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তারাপূরের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রকে য্রাংশ সরবরাহের ব্যাপারে 
মারকিন যুক্তরাষ্ট অবশেষে দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। মারকিন বিদেশ 
সচিব জরজ পি শ্লজ দিললিতে সৃস্পন্টভাবে আশবাস দিয়েছেন ভারত 
যেসব যন্ত্রাংশ অন্যান্য দেশ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে না আমেরিকা তা 
সরবরাহের প্রতিশ্র্াতি দিচ্ছে। শৃলজের এই বিবৃতিকে মারকিন 
সরকারের অহেতুক করণা বলে মনে করার কারণ নেই । তা বাস্তবতাকে 


স্বীকৃতিরই নামান্তর মাত্র। কারণ ১৯৬৩ সালের চুক্তি অনুসারে এই 
যন্ত্রাংশ সরবরাহের দায়িতু যৃক্তররাষ্ট্রেরই | ভারা যদি নিজে তা সরবরাহে 


অক্ষম হন, সেক্ষেত্রে অন্য সূত্র থেকে তা সংগ্রহ করে এনে দেবার দায়িত্ব 
তারা এড়িয়ে যেতে পারেন না। 

শৃলজ এটি উপলব্ধি করে গেছেন কিনা জানি না, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র 
সম্পর্কে ভারতবাসীর প্রচন্ড অভিমান রয়েছে। মারকিন যুক্তরাম্ট্রকে 
ভারতবাসী একটি প্রকৃত গণতাল্তিক দেশ বলে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। শৃধূ 
তাই নয়, কয়েক লক্ষ ভাবতীয় মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গো 
বাস কবছেন। এই সমস্ত প্রবাসী ভাবতীয়বা ভারত মারকিন সম্পর্ককে 
আরও নিকট কবেছেন। সুতরাং অন্যানা বহ্‌ দেশ যেখানে শরধু ভৌগোলিক 
অস্তিতু মাত্র সেক্ষেত্রে মাবকিন যুত্ত'বাচ্টেব সঙ্গে ভাবছের সম্পর্ক অতি 
নিবিড়! গণতান্ত্রিক দেশ হিসোব ভাবতবাসীব প্রতভাশা ছিল মারকিন 
যৃত্তরাষ্ট্েব সরকার ও প্রশাসন গণতান্রিক ধ্যানধারণারই সহযোগী হবে 
- গণতন্ত্রবিরোধী শর্টির নয়। কিম্ঠু দেখা যাচ্ছে একনাযকতন্ন ওজগী 
জামানাগৃলির সঙ্গেই মারকিন যৃক্তবাষ্টের আঁধকতর দহরম মহরম | 
মারকিন যুত্তদ্রান্ট্র পাকিস্তানকে এফ-১৬ সরববাহ করে পাক ভারত 
উপমহাদেশের শত্তি'র ভারসামা নষ্ট করে দিতে বদ্ধপরিকর। ১৯৬৫ 
সালের অতিষ্ততায দেখা গিয়েছে সর্বাগ্রে মারকিন অস্ত্র ভারতের বিরদ্ধে 
বাবহাত হয়েছে | তা সত্ত্বেও এই দ্বিতীয়বার পাকিস্তানকে অস্তরসজ্জিত 
করার খেলায় ঘৃত্তন্রাষ্ট্র "মৃত উঠেছে। এর ফালে ভারতকেও অস্ত 
প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। পরিণামে ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ 
দর্বলতর হয়ে পড়ার সম্ভাবনা গেখা দিয়েছে । দ্বিতীয়ত মুখে যতই 
অস্বীকার করুন, বিচ্ছিন্পতাবাদী শত্তিদের নৈতিক শক্তি ঘোগাচ্ছে 
মারকিন যুক্তরাষ্ট্র । 

মারকিন রাষ্টুদূত হ্যারি বারনসের খালিস্তান সংক্রান্ত উত্তি, আমরা 
ধর্তবোর মধ্যে আনতে চাই না বিশেষ করে বারনসের অস্বাঁকৃতির পর। 
কিন্তু ডঃ* জগজিৎ সিং চৌনহ্ান নামক বাক্তিটিকে ভারতের কৃষিকর্ম 
সম্পর্কে যুক্তরাচ্ট্রের আহান জানানর অর্থ কী” মারকিন সরকার কি মনে 
করেন ভারতবাসীরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলে: তথাকথিত খালিস্তান 
আন্দোলনের জল্মলগ্ন থেকে যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে খালিস্তানি নেতাদের 
প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। দেশদ্রোহী চৌহানকে সাদরে সাড়ম্বরে 
সরকারিভাবে যুক্তরা্ট ডেকে নিয়ে যাওয়া হল, ডা সত্বেও তারা বলছেন 
খালিস্তানের ব্যাপারে তাদের কোন সহানৃভ্তি নেই। মারকিন পরকার 
যদি প্রকৃত গণতন্ত্রপ্রেমী হন এবং ভারতের বন্ধু হন, তাহলে সবাগ্নে 
ভারতবাসীর মন জয় করতে হবে এবং ভারতবাসীর মন থেকে সন্দেহ দূর 
করতে হবে। 


ভারতের নিরপেক্ষতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার জনা যুক্তরাষ্ট্রের সচেষ্ট 
হওয়া উচিত। ক্রমাগত মারকিন ক্টনৈতিক চাপ ভারতকে মারকিন- 
বিরোধী শিবিরের দিকেই ঠেলে দেবে। আই এম এফ খাণের ব্যাপারে 
মারকিন ঘুত্তন্রাষ্ট ভারতের বিরোধিতা না করলেও সমর্থন করেনি। এশীয় 
উন্নয়ন ব্যাংকে ভারতকে খাণ দেবার ব্যাপারে যুক্তনাষ্ট্ তো বিরোধিতাই 
করে। দিললির মধ্যাহত্ভোজে বলেছেন, শক্তিশালী, 
একাবচ্ধ ও গণতান্তিক ভারতের অস্তিত্ব ভারতের নিজের স্বার্থে নয়, 
আমেরিকা ও বিশ্বস্বার্থেও অতান্ত জরুরি । এটা যদি শ্যুলজের মনের কথা 
হয় ভা হলেই আমেরিকা তথা বিশ্বের মতগল। 








১৩-১৯ জুলাই ১৯৮৩, ধর্ম ৬ সংখ্যা ২ 
দাম ২ ২৫, বিমান মাশুল £ প্বর্চিলে ২০ পয়সা, ভামতেয অনার ২৩ পয়সা 


ই সংখ্যায় 
০ রা ৮ রি ্ট 








মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে 


অব পাওয়ার' এর সংক্ষিগ্তসার 


(পৃষ্ঠা ৯১২) 








রচনা (পৃচ্ঠা £২৬-৩৮) 








টারজান বনাম গাম্ধী/বহৃদরশী/৪ 

ঘটষ্গান বর্তমান/৬ 

সি পি আই (এম) পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কমাতে চান, কিন্তু কেন? 
নিশীথ দে/৮ 

'আমাকে যিনি সি আই এ এজেনট বলেছেন......' মোরারজী 
সাক্ষাৎকার £ রীণা মুণাল/৯ 

হারসের কইতে দেশাই সম্পর্কে উত্তি/১০ 

রথযাত্রা £ ওড়িশা ও বঙ্গের পবিত্র উৎসব 

ব্রজরাজ কিশোর গোস্বার্মী/১৩ 

প্রমোদ দাশশৃ্তর বিষয় সম্পত্তি কে পাবেন ঃ 

পবিবর্তন নিউজ বারো/১৫ 

ইন্দ্রাণীব মৃত্রার পিছনে কারা * / পিনাকী মজ্মদার/১৬ 

জানতে চাই জানাতে চাই/২৩ 

নিবাসী নিজের আব্বার কাছে ফিরল / সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়/২৪ 
আদিবাসী বন্দীরা মুক্তি পাচ্ছেন 

নয়া দিললি থেকে তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়/২৫ 

বাঙাঙ্গি মুসলমান মধাবিত্ত সমাজ 

সাক্ষাৎকার £ জব্বার/২৬ 

ঈদ-উল-ফিতর / হাবিব আহসান/৩১ 

রোজা কী ও কেন”/ জয়নাল আবেঙ্ীন/৩৩ 

বাঙালি মুসলমান সমাজে অনা জাতপাত বিচারও আছে 

ডঃ মুজিবর রহমান/৩৫ 

মুলিম সমাজে বিবাহ সমস্যা/ ওবায়দ-উল হক/৩৬ 

সঞ্চয়িতার লগ্নি করা টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে কি ১ / শ্যামল বসু/৩৯ 
পিন ও তাইওয়ান £ চীনের নবকৃটনীতি / খগেন দে সরকার /৪৩ 


প্রচ্ছদের রঙিন ছবি £ মোরারজি দেশাই /অশোক বসু, 
ঈদ/সৌগত রায় বর্মন 


প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধরী 
সম্পাদক £ ডঃ পাথ ঢচট্রোপাধ্যায় 
শিল্প-নিরদেশক ৫ নিতাই ঘোষ 
সম্পাদকীয় দফতর £ ৩৩ বিস্লাবী অনুক্লচ্্ স্টিট (পৃরাতন 
পিনসেপ স্টিট। কলকাতা ৭০০ ৩৭২ 


দিলললি আঁফস ; সূর্ধক্কিরণ ভবন, ১৯ কস্বৃরহা গান্ধী মারগ, জযাচ ১২১২, 
নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন ; ৩৯২০২৪ 








২০ জুলাই উত্তম সংখ্যা 


বহৃ-প্রতীক্ষিত উত্তম সংখ্যা। গত বছরের 
মত এবারও নানা বর্ণঢ্য লেখায় ও অসংখ্য ছবিতে 
সুশোভিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে! 








প্ণঙ্গি সৃচি নিচে দেওয়া হল £ 
আপনঞ্জনের স্মৃতি 


আমি উত্মেব মা - ৮পলা দেবী 

আমি উত্তমের ভাই - বরৃণকুমাব চট্টোপাধ্যায় 

আমি উত্তমক্মাবেব ছেলে - গৌতম চট্টোপাধ্যায় 

পোরট কমিশনারসের দুই প্রান্তদন সহকর্মীর স্মৃতি “কখনও 
তিনি দেরিতে আসতেন না, ছুটি হলেই “কাজ আছে" বলে চলে 


যেতেন ।'' 

উত্তম-বন্ধু 

ছেলেবেলার দুধন্তপনা, বাড়িব উঠোনে অভিনয়, চুটিয়ে কারাম খেলা 
এসব নিয়ে উত্তমের দুই বালাবন্ধুর অন্ভরস্গ স্মৃতিকথা 
উত্তমক্মাবেখ ববীন্দ্রসস্গীত-শিক্ষক শৈলেন্দুনাথ কর্মকার বলেছেন, 
নিয়মিত ববীন্দ্রসং্গীত শিখিয়ে তাঁর একাগ্রতা, নিগ্ঠা, শ্রদ্ধাভাব আমি 
দেখেছি। কখনও কখনও একটানা দূ ঘন্টারও বেশি গান করতেন। 
নাযিকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বান্তি উত্তমকে নিয়ে অন্তর্গ কাহিনী 
শৃনিয়েছেন। 

বোমবেতে উত্তম কেন অনা নায়কদের মত বাজিমাং করতে পারলেন না, 
কোন ষড়যন্ত্র ছিল এর পেছনে 

এ ছাড়া 

চিত্রনাটাকারদের চোখে উত্তম 


চলচ্চিত্র জগতের নানা মানুষের চোখে উত্তম 
উত্তমের সাংবাদিক সম্মেলন কী রকম আন্তরিক হয়ে উঠেছিল 





সেই সঙ্গে 
. তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের জল্মদিবস উপলক্ষে 
. বিশেষ লেখা 





| আগসট আমরা যে জর এক নিত 
| পণে বিবাহেপ্ছু তরুণদের 
' রণ ছাপব তার জনা বিবাহেচ্ছু 
॥ তরুণদের প্রতোককে একটি করে 
ফর্ম ভর্তিকরে পাঠাতে হবে। এছাড়া 
প্রকৃত ব্যক্তি, বাবার আর কোন পথ 
নেই। বিবাহেচ্ছ তরদ্ণেরা এই 
ফর্মের জন্য ৫০ পয়সার টিকিট ও 
ঠিকানা লেখা খাম সহ অবিলম্দে 
সম্পাদককে লিখুন। ৩ আগসট 
থেকে পরিবর্তন নিয়মিত &৬ পাতার 
হচ্ছে। এতদিন ৪৮ পাতার পরিবর্তন 
ছাপা হচ্ছিল বেশি বিজ্তাপন হলে 
.&৬ পাতা করা হত। এখন পর্যাপ্ত 
বিক্তাপন বানা 
পরিবর্তন তি তি 
ফলে আমরা পরিকল্পনা মত 





সম্প্রদায়ের মুখপত্র সেহেতৃ ঈদ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা দিতে 
উপলক্ষে এই সংখ্যায় কয়েকটি পারব। এজন্া আমরা মাত্র ২৫ 
বিশেষ রচনা প্রকাশিত হল। যেমন পয়সা বর্ধিত মূলা দিতে পাঠকদের 


হয়েছিল বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে 
বৌদ্ধদের ওপর। ঈদ উপলক্ষে 
আমরা এই প্রার্থনাই জানাব যে 
আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন 
চিরদিন অক্ষর্ণ থাকে। ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রান্তে মাঝে মাকে যখন 
সাম্প্রদায়িক হাত্গামার আগৃন জলে, 
তখন পশ্চিমবাংলার মানুষ যে 
সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করেন তা 
আমাদের গর্বের। যে কোন মূলো 
হোক এই গর্ব আমাদের অটুট 
রাখতে হবে। | 
বিনাপণে বিবাহের ব্যাপারে 
মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেবার সবশৃদ্ধ 
গোটা চারেক অভিযোগ আমন 


পেয়েছি। আমরা এজন আবার দৃঃখ্খ . 


প্রকাশ করছি। এজন্য ঠিক করেছি 
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১০ 


কাছে সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি। 
পরিবর্তনের মান না নামিয়ে ২৫ 
পয়সা মৃলাবৃদ্ধির প্রস্তাবকে অনে- 
কেই স্বাগত জানিয়েছেন। বৃহৎ 
শিল্পগোক্ঠীর আনুক্লা ছাড়া একটি 
সংবাদপত্র চালান যে কী কঠিন তা 
ভূক্তভোগী মাত্রই জানেন। এক্ষেত্রে 
আমাদের ভরসা অগণিত পাঠকের 
ভালবাসা ও শ্রদ্ধা । পরিবর্তনের 
য্ঠ জল্মদিনে আমবা যে অজদ্্র 
অভিনন্দন পেয়েছি সেটাই প্রমাণ 
করে আমরা ঠিক পথে চলেছি। 
কারণ এ অভিনন্দনদ/তাদের মধো 
কোন মন্ত্রী বা রাজনীতিবিদ নেই, 
নেই ফোন ভি. আই. পি.। আছেন 
শৃধু সাধারণ মানৃষ-তাঁরা সঙ্গে 
নারির 

পা. . 











পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি 


'পরিবর্তন'কে আরও. আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য 
অনেক পাঠক-পাঠিকাই রলছেন প্রতি সংখ্যা 'পরিবর্তন' ৫৬ 
পাতা হক। কিন্তু বিজ্তাপমের অনুপাত অন্যান্য অনেক 
পত্রিকার তুলনায় 'পরিবর্তনে' কম । তা ছাড়া কাগজের দাম 
ও ছাপার খরচ গত এক বছরে. অনেক বেড়ে গেছে। তাই দু 
টাকা পঁচিশ পয়সায় ৫৬ পাতা কাগজ দেওয়া সম্ভব নয়। এই 
জন্য আমরা আগামী ৩ আগসট সংখ্যা থেকে প্রতি সংখ্যা 
'পরিবর্তনে'র দাম ২ টাকা ৫0 পয়সা করতে বাধ্য হচ্ছি। বহু 
পাঠকই জানিয়েছেন, গৃণগত মান বঙ্সায় রাখার জন্য এই ২৫ 
পয়সা মূলাবৃদ্ধিতে তাঁদের ফোন আপত্তি নেই । আশা করি, 
সমস্ত অবস্হা পযালোচনা, করে পাঠকেরা আমাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করবেন। পাঠক:পাঠিকাই আমাদের একমাত্র 
পৃন্ঠপোষক। তাঁদের সমর্থন ও'সহযৌগিতা ছাড়া এই প্রচণ্ড 
প্রতিক্লতার মধা দিয়ে আর্মাদের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। 
মূলাবৃদ্ধি হলেও পুরনো গ্লুকদের কোন বাড়তি মূলা দিতে 
৮০-০ পা". 
নেওয়া আপাতত সহি হো রা 
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[সখাপে 





ব্যক্তিগত কারণে 
পদতাগ করেছি 


আপনাদের পত্রিকাব 8 মে 
খ্যার একটি কপি আমি পেয়েছি | 
তাতে পরন্ঠা সংখা ১৫-য আমাৰ 
সম্পর্কে আপনাদের প্রতিবেদক 
একটি উক্তি করেছেন । সেই প্রসঙ্গে 
এই চিঠি। 
তথ্যাভিন্ফ মহলের ধাবণা' যাই 
হোক,.উপাচার্ধ অঙ্লান দের সঞ্গে 
কোন অবনিবনার জনা আমি ববীন্দ্ 
ভবনের পদ তাপ কবিনি। অঙ্গলান 
বানৃব সচ্গণো আমাব গীরিব এ 
শ্রদধাব সম্পর্ব বতদিনেব,ত থযাভি 
বাকিদের ইচ্ছা, ধাবণা এবং চেস্ট। 
সন্তেও সে সম্পর্কে চিড় ধরবাণ কোন 
আশ$কা নেই । 
হত আমি যাতে পদতাগ না 
কবি তার জনম নিশবভাব তী কুপক্ষ 
আমাকে বারধার মন্ুনোধ কৰেছেন। 
আমি নিতান্তই ব্াতিল্গত কারান 
পদতাগ করেছি! আমার শিমের 
লেখা ও গবেষণার জ্যান্ত শামি এখন 
অনেকটা সময শক্তি নিয়োগ কৰা 5 
চাই । ববীন্দভবশেব অবাক্ষেত 
কাজটি ঠিকমত কবতহ হশুল যত 
সময ও শল্ি হাতত দওয়া সবল 
তাদিলে নিজের লেখাব শু শাবয়লান 
জনা সময় মেলে না। সস কারাণিত 
পদতাগেব সিদ্ধান্ত নিই, এবং 
মামার এত যদ 1৯ নি 
বিশবভাবতী কার পচ, [০০5 
অনিচ্ছা সন্েও আনার সদল্যাগপতর 
গত ল ধববছেন। 
শিবনাব্রায়ণ বাশ 
ণৃলহ্টা ৬৪ 


পসল £ অপারেশনের 
আগে সম্মোহন' 


০ সীট 


পরিবর্তন ১ জুন সংখা মক্ষ্া 
চট্টোপাধায়ের ' অপাবেশনেব আলে 
সম্মোতন' শীর্ষক লেখাটা পভলাম। 
লেখাটিতে ভারতে সম্মোন 
চিকিৎসার পথম প্রবর্তক তালে 
ডাঃ জেমস এসভাইলের নাম দেওয়া 
আছ্ছে। কিন্তু আমি ঘতদর জান, 
৮*11001817 1080110901 1711 0৩11- 
০1176 01701 1১11১1521 ১০1০11৮৫৯ 
এ একটা প্রবন্ধে নিজের শ্রতভিনদ 
সম্মোহন পদ্ধতির সাঞফ্লা বিশেলস্‌ ৭ 
করতে গিয়ে ডাঃ এসভাইল শির 
নাম লেখেন ডং জৈখস ইসতডল। 
সৃতরাং কোন নামটা ঠিক কী করে 
বুধবঃ পদবীর উচ্চারণ নিয়ে 
গোলমাল দেখা দিতে পারে পাঠক: 
দেয় মধো,এই কথা ভেবে লেখকের 
উচিত ' ছিল ইংরাজিতে পদবীটা 
প্যাকেটে লিখে দেওয়া। 
১৩ কুলই ৯৯০ 


সজল 





লেখকের মতে ১৪৪০ সালে ডাঃ 
এসভাইল ৭৫টি যঞ্ত্রণাবিহীন অপা- 
বেশনেব কথা মেডিকাল বোরডকে 
জানালেন ।' ভিনি আরও বলেছেন, 
এব আগে থকেই ডাং এসভাইল 
যুন্ত' ছিলেন 'হৃগলির এক নেটিভ 
হাসপা ভালে আসতে ডাঃ এস 
ভাইল ঘৃক্ত ছিলেন হর্গলির ইমাম; 
বাড়া হাসপাতালে আর সেখানেই ৪ 
এপরিল ১৮৪৫ সাল্লে তিনি সম্মা 
হনেব সাহাযো মদন কাগড়া নামে 
এক করমদীব গপব সম্মোতনের 
সাভাযে। আন্সেলাপচার করেন । এপ 
্ ১৪৫ ১৮৪৬ এ" 
টাশ্যালি পর্ষততি ডাঃ এসভাত লে 

৭৩টি পনদন্যাবতী। অস্লাপিদশু 
টি €£ ভাস পার পা, এসব 
'সূবনো বেকবড খাঢলিহ পান্যা 


টুমপুর জন্যে 
একটি আবেদন . 


আপনার বহৃল প্রচারিত পরিকর 
[মাধমে দেশের সমস্ত সহাদয় 
| মানুষের কাছে পেশ করছি একটি 
নিবেদন । সম্প্রতি প্রকাশিত শিশু 
' মগল এধং ভেলোরের চিকিৎসা 
নিয়ে সৃস্পাদিত সংখ্যা দুটি এ চিহি 
তা ধস্তরে পাঠানর জানো । 

শয়েছে আমায় মনে! . 

আমাদেরও কনিষ্ঠা কনা টুহপু, 
আজ থেকে ৬ বর আগে টিউবানি-। 
( পিস.ম্যানেনজাই টিস রোগে আন্িল্ত 
হয়ে স্বাভাবিক শক্তি ও বৃদ্ধিমন্তা 
| হারিয়ে ফেলেছে।' তখন ওর ধয়স 
ছিল ৩ বছর । মেডিক্যাল কলেজের 
/ শিশৃনিবাসে চিকিৎসাধীন ছিল 
। আমাদের টুম্পা! হাঁটা চলা, কথা 
| বলা হব, শত্তিঃ হারিয়ে শ্য্যাশারী 
ছিল, প্রায় এক রছর তারপর ধসতে' 
শিখল অনেক. চেত্টায়। দাঁড়াতে . 
[শিখল। নতুন করে কথা বলতে 
| শেখালুম আমরা । এখন সে সুন্দর 
| কথা ধলে। ঈমান রাস্তায় আস্ত 
৷ আপ্তে চলতে পারে । কিন্তু স্বাভা, 
বিক বৃদ্ধির বিকাগ ঘটেনি কোন 
১৮৯ ঠছে পেছে বেশ ভা! 


| অথচ এখনও নাকি ওর জন্য 
চিকিৎসা আছে অনেক! 


খাবে, 











আমা '.ভার : হদিশ: জানি, মা: 


সুপারিশ দেই । যে অনাগ বেটা. 
দরকার, সেই টাকা? উম্টা. 
'আমাদেরনাখালের বাইরে! সংসারে 


রং পা বলতে: সার 





বা. 


যাবে। অথচ, লেখকের বর্ণিত 
অপায়েশনের সাল, তারিখ ও সংখ্যা 
সম্পূর্ণ আলাদা তয় কিসের 
ভিল্তিতে " 

সেই সময় ডাঃ এসভাইলের 
কাজকর্ম খতিয়ে দেখে রিপোরট 
খাবার জনা সরকার সাত জনের 
এক কমিটি গঠন করেছিলেন, থে 
লিখেছেন কয়েকজন লোক'। কমি- 
টির সভাপতি ছিলেন ইনসাপেকটর 
জেনাবেল অব হসপিটালস। কমিটি 
হখন তাঁর কাজের প্রশংসা করায় 
সপকাব কলকাভার গট লেনে 
সম্ম্মাহানের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে 
একটি প্থক হাসপাতাল খোলেন। 
এক বছাবের জন্যে সেখানকার কাজ 


আাবম্ড হয় ১৮৪৬-এর নভেমবর 








রঃ 


চা 


কবেই” এ সালের বনতাই 


গেডে দেশের সব-ঘরবাড়ি। গাছকে 

উঠতে আধাদের গীতা ঠা 

পূরুষেও হবে লা 1:70 
পুল 


















দিম। গর 


টা, ১ ৯ এ 


। ধা রি 
কলকাতার: কাছাকাছি 
নের সাথলে।' লা মর ০ 


শা্ীযা- 













নহি, য় 
4.8 5 ্ পিই 
158 সুর সক : 
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মাসে। অথচ, লেখক ঘঙ্সেছেন 
১৮৪১ থেকে ১৮৫০ সাঙ্গের মধ্যে 
কলকাতার সম্মোহনী হাসপাতালে 
ডাঃ এসতাইল সাড়ে তিন হাজার 
অপারেশন করেছিলেন ......।' গত: 
রাং হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা কোন 
সালে, এ নিয়ে লেখকের পপন্ট 
ধারণার অভাব আছে বলে আমি 
মনে করি। 

হাসপাতাল পরিচালনার ভার 
দেওয়া হয় ডাঃ এসভাইলকে। তাঁর 
সহকারী ছিলেন সারজেন বদনচজ্র 
চৌধুরী । পাঁচ জনের একটা পরি 
দঞ্কি কমিটি গঠিত হয়েছিল । 
সভাদের মাধো ছিলেন ডাঃ মৌয়াট 
আর ও' শোনেসি। অথচ, এই 

বিকৃত করে লিখেছেন, 

'এফ জোয়াট (এস ডি) এবং ও 
সাগনেসি।' 

কালকাটা মেসমেরিক হসপিটালে 
ছিল দুটি বিভাগ ঃ শল্য ও সাধারণ 
হিসটিরিয়া। বেশি রোগী আসত 
শলা চিকিৎসার জন্য। এ ছ্বাড়া বাত, 
লিসিস ইত্যাদির জনা লোক আসত 1. 
অধাক্ষ ডাঃ. এসভাইলকে প্রতি মাসে 
হাসপাতালের কাজকর্ম সম্পর্কে 
রিপোরট পেশ করতে হত। উদ্ছি- 
খিত সে সময়কার নামকরা সারজা 
রির অধ্যাপক ও' শোনেসির বিরুদ্ধ 
সমালোচনার জনা ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের 
৩ জানুয়ারি হাসপাতাল বন্ধ হয়ে 
ঘায়। 

শেষে এ শহরের বিশিষ্ট নাগ. 
রিকদের একত্র হয়ে চাঁদা তোলার 
ফলে ১ সেপটেমবর ১৮৪৮ সালে 
হাসপাতাল আবার খুলে যায়। কিছু 
সময় সেখানে কাটাবার পর ড়াঃ 
এসভাইল লেন ভিসপেন- 
সারির সৃ নিযুক্ত হন 
আর সম্মোহন চিকিৎসা প্রথার 
প্রচলন করে যান। ওই বছরের শেবে 
তিনি দেশে ফিরে যান। তিনি 
বলতেন, এখানকার রোগীদের সর- 
লতাই তাঁর সাফলোর কারণ। 


তথাগত চট্টোপাধ্যায় 
বঙল্পকাতা ১৪ 





লসংখান নেই, তথাপি মনে হয় 
পরিবর্তনহই সবাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পত্রিকা । 


হেমেন্ুবিকাশ চৌধুরী 


**". কেকাত্াতা ১৬ 


অনমণুর 








বাবু বলে, 
কঙ্গকাতা হয় নদী, 

ফিরব বাসায় কেমন করে 
সাঁতার না দিই যদি; 


কালিদাস ভট্টাচার্য 
, কলকাতা শহরে 
ডিমকোর বহরে 


চোখে মুখে লেগে যায় 
কী ভীষণ ভড়কি - 
৮5 
হি 
5 
চারে 


805851517 





টারজান বনাম গান্ধী 


স্হান চৌরঙ্গী। সময় রাত 
বারটা। গ্লোব সিনেমায় লাসট শো 
ডাস্তার পর গান্ধী একটু ফুরসং 
" পাইয়া ময়দানের দিকে ভ্রমণে বাহির 
“পইয়াছেন। সঙ্গে মীবা বেন, গফব 
খান, সৃবাবর্দি, নেহরু এ 
ছাগলটি পর্যন্ত রী গান্ধীজী 
একাই হাঁটিতেছেন। কারণ তিনি 
'একলা চলরে' নীতিতে বিশ্বাসী । 
পবিবহণমন্ত্রী বলিয়া দিয়াছেন রাত 
নটার মধো কলিকাতাবাসী ঘরের 
ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইবা । রাত 
জাগা, কিংবা বেশি হিম লাগান 
ক্বাস্হোর পক্ষে খারাপ। বড় দলের 
* মন্ত্রী। তাই 'বড়দার' উপদেশ মনে 
' করিয়া, কলিকাতাবাসী এখন রাত 
স্বাড়ে নটার মধ্যে ঘরে ফেরে। শুধু 
গান্ধীর লাসট শোব জনা কিছু 
ব্োোককে দেরিতে ফিরিতৈ হয়। 
তাহাদের বিদায় করিয়া গান্ধী লাঠি 
হাতে একা একা ময়দানে ঘুবিয়া 
বেড়ান। গান্ধীর মন খারাপ। 
কলিকাতায় ব্যবঙ্গা বড় মন্দা। সারা 
পৃথিবীতে তাঁহার বাজ্জার রমরমা। 


কিন্তু কলিকাতায় একে একে সব হল 
হইতে তিনি উঠিয়া যাইতেছেন। 
বাঙালি বড় কঠিন সুপারি। ইহাদের 
ভাঙা শক্তু। অথবা স্ত্রী জাতির মত 
ইহাদের মহিমা বোবা দৃঃসাধ্য। 
ইহারা মহাবীরকে কুকুর লেলাইয়া 
মারিয়াছেন। 


মৃত্যাব পর অনেকে প্রেত বলে যে 
কোন বান্তিকে কাছ্ধে আনিতে 
পারেন। গান্ধী পেত বলে এন এফ 
ডি সির স্হানীয় প্রচার অধিকতর্কে 
ডাকিয়া আনিলেন। ভদ্রলোক চোখ 
মুদিতে মুছিতে আসিয়া হাজির। 
তারপর ময়দানে পথ চলিতে চলিতে 
বলিলেন £ 'বাপুজি, আমাকে ডেকে 
পাঠিয়েছেন » 


£ জী হাঁ। এটাকি সতি, আমাকে 
কলকাতা থেকে এত তাড়াতাড়ি 
পাততাড়ি গোটাতে হবে। শহরটা 
আমার ভাল লে ছিল। সেই 
আজাদির সময় এখানে ছিলুম। এত 








উড়ছে ইটের খই 
চারদিকেতে, এমন সময় 
পুলিশবাবু কই; 
মস্তানেরা গায়ের জোরে 
মারছে বোমা ওই - 
আমরা যত হাবা-গোবা 
কোথায় পাবো থই ” 


কাজী মুরশিদূল আরেফিন 


বঙ্কিম বিরোধী যে 
তিনি পান 'বঙ্কিম'। 
সি পি এম তাই বৃবি 
রেগে হলো বোম কিম? 
য় মং ঞু ঠ 


পি 


বছর পরেও কলকাতায় আধুনিক 
সভাতার হাওয়া লাগেনি বলে 
আমার খুব ভাল লাগাবে । রাত্তির 
বেলা হলেই লোড (শডিং হয়ে যায়। 
তখন শহর কেমন প্রকৃতির 
ফিরে যায়। রাস্তাঘাটে পিলপিল 
করছে জনতা । শোশাক -আশাক 
দেখলেই বোঝা যায় এরা এখনও 
তথাকথিত সভা হয়ে যায়নি। 
ফুটপাথ জুড়ে বাজার বসেছে,আমি 
খুব খুশি যে এইভাবে ক্ষুদ্র বাবসার 
উন্নতি হচ্ছে। মনোপল্ি ডিপারট- 
মেনটাল স্টোরস গো করতে 
পারেনি। হাঁ ভাল কথা, কিন্তু 
কেন; সে কি শধু সৃভাষ বোস নেই 
ধলেো 2 


প্রচারসচিব বলিলেন £ আজে না, 
সৃভাষ বোস নেই বলে তো 
ছবিতে বেশি ভিড় হওয়া উচিত 
ছিল। কারণ তিনি নেই কেন নেই, 
কতখানি /নই, এসব দেখার জনাই 


লাগিয়ে গাম্ধী ছবি বর্জন করুন 
বলে একলাখ পোসটার লাগিয়ে- 
ছিলাম। হলের সামনে সামনে 


ইচ্ছে হলে পলিশ আমার 
খাতায় নাম লিখে, 
ঈষৎ বামপন্হশ 

কারণ, হাদয় বাম দিকে। 


অহিংস লাল পারটি এবং 
সহিংস সব কংগ্রেস (ই)। 
ইচ্ছে হলে রাখুন আমায় 
মাস কয়েক ফাটকে 
পেলেই চানস মিলষে 
এবং নাটকে। 


মং স্ব সং সঃ 


খুচরো চাই » চলে আসন 
এই আমাদের টুঁচড়ো, 





ডেমোনেসটে শনও করিয়ে 

| তাতে যে কাজ হয়নি তা 
নয়। কিন্তু আসল জায়গায় মেরে 
দিল। 


কে মেরে দিল * জ্যোতিবাবু না 
2 আরে সিয়া রাম, সিয়া রাম, ওরা 
দেবতুলা বাত্তি,। এ ছবি যাতে চলে 
তাব জন্য গুরা যা করেছেন তার 
তুলনা নেই। কিন্তু যে মেরে দিল ওই 
দেখুন সে এ দিকেই আসছে। 
গান্ধীজী সভয়ে লক্ষ্য 
করিলেন শ্রধারাত্রের অন্ধকারে কে 
একজন বিশালদেহী বাক্তি হনহন 
কবিয়া হাঁটিয়া যাইতেছেন | 
গান্ধীর্জী বলিলেন £ কে ও? কই 
ডাকু হ্যায় * 
এন এফ ডি মির প্রচারসচিব ফিস 
ফিস করিয়া বলিলেন ঃ ডাকু. নাহি 
হ্যায় বাপৃজি, বামফুনটকা জমানা মে 
কই দিককৎ নাহি হ্যায়। 
ও ₹ 
ডিজনি 
উনহোনে সব পাধলিক ভাগা লেতা 


বহূদরশী 





স্পঞ্জ 
তির 2 
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ঘটমান বর্তমান 





আশার্মী লোকসভা নির্চিনের 
আগেই নিধচিন সংব্রলল্ত যাবতীয় 


সংস্কারগূলি মিটিয়ে ফেলা হবে বলে 
সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটির সভায় 


কেন্দ্রীয়. আইনমন্রী জগন্নাথ 
কৌশলেব ঘোষণা । প্রতিরক্ষা উৎ 
পাদনে স্বযশ্ভরতা অর্জনের জনাই 
ভাবত রুশ পরযৃক্তি আমদানি কববে 
বলে প্রতিবক্ষামন্ত্রী ভেংকটবমনের 
ঘোষণা (২৭ ৬)। পধানমন্তী শ্রীমতী 
গান্ধী বলেছেন দেশে যেসব বৈজ্তা 
নিক গবেষণাগার থেকে কোন 
উপকার হুয় না সেগুলি বধ কবে 
দেওয়া উচিত। মাবকিন বিদেশ 
সচিব জক্ক্ত প্র্যাট স্বালজ এর আসম্ন 
ময়া দিললি সফবধকে সি পি আই 
(এম) ভাবত বিরোধী বলে উল্লেখ 
করেছে (২৮,৬)। স্লক্জ এব ভাৰত 
সফর সরু, তাঁর এই প্রথম সফবে 
তিনি ভাবত ও মাবকিন যু্তবাচ্ট্রেব 
মধে মৈত্রী জোরদাব কবাব সংকলপ 
বাত, করেছেন, অনাদিকে দেশের 
বিভিন্ন স্তানে সালজ ও মাবকিন 
বাষ্টদত বারনসবিরোধী বিক্ষোভ। 
সারা দোশ পাটশিলপ জাতীয়করণ 
করা যায় কিনা  খতিযে দেখতে 
কেন্দ্র পাজি আছে বলে প্রধানমন্ত্রী 
জানিযেছেন। বিমানবাহিনীব চিফ 
মারশাল দিলবাগ সিং বলেছেন, 
দেশের চারদিকে শতুতা বাড়ছে, 
ফলে ধিযানবাহিনীকে সদাপুদ্তত 

থাকাতে হবে (২৯ ৬)। জনা দলের 
সভাপতি চন্দ্র শখব বলেছেন, ভাব 
তভীযঘ সমাজের বর্তমান অবস্তা 
শান্তিপূর্ণ ভাবে পবিবর্তিত না হলে 
ভবিষাৎ ভঘখকব হতে বাধা, তবে 
তাঁর মাতে দলহীন গণতল্তের পথে 
কোন স্হামী সমাধান আাসতে পাবে 
না (১.৭)। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্রী 
নরসিংহ রাও খ্রারকিন বিদেশসচিব 
স্ালজের ভাবত সফরকে সন্তোষ: 
জনক এবং প্রতিশ্রৃতিপূর্ণ বলে বর্ণনা 
করেছেন (২.৭)। পাঞ্জাবে বাম্টুপতি 
শাসন জারীর কোন ইচ্ছা নেই বলে 
কেন্দ্রীয় স্বরাণ্টরমন্ত্রকেব ঘোষণা 


(৩.৭) 
পাঞ্জাব 


রাজো সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দমনে 
'মরকার বার্থ, এই অভিযোগে 
পাঞ্জাব হিন্দু সংগঠন বহ্ধেব ডাক 
দিয়েছিল, ফলে দৃই সম্প্রদায়ের 
বিবোধ ঘনিয়ে ওঠে, দুপক্ষকে 
ছত্রভঙ্গ করতে পূলিশ গুলি চালায়" 
এই বন্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে দৃদল 
মানুষের মধো সংঘর্ষে ৫ জন নিহত 
হন (২৭.৬)। মিশবি আনডিতে 
তিনজন শিখ যুবক কর্তৃক জনৈক 
নিরস্কারী দোকানদার খুন, জলম্ধরে 


(২৭ জন-৩ জুলাই) 


কাবফিউ জারী হয, স্বাধীনতার পর রর 


এই প্রথম জলম্ধর শহারে কাবফিউ 
জারী হল (২৮.৬)। অমুতসব 
পৃবসভাব অফিসাব হ ংসরাজ ভাটিযা 
আব্লনণত, মাঝ বাতে 'বৎ এশমন্দিবব 
কাছে কয়েকজন মাততাষধী তাঁকে 
আক্রমণ করেছিলেন (১.৭)। 


হরিয়ানা 
মুখামণ্ত্রী 5জনলাল দুজন মন্নীকে 
বরখাস্ত কবলেন, এহী দৃই পূর্ণমণ্তী 
হলেন পূর্ব লছ্ছধমন সিং এবং 
বাজস্ব র ফুল দি, পরে এ দুই মন্ত্রী 
ংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ভাব 
বাজে মুখামণ্ত্ী পবিবর্তনেব জনা 
চৈষ্টা চালিয়ে যাবেন (২৭.১)। ই 
মণ্লীব ববখাল্দতব প্রতিবাদ আব 
শঁচ মন্রীর পদভাগ, সই সালা 
একজন সচিবেবও পদভাগ গীঁদ 
ভাাগী সব মন্ত্রীই প্রধানমনতীপ কাশছে 
চিঠি লিখে ভজনলা/লব স্ববাচাবা 
কার্যকলাপ থামাবাব জনা অনুবোধ 
কবেছেন।  আনাদিকে ঈ্গনলাল 
প্াানযেছেন, হাই কমা তর সাথ 


পপ এর রর রা ৮" 


চীনের পত্রিকা পিপলস ডেইলি 
জানিয়েছে, সে দেশের কমিউনিসট 
পারটিতে নতৃন সদা নেওয়ার সময় 
পিল্গপোন্নয়নের যে নতুন কর্মসূচি 
নেওয়া হয়েছে তার দিকেই বিশেষ- 
ভাবে লক্ষা রাখা হবে। ফলে কোন 
কাজে পারদর্শী বার্জিদরাই পাবটি 
সদঙ্গা হতে পারবেন । সেই সঙ্চে 
পশ্ডিত ও বৃদ্ধিজীবী ব্যক্ধিদেরও 
দলে নেয়া হবে (*৭.৬)! 


জাপানে নতুন সংসদ নিঝচিনে 
লিবারাল ' ডেমোরেটিক পাটি 
নিরত্কৃশ সংখ্যাঙ্গরিক্ঠতা পেয়েছে, 
এই দলই এখন শাসন ক্ষমতায় 
রয়েছে, এবায়ের নিবচিনে ভারা 
পেয়েছে ১৯৬টির হধো ৬৮টি 
আসন। ৮২ সালে সাবা পৃথিবীতে 
পরীক্চাম্লিক পারমাণবিক বিস্ফো- 


সংগ্ছার মতে এই রেকরড পরিমাণ 
০৯, ুয়াম্ন (২৮.৬)। 

সাতটি দেশ 
চপ সিসি 
দেশগুলির বাসে. মারথাস্ত তৈরি 
বধ্ধ-রাখার আবেদন জানিয়েছে, এ 
বাপারে মারকিন যুক্তরাষ্ট ' ৪ 
সাডিগ্েত ইউনিয়নের ভূমিকা সব. 
চেয়ে গুর্তুপূর্ণ হতে পারে বলে 
তাদের ম। . (২৯.৬)।. ইয়াসের 


স্টা্কাফং এবং সিরিয়ার মধ্য যে. 
অন্কো দেখা, দিয়েছে ব্রা, সদর 








নিয়েই তিনি এই কাজ করেছেন/ফলে 
দিললি গিয়ে নতুন কবে আলোচনার 
দবকাব নেই (২৮ ৬।। রাজাপাল 
হাপাসে কর্তৃক পচি মন্ত্রীব পদ 
তাগপত্র গৃহীভ। এ পাঁচজন 
প্রধানমন্তীর কাছে পদতাগপত্র 
পেশ করেছিলেন, শ্রীমতী গান্ধী 
মুখামন্ত্ী : ভজনলালেব সঙ্গে 
আলোচনা কাবে এগুলি গ্রহণ করাব 
পবামর্শ দেন (৯.৭)। 
পশ্চিমবংগ 

অর্থমণ্তী অশোক মিত্রের দিললি 
যাত্রা, কেন্দ্রীয় তবে ওভাবডাফট 


নিযে আলাচনাধ জনাই তাঁর এই 
দললি সফব 1২৭.৬)। কলকাতায় 


রত হবাশ্বিত কবার জন্য 
বেল্দীধ অগমন্তী ও পধানমনলী 


না ৌধুবীর কাঙ্তে সমর্থন 
জানিযেছেন। পঞ্চায়েত অবডিনানস 
গেঙ্ছেটে হল, এব ফলে নতুন 
পঞ্চাযে হ প্রধানের হাতত পুরনোদের 
সব দাষ দায়িত অর্পণ কবে দিতে 
হবে (২৮ ৬)। বাষটরপতি 98 


এক হট এ মার চপ এ পি এ ক: ৭. লে ০ ৪ সিল 
চি 


রেশন অরগানাইজেশন একটি | 


বিশেষ কমিটি গঠন করেছে | রাষ্টু 
সংঘের মহাসচিব জেডিয়ার পেরেজ 
দ কৃয়েঙ্সার আগামী সেপটেমবর | 
মাসে নিউ ইয়রকে রাষ্ট্রপ্রধানদের 
একটি সম্মেলন ডাকার জনা ভার. 
তের প্রধানমন্ত্রী আীমতী গান্ধী যে। 
প্রস্তাব দিয়েছেন সেটিকে পৃরোপুরি | 
সমর্থন জানিয়েছেন, বারলিনে অনু-। 
ঘ্ঠিত আন্তজাতিক সাংবাদিক সম্মে-। 
গনে ভাষণ দিতে গিয়ে কুয়েলার এই 
সমর্থনের কথা জানান (১.৭)। যে] 
কোষের তৎ পত্রুতার ফলে ক্ষতস্কানে | 
রন্তপাত বদ্ধ হয় সেই কোষই | 
ক্যানসার সৃষ্টি করে বলে লনডনের | 
জনৈক গবেষকের দাবি, এটি প্রমা- 
ণিত হলে ক্যানসার চিকিৎসায় 
নবদিগন্ত খুলে ঘাধে বলে পণ্ডিত 
বর্ণের অভিমত জ্ঞাপন। আফরিকাযা 


। 
1 
| 
| 















আরমণ চালিয়েছিলেন ৩০ জুন 
সরকারি বাহিনীব প্রতিরোধে এরা 
হটে যান ইয়ামা পাহাড়ের দিকে। 
'ঠাদেব বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে 
প্রায় ৯২ জনকে মেরে ফেলা হয়েছে 
এবং সরকারি ভাবে খোষণা ব 

হযেছে এই'আক্রমণকারীরা ঃ 
দক্ষিণ আফরিকায় টৈনা..*, 8) 
বৈলগ্রেডে : আংকটা 
কাত ব্য হয়েছে ররেই বিশেষ 
াভিঘত জাগন (১৭114: 


রঃ 








সিং চারদিনের সফরে কলকাতায়, 
বিধানচন্দ্রের জল্মদিন, শ্রীচেতনোর 
পাঁচশততম জন্মদিন, রামমোহনের 
দেড়শততম মৃত্াদিন প্রভৃতির অনু- 
ঘ্টানগুলিতে এই উপলক্ষে তিনি 
যোগ দেন (১.৭)। ফরওয়ারড ব্রকের 
মতে, রাজো সি পি আই (এম) দল 
তাদের কার্যসূচিগত পরিবর্তন 
আনবে, কেন্দ্র বিরুদ্ধে আন্দোলনে 
নামার জনা সি পি আই (এম)-এর 
সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে ফরওয়ারড 
শ্কের এই মন্তবা (২.৭)! রাজা 
উন্মোচন কবলেন রাষ্ট্রপতি । এ 
অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রামমোহনকে 
নব ভাবতের পথিক বলে বর্ণনা 
করেন (৩ ৭)। 


আসাম 
মাধামিক শিক্ষাঙ্তরে অসমীয়াকে 
বাধা তামলক করবার প্রতিবাদে 


রাক্োর কয়েকটি স্হানে বাপক 
বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় মুখামন্ত্ী 
হিতিশ্বর শইকিয়া বলেছেন, সর 

কাবেব এমন কোন প্রস্তাব আদৌ 
নেই । অনাদিকে কাছাড়েব কয়েকজন 
প্রতিনিধি বলেছেন, আসাম সরকার 
ইদতামধোই অসমীযাকে আবশাক 
করে সারকুলাব জারী করেছেন 
(২৭.৬)। আসু র সভাপতি প্রফুল্ল 

কৃমার মহন্ত বলেছেন, বর্তমান রাজা 
সরকার বেআইনী, তাবা এ সরকার 
মানে না। (১.৭)। 


গুজরাট 

সৌবাখ্টেব বন্যায মৃত ও নিখোঁজ 
বাতির মোট সংখা ৯১০। একমাত্র 
জনাগড় 7জলাতেই এই সংখ্যা 
দাঁড়িয়েছে ৩৮৯ জন। এখানকার 
কোন কোন এলাকা ১ মিটার জলের 
তঙ্পায় ড্ুবেছিল | সেবা কাজের জন্য 
সনাবাহি নীব জওয়ানদেবও অঙ্কান্ত 
পরিশ্রম (২৭.৬)। 


বিহার 


রার্জা বিধানসভায় "ভৃমূল উত্তে- 
জনা, সবকার ও বিরোধী পক্ষে 
ুষোদৃষি সিংভূমের সি পি আই 

ধায়ক দেবীপদ উপাধ্যায়কে 
পুলিশ গ্রেশতাব ও অত্যাচার করার 
প্রতিবাদে বিবোধীদের এই বিক্ষোভ 
(১.৭)। 


মহারাম্টু 

নাসিকে গত আটদিন ধরে যে 
উত্তেজনা ও দা্গাহাঞ্গামা চলছে 
তা থামাতে পুলিশ গৃলি চালায়, 
এতে নিহত ৩. আহতের সংখা 
২০০, স্কুল কলেজ সিনেমা হল সব 
বন্ধ (২৯,৬)। 0 
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দুধ ঘেকে শক্ত আহারের দিকে পারিবওন 
আপনার বাচ্মর পক্ষে মহজতর করে তন... 


নে্চাম ' সহজতর পরিবন্তনের 
উপযোগা করে বিশেষভাবে তৈরী বেধা সিরিয়াল । 


2 রন ২, 
5৪৫৫ ডা 
































আপনার শিশুর জন্তে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। 
সেইজন্যেই আপনি তাকে বৃকের হুধ খাওয়ান হা 
সধচেয়ে বেশী পুিকর ও সহজপাচা । 


যখন তার বয়স প্রায় চার মাস তখন তার শক্ত 
আহারেরও প্রয়োজন । কিন্তু তার হজমশক্কি তখনও 
অত্ান্ত কোমল । তখন তার প্রয়োজন এমন একটি 
সিঝিয়াল যা তার হজম ক্রিয়ায় মোলদেছ 
ভাবে কাজ কযে। যেয়ন, নেস্্রাম। 


প্রথম শক্ত আহার ছিসেবে নেস্টাম জাদর্শ 
কারণ ত| বিশেষ ভাবে তৈরী-_চাল থেকে। 
পুষ্টি বিশেহজ্ঞদের অতিমত ঘে এই হ'ল 
আদর্শ সহজ পাচা সিরিয়াল যা কিন! 
মুটন হীন। 
আপনার মতো পৃর্টি-সচেতন মায়েরা 
সর্দ1 নেশ্।য চান, কারণ তা জোরদার 
১১টি ভিটামিন, আমরন এবং কালসিয়।ম 
সমৃদ্ধ-_শিশুর সব।জীন পৃির জনে যা অতান্ত 
প্রয়োজনীয় । শিশুর হকে উজ্জলতা আনার 
জঙ্বে স্বচ্ছ স্বাভাবিক দুটির জন্কে এবং অনথখের 
বিকদ্ছে সহজ।ত প্রতিরোধ গড়ে তেলার জনে 
ভিটামিন) স্বম্থ ঝুক্তের জন্যে আয়বন এবং শক্ত ছাড় 
ও দাতের জন্কে কালশিঘাম । 
শিকে শক্ত আহার ধরানো খুব সহজ কাজ নয। 
কিন্তু ভুধ থেকে শক্ত আহার ধরাতে আপনাকে 
সহজ সয়ল তাবে সহাগ্নতা করে নেস্টাম। 
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সি পি আই (এম) এখন পঞ্চায়েতের 
ক্ষমতা কমাতে চান, কিন্তু কেন ? 





নিশীথ দে 


পঞ্চায়েত নিবচিন কী ভাবে 
হয়েছে, কতটা অবাধে হয়েছে এসব 
প্রশ্ন তুললে কেঁচো খুড়তে সাপ 
বেরুবে। একদিকে যেমন বাপক 
রিশিং হয়েছে, সরকারি প্রশাসনের 
সাহায্যে অভিনব কায়দায় রিগিং 
হয়েছে, নতুন পদ্ধতিতে সন্পাস 
স্দ্টি করা হয়েছে। অনাদিকে তেমনি 
গামে গ্রামে ক্ষমতার দখল বজায় 
রাখার জনা পঞ্চায়েতী বাবস্হা অচল 
করে দেবার চেম্টা চলছে । গ্রামবাং- 
লা আজ পৃরোপুৰি রাজনীতিব 
খপ্পরে । 


পঞ্চায়েতী বাবস্হায গ্রামের 
শোষিত নিপীড়িত মানুষ ক্ষমতা 
পেয়েছে চট তা ভেবে দেখাব 
আছে। কিন্তু একটা জিনিস ঠিক, 
গ্রাম বাংলায় শানিত আজ যোত 
বসেছে, পবষ্পরেব মধো দীর্ঘদিনের 
একটি সম্পর্ক নষ্ট হতে চলেছে । 


পঞ্চায়েত নিবচিনের ফলাফল 
নিয়ে বামফুনটের সব বাজনৈতিক 
দলই প্যলোচনা করেছেন। রাজা 
সম্পাদকমন্ডলীর সদসাদের উপ 
চ্হিতিতেই প্রতিটি জেলায় সি পি 
আই (এম) এর পঞ্চাযেত নিবচিনের 
ফল পযাঁলোচনা করা হায়েছে। 
মোটামৃটিভাবে তিনটি কাবণ দেখানো 
হয়েছে সব জেলাতেই | এক, পঞ্চা, 
যেত প্রধান বা সদসারা গ্রামের 
মানুষকে বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়াল 
খুশি মত কাক্ত কবে শিয়েছেন। 
তার ফলে কোন কোন এলাকায় সি 
শি আই (এম) জনগণেব থেকে 
বিচ্ছিন্ন হযে পড়েছে । দই, পঞ্চা- 
য়েতের কাজ করতে গিয়ে দূর্নীতি 
হয়েছে কিছু কিছু দলবারজীও হয়েছে । 
তিন, বামফুনট শরিকদের মধ্য 
অনৈকোব জনা ভোট ভাগাভাগি 
হয়েছে । সুযোগ নিয়েছে কংগ্রেস 
(ই)। 

এসব সন্েও সি পি আই (এম) 
এর নিবচিনী ফল খারাপ হয়নি। 
পঞ্চায়েত সমিভি এবং জেলা 
পরিষদে সি পি মাই (এম) এর 
ক্ষমতা খুব একটা কমছে না। বিপর্যয় 
ঘটে শিয়েছে গাম পঞ্চায়েতে। 
অন্তত এক হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত 
সিপি আই (এম) এর প্রাতছাড়া। 

গোলমালটা বেঁধেছে ক্ষমতার 
হাত বদল নিয়ে। অনেক জায়গায় 
কংগ্রেস (ই)র লোক কালক্ষেপ 


করতে রাজি নয়, যত তাড়াতাড়ি 
হাতে ক্ষমতা পাওয়া যায়। কিন্তু 
আগের মেয়াদ শষ না হওয়া পর্য্ত 
কেউ ক্ষমতা ছেড়ে দিতেও রাজি নয! 
অনেকে ছেড়ে দিতে রাজি কিন্তু 
হিসাব ববিয়ে দিতে রাজি নয়। 
হিসাব বঝিয়ে দেওয়া নিেই দি পি 
আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই) র 
মধো এবার মাবদাত্গা শক হয়েছে, 
কোথায় গিয়ে শৈষ হবে কেউ জানে 
না। 

পর্থণায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া 
নিয়ে সি পি আই (এম) এখন 
রীতিমত চিন্তায় পাড়ছে। নেভাবা 
চাইছেন, আব নয়-"এবাব ক্ষমতা 
কমাতে হবে। এটা কবাভ হবে 
সুকৌশলে । জেলা পরিষদে এবং 
পর্থণায়েত সমিভিতে বেশি আসন না 
পেয়েও বামফুনট যে কৌশলে 
গররিষ্ঠতা পোয়েছে সেটা গ্রাম পঞ্চা- 
য়েতে সম্ভব নয়। অতএব এবার 
গাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কমাতেই 
হবে। কিন্তু এটা কলে গ্রামের 
মানুষের মৃধা বিক্ষোভ আবও 
বাড়বে, বাড়াবে বাজনোতিক দল- 
গুলির মধ্যে বেষারেযি এবং গ্রামা 
লে বাপক অশান্তি। 

কংগ্েস আমলে পঞ্চাযেত নিবচিন 
সহিত বাখা হায়েছিল। দীর্ঘ ১৮ 
বছব পব পঞ্চায়েত নিবচিন অনুষ্ঠান 
নিসন্দেহে  বামফুনট সবকারের 
কতিত্ব! আব কিদ্বু পা হোক 
গ্রামাঞ্চলের উন্পয়নে সাধাবণ মানুষ 
ক্ষমতা পেয়েছে । কোটি কোটি টাকা 
গ্রামের উন্নয়নে খবচ হয়েছে। 
আাবার এটাও ঠিক এই পঞ্চাযেতই 
গ্রামে অশালিত ডেকে এনেছে । আব 
এ অশান্তিব জনা দাফী /কোন একটি 
ব্িশষ দল নয, অনেকেই । 


পর্থগয়েত নিবচিনকে কেন্দ কবে 
এপরিল মাস থেকেই আক্রমণ, 
পাল্টা আক্রমণ চলছে | সি পি আই 
(এম) যেমন শাসক দল হিসাবে 
শক্রিশালী এবং ক্ষমভায থাকার 
সুযোগে বিবোধী দলগৃলিব লোকের 
উপর হামলা চালিয়েছে, বহ্‌ লোক 
গ্রামছাড়া, ঘরছাড়া হয়েছে, অনেক 
লোক খুন হয়েছে, নব নিবাচিত 
পঞ্চায়েত সদসাদের উপৰ হামলীও 
হচ্ছে। এটাও ঠিক কংগ্রেস (ই) এর 
লোকেরা সি পি আই (এম)-এর 
লোকেব উপর বাপক হামলা 
চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি জেলাতেই 
পরপর পবস্পবেব বিকদ্ধে হাম 


লার অভিযোগ করেছেন। 

সি পি আই (এম)এর হুগলি 
জেলা কমিটি অভিযোগ করেছেন, 
সিঙগর থেকে আরামবাগ পর্যন্ত 

তীর্ণ এলাকায় বাপক হামলা 
চলছে। ২৪ জুন চুঁচুড়ায় লোকাল 
কমিটির সম্পাদক অচিন্তা পালের 
বাড়ি চড়াও হায় কংগ্রেসের লোকেরা 
তাঁর বৃদ্ধা মা ও ভাইকে মারধর 
করে। সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে 
গিয়েছে । সি্গুরে ১৩ জুন রাত্রে 
কংগ্রেসের লোকেরা আক্রমণ করলে 
দূ দলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। অন্তত ৪ 
জন আহত হন। তার আগে 
মল্গিিক নামে একজন খুন হয়েছেন । 
খানাকুল, তাবকেশবর, পৃবশুড়া এবং 
আবামবাগে পঞ্চায়েত নিয়ে সি পি 
আই (এম)এব উপর অন্তত 
এক শটি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। 


মুবশিদাবাদে গিয়ে জেলা কমিটিব 
নেভা তিমির ঘোষের কাছেও একই 
অভিযোগ শুনেছ্ি। তিমিরবাবু অভি 
যোগ করেছেন, সি পি মাই (এম) 
এর অন্তত ৪ জন মাবা গিয়েছেন। 
ডোমকল, ভরতপৃর, খড়গ্রাম প্রভৃতি 
এলাকায় রীতিমত 'কংগ্রেসী সন্পাস 
চলছে ।' 

অভিযোগ পালটা অভিযোগ 
থেকে পরিজ্কার বোবা যায় গ্রামাঞ্চা- 
লে পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রের দৌলতে 
সাধাবণ গবিব গৃহস্হর শাদ্তিতে 
টান পড়ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের 
ক্ষমতা কেড়ে নিলে অশান্তি ছড়িয়ে 
পড়বে । সি পি মাই (এম) আাগামী 
লোকসভা নিবচিনাক সামনে রেখে 
গ্রামাঞ্চলে প্রস্তুতি শুক করেছে। 
গ্রামে পারটি সংগঠনকে ঢেলে 
সাজানো হচ্ছে। 

কংগ্রেস (ই)ও বসেনেই । পঞ্চা 
ঘেত নিবচিনের পয গ্রামাঞ্চলে 
একশ্রেণী লোক কংগ্রেসের সঙ্গে 
আসছে । সংগঠন হিসাবে জোরদার 
না হলেও স্হানীয় কংগ্রেসীদের 
গোম্তী জোরদার হচ্ছে। গড়ে উঠছে 
সি পি আই (এম) বিরোধী শক্তি। 

পঞ্চায়েত নিয়ে সি পি আই 
(এম) এর পরীক্ষা হয়েছে । এবার 
কংগ্রেসের পরীক্ষয' অন্তত এক 
হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান 
হচ্ছেন কংগ্রেস (ই)-এর লোকেরা । 


পথময়েত নিরচিনের ভোট এবং 


নিবচিনী ফল নিয়ে সি পি আই (এম) 
জেলায় জেলায় সমীক্ষা করেছে । 
বর্ধমান ও পর ছাড়া সব 
জেলাতেই সি পি আই (এম) এর 
ভোট কমেছে । কংগেসের ভোটও 
কমেছে, তবে সব জেলায় নয়। 
বিবাশির বিধান সভা নিবচিনের 
তুলনায় সি পি আই (এম)-এর ভোট 
কমেছে কোন জেলায় শতকরা তিন 
ভাগ, কোন জেলায় শতকরা কুড়ি 
ভাগ। সব চেয়ে বেশি কমেছে 


এদিকে ২৪ পরগণায়। 
জেলায় মোটামুটি ভোট আগের 
মতই, মাত্র ছ হাজাব কম। 
কংগ্েসেরও হাজার চারেক কম। 
মুসলমান ভোট সি পি আই (এম). 
এব অনেক কমেছে, কংশেসের 
বেড়েছে। 

পঞ্চায়েত নিবচিনেব 7ভাট এবং 
ফল ধবে সি পি আই (এম) 
পর্যালোচনা কবে দেখছে বিধান 
সভার আগার্মী নিবচিনে কী হতে 
পারে ।বিধান সভার নির্বাচনেব এখন 
চার বছব বাকি! তাপ আগে 
লোকসভাব নিবচিন। 


বিরর্দশর বিধানসভাব নিবচিনে 
সি পি আই (এম) বা বামফুনট 
গরিষ্ঠতা পেয়েছে গ্রামেব মানুষের 
ভোটেব জোরে । শহরের ভোট বেশি 
পেয়েছে কংগ্রেস (ই)। 

পঞ্চায়েত নিবরচিনের মঠ যদি 
আগামী বিধানসভাব নিবচিন হয় 
তাহলে শৃধূ গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস (ই) 
অন্তত ৮০টি আসন পাবে । সবটাই 
নির্ভর করছে 'ঘদি'ব উপর। চাব 
বছরে পরিস্হিতির নিশ্চয় পরিবর্তন 
ঘটবে । সেই পবিবর্তন কোন দলের 
পক্ষে বেশি সহায়ক হবে তা বলা 
শক্তু। বামফুনট-এর শবিকী সম্পর্ক 
কী দাঁড়াবে” আর এস পি, 
ফবোয়ারড ক্রক, সি পি আই, 
মারকসবাদী ফরোয়ারড ক্রকের সঙ্গে 
সি পি আই (এম) এর সম্পর্ক ভাল 
হবে কি না আগে থকে কে বলতে 
পাবে। তাব উপব সি পি আই 
(এম) এর দলীয় সংগঠনের অবস্তা 
কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেড জানে 
না। 

পাঁচ বন্ধরে পঞ্চায়েত প্রশাসনে 
সি পি আই (এম) আংশিক ক্ষম চা 
ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। দূর্নীতি, 
দ্সবাজী প্রশাসনকে বিশেষ স্বার্থে 
কাজে লাগাতে গেলে কংগ্রেসেরও 
একই পরিণতি হতে বাধা। কিন্তু 
প্রন হল এই নেগেটিভ ভোটের 
রাজনীতি কতদিন চলবে: 0 


পরি ্দনা ৬৬৯ আমলার ১৬ / ৮ 
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কান্তিভাই-এর ফ্ঞাটে যখন পৌছ- 

লাম, তখন :ছিক বিকেল চাযটাপ 

' বিশাল ঘাটের করিডোর' পেরিয়ে 

| . কমোরারজীভাইংয়র ঘরে পৌঁছলাম । 

তার মানে আমি উত্তেজিত কুনু 

হয়েছি ; আমি কখনও উত্তেজিত হই মোড়া । লোমশ প 

না। এই তো দেখ নাওরা দুজন একটু আরামকেদারায় ভূ. রি 
গে বলল, ওয়ান ফরেন প্রেসমান “ভবনস জারনাল' পড়ছেন আমাদের 
কোটেড দাটি আই ওয়াজ এপেডনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, পরনে ধধধরে 
আই এ ইনফরমার। ডু ইউ থিংক দৃধ-সাদা খন্দয়ের মৃতি ও পাজামি। 
আই শুড গেট আতরি উইথ দিজ * পাশেই ট্রি আকৃতির, কাঠের হ্যাং . 


রী রি, করেসপন- ফোট। পায়ের নিড়ে কাঠের তৈরি 
ডেনট। ডু ইউ থিংক আই ক্যান বি 


বট ; দিস ইজ শিয়ার ম্যাডনেস। হি হা এজানরই কি... 
ইজ এ কমপ্লিটলি মাড় ফেলো। . রঙিন সুতোর নক লাকাটা সাদা 
আমি ওদেরকে জিগোস করেছি, . চাদরে খাটি আবৃত। লম্বালন্বি 
তোমরা এরকম স্টোরি ধিশবাস প্রায় অর্থের জায়গা জুড়ে আছে, 
কর : ওদ্বেকে বলেছি তোমরা যদি. অসংখ্য বই। 


এটা পাবলিশ কর আই' উইলস 'গদ্তপর্ণে এনিয়ে রর, সামনে 
ইউ) কিন্তু আমি কখনই ওর, 


(বিদেশি সাংবাদিক) ওপর ক্বাগ 


করব না। সে যদি এই বাড়িতে. নির্দেশ দিলেন); ছুশ্যারবাণী ছু. 
আসে, আমি তাকে স্বাগত জানাব ' ' হলন।: বিফোর : পালিশ. নি 
এবং বলব, দয়া করে আসন গ্রহ” ইনটারভিউ ইঞ্ঠ উইল ক্যাড টু: . 
করম্ন। .. উট লিযারিভ বাই ঘি। আদাযওয়াইজ : 
কেউ যদি বলে, তুমি পুরুষ নু, ৷ ; আই উই -ডিজগন ইট টোটাজি। 
তুমি তো মহিলা। তবে কি ভার বিকজ আই ডোনট ওয়ানট টু এনটার 
সঙ্গে ঝগড়া করব ১ না কি অনা ইদটু এসি ফনট্রোভারসি। প্রৃতিক্রাতি 


কাউকে বোকার মত জিগোস করব: . 


আচ্ছা! আমি ফি মহিলা? ; (উছনই 8... সাক দেখিয়ে দেব: 

পক. পাগলের উপর বাগ রাও.  “স্বামিক নীরবতার পরসাক্ষাংকার 
বোকামো! : /। পর অনুমতি চাইলাম। চিক চারটে | 
কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে ০০ পু | 






গেলেন ভারতের প্ািন্ম প্রধানমন্ত্রী ' ' শুরু. করেছিলাস, কিন্তু হোঁচট 


পরিবর্তন £ আপনার শাসনকালে জান রর 

কাশমীব সমস্যা ছিল। এবং এই মোরারজী 2 প্রধান সমস্যা : 
উপমহাদেশে এটি এখনও জীবল্ত। এ ভাব সরকার। শৃধৃমাত্র একটি 
মোরারজী £ আমি এটাকে একটা নরকারের দরকার । 


সমস্যাই মনে করি না। এটি থেকে নিচতলা অবধি সর্বত্র, এবং 


ভাবতেরই অংশ। এর কোন পরি. সর্বক্ষেত্রে দূর্নীতি এমন থাবা মেলে 
বর্তন হতে পারে না। বসে আছে......- 


পরিবর্তন £ তাহলে, আপনার 


মতে দেশ এখন কোন প্রধান সমসার সরকারের দরকার, এইমাত্র 2 
: 8৯ //পরিরর্তন, ১৩ জুলাই ১৯৮৩ 





রা তাঁকে পাগল নর 





কারভড সাপোরট, নিমর্পিসৌকর্ষে 


দাঁড়ালাম। ঘড়ির দিকে তাকালেন, . 
তারপর, 'পাপেছ চারে বসার. 


দিলা, ডেসপ্যাচেয আগে নিশ্চই ৰ 


্ 1 আমাকে ধিনি সি আই এ এজেনট. বলেছেন: ** 
কিছু বলাযায় নাঃ. 


'” ভাঞড়ে একরাশ লৈ. 
"দিলেন দেশাইজীর হাতে ।, লক্ষ্য ; 
. ধারলাম, মোরারজীভাষই, রাসতা 


রা কাগজ পত্তরের ওপর প্রথম 
চোখ বোলালেন । এরপড দেশের 


ই দুঃখ হাসি 


2০০০ 


টেনে লিয়ে যাওয়া হাচ্ছে |. 
যাহোক, ওর সঙ্গে জামার : 
সাক্ষাৎকার শেষ হল বিকেল-পাঁচটা '. 


পঁয়ত্রিশ মিনিটে । প্রতিক্রতি ১ম... 


অনুমোদনের জনা কপি দিয়েছিলাম... 
পয়লা জুন, দৃ ০৬৬৭ - 


সেঙগিন গু 


সেকরেটারি জানাঙ্লেন, দোসরা জুল, 
বিকেল তিনটে নাগাদ আসন, উনি .. 


' আপনার সঙ্গে বসবেন। 


হ জুন, দৃপুর তিনটে । ওসেনিয়ার 
লিফট বেয়ে উঠলাম আমরাতিনজন। 
মোরার্জীর বাক্তিগত সেকরেটারি 
মিঃ তাগুড়ে সম্ভাষণ ' জানিয়ে 


(বিশাল ডং রুমে বসতে দিলেন। . 


মিনিট গশেক পর.মোরারেজীভাই 
আমাকে ডাকলেন। ঘুরে ঢুকে দেখি 


: বাকি দুই,বান্ছি তল্পিতদ্পা কোটা. 


; কৈছম।: দেখলাম শান্ত সমীহ! 


প্রান প্রধাপমন্তী, হযতি লামার. 
, গঞ্গে ওর সক্ষোংকারের কপি 


নীরবভা ভাঙলেন, নিজেই, না, 
এটা অনুমোদন 'করছে পারছি না, 
এডব্রিখিং ইজ ইন এ মেস) আমিও 
বললাম, হৌয়াইইন এ মেস * কোন 


্‌ কিছু বিকৃত তো করা নেই । আপনাব 


ক্ষবানী যথাযথ তুলে ধবেছি এই মাত। 
অরিজিনাল ফোভার, ধরে রাখতে 


' পুশেনর কোনরকম ত্রদ্মণ্ড পরিবর্তন 


মোরারজী 2 হা, ঠিক হাই। 
পরিবর্তন 2 ভাল কথা, জনা দল 


আপনার মরধো একটি ধাব তারাকে 
খুজে পায়, এবং আমবা জানি, 
আপনিই দলেব মূল পবিচালিকা 
শক্তি! তা এই মুহৃর্তে আপনি 
কীভাবে দলের কার্যধারা ও সান্দো 
লন পরিচালনা করছেন 


মোরারজী £ কিসেব ধুবতাবা » 
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' কৌতৃকভবে কখনো যাহা 
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:. শব জানি দীন লো 
বাবর কা বগেরেন, কি 


' হয়েছে জানলাম। যাহোক, তর রা ১৯৩ 1? 


উদ্ছাসে হাত জোরে নট 
ঙগি আই” এ. পসগটি, ১1০ 
৷ মেকারণে, এর: পি ক 
উ১৮০৯৭৭ 


দু 
কারের কপির 
অভঃপর লিজ 'সংশা 
করলেন, তবে বাদ দিলেন 
কয়েকটি প্রশন (যা ছিল ওঁর মততিডাবি। 
দি বেকরড়)। সব কিছু দেখেশুছে 
এবার নিরুদ্বি্নচিতে লিখলেন $ 
আক কারেকটেড বাই মি ৩ 
মোরারজী দেশাই: 


৯৬ ্ ৮৩ 


না, কোনমতেই না। আমি দল গড়ি 
কি কয়েকজন মিলে দল গড়েছেন । 
আমি সভাপতি ছিলাম মাত্র । কিন্ত্ত 
এখন আমি কোন পদাধিকারী নই। 
এবং দলকেও নেতৃত্ব দিতে পারছি 
না। শধূ দলের জন্য কাজ কবছি। 


সর্বদাই আমি দলকে সাহাঘা 
করতে চেঘ্টা করি। একটিমাত্র লোক 
দলকে শর্তিশালী করতে পারে না। 





38১৮-711পন তি শতারোরা৬৬ ৮০০৫ 


একমাত্র কর্মীরাই পারেন দলকে 
সবল করে তুলতে । 

পরিবর্তন £ রাজনৈতিক দল 
হিমেবে জনতার শত্তি সম্পর্কে 
আপনি ফেমন আঁচ করছেন - 


মোরারজী £ আমার ধারণা, দল 
আয়ো শর্তিশালী হবে। জনতা 
দল্সই একমাত্র সমসাগুলোর সমাধান 
করতে পারে! কিন্তু একে আবো 
শতিধর হতে হবে। সাধারণ 
আমাদের বিজয়ী করে 
ছিজেন। তাঁরাই ভোট এবং অর্থ 
দিয়েছেন। সেই পরিবেশ আবার 
সৃষ্টি করতে হবে। 
পরিবর্তন £ আপনি কি শ্রনে 
কয়েন, জনতা দল্গ আসাম ও অকালি 
সমসাার সমাধান করতে সমর্থ : 


মোরারজী 2 দল যদি ক্ষমতায় 


ফিরে আসে তাহলে সমস্যাগুলোর 
সমাধান করতে পারবে । 


পরিবর্তন £ তাহলে তাবা সমস্যা 
গুলোর গৃরুত্ব কেমন উপলব্ধি 
করছেন ; 


মোরারজী £ আমি তা বলতে 
পানি না। দলের সভাপতি তা বলার 
অধিকারী, আমি নই হ্রা, তাদের 
গয়াধান করার সামর্থা অর্জন করতে 
হবে। 


পরিবর্তন £ আগার্মী নিবা্চনে 
আপনি জনতার সম্ভাবনা কেমন 
আঁচ করছেন? সাধারণ মানুষের 
মধো উৎসাহ সঞ্চারের জনা নিবচিনী 
ম্যানিফেসটোতে নতুন কোন গতি 
ময়তা দেবেন কি? 

মোরারজী £ ম্যানিফেসটো আমি 
তৈরি করতে পারি না। এটা এমন 


11 


রাতে 


, এষং এটা রচনা করবে দল। 


এছাড়া কখন নিবচিন অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে সেই অবস্হার ওপরও এটি 
নির্ভরশীল । আমি বলতে পারছি না 
ফখন নির্বচিন অনৃধ্ঠিত হবে। 


পরিবর্তন £ সম্ভবত আপনি 
,. জানেন, প্রথমদিকে সাধারণ মানুষের 
পর চচ্দলেখরের পদযাত্রার কোন 
' সক প্রভাব ছিল না। কিন্তূ সময়ের 
' পরিণতিতে সাধারণ মানুষের মধ 
' “এটি বেশ নাড়া দিয়েছে। এটা কি ওর 
একার প্রচেছ্টা না অন্যদের মস্তিজ্ক- 
প্রসৃত ? দয়া করে আপনার মতামত 


্‌ 
[বি 
1; শৃদিন 

। 1 


* 
1 


ভারে' নিজের মতামত বাক্ত করেছি। 
দেখানে বিস্তারিত জানিয়েছি। 
ইউল্তামধো যা বলেছি, তার ওপর 
যোগ করার মত কিছু নেই। আমি 
বিতর্কে জড়াতে চাই না। আমি যা 
বলেছি, 'অবজারভার-' ত মাত্র 
এন নিপতানকাচা 


পরিবর্তন £ কিন্ত আমার পাঠক- 


দেব জনা যদি নতুনভাবে 


মোরারজী £ না, নত্বুনভাবে যোগ 


দেখুন, একটি 
ব্যাপাব খুবই পরিজ্কার। ভাবতীয় 
বাজনীতিব দিগন্তে, বিদুশষভাবে 
দক্ষিণে, আঞ্চলিক দলগৃলো জনতাব 
সমর্থন পাচ্ছে । এই দলগৃলোর ভাগা 
সৃপ্নপন্ন হয়েছে, তা নিয়ে আপনি 
কেমন বৃঝছেন:* এদেরকে কি 
আপনি কোনভাবে দেশেব জাতীয় 
সংহতির পক্ষে ভীতিজনক বলে মনে 
করেন * 

মোরারজী £ এটা সব সময়েই 
ঘটতে পাবে। তাব মানে এই নয যে, 
এরা দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকবে। 


জাতীয় সংহতির পক্ষে এবা 
বিপডগ্রনক নয়। কিন্তু এরা কখনই 
জাতীয় সংহতি আনতে পারে না। 
সে যাই হোক, এরা জাতীয়তা 
বিরোধী নয়। যদি কোন দল 
জাতীয়তা বিরোধী হয়, তাহলে 
তাদেরকে কখনই সমর্থন করা উচিত 
নয়। 


পরিবর্তন £ দক্ষিণের আঞ্চলিক 
দলগুলোর মধো নেকসাস (মিলন), 





হয়েছেন। 
মোরারজজী 2 হ্যা, এটাও এক 
ধরনের সংহতি । এরা জাতীয় দলে 
পরিণত হতে চলেছে । এবং পরি 
গামে জাতীয় দল গড়ার চেষ্টা 
করবে। 


পরিবর্তন £ একটা কথা চাউর 
হয়েছিল যে ইন্দিরাজী রাষ্ট্রপতি 
পরিচাজিত শাসনবাবস্হা প্রবর্তন 
করার সপক্ষে মত দিতে পারেন। 
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সামুর হারসের “দি প্রাইস অব পাওয়ার? বইটির 






[কিনব অংশ ০৪ করে নিচে দেওয়া হল। এই [টি 
রি শি 
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পা রি কন 
দাতার পতিষেদনেপরকীহিল হে. দিললি ধরে গোগেন সূতে পাওয়া 
একটি' খবর । সোভিয়েত দপিযযার সম্খে ভারতের মৈত্রী হৃক্ি স্বাক্ষর 
হতে চলেছে--এটিকে ভারতের পরিকল্পনাধ- পূর্ব পাকিদঠানকে অনি 
কাল অবধি স্বীকৃতি: দিতে দেরি করার মুলা কিসেবে দেখা হল। এই 
সংবাদটি রিচারড় দেঁলষসফে 'বিমূঢ় করেছিল! তিনি হোযাহট হাউসের 
ঈগল'কোরগ উ ড্রেডিউ ইয়াংক ফোন করে খববটি কী করে ফাঁস হব হা 
অনুসন্ধান করে দেখতে বলেছিলেন ।রিঢাবড বিষযটি গুরু দেবার জন; 
বলেছিলেন.যে এজেনটটি এখন বি পদ্দের সম্মুখীন । এট খববটি হোয়াই 
হাউসের কাছে অপরিসীম গুরুতর পূর্ণ ছিল। নিজেদের মলোমহ তিছা ডা 
করলেন কিসিঙ্গার। এই মুক্তিকে তিনি বললেন 'িউমিলিয়েট' কলাণ 
চেষ্টা । চীন ও পাকিস্তানকে হেয় করার জনাই নাকি এই দতিত। আস সেই 
বিপদের সম্মুখীন এজেনটটি হলেন মোরার়জী দেশাই । এই সময় থেকেই 
নিকসন ও বিলিঃগাক় তাদের বিশ্বস্ত সংবাদ প্রেরকের তথ। নিয়ে 
মমসগার সন্মৃীন, হায়োন। এই খবজুগ্লোচ ঘে ঈনটিমিজেনস, সোবসের 
খরার নখে জারাযাছে জ রনির লারোরি। চট 


গঙরনগ্সেনটের উষ্চ পদে  আসীনিরা যখন প্বকদ 


আমেরিকান 
বিতণন্ডার সম্পৃখীন তখন সি আই এ একটি রিপোরট পেল। বিপাথটিটি 
নয়া দিললির মন্রিসভাঘ বৈঠাজেব । রিপোরডে শ্রীমী গান্ধী পদ্রা 





বক্তবাটি দেওয়া আছে । ফিসিংগাবের বর্ণনা অনুযায়ী এটির পুধক ; 


মোরারজ্জী ছাড়া অন্য কেউ নন। কিনিলযর বলেছিলেন, একটি বিপেরোট 
মামা পেয়েছি ঘে্টির সাহ্াতা সম্পর্কে আমদের কোন সা্ষেহ নেই । 
আজকে এ বিষয়ে ম্বার কোন প্রশ্নই খাকতৈ পারে নামে, পধানম্দী 
গাম্ধী পশ্চিম পাকিষ্তীনের গুকনু কমাতে বদ্ধপরিকর ' 


একজ্রন সবকারি দক্ষিণ এশিকা বিশেষ জানতেন যে পদেশাহ টি 


নতুন রিপোরট আসছে । বিপোরটচি ভারত-পাকিস্তানের মৃত ম্পর্ে 
ডিকরেলমদ রিপোরটটি হাতে নিয়ে যা্ছিলেন এবং হেনলী কটি হা 

| আমি এই রিপোনটটি আজ সকালে দেখেছি । শ্রীমতী গান্ধী কাবো 
কথা বলছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী জানেন লোকটি কটু পন ভিন 
একটু বেশি রেগে কথা বলছিলেন । সামি পাাপারটা ভাল ধৃনতহ পাবান। 
আপনারা যদি ইন্ডিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন তৃতা বুঝবেন এটির জোন 
মানে হয় না। 


পরিচ্ছেদ ৩৩। কিসিংগারের ওপর টীটিরাদা র্‌ 


পাতার নমবর ৪৭৭ 


(ই হাওয়ারড) হানট সহযোগীদের বলেছিলেন যে 
আদানডাব্রসনকে খতম করতে বলেছিলেন । এটি সমবাতি অই৭চর শেখ 
ভথবা ১৯৭২র শুরুতে । জদাক খুকতুপূর্ণ জাতীয় নিরাপন্তার তু পুন্ধাশ 
করে দিচ্ছিলেন তাঁর আত্রজীবনীতে | জি গড়েন লিওঁডি যিনি আনতে 
পিনেট ইনটেলিজেনস কমিটির কাছে আশ সমর্থন করতে, চিনি 
লিখেছিলেন যে হানট ' তকে ১৯৭২ এর গোড়ার দিকে বলেছিলেন যে 
আযানড়ারসনকে: নিবৃর়, করার দরকার ছিল! '€ 0৬017400. 
সে (05%1:85154" এইটি ছিল, বয়ায়ারশ্রীত সংলাদ 

্ নির্দেশ ইনি এক্সন একজন ভারাভীঘ মার রিপোরটকে 


[নিত ল্।প ] 


শা 
হতেন? শে. 6০5 
মাং বা মতা: আসেন ১৯৮০ সালের 


র্‌ মা হাত ্ু রে 





/ / পরিবর্ত ১৩ নাই ১৯৮৩ 


সুখের সময় কিসিংগরে ও নিফমন বিশাস । 





মোরারজী $ লোকসভা এটা 
করতে পাবে না। এর মানে দাঁড়াচ্ছে 
সংবিধানের ঘৃলগত কাঠামো পর্ব 
নর্তন। ভারা সংবিধানের মূল চরিত 
বদলাতে পাবেন লা সুপবিম 
কাপতে ব কলিং মাছে । এবং আমি 
এব থোবতব বিপাধী। মামি এই 
ধরনে সবকাবের পক্ষ পালী নই । 
পরিব রনি 2 শানোছি পাট পাত 
হাসনখ বেস্হ ঘি দার 
পবাঝ? লাঘব হবে ' 


পাটানি ত 


৮ / ট্টা বৃ রা ৮ ধর 


বাশ ক্র: ১71 এন কি /বাকতক 
প্াান। 


ক্ষ দল 
নাগ, 


দহ? 
২২145 ৮ 


ও ও 
তি (০১০ 


টির 4 
বা নে সপ আপ -* ০০১৬] 
শাবিবাদন। € নান লাতিন ছি 
নি 
সীতা কল মনিকা সজনী হন 


শ্স্রশ কাপল শখ 


পরাগ 5 এ, ভবিষৎ সমপাক্ মাপ 


টা পরম উদ্দেশ । জনগণের সেবাই হগ্ছে সই জু বু 
টা হদিস সত্য বা ইদ্বরের ও দে 
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শার প্বাজাস কেমন এবং গব 
বানী তক গভীবনা সম্পর্কে আপ 
4 মহাম শ জানাবেন কি: 


+ছ১৮ পেশ 





০ বাজী মল 


চে 


তাঁমত প্রবেশ করার সধিকাৰ 
অললবাহ মাপ শ্রীমজী মানকা 
এল রত পর্ণ তপ্রম নল এবং এই 
বন জতাসিত গানাবাল কোন 
তি মুর নেই । এটা হচ্ছে 
পাচার পুরবধব বাপাব শামি 
প্ীত তা লদএু পানা লাক গালাতে 


মাপ আমি ওপ সম্পর্কে কিছু বলব 
ণ্' চান কার্ধকলাপ 
সম্বন্ধে 2 মামি বলেছি 


পাঁর্ব্ৃন 2 কমলাপন্ি ত্রিপানঠী 


টোল ৩2 দিতো ৫৫ 


পাঙ্খাদিল। আপনার অধীনে কাছ 
বসব্দছ্ধন। আপনি তাঁকে ঘশিশ্ধভাবে 
1০৯৮ আম তী গান্ধী গুব সংগঠন 
ক্ষমতা না জনা কোন বিশেষ 
গুণবলার জনা আবার তাঁকে 
ফিবিমে এনেপছন । আপনার কী 
পাবণা 


খোবারজ্গী £ তিনি আমার অধীনে 
লাভ বশিবশ্ছন এটা আমাল ধলা 
উচিত নঘ! তিনি দীর্ঘদিন মামার 
স/গ কেস দলে কাজ কাবছেন। 
কিনতু ঘখন যখন আমবা ভিন্ন দলে 
আছি তখন "কন আমি ধর সম্পর্কে 
কিছু বলিতে যাব 
পরিবর্তন 2 বেশ, এখন আপনাব 
কাগকর্ম কী 
রর বভা যারা মামার কাছে 
নি তাদর সংগে সাক্ষাৎ কবি। 
এব, ্য়সব চিঠিপন্রব পাই চার 
উন্ভর দিত | দরকার তালে, দলকে 
শতশালী করার জনা মন্যান। রাজ। 
পবিদশনেও যাই । 


(পরিবর্তন $ লঙ্ের জনয ওল 





সির 


সি 8২ রঃ 
) ১এ। 1 


॥২ ২ 
81 ঘানি ৮ কিতা রঃ 
৮ 
৭ ই 


অনা রাজন পরিদধনি করেন. ৪ 
মোরারজী £ ঘনখন নয় | যদি দল 


মামার সাহাযোর প্রয়োক্ষন বোধ 
করবে খন অনা বাজে যাই! গত 
মাসে বিহার পবিদশনে শিষেছিলাম। 
জনা দলেব করমীদের একটি সেমি, 
নারের জনা তিন চাবদিনের একটি 
বেশ দাপণ সেমিনার ' পায় পাঁচ 
হাজার কমী উপস্হিতি ছিলেন । 


পরিবর্তন £ পাঁচ হাজাপ জনতা 
কমী 
সমারারজীঁ £ সকলেই জনতা বরন 
ছিপিন কিনা বলতে পাবগ্ছি না। 
মামি সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত নই । 
যাহোক, কিছু যদি কর্মী না হমেখ 
থাকেন, তাহলে তাদেবকে বলড়ে 


৯৪3 চা 





পারি জনঞার সমর্থক | 
পরিবর্তন £ সম্প্রতি ্ রি 
কতগুলি বাজা পরিদর্শন কছে 
মোরারজী ? কোন বেকরড় র 
না| যদি কোথাও যাওয়া অর্থময় 
হয, হাহসুল সেখানে ছুটে যাই ।।. 


- জা এ 
পরিবর্তন ও 


আপনার পাশা 
না 1 
মারারভগি 2 সামার কোন পাশ 
সলাত ঃ রি 


সভা বা ঈশ্বরের উপলদ্ধি 
বিশ্বাস করি! সেটাই আমার « ্ 
উদ্দদশয। জনগণের সেবাই, 
সেই রস মার সাতাঘো রে নী 
বা ঈশ্বতবধ উপচেষ্ধি'. 
পাবছি । 

বাজনীতি আমার পেশা না 
বং শুষি দখ আমার কোন উদ্বে 
নেই । সেটা সম্ভব হচ্ছে ভগবানে 
দ্যাতেই, ভগবানের আশীবারদে 
আমি বেশ শান্তিতে আছ্ি। ১ 
পরিবর্তন £ মখধি, বোঝা যা: 
মনেপ্রাণে আপনি ধার্সিক। 


মোরারজী £ ধর্ম ছাড়া ম 
আঁদ্ততৃই মিথো। ধর্ম আম 
ঈপীবনের সঠিক পথ দেখিয়ে দিচ্ছে 


পরিবর্তন £ কতক্ষণ ঘুমোন ১ 


মোরারজীী £ বোজ ভোর চারট 
উদ্রি। চান সেরে সকালের * 
কবি সাড়ে ছটা থেকে পৌনে সাত 
পর্যন্ত | সাধারণত নটা থেকে স 
নটাব মধে প্বযুতে যাই । 


পরিবর্তন £ এই বয়সেওআ? 
বেশ সভেজ ও প্াণবন্ত দেখা 


$ 





ৃ ইতাঁদ প্রকাশনী লীমটেড । কলকাতা ৭০০০৭২ 7) 


ঠ 








মবষ দশম 


জুনের ছুটি সংখ্যায় পুনরনুশীলন 


করিয়ে ৮ জুলাই থেকে দশম 


শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য শুর 
হল নতুন পড়া 

গ্রীপ্মের চুটি শেষ হুল । এবার অর্ধবাধিক পরীক্ষা! । ছুটির 
দিনগুলোয় নবম দশম সাহায্য করেছে পুরনো পড়া 
মতুন করে পড়ে নিভে । অর্থাৎ পুনরম্বশীলনের কাজ 
শেখ হয়েছে। 

এবার আবার নতুন পড়া শুরু । মে মাস পথস্ত 
যতটা পড়ান হয়েছিল, তার পর থেকে শুরু হচ্ছে 
নতুন পড়া। আগের মতই সব বিষয়ে ছবি, 
ম্যাপ, সারণী থাকছেই । 

সঙ্গে থাকছে ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় সহপাতক্রম বিভাগ । 


৮ জুলাই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ 


কলকাতার দশনীয় স্তকানগুলেোর নাম বলতে গেলে 
ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলের নাম এসে 
পড়বেই ৷ ছুর্টির দিনগুলোয় দুর দূরাস্ত থেকে 
দর্শকরা আসেন ভিকটোপ্রিয়া মেমোরিয়াল হল 
দেখতে । কি আছে সেখানে 2 কি দেখেন 
দেশের মানুষ? শুধুই কি তাজমহলের মত শ্বেত 
পাথরের একটা স্মুতিসোধ দেখেই তারা ফিরে 
যান ? 
না। 








৬৪ একর জমি জুড়ে যেভিকটোরিয়া 
মেমোরিয়।ল হল, তার ভেতরের প্রতিটি ঘর 
ইতিহাসের নীরব সাক্ষী । এঘর খেকে ওঘরে 
গেলেই ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় যেন কথা 
বলে ওঠে । 

এই নীরব ইতিহাসের সংগ্রহশালা নিয়ে প্রচ্ছদ 


কাহিনী £ “ইতিহাসের খনি 2 ভিকটো রিয়া 
মেমোরিয়াল হল । 
খারাবাহিক রচনা 8 করুণার ধারা । লিখছেন দিলী প- 


কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 
এছাড়। বিস্তাতলয় সংবাদ, সালন্প্রতিক সংবাদ, এবং জবাব। 





ড়া জার প্রবন্ধ । : রা 
রী কাদের জোেখা, যেন শারদীয় মধ, টি 
সময়ের, সরা কিশোর সাহিতা সম্ভার ক 
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আচ্ছা, আপনি রোজ কী ধরনের 
খাবার খান * 


মোরারজী £ কোনরকম দানা. 
জাতীয় খাদ্য শসা খাই না, শৃধূ দুধ, 
ফল ও সবজি খাই । এবং মাসে দৃবার 
ছত্রিশ ঘণ্টা করে উপোস করি.-তখন 
জল ছাড়া অনা কিছু খাদাগ্রহণ কবি 
না। 


পরিবর্তন £ লানচ ও ডিনার 
দূবারই কোনরকম দানাজাতীয় খাদা 
ন্যয়” 


মোরারজী 2 না, 


আমার ধারণা, জীবনে মানুষের নিজের বিশবাস অনুযায়ী 


(কোনরকম 


কথা ভেবে আমি তা উল্লেখ করতে 
চাই না।, 

জীবনে মিথ আমি বলতে পারি 
না। যদি আমি ছবিটি দেখি তাহলে 
আমি মতামত দেবার বাপারটা 
অস্বীকার করতে পাবি না। সেজনাই 
আমি ছবিটি দেখিনি । 
পরিবর্তন £ এটা সম্পূর্ণ সতা। 
দেশবাসী জানেন, সাধারণ রাজ” 
নীতিকদের মত আপনি কোন 
কারসাজিকে প্রশ্রয় দেন না বা কোন 
গোপন ষড়যন্ত্রে লিশ্ত হন না। ঠিক 
আছে । পরিশেষে, আমাব পাঠকদের 
জন্য আপনাব বাণী লিপিবদ্ধ করুন, 


আচার আচরণ করা উচিত । 


দানাজাভীম খাদা নয় । 
পরিবর্তন £ আন হয় আপনি 


একজন মানাযাগী পড়্যা। এই 
বইয়েব ডাই দেখে মামাব ততমনই 
ধারণা হচ্ছে। 


মোরারজী $ না,খুব পড়াশুনা করি 
না। যেটুকু দধকাবি কেবল সটুকুই 
পড়ি। 

আমাব ধাবণা, জীবানে মানৃষেব 
নিজের বিশ্বাস অনৃযাধী আচার 
মাচরণ কবা উচি ত' অনা বেশি 
পড়ে লাশুটা কী 


পবিবর্তন £ কিন্তু আপনাব খাটের 
ওপর কত বই দেখাতে পাচ্ছি 
শাপনি নিশ্চয়ই পড়েন। 


মোরারজী 2 না, এই বই গুলোৰ 
একটিও মামি কিনিনি। লেখক, 
শিক্ষায়তন, এঁবা উপহার তিসেবে 
দিযেছেন। 


পরিবর্তন 2 এখন, আমাব শেষ 
প্রশন। আশা কবি, আপনি 'গাম্ধী' 
দেখেছেন। এটি বহ্‌ আকুলাচিত, এ 
নিয়ে সর্বত্র চলডে বিউর্ক। একজন 
স হানি» গান্ধীবাদী হিসেবে ছবিটি 
সম্পর্কে আপনাব মল্তঞবা কী - 
মোরারজী 2 ( হাসিমুখে) এখনও 
আমি ছবিটি [দেখ উঠ/হ পাবিনি। 
কিন্তু মামি জানি ছবিটিতে কী 
আছে । 

পরিবর্ধন 2 এখনও আপনি ছবিটি 
দদশখেননি * 

মোরারজী £ না। যদি লোক 
গানে পাবেন আমি ছবিটি দেখেছি 
তাহলে ওবা আমার মভামাতের জনা 
ছুটে আসবে । এবং আমি এটাও 
জানি, এই ফিলমটির সুবাদে যুব 


সমাজ গাম্ধীলীন বাপারে মাবার * 


উৎসাহ দেখাচ্ছেন। আমি জানি কিছু 
কিছু খুঁত আছে। কিন্তু সর্বত্র 
মানুষের ওপব এর সুফলের প্রভাবের 





আমাব অনুরোধ । 
মোরারর্জী £ আমার বাণী- তা 
খুবই সরল ভযহীন হও এবং 
দেশের জনা কাজ কব। (বি 
ফিয়ারলেস আনড ওয়ারক ফব দি 
কানটি)। 7) 


সাক্ষাৎকার 5 রীণা মৃণাল 
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রথযাত্রা ঃ ওড়িশা ও বঙ্গের পবিত্র উৎসব 
রি 





'রথে চ বামনঃ দৃম্টা পুনর্জল্ম ন 
বিদাতে' বথেব মধ্যে অবস্হিত 


বামনদেবকে দেখলে অর্থাৎ দর্শন 
কবলে প্রনর্জন্মি হয না, একথাকে 
বিশ্বাস কবেই ভক্ত হিন্দু নরনারী 
মানেই বথদর্শানে গিষে থাকেন। 
শাস্ত্রে বলা হয়েছে বথ তচ্ছে 
দেহেরই প্রতিকপ। বামন হচ্ছেন 
শরমান্রা। সতদ্বরূপ জগন্নাথদেব, 
চিৎস্বব্বপ সৃভদা দেবী এবং আনন্দ 
স্বরূপ বলবাম! এই' সং চিৎ আনন্দ 
জগন্নাথ বিগুহরাপেই বিরাজ কর 
ছেন। যাঁরা পবমাত্রাকে দর্শনের 
মসৌভাগা লাভ করেননি তাঁর। প্রতি 
বছবে মাষা? মাসের শৃশ্সা ছ্বি তীয়ায় 
বধথযাএরার দিন তা দেখার সুযোগ 


পেতে পারেন। 
আমরা রথযাত্রা বলতে জগম্বাথ- 


দেবের রথযাত্রাই বৃঝি। কিন্তু 
একসময়ে ভারতবর্ষে কী সৌর, কী 
শান্ত", কী শৈব, কী বৈফব, কী জৈন, 
কী বৌদ্ধ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
স্ব স্ব উপাসাদেবের উৎসব বিশেষে 
রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। 
রথযাত্রাব প্রচলন কবে, কোথায়, 
এবাপারে ঠিক কিছু জানা যায় না। 
এখন যেমন আষাঢ মাসে জগন্লাথ- 
দেবের রথযাত্রা হয়ে থাকে আগে 
সৈইরকম ভারতীয় বৈফব সম্প্র 
দায়ের মধ কার্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের 
রথযারা হত। উৎকলে আবার 
চৈত্রমাসের শুন্সা অন্টর্মীতে বিরাট 
সমারোহে শিবের রথযাত্রা হয়ে 
থাকে। হিমালয়ের দূই এক স্হানে 
কার্তিক মাসে দেবীর রথযাত্রার 
কথাও শোনা যায়! তবে এখন এ 
প্রথা একপ্রকার বিলুষ্ত বলা চলে। 
আবার মাঘমাসের শুক্সা সপ্তমী 
তিথিতে সূর্যদেবের রথযাত্রা হয়। 
রে ৪৩৯৯, ও ভবি- 
গর মতে 


মগ ১ পা ব ৮ 


£ দে রি 47 ৮ 29 4 


সা 


রাত্রিতে বির বথযাত্রা করতে হয়। 
বৃদ্ধদেবের জল্মোৎসব উপলক্ষে 
বৌদ্ধগণ রথযাত্রা করে থাকেন। 
আবার জৈনপুরাণ অথবা জৈনধর্ম- 
গ্ন্ছ থেকে মার্গশীর্ষে চাহ্মর্সোর 
পর পার্্বনাথ ও মহাবীরের রথযাত্রার 
বিবরণ পাওয়া যায়। ইউরোপের 
অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপে আগে 
বথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে 
হয় কিনা জানা যায় না। 


যা হোক, বর্তমানে রথযাত্রা 
বলতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা- 
কেই বোবায়। পৃরীধামের সুবিখাত 
রথের পরেই পশ্চিমবঙ্গের মাহে 
শৈর স্হান। বিভিন্ন স্হান থেকে 
লক্ষ লক্ষ নরনারী এই পবিত্র 
উৎসবকে কেন্দ্র করে পুরীতে সমবেত 
হন। জনম্লাথদেবের বাব মাসে 
বারটি যাত্রামহোতৎসবের অন্যতম 
মুখ্যযাত্রা এটি । এছাড়া চন্দনযাত্রা, 
স্নানযাত্রা, বকুলনযাত্রা, রাসযাত্রা 
প্রভৃতি যাত্রা-মঙ্বোৎসব মহাসমা- 
রোহে পৃরীতে হয়ে থাকে। তবে 
রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা ছাড়া অন্য সব 
যাত্রামহোংসবহই জগন্নাথদেবের 
উৎসব বিগ্রহ দ্বারা সম্পন্ন হয়ে 
থাকে। 


তিনটি রথ পথে বের 
হয়। এক একটি রথের এক একটি 
নাম! জগন্নাথের রথের নাম 
নন্দিঘাষ। এর উচ্চতা ২৩ হাত। 
বলরামের রথের নাম তালধুজ। এর 
উচ্চতা ২২ হাত। সুভদ্রা দেবীর 
রথের ম্লাম পদ্মধূজ | এর উচ্চতা ২১ 
হাত। জগন্নাথের রথে ১৬টি, 
বলরামের রথে ১৪টি ও সৃভদ্রা 
দেবীর রথে ১২টি চাকা থাকবেই । 
শ্রীচৈতনাদেব এই রথযাত্রাতে আজ 
থেকে কত বছর আগে পৃরীধামে 
রখাগে ভক্তগণের সহ্চে নৃতা ও 









কীর্তন করেছিলেন ! আজ এত বছর 
পরেও ভক্তগণ সেই পৃণ্য লীলাকে 
স্মবণ করে বঙ্গদেশ থকে কীর্তন 
মন্ডলী সহ পৃরীতে গমন করেন 
শ্ধু পূরী বা শুধু মাহেশ নম, সারা 
ওড়িশা ও বাংলাদেশের একটি 
বিশেষ উৎসব এই রথযাত্রা। 
আবালবৃদ্ধবনিততা সকলেই এই 
পবিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে যেতে 


ওঠেন আনন্দে। উলৃধূনি জয়ধুনিতে 





দিকমন্ডল মৃখরিত হয়ে ওঠে । রথের 
দড়ি স্পর্শ করার জন্য বাশ্ন হয়ে 
উঠবেন ভন্তমণ্ডলী। 

রথযাত্রা পরমে্বর জগন্লারথ- 
দেবের পবিত্র উৎসব বলে এদিন 
ভক্তজনের একান্ত প্রার্থনা থাকে, 
মঙ্গলময়ের সার্বিক কৃপাদৃণ্টি যেন 
তাঁর উপর বর্ধিত হয়। 


ছবি একেছেন £ 





রাজ 





আফ্ুর্ধেদ চিকিৎসাল এক সফল গবেষণা 





ধবলবা 
৮] 


চিকিওসা 


এ সাদা দাগ দুরারোগা নয় । যথাযথ চিকিৎসা হলে ঘেকে 
অসুখের মত এ রোগও সেরে যায় । বহু বছরের গবেষৎ 
| সাদা দাগ শ্বেতী) সারাতে আমরা সাফল্য অর্জন কয়ে! 


চিকিৎসা এতই শডি্পালী যে একবার ব্যবহার কর 
পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিঃ 
করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি : 
বিভিম্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষাক 
দেখুন । রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূলো পরামর্শ 


নিন । প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন । 


আমাদের চিকিৎসা সহম্র ব্কি্রি উপর 
পরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত । 






ঘাছা]াাজাাাহটি 
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দেশে পরিকলিত শুাবে যত বেশি লঠিন 

হবে দেশ ততই এগোবে । উদ্পপাদন বাড়াতে 
বাড়াতে একদিন এমন একদিন আসবে 

যখন আমাদের আর বিদেশ থেকে কোন 
জিনিস আমদানী করতে তবে না। 

বরং উদ্বত্ত থেকে রফতাশি করে উদ্দসু টাকায় 
দেশ আরও এগোবার কখা ভাবতে পারবে । 
এই চিন্তাকে বাস্তবে পাপ দিতে গেলে 
প্রয়োজন ঢাকার | কেন্দ্রীয় সরলণর চেক্ছো 
করছেন বৈদেশিক সাহার মাধমে 

টকা আনার । এহ বৈদোশক টাকার প্রয়োভান 
অনেক কম হবে যদি দেশের মানুষ 
নিজেদের ভবিষাতের জনা সঙ্ুয়ের কথা 
ভাবেন । শুধু দশ কোটি মানুষ যদি 

প্রতি মাসে গড়ে একশ টাকা করে সঞ্চয় 
করেন তাহলে চার বছরের মধো 

সরকার প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টকা 
পেয়ে যেতে পারেন । 

পিয়ারলেস এই ভাবনা মাথায় শিয়েহ 
প্রতাকের দরজায় দরজায় হাজির তচ্ছে | 

যার ফলে আজ এক কোটি বিশ লক্ষেব.ও বেশি 
মানৃষ পিয়ারলেসের মাধ্যমে সরকারের ঘরে 
সঞ্চয় করছেন এবং সরকার আজ 

পর্যন্ত পেয়েছেন তিনশ কোটি টাকার 

ওপর । কিছু দিনের মধোই এই টাকার 
পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে মাবে। 
পিয়ারলেসের মাধামে সরকারের হছে 

আরও বেশি করে সঞ্লয় করুন । যাতে 
দেশের এবং আপনার ভবিষ্যৎ আরও উজ্ত্রল 


হয়ে ওগে। 


(স্থাপিত ১৯৩২) 


দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্ধ 
এও ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ 


রেজিস্টার্ড আফিস : পিয়রলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইম্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯ 


শপ সী এপ 


লস হিপ পয এল ৮ 


০ পচাত পক অস্ত এ শা এ পা চা ঠ 


এ শত ক 


7 ০ টপ সিটি এ ₹১০০ , ৯০৫০ পল স্য ক. 
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পরী! 





৬ জপ জি পি পি জি আপ কিল শসী লি পাত শী পিস ক শীত পি ৬ এপস এ জী পা পা সি আন পি সত জপ 






পপি পক পপ ০. পপ আজ পপ সস শা শপ পা লী পি শী পি শী পি ক জপ ক পা, ০. পর বারা জল হা 


ভারতবর্ষে বর্তমান যোজনা খাতে লগ্নি হবে 
এক লক্ষ কোটি টাকা 





এসএ. সস এপ অপ এা জি 
অগা পরজোই. এ পপ রন অস্ত ৯. এ ৮ পথে সস পপ সপ সপ পাপ আস ৯ পপ পা পপ রেস ০৮--৩ প পজএ __. | ০৮ 


গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনে 
একজন এখন 
পিয়ারলেসের মাধ্যমে 
সঞ্চয় করছেন । 
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৪2০ সপাংবাল 


সি পি আই (এম)-এর প্রয়াত 
গে দাশ্গুপ্তর বিষয় 
সম্পত্তি কে পাবেন * প্রমোদবাবৃ 
কর্মী, সংসাব ধর্ম কোনদিন করেননি। 
প্রমোদবাবৃূর বিষয় আশয়ের দাবিদার 
সি পি আই (এম)-এর রাজ্তা কমিটি। 
অথচ আইনের চোখে পারটির দাবি 
টেকে না। আইন অনুযায়ী প্রমোদ- 
বাবুর কোন নিকটআত্তীয় উত্তরাধি- 
কারী হিসাবে দাবি করতে পারেন। 
সেদিক থেকে দাবি করতে পারেন 
প্রমোদবাধৃর ছোট ভাই মানিক 
দাশশৃষ্ত। 

পারটির রাজা কমিটি দাবি 
করেছেন, প্রমোদবাবূর নামে যেসব 
স্হাবর অস্হাবর সম্পত্তি-আছে তা 


সবই পারটির সম্পত্তি । র্‌ 
নামে মোটব গাড়ি আছে, বাড়ি 
আছে, বাংকে গচ্ছিত টাকাও 


আছে। সব ঙ্গিলিয়ে কয়েক লক্ষ 
টাকার সম্পত্তি । ঠিক কত টাকা তা 
কেউই জানেন না। 
প্রমোদবাবূর বিষয় আশয় নিয়ে 
সি পি আই (এম) নেতারা কিছুটা 
অসৃবিধায় পড়েছেন। এ ব্যাপারে 
নেতারা আলোচনা করেছেন। 
প্রমোদবাবূর নামে যা কিছু আছে তা 
সবই পারটির প্রাপ্য বলে নেতারা 
যনে করছেন। কেননা পারটির 
সম্পত্তি প্রমোদবাবুর নামে করা 


হয়েছিল। এখন মানিক দাশগুপ্ত 


আইন মোতাবেক প্রমোদবাধূর 
উত্তরাধিকারী হিসাবে বিষয় সম্প- 
তির মালিক হয়ে সব কিছু সিপি 
আই (এম)-এর নামে লিখে দিতে 
পারেন । তা ছাড়া প্রমোদ দাশশুস্তর 
সম্পত্তি পারটির পক্ষে ডোগদখল 
কযা সম্ভব নয়। 
মুরশিদাবাদ জেলার এম এজ এ 
বীর়েন্দুনারায়ণ রায়কে সঙ্গে লিয়ে 
'শ্লাজ্ কমিটির এক নেতা বহরমপুয়ে 


২৯৬ / পরিবর্তন ১৩ জুলাই ১৯৮৩ 





্ 





কযেছেন। মানিকবাবু বলেছেন, 


তাঁদের বড় রকমের 
আঘাত । মন-টন খারাপ। 
পরে ওসব ভেবে দেখবো । আপনা- 
দের' পারটি পঞ্জিটিকসের বাপারে 
হঠাৎ আমার সইই কী এমন জরুরী 
ব্যাপার তা তো বুঝতে পারছি না। 

পরে আরও কয়েকজন এ বাঁপারে 
কথা তুলেছিলেন, তাঁদেরও মানিক- 
বাবু বলেছেন এত তাড়া কিসের। 
টাকা বাংকে থাকলে পচে তো আর 
যাবে না। সুদে বাড়বে । আর তাতে 
ওদের লাভ। 

এর পরের ঘটনা £ মুরশিদাবাদ 
জেলা কমিটির কোন কোন নেতা 
বলেছেন মানিক দাশগৃপ্ত কি 
রাজনীতি শ্রর্ করলো নাকি । দাদার 
নামে সম্পত্তি যে দাদার নয় এটা তো 
মানিকবাধ্‌ ভাল করেই জানেন। তা 
হলে কি প্রমোদবাবুর বিষয় আশয় 
এখন তলে তলে মানিকবাবু নিজে 
ডোগঙ্গখল করার মতলব করছ্ধেন ? 

মানিকবাবুর জবাব £ আমাদের 
পরিষারের কারুর কোনদিন টাকা 
পয়সা বা বিষয় সম্পত্তির ওপর 
লোভ নেই। কয়েক লক্ষ টাকা তো 
দূরের কথা কয়েক কোটি টাকা হলেও 
নয়। 

আসলে মানিকবাবৃও আইনজ্রের 
পরামর্শ ছাড়া কোন রকম সই সাধুদ 
করতে রাজি নন। পরে তাঁকে 
আইনগত অস্রবিধায় পড়তে হতে 
পারে। প্রমোদবাবূ প্রথম দিকে 
১৯৩৮ সাল নাগাদ চাকরি 
করেছিলেন। তবে সেটা খুব বেশি 
দিন নয়। তারপর থেকে চঙ্লিশ 


-বছয়ের বেশি তিনি পারটির সর্ধ- 


গণের কর্মী। বাধার সম্পত্তি কিছু 
পানবি, প্রমোদবাধ নিতেও চাননি । 
ভা হল্গে প্রমোদবাবূর নামে এত 


_ (ঞম)-এর এক প্রধীণ মেতা বললেন, 
পাযটির রাজ্য কমিটি বা বিভিদ্ন 


রোজা কমিটির নতুন দফতর ভবনের 


মালিকানা ইদানীং ট্রাসটেয় নামে 


করা হচ্ছে। যেমন ৩৯. নং আলি 
মু্দিন সিটে মুজফফর আহমদ 
ভবনের অনাতম ট্রাসটি ছিলেন 
প্রমোদবাবৃ। তার আগে পারটির 
নেতাদের নামে নামে বাংকে টাকা 
জমা রাখা হত। মোটর গাড়ি বাড়িও 
কয়েকজনের নামে কেনা হয়েছে। 
প্রমোদবাব নিজেও বোধহয় জানতেন 
নাষে তার নামে কহ টাকাবাংলক 
জমা আছে। প্রমোদবাব নিজে যদি 
বুঝতে পারতেন যে আব বাঁচবেন না 
তাহলে হয়ত নিজেই বিষয় সম্পত্তির 
একটা বাবস্তা করে যেতেন। 


এখন প্রশন উঠেছে, নেতাদের 
নামে সি পি আই (এম).এর কত 
সম্পত্তি আছে । ১৯৭০ সালে পারটিব 
দু লক্ষ টাকাব বেশি আত্মসাৎ করার 
অভিযোগে রমেন সেন নামে একজন 
কাশ্িয়ার এব বিরছম্ধে কোরটে 
মামলা হয় এবং 
কোরটের সাক্ষাপ্রমাণে জ্ঞানা যায় ঘে 
না। পারটির সম্মেলনেও আয় 
বায়ের কোন বিস্তাঞ্তি হিসাব 
দেওয়া হয় না। 

১৯৭৭ সালের নিবচিনে ক্ষমতায় 
আসার পর গত ছ বছবেসি পি আই 
(এম) কললকাভা এবং বিভিন্ন জেলা 
শতরে জমি বাড়ি কিনেছে । অতি 
সম্প্রতি ২৪ পবগনা জেলা কমিটির 
জনা এস এন ব্যানাবজি রোডে সাত 
লক্ষ টাকায় একটি বাড়ি কেনা 
হয়েছে। 

এতদিন পর্য্ভত লোকাল এবং 
রানচ কমিটিশুঁলিব তহবিল পকেটে 
পকেটে জমা থাকতো । এখন পারটি 
থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দুই বা 
তিন জনের নামে বাংকে আকাউনট 
করতে হবে। সর্ধত্র এই নির্দেশ 


কার্যকর হয়নি৷ 
উবে পারটির কার্যালয় ব। 


পারটির কাজের জনা কেনা জমি বা 
বাড়ির ক্ষেত্রে টাসটি গঠন কবা 
হচ্ছে। সমস্ত জেলা কমিটিই 
টরাসটির নামে বাড়ি করছে। 
জেলা কমিটির কাছে তাদের হিসাব 
পেশ করে না। লোকাল কমিটি গুলি 
তাদের ততবিলের অবস্হা জেলা 
কমিটির কাছে গোপন রাখতত চায় । 
অবশা সব জেলা কমিটিও রাজা 
কমিটির কাছে হিসাব দেয় না। 
১৯৭৬ সালে জঙ্গন্ধর পারটি 


সাজাও হয়।, 





গ্রেসে সবচেয়ে বড় অভিযোগ 
ইচ্ামত চলেন, কেন্দীয় কমিটিকে 
মানেন না। নিয়মিতভাবে রাঙ্জা 
কোটা দেয় না। 

পরমোদবারব হানে সব সময় 
মজত থাকাডা। সেই 
তহবিল থেকে পাবটির বা পারটির 
কর্মীদের জক্রী কাছের জনা খরচ 
কবতেন।  প্রমোদবাবুব নিজের 
জীবনযাত্রা দশ বছকুরর মতধা কোন 
পপিবর্তনন হযনিশ 

পাবটিহচে কেউ কেউ প্রশ্ন 
ভুলেছেন, প্রমোদবাবৃব জীবিতকালে 
উত্তবাধিকার্নীব দলিন্ল কেন তৈরি 
কবা হয়নি - প্রমোদবাবৃর অব মানে 
যে সমস্যা হবে এটা কি কেউ বুঝতে 
পাবেননি 

অনেকের ধাবণা, মানিক দাশ 
গুণতকে কেউ নিশ্চয় পরামর্শ 
দিচ্ছেন! শৃধূ এফিডেভিট করে বা 
পোটাকয়েক সই করে বিষয় সম্প 
নিব অধিকার গ্রহণ এবং সি পি মাই 
(এম)-এর নাষে দান কবাব বাপারটা 
এত সহজ নয়: এত টাকা ফোথা 
থেকে এলো; মৃত্াকব, সম্পদ কর, 
আয়কর প্রভৃচি কে দেবে " সবই 
তো চাপবে মানিক দাশগৃ"তর 
ওপর । মি পি মাই (এম) এব জানো 
মানিক দাশগুপ্ত এত বামেলা 
পোহাবেন কেন - মানিকবাধ তো 
পারটির লোক নন, এমনকি সমর্থকও 
নন। পারটির সঙ্গে তরি সম্পর্ক 
পরমোদবাবৃব মৃহ্যব পর খারাপ 
হয়েছে | 

প্রমোদবাবুব খবব পেয়ে মানিক- 
বাবু কলকাতায় গিয়েছিলেন । কিন্তু 
প্রমোদবাবূর চশেষকৃতা অনুষ্ঠানে 
মানিকবাব বা অনা ভাইবোনদের 
কিছু করতে দেওয়া হয়নি! পারটির 
নেহচাবা বলেছিলেন, প্রমোদবাবুর 
পবিবার বলাতে তাঁব পারটি এবং 
আত্রীযস্ব্জন বলাতে পারটির কম. 
রেডরা। মানিকবাবু কলকাতা থেকে 
বহরমপুরে ফিরে যান। টাটা থেকে 
প্রমোদবাবৃদ মেজ ভাই সুবোধ 
দাশগৃপত এবং বোনেরা বহরমপুরে 
দশদিন অশোৌচ পালন করেন। 
বহরমপূরের বাবুপাড়ার বাড়িতে 
শ্রাধানুত্টানও করেন । 
থেকে দূবে থেকেছেন! শরীরচচা 
মিযে থাকেন৷ জেলার আশীড়ানবাশী 
হিসেবে পরিচিত । জেলা স্টেডিয়াম 
কমিটিতে ছিলেন । রাগ করে সেখান 


থেকে পদ্ত্াগ করেন। চাকরি 
করেন কালেকাটাররেটে । প্রমোদ 


দাশগৃ্তর ভাই বসে নিজেকে 
কোনদিন জাহির করেন না। [0] 











বারাকপুরের দুই নিহত কিশো- 


রের মৃত্যারহসোর কিনারা হবার 
আগেই ওই শহরে আর একটি 
ভয়াবহ মৃত্তার ঘটনায় বিস্ময়াভিভূত 


হয়ে উঠেছেন সাধারণ মানুষ এবং 
পুলিশ পশাসন। গত ১৭ যে ৮৩ 
ব্যারাকপুরের তালপুকুর এলাকার 
বি সি সাটারজি রোডের গৃহবধূ 
ইন্দ্রাণী বানারজির অস্বাভাবিক 
মৃত্যুকে কেন্র করেই এই রহসোব 
স্ত্রপাতত। ওইদিন রাত সাড়ে আটটা 
নাগাদ বাড়ি থেকে প্রায় চার 
কিলোমিটার দূবের এক নির্জন 
প্রান্তে রেল লাইনের ওপর ইম্দ্রাণীর 
ছ্বিখশ্ডিত মৃতদেহ পাওয়া যায়। 


ইন্দ্রাণীর স্বামী 


। সুপ্রিয় বাানারজি 
এবং ওই পবি- 






পা 
পপ 


অ' *১৭ মে ৮৩ সন্ধোবেলা 
বাড়ির দোতল্লায় সবাই টি ভি 
দেখছিল । বাত শাটটা বাজতে দশে 
লোড়শেডিং হয়। ইন্দ্রাণী তখন 
নিচের একটা ঘবে। ছোটদের একটা 
বইয়ের পাতা নাড়াচাড়া করছে । 
সুপ্রিয় নিচে আসে। ইন্দ্রাণীকে 
ওপরে যেতে বলে। ইন্দ্রাণী যেতে 
চায় না। বচসা হয়। রাগ দেখিয়ে 


ইন্দ্রাণী বেবিয়ে যায়। সূপ্রিয় তখন 
মাকে ডাকে । বলে দেখ, তোমার রঃ 


বৌমা বেবিযে যাচ্ছে। এর'পব 
বেরিয়ে খোঁজার্থজি কবে। পায় না।' 
সূপ্রিয় ব্যানারজি এবং ওর পবি 
ধারে লোকজনদের নপব 


এরকমই । সৃতরাং তাঁরা দাবি 
করছেন ইন্দ্রাণী ঝোঁকের মাথায় 
আতজঅহ তা করেছে। ইন্দ্রাণী বদ্রাশী 
ছিল, *বশুরবাড়িতে ওব মন বসতো 
না।' 

এদিকে ইন্দ্রাণীব বাপের বাড়ির 
লশোকজনদেব ধারণা “ইন্দ্রাণী 
আত্তহতা করতে পারে না। ইন্দ্র 
ণীর শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের 
আচাব আচবণ সন্দ্তেজনক।' সৃত 
রাং তারা সুপিয় বানারজি সহ মোট 
পচিজনেব বিবদ্ধে পলিশ এফ 
আই আব কবেছেন। ভাব ভিত্তিতেই 
গুরু হযেছে ভাবতীয় দণ্ডবিধিব 
৩০২ এবং ৯০১৩৪ ধাবাব মামলা । 
ভারতীয় দণ্ডবিধিব ৩০২ প্রমাণ 
করা হয় খুনেব মামলার ম্লেখতে। 
২০১ ধারা প্রমাণ লোপের ক্ষেত্র 
এবং ৩৪ উপধারাটি 'দলবনধভাবে' 
কিছু করার ক্ষেতে (এখানে 'দল বদ্ধ 
ভাবে প্রমাণ লোপ' যেহেতু ২০১, 
৩৪)। 

সুতরাং আবারও সেই ধবন্দ-খুন - 





*“বশৃরবাড়ির লোকেরা বলছেন, আত্মহত্যা 
বাঃপর বাড়ির লোকদের মতে হতন, 
পুলিশ এখনও অথৈ জলে। 
যাঁদ হণ হয় তা হালে 


পরিবর্তনের ত্রাইম রিপোরটার পিনাকী মজুমদার 


না আত্মহত্যা” পুলিশ দপ্হব 
মবশা এখনও পর্ধণ5 কোন মণ হবু 
করেননি । করেননি, কাবণ 'মাণে 
ভাগে কোন মন্তবা কবে বিতর্কে 
জ্ড়িযে পড়ত চাই আা।' শোষেল্লা 
দক্তবেব এক মুখপাব্রের মণ্তবা। 
তবু তাদের তদন্তের গঠি প্রকৃতি 
জানান দিচ্ছে ইন্দাণা বানাব 
অস্বাভাবিক মুহ্যাকে ভাবা কী চোখে 
দেখছেন। কিন্হু সে প্রসংগ আনেক 
পবেব কথা । এ্রথন দেখা যাক 
ঘটনাটা কী 
ঘটনা প্রসঙ্গ 

সেদিন সন্ধের মন্ধকাবব সাগ 
তাত মিলিয়ে বৃষ্টি নেমেছে বাপবাক 
পুবেব হালপৃকৃবের নিজ হা 
স্বাভাবিক ভাপ্বহ হল্য়ঙে গভীব হল। 
বিদ্যৃতের চক কিংবা মৃুষলধবার 
বৃদ্টি ধ্ানাবজি বাড়িল টি ভিকে 
সহন্ধ করতে পাপেনি। পুলিশকে 
দেওয়া ওদেব বিবৃতি অনৃযাষী, 
ওপরের ঘবে টি ভি চলেছে 
যথারীতি সন্ধো থেকে। ম'গলবাব, 








সৃতবাং যথাসময়ে টি তি ভে অনু 
চিত হয়েছে নাটক । £স সময়ে দর্শকি 
বলতে বাড়িব গৃহব ঠা পাঁটুগাপাল 
বানাব, ইন্দ্রাণী, ইন্দাণীল স্লামী 
সুপ্রিয়, দেওব সৃ্গি 5 বিবাতি ভা ননদ 
সুমিতা চট্োপাধায, সুমি তাব সবামা 
মনোবপ্জন ঢটোলাধাখ এসবামাচাব 
একমাব্র দশ বছরের মেয়ে এবং 
ইন্দ্রাণীব শাশুড়ি বমা বণনানঙ্গি |? 
সূপ্রিয়ব কথ মন্যা়ী নাটক শষ 
575ই ইন্দ্রানী নিত চলা নেমে 
আসে। টি ভিব অনুম্ঠান চলত 
থাকে। চপ 5 থাকে বৃন্টি ও। আটটা 
বাজতে দশে হঠাৎ লোডশেডিং 
চাঁকিয়ে বসতেই টি তি বন্ধ হয়! 
সুপ্রিষ নেমে আসে নিছে । ইশ্পাণী 
তখন নিশচব ঘন এবটি। চোটিদব 
বইন্যল পাতা গলাগাচ্ছে । সুপিয 
ইন্দারিবে ওপবে যেত বলে। 
ইন্দারণী যেতে চায় না কথা 
কাটাকাটি হম! এবপণই ইন্পাশী 
শাকি রাগ কব বেবিষে মায়। 
সুপ্পিষ হখন গণ মাকে ডাকে। 


গেল। এবপর সুপ্রিয় এবং ওর 
জামাইবাবু মনোবঞন কিছুক্ষণ 
খোঁজাখুজি কবে। কিন্তু কোথাও 
ইন্দ্াণীকে পায় না। 


সৃপ্রিয়ব ধাবণা হয় ইন্দ্রাণী 
বাগের মাথায় বাপের বাড়ি চলে 
গিয়েছে । তার এই ধারণার কথাও 
পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ বয়েছে। 


বৃণ্টি এবং লোডশেডিংয়ের মধোই 
ইন্দ্রাণীব বাড়ি ছেড়ে বেবিয়ে যাওয়া 
কিংবা সৃপ্রিয এবং মনোবঞ্জনেব 
খুঁজতে বেরনো প্রভৃতি কিছুই কিশ্গু 
চোখে পাড় না পাড়াপরতিবে শীদেব। 
ব্যানানা খাড়িব হংপবতচা লর্মমা 
করবা যায রাত এগাবটা নাগাদ। 
কলকাতাব সুবোধ মল্লিক স্কোযা 
বব কাছাকাছি ইদ্দ্রাণীর বড় জামাই 
বাবু জনক বানাবজিধ বাড়ি। বাহ 
এশাবাটা শাশাদ সে লাডিল দবজ্গাঘ 
কড়া নাড়ে স্প্রিফ এবং ওর 
জামাইবাবু মনোবঞ্জন। 

সুপিয যি পুলিশকে বলেছেন 
গে, চাদের ধারণা তযেছিল ইন্দাণী 
বাগ কব বা/পববাড়ি চলে গিয়েছে 
কিনতু সে বুল ইন্পাণীকে খুঁজছে 
যেখানে এলেন তসাটা ইন্দাণীব 
বাব বাড়ি নয় দিদির বাড়ি। 
খদপধ বাড়ি বেহাপাষ। 

হল্দাণীব সাখাইবাু লন্বকবাণ্‌ 
সপিযব কহ। শুনে সতমিও | 
সামাঘক খোখ কাটিহেই জনকবাবু 
লান/ত চস্মক্তিলেন পলিশ খবব 
দেওয়া হযেছে কিন! সুপিমব উত্তর 
'"]" খোলুখবব না কানেই খবর 
বাপাব পুলিশকে জানা যাবো 
কন দিত হশ্লা কাল সকালেই 
ওযা যাবে। 

ইন্দাণীন পড় গামাহবাবু জনক 
বাবুব আঁঙযোগ এ কথা খলার 
পবত শুরা নিবদিবিগনভাবে ৪লল 
যায! জানকবাবু কিছু ইপ কবে 
থাকা পাবেন 2! শুই বানহ স্ত্রী 
বনানীকে (হন্পাণীঁব ব৬/বান)সদ্গে 
নিযে ছুটে যান বেঞালায়, ইন্দাণীব 
বাপের বাড়িতে । গুথানে মানুষ 
বল ধন্দাণীল মা, একটিঠ মাত 
হাই ঠন্পাণীণ হোগায় বছৰ দযোকের 
বড় বাঘবেন্দ পাল মুখাবজি এবং 
ছোট বোন মালিনী। ইন্দ্রাণীব আব 
এক বোন সবণীবিও বিষে হয়ে 
"গেছে । পেশা আতড়ভে।কেট সবাপী 
লএমানে বহ বম পূব খাকেন। 

মাঝরা?তব এ দুঃসংবাদে ইন্দ্র 
ণীব বাস্পব বাড়িব তিনটি পাণী 
স্ধাভাবিকঙাবেই চমকে উঠে 
ছিলেন তারপবহই শুরু হয়েছিল 
নাতভোব ছটোছুটি। 

জনক বানারঙ্জি ওই রাতেই ছুটে 


পরিবর্তন ১৩ জুলাই ৯৯৮৩ / ৯৬, 


গেলেন কাছাকাছি বেহালা থানায়। 
ইন্দাণীর দাদা রাখব দৃ'একজন 
বন্ধুকে নিয়ে ছুটে এলেন ভবানী 
পুরে, সুপিযর জামাইবাবু মনোরঞ্জন 
চট্রোপাধায়েব বাড়িতে । বেহালা 
থানার পুলিশের অক্ষমতা প্রকাশ-- 
'এটা আমাদর এলাকার কেস নয়। 
হেড কোয়ারটারের মিসিং স্কোয়াড- 
কে জানান।' জনকবাবু তখন ওই 
থানা থেকেই মিসিং স্কোয়াডে খবব 
পাঠালেন। আব ওদিকে ইল্পাণীব 
দাদা বাঘবের মনে চরম বিস্ময় । 
শবানীপুবে মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যা- 
য়েব বাড়িতে এসে মাবিচ্কার 
কবলেন সুপ্রিয় মঘোবে ঘুমোচ্ছে | 
বাগে, ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন 
বাঘব-'বাড়ি থেকে তভামাব সী 
উধাও হযে গেল- আব তুমি ঘুমোচ্ছ্।' 

বাঘবেব অভিযোগ ওব এ 
কথায় সৃপ্রিয়র মুখ থেকে শোনা 
শিয়েছিল একই বন্তব্য-এত বাতে 
কোথায় কী কববো। সকাল হোক, 
ঠাবপব যা কবা যায করা যাবে।' 

রাঘধ আব দাঁড়াতে পাবেনি 


ওখানে । ফিবে এসেছিল নিজেব 
বাড়িতে । ততক্ষণে জনকবাবৃও 


বেহালা থানা থেকে ফিরে এসে 
অপেক্ষা করছেন! বাঘব ফিরত তই 
ওবা মাঝরাতে পাঁতিকল ঠাকে 
উপেক্ষা করেই ছুটে গিয়েছিলেন 
বাবাকপুরের সুপ্রিয়দেব বাড়ি। 


ইন্দ্রাণী নিখোঁজ । সুপ্রিয় ভবানী 
পুরে মনোরজনবাবুব বাড়িতে । 
সুতবাং বাঘব এবং জনকবাবুর 
ডাকাডাকি হাকাহাকিতে বেশ কিছু 
সময নিয়ে বেবিষে এসেছিলেন 
ইন্দ্রাণীব শ্বশুর পাঁচুগোপালবাবু। 
জনকবাবুর অভিযোগ পাঁচুগোপাল- 
বাবু দবজা খুলেই বিবক্তি প্রকাশ 
করেন। বলেন "তামাদেব কি মাথ। 
খাবাপ হয়েছে" এত বাতে পাড়া 
জানাতে এসেছ ।' 

এ কথায় জনকবাবৃবা ফেটে 
পড়েন। চিৎকার কবে বলে ওঠেন- 
'আপনারা কী বলছেন আপনাদের 
বাড়িব বউ উধাও হয়ে গেল, খোঁজ 
না করে নিশ্চিন্তে আছেন-আর 
আমাদের বলছেন কিনা মাথা খারাপ 
হয়েছে। 

জনকবাব্‌ বন্তন্বা- এরপর ওদের 
সঙ্গে আর কথা বলার প্রযোজন 
বোধ কবিনি। ওই রাতেই আশপাশ 
অঞ্চলে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করি। 
অবশেষে বেহালায় ফিরে আসি। 

ভোরের আলো ফুটতেই অর্থাৎ 
১৮ মে সকালে আবারও জনকবাবৃ 
এবং রাখব যায় চি 
কিছুক্ষণ রে তে 
আসেন আবার। নিক সকাল 
বেলাতেই ইন্দাণীর মেজ বোন 
সবর্ণীকে খবর পাঠান হয় বতরম- 
পূরে। 

দৃপূরের দিকে জনকবাবু আবারও 
,« ১%./ পরিবর্তন ১৩ জুলাই ১৯৮৩ 


ছুটে যান ব্যারাকপূুরে সৃপ্রিয়দের 


বাড়ি। বক্তবা-'তখন 
বেলা একটা দেড়টা। ওরা তখন 
খাওয়া দাওয়া সেরে উঠলেন।' 


ভখনও ওদের মধ্যে কোন উদ্যোপা না 
দেখে ফিরে আসছিলেন । এমন সময় 
রাস্তায় টিটাগড় থানার ও সি অমিয় 
চক্রবর্তীরি মগ্গে দেখা । উনিজনক- 


বাবৃকে থানায় গিয়ে অপেক্ষা করতে 


ধলেন। 

ওর কথা মত জনকবাব্‌ টিটাগড় 
থানায় চলে আসেন । সকালাবলাছে 
জনকবাধু এই থানাতেই এফ আই 
আর কবে গিয়েছিলেন । কিছুক্ষণের 

ধা ও সি থানায় ফেবেন ইন্দাণীব 
স্বামী সুপ্রিয় এবং শবশুর পাঁচু 
গোপালবাবৃকে সঙ্গে নিযে । ভাব 
পরই ও সি অমিয়বাবু ওদেব 
সবাইকে সামনে বেখে বলেন- "একটু 
আগেই ব্যাবাকপুবেব জি আর পি 
থকে খবব এসেছে-একটি মহিলার 
দ্বিখশ্ডিত লাশ গতকাল বাত সাড়ে 
আটটা নাগাদ পলতার কাছাকাছি 
রেল লাইনের ওপব পাওয়া গেছে 
মাপনাদের বিবরণেব সংগে মিলে 
যাচ্ছে। মৃতিদেহটা বর্মানে কল 
কাতার এন আর এসে হাসপাতালে 

রেয়েছ মযনাতদন্ভেব জানা 

আপনাবা গিয়ে দেখা5 পাবেন ও 
সি অমিয়বাব যর্খন এ দুঃসংবাদ 
"শানালেন হখন বেলা দেড়টা দৃটে।। 

এ সংবাদ শানার সঙ্গে সঙ্গেই 
জনকবাবু সঙ্গে গাড়িতেই সপিষ 
দেবও তুলে নেন। ছুটে আসেন এন 
আব এস হাসপাতালে। 

ইন্দ্াণীর বাপেব বাড়ির হরফে 
ইন্দ্াণীব নিখোঁজ হবাব সংবাদ 
মিসিং স্কোযাডকে জানান হম 
ঘটনাব দিন রানেই । অথাৎ ১৭ £ম 
বাত বা ইংবাজি মতে ১৮ মে আবলি 
আওয়াবে। অপরদিকে ইন্দাণীণ 
*বশৃববাড়ি থেকে পুলিশকে খবব 
দেওয়া হয় পরদিন বেলা আড়াইটে ব 
সময়। সুপিয়ব ভাই সৃজিত এ সময় 
ভবানীভবনে গিয়ে মিসিং স্কোয়াড 
কে ইন্দ্রাণীব নিখোঁজেব খবব দেয় | 
বলা বাহ্‌লা এর অন্তত এক ঘণ্টা 


আগেই ইন্দ্রাণীর মৃত্ঠা সংবাদ পেয়ে 
গিয়েছেন ওর বাপের বাড়ির লোক 
জন। সুপ্রিয় এবং পাঁচুগোপাল 
বানাবজিও। 

যাই হোক হাসপাতালে পৌছেই 
ইন্দ্রারীর মৃতদেহ সনাক্ত করতে 
একটুও অসৃবিধে হয় না। ইন্দ্রাণীব 
মাথা দেত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গিষেছিল। ফবসা দুটি পায়েব পাভ। 
ধূলোবালিহীন, অক্ষত । বাঁ পায়ের 
পাতার ওপব কিছুদিন আগের 
পোড়া দাগটা তখনও জুলক্গুল 
করছে । 

ইন্দাণীর মৃতদেহকে নিয়ে হাস 
পাভাল চত্রবে যখন কান্না এবং 
উত্তেজনার ঢেউ প্রুমান্ধয়ে আছড়ে 
পড়ছে ঠিক তার কিছু আগেই 
ইন্দ্রাণীর মেজ বোন সব্ণী বহরম 
পুব থেকে বেহালা এসে পৌছ্েছেন। 
তখনও ইন্দ্রাণীর ঘৃহা সংবাদ 
সধ্ণীর কাছে পৌছছোয়নি। 

ঠিক এমনি সময (বিকেল চাবটে 
নাগাদ) বেতালার লাড়িতে উপস্হিতি 
হয়েছিলেন সৃপ্রিয়ব ভাই সুজিত 
এবং গব জামাইবাবু মনোবজন। 
সবাণীব অভিযোগ-'গুরা এসেই 
জিগোস কতবন বৌদি কোথায " 
হাবপবই বালিন বৌদি এ বাড়িতে ল্য 
সব চিঠিপত্র দিলয়ছে সেগুলে। দিন 
ততা।। 

সবণী জানতে চায -কী হবে 
সু্জিত উত্তৰ দেয় দবকান হাত 
পারে, তাই চাইছি। হাডাতাড়ি 
দিন। 

সবীক্ঞানায় সুজিতেব এ কথায় 
তাব সন্দেহ হয। ফলে সবি ওকে 
ফিনিয়ে দেয়। 

সবা্ণী ওদেব ভাতে চিঠিপত্র তুলে 
না দিয়ে ফিবিয়ে দিলেও গুবা এই 
*বতালাতেই আর একটি বাড়িব 
দরজায় উপস্িতর তল। ইল্দাণীব 
এক বাম্ধবীব বাড়ি। আঁভযোগ - 
সুজিত এবং মনোরঞ্জন ইন্দাণীর 
সেই বান্ধবীর কাছেও ইন্দাণীর 
চিঠিপত্র ডান। সেই ভদৃমহিলাও 
গুদেব ফিবিযে দেন। এই হথা। 
সবা্ণীর বিবৃতি থেকে পাশুয়া। 





ইন্দ্রাণী সাদার ভাঙা গেট বিড ফল /অচিল্স বায 


) স্পেন 


কিসের চিঠি; 


চাপা স্বভাবের মেয়ে ইদ্দাপী 
তাৰ বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কারুর 
কাছেই বিশেষ কিছু বলতো না। তবু 
কোন কোন সময় এমন কিছু কিছু 
আর্থবহ সংলাপ ওব মুখ থেকে*শানা 
গেছে যা ধর্মমান অবস্তায় খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ বলে মনে কধছেন ওর 
আত্রীয় স্বজন এবং খনিষ্ঞব!। 
ইন্দাণীর এ সমস কথাবার্তার 
সমর্থন রয়েছে গুপ নিজের হা;তৰ 
লেখা কিছু চিঠিতে । ইন্দ্াণীর 
বেশিবভাগ চিঠিই বড়দি বনানী, 
বড়জামাই বাবু জনক বানাবজিকে 
উদ্দেশ। করবে লেখা । দু'চারখানা 
মাকেও লিখেছিল । চাতি ওর 
মানসিক বন্হণাব কিছু প্ুতিষ্ছধি 
ধরা প্রা্ছে, 

ইন্দ্রাণী বানাবছিধ এই মানসিক 
মম্ত্রশাব কোন খবব কিন ও 
ধবশৃববাড়িব এলাকার কোন প্রতি 
বেশী জানেন না। জানা দম্ভবও 
ছিল না বলে মন্তবা করেছেন ই 
এলাকার পায় সবাই । পাশাপাশি 
বাড়িব বাসিন্দা শিক্ষক শানিক্ঘাব 
মিত্র জানিয়েছেন সুপিয়ব বাবা 
পাটুগোপাল তার স্কুল বধসের 
বন্ধু! সে সময থেকেই ভিনি লক্ষ 
কবেছিলেন পাঁটুবাব আর সংধারণ 
দশটা ছেলব মত মিশ্কে নন । যন্সে 
তার সগ্গে কারুবই বিশেষ কোন 
হাদাতা গল্ড় ওঠেনি । গুলপদব পাবি 

বাবিক জীবন সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল 
হাত পাদরনলি কেউ। 

হবু হাবা লক্ষদ কাবছেন পাঁটু- 
গোপালবাবু বাবে মী একটি 
রাঘ্টায হু বাদেকল প্রফিসার হয় 
ছেখ। বাড়ি কাবছ্েন সুন্দর দ্ছিম 
দাম! সেই সহ্গে টি ভি, ফিজ, 
মাসবাবপত্র -আধুনিক জীবনযাত্রার 
আনৃষখ্গিক সব কিছুই । 

পা বাবু পিয়ার কলেছেশ কিছু 
দিল আদশা। সুভ বাং সংসাবিৰ 
আযেক মুখা উত্স হল শাউমেছ্ছিল 
ভাব দুই ভেলে সুপ্রিয় এ এবং সজি 5) 
বর্তমানে গবা একই বাযাছকণ কম! 

সুপ্রিষ টাকবি চপেষেছি,লন আনি 
বয়সেই ' গাজুফেট হবাখ। আনোই 
এর কিছুদিন খন পুবাধর 
একমাত্র ময় সস হাব বিয়ে এতো 
গেছে কলকাতার উবানীপুবের 
মনোরঞ্জন চট্োপাধামের সনে 

সুতর!ং কিছুদিনের মাতা সুপিয়ৰ 
বিয়ের ভন বঙজ্জহ হয় উঠেছিলেন 
পাঁচুবাবু, ধখাবীি 
সংবাদপপারল পতি পাবা কলমে 
বিচ্ঞাপিত হয়েছিল -বিনতকিব সব 
চাকুনে পাত্রের ভন সুন্দকী শিক্ষিত, 
পাত্রী চাই: 

খুব স্বাভাবিক কাবাণেই এ 
বিত্গপনের ডাকে সাড়া দেখেছি সদ 
অসংখা কননাদায়গ্ুসহ পিন । পদ 


এলসি সনিকী 





ন্যাচন্েল ভর্তা শ্যাচগুতেই,আছে ১২ তিলে তলৌনধিত অন্তুজাত 0েজ গ্ণ। 


্ 


আপনার চুলেব সহঙ্ঞাত সঞ্জীবতা আর সৌন্দয [ঠক আপনার মতো চুলের জনো এগুলি প্রকৃতির নিজস্ব 
বঙ্জায় রাখতে প্রাকৃতিক গুণে ভর৷ ন্যাচুরেল হাবাল দান, প্রকৃতির নিজগ্ন যাদূতে ভরপুর | ৫৯ ০১ ৫৯ ০৯২ 


ন্যাচুরেল শ্যাম্পু আপনার চুলকে পুষ্টি 

যোগায়, তাকে করে তোলে মসৃণ, 

রেশম কোমল | ৫৯১ ০১ ০৯, ৫১ ৫১ 

ন]চরেল হাবাল শাম্পু- 

চুলকে সুন্দর রাখার সহজ, প্রাকৃতিক উপায় । 


781 


17751, 9114%005 


মা]াম্পুর ওপর নির্ভর করুন । ৫৯ ০১৯ ৫৯ ৫১ ৫৪ 
নযাচরেল শ্যাম্পুতে রয়েছে 
কমপক্ষে ১২টি বনৌষধি-_ 
যেমন আমলা) ক্যামোমাইল, রর 
আলোভেরা, শিকাকাই প্রভৃতি । |] ছু 













চো পাভাবিক সুন্দর চুলের জন্য 
ওয়াইল্ড চের়ী 


অপুষ্ট চুলের জনা খসখসে শুকনে। চুলের গান] 
আ।লে।ভরা আর প্রোটিন খুসৃকিযু রঃ নি হাা্ামাইল 14018. 8818 


পিতৃহীনা এক কন্যার বছর দুয়েকের 
বড়দাদা রাঘবেন্দ্লাল মুখারজিও 


এতগুলো মাত্রার সংযোজন 'বিয়ের 
আয়োজনে' পরিণত হয়েছিল 
অন্্পদিনের মধোই | 

ছেলের বাবা এবং আত্ীয়- 
স্বজনরা মেয়ে দেখে মুগ্ধ হয়ে- 
ছিলেন। ছেলে সুপ্রিয় কিন্ত মেয়ে 
দেখতে এলেন না। বিয়ে পাকা হয়ে 
গেল। 

এই বিয়ের জনা মুখারজি পরি- 
বারের একমাত্র আয়ের উৎস ইন্দ্রা- 
ণীব চেয়ে বছর দূয়েকের বড় রাঘব 
ধাব দেনা করে নগদ চার হাজার 
টাকা ধোগাড় করেন। বাকি ছয় 
হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে কথা 
হয়। বিয়েতে সোনা ২২ ভরি, 
আসবাবপত্র এবং বাসন দাবি মত 
এবং ১১টা শাড়ি নমস্কারি হিসেবে 
দেয়। 


সানাই । সে দিনটি ছিল ৫ আগসট 
১৯৮১। 


আর সম্ভব হয়নি। কেমন আছো 
মাঃ ভীষণ দেখতে ইচ্ছে 


এক তিলও ভাল লাগে না। কীকরে 
কাটাবো মা। কেন বলততা মাআমার 
এ রকম হল। আমি তো কারুর ক্ষতি 


| 
এ ধরনের আরও কিছু চিঠি 
এসেছিল ইন্দ্রার্পীর কাছ থেকে ওর 
বাপের বাড়ির লোকজনদের কাছে । 
তার প্রতোকটিতেই ফুটে উঠেছে ওর 
মানসিক যল্লণাব প্রতিচ্ছবি । 
বাপের বাড়ির লোকজনরা ওর 
কাছে জানতে চেয়েছেন সংঘাতটা 
কিসের” কেন এই অশান্তি, এ 
কথার জবাবে ইম্দ্রাণীর কাছ থেকে 
গভীর দীর্ঘশবাস ছাড়া আর কিছুই 
পাননি ওরা। 
ইন্দ্রাণী মেজ জামাইবাবুকে 
একটি চিঠিতে লিখেছিল--'বাবিদা, 


একেই বলে 


পেলাম না। 


$ ০... 
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বলতো-আমার বিয়ে দেড় বছর 
হলেও আমি এখনও নতৃনই আছি।' 

প্রায় একই ধরনের মন্তবা 
করেছিল মেজদি সব্বা্ণীর কাছেও। 
বলেছিল - 'আমি তো এখনও 
নতুনই।' সবাণীর মনে একটা সন্দেহ 
দানা বাঁধলেও দিদিসূলভ গাচ্ভীর্যে 
কোন প্রশন করতে পারেননি ছোট 
বোনকে । কিন্তু আজ তাদের মনে 
প্রন জাগছে-তবে কি সৃপ্রিয়র 
সঙ্গে ইন্দ্রার্ণীর কোন সম্পর্কই গড়ে 
ওঠেনি; আর সে কারণেই কি 
ইন্দ্রাণী মানসিক যন্ত্রণায় ভৃগছিল : 
খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে 
সন্দেহ দেখা দিচ্ছে-“তবে কি সৃপ্রিয়র 
বিয়েতে অমত ছিল আর সে 
কারণেই কি বিয়ের আগে তময়ে 
দেখতে আসেনি *' 

গোয়েন্দা পুলিশের মনেও বর্তমানে 
এ সন্দেহ দানা বাঁধছে। কারণ 
ইতোমধোই তাদের কানে এসেছে 
নানা কথা। 

সুপ্রিয় অবশা এখনও পর্যন্ত এ 
সব কথা স্বীকার কবেনি। “ইন্দ্রাণীর 
মানসিক যন্মণাব কারণ অনা'- বলে 
অভিযোগ করেছেন তিনি। এ 
ব্যাপাবে সুদ্পম্ট ইংগিতও নাকি 
দিয়েছেন। 

মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই ইন্দ্র 






' 1 নি. ণীর বাপেববাড়ির লোকদের একটা 
8 শ শ্ু সন্দেহ হয় ইন্দ্রাণী বহু কিছু গোপন 
৮ কা করছে। ওদের এই সন্দেহ জাগে 
৮) সু ইন্দাণীর হঠাৎ পা পুড়ে যাওয়া 
-ঞ& নিয়ে। ইন্দ্রাণী সাফাই গেয়েছিল-চা 
সাল সে 







ওব মৃত্যুর পর সেলাই স্কুলে 
এ* একজন ছাত্রী ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ির 





& আগসট ১৯৮১ থেকে ১৭ মে 
১৯৮৩। ইন্দ্রারণীর বিবাহিত জীবনের 


পথ-পরিক্রমা এটুকুই । সাকৃল্যে ১ 
বছর ৯ মাস ১২ দিন। 


বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রাণী যে 
*বশ্বরবাড়িতে মানিয়ে চলতে চাইত 
তার যথেন্ট প্রমাণ আছে তার লেখা 
চিঠিগ্বলোতে ৷ এ রকমই একটা চিঠি 
লিখেছিল বড় জামাইবাবু জনক 
ব্যানারজিকে। জনকবাবু তখন 
অফিসের কাজে হায়দরাবাদে । 
ইন্দ্রাণী চিঠি লিখল _........ আপনি 
ওখান থেকে চিঠি দেবেন উপযুক্ত 
উপদেশ দিয়ে। কেমন করে সৃখে 
থাকতে হয়, দু'জনে মিলে সংসার 
করতে হয়। সবাইকে কেমন করে 
নিজের মনে করতে হয়, সবাইকে 


মাকে একটা চিঠি লেখার 
যে কত বাধা তা কী করে বলব। 
দারজিলিংয়ে পৌঁছেই তোমাকে চিঠি 
দিয়েছি। তারপর ইচ্ছে থাকলেও 

১৯ / পর্লিবর্তন ৯৩ জুলাই ১৯৮৩ 


॥ 


দাও। যা হোক আমি সব রকম 


করতে রাজি । মানে যে কোন রকমের 
ঘরের কাজ, সমিতির কাজ । যেখানে 
দ্'মুঠো খেতে আর থাকতে দেবে। 
আর চাই নিরাপদ একটু থাকাব 
জায়গা ।" 


চাকরির জন্যে শুধূ জামাইবাবৃই 


নয়, ইন্দ্রাণী খবরে কাগজে বিজ্ঞাপন 
দেখে একটা দরখাস্তও করেছিল । 
নাকতলা থেকে এক ভদ্রলোক তাকে 
দেখা করবার জনো চিঠিও দিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রাণীর 
পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। 
ইন্দ্রাণী যে মানসিক যন্ত্রণা থেকে 
মুক্তি পেতে চাইছিল তার আরও 
প্রমাণ আছে। ইন্দ্রাণী এ বছরের 


একটা সৈলাই ভর্তি হয়। 
সপ্তাহে তিন ল্লাস। 'এ 
দিনগৃলোর জন্যে ও মৃখিয়ে থাকত'_ 


ঞ€ লোকদের কাছে বলেছিল যে -ইন্দ্রা 


ণীর পায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়া 
হয়েছিল বলে ইন্দ্রাণী ওব কাছে 
গলপ করেছিল । 

এছাড়াও গত বছর ফেবক্য়ারি 
মাসে মার একটা ঘটনা ঘটে। ওই 
সময ইন্দ্রার্ণীব *্বশ্বব. শাশুড়ি এবং 
ননদ সাঁওতালডি যান । বাড়িতে ছিল 
ইন্দ্রাণী এবং সৃপ্রিয়। হঠাৎ একদিন 
ওব শাড়িতে আগুন লেগে যায়। 
বাড়ির চাকর সে আগুন নেভায়। এ 
ঘটনার পর ইন্দ্রাণী ওব দিদিকে চিঠি 
লেখে-'জানো তো সেদিন চির 
কালের মত তোমাদের ছেড়ে চলে 
যাচ্ছিলাম। সুপ্রিয় বলেছে নিতান্ত 
আগুনের অরুচি বলে তোমায় নিল 


জলা সা এবং শিলপী 
ইন্দ্রাণী 


“শান্ত কিন্তু হাসিখুশি মেজাজের 
মেয়ে ইন্দ্রারণীর মুখে কালো ছায়া 
ঘনিয়ে এসেছিল বিয়ের কিছুদিন পর 
থেকেই । অথচ ওর জীবনের যে এ 
রকম কোন পরিণতি ঘটতে পারে তা 
কেউই আন্দাজ করতে পারেনি। এ 


যেন স্বঙ্নেরও অতীত ।'-ইন্দ্াণীর 


সময় স্বপ্ন দেখতো! ও ঘদজ বড় 
হবে। নাম করবে। 

ইন্দ্রাণী সম্পর্কে রাঘবের এই 
ধারণা “ভগ্মীস্নেহের' অন্ধ প্রতি- 
ক্রিয়ার ফসল নয়। ইন্দ্রাণীর ছাত্রী 
জীবনকে মারা দেখেছেন তাবাই 
ইন্দ্রাণী সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ 
করেছেন। 


ইন্দ্রাণী সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা 
যারা পোষণ করেছিলেন তাদের 
মধো রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্তী 
ইন্দিরা গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের পাক্তনন 
রাজাপাল এ এল ডায়াস, কংগ্রেস 


(ই) নেতা সুতৃত মুখারজি প্রমুখ। 


উন্নতি কর, নত্তন কিছু 
কর ? ইন্দিরা গান্ধী 


১৯৭৪ সাল। নয়া দিললিতে 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় বিজ্ঞান 
পদর্শর্নী। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
প্রচণ্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেও ঘুরে 
ঘুরে বিভিন্ন মন্ডপ দেখছেন। 
দেখছেন দেশের নবীনদের তৈরি 
বিভিন্ন যন্ত্র । কোথাও এক মিনিট, 
কোথাও দৃ'মিনিট, কোথাও কোথাও 
বা চলতি পথে চোখ 
নিচ্ছিলেন নতুন আবিদ্কৃত কোন্‌ 
যন্ত্র এবং তার আবিচ্কারকের 


ত। 
হঠাৎই শ্রীমতী গান্ধী এসে থমকে 
দাঁড়ালেন একটি যন্তের সামনে । সে 
যন্লের আবিচ্কারক কলকাতার 
সেইনট এনড্জ স্কুলের দুই কিশোরী 
ইন্দ্রাণী এবং মালিনী। মৃহর্তে উদ্বৃদ্ধ 
হয়ে উঠল ওরা। প্রধানমন্ত্রীকে 
দাঁড়াতে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই ডেম. 
নেসট্েশন দেওয়া শুক করল- 
'ম্যাডাম, দিস ইজ আযান ইনসট্রমেনট 
ক্যান ডেভালাপ দি গ্রোথ অব 
বাই মিউজিক । শব্দের সাহাষো 
আমরা মাছের বৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ 
মছি। লুক হিয়ার ম্যাডাম, হেয়ার 
ইজ এ রি 


দুই কিশোরীর সাবলীল বাচন- 
ভঙ্গী এবং তাদের আবিষ্কারের 
প্রধানমন্লীকে। দাঁড়িয়ে পড়ে হাসি 
মুখে বলেছিলেন - কারি অন বেবী! 


ওদের ডেমনসট্রেশন শেষ হতে 
শ্রীমতী গান্ধী ইন্দ্রার্ণীব কাধে হাত 
রেখে বলেছিলেন-আশা করি 
তোমরা আরও নতৃন কিছু করে 
দেশের মঙ্জাল করতে সাহাযা 
করবে। এবার তোমরা চেম্টা কর 
মানুষের হারট-রেট কনট্রোল করার 
কোন যন্ত্র আবিচ্কার করতে পারো 
কিনা ।' 


শি. জি সপ সিজন দি ৮ সাপ পক 0. প৯ 


রঙ 


টির 
প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র ইন- 
ডিয়ান একসপ্েসে “তিন কলম' ছবি 
সহ প্রথম পন্ঠায় ছাপা হয়েছিল। 
তাতে এই দৃই কিশোরীর ভ্য়সী 
প্রশংসাও করা হয়েছিল৷ (ইনডিয়ান 
একসপ্রেস, ১১ নভেমবর ১৯৭৪) 


প্রধানমন্তীর এ উপদেশ ইন্দ্রাণী 
এবং মালিনী কেউই ভুলতে পারে- 
নি। দাদা রাঘবের উদ্যোগে গড়া 
নিজেদের বাড়ির ওয়ারকশপে বুঁদ 


হয়ে থেকেছে ওরা দিনের পর দিন। 
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পরামর্শ নিয়েছে দাদা এবং বাবার 
কাছ থেকেও। ইন্দ্রার্ণীদের বাবা 
রণব্রত মুখারজি মেকানিক্যাল কর্মী 
ছিলেন। তার উৎসাহ ছিল এ 
ধরনের নতৃন নতুন যন্ত্র সৃম্টি করার 
দিকে। ইন্দ্রারপীর বিয়ের মাত্র বছর 
খানেক আগে অবশ্য তিনি মারা 
যান। যাই হোক, এরপর বেশ 

প্রচেজ্টায় ইন্দ্রার্পী এবং 
মাঙ্জিনলী সত্যি সতা একটি মল্ত 
আবিজ্কার করে। যন্ত্রটির নাম 
দেয়-'কারডিয়াক রেসিসিউটেটর। 


রব 


চো নাচের তালিম না নিলেও তার নাচ 


১৯৭৫ সালে কলকাতার বিড়লা 
ইনডাসট্রিয়াল ট্েকনলজিক্যাল মিউ- 
জিয়ামে সেটি প্রদর্শিত হয়। 

রাজ্যপাল ডায়াস এসেছিলেন 
এই প্রদর্শনী প্রতাক্ষ করতে । ঘথা- 
রীতি ডায়াস খুশি হয়েছিলেন দৃই 
কিশোরীর এই নবতম আবিচ্কার 
দেখে ।, বলেছিলেন-আশা করি 
তোমরা আরও বড় হবে। 

এই একই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন 
কংগ্রেস (ই) নেতা সুব্রত মুখারজিও। 
তিনিও চমৎকৃত হয়েছিলেন ক্জুদে দুই 
বৈদ্তানিকের আবিম্কারের অভি- 
নবতে। 

ইন্দ্রারণীর এই বৈজ্ঞানিক কার্যত্রন্ম 
এখানেই থেমে থাকেনি। বোন 
মালিনী এবং দাদা রাঘবের সহ- 
£ যোগিতায় সৃষ্টি করেছে নতৃন নতুন 
যল্ত্র-ওণেন সীম বকস, সেলফ 


সিশন্যালিং লেটার বকস, লেলফ 
সিশন্যালিং ফায়ার এলারম,রেল ওয়ে 
আকসিডেনটাল কনট্রোল সিসটেম, 


গে ইলেকটুনিক স্টেথিসকোপ প্রভৃতি 


ইন্দ্রাীর শিল্পীসপ্তা শুধু 
বৈজ্তানিক কার্যক্রমের মধোই সীমা: 
ছিল না। বিস্তৃত হয়েছিল 
'নৃতা-শিল্পেও' । সেই অর্থে 


এ প্রকৃতই শিশ্পেব পযয়িভূক্ত ছিল- 
তিতির করে পিতা 


ধর দশীরা। প্রতাক্ষদরশীদের এই অভি. 
22 জতা জড়িয়ে আছে বযমিঞগল, 


খতুবিচিত্রা, শামা, শাপমোচন 
প্রভৃতি নৃতানাটো ইন্দ্রার্ণীর বিভিন্ন 
ভূমিকার সাফলো। নাচ ছাড়া 
অভিনয়তেও কম পারদর্পিনী ছিলনা 
ইন্দ্াণী। মালিনী, মৃকুট প্রভৃতি 
নাটকেও অংশ গ্রহণ করেছিল। 
অনা নাটক 

আত্তীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, 


রা শৃরু করে প্রধান, 
ইন্দিরা গাষ্ধী, রাজাপাল 


ডায়াস, সুব্রত মখারজি প্রমুখ বাক্তিরা 
ইন্দাণী সম্পর্কে যতটা আশাবাদী 


ছিলেন ইন্দ্রাণী কিন্তু ততটা প্রণ 
করতে পারেলি। কলেজের শেষ 
ধাপ পার হবার আগেই অপ্রতা- 
শিতভাবে বাবা রণব্রত মুখারজিকে 
হারিয়েছিল। সংসারের বোবা দৃ' 
বছরের বড় দাদা রাঘবের কাঁধে 
চেপেছিল পর্বতের আকার নিয়ে। 
সুতরাং সেই মুহূর্তে বৈজ্ঞানিক 
কার্যক্রম চালাবার মত আর্থিক 
সঙ্গতি ওবা করে উঠতে পারেনি। 
সাময়িক বন্ধ রাখতে হয়েছিল গাদর 
নিজে হাতে গড়া ওয়ারকশপ এবং 
গবেষণা । 


সংসারের বোঝাটা যখন রাঘব 
সবে সামাল দিয়ে উঠছে ঠিক তখনই 
সংবাদপত্রে পাত্ত্রীচাই বিক্তাপানে 
চোখ পড়েছিল গব। আর তার 
কিছুদিনের মধ্যেই সেদিনকার মুদবদে 
তি তথা যু 'জশিবন 


শিশ্পের' প্রবেশপত্র সঙ্গে নিয়ে 
যাত্রা করেছিল শবশ্রড়বাড়ির 
উদ্দেশ্য! আৰ ভাব ভ্রিক ১ বছব ৯ 
মাস ১২ দিন পরই তার মৃতদেহ 
পাওয়া গেল বেল লাইনের ওপর। 
স্বাভাবিকভাবেই ভাই গোয়েন্দা 
দ্তবের সামনে একটাই প্রশ্ন - 
ততা।১ না আভন্তাহাত্যা: 


ইন্দ্রাণীর শ্লশ্রধাড়ির তবফ 
থেকে দাবি করা হগ্ছে ইন্দ্রাণী 
আত্মহত্যা ক্রেছে। সৃপ্রিয়র,দেওয়া 
বিবৃতি থেকে মনে হতে পারে 
সৃপ্রিয়র সঞ্গে ইন্দ্রাণীর কথা কাটা- 
কাটির পরিণতিতেই ইন্দ্রাণী আত্ম- 
হতা কবেছে। বস্তৃত বানারজি 
পরিবার সেবকমই দাবি করছেন। 
অপর দিকে ইন্দ্রার্ণীব বাপেব বাড়ির 
তরফ থেকে খুনের অভিষোগ তুলে 
এফ আই আর করা 
পাঁচজনের বিরুদ্ধে! সেই অনুযায়ী 
সুপ্রিয় সহ ওদের পরিবারের পাঁচ 
জনই এখনও পর্যন্ত হাজতে । কিন্তু 
প্রশ্ন হচ্ছে ওদের বিরদ্ধে ধনের 
অভিযোগ ছোলা হল কেন? 


ইতোমধো গোয়েম্দা তরে... 


০৮ বিন 


পু 


341 রা 
খেতে 
, 12815 শে স্পা 


তত ও 


কাছে যে সমস্ত সূত্র' এসেছে তা কম 
গুরুতৃপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেছেন 
: গোয়েন্দা দপ্তরেরই এক মুখপাত্র । 
বিভিন্ন সূএ থেকে পাওয়া খবরে 
জানা গেছে-১৭ মে অথাৎ ইন্দ্রাণী 


নিখোঁজ হবাব দিন বিকেল সোয়া রি বর 


চারটে নাগাদ বেহালা অঞ্চল থেকে 
এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন সুপ্রিযদের 
বাড়ি। সৃপিয়র ভাই সুজিতে র বিয়ের 
ব্যাপারেও সম্প্রতি কাগজে বি ক্সাপন 
দেওয়া হয়েছিল । এই ধিক্লাপনের 
ডাকে যথাবীতি বেহালার এই 
ওদ্রলোক সান্ডা দিয়েছিলেন। সেই 
হিসেবেই সুপ্রিয়ব বাধা শাঁদু- 
গোপালবাব ওকে মাসতে লিখে, 
ছিলেন। 

এই ভদ্লোক ও বাড়িতে মাধ 
ঘণ্টার মত ছিলেন, তার ফাঁকে 
পাঁচুবাবু ভাঙা আব একজন মাত্র 
মতিলারক চোখে পাডছ়ে। তস অন্তত 
ইন্দাণী নম বলেই ভাবি বিশবাস! 

ইন্দাণীব মু হাব পল উন্দীণীব ছি 


দোখই 2াষ এত বিশবাস জুল্মোছে । 
শ্রাঙ্চাড়ীও 9 ভদলোক ইন্দার্ণীকে 
সাঃ ছবিই চিন হন! কারণ 
টন্লালীন বাগে বাড়ির কাছাকাছিত 
শসবলা 
থাকে এন্তানারকি চিনা হন কিন্তু 
জানাঠন লা যে হদ্দানীর শবশুব 
বাণ 1 তনি নিঙ্ষের "স্যর সম্ধ্ধ 
দত শিযাহ্ছিলন। 


এডি ৬ লৈগদিন তত 


ধাঢি। 


[কি তব আাশসষর বিষয 'পাঁটু 
শোপালবাবু কিন একবাবত এই 
ভদলাতকব ঢা বলেননি 


(বেতালাল ওই একই পাড়ায় তাখ পড় 
ছেকোব শব শুবব টড । 

এাঁদকে সানী লাকা সত 
বত গাও মাধ 7০৭৭ কি 
যে ঠিক হযে গিয়েছিল । ১৯ মে 
শাবিখ লশীলদি ছাল । সতানায 
কমেকডন। পাতাপিশী হগাহযল্দা 
৮*৯বব কাত জানিয়েছেন - খাব 
সংগে সুজিশন বিষে আশীবপি 
ঠিক ১?যছ্িল সে স্তানীয এক লন 
উদ*পদস্ত পুলিশ অফিসার ঘনিছঠ 


সাঙীযা। 
/গাক়্ে্পা দগতব এখন ৮ভলব 


দেখছেন বিয়ের আশীবাণ ঠিক হয়ে 
যা€য। সন্্বও বেহালা শুহী ভর 
লোককে ডাকা হযেছিল কেন 
(কনত বা হাব কাছে চেপে গোলে" 
বড ছেলের শবশুববাড়ির কথা 
মান সপ সময বাড়িব মনা কাকর 
সহ্গে পাচুবাধু কেন পরিচয় করালেন 
না হবেকি ইম্পাণী বা আর কেউ 
নদ সময় লাড়িতে ছিলেন না; 
গোয়েন্লা দপ্তরের মনে সন্দেহ 
বাসা বেঁধেছে আাব একটি বিষয়কে 
কেল্দ করে। ইন্দারী আত্মহভমা 
করতে অত দশ মাঝে কেন - বাড়ি 
ক্াকাছি যথেষ্ট নির্ভন রেল লাইন 
২৯/, পরিধান ১৩ জুলাই ১৯৬৩ 


টু 


্্ি 


্ি) ২৯ রি 
টন ৬. ন 
* 
নি 


ছিল। বিশেষ করে যে জায়গায় 
ইন্দ্রাণীব মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে সে 


জাষগায় আঅঠ বাতে যাওয়া কোন 
স্মযের পাক্ষেই সম্ভব নয়! যেত 
হলে রেল লাইনের মাঝখান দিয়ে 
যেহে হবে! যেহেতু বেল লাইনের 
পাশে পায়ে চলাব মহ কোন পথ 
নেই , তাছাড়া ওই দিকটা উন্দাণীর 
কাছে একেবারেই অপরিচিভ। 

হাচ্ছাড়া আবও একটি গুকত্রপূর্ণ 
বিষয শ্রাে। উন্দ্রার্ণীব মৃতদেহেল 
সম্গে কোন চটি পাওয়া যাযনি। 
সু্রিয মবশ্য বলেছেন চটি না পরেই 
ইন্দার্ণী পেবিয়ে গিয়েছিল । বাগের 
মাথায চটি না পড় বেবিষে যাওয়া 
মস্বাভাবিক নয । 

কিতহ সেখানেও একটা সন্দেহ 
দানা বাঁধছে গোয়েন্দা পুলিশের 
মনে। ওইদিনে পচন্ড ঝড়ব্ণ্টি 
হল্মছিল। কড়ব্টি এবং লকাদাব 
আন্ধা দিমে ঢাব কিলোমিঠাব পথ 
হেটে গেলে পায়ে কিছু জল কাদার 
দাগ থাকাই স্বাভাবিক | কিল ওব 

1 ছিল ধুলোবালিভীন এবং অঙ্গ 5। 
পল লাইনের খোযাব ওপব দিলে 


চততত দি কিলোমিটার হাটে 
গালে £্বই পপটটিতে পৌছন 


যায । খালি পায়ে হিতে মনভসও 
ইন্দাণী ও পথটা হাটিলে পা কিছুটা 
ঘ হালন১ £ বা 97৬ যাওখাব পম্ভা 
বনা থাক ত। কিশতু "স রকম কান 
চিত্ত এর পাযে পাওয়া যাযনি। 
অন্ধকার জগ তব 
সোবস £থকে কিছু মারাম্বক সূত্র 
পাওযা খান্ছে। সে সবের খনব 
য়েম্দা গালানো 
৮7 । 

আন্ধকাধ জগতের খবধ ঘটনাব 
দিন ইন্দ্রাস্রীকে ঘটনাস্তলেব কাছা 
কাছি একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল। সংশ্কিষ্ট এলাকার 
লোকদের কাছে ও বাড়িটি দৃদ্ক% 
কারীদের আগ্ডাস্তল বলেই পৰি 
চিত। ওই এলাকার দুই নামকবা 


১7তামাধে। 


দতবকেএ 


৫৭ 
৮51 






মস্তান তখন ওখানে হা এ রি 


দ'ভাল মস্তান এককালে নকশাল 


নাম ভাঙিযে কিছু খুনখারাপি করেছে 


বলেও সৈই সূত্র জানিয়েছে । সেই 


স্তরের আবও খবর - ওই দু'জনই ৮” 


রত 


ইন্দ্রাণীকে খুন কবে থাকতে পারে। 


গোয়েল্পা দপ্তর এ খবর 
পেযেক্েন। তারা ও দু'জনকে 
বর্তমানে খুঁজছেন। অম্ধকার জগৎ 
থকে পাওয়া খবরটিকে ভালমত 
যাচাই কবে দেখতছ্ন অন্ধকার জগং 
থকে পাওয়া এ খববটার সভাভা 
সম্পর্ক গোষযেল্পা দগতধ বি 
আশাবাদী! কারণ ইল্দ্াণীব পবনে 
যে শাড়িটি ছিল তা য্থষ্ট ভিজে 
ছিদ না। ওইদিন রাত প্রায় সালড় 
আট) পর্মন5 বৃষ্টি হয়েছিল । 
মৃহদেহটি যখন আবিচ্কৃত হয় তার 
মিনিট দশক মাগে বৃষ্টির ধাবা 
লমেছিপ। সেই মুহার্ত সামানা 
বিবলিরে বৃষ্টি ছিল বলে জানিয়ে 
চেন স্কানীয় লোকেপা এবং ১৬ 
শমনব ৫গাটেব েটমাান । 

বলা বাহৃল। বাড়ি থেকে চাব 
কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে দশ 
মানটেব মধ্য পৌদ্ছন সম্ভব নয়। 
সুতবাং ইন্দাণীকে ৬বাবৃণ্টিব মধোই 


বাড়ি থকে বোবাঠে হয়। আব 
2১ শাড়ি ভিঃজ গাষে সেঁটে 


থাকার কথা । কিন্হু গায়ের জামা 
উরি সেই, টা ভিজে না. 


্ রি রি 


থাকায় পুলিশ বাদি ধরছেন হো 


ঙ ০ টি ই ৫ । টঠু দত 
(শনসচস 15 


৭26 


র্‌ 


ৃ্টিটা কমার পরেই ইন্াণী ঘটনা, - 


চ্হলে পৌছেছে।' কিন্তু সেটা বাঁ. 
করে সম্ডব £ সৃতরাং গোয়েন্দা; 
পুলিশের ধারণা-হয় ইন্দ্রাণী 
জিনের বারি সেক 
বেরিয়েছে অথবা তাকে গাড়ি করে. 
আনা হয়েছে | 


তবে ব্যানারজ্জি বাড়ির ঠিকে বি. ' 
কানন আমার কাছে বলেছে বিকেকা 
পৌনে ছটা নাগাদ ও ইন্্রাণীকে- 
নিচের তলায় মশারী টাঙাতে 
দেখেছে। 

কাননের এ কথা যদি সতি শ্রশ্ন 
তবে ধরে নেওয়া যায় অন্তত ছটা 
পর্যন্ত ট্ম্দ্রাণী বেঁচে ছিল | এদিকে 
রাত সাড়ে আটটার সামান্য পরে 


মৃতদেহ্ব দেখতে পায় একজন। 
রা সি নি 


৪৮: হরির 
ময়নাতদন্তের রিপোরটটি পুলিশের 
হাতে এসেছে । ভিসেরা বিপোরট 
আসেনি । ময়নাতদল্তের রিপোরটে 
বলা হয়েছে মূত্র কারণ 'এনটি 
মরটেম'। , 

সৃতরাং গোয়েন্দা দপ্তরের 
সামনে এখন একটাই দায়িত্ব যথা- 
শীঘি চারজর্শীট প্রস্তুত করা । এখন 
'দেখা যায় গোয়েন্দা দপ্তরের জালে 
শেষ পর্যন্ত কী ওঠে। [0] 
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পার্ট িিরিরাল 


আপনি যি শেয়ায়ে বা ডিবেঞ্চারে কি ভাবে উ।ক। 
ছাঠিতে হয় না জানেন তো কিছু আসেযায়না 

আপনি মিশ্চিন্ত মনে ইউানটের উপর নিভর করতে 
পারেন । কারণ, একমান্ত ইউনিটে পাবেন 

নিশ্নলিছিত সুবিধাগুলি। 

+ মূলধনের নিরাপত্তা গ উচ্চ আয় 

* সহজে তান্তামোর সুবিধা 

এবং কর ছাড়ের বিশেষ সযোগ 

আপনি ইউনিটের মাধামে করমুক্ত ১০.০০০.উ।কা 

জায় করতে পারেন (ইউনিউসহ বিশেষ অথ লগ্রীয় ক্ষেত্রে 
অনমোদিত ৭,০০০ উ।কা অবাধ সাধারণ ছাড়ের ওপর 
৩০০০ উ।ক। ফেষল ময় ইউ্ানিউ থেকে |) 

একই রকমভাবে সম্পত্তি করের জনা ২ লাখ টাকা 
(ইন্টানিউসহ বিশেষ অথ লগ্লীর ক্ষেত্রে অনুমোদিত সধাবণ 
ছাড়ের সবিধে ১ লক্গ ৬৫ হাজার টাকা এবং 

৩৫০০০ উ/ক। এক মায় ইউনি থেকে)। 

এই সযোগ শুধু ৩০শে জুলাই পরত্ত পাওয়া যাবে 
তাড়াতাড়ি করুন, আজই ইউনিট কিনন! 

এখনই ইউ টি জাই এজেন্ট, বাক্য, ড।কঘর,মুখ। 
প্রতিনিধি বৃন্দ জঞব। নিশ্নোত্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করান। 






আ।ফালিক কাখালয় : 8 ফেয়ারলি প্রেস, কলকাত। ৭০০ ০০১ 
ফোন : ২৩-৯৩৯১, ₹৩-১৬৩৮ ২৩-৮৮১৮, ২৯-৮৭৯৫ 


সঞ্চয় গড়ে তুলুন ইউনিটে ইউনিটে 


518185-1011-018183 891) 


১৩৭ 
এস বিটি, 


ন্‌ পণ নত ৫ এ ি এ শি বি এ “কি ট] 
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জানতে চাই জাশাত চা 





জয়ন্ত কুমার সিকদার, ব্যারাক- 


পুর ; আমার ক্রমশ বেড়ে 
যাচ্ছে। আমি কমাতে চাই। 
উপায় কী? 

জনৈক্য পাঠিকা, মেদিনীপুর £ 


আমার বয়স ১৮। দেখতে সৃন্দর। 
কিন্তু আমার সমস্যা হচ্ছে, আমি 
বেশ মোটা হয়ে গিয়েছি। শুনেছি, 
রোগা হওয়ার টাবলেট পাওয়া 
যায়। এই টাবলেট খেলে ভবিষাতে 
যছি কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে দয়া 
করে ট্যাবলেটের নাম এবং কটা করে 
কতদিন খেতে হবে জানাবেন। 
-আপনাদের দৃ'জনেরই সমস্যা 
স্হ্লতা, যাকে আমরা 
09651) বলি। 0১963109-র 
প্রধান, কারণ ধরে শারী- 
রিক প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বেশি 
করে পান ও আহার। একজন সৃচ্হ 
প্রাপ্তবয়স্ক আনুষের দৈনিক প্রায় 
৩,০০০ কিলোঙ্ছকালরি খাবারের 
পয়োজন। কেউ, ধরুন, ৩৫০০ বা 
8000 করে খাচ্ছে অনেকটা 
ফিকসড ডিপোজিট দ্কিমের কায়- 
দায়, এই অতিরিক্ত ৬০০/১০০০ 
কিলো ক্যারি আপনার শরীরের 
ব্যাংকে সঞ্চিত হতে হতে একদিন 
ভঁড়ি বাগোলগাল থপথপেচেহারার 
আকারে বেরিয়ে আসে । এখন পর্ন 
হল, কেন কেউ কেউ পরিমাণে বেশি 
খায়, কারুর বেলায়, এটি ম্লেফ 
একটি অভ্যাস (বদভ্যাস নিঃ- 
সন্দেহে)। ভোজনবিলার্সীরা খাবার 
আনন্দে খান। আবার, বিশবাস 
করবেন না, মনমেজাজ খারাপ 
থাকার জনাও অনেকে বেশি বেশি 
করে খান । বলা হয়ে থাকে যে, তারা 
এভাবেই কোন মানসিক সমস্যা বা 
বামেলা থেকে সাময়িক ৃক্তি 
পাবার চেষ্টা করেন। 


স্হলতার জন্য রকমারি বিধানের 
কথা শুনে থাকবেন । কোপেনহেগেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ওল গাইরিং 
নাইরেন একবার সিরিয়াসভাবেই 
বলেন, মোটা লোকরা তো পেটটি 
ভরা না থাকলে খুশি হয় না, ওদেয় 
৬০৭ বড়সড় ফোলা 
বেলুন রাখা হোক তাহলে 
তারা ভরা-পেটের একটা অনৃভ্তি 
পাবে। এবং তার ফলে তারা কম 
খাবে। স্হ্লতাও কমবে। যে ধাই 
বিধান দিন, একটা ব্যাপারে সবাই 
একমত তা হল খাঙ্যাত্যামের 
পরিবর্তন। আপনার পারিবারিক 
চিফিৎসকের পরাধর্ণ নিয়ে এমন 
একটি 10161 08811 করুন, হাতে 


আপনার খাধার ৩00০ 
লস জর 
পে হারার | 





হবে, তা আপনার স্হ্লতার ওপর 
নির্ভর করছে)। প্রথমে 0101 থেকে 
কারবোহাইডেট (ভাত, র্টি, 
চিনি) পরিমাণে কিনে নিন সঠ 
“মিল'-এর মধাবতী সময়ে কিছু 
খাবেন না। সঙ্তাহে একদিন নিয়ম 
করে উপোস দিন। আর, এর সঙ্ো 
নিয়মিত ব্যায়াম বা আসন করুন। 
কোন মানসিক সমসা বা ঝামেলা 
থাকলে সেটাও দূর করে ফেলুন । 
হা, বাজারে রোগা হওয়ার 
টাবলেট পাওয়া যায় বটে (প্যান- 
ডোরাকস ইত্যাদি) কিন্তু এই 
টাবলেট সকলের ক্ষেত্রে সমান 
কার্যকর নয় এবং ক্ষণস্হায়ী। 
তদৃপরি, এই ট্যাবলেট খাওয়ার নানা 
বামেলা রয়েছে। আপনার সবসময় 
ঘুম ঘুম পেতে পারে, পেটে বাথা 
অনুভব করতে পারেন, পেটের 
গোলমালও দেখা দিতে পারে। প্রচুর 
অভিজ্ত চিকিৎসকের পরামর্শে এবং 
তন্ত্াবধানেই কেবল এই ট্যাবলেট 
খাওয়া চলতে পায়ে। তা-ও অল্প 
সময়ের জন্য। 
গোপীনাথ মর্ম, হুগলী £ আমার 
ভাই (৯৬ বছরের) গত একবছর 
যাবৎ রাতে এত কাশে যে তার পাশে 
শোওয়া যায় না। বর্ধমানের এক 
ডাক্তারবাবূর পরামর্শে একস-রে 
করিয়েছিলাম। উনি বলছেন, টি বি 
হয়েছে। কোন ভাল টি বিহাস- 
পাতালে খবর দিল্লে কৃতজ্ঞ থাকব। 


০৭ এই রাজো 
অনেক আছে-যাদব 

কাঁচরাপাড়া, কালিমপং ইত্যাদি 
স্হানে। এ-ছাড়া, সব বড় বড় 
হাসপাতালেই 01165 [9০01 
রয়েছে, যেখানে টি বি রোগী রাখা 
হয়। কিন্তু, কাগজে দেখে থাকবেন- 
এবং ঘটনা হল-এই' হাসপাতাল- 
গুলি নানা সমস্যার ভারে এতটাই 
বিপর্যস্ত যে রোগীরা সাধারণ 
হাসপাতালগৃলির চেয়েও কম যত 
পান। গোপীনাথবাবু, আপনার 
ভাইকে কোন টি বি হাসপাতালে না 
দিয়েই চিফিৎসা করাতে পারেন । টি 
বি এখন কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । 
যে-কোন বড় হাসপাতালের 07651 
[)০)1-এ ভাইকে একবার দেখিয়ে 
নিন। ওখানকার ডাক্তারের পরামর্শ 
মত চলুন। ওযৃধও হাসপাতাল 
থেকে যাষেন। আমাদের 
হাস তে আর ফোন 
রোগের শুধুধ না মিললেও টি বি 
যোগোর ওষুধ পাওয়া যায়। 


উত্তর দিয়েছেন £ 
ডাঃ মৃণাল বসু 


আই আই টি এবং বেনারস হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনোলজিতে ভর্তি 


হতে গেলে $ 


11215 পরীক্ষায় ফিজিকস, কেমিসটি, 
ম্যাথমেটিকস এবং ইংরাজি এই 
বিষয়গুলিতে পরীক্ষা দিতে হয়। 
প্রতিটিতে একটি করে তিন ঘণ্টার 
চারটি প্রশ্নপত্র সম্বলিত এই 
পরীক্ষায় যোগাতা অর্জন করতে 
হবে। তবেই ভর্তির জনা বিবেচিত 
হতে পারবে। 


শিক্ষাগত মান কী থাকা 
আবশাক £ 


পদার্থবিদ্যা, রসায়ন আর গণিত 
নিয়ে ১০+২ শিক্ষাবাবস্হার 
পূরাঁক্ষায় বা তার সমতল 
উত্তীর্ণ হতে হবে। যে সব প্রার্থী 
পরীক্ষা দিয়েছেন এবং ফলাফলের 
অপেক্ষা করছেন তারাও শর্ত 
সাপেক্ষে ভর্তির জনা বিবেচিত হতে 
ইস্ছক হলে )6]-তে বসতে 
পারেন । 


বিশাদ বিবরণ পাবেন এর কাছে 2 


অরগানাইজিং চেয়ারমান, 
আড়মিশন কমিটি, 

ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব টেক- 
নোলজি, 

বোমবাই-৪০০০৭৬ 


সংরক্ষণ ঃ 
তঃ জাতি ও ত: উপজাতিদের 
জনা প্রতোক ইনসটিটিউটে যথাক্রমে 
১৫ ও ৫%, আসন থাকে। যৃদ্ধে 
নিহত বা চিরতরে বা অক্ষম 
প্রতিরক্ষা, 


বিশেষ কথা ; 


এই সংরক্ষিত শ্রেণীর ্রার্থীদেরও | 





11:15 পরীক্ষায় অবশাই যোগাতা | 


অর্জন করতে হবে। কিন্তু এদের 


ক্ষেত্রে উপযৃক্ততার (611 ৫ 


স্টানডারড় বা মান 

হয়েছে। 
সরাসরি ভর্তিও কিছু হবে ঃ 
বিদেশে বসবাস করছেন এমন 
ভারতীয় নাগরিক, বিদেশি নাগরিক 
ও ভারত সরকারের মনোনীত 
প্রার্থীরা যদি নির্ধারিত যোগ্যতার 
মান প্রণ কয়তে পারেন তাহলে 
সরাসরি ভর্তি হাত পারবেন। 


জয়েনট এনট্রানসের ফরম ও 
তথাপুস্তিকা : 


ভর্তির বিজস্তি বেরোলে &1 


টাকার ব্যাস্ক ভ্াফট বা পোসটাল 
অরডার দিলে আই আই টি খড়গপুর 
থেকে বাক্তিগতভাবে ফরম সংগ্রহ 
করতে পারেন। নিজে যেতে না 
পারলে ডাকযোগেও আমিয়ে নিতে 
পারেন। সেক্ষেত্রে খামের উপরে 
বাঁদিকে ঘেঁষে লেখুন 01727 /৯1- 
10801017 ৮০011): 1983. এরপর 


হবে। যদি ব্যাঙ্ক ডাফট হয় তাহলে 
সেটি 78/816 হবে স্টেট ব্যাম্ক 
অব ইনডিয়া আই আই টি খড়গপূর 
বাঞ্এ। আর পোসটাঙল অরডারের 
ক্ষেত্রে 20+8015 8&1-এর স্হানে 
লিখুনঃ 1১.0. 1৫1918810-- 
12302. ব্যাঙ্ক ডাফট বা পোজ 
টাল অরডার আর খামের সো 
একটি অনুরোধপত্র, যাতে থাকবে 
দরখাস্ত ফরম ও তথাপুষ্তিকা 
(1111011181101 90018016) 
আপনাকে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ 
নিচের ঠিকানায় পাঠান £ 


(17101117217, 

/৯ 01711551011 (00111110166, 
1114101) 11500006011 601711- 
0010৬, 
*1)0128107--721302 


'সূ্যসত্্ব বন্দ্যোপাধ্যায়. 


রঃ 
টি চা * বৃদ্পৃশ্খাত কল পাম্প তাপ শ্টিএ হাতার 
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আমুপহ্থীন | 





নিবাসী অন্য আব্বাকে ছেড়ে নিজের 


৯ 


সর্মীরেন্দ্নাথ সিংহরায় 


(৮৭ সাপ 


প্রায় এগার মাস পরে নিবাসী ফিরে 
এল। ফিরে এল বললে একটু ভূল বলা 
হবে। আনা হল। নিবাসী তার 


, 'বাবা মায়ের কাছে ফিরেছে সংবাদ পেয়ে 





তাদের কাছে শিয়ে হাজির হলাম খোজ 
খবর নিতে, দেখা করতে। 


নাকাশীপাড়া থানার মোটা বড়গাছি 
গ্রামের বাসিন্দা মনিরুচ্দিন মণ্ডল | স্ত্রী 
আসিমা বিবি আর চার মেয়ে ও দূই ছেলে 
নিয়ে তাঁর সংসার । খ্বই গরিব, তার 
ওপর মনিরুদ্দিনের দৃটি প্.ই নেই। 
ধুবই অভাবের সংসার। বাড়িতে বসে 
মনিরুহ্দিন বিড়ি বেঁধে কোন রকমে দিন 
চালান। বড় মেয়ের কোনরকমে বিয়ে 
দিয়েছেন। 


নিধাসী খাতৃন (১৮) বাবার জন্য বিড়ি 
র পাতা ও মশলা নিতে বেথুয়াডহরীতে 
এসেছিল গত বৈশাখ মাসে। হঠাং 
কয়েকজন অপরিচিতা মহিলা নিবা্সীকে 
তার আত্তীয়ব বাড়ি জমপৃকৃরে যাবার 
কথা বলে একরকম জোর করেই 
নিবাসীকে বাসে তোলে। নিবাসী নিজের 


গ্রাম আর বেথুয়াডহকীর কয়েকটি বিড়িব 
. মশলার দোকান ছাড়া আর কিছুই 


থু 


চেনেনা। অনিগ্াসত্বেও নিবাসী তাদের 
সঙ্গে যেতে বাধা হয়| বাস পালটিয়ে 
ট্রেনে, পরে আবার বাসে গিয়ে এক 
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সঙ্গে। তারপর একে একে কোথায় চলে 
যায় তারা, আর খুঁজে পায়না নিবাসী। 
সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা, কাউকে 
জানেনা, চেনেনা দৃতিনদিন খাওয়া দাওয়া 
নেই। নিৰুপায়, অসহায় নিবাসী একটি 
গাঙ্ছতলায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে সুরু" করে। 

হঠাং এক পথচলতি বয়স্ক ভদ্রলোক 
গাছতলায় অজ্পবয়র্সী একটি মেয়েকে 
কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। 
তারপর নিবাসীকে একের পর এক প্রশ্ন 


করে করে সব ব্যাপারটা জেনে নিয়ে 


বললেন, চ্ল মা আমার বাড়িতে । কোন 
অসুবিধা হবে না। আমার চার মেয়ের 
সচ্গে তুমিও নিজের মেয়ের মত থাকবে। 
নিবাসী কি আয কয়বে সেই ভদ্রলোকের 
সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যায়। নিবাসীর 
কাছেই জানতে পারলাম ডদ্রলোকের নাম 
সাত্জাত মোচ্লা, ডাক নাম সাদা 
মাসটার। তিনি মাসটারি করেন। 'তাঁর 
আদর যত কোনদিন ভূলতে পারব না। 
আমার আব্বা আর আম্মাকে ছেড়ে মনটা 
খুবই খারাপ লাগছিল। মাঝে মাকে 
কাঁদতাম। সাদা মাসটার আমায় সান্তনা 
দিয়ে বলতেন, কাঁদিস না মা। আমিও 
তোর আব্বার মত মনে করনা । সতা খুব 
আদর যতে ছিলাম। জামা কাপড় 
দিয়েছে, খাওয়ারও কোন অসুবিধা ছিল 
না। যে জামাকাপড় পড়ে আছি তাও সেই 
আব্বাই দিয়েছে ।' তারপর সেই সাদা 








নিষার্সী। সাজ্জাৎ মেক্জা, গ্রাম ইমাম 
নগর, পোঃ আজিনগর, জেলা রাজসাহী। 
থানা গমস্তাপূর আর মহকুমা নবাবগঞ্জ। 
বলে নিবাসী কাঁদিতে আরম্ভ করল । 
থাকায় মাঝে মাঝে কাঁদত। তাই 
সাজ্জাং মোল্লা নর্দীয়া জেলাশাসককে 
চিঠি লেখেন। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে 
ধ করেন, আপনার দেশের মেয়েকে 
নেবার ব্যবচ্হা করুন। তারপর 
জেলাশাসক চিঠি লিখতে সরু করেন। 
দেশে চিঠি লেখালেখির পর 
চা আনার বাবচ্ছা হয়। 
শেষপর্যন্ত গত ৯ মারচ রাজশাহী 
মালদহ সীমান্তে হাজির হয় 
নিবাসী। সঙ্গে ইমামনগরের় সাদা 
মাসটার সাজ্জাংৎ মোল্লা। নদীয়া 
জেলাশাসকের পক্ষে একজন ডেপুটি 
ম্যাজিসট্রেটের সঙ্গে নিবার্সীর আব্বা 
মনিরুদ্দিন। সফলের চোখেই জল । 
মনিরুদ্দিন বছৃদিন পর তার হারিয়ে 
যাওয়া মেয়েকে ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে 
পড়লেন। নিবাসীও তার আব্বাকে পেয়ে 
কাঁদতে লাগল । নিবার্সীর ইমামনগরের 
আব্বার দৃচোখেও জঙ্ল। সে এক করুণ 
দৃশ্য। নিবাসী যখন নিজের দেশে ফিরছে 
তখন সাজ্জাৎ মোল্লা জলভরা চোখে 
বললেন, “আমার পাঁচ মেয়ের একমেয়ে- 
কে আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন। যেন কোন 
কষ্ট না হয়। কোন অসুবিধা হলে আমায় 
খবর দিও মা।"' 


তারপর নিবাসী তার আধ্বার সম্দো 
নিজরে গ্রাম বড়গাছি রওনা হল। তাদের 
যাওয়ার পথের দিকে জলভরা চোখে 
সাজ্জাৎ মোল্লা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানা- 
লেন, আল্লা নিবার্সীর ভাঙল কর। 


নিবাসী কাঁদতে কাঁদিতে বারবার 
আমায় বলছিল-সাজ্জাং মোল্লার কথা। 
নিজের আব্বার মত ভাল্লবাসত। খুব 
আদর যতো ছিলাম। নিবার্সীর আব্বা 
মনিরুহ্দিন আমায় ধ জানাল- 
মেয়েটার বিয়ের একটা বাবচ্ছা করে দিন, 
আমি অক্ষম, দয়া করে একটা ব্যবগ্হা 
করে দেন। নিবাসী যখন সমস্ত ঘটনা 
আমায় বলছিল তখন মাঝে মাঝে কান্নায় 
ভেঙে পড়ছিল । চোখের জল মুছে আবার 
শুরু করছিল কথা। ভাবতে ভাবতে 
ফিরছিলাম তার আব্বার আকুল প্রার্থনা, 
মেয়েটার একটা বিয়ের ব্যবচ্হা করে 
দেন। 


তী 
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নয়া দিললি থেকে তরুণ | 
প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 


পরিবর্তনে প্রকাশিত একটি 
রিপোরটকে কেন্দ্র করে গত প্রায় নয় 
মাস মামলা চলার পর সুপরিম 


কোরটের নির্দেশে পচ্চিমবঙ্গের ৫ | 


জন যাবজ্ছধিবন দণ্ডাকাপ্রাস্ত 
আদিবাসী মুক্তি পেলেন। সুসরিম 
কোরটের নির্দেশে, আরও ৯ জনকে দৃ 
মাসের মধ্ো ছেড়ে দেওয়া হবে বলে 
রাজা সরকার জানিয়েছেন । পশ্চিম- 
বঙ্গের কোন কারাগারে যাবজ্জীবন 
দণ্ডাক্তাপ্রাপ্ত কয়েদী ১৪ বছরের 
বেশি মেয়াদ খাটছে কিনা সুপরিম 
কোরট রাজাসরকারকে তাও খতিয়ে 
দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুপরিম . 
৯০৮০৯ 

এ ধাপারে ২৫ মধ্য 
রিপোরট পেশ করতে হবে পরি- : 
বর্তনের ১৪ জুলাই ১৯৮২ সংখ্যায় '' / 
জ্লীবন দন্ডাজ্ঞাপ্রাস্ত আদিসাবীদের 
দর্ঘশায় বিষয়ে একটি প্রতিবেগন .. : 
প্রকাশিত হয়। ২৪ দূলাই (১৯৪৯) :. 
সাঁওতাল কবি মহাদেব হাসিনা), 
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মহ সৃপরিম কোরটের বিচারপতি পি 
এন ভাগবতীকে চিঠি দেন। মেদিনী- 
পরের আডভোকেট জয়রাম মান্ডি 
এবং কলকাতার আডভোকেট বি 
শাসমলও পরিবর্তনের প্রকাশিত 


প্রতিবেদনের কপি সহ বিচারপতি জেলের সুপারিনটেনডেনট (প্রিজনস) (২৯) অনুযায়ী কোনও যাবজ্জীবন 
পি এস ভাগবতীকে চিঠি দেন। তাঁরা লনা রানি দণ্ডাক্ঞাপ্রা্ত বন্দীর জেল খাটার রা রি হাতির 

এ-ও অনুরোধ করেন যে, তাঁদের এই জানালেন, সৃপরিম কোরটের কাছে মেয়াদ ২০ বছরের বেশি হলে তাঁদের 
চিজিকে যেন রিট আবেদন হিসেবে বন্দীদের বিষয়ে যে রিট আবেদন শেষ তিন বছরের জেল রিপোরট হুফলনামায় শ্রী গাঞ্গুলি আরো 
বিবেচনা করা হয়। এই তিন করা হয়েছে তার সব সত্য নয়। এই সন্তোষজনক কিনা শৃধূ মাত্র তা জানালেন, যে পাঁচজন আদিবাসী 
আবেদনকারীই বিচারপতিকে লেখা বন্দীরা ৩০২ ধার অনুযায়ী খুনের. দেখে মৃত্তিত্র সম্পর্কে বিবেচনা করা. বন্দী২২ বছর থেকে ২৫ বছর মেয়াদ 
চিঠিতে জানান যে, মেদিনীপুর কেসের আসামী এবং যাবজ্জীবন যেতে পারে। জেল খেটেছে সৃপরিম কোরটের 
গেনট্রাল জেলে ২৪ জন আদিবাসীর করাদশ্ডে দন্ডিত। সৃতরাং সেকশন শ্রীগাতগৃলি জানালেন, মেদিনীপুর নির্দেশে রাজা সরকার ইতমধোই 
'মেয়াদ শেষ হযার পরও তাদের ৪৩৩ (এ) অনুযায়ী এদেরকে ১৪ সেন্ট্রাল জেলের ২৪ জন আদিবাসী তাদের মুক্তি দিয়েছে। ১৬ পেকে ১৭ 
অন্যায় ভাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে বছর মেয়াদ খাটতে হবে। এই বন্দীর ১৪ বছর মেয়াদ পূরণ হয়নি। বছর মেয়াদের জেল খাটা বন্দীদেরও 
রাখা হয়েছে। কয়েদীদের ১৪ বছর মেয়াদ পূরণ সুতরাং তাঁদের মুক্তি দেওয়ার প্রন. মুক্তি দেওয়া হবে। তবে এদের, 
৮ জাগসট ১৯৮২ স্পরিম কোরট হয়নি। ওঠি না। মুক্তির জনা রাজ্য সরকার মৃপরিম 
এই চিঠিগৃলিকে রিট আবেদন হলফনামায় আরো বলা হল, সৃপরিম কোরটের সহায়ক এবং কোরটের কাছে আরো দৃ-মাস সময় 
হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মেছিনী- রাজা সরকার ১৯৭৮ সালের ১৮ আদিবাসী বন্দীদের প্রতিনিধি চাইছে। | | 
পূর সেনট্াল জেল সৃপারিনটেন- ডিসেমবর প্রণীত ৪৩৩ (এ) সেকসন গোবিন্দ মুখোটি রাজ্য সরকারের রাজা সরকারের হলফনামার 
ডেনট ও জেলা শাসককে এই অনুযায়ী নন বিচারাধীন দেওয়া হলফনামার একটি মূল বিষয় উত্তরে সৃপরিম কোরট পশ্চিমবঙ্গোর 
অবস্হার মেয়াদকে গণনা করবে না। ভবল বলে প্রমাণ করলেন। তিনি আর কোন জেলে এরূপ আর কোন 
পশ্চিমব্গ সরকারের ওরফে শ্রী সুপরিম কোরটকে জানালেন, বন্দী অন্যায়ভাবে কারাদণ্ডে দন্ডিত 
গাঙ্গুলি তাঁর হলফনামায় আরো যেহেতৃ বন্দীদের দণ্ডাক্তা ১৯৭০-এর হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জনা 
জানালেন পশ্চিমবঙ্গ জেল কোড ১৮ ডিসেমবরের অনেক আগে, তাই রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিলেন। এ 





২ মারচ ১৯৮৩-তে রাজ্য সর- 
কারের পক্ষ থেকে সৃপরিম কোরটের 
কাছে প্রথম হলফনামা এল। 
পশ্চিমবংগ সরকারের পক্ষে হলফ- 
নামা দিলেন মেদিনীপুর সেনট্রাল 





পর তাঁকে যুক্তি দেওয়া যায় ফিনা তা 
বিবেচনাধীন। এই কোড 
আরো কয়েকটি রিষয় বিবেচনার পর 
বন্দীকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। 
যেমনঃ বন্দীর অপরাধ কী ধরনের, 
তাঁকে মুক্তি দিলে তা সমাজের পক্ষে 
বিপজ্জনক হবে কিনাঃ ইভাদি 
অনেক বিষয় বিবেচা। 

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ জেল কোড 


দের উপর মেকসন ৪৩৩ (4) 
প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে রাজা স্ব. 
কারের সেকসন ৪৩৩ (এ) কষে. 
অনুসরণ করা উচিত হয়নি। বন্দী. 
দের বিচারাধীন অবস্হায় মেয়াদকেছ 
করতে হবে। তিন বিচারপতি নির্দেশ 
দিলেন ঘে, বন্দীদের সম্পর্কে রাজা 
সরকার কী সিচ্ধান্ত নিলেন অবি- 
এবং জেলের মেয়াদ ঠিক 
কত বছর পূরণ হয়েছে তারও একটি 
তালিকা পেশ করুন। টির 

রাজা সরকার এতদিন বয়ে 
এসেছিলেন যে, বন্দীদের মেয়াদ ৯৪ 
বছর প্রণ হয়নি। কিন্তু ২৭ 
এপরিল ১৯৮৩ রাজাসরকারের 
তরফে শ্রী গাঙ্গুলি মুপরিম কোরটের 
নির্দেশমত জেল খাটার 
মেয়াদ সং্রন্ত যে তালিকা পকার্শ 
করলেন। বন্দীদের বিষয়ে পুরনো 
কাগজ পত্র ঘেঁটে তাঁরা জানতে 
পেরেছেন £ ২৪ জন আদিবাসী 
বন্দীর & জনের কারাদণ্ডের মেয়াদ 
১৪ বছরের অনেক বেশি হয়ে গেছে। 
এই পাঁচ জনের কেউ ৯২ বছর, কেউ 
২৫ বছর জেল খেটেছেন। এছাড়া. 
আরো ৯ জন বন্দীর কেউ ১৬ বছর 


&৯১-র (১) এবং (৪) ধারা অনুধারী সেকসন ৪৩৩ (এ) তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারে রাজা সরকারকে আগার্মী 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডা্ভাপ্রাস্ত প্রয়োগ হতে পায়ে না। কারণ ২৫ জুলাইয়ের মধো রিপোরট পেশ 
বন্দীর ১৪ বছর মেয়াদ পূরণ হবার সৈেকসন ৪৩৩(এ) বলবৎ করতে হবে। 2 


রা টি কীসের পানা প্যাক আত সে স্পর্শের বা্প্পপপতুশপাত্শশিাপানপ নিন 
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সাক্ষাৎকার নিয়েছি আমবা। তাঁদের ধান ধারণার কথা 
দেওয়া হল। 






প্রতিটি ধর্মকথার মূল বাণী "সবকিছুর মাকারি [2 | 
ডাল'। মধ্যবিত্ত মানুষদের সম্পর্কেও সেই একই কথা । 74 ইত টিটি তি) পি টিতি হয হক ও 
মাঝের তলার লোকদের সঙ্গে নিচের তলার যেমন চি 


নূরুল আলম 


লেনদেন ভাব ভালবাসা থাকে তেমনি ওপরের ছিরে 

তলার রি | মারার হগলি জেলার খানাকৃল থানার সাবলসিংহপৃর 
ও। পে ১1 তি ১25 পাস সদ ইউনি 

2 রা গ্রামে আদ নিবাস! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি 
যে সম্প্রদায় যত ক্ষমতাশালী তার ম ও 2 এ, এল এল বি. ডিপ্লোমা ইন জারনালিজম পাশ 
পরিপুণ্ট_শিক্ষা দীক্ষা, রি রা প্রভাব- ছি করেছেন। চাকৃবি - আকাশবারণণী ভবন কলকাতার 
প্রতিপত্তি, সাহিতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন এসব ব্যাপার তোলার ফিলড বিপোরটার। কৃচ্ঠিয়া সরকারি আবাসনে 
নিয়েই। 5157 কস থাকেন। বিবাহ-১৯৭২ সালে। স্ত্রী-দিলদার বোগম 
পচ্চিমবাংলায় প্রায় এক কোটি বাঙালি মুসলমানের 7 বি এ (অনারস) বি টি। শিক্ষিকা- আদি বালীগঞ্জ 


21৮৩, 2, বাতলে ভা লতা শানপ চালা 


মধো সেই মধাবিত্র সম্প্রদায় বা মাঝের তলাটা প্রায় ছি ূ ' বিদ্যালয। একটি মাত্র কন্যা, দারাখৃশা বেগম । ৯ বছর 
নেই বললেই হয়-দ্বাধীনতার তিন দশক পেরিয়ে ছি ব্য়স। পাট মেমোবিয়াল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী 


ঘাবার পর আস্তে আস্তে সেটা গজাচ্ছে, আর্থিক ছি কলকাতা রেডিও অফিসের দোতলায উঠে ফ্যামিলি 
স্বান্ছন্দোর দিক তার খানিকটা পুষ্ট হলেও সাহিতা চি প্রানিংয়ের ঘবে ঢুকে প্রথম চেয়ারটিতেই যে মানুষটির 


সাংস্কৃতিকটা বড় পঙ্গু । যতটুকৃও বা জল্ম নেয় তাকে 
গ্ব-ডাবের মধো বাঁচিয়ে তোলার স্বাধীন ক্ষেত্র নেই। 
তাই তাঁরা অভিমানক্ষুষ্ধ। দায়ভাগটা চাপাতে চায় 
অনাদের ঘাড়ে। 

অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে লীগের আমলে 
গোটা বাংল্লায় বিশেষ করে নাগরিক সভাতায় বাঙালি 


সাক্ষাৎ পেলাম ইনিই নূরুল আলম সাহেব । মাঝে 
মাবে প্রায়ই রেডিওতে গলা শোনা যায়। পরিবার 
করণ, গ্রামাঞ্চলের জনকল্যাণকর নানা অনুষ্ঠান 
ইতাদি ব্যাপারে নূরুল সাহেবকে বেতারে কন্ঠ দান 
করতে হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু মানুষের 


মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল বেশ ক্ষমতাশালী । স্গে সম্পর্ক ও পরিচয় হয়েছে তাঁর। 
সা 00 2১৮745 বললাম, স্বধর্মের লোকদের নিয়ে আপনার 
88 রব ৯ ভাবনাচিম্তার কথা যদি একটু বলেন। 
ইত করার পর্ব পাকিলানে সব মানৃষকে একভাবে দেখি. ..., ধর্ম আর 
জ্বা্ধীনতার তিন দশক পরের চিত্র কিছু আশাপ্রদ বেসি ৮88৮৮৭ 


ছয়ে উঠছে। বড় বড় বাবসায় বাঙালি 
দেখতে না পাওয়া গেলেও ছোট ছোট বাবসায় আজ 
তাঁরা শহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছেন। চাকরির ক্ষেত্রে 


ভাবি। পারলে কিছু করি। অবশ্য নিজের চৌহদ্দির 
মধ্যে। 


তাঁদের শতকরা কোন রকম হার নেই বলে বাধা হয়ে 21887588775 

ভবীবিকার দায়ে ছোট ছোট ব্যবসায়ে নামতে বাধা নূরুল ইসলাম সাহেব বললেন, ধর্ম মুখাত বাক্তিগত 

ছল্ছেন। ব্যাপার । আজকাল ধর্মকে সামনে রেখে অনেক অপ্রিয় 
ৃ ঘটনা ঘটান হচ্ছে । এটা খারাপ লাগে । ধর্ম নিয়ে বিতর্ক 


তবে তিন দশকে সং বান্তালি মুনলমানদের 
' মধো আদৌ অগ্রগতি হয়নি এমন বপব না। 
আনুপাতিক হার নগণ্য হলেও মধাবিত্ত সম্প্রদায় 
তাঁদের মধো দানা বেঁধে উঠছেন। 


এইসব নযোগিত মধাবিত্তদের মধো কয়েকজনের . 


যত বাড়ছে মানুষ ততই বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এটার 
পরিণতি ডাল হবে কিনা তা নিয়ে ভাবনা মাথায় 
আসে। মনে হয়, এ দিকটা নিয়ে ম্বানুষ ভাবছে কিনা। 


রাজনৈতিক মনোভাব সম্পর্কে বলবেন কিছু ?.. 
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বাংলাদেশের উপ্চতথ সরকারি 
লিবিয়াতে ইংরেজি সাহিতোর অধ্যাপক, পা 
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নান হিসেবে রাজনীতির বাইরে থাকি। 
থাকতেই হয়। তবে সমাজতন্ত্র হলে দেশের ভাল 
হবে এটা বিশ্বাস কবি। 

ফাামিলি প্রযানিংয়ের প্রয়োজন সম্পর্কে আপনি কী 
ভাবছেন " 


ফাামিলি প্রানিংয়েব প্রয়োজন সবাই বোঝেন। 
স্বীকার করেন। তবু দ্বিধা সংকোচ আছে। ভয় 
আছে । লজ্জা আছে। পর্দনিশীনবা সুযোগ নিতে 
আসছে কম। কিণ্ছু শিক্ষিত সচেতন মধাবিত্রদের 
পবিবাবগুলো প্রা সবই সীমিত। ছাট পবিবাব 
তাদের ধচি-সংস্কৃতির অংশ হযে গেছে । 

সরকারি চাকবিব ক্ষেত্রে সংখালঘু বা এপশীলিদের 
সুমোগ সৃবিধা প্রসঙ্গে নকল আলম সাহেবেব বন্তনা £ 

তপশীলবা আহনেব আওতায় সৃযোগ পায়। 
অনাদের শিক্ষা ও যোগাতা অর্জন করতে হবে। 
সংরক্ষণ ছাড়াও সুযোগ হতে পাবে। চাকবি দেওযাৰ 
জনা পাবলিক সাবভিস কমিশন, বাংকিং সাবভিস 
কমিশন, বেল সাবিস কমশন প্রভৃতিতে- প্রতি 
যোগিহায বহু ছেলে সসল হচ্ছেন যোগ্য তাব জোবেই | 

মধাবিন্ত মানসিকতাব প্রন নূরুল আলম সাহেব 
বলেন £ 

পেশাগত কাবণে কোন মানসিকতা গড়ে ওঠে বলে 
মলে হযনা। 

উচ্চবিন্ত ঠঠে চান কিনা » 

অর্থসঞ্গতি ভাল হোক এটা সবার মত আমবাও 
চাই। 

আপনার মতে আদর্শ পুরগ্ষয কে" 

নাম বললে অনেকে বাদ পড়ে যাবার ৬ধে বলব না। 

গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তো ? 

মাঝে মাবে যাই। সেখানে মা আছেন। আত্মীয়রা 
আছেন। নানান সেবাকাজে যৃক্ত। তাচ্ছাড়া গ্রামের 
সবুজ সঙ্জীবতা এমনিতেই টানে । আমাদর গ্রামটাকে 
গড়তে চেষ্টা করছি। 

বিশ্ঞান ভাবনা 2 

বিজ্ঞান না হলে সমাজ এগোবে না। 

নূরুল আলম সাহেব আধুনিকতার পক্ষপারতী। 
বাড়িঘর । বিছানা পোশাক সর্বত্র আধুনিকতার ছাপ 
দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ, গ্রার্মীণ প্রাকৃতিক দৃশা। ঘরে 
সোফা কাম বেড, ভেসিং টেবিল, বইভরা আলমারি । 
কাজের চাপে কিছুটা আগোছালো। 

সাহিতা সংস্কৃতি £ 

অনেক প্রবন্ধ লিখেছি । গান লৈখারও কোঁক আছে । 
| বড চেসস্চ পু কবিতাও লিখি 


পিরিবরীন ৯৩ নুলাই ১৯৮৩ 


ট্রি 


সংস্কৃতির চর্চা করতে ভাল লাগে। 
সাবলসিংহ পুরের বা খানাকুল থানার লোকরা 
আর কেউ কি আপনার মত কলকাতায় এসে 
রুজি- রোজগার করছেন ; 

হটা ইলেকট্রোগ্লেটিংয়ে কাজ করে" ছোটখাটো 
কারথানাও আছে । 

শিক্ষার হাব আপনাদেব ওদিকের মুসলমানদের 
মণো বাড়ছে কি” 

বাড়ছে । বোধহয় পঁচিশ বছর পবে মূর্খ লোক খুঁজে 
বাব করতে বেগ পেতে হবে। 

আব কি 'হবি' আছে 

আকাশবাণী ও দৃবদর্শন কর্মচারী ও শিল্পীদের 


সমন্বয কমিটির মুখপত্র “অভি কন'-এর সম্পাদক । এবং 
আকাশবণী শিল্পী কর্মী সম্ঘের সম্পাদক । 


ডাঃ জাহাঙ্গীর হোসেন 

জল্ম £ ২৮ কার্তিক ১৩৫৯। জল্মস্হান মুরশিদাবাদ 
জেলাব বেলড়াংগা থানার ঘোল্লা গ্রামে । শিক্ষাঃ 
কৃমার মহিমচন্দ্র বিদ্যাপীঠে উচ্চ মাধামিক। কলেজ £ 

নওড়া নধসিংহ দন্ড কলেজ ও বঙগবাসী কলেজ-.বি 
এস সি (বাঘো)। প্রতাপ চন্দ্র হোমিওপ্াথিক কলেজের 
ডি এম এস। এক সময গ্রাত্রপরিষদের সাধারণ 
সম্পাদক ছিলেন! 

পশন কখলাম £ আপনারা পাবিবারিক দিক থেকে 
ততো মধাবিত্ত 

তা বলতে পাবেন। আমাদেব পরিকাবে মোট ১৮ 
জন লোক । বি চাকর নিয়ে ২১ জন | জমি প্রা ৬০/৭০ 
বিঘে। চাষ আবাদ করলে ক্ষেতে সব রকম ফসল হয়। 
আমরা প্রায় নৃন ছাড়া কিছুই কিনি না। 

গ্রামের উদ্নতিমূলক কাজ কিছু করেছেন 2 

হাই মাদ্রাসা গ্রামীণ গ্রচ্ছাগাব, কৃষি সমবায় সমিতি 
গঠন কবার বাপাবে সব রকম সহযোগিতা করেছি। 
এখনও নানা বকম কাজে জড়িয়ে আছি। 

চাকরি কবেন নাতো” 


কিছবদিন করেছিলাম । নবাবের দেশে বাড়ি, মেজাজ 
আছে, কারো হুৃকৃম তামিল করতে পারি না, বিশেষ 
করে গোলার্মী আমার বড় না পসন্দ। 


চলে কি কবে; 


লোকদলের মামি পশ্চিমবংগ রাজা সাধারণ 
সম্পাদক । চরণ সিং আমার রাজনৈতিক গৃরু বা 
নেতা । মাঝে মাকে প্রেনে বা ট্রেনে দিজলিতে যাই । 
বাড়ি থেকেও টাকা আনি। 


পরিবারের লোকদের সম্বন্ধে কিছু বললন। 


গ্রাম ছেড়ে উচ্চ শিক্ষার জনা মধ্য ধাংলা থেকে 
কলকাতায় আমাকে আনার বাপারে আমার ছোটচাচা 
মোতালেব হোসেনের মদতই বড় ছিল । মা বাবার 
চাইতেও তিনি ছিলেন বেশি। পশ্চিমবঙ্গ রাজাসর- 
কারে পুলিস বিভাগের তিনি একজন দাম়িতু শীল 
কর্তবাপরায়ণ কর্মী। তাচাড়া আমাদের ফ্যামিলির কিছু 








আবৃধাধ্বিতে থাকেন ৮০ ও 
দেলে কয়েকজন সরকারি কর্মচারী, কেউ: কেই 
মসজিদের ইমাম । রি 

দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কেমন আছে ? 

আগে ছিল, এখন তেমন নেই, ও বাংলার চলোবারা 
আসার পর সবদিক থেকে চাপ পড়েছে । অ 
রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চাপ। এই তো কিছুদিন আগে 
প্রচণ্ড রকম দাস্পা-হা*গামা হয়ে গেল! বাঙালি 
মুসলমানরা সব দিক থেকে পশ্চিমবচ্গে বঞ্চিত, 
অবন্তেলিত। কলকাতা শহরেও অবাঙালি মুসলমানদের 
কান্ব থেকে বাঙালি মুসলমানরা ভাঙ্গ বাবহার পায় না? 
সমস্ত মসজিদে মাদ্রাসায় এতিমখানায় তাদের 
অধিকারই বড়। 

পোশাক-আযষাক কী' পরেন; 

টেরিলিন, টেরিকটন, টেরিউল, বিদেশি কোন জিনিস 
বাহার করি না। খাদি রেশম ইতাদি বাবহার কন্ধি। 
কারণ কৃটির শিল্পের প্রসার চাই । বেকার সমস্যায় 
সমাধান চাই । 


রাজনীতির লোকরা কে কে প্রভাব বিস্তার 
কবেছিলেন ” 

ডঃ জ্যোতি ভট্রাচার্ধের পুভাবে কারল মারকস 
পড়ি। পরে অধ্যাপক হৃমায়ন কবিরের সঞ্গে 
যোগাযোগ হয়। চরণ সিং কৃষকের সন্তান। 
পুঁজি পতিদেব বিরুদ্ধে । তাই তিনি এম পি হয়ে এসেই 
প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন তাতে পুঁজিপতিরা চটে যান। 
তখন তাঁর কেন্দ্রীয় সরকারকে ভেঙে দেবার যড়ঘন্ 
করে। 

বাঙালি মধাবিত্ত মানস শক্তিশালী হবে বলে আশা 
করেন : 

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়ে তারা দিশেহারা । 
তপশীলি হিন্দুদেব নানান কিছু সাহাযোর বাবক্ছা 
আছে । তাদের টেনে তোলা হচ্ছে কিন্ত দীনতম দরিদ্ 
2০54 


মুসলিম দেশগৃলোতে আপনার আর্তীয়রা আছেন, 
সেজন্য আপনার কথায় যেখানে মুসলমানরা বঞ্চিত 
সেই ভারত সম্বন্ধে আপনার মনে প্রতিক্রিয়া আছে 
কি. 

না তা নেই। ইসলাম বিশ্বন্্রাত্ৃতবের কথা 
শৃনিয়েছেন। পৃথিবীর যে যেখানে থাকে সেটা তার 
দেশ। তার পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি । 'হৃব্বূল অত আল্‌ 
ইমান. দেশকে ভালবাসা ইমান বা বিশ্বাসের 


অঙগ। 
মাকসুদা কাজী 

ডাক নাম লিলি রহমান। হাওড়া বসল্তপৃরের 
মেয়ে। অতন্ত চটপটে | অবাধে ইংরেজি ধজেন। 
অবাধভাবে মেলামেশা করেন। হিন্দু বন্ধু বাঞ্ধবীদের 
বাড়ি হরদম খাওয়া দাওয়া করেন। ক্জকাতায় 
পড়াশুনো। 

চাকরি করেন তো” 

গ্ুকোনেট ফারমে চাকবি করি) ওখানে নানান কিছু 
ওষুধ তৈরি হয়। গভরনমেনট অনভারটেকিং। 


গ্রামে যান ১ 
শহরে মানুষ তবে ছুচিছাটায় গ্রামে যাই । আররায 

খাঁটি আরবান । ও 
মুসলিম মেঘে, বোরখা পরেন না, আধুনিক হিদ্দ্ু . 

মেয়েরা প্রশ্নের চোখে তীর়বিদ্ধ কনে না: | 


মধাবিত্ত মডারন হিন্দু যারা গরু খায় তাদের সঙ্চে' 
মিশি'পদাঁ প্রথা তারা এবং আমরা 'হেট' করি। 


আরবের গরম অঞ্চলে হয়ত কুসুমকোমল নারীদের 
সৌন্দর্য রা জনা আপাদমস্তক ঢাকা দরকাব। 
তাষ্ভাড়া বেদইনরা নাবী পুট পাট কবে নিষে যেত । এখন 
শিক্ষা দাক্ষান পর যখন গাড়িতথাড়া অফিস আদাল 
জাহাজ উড়োজ ঠা সরি নারীদের আধিপঠা তখন 
আব পর্দবি বাহুল্য কেন তাছাড়া এই কাপড় 
কাথা লোকএ এখন আনেক বেশি 

বাড়িতে গামা 7 ডা /7কঙ 

দিদি নামা পাডন। মা সমেশা খাহনও শামাজ 
শপাড়েন। 

আব্বা কি করেন 

আাব্ধা কাণীশ নশীর “মান বিজনিসম্যান | 

মূুনলিম মেয়েদের জনা দতখবোধ আছে 

র্যা [দ্থচলে বড কতা) 227) হাব! এড অসহাষ, 
অভাগা। 

আপনি খাব কি কি কবেছ্ছেন 

জ্য়পৃণ দিললি /ণান্ক! এন সি সি কবেছি। ১৮০০ 
ফুট মাউনটেনিযাবিং কবেছি। বেহালা ম্লাইং ক্লাবে 
সদস্যা। উড়োজ্গাহাভ। চালাতে পাবি । মামাব বোন 
মাহাুজা কাজী উড়্োজাহান ওঠান নামান দুইই 
শানে! 

শরিয়তে যে চাব বিযেব সমর্থন আছে ভাতে 
আপানাব সমর্থন আ7& 

মা. আদৌ না। অর্থনৈতিক চিপে এ বাধস্হা এখন 
প্রায় অচপ হয়েও গেছে । 

আপনারা কতজন শোক 

আমি এখনো আব্বার পরিবার ভূত্ত | আমর্বা ৬ 
ভাই বোন। বড় আপা (দিদি) গ্রাজুয়েট । দসেজবোন 
কমারস গ্রাজুয়েট । ভাহ কমাবস গ্রাজ্জযেট হাযে টাটা 
কোমপাশিত5 চাকবি কবছে। আগামি পথম । নিত্চবাটা 
পড়ছে । 

কটা ভাষা গানে, 

বাংলা, ই 'বেজি, রি উদ্দ শ্মাববি। 

আপনাব 1শকবি পদ 

কনফিডেনসিয়াল সেকবোটাবি টু ৮ 
আনড চিফ একফ্িকিউটিল অফিসার । 

বিমে করবেন না 

এখনো স্হিবনিশি, ত নহ। 

আপনি যারে বিপ্য করেন তিনি নশযই পণ 
নেবেন না এ 

পাত্র স্মারট, ভাল উপায। ধর্মনিবাপিচ্। উদ, 
শিক্ষিত, সুদর্শন এব স্বাস্হ বান হণ্যা চাহ । পণ বা 
অনা কোন দাবি কবলে দবগা দেখিতয দেখ। 


আকমল হো7সন 

সমাজ দেবক। ববসার্মী। বযঘস ৫01 জেবকস, 

সাইক্ষেলাসটাইল, টাইপ কাপিং মেশিন মাছে । 

লোকজন কান্ড করছেন । ভাইপো দেখাশনা কবেন। 

লেখাপড়। বিষয়ে কি বলেন না কিছু চোপত ই ংরেজি' 
বলেন এব" পলড়ন। 

দেশের কথা বলুন মানে আপনাব 


70 যাবমা।না 


গামাথচলেব 


কথা। 


দেখুন মাসুশ্দি শব হপৃকে আগে ৬৫৭, মুসলমান 


ছ্বিলেন। এখন হাফাহাফি । পর্ববিগ থেকে আগত 
উচ্চবিত্ত মধ্া'বিষ্ হিল্লা এখন এখানে জেঁকে 


বলেছেন। তারাই সব লাপাবে কৃত করতে চাইছেন 
এবং করছ্ছেন। কেন শা ঠাদের শিক্ষণ, অর্থ সহায়তা 
বেশি। চাকরির সুযোগও পাচ্ছেন পবা আনেক বেশি। 


হার ৩ মেয়ে ১ ছোল। পবিব।বে পাট ৭ জন। 


,কলকা হাব ভাল তলাতে থাকেন । বড় মেয়ে হামিদালানূ, 


উচ্চ মাধামিক, কালকাটা গাবলস কলেজ । মেজো 


॥ 
মু 
€ 
? 


নীলোফাব বেগম ঝ্মাস নাইন, " 
পবেটোতে | চছোলে মত বেহান সেন্ট 
আনটনিতি গ্লাস সেভেন। চোট 
নিশাত বানু সেনট হামিল চাবচ। 

কতগুলি ভূনি কাপড় বাব কবে দেখালেন। 

কি হয এসব - 

বিধবাদের দান কবি। নিজেব বাবসা থেক প্রতিদিন 
প্রথম বিজ্িন্টা দানের জনা বাখি। চা থেকে কাপড় 
কিনে কিনে সপ্তাহ অন্তে দেশে যাই । কাপড় বিতরণ 
কবি। আমার ফসলের 601 দান করে দিই। 
বিধবাদের জনা ৫ টাকা কবে মণি অরডাব করে 
পাঠাই | 

আপনার নিজের পোশাক তো... 

এই রকম, অতি সাধাবণ। 


শহবে আব কি কি উন্নযনমূলক কাজে লিক্ত 
আছেন 

বাস্তাঘাট, জঙ্প, পাযখানা, পাবক বঙ্গিত উন্নযনের 
কাজে আমবা আমসোসিয়েসন গড়েছি। অনেক কাজ 
করেছি। এ ব্যাপারে থানা ঘেবাও করেছি । জেল 
খেটেছি। এই দেখুন না, নামী লোকবা আমাদেখ কাজে 
যাঁরা সন্তৃষ্ট হযে চিঠিপত্র দিয়েছেন তাঁবা হলেন 
ফককন্দিন আলি আহমেদ, সঞ্জীব বেডি, বি ডি জান্তি, 
সিদ্ধার্থ শংকব বায, মাদাণ টেবেসা, পিসি সেন,.জোোতি 
বসু প্রসুখ। 

নামাজ পড়েন তো ১ 

সুযোগ হলেই পড়ি! 

আপনি মাগে মুসলমান পরবে ভাবতবাসী না আগে 
ভারএবাসী পবে মুসলমান । 


আগে ভাবতবাসী পবে মুসলমান । বিদেশে গেলে 
সেই রকম পরিচয়ই তো দিতে হয। 


মায় 








মালী এ জব্বার 


বালককালেব চেনা মানুষ । বসাব ঘবে মক্ষেকলদের 
নিয়ে মামলাব কাগজপত্র দেখতে বাস । সমাদরে 
বসালেন । ফিজ থেকে কনকনে ঠান্ডা পানি আনালেন। 
ঠা আনালেন। জানালা দিয়ে ঝ/ডব মাকাশ দেখা 
লাগলাম। মব্কেলদ্রে প্িদো় দেলার পর তরে 
আনলেন । টেলিভিশানে নাটক দেখাত থাকা স্তী 
বাজিযা বেগমের সঙ্গে পবিচিয কবিয়ে দিলেন । ছেলে 
মেয়েদের দেখালেন । ঢালাও বিষ্ানা। আধুনিক 
আসবাবপত্র | বিদেশ ছবি মার বঙ্পভিব ।ল্টান এল | 


আপনি তো মেটিযাবণডপ লোক 


হ্যা আমবা মালী পাড়ার লোক! শ্রামাদণ উপাধি 
মালী| পিঠা হাছন মহম্মদ কবসিশ মালী। মা 
লব্ধরপ্পতিষ্ত বরেসাফী খান শাহাদব ওযাঙেল মোপ্লাব 
দ্বিতিয় কনদা তসলিমা বিনি। সতী সাক্ষিযা বেশমেব 
বাবা শফিউদ্দিন আহমদ বঠমানে আথল পধান 
পাঁটুড অথ মহে শতলা মেটিঘাকুজা পরল | লব্ম পলি 
বাবসাযী সুবিদ আলী মোপলাব ভায়ের নাতনি 


পড়াশৃনোব কথা বলুন । 


কলকাতা ইডনিভাবসিটিতহ মাইন পড়ছে পড়াতে 
কোবটে মাটবনি আট ল- পাঁট বছরের কোবসে 
সুধীবকৃমাব চাটাবঙ্জিব অধীনে আরটিকল ছিলাম। 
আটবনি মাট ল পাস কধাব পর সলিসিটব খা 
আউভোকেট হিসাবে! অকণ দেব আডভোকেটও 


আমাকে অনেক সাহ্াযা করেছেন। এখন নিজস্ব 
ফারমে আটবধনি বা সলিসিটবেব কাজ কবি। 


৮ 


রি ৯০ লাই ৯৯ 4 ফু 


২), 





টা? 7880 
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বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আপনার কী বস্তা £ 

ইতিবাচক নেতিবাচক অনেক কথা বলার আছে। 
৪0টা স্বাধীন মুসলিম দেশ! আল্লা তাদের অনেক 
পেল কেবোসিন বা তরল সোনা দিয়েছেন। মুসলিম 
দেশ হলেই যেন খনিজ তেল থাকবে এমন ব্যবস্হা, 
নইলে ভাবত টপকে হঠাৎ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় 
তৈল থাকবে কন ' পাকিস্তান, বাংলাদেশেও 
বোধহয় আছে। 

সংখালঘুদের সম্বন্ধে বলবেন 2 

পবিত্র কোবআনেও সংখালঘুদের কথা নেই 
বোধহয়। ভখন মুসলমানবা কোন দেশে সংখালঘ্ু 
্য়নি। তবে যে সম্প্রদায় সং কাজ কবে. আল্লার 
নিযে মানবতার পাথে চলে তাদের হাতে কর্ৃত্ত 
আসে । ভারতেব মুসলমানবা এককালে সে পথ থেকে 
সবে শিষেছিল বলে তাদেব অধঃপতন ঘটেছিল । 
আবার উঠবে তাবা যদি নিযতিন আর অতাচারের 
মধো থেকে শিক্ষা পেয়ে আন্ুলাব পথে চলে । শিক্ষা ও 
অর্থনীতিতে সচেতন হয়ে ক্্বানিষ্ঠ হলেই তবে 


হিনিকির গিনি রব 
থাকে। মুঘলমানরা 
অভ্ভাবে অন্ধকারে পড়ে আছে। * 
আদর্শ নেতা কাকে মনে করেন : 


মুসলমানদের মধো এখন তেমন কেউ নেই যিনি 
সমস্ত মুসলিম সমাজকে নেতৃতু দিতে পারেন। 

আপনি তো কবি, রবীন্দ্রনাথ সম্বম্ধে আপনার 
ধ্যান ধারণা কী রকম ; 


রবীন্দ্রনাথ মৃসলিম মধাবিত্ত মানসে নেই কারণ 


011 মুসলমানদের মাকি বা দুটি একটি নিচু 
তলার নাম ছাড়া আর কিছু বলেননি সারা জীবন 
লেখার পর। অথচ প্রচুর মধাবিত্ত উচ্চবিত্ত 
তদ্রেলোকদের সঙ্গে তার ছিল। এ কে ফজলুল 


হক, অধাপক জিয়াউদ্দিন, নক্তরুজ্ ইসলাম, হৃমাযুন 





ধর্মেব সাধনায সিদ্ধিলাভ হবে। অধর্ষমের পথে যে 
সম্প্রদায় ঘাবে অদব ভবিষাতে তাদেব পতন অনিবার্ম । 

আপনি কি সংখ্যালঘু মুসলমানদের কাছ থেকে 
আদব ভবিষাতে ভাল ফলাফল মাশা করছেন 

নিশ্চঘই । ধর্মে ডাদেব মধো একটা নতুন কবে বান 
ডেকেছে । চিবকালই তাবা ধর্মেব মাধামে একতাবদ্ধ 
হয়েছে | সৎ হওয়া ছাড়া ডাদেব গভাল্তব নেই । ভাবা 
বঞ্চিত উপেক্ষিত বলেই স্ব ক্ষমতায় বিকশিত হতে 
শিখবে । বাঁচার পথ তৈরি করবে । অনোর ভাববোবা 
হয়ে থাকবে না। 


শাহাবুদ্দীন আমেদ 

প্রাক্তন মন্লী হাজী একরামূল হক সাহেব এসটেট 
বিলডিং। শাহাবুদ্পীন সাহেব এই এসটেটেব মুন্নীজী 
বা ম্যানেজাব। সাহেব পাড়ার অনেক ইতিহাস তিনি 
জানেন। একই সম্গে এই মালিকেব টি গাবডেনসের 

ও শাহাবৃদ্দীন আমেদ। 

স্ত্রীর নাম রশশীদা বেগম । সাংসাবিক কারণে দেশে 
মাঝে মাঝে যেতে হয় । দুটি কন্যা। বড়টি জ্ুনিয়ার হাই 
স্কুলে শ্লাস সিকসে পড়ে । অনাটি বাশ্চা। জমিজমা 
আছে বিঘে ২০/২৫ 

বললাম, মাপনি তো কবি তাও লেখেন ১ 

হর্টা আমি একজন আধুনিক কবি। 'নিঃস্বের 
ফবিযাদ' আমার একটা বই আছে | চাই 
পড়ি! 

আর কী করেছেন” 

৭৭ সালে আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটে 
দাঁড়িয়ে লড়ে হেরে গেছি। প্রান্তুন ইনডিয়ান আওয়ামী 
লিগের সেকরেটারি ছিলাম রাজনীতি করে জেল 
খেটেছি বার দুয়েক। 

.. , ধর্মীয় পোঁড়ামি নেই তো? 
এ, ৯৯,/ পরিবর্তন ১৩ জুলাই ১৯৮৩ 


টু বলা যায় শাহাবৃদ্ধীন 


কবির, কার্জী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মৃজতবা আলী প্রমৃখ 
অনেকেব সঠ্গে তর পরিচয় ছিল। মুসলিম 

দেশগৃুলোয় গিষে তিনি যথেষ্ট সমাদরও পেয়েছিলেন । 
তাঁব উপন্যাস বা গল্পে কোথাও মুসলমান চরিত্র নেই। 

অথচ গোটা বাংলায় তখন মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ছিল। এটাই কি জনজীবনের ছবি £ আমার ধারণা 
গান্ধী্জীই হিম্দু-মৃসলমানের যোগা নেতা । মুসলিম 
পক্ষপাতিত্ের জন্যই তাঁকে গুলি খেয়ে মরতে হল। 







এই সঙ্গে 


সাহেব বহু বিবাহ্ন, তালাক 
বাবহৃসম্তান মোটেই সমর্থন কয়েন না। তাঁর 
মতে মুসলিম সম্প্রদায় এখন হিংসা, ঈর্ষা নিয়েই আছে। 


নানান বড় কাগজে মুসলমানরা সৃযোগ পাচ্ছে না 
বলে শাহাবুদ্দীন সাহেবের অভিযোগ আছে। 


সহযোগিতা আয় বিদ্বামের' ' 


ডা 


ছি কু কহিচ 56, 
+ 


৫৫৬৯ ও এ সঠ ও বি কিং 1125 রা ই 


8? 
৫ 


সা এ বা 
রি ৮ 


দিতেও টিভির, 


কলকাতা শহর আপনার কেমন লাগে? , রর 


॥ 


ভালও লাগে আবার খারাপও লাগে । ভিড়ের চাপ । : 
লোড়শেডিং। নোংরা । ভেজাল । ভিগারি। ছিনতাই: - 
ডাকাতি। আবার ইনটাবন্যাশনাল শহরে সাধারণভাষে 
শীবনযাপনও করতে পারি-অনাত্র অসম্ডব। সঙ্তীয় 
এখানে ভোগের সামগ্ীও পাওয়া যায়। র 


মহিউদ্দিন সাঁফূই 


চ্হার়ী বসবাস : বাঞ্জন হাড়িয়া, চডিয়াল, বজবজা, 
২৪ পরগনা । 

বয়স আনৃমানিক ৫৩ বছর । ৩ ছেলে ১ মেয়ে । নাম £ 
নৃরউদ্দিন এম এ, এল এল বি কোরটে প্র্যাকটিস করেন । 
আনিসউদ্দিন বি এস সি। রেহানা খাতুন-বি এ। 
কামালউদ্দিন, অনারস ফারসট ম্সাপ পেয়ে এম কমের 
ফাইন।ল পড়ছেন |ছোটটি ছাড়া সবাই বিবাচ্চিতা প্র : 
মবিয়ম আবা। ভাল ইংরেজি জানেন। 
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মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। যু স্কৃল ও 
হিতকর সংস্তার সদসা ছিনলন। 


সাঁফই বংশ বিরাট। প্রায় 8909 জন সদসা। 
ভোটারই কেবল ২৫০ জন। এই বংশের সবাই পায় 
বাবসাধী। 

বজবজ হালদাব পাড়ার কাঠের কারখানায় । 
মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করা গেল । দীর্ঘ 
ছ-ফুট এক ইঞ্চি উঁচু মানৃষ। প্রস্হ টানটান মাঝারি । 
মুখে দাড়ি! কাঠগোলায় বানড শ মেশিন চলার শব্দ |. 

মাথার ওপরে ফান ঘুরছে । সামনে একটা অসম্ভব 
মোটা কাপাম গাছ। বেঞ্িতে আনন্দবাজায় পত্রিকা 
আর পরিবর্তন পড়ে দেখলাম! 


বললাম, পরিবর্তন পড়েন নাকি ৮ 
যখন থেকে টি রিররিস ের 
পাঠক। 


বাবসার কথা প্রসঙ্গে বললেন, চারপুরুবে আরা 
কাঠের বাবসায়ী। আব্বার কারপেনটারি বাবসা ছিল, 
আজও আছে চড়িয়ালে। উনিশ বছর হল কারণেনটার 
শএঞানড কোং হয়েছে হালদার পাড়ায় । 


কারখানার মধো কয়েকটি লরি । মাল বোবাই হচ্ছে, 
মাল খালাস হচ্ছে । একটি আমবেসাডর গাড়ি দাঁড়িয়ে 
আছে। 


হালদার পাড়ার সম্দ্রান্ড হিন্দু পল্জীতে আপনার 
মত মোমিন মুসলমান বাবসা করছেন, ওঁবা অনুষিধা 
করেন না কিছু ? 

জিভ কাটলেন মতিউদ্দিন সাহেব। বললেন, খুব 
সম্মান করেন আমাকে । আমি তো খুব সোসাল লোক। 
সব রকম চাঁদা দিই । কাউকে রিক্ত করলে তিক্ত ব্যাপার 
ঘটে যায়। 

সোসান্স কাজ কী কী করেছেন » 

বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির এডুকেশন বোরডের 
চেয়াবমান ছিলাম যখন গোটা পাশ্চিমবঙহ্গের মধো 
প্রাথমিক শিক্ষার ফলাফল সবেত্কৃচ্ট হয়েছিল। 
রাজনীতিতে মানসম্মান আর নেই বলে আমরা এবছর 
'ওসব জায়গা থেকে সবে 'এসেছি। আমার সাংস্কৃতিক 
কোক চিবকালই ছিল । গৃর্ীক্ষানী মানুষদের এনেছি।, 
নানা লাইব্রেরি গড়েছি। ধর্মীয় বই প্রচুর পড়েছি, 
সংগ্রহ কবেছি। বাংলাদেশের বই কিনেছি প্রায় ৭ 
হাজ্জাব টাকার। নামাজ পড়ি রেগৃলার। দিললিব এক 
পীরের কাছে মুরীদ হয়েছি । পীর হজরতজী তবলীগ 
জমাতের লোক। তাঁর প্রথম নির্দেশ 'সংপথে থাক, ' 
অসং কোন কিছুর মধ যাবে না।' 


অন্য ধার্মর বাপারে.... 


আমি সহানুৃভ্তিশীল। অন্যানা ধর্মের বইও 
পড়েছি। বামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ, বাইবেল, 


7 
উপুর: 





পড়েছি । এসবেব 


মধোও প্রভূত জ্ঞান 
বয়েছে। 


8৮. হজে যাচ্ছেন শুনলাম । 


হাঁ। এ বছর ফ্বামীস্ত্রীতে হজে যাবার অনৃমতিপত্র 
পৈয়ে গেছি। জাহাজে যাব। আমার সমৃদ্র দেখার খুব 
হবি আছে। তাছাড়া হজের ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে যাত্রীদের 
সঙ্গে বেশ কয়েকদিন আলাপ আলোচনা করে অনেক 
কিনব জানতেও পারব। 


সংখ্যালঘু মুসলমানদের সম্বন্ধে কিন্ব বলবেন: 

সংখ্যালঘু সমস্যা আছে প্রচুব কিন্তু সমসাটাকে 
আমল দেওয়া হয় না। শিক্ষার্দীক্ষার অভাবে সমস্যাটা 
আরো প্রকট হয়েছে। 


মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ কিছুটা গড়ে উঠেছে নাকি » 









হবেঃ 


২ 
দঃ রঃ 
রি. 


কলকাতা ফুটবলে সংকট- আই 
এফ এ কতটা দায়ী 2 এ আই 
এফ এফ মনোনীত ক্পষ্টারদের, 
ভুমকা কী? সম্ভাবনাময়" 
বিভাগে বরিষা স্পোর্টিংয়ের 
লিংকম্যান অমিত মজুমদার । 
নয়া দিলির নেহরু স্টেডিয়াম 
কীভাবে ভারতের প্রথম নাইট 
ক্রিকেট” এবং প্রি-ওলিম্পিক 
ফুটবলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে 


জি ডি আর স্পার্টাঁকয়াড নিয়ে একটি 
বিশেষ রচনা । 

রাখাল আোচাষের ধারাবাহক রচনা-- 
কলকাতার খেলাধূলা এল কোথা থেকে 2 






সামনেই মোহন বাগান £ ইস্ট 
৮ বেঙ্গল ম্যাচ । মযাদার লড়াইয়ে 
শেষ পযন্ত কোন দল জয়ী 
দু দলের দুই নিভর- 
যোগ্য তরুণ খেলোয়াড় ইস্ট 
বেঙ্গলের তরুণ দে এবং মোহন 
বাগানের কৃশানু দেকে নিয়ে 
মিড. সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক রচনা । 


এছাড়া অমিয় তরফদারের তোলা 
বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের আরো ছবি । 


22 
ূ 
ৰা 


। গতিহীন বলা যায়। সরকার টেকনিক্যাল 
শিক্ষা দিলে অর্থনৈতিক সৃরাহা হয় অনেকখানি । কিন্তু 
আলাদা করে গণতন্ত্রে মুসলমানদের জন্য সেটা করলে 


কি সেকুলারইজম বজায় থাকবে * 
মঃ মসিউর রহমান 


জল্ম-১৯৩১, আব্বা-হাফেজ শাহাবুদ্দিন । আম্মা 
আতেকা বিবি। গ্রাম বাঞ্জনহাড়িয়া, বজবজ। 
কর্মস্হান -হেয়ার স্কুল, কলকাতা । শিক্ষক। ১৯৫৩ 
সালে নিয়োগ । প্রায় ৩০ বছ্ধর। 

আরবি পাঠাপৃস্তকের নোটবই বা পাঠাস্চিভূত্ত 
বহু পৃদ্তক তিনি লিখেছেন। সাধারণত ৬+৭+৮ 
শ্রেণীতভৃক্ত মাদ্রাসার বই এসব। 

রমজানের চাঁদ দেখার পর চড়িয়ালের গগনচূম্বী 
সুন্দর মিনারঅলা মসজিদের মধ্যে ঈশা ও তারাবি 
নামাজ পড়ার পর মসিউব সাহেবের সাক্ষাৎ মিলল | 
মুখভরা দাড়ি। ভরাট মজবৃত চেহারা । হাতে হাত 
চেপে খুশি মেজাজে কথা বলতে লাগলেন। 

নামাজ তো আপনি বহুকাল পড়ছেন না ” 

জী হ'। ছাত্র্জীবন থেকে। 

এই অঞ্চলের লোকবা আপনাকে খব শ্রদ্ধা করেন। 


আমাকে ভালবাসেন, যতটা পারি সেবা-উপকাবে 
লাগি। ধর্মেব বয়ান-বন্তুতা করে বেড়াই। প্রায়ই দূবে 
দূরে যেতে হয়। 

হেয়াব স্কৃলে আপনার সম্পর্ক কেমন ? 

অতান্ত মধুর । হেয়াব সাহেবেব নির্দেশ মত চলি 
আমবা সকলেই । বিবোধ, ঈর্ষা, দ্বন্দু নেই। সবাই 
চবিত্র বান। 

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু 
বলবেন 


খেলার 51808 ১৫ জুলাই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ 





১৫ জুলাই সংখ্যার 
বিশেষ আকর্ষণ 


লণ্ডন থেকে সুব্রত সরকারের পাঠানো 
উইজলডন ফাইনালের রিপোর্ট। 
বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের 
সম্বর্ধনার খবর । 





্ 
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ভারা সি 


সৃস্ক নাগরিক হয়ে 

থাকৃক। সামাজিক মযদি। 

লাভ ককক। রাজনৈতিক 

ও ধরীয আচার আচরণে 

কোন বকম বাধাবাধকতার মধো না পড়ে । পরিবেশের 
সস্গে তাদের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠুক। 


ভাবা কি বঞ্চিত হচ্ছে মাপনার ধাধণা ০ 
শায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । তবে এডুকেশনে 


পেছিয়ে থাকাব জনা ও যোগাতাব অভাবে নানান ক্ষেত্র 
থেকে তারা হটে আসছে। অর্থনোতিক 
দুর্ঘশাই এখানে মুসলমানদেব সব চাইতে বড় শত্রু। 


সাক্ষাৎকার £ আবদূল জব্বার 


শত কা ০ পএএএ। ._  -প 


আলোকচিত্র 5 অচিন্তা রায় 








সস রা, পি 


এই সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে 
দুঠি নতুন বিভাগ--'এ সপ্তাহের 
ছবি এবং পিটার লিয়ারের 
(বিখ্যাত ক্রীড়।বিষয়ক উপন্যাস 
'গোজ্ডেন গার্লা-এর সংক্ষিপ্ত 
অনুবাদের প্রথম কিন্তি। 


পাট পর্ন পরের রিপা 









ররর, ৩.০. ৯ সস 
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ডারের দশম মাস শাওয়াল। পয়লা 
শাওয়াল রা “ঈদ' 


'উদ' ধাতু থেকে, যাকে বাংলায় | ॥ 


সমাপ্তি। টানা একমাস সপ 
উপবাস ও উপাসনার ' 


মাধামে আন্লাহর প্রতি 

বিশ্বাসের যে অনুশীলন 

চলে তার সমাস্তি এবং 

জীবনভর সেই আদর্শের পোনঃ- 

পুনিক অভ্যাস। 

স্বাগতম মাহে রমজান 
আরবি বর্ধপজীর নবম মাস 

রমজান | 'রমজান' কথাটির উৎপত্তি 


'রমজ' ধাতু থেকে, যার অর্থ সি /৮ 


2%7% . 
€ৃ রর 
1 // 7 


খরতাপ। মুসলমানদের কাছে 
সবচেয়ে পবিত্র মাস। কোব- 


আনে শুধু এ মাসটিরই উল্লেখ ৮৪... 


আছে। কোরআানসহ সমস্ত 
নর্বীর কাছেই 'সহীফা' ও 
“কিতাব' অবতবণ করেছিল 
রমজান মাসে । “সহীফা' 
সংক্ষি্তাকারে আর 'কিতাব' 
বিশদভাবে প্রেরিত আল্লাহর 
বাণী। 
রমজান তাই মুসলমানদের কাছে 
পর পবিত্র মাস। এ 
ছাড়াও ইতিহাসের 
স্মৃতি জড়িয়ে আছে টিকে 
রমজান কারবালা যুদ্ধে শহীদ ইমাম 
জল্মদিন, ১০ রমজান 
খাদিজার তিরোধান দিবস, ১৭ 
রমজান বদরের যুদ্ধ, ১৯ রমজান 
মক্ষকা বিজয়, ২১ রমজান চতুর্থ 
খলিফা এবং শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান 
দিবস ইত্যাদি। 


লায়লাতৃদ্কা কদর 
সাধারণভাবে ২৭ রমজানের 
উদযাপিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই 
হাদিশের সূত্র অনুসারে মাসের শেষ 


পাঁচটি বিজোড় রাত অর্থতি ২১, ২৩, 


১৯ ৯8 ও.২৯ রমজান রাতে ধর্মপ্রাণ 


১৩ দলাই ১৯৮৩ 











7, 
1২) 


হাবিব আহসান 





মুসলমানরা 'এতেকাফ' করেন। 
'এতেকাফ' মানে অবস্হান করা। 
রাতভর কোবআন পাঠ এবং নামাজ 
পড়া হয়। 

স্রা 'কাদর" (৯৭) এ 'লায়লাতৃল 
কদরের' উল্লেখ আছে। পূর্বতন 
চেয়েও এ রাত উত্তম। এ রাতে 
ফেরেশতারা অবতরণ করেন এবং 
উষার রক্তরাগ বিচ্ছ্বরিত হবার 
আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি ও 
করুণা বর্ষণ করতে থাকেন। এ 
রাতেই কোরআনের ধারী আসা শুরু 
হয়। মুক্ীলমানের কাছে 'লায়লাতৃল 
কদর' তাই 'নেয়ামত' বাআশীবাদের 
রাত! 
জাকাত-আল-ফিতর 


আল্ফাহ ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে 
মানুষের আবিভবি! তাদের জীবন- 


' জীবিত 


পা) 






এক কথায় যাকে বলা হয় 'ফিতরা' 
দেওয়ার নিয়ম । এই দান উপবাস 
ও সাধনার বিভ্রমকে পবিত্র করে 
এবং দরিদ্র মানুষকে ঈদের আ- 
নন্দে শরিক হবার সুযোগ 
দেয়। সাদ্যাজাত শিশু থেকে প্রতিটি 
মানুষের “ফিতরা' দেওয়া 
বিধেয়। দরিদ্রদের “ফিতরা" দেওয়ার 
প্রয়োজন নেই । তাদের সা" 
সহাযা করার জন্যই 'ফিতবা' 
ংগৃহীত হয়। 
নি রুল 
_অিথাং প্রতিটি ভাগাবান 
বাক্তির জনা 'ফিতরা" প্রদান 'ওয়া- 
জেব' বা আবশািক। সংসারের 
আবশাকীয় বায় নিবাহের পর 
সাড়ে সাত তোলা সোনা বা 
সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা কিং 
বা তার সমমূলোর সম্পদের 
মালিককে বলা হয় “সায়েব-এ 
নেসাব'। উপার্জনশীল বাক্তির 
'ফিতরা' নিজেকেই দিতে হবে। 
কিন্তু নাবালক.নাবালিকা এবং 
নির্ভরশীল পরিজনদের ৬ 
অভিভাবককে দিতে হয়। 
রা লি 
নয়। কিন্তু ব্রীতদাস ও ব্রীতদাসীদের 
“ফিতরা' দিতে হবে। 
মাথা পিছু সাড়ে সতের শ গ্রাম গম 
অথবা সমমূলোর কোন শসা বা 
সম্পদ 'ফিতরা"র মৃলামান। সম্মি- 
লিত তহবিলে বা বাক্তিগতভাবে 
“ফিতরা বন্টন করা যায়। এবং 
ঈদের আগেই তা বিলিয়ে দেওয়ার 


শী 
দাবিদার। একজনের ওপর নিধাঁরিত 
“ফিতয়া' একজনকেই দান করা ভাল, 
যর্দিও একাধিক বাত্তিয় মধো বন্টনে 
রাধা নেই। মসজিদ, বিদ্যালয়, 
রাস্তাঘাট, মৃতের কফিন প্রভৃতি 


ম হত «পপ 


বৈধ নয়। ভাতে পরি নিজ. 
করা হয়। এসব সমাজ কলালে. 
বরের ভা 


ঈদ কবেকার 


ইদের আগে আরবে কয়েকটি 
ধর্মীয় উৎসবের প্রচলন ছিল । যখন 
পূর্ণিমায় 'নওরোজ' বা ১০ মহরম 
'আস্রা' ইত্যাদি। উল্লেখযোগা যে. 
এই 'আসূরা' ইমাম হোসাইন ও 
হাসানের স্মৃতি বিজড়িত 'মহরম' 
উৎসব নয়া ইসলামের অনাতম নী 
এবং ইহুদি ধর্মশৃর মৃসা বামোজেসের 
পাতি জড়িয়ে হি অস্রা'উৎসনে। 
ফেরাউন বা ফারাও-এর 
নিঘতিন থেফে ১০ মহরম তিনি. 
শিষাদের মুক্ত করেছিলেন। এই : 
উৎসবগুলোর পরিবর্তে মহান ধর্ম-. 
গুরু দ্বিতীয় হিজরীতে ঈদ উৎসবের 
প্রচলন করেন, আজ থেকে মোটার্ঘ্ট 
চোম্দ শ বছর আগে। 
কোরআনের যে স্রাটিতে ঈদের 
উল্লেখ আছে তার নাম 'মাঃয়িঙগা"। 
কোরআনের পঞ্চম স্রা। ৯১৪ 
আয়াতে বলা হয়েছে - “ঘনিয়ম 
তনয় ঈসা বলল, হে আচ্লাহ, 
আমাদের প্রতিপালক! নতোমণ্ডল 
থেকে আমাদের জনা খাদাপূর্ণ খাঞ্চা 
পাঠাও, আমাদের কাছে তা হবে 
ঈদের আনন্দদ্বর্প এবং তোষার 
দেওয়া নিদর্শন, আর আমাদের 
জীবিকা দান কর এবং তৃমিই তডা 
শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা (৫ £ ১১৪)।' 
বাইবেলেও এ ঘটনার উল্লেখ 
আছে। কোরআনের শ্লোকে দেখা 
যায়, ঈসা অথাৎ যাশ্রধৃস্ট এই 
অলৌকিক ঘটনাকে ঈদের আনন্দের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। সৃতরাং 
ঘহান ধর্মগৃর্র আগেও ঈদ উদ- 
যাপিত হত এমন ধারণা করায় 
সঙ্গত কারণ আছে, যদিও ঈদের 
প্রচলন আজকের ইহুদি ও খৃষ্টান 
উজ ঠা 
খৃস্টানদের 'গাইফকস'উৎসব 
প্রায় সমসময়ে অনুগ্ঠিত হলেও 
উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিক দিয়ে ঈদের 
সঙ্গে এ দুটোর মৌলিক পার্থক্া 
রয়েছে। মনে হয় উৎসবটি পৃনঃ- 
প্রবর্তিত হয়েছিঙ্গ কিছুটা সংশোধন 
করে। 
ভারতবর্ষে প্রথম ঈদ 
ভারতের প্রথম মসজিদ, প্রথম 
সিনাগগ, প্রথম গিজা সবই কেরলে। 
ভারতে ঈদের প্রথম অনুহ্ঠান 
হয়েছিল এখানকার কোট ংগল্লুর 
মসজিদ সংলগ্ন বিরাট ময়দানে । 
সহস্রাধিক মানুষের এই সমাবেশে 
সংখ্যাই ছিল সাতশর 
সম্প্রীতির অনাবিল 
আলোকতীর্ঘে ভারতবর্ষের এতিহা 


৬ টু ৮ হি ঠা 
৪ মালিক ফিড ১) কী রঃ 


কাল রেখ ষে ছবি এঁকেছে--মার। গায়ে নিজেই রঙ মেখেছে! 






৪ এ তো আবার 
নতুন মনে 









হাউ গাওয়ার মার 
ঘোয় মরচেয়ে মাদা রুরে-এম়ন, মা নজরে গড়ে 


মায়েদের পুরোপুরিভাবে সাহাধা করতে আপনার কাপড় আর হাতের কত 
লেগে গেছে যয়ল! তাড়ানোর চ্যাম্পিয়ান ১ থেক্াল রাখে! 

হাই পাওয়ার সার্ধ! কারণ, সার্ষে অনেক ধেকোনে ঘরণীকে জিজ্ঞাসা করুদ--তিমি 
বেশী সক্রিয় উপাদান আছে, হা সমস্ত বলবেন, বাজারে শ”খানেক ওয়াশিং 
ধয়ল] টেনে বার করে দিয়ে-_ আপনাকে পাউডার থাকতে পারে, তবে নির্ভরযোগ্য 
দেয় সবচেয়ে সাদা ধোলাই । অথচ/সার্ফ একটাই! 


আদান্া উঠীন- সনের জন্যে লো! 


[11485 50 287 2115 83 হিন্দু্হান লিভার-এর একটি উৎকৃউ উৎপাদন 














রি ৮ 
কতা 
9. ৮ বু 


খু 


ৎ* 
















4 
সি হ মি 94 4) 
ম$।£ 1) (5 তন ট 


1.2 রাজনের রৃ্যম সাধনা ধু খাদ পুহশের' সংখ ০ 
লং সাধনা কাটি রড নপক! পরা পুণে পা 7 | 
মাএ কটি চানৃলকে খাঁটি মান্য হু গে ধুম নিলে হা ০ পর 
তার এবঢুলঞ কমতি... /:. 


ছি হ। 
হু না রর াংলা দাহ দক, গর 


্ 
ঞ 4 রং ছে নং ্ রী রি ঠ 5 চি 


"৮ রুমান  হকাট্রেনিং স্রাগ। এই লাসাস হে ১ হোন: £. রা 


) 
৫ 3 এছ এ 1.২ 


রা ডা ১১৭ 


এ 


এ । সারা বর বা সারা জীন. সৈতাবে ঈলায়-নিদোঁল দে & রাজন... 


চি ? এর 


্ [দার রাস রিহা রা হল কারে পতি জগ) আঠাটাজ মা. খা 
.. (কাউকে হাত ও মুখেব জ্যারা আঘাত মা বরা, ইরাজ (আনো, নাদাল, : রর 






ফি 
প্‌ 


/- সু 
%) 





নে উজ্জল হয়ে উঠেছিল। বলা রন রর সে লি 
বাহ্‌লা, দেড়শ হিজরীর এই ঈদ পৃ হাত তুলে সমবেত কণ্ঠে বলতে 
উৎসব গজনীর ভারত অভিযানের হয়, প্রথম 'রাকআতে' নামাজ শুর 
প্রায় দশ তিরিশ বছর আগের সময় তিনবার, মতান্তরে সাতবার 
আনা এ, এবং দ্বিতীয় 'রাকআতে' 'সিজদা' 
ঈদের নামাজ বা নতশির হবার আগে তিনবার, 

রর কা মতান্তরে পাঁচবার । নামাজের পর 
কোন সময় ঈদের নামাজ পড়া যায়। টান রসনা ডন 


করেন। তারপর প্রার্থনার 
মধো দিয়ে নামাজের পরিসমাপ্তি । 


প্রাকৃতিক দৃযেগি না থাকলে 
উন্মত্ত 'ঈদগাহে" নামাজ পড়াই 
সঙ্গত। অসুবিধায় মসজিদেও 
নামাজ পড়ার বিধান আছে। অন্য 
নামাজ বাড়িতেও পড়া যায়। কিল্তু 


মসজিদে না পড়লে শুরুবারের 
'জুমৃমা' নামাজ সিদ্ধ হয় না। 


প্রতিবেশীর সঙ্গে মেলামেশা এবং 


শাণওয়াল মাসের প্রথম তিন দিনের 
যেকোন একদিন ভা পড়া ঘেতে 
পারে। যদিও চাঁদ দেখা দিলেই 
রোজা শেষ করার স্পম্ট নির্দেশ 
আছে। অন্য নামাজের মত ঈদে 
আজান দেবার নিয়ম নেই । পয়ো- 
জনও নেই । কারণ ঈদের নামাজের 
প্রস্তৃতি কয়েকদিন আগে থেকেই 
চলতে থাকে। দৃ-চারদিন অথবা 
একদিন আশে মসজিদে মসজিদে 


ইমামরা সময় ও স্হান ঘোষণা করে সৌহা্দ বিনিময়ই এর উদ্দেশ্য । 
দেন। নতুন পরনোর বাধা-নিষেধ ঈদের সমাবেশ আরও বিশাল। 
নেই, পরিচ্ছন্ন এবং নিজের সবেস্তিম বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে পরিচয় ও 
পোশাকটি ঈদের দিন পরিধান করা সম্প্রীতি সাধনের জন্যই ঈদের 


বিধেয়। নামাজের আগে অন্তত 
সামান্য কিছু, এমনকি এক টুকরো 


খেজুর ও জল আহার কয়া উচিত। রা রা সি ১১৩০ নারীর অধিকার £ বর্তমান 
এবং অবশ্যই ভালভাবে স্নান ও 7১21 তানিন ১ আখি 5 সমাজ 
ওজু, করতে হবে। ৭ 8 ৫ এ কোরআনে বলা হয়েছে £ 'ছে 


ঈদে মাত্র দু 'রাকআত' (এক 
রাকআতে দূ বার নতজানু এবং 
নতশির হতে হয়) নামাজ পড়তে 


শূল্তে পাবে তখন আল্লাহর 
উপাসনার জন্য ধাবমান হও এবং 


হয়। সাধারণ নামাজের সঙ্গে ঈদের বাবসা বম্ধ কর।' এখানে পৃরৃঘ ও 
'পার্থকা, এই নামাজে কয়েকটি নারীর মধো পার্থকা করা হয়নি। 
8৯ ঈমানদার পৃরৃষও হতে পারেন, 


, মীরীও হতে পারেন। হজের সময় 


দি হল 'আল্লাহ . 
কাবা শরীফ তওয়াফ, সাফা ও 





2:০০ ভি: একা _. শা লিল কা ৭৯৫ পায়ে লে পল, লালন তা পিতা পতি আপি হাল এত হয সি পে সপরিবারে সন 








পের 


অত 


আশা ধপণা (খখ। 





পিচেনগ। গ্রিন আয়েশ্নেপ্ট ব্যবহার করুন--রর 
পিঙ্ক গরশ চাটগট আরাম এনে (দয়। 


লচেনসা কিন অয়েম্টমেন্ট যেমনি নিরাপদ তেমনি জিগ্ধা | 
এতে আছে ৬টি প্রমাণিত উপাদান যা ত্বকের অসুখে, 
কাট্াছড়ায় ও অঘাতে খুব ভালো কাজ দেয়.'.এমন কি 
ফসকুড়ি, ব্রণ এসব হলেও ! 

ত্বকে সংক্রমণ টের পাওয়ামান্্র লিচেনসা লাগান । 

এটি নিরাপদে চটপট আরাম এনে দেয় । 


ভিছেলতনহ স্কন অয়েন্টগ্সেন্ট 


রি এ ্ রঃ ৃ 45৯, । 
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গারওয়ার মধাবতী শান ছড়াল, 


মীনা, মুজদালেফা ও আরাফাত 
ময়দানে অবস্হান সব বিষয়েই নারী. 
পৃরৃষ একতে অংশগুহণ ধরেছেন। 


এ সময় খলিফার প্রাসাদে এক 
মহিলার সঙ্গে আলাল হল। 
মহিলাটি বললেন, তাঁর ভগ্নীপতি 
বারটি জেহাদে নবীজীর সচ্গে 
ছিলেন। এর মধ্যে ছটি জেহাদে তাঁর 


আহতদের জনা বাংস্ছা 
করতেন।' আসমা শিরিন 
থেকে আরেকটি হাদিশে জানা ঘায়, 
“আমাদের ওপর নিদের্শ ছিল আমরা 
যেন ঈদের দিনে বাইয়ে ধের হই 
এবং কৃমারীদেরও পর্দরি আড়াল 
থেকে বের করি। তারা পুরুষদের 
পেছনে থাকবে, তাদের তকর্থীরের 
সঙ্গে তকবীর বলবে, দোওয়ার 
সঙ্গে দোওয়া করবে এবং বরকত ও 
পবিত্রতার আশা পোষণ করবে ।' 

নারীর এই 'তঙ্গিফার কিন্তু 
আজকের মাজে প্রদত্ত 
হয় না। তাই বলে একদল মৌলানা 
মেয়েদের দাবি ফেড়ে রাখে কোন 
অধিকারে? 'তগুযা-তগুবা'. করে 


বেজে ওঠে। ঈদ উদযাপনৈর ব্যস্ত - 





কলকল কথা বলতে বসতে, হাসতে 
হাসতে, রাঁধতে রাঁধতে রাত কাবার। 
রাম্লার উপকরণ জোগাড় হয় 
আগে থেকেই । কোন কোন 
দাম লাফিয়ে ওঠে চাহিদার 
চাপে। রোজার শুরুতেই ন টাকা 
কিলো খেজুর একলাফে পনের 
টাকা। 
সকাল হলেই আতরের ভূরভূর 
খুশবুতে ঘরবাড়িমৌ-মৌ। নামাজের 
পরই কোলাকৃলি, নিমল্ল্রণ। এলাহি 
খানাপিনা। খাওয়ার চেয়ে খাইয়েই 
বেশি আনন্দ। শুধু মুসলমানই নয়, 
অযুসলমান বন্ধু বাম্ধবরাও ঈদের 
আনন্দে শরিক হয়। মূল অনুষ্ঠানে 


অমুসলমানদের যোগদান সচ্ভব হয় 
না। কারণ সবাইকেই নামাজে অংশ 


নিতে হয়। কিন্তু আনন্দযকে 
সকলের জন্যই গ্বার অবারিত। 
ঈদ এক হিসাবে তাই বিশ্ব 
মিলনের আনন্দ ঘোষণা । বিধ্ব 
পরিচয়ের অবাধ কলাযাণবাদী তাই 


: "দিকে দিকে ঘোষিত হা এই দিন। 0 








আলোচনার শিরোনামটাই বিত 
কত, কারোর কারোর মতে হয়ত বা 
আপত্তিজনক। কারণ, ইসলামী 
অনুশাসন এবং জীবনযাত্রা প্রণা- 
লীতে জাতিভেদ প্রথা দূবের কথা, 
তার অনুগামীদের মধ্যে কোনরকম 
ভেদাভেদেরই স্হান নেই - এই 
ধারণা সাধাবণো তথা বৃদ্ধিজীবী 
মহলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত । এই 
ধারণা সৃম্টির পেছনে দুটো কারণ 
অনুমান করা যায়। প্রথমত ইসলামী 
সমাজকে সর্বতোভাবে গণত্ান্িক 
ধারণার প্রতিফলন এবং সামোর 
আদর্শের উপব প্রতিষ্ঠিত বলে মনে 
কবা হয়। কোরান, হাদিশ ও অনানা 
ধর্মপৃ্তক থেকে দেখান হয়, ইসলাম 
তাব অনুগামীদেব মধে কোনরকম 
পার্থক, স্বীকার করে না। দ্বিতীয় 
কারণ, পণ্ডিত আঅহলেক একাংশের 
মতে, জাতিভেদ প্রথা হল হিন্দ 

জের একান্তভাবে নিজস্ব 
বাপাব। মুসলিম বক্ষণশীল তা এবং 
হিন্দু সংকীর্ণভা উভয়ই এই ধাবণা 
সষ্টির জনা দায়ী। 

কিন্তু সর্বপ্রকার আবেগ ও 
এ বর্জিত হয়ে, বি্টানসম্মত 
ুম্িকোণ থেকে বিচাব কবলে 
বাপাবটা অনাবকম দাঁড়াবে বলেই 
বিশবাস। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তান্তিক 
আদর্শ ও বাস্তব সামাজিক পরি 
স্হিতির মধো দুদতর ফাবাক দেখা 
যায়। কোথাও বা উভয়ের মধ্যে 
বৈপরীতা পরিলক্ষিত হয়। তন্ত্ 
অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনের 
পরিচালিকা শক্তি হিসেবে যথেম্ট 








১ সপন 


০ 


পরিমাতণ গৃবুত্ৃপূর্ণ ভূমিকা পালন 
কবতে পারে না। ইসলামী সমাজের 
বেলাতেও এর বাতিত্রম নেই। 


শরীফে পরিজ্কারভাবে ঘোষণা করা 
হয়েছে, 'হে মানবজাতি, আমরা 


বলা হয়েছে, 'ইসলামের দৃষ্টিতে 
সকল মানৃষ সমান | আদম ও হাওয়া 
যে জমিন ঢাষ করিযাছিলেন, মানুষ 
তাহা বাহাক প্রকাশ মাত্রণ 
সাল্লাহব প্রতি ভীতি বাতিবেকে 
আরবগণ বিদেশিদের আপেক্ষা উৎ 
বর্ষ দাবি করিছে পাবে না, কিংবা 
বিদেশিগণ আরবদের অপেক্ষা -- - 
তোমরা আমার নিকট বংশ পরিচয় 
নহে, তভোমাদেব মহৎ কাযবিলী 
লইয়া আসিও।' 

তা সন্ত কোরানের প্রতি 
একান্ত বিশ্বাসী এবং হাদিশেব 
আনুগত্ভে আস্হাশীল সকল মানৃষই 
সমান, তাদেব যধে। কোনবকম 
পার্থকা নেই, এ কথা হলফ করে বলা 


যাবে কি” 
স্বনামখ্যাত পশ্ডিত আমীর 


আলিকে অনুসরণ করে বলা যায়, 
'প্রথমদিকে ইসলামের গণতাহ্িক 


১. 7 
হনব 


শা 


মিসির ৩৭০২ 
খাম 48৮, ৯১৬৭ বাধন নিতে খে 
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শিক্ষা সকল প্রকার জাতি, বর্ণ, ভাষা 
ও উত্তরাধিকারের পার্থকাকে দূর 
করে থাকলেও যখন দূরতম রাম্ট 
সমূহে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটল 
তখন বিজিত দেশের স্হানীয় 
অধিবাসীদের অপেক্ষা আরবগণ 
শ্রে্ঠতৃু দাবি করতে লাগল ।' শধূ 
ভাই নয়, যে সমস্ত দেশে ইসলাম 
ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেত, সেখান 
কার প্রচলিত সামাজিক ও সাং- 
স্কৃতিক বৈশিষ্টাগুলির প্রভাব থেকে 
ইসলামের অনুগাধীগণ সম্পূর্ণভাবে 
মুক্ত থাকতে পারল না। তাই, 
পারস্যের ইসলামী সমাজে তদা- 
নীন্ভন 'শাসনীয়' প্রথার স্তর 
বিন্যাস বাবস্তা দেখা দিল, সিরিয়াতে 
ইসলাম গ্রীক সংস্কৃতির স্পর্শে এল 
এবং ইসলামী র মধো 
ভারত্তীয় বেদান্ত দর্শন এবং খৃজ্ঠীয় 
অর্তীন্দ্রিয়বাদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা 
দিল । অন্য দিকে ভারতীয় মুসলমান: 
গণ এদেশে প্রচলিত কঠোর জাতি- 
ভৈদ প্রথার পরিবেশগত প্রভাব 
থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারেন- 
নি। 


সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজ 
বিজ্ঞানীরা যে বলেন, 81781158111 
104 ১০০101৬ 1১ % 17101) 
(সম্পূর্ণরূপে স্তরবিজীন সমাজ 
একটি অতি কথা মাত্র), তা মুসলিম 
সমাজ সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজা 
হয়ে উঠল। পৃথিবীর অন্য সব 













দেশের মত ভারতবর্ষের মুশলিম 
সমাজে বিভিন্ন প্রকার পার্থকা দেখা, 
দিল। যে সমস্ত মুসলমান পরাসরি : 
আরব, পারসা বা আফগানিস্তান ' 
থেকে এদেশে এসেছিলেন, তাদের 
মৌলিকতার ধারণা স্হানীয় মুসল- 

মানদের (ধর্মন্তিরিত) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণে প্ররোচিত করেছিল এই. 
মৌলিকতার ধারণা আজও তথ! 

কথিত উচ্চবর্ণের মুসলমানদের মধো : 
উপস্হিত। মাত্র কিছুদিন আগেই 
তো সৈয়দ' বংশোদ্ভূত জনৈক 
মুসলমান আই এ এস অফিসার 
একটি দৈনিক পত্রিকার বিশেষ 
বিভাগের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আতী- 
পরিচয় দিতে গিয়ে সগর্বে জানালেন, 
বেহেতু তিনি সৈয়দ বংশীয়, তাই 
'কনভারট' নন, মৌলিকতার ধারা 
তাঁর রক প্রবাহিত । . 

মধাযুগের ইতিহাসে এই পার্থ 

কোর সন্ধান মেলে অনেক। অনেক 
ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে ভারতীয় 
বিদেশি মুসলমানদের মধো বৈধমা- 
মূলক আচরণের প্রমাণ অপ্রতুল 
নয়। প্রখ্যাত এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন 
বরনি প্রচ্নর তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন 
তদানীন্তন সুলতানগণ স্হানীয়। 
মুসলমানদের কী পরিমাণে ঘৃণার" 
চোখে দেখতেন। “নিম্ন বংশোদ্ভূত 
এই অভিযোগে ইলতুংমিস তেত্রিশ 
জন ভাবতীয় মুসলমানকে সরকারি 
চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন । 
বলবন তাঁর সভাসদ ও উচ্চ 
পদাধিকাবীদের বংশ পরিচয় নির্ণ- 
য়ের উদ্দেশ প্রস্ধানৃপৃজ্খ পরীক্ষার 
বাবস্হা করেছিলেন । মুহম্মদ বিন 
তৃঘলকণও অতান্ত সচেতনভাবে 
প্রশাসনের উচ্চ পদে বিদেশি বংশো- 
দ্ভূত মুসলমানদের নিয়োগের 
পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তাক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

এ তো গেল ইতিহাসের কথা। 
বর্তমানেও মুসলমান সমাজে স্তর 
বিন্যাসের ক্ষেত্রে হাজার রকমের 
পার্থকা দেশ্খা যায়| সমাজ বিক্তানীরা 
মুসলমানদের দৃটো বৃহৎ গোছ্ঠীতে 
ভাগ করেন £ 'আশরাফ' ও 
'আজলাফ'। প্রথম শোম্তীর মধো 
অন্ত্ভৃত্ত হলেন সমস্ত বিদেশি 
বংশোদ্ভূত উচ্চবর্ণের মুসলমান 
এবং শেষোক্ত গোম্তীর মধো পড়ে 
গেলেন দেশজ, ধমন্তিরিত মুসল 
মানগণ। এই দূটো গোষ্ঠীর মধ 


% আবার অনেক সৃম্পন্ট ও সুসংগঠিত. 
ত্র সামাজিক গোম্ঠী রয়েছে, যারা 


সু 


ইলা লী টি সহ ছাপ “১ পারাহপগ পপ কস্ট 


সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে একে 
অনোর থেকে পৃথক । মুসলমানদের 
মধ্য শ্রেণী বিভাগ বলতে অনেকে 


কব স্ষৃৃত৫শ দল ১ তকে -পাসপী” শপপিপ কুনাজজপািশগুপানও 


শি পিজি 


পচ 
এ 
সু পন 


চাও 


দ্ী বাজও টিক-২৩ কিনুন- বরাতে নিশ্চিন্তে ঘুমুন 


ণে াগ রি 
চা 


শে পর ৬ বি টি 
্ 


৪৯069518711 -51 


কেরোসিন মেশাতে 
হয় ন! বলে পয়সার 
লাশ্রয় করে। ব্যবহার 
কর! কত সহজ! 





সৈয়দ, শেখ, মুঘল 9 পাঠান 
এই চারটি ?গাচ্চগীর উন্লেখ করে 
থাকেন। কেউ বা শিয়া সুন্নীব 
পার্থকোর উল্লেখ কবেন। উভয়ই 
ভূল ধারণা । হিন্দু সমাজের জাতি 
ভেদ প্রথাকে শুধুমাত্র বণশ্রিম 
কাঠামোর গন্ডিতে বাখ্া করতে 
যাওয়া যেমন ভূল, এটাও হোমনই 
ভল। 
ভবে, মুসলমানদের মধেকোব 
সামাজিক পার্থকাকে জাতিভেদ 
প্রথাব নিবিখে বিচাব কবা যাবে 
কিনা এ নিয়ে সমাজবিপ্ঞানীদের 
মধোও দো মত গড়ে উঠেছে । এক 
দল সমাঞ্চবিক্ষানী 'জাতিতেদ 
বাবস্হাকে পৃবোপুবি হিন্দ সমাজের 
একটি সাংস্কৃতিক বৈশিম্টা হিসেবে 
সীমিত বাখতে চান। অনা দিকে আব 
একদল জাতি বাবস্হাকে কাঠামো ও 
কার্ধগত দিক থেকে প্রয়োগ ও 
বাখাব পক্ষপাতী । এদিক থেকে 
বিভিন্ন অ হিন্দু সমাজেব পার্থকা 
কেও 'জাঠিভেদ' পথা হিসবে 
চিহ্ষিত করা যায়। সম্প্রতিকালে 'অ 
হিন্দ সমাজে জাতিভেদ প্রথা' সমাজ 
বিদ্লানীদের মধো যথেন্ট আগ্রহের 
সঞ্চার কবেছে। ই আধ লীঁচ 
(সম্পাদিত) £ আসপেকটস অব 
কাসটস ইন সাউথ ইনডিয়া, সীলোন 
আনড নরথ ওয়েসট পাকিস্তান, 








সুযামী ঝ রি ২২১ 
১ 
উতৎ্পান 


হাঃগোভা? 


ব্যবহব্রের উপযোগী করে তৈরী 


কণটিক-২] 


নিমেষে ছারপোকা মেরে ফেলে 


ইমতিয়াজ আহমেদ (সম্পাদিত) £ 
কাসট আনড সোসাল স্ট্যাটিফিকে- 
শন আমং দ মুসলিমস, হরজিম্দাব 
সি“ (সম্পাদিত) £ কাসট আমং 
ননহিন্দুস ইন ইনডিয়া প্রভৃতি এ 
বিষয়ে উল্লিখযোগা সংযোজন । 


এ] পশলা মাল্লাচলনা কবিতে 
জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে কিছু 


শন্তগঠত ধাবণাব প্রয়োজন । কিল্নু 
পথমেই এ বাবস্কাব সংক্া দিতে না 
যাওয়াই ভাল. কাধণ বিভিন্ন 
সমাজবিস্ঠানী ও নৃতান্তিক্ষ বিভিন্ন 
তাবে এপ সংঙ্ষা নিব্পণ কবাব 
০) কাবছেন। ববঃ সর্রতাভাবে 
দবীকৃত ঠৈশিম্টগুলিব মালোকেই 
এই বাবস্হাব স্বর্প সমাকর্ণপে 
উপলব্ধি কবা যেতে পাবে ১ 
'জাতি' হল একটি সুসংগঠিত 
গোঙ্ঠী, যার সদসাপদ জল্মস্ত্রে 
নির্ণাত হয, ২. এ ধবনেব প্রতোক 
জাতি গোচ্ঠী পৃথক নামে পরিচিত 
হয় ৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতোক 
জাতিব সদসাদেব বাশিষ পেশা 
ধা'আদি পেশা' বলা হয়,৪. প্রাতাক 
জাতির লোকেরা অন্ানা জাতিভ্ত্ত 
লোকেদেব সগ্গে খাওয়া দাওয়া, 
চলা ফেবাব ক্ষেত্রে পার্থকা বজায় 
বাখে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা 
সপর্শ দোষেব স্তব পর্যন্ত পৌঁছয়, 














যার থেকে ভারতীয় সমাজে 
'অস্পৃশা" নামে চিহ্নিত করা হয়েছে 
একদল মানৃষকে (সংবিধান ও 
আইনগতভাবে অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত 
হলেও বাস্তব অনা কথা বলে), ৫. 
একটি নির্ষিষ্ট স্তানে অবস্হান করে, 
যেখান থেকে বিচুতি বা উন্নয়ন 
বিশেষ বাতিক্রমের ঘটনা মাত্র, ৬. 


প্রতিটি জাতির সদসাদের জীবনযাত্রা 
নিয়ন্রণ এবং বিভিন্ন জাতির 
মান্তঃসম্পর্ক ও 
শির দয নিজদ্ব সংস্তা (7১1৩ 
06)0117611) থাকে, ৭ বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্তাপনের ক্ষেত প্রচো 

জাতি আপন গণ্ডিব মধো আবদ্ধ 
থাকে, বিভিন্ন জাতির মধো অন্ত? 
বিবাহ সমাজ প্রায়শই মনুমোদন 


কবেলা। 


উপরোক্ত বৈশিষ্টাগুলির মধ্যে 
সবগুলিব প্রতি সমাজবি্ানীরা 
সমান গুবৃত্ব আরোপ কবেন না। 
গুবৃহ ও অভিকর্ষের দিক থেকে 
শেষোক্ত বৈশিম্টাকে জাতিভেদ 
পথাব ভিন্তি বলা হয, অন্যানাগলি 
হল যথেন্ট পবিমাণে প্রাসগগিক 
কিংবা কেবলমাত্র মানৃষণ্গিক। 

উন্লেখিত বৈশিম্টাসমূহের 
নিরিখে বঙ্গীঘ মুসলিম সমাজের 
স্তর বিন্যাসকে বিচাব করাব চেচ্টা 
আজকেব নয । বর্তমান শতক শুবৃ 
হওয়াব পূর্বেই মৌলভী আব্দূল 
ওয়ালী 'এথনোগ্রাফিক নোটস অন দা 
মুহামেডান কাসটস অব বেংগল' 
শীর্ষক এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যথেষ্ট 
আলোকপাত করবেন (দ্রঙ্টবা - 
জারনাল অব দ এশিয়াটিক সোসা 
ইটি অব বেংগল, খণ্ড-৭, পৃঃ 


১০৩)। ১৯০১ সালের ভাবতীয় 
জনগণনায় বগীয় মুসলমানদেব 


মধো আশিটি জাতিব উল্লেখ করা 
হয়। এই সমস্ত জাতির প্রায় 
প্রতনোকেব পৃথক পেশার কথাও 
উক্ত প্রতিবেদনে উদ্লেখ আছে 
(ইনডিয়ান সেনসাস রিপোরট, 
৯৯০১. বেংগল, খন্ড-৬এ্, অংশ, 
পৃঃ ২৬৮-৮৯)। উত্তরিপোরটে বলা 
হয়েছে 2 /৯1101151 0118 13৩17 
[0011 1101):110101005115 0) 
/৯১1)11১ 01 110000৩7 0105 
1110110100১ 011 0100 01100011910 
৫১১০৩1৫110৯ 01 100101121) 
11151117১ (/৮1000,1১01১101), 
4১111) 810 ০০11৬611৯ 110)1)) 
010 1111)11051 03510৯ 01 1110)- 
৫81১ 8110 1116 /১1101 01 10/৩1 
0185৯ 11011146501 ০011৮115 
1101) (10 16৮6 0০৯৩৯ ৫691 
11011000170 010 10170010101 
[160)010)১, 

দেশ বিভাগের পরেও পদ্চিম- 


বাংলার মুসলিম সমাজ »কাঠামো, 


শার্থকা বজায়" 


বি্রার্নী ও নৃতাত্বিক মোটামুটি এই 
সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মুসলমানদের 
মধ্যে জাতিডেদ প্রথার প্রভাব ও 
প্রচলন খুবই সৃষ্পন্ট | হিন্দু জাতি- 
ভেদ বাবস্হার সঙ্গে কোন কোন 
তারতমা থাকলেও মুসলিম সমাজে 
জাতিভেদ প্রথা বর্তমান এ কথা 
সকলেই প্রায় স্বীকার করেছেন। 
তার মধ্যে কিছু কিছু উল্লেখ আশা 
কবি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 


উইসকনসিন স্টেট বিশ্ববিদ্যা 
লিযেব জিল্লুর খান ২৪ পরগণার 
মুসলমানদের মধ্য সমীক্ষা চালিয়ে 
সিদ্ধান্চ আমেন 27 - মুসলিম 
জোভদাব এবং কষকগণেব মধো 
একধবনের কঠোব শ্রেণী বিন্যাস 
গড়ে উঠেছে, যাকে যথাযথভাবে 
হিন্দ জাঠিভেদ প্রথার সঙ্গে তুলনা 
কবা যায ।" ('কাসট আনড মুসলিম 
পাকিস হান, দগ্টবা ম্যান ইন ইন 
ডিয়া, এপবিল জন, ১৯৬৮, পুঃ 
১৩৩)। 

শ্রীমতী উমা গুহ তাবি 'কাসট 
অদাম” বুবাল বেংগপি মুসলিমস' 
শীর্ষ পবন্ধে মন্তপা করেছেন, 
'াতিভেদ পরথাব আনেক বৈশিষ্ট। 
যেমন খাদ ও পানীয়ের দযিতক্বণ, 
একা আহারের ক্ষেতে এবং 
ান্তুঃবিবাহেব ক্ষেতে বিধি নিষেধ 
বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে প্রচলিত 
আছে | পবেত্তি পত্রিকা, এপবিল 
জুন, ১৯৬৫, পৃচ ১৬৮)। 

এম কে এ সিদ্দীকি কলকাভা 
মহানগরীর মুসলমানদের উপর 
বীাপিক অনুসন্ধান চালিয়ে জাভিভেদ 
পরথাৰ বৈশিষ্ট'গুলি ভাদের মধ 
বিদমান ও কার্মকব বয়েছে বলে মঠ 
পোষণ করেশ্বেন। (মুসলিমস অব 
কাপকাটা, নাানখোাপোলোজিকমাল 
সানভে অব ইনডিযা), পসঙগত 
উল্লেখযোগা, মালোচ' পুপহকটিকে 
ভিন্তি কবে মাযান বসিদ খান “দ 
সেভেনথ মান" নামক ঠথাচিত্র 
প্র ৩ কবে প্রশংসা পেয়েছেন। 


রঞ্জিত ভট্টাচার্য বীরভূম জেলার 
খিবৃলি গ্রামের মৃসলমানদের সমাড। 
কাঠামো নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ 
কবেছেন, সেখানকার মুসলমানদের 
মধো জাতিতেদ বাবস্তাব প্রায় 
সমস্ত লক্ষণই উপদ্হিত। যদিও 
তিনি মুসলিম সমাজেব এই স্তর 
ভেদকে পকৃত অর্থে জাতিভেদ প্রথা 
না, বলে আন্তঃগোম্তী সম্পর্ক 
(111001-00111116 10170101191)10)) 
বলার পক্ষপাতী! (দ কনসৈপপট 
আনড় ইডিওলজি মব কাসট আমং 

মুনলিমস অব বুরাল ওয়েসট 
বেংগল, দুত্টবা £ ইমতিয়াজ আহমেদ 
সম্পাদিত পূর্বোশ্েখিত গচ্ছ)। 


পরিবর্তর ১৩ জলাই-১৯৪০:/১৪: 


অন্য একটি সমাজ সমীক্ষার 
প্রতিষেদনে সুরজিত সিংহ এবং 
রঞ্জিত ভট্টাচার্য মুসলমানদের ম্যা 
দার তারতমা অনুযায়ী ভাগ করতে 
গিয়ে দেখিয়েছেন তাদের দূ ভাগে 
ভাগ করা হয় $ 'ভদুলোক' অর্থাৎ 


উঁচু জাতির মুসলমান, আর সমস্ত 
নিচ জাতির মুসলমানদের 'ছোট- 
লোক' বলে অভিহিত করা হয়। 
ভদ্রলোক' ও ছোটলোক' এই 
বিভাজন হিন্দু জাতিভেদ প্রথার 
সঙ্গে তুলনীয় এবং সঙ্গতিপূর্ণ বলে 
লেখকগণ মনে করেন ('ভদ্রলোক' 
এরিয়াজ অব বেংগল, দুষ্টবা সোসিও 
লোজিকাল বৃলেটিন, খন্ড-১৮, 
সংখ্যা-১, ১৯৬৯, পৃঃ &০-৫৬)। 

সমাজবিক্তানীদের মতে জাতি 
ভেদ প্রথার লক্ষণগুলি বিভিন্ন 
এলাকায় অথাৎ ভিন্ন সামাজিক 
প্রেক্ষাপটে ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ 
কবে। মুসলিম সমাজের বেলাতৈও 
তা সমান সতা। এই র 
লক্ষ ণগুলি সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর 
হয় না। কিন্তু পৃবেন্তি সমীক্ষাগৃলির 
প্রায় সব প্রতিবেদনেই দেখান হয়েছে 
বিভিন্ন গোম্গীর মধো বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্হাপনের ক্ষেত্রে মুসলিম 
সমাজে যথেম্ট পরিমাণে বিধিনিষেধ 
আরোপিত হয় । 'আশরাফ' গোঘ্ঠী 
ভূক্ত কোন মুসলিমই 'আতবাফ' 
শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে বৈবাহিক 
সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান না(বিশেষ 
বাতিত্রমের ক্ষেত্র ছাড়া)। তবে 
সামাজিক লেনদেন, খাওয়া দাওয়াব 
ক্ষেত্রে হিন্দ্ব জাতিভেদ প্রথার মত 
কঠোরতা মুলিম সমাজে পরি 
লক্ষিত হয় না। 

পশ্টিমবংগ তথা ভাবতবর্ষের 
(জম্মু ও কাশ্মীর বাদে) সবাধিক 
মুসলিম অধযাধিত জেলা মুরশিদাবা 
দের ঘটনা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উদ্েখ করা যেতে পারে। এ 
জেলায় মুসলমানদের 
গোত্ঠীতে ভাগ করা নে শনি 
এবং 'আম'। 'খাস' শ্রেণীব মধো 
পড়েন সৈয়দ, কার্জী, খোন্দেকার, 
চৌধুরী প্রভৃতি জাতির মুসলমান, 
যারা নিজেদের বিদেশি বংশধর বলে 
মনে করেন এবং নিজেদের মৌলিকতু 
সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন । এই শ্রেণীর 
মুসলমানদের সাধারণত “ভদ্রলোক' 
বা 'মিক্রা' বলে অভিহিত করা হয়। 
অনাদিকে 'আশম শ্রেণীর মধ্যে 
আদ্ধেন অসংখা দেশিয় জে 
এবং কর্মভিত্তিক জাবি 
জোলা, কল্প, লিন 
বাজি বেলার আবাল প্রতি! 
সমাজ কাঠামোতে এদের পরিচয় 
“ছোটলোক' হিসেবে, কোথাও বা 
শি্টাচার দেখিয়ে 'গেরসত' বলে 
-স্টন্িরিত কর্য হয়। এই দুই শ্রেণীর 


ঠা চা 


88রিনন ৬৩ জাই ১১৬৩ 


মধ্যে সামাজিক সম্প- 
কের অবকাশ খুবই সীমিত। কোন 
“খাস' প্রেণীভূক্ত মুসলমান 'আম' 
শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে একত্রে 
পানাহার করতে রাজি হয় না। 


পুরুষদের বেলায় তা কোন কোন 
ক্ষেত্রে সম্ভব তলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে 
আদৌ হয়নাবলাযায়। 


মতই এই "খাস" শ্রে গণ 
অর্থনৈতিক দিক ১ 
অবস্হাসম্পচ্ন, অধিকাংশ জমির 
মালিক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক 
দিয়ে অগ্রসর । অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মুসলমানগণ অর্থনীতিগচ 
ভাবে এদের উপর নির্ভরশীল । তাই 
সমান সামাজিক মযাদা দাবির আগ্রহ 
প্রকাশ করে না। সামাজিক মযাদার 
তারতমা অনুযায়ী প্রতিটি মুসলিম 
জাতিগোহ্ঠী সমাজ কাঠামোতে 
নির্দিষ্ট স্হান অধিকার করে। 
কতকগৃলি মুসলমান জাতি সামাজিক 
দিক থেকে উনোিরিহরজিত হে 


নিকারি, বেলদার বা আব্দাল জাতির" 


মুসলমানদের সঙ্গে অনা কোনও 
মুসলমানই সহজভাবে মেলামেশা 
করে না। অনেক ক্ষেত্রে এদের সঙ্গে 
'অস্পূশো'র মত বাবহার করা হয়। 


দটো বৃহৎ গোম্পীর মধ্ো পার্থকাই 
শৃধু যে হয় তাই নয়, এই দুই শ্রেণীর 
অন্তর্গত বিভিন্ন মুসলিম জন 
গোম্ঠতীর মধেও পার্থকা করা হয়। 
যেমন, 'খাস' শ্রেণীর অন্তর্গত 
একদল মুসলমান নিজেদের 'আয়- 
মাদার' বলে অভিহিত করে এবং 
সমাজকাঠামোতে বিশেষ যদি 
দাবি করে। 'আয়মাদার' কথাটির 
অর্থ হল 'আয়মা' জমির মালিকানা 
ও ভোগদখালের অধিকারী বান্তি,। 
মুসলমান শাসকদের আমলে ক্তানী 
মুসলমান পবিত্র কর্তবা পালনের 
বিনিময়ে খাজনা মুক্ত যে জমি ভোগ 
করতেন, তারই নাম হল আয়মা। 
পরবতীঁকালে ধর্মগুরুর উত্তরাধি 
কারীগণ বংশানুক্রমে এই অধিকার 
লাভ করে এবং তদনৃযায়ী সমাজেও 
বিশেষ মযাদায় অবস্হান করে। 
বর্তমানে এই সুযোগ বিল”ত হলেও 
'আয়মাদাব' গণ 'আম' গ্রেণীর মুসল 
মানদের থেকে তো বটেই, 'খাস' 
শ্রেণীভূক্ত অন্যান্য 
সঙ্গেও একটি নিরাপদ দৃরতু 
রাখায় আগ্রহী | 
বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধো 
যেক্ষেত্রে সবচেয়ে পার্থকা লক্ষ করা 
যায় তা হগ্দী বৈবাহিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি 
লমান জাতি নিজেদের মধ্যে 
থাকে। বিশেষত 'খাস' 
শ্রেণীর মুসলমান পরিবারের সচ্গে 
সাধারণ বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্হাপনের ঘটনা প্রায় বিরল । 


দনতু ঘজায় 





এক নান ০০ 


বর্তঘানে ফোম কোন ক্ষেতে জাম, 
প্রেণীভূক্ত কোন মুসলমান উচ্চশিক্ষা 
লাভের পর ভাঙগ চাকরি লাভ করলে 
“খাস' শ্রেণীর মধো বৈবাহিক 
সম্পর্কের বাপার গৃহীত হচ্ছে। 
সামম্ততান্ত্রিক কাঠামোয় অবঙ্হিত 


এই মুসলিমগণ (খাস প্রেণীভূক) 
বর্তমানে ইতিহাসের গতিতে আর্থ- 


সামাজিক দিক থেকে অবক্ষয়ের 
পথে। 

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে 
এমন সব গ্রামা ছড়া ও প্রবাদ 
প্রচলিত রয়েছে যাতে মুসলমানদের 
সামাজিক পার্থকা খুবই স্পস্ট হয়ে 
ওঠে। এ রকম কিছু ছড়া এখানে 
উদ্ধৃত করা যেতে পারে £ 


'শেখ, সৈয়দ, মুঘল, পাঠান 
আর সব যেমন তেমন ।' 
এখানে বিদেশি বংশোদ্ভূত 
মুসলমানদের শ্রেন্ঠতু দেখান হয়ে - 
ছে। দ্বিতীয় আর একটি ছড়াতে 
'মঙ্লিক' গোম্ঠীর মুসলমানদের হেয় 

করে দেখান হয়েছে 2 

“শেখ, সৈয়দ, মুঘল, পাঠান 
কৃকুরের গুয়ে মনি কের বাথান।' 
['বাথান' কথাটির অর্থ হল আবাস] 


[পেশায় যারা'নিকারি' (মাছ বিক্রেতা), 
সম্পর্কে বলা হয়েছে 2 


“বেচতে মাছ, কোলে ভাত।' 


এ জেলায় 'কাহার' নামে এক 
শ্রেণীর মুসলমান আছে যাদের 
বংশগত পেশা ছিল পালকি বওয়া। 
বর্তমানে তারা এ পেশায় নেই তবুও 
সমাজ কাঠামোতে তাদের মর্যাদা 
নির্দেশ করা হয়েছে একটি ছড়াতে £ 


পালকি বওয়া জাত 
ঘাড় তোদের কাত।' 


অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 
বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা 
বৃদ্ধি পায়, এমন ইঙ্গিত বহন করে 
কতকগুলি ছড়া ঃ 
(১)'আগে ছিলাম তৃল্লা মোল্লা, 
হয়েছি উদ্দিন, 
এবার যদি হয় ধান, 
বাড়বে আমার মান 
হব সৈয়দ লা হয় শেখ।' 
(২)'আগে হয় তুন্লা মোল্লা 
পরে হয় উদ্দীন 
শেধের শেখ আগে যায় 
ডকদির ফিরে যতদিন।' 


আয়তন বৃদ্ধির আশংকাতে আর 
উদ্ধৃতি দেওয়া গেল না। 


এ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে 
মুসলমান জনগণ ধর্ম বিশ্বাসে এক 
হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদেব মধো 
বিস্তর পার্থকা বর্তগ্রান। সৈই 
পার্ধকাশুলিকে হিন্দু সমাজে প্রচলিত 
জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে তুলনা করা 
যায়। [7 
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১৬ জুলাই সংখ্যার 
কমেকর্টি বিশেষ রচনা 





রুশতী সেন 
অন্ধকারের উপলব্ধি 
স্বপন বস 

নীলকরের অত্যাচার ঃ 
দুই দারোগার চোখে 
চঙ্ী মণ্ডলের উপন্যাস 
কাঞ্চনজঙ্ঘা 

শচীন দাশের গল্প 
সমরেন্দ্র সেনগুণ-এর 
কবিতাগচ্ছ 

ধারাবাহিক রচনা 
স্বর্ণপুট 

আনন্দশক্কর 

পথে পথে 

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 
আমি ও আমার তরুণ 
লেখক বন্ধরা 

বিমল কল 
সংস্ক্ুতিচঢা ঃ 
কলকাতার বাইরে/ 
শিলিগুড়ির সংস্কুতিচচা 
এ ছাড়াও অন্ানা রচনা 
ও সকল নিয়মিত বিভাগ 
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হঁসলাম ধর্ম পূর্ণ বয়স্ক, সুচ্ছ' 
সবল ও উপার্ক্ষাম পৃকষ.ক বিবাহ 
করতে নির্দেশ দিয়েছে! অবশা 
নারীকেও সেই মত উপযুক্তা হতে 
হবে। ইসলামে এই বিবাহ সইজ, 
সবল ও মাড়ম্পপহীন, অথ) পম 
ভালবাসায় পূর্ণ। বিবাহ বাপাবে 
নাবী ও পৃকষ উত্তয়েই স্বাধীনভাবে 
তাদের ইচ্ছা ও মও প্রকাশ কবর ৩ 
পারেন। পণপরথার কোন প্রন 
নেই। আছে মোতব (0)৬15) যা 
ঈবামীব কাছ থেকে জীব পাপা। এই 
মোহবেব টাকা অবশাই স্বামীকে 
দিতে হবে এবং সেটা একান্তঙাবে 
স্ত্রীর সম্পদ হিসাবে গণ । উতষ 
পক্ষ সামর্থ থাকলে ইচ্ছা মত দেওয়া 
নেওয়া এবং আান্শ্রীযজনকে আপাায়ন 
কবে পারেন কিন্তু বাধাবাধক হা 
নেই। পববর্পী কালে ইসলাম 
বিরোধী মানেক ধ্যতাহ পালিত ৮৪৭] 
বিবাহ মনুঙ্ঠানে । মুসলমান সমান 
জাঁবানে এই আপন্দ ও উৎসবের 
জীকঙীমক লাগলেন হতযাছিল নবাব, 
জমিদার ও. আায়মাদাব শ্রেণীর 
অন্ধ, শি“হু পরনে অন্ুকবণেব 
সহজাত প্রবতিব ছাড়ায় সমাজের 
সমত পঙবেহ সই হবাগ ছড়িয়ে 
পড়ে। কালেব নিযাম অনেক কীতি 
পদ্ধতি রূপান্তর ঘটায মার্থিক 
বৈষমা বেড়েছে । কিলহ্‌ মুসলমানবা 
বিবাহ ৪ মনননা অনুদ্টানকে 
উপলক্ষ কারে খবচেধ মাতা কমাল 
না, গবিব ও নিম্ন মধ।পি ত্র সম্প্রদায় 
গ্রাম মোড়লেব হকৃম মানত ত শাদব 
হাড় ভাঙা খাটুনিব উপার্জন এবং 
সামানা জামিদমা যা ছিল আসে হ 
'আস্ড হারা লাগল। মনা দিকে 
বেশির ভাগ সমদ্রান্ত ও ধনী 
মুসলমান নিজেদের মাড়ম্ববের 
ভঁযোগর্ব ও মযাঁদাৰ লড়াই পোখ 
গিয়ে নিজেদের সমপাতি, সত শর্থ 
এবং শ্রলংকাব সব মভাজোনেব তত 
তুলে দিল। দ্বদর্শিভাব অভাবে 
যুগোপযোগী শিক্ষা গৃহণ না কবে 
সবকারি চাকুলি থকে বি, ৪ হায় 
অর্থেধ সমাগামব পথ বন্ধ হখে 
গিযেছিল, 'তাশ উপব অনৈস্লামিক 
পথা ও ভাবধাবার দাকর্যাণ সম্পদ 
হাত থেকে বেবিষে গল ফলে 
মুসলমানগণব মর্থনৈ তক কাগামো 
একেবাবে ভেডে পড়ল। কিশছু 
আশবাঞ (যাবা সমান, সমাজে 
উচ্চ বংশ বলে বিবেচিত) আব 
আতবাফেব (যাবা সম্জ্রা্ত নয়) 
মধো বিভেদের দেওয়াল ভাঙল না। 
মনে বাখতে হবে আশবাফ ও 
আতরাফ কিন্তু সম্পূর্ণ ইসলাম 
বিরোধী ভাবধাবা। 
আশরাফ ও আতরাফের বিচাধ 
এতই প্রকট ছিল যে সম্প্রান্ত ঘবের 
সুন্দরী মার্জিভ রুচিব মেযেব বিবাহ 
তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ঘবেব মূর্খ, 


মুসলিম সমাজে বিবাহ সমস্যা 





ওবায়দ-উল হক 





সপ পন পি আক 


বেকান, দশ্চবিত্র ছেলের সঙ্গে 
দেওয়া হত কিনতু সম্ভ্রান্ত নয় এমন 
ঘপেব ৮বিত্রবান, শিক্ষিত, উ পাযক্ষম 
পাপ্রের সঙ্গে বিবাত দেওয়া হাত না। 
এই কাবণেই ছেলেমেয়েব বিবাহ 
গাম, থানা, মহক্মা ও জেলার মধোই 
বেশিব ভাগ সময়ে সীমাবনধ থাক ত। 

লম সমাজে সান্্রীয়েব মধ্যে 
ববাহের পচলন তাব একঢা বড় 
কারণ! এ পছন্দ মত ছেলেমেয়ের 
তার দেখা দিয়েছে এবং খুণা 
পণপরথা চাপু হয়েছে । 

কর্মাদাযে বা ভাগাদোষে সম্দ্ধান্ত 
মুসলমানদেব অধিকাংশের মধোই 
মার্থিক কম্ট প্রকট হযে উদল। 
শিক্ষাৰ প্রতি লক্ষা দিয়ে, কৃত্রিম 
মম্দাব মোহ কাটিয়ে, সময়েব ডাকে 
বাস চবাক গ্রহণ কবরত পাধল না। 
কিন* যারা ছিল এক দিন উপেক্ষিত 
এবং মঁশক্ষিত তাদের মাধো দেখা 
দিল বড় হবার, শিক্ষিত হবার 
পুবণা । গ্রামে, গঞ্জে বৃহ সব মুসলিম 
সমাজে দল বাঁধা আবম্ড হল। এক 
দেলেব ছেলেমেঘেদেব বিবাহ অনা 
দলব পাত্র পার্ীব সহ্গে দেওযা 
টলত না| এই সমস্যার সাঘগ সঙ্গে 


কিন পণেব টাকার মক বাড়ল বই 


কমল শা। 
বত আধা এল দেশ ভাগ। 
তাবহ ও পাকি হাল দুটি ভিন্ন বাষ্টু 
হিসাবে মান্প্রকাশ করল। বড় 
মাবাবি ও নিম্ন চাকুবিজীবী মুসল 
মান পা সকলেই চলে ?গোলেন 
পাকিপতানে! হাবই সঙ্গে £গোলেন 
বড় বাবসায়ীবাও। গার্থিক সংগতি 
শূন। সম্ন্রান্ত পরিবাৰ, নিম্ন মধাবিত্র 
এবং গবিন মুসলমানগণ বে 
/গালিন দেশেব মাটি আকিড়ে! 
তাঁদের মাথার উপব দিয়ে বয়ে গেল 
বন মবণ সমস্যার কড়। শহুন 
পবিচ্হি তির সঙ্গো খাপ খাইযে বেঁচে 
থাকাব চিন্তায় বিভিন্ন পথ মুসল 
মানবা অবলম্বন কবলেন। চাকুবি 
পাওয়া তাঁদের কাছে এক সবগন। 
ছোট বাবসা, চাষাবাদ ও হ্রাতের 
কাজের প্ুতিই বিশেষ লক্ষ্য ছিল। 
ছেলেদের শিক্ষাৰ দিকেও নজব 
দিলেন । মবশা মেয়েবাও শহবে 
কিছু কিছু শিক্ষাৰ সৃযোগ পেলেন। 
কিন্তু গ্রামেব মেয়েরা এগিযে আসতে 
পাবলেন না সামাজিক বাধা ও 
অনুক্ল পরিবেশের অভাবে । এই 
ভয়াবহ অবস্হার মধো মেয়েব 
বিবাহ্ন সমস্যা যতটা সহজ হওয়া 
দরকার ছিল তা মোটেই হল না। 


কিছ্বু সাধারণ সমাজসেবা মানু- 





যেব বিশেষ চেষ্টার ফলে গ্রাম ও 
শহর সমস্ত বাধা অতিত্রম কবে 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে কিছুটা 
এগিয়ে নিতে সাহাযা কবল । অনেক 
কম্ট স্বীকার করে সময়ের সঙ্গে পা 
মিলিঘে চললেন মুসলমানের মাএ 
এক অংশ। বিবাট গ্রংশ কপালে 
হাত রেখে সময গুণতে লাগল। 
ফালে মেমেদেৰ বিবাহ এবং সমাজ 
জীবন সহজ সবল হলবা ধবং 
পাবিপাশির্বক প্রভাবে নানা জিপ 
সমস্যা তবে উঠল । মেয়েকে শিক্ষা 
দিযেও ববপণের সুবাহা হল না। 
এবই মধো যে সমস্ত ছোলে ডান্তশব, 
উকিল, শিক্ষক বা কেবানি এবং 
ইনজিনিয়ব হলেন তাঁধাও সমাচের 
মৎগল এ উন্নচির চিন্তাই কৰলেন 
না। নাঁদেল অভিভাবকরা শব 
ববপণের মাত্রা বাড়িযে 1দলেন। 
আর্ধিক মক্ষমভাব ভুনা কন্দাদাখ 
গত পিভা পানে মেযের বিষে 
দিযে দামমুক্ত হলেন । ফলে এ সমপত 
দাম্পহা জীবনে অভাব অনাগনেব 
জ্ালায সৃখ শাদিহ নষ্ট হাল। 

বাবসা করে আনেক মুসলমান 
অবস্হা ফেবালেন। »লল ববপতণর 
টাকাব পঠিযোগি ঠা, দলে তাল মল্দ 
বিবাহযোগা পাত্রব দাম গেল আবও 
বেড়ে। পবিত্র বিবাহ আব পবিত্র 
বইল্স না হল্য উন্ল ঘুণা বাবসা! 
মাশনায় ও আতবান্টেব ভেদাভেদ 
যাদও বা ক্খি কমল কিন্তু পারের 
উচ্চমূল; কমল না। দিন আনে দিন 
খায় এমন অশিক্ষিত পানের জনা 
কন্যাদায়গ্রত পিতাকে কম কবে দুই 
থেকে তিন হাজাব টাকা ব্য করতে 
বাধা কবা হল। সামানা লেখাপড়া 
জ্ঞানা পাপরব। মাবা তাতেব কাজ বা 
ছোটখাট সংগহায চাকুরি কবে, 
ভাদের বেলায় কম কবে দশ থেকে 
পনের হাজ্জাব টাকা । উদ» শিক্ষিত 
পাজেব কথা নাবশাই ভান সেখানে 
পরথণশ হাজার থকে লাখ ঢাকার 
উপর হিসাব! কয়জন মুসলমানের 
সামর্থ আছে মেয়েদের বিবাহে এই 
বিবাট টাকা খনচ কবাব ২ 


মুসলমান সমাজের বিপদ 
এখানেই শেষ নয, অনা এক সমস্যা 
সমাজের বৃকে দানা বাঁধছিল, ঞ্রমে 
সেটা বড় হয়ে উঠল। তা হল 
শিক্ষিত ছেলের সংখ্যা ধীরে ধীরে 
বাড়তে লাগল, পারিপাশির্বক 
প্রভাবে রুূচিপরিবর্তন এল। তাদের 
মনের মত মেয়ের অভাব দেখা দিল । 
যদিও বা দৃ'পাঁচ জন শিক্ষিত মেয়ে 
নজরে পড়ল তারা আবার রূপ, রং. 


এবং আ চাল.5ললের' 
গাতায় তল বলে গণা 


হল। আবার মুসলমান শ্রিক্ষিত 
ছেলেরা অমুসলমান শিক্ষিতা মেয়ে- 
দেব প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল . 
ভাদের মধো মানসিক মুক্তিব 
খোরাক পেল। 


বিবাহের সঙ্গে নতুনের জন্ম ও 
বংশবদ্ধির প্রশ্ন একান্তভাবে 
জড়িয়ে আছে। কাজেই এখানে সে 
বিষয়ে কিছু মালোচনা অপ্রাসহ্গিক 
হবে না। ইসলাম ধর্ম যেমন বিধাহ 
করতে নির্দেশ দিযোছে, সন্তানের 
পরি পিতামাতাব কী কর্তবা সে 
কথাও বলেছে । সন্তানকে ঠিকমত 
খাইসুয পবিষে বিশেষ যনে মানুষ 
কবাতি বলা হযেছে, সঙ্গে সঙ্গে 
চালে ও মযেব উভয়েব শিক্ষার 
পতি নভাথ দিও হবে। যদি কোন 
পিা মাহা তাদের সল্ভানেব প্রতি 
&ঁ দাযিহ্গুলি পালন করতে অক্ষম 
তন তবে হাদেব সংযম অভাস 
করত বলা হযেছে, পৃথক বিদ্বানার 
ধারস্হা করত নির্দেশ দেওয়া 
হাযেছে, এমনকি মিলনেব চবম 
মুহা পৃকষকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াৰ 
কথাও বলা আচ্ছে। এই সমসত 
নির্দেশব মধোই আধুনিক কালের 


পবিবাধ পবিকলপনাব ঞধথাব 
পবিছকাব ইগ্গিত নেই কি 


আাশচর্ষেব বিষয়, মুসলমান সমাজের 
এক অণ্শ ইসলাদমব বৈপ্লবিক 
নির্দেশ যা আধুনিক যুগের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে চলত বিশেষ সাহাযা। 
কবে সেশৃলিব প্রঠি চিতা না করেই 
মাধৃনিক শিক্ষাকে দোষাবোপ করেই 
নিঞোদব ক বা শষ কবেন। 
দুঃখের বিষধ, আজ মুসলমান 
সমাচে' যাবা সমাজপতি এবং 
বাজনৈতিক নেতা হিসাবে আস্ত 
প্রকাশ করেছেন এবং যাবা ধর্মগৃক 
তাঁবা এই ঘৃণা পণপ্রথার বিরুদ্ধে 
এবং ছেলেমেষেরা ইসলামের নির্দেশ 
মত যাতে লালিত পালিত হয সে 
বিষয়ে কান আন্দালনই করছেন 
না। বিবাহ ব্যাপারে ইসলামের 
সহজ. সরল নিয়মকে ফিবিয়ে 
আনবাব কোন চিন্তাই করেন না। 


মুসলিম সমাজের এই বিপর্যয় 
বোধ করতে পাবে একমাত্র শিক্ষিত 
যুব এব: ছাত্র সমাজ | তাঁরা যেন 
প্রতিস্তরাবদ্ধ হন-বিনাপণে বিবাহ 
কববেন এবং অনাকে এ কাজের কৃ- 
ফল বৃঝিয়ে বিবত রাখবেন । মেয়ে- 
দেব সৃষ্মৃশিক্ষাব প্রতি লক্ষ রেখে 
তাদের মযদা দিতে হবে । ইসলামের 
সূৃন্ঠু ও বৈশ্লবিক শিক্ষাকে কাজে 
ফুটিয়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে 
হবে আধৃনিক যুগের সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে চলাব জনা ইসলামের শিক্ষা 
বিশেষভাবে সহায়ক, প্রতিবন্ধক 
নয়। 0] রা 
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রে 
পি রর সিন৬ 


ফেরৎ পাব তো 2 এর উত্তর খুঁজতে 
প্রথমে দেখা যাক স্রপরিম কোরটের 
সাম্প্রতিক নির্দেশ । 


৪ মে সুপরিম কোরট সঞ্চয়িতার 
আম্লানতকারীদের টাকা ফেরৎ 
দেওয়ার বাপারে একজন কমিশনার 
নিয়োগ করার আগেশ দিয়েছেন। 
সৃপরিম কোরটেৰ প্রধান বিচারপতি 
ওয়াই ভি চন্দ্রূড়, বিচারপতি আর 
এস পাঠক এবং বিচারপতি সবাসাচী 

পাধায়কে নিয়ে গঠিত একটি 

শন বেলচ সঞ্চয়িতার ক্ষুদ্র 
আমানতকারীদের রিট আবেদন 
এবং হস্তক্ষেপ প্রার্থনার আবেদনের 
প্রসঙ্গে এই নির্দেশ দেন। নির্দেশে 
বলা হয়েছে,যে সব আমানতকারীর 
আমানতের পরিমাণ "২৫ হাজার 
টাকার বেশি নয়-তাঁদের কলকাতা 
হাইকোরটের মনোনীত কমিশনারে, 
বকাছেই তাঁদের দাবি পেশ করতে 
হবে। এই কমিশনার আমানত 
ফেবৎ দেবার উপায় ও বাবস্হার 

সৃপরিম কোরটের কাছে 
সৃপারিশ করবেন। ১৯৮৩ সাল্লের ১ 
সেপটেমবরের আশে ওই কমিশনার: 
কে আমানতকারীগের তালিকা ও 
প্রস্তাবিত পরিকদ্পনার্টির সঙ্গে 
কলকাতা আয়কর দফতয়ের দাবিও 
সুপরিম কোরটে জমা দিতে হবে। 
পগ্চিমবঙ্গের একজন অবসরশাপত 
জেলা জজকে এ কমিশনার পদে 
নিয়োগ করাতে হকে। 

কমিশনার সঞ্চয়িতা ইলভেসট- 
মেনট কোমপানির পন্মঙ্ত সম্পত্তি, 
নথি ও কাগজপত্র, তার এজেনট, 
সাব এজোনট, হক্তাক্তয়কাতী এবং 
বেনামদারদের দারিতু,নেখেন। এই 
নির্দেশে আরও বলা হয়েছে যে 


বিজাপন প্রকাশ. দিম থেকে এক 

মাসের ঘধো তীর, সারি পোল 
করতে আহান কনা হবে। 

বিচারপতিদের" লিসেিশ বলা 

হে.&হ লক্ষ টাকা 

কেই. ফ্যাকে বা ইটিডিয়ার' জমা 
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শ্যামল বসু 





আছে, তা সৃদসহ এ কথিশনারকে 
জমা দিতে হযে। কলকাতা হাই- 
কোরটের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক 
কমিশনার নিয়োগ করার এক 
স্তাহের মধো এই টাকা তুলে দিতে 
হবে এবং এ কমিশনার এ টাকা 


আবার তাঁর নিজের নামেই ওই. 


বাইকে জমা রাখবেন। স্টেট বাংক 
অব ইনডিয়া ১৯৮২ সাজের ৬ মে 
থেফেই এই টাকার আমানত ফের 
নর্বীকরণ করবে । যদি নিয়মকানুনে 
হয় তবেই এই 

করা হবে। 


কঙ্কাতা আয়কর বিভাগও সঞ্চ- 
য্িতার অংশীদার এজেনটদেয় কাছ 
থেকে প্রাপা কয় আদায়ের দাবি পেশ 
করবেন এই কমিশনারের কাছে এবং 
কমিশনার তা সৃপরিম কোরটের 
কাছে পেশ করবেন! পশ্চিমবষ্গ 
সরকার সঞ্চয়িতার বিরদ্ধে যে সব 
তদজ্ত চালাল্ছেন সে সব ক্ষেত্রে 
কমিশনার গহযোশিতা করবেন এবং 
কোম নথিপত্র আটকের ক্ষেত্রে 
সঞ্চয়িতার বিরদ্ধে যে সব মামলা 
চঙ্গছে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেই সব 
জাদাঙধতের অনুমতি নিতে হবে। 

এই মামলা খেকে প্টেট বার 
অব; ইনডিয়া, রিজারভ ব্যাংক এবং 
পশ্চিমব।গ সরকারকে গেহাই 
দেওয়া হয়েছে। তবুও প্রয়োজনে, 
রাজা লরক্ষারের উপচ্ছিতির গাধা .. 


পুশ বুস্পুস্প 


পায়ে। 


প্র 
এই কমিশনারের কাছে আবেদন 


হিসেবে গণ্য হবে। 
টাকাটা কখন ফেরৎ পাওয়া যাবে 
এই কথাটাই যারা এই মুহূর্তে 
ভাবছেন তাঙের কাছে, বিশেষ করে 
কুদ্র আমানতকারীদের কাছে সৃপপরিম 
কোরটের এই দির্দেশ কিছুটা আবাস 


দিতে পেরেছে । এই ক্ষুদ্র আমানত- 


কারীদের সংখ্যাটা ঘে কত এবং মোট 


"আমানতের পরিমাণ কত এখনও 


পর্ন্ড সেই হিসেবটা কেউ জানেন 
নাণ এই ঘোট আমানতের পরিমাণ 
এবং লপ্নিকষারীর সংখার ওপর 
নির্ভর কয়েই তৈরি হবে সুপারিশ । 
এতদিন পল্পে তাই ক্ষুদ্র আমানত - 
কারীদের একটা অংশ মনে করছেন 
এ বছরের শেষাশেষি নাগাদ হয়তো 
পিকে ছিড়তেও পারে । তবে হাতে 
মনা পাওয়া অবধি চিদ্তার শেষ নেই । 
“সঞ্চয়িতা'র টাকা ফেরৎ পাবার জনা 
বর্তমানে সারা পশ্চিমবাংলার বেশ 
কয়েকটি আমানতকারী সমিতি তৈরি 
হয়েছে। এদের বিভিন্ন অংশ 
বাঝিপতজা অথবা সমিতিভূক্ত 
হয়ে মামলা রুজু করেছেন। আমা- 
নতকারীরা ধিভিজ্ন ধরনের আয়ের 
মানুষ । পেপ্াও বিভিন্স। সংগঠিত 
কোন মাজনৈতিক দল ধা অনা কোন 


, গছিতিক়্ ঘত এরা নন। এখনও 


কারীদের সফল দাবিই হলফনামা. ক্ষ মত, পারিরডাজলা 
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দাবি করছেনল। এজাতীয় সংস্হা- 
গুলির যে পরিমাপ সোচ্চার হওয়ার 
প্রয়োজন সে পরিমাণ হতে পারছেন 
না। কারণ এর মধ্যে অনেক সপলাই 
কেবলমাত্র এ ধরনের সংগ্হায় 
দ্পি্বপি-সেই 
পরিচিত ভদ্রলোকটি, যার কথায় 
আস্হা রেখে টাকা আমা রেতখেছিলেন 
তাঁর সঙ্গে যোগাঘোগও রাখছেন। 
কেউ ফেউ পরিচিত লোক ধনে 
'কিংবা অনুরোধ করে অর্ধেক 

হ্যা যতটা পারা ঘায় ততটা টাকা 
তুলেও নিয়েছেন। ইনডিয়ান এয়ার- 
লাইনসে চাকরী করেন এমন এক 
সদস্য এম শর্মা একটি উদাহরণ 
8৪2757-১০88 
কেউ জমা রেখেছিলেন শঞ্চয়িতায়। 
তাঁর কাছে সেই শতকরা ১২ টাকা 
সৃদের একটা সারটিফিকেটও আছে । 
পরিচিত লোক ধরে তিনি সেই 
সারটিফিকেটে সই আছে এমন কোন 
নামবারের আধিকারিককে খোঁজ 
করলেন । 'এস বি'র সাএজেনট ভয় 
শৈয়ে বা অনৃষ্হ করে 'এস বি'র 
ঠিকানা দিয়ে দিলেন। 'এস বির 


সঙ্গে যখন এ আমানতকারী দেখা 
করঙেন তখন তিনি দেখলেন “এস 
ধি' আসলে একজন সরকারি চাকুরে 
কিংবা 'এস বি'র সাব এজেনটটি 
এককন সরকারি কর্মচারী । কিছু দিন 
অনৃনয় বিনয় চললো । এতে যদি ফাল 
পাওয়া গেল তো ভাল। না হঙ্গে 








নিয়ে নাবস্হা করেছেন। 
কেবল বিশেষ কোন “কোড নয়, 
সামগ্রিকভাবে যা চলছে তার উদা 
হরণ হিসেবে ঘটনাটি বললেন 
আমানতকারী সংঘের সদসা। তাঁর 
হিসেবে এই কারণশ্ৃলোই তাদের 
সমিতিকে সঠিক ভাবে কাজ করতে 
দিচ্ছে না। 

তরুণ আইনজীবী কৃমার চক্রবর্তী 
যিনি সর্চয়িতা আমানত কারীদের 
সংঘকে আইনের পরামর্শও দিয়ে 
থাকেন তাঁকে জিক্তাসা কবা গেলে 
উত্তর পাওয়া যাবে-'এখন তো 
মশাই আরো বিশ বাঁও জলে । তবে 
হা, আশা ছেড়ে দেবার কোন কারণ 
নেই। কিছু সংখাক আমানতকারী 
হয়তো টাকা এবছরের শেষাশেষি 
পেতে পারেন তবে সকলকে দেওয়া 
সম্ভব হবে কিনা তা এ মুহর্তে ভাবা 
যাচ্ছে না। 


সঞ্চয়িতা পবিকল্পনাকে রাজা 
সরকার প্রথমদিকে চিট এনড মানি 
সারকূলেশন আইন ১৯৭৮ -এর 
আওতায় আনবার চেস্টা করেছিলেন, 
তখন পারা যায়নি। কতকগুলি 
টেকনিকাল গ্রাউমডে ছাড়া পোয়ে 
শিয়েছিল। কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন সৃপরিম কোরট | কালো 
টাকা না হলে মাত্র সাত হাজার টাকা 
মূলধন সম্বল করে মাত ৫ বছরে 
একশ কোটি টাকা লেনদেন করতে 
পারে কি করে ” এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
রাজা তদন্ত বারো এখন. বিশবাস- 
ভঙ্গ ও প্রতারণার দায়ে ফৌজদারি 
মামলা রুজু করেছেন। কিন্তু 
আমানতকারীরা টাকাটা ফেরৎ চান। 
বড় লোকদের কথা ছেড়ে দিন। 
নিগ্বিত্ত আর মধাবিত্তদেরই যত 
সমস্যা । চাকরী থেকে অবসর নেবার 
পর আমার এক ব্সায়েনট তাঁর 
পরিচিত জনের পরামর্শে টাকার 
বেশির ভাগটাই জমা রেখেছিলেন 
“সঞ্চয়িতায়'। মাস গেলে বাড়িতে 
বসে সুদ পেতেন। মোটামুটি ভাবে 
সুদের অঞকটাও কম ছিল না। 
ভেবেছিলেন এমনি করেই আসলে 
হাত না দিয়ে সংসার খরচটা চলে 
যাবে! আর একটি মেয়ের পাত্র 
খুঁজছিলেন বিষে দেবার জনা । বিয়ের 
সময় পাকা হিসেবির মত জমা 
দৈওয়া টাকার অর্ধেকটা তুলবেন। 
পাত্র যখন মিললো তখন আসল 
টাকার হদিস তিনি পোলেন না। 
রোজ সকালে দেখবেন অফিস টাইমে 
ভদ্রলোক এ পাড়ায় একবার করে 
আসবেন । এদিক ওদিক করে বারবার 


গা 


বর সস্ত 


এইটি চন্পকোন্তি সাহেব একটা মামলা 


টকে। খরচ খরচা ঠিক আদায় হয়ে 
যাবে। আমাকে বিশ্বাস করুন্নু।” 
এরপর কিছুক্ষণ চুপ কবে বসে 
থেকে, ফিরতি ট্রামে বাড়ি ফিরবেন। 
একদিন নয়, রোজই ভদ্রলোক ঠিক 
একই আশায় আসেন। নিজের এমন 
পয়সা নেই যে মামলা করতে 
পারবেন । তাই এই সংঘ । আর চাঁদা 
তুলে আপাতত মামলার খরচ 
চালান হয়।" 

আইনজীবী চক্রবর্তী বললেন-. 
'তবে আপাতত যাঁরা পঁচিশ হাজার 
টাকা পর্যন্ত জমা রেখেছেন তাঁরা 
একটি হলফনামা দাখিল করলেই 
দাবিটা আইন অনুধায়ী করতে 
পারবেন। তবে হলফনামার গৃক্ত্ব 
টাও যারা হলফনামা দাখিল করবেন 
তাঁদের কাছে পরিম্কার হওয়া 
উচিত।' 

সেটা কী রকম; 

'ধরুন, কেউ শতকবা ৪৮ টাকা 
হারে জমার সময় থেকে সুদ 
পেয়েছেন । বাক্তিগত আয়কর বিটা- 
রানে সেটা দেখান আছে কি না ” যদি 
থাকে তবে বিটারন দাখিলের ক্ষেলে 
শাতকবা ১২ টাকা হারেব 
প্রাপ্তির যে চেক তা দেখান আছে 
না. এছাড়া আরো একটি পর্ন, যদি 
কোন হলফনামায় যে টাকার অঙ্ক 
সঞ্চয়িভায় জমা আছে বলে বলা 
হয়েছে সেটি আয়কর বিভাগকে 
পববর্তী রিটারনে কী ভাবে দেখা- 
বেন » আগে যদি কখনো কোনভাবে 
এই টাকার হিসেব দাখিল কবা না হয় 
তবে সে ক্ষেত্রে সামানা অসৃবিধা 
দেখা দিতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে 
সকলেই যে অসৃবিধায় পড়বেন তা 
নয়, তবৈ টাকার উৎস এত দিন 
গোপন রাখার জনা আয়কর বিভাগ 
প্রশ্ন করতেই পারেন। অতএব 
হলফনামাটি সঠিকভাবে নিয়মানুগ 


হওয়া চাই ।' 


বি এন আইচ ভৌমিক চাকরি 
কবেন একটি আধা সবকারি সং 
স্হায়। ইনিও সঞ্চযিতাঃ শিজের 
পফিডেনট ফানড থেকে টাকা 
রেখেছিলেন। অফিসের সহকর্মীর 
অনুরোধে টাকাটা রাখলেও তাঁর যে 
সুদের প্রতি লোভ ছিল তা অদ্বীকার 
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করলেন না। টাকাটা ফেরত পাবার 
আশা তিনি এখন আর করেন না। 
চাকরি আছে আর বছর পাঁচেক। 
এর মধোই ঘাটতিটা সামলে নিতে 
চান! আরো বেশি £বাজগারেব 
সন্ধানে ঘুরছেন। পাশাপাশি সথ 
কে নিয়ে একটি সংঘ গড়ে তুলতে 
চাইছেন । আবাব কেন একটা নতুন 
সংঘ” এ প্রশ্নের উত্তরে আইচ 
করা হলে তার যত দিনেরই সদ 
শেষে থাক টাকাটা এখন ঠফবভ 
পেতে হবে। সুদ দেওয়াটা একটা 
বিশেষ শর্ত ছিল। এবং যত দিন না 
টাকাটা হাতে আসে ততদিন পর্যন্ত 
প্রত্যেক আমানতকারীরই সুদ 


প্রাপা। 16277 কউ কম দিন 
রেখেছেন বলে এলি শিশাবন বা 
বেশি দিশ 2" তপায়েছেন। 77 কবে 
পাবেন এমনটি ৮৮ এ স্ব 

এই সামানা স. ৯ 


একের পর এক * শি 
আমানতকারীদেব সংস্ত। 
হচ্ছে এখন। এদেব মধো সঞ্চা* 
আমানতকারী সমিতি ও আমানত - 
কারী সংঘ এু"টি প্রতিষ্ঠান এই 
মুহূর্তে সরকাবি দপ্তরে যাঙাযাত 
করছেন । রাজ্য হদল্ত সেলের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন এমন একজন অবসব 
প্রাপ্ত সবকাবি কর্মচাবীর (নাম 
প্রকাশে অনিচ্ছুক) বন্তুবা 'এজাত্তীয় 
সংস্তা বা প্রতিষ্টানগুলি নিশ্চয় 
সবকারকে তদন্ত কবে সাহায। 
করতে পাবেন। ভরবে বেশিব 
ভাগেরই কেমন যেন ঢাকঢাক গৃড় 
গুড় । নাম অনেক কম্টে বলেন তো 
ঠিকানা বলেন না। ঠিকানা বলেন 
তো কোন সূত্রে যোগাযোগ ভা বলেন 
না। তবে যাঁরা আদালতের নাশ্রয় 
নিয়েছেন তাঁদেব আবেদনগুলি বাজা 
সাহাযা করেছে ।' 

টাকাটা কবে পাওয়া যাবে এ 
প্রশেনের উত্তারে তিনি জানাল্লেন, 
'টাকা সঠিক কবে পাওয়া যাবে তা 
এই মৃহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে এ 
বিষয়টিকে আন্দাজ করার জনা 
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আগে পরিজ্কার হওয়ার দরকার এই 
সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট কোঘ- 
পানির ইতিহাসটা। 


ইতিহাসটার আবার দরকার 
কেন, একথা উঠতে পারে। তাই 
বলে রাখা ভাঙ্গ যে টাকা লঙ্নি- 
কারীরাও যে এই কোমপানির কাজ 
কারবারে অনাতম সহযোগী এটা 
পরিষ্কার না হলে কার টাকা কিসের 
টাকা আর কেনই বা ফেরত পাবার 
প্রশন এগুলো, আর সবচেয়ে বড় কথা 
কবে পাওযা যাবে সেটা বোঝাব 
পক্ষে একাল্ত দবকার।' 


এক প্রাক্তন সবকারি চাকুরের 
বর্ণনায়, ১৯৭২ সালে বিহ্ারীলাল 
মুবারকা নামে একজন মাড়োয়ারী 
বাবসায়ী, আপব দুজন বাঙালি 
সহযোগী একজন শদ্ভুপ্রসাদ 
মুখাবার্জ, অনাজন স্বপন কৃমার 
গুহকে নিয়ে সঞ্চিহা সেভিংস ম্কিম 
ঢালু কবলেন। শম্ভু মুখার্জি ছিলেন 
এটি £কেমিসট শাপিব সাত্গো তাড়িত 
পার স্বপনবাবু ছিলেন বিজ্ঞাব 
ব্যাংকের কলকাতা শাখার কমন 
এপ জামিনার । সাকৃলো ৭ হাজাব 
টাকা নিযে ভানপিসটাবট বোর 
একাট ভাঙা বাড়িতে বাবসা শুক 
হল। বারসা তল চিট ফানডেব। 
ভালই চলাতে লাগল । তিন বছ্ধবেব 
মধোই নাহুন সংস্তা হল নিবি 
চিট ফানড! মুবাবকা, মুখাবজি আর 
গুহ এই িন জনের সত্তব দশকের 
চিট ফানড বাবসা 
মলিতত গলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
দক্ষিণ ভাবাঠেব ব্যাংক অব মাছুবা 
ভবানীপুব অঞ্চলে একটি শাখা 
খুলজ । ওখানে চাকবি নিলেন মার 
ভৈংকটরমন । ওদ্রলোকটি দদ্দিণী 
চিট ফানড ধাবসাব সঙ্গে বিশেষ 
ভাবে পবিচি ত। এব মাগে গোটা দৃই 
ব্যাংকে কাজ কবেছিলেন। দৃনাীঁতির 
মভিযোগে মাগেব দুটি বাংক ছেড়ে 
আসতে হয। মাঝখানে কিছুদিন 
ওবানীপুব অঞ্চলে এক বাবসায়ীর 
আকাউনটেনট ছিলেন। বর্তমানে 
ইনি একটি রাষ্ট্রায়ানতর বাংকেব 
বিজিওনাল মানেজার। কিন্তু উনি 

ন ব্যাংক অব মাদূরাতে চিটফান- 
ডের বাবসা চালু করেন ১৯৭৪ সালে 
তখন রিজারভ ব্যাংক একটি বিশেষ 
স্টাডি টিম তৈরি করলেন। এই 
১৯৭৫ সালে পেশ করা হয়। ১৯৭৫ 
সালে রিপোবটটি রিজারভ ব্যাংক 
অব ইনডিয়া থেকে ফাঁস হয়ে 
যাওয়ায় ১৯৭৫ সালের ১ 
সঞ্চিতা সেভিংস স্কিম আর রণ 
চিট ফানড গৃটিয়ে গিয়ে নতুন ফারম 
তৈরি হল সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট 
কোমপানি। এটি একটি পারটনার. 
শিপ ফারম হিসাবে রেজিস্টি করা 


হজল। কাজ হজ উপযৃক সুদের 
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বিনিষমে সাধায়ণের কাছ থেকে 
'টাকা ধার নেওয়া ও বাবসাতে লগ্নি 


করা। ইতোমধ্যে জেমসরাজের 
রিপোরট ১৯৭৮ সালে চিট 
ফানড ও মানি সারকুলেশন ব্যানিং 


আকট চালু হল। সরকারি ফাইল 
ঘুরে আসতে সময় লাগল আরো 
প্রায় দূবছর। পশ্চিমব্গ সরকার 
১৯৮০ সালের ২৫ সেপটেমবর 
কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের ১১৩টি 
কোমপানির ওপর বাবসা বন্ধ করার 
নোটিশ দিল । ঠিক এর এক দিন বাদে 
সুপরিম কোরটে এই আইন প্রয়ো 
গের যথার্থতা চার্লেনজ করা হল। 
কিন্ত ধোপে টেকেনি। এক বছরের 
মধোই চিট ফানড কোমপানিশ্থুলির 
বাবসা ফেলতে হল। সঞ্চিতা 
আর ণ এদৃটি চিট ফানডের 


তখন কোন আলাদা অস্তিত্ব ছিল 
না। 

আইনকে বুড়ো আদল দেখিয়ে 
সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট দক্ষিণ 
ভারতেব 'হিন্দৃ' পত্রিকায় একটি 
বিজ্তাপন প্রকাশ করল । বিক্জাপনে 
নলা হয়েছিল সঞ্চয়িতা ইনভেসট 
'মেনটের কার্ষপদ্ধতি বিজাবভ ব্যাং- 
কের নিয়মানুগ। এদেব নিজেদের 
এল্জেনট, সাব এঞ্েনটাদেব সংখাও 
ক্রমশ বাড়তে লাগল | এব শ্রধো বহ্‌ 
বাংকের মানেজাব, ক্লাবক, ইন- 
ডিয়ান এয়ার লাইনসেব কিছু 
কর্মচারীও জড়িত হয়ে পড়লেন। 
জীবনবীমাব বহ্‌ কর্মচাবীও এদের 
এজেনট হলেন । আয়কর বিভাগ ৪ 
বিভিন্ন ব্যাণিজাকর সংস্হাগুলিতে 
এদের সাব এজেনটের সংখ্যা বেড়ে 
চলল । মধাবিস্তাকে মোটা সুদ দেবার 
টোপ দেওয়া হল। দু বছরেই জমা 
টাকা উঠে আসবে এমনি সুদেব হার । 
আর আসল ঠো আসলই থাকবে। 
বিশবাসভাজন, ঘনিচ্চ আশ্ীয় 
স্বজনকে দিয়ে মধাবিপ্তের সঞ্চয় 
জমতে লাগল সঞ্চয়িতার ভান্ডারে। 
আর যাদের কাল টাকা আছে, তাদের 
কাছে তো হাতে স্বর্গ পাওয়া | এ 
টাকা কোথায খাটছে জিক্ষেস কবলে 
প্রতিমাসে বাড়িতে আসা এজেনট বা 
সাব এজেনট বলত, টাকা খাটছে 
ফিলম ইনডাসটিজে । বাড়ি বষে যে 

দিয়ে যায় তাকে সন্দেহ করা মায় 
না-এটা মধাবিত্রের স্বতাব। বড় 
লোকেরাও শতকরা ১২ টাকা ভারে 
সৃদের চেক নমবর আয়কর রিটার 
নের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মহা খুশি। 
আয়কর বিভাগেও তেমন আপত্তি না 
থাকায় বড়লোকদেরও কোন অস- 
ল্তোষ ছিল না। বাংক ম্যানেজার 
দের মধো যারা সাব এজেনট ছিলেন 
তারা কোন অবসরপ্রাপ্ত বান্তি' 
ব্যাংকে ফিকসড ডিপোজিট করতে 
এলে তাঁর কাছে সঞ্চম়িতার নানা 
পুখৃ্পনা ব্যাখ্যা করে টাকাটা বাংকে 
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না রেখে স্চয়িতায় রাখাডেন। এতে 
ম্যানেজার সাহেষের কমিশন হাফ 
পারসেনট । এজেনটরা পেতেন এক 
পারসেনট। এটা এপ আই দি 
([..1.0.)র মতন কখনো কমত না। 
নামী ল্লাবের জনৈক ফুটবল খেলো- 
মাড় এরকম একজন সাব এজেনট 
হিসেবে মাসে দশ হাজার টাকা 
অবধি আয় করতেন। এক কথায় 
টাকা তখন মেন পালকের মত 
হাওয়ায় উড়ছে। টাকাই যেখানে 
চরম সভ্য সেখানে অবিশবাস করা 
যায় না। হিসেবে দেখা যায় শেষ পাঁচ 
বছর প্রায় ৭৩ কোর্টি টাকার মত 
ডিপোজিট সঞ্চমিতার খাভায় উঠেছে 
যার মাধা ১৯ কোটি টাকা কেবল 
যোল হাজার ডিপোজিটরদের কাছ 
থেকে। এদের জমা টাকার পরিমাণ 
দশ হাজার টাকার কম। 


সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটে রখাতা- 
'শল থেকে সহজ সাদা কোন প্রমাণ 
পাওয়া মুশকিল। এগুলো কখনো 
বাজাবেব একসারসাইজ বূকে কিংবা 
কবল একটা চিট কাগজেই সব 
হিসেব লেখা থাকত । আসল হিসেৰ 
বলে কোনটাকেই ধরা সম্ভব হয় 
না। বাজার থেকে এজেনট মারফৎ 
টাকা ভ্রুলে ভার বেশির ভাগটাই 
এবা মাসিক সুদ হিসেবে দিতেন। 
আর বাকিটা নিজেদের নামে কোথাও 
নয় থেকে পনের পাবসেনট সুদে ধাব 
নিতেন। সঞ্চযিতার ব্যাংক আকা 
উনট ছিল সিনডিকেট ব্যাংক, 
গ্রিনলেজ বাংক এবং ইউনাইটেড 
বাংকে. সব জায়গাতেই আকাউনট 
খোলার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ব্যাংকের 
রেফারেনস দেওয়া হত। এক একটি 
চেকে এক কোটি টাকা অবধি 
ট্ানসফার করা হয়েছে । তোলাও 
তয়েছে অনেক। 


চরণ সিংকে সেই চিঠি 


বাজাসভার সদস্য আর এন 
রোডরিগস ৬ জুলাই ১৯৭৯ সালে 
একটি বাক্তিগত চিঠিতে সংস্হাটির 
বার্মকলাপের কথা নিয়ে সন্দেহ 
পকাশ করেন। তখনকার উপপ্র ধান- 
মন্ত্রী চরণ সিংকে লেখা এই চিঠির 
সত্র ছিল হিন্দু পত্রিকা একটি 
লিল্যাপন। ২৬ ডিসেমবর ১৯৭৬ 
পালের বি্যাপনটিতি বলা হয়েছিল 
যে সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট 
' 800010৬৩4৮৬: ৩৯০7৮৩ 
3716 10111001411 ঘটনাটি সভা 
না হওয়ায় রির্জারভ ব্যাংকের তব 
"থকে প্রতিবাদ করা হয়। এবং 
সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট কোম- 
পানির ব্যবস: যে রিজারভ ব্যাংকের 
অনুমোদন পায়নি সে কথা জানিয়ে 
“বিজ্ঞাপন শৃদ্ধি' প্রকাশ করতে বলা 
হয়। রিজারভ বাংকের কলকাতা 
অফিসের ৭ আগসট ১৯৭৯-এর 


চিঠিতে জানান হয় গে রিজ্ারউ . 


ব্যাংকের 6৪ (পি) ধারা ১৯৩৪ 

কোন মন ব্যাংকিং প্রতি- 
'্ঠানের মূলধন এক লাখ টাকার নিচে 
থাকলে তায়া রিজার্ভ ব্যাংকের 
নিয়ন্্ণের বাইরে । ১৩ সেপটেমবর 
১৯৮০তে রাজ্য সরকারের ডেপুটি 
সেকরেটারি (ফিলানস) রিজারভ 
বাংকের কাছে অনুরোধ করেন যে 
এই সংস্হাটি চিট ও মানি সারকৃলে- 
শন স্কিমের. আইনের আওতায় 
আসে কিনা দেখতে । ঘদি না আসে 


' তবে কোন আইনে এজাতীয় বাবসার 


বিরুদ্ধে বাষস্হা নেওয়া যায় কিনা 
তাও জানতে চেয়েছিলেন তিনি। 
১৯৮০ সালে বিগত মন্ত্রিসভার 
অর্থমন্্ী অশোক মিত্র তঙগানীন্তন 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভেওকটরমনকে 
অভিযোগ জানান যে এই সংস্হাটির 
বাবসা যথেষ্ট 
রণ মানুষের এরা 

রাখছে এই সংস্হাটির বিরুদ্ধে 
কোন আইনানুগ ব্যবস্হা লেওয়া 
যাচ্ছে না। ২২ অকটোবর ১৯৪০ 
সালে রিজারভ ব্যাংকের ডেপুটি 


একে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। 
সুখের দিন শেষ হল 


তৎকাঙ্সীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র 
কিন্তু হাল ছাড়েননি। তিনি তাঁর 
দপ্তরের ব্যুরো অব ইনভেসটিগে- 
শনকে দিয়ে তদন্ত শুরু করালেন। 
রাজ যে সমস্ত চিট ফানড ছিল 
তাদের কাজকর্ম বম্ধ করার নোটিশ 
দিলেন । ইতোমধো ঘটনাটি সংবাদ- 
পত্র মারফৎ চালু হয়ে যাওয়ায় 
হাজার হাজার মানুষ সঞ্চয়িতা 
ইনভেসটমেনটের ৪কানসি লেনের 
অফিসের সামনে টাকা ফেরৎ নিতে 
গেলেন । জানা যায় অকটোবর থেকে 
১৩ ডিসেমবর ১৯৮০ (যেটা চা 
করার দিন এবং ইনভেসটিগেশন 
শুরু করার সময়) সঞ্চয়িতা কর্তৃপক্ষ 
প্রায় ১০ কোর্টি টাকা তার আমানত- 
কারীদের ফেরৎ দেবার জনা ব্যাংক 
থেকে তুলেছিল। সঞ্চয়িতার 
টাকার যেহে-ব কোন উৎস বা 
বৃদ্ধির সৃযোগ ছিল না তাই সকলের 
দাবি মেটান তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে 
দাঁড়াল । 

[1 অনুযায়ী ১৩ ডিসেমবর 
১৯৮০ তল্লাশি শুরু হয়ে গেল। 
রাজা অর্থদপ্তর়ের অর্থনৈতিক 
আইন সংক্রান্ত অপরাধের বিশেষ 
সেল ১০ নমবর ম্যাডান স্ট্রিটের 
ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন তদল্তের 
দায়িত নিলেন। এই অফিসটি 
কমারশিয়াল টাকস, যেমন মেলস 


চাস দাস্পকর 'হত্যাদ বেগ? 
ঃ । নি 


রাজা সযকারেয় আওতাভুর সেগু 


করে। একজন'ডি আই জি-র অধীনে. 
এস পি, দু'জন এ এস পি, জনা দশেক... 
পেকটর এবং এক কুড়ি কনসটেবঙা 
নিয়ে রাজা পৃলিশ ডাইরেকটরটের 
অধীনে এই দক্তর। এরা কাজ করে 
কমারশিয়া্ ট্যাকমি কমিশনার-এয় 


সঙ্গে সহযোগিতা করে। প্রসত্গাত,.. 


উল্লেখ্য এই বিভাগে এ এস পি 
থেকে কনেসটবল পর্যন্ত সব সময়ই 
কিছু নাকিছু পদ খালি থাকে। এই 
সংস্হার মূল ভিত্তি যে ইনসপেকটর 
পদগৃলো, সেগুলো কোন সময়ই 
প্রয়োজনীয় সংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ 
ভাগের বেশি প্রণ কনা থাকে না। 
তবুও এই ইনভেসমেনট কোমপানি- 
গুলোর তদন্ত শুরু হওয়ার পেছনে : 
এ বিভাগের কৃতিতৃ্‌ অনেকখানি ।, 

এক দিনেই অর্থাৎ ১৩ ডিসেমবর 
৯৯৮০তে ব্যুরো অব গশন 
সঞ্চয়িতা ইনভেসটঘেনটের ৪-৫ 
ফ্যানসি লেনের অফিস 'রেড' করে 
এরা ৪২ লক্ষ ১৬ হাজার ৩০ টাকা 
উদ্ধার করেন। এই টাকাগুলো 
'কাশ' হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। 
কিছু হিসেবের খাভাপত্রও এরা 
আটক করেন। সেই দিনই সঞ্চয়িতা 
সংস্হার অন্যতম মালিক শম্ভূপুসাদ 


৮২৬০৫১৬, 
গশন করমারা উদ্ধার 


করেন একটি বাংকের পাশ বই যার 
মধ্যে নাম লেখা ছিল আপকার অভি 
, (8002 ৯৮৩7 09021)1 
_ ৯ নমবর রয়েড স্টিট, 
কলকাতা-১৭। ব্যাংকটির নাম ছিব 
সিনডিকেট ব্যাংক, গড়িয়াহাট ব্রানচ, 
কলকাতা । পাশবইটিতে জমা দেখান 
ছিল ২৮ কোটি টাকা । পরে জানা 
নিয়েছিল ওনামে কোন বাতি নেই 
এবং ঠিকানাটিও ভূয়ো। 


এ ছাড়া নগদ ১০০ টাকা ও &০ 
টাকা নোটের বানডিল যার মোট 
তিসাব ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং 
একটি দেশি ছ ঘরা রিভলভার যার 
মধো একটি বৃলেট ভরা ছিল। ৮ 
জানুয়ারি ১৯৮১ সাল অবধি এক 
নাগাড়ে তদম্ত চালিয়ে এই তদন্ত 
বারো প্রায় ৬০টি বিভিন্ন জায়গায় 
তগ্লাশি চালায় । তারপর সাময়িক- 
ভাবে সৃপরিম কোরটের স্হগিতা- 
দেশের জনা তদন্ত বচ্ধ থাকে। 
এদের মোটামুটি ৮৪ জন এজেনট 
কোড নমবরপ্রাপ্ত ছিলেন। এই 
এজেনটরাও বিরাট বিষয়-সমপত্তির 
মালিক। 

যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে 
তার থেকে জানা যায় ১ সেপটেমবর 
১৯৪০ সাল অবধি এই সংস্হায় 
আমানত ছিল ৭৬ কোটি ৫১ লক্ষ ২৩ 
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হাজার 6০0 টাকা। এই টাকা 
এবং হায়দরাবাদ থেকেই বেশির 
ভাগ জমা পড়েছিল। এর মধ্যে ১১ 
কোটি ৪৯ লক্ষ 90 হাজার ৯৫০ টাকা 
কেবল দশ হাজার টাকার নিচের 
আমানতকারীদের । 


সিনডিকেট ব্যাংকের পাশবই 
থেকে জানা যায় যে সঞ্চয়িতা 
ইনভেসটমেনটের অনাতম অংশীদার 
শচ্ভৃপ্রসাদ মুখারজির ইনাট্রোডাক- 
শনে ২১০ নমবর কারেনট আকা. 
উনটটি খোলা হয়েছিল । এই আযকা- 
উনটটির 'নাম এবং ঠিকানা ভুয়ো 
ছিল। ২৮ লক্ষ টাকা দিয়ে আকা- 
উনটটি খোলা হয়। ৬ ডিদেমবর 
১৯৮০-র মধো এই আকাউনটটিতে 
মোট ২৭ কোটি টাকার কিছু বেশি 
জমা পড়ে। এবং এরপর থেকে প্রায় 
২৮ কোটি টাকার মত ১১ নভেমবর 
থেকে কখনও &০ লাখ কখনও ৮০ 
লাখ টাকা হিসেবে তুলে নেওয়া হয়। 
আকাউনটটি বম্ধ করা হয় ৬ 
ডিসেমবর ১৯৮০, ১৩ ডিসেমবর এফ 
আই আর করার ঠিক এক সপ্তাহ 
আগে। এখানে পাশবই-এর সঙ্গে 
লেজারের অযিল দেখা শিয়েছে। 


ইউনাইটেড ব্যাংকের কারেনট 
র্ আকাউনট নমবরে এস ৫০২ 
(পাঁচশ দূই) হাইকোরট ব্রানচ থেকে 


জানা যায় এরা তার্থাৎ সঙ্গর়িতা 
ইনভেসটমেনট আকাউনটটি টানস- 
ফার করিয়ে নিয়ে আগে ফিয়শপো 
বিলডিং-এর ব্রামচ থেকে। প্রথমে 
'ফিরপো বিলডিং' এর শাখায় কোম- 
পানির আকাউনট খোলা হয় 
নাশনাল গ্রিনলেজ ব্যাংক থেকে 
ট্রানসফার আ্যকাউনট হিসাবে। 
এখানেও দফায় দফায় লাখ লাখ টাকা 
জমা, তোলা এবং এক কোটি টাকার 
চেক একবারে গসিনডিকেট ব্যাংকে 
ট্রানসফার করা হয় বলে জানা যায়। 
সেই সঙ্গে সঞ্চমিতা ইনভেসটমেন- 
টের একটি দশ লক্ষ টাকার কালার 
ফিলম লাবরেটরির জন্য লগ্নি 
করার প্রস্তাব এই ব্যাংক খারিজ 
করে দেয়। 


আটক করা কাগজপত্র থেকে 
দেখা যাবে ঘে ১৯৭৭ সাঙ্গের ৩০ 
জুনের পর থেকে এই সংস্হা কোন 
ইনকাম টাকস রিটারনও দাখিল 
করেনি। এবং অন্যতম অংশীদার 
শচ্ভূ মুখারজি দিললি জটারির প্রথম 
পৃরস্কার হিসাবে ৮ লক্ষ টাকা পান 
১৯৭৯ সালে । আরও জানা যায় যে 
এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ও 
এজেনটরা সকলেই বিশাল সম্পতির 
অধিকারী এবং তায় অধিকাংশই 
বোমবে শহরে। 


প্রাসঙ্গিকভাবে এবং প্রয়োজনীয় ' 
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করছেন: এ পর্যন্ত দু'টি প্রতিষ্টান 
এস 


তঙস্ত ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ 
করেছে। বাকিরা বাক্তিগতভাবে 
মামলা করছেন। এখন সরকারি 
তরফ থেকে মামলাটিকে প্রতারণা 


আসামী বলে অভিযুক্তকে একই 
১৮১০৪০০৪০- 
ছোট প্র 

আযটাচমেনট ও অনা কিন সঞ্চয়িতার 
মত লগ্নি.সংগ্হার বিভিন্ন মামলা বা 
হাইকোরট এবং নিম্ন আদালতের 
আবেদন পরোক্ষভাবে সঞ্চয়িতার 
মামলাকে সাহায্য করছে । কারণ এই 
বিচার ও বিশ্লেষণগৃলি জনসাধারণ 
এবং বিচার বিভাগকে যথেম্ট 
ওয়াকিবহাল রাখতে পারছে। 


সম্প্রতি রাজা তদন্ত বুারোর 
প্রচেঙ্টাতে আরও বেশ কিছু স্হাবর 
ও অস্হাবর সম্পত্তি যার মালিকানা 
স্বনামে বা বেনামে এই সব 

ছিল তা আটক 
করেছে। এর মধ্যে বাড়ি গাড়ি তো 
আছেই । সে সঙ্গে ডি সিআর থেকে 
একটি “সগ্তডিঙা' নামে মোটর 
জনচও আছে। 


সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট কোম- 
পানির ইতিহাসটা এখানে জরুরি 


ছি এই কারণে যে এর থেকে 
সাধারণ টাকা 
পেতে কতদিন লাগবে তার আন্দাজ 
পাওয়া ঘাবে। টাকা ফেরৎ পাবার 
উৎস হিসাবে আপাতত দেখা যাচ্ছে 
যে টাকা এখন পর্যন্ত প্রেগক করা 
হয়েছে সেটা দ্বিতীয় সূত্র হিসাবে 
বেনামা সম্পত্তি । বেনামা সমপত্তিকে 


রি ্‌ এই অর্থনৈতিক অপরাধের জনা আদালতে প্রমাণ দিয়ে তবেই তা 
চরিত 7৯. টেকনিক্যাল গ্রাউনডে সঞ্চয়িতা ৩ বেনামা হিসাবে চিহিন্ত হবে। 
কোরটের প্রধান বিচারপতি ও তার. এফোরার ইতোমধোকেট ৮ 
ব্রার বব দি ফোন কারণে আপনার জীঙাম. সহযোনী বিচারপতিদের বেনচ এফোনট বা সাব এজেনটকে ফেরৎ 
দুঃখময় হয়ে যায় তাহলে লজ্জা যা পপ দিয়ে অর্ধেক টাকা নিয়েছেন তাদের 
সংকোচ করে নিজ দুর্বজতা সরকারকে জার ফোন টাকা ফেরৎ পাবার আশা 
মা। এর ফলে আগনার আমানতকারীদের স্বার্থে এই তদন্ত নেই। পরিশেষে সময় হিসাব করে 
জীবনের আনন্দ নষ্ট হতে পারে । সঙ্গী ( চলার নির্দেশের প্রয়োজন আছে বলে সুদের দািতে যদি কেট আদালতের 
প্রা ,. ঘ্ঁ তারা মনে করেছিলেন। শরণার্পজ্ম হন এবং তাতে করে 
পুনরায় লাভ করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যায় । পু রবর্তী 'কোম জটিলতা দেখা যায় তা 
জড়িযু্ী এবং মূল্যবান ভঙ্মযুক্ত' প্রাচীন শাস্ত্রীয় আবুর্বেদিক ফর্ুজা স্চরিতা ইন- কচির ভারা 


ছু যাকোন এক সময়ে কেবলমান্্র রাজা এবং বাদশাহদের উপজন্ধ 
- চুঁ ছিল এখন সেই শক্তিবন্ধক ফর্মূলীর চিকিৎসায় জাপনিও 

: ছু ঃলাগমুস্ত হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে 

| পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য সম্্ষীয় সমস্যায় জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 
করুন বা রোগের পূর্ণ বিবরণ জিখে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন। 
দর রর মারার হিরা রত 


ভেসটমেনটের সূত্র ধরে মোট ৩৫ 
জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং 
সব মিলিয়ে এ পর্যদ্ত ৬৫ জনকে 
(আগাম জামিন সহ) জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হয়। 


ইতোমধো জনসাধারণের ষ্ষে 


তাই পরিস্ছিতি বিবেচনা করে 
সঠিক সময় বলা অসম্ভব । তবে 
অনেক কষ্টে বন্থ থাকা জানালা 
একটা খুলেছে । নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তরা 
কিছুটা আশার আলো দেখতে 
পেয়েছেন এর বেশি এই মৃহ্ূর্তে 





ূ কলুলোতে এবং ফলকাতা় সঙ টি আলোকচিত্র ; 
প হা 
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চীন ও তাইওয়ান ঃ চীনের 


খগেন দে সরকার 


বড় তবফ আর ছোট তরফ, দুই 
শরিক | দাবিদাওয়া, গোলমাল, 
লাঠালাঠি, পথক হয়ে যাওয়ার পরেও 
নিষ্পত্তি হয়নি | বড় তরফ অতি প্রশস্ত, 
প্রাচীন খানদান, কিন্তু অনেক পোষ্য এবং 
সকলকেই খাইয়ে-পরিয়ে রাখতে চায়। 
কুলোয় না। ওদিকে ছোট তরফ একই 
খানাদনি বংশের | নামে ছোট হলে কি 
হবে কাজ-কমে বড,-পোষ্া কম, 
অনেক ধনদৌলত করেছে, প্রতাপশালী 
সহায়ক-বন্ধুবাক্ধব আছে যাদের খাতিরে 
বড় তরফ লাঠিব ভয দেখানো ছেত্ডে 
দিয়ে ছোটকে অনেক বোঝায় ' যা হবাব 
হযেছে, এবার এসো মিলেমিশে থাকা 
যাক, তোমরা তো আব অন্য বংশের 
নও | ছোট স্তোক বাকো গলবাব পাত্র 
লয়কো । সে বলে নলা। 

বড তরফ চীন মূল ভুখণ্ড, ছোট 
তবফ সংলগ্ন দ্বীপ তাইওয়ান । 
সন ১৯৪৯ অকটোবরে চীনদেশ 
মাও -পবিচালিত ঝমিউনিসট কর্তত্বাধীনে 
আসার পর থেকে নানাভাবে তাইওয়ানের 
সংগে একীকবা'ণর প্রচেষ্টা এখনো চলে 
'আসছে । এক সময তাইওয়ানের উপর 
দাবি অত্যন্ত সোচ্টাব ছিল । ষাট দশকেব 
মাঝামাঝি মুল ভূখণ্ড থেকে তাইওযান ও 
আশেপাশের দ্বীপে তোইওয়ানের 
অধীনস্থ) হাঞ্জাব হাজাব কামানের গোলা 
দাগানো হয়েছে, এবং প্রতোকনাব ঘোষণা 
কবা হযেছে এই গেল ১,১২৭-তম 
ুশিয়াবি, এই গেল যতো শশ্ববী 
'গুকত্বপূর্ণ হুশিযারি' ৷ তাইওযান ছেড়ে 
কেন কথা বলবে, সেও কামান দাশিযেছে, 
জংগী বিমান পাঠিয়েছে, এবং বড 
তবফের বিরুদ্ধে প্রবল প্রপাগান্ডা 
চালিয়েছে, নিজেব সার্বভৌমত্ব খোয়াতে 
মোটেই সম্মত নুয 

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এতো 
টানাপোড়েন, যে, চীন 'সামবিক শক্তিতে 
অতি বলশাী হওয়া সন্তেও এ ক্ষুদ্র 
দ্বীপকে না-পৈবেছে দখল * কবতে না 
পেরেছে বশে আনতে । মাও. উত্তর 
কমিউনিসট নেতৃত্ব (মাওর মৃত্য 
সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৭৬) কয়েকটি 
পরিবর্তন-পর্যায় আত্মস্থ করে তাইওয়ানের 
প্রতি নিয়েছে নব-কৃটনীতি-----অনুবোধ, 
উপবোধ ও নানা সুযোগ-সুবিধার 
প্রলোভন এবং বংশাগতের প্রতি 
মমতাপূর্ণ সহনশীলতা । বল-প্রয়োগের 
ধমকানি নেই । এই ধরনের জাতীয় 
কৃটনীতি বিশ্বে প্রায় অভূতপূর্বই বর্তমান 
কালে । পুরনো ঝড়-ঝাপটার দিন আর 
লেই, নেই লক্ষদানে প্রগতি, লেই 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আবর্ত নেই সেই চার 
গুগডাদলের উৎপাত । সুতরাং, নব 
কুর্টনীতি চতে পারে ও চলছে। 
কৃটনীতিয় প্রকরণে পরে আসছি । আগে 


একবার খোজ নেওয়া যাক 
তাইওয়ানের । 
আয়তনে তাইওয়ান ৩৫,৯৮৯ 


.. রশ কিলোধিটার. (মানত ২৫% কৃষিতে 





গ্রিন ৯ জুলাই ১৯৪৩ 








এবং ৬০% বন) , অধিবাসী ১ কোটি 
৭৫ লক্ষ (৩৩% -এর বয়েস ১৫) এবং 
এর মধ্যে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ৩৩ 
লক্ষ । আয়তনে ছোট হলে কি 
হবে_ কৃষি, শিল্পাদি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, 
প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এশিয়ার অনেক 
দেশ থেকে এগিয়ে | বস্তুত বর্তমানে 
তাইওয়ানবাসীদেব ভীবন-মান ওপর 
থেকে চতুর্থ স্থানে (প্রথম তিনটি 
জাপান, হংকং ও সিংগাপুর); 
প্রতিজনেব গডে বাৎসরিক আয ১,২০০ 
ডলাব (আমেবিকান) | খাদাশসো 
শ্বযংভব (প্রধানত ধান, চিলি) | কয়েকটি 
সমীক্ষা থেক্ষে জানা যায় তাইওযানের 
শিল্পা প্রগতি, যথা ১৯৮০ সনে 
মোটর-যান তৈবি হয়েছে ' প্রাইভেট 


গাডি ৩৭৮, ৩৪৭ , ট্রাক-বাস ইতাদি 
২৬৬,৭৩১ , মোটর 
সাইকেল---৩৫.৫৭,৩৭৯ 1. টিভি সেট 
৩৮ লক্ষ । 

বর্তমান তাইওয়ানের শিল্প উৎপাদনে 
আছে ইস্পাত, জাহাজ, রাসায়নিক আর, 
পেট্রল ও পেপ্রলজাত দ্রব্যাদি, খগ্ত, 
বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি, নানান 


এক্জুমিনিযম্‌, বিদ্যুৎ উৎপাদন । সমস্ত 
ক্ষেত্রে প্রযুক্তি উন্নত দেশের মতো । 
তাইওয়ানের দশ-শালা যোজনা অনুসাবে 
এ দেশ ১৯৮৯ সনে পনিণত হবে 
উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশে । বিস্মিত 
হওযাব কিছু নেই। এ সময়ের মধ 
হবে. দ্বিতীয় ও তৃতীয় আপ্রবিক 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নতুন শহর ও ঘরধাড়ি, 
অধিকতর সেচেব বানস্থা ও কৃষিকাজের 
অধিকতব যন্ত্রকরণ । 

এক কথায়, তাইওয়ান সমৃদ্ধ ও 
আরো সমৃদ্ধঠহত্ডে যাচ্ছে, যার সামগ্রিক 
তুনলায় চীন ভূখণ্ড অনেক পঞ্গতে | 
সুতরাং আশ্চর্য নয়, যে, তাইওয়ান তার 
সার্ভৌমত্ধ ও নিজন্ব ভীবনধাবা বিসর্জন 
দিতে অসম্মত | 

তাইওয়ানের রপ্তানি প্রায় গোটা চীন 
মূলভৃখণ্ডের মত । তাইওয়ানের রপ্তানি 


প্রধানত যায় আমেদিকা ও জাপানে, 
তৃতীয়ত হংকং-এ ও পশ্চিম ইউরোপে | 
তাইওয়ান তাই একাই একশো ! 


তাইওয়ান এমন ছিল না । এশিয়ার 
অন্যানা ক্ষেত্রেক মতো তাইওয়ানেও 
একদা ওলম্দাজ ও স্পেনীয়বা উপনিবেশ 
স্থাপনে প্রচেষ্টিত হয়েছিল সপ্তদশ 
শতাবীতে,-উত্তরে স্পেন, দক্ষিণে 
ওলন্ণজ | টেকেনি । এর সংগে চীন মূল 
খণ্ডের তদানিস্তন ইতিহাস ভুললে 
৮লবে না. ইউরোপীয় দেশের চীনকে 
বিভ্ড করে নেওয়ার শতাকীর প্রচেষ্টা 
বিংশ শতাব্দী অবধি | ইতিহাস প্রথম 
মোড় নিল ১৮৯৪ সনেধ চীন-জাপান 
যুদ্ধে চীনদেশ জাপানকে দিল 





হয়েছিল 


বিদ্রোহ 
দ্বীপে 1! জাপান তাইওয়ানকে কধলো 


তাইওযান দ্বীপ । 


সামরিক খাটি, এবং এ অনুসারে 
উন্ন৩করণের কাজ । জাপানের অধদান 
অনেক, যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল সম্পৃণ 
অন্য প্রকারের । কিন্তু তাইওযালেব 
শিল্প-গোড়াপত্তন করে গেছে জাপান । 

দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত । 
আইনত তাইওযান ফিবে গেল চীন নুল 
ডখণ্েব একটি প্রদেশ হিসেবে । ওদিকে 


চীনে গৃহযুদ্ধ_ মাও সেতুং ও চিয়াং 


কাইশেক, একদিকে কমিউনিসট 
অনাদিকে জাতীয়তাবাদীরা । ১৯৪৯-র 


অকটোববে চীন মূল তিখণ্ড 
কমিউনিস্টদের অধীনে এল | 


জাতীয়তাবাদীদেব নেতা চিয়াং কাইশেক 
ওই বছরের ডিসেমবর মাসে নানকিং 
থেকে স্থানাস্তরিত করলেন ভার বান্তধানী 
তাইওঘয়ানেব তাইপে শহবে । লিঙযুদ্ধের 
আগে কি পরে এই ধরনের বিরাট 
স্থানাস্তকরণ আর কোথাও এইভাবে 
হয়েছে কিনা সন্দেহ | তাইওয়ানে পৌছে 
চিয়াং কাইশেক মহড়া দিয়েছিলেন ছয় 
লক্ষ সৈন্যের 1 স্থানাপ্তকরণে তার সংগে 
এসেছিল প্রা দশলক্ষ অসামরিক 
অধিবাসী মূল ভূখণ্ড থেকে । স্থানাস্তরিত 
হয়েছিল শুধু সৈনাসামস্ত গোলাবারুদ 


৮৫ 


নয়.-হয়েছিদ। ৩০-কোটি (ইউ এস) 
ডলাব মূলোর সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা ! 
চিযাং কাইশেক ঘোষখা করলেন এক 
নতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের, প্রজাতন্ত্র 
টিন । আঙ্ও পয়েছে এ ছিতীয় চীন, যার, 
প্রাধান শাসক হলেন এখন চিয়াং' 

কাইসেকের পুত্র, চিয়াং চিংকুণও। 
যে চীন একদা ফিল মহাশতর তার 
সংগে রাজনৈতিক সমঝোতা করলেন 
প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭৯ সনের 
হানুযারিব প্রথম দিনো আমেবিকা টান 
অল ভুখণগুকে বঠিনৈতিক সমর্থন জানাল, 
এবং তা্টগুয়ানের সংগে সরকারি সঙ্বস্ 
নিচ্ছিয্ন কবল তস্তুত নামাকাতয়ান্তে ? 
প্রেসিডেন্ট কাবটাব আরো এগিয়ে, 
গেলেন । তাইওযানকে আর সার্বভৌম 
বারী বলে মানা হবে না। অস্ত্রশস্ত্র আর 
দেওয়া হবে না, দুই, চান নিজেদের 
সামলে নাও : তালি বেখে বাষ্্রসঙঘ ও 
অন্যানা আস্তঙাতিক ক্ষেত্রে থেকে, 
(যেমন অলিম্পিক) তাইওয়ান বহিষ্কৃত 
হল ঠাতে তাইওয়ান মোটেই দমেনি | 
আমেবিকাম পট পরিবর্তন হল যখন 
বিগ্যান প্রেসিডেন্ট হলেন ১৯৮০-তে | 
তিনি খালিকটা মেনে নিলেন তাইওয়ানের 
মূল চীন ভূখণ্ডের সংগে 


বর সম্পর্ক বঙ্জায় বাখজেন | 


র 


শপবোক্ষে কুটনৈতিক সম্পর্ক থাকল । 
অন্্রশস্্র দেওয়া হবে, কিন্তু এফ. ১৬ 
শিমান নয, অনা জঙ্গী বিশ্বান দেবে | 
 আমেবিকা এখনো ভালিযে যাচ্ছে 
ধরি-মাছ-নাই পানি গোদ্ছের' নীতি 
তাইওযান নিয়ে (একটু তাইওয়ান 
ঘেষা)। কিন্তু তাইওয়ানের শ্রেষ্ট কর্তা 
চিয়াং চিংকুও সিদ্ান্তে স্থির . তাইওয়ান 
থাকবে সার্বভৌম রান্্র । আমেরিকার সঙ্গে 
তাহওযানেব পাবস্পবিক আলক্ষা চুক্তি . 
আব নেই, কিন্তু আমেবিকা চীনকে স্পষ্ট :.. 


জানিত্যছে যে- বলপূর্বক তাইওযানধো + 


অধিগত কব! চলবে না. পারো তো অন্য 
পগ নাও । আত্তজ্রাঙিক জঙতে 
বঙ্ুত-শততা অনেক ঝামেলাব, অনেক 
রূপে অনেক প্রঙ্নেব মোকাবিলা করায়, । 
আমেবিবা চায় চীনেব সহায়তা (চীনও 
টা) সোডিতুযুত ইউনিবনের বিরুদ্ধে । 
তাইওয়াশেব ভুল ঘোলা কবলে আসল 
উদ্দেশে বাধা আসবে । সুতরাং 
তাই্রগযান যেমন আছে থাকতে দাও, 
আশ্তত আমেরিকান তাই উপদেশ । তবে 
হাইএযানও দাবাব চালে অপারগ নয় | 
এক সমযে কমিনউনিসট দেশেব সংগে 
বাকালাপ বন্ধ দ্বিণ | খাবসা বাণিজা ছিল 
প্রধানত আমেবিকা, জাপান ও হংকং-এর 
সংগে (এবং পশ্চিম ইউবোপের সংগে) । 
আস্তজ্জাতিক রাজনৈতিক ও অথনৈতিক, 
টানাম্পাডেনে তাইগুয়ান ১৯৮১৩ 
অথনৈতিক সম্পক স্থাপন করেছে 
মোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য আটটি : 

সমাজতাস্ত্রিক দেশের সংগে অবশ. 
এব রা রাজনৈতিক দিকও আছে সবার 
প্রভাব খুব কম কিছু নয়। 
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তাহলে দেখা যাচ্ছে ছোটি তরফ 
মোটেই ছোট নয় । বড় তরফ অর্থনৈতিক 
ও পারিপার্থিক কারণের জনা ছোট 
তরফকে বিনা বলপ্রয়োগে অধিগত 
কবতে ইচ্ছুক | এবং তাবষ্, জন্য চীনের 
কুটনীতি । আন্তজাতিক ক্ষেত্রে 
এক অতিনব নিবীক্ষা-প্রচেষ্টা । এবার 
দেখা যাক বড তরফকে । 

মাও-উত্তব চীনে পর্ণসংগঠিত 
নেতৃত্ব এক আস্তঞাতিক ত্রিভুজ 
ক্রিযা প্রতিপ্রিয়াধ সম্মুখীন --সোভিয়েত 
ইউনিযন। আমেবিকা! & তাইওয়ান । 
বশপ্রয়োগে সে তাইওয়ান জয় কবতে হয় 
তো সক্ষম । কিন্তু বয়েছে অনেক 'বিস্তু' | 
উত্তবে সোভিয়েত সীমান্তে প্রতিরক্ষাব কী 
হবে, যেখানে ওপাবে নাকি আছে 
৫০/৬০ ডিভিসন সোভিযেত 
সেনাবাহিনী, অতাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে £ 
প্রেসিঙেনট বেগান এফ-১৬ জঙ্গী 
বোমাক বিমান দিতে অস্বীকাব করেছেন 
তাইওয়ানকে, কিনতু অন্যানা বিমান অন্ত্রাদি 
দিতে অসম্মত নন। প্রেসিডেনট 
কারটারের সিদ্ধান্ত অন্নীকাধ করে রেগান্‌ 
এক প্রকারেব কৃ্টানেতিক স্বীকৃতিও 
দিয়েছে তাই ওযানকে --তা লিয়ে চীনের 
সংগে বেশ ঝামেলা হচ্ছে ইদানিং । কিন্তু 
চীন মেনে নিয়েছে ১৯৮২ সনের 
বাস্তবকে, যে" জোর জবব কবে 
তাইওয়ানকে পূর্থমিলিত করা সম্ভবপব 
নয় । অথ পূর্ণমিলন কাম্য । সুতবাং, 
চীনের নতুন প্রয়াস. অনুরোধ, উপরোধ 
ও প্রলোভনে ঠাইওয়ানকে ফিরে পাওয়া 
মূল তৃথণ্ডের এক অংশ হিসাবে । এক 
বিরাট প্রযাস , সাম্প্রতিক ইতিহাসে 
বিরল । 

এই জাতীয বাজনৈতিক 
প্রযাস-কল্পের একটা উদাহরণ নেওয়া 
যাক | সন ১৯৮১ অগাসট ফ্লাসেব কথা | 
অগাসট মাসেব আট তাবিখ, সকাল 
আটটা দশ গ্রিনিট । তাইওয়ান বাষ্ট্রের 
বিমান বাহিনীর একজন মেজব, হ্যাং 
জিচেং উড়ে এসে টানেব কাছে 
আত্মসমর্পণ করেন বিমান সহ। 
এফ ৫ এফ আমেবিকান্‌ জঙ্গী বিমান । 
এর আগের বেশ কিছু বছরে তাইওয়ান 
থেকে চীন ভূখণ্ডে গ্বেচ্ছায় পালিয়ে উড্ডে 
এসেছে ৯০-ভীন তাইওয়ান 
বিমান-বাহিনীর অফিসার ইত্যাদি, সংগে 
এনেছে ৪২-ধবনের বিমান । চীনের 
প্রবক্তাদেব মাত এই প্রক্রিযা আরস্ত 
হয়েছিল ৩০ বছর আগে। 

যেকোন কারণেই হোক, জিচেং 
তাইওয়ান জঙক্গীবিমান নিয়ে এলো 
তাইওয়ানের ওপারে চীন ভৃখণ্ডে 
ফুজিযান বিমান বন্দরে | সে বলেছে, 
আমি একাত্ম হতে চাই চীনের সঙ্গে । তা 
হোক । কিন্তু কোন দেশতাযাগীকে অতো 
সম্মান দেওয়া হয়নি, কোন দেশে, 
যেমনটি দেওয়া হয়েছিল এ বৈমানিক 
জিচেং-কে | তাকে সবকারি সংবর্ধনা 
জানিয়েছে চীনের তদানিস্তন প্রধান মন্ত্র 
জাও জিয়াং, চীনের চিফ অব জেনারেল্‌ 
স্টাফ ইয়াং দেজি, 1১69016 
17106711017 /৮াাাঠন্র প্রধান, এবং 
অন্যান্যবা ৷ এই উদাহরাণের মর্ম একটি : 
তাইওয়ান- তাগী রৈমানিককে স্বাগত 
জানিয়েছেন চীনের প্রধান মন্ত্রী বাক্তিগত 


দুটো অর্থ 
(১) চীনদেশ তাইওয়ানের মূল্য জানে ; 
(২) আদর আপ্যায়নে পুর্থমিলনের পথ 
পরিষ্কাব কবা। 

শান্তিপূর্ণভাবে তাইওয়ান ও মূলচীন 
ভূখগুকে একন্রীকরণের সরকারি ঘোষণা 


উপস্থিতিতে | এর 


বেজিং থেকে করেছেন চীন 
পারলামেনটের স্টানডিং কমিটির 
চেয়ারম্যান ইয়ে জিয়ান্ইং ১৯৮১-র ৩০ 
সেপটেমবর | বলেছেন, যে, ১৯৭৯ সনে 
চীন পারলামেনট ঘোষণা করেছিল 
শান্তিপূর্ণভাবে তাইওয়ানের 
বসবাসকরীদের সঙ্গে “মাতৃভূমির 
পুনর্মিলন ৷” এর প্রতি সহানুভূতি ও 
সমর্থন জানিয়েছে চীনদেশের সকল 
শ্রেণীর মানুষ এবং তাইওয়ানবাসীরাও । 
চেয়ারম্যান ওই ১৯৭১৯ সনের ঘোষণাকে 
বিলদ্বিত করেছেন ১৯৮১ সনের 
সেপটেমবরে । তার ঘোবণায় আছে £ 

€১) চৈনিক কমিউনিসট পারটি ও 
চীনের কুয়োমিনটাং পারটির মধ্যে হোক 
দ্বিপক্ষীয় আলোচনা জাতীয় পুনর্ষিলনের 
উদ্দেশ্যে । প্রথমত, দুই পক্ষ থেকে 
প্রতিনিধি পাঠিয়ে হোক প্ডম্পরিক মত 
বিনিময় । (তাইওয়ানের কুয়োমিন্টাং 
পারটিকে চীনের কমিউনিসট পারটি 
বন্তৃত সরকারিভাবে মেনে নিল |) 

(২) দুই পক্ষের জনগণের ইচ্ছা, যে, 
সাগর প্রণালীর দুই পাশের সকল 
প্রজাতিরা নিজেদের মধ্যে আদান পপ্রঙ্গান 
করুক, পরিবার ও আত্তীয়ম্বজনদের সঙ্গে 
আবার মিলিত হোক, নিজেদের মধ্যে 
বাবসা-বাণিজা বাড়ুক, ডাক-তার 
বিমান-জাহাজ শ্রমণ, ও সাংস্কৃতিক ক্রীড়া 
ইত্যাদির বিনিময় হোক, যাতে ক্রমশ 
একটা চুক্তিতে আসা যেতে পারে। 

€৩) দেশ একত্রিত হবার পর, 
(অর্থাৎ তাইওয়ানের পুনর্মিলনের পর) 
তাইওয়ান. পারে হাই ডিগ্রি অব 
অটোনোমি, এবং তাইওয়ান তার নিজের 
সশস্ত্র সেনাবাহিনী নিজে রাখতে পারবে । 
কেন্ট্রীয় সরকার তাইওয়ানের ঘরোয়া 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। 

(৪) তাইওয়ানের বর্তমান (অর্থাৎ 
ধনতাস্ত্রিক) সান্ভাজিক অর্থনৈতিক 
কাঠামো অপরিবর্তিত থাকবে, যেমন 
থাকবে তাদের 
অর্থনৈতিক-সম্পর্চিত-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক 
বিদেশের সঙ্ছেগে। ব্যকতিশাত সম্পত্তিতে 





(বাড়িঘর, জমি, নিজস্ব ব্যবসা-কারখানা, 
বিদেশে মূলধন নিয়োগ ইত্যাদি) কোন 


হস্তক্ষেপ করা হবে না। 
(৫) তাইওয়ানের কর্তৃপক্ষ ও 
নির্বাচিত লোকেরা জাতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত 


নিতে সক্ষম হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় 
সম্যক অংশ নিতে পারবে । 

(৬) তাইগায়মের অর্থ সংকুলান 
না-হলে কেন্দ্রীয় সরকার, সাহায্য দেবে । 


(৭) তাইওয়ানবাসীরা যথেচ্ছা মূল 
ভূখণ্ডে এসে বসবাস করতে পারেন, 
কোনো রকম বৈধম্য করা হবে না. এবং 
তারা ইচ্ছে মত তাইওয়ান থেকে মূল 


ঘোষণায় £ এই পুনর্মিলন সকল 
জনগণের আকাঙ্খিত ৷ এশিয়ার পূর্বদিকে 
আসবে শান্তি | চেয়ারম্যান আশা প্রকাশ 
করেন যে, হংকং মেকাও ও অন্যান্য 
দেশের চৈনিক সহরবাসীরা এই 
পুনর্মিলন প্রস্তাবে সহায়তা করবে । 


তাইওয়ান থেকে মূল ভূখণ্ডে 
যাতায়াত আছে, বিশেষত 
, খেলাধুলা ও গানবাজন৷ 


সূত্রে । পর্যটন তো আছেই । মূল ভূখণ্ডের 
চীন তাইওয়ানবাসীদের আপ্যায়নে আুটি 
রাখেনা | খবরের কাগজে ও ম্যাগাজিনে 
তাদের ফটো ও বিবৃতি ছাপান হয়, 
অনেক সময় ফলাও করে, যেষন এ 19 
দেশত্যাগী বৈমানিকের বেলায় । "চায়না 
পিকটোরিয়েলে সচিত্র ম্যাগজিন 
(সস্পাদক এপস্টাইন বিখ্যাত পাশ্চাত্য 
সাংবাদিক) এ বৈমানিকের সংবর্ধনার 
গাচটি রষ্ঠিন ছবি ও এগারটি শাদা-কালো 
ছবি ছাপিহয়ছেন । 

১৯৮১- ২৯মে সন ইয়াঘসেন্‌ 
পত়ী মাদাম সুং চিলিং পরলোকগমন 


৪ 


এইসব আমন্ত্রণ সত্বেও তাইওয়ানের 
রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাইশেকের পুত্র) কোনো 
সাড়া দেন নি। সুংচিং লিং-এর ভঙ্মি 
(চিয়াং কাইশেকের পত্বী) অথবা অন্য 
কেউ নিকট আত্মীয় তাইওয়ান্‌ 
অস্তোষ্টিক্রিয়ায় আসেননি । সুতরাং 
তাইওয়ানের বর্তমান রাষ্ট্রক নীতি চীন ও 
অনান্য দেশকে জানাচ্ছে £ 

(১) তাইওয়ান সার্বভৌম রাষ্ট্র 
থাকবে, রাষ্ট্রপুঞ্জ কিংবা অনান্য 
আন্তর্জাতিক সংগঠনে তার স্থান থাকুক 
আর না থাকুক। (২) চীনের 
নব-কৃটনীতিক ফাদে তাইওয়ান্‌ পা দেবে 
না। (৩) সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে, 
তাইওয়ান দেশের আত্মরক্ষার জন্য 
অস্ত্রশস্ত্র কিনবে । অস্ত্রশস্ত্র কেনার প্রধান 
ক্ষেত্র হল যুক্তরাষ্ট্র ৷ প্রেসিডেনট রেগ্যান 
'মা' বলেন নি, বলেছেন দেওয়া হবে । তা 
নিয়ে চীনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে । চীন 
ধমকের সুরে জানাচ্ছে. তইওয়ানকে 
আরো সশস্ত্র করলে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে 
ফাটল ধরবে । সুতরাং & দুই দেশের 
মধ্যে আলোচনা চলছে । ইতোমধ্যে চীন 
একতরফা তার সাংস্কৃতি আদানপ্রদান 
চুক্তি বাতিল করেছে আমেরিকার সঙ্গে । 

চীনও চালাছে তার নব-কৃটনীতি 
তাইওয়ান্‌ নিয়ে । খেলাধূলা, সংস্কৃতি, 
জাহাজী নাবিক এবং অন্য দেশবাসী 
তাইওয়ানীদের অভ্যর্থনার জন্য চীনে 
অনেক সংগঠন আছে । আত্মীয়দের চীন 
ভ্রমণ, টাকাপয়সা চীনে খাটান, অন্য 
রা্ট্রবাসী চীনেদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সব 
আছে। চীনের এ কৃটনীতির সহায়ক । 
এমন কি এ নীতি অনুসরণে, চীন 
১৯৮১-র মারচ মাসে ৪,২৩৭-জন 
তাইওয়ান বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে 
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ভাবতে হত। ভয় ছিল শেষ পর্যন্ত 
প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন কিনা। 

মানুষ সব সময়ই সৃবিধা চায়। 
ঘতক্ষণ না বৈকায়দায় পড়ছে 
ততক্ষণ মানুষ গে সবিধা কখনই 
ছেড়ে দেয় না। সনি বিদ্রোহ 
থেকে আরম্ভ করে অহিংস গণ- 
আন্দোলন পর্মন্ত সব রকমের 
আন্দোলন বৃটিশকে প্রচন্ড চাপের 
মধ্যে ফেলেছিল বলেই আমরা 
স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। ইংরেজদের 
বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারত থেকে 
চলে না গেলে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ 
করে তোলা হবে । ভারতবাসী মরবে 
কিন্তু পরাধীনতা মেনে নিয়ে বেঁচে 
থাকবে না। এই মরণপণ সংগ্রামের 


. চিত্র 'গান্' ছবিতে কোথায়ও দেখা 


যায়নি। তাই এটাই মনে হওয়া 


স্বাভাবিক ভারত স্বাধীনতা 


পেয়েছে ইংরেজরা খব ভাল বলেই। 
এর জনা ভ কোন মূলা 
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রা ভাবতবাসীর 


তলা - 


ইংরেজদের 


অনেক মহান করে দেখিয়েছেন 


গান্ধী ছবিটি দেখার ইচ্ছা ছিল 
অনেক দিনই | পনেরো কোটি টাকা 
খবচ কবে যে ছবি হয় তা দেখার 
আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ 
এত টাকার ছবিতে নিশ্চয়ই এমন 
কিছু থাকবে ঘা কম বাজেটের ছবিতে 


পাওয়া যায়নি বলে দেখা হয়নি। 
টিকিট পাওয়া যায়নি,কারণ মণ্ধ হয়ে 
শিয়ে অনেকে নাকি দৃবার 
করে ছবিটা দেখছিলেন। 


তবে ছবিটা দেখে আমি মুগ্ধ হতে 
পারলাম না। বরং ক্ষোভ জল্মেছে। 
কেন তা হল আমি সে প্রসঙ্গে পরে 
আসব। তার আগে আলোচনা কবা 
যাক খরচের বাপারটা । ছবিটা দেখে 
কোথায়ও মনে হয়নি এব জন্য 
পনেরো কোর্টি টাকা খরচ করা 
হয়েছে। আমাদের দেশের কোন 


পরিচালক এই ছবি করলে আমার 
মনে হয় তিন কোটি টাকার বেশি 
রচ হত না। তবে একটাই 

কথা, যে টাকাটা এন এফ ডিসি লগ্নি 
করেছিল তা উঠে এসেছে যদিও 





অনেক কথা অনেক জায়গায় বলা 
হয়েছে। সব থেকে বেশি করে যা 
বলা হয়েছে তা হল নেতাজী, 
রবীন্দ্রনাথ এবং জিম্নার প্রতি প্রচণ্ড 
অবিচার করা হয়েছে । তবে আমার 
মতে আটেনবরো এর থেকেও বড় 
অন্যায় করেছেন। তিনি গান্ধী 
ছবির মাধামে ইংরেজদের অনেক 
মহান করে দেখিয়েছেন। বর্তমান 
প্রজল্মের ছেলেমেয়েরা এই ছবি 
দেখার পর মনে করবে ইংরেজদের 
মত ভাল লোক আর হয় না। গান্ধী 
অহিংস আন্দোলন করলেন। 
কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটল । এবং 
শরা আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে 
| ব্যাস। 


এবারে আলোচনা কবা যাক কেন 
আমি এই কথা বললাম। সারা 
ছবিতে এমন কোন আন্দোলন দেখান 
হ্রয়নি যাতে যনে হতে পারে এদেশে 
ইংরেজদের ওপরে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি 
করা হয়েছিল, আমাদের দেশ থেকে 
তাঁদের চন্বে যাওয়া ছাড়া আর কোন 
উপায় ছিঙ্গনা। সেই চিত্রটা কখনই 
তৈরি হ্রয়নি'যাতে যোঝা ষেতে পারে 
ইংরেজরা ঘথেষ্ট ডয় পেয়েছিলেন। 
অথচ বাস্তব চিত্রটা ছিল একদম 
অন্য রকম। ভারতে কোন মৃটিশ 
চাকরি পেলে তাঁকে অনেকবার 


ওপরে অতাচার করেছে তা প্রায় 
দেখান হয়নি বললেই চলে । দেখান 
হয়েছে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে। জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগে এষং লবণ সত্যাগ্রহেব 
সময়। লবণ সতাগ্রহের সময় 
যতটুকু দেখান হয়েছে তাতে কোন 
বিকপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। 
বরং মনে হয়েছে অনেকেই বেশ মজা 
পেয়েছেন। আইন ভাঙলে পলিশ 
মারবেনা তো কী করবে ? অর্থাৎ এই 
দৃশাটি তৈরি করার সময় আটেন- 
বরো যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। যাতে 
কোন সময়ই ইংরেজদের সম্বন্ধে 
বিরূপ ধারণা তৈরি না হয়। 

জালিয়ানওয়ালাদবাগের ঘটনা- 
তেও একই পরিস্হিতি তৈরি করা 
হয়েছে। যখন ইংরেজ কমিশন 
স্বাভাবিক কারণেই দর্শকদের মনে 
হয়েছে এটা একটা ভূল, ইংরেজরা 
রাজতু কায়েম রাখার জনা এই রকম 
একটা ঘৃণ্য পথ নেয়নি। অনেকেই 
হয়ত জানেন ডায়াব এইরকম 
অমানুষিক কাজ করতে পেরেছিলেন 
বলেই পরবর্তী জীবনে পুরস্কার 
পেয়েছিলেন। 

'গাদ্ধী' ছবি দেখার পর ইংরেজরা 


মহান, এই কথা না ধলে পার পাবার 
উপায় নেই। আটেনবরোর এটা 








একটা খড় কৃতিত্ব। 

অনেকে বলতে পারেন সব কিছু 
দেখাতে গেলে গান্ধীকে দেখান হত 
না এবং ছবি অনেক বড় হয়ে যেত। 
তা কিন্তু হত না। আফরিকার 
অংশটা অনেক ছোট করে দেওয়া 


পারত! এটা না হওয়ার ফলে ছবিটা 
অর্থবহ হয়নি। যদি এটা “গান্ধীর? 
জীবনী হত তাহলে ছবিটা অনাভাবে 
করার দরকার ছিল। আটেনবরো 
তা করতে চাননি। তিনি “গান্ধী 
ছবিকে একটি রাজনৈতিক দলিল . 
করতে চেয়েছেন। আর রাজনৈতিক 
দলিলে ওগুলি না থাকার ফলে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক । 


এবারে আসব নেতাজী এবং 
রর্বীন্দনাথকে না দেখিয়ে আট্েন- 
বরো অন্যায় করেছেন বলে যে কথা 
হয়েছে সে প্রসঙ্গ । আমি বলব এর 
থেকে বেশি অন্যায় তিনি করেছেন 
যেসব নেতাদের দেখান হয়েছে 
তাঁদের বিষয়ে । সারা ছবিটা দেখার 
পর মনে হবে গান্ধী ছাড়া অনা 
নেতাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
কোন বড় ভূমিকা ছিল না। তাঁদের 
কাজ ছিল ঘরোয়া সভায় যোগদান 
কবা এবং মাঝে মাঝে গান্ধীর মতের 
বিরোধিতা করা। তাঁদের সভা 
সমিতিতে বক্তৃতা করতে দেখা গেছে 
খুবই কম। তাঁরা আন্দোলন সংগঠন 
করছেন এটা কখনই দেখা যায়নি। 


গান্ধী ছ্ববি দেখাব পর এমন 
ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক নেহরু 
থেকে আরম্ভ করে অনা নেতাপ্া 
স্বাধীনতার পব যা কিছু হয়েছিলেন 
সবই গান্ধীর কৃপায়। তাঁদের 
নিজস্ব কোন অবদান বা যোগাতা 
ছিল না। 

এতক্ষণ আটেনবরোর অনেক 
অন্যায়ের কথা বললাম। এবারে 
বলব সব থেক বড় অন্যায়ের 
কথাটা। গান্ধী ছবিতে কলকাতার 
আন্লেলনের কথা কোথায়ও বলা 
হয়নি। আন্দোলন হচ্ছে এটা না 
দেখিয়েও কথাধাতরি মধো আনা 
ঘেত। একেবারে না দেখালেও ক্ষতি 
হত না। যখন কলকাতাকে দেখান 
হল তখন এখানে হিন্দু মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধো দাতগা চলছে । ছবি 
দেখে এটা মনে হওয়ার যথেষ্ট 
সুযোগ আছে কলকাভাব কাজ ছিল 
দাংগা করা। অন্য কিছু নয়। 

পরিশেষে বলব গান্ধী” ছবি 
আটেনবরোকে অনেক কিছু দিয়েছে। ৃ 
তবে তা আমাদের দেওয়া অনেক 
মূলোর বিনিময়ে । 0 রর 

অলক দত 


সপ েসপার হজরত 
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আনম্দশংকর ও ভনুস্রীশংকব 
সন্প্রদায সম্প্রতি ঘুবে এলেন আফবিকাব 
কয়েকটি দেশে । ইনডিয়ান কাউনসিল 
ফখ কফালচাপাল বিলেশানস আযোজিত 
এই সফরে ইণিযোপিয়া, তানজানিয়া, 
কেনিয়া, জ্লামবিযা, মালওমি 
(1/51..541) এহ দেশগুলিতে ৯ 
ফেবকঘাবি (থকে ২৪ মাব পরাস্ত মোট 
২৭টি শুতা-বাদন অনুষ্ঠানের মধো দিখে 
আফপিকাব সাধাপণ মানুমেব মন জায় 
করে ফিবলেন । জিগোস কবলাম কেমন 
লাগল আফবিকা ৮ অসম্ভব ভাশ' । প্রা 
একসঙ্গে স্রামীস্ত্রী বলে উঠলেন । 
'আনন্দশংক+র বললেন জানেন, অনা 
দেশগুলোতে যেমন দেখেছি, আমাদের 
প্রোগ্রাম স্থানীম লোকধাই বেশি দেখতে 
চান। অনেক বন্ধু বাঙ্থাবেব মুখে শুনি 
ভারতীয় সাংস্ঠতিক দল কোন দেশে 
গেলে সেখানে কেখলমাত্র ভাবতীয 
দর্শকদেখই ভিড বেশি হয় । কিন্তু আমবা 
যেখানেই গিয়েছি পর্শক হিসেবে স্থানায 
লোকই বেশি পেয়েছি ।? 

আনন্দশংকাবব ভাষায় এব কাব্ণাগ 
হলে আবেদন | মালে সক্লেব তাল 
লাগব মত বিশেষ শিক্ষাশেলী এই দলদিল 
আচ্ছ । আব তাব জনা আনন্দশতবল 
সম্প্রদায় সকলে পহন্দাদাফিক প্রোক্াম 
প্রতুত কবে বাখেন ' পবিঙ্কাব হয 
11101) 1% 10558010011 481) 1১010 
115৭1651৯11 61 ৭0107610116 11810 
৯0৮1 01 91100 110 থা এ] 
01001%৩ এই কথাটা পললেন । বোন 
বিশেষ ধরপপদী অথলা নিযমেব নিগাডে 
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আনন্দশংকব তাব পবিকল্পনাকে আটকে 
বাখেন না । সবটাই নতন সৃষ্টি এবং সময 
আব মেঞ্জাজে এই জাঙ্ভায অনুষ্টানে 
আবেদন সর্বজনীন । এব নাম দিয়েছেন 
'ইনডিযান ডানস ফ্রিযেশান' । আব 
একটি অনুষ্ঠানে নাম "অডিও ভিসুযাল 
একক্্রাভাগানজা' 71011501710 ৬0৬ এ 
১510111৩৯1৭ (21 0145৯105114 070 ০৭1 
[১১১৯০৯১০৯ এ 0১1011)0 02140161 01 
10১ 0৬11" যাব ফলে সাধাবণ মানুষ এই 
অনুষ্ঠানঙ্চলি থেকে ভাদেব মনের 
খোবাক পান । তাই বিদেশেও এই 
অনুষ্টান জনপ্রিয় হযেছে । আফবিকাতে ৫ 
প্রচব মানুষে ভাল লেগেছে! 
আনন্দশংকব জানালেন ইথিযোপিয়াঘ, 
আদ্দিস আবাবাখ তিনটি 'শো' কবেছেন 
তিনটিই হাউসমীল | তানজগাশিযাব 
দাব-এস-পালাম শ্রাব টাঙ্গাম় মোট ৭টা 
'শো, বনিযার নাইববিতে তিনটি শো 
জামবিয়াল বাজধানী লুসাকাতে তিনটি 
শা কপার (বিল্টে (0১৯1৬12, 
11৬৬, [.01/১1১৭ /৯, 
1)6)1 ৯) গাচটা শো" লিভিংস্টোন 


শঠাবরে একটা শো আব মালওয়ি 
(51 ৬1) এবলি ওন গিই 
(1.11.00৬/1) বেলানন্রি 


(01-/৭7%1২6) তে মোট পাচটা শো 
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কাবও মনে হচ্ছিল সেখানলীাব মানুষ এই 
অনুষ্ঠান আবও দেখতে চাষ । ভাববেন না 
সিহেব দেশেব লোকেবা নাচ ভালবাসে 


না। ওছেল বৃ আল্ছ নাচ আৰ সুব। 
ওরা নিজেবাই একটা নিজস্ব 'রিদমা এর 
জগৎ তৈবি কবেছে। 

ওখানকান সাধাবণ মানুষের জীবনে 
এমন ভাবে এই বিদম জডিযে শিষেছে থে 
কোন মেয়ে কিশোরী অবস্থাতেই যে 
নাচটি শেখে তাব নাম এদেশীয় কথায় 
বলা যায (5 080৬0) ওদের 
ভবীবনেব জনা যেমন খাদা দবকাব তেমনি 
বিদম ছাঙা জীবন মাপন €বা ভাবতেই 
পাবে পা । 

এছাডা গুদেব হে কোন অনুষ্ঠানেই 
নাচই হল আসল 1 এক (বিশেষ ধরনের 
ড্রাম বাজিয়ে ভাব তালে সবাই মিলে গবা 
আনন্দ দঃখাকে হেএ ভাগ কাব শেয। 
আনন্দশংকল আফবিকার দেশগুলিতে পু 
ধরনের মানুষ দেখেছেন একদল বৃটিশ 
উপনিবেশের ফালে বীতিমত কে হাদুবৃ্ত 
আবেক দল সঠ৪ সব, শ্রকৃতিব যেন 
একঠা অংশ । দ্বিতীয় দলে মানুষের 
সংখ্গাহ পেশি ঠবে এখন খানবান সন 
দেশেই মানুষকে শিক্ষিত কণে তোলাব 
একটা জোযাব এসেছে । নিজেদের 
সমসা! মেটাবার কণা এছ্রাডা মাব অনা 
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প্রধান ও খনিজ নির্ভব | শিল্পায়ন তেমন 
এপ্যটা হয়নি | তবে এখন হচ্ছে । ওদেশে 
জপ মানে বোন জায়গা খাবার জল 
পাওয়াই. মুসকিল 1 তবে 'বিযাব' 
পচ | মিনাবেণ ওয়াটারও পাপুয়া যায । 
আমবা তো মিনারেল ওয়াঠারেব ওপব 
নিভব কবেই প্রা ছিলাম । এমন কি 
কোন কোন জায়গা একটা ট্রথপেসট 
পাওযাও মুশকিন । ফ্রিজে আর্ঠ করে 
মাখন থেলক রবোজকাব দবকাবেব 
ডিলিষপএ রোগে [দন আনেক সচ্ছল 
পবিবাব | 
গওদেধ দেশেব অর্থনীতিটা চট কৰে 
বোঝা মুশকিল । শহবগুলো পবিষ্কাব, 
ছিমছাম, লিদেশি গাডির ছড়াছড়ি, বিশু 
শহাবের অংশ আব কতটুকু । এস-কান্টরি 
কবতে গোলে বনেবু মধো দিয়ে যেতে 
হবে । আব ওব আডালেহ গ্রামীণ জীবন 
লকিযে থাকে, তাকে দেখনাব সুযোগ 
তাবা পাছুনি । শাডিব আধা বসে সিংহ 
(দখাব সাঘাগ পেষেছি।  হাঙিও 
দোখছি | কিন্ত সমহ। লা সুযোগের 
ভাব গ্রামীণ জীবনটা দেখা হয়নি । 
দিনের খেলা ওখানে গবম কিন্তু কিছু 
'বন্্ু জাহগাম সান্ডাও আছ তবে বাণে 
ঠাঙা । বিশ ভাল লাগে । ওখানকার 
ভাবতীযবা শাল বোজগাব কবেন এবং 
স্ানীহ লোকদেব সাঙ্গে সম্পর্ক বেশ 
ভাল 1 ভাবতেব মানুষকে ওবা খুব 
কাছেব মানুষ বলে মনে কবে। 
5খানকাব সপ দোশেব সধকাবি 
তবফের মান্তবিক সহযোগিতা আমবা 
পেয়েছি ! তা না হলে জনপ্রিযতা এমন 
জাযগাষ পৌছেছিল যাতে ওবু। আমাদের 
আবএও কিছুদিন বেখে দিত | 
মাগুযাডিতে* তো আমাদেব ভারতীয় 
আ্যন্বাসাডাব মিঃ আটক আমাদের 
অনুষ্ঠান দেখে উচ্ছুসিত হয়ে দক্ষিণ 
আফবিকার ঠাইকমিশনবকে লিমন্ত্রণ করে 
(ঃর্ললেন 1 মি: আটকের বন্তবা ওবাও 
দেখুক ভাবতীয সংস্কৃতির আধুনিক 


চেহাবাটা । দক্ষিণ আফরিকার 
হাইকমিশনার ওখানে 'শোতে 
এসেছিলেন কিন্তু আমাব সঙ্গে দেখা 
হযনি। ৩বে যা শানছি আমাদের 


| অনুষ্ঠান &রও ভাল লেগেছে । আমাদ্ধে 
। দশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক যাই 


থাক না কেন. বাক্চিগতঙাবে যে কোন 
একটি দর্শকণড জামাদের অনুষ্ঠান দেখে 
তপ্তি পেলে আমি খুশি | 













জি. জাবু, এস্‌. ফি? 
গাসকেট রিজিজ সিস্টেম এমনই এক অভিনব উতভাহিত 
ষাবন্। ধার ফলে গ্রেশারে রাম! করা জাজ গরম কয়া 
মতোই নিরাপদ হয়ে গেছে । ডাকনার বাবার গাসফেটের 
ওপরে খাজ থাকার ফলে তাপ য্ষন বি 

পোশ্ছাযস তখন তা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে গায়ে, ৷ 

জি. আর, এস্‌ং ব্যবস্থা নতুন প্রেস্টীজকে একা 
মিরাপদ প্রেশার ফুকার করেছে । 


৪ £ ধর 
নব 
কি ? 
( ॥ | | ৃ রর 
* ০০৯ রা 
হা ডি রা চনে রঃ 
। ॥ ক ধিটন 4 
রি সর: 


কি ভাবে তা কাজ করে? 

সব প্রেশার ফুকারই তাড়াতাড়ি রাঙ্জায় জন্যে তাহলে 
সাঘাষা নেয় । কখনো কখনো প্রয্লোজনের তুজনায 
তেতয়ে বেশী ভাগ তৈরী হতে পায়ে । সাধায়ণ 

জবস্থায় চাফনার ওপরের ফুটো দিয়ে তা যেয়িয়ে হার... 
এই ফুটোটি যাদি খাবার জমে আটকে ধায় তবে. . 
ফুকার ফেটে যেতে পায়ে । 


হঠাৎ কোনও কারণে ভাগের ঢাগ রবদ্ধি পেজে লন স্ল জি গজ. সামার 
প্রেস্চীজ-ঞর জি. আর. এস. ব্যবস্থায় ফলে রাবার . পপ 
গাসকেটটি যেড়ে হায় এবং তা খাঁজের মঞ্চে দিতে রো. স্যানাহ কার না। 
এসে প্ভাগ থের হয়ে যেতে দেয়-সম্প্ বি তাছে। এফ্েবারেই লক্ষ । 


, আপনাকে না করতে 
- হবে ভা হজ, ভাগ 
এ একবার বেরিয়ে গেজে 
4. একটি মতের স্হাযে 


1 ৩117 ৫ ৫ [0 
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চক - 
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(৮ 2832 


1 


। ছা 


এস্‌, ফেন জভ্যাহশাক ? ও “'ক্লাবায সাসবেটেটি খাঁজে ঠেলে 
শু এপস রী '. জুঁকিকে দিয়ে খাটি পরিষ্কার 
জাগনি নফগ প্লাগ কিনতে পারেন । বিগঙেক : রঃ “জরে লিয়ে ফের বাখহার কর! 
কাজ কবে না৷ দুষ্ভাগাযুদে তাগেনি আসর হা দফা বা 
সেজ্চী জগ চিনতে পারবেন লা । কেন সমাবদার দিকার .. হারার পাড়ান-- বি, জার, এস্‌. মতুন প্রেপ্টাজকে 
7 বিড 5”. এজ হাহেই তৈডী ফয়েছে। 





18819) 3 891 682”. 


টেট 


শশা" 
তি 








১। ডুবে সনান 
৪1 বাস স্হান 

&। সাথে বয় 

৬। নাবী হয় 

5। মাযেব পিতা 
১০। 'বাসনা' কি তা 


পপ ৫ ০৯৯ সপ শাল 


প্র জপ পপ পপ পপ পপ পপ জাপা 


১২। তর্পণে চাই 

১৫ পাখির খাঁচাটাই 

১৬। ইতকালের পার 

১৮। চিবানোব হরে 

২০।ঘন দুধে হবে 

২১। বীণায় এ নাম পাবে 

২২। উপপবে চলি, এই শব্দে বলি। 
সূত্র ঃ ওপর নিচ 

১। শেষ না হলে 

২। বহ্াছ বলে 

৩। নঠুন হয় 

৪। বায বয় 

৮। ইচ্ভ্বা বুবি 

৯। বিষ খুঁজি 

১১। সাবধান হও 

১৩। চিঠি লও 

১৪। ছোঁয়া পাই 

১৬। নামশেষে চাই 


.0148515%5108518) 


১৭। শুনতে লাগে জানি 
১৯। রোম সমাট ইনি 
২০।জীর্ণ শীর্ণ হয়, আদৌ সবল নয়। 


সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 
১০ আগসট সংখায়। সমাধান 
পাঠাবার শেষ 'তারিখ ৯৮. ৭.৮৩। 
সমাধানপত্রেব সহ্গে পরিবর্তনে 
প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং 
খামের ওপর 'শব্দশৃখ্খল- ৫৬ 
লিখতে ভুলবেন ন্া। 

পরতোকটি শব্দশূখখল আলাদা 
আলাদা খামে পাঠাবেন। 





শব্দ শৃঙ্খল-৫২ (সমাধান) 


শব্দ শৃঙ্খল-৫২ ব জনা কুড়ি 
টাকা করে পৃব”  ' পাবেন শর্মিছ্ঠা 








সবকার (সি-৫৬, এস টি পি এস 
টাউনশিপ, পোঃ-সাঁওতালডি 
থামলি পাওয়ার প্রোজেকট, জেঃ 
পূরুলিয়া) এবং তাপস রক্ষিত (গ্রাম 
ও পোঃ-রামেশববপূব,। জেঃ- 
হৃগলি)। ১ জুলাই অনুষ্টিত শব্দ. 
শৃঙ্খল লটাবিতে বিচাবক ছিলেন 
পব্তাষ সবকার। 





মৈষ £ ছোটখাট অসুস্থতার ওপর 
বিশেষ নজব প্রয়োজন: মেয়েদের 
শরীর ?বশ ভাল চলবে । আর্থিক 
পরিস্হিভি ঘোবাল হবে। কর্মক্ষেত্রে 
বিশেষ কোন বদ বদল হবে না; 
মেয়েদেব পরিবেশের ওপব তীম্ষ্ম 
নক্তব প্রয়োজন । কোন সন্তানের 
জনা বিশেষ গর্ববোধ | মেয়োদের 
আকস্মিক বিবাহযোগ। বাবসায়ী 
দের নহুন ভাবনা । 


৪ শাবীবিক অবস্হাব বেশ 
উন্নতি: মেয়েদেব শাবীরিক নানা 
উপসর্গ কাতিল করবে। বায়ের চাপ 
অনেকটা কমলেও মার্থিক টানাটানি 
থাকবে । কর্মক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারেই 
মানিয়ে শিতে হবে; মেয়েদেব নুন 
পবিস্হিতিতে সতর্ক পদক্ষেপ পয়ো 
জন। পারিবাধিক অশান্তি চলবে; 
কর্মপ্রাথীদেব যান বাহন সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান কর্মলাভ। বাবসায়ীদের 
খন্দা | 


মিথুন £ শবীব মোটামুটি চলবে: 
মেয়েদের শারীরিক জটিলতা বাড় 
বে। আর্থিক অবস্হা কিছুটা সহজ 
হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন পরিস্হিতিতে 
কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না: 
মেয়েদের কৌ শালেব সংগে এগাতে 
হবে। পারিবারিক শান্তি বি্বিত 
হযে কোন সন্তানের জন্য। বাব 
সারয়ীদের বিশেষ অগ্নগতি। 





জুলাই ১৩ থেকে ১৯ 





কর্কট 2 অম্বল অজীর্ণ বেশ 
ভাগাতে পাবে, মেযেদেব শারীরিক 
অবস্হার প্রতিক্ল পরিবর্তন । 
আর্থিক ক্ষেত্রে নানান জটিলতা, 
সঞ্চয়ে টান পড়বে । কর্মম্ঘলে কোন 
কোন বাাপাবে পরিস্হিতি অনুক্ল 
তাবে, মেয়েদেব সম্মান বাড়বে। 
পাবিবারিক কোন সংবাদ উৎসাহি 
করবে ।গৃহ-বাড়ি ক্রয়! বাবসায়ীদের 
খাণ। 


সিংহ 2 ছোটখাট ঝামেলা চললে 
ভাল মন্দ মিলিয়ে। আর্থিক ক্ষেতে 
নতুন যোগাযোগ: আতিবিক্ত লাভ। 
কর্ম্তলে কোন দায়িত্বপৃর্ণ কর্ম 
সম্পাদনে হুগ্িত ও প্ুশংসা:মেয়েদের 
নিজ আদর্শ ছাড়তে হবে অনেক 
ক্ষেত্রে । পাবিবাবিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর 
জনা দুশ্চিন্তা । বয়স্কদের অতিবিক্ত 
আয়েব সুযোগ । ববসায়ীদের খণ। 


কন্াা 2 শাবীরিক অবস্হার 
সামানা হেরফের, ৮ময়োদেব শবীর 
মোটামুটি চলবে । আর্থিক ধাপারে 
অনোর পবামর্শ সখেব হবে। 


কর্মক্ষেত্রে আগের কোন পবিকশ্পনা 
বাদ দিতে হবে; মেয়েদের পারি- 
যেতে পারে। পারিবারিক কোন 


সমস্াব আংশিক সমাধান। বাব- 


সায়ীদের লাভ। 


তুলা £ আগেব কোন অসৃস্হ তার 
ধাক্কা অনেকটা সপামলান যাবে; 
মেয়েদেব শরীব মোটামুটি চলবে। 
অনোর পবামর্শে আর্থিক ক্ষেত্রে বড় 
রকমের ক্ষতি । কর্মক্ষেত্রে ক্ষেত্র 
বিশেষে দৃঢতার প্রয়োজন হবে; 
মেয়েদের অগ্রগতি অবাহত থাকবে। 
পাবিবারিক ক্ষেত্রে কোন অধিকার 
ফিরে পাওয়া যাবে । কোন সন্ভানের 
বিবাহ ব্যাপারে নতুন অশাল্তি। 
বাবপ্লায়ীদের লাভ । 


বৃশ্চিক 2 পেট সংক্রান্ত বামেলা 


এড়ান মুশকিল, মেয়েদের বাত-অর্শ 
ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা; 
পুচুর বায়। কর্মক্ষেত্রে নতুন উদাম 
কিন্তু প্রার্থিত ফলে হতাশা; মেয়েদের 
পুরনো কৌশল বদলাতে হবে। 
হঠাৎ ভ্রমণ হতে পারে। মেয়েদের 
জমান অর্থে হাত পড়বে । বাবসায়ী- 
দের মন্দা। 


2 চ্রীর নিয়ে সামান্য অশান্তি; 
মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক 
অবচ্হার উন্নতি বজায় থাকবে। 
কর্মক্ষেত্রে অবচ্হার বিশেষ হেরফের 
হবে না; মেয়েদের সহজ অগ্রগতি । 
পারিবারিক ক্ষেত্রে অনোর 
অশাল্তি। মেয়েদের হারান 


ফিরে পাবাব সম্ভাবনা । রাবসায়ী 

দেব খণ। 

মকর 2 শরীব ভাল চলবে না; 
মেয়েদের শাবীরিক অবস্হার সামানা 
হেবফেব। আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রচুর 
বায়। কর্মস্হালে কিছুটা সংযম 
প্রয়োজন হবে; মেয়েদেব কোন 
বাপাবে উর্ধতন কারও পরামর্শ ও 
সাহ্াযা লাভ । কোন নিকটজনের 
সমস্যায় জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা | 
বাবসায়ীদেব নতুন বিনিয়োগ । 


2 শারীরিক জটিলতা 
বাড়বে; মেয়েদের ছোটখাট রন্তু 
পাত। আর্থিক ক্ষেত্রে হঠাৎ ক্ষতি । 
কর্মস্হালে নতুন কোন সমস্যার সহজ 
মোকাবিলা; মেয়েদের দৃশ্চিচ্তা 
বাড়বে । কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে পারিবারিক বিবাদ । মেয়েদের 
ধর্ম-কর্মে বাধা । ব্যবসায়ীদের না- 
লাভ-না ক্ষতি। 


মীন 2 শরীর চলনসই; মেয়েদের 
ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর। 
আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন প্রচেষ্টা ফলব্তী 
হবে। কর্মক্ষেত্রে নিজ পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কাজে বাধা; মেয়েদের 
ছোটখাট বিবাদ ও মনোমাজিনা। 
পরিমান 
কোন সমসার আংশিক সমাধান। 
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অবনতি। 
বাবসায়ীদের মন্দা। 


বিনয় আচার্য 





মদ্রাক 9 গ্রকাখক দেবকুমার লানাজি কতক হত দি প্রকাশনী [লমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১, লেনিন সরণী, কলকাত1 ৭০০ ০১৩ (ফোন : ২১-০১৯৯) 
থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনকৃলচন্দ্র স্টিউ, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে গ্রক1নিত । 


ফোন: 


২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬৯৬৩, ২৬৬১৬৮৯19৬8 051-799517117181.-...591 
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না (ধুর 5 


পরিজ্কার রাখতে চাই। রসিদ না পেলে তো এ 
জিনিস হাতছাড়া করতে পারব না। 


মৃগাত্কর হাত ধরে রাস্তায় নেমৈ এল 


ইন্দ্রনাথ। গেল কৃখ্যাত হাড়কাটা গলির দিকে। 
ঢুকলো ব্যানারজি লেনের মধ্যে। বৌবাজারের 


টা নিত হ১৪ লে ছি ৭ ২৭১ 2৭১৭, ২৩ ০৪107154 ! 2 ১ ন্বেটি ্ ২ ৩ ২/৭, দহ) হি র্‌ ক, রি 
নী 


(কাহিনী £ অদ্রীশ বর্ধন 
হবি £ পোলারিস 


মৃগান্কর মনে পড়ে যায় বোমবাইয়ের ফকল্যানড রোডের দৃশ্য। 


দিনের বেলায় জানলা থেকে পা কুলিয়ে বসে থাকে দেহপসারিশীরা 


কপালে ম হাসি। হালি উপচে নামছে ঢলারী। 
মেয়ে একেই বলে। 





সক রা 
উর ০-২-০-৩ 


স্‌ সত 
যেপ আবি ল ৯ রি 2 রে 
তি 252 
8 শিকার ১১ ্ পে 
০৭ তের রি ই তে পে 


টি 


৮৫৭: 


রা স্যরস্প রণ 


শিপ প্র 


"খলাপ মআাণও 


বটে 


ক এ পর রা 8 রঃ রি এ পা 


7 সপ চু 


উট. ৯ ্ 





লন িন নাপ) 
১247 

টি 
০১৯ 


স্পা. ৭47 রিহপউরছ ৪:২ 84১ এ ০০: /:%-৩7৮৩৯ নাতি 
ক উড ৮লা১-১৯০৭ শান, ৪৮২ সা উিদ)সীতালি বান ও খন ছা জলা দন নআিছে। তাজ ৭ কপার উজ 


&. 
২১১ 
্। 
রা, 


ৃ 
ূ 
ৃ 
ৃ 
| 


শিস পল পপ শয়ন পর পা ছি 5 স্পিন একের এ পা 5৮ ০০৫ ৯5 





সে মানে 
রি 


4৯32 


টে 
২11 8151. 


এ 
দূ চু, 1 ঠ লীগ্‌ 
শি 


৬ ? 
| ও ৪ ? রি 
/ 
$ 
॥ 


রা 
টি ৃ 


ধু 
৭ [৭ 


সি 
টি টে তা 


১ 


নন ৪৮১ 
5) ৮ জানে 













17৮85) পে দ্সবশপু এবাং) পিজি কৃ ৃ (71? 51515 গকা সে, 
॥ ৯৮ * ৯ র্‌ : রর রঃ 9 হীন 1 8551 ঠা নি সঃ 72 তা? ৩০৫ কি 4. এ ০ ৬৫৯১১৬:০৪ ১ ০ পৃ পা ৭ টি হাদি টি রী 
এ এ ৬ ূ ও রঃ ১ল বি সি ॥ তা তি ডু নৈ সে রা এর রি ৰঁ 9 গ সি তি রি 8 ৭ 2 ৮% রঃ হি € দা চরে শু -" & শর চি রর ্ 
সাপ পা, 'অনয451-8 টি ছি সং 7৭71 রি ত ৮ ৰা ং ৮ হত রে তা র্ ং ॥ রা ঘ রি রি. নখ ধু ঠা ৮ রে 
রি রা ০৯ £ ॥ চারা রি 5147 & ; ০ 3 ॥ ৮,610 ? 
টা 7 1 বু পু ৪ ॥ রি 
না পা /0 য় ্ দূ এ রা ” - রর 
২০ - ২৬ জুলাই ৯৯৮৩, বধ ৬. সংখ্যা ও 
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এই সঙ্খ্যায় 


মে ০ রা গাল রন ক ঞ্ে 





















ভারতের রেলমন্ৰী আবৃ বরকত গনি খান চৌধূরী সাহেব, এবারের 
সম্পাদর্কীয় আপনাকে উদ্দেশ করেই। আপনি কর্মী পৃরৃষ, হতভাগা 
পশ্চিমবাংলার উন্নতির জনা, জবদগব প্রশাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ 
বাসীকে কিছু দেবার জন্য জোর কদমে আপনি কাজ করে চলেছেন। এই 
জন্য সমগ্ন বাঙালির সালাম ও অভিনন্দন আপনার প্রাপা। কিন্তু 
মালদহের মালোপাড়ায় ৯৩টি তাজা প্রাণনাশের ঘটনায় আপনার চোখ 
দিয়ে এতটুকুও জল বারল না। আপনি মাসৃদ আলমের কবরের সামনে 
দাঁড়িয়ে মোনাজাত করলেন । কিন্তু তার পাশের আর একটি গণকবরের 
দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এটা আপনার সতোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
থাকা বলেই আমরা মনে করি। থান সাহ্কেব, হত্যা যারাই করুক, নিহত 
যারাই হোক, হত্যা হত্যাই। নৃশংসতার রূপ বিভিন্ন হতে পারে, 
অত্যাচারীর বৃপ বদলাতে, পারে, কিন্তু নৃশংসতা, অতাচাব সর্বকালে 
সর্যযূগে এক। মাসৃদ আলমৈর 55 
আমাদের নেই। কিন্তু সেই সা্গো মালোপাড়ার রা 
বীভৎসতাকে ধিক্কার চর | & 
জুলাইয়েব সেই মর্মনত্্দ দিনটিব কথা সংবাদপত্রে পড়ে আমবা শৃধ 
আমাদের অদৃদ্টের শিরেই বার বার আঘাত হেনেছি ।আমরা র 

করি না, তাই হয়ত ভাবতেও পারি না কী করে মানুষ উন্মাদ হয়ে প্রবল 

































সাজান বতহান/৭ 
ফুনটের ভাঙা সম্পর্ক কি আর জোড়া লাগবে 2/ নিশীথ দে / ৮ 


আশপনজনের নু 


মৃত্ু-জিঘাংসায় মেতে উঠতে পাবে! শ্রীমতী চ'পলা দেবাঁ/১০ 5 
পশ্চিমবঙ্গেষ বুকে ১৯৬৭ সালেব পর থেকে যে খুনের রাজনীতি শ্ববু |  বনৃণকুমার চাট্রোপাধ্যায়/১১ ৰ 41 
হয়েছে তা দিয়ে কান স্বর্গ কেনা হবে তা আমবা এখনও বৃকে উঠতে | গৌতম চট্টোপাধ্যায়/১২ 
পারিনি। তাই মামরা বক্তপাতের বিবৃদ্ধে, হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে সহকর্মীদের চোখে উত্তমকুমার/৯ এ 
আমাদের সামান্য লেখনী মারফৎ প্রতিবাদ হেনে ঘাচ্ছি এবং যাব। নায়িকার চোখে উত্তমকৃমার 5 রি 
সাঁইবাড়িব সেই নৃশংসতা আমবা ভূলিনি। ভূলিনি বরানগরেব সেই সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়/১৫ তিতা 
পৈশাচিকতা। তারপব গত দৃই দশক ধরে একেরপৰ এক গৃগুত হ শা. | চিত্রনাট্যকারের চোখে ্‌ 
সল্তানহাবা মা ও স্বামীভাবা বধূর আর্তনাদে পশ্চিমবঙ্গের আকার্শ- ডাঃ বিশ্বনাথ রায়/১৭ 
বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। রাজনীতি বধিব, তাই এই আর্তনাদ বিধায়ক ভরাচার্য,/২০ 
রাজনৈতিক নেতাদেব কানে যায় না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ নানা চোখে উত্তম/২ 
কা করে না। তারা সৃখে শান্তিতে বচিতে চাষ । কিন্তু বাংলার উত্তম-বন্ধু/২৩ 

ন্তপ্রয়, শান্ত সমাহিত জীবনযাত্রাধ কে আজ আনল হ্রিংসাব ক্ষকের 
বিপর্যয়” সেদিনেব সোনার বাংলা বাজনীতির তীর গবলে বিবর্ণ হায়ে ০১: রর চোখে উত্তমকৃমার/২৬ 
গেল। রাজনৈতিক চেহনার মার এক নাম যদি হয় বাজনৈতিক ৮5৮ মহানায়ক/২৯ 
অসহনীয়তা, মঙান্তর ঘদি পরিণত হয় সংঘর্ষে, ক্ষণিকের বিচ্ছেদের বেসিরছি রা রিভিন জান 


পরিণাম যদি হয় উচ্ছেদে, ত1 হলে ধনা,ধনা সে রাজনীতি 

বরকত সাহেব, আপনাদের দল শুনেছি হিংসায় বিশ্বাসী নয। 
শুনেছি, আপনারা শ্রেণীসংগ্রাম চান না, চান শ্রেণীসমন্ধয় (যদিও 
গ্রামাঞ্চলে যা হচ্ছে তাতো একই শ্রেণীর মধো সংগ্রাম । সর্বহাবাদেব আব 
কিছুই নেই বলে শুধুই তাদের জীবন হারাবার ভয়)। তা হলে হিংসাকে 
আপনাদেব এত ভয় কেন; আপনি মামাদের চেয়ে মনেক বেশি স্রানী। 
আপনাকে এ সম্পর্কে কিছু বলা ধৃম্টতা। ভবে এইটুকু বোধহায 
আপনাকেই বলা যায়, অথবা আাপনার দলকেই বোঝান যায় গান্ধীজীর 
সেই কথা - একটি চোখের বদলে আর একটি, চোখ নিলে দেশে শুধু 
অন্ধদেরই সংখাবদ্ধি হবে, মানযের কোন মণ্গল হবে না। 


সমাধানদাব খুচরো সমাধান / নির্মল বিশ্বাস/৩৩ 

আমেরিকার অদ্ভূত অসুখ :এইডস' 

নিউজারসিন্থথেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায়/৩৫ 
প্রাচূর্যের দেশেও দারিদ্র রয়েছে / সুদীপ মজ্মদার/৩৯ 
বাংলা ভাষাচাঁ ও কলকাতা বিশববিদ্যালয়/ তৃারকান্তি মহাপাত্র/৪২ 
মপবিচি হ তারাশংকর / ডাঃ বিশ্বনাথ রায়/89 

দ্বিজেন্দ্ুলালের জল্মভূমির স্মৃতিচিহ নিশ্চিহেনর পথে 

পৃ্ীজিৎ বন্দোপাধ্যায়/৪৬ 


প্রচ্ছদ পরিকল্পনা £ নিতাই ঘোষ 
প্রচ্ছদের রঙিন ছবি£পাহাড়ী রায় চৌধুরী পরী 
প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিন্প-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


সম্পাদকীয় দফতর ৩৩ বিস্লথী অনৃক্লচ ্টিট(পৃরাতন-পরিদসেপ প্রি), 
কলকাতা ৭০০০৭২ 


দিললি অফিস : সূর্যকিরধ ভবন, ১৯ কল্তৃরবা গাচ্ধী হার, ফ্যাট -১২ ২২, 
নতুন দিললি ৯৯০০০৯, ফোন 2 ৩১২০২৪ 
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সব দিক থেকেই অভিনবত্তের দাবি করবে এই সংখাটি। 
পরিবর্তনের স্টাফ রিপোরটার দিব্যজ্যোতি বসু ওস্টাফ 
ফটোগ্রাফার সৌগত রায় বর্মন গোয়ালিয়র জেলখানায় 

সা গিয়েছি ্দিনী দ্য নামি 
ফুলন দেবীর সচ্গে দেখা 
করতে । সেখানে ফুলনসহ চম্বলের 
| মাতসমর্পণকারী ডাকাতদলের 
| আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা 
/ করেন তাঁরা । কিংবদন্তির নায়িকা 
এই দস্য নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কা- 


২ হি 
1. "চি রের রোমহর্ষক বিবরণ পড়ুন 
আজই পর পর দুটি সংখ্যায় _ 
২৭ জবলাই প্রকাশিত হচ্ছে 


ফুলন দেবীর মুখোমুখি, 











_গোয়ালিয়র জেলে 


এ সংখার আর একটি চমকপ্রদ প্রচ্ছদ-কাহিনী £ 


বাংলার মিষ্টান্ন 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিখ্যাত মিষ্টান্ন সম্পর্কে 
সংবাদদাতাদের বিবরণ। সেই সব মিষ্টান্নের গুণগত মান 
আজ কোথায়? বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ বাংলার মিষ্টান্ন 
£শলেপর সমস্যা কী? 
এ ছাড়া থাকছে পঞ্চায়েত নিবচিনের পর যে সব কান্ড চলছে 
তার এক দফা সরজমিন প্রতিবেদন। 


এ এ রহ পরা তি 


ইত্যাদি প্রকাশনীর প্রকাশিত পত্রিকাগৃলি বিক্রির 
জলা 


এজেনট চাই 
ইত্যাদি পুকাশনী প্রকাশিত পত্রিকা পরিবর্তন, খেলার 
আসর, শিলাদি তায এবং নবম দশম বিক্রির জনা ভারতের 
বিভিন্ন শহরে সত্রিয় এবং সং এজেনট চাই। নিচে 
শহরগুলির নাম দেওয়া হল 2 
বিহার £ পাটনা দেওঘর ভাগলপুর গয়া রাঁচি 
ওড়িশা £ কটক ভূবনেশ্বর পুরী কেওনবাড় সম্বলপুর 
মধাপ্রুদেশ 5 নাগপুর বিলাসপুর দূরগ ভিলাই 
উত্তরপ্রদেশ £এলীাহাবাদ বারাণসী দেরাদৃন কানপূর লখনৌ 


মহারাম্ট £ বোমবে নাগপুর 

এই সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের সর্বত্র এজেনট আবশাক। 
উপরে উল্লেখিত শহরগুলির ইচ্ছুক এজেনটরা বিস্তারিত 
তথ্য ও শতবিলির জন্য লিখুন £ ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, 
৩৩ বিপ্লবী অনৃক্লচন্দ্র স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭২ 
পশ্চিমবঙ্গ ূ 


রঃ নিবে শ)আদ ₹ 











্ি 


গত বছরে আমরা উত্তমকূমার 


নংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম । এ বছরও 
করলাম। কারণ আমরা মনে করি 
এটি আমাদের সাংবাদিক দামিতৃ। 
পরিবর্তন সর্বতোভাবেই গণমুখী 
সংবাদপত্র । জনসাধারণের যে 
সম্পর্কে আগ্রহ সে বিষয়কে আমরা 
উপেক্ষা করতে পারি না। 


গত বছরে উত্তম সংখ্যার সাফল্যে 
উৎসাহিত হয়ে আমরা এবার 
তিনমাস আগে থেকে এই সংখ্যার 
পরিকল্পনা করি। প্রথমে আমরা 
তরুণকৃমারের সঙ্গে বসি। তিনিই 
অন্তরংগ বন্ধু ছিলেন কারা । কাবাই 
বা ছিলেন তাঁর সহকর্মী। তবুণকৃমার 
তাঁর দাদা বরুণ ও মাকে দিয়ে 
লেখান। গৌতমেরও একটি লেখ 
পেয়ে যাই। এবপব বিভিন্ন সাক্ষাৎ 
কারেব জন্য আমাদের প্রতিনিধিরা 
[ভিন্ন জায়গায় ঘোরেন। ভাল 
ছবিব জনা ফটোগ্রাফাবদের কাছে 
যাওয়া হয়। 


উত্তম সংখাব অংগসজ্জা-"পবি- 
কল্পনা আমাদের শিলপ নির্দেশক 
নিতাই ঘোষেব। সংখাটিকে মনেব 
মত সাজাবার জনা নিতাইবাবু 
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নিরলঙ্গ চেম্টা চালিয়েছেন দিনের 
পর দিন। 


উত্তম সংখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের 
কাছে বহু বাক্তিই বলেছেন উত্তম- 
পরবর্তী বাংলা চলচ্চিত্রের ওপর 
দিয়ে নানা সংকট মাচ্ছে। পরি- 
বর্তনের উচিত এই সংকটের 
অনুসন্ধান ও ্গমাধানের পথ নির্দেশ 
করা। আমরা তাঁদের সে উপদেশ 
মাথা পেতে নিলাম। পূজোর ঠিক 
আগে আমরা একটি বাংলা চলচ্চিত্র 
সংখ্যা প্রকাশ করব ঠিক করেছি । 
এই সংখ্যায় থাকবে বাংলা চল- 
চ্চিত্রের সংকটের গতি- প্রকৃতির 
পর্যলোচনা, থাকবে অজস্র সাক্ষাৎ - 
কার, অসংখা তথা প্রমাণ খুঁটিনাটি ।, 
থাকবে চলচ্চিত্রের রাঘব বোয়ালদের 
সম্পর্কেও নানা কথা যারা বাংলা 
ছবিকে গলা টিপে হতা করছে। 
আমরা সবসময়ই পাঠকদের সঠ্গো 
নিয়ে চলি। তাই, সে সংখার জনা 
দর্শকেব রায় এই শিরোনামে আমরা | 
বেশ কিছু পাঠকের টিঠি প্রকাশ 
কবঠে চাই । বিষয়, 'কেন বাংলা ছবি 
চলছে না"। আপনি যদি বাংলা ছবি 
দেখেন, তা হলে আপনাব মতে 
বাংলা ছবির এই দৃরবস্হার কারণ 
কী” কী ধবনেব ছবি আপনি আশা 
করেন; প্রত্তাশার পৃবণ কীভাবে 
হতে পারে- লিখবেন ২০০ শব্দের 
মধো। শ্রেষ্ঠ তিনজন লেখক ত্রিশ 
টাকা করে সম্মানদক্ষিণা পাবেন। 


আব যাঁদের চিঠি ছাপার যোগা বলে 


বিবেচিত হবে তাঁরা পাবেন বিনা. 
মূলো এক কপি করে পরিবর্তন। 


১০ আগসট সংখায় বিনা পণে 
বিবাহেগ্ছ তবৃণদের ভালিকা প্রকা- 
শিত হচ্ছে। দৃঃখিত, আমরা ৫০ 
জনের বেশি নাম প্রকাশ করতে 
পাবব না। "দবাধীনতা দিবসের 
প্রতিক্তা - আমরা বিনা পণে বিবাহ 
কবব' এই প্রতিক্তা পর্যয়ে আপনার 
নাম প্রকাশ করার জনা এখনই ৫০ 
পয়সার টিকিট সহ খাম পাঠান। 
আমরা আপনাকে প্রতিক্তাপত্র 
পাঠাব। ২ জুলাই-এর মধ্যে 
প্রতিক্তাপত্র আমাদেব হাতে আসা 
চাই। মনে রাখবেন আমাদের ফরম 
ছাড়া অনা কোনভাবে আবেদন গ্রাহা 


* হবে না। 
নর ৩ আগসট থেকে পরিবর্তন 


] 


নিয়মি ত৫৬ পাতা হচ্ছে। আমাদের 


দায়িতৃ আরও বাড়ছে । এজন আর 
মাত্র ২৫টি পয়সা আপনাদের 


৯ ০ 

এ অতিরিক্ত দিতে হবে। কিন্তু মাত্র ২৫ 
ও পয়সার বিনিময়ে আপনারা যা 
1 পাবেন তার দাম কিন্তু কম নয়। 


পা. চ. 
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সমাগত 


কয়েকটি দেওয়া হল । 





সমকালের নিখুঁত দর্পণ 
১ জুলাই, '৮৩ পঞ্চমবর্ষ পার হয়ে 


আয়ুজ্কামনা করলেই এই পুণ্য 
লগ্নের পূর্ণ উৎসব করা হয় না। 


অর্থনৈতিক সংকট, কাগজের অগ্নি 
মূলা, বিভিন্ন বিকৃত রুচিব পত্রিকাব 
কাছে জনমানসিকতা বিক্রিত -- 
এরকম এক পরিবেশে জন্ম নিয়েছিল 
'পরিবর্তন'। যেমন বহ্‌ পত্রিকাই 
ভূমিন্ঠ হয়| কিন্ত আঁতুড়েই 
অকালমৃত্র ঘটে বেশিবভাগেব। 
যারা টিকে থাকে নিতান্ত মার্থিব 
চাপেই বাবসাধিক হযে উঠতে হয় 
ঠাদেব। যাব পববতা পদকক্ষপ 
থাকে কুরুচিপূর্ণ তথ্য ও ছবিব 
বিশ্ঞাপনে । 

আব এই খানেই 'পবিবর্তন' 
এনেছে পরিবর্তন । স্বভন্ত্র তার 
স্বাদ বর্ণ গণ্ধ।  নিভাগব তার 
আঙ্গিক বিন্যাস ।  পবিবর্বের 
সাফলা দীর্ঘ অর্ধযুগ ধবে মিজীঁক 
বলিষ্ঠতাব সঙ্গে নিরপেক্ষ সংবাদ 
পরিবেশনে । সত্োর নদ্নমুখ দেখতে 
যে সমস্ত মেরন্দপ্ডী মানুষ আাগহী 
তাদের সকলের চোখে, বাস্তবিক, 
'পবিবর্তন' সমকালের এক শিখ 
দপ্পর্ণ। 
সৃরত রায়, আপনা বিশবাস 

কলকাতা ৪২ 


পর্যটন সংখ্যা মারফত জানজে 
পারলাম পরিবর্তন ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ 
করছে! পত্রিকার্টি যে কোন বাধা 
অতিত্রম করে যেন দীঘাম়ু লাভ 
করতে পারে। আজকের সমাজে 
পরিবর্তনের যেমন প্রয়োজন আছে 
তেমনি প্রয়োজন আছে 'পরিবর্তন' 

সাক্তাঠিঝ পত্রিকার্টিব। 
অমর ঘোষ 
বাস বাড়ি, হাওড়া ৪ 

সাধৃবাদ 

পরিবর্তন ঘযণ্ত বর্ষে পদার্পণ 
করছে, এই উপল্লচ্ে আমি ও আমার 
বাড়ির সকলে পরিবর্তনকে অকৃল্ঠ 
প্রীতি ও শ্রভেচ্ছা জানাগ্ছি। এবং 
আমরা তথা পরিবর্তনের পাঠক- 
পাঠিকারা এই পত্রিকার প্রিকল্প 
নাল অংশ নিয় আমাদের মতামত ও 


4 পরিবর্তন ২০ জুলাই ১৯৪৩ 


সণ নটি হা ্ চর 515 দয 
৫ রর ॥ রঃ 


পরিবর্তনের ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে 
পারার পার কার রান ধন্যবাদ । 
স্হানাভাবে সব চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব হল না, অল্প 


০১ 
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_ সম্পাদক 






বাক্তিগভ চিন্তাধারা যাতে আরও 
সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হই 
সে ব্যাপারেও পরিবর্তনের একান্ত 
সহযোগিতার কথা অকপটে স্বীকার 
করছি ও সাধুবাদ জানাচ্ছি। 


শোভনা চট্টোপাধায় 
হাওড়া ৪ 


পরিবর্তনকে জানাই 
শুভেচ্ছা 


পবিবর্তন, ১ জুলাই ১৯৬৩ তে 
ঘন্ঠবর্ষে পদার্পণ কবল এটা খুব 
আনন্দেল' কথা । এই উপলক্ছে, 
সম্পাদক, সাংবাদিক ও আন্না 
সমস্ত কর্মীবৃন্দকে তাদেব নিরলস 
পচেম্টা ও কঠোর পবিশ্রমেব মণ 
দিয়ে পনিকাটিকে এত উজ্ভীবি 5 ও 
পাণবন্ত করে ভচোলবাব জনমো পীঠি 
ও শৃভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি । 


দেবজিৎ মুখারজি 

বগৃলা, নঙ্দীয়া 

১ জুপাই শুভ জল্মদিনে 'পবি 

বর্তনকে' জানাই প্রীহি ও শৃভষ্ছা। 

'পবিবর্নের' প্রত্তোকটি লেখাই 

খুবই আকর্ষণীয় । 

ইন্দিরা রায় বর্ণন 

কলকা হা ৭৪ 

পরিবর্তনের আবহাওয়া 

দীর্থাদন ধারে আমি 'পবিষাব্নাল 

শিখামি5 পাঠক 1 পলিকাটি আমাপ 

ভাল লাশে এই জানাযে, এব পতিটি 
/লখা পড় দামী এবং বিটিনপর্মী 

সামার মাত, 

এখ। পরিবহনে 


পাপন নল সা তিহ 


লাবুভা এমা 


আা্গ হকুমাবণ মন্ডল 
হিংশালা তি ১৯ কনগিশ! 


জবাব নেই 

আপনাদের পবিবর্তন "পর্যটন 
সংখ্যা' অভিকম্টে একখানি জোগাড় 
করেছিলাম । হাতে আসার পব এক 
নিঃখবাসে শেষ করতে না পাবলেও 
অতি অলপ সময়েই শেষ করে 
ফেলেছি । তবে একবার পড়ে হুশিত 
হচ্ছে না, বারবার প্রতিটি লেখাই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সত, এই 
সংখার পরিবর্তনের জবাব নেই 


মনোজ মজমদার 
বরটাঁড়, ধানবাদ 
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নিরপেক্ষতা 
সগোৌোরবে আজ 'পরিবর্তন' পাঁচ 
পেরিয়ে ছয় বছরে পদার্পণ করছে। 
নিজ গুণেই এই অন্প দিনের মধোই 
দেশবিদেশের নানা লোকের কাছে 
'প্রিয়' হয়ে উঠেছে। 'পরিবর্তন' 
আজ আমাদের কাছে এত প্রিয় হবার 
কারণ নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশ। 
আমি 'পরিবর্তন' পত্রিকাটির দীর্ঘ. 
জিবন প্রার্থনা কবি। 
দেবাশীষ পান 


নতৃনগ্রাম, হৃগলি 


বিশ্বের পথে পরিবর্তন 


আমি 'পরিবর্তন' এর একজন 
শৃতাকাত্ষী পাঠক। পরিবর্তনের ১ 
জুলাই জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা 
জানাগ্ছি। জল্মলগন থেকে একটু 
একটু করে আজ পরিবর্তন বড় হতে 
হাতি যম্ঠবর্ষে সবল কিশোর। 
নিজগুণে এরই মধ্য বহ্‌ সৃধীজনের 
আশীবদিধনা। শক্ত পায়ে সদর্পে 
এখন গ্রামবাংলা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। 
শূধূই কি তাই । বাজধানী দিললির 
পথে পাড়ি দিয়ে সম্পতি প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রও যেতে শুরু করেছে। ভবি- 
যাতে বিশ্বের পথেও পাড়ি জমাবে 
না এটা কে বলতে পারে » 


কল্যাণকুমার খাঁড়া 
মালমনগর, ২৪ পরগণা 
প্রশংসনীয় 
'পবিবর্তন' ঘন্ঠবর্ষে পদার্পণ 
করেছে ১ জুলাই। আমি প্রথম 
প্রকাশ থেকেই পরিবর্তনৈর একজন 
নিয়মিত পাঠক । তাই এই পত্রিকার 
জল্মদিন উপলক্ষ্যে জানাই আমাব 
আন্তবিক শুভেচ্ছা । বহ্‌ বিতর্কিত 
বিষয়ের গপর নানা ধবনের প্রবন্ধ 
বিখ্লেষণাত্তক সংবাদ পাঠকগণের 
চিঠিপত্র ছাড়াও প্রতিনিয়তই এই 
পত্রিকাব উৎকর্ষ বাড়ানর যে শুভ 
পূচেন্টা আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন 
ঠা বর্তমানে প্রচলিত বহু প্রথম 


শ্রেণীর পত্রিকার তুলনায় 
পশংসনীয়। 

মনোজিৎ সেনগুষ্ত 

হাওড়া-১ 


কেন শুভেচ্ছা জানাই 

কোন পত্রিকার নাম তখনই 
সকলের মুখে ছড়িয়ে পড়ে যখন তার 
লেখা সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তবের 
মানুষের মনে এএক ঘৈঘেমি থেকে 
পরিবর্তন আনে, সমাজেব সকল 
শ্রেণীব, সকল রাজোর সুখদুঃখের 
কথা লেখকেব বলিচ্ঠ রচনায় দীষ্ত 
হয়ে ওঠে এবং পাঠক-পাঠিকাদের 
কোন বিষয়ে প্রতিবাদ বা সমর্থন 


পা বি 2 
12 1 
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জানাবার জনা অবাধ সুযোগ দেওয়া 
হয়। 


পরিবর্তন পত্রিকা এই অধ্গীকার 


সুন্দরভাবে পালন করছে। 
রামমোহন পন্ডিত 


আমতা, হাওড়া 


অভিনন্দন অভিনন্দন 


পরিবর্তনএর আমি একজন নিভা . 
পাঠক, পরিবর্তন যষ্ঠবর্ষে পদার্পণ 
করল জেনে খুবই আনন্দিত হলাম । 
পরিবর্তন আরও উন্নতি লাত কক্ুক . 
তার শুভ জল্মদিনে এটাই কামনা 
করি। 

মোহাঃ আকতার 
০০৬ ১৪ 
শুভ কামনা 

'পরিবর্তন' বাংলা পত্রপত্রিকা 
জগতে এনেছে এক বিশাল পরিবর্তন 
তুলেছে দারুণ আলোড়ন পরিবর্তন 
দেখতে দেখতে পাঁচ বছর অতিত্র্স 
করে ষত্ঠবর্ষে পদার্পণ করল এ বড় 
কম কথা নয়। অল্প সময়ে পত্রিকার্টি 
আমাদের চিত্ত জয় করেছে তার 
বৈশিষ্টা ও বৈচিত্রোর দ্বারা । আমরা 


তার শুভ জল্মদিবসে সাফল্য কামনা 
্ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলিকাতা-১৪ 


যে কারণে অভিনন্দন 


১ জুলাই পরিবর্তনে যষ্ঠ বর্ষে 
পদার্পণে যে যে কারণে তার 
অভিনন্দন পাওয়া দরকার £ 
১।বলিম্ট সংযোজন 


২। গ্রাম-গঞ্জ এবং 
ভিতরে সঠিক মূলযায় ন। 


৩। নিরপেক্ষতা এবং সতোর উপর 
নির্ভরশীল | 


৪ চলতি সহজ ভাষা বাবহার। 
&। সুন্দর ছাপা ও পবিজ্কার ফটো । 


৬। সঠিক বিশ্লেষণ। 
৭| গ্রামবাংলার মানুষের চিদ্তা- 
ভাবনা হুলে ধরা। 


কানাগলির 


মনোজ ঘোষ 
নলহার্টী, বীরভূম 


পরিবর্তনের আবহাওয়া 


দীর্ঘদিন ধরে আমি 'পরিবর্তনে'র 
নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাটি আমার 
ভাল লাগে এই জনোযে, এর প্রতিটি 
(লেখা বড় দার্মী এবং বিচিত্রধর্মী। 

আমার মতে, পরিবর্তন সতিাই 
এক পরিবর্তনের আবহাওয়া 


এনেছে । অজিতকূমার মণ্ডল 


হিগলগঞ্জ,২৪ পরগণা 
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রি ০ 
নানান কারণবশতঃ, খুসংকই হ'ল, চুলের 
সবচেয়ে বিপঙ্জুনক শতু। 


ভীষণ চুলকোয় £ অনবরত মাথা চুলকোতে 
থাক।, সে এক বিশ্রী অবশ্থ। তে বটেই, তার ওপর 
সারা কাধে খুস্কির গুঁড়ো পড়ে থাকা তে৷ আরও 
। খারাপ বাপার । আর তাতে চুলও খুব বেশী 
উঠে যেতে পারে। 

আর & অবস্থা আরও চরমে দাড়ায়, যখন 
আপনার খুসকি দূর করার অন্যান। শ্যাম্পু, সমস্ত 
খুসকি হও ধুয়ে বার ক'রে দেয়-কিস্তু কিছুদিন 
; পর আপনার চুলকে ক'রে শিশ্তেজ, প্রাণহীন 
ও আতা বিশ্রী... 


! কিন্তু ব্যানড্যান তা করে না, কারণ এটি 
যে একেবারে আলাদ। ধরণের । এ হ'ল, অন্য 
যে ফোনে খুসকি দূর করার শ্যাম্পুর চেয়ে দ্বিগুণ 
বেশী ভালে। । আর, তাই তো, এদয়ে যেমন 

? খুসকি দূর হয়, তেমান চুলও স্থাচ্ছে।-সোন্দধ্য 

ৃ বালমলিয়ে ওঠে | 

র্‌ যার মানে হ'ল এই,_খুস্কি সেরে গেলেও 
টী। এটি আপাি সৌন্দর্য) শ্যাম্পু হিসেবে নিয়মিত 
বাহার করতে পারেন । 
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শ্যাম্পুর কাজ একাই করে। 

থুসক দৃব হয়ঃ স্ট্যানিসাইড-যুন্ত ও 
একটি শ্যাম্পুতে খুস্‌কি দূর করার য৷ যা উপাদান 
থাকা উচিত, সব এতে আছে । এটি মাথার 
তালুতে চিটকে থাকা চটচটে খুস্কিও তুলে বার 
ক'রে দেয়, য। অন্যান্য শ্যাম্পু পারে না। 
ভাবুন তো, কী পরিষ্কারই ন হয়! 

চুলে স্বাচ্থ্া-সৌন্দ্যের আগমন £ ব্যানড্যান, 
আপনার চুলকে মোলায়েম, ঝলমলে চিকন 
ও রেশম-কোমল ক'রে তোলে- যার মানেই, 
আপনার চুলে সোদ্দ্ষেরে বান ডাকে! 


যাঁদ আপান ক্রীম আকারে চান, তাহলে 
ব্যানডান-এর খুসাঁক দূর করার সমস্ত গুপযুন্ত, 
ব্যানডান ক্রীম শ্যাম্পুও পাওয়। যায়। 


নান খুসৃকি দূর করার শ্যাল্পু 
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1141 
'যত মত তত পথ" £ 
মাবদূল ববকত, 
ছ'মাসে চত্বরে £ 
গাছে বোলে পাবা বেল। 
নি্েতে অভ ঞ্ত কাক, 
শাক দিয়ে মাছ ঢাক; 
অতঃ কিম - 
ন্ঘাড়ার ্ | 


'মর্তিব' নামে পাথব পিন্ড 
বস্ছে এখন মযদানে, 

চিনাত কেমন ধন্দ লাগে 
ধাম না বহিম কে জানে! 


শাগ করছে মলমৃত্র 
বাঁধছে পাখি বাসা, 

ছায়াঠে তার সারা জুয়া 
চলছে কেমন খাসা। 

নামলে মাঁধার বস্ছে নিচে 
আদিম খেলা নিত, 

'রক্ষক' তখন 'ভক্ষক' সেজে 


% 





মাসের গোড়ায় আফস পাড়াম 
কাবুল দেশের পাওনাদার 
সবাই তাদের যায় এটিয়ে 
সৃদ গুনতে ইচ্ছে বার” 
মাসের শেষে সকাই হেসে 
তাদের সঠ্গে কথা বলে 
ধাব না পেলে এই আকালে 
০৮ 


লোডশেডিংয়ে বন্ধ থাকে 
লাইট ফিজ হিটার 
মাসে-মাসে বাড়ছে তবু 
ইলেকট্রিক মিটার। 
মিটার বিডিং হয় না তবৃ 
ভূতের সাথে বিলবাবৃদের 
আছে দারুণ মিল! 
এখন থেকে তাই তো বলি £ 
চাই না নিয়ন-বাতি, 
আমরা সবাই সুখেই আছি 
অন্থকারের সাথী। 


কাজী মূরশিদূল আরেফিন 
সংস্কৃতির সং দেখাতে 
শতাঁদ মিনাব লাল 
বিজলিবাতির আরেক ঢং.এ 
রাজা বেসামাল । 


প্রদীপ চক্রবর্তী 








+রযাসা, গ সামমেহেবের, 
মহান কীর্তি গাথা_ 
নিয়ে এখন তেমন কেছউ 


ঘামায় ণাকো মাথা। 
হাজী মস্তান-ফুলন বাণী, 
নয় সাধু দরবেশ £ 

তবু তাদের কথায় মুখর 
হালের গোটা দেশ । 


ঃ ফা ্ ঙ 


মেয়ের.বেলায় পণ বিরোধী' 


নীতিটা বাপ মানেন, 
ছেলের বেলায় পণ হাতিয়ে 

বউকে ঘরে আনেন! 
যে যাই বলুক, সৃযোগ নিতে 

সকলে বেশ জানেন 
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কী পড়াবে, কী শেখাবে 
ছেলের জনা ভাবনা কী! 
৯৮৯০ গা 
তিন পুরুষের পাতে 

তাও না হলে বৃদ্ধি করে 
কালো টাকার খেল্‌ শেখাও,। 
ভাতের সাথে জাতে ওঠার 
সহজ সরল পথ দেখাও। 


প্রবীর দাস 


রেলে চড়ে আর থেও না' 
কেঁদে বলেন গিন্নি, 

“জয় মা তারা” ঘর পেরোতেই 
মানত করেন সিম্নি। 

হেসে বলি, 'ভয় পেও না, 
প্রাণটা যায় যাবে, 
জীবনে যা পারিনি দিতে 

লক্ষ টাকা পাবে।' 
শিবনারাযণ মাধখাপাধায় 





টা পরকে তাই দাবিয়ে রেখে শশী 
বি পড় টাপুর ্ সা নিজ পাতে ঝোল টানেন 
নামবে যখন ঝেঁপে মশাই বিশবপ্রিয় 
হয়রানিটার বহর কোথায় কতটা হল বর্ষণ 
; বুবুন তখন অবস্হাটা উ এই দ্বিল আমাদেব সংবাদ। 
ঘরে বাইরে লহর ! এখন কাগজে শুধু 'ধর্ষণ' 
উষাপ্রসম্ম মুখোপাধ্যায় ৃ আর আছে দলীয় বিসংবাদর। 
কে কতটা করে মাঠ কর্ষণ 
পুলিশ আছে [ শ্রনতাম মোড়লের বাঁড়িতে 
মওকা মাতা | কার নেই ধড় সন 
পল সি 
অলোক | প্রবৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ৃ 

ৃ 

৬ মন্তকে কাশির স্ 
কেন্জরকে কাবু রাখে 


* গলা খৃশ্ধুশ বধ করে ক্ষাপি থাহ্মালোত 
ও ভেতরের জমা এক বিশ্রসন্ত ও | 


লেক্স। গরিয়ে বার করে ৪ ডি উপাষ্মে 
৬ বকর শ্লায়ু-বেছনার কনে! 
উপশম করে 00 ও 
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সকলের আস্কা কমে গেছে। বাঙা- 
লোরে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে তিনি এই সঙ্গে আরও 
বলেন যে এব জনা ভবিষাতে দশে 
আর অবাধ নিধচিন হবে কিনা তা 
নিয়ে সন্দেহে আচ্ছে (৪ ৭)। ১৯৮২ 
৮৩ আর্থিক বন্ছরে দেশেব দূটি বিমান 
সংস্হা এয়ার ইনডিয়া এবং ইন 
ডিযান এয়ারলাইনস কবপোরেশন 
সব মিলিয়ে প্রায় ৫২ কোটি টাকালাভ 
কবেছে, কেন্দের নিমানউলাচজারানী 
খুবশিদ আলম খান 
এ কথা বলেছেন 
কানাডাব উপপরধানমন্ত্রী আজলান 
জে ম্যাকিয়াশেন তাবধি চাবদিনের 
ভারত সফর /শষ করে পাকিস্ভান 
০/শ যান, তিনি যাবাব সময় বলন 
"যম উদ্দেশা নিয়ে ঠিনি ভাবত সমাব 
এসেছিলেন ঠা পৃবোপুবি সার্থক 
হয়েছে । নিখিল ভাবত সংবাদপত্র 
সম্মেলন দশ জনেব একটি পুৃতি- 
নিধিদল নিয়ে জম্মতে গেলেন, 
নির্বচিনের সতিই কাধঢুপি হয়েছে 
কিনা সেটি দেখাই তাঁদের উদ্দেশা 
(৬.৭)। স্বরাষ্ট মন্ত্রী পি সি শেষী 
অকালিদেব নহুন করে যে আলো. 
চনাব ডাক দিয়েছিলেন, মকালি হাই 
কমানড ভা আবার পুত্তাখান 
করেছে । তাঁদেব মতে, চশ্ডিগড় 
নি.সেন্দেতে পাঞ্জাবের, সেটি তাকে 
নিঃশন্তে দিয়ে দেওয়া উচিত (৭.৭)। 
কেন্দ্রীয় বাণিজ, মন্ত্রক 
এক প্রাথমিক হিসাবে জানি 
য়েছে ভাবতের রপ্তানির পরিমাণ 
১৯৭৪ শতাংশ বেড়েছে (৮.৭)। 
ভারতের প্রথম দুই 
সম্ভাব মহাকাশচাবী ববীশ ও 
বাকেশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর 
সহ্গে দেখা কবে মস্কোয় তাঁদের 
পশিক্ষণ নিয়ে কথাবাতাঁ বলেছেন 
(৯ ৭)। বিদেশ নির্মিত কিছু দামী 
অস্ত্রশস্ত কে বা কারা সরিয়ে 
ফেলেছে, প্রায় এক কাটি টাকা 
দামের এই মাধূনিক অস্্রগুলি গয়ার 
সরকারি হেফাজত থেকে ছুরি 
গেছে (১০.৭)। 
পশ্চিমবঙ্গ 

রাষ্ট্রপতি জৈল মিং 
চারদিনের সফর শেষে কলকাতা 
থেকে নয়া দিললি ফিরে গেলেন 


(8.৭) মালদছের চৌমৃহাদি ০৫ 
 //নিবর্ডর.২০ জুলাই. ১৯৮৩ 
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উত্তেজিত জনতার আক্রমণে ১২ জন 


সিপিএম কর্মীখুন। জলপাই গৃড়িতে 
বন্যা, ৫ জনের মৃত্যু (৫.৭)। বনমন্ত্রী 
পরিমল মিত্র বলেছেন, দ*তরগুলির 
সমন্বধের অভাবধই রাজোব উন্নয়ন 
বাহত করছে (৬.৭)। জনতা দলের 
নেতা চন্দ্ুশেখর কলকাতায় বলেছেন 
দেশে মধাবরতী নিবচিন হবে না, এই 
গুজব আসলে স্বয়ং ইন্দিবা গান্ধীই 
বটিয়েছেন ধলে তাঁর অভিমত। 
দাবজ্িলিং.এ ধস নোম যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন (৭.৭)। সাবা বাজে বিদ্যুৎ 
রেশন চালু, ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত 
বাবহাব করা যাবে তার বেশি হলে 
১৪০৯ ৪১১৬০১০ 
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প্রস্তাব (৮.৭)। মূল দাবিগুলি না 
মানার জনা হাসপাতাল 


সমূহের 
হাউস স্টাফ ও ইনটারনিদের “আউট- 
ডোর' বয়কট (৯.৭)। মুখামন্ত্রী 
জ্যোতি বসুর মস্কো উদ্দেশো 
কলকাতা ভাগ, বিমানঘাঁটিতে সাং. 
বাদিকদের কাছে বলেছেন এই 
সফরের পিছনে কোন রাজনৈতিক 
তৎপর্য মেই (৯০.৭)। 
রাজস্হান 
চাব মন্ত্রী বরখাস্ত, একজন পূর্ণ, 
মন্ত্রী, দুজন রাষ্টম্ত্রী ও একজন 
উপমন্ত্রী, তাঁদের পদত্যাগ পত্রগৃলি 
রাজাপাল ও পি মেহবা গ্রহণ 
কয়জন, টে 8 মাধুর' 
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পিই 8 ৭ 
ক, চ্ রঙ 
চা এ । মর ০ 


বা পি 


বলেছেন কংগ্রেস (ই) হাইকম্যান: ? 
বলের ই বা. 
একাজ করেছেন (৪.৭)। 


মত্বারাম্ট্ু 

সাংলি বিধানসভা কেন্দু থেকে... 
মুখামন্ত্রী বসন্তদাদা পাতিল উপনি: '. 
বচিনে জিতেছেন, তিনি ৫৩ হাজার 
২৬৭টি ভোট পেয়েছেন, তাঁর 


নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্রী বামফুনট গম রর 


ধিত প্রার্থী আর শান্তারাম পেয়েছেন 
১৪ হাজ্জার ১৮৬টি, বাকি চারজানের 
জাথানত বাজেয়াত ভল্য়াছ এই; 
নিবর্চিনের পর মহারাষ্ট্র মল্লিসভায় ?. 
ব্যাপক রদবদল নিয়ে গুজব রী 
হয়েছে (8.৭)। 


€কেরল 


অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সংস্হা শ্রী. 


চন না শির 


নারায়ণ ধর্ম পরিপালকে এক খণ্ড; , - 


জ্রমিদান করার সরকারি সিদ্ধান্তের ..” 


প্রতিবাদে কোবিকোড়ের কাছে মুল. 
লাজকোললি: ও পৃলপললি গ্রামে 
বন্ধ ডাকা হয় এবং সেখানে 
উত্তেজিত জনতা পৃলিশ ও সি আর 
পি-র উপর আক্রম্মণ চালায়, পুলি, ১: 


ডি 


৬ 


ণ 
নি 
শর 


শব গুলীতে ৯ জন নিত (৬৭). 


অন্ধপ্রদেশ 


রাক্জা বিধানসভার সদসা আর বি - 


গোপাল অভ্ভুদা তেলেগু দেশম নামে 
নতুন একটি দল গড়ার কথা ঘোষণা : 
করেছেন, গোপাল সম্পূতি তেলেগৃ- 
দেশম থেকে বহিচ্কৃত হয়েছেন 
(৭.৭)। শাবান শো 
এড়াতে সরকারি কর্মচারী সংগঠনকে 
সমশগা মোচনের জলা আমন্লণ 
জানালেন । এদিকে বিতর্কিত মার- 
কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি বারনস রামা 
বাওর সঙ্গে হায়দারাবাদে দেখা 
করেছেন। তাঁদের মধো বহ্‌ বিষয় 
নিয়ে আলোচনা হয় (১০.৭)। 


পাঞ্জাব 


আর কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি 
নয় এবার প্রয়োজন প্রতাক্ষ সংগ্রাম, 
পৃলিশী অত্যাচাবের বিরুদ্ধে প্রতি- 
বাদ সভায় অকালি নেতারা একথা 
ঘোষণা করেছেন (১০৭) 


গোয়া 


ভিপঞন কংগ্রেস (ই) এম এল এ 
র দলত্যাগ, এবা প্রানতন্ন মুখ্যমন্ত্রী 
শশিকলা কাকোদকরের সঙ্গে একনে 


এই দলে যোগ দিয়েছিলেন. তাঁর 
মাতে বর্তমান রাজা সবকার জন. 


। 
দর 
্ 


ধু. 


গণের আশ আক্ষাতকা পূরণে সম্পূর্ণ; : 


এ এ 


(55158108242, 





ফ্ুনটের ভাঙা সম্পর্ক কি আর জোড়া লাগবে £ 





নিশীথ দে 


সি পি আই (এম) নেতারা 
ফরোয়ারড ক্লক, আর এস পি, 
মারকসবার্দী ফরোয়ারড ক্রককে আর 
সহা করতে পারছেন না। রাজা 
' কমিটির বৈঠকে এটা পরিষ্কার হয়ে 
গিয়েছে, তিন শরিক এবং আর এক 
এরিক সি পি আই-এর সঙ্গে 
'সম্পকা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ফুনট 
চলবে শরধু সাইন বোরড হিসাবে, 
ভাঙা আর জোড়া লাগবে না। 


রাজা কমিটির বৈঠকে নেতারা 
জেলাওয়ারি যে রিপোরট দিয়েছেন 
তাতে দেখিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বা 
চনে সি পি আই (এম) 'হেরেছে' 
“হেরেছে' বলে যত হইচই করা হচ্ছে 
আসলে অবস্হাটা তা নয়। বিগতা 
বিধানসভার নিব্চনের তুলনায় সি 
পি আই (এম)এর শত্তি, অনেক 
বেড়ে গিয়েছে। এমনকি মালদহ 

রশিদাবাদেও কংগ্রেস (ই)র চেয়ে 

পি আই (এম) অনেক বেশি ভোট 
পেয়েছে । ঘাবড়ানোর মত কিছু 
হয়নি। পঞ্চায়েত নিবচিনে সি পি 
আই (এম)-এর ক্ষতি করেছে সি পি 
আই, আর এস পি, ফরোয়ারড ব্রক 
আর মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লক। 
এই চার শরিককে এবার একটু শিক্ষা 
দিতে হবে। 'কাঁটা দিয়ে কাটা তুলতে 
হবে।' আর এস পি. ফরোয়ারড 
ক্লকের অনেক বায়নাঙ্ষকা সহা করা 
হয়েছে, আর নয় । এই সব শরিকদের 
পায়ের তলায় মাটি নেই, সি পি আই 
(এম)-এর সমর্থন ছাড়া এদের 
অস্তিতু বিপন্ন হয়ে পড়বে । আব, 
সি পি আই (এম) নিজেব শত্তিদ খর্ব 
করে কেনই বা এদের টিকিয়ে রাখবে 
এবং ফুনট-এর অস্তিতু বজায় 
রাখবে ? 

তবু পঞ্চায়েত নিবচিনে গতবারের 
ত্বলনায় এবার আসন কমে ঘাওয়ার 
কারণ রাজা কমিটিতে বিশ্লেষণ 
ফরা হয়। তাতে স্বীকার করা 
হয়েছে £ পারটির নির্দেশমত প্রধান 
এবং সদসারা সব সময় কাজ 
করেননি, জনগণের সঙ্গে বেশ কিছু 
এলাকায় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, 
পঞ্চায়েতের কাজে দুর্নীতি হয়েছে 
এবং বামফুনট শরিকদের মধো 
বিরোধ-এর জনা কিছ্ব আসন কমে 
গিয়েছে । এ ছাড়া এলাকায় 
পারটির কর্মীদের নিজেদের অন্ত. 
দ্বন্দুও রয়ে গিয়েছে। কোচবিহারে 
ফরোয়ারড শ্রকের শোচনীয় পরাজ 
মনের জনা সি পি আই (এম)-এর 
ব্লাজায কমিটির বৈঠকে জেলার 


কমরেডদের অভিনন্দন জানানো 
হয়। 

সি পি আই (এম) নেতারা ধরে 
নিয়েছেন, এই হচ্ছে সৃযোগ, শরিক- 
দের কোণ ঠাসা কবার। কেননা, এরা 
ফনটের বাইরে যেতে পারবে না। 
তাহলে কংগ্রেস (ই) এবং সি পি 
আই (এম)-এর চাপে নিশ্চিহ্ হয়ে 
যাবে । সিপি আই (এম)-এর সাহাযা 
ছাড়া এইসব শরিক দাঁড়াতে পারবে 
না। একান্তরের বিধান সভার 
নিবর্চনেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। 


আসলে সি পি আই (এম)-এর 


দাশগুপ্তর মত শক্তিধর নেতা। 
ভিনি যা বলবেন, ফুনটের শরিকরা 
মুখ বৃজে মেনে নেবেন। আর পারটি 
তো মানবেই। কিন্তু পারটির জেলা 
নেতারাও মানছেন না। 


পঞ্চায়েত নিবচিনের পর থেকে 
শবিক দলের নেতাবা অনেকটা 
চুপচাপ। সি পি আই (এম) 
নেতাদের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠকে 
বসে মীমাংসা নিয়ে আব কেউ 
ভাবছেন না। এবার ভাবতে হচ্ছে 
আগামী দিনে সতিই অবস্হাটা কী 
দড়াবে ১ 

বিশেষ করে সরোজবাব্‌ মাঝে 
মাঝে যে সব মন্তবা করছেন তাতে 
শরিকদলেব কর্মী থেকে নেতা কেউই 
আব সি পি আই (এম)-এব সঙ্গে 
আপস করে চলতে রাজি নন কিন্তু 
উপায়ই বা কী:+ ফুনটের বাইরে 
গেলে মন্ত্রিত্ব ধাবে, সবযাবে । ফুনটে 
থাকলে সি পি আই (এম)-এর 
গোলার্মী করতে হবে! 

সি পি আই, ফরোয়াবড ব্লক, আর 
এস পি এবং মারকসবাদী ফবোয়ারড 
শ্রকের নেতারা মাঝে মাঝে গোপনে 
শলা পরামর্শ করে চলেছেন । কিন্তু 
কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। 
খোলাখুলি সি পি আই (এম)-এর 
সমালোচনা করলে কংগেস (ই) 
সুযোগ নেবে। অথচ মুখ বৃজে সইলে 
লোকে বলবে সি পি আই (এম)-এর 
লেজুড় ছাড়া আব কিছু নয়। 

তবে সি পি আই, আর এস পি 
এবং মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্রক ও 
ফরোয়ারড ক্রকের মধোই সি পি আই 
(এম)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু 
হয়েছে । ফরোয়ারড ব্লক এবং আর 


এস পির বিভিন্ন জেলা কমিটির 
নেতারা অভিযোগ করেছেন, পঞ্চা- 
য়েত নিবাচনে সি পি আই (এম) 
প্রকাশো প্রচার করেছে, যাকে ইচ্ছা 
ভোট দিন, কংগ্নেসকে দিন কিন্তু 
আর এস পি কিংবা ফরোয়ারড 
ক্রককে ভোট দেবেন না। আসন রফা 
করে সি পি আই (এম) অধিকাংশ 
জায়গায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। 
আর এস পি, ফরোয়ারড ব্রক, সি পি. 
আই-এর বিরুদ্ধে বেনামে সি পি 
আই (এম) নির্দল প্রার্থী দিয়েছে। 


ফরোয়ারড ক্রক এবং আর এস 
পির মধো এবার সি পি আই (এম). 
বিরোধী মনোভাব যেভাবে ম্রাথা 
চাড়া দিয়েছে তাতে জেলায় জেলায় 
বামফুনট কমিটি করে কিংবা শরিক- 
দের নিজেদের মধ্যে আপস বৈঠক 
করে মীমাংসার কোন আশা নেই। 


সি পি আই (এম)-এর ধারণা, 
আগার্মী লোকসভার নিব্চনে সি পি 
আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই)র মধো 
সরাসবি ভোট ভাগ হয়ে যাবে। ছ 
বছরে বামফুনট সরকার যা করেছে 


তাতে সি পি আই (এম)-এর প্রভাব 


শহরাঞ্চলে কিছ্ব কমে গেলেও গ্রামে 
পুষিয়ে নেওয়া যাবে। কংগ্রেস (ই)র 
নিজেদের মধ্যে লড়াই এর সুযোগে 
সি পি আই (এম) এবারও বেরিয়ে 
যাবে। 

সুতরাং সি পি আই (এম) এবাব 
আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরীকে 
বহরমপুর এবং চিত্ত বসকে বারা- 
সতের সিট ছাড়তেও রাজি হবেন 
না। সি পি আই-এর' ইন্দ্রজিং 
গুপ্তকে বসিরহাটের আসন ছাড়া 
নিয়েও সমস্যা দাঁড়াবে। 

তবে সি পি আই (এম) এর 
সমস্যা শুধু শবিকদের নিয়ে নয়, 
নিজের দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই 
জোবদার হয়েছে । ওপর থেকে নিচে 
সর্বস্তরের কর্মী ও নেতারা এখন 
পারটির কাজের চেয়ে সরকারি 
কমিটি আর পৃরসভা পঞ্চায়েতের 
ক্ষমতা পাবার জনা মরীয়া হয়ে 
উঠেছে। 

যে সব এলাকায় এবার পঞ্চায়েত 
নিবচিনে সি পি আই (এম) একক 
গরিছ্তচতা পেয়েছে সেখানে প্রধান 
উপপ্রধান সভাপতি সহসভাপতি 
পদের জন্য পারটির মধো লড়াই 
চলছে। লোকাল কমিটি এমনকি 
জেলা কমিটির নির্দেশ মানছেন 


,না। লোকাল কমিটি যাকে মনোনীত 


করেছে অনেক ক্ষেত্রে তা মানা 
হয়নি। 


বিভিন্ন পুরসভাতেণ্ড সমস্যা 
দেখা দিয়েছে । পুরসভার চেয়ারম্যান 
এবং ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে 
ক্ষয়তা নিয়ে লড়াই চলছে। নদীয়া 
জেলায় একটি পৃরসভায় চেয়ারম্যান 
ভাইস চেয়ারম্যান দুজনেই সি পি 
আই (এম)-এর লোক। পারটির 
মধো এই দূই নেতার দুদল সমর্থক- 
দের মধ্যে হাতাহাতিও হয়ে গিয়েছে। 


বরানগর পুরসভার চেয়ারম্যানকে 
নিয়ে পারটির মধ্যে বিরোধ এখন 
প্রকাশ্যে চলছে। কামারহাটি পৃর- 
সভার এক কর্মকাকে নিয়েও বেশ 
কিছুদিন ধরে পারটির মধো অশান্তি 
চলছে। 


সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, সি 
পি আই (এম)-এর ক্ষমতার্সীন 
নেতারা আর এস পি ফরোয়ারড 
বককে কোণ ঠাসা করার চেষ্টা 
করছে। আব একদিকে সি পি আই 
(এম)-এর বিক্ষব্ধরা বিভিন্ন জেলায় 
তলে তলে আর এস পি এবং 
ফরোয়ারড ক্রককে মদত দিচ্ছেন । 

সি পি আই চুপ করে বসে নেই। 
রাজ্য নেতৃত্বের পরামর্শ ছাড়াই 
জেলায় জেলায় বামফুনট সরকারের 
জনঙ্গবার্থ-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে 
পোসটার দিচ্ছে। জনসভায় বক্তৃতা 
দিচ্ছেন সি পি আই-এর জেলার 
নেতারা। 

আর এস পি খুব শীঘ্ই রাজ্য 
সম্মেলন ডাকছে । এই সম্মেলনেই 
বামফুনট সম্পর্কে নীতি ঠিক করা 
হবে। ফরোয়ারড ক্রকের রাজা 
নেতৃত্ব বিভিম্ন জেলায় 
পরিস্থিতি উর 
ছেন। 


ঠিক হয়েছিল জেলায় জেলায় 
বামফুনট কমিটি গঠিত হবে ও প্রতি 
দশদিনে একবার করে বৈঠক হবে 
এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
করা হবে। যে সব সমস্যা জেলা 
রামফুনটে মীমাংসা হবে না সেগুলি 
নিয়ে রাজা বামফুনট কমিটিতে 
আলোচনা হবে। 


আজ পর্য্ত কোন জেলাতেই 
বলতে গেলে পাকা পাকিভাবে বাম- 
ফুনট কমিটি গঠিত হয়নি। অনেক 
জেলায় আর এস পিএবং ফরোয়ারড 
ক্লক জানিয়ে দিয়েছে আগে ঠিক হোক 
যে বামফুনটের সিদ্ধান্ত মেনে চলা 
হবে এবং শরিকদলণুলির বন্তন্বাকে 
গুরুত্ব দেওয়া হবে। তারপর জে 
বাঘফুনট নিয়ে ভাষা যাবে ।, 0 
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দ্র তির উহ 


বস 


তোমার আঙিনা জুড়ে কেন আঁকি প্রতাহ আলপনা, 
কেন যে নিঃশব্দে কিংবা পল্লবিত নাম-সংকীর্তনে 
প্রায় অষ্টপ্রহরের স্তব্ধতায় বাংলা আখরে 
প্রাণের আহৃতি জ্বালি হৃদয়ের অধরে-উত্তরে। 


দেহ পট সনে নট সকলি হারায়। কিল্তু দেহাবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তম হারাননি। তাঁর কায়া 
'চিতাভস্মে বিলীন, কিন্তু ছায়া মানৃষের হাদয় পটে আজও 
অমলিন। মৃত্ুর তিন বছর পরেও তিনি উত্তম। 
মরণসাগর পারে তিনি মৃত্যুয়। 


জীবনে তিনি ছিলেন প্রবাঙঈঈ, মরণে তিনি কিংবদন্তি। 
বাংলা চলচ্চিত্রের কৃরুক্ষেত্রে বহু রথীর রথের চাকা আজ 
যে মেদিনী গ্রাস করে নেবে তাকে জানত £ কে জানত 
একটি মাত্র নায়কের প্রস্হানেই পাদপ্রদীপের ওপর 
পড়বে যবনিকা ঃ ছবি যখন স্মৃতি তখন সে শুধূ পটে 
লিখা। কিন্তু যে ছবি প্রতিটি মানৃষের 'হৃদিস্হিতেন' - 
চলমান অনুভূতি _- সে ছবি যেন প্রতিটি ্‌ 
আত্তকৃতি। উত্তম়কৃমারের সার্থকতা এইখানেই । তিনি 
প্রকৃত অর্থেই বাঙালির 'ম্াটিনী আইডল' - আপন প্রিয় 

ূ 

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উপধযুত্ত* স্মৃতিরক্ষার কথাটি 
৮৪ ৯ 
বহ্‌ কৃর্তী বাঙালির চিতাতে যে আজও মঠ ওঠেনি সে কি 
শৃধু আত্মবিস্মৃতিট রাজনীতি কখনো বিবেককে তার 


নিজের মত কাজ করতে দেয় না। আবার কখনো 


তা কর্তব্যের দুয়ারে কাঁটা দেয়। আপন প্রাপা 

ও যিনি আপন গৌরবে জীবনকে ধনা করেন 
তিনিই প্রেছ্ঠ। কিন্তু মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করে যিনি 
অমৃত খুঁজে নিতে পারেন তিনিই তো উত্তম । 


এ পাম্পি খত ল ৩৮ পাটি? 5 এপ হজ 
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আমি আপনাদের “উত্তমকৃমার' 


এর মা। সে ছিল আমার ছেলে। 
কিন্তু তারচেয়েও বড় যে পরিচয় সে 
আপানাদেরই লোক। আমি তার 
জদ্ম দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু শিল্পী 
হিসেবে তার নবজন্ম লাভ হয়েছিল 
আপনাদের দাক্ষিণো। নানান মুখে 


সিন 
নে 
2 


পা 
চে 


১ 
১ লা 
নু 2 ॥ 


আপনজনের স্মৃতি 


আমি উত্তন্মের সা---শ্রীমতী চপলা দেকী 


শ্রনতে পাই বাংলা সিনেমার এখন 
নাকি এক চলছে, তার 
কারণ নাকি উত্তমের হঠাৎ মৃত্যু 
সন্তানের মৃত্যু মায়ের বৃকে যে কী 
পরিমাণ বাজে, সে যার প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতা আছে সেই বোবে। 
উত্তমের মৃত্য তবে একি বাংলা 


শন ঞ বিঃ দিস ক, 


সিনেমাকেও এমনই এক অসহনীয় 
পৃত্রশোকে পঙ্গু করে ফেলল? 
“সময়' হয়তো একদিন এই অবস্হা 
থেকে বাংলা ছবিকে আবার তৃলে 
আনবে ওপরে । কিন্তু সেই একই 
সময়ের জন্যে আমি অর্ধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করে আছি কবে সে আমায় 
অনেক অনেক ওপরে তুলে নিয়ে 
কলি 


পাটি 
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আমার ছেলে সিনেমার 
লাইনে কৃর্তী। এক বৌমাও তাই। 
ইংরেজিতে তাদের বলে 9547; মানে 
'তারা'। সে হিসেবে আমার বাড়ি 
হল তারার হাট। এর মধ্যে একটি 
তারা ক্রমশই যেন বেশি জুলজুল 
করছিল। প্রকৃতির নিয়ম মেনে 
সেটাই আগে নিভে গেল। ১৯৮০-র 
২৪ জুলাই, আমার তারার হাটে 
নামল আঁধার। সেই অস্থকার 
আমার ঘর ছাপিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই 
গ্রাস করল সারা দেশটাকে । একটি 
মাত্র প্রাণের শিখা নিভে গেলে যে 
এতখানিটা অন্ধকার সৃথ্টি হতে 
পারে চারিদিকে, সেটা বুঝেছিলাম 
উত্তমের চলে যাওয়ার পর। ওর 
প্রাণহীন দেহটার ওপর জনতার যেন 
প্রাণের দাবি শৃধু এক লহমার 
দর্শনের আকাকক্ষায় ফেটে পড়তে 
চাইছিল সেদিন আমাদের বাড়ির 
সামনে । সেদিন মনে হয়েছিল আমি 
তাহলে সতাই রঅগভাঁ।' তিনটে 
বছর পার হতে চলল । স্মৃতি নিয়ে 
আজও বেঁচে আছি আমি। সারা 
আজে 
সেখানে উত্তমের পৃরনো ছবি দেখান 
হচ্ছে। কানে আসছে, সেই পুরনো 
ছবিগুলোও নাকি নতুন অবস্হায় 
এত চলেনি আগে । আর আমি ভাবি 
শ্মনা কথা। এইসব পৃরনো ছবি- 
গুলোর কাজ করার জন্য যখনই 
উত্তম সই-সাবৃদ করত তখনই সে 
আমাকে প্রণাম করত টাকা দিয়ে। 
ওর বন্তম্ধয ছিল টাকা দিয়ে মাতৃ- 
প্রণাম করলে সেই টাকা শতগৃণে 


বেড়ে ফিরে আসে। এই সতাটা সে 
কোথা থেকে খুঁজে পেয়েছিল জনি 
না কিন্তু তার সেই মাতৃভজিষ্টুক যে 
লক্ষগুণ বেদনা হয়ে আমার কাছে 
ফিরে আসছে একথা আমি জানাব 
কার কাছে? 


শেষের দিকে একটা ঘনক্ষর়। ভাব 
ফেমন যেন গ্রাস 'করে ফেলেছিল 
উত্তমকে। আমার চোখে সেটা ধন়া 
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করতাম। "ও বলেছিল, 'লোকে 
বোধহয় আমাকে আর চাইছে না।' 
জানি না এই বিশ্বাসেই তার হঠাৎ 
অমৃতলোকে পাড়ি দেবার তাগিদ 
এল কিনা। তবে তার আত্মা যদি 
ওপর থেকে লক্ষা করে থাকে তবে 
দেখবে, কত চোখের জলে তার 
নধর দেহকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল 
আর আজও বাঁ গভীর ভালবাসা 
তার প্রতি । এসব দেখে সে হয়ত 


মত, 'জস্ম জল্ম ঘেন আমি এই 
দেশের মাটিতেই জল্মলাভ করি।' 
শুনেছি শিল্পীর মৃত্যু হয় না। 
উদ্তমের বেলায় কথাটা ঠিকই। 
কিন্তু সন্তানের যে মৃত্য হতে পারে 
এবং কখনও কখনও আমার মত 
মায়েদের সেই মৃত্াকে মেনেও নিতে 
হয়, এটা জীবনের চেয়ে অনেক বড় 
সত্য এবং নির্যম তাও বটে। 0] 


আমি উত্তমের ভাই -_- 


বরুণকৃমার চট্টোপাধ্যায় 


বেশ ছিলাম এতদিন নিজেকে সে রয়ে গিয়েছিল একই রকম । এই 
নিয়ে। অতক্ত জনপ্রিয় দুই অভি- ভূমিকায় তার প্রথম পরিবর্তন এল 
নেতা প্রাতার বিরাট মাপের দুটি যখন আমাদের বাবা মারা গেলেন। 
ছায়ার আড়ালের মাবখানটিতে আমাদের সেই শোকের মাঝে 
থেকে বেশ কেটে যাচ্ছিল আমার ।  দাদাকেই দেখলাম আদল পালটে 
সকালে উঠে বাজারে ঘাই, অফিস সংসারে বাবার কর্তৃত্ব শাসন আর 
করি, সিলেমা দেখি, আহ্ডা মারি। লালনের গৃরুভারটা এমনভাবে কাঁধে 
মোট কথা উত্তেজনা-বিহীন দিন- - তুলে নিতে, যার মুখে ভাষা দিলে এই 
গুলো আর পাঁচজনের মত আমারও কথাটাই বেরিয়ে আগে “ভাবনা 
কেটে যাগ্িল। হঠাৎ "পরিবর্তন, কিসের : আমি তো আছি)' 
পত্রিকার কেন যে নজর পড়ল সংসারের বাজারের থলিটা তখন 
আমার ওপর তা জানি নাঅনুরোধ. আমারই হাতে । দাদার মবে মধোই 
এল আমাকে এই মধাম হয়ে 'উত্তম'-. ইচ্ছে হয় বিশেষ কোন মাছ কিংবা 
এর স্মৃতিচারণ করতে হবে। আনাজ খাওয়ার। আর সেটার জনো 

আমার দাদা 'উ ' আম্ব অনেক বাস্ততার মাবেও আমাকে 
ছোট ভাই"'তরুণকুমার' ৷ এক সূর্যের: নিজে ডেকে ফরমাশ করতে তার 
প্রথরতার মাঝেই লক্ষ লক্ষ তারারা ভূল হত না। আমার মনে হত, 
যায় হারিয়ে আর আমাদের পরিবারে অনেক উঁচৃতে উঠে যাবার পর 
দূ-দুটি জনপ্রিয়তার প্রবল অবস্হিতি মানৃষের বাবহারিক জীবনকে যে 
আমাদের সবাইকে প্রায় করে কৃত্রিমতা এসে গ্রাস করে, দাদার এই 
তুলেছে ফিলমের নেগেটিভের মত। 
মানে আলোর দিকে তুলে ধরে 
চিনতে হয় 'কে” এ পরিচয় 
আনন্দের এবং গর্বেবও। 

01খ1.00)171২-এর মত আমি 
দেখেছি দাদ।র কী অপরিসীম সাধনা 
বড় মাপের শিল্পী হওয়ার জনা। 
ত্রমে রুমে দাদা নাম করল,প্রতিষ্ঠা 
পেল, তারপর কেমন করে কখন ঘেন 
এক বিরাটে পরিণত হল। খুব 
কাছাকাছি থাকলে এই বিবর্তনটা 
তো চোখে পড়ে না, কিন্তু বুঝতে 
দের বাড়ি, সামাজিক পরিবেশ এনা 
এমনকি আমরা নিজেরাও কেমন 2 
যেন বদলে যাচ্ছি। সেই একটা সময়, ৃ 
যখন এই পরিবর্তনটা আসছে । মনে 
হত যেন বহুদূরে সমুদ্রের মাঝখান 
থেকে একটা এগিয়ে আসা ঢেউয়ের 
মৃদু গৃঞ্জন কানে এসে লাগছে। 
তারপর সেই দূরের ঢেউটাই একদিন | - 
কাছে এসে আছড়ে পড়ে চারদিক ৷ চা 7. 
প্লাবিত করে দিল। দাদা তখন ৩ হাঁ 7... 2 
'শিল্পী" থেকে 'গৃরুণ নায়কা থেকে ₹ লা. 
“উত্তম' থেকে 'সবেত্িম' ধৃ বা «ও 
হয়ে গেছে। এইসব পরিবর্তন যা 7 ছা | 
কিছু হয়েছিল তা কিন্তু শিল্পী (১" জী... 14. 
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বুড়োকে কেচ্দ করে। তার ওপর 
বুড়ো ঘরে আনল যাকে সেও তখন 
চলচ্চিত্র আন মের নামল হিরোইন 
সৃবতা। অস্বস্তিগুলো এই, যেমন, 
আমি কেন সিনেমায় নামলাম না? 
যেমন, আমার নিজস্ব পরিচিতির 
জগতেও আমার আশপাশের ফিস- 
ফিসানি, 'উত্তমকৃমারের ভাষ্ট' 
তরুণকৃমারের দাদা' | যেমন নিজের 
অসুস্থতা নিয়ে পরিচিত ডাক্তারের 
জিত 
সি 
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০ 
আছেন ১' এর মধ্যে সবচেয়ে বিশ্র 
হওয়ার ব্যাপার হল আর পাঁচজনের, 
মতই দাদার ছবির দর্কি ছয়ে হজ: 
এবং 'দৃধের স্বাদ ঘোলে মেটাবাজ 
সেই প্রবাছটা হঠাৎ সত ইত: ' 
দাঁড়ালল। রর 
তবুও, আজ ঘখন এসব, কথা 
ভাবি তখন মনে হয় ছবিয়' জগতে: 
লোক না হয়েখ, দাদাই আয়াকে. 
ধীরে ধীরে এক নেগেটিউ' ছবিতে 
প্রিণত করে বেছে । ভাবতে ভাক 
লাগে, দাদার আলোয় আমার, 
পত্রিকার পাতায় ছাপার অক্ষরে 
























বাবির কথা বলে শেষ করা যায় 
না। বাষি, বৃ-কাক্‌ (তরৃণকৃমার) এত 
বড় সব অভিনয়ের মানুষ কিন্তৃ 
অভিনয়ে নিজেদের কখনও খুব বড় 
বলে ভাবতেন না বাবি। এমন ভাবও 
কখনও দেখাননি। সবাই ভাল, 
কারও নিন্দা করতে কখনও শ্বনিনি। 
বলতেন, ছবি দাদুর সাজসজ্জা, 


অভিনয় আর জহর দাদর সংলাপ, 
উচ্চারণ থেকে অনেক শাখার 
আছে। পাহাড়ী “আপন 


প্রশংসা করতেন। বলতেন, 
তবলসীদা (তুলসী চক্রবর্তী) গোল 
আলু. ডালে কোলে ঝালে সবেতেই 
সমান কদব। কৌতুক ও অভি- 
বাত্তিৎতে ভান্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর 
বায় খুবই প্রতিভাবান। স্টেজে ও 
সিনেমায় ভান্‌ বন্দোপাধ্যায় একটা 
আসেট। 


আমি যদিও স্কুলে অভিনয় 
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সেই বাবি চলে গেলেন। আর 
সবাইকে চমকে দিয়ে মাত্র ৯ মাসের 
মধো মামিও চলে গেলেন। এই 
কাঁদিয়ে যাবার ছল ছিল বলেই হয়ত 
মেয়েটিকে দিয়ে গেছেন তাঁরা। 
আমার কাম্না এরাই মুছিয়ে দেয়, 
আনন্দে ভরিয়ে তোলে। আর 
আছেন ঠাম্মা, পি-কাকু, বু-কাকু, 
বোনেরা । তাই বাবি আর মামিব 
কাছে এক অসীম কৃতক্ততায় ভরে 
যায় মন। কাঁদিয়ে গেছেন কিন্তু একা, 
অথৈ অসহায়তার মধ্যে ফেলে যাননি 


তাঁরা। 2 আলোকচিত্র ঃ এস রায় 


তেও এগোতে আগ্রহী হইনি। বাবিও 
আমার নামে বা মামির নামে কোন 
চিত্র প্রযোজনা বা বাবসায়িক কোন 
কিছু করতে আগুহ দেখাননি। 
একবার বৃ-কাকু আমার নামে 
গৌতম চিত্রম-এর ব্যানারে 'অবাক 


পৃথিবী' করেছিলেন। পড়াশৃনো 


তাই দারজিলিং সেনট পলস-এ ভর্তি 
করেছিলেন। চীনা আগ্মাসনের সময় 
মামি আর ঠাম্মার কান্নাকার্টির জন্য 
নিজে গিয়ে নিয়ে এলেন, ভর্তি হলাম 
লা মারটিনিয়ের-এ। 


বড় হবার পর সফল বাবসায়ী হই 
এটাই বাবি চাইতেন। একটা ওষুধের 
দোকানও আমায় করে দিয়েছিলেন। 
ওষুধ তৈরির ফ্যাকটরি করারও খুব 
ইচ্ছে ছিল বাবির। সবাইকে সব 
সময় উদার হাতে সাহাযা করেছেন। 
একদিন বৃ-কাকু বললেন 'দাদা, তৃমি 
দিচ্ছ লোক জানবে না কেন ”' বাৰি 
বলতেন, 'তম ভাব আসে দান 
প্রকাশে । দানেব তখন কোন মানে 
হয়না।' 


বাড়িব সবদিকে নজর ছিল 
বাবির। ছাদের কোন এক কোণে 


একটা বাল্ব হয়ত খারাপ হয়ে গেছে, 
যতক্ষণ না নিজের হাতে সেটা 
পালটাচ্ছেন ততক্ষণ শান্তি পেতেন 
না। আর কত উদার ছিলেন! 
আমাদের বাড়ির কাজের লোক, 
ড্রাইভাব, দারোয়ান, ধোপা, নাপিত 
এমনকি জমাদার পর্যন্ত সবাইকে 
সতিই ভালবাসতেন। বাবির পায়ে 
হাত দিয়ে বিজয়াব পর অনেকেই 
এসে প্রণাম করতেন। তিনিও 


জড়িয়ে ধরতেন তাকে । এমনই ছিল 
তাঁর মহ । 
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ঠিক সময়েই অফিসে আসত, ছুটি হলে চলে যেত 





“চাকরি করব না রে। চাকরি 
ছেড়ে দেব, দশটা-পাঁচটা আমার 
বারা সম্ভব না। না করলে নয় বলে 


সালটা সম্ভবত 
১৯৪৯ কি ১৯৫০। “কামনা” সবে 
মুক্তি পেয়েছে। উত্তমকৃমার এম পি 
শপোড়াকশনসের পাঁচ বছম়্ের কন- 
ট্যাকট পেয়েছেন। 'সহযাত্রী' ছবিতে 
ভারতী দেবীর সঙ্গে অভিনয় 
করছেন। 


বহুদিন পর সৈসবেরই স্মৃতি 


চারণ করছিলেন উত্তমের একদা 
ঘনিশ্ত সহকর্মী বীরেন দে। 'এখন 
তাঁর চুল সব সাদা হয়ে গেছে। 


108 % প্রত ২০ জুলাই ১৯৮৩ 


বসেছিলাম, বীরেনবাবু ডক থেকে 
পৈমেনট সেরে ফিয়ে এলেন। বয়স 
পঞ্চান্ন। অবসর নেবেন ছিয়াশি 
করেছেন ১৯৪৮ সালের ১৭ মে। 
ক্যাশ সেকশানে বসেই বীরেনবাবূর 
সম্গে কথা হচ্ছিল! বীরেনবাবুর 
পাশেই ছিলেন উত্তমের আরও 
একজন সহকর্মী তারক নাথ সৈন। 
উত্তমের সম্পে ঘারা কাজ করেছেন 
তাদের মধ্যে এখনও এই দুজনই মাত্র 
রয়েছেন। বাকিরা রিটায়ার করে 
গেছেন। 
বীরেনবাবৃকে জিগ্যেস করলাম- 
আরো অনেকজন থাকতে আপনার 
সঙ্গে উত্তমের এত ঘনিষ্ঠতা হল 
বললেন, এর কারণ আছে-উত্তমের 
মামারধাড়ি ছিল একাম্স নমবর 
লা স্টিটে। আর আমার 
বাড়ি ছিল 'এফধটি নমবর আহিরী- 
টোঙ্গা স্টিটে। আমার বাবা ছিলেন 
উত্তথের মেজয়ামার ঘনিষ্ঠ বন্ধৃ। 
তাছাড়া আমান মা এবং উত্তমের মা 


দুজনে ছিলেন একান্ত অন্তরঙ্গ 
বম্ধূ। এই দিকটি আবিষ্কৃত হওয়ার 
পরই উত্তমের সম্গে আমার হাদ্যতা 
্র্মশ বৃদ্ধি পায়। তখন ও সবে 
'নন্টর্নীড়' ছবিতে কাজ করছে। ও 
সব কথাই আমাকে বলত । আমা- 


_ কেই প্রথম উত্তম বলেছিল, 'কামনা 


রায় হিরোইন। ছবি মুক্তি পেলে 
দেখিস।' সেই সময়ই উত্তম বীরেন 
বাবুকে জিগোস করেছিলেন*“চাকরি 
দরকার-কী করা যায়।' তখন 
ট্রেজারার ছিক্ধোন লালচাঁদ দত্ত। 
উত্তম কাজ করতেন কাশ আ্যানড 
পে-তে। লালচাঁদবাবুও ভবানীপৃরে 
থাকতেন, উত্তমও ভবানীপুরে 
বা উত্তম ডকে পেমেনটে 

যেত। লালচাঁদবাব্‌ ওকে শ্যটিং-এর 
দিন ছেড়ে দিতেন। নি 
পাস অপু 


বকাবকি উল 
ক রা 


বীরেনবাধুকে জিগোস করলাম, 


কামনা দেখার পর আপনার মনে 
হয়েছিল যে আপনার বন্ধু একদিন . 
অভিনয় জগতে খাতির দিখর 
ছোবেনঃ কোন হ্বিধা না করেই : 
বীরেনবাবু বললেন, হা আমার মনে 
হয়েছিল। তাছাড়া উত্তমের ধো, 
আত্বিশবাস ছিল প্রচণ্ড। ও বলত, 
করি-টে কিম তোর সঙ্গে কথাবাতাঁ ' 
বলছি সেরকমই পারট করি। 
দেখাতে নিয়ে গেছিলেন ; আমার এ 
প্রশ্নের জবাবে বীরেনবাব্‌ বললেন, 
না! ও বলেছিল ছবিটা দেখবি!. 
সম্ভবত উনপক্ষাশে কামনা রিলিজ 
করে শ্যামবাজারে 'পূর্ণশ্রী' হলে। 
মুক্তি পাওয়ার পরে ফারসট উইকেই . 
দেখেছিলাম বেশ মনে আছে মস্ধু 
বাচ্ধবদের সঙ্গে নাইট শোতে,। 
শেষ আপনার ম্গে করে দেখা 
হয়েছিল ; জিগোস করলাম। মৃত্যুর 
বছর আটেক আগে । উত্তম ইন্ড 
স্টৃডিওতে নিয়ে গিয়ে আমাকে 


১৬ জুলাই সংখ্যার 
কয়েকটি বিশেষ রচনা 


রুশতী সেন 
অন্ধকারের উপলব্ধি 


স্বপন বস্‌ 
নীলকরের অতাচার ঃ 
দুই দারোগার চোখে 


চশ্ডী মণ্ডলের উপনাস 
কাঞ্চনজঙ্ঘা 

শচীন দাশের গল্প 
সমরেন্দ্র সেনশগু-এর 
কবিতা ওলচ্ছ 

ধারাবাহিক রচনা 
স্বর্ণপুট 

আনন্দশঙ্কর 

পথে পথে 

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 
আমি ও আমার তরুণ 
লেখক বন্ধুরা 

বিমল কর 
সংস্কুতিভচা ৪ 
কলকাতার বাইরে/ 

| শিলিগুড়ির সংস্কুতিচচ। 
এ ছাড়াও অন্যানা রচনা 
|ও সকল নিয়মিত বিভাগ 





| সি ৭ 
খ& & 








তারকলাথ পেন 


ও দেখিয়েছিল। উত্তম এখানে কাজ 
করার সময় একটা নাটকও করে। 


বীরেনবাবু আসার আগেই তারক- 
বাবৃর সঙ্গে কথাবাতাঁ সেরে নিয়ে- 
ছিলাম। তারকবাবু এখন ডেপুটি 
ট্রেজারার। বয়স চুয়া্ন/পঞ্চান্ন 
মতই হবে। অবসর নেবেন আর 
বছর কয়েকেই। উনি অফিস রেকরড 
থেকে পোরট কমিশনারসে উত্তমের 
কর্মজীবনের তথা দিলেন। 


উত্তমকৃমারেব অফিসের খাতায় 


নাম ছিল অরুণ কৃমার চ্যাটারজি! 
চাকরিতে জয়েন করেন ১৯৪৪ 


সালের চৌম্দই সেপটেমবর 'বিল | 


রিকভারি' বিভাগে । সাতচল্লিশ 
সালের পয়লা ডিসেমবর থেকে 
তাকে কাশ আনড পে সেকশানে 
বদলি করা হয়। অফিস রেকরডে 
উত্তমের জন্ম তারিখ রয়েছে এক 
তিন উনিশশো সাতাশ চাকরিতে 
ইস্তফা দেন পঞ্চাশ সালের ৪ 
ডিসেমবর। মোটামুটি চুয়ান্লিশ 
থেকে পঞ্চাশ এই কবছর উত্তম . 
তদানীন্তন পোরট কমিশনারসে 
কাজ করেন। 


তারকবাবৃ বলছিলেন, একেবারে 
প্রথম দিকে উত্তম অফিসের কাজ 
সেরেই চলে যেত। অফিস আসত 
ঠিক সময়ে। তবে কাজ হয়ে গেলে 


শর 
চাইল+ কী বাপার নিজে থেকেই 
ফিলমে শ্যটিং-এর খবর বলে 
ফৈজল। তখন ব্যাপারটা 
জানাজানি হয়ে গেল। এবং 
ধীরে উত্তমের আবসেনট হওয়ার 
মাত্রাও বেড়ে গেল। অবশেষে ও 
নিজেই চাকবিতে ইস্তফা দিজ। 
দি. তারকবাবুকে জিশোস কবলাম 
চাকরি ছাড়ার পব উত্তম আর 
অফিসে এসেছিল কিনা । মাথা নেড়ে 
তারকবাবু বললেন, না, একদিনের 
জনাও নয়। তবে পথে-ঘাটে হঠাং 
দেখা হয়ে গেলে নি£সঙ্কোচে চিনতে 
% পারত। এবং সেই উফতা নিয়েই 
বু বূকে জড়িয়ে ধরত। চাকরি ছাড়ার 
বছর পাঁচ/সাত পরে ৪ 


রি 








'কাজ আছে বলে চলে যেত । প্রথম ৫ 
প্রথম কেউ-ই জানত না। যদি 8 ৫ টি ব্লল আপনার মুখ আমি চিনি। 
শ্যুটিং-এর চাপ বেশি থাকত তবে 1০ রি )] ০. | মানুষ হিসেবে উত্তম সতািকারেরই 
উত্তম আবসেনট হয়ে যেত। কোন 4 এ সি বড় মাপের মানুষ ছিল। [] 


কাজ বাকি থাকলে, ওর যদি আশে * 
যেতে হত, ও সহকর্মীদের বলে 








সাক্ষাৎকার : সুখেন্দু দাশ 
পরিবর্তন ২০ জুলাই ৯৯৮৩ / ১৪ 


জা 





তত স1% 


বব চতজ্য।ব্ক$0৩] 


প্রশ্ন £ উত্তমকৃমারের সঙ্গে 


পথম দেখা হওয়া এবং আলাপ 
হওয়ার কথা কি মনে আছে? 


সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় £ 
নিশ্চয়ই। 'নতৃন ইহ্দী' নাটকের 
বোরড রিহারসাল চলছিল কালিকা 
থিয়েটারে। ভানুদা মানে ভানু 
বন্দ্যোপাধ্যায় এসে কানে কানে 
বললেন, 'উত্তমকৃমার এসেছে 
তোমার সম্গে আলাপ করতে । 
উত্তমক্মার তখন মহানায়ক হননি, 


তবে চলচ্চিত্রে নায়ক হিসেবে 
নামডাক শুরু হয়েছে। আমার 
অভিনয়ে প্রশংসা অনেকের কাছেই 
শুনেছিলেন, তাই আলাপ করতে 
আগ্রহী হয়েছিলেন। 


এমনিডেই আমি খুব চঞ্চল 
স্বভাবের মেযে। তানুদার কথা 
[শানা মাত মনে এক বিচিত্র অনুভূতি 
হলারাপালি পদবি জনপিয় ছ্বায়াকে 
কায়াক'প দেখাত পাওয়া, কথা ধলা, 
একেবাবে মুখোমুটি হয়ে সে এক 
অদ্ভুত শিহরণ। তড়িঘড়ি ছুটতে 
গিয়ে হেচিট খেয়ে পড়লাম । উত্তম 
ক্মার ভাড়াতাড়ি ছুটে এসে ধরে 
হুললেন। পাযের আঙুল কেটে রন্ত' 
বরছিল ৩খন। আমার মধ সলড্জ 
আড়া"তা হয়তো ছিল। মিথ্টি 
হাসির সঙ্গে স্বাভাবিক বাচন 
ভঠ্গিতেই অনেকক্ষণ আলাপ কর 
লেন উত্তমদা। 

বলা যায় প্রথম সাক্ষাৎকারটা, 
ছিল রন্তঝরা সাক্ষাংকার। 


পিন 2 'শামলী' নাটকে উত্তম 


রঃ 


।" নত ...1.1৭84 1 
৮3848 8 ১8 নি 
টি ১ । রর 
ৈ এ 


(রত 





৯৪. পরিবর্তন .২০ জুলাই ৯৯৮ 
দয তি « না নু 


চি 


ছা শন 0 শি 
তি এন সিটির, ৩ ছি ও 





কৃমারের সম্গে অভিনয় করতে গিয়ে 
আপনার কী রকম প্রতিক্রিয়া হল £ 

সাবিত্রী £ 'শ্যামলী'তে আমার 
সঙ্গে উত্তমদা নায়ক হচ্ছেন শবনে 
খুব আনন্দ হয়েছিঙ্প। প্রতোক 
অভিনেতা অভিনেত্রীই চান সহযোগী 
শিল্পী যে সৃদক্ষ হন। সুদর্শন হলে 
তো কথাই নেই । আমার এটা জানা 
ছিল যে উত্তমকুমার কাউনটার 
আকটিং.এ অননা। 


৮৮১০ 


রিহারসাল চলাকালীন আপনি 
উত্তমকৃমারফে অনেক কাছ থেকে 
দেখলেন । সে সময়কার বিশেষ কোন 
ঘটনা মনে পড়ে ? 
সাবিত্রী £ সেরকম কিছু নেই। 
তবে চরিত্রকে বাষ্তব করে 


ওরকম নিষ্ঠা, একাগ্রতা, পরিশ্রম 


+'হ, 
টে 
1 ₹ ১5৯৯২ 
7915৮. পদ এ ৰা 
৫ 





. জাজকাল তা বড় একটা দেখা যায় সাবিত্রী হায,সেটা্বাভাবিক। 

'  না। ফিভাবে চরিত্রকে আরো ভালো 2 

, করা যায়। আমি কি ভাবে করলে হত রষকীত তু 
তিনি কী করবেন, এসব নিয়ে দিনের আপনার বক্তব্য কী? 


তা টড সাবিত্রী £ উত্তমকুমার যে এ 


০ 
সঙ্পো। আমার বাড়িতে এসে ও 


শাদারী ঃ অনুভব করতে পারছি না। তিনি 
55 রি অমর । আমার কাছে তাঁর কোন মৃত্যু 


ঃ | বার্ষিকী নেই। কাজেই মৃত্যুবার্ষিকী 


পু উপলক্ষে কোন স্মৃতিচারণের প্রশ্নই 
বার আসে না। আজও 'নিশিপদ্ম' ছবির 
সাবিত্রী ঞ পেশাদারী মঞ্চে পথম 'পৃ্প' ডাকের সেই অনন্যা কণ্ট- 


টি: থিয়েটার তো অনেক  স্বরের অনুরণন আমার কানে 
কয়েছিলেন। নিজেদেরও একটা রে 








পারিবারিক নাটকের দল ছিল। তাই 
এখানেও খাপ খাওয়াতে কোন সাক্ষাৎকার £ 
ধ হুবায় কথা নয়। নিয়মানু- কল্লোল বহাচারী 
হলে সবক্ষেত্রেই নিজেকে খাপ 


" শ্বাওয়ানো যায়। সেটা ওর ছিল। 
আর ছিল ব্কিত্ত্ব যা সর্মীহ করে 
চলত সবাই। তবে কোন অসূবিষে 
হচ্ছে বাখাপ খাওয়াতে পারছেন না 
এমন ভাব প্রকাশ করেননি কখন। 


পরা লি বর 
সাবিত্রী £ উচ্চস্তরের। জায়গায় 2 টি 
জায়গায় অতুঙগনীয়। এই নাটকে এ ” 
্যামলীই সব, শ্যামঙ্গীকে কেন্দ্র 
করেই নাটক। তবুও কি ভোলা যায় 
শ্যামলীর স্বামী অনিলকে! 


প্রন £ অভিনয়ের বিষয়ে 
উত্তমকুমার কী ধরনের আলোচনা 
করত্তেন ? 
সাবিত্রী £ আরো ভাল অভিনয় 
করার কথা ভাবতেন। তাঁর অভিনয়ে 


কোন ত্র্টি আমাদের চোখে ধরা 
' পড়েছে কিনা জানতে চাইতেন। 


প্রন $ দীর্থ 89৮৪ রাত ধয়ে 
. একনাগাড়ে এক সঙ্গে অভিনয় 
" . করার পর নাটকটা যখন শেষ হল 
“ তখন ফোন দুঃখযোধ হয়েছিল কি ? 


৭ 


৪৪৯ 





: এস রায় 
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রি রা এ ্ পর ৬ 21: রি রী ্ পাতে 
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চত্রনাটাকারের চো উত্তমক্মার 





/ এ ্ 
তি নু ্ রা বে 
বৃ 


বৃূড়ো হলে কি আমার এই ইমেজ থাকবে ? 





জিও সঙ্গে আমার 
ঘনিষ্ঠ বঙ্গশ্রী কটন মিলস- 
এর কর্ণধার প্রয়াত শিল্পপতি 


দেবেন্দ্ুনাথ ভট্টাচার্যের মেটোপলি- 
টান বিলডিং-এর ফ্যাটে। আলাপ 


হয়েছিল এর অনেক আগে 
গিরীশ মৃখারজিদের বাড়িতে। 
মুখারজি পরিবারের এক কন্যা 
রমলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় 

| আমিও তখন ভবানী- 
পৃরের নীলগোপাল মিত্র লেনে মানে 
থিয়েটার সেনটারের পেছন দিকে 
থাকতাম। অরুণকৃমারের বাড়ি 
থেকে আমাদের বাড়ি পায়ে হটিলে 
পাঁচ মিনিট। রমলার আমঞ্ল্রণে 
জগদ্ধাত্রী যাত্রা দেখতে 
গেলাম। গিরীশ প্রাসাদ- 
প্রতিম বাড়ির উঠোনে যাত্রা হত, 
সেই যাত্রা করত পাড়ার ছেলেরা। 
অরুণকৃমার তথা নায়ক, 
নাটকের নাম স্বর্ণলঙ্কা। উত্তম- 
0৯2 

রঙ মেখে আশ্চর্য 

রামরাপে আসরে অবতীর্ণ হয়ে- 


০ 
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ডাঃ বিশ্বনাথ রায় 





পে শো শা ৭ ধু দি: ডং ॥ 
০৫ ২ শর ২08 


এ 
ন্‌ 


যার কাজে চলে যেতাম। তারপর 
দেখা মিচুডি এন ভ্টাচার্যের ফাটে । 
মিঃ ভট্রাচার্যের আমি ব্যক্তিগত 
চিকিৎসক ছিলাম, প্রায়ই দেখতাম 
রা বন্দ্যোপাধায়ের রাজ- 
দ্রোহ নিয়ে আলোচনা 
করছেন। আমার আআভিমান ছিল্স, 
আমাকে মিঃ ভট্রাচার্য এ আলোচনায় 
ডাকছেন না কেন ? মিঃ ভট্টাচার্যের 
অভিমান বিশ্বনাথ এ সম্পর্কে 
ধ করছেনা? 

অতএব রা নেই চুপ একের 
পর এক" অনেককে দিয়ে কাহিমীর 
চিন্রনাটা বরিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই 
মনঃপত হচ্ছে না। শেষে গ্লেহ- 
কৃণাল মখারজি চিত্রনাট্য 
































এইখানে একটা কথা বলা দর- 
কার। উত্তমবাব কখনও আমাকে 
ডাঃ রায় বলে ডাকতেন না, সবসময়ে 
বিশ্বনাথবাধ বলতেন। আমি 
জিদ্তাসা করেছিলাম আপনাকে 
আমি উত্তমবাবৃ বলব না অরুণবাবৃ 
বলব 


বললেন-তুমি লিখবে ? 
_কুণাল কবে চিত্রনাট্য শোনাবে £ 
-আগারমী বৃহস্পতিবারে। 
-সৈই দিন বলক। 
বৃহস্পতিবার চিত্রনাটা পোলা: 
আরা সিডি 
ঢালা। সকলেই না বললেন। জামি 
বললাম--এক শর্তে আমি লিখব... 
“কি ১ লাখ টাকা চাই মাঝি ১" 


_আমি যদি চাই, না লিখলেও 


০৭৯, 


প 
০২০৮ পি এপাশ 


রি 
হর 


শা 


সং 


এ পি আন আসিল 


আপনি ও টাকা দিয়ে দেবেনা. 


জানিনা রানির ভোর 
সকলেই জানেন। 

-তবে কি চা ১ 

টাকার হিসেবে কুলের 
নাম থাকবে। 

-ব্রেভো। উততমকুমার বলে উঠ. ' 
লেন-ঠিক আছে তাই হয়ে, তবে; 
তন্বাবধায়ক হিসেবে আপনার না. 
থাকবে। | 


৭ 


সৈই কথা ঠিক হল! চিত্রলাটা 
শেষ করে যখন আবার হাজির. 
হলাম, পরিচালক লীরেন লাহিড়ী. 
বঙ্ষলেন-চৎকার হয়েছে। 
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খুগি হর। 
. গ্রিঃং ভট্টাচার্ম সম্মতি দিলেন। 
আরতি ভৌমিকের নাম বদলে গিয়ে 
হল অঞ্জনা ভৌমিক। উত্তম-অঞ্জনা 
আভিনীত রাজদ্রোহী আজও মৃক্তি 
পৈলে হাউ ফুল হয়। 

রাজদ্রোহীর স্যটিং যখন চলছে, 
তখন একদিন উত্তমবাব আমাকে 
বললেন-বিশ্বনাথবাবু, আপনার 
কাছে কোন গলপ আছে : আমি 
বেণুকে নিয়ে একটা ছবি করতে 
চাই। আমার মুখ দিয়ে বেবিয়ে গেল, 
আছে। 

তাহলে রবিবার সকালে গল্প 
নিয়ে আমার বাড়িতে চলে আসুন। 
প্রোডিউসারও থাকবেন। 

“ঠিক আছে। 


আমি চেমবারে চলে গেলাম। 
সেদিন বৃহস্পতিবার । গলপ লেখা 

থাক, আমার মাথাতেও কোন 
গাল্প নেই। কী লিখি, কী লিখি 
ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। 
বাড়ি ফিরে স্নান করে খেতে বসার 
আগে হঠাৎ নজরে পড়ল কাউনট 
অধ মনটিক্রিসটো বইটা । হঠাধ' 
খেয়াল হল এই গল্পটাকে আধুনিক 
এবং বাঙালিয়ানা দিয়ে একটা গলপ 
লিখলে তো সিলেমার কাহিনী 
দাঁড়িয়ে যাবে। সেইদিন থেকেই 
লিখতে আরম্ভ করলাম । শুক্রবার, 
শনিবার লেখা শেষ করে যখন 
রবিবার সকালে উত্তমবাবৃর ময়রা 
স্টিটের বাড়িতে উপস্হিত হলাম, 
তখন সকাল নটা বেজে পনের। 
চিত্রনাটা পড়া, হল। সকলেই 
খুশি। আমি নাম দিয়েছি ”ম 
আগম্তুক। উত্তমবাবু বললেন নামটা 
বদলাতে হবে। 

আমি নাম বদলে দিলাম ভশিবন- 
মৃত্বু। নাম বদলের সস্ো পরি. 
চালকও বদল হয়ে গেল। নীরেন 
বাবুর জায়গায় পরিচালক হলেন 
হরেন নাগ । উত্তম -সৃপ্রিয়া অভি 
লীত জীবনমৃত্যার কথা সকলেই 
জানেন। 

এরপর কলস্কিত নায়ক। বন্ধুবর 
ফি 

কাছে গেলেন, 

৬52 এবং 
সব ডেট দিয়ে দিলেন। 

এখানে একটা মজার কথা বলি। 
ঈলীবনমৃত্যুর পরিবেশক হিসেবে 


/ 


প্রথম চিত্রানাটা শুনলেন এস বি ৪ 


ফিকচারসের শ্রীতারক রায়। তাঁর 
গ্রীবিকূ পিকচারসের প্রাণকৃফ- 





বাবু। সম্গে সম্গে তিনি পছন্দ করে. 


সইসাবৃদ করে ফেললেন । 


এক সেটে জীবনমৃত্যুর শুটিং 
চলছে, অনা সেটে আল্টনী ফিরি- 
ওগীর শ্রাটিং চলছে। উত্তমকৃমার 
একবার এ সেটে, গণ পরে 
আবার ও সেটে । অমানৃষিক পরিশ্রম 
করছেন। কারণ তাঁর প্য়োজিত 
হিন্দি ছবি ছোটিসি মুলাকাৎ এ 
ভয়ঙ্কর রকম খণ হয়ে গেছে। সে 
খাণ কত বলা মুশকিল, তবে 
আমাকে বলেছিলেন প্রায় 

ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। 
পরিশ্রম আর খণের দৃশ্চিজ্তায় হঠাৎ 
একদিন তাঁর স্ট্রোক হল। তিনি 
শুয়ে। ডাক্তার বারণ করে দিয়েছেন 
কোন ভিজিটারস দেখা করতে 
পারবেন না। পাওনাদারেরা বাইরের 
ঘরে বমসে। তাঁদের ধারণা উত্তম- 


] পু ৬ ৮ 


/ 





কুমার বাঁচবেন না এবং তাঁদের 
পাওনা টাকা পাওয়ার কোন সম্ভা- 
বনা নেই। সৃ্রিয়া দেবী সকলকে 
সকাতরে বললেন, আমায় কিছুদিন 
সময় দিন, আমি যতটা পারি শোধ 
করে দেব। 

কিন্তু কে কার কথা শোনে? 
সকলেই গাটাট হয়ে বসে থাকেন 
নিজের প্রাপ্য বুঝে নেবার জনো। 
সৃপিয়া দেবী তখন যেখানে যেভাবে 
যে ভূমিকা পাচ্ছেন, তাতেই অভিনয় 
করছেন এবং শ্রার্টিং করে যে টাকা 
পাচ্ছেন, বাস্তি ফিরে পাওনাদারদের 
হাতে, তুলে দিচ্ছেন। 

ধীরে ধীরে পাওনাদারদের 
বিশ্বাস ফিরে এল। ভিড়ও ফাঁকা 
হতে লাগল এবং উত্তমবাবুও আবার 
সৃস্হ হয়ে কারে ষোগ দিলেন। 

উত্তম-সপ্রিয়ার বিয়ে হয়েছিল কি 
না বলতে পারব না তবে দূজনে, 
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অভিন্ন হাদয়ের বন্ধু স্থিলেন এ কাথা 
না বললে পতোর অপলাপ হবে।' 
একদিন আমাকে সম্ধ্যেবেলায় 
উত্তমবাবৃর বাড়ি যেতে বলেছিলেন। 
আমি সাতটায় গেলাম। কেউ 
বাড়িতে নেই। দারোয়ান বলল, 
আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে 
গেছেন। আমি অপেক্ষা করতে 
করতে রাত দশটা বেজে গেল । উঠব 
উঠব ভাবছি এমন সময় উত্তম- 
সুপ্রিয়া ঘরে ঢুকলেন। দুজনেই খুব 
সেজেছেন এবং দৃূজনের গলাতেই 
ফুলের মালা। উত্তমবাবু হেসে 
বললেন, আপনাকে বসিয়ে রাখার 
জন্য দূঃখিত। আজ আমাদের একটা 
বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল, তাই দেরি হয়ে 
গেল। লক্ষা করে দেখলাম সুপ্রিয়া- 
দেবীর সিথিতে সিঁদূর । 

আমি উদ্ভি তালে £ 

পাগল নাকি” আজ ব্রাহাণ 
ভোজন করাব বললে আপনাকে 
আনিয়েছি। বেনু, তোমাব রান্না 


পরিবেশন শুরু কর। 
সুপ্রিয়া দেবী খুব ভাল রান্না 
কবতে পারেন, বিশেষ করে বড় 


চিংড়িব মালাইকাবী। বলতে দ্বিধা 
নেই আমি ভোজনবিলাসী। আমি ও 
উত্তমবাবু খেতে বসে গেলাম । 
স্বল “ঃহাবী। আমি ছটা 
চিংড়ি লুচির সঙ্গে উড়িয়ে দিলাম। 
তাবপরে চাটনি. দই, মিষ্টি। 
পরে দিন ভোরবেলা উত্তমবাবূর 
ফোন। বিসিভাব তুলতেই জিন্াসা 
অতগুলো চিংড়ি মাছ খেয়ে শরীব 
খারাপ হয়নি তো” 
এখনও ভাল আছি। 


সরটিফিকেট দিচ্ছেন : 


নিশ্চয়ই, পেটুক হিসেবেও দিচ্ছি, 
ডান্তনর হিসেবেও দিচ্ছি। 


এরপর অনেকদিন দেখা হয়নি। 
হঠাত একদিন দেখা হযে গেল 
বেলভিউ নারসিং হোমে । আমি 
একটা পেশেনট দেখে ফিরছিলাম, 
তাঁর ছেলে গৌতমকে 
নিয়ে ফিজিওথরাপি ডিপারটমেন- 
টের দিকে যাচ্ছিলেন। আমার সঞ্গে 
দেখা হয়ে যেতে প্রাথমিক কথা- 
বাতরি পর বললেন, কাল পরশু 
একদিন আমার বাড়ি আসুন, জরদরী 
কথা আছে । 
কথা দিলাম এবং গেলাম । উত্তম- 
নান ভবিষাং 
খুব চিন্তিত এবং ঠিক করেছেন 
উত্তর কলকাতার আইভি আনড় 
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ধাবু। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করে [ত [টিন কোমপানি কিনে গৌতমকে চালাবার 
দইসাবৃদ করে ফেললেন। কলঙ্কিত 19. [সির 2 ভার দেবেন। 

নায়কের সময় প্রথমে চিত্রনাটা -- হীর্শি চিত্র পয়োজক শ্রীঅসীম সরকার 
শুনলেন প্রাণকৃফবাবু, তার পছন্দ 5 [শা সুপ্রিয়া দেবীকে দিদি বল ডাকতেন 
ইল না। তারপরে শুনলেন তারক- ₹ 1-* এর এবং আমার ধারণা ছিল অসীমবাবু 


পরিবর্তন ২0 জুলাই ৯৯৪৩ / ১৮... 


বা 


আমার 'গুষ্গে খুবে শ্রীমান গৌতমের 
ড্রাগ লাইসেনস বিষয়ে নানা কাজ 
করেন। সেই সময়ে ড্রাগ কনট্োলায় 
ছিলে ডাঃ অজিত কর। তিনি 
সবরকম সাহাযা ও সহানুভূতির 
সঙ্গে কাজ করে অতি দুষ্ত 
লাইসেনস বার করে দেন। 
এরপরেই র মাথায় 
কী খেয়াল হয় ওষুধের 
কারখানা করবেন। আমতা অঞ্চলে 
তাঁর অনেক জমি আছে, সেই জমিতে 
তিনি কারখানা স্থাপন করবেন। 
আমার ডাক পড়ল । আমি গেলাম । 
তাঁর প্রাইভেট চেমবারে তামাকে 
নিয়ে বসে একটা ফ্যাকটরির স্তর প্রিনট 
দেখিয়ে বললেন, দেখুন তো এই 
ফ্যাকটরি করলে কিছু লাভ হবে কি 


নাঃ 

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম । 
সালাইন প্রভৃতি ওষুধ তৈরি হবে 
বড় বড় বোতলে, যাকে ওষুধ 
বিশেষজ্তরা নাম দিয়েছেন ইনট্রাভে 
নাস ট্রানসফিউজন য্ুইড (বি টি 
বটল) ফ্যাকটরি। 

ব্র প্রিনট দেখার পর জিজ্ঞাসা 
করলাম-এ বর প্রিনট আপনাকে কে 
দিন 2 

-দীপগকর ঘোষ। 

দীপঙ্কর ঘোষ একজন কৃতী ওষুধ 
তৈরিকারক কেমিসট। তার উৎসাহ 
অধ্যবসায় এবং সততা আছে। 


এই ফ্যাকটরি করলে যে আপনার 
লাভ হবে। কে আপনাকে বলেছেন ১ 


-ডাঃ মৃরাবী মোহন' মুখারজি। 

মুরারীবাবূর মত বিখাত শল্য 
চিকিৎসক আই ভি য্ুইড তৈরির 
বৃদ্ধি দিয়েছেন উত্তমকুমারকে। 

টা ন্যাযা।এইধরনের য্ুইড 
সারজ্াররির সময়ে প্রয়োজন লাগে 
এবং সবসময়ে এ ধরনের ওষুধ 
বাজারে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ 
রকমের ফ্যাকটরি করলে যে প্রকারের 
কারিগরী বিদ্যা ও অর্থের প্রয়োজন 
তা কজন বাঙালির পক্ষে বায় করা 
সম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহে আছে । 


আমি সেদিন কোন সরাসবি উত্তর 
দিইনি। বললাম-আমাকে দু একদিন 
সময় দিন। একটু আলোচনা করে 
আপনাকে জানাব। 
আমি আল্লোচনা করলাম ডাগ 
কনট্রোলার ডাঃ করের সহ্য 
আসিসট্যানট ড্রাগ কনট্রোলার অমল 
চক্রবর্তীর সঙ্গে এবং আরও অনেক 
পারদশীর সঙ্গে । সকলেরই মত 
এক গধৃধ তৈরির ফ্যাকটরি, বিশেষ 
করে আই ভি ফ্ইডের ফ্যাকটরি 
তৈরি খুব বায়সাপেক্ষ এবং কারিগরী 
বিনা দত বারার। পঞ্চিম- 
বঙ্গে এ ধরনের ফুাকটরি মাত্র 
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সমস্ত 'রাকমের তথ্যাদি সংগ্রহ 
করে এক সপ্তহছি পরে উত্তত্মের 
বাড়িতে উপস্হিত হলাম । 


আমাকে জিজাসা 
করলেন 'কী ঠিক করলেন ? 


আমি পাষ্টা জিজ্ঞাসা করলাম- 
আপনি কী ঠিক করেছেন 2 

-ভাবছি একটা ওষুধের ফাকটরি 
করব। 

-কে দেখাশোনা করবে - 

-কেন ১ আমি ? 

-অভিনয় জগত থেকে আপনি 
চলে যাবেন: 

দেখুন, উত্তমকৃমার একটু চিন্তা 
করে অনেকটা আত্মগত ভাবে 
বললেন-একদিন আমি বৃড়ো হব। 
দাঁত পড়ে যাবে । চুল উঠে যাবে, 
তখন ক আর আমার এই ইমেজ 
থাকবে 

ণ ভেবে বঙ়্লাম-কত 
টাকা পর্যদ্ত ইনভেসট করতে 
পারবেন ? 

এক্ষনি চার থেকে পাঁচি লাখ 
টাকা। তারপর যখন যেমন দরকার 
খরচ করব। 

কিন্তু খুব বিশ্বাসী লোক না হলে 
আপনি কোমপানি চালাতে পারবেন 
না? 

_কেন * আপনি রয়েছেন, যতদিন 
না আমি জয়েন করি, ততদিন 
আপনি দেখাশোনা করবেন। 

এ কথার সরাসরি উত্তর দিতে 
পারলাম না। বললাম-এক সম্তাহ 


পরে জানাব। 
আমার বন্ধুবান্ধব এবং যে 


কোমপানিতে চাকরি করি, তার 
কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানালাম । 
সকলেই না বললেন। 

আমি দিন তিনেকের মাথায় ফোন 
করে জানালাম, আপনার কোম- 
পানিতে আমার কাজ করা হবে না। 

তারপর অনেকদিন আমার সঙ্গে 
দেখা সাক্ষাৎ হয়নি । হয়ত খানিকটা 
অভিমানে, খানিকটা রাগে আমার 
সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। 
হঠাং একদিন এক প্রযোজক আমার 
কান্ধে এসে বললেন-আমি উত্তম- 
বাঘৃকে নিয়ে একটা ছবি করব। গল্প 
আপনার । হিরোইন নতুন । 


আমি ইতস্ততভাবে উত্তর 

দিলাম-উত্তমবাবুর সম্গে আমার 

বহুদিন যোগাযোগ নেই। তাছাড়া 

তিনি আমার গ্প নেবেন কিনা 

তারও ঠিক নেই। 

ই ইন জা 
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আপনার কাছে পাটিয়ে দিয়েছেন। 
আমাকে একটা ফোন 


নমবর , সেটা টেলিফোন 


রবিবার যথাসময়ে উত্তমবাধুর 
সঙ্গে দেখা করলাম। চা বিজ্কুট ও 
ফাইভ ফিফটি ফাইভ খেলাম়। 
উত্তমবাধ হাসিমুখে স্যচ্ছন্দভাবে 
জিজ্ঞাসা করলেন,তারপর ? কেমন 
আছেন : 

_ভালই। আপনার ছবি একটার 
পর একটা দেখছি। 

_হঁ। আগেকার রাগ অভিমান 
মিটেছে ১ 

আমি হেসে বললাম_রাগ তো 


চারপাশে যারা ঘরে বেড়ায় তারা 
শ্রধু নিজেদের কাজ হাঁসিল করার 
মতলবে ঘোরে। প্রকৃত বন্ধু আমার 
নেই বললেই চলে। যাকগে ওসব 
কথা। আপনি কী প্রস্তাব এনেছেন 


হু। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে 
আমি চারলস লটনের মত অভিনয় 
করি, মনের মত গলপ পাচ্ছি 
না। আপনি একটা ঙ্প তৈরি করে 
পারেন ? 
আমার মাথায় কিলিক তেরে 
গ্েল। উইটনেস ফর দি-প্রসিকিউশন 
এর বাংলা করলে এফটা ভাল 
সিনেমার ছবি হয় এবং উত্মমক্মারও 
মেজাজের সঙ্গে অভিনয় করতে 
পারেম। আমার প্রস্তাব উত্তম- 
জানালাম| উত্তমবাবু সঙ্গে 
৯ হাোলেন। আমি নীরব 
সাক্ষী নাম দিয়ে গ্প লিখলাম, উনি 
চিত্রনাট্য শুনলেন, পছন্দ করলেন, 
তারপর বললেন, আমার আর 





না, আপনি যা বলবেন, তাই হয়ে ।.. 
এ ৯5০০০88৯০৬০ লি 


১8৮848৯০4৩৭ 
দেবেন, আর নতৃন হিরোইনকে নিয়ে 
আসবেন। 

প্রয়োজক তাই করলেন। নতুন. 
১৪৮ (৪৮০ 

মেয়েটি, মৃখখানি ভারি সুন্দর আর 

স্িষ্ধ। নাম মঞ্জলা। . 

উত্তমবাধু বলঙেন আমাকে 
হি দিন আর ডেট. দিয়ে. 

| 

মানুদা উত্তমবাবৃর ডেট 
নিয়ে শ্রাটিং আত ঠা 
জোড় করলেন। 


প্রযোজক আর এগোলেন না,. 


০১7 
উত্তমবাবু সা্ীর 
ডেটগুলি সলিল ৮০০, 
শ্যটিংএর জন্য দিয়ে দিলেন। এমনই : . 
আশ্চর্য নরম" দনের মানুষ ছিলো), . 
তিনি কখনও কাউকে না বাত... 
পারতেন না, বিশেষ করে দিদি 
ঘিনি উত্তমকুমারকে সাহায্য কয়ে. 
ছিলেন।একদিন তিনি আমায় বঞ্জে,. 
ছিলেন,খোকাদা (বিভূতি লাহা) যদি 
আমাকে ছাগলের পারট দেন, আর্মি . 
তাও করব, কারণ আজকের উত্তম- 
কৃমারেপ, পেছনে আছে খোকাদার 
অসামান্য পরিশ্রম। খোকাদা না. 
থাকলে আমি কিছুতেই এত বড় হতে 
পারতাম না। আর একজনের খণ 
ববলিন সিরাত 
সেন)। 

এরপর আমি জে গড়ি. 
এবং 


সপ 
মৃত্যুর সংবাদ, সেদিন ৮ শ্রাবণ, ২% 
জুলাই, তারাশ্কয়ের জল্মদিন। 0 





হয়ে উঠেছে। আমাদের সেই বষ্ধু 
তের মধো বয়স কোন বাধা হয়ে 
দাঁড়ায়নি। ফলে, বিনা সঙ্কোচে 
আমাকে উত্তম নতৃন ছবি সম্বন্ধে 
তনেক সাজেশান দিয়েছে । “অবাক 
পৃথিবী' লেখার সময় ওর বিশ্লেষণী 
ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়েছি, ওর 
সুচিষ্তিত মতামত আমাকে চিত্রনাটা 
তৈরি করতে অনেক সহায়তা 
করেছে, একথ। স্বীকাৰ করতে 
আমার কোন সঙ্কোচ নেই । “দেয়া- 
নেয়া' ও 'দ্রাম্তিবিপাম' লেখার সময় 
রচনাকাল থেকেই তার অভিনেয় 
চরিত্রের সঙ্গে একাত হয়ে যেত। 
ঠিক মনের মত না হওয়া পর্যন্ত 
উত্তম খুশি হতে পারত না। নিজের 
মনোমত জিনিসটি তাগাদা দিয়ে 
লেখাতে না পেরে, সকাল বেলাতেই 





আমাকে ধরে নিয়ে গেছে ওর 
বাড়িতে, কখনো ভবানীপৃরে, আবার 
কখনো বা ময়রা স্ট্িটে। সারাদিন 
ধরে লেখার পর রাত্রে নিজে এসে 
পৌছে দিয়ে গেছে। 

অনেক ছায়া ছায়া ছবির মধ্ো 
একটি উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠছে। ঢি' 
সকাল বেলায় টেলিফোন ধরতেই 
উত্তম-কন্ট 'এখুনি তৈরি হয়ে নিন, 
শাড়ি যাচ্ছে ।বৌদিকে বলে দেবেন, ** 
বাড়িতে খাবেন না।' বাস। গাড়ি 
পৌছল উত্তমের ভবান্নীপৃরের 
বাড়িতে । অফিস ঘর। এক পাশে 
করা। আমি ঘরে ঢুকতেই উত্তম 
এগিয়ে এসে প্রণাম করে চৌকিতে 
বসিয়ে দিল। পাশে কাগজ কলম। 


ভূল হয়ে গেছে, তাই জান্ত গণে্ 
দিয়েই নতুন অফিস শুরু করলাম।'- 





উদর 





যদি কোন কারণে আপনার জীবন 
নুঃখময় হয়ে যায় তাহলে লজ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা লকাবেন 


না। এর ফলে আপনার হত 
জীবনের আনন্দ নষ্ট হতে পারে । যথা 


পন সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি, ও যৌবন 

1য় লাভ করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যায় । দুর্লভ 7 
বুষ্ঠী এবং মুল্যবান তঙ্মযৃত্ প্রাচীন শাস্ত্রীয় আয়ুবেদিক ফমূলা 
কান এক সময়ে কেবলমাল্ রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
এখন সেই শক্তিবদ্ধক ফর্মূলীর চিকিৎসায় আপনিও 

গুন্ত হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে 
 পারেন। আপনার স্বাস্থ্য সঘন্ধীয় সমস্যার জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 
নবা রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামুল্যে পরামর্শ নিন। 

/ পয ব্যবহার গোপন রাখা হয় । মহিলারাও নিজ সত 

[রর জন্য পরামর্শ নিতে পারেন। 
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আমার সঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের 
চিন্তা ছিল ওর মাথায় । সব সময় ওর 
সঙ্গে আমি পাল্লা দিয়ে উঠতে 
পারতাম না। আগে থেকে ঠিক করা 
থাকলে পাছে না যাই, এজনা হঠাৎই 
গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যেত ময়রা 
স্ট্িটে। এ বাড়িটা আমার খুব ভাল 
লাগত। ওখানে উত্তমকে খুব সহজ 
মানুষ বলে মনে হত। সারাদিন 
গল্প, নানান ধরনের আইডিয়া, 
নতুন গলেপর প্লট, খাওয়া দাওয়া 
সব নিয়ে একটা পরিপূর্ণ আনন্দের 
দিন কেটে যেত ওর সম্গে। প্রায়ই 
বলত 'একটা নতুন ধরনের চরিত্র 
তৈরি করুন বিধায়কদা। এই শহুরে 
মেকি মুখোশ/আর ভাল লাগছে না। 
একেবারে নতুন কিছু দিন, যার মধ্ো 
প্রাণ আছে।' ঠিক এই ধরনের 
আকৃতি শুনেছিলাম আমার নাট্য 
জীবনের স্বর্গীয় দৃগদাস 
উর ৬১৬ 
বন্ধূবর স্বর্গীয় ভট্টাচার্যের 
মুখেও এ একই কথা শুনেছি। 


কাজ খুব চলচ্চিত্র 
জগতের সকলেই জানতেন আমাদের 
মধ্যের এই পারস্পরিক পীতি-মধূর 
সম্পর্কের কথা। অনেক ক্ষেত্রেই 
মতান্তর ঘটেছে উত্তমের সঙ্গে, 
কিন্তু মনান্তর ঘটেনি কখনও। 
উত্তমের সঙ্গে প্রথম দেখা 
হওয়ার ছবিটা উজ্জল রাখতে চাই, 
কিন্তু কালের প্রবাহে তা ছায়া হয়ে 
এসেছে, আর শেষ দেখার ছবিটা মন 
থেকে মিলিয়ে দিতে চাই, কিন্তু 
সেই শেষ দেখার বাথাকে 
মুছিয়ে দিতে পারেনি । ওকে শেষ- 
বারের মত দেখলাম দৃরদর্শনের 
পদ্য়ি। দেখলাম ওর লেষ মাত্রা, 
মহাযাত্রা। 


প্রার্থনা জানিয়ে এই স্মৃতিচারণ শেষ 
করছি। 


সাক্ষাৎকার 2 


শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


পরিবর্তন ২০ জলাট ১৯। 3 £ টে 





নানা চোখে উত্তম 


সরযৃবালা দেবী 
স্টার থিয়েটারে যখন "শ্যামল 
নাটক করা হবে ঠিক হল তখন 
নায়কের অভিনয় করার 
যামিনী মিত্র ও মচ্লিক 
উত্তমকে নিয়ে এলজেন। তখন সবে 
'বসু পরিবার' ছবিতে ওর সামান্য 
নাম হয়েছে। অপূর্ব 'চেহারা। মুখে 
মিন্টি হাসি। 'শ্যামলী'তে ও আমার 
ছেলের পারট করবে । প্রথমদিন 
থেকেই ও আমাকে মা ডাকতে শর 
করে। শেষদিন পর্যদ্ত তাই ছিল 
আমাদের সম্পর্ক। অভিনয় চঙ্লা- 
কাঙ্গীন ও প্রতিদিন আমাকে প্রণাম 
করে স্টেজে ঢুকত। বারণ করলেও 
শুনত না। ৪8৮৪ রাত ধরে শ্যামলী 
চলেছিল। উত্তম প্রশংসাও পেয়ে- 
ছিল প্রচ্র কিন্তু সবসময়েই দেখতাম 
ওর মধ্যে একটা অতৃক্তি রয়েছে। 
বয়স্ক শিল্পীদের বারবার বলত, 
আমাকে একটু চালিয়ে নেবেন। বা 
সিন করে এসে বলত, একদম ভাল 
হলনা। অবসর সময়েও সমবয়সী- 
দের সচ্গে গল্পশৃুজব না করে 
দেবনারায়ণ গৃষ্ত, জহর গাঙ্গৃলী, 
তুলসী চক্রবর্তীদের মধ্যে বসে 
থাকত। এঁদের আলোচনা থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করত। 
ছবিতে অভিনয় করব, 
হবে তাই ওর লক্ষা ছিল 


একটা সংস্হা কলকাতায় করার ওর 
খুব ইচ্ছে ছিল। থিয়েটার রোডে 
এজন্যে একটা জধিও দেখে রেখে- 
ছিঙ্স। একসঙ্গে পিনেমা হল, 
অভিটোরিয়াম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আর 
ফিলম লাইব্েরি থাকবে ভেবেছিল। 

মে কোন চরিত্র নিয়েই ও খব 


২৯ / পরিবর্তন ২০ জ্লাই ১৯৮৩ 
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ভাবত, প্রচুর পড়াশুনা করত। 
ছেলেবেলায় দেখতাম অভিনয়ের 


আগে ধ্যানে বসতেন। ওর 
নিষ্ঠা ছিল এরকম। 


ই অসম্ভব 
মাতৃভত্ত ছিল। আলি 

ছি ভিনভিসাট তি সেরতারে 
সাজিয়েছিল বাবা মা'র জনা। 
গৌরীকেও খুব ভালবাসত। বলত, 
গৌরী আমার লন্গরী। পরবর্তীকালে 
সংগে ঘনিষ্ঠতা হবার 


& 
রা া এ 
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বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি নায়ক উত্তমকৃমারের 

হার পর তিনটি বছর পার হয়ে গেল। এই তিনবছর ধরে 
শন্পীর জনপ্রিয়তা যেন আরো বেড়েই চলেছে। তাঁকে 
স্মরণ করতে গিয়ে চারজন বিশিশ্ট গৃণীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ 
করা হয়েছে। তাঁদের বত্তন্য থেকে পরিম্কার হয়ে উঠেছে 
উত্তমকুমারের জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক, অনেক না জানা 
ঘটনা । 







পরেও সেই অনুভূতি একই রকমের 
ছিল। সূপ্রিয়ার সেবা আর শোৌরীর 
সহমর্মিতা দুটোকেই ও সম্মান দিয়ে 
গেছে। কিন্তু ওকে বৃঝতে পারেনি 
কেউ। ওর মৃত্যুতে কানন্‌ দেবী 
বলেছিলেন, উত্তমের কোন বন্ধু ছিল 
না। এটাই ওর জীবনের সবচেয়ে 
মমর্িক সতি। 








মল্মথ রায় 






তাই। এরপরে কখনও দেখা হয়েছে, 
টেলিফোনে কথা হয়েছে। ১৯৬৯ 


সালে আমি সন্গীত নাটক নিত 
পুরস্কার পাওয়ায় ও সং- 
সক্বর্ষনা 


১৯৮০ সালের ১৬ জুন আমার 
জন্মদিনে তপন থিয়েটারে আমাকে 





কথাই প্রঘোজা। অকালে ও চলে 
শেছে বাংলা সিনেমার জগতকে কে 
এক আকালের মধো ফেলে দিয়ে, 
কিন্তু যে গৌরব ও বাংল্লা ছবির 
জগতকে দিয়ে গেছে তা অক্ষয় । 


দেবনারায়ণ গুপ্ত 
১৯৪৪-৪৫ সাল। রাজেন 
চৌধূরী 'ওরে যাত্রী' ছবি করছেন। 
তখন 'দাসীর পৃত্র' ছবি করছি। 
রাজেনবাবু আমার ছবির সমপাদক। 
ওঁর অনুরোধে ওরে ডে 
দেখতে গেছি। নায়ক একটি মত 
ছেলে। নাম উত্তমকৃমার। সেদিন 
১০০৪০ শট দেওয়া 
দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 
দেখো ওএকদিন দু্গাদাস ব্যানারজির 


মত বড় শিল্পী ছবে। 

১৯৫৩ সালে যখন স্টারে 'শ্যামলী' 
নাটক শ্রু হল তখন ওকে আরো 
ঘনিষ্ঠভাবে জ্ানলাম। জহর 
গা*গুলী ওকে স্টারে নিয়ে আসেন। 
ঘামিনী মিত্র একদিন উত্তমের ওপবে 
(বিরক্ত হয়ে কিছু বলেছিলেন। ও 
আমাকে এসে বলল, আমি বোধহয় 
'পারব না দেবৃদা। আমি ওকে 
উৎসাহ দিলাম। উৎসাহ পেয়ে ও 
সসাঁচ্কোচে - আমার কাছে একটু 
আলাদাভাবে তালিম চাইল । এরপর 
থেকে ও দৃপূরবেলা হলে চলে 
আন ভান 
চট্লিত্রটাকে বুৰে নিতে চেষ্টা করত। 
এই নিষ্ঠার ফল উত্তম পেয়েছিল । 
প্রথম রাতেই অভাবনীয় সাফল্য। 


দিনে দিনে শামলী নাটক এত 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে দর্শকদের 
জন্যে শোর শেষে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ 
সংস্হাকে স্টার থেকে বিশেষ বাসের 
বাবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু 
তখনও দেখেছি উত্তম প্রথম দিন 
গুলোর মতই বিনয়ী । সহমঅভিনেতা 
বা অভিনেত্রীদের সহযোগিতা 
পাবার জনো সমান বাগ্ন। 


ছবি বিশবাস মেদিন মাবা গেলেন 
আমরা স্টারে মরদেহ আসার জন্যে 










অপেক্ষা করছি। সামনে লক্ষ লক্ষ 
লোক। পিছনের গলি দিয়ে উত্তম 
এল। থরথর করে কাঁপছে । জন- 
প্রিয়তার জন্য ও মরদেহের কাছে 
যেতে পারবে না বঙ্গে ওর সেক 
অনুতাপ! শেষে ব্যালকনি থেকে ও 
শেষ দেখা দেখল । সেদিন বলেছিল, 
ছবিদার মৃত্যুতে বাংলাদেশের কী 
ক্ষতি হল জানি না। তবে সবচেয়ে 
বড় ক্ষতি হল আমার। ছবিদার 
সংগে অভিনয় করার যে আনন্দ তা 
আর কোথায় পাব 


একদিন এক মহিলা প্রযোজিকা 
তার বাড়িতে চিত্রনাটা শোনানর 
জন্য আমাকে ডাকলেন ।উত্তমও 
এল | চা খাবার পরে চিত্রনাটা 
পড়তে শুরু করেছি এমন সময় সেই 
মহিলার ইঙ্গিতে বেয়ারা মদ ও 
আনুসঠ্গিক সরঞ্জাম নিয়ে এল। 
উত্তম তক্ষ্নি উঠে পাশেব ঘরে গিয়ে 
সেই মহিলাকে বকাবকি করতে 
লাগল আমার সামনে এসব আনায়। 
এমনই ছিল ওর শ্রদ্ধা। কখনও 
সামনে সিগারেটও খেত না। 


সুরতাকে স্টারে পাঠিয়েছিল 
ওই । বলেছিল, আমাদের বাড়ির 
বৌকে তো যেখানে সেখানে দিতে 
পারিনা। আপনি যদি নেন। পরে 
সাফলালাভে বলেছিল, 
জানতাম দাদার হাতে পড়লে 
প্রতিভার বিকাশ হবেই। 

ওর প্রতিভার বিশালতা বিচার 
করতে হলে সতাজিং রায়ের ছবিতে 
অভিনয়, বনপলাশীর পদাবলীর 
মত ছবি পরিচালনা কিংবা পুরো 
পরি কমারশিয়াল ছবিগুলোতে ওর 
আপরোচ এসবই হিসেব করতে 
হবে। ও ছিল একজন সম্পূর্ণ 
শিল্পী। 





শ্যামল মিত্র 


উত্তম যখন সিনেমা করত না 
অর্থা যখন ও উত্তমকৃমাব হয়নি 
তখন থেকেই ওব সঙ্গে আমার 
পরিচয়। তখন থেকেই আমরা বন্ধৃ। 


চক্রবেড়িয়ার মোড়ে মোহিনী মোহন 








| সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। নতুন কথা 


রপ্ত পপ, ৯.০ 


আত্ডা দিতাম। এই সময় ও পোরট 
কমিশনারসে চাকরি করত । একদিন 
এসে বলল, 'কামনা' নামে একটা 
ছবিতে ও নাকি হিরো হচ্ছে । আমরা 
বন্ধুরা তো খুব খুশি । সেই থেকে ওর 
ছবি ধাপ করলে আমরা নিরাশ হই । 
খারাপ লাগে। ক্রমে ছবি হিট হতে 
লাগল। ওর নাম হতে শরু করল। 
আমরাও বন্ধৃভাগো বোধ 
করতে লাগলাম । সে সময়ে আমরা- 
আমি, উত্তম, ভানু সব এক সম্গে 
স্টুডিও যেতাম। কাজ করতাম। 
ক্রমশ রকের আজঙ্ডা পেশাগত 
জ্রীবনেও গভীরতা আনল । 
অভিনয় 'করলেও ও গান খুব 
ভালবাসত। উত্তম রবীন্দুস্গীত 
খুব ভাল গাইত। মনে আছে আন্ডার 
মাঝখানে হঠাৎ ওর স্ত্রী গৌরী এসে 
বলে যেত, বাবা আসছেন। ব্যাস। 
চুপচাপ একেবারে । ওর বাবা ঘরে 
ঢুকে গেলে আবার শৃরু হত। আস্ডা 
দিতে, গান বাজনা করতে উত্তম খব 
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হজ, 


মুনমুন সেন 

পার্থদা চিঠিতে উত্তমকূমার 
সম্পর্কে কিছু বলতে বলেছেন। 
কিন্তু নতৃন কথা কী ই বা বলব: 
নতুন বলার কী-ই বা আছে। উনি 
তো মহানায়ক । 

আমার মায়ের সঙ্গে উনি যখন 
ছবি করেছেন তখন আমি নেহাতই 
ছেোট। হা বরাবরই 
বাইরে বাইরে | উত্তমকুমা- 
রের সম্গে তেমন কোন ঘনিষ্ততা 
হয়নি! মানে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ 
হয়নি। আমি ওকে শ্রদ্ধা করি। 
ভালোবাসি। ওর সঙ্গে মায়ের 





ভালবাসত। নিউ আলিপুরের বাড়ি 
তখন সবে তৈরি হচ্ছে। ছাত 
হয়েছে। ছাতের সিঁড়ি হয়নি। ঠিক 
হল জ্যোৎস্না রাতে ছাতে আসর 
বসবে। শুনে গৌরী বলল, সেও 
যাষে। উত্তম গৌরীকে রাগিয়ে 
দেবার জনো বলল, না, না তৃমি 
পারবে না। এ বাঁশের মাচা বেয়ে 
তুমি উঠতে গেলে ভেডে টেঙে 
কেলেস্কারি হবে। মাঝে মাঝেই 
আমাদের সকলকে নিয়ে তোপচাঁচী 


চলে যেত। 
আমি একবার জিক্তেস করেছিলাম, 


তুই এইসব ট্যাশ ছবিগুলো করিম 
কেন ১ ও উত্তব দিয়েছিল, উপায় 
নেই। এ ছবিগুলোতে আমি কাজ 
করলে টেকনিশিয়ানবা কাক্ত পাবে। 
এইকথা ভেবেই এসব ছবিতে কাজ 
করি।! 


সাক্ষাৎকার £ 





কল্লোল 








আলোকচিত্র 2 গৌতম রায় 





দেখা সাক্ষাং করছেন না। 


উনি হঠাৎ মারা যেতে মা খুবই 
দুঃখ পেয়েছেন। বাংলা ছবি কতটা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একথা নতৃন করে 
আমি আর কী বলব: উনি নেই, 
এটাই বড় শূন্যতা । 
উত্তমকূমার সম্পর্কে বড় করে 
বলবার মত আমার স্মৃতির বাঁপিতে 
তেমন কিছুই নেই । আমি ওকে শ্রদ্ধা 
করি। ওর অভিনয় ভালোবাসি। এই 
পর্য্তই | [] 
সাক্ষাৎকার £ প্রিয়দ 








সপ পা ০ পপ পপ সী ০ পাপ শপ আপ পাপন দা শা ও পপ ০ ৯৯ পর 





'উত্তমের মত বধ্ধু দুর্লভ'- ছ 
নমবর হ্যারিংট্ম স্ট্রিটের চেমবারে 
বসে বালাবন্ধুর স্মৃতিচারণ কর. 
ছিলেন ডাঃ অশোক ব্যানারজি। 
'আমরা দৃজনেই একই স্কুলে 
পড়তাম। আমি প্রথমে ধানবাদে 
ছিলাম। কলকাতায় আমি ৯১৩৩ 
সালে। ১৯৩৪ সালে ভর্তি হই সাউথ 
স্বারবানে। সেই থেকে অরুণ মানে 
উত্তমের সঙ্গে আমার বন্ধৃত্ু জীব 
নেব শেষ দিন পর্যন্ত। যদিও মাকে 
যখন আমি সাত বছরের জনা 
লনডনে ছিলাম এবং পরবর্তীকালে 
থাকায় দেখাসাক্ষাৎ কম হত, 
উত্তমের বাড়িতে কারুর কোন 
অসুখবিসৃখ হলে বাবিপদে আপদে 
আমার ডাক পড়ত। আর প্রভোক- 
বন্ধর থারড সেপটেমবরে আমাকে 
ওর বাড়িতে যেতে হতই। কাবণ 
ওদিন উত্তমের জল্মদিন উপলক্ষে 
আমরা সব বন্ধুরা একতিত হয়ে 
একটু আনন্দ, গগ্পোটশপা 
করতাম ।' 

আপনাদের স্কুল জীবনের ঘটনা 
কিছু বলুন না। 

“দেখুন স্কুল জীবনে বিমাবকেবল 
কোন ঘটনা আমাদের ছিল না। 
দুজনে এক ক্মাসে পড়তাম । পড়া, 
শনোতে আমি বরাবরই ভালো, অল 
হতাম, উত্তম স্টানড না কবলেও 
পড়াশুনোয ভাল ছেলে ছিল। তবে 
খেলাধুলায় বিশেষ কবে স্কুল 
স্পোরটসে উত্তমের পারফরমেনস 
ছিল দুর্দদ্তি। আব এখনকার ছেলে 
দের মত স্কুল পালিয়ে সিনেমা 
যাওয়া বা খুব দুষ্টুমি কিংবা 
বেয়াড়াপনা করার সুযোগ আমাদের 
ছিল না। কারণ তখনকাব দিনে 
সুবারবানে ধরণীবাবু, শীতলবাবু, 
মণিবাবুর মত বাঘা বাঘা মাসটার- 
মশাইবা ছিলেন। ওঁরা যেমন ভাল 
শাসন। ফলে আমরা ওদের যেমন 
ভক্তি করতাম, তেমন ভয়ও করতাম। 
সৃতরাং স্কুলে পড়াশুনোর বাইরে, 
নির্দিষ্ট খেলাধূলা ছাড়া আর কিন্তু 
করার উপায় ছিল না। স্কৃল ছুটি 
হলে আমি আর উত্তম, দৃজনে গ্পো 
করতে করতে বাড়ি ফিরতাম।' 

শুনেছি, আপনারা ছোটবেলায় 
অভিনয়-টভিনয় করতেন; 
দয, উত্তমদের গিরিশ মুখারজি 
রোডে লু মানে দিলীপদের বাড়িতে 
বা পাড়ায় জগদ্ধাত্রী পূজোর পর 


. যাত্রা হত। আমাদের অন্যান্য বধধুরা . 
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সব অভিনয় করত, কিন্তু আমি 
করতাম না। আমার দেখতেই ভাঙ্গ 
লাগত। তবে আমার এক বন্ধু 
ধীরেন ব্যানারজি, এখন ও খুব বড় 
ডান্তণব।) আর জি কয মেডিক্যাল 
কলেজে আছে _ ধীবেন দারুণ 
অভিনয় করত । তখন এক এক সময় 
মনে হত ধীরেন ইজ এ বেটার 
ম্যাকটব দ্যান উত্তম। কিন্হু পরে 
দেখলাম, না উত্তমের অভিনয় মোর 
শ্াচারজ দান ধীরেন। বিহাবসালে 
দেখেছি উন্তমকে দিয়ে যদি একই 
বই-এব দশটা কাবেকটাব করান 
হত, তবে দশটা রোলই গুডিফা 
(রেনটলি সেলে করে দিতে পারত 
একটু থেমে ডাঃ ব্যানারজি বলে 
যেতে পাগলেন, ১৯৪২ সালে ম্যাটরি- 
কৃলেশানের পব আমি সেনট জষভি- 
যাবস কলেজে আই এস সি পড়তে 
গেলাম। আর উত্তম আই কম 
পড়তে ভবহি হল আশুতোষ! 
ভখন বোজই পায় দখাসাক্ষাত, 
গলপগুজব হত। কিন্তু আামি যখন 
ডান্তনকীতে ভবতি হলাম, তখন 
উত্তম আমাদের বাড়িতে এলেও, 
আমার সঙ খুব কম দেখা হত। 
কাবণ সকাল সাতটার মাধ। মামায 
মৈডিকেল কলেজে ঢালে যেহে হত, 
আব তার উপব পড়াশুনোর চাপ। 
কিন্তু উত্তম আমাব খোঁজখবধ ঠিক 
নিযে যেত। আমার ভাইদের সঙ্ঞে 
মা বাবা, ভাম্পী-ভাইবিদেব সঙ্পো 
ওর খুব ঘনিষ্ঠতা হায়ে শিরিন । 
তারপর ১৯৫৪ সালে আমি ই ংলনাতে 
চলে গেলাম ডাত্রণরী পড়ার জনা । 





উত্তম আমার নাম শুনে হৈ হৈ করে উঠল 


উত্তম কিন্তু তখনও আসত এবং 
আদায় বৃদ্ধ বাবা মার খোঁজখবর 
নিয়মিত রাখত । কারণ আমার দুই 
দাদা এবং আমরা তিন ভাই তখন 


“ আমি ফিরলাম সাত বছর বাদে, 
১৯৬১তে 

পন করলাম. এরপর আপনাদের 
দেখা সাক্ষাৎ হত” 

ডাঃ বানারজি বললেন,'না ঠিক 
এর পর নয়। বেশ কয়েক মাস বাদে। 
আমি তখন পিজি হসপিটালে কাজ 
করছি। উত্তমের তখন খুব নাম 
ডাক। আমি লনডন যাবার আগেই 
ও সিনেমায় নেমেছে! কিছ্তু যে 
স্য়কার কথা বলছি তখন উত্তম 
জনপ্রিয় চিত্রতারকা। কোন একটা 
ছবির, মোসট প্রোবাবলি 'সূর্ধশিখা ই 
হবে বোধহয়, একটা ব্রেন অপারে 
শানের সিন তুলতে ওরা পিজি-র ও 
টিতে শ্বটিং করতে এল! এখন 
শাটিং-এ দশ মিনিটের সিকোয়েন- 
সের জনা আরেনজমেনট করতেই 
দুতিন ঘন্টা লেগে যায়। উত্তম 
চুপচাপ বসে আছ্ছে, ওদিকে সব 
বাবস্হা হচ্ছে। আমার আনডারের 
কয়েকজন হাউস সারজেন জানত, 
উত্তম আমার বালাবন্ধু। ওদের মধ 
একজন সাহস কবে উত্তমকে জিগোস 
কবল, 'স্যার, আপনি ডঃ অশোক 
বানারজিকে চেনেন উত্তম তো 
আর্জার নাম শুনে হৈ তৈ করে বলে 
উঠল, কৈ কৈ. অশোক কোথায়, 
কতদিন দেখা হয়নি। কারণ ওর 
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নিয়ে, গাড়ি করে উদ্মম সোজা 
আমার বাড়ি চলে এল । পিজিেফে 
আমার বাড়ি দৃ'মিনিটের পথ! আমি 
তখন লোয়ার সারকুঙলার কোডের 
সরকারি ফ্যাটে থাকি । নিচে এসেই 


তুই একটা মা তা হয়ে গেছিস, দেখে 
বলে চেঁচাতে লাগল । আমি একটু 
লড্জিত এবং কৃশ্টিত! কারণ 
ইনফাকট তখন ড'্ওণর ছিসাবে 
সবে পফেশানে নেমেছি, প্রতিষ্তিত 
তখন বাংলা ফিলমের জনশ্সিঘ় 
নায়ক । বললাম, ভাই, তোমার 
কথাই আলাদা, তুমি হালে সিনেমার 
হিরো, কত নামডাক তোমার, আমি 
তো এখনও মাটিতে লুটোপৃটি খাপ্ছি, 
তোমার সঙঠো যোগাযোগ করতেই ' 
ভয় লাগে। উত্তম এক ধমক দিয়ে 
বলল, ভয় কিসের; আমরা স্কুলের, 
ছোটবেলার ক্ধু। আরে দেখ 
অশোক, যে যার লাইনে বড় হয়, 
তুইও তোর লাইনে বড় হবি। আর 
সবচেয়ে বড় কথা বম্ধৃত্ের, মধো' 
আবার বড় ছোটর কী আছে রে? 

উত্তম আপনার বাড়িতে আস- 
তেননা? 

'আমি তো ওকে বার বার বঙজতাম 
আসার জনা । কিন্তু ও বলতো, তি 
বাপু আমার ওখানে চলে এস। 
জমিয়ে আহ্ডা মারা যাবে। তোমায় 
বাড়িতে তো আমার যেতে ইচ্ছে. 
করে, কিন্তু বাইরের লোক একবার 
জেনে ফেললে, অনেকেই তভামার 
বাড়িতে উৎপাত করবে, বিরত 
করবে। তাও গৌতমের বিয্লেতে 
নিমন্ত্রণ করতে এল । বক; পাঁচ 
মিনিট বসব। তারপর 
বানারজি, আমার দৃই পূত্রত্ধধূর 
সঙ্গে পূরনো দিনের গলপ করে যখন 
উঠল, তখন ঘণ্টা দেড়েক ফেটে 
শোছে।' 
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এক দায়িতৃপূর্ণ বিভাগের প্রধান 
অফিসার দিলীপ মুখারজির ৩৯ 
গিরিশ মুখারজি রোডের বাড়িতে 
হাজির হওয়া মাত্র তিনি সাদর 
অভার্থনা জানিয়ে নিয়ে চললেন 
অন্দরমহলে। দিলগীপবাব্‌ উত্তম. 
কৃমারের বালাবন্ধু। পৃরনো দিনের 
জমিদারবাড়ির বিস্তৃত ঠাকুরদালান 
'এই যে ঠাক্রদালান দেখছেন, 
এখানে প্রতি জগদ্ধাত্রী পূজোর পর 
আমরা যাত্রা করতাম উত্তম, আমি, 
আমার ডায়েরা, নিকট আত্মীয়স্বজন, 





১৯৭৫ সালে উত্তম এখানে শেষ 
অভিনয় করে 'নর্টী বিনোদিনী' 
পালায় গুর্্খ রায়ের ভূমিকায় 
কথায় কথায় আমরা এসে পড়েছি 
ওদের ডইংরুমে। 
দিলীপবাবূর কাছে প্রন রাখলাম, 
“আপনার সচ্গো উত্তমবাবূর বন্ধুত্বের 
সূত্রপাত কবে থেকে ?' দিল্লীপবাধু 
জানালেন, 'ঠিক কখন থেকে বন্ধৃত্ব 
তা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে 
রিকলেকেট করা মুশকিল। তবে যখন 


১৯৩৬ .র অলিমপিকে সাঁতারে ভার- 
তের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ঈ' 

ৰ ৃ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। উনি উত্ত- $:1 , 
৮ 2 ৃ মের ফিগার, স্ট্রোক এবং টেনাসিটি 1; ৯ 
দেখে ওকে একজন ভাল সাঁতারু রি এ 1 
করার জনা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। 1: ৮ 
| কিন্তু উত্তমের তখন সাঁতারে বা |! পট 
» স্পোরটসের কোন একটা বিষয়ে £ *. 

গং ২ 2 লেগে থাক' ' এমন ইচ্ছা ছিল না, 
চে ** তাই উত্তমকে একজন ভাল সাঁতারু 
হিসাবে আপনারা দেখতে পেলেন 
না উত্তম ফুটবলও বেশ ভাল 
খৈলত। ভলিবল, কবাড়ি, গাদি 
প্র ইতাদি সব খেলাতেই উত্তম বেশ 
চৌখস খেলোয়াড় ছিল । আমার মনে 
পড়ছে আমাদের এই ঠাকুরদালানের 
সামনের মাঠে আমি, উত্তম, লালু 
সবাই মিলে করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের 
“*মুক্ট' নাটকটি । ওটাই আমাদের 
প্রথম অভিনয়। কে কী পারট 
করেছিলাম মনে নেই। স্কুলের নিচ 
ম্লাসের ছাত্র তখন। এরপর ওই ৩৬ |. 
গিরিশ মুখারজি রোডের বাড়িগুলো | 
দেখছেন গখানে আগে এত বাড়ি 
? ছিল না, ছ্বিল মাঠ। গখানে স্টেজ 
সা. করে আমরা 'প্রতাপাদিতা' করি। 
প্রি: এতেওকে কার ভূমিকায় নেমেছিলাম 
হু মনে নেই। তারপর প্রতিবছরই দু 
২) একটা করে নাটক করেছি। পরবতী 
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চট্টোপাধ্যায়। আর আমাদের সক. 
লের কাছে উত্তম। উত্তম ওর ডাক 
নাম।” 

আমি বলি, 'আপনাদের ছোট- 
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কালে যাত্রা করতাম, আমাদের এই ৮ * ++ 
ঠাকুরদালানের ফাঁকা জমিতে । এক- চি 
ধার 'আগার্মী কাল' নামে একটা | 
যাত্রা করি। আমি ও উত্তম তখন শ্লাস ক 
এইট কি নাইনে পড়ি । বড়দের সঙ্গে [১৮৮ 
অভিনয় করি। ওই যাত্রায় আমি কী ঠি* চি 
রোলে নেমেছিলাম মনে নেই, তবে টি 
উত্তম নারী চরিত্রে দৃদ্তি অভিনয় 
করেছিল এটা বেশ স্পম্ট মনে 
আছে। উত্তম 'তরলা' বলে একটা 
, মেয়ের পারট করেছিল। এরপর 
যুদ্ধের ঠিক পরেই, আমরা 'আনন্দ- 
মঠ'এর সংক্ষিতকরণ করে 
'গ্রন্তান' বলে একটা নাটক করি। 
যতদৃর মনে পড়ছে, উত্তম “মহেন্দ্র-র 1 ১ 
" ভূমিকায় অভিনয় করে। এই নাটকের প্র 
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১, 
টু জন্য আমরা কারড বিক্রি করি এবং ৫ ০.” 
১১০০ টাকার একটি চেক অনুষ্ঠানের ২ 
সভাপতি সর্তীশচন্দ্র বোসের হাতে ও 8 
| তুলে দিই আই এন এ চ্যারিটি ট্রি. 1 ৮2. 
; ফানডের জনা।' ইত 5১, 
বললাম 'এবার পরিণত বয়সের | 
কথা বলুন।' | 
্ চলে আসবার সময় ৃ 


ডর 
'আকচুয়ালি, উত্তম যখন থেকে কিছুটা আত্গ্রানির সুরে বললেন, চি 
ফিলমে গেল, তখন. থেকে আমি এপ 
পড়াশুনা এবং পরে কাজের বা কাটিয়ে উত্তমকে আমরা মানে ওর 
চাকরির প্রয়োজনে কলকাতার না লও 
বাইরে বাইরে কাটাতাম। আর হয়ে কাছে টেনে নিতাম, তাহলে ওর 
সিনেমা সম্বন্ধে খুব একটা ইনটা- ফিনানসিয়াল লস, ওর টেনশান 7 
রেসটেডও ছিলাম না। তবে মাঝে অনেক কমাতে পারতাম। একটা 
মধো উত্তমের ছবি দেখতাম, ওর ঘটনা মনে পড়ছে, তখন ১৯৬৪ কি | 
সঙ্গে আমার স্ত্রীকে নিয়ে দু একটা ৬৫ সাল, উত্তম ওর নিউ আলিপুরের 
শৃ্টিংও দেখতে গেছি । তবে আমরা ফাটে থাকে, ওইসময় ওর নারভাস 
দুজনে তো দূই ডিফারেনট লাইনে ব্রেকডাউন হয়েছিল। তখন কেন 
চলে গেছি। তবে উত্তম আর আমার জানি না ওর মনে হয়েছিল, আর 
মধো এমন দারুণ আনড়ারস্ট্যানডিং বেশি দিন বোধহয় বাঁচবে না, তাই 
ছিল যে আমরা দৃজনে দুজনের আবার নিকট বম্ধূদের কাছে ফিরে 
কাজকে শ্রদ্ধা করতাম। যেতে চায়। উত্তম আমাকে, লালুকে 


51708110 115 (09 77651 0011৩ 
96১ সেখানে বাইরের এমন 
কোন লোক থাকবে না, ধারা 
নিজেদের স্বার্থ নিয়ে আসবে। কিছ্তু 
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সঙ্গীতশিক্ষকের চোখে উত্তমকৃমার 
আমি গান শেখাতাম 





সপ 





১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস 
থেকে শৈলেন্দ্রনাথ কর্মকার উত্তম- 
কূমারকে রবীন্দসম্গীত শেখান শরু 
কবেন। 


তাঁকে জিশোস কাব, উত্তম. 
কূমাবকে গান শেখানব ব্যাপারে 
যোগাযোগ কীভাবে হল? 


উনি বললেন £ আমি তখন 
'দক্ষিণী'র ফাইনাল ইয়াবের ছাতর। 
দি এ-ও পড়ছি। রাসবিহ্বারী এভি 
নিউ এর মোড়ে ময়রার দোকানের 
সামনে বা অমৃতায়নে আমাদেব 
আহ্ডা বসত। আমার বন্ধু তরুণ 
মিত্র, ধুব রায়চৌধুরীর সঠ্গে আমার 
পরিচয় করিয়ে দেয়। একদিন হঠাৎ 
ধুব রায়াচৌধুবী আমাকে জিগোস 
কবলেন £ একজনকে গান শেখা 
বেন” বললাম £ হাঁ শেখাব। 
এবপব কযষেকদিন কেটে গেছে। 
আমি স্বাভাবিক কৌত্হলে জিগোস 
কবলাম £ কে গান শিখবে ৮ উনি 
বললেন উন্তমক্মার। 


রর 


যাগাযোগের পব থেকে নিয়মিত- 
“ভাবে শেখাতে শৃবু কবলাম। তিনি 
যথার্থ সঞ্গীতপ্রেমী ছিলেন । গানের 





প্রতি, বিশেষ কবে রবীন্দ্রসত্গীতের 
প্রতি তরি আজল্ম আকর্ষণ ছিল । 
মনেপ্রাণে রবীন্দরসংগীতের প্রতি 
তাঁর অনুরাগ আমি উপলব্ধি 
করেছি। নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত 
শিখিয়ে তাঁর একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং 
শ্রদ্ধাভাব আমি দেখেছি। কখনও 
কখনও একটানা দৃঘণ্টারও বেশি গান 
করতেন। রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও 







শুনেছি 'অপূর্ব সংমিশ্রণ। আঃ কী 
সুন্দর, যেন যাদুর স্পর্শ'। আগেই 


বলেছি ফেবরুয়ারি ১৯৫৮ সাল 
থেকে রকে গাল শেখাতে 
শৃবু করি। জিগোস 


করেছিলাম আপনি রবীন্দ্সম্গীত 
কেন শিখতে চান - অনা অনেক গান 
তো রয়েছে, রবান্দুসংগীতকে বেছে 
নিলেন কেন * উত্তবে বলেছিলেন - 
খাঁটি সাংগীতিক ভাব কোন গানে 
পাই না, অন্য সব গানে মিশেল- 
টিশেল আছে বলে মনে তয়। খাঁটি 
সাম্গীতিক ভাব শৃধু রবীন্দ্রসংগীতেই 
পাই। প্রথমে শুনলে মনে হত খুব 
সোজা ববীন্দ্রসংগীত। আর সব 
গানই প্রায় এক রকম । কিন্ত শিখতে 
বসে দেখতে পাচ্ছি, না প্রুতোকটি 


















হয়ে যাচ্ছ। একবার কলামন্দিরে 
অনুষ্ঠান হল। প্রথমে গেয়ে শোনা- 
লেন 'অশ্রুনদীর সুদূরপপারে' তারপরে 
গাইলেন “ছিদ্নপাতার 

তরণী"। প্রতিষ্ঠিত শিম্পীর নৈপুণ্য 
সেদিনের গাওয়া দুটি গানেই ফুটে 
উঠেছিল। সেদিন হেমন্ত 
রতি 
নিয়মিত গাইয়ে হয়ে গেলে ।' মান্না 
দেও গান দুটি শুনে অবাক হয়ে 
গিয়েছিলেন। 


অনেক সময় আমার সঙ্গে বসে 
উচ্চাঙ্গসঙগীতাশ্রিত রবীন্দ্রসম্গীত 
রেওয়াজ করতেন। কিন্তু ফোন 
অনুষ্ঠানে গাইতে বললে এ উচ্চাঙ্গ- 
সংগীতের রবীন্দুসংগীতগুলো গাই- 
তে চাইতেন না। 

শান শেখার সময় বাইরের কোন 
লোক আসলে বা ফোন করলে 
সাধারণত আটেলড করতেন না। 
ওঁব আন্তরিকতাটা, কী বলব -- 
নিষ্ঠাটা এত বেশি ছিল যে, অতি 
নিকটজন গান শেখবার সময় ফোন 
করলেও বলতেন এখন নয়, পরে 
ফোন করতে বল। 


১৯৮-র ফেবরুয়ারি থেকে মারা 
যাওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিল। যেদিন উনি মারা যান সেই 
দিনই আমার ফোন করার কথা 
ছিল। 


মাঝখানে আমি আড়াই বছর 
জামশেদপুরে ছিলাম । মাঝে মধো 
এসে শেখাতাম | এ সময়টাতেও উনি 
আর কারো কাছে গান শেখেননি। 
এর কারণ ছিল সম্ভবত আমার 
সঙ্গে ওর. একটা আনডারস্টানডিং 


২৭ / গরিষর্তনূ ২০ জুলাই ৯৯৮৩ 


সস জঞজঞপ। 
শন ১ 








হয়ে যাওয়া। 
আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক তো 
অনেক দিনের । এই দীর্ঘ সং্গীত- 


শিক্ষাপর্বের প্রথম দিকে শেখাতে . 


যেতাম রবিবার । কিন্তু রবিবার গান 
শেখানোয় এক ধাদেখা দিল। 
রবিবার সব লাইনের 
লোকেরা এসেযেত। তাই রবিবারের 
বদলে সঙ্গীত শিক্ষার দিন সোমবার 
সন্ধে করা হল। 

একবার ১ বৈশাখের পরের দিন 
গেছি। হঠাৎ উঠে টিপ করে প্রণাম 
করার চেষ্টা করতেই আমি হাতটা 
ধরে ফেলেছি। বললাম, একি 
করছেন» আপনি ব্রাহাণ, বয়সে 
বড়। বললেন, না, আপনি শিক্ষক, 
আপনি গৃরু। 

কখনও কখনও গান শেখাতে 
শেখাতে রাত হয়ে ঘযেত। বলতেন - 
মাসটারমশাই খেয়ে যান। পরে 
গাড়িতে করে ডাইভার দিয়ে বাড়ি 
পোঁছে দিয়েছেন। 
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অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি এখন 
মনে আসছে। একবার আমাকে 
বললেন - চলুন রাস্তায় একটু 
হাঁটি। লোয়ার সারকৃলার রোড দিয়ে 
যাচ্ছি। আমি, উনি আর সোমা 
সঙ্গে । পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, থেমে 
যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে যাচ্ছে। 
পায়ে পায়ে চৌরস্গীর কাছে এসেছি। 
বাস যাচ্ছে - মার্কা হঠাৎ দেখতে 
পেয়ে সিট ছেড়ে উঠে দেখছে। : 


এক রোববার সন্ধোবেলা। উনি 
ফোন করে যেতে বলেছেন। তার দৃ/ 
তিন দিন আগেই আমি স্ত্রী 
সিনেমাটা দেখেছি । বাড়ির পেছনের 
বারান্দায় ধেলভিউ নারসিং হোমের 
দিকে মুখ করে তাকিয়েছিলেন। 
শ্রামি বললাম, ছাত্র, মাই হারটিয়েসট 
কনগ্রাূলেশনস ফর ইয়োর ব্রিলি- 
য্যানট পারফরম্যানস ইন ক্ত্রী'া 
ধলেই হ্ানড-শৈক করার জন্য হাত 
বাড়িয়ে দিলাম। তখনই উনি সুপ্রিয়া 
দেবীকে বললেন, বেণু, আজ মাস- 


সি 
শ 
1 


কক ৮৮ 


2৮০ 4 পি রর টা কচ, 
308৯1500050 14088 


টারমশাইকে খাওয়াতে হবে। 


আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় বার 
বছর দৃই পর উনি ইচ্ছে করলেন - 
ইলিশ মাছের পাতৃড়ি খাবেন। আমি 
প্রনে বললাম - আপনাকে আমি 
খাওয়াব। সেকালের ফাঁসার বড় 
থালায় আমাদের হরিশ মৃখারজি 
রোডের ধাড়িতে পিড়ে পেতে বসিয়ে 
একদিন নেমল্তম্ন করে খাওয়ালাম | 
উত্তমক্মার-গৌরী দেবী দুজনেই 
এসে পরিতৃপ্তিসহনকারে আর যাকে 
বলে চেটেপুটে খেয়েছিলেন । 

আরেকবার শ্যামনগরে একটা 
জুট মিল অডিট করে ফেরার সময় 
বেশ ভাল সাইজের একটা ইলিশ 
মাধ এনেছিলাম ওকে খাওয়াবার 
জনা। সেই শ্রাছ আমাকেও খাইয়ে 
তবে হ্বাড়লেন। 

কজ্পকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে 
ওকে একবার মানপত্র দেওয়া হয়। 
সে সময় গোবিন্দ দে মেয়র ছিলেন । 
মানপত্র নিয়ে গৌরী দেবীসহ ফিরে 
এলেন। আমার মেদিন যাবার কথা 
ছিল। শিয়ে দেখি তাম্রফলকের 
মানপত্রটি রাখা আছে। এ দিনেও 
গৌরী দেবী চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ 
পরেই বললেন, আসুন গান করা 
যাক। অর্থাৎ 'ডিভোশানটা' ছিল। 


মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমার 
আগেকার শেখান কিছু গান গাইবার 


পর অনেক দিন আগে শ্টুদির 
নিবচিন করা গান “সকল গার্ধ দূর 
করি দিব' দশ/বারোবার শুনে 
বললেন আমাকে “মাসটারমশাই 
পরের দিন এটা শিখব ।" সেই পরের 
দিন আর এল না, তিনি ধরার সকল 
গর্ব দূর করে শাচ্তিপারাবারে 


মহাযাতা করলেন। 00 
রহাউ তরে কিইেঠহটি 


সাক্ষাৎকার '« 


ূ্যসত্্র বন্দোপাধ্যায় '. 





আমার অংগের সাবান ওয়েসিস 
চট্ট আমার প্রিয় সাবান ওয়েসিস 
ঘষে সাবান ভরস! দেয় ওয়েসিস 


হোগিগা: গাদা, গালাপী ও সনুজ ন্বাঙ পাওয়। ঘায়। 
৬. গাায়াল আগ্র। মিলপ, লিঘ্মিটেড, 


টায়ালট পাপ অভুন দিজীল় এবাটি উৎচ্ুষ্টী পথা। 
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'আলটিমেটলি ছবি পরিচালনার কাজেই আসব' 





প্রখেন্ু দাশ 


১৩ আগসট, ১৯৭১৯। বিদেশ 
যাবার আগে উত্তমকুমার বালিগঞ্জ 
সারকূলার রোডের একটি বাড়িতে 
সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। 
তাতে আকাশবার্ণী কলকাতার ইউথ 
করেসপনডেনট হিসাবে আমি ও 
দেবাশিস ভট্টাচার্য উপস্হিত ছিলাম। 
সাংবাদিক সম্মেলনের নির্দিষ্ট 
জায়গায় ঢুকেই দেখলাম একটা 
তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে উত্তমকৃমার 
বসে রয়েছেন। মেঝেতেই সুদৃশ্য 
জাজিম পাতা। সকলেই তাকে 
একপ্রান্তে রেখে বৃত্তাকারে বসে 
আছ্ধেন। প্রায় সকলের হাতেই 
পানীয়ের পাত্র। মাঝে একটি প্রেটে 
কিছু কাজু বাদাম। উত্তমের হাতেও 
একটি পানীয়ের গ্লাস । অনা হাতে 
দীর্ঘ একটি জুলল্ত সিগারেট। 
উত্তমের গায়ে লাল একটা পাঞ্জাবি 
কাজ করা। পরনে সাদা 
প্যানট। হাতে বেশ কটা আংটিও 
দেখলাম । 


বৃটিশ এয়ারওয়েজ এই সাংবাদিক 
সম্মেলনের আয়োজন করেছে। 
কারণ উত্তমকূমাব ওদের বিমানেই 
একমাসেবও বেশি সময়ের জনা 
বিদেশ পরিদ্রমণে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে 
সুপ্রিয়া দেরবীও। সেদিনের সাংবাদিক 
সম্মেলনে সুপ্রিয়া দেবীও উপদ্হিত 
ছিলেন। বিদেশ যাচ্ছিলেন ওখানকার 
ভারতীয়দেব আমন্রণে। ইটালি, 
নিউইয়রক ইত্যাদি তাঁর ভ্রমণ 
তালিকায় ছ্বিল। বিদেশের বিশ্ব- 
বিদ্যালয় গুলিতে রবীন্দ্রনাথের নামে 
একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবাসী 
বাঙালিরা উত্তমকুমারকে নিয়ে 
সেখানে ফাংশন করে অর্থ সংগ্রহের 
আয়োজন কবেন। 


আমি উত্তমকে বিদেশ ভ্রমণের 
ব্যাপারে বেশ কিছু প্রণন করার পর 
চলচ্চিত্র নিয়ে প্রশ্ন শুরু করলাম £ 
আগ্ছা, আপনার ভো বয়স,.বাড়ছে 
দিনে দিনে । তার যানে আপনি আর 
রোমনটিক হিরো করতে পারছেন 
না। তার মানে আপনার ফিলড অব 
আকশান ব্রন্মশ ন্যারোয়ার হয়ে 
আসাছে। খন আপনি ধী করবেন £ 


উত্তমকৃমার ধীর গলায় বঙ্জেন, 


“কে বললে * হু উইল জাজ ইট? 
এখানে তো জাসটিস হয় না। তবে 
আলটিমেটলি আমি ছবি পরিচাল- 
নার কাজেই আসব। সবাইকেই সে 
পথে আসতে হবে।' 





ছিল। খোকাবাধূর প্রত্যাবর্তন, 
এান্টনী ফিরিষ্গী সাম্প্রতিক কালের 


২৯ / পরিবর্তন ২০ জ্লাই ১৯৮৩ 


নং) 
)ল 
লে 


ধনয্লাজ তামাং ইত্যাদি -;এসব 
ছেড়ে 'লালপাথর' আর '্র্রী' ছবি 
দুটি নিয়ে যাচ্ছেন কেন ? (চ্ক্লী'এবং 
'লালপাথর' উত্তম সঙ্গে নিয়ে- 
ছিলেন বিদেছে প্রদর্শনের জনা) 


উত্তম বললেন কারণ আর কিছুই 
না? অন্যান্য ছবির প্রিনট পাওয়া 
গেল না। লালপাথরে সৃপ্রিয়া আছে 


বলে নিলাম। আর তাছাড়া এতে 
ফিউডালিসটিক সোসাইটিকেও 
দেখান হয়েছে। 

মিনিট পনেয়ো কথাবাতাঁ বলার 
পরে বজ্লাম-আগ্ছা উত্তমদা, তবে 
উঠি। সেই পরিচিত ভঙ্গিতে 
নমস্কার জানিয়ে অনাবিল হেসে 
উত্তমকৃমায় বিদায় জানালেন । [0 


৬ 
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ধর্দ বায 








কাহিনী নিয়ে হিন্দি ছবি 'ছোটিসি মুলাকাৎ'। সঙ্গীত 
পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন শংকর ও জয়কিষন। 
শঙ্গীকলা ও রাজেন্দ্রনাথ সহশিল্পী । চিত্র পরিবেশনার 
ক্ষেত্রে ইউ পি, দিললি বোমবাই সারকিট পেলেন 
গুলশানারী। শ্যাটিং শুর হবার আগেই ফাইনানসার 
পালটে গেল। পটভ্মিকায় এলেন দীপঢাঁদ কাংকা- 
রিয়া। পূর্ব ভারতের পবিবেশন স্বত্ত পেলেন 
ভোলানাথ রায়। এই ভোলানাথ রায়ই একমাত্র লোক 
যিনি 'ছেোটিসি মূলাকাৎ' থেকে পয়সা করেছিলেন। 


উত্তমক্মাব সুপ্রিয়া দেবীকে বোমবাই নিয়ে 
এসেছিলেন। অনেকেব ভ্রু কুচকালো। উত্তমসঠিগনী 
হিসেবে স্ৃপ্রিয়াকে দেখা গেল সব জায়গায় -এমনকি 
শ্রাটিং এর ফেলাবে। উত্তমের সচ্গে সৃপ্রিয়াব পাক্তিগত 
সম্পর্কের কথা অনেকেই জানতেন না। 

শ্যুটিং শুর হতেই আলো সবকাবের নির্দেশনার 
তূমিকায় উত্তমকুমাব নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন 
। মা। মতপার্থকা দেখা গেল। বিবাধ এমন জাযগায় 
দাঁড়ালো যাব ফলে শ্যুটিং শেষ করার সমস্যা দেখা 
।":-" দিল। উত্তম আব কোন পথ না দেখে আলো সবকাবকে 

উত্তমকুমাব তাঁধ চলচ্চিএ জীবনের প্রথম দশা -০:৮71870 5। এ ০05 স্বাধীনভাবে কাজ কবে যেতে দিলেন। ফোবোদাঁড়িয়ে 
বছরেব মধো হিন্দি চলগ্চিত্রে একটি ছোট ভূমিকায় " £ | | ' *.*.*. আলো সরকাব যা বলাতিন উন্তমক্মার সেইম ত কব 
আজপ্রকাশ কবেছিলেন। ছবিটি তোলা হয়েছিল ** না ১ -* ". লাগলেন । স্টডিওব ফোরে উত্তমকুমাব আর পযোজক 
কলকাতায় । শামটা মনে করতে পাবছি না এবং যজদৃব রা কি /; 5 ি ' নন তিনি একজন সাধারণ মভিনেতা মাপ। 





করেছেন 


বোমবাই থেকে কলিন পাল 


সিএ মেস 














মনে পড়ে ছবিটি মুক্তি, পায়নি। হবৃও ভার বোমবাই ০ গা নী ্ টার 
বিশেষ করে তিন্দি ছবিতে আনা 5 সময লোশিছিল 22 22221 রি রর পা: 4 সা তে শিজেন 47575 রি 
নে পা সচেতন ছিলেন, বিশেম কানে তিনি জানততন তার 


অনেক। 

এ নয যে উন্তমকুমাহবব জনপ্রিষতা সম্পর্কে 
বোমবাই এব চলছি পরয়োজকরা জানততন না 1 সাবা 
ভাবতে দর্শকের কাতছ্বই উত্তমক্মারেব জনপ্রিযতা 
ছিল। হবুও 'ছোটিসি যুলাকাও' গবিব আলো গাব 
বোমবাই আসা হাযে ওঠেনি । াবণটি অঙ্গানা ! 

প্রথম যাবা উত্তমক্মাবকে নিযে ছ্ববি কববেন 
ভেবেছিলেন হেমলত মুখোপাধ্যায় তাঁদের আনা হম। 
তিনি ওয়াহিদা বহমনেব বিপকীতে উত্তমাকে নিয়ে 
একটি ছবি কবার প্রদ্তাব কবেছিলেন। ছবিটিব নাম 
'শর্ষিলা'। পরিচালনার দাঘিত ছিল 'বিশ সাল বাদ 
খাত পরিচালক বীরেন নাগেব ওপব! উম বাজিও 
হয়েছিজেন। কনট্রাকটও সই হযেছিল। কিছু ৩ঠাং 
একদিন উন্তমকৃমাব কনট্রাকটা কদনামেল কবেন। 
টাকাটাও হেমন্ত মুখোপাধনযাকে ফেযৎ দিষে দেন। 
কিল্তু কারণটি অজানা ছিলি। 

ঠিক একইভাবে উত্তমকৃমাব ফিবিযে দিযেছিলেন 
'বোমবাই-এব আব একজন পরয়োজক মোহন 
পেগলকে। তারাশংকর বাল্দণপাধাযেধ শা অব 
লম্বনে তিনি ঠিন্দি ছবি 'পেধধা করার কথা 
ভেবোছলেন উত্তমকে নিযে । নামিকা শর্মিলা সাকুব। 
প্রথমদিকে উত্তমকুমান বাজি হয়েও শেষ পর্যন্ত 
পিছিয়ে এসেছিলেন । 

আলো সরকাব ছিলেন উত্তমকুমাবের চিত্রনাটা 
লেখক। বান্তিগতভাবে আলো সনকাক দঢটেও ও 
উচ্চাভিলার্ধী মানৃষ। মনে মনে স্হিব কবেছিলেন 
উত্তমকে নিষে প্রথম হিন্দি বিটি তিনিই করবেন। 
পববীকান্দে লোকমুখে প্রচলিত হয় উত্তমকুমাবেৰ 
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মোহন সেগালকে ফিবিঘে 
'দেবাব পিছনে যে মানুষটি ছিলেন ঠিনি আলো 
সরকার । 


আলো সরকাবেব স্ব্ন একদিন বাসতবায়িভ হল । 
কিল্তু সব স্বনই গাল হয় না, মন্দও কিছু থেকে যায়, 
কলকাতাব চিত্র পবিবেশক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য 
সহযোশিতায আলো সবকাব বোমবাই এসেছিলেন 
উন্তমক্মারকে নিয়ে ছবি কবাঠ। ঘাটের দশকে 
উত্তমক্মাব বোমবায়ে এসে উঠলেন তাজমহল 
হোটেলে! পরিকজ্পনামাফিক 'তাঁধ হিন্দি বির কাজ 
শূরঃ ভল। বৈজক্তীমালা নায়িকা হবার জনা তি 
স্বাক্ষর করলেন! বাংলার হিট ছমি 'অদিনপ ও 


তা 
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'হিন্দি' বলাব দূর্বল তাটা। উত্তমক্মাব হিন্দি সাহ্নিভিক 
এস আই হাসানকে শিজিন শিক্ষক বাখললন। উদ্চাবণ 
শ্রদ্ধিব জনা তার এই চেখ্টা। তিনি 'হিন্দি' উদ্চাবণেব 
নিখুত কায়দা বত কবলেন। 

দীর্ঘদিন একটানা আউটডোর শ্যটিংএব পব 
'ছেটিসি মুলাকাৎ " গুবিটি শেষ হল ' এব বহির্দু শাগুলি 
সিমলাব কাচ্ছে 'কুষ্বী বলে একটা জাযগায [তালা 
হয়েছিল। শাটিং শেষ কবে উত্তম প্রাণ । ঠিক হল আল 
ইনডিযা নশোহবে কলকাতায় । উ ন্রমেব প্রঢুব 


“কু. 





ফ্যান তাদের 'গুককে হিনিদ সিনেমায় দেখে 
উল্লসিত । 'ছোটিসি মুলাকাৎ প্যাব ধন শয়ই' গানটাব 
তালে তালে সাবা হল নেচে উঠল । সেই সঙ্গে একদল 
লোক উত্তমক্মারকে বোঝাতে চেষ্টা করলো হিন্দি 
সিনেমাব প্রথম সাবির কযেকজন এক জোটে 
উত্তমক্মাবের বিবোধিতা করাব জন্য উঠে পড়ে 
লেগোছছেন। তাঁরা নাকি বোমবাই এ ছোটিসি মুলাকাং 
এব শো বানচাল কবে দেবেনা এই একটা অদ্ভূত 
ধবনের মিথ্যা কথা উত্তমকুমারের কান ভারি করতে 
লাগল। 

উন্তমেব বমধেধ ফ্যানেবাও আগ্রহের সঙ্গে 
উত্তমক্মাবকে হিন্দি ছবিতে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু 
তাঁদের ভাল না লাগাৰ কারণ একটাই । সেটা হল উত্তম 
ফ্যানেরা উমকে শাম্মীকাপূর অথবা জিতেন্দেষ 
অনুকরণ করতে দেখতে চাননি। এমনকি উত্তম নাকি 
বিশবজিংকেও অনুকরণ করেছেন এমন কথাও বলা 
হয়েছিল ।দণ্কিদের যা চাহিদা ছিল তা তারা উত্তমের 
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ছবিটি চলেনি। কিন্তু ছোটিসি মুলকাং 'রিলিজ' হবার 
পর দর্শকের কাছে উত্তমকুমারের নিজস্ব কোন ইমেজ 
যেমন রইল্স না তেমনি ইমেজ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা 
করারও অনেক দেরি হয়ে গেল। আলাদা বাত্তিত্তের 


' উত্তমক্মার হিন্দি ছবির দর্শকের কাছে পৌছালো না। 


 ঞ&[ 
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ছোটিসি মূলাকাং ছবিটির রিলিজের সময় উত্তমকৃমার 
অসুস্হ হযে পড়েন। কলকাতা যাবার জন্য তাঁকে 
প্লেনে যেতে হয়েছিল দিললি ঘুরে। প্ঞেনে চড়াটা 
উত্তমকুমার পছন্দ করতেন না। কিন্তু ছবি রিলিজ 
করার সময়ের মধো পৌঁছানোর জন্য তাকে গ্লেনেই 
যেতে হয়েছিল। সঙ্গে সৃপ্রিয়া দেবী ছিলেন। স্লেনটি 
দমদমে নামবার আগেই, উত্তমক্মারের হারট স্ট্রোক 
হয়। তখন তাঁর আর ছবিব ব্যবসায়িক দিক নিয়ে চিন্তা 
করার সৃযোগ ছিল না। ভাই তরুণকুমার এই 
টাকাপয়সার দিকটা দেখাশোনার ভার নিলেন। টাকা 
পয়সার হিসেব আব বাবসায়িক দিকটা তরুণকৃমারও 
বোধহয় বুঝে উঠতে পারলেন না। উত্তম যখন সেরে 
উঠলেন তখন ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। তাঁর 
আর কিছুই করণীয় ছিল না। 

ওদিকে 'ছোটিসি মুলাকাৎ' এর প্রস্তুতি পর্বেই 
উত্তমক্মাব বোমবাই-এর জনা চারেক প্রযোজকের 
সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন! এঁদেব মধো বিখ্যাত 
প্রযোজক এন মি সিস্পিও ছ্বিলেন। 'ছোটিসি মূলাকাৎ 
বিল্িজ হবাব পব দর্শকদের প্রতিলিয্মা দেখে তাঁরা আর 
কেউ চুক্তির কথা উত্তম্নকুমারকে স্মরণ করাননি। 
চুক্তির টাকাও ফেব চাননি কেউ! 


'ছোর্টিসি মুলাকাতে'র জনা উত্তমক্মারের ক্ষতি 
হয়েছিল । অর্থনৈতিক ক্ষতিটাই চোখে দেখা যায় । কেউ 
কেউ বিষয়টি নিয়ে বাড়িয়ে বলাব চেষ্টাও করেছিলেন । 
কিন্তু এটা ঘটনা যে তিনি ছোটিসি মুলাকাৎ থেকে 
একটি পয়সাও পাননি। প্রযোজক হিসেবে তো নয়ই 
এমনকি অভিনেতা হিসেবে প্রাপা টাকাও তিনি 
পাননি! কিন্তু এব চেয়েও বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল 





এই ছবিটির পরিবেশকদের। দেনা অনেক ছিল। 
এমনকি এখনো অনেকেই সে টাকা পাননি। তবুও 


আমার মনে হয় 'ছোটিসি ' আর্থিক 
লোকসানই উত্তমকৃমারের হারট আটাকের প্রধান 
কারণ নয়। কেননা ছবিটি বিলিজ হয়েছিল তাকে 
নারসিং হোমে ভর্তি করার পর। - 

এর প্রায় পাঁচ বছর বাদে রর দাম আবার 
শী চিত্রজগতে শোনা গেল । শব্ি সামন্তের 
দৃ-ভাষার ছবি অমানৃষ-উত্তমক্মার অভিনয় করলেন 
শর্মিলা ঠাকুরের বিপরীতে । শক্তি সামন্তকে বাধার 
সম্মৃখীন হতে হল। চিত্র পরিবেশকরা কেউ ছবিটির 
দায়িত্ব নিতে রাজি নন। শত্তি' সামস্ত যা ভেবেছেন 
তাই করবেন। হিদ্দি-বাংলা ছবি অমানৃষ। বাংলা 
ছবির রিলিজে দেখা গেল রকম অফিস হিট করেছে। 
তাবৎ বাংলা দ্ববির প্রদর্শনের রেকরড সৃষ্টি করল। 


'কিচ্হৃ হিন্দি দর্শক কী ভাবে নেষেন সেটাই সমস্যা। 


একরকম স্হির নিশ্চিত যে এ ছবিটিও ফাপ করবে । 
৩১./.গ্রিরর্তন ২০ জুলাই ১৯৮৩ 
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এর উত্তরে হা বলা যায় নাও] 
বলা যায়। অথাৎ একদিকে তিনি 
শক্তি সামন্তের পরিচালনা ও | 
প্রযোজনায় আর একটি ছবি কর” 
*লেন। ছবিটি “আনন্দ আশ্রম!এটিও, 
হিন্দি আর বাংলা এই দূ ভাষাতেই | 
তোলা হয়েছিঙ্গ। নিউ থিয়েটার - | 
সের ছবি 'ডাক্তার'-এর নতুন রা | 
এই 'আনন্দ আশ্রম'। ডাত্তগরের 
ভূমিকায় সেকালে অভিনয় করে - 
ছিলেন পঙ্কজ মন্ষিক। একালের 
আনম্দ আশ্রমের নায়ক উত্তম” 
কুমার। আনন্দ আশ্রম বাংলায় 
চলল। কিন্তু হিন্দি ছবির দর্শক 
নিল না। উত্তমকুমার কিচ্তু দারুণ 
অভিনয় করেছিলেন এই ছবিটিতে । 
হিন্দিতে ছবিটা চলল না। 
উত্তমকৃমার ঠিক এই সময়তেই | , 
কলকাতার কিছু তথাকথিত নক - 14 
শালদের কাছ থেকে উড়ো চিঠি | 
পেলেন। উত্তমকুমার বোমবাই 
চলে এলেন। বেশ কিছুদিন তাঁর 
থাকার জায়গার ঠিকানা অনেকে | 
জানতেন না। শক্তি সামন্ত আর || 
দেবেশ ঘোষ এ সময় তাঁর ঘনিখ্‌ || 
ছিলেন। একদিন বিকেলে চারজন 
তরুণ আমার কাছে এসেছিজ |] 
ফ্যান বলে মনে হয়নি। আমি উত্তমক্মারের খবর 
সেদিন দিতে পারিনি । তারা ভেবেছিল _- আমি একজন 
বাঙালি সাংবাদিক, নিশ্চয় ঠিকানা 
জানব কিন্ত্ব সেদিন আমার জানা থাকনেও আমি 
তাদের বলতাম না। তাদের উদ্দেশা আমার জানা না 
থাকলেও এটুকৃ জেনেছিলাম তায়া বোমবাই-ইর বহু 
রাত 2 
এই সময় উত্তমকৃমার কলকাতার শ্া্টিং-এর দিন ঠিক 
রাখতে পারেননি - যার ফলে অনেক ছবির প্রযোজক 
খুব অসৃবিধায় পড়েছিলেন। তাঁদের চাপে তিমি ফিরে 
গেলেন কলকাতায় যথেষ্ট উদ্বিস্ণতা নিয়ে। 
কলকাতায় র বাবসায়িক ছবির অঙ্গ। 
বোমবাই এ তখন উত্তমকে নিে 'বেটার সিনেমা 
একটা বোকি পরিচালকদের মধ্য দেখা গেল। 
করলেন উত্তমের সঙ্গে বিদাা সিলছাকে নিয়ে 
।' ভীমসেন চেষ্টা করলেন “অমানুধষের'র 
বাজার ধরতে । তিনি উত্তম-শর্মিলাকে নিয়ে ছবি 













করলেন 'দৃরিয়াঁ । 
পরবেশ। 
অমিল হয়েছি্ল। সাহদিন শ্যটিং চলার পর বাম 
ভটাচার্যের পরিচালনা সম্পর্বে উত্তমকুমারের বিরূপ 
মনোভাব দেখা দিয়েছিল: পবে তাই স্জীবকৃমারকে 
এনে বাস ভটাচার্য ছবিটি শেষ কবেছিলেন। এটা 
ভাগোর পরিহাস 'গৃহপ্রবেশ' হিন্দি সিনেমায় একটা 
বাবসায়িক সাফলা এনেছিল । উত্তম অভির্নীত হিন্দি 
ছবিতে যা হয়নি। 


উত্তমকৃমারের শেষপর্বের দুটি হিন্দি ছবির মধ 
'প্লট নায়বার ফাইভ' একটি সস্তার রহসোর ছবি। 
এখানে অমল পালেকর ছিলেন তাঁর পহ অভিনেতা । 
আর দ্বিতীয়টি মনমোহন দেশাই এর 'দেশপ্রেষ। 


লোক। ওর করা কোন ছবি মাব খায়নি । 'দেশপেম' 
ঘবিটি উনি বোমবাই-এব অমিতাভ বচ্চন, মাদ্রাজের 


বাসু ভটাচার্যের ছদি হল 'গৃহ, 
ভটাচার্ষের সঙ্গে উত্তমক্মারের মতের 






শিবাজী গণেশন আর বাংলার উত্তমকুমারকে নিয়ে 
করার কথা ভেবেছিলেন। শিবাজশী গণেশন স্কট, 
প্রনে বৃঝেছিলেন এ ছবিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে অমিতাভ বচ্চনকে। ছবিটির শৈষ ভাগ যেন 
তার জনাই তৈবি তয়েছে। তিনি রাজি না হওয়াতে 


প্রেমনাথকে নেওয়য হয়েছিল। র রাজি 
হয়েছিলেন। এবং নিষ্ঠা সহকারে করে 
গিয়েছেন। এই ছবিটি শ্যটিং চলাকালে উত্তমকুমারের 


মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে মনমোহন দেশাই ছবিটির 
শেষ অংশ খাপছাড়া হওয়ার জনা উত্তমকুমারের মৃত্তাই 


কারণ বলে জানান। কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটি তা নয়। 
কোন মালটিস্টার ছবিতে অমিতাভ তার নিজের মত 
করেই নিজের জায়গা আর গৃরুত্ব করে নেষেন। এটা 
অমিতাভের রীতি। আর এই ছবির বেলায় ভাই 
হয়েছিল। 


পু পু 


টু 
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্‌ 18515478105 8০ ৩ ছিলেন এফ সি মেহেরা। পরিচালক ছিলেন আলো 
৫ 41012ামুদি চান নে মাটি, পি 751 কা রঃ ত টু 
পান রি পি, 1 844১৭, সরকার । গল্পটি “বিন্দের বন্দী' অবলম্বনে তৈরি। 
১818 8৮ 1777250 11 5 দিয়েছিলেন আলো সরকাবকে। এই ছবিতে উত্তমকূমার 
ডি ৃ 5১ 2০ ১878877 দুটি ভূমিকায় অভিনয করেন। এটিও বার্থ ছবি। 
মুক্তি পায়নি। স্চয়িতাখ্যাত তপন গৃহের প্রযোজনায় 
ছবিটি ৪৪2৩ গুহের 
করাবেন। 
একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয়ের জনা উনি উত্তম- 
কৃমারকে নিবচিন করলেন । এর জনা যোগা পারিগ্রমিক 
ভূমিকায় উত্তম অভিনয় করবেন কিনা তা নিয়েও 
১8157855775 
ন 

বা চরিত্র থাকতে পারে না। যা থাকে তা হল ভাল চরিত্র 
এবং মন্দ চরিত্র। তাও অভিনয় করার সৃযোগ হিসেবে। 
হেমচন্দ্রের “সগন্ধ' ছবিতে বাংলায় ছবিটিব নাম ছিল 
'প্রতিশ্রগতি'। ছবি বিশবাসের সেটি একটি স্মরণীয় 
ধর্মেন্দ্রের একটা কথা মনে পড়ছে। ধর্মেন্দ্ের ভাষায় 
উত্তমকৃমার হয়তো ছবি বিশবাসের অভাব বাংলা 

ছবিটি শেষ হবার আগেই উত্তমের মৃত্যু হল। 
উত্তম প্রসঙ্গে কোন মৃলায়ন করতে গেলে-বিশেষ 
হবে-প্রেষিক নায়ক হিসেবে উত্তমক্মার বোমবাই-এর 
দর্শকদের কাছে কোন জায়গা পাননি । যে ইমেজটা তাঁর 
তর্গটি ছিল বিশেষ করে যেসব দুর্বলতা ছোটিসি 
মধ্যে ধরা পড়েছিল সেসব তিনি অতিক্রম 
নিজস্য ইমেজ তৈরির ক্ষেত্রে ভাবা হয়েছিল বোমবাই 
চিত্রজগতে দেরি করে আসা। পঞ্চাশের কোঠায় যখন 
বোমবাই-এর দর্শক মেনে করে নিতে পারেনি। 
দেবানন্দ বেশি বয়সেও রোমানটিক হিরোর পারট 
তাঁর বয়স কম ছিল । রোমানটিক নায়ক হিসেবে তিনি 
তাঁর ইমেজ ঠিক সেই ভাবেই রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
কৃমার এখন রোমানটিক হিরো হিসেবে ঠিক ততটা 
সফল নন যতটা সক্ষম তাঁরা বিশেষ চরিত্র অভিনেতা 


একটি ছবি 'বন্দী'। এটির প্রযোজক 
১ টি নে 71757751838 আবার উত্তমকৃমার তাঁর উদার মানসিকতায় জায়গা 
উত্তম অভিনীত শেষ ছবি“দাবিদার' ছবিটি এখনও 
ইচ্ছে ছিল উত্তমকুমারকে নিয়ে এ 
তিনি দিডে পারেননি । এই ছেট 
। উত্তমেব ভাষায় কোন ছোট বা বড় 'বোল' 
ছবি বিশবাসও মাত্র একটি দূশো অভিনয় করেছিলেন 
অভিনয়। এই প্রসম্গে বোমবাই-এর চিত্র তারকা 
ছবিতে পূরণ করতে পারতেন। কিন্তু দাবিদার 
করে বোষ্বাই-এর চিত্রজগতৎ প্রসঙ্গে বলতেই 
বাংলা ছবির দর্শকদের কাছে ছিল। ওর ছোটখাট যা 
নেনে কিন্তু রোমানটিক নায়ক হিসেবে তার 
তার বয়স তখন তার রোমানটিক নায়কের অভিনয় 
করছেন কিন্তু দেবানন্দ যখন শুরু করেছিলেন তখন 
উত্তমের সমবয়সী দিলীপকৃমার, রাজকাপুর, রাজেন্দ্র 
হি্েবে। 7. 
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সমাধানদার খুচরো সমাধান 


খুচরোর আকালে লোকের ভোগ 
বেড়েছে, ভোগান্তিরও শেষ নেই। 
রিজারভ ব্যাংক-এর ধকল বেড়েছে, 
সরকার নাকাল হঙ্ছেন। টরনেট্রামে- 
হাটে-বাসে খুচরোর বাগড়া, খুচরো নিয়ে 
বগড়া। খুচরোর ঝগড়া মধ্যবিত্তের 
সংসারেও ঢুকে পড়েছে । সেই পাইকারি 
বগড়ার খুচরো বিববণ দিতে গিয়ে 
খবরের কাগজের স্পেস নষ্ট 
হচ্ছে। অথচ আমাদের পাড়ার উধূ্পন্ী 
রাজনীতি করা সমাধানদা বলেন, 'এটা 
কোন সমস্যাই নয়।' (সব সমস্যার 
সমাধান মুহৃর্রে বলে দিতে পারেন বলেই 
ওর নাম সমাধানদা)। 

আমি বললাম, সে কী, খুচরো সমস্যা 
কোন সমসাই নয় , 

সমাধানদা রেগে গিয়ে বললেন, 
'সতিা অবাক কান্ড। এই সামানা একটা 
ব্যাপাব, যাকোন সমস্যার পর্যায়েই পাড়ে 
না, তা নিয়ে দেশেব তাবড় তাবড় 
অর্থনীতিবিপরা লাঙ্ছে [গাবরে হয়ে 
যাচ্ছে।' 

আপনি যদি রাজোর অর্থমন্তী হতেন 
তা হলে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান 


সমাধানাল বললেন, 'আমি মন্ী হতে 


চাই না। আমবা উধৃপন্থীরা কোন তন্তে 
বি*বাসী নই, কোন জোটে আমাদের 
আস্তা নেই। আমরা সব সময় 
'ওপরওয়ালা ভরসা নীতি'তে বিশ্বাসী । 
তবে মন্রী না হয়েও এই তথাকথিত 
খুচরো সমস্যার সমাধান করে দিতে 
পারি।' 

কীভাবে করবেন একটু বণূন না। 

'জনদবদী সবকার জনগণের কাছে 
আবেদন করবেন - মুক্ত হঙ্গেম খুচরো 
দান করৃন।' 

আমি হতাশ ধ্য়ে বললাম - 
সমাধানদা, আপনি তো জানেন এখন 
আবেদন নিবেদনে কোন ফল হয় না। 
ওভাবে হবে না। এ ছাড়া আর অন্য কী 
দাওয়াই আছে আপনার ভাঁড়ারে ১ 

'ওতে কাজ না হলে প্রথমে করতে 
হবে ডিহোরডিং ড্রাইভ বা মজ্ত উদ্ধার 





অভিঘান। প্রতোক বাড়িতে খুচরো 
মজুত আছে। বিত্তবানের বাড়িতে বেশি, 
বিস্তহ্থীনের বাড়িতে কম। খুচরো রয়েছে 
কারও মাটির ঘটে, কারও গ্লাসটিকের 
কারোর লক্ষ্মীর বাঁপিতে। এইসব 
খুচরো ইনট্যাকট বার কুরে আনতে 
হবে।' - এইটুকু বলে সমাধানদা নার 
ডিবেতে টোক্কা মারতে লাগলেন। 

আমি আবার জিগোস করলাম, 
খুচরো অলপ বিস্তর সব বাড়িতেই 
আছে। কিন্তু সেটা মজ্বতদারি আইনের 
আওতায় পড়বে; 

কৈন পড়বে না। মজুত ইজ মজ্ত। 
তা সে ধান-চালই হোক, আর খুচরো 
পয়সাই হোক। ধান-চাল উদ্ধার করতে 
ডিহোরডিং ড্রাইভ চালাতে পার আর 
খুচবো উদ্ধার করতে কেন ডিহোরডিং 
ড্রাইভ দিতে পারবে না* প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কিছু মজুত করলেই তাকে 
মন্কুতদারির অপরাধে শাস্তি দেওয়া 


যায়। একই দিনে কলকাতা এবং " 


শহরতলিব বিভিন্ন অঞ্চলে মঞ্জ্ুত 
উদ্ধার অভিযান চালাতে হবে। নতুবা 
এক অঞ্চলের খুচরো অন্য অঞ্চলে পাচার 
হয়ে যেতে পারে । অভিযানে পৃলিশেব 
সঙ্গে থাকবে রিজারভ বাংক এর 
লোক। খুচরো দিলেই তারা কড়কড়ে 
নোট ধরিয়ে দেবে খুচরোর মালিককে 
রিজারভ ব্াযাংককেও তৈবি থাকতে 
হবে! কারণ খুচরো স্টোর করার 
সমস্যাও দেখা দিতে পারে। 
তা ছাড়া এই সঙ্গে আরেকর্চা কাজও 
করতে হবে । এরাজ্ো যারা বৈকারভাতা 
পায় তাদের স্পন্ট নির্দেশ দিতে হবে - 
এক মাসের মধ্যে অন্তত এক শ টাকার 
চরো কয়েন এনে রিজারভ ব্যাংকে জমা 
না পারলে আগামী মাস থেকে 
বেকারভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। এখন 
পৌনে তিন লক্ষ যুবক যুবর্তী বেকার- 
ভাতা পায়। পৌনে তিন লক্ষ ইনটু এক 
শ' টাকা মানে দূ কোটি পচান্তর লক্ষ 
টাকা । হিউজ বাপার। 
ডিহোরডিং ড্রাইভ গ্লাস বেকারদের 
কালেকশন, এই টোটাল খুচরো রিজারভ 
বাংক বিভিন্ন বণিকসভা, ট্রাম কোম- 











১৬ রে মুখোমুখি হল রা চিত মোহন 
বাগান এবং ইস্ট বেল । কলকাতায় ই খেলা 
মানেই উৎসব, টেনশন। একেবারে ডিল 
দৃষ্টিভঙ্গি নিগ্নে খেলার আসরের প্রতিনিধিয়া এ 
গরুত্বপূর্ণ খেলার খবর পরিবেশন করবেন |: 
খেলাটির টেকনিক্যাল দিকনিয়ে পর্যালোচনা! 
করবেন প্রাস্তন ফুটবলার প্রদীপ 'চৌধুয়ী । সঙ্গে 
থাকছে অসংখ্য ছবি। 

ইস্ট বেজলের সাফল্য বড় বাঁখ! কর্মকর্তার! একটি ভথ্যবহন 
আলোচনা । 

এ বছর লিগে ইস্ট বেঙ্গল দু পয়েন্ট খুইয়েছে স্পোর্টিং ইউনিয়নের 
কাছে। ৪২ বর আগে স্পোডিং শেষবারের মত ইল বেগগলকে 
হাঁরয়োছল পূর্ণ ব্যানার্জর দেওয়া গোলে। সোঁদসের ধুখক গৃর্ণ 
ব।নার্জ আজ প্রায় ৭০ বছয়ের বৃদ্ধ। একটি বিশেষ লাক্গাংকারে 
সোৌঁদনের ম]চাঁটর ছাব [তিন উদার দিচ্ছেন শুধু খেলার বি 
পাউক"পাঠিকাদের। ূ 
ফ্ানজ বেকেনবাওয়ার আবার কসমসে ঘোগ 
দিলেন। 

'সন্তাবনাময়' পধায়ে টালগঞজ অগ্রশামীর পার সুরত গুহ এবং জাতীয় 
সাতায়ের রিপোর্ট । 








এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীও 
ক্রিকেট নিয়ে । ৮ জুলাই 
রাজধানী দিল্লি বিশ্ব 
চ্যাম্পিয়ন তারতীয় দলনে 
যে রাজসিক সংঝধনা 
জ।নিয়েছে তার ছবিসহ 
রিপোর্ট । 








সিংহমারকা সরষের তেল যা আপনার পারিবারিক সুস্থতা ৬ খুব সহজে গরম হবার ফলে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায়৷ 
বজায় রাখতে অতুলনীয় । এই তেল ব্যবহার না করলে, ৬ এই তেল সহজে রান্নার সাথে মিশে, তাকে স্বাদে ও 


খাঁটি সরষের তৈল সম্বন্ধে অনেক কিছুই অজানা থেকে বর্ণে ভরিয়ে তোলে । 

যায় এই সরষের তেলের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুণ গু রাম্লার শেষে হাতে কোনরকম চিটে হয় না, সামান্য জলেই 

যা গৃহিণীদের খুব সহজেই আক্ুষ্ট করে এবং তাঁদের পরিস্কার করা খায় । 

মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে । & রান্না ছাড়াও সিদ্ধ আনাজে কাঁচা তেল মেখে খাওয়ার 
পচ্েও উপকারী । 


চন্দ্র অয়েল মিল 


পি ৩২ ও ৩৩ ইতিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কজিকাতা-৭০০ ০০১ 


স্বখা 227718183 (8) 








পু 
এ 
এগ 


জী তারা বার বছর আগে নিউ 
ইয়রকে এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ের 
মধো এরা কোনদিন */১০০০।7০৭ 
111)11811)৩ 10৩11016105 ১%- 
0110176" অথবা সংক্ষেপে 91105 
কথাটাই শোনেনি । এগার বন্ধরের 
ছেলে কারঙগটন শ্রীচবণকে 
অবস্হায় গত ১৮ ফেবরয়ারি 
ইয়রকের স্টোনিক্রুক ইউনিভারসি- 
টির হাপপাতালে ভর্তি করার পর 
এর! প্রথম শ্বনতে পেল এ রোগের 
নাম। ২৮ ফেবরুয়ারি ছেলেটি মারা 
গেল। তাবপর থেকে শ্রীচরগ আর 
তারা কেবলই ভাবছে-কোথা থেকে 
কারলটন এমন ভয়াবহ রোগে 
আক্রান্ত হল. আমেবিকার মত 
দেশে থেকেও যাব টিকিতসা এবং 
উপশম কোন কিছুই হল নাঃ 


এ প্রশন ইদার্নীং আমেবিকার বহু 
মানুষের মনে ক্ষেগেছে । আটলান 
টার '[২০1৩8] 02101015701 
[)1১৫৪5০ 0011101 এব হিসাব 
অনুযায়ী ১৯৮১ সাল থেকে এখন 
পর্যন্ত ১৩৬১ জনেরও বেশি সংখাক 
লোক /৯11)০-এ আক্রান্ত হয়েছে 
এবং মারা গেছে ৫২০ জন । শধু নিউ 
ইয়রক শহর ও পার্্ববর্তী অঞ্চলে 
আক্রান্ত হয়েছে 68৫ জন। মৃত্যুর 
হার লক্ষা করা গেছে ১৩০০ জনের 
মধ্যে ৩৭.৬০%। চিকিৎসা শাদ্তে 
এরকম অক্ভ্ত রোগেনস সৃনির্দিষ্ট 
কোন কারণ বা ব্যাখ্যা আজও 
পাওয়া যায়নি । তবে বিশেষ ধরনের 
পরীক্ষার ফলে প্রধানত পাঁচ শ্রেণীর 
লোকের মধ্যে ৮11)-এর লক্ষণ 
ধরা পড়েছে। 

/1105-এক প্রথম বা প্রধান 
শিকার হ্ছে সমকার্মী পরব (৯৩৩ 
জন আক্রান্ত, মৃত্যুর হার ৩৬০), 
গ্যিতীয়-যারা ইনজেকশনের 
সাহাযো নানা দলের সত্গে কোকেন, 


৩০ / পরিঘর্তন ২০ জুলাই ১৯৮৩ 


2217715 






আমেরিকায় অদ্ভূত অসুখ “এইডস' 





নিউ জারসি থেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায় 





হেরোইন ইত্যাদি ড্রাগ ব্যবহার করে 
(২১৭ জন আত্রল্ত, মৃত্যুর হার 
৪0%), তৃতীয় হাইতি দ্বীপের যে 
সব ইমিগ্রানট সম্প্রতি নিউ ইয়রক 
বা মায়ামিতে এসেছে (৬৪ জন 
আত্রণল্ত, মুত্বার হার ৫৫%.), 


চতৃর্থ-যারা . 13017)1)])1)11)70, 
অর্থাৎ যাদের 
শার্নীরিক রক্তপাত বন্ধ হয় না এবং 


বহু সময়ে ইনজেকশন ব্যবহার 
করতে হয়, রক্ত নেবার পরয়োজন হয় 
(১১ জন আক্রান্ত, মতাব হার 
৭৩০), পঞ্চম -এই দলের 
মধ্যে একটি বা দৃটির সঙ্গে জল্মস্ত্ে 
বা পারিবারিক সান্নিধো জড়িত 
শিশুরা (২০ জন আনৃমানিকভাবে 
আক্রান্ত, মৃত্যুর হার ৫0)1। 

এছাড়া আরও ৭৫ জন রোগীকে 
পরীক্ষা কয়ে দেখা গেছে (মৃত্যুর হার 
৪৩%)যারা কোন দলেরই অন্তর্ভূক্ত 
লয়, অথচ 4৯11) আক্রান্ত 
হয়েছে। সম্ভবত চিকিৎসার পয়ো- 
জলে রড়ে নেবার দরুন, [1৬ ড্রাগ 
বাবহারকারীর শয্যাপঙিগলী হবার 
দরুন, হেশিয়ান পৃরদষের স্ত্রী হবার 
ফলে-নানা সূত্রে এটা সংক্রামিত 
হয়ে থাকতে পারে। 


প্রথমদিকে নিউ ইবয়ক, লস 
আনজেোলেস ও সানফানসিসকোর 
সমকার্মী পুরুষ সমাজে 4৯ [[)৭-এর 
সূচনা দেখা দিলেও ত্রন্মশ আমেবি 
কার ৩৪টি স্টেটে এবং ফানসে, 
ডেনমারক ইত্যাদি দেশেও এ রোগের 
খবর পাওয়া গেল। /৯11)09 
7৯১৮ 708 005-এর প্রধান [0 
02817)25 €4121এর অনুমান, 
আরও ২০০০ লোক এ বছরে 
আক্রান্ত হবে। কয়েকটি বিশেষ 
শোত্জীর মধ্যে এখনও সীমাবন্ধ 
থাকলেও, শ্র্মশ সাধারণ সমাজে এ 
রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে-এঘন 
আশংকা দেখা দিয়েছে অনেক 
চিকিৎসকের মলে । 

/[1)5-এর মূল উপসর্গ হজ 
শরীয়ে রোগ প্রতিরোধ করার 
স্বাভাবিক ক্ষমতার অবল্ুক্তি | 
পরবর্তী রোগের লক্ষ ণগুলি এক এক 
জনের দেহে এক এক রকম ভাবে 
প্রকাশ পেয়ে থাকে। লস আআনজে- 
গেসে এক ঠরাগীর গলার ভেতরে 
প্রথমে সাদা সাদা জ্চত দেখা গেল। 
ভ্রমশ ক্ষতের প্রকোপে নিঃশ্বাসের 
নিয়মিত জর এবং লানসে ইনয্বেষে- 


শন-সব মিলিয়ে ক্যানসারের কিছু 
কিছু লক্ষণ দেখা দিল। রোগ 
নিদ্ধারিত হল-[১151117)90505 
08111011 17601001714. এই সম- 

১৯৮১ সালের 
ডিসেমবরে মারা গেল | নিউ ইয়রকে 
আর একজন সমকার্মী রোগীর 
11099 হবার ফলে শবীরে 70 
08)0175 1[0156956-এক অলেক 
লক্ষণ প্রকাশ পেলেও অম্ভুত এক 
নতুন উপসর্গ দেখা গেল। তার 
পায়ে ছিল গাঢ় বেগুনী ও লালে 
মেশানো এক ধরনের ক্ষত চিহচ। 
ডাক্তারী শাস্ত্রে এই বিশেষ ধরনের 
চর্মরোগের নাম (.71০৯15 581- 
০78. সাধারণত ভ্মধাসাগরীয় 
অঞ্চলের অধিষার্সীদের বংশজ্ঞাত 
কিছু লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অবস্হায় 
এই ধয়নের চর্মরোগ বা 3117 
€-811061 দেখা যায়। তাদের ক্ষেত্রে 
এটিকে এমন কিছু মারাত্মক রোগ 
হিসাবে ধরাও হয় না। কিন্তু 
আশ্চর্ষের বিশ্বয়, এই একই চর্মরোগ 
আমেরিকায় যুধক সমকার্মীদের 
ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রাণনাশক হয়ে দেখা 
দিচ্ছে এবং দত রোগীর অবস্হার 
অবনতি ঘটাচ্ছে। অর্থাত এদের 
দেহে যোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা 
সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । দিনের 
পর দিন নানা শারীরিক কণ্ট, 
অপরিসীম দৈহিক ল্সাল্তি, রাত্রে 
অতিরিক্ত ঘাম হওয়া থেকে শুরু 
করে একটানা জবর, পেটের গোলমাল, 


গলায়, এবং পুরুষাহ্গে 


গ্রন্তি স্ফীতি তো আছেই, সঙ্গে 
দেখা দিচ্ছে নানা ভাইরাস সংক্রান্ত 








এবং অন্যানা চর্মরোগ । প্রা এক- 
তৃতীয়াংশ আক্রান্ত হয়ে থাকে 
75009515 581001778 বোগে, 
কেউ কেউ 706000190$5019 0৪- 
111))1 1170177701)12-ত আক্রান্ড . 
হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই মারা 
যায়। কারুর ক্ষেত্রে এক ধরনের 
হারপিসের ফলে 05171151 খ৩- 
7৮005 9১501) আপ্রগন্ত হয়। 
অনেক সময় 1 0901918517809513 
নামে এক ধরনের 91851016 
1705011017-এর ফলে বেদের ক্ষতি 
হয় বড়রকম। 

সমকাষীদের ক্ষেত্রে এই রোগ 
এত প্রবলভাবে আক্রমণ কয়ছে 
ফেল? কী তাদের জীবনযাত্রায়, 
পঙ্ধতি, যার জলো এমন একটি 
তয়াবহ অসুস্থতা দালা যাঁধছে 
পরীক্ষার ফলে জামা গেছে, সৃস্হ 
এবং অসুস্থ সমকার্মীদের হথো 
জীবনযাত্রার কিছু পার্থকা আছে । হে 
সব লোফেদের ১1199 হয়েছে তাক্সা 
বহু সনগীয় সঙ্গে বহু রকমভাবে 
যৌনজীবন যাপন করেছে। সাবা 
জীবনে গড়ে প্রায় হাজারখানেক 
সঙ্গীর সঙ্গে এদের যৌন সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছে। সৃস্হ সমকামীদের 
ক্ষেত্রে এ ধরনের অতিরিক্ত উতচ্ছুং- 
খবার নজির নেই। যারা প্রথম 
দ্ভুত্ত, তারা স্বভাবতই অন্যান্য, 
সংক্রম্ক রোগ যেমন, গনোরিয়া, 
সিফিলিস, হারপিস থেকে শুরু করে 
নানারকম ভাইরাল, ব্যাকটে রিয়াল, 
প্যারাসাইটিক রোগও একে অন্যকে 
ছড়িয়ে থাকে। এছাড়া /১1105-এর 
রোগীরা অনেকেই একরকম যৌন 
উত্তেজক ওষুধ ব্যবহার করেছে, যার 
ফলো শরীরে রোগ প্রতিরোধের 
ক্মতা হাস পেয়েছে । সমকার্মীদের 
ক্ষেতে /511054 হবার কারণ সম্ভবত 
কখনও যৌনউত্তেজক ওবুধ যাব- 
হাব, পুরুষ সঙ্গীর সম্গে বিকৃত 
ধরলের যৌন সংসর্গের ফলে 

দেহে অতিরিক্ত 90172-এর অনু 
প্রবেশ, নানা সংক্রামক রোগের 
ফলে শরীরে রোগ প্রতিয়োধের 
ক্ষমতা চাস পাওয়া-ইত্যাদি অনুমান 
করা-হয়েছে। 

যারা ইনজেকশনের সাহাযো 
কোকেন, হেয়োইন ইত্যাদি কাবহার 
করে. তাদের ক্ষেত্রে 911) হবার- 
সম্ভাবনাকেও সমকার্ষী সমাজের 
সঙ্গে যৃক্ত করা হয়েছে। কারণ, 
দেখা গেছে সমকামীদের মধো যাদের 
/১1109 হয়েছে, তারা 67 কোকেন 
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পছন্দস্ টেুয়েকাবের পংগে মিশিয়ে দিন । তারপর 2 মিশিউ 
ফোটান। ব্যাস এবার পৰিবেশন করুন এক গরম গবম নশ্হাছ আবু 
স্বাস্থাকর জঙখা বাবু । 


কেবলমাত্র কয়েকটি নিদিষ্ট শহরেই পাওয়া যাঞ্ছে। 


৬: ৪৪এনিক। 
৬১৮ব৪৮৩০। 


বা হেরোইন ইনজেকশন নিত। 
ফলে যারা সমকামী নয়, অথচ 
ডরাগের ইনজেকশন নেয়, নানা 
জায়গায় অপরি্কার সূচের মধো 
দিয়ে এ রোগ তাদের দেহে প্রবেশ 
করেছে। 

কিন্তু এ সব ঘৃক্তি, অনেক ক্ষেত্রে 
প্রমাণ করা শক্ত হয়েছে। যারা 
সমকামী নয়, ড্রাগের ইনজেকশন 
নেয় না-তাদের ক্ষেত্রে কেন দেহের 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে শিয়ে 
নানা অসুস্হতা দেখা দেবে, এমন 
রোগীও আছে, যাদের আগে পরপর 
কোন সংক্রামক অসুখও হয়নি। 
/17)-এর কারণ নিধরিণ এখনও 
সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি। কিন্তু 
লক্ষণগুলি সনাক্ত করা সহজেই 
সম্ভব হচ্ছে। শরীরের রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতার জনো পুয়োজনীয় 
74151117৮1১ (এক শ্রেণীর 
শ্বত রক্তকণিকা যারা পারাসাইট, 
কোন কোন ভাইরাস, [70101 এবং 
7 8-১0৫ 018810151)-কে প্রতি- 
হত করে)-এর অক্ষমতা এর জন 
দায়ী। যাদের /৬11)০ হয়েছে, 
তাদের এই "] 01।-এর স্বল্পতা 
বা অক্ষমতা যেমন ধরা পড়েছে, 
তেমনি দেখা গেছে প্রতিরোধ 
ক্ষমতাকে কার্ধকরী রাখার জনো 
প্রয়োজনীয় 1)910৩1 শা ০11-এর 
*বাভাবিক সংখার অনৃপস্হিতি। 

সমকামীদের বা ড্রাগ আসর্জদের 
/১11)9 হবার জন্যে তাদের নিজে 
দের জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অংশত 
দায়ী করা চলে। কিন্তু যার! 
[1070010101118৫ তারাই হল এ 
রোগের প্রকৃত নিরেষি গিকার। 
আমেরিকায় প্রায় ২০,০০০ 141৩- 
1101)1711170 আছে । এদের যে 
কোন কারণে রত্ত'পাত ঘটলে তা 
বন্ধ করার পয়োজনে গত দশ বছর 


. ৩আ' ৮ পর্রিধর্ম ২০ জলাই ১৯৮৩ 





ধরে 12001 ৬111 0011061)- 
(৪৩ নামে একটি ওষৃধ জমাট এবং 
ঠান্ডা অবস্হায় রাখা থাকে। প্রয়ো-. 
জনে জল মিশিয়ে ইনজেকশন 
প্ুয়োশ করলে খুব অন্প সময়ের 
মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করাযায়। কিন্তু 
এটি পস্তুত কবতে প্রায় কুড়ি 
হাজার রক্তদানকারীর সংযুক্ত গ- 
॥১170 বাধহার করা হয়। ফলে 
রক্তবাহিত রোগ সংত্রন্মণের সম্ভা- 
বনা থাকে। 11510700011 0দেঝ 
মধো 1180001৯111 06)10001- 
(1816 পয়োগ করা হয়েছে, এমন 
এগার জনের /১11)% হয়েছে এবং 
আটক্রন মারা গেছে। যদি এইভাবে 
/১11)3 সৃস্হ দেহকে আক্রমণ 
কখডে পাবে, তাহলে সারা আমেরি 
কায় যে তিন মিলিয়ন লোক 
প্রতিবছর 101600 (18151005101 
করায়, তাদের কী অবস্হা হবে? 
“/৯[00110281 /৯550901211017 0 
[31900 138171057 0011)11111৩6 
017 1181)১10510107-11817১1111104 
01১০8৬৩ এর চেয়ারম্যান 101. 
95০] 890৬৩ এর ম্রতে-কোন 
রোগীকে দূষিত রক্ত প্রয়োগ করার 
সম্ভাবনা প্রায় নেই বলা চলে। এ 
পর্যচ্ত মাত্র দূজন রোগী /১11)5-এ 
আক্রান্ত হয়েছে। 
স্বাস্হাদপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে, 
যেসব লোকের কোন অপারেশনের 
সষয় রক্ত দেবার দরকার হবে, তান্া 
ইচ্ছে করলে অনেক আগে থেকে 
নিজেদেরই রক্ত জমা দিতে পারবে । 
এছাড়া সরকার থেকে বলা হয়েছে- 
রত্ত এবং টলাজমা সংগ্রহকারী 
কেন্দুগুলি যেন সন্দেহজনক কাউকে 
রত্তব্দানের অনুমতি না দেয়। লগ 
আনজেলেসে একটি বড় 7১1951778 
প্রস্তুত কেন্দ্রে একঘাসে চায়খো 
সমকামীকে রতদানের অনুমতি 





দেওয়া হয়নি। 

শিশুদের ক্ষেত্রে ৯১1105-এর 
প্রকোপ এখনও খুবই সীমাবদ্ধ এবং 
পারিবারিক বা জন্মসূত্রে সংক্রামিত 
বঙ্গে মনে কয়া হচ্ছে। অডিভাবক- 
দেয় আধ্যে কেউ যদি উভয়কামী 
অঙ্গবা ডরাগের ইনজেকশন নিয়ে 
খাফে- এরকম পরিষ্হিতিতে শিশু. 
দের সংত্র্মণের সম্ভাবনা আছে । 

হাইতি দ্বীপের ইমিগ্রানটদের 
/১]1)9 হবার কারণ কী হতে 
পারে_ এ নিয়ে নানা গবেষণা 
চলেছে । হাইতি ঘ্বীপেও এ রোগের 
পকোপ দেখা গেছে। আপাত 
বিচারে এরা কেউই সমকার্মী নয়, 
1161701)111180 নয়, ড্রাগের ইন 
জেকশনও নেয় না। কিন্তু অনুমান 
করা হচ্ছে-অস্বাস্তাকর জীবন- 
যাপন থেকেও এ রোগের স্ত্রপাত 
হতে পারে । সেই বিচারে, পৃথিবীর 
অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলিতেও এ 
রোগের উদাহরণ হয়ত আছে, অনা 
নামে, দূরারোগা বাধি হিসাবে। 
আফরিকার কোন কোন অঞ্চলের 
অধিবাসীদের মধ্যে 1919৯ 
১৪1০112 আগেও দেখা গেছে 
ফানসে 690 জন /১11) আক্রান্ত 
রোগীর মধো বেশ কয়েকজন তার 
আগে পশ্চিম আফরিকাতে বাস 
করেছিল। সঙ্দেহ করা হচ্ছে 
আ্গোলা প্রত্যাগত ; কিউবান 


সৈনারা এই রোগ থহন করে এনেছে 
এব আমেরিকার মায়ামি শহরে 
কিউবান সমাজে তা সংক্রাধিত করে 
গেছে। হাইতি দ্বীপ আমেরিকার 
সমকার্মীদের ছুটি কাটানোয় একটি 
বিশেষ প্রিয় জায়গা । সম্ভবত 
সেখান থেকেই কোনভাবে 
অস্বাচ্হাকর জীবনমাত্রার মাধ্যমে এ 
রোগ তারা বহন করে এনেছে। 
তবে এ সবই এখনও পর্যক্তি 
অনুমানের বিষয়। ইতিমধ্যে /৯0- 
113 [)01১08১০ 0017010)1 0০০- 
10৩1-এ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ 
করা রক্ত, দেতের নানা 
পদার্থ, টিসু ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চলেছে | 0০1] ৩0110015, 
ইঁদুর, বেড়াল, বাঁদরের ওপর ইন- 
জেকশন প্রয়োগ. সবরকমভাবে 
গবেষণা শুর হয়েছে । অনেক 
চিকিৎসক বৈজক্তানিকদের মতে এই 
জাতীয় গবেষণার জন্যে যে পরিমাণ 
অর্থ বরাদ্দ করা উচিং তার অভার 
ঘটছে। আমেরিকার সমকার্মীরা 
রীতিমত আন্দোলন শুরু কয়েছে। 
মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা দেল 
রষ সমকামীর দল মোম- 
জাতি জাদিরে দিলে বৌ দিয়েছে 
প্রকাশো অভিযোগ এনেছে থে 
/11)৭-কে একটি বিশেষ সম্প্র- 
দায়ের অসুস্হতা হিসাবে গণা করায় 
এ রোগের গবেষণার বাশপালে 





ঘ আপানি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, বাবসগায়ী ? 
গম আপনার কি ম্মতিশক্তি, চিন্তাশত্তি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে £ 


৫ আপনি কি চিস্তা করতে করতে দুর্বল 
হককে পড়ছেন £ আপনার ঘুম ঠিকমত 


হচ্ছে না? 


তাতলে এখনই আপনার লিয়ামিতি 
প্রয়োজন 


ব্রেনোলিপ়া৷ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ 


৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ 
০ফান নং- ৪৯-০৩০৬৬ 





নিউট্রামূল ! পুষ্টিতে ভরপুর আমূল মিল্ক, বাছাই করা মণ্ট, 

স্বাস্থ্যকর ভিটামিন, খাছ্যপ্রাণ প্রোটিন, একান্ত প্রয়োজনীয় খনিজ 
পদার্থ, জিভে জল আনা চকলেট) এত কিছু-.'অথচ বোর্ণভিটা, 
টবস্ট আর মাওটাভার চেয়ে অনেক কম দামে ! মনে রাখবেন, 
ইজ নিউট্রামুলেই আই এস আই (191)-এর গুণমান 
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পি, 
এ? 


৫ 


'পুপ্হও নিউট্রামূল দাদা ! 
গা, 


রা বৃ 138 ো 
। ক: 


চলে 8 - ৬৬০ ২ সি 
বং ৮১৬ *ত পি? 3 

যি খুনে এ & ১০ কলি ৯), ১ 

৫ ক, ? এ মর 


বা (5 চনহ শে "খপধ্নী 
পি সী 


হন 
ভিড 


শক্তি-বর্ধক বই-এর স্বযোগ- যা আশে কখনো পাওলি ! 


10 14018170120 90% 10148. 8017798) 400 001 99 


শ্রিষ নিষ্টট্রামূল, 
দয়! কর, জামাতে একটি "দাড়া সিংশএর 'ভাইট ইন্রীক, 


পি 


স্েপ আখ ফীটনেসা বউ পাঠাও। আজি ১৫০ টাকার ডাক টিকিট 7 রা ররর 


এবং লিউ্টামূলের 4০০ গ্রাম টিনের একটি ক্যাশ মেষে। পাঠালাম । ৃ | 
আমি জ্ঞাত ফে,এই হ্ধোগ কেবলস্টক থাকা পর্ধান্থ পাওয়া বায়। লিগ বাবা ও 


বা 288882852ই নিরিহ সহিত গুজরাট কৌো-আপরোটভ মিঙ্ক মার্কেটিং 
ফেডারেশন লিমিটেড, 
তা; ঠা 


আনা গা 2171 


হিকশ। 
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১ 
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010 


অবহেলা ঘটছে। এ অভিযোগ 
যথার্থ নয়। 1111 থেকে এ বছর 
/৯11)5-এর গবেষণার জনো ৭.৯ 
মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। 
এছাড়া ().১. ০01050170861০ 
1117৬ ৬/৪:71011 অতিরিক্ত ৪0 

ডলার বায়ের প্রষ্তাব 
এনেছেন। 


মে মাসের প্রথম সপ্তাহে গবে- 
ষণাকারীরা জানিয়েছেন যে 110- 
[0171] 0011 10115011710 ৬1105 
(1111.৬)-কে তাঁরা /১1105-এর 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করছেন। 
তিনটি বিভিন্ন গবেষণাকেন্দের 
তথ্যে প্রকাশ-/১11)৩ রোগীদের 
রক্তের পরীক্ষায় 1171,৬-এর অনু- 
পাতে /১110194৬র মাত্রাধিকা 
দেখা গেছে। 101. 31811795 001- 

10117 বলেছেল- এখনও রা 
বলা যাচ্ছে না যে 71.৬ই 
/৯11)৬ রোগের কারণ । এমনও 
হতে পারে, 11) হবার পর 
শরীরে বোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা 
কমে যাবার ফলে তাদের মধে। এই 
উপসর্গ দেখা দিযেছে। হয়ত এটি 
/৯11)৭ এর পরবর্তী প্রতিশিয়া, 

পূর্ববর্তী কোন কারণ নয়। 
একই সময়ে আমেরিকান মেডি- 
কেঙ্গ আসোসিয়েশনের জারনালে 
এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশিত 
হয়েছে। /১11)৩ রোগীদের পরি- 
বার এবং ঘনিষ্ঠ আর্তীয় বন্ধূদের 
মধ্যে ১৫টি শিশু /৯11)5 জাতীয় 
য় আক্রান্ত হয়েছে । যৌন 


সম্পর্করহিত এবং দূষিত রক্তের. 


গ্ধারা সংক্রামিত না হওয়া সত্বেও 
যদি শিশুদের ক্ষেত্রে সামানা দৈহিক 
সংস্পর্শে এ লরাগ ছড়ায়, তবে 
বিশেষভাবে সাবধানতার কথা 
আসে। 

সাধারণ আমেরিকানরা এ কারণে 
চিন্তিত। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে 
/51])৩ কে সর্বসাধারণের ক্ষেলে 
সংক্রামক বলে আশংকার কোন 
কারণ ঘটেনি । হাঁচি, কাশি, সর্দির 
সঙ্গে এ রোগ বাতাসে ছড়ায় না। 
রেসটুরেনট বা সাধারণের বাবহৃত 
বাথরুম থেকেও এর সংত্রনমণ হয় 
না। /৯1[)ও রোগীদের মধ্যে ৯৫০ 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে ঘনিত্ত দৈহিক 
সম্পর্কের ফলে অথবা রক্তবাহিত 
হয়ে রোগ শরীরে প্রবেশ করেছে। 
স্বাস্হা বিভাগের কর্মচারী, চিকিৎ- 
সক, নারস, ল্যাধরেটরি টেকনিশি- 
যান, বিজ্তানী যাঁরা সর্বদা এ রোগের 
30১60107617, ৮০১ 1814 নিয়ে 
কাজ করছেন, তাঁদের কারুর ক্ষেত্রেই 
এ রোগে আক্রান্ত হবার খবর 
পাওয়া যায়নি। 

এই পোগে দেহের স্বাভাবিক 
প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট ওয়ে যাবার 
ফলে ক্যানসার ও অন্যানা ধরনের 
অসুচ্হতাক্ যারা আক্রান্ত হয়েছে 


4৬৯ / গুরিবর্তন হ0 জুলাই ১৯৮৩ 


তাদের চিকিৎসার চেম্টা চলছে 
নানাভাবে । নিউ ইয়রকে 10170 
1191 ১1091) 1$00001110 0:21)- 
০0৮1 €০11061- এবং অনানা 
কয়েকটি হাসপাতালে ভাইরাস 
প্রতিরোধকারী ওষুধ 110011৩1011 
(কোন কোন কানসারে প্রয়োগ করা 
হয়) ইনজেকশন দিয়ে /১10)5১-এর 
চিকিংসা করা হচ্ছে। এর ফলে 
1909,)51৯ ৭81০0179-র রোগীরা 
কিন্ধু উপকার পেয়েছে বটে, কিন্তু 
আসল যে রোগ অধাৎ শারীরিক 
প্রতিরোধ ক্ষমতার অবলুপ্তি, তাব 
কোন উপশম হয়নি । এছাড়া [3101৬ 
[79110 1187১019116, সৃস্হ 
লোকের 01994 [)184118 দিয়ে 
অসৃস্হ ০19০৫ 01451718-8 অপ 
সারণ-- কোন চেঘটাই 
কার্যকর হচ্ছে না। 

সমাজে এক ধরনের আতংক ছড়িয়ে 
পড়ছে । অনেকের ক্ষেত্রে অসুস্থতার 
দরুন জীবনযাত্রাব গোপনীয়তা 
বঙ্জায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ঘনিষ্ঠ 
সংগীর রোগগ্রস্ত অবচ্হা, মৃ্থা 


দেখার পর, রোগ সংক্রমণের ভয়ে 


ভীত এই সম্প্রদায় প্রকাশো এগিয়ে 
আসছে সাহাযোর আশায় । নিউ 
ইয়রকে 085 10175 11511) 
€17২1-এর শামে সংঘবদ্ধ 800 
স্বেচ্ছাসেবক নানাভাবে /৯11)৭ 
রোগীদের দেখাশোনা করছে। 


হাইতি দ্বীপের ইমিগ্রানট ২৬ 
বছরের ডেসটিন আমেরিকায় এসে 
ছিল নতুন জীবনের পতাশায়। 
/৯11)-এর শিকার হয়ে গত এক 
বছরে দশবার মায়ামির হাসপাতালে 
ভর্তি হয়েছে, উপ” নিউমেনিযা, 
যক্ষ্মা এনসেফেলাইটিস, মেনিন- 
জাইটিস। শরীরের ডান দিক প*্গৃ 
হয়ে গেছে, বাকি অংশে অসহা 
যম্্রণা, জীবনের মেয়াদ সম্ভবত 
আর কয়েক মাস। 

কারলটন শ্রীচরণ ছিল 1101)- 
001010190. গত বছর এপরিল মাসে 
তাকে রক্ত দেবার প্রয়োজন হয়ে 
ছিল। সম্ভবত তখনই তার দেহে এ 
রোগ প্রবেশ করেছিল। তারপর 
উপসর্গ হিসেবে একটানা কাশি শুক 
হল। ডাত্তণরের কথা মত কাশির 
ওষুধ খাইয়েছে। সেই কাশি আর 
সারল না। ফেবরুয়ারি মাসে "বাস- 
কদ্ট শুরু হল। তারপর হাস 
পাতালে লাং বায়োপসি করে রোগ 
যখন ধরা পড়ল, মৃত্যু তখন শিয়রে 
এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও পর্যন্ত 
/১০৭১116৫ 10) 0170 106070- 
16110 9৮181109116 এমনই এক 
দুরারোগা ব্যাধি যাব কারণ নির্ণয় ও 
উপশমের জনো গবেষণা আজও 


অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। 0 
আলোকচিত্র £ নিউজ ইনডিয়া 
পত্রিকার সৌজন্যে । 





শিপ পাশ লে পাপ পাতি পপ 


গুলোর ছাদে নিওন বাতি জ্বলছে 
নিভছে। নিচে চওড়া থারড আযভি- 
নিউ | গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করে 
দিয়েছে । জানলার নিচেই কাছাকাছি 
একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে । মজদুবেরা 
কাজ করছে। একটা বাড়ির সাত 
তলার পর আট তলার দেওয়াল 
উঠছে । কিন্তু মোট ০-৭ জন লোক 
কাজ করছে। রাস্তার নিচে একজন 
শ্রমিক ত্রেন অপারেট করছে। সে 
কতকগুলো বড় বড় সিমেনটের ব্লক 
ওপরে তুলে দিষ্ছে আর ওপরে যে 
পাঁচ জন কাজ করছে তারা সেশলো 
নানান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে 
একের পর এক রেখে দেওয়াল 
ত্বলছে। মাত্র এই কয়েক জন মানুষ 
একটা অতবড় বাড়ি বানাচ্ছে। 
ভাবতেও কেমন লাগে । সবকাজই 
মেশিনকে সঁপে দেওয়া হয়েছে 
এদেশে। 

কিন্তু তা বলে মানৃষ নিশ্চিন্ত 
হয়ে যে আরামে দিন কাটাচ্ছে তা 
নয়। নিউ ইয়রক অনাতম ধনী শহর 
হওয়া সত্ত্বেও এই শহরেই হাজার 
হাজার মানুষ দুবেলা খেতে পায় না। 
সবচাইতে জমকালো অঞ্চল হল 
ম্যানহাটন। কিন্তু ব্রনকস, ক্ুকলিন 
অঞ্চলগুলোতে সাধারণত গরিব 
মানুষদেরই বাস। গত বছর থুষ্ট- 
মাসের সময় হারলেম অঞ্চলের 
কয়েক হাজার পরিবার অনাহারে 
কাটিয়েছে বেশ কয়েক দিন । কেননা 
কেনার পয়সা নেই। সরকারি 
সাহাযা যাও বা একটু আধটু মেলে, 
তা পেতে হলে নানা কাগজপত্র ও 
দরখাস্ত লেলেখি করতে হয়। 

এমনই একটি দৃঃস্হ পরিবার 
স্যানডা স্মিথ। সাতটি ছেলেমেয়ের 
মা। স্বামীর সম্গে কোন সম্পর্ক 
নেই। নিজে আরথারাইটিস-এর 
রোঙ্গী। সরকারি সাহায্য যা পেত 
স্যানড়া তা বন্ধ হয়ে যায় ডিসেমবর 
মাসে। তারপর আর অনাহারে 
থাকতে না পেয়ে সে যায় ইসট 
হারলেম ওয়েলফেয়ার কমিটির 
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কা 
আসে। কিন্তু এখনও ৪৮ বছরের 
এই মহিলার জীবনে দারুণ অনিশ্চ: 
য়তা। চাকরি নেই। পাবে কিনা তার 
কোনও নিশ্চয্নভা নেই। আর 
পেলেও যে করতে পারবে এমন কথা 
নয়। কেননা আরথারাইটিস, ওকে 
প্রায় পঙ্গু করে রেখেছে। 
আমেরিকা প্রাচূর্যের দেশ। কিন্তু 
এদেশে বেকার ও গরিবদের সংখ্যা 
ক্রমশই বাড়ছে । রোজই বেশি বেশি 
করে সাধারণ মানুষ সরকারের কাছ 
থেকে 'ফুড স্টামপ' চাইছে । ফুড 
স্টামপ' এক ধরনের সরকারি কৃশ্পম 
যা বিলি কবা হয় একটি নির্দিধ 
কিন্তু এটা পেতে নানান বামেঙ্সা 
পোয়াতে হয়। নানান রকম সাররি- 
ফিকেট দিতে হয়। সয়কার ইগ্ছী 
করেই কঠিন বাবস্হা করেছে। 
কেননা দিনে দিনে খাবার চাওয়া 


তেমন কোনও স্পৃহা নেই । যখন বড় 
বড় কোমপানি হঠাৎ তাদের কার. 
খানা বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার 
প্রমিককে পথে বসিয়ে দেয়, তখন 
সরকার হাত গৃটিয়ে বসে থাকে। 
এখনকার আইন-কানৃন ও নিয়ম 
এমন যে, সরকার বড় বড় করপো- 
রেশনগুলোর বিরূদ্ধে কোনও রকম 
ব্যবস্হা নিতে পারে না। ওদের 
হাতেই রয়েছে আসল ক্ষমতা ৷ এ 
বিষয়ে পরে আগও বিস্তারিত 
লিখব। 
তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরোলাম 
কলমবিয়াতে আমার বম্ধু ইলার 
হসটেলে যাওয়ার জন্য। স্টকেস 
নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। 
টাকসির অপেক্ষায় । হলুদ রঙের 
গাড়িতে কালো দাগ । আমার পাশে 
আর একজন অফিসগার্মী তরুণীও 
অপেক্ষা করছেন ট্যাকদির জন্য। 
হাত তুলে থাকতে হয় ট্যাকসি পেতে 
হলে। আমি তো ছিলাম) 
একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াতেই দেখি 
এ তরুণীটি সরমর করে চড়ে 
বসলেন । আমার তো রাগে গা জুলে 
গেল। এটাতে তো আমান মাযার 
কথা ছিল। কোনও রক মল্তবা না 





ইউনিট ? এতে জাছেট। কী? 
জ্াপমি ষদি শেয়ারে বা ডিবেঞ্চায়ে কি ভাবে উ/কা 
ঘাঠাতে হয়া না জানেন তে। কিছু জাদে যায় ন। 

আপান নিশ্চিন্ত ঘনে ইউনিটের উপয় র্তর করতে 
পারেন । কারণ, একমাজ ইউনিটেই পাছেন 

মিশ্নলিগিত সুবিধাগাল । 

+* মৃলধদের দিয়াপত্তা * উচ্চ আল 

* সহজে ভাঙাশোর শ্ববিবা 

এবং কর ছাড়ের বিশেষ সুমোগ 

আপনি ইউনিটের মাধামে করম, ১০,০০০ উ1কা! 

জ্াক্জ করতে পারেন (ইষ্টনিউসহ বিশেষ জর্থ লল্লীর কস্ট 
জন্যাদিত্ত ৭,০০০ উঠক। অবধি সাধারণ ছ।ড়ের ওপর 
৩০০০ উ1ক! কেবল মান ইউনিউ থেকে ।) 

একই রকমভাবে সম্পান্ত কারের জনা ২ লাখ টাকা 
(ছউনিটসহ বিশেষ অর্থ গল্সীর ক্ষেত্রে জনুমোদিত সাধারগ 
ছাড়ের সূবিধে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার উ/কা এবং 

৩৫০০০ উ/ক। ওকম্রার় ইউনিট খেকে)। 

ওই সুযোগ গুধ ৩০শে জুলাই পরত পাওয়া হে 
ভাড়।তাড়্ি করুন, আজই হউমিউ ফিনুন ! 

এছানই ইউ টি আই এজেন্ট, বাসা, ডাকঘর,মুখা 
গ্রভামধি ₹ন্দ অব! [নঙ্োন্ ঠিকানায় যেপোহোল করুন! 


হইতালিট 
অন ইন্ডিয়া 


(একটি সরকারী ক্ষেঞ্জের আধিঞ লং) 

ধম কাষ তায় : বোতাই ৪০০ ০৩০ 

আঞ্চলিক কাতর : € ফেড়ায়তি প্রেস, ফতাজবন্তা ৭০৩ ০০১ 
ফোন : ২৩-৯৬৯১, ২৬-১৬৩%% ২-৮৮১৮, হ২-৮৭৯৫ 





সঞ্চয় গড়ে তুলুন ইউনিটে ইউনিটে 
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করেই ট্যাকসিওয়ালা হুম করে জলে 
গোল। আবার হাত তুলে গাডরলাজ। 


তখনও রাগ কছেছি। 

ট্যাকসি ধরে কজএবিয়া এলাম 
হখন তখন পায় ৷ চতুয়ে সব 
ছেলেজেয়েরা বনে । পাশে 


বড় বড় টইন-ওয়ান। যেশ জোরে 
গান বাজছে। কেউ কেউ আবার 
নাচছে। পরীক্ষার পর এখন গরমের 
ছুটি ওদের। বেশির ভাগ ছেলে- 
মেয়েরাই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি 
চলে গেছে। যায়া রয়েছে তারা কোন 
বিশেষ পরীক্ষা অথবা . ফোরস 
করতে রয়েছে। 


আমার চোখ তখনও টকটকে 
লাল। ঘ্বম হয়নি ঠিকমত আর শরীর 
সাড়ে দশ ষ্টার বাবধানকে ঠিকমত 
আডক্মাসট তখনও করতে পাবেনি। 
রুমে এসে সটান শুয়ে পড়লাম। 
ইলা চলে গেল ওর কাজ দৈব করতে 
বিষ্ববিদ্যালয়ের অফিসে। বিকেলে 
দরজায় কড়া নাড়ার শন্দ 
দেখি এক ভারতীয়। সে 
পঁচিশের একটি মেয়ে। সুন্দর 
দেখতে । বরকরে ইংরেজিতে বলল 
ইলা কোথায়'। আমি বললাম 
সম্ধো বেলায় ফিরবে । আমার দিকে 
চেয়ে বলল 'আর ইউ সৃদীপপ'। একটু 
অবাক হলাম। আমার এখানে 
আসার কথা তো আর কারও জানার 
নয়। যাক মেয়েটি বসে পড়ল। 
কথাবাতাঁ চল কিন্তক্ষণ ইং 
রেজিতে। জানতে ইচ্ছা হদ্ছিজ 


মেয়েটার নাম কী। শর্ষিলা 
ব্যানারজি বান্তালি মেয়ে। 
যখন জানতে পারলাম একচোট খুব 


হাসলাম ইংরেজিতে এতক্ষণ কথা 
বলার জন্য। শর্মিলা দারুণ বৃত্খিমতী 
মেয়ে। বিজনেস সাইকোলজি-তে 


ধসজাছ 
দারুণ 

করলেন পান্ হয়ে 
বাগুয়ার পরে যখন 'বায়' ছেড়ে 
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নিয়ে গেলেন। আর দৃ'চারটে রসি 
কতার কথাবার্তা বলে গেল । বাইরে 


এটাও গিফট শপ । জিজ্ঞাসা করলাম 
পাঞ্জাবিতে, 'এটা কি আপনার 
দোকান'? পার্জাবিতেই উত্তর 
পেলাম "হ্যা | বছর চারেক হয়েছে 
দোকান এখানে । বেশ হদাতার কথা 
বললেন তিনি। ভেতরে এসে এক 
কাপ চা খাওয়ারও অনুরোধ কর- 
জেন। দেরি হয়ে যাবে বলে এগোতে 
হল। এবার উনি জিজ্তাসা করলেন, 
'আপনি তো ভারতীয়১ বললাম, 
“হাঁ আর আপনিও নিশ্চয় ।” না, 
আমি পাকিস্তানী।' কা সুন্দর 
সৌহার্দা নিয়ে তিনি পাশাপাশি এক 
ভারতীয়র সষ্শে বাবসা করছেন। 
একই জিনিস বিশ্রি করেন। 
কোন রেবার়েহি নেই । আল্ত- 
রিকতার অভাব নেই এক ভারতীয় 
ও এক পাকি্তানীর মধো। তু 
কেন যে দৃ'দেশের শাসকরা খালি 
যুদ্ধের আওয়াজ তৃলে ঘায়। মাথার 
মধ্যে এই ভাবনাটা রয়ে গেল। 
ঠিক এমনিভাবেই একদিন ব্রড- 
ওয়েতে দৃই ভায়তীয়য় সঙ্গো দেখা 
হয়। রাস্তা মেরামতের কাজ 
করছিল । এদের একজন গঞ্জাধরন। 
কেরালার মানুষ । স্ত্রী আর দৃই বাচ্চা 
নিয়ে রয়েছে এখানে গত দশ বছর 
ধরে। দেশের কথা বন্ড মনে পড়ে। 


এখানে ট্রেন বদদাতে হয় । ট্রেন চলে 
সারায়াত। গ্র্যাটফমমে অপেক্ষা 
করছি বৃক টনের কাছাকাছি । হনাং 





করা প্রায় অসন্ভন। 'জন্যছিকে হন. 
চায় দেশে ফিরে যেতে । সাংবা 
জেনে আমাকে আরও খাতির করার 
চেষ্টা করল অত রাস্তিরেও। কিচ্তু 
আমার ট্রেন এসে গেল । মলে হপ্রিজা 
বান্দৃন্তাই যেন আরও কথা বঙাতে 
চায় 


আমার পুরনো সম্পাদক বন্ধু 
নিহাল গিং এখন নিউ ইয়রকে বান 
কয়েন। ইনি এবকালে স্টেউ লজ 
নের এডিটর ছিলেন। ফোনে কহ্যা 
বলতেই পরদিন এফসম্গে জানচ 
খাওয়ার জন্য নিস্ত্রণ জানান । 


- নিহাল সিং এর অফিস রককেমার 


সেনটাযর়ের 68 তলায় । একসেস 
লিফটে মাত্র ১৩ থেকে ২০ সেক্েনছ 
লাগে 9৪ তলায় পৌছাতে | কালা 
ছয়ে বাইয়ে তাকালে রাস্তা 
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বাংলা ভাষাচর্চাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 





জুন মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা বিভাগের ৬৫ বছর পূর্ণ হল । 


ন্নাতকোত্তর স্তরে দেশে সর্বপ্রথম 
বাংলা চচার শুরু ৬৫ বছর আগে । 


লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
বিভাগের সঙ্গে যুক্তি গবেষক । 


ত্বষারকান্তি মহাপাত্র 


একশ" ছাবিবশ বছবেব পুবনো কলকাতা 
বিশ্ববিদালযেব কাণলা বিভাগ পযষত়িতে পা দেবে 
আগামী ভুন মাসে । আমবা কথায বলি বাংলা বিভাগ 
কানু বাংলা বিভাগ বলে আলাদা কোন বিতাগ আজও 
কলকাতা পিশ্ববিদালধযে মডাবন ইনডিযান 
ল্যাংগুয়েজ লা সংক্ষেপে এম আই এল.বিভাগেব একটি 
অংশ বাপেই তাব জন্ম আব অস্থিত্ব । ১৯৩৮ পর্যন্ত 
খিশাগটিব নাম ছিল ইনডিযান ভাবনাকুলাব লাংগুযেজ, 
ওই লছ্ুব নাম বদলে হল এম মাত এল, এই যা 
ভফাতি । বিভাগটি আগে ছিল তেবো ভামাব সংসাব | 
কমতে কমতে এখন সংখ্যা দাডিযেছে দুই- বাংলা আব 
তামিল । হিশিদ আব উবদুব ভনো আলাদা দুটি বিভাগ 
হয়েছে । তামিল পড়ানো বদ্ধ ছিল বেশ কিছুকাল, নতুন 
কবে শুবু হযেছে ধছব তিন ; পাকিগুলি পড়ানো বন্ধ । 
পর্চযাশেব দশক পর্যন্ত আসরীয়া ওডিযা ফাবসি পড়ানো 
হলেও দক্ষিণভাব ভীয ভাষাগুলি পড়ানো বন্ধ চল্লিশের 
দশক থক । 

*১৯১৯-এ এম গাই এল এব জন্ম সমহে মলে কবা 
হয়েছিল এম এ পাশের ক্ষেত্রে কোন একটিমাত্র 
ভাষাচ্চাই যথেষ্ট হঠে পাবে না । ভারতীয নানা ভাষার 
মধ্য আছে নিবিড যোগ । ভাষা ও সাহিতোব সেই 
পাবম্পবিক যোগটুকুও জানা দবকার । সেজন্য নিয়ম 
ছিল একটি প্রধান তামার সঙ্গে অনা একটি ভারতীয় 
ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা হিসেব শিখতে হবে । মোট আটশ' 
মারাকেব মধ্যে একশ' মাবক নিট ছিল ওই দ্বিতীয় 
ভাষাটিব জন্যে । আঞ্জ ভাললে একটু অবাক লাগতে 
পাবে যে বাংলা হিন্দি উবদু তামিলেব মতো একসমযে 
কলকাতা বিশ্ববিদালয়ে পড়ানো হত অসমীয' ওডিযা 
মৈথিলি ও গুজবাটি ভাষায এম এ ! এই আটটি ছিল 
প্রধান ভাষা । দ্বির্তীয় ভাষা হিসেবেও এ যে কোন একটি 
নেওয়া যেত । তাছাডা শধু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো 
হত আরও পাচটি ভারুক্তীয 'ভাষা-_-মাবাঠি, মালয়ালাম, 
কানাডি, তেলেগু ও সিংহলি । ভাষা শিক্ষা ও জাতীয 
সংহতি নিয়ে নানা ভাবনা মআাজর্কাল প্রায় সবাই ভাবেন 
কিপ্তু তার একটা পাকা ব্যবস্থা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নেওয়া হয়েছিল পবষটি বছর আগে । এ ইতিহাসটা 
আজ আমবা প্রায় ভুল্ল যেতে বসেছি । 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয থেকে এম: এ পবীক্ষা প্রথম 
নেগয়! হয ১৮৬১-৬ে আর ১৯২০-ভে হয বাংলা তথা 
ভারতীয় ভাষায় প্রথম এম. এ পরীক্ষা | এই তেষটি 
বছর শুধু প্রতীক্ষায় কাটেনি, নানা চেষ্টা ও বাধাব মধ্য 
দিয়েই পার হয়েছে এহ সুদীর্ঘ কাল । 

বিশবিদ্যালয়েব জন্মে আগে থেকেই বিদ্যাসাগর 
মাডভাষাকে শিক্ষার বাহন কবে তোলার কথা 
ভেবেছিলেন | সংস্কৃত কলেজেব অধাক্ষ থাকার সময় 
তিনি এই উদ্দেশোই লিখেছিলেন সংস্কৃত ব্যাকবণের 
উপক্রমণিকা (১৮৫১) ও ব্যাকরণ কৌমুদী 
(১৮৫৩-৫৪)। সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা 
আবাব সংস্কৃত ব্যাকবণ না জানলে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত 
হয না । সুতবাং বাংলায় যদি শিক্ষার্থীবা ব্যাকবণেব প্রথম 





নেহ । 


পাঠ নেয়, শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে তাদেব সুবিধা হবে অফুরস্ত | 
তাদের প্রয়োজনীয়তাব কথা ভেবে বই দুটি লিখিত 
হল- -মাত্ত ভাষার মাধামে অন্য ভাষা শেখাব পথও 
প্রস্তুত হল | শ্রা$ভাষার মাধ্যমে প্রথম শিক্ষা সব কালে 
সব দেশেই হয়েছে, বাংলাদেশেও , কিন্তু বাংলা ভাষাকে 
শিক্ষা বাহন করে তোলার কৃতিত্ব বিদ্যাসাগবেরই 
প্রাপ্য | 

আইনেব চোখে কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের জন্ম ২৪ 
জানুযাবি ১৮৫৭ কিন্তু প্রকৃত শুাবস্ত ঘটেছিল ১২ 
ডিসেমবব ১৮৫৬, মনোনীত উপাচার্য (উইলিয়ম 
কলভিল) ও উনত্রিশ জন ফেলোর নাম ঘোষণার সঙ্গে 
সাঙ্গ ! এই ফেলোদের মধ্যে ভাবতীয ছিলেন ছ'জন, 
বিদ্যাসাগব ঠ্রাদেব অনাতম । আবটস ফ্যাকালটিব পনের 
জন সদত্সাব তিন ভাবতীযের মধোও তিশি ছিলেন । এই 
সদসাধাই ঠিক কবেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় (এনট্রানস) 
অঙ্ক. ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাসের সঙ্গে দিতে হবে দুটি 
ভাষা বিষযে পবীক্ষা--একটি ইংরেজি, অনাটি গ্রিক, 





ওডিয়া ও ববমি) ও বাংলা ভাষার মধ্যে যে-কোন 
একটি । প্রতি ভাষাব জন্যে দুটি পত্র । সুতরাং ভাষার 
ওপবে গুবুত্ব দেওয়া হয়েছিল । 


১৮৫৭-র এপবিলে (৬-১৩) লাহোর থেকে 
চট্টগ্রাম এই বিশাল অঞ্চল জুডে তেবোটি কেন্দ্রে ২৪৪ 
জন বসলেন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে । প্রথম বিভাগে 
পাশ করা ১১৫ জনের মধ্যে ছিলেন বহ্কিমচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু । পরেব বছব হল বি. এ. 
পৰীক্ষা | প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ কবা ছাত্ররাই '"স 
পরীক্ষা দেবাব অধিকারী । ১৩ জন ফি জমা দিলেও 
বসলেন ১০ জন, বঙ্কিম ও যদুনাথ তাদের অন্যতম । 
অনাদেব মতো খারাপ রেজালট না করলেও উভয়েই 
ইংবেজিতে সাত নমবর কম পেলেন । বিশ্ববিদ্যালয় সাত 
মাবক গ্রেস দিয়ে এদের দুজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
স্াতক হওযাব গৌরব দান কবলেন । এই পবীক্ষায অন্য 
স্মবণীয ঘটনা_ বন্কিম যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী 
ধিদাসাগর সেই পবীক্ষার পবীক্ষক | ১৮৫৮-র বি. এ. 
পনীক্ষায বাংলা ভাষার প্রশ্নকর্ডা ও পবীক্ষক ছিলেন 
বিদ্যাসাগব | 

১৮৯০ খুস্টাব্দে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধায় হলেন 
বিশ্ববিদ্যালযের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য । পরের বছর 
সমাবর্তন উৎসবে তিনি তার ভাষণে উচ্চতর শিক্ষায় 
মাতৃভাষার চা উচিত বলে মন্তব্য করলেন । তারই সুত্র 
ধবে দুমাস পরে (১ মারচ ১৮৯১) স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় বাংলা, হিম্দি ও উরদুকে কলা বিভাগের 
পবীক্ষা আবশ্যিক করার অনুরোধ জানিয়ে 








বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি চিঠি দিলেন । চিঠিটি আলোচিত 
হল আরটস ফ্যাকালটির সভায় ।আশুতোষ তো বটেই 
এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
আনন্দমোহন বসু প্রমুখের সমর্থন সত্তেও প্রস্তাবটি পাশ 
হুল না। 

এতে কিন্তু আলোড়ন থেমে থাকল না । আন্দোলন 
চলল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে । ভিতরে যেমন 
বঙ্কিম, আশুতোষ প্রমুখেরা ছিলেন তেমনি বাইরে ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও অনেকে । 
মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা দুটি ব্যাপারই সমান 
গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হল বঙ্গীয় সাহিতা পরিবদে | 
১৮৯৩ খস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ, স্যার গুবুদাস, হীরেন্দ্রনাথ, 
রজনীকান্ত গুপ্ত, নন্দকৃষণ বসুর সই করা একটি চিঠি বিলি 
করা হল শিক্ষাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে। প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় 
মাতৃভাষায় শেখা উচিত কিনা এই নিয়ে মতামত চাওয়া 
হল । অনেকেই সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতা 
করেছিলেন এবং কার্যত এবারেও বিরোধীরাই জয়ী 
হলেন । ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার হেরফের 
ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা বঙ্কিম, 
গুরুদাসের মতো মনীবীর প্রশংসা কুড়োলেও জনমনে 
প্রভাব বিস্তাব করতে পারল না । অনেক টানাপোড়েনের 
পর ১৯৪০ খস্টাব্ডে প্রথম বাংলা ভাষায় অন্য বিষয়ের 
পরীক্ষা দেওয়া গিয়েছিল যদিও এজন্যে সরকারি 
অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩৫-এ । 

বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করে তুলতে চাইলে চাই 
বাংলায় লেখা বই এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
পরিভাষা । গুরুদাসের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
বঞ্চিমকে দিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাব জন্যে বাংলা সংকলন 
গ্রন্থ রচিত হল, আশুতোষের আমলে দীনেশচন্দ্র সেনকে 
দিযে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ানো 
হল, গবেষণামূলক বইও লেখানো হল । ১৯১৩তে 
রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল প্রাইজ । বাংলা ভাষাব দাবি 
উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আরও অনেকটা দূব হল । 
বিজ্ঞান বিষয়ে পরিভাষার অভাব দুব করতে বঙ্গীয় 
সাহিতা পবিষদ নানা বিষয়ে পরিভাষা রচনা কবলেন । 
সে উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের দানও অপবিসীম | এই সব 
চেষ্টার সামগ্রিক ফল হিসেবে ১৯১৯-এব ফেব্রুয়ারিতে 
সবকার ভারতীয় ভাষা বিভাগ সৃষ্টির জন্যে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন । স্বাতকোত্তর 
স্তরে ভারতীয় ভাষা পড়াবার সব বাধা দূর হল। 

বন্তরিশ জন ছাত্র নিয়ে বাংলায় এম- এ' পড়ানো শুরু 
হয়েছিল ১৯১৯-এর জুনে । আজ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
তিনশ'র কাছাকাছি ৷ ১৯২০-তে শুধু ননকলেজিয়েট 
ছাত্রদের দিয়ে যে পরীক্ষা হল তার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
ছিল যোল । আজ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিন হাজারও পার 
হয়ে গেছে। শুধু একটা ব্যাপাবে এখন ঘাটতি | যোল 
জন ননকলেজিয়েট পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী 
পেয়েছিলেন সাত জন । আজ ননকলেজিয়েট তো দূরের 
কথা রেগুলার ছাত্রছাত্রীরাও একসঙ্গে সাতটা ফারসট 
ক্লাস কল্পনাতেও আনতে পারে না। 

বঙ্কিমচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়, আনন্দমোহন বসু 
প্রমুখের সহায়তায় আশুতোষ যে কাজ শুরু করেছিলেন 
তার উপযুক্ত প্রসার ঘটল শ্যামাপ্রসাদের সময়ে । অবশ্য 
রবীন্দ্রনাথ তারও উপদেষ্টা । সাহিত্য পরিষদের পরিভাষা 
রচনার প্রথম চেষ্টা প্রসার লাভ করল বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত 
পরিভাষা সমিতির মাধ্যমে (১৯৩৪) । বিজ্ঞানের প্রায় 
সব বিষয়ে পরিভাষা রচিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা 
খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত হল। 

বানান নিয়ে ভাবনা তখন রবীন্দ্রনাথকে বেশ ভাবিয়ে 
তুলেছে। একই বাসানের নাদা রূপ তেত্রিশ কোটি 
দেবতার মতো বাংলা সাহিত্যে শোভা পাক রবীন্জনাঙ তা 


পরিবর্তন ২০ জুলাই ৯৯৩7৪. রর 


১৮৫৮ খুস্টাব্দের বি. এ' পরীক্ষার বাংলা দ্বিতীয় 
পত্রের প্রশ্নপত্র যার প্রগ্পকর্তা ও পরীক্ষক বিদ্যাসাগর, 
পরীক্ষার্থী বঙ্কিমচন্দ্র | দ্বিতীয় পত্র ভাষাস্তরণ * 
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এক দিবস মাধবা, প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া, 
যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া 
আমার প্রাণ গেল । প্রতিদিন প্রাতঃকালে মুগয়ায় 
যাইাতে হয়, এবং এই মুগ, এ ববাহ, এই শাঙ্গুল, এই 
'কবিয়া মধ্যাহকাল পর্যাস্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে 
হয় । শ্রীম্মকালে পন্দুল ও নদনদী সকল শুঙ্কপ্রায় 
হইয়া আইসে , যে অল্প প্রমাণ জল থাকে, তাহাও 
বৃক্ষেব গলিত পত্রসকল অনবরত পতিত হওয়াতে 
'অতাস্ত কটু ও কথায় হইয়া উঠে । পিপাসা পাইলে 
সেই বিবস ধাবি পান করিতে হয় । আহারের সময 
নিয়মিত নাই, প্রতিদিন আন সময়েই 
আহাব করিতে হয় । আহার সামশ্রীব মধো শ্ল্য 
মাংসই অধিকাংশ, তাহাও প্রতাহ সুচারুরপে পাক 
কবা হয না। আব প্রাতঃকাল অবাধ মধাহন্কাল 


একেবারেই পছন্দ করতেন না। নিজেব লেখা 
বানান-সমতা বাখতে ইতিমধ্ো প্রশাস্তচন্দ্র মহালনবিশের 
সহায়তায় তিনি একটি খসডা বানবেছিলেল | 
শ্ামাপ্রসাদকেও তিনি এ প্াপাবে উৎসাহিত বরদেন। 
ফলে ১৯৩৫ এর নভিমবরে পরিভাষা সমিতিব বোন্দ্রীয 
কমিটির নজন সদসোবর চারজন সনোনীত সদস মুক্ত 
করে গঠিত হল বাংল! বানান সংস্কাব সমিতি । সমিতির 
প্রস্তাব অনুসাবে “বাংলা বানানের নিঘমা প্রকাশিত হল 
বিশ্ববিদালয থেকে । এভে বাংলা পানান যেমন সবল 
হল, তেমনি তার অআ.সমতাও দর হল অনেকটা । 

ববীন্দ্রনাথেৰ প্রেবণায শ্যামাপ্রসাদ এনাব হাত দিত 
বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রসাবেব দিকে | এব একটি র্‌ 

চার শান বিষয়ে সহজ ভাষায় আকাবে চাটি কম 
দামেব বই লেখা,। শামাশ্রসাদ এই উদ্েশো গঠন 
কবলেন বাংলা প্রকাশন সমিতি (১৯৩৮) আব 
ববীন্দ্রনাথকেই অনুবোধ জানালেন একটি বই লিখে 
দিতে । ববীন্দ্রনাথ সে অনুবোধ উপেক্ষা কবেননি । ফলে 
মামবা পেলাম 'বাংলা ভাষা পবিচয়' বইটি (১৯৩৮) । 
প্রকাশন সমিতি অবুশা পরবর্তীকালে এই উদ্দেশ অক্ষুণ্ন 
বাখতে পাবেনি । মূলত মধাযুগেব বাংলা সাহিতা 
প্রকাশেব দিকেই নজব দিল | বাঙালি তাতে হয়তো খুব 
একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি । শুধু 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 
বিশ্ববিদ্যালযেব ক্ষেএর ছাড়িয়ে বিশ্বভাবত্তীব কর্তবো 
পবিণত হল । 

বাংলায় এম এ পড়ানো শুবু হতে বিভাগেব দাযিত 
নিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন । শুধু শিক্ষকতা নয, বাংলা 
সাহিতোর নানা দিকেব পরিচয় তিনি উদ্ধাব কবেছিলেন । 
্ঠাব দুটি স্মরণীয় কৃতিত্ব মধাযুগেব বাংলা পৃথি সংশ্রহ 
এবং মোকসাহিতা সংগ্রহ । বাংলা ও বাঙালিব ইতিহাস 
বাংলা পুথিতে দেবদেবী কাহিনীর মূধাই লুকোনে।। 
বাংলা পুরথিব সাহায্য না নিলে মধাযুগের বাংলা 
ভাষা-সাহিত্য ও বাঙালির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায় । 
দীনেশচন্দ্র সেন আশুতোষেব আনুকুল্যে পুথি সংগ্রহে মন 
দিলেন । ফঙ্গে বিশ্ববিদালযেব বাংলা বিভাগে গডে উঠল 
একটি বিশাল পুথিশালা । এইসঙ্গে গ্রামা লোকশীতি 


সংগ্রহে তিনি উদ্যোগী হলেন। উৎসাহ ও 
প্রেরণার ফলে গোপীচন্ষের গান ও সংহ গীতিকার 


মতো অপূর্ব লোকসাহিতোর সন্ধান ও সংগ্রহ 
খগেন্দ্রনাখ মিত্র প্রধানত বৈফব পদ সংগ্রহ ও 
সংকলনেই আগ্রহী ছিলেন । তাঁর সময়ে রবীন্দ্রনাথ 
৬ 
'ছিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হল 
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বিদ্যাসাগর - বঙ্কিমচন্দ্র 


পর্যস্ত অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিযা সর্ববশরীর বেদনায় 
এবপ অভিভূত হইয়া থাকে যে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা 
যাইতে পাবি না। রাত্রি শেষে নিদ্রার আবেশ হয় ; 
কিন্তু ব্যাধগণের বন গমন কোলাহলে অতি প্রত্যুবেই 
নি্রাভঙ্গ হইয়া যায় , ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের 
অবসান হইবেক তাহারও সম্ভারনা দেখিতেছি না। 
সে দিবস আমরা পশ্চা পড়িলে, একাকী এক 
মগের অনুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, 
আমাদের, দুর্ভাগাক্রমে শকুস্তলা নায়ী এক তাপস 
কন্যা নিরীক্ষণ করিযাছেন । তাহাকে দেখিয়া অবধি 
আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না । এই 
ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, 
একবারও চক্ষ মুদি নাই । 
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(১৯৩২-৩৪)। প্রবীন্দ্রনাথ শিয়মিত ক্লাস নেননি ঠিকই, 
কিন্তু মাঝে মাঝে যে কটি ক্রাস:তিশি নিয়েছিলেন তাতে 
ছাত্রবা যতটা উপকৃত হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌবব ঘে 
আনেক বেডেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই! 

শ্বীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ 
দিহো বিভাগের পঙ্ন পান্নেন উন্নতির ওপরেই বেশি 
জার পিয়েছিলিন | শশিড়ষণ দাশগুপ্ত যেমন সেদিকটা 
উপেক্ষা করেননি তেমনি প্রাটীন সাহিত্য সংগ্রহেও 
মানোয়োগী হাযেছিলেন 1 বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্বীদের 
অলক আনাবিষ্তভত পদ তিনি সংগ্রহ কবে গেছেন, 

(পাকসাতিত্য সংগ্রহে দীনেশচন্দ্র সেনের পরেই 
বাংলা দেশে যাব নাম উচ্চাবিত হয়, সেই আশুতোব 
৬টাচার্ম৫ দীর্ঘ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে 
মুক্ত ছিলেন এবং কিছুকাল বিভাগীয় প্রধানও ছিলেন । 
অস্তিকিমাব বন্দোপাধ্যায় বিভাগীয় প্রধান হয়ে বাংলা 
ভাষাৰ জাব একটি উপেক্ষিত দিকেব প্রতি নজর 
(দিলেন । ইতিমধো মূলত শতীদুল্লাব চেষ্টায পূর্ববাংলার 
আঞ্জলিক শন্দ সংগৃহীত হযে অভিধান রূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল । পশ্চিমবাংলাব আঞ্চলিক ভাষা সংগ্রহে কিছু 
বিক্ষিপ্ত চেষ্টা থাকলেও একটা পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা তখনও সম্ভব 
হয়নি | পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব অথানুকল্য অসিতকুমার 
বন্দাপাধায সেকাজে মন দিলেন ৷ অভিধান হযে এই 
সংগ্রহ আজও প্রকাশ লাভ কবেনি বটে কিন্তু 
পশ্চিমবাংলার সব অঞ্চলে মৌখিক ভাষার শব্দ 
সংগ্রহেব কাজ শেষ হযেছে কিছুকাল আগে । 

বাংলা সাহিতা আজও কবিদের সাম্রা্জ) ৷ তবু বাংলা 
ককিতাৰ ছন্দ নিয়ে আলোচনা তার কৈশোবও পাব হতে 
পাবেনি ৷ এমনকি ছন্দের নাম নিযে ছান্দসিকেরা যে 
সমস্যা তুলেছেন তাতে ছন্দপতন বাবেবাবে ঘটেছে বটে 
কিন্তু সমস্যাব সুষ্ঠ সমাধান হয়নি । অসিতকুমার 
বন্দেপাধ্যায় ছন্দ-আলোচকদের প্রধান ব্যক্িদের 
ছন্দসম্পর্কে নানা মন্তবা গবেষকদের সাহাযো সংগ্রহ 
করেছেন । পরবর্তী ছন্দ- গবেষণার কাজে তা মূল্যবান 
তথা হয়ে উঠবে। 

কলকাতা বিশ্ববিদালয় থেকে বাংলা বানান 
সংস্কাক্্রের চেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে । তার 
সুবজিষ্স্তী পালন করতে চাইলে আমাদের অপেক্ষা 
করতে হবে আরও দূ-বছর | কিন্তু অসিতকুমাব 
বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নতুন করে বানান সংস্কারের 
কাজে হাত দিয়েছেন । এটা উচিত কি অনুচিত একআত 
অনাগত কালই তা বিচার করতে পারে। 

পুরনো কলকাতা, তার বিশষ্ববিদালয়টাও পুরনো । 
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নত টপস দা পি সক জনে 


জীণ কলকাতা । দৈন। এসে বাংলা শিক্ষার প্রসারকেও 
যাতে সন্কুচিত করে দিতে না পাবে সেইজন্যে কোলে 
করে বসে আছে তিন তিনটি খিশ্ববিদালয় । জোষ্ের 
সম্মান আজও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়ে চলেছে, সে 
সম্মান পাওযাব যোগাতাও সে প্রমাণ করেছে বারে 
বাবে । তবু বোধহয় এখনও অনেক কাজ বাকি ৷ তার 
দাযিত্ব নেবার ঝুঁকি এডিয়ে গেলে বাংলা সাহিত্য ও এ 
বাঙাল্সি উভয়েই ক্ষতিগ্রত্ত হবে 1.0 


বাতীবুগতিকতার আছ 


উএপটল ডিজাইনের 
২ািজীতাপর্ণ অলঙারে 


জুয়েলার্স 


২২৬এ, বাসবিহারী এভিনিউ 
কজিকাতা-৭০০ ০১৯, 
ফোন £ ৪৬-১৪৭২, ৪৬-৮৫৯৭ 














্ন্রোগাযা য়ের 
পঁচাশিতম জন্মদিন 
উপলক্ষে 


. তারাশঃকরের থানঙ্ঠি মানুষদের ' 


অনাতম হয়ে তাঁকে খুব কাছ থেকে 
পৃগ্খানৃপৃগখ রূপে দেখাব সৌভাগা 
লাভ করেছি অনেকদিন। ঘরোয়া 
পরিবেশে মানুষটাবু একেবাবে অন্য 
কপ ফুটে উঠত।তিনি সংসারে 
মান্যুদের গুপব অতান্ত দ্নেহ প্রবণ 
ছিলেন এবং তাঁদের অসথ বিসুুখে 
খুব বিচলিত হয়ে পড়তেন। তিনি 
পণপথার বিরোধী ছিলেন। -াঁর 
বড় ছেলে প্রয়াত সনৎক্মারের 
বিয়েব কথা হয় শিলিগুড়ির লব্ধ 
প্রতিষ্ঠ আইনজীবী স্বর্গত সুরেন্দ্র 
নাথ ভট্টাচার্যের *পীত্রী গৌকী দেবীর 
সঙ্গে । এই পলাচো ভাবাশগকৰ 
সুরেন্দ্রনাথকে একটি পর লোখেন £ 

১/১এ আনন্দ চাটারজি লেন 


বাগবাজার 
১৪ ২. ৪৪ 
শ্রদধাভাজনেু, 
আমার নিজ বাড়ীর 


অবস্হায় আমার পৃর্বপৃকষেবা 


ঞ্রমিদান ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে 
আম যাতা পাইয়াছি, তাহার বার্ষিক 
মুনাফা-আমার  অংশ-আন্দাজ 
১০০০/১৯০9০ টাকা । চাষের জমি 
মামার অংশ ৭৫ /৮০ বিঘা । বাগান 
পৃকৃর যাহা আছে, তাহা আপনি 
অবশাই জানেন যে কেবল পললীর 
ভোগের সামগ্ী । কোন মার্থিক আয় 
তাহা হইতে হয় না। বর্তমানে 
জমিদাবীর অবস্তাও জানেন। 


আমার কর্ম্মজীবলে আমি সাহি- 
তিক। কলিকাতায় আমার বসবাস 
উত্াবইণ্উ পব নির্ভর করিয়া । পসঙ্গ 
্রমে আপনাপ্দর জানাইযাছি, আমি 
এখানেও অনেকবারই অর্থকবী 
সাহিত্য কম্ষ্েবে স্ুমোগ ও আহান 
স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছি । 

বতমানে আমাব আয় ৩০০/৪০0০ 
টাকা মাসিক। ইহার অধিক নয়। 
তবে ইহার একটা স্হাঁয়ও আছে 
বলিয়া আমি মনে করি। কারণ 
আমাব বইগুলির সংস্করণ দ্রুত 


১ সমালোচকদের ধাবণা! কথাগুলি 







ফুল বা ফসলেব পযয়ি মতিক্রম 
করিয়া ফলবান বৃক্ষেব ব্প নিমাছে 
বলিয়া আমার এবং আবও বিশি 





আমাব পক্ষে লেখা উচিত নষ, 
কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে 







না লিখিয়া উপায় নাই বলিয়া 


[লখিতিছি। 


আমার এখানকার সংসার ঘানাৰ 
মান- অর্থৎি ১1744 সাধাবণ। 
বাড়ীতে পাচিকা একটি কি- একটি 
চাকর আছে! বরানগত্ব €'010০- 
[21106)1 এলাকা বা়ীব কথা 
জানেন। অনেক কম্মতি আমান 
বাড়ীকত মামার স্ত্রী করিয়া থাকেন। 
সাধারণতঃ আভকালকার তথা 
কথিত অভিজাত সুলভ চালচজন 
(আপনি অনুমোদন করেন শা 
বলিয়াই আমার ধারণা) আমার 
সংসারে নাহই। তবে মেঘেদের 
স্বাধীনতা যথাসম্ভব আছে । সেটা 
নির্ভর করে মেয়েদের নিজের উপর, 
যাহার যতটুকু সতাকার শক্তি ও 
আমার নাই। 


। 


এ বিষয়ে আমার বক্তবা আর. কিন 
আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। 
মোটামুটি সবই জানাইয়াছি। আপনি 
সমস্ত বিষয় বিবেচনা কিয়া আবার 
একবার দেখিবেন। পাত্র সম্বান্ধে 
আমি কিছু লিখিলাম না। তাহাকে 
আপনি দেখিয়াছেন, আমিও পৃর্রে 
সব জানাইয়াছি। সমস্ত বিবেচনা 
করিয়া যাহা আপনার উচিত মনে 
হইবে, কবিবেন। কোন খুঁত কোম' 
দ্বিধা রাখিয়। এ কাজ কবিবেন না। 
মা লক্ষ্ষীও নিতান্ত বালিকা নহেন। 
নি মতও লইবেন ।বাড়ীর ক্রী 

মত লইবেন। 


খা আর একটা কথায় মামাকে 


51 চি 


সি 
1 


// এ আপনাব নিকট অপস্ত্রত হইতে 


হইন্েছে। তাহার ভ্মিকায় সমস্ত 
কথা আপনাব নিকট জানাইতেছি ! 
যাহাতে উপরের কথাও আপনাব 
নিকট আবও পরিষ্কার হইাবে। সে 
কথাটা গআামার বঞমান সঞ্চয় 
সম্পর্কে । আমার আীবনের কর্ম, 
ক্ষেত্রে উপার্জনের এই আরম্ভ।এই 
' সময়েই আমাকে বহ্‌ বায় করিতৃত 
* হইতেছে ও ঠশযাছে , কলিকাতাম 
বাড়ী কন্যার বিবাহ, ছেলে দুইটির 
শিক্ষা ইতাদিতে আমাধ সঞ্চয় 


পন কিছুই নাহ বললে হয়। তবে আমার 
শর খাণ কল্ছদকিও নাই । 


টি 


সং 


আমার পৃতের বিধা5 সম্পর্কে 


2 আমার কলপনাব কথা আপনান্দর 


কাছে বাধ বাব বলিযাহি। পণ 
সম্পর্কে আমার লিঙেখ বিতৃফা 
অকপাঃ | 


ইতি 

বিনীত 
ভাবাশগকব 
*াবাাকিন হান পবানলগবে 
একটি বাড়ি কিনিয়াছিলেন। 
তচাবাশখকবের এই চিঠি থেকে 


পবিচ্কাব কযেকটি বিষয জানা যায়। 
প্রথমে তিনি সাহিতিক -একমান্র 
সাহিতি তক হিসেবেই সংসাব প্রতি 


পালন খরার দটসং্কল্প নায়” 
ছিলেন | সাতিভঠোব আয় এবং 


জমিদাধির নামমাত্র আয় চাড়া তাঁর 
আব কোন আয়ের পথ ছিল না। 
তিনিও সেসব পাথে আয় করার জনে। 
পরস্ত"5 ছিলেন না। যে চাকরি তিনি 
স্বেচ্ছা তাগ কররন, সেই ঢচাকলি 
গ্হণ করে শবদিন্দ বন্দোপাধ্যায় 
বোমবাই যান। পবে তিনি পুণায় 
স্হায়ীভাবে বসবাস কবেন। 
দ্বিতীয় £ তারাশঙ্কর তাঁর 
পাহিতাসৃম্টিব বিষয়ে অহাল্ত দৃঢ়- 
তা ছিলেন। তিনি জানতেন, তার 
সাহিতাসৃ্টি পাঠকমনে গভীব রেখা 
পাত করবে এবং দীর্ঘস্হার়্ী হবে। 
কলজয়ী কিনা সেকথা ভাবীকালের 


পরিবর্তন ২০ জলাই ১৯৮৩ / 8৪ .. 


রা কিন্তু দীর্ঘ, 
স্হায়ী এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 
কারণ আজও তাঁর বইয়ের বিক্রি , 
বিপৃল এবং ক্রমশ বেড়েই চলেছে 
বলে প্রকাশকদের অভিমত । 
তৃর্তীয় £ তিনি তখন ধনী ছিলেন 
না। উচ্চবিত্ত বলাও হয়ত ঠিক হবে 
না। মধাবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন 
আর সেইজন্যেই সাহিতা সাধনায় 
কোনরকম ভেজাল হয়নি। পরবর্তী- 
কালে রবীন্দ্োস্তর যুগে ভারাশ্কর 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিতিক একথা সকলেই 
মেনে নিয়েছেন, এবং একমাত্র ই 
রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জীবদ্দশায় এত 
সম্মান আর কেউ পাননি। 


দিললি থেকে একটা চিঠি লিখে- 
ছেন তারাশঙ্কর তাঁর বড় ছেলে 
সনৎকুমারকে। দিললিতে তখন 
তিনি রাজাসভার সদস্য। দিললিতে 
গিয়ে হঠাৎ অসুস্হ হয়ে পড়েন, 
কলকাতায় আসাও তাঁর দরকার । 
চিঠিখানিব ভেতরে সেই আকুলি- 
বিকৃলি নজরে পড়ে 
কলাণীঞ্ে, 
তোমাদের টেলিগ্রাম পেয়েছি 

--পান্বতীর (ছোট ভাই) সঙ্গে 
টেলিফোনে কথার কথাও 
তোমাদেব কৃশল নিয়ে চিত 
হয়েছে, কিন্তু বিশ্বনাথের জন্য 
চিন্তিত রয়েছি। সে বেরুচ্ছে কি 
না* এবং আমিই বা এখানে কতদিন 
বসে থাকতে পারি * এ সময়ে একটা 
কর্তব্ও আছে। কালই আমাকে 
একটা ফোন কর। কি ভাবে যেতে 
পারি_তার নির্দেশ নিয়ে যাত্রা করব। 






আমি ভাল আছি ।আশীব্্বাদ নাও। 


১৪/১/৬৪ ইতি 
সলং আঃ 


টিলা তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় 


যুগান্তরে ফোন করে জানিয়ো যে 
এই অবস্হার মধ্যে গ্রামের চিঠি কাল 
বুধবার পোষ্ট করলেও হয়তো 
পৌছয়-তবে তার ব্যবস্হা যেন 
করেন। মনিকে খাইয়ে তবে ছেড়ে 
দিয়ো। বাবা 

আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা খুব 
বেশি ছিল, কারণ আমি ডান্তার 


এবং তাঁর অসুখে বিসুখে তিনি 
সম্পূর্ণভাবে আমার ওপর নিশবাস 


করতেন। দশদিন আর্ছে যে 
তি দিল তা জনা 
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এবং আমি যে দেপশালিসটকে 
ডেকেছিলাম পুথম দিন ঠিক ওষুধ 
দিলেন,পরেরদিনই ওষুধ বদলে ভূল 
ওষুধ দিলেন। অনেক করে বললাম, 
কিন্তু তিনি শুনলেন। তৃতীয় দিনে 
ইনজেকশন ব্রেনে চলে গেল এবং 
ক্তান ভাবিয়ে ফেললেন। তারপরের 
খবব সললেই জানেন! পঞ্চম দিনে 
স্পেশান্িসট বললেন, তাঁর ভূল 
হয়েছে, কিন্তু তখন তারাশম্কর 
নিয়তির নির্দেশে এ জগং থেকে 
বিদায় নেবার সংকেত পেয়েছেন। 
তাঁকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না। 


প্রতোকটি চিঠি পড়তেন, উত্তর 
দিতেন। কাজের হেকে, অকাজের 
হোক উত্তর দিতেন। কেউ পাস্ড্বলিপি 
দিয়ে গেলে পড়ে দেখতেন, ভাল 
লাগলে নিজেইউদ্যোগী হয়ে ছাপিয়ে 
দেবার বাবস্হচ করতেন । অবধৃতকে 
তিনিই বাংলা সাহিতো নিয়ে আসেন, 
পূর্ণদাস বাউলকে তিনিই রেডিওর 
সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। 
এখনকার অনেক তাবড় তাবড় লে 
কিন্তু তারাশস্করের কাছ থেকে 

গ্রহ লাভ করেছেন। তিনি 

তা অকাদেমির অনাতম সদসা 
ছিলেন, তাই অনেকেই আসতেন 
তাঁর বই যাতে অনুমোদন করেদৈন। 
এই জায়গায় তিনি ছিলেন কমিটি 
পাথর। যাচাই না করে কোন বই 


সে অনুমোদন করতেন না, সাহিতিকের 
রি সঙ্গে যতই বষ্ধৃতৃ থাকনা কেন 


অনেক সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত 
১ চিঠি লিখতেন ' কোন 
ও শ্রীমতী কেয়াকে তিনি একটি 

চিঠি লেখেন। শ্রীমতী কেযা কে, ডাব 
ঠিকানাই বা কী বলা মুশকিল 





শ্রীমতী কেয়া, তোমাকে 
অনেক আশীবদি জানাচ্ছি ভাই এবং 
(তোমার সব দাবিই আমি প্রসন্ন মনে 
মেনে নিগ্ছি। তোমার জোর আছে । 
সরিকারেব জোর না থাকলে 
একেবাবে তুমি বলতে নিশ্চয় 
পাবতে না। 

তোমাকে খুব ভাল লাগছে 
নাতনি। আমরা সাহিভািকরা কত 
মধুর, কত সুন্দর তা তোমরা বলতে 
পারো কিন্তু মামার মত বৃদ্ধ 
সাহিতাক জানে এবং বলবে যে 
নাননিরাই বেশি মধুর এবং অনেক 
বেশি সুন্দব। 

(তোমার বং কেমন ডাজ্ঞানি না - 
তবে ঠা কালো হলও ভাল - 
আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। তোমার 
চোখ কেমন তা দেখিনি - তবে তা 
নিশ্চয় স্নিগ্ধ এবং ডাগর দেখ, 
এমনি কবে তোমাব চুল সম্পর্কেও 
বলতে পাবি - যে চুল মঘের মত 
ঘন এবং কালো ও পুর্জিত এবং 


ক্র্ষিত। তোমার রূপের কথা 
এখানেই খাক। সম্ভবতঃ তাতে 


হইমি শামপু কবে থাক। তোমাকে 
আমা ভাল লাশছে এবং নাতনি 
বলেই মেনে নিযেদ্বি। ভোমার 
কবিতা আমার ভাল লেগেছে । তৃমি 
আমাকে হুষি বলেছ বলে একটুকুও 
রাগ কবিনি। বাগ দুরের কথা, 
ডাকি মিম্টি লেগৈছে। আমার 
বাড়িতে আমার ছ জন নাতনি আছে, 
হাবাও আমাকে হুমি বলে । আমার 
হাঙ্গীবদি শাও। আজ চিঠি শেষ 
করলাম! শবীব মামার ভাল নেই । 
দশদিন পর সবে কাল বাড়ি 
ফিনেছি। [তামার মংগল ভোক। 


ইতি, শুভার্থাঁ 
হারাশ"কর বন্দোপাধ্যায় 


ডাঃ বিশবনাথ রায় 


** চিঠিটির অধ একটা আশ্চর্ম মাধৃধ 
ধু আছে। চিঠিটি তাঁর জীবনের শেষ ১৩৬৯ 
শী দিকে লেখা চিঠিখানি দিয়েই শেষ 

প্র করছি এই নিবচ্ধ। 
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নবম দশম 


১৬ জুলাই 
সংখ্যার আকর্ষণ 


যুগ যুগ ধরে ইতিহাসে আর 
বুপকথায় 'ডলফিন' মানুষের 
পরম বন্ধু হয়ে বেচে আছে। 
কখনও সে ডুবন্ত শাবককে 
বাচাচ্ছে হাঙরের হাত থেকে ; 
কখনও বা পথহারা জাহাজকে 
পথ দোখয়ে বিপদ-সীমা পার 
করে দিচ্ছে । মানুষের সঙ্গে 
যেন তার পরম বন্ধুত্ষ । 
বজ্ঞানীদের ধারণা, ডলাফন 
জলের প্রাণী হলেও আসলে সে 
ছিল ডাঙার প্রাণী । এরা 
অত্যন্ত বুদ্ধিমান । এদের 
ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ [নয়ে 
চলছে নানা গবেষণা । 
বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, এদের 
নিশ্চয়ই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে. 
সমাজ আছে, আর আছে 
মানুষের সঙ্গে আত্মিক 
যোগাযোগ । 

এই অগ্তুত প্রাণী নিয়ে এবারের 
প্রচ্ছদ কাহনী£ ডলফিন 





বিদ্ভালয় পরিচিতি £ নয়। দালের 
বাঙালীদের গব রাই?সনা 
[বদ]ালয় । এছাড়ৰ বিজ্ঞান প্রসঙ্গ, 


[বিদালয় সংবাদ, কথা আর 


প্রতিকথ। প্ররীগ্ নিয়ামত বিভাগ । 





ছুচির পড়ায় পুজোর 
আমেজ নিয়ে আসছে 
শারদীয় নবম দশম 
পড়াশোনার খোশ খবরের সঙ্গে 
থাকছে উপন্যাস, গস্প, ছড়া 
আর প্রবন্ধ । কিশোরদের প্রিয় 
লেখক-লেখিকাদের লেখা নিয়ে 


শারদীয় নবম দশম হবে 
এসময়ের সেরা কিশোর সাহুতা 
সভার | 

ইত্যাদি, 'মিটেড। 


কলকাতা 54999৭২ 








এখ।০ো ওখ/ তো 


দিবজেন্দ্রলালের জন্মভূমি কৃষ্ণনগরে 
তাঁর স্মৃতিচিহন নিশ্চিহেদর পথে 





ক্ষনগর বেলস্টে শন £থকে নেমে 
শহাবেব দিকে আসবার পথে স্টেশন 
ম্যাপোচ রোডেব ডানধারে কতক- 
গুলো বড় বড় সাইন বোরড নজরে 
পড়ে । এইসব সাইন বোবডের নিচে 
ঢাল জমি, সেখানে সারসার দোকান- 
পাট। বাস্তার বাঁধারে কিন্তু কোন 
দোকানপাট নেই, শৃধু চায়ের কয়েক- 
টি কৃপড়ি দোকান ছ্বাড়া। ডানধারেব 
দোকানগুলোর দিকে একটু নজর 
কবলেই বেমানান একটি ঘর নজবে 
পড়ে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেবা 
রঙচটা ছোট্র ঘরটিব উপরে লেখা 
'দিবজেন্দর ম্মৃতি ওবন।' যারা এক 
কালের অভিক্কাত ট্রতিহাসিক ক 
নগবেবেড়াতে মেন তাদেব কাছে 
এই ছোট ঘবটি কফ্নগবেব অনাতম 
প্রধান পস্টবা স্হান। কাবণ, এই 


ছোট ঘরটি জাতীয় কবি ও নাটাকার 





দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মভিচের, 
গওপর অবস্কিত। সমস্ত ত 
নিশ্চল, হলেও আজও কবির 
জণ্মভিটেব যার্টি কৃফনগবের মাটিতে 
মিশে রয়েতছ। 

১৮৬৩ সালের ২০ জুলাই কৃফণ- 
নগরে জল্মগ্রহণ কবেছিলেন 
দ্িবজেন্দলাল রায়। সামানা পঞ্চাশ 
বছরেই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের 
ইতি ঘটলেও তার অতুলনীয় দেশ 
প্রেম আর তৃলনাহ্থীন বাংগকৌতুকে 
তিনি শুধু বাংলা সাহিতোর উত্তবো- 
স্তর শ্রীবৃথ্ধিই করেননি, তার লেখনী 
দিয়ে তিনি এদেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামকেণড দেশপ্রেমের মহান 
আদর্শে অনৃপাণিত কবেছিলেন। 
ছ্বিজেন্দলালের মত একজন জাতীয় 
কবি ও নাটাকারের জঙ্মভূমি হিসাবে 
ধনা কৃফনগর। বাংলা স্াহিতোর 


ইতিহাসে ্বিজোন্্রলারের জল্মভ্মি 


নথেকেনেমে  পৃর্থীজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রূপে কফনগব চিরস্মরণীয় হয়ে 
রয়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জল্ম- 

ভ্‌মি হিসাবে তাঁর স্মৃতিকে ধরে 
রাখবার প্রয়াসেও কৃফনগর পৃরো- 

পুরি বার্থ হয়েছে জ্গাতীয় , 
নাটাকাধকে ৩৬৪ দিন ভুলে থেকে 
বছবেব মাত্র একটি দিনে দায়সারা 

ভাবে স্মরণ করাই আজ তার 
জ্রল্মভূমি কৃফনগরের বেওয়াজ। 

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একথা 
সত কৃষ্নগবে  রবীন্দস*গীভ 
শেখাব বেশ কয়েকটি বিদালয 
প্রতিষ্ঠা হলেও দ্বিজেন্দুসং্গীত 
শেখার কোন বিদালয় আজও 
প্রতিষ্ঠা হযনি! সাবার্জীবন ধবে 
দ্িবজেন্দুলাল যেসব গান, কবিতা ও 
নাটক রচনা করেছিলেন তাব কোন 


£ 


০ সি 
ঘ্& 
নর 


নট 


পু 


বইয়েব কোন পথম সংস্করণও 
আজ কফনগবের কোন গ্রন্থাগাবে 
পাওয়া যায ন।। যদিও নাংলাদেশেব 
অনাতম প্রাচীন কফনগব পাবলিক 
লাইব্রেবির সংগ্রহে রয়েছে বহুমূলা 

বান গ্রন্ছ ও পত্র পত্রিকা । কৃষ্ণনগর 
বাজবাড়িতে ম্বিজেন্দ্রলালের স্বাক্ষ - 

রিত কিছু বই রয়েছে বটে কিন্তু 
দীর্ঘদিন অবাবহারেব জন্য সেগুলিও 
বিনষ্ট হতে বসেছে । 


ছ্িবজেন্দলাল মারা যাবার প্রায় 
পঁচিশ বছর পর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 
'ম্বিজেন্দ স্মৃতি রক্ষা সমিতি ।' 
মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই কৃফ- 
নগবে দ্বিজেন্দলালের পৈত্রিক 
দের গাধা ভাগ হয়ে যায়। সেই সময় 
দ্বিজেক্গুলাল্পের পৃত্র স্ফলামধন্য 
সঞ্গীতক্ত দিলীপক্ঘার রায়ের প্রা 


পৈত্রিক বাড়ির অংশটুকু বেদখল 
হয়ে যায়। দিলীপ কুমার রায় তখন 
সাধন পূজন নিয়েই বাস্ত, বিষয় 
সম্প্চঠিতে তাঁর মনোযোগ ছিল না। 
শ্লরীঅরবিন্দেষ পণ্ডিচেরী আশ্রমেই 
দিলীপকৃমার নিজেকে সঁপে দিয়ে- 
ছিলেন। পরে যখন দিলীপক্মার 
পণ্ডিচেরী আশ্রম তাগ করেন, তখন 
তিনি নিদারুণ অর্থক্টে পড়ে 
একরকম বাধা হয়েই তাব পৈত্রিক 
ভিটে বাড়ির অং বিক্রি করে 
দেন। দ্বিজেন্দ্ রক্ষার নাম 
কবেই সে সময় বাড়িটি কেনা 
তয়েছিল তাৰ কাছ থেকে, কারণ 
অর্থকম্টে পা পড়লে ওই বাড়ি তিনি 
বিক্রি করতেন না বলেই মনে হয়। 
আম্টর্সেব কথা, ছ্বিজেন্দ্র স্মৃতি 
বক্ষার নাম কবে কেনা হালে বাড়ি 
কেনাবেদ।ণ মধ 'দিবজেন্দ স্মৃতি 
বক্ষা সসিডি” কিন্ত ছিলেন না। 
এমনকি দ্বিঙ্গেল্দু ্মৃ্ 2 রক্ষায় এহেন 
মূলাবান বাড়িটির হম্তান্তরিত হয়ে 
যাবার সংবাদটুকু পর্যন্ত সমিতির 
কাকর কর্ণগাচর হয়নি । এই বাড়ি 
বিক্রি হবাব কিছুদিন আগেই কিন্তু 
স্মৃতি বক্ষা সমিতি এই বাড়িরই 
অদূরে কাঠাদুয়েক জশ্িকিনে পতিষ্ঠা 
কবেন "দ্বিজন্দ পি সতম্ভ' | ওই 
সময যদি স্মৃতি রক্ষা সমিতি 
দ্বন্দ লালের স্মৃতিযুক্ত পৈত্রিক 
বাড়িটি সংরক্ষণের বাবস্তা কবতেন 
তবে হযতো আজ জল্মভূমি কফ- 
নগরে দ্বিজেন্দ্রপালের স্মৃতিচিহ 
গুলো বিনঘ্ট হত না। আসলে 
শুধুমাত্র আর্থিক দুরবস্হা নয়, 
উদ্নোগহীনতাও রয়েছে শ্বিজেন্দ্ 
রা বক্ষা সমিতিব রম্দে রম্ধে। 
দীর্ঘ চল্ষিশ-পঁয়তাল্জিশ বছরের 
মধ্যে দৃ'কাঠা জমিকে বাড়িয়ে দশ 
কাঠা কবে তার ওপর একটি ছোটখুর 
নিমণি ছাড়া স্মৃতি রক্ষা সমিতি আর 
কোন দিকেই বিশেষ নজর দিতে 
পারেননি । স্হানীয় হ্িজেজ্জ ঘণি 
মেলা এবং কয়েকজন শিচ্ধিত 
উৎসাহী তরুণ এই ঘরটায় প্রতিঘ্ঠা 
করেছেন 'দ্বিজেন্দু পাঠাগার ।' 
পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
রমেন রায় জানালেন, পাঠাগালের 
সমস্যার কথা । পাঠাগারে বর্তমান 
বইসংখ্যা মাত্র হাজার খানেক, 
বেশির ভাগই সাধারণ মানুষের 
দালের পয়সায় কেলা। কোনরকম 
সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে কয়েক 
জন উৎসাহবাতকাগের রানি প্রা 
সেই-পাঠাগার়টি এগিয়ে চকেছে। [2 
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নাল হ্বার্বীল ?সাপ। গান্ধ- 

গাছনার বিশুদ্ধ নিশা প্রস্তুত । 

স্াক্কুর আতা ও পুষ্টির জন্য এবং 
তাক ল্রাথে কোমল, মালায়ষম ও 
তজঃদীপ্ত ক্রু'র। এই পাবান ু 
আপনাকে লালাছিন পরিচ্ছন্ন ও 
সাতজ (রাধ 'দঘ্র। 


নাঢাল্লেল স্কান্রাল পাপ। 


মানাহুল সুগন্ধি ফন এন দম 
আপনাকে বনভুঘির মণ্রুর আনেশ 
আন শিশির'ভঙজ্। প্রভাতী আঘজ। 
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সূত্র £ পাশাপাশি 
৯। ঘরেব মধো গোয়েন্দা । 
৩। নারসের কাক থেকে লোকেযা 


চায় 
৬। গরুর খাদা 
&। বাড়ি বানাতে দরকাব 











[জুলাই ২০ থেকে ২৬] 


? 


মেষ £ শরীর মোটামুটি চলবে, 
ছয়েদের পেট সংক্রাক্ত, বামেলা। 
আর্ধিক ক্ষেত্রে হঠাৎ মন্দা, কোন 
প্রচেষ্টায় বার্থতা। কর্মস্ছালে নতুন 
কোন প্রষ্তাক ভেবে-চিন্তে গ্ৃহণ 
করতে হবে: মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
নিজ অধিকার পতিথ্টিত হবে। 
পারিবারিক ক্ষেত্রে আগের কোন 
অশাঙচ্তির জের চলবে । বাবসায়ীদের 
তুম বামেলা। 


্ 


ব্য £ শায়ীরিক অবস্হার সামান্য 
হেয়হফর; ভ্োয়েদের শরীযর় ভাল 
চলবে, লা। আস্ত কাড়াবার চেস্টায় 
বড় রকমের বাধা। কর্মস্হলে 
কোৌন্পলে কার্যসিদ্ধি; মেয়েদের বিচ্ভিদ্ন 
ব্যাপ্পররে দৃদ়্াতার প্রয়োজন হবে। 
কারও অহাচ্ছতান্ত পারিবারিক কোন 





শরীক ভাল চলবে; 


সেয়েম্দের বড় রকমের খ্ারীরিক 
ভোগান্তি । আর্থিক জটিলতা সহজ 
হয়ে কটটিতি আয় বাড়বে না। 
কর্মনহালে উর্ধৃতিন কারও আকস্মিক 
আলুর টি: মেয়েদের প্রশংসা। 









টস খেকে ঘন্রিত ও ইতালি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩ 


হাতা 


48555118518 


৯। বিষে কবলে পাওয়া যায় 


০০ রা 
১২। তিল তিল কবে রূপ সৃম্টি হল 


কাব, 
১৩। একটি ফল এবং হাব আকাতি, 
দুইয়ে মিলে এলোমেলো কান্ড 

১৫। দষেধিনের খেলোয়াড় মামা । 

১৬! নবীন শরীব যাব, সে এখানে 
১৯। মানুষকে খুঁজন 

২০। শিব- পার্ধভী 

সূত্র £ ওপর নিচ 

১। ছোট পাহাড 

২। কেউ কাটে কেড কাটে না 

৪1 তেজী কৃকৃব 

$। লামী চিত্রকব 

৭1 এখানে হাওয়া পাবেন 

৮। ছবি আঁকপত লাগে 


১০। পয়াত মহানাধক 


প্রণয় বাপাবে নতুন অশান্তি। 
বাবসাম়ীদেব সাফলা। 


$ 


কর্কট £ শাবীবিক অধস্হার বেশ 
অবনতি, ?মায়দেব আলিব অস্ৃস্হ- 
তার জের চলবে । আয বাড়তে 
পারে অন্পসদ্প। কর্মস্তলে 
অক্সেশে গুবনদায়িত সমাপন: মেয়ে, 
দের নতুন পরিকশপনা। কোন 
সন্তানেব জনা বিশেষ উদ্বেগ। 
সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয ব্যাপারে মগ. 
গতি। বাবসায়ীদের মন্দা। 


€ঃ 


সিংহ £ শরীর মোটামুটি ভাল 
চলবে; মেয়েদের শরীরও ৮লনসই। 
সদবায়। কর্মস্হল্লে আনোর মতামত 
প্রভাবিত করবে; মেষেদেব মানসিক 
অশান্তি। পারিবারিক কোন পুরনো 
সমস্যা বাতিবাস্ত কববে। মেয়েদের 
কাজে বড় রকমের সাফলা। বাব- 
সায়ীদের মন্দা। 

এ গারীরিক অবস্হাব ₹বেশ 
উন্নতি; মেয়েদের অজীর্ণ অম্বল 
বেশ ভোগাবে। আর্থিক সমস্যা 
নতুন করে দেখা দেবে: বেশ ক্ষতি । 
কর্মস্ছলে কোন সৃযোগ- অধিকার 
হাতছাড়া হবার আশংকা; মেয়েদের 
অন্োরা ভুল বুকবে। কোন কোন 
ব্যাপারে পারিবারিক শান্তি ফিরে 
আসবে । বাবপায়ীদেন্ন মন্দা । 











১১। জানালা 

১২! গাছে ফলে, মানুষের গায়েও হয় 
১৪। বলের মত চেহাবা 

১৭। মরনেক গাছপালা যেখানে 


১৮। পুরুষ নয় 
সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 


১৭ আগসট সংখ্যায়। সমাধান 
পাঠাবার শেষ হারিখ ৫.৮.৮৩। 
সমাধান পত্রেব সঙ্গে পরিবর্তনে 
প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং 
খামেব ওপর "শব্দশৃঙ্খল - ৫৭" 
লিখতে ভুলবেন না। 

প্রতোকটি চাবদশৃস্খল আলাদা 
মালাদা খামে পাণাবেন। 


শব্দশৃ্খল - &৩ (সমাধান) 


শব্দশৃ্খল _ ৬৩-র জলা কুড়ি 
টাকা কণব পুরগকাশ পাবেন সৌমেন 


প্রি 


তুলা £ শবীর মোটামুটি চলবে; 
মেযেদের শবীব আগের চেয়ে ভাল 
চলবে । আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা। 
কর্মক্ষেত্রে বলিব ইধিগিত; মেয়েদের 
শতুল পরিস্হিতিব সহজ মোকা- 
বিলা। পারিবারিক ঝামেলায় মান 
সিক চাপ। বযস্কাদের সহজ ভ্রমণ। 
বাবসায়ীদের মন্দা। 


তে 


বৃশ্চিক £ শরীর নিয়ে ঝামেলা 
থাকবে; মেদের শরীরও ভোগাবে। 
আর্থিক জটিলতা বাড়বে; সঞ্চয়ে 
হাত দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নানান 
টানাপোড়েনে অশান্তি; মেয়েদের 
নতুন কোন কৌশল কার্যকর হবে। 
জমিজমা ক্রুয়েব উদ্দ্বাল সম্ভাবনা । 
মেয়েদের বন্ধূ বিচ্ছেদ । বাবসায়ীদের 
লাভ। 


ডি 


ধনু £ বাত-বাথায় ভোগান্তি; 
মেয়েদের ছোটখাট আতাত । উটকো 
বায়ের চাপ কমবে; সঞ্চয় । কর্মক্ষেত্রে 
কোন ঘটনায় মানসিক চাপ; ময়েদের 
অতিরিক্ত দায়িত্ব । পারিবারিক কোন 
বাপারে স্বামী-স্ত্রীর পরিকম্পনা 
কার্যকর হবে। নিকটজনের জনা 
দুশ্চিন্তা । বাবসায়ীদের খণ 


রঃ 


মকর £ ছোটখাট অসুষ্হতা এড়িয়ে 
যাবার নথ; মেয়েদের দাতি সংক্রান্ত 


মার দেখসুমার বাঃনাজি কত ক ইতাাদি প্রকাশনী জিমিউড প্রেস, ৭৭/৯/১, লেমিন সরণী, কজকতা.৭০৪ স১৩ (্ষোন : ২৪-০২৯৯), 
৩৩ বিপ্লবী অনুকলচন্ত চ্টিট, কলকাতা ব৬৩ ০৭২ থেকে প্রকাশিত । 
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শট পালন ল 


সিংহারায় (১৩ এন এস সি বোস 
বোড. কলিকাতা ৪০)৪বং শ্রীমতী 
নমিতা বসু (ক্ষেত্রমোহন বিদাামন্দির,» 
রবীন্দনগর, বেহালা, কলিকাতা 


50900৬০)। 
৯ জলাই বু শব্দ. 
শৃস্ধল- ৫৩ র লট বিচারক 
দ্বিলেন সৈয়দ আসবাব আহমদ | 


সস পা পর পপাা+। পপর. + ৫ পপ 





ঝামেলা । পাবিবারিক কোন খান 
পরিশোধ হতে পারে । কর্মক্ষেত্রে 
অপ্রভাশিত কোন যোগাযোগ, বড় 
বকুমব পবিবর্তন; মেযেদের কোন 
প্রস্তাব গৃহীত হবে। সম্পত্তির 
বাপাবে স্বজন বিরোধ । কর্মপ্রার্থী- 
দের আকস্গিক যোগাযোগ । বাব- 
সায়ীদেব মন্দা! 


দ 


কৃম্ভ 2 শরীর ভাল চলবে না; 
মেয়েদের আগের কোন শারীরিক 
নামেলা সামাল দেওয়া যাবে। 
আর্থিক বাপারে হতাশা, মানসিক 
চাপ | কর্মস্হলে কারও অযাচিত 
সাহাযো সহজ অগ্রগতি: মেয়েদের 
অনোরা ভূল বৃঝবে। পারিবারিক 
কোন ব্যাপারে মতৈকা। কোন 
অনজের দৃবযাত্রা। বাবসায়ীদের 


গাত। 


মীন £ হঠাৎ অস্ত্রোপচারের 
আশংকা; মেয়েদের পিঠের পকান 
বাথায় ভোগান্তি । আর্থিক ক্ষেত্রে 
টানাটানি, মতবিরোধ । কর্মস্হলে 
টাপা মানসিক অশান্তি; মেয়েদের 


শত্রুরা বিপাকে ফেলবে । কোন 


সম্ভানের সধগ মানামালিনা ও 
বিচ্ছেদ । বাবসার়ীদের মন্দা চলবে। 


বিনয় আচার্য 
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মেল্সেদেল মলের কণা গান পায় অলেক সুন্দর পন্বান্য 
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প্রচহ সং 


লাল এন 


চা 


পিশাচ বাধাই রাত সথাণপাসাশার 


চে 
২৯ নি নি 


477০ ১ আপি সিএ ৯ হন পাত জাল ৯ তি এনা 


এও । ২৮০১ ০:/-:. বণ 


বাজাতে ভান 
. আর আন্ত এট টিন পক্ষে 
শুহিভ্যা ক গাউভারা 


চটপট তৈরী । কত সুযিধে। তাজা দুধ ফুরিয়ে 
", গেজেও কোন দুশ্িন্তা নেই। 

স্প্রেড়ায়েত বিজয়! মিজ্ক পাউভার । তাজা, 
৮ খাঁটি দুধের গুষ্টিতে ভরপুর । যখন যা আপনার 
টং দরকার-.তাড়াতাড়ি এক কাপ চা বাকি, 


টমৎকার পায়েস বা সিউি। ৫০০ প্রাম টু 
সঃ উপল মিকক পাউডার-এর -. 
প্রতি চিনের সঙ্গে চি 


০১ 
প্রণালী 
ঘরে সমাপূত বিজয় মাথন ও. চিজ ও প্রত 


০ 


সদর তৈরী তারাই আগনাকে এনে দিচ্ছেন 
বিজয়া মিহক পাউডার । ৃ 


না. আমু রালেশ ভেয়াডী ভেতেজগসেলট ফো-জগাযেটিও 
েপ্তারেগন ছায়া গ্রহ ॥ | 


চর 
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রি তি 
এ 
ও 3 এ 


বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদন্বয় হারটন ও হানট বলেছেন ঠ গুজব 
প্রচারিত কোন ভিত্তিহীন খবর। যে কোন সমাজেই গুজবের জন্ম হতে 
পারে তবে গুজব গণসমাজেরই অনাতম প্রলক্ষণ। গত ১৬ জুলাই 
কৃষ্ণনগর লোকালে চলন্ত অবস্হায় একটি মহিলা কামরা থেকে জনৈক 
যুবককে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে গুজব রটে । আরও গৃজব রটে এর ফলে 
মুবকটির মৃত্যু হয়েছে এবং দুজন মহিলা ট্রেন থেকে জোর করে ওই 
যুবককে ফেলে দিয়ে মৃত্যু ঘটিয়েছে । উত্তেজিত জনতা তখন ট্রেন অবরোধ 
. করে ও ওই দৃই মহিলাকে আক্রমণ করতে যায়। পরে যুবকের বিবৃতি 
অনুসারে জানা যায় ট্রেনে অতাধিক ভিড় থাকার দরুন যুবকটি পাদানিতে 
বূলছিলেন এবং বরদা ব্রিজের কাছে সিগন্যাল পোসটের ধাক্কায় তিনি 
পড়ে যান। এটি নেহাত দুর্ঘটনা এবং ওই দূর্ঘটনার স্গে অভিযুক্ত দুজন 
মহিলার কোন সম্পর্ক নেই। 

গুজব গণসমাজের প্রলক্ষণ এবং আমাদের সমাজ সেই অর্থে এখনও 
গণসমাজে পরিণত হয়নি। কিন্তু বাঙালিদের গৃঁজব - প্রবণতা 
ত্বলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ট্রামে, বাসে, রোয়াকে, চায়ের দোকানে 
এবং এমনকি বিদ্বজ্জনদের বৈঠকখানা থেকে প্রতিনিয়ত এখানে অসংখ্য 
গুজবের সৃচ্টি হয়ে চলেছে, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই । আলপোরট ও 
পোসটমান নামে দূজন সমাজতাত্তবিক তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, 
আড্ডা, খোশ গল্পে সবজান্তা মনোভাব থেকেই গুজবের জন্ম হয়। এ 
ছাড়া আব এক ধরনের গুজবের উৎপত্তি হয় ঘৃণা ও তাগ্ছিলা থেকে। 
মানুষ অবচেতন মনে যাকে পছন্দ করে না, তার সম্পর্কে নানা কৃৎসামূলক 
গুজব প্রচার কবে থাকে । এ ছাড়া অবচেতন মনে অবদমিত কামনা-বাসনা 
থেকেও গুজবের জল্ম হয।  সুন্দক্বী মাত্রই অসর্তী, ধনী মাত্রেই অসৎ, 
মন্ত্রী বা পুলিশ মানেই ঘুষখোর, এই ধরনের এক একটি 'স্টিরিও টাইপ" 
মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। তারপর তাকে বিশবাসা করে তোলবার 
জনা সে একটি সুনির্দিষ্ট গল্পের অবতারণা করে থাকে। মানৃষ স্বভাবতই 
গুজব গভ্ভীরভাবে বি*বাস করে ফেলে। মানুষের এই গৃঁজব বিশবাস 
প্রবণতার জনা রাজনৈতিক দল, গোয়েন্দা ও গু্তচরেরাও তাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধিব জন্য কোন সমাজে নানা গৃঁজব ছড়িয়ে থাকে । গুজব অনেকটা 
ভাইরাসের মত। গৃজবকে প্রশমিত করা যায় কিন্তু একেবারে মৃছে ফেলা 
যায় না। কোন রহসাময় মৃত্াকে যদি একবার হত্যা বলে গৃজব ছড়িয়ে 
দেওয়া যায়, তা হলে শত প্রমাণ দিলেও তা আত্মহত্যা বলে লোকে 
বিশবাস করবে না। কোন সেবামূলক বা ধর্মীয় কাজের পেছনে বিদেশি 
চক্রের হাত আছে, এমন গৃজব রটিয়ে দিতে পারলে লোকের মন থেকে 
সন্দেহ মুছে ফেলা কঠিন। যা রটে তার কিছুটা বটে,এর মত অসতা কথা যে 
আর কিছুই হতে পারে না কৃফনগর লোকালের ঘটনাটি তার প্রমাণ। 
প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে পরিবর্তনের সাফলো ঈষন্বিত হয়ে কোন 
কোন মহল সুকৌশলে গুজব ছড়াতে শুরু করেছে ইত্যাদি প্রকাশনী কোন 
একটি বেসরকারি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানেরই মালিকানাধীন অথচ এটি যে 
একটি স্বতম্ত্র পাবলিক লিমিটেড কোমপানি এটি কোন গোপন তথ্য নয়। 
কিন্তু গুজবের মজা হল, কেউ তা যাচাই করার দরকার মনে করেন না? 
বরং কোন গুজব শোনার পর সৃপ্ত অভিপ্রায় বা গোপন বিদ্বেষ বশত 
আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পল্লবিত করে তা প্রচার করে থাকেন, 






গুজবের জীবানু যার মধ্যে একবার ঢোকে, তিনিই অজান্তে তার বাহকে 


পরিণত হন। 


গুজবের ফলে গত ১৬ জুলাই দুই নিদেষি মহিলার জীঁবনহানি ঘটতে 
চলেছিল। রা প্রতিষ্ঠানের চরিত্রহানি 
ঘটাচ্ছে গুজবের যে বিধুংসী ভাইরাস তা থেকে কি আমাদের মুক্তি 
নেই ? 


সম্পাদকীয় দফতর £৩৩ বিপ্লবী অনৃক্লচন্দ স্টিট (পুরাতুন প্রিনসেপ স্টিট) 


কলকাতা ৭9০ ০0৭২ 


দিললি অফিস £ সূর্থকিরণ ভবন, ১৯' কস্ভুরবা গাদ্থী মারা, ম্যাট -১৯১২. 
নৃতুন দিলি ১১০ ০০৯, ফোন 8 ৩১২০২৪ 
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৩ 1 4৭ টা | 
জুলাই ২ আগ্সট; বর্ষ ৬. সংখ্যা 9. . 
না 2 পূরারথিলে ২০ পয়সা. ভারতের অনাত্ত ২৩ পপ“. 


হাক 


কলকাতায় অদ্ভূত জুর/বহুদরশী/৬ 

ঘটমান বর্তমান/৭ 

পঞ্চায়েত আইন সংশোধন না হলে শরিকী কোঁদল কমবে না 

নিশীথ দে/৬ 

এ পদযাত্রার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশা নেই, ইস্মও নেই £ চন্দ্রশেখর 
নয়া দিললি থেকে তরুণ প্রকাশ গশোপাধ্ায়/১০ 

চন্দুশেখর কি দ্বিতীয় জয়প্রকাশ হাতে চাইছ্ছেন 

নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার/১১ 

আমাকে নিয়ে মিথো। গলপ বানিয়ে সিনেমা ও নাটক হচ্ছে £ ফুলন 
মধাপ্রদেশ থেকে ফিবে দিবাজ্জোতি বস্/১৬ 

চুলনের পরিবারের জন্য মধাপ্রদেশ পুলিশ নতুন বাড়ি তৈরি করাচ্ছে 
দিবাজোোতি বসৃ/১৯ ৃ 
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্ব চিকিৎসা বিভাগ এত ক্ষুত্ধ কেন ১ 
শন ঘোষাল/২২ র 
সরকারি উদাসীনতাই বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পকে বিস্বাদ করে তুলেছে 
শ্যামল বসু/২৬ 


রঃ 
নম এ 
চা 
রর 
্ 
স্ব 
রা 
॥ 
[খেলে 
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“বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা আর ল্যাংচা/শ্যামল মুখোপাধ্যায়/২& 


সিউড়ির মোবব্বা যেমন মুখরোচক তেমনি রোর্গীর পথাও বটে 
সুকুমার দত্ত/২৯ 

বাঁকুড়ার মিঘ্টি সমাচার/বিদ্যুং ঘট ক/৩০ 

কাজু সন্দেশ আর বাবর শা/কুমারেশ ঘোষ/৩১ 

মুরশিদাবাদের শাহী মিষ্টি/কালীপপদ দাস/৩৩ 

নর্দীয়ার সরভাঙজা/সমীরেন্্রনাথ সিংহরায়/৩৪ 

বাণাঘাটের মিস্টি £ প্রস্তুত প্রণালী/শনূ ঘোষাল/৩৪ 
পূরুলিয়ায় ব্যাপক খরার জনা মিষ্টান্ন শিল্পও মার খাচ্ছে 
সুনীল মাহাতো/৩৫ 

জলপাই গুড়ির রসগোচ্লা ছানার জ্চিলিপি লালমোহন 

বীরেন্দ্র প্রসাদ বসু/৩৬ 

ফূলবাড়িব পানতুয়া রাইটারসেও ঢুকেছে/অঞ্জন রায়/৩৭ 
কোচবিহারেব মিষ্টি দুটি রাজ পরিবারের রসনা তৃপ্ত করেছে 
অরবিন্দ ভট্টাচার্য/৩৭ 

চারদিকে সব নামকরা মিদ্টি 

শুভ জোয়ারদাব/৩৮ 

ত্রিপুরার মিষ্টিতে এখনও পুব বাংলা স্বাদ মেলে 

অমিয় দেব বায়/৩৯ 

বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শূরু/ আনিসূর রহুমান//৪0 
কলকাতার হাসপাতালে বিদেশে নিষিদ্ধ ইনজেকশন প্রয়োগ করা হচ্ছে, 
ডা মৃণাল বসু/৪২ (না 4৯৭ 













নং 






শি চি 04214৮৮:,-1.১৮ ১০, 
৪. শি ৬১১) এপস বধীন্তিসিকী 


প্রচ্ছদে চম্বলের রঙিন ছবি £ সৌগত রায় বর্মন 
মিত্টান্নের রঙিন ছবি £ নিতাই ঘোষ 
প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী 


সম্পাদক ঃ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিল্প-নিদেশক $ নিতাই ঘোষ 





৩ আশগসট থেকে বৈচিত্রাপূর্ণ সম্ভারে..৫৬ পাতার 

















উবাই ই পা মাঠ পা 


৩ আগসট সংখ্যার আংশিক সূচি 


স্পা এ বাট সিল 











০ রক 0 ক গল সক পিন 


১। ধাঙালির গার্ধস্হা জীবনের উপব সমাজ ও মনসতাবিক দৃষ্টি ভাঁম্গিতে 
লেখা এক নাহুন ধরনে প্রচ্ছদ কাহিনী 


মাও মেয়ে 
বেশ কিছু মা ও মেযের সাক্ষাৎকার, মা মেয়ের মধ্যে বাকিতত্র মিল ও 
সংঘর্ষ । মা কেন মেযে সম্পর্কে এত বেশি উদ্বিগ্ন উরে শির 











বিড়লাবাড়িব বহসোব শেষ নেই। কী করে বিড়লারা এত বড় ধনী 
হলেন - কীভাবে গড়ে তুললেন এশিয়া-আফরিকা জোড়া সাম্রাজা ই 
বাংলায় বিড়লাদেষ সম্পর্কে এত ক্ঞাতবা তথ্য আব কখনও লেখা হয়নি। 


৩। পরী খুনের দায়ে বীরভূমে মৃত্যুদণ্ড 
জনৈধ, সদ মৃত্যুদন্ড পাপ যুবকের লোভ-লালসাব পরিণাম এবং চরম 
দণ্ডেধ জনা প্রতীক্ষার প্রেক্ষাপটে মৃত্াদণ্ড নিয়ে আলোচনা । পিনাকী 


মজুমদার গিয়েছিলেন বীবভূম। অনাদিকে মৃত্বাদণ্ড সম্পর্কে মনোক্ত 
আলোচনা লিখেছেন অ কৃব। 









৪। বিভিন্ন জেলা ঘুবে এসে নিশীথ দে ব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 
নদীয়া £ 





জ্েলাশাসক সগহখ্ধষিকে নিয়ে পশাসানে তুলকামাল 






মেদিনীপৃব £ পঞ্চামেতেধ পৰ গ্রামেব পরিবেশ 





মালদা £ মালোপাড়া গণহত্যার জনা দায়ী কাবা 2 


সানন্দ ঘোষণা £ ৩ মগসট সংখা থাকে ধর্স প্যযে পকাশিত হচ্ছে 
হ্রীরামক্ষ। যেসব স্হানে পদার্পণ করবেন ভাব সচিত্র বিবরণ £ 


শ্রীরামক্ষণ পুণ্য তীর্থ 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জ্রগতেব কিতবদল্ত ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী 
পুশি মাসে লিখবেন দটি কবে কলম। পথম লেখাটি প্রকাশিত হবে ৩ 
আঘাসা)। 








আবও ফিচাব | 


পিপল শশা 4৬০০ শক ৮ পিপাসা 


১০ আগসট স্বাধীনতা দিবস সংখ্যার আংশিক সূচি 
১! নেহাজী : ভাইহকু বিমান দুর্ঘটনার অন্তবালে 

২। আই এ এস ও আই সি এস 

৩। বাংলাব কৃষকের দিনরাত্রি 


পশ্চিমবণ্গের বাজনৈভিক ইতিহাস 1 ১৯৪৭ সালের পূব থেকে এ 
চি এ বধাজোবধ বাজনৈতিক ঘটনার ধিবরণ। বিভিন্ন মন্লিসভাব 
মল্লীনের নাম। একটি প্ামাণা দলিল । 


ও পচন অভ্যুদয় 
গ্বামীনঠাব পর ভারত ইতিহাসের ধানাব উপর তন্রাশ্রয়ী আলোচনা । 
পাত সংখ্যা ২ &০ টাকা 





০ পাস পাপা 





















শাতবেদন158 


পূজো যত এগিয়ে আসছে 
আমাদের দফতর তত কর্মচঞ্চল হয়ে 
উঠছে। কারণ পূজো সংখ্যার কাজ 
অনেকখানি এগিয়ে গেছে ইতি: 
মধোই। আরও দত কাজ তোলবার 


জনা আমাদের কমীদের এখন রাতের 


শিফটেও কাজ করতে হচ্ছে । এবারে 
আপনাদের কাছে এক বৈচিত্রাপর্ণ ও 
অনবদ্য পূজো সংখ্যা তুলে 
পারব আশা করছি। পূজো সংখ্যার 
লেখার মাল মশলা সংগুহ করতে 
জ্যোতি বসু গিয়েছিলেন মধ্য প্রদেশে। 
গোয়ালিয়র জেলে দেবীর 
ওই | দেখা হয় 
মালখান সিং-এর সঙ্গে । এই 
লে বাশি সে 
আগসট । বাকিটা আগসট মাসেই । 
কিন্তু তাঁর মূল লেখা প্রকাশিত হবে 
পুজো সংখ্যায়। 
আমাদের সহযোগী খেলার আসর 
সম্পাদক চিরঞ্জীব গেছেন পূর্ব 


| জারমানিতে | দেখি পুজো সংখ্যার 


জন্য তিনি কী উপহার আনেন 
সেখান থেকে । পরিবর্তনের সম্পাদক 
অবশেষে বাংলাদেশের ভিসা পেয়ে- 
ছেন। ৪ আশসট তাঁর যাত্রার দিন। 
ঢাকা থেকে শ্রীহট, চট্টগ্রাম ও 
ময়মনসিং যাবার ইচ্ছা তাঁর। মনে 


(হচ্ছে পূজো সংখ্যায় কিছু চিত্তাকর্ষক 


লেখা দেওয়া যাবে। কারণ বাংলা- 
দেশের ওপর পাঠক-পাঠিকাদের 
আশ্বহ অফৃবন্ত। বাংলাদেশের কেউ 
পরিবর্তন সম্পাদকের সম্গে যোগা- 
যোগ করতে পারেন ভারতীয় 
দূতাবাস মাবফধ। পরিবর্তনের 
পূজো সংখ্যার বার আনা লেখা এসে 
গেছে। দুটি গলপ লিখছেন দৃজন 
বেসট সেলার। উপন্যাস লিখছেন 
এক শক্তিশালী লেখিকা । সেই সঙ্গে 
অতান্ত আকর্ষণীয় কতকর্গুলি রচনা 
যার শিরোনাম শুনলৈই পড়তে ইচ্ছে 
করবে। কিন্তু আর কিছুদিন পর 
থেকেই আমবা সেগুলোর নাম 
প্রকাশ কবে পাঠকদের কৌত্হল 


নিশীথ দে এখন চরকির রা সারা 
পঞ্চিমবং্গ ঘুরছেন । 
তিনিই এখন একমাত্র জাতি 
সংবাদদাতা যিনি ঘুরে এসে লেখেন । 
তাঁর তথ্যের বুলি সবসময় তাই এত 
ভবতি থাকে। তন্তদিয়ে ঘাটতিপ্রণ 
রে হয় না। একজন পাঠক 
থবাবৃর বাঁকুড়ার উপর লেখা 
৮ পা 
নাকি কংগ্রেস (ই)-এর হয়ে ওকালতি 
চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে অনুরোধ, 
তিনি নিশীথবাধুর ১৩ জুলাই 


সংখ্যার লেখা দয়া করে পড়ুন পড়ে 


ভারা নাম 





শ্রদ্তব্য কয়ছেন। একজন পাঠক 
পরিবর্তন সম্পাদককে অভিযৃক্ত 
করেছেন সি পি আই (এম)-এর 
স্তাবক বলে। 

৩ আশগসট থেকে পরিবর্তন, 
নিয়মিত ৫৬ পাতা হচ্ছে। এর ফলে 
আমাদের পরিকল্পনা মত আমরা 
বহু তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা ও প্রতিবেদন 
এখন থেকে পরিবর্তনে দিতে পারব। 
পাঠকদের অনুরোধে ৩ আগসট 
থেকে পরিবর্তনে মাসে দৃবার করে 
বিজ্ঞান বিষয়ক একটি ফিচার যোগ 
করা হচ্ছে। এ ছাড়া চিকিৎসা 
কলমটিও নিয়মিত করা হচ্ছে। 


চিকিৎসা বিষয়ক ফিচারে প্রতি 
মাসে দুটি সংখ্যা বরাচ্দ থাকবে 
হোমিওপ্যাথির জন্য। লিখবেন 
ভারতবিখ্াযাত হোমিও চিকিৎসক ও 
হোমিওপ্যাথি দুনিয়ার কিংবদন্তি ডাঃ 
ভোলানাথ চক্রবর্তী। আলোপার্ি 
পর্যায়ে লিখবেন কলকাতার প্রথিত- 
যশা আলোপ্যাথি বিশেষক্তরা । 


শব্দশৃঙ্খল সম্পর্কে বিশেষ 
ঘোষণা পরপর তিনবার যদি কেউ 
শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতায় পুরস্কার 
পান তা হলে তাঁকে দেওয়া হবে ৫০০ 
টাকা নগদ বিশেষ পুরস্কার । 


খল ঢারের জনা 
নি রা 
লটারির মাধামে । প্রতি শনিবার এই 
লটারি হয়। পাঠকরা যে কেউ 
ললটারিতে উপস্হিত থাকতে পারেন। 


পরিবর্তনের পাঈক পাঠিকারা 
স্বারা পরিবর্তনের মাধামে পার- 
স্পরিক স্হাপনে আগ্রহী 
দিয়ে 
আমরা সে সব নাম ঠিকানা 
ছাপব। আমাদের যে সব অসংখা 
পাঠক দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
টার তাঁদের 
পারছ সেতৃবন্য। 
খামের উপর বড় বড় করে লিখবেন 
£ পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ।' 


পরিবর্তনের কোন পাঠকস্পাঠিকা 
যদি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোন 
বাঙালির কোন উল্লেখযোগ্য কৃতি- 
তেরে সন্ধান পান তা হলে তাঁর 
সম্পর্কে আমাদের সর্মীপেষু কলমে 
দুচার কথা লিখে পাঠান। লোকচক্ষুর 
অন্তরালে অসংখা বাঙালি আজ 
নিজশুণে কৃতিত্বের উচ্চশিখরে 
আরোহণ করেছেন। তাঁদের কথা 
আমরা কেউ জানি না। আপনি 
তাঁদের সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে 


এক মহান দায়িত্ব পালন করুন। 


পা.চ. 


'পরিবর্তন ২৭ জুলাই ৯৯১৩ / ২. 
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2 টি দহন তায নয় উ্শু শ 
দম্ক্চণ শকলকাতাবর নেই শষ নয । উতর কল 
পালে পশিশ্রত টপ *যাশানলক 


পাধানা 


পরিবর্তন ১০ মে ৩ সংখ্দায 
9ণডী লাহিড়ী 'সি এম ডি এ ন প্রচার 
সচিব সমীপেষৃ' লেখাটিতে সি এম 
ডি এব কাঙজের সিংহভাগ তথ 
দক্ষিণ কলকাতা, আব উন্তব 
কলকা হা উপেক্ষিত এই বনদবাব 
সহ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।| পবি- 
বর্তনব এ সংখারহই 'পবীণদের 
চটাখে কলকাতাব সেকাল এই 
শিবোনামায কয়েকজন বিশিষ্ট 
বান্তি' সমৃভিচাব ণ কবেছেন। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয়, সে তেখাগলিত ও 
দচ্ষিণ কলকাহাই পাধান। পেয়েছে । 
উদাহবণ স্ববৃপ আমি লেখকগাণব 
নাম এবং লেখবসভূগুলিব উল্লেখ 
করলাম । ঠিবন্ময বন্দোপাধ্যায় . 
দক্ষিণ কলকাভা, পেমেন্দু মিত্র 
দক্ষিণ কলকাতা. প্রতৃল গুন * 
দক্ষিণ কলকাতা, লীলা মজমদ্াব - 
মধা ও দক্ষিণ কলকাতা এবং 
রাধামোহন ভট্রাচার্য - মধা কল 
কাভা। 
সমীরণ চন্দ্র 
কলকাতা ৭৯ 


৩, পরিবর্তন ২৭ জুলাই ১৯৮৩ 


চণ্ডী লাহিড্রী মহাশযকে ধনাবাদ 
[হশি হবি উড়ালপুল" শীর্ষক চিঠিল 
মাবধৎ সি এম ডি এ করুক ড্র 
কলকা তাল পতি বম উচপক্ষাণ 
বিটি সুন্দব ভাবে ফুটিযে হুলোদ্ছেন। 
এ প্রসশ প্রশান্ত শবেব অমিকাও 
সমালোচনার ডাধু নয। 


(1 


সি এম ডি এ স) ত ওয়াল শন 
থেকেই তাদের বিশাল কম পবা 
দক্ষণ দিকেই প্রবাতি ত - যাকি 
উন্নতি পরিকল্পনা, ভাবনা [৭ ০ 
ইত্যাদি সবই দক্ষিণ কলকা হাব 
উন্নতি মি জনা|তা 7স বাস্তা 
নিমতিণিব জনই হক, বি এ*নম9 
অথব। রে রা সংক্ভানব জনা 
হক। আক্ঞ যদি সি এম ডি 4 ক 
খনচের তালিকা পকাশ কল বলা 
হয তা হালে দেখা যাদব খবচের 
সিংঠভাগই দক্ষিণ কলকাভাব 
ভাগে। তা ছাড়া যে সব নহুন 
পরিকল্পনা প্রকাশ করা হতাছ তা 
সবই দক্ষিণ কলকাতার উন্নতি 
সম্বন্ধে । উত্তর কলকাতার অবস্তা 
বমশ ক্ষযিফৃ, মৃত্যপখযাত্রীব অব্র 


স্তায় এনে দাঁড় করান হয়ছে । 


১৭ /৩ 


লাল ধীর নানান যান্নিব কী শলব 

মাবহিও দক্ষিণ দিকে পসবল ৮) 

লে । ফলে উদ্তশ 

মধিপাসীবন্দ অামশ আলি কতগ্টব 
অন, খান তাচ্ছে। 

মবুণ কুমার সেন 

কালশ্াঙা 


কলকাতাৰ 


গণতন্ন এবং জনগণ 

ওঃ নিমাইসাধন বসুব সুচিন্তিত 
৫ সময়োপযোগী প্রবন্ধের জনা 
(' ভাবতীয় গণতন্ত ও মূর্খ কালিদাস 

পরিবর্তন - ৯৬১ ৮৩) তাঁকে 

নবিক ধনাবাদ এবং আপনাদের 
কতন্চতা জানাই । 

এটা খুবই সহাকথা যে আপামব 
মানুষের অসল্চতন সামাজিক ও 
উাদ্দশাপুণোদিত বাজনৈতিক পদ 
ক্ষেপ এড বছব পবেও মামাদের 
লালিত গণহন্লেব ওপব আঘাত 
হানছে | শপযত্রিশ বছৰ বযসেও 
আমাদের গণ তল্ত মাতৃত্রেশড়ে এবং 
স্তনাদুশ্ধ পানরত । স্তনাদৃগ্ধ শেষ, 
তাই শিশুব চরম অপৃন্টি। হয়ত 
ভার শেষ দিন আগত প্রায় । 


দেশেব ভাগাবিধাভা হয়, আইনের 
ছকে, ঠিক হালেও, তাকে কি 
যথার্থভাবে গণভাহ্লিক বাবস্ছা বলা 
যায়” 1 
শ্রীমতী গান্ধীর পরাজয়ের ঘটনা 
সবানই জ্ঞানা। এ সময় গভীর 
উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি সংবাদপত্র 
গোচ্ীকে বলেছিলেন “আবার যদি 
কখনও ক্ষমতায় আসি. কদাপি 
[1101170110৬ বলবৎ করব না।' 
1 111011010৬-তে যাঁর যত অস্ 
বিধাই হয়ে থাক না কেন, আমাদের 
মধো একটা নিযম ও শৃঙ্খলাবোধ 
ইতাদি গড়ে উঠেছিল। তখনকার 
এক বছরের স্মাট খরচ ও তার 
পবিবর্তে পাওয়া কাজ, বর্তমানের 
এক বছবের হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখলেই ছবিটা পরিষ্কার ফুটে 
উঠবে। 


আইন করে বলা আছে কোথায় 
কোথায় এবং কবে কবে জাতীয় 
পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন 
করতে হবে। খবর নিয়ে দেখুন, বেশ 
কিদ্বু মিশন পরিচালিত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা কখনও 
উত্তোলিত হয় না। 


ডঃ বসু লিখেছেন, 'দূর্নীতিকে 
আমরা জনজীবনের অপরিহার্য অংগ 
বলে মেনে নিয়েছি । ভারই ফলে 
আমবা প্রকাবান্ঠরে মেনে নিয়েছি 
যে, গণতান্তিক বাবস্ছায দুর্নীতি 
অপবিার্য |? 
ওঃ বসুন এই উত্তি ষোল আনা 
এবং (নির্মম সতা। 
রতন বন্দোপাধ্ায় 
বিশ্রামপুব কলিয়াবি, মধ প্রদেশ 


পাকিস্তানের সমরাস্ত্র 

৯» মাধ ৮০ সংখ্যার 'পবিবর্তনে' 
পুকাশি5  'পুসিডেনট জিযাউল 
হকেণ সহ্গে ডঃ পার্থচটোপাধ্যাযেব 
একান সাক্ষাৎকারে জিয়া সাহেব 
একটি মন্তবা করেছেন, "যদি 
পারিসতান কিনব এফ-১৬ বিমান 
যোগাড় করে 2। হালে ঠাব মানে এই 
নয় যে,পাকিপতান ধাশিযা বা 
ভাবতেব বিরৃদ্ধে যুদ্ধ করতে চায। 
আমবা এমন ক্ষম ঠা অর্জন করতে 
চাই যা আমাদের মতে আমাদের 
প্রতিরক্ষা মমতাকে জোবদাব করে 
তুপবে। সম্ভাবা আক্রমণের 
পপর শক্জর বাখাহ সব য়ে বড় 
নিরাপট্টা বাবস্ঠা। . আমবা বড় 
দেশ নই, খুব শ্রনী দেশ নই, মামাদের 
সমর্থ অনুযাষী মামাদেব একটা 
ছেট সৃসংহ 5 সেনাবাহিনী থাকলে 
সাবা পাকিসঙানেব পযোজন 
মেটাবে ।' এ সম্পর্কে দু একটি কথা 
নিবেদন করতে চাই । 


জিযা সাহেব যা বলেছেন মুলও 
তা মাবকিন পেসিডেনট বেগিনেব 
"21)6)115% 01 010151117750 এব 
পৃনরুর্তিৎ! মাবকিন প্রশাসন বল 


ছেন, আমণা যতহ নহুন নতুন 
মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করে এ), 
[011)10-111) করব. তঠই সোভি 


যেচল্দব ঠেকিযে বাখব | অখার্ধ তারা 
সোতিয়ে তদের চেতম সমবাসেরে যতই 
শ্রেষ্টতু অর্জন পল”ব ততই সোতি- 
ঘেতদেব হৃমকি দেখাতে পারবে? 
৯০৬1৩ (18 ৩০0 বৃখাতে পাববে। 
এই ১২০১) 118 501 মাবকিনি 
অপপ্রচার,কলপনাপ্রস্‌ ত'জনসাধার 
পক ধোঁকা দেওয়া মাত! কারণ 
প্রযাত সোভিষে 5 পেসিডেনট লিও 
নিদ বেেজনেভ ও তাঁধ উদ্তবাধিকাবী 
বওমান প্রেসিডেনট ওয়াই, ভি, 
আনম্রোপোভ বলেছেন, মামাদের ৬০ 
বছরের জীবঝে মামবা কখনও কোন 
দেশকে আজ পর্ষন্ত 'মাব্রমণ করি 
নি, ভবিধাতেও কবব না, কাবণ ওটা 
আমাদের পববান্টনীতি-বিবৃদ্ধ ! 
পাঁকিস তান যে শৃধু ৪0খানা 
এফ-১৬ বিমান আামেরিকাব কাছ 
থেকে (ফানসেব কাছ থেকেও খান 
কয়েক মিবেজ -২০০০ বিগ্রান 
(৩২6১6 মিসাইল) যোগাড় কবে 
থাকত তা হাছে ভাবাতপ বলবার 
কিছু ছিল না, উদ্বেগেবও কোন 
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নাতি কি*ত বাপারটা তো 
আহ সহজসবল নয। পাকিদ্হান 
ওগুলো ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে আমে 
বিকার কাছ থেকে সাবও ৩ বিলিয়ন 
ডলাব মুলোব মন্যানা সবাধুনিক 
সমবাস্ত ও কিনোছ | পাকিসতানের 


'ছেোট পসনাবাহিশাব জানো এ 
বিপূল মুলেরে আপন এসর যোগাড় 
কৰা মঙাবনীয *তপব হা, ঘথার্ 
পুঘোজন এ সাধ'লঞ অতিবিক্ত! 
ভাবতেব উদ্বেগ ও শ্চিতা এই 
ভাতে | 


আমারও একটি কথা *পাকিদ ভানে 
'ছোটু সেনাবাহিনীর জানো আত 
বিপুল সমাবাপক্বণ যোগাড় কাবেও 
সে ক্ষান্ত ইযনি, পাকিস তান গোপনে 


পরমাণু অস্ত বানাচ্ছে । জিয়া 
সাহেব মুখে এ কথা অসবাকাৰ 


করলেও মাবকিন পূস এ কথা 

সোচ্চাবে ফসি করে দিয়েছে । তবি 

' ছোট সেনাবাতিনীব' জনো পরমাণু 
অস্ের কিসেব জনা দবকাৰ - 

অনিল সোম 

চামাশেদ পুব 


সংস্কৃতি ফ্যাসন 
অপসংস্কৃতি শব্দটা আজকাল 


লোডশেডিং শব্দেক মত বহ্ল 
উচ্চারিত ও অসংখাবাব গপ্তি 


পত্রিকায় মুদ্রিত! এখনো তার বিজয় 
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ভি অবাাহ ত। 

আখাব যা ভাল লাগচ্ডে না, 
ব্চিকব ঠেকছে না শাকেই আমি 
অপসংস্কৃতি মাখণা দিযে সঙ্গে 
সঙ্গে হলাবেল এটি দিছি । নিজকে 
হশশ।% & সম্প্ণচা তব ধারক শাতক 
কাপে জাহিণ করতে তপেবে মহ কাপুব 
পূব থান দাতা ক। 


গালে তা দিযে কি মঠ ভাবছ 
হাঁদাগ্গারাম। উচিত অনুচিত, ঠিক 
বঠিকেব কানাগলিতে ঘোরাব কি 
দরকার) জা যদি উঠতে চাও 
হাহপেলে দুল ভিড়ে যাও। অপ 
সংস্কৃতির প্রকৃত অর্থ না জেনেও 
ভাবেভগ্গিত ণিখু হভাবে দেখাও যে 
হমি অপসধসক্চঠি সম্বান্ধে 
বিশেষত । 


হ্রমি যা বলবে ভাই ধ্ব 
সতা হতে বাধ নইলে উষা 
উ্ুপের ডিসকো গান আজ বাজ; 
নো মেতাব কাচ্ছে অপসংস্কতি 
বলে মনে হবে কেন। সংশীত, 
শিল্প, সাহিত্া প্রভূতি তাঁব কাছে যা 


ভাল তাই সংস্ব্তি সাব বাদবাকী 
অপস*দ্কুতি। এমন নিখুঁত বিচাব 
বিবেচনাবোধ একমাত্র ' এখানেই 
সম্ভব। | 
বিশ্বনাথ মিত্র 

চিন্তরঞ্জন 


| মমাদ্তিক 
আমার খব ভাল লাগে, বিশেষ করে 
'নাবী 'টি। তাই সম্পাদকের 
কাছে আমার অনুরোধ এই যে তিনি 
যেন প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে, বিশেষ 
কবে মেয়ে প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে 
কিছু লেখেন। কারণ আমরা প্রতি- 
বন্ধীবা সমাঞ্জের কাছে খুবই অবহ্ে- 
লিত। আমাব একটা হাত নেই, 
মামি যখনই কলেজে যাই, কিংবা 
কোথাও যাই. ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েরা আমাকে ঘিরে ধবে বাঙ্গের 
ছলে বলতে থাকে 'একটা হাত নেই, 
একটা হাত নেই'। 

আমার একটা হাত না থাকলেও, 
সামি উল বৃনতে, চুল বাঁধতে, রান্না 
করতে, কাপড় জামা পরতে,কাপড় 
কাচতে, সেলাই করতে ইতাদি 
যাবতীয় কাজই আমি কবতে পারি। 

তাই আমি সম্পাদকের কাছে 
আবাব অনুবোধ বাখছি যে তিনি যেন 
পতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রা 
সম্বন্ধে কিছু পর্যবেক্ষণ করেন এবং 
তা পবিবর্তনে লে৫খন। 

শম্পা বায় ঃ কলকাতা ৬ 


লেনিনের জন্মদিনে 


আপনার বহৃল প্রচাবিত পত্রিকা 
পরিবর্তনের ১৮ মে ১৯৮৬৩ সংখাায় 
হিমাংশূ হালদার লিখিত 'কানু 
সানাাল এবং জঙ্গল সাঁওতাল এখন 
দৃই ভিন্ন পথের পথিক' প্রঠিবেদ 
নেব তৃতীয় অনুচ্ছেদে 01১1 - 
(1৬1-1) এব আশ্তপ্রকাশ ১৯৭০ 
সালেব ১ মে বলা হয়েছে! কিছ্তু 
€' 1.1 (1৮1 1.) দল আতজপ্রকাশ 
কবেছিল ২১ এপবিল ১৯৭০ সালে। 
২২ এপরিল লেনিনেব জল্মদিন। 


সন্তোষ ব্যানারজি 
শালতো ড়া, বাঁকুড়া 


'পরিবত্রন' ৪ মে ১৯৮৩ সংখ্যায় 
দীপ্তেন্দ দে'র 'রেলওয়ে দৃর্নীতিতে 
কাবা জড়িত' পড়লাম। লেখাটি 
অতান্ত সময়োপযোগী সন্দেহ নেই। 


লেখক বেলের বেশ কিছু দৃনীতি- 
মূলক তথা উপস্হাপন কবেছেন। 
তবে ভিজিলেনস এর তদন্ত করতে 
পারে কিনা এইরকম একটা প্রশন 
সামনে রেখে নিবন্ধটি শেষ হয়েছে । 
আসলে সর্ষের মধোই ভ্ত। রেলে 
'টপ টু বটম' সততার অভাব। মধু 
দণ্ডবতে একসময় বলেছিলেন যে, 
চুরি বন্ধ করা গেলে রেল লাইন 
সোনা দিয়ে. বাঁধিয়ে দেওয়া যায়। 
কথাটা বোধ হয় খুব অযৌত্তিন্ক নয়। 
সিতাংশু গোস্বামী 
কলকাতা ৫৩ 

প্রি রনি ১৭ লাই ৯ / সি 











প্‌ চা 
* এ 
টি শনি 
লং শপতিস্প এ 
ঠাক তি উস শু 
সপ 
পি 


সটিশি 
রি ১ 






চি - 
৮ পলি 






ঞ 


একমাত্র 
হচতা লাতয এই 


আছে এছের প্রতিদিন 
এসব, চু 
$৩ি খাছ্ঃ৭ 


সাধারণতঃ ১৫ বা ১৬ বছর 
বয়েসের মধ্যে ছেলেমেয়ের। প্রায় 
সবদিক থেকে পুরোপুরিভাবে 
বেড়ে ওঠে, তাই এদের প্রয়োজনও 
হয় বিশেষ ধণের | 


আর এই একই কারণে আপনার 
ছেলেমেয়েদেরও কমপ্লান দেওয়। 
চাই--এখনই! কমপ্লান শুধু যে 
প্রোটিন (২০৭০) যোগায় তাই নয়, 

এ থেকে ছেলেমেয়েরা সেরা প্রোটিন 
(মিক্ষ প্রোটিন) পায় । এছাড়া, এতে 
২২টি অন্যান্য খাদ্যগুণও আছে, 

যা ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত বয়েসের জনে। 
একান্ত প্রয়োজন | মনে রাখবেন, 
কমপ্লান হল সুপাঁরক্পিত আহার 
য। ডান্তাররাই বেশী করে সুপারিশ ৪. ও 
করে থাকেন । 1 ৭৭১ 








ছা ১১ ১ 
এ বেজ লা চা 


কি ২৭ রি 
রঙ 7 46/ তি বন 
টি আকন 2 তত ঠা 
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কমণ্লান পাওয়া যায়_- চকোলেট, & স্র্গ বিজি হা 

এলাচ-জাফরান ও স্ট্ীবেরীর মুখরোচক ধুরগৃ্ি ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা 

“সার পরিবারের সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্যে পরামর্শ"-এর 
জন্যে অনুগ্রহ করে ৫* পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই 


ঠিকানায় লিখুনঃ পোস্ট ব্যাগ নং ১৯১১৯ (কল্প) 
জি-২৪৪, বন্বে-৪**০২৫। 


স্বাদগন্বা আর প্রেনও | 


হালা দ 





রিকল্নিত সম্মর্ণ আহার | 








সপ টপ জজ 


খবরে প্রকাশ, কলকাতা শহরে 





এক অঙ্ভূত ধরনের জ্বর দেখা 
দিচ্ছে। এই জুরে আক্রান্ত হওয়া 
মাত্র গায়ের তাপ ১০৪ থেকে ১০৫ 
ডিগরি বেড়ে যায়। রোগী দাঁত 
কিড়মিড় করে এবং প্রলাপ বকতে 
শর করে। 


সম্প্রতি বামফুনটের কোন এক 
এই বিশেষ জুরে আক্রান্ত হয়েছেন 
বলে খবর পাওয়া গিয়েছে । এই 
জ্ববের ঘোরে তাঁরা এখন বলতে শৃরৃ 
করেছেন সি পি আই (এম) 
কাপালিকসূলভ মনোবৃত্তি গুহণ 
করেছে। এর অথ সি পি আই (এম) 
এখন কস্তম* মামনূসর বলে 
অন্যানা শরিক দলকে সুকৌশলে 
বধাভূমির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা 
করছে । কাপালিকদের মতিগতি কে 
না জানে! তাদের একমাত্র কাজ 
ছোট ছেলেপুলে দেখলে ধবে বগি 
দেওয়া। কাপালিকবৃপপী এই সিপি 
আই (এম) মুখে একমৃখ দাড়ি, মাথায় 
জটাজ্ট, কপালে সিঁদূবের টিপ, 
পরনে রক্তবসন আর এক হাতে 
বিরাট খাঁড়া। এই খাঁড়া দিযে তারা 
সব সময় যে মানুষ বলি দিগ্ছে তা নয়, 


এই খাঁড়া দিয়ে আগামী নিবচিনে 
নমিনেশন কেটে দেওয়া হবে সে 
ভয়ও দেখান হচ্ছে। কাপালিকর্পী 
সি পি আই (এম) বলছে, আমাকে 
অনুসবণ না করলে আগামী নিবচিনে 
নমিনেশন নাস্তি । এবং নমিনেশন- 
হনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে 
বাঁচিতে চায় ১ নমিনেশন না পাওয়ার 
অর্থ মন্তিত নাশ, মন্তিত্ব নাশ থেকে 
ক্যাডার নাশ, ক্যাডার নাশ থেকে 
প্রভাব নাশ, প্রভাব নাশ থেকে 


বাজনৈতিক বিলপ্তি। 


খবর পেয়ে বহ্দর্শী পি জি 
হাসপাতালে একজন শরিক নেতার 
সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। 
সেখানে নিম্নরূপ কথাবাতা হয়। 
বহ্‌ £ এখন কেমন বোধ করছেন £ 
নেতা £ বোধ করাকরির কী আছে। 
বামপন্ছশী শক্তি ছিন্নমস্তা রাজ- 
নীতির কবলে পড়েছে । দেখছেন না 
সে নিজেই নিজের রক্ত পান করছে। 





করে। 
নেতা £$ আর বোধহয় বেশিদিন 
পুঞ্জো করবে না। দেখছেন না দল 
ভেঙে সব আমাদের দিকেই আসছে । 
বহু: সে কী, আমরা শুনেছি 
আপনারাই দুর্নীতিবাজ দলত্যাগী- 
দের আশ্রয় দিচ্ছেন! 
নেঅ £ তাঁরা শ্বতস্ফূর্তভাবে 
অর্ধসমাপ্ত জনগণতাচ্ত্িক বিস্লব 
সমাধার জনা আমাদের দলে আস- 
ছেন। তাঁরা এতদিনে বৃঝতে পার- 
ছেন আমরা কতখানি খাঁটি । 

নেতা উত্তেজিত। তাঁর চচ্ষু 
আরও রক্তবর্ণ, কথা বলতে বলতে 
উত্তেজিত হয়ে তিনি হাঁপাতে 
লাগলেন। 

ডাক্তারবাবুকে দবপিছৃপি জিগোস 
করলাম, ডাক্তারবাবু সারবে তো ঃ 


ডান্তণরবাবূ মৃদূ হেসে বললেন £ ভয় 
নেই। মাত্র সাতদিন। তারপর জর 


ছেড়ে সব স্বাভাবিক হয়ে ধাবে। 


বহদরশী 














অম্রমধুণ 





তীর শব্দ-তরসামালা 
অকালেই যে করবে কালা 
তোমায় আমায় ভাই রে! 
কালা হবার যাওবা বাকি, 
রেহাই পাবার উপায়টা কী, 
ভাবছি বসে তাই রে! 
বাপারটা যা দেখছি তাতেই 
এবার থেকে কান বাঁচাতেই 
'সাইলেনসার' চাই রে! 

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় 


চালের দামটা বাড়ছে দেখে 
পাচ্ছি খুব আনন্দ, 
চাল কিনে তো করছি মজ্ৃত 
আমি এবং নন্দ। 
উচ্চ মূলো চালটা বেচে 
হবই বড় লোক। 
থাদাভাবে মরলে কেহ 
করব নাকো শোক। 
কালিদাস ভট্টাচার্য 
বাস বাড়ছে কাজ বাড়ছে 
ব্রেকডাউনের ঠেলা, 
যাত্রীরা সব বাদুড়ঝোলা 


সকাল সন্ধো বেলা। 
পর সং ক সং 
আনায় যানায় লেট, 
গোড়ায় গলদ শুধরোবে কি 
পাঠাই যদি ভেট ! 
চেলার ঠেলায় জানলা পাখা 
কামর। থেকে হাগুযা, 
রোদের সময় মুখটি পোড়া 
জলের বাপটা খাওয়া । 


নিতাই ঘোষ 


রোজই বাসে চড়তে হয় 
প্রাইভেট নয় স্টেট, 
তার ওপর কৃপপনজারি 
অফিস সময় লেট। 
উড়ো পথে তাকিয়ে থাকি 
আসবে কখন সরকারি বাস 
যাবে আমায় নিয়ে। 
এমনি করে আর কতকাল 
দাঁড়িয়ে খালি থাকব, 
গণতল্প্রের সূনাম গেয়ে 
কলঙ্কটা ঢাকব 2 


অশোক সেন 





বা্গচিত্র £ লাহিড়ী 
পরিবর্তন ২৭ জুলাই ১৯৬৩ / ৬ 





তথাকথিত খালিস্তান আন্দোল 
নের সভাপতি জগজিৎ সিং চৌহান 
এ আন্দোলনের সভাপতিব পদ 
থেকে ইস্তফা দিয়ে সক্রিয় রাজনীতি 
থেকে সবে দাঁড়ানর কথা ঘোষণা 
করেছেন, এদিকে পাঞ্জাবেব তবন 
তারণে অকালি নেতারা যেসব 
উস্কানিমূলক বিবৃতি দিম্ফেন কেন্দ 
সে সম্পর্কে কগোব মনোভাব 
নিষেছে। আসাম বাংলাদেশ 
সীমান্তে প্রাচী দেবার কথা ঘোষণা 
কবেছিলেন মুখামন্ত্ী হিতেশবব 
শইকিয়া, বা'লাদে শব সবকাব সে 
বাাপাবে ভান/তব হাইকমিশনারকে 
পকীত থর জানান জন, 2৬কে 
পাঠায়! (১১ এ)1 সাবা দেখে 
পবিন ঈদ উল ফিশ পাতিপাল 2) 
রথযারা মহাধুমধারমেৰ সাশা উদযা 
পিত। লনডানিল 'এম্যানস এনা 
কাগাজিব সখ এক সাঙ্ষাৎ কাতর 
শীমতী গান্ধী বালাচছন 
গাণ্ধী কহ 
হলেও দাশের পরধানমন্নী হতে 
যাচ্ছেন এ কথা ঠিক নয (১২ 4)। সি 
পি আই (এম) পলিটব্যবো মালদাহের 
ণাণহত্যার বাপাবে নিক্ষা প্রপ শাব 
গৃতণ ব্াবাছ, এই সাত্গ পলিট 
ববোব ধাবণা কেন্দেব কংগ্রেস 
নেত্র পূর্ণ সমর্থনেই মালদহেব 
সাম্পতিক গণহত ভা ঘটেছে । খনি 
অথলে পুনবায মাইন শৃশ্খলার 
অবনতি ঘটায় /কন্দীয শভি,দপ তারের 
মন্ত্রী চন্দাশখর সিং কলকাভায় 
উদ্বেগ প্রকাশ কবেছেন (৯৩ ৭)। 
লেফটেনানট জেনারেল এস কে 
সিনতাকে বঞ্চিত কবে লেফটেন্যানট 
(জেনারেল এ এস বৈদাকে পববজ 
সৈনাধাক্ষ কবাব প্রসপতাবেব বিরহ 
দেশের কয়েকটি বিবোধী দলনেতা 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, নেতাদের 
মধো আশ্ছিন লোকদলেব চবণ সিং. 
বিজে পি বআদনানি, ডি এস পির 
এইচ এন বহৃগৃণা, কংগেস (জ)ব 
জগজীবন বাম, জনতা পারটির 
জরজ ফারনানডেজ এবং কংগ্রেস 
(স) র ধবমবীর সিনহা । বাগা 
লোবে প্রধানমন্তী শ্রীমতী গান্ধী 
বলেছেন, পাকিসঠানের সাম্প্রতিক 
আচবাণ ভারতকে সদাসতক থাকতে 
হবে (১৫-৭)। ভাবত বৃটেনের কাছ 
থেকে সাবমেরিন বিধূংসী সী কিং 
এবং জাহাজধুংসী সী ঈগল ক্ষেপ 
ণাস্ত্র কেনার প্রস্তাব নিয়েছে। 
গঙ্গার “জল বণ্টন নিযে ভারত 
বাংলাদেশকে কয়েকটি নতুন প্রস্তাব 
দিয়েছে (১৬-৭)। জম্মু ও কাশ্মীর 
হাই কোরটের প্রধান বিচারপতি 


৮০৮০8 


(ই) দালব [নিতা। 
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মতদ্বৈধতা আরও তীব আকার 
ধারণ করেছে, এ প্রসহ্গে রাজোব 
মুখামন্ত্রী ডাঃ ফারুক আবদৃল্লা 
বলেছেন, বাইরে থেকে কাউকে 
বিচারপতি নিয়োগের বাপারটি 
প্লাজা সরকাব কিছুতেই মেনে নেবে 
না./কবল হাই কোরটেব বিচাবপাঁত 
খালেদেব নিযোগ নিয়েই এ বকম 
প্রতিবাদ জানিয়ে ডাঃ আবদৃল্লা 
কেন্দীয় আইনমন্লীকে একটি চিঠি 


লিখেছেন (১৭ ৭)। 


পশ্চিমবংগ 
কলকাতা হাই 

চকোবটেব বাগিধপতি পিসি বড়ুযাব 
একজলাদস বিবাত মারফত জানার 
হযেছে মহাজাতি সদনে কোন বত 
বাসংস্হার উপব সভ! নাতান্ম্গান 
বা সংগী হানৃছমাপনব জল কোনব কম 
(নাষধাত নেই 1১১ ন)। বধমানের 
স্মঘাতিকল ব্মলশজব ঘটনা সম্পর্ক 
বান্ু। সবক নিষূ ৪ তদন্ত কমিটি 
দোষী বান্তিন্বপে নির্লিগট বকিকে 
রি নির্দেষ বলে ঘোষণা কবে 
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ছেন। প্রান্তদন নকশাল নেঙা কানু 
সান্যাল সাচ্চা পাবটি গড়ে চান 
বলে কলকাত্তায় ঘোষণা কবেছেন 
(১৯ 5)। গ্রালদত জেলার সামপ্রাঠিক 
খুনোখনির মোকাবিলায় বার্থ হগঘার 
জনা বহুষা থানার ও সি কে বদলি 
করা হল। প্রখ্যাত প্রশাসক এম জি 
কি সি এম ডি এব চিফ 
এণভজিকিউটিত হিসাবে কাজ করছে 
কব মফিসের মধেতই প্রাণতদাশ 
কবলেন (১৩ ৭)7 সি পি আই 
(এম) এব ১৯৩ শুন খশলদসা ও 
সমর্ককে খুন কবাব প্রতিবাদে 
মালদকে বন্ধ পালিত, বন্ধ শান্তি 
পদ [ছল সাবাদিন (১৬ ৭)1 সাশা 
উতধবতাণ শস্ততপর ণৃগ্টি, লে 
বন্দ গনক্লাবন ধস কালিমপঃ এ 
ধস এামবে ফলুল সাবা উ ০ববখগ 
«ধ* পিকিম কলকাতা খেকে পাবো 
'শলি বিশ্ছিত্প হযে পাড়ে ৯৭ ৭01 
মধাপাদেশ 

বাচ্টীয সঠায় মাৰি শেলী শীম্তী 
মানেকা গান্ধী বলেছেন, তাব দল 
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সারা দেশে ছোট ছোট রাজা গঠন 
করবে, তাঁর মতে উত্তরপ্রদেশ, 
বিহার এবং রাজক্হানের মত বড় 
বড় রাজা থাকার ফলেই নিয়ম 
শৃষ্খলা রক্ষা করা কোন রাজা 
সবকাবের পক্ষে সম্ডব হচ্ছে না 
(১১ ৭)। 
পাঞ্জাব 

মকালি নিহাংরা জি টি রোডের 
উপর জনৈক বাত্তিদ্কে খুন করেছে। 
এই নিহত উদুলোক তারা সিং 
ছিল্পেন বড়া বাকঙগায় হরভজন সিং 
হত্যা মমলাব পুলিশ সাক্ষী (১২ 
৭)। সীমান্তরক্ষী বাহিনী ডি মাই জি 
জে এস আনন্দকে মৃত অবস্হায় 
চন্ডিগড় লেকে ভাসতে দেখা যায়, 
উলল্লখা জে এস আনন্দ সঞ্জয় বিচার 
মথ, নত্রী শ্রীমজী মানেকা গান্ধীব 
কাকা (১৩ ৭)। লাজা সবকাব হাই 
হবস পাওয়াবেব মোটরযৃ সর মোটর 
সাইকেল বাবহার নিষিদ্ধ কবেছ্েন, 
সাম্পতিক কয়েকটি হা ঘটনায় 
এই যানটি হত্যাকাবী বাবহার 
কণোছে বলেই এই নিষেধাক্তা। 
উগ্রপন্তীদেব আত্রন্মণ চারজন 
পুলিশসহ জন নিহত (১৫ ৭)। 
লাগাযাল বলেছেন, আগার্মী ১৫ 
আগসট তাঁবা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের 
কর্মসূচি পকাশ করবেন (১৬ ব)। 


করনাটক 
বাজ সরকারি কর্মচারীদের 


অনিল্ষ্টিকালেব জনা ধর্মঘট শুরু, 
রাজা লবকার এই ধর্মঘটে 
বেমাইনি ঘোষণা করেছে, ধর্মঘটী 
দেব দাবি সবকারি কর্মচারীদের 
অবসব গ্রহণব বয়স ৪৫ থেকে 9৮ 
বসব কবতে হবে ট্রেড ইউনিয়ন 
অধিকাৰ হবণ কবে 'ঘোফিহ অরডি 
নানস প্ুতাাহার করতে হাবে এবং 
কর্মচাবীদের সত্গে সবকাবেব পূর্ব হন 
চুক্তি, সনকাবকে মেনে চলতে হবে 
(১৬ ৭)! 
মহাবান্ট 

প্রথা গুজবাটি কবি রঘুনাথ 
বৃহাভঢ বোমবাইতে পবঃলোকগমন 
কবেছেন, মৃত্ুকালে তাঁর বয়স 
হয়েছিল ৯৯ বংসব মাত্র ১৮ বছর 
বয়সে 'বৃদ্ধদেব' নামে একটি নাটক 
লিখে তাঁর সাহিতা জীবন শুবৃ 
হয়েছিল (১৯ ৭)। 
সিকিম 

নেপালী কৰি ভানুভন্তের ১৬৯ 

তম জন্মবার্ষিকী পালিত, মৃখামন্ত্রী 

নরবাতাদৃর ভান্ডারি এই অনৃত্ঠানের 
উদ্বোধন কবেন, ভানুভক্তের স্মৃতি 
তর্পণ করেন মন্ত্রিসভার সকল 
সদসা, কংগ্রেস (আর) সভাপতি 
রামচন্দ্র পৌদিয়াল প্রমুখ সকল রাজা 
নেতারা (১৩-৭)। 


রাড বাডনীতির শেপথ্ো 





পঞ্চায়েত আইন সংশোধন না হলে শরিকী কোঁদল কমবে না 





নিশীথ দে 


গশর্থায়েত আইনের বাপক সং- 
শোধন এবং নিয়ম কানুন না 
নয়। পঞ্চায়েত আইনের গোড়ায় 
গলদেখ জন্য ঝগড়া মারামারি দাঙ্গা 
হাংগামা আরও বাড়বে। 

গত পাঁচ বছর এম এল এ এম 
পিদের চেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের 
ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি । এবার 
এম এল এএম পিদের কদর বাড়ল । 
তষে পঞ্চায়েত আইনের গুণে কোন 
দত একক গরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা 
পাচ্ছেন না| ভোটে নিবর্চিত 
সদসাদের চেয়ে মনোনীত এবং 
পদাধিকাব ঝলে নিব্চিত সদসাদের 
ক্ষমতাই বেশি । 


এবাব পঞ্চায়েত নিবচিনের পর 
অন্তত এক হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের 
হাত বদল হচ্ছে। কিন্তু হিসাব. 
নিকাশের কী হবে ১ প্রায় ১৬ কোটি 
টাকার হিসাব বকেয়া। 


নিবচিনের সময় মন্ত্রী এবং 
নেতারা সবাই বলেছেন, পঞ্চায়েতের 
কোন হিসাব বাকি নেই । সমস্ত গ্রাম 
পঞ্চায়েত অডিট রিপোরট দিয়ে 
দিয়েছে। অথচ পঞ্চায়েত দফতর 
রিপোবট দিচ্ছেন (২০ জুন পর্যন্ত) 
১৯৭৮-৭৯ সালের অডিট রিপোরট 
দেয়নি ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত | ১৯৭৯ 
60 সালের ৮, ৯৯৬০-৮১ সালের 
১৯৫ এবং ১৯৮১-৮২ সালের ৫১৮টি 
গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট রিপোরট 
বাকি! পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা 
পরিষদের অডিট রিপোরট বাকি 
অনেক বেশি। 

পঞ্চায়েত সমিতির হিসাব নিকা- 
শের ক্ষেত্রে দায়িত্ব বিডি ও-র এবং 
জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সরকার 
নিঘৃত্ত অফিসারের। কিন্তু গ্রাম 
পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে পধানই সব। 
অনেক ক্ষেত্রে প্রধানরা খাতাপত্র 
এবং টাকা পয়সার হিসাব বৃঝিয়ে 
দিতে গড়িমসি করছেন। সব মিলিয়ে 
৩৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ।আগে ছিল 
৩২৩৯টি। কিন্তু অর্ধেক গ্রাম পঞ্চা- 
য়েতেরই নিজস্ব অফিস নেই। তার 
জন্য অনা দলের প্রধানকে রীতিমত 
অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছে। 

পঞ্চায়েত দফতব ১২৬৪টি গ্রাম 
পঞ্চায়েতের নিজ্গ্ব অফিস তৈরির 
জন্য আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেন। 
কিন্তু ৭৮৮টি গ্রাম পঞ্চারেতের কাছে 
কোন ইউটিলাইজেশন সারটি ফিকেট 
পাওয়া যায়নি। পঞ্চায়েত দফতর 
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সারটিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত আর, 
কোন টাকা মঞ্জুর করা হবে না। 
অবস্হাটা দাঁড়াল, রামের দোষে 
শামকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। 
আগের প্রধান হিসাব বুকিয়ে দিলেন 
না, তার জনা নব নিবাচিত পধান 
কেন বঞ্চিত হবেন ; 


পঞ্চায়েতের বাজেট নিয়েও অনেক 
সমস্যা । গ্রাম পঞক্চায়েতকে বাজেট 
প্পশ করতে'বলা হয়েছে সেপটেম 
বরে, পঞ্চায়েত সমিতিকে অকটো- 
বরে এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে 
জানুয়ারি ফেবরুয়ারিতে । একজনের 
সঙ্গে আর একজনেব কোন যোগ 
নেই। তার উপর কথা হল, কত 
টাকা সরকারি অনুদান হিসাবে 
পাওয়া যাবে সেচা কেউ জ্রানে না। 
এতে কাজ কী করে হবে? 


রাজা সরকার যে টাকা দেন, 
বিশেষ করে পবিকশ্পনা খাতে, তার 
হিসাব আদায় করা একটা সমস্যা। 
পঞ্চায়েত সমিতি বাজেলা পরিষদের 
ক্ষেত্রে সমস্যা নয়। সমস্যা গ্রাম 
পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে । অন্তত *ল্যান- 
দিকমের টাকা যাতে এলোপাথাড়ি 
খরচ না হয় সেদিকে নজর রাখতে 
হবে। তার জনা পঞ্চায়েতের একস- 
টেনশন অফিসার বা বিডি ও-কে 
ক্ষমতা দেওয়া হক। তা হলে 


প্রশাসনিক দিক থেকে অনেক সুবিধা 
হবে। 

জেলা পরিষদ প্রশাসনে সবচেষে 
বেশি দরকার রাল্জা সরকারের 
বিভিন্ন দফতরের সহযোগিতা ।তা 
ছাড়া কোন কাজ সৃষ্মভাবে করা 
সম্ভব নয়। বিশেষ করে উন্নয়ন. 
মূলক কাজে বিভিন্ন দফতরের জেলা 
স্তরেব প্রশাসনকে যুক্ত না করে 
কোন পরিকশ্পনা ঠিক বাস্তবসম্মত 


নয়। সমন্বয় থাকলে রাজা সরকার 
এবং জেলা পরিষদ দুপক্ষেরই 


উন্নয়নমূলক কাজের সুবিধা হয়। 
এটা গত পাঁচ বছর ধরে তদানীন্তন 
পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবরত বন্দো 
পাধ্যায় চেন্টা করে শিয়েছেন। 
দেবর ভবাবুর সময়ে পঞ্চায়েত দফ- 
তবেব জনা মন্ত্রিসভার একটি সাব- 
কমিটি ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জোতি বসু 
ছিলেন চেয়াবম্যান। বিনয় চৌধুরী 
পঞ্চায়েত মন্ত্রী হবাব পব সাব. 
কমিটি তুলে দেওয়া হয়েছে৷ অথচ 
আগে সাব-কমিটির বৈঠকেই ঠিক 
হত সমস্ত কর্মসূচি এবং নীতি। তা 
হলে কি এটাই পতি যে আর এস 
পি-র মন্ত্রী দেবব্রতবাবুকে দুটো 
জগন্নাথ কবে বাখার জনোই সাব 
কমিটি কর। হয়েছিল 7 


পথম দিকে পঞ্চায়েত দফতরকে 
সি পি আই (এম) বিশেষ গুরুত 
দেয়নি। ১৯৭৮ সালের নিবচিন, 
বন্যায় কেন্দ্ীয সরকারের ঢালাও 
সাহাযা, 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য 
প্রকঙ্প' গ্রাম বাংলার পঞ্চায়েত 
প্রশাসনকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব 
দিয়েছে। পঞ্চায়েত মদ্রী বিনয় 
চৌধুরী এবার সরকাবি অফিসারদের 
নিয়ে, পঞ্চায়েত কো অরডিনেশন 
কমিটি করেছেন। আসলে বিনয়বাবু 
পঞ্চায়েত প্রশাসনে সরকারি অফি- 
সারদের উপর বেশি নির্ভর করছেন। 


কিন্তু পঞ্চায়েত প্রশাসনের গলদ 
দূর করার কোন চেষ্টাই হচ্ছে না। 
এর আগে পশ্চিমবছ্গে চার স্তরের 
পঞ্চায়েত ছিল - গ্রাম সভা, অঞ্চল 
পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ এবং 
জেলা পরিষদ নিয়ে। ১৯৭৩ সালের 
পক্ধায়েত আইনে গ্রাম সভা তলে 
দেওয়া হয়েছে । আগে ছিল প্রতি ছয় 
মাসে অন্তত একবার করে গ্রাম সভা 
অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট গ্রামের সমস্ত 
লোককে যিটিং-এ ডেকে সব কিছু 
খোলাখুলি জানাতে হবে - কোথায় 
কী কাজ হচ্ছে, আগাষী দিনে কা 
হবে, কত খরচ হবে ইত্যাদি। গ্রামের 
মানুষের পরামর্শও নেওয়া হত। 
কিন্তু বর্তমান আইলে গ্রামের 


সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকা 
নেই । বামফুনটের বৈঠকে সিদ্ধান্ত 
হয়েছে, সমস্ত প্রধানকে জানান 
হয়েছে যাতে সমস্ত হিসাব নিকাশ, 
কোথায় কী কাজ হচ্ছে তার তালিকা 
প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু 
শতকরা নব্বুইটি গ্রাম পঞ্চায়েতই 
এই সিদ্ধান্ত মানেননি। সি পি আই 
(এম)-এর রাজা কমিটির প্রয়াত 
সম্পাদক প্রমোদ দাশশু্ত অনেক 
বার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা মানা 
হয়নি। বামফনটের বর্তমান চেয়ার- 
মান এবং সি পি আই (এম)-এর 
রাজ্য কমিটির সম্পাদক সরোজ 

রজির নির্দেশ যে মানা হবে তার 
কোন নিশ্চয়তা নেই। 

পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে 
সে রকম একটা বাবস্হা ছাড়া গ্রামের 

যেব মন থেকে দলবাজ্ি ও 

তি সম্পর্কে সন্দেহ দূর করা কি 
সম্ভব ৮" পঞ্চাযেতী রাজের মূল 
উদ্দেশা হল, গ্রামের নিচেব স্তরের 
মানুষেব হাতে গণতাদ্রিক অধিকার 
দেওয়া। গ্রামের মানুষের নিবাচিত 
পঞ্চায়েত সদসা সম্পর্কে বক্তব্য 
থাকতে পারে । সেই বক্তবাজানাবার 
কোন জায়গা নেই। আগের গ্রাম 
সভাব মত একটা বাবস্হা থাকলে 
পঞ্চায়েত সদসাও গ্রামের মানুষের 
সহযোগিতা আরও করে পেতে 
পারেন। 

পঞ্চায়েত আইনে আরও অনেক 
ফাঁক রয়েছে। যেমন নিবচিত 
সদসাকে অপসাবণ, পঞ্চায়েত সমি- 
তির এগজিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ 
বিডি ও-কে বদলি এবং জেলা 
পরিষদেব চিফ এগজিকিউটিত 
অফিসার অর্থাৎ জেলা শাসককে 
অপসারণ করার ঢালাও ক্ষমতা 
নিবাচিত সদসাদের হাতে। 


কোন নিবচিত সদস্য পর পর্‌ 
তিনটি বৈঠকে অনৃপস্হিত থাকলে 
পঞ্চায়েতের বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ 
করে খুব সহজ্জে সদসা পদ খারিজ 
করে দেওয়া যায়। গত পাঁচ বছরে 
কয়েক হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত 
পদস্যকে বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া 
হয়নি এবং প্রস্তাব নিয়ে সদসা পদ 
খাবিজ কবা হয়েছে । এবার অনেক 
ক্ষেত্রে হাত বদল হয়েছে। বিরোধী 
পক্ষ আইনের সৃযোগে বদলা নিতে 
পারেন। 

ঠিক এইভাবে দুই-তৃর্তীয়াংশ 
ভোটে বি ডি ও এবং ভেলা শাসককে 
বদলির জন্য সুপারিশ করা যায়। 
আর কিনব না হক অন্তত বদলি 
করার ভয় তো দেখান যায়। 0] 


পরিবর্তন ২৭ জুলাই ৯৯৬৩ / ৮ 
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এতে 4 | 
ত্যাগেক্ম পিচিনিতের 


কিছু বাছাই করা শহরে এ সুযোগ পাবেন" 
স্টক থাকা পর্য্যন্ত | 


-ল্ তৈরী হতহাঘ়োক্ছা 
তদের ভালে লিনেজ শপিং তরাহ্তান্ম 
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এ পদযাত্রার কোন রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য নেই, ইস্যও নেই £ 








১ন্দ্রশেখর 


দেশকোনেতাক্যায়সাহো 

কন্যাকৃমারিকা থেকে ৬ জানুয়ারি 
যাত্রা সরু করেছিলেন জনতা দলের 
সভা চল্দ্রশেখর | দীর্ঘ চাব 
হাজার কিলোমিটার পদযাত্রা শেষে 
নয়া দিললির ২৫ জন 
এসে পৌছলেন তিনি। নিজামৃদ্দিন 
হয়ে ইনডিয়া গেট, রাজঘাট, সেখান 
থেকে এলেন রামর্সীলা ময়দান। 
সর্বত্রই দৃপাশে উৎসৃক মানুষের 
ভিড়, হৈ চৈ। যেন মেলা বসে গেছে। 
নিজামুদ্দিন বয়েজ স্কাউট ময়দানে 
ক্যামপ বসেছিল। টাঙান হয়েছিল 
রঙিন চাঁদোয়া। 


বিভিন্ন জায়গা থেকে জনতা 
দলের কর্মীরা এসে জড় হয়েছেন। 
২7৮28 ১৮ 
হরিয়ানা থেকে বাস, ট্রাক, ট্যাকসি, 
প্রাইভেট গাড়ি, মিনি বাস এবং 
চাষের ট্রাকটরে চেপে এসেছেন দলে 
দলে তরুণ তন্ৃণী বৃদ্ধ বৃদ্ধা । বয়েজ 
স্কাউট ময়দানের এ এইসব 
যানবাহন জমাট বেঁধে আছে। 
প্রতোকটি গাড়িব মাথায় টাঙান' 
হয়েছে নিজনিজ রাজোব নাম লেখা 
কাপড়ের ব্যানার । 


ময়দানে ঢোকার মুখে সারি সারি 
বসে গেছে নানা দোকানপত্রর। 
কোনটিতে স্টেশনারি জিনিসপত্র, 
কোনটিতে খাবারদাবার, কোনটিতে 
ধা কাচের চুড়ি খেলনা বা আইসক্রিম 
বিক্রি হচ্ছে । ছোলা বাদাম ভাজা 
তা আছেই আর আছে দিললির 
বানা দর্শনীয় স্হানের রঙিন পোসট- 
্কারড়। মানুষের দমবন্ধ ভিড়, 
দাকানীদের তারম্বর চিৎকার, 
বা্চাদের বাঁশি বাজানর আওয়াজ, 
ন্ধ মিলিয়ে সে এক মেলা-ই বটে। 


এরই মধ্যে এক নিভৃত ঘরের 
কাণে বসে আছেন চন্দ্রশেখর | 


[টিতে পাতা তোষক, তাতে 
মাধশোয়া চন্দ্রশেখরকে দৃজন কর্মী 
নবিষ্টভাবে পা টিপে দিচ্ছেন। 
[াইরে থেকে ঘন ঘন স্লোগান ভেসে 
মাসছে 'দেশকো নেতা কায়সা হো, 
জ্দাশেখর যায়সা হো'। চন্দ্রশেখরের 
খমপ্ডলে পরিতুগ্তির আলো । 


জিজ্ঞাসা কবলাম, অনেক বাধা 


নয়া দিললি থেকে তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 











বিপত্তি তুচ্ছ করে আপনি ভারত- 
যাত্রা শেষ করতে যাচ্ছেন। এ মুহূর্তে 
কী মনে হচ্ছে আপনার ? প্রশন শুনে 
একটু উঠে বসলেন তিনি। বললেন, 
ভারতযাত্রার মধো দিয়ে আমি 
মানৃষের কাছাকাছি যেতে পেরেছি। 
মানৃষেব মনও জয় করেছি। আমার 
মনে এখন সেই জয়েব আনন্দ। 


নিজামুদ্দিন থেকে বেরিয়ে বাম 
লীলা ময়দানের দিকে যাবার সময় 
ফ্লাই ওভার বা ওভার ব্রিজের ওপর 
থেকে মেয়েরা তাঁর মাথায় পৃষ্পবৃচ্টি 
করেছেন,কত লোক দৌড়ে এসে তাঁর 
পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। 
নিজামৃদ্দিনের সমাধিক্ষেত্রে পৃঙ্পপা- 
পণ করতে গেছেন, সেখানে মুসল- 
মানরা তাঁকে মালা দিয়ে বরণ 
করেছেন, ই নডিয়া গেটে যুদ্ধে শহীদ 
সৈনিকদের সমাধিক্ষেত্রে যখন মালা 
দিতে গেছেন তখন 'অমরজ্যোতি'র 
চারপাশে শিখ ধমবিলম্বীরাও জো 
হয়েছেন। রাজঘাটেও সেই এক 


দৃশা। 


সভাপতি নামে একটি ছেলে 
মিছিলের আগে আগে হটিছিল, 











কাঁধে লাঙল, পরনে জনতা দলের- 
পতাকার রঙে রঞ্জিত পোশাক। 
সভাপতি এসেছে ভামিলনাডবথেকে। 
চন্দ্রশেখরের সঙ্চো সে-ও কন্মাকৃমা- 
রিকা থেকে হেঁটে আসছে বস্তৃত 
সাধারণ কর্মীদের মধো আন্তরিক- 
তার এতটুকু অভাব ছিল না। 


রাজধার্নী শহরে ঢোকার আগে 
২১ জুন এখান থেকে একশ 
কিলোমিটার দূরে উত্তর প্রদেশ- 
হরিয়ানা সীমান্তের একটি গ্রামে 
এসে শৌছেছিলেন চন্দ্রশেখর। 
সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানান 
হরিয়ানা জনতা দলের নেতা দেবী- 
লাল এবং সে রাজোর জনতা 


বিধায়ক শঙ্করঙগাল। পদযার্রীদের 










সঙ্গে ছ্বিল সাতর্টি ভ্যান। তার 
একটিতে পদযাত্রীদের বাক্তিগত 
বাবহাবের জিনিসপত্র রাখা ছিল । 
অনাগৃলিতে কোনটিতে ছিল ডাক্তনরি 
সরঞ্জাম, কোনটিতে জলের ট্যাংক, 
কোনটিতে আলো ও পাখা চালানর 
জনা ডিজেল জেনারেটর ইত্যাদি | 
এগুলি পদযাত্রীদেব প্রতি শৃভেচ্ছাব 
নিদর্শন হিসাবে মহারাম্টু থেকে 
পাঠিয়েছেন প্রয়াত নেতা রজনী 
প্যাটেলের স্লরী। 


দেবীলাল কিস্যা 


পদযাত্রী দলটি এখান থেকে হেটে 
গিয়ে উঠল হোডালে। এই যাত্রায় 
আমিও সহ্গে ছিলাম। হোড়ালে 
বিশ্রাম। সেখানে 'ডাবচিক' বলে 
একটি টুরিসট হোটেল আছে। বেশ 
রাজকীয় হোটেল বলা যায়। চার- 
পাশে বাগান ঘেরা। পুরো হোটেল- 
টাই শীতাতপনিয়ন্লিত। এর আউট 
হাউসটিও শীতাতপনিয়ন্ত্িত। 


সেখানে চন্দ্রশেখর আশ্রয় নিলেন। 
দেবীলাল বা শঙ্করলালও এক 
একটি ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকে পড়লেন। 


কয়েকজন যুব নেতার জনাও একই 


ব্্হা। বাকিরা ল্‌ বওয়া, আগৃন- 
ঝরা বাগানের এখানে ওখানে ছায়া 
দেখে বসে পড়লেন! 

হোটেলের খাবার ঘরটি বেশ, 
ঠান্ডা, কিল্তু সারি সারি সাজিয়ে 
রাখা খাবারগুলি ছিল বেশ তপ্ত। 
সব পদযার্শীর জনাই এই খাবার- 
দাবারের বাবস্হা হয়েছিল। তার 
মধ্যে ছিল পকৌড়া, স্লাইজড 


পাঁউরগর্টি, মাখন, চাটনি, সস, নানা- 
রকম মি্টি। তারপর ঠান্ডা পানীয়। 


যে যার নিজেরটা নিয়েই খেতে হল। 
প্লেট ফুয়োবার সঙ্গে সঙ্গে সদা- 


প্রস্তত হোটেলকর্মীরা তা পূরণ 


করে দিয়ে যাচ্ছেন। সাংবাদিকদের 
জন্য অবশ্য ছিল ভিন্ন ব্যবস্হা । 
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স্যালাড, ভেজিটেবল কানি, ডাল, 
গ্লেন রাইজ, ফায়েড রাইজ | সেই 
সঙ্গে ঠান্ডা কীয়ারের বন্যা। 
হোটেলের দরদাম কিন্তু মাথা 
নিয়ে দেবার মতন । যেমন ভেজি- 
টেবল পরকৌড়া এক গ্লেট আট টাকা, 


চিকেন পকৌড়া এক স্লেট সাড়ে ন 
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টাকা সু না পাঁউরাটি ভিরিশ 


পয়সা, মাখন রুটি এক স্লেট সাড়ে 
চার টাকা । আশা করি বাকিগৃলির 
মূলা তালিক্ন দেবার আর দরকার 
নেই। সেই সঙ্গে বালতি বালতি 
লসাও তৈরি হাচ্ছে। আশপাশের 
গাম থেকে যারা চল্ুশেখরকে 
দেখতে আসছেন তাদের জন্য এ 


১4881 ০৩ টি 


করা হচ্ছে? 

এই অবস্হার মধো চন্দুশেখবের 
নঙ্গে দেখা কবলাম। দিললি থেকে 
ভারতযাত্রা কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পা- 
দক ওমপ্রকাশ শ্রীবাস্তবের কাছ 
থেকে একটি চিঠি এনেছিলাম ফলে 
দেখা করার সৃবিধা হল। ঘরে ঢুকে 
দেখি বসে আছেন চন্দুশেখর | 
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পায়ের পাতায় বানড়েজ । পাশে 
বসেছিলেন দেবীলাল । ইতোমধ্ো 
শঙ্করলাল এসে অভিযোগ করলেন 
পদযাত্রার সময় দেবীলাল নাকি 
তাঁকে ধাক্কা মেরে মিছিলের বাইরে 
ঠেলে দেবার চেষ্টা করেছেন। 
চন্দ্রশেখর দেবীলালকে বললেন, 








কাল রেখ ষে ছবি এঁকেছে--সার। গায়ে নিজেই রঙ মেখেছে ! 












“মা, 
এ তো! আবার 
নতুন মনে 
হ্চ্ছে 1” 
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হাই পাওয়ার মার 
ঘোয় মরচেয়ে মাদা করে-এমন, ঘানজরে গড়ে! | 


মায়েদের পুরোপুরিভাবে সাহাষ্য করতে অথচ, সার্ফ আপনার কাপড আর 






ভোগে গেছে ময়লা তাড়ানোর চ্যাম্পিয়ান: হাতের কত ধেয়াল রাধে! 25167 
হাই পাওয়ার সার্ফ! কারণ, সার্ফে যেকোনো ঘরণীকে জিজ্ঞাসা করুন-_ //25 $ 
অনেক বেশা সক্রিয় উপাদান আছে, যা! তিনি বলবেন, বাজারে শ'ধানেক //111155, 
সমস্ত মনল! টেনে বার করে দিষে-:'. ওয়াগিং পাউডার থাকতে পাবে, তবে 10 গাগা 





আপনাকে দেষ সবচেষে সাদা ধোলাই! নির্ভরযোগা একটাই! 


আদা ন্রাপ্রীন-সলের জলে ভ্ঞালো! 


আম সপ ১ পপ এ ওপর স্পেস 
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চন্দ্রশেখর 2 না। গাম্ধীজীর লবণ 
আন্দোলনের মত বিশেষ কোন ইস্ম 
নিয়ে আমি এই পদযাত্রা সুরঃ 
করিনি। মানুষের কাছাকাছি গিয়ে 
মানুষকে বোঝার চেস্টা করেছি। 
কোন বৃহত্তর আন্দোলনের সিদ্ধান্ত 
নিতে গেলে দেশের মানুষের অবস্হা 
বুঝতে হবে। যেমন, গাম্ধীজ্জী দক্ষিণ 
আফরিকা থেকে ফেরার পর গোখলে 
বলেছিলেন, 7119৬০1117০ 10171] 
17001680101) 01 0100 5081107% 
10 (১৩! 1116 [01150 01 0106 
[06011 06016 ০1109710118 
01 071917. 019001917. আমার 
পদযাত্রার কোন বিশেষ রা 

উদ্দেশ্য নেই । আমি আমার এই দীর্ঘ 
যাত্রার কোথাও কোন সভায় বা 
গ্রামে জমায়েতে মানুষজনের সামনে 
করে বিরৃপ মন্তবা করিনি। আমি 
মনে কবি এখন কেন্দে বা শহরে বসে 
রাজনীতি করার দিন ফুরিয়ে আসছে । 


এখন লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী, যারা 
ভারতেব জনসাধারণের সংখ্যা- 
গরিষ্ত, তাদের কাছাকাছি যেতে হবে 
(0709 0501 (0 117৩ [0০0016)। 
দেশের সাধারণ মানুষ এবং নেতাদের 
মধো এক বিরাট পার্থক্য সৃরু 
হয়েছে । জনগণের প্রতিনিধিতু যারা 
করেন তারা অনেকেই জানেন না 
জনগণ কী চায় ৮ তাদের অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক সমস্যাই বাকী? 
রাজধানীতে বসে সদর গ্রামের 
মানুষের দৈনন্দিন কথা, তাঁদের 
মনের কথা বোবা যায় না। 

১৯৮০ সালের নীবাচিনে পরা- 
জয়ের পর আমি আমাদের পরা- 
জয়ের কারণ কী তাবিশ্লেষণ করার 
চেম্টা করি। একদিন হঠাৎ আমার 
মনে হয়, রাজধানীর এইসব কিছু 
ছেড়ে পায়ে হেঁটে মানুষের কাছে 
গেলে কেমন হয় ১ প্রথমে আমি 
আমার পদযাত্রা প্রস্তাব দলের 
নেতাদের দিতে তাঁরা তাতে সম্মতি 
দেননি। তাঁরা বললেন, আময়া একটা 
জিপে চেপে অনায়াসেই গ্রামের 


৯৩ / পন্মিবর্তনি ২৭ জুলাই ১৯৮৩ 








৬ € ৮1 নু 25 হর হরে ড় সি ৃ 
নি লং 1 এ এ) শি রং র্‌ চি হ 
রি 
রঙ / রঃ 
* 
০২৭ মনি 


54, 8৮ ৪৭ এ ৯ 


পা 





৮০ থেকে ৮২ এই দূবছর আমি 
নানান ভাবে আমার এই পদযাত্রার 
পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছি। পদ 
যাত্রায় সাধারণ মানুষ কতখানি সাড়া 
দেবেন তাও যাচাই করেছি! 
১৯৮১র অকটোবরে আমি গুজরাটের 
কয়েকটি গ্রামে পদযাত্রা করি। আমি 
প্রথম যে গ্রামে যাই সেখানকার প্রায় 
২০০ জন গ্রামবাসী আমার সংগে 
দেখা করতে জড় হন। তাঁদের 
সমস্যার কথা শনি এবং জনতা 
পারটির তহবিলে কিছু দান “কবার 
আবেদন জানাই । সেদিন ১৫০ টাকা' 
উঠেছিল । 

সেই অভিজ্ততা থেকে বৃঝতে 
পারি যে, পদযাত্রা আজও মানুষের 
মনে প্রভাব ফেলতে পারে। এরপর 
সিদ্ধান্ত নিই, এক গ্রাম থেকে আব 


এক গ্রাল্ম পদযাত্রা নয়, দেশের এক 


£0 থেকে ৮২ এক নাগাড়ে দৃবন্ধর 
বিরোধী ফুনট গঠনের চেস্টা করে 
পৌছন ছাড়া আমার আর কিছু 
কবার নেই । 


পরিবর্তন £ কত কিলোমিটাব পথ 
আপনি হেঁটেছেন ” 


চন্দ্রশেখর £ এই বছরের ৬ 
জানুয়ারি আমি পদযাত্রা সৃরু করি। 
কন্যাক্মারিকা থেকে সমাস্তিষ্হান 
দিললি। প্রায় চার হাজার কিলো- 
মিটার পথ । আজ হরিয়ানা পৌছনর 
পর বাকি মাত্র ৮০/৯০ কিলোমিটার | 


অতিক্রম করে আজ সকালে হরিয়ানা ' 
পোৌছেছি। 
পরিবর্তন £ এই দীর্ঘ পদযাত্রা 
অর্জিত অভিজ্ততার কথা কিছু 
বলবেন £ আপনার অভিভ্ত রাজ- 
নৈতিক দৃথ্টিতে কী দেখলেন ? 
চন্দ্রশেখর 2 আমি দেখেছি, সর- 
কারের ভূমি সংস্কারীতি বা 
বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধামে গ্রামে 
পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের 
সগর্ব ঘোষণা পুরোপুরি মিথ্যে। 
হাজার হাজার গ্রামের লাখ লাখ 
মানুষ সেই অকল্পনীয় কম্টের মধ্যে 
রয়েছেন। পারলামেনট লাইব্েরিত তি 
বসে জলাভাব, খাদ্যাভাবের কথা 


বইতে পড়ার অভিজ্ঞতার চেয়ে 


গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজের চোখে দেখা 
ভাল । 

দিললিতে বসে সরকারের বড় 
বড় ঘোষণা ও প্রতিশ্রগতি শোনার 
পর গামে গ্রামে গিয়ে মনে হয়েছে, 
দেশের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক 
সকল দিকের অবস্হা একবারে ভেঙে 
পড়েছে । না, এটাও সব বলা হলনা 
বরং বলা ভাল, দেশের বর্তমান 
অবস্হা অবরুদ্ধ হতে বসেছে! এর 
মূলে আছে রাজনৈতিক জগতে 
টাকার খেলা । টাকা দিয়ে রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা দখল ও নিয়ন্ত্রিত 
হচ্ছে । এর পেছনে সাধারণ মানুষের 
ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সখ দৃঃখের ঝোন 
মূল্য নেই। 

ভারতযাত্রায় মানুষে সঙ্গে কথা 
বলে আমার মনে হয়েছে, জাতীয় 
একো সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত 
বিশ্বাস আছে । সাম্প্রদায়িকতা বোধ 
কোন মানুষের মধ্যে নেই, অসংহতি 
তো নেই-ই। রাজনৈতিক মুনাফা 
অর্জনের জন্য কিছু নেতা বা দল 
ওপর থেকে চেঁচামেচি করে অসংহ. 
তির ধুয়া তূলছে। শিক্ষার অভাব 
আমাদের দেশের এক বড় 
অভিশাপ। আমি করছি, 
ভারতযাত্রার আগে পর্যন্ত আমারও 
ধারণা ছিল না যে দেশের মানুষ কী 
দারুণ কম্টের মধ্যে বাস করছেন। 
কী ভীষণ তাঁদের দারিদ্যের রূপ। 

তাঁদের বাসস্হান নেই, ছত্রিশ 
বছরের স্বার্ধীনতার পরও হাজার 
হাজার মানৃষের নিজস্ব একটুকরো 
জমি বঙ্দতে কিছু নেই । মেয়েরা এক 
টুকরো কাপড় কোনরকমে গায়ে 
জড়িয়ে লঙ্জা নিবারণ করে, পৃরুষ- 
রা অনেকেই নেংটি পড়ে ।ছোট 
ছেলেমেয়েরা জামা কাপড়ের কথা 


পু) ভাবতেই পারে না। এর ওপর 


রয়েছে অনাহার ও অধাহারের 
ঘন্ত্রণা। 

গর্ভধারিণী জননীর পুষ্টিকর খাদ 
ও চিকিৎসার অভাবে জল্গ নিচ্ছে 
বিকলাগ ও অন্ধ শিশু। পৃথিবীর 
অন্ধ শিশুদের পরিসংখ্যান অনুা়ী 


নবম দশম 


দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 
নটি: পাঠ্যবিষয় সহজ সরল 
ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়। হচ্ছে 
প্রতিটি সংখ্যায়। ম্যাপ, 
সারণী, ও আলোকচিত্রের 
সাহায্যে এমনভাবে বোঝান 
হচ্ছে, যা কে।ন অর্থপৃস্তকে 
পাওয়া যায় না। 
২৩ জলাই সংখ্যার 
আকর্ষণ 

মহীশৃরে কাবেরী নদীর ধারে 
১৯১২৩ সালে গড়ে উঠোঁছল 
আরেক বৃন্দাবন । তখনকার 
মহাঁশূরের বৃদ্ধ নৃপতিব বহুদিনের 
ইচ্ছা ছিল শ্রীবৃন্দাবন যাবেন । 
কন্তু শারীরিক কারণে তা হয়ে 
উঠল না। মহারাজের যখন 
বাসনা হয়েছে তখন তা প্রণ 
না হয়েপাষে» তান নিমাণ 
করলেন নব-বৃন্দাবন। এখন 
বলা হয় বৃন্দাবন গােন'। 
স্ষে। হলেই আলো ঝলমল 
করে ওঠে গার্ডেনের সরোবরে । 
কখনও ময়ূর পেখম মেলে, 
কখনও বা ফুল ফোটে । এই 
অপর্প বাগিচা নিয়ে প্রচ্ছদ 
কাছিনী ; বন্দাবন গার্ডেন। 
ধারাবাহিক রচনা 8 করুণার 


ধারা । এবার শেষ অংশ। 
এছাড়া বিভ্ভালয় সংবাদ, 


সাম্প্রতিক সংবাদ, এধং 





























ছুটির পড়ায় পূজোর 
আমেজ নিয়ে আসছে 
শারদীয় নবমদশম 
পড়াশোনার খোশ খবরের সঙ্গে 
থাকছে উপন্যাস, গণ্প, ছড়া 
আর প্রবন্ধ । কিশোরদের প্রিয় 
লেখক-লোখকাদের লেখা নিয়ে 
শারদীয় নবম দশম হবে 
এসময়ের সের। কিশোর সাহিতা- 


মার । 


ইত্যাদ প্রকাশনা লিমিটেড 
কলকাতা 709০৭4২ 










প্রতি তিনজন অন্ধ শিশুর "দুজন 
ভারতের। গ্রামের মানুষের আজও 
বিশ্বাস দেবতাব অভিশাপই এই 
অন্ধভা ও বিকলাঙ্গ হবারকারণ। 
কেড তাদের বলেননি এই অন্ধতার 
আসল কারণ কী। এ অভিশাপ 
দারিদোর। 


প্যানিং কমিশন কি হাজার (ডি 


হাজার গামে জলাভাবের কথা জানে 
না” সরকার দিললিকে সাজাবার 
জনা এক হাজাব কোটি টাকা খরচ 
কবতে পাবে কিন্তু মানুষেব খাদা, 
বস্ত্র আশ্রয বা পানীয় জল 
সরবরাতের জনা সবকারের অর্থ 
বরাদ্দ থাকে না। 

সাধারণ মানুষেব কাছাকাছি 
গিয়ে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এই 
নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে. সারা 
দেশে এখন বৈশ্লবিক পবিস্হিতি 
বিরাগ কবছে। মানৃষেব বিশবাস 
এখনও নন্ট হয়নি। এখনও তাবা 
বিশবাস কাবন,কোন একজন নেতাই 
তাঁদের দুঃখকম্টের অবসান ঘটাবেন। 
ভাই গ্রামের মধো দিয়ে কেউ 
পদযাত্রা কবে যাচ্ছেন শবনে দলে দলে 
ছুটে আসেন তীরা, সমসার কথা 
ব/লল। 


জনগণেব মানসিক অবস্হা 
শুকনো বাবদদেব মত হযে আছে । 
শাগৃনেব ছোঁয়া পেলেই ফে কোন 
সময ফেটে পড়বে । তাদের পয়ো 
জন শৃধু সঠিক পথে চালনা কবার 
জনা একজন নেতাব, যিনি হবেন 
স্বার্থ চাগী মাহ্রতাগী, যিনি সং 
গঠিত করত পারবেন! এছাড়া 
স্বার্থ গাণী মান্ভার্গী কিছু কমীবও 
শিয়াভাল। 


পরিবর্জন 2 [কান পথে কিভাব 
সাধাবণ মান্ষেব এই মভিশপ্ত 
দাঁবিদ ঘুদ 5 পাবে এবং ভয়াবহ 
বেকাব সমসা দল হতে পাবে , 


১৭/৮শখব 52 সমগ্র বাবস্তাব 
পবিবতন না হল সমস্যার সমাধান 
সম্ভব নয । অর্থননতিক কাঠামোর 
মামা পাবধিব তন পর্যাজন ! দেশাব 
সম্পদ এবং উদন্নতিব সব সুফলই 
চলে যাল্ছে ধনিক শ্রনীব হাতে। 
দেশেব সাধাৰণ গবিনদেব কাছে 
কিছুহ পৌছচ্ছে না। যে কোন দিন 
দিললিব গ্রযামাবেব বিবদদ্ধে তাঁরা 
গর্জে উঠতে পাবেন । শুনে আশ্চর্য 
হয়ে গেছি, মধ্যপরদেশের মাদিবাসী 
শ্রমিকবা মাজও সাবাদিনেধ কঠোর 
পবিশ্রমেব পরিবর্তে দটাকা পঞ্চাশ 
পয়সা পাবিশ্রমিক পান) 


পদযাক্রার উপারন 
পরিবর্তন £ 


মাপনাব এই দীর্ঘ 


মাস ব্যাপী ভারতযান্লায এমন ১? 


টি 


কান খটগা খাটোছ যা মাপনার 
জীবন স্থাবপীয় হয়ে থাকবে 


্ 


্ নর ॥ 
র 1 
রি 





চন্দ্রশেখর 2 প্রা, আমার সারা 
জীবন মনে থাকবে মহারাষ্ট্র সেই 
'হবিজন বৃদ্ধাকে, যে দিন ধুলিয়ায় 
পৌছলাম মেদিন বয়সের ভারে 
85 
এলেন । মাথায় হাত বুলিয়ে 
আমার। তারপর আঁচলের গিট খুলে 
সবস্ব তোমাকে দিলাম । 


ধুলিয়া ছেড়ে হেঁটে যাচ্ছি। 
একদল আদিবাসী পথ অবরোধ 
কবে দাঁড়ালেন । বললেন, চন্দ্রশেখর 
তাঁদের কথা না শুনলে পথ ছাড়বেন 
না। তাঁদের অভিযোগ, কেন আমি 
তাঁদেব কাছে শিয়ে দান কবাবর 
আবেদন বাখিনি। আমি যেতে পাঁচ 
পয়সা, দশ পয়সা যে যা পাবলেন 
দান কললেন। রা্তাব ওপব 
একবার মন্ফান হয়ে গিয়েছিলাম 
মধা প্রদেশে তবু হেঁটেছি। কারণ 
আমি জানি গ্রামবাসী সাধাবণ মানুষ 
আমাব অপেক্ষা বসে আছ্ছেন। 
পদযাত্রা সুক্ষ কবেছিলাম মাত্র আশ্রি 
জনকে নিযে । যত হেটেছি ততই 
পদযাত্রীর সংখা বেড়েছে। 
পরিবর্তন 2 ভারতযাত্রায় আপনি 
অর্থ সংগ্রহ করেছেন, এ টাকা কি 
জনতা পাবটিব তহবিলে যাবে 
কত সংগৃহ করেছেন : 


চন্দুশেখর 2 প্রায় দশ লক্ষ টাকা 


তলেছি। এ টাকা জনতার তহবিলে 
যাবে না। গ্রামে গ্রামে এ টাকা দিয়ে 
পাঁচ ছটি সেনটার খোলা হবে। 
যুবকরা এখানে মানুষের চাহিদা 
অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজ কর- 
বেন। মানুষের চাঙ্কিদা ও সমস্যার 
কথা সরকারের কাছে তুলে ধরবৈন। 
সরকার না মেটালে শান্তিপূর্ণ 


আম্দোলনে নার্মা হবে। 


পৃনশ্চ 


চচ্দ্ুশেখব দীর্ঘ পদযাত্রায় হাইওয়ের 
আশপাশের গ্রামগুলিতে ঢুকেছেন, 
(ভেতরে যাননি । তাঁর অভার্থনা 
কমিটি গুলিতে কোথাও কোন হবিজন 
বা গ্রামের মানুষকে দেখা যায়নি। 
গুলিতে, করনাটকে ছিলেন চিনি 
বাবসায়ীদেব হেপাজতে এবং 
সর্বদাই তাঁর সঙ্গে পা টিপে দেবাব 
জনা থকত সদাপুস্তত কিছু দলীয় 
কর্মী। এই পদযান্রায় জনতা পাবটিব 
কান উপকাব হয়েছে বলে কেউ 
স্বীকাব কবেন না। উপকার যদি 
হয়ে থাকে তবে তা তর নিজের। 
কাবণ সর্বত্র শ্লোগান ৮শানা 
ণোছে £ দেশকো নেতা কায়সা হো, 
চন্দ্রাশখব য্াযসা হ্ো। 
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ফুলন দেবী। ভাবতবর্ষের আর পচিটা 
ধারণ গ্রামের মেয়ের মতই নিভান্ত 
[াধারণ একটা মেঘে । অতান্ত সাধাবণ, 
গাবেই প্রতিদিনের সর্য, প্রতিরাতে চাঁদ 
এর জীবনে আলো দিত, াযা ফেলত। 
কাথাও কোন স্বাতঃত্রা ছিল মা। বাবার 
মগ মেটাতে গ্রামের বহু গরিব মেয়ের 
ঘমন হয়, ওরও তেমনি মাত্র দশ লছর 
য়সেই বিষে হযেছিল ৪০ বছবের 
বপেক্ষাকৃত সম্পন্ন এক মরদেব সঞ্ো। 
বাবার বিয়ের মাত্র এক বছবেধ মাধোই 
[পেরবাড়ির অতাবের কৃম্ভীপাকে ফিরে 
বাসতে হয়েছিল ওকে । কেননা স্বামী 
খন অনা 'জবৃ' নিয়ে এসেছে ঘরে। 
ববশ্য এটাও তেমন কোন উল্লেখ করার 
ত ঘটনা নয়। আকগছ্ছারই এমন হয, 
'গ্ছে। কিন্তু এব কযেক বছর পরই এই 


[তান্ত সাধাবণ মেয়েকে ধবে নিষে যায় 
'শ্বলের কুখ্যাত দস্াসদরি বিক্রম সিং- 
“র দল। শৃবূ হয় ফুলনের দস্াজীবন | 
(সি। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ঘব 
'রচ্হালী করা ফুলন সাধারণ মেয়ে 
(কে পবিণশু হল অসাধারণ এক নামে, 
বিশবাসা এক চবিত্রে । অবশা এই মহান 
(টি সম্পাদন করল ভারতবর্ষের 


॥ 
! 


মধ্প্রদেশ থেকে ফিরে দিবাজ্যোতি বসু 





বিভিন্ন সংবাদ মাধামশুলি। ঠাবা 
ফুলনকে বাভারাতি বিখাত কবে দিল 
কাগজে কাগাজ, পত্রপত্রিকা সাময়িকী- 
তে, বেডিও টি ভিতে ফুলনেব খবব তো 
বটেই, যাত্রা সিনেমা, থিযেটাবেওড ভার 
বর্ষের প্রতিটি আনাচ-কানাচ ফুলনে 
খববে খববে ছযলাপ। শৃধূ ভারতবর্ষ 
নয, ফুলীনের খববেব জন্য ছুটে মাসতে 
লাগল বহু আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্তাব 
প্রতিনিধিরা । ফুলনেব সৌন্দর্য, ফুলনের 
দুঃসাহনিকতা, ফুলনের পরঠিহিংসাপবা 
য়ণতা, ফৃঙ্গনেব পেম হয়ে উঠল সমস্ত 
পৃথিবীর সংবাদোপজীবীদেব প্রধান উপ 
জীবা বিষয। যিডিয়া নেটওয়াবকের 
কলাণে ফূলন হযে উঠল সৃপাব প্টাব। 
গত ফেবণুয়াবি মাসে ফলনের আগ 
সমর্পণ নিয়ে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে 
তুমুল মোরগোল ছোলা হল চাও এই 
চয়ার মাতামাচিবই ফল। সেই বেশ 
এখনও চলছে। এখনও ফুলনকে অকিড়ে 
স্টার হবাব আশায় হলিউড থেকে ছুটে 
মাসছে সৃসি কোয়েলো বোনোর মত 
ফাশন মডেল অভিনেত্রী। কিন্তু ফুলনকে 


নিয়ে এই যে এত মাতামাতি, ফুলন কি 
সভিসভিই তাধ যোগা” মে মাসের 
তিরিশ তারিখ গোয়ালিয়ব সেনট্রাল 
জেলে ফুঙ্সনেব সত্গে কথা বলে আমার 
কিস্তু ববং উন্টোটাই মনে হয়েছে। 
মামার দৃঢ ধাবণ। যে, কোন পাঠকও 
ফুলনকে দেখে বা তাব সঙ্গে কথা বলে 
আমাব সঙ্গে একম ত হতে বাধা হাবেন। 
অথঢ আশ্রসমপণের পরও জেলে 
ফুভনকে যেভাবে সেপিশাল বন্দোবস্তে 
বাখা হয়েছে তা আবার ওই মিডিয়ার 
প্রভাবকেই মনে কবিয়ে দিতে বাধা করে। 
শুধু তাই নয় এই প্রতিবেদক ফুলনের 
সঙ্গে জেলের ভেতাবে কথা বলতে 
যাওয়াব জনা এখনও যে কত রকমের 
বাঞ্কি ঝামেলা পোহাতে হয় তা পাঠক- 
দেব সামনে পেশ করবে । তারা আশ্চর্য 
না হয়ে পারবেন না। 


অপারেশন 2 ফুলন 
গোয়ালিয়র পুলিশ দপ্তরের ডেপুটি 


ইনসপেকটর জেনারেল অযোধানাথ 
পাঠক ঠোঁটেব কোণে এক চিলতে সনু 


হাসি নিযে পন করেছিলেন, 'কলকাতায় 
কে বেশি জনপ্রিয়, ফলন দেবী না হেমা 
মালিনী “' জনপ্রিয়তা কথাটার আভিধা 
নিক অর্থ না হাতড়ে জবাব দিয়েছিলাম 
'কলকাতায় ফুলনকে নিয়ে যাত্রা হয়। শৃধূ 
যাত্রাই যে হয় তা নয়, সেই যাত্রার জন্য 
বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন 
করা হয় বামফুনট সরকারের পরিচালনা 
ধান গ্রেট ইসটাবন হোটেলে ।' এরপর 
শ্রীপাঠকের ঠোঁটের হাসি কান অবধি 
পৌঁছে গিয়েছিল এবং এ অবস্হাতেই 
ফোন তুলে লাইন চেয়েছিলেন গোয়ালিয়র 
সেনট্রাল জেলের সৃপারিনটেনডেনটের 
সঙ্গে কথা বলবার জনা । গোয়ালিয়রের 
অভিজাত এলাকা গান্ধী রোডে শ্রীপাঠ- 
কের বিশাল বাংলোয় বসে উনি কথা 
বলছিলেন। ঘড়িতে তখন মাপ্র সকাল 
আটটার হৃমকি, কিন্তু বাইরের আগুন মে 
মাসের গোয়ালিয়রে আমাদের মত 
কালক্যাটানদের নাজ্জেহাল করতে ডি 
আই জি সাহেবের বাইয়ের ঘর অবধি 
ধাওয়া করে এসেছে। আমরা বলতে 
আমি আর ফটোগ্রাফার মৌগত রায় 
বর্মন। শ্রীপাঠক অবশা আমাদের পরি- 
স্হিতি সমঝে সামনে ধরিয়ে দিয়েছেন 


পরিবর্তন ২৭ জঙ্গাই ১৯৪৩. ৯৮ 
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নিম্ব.পানি। নিম্বৃপানির ঈষৎ ঘোলাটে 
থেরাটোপের মধো দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম 
ফোন করতে করতে ডি আই জি সাহেবের 
মুখের নানান রকম অভিবান্তিঃ। ঠোঁটের 
কোণ থেকে হাসিটা উধাও হয়ে গিয়েছিল, 
হি থেকে ফুটে বেরোচ্ছিল 

, খানিকটা অনুরোধ উপরোধের 
অভিবাক্তির পর টেবিলের ওধার থেকে 
শনতে পেলাম গমগমে আদেশেব স্বব। 
যা আই পিএস অফিসারদেরই 
মানায়। টেলিফোন নামিয়ে বাখার পব 
আমাদের দিকে যখন উনি তাকালেন, 
তখন সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে অশান্তির 
আলো-আঁধারি। বললেন, 'এই সময়টা 
জেল কর্তৃপক্ষ ভীষণ কড়াকড়ি করছে। 
জানেন বোধহয় আত্সমর্পণকারী ডাকু 
ঘনশ্যাম ফেরার হয়ে গেছে। তাই ফুলন, 
মালখান বা অন্যান্য ডাকুদের সঙ্গে 
বাইরেব লোকজনদের দেখা করছে 
দেওয়ায় জেল অথবিটি নানান বকম 
রেসটিকশন চাল কবেছে। ঘনশ্যাম যদি 
না পালাত তবে পরিস্কিতি এ রকাম হত 
না। (ঘনশ্যামের পালানব নে'পথা ঘটনা 
পরে পাঠকদের জানাচ্ছি)। ভখন এত 
সব পারমিশনেরও প্রয়োজন হঠনা। তা 
না হলে দেখুন না আপনারা মি মুখাবজির 
পারমিশন নিষে এসেভেন শৃনেও জেল 
কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে খানিকটা গড়িমসি 
করছিল । (আমবা গোয়ালিমধ আসাব 
আগেই ভূপালে নেমে মধ্াপ্দেশ পুলি 
শৈর ইনসপেকটর জেনাবেল, ইনটেলি 
জেনস ও আডমিলিসটেশন' বি কে 
মুখারজির সঙ্গে দেখা করে ফলন দেবী, 
মালখান সিং ও অন্যানা ডাকাতদের সঙ্গে 
কথাবাতা বলার জনা প্রয়োজনীয় অপু 
মতি নিয়ে এসেছিলাম । উনিই আমাদের 
পরামর্শ দিয়েছিলেন 'গোয়ালিয়রে গিয়ে 
ডি আই জ্তি সাহেবের সঙ্গে দেখা 
করলেই উনি আপনাদের সাহায। কর- 
বেন')। থাকগে, জেল অথরিটি অনিচ্ছা- 
সত্ত্বেও রাজি হয়েছেন আপনাদের 
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জেলের ভেতর ঢুকে ফুন ও অন্যানাদের 


সঙ্গে কথা বলতে দিতে ।' কথা বলা শেষ 
করেই পঠঠুক সাহেবের তর্জনী চলে গেল 
কলিং বেলের বাটনে । সঙ্গে সঙ্গে 
হাজির স্যালুট এবং বেয়ারা। বৈয়ারার 
ওপর আদেশ হল 'ডাইডার কো বুলাও'। 
মুহূর্তের মধোই ড্রাইভায়ের আগমন, 
অতঃপর আবার আদেশ £ 'ইন দোনো 
বাবৃকো সেনট্রাল জেলমে মাথুর সাহেব 
কো পাস লে যাও আওর বোলো সাবনে 
ভেজা।' 
নিম্বৃপানির পরিচর্যা ছেড়ে কান, মাথা 
ঘাড় সাদা তোয়ালে জড়িয়ে আমরা যখন 
ডি আই জি সাহেবের জিপে চড়ে 
সেনট্রাল জেলের উদ্দেশো রওনা হলাম, 
বাইরে তখন রীতিমত লা চলছে । গরম 
হাওয়ার সঙ্গে যুবতে যুঝতে আমরা 
এগিয়ে চলেছি ইদারননীংকালে অপরাধ 
জগতের সবচেয়ে গরম চরিত্র বলে 
কথিত ফুলন দেবীর সম্গে কথা বলতে । 
রাণী লক্ষ্মীবাঈর স্মৃতি বিজড়িত বিখাত 
গোয়ালিয়র দূর্গকে পেছনে ফেলে শহরের 
একেবাবে শেষ সীমানায় এসে ডি আই জি 
সাহেবের লাল আলো জ্বলা জিপ দাঁড়িয়ে 
পড়ল । প্রাকার পরিবেগ্টিত গোয়ালিয়র 
সেনট্রাল জেলে আমরা পৌঁছে গেছি। 
জেলের গম্বুজাকৃতি লাল দরজাটা ফাঁক 
কবে সেনটি আমাদের ভেতরে যাবার পথ 
করে দিল। মিঃ মাথুর আমাদের জন। 
অপেক্ষা করছিলেন। পরিচয়পর্ব সাংগ 
হতে তিনি বললেন 'ফুলনদের জন্য 
স্পেশাল বাবস্কা। তাই ওদের এই 
জেনাবেল ব্যারাকে রাখা হয়নি। চলুন 
আপনাদের স্পেশাল জেলে নিয়ে যাই । 
তবে আপনাদের সঙ্গের ক্যামেরা 
এখানেই জমা করে যেতে হবে| জেলের 
ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ ।' অগতাা 


ফুলনের মুখোমুখি 
সাধারণ কয়েদীর থেকে প্রায় ২০০ গজ 
দূরে ফলনের মত অসাধারণ কয়েদীদের 





ও 
* 


জমা তৈরি করা হয়েছে আলাদা সেল, 
আলাদা র্লান্নাথর, আলাদা বাথরুম- 
পায়খানা, আলাদা বন্দোবদত। সব 

আঙ্গাদা। এখানকার সেনট্রিরাও 
একটু যেন বেশি স্মারট। আমরা স্পেশাল 
জেলের দোরগোড়ায় পৌঁছতেই পাহারা- 
রত সেনটরি মি মাথুরকে জিক্তাসা করল, 
'স্ার, আপনি ভাল করে দেখে নিয়েছেন 
তো, আপত্তিকর কিছু নেই ”' মাথুর 
তাকে আশবাস দেওয়ায় তবে পকেট 
থেকে চাবি বার কবে দরজা খুলল সে। 
জেলের ভেতরে পা দিতেই চোখে পড়ল 
এক গাদা বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছুটোছুটি করে 


' খেলছে । এত বাচ্চা ছেলে মেয়ে কোথা 


থেকে এল» প্রদ্ন করতে মিঃ মা 
জানালেন, 'এখানে অনেকেই 

নিয়ে আছে'। একটা ৪/৫ বছরের ফর্সা 
বাচ্চা মেয়েকে দেখিয়ে মিঃ মাথুর 
বললেন, 'ওই তো ফুলনের ছোট বোন 
নৃদ্নি। ও ফুলনের সঙ্গেই থাকে ।' বলতে 
ধলতেই দেখতে পেলাম উত্তর দিক থেকে 
একটা ফোল-সতের বছরের মেয়ে এগিয়ে 
আসছে। পরনে টেরিকটের সাদা ফুল 
শ্ানট আর সাদা হাফ হাতা শারট। না 
কোন মেয়েলি ছাঁচে বানান নয়, একেবারে 
সরাসরি পুরুষের পোশাক। দূর থেকে 
আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটা 
বটগাছের তলায় দসিমেনটের বাঁধান 
চত্ববে একট! পা তুলে দিয়ে একটু কর্কশ 
স্বরে ডাক দিল 'মুন্নি ইধার আ।' মিঃ 
মাথুর আমায় বললেন, 'ওই হল ফূলন।' 
মিঃ মাথুর বলার আগেই বুঝতে বাকি 
ছিল না যে ওই ফুলন। কিন্তু ফুলনের তো 
পঁচিশ ছাব্বিশ বছব বয়স হবার কথা। 
কাগজে পত্রে যা জেনেছি । এ তো দেখে 
মনে হয় আঠারোর বেশি হবে না। তাই, 
কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই 
নিরীহ, গোবেচারা চেহারার মেয়েটাই 
গোটা চম্বল এলাকা কাঁপিয়ে বেড়িয়েছে। 
ভাবতে ভাবতে ফলনের দিকে কয়েক পা 
এগিয়ে গেছি। মাথুর আবার জিজ্ঞাসা 


-ঞ্চা 
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করেছেন, “কি আগে ফুলনের সো. ক 
বলবেন, না অনাদের সঙ্গে আলা ক 
বলে নেষেন?' আমি মিঃ গান, 
প্রেনের উত্তন্ন না দিয়ে ততগ্ষণে এি 
গেছি ফুলনের কাচ্ছাকাছ্ি। বটগাযে 
নিচে চাতালের ওপর বসে 
আমাদের দিকেই দেখছ্িল। কাছে গি 
পরিচয় দিতেই অভাস্ত ভঙ্গিতে ছা; 
জোড় করে নমস্কার জানাল। কি' 
কোঙ্খেকে বত করল ফৃলন এরব 
অভার্থনার অনায়াস ভঙ্গগা। এ 
একেবারে বিমান সেবিকাদের মত রে 
মেড হাতজোড়, সেই সঞ্চো ঠোট টিং 
আলগা হাসি। কলকাতার সাংবাি” 
শনে সপন্ট জবাব দিল, 'আপনারা সব 
সমান। সত কথা কিছু লেখেন ॥ 
নিজেদের মনের কথা বানিয়ে বানি 
লিখে দেন। আপনাদের সঙ্গে ঝাঁক 
বলব ”' ফুলনের কথাটা বাধা হয়ে হত 
করতে হল। এই বোঁচা নাক, চুদে জু 
চোখ, মুখ ভর্তি রূঢ়তা,চার ফুট দশ ইথি 
অনাকর্ষণীয় অবয়বের বৈশিষ্টার 
ইত্যাদি বিশ্হেষণে সারা দৃনিয়ায় পরি, 
করিয়ে দিয়েছিল তো এই সাংবাদিকরাই 
ফেবরুয়ারিতে ফুলন ও তার দলবল 
আত্তসমর্পণের আগে অবধিও তে 
প্রতোকেরই ধারণা ছিল ফূলন বোধহ 
দ্বিতীয় হ্রেমামালিনী। আত্মসম পণ 
পব খবরের কাগজে বিভিম্ন পত্রপত্রিক 
ওব আসল রূপ প্রকাশ পাওয়াতে জনগ 
আসল সতোর মুখোমুখি হয়েছে। তং 
দিনের আলোয় ফুলনকে একেবা 
সামনা সামনি দেখে আমার মনে হয়েত 
কামেরাও ফুলনের প্রতি একটু বো 
পক্ষপাতিতৃ করেছে। দ্ববিতে- ফুলনে 
দৈতুসৌঘ্ঠব ঘি বিন্দুমাত্রও ধরা পে 
চোখে দেখা অভিক্ততায় কিন্তু তা মিলি! 
নেওয়া যায না, হতাশ হাতে হয় 
চেহারার দিক থেকে ফলন একেবারে 
বৈশিষ্টাহীন। 


বটগাছেব নিচেই ফূলনের পাশে ব্‌ 
ওকে জিস্তাসা করলাম 'কেন, কে তোমা 
নামে মিথ্যা লিখল ফলন ক্তবাব দেওয়া 


আগেই চার-পাঁচজজন লোক এ 
এসেছে আমাদের সামনে । তাদের মথে 
সবাগ্নে &ুলনের প্রেমিক মান সিং) মা 
সিংএব প্রন £ 'কী হচ্ছে এখানে 
সাংবাদিক এসেছে জি-্জাসাবাদ করতে। 
কথা জেনেই মান সিং হাত নেড়ে ফুলন 
বলেছে 'কৃছ মত বোল না, ক্যায়া ফয়াদ 
যা 
এর কথা শোনেনি! বূঢভাবে জবা 
দিয়েছে, 'তুম যাওনা অভি, কলকাতা 
আয়া মেরেকো সাথ বাত কবনে, ও মাথু 
সাবনেই তো লে আয়া, কেয়া হোগা বা 
করনেসে। মায় আপনা জবান বে 
সামাল না সেকা হৃ।' মান সিং যায়নি 
কাছেই ঠায় দাঁড়িয়ে বয়েছে। তবে ফুল 


বা আমার কথার মধ্যে কোন নাক গলা 
নি। মান সিং-এর বাধা সবিয়ে দিয়ে ফুল 
আবার জিপ্জাসা কবেছে, 'কেয়া বোছ 


অপনে "প্রশ্ন শুনে ফূলনের মুখের ভা 


বদলেছে । জবাব দিয়েছে 2 


না লিখেছে, পতোকে । আমায় লাকারাম 


'রিয়াম বন্দী করে দিনের পর দিন ধর্ষণ 
বেছ্ধে এ কথা কোন কাগজ না লিশ্খছে ১ 
[মি নষ্ট চবিঘ্েব একথা তো খোশ গনপ 
"শ সব কাগঞ্জে ছাপা হয়েছে । তারপর 
মায় নিষে নাটক হচ্ছে, সিনেমা হচ্ছে, 
ঘ মিথো ঘটনা সাজিয়ে, মিথো গল্প 
নিয়ে। সাপলাগোনে হামকো বিলকৃল 
নড়ি বনা দিয়া।' ফুলনের এই 
ভিযোগের উবে জিন্রাসা করেছি 
চন হুমি নিজের মুখেই তো বলেছিলে 
পাপাবাম সিবিবাম তোমায় নিয়ে 
জাক' করেছে, হাই তুমি বেহমাইতে 
ধিচাবে হতদাকান্ড চালিয়ে , 'ফুলনের 
দে গুদে চোখ দপ করে জলে উঠেছে £ 
ঠ বলেছে আমি এ কথা বলেছি: 
খার প্রান্তন প্রেমিক বিব্রম মাল্লারকে 
শাবাম সিরিরাম মেবেছিল অতান্ 
পরুষেব মভ। ল্লোরোফরম ও 
ফ্রান করে, গুলি চালিয়েছিল ওরা। 
গাকেও ধার নিয়ে গিয়েছিল ওরা 
£ই। কিন্তু ঘরে আটকে বেখে দিনের * 
(€ দিন মামাব গুপব অত্যাচার 
লিয়েছে এ কথা আমি কোথাও বলিনি । 
ঈমকে ওরা যেবে ফেলার পর আমায় 
রে ফেলার জন, সিমবা গ্রামে নিয়ে 
য্ছিিপ। কয়েকজন পণ্ডিত সে যাত্রায় 
চয়েছিল। দেই পণ্ডিতরা এখনও বেঁচে 
ছে। ওদের কাছে গেলেই আমার কথা 
না যাবে। কিন্তু তাতো কেউ যাবে 
। গেলে যে গল্প বানানো যাবে না। 
মি পরদিনই ওদেব খশ্পর থেকে 
য়ে জঙ্গলে চলে আসি। আমায 
য় যা লেখা হয়েছে সব বুট বাত।' 
পার অক্ষরে ঝুটবাত কি সাচ বাত 
ধা হয়েছে তা পরীক্ষা করার মত 
চরক্তান কি ফুলনেব আছে” ফুলন 
নয়েছে না সে পড়তে লিখতে জানে 
তবে তাব দলেব কেউ কেউ আছে 
পা পড়তে পাবে, লিখতে পারে, তারা 
মনকে সমসজ কথা ঙ্গানিয়েছে। তা 
ঠাজেলের পূহরীদের মধোও অনেকে 
ক পড়ে শবনিয়েছে মনোহর কহানিয়াৎ 
মযুগ' ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিযোগ 
তে শ্রনতে ফুলনকে বলেছিলাম 
মা ছবি দেখবে ' স্বাভাবিক 
লাসুলভ উৎসকা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ও 
। যাড়িয়েছে 'কই দেখি ।' আমাদের 
গা একটা এ বছরের ৩০ মারা) সংখার 
ববর্তন' ছিল, সেখানে ফুঁপনের 
সমর্পণ পার্বব ছবি ছাপা হয়েছিল | 
হাতে দিতেই পটাপট পাতা 
টাতে শুরু করেছে ফ্লন, হুমড়ি খেয়ে 
ছে মান সিং-এর দল । ফুলন নিজের 
নানানভাবে দেখে, আবার পাঠা 
টাতে শর করেছে। পাতা ওলাটাতে 
টাতে চোখ আটকেছে এক সৃন্দবী 
লার ছবির ওপবে। আসলে ওই 
টা ছিল পাকিস্তানেব সেরা চিন্রাভি 
| শবনমেব। কিন্তু ফুলনেব ধাবণা 
রীতা ভাদুড়ীর ছবি। আমি বললাম, 
| বীতা ও 0752 না 
ই ্গবাব দিল £ 'কেন শুনব না। ওই 
ফিলমে টা অর্ধ উলঃগ সব জামা 
ড় পড়ে ছবি তুলেছে, আবার নাম 
ছে কাহানী ফুলন কীঁ'। ওরা ফূলনকে 
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কোন দিন চোখেই দোখেনি, খালি 


বদমাদযসি কবাব জন এসব ব্সানছে)' 
ফলনের পাশের মাথা নামশ বাড়ছে 
দেখে পর্্য বণাবাছি, আাগ্ছি। ঘুলন এন 
আগে কাগজ পে £ তামার ভাকি। ত হবাশ 
কাবণ তিসারব ৮ মর্থল শিখা তল্যাছে 
সেগুলি পতি ন। সাথ খা প্ণাঁভা 
কাবেই চলন জবাব 1দ্যাচ্ছ ১ সন ভি. 
তা বলছি না। ঠবে কেউ কেউ লিখেছিল 
আমি বদলা নেণাব জনা বাগী হযোছ। 
মাই ভতানয। এক কথায় বলত গলে 
বলতে হয় শামার ভাইঘেব পাণ বাত 


মামি বিধুম মাল্লার হান ধরা 
দিয়েছিলাম । তবে একদিকে বিশ 


আমাব উপকাবই কবেছিল। হখন আমি 
যদি বাশী না হতাম তা হালে আমার 
পরিবাবেরএলোকজন অভাচারিত হাতে 
হতে শেষ হয়ে যেত।' 'কী বকম+" 
পশ্নেব জবাব পেয়েছি, 'আমাব গ্রামের 


রিস্তেদাবরা (আর্বীযবা) মামাদের 
ক্ষেত জমিন সব পর্টেপু্ে নেওয়াব 


চেম্টায় ছিল! আমবা চাণ বোন ছিলাম 
সার মার এক ভাই । ঠা হাত ছোটি। 
বাধা আবাব গো?বা। বাছিল। যে যা 
বোঝাত, তাই বুঝ 5। গামাব দিদিব বিয়ে 
হয়ে গিয়েছিল ইটাওযাতে। ও শ্বশৃব 
বাড়িতেই থাকত । বড় বশত বাড়িতে 
আমিই ছ্বিলাম। আমিই বগড়াবাঁটি 
করতাম, চেচাতাম! কিন্ত হার বেশি 
আমার কিন্তু কবাব ছিল না। এব আধো 
আবাব আব একাটা উপ্দব ছিল । পাই 
বিত্রম মাল্লাব পল ভ্রামাতদব গাম এসে 
আশ্রয় নিত । ঘামাদের বাড়িকে এবি ্ 
না কিছু দিতে হত আামগা এমনিতেই 

গরিব ছ্বিলাম। তাই এই অনভাচারের 
বিরৃদ্ধেও আমি গলাবাজি চালাতাম। 
কিন্তু কোন ফল হত না, বরং আমার 
পরিবারের শত্রুরা পৃলিশে খবর দি 
আমরা ডাকাতদের আশ্রয় দিউ, খাবাব 


চী 


দিই ইতাদি ইত্যাদি! পলিশ এসে 
আমাকে অনেকবার ধারে নিয়ে যেত, 
নানাভাবে পীড়ন কবত। কিন্তু আমার 
কি কথার খাক৩ লা। মনে মনে 
ফুঁসভাম। একপব একদিন রানে বিক্রম 
সিং ও ভাব লোকজন আমার বাড়ি চড়াও 
হল। ওরা আমাঘ খুঁজছিল। পরে 
বিরুমের কাছে শৃনেছি ওদেব কাছে খবব 
ছিল মামি পুলিশকে ওদের খববাখবব 
সব দিযে দিই । ঠাই ওবা আমায তুলে 
নিয়ে যেত এসেছিল। আমি লুকিমে 
পড়ায় গ্রামার ভাইকে এরা গুলি কবে 
মাণব পলে হমকি দেখ! আমার একমাত্র 
তাই শিওনাবাঘণ। ক আমি পাণণব 
৮৮মেও শাপবাস তাম। তাই ঠহখন আমার 
ধরা না দিয় কোন উপায় ছিল না। ৬দেব 
তাতত ধরা ছিলাম! খাদেত আদেত 
ডাব।হদের সাত্গ খাবে থাকছে ডাকু 
বানে “গলাম। বি্ন্মহই আমাক পথম 
পন্দক ঢালাতে শেখায় । নিশানা ঠিক 
হপাশ পরব বিএম আমাকে ১২ বাব 
বাহামেল বাধতাব করান ঢাল [দ্যা এই 
বন্দক দিয়েই আমাব হাতেখাঁড়। বিহডেব 
অনিশ্চিত ভীবনযাপনেব সময় বাগেই 
হক, পাতিশাধেধ তাগিদেই হক আব 
নিব, অপবাধপ্তবণ হাব জানান হক 
ফলন কতগুলি শাণতবণ কাল, এ 


পাণনল উত্ধবে ফলন সপন্ট জানিয়েছে ? 
নেহি বোলুহগা।' ফুলনেব নিজের মুখে 
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2222 
ইকরাম বি 
প্রশন করেছি 'কাগজ পরে যে লেখা হচ্ছে 
তুমি বেহমাইতে একসব্গে ২০ জনকে 
হা করেছ, এ কথা কি সতি। না মিথ্যে: 
ধুলন এবার মান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে 
বলেছে.'আমি যে বাব বাব বলছি, এ 
গুলো মিথে। কথা, আমি বেহমাইতে 
কোনদিন যাইনি । এব বেশি আমায় আর 
কিছু জিপুগাস কোর না তো, কিছু বগব 
শা।' হাল চড় দিযে অনা প্রশেন যাই, 
'হুমি এলকক সময়ে একক দলে ছিলে 
শৃনেছি। এ পর্মন্তড কবাব দল বদলিয়ে 
ছিলে ' সূলন £ 'আমি বিরদমের সঙ্গো 
থাকাব সময কোন দলে যাইনি । এরপর 
কিছুদিন বাবা মুসহাকিনেব সস্ে থাকি, 
কিছুদিন ঘন শ্যামেব সত্যে থাঝি। এবপব 
নিজেই দল গড়ে নিই 
আাএসমর্পণ কণলে কেন” এই পশেন 
দুলণ। মুখস্তব মহ জবাব দিয়েছে 
ঘালখান সিং আম্সম পণ করবার পর 
"গরকেউ মামা ভাবছিলাম ামবাও 
ঘানুসমর্পণ কবণন। বিশড়েব জীবন মার 
লাল লাগছিল না। কথাবাতা চলাদনাৰ 
করছিলাম আনেক দিন ধরেই। 
কহ হারশেয় এবধি ১য় 5 আশ্মসম পর্ণ 
করহাম না যদি ১ তুর্বেশী (বাজেন্দু 
/ র্বেশী, গোমালিযণেশ এম পি) সাহেব 
শেবান। না দিত 5৭ যু আমার ভাশ্রায়েল 


্ 
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্ন' করবেন। আব সবচেয়ে বড় কথা 
চট পি পুলিশের হাতে আমায তুলে 
তিবেন না। এই অগ্দীকার কবাধ পরই ৯ 
্টামি আত্ত্সমর্পণের জনা প্রস্তাহ হই।' 
গোয়ালিয়ব জেলে ঘূলন কি ঞ& 
ত আছে ' ফুলনেব অভিবাক্তিতে 9 
ভা মনে হল না 'নিশ্চন্ত টা 


নিছে সাজা মকব কবাব তো কোন কথা 
নিতে পাচ্ছি না। হা ছাড়া আমাব বাবা দর 
নি আবার ইউ পি তে ফিবে গেছে। 
রী সাহেব কথা দিয়েছিলেন আমার ১ 


পলা সবেও আমার বাবাকে কে বা কারা 







রের দেখাশোনা করবেন । কিন্তু ৃ 








নাউ ৪5, এটা আমাব জানা 
মারকার।' - তামার মা,বোনোদব সঙ্গে 
(তামার দেখা হয় না'' অনেক দিন মা 
ধানেদের দেখা না পেয়ে ঈষৎ বিষ 
চলন দৃঃখ প্রকাশ করল - 'না অনেক দিন 
দের দেখা নেই। কেয়া পান্তা ওরা 
কোথায় আছে “' 


রি হী 
টি ৫ 


রা ঠা তি ্ চি | টু ধ্ন 
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নাট বোন মুন্নিকে আবও নিবিড় করে 
মাকিড়ে ধরল। ওকে জিন্তাসা কবেছি 
ক তোমার কাছে বেখেছ কেন * জেলে 
ওর অসুবিধা হয় না" মুন্নিকে 
1মাদব করতে করত ধুলন বলেছে, 'না, 
লা ওর দিকে আমি খুব নজর দিই। জেল 
£থকে দুধেব বাবস্হা কবেছি। আসলে 
শামি যখন বাড়ি থেকে বিহাড়ে চলে গেছি 
খনও মুন্নি হয়নি | আন্রসম পণেব পধ 
ওয়া সঙ্গে আমার পরিচয়। আশ্চর্যের 


কোন আপন্তি করেনি । ও আমার কাছেই 
শুয়ে থাকে।' 


ফূলন-মান সিং-এর বেডরুম 

বিশেষ জেলে ফুলনেব জনা নির্দিষ্ট 
বিশেষ সেলটা দেখবাব কথা অনেকক্ষণ 
ক্াকেই ভাবছিলাম । এই প্রসঙ্গে ক 
বললাম, “হৃমি আর মান সিং তো একই 
মঠ্গে থাক, চল তোমাদের সেল দেখব ।' 


কথা, মৃ্িও কিন্তু আমার কাছে থাকতে পাঁচ ফুট বাই আট ফুটেব আয়তাকার 


আযুর্বেদ চিকিৎসার এক সফল গাবেষণা 


খে] 
শ্বেতার 
চিকিওঙা 


সাদা দাগ দুরারোগা নয় । যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন 
অসুখের মত এ রোগও সেরে যায়। বহু বছরের গবেষণায় 
সাদা দ।গ (শ্বেতী) সারাতে আমরা -সাঞ্চল্য অর্জন করেছি,। 
টিকিৎসা এতই শক্তিশালী যে একবার বাবহার করার 
পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি 
বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন । রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূলো পরামশ 
নিম । প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন । 

আমাদের চিকিৎসা সহম্র।ব্যজির উপর 


পরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত। 
ঘাহাযাাাকাাাাজাাতে 
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একটা সেলের মধ ফুলন-মান সিং-এর 
জনা বিশেষ বাবস্হা করা হয়েছে। একটা 
ওরিযেনট টেবিল ফান । মাটিতে বিছানা 
পাতা। ঘরের কোণে ছেট্র তাকে 
টুকিটাকি জিনিস, আয়না, চিরুনী, 
ইতাদি। মেঝেতে এক কোণে একটা 
মাটির হাঁড়ি রাখা । আব ঘরেব এ প্রান্ত 
থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত একটা দড়িতে মান 
সিং আর ফুলনের প্রয়োজনীয় জামা 
কাপড়। মুন্নির দূয়েকটা জামাও দেখলাম 
বূলছে। ঘরেব ভেতরে আর না ঢুকে 
বেরিয়ে এসে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। 
অবশা গৃহকর্রীর ভঙ্গিমায় 
অনেকবার ঘরেব মধো মাসতে , 
কিন্তুঃ সেলের ওই স্ব্প পরিসরের 
চাইতে বাইরেব বট গাছের নিচই আমার 
বেশি ভাল লাগছিল। ফুলনকে তাই 
বটগাছের নিচেই ফিরে যেতে অনুরোধ 
করলাম। ফুলনের কাছ থেকে জানতে 
চাইলাম ওর বাগী "জীবনে | 
মঙ্গে সবচেয়ে বড় এ টার' 
কোথায় হয়েছে” উত্তর শুনে আশ্চর্য 
হলাম। পুলিশের সঙ্গে একবারও 
ফলনের মুখোমুখি মোলাকাত হয়নি। 
পৃলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মধাপ্রদেশ, 
উত্তরপ্রদেশ, রাজস্হান চষে বেড়িয়েছে 
ফলন, এমনকি সৃদৃঢ় নেপাল সীমান্তেও 
পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু পুলিশের সাধি 
হয়নি ওর চুল ছুঁতে। বরং ফুলনের 
মাথার দাম দিনের পর দিন বেড়েই 
চলেছে। এই ধরনের দুঃসাহসী জীবন- 
যাপন ফূলনের দ্বারা কী করে সম্ভব হল 
এ কথাটাই বার বার ঘুরে ফিয়ে আমার 
মাথায় ধাক্কাস্দাধছিল। তাই সরাসরি 
ফুলনকেই জিক্তাসা করলাম, 'তবমি তো 
বললে তোমার সম্পর্কে বেশির ভাগই 
বাত লেখা হয়েছে, নাকি 
৯০১ রে 
চোখে ফাঁকি দিয়ে, এ কথা কি 
লা 
হল কি না বুঝতে পারলাম না, অকারণে 


পি 
তো, কেন ফোষারাদা 


সন্দেহ আছে নাকি? আমরা েওড়ায় 





জঙ্গলের মধো দিয়ে নেপাল চলে 
শিয়েছিলাম। শ্রনেছি, আমার মাধার 
জনা নেপাল সবকার এক লক্ষ টাকা 
ইনাম ঘোষণা কবেছিল।' এ কথা বলাব 
পর ফুলন বটিতি উঠে দাঁড়িষে বলল, 
'এবার আমি ঘরে যাব, আমার কাজ 
আছে । তোমার সঙ্গে আব কথা বলব 
না, তুমিও তো একগাদা মিথো কথাই 
লিখবে। আগ্ছা, তুমি কি হিন্দিতে 
লিখবে ১' ঘটনাধ আকগ্মিকতায় আমি 
একটু অবাক হযে গিয়েছিলাম । ফুলনের 
সেই হাত জোড় করার অভিজাত 
ভগ্গিমা দেখতে দেখতে পাশ থেকে 
শনতে পেলাম সৌগত প্র্ন করছে, 
'জেল থেকে বেরিয়ে তুমি কী কববে”' 
নিজের ঘরের দিকে হঁটিতে হাঁটিতে ফুলন 
জবাব দিয়েছে - 'কোই পান্তা নেহী।" 


ফলন কি সতাই 
+ ভয়ত্করী 


বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে 
থাকতে অপসয়মাণ ফুলনকে 
দেখতে দেখতে একগাদা প্রন এসে ভিড় 
করেছে, সত সতাই কি এই ছেট্র, 
গ্রামা মেয়েটি এমন সব ভয়ানক 
কাজকর্ম করেছে ” নাকি অনা ডাকাতরা 
সেইসব কাজগুঁলি করে ফুলনের নামটা 
ব্যবহার করেছে ; ফুলনকে যারা বাগী 
জীবনেও বহ্‌বার দেখেছে সেইসব বহ্‌ 
গ্রামবাসীর দৃঢ় ধারণা কিন্তু এরকমই। 

তবে ফুলনের নারকীয় শক্তি সম্পর্কিত 
যেসব কাহিনী পত্রপত্রিকায় চালু আছে, 
ুলনকে চোখে দেখে এবং ওর সঙ্ো 
কথা বলে আমার সেই সব কাহিনী 
সম্পর্কে অবিশ্বাস জন্মে গেছে এর 
জনা দায়ী ফূলনের অতি সাধারণ চেহারা 
এবং তার চাইতেও, অতন্ত সাধারণ 
আচার আচরল। 











প্রাতিতা 


. 
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অনুসন্ধান 








বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদালয়ের 
ভেটেরিনারি ফাকালটি বিভাগের 
পরীক্ষা দিতে পারলেন না পশ্‌ 
চিকিৎসাব ছাত্ররা । বেলগাছিয়ার 
পশু চিকিৎসার শিক্ষক কর্মচারীরা 
তাদের বাধা হয়ে দাড়ালেন। তাঁরা 
১৬ ডিসেমবর ৮২ থেকে ধর্মঘট 
করতে আরম্ভ করেছেন । কারণ £ 
তাঁদের বলা হয়েছিল অপশন দিতে । 
কিন্তু তাঁবা তাঁদের স্হকমীদের মত 
আগেকার তারিখে শপশন দিতে 
টাইোলেন। কর্তৃপক্ষ মানলেন না 
তাঁদের এই অযৌতিত্ক দাবি! তাই 
নামলেন কর্মচারীরা ধর্মঘটের পথে। 
হেনস্হা হলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ডঃ মণ্ডল।পবীক্ষা দিতে না 
পারায় ছ্বাত্র-ছাত্রীদেব মানসিক চাপ 
পড়ল। 

কেন এই বিক্ষোভ » কেন এই 
নৈরাজা ' পশূ চিকিৎসা বিভাগ 
১৯৭৫ সালের সেপটেষবরে যখন 
কৃষি বিশববিদ্যালয়ের আওতায় এল 
বামেলা কি তখন থেকে সৃঙ্টি £ না, 
আগে থেকে : একটা বাপার এখানে 
পরিচ্কাব থাকা দরকার। বিধানচন্দ্র 
কৃষি বিশববিদালয়ের নানা গণ্ড 
গোল এখানে সেখানে খাকলেও 
আজকের নৈরাজা সৃচ্টি হয়েছে 
সবটাই পশু চিকিৎসা বিভাগের 
(ভেটেবিনারি ফাাকালটির) জনা । 


আজকে বেলগাছিয়াব পশূ 
চিকিংসকরা সব সময় উদ্লেখ 
করেন, তাঁরা ছাত্র অবস্থায় বেসগল 
ভেটেরিনারি কলেজে কী সৃযোগ 
সুবিধা পেয়েছিলেন । তাঁরা পেয়ে 
ছিলেন বেলগাছিয়া কলেজেব মধ্যে 
স্বয়ং-সম্পূর্ণ উন্নত পায়ের খামাব, 
গোশালা, মুরগির খামাব, পশৃখাদা 
ঘাসের খাতৃকালীন চাষ বাবস্হা, 
অশবচালনা শিক্ষা, বিভিন্ন গৃহ- 
পালিত জদ্তুব পথক পৃথক হাস- 
পাতাল, রেসের ঘোড়ার চিকিৎসার 
সুযোগ, সারকাস আব পশ্বশালরে 
হিংস্র জন্তুর চিকিৎসা । কিন্তু 
আজকের মোহনপৃরের কৃষি বিশব- 


বিদালয়ের আওতায় সে সব কিছুই 
প্রায় নেই বলতে গেলে। 


ঘিক্ষোভের গভীরে পৌছবার 
আগে পশু চিকিৎসা আর তার 
চিকিৎসকদের সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা টা 


সণ 
1.৮ 


চিকিংসা শাখা একটি 

বিভাগ । একজন সার্থক পশৃ চিকিং 
সকেব বিল্তানের বিভিন্ন কৈ 
পড়াশূনো করার যে সুযোগ, অন্যানা 
ক্ষেত্রেব চিকিৎসকের সে সুযোগ 
নেই । নিজের বিদ্া ছাড়া ভার 


থাকছে পশুপালনের বিদ্তৃত কার্য 
কর জ্ঞান, পশৃখাদা থাসের ব্যাপারে 
অভিক্ততা। তাই আজ দেখতে 
পাচ্ছি আমেবিকা, কানাডায় পশ্‌ 
চিকিৎসার ছাত্ররা জেনেটিক ইনজি. 
নিয়ারিং)ক্যানসার গবেষণা, জীবা- 
ণৃতত্ধে মৌলিকতার পরিচয় 
রা বাপক পশৃ চিকিংসান্স 
আর চমকপ্রদ 
হয় পশু চিকিংসক। ৬৮৮ 
ধর্মপ্রবর্তক কনফূসিযাস বাক্তিগত 
জীবনে ছিলেন উদান এবং পশ 
পালনের অধিকতাঁ। রানী এলিজা 
বেথ ১৯৮২র ৩১ ডিসেমবর “সপ 
অপেরা'র প্রথ্াত যে শিল্পীকে 
নাইট উপাধি দিয়েছেন তিনি বাক্তি- 
গত জীবনে পশৃ চিকিংসক। অলি- 
মপিকের প্রথম ভাবহীয় দলের 
প্রতিনিধিত্ব করেন দৌড়বীর ডাঃ পি 
সি ব্যানারজি। ইনিও পশৃ চিকিৎসক 
ছিলেন। ওয়েস্ট ইনডিজের টেসটে 
ক্রিকেট দলেন্ কাপটেন এবং পরে 
ম্যানেজার ডাঃ ফানজ আলেকজান- 
ডার, পূর্বতন সাভার বুজেন দাস 
সকলেই পশু চিকিৎসক। অজস্র 
নামের ভিড়ে মাত্র দটি মানুষের কথা 
বলে এ তালিকা শেষ করব ।একজন 
ডাঃ সতীশ চন্দ্র ঘোষ । আশি বছরের 


ধু 


৪৭ পসাগছমা ডে খাবে 
০ নি 
শশা ৮০ ক উট ক 





9 
রি 





আমেরিকা পরবাসী এই 


ব্দ্ধ। 


ভদ্ুলোক ১৯৬২ সালে কলকাতা 
বিএববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা 
দান করেন দৃঃক্হা নারীদের নারসিং 
আর যিডওয়াইফারি শিক্ষার জনা । 
অপরজন উপজাতি কল্যাণ বিভা- 
গের পূর্ণমন্ব্ী ডাঃ শম্ভূনাথ মানডি। 
তিনিও একজন পশ্ব চিকিৎসক! এত 
বিখাত সব ব্ক্তি এ বিভাগ থেকে 
বেরিয়েছেন।তবু এই নৈরাজ্য কেন £ 
উচ্চপদস্ত সরকারি, কর্মচারী এবং 
সদসা ডাঃ পি সি দাস বললেন, 
-বেলগাছিয়ার ভেটেরিনারি কলেজ 
শৃধ কলকাতার মেডিকেল কলেজের 
আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নয়। এই কলেজ 
দেশ-বিদেশের ছাত্রদের চরিত্র গঠন 
কবনত। যেমন সিংহল, ইন্দো- 
নেশিযা. বামাঁ নেপাল প্রভৃতি 
দেশগৃঙ্ছির ছাত্ররা এখানে শিক্ষা আব 
চরিত্র গঠন কবে নিজেব দেশকে 
গড়তে সাহাযা কবতেন। আজ সেই 
চরিত্র গঠনের বেওয়াজ কোথায় : 
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পশু বিভােব নৈরাজা কোন 
বিক্ষি*ত ঘটনা নয়। ১৯৫৬ সালের 
গোড়া থেকেই কথা চলছিল বেল- 
গাছিয়াব বেঙ্গল ভেটেরিনারি 












কলেজ মোহনপুরে উঠে যাবে। ছাত্র- 
শিক্ষক-কর্মচারি নির্বিশেষে সকলেই 
শুধু হতাশই নন, রীতিমত দৃশ্চিন্তা- 
গুস্ত হয়েছিলেন। অনেকে আছেন 
যারা টিউশানি করে পড়াশোনা 
চালান,তাঁদের মাথায় হাত । মাসটার 
মশাইদের চিন্তা বাড়ল, কলকাতা 
ছাড়লে সবদিক দিয়ে অসৃবিধা। 
কিন্তু তখন তাঁদের প্রতিবাদের 
জোরাল ভাষা ছিল না বলে ছাত্র 
শিক্ষক সকলে এককাট্া হতে 
পারেননি । 


তাদের, বিশেষ করে শিক্ষকদের 
কাছে বিরাট একটা ধাক্কা এল 
ও রাসায়নিক দ্তরের ভারপাস্ত 
মন্ত্রী ডঃ ব্রিগৃণা সেনের কথায়। ডঃ 
সেন এসেছিলেন ১৯৫৬-৪৭ সালের 
প্রান্তুন ও বর্তমান ছাত্রদের পৃনর্মিলন 
উৎসবে । উপস্হিত শিক্ষকরা বল, 
লেন, অন্যায়ভাবে কূলেজটা শহর 
থেকে সম্পূর্ণ গ্রামা পবিবেশে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে, সেখানে সৃবিধার চেয়ে 
অসুবিধাই প্রচণ্ড। সব শুনে যাদব 
পৃব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপা 
চার্য বললেন, বেশ তো। আপনাদের 
আন্দোলন করা উচিত । শিক্ষকদের 
হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে সঙ্গে 
পঙ্গে মন্তব্য করলেন, কেন চাকরি 
যাবে, 


তখন না বুঝলেও বেশ পরে ছাত্র 
শিক্ষক কর্মচারী সকলেই 
ছিলেন প্রতিবাদ না কবলে কথা কেউ 
কানে নেয় না। প্রাক্তন মৃখামন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়ই কি অবিচার করে- 
ননি ১৯৬১-৬২ পালে বেতন 
ভিত্তিতে ধর্মঘরী পশ্ব চিকিৎসার 
ছাত্রদের ওপর ১ অনেক গরিব 
ছাত্রদের এই ধর্মঘটের বলি হিসেবে 
ছটি মাস পরীক্ষায় পিছিয়ে যেতে 
হয়েছিল। ডাঃ রায় আন্দোলন বম্ধ 
করেছিলেন ছাত্রদের মিথ্যা স্তোক 
দিয়ে। বলেছিলেন, আমি বিধান রায় 
বলছি তোমরা ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়ে 
পড়াশোনা কর। তোমাদের পে- 
স্কেল ভাল করে দেব। হ্যা, তিনি 
মাইনে বাড়িয়েছিলেন ঠিকই, তবে 
মোটে পঞ্চাশ টাকা, যেখানে ছাত্রদের 
দাবি ছিল, অন্যনা শ্রেণীর ডান্তগর- 
দের বেতনব্রমের সমান করা। 
জনৈক পশূ চিকিৎসক এ প্রস্গে 
মন্তব্য করেন, বিধান রায়ই চেয়ে 
ছিলেন কলেজ মোহনপুরে নিয়ে 
যেতে, পে-স্কেল ভাল করবেন বলে 
কথা দিয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর 
নামের ইউনিভারসিটিতে গণ্ডগোল 
তো হবেই। 


ভারতের ক্দ পু চিকিতসা 


আওতায় কখনই যেতে চায়নি। 
আজও বোমবে মাদ্রাজ জন্বলপুর 
প্রভৃতি বেশ কয়েকটা পশ্‌ চিকিৎসা 
মহাবিদালয় ক্‌ষি 

আওতায় যায়নি। ১৯৭৭ সালের 
ফেবরুয়ারি মারচে অনুষ্ঠিত তিরু 
পতিতে সর্বভারতীয় 'শৃকর পাল- 
নের আধুনিকতম পন্হার' সম্মি- 
লনীতে মাদ্রাজ ভেটেরিনারি কলে- 
জের ডীন তথা পশুচিকিৎসা ও 
গবেষণা বিভাগের অধিকতাঁ ডঃ ভি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধীনে যাব * কটা 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
আমাদের মধ্যে থেকে হয়েছেন: 
কথাটা সত্যি ।বিধানচন্দু কৃষি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে অন্তত আজ পর্যন্ত 
কেউ পশ্রীচিকিৎসা থেকে উপাচার্যের 
পদ অলংকৃত কবেননি। 


একেবারে গোড়ায় যখন কথা 
উঠেছিল বেলগাছিয়ার কলেজ 
মোহনপুরে উঠে যাবে, তখন ছাত্র 
শিক্ষক-কর্মচারী সেটা যেমন মনে 
পাণে মানেননি তেমনি জোরদার 
কোন আন্দোলন গড়ে তোলেননি। 
কিন্তু আজ বেলগাছিয়া বনাম 
মোহনপুরের লড়াই কেন ৮ কারণ 
শংগা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে 
যাবার সঙ্গে সঙ্গে 5৬ 
লড়াকুরা দেখেছে দৃ-দৃটি যুক্তফুন্নট 








গত এক দশক ধরে ভারতীয় ক্রিকেট যে খেলো- 
মাড়টির ওপর সব থেকে নির্ভর করেছে সেই 
“লিটল মাস্টার সুনীল গাভাসকর এখন ব্যাটে 
তবে কি সুনীল শেষ 
আমরা মনে করি সানির এই 
ব্যখতা সামগ্িক, উনি আবার ফম ফিরে পারেন। 
এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী সুনীল গাভাসকরকে 


ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছেন। 
হয়ে গেছেন? 


নিয়ে । 


মহিন্দর অযরনাধের সঙ্গে খেলার আসরের দিষ্ির প্রতিদিখির 
থ(কছে বর্তমান 
স্পিশারের অভাব নিয়ে লেখা । 


একাস্ত সাক্ষাৎকার । 


চারবারের উইম্বলডন চাম্পয়ন মার্টনা নাম্রাতলোভাকে 'নিয়ে 


বিশেষ রচনা । 


লিগে ইস্ঠ বেঙ্গল 


কোচ শান্ত মিশ্র.ঃ 












খেলার আসর 


২৯ জুলাই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ 





কেন ব্য হা । 


মুখার্জির সঙ্গে সাক্গাৎকারভিতিক লেখা । 
এ আই এফ এফ কোচ 


নিবাচনের নেপথ্য কাহিনী । 
জ্লার্তীয় বয়সাভাত্তক গীতার রিপোর্ট । 


লক বসি লাখাছি রি 


রাজনৈতিক ডামাডো্ী 1. 


সব 


যাওয়া পর্তেও শল্য চিকিৎসা বিভাগ 
যথাপূর্বং তথা পবং। 
পুরে ভেটেরিনারি কলেজ যাবার 
কোন পরিবেশই নেই । বিশ্ববিদ্যা- 
শয়ের নিজস্ব কোন খামার এমনকি 
গর পর্যন্ত নেই । পশুশালা, সাকসি 
আর রেসের ঘোড়ার চিকিংসা তো 
দূরের কথা, দেখারই সুযোগ ঘটাবে 
না। 

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্দালয়ের 
বেশ কিছু শ্রদ্ধেষ মাসটাব মশাই 
কলেজ মোহনপুরে থাকার বণপাবে 
বিশেষ সোচ্চাব! ও পক্ষে যেমন 
নানা স্বার্থ আছে এ পক্ষও নানা 
স্বার্থে জড়িত। পমোশনের বাপারে 
আছে, অনেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সঙ্গে যুর্ত, ছিলেন। ভুলে 
গেলে চলবে না কল্যাণী বিশ্ববিদ্যা. 
লয় ভেঙেই বিধানচন্দের গোড়া, 
পন্তন। অনেকের স্ত্রী হয় শিক্ষিকা, 
মা হয় চাকরি বাকবি কবছেন। মজা 
আরও আছে । যাঁরা কিছুদিন আশেও 
বেলগাছিয়াতে গলা ফাটিয়েছিলেন 
তাঁরা আবার মোহনপৃরে এসে সুর 
পালটেছেন | কারণটা কী; পূমো- 
শন : লড়াকুরা দেখেছে দৃ-দুটি যুক্তচ্ুলট _ শন: মোহনপুরেই কলেজ থাকবে 











ভ।রতীয় ক্ষিকেটে 








বলাই 
কেমন 





কথা বলা হলে এরা বঙোন সাধারণ 
মানুষ বাড়ি পালটানর' সমক্পই তো 
দেখে এটা নেই, ওটা নেই। কত 
অসুবিধা । এখানেও হবে প্রথম 
প্রথম, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। 


দলের মধ্য এই দ্বিমৃখী নীতি 
রি অনেক অডিষ্ত শিক্ষক 
শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছেন যেহেতু 
তাদের বলা হয়েছিল স্নাতকোনর 
এবং ডকটরেট না করলে তাঁদের 
বি্ববিদালয়ের বেতনক্রম দেওয়া 
হবে না। এঁদব মাসটার মশাইদের 
স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্ুভৃতির কথা 
করব “ আমারই ছাত্রর কাছে 2 না, 
মশাই এই বুড়ো বয়সে আমারই 
ছাত্রকে আব তৈল মাখাতে পারব 
না। 

ছাত্ররা সব ব্যাপারটার ওপর 
সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ। তারাও তাঁদের 
মাসটারমশাইদেব মত স্বার্থানৃসারে 
দুই শিবিরে বিভক্ত । যদিও ওঁদের 
অসন্তোষ নানা বাপারে তবু 
সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় পাশ 
করাব পর চাকরিব বেতনক্রমের 
বাপারে। সেই ডিগরি কোরস চাল 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরা মেডি- 





টম ০7538 নু 


ঞ ন্‌ 
ছ / 


রি ধু আজও সেটা সেলেনা: ঃ 


বিভাগ সহজে পৈষ্ঠা' 


কর করে বারা যেন 


প্রাকটিসিং ভাতা এখনও পল 
চিকিৎসকরা পাননি, ক 
বিভাগ থেকে কেউ না হয়ে 

বিভাগ থেকে স্নাতকোতডরে ২ 
হচ্ছেন। একজন পশৃচিকিসক কৃষ্ধি--) 
বিভাগে চাকরি পাবেননা অথট.. 
কৃষি বিভাগের স্নাতক পশৃপান্ন 
দপ্তরের অধিকতাঁ হয়েছেন গেল 
কয়েকজন । রি 


বিধানচন্দ্রের নিজস্ব বেশ কিছু 
বামেলা আছে। হিসাব-পত্র নিয়েও 
অনেকে কথা বলেন। আই সি 
উদ 
কেলেত্কারির জন্য সেটা বন্ধ :, 
পশুচিকিংসা বিভাগের মত :. 
বিভাগেও ফামেলা পাকাবে যে 
কল্ারী থেকে কৃষিবিদ্যার স্পা.) 
কোততর বিভাগ মোহনপুরে তুলে 
নিয়ে আসা হবে, একথা বললেন ডঃ. 
এম পি হালদার কারণ স্বার্থ সে; 
এক । কলকাতার মত কল্যারবীরওা 
বিস্তর সুবিধা । মোহনপুরে এলে: 
সেই সকাল দশটায় মিনি বাসে পাক: 


ও 
না 
৮ 











| 
ৃ 


মুল 
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এতো দুষ্টামি করছে কেন?$ভ 


€&কেনরে ছোটন, কি করেছে ?$ 


€ঙলক্পী ছেলের মতো খাচ্ছেও 
না, আর মাকে বলছে, খাবার দেখলেই 
গা গুলোচ্ছে ।$€ 


€$&এটা খুবই স্বাভাবিক, ছোটন। 
তোমার বাবার পেটের গোলমাল 
কিনা, তাই আজ ও এমন খিট্খিটে | 
আর, কিছু হজম করতে পারছে না 
বলে, না খেয়েই থাকতে চাইছে ।$৬ 


€ঞ কিন্তু দিদা, খাওয়া-দাওয়া না 
করলে তো বাবা আরও দুবল হয়ে 
পড়বেশ্তাহলে কালকে কাজে যাবে 
কী করে 2৬ 

৮ কিচ্ছু ভেবো না, ছোটটন, আমি 
ঠিক জানি, ও কী খাবে ।$$ 


€$ কিন্ত দিদা, আমি তো তোমাকে 
বারবারই বলছি যে, বাবা কিচ্ছু খাবে 
না।$ 


€& ঠিক খাবে । কারণ, আমি যা 
দেবো, সেটা হজম করতে ওর একে- 
বারেই কষ্ট হবে না। বলো তোকিঃ 
তাড়াতাড়ি বলতে হবে--তুমি তো এটা 
রোজই খাচ্ছ। 

€ও: ! তুমি রবিনসন্স্‌ বালির 
কথা বলছো 2$$ 

€হ্যাঁ সোনা, তুমি ঠিকই বলছো, 
আমি রবিনসন্স্‌ বালির কথাই 
বলছি। এই বালি খুবই হালকা 
খাবার । খুব সহজেই হজম করা 
যায়। আর খাঁটি বালির সব গুণই 
এতে আছে ।$$ 

€ঞ$ কিন্ত ওতে বাবা সেরে উঠবে 
কী করে 2$ 

€$ হোটন, অসখ সারাতে ডাত্তণর- 
বাবুর ওষুধ তো তাকে খেতেই হবে । 
আর তার সাথে, পেটের গোলমালে 
সবচেয়ে ভালো পথ্য হিসেবে ডাক্তার- 
বাবু তাঁকে রবিনসন্স্‌ বালিই খেতে 
বলবেন ।$$ 

€€ আচ্ছা, দিদা... $$ 
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€$ও:, তুমি না বড্ড বেশী প্রশ্ন 


৭ প্লে 


সি 


চর 
এ সি পা 


স্ব 


শত 
ন 


করো, এবার যাওতো ছুটে বাবাকে 
বালিটা দিয়ে এসো ।$$ | 


€$ বাবা, বাবা, এই নাও তোমার 
বালি ।$$ 
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প্রচ্ছদ কাতিনী 








সরকারি উদাসীনতাই বাংলার মিম্টান্ন শিল্পকে 
বিস্বাদ করে তুলছে 


মিষ্টি বাংলার 
নিজস্ব শিল্প | সন্দেশ, 
রসগোল্লা মিন্টি দই - 
কেবল বাঙালির নয় তাবং 
মানুষের কাছে প্রিয় খাদা। মিষ্টাম্ন 
শিল্পের মধো সন্দেশ, রসগোল্লা, 
দই এই বাংলা ছাড়া অনা কোন দেশের কারিগর এখনও 
তৈরি করাব ঠিক কৌশলটি রপ্ত করতে পাবেননি। 
ভারতের অন্যানা প্রদেশে এবং বিদেশেও ইদানিং কালে 
'বাঙালি সৃইটস' বা 'কলকাতা সুইটস' এর দোকান 
দেখা যায়। হরেক রকম মিম্টিব মধো কিন্তু বসশগোল্লা, 
সন্দেশ আর বাঙালির মিষ্টি দই তৈরি কবার কারিগরটি 
, কিন্তু অবশ্যই বাঙালি। উপযুক্ত ঘবানা বা শিক্ষা না 
থাকলে চট করে এইগুলো তৈরি করতে সকলে এখনও 
পারেন না। হৃবহ্‌ অনুকবণ করে এই মিষ্টির স্বাদ আনা 
যায় না? সব জায়গার সব নয়,কোন বিশেষ জায়গার 
বিশেষ মিন্টি ভাল । কাবিগরের হাতযশই এবকাবণ। 
কোন নিয়ম নয় কেবল অভিন্টিতাই এদেব সম্বল | 

জয়নগরের মোয়া ভাজ, জনাই এর আনোহবা, 
চল্দননগরের জলভরা. শক্তিগড়ের লযাংচা, দগার্পুবেব 
কাঁলাকান্দ, বহরমপূরের ছানাব বড়া, কষ্ণনগবেব 
সরপুরিয়া সবভাক্ঞা, রানাঘাটেব পানতুযা, গৃ্িত- 
পাড়ার কাঁচাগোন্লা আর মোল্লাবচকেব দইও ভাল। 
এক ডাকে চেনা যায়। এক এক জায়গার কাবিগব এক 
একরকম মিষ্টি তৈরির বিশেষ কৌশল জানেন । মাজ 
কিন্তু আর কোন নির্দিষ্ট অংশ বা বিশেষ জাঘগায় 
মিষ্টি তৈরিটা আটকিয়ে নেই। নামও কিছুটা 
পালটেছে। এক ডাকে মনোহ রা, জলভরা, কচাগোল্লা 
হয়েছে সন্দেশ। ল্যাংচা পানতুয়ার সাবা বাংলায় 
মোটামুটি একই কদব | সেই সঙ্গে একই আদর বিশেষ 
ধরনের মিষ্টি দই এর। এই সন্দেশ, রসগোল্লা, দই 
তৈরির মিদ্টির দোকান এখন কেবল ময়রাদের 
আওতায় নেই । বাঙালি নব বৈশার দল দোকানের 
ঘালিক হয়ে এখন ময়রা ঘরের কারিগব দিয়ে দোকান 
চলাগ্ছেন। সঙ্গে রেখেছেন কচূরি, সিংগাড়া, ল্রচি, 
রাধাবল্রভী, আলুর দম, ছোলাব ডাল, সেই সঙ্গে চা 
আর বিশেষ ক্ষেত্রে কোলড ড্রংকসও পাওয়া যাবে। চা 
বা লসার জনা কারিগর লাগে। বিশেষ কোমপামির 
কোলড ডিংকসগুলো বোতলভরা অবস্হায়ই পাওয়া 
মায়। বেশির ভাগ শহরে দোকানেই পাতা বা ভাঁড়ের 
বাবস্হা কমে গিয়েছে। জায়গা নিষেছে প্লেট প্লাস 
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“যেনো বাসনাৰ সেরা বাসা রসনায়' 
-রসিক কবির এ উক্তি সমর্থন মিলবে সারা 
বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পে । যা ছিল একান্ত" 
লৌকিক, মা র হাতে গড়া, মনের 
ছাঁদে গড়া সেই শিল্প কয়েকশো বছরের 
সাধনায় বাঙালি কারিগরদের হাতে পেয়েছে 
ধর্পদী রূপ । থরে থরে হরেক রূপের হরেক 
স্বাদের সেই সাজান সম্পদ এখন দত 


অবলুস্ত হয়ে যাচ্ছে । এই একাম্ত নিজস্ব 


শিল্পের অ র জনা বাঙালি কাকে দায়ী 
করবে £ তারই উত্তর পাওয়া যাবে এই 
একগ্ৃচ্ছ লেখায়। সেই সঙ্গে থাকছে 
বাংলার প্রতিটি কোণের নিজস্ব মিষ্টান্ন 
শিল্পের পরিচিতি আর নিম্ণি কৌশল 
বাঙালির পাঠাস্বাদকে তা তৃপ্ত করতে 
পারে মাত্র। 


শ্যামল বসু 


মিষ্টান্ন শিষ্পের ওপব। সারা পশ্চিমবঞ্চে মিছ্টি 
বাবসায়ীব' মান্মানিক সংখা প্রায় ৫০ হাজার। এব 
মধো কলকাতা শহবে নিযন লাইট দিয়ে অফিস পাড়া 
ডালভোৌসি অথবা পুবনো পাড়া বৌবাজাবকে নিয়ে 
সারা কলকাতায় মিম্টিব দোকামের সংখ্যা ৭ খেকে ৮ 
হাজাবের মত। বাকিটা পচ্চিমবাংলার অন্যান 
জেলায়। ১৯৬৫ সালে প্রফূক্ল সেন মন্ত্িসভার নির্দেশে 
ছ্ছানার মিঘ্টি তৈবি কলকাতা শহরে বন্ধ হয়ে 





গিয়েছিল । দূধের অভাবই এর পেছনে কারণ হিসাবে 
কাজ করেছিল । কলকাতায় শিশৃখাদা হিসাবে দুধের 
পরবর্তীকালে সে;' 


«যোগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। 


িবেধাক্তা উঠে যায়।' আবার, কলকাতা মানৃধ 
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বলিগ ঞ্& বাটালিগ- 
খর লোককে মিম্টি 
আন গডিযা বা বারই - 
পৃ ছু) হয় না' ভাবা তাদেব 
এলাকাতেই মিষ্টি পেয়ে হাঁফ ছাড় 
লেন! এখনও  অবশা বাধড়ি টতৈবিও 
গপব ওই বকম নিষেধান্তা আছে । যাব 


বিক্রি 
ফলে কলকাতা শহবে বাবড়ি পাওযাণ একটু অসুবিধা 
হয। নাহলে সন্দেশ বসগোদলা পাওযান কোন 
অসুবিধা নেই | ১৯৬৫ সাল থেকেই এই মিষ্টান্ন 


বাবসায়ীবা সংঘবদ্ধ। ১৯৬৭ সালে তৈরি হল 
পশ্চিমবঙ্গ মফঃস্বল মিচ্টাম্ম বাবসামী সমিতি। 
১৯৭৯ সালে কলিকাতা মিঘ্টান্ন বাবসাধী সমাত এব 
সঙ্গে মিশে শিষে নহুন নাম হল পশ্চিমবঙ্গ মিছটান্ন 
ববেসাধী সমিঠি। বোজসটাব৬ অফিস বা মূলকেন্দ্ 
সৃভাষ বোড, বাঁকুডা। কলকাঠা জেলা কমিটিব 
মালাদা কার্যালয বৌবাজাবে বিখাহ ভূপতিচরণ 
রায়ের দোকানে । এখন এটিব নাহুন নাম জয়শ্রী । 
মালিক ভূপতিবাবুর ভাগ্নে শংকব হাজবা। একদা 
মাইনসেব বাবসামী। বছছব প্রিশেক এই দোকানের 
দায়িহু নিয়েছেন। ছেলে তাপস কুমাৰ হাজবা (৩৯) 
নবেন্দ্রপূর রামক্ষ মিশনের প্রান্তন ছাত্র । বংগবাসী 
কলেজে পড়াকালীনই মিষ্টিব বাবসায়ে বাধার পাশে 
এসে দাঁড়ান। ইংরাজিতে কলকাতা বিশ্ববিদালয় 
থেকে ১৯৭৭ সালে এম এ পাশ কৰেছেন। ডালহোৌসি 
পাড়াব 'বিলায়েনস' দোকানটি তিনিই দেখাশুনা 
করেন। সেই সঙ্গে কলকাতা জেলা মিষ্টান্ন বাবসায়ী 
সমিতির সাধাবণ সম্পাদক। 'সেন মহাশয়ের' 
পরেশচচ্ছ্ু সেন সভাপতি । আর সারা পশ্চিমবখ্শা 
মিম্টান্ম বাবসাগী সমিতিব সভাপতি মাইনজীবী 
মণিভ্ষণ চট্টোপাধায, নিবাস তমলুক। সম্পাদক 
শক্তিপদ ববাট। এখন এরা মিছিল, ডে পৃটে শন এমনকি 
হরতাল ধর্মঘট ডাকায়ও বসত হয়ে গিয়েছেন । এদের 
নেতৃত্বে শেষতম ধর্মঘট ছিল গত ৮ এপদ্লিল ১৯৮৩। 
তাপসবাবূর অভিযোগ, বর্তমানে বামফুনট সবকার 
বিভ্রুয় কর বাড়িয়ে দিয়েছেন ৮ শতাংশ । আগে ছিল ৭ 
শতাংশ অথচ ভারতের অন্যানা প্রদেশে এই মিষ্টান্ন 
শিল্পের ওপর কোন বিক্রম কর নেই। গত ১৯৭৯ 
সালের নভেমবর মাস থেকে মহারান্ট্র, বিশ্তার প্রভৃতি 
রাঞজোর সরকাব বিএম কর তুলে দিয়েছেন। কিন্ত্ব এই 
পশ্চিমবঙ্গে কোন মন্্ী বা সরকারি তরফের কেউ 
তাদের সমস্যার কথা শুনতেও আগ্রহ্থী নন। বর্তমানে 


০ শশী _িশুশীট শশা 





বিভিন্ন খাতে কর.দিতে হয়। এরমধ্যে মিউনিসিপ্যাল 


অথবা করপোরেশনের ট্রেড লাইসেনস ফি, হেলথ 
লাইসেনস ফি, পি এফ এ (1৩501111017 01 [০0৫ 
/২480110177110) ফি, জলের জনা ট্যাকস, ছাই 


ফেলার জন্য ট্যাকস, পুলিশ লাইসেনস, মিলক . 


কনট্রোল অরডারের ফি. পারচেজ টাকস, আয় কর, 
৪৪২ টাকস (চেয়ার টেবিল'পাতা) এমনকি ২৫ পয়সা 
৫০ পয়সা দামের মাল বিক্রির জনাও সেলস ট্যাকস 
দিতে হয়। আর টাকস আদায়ের রীতিটিও বেশ 
মজার! যেমন বড় দোকান ছেড়ে দিন যে কোন 
দোকানেই এক পিস বা দু পিস রসগোল্লার দাম 60 
পয়সা কি এক টাকা । এরজন্য রসিদ কাটা হয় না। 
অথচ বছরে চারবার বিক্রির আন্দাজের ওপর 
তাঁদের সেলস টযাকস দিতে হয় । এভাবে তাঁদের ট্যাকস 
ধবার ভিন্তি কী তাও বলা মৃশকিল। তারা ঘা তৈরি 
করেন তার সবটাই বিক্রিও হয় না। পচে যাবার 
সম্ভাবনা থাকায় বিলিয়ে দিতে হয়। এই দুধ বা চিনির 
কিংবা ছ্ছানার ওপব শুধু হিসেব করা যায় নাযে কতটা 
“মাল' বিক্রি হল। এছাড়া বর্তমান বাজারের কাঁচা 
মালে দাম, জালানির দাম খোলা বাজার থেকে কেনার 


জন্য তাঁরা খরিম্দারকে এমন কিছু সস্তাতেও মিষ্টি 


দিতে পারেন না। তাই নিমকি, লুচি ইত্যাদি ভাজাভূজি 
করতে হয়। খরিম্দাররা বেশির ভাগই ম কিংবা 
নিম্নবিত্ত। সস্তায় খিদে মেটানর জনাই এগৃলির 
দরকার। এখান থেকে কিনে বাড়িতে নিয়ে যান 
অনেকে । এগৃলোব জন্য বিক্রির সঠিক হিসেবটা পাওয়া 
মুশকিল। তাই গড় বিক্রিব ওপর একটা ট্যাকস ধরে 
কেবলমাত্র এই মিষ্টান্ন শিল্পদুক শৃধূ যে অসুবিধায় 
পড়তে হয় তাই নয় কোন কাপিটাল তৈবি কবাও 
যাচ্ছে না। মিষ্টাম্ন শিল্পকে রাজা সবকাব ৬৯ সালের 
এক বিশেষ নির্দেশ বলে কুটিব শিল্পের আওতায় 
এনেছেন। কিন্তু শিলেপর মত সৃযোগ আমাদের 
মিষ্টান্ন শিল্পে নেই। সুপরিম কোরটের আদেশে ছোট 
57575 
অবস্হায় ছাড় পেয়েছে-কিন্তু মিষ্টান্ন শিপ কখনই 
পায়নি। খরিম্দারের কাছে আদায়ও করা যায় না। 
স্বয়ং মুখামন্ত্রী জোতি বস্‌ সমেত রাজাস্তরের অনেক 
নেতা _ যেমন স্নেহাংশু আচার্য, ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র বায় 
অমর বস, যতীন চক্রুবত্ীঁ মশাইও এই প্লকম বিক্রয় 
কবেব বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এখন ডেপুটেশন 
নিয়ে গেলেও কোন নেতাব দেখা পাওয়া যায় না। ৬৭ 
সালে জ্যোতিবাব্‌ যখন অর্থমণ্ত্রী ছিলেন তখনও তিনি 
বিধানসভা ভবনে এক বৈঠকে বলেন যে, মিষ্টাম্ন- 
শিল্পের ওপর যে বিভ্রম্ম কর আছে তা তিনি জানেন না 
এবং সুবিবেচনার জনা কমিশন গঠনের আম্বাসও 
দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের কথা 
শোনবার লোক পাওয়া যায় না। একবাব বাঁকুড়া 
সারকিট হাউসে অশোক মিত্র মিষ্টান্ন বাবসয়ীদের 
কাছে বিগত মন্ব্রিসভাব অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন এই 
শিশ্পের সংকট মোচনের কথা বিবেচনার আম্বাস 
দিয়েছিলেন। বিধানসভায় বর্তমান অর্থ দপ্তরের. 
রাষ্টুমন্ত্রী শান্তি ঘটক তাঁদের অসৃবিধাব কথা শুনেছেন 
বলে তাপসবাবু জানালেন। 


'তাপসবাব ধললেন, সম্প্রতি লাইসেনস 
রিনিউ করতে গিয়ে পুলিশের কাছে খবর 


পেলাম প্রতিটি আইটেমের ওপর আলাদা কবে রঃ 


সস 





তি 1 শত । 
আপ হি £২ 1 তত তি পিটিশ সত ৮ 
॥ 
এগ বনি এর এবার রে ন্ত হক্্ন 

















| টু ফর এসেছে। ইদানিংকার টা তাকে বাঁচিয়ে 


চন এন ঠ । 


২৫০ নার লাইলেনস ফি দিতে টি 
লাজর গেজেটে নাকি একথা ঘোষণা করা 
' ছয়েছিল। আইটেম, মালে যেমন মিহির 
ওপর ২$০ টাকা, নিমকি ভাজাভূজির ওপর ২৫০ টাকা) : 
ঢা-এর ওপর ২৪০ টাকা, লস্া-কি ঠান্ডা পানীয়ের 
ওপর ২৫০ টাকা লাগবে । এতদিন আমাদের £:91718 
|1190)9১ হিসেবে মোট লাইসেনস ফি লাগত ২৫০ টাকা 
মাত্র। আমরা ঠিক করেছি পৃলিশ কমিশনার সাহেবের : 


'ক্্গা দেখা করব।' 


মিষ্টান্ন বাবসাম়ীদের আরো অভিযোগ যে, "মিষ্টি .. 
বিত্রিন্ন দোকানে কারিগর এবং কমীদের ইতোমধ্যে পি 
এফ এবং ই এস আই-এর আওতায় আনা হয়েছে। 
আবার নতুন করে মিনিমাম ওয়েজ ঠিক করা হবে। 
হোক তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমরা যারা এই 
বাবসায়ের সঙ্গে জড়িত তাদের সম্গেও কি সম়্কারি.. 
তরফের কথা বলার দরকার নেই : আমরাই মাহ্রিনা 
দেখ, মজরি দেব আমাদের সঙ্গে আলোচনায় 
সরকারের লা ছাড়া লোকসান হবার সম্ভাবনা নেই! 
তবুও কী এক অদ্তাত কারণে সরকার আমাদের কথা .. 


শুনতে চান না।' 
আরো যাজানা দের বলাই পিটার রাহা 


খাদোর বাবহাত রং কিংবা খোলা বাজারের থেকে 
কেনা বনস্পতি অথবা চিনি কিংবা ছানার গুগগত:. 
বিচার করার কোন মাপকাঠি এঁদের হাতে নেই। 
সরকারি স্বাস্ছা দপ্তর একবার এই মান নিয়ন্ত্রণের '. 
জনো বিশেষ শিক্ষা বাবস্হার কথাও ভেবেছিলেন । 
কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হল না। সয়ক্ষারি... 
উৎসাহে কোন বিশেষ শিক্ষাপ্রকলপ, যা অন্য কুটির ,” 
শিল্পের ক্ষেত্রে আছে তার সৃযোগ এই মিষ্টান্ন শিল্পে 7. 
নেই। এখন একটাই কথা,এই লাগামহীন অবন্ছা; 
কতদিন চলবে - 

বাঙালির নিজদ্ব শিল্প এই মিষ্টি তৈরি জার : 
কতঙ্গিন চলবে সতাই ভাববার কথা । গা, লাস; 
বালুসাই, কুলপী প্যাড়া ইতোমধ্যে বাঙালির পরিচিত: 
হয়ে উঠেছে । শুক্রবার দেবী সন্তোষী মার কলাঁদে + 
বাঙালির ঘরে ক্ষীয়ের মিষ্টির আদরও বাড়ছে। হোক: 
ক্ষতি নেই। কিন্তু এর কল্যাণে বড়বাজার অফিস পাড়ী;' 

ছেড়ে হালুয়াই দোকানদার গলির মধ্যেও দোরর 
নিয়েছে মোটা সেলামি দিয়ে। আর শতকরা ৯৯ খেকে: 
২০ ভাগ শিশু বা কিশোর শ্রমিক তাদের রুটি প্োজনার 
করারও জায়গা পেয়েছে । এমন দিন কি খুব দূরের থে, 
দিন কলকাতার মিণ্টি বলে গ্জা- লান্ডব- ভীত 
সন্দেশ” রসগোজ্লার জায়গা লনবে। 

এ তো নিহি হেরা 
তাপস হাজরার মত তরুণ উদ্যোগীর মতে হাজার 
দশেক টাকায় মোটামুটি জনা সাতেক কারিগর মিয়ে:: 
সন্দেশ আব রসগোদ্লার দোকান করা যায়। দোকানেন় . 
সেলামির টাকাটা কিন্তু এই হিসেব থেকে বাদ। আয়টা, 
যা হবে তা একজন তরুণের কাছে মন্দ নয় তবে. 
আইটেম যত বাড়বে সে অনুযায়ী খরচও বেড়ে চ্সবে। . 
সেই সঙ্গে আসবে অনা অসূবিধাগুলো। 

সব অসুবিধা সত্তেও মিষ্টান্ন শিল্প বাঙালির 
নিজস্ব শিল্প! বহ্‌দিন ধরে এর পৃণ্ঠপোষকতাও সে 


এই তো সেদিন ভাবত বনাম 
মারকিন দলের বাসকেটবল খেলার 
আসর বসেছিল বর্ধমানের অরবিন্দ 
স্টেডিয়ামে । খেলার পর উদ্যোত্তণরা 
উভয় দলেব খেলোয়াড়, ম্বানেজার, 
কোচ এবং অনানা কর্তাবাত্তিদেব 
খাবার টেবিলে আপায়ন করালেন। 
টেবিলে পরিবেশিত হল বর্ধমানের 
সেরা মিচ্টি সীতাভোগ মিতিদানা। 
অতি সৃস্বাদূ সৈই খাবার মুখে পুরে 
ডারতীয় দলেব খেলোয়াড়বা বল 
লেন 'বহোত আছচ্ছা'। মারকিন 
দলের সবাই সোল্লাশে চিৎকার 
করে বললেন, 'ডিলিশাস্‌'। শধ 
এবারই নয়, বছ্ধর দূই আগে চীনা 
ভলিবল দল এসেছিল বর্ধমানে। 
খেলা হয়ে যাবার পর উদ্োন্তণ 
বর্ধমান জেলা ভলিবল বাসকেটবল 
সংস্কার পক্ষ থেকে তখনও খাবার 
টেবিলে পরিবেশন করা হয়েছিল 
এই সীতাভোগ মিহিদানা। খেতে 
খেতে চীনারা একযোগে বলে 
উঠ্লেছিলেন 'হেন হাও দি! - কী 
সুন্দর, কী সৃন্দব খেতে! 

বর্ধমানে এসেছেন অথচ সীতা- 
ভোগ-মিহিদানা খাননি এমন 
নেই-ই বলতে গেলে। এই 
বর্ধমানের মাটিতে এল কী ভাবে; 
কী করেই বা এত সৃদৃঢ ঘাঁটি গাড়ল * 
সেও এক ইতিহাস। আনেক দিন 
আগের কধা। তখন বর্ধমানেব এত 
রমরমা ছিল না। ঠিক সেই সময় 
বর্ধমান রেল স্টেশনে কানটিন 
চালাতেন হবিদাস দে। বর্ধমান 
শহরেও ওর মিম্টির দোকান ছ্বিল। 
আদর্শ মিষ্টান্ন ভান্ডার। এখন সে 
দেবকান নেই । উঠে গেছে। বেল 
তখন সাহেবদের বাক্তিগত কোম- 
পানি। একবার তার বড় সাহেব 
স্টেশন দেখতে আসবেন শুনে সবাই 
তটস্হ। খিটখিটে সেই সাহেবের 
রোষের হাত থেকে সবাইকে বাঁচিয়ে 
দিলেন হরিদাসবাবৃ। তিনি সাহেব 
আর মেমসাহেবের সামনে তুলে 
দিলেন সীতাভোগ আর মিহিদানা। 


খেয়ে দূজনেই খুশি । নাম জানতে 
চাইলে হরিদাসবাবু বললেন, ওই 
হলুদ রঙের ছোট দানা খাবারটির 
নাম 'মিহিদানা' আব এই সাদা 
খাবারটি হল 'সাদা ভোগ'। এই 
সাদাভোগই লোকমুখে ঘুরতে ঘুরতে 
নাম নিল 'সীতাভোগ'। খোদ বড় 
সাহেব প্রশংসা কবেছেন, আর যায় 
কোথায়! চারিদিকে প্রচার হয়ে 
গেল। অনেকে আবার বলেন, 
সীতানাথ নন্দী নামে এক মিষ্টান্ন- 
শিল্পী এটা বানিয়েছিলেন বলে তাঁর 
নাম থেকেও সীভাভোগ হতে পারে। 
এরপর এই সীতাভোগ-মিহিদানাকে 
আরও জনপ্রিয় করলেন ভৈরব চন্দ 
নাগ। ভৈরব নাগের মৃত্যুর পর তাঁর 
নাতি নিমাই নাগ এবং নিমাইবাবুর 
ছোটভাই এখনও মিষ্টির দোকান 








চালাচ্ছেন। গুদের দোকানে সবচেয়ে 
বেশি বিক্রি সীতা ভোগ-মিতিদানার | 


।ঠাকৃবদার এঁতিহা বজ্জায বেখে ওবা 


এখনও খাঁটি মাল বিক্রি করছেন। 


তবে সে দিন তো আব নেই। 
কোথায় পাবেন ” সে দূঃখই কর 
ছিলেন বর্ধমান শহবের রার্ণীগঞ্জ 
বাজারের এঁতিভা পূর্ণ মিঘ্টির দোকা 
নের মালিক সৃজিত দন্ত। ওরা দু'ভাই 
এই মিষ্টির দোকান চালাচ্ছেন। বড় 
ভাই রণজিত দত্ত। খুব চাল 
দোকান। বাবু বললেন, 
সীতাভোগ- করতে চালের 
গুঁড়ো লাগে । আর চাই খাঁটি ঘি। 
আগের দিনে চালগৃঁড়ি হত জাঁতায় 
পেষা। এখন পেষা হয় মেসিনে। 
জাঁতায় পেষা চালগুঁড়ির গন্ধই হত 


আলাদা । তখন খাঁটি ঘি পাওয়া 


যেত। এখন -সেই ঘি-এর স্হান 
নিয়েছে বনস্পতি। আগে সীতা- 
ভোগ-মিহিদানা হত মচমচে । 
ভিতবে থাকত রস। আর এখন 
সবটাই সৃজির হালুয়াব মত। তখন 
নিয়ম ছিল চালগৃঁড়ি ভাজা হবে আব 
সঙ্গে সংগে বসে ফেলা হবে । আব 
এখন ভাজা চালগুঁড়ি রসে ডোবানই 
আছে । তোল আব বিক্রি কর। এই 
পর্যন্ত বলেই সৃজিত বাবু বললেন, 
বলুন” এতে কি আর স্বাদ থাকে * 
অবশা আগে থেকে অরডার দেওয়া 
থাকলে আমরা এখনও মেই ভাল 
জিনিস করে দিই | দামটাও একটু 
বেশি পড়ে। সাধাবণ ডালডার 
সীতাভোগ এখন বিক্রি হচ্ছে কিলো- 
পতি ১১ টাকা । মিহিদানা ১০ টাকা 
কেজি। আব খাঁটি ঘিয়ের যদি নিতে 
চান তাহলে দাম পড়বে সীতাভোগ 
২৪ টাকা এবং মিহিদানা ২২ টাকা 
কেজি । সুজিত বাবুর দাদা পর্থাশার্ধ 
রণজিত দন্ত বলছিলেন, এখন আর 
একটা বড় পমস্যা হল সে আমলেব 
কারিগররা এখন আর নেই । তা 
এবং তাঁদের বংশধরবা এখন মনা 
পেশায চন্গে গেছেন। সে আমলে 
আরও দৃ-তিনজন মিষ্টান্ন বাবসায়ীও 
এই সীতাভোগ মিহিদানাকে জনপ্রিয় 
করার জনা প্রচুর খেটেছেন। তাঁদের 
মধ ছিলেন স্বর্গত জগন্নাথ দন্ত। 
এই জগন্নাথ দত্তের বংশধররা 
বর্ধমান স্টেশন বাজারে এখনও 


মিম্টির দোকান চালিয়ে যাচ্ছেন। 
এছাড়া ছিলেন জগবন্ধু মিষ্টান্ন 
ভান্ডারের মালিক জন্ববন্ধু নাগ। 
তাঁব ছেলে সুধীর নাগ অবশ্য মিথ্টি 
বাবসায়ে আর নেই । তিনি বর্ধমানের 
খাতনামা একজন শিল্পী। ওর 
খড়ের কাজ, মাটি, শোলার প্রতিমা 
বিভিন্ন মহলে উচ্চপ্রশংসিত 
হয়েছে । প্রতোক বছর পুজোর সময় 
প্রতিমা সাপলাই করতে তিনি 
হিমসিম খান। 

বর্ধমানের শ'তিনেক মিম্টির 
দোকানের সবাই সীতাভোগ-মিহি - 
দানা রাখেন। সীতাভোগ-মিহিদানা 
না রাখলে খদ্দেরও আসবে না। তবে 
এই সুযোগে একটু সতর্ক করে দিই। 
বর্ধমান রেল স্টেশন প্লাটফরমে 
ভেনডাবরা যে সীতাভোগ মিহিদানা 
বিক্রি কবেন তাবা বেশিরভাগই 
ওজনে কম দেন। বাসি পচা 
সীতভাভোগ মিহিদানাও বিক্রি হওয়া 
বিচিত্র নয়। দেখা গেছে ২০০ গ্রাম 
লেখা বাকসে ১৫০ গ্রাম মাল আছে। 
সিনিয়র ডিভিশনাল কমারশিয়াল 


সুপারিনটেনডেনট একবাব হাতে- 


নাতে ধবেও ছিলেন। 


শৃধু এই সীতাভোগ মিহিদানাই 
নয়, বর্ধমানের 'বড় বাতাসা” 'গলা', 
'খাজা'৪ একসময় ছিল বিখাত। 
'বড় বাতাসা'র এখন আর খুব চল না 
থাকলেও কয়েকটি দোকান পুরনো 
এঁতিহা বজায় রেখে এইসব মিষ্টি 
এখন তৈরি করছেন। বিক্রিও কম 
নয়। বর্ধমান শহরে রার্ণীগঞ্জ 
বাজারে বাবসা চালাচ্ছেন সুশান্ত 
বরাট। তিনি বললেন, এটি আমাদের 
তিন পৃরুষের বাবসা। ওর দাদু 
রজনীকান্ত বরাট এবং তাঁর পত্র 
সূর্যকান্ত বরাটের আমল পর্যন্ত এই 
'বড়বাতাসা' 'গলা' 'খাজা'র বাজার 
ছিল রমরমা। শুধু চিনি আর জল 
দিয়ে পাকান এই 'ওলা' এখন 
বিভিন্ন পূজো এবং মুসলমান 
সম্প্রদায়ের বিয়েতেই বাবজত হয় 
বেশি। 

ট্রারে বেরিয়েছেন, বর্ধমান ছুঁয়ে 
গেছেন কিন্তু শক্তিগড়ের বিখ্যাত 
'ল্যাংচা' চেখে দেখেননি এ হতে 
পারে না। এই বিখ্যাত ল্যাংচার 
আবিগকারক কে £ কী করেই বা এটা 


1 


এত জনপ্রিয় হল? এর যহুরফম 
কাহিনী চালু আছে'। তারমধ্যে একটি 
কাহিনীর কথাই এখানকার মানুষের 
মুখে মুখে ফেরে। শক্তিগড়-বড়- 
শূলের মোড়ে অজিত বাবুর ল্যাংচা 
ঘর। দোকানে ঢুকতেই চোখে পড়ল 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতনামা 
সিনেমা নায়ক, সঙ্গীতক্ত, রাজ- 
নৈতিক নেতাদের প্রশংসাপত্র সারি 
সারি টা্গান। পেট পৃরে ল্যাংচা 
খেয়েছেন, খুশিমনে সারটিফিকেট 
দিয়ে গেছেন তাঁরা । তিনি বললেন, 
প্রায় একশ বছর আগে এই শর্তিগড় 
বাজারে শশিভ্ষণ দাঁ এবং ক্ষুদিরাম 
দ্ত নামে দুই বাক্তি মিষ্টির দোকান 
চালাতেন। ওদের দোকানে একজন 
কর্মচারী ছিলেন। তিনি ছিলেন 
খোঁড়া। সবাই তাঁকে ল্াাংড়া 
দোকানী বলেই চিনত। সে সময় এই 
শত্তিগড়ে বিজয় গৃহ ছিলেন মস্ত 
বাবসায়ী। বিজয় বাবু ছিলেন মিম্টির 
থুব ভক্ত। তাঁর নতুন ধরনের মিট্টি 
খৈতে ইচ্ছে হওয়ায় এ খোঁড়া 
কাবিগব যে মিষ্টি বানান তারই নাম 
ল্বাংচা। ল্যাংড়া থেকে সম্ভবত 
এসেছে নামটা। ক্ষুদিরাম দত্তের 
দোকান এখন চালাচ্ছেন তাঁর ছেলে 
কানাই দত্ত । লাংচা মহল ওদেরই 
দোকান। ঠিক এই সময় বাঁকুড়া 
থেকে এসে এই শক্তিগড়ে মিণ্টির 
দোকান হেম ঘোষ! ভাল 
কারিগর ছিলেন তিনি। ল্যাংচাকে 
আবও জনপ্রিয় করাব পিছনে তরি 
অবদানও কম ছিল না। অবশ্য আশে 
খাঁটি ঘি পাওয়া যেত। এখন তো 
ডালডায় ভাজা ল্াংচা। অবশা 
শত্তিগড়েব কিছু দোকান গাওয়া ঘি 
এর লাংচা এখনও তৈরি কবছেন। 
দামটা একটু বেশি পড়ে এই যা। 
গাওয়া ঘি-এব বড় সাইজের লাংচা 
দূ টাকা পিস, মাঝারি এক টাকা। 
বনস্পতিতে ভাজা লাংচা বড় 
সাইজ দেড় টাকা, মাঝাবি ৭৫ পয়সা 


পিস। 
ল্াাংচা তৈবি করতে লাগে ছানা, 


ময়দা, সবেদা, চিনি, খোয়া! বড় 
সাইজেব গোটা ত্রিশেক লাংচা 
করতে ১ কেজি ছানা, ১০০ গ্রাম 
ময়দা, ১০০ গ্রাম সবেদা, ১০০ গ্রাম 
চিনি এবং লাগে ১০০ গ্রাম খোয়া। 
এরা বলছিলেন, আমাদের যদি 
আর্থিক সংগতি আরও একটু বেশি 
হত অথবা বাংক বা অনা সংস্হা 
যদি আর্থিক সহায়তা দানেব প্রতি 
শর্ত দিতেন তাতলে এই লাংচাকে 
আমরা বিদেশের মাটিতেও প্রতি. 
চিত করতে পারতাম। আরও 
উন্নত শ্রানের ল্যাংচা তৈরি করে 
ভালভাবে পাক করে বিদেশে 
পাঠালে ওখানকার খদ্দেররা নিশ্চয়ই 
এই খাবারকে পদ্থজ্দ করতেন এ 
বিশবাস এখানকার লাংচা বিক্রোতা- 
দের আছে। [] 


পরিবর্তন ২৭ জুলাই ১৬৮৩ / ৯৮ 


্ 58 উই ১৭ রর 
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যেমন মুখরোচক 
তেমনই রোগীর 


পথ্যও বটে 
সুকৃমার দত্ত 


বীবঙ্মের সদর শহর দিউড়ির 
পরসিদ্ধিমোরব্বার জনা । 


বীরভূমের মিন্টিশিল্প ম্লত 
ছানাজাতীয় মিষ্টান্নে সমৃদ্ধ হলেও 





কিঞিত মন্দা দেখা [গাছ। কাঠ 


একটি কোমপানি প্রতিষ্ঠা কবেন। 


এঁতিহা, প্রাচীনত আর য়. কোমপানিব নাম £ "ডি সি ভৌমিক বাবসায়ীদের নির্বিচাব গাছ নিধনের 
বৈশিম্টো মোবব্বাই হচ্ছে বীরভূমেধ .: এন্ড কোম্পানী, বীরভূম মোবব্বা'। ফলে বনজসম্পদের ঘথেন্ট অপবাব 


তাঁধ পুর ভোলা ভৌমিক এক হাবে মোবব্বা শিপও মাব খাচ্ছে । 


শেঠ মিঘ্টাদ্ন। একদিন, এর খাতি 


ছিল ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সুদূর বিলে. সাক্ষাৎকারে জানালেন, দ্বিতীয় শতম্ল আমলকী ধথেন্ট পরিমাণে 
তও। নীরভমের শ্রে্ঠ মিষ্টান্নের মহাযুদ্ধের মাগে পর্ষদ ঠাঁদেব পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে কিছ 
রঃ /কামপানি ভাবহবর্ষেব বিভিন্ন নত ডা দা 


কথা জিন্টাস কবা হলে আজও তাই 
মোলব্বার কথাই ঝলেন বীরভূমেব 
/লাকজন! 
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টে সা চ 


পাদেশ চাড়া বিলাতহ মোবব্বা 
ধপ্তানি কর হন। 

সিউডি মিউনিসিপ্যালিটিব পান্দমন 
চেযাবম্যান এবং বর্মান কমিশনার 
বসণত দে স্মহি চালণ করতে গিয়ে 
বললেন, 'লবঙ সিনহা, সাব আশু 
£হাষ মুখাবজ্তি সিউডিব মোখবন্বা 
এত পছ্ছন্দ করতেন যে পায সময়েই 
ভাবা এখান থেকে লোকমাবফৎ 
মোবব্বা নিয়ে যেতেন) 

বশ কষেকে বছব আগে পর্যন্ত 
নানা অসুখে মারববা বখহাবেব 
পেসন্রিপ শন করাতন কবিরাজেব।। 
পেটেব গোলমাল উপশমে বেল। 
বন্তশপন্ত, প্ুবিসি, কোদ্টি কাঠিন 
গাব ত্রিমিব জনে। চাল কমডো। 
অর্শ, পিওশুল, শোখ স্ববভগ্গোব 
উপশমে হরিতকী। সবাস্ছের উন্ন 


রী 


এই মাবব্বা সিউড়িহে সমধিক 
পসিদ্ধি লাত কবলেও এব উৎ পণ 
স্হল সিউড়ি থেকে ৯৩ কি মি দরে 
বাজনগনব । একদা বীবভমেব বাজ 
ধানী। বাজনগবেব বাঙ্গা বদি উঞ্জ 
গামাল (১৭১৮-৫২) কয়েক জন 
পাঠান মিজ্টান্ন কাবিগর দিয়ে প্রথম 
বেল আব চালকুমাড়োব মোরব্বা 
£তবি কবান। এবং সেটাই বীবভমে 
মোবব্বা ঠৈবিব স্ত্রপাত। কয়েক 
বন্ধ মাগিও বাজনগর থকে 
সেদ্ধকবা কাঁচা ফলমূল আমদানী 
কবাধ পরবে চিনির বসে পাক করা 
হত। কারণ সিউডিপ কাবিগরদেব 


ক্সংস্কার ছিল কাঁচা ফল সেদ্ধ এিরাদা জি নি 


করলে পাপ হয। তিব জন্য আমলকী আব শবীননল করতে হাচ্ছ। তাছ ড়া বাজ্জাবে 
শট মনি গার 
মোবব্বা শব্দটি আববি 'মুরব্বা' 0 তা রা শা [ম. জেলি আমদানি হওযাটাও 
রি স্‌ রর না ঠা ৬ ) 
থেকে এসেছে । মাসলে এটা মুসল িদিবিরলের রান ভিড বা মোবব্বা শিপ মার খাওয়াৰ অনা 


ভম কারণ সমগ সি্টান্ম শিলেপ 


দান। কবিবাজদের বিধানের সহ্গে 
* নানি না চা? পনি 


সঙ্গে তাই মোরব্বা ববসাতেও 


মান মিষ্টান্ন কাবিগবাদেব 
সংসদ বাংলা অভিধানে মোবন্বাব 
অর্থ দেওয়া আছে 'চিনির রসে পাক 
কবা ফলমূল'। কাঁচাফল কিংবা 
মূলগুলোর ছাল ভাল করে ছাড়িয়ে 
নেওয়াব পবে গরম জলে সেদ্ধ 
করার পর ঘন চিনিব রসে পাক করা 


হয়| 


/শানা যায়, দিললি, লখনৌ 
বেনারসই £মাবন্বা তৈরির আদি 
স্তান! সিউড়ি বাস স্টানড সংলগ্ন 
মিঘ্টির দোকান 'মোলখ্না'র মোরঘ্বা 
তৈপ্লিব প্রধান কারিগর মিশির- 
লালজিব বাড়ি বেনারসে। এখনও 
উৎকৃষ্ট আমলকীর মোরব্বা তৈরির 
জন, বেনারস থেকে কাঁচা আমলকী 
আমদানি করা হয়। 


১৯২১ সালে সিউড়ি শহবে 


৯, রিবন ২৭ জুলাই ১৯৮৩ 











নাস প্রয়োজন। ] 
সাধারণত মোরম্ৰা ঠিক মত- 
সংরক্ষণ হলে দশমাস পর্যন্ত তার্‌ 
দ্রবাগৃণ হিক থাকতে পারে। যায়া 
বাইরে থেকে বীরভূমে বেড়াতে. 
আঙমেন তারা মোরন্বা কিনে নিয়ে 
ঘেতে এক সমস্যায় পড়িল । বহন 
করার ঠিকমত পাত্র পাওয়া যায় না। 
মাটির ভাঁড়ই একমাত্র সম্বল । 
বীরভ্মের বিখ্যাত মোরব্বা বাব- 
সায়ী নন্দ দূলাল দে (এদেরই পূর্ব 
পূরণ্ষ কৃঙ্জ ময়রা ৮০ -৯০ বছর 
আগে সিউড়িতে মোরব্বার বাধসা 


শ্রী করতেন) বৈস্তানিক প্রথায় মোরব্ৰা 


সংরক্ষণের উপরে জোর দিলেন। 
তিনি মাটির ভাঁড়ের বদলে পলিথি 
নেব প্যাকেটে মোবব্বা বতন করার 
বিষয় খতিয়ে দেখাছেন। 

সারা বারের মাবমবা সংরক্ষাণের 
জন, বিভিন্ন কচামাল কিনতে সত্তর 





খেকে একলাখ টাকাব প্রয়োজন; : 
সই টাকা সব ব্যবসায়ীর পক্ষে .. 
জোগাড় করা সম্ভব নয়। এ ূ 
বাপারে ব্াংকগৃলো যদি সাহাযোর ' 
হাত বাড়িয়ে দেয় হবে একটা এতিহা-.. 
সম্পন্ন মিষ্টান্ন শিল্প মাথা বুল । 
শাঁড়াতে পারে। 


মোরব্বা ভাল পাওয়া যেতে 
পারে সিউড়ি £ মোরব্বা,দে'জ 
মোবব্বা, দাদুভাই নন্দগোপাজ, . 
জল পান অসীম সৃইটস। বোলপৃর £ 
মিসির যা 
সুইটস। 


বর্তমান দর প্রতিকেজি £ বেল; 
পেপে, হরিতকী, চালকৃমড়ো ক | 
টাকা। শতমূল, আম, পটজ,কাগ : 
জিলেবু, গাজর, কামরাঙা, লংকা ১২ . 
বড 
১৪ টাকা। বেনারসি আমলকী; 
চন্দনমূল ১৬ টাকা। চেরী ২৪: 
টাকা। 0. 77 
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স্শি সি প্র 
ডি বিদধাৎ 
রাবাড় তৈরি করছেন বকিড়াঃ দু 
৬৪ ০: 7 ০৬ ডি ০০ 
দস রি ই একক এততি, রি 
ড় লু রর 'ব্িদ্ ৬২, 
রর এ সা শর 
চে টি নাহি রাজ 
চে, নর টি 3 রি এ 2 শব স্ব ্‌ 
৮ দিন ৯ র শি সন 
২ 





মল্লবাজবংশের ৮শষ রাজা রামকিশোব সিংহদেবেব একমাত্র দৌহিত্র ৮০ 
বছরেব বৃদ্ধ কালিপদ সিংহঠাকুব ই বললেনঃ 'গান বাজনা 'মতিচুর'/তিন 
নিযে বিষুপুব, মাহা হা, দেশি ঘিযে জবজব কবত, মুখে দিলেই মিলিয়ে যেত, 
জলে তাস ত,ভবে এখন ত শ্রাব দেখি না ।' তাঁর কাছ থেকেই শনলাম প্রায় ৩০০ 
বছব শ্রাচগে মল্লবাজাদের পৃম্মপোষক তায়ই বিফৃপুবে প্রথম এই মিন্টি চৈরি 
কবেন গোসাইদাস নাগ মণ্ডল। শোঁসাইদাস নাগ, এই মিথ্টি তৈবি করে 
মল্লরাক্জাদেব দেওয়া খেতাব পেয়ে হলেন গোঁসাইদাস নাগ মন্ডল । তবে 
আমরা বহ্‌ খোঁঞজাখুছি করে কোথাও 'মতিচুর' নামের সেই মিষ্টি খুজে 


পেলাম না। এ সম্বন্ধে 'মল্লিভূম মিঘ্টান্ন ভান্ডাবেব'বামু মযবাব ভাইপো 
জয়ণত নন্দী, বললেন, 'কাঁচা মালেব ভয়ানক দাম, র সহযোগিতা না 


পাওয়া পুর্ভৃতিব জনা কেধল 'মতিচুব' মিষ্টিই নয. সোনামুখীব মনোহবাসহ 
আবো বেশ কিছু মিষ্টান্ন ধুংস হয়ে গিয়েছে । 'পশ্চিমবঙগ মিম্টান্ন বাবসায়ী 

মতি'র নাজা সম্পাদক শত্তিপদ ববাটও আমাদের এই কথা বললেন। 
সমস্যা আজ মিষ্টান্ন শিল্পকে কৃবে কুরে খাচ্ছে । সমস্যাগুলো জানাব আগে 
জেলাব কয়েকটি মি্টান্নেব বিববণ, প্রাপ্তিস্হান, এতিহা নিয়ে আলোচনা করা 
যাক। 
ক) বিষ্পুরের 'মতিচুর 

চাঁপা ফুলে মত ঠালকা বং, বৌদেব মত ছোট দানা, ঘি চপচপে গোল দলা 
মিন্টি। জলে তাসে। 'পিয়াল' ফলেব বীজ থেকে যে বেসন তৈরি হয় তার সঙ্গে 
সামানা চালগুড়ো মিশিয়ে বোঁদেব থেকে সামানা ছোট দানা দেশি ঘিতে ভাজা 
হয়,পরে চিনির বসে পাকান হয়। কাঁচা মালের দর অগ্নিমূলা হওয়ায় এখন এই 
মিষ্টান্ন বাবসা প্রা লু্ত। 
খ)ঞ্বাকৃড়ার 'কালাকান্দ £ 

বাঁকৃড়াব বর্তমানে সেবা মিষ্টি। স্বয়ং জেনারেল কাবিয়াপ্পা, ডাঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায, সাংবাদিক বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নেতাজী 


৯ 
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সৃভাষচন্দ্র বসূ. কবিগুরু রবীন্দুনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকালের 
শল্তি চট্টোপাধায়, বিমল কর, সমবেশ বসৃ,সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাঁকুড়ার 
কালাকান্দ" 'বাঁকুড়ার চিন্তরঞ্জন, বাবড়ি' প্রভৃতির সৃখ্যাতি করে গিয়েছেন । এ 
থা জানা গেল জেলার প্রখাত মিষ্টান্ন বাবসায়ী কালিকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের 
শন্তিপদ বরাট. মাদ্রাজ কাফে ব শ্রীসৌমিত্র নাগ প্রমুখেব কাছে । তাঁদেরই 
কাছে জানা গেল প্রায় ৭০ বছর আগে প্রথম রামনাথ নাগ এবং বৈকৃণ্তনাথ 
বাট সবাসরি দুধ থেকে তাপের তাবতমো ঘন করে যে সুসবাদ মিষ্টি তৈরি 
করেছিলেন তা মাজ সাবা জেলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন পদেশেও ছড়িয়ে 
শাড়েছে। 
গ)লেপিয়াহাগড়র 'মোগা £ 

বাইবে থেকে দেখঠে বেসনের শুকনো হলুদ দলা, যাব গায়ে আছে শুকনো 
রমেব প্রলেপ। তৈরি হয় ঠিক এভাবেঃ ১ কিলো গ্রাম ছোলার বেসন থেকে 
প্রায় ৪০০ গ্রাম ভাল ঘি ছিয়ে “কুবি ভাজা' (স্হানীয় ভাষায় 'চনা') তৈবি করে 
ওগুলো টেকিতে গুঁড়ো করে ২৫০ গ্রাম ছানা, এলাচগুঁড়ো, পেস্তা ইত্যাদি 
মিশিয়ে দেড় কিলো চিনিব বসে গাল দিয়ে শুকানো করে ঠান্ডা কবে শন্ত দলা 
পাকানো হয। এবাব প্রায় ১ কিলো গ্রাম চিনিব থকথকে রসের পুলেপ লাগিয়ে 
এ গোল্লা শুকিযে নেওয়া হয় | আগে ছিল প্রা ১০ আনা সের | এখন পা ১২ 
থেকে ১৫ টাকা কিলো । 
ঘ) বাক্ড়ার 'চিবঙএ' ঃ 

কাচা ছানা বেটে, প্রযোজনমত চিনি মিশিয়ে, তাপের ভারতমো, বাছেপ সিদ্ধ 


যা 
দি 


পপ বাংলার 
বাইবে কোথাও “কোথাও এই মিশটান্ন 'ভাপা সন্দেশ" নামে বিক্রি হলেও এই 
কেলাতেই প্রথম এভাবে তৈরি কবে এব নামকরণ কবেন ধাঁকুড়াব 'কল্পনা 
সৃইটস' দোকানেব পঙাস নাগ! বাকুড়াবই দেওয়া নাম ও পসন্ত প্রণালীসহ 
আজ পশ্চিমধহ্গের বিভিন্ন জেলায চিপ্তবঞ্ন তৈরি হচ্ছে । 


ও) ইন্দাতসর 'খাহশাঃ 

বাকুড়া জেলাব ইন্দাসে, ময়দা চালেব গুঁড়ো, চিনি দিয়ে 'চাঁদসাই'এবঃ 'মাকু' 
খার্জা নামে দই রকমেব মিষ্টি তৈলি হয। চা খাজা' দেখতে পাটে পাট 
রসে ভাজা মুচমুচে লুচিব মত মিষ্টি এবং মাক্‌ খাঙ্গা দেখতে ঠিক নৌকোব মত। 
খুব মিষ্টি।এই মিগ্ঠান্ম সাধালণত স্তানীয় উষ্সব শাদু পুক্কোব সময বেশি 
পরিমাণে পাওয়া যায়| 
'চ) ছাভনার 'পাড়া' £ 
॥ বুড়ো চন্ডীদাসের জল্মস্তান এই ছাঙনা অঞ্চলের প্াাঁড়াসন্দেশ 
পশ্চিমবঠ্গেধ অন্যানা স্হানের পাড়ার থেকে স্বাদে সম্পূর্ণ ই আজও 


চক ৪5৭ ধারন নন 
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যাঁরা বাঁকুড়া দর্শনে আঙেন ছানার প্যাড়া কিনতে কখনোই ভোলেন দীন! 
দি 


এছাড়া, বাঁকৃড়ার বিখ্যাত রসগোল্লা পাওয়া যায় সোনামূখীর ভজ্‌ রিট, 
গৌরাগ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে, বাঁকৃড়ায় সতীশ নন্দী, গৃইরামবাধূর কাছে, এছাড়া 
কল্পনা সৃইটস-এর চিত্তরঞ্জন, মাদ্রাজ কাফের রাৰড়ি, কালাকান্দ, কালিকার 
দরবেশ, ছানার পোলাও প্রভৃতির খ্যাতি যে কেষলমার বাঁকুড়ায়ই নয় সারা 

ংলায় ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রমাণ, বাঁকুড়ার মানুষ কালিকা মিষ্টাঙ্ন 
ভান্ডারের শক্তিপদ বরাটের দীর্ঘদিন রাজা মিষ্টান্ন বাবসায়ী সমিতির 
গুরুতৃপূর্ণ পদে থাকা। বর্তমানে এই সমিতির সম্পাদক হিসেবে তিনি বিভিন্ন 


সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। 


সমস্যা £ (১) সরকারি দরে চিনি, কাঁচা মাল পাওয়া যায় না (২) মিষ্টান্ন 
শিদ্পের উপর “বিত্রুয় কর' চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে (৩) কলকাতায় 
বাবসায়ীদের 'পুলিশ লাইসেনস ফি দিতে হয় এবং বর্তমানে তা অস্বাভাবিক 
ভাবে বেড়েছে । এই প্রসঙ্গে শ্রী বরাট বলেন ১৯৬৯ সালে পশ্চিমব্গ পরকার 
মিষ্টান্ন শিল্পকে কুটির শিল্পের মযাদা দান করলেও মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা 
চিনি, কাচা মাল কেনার জনা কৃটির শিল্পের কোন রকম সৃযোগ পাচ্ছেন না। 





কান এজ সন্দেশ 

বালি, বালিকা আর বাদাম ববফি- এই তিনের জনাই নাকি মেদিনীপুর 
জেলাব কাঁথি বিখ্যাত । এব মধো শেষেবটি অথাৎ বাদাম বরফির অনা নাম কাজ 
বাদামের সন্দেশ । কাঁথি শহারের উপব দিয়ে গেছেন অথচ এক টুকরো বাদাম 
ববাধ। মুখে ফেলেননি এমন লোকেব সংখ্যা নিশ্চয় বিরল। একশো বছরেবও 
বেশি এই বাদাম ববধিব এঁতিহ;। বাস দত্ত, পুণ্য শয়রা, কালু ময়রা, জীবন গিবি, 
গুণধব গিবি প্রমুখ বাজিন্্া ছিলেন এই মিষ্টান্ন শিল্পের প্রথম কারিগন। 

বত বাদামেব চাষ কাঁথিব বালিয়াড়িতে খুব ভাল হয । ছানা, চিনি,কিসমিস 
আব পেসহা হল এপ অন্যান উপকবণ। সাধারণঠ বাজারে ঘে বাদাম বরফি 
বিক্রি হয ভাব দাম ২৫ টাকা প্রতি কিলো । বিশেষ অবডাবে তৈবি হলে ৩০ টাকা 
দা পুড়। এই মিঘ্টিটি এ৩ শুকনো যে সাতদিন অনায়াসে একে বেখে দেওয়া 
যাঘ। ঠাই ইদ্লিবে, আম্তবিকতায়, উপহাবে, লৌকিকতাষ কাঁথির বাদাম 
বধমি, আজ দব-দূরানেহ পাড়ি দেয় । বিবাহে, শ্রাদ্ধ, অন্নপাশনে পা পেড়ে 
এমনকি পুয়েতিও এখন সেপশনাল আইটেম বাদাম বরফি। 

পাখি মধুক্ষবার সুভাষ গিবি তিনপুক্ষ ধরে এই বাদাম ববফির সা 
বাবসাধিক সম্পর্কে যুক্ত । এককাপ 51 ও একপিস বাদাম বরফি খেতে খেতে 
কাঁথির উঠতি ৩রণ সাহিতিক, সাংবাদিকদেব এখানেই আন্ডা দিতে দেখা ঘায়। 
সুভাষ নিখি উস লাল্বাবৃর দোকান খোঁকে প্রতিদিন আধ কুইনটাল বাদাম 
ববফি নিশম় বিএ হয় সমপহ নবধাটে মা হগ্গিনী সেতু উদ্ধোধন হাওয়ার 
পল কণকা হা খেকে মেচেদা হয শীঘা যাণযার পথে সব বাস বা প্রাইভেট 
কাবধকেহ যেতে হয় লালুবাবুদের এই দোকান মধুক্ষবা, মধূচত্র, কালু ময়রা ব। 
পুচিরাণ সামনে দিয়ে! কাঁথি গ্ুমে যাবে অথচ এক টুকবো বাদাম ববছি মুখে 
ফেলবে না বা প্রিয়জনের জনা এক প্যাকেট নিয়ে যাবে না এ হতে পাবে না। 

তবে সমসাব কথা€ লালুখাবু বললেন । ছানা, চিনি, কাঙ্জু বাদাম সব কিছ্ববই 
দাম নাড়ছে । কাজ বাদামের ব্তমান দর কীথির বাজারেই কিলো প্রতি ৪০ টাকা, 
চিনিব বাজার দর বেড়ে এখন সাড়ে চাব থেপক পচি টাকা । ডাল উপব খিত্র্য 
কবে বোক। চেপেছে । শত মাসে এই বিক্লুয় করের প্রচিবাদে তো সাবা জ্ষলাষ 
মিঘটান্ন বাবসাধীর। একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করলেন । এভাবে বাপাম 
ববফিব উপর চাপ পড়লে বাদাম ববফি ভাব টাতিহা হারিয়ে অন্মশ টাকাব 
বপ্ধধিতে পরিণন হযে মাধে বলে লালুবাবৃর ধারণা । 
ক্ষীর পাইয়ের বাধরশা ূ 

জেলার অন্যতম আর একটি মিষ্টা্ন হল ঘাটাল মহকুমার ক্ষীবপাইয়েল 
বাববশা। মোগল সমাট বাবর শাহ দিললি থেকে বর্ধমান যানার পথে 
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ধারের যোকা এই পিল্পকে "যাস করছে । বাবে ৮4. 
করের বাবসায়ীর বাবসা প্রায় ধৃংসের নৃখে। শ্রী 
বরাট জানালেন গত ৭/৯/৭৮ তারিখে মহামানা সুপরিম কোরট ছোটেল ও: :- 
রেস্তোরায় খাদাবস্ত্রর উপর বিক্রয় কর রহিত করকে এক রায় দিলে, তাক্সি ... 
প্রেক্ষিতে মহারাম্ট, অন্ধ প্রভৃতি সরকার এই কর প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু .. 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর প্রতাহারের ষদলে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছেন। পুর; *. 
তাই নয়,বিক্রয় কর' দপ্তরের বর্মকতারা মিষ্টান্ন বাবসাম়ীদের উপর জুলুম “. 
করছেন বলেও তাঁরা সম্প্রতি শুৃখামন্্রীর কাধে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে « 
জানিয়েছেন বিনা কারণে কোথাও কোথাওটাকস অফিসারদের "দ্ধ দিভেও 
হচ্ছে বাধ্য হয়ে। আবার কখনও কখনও খা্গো "রং ববছায়ের জনা অল্প" 
শিক্ষিত ব্যবসায়ীদের জেল জরিমানা হচ্ছে । অথচ পঃ বঃ সরকার 'খাদো মাপ .- 
মত 'রং' বাবহারের সরাসরি অনৃমতিও দিয়েছেন । তাই সমিতির দাবি, মিষ্টাঙ্ন 
ব্যবসার়ীদের উপযুক্ত, প্রশিক্ষণ দেওয়া হক। 
তা নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁরা প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কৃটির পিদ্পর 'সষ্ধী, ক. 
জড়িয়ে আছেন তাঁদের নিতাদিনের অন্নের সংস্হান হবেএটা কি কম কথা ১৮0০ 
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ক্ষীবপাইয়ে ঘখন তাঁবু ফেলেছিলেন তখন তাঁকে দেওয়া নানা উত্পচৌকনের ] 
মধ্যে তাঁর যে মিষ্টান্ন সবচেয়ে বৈশিম্টাপূর্ণ অথচ ভাল লেগেছিল তিনি নিজেই | :: 
হার নাম দিয়েছিলেন বাবরশা । এই ঘটনার থেকেই বোকা যায় এই মিষ্টাম্নের | 
এ তি, খ তদিনেব | সে যুগে পবান ময়রা থেকে শর করে এযৃগে খোকন চচ্্র | 
লক, বি*বনাথ সিং. সাধন বৈরাগী, বিমল চালক, 'শত্তি, বৈরাগী বিন]... 
বৈরাগী প্রমুখ এই মিষ্টান্নেব প্রসিষ্ধ কাবিগর। 'ঘাটাল_ যাবার, . পা [11৭ 
ক্ষীবপাইতে এক পিস বাববশা সকলেই খেয়ে যান। স্তানীয় চাহিদা ছাড়াও ৮ 
প্রহিদিন প্াকিং করে এখানকার জনতা মিছ্টান্ন ভন্ডার, চণ্ভীচরণ দে'র রি 
দোকান ধা কালীপদ বি*বাসেব দোকান থেকে বাবর শা বর্ধমান, দির্ললি, বোমবে | 
পরত স্গায়গায় পারি দিচ্ছে । কালীপদ বিশ্বাস জানালেন যে তিনি কলকাতার | 
ভীম নাগ কোমপানিকে চিঠি দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তাঁরা ঘদি রাজি হস | 
প্াকিং করে বাবরশা কলকাত্রা পাঠাতে পারেন । কিন্তু কোন উত্তর পাননি 


এ মিচ্টিও শৃকনেো | মঘদা, ঘি ও দৃধ দিয়ে তৈরি শুকনো মিষ্টির উপর খানার 
সময় বস ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। শৃকনো মিচ্টিটি এক বছর পর্যন্ত রাখ যায়ে বলে 
কার্লীপদবাবু জানালেন । তবে রস ছড়িয়ে দেওয়া মাত্র খেয়ে নিতে হবে এখন 
টাকায় ছিনটে বাবরশা পাওয়া যায় বাজারে । অরডার দিলে এক একটা বাবরশ্খ |. 
একটা বড় মাটি কাটার বোড়ার সাইজে করা যাবে ।, তবে এরকম অরডার কেউ 
দেয় না। এখন দু টাকা সাইজের পর্যন্ত এক একটা বাবরশা অরডারে তৈরি হয়। 


কালীপদবাব্‌ জানালেন যে ১$/৩০ ঘর কারিগর এখন এই মিষ্টান্ন শিল্পের |. 
সে ঘুক্ত। এরা দোকানে গড়ে ১০০ খানা করে বাবরশা তৈরি করে । বাইরেও] 
এই কাবিগবদের অনেকে বিয়ে বাড়ি বা অনা কোন উৎসবে ডেকে নিয়ে যায়! 
তখন এরা ৩০০ থেকে ৫০০ খানা পর্যন্ত বাববশা দিনে তৈরি করে দেয়। 

এর সমস্যাব কথাও বললেন কালীপদবাবৃ। "আগেকার মত ময়ূর 'গাধাকা | 
ময়দা বা বিশুদ্ধ ঘি পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তারও দাম হু-হ্‌ করে? 
বাড়ছে । ২০০৯৫ বছব আগে যেখানে ভাল বাধরশা টাকায় ১২/১৪ খানা | 
পাওয়া যেহ এখন ভা টাকায় মাত্র ৩টি । তাও আগেব মত গুণগত মান বজায় |. 
ধাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই বাধসাটাকে আরো একটু 'বড় করার জনা ক্ষীর 
পাইঞ্ছেব ইউকো ব্যাংকে কালী দু দুটো দরখাস্ত করেছেন গণ চেয়ে। | 
ধাংক আন্ত পর্যন্ত কোন উত্তর দেয়ান। 

বাধরশা তৈবি করতে ক্ষীরপাইয়ের জলের নাকি বিরাট ভূমিকা আছে । অন্য ] ' 
কোন জায়গায় জলে এত মুচমুচে বাবরশা হয় না। কলকাতার নোনা জলে তো | 
বাধরশা গড়ার কোন প্রশ্পই ওঠে না বলে কালীপদবাবু জানান। [3 
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॥ আমার অংগের সাবান ওয়েসিস 
৮ আমার প্রিয় সাবান ওয়েসিস 
যে সাবান ভরসা দেয় ওয়েসিস 


৮ ্ 
(9 | ৃ ৰ | র গাপায়াল আাগ্র। মিলস, শিগ্রাটড, 


টাযালট সোপ অতুন িল্লীত্ত একটি উৎক্ুহট পণ্য । 






সাছ।, গালাপী ও সনুজ রঙে পাওয়। মাম। 








মিষ্টান্ন শিল্পের কথা উঠলে বাংলা দেশে যে কটি জেলার নাম মনে আসে 
তার মধ্যে মুরশিদাবাদ অন্যতম । .এর বৈশিষ্টা ও খ্যাতির পেছনে কিন্তু 
মুরশিদাবাদের নবাব, রাজ্জা মহারাজা, জগত শেঠ পরিবার ও জৈন সম্প্রদায়ের 
ভূমিকা বড় কম নয়। মিষ্টান্নের প্রতি এদের আন্তরিক পৃন্ঠপোষকতা ও 
সহযোগী মনোভাব এই শিল্পকে একদিকে যেমন এঁতিহামন্ডিত করেছে, অনা 
দিকে তেমনি পশ্চিমবঙ্গ ভথা ভারতের সর্বত্র এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারকে 


সম্ভব করে তুলেছে । ৮" 


রশিদাবাদের মিষ্টান্ন প্রসঙ্গে মনে আসে জিয়াগঞ্জের মালপোয়া, মালাই 
বরফি, বহরম পুবের ছানাবড়া, বেলডাঙার মনোহরা, রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপরেব 
ম্ষীবপানতোয়া, দই এবং ব*গাবাদের রসকদম্ব। 
জিযাগজের মালপোয়ার উদ্ভব সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও এটা একট 
প্রাচীন মিন্টি 1 খুবই কড়া বসের মিচ্টি। যার ফলে এক সঙ্গে খুব বেশি এ মিগ্টি 
খাওয়া যায় না। বসে ফুটিয়ে ফুটিয়ে এর রং চকোলেট হয়ে যায়। জিয়াগঞ্জের 
এক সময় নাম ছিপ বালুচর । যাব জন্য এই মিষ্টির পোশাকী নাম বালুচরী 
মালপোয়া। সিদ্ধি জার্তীয় নেশার পর এ ধরনের কড়া রসের মিম্টি খাওয়ার 
প্রবণতা মাসে । সিদ্ধি থেকে নানা ধরনের নেশা করার পুচলন স্হানীয় জৈন 
সম্প্রদায়েব মধো খুব ছিল, কিছু কিছু এখনও আছে । তাই আজও জিয়াগঞ্জ বা 
বহিরাঞ্চলের জৈন সম্প্রদায়ের মধো এই মালপোয়া খুবই প্রিয়। নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রও একবার জিয়াগঞ্জে সভা করতে গেলে সেখানকার মানুষ তাকে 
একটা বিরাট আকারের মালপোয়া উপহার দেন৷ নেতাজী নিজে হাতে কেটে, 
কেটে সকলের মধ্যে ভাগ করে নিজেও খান এবং এর স্বাদের ভূয়সী প্রশংসা 
করেন। 
বাবসায়িক অচলাবস্হার কারণে বহ্‌ পৃবনো মিম্টির দোকান উঠে গেছে । 
দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মিষ্টির দোকানটি একটা পৃবনো দোকান । তার দৃই ছেলেব 
পাশাপাশি দুটি দোকান জিয়াগঞ্জের মান বাড়িয়েছে । এখানকার মালাই বরফির 
কতিতু মূলত পার্্ববর্তী বরবড়িয়ার ঘোষেদের। সাধারণ খোয়া বা ক্ষীর 
সকলেই করতে পারে৷ এখানকার ঘোষেরা বিশেষ উপায়ে এ ক্ষীরে ছানা ও 
সুতো-সৃতোর মত এক ধরনের জিনিস তৈরি করেন যাতে স্বাদ অনেক বেড়ে 
যায়। এই জ্জীর থেকে প্রয়োজনমত চিনি ও সুগন্ধি দিয়ে কারিগর উৎকৃষ্ট মালাই 
তৈরি কবেন। মালাই তৈরিতে আজিমগঞ্জের 'ভকতের মিষ্টির দোকান একটি 
অগ্রগণা নাম। ভকতঙ্জী মারা ঘাওয়ায় আজিমগর্জে মালাই এখন আর হয় না। 
ছানাধড়ার কথায় সবচেয়ে আগে মনে আসে বহরমপুরের আদি 
লক্ষ্রীনারায়ণ ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা লঙ্ষ্পীনারায়ণ সাহার কথা। ছেলে 
নবকৃমারের হাতে দোকান সঁপে দিলেও বৃদ্ধ বয়েসে আজও তিনি নিয়মিত 
দোকানে বসেন। বয়স ৮০ র কোঠায়। ছানাবড়া শ্রীসাহা ছোট থেকেই 
দেখছেন। তাই এর উদ্ভব ও খ্যাতি অন্তত ২০০ বছরের বলে তার মনে হয়। 
কাশিমবাঞ্জারের রাজবাড়ির সঙ্গে এই ছানাবড়ার সম্পর্ক অতান্ত ঘনিষ্ঠ। 
এখান থেকে উৎসব ও পার্বণে ছানাবড়া ইংলনড, আমেরিকাতে গেছে। এই 
মাস দুয়েক আগেও নাটোরের মহারাজের নাতনি স্বামীকে সঙ্গো নিয়ে এসে 
মালপোয়া খেয়ে গেলেন, সম্পে নিয়েও গেলেন। কলকাতা হাইকোরটের 
প্রাপ্তন বিচারপতি ও পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন গভরনর সুরজিৎ লাহিড়ি 
এখানকার ছানাবড়ার বড় ভক্তু'। আন্জও তার বাড়িনী মিস্টি এখান থেকেই যায়| 
ছেলে নবকৃম্ার সাহা জানালেন পূর্তমন্ত্রী যর্তীন চক্রবস্তাঁ এই ছানাধড়ার আর 
একড্ন ভক্ত। এখনও বহরমপুরে আসলে এখানে তীর আসা' চাই। গভঃ 
ডিরেকটর বি সি রায় এর খ্যাতি শুনে ১৯৬৯ ও ১৯৬৩-ডে তার পরিবারের দৃটো 
বিয়েতেই এখান থেকে ছানাবড়া নিম্নে যান। শৃধূ তাই নয় তিনি ইংলনড ও 
আমেরিকার বধ্ধূ-আত্ত্ীয়-স্বজনদের এই মিষ্টি পাঠাতে তাঁরা ভূয়সী প্রশংসা 


কস, / জাতিরন ৬৭ আল্াই ১৯৮৩ 


পা 


৮০ 


সি ৭৭৪ 


ছানাবড়া। এ প্রবাদও প্রচলিত হয়েছে এখানকারই ছানাবড়া থেকে। নাটক, 


ই 
সর. 
ও 
রঃ 
-শ 
রি 


করেছেন এর' স্বাদের বল্গে তিনি একটি প্রশংসা পরে জানিয়েছেন ।. চন 


দঃ 
$ 


নভেলেও এর প্রচুর ব্যবহার দেখা ঘায়। মুরশিদাবাদের নবাব.বাহাদূর ষ্যার. 


ওয়াসেফ আলী মীরক্ার বাড়িতেও এই ছানাবড়ার যাতায়াত ছিল | খুবই 


রি 


* 


সৌখিন মিদ্টি। ভাল ঘিয়ে ভেজে তৈরি করতে হয় । এখন ভাল ঘি পাওয়া ঘা. 


না, আর দামেও পোষায় না। ফরে ডালভায় তৈরি ছানাবড়াতে আগেকার স্বান, 


। 


আর আসছে না। ৪/৫ আনা সেরের মালপোয়া আজ ১০/৯২ টাকা কিলো |” 


এই প্রান মিষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন। 


552 ॥ 
অনাত্র এ বিশেষ আর তৈরি হচ্ছে না। এই মিষ্টির বিশেষত এর উপরটা 


বেশ শক্ত, ভেতরটা খুব নরম । তবে পানতোয়ার মত নরম ণয়। এর ভেতরটা. 


মৌমাছির চাকের মত জালি-জালি। এই চাক তৈরি করা বেশ শক্তু। এখানেই 
বহরমপৃরের কৃতিতু। 
বেলডাঙার মনোহরা বলতে নাকু সাহার মিম্টির দোকান । কিছু বিতর্ক 


থাকলেও নাক বাবুর বাবা নবনীকৃমার সাহা এই মনোহরায় জনক বলে স্হানীয় 


মানুষ মনে করেন। নবনীবাব্‌ বা তার ছেলে নাকুবাবূ (ভাল নাম বজগোপাল 


সাহা) আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু মনোহরার খ্যাতি সারা জেলা জুড়ে) 


মনোহরার বয়স ধরে নেওয়া যায় ১২৩-১$০ বছর। অবশ মনোহরা মিন্টা্ন 
শিল্পে পাঁচুগোপাল সাহাও একটি অগ্রগণা নাম । এর ব্যাপক খ্যাতির পেছনে 
তাব ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয় । এই মনোহরা বিভিন্ন সময়ে ইরাক, ইন্বান, 
নেপাল, দিললি, বোমবাই ই হ্যাদি বিভিন্ন জ্ঞায়গায় সুনাম অর্জন করেছে । তবে 


বেলডাডা স্টেশন বা গাড়িতে ডালায় করে হকাররা যে মনোহারা বিক্রি করেন ভা, 
খেয়ে ঘদি মনোহরার মান নির্ণয় করা হয় তাহলে ভূল হবে। এগুলো বেশির 


ডাগ চিনিব ভাগ বেশি দিয়ে কবা হয়। ভাগ মনোহবাব জনা আপনাকে অব শাই 
নাকু সাহার দোকানে আসতে হবে । সবচেয়ে ভাল হয় অরডার দিয়ে করিয়ে 
নিলে । এখন নাকুবাবৃর ছেলেবা মনোহরা করছেন। তারা বলেন, বাবা নাকু 


সাহা যে ধরনের মনোহধা কবতেন তা আমরা আজও পারি না। খুব উৎকৃষ্ট 


ধবনের চাছিকে ভেজে ভাল্প কবে গুঁড়ো করে নিতে হয়। তার সঙ্গে পরিমাণ 
মত ছানা ও চিনি মিশিয়ে এবং তাতে এলাচ, লবঙ্গ, পেসভা, জয়ত্রি, জাফরান 
(বাবহার নেই) দিতে হয়। এরপর তাকে গোল-গোল মন্ড তৈরি করে চিনির 
বসে একটা একটা করে ফেলে প্রথমে কলার পাতায় সাজান হয়। পরে শৃকিয়ে 
গেলে তা শো কেসে তোলা হয় । খুব ভাল মনোহ্ৃবা এক-দু দিনের বেশি রাখা 
যায় না। মনোহরা টাটকা খাওয়াই ভাল। 


রঘৃনাথগঞ্জ জঙ্গীপুরে খুব পুরনো মিছ্টির দোকান খোঁজ কবলে সকলেই যে 
দোকান দেখিয়ে দেবে তা হচ্ছে বাদল ঘোষের ঘিম্টির দোকান। তিন পৃরুষের 
মিষ্টির বাবসা । বাদলবাবু নিজেও প্রাচীন ও বহৃদরী মানুষ । বললেন, এখানকার 
গ্ীর পানতোয়া, ক্ষীব দিয়েই তৈরি হয় । ফলে এর স্বাদ খুবই ভাল্গ, নরম এবং 
মোলায়েম । অনাত্র এখন কিছু কিছু এ মিষ্টি হলেও ঘ্বানা বা ছানার সঙ্গে সামান। 
ক্ষীব মিশিয়ে করা হয় । ক্রীরের পানভোয়া এখানে প্রায় ১৫০ বছর থেকে হচ্ছে। 


এখানে মিষ্টির আব একটি বৈশিষ্টা, এখানকার মত কম দামে মিম্টি ধারা. 


পধ্চিমবাংলার আর কোথাও পাওয়া যায় না। এখন ও এখানে ৮ টাকা থেকে ১০ 
টাকা কিলো মিন্টি। আর তা সম্ভব হয়েছে প্যষ্তি দূধেব জোগানের জনা । 
তবে অতি সম্প্রতি এর প্রচলন কমে যাচ্ছে । 

জঙগীপৃর থেকে কিছু উত্তরে উরঙ্গাবাদ। সেখানকার রসকদম্ব খুবই 
বিখাত । উপরে মোয়ার কোটিং, তার উপব পোস্ত ছড়ান, ভেতরে সৃ্বাদু 
মিন্টি। সব মিলিয়ে এব স্বাদ স্বাঁয়। বসকদম্বের উদ্ভব যদিও মালদায় তৰ্‌ 


উরঃগাবাদের রসকদম্ব তার সমসাময়িক। সাবা শহরের মিদ্টির দোকানে . 


মন্দিরের চুড়োর মত সাজান রসকদম্ব এখানকার বসকদম্বেব এঁতিহ্োর স্মৃতি 


বন করছে ; ভাগলু সাহার মিন্টির দোকানটি পৃবনো। উৎকৃষ্ট ধবনের 
রসকদম্ব তৈবির জনা বা বাইরে পাঠাবার জন্য উরঃগাবাদ নিমতিহার লোক ৷ 


এখানে নির্ভর কবে থাকে । মুলশিদাবাদেব মিষ্টান্ন শিল্পের খ্যাতির একটা বড় 
কারণ এখানকার মানুষ মিছ্টি খানেওয়ালা। এখানকার মহ মিচ্টান্নাপ্রয় মানুষ 
অনাত্র বড় একটা দেখা যায় না। তবে দিনে দিনে নানা সমস্যায় মুরশিদাবাদের 
মিষ্টান্ন শিল্পের সুনাম নম্ট হয়ে যেতে বসেছে । দিনে দিনে কাঁচামাল ছানা” 
চিনির দাম বেড়ে যাচ্ছে! সবচেয়ে যে সমস্যায় সাবা জেলাব শিলপীবা ধুঁকছেন 
তা হচ্ছে বিক্লুযধ কর। বিক্রয় কব ও অফিসাবদের চাপে ভাদের নাভিশ্বাস। 
জঙগীপুবের বাদল ঘোষ বললেন, কলকাতা বা অনান্র মিষ্টির দাম এখানকার 
পায় দ্বিগুণ, অথচ কবেব পরিমাণ এক। ঠিনি বলেন, মিস্টিব বি্ন্য দামের 
উপর এই বিল্ল় কর ধার্য করা উচিং। 

এক কথায় এই মিশ্টাম্ন শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে গণা করে এর উপর 
থেকে বিত্রম়্ রুপ তুলে দিলে এবং নায় মূলে কাঁচামাল সবববাহ করলে 
মরশিদারাদের মিঘ্টান্ন শিলেপব প্রাচীন এ্রতিভাকে মাবাব ফিরিয়ে আনা 
যায়। [1 


আজও এই সরভাঙ্ঞা সরপূরিয়ার কদর সর্ব! বাইরে থেকে যে কেউ 
কৃনগর এলে যাবার সময় সরভাজ্জা সরপুরিয়া কিনে নিয়ে ঘাবেই । তবে 
আগেকার সরভাঙ্জা সরপৃরিয়া আজকাল পাওয়া যায় না। 


সাধারণভাবে সরভাঙ্া সরপৃষিয়া দোকানে যা পাওয়া যায় ভার দাম ৩০,/ 


৩৫ টাকা £কেজি | তবে আগের মত সে সরভাজা সর পরিয়া পেতে হালে সবকম 
'অর্থবয় করে অরডার দিতে হবে । একটি পুরনো মিষ্টির দোকানের মালিকের 


সঙ্গে কথা বলে সরভাজা সরপৃরিয়াব হিসাব নিয়ে জানলাম খুব ভালভাবে 
করতে গেলে বর্তমানে ১০০/১২০ টাকা কেজি দাম পড়বে, তাও খুব বেশি 


এ পরিমাণ করে ওঠা যাবে না। এক কেজি উৎকৃষ্ট সবপৃরিয়া করতে জিনিস 


॥০তি চি ০) থু 
"ই লগে কাবলে বাদাম ১০০ গ্রাম, গীন পেস্তা ২৫ গ্রাম, ছোট এলাচ ১৫ গ্রাম, 
2 ঃ ভাল জ্ঞাফবান ২ গ্রাম, ছানা ও ক্ষীব ৮০০ করে, সর দৃক্গোড়া, চিনি ৪00 মত। 


রা শা 7 


০০০০০ মোটামুটি যা হিসাব পাওয়া গেল তাতে দাম ধরকমই পড়বে । এর মধো ভাল 





সরভাজা 
সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় 


'উহ্‌, সন্দেশ বৃঁদে গা মতিচৃব বসকবা সবপৃবিযা, 
উহ, গড়েছে কি নিধি, দ্যাময বিধি? কত না বৃদ্ধি কবিয়া। 
যদি দাও মাহা খালি আঃ। 
মদীয বদানে ঢালিয়া। 
দ্বিজেন্দুলাল রায় 

ঠাই ঠাঁই নদের তুলনা মাই । নেই তাৰ মিম্টিবও গ্ুলনা ৮ডি এল বায়ের 

মামল থেকে আজ পর্যন্ত। মুখেব ভাষার মতই নদীযার মিষ্টিও সুমধুর । 

কলকা হাব মিট ও কষনগবের মিছিটব কাছে হাব মেনে যায়,এমন ঠাব সবাদ। 

আাজ ও নদীযার বিভিন্ন স্তানে বিভি"" বনের মিম্টিব নাম কেবল বিখ্যাতই 

নয়, সৃস্বাদও। শদীয়াব মিঘ্টিব মধ বৃষান্নগবেব সবতা্গা, সবপ্রবিয়াণ খাতি 
জিও সর্বত। 

শীনগেন্দ নাথ বসু সংকলিত ও পুকাশিত 'বিশবকোষা (১৩১৭) গ্রন্তে এই 
সরভাজ্জী, সবপৃবিযা সম্বন্ধে বলা হযেছে (৯৮৩ পৃহ) 

'সবপুবিয়া -(দেশজ ) খাদাদব বিশেষ 1 উহা দৃগ্ধেব সব, ছানা, চুদীব, বাদাম, 
পেস্তা প্রভৃতি দ্বাবা প্রপহৃত হয । কৃষনগবেব সবপুবিয়া বিখশাত ও মি 
উপাদেয় খাদ | 

সবশাক্জা (দেশজ) খাদ'দুব বিশেষ । দন্ধেব সব পাবিযা পাবিয়া ভুলিযা 
ঘৃহে ভাজিয়া চিনিব বসে ফেলিতে হধ। খাইতে তি সৃদ্বাদ।? 


জাফবানেব দাম সব চেয়ে ধেশি আব পাওযাও শন্তঃ। 


সবভাজা করতে দধ জাল দিযে পৃরু সব ফেলে সেই সর পর পব.সা্জিযে 
ভাল ঘিযে ভেজে চিনির বসে ফেলতে হবে। 


মাগেকাব সবভাজা সরপুরিয়া তৈরির নামডাক ছিল, এতিহা ছিল নদীয়ার 
সংস্কৃতিব সগ্গে। তখনকাব দিনে ব্বাক্লেশ্বর ক ডা, অধর কন্তা, ভবহ কন্তাব 
নাম ছিল সবভাঙ্গা সরপুরিযার জনয। দ্বিজেন্দলাল বায় তাঁব গানে, পমথ 
চৌধুবী তাঁর বচনায মমব কবে রেখে গেছেন এই সবভাজা সবপ্ররিযাকে। 
আজকাল দক্ষ মিন্টান্ন শিল্পীর অভাব যছিও আছে হবৃও আলক্তও দই এক জন 
মিষ্টান্ন শিল্পী যারা আছেন তাঁরা সরভাঙ্গা সবপৃরিয়ার নাম বঙ্জায় 
বেখেছেন। একজন শিল্পী দুঃখ করে বললে 'জিনিসেব দাম বোড়েছে, 
ভালভাবে কবতৈ গেলে মনেক টাকা খবচ তবুও মাঝে মাঝে মাসল সবভাজা 
সরপৃবিয়াধ অবডাধ পাই । কিল্ছু ভাল জাফবান পাওয়া শড। গেলেও এত 
দাম মে অনোক পেবধে গঠেন না। 


কৃষ'নগেব সরতাঞ্জা সবপুবিয়া ছ্বাড়াও শদীযাৰ বিভিন্ন স্তানে ঘেসব 
মিষ্টিন নামডাক মাছে তাব মধে উল্লেখ যোগ্য বাণাঘান্টব পান হৃষা, 
শাশ্তপূবেব নিখৃঁতি, মুড়াগাছাব ছানার জ্িলিপি, গোটিপাড়া, ধর্মদা 
বেথ্যাডহনীব কাঁচাগোন্লা, (েতাইয়েব চমচম, কালীগতঞ্জণ বসকদম্ব 
প্রভৃতি। হবে আজ্জ সবই শ্রতীছেব কিংবদল্তিতে দাঁড়িয়েছে । কাবণ ভাল 
ক্গিনিস পাওয়া যায না, শাল মিষ্টাম্ম শিল্পীবও আভাব। ঠাছাড়া ভাল 
িনিলের আঠাবে অনেক শিলপীই মাজকাল আনা মিঘ্টান্ম কবি বাধা 
হচেন্ছন। 

তবে বর্ণমানে মানুষের চাভিদার তাগিদে সেকালের ছানাজগাত মিষ্টিন মধ্যে 
আডাকাল মাখাসন্দেশ, বাদামের ববফী, দেদামোগ্ডাকছানাব গজাব আজও 
2088158 মালোকচি॥ £ শ্রী সমীর 





উঁুদবের মিন্টি নিমতাকে যদি] 
শিল্পী বলা হয় তব রাারাটে 
ভৃতপূর্ব মিষ্টি প্রসহৃতকারককে 
ইসা শিল্পী বলতে হবে। ধনা 
মানৃষটি ছিলেন গবিব। দেনহময়ী মা 
নিজের হাতে মিঘ্টি কবতেন, মুড়ি 
ভাজতেন। সুযোগ, পুত্র সেগুলি 
প্রাটফরমে বসে বসে বিশ্রি করতেন 
এককালে । চারপর একদিন 'গ্রামে 
গ্রামে সেই বাভাঁ রটি গেল ভ্রম ।' 
টাকা পযসা আসতে লাগল, তার 
চেয়ে ছড়িয়ে পড়ল মিঘ্টিব স্বখদাতি ! 
পাবনা রাজ্তশাতি, বংপুর বগুড়া, 
ময়মনসিং শিলিগুড়ি আব মুরশি 
দাবাদের গ্রানৃষগৃণি ভিড় কবে 
লাগল তাঁব দোকানে । স্বাভাবিক 
ভাবেই তিনি দোকান কাবছেন তখন 





গাড়ি এখানে না হোক ক কুড়ি মিনিট 
থামাব। সকলের সৃপবিচিত মানুষটি 
হলেন পয়াত হবিদাস পাল। এরই 
সুযোগা পুত্র ইসটাবন বেল ওযেব 
শাম করা খেলোয়াড় বিশ পাল। 
বাণাঘাটেব মিষ্টিগুলির বিখ্যাত 
হবাল কাবণ অনেক । পূর্বতন ই বি 


গাব এবং বর্মানের ইসটারন 
বেলওয়ের শিয়ালদহ বিভাগের 
নামকরা জংশন মসে)শন রাণাঘাট । 
পাঁচটা শাখা লাইন মিলেছে এখানে। 
শহাবব উপর দিয়ে বেল লাইন চাল্লে 
গেছে৷ শতব আর ভার বাবসা কেন্দু 
গাড়ে উঠেছে বেলকে ঘিরে । পয়সা 
ওলা মানৃষের বাস। দন্তফুলিয়া, 


'সৃতবাং 


হঁসিখালি, বগুলাব ছানা বিখ্যাত। 
বাণাঘাটেব ধারে কাছে এককালে 
পচুর গো চাবণ ভূমি ছিল। দেশ 
বিভাগের আগে কুষ্টিয়া প্রভৃতি 
অঞ্চলগুলি থেকে ফুিয়া আর তার 
চাবপাশেব গো চারণ ভূমিতে চবতে 
আসত পাল পাল গর । ঘোষ 
ভায়েবা সাময়িকভাবে ভাঁবু খাটিয়ে 
থাকত 'সখানে। প্রচুর উদ্বৃত্ত দুধ 
জমত। কাছেই বিরাট জংশন 
[স্টেশন আব বাবসা কেন্দ্র রাণাঘাট । 
বাণাঘাটের মিথ্টি (তো 
বিখাত হবেই। 

ছ্বোট শহবটায় সরকারি লাই 
সেনস প্রাপ্ত মিষ্টির দোকানের 
সংখ্যা ৭৩। জন সংখা আশি 
হাজার। ছ্বানা কাটতে পারবে 
দোকানগৃলি দিনে ৬৭৬ কেজি, এ 
হিসেবে দই প্রভৃতির জনন দৃধ পাবে 
৬১৫২ কেজি (সূত্র £ পশ্চিমব্জা দ্ধ 
প্রকল্প, হরিণঘাটা খায়ার)। রাণা- 
ঘাটের বিখ্াাভ দোকানগুলি হল 
হরিদাস পালেব (মাঝে বন্ধ ছিল 
বর্তমানে চলছে), জগ শ্রয়রার 


(ঘর্েশবব প্রামাণিক), মিগ্টিমুখ 
| পামাণিক). মহাদেব ঘোষের, 
কর্মকারেব দোকান । দোকান 
হিসেবে জগু ময়রাব দোকান হরিদাস 
পালের চেয়ে পুরনো । "মিষ্টিমুখ" 
হালফিলেব। এটা চাড়া কোন 
দোকানের সাইন বোরড নেই । জগ 
ময়বার মিন্টিব চাহিদা এখন সবচেয়ে 
বেশি। মিষ্টিগূলি হল পানত্ুয়া, 
বসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা, দই। সব 
মিষ্টি ১০ আর ৫০ পয়সার । 
যন্দেশবর প্রামাণিকের নাতি ভোলা 
দাবি করেন তাঁর দোকানের দই 
মিষ্টি দেশি গরুর দূধ থেকে তৈরি। 
পশ্চিমবাংলায় প্রায় সব মিষ্টিই 
ছানা £থকে তৈবি। ছানা 'কাটা'র 
ওপর নির্ভর করে কী ধরনের মিষ্টি 
তৈরি হবে। রাণাঘাটের বিখাত 
মিথ্টিগুলির প্রস্তৃত প্রণালী নিয়ে 
আলোচনা করা যাক : (৯) 
পান তুয়া। খোয়া (৩০০ গ্রা), ছানা 
(৩০০ গ্রা), ময়দা (৩০ গ্রা), ঘি (60০0 
গ্রা), চিনি (১.২৫ কিলো), জল (১ 
কিলো)। (২) মৌচাক। ছানা (১ 
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কিলো), ময়দা (১০০ গ্রা), মৌরি (& 
গ্রা),ৎ জল (৯ কিলো), সেনট 
(বেনালা)। কাঁচা মৌচাক কাটার পর 
চিনির রসে ফোটাতে হয় যতক্ষণ না 
লাল হচ্ছে (৩) ছানার চমচম। 
মৌচাকের মত তবে মৌরি আর 
সেনট বাদ (৪) ত। ছানা (১ 
কিলো), ময়দা (২০০ গ্রা), বড় 
এলাচ। মৌচাকের মত মোটা রস। 
লম্বাভাবে কেচে বনস্পতিতে ভেজে 
রসে ডোবান হয়। পবিবেশনের 

গোলমরিচের গঁড়ো ছিটিয়ে 
দেওয়া হয়। (৫) ছানার জিলিপি | 


নির্মগি কৌশল নিখৃতির মত। তবে 


ন্যাকড়ার ফুটো দিয়ে “মাল' গরম 
ঘিতে ছিতে লা ফেলা হয়। চিনির রস' 
হালকা। (৬) | রস. 
গোল্লার ছোট ছোট 
দুলীরে ডুবিয়ে তৈরি। চিনি খুব বেশি 
দেওয়া হয়। (৭) কচাগ্নুল্লা। ১ 


কিলো ছানায় প্রায় ৫০০ গ্রাম চিনি। 
কাঁচাপাক, রস বেশি। (৮) কাল 
জাম।| ছানা (১ কিলো), ময়দা 
(২০০ গ্রা) রং গোলাপী, বড় এলাচ 
(৭-৮টা), রস নিখুতির মত মোটা । 


হালকা ' 


পা), চিনি (১০০: গ্রা), পেস্তা 


(কয়েকটি), রাংতা, দারুচিনি । হালকা 
আগুনে কড়াইয়ে বার বার খুনতি 
দিয়ে নাড়তে হবে। গরম সন্দেশ 
যখন গোলাকার হবে হাতের আঙুল 
নাড়ায় - বৃঝতে হবে সঙ্গেশ তৈ 

পেস্তা, রাংতা তখনই যোগ করতে 
হবে। (১০) ক্ষীরমোহন । ছানা (১ 
কিলো), ময়দা (১০০ গ্রা:)। প্রস্তৃত 
প্রণালী সন্দেশের মত। ওপরে 
পাতলা ক্ষীরের একটা আবরণ 
থাকবে । (১১৯) রাজভোগ । রস- 
গোল্লার মত তৈরির কায়দা কিন্তু 


রি ২) আারািম 


ভেতরে ছানা, চিনি: আর রর 
কে হা রা 
দেয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। (১২) কালা-.. 

কান্দ। দৃধ (১ কিলো), চিনি (4৫ 
গ্রা) লেবুর রস (আধ গ্রা), পেস্ভ্া 
বাদাম, রাংতা, দারুচিনি । গনগনে - 
আগুনে দুধ খুব ঘন ঘন নাড়তে হবৈ : 
খুম্তি দিয়ে! কাদা কাদা মত হলে 
চিনি দিয়ে আবার নাড়তে হকে। 

১০-১৫ মিনিট বাপারটা চলবে।. 

নামাবার সময় পেস্তা, দারুচিনি : 
দিতে হবে। 








চার পুরদ্ষ ধবে গগন সৈনদের 
কাবাব । পঞ্চাশ-ম্বাট ধছ্ছর আগে 
গদাই সেন প্রতিষ্ঠা কবেন 'গদাই 
মিষ্টান্ন ভান্ডাব'। তাব অবর্তমানে 
বিনোদ সেন এবং বর্তমানে মদন 
সেন। গগন সেন এবং ছেলে নবি 
সেন চালিয়ে যাচ্ছেন সেই দোকান। 
গগন (সনেব জেতামশাই বাধাবরমণ 
সেনেব ছেলে দুগগিতি বিশ্বনাথ 
পাশেই আলাদা দোকান কবেছেন 
'গদাই সেনের মিম্টান্ন ভান্ডাব'। 
গরদাই মিষ্টান্ন ভান্ডারের কোন 
সাইন বোবড নই, গদাই সেনের 
মি্টান্ন ভান্ডাবেব& সাইন বোরড 
ভেঙে পড়ে আছে, নতুন করে বোরড 
লাগাবার তাগিদ নেই তাঁদেব। 
বহৃদিনের পৃরনো এই দোকানের 
এখনও নাম আছে । মিষ্টির দোকা- 
নের নাম বলতে বললে পুরুলিয়ার 
সকলের মুখেই পথম যে নামটি 
বেরোয় সেটি হল গদাই মিঘ্টান্স। 
ভান্ডার । এই দোকানের রসগোল্লা, 
নিখুতি কালাকান্দের তৃলনা নেই। 
বোমবাই-এর চিত্রতারকা মনমোহন 
জামশেদপুরে তাঁর বাড়ি যাওয়ার 
পথে গদাই মিষ্টান্স ভাণ্ডারে মিস্টি 
খেয়ে যেতেন। তাছাড়া, বিশবজিং 
সৌমিত্র, উৎপল দন্ড এবং 'হীবক 
রাজার দেশের" শ্যটিং-এর 
সতাজিং রায় তাঁর দোকানে এসে 


বি ভি আগরওয়ালা, স্বর্গীয় দেবেন 
মাহাত বিনোদ সেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
ছিলেন। তাঁরা প্রায়ই দোকানে 
আসতেন। 

সেকালে সবকিছুরই প্রাচুর্য ছিল, 
মিম্টাম্নও তৈরি হত অনেক রকম। 
বাবা বিনোদ সেন জানতেন ছানার 
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(৯)ক্ষীরের সন্দেশ | খোয়া (২২৫ 


ভারাইটির কোন প্রশ্নই নেই ।ভাল 
জিনিস তৈরি কবতে খরচও প্রচুর 
বেড়ে গেছে, খদ্দেররা কিনতে 
পারছেন না। একসময় বিয়েবাড়ি 
ইত্তাদিতে প্রচুর অরডাব সাপলাই 
এব কাজ ছ্বিল, এখন তেমন নেই। 
গগনবাবু সাত বছর বয়স থেকে 
দোকানে বসছেন। এখন বয়স 
উনপঞ্চাশ। চোখের সামনেই 
দেখেছেন, দিনগুলো কিভাবে দুর্দিন 
হয়ে যাদ্ছে। আটা, আয়দা, চিনি, 
তেল, বনস্পতি সবকিছ্বতেই 
ভেজালে ভিৈজালে ছযলাপ, ইচ্ছে 
কবলেও দে জিনিস আর ১তবি কবা 


যায় না। দুধের উৎপাদন কমে গেছে, 


ভালো ছানা পাওয়া যাচ্ছে না'এবকম 
হাজারো অভিযোগ । তিনি আবও 
বললেন, 'মানভূমের বিভাজন পৃক 
লিয়া মিষ্টান্ন শিল্পকে শেষ করে 
দিয়েছে ।' বিহারে থাকাকালীন মান 
ভূম কোরটের আওতায় ছিল ধানবাদ, 
চাইবাসা নিয়ে মাট ভিবিশটি থানা । 
এখন পুরুলিয়ার অধীনে ধোলটি 
থানা। চাষ, চন্দনকিয়ারী, ধানবাদ, 
চান্ডিল খনি এলাকা থেকে মামলা 
মোকদ্দমা এবং অন্যানা কাজে 
আসতেন প্রচুর লোক,তাদের হাতে 
পয়সাও প্রচুর। পুরুলিয়া শহরে 
মিভ্টাম্নের বাক্তারও ছিল, তখন, 
এখন তা কম্পনাই করা যাবে না। 
ভেঙে দ-টকরো হওয়ার সঙ্গে 
স্গেই পুরগলিয়া মিষ্টান্ন শিল্পের 
রভেহেগে গেছে । সন্দেশ গলির 
'বান্ধব মিহ্টান্ন ভান্ডারে'র প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে হালে। কেদার সেনের পর 
করালী সেন, অদ্বৈতচরণ সেন 
পৃরচ্যানুত্রমে দোকান চালাচ্ছেন। 
ভাগ্নে শ্রীম্ত দাস গগনবাবৃর 





তু প্রকার মিছ্টির কাজ। এখন উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করলেন 
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বিহার বেগাল বিভাজন পৃরগ্লযাব 
মিগ্টান্ন শিল্পে আঘাত তেনেছে 
পচণ্ডভাবে | তাঁর দোকানের কাল 
জাম এবং নিখুতি বিশিষ্টভার দাবি 
বাখে। কালাকান্দ আগে শাল হত, 
এখন ছানার £গালমাল। পুরু 
লিয়াতে ভাল চিনিও পাওয়া যায না। 
তাছাড়া তৈরি কবার খবচ এত কেড়ে 
গেস্ছ যে খাদ্দবরা কিনতে পারেন 
না। শ্রীমন্তবাবু আরও বললেন, 
পৃরুলিয়াব মিষ্টান্ন শিল্প আধু 
নিকতা কম্পনা কবা যায় না। এখন 
এখানকার ক্রেতা বলতে গ্রাম! 
ফলেব লোক এবং তাঁদের হাতে 
পয়সাও নেই । তাঁদে চাহিদা গুড়ের 
মিঠাই, চপ, সিঙ্গাড়া, ভাভরা, 
পকড়ি। এববেশি এগোব।৭ সাধা 
নেই। 


সাহেববাঁধ রোডের ' গণেশ ূং 

টস-এব মালিক দৃঃখভঞন দে যদিও 
মিষ্টান্ন বাবসায়ে নতুন তবুও 
দোকান চালাচ্ছেন পবছর। সুন্দৰ 
সাজান গোছান আধুনিক দোকান 
গণেশ সৃইটস-এব প্রথমদিকে বিভ্রি 

বাটা ভালই ছিল,এখন চালান হচ্ছে 
কোনরকমে ! তাঁর দোকানেব নিখৃঁতি, 
্ীরকদম্ব, বসগোল্লা নাম করেছে । 


গত ৮ এপরিল পুরুলিয়া জেলা 
মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ 
সম্পাদক কালীপদ দাসের নেতৃত্বে 
তাঁরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন 
বাবসায়ী সমিতির আহানে হরতাল 
পালন করেছেন বিত্রম়্ কর মুকুবের 
দাবিতে । সৃপরিম কোরটের রায়ের 
ভিত্তিতে হোটেল ও রেস্তোরাঁয় খাদা 
বস্তুর উপর বিক্রয়কর রহি তকরণে 
মহারাম্ট্র সরকার এবং অন্ধ পরকা- 





রের কথা উচ্লেখ করে তিনি বলেন, . 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরং করের 
পরিমাণ বর্ধিত করেছেন। যদিও 
পশ্চিমব্গ সরকার গিষ্টা্ন.. 
শিল্পকে কুটিরশিল্পের ময্গি 
দিয়েছেন কিন্তু কৃটিরশিল্প হিসেবে 
প্রাপা সুযোগ সৃবিধার দিকে ফোন" 
নজর দেননি । দুঃখভঙজনবাবু আরও 


বলেন, কয়লা, জল, পাতা, হাঁড়ি, দ্ধ 

ইতাদি নিম 'এবং 0৮47 

শ্রমিক, মিউনিসিপ্যালিটি ইতাদি 
সকলেই এই শিশ্পের সঙ্গে জড়িত । 

যদিও ডেলি পেমেনট হিপেবেই 

শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় তবু তাদের 

বেতন, খাওয়া জামাকাপড় আমা. 

দেবকে দিতে হয় । আটা, ময়দা, চিনি, 

বনস্পতি ইতাদি দোকান থেকে 

কেনার সময় আমাদেরকে সেল । 

টাকস দিয়েই কিনতে হচ্ছে। তিনি 
একবছরে তিসে দেখিয়ে বলেন, এই - 
ধকন এক বছরে সেল টাকস দিতে ' 
হয়েছে ১৪০৭.৮০ টাকা, মুহুরিক় 
বেতন ধরুন মাসে পঞ্চাশ টাকা করে 
৬০০ টাকা, খাতার দাম 60 টাকা এই 

মোট২০৬৭.৮০ টাকা। আমরা 

লেবারকে এই টাকাটা বোনাস দিতে 

পারি যদি সেল টাকস ছেড়ে দওয়া 

হয়। পচনশীল দ্রবা প্রসম্ততকারক 

হিসেবে হোটেলকে সেল টাকস 

রেহাই দিলে মিষ্টা্প রেহাই পাবে 

নাকেন ফল, পান, মদের উপরও 

ট্যাকস নেই। রং ধাবহারের উপর 

কড়াকড়ি অথচ রং তো আমরা তৈরি 

কধি না, বাজার থেকে যা পাওয়া যায় 

তাই আমাদেরকে ব্যবহার করতে 

হয! আরও মজার বাপার দেখুন 
টক দই এ সেল ট্যাকস নেই। মিষ্টি, 

দই তে আছে। নোনতা জিনিস: 

যেমন চপ. সিংগাড়া, ভাভরাতে সেল 

টাকস নেই, যিন্টিতে আছে, 

এগুলোর কোন মানে হয় : জয়পুর, 

বলরামপুর. ববাবাজারের পেড়া 

শি্পও একই সমসার সম্মৃখীন। 

সবেপিরি -খবাপ্রবণ এলাকা প্ররূ- 
লিযায় মানুষের কাছে খাওয়া পরার 
সমস্যাই প্রধান। কলকারখানা নেই, ' 
সাধারণ মানৃষের হাতে পয়সানেই। 

সৃতরাং ক্রয় ক্ষমতা নেই । মিষ্টান্ল 

শিল্প তাই ধুঁকছে । 0 








"ছানার, লালমোহন 








জল পাই গৃডির বিখাত মিঘ্টান্স 


৮ এ 
বলাত বাঙাপিব পিষ বসত? শাল্লাব, ্, 


কথা দিয়েই শুঝ কব 5 হয়। 

লাটাগৃড়িণ বসগোল্লাব একটা 
এতিহা স্বাধীন হাপর্ব যুগ থকে 
আব্যাহ 51 পমুল্ল দে ব বসগোললা 
এখনো লোকের মুখে মুখে | বিখাত 
মিম্টা্ন বিতিগতা ৪ বসাগাণ্লা 
পুরসতুতবাবী ছিলেন পুল দে। 
কথাগুলো বলছিলেন লাটাগুডিব 
শ্রনা তম বসগোন্লা প্রসত্ুতকাবী 
সৃধীব ঘোষ । সু্ধীবণাবু বললেন, 
প্রফূললবাবৃহ এ ব্াাপাবে নাম 


রসগো না া 





ভালএখন মাগেব মহন পাওযা যাথ 
না, খোলা বাজালে রশি দামে চিনি 
কিনতে হয। দকুধব দাম বেড়েছে | 
প্রশি কিলো সোয়া টিন টিকা! মাঝের 







ভোজনবসিক ছিলেন । 

বেলাকোবাব ধীরেন্দ্রনাথ দে 
সবকাবের চমচম টাগগাইল পোড়া 
বাড়িব চমচমেব কথা মনে করিয়ে 
দেয়। দেশ ময়মনসিংহের টা'গাইল। 
বয়স ৬৯1 আগে কাঁধে নিযে ফেরি 
কবাতেন চমচম। বেলাকোবাব অধি 
কাংশ মিঘ্টান্ন শিলপী ধীবেন্দ্রনাথ 
দে সবকাবের কাছে কাজ শিখেছেন । 
ধীবেনবাবৃব বাবসা শুরু হয় ১৩৬০ 
সালে। বঞ্মানে একমাত্র ছোলে 
বাবসা দেখাশোনা করছেন। চমচমের 
(এক টাকা দামের) সাইজ দেখালে 

খ বড় হযে যানে। একটি চমচম 
একজনে খুব কষ্ট কৰে খেতে পারে। 
১ কে ঙ্গি চমুঢম বানাতে ছানা ৩০০ 
গ্রাম, চিনি ৬০০ গ্রাম, ছ্ীব ১০০ গ্রাম, 
সামান। ময়দা এলাচ পয়োজন। 
১১টা চমচমে ১ কে জি। 

খা হুতেদে বর্ণাসভেদ অন্বিতীয় 
মিচ্টাণ্ন শিল্পী স্পেন কৃড়িব বাদাম 
ববফি ও নলেন গুড়েব সন্দেশ ফলক 
মু কথাগুলি একদা যে মিচ্টান্নের 
দোকান শোভ। পেহ আাজ সে 


রঙ্গেন। তাঁর £দাকান বছর ৮০৯2 ই পমক্কি নিহত 7 
রা ] রর চারি ১ ভি! গায্ববাপুদের  শক্কি দোকান নেই, নেই সেই মদ্ি শীষ 
রঃ ঠ টা গড়িব একমাত্র. বামেল। হো আন্ছেই। শিল্পী । কি“হ মাজও সুবেন কুড়িণ 
ব' পচিশ্াভা। কলকাভায সিল ক, মা বা সর 

পসভাধ প্রহিদ্টাতা। কলি ভালা বণ স্বপন মামু বাদাম বরফি স্মতহ বেছে আছে । 


পৃুল্ল বানৃব পসগোল্লা শিষেছে ! 
নিল্রই বনাতঠন। কথা পসা্ছ 
সুপীব ঘোষ বল্লেন, এখন লাট। 
গুডিতে মা ৮ ৯টি কুলাকান 
ধসঃগাল্লা নবি হয়| শ্রাগে ছিল 
প্রম্লেলবাবুব এখটি [দোকান । সহ 


পপণৃড়িণ ছানাব জিলিপিন খবব 
বা্খন। কথা ঠাঁছিল ধপগৃড়িব 
বব শী পমাহন ঘোষের সাতগ। বয়স 
৫২ দেশ ঢাকা | বচ্ছব ১৫ ধবে তিনি 
এ বাবসা কপছেন। ধূপগুডি মিশ্টান্ন 
বধবসায়ী সম তব সম্পাদক বেবতী 





পাত কুডিণ আত্রীয স্বজনদের 
অনেকেই সৃবেন কুড়ি নামটি ববহাব 
কাল থাকেন! 

১/সব নাদাম বহি, তশি কবাততি 
৫ /সন দধন ছানা দখকাব। চিনি 


টি দে আাধাপায় ধৃত ব্াদাজ 7৮১ 
সামা) এখন ঘামিল। কাত শাবু বলনা, ধপগৃডিব শন তম ধ সা নী ৰ 1. হা 
রা রে টু ি ৪ 2 ঘা 7 ও) পা 
লাগাচ্ছে ; একি পিশনান বাপ [হন পান ৭5 চাবিক, পযাঃ শিশাতিং ্ষণ | ্ টা শু রা না রর 11 
- পামান, সযদ [৩ 7ধ। দি হি না 
বলেন, দাবি তপিব বশ গগ্তা। এ মিএ সর্নপথম এখানে ছ্বান্াব ক্ষিলিপি 1855 ন 


হাবহম। নিরব কবে'। পরফললবাবৃণ 


হবি কবেন। এখান থেকে একদা 


এ কাটাই এব আব একটি বৈশিম্ট।। 
" এখন কাজ বাদামেধ বদলে সাধারণ 








ছেলেবা শ্রনোব কাছ থেকে হানা হানার জিলিপি আনেকে নিয়ে ্ 
/ «ফী দে রা 12 ন 
নিষে বসগোললা ইবি করছেন । 60 হতেন । এক কে জি ছানার সাঙ্গ; ৫ কাঠ বাদাম ও ডালা বাধহার 
188 চল্ষছ। | কান্পেই স্বাদে, 
পয়সা সাইজেন 5০টি পসগোল্লা ৯০০ গাম ময়দা, ভাল ঘি ৫০ গ্রাম ২... কায়োছ হবাদের হানা 


বি কব ১ কি | ছানা, ৩ কে তি 


| এখ”। বনপপতি চলছে), চিনি ১০০ 









১ 28 খোকন অথতি সফি হবাবুর কথামত 


মারচেনট রোডের 'কাঁঠালতলা' 


চিনি, ১ কে জিতে $9 গ্রাম মঘদাব গ্রাম ও খাওয়ার সোডা একটু 
ও সি ৫ . ঙ্ রা 
পয়োজন | দিনে গড়ে জবা ২০০টিণ েবতীবাবু বলেন, সমসম বলতে মিচ্টাম্স ভাণ্ডাবের বর্তমান মালিক 


মতন ধসাগাল্লা টিবি কবেন। 


পফ্ল্লবানু ১ সেব বসগোল্লা বিক্রি 





রবারদেব ঝামেলায় 
তার টহাপালা বসগোল্লা তৈরি 


চিশিব কোন কোটা নেই । শাল দৃধ না 
তাল ছানা ভাল তব না। 


1 ৮ আত পে 


মি, 


নিরিবিলি 


শাওয়। যায়, আগে পাওয়া যেত না। 


৮১০4 

নী 
১7) টি 270 *৬ ২: 94 
1 টি পদ ২ হ বর 










দলাল চন্দ দাস (সম্পর্কে প্রয়াত 
রে কুড়ি নাতি) বামাম বরফি 


২. রবে 
তি 


দূ 0 শি 


এঁতিহ্া রক্ষায় চেষ্টা করেন,বলে 
জানান। ভাল ও দাঞ্সী অরডারে 


বাবু যথেষ্ট অসুবিধার মধোও যে 
দানার জিলিপি তৈরি করছেন সে 


স্পা 
পসাতগ ডিন বলেন, গলব দুধ উল্লেখ পাবা) বললেন, রি ইতি দধ ও ঘি পাওমা কগিম। ভূত বাবু আলোকচিত্র 2 সৌমিত্র বসাক 


পরিবর্তন ২৭ জলা ১৯৮৭ / ৩৬... 





শিলিগুড়ি শল পাই বোড, যা 
৩১ নমবর জাতীয় সড়ক, তার 
গুপবই ছোট্র গ্রাম ফুলবাড়ি। ফুল 
বাড়িতে পাসতার ধারেই মিম্টিব 
দোকান মণীন্দনাথ ঘোষ মশায়ের | 
ঢাকাব মুনসীগঞ্জ থেকে ১৯৫৩ সালে 
রিফিউজি হযে এসেছিলেন মণীন্দ্র 
বাবু। পাঁচ পৃত্র, ভিন কন্যার জনক। 


বয়স হয়েছে। এখন হেলেবাই 
দোকান দেখাশোনা করেন। ২৩ 
বছরেব দীর্ঘকেশ দীপককে 


দোকানেই পাওয়া গেল। জোম্টের 
দুপুবে মণীন্দ্রবাবৃও দোকানে ছিলেন 
[সদিন। 

নিবিশ ব্রেব দোকান হলেও 
পানহুযা তৈবি হচ্ছে প্রায় কুড়ি বছর 
ধাব। আগে একটি পানতুয়াব দাম 
ছিল ৫০ পয়সা, এখন ৭৫ পয়সা। 
টনিক উৎপাদন হয় প্রায় ৯ কে জি 
মথার্থ ১৮০ খানা । তা বিকালের 


"সই রাজার আমল থেকেঃ 
মিষ্টান্ন শিম্পে কোচবিহার তাৰ 
নিজস্ব এতিহা বজায় রেখেছে। 
ঢাকা থেকে সন্দেশ, ননটোর থেকে 
কাঁটাগোম্লা আর ঈশ্বরদী থেকে 
আসত ছানার জিলিপি। এরপর 
মহারাজা শীতেন্দনারায়ণের আমলে 
ঢাকা থেকে কয়েক ঘর হালুইকর 
কোচবিহারে আসেন। বংশ. 
পরম্পরায় তারা এখনো এই বাবসায় 


নিয়োজিত। 
কথা হচ্ছিল স্বরাজ দাসের 


সঙ্গে । কোচবিহার শহরের কেন্দ্র 
স্হলে অবস্হিত অমৃতলাল দাস 
আনড় সনসের অনাতম স্বত্বাধি- 
কারী দ্বরাজবাবূর শিক্ষাগত 
যোগাতা কলা স্নাতক । গর্বের সঙ্গে 
বললেন, এটা আমাদের জাতবাবসা। 
কোচবিতারের সঙ্গে আমাদের 
নাড়ির যোগ । তিন প্রজল্ম আমরা 
কোচবিহারে আছি। বছরের পর 
আমরা মিথ্টির যোগান দিয়েছি। 
রাজারা খেয়ে তারিফ করেছেন। 
মহারাজা জগদ্দীপেন্দুনারায়ণ 
নলেন গৃড়ের সন্দেশ ভালবাসতেন । 
এখনো আমরা মদন- 
মোহন বাড়িতে মিষ্টি যোগান দিয়ে 
থাকি। আমাদের নিত্টার কোন করা 
নেই। উ্টানের রাজবাড়িতে এখনো 
(আমাদের . নিয়মিত যাচ্ছে। 


র:/ পরিবর্তন হ৭ জুলাই ১৯৮৩ 


স্তানীয় ক্রেতাদের কথা জিক্সেস 
করতে মণীল্দ্রবাবু বললেন-গ্রামেব 
মানুষ চাল কেনবার টাকাই জোটাতে 
পারে না, ভা পানত্য়া কিনবে কী 


করে। 
সমস্যার কথায় মণীন্দ্রবাবু বল- 


লেন-প্রধান সমস্যা হল দুধেব। 
আশপাশের গ্রাম থেকে দৈনিক ১৬ 
থেকে ২০ কেজি দুধ গড়ে সংগ্রহ করা 
যায়। ৪ কেজি দৃধে ছানা হবে দেড় 
কেজি আর সমপরিমাণ দুধে ক্ষীর 
হবেসোয়াএক কেজি ।এতে ৯ কেজি 
মত পাননুয়া তৈরি কবা যায়। 
এছাড়াও পানতুয়ায় লাগে ময়দা, 
চিনি এবং এলাচের গৃড়ো। 

বেশি দুধ পেলে আরো বেশি 
পানতুয়া তৈরি করা যেত। শিলি- 


গঁির হিমূল দৃষ্ প্রকম্প পুসস্গ 
বললেন, হিমুলের দূধে পাউডার 


ভোগ, রাবড়ি, রোলিং সন্দেশ, 
সরপৃরিয়া ছাড়াও প্রায় ২০/২৫ 
রকম মিষ্টি নিয়মিত তৈরি করে 
থাঁকি। কোচবিহারের ছেলে যাঁরা 
বাইরে থাকেন তাঁরা আমাদের মিদ্টি 


নিয়মিত বাইরে নিয়ে যান। 
আমাদের প্রধান কারিগর মনো- 


রঞ্জন ভুট্রাচার্যর বয়স প্রায় ৫৮ 
বছর। গত ৪০ ব্ছর যাব তিনি 


এখালে আছেন। দেশ ঢাকাতে । 
অনেক সমস্যার মধোও আমরা 


আমাদের মিষ্টির মান বজায় 


রেখেছি। কফোচবিহারের একমাত্র 
নিজস্ব মিছ্টি হল প্রাণহররা। যদিও 
আম্মদানি করা হয়েছিল 


কোন একটা সময়ে কিন্তু কালে 
কালে কোচবিহার তাকে নিজস্ব 
করে নিয়েছে। এই মিম্টির একমাত্র 
প্রস্তৃতকারক কদমতলার শ্রীকৃ্ণ 
মিষ্টাঙ্ম ভাম্ডার। কেন প্রাণহরার 


বেশি, কাজেই ওই দৃধে মিষ্টি তৈরি: 


করা যায় না। | 
০৩8 
বেশ মণীন্দ্রবাবৃ। শৃধূু জল- 
পাইগুড়ি জেলা অথরা উত্তরবষ্ণ 
নয়-তাঁর পানত্য়ার খ্যাতি গিয়ে 
পৌছেছে রাইটারস বিলডিংস 
পর্থন্তি। পরিবহণ মন্লী শিবেন 


এসেছেন। পানতুয়ার ধদের 
অনাতম ছিলেন প্রয়াত বিদাংমন্তী 
শংকর. গুপ্ত প্রাক্তন মৃখামন্ত্রী অজয় 


মুখারজি তিনবার তাঁর দোকানে 
এসেছেন খাঠা খুলে দেখালেন সে 
ভাল্িকায় যাঁরা সই করে গেছেন 
58 
পাধায় ভঞ্জ, অমিতকৃমার, 
কাজী সবাসাচী, মানবেন্দু মুখো- 
পাধ্যায়, বন্দনা সিংহ, অমৃক সিং 
অরোরা ইত্যাদি নাষী বাক্তিগণ। 
জল পাইনুঁড়ির কোন বড় সরকারি 
অনুষ্ঠানে ফুলবাড়ির পানত্য়া বাঁধা। 





&ঁ প্রতিষ্ঠানের মালিক গোপাল 
বণিক জানালেন--গৃণের কদর সর্বত্র । 
প্রাগহরা তার নিজগুণে জনমনে 


আসন করে নিয়েছে। পাণহরা 
প্রস্তুত করতে ছ্বানা এবং ক্ষীর 
প্রয়োজন । ছানা কড়াপাকে জাল 
দিয়ে ঠান্ডা করে বেশ কয়েক ঘণ্টার 
বিরতি দেওয়া হয়। এরপর শুকনো 
ছানার সঙ্গে প্রয়োজনমত চিনি 
মিশিয়ে তার সঙ্পো গোলাপজল 
দিয়ে মেখে নরম করে নিতে হয়। 
এরপর ছোট ছোট দলা করে তাতে 
নুরের আস্তরণ দিয়ে এই মিছ্টি 
প্ুস্তৃত করা হয়। 


বর্তমান মিষ্টান্ন শিশ্পে এতো 
অগ্র্ণী হলেও কিন্তু হাজার সমস্যায় 
জর্জ্রিত। 

কোচবিহার থেকে নিবচিত 
পশ্চিমবষ্গ মিষ্টাম্ন বাবসায়ী সমি- 
তির কেন্দীয় কমিটির 'সদস্য রঞ্জিত 


ছুটলেন জলপাইগুড়ি, সিট, 


সাছেবের কাছে। স্যৃদিটা সাহেব. 
ডিসপ্রিকট কনট্রোলারকে ডেকে থে. 
সা উপ 
বললেন। ফুলবাড়ির পানতুয়া 
চাইই। কনট্রোলার সাহেব রানীর. 
হাটের রসগোল্লা প্র্ততকারকের 
কাছ থেকে এক কৃইনটাল চিনি. 
রিকৃউজিশন করে নিয়ে এলেন। আর 
তাতেই তৈরি হ'ল পানত্য়া। সেটা 
নাকি ১৯৬৭ সালের কথা। মা 
মণীন্দবাবূর ডায়েরির পাতায় 
পাওয়া কয়েকটি মজার মন্তব্য 
এখানে পাঠকদের জনা তুলে ধরছি - 


সম্গীতশিলপী মান্না দে লিখেছেন 
-'মণিবাবৃুকে আন্তরিক ধনাবাদ' 
(তারিখ ১৮ ২. ১৯৮২)। ূ 
'পান্ত্য়া দেখেই আনন্দ লাগছে 
খেলে কী হবে তাই ভাবছি, 
আপনাদের মঙ্গল হোক' 
লিখেছেন দ্বিজেন সুখোপাধায়। 
(তারিখ ২৬.৬.১৯৮৩) 
যুবনেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসির 
মন্তব্যে ভো রীতিমত সাহিতা - 
“এখানকার পানতুয়া 
কাকাতুয়ার মত কথা বললে? 
(তারিখ ১৭.৫.১৯৭৫) 
সবশেষে মণীন্দ্রবাব বললেন - 
অন্তত ১৫ দিন আগে অরডার 
পেলে সুবিধা হয়। দূধ সংগ্রহই তো 
সমস্যা । [2 





কৃমার দে জানালেন, পয়সা দিয়েও 
এখানে ভালো দূধ পাওয়া যায় না।৪ 
টাকা কিলো দৃধে ৫ কেজিডে১কে 
জি ছানা হয়। বিয়েব মরশৃমে পয়সা 
দিয়েও দূধ পাওয়া যায় না। চিনি, 
আটা, ময়দা কিছুই সরকার যোগান 
দেন না। খোলা বাজারে এগুলো 
কিনতে হচ্ছে বলে কোনমতে 
অস্তিভু বজায় রাখতে হচ্ছে । আগে 
কিন্তু সব কিছুই তাদের সরকারি 
কোটাতে কম দামে সববরাহ করা 
হত। উপরন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার 
মিন্টির উপর বিক্রয় কর ধার্য] 
কবেছেন। এটা তারা কিছুতেই মেনে 
নিতে পারেননি । এজন, রাজাস্তরে 
যে আন্দোলন হচ্ছে তাঁরা তাতে 
সার্বিকভাবে সামিল হয়েছেন। কিছু- 
দিন আগেই কোচবিহারের মিথ্টির 
হয়েছে। মিঘ্টিতে বং বাবচারের |! 
বিষয় সরকারি তরফে বিধিনিষেধ] * 
আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু 
খাবারের রং বিক্রি কেন বন্ধ করে ' 
দেওয়া হচ্ছে না সেটা তারা বুকে] 
উঠতে পাবছেন না। প্র 
সরকার যদি মিষ্টান্ন শিলেপর] : 
বর্তমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে সহানৃ- 
ভ্তিশীল না হন তবে অচিরেই]. 
মিষ্টান্ন শিল্প" ধৃংস হয়ে যাবে বলে 
তিনি মান ফরেন। [0 
















মোল্লার চক-এর দই 


দক্ষিণ শহবহলিব ডাযমনড 
হারবার লাইনে পড়বে মগবাহাট 
স্টেশন | এই মগরাহাট থেকে হাঁটা 
পথে মাইল দৃই গেলে মিলবে হতশ্রী 
এক গ্রাম। নাম - 'মোল্লার চক'। 
এদেশে ইংরেজ শাসন ভাল মত 
কায়েম হওয়ার পরে (কমবেশি ১০০ 





বছর আগে) অমৃত সমান খাদ্য 
বস্তুটি দই এব আনিচ্ষাবক হিসাবে 


নাম পাওয়া যাচ্ছে মগবাহাট থানা ও 
মোল্লার চক গ্রামনিবাসী পঞ্চ 
ঘোষের। পঞ্চ ঘোষ আজ আর 
নেই। মানেন ভবি নাতিরা! পঞ্থু 
ঘোষের পবে তীাঁব ক্রাতিগোচ্ঠীব 
কয়েক ঘরও এই কাববাব করে 
দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। ভবে একটা 
লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, মোল্লার 
চকে সেই বিখাত দই আব ইদানিং 
খোদ 'মোল্লাব চক' গ্রামে তৈরি হয 
না। তৈরি হয় শিয়ালদা বউবাজাব 
অঞ্চলের পাঁচটি কারখানা-কাম 
ভিয়েন ঘরে। কারখানাগুলির এই 
পাঁচজন মালিকেরহই আদত 39৮ 


হউন 
আধুমিক আর কিছু সাবেকি ধাঁচের 
এক সাদামাটা দোকান | মিষ্টির শো- 
কেসের পিশ্ছনে দাঁড়িয়ে কারবার 
'রদ্খছিজোন খ্ক ফরসা. তরুণ। 





জানাতেই বললেন £ সে স্রিষ্টি এখন 
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ঃ ঠ্ নল (ও কি; 
'ভলোনধ বললেন $. ৯৩ আমার: 
খাবা এলো বেছে আছেন | তারি .. 









আহার পরিচয়, আর. আসার কারণ “ দোকান 
জড় তৈরি রি না দাদা। যে বানাত, : ও উঠল। কার, তর সক্ো: 


ড় হয়েছে বছর ১০/৯২ হুল। , সরতে 
পুলা গ্রছেন উতরপুদেশের এ 


হল মগরাহাটের সেই পঞ্চ ঘোষের 
পাড়ায়। একজন তো এক পঞ্ছু 
(ঘোষের আপন নাতি। গ্রামবাংলায় 
অপরিমিত দৃধের যোগান, যানবাহ- 
নের অসুবিধা , অরডার পত্র 
পাওয়ার অনিশ্চযতা .. এ সবের 
বাধা সরিয়ে মোল্লার চকের দই-এর 
কারিগররা এখন কলকাতার স্হায়ী 
বাসিন্দা। 

৮৬ নমবর অখিল মিস্রি লেনের 
শিব মন্দিরেব পিছনে মলিন এক 
গলিব মধোই গড়ে উঠেছে এক মিনি 
মোল্লার চক। এখানকার বয়স্ক 
এবং অভি্ এক কাবিগব হীরুলাল 
ঘোষের সঙ্গে দ্'চাবটে কথাবাতা 
হল। হীরবাবব জবানিতে £ 
মোল্লার চক গাঁয়ে এখন আর দই 
এর কাববাব করছেন না কেউ । যারা 
তেমন কাববারি, সব চলে এসেছেন 
কলকাতাতে | কারণ » দেশ জুলছে 
এক মন-দেড় মন ধান। এই সিজিনে 
দই এর কাবধাব ডাউন। ওদিকে 
মাঠেও সেই অবচ্হকা। তাই জমি 


০৩৯44 





হি ।শুলাশ 


কারবার এ বছরে সুৃবিধের নয় 
কেন” প্রতিযোগিতা বেড়েছে । দূধের 
যোগান নেই। এই দেখুন পাঁচ টাকা 
লিটার দুধ আজ উঠেছে পনের টাকা 
লিটার। হিসাব হল _ এক কেজি 
দই-এর জন্য লাগবে এক কেজি 
আড়াইশ গ্রাম দূধ। তা. পনের 
টাকায় দূধ কিনে ক টাকায় বিক্রি 
করলে পড়তায আসবে, সেটা একটু 
ভেবে দেখুন দেখি। অখিল মিস্ত্রি 
"লেনেব কারখানার মালিক মদন- 
মোহন ঘোষ | লগনসা হলে এখানে 
কাজ করেন প্রায় পনের কুড়িজন। 
মদনবাবু বললেন £ কিছুদিন 
আগেও খুব “বিজিনেস' করেছি। 
কিন্তু এখন ভাল দুধের অভাবে 
মালের কোয়ালিটি রাখতে পারছি 
না। দূধ আনি চিৎপৃরের নতৃন 
বাজার আর লাগোয়া শিয়ালদা 
বাজাব থেকে । গরুকে ওষুধ খাওয়ান 
জোলো দুধে এ 'কাজ' কিছুতেই 
বসান যাবে না। তাই, বৃঝতেই 
পারছেন এঁভিহাময় এই শিল্পটি যে 
তিলে তিলে ধূংস হয়ে যাচ্ছে, তাতে 
94345858258 
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মালদহের কানসাট- 
ও রসকদম 


দুটি এতিহাময় মিষ্টি-খাবার হল, 
মালদহ জেলার 'কানসাট' ও “রস- 
কদম", ' জেলার মথুরাপুর, কালিয়া- 
চক, সৃজাপুর এবং খোদ মালদহ 
শহরের অনেক দোকানই বেশ 
জমজমাট ব্যবসা চালাচ্ছে এই 
জাতেব ৰারঝরে এবং শুকনো ছানার 
মিন্টিতে। 


দেশবিভাগের আগেই ওপার 
বাংলার নাটোরের সন্দেশ এবং 
কাচাগোল্লা, পোড়ামাটির কানসাট, 
এপারের মালদার রসকদম ও 
কানসাটের প্রসিদ্ধির কথা সবারই 
জানা। কারণ হিসাবে গোটা 
এলাকাতে দুধের অঢেল যোগান 
আর স্কানীয কারিগরদের অভিক্ততা 


ও পট্ুতেব কথা অনসবীকার্য। 

সরকাবি বাসে ৩ ঘণ্টার দূরতেে 
বালুধখাটে যখন দুধের দাম কেজি 
পতি ১৫/২০ টাকা, তখন মালদাতে 
রা মিশবে মাত্র ৫ থেকে ৭ টাকা 
দবে। অবশা বালুবঘাটের মিষ্টি সব 
গরণ্র দূধেব আর মালদাতে অবশ্যই 
মহিষ দূধের। কানসাট ও রসকদম 
তৈবিতে তুলনামূলকভাবে বস. 

কদমেব কারিগরি খুঁটিনাটি অনেক 
বেশি। সাদা ঢমচমের আকারের 
'পাকা মাল'-এর ওপরে ক্ষোয়াক্ষীর, 
ব্রিটানিয়া বিসকূট ও চিনির গুঁড়োর 
একটা মোটা প্রলেপ মাখিয়ে তৈরি 
হয় কানসাট। এবারে বলি রসকদম 
তৈরির বিষয়ে । ছোট কমলাভোগকে 
প্রথমে ক্ষীব দিয়ে চারদিক দিয়ে মুড়ে 
রাখতে হয়। এবপরে পোস্তকে 
কেড়ে বেছে অল্প আঁচে ভেজে গরম 
অবস্হাতেই একটা পাত্রে রেখে 
আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকা মোটা 
চিনির রস (কৃসৃম কুসুম গরম) চামচ 
করে তুলে এপোস্তর মধো চারধারে 
ছড়িয়ে দিতে হবে আর একটা 
কাপড়ের পু্টলি পাত্রটির গায়ে 
অনবরত ঘোরাতে হবে । ফলে গরম 
পোস্তর প্রতি দানার চারপাশে 
গরম রস লেগে প্রতি দানা দেখতে 
সাদা ও আকারে ঠিক সাবুদানার মত 





- হ্ৃবে। এবারে এ দানাগৃলি দূ চারটে 


করে ছড়িয়ে দিয়ে হাতের ভারসাম্য 
সমানভাবে ঘোরাতে হবে সেই ক্ষীরে 
মোড়া কমলা ভোগের পাত্রটা। 
সাবৃদানার মত চিনিতে মোড়া 
পোস্তর দানাগুলি এর ফলে সমান- 
ভাবে মিন্টিটার গায়ে লেগে কারিগরি 
ও স্বাদে সম্পূর্ণ এক নতৃন জাতের 
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ত্রিপুরার মিষ্টিতে এখনও পুব বাংলার স্বাদ মেলে 





ত্রিপুরার মিষ্টান্ন শিল্প 

বাংলার ধাঁচেই গড়ে উঠেছে । তবে 
মিষ্টান্ন শিল্পীরাও স্বীকার করেন 
পুববাংলার যে কোয়ালিটির মিষ্টি 
পাওয়া যেত সে কোয়ালিটির মিম্টি 
এখানে তৈরি করা সম্ভব নয়, যায়ও 
না। প্রধান অন্তরায খাঁটি দূধের 
অভাব। দুধ খাঁটি হলে মিষ্টিও ভাল 
হবে। আগরতলায় খাঁটি দূধ অমিল 
বললে অত্মুক্তি করা হবে না। 
সামান্য পরিমাণ খাঁটি দৃধ হয়ত 
মিলতে পারে কিন্তু মিষ্টান্ন প্রতি: 
ঠানের চাহিদা মেটাবার মত খাঁটি 
দৃধ মেলা ভার। 


আগরতলা শহরের লোক সংখা 
লক্ষাধিক। মিম্টির চাহিদা প্রচুর ! 
একদিন ঘরে, ঘরে মা, ঠাকুরমারা 
যেসব উপাদেয় মিষ্টান্ন বানাতেন 
সে সবের অন্তধনি ঘটেছে দেশ 
ভাগাতাগির পর থেকেই। তাই 
বাঙালি সারা বছরের 
প্রয়োজনীয় মিষ্টির জোগানটাও 
এখন খিপ্টাম্ন প্রতিষ্ঠানের ওপরেই 
ধর্তিয়েছে। একমাত্র আগরতলার 
মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের দুধের প্রয়োজন 
দৈনিক গড়ে আট হাজার থেকে দশ 
হাজার লিটার। সম্পূর্ণটাই আসে 
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আশেপাশের এবং দূরবর্তী গ্রাম 
থেকে ফড়েদের মাধামে। জনৈক 
দোকানদাব বলেন, ভাল মিষ্টির জনা 
প্রয়োজন কাঁচা,বা সদা দোয়া দূধ। 
পরিবহন সঙ্কস্যা তীব্র বলে আগব 
তলায় মিচ্টির দোকানের দৃধ পোঁছিয় 
বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটাব 
মধো। এ জনোই এখানে একমাত্র 
'চানক' (জ্বাল দেওয়া) দূধই সবববাহ 
হয়ে থাকে। 


অবিভক্ত পুববাংলার ব্রাহাণ 
বাড়িয়া ছিল মিন্টির জনা প্রসিদ্ধ । 
ব্লাহাণবাড়িয়া আগরতলার পশ্চিমে, 
পঁচিশ কিলোমিটার দূরে । আগর- 
তলার অধিকাংশ মিম্টান্ন প্রতি- 
গানের মালিক কিংবা তাঁদের 
পূর্বপুরুষ ব্রাহাণবাড়িয়া থেকেই 
এসেছিলেন। ব্রাহাণবাড়িয়া ছিল 
খাঁটি দূধের সাগর । চল্লিশ বছধ 


আগেও সেখানে টাকায় ষোল থেকে 
বিশ সের খাঁটি দুধ পাওয়া যেত। 
লেডিকেনি, ছানার 98 রস- 
শোজ্লা, ক্ষীরভোগ, 

টা ভি মি ডিনার 
জনপ্রিষন মিঠাই । কিংবদন্তি, লরড 
কানিং ঢাকায় এলে একসেরী 
ওজনের এক একটা লালমোহন তাঁর 
খাবার টেবিলে দেওয়া হয়েছিল । 
লেডি ক্যানিং-এর খুব পছন্দ হল 


লালমোহন খেয়ে । সেই থেকে নাকি 
লালমোহনের নাম হজ 'লেডি 
কেনিং, তা থেকে 'লেডিকেনি'। 
প্রস্গাত উন্লেখ করা যায়, এই 
শতাব্দীর গোড়ায় মহাদেব পাঁড়ে 
নামক এক ব্রাহাণ সন্তান উত্তব 
ভারত থেকে কাজের সন্ধানে 
ব্রাহাণবাড়িয়া আসেন। বাঙালি 
দোকান খোলেন । দোকানের নাম £ 
মহাদেব মিষ্টান্ন ভান্ডার। সৃখাদা 
মি্টাম্নের জন্য মহাদেব মিষ্টান্ন 
ভান্ডারের খুব নাম ডাক হয়। 


পাঁড়েজি অনেক আগে গত হলেও 


আজও তাঁর দোকানটি ব্রাহাণ- 
বাড়িয়ার শ্রেঘ্ঠ মিষ্টান্ন প্রৃতিষ্ঠান। 
তাঁর দোকানের নামের সুবাদে 
আগরতলায়ও এ নামে দোকান 


আছে। 
ব্লাহাণবাড়িয়ার জনৈক প্রাক্তন 


মিষ্টান্ন কারিগর এক প্রশ্নের 
ক্তবাবে পরিবর্তনকে বলেন, ব্রাহাণ- 
বাড়িয়ায় লুচি-মোহনভোগ 
ভুত হত খাঁটি ছি দিয়ে টি ঘি 
কোথায় যে এখানে সেই ল্লচি- 
মোহনভোগ তৈরি হবেঃ তাই 
উৎকৃষ্ট জাতের লুচি-মোহনভোগের 
জমানা চিরতরে খতম হয়ে গিয়েছে। 
দুধ, চিনি, এলাচ, পেস্তা ইত্যাদির 
উচ্চমূলা উৎক্ষ্ট জাতের মিষ্টাম্ন 





তৈরির পক্ষে অনাতম রজার 
পাঁচ বছর আগেও আগরতলায় দৃ 
টাকায় চার পদের প্লেট পাওয়া 
যেত। আজ এ রকম প্লেটের দাম 
কম করেও চার টাকা । কোন কোন, 
মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান স্পেশাল মিষ্টান্স 
তৈরি করে এক একটা নাম করণ 
করেছেন - যেমন মিলক ফেক, 
প্রাণহরা, চকলেট সন্দেশ ইত্যাদি। 


পতি চন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, শিষ্টা- 
লও একটি শিদ্প। এই শিশ্পকে 
রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। 
মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় 
মিষ্টাম্নেরও একটা.ভূমিকা থাকছে । 
ব্যাংকগুলি উপযুক্ত হারে খণ দিয়ে 
মিষ্টান্ন শি্পকে সৃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
পারে। সমিতির সম্পাদক হরিপদ 
মোদক বলেন, উপযুক্ত কারিগর 
পাওয়া বর্তমানে কঠিন হয়ে পড়চ্ছে। 
কারণ আজকের যুবকদের মধ্যে 


মিন্টাম্ম কারিগর হওয়ায় উৎসাহ 
দেখা যায় না। আর পাঁচ-দশটা 
কাজে যেমন বাপ দাদার পেশা, 
গ্রহণের ঝোঁক ক্রমশ কষে যাচ্ছে -. 
মিষ্টান্ন তৈরির কাজেও তাই 
শিক্ষালাভের সুযোগ, শিক্ষার প্রসার, 
জীবন ধারণে বায়-বৃদ্ধি ইত্যাছিই 
এর অন্তরায় বলে তিনি খনে 
করেন। 0 


মিষ্টির ছবি 
ভীম চন্দ্র নাগ-এর ফৌজনো 
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বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুর 


__ আনিসুর রহমান. বিভিন্ 


জেনাবেল এরশাদ প্রথম গণ- 
ভান্লিক প্রিয়ার কথা উন্লেখ 
করেন ১৯৮২র শেষ দিকে । তখন 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুব পশ্ধতি- 
গত প্রয়োজনীযতা অনুভ ত হয, 
তবে কোন পন্হা নিধি হয়লি। 
এরই মধো ১৪ ও ১৫ ফেবরম্যারির 
ঘটনায় বাজনীি ও প্রশাসন, উভয় 
পক্ষেব কার্যক্রমকে বদলে দেষ। ১৮ 
ফেবরুয়ারি জেনাবেল এবশাদ 
জাতির উদ্দেশা প্রদত্ত ভাষণে 
ঘোষণা করন জ্াভীয় ডাযালাগব 
কথা। এর পয়োজনীয়ত, বাছ 
নৈতিক প্রক্রিঘাব পুনরুজ্জীবন, সুষ্ঠু 
€ নির্ভবরশশীল ভবিষাৎ বাজনীতিক 
বাবস্হা, পতিষ্তঠার লক্ষা এবং 
উদ্দেশা | সব শষে জাতীয় আঙ্াাপ 
অংশগ্রহণের পুস্তৃতিপর হিসিবেই 
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষো জাতিব 
পতি প্রদণ্ত ভাষাণ /জনারবল 
এবশাদ ঘবোযা রাজনীতির উপর 
থৈকে নিষেধান্জা পরভাহাবের কথা। 
স্বাষণা কারন। 

জেনারেল এবশাদ নিয়ম ভান্তিক 
পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধামে ক্ষমতা 
হৃ্তান্তরের কথা বালছেন। 'এজনা 
অনৃক্ল পরিবেশ সৃষ্টিব পূর্বশর্ 
হিসেবে প্রদতাবিত হয বাজনৈতিক 
আলোচনা । জাতীয় পর্যায়ে নিরতপক্ষ 
নির্ধাচনের মাধামে নির্বাচি  সবকার 
যাতে পূর্ণ মেয়াদকাল কাজ কব 
যৈতে পারে জাতীয় ডায়লগ সেই 
পল্কাও নির্দেশ করতে পারে। 
ঘরোযা রাজনীতির অনুমোদন এই 
প্রেক্ষাপটে অনিবার্ধ। 

বাংপাদেশ বতমানে বয়েছে ৬৯ 
টির মত বড় রাজনৈতিক দল! প্রায় 
১৫টি দল ঘরোয়া রাজনীতি চর্চাব 
প্রথম দিনে ভাদেব কার্যএ্ম শুরু 
করাতে পারেনি। আবো ১০টি 
ছোটখাট দোলেব কে কোথায় কি 
ফরছে তাব হদিশ পাওয়া সম্ভব 
ঠয়নি সেদিন। আর দলীয় অফিস না 
ধাকায় ১০/১২টি দল ভাদেব 
ঘরোয়া রাজনীতি শুর করে দলীয় 
নেতার টৈতকখানায। 

ঘরোয়া রাজনীতির /খালা দবজ্জা 
দয়ে দেখা গেছে রাজনৈতিক দালেব 
নেহুের সংকট, দলীয় অস্হিবভা ও 
সদ্ধান্ততীনতার স্পম্ট ও কব'ণ 
ব্লীজ আপ। 

এরই মধে সবচেয়ে বড় ঘটনা 
নর্টিয়েছে সামরিক শাসন পূর্ব 
ফ্মতারসীন দল বি.এন পি। ক্ষম ভাব 
টচ্চাসন থেকে বি.এন.পি ব জল্ম। 








বিভিন্ন _বাজনৈতিক দল ও শিবির 
থেকে সংগৃহীত এই দলেব পথম 
সাবির নেতৃবৃন্দ। বি এন পিব 
আভান্তরীণ ঢকান্দল সপম্ট হয় 
দলের পতিষ্ঠাতা পূসিডেনট জিয়া 


নিহ'5 হওযাব পর। কোন্দলের 
চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হথ 
সম্পতি। বাংলাদেশের প্রাক্তন 


প্রধানমন্ত্রী ও বি এন পি ব ভাইস 
চেযাবমাান শাহ আজিঙাএ রহমান 
পদ শ্যাগ করেন 5০ মারচা। ২ 
এপবিল বিএনপি একটি গ্রুপ 
কনভেনশন আাহান করবে। তাবা 
বিচারপতি সান্তাব ও পফেসর 
বদরুদ্দোজাব নেহুত্বাধীন কমিটি 
বাতিল কবে দেয়। শামসুল হুদা 
চৌধুরী ও পূফেসব এম এ.মাতিনকে 
যথাএ্দমে সভাপতি ও মহাসচিব 
নির্বাচিত করা হয়। গঠিত হয নতুন 
জাতীয় কমিটি। এই ঘটনাব প্রতি. 
ক্রিঘযায সান্তাব বদবধদ্দোজাব বি এন 
পি থেকে বলা হয ₹কউ দল ছ।ডলেও 
বিএন (পি ভাঙবে না। 

জাসদব থাবায়া বাজনীতির পথম 
দিনে দলের সভাপতি মেজব( অবসর: 
পাত) জলিশের অনুপদ্হিতি 
পসঠ্গে সবাই নীবব থাকেন। 
তাবপবই কোন নোটিশ না দিয়ে 
দলের সাধাবণ সম্পাদক আসম 
আবদূব বব সাণগঠনিক সফব শুরু 
ক”বন। গ্গাসদ আবার দলীয় সংকটে 
পতিত এবং এর আগ একই কাবণে 
হাসদ-ব দলতাগাবা গ্ন কবোছেন 
বং তন দল বাপদ। 

ঘবোয়া বাজনীতি থেকে বাজ 
নৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্তে 
আসতে হবে আসন্ন জাতীয় 
সংলাপে ঠাদেব ভূমিকা কী হবে। 
তারা কোন মন্ামহ পেশ কববেন 

এ পর্যন্ত নাজনৈতিক দলগালোর 
মধিকা'শ কেবল তিনটি 
হাদেব মতামত দিয়েছেন । এক, ১৪ 
9 ১৫ ফেবক্য়াবির ঘটনাবলীর 
বিচাব বিভাঙগীয় তদন্ত, দোষী 
বাতিদদেব শাসিতদান ও বন্দীদের 
মুক্তিদান। দুই, চতুর্থ সংশাধনীর 
প্ববিস্হায় ১৯৭২ সালেব সংবিধান 
চালু। তিন, ঘবোয়া রাজনীতির 
বদলে মবাধ বাজনৈতিক 
তৎপরতাব অধিকার । 

তারপবহই ১৫ দলীয় [জোট ৯ 
এপবিল দাবি দিবস [ঘোষণা করে। 
১৫ দলীয় জোঃটের শরিক দলগুলো 
দাবি দিবসকে সফল করার উদ্দোশা 
শুক কবে সাংগঠনিক সফর ও 
কর্মীসভা । 


জাতীয় ডায়লপগের পদ্ধতি ও 


কাঠামো এখনো ঘোষিত হয়নি। 
কোন পূর্বশর্ত, যা জাতীয় সংলাপকে 
অচলাবস্হার দিকে নিয়ে যেতে পারে 
সে বিষয়টিও সচেতন ভাবে পরিহার 
করা হয়েছে। এখন বাজনৈতিক 
দলগুলো ভেবে দেখছেন ডায়লগের 
পদ্ধতি ও কাঠামোগত দিকটি | এই 
পশ্নে যদি দলগত সিদ্ধান্ত ও বন্দ 
স্হির না হয় তবে দলের ভেতারে 
নতুন মেরুকরণের সম্ভাবনা উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না। এই মেরকরণের 
পশ্নে প্রাধানা বিস্তার ও উদলেখ 
যোগা ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা 
উত্তরাধিকার ও সেনাবাহিনীর প্রতি 
দৃন্টিভঙ্গি। সামরিক সরকারের 
পুতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে রাজনৈতিক 
মতভেদ আছে। অনাদিকে জাতীয় 
ডায়লগে অংশগ্রহণ করলেও, দল 
গুলো সামরিক বাহিনীর সংগে 
আলেচনার বিষয়টি নিয়ে মনস্হির 
করতে পাবছে না। 

প্রান্তদন পেসিডেনট ও ডেমো 
ক্রেটিক লিগ প্রধান খন্দকার 
মোশতাক আহমদ বঙ্গেছেন, ডায়াল- 
গের বাপারে আমাদেব বন্তবা হচ্ছে 
যুদ্ধেব ময়দানেও আলোচনার পথ 
থাকে । আমবা গণতল্তে বিশবাস 


করি। 

১৫ দলীয় 'জোটেব নাপ (হারুন) 
প্রস্তাবিত জাতীয় ডায়লতগর পশ্নে 
একটি একক সিদ্ধান্ত গৃহণ' কবার 
বাপাবে আগ্হী। মালোচনার 
বৈঠকে ১৫ দলের একক কর্মসূচী 
নিপ্য় উপস্হিত হওয়াব পক্ষে মত 
পোষণ কবে! 

জামাতে ইসলামীর মাওলানা এ 
কে এম ইউসৃফ জাতীয় সংলাপ 
প্রসগ্গে মন্তবা করেছেন, 'আলো 
চনায় যোগ না দেওযাব কোন কারণ 
নেই | তবে আলোচনা অর্থবহ করার 
জনা বাজনৈতিক কার্যকলাপের 
উপব নিষেধাক্া হুলে নেওয়া 
দরকার! সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় 
অংশ নেওয়া একটি শাসনতান্রিক 
বিষয় ।' 

জাসদ-র তাত্তিক প্রধান সিরাজ্ল 
আঙলম খানের মতে অস্হিতাবস্হার 
শত্তির চেয়ে স্হিতাবস্তার শক্তি 
অনেক শক্তিশালী । এ কারণেই 
আলাপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে 
এবং ১৫ দলীয় এঁকা অবশ্য 
প্রয়োজনীয় । দলের সম্পাদক আসম 
আবদৃর রব মনে করেন শর্তটা পূর্ব 
শর্ত হলে আলোচনার মধো দেয়াল 
তোন্নার সামিল হবে। 

দলের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু তনয়া 
হাসিনা ওয়াজেদ ডায়ালগ প্রসঙ্গে 


মন্তবা করেছেন £ ডায়ালগ কী জানি 
না। খবরের কাগজে পড়েছি যে 
ডায়ালগ হবে। ফলে কিছু বলতে 
পারছি না। ১৫ দলের বত্তন্ধা 
আমাদের বক্তন্যয। 

ডায়ালগ প্রসঙ্গে বি এন পি-র 
বক্তব্য এখনো সপন্টভাবে আসেনি! 
কনভেনশেনপন্জী বি এন পি-র 
(হৃদা) দু'একজন নেতার মন্তবা "বি 
এন পি ক্ষমতার রাজনীতিতে 


বিশবাসী তাই আন্দোলনের কর্মসূচী 
বি এন পি কর্মী বা সদসাদের 
উৎসাহিত করে না।, 

আওয়ামী লিগ (মিজান) দলে 
প্রধান মিজানুর রহমান চৌধুবী 
১৯৭২ সালেষ সংবিধানকে স 
রাখার নিশ্য়তার পরি 
আলোচনায অংশ গ্রহণের পক্ষে 
মন্তবা করেছেন । 

ঘরোয়া রাজনীতি বাংলাদেশে ও 
এর রাজনৈতিক দলগুলোর জনা 
নতুন ঘটনা নয । নিতত / পরেসিডেনট 
জিয়া সামবিক শাসনকে নিবাচিত 
জনপুতিনিধিব পাবলামেনটে নিয়ে 
যান ঘবোয়া রাজনীতির সৃ্রপাত 
কবেই । জেনারেল এ্ররশাদও গণ 
তান্পিক অবস্তায় দেশকে নিয়ে 
যাওয়াব সংকল্প পুকশ করেছেন 
একাধিকবার | 

ঘরোযা বাজলীত সামরিক সব 

রে শানিত দোশর বাজনৈতিক 
পরিবেশ বদলে দিয়েছে । ১৯৮২ 
সালে সামবিক শাসনকে বিভিন্ন 
বাজনৈঠিক দঙ্গ অভিনন্দন জানিয়ে 
ছিল তা বিস্মৃত ভথা নয়। 

গণতন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষো ডিসেম 
বর নাগাদ ধাপে ধাপে জেলা, থানা 
ও ইউনিয়ন পরিষদে নিবচিন অনু 
ছ্টিত হবে। এ ছাড়া রয়েছে জাতীয় 
নিবচিন। এই কর্মসূচী সামনে রেখে 
এবার নতুন ভোটাব তালিকা প্রণয়ন 
করা হয়েছে । সমপুতি খসড়া ভোটার 
তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে । তার- 
পর তালিকার ভলদ্রান্তি সংশোধন 
হবে। ১৯৭৬ সাল থেকে চলতি 
গপন। পর্যন্ত ভোটার বৃদ্ধির হার ২২ 
দশমিক 6৫ ভাগ। ঢাকা জেলায় 
বয়েছে সবেচ্চি সংখাক ভোটার । এ 
সংখা ৫৩ লাখ ৫৬ হাজার ৭০৮। 
তারপরই বয়েছে কুমিল্লা, ভোটার 
৩৭ লাখ 80 হাজার ১২৬ জন। আর 
ময়মনসিংহ জেলা ৩৬ লাখ ৮ হাজার 
১৪৫ জন ভোটার নিয়ে রম্মেছে 
তূর্তীয় স্হানে। মেট্রোপলিটন 
ঢাকায় মোট ভোটারের সংখ্যা 
বেড়েছে ৪ লাখ ৭ হাজার ৯০ জন। 
খসড়া তালিকা ঢাকার 
ভোটার সংখা ১২ লাখ ৪৩ হাজার 
৭৬৫ জন। ঢাকা শহরে ভোটার 
বৃদ্ধিত্ষ শতকরা হার ৬৬ ভাগ |] 


পরিবর্তন ২৭ জুলাই ৯৯৮৩৫, 62. ৫, 


পশ্ কাহিনী £ অদ্রীশ বর্ধন 
,/' ছবি £ পোলারিস 


সিঁড়ি দিয়ে দুই বন্ধ উঠে আসতেই দুজনে 
ছিটকে গেল দুদিকে । নীরস কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের। 


খুলে দিল ইন্দ্রনাথ। আলোয় ভেসে গেল 





৪৯ / পরিবর্তন ২৭ জুলাই ১৯৮৩ 





কলকাতার হাসপাতালে মানুষ 
জন্মনিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ 





ছিল, কিন্তু এখন 
আমি ভিন্নমত পোষণ করি। আমার 
রীতিমত সন্দেহ রয়েছে, যে সব 
রোগীকে ডিপি দেওয়া হয়, তাদের 
শতকরা কুড়ি জনকেও যথাযথভাবে 
এই,গযুধের কৃফল সম্পর্কে অবহিত 
করা হয়লা।' 


সেপশন' পত্রিকায় লনডন হাস 
পাতালের অবসটেট্রিকস ও গাইনো- 
কলজি বিভাগের জনৈকা সিনিয়র 
লেকচারার । 

নিয়ন্ত্রণের মাবাআ্ক সব কৃফল 
রয়েছে । জনসংখ্যা কমানর সহজ 
উপায় হিসাবে এর মপবাবহার হতে 
পাবে।' 


-সেনটাব ফব এডুকেশন আনড 
ডকুমেনটেশনের (সি ই ডি) সাম্প্র 
তিক রিপোরট । 


ডি পি। পুরো নাম ডিপো 








৮ & 
ং্‌ 


নও ৪ 








পঞ্চাশ দশকের শেষদিকে নতুন 
কনট্রাসেপটিভ হিসাবে এব আবি- 
ভবি। প্রস্ততকারক £ আমেরিকার 
আপজন ()1১101)11) ইনটারন্যাশ- 
নাল কোমপানি। এই ইনজেকশনের 
পর্চাবে বলা হয়-এর একটি মাত্র 
'শট' নিলে তিন থেকে ন'মাসেব জন্য 
কোন স্ত্রীলোক জন্ম নিয়ন্লণের 





দ্রঃখময় হয়ে যায় তাহলে লঙ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা লকাবেন 
না। এর ফলে আপনার বিবাহিত 


জীবনের আনন্দ নম্ট হতে পারে ৷ যথা 
য়েসঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শল্তিৎ ও যৌবন 
রায় লাভ করে দুঃখকে সুখে পরিপত করা যায় । দুর্লভ 
টরুচী এবং মূল্যবান তস্মযুক্ঞব প্রাচীন শাস্ত্রীয় আম়ুবেদিক ফর্মূলা 
কোন এক সময়ে কেবলমান্তর রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
[ এখন সেই শক্তিবদ্ধক ফর্মূলীর চিকিৎসায় আপনিও 
ঈমুস্ত' হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে 
ত পারেন। আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার জন্য হুয়ং সাক্ষাৎ 
চন বা রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামুল্যে পরামর্শ নিন । 
সত গন্র ব্যবহার গোপন রাখা হয় । মহিলারাও নিজ সমস 


গের' জন্য পরামর্শ নিতে গারেন। 


10071111180 
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যাটের দশকের গোড়ার দিকে 
ক্সিনিকাল ট্রায়াল হয়ে এই ওষুধ 
বাজারে চালু হতে আরও কয়েক 
বছব লেগে যায়। তাবপর, কিছুকাল 
হটকেকের মত বিদেশে এই কনটা- 
সেপটিভ চলে। এইসময় পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাক্তাররা 
এই ওষুধেব মাবান্রক সব কৃফল 
রয়েছে । মাসিকের গোলমাল থেকে 
কানসার অবধি নানান বকম এবং 
এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯৭৮ সালে 
আমেরিকা সবকার কনট্রাসেপটিভ 
হিসাবে এর বাবহার বন্ধ করে দেন। 
অলপ কিছুদিন বাদে, ব্রিটিশ সরকাবও 
অনুরূপ নিষেধান্তা জাবি করেন। 
বিদেশে, এখন কনট্রাসেপটিভ 
হিসাবে নয়, অনাভাবে ডি পির 
বাবহাব হয়ে থাকে- তাও বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্ে। 


বিদেশে ডি পি-র যখন এই হাল, 
তখন কলকাতাব দুটি হাসপাতালে 
রোগীদের ওপর ডি পি এবং অনা 
একটি সমগোত্রীয় কনট্রাসেপটিভ 
'নরিজেসট' (এটিও ইনজেকশনরূপে 
দেওয়া হয়) এখন প্রয়োগ করে দেখা 
হচ্ছে-এগুলি কনট্রাসেপটিভ হিসাবে 
এদেশে চলতে পারে কিনা। এটি 
একটি প্িনিকাল ট্রায়াল। এর 
উদ্যোর্তন ইনডিয়ান কাউনসিল অব 
মেডিকাল রিসারচ রা সি এম 
আর)। আমাদের অনুযায়ী, 
অন্তত একশ জন রোগীকে বি পজ্জ- 
নক ও অপুয়োজনীয় গবেষণার 
শিনিপিগ করা হয়েছে । এই রোগী- 
দের মধ্যে কয়েকজন 
যৃুবর্তীও আছেন । আশ্চর্ষের ব্যাপার 
হল্স এদের কাউকেই ইনজেকশনের 
কৃফল সম্পর্কে কিছু অবহিত করা 
হয়নি। ঘদিও দক্ত্র মাফিক কাগজে 
ওদের 'কনসেনট' নেওয়া হয়েছে। 


-গিনিপিগের ওপর বিদেশে নিষিদ্ধ 
করা হচ্ছে 


পাস সপ 





ইনজেকশন নেবার দরছ্ন এই সব 


রোগীদের মাসিকে এখন বিরাট 


রকমের গোলমাল দেখা দিয়েছে। 
প্রাতাহিক রক্তক্ষরণ (319৩৫119) 
ভুগছেন এমন রোগীর সংখ্যাই 
বেশি। আমাদের দেশের স্ত্রী- 
লোকেরা এমনিতেই কম-বেশি 
রক্তাজ্পতায় ভোগেন, তার ওপর 
এই বাড়তি রক্তপাতের ফলাফল কী 
হতে পারে-সহজেই অনুমেয় । 
যেহেত্ব এই ইনজেকশনের 
সাহাযো রোগিণীর দেহে হরমোন 
প্রবেশ. করান হয়, কাজেই প্রতোক 
রোগিণীকে ডি পি ইতাদি দেওয়ার 
আগে ভালভাবে শার বিক ও 
মানসিকভাষে পরীক্ষা করে দেখার 
নিয়ম । বিশেষ, যারা এনডক্রিন বা 
লিভারের পীড়ায় ভ্বুগছেন বা 
মানসিক বাধি 'ডিপ্রেশনে' আক্রান্ত, 
তাদৈর এই হরমোন কিছুতেই দেওয়া 
যাবে না। প্রস্ততকাবক আপজন 
কোমণপানি পর্যন্ত প্রতিটি রোশিণী 
কে ইনজেকশন দেওয়ার আগে 7১00) 
৭1717 করতে ডাক্তারদের নির্দেশ 
দিয়েছেন আমাদের খবর, দৃটি 
হাসপাতালের একটিতেও রোগী 
নলিবচিনের সময় এসব পরীক্ষার 
ধাবে কাছে যাননি গবেষকরা। 
অনেকটা এলোপাব্াড়িভাবে চট 
জলদি বোগী বাছাই হয়েছে । ফলত 
এসব হতভাগা বোশগীব একাংঞ। 
কোনদিনই সুস্হ জীবনে ফিরে 


, আসবেন না-এমন আশংকা করার 


যথে্ট কারণ রয়েছে। একটি 
হাসপাতালের এই গবেষণার মগ্গে 
যুক্ত জনৈক ডাক্তারের মন্তবা 
রোগীদের জীবন নিয়ে আমরা 
ছেলেখেলা করছি । এ দেশেই কেবল 
এই ধরনের রিসারচ সম্ভব । তিনি 
জানান, ইনজেকশন দেবার পরে 
শরীরে হরমোনের পরিমাণের 
(1.৩৬৩1-এর) যে তারতম্য হচ্ছে, তা 
বিভিন্ন রোগীর ক্ষেপ্নে এতটাই ভিন্ন 
যে তাকে কোন রেনজের (77185) 
মধোই ফেলা যাচ্ছে না। সংপূর্ণ 
আনপ্রেডিকেটবল। এই ডাক্তারবাবু 
আরও বলেন, 'প্রায় প্রতিটি রোগীর 
ক্ষেত্রেই মেটাবলিক ডিরেনজমেনট 
ঘুটেছে। এদের কতজনের ক্ষেত্রে রত 
সময় বাদে আবার গর্ভধারণ ক্ষমতা 
ফিরে আসবে, আমরা কিছুই বলতে 
পারি না। ডায়াবিটিস ইত্যাদি 
অসুখেও এরা অনেকে ভূগবেন।' 
(এখানে উল্লেখ করা দর্কার, 
আমেরিকায় কৃকুর ও বাঁদরকে 
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প্রয়োগ করার পয় দেখা গিয়েছে, 
এদেয় ব্রেসট, সারভিফস ও এনডো- 
কানসার হচ্ছে- এই 
পরই ডি পি 'ব্যান' হয়)। 
এই রিসারচ সম্পর্কে সবচেয়ে 
ময়াস্তিক ব্যাপার-এখন এর ভার- 
প্রাপ্ত কর্মকতরা নাকি গবেষণার 
মূল ফলাফলকে চেপে গিয়ে নিজে- 
দের খেয়ালখুশি মতন রেজালট 
“কমপাইল'-এ বাস্ত যাতে করে 
ওদের 'কাজ' ডি পি ও নরিজেসটের 
পক্ষে যায়। রিসারচ যেহেতৃ এখন 
শেষ পায়ে, দৃ'টি কেন্দ্রেই এখন 
ফেভারেবল পেপার' তৈরির তোড়- 
জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে । আই সি 
এম আর-এর কতার্ষাক্তিরা নাকি ডি 
পির সপক্ষেই রিপোরট চান। 
প্রস্গত স্মরণ করা মেতে পারে, 
আই সি এম আর-এর উপ অধিকার 
ডাঃ ব্রীনাথ টা এ-বছরের 
জানুয়ান্সি মাসে একটি বিবৃতিতে 
কনট্রাসেপটিভ তা ডিপি-র 
প্র্বর স্বখাতি করেন। এ বিবৃতিতে 
38 এই কন্টটাসেপটিভটি 
দেশের বিভিন্ন স্হানে ২৬০০ জন 
স্রীলোকের ওপর প্রয়োগ করে 
অতান্ত সন্তোষজনক ফল পাওয়া 
গিয়েছে । 

খোঁজিখবর নেবার জনা পি জি 
হাসপাতাল এবং রামকৃফ সেবা. 
প্রতিষ্ঠান দুটিতেই যোগাযোগ করি। 
প্রথমটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে 
এ হাসপাতালের গাইান বিভাগের 
প্রধান ডাঃ সরোজ ভট্টাচার্যের 
2 রা দেখছেন ডাঃ 
৭ 

এখন গাজী 


শেষে। 

ডাঃ ভ্্রাচার্যের সম্গে দেখা 
করতে প্রথম যেদিন পি জি 
হাসপাতালে যাই, উনি তখন বেরিয়ে 
গিয়েছেন। ওর ঘরে দু'জন মহিলা 
ডার্তর-সম্ডবত হাউস সারজন বা 
পি জি করছেন-উপস্হিত ছিলেন। 
নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাই 
ওরা ডি পির পরীক্ষা নিরীক্ষার 
ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন কিনা। 
“ডিপো গ্রভেরা 2' গুদের একজন 
বলেন, 'সে কাজ তো অনেকদিন হল 
শেষ হয়ে গিয়েছে।' 


কবে শেষ হয়েছে, কাজের ফল কী 
ইত্যাদি যদি ওরা বলতে পারেন বা 
এমন কোন রিসারচ অফিসারের নাম 
যদি বলেন ধিনি আমাকে কিছু তথ্য 
দিতে পারবেন, জিজেস করতে 
ওদের একজন দৃই -একবার ক্ষীণকণ্ঠে 
'মীরাদি' 'মীরাদি' বলেন, তখন 
অন্যজন-নিশ্চয়ই সিনিয়র-ওয় দিকে 
ভর্ঘসনার চোখে তাকান এবং 
আমাকে বলেন, 'না, মানে, আপনাকে 
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ডাঃ জ্চা্যের-গ্গো কথা হলতে 
হবে আমরা কিছু বলতে পারব না। 


আপনি কাল সকাল ন'্টার মধো 
আসুন।' ৃ 

ভারপ্রাপ্ত রিসারচ অফিসার ডাঃ 
মীরা ব্যানারজির ঘর খুঁজে পেতে 
আমীর মিনিট দুয়েক মাত্র সময় 
লাগে। ওর গ্লামনে চেয়ারে বসে 
আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে উনি 
কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকেন, তারপর 
জিক্তেস করেন-'আমার কাছে আপ- 
নাকে কে পাঠাল 2: 

কেউ না। আপনি রিসারচ 
অফিসার বলে আপনার কাছে 
এসেছি। 


আচ্ছা, যাদের আপনারা ডি পি 
দিগ্ছেন, তাদের কাছ থেকে ০০01- 
9611 নিশ্চয়ই নিয়েছেন।' 

“নিশ্চয়ই । কিন্ভু কেন বলুন 
তো» তিনি কফির গ্রাস না 
আমার দিকে ভয়ার্তভাবে তাকান। 
'আপনি ডাঃ ভট্রাচার্যের সঙ্গে কথা 
বলছেন না কেন ' 

ডাঃ সরোজ ভ্টাচার্যকে ২৩ জুন 
রাত ন্টায় ফোন করি। ওঁর সঙ্গে 
ফোনে আমার এরকম কথোকথন 
হয়। 

ডাঃ ভট্টাচার্য, আপনি সম্ভবত 
শনেছেন যে আমরা 11100181016 
0017119067)11৬€ নিয়ে একটি লেখা 
প্রকাশ করেছি। 

-পযা শনেছি। কিন্ত্ব আপনি কী 
চান ১" 

আপনার কেচ্দ্রে তো এই নিয়ে 
কাজ হচ্ছে । আপনি ঘদি আমাদের 
কিছু ইনফরমেশন দেন- 

ফোনে জানান সম্ভব নয়।' 

সেতো নিশ্চয়ই । আগ্ি আসলে 
আপনার কাঙ্ছে একটা ৪11১0111- 
[1011 চাইছি | 


-'আপনি সোখবার এগারটায় 
আসুন ।' 

-ধন্যবার্দ। 

“কিন্তু শুনুন।' হঠাৎ মনে 
পড়েছে, এরকম গলায় ডাঃ ভট্টাচার্য 
বলেন, 'আপনাকে তো আমি কোন 


(যারা দিতে: পারব: মা. 
আমার দেওয়ার একিয়ায় নেই। 
আমি দিতে পারি না। আপনি 
একমাস বালদ যোগাযাগ, করবেন।' 

একমাস ? একমাস বাদে কেন ১ 


এটা আই পি এগ আর-এর 
একটা [79015০11 আই সি এম আর 
বোঝেন ? ইন্ডিয়ান কাউনসিল অব 
মেডিকাক রিলায়চ | এদের [তা 
155101) ছাড়া আমি কিছু বলতে 
পারি না। আপনি গদের সঙ্গে কথা 
বলছেন না কেন? তাছাড়া, মোট 
৬টি 7 এই কাজ এখন 


দেশে কনট্রাসেপটিভ হিসাবে সেখ 


-'আমাদের কাছে সেরকম কোন 
1710177)911011 নেই ।' 

-আপনি সোমবার আমাকে 
আসতে বলছিলেন । আসব কি? 


বিরক্ত গলায়, না। আপনাকে 
তো বললায়, আমি 71191-এর 
ব্যাপারে আপনাকে কোন তথ্য দিতে 
পারব না।' 


-অনা কোনভাবে যদি সাহায্য 
করতে পাপেন ৬585 ছ। 


"লা, পারব পা।' 


ডি পি এবং নরিজেসট সম্পর্কে 
অনা চিকিৎসকরা কী ভাবছেন ? 
প্রখাত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ ডাঃ 
ভবেশ লাহিড়ী বললেন, 'কনট্রা- 
সেপটিভ ছিসাবে খুবই এফেকটিভ। 
কিন্তু এর ব্যবহার একমাত্র তখনই 
করা যেতে পারে, যদি প্রমাণিত হয় 
যে এর কোন কৃফলল নেই। আর 
একটি ব্যাপার, এই কনট্রাসেপটিভের 
সাহাযো পাকাপাকি জল্ম-নিয়ন্ত্র- 
ণেরও আমি বিপক্ষে ।' 

-ডিপি নরিজেসা এগ্রলিকে 
আমাদের দেশের উপযোগী কানট্রা- 
সেপটিভ বলে আপনি মনে করেন ১ 


“না। আমি মনে করি না। 
আমাদের দেশের মেয়েরাও এটিকে 
খুব একটা গ্রহণ করবে বলে মনে হয় 
না। কারণ-ইনজেকশন নেবার পর 
রোজ রোজ ক্রিডিং। এটা, আর কিছু 
না হলেও রীতিমত বিরক্তিকর । 
এছাড়া, এদেশের লোক সহজে 
ইনজেকশন নিতে চান না।' 

ডাঃ লাহিড়ী স্বীকার করেন, এই 
কনট্রাসেপটিতডের অপবাবহারের 
খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। [2] 


১৬ জুলাই সংখ্যার 
কয়েকটি বিশেষ রচনা 


রুশতা সেন 

অন্ধকারের উপলব্ধি 
স্বপন বসু 

নীলকরের অতাঢার £ 
দুই দারোগার চোখে 
চণ্ডী মণ্ডলের উপনাস 
কাঞ্চনজ৬্ছা 

শচীন দাশের গল্প 
সলমরেশ্দ্র সেন গু-এর 
কবিতাগুচ্ছ 

ধারাবাহিক রচনা 
স্বণপুট 

আনন্দশঙ্কর 

পথে পথে 

তাপস গঙ্গোপাধায় 
আমি ও আমার তরুণ 
লেখক বন্ধুরা 

বিমল কর 
সংস্কতিচ্চা $ 
কলকাতার বাইরে/ 
শিলিগুড়ির সংক্কুতিচট। 
এ ছাড়াও অনা।না রচনা 
ও সকল নিয়মিত বিভাগ 
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কবিপক্ষের গান 





রানার 


পঁটিশে নৈশাখ থেকে শুক কবে একমাস ধরে 
বরীন্দসদনেব ববীন্দ উৎসবে প্রতিবাবই যেন নতুন করে 
পবিচয ঘটে সেই মলোকসম্ভব বনত্তিদ্ঘহুব সঙ্গে। 
তাঁরই বহ্ধাবিসতুত সৃণ্টিব পথ বেয়ে কযেক মৃহার্তের 
জনা অরাপ বঠনেব দেশে পৌছই | তাঁব নাটক, 
নৃতানাটা, করি হা, গান দৈনন্দিশতায় বিস্ত' মানুষের 
সামনে ক £ বং, বস, ধানের দিগন্তের উদ্ভাস জাগায়। 
সর অনুম্যানই বসোন্রীর্ণ নিশ্চযই নয, হবু এই 
নিহাগ্রদ্ধা পথ দেখায়, পৌছে দেয তাঁব জোবোতির্সয় 
ধানলোকে, যেখানে অপাপ্তিও পাপ্তি হয়ে ওঠে। 

সেইক্ষনই হাত পাতি যথার্থ শিলপীর্গের ম্বাবে, 
যাঁদের কণ্ঠ, সুব, আবেগ কবির গানের রসলোকে 
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হেমন্ত মুখোপাধায়/আালোকচিত্র £ এন সমীরণ - 


আমাদের তপীচ্ছে দেবাব শত্রি বাখে। এরকম গান যে 


শুনিনি এবাবেল আসরে তা নয়। হবে শিশপী সংখ্যা 


অনুপাতে প্গবণীঘ গাণনব সংখ্যা বড় কম। এবারে ** 


স্রচিত্রা মিএ এবং কণিক্চা বান্দোপাধ্যায় তথা মহিলা 
শিল্পীদের দুই প্রধান আকর্ষণ অনুপচ্হিত ছিলেন। 
পৃকষ শিল্পীদের মধ পথমেই মনে আসে হেমন্ত 
মুখোপাধায়ের কথা ' চিনি ধবীন্দুসংগীভ বিষয়ে 
মানুষের মনে সচে তনড। সৃদ্ি কৰেছেন এসব কথা 





সপ্ত ক্লে সর্প 
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সন্ধ্যা সেন 


বহৃবাব স্বীকার করা যায়। ইদার্নীংকালেব যে কর্টি 
আসবে সেই আগের যুগের হেমন্তবাবৃকে ফিরে পেয়েছি 
তারই একটি আসর হল রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র জয়ন্তীর 
আসব। যেমন সতেজ, সবল সৃর, তেমনই কণ্ঠের 
পরসারতা। ধরা যায় 'সঘন গহন বাত্রি' গানটিব কথা। 
অন্ধবিভাবরীর সংগ পরশহারার বিধৃব তা যেমন আবেশ 
বচনা করে. তেমনই সৃবেব বিপুল বাস্তি 'ভাসাও 
স্বপ্নপাবাবারে' রযতিতে। নিকষকালো মেঘ, মেঘ- 
ছেঁড়া চকিত আলো শ্রাবণধারার অবিবল বর্ষণের 
টুকবো টুকরো দৃশা নিয়ে যে মধূব ছবিটি রচিত হল তাকে 
ছাপিয়ে হলসৃত্ধৃ শ্রোতার মনও তিনি সেই মায়ালোকে 
উধাও করে দিতে পারলেন । তেষনই সংবেদন শীল 
মাড়ম্বরহীন, সাদামাটা ভঙ্গিতে 'প্রা্গণে মোর' 
গানেব উদাসী মায়ারচনা। খজু সুর সঞ্চালন, পূর্ণ 
উচ্চারণ, খোলা গলাব আতি ত আবেগ, এই 
নিয়েই তো 'তেমন্ত! 


দ্িবজেন মুখোপাধ্যায় তাঁর শিন্পীজীবনের প্রথম 
প্যয়ে হয়ত হেমন্ত প্রভাবের আওতায় কিছুদিন 
ছিলেন। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে তাঁব কণ্ঠের গাম্ভীর্যে 
দীর্ঘদিনের চি“ভাব প্রসারে, পরিবেশনায় এমন এক 
সংবেদন শীলতা সুচ্টি হয়েছে যা নিজেব শ্তিতেই 
মনকে টানে। ঠিক এই কাবণেই 'অনেক কথা 
ঝলেছিলেম' কিংবা 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা হয়ে 
উঠেছিল তব নিজের গান। 
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চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় রোমানটিক গানের মাধুর্য সৃষ্টিতে 
নিপৃণ। সেই রডেই অনুরঞ্জিত তাঁর চারখানি গান । মনে 
দাগ কেটেছে 'বড় বেদনার মত' গানটি । গানের প্রতিটি 
কথা যেন হাদয়ের স্ব তঃস্ফর্ত আবেগ থেকেই উৎসারিত 
হয়েছিল । 


অশোকতরু বন্দোপাধ্যায় সুকণ্ঠ এবং গায়কীর 
বলিষ্ঠতায় দীপ্ত হলেও তিনি সব সময় তাঁর গানে 
স্বাদবৈচিত্রা সৃষ্টির প্রয়াসী। তাঁর সম্ধানী মনের বিহাব- 


লব 


মানে না মানা' কিংবা “আমাকে যে বাঁধবে" গান দৃটির 
অন্তলীন বাতাঁ মন 


ভাবেই তিনি সিদ্ধ। 


রঙ সা সি 
এবারে রবীন্দ্র জয়ন্তীর উৎসবে হঠাৎ আলোর | ' "সত . ১১ 


ঘুইয়েই-যখন ধরলেন 'স্বর্গে ই 
তোমায় নিয়ে মাবে', মনে হল গভীর এবং কৌতুক দুটি, 





বলকানির মত হয়ে এসেছে সন্তু মুখোপাধ্যায়ের গান 
তিনি অক্ষয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন চিরকুমা 
সভা নাটকে। কিন্ছু সে ভূমিকার অজস্র গান শধ সূরে 
লয়ে লয়, সূহ্ষ্ম কাজে, নাটকীয় মুত্ত্েবি সঙ্গো সং্গর্ধ 
রেখে এমন অনায়াস দক্ষতায় গেয়েছেন যে, তাঁবে 
রীতিমত গাইয়ের পায়ে ফেলা যায়। 

অরবিন্দ বিশ্বাসের গানের মধো আলাদা একট 
উপভোগাতার রস পৃরোপৃরিই বজায় থাকে। প্রবী। 
শিল্পী সচ্তোষ সেনগৃ*্তর উপস্হিতি ও গান আমাদে, 
অনেক আনন্দ দিয়েছে। 

অর্থা সেনের গানেব ভঙ্গ, কণ্ঠের ধূনি যৌবনকালে, 
সন্তোষ সেনগুতকে মনে করায় যখন তাঁর 'কেন বাজ্জাং 
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কাঁকন' র মধুর ছলনায় সবাই বিবশ। সেই মুগ্ধকারী 
মাধূর্য ছিল অর্থাৰ আবেগভবা গানে । উপবিপাওনা 
মধুবতাব সম্গে তাঁব দাপটের মিলন। স্বপন গপ্ত 
দেবত্রত বিশবাসের গায়কীকেই যেন সযতনে এবং 
স্গোপনে ধরে রেখেছেন। 

সত্রাজিত বস্‌ 'তৈচমার সোনার থালাষ' গানটি সুন্দর 
গেয়েছেন। কিন্তু প্রথম অনুষ্ঠান যতখানি প্রতিশ্রাতি 
তাঁর গানে পেয়েছি সেই তুলনায় বিকাশেব দীপ্তি কম 
কেন” সৃতব্তত সেনগৃস্ত নবাগত কিন্তু তাঁর গাওয়া 'না 
দু ৮০৮, 48) মানে ২17. 
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দ্র হল না" একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল 
বন্দ্যোপাধায় এবং রাজেন্বরী দত্তর ডিসকের 
ট. কিংবদন্তিতৃলা খ্যাতি সত্তেও 

ছ্র? গায়কীর বনের্দীয়ানাতেই ভাল লাগিয়েছেন সৃপূর্ণা 
পি চৌধুরী এবং সৃনন্দা চৌধুরী । 

৯ সূর্তীতি ঘোষ অনেকদিনের শিল্পী। ইদানীংকালে 


এ (ঘি রান সপ ও হজ অভি? হার তা? পদ, £ 
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এ সাধারণ মঞ্চে তাঁর গান খুব একটা শোনা যায় শা। 
কত ঘন্তে ও ভালবাসায় ববীন্দ্রস+গীতের ধ্যান তিনি 
মগ মনের মধো লালন করছেন আজও তারই স্বাক্ষর ছিল 
চট এ তাঁর গাওয়া প্রকৃতি পর্যায়ের দুটি গানে। 

কণ্ঠ সৌন্দর্য এবং পরিবেশনার শিল্পকলায় মুগ্ধ 
করেছেন কৃষ্ণা হাজরা এবং বন্দনা সিংহ । 


চিএ গাওয়া চি 


চ্ঃ 
ডি 
টাভিনজারো রা সকলের অকৃষ্ঠ সাধুবাদ 
অর্জন করেছে । প্রভাত পাল পরিবেশিত “আমার 


সোনার বাংলা' গাই'বার সাবলীল ভঙ্গ মাঝে মাঝে 
শান্তিদেব ঘোষেব গায়কীকে মনে করিয়ে দিয়েছে । 

মহিলা শিল্পীর সংখাধিকা দেখে রবীন্দসংগীতের 
আসরকে প্রমীলার প্লাজহব বললে অত্ান্তি হয় না। 

সুচিত্রা কণিকা এবারে ছিলেন না মাগেই বলেছি । 
খতুও গাননি। স্মিত্রা সেন শুনিয়েছেন 'দিন শেষে রাঙা 

' এবং 'ও যে মানে না মানা তাঁব নিজঙ্গব স্টাইলে | 

নিরলংকাব কিন্তু উজ্জ্বল । 

পূর্বা দাম সুচিত্রা মিত্রর গাযকীকে স্মরণ কবিয়েও 
দবাতশ্ধো প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাত্র একখানি গান গেয়ে 
সকলকে অভিভূত কবে দিয়েছেন স্বপ্না ঘোষাল । এব 
গানের সংখা এবং সময়েব দিকে উদ্যোক্তাদের অকৃপণ 
হবার প্রয়োজন ছিল। কারণ ইনি শুধু অলংকারসমূদ্ধ, 
অসাধারণ কন্টেবই অধিকারী নন, গানেব মর্মমূলে 
পবেশের গভীর বোধ এবং রবীন্দরচেতনা আছে বলেই 
'সখি প্রতিদিন হায়' গানটির মত সহজ ও সৃক্মার 
ভাবলালিতা এমন মর্মগরাহী হয়ে উঠেছিল | 


শ্রীমতী মল্লিকের দৃখানি গান খুবই ভাল লেগেছে । 


আব একটি শোনবার মত অনুষ্ঠান ছিল শিখা বসুর 
গান। হ্বিজেন্দরগীতি এবং অতৃলপ্রসাদেব গানে ইনি 
প্রতিষ্ঠিত শিলপী হলেও রবীন্দ্রসস্গীহও গেয়েছেন 
প্রশংসর্নীয় দক্ষতায়। 


চিত্রলেখা চৌধুরীর দীর্ঘদিনের রবীন্দ্রচিন্তা, কণ্ঠ 
সৌকর্ষ এবং নান্দনিক চেতনার ফলশ্রতি তাঁর গাওয়া 
তিনখানি গান। 


অনেকদিন বাদে শোনা গেল গীতা সেন ও কমলা 
বসুর গান। একজনের গাওয়া 'তারায় তারায় দী্ত 
শিখার' এবং অনাজনের 'আমায় বোলো না গাহিতে' 


শ্রবণযোগা গান। মায়া সেনকে এদিনের আসরে তাঁর 
পূর্বদীপ্তিতে উজ্জ্বল দেখা গেছ । 


তরুণ শিম্পীদ্বে মধো সম্ঘমিত্রা গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত। 
তাঁর সেই খাতি অক্ষুণ্ণ ছিল এবারের গাওয়া 'বারেক 
পথ ভুলে' গানটিতে । বিভা সেনগৃষ্তর কন্ঠে “তরী 
4 আমার হঠাৎ ডুবে যায়' গানটিও ভাল মানের। 


তরুণতর গোম্ঠীর মধো গত দুতিন বন্ধর ধরে বুসিক 








শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তমালিকা গু । 
প্র এর কন্ঠে 'আমি তোমার মাটির কন্যা" শুনে মনে হল শৃধু 
প্রী সৃকণ্ঠ ও গাইবার কায়দার সীমা ছাড়িয়ে তিনি অনেকদূর 
এগিয়ে গেছেন কথার রসে নিবিষ্টতার কারণে। 


বুলবুল সেনগৃস্তেষ গান বরাবর ভাল মানের। 
এবায়ে 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে' গানে টপ্পার 
কাঞ্গুলি আরও কাকবঝকে। অদিতি সেনগুষ্ত বেছে 


'নিয়েছিলেন ছে একটি সহজ গান 'আমি মিছে ঘুরি । 
শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য মুনসিয়ানার ছচপ রেখেছেন 'কে 


। 
৪৮ 
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চে 


বলেছে তোমায় বধূ" গানে। ছদ্দা দালগৃঙ্তর গানেও 
ছায়া সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব নিষ্ঠা ও উদামেন 
র ছি । বিশেষ করে এ কথা মনে হয়েছে 'কার 

যেন মনে বেদন' গানটি শুনে । তাঁর কণ্ঠও সুন্দর । 
জয়ন্তী কন্টে 'বল বল কবে ভোমার' 
গানটি সৃগীত। হেনা সেনের গাওয়া 'কোন সুদূর হতে 
গানটির অক্হায়ী অঙ্গে সুর কায়োমি। দেই তুলনায় 
অল্তবা অচ্গে সুর দুর্বল। দুটির সমতা এলে এর গান 


শোনবার মতই হবে। 
স্বছিতকা এবং ভাস্বতী দুই মুখোপাধ্যায়ের গান 
প্রশংসার দাবিদার। একজনের স্বচ্ছ ঝরঝরে 


প্রকাঙগভষ্গি কন্ঠের পরিসর, অনাজনের স্ব চঃস্ফ্রত 
আবেগ এঁদের গানে প্রাণ এনেছে। এরা ছাড়াও 
ভালমানে গেয়েছেন কৃমকৃম চট্োপাধায়ধগীতা মাইতি, 
সমিত্রা রায় ও কাকলি রায়। 

রূণা মতিলালের কণ্টে 'আমি ফুল তুলতে এলে 
বনে' রাবীন্দিক ছাঁচের নয়। তবু ভাল লেগেছে সুরের . 
নিখুত প্রবাহ, লয় ও উচ্চায়ণের স্পথ্ট তার কারণে । 

মঞ্খু চৌধুরীর গানে সম্ভাবনা আছে। অতগৃলি 
আসরের সব গান শোনা যায়নি বলে কিছু উদ্লেখা 
শিপী বাদ গেলেন। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রর্টির জনা 
ক্ষমাপ্রার্থী। 

সাধারণভাবে দুটি মন্তবা নিবেদন করছি । এক সকণ্ঠ 
এবং প্রতিভার অভাব কোন গানের ক্ষেত্রে হয়ত নেই। 
কিন্ডু রেডিও, টি ভি রেকরড তথা প্রকাশ মাধামের 
সবকটি প্রতিষ্ঠানই তো এদের প্রতি নির্মম । মাঝে মাঝে 
রবীন্দ্র সদনে গান গেয়ে এঁদের অনুশীলন ও চিন্তার 
উৎসাহ কতদিন থাকবে ১ 


অবশা এমন অনেক শিল্পীকে গাওয়ান হয়েছে 
যাঁদের সম্বন্ধে আরও বিচানের অবকাশ ছিল। 0] ' 
১8১ 0 ১ 


আলোকচিত্র £ লেখিকা কর্তৃক সংশৃহণীত 





বিদেশ বাংলা ছবির চাতিদা আাচ্ছে 


বাংলা ছবির প্রসঙ্গেই কথাটা 
উঠেছিল। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখো 
পাধায় বললেন, বাংলা ছিব 


সমস্যা আছে। আর এই সমস্যা 


মোকাবিলা করার প্রয়োজনও আছে। 


খাত্তিক ঘটক বা তপন সিংহর কখানা 
ছবি বিদেশে দেখান হযেছে । বিদেশে 
বাংলা ছবির চাহিদা আছে । ফানসে 


ভারতীয় ছবি দেখাব জন্য লাইন 
পড়ে যায়। 


ন থিয়েট 


ব্যাপারটা কী ; এটি কি শুধুই নাম ; 
নাকোন বিশেষ নাটা আন্দোলন এরা 


গড়ে চান” ওয়ান ওয়ান 
অর্থে যদি, শ্রধু পিছনের কালোপরদা 
হয় এবং সেট বিবর্জিত দৃশ্য 
সংস্হাপন বোবায় তাহলে তাঁদের 
নাটক 'গরলগভাঁয় খথাযথ সেই 
রীতির প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু দৃশা 
সংস্থাপন বর্জন করার মধো অভি- 
নবত্ব কোথায়, বিশেষ করে দৃশশোলি 
যেখানে যাত্রার ফরম্যাটে বাঁধা » 
যাত্রার সব উপাদানহই আছে 
এই নাটকে -. সংলাপ বলতে বলতে 
চরিত্রগৃলির দৃশাবৃন্তের মধ্যে ঢোকা, 
অতিনাটকীয়তা, স্বগতোক্তি, উচ্চ- 
্বরগ্রামের অভিনয়, সব কিছু 
মিলিয়ে এ নাটকে যাত্রারই আদল 
পাওয়া যায়। তবৃ ক্রানমঞ্চে ৪ জুন 
এই নাটকের বিশেষ শো দেখবার 
জনা হোম সেলরেন্টারি থেকে মুনমুন 
সেন সবাই যে উপস্হিত ছিলেন তার 
কারণ বোধহয় সুপ্রিয়া দেবীর 
অভিনয় দেখার আকর্ষণ । 


নাটকের কাহির্নী গড়ে উঠেছে 


দেদিন নবা বাংলার রূপকার ডাঃ 
বিধানচন্দ্র বায়ে জন্মদিন। কল- 
কাতায় এক মনোদ্ত অনুষ্ঠানে 
'বাঙালির গর্ব' প্রণব মুখোপাধ্যাযকে 
সংবর্ধনা জানান হয়। অভার্থনা 
জানান উদ্যোন্তন ডাঃ বিশবনাথ 
বায়। সাহিতিক বিশবনাথবাবু সম- 
বেশ বসুর বিতর্কিত উপনাস 
'প্রজাপতি'ব চিত্রনাটা এবং সংলাপ 
বচনা করেছেন। তিনি এই বছর অল 


হি ও 
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কৃমরি নামে একটি কৃষক বধূকে 
নিয়ে। একমাত্র রূপবতী হওলার 
জনাই সে মহাজনের কৃনজরে পড়ে। 
এরপর যা হয়। তবে এ নাটকে 
আরও বেশি করে সেই সব ঘটনা 
ঘটে। বূমরির স্বার্মীকে মহাজন খুন 
করে। বমরি ধর্ধিতা হয়। তারপর 


সে পালিয়ে আর একটি গ্রামে 
আসে। এখানেও সে নারীমাংস 
লোলু'পদের হাত থেকে বাঁচতে পারে 


না। নাটকের পরিণতি পরিচিত গ্রীক 
নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়। 
যেখানে গণিকা-মাকে ভূল করে 
সম্ভোগ করতে আসে তার নিজেরই 
ছেলে। অবশেষে আন্্রহতা করে 
গরলগভরি কৃমরি নাটকের অবসান 
ঘটায়। এই শেষ দৃশাটির সহ্গে 
খাত্তিকের সুবর্ণরেখার একটি দৃশ্যের 
মিল আছে। নাটকে সর্বত্র চড়া 
সুর-ঘটনাব ঘনঘটা সাধারণ দর্শক- 
ঘদর আচ্ছন্ন করে রাখবে । চরিত্রের 
মুখে অশলীল কিছু কিছু উক্তি আছে 
যা জনৈক পামী নাটাপরিচালক ও 
অভিনেতার নাটকের বৈশিস্টা। 
নাটকের নির্দেশিকায় লেখা নাটকের 
স্তান পরল দেহাতেব গন্ডগ্রাম। 
অভিধানে দেখলাম দেহাত মানেই 
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ইনডিয়া ক্রিটিক কাউনসিলের শ্রেণ্ঠ 
সাহিতাকের সম্মান পান। 

প্রণববাবু বলেন, অনেক প্রতিভা 
বান মানুষ একটু সহযোগিতা 'চান। 
সহযোগিতা পেলে তাঁরা সৃষ্টি 
কবতে পারেন। আমি চেষ্টা করব 
সহযোগিতা কবার । কেন্দ্রীয় বাজেটে 
ছবির প্রচারের উপর কর ধার্য করা 
হয়েছে। আমি কর মকৃব করাব 
বাপাবে বিবেচনা করে দেখব। 
প্র বলেন, রাজনীতি যাঁরা 
করেন তাঁবা খুব ক্ষম তাশালী। কিন্তু 
তাঁদের অবদান ক্ষুদূ ভগ্নাংশ। কিন্তু 
যাঁরা কবিতা লেখেন, সাহিতা সৃ্টি 
করেন, ছবি করেন তাঁদেব কাজ ও 
সছ্টি মানুষের মনকে আনন্দ দেয়, 
তাঁবা বহার মত স্ম্টা। 

চিত্র পবিচালক ৩পন সিংহ এবং 
অবন্ধতী দেবী প্রণববাবূর কৃতিত্ব 
জনা গর্ববোধ করে অভিনন্দন 
জানান। অভিনন্দন জানান অনুষ্ঠা- 
নেব সভাপতি 'পবিবর্তন' পত্রিকা 
প্রধান সম্পাদক মশোক চৌধুবী। 
প্রদেশ কংগ্রেসের সাধাবণ সম্পাদক 
ডাঃ গোপাল দাস নাগও অনুষ্ঠানে 
উপস্হিত ছিলেন । ধনাবাদ জানান 
“পরিবর্তণ' সম্পাদক ডঃ পার্থ 
চট্টোপাধ্যায়। 


নিজস্ব প্রতিনিধি 
আলোকচিত্র £ পাহাড়ী রায় চৌধূরী 









যেখানে চার্ধী ও নিচুতলার লোকেরা 
হিন্দি বাংলা মিশিয়ে কথা বলে; 

বূমরির ভূমিকায় সৃপ্রিয়া দেবী 
সহজেই দর্শকের মন জয় করেন। 
তবে যে ঝকমকে পোশাক তিনি 
পরে থাকেন তাতে এক এক সময় 
মনে হয় তিনি বোধহয় কাশ্মীর কি 
করছেন। তাঁর বয়সও এই নাটকে 
আশ্চর্যভাবে কম মনে হয়। খল- 
চরিত্রে নিমু ভৌমিক নাট কটিকে টেনে 
নিয়ে গিয়েছেন। দৃর্গর ভূমিকায় 
কণিকা মানিয়েছে 
সুন্দর । তাঁর রঙ্ন বিধূর ভাবটি ভাল, 
ভাবেই ফুটে ওঠে। খুবই স্বাভাবিক 
অভিনয় করেছেন ডান্তার দীপক 
বসূ। সে তুলনায় পুলিশ অফিসার 
মানস দাশগুগ্ত অনেক জায়গায় 
অতিনাটকীয়। ইন্দূলেখা চ্যাটারজির 
হাদু পিসি অনবদা। সেই সঙ্গে 
অভান্তস্বাভাবিক অভিনয় কয়েছেন 
কনসটেবলের ভূমিকা - অভিনেতা, 
নাটকটির রচনা ও পরিচালনা মানস 


দশিগতেতর | [ 


পা, ৮. 














সি 
* এটিও 
ডি চু 
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মিংগাপূরের মানদারিন হোটেলে 
এ মাধ্যমে ১৯৬৩-র 
টন পূরস্কার 
প্রদান করাহল। অনুষ্ঠানে উপস্হিত 
ছিলেন প্রখ্যাত বহু ব্যবসায়ী ও 
রাজনীতিকগণ। এটা ছিল এশিয়া 
পৃরস্কারের তৃতীয় বছর । 
প্রাপকদের ভেতর ছিলেন পাওয়ার 
কনট্রোল আনড আ্লায়ানসেস 
(বোমবে) প্রাঃ লিমিটেডের শ্রীমতী 
এম মাথুর। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে 
সুমিত মেশিনের উল্লেখ- 
যোগা সাফলোর জনা শ্রীমতী 
মাথুরকে উক্ত পুরস্কারে ভূষিতা 
করা হয়। 

'ইসট ট্রেড' পত্রিকার পক্ষ থেকে 
এশিয়া পৃরস্কার প্রদান করা হয়। 
এশিয়ার বাজারে বিভিন্ন সংস্হার 
বাণিজাক সাফল্য, উৎপন্ন দ্ূবোর 
গৃণাগৃণ, উন্নয়ন ও নকশা, রপ্তানির 
পরিমাণ, কাজের শতবিলী এবং 
পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। 
উন্েখা যে, প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা 
সত্ত্বেও ভারতেব সবাপেক্ষা জনপিয় 
কিচেন মেশিন “সৃমিত' আন্তজাতিক 
বাজারেও ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন 
করছে। সম্প্রতি মালয়শিয়া, সিংগা- 
পূর, শ্রীলংকা, দৃবাই, বাহরিন, 
মসকট, কুয়েত ও লনডনেও স্মিত 
মেশিন রস্তানি করা হচ্ছে। 


যে বিজ্ঞাপন সংস্হা সেই "মুদ্রা 
98 নকশার জনো 
রটি পরস্কার পেয়েছে। এবং 
বিমল ফ্যাবরিকসের প্রস্তুতকারক 


দুর্টি পুরস্কার 
রাষ্ট্রপতি জৈল সিং ১৯ এপরিল 


নতৃন দিললিতে উক্ত পুরস্কার 
বিতরণ কযেন। 
এবার নিয়ে পর পর চারবার 


বিমল জাতীয় পূরস্কার পেল। 


£ 


টিটি রিল ক লি নল নম্র হন | ৰ নিন বনুানিরী রিনি 


মিল এ 


রর রহ এ ॥ নি ৫ ৬) নি] . 
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১৯) ৭, সা 
? 






শা্াাত্খাল 


শব্দশৃঙ্খল ৫৮. 





' ১। মাছের পেটে, ফটাশ ফাটে 


৪। পুরোহিতের হাতে, 

শব্দ হয় তাতে 
&। মালপত্র বহ্‌, এক কথায় কহ 
৮। বলি বারংবাব, 

'ভাবো' আরেকবার 
১০। মোটা মোটেই নয়, 

বরং উল্টো হয 

১১। বৃদ্ধের ছেলে, এখানেতে পেলে 





১২। খাওয়া নাহি যায়, 
তবু মানুষ খায় 
১৪। কালো বাঁচি সাদা শাঁস, 
আয় - তা যদি খেতে চাস 
১৫। এই কথাটা শোনো, 
১৬। এইটি পেতে শুনে হয়, 
এতে সোনা ঝুলে রয় 
১৭। বাতিবা্তভ হলে, 
এই কথাটি বলে 
১৮। স্বার্মীর ভগিনী, 
কোন নামে চিনি; 
১৯। নিযুক্ত হলে তখন তাকে বলে 
২০। বন নয়, লোকালয় - 


বৃড়োকালে যেতে হয় 
সূত্র £ ওপর-নিচ 


১। জামায় এনং পানটে আছে, 

২। নক্ষত্রের বেশে, 
আকাশেতে ভাসে 

৩। উরেঃ বাপ, কেউটে সাপা! 





রা) হা 
1 


91 নয়কো কথার ফাঁকি, 
হেথায় মোরা থাকি 
৬। একবাবে ওজন ধরে, 
দুবার বললে বাথা করে 
৭। নাকাল হলে হর. জেনো সৃনিশ্চয় 
৯। স্বর্গের নদী, দেখো পারো যদি 
১০। সূর্ষের ব্রতী ইনি. 
'গাইয়ে নট" তাকেও চিনি 
১৩। কৌতুক চাই » 
তামাসাতেও পাই 
১৪। লাল রঙা গুঁড়ো, 
দোলে মাখে ছেলে বুড়ো 
১৬। বেড়াতে চান: এখানে বাগান 
১৮। নয়া কিংবা নয়, 
অনা কীবাহয়! 








সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 
৯৪ আগসট সংখ্ায়। সমাধান 
পাঠাবার শৈষ ভারিখ ১২ ৮-৮৩। 
সমাধানপপ্রের সঙ্দে পরিবর্তনে 
প্রকাশিত ছকটি পাঠা” এবং 
খামেব ওপব 'শব্দশৃস্খল ৫৮" 
লিখতে ভুলবেন না। 


এ আপনার ভাগ | 


রি রাহ রর নরক 


১১11 মিনানিন্ডা 
রাউটি গনি /এ রা 504। সালা ছক যার নাতির এ ৫ যো 





শৃষ্খল -&৪ (সমাধান) 





শব্দ শৃঞ্খল - ৫6৪ বর্জনা টাকা 
কর পৃরস্কার পাবেন তক দাস 
বৈবাগা | অজয় বিজ হাইওয়ে সাব 
ডিভিশন, পি ডবলিউ (রোডস) 
কাটোয়া, কাটোয়া, বর্ধমান] এবং 
শ্রীমতী কাবেরী পাল (৯ হেম পাল 
রোড, বেলুড় মঠ, হাওড়া 
৭১১২০২) | 

১৬ জুলাই অনুষ্ঠিত শব্দশৃঞ্খল 
৫8 বধ লটারিহে বিচারক ছিলেন 
সলিল বন্দোপাধায়! 








মেষ 2 শারীরিক অবসাদ ও 
মানসিক উদ্বেগ; মেয়েদের শারীরিক 
অশান্তি থাকবে । আর্থিক ঝামেলা 
এড়ান মুশকিল। কর্মস্ছলে কোন 
যোগাঘোগ ভেস্তে যাবে; মেয়েদের 
সুনাম ও অগ্রগতি। পারিবারিক 
কোন সমস্যা নতুন রূপ নেবে। 
মেয়েদেব প্রেমপ্রণয় বাপারে 
অশান্তি। বাবসায়ীদের মন্দা । 


বৃষ 5 শারীরিক অবস্হার অনেক 
উন্নতি; মেয়েদের অম্বল-অজীর্ঘ 
ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে কোন 
ঝামেলার বহৃলাংশে অবসান । কর্ম 
ক্ষেত্রে নিজ ধ্যান ধারণা অনুযায়ী 
অগ্রসর হওয়ৰ প্রয়োজন: মেয়েদেৰ 
কোন বাপাবে অনোর পরামর্শে 
অগ্রগতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে শান্তি 
ফিরে আসবে । কোন সন্তানের দূর 
যাত্রা। বাবসায়ীদের নতুন যোগা। 
যোগ। 


মিথুন 2৪ গলার কোন রোগ 
ভোগাবে; মেয়েদের শারীরিক অব. 
স্তার সামানা হেবফের। অজ্প-সল্প 
আয় বুদ্ধি অবাহত থাকবে। 
কর্মক্ষেত্রে ছোটখাট ঝামেলা এড়ান 
যাবে; মেয়েদের কিছু উপরি লাভ। 
গৃহাদি নিমণি/্রয় হতে পারে। 
সন্তানদের প্রতিযোগিতামূলক কর্মে 
বার্থতা। মেয়েদের নিজ প্রচেষ্টায় 
অতিরিক্ত অর্থলাভ। বাবসায়ীদের 
মন্দা। 


জবলাই ২৭ থেকে আগসট ২ 





কর্কট 2 শরীব চলনসই; মেয়েদের 
নতুন কোন উপসর্গে শারীরিক 
অবস্হার বেশ অবনতি। সপ্তাহ, 
জুড়ে ভীষণ বায়যোগ 1 কর্মস্হছলে 
সুনাম ও প্রশংসা; মেয়েদের কোন 
আকস্মিক বাধায় মানসিক অশান্তি । 
পারিবারিক ব্যাপারে আনোর মভা- 
মত প্রাধানা পাবে। ব্যবসায়ীদের 


সামানা লাভ। 


সিংহ 5 পেট সংত্রনন্ত ঝামেলায় 
বেশ ভোগান্তি; মেয়েদের রক্তচাপ. 
জনিত পীড়া বৃদ্ধি। আর্থিক বাপারে 
ঝুঁকি নিতে পারলে লাভ । কর্মক্ষেত্রে 


কোন গৃরুতৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে * 


পারে; মেয়েদের বার্থতা ও অসম্মান । 


মায়েব স্বাস্হা ভীষণ চিন্তায় 
ফেলবে । কর্মপ্রারথীদেব অস্হায়ী 


যোগাযোগ । বাবসায়ীদের মন্দা । 


কন্যা 2 শবীর আাগের চেয়ে 
অনেক ভাল চলবে; মেয়েদের শরীর 


নিয়ে ঝামেলা । আর্থিক মন্দায় 
মানসিক অশান্তি। কর্মক্ষেত্রে 
হতাশা; মেয়েদের সৃনামহানি। বৈষ- 
য়িক ও পারিবারিক বাপারে ন্যায্য 
অধিকার হাতছাড়া হবে। কোন 
সন্ঠানেব কাছ থেকে আঘাত। 
বাবসায়ীদেব ক্ষতি । 


তুলা ৪ অর্শ বা এজাতীয় রোগ 
ভোগাবে; মেয়েদের মেয়েলি রোগ 
বিরত করবে। আর্থিক টানাটানি 
থাকবে; ভালরকম খাণ। কর্মক্ষেত্রে 
অশান্তি; কোন দাবি নস্যাৎ হবে।, 
মেয়েদের কর্মস্হলে শত্রুরা বেগ 
দিতে পাবে। পারিবাবিক মামলা 


মোকদ্দমায় হার। বাবসায়ীদের 
দ্তি। 
বৃশ্চিক এ বাথা-বেদনা কাবু 


করবে: মেয়োদের লিভার সংক্রান্ত 
গোলমাল । অতিরিক্ত কিছু অর্থ- 
লাভের ইংগিত। কর্মক্ষেত্রে সূনাম 
অক্ষপ্র থাকবে; মেয়েদের বিভাগীয় 
বদলি। নিজ অবিমৃশ্যকারিতায় বড় 
রকমের পারিবারিক ক্ষতি । কর্ম- 
প্রার্থীদের কোন যোগ্বাযোগ ফলপ্রসূ 
হতে বাধা। বাবসায়ীদের মন্দা । 


£ শারীরিক বামেলা কমবে; 
বৃদ্ধির বাপারে বেশ কামেলা; 
সম্মানহানি। কর্মস্হলে কোন ঝুঁকি 
নেওয়া ঠিক হবে না; মেয়েদের নিজ 
মতামতে দৃঢ়তার প্রয়োজন । বন্ধৃ- 
বান্ধবের জন্য বিশেষ উদ্বেগ; 
মেয়েদের "বজনবিয়োগ | বাবসায়ী- 


দের মন্দা । 


মকর 2 বৃকের রোগ ভোগাবে; 
উম্নতি। আর্থিক ক্ষেতে হতাশা; 
সমস্ত যোগাযোগ বার্থ হবে। 
কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত ভাব ক্ষতি করবে; 
মেয়েদের আবও নতৃন দায়িত্ব । 
পারিবারিক বিরোধ তুষ্গে উঠবে । 
কোন সন্তানের বাবসা ব্যাপারে 
ক্ষতি । বাধসায়ীদের লাভ। 


কৃম্ভ ৪ শারীরিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি 
মেয়েদে প্রবল জুর বাথা ইত্যাদির 
আশংকা । আর্থিক অবস্তার পামানা 
উন্নতি । কর্মক্ষেত্রে স্হিতাবদ্তা 
চলবে । মেয়েদেব মানসিক চাপ ও 
অশান্তি। তৃচ্ছ কোন ব্যাপারে 
পারিবারিক তুলকালাম। মেয়েদের 
ভ্রমণ ও লাভ। বাবসায়ীদেধ মন্দা । 


মীন £ আগের,অসৃস্হাহার ধাক্কা 
অনেকটা সামলান যাবে; মেয়েদের 
শরীর চলনসই | আর্থিক ক্ষেত্রে 
অভাবি5 চাপ ও ক্ষতি । কর্মক্ষে য়ে 
উদ্দমমের অভাব এবং নতুন শত্রদ্লাভ; 
মেয়েদেব  একগৃঁয়েমিতে ক্ষতি 
পারিবাবিক অশান্তির জের চলবে: 
দূরের সংবাদ বয়স্কদেব বিচলিত 
করবে। ধাবসায়ীদের খণ। 


বিনয় আচার্ষ 
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25852 ছবি 


(ঘেমে গেছে দূজনেই। ইন্্নাথের মুখ কালো 
হয়ে গেছে উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায়। 


| গণিটা টেনে ূ 
| নামার 


২ ০০০০১০০ এ 













বৃথা চেষ্টা, তলায় ঢুকে দেখে এসেছি । 
চিঠিপত্র নেই । তোশক 


তলেও দেখেছি । / 
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দুজনে দু দরপাশ থেকে গদি ধরে হেইও টান মেরে এনে ফেলল 
মেঝেতে । অমনি ঠন করে কী একটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। 
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গড়িয়ে গড়িয়ে কোণের দিকে চলে যাওয়ার আগেই খপ করে 
ধরে চোখের সামনে তুলে আনল ইন্দ্রনাথ। চেয়ে রইল 
নন মমত। 











জিনিসটা একটা টিনের ছিপি। ইমপোরটেড বিয়ারের 
ছিপি। মাঝখান থেকে দুমড়োনো এবং ওপরে 
. | টি ১3৪৫৪ দাগ। 
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৭ ৯ বি চে 2 
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সম্পাদকায় 





৩-৯ আগসট, বর্ষ ৬. সংখ্যা ৫ 
দাম ২.০০ টাকা বিমান মালুল ; পূর্বঞ্চিযে ২০ পয়সা, ভারতের অনাত্র ২৫ পয়সা 


(255 


পত্র বিতর্ক/৬ 
কেন্দে বিয়োধীরা তেমন সুবিধে করতে পারছেন না কেন: 
অভিমন],/১০ 
এ কালের মা ও মেয়ে £ পরস্পরের বন্ধ, না শর: 
গৌবী ৮/১১ 

রাম্টূপতি জৈল সিং £ নিয়মের নিগড়ে বাঁধা এক সতে্জ প্রাণ 
পার্থ চঠোপাধ্যায়,+১৫ 

পঞ্চায়েত নিবাচিনে বোমা তীর টাঙি নিয়ে রিগিং হয়েছে 
পরিবর্তন নিউজ বুরো,/১৭ 

বাংলাদেশে এখন চলছে ঘরোয়া রাজনীতি/বিশেষ পতিনিধি/২০ 
বিড়লাবাড়ির ইতিবৃত্ত /শ্যামল বসু/১২ 

জয়পুকাশ জি ডি-র কাছে চাকরি চাইতে গিয়েছিলেন/২৫ 
মন্দির, স্কুল, গবেষণা কেন্দু বাবসা নয় £ এল এন বিড়লা 
সাক্ষাৎকার 2 শ্যামল বসু/২৬ 

বিডলাদের বংশলতিকা,/৯৮ 

হোমিও চিকিংসা/ডাঃ ভোলানাথ চক্রব তা/৩১ 

নদীয়া মুরশিদাবাদের অধিকাংশ বিডি ও পঞ্চাযেতে কাজ কবতে চাইছেন না 
বিশেষ সংবাদদাতা/৩২ 

দালাই লামার নেতৃতে নির্বাসিত তিব্বত সবকারের কাজ কর্ম 
নয়া দিললি থেকে খগেন দে সবকাব,/৩৪ 

পরী হত্যার অভিযোগে বীরভূমেব সৃকমাব মণ্ডলের ফাঁসিব আদেশ 


পঞ্চায়েতমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী মশাই জানিয়েছেন অবশেষে 'গৃহযৃ্ধ 
হবেই" একথা তিনি বলেননি । সাংবাদিকরা ভি আই পিদের যে কোন বাকা 
বিকৃত করতে পট্‌ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা বৃত্তিতে 
নিষৃক্ত থেকেও আত্মসমালোচনা করতে আমাদের কোন লঙ্জা নেই। 
কোন কোন প্রতিবেদক আছেন ঘাঁরা সংবাদটি বিশেষ গৃরুত্ব পাবে মনে 
করে কোন বন্তন্বাকে ঈষৎ বিকৃত করে প্রকাশ করে থাকেন। কখনও বা 
রাজনৈতিক মতলবও এই বিকৃতির পেছনে কাজ করে থাকে । কোন 
সাংবাদিক যদি কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্কী হন, তা হলে তার 
চেয়ে সমাজের বড় বিপদ আর হতেই পারে না। 
বিনয়বাবু গৃহযুদ্ধের কথা কখন কী পরিস্হিতিতে বলেছিলেন তা 
আমরা জানি না। কারণ সেখানে আমাদের কোন প্রতিনিধি উপস্হিত 
ছিলেন না। কিন্ত শুধু বিনয়বাবু নন, বামফুনটের বিভিন্ন মন্রীর বিবৃতি 
বলে কতগুলি চাঞ্চলাকব বাকা প্রকাশিত হচ্ছে এবং যখন তা নিয়ে হৈ চৈ 
হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে তাঁরা ভা অস্বীকার করছেন। কিছুদিন আগে 
পরিবহণ মন্ত্রী রবীন মুখাবজিব নামে প্রকাশিত হয়েছিল মন্ত্রী কলকাতা 
বাসীদের উপদেশ দিয়েছেন তাঁবা যেন সকাল সকাল বাড়ি ফিরে যান। 
কারণ বেশি বাত পর্যন্ত ট্রাম-বাস চালান সম্ভব নম! পরে মন্তী ওই কথা 
অস্বীকার কবেন । গন ২০ জুলাই অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র 'পশ্চিযবত্গেও 
আসামের হাল হাত পাবে' বলে মল্তব। করেন। ডঃ মিত্র অবশা এখনও, 
ওই উত্তিৎ সম্পর্ক নীরব কিন্তু বিনয়বাবু বলেছেন, মশোকবাব্‌ এ কথা 
বলেননি । মন্ত্রীদের যে সব উত্তি, খববের কাগজে পুকাশিত হয়েছে তা 
সবই সাংবাদিক্দর কাছে প্রকাশা উত্তি। অবশা অনেক সময মল্লীবা 
সাংবাঁদকদেন কাছে খোলসা কবে অনেক মনের কথা বলে থাকেন এবং 
পরে বলে নেন এগুলি 'অব দি রেকরড' অর্থাৎ প্রকাশের জনা নয়। সকল 
মানুষেবই পেটে এক কথা মুখে এক কথা থাকে । কিন্তু পেটের কথা যদি 
মুখ দিয়ে কোনত্রনমে বেরিয়ে মাসে এবং সৃযোগ সন্ধানী সাংবাদিক যদি 





নং বি 
এ সা স্* 
০০১৮ সিরা সবটা ৮ বি আআাজএবডিিনি ধরব 
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শিল্প 


০১ সা বট ইস জহি এত ০১০০ ৩০৩ :৬০ সু 


ত রহ 
১ এ 


তো 





সেগৃলি লিখে বসেন তা হলে সেই বান্তিকে অপ্রস্তুতে পড়তে হয় বৈকি । | পরিবর্তনের ত্রণইম রিপোবটাব পিনাকী মজ্মদার,/৩৭ + 
বিশষ করে ওই বাক্তি যদি কোন মন্তী হন। মৃতু দণ্ড প্রস্গ/মজিত কৃ বসু.€50 
তবে আমা আম্বস্চ মে বিনয়বাবুধা এখন গৃহযৃদ্ধের কথা ভাবছেন | কীভাবে ফাঁসি হয়/ পিনাকী মজ্মদার/৪১ 1 
না। একদা এক কেন্দীয় মন্ত্রী সি পি আই এমকে বশ্পোপসাগবে নিক্ষেপ | খোঁড়া অথবিটি/নির্মল বিশ্বাস/৪৩ ) 
করবেন বলেছিলেন । পবে বলেছিলেন তিনি কথা বলেননি । আমধা এই | ট্রজাব আইল্যানডের শতবর্ষ (5৩ 
উভয় বিবৃতিতেই যাব পব নাই পীঁত! যদি কোন বাজনৈহিক দল মনে | যদ মল্লিকের বাড়িতে ঠাবুব সিংহবাহিনীৰ পুজো দেখেন | 
* কবে থাকেন যে ভাবা সুযোগ বুঝে সন্প্রাস সৃষ্টি কবে তাকেই মিনি নির্মল কুমার রায়/88 

বিস্লধ বলে চালাবেন: ভা হালে তাঁদের স্তান হবে ইতিভাতসর 1 নিষিষধ জল্মনিবোধক ভাব হীয ও কফা'গ নাবীদের ওপর ববহার কৰা হচ্ছে. 
ম্রাতাকুড়ে। কংগ্রেস (ই) এবং সি পি আই (এম) দুদলকেই উপলব্ধ আমেবিকা থকে সুদীপ শিরিন 588 : 
কৰে হবে খুনের পরিসংখ্যান বাড়িয়ে ভাঁরা কখনই বৃহত্তব জনগণের | কাববন ডাই অকসাইড এবং পরিবেশ/পবমেশ চন ভট্টাচার্য ৪৭ 1 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাবেন না। ক্ষমতায় থাকাটা বড় কথা নয় ছলে বলে | পৃব নিবচিন কবে একিশেষ সংবাদদাতা 1৪৭ 1 
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বমেন দাস/৫২ ণ্ 


পশ্চিমব্গ হিংসার রাজনীতি এখনও অধ্যাহত বযছে | এই হি ংসাৰ 


রি ছা 





অবসানের জন, সুসংগঠিত ও বাপক কোন ্চেঘ্টা কোন সতবেই টো 
পড়ছে না। 

প্চিমনঙ্গের জনসাধাবাণর কাছে মামাদের 
তিংসার বাজনীতি £থকে নিজেদের ৮বে বাখুন। আপিন সবারথরি ন। প্রান 
ও হঠকারী বাজনৈঠিক নেহুহ আনেক সময নিচু লাব জনগণন্দে হিসাব 
পথে ঠেলে দিতে পাবে, কিন্তু জনগণকেই উপলব্ধি কলছে হবে হিংসায় 
কাদের পকৃত লাভ। | 


চির র্ সং 
নাবেদন, আপনারা এই 
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১০ আগসট 





| 
বিশেষ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা 





স্বাধীন তার ৩৬ তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১০ আগসট পরিবর্তন 
পুকাশ করছে বিশেষ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা । প্রকাশিত 
হাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের কতগুলি সৃনিবাঁচিত রচনা ।বিশেষ 
করে একটি লেখার জনা ১০ মাগসটের পবিবর্তন প্রতিটি 
শিক্ষিত বান্তিহ সংগ্রহ করছে চাইবেন। সেটি হল, আমরা 
১৯৪৭ থেকে পশ্চিমবস্চোর বিভিন্ন বৃহৎ রাজনৈতিক ঘটনার 
সাল হারিখ,বিভিন্ন মন্্িসভা গঠন এব* বিভিন্ন মন্ত্রিসভার 
মন্নীদের নাম সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের আকারে প্রকাশ কবছি। 
এই ইতিহাস মশার কোথাও পাবেন না। আপনার কাছে 
থাকলে ভবিষাতে তা অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবে । এ 
ছাড়া থাকছে একটি অনবদা চাঞ্চলাকর রচনা 


নেতাজী ? তাইহোকু 
অন্তবালে 


সপ পপ সস 





অন্যানা রচনার সম্ভাবা তালিকাঃ 


১। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্হা 


ভারতীয় ইতিহাসের কিছু যুগান্তকারি ঘটনার বিশ্লেষণ 
কণেছেন যাদবপূর বিশববিদ্ালয়ের আন্তঙ্জাতিক সম্পর্ক 
বিষয়ের অধ্যাপক এতিহাসিক ডঃ নিমাই সাধন বসু। 

২। আই সি এস.ও ভারতের স্বাধীনতা 

আই সি এস সাহিিক দেবেশ দাশ আলোচনা করেছেন 
ভারতীয় আই সি এসবা ভারা এর স্বাধীনতায় কীভাবে 
সাহাযা করেন | 

৩। আই এ এস 

প্রান্তুন মুখাসচিব অমিয় সেন থেকে দীপক রৃদ্র,কিছু কতি আই 
এ এস-এর মুখে শুনুন পুশাসন সম্পর্কে অকপট উত্ভি। এই 
সাক্ষাৎকার দিতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান অনেক বাঘা বাঘা 
আই এ এস । আপনি যদি আই এ এস হতে চান তা হলে পড়ুন 
এই সঙ্গে প্রকাশিত আর একটি ফিচার । 

৪ বাঙালি কৃষকের দিনরাত্রি 

কৃষকদের কথা কি কেউ ভাবে : কেউ ভাবে হাসিম শেখ রামা 
কৈবর্তর কথা ১একটি বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখান। সাংবাদিকতা 
পাশ করা রণ ফি-ল্যানস সাংবাদিকের ফিলড ওয়ারক। 
৫| ঈশান কোণে ঝড় ও বাঙালি 

ত্রিপুরার সঞ্গে কাছ্াড়কে সংযুক্ত করলে কি সমস্যা এড়ান 
যায়; অধাপক অরুণকৃমার মুখোপাধ্যায় ত্রিপৃরায় 
অনেকদিন ছিলেন'। একটি বিতর্কমূলক লেখা । 

৬। সারকারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


সাক্ষাৎকার নিয়েছেন পরিবর্তনৈর পতিনিধি। কেন্দু রাজা 
সম্পর্কের মূল্যায়ন কবা হয়েছে সঙ্গের একটি নিবন্ধে। 


৫১ “পাতার পত্রিকা। দাম ২. ৫০ টাকা। 


“বাংলার বাইরে দুগেনি 


মে মাসেব প্রচণ্ড গরমে চ্বলের 
বেহড় যেন জলন্ত অগ্নিপিন্ড। 
গ্রামধাসীরা সেখানে অপরিচিত 
কাউকে দেখলে সন্দেহ করে, 
ডাকাত বলে এবং ডাকাতরা তাঁদের 
সন্দেহ কবেন পুলিশ বলে। বিশেষ 
কবে আগন্তুক যদি হন দুজন তরুণ । 

পরিবর্তনের স্টাফ বিপোরটার 
দিবধাজোতি বসু ও ফোটোর্নাফাব 
সৌগ ত রাষ বর্মন প্রায কুড়ি দিন ধরে 
১ম্বলেব পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে- 
য়েছেন। দেখা করেছেন আস্ত 
সমর্পণকাবী ডাকাতদল ও ভাদের 
পবিবাব পরিজনদেব সঙ্গে । এই 
৮মকপুদ অতি ক্রতাব ভিত্তিতে দিব্য 
?জাতি লিখেছেন একটি চিত্তাকর্ষক 
কাহিনী যা পবিব ভ্ানের 
সংখ্যা পকাশিত তচ্ছে। পিনাকী 
মজ্জমদাবের লেখা কিছুদিন ধরে নেই 
বলে কষেক্জন পাঠক চিঠি 
লিখেছেন। পিনাকীবাবুব হাতে 
এখন দ' ভিনটি স্টোবি আছে। 
পুভোকটি খবব তিনি পৃঙ্খানৃপৃঙ্থ 
ভাবে অনুসন্ধান কবেন। বহ 
জামগায ওঁকে যেতে হয। এগুলি 
সবই সমযসাপেক্ষ । 

দৈনিক কাগজের সহ্গে মাগা- 
জিনেব এখানেই তফাৎ । দৈনিক 
কাগজেন বিপোবটাব দিন আনেন 
দিন খান। যদৃষ্টং তত লিখিতং। 
দিনের কাজ দিনে চুকিয়ে তিনি রাতে 
নিশ্চিন্ছে বাড়ি ফেবেন! কিন্তু 
মাগাগ্িন সাংবাদিকতা সম্পূর্ণ অন 
১বিত্রেব। এখানে প্রতিটি বিষয় পূর্ব 
পবিকছিপভ! একজন অনুসন্ধানী 
পৃতিবেদককে তিল তিল কবে 
তলোন্তমা টতবি করতে হয়। 
আমাদের পচ্ছদ কাহিনীব পেছনে 
ঘাকে অন্তত হু মাসের পরি- 
কল্পনা; অনুসন্ধান, ছবি সংগ্রহ, 
৮কিং, বি চেকিং এ এক দীর্ঘথমেযাদি 
ব্যাপাব। অনেক সংবাদদাতাব 
সংবাদ দীর্ঘদিন ধরবে দফাভরে পড়ে 
থাকে শৃধূ মাত্র ওই বিষয় সংক্রান্ত 
আরও সংবাদ এসে পৌঁছিয়নি বলে। 
প্রতিটি ম্যাগাজিন হল দ্বয়ংসম্পূর্ণ। 

এবাবে পাঠক পাঠিকাদের 
উদ্দেশে কিছু নিবেদন করি । মামরা 
এবার প্রাক পূজো সংখ্যায় 





ংসব' এই পর্ায়ে বিভিন্ন জায়গার 


পূজ্োর বিবরণ দিতে চাই। বাংলার. 


বাইরে দৃগেধ্সবের ছবি ও বিবরণ 
পাঁচশ শব্দের মধ্যে পাঠান। শেষ 
তারিখ ৩১ আগসট। 


আপনার বাড়ি যদি পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামে হয় তা হলে এবার পুজোয় 
আপনার গ্রামের পূজো দেখার জনা 
শহরের লোকদের নিমল্রণ করুন 
না। কলকাতার পুজো দেখে 
অনেকেই ক্পান্ত। তাঁরা চান পূজোর 
এ কটা দিন শান্ত পবিত্র পরিবেশে 


গামে গিয়ে কাটাতে । কীভাবে 
আপনার গ্রামে যেতে হবে -মোটর ও 


বাসরুট, টেন পথ, কলকাতা থেকে 
কত সময় লাগে, কত ভাড়া এবং 
গ্রামে গিয়ে কার সঙ যোগাযোগ 
কববেন সমস্ত লিখে জানান। 
আপনাব গ্রামে আব কী কা দেখার 
জিনিস আছে তাও বলুন। 


পরিবর্তনেব প্রাক-পৃূজো সংখ্যায় 
আপনার আমন্ত্রণ লিপি ও আপনার 
গ্রামে পুজোর বিববণ আমবা 
প্রকাশ করব 


'এবার 
আমাদের 


নামে। 


এই শিরো 


পুজোয় পশু বলি কি আপনি 
সমর্থ" করেন, এ সম্পর্কে আপনার 
মত কী” ২০০ শব্দের মধো লিখে 
পাঠান আপনার মতামত। 


'পুজোর বিনোদন'-এই 
পায়ে আব একটি ফিচাব আমবা 
প্রকাশ কবব প্রাক-পু্জো সংখযায়। 
আপনাব গ্রামে অথবা শহরে এবাব 
পুজোর সময় যদি কোন নাটক-যাত্রা 
আপনারা নিজেরা প্রযোজনা করেন 
(মামন্ত্রিত দলেব অভিনয় নয়) তা 
হলে তাব সংক্ষি”ত বিববণ আমাদের 
পাঠান । প্রবাসী বাঙালিদের সম্পর্কে 


আগামী সংখায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
অঙ্লমিতি' 


ঘোষণা 


বিস্তরেণ। 


থাকবে। 
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প্রধ্যাত অলিম্পিয়ান জিম ও'ডোন্ার্টি ভাল তপমেত, সারা জগাতই প্রাতিভাঙম্পল্ল 
তরুণ প্রেলামাড়াদর জোনরদার কঠিন প্রতিযোগিতার জলা ট্রোনিং দন । সার মতে 
চ্যাম্পিয়নর! মাটি মুড জক্মায় না, তাদর তরী কুরতে হয়। আব বিজনী হত গলে 
ঘেমন জারালো ইচন্াশক্তির দরকার, তেমল-ই জোলালো দৈহিক শন্তিরও দরক্রা্। 
“সাঁতারু, আধ্রলেট আর বিশে কার বাড়ন্ত বাচচাদর আমি নিয়মিত শ্রমপলাত 

দয়ার পরামর্শ দিই” বালন জিম ও' ডোহাটি। “কমপ্লান'ল ২৩-টি প্রয়োজনীয় ধ্রাদাগুণ 0 
সম্পন্ন এক পম্পূর্ণ আহার, ঘ। সুন্থ-সবল শরীর গড়ে ও স্টাামিন। বাড়ায় চি 
আব অতি পনহাজই হুজগ্র হয়|” 

অভিজ্ঞ জিম ও” ডান্বার্টির মতামতটি আপনিও মালুন। আপলার বাচ্চাদরও সত্রীঙ্সীন, 
লুস্থ-লবল বাড়ন্ জলা প্রাত্তি দিত কষ্প্রান দিন । ক্রুমপ্রান পাওয়া মায় 

চমৎক্রার দ্রাদ--গাঙ্ধ, মা বাল্ডার। দারুণ ভালবাপে। 


লট 


হচতালাতয- 








'চুপী' আয়র্বে; 


অন্ত স্তান 
১১ মে ১৯০৩ রব পবিব ধরনে 


করিব চর ডপব লেখাগ/লো সাঁঠিই 
সুদ্দব ঠায়েছে। পাথিবীন পার্টান 
চিকিৎসা পদ্ধাঁঃ পমৃহেব আনা হম 
হয়েও এই মহাকাশ যুগেও বোশ 
চিকিৎসায় মামূর্বেদ কার্যকণ ভুমিকা 


নিত সক্ষম। হবু, নানা কারণে 
পুরোপুরি দেশিয় এহ  টিকিৎসা 


পদ্ধাঁত আজ ও অবহেপি ৩ বস্তায 
পড়ে বযেছে | বিপ্দশিবা কবিবাজীর 
উপব গবেষণায প্রবৃন্ হলেও দিনের 
পর দিন এদেশ থেকে আযুর্বেদ 
হারিয়ে যাচ্ছে । পরিব্ন আধৃর্বেদ 
বিষয়ে এক গৃণ্ছ প্রতিবেদন প্রকাশ 
করে এ চিকিৎসা পদ্ধতির গুণাবলী 
সকলের সামনে তুলে ধরবে মহৎ 
ডাঁমকা পালন কাবছে। তাবে কাজল 
সির লিখিত প্রচ্ছদ কাতিনীতে 
শাযৃক্বাদব পীঠিস্তান ভিসাবে ঢাকা 
€ শ্াখন্ডের নাম থাকল ও মামাদব 
চপপী গান নাম উল্লিখিত 
হওয়ায় বিস্মিত ইযেছি। টার 
প্বস্হ লী খানাব চুপী প্রামকে 
বাংলাব আযুর্বেদের অনা তম পাত 
স্হান বলা উচিত ছিল । এই গ্রামে 
পয়াত অন্নদাপ্রসাদ গুশ 2, শামাদাস 
বাচস্পঠি, কুলদানন্দ গুপ্ত জন্মগ্রহণ 
কবেছিললন, মমিয গুপহ, বিমলানন্দ 
ধর্কাতীর্থ, কৃফানণ্দ গুপ্ত, পশালত 
পাশগৃপন, সন্হায় কুমার সেনের মত 
পথাাণ কবিবাজিদেশ শাড়ি এই 
গাই । মাযৃদ্বাদির প্রা পন্ন ডিবেক, 
টব বহ্যানন্দ গুপ্ত কবিবাজ। বিল 
নন্দ তর্কতীর্ধ মহাশয়ের বড় তল । 


ভাবা এই গামেহ মানুষ । 
দীপালোক বন্দে পাধাাষ 
চপী, বর্ধমান 


বিগত কালের আর 
একজন বাঙালি কবিরাজ 

পণ ১১ মে পরিবর্ধন বিগত 
কালের কপয়কস্তন কবিবাহ শীর্ষক 
প্রবন্ধটি পড়লাম ' এটি বত তথা 
সম্বলিত এবং ত ধসংকেতপূর্ণ। এই 
পবপন্প যে কজন স্বর্দত কবিবাজেব 
স্মৃতি পরম শ্রদধার সাগ পমবণ কবা 
হয়েছে হাটের সহেগ মামার 
শাপি হামহ খুলন রী "সনহাটির বিশু 
কীর্তি কবিবাজ পীভাম্লণ সেদবব 
নামটি ম্লাসি সংঘ কবাতে চাই | 
তিনি একজন সংস্কহন্ট পণ্ডিছ 
এবং নাড়ীস্ান বিশারদ আখুর্ধেদ 
চিকিৎসক ছিলেন। হাব বচিও 
'নাড়ী শপকাশ' তশুকানল একটি 
শাখাণা গশ্ত ভিপাতিল স্দীকাত 
দগহান্ছিল । চুচুড়ায় পথম বস্পায 


শোয়ে তুলতে চেষ্টা 'করেন। য়: টাকা পেতে পারি। 


স্বল্পতার জনা তাঁরই আগ্রহে আমি . 
শচীন দেবধর্মণের গাশুয়া : 'চারইট.. 
নজয়ালগীতির একটি' 2? 148. 


৮14 প্রীতির নিছ্খনি মধ; দিই. 


কাজেই “তাঁকে তালি দিস্টি'-এ "একথা; 


যদি তাঁর সঙ্গ আমার দেখা নাও, 
হয়-তবুও আমার মনের মনেফোঠায় : 


তার তি জান হয়ে থাকবে 


"কাজী নজরল 'ইসলামকে কিছু .. 


সাহিহা সম্মেলনেব শেষে বষিকম- 
মূগেব কৃতী লেখক প্রকীণ সাহিতা 
ঠার্য স্ণর্গত সক্ষয়চণ্প সবকাবেব 
সান্নিধ। আসার [সীভাগ। তযেছিল 
মামাব পিহুদের সুসাহিতিক স্বর্গ ত 
সশিবনী বু খাব তসানব। তার কাছে 
সাঠি' আচার্য কথায় কথায বলে 
ছিল্ন, হামার পিহঠামহ কবিবাজ 
পীতাম্নব সেনকে আমি খুবই শ্রদ্ধা 
করতাম । প্রা আদুহ নাড়ীক্গান 
এবং চিবিৎসা নৈপৃণোব পরিচয় 
মামি নানাভাবে তপয়েছি । ভিনি যদি 
কলকাতায় "থকে চিকিৎসা কবতেন 
তব তাঁর সমযেল কলকাতা নিবাসী 


যে কঙ্জন আয়ুর্বেদীয চিকিৎসক 


খাতি এ অর্থ লাভ কবছিলেন 
[তি ঠাঁদেব সমকক্ষ ভাহিন। 


বি“ নি সে পথে না গিয়ে গবিব 
দঃবীঁদেব সেবার জনাই গ্রামে ধকে 
গেললন।' মহিলা কবি মানকমারী 
বসব 'যশোহব' শামে একটি কবি হা 
এপাল ধাশাতলল শ্বনডিঠ এ'গীয 
সাহিহা সম্মেলনে বিতবিত হায় 
ছিল । কবি তাব কবিভাব এক, 


(আমায়, জোন্টপুর কাজী অনি.. 


্ির জন্ম তারিখ ২০ এপ্রিল 


ও জুলাই 


555৮1 ৬৯ পরী ০৪ 
আমি নির্ভূল। আমার কন্যা অনি- 
স্পা 
পর্ণ হবে এ বংশের, 

সমতা অনিশদিতা। 


রর ক্াপী কাজ 
জায়গায় লিখেছিলেন 2- 


[সনহাটির পল্লী ছায় 
পীতাম্পণব নাহি ঠায় 





. সেই ধন্বণতবী সম ভিষক কমল । 


সামাণ পপিহামহেব আমল 
খেকে আমাদের পবিবাবে বংশানু 
প্রমিক কবিবারর ধাবা চলে আসছে 
তাই কবিবাজ বাড়ি বলতে এক 
সময়ে খুলনা পেনভাটি,5 আমাদের 
বাড়ি চিহিত হয়েছিল । 
অমিয় কমার সেন 
শাগবপাড়া, ৯৪ পরগণা 


সংসারী রামকিংকর 


১ জুন ১৯৮৩র পবিবর্তনে নমিতা 
মন্ডালের "সংসারী রামকিংকব' 


বচনাটি পাঠ করে বাঁকুড়া জেলার 
আধিবাসী হয়ে আমরা অতাল্ত 
ব্যথিত। 


রামকিংকব সংসারী ছিলেন না। 
ভবে ভাইপো দিবাধরকে সাহাযা 
কবেছেন নানা পরিস্ভিতিছে। 
এটা দরদী ও দ্নহপ্রবণ 


মানৃষ - রামকিংকরের পরিচম্ন। 
কতগুলি চিঠিকে একত্রিত করে 
যেভাবে বিশ্ববন্দিত মহাশিল্পীকে 
অবমাননা কবা হয়েছে তাতে 
লেখিকার অদূরদর্শিতা, তথা চয়নের 
অপারগতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
সংসারী' শব্দটির বাবহার লেখিকা 
যেভাবে করেছেন তাতে যথেষ্ট 
সংসারী স্রানের অভাব (লেখিকার) 
প্রকট হয়ে উত্েছে। সংসারী শব্দের 
অর্থ বিকৃত হয়েছে। জীবনে নিজের 
জনো কিছু করেননি তিনি। সন্দাসী 
রামকিংকর ভাইপোকে যেভাবে 
সাহাঘা কবেছেন তা তাঁর সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল লোকেরা জানেন। 
“সংসারী রামকিংকর' বলে রাম্র- 
কিংকরকে কোণঠাসা করা হয়েছে। 


গুরুদাস বেঈজ, হরিসাধন 
পাল, বিশ্বনাথ চৌধুরী 
মনোহর দাশ 


এখবর কোথায় পেলেন 2 


আপনার 'পবিবর্তন' পত্রিকার 
২৫ ৩১ মে ৮৩ সংখ্যায় 'পঞ্পায়েড 
নিবাচন নিয়ে বহু গ্রামে সম্তাস' এই 
শিরোনামে নিশীথ দে মহাশয়ের 
একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছে । ৪৯ 
পৃষ্ঠায় পথম কলমে দশম ছত্রে 
'কলাণপুবে আব একজনকে বিচার 
সভায় ডেকে এনে মারা হয় এবং 
ঘরদোর জ্রালিযে দেওয়া হয" এই 
খববটি ছাপা হযেছে। 

'আমি জানতে চাই নিশীথবাবৃ 
এই মাজগুবি খবব কোথায় সংগ্রহ 
কবলেন » নিবচিনের পূর্বে সি পি 
আই (এম) পরিচালিত পঞ্চায়েতকে 
হেয প্রতিপন্ন কবার জনা এবং 
পঞ্চায়েতের বিরদ্ধে জনমত গড়ে 
তোলার জনাই কি এই ঘণ্য 
অপপ্রচাৰব করা হয়েছে : র 
বর্তনের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের 
ভাল ধারণা ছিল, সেটা পালটে 
দিলেন, অবশা আমাদের মতামত 
নিয়ে আপনাদের কিছু যায় আসে 
না। জেনে বাখুন মিথ্যা কৃৎসা প্রচার 
করেও সি পি আই (এম)-এব প্রভাব 
ম্ুণ্ণ করা যায় না-মানুষকে বিন্রান্ত 
করা যায় না। জনগণ সচেতন তার 


প্রমাণ তাঁবা দিয়েছেন লিবচিনে। 
গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে 


আমি শুধু আপনাকে জানিয়ে রাখছি 
যে. পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কলাণ- 
পূর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোথাও 
এন্ধপ বিচার হয় না। এটা সম্পূর্ণ 


মিথ্যা | 
' বিনোদবিহারী পাত্র 


কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত 
কল্যাণপূর, হাওড়া 
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অহমিকার হালকা ধোঁয়া 

ই«ণেছি মাধাম সুলগলিব বৃ 
মান শিব ব্সাল সহ্যো আমবা 
সলাই পনিটিহ। ধনী অহিভ্ালকাদন 


হোলে/মামবাই সাধধাবলত এত পণ 
নেন সকুলগ্ৃতিতত শিশগালাভেব 


সুযোগ চপয়ে খাকে। স্বভাবতই 
এইসব মাত 
অনন্থা সন্গল ততসিখযেদের থ/ 
শিজেদেল পা্থবনাটা বৃঝাছে শেখে 
ধণনেশ সকল পত্ড় 
নাবও নকলা হত 
লাভ কবে গায় গশ্রেশন আনেক 
সময বাধা আারস মভিতাবকণদনু 
দিক থেকে । কিন ঠ-৫পতি শিশণন 
আগলাপক নিজ নিজে বকিল্লা তত 
থ. সম পাতিদিস হ পানা হাবা 
মাথা 
টিতে সংগে পাবিবাবিক অপুর 
সম্পর্ক ছিন্ন পতন এবং হয়ে ১ 
দর্বিনীত | হাদেন অধিকারে হসহ 
ক্ষেপ কপণত গিছে দ5আবক্দন 
অপমাশিহ হতে হয বাদ হাঘাত। 
চলত গিয়ে হাবা /ম পানা পন্াব 
দর্বিনীত আচিবশ বে হা সর্বদাই 
আমাদের ঠাযাতগ পড় এ বিষে 
মস্যবাও এখন সাব পিছলা নষ, 
তারাও মাহ মাখেশ) অগসব। 
পকৃহপন্ষে এটা বাণীসমাজের সগ 
গাঁচন পদল্দপ নম আননিবই 
নামানতব । 


757 স্মযেবা 


এব এ 
ভখতা গা 


পপিাা €এব এ $45111417 


ইংবেটদি মাধাম সকুলপুলিল 
বিদ্ধ দ্পিতীয আঅহ্গিযোগদিও 


যথেন্ট ঠাতপর্যপূর্ণ। এইসব সশুল 
গুলি বর্তমানে এমন এব শনি 
বাবস্ঠাব সাশ্রয় নিষেছে চা এল 


(মোয়েদবক হদিশ মান লয় 
বং ল্য লে 72৮ল, রো নখ 


সরিয়ে এন শিচ।ন পাগল 
আনৃষগ্গিক  নিশ্য মনি এধিণ 
পাধানা পা7ছে। সে জলন। পি 
"মাযিপদব মানেন আগার এক নিলাপ 
পতিণিয়া সি কলে । 
মাতভাষান পণিবু্ এইসব 
ত্ছিলেমেয়েলা যখন সাহেবী বামদাষ 
ইংপেলি বাল 5খন মনে হয হাতদব 
মাহুয়া ই -ললি, বিগ9মা? * বা 
বল হ নাল চিন আটক যাষ। 
চাধা বাবাকে সম্লাধুন ্বহ্ছে জাড 
বালে এবং সেই সঙ্গে তাক বশর 
পায় নাসিম গাদন । দেলতপালকি 
বুল গড় ও শা? এস এটা বি কোন্‌ 
[নত মং ২সকতির কপ, না শাপসং 
সিকৃতিবই বাদহল নিতর্শন । 
. বর্মান ইংবেটি মাম স্কুল 
গুশিব শিক্ষানীতি বত শি 
ধাবস্তাব পরিবেশ চগলেঃঅযেদে তিক 





এই সংখ্যার বিতর্কের বিষয় “ইংরাজি মাধ্যম স্কুল 
মামাদের ছেলেমেয়েদের দৃর্বিনীত করে তুলছে ও 
অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে'। অনেক পাঠকই এই 
বিতর্কে অতান্ত আন্তরিকভাবে যোগ দিয়েছেন। তার মধ্যে 
থেকে বেছে নিয়ে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ চিঠিগৃলিই প্রকাশিত 
হল। তবে স্হান সঙকুলানের জনা সে চিঠিগুলিরও বক্তব্য 
যথাযথ রেখে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে । এবারের বিতর্কে 
পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় তরফ্লেই বক্তবোর তীক্মতা 
লক্ষণীয়। এই বিতর্কে পুরস্কারপ্রাপ্ত চিঠি পক্ষে 5 
| দ্বারকানাথ বসুর,বিপক্ষে £ অজিত ভট্টাচার্ষ-র। 


দেশীয়দের প্রতি অতাচারের সেই 
মানসিক তা 


আমরা যদি ভালভাবে লক্ষ্য করি চাঁটুকারের সৃষ্টি হয়েছিল, তাধা 
তাহলে দেখতে পাব যে, খড় বড়, সপ পিস 
শহর ও টাউনগুলিতে এই ইংলিশ' : ও অবহেলা ৷ দেখিয়েই জাত 
মিডিয়াম স্কৃলগলির চলর বেশি।: ছ্রকেনি,। পন 
ই9255855 চারে 
দেশের সংগ্কৃতি, থেকে. যথেষ্ট ্‌ 


ঘ 


এ বেয়া । 
বিচিছদন, এই হত বা রর 
রি নিসা ২ র্‌ 25 ২১২ 
আরও নিচ্ছি্ন: ইংলিশ ৮47 
মিডিয়ায় হি 
॥ ৯ নি ঠ ৪৮74 রি এ রা এনে ০ ॥ রি ) ও 
সাধারণ.  সকুলগৃলি . হতে অথেষ্ট জানি: ' 
08৬5 ্ ১ ঠা ॥ 






















! টি 1 ১ ॥ 19 চা ঠা এ ৯ কী রি | 
শেখান ইংরাজি! বৃলি।- য় হলেন :. 
হিং রি সক 4.২ 
স্বাভাবিক আচার: আাটরপ সম্পূর্ণ ঃ 
বাহত হয়ে, যায়। তারা দেশের. বা বল 
সাধারণ মানুষ ও সাধারণ 'শকুলের: (মানি কে ছু 
াত্রছা্রীর' প্রতি অবন্তা: ্দরপপ, ছারা 
ধগর।, রি সভা 
রঃ পদ ৮৬ এ ৪ রঃ 
ইংরেজদের রাজ (কারে এনেশে রঃ উঠি: ০ ও নং 
কি £ টি 8, স্‌ ক 
ছু ইরাকি. লিক্ষিত, ইরাকের: 2181 ৪ টন 
সংস্কৃতির ভাবটা: আমাদের 
ছেলেবা গ্রহণ কধছে বেশি। 
হ্বলনামূলকভাবে বাংলা স্কুল 
অপেক্ষা ইংরেজি স্কুলের ছেলে 
মেয়েরা আন্তজাতিক ভাষা ইংরেজি 
শেখার সঙ্গে গ্রামেব নিকট আত্ীয় 
বয়োজোম্ঠদেব থোড়াহ কেয়ার করে। 

























তাদের ভবিষাতৎ আশা আকাস্ক্ষা 

থকে দবে সবিযে দিযে অনিশ্চিত 

ভবিষাতেব মুখে সেলে দিচ্ছে । 
সঞ্জয় ভট্টাচার্য 


কাচছাড়, আসাম 


গ্রাম-শহরের বিরাট 
ফারাক 

ইংরেজি মাধাম স্কুলে শিক্ষার 
পথম কুফল হল মূলাবোধ হারিয়ে 
যাওযা। মৌলিক মনুষাবোধে সেকাল 
একালে কোন এফাৎ নেই । ইংরেজির 
চল্ম ইতলানডে। ভাবতবর্ষে নয়। 
পাবে মাব দূ আমার মা মাত হতে 
পাবে শা। ইংলশনড় বা পাখচানলা। 


মানুষেব প্রতি মানুষেব সহজাত 
সম্পর্ক, মমতা, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা 
ইত্যাদি ছোটবেলা হতেই এরা বর্জন 
কবাব শিক্ষা পায়। কেননা ওখানে 
সুকোমলমতি বালক বালিকাদের 
মানবিক গৃণের বদলে পূঁথিগত গুণই 
বেশি অনুশীলন করতে হয়। 


ইংরেজি যে দরকার তা সবারই 
জানা । কিন্ত্ব তা প্রতিক্ষেত্রে সবার 
জনা এক বিশেষ স্তর থেকে আরম্ভ 
হওয়া উচিত। এভাবে আমলা কিংবা 
পৃকুর চোর বানাবার বিশেষ বিশেষ 
সকৃল করা মানে কোটি কোটি নিরন্ন, 
কঙ্কালসার মানৃষকে বাগ করা। 

ইংরেজি স্কুলগুলো হচ্ছে বরাবরই 
শহরাঞ্চলে। গ্রাম ওই সুযোগ হতে 
পুরোপুরি বঞ্চিত। যার ফলে শহর 
আর গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধো 
মানসিকতায় বিরাট ফারাক। এটা 
কোনদিন বান্টু সমাজের পক্ষে 


সৃস্তা নয়। 


আমাব সংস্কৃতি, আমার লোকায়ত 
চিন্তাব প্রকাশ, আমার স্বভূমিতে না 
আমাব মাব কদর কী বৃঝবে 


সলিল বি*বাস 
ভীমপুর, নদীয়া। 


নকল সাহেব বানাতে 


এক শ্রেণীব বাঙালি মধাবিত্ত 
সমাজে ছেলে-মেয়েদের সাহেবী 
স্কুলে পড়াশ্নাব  বাপারটা 
স্টাটাস রক্ষা করাব পায়ে চলে 
এসেছে । মনেক সময় অভিভাবকরা 
নিজেদের মাতিজাতা বজ্গায় রাখতে 


সাহেবী স্কুলের দবজ্জায় ঘা মারেন 
ছেলে - মেয়েদের নকল সাহেব 
বানাতে । আসলে মানসিক বিকৃতি ও 
সৃজনশীল চিন্তাভাবনার অভাবে 
অভিভাবকদের সাহেবী স্কুল- 
গুলোরপূতি এত দুর্বলতা । আর এই 
দুর্বলতার ছোঁয়া লেগে যায় তাদের 
ছেলে-মেয়েদের উপব। তারাও নকল 
সাহেব বনতে শিয়ে না হতে পারছে 
সাহেব না হতে পারছে খাঁটি 
বাঙালি । জীবনে ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত 
হতে না পারলে এইসব ছেলে 
মেয়েদের চোখের সামনে শুধু ধূসর 
আকাশ ছাড়া আশার বিন্দুও হয়তো 
থাকে না। কেননাখাঁটি বাঙালির মত 
জীবন বাঁচানর তাগিদে কোন কাজই 
এইসব নকল সাহেবদের দ্বারা 
সম্ভব নয়। বড় বাধা আত্মসম্মান। 


অনেক অভিভাবক কচি কচি 
প্রাণগূলোকে সাহেবী স্কূলগুলোতে 
ঠেলে দেন নির্বিচারে । বাচ্দীদশায় 
এইসব ছেলে-মেয়েরা জীবনের সুষমা 
এবং অর্থ হারিয়ে ফেলে। বাধিত 
কচি কচি মনগুলো হ্ুব্ধ, বিপম্নতায় 
বেপরোয়া হয়ে ওঠে 
কারণেই। এরা জীবনে কি কখনও 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ? 


কার্তিক দত্ত 


খোলাপোতা, ৯৪ পরগণা। 
পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৮৩ / ৬ 








বড়রা আগে নিজেদের 
সংশোধন করুন 


আজকাল ছেলেমেয়েরা স্কুলে 
থাকে ছয় ঘণ্টা! বাকি আঠার ঘণ্টাই 
থাকে মা বাবা বা অভিজ্ঞাবকদের 
শাসনারধীন। কাজেই ছেলেমেয়েদের 
মনে তাঁদেরই আদর্শ প্রতিফলিত 
হওয়শ উচিত. সেই কথা ফোটার সময় 
থেকেই বাচ্চাদের প্রথম শিক্ষা শুরু 
হয়। বাচ্চারা মা বাবার প্রতিটি 
পদক্ষেপ নকল করাব আপ্রাণ চেষ্টা 
করে। তাই দেখা যায় বাচ্চাদের যখন 
জিগোস কবা যায় 'খোকা তৃমি বড় 
হয়ে কী করবে 'সে অনায়াসে বলে 
দেবে, বাবার মত ডাক্তার হব' বা 
প্রফেসর বা অনাকিছু যা তার বাবা 
করে থাকেন। বাচ্চাদের এই প্ার- 
ম্ডিক শিক্ষা খুব কাজের হয়। নীতি 
শিক্ষাব শুর এখানেই । 


আজ সমগ্র সমাজের নৈতিক 
চরিত্রের মান যখন নিম্মমুখী তখন 
বাচ্চারা শৃধূ নীতিবাদী হবে এমনটি 
আশা করা ভূল। তাছাড়া নীতিবাদী. 
দের আবাব আজকাল অনেকেই 
অবন্ঞার চেটখ দেখেন । ইংলিশ 
মিডিয়াম স্কুলের দোষত্রটি অনেক 
থাকতে পারে কিন্তু অনুৃপাতিক 
ভাবে গৃণই হবে বেশি। সেসবের 
নানা আলোচনা তো পত্রপত্রিকায় 
চলছে। আমি শুধু বলব শ্রধু মাত্র 
ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলগুলির 
ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে বড়দের 
নিজেদেরই দোষত্রর্টি সংশোধন করা 
উচিত নয় কি; বন্দনা দেবী 
কায়স্হগ্রাম, কাছাড় 
অবাস্তব চিন্তা 
এটা ঠিকই ইংরেজি মাধাম 
সকৃুলগ্লি আমাদের দেশে অপ্রতিহত 
তে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে 
চলেছে । অর্থকর শিক্ষায় 
ইংরেজি ভাষার পয়োজনীয়তা সম 
ধিক এবং সর্ধভারতীয় চাকুরি ক্ষেত্র 
ইংরেজি অপরিহার্য, সমস্ত 
সমালোচনাকে বৃদ্ধাঃগৃষ্ঠ দেখিয়ে 
ইংরেজি মাধাম স্কৃলগৃলির রমরমা 
অবস্হা চলছে এবং চলবে । তাই 
বলে এই স্কৃূলগ্ুলি আমাদের 
ছেলেয়েদের দৃর্বিনীত করে তুলছে 
এবং অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে 
দিচ্ছে এধরনের অবাস্তব চিন্তা 
মোটেই সমীচীন নয়। 
এই প্রসঙ্শে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে 
দুর্বিনীত হওয়ার মানসিকতা কিংবা 
অপসংদ্কৃতি কি কোন ভাষাগত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর 
করে £ নিশ্চয়ই না। তাছাড়া যেসৰ 
ছাত্রছাত্রী ইংরেজি মাধাম স্কৃলে 
পড়াশোনা করে না তারা সবাই 
বিনয়ী এবং সংস্কৃতিবান এ কথাও 
৫১ / বানাতে ৬১ তারা তাশরাতি ৬১৬৬৪৪১ এ 
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প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক এ চহা 
নির্ভর করে এমন শিক্ষাব উন্মেষ ঘটে 
পরিবার ও সমাজগত চিল্তাধাবা ও 
রুচিশীল দৃছ্টিভঙ্গিব মধে। ! হবে 
হা; ইংবেজি মাধম দকৃলণুলিব 
পড়াশোনা, নিয়মকানূন, চালচলন, 
ও পরিচালন পদ্ধতি প্রতি সাধাবণ 
বাংলা স্কুলের বীভিনীতিব সঙ্গে 
সামস পূর্ণ নয়। কারণ এই 
স্কৃলগৃলি পাশ্চাত্তা অনুকবণে চলাব 
পক্ষপাতী । অতএব দুই ভিন্নপন্হী 
ভাবধারার অনৈকা থাকাটাই দবাভা- 
বিক ও স্গত। কিতু যা আমাদের 
প্রচলিত শিক্ষাবাবস্হাব সঙ্গে মেলে 
না তাই খারাপ বা অপসংস্কৃভিব 
বাহক এ কথার পেছনেই বা যুণ্ডিব 
অবকাশ কোথায় * আসলে অপ 
সংস্কৃতির, কোন নির্দিষ্ট সীমাবেখা 
নেই। তাই অপসংস্কৃতির পুকৃঠ 
ব্যাখ্যা গ্েওয়াও সম্ভব নয়। 

পরিশেষে ল্লানাই কোন স্কুল নয়, 
কোন ভাষা নয়, সংস্কৃতি, শালীনতা, 
সৃচারুবোধ প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষা 
নির্ভর করে পরিবারগত পরি. 
মন্ডলে। অতএব শুধু ইংরেজি 


নিশ্চয়ই হলপ বলা যায় না। 
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জন দায়ভাগী করলে চলবে না। 
পীযৃষকান্তি চন্দ্র 
খড়গপব-৪ 


আই এ এস-রা কি 


ইংবেজি মাধামে পড়া ছেলে 
মেয়েরা পরিবেশগত কারণে আচার 
বাবহারে একটু সাহেবী চালে চলতে 
পারে, বা তাদের পোশাকেআশ্যাকে 


আদব-কায়দা দেখা যেতে পার, 
অথবা তারা একটু যুক্তিবাদী হতে 


পারে, যুক্তিতর্ক ছাড়া কোন কিছুই 
বিশ্বাস নাও করতে পারে-ঙাই 
বলে তাবা যে দৃর্বিনীত এ কথা যাঁরা 
প্রাচীনপন্ছী তাঁরাই শৃধূু বলবেন। 
অনা দিকে 'অপসংস্কৃতি' দেশের 
জনগণের ঘুম কেড়ে নিয়েছে । কিন্তু 
আযম়াদেব ছেলেলময়েদেব অপসং 
স্কতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে যে কারণ 
তা হল ১। অহ্প শিক্ষা। 
বিভিন্ন পাড়াতে, রকে আড্ডাবাজ 
রংবেবং এর পোশাকে সঙড্জিত 
প্পনী কাটা স্বভাব, তাদের 


5 7 সক জবি চলর ৭ 
58 চা চি ঠা ক 
ও 7 এ 

আর চি 

1 


চে 
2৮ সদ 


শিক্ষাগত যোগাতা কিছুই নেই 1 ২1: 


'বাবসায়িক চলগ্চিত্র- এইসব চল 
চিত্রে না থাকে শি্পপৌন্দর্য না 
থাকে বলিঘ্ত চবিত্রের প্রতিফলন 
এইসব চলচ্চিত্রে দেখান হয় অর্ধনগ্ন 


নারী শবীর , নায়কের মস্ভালী, 


নায়কের দুর্বিনীত ভ বানভাধ যা আমা, 
দর ছোলোমঘেরা স্বভাবতই নকল 
কবাব চেষ্টা কবে। 


আমাদের দেশের আই এ এস 
অফিসাবধা নাকি ইংবেজি মাধাম 
পড়া ছাত্র। কিন্ত তাঁরা কি খবই 
দর্বিনীত : তাঁর। কি মপসংদ্কৃতির 
ভোতা' যদি তাই হও ভাহলে এই 
মামলাতান্তিক শাসনবাবস্ঠাব দেশে 
যেখানে আই এ এস মফিসাবরাই 
শাসনবাবস্হাব কাঠামো সেখানে 
সংস্কৃতি শব্দটাই বোধহয় লোপ 


হপত। 


ছেলেমেয়েরা প্রমশ 
হতাশ হচ্ছে 


পথমেই বলি ছাত্রজীবনে শুদ্ধ 
লারক্ষা ও সুস্হ সংদকৃতি চেতনার 
গুরুত্ব অপবিসীম। কারণ ছাত্ররাই 
হাচেছে দেশের ভবিষাৎ নাগরিক। 
সৃতবাং জীবনেব এই স্ভবটিতে 
তাদের উপযুক্ত, পর্যবেক্ষণ এবং খুব 
সন্তর্পাণে পরিচালনা কবা দবধকার। 
আজ আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে 
দের মধ্যে যে উচ্ছৃত্খলতা ও 
অপসংস্কৃতির সোতে গা ভাসানর- 
প্রবণতা, লক্ষ্য করা যচ্ছে তাতে 
একটি বিষয় বেশি করে সপন্ট হয়ে 
ওঠে, তা ভল নীরস ও অল্তঃসারশনা 
শিক্ষাপদ্ধতি! মাগে শিক্ষক ও 
মন্যানা গক্জনদেব সত্গ ছেলে 
[মেয়েদের যে শ্রদ্ধামধূব সমপক্ লক্ষ 
কথা যেত এখন পেটা ক্রমশই ফিকে 
হয়ে সআসছে। 

বরং একটা উগ্ুতা ও দর্বিনীত 
ভাবই খূুট উঠছে। এর জনা শুধু 
ইংবেজি মাধাম স্কৃূলেব ওপব দোষ 
চাপান ঠিক হবেন না। অনেক 


সাধাবণ সকলের পবিবেশও আজ 


খারাপ । সামগ্রিকভাবে বিচার করলে 
দেখা যায় সমাজের সর্বস্তাবই আজ 
একটা ক্ষয় শুর হয়েছে । এলোমেলো 


অর পূর্ণ শিক্ষাবীতি এবং সেই সত্গে 


অর্থনৈতিক সংকট, দেশের রাজ- 
নৈতিক 'অস্তিবভা এবং নানা 
অস্বস্তিকব পাবিবরিক ওসামাজিক 
পরিবেশ ছেলেমেয়েদেব জমশই 
হতাশ করে তুলছে। আর সেই 
হতাশা থেকে জল্ম নিল্ছ নানা 
বিদ্যুতি। তাছাড়া অশ্লীল ও বিকৃত 
রুচির সিনেমা নাটকেব উদকালিও 
এর জনা কম দার়্ী নয়। 


সুব্তকৃমার করণ, 
বাওয়ালী, ২৪ পরগণা 


লু 
পর শি না রর 
০০ 2: ০০০০৬ অই এসি নাল সপ উ আপা আপ? 


হন 


সি 


পু লাস হাতি পপ বাপ- ০8 


এক শৌরনেলণী ননদ ভার সস্তার রাস্খা তোলাতা 
চৌতন মদসজ্ঞাদের মুশগণুরিতে শেন ব্রণত দুর্ভালনা গ্রেকে বাঁচান! 


















১৩ বছরের ছিলাম, আর তখন থেকেই তি আবার, ক্রিয়ারাসিল 
ব্রণ তি ক কটি নয়, 
টি আম জি পে সেগাল একটু রা টি চিরপারচিত, 'ক্রিয়াযাসিল 
সি [জিয়া সিল মিসিং নেভি জার [ই 
আর লে প্রথম দর্শনেই আমাকে ক্রিয়ারাসিল ক্ষন কালা মেডিকেশন __ আর অন্যটি হ'ল. নতুন ক্রিয়ারাসিল ভাানিশিং 
অপছন্দ করল দুটিই অনভ্ত ভিনভাবে কাজ করেঃ. |মোঁডকেশন, ব। স্বকের সঙ্গে এমন টিশে যায় 
যে, বোঝ! হয় দায়, তার সঙ্গে আবার প্রভাবও 





আম তে কোনো দন শৃশ্নেও ভাবিনি যে, সামান্য 
কট। ব্রণ আমার এমন বাধ। হয়ে দাড়াবে 

এ কথাটি তখন আম আমার এক প্রিয় বান্ধব 
জয়াকে বললাম... 


জায় জয়ার কাছ থেকেই তখন 
ক্রিপারা সিল-এর পথ দেখলাম 

তারপর আম 'ক্রিয়ারাসল, দিনে দৃবাব ক'রে 
লাগাতে শুরু কার- আর তা রোজ নিরম করে 
লাগাতে থাক । তারপর হয়েছে কি, হঠাং 
একাঁদন, আমার এক বান্ধবীর বান্ডীতে সেই 
ছেলেটির সঙ্গে দেখা- ছেলেটি তো দেখি আমার 
মুখ থেকে চোখই ফেরাতে পারে না !% 


দেখায় ৷ এগুলি হ'ল, সাজ বলতে সাজ, 
আবাব ওষুধ বলতে ওষুধ । 


ক্রিয়ারাসিল দিনে দুবার ক'রে লাগান 
প্রথমে মুখ ধুয়ে ফেলুন । তারপর পুরে। মুখে 
রুয়্ারাসিল লাগান। ব্রণর ওপর একটু বেশী ক'রে 
লাগাবেন । ব্রণ সেরে গেলেও মাখতে থাকবেন, 
কারণ [ক্রিয়ারাসল ত্বকের বাড়াত তেল শুষে নিয়ে 
ব্রণ নিয়ন্তণ করে। 


ই] | 


১) ব্রপর মুখ ২। প্রশ পরিষ্কার ৩। ব্রণ শুকিয়ে দিয়ে 
খোলে করে সারিয়ে তোলে। 
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নৃশংস খন আত্মহতা নাক কাটা কান কাটা 
দেশেতে জল-ভাত, উরে গেছে দেশটায় 

চলছে তবু দেশ এগিয়ে পটাপপট বৌ মাবে 
কাটছে তো দিন রাত। নব নব চেন্টায়। 

এমন একটা দেশের খবর কেউ চেলে কেরোলিন. 
আমরা সবাই জানি, দেশলাই জ্বালে 

সভা দেশের মানুষ এখন নয় গলা টিপে মানবে 
বিশেষ বনা পাণী। ফেলল দেয় খালে। 

সকলের ওপরে 


াদৃঘনের সবকটি ফোন 5 
দূমাস ধরে মৃত ডেডবডি ঘবে রেখে 
জ্যান্ত ফোন ঘরে: ম্যারে চাপে গাড়ি [ নসি। যেমন নাকস্য 
ভূতও হবে ভীত। খায় দয়ি গান গায় মূগটা তেমন বাকস নয়যতা সে আর বোড 
নেই কোন চিন্তা কথায কাজে ফাঁকসা একটু পরেই সাসবে ভেসে 
বৌটাকে শেষ করে বাজছে ভাতেই ঢাকসা! ডবল ডেকার বোট! 
নাচে তাতা ধিনতা। রদ ৮ প্রদীপ দাস 
পাংলা নামেই 'চিনতো ₹লাকে আসামেতে 'আম্ব' আব 
এখন বাবু বাবেন পাঞ্জাবে 'অকালি', 
বাক্ত হয়ে সারাটা দিন ধনা এ রাজনীতি 
দেশেব কালই কবেন। কী খেলাই দেখালি। 
'গ্রযানডে এখন ভোজন সাতরন এর মত ওব মত 
ছুটিতে যান 'ফরেন' মেলা বড় শত্রু 
কী কবে হয় বলতে গেলেই তাই দেখি মন্দিরে 
জামার কলার ধবেন। বাবে আজ রন্তঃ। 


শৈলেন কুমার দত্ত সমর্পণ বসু 





০ ০০০১০ 


টা সি «ক বারা পরান 





কেন্দ্রে বিরোধীরা তেমন স্ববিধে করতে পারছেন না কেন : 








এবাবে লোকসভার বাদল অধি- 
বেশনের আগে ভাবা গিয়েছিল 
কতকগুলি সমস্যাঝড় তুলবে ।কিন্তৃ 
তার আগেই বতর্কিত সমস্যাগুলির 
তাপমাত্রা প্রশমিত হয়ে গিয়েছে। 
তাই বিবোধীবা যতই চেষ্টা করুন না 
কেন আগের মত এগৃলি তেমন এখন 
আর বাজাব গরম করতে পারছে 
না। এই বিতর্কিত বিষয়গুলি হল 
আসাম সমস্যা, অকালি সমস্যা, 
স্হিতি এবং সর্বশেষ স্বরাজ পাল, 
এসকরট, ডি সি এম এর নানরেসি- 
ডেনট শেয়ার হস্তান্তর বিষয়। 

প্রথমেই আসা যাক আসাম 
সমস্যা নিয়ে। নিবচিন যে ভাবেই 
হয়ে থাক না কেন একটা পুরোদস্তুর 
সরকার যে কাজ করতে শ্বর করছে এ 
বিষয়ে আর কোন সংশয় নেই। 
বাস্তবিক পক্ষে 'আসৃ'-র ভেতরেই 
আন্দোলনের ভবিষাং নিয়ে সংশয় ও 
বিতর্ক এমন পবাঁয়ে গেছে যে 
গণসংগ্াম পরিষদ্ড তাদেরকে আর 
আন্দোলনেব যোগা সহযোগী 
হিসেবে মনে করতে পারছে না। 
'আস্' র এক অংশ মনে করে যে 
গণসংগ্রাম পরিষদ অনেক পৰি 
মাণেই চবমপন্হার দিকে আন্দোলন 
বাধা করেছে। যে প্রচণ্ড উৎসাহ 
নিয়ে যিজে পিদল ওকেন্দ্রের জনতা 
দল আন্দোলনের সমর্থন আগে 
করেছিল তাদের সেই সমর্থন এখন 
আর নেই। 
. জম্ঘুর নিবচিনে ব্যাপক বিপর্যয়ের 
পর এবং অকালিদের প্রশ্নে অন্যানা 
বিবোধীদের থেকে বি জে পি 





উৎসাহ তারা এখন আর দেখাচ্ছেন 
না। এ দিকে জুন মাসের প্রথম দিকে 
চন্দ্রশেখরের পরামর্শে মোহন ধাড়িয়া 
আর এস এম যোশী আসাম থেকে 
ফিরে এসে যে রিপোরট ও মনোভাব 
নেতৃত্কে জানিয়েছেন তার ফলে 
নতৃন উৎসাহ নিয়ে আসাম আন্দো- 
লনকে মদত জ্ুগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে 
মনোভাব আগের মত মজবত নয়। 


বাক্তিগত কাজ কবার পদ্ধতি 
আন্দোলনকারীদের কাছে খুব অপ- 
ছন্দের নয়। এর মধো মৃখামন্ত্রীর 
শাপে বর হয়েছে যে 
বিক্ষোভ ও উপদলীয় কার্যকলাপ । 
আন্দোলনকারীদের একাংশ এর 
ফলে সহজেই মনে করছেন যে 
হিতেবর সইকিয়া আর যাই হোক 
খাঁটি অসমীয়া এবং বেশ কিছু 
সহানৃভ্তিশীল। যদিও আসামের 
আন্দোলনকে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা 
শেষে নবোদামে চালিয়ে নেবার কথা 


আন্দোলনের প্রতি খালিস্তানিদের 
চাপ বাড়ছে এবং মডারেট অকালি 
আন্দোলনের নেতাদের মূরমূর্ধ মত 
ও পথ বদলাতে হচ্ছে। যে ভাবে 
হিংসা্ক ঘটনা হয়েছে তার ফলে 


শখ অশিখ সম্প্রদায়ই নয় - শিখ 
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সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশও এই 
সব কার্যকলাপ সমর্থন করতে 
পারছেন না। অকালি আন্দোলনের 
নেতারা কিন্তু আসলে ফাঁপরে 
পড়েছেন কারণ একদিকে চরম পল্হী- 
দের চাপ তাদের আন্দোলনকে 
তাদের নিয়ন্রণে রাখতে পারছে না 
অপব দিকে কেন্দ্রীয় সরকার হিংসার 
বিরৃদ্ধে পাবলিক সিমপ্যাথি পেয়ে 
যাচ্ছেন প্রতিদিন এবং রবি-বিয়াস 
জলবন্টন এবং ফাজিলকা জরিমানা 
প্রনকে আশেপাশের দৃটো রাজার 
প্রায় সমগ্র জনগণের বিষয় সামগ্রিক- 
ভাবে বিবেচনা করতে চেয়ে অকালি 
আন্দোলনের দাবিকে তাদের একক 
বিষয় করে আর রাখেননি । 


বিরোধী দলও, যার মধো বি জে 
পি এবং লোকদল, এর বিরৃদ্ধে এবং 
পক্ষে যারা ওকালতির চেষ্টা করে 
চলেছেন তাদের মধো অনাতম 
হলেন এইচ এন বহৃগুণা। এবং 
বহ্‌গৃণার অত্যৎসাহ আবার জনতা- 
দলসহ অন্যানা দলকে অনৃৎসাহিত 
করে তুলছে এ বিষয়ে কিন্ু করতে । 
অকালিমো্চার সবচেয়ে সঙ্জন 
বিদ্বান এবং আধুনিক দৃণ্টিভঙ্গী- 
সম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষ হলেন 
প্রকাশ সিং বাদল। কিন্তু বাদলের 
উপর আর কর্তৃত্ব নেই - বাদল 
এদেরই একজন! মূল নিয়ন্ত্রক 
লঙংগওয়াল আর পেছনের মারাতাক 
শক্তি হল সন্ত ভিনদ্রেনওমালা। 
যদিও এ কথা সতা আজকের অকালি 
আন্দোলনের এই শক্তিত্র পেছনে 
কংগ্রেসের এক সময়কার উপদলীয় 
লড়াই এবং দরবারা সিং বিরোধীদের 
হাতই বেশি কিন্তু এই কার্যটি করে 
দরবারা সিং-এর নেতৃতৃকেই তারা 
মজবৃত করলেন। কারণ দরবারা 


হলেন ' প্রচণ্ড অকালিবিয়োধী ও 
আন্দোলনবিরোধী। তাই কেন্দ্র ঘত- 
ক্ষণ: মনে করেন অকালিরা ভূল 
করছে ততক্ষণ দরবারার চাকরি 
পাকা । সংসদের চলতি অধিবেশনে 
তাই এই দুটো বিতর্কিত বিষয়েই 
সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে সব 
বিরোধীরা এক হতে পারবেন না 
আর সেইট্কৃই কেন্দ্রের লাভ। 
ফারুক আবদৃল্লা ও কাশমীর 
নিবচিন নিয়ে যতই হ্ৈ চৈ হোক না 
কেন এ বিষয়ে কংগ্রেস দল থেকে 
ধী কোন ব্যাপক 
বিতর্ক উঠবে না কারণ আবদৃষ্ছলা ও 
প্রধানমন্ত্রীক্ একাটা সমঝোতা 
হয়ে গেছে নিশ্য়ই, কারণ সেটা 
উভয়ের স্বার্থেই এখন প্রয়োজন । 
আর আবদৃম্লাকে সরাসরি সমর্থন 
করতে সংসদে ব্যক্তিগতভাবে বহ্‌- 
গৃণা, চন্দ্রুজিত্যাদব ছাড়া দলাহিসেবে 
কেউই নেই। 

এ দিক থেকেও দারুণ কোন ঝুঁকি 
সরকারের হবে না। কিন্তু শেষ 
বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে জল অনেক- 
দূর গড়াবে এই জনা যে স্বরাজ পাল 
ননরেসিডেনট হিসেবে শতকরা পাঁচ 
ভাগের বেশি শেয়ার কেনার দাবিদার 
হতে পারবেন না বলে যে বিধিবদ্ধ 
বিবৃতি সংসদে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন 
তাকে চালেনজ করে নিশ্চয়ই 
বিরোধীরা বলগবে মে স্বরাজ পাল 
সঠিক অর্থে ননরেসিডেনট নন, 
কারণ তিনি পুরোদস্তুর বৃটিশ 
নাগরিক এবং তার বৃটিশ পাশ- 
পোরট আছে। সেক্ষেত্রে তিনিষে 
এত শেয়ার কিনলেন, কীভাবে তার 
টাকা পয়সা এখানে এল এসব নিয়ে 
তদন্ত চাইবেনই বিরোধীরা এবং 
সেখানে সরকার, বিশেষ করে 
অর্থমল্ত্রক, বিশেষ অসুবিধায় পড়- 
বেন। এবং প্রায় সব বিরোধীরা 
একজোটে যদি কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিরূদ্ধে একমত হন তা 
হবে এই বিষয় এবং বলা বাহ্‌ল। 
অর্থমন্্রককে এক্ষেত্রে স্বরাজ 
পালের রেসকিউতে আসতে অনেক 
বেগ পেতে হবে। আর তা যদি 
সাধাই হয় তা হলে স্বরাজ পাল 
বনাম অর্থমল্্রক এই লড়াইতে 
শাসকদলের ক্ষতি বেশি। কারণ 
শাসকদলের কাছে অর্থমন্ত্রীর তুল- 


নায় স্বরাজ. পাল বেশি প্রয়োজনীয় 
এবং প। অবশ্য এ ক্ষেত্রে 
প্র নিজস্ব ভূমিকা হবে 


আসল । অনেকটা এরই উপর নির্ভর 
করবে আগামী কয়ে মাসের 
রাজনৈতিক চিত্রপট | ৫ 


সরিবর্তম ৩ জখসট ১৯৬ 7 ৯০... 


খা ৫ নর টি ভর ক তি ৬. ৪ 
সী 1245: ৪ ১৫ 
4 ২৯ 


9 


প্রচ্ছদ কাতিনা 


সস 


একটা যুগ ছিল 
আলাদা কোন অস্তিতুই ছিল না 
সমাজে । নারী তখন ছিল পুরুষের 
ছায়ামাত্র, ভার কথা ছিল পর 
প্রতিধুনি। এইসব অন্তঃপৃরচারিরণী, 
অসূর্যম্পশ্যা মা মেয়ের জীবনে তখন 
একমাত্র সম্বল ছ্বিল চোখের জল । 
সদ্য বিধবা কনাকে যখন মায়ের 
সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত 
সহমবণে মথবা সমাজের দুনামের 
ভয়ে বালিকা কন্যাকে যখন তুলে 
দেওয়া হত মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের 
হাতে, তখনও মায়েদেব চোখের জল 
ফেলা ছাড়া আব কিছু করাব থাকত 
না, বাদিকা বিধবা কন্যার কঠোর 
জীবন যারা, বা লগ্ন্্রষ্টা মেয়ের 
পাঞ্জা স্বচক্ষে দেখে বুক ফাটলেও 
মায়েবা প্রতিবাদ জানাতে সাহস 
পোতেন না। ঘুগটা ছিল কৃসংস্কার, 
নিরক্ষরতা, ধমম্ধিতা সব কিছু 
মিলিষে ! সেই যৃগটাকে বোবা যায়, 
জানা যায, ফিন্তু বোবা যায় না এ 
যুগটাকে। এই যৃগের কন্যাদের | এই 
নাবীবর্ষ, নাবী স্বাধীনতার যুগে 
যখন "ময়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান 
তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে, 
অবগৃষ্ঠনম্বক্ত হযে জিনস প্যানট, 
মাকসি, চোস্ত চোলিতে পরজা- 
পাপ মত পুরুষ বন্ধৃদের সঙ্গে উড়ে 
বেড়াচ্ছে, বেশিব ভাগ ক্ষেত্রে নিজে 
রাই পতি নিবচিন বা ভ্রাগ কবছে, 
খন এহেন শিক্ষিতা, স্বাধীন, 
ছবাবলম্বী মেয়েরা নিজেদের রক্ষা 
কবতে পাখছে না কেন * কেন তারা 
পণপ্রথাব শিকার হয়ে পড়ছে 
নিজেবাই « আব কেনই বা তাদের 
আন্ঘততা বা হতার ঘটনা ক্রমশ 
বেড়ে চলেছে ” 

এইসব প্রশ্নের উত্তর যারা দিতে 
পাববে ভাবা এ যুগের মেয়ে, আর 
যাদের শিক্ষায় ভাবা বেড়ে উঠছে, 
তাবা এ যুগেব মা। তাই ওদের 
পার্স্পরিক মনোভাব জানতে চেয়ে- 
ছিলাম ৪দেরই কাছে। অপ্রতাশিত 
উৎসাঙ্নে সাড়া দিলেন বহু মা ও 
মেয়ে। নিজেবা উদ্যোগী হয়ে 
জানিয়ে দিল ওদের বক্তবা। 


এব ঘন ববি সন্ধায় হাজির 
হয়েছিলাম বি টি রোডে তৃগ্তিদির 
বাড়ি। কথা ছিল কৃষ্ণা ও কাবেরী 
ঘোষ তাঁদেব তিন মেয়েকে নিয়ে 
এখানে আসবেন! জানাবেন নিজে- 
দের বন্তন্বা। নির্দিষ্ট সময়ের একটু 
আগেই গিয়ে পড়েছিলাম । স্বৃতরাং 
অপেক্ষা করতে .হল। তৃপ্তিদি 
খানিক বাদে ঢায়ের বাবস্হা করতে 
ভেতবে গেলেন। একা ঘরে বলে 
ভাবছিলাম নানা কথা। 


চিন্তায় বাধা পর়ীল। হৈ হৈ করে 
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শিপ প্ 


ঘরে ঢুকলেন মা-মেয়ের দল । প্রায় 
বিনা ভূমিকায় কৃষক বললেন অনেক. 
মণ রাখলাম তোঃ কী করব 
বলুন আজকালকার মেয়েদের টাইম 
স্তান বড় কম। কৃফণার দূই মেয়ে। 
বটি "শ্রক্পসা বি এস সি ফাইনাল 
পরীক্ষা দিচ্ছে! আর ছোটটির নাম 
শান্ডা, হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা 
দিয়েছে। কথা শ্রনে শৃদ্রা 
একবার দিকে তাকাল । হয়ত 
কিছু বলত, বলা হল নাঃচা 
জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন 
তৃ্ভিদি। ডানহাতের পর্ব শেষ হতে 
মেয়েদের পাশের ঘরে সরিয়ে দিয়ে 








মোজাসুজি প্রশন করলাম মায়েদের, 
'এবার আপনাদের মধ্যে মা-মেয়ের 
দ্বন্দুটা কেমন বলুন তো” শৃধ্‌ 
এঁদের নয়, এই প্রশ্নটাই 

করেছিলাম সব মায়েদের । শতকরা 
আশি ভাগ মা, যাঁদের মধো সব 
বিত্তবান শ্রেরণীই আছেন, তাঁদের 
সকলের বক্তা প্রায় একই রকম। 
এদের সকলের মতে, মা-মেয়ের 
দ্বন্দুটা ঠিক পিতাপূত্র বা শাশুড়ি 
বৌ-এর মত অতটা গুরুতর নয়। 
অনেকটা প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে খুঁটিনাটি 
ব্যাপারে কথাকাটাকাটি, রাগারাগি 
বা মান-অভিমান হওয়ার মত । শৈষ 


চি ০ 1 (দ্র 10117) 
ধা এ ২৫ মং 


৮ 


পর্যন্ত উভয় পক্ষই একটা শ্রীমাংসা 


খোঁজে । অবশ্য বাতিতমও্ড আছে। 
অনেক ক্ষেতে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ 
হয়ে যায়, তবে সেটা খুব কমই হয়। 
সাধারপত দেখা যায়, আমাদের 
দেশের মেয়েরা শেষ পর্যন্ত তাদের 
মা-দিদিমার আদর্শকে একেবারে 
মুছে ফেলতে পারে না।, আরও বলা 
যায়, বয়সের সীমারেখা বাড়িয়ে, 
কন্যাকে যখন ম্বায়ের ভূমিকায় ফেল্লা 
যায়, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা- 
মেয়ে সমবাথী বা বন্ধুত্বের পায়ে 
এসে পড়ে । কিন্তু তার আগে ? যখন 
কন্যা নাবালিকা, যুবর্তী এবং অবিবা- 
হিতা, তখন বেশির ভাগ মা-মেয়ের 
মধ্য একটা বিরোধ দেখা যায়। 


কারণ এ সময় মা চান মেয়েকে 
গড়তে, শেখাতে, শাসন করতে বা 


নিজের দখলে রাখতে । অন্যদিকে 
মেয়ে তখন তার বাকি, স্বাধীনতা 
প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে । অতএব 
বিরোধ অনিবার্ধ। 'এ ছাড়াও রয়েছে 
দুই ভিন্ন যুগের দ্বন্দ্ব । আর দৃই ভিন্ন 
যুগ মানেই দুই ভিন্ন বুচি। 

কৃ্কা ও কাবেরী ঘোষের দৃষ্টি. 
ভঙ্গির সঙ্গে সবসময় মেলে না 
ওদের মেয়েদের । কাবেবীর বয়স 
বেশি নয়, অথচ ইতোমধ্যে তাঁর 
পনের বছরের মেয়ে তাঁকে বেশ 
ভাবিয়ে তুলেছে। 


'আমার মেয়ে শর্ষিঘঠা নিজের 
ওপর বড় বেশি আস্হা রাখে]? 
বললেন কাবেরী। অবাক হলাম ওর 
কথা শুনে, বললাম 'এ তো ভাল 
কথা, এতে ভাবনার কী আছে! 
কাবেরী মাথা নাড়েন, 'না।ওভার- 
কনফিডেনস ভাল নয ।' 

বললাম, 'এ ছাড়া আর কীরকম 
শিক্ষা দেওযা উচিত বলে আপনি 


মনে করেন 5' 
কাবেরী বললেন 'মেয়েকে সব 
সময় ভালমন্দ বঝিয়ে দেওয়া উচিত। 


অন্তত আমি তাই করি। দেখুন না 
মেয়ে বলে আলাদা হয়ে যাবে! এটা 
ঠিক না। আমার তো মনে হয় এর 
জনো দায়ী মেয়েদের মায়েরা । বাড়ির 
শিক্ষা বলতে মায়ের শিক্ষা। আর 
মায়েব কৃশিক্ষা বা প্রশ্রয়ের জনোই 


মেয়েরা এ কথা চিন্তা কবাতি সাহস ্‌ 


পায়া' 
কাবেরীর কথায সাধ দেন কৃষ্ণা । 


'কথাটা একেবারে গিক। আমিও 


আমার মেয়েদের এই কথাই বলি, 
পথমে সকলের সঙ্গে আডজাসট 
করে চলতে চেম্টা কবতে হবে, 
তারপর যদি একান্ড অসম্ভব হয় 
তখন অনা কথা ।' 


ধললাম, মেয়েদের আপনাবা 


তি 


৫. বর ন্‌ 


৬ রা ॥ 


কতটা স্বাধীনতা দিয়েছেন *' 

'যতটুকৃ দেওয়া উচিত।' বললেন 
কৃফা ঘোষ । শ্রন্রা কলেজে নোটের 
জন্যে বন্ধৃদের বাড়ি যায়, আর একাই 
যায়, তবে এসব বন্ধুরা প্রতোকেই 
কৃষধার চেনা । এ ছাড়া বন্ধৃূদের নিয়ে 
পিকনিকে যাওয়া বা বাইরে যাওয়া 
কোনটাতেই তিনি মেয়েকে ছাড়েন 
না। এ নিয়ে মেয়ের সঙ্গে মনকষা 
কষি হয় বৈকি। তবে শেষ পর্যন্ত 
মায়ের কথাই ওরা মেনে নেয়। এ 
ছাড়া খুটিনাটি বাপার তো আছেই, 
তবে --2 ' বলতে বলতে একটু 
থামলেন কা । অকারণে শাড়িব 
আঁচিলটা করলেন, তারপর 
একটু গর্ব মেশান হাসি হেসে 
বললেন, 'যাই বলুন ভাই, আমাকে 
না হলে ওদের একদন্ড চলে না।' 


বললাম, 'ধবুন, আপনাদের 
মেয়েরা এমন পাত্র নিজেদেব জন্যে 
বেছে নিয়েছে যাদেব আপনারা 
পছন্দ করেন না। এই অবস্হায় কি 
মাপনারা নিজেদের মতটাকেই বড় 
করবেন " না, ওদেব পছন্দমত - ' 
ওরা জানালেন, বিষের বাপাবে ওরা 
কেউই গোঁড়া নন। তবে এক্ষেত্রে 
প্রথমে তাঁরা মেয়েদেব বোবাবার 
চেম্টা করবেন । তাতে কাজ নাহলে 
মেনে নেবেন বৈকি। 

বললাম, 'সে যুগের মত আপনা- 
রাও কি আপনাদের মেয়েদের বিয়েব 
আগে, বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে 











কন্যা+সহ: টি ঘোষ! লোন পাহাড়ী ঠীর্চৌধরী 


শিক্ষা দেবেন »' ওরা দূ জনেই হেসে 
মেয়েদের আর নতুন কবে শৈখাতে 
হয় না। ওরা ক্লাস সেভেন থেকে 
বায়োলজি পড়ে। তবু আমরা 
মেয়েদেব শুধু একটি কথাই বলি 
এমন কিছু কববে না, যা তোমার 
জীবনে দৃঃখ ডেকে আনবে।' 


ঠিক এই ধরনের একটি কথা 
বলেছিলেন, ডাঃ বানারজির স্ত্রী 
অঞ্জলি দেবী । এম এ পাশ শিক্ষিতা 
এই মায়ের মতে, মেয়েদের রক্ষা কবে 


মেয়েদের বাক্তিত্ব। আর এই বাক্তিত 
জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব যৌথভাবে 

মায়ের, কিছুটা মেয়ের নিজের। 
তনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পক্ষ 
পার্তী। এই শিক্ষা ভবিষ্যতে মেয়ে 
দের আত্রবি*বাস বাড়ায় বলে তিনি 
বিশবাস করেন। তাঁর নিজের একটি 
মাত্র মেয়ে যখন ডাক্তারি পড়তে 
চাইল, আত্মীয়স্বজন সবার আপ- 
ত্তির বিবৃদ্ধে তিনি মেয়ের পাশে 
এসে দাঁড়ালেন । তাঁর মেয়ে সৃন্দবী, 
পথেঘাটে একাই যাওয়া আসা করে। 
তাকে ঘিরে থাকে নম্র গাম্ভীর্য। 
অঞ্জলি দেবী পসকোলে নন, বরং 

আধৃনিক মনের অধিকাবিণী। 
তিনি মনে করেন সবার সঙ্গে মেয়ের 
মেশা উচিত, তবে নিজেকে ঠিক 
রেখে । মেয়েকে তিনি একটি কথাই 
বারবাব বলেন 'সব সময় মনে রেখ 
তুমি কোন ঘরেব মেয়ে। এমন কিছু 
কব না, যাতে আমাদের পরিবাবের 
মযদি ক্ষুন্ণ হয়।' কথাটা গ্ভিক। এই 
আন্তমযাদা বোধ উঠতি বয়সের 
ছেলেমেয়েদের মনে বার্মর আচ্ছাদন 
তৈরি কবে দেয় । নিজেকে সাধারণের 
চেয়ে মনে হয় অনেক বড়। 





মেয়েকে শৃধু উপদেশ দেওয়া নয়, 
সবসময় প্রায় চোখে চোখেই রাখেন 
প্রিয়নাথ বানারজি রোডের চন্দনা 
চাটারজি। তাঁর মেয়ে এ যুগের, তাই 
পথে ঘাটে কোন অন্ায় দেখলে 
প্রতিবাদ করতে চায় । চন্দনা তা চান 
না। তবে উচ্চশিক্ষার বাপারে তিনি 
অঞ্জলি দেবীর সঙ্গে একমত। 

উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সব মা 
মেনে নিলেও, অনেকে কিন্তু ছেলে- 
মেয়ের একসঙ্গে পড়া পছন্দ করেন 
না। যেমন করেন না 
তীরে 
পায়হই কাজের জনো কলকাতার 
বাইরে থাকতে হয়। সৃতরাং আরতি 
দের্বাই তাঁর এক দ্বেলে ও দৃই মেয়ের 
অভিভাবক । বড় মেয়ে সুনন্দা এম এ 
পড়ছে । বি এ পড়ার সময় সুনন্দার 
ইচ্ছে ছিল প্রেসিডেনসি কলেজে 
পড়ে, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা নয়, আর 


' এই নিয়ে একটা মজার বাপার ঘটে 


গেল। মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না 


তো। তাছাড়া এক জায়গায় বাসন 
থাকলে তো ঠোকানুকি হবেই ----1 
সতাই কি তাই ? 

হয়ত এর উত্তর দিতে পারে 
আজকের শিক্ষিতা সং্কারমুক্ত 
যূবতীরা। তাই প্রশ্নটা রাখলাম 
ওদেরই দরবারে । আজ আর মায়েরা 
নন, আমার চারপাশে বসেছিল 
শৃক্পা, শান্তা আর শর্মিঘ্ঠা। কৃফা 
আর কাবেরী ঘোষের মেয়েরা। 
ওদের মধো শৃক্সাই বড়, তার মতে 
নরলা নেই। সাহস করে ভবিষ্যতে 
একা চলার ঝুঁকি নিতে পারে তারাই, 
যারা যথেম্ট শিক্ষিতা। উচ্চশিক্ষাই 
আত্মবিশ্বাস জাগিয়েতোলে। আজ- 
কাল যেসব গৃহবধূ আত্মহত্যা 
করছে, শৃক্সার মতে তারা ঠিক করছে 
না। বনিবনা না হলে সরে এসে নিজে 
স্বাধীনভাবে থাকাই ভাল বলেসে 
মনে করে। তবে প্রথম থেকেই এই 
মনোভাব থাকা নিশ্চয় ভাল নয়। 





বৃফা দেবী, শৃক্সা ও সনি াাডীাগরা 


গিয়ে সুনন্দা ঠিক করল সে সংস্কৃত 
নিয়ে বি এ পড়বে । মা এক কথায় 
রাজি। কাবণ সংস্কৃত কলেজে কোন 
ছাত্র পড়তে পাবে বলে তাঁর ধাবণা 
ছিল না। সুনন্দা কলেজে ঢুকল, 
কিন্তু দেখা গেল, বাকি বিষয়গুলি 
পড়তে গেলে তাকে প্রেসিডেনসি 
কলেজে ক্লাস করতে হয। শিক্ষাব 
মাঝ পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না, 
অতএব সুনন্দা শেষ পর্যন্ত কো 
এডুকেশনে পড়েই বি এ পাশ 
করল। 

যৃগদ্বন্দুটা ভার ছোট মেয়ে 
সোনালিব সঙ্গে একটু যেন বেশি। 
সোনালি এ যুগে মেয়ে । শাড়ির 
চেয়ে পছন্দ কবে মাকসি। মাবতি 
দেবীর ইচ্ছে মেয়ে আরটস নিয়ে 
পড়ক। সোনালি বিজ্ঞানের ছাত্রী। 
তাছাড়া পোনালি বোঝে না মা কেন 
চান সে রান্না, সেলাই এসব শেখে ! 
এ সবের জন্যে তো পড়ে রয়েছে 
সারা জীবন। 

প্রায় সব মাকেই বলতে শুনলাম, 
ভাঁরা মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে 
আডজাসট করার শিক্ষা দেন। অথচ 
তাঁরা চান না মেয়েবা পড়ে পড়ে মার 
খায়। তাঁদের নিজেদের কথা জিগোস 
করেছিলাম, আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁরা 
প্রায় সকলেই বলেছিলেন 'চট করে 
স্বামী তাাগ করতে পাবে না হিচ্্ব 
মেয়েরা । আজল্মকালের সংস্কার 


বিয়ের আগে পরস্পরের মন বুকে 
নেওয়াও একটা বড় ব্যাপার। 
শৃক্পার চিন্তাটাকে উড়িয়ে দেওয়া 
যায় না। এটা ঠিক, বিয়ের আগে 
দুচার দিনে কাউকে চেনা যায় না। 
এর জন্যে দীর্ঘদিনের প্রয়োজন 
বিশেষ কোন সংকট মৃূহ্র্ত না এলে 
পরস্পরকে চেনার সুযোগ আসে 


ন্া। 
শান্তা অভিযোগ করল, 'মা চান 


না আমরা রাস্তাঘাটে কোন অন্যা 
য়ের প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমার 
মনে হয় প্রতিবাদ না করলে 
প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 
দেখুন, ভিড় বাসে কতরকম লোক 
থাকে । এদের মধ্যে কিছু লোক সব 
সময় চেষ্টা করে মেয়েদের বিব্রত 
করতে । এই অবস্হায় একা প্রতিবাদ 
করতে গেলে অপমানিত হতে হবে, 
তখন যদি দল বেঁধে প্রতিবাদ করা 
যায় তা হলে সহজে আর কেউ 
মেয়েদের ঘাঁটাতে সাহস করবে না।' 

ওদের মায়েরা বলোছলেন 'খুঁটি- 
নাটি' ব্যাপারে নিজেদের মধে। 
মতবিরোধ হয়। সেই খুঁটিনাটি 
ব্যাপারটা কীরকম জানতে চাইলাম 
ওদের কাছে । 'যেমন ধরুন, আমি চুল 
কাটতে চাইলে মা বলেন এখন না, 
বিয়ের পর। আমি ভেবে পাই না 
মায়েরা কেন এমন বলেন 2 যা এখন 
দোষের তা বিয়ের পরেও তো 
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দোষের: তবে১' - বাল শুক্লা! 

একটু ছেসে হালকা গলায় 
বললাম, 'জান তো, বিয়ের আগে 
পা্রীর সম্বম্ধে কোন সমালোচনা 
হলে বিয়ের বাজারে তার দাম কমে 
খায়, কিন্তু বিয়ের পর আর সে ভয় 
থাকে না।' 

আমাকে থাখিয়ে দিয়ে শান্তা বলে 
ওঠে “এ ছাড়াও আছে। যেমন মায়ের 
কতকগৃলি নিতানৈমিত্িক কাজ 
আছে, যেগুলি আমার ঠাকুমা কর- 
তেন, মা সেগুলি আজও বজায় 
রেখেছেন। আমি মনে করি আজকের 
দিনে নিজেদের যখন অনেক কাজ 
করতে হয়, তখন যেগৃলো না করলে 
নয় বা সংস্কারের বশে করা, 
সেগুলো বাদ দেওয়া উচিত।' 

কাবেরীর মেয়ে এতক্ষণ দিদিদের 
কথা শুনছিল বসে, হঠাৎ সে 
উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে, 'বিশেষ 
করে মায়েদের কুসংস্কারগুলো। 
এতে ক্ষতিও হতে পারে।' 

'ক্ষতি হতে পারে »' একটু অবাক 
হয়ে তাকিয়েছিলাম শর্মিঘ্ঠার দিকে । 
হয় বলে তুমি মনে কর:' ওর সাফ 
উত্তর, 'ধবুন, আমাদের বাড়িতে এক 
আত্মীয় বেড়াতে এসেছেন। উনি 
চলে যাবার পরমৃহ্র্তে লক্ষা করলাম 
তাঁর মানিব্যাগটা ফেলে গেছেন। 


কিন্তু কৃসংগ্কার আছে, পেছু ডাকা 








৪ 


বিরিয়ানির 
কাবেরী দেবী ও শর্মিঘ্ঠা 
চলবে না, তাহলে নাকি পথে বিপদ 
হয়। অতএব ডাকা হল না। কিদ্তু 
একবার ভেবে দেখুন, সেই ভদ্র 
লোকের কথা, মানিব্যাগ ছাড়া তাঁকে 
বাসে ট্রামে কতটা বেইজ্জত হতে 
হবে!' 

মায়েদের এসব কুসংস্কার মেনে 
নিতে পারে না শর্মিলাও। বালিগঞ্জ 
সায়েনস কলেজেব ছাত্রী, এম এস সি 
পড়ছে । সেখানে বসেছিল শর্মিলার 
আরও দৃই সহপপানিনী, অনুরাধা আর 
সুদ্ঘিতা। শর্মিলা তার দিকে 
'লক্ষা করেছিস, 
মায়েরা অনেক সময় নিজের ছেলে 
আর মেয়ের স্বাধীনতায় একটা 
পার্থকা করেন। এটাও আমার ভাল 
লাগে না। আমার মতে ছেলে আব 
মেয়ে সমান সমান । যে কাজ মেয়ে 
করলে দোষের হয়, সে কাজ ছেলে 
করলে দোষের নয় কেন »' 


সৃদ্মিতারা দুই বোন, ভাই নেই। 
তাই শার্মিলার কথায় বলল, 'আমি 
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অবশ্য এরকম কোন সমস্যার 
মৃ্দোমুখি হইনি, তবে আমার একটা 
মনস্তাত্বিক সমস্যা আছে।” বম্ধৃরা 
উৎসুক হয়ে তাকাল । আমি একটু 
“মনস্তাত্বিক সমস্যাঃ সেটা 
মমর্থ হল, ওর মায়ের সঙ্গে ওর প্রায় 
বম্ধূর সম্পর্ক । কিন্তু একটা ব্যাপারে 
মাখুব সজাগ। সৃপ্মিতার মাঝে মধ্যে 
রাম্না করার সখ হয়। কিন্তু মায়ের 
এ বিষয়ে একটা আতঙ্ক আছে, 
'বিয়ের আগে পুড়ে গেলে শরীরে খুঁত 
হয়ে যাবে, এই ভযে মা ওকে 
কিছুতেই একা রান্নার ব্যাপারে 
না। 
অনুরাধা একটু গম্ভীর হয়ে 
বলল, 'তোর বান্না, আমার সাজ ।' 
সবাই একসঙ্গে ওর দিকে তাকা- 
লাম! জিড়েস করলাম 'সেটা 
কীরকম £' অনুরাধা জানায় তার মা 
চান, সে সব সময় সেজেশুক্জে থাকে। 
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লাগে না।এ নিষ্নেতারসঞ্গে মায়ের 
প্রায়ই মন কষাকধি। . 

এরা সবাই যা অভিযোগ কয়ল।' 
মত ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়,.দাঞ 
কাটে না। কিন্তু বড়লোকের মেয়ে: 
রীতা? সামান্য ব্যাপারে মায়ের যূকে 
একটা ক্ষত সৃষ্টি করে গেল। রীতা 
আর রবীন, মেনকা দেবীর দুটি ছেলে 
মেয়ে। দূ জনেই মানৃঘ হচ্ছিল 
একরকমভাবে। রীতা বড়, সুতরাং 
একটু বেশি র। ওর আলাদ। 
ঘর, আলাদা , বেশ চলছিঙ। 
কিন্তু এম এস সিতে ঢোকার পর 
থেকে মা যেন কেমন বদলে গেলেন। 
রীতা শাড়ি পরে না, প্যানট পরে। 
কলেজে যেত। মেনকা দেবী আপাস্তরি 
জানালেন। তাঁর আপত্তি রীতার 
একা বের়োনতেও। রীতা যায়ের 
আপত্তি প্রথমটা গায় মাথেনি। 
নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এখান 
ওখান যায়। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় 
রীতার পথ আটকে দাঁড়ালেন মেনকা 
দেবী। এবার থেকে এসব চঙ্গবে না। 
রীতা কোনদিন মাথা নিচ করতে 
শেখেনি। সে নিজের পথ বেছে 
নিল। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া, 
জোটাতে অস্সবিধে হল না, একটা 
আলাদা ্্যাটও জোগাড় হয়ে গেল । 
এক কথায় গব ছেড়ে রীতা চলে এল 


্ে 
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লাগা প্রিন্রান্র ভ্নেত আমি ্স্ত প্রিচতা দ্স্প্রোচ্ছি.. 






চক 


২ কিন বাজ দিয়েছে এই একটাই! 





মালাদা" ফ্লাটে । কিন্তু এত করেও 
কি শান্তি পেয়েছিল বীতা * আমার 
প্রশ্নে উত্তবে ও একটা কথাই 
বলেছিল, 'বড় নিঃসংগ লাগে।' 
নিঃসঃগ ভাব বোধটা আপেন্িক। 
ভা নাহলে আশ্মীয় পবাবিম্টিত 
হয়েও বমিভা বন্দোপাধ্যায় এত 
নিঃসংগ বোধ কবত কেন বাবা 
মান একমাত্র মেয়ে বমিতা ওদের 
চোখের মণি । যুবতী মেয়ে। তাই 
সর্বদাই বাবা মা আর জাঠাইমাস 
দৃষ্টি শৃষ্থলে,বাঁধা। ওর কাছে তাই 
বাড়িটা হয়ে উঠল জেলখানা । 
বাড়ির কাছেই কলেজ । পাষে হেঁটে 
যাওয়া যায়, তবু যাওয়া আসাব সময় 
কেউ না কেউ সঙ্গে থাকবেন। 
এহেন বমিতা, বন্ধৃদের বাড়ি যাওয়া 
দূবে থাক, বাড়িব ছাদে উঠতে বা 
জানণায় দাঁড়াবাবও অনুমতি পায় 
না। বমিতা প্রতিবাদ কবে, ঝগড়া 
করে মায়ের সঙ্গ, কাঁদে । মা অবাক 
হন, দুঃখ পান। বমিতা গৃরুজনদেব 
বোঝাবার চেম্টা করে না। সে মৃত্তিব 
অপেক্ষায় থাকে। তারপর একদিন 
মায়ের ভালবাসা উপেক্ষা কবে 
রমিতা কলেজ 7 নি 
গেল। রমিতার মা দেবী শধ 
একটি কথা বলেছিলেন, 'আক্তকাল- 
কাব মেয়েদেব কি মন বলে কিছু 
নেই : একবার আমাদের কথা ভাবল 
না:' 


] 


চামেলি দেবীর মত নীলিমা 
দেবীরও আজ একমাত্র সম্বল 
চোখের জল | নীলিমা দত্তের একমাত্র 
মেয়ে বিয়ের এক বছরের মধ্যে ফিরে 


এল মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে । . 


ওর স্বামী অতাল্ত রাগী,রোজ মার- 
ধোব করে। নীলিমা দেবী মেয়েকে 
স্মন্ত্রনা দিতে বিষয় সম্পত্তি সব 
লিখে দিলেন মেয়েব নামে। তাঁর 
স্বামী অনেকদিন মারা গেছেন। 


টি 


চিনি একা মানুষ, আশা করেছিলেন 


শেষ বয়সে মেয়ে দেখবে । হল না। 
বিষয় পেয়ে মেয়েব বৃপ বদলে গেল । 
খবর পেয়ে জামাই এসে উঠল 
*বশৃববাড়ি। স্ত্রীকে খোশামোদ 
কধতে লাগল । মেঘের কাছে মা হয়ে 
উঠলেন বোঝা । অতএব মা-মেয়ের 
ঝগড়ায় পাড়ার লোক অতিষ্ঠ । 
অথচ নীলিমা দেবী আজ সর্বস্বান্ত । 
কোথাও যাবার জায়গাও নেই, 
পয়সাও নেই। 


কিছু কিছু বাতিত্রম € 
মোটামুটি বলা চলে মধাবিত্ত ঘরে 
মা মেয়েব দ্বন্দু, মানসিকঠা, মিল, 
অমিল অথবা মায়েদের মেয়ে আগ- 
জীবনে মায়েব ভূমিকা প্রায় এক- 
রকম। 

কিন্তু আরও দুটি স্তরের কথা না 
বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে 
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একমাত্র পাথেয়। এসব মা-মেয়ের 


কাছে ধর্ম বা সংস্কারের নামে 
নিজেকে বঞ্চিত করাটা ইডিওটিক। 
আর পাশপপৃণোর ভয়টা নিছক 
সুপারসটিশন। 

আরও একটি স্তর আছে, যাদের 
বলা যায় নির্বিত্ত। পেটের জ্বালায়, 
অন্য সন্তানদের বাঁচাবার আশায় মা 
গভীর রাতে মুখ লকিয়ে নিজের 
যুবতী কন্যাকে কোন ধনীর গাড়িতে 
তুলে দিতে বাধা হন। তার বদলে 
তাকে অনেক টাকা দেওয়া হয়। সে 
টাকায় বাকিদের প্রাণ বাঁচে কিন্ত্‌ 
মায়ের চোখের জল শ্রকোয় না। 
আবার অনেক মা, যৃবর্তী মেয়ে 
কীভাবে টাকা আনছে সংসারে, তা 
আন্দাজ করেও না বোঝার ভান 


করেন। 
এসব মায়েরা সহজে কারও কাছে 


মুখ খোলেন না। তবে অনেক কাঠ- 
খড় পুড়িয়ে একটি মায়ের কাছে,নাম 
ধাম গোপন রাখার দিয়ে 
জেনেছিলাম তাঁদের দৃঃখের ইতি- 
হাস। এরা ফুট'পাথের বাসিন্দা নন। 
এঁদের এককালে জমিজমা ছিল, 
সচ্ছল অবস্হা ছিল, এখন আর 
নেই। কোন রকমে মানসম্মান নিয়ে 
বম্তির একখানা ঘরে বা পৃরনো 
ভাড়ায় কোন পাকাবাড়ির একখানা 
ঘরে এরা বেঁচে আছেন। যাঁর কথা 
বলছিলাম, তাঁর তিনটি মেয়ে। 
যতদিন গ্বার্ী ছিলেন একভাবে 
কেটেছে, স্বার্মীর মৃত্বার পর এখন 
চারটি প্রারপীর বেহাল অবস্হা । 
অতিকম্টে বড় মেয়ে একটা কাজ 
জোগাড় করে, তিনি নিজেও খুঁজে 
নিলেন সারারাত ধোগীর কাছে 
থাকার কাজ। গরিবের ঘরের যুবতী 


মেয়েদের চারপাশে ওত পেতে থাকে 


হায়নার দল, মাঝবাতেও দরজায় 
টোকা পড়তে লাগল। মেয়েদের 
আগলাবেন কী করে অসঠায় মা 
আব বিয়ে * মেয়ে যদি কাউকে খুঁজে 
নেয় ভাল, নয়ত তাঁর পক্ষে কোন 
মেয়েবই বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। 
যাই ঘটুক না কেন, এব পেছনে 
আছে দারিদ্রোর জ্ৰালা, খিদের 
যন্্রণা। কিন্তু যে সব মধাবিত্ত ঘরের 
মায়েরা চাকবি করছেন ঠাঁরা 
কেমন করে আগলাচ্ছেন তাঁদের 
মেয়েদের বা মেয়েবাই বা কীভাবে 
গৃহণ করছে মাকে প্রশ্নটা রেখে 
ছিলাম সলট লেকের স্বাতী রায় 
চৌধরীর কাছে। তাঁর দৃটি মেয়ে! 
একটি হায়ার সেকেনডারি পাশ, 
অন্যটি এখনও স্কুলে পড়ে। ঝ্মাল্ 
বিষন্ণ স্বরে উনি জানালেন 'উপায় 
নেই। কিন্তু জানেন, সাবাদিন মন 


পড়ে থাকে ওদের দিকে,বিশেষ করে 
ওদের যখন স্কৃল ছুটি থাকে।' স্বাতী 
স্যার পর বাড়ি ফিরে নিজের হাতে 


রান্মা করেন মেয়েদের জন্যে। যদিও 
তাঁর মেয়েরা খুব শক্ত আর 
স্বাবলম্বী । স্বাতী রায়চৌধুরীর 
ধারণা, চাকরিজীবী মায়েদের মেয়েরা 
লগ্বী হয়। বড় মেয়ে অঞ্জনাকে 
জিগোস করেছিলাম 'মাকে কাছে 
পেতে ইচ্ছে করে না?' অঞ্জনা সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, 'কিছু মনে হয় 
না, অভাস হয়ে গেছে তো।' তবে 
খারাপ হলে মা কাছে না থাকলে 
দারুণ বিরক্তি লাগে ।' 

অধখাৎ গায়ের ভালবাসাই মেয়ের 
জিষনে শেষ কথা | 0 


পাতিল ৪ আগাঙ্াট ১১৮৩ / ১৪. 
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'রাষ্টুপতি আপনাদেব ভেতরে' 
মেতে বলেছেন ।' 


২ জুলাই সন্ধ্যা ৬্টা। আমরা 
বাজভবনের দোতলায় পশ্চিম 
দিকের বালকনিতে বসে। এইমাত্র 
বান্টপতিজী রাজাপাল ভৈরব দন্ত 
পান্ডের সঙ্গে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। 
আমাদের ফোটোগ্রাফার পাহাড়ী 
চৌধুরী কামেরা বাগিয়ে বসে ছিল। 
ভবি তোলার লোভ সামলাতে পারল 
শা। কিক করতেই হাঁ হাঁ করে ছুটে 
এলেন কয়েকজন উরদিধারী। কী 
করলেন, কী করলেন , সর্বনাশ করে 
ফেললেন! রাষ্ট্রপতি তাঁর পুরো 
পোশাকে নেই । এই অবস্থায় ছবি 
তোলা বারণ। সে ছবি কদাচ প্রকাশ 
করা হবে না, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
তবে পার পাওয়া গেল। 


এবার আমরা ভেতরে গেলাম। 
রাষ্ট্রপতি বাগান থেকে বেরিয়ে সবে 
ঘরে ঢুকেছেন। আমাদের দাঁড়িয়ে 
অভার্থনা জানালেন। আম্মি পরিচয় 
করিয়ে দিলাম আমাদের প্রধান 
সম্পাদক অশোক চৌধুরীর সঙ্গে 
নিজের পরিচয় দিলাম। 
আইয়ে চৌধুরী সাব। তারপর 
বসতে বললেন । 

আমাকে বসালেন তাঁর পাশে, 
একাসনে । প্রোটকলে আটকাল কিনা 
জানি না। তবে মনে হল, রাষ্ট্রপতি 
জ্ঞানী জৈল সিং প্রোটকলের ধার 
ধারেন না। সহজ সরল মানুষ। 
কোথাও কোন অহও্কার নেইু। 
আমরা যে ভারতের এক নমবর 
১৪ / পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৮৩ 


॥ 


জলাই মাসের গোড়ায় রাষ্ট্রপতি জৈল সিং 
কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর কর্মব্যস্ত দিনগৃলি 
থেকে কিছু সময় তিনি দিয়েছিলেন পরিবর্তনের 
প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদককে ॥ এই প্রতিবেদন 
রাষ্ট্রপতির কোন সাক্ষাৎকার নয় । রাষ্ট্রপতি ও 
মানষ জৈল সিং-এর এক সংক্ষিপ্ত আলেখ্য। 


পূরুষের সঙ্গে কথা বলছি তা 


একবারও মনে হল না। মনে হল এক 
পুরনো পরিচিত শিখ ভদ্রলোকের 
সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে, 
তাঁর সঙ্গে কথা বলছি! 

আমার সাংবাদিক জীবনে এই 
দ্বিতীয় বার ভারতের রান্টপতিয় 
সামনাসামনি দাঁড়ালাম! এব আগে 
ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যে বছব মারা 
যান, সে দিনটিতে এই বাজ ভবনে, 
এই একই' ঘরে আমি সর্ধপল্লী 
রাধাক্ফণের সাক্ষাৎকার নিয়ে- 
ছিলাম। তিনি ডাঃ রায়ের কথা 
বলেছিলেন সেদিন । 

স্তানীজী বলছিলেন £ কলকাতায় 
আমি স্বাধীনতার আগে কোনদিন 
আসিনি । গ্বার্ধীনতার পর অনেক 
বার এসেছি। আমবা কাগজেব 
লোক শৃনে বললেন £ আমিও কাগজ 
বার করতাম এককালে । বেশি দিন 
চালাতে পারিনি । কাগজ" চাঙ্গান 
সোজা কথা নয়। দুটো জিনিস খুব 
দরকার। বিক্তাপন আর ভাল 
একজন ম্যানেজার । এ ছাড়া এমন 
সব লেখা দৈবেন যা নিয়ে বিতর্ক 
হতে পারে। বিতর্ক কাগজের প্রাণ। 
তবে সেটা এমন পর্যায়ে না চলে যায় 
যে হিতে বিপরীত হতে পারে। 
চাঞ্চলাকর খবর দিয়ে বিক্রি বাড়ান 
যায়, কিন্তু সেটা সাময়িক! বেশি দিন 
সেটাঃটেকে না। আপনারা কিছু 
খাবেন তো? সঙ্গে সঙ্গে সেকরে- 
টারিকে বললেন, এঁদের চা টা কিছু 


দাও। 
চা বোধহয় তৈরি ছিল না। এল 







সৃদৃূশা কাঁচের কাপে করে মিষ্টি 
ফলের রস। আমি ও আ্‌ 
কেউই মিণ্টি খাই না, কিন্তু স্বয়ং 
রাষ্ট্রপতি হাতে করে দিচ্ছেন, তা 
ছাড়া তিনি নিজেও একটি গ্লাশ 
তুলে নিলেন। 

আমার হাতে একটি বই ছিল। বি 
কে আলুওয়ালা ও শশী আল ওয়ালার 
লেখাঁজৈল সিং-এর প্রামাণা জীবনী । 
'ফুম মাড হাউস টু রাষ্ট্রপতি ভবন'। 
বইটি রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিব একে 
বন্দোপাধায় দিললিতে আমাকে 
উপহার দিয়েছিলেন । বইটি রাচ্ট- 
পতির সামনে ধরে বলাম £ 
আপনি একটু স্বাক্ষর করে দিন। 
উনি আমার ডট পেনটি নিয়ে সবাক্ষব 
করে দিলেন । ইংরাজিতে লিখলেন, 
জৈল সিং। 

রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর জল্ম 
১৯১৬ সালের ৫ মে। এই ৬৭ বছর 
বয়সে তাঁকে দেখায় যুবকের মত 
দীর্ঘদেহী পৃবৃষ।” একবার গৃরৃতর 
হাদরোগ থেকে উঠেও তিনি তরুণ 
যুবকের মত হাঁটেন। ইন্দিরা তাঁর 
সম্পর্কে বলেছিলেন, ক্তানীর্জীর 
সঙ্গে মাটির যোগ আছে। কথাটি 
সতা। তাঁর বাবার ৫৬ একর জমি 
ছিল। বাধার ছোট ছেলে ছিলেন 
জৈল। বাবা মারা যান ওর ছ বছর 
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বয়সে। তাই ওর লেখাপড়া বেশি দূর 
আর এগোতে পারেনি। ১৯৩১ 
সালের ২৩ মারচ ভগৎ সিংএর 
ফাঁসি হল। তখন জৈলের বয়স ১৫। 
তাঁর কি্ষশার প্রাণে এই ঘটনা 
বিশেষভাবে নাড়া দেয়। তিনি সেদিন 
থেকে রাজনীতিতে কাঁপিয়ে পড়েন। 
দূর করেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন 
স্বশিক্ষিত | কোরান, গীতা, রামায়ণ 
তিনি গভীরভাবে অধায়ন করেন। 
শিখ ধর্মের উপর পড়াশোনা করে 
তিনি জ্ঞানী উপাধি পান। যেমন 
সংস্কৃত শা্তে বৃৎপন্তির জন্য 
বাকরণতীর্থ, পরাণতীর্ঘ, কাবাতীত9ঘ্ 1 
ধ দেওয়া হয়। ১৯৩ 


সালে ফরিদকোট রাজো কংগ্রেসের | 
প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ফলে জোটে । 
পাঁচ বছরের কারাবাস। জেলে 
বসেই তিনি উরদূ শেখেন। শেখেন: 
কিছু ইংরাজিও। জৈল সিং ইংরাজি? 
পড়তে পারেন, কাজ চালাবার যত ? 
বলতেও পারেন, তবে ইংরাজিতে! 
একটানা কথাবাতাঁ চালাতে পারেন? 
না। এ সম্পর্কে তাঁর বিন্দৃমাত্র! 
হিনমনাতা নেই। তিনি' বলেন রঃ 
আমার ইংরাজির সমস্যা হয় গ্রামার 
পারি। 


স্পিন উপ এসি শতশত ১ 
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তবে জ্তানীজী হিদ্দিতেই বলেন! 
ইংরাজিতে কথাবাতাঁ হলে স্পো 
অনুবাদক থাকে। পৃথিবীর সব 
দেশেই উচ্চ সরক্ষারি পদে আপ্সীন 
আঙ্ণো কথা বলে থাকেন। জৈল সিং 
ঘদি ইংরাজি মা জানেন, তা হলে 
তাতে অগোৌরবের কী আছে 2 ১৯১৪৩ 
সালে জেল থেকে বেরিয়ে ক্তানীজী 


সেখানে জার্তীয় পতাকা তুলতে 
গিয়ে বাধা পান দেশী সামন্ত রাজার 
কাছ থেকে। খবর শুনে নেহরুজী 
চলে আসেন ফরিদকোটে | সেই 
নেহরুর সঙ্শে প্রথম হাদাতা। 
তারপর একহাজার স্বেচ্ছাসেবক 
নিয়ে ফরিদকোট সত্যাগ্নহ শুরু করেন 
জ্তানীজী। 


স্বাধীনতার পর ফরিদকোট 
পেপসু রাজোর অন্তর্ভস্ত হয়। 
জ্ঞানীর্জী নতুন রাজ্যের মন্ত্রিসভার 
সদসা হন। ১৯৫৬ সালের ১ 
নভেমবর পেপসু পাঞ্জাবের সঙ্গে 
যুক্ত হয়। জৈলৈ সিং রাজাসভার 
সদসা নিবাচিত হন। ১৯৭২ সালে 
তিনি হন পাঞ্জাবের মুখামন্ত্রী। 
১৯৭২-৭৭ তাঁর 
পাঞ্জাবে কোন গোলমাল ছিল না। 
পাঞ্জাবের সবৃজ বিপ্লবের তিনিই 
জনক | 

১৯৮০ সালের লোকসভা নিরব 

পাঞ্জাবের হোসিয়ারপৃর নির্যা 
কেন্দ্র থেকে জানীরজজী ১ লক্ষ ২৫ 


সঙ্গসার এক সম্মানজনক সমাধান 
হয়ে ঘেত। জৈল সিং সদরি বন্ভ 
ভাই-এর মত শক্ত, 

নীতিতে বিশ্বাসী । লালডেম্গাকে 
দিললিতে পঁচিতারা হোটেলে রেখে 
মাসে দশ হাজার টাকা খরচ 
করছিলেন ভারত সরকার | ড্তানীজী 
এট্রা বন্ধ করে দেন। লালডেস্গাকে 


আবার বিদেশে নিব সিনে ফিরে যেতে 
হয়! ১৯৮২ সালের ১৫ জ্লাই 
ক্তানীজী ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটে 
ডারতের স*তম রাষ্টুপতি নিবচিত 
হন। ২৫ জুলাই হেকে দায়িতুভার 
হণ করেন তিনি। 

ভারতের প্রথম বাণ্ট্র পতি নিবাচন 
হয় ১১৫২ সালে। তারপর ১৯৫৭, 
১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭৪, ১৯৭৭ 
ও সবশেষে ১৯৮২ সালের নিবচিন। 
এ পর্য্ত ১৯৭৭ সালে একমাত্র 
সঞ্জীব রেডি বিনা পরতিদ্বন্দ্রিতায় 
রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এ ছাড়া 
সবাইকে প্রতিদ্বন্দিতা করতে 
হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি 
ডঃ রাজেন্দ প্রসাদ ও সর্বপল্লী 
রাধাকৃফণের প্রতিদ্বন্দ্রীরা কেউ 
তেমন নামী লোক ছিলেন না। কিন্তু 
ডঃ জাকির হোসেনকে লড়তে হয় 
প্রাক্তন প্রধান বিচাবপতি সৃষ্বা 
রাণ-এর সঙ্গে। গিরিকে লড়তে হয় 
সঞ্জীব রেন্ির সঙ্গে । জৈল সিংকে 
লড়তে হয় এইচ আর খাম্নার 
সঙ্গে। 

ভারতের রাষ্ট্রপতির দেশের 
স্বাভাবিক অবস্হায় খুব করণীয় 
কিছু নেই, শুধু কিছু বুটিন কাত 
ছাড়া। তাঁর বেতন দশ হাজার 
টাকা। তবে বেতনের চেয়ে বড় হল 
পারকস। 


800 একর জমির ওপর ৫ একর 
জায়গা জুড়ে রাষ্ট্রপতি ভবন যে 
কোন মুগল সম্রাটেব প্রাসাদের থেকে 
বড়। ১৯২১-২৯ আট বছর লেগে- 
ছিফা এই প্রাসাদ করতে । এক মাইল 
দীর্ঘ 'একফ করিডোর আছে এই 
পাসাদে। এই লেখক গত মে মাসে 
রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির মুখা 
সচিবের সঙ্গে দেখা করতে যান। 
অসংখা করিডোর ও ঘর পেরিয়ে 

সচিবের অফিসে ঢুকেছিলেন 
| পথ পদর্শক ছাড়া তিনি 
বেরিয়ে আসতে পারতেন না। 
রাষ্টপতি ভবনে ঘরের সংখ্যা ৩৪০। 


ই বাড়ির রান্নাঘরে এক হাজার 
অতিথির রান্নার বাবগ্হা আছে। 
নিচে যে বরফ কল আল্ছ তাদিয়ে 
এক সঙ্গে দু টন বরফ তৈরি করা 
মায়। রাল্টপতি ভবনে দুটি সিনেমা 
হল আছে। প্রতোকটিতে 4০০ জন 
লোক বসতে পারে। রাহ্টুপতি 
ভরনের লনডিতে দিনে ৮০০ কাপড় 
কাচা হয়। 

গোটা রাম্ট্রপতি ভবন যেন একটি 
শহর। ঠিক ভ্যাটিকান সিটির মত। 
এখানে বাস করেন ১৮৫০ জন রাজ- 
কর্মচারী। তাঁদের পরিবারবর্গ 
মিলিয়ে ১০,০০০ মানুষ | রাষ্ট্রপতি 
ভবনের ভেতর আলাদা স্কল 
আছে! আছে গলফ কোরস, 
সুইমিং পুল, এমনকি একটি সেলুন। 


রাষ্ট্রপতি ভবনে যেসব ছবি আছে 
তার দাম দূ কোটি টাকা । রাষ্ট্রপতির 
স্টাফের দ্টি ধারা । একদিকে আছেন 
মিলিট্টারি, অনাদিকে সিভিল । মিলি- 
টারি বিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতির 
মিলিটারি সচিব । তাঁর নিচে চিফ অব 
প্রোটোকল ও কমপট্রোঙ্গার। কমপ- 
ট্রোলারের অফিস বাজেট অনুযায়ী 
টাকা বরাদ্দ করে বিভিন্ন বিভাগকে। 
বছরে বাজেট ৯৯ লক্ষ টাকার মত। 
কমপট্োলার ঠিক করেন স্টেট 
ব্যাংকোয়েটে কী মেনু হবে। এই 
আদেশ তিনি দেন হেড বাটলারকে। 
তিনি বিছানা চাদর পালটাবার 
নির্দেশ দেন, ভবনে যে ৩৭টি অতিথি 
আবাস (সেলুন) আছে সেখানে 
অতিথিদের মদ সরবরাহের আদেশ 
দেন, রাষ্ট্রপতির ১২টি ঘোড়া 
পরিচযরি দামিত্‌ তাঁর। সিভিল 
শাখার প্রধান রাষ্ট্রপতির মৃখ্য 
সচিব। একজন আই এ এস (আগে 
হতেন আই সি এস) এই পদটির 
দায়িতে থাকেন। তাঁর কাছে স্বরাচ্ট্ু 
মন্তলক মারফত বিভিন্ন রাজোর 
খসড়া বিল রাস্টরপতিব সম্মতির 
জনা আসে। 
রাষ্ট্রপতিকে যথে্ট কাজ করতে 
হয়। তিনি নিজে দিনে অচ্তত ১০টি 
ফাইল ক্িয়ার করেন। বছরে দশ. 
হাজার সাক্ষাৎ পার্থীর সঙ্গে তাঁকে 
কথা বলতে হয়। | 


অতিথিদের স্ট্যাটাস বা মানমযার্দা 
অনুসারে তিনি তাঁদের সঙ্গে এক 
এক ঘরে বসে কথা বলেন। তাঁর 
অতিথি সাক্ষাৎকারের ঘর হল 
হোয়াইট গোল মরনিং রুম, টিক 
লাইনড প্যানেল নবম, ইংলিশ 
ইয়েলো ডইংবূম, বুক লাইনড স্টাডি 
রূম। 

রাষ্ট্রপতি ভবনের নিজস্ব ছ্ছাপা- 
খানা আছে। সেখানে ছাপা হয় মেনু 


রাষ্ট্রপতির গ্যারেজে বিদেশি গাড়ির 
ছড়াছড়ি। বুইক, শোজোলে, দুটি 
মারসিডিজ বেনজ, একটি রোলস 
রয়েস। ছয় দরজার একটি মারসি- 
ডিজ আছে, যেটি রাষ্টুর্পতি মত্র 
বছরে একদিন চড়ে পারলামেনটে 
যান। পূজাতল্প্র দিবসের প্যারেডে 
যোগ দিতে যাবার দিন রাম্টুপতির 
আগে আগে যায় ১৩০টি ঘোড় 
মওয়ার। ঘোড়াগুলি বছরের এই 
একটি দিনের জনাই আস্তাবলে 
অপেক্ষা করে। বিদেশি গাড়ি ছাড়াও 
রাষ্ট্রপতির ৪0টি ভারতীয় গাড়ি 
আছে। রাম্ট্রপতির ঘোড়ার ঘাস 
কফেনবার জন্য দিনে ৫0০0 টাকা করে 
লাগে। 
রাল্টরপতির বিভিম্ন কাজ করার 
জনা কর্মচারীর অভাব নেই । বাস- 
নের উপর এনামেলের কাজ করতে 


হবে, কার লোক আছে। ২০ জন 
লোক ..আছে শ্রধু বূপোর বাসন 
পালিশ করার জনা । ভবনের ভেতর 
২০০ কেজি চিঠিপত্রের ব্যাগ বিভিন্ন 
জনকে পৌঁছে দেবার জনা ০০ জন 
পিওন আছে । ১৫০ জন মালি আছে 
লন আর মুগল্প বাগান দেখার জন্য। 
১২ জন রাঁধুনি রাষ্ট্রপতির রাম্না 
করেন। ১৩০টি ঝাড় লম্ঠন জ্বালা 
জনের মত মিস্মি। জ্ঞানী জৈল সিং 
রাষ্ট্রপতি হিসাবে আজ এই অমিত 
বিত্ত ও প্রাচূর্যের অধিকারী । কিন্তু 
80 দশকের শেষে তাঁর ছেলেমেয়ে- 
দের লেখাপড়া শেখাবার মত তাঁর 
টাকা ছিল না। তারা পড়াশোনা 
করেছে অপরের সাহাযা নিয়ে। এ 
সম্পর্কে তিনি একটা গল্প এখনও 
বলেন £ ১৯৪৮ সাল। দিললিতে 
এসেছি, সদরি পাটেলের সঙ্গে দেখা 
করব। উঠেছি চাঁদনি চকের এক 
ধর্মশালায়। আপয়েনটমেনট করা 
আছে । কিন্তু পকেটে পযসা নেই যে 
ট্যাকসি করব। একটা টাঙা নিয়ে 
যখন আওরঙ্গজেব রোডে প্যাটেল 
সাহেবের বাড়ি গেলাম তখন আমার 
সময় পেরিয়ে গেছে । দেখা হল না, 
পরবর্তী আপয়েনটমেনট পাবার 
জনা পাঁচদিন বসে থাকতে হল। 
ক্তানীজীরাএক ছেলে,তিন মেয়ে। 
ছেলে যগিন্দর সিং দেশে চাষবাস 
দেখেন। তিন মেয়ে যশিম্দর কাউর, 
গুরুদীপ কাউর ও মনজিৎ কাউর। 
বড় মেয়ে গ্রামে থাকেন, মেজ ও ছোট 
মেয়ে ডাক্তার । ক্ারনীজীব পরী 
গ্রামা বধূ। ভারতের প্রথম মহিলা 
এখন স্বামীর সঙ্গে বাস করেন 
রাষ্ট্রপতি ভবনে। 
জ্তানীর্জী কথায় কথায় বললেন £ 
বাঙালিদের আমি খুব পদ্রন্দ করি। 
ওদের মুখে এক কথা, পেটে এক 
কথা, মোটেই তা নয়। ওরা যা বলে 
তাই করে। বাংলা এক সময় অনেক 
এগিয়ে ছিল । স্বাধীনতা র 
প্রেরণা ছিল। আজ পাঞ্জাবিরাও 


তারপর বললেন : আমার 
সেকরেটারি একজন বাঙালি, জানেন 
বোধ হয়। 
, বললামঃহাঁ, মিঃ বযানারজিকে 
এখন কে না চেনে 2 উনি শিশুর মত 
হাসলেন । ফোটো তৃলছিল পাহাড়ী । 
কিন্ডু রাষ্ট্রপতির প্রেস সেকরেটারি 
বললেন £ এখনও উনি রাষ্ট্রপতির 
পোশাক পরেননি, দেখছেন না, সেই 
লম্বা শোরোয়ানি নেই, বুকে নেই 
সেই গোলাপ। অতএব ওই ছবি 
কখনও ছাপবেন না। 

নিয়মের নিগড়ে বাঁধা মাটির ঘরে 
মানুষ হওয়া মাটির মানুষটি অসহা- 
য়ের মত তাকালেন। 

ভারখানা-ভাঁর কিছুই কলার 
নেই। ] টি 


হ ॥ ২ 5 ॥ 

রা চা & ৪ ষ্সি। নি 
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ভবিষাতে কোনদিন কি অবাধ এবং 
সুম্দু নিবচিন সম্ভব? এই প্রশনটা 
এবার বেশি করে উঠেছে পঞ্চায়েত 
নিবচিনের পর। শুধু বিরোধী 
ংগ্রেস (ই) নয়, বামফুনটের শরিক- 
দল সি পি আই,ফরোয়ারড ব্লক এবং 
আর এস পি কর্মীরাও ঘরোয়া 
আলোচনায় এই প্রথ্ন তুলেছেন। 


একদিকে বহ্‌ প্রিসাইডিং অফিসার 
অভিযোগ করেছেন, এবার যেভাবে 
'রিগিং' হয়েছে তা ভাবা যায় না। 
বোমা-তীর টাঙ্গির দাপট তো ছিলই, 
ভোটেব.বাকস চুরি হয়েছে সম্পূর্ণ 
নতুন পদ্ধতিতে । অনাদিকে বহ্‌ 
ক্ষেত্রে দ্বেচ্ছায এবং চাপে পড়ে 
প্রিসাইডিং অফিসাররা পক্ষপর্গতিত 
করেছেন। বহ্‌ ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ফল 
চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করতে বাধা 
করা হয়েছে। 


এরপর আছে নিবচিনী সম্প্াস। 
গ্রামে গ্রামে চলছে বাড়ি চড়াও, 
বোমাবাজি, বন্দুক থেকে গুলি 
চালনা. ধান লুঠ প্রভৃতি। অলপ- 
বিস্তর সব জেলাতেই সংঘর্ষ, খুন, 
লুঠ পাট হয়েছে । তবে শুধু সি পি 
আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই)র মধ্যে 
নয়, সব দলের মধোই এবার সংঘর্ষ 
হয়েছে। কোথাণ্ড কোথাও এক 
তরফা হামলাও চলেছে । 


রাজা জুড়ে ৩১ মে পঞ্চায়েত 
নিবচিন যে নির্বিঘে হচ্ছে না এবং 
জেলায় জেলায় সন্ত্রাস চলছে 
'পরিবর্তন' এর ২৫ মে সংখায় তা 
লেখা হয়েছিল। ৩১ মে অনেক 
জায়গায় নিবচিন মাঝপথে পন্ড 
হয়েছে বা গুরুতর গলদ ধরা 
পড়েছে । ১৯ জুন নতুন করে ভোট 
নেওয়ার কারণ, হয় ভোটের বাকস 
লুঠ, নয়ত গুরুতর অনিয়ম। আর 
কোন ক্ষেত্রেই দায়ী সরকারি অরফি- 
সাররা নন, দলীয় ভোটকর্মীরা। 


জেলা শাসকরা জেলাওয়ারি যে 
রিপোরট দিয়েছেন, তাতে পরিস্কার 
বলা হয়েছে, প্রিসাইডিং অফিসার- 
দের একাংশের উপর হামলা হয়েছে, 
বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। আবার 
অনেক ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার, 
রাও পক্ষপাতিত্ব করেছেন বলে 
অভিযোগ এসেছে । 


প্রিসাইডিং অফিসার এবং অন্যান 
নিবচিন্নী কর্মীরা চাপে পড়ে কাজ 
করেছেন। বোমা বাজি করে লাশ 
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ফেলে দেবার ভয় দেখিয়ে জোর করে 
কাজ করান হয়েছে । তাঁরা প্রিসাই 
ডিং .অফিসারকে বেআইনি কাজ 
করতে বাধা করেছেন। খবব পেয়ে 
মহকুমা শাসক বৃথে গিয়েছিলেন 
প্রসাইডিং অফিসার সব কথা তখন 
ভয়ে বলতে পারেননি, ইঙ্গিঠে 
বালছিলেন, 'সাার আপনি আমাদেব 
এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা 


করুন।' কি*্তু নামা শাসক 
ইঠ্গিত বৃঝতে পাবেননি। গোপনে 


থানায় জরর্ণর খবব পাঠান তয়েছে 
টি ঠিন ঘণ্টার মধ্যে পৃপিশ 
আসেনি। 
পিসাইডিং অফিসারাকে তথ 
দেখিয়ে নিবচিন ফল এমনভাবে 
ঘোষণা কবান হয়েছে যাতে পবাজি 5 
পার্থাকে জয়ী বলা হয়েছে ! মাইন 
অনুসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতেব নিবঠিনী 
ফলাফল বৃথেই ঘোষণা কবা যেঠে 
পারে। আব নিবচিনেব ফলাফল 
ঘোষিত হলে সমস্ত বালট পেপান 
'সিল' করা বাখা তয়। আদালতের 
আদেশ ছাড়া 'সিল' খোল। বা 
পৃনর্গণনা সম্ভব নয়। 


রিগিং-এব নয়া পদ্ধতি তিসাবে 
এবার দেখা দিয়েছে - যেসব এঞ্চলে 
পতিদ্বন্ত্রী বেশি ভোট পেত পারে 
বলে মনে কবা হয় সেখানে বোমা 
বাজি কবে ত্রাসের সঞ্ষাব করা 
হয়েছে । তাতে ভোটদাতারা ভোট 
না দিয়ে লাইন ছেড়ে চলে গিয়েছে । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ কোন 
বাবস্হা নেয়নি । বহ্‌ জায়গায় হাওয়া 
খারাপ দেখে ভোটের বাকস এবং 
তাড়া তাড়া বালট পেপার ছিনিয়ে 
নিয়ে পালিয়েছে! সে সব বাকস বা 
বালট পেপার ফেরৎ পাওয়া যায়নি, 
পুলিশও উদ্ধার করতে পারেনি। 
অনেক ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসারেখ 
কাছ থেকে বালট পেপার ছিনিষে 
নিয়ে প্রতীক চিহ্রে ছাপ মেবে বাকসে 
ফেলা হয়েছে । ভোট গণনার সময়ও 
কারচুপি করা তয়েছে। 

মুরশিদাবাদ জেলায় বাকস চূরিব 
ঘটনার জনা নিবচিন বাতিল কবে 
হয় ৯১টি কেন্দে। 

আন পঞ্চায়েত নিবচিনকে কেন্দ্র 


করে হামলা এবং পালটা হামলার 
ঘটনা প্রতিটি রাকেই ঘটেছে । আর 
এস পি এবং সি পি আই (এম) 
অভিযোগ কবেছে কংগ্রেস (ই)র 
বিরদ্ধে। আবার কংগ্রেস (ই) 
পালটা অভিযোগ করছে সি পি 
আই (এম) এবং আব এস পির 
বিরুদ্ধে। কংগ্রেস বলছেন, তাঁদের ৯ 
জন মাবা গিয়েছেন। সি পি আই 
(এম) নেতারা বলছেন, তাঁদের ৪ 
জন মাবা গিয়েছেন । জেলা শাসক 
প্রসাদ বায জানালেন, পঞ্চায়েত 
নিবচিনেব আগে ২» জন কংগ্রেস 
এবং ১ জন সি পি আই (এম), 
পঞ্চায়েত নিবাচিনের পব ১ জন সি 
পি আই (এম) এবং ১ জন কংগ্রেম 
সমর্থক মারা গিয়েছেন। 

এবার মুরশিদাবাদ জেলায় ২৫২টি 
গ্বাম পঞ্চায়েতের শন্ভত ১৫০টি 
কংগ্রেস দখল কবেছে। পঞ্চায়েতের 
দুর্নীতি মালদহেব পব সবচেয়ে বেশি 
মুরশিদাবাদে। সবকাবিভাবে ৩০টি 
গাম পঞ্চায়েত বাতিল করা হয়েছে। 
গোলমাল বেঁধেছে সবচেয়ে বেশি 
বকেয়া হিসাব বৃঝিয়ে নিয়ে। 

নদীয়ায় শৃধু কংগ্রেস নয়, সি পি 
আই (এম) বাদে প্রায় সব দলই 
অভিযোগ কবেছেন পঞ্চায়েত নিবাঁ 
চনে সরকারি প্রশাসন এবং অর্থ 
যেভাবে দলীয় কাজে লাগান হয়েছে 
তা আগে কংগ্রেস আমলে হয়নি। 
ভোটের আগেব দিন পঞ্ষায়েতের 


(এম) বাড়ি বাড়ি বয়ে টাকা আর 
চোলাই মদ বিলি করেছে আদিবাসী 
এলাকায়। 


আরও অভিযোগ পেয়েছি, কো- ত 
অরডিনেশন কমিটির লোক প্রিসাই - (রি 11 


ডিং অফিসাররা আশিক্ষিত ভোটাব 
দের সি শি আই (এম) প্রার্থীদের 
(ভোট দিত বালে দিয়েছে । জেলা 
শাসক ভোটের দিনত দশজন 
প্রিসাইডিং মফিসাধকে বদলি করে. 
ছেন। 

তোটগণনাব সময়ে বাপক কার- 


5) 


৬. 


রি এ 


চুপি হয়েছে। প্রতি &০টি ব্যালট শা 
পেপাক নিয়ে একটি করে বানডিল ৫ ৬, 


৪৩টি ব্যালট পেপার-এ বানডিল 





বাঁধার কথা । একজন প্রার্থীর ক্ষেত্রে. 


করে 60টি বলে চালান হল। ঝর 
একজন প্রার্থী ক্ষেত্রে 90টির 


বানডিল করা হল ৫৭টি নিয়ে। এর 
উপর ব্যাপকভাবে ভোট বাতিল 
কবা হয়েছে | 

নদীয়া জেলার ১৮০টি গ্রাম 
পর্থাযেতের মধো সি পি আই (এম) 
এবারও সংখা গরিষ্ঠ। কিন্তু 
কংগ্রেস (ই)ব ফল খারাপ নয়, ৫৫টি 
গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে । জেলা 
পরিষদে আগে একটি আসনও ছিল 
না) এবার কংগ্রেস এটি আসন 
পেয়েছে। 

যে জেলাতেই গিয়েছি, 
পঞ্ণয়েত নিবচিনে সি পি আই (এম) 
হাতে চাল গম টাকা ছড়িয়ে 
য়েছে। আমবাসাডর, জিপ, সাই- 
কেলেব ছড়াছড়ি । সি পি আই (এম) 
নেতারা অবশ্য স্বীকার করেননি । 


নেতাদের কথা হল, সব জনগণ. 


দিয়েছে। গ্রামের গরিব ক্ষক 


ধগাদাররা এগিয়ে এসে পঞ্চায়েত | 


নিবচিনের জনা তহবিল পূর্ণ করে- 


ছেন। 


অনাদিকে কংগ্রেস (ই) নেতারা 
বলেছেন, তাঁদের নিবচিন প্রার্থারা 
সবাই মোটর তো দৃবের কথা, 
সাইকেলও পাননি । দিললি থেকে 


টাকা এসেছে শুনেছি কিন্তু প্রদেশ 


থেকে তেমন ৪৮0 
প্রদেশ কংপ্রেস সম্পাদক সন্তোষ 


828. ৭ 
নে এসি 


। 
শর 1 


০০৮৩ 


০1 ্ 
ৰ মে 
০ সাবু চিএ দি 


রর ব্রা উহ ওটা 


তক যা িইটীশিপিট 
কে শিপ 


শত 


এ পরত সা 25 আপদ পক 57 


শি 


রা টি নি 4 
০ ১ বি পজউসল৩-০ 







২ করিত রি 
শর হি ক পা. শ 
চির ৯৩৫ « প্রি নৌ 
সিটিনি পিন পনি হি ক ০১ নে রে 
শত জি চে চও তা পুন 


রায় জানালেন, দিললি থেকে প্রদেশ 

ংগেস পেয়েছিল ১৬ লক্ষ টাকা। 
সবাইলক ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। 
প্তোক প্রাথাঁকে ছোট এবং বড় 
পোসটাব দেওয়া হয়েছে ৪০ খানা। 
পঠেক গ্রাম পঞ্চাযেত প্রার্থীকে 
"দওুয়। হযেছে 0 ঢাকা এবং জেলা 
পবিষদ প্রার্থীকে পঁচিশ থেকে এক 
হাজার ঢাকা। জলা কংগেস 
সভাপতিবা পদেশ থেকে টাকা নিষে 
গিযেছেন। সন্হাষবাব্‌ বললেন, 
কংগেসেককেউ আলাদা কবে দিললি 
থকে টাকা এনেছেন কিনা কিংবা 
এখানে টাকা তুলেছেন কিনা তা তাঁর 
জানা নেই । 


মেদিনীপুর থেকে 
পুলকেশ ঘোষ 


পরঞ্চাযেত নিবচিনের পর থেকে 
মেদিনীপুব জেলা সরগবম। ঠিক 
নিবচিনের পবেই যে হিংসার আগুন 
জলে উঠেছিল দাউ দাউ কবে তা 
এখনও ধিকি ধিকি জুলছে। এখন 
পর্যন্ত ঠিংসাম্বক ঘটনায় এ জেলায় 
খুন হয়েছেন তিনজন। দূজন সিপি 
এমন, অপরজন কংগুসেব। শিবা 
»নেব দ একদিনের মধোই কেশপুবে 
খুন হন দৃ্ভন - দৃপক্ষেরই একজন 
বসুন । কংগেসেব দৃখ মিঞা ও সি পি 
এমব এলাহি বলস। অপবজন সি 
পি এমেব হিমাংশ্‌ জানা কাঁথিতে খুন 
হন 2159 ভন । 

এছাড়াও সাবা জেলায অনেক 
হাংগামা হয়েছে। লড়াই বেশিব 
ভাগ জায়গাতেই সিপিএম এবং 
কংগ্রেসের মধ্যে । তবে সি পি আই 
সি পি এমব মধোও সংঘর্ষ কম 
হয়নি। ঝাড়গ্রামের দিকে ঝাড়খণ্ড 


ও সি পি এম দলও বেশ সক্রিয়। 


পঞ্চায়েত নির্বচিনের পর কিছু- 
দিনের মধোই জেলার সর্বত্র প্রচন্ড- 
ভাবে গন্ডগোল শর হলে কেশপর, 
মবং প্রভৃতি রা সর্বদলীয় 
মিটিং ডাকা হয়। জেলাশাসক ও 
পুলিশ সৃপাবও ছিলেন। প্রত্যেক 
দল থেকে দুজন করে নিয়ে শান্তি 
কমিটি গঠিত হয়। জেলায় শান্তি 
বক্ষার আবেদন জানিয়ে প্রচারপত্রও 
বিলি করা হয় কমিটির পক্ষ থেকে। 
এবপবেও কিন্তু বহ্‌ সংঘর্ষের ঘটনা 
ঘটেছে । লক্ষণীয বিষয় হল একদা 
"্য মেদিনীপৃব জেলা সি পিআই এব 
ঘাঁটি বলে চিহি'ত ছিল সেখানেই সি 
পি আই সি পি এমে সম্ভাব নেই। 
ববং জেলাব অনেক জায়গাতে 
কংগেস ও সি পি আই সম্পর্ক বেশ 
ভাল। 


কেশিয়াড়ীতে বিভূতি পাণিগ্রাহী 
কংগ্রেস করেন। পাশের বাড়ির ভানু 
মিশ্র করেন সি পি আই। ৫ জুনযে 
গণ্ডগোল হয় তা মুলত এই দুই 
বাড়িব সঙ্গে সি পি এমের হলেও 
ঘটনার প্রণাক্ষ স্ত্রপাত পঞ্চায়েত 
নিবচিনেব বাপাবেই । এ এলাকায় 
এবার সি পি আই প্রার্থাব হয়ে 
খেটেছিলেন দুজনেই | জিতেছে সি 
পি এম। সদর হ্াসপাতা?লব বেডে 
শুয়ে শুয়ে বিভূতিবাবুর ছেলে 
বিমলবাবু বলছিলেন, "৫ তাবিখ 
হই। মামার ভাই কমলকে মারবার 
জনা যখন ওরা গ্রাথার ওপর টাঙিগ 
তোলে তখন বাবা গুলি চালাতে 
বাধা হন।' হাতের একটা আঙুল 
টাঞ্গির আঘাতে বুলছে। “পুলিশ 


এসে আমাদের বন্দুকটা “সিজ' করে 
নিয়ে যায়। আমাদের বলে যায় 
দরজা-জানালা বন্ধ করে থাকতে। 
লোক চড়াও হয় আমাদের বাড়ি। 
এসেই ভাঙচুর আরম্ভ করে । তাদের 
হবে। বেলদা থানার সারকেল 
ইনসপেকটার নিজে আমাদের 
আদেশ দেন বেরিয়ে আসতে । 
যেখানে বাড়ির বাইরে উল্মন্ত জনতা, 
সেখামে কীভাবে উনি আদেশ দিলেন 
জানি না। ওর চাপাচাপিতে আমা- 
দের বেরিয়ে আসতে হল। সঙ্গে 
সঙ্গে টাঞ্গি লাঠি বর্ষণ হতে থাকে 
আমাদের ওপর । বাবা র্বাস্তায় পড়ে 
যান। আমার মাথা লক্ষা করে টাঙিগ 
ওঠে। মাথা বাঁচাতে গিয়ে হাতটা 
কেটে কুলে যায়।' একটু দম নেন 
বিমলবাবৃ। অভিযোগ করেন পৃলি- 
শের নিচ্ত্রিয়তার। মাত্র চার- 
পাঁচজন পৃলিশ হাজার তিনেক 
লোকের হাতে তোখেলনা। ফলে ও 
সি নিজেও আহত হন। 


কেশিয়াড়ী বাজাবে দেখা হয়ে 
গেল পঞ্চায়েত সমিতিব সভাপতি 
সি পি এমের দেবেন্দ্রনাথ দ্বিবেদীর 
সঙ্গে। মনে হল খুব বাস্ত। 'দেখুন 
মশাই, আপনারা সব কাগজেব 
লোকেবা “গদেব' লোক। প্রকৃত 
ঘটনা লিখুন বা না লিখুন, সবাই 
জানেন ওরা বহৃকালের জোতদার। 
অতাচার চালিযে এসেছে গ্রামের 
গরিবদেব ওপর । সেদিন যখন ওরা 
চালাল তখন জনসাধারণ 
ক্ষি*্ত হযে শোধ নিতে চেয়েছিল 
এতদিনে অত্যাচারেব। আমরা 
ওদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম । তার 
বদলে আমাদের বিরুদ্ধে দুটো কেস 
তল। একটা পাণিগ্রাহীদের তরফ 
থেকে, অপরটি পুলিশের । লিখবেন, 


2 ও সি একদম নি্ক্িয় ছিলেন।' 


কথাগুলো বলেই কেশিয়াড়ীর বি ডি 
ও-র সাদা নীল রঙের জিপে চড়ে 
কোথায় রওনা হয়ে গেলেন । সি পি 
এমের জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদসা 
ও জেলা বোরডের সভাপতি 
অধ্যাপক দীপক সরকার সেদিন 


সারা জেলায় কংগ্রেস-সি পি 
এমের মধ্যে সংঘর্ষের হিসেব কষা 
শকিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে- 
রা ডেবরাতে (মাড়োতলা) ১০ 
টি জুন। মাড়োতলা ৩ নং অঞ্চল 

| ১ সত্যপূর থেকে কংগ্রেসের দিবোন্দু 

বা নু ভূঞ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতে পৃননির্বাচিত 
নি... মি ৫1 হয়েছেন। 


সেদিন সামান্য এক 





ঘটনাকে কফেন্দু করে মারপিট হয় 
সকাল এগায়টা-বারটা নাগাদ । তার 
জের হিসেবে বিকেলে দিযোন্দৃবাহৃ 
আল্রণন্ত হুন। প্রচণ্ড মারধোর 
খাওয়ার ফলে তাঁকে ডেবরা প্রাথমিক 
স্বাস্হাকেন্ছে ভর্তি করা হয় সম্ধযের 
দিকে। এদিকে দিবোন্দুবাবূর মারের 
শোধ. নিতে কংগ্রেসের সমর্থক বেশ 
কিছু আদিবাসী সি পি এ সমর্থক 
অজিত চক্রবর্তীকে মারধোর করে। 
'অজিতবাবূকে দেখতে আসা সি পি 
এমের লোকেরা আমায় হুমকি দিতে 
থাকে দেখে লেষে বলে । রাতের দিকে 
খবর পেলাম যে আমাকে সেই 
রানেই পালাতে হবে। নইলে 
সকালে আমার ওপর আব্রম্মণ হবে। 
কিন্তু আমার অবস্হা তখন পালা- 
বান মত নয়। সকাল থেকে 
হাসপাতালের সামনে লোক জড়ো 
হতে থাকে। সাড়ে সাতটার দিকে 
পায় ২৫/৩০ জন আমাকে বেড 
থেকে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। 
আমি প্রাণপণে দৃহাতে লোহার 
রডটাকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে 
বাঁচাতে চেষ্টা করি। নারস বাধা 
দিতে এসে গালাগালি খেয়ে ফিরে 
যান। তারপর আমাকে বাইরে নিয়ে 
এসে প্রচণ্ড মারধোর করে । মারধোর 
করার পব ওরাই আবার হাস- 
পাতালে ফেলে দিয়ে যায়। বারবাব 
টেলিফোন করা সত্তেও পুলিশ আসে 
বেশ পরে এই ঘটনার পরই 
দিবেন্দুবাব্‌ ও অজিতবাবুকে সদর 
হাসপাতালে নিয়ে আসাহয় ।“এটা 
অবশ্যই লিখবেন যাঁর নামে আমরা 
জিন্দাবাদ দিচ্ছি, সেই ইন্দিরা গান্ধী 
আমাদের জন্য কিছুই করছেন 
না।'দিবোন্দুবাবু একথা বলার সঞ্গে 
সঙ্গেই পাশে বসে থাকা জেলা 
ংগেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক 
অজিত খাঁড়া বলে উঠলেন “হাঁ, এটা 


অবশাই লিখুন) কংগ্রেসের একটা 
মামূলি স্টাডি টিম প্রতোক নিবচিনের 
পরেই আসছে। তবু আমাদের 


সমর্থকরা সর্বত্র মার খাচ্ছে । তাদের 
মজ্র বদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, অবস্হা 
অনুযায়ী ১০১ টাকা থেকে ১০০১ 
টাকা পর্যন্ত 'সারেনডার ফি' আদায় 
করা হচ্ছে। ইন্দিরার্জীকে অনুরোধ- 
আমাদের বাঁচান ।' জেলার বিভিন্ন 
প্রান্তে কংগ্রেস সম ঘ্কদের মনে বেশ 
বিক্ষোভ দেখেছি । অনেকেই-বললেন 
'সি পি এম না করলেও কংগ্রেস আর 
করব কিনা নতুন করে ভাবছি।' 


জেলাশাসক অসিতকিরণ দেব 
জানালেন পঞ্চায়েত নিবচিনোত্তর 
সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ১৫০ জনকে 


পরিস্হিতি আয্ত্তে, তবে যেখানে 
যেখানে কংগ্রেস জিতেছে সে সব 
এলাকায় সামনের ধানবোনার সময়ে 
বেশ গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা । 


পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৮৩ / ৯৬ 
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বর্ধমান থেকে শ্যামল 


মুখারজি 
এই বিপোরট যখন লিখতে 
বসেছি তখনই খবর এল আউসগাম 
থানার পিচকুড়ি ঢালে কাছে উৎকা 
গ্রামে সি পি এম এবং কংগ্রেসের 
মধ্ো ভয়ানক সংঘর্ষ চলছে । আহত 
৯ জন | পুলিস সূত্রে জানা গেছে এই 
আহত ৯ জনই সি পি এম কর্মী। 
ওদিকে জেলা কংগ্রেসের জঙ্গী নেতা 
হিমাংশ বরণ রায় জেলা শাসকেব 
কাছে অভিযোগ করে 
ছেন ঘে পঞ্চায়েত নিবচিনে এই 
এলাকার কয়েকর্টি আসনে কংগ্নেস 
প্রার্থীরা জয়যৃক্ত হবার পর থেকে সি 
পি এমের স্হানীয় কর্মীরা সংঘর্ষ 
বাধাবার ছুতো খুঁজছিলেন। সবকারি 
খাস জমিতে বাড়ি করা হয়েছে এই 
অভিযোগে কংগ্রেস নেতা, কমী 
সমর্থক ও ভোটারদের বাড়িগুলোতে 
বেছে বেছে হামলা চালান হয়েছে। 
বাড়ি তছনছ করা হয়েছে। রি 

থেকে ঘে দৃ'টি বন্দুক পৃলিশ 
করে নিয়ে এসেছে সেই দু'টি পু 
বন্দুক থেকে 


কংগ্রেস সমর্থকদের | কিছ্তু 
পধিিপাশ 
চালান হয়েছিল সেই বন্দুকটি 
পুলিশ পিঞ্জ করেনি। ঘটনাম্ছান 
ৃ ৯৯ / পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৮৩ 
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ভরত 
হয়েছে তাঁরা প্রতোকেই কংগ্রেস 


& সঘর্থক বলে হিম্মাংশুবানুর দাঁবি। 
এ পঞ্চায়েত নিবচিনের দিনে এবং 


অব্যবহিত পর থেকে বর্ধমান 
জেলার পাঁচটি মহব্মার গ্রামগঞ্জে 
যে সব সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তাতে 
মারা গেছেন দশজন। প্রায় তিনশ 
জন আহত হয়েছেন। একশ বাড়ি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পৃলিশকে গৃলি 


ও চালাতে হয়েছে অন্তত পক্ষে কুড়ি 


| পু গাউনড়। এ খবর জেলা প্রাঙ্গন 


পন 
নর হে 
রি 
ম 
॥ 
বি 
ং ॥ 


স্ত্রের। যে সব খবর সংগ্রহ কবেছি 
সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে সংঘর্ষের 
গর ঘটনা, হতাহতের সংখ্য এবং গুলি 
চালনাব ঘটনা আরও অনেক বেশি। 


জেলা শাসক ভি সূরুহানিয়ান আমাকে 
বলেছেন, কোন একটি নিরিষ্ট 


রাজনৈতিক দলকে এই সব সংঘর্ষের 
জনো দায়ী করা যায় না। যার 
যেখানে 'পকেট"' অথাৎ যেখানে যে 
রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা এবং 
প্রভাব বেশি তারা সেখানে অপর 
পক্ষের উপর ঠামলা চালাচ্ছেন । 
জলাশামক পরিচ্কার ভাষায় বলে 
দ্ধেন, কোথাও লড়াই হচ্ছে সি পি 
' এমের সঙ্গে কংগেসের | কোথাও বা 
যাচ্ছেন একে অপপবব বিবদেধ। 
বর্ধমান জেলার কয়েকটি 'পকেটে' 
উগ্রপন্ীদের সঠ্গে সি পি এমেব 
সংঘর্ষ ঠেকাতে পুলিশকে সর্বশক্তি 
নিয়োগ করতে হাদ্তে । বায়না থানার 
বেশ কযেকটি এলাকায় সংঘর্ষ 
ঠেকাতে পুলিশকে গুলি চালাহেও 
হয়েছে । অবশ্য পুলিশের গুলিতে 
কেউ হতাহত হননি । জেলা কং- 
গ্রেসের সাধারণ সম্পাদল, দক্ষিণ 
দামোদর এলাকার খন্ডঘোযেব 
প্রান্তন বিধানসভা সদস মধাপক 
মনোরঞ্জন প্রামানিক অভিযোগ 
কবেছেন সমন্ধ দক্ষিণ দামোদর 
এলাকাতেই চলছে সল্পাসেব রাজত্ু। 
সি পি এমের 'তভিবব বাহিনী তান্ডব 
নৃতা করে চলেছে বাষনা-খণ্ডঘোষেব 
গ্রামে গ্রামে! 
প্রদেশ কংগ্রেস নেতা নুরুল 
ইসলাম জেলাশাসককে দেওয়া 
অভিযোগের অনুলিপি পাঠিয়েছেন 
আমাদের কাছে। সেই অভিযোগে 
সূ নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর উল্লেখ কবে 
নুরুল বলেছেন, পথ্য়ে হ নিবচিনের 
পর আজ পর্যন্ত দেড়শ জন কংগ্রেস 
কর্মী আহত হয়েছেন। বিভিন্ন 
প্রান্তের সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ শটি 
বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । সব মিলিয়ে 
হাজার কংগ্রেস বর্মী, সমর্থক 
এবং ভোটার সি পি এমের আত্রত্মণে 
গ্রাম ছাড়তে বাধা হয়েছেন। পৃলি- 
শের এক পদস্হ কতাঁ অবশা নৃরহল 
ইসলামের দেওয়া এসব তথা মানতে 
গাজি নন) শেই. পদস্হ কতা 
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আমাকে বলেকেন। কংগোস রী 


সমর্থকদের হামলাবাজিতেও বহ সি 
পি এম কর্মী নিাতিত হয়েছেন, 


এখনও হচ্ছেন। 


দেদিন কালনা গিয়েছিলাম । এই 
মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত ঘবরতে গিয়ে 
ঘে রিপোরট সংগ্রহ করে নিয়ে 
এসেছি ভাতে সপম্টভাবে লিখতে 
পারা যায় যে এই সব এলাকায় গ্রাম 
গর্জে চলছে সন্তাসের বাজতু । সব 
রাজনৈতিক দলই সংঘর্ষে লিশত! 
সাধারণ মানুষ আত গকগ্রসিত | 
কাটোয়া মহকুমাতে ঘুরতে গিয়ে 
দেখেছি সেই একই অবস্হা । জেলা 
কংগ্রেসের অনাতম সাধারণ সমপা 
দক কাটোয়ার প্রান এম এল এ 
সুরত মুখারজি বলগিলেন. এই 
মহকমার মঙগলকোট, সিডিগ, সদ পুব 
পতি এল্সাকায় সি পি এম কর্মীরা 
বিজয় মিছিলের নাম কাব কংরগস 
কর্মী সমর্থকদের উপব হামলা 
চালাচ্ছেন। 


আসাননোল থেকে 
বিশেষ প্রতিনিধি 


সই ৩১ রম পঞ্চায়েতের ভোট 
গৃহণ চলছে । বারাবনী ব্রকের 
পাঁচগাছিয়া বিবেকানন্দ হাইস্কুলে 
ভুয়ো ভোট দেওয়া নিয়ে ঘটনাটা ঘটে 
গেল । টাঙ্গি, বল্লম, লড়, গুলি সবই 
চলল । আক্রান্ত হছুলন সি পি আই 





সুবোধ ব্রাদার্মের চা-পানে 
তৃষিত অন্তরে তৃপ্তি আনে | 


হ্ুবোধ ব্রাদাস 


কলেজ স্ট্রাট মার্কেট 


আমাদের 8 (সল্ট 
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(এষ) সমর্থকরা খু সন জখম? ৃ 
হলেন। হাসপাতালে নিয়ে ধাওয়ান 
স্রে সঙ্গে মৃত্যু ঘটন্দ ট্রেড় ইউনিয়ন 
নেভা্গাপাল রাহার। আহতদের ৯ 
জন: মাপুর সাইকেল কারখানার! , 
কর্মী। 

সি পি আই (এম) এর বর্ধমান 
জেলা সম্পাদক রবীন সেন অভি: 


যাগ করেন, কংগেসীরা পরি- 
কজ্পিতভাবে আন্রমণ করে।, 
গোপালধাবুকে চায়ের দোকান খেকে 


টেনে এনে খুন করা হয়। পুর্ন এম 

প এ মিতিব উপাধ্যায় সহ ৪ জনকে 
গ্রেফষভাপ্র করা হয়। 

ওঠ ঘটনার প্রতিবাদে ২» জুন. 
আসানসোল, পচিগাছিয়া ও সেন- 
ধ্ালেভে ১২ খণ্টার বন্ধ পালিত 
হয 

ভোটেব আগে, ৬ এপখিল পুলিশ 
লক আপে নিলয় চাটারজি নামে 
এক ঘুবককে পিটিয়ে হতদ করার 
মভিযোগেও বন্ধ হয়েছিল । 

ভোটে দিন কারখানার করমী 
ত্ষণ বিশ্বাসেব নিখোঁজ হওয়ার " 
ঘটনাকে কেছ্পু করে উত্তেজনা দেখা ৃ 
৮দোযু । 

নিবচিনেব দিন অন্ডাল থানার : 
একটি ঘটনায় একজন নিহত ও 6... 
জন আহত হন। 0 
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নগচিক) 


৮ 
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ডেটলাইন ঢ7কা 






বাংলাদেশে এখন চলছে 


ঘরোয়া রাজনীতি 





বিশেষ প্রতিনিধি 


রি চিঠি রি 

ঢাকা £ প্রায় এক বছর বিবতির 
পর্ন বন্দীদশা থেকে রাজনীতি মৃত্তি 
পেলেও নজরবন্দিত্ব কাটেনি। অখাঁৎ 
পয়লা এপরিল থেকে পুনরায় 
বাজনীতি করাব অনুমোদন পলেও 
তা সীমাবদ্ধ করবা হয়েছে ঘবের 
ভেতব। প্রাংগণে এখনও তা 
নামেনি। ঘরোয়া বৈঠক বা কর্মী 
সভাতেই তা সীমাবদ্ধ । এ জানো এব 


যোগে। মূলত কিছু কিছু দল 
নিরপেক্ষ ক রর বিভিন্ন দল 
থেকে চলে আসা লোকদেব নিয়ে 
এটি গঠিত হয়। তবে দলে মূলত দুটি 
ধাবা ভাসানী নাপ & মূসলিম 
লীশেরই প্রাধানা ছ্বিল। অনেকেরই 
আশঃকা ছিল জিয়াউর বহমানেব 


মৃত্রুব পব এব অস্তিতু থাকবে না। 


কিন্তু তা ভূল প্রমাণিত হয়। এমনকি 
দিখা যায, বর্তমান সামবিক সবকাব 
ক্ষমতায় আসাব পব বি এন পিব 


জারা 
তৈরি হল। পয়লা এপরিল ও 
দোসরা এপরিল দুটি পৃথক সভায় 
গঠিত তম দি জাতী কমিটি অথ 
দুটি বি এন পি। আশা করা 
গিয়েছিল, নতৃন বি এন পি অর্থাৎ 






নাম দেওয়া হয়ছে ঘবোয়া রাজনীতি। . ওপর যে ত্রণাক ডাউন হয়, তার শামসুল হুদা চৌধূরী (সভাপতি) ও 
রাজনীতি যাতে ঘরেব বাইরে পা পবও ঠা টিকে আছে। অতাল্ত ডাঃ আবদুল মতিন (সেকবেটারি 
আসে, তার জনো প্রয়োজনীয় সম্গত কারণেই (যেহেত্ব এদের হাত  জেনাবেল) সামবিক সবকারের হয়ে 
সামরিক আইন বিধিও চালু হয থেকে সামবিক সরকার ক্ষমতা নেন) কাজ করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা | 
পয়লা এপরিলের আগেই । পামধিক সরকার এদের এক নমবর  হয়নি। কারণ ইতিমধোই দেশের দেশের সামাবাদীদল (মাঃলে; )এর 
ঘরোয়া রাজনীতির প্রণম দৃ'. শনু হিসাবে গণা করেন। কিন্তু তার রাজনীতিতে গৃণগত পরিবর্তনঘটে। নেতা মোহাম্মদ তোয়াহাকে ছাড়া)। 
.. দিনেই উল্লেখযোগা যে ঘটনাটি ঘটে পরেও যখন বি এন পি টিকে গেল, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ২১ ফেবরুয়ারিকে সামনে রেখে যে 
তা হচ্ছে পরলোকগত পরসিডেনট . তখনই প্রয়োজন হল একে ভাঙার। . লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ ১৫ দলীয় (আওয়ামী লীগের নেতৃতে) 
জিয়ার গড়া বাংলাদেশ জাতীয়তা ঘবোয়া রাজনীতি শৃবু হওয়ার যদিও বলছেন, তাব রাজনীতি কবার জোট ও ১০ দলীয় (খন্দকার 


বাদী দল (বি এন পি) এব দ্বিধা 
বিডক্তি। এ দলটি তৈরি হয়েছিল 
প্রেসিডেনট জিয়াব নিজদ্ব উদ. 


আগেই বি এন পি-র প্রেসিডেনট 
বিচারপতি আবদূস সাত্তার ও 
সেকরেটারি জেনারেল ডাঃ বদরৃ- 








ইচ্ছে নেই এবং বর্তমান সরকার 
অরাজনৈঠিক, তবুও দেশেব বিশব- 
বিদ্বালয় সমূহ্নে গত ১৪ ও ১৫ 
ফেবরুয়াবির ঘটনার পর তিনি নতুন 


মোশতাকের নেতৃত্রে) জোট হায়ে- 
ছিল তারাও ঘরোয়াভাবে হলেও 
প্রতিবাদ তুলতে লাগল । ঘরোয়া 
রাজনীতি চালু করার প্রধান কারণ 


করে ভাবতে থাকেন। এর আগে ছিল রাজনৈতিক সংলাপ শ্বরু করা। 
মন্ত্রী ও একাত্তরে স্বাধীনতা সং নতৃন উপাদানটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক 


গ্রামকালের পাক বাহিনীব দালাল) 
সাহেবের নেতৃত্বাধীন মাদ্রাসা শিক্ষক 
সম্মেলনে যে স্টাটেজি নেন তা 
পাল্টান। তাবই অনৃকূলে গঠিত হয় 


ও আলোচনা হয়েছে। বর্তমান 
পরিচালনায় সেনাবাহিনীর সৃনিরদিষ্ট 


পু অংশ থাকতে হবে। এ জন 

? 98৩5 ডা প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনও 

বাংলা যুব সমাজ। উদ্দেশা, ভবি- করতে হবে। সেনাবাহিনীর যুক্তি 

) ঘাতের রাজনৈতিক দলটির কাঠামো সেনাবাহিনী এদেশেরই জন 

্ তৈরি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রো টেলর জন 

২ ্ বি গণের অংশ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের 
'্টানিকভাবে তিনি স্বীকৃতি 0 





হিপ হুক 


হত এস 


ক পু 


ব্রা যদি কোন কারণে আপনার জীবন 


দুঃখময় হয়ে যায় তাহলে লজ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুবলতা লকাবেন 





এরা িইনতরারার নিকাহ 
বি এন পি ব (হৃদা-মতিন) গুপটি 
তার তেমন কাজে আসছে না এই 
মুহ্র্তে। এ ছাড়াও নতৃন গ্রস্তিত 


অংশীদার তাই তাদের এটা ন্যাযা 
পাওনা। কিন্তু ভিন্মমত পোষণ 
করেন রাজনৈতিক নেতারা । বিশেষ 
করে বাংলাদেশের রাজনীতির দৃই 
প্রধান ধারা ১০ দলীয় ও ১৫ দলীয় 


মা। এর ফলে আপনার বিবাহিত 
ৃ আনন্দ নষ্ট হতে পারে । যথা ০৮5 টরবারিজোনর জোট নেতারা । ১০ দলীয় জোট 
সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি ও যৌবন ৪8 নেতা মোশতাকের যুক্তি, সেনা- 


ূ 





পুনরায় লাভ করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যায় । দুর্লভ 


প্রধান। এই অবস্হার মধা দিয়েই 
এখনও চলছে । কোন নির্দি্ট আকার 


বাহির্নী রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ চায় 







/ফড়িরুষ্ঠী এবং মূল্যবান ভস্মযুক্ত প্রাচীন শাস্ত্রীয় আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা ॥ - ভাল কথা। কিন্তু তাদের বিভিন্ন 
প্রা কোন এক সময়ে কেবলমান্স রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ বা কারের রাজনৈতিক  র্যাংকের মধ্যেকার ফারায়েজ 
হি এখন সেই শক্তিবদ্ধক ফর্মূলীর চিকিৎসায় আপনিও গারো চিনা ঠিক রর 
০ স্পি৮০০সসপ- পৃ পৃষ্পিশ পিস ঘটনার পর সরকার যখন বাধা হয়েই ০ 

সীমাব্ধভাবে হলেও ঘরোয়া রাজ- রেরাও পাবে। তারাও এদেশের 


পরুন বা রোগের পূর্ণ বিবরণ জিখে বিনামুজো পরামর্শ নিন। 


সমস্ত পন্প ব্যবহার গোপন রাখা হয় । মহিজারাও নিজ সমস্ত মাতা হাড়ি নিন তই 


আবার রাজনৈতিক দলগৃলোও 


জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৫ 
দলের বন্তন্ধা £ সেনাবাহিনী কোন 





রাগের জন্য গরামর্শ নিতে গারেন। ০7২2, দেশের সার্ধভৌমত্রে প্রতীক। 
01110111010 01111110117. ১১ সস টি 
্ ও বে 2৯৫7৩১৩6৫৩৩ 





১. 2৫1 পৃ 


এসব 
হয়েছে বাইরে বাইঠর, সামনাসামনি 
বৈঠকে নয়। অর্থ এখনও এই দুই 
জোটের কারণগড সঙ্গে সামরিক 
সরকারের কোন আনুষ্ঠানিক সং 
লাপ বা বৈঠক হয়নি। 


তবে সংলাপ যে শররু হয়নি তা 
নয়। ২৯ এপরিল প্রথমবারের মত 
আনৃদ্ঠানিকভাবে আলোচনা হয় 
কোন ঘোষণা ছাড়াই । এদিন জাতীয় 
লীগ-প্রধান প্রবীণ রাজর্নীতিবিদ 
আতাউর রহমান খানের সঙ্গে 
আলোচনা করেন প্রধান সামরিক 
আইন প্রশাসক। এর পর ২ মে 
লীগ (সিদ্দিকী) সভাপতি 
পতি বি এ সিদ্দিকীও ৭ মে টি 
আলী, শামসুল হৃদা, এ মতিন ও 
কাজী আবদুল কাদেরের সঙ্গে 
আলোচনা করেন। ১৯ মে ন্যাপ 
(নুরু) সভাপতি নৃরুর রহমান ও ২১ 
হম পিপলস লীগ প্রধান ডঃ আলীম 
আল রাজীর সঙ্গে আলোচনা হয়। 
যাদেব সঞ্চো আলোচনা হয়েছে এবা 
সবাই বাত্তি বা এ নেতা-সর্বস্ব 
পারটি। তাই পর্যবেক্ষক মহল 
এখনও একে তেমন আমল দিচ্ছে না 
বা এব ফলাফল নিয়ে সংশয় প্রকাশ 
কাবেছেন। 


আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ১০ 
দলীয় ও ১৫ দলীয় জোট 'এবং বি এন 


পি। এদের কারও সঙ্গেই আলোচনা 
হয়নি। ১৫ দলীয় জোটের পক্ষ 
এককভাবে ডাকলে হবে না। 
সবাইকে এক সঙ্গে ডাকতে হবে। 
১০ দলের অভিমতও ভাই । কিন্তু 
সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ চাইছেন 


৩ আগষ্ট ১৯৮৩ 


7 ৬ কা বে 


বা পাল্টা ুতিৎসবই 


এক কা লা 
এখনও ঘোচেনি। ঘোচেনি বলেই 
আলোচনা 'হচ্ছে না এদের সো । 
আর এজনো রাজনৈতিক সংলাপ 
কোন সৃনির্দিষ্ট আকার পাচ্ছে না। 
ওদিকে আতাউর রহমান খান বি এন 
পির মূল অংশ অর্থাৎ সাকার 
গ্ুপের সো জাতীয় এঁকা' গড়ে 
তোলাব বাপারে আলোচনা করেন। 
আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে 
জানান হলেও কী শর্তে তাজানা 


যায়নি। 
সরকার ও বিরোধী পক্ষের এই 


পরিচ্হিতির মধোই ১৫ দলীয় 
জোটের দূই বড় শরিক আওয়ামী 


লীগ ও জাসদের অন্তর্্বন্দুও তীব্রতর & 
বৃপ নিয়েছে। আওয়ামী লীগের: 


একদিকে রয়েছেন সাবেক আইন ও 
পররাজ্টুমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন ও 
শেখ মুজিবের কন্যা সংগঠনের 
সভাপতি শেখ হাসিনা এবং অনা- 
দিকে দলের সাধারণ সম্পাদক 
আবদুর বাজ্জাক। জাসদের সতা- 
পতি মেজর (অবঃ) আবদল জলি- 
লের বিরৃদ্ধে অভিযোগ উঠেছে 
মধাপ্রাচো লোক পাঠানর অর্থ 
'মাম্রসাতের। ফলে দুটো দলই এখন 
নিজেদেব আভান্তরীণ কোন্দল নিয়ে 
বাস্ত। 

এরই মধো ডিসেমবরে অনুষ্ঠিত 
হতে যাচ্ছে থানা পরিষদ নিবচিন। 
এ নিবচিন যদিও রাজনৈতিক দজ- 
ভিত্তিক হবে না তবুও এর গুরৃত 
সমধিক। কারণ বিকেন্দ্রিত প্রশাসনে 
থানা পরিষদ হবে প্রশাসনের 
ভিটি। এজনো সবাই উঠে পাড়ে 
লেগেছেন শিজেদেব উঠ মজ- 
ধৃত করতে। ফলে এই মুং তঁকোন” 
দলই চায় না সর রী বা 
সামরিক আইন-বিরোধী কোন 
আন্দোলনে যেতে । অন্তত ঢাকা 
বিমান বন্দরে আটক কোটি টাকার 
চোরাচালানি হাতঘড়ি ও এর সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ডেপুটি সৃপারিনটে নডেনট 
আবদুর রউফের মৃত্যু ভাই প্রমাণ 
করে। পর্যবেক্ষক মহলের ধাবণা এ 
চোরাচালানের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের 
কেউ কেউ জড়িত রয়েছেন। এ 
জনোই জনাব রউফকে কাসটোডিতে 
মরতে হয়েছে। এ নিয়ে ছাত্ররা ৯৫ 
দলের নেতাদের কাছে গেলে তারা এ 
মুহূর্তে কোন আন্দোলনে যেতে 
উৎসাহ দেখাননি।0 
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রানির আলো সুর 


/: বিড়লাবাড়ি। ঠিকানা ৯/১ আমাৰ 
(1 এন মুখাবজি রোড। মিশন বো দিযে 
। টেলিফোন ভবনেব দিকে যেতে 
; গোলে, বেনটিংক স্টিট পাব হবার 
(7 পর ডান দিকে যে বাসতাটা উত্তবমুখী 
হয়ে পন পাঙ্গাব স্টিট এব টাম 
ীইনে মিশাছে সেই বাসতাব ডান 


45 


দিকে গোটা দই বাড়ি ছেড়ে 


১৮৬২ সাল। ১৮৬৮ সালে শিবনাবা 
যণের বাবা শোভারাম রাজস্হানের 
স্লজমীড়ে মাবা যান। সব দায়িত্ব 
এসে পড়ে ষোল বছরেব ছেলে 
শিবনাবায়ণের গপব। সংসাব 
চালাতে হবে। কয়েক পুরুষ আগে 
তাঁরা ক্ষত্রিয় গৌরব ছেড়ে বৈশা 
হয়েছেন। তাঁদের বংশের শৈষ 


£ 
ন্‌ 
৮ 
ক 
4 


1? বিড়লাবাড়ি। পনেবহলা উঠ ক্ষত্রিয় বা প্রথম বৈশ্য ভেদ সিং। 
ৃ 1১০০০ স্কোযার ফুট কবে এক শ্যাসল বসু ভেদ সিং এর পরবর্তী বংশধররা 


পদর্বী পেলেন বিড়লা। ভেদ সিং 
পিলানি গ্রামের আরো ৭১টি পরি 
বারের সম্গে যেদিন ক্ষত্রিয়ত্ব ছেড়ে 
বৈশা হয়েছিলেন সেদিন তাঁদের 
প্রয়োজন ছিল টাকাব। চাকুরি করার 
দরকার ছিল জয়পূরের রাজার 
কাছে। কিন্তু উন্তরপৃরুষ শিবনারা 


একটা 'তলা' আব সাকুলো ৭৪১টি 
টলিফোন লাইন নিযে বিউলাবাড়ি! 
এটা বসবাকসব বাড়ি নয়। বাবসাৰ 

[বাড়ি। টেলিফোনাটা পাইেট বোধ 

1ডেব লাইন। আব এই ববাড়িব 
চথেকেই মাধুনিক ভারতের শ্রেছ্দীদের 
(অনয হম বিড়লাগোঙ্গীব বাবসা 














বতসাময় বিড়লাবাড়ি। ভারতের সম্পদশালীদের মধো 
ভালিকাব দু'নমবরে যাদের নাম, সেই বিড়লাগোঙ্ঠী সম্পর্কে 
জনসাধারণের আগ্রহের অন্ত নেই। বিড়লাদের দুনিয়ার কিছু 
অংশ জোড়া বিশাল সাম্রাজোর অভ্যুদয় ও শ্রেম্ঠীপদে 
অভিষেক এই কলকাতা শহরেই । বর্তমান বিড়লাদের প্র্ব 









চালান হয । এখান থেকে কম বেশি৩ পৃরুষ কলকাতায় এসেছিলেন ভাগা অন্বেষণে । বড়বাজারের মণ টাকার প্রয়োজনটা মেনে নিলেও 

লক্ষ 6০ হাজার কর্মচাবীব কটিব | একটি ছোট গদিতেই তাঁদের বাবসা শ্বরু। আর আজ তাঁরা | মেনে নিতে পারেননি চাকুরি জীবন। 
যোগান আসে, ৯ লক্ষ 39 হাজান | কিংবদন্তি। কীভাবে অভূদয় ঘটল গাচ্ভীর তারই শোডারাম তাই শেষ বিড়লা যিনি 
শেয়ার কতা বণ্সবেশ শেষে] ইতিবৃত্ত নিয়ে এই কাহিনী। সেই স্গে বিড়লা বংশের | সরকারি চাকুরে ছিলেন। 






লে পাবেন কিনা তাও ঠিক 
হয়। হিসেব মহ এই বাড়িতে 
খন বিড্ুলাগো'্গীন ষণ্ধ পুকষের 


শিবনারায়ণের চিন্তা ছিল অনা 
রকম। জয়পৃরের রাজার অনুমতি না 
নিয়ে তখনকার দিনে পায়ে রুপোর 
পান শুব হযে গিলেছে। হিসেব মল বাবহার করা যেত না। রাজা 
এক না থাকলেও বর্ণমানে ২০০০ নিজের ইচ্ছেমত এই পদাধিকার বা 
টা টাকার ওপব বাবসাব ক্ষেত্রে পৃথিবীব যেকোন আধুনিক শহবকে রাস্তা পার হয়ে মরুভূমি ডিঙিয়ে সামাজিক মযদা দেবার অধিকারী। 
“উর এক হাজার কোটি টাকাব বেশি টেক্কা দেবাব মত হযে গেছে বোমবাই শহরে ভাগা পরীক্ষা কারা রুপোর, মল- পড়বে, কারা 
বিভিন্ন জনকল্যাণ কর্মসূচীব নিষপ্রণ পিলানি। এই জায়গা থেকেই করতে এসেছিলেন। বিডৃলাগেষ্তীর সোনার গল: গড়বে, কারা হাতি 
বাড়ি থেকেই লবা হচ্ছে | বূপকথাব বাজা হবার স্বগ্ন দেখে: প্রথম বাধসায়ী পৃরুষ শিবনারায়ণ। রাখার অধিকারী, কারা উট রাখবে 
-ঃ স্সাদি নিবাস বাজস্তানের পিলানি 'এক ?বশাসন্তান আজ থেকে একশ বয়স তখন তাঁর ১৯ বছর। আর কখন সামাজিক মমায় ঘোড়া 
কামে; এখন আব ভা গাম নেই। একশ বছর আাগে ২৯৫০ মাইল পিলানিতেই তাঁর বাবসার হাতেখড়ি বাখার চ্চমতা পাবেন এসব ঠিক 


রর | 82 ১ পরিমর্ত্ম ৩ .আগানট ২ সারে 


অনা তম কৃতী পুরুষ ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মৃত্যুর পর বিড়লা 
শিল্প গোচ্ঠীতে কোন পরিবর্তন আসন্ন কিনা তারও 
প্বভাস আছে। 
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সি রঃ ২২১ নে এসি? ঃ রি পাত 


তেল ভবনকার জয়নুরের রাজা 
তখনকার সামাজিক জীবনে সবচেয়ে 
বড় স্বীকৃতি ছিল 'রাজা' উপাধি 
পাওয়া। এই সময়কার মানুষ শোভা 
রাম বিড়লা হয়তো খোয়াব দেখ. 
তেন। সাধ ছিল সাধ্য ছিল না। তাই 
হয়তো পৃত্র শিবনারায়ণকে ছোট 
বেলায় 'লোরী' শোনাতে গিয়ে 
নিজের অবদমিত স্বঙগ্ন বা ইচ্ছের 
গ্প শোনাতেন। এইসব গল্পগুলো 
কেবল শোনা কথা । কেন আর কি 

জন্য হঠাৎ শিবনারায়ণের চিল্তায় 
বাবসা করার কথা এল আর সেই 
বাবসা করতে তিনিই বাকেন নিজের 
গ্রাম ছেড়ে বোমবাই শহরে আসতে 
গেলেন, এসব নিয়ে কোন তথা- 
ভিত্তিক খবর আজকের দিনে বিশাল 
টাকার মালিক বিড়লাদের জ্ঞানা 
নেই । পূর্বপুরুষের ছবি টাঙান ছাড়া 
অনা কোন বিশেষ বিশ্লেষণ বা 
তথানির্ভর ইতিহাস তৈরির চেষ্টা 
জন বোধ কবেননি। শিবনারায়ণের 
ইতিকথা অনেকটাই তাই শোনা 


কথা। 
কেনা বেচার বাবসায়ী শিবনাবা- 


মণ বোমবাই শহরে গৃছিয়ে বসার 
পরই ১৮৭৫ সালে বোমবাইতে তাঁর 
পৃত্র বলদেও দাসকে নিয়ে এলেন। 
পিলানির গ্রাম থেকে বলদেওদাস 
বিড়লা বাবার কাছে এসে কেনা 
বেচাব ধাবসায় যোগ দেবাব চার 
বছর পব ১৮৭৮ সালে নতুন 
কোমপানি তৈবি কবলেন। নাম 
'শিবনারায়ণ বলদেওদাস'। এবার 
বাবসার পবিধি বাড়ানর জন্য 
বলদেওদাসের নর্জর পড়ল তৎ- 


কালীন ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র কল- 
কাতার দিকে। বাবসার ঢঙ্গ তখন 
পালটিযে ফেলেছেন 'শিবনারায়ণ 
বলদেওদাস' ফারমের অনাতম 
মালিক বলদেওদাস বিওলা। এবার 
তিনি সম্ধান পেয়েছেন ভারতের 
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মতে 
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বাইরে যে বাজার আছে সেখানে মাল 
বিক্রি করা যায়। ১৮৯৬ সালে 
বলদেওদাস বিড়লা এলেন কল- 
কাতায়। এবার পাকাপাকিড়াবে 
তাঁর গদি তৈরি করলেন কলকাতার 
বড়বাজার অঞ্চলে । আর ১৯১১ 
সালে ১৮ নমবর মল্লিক স্টিট 
বিড়লাদের গদি স্হায়ী তৈরি হল। 
জায়গাটার আরেক নাম 'কালী- 
গুদাম' | কর্মচারী বলতে জনা দুই 
আর টেলিফোন লাইন একটাও 
নেই। অতঃপর চীনে মালপত্র 
রস্তানি শররু করলেন বলদেওদাস 
বিড়লা। ১৯০১ সালে ব্যবসায়ে নিয়ে 
এলেন বড় ছেলে যুগলকিশোরকে। 
রা বাপের সঙ্গে যোগ 

কলকাতায় । বোমবাই-এর 
বাবসা একেবারে গুটিয়ে নেওয়া হল 
না। কিন্তু জোর দেওয়া হল 
কলকাতার বাবসায়। এই সময় 
অর্থৎ উনিশ শতকের শেষ দিকে 
আর বিশ শতকের গোড়াব দিকে 
কলকাতা থেকে আফিম বপ্তানি 
করা হত চীন দেশে । মোটামুটি ভাবে 
মাড়োয়ারি বাবসায়ীরাই এইসব 
জাতের বাবসম করতেন। পাটের 
ফাটকাব সঙ্গে আফিমের চালান, 
নীলেব চালান আর আম 
দানিই ছিল তখনকার মাড়োয়ারি 
গোচ্তীর বাবসা। পার 
জাপান থেকে সূতো আমদানি 
করতেন সতিই আফিম * 
তানি তে ভ্লািতেন 
থা পাওয়া যায় না। ১৯১১ সালে 
১৮ নমবর মল্লিক লেনে বিড়লা. 
বাড়ির গদি তৈরি হবার আগেই 
কলকাতায় এসে গিয়েছিলেন 
বলদেগদাসের অনা ছেলেরা । এরা 
হলেন যুগলকিশোরের ছ্বিতীয় ভাই 
রামে*বরদাস, তৃর্তীয় ভাই ঘনশ্যাম 
দাস। লর্ড কারজনের আমল। 
ইংরেজদের সঙ্গে তখন বিড়লা 
পরিবারের বেশ ভালই ঘোগাযোগা 


1৫ 
ন্‌ রঃ 
সি 


নি নদ দস টং টি না টিক য় ফান নদ ০ ন্ট 
লঃ। 008 শি, ঘর নে 


[বব [0015০ [চক বে রঃ 
ছিল। ইংগ্নড়ের সুতোর বাজারের প্রবাদলুরুষ বরলকিহেটের তীয় | 
প্রতিদ্বন্দ্ী জাপান থেকে সুতো ভাই ঘনশ্যামদাস বিড়লা। ১৯১৮ রঃ 
আমদানি করেও বিড়লারা ইংরেজ সালের আগে সব ভায়েরা আজাদ] 
রাজপুরুষদের লম্গে খাতির রাখ- আলাদা ব্যবসা করতেন! ঘনখ্যাম 
তেন। ফলশ্রুতিতে বলদেওদাস দাসও পাটের বাক্জারে কেনাবেছূ (| 
বিড়লা ইংরেজের কাছ থেকে 'রাজা'  করতেন। একবার সামানা ভুলে; । 
উপাধি পেয়েছিলেন ১৯২৫ সালে। জন্য ঘনশ্যামদাসকে ইংরেজ ক্লেতায়; ৃ 

গলকিশোরের বিচক্ষণতা এখন কাছে সে সময় এক লক্ষ টাষ্দ 
খেসারৎ দিতে হয়েছিল। এটা নারি] 


বিড়লাবাড়ির প্রবাদ ।.এহেন যুগল- 
কিশোরের কোন সন্তান ছিল না। 
ছোট ভাই বৃজমোহন বাবসা করতে 
এসে অনেক রুপো আর সোনা কিনে 
রেখেছিলেন। ভারতের - বাজারে 
তখন সোনা রঙ্পোর দর পড়তির 


দিকে । বৃজমোহনের বাব. এ, 


-- 


্ পু 2. 


্ 


দে ৮৩ 


নু 
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আলো জলবে না বলে ঠিক হয়। 
খবর পেলেন বড় ভাই যুগলকিশোর। 
র তলব পড়ল যুগল 
শারের কাছে। ধমক দিয়ে 
বললেন, বাবসায়ে আজ লোকসান 
কাল লাভ হবেই । এটুকু সহা ন্ন 
করতে পাধলে বাবসা করতে আসা 
১, উচিত নয়। বিড়লাবাড়িতে দেওয়া- 
লির আলো জুলবে। 
ঘুগলকিশোরের আদেশে সেদিন 
বিড়লাবাড়িতে দেওয়ালির আলো 
জলেছিল। আর ছোটতভাইকে ব্যবসা 
শেখানর জনা যুগলকিশোর লন- 
১8 
করলেন। এর ফলে 
ভারতের বাজারেও 


| খর 
1 


ভাই বৃজমোহন লোকসানের হাত 
থেকে বেঁচেছিলেন। 
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কেবঙ্গ কথা রাখার জনা । বৃটিশ] 
বণিকরাও তাঁকে বিভিন্ন সময় | 
হেনস্হা করেছিলেন। প্রতোকটি. 4 
ছোট ছোট্ট অপমান তিনি মনের যধো; | 
রেখে দিতেন। বৃটিশ বণিকদের' 
২০৯০ -৮৮৮১-। 


০৯ 


৮ ৯: এ 
। &ু ২ 
এ হ £ মি“. সস 4 
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তল আপি ২ স্‌ ্ টু ৭ আও ১ এত ঈ ১১৯৪ 
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52 চি 24225 ১ রি 5৮ হি ্ 
০০০১০ ৩০৫ লএপ নিক: টিটি 
না ই পরি ্ে রি তু হত ন 
্ সি পিপি কঠিন এলিট ্ 


লিউ আস 
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2 


ৰা? 


জে 
নমবর ক্যানিং স্টরট। বজবজের দিকে? 
জমি কিনে জুট মিল তৈরির চেষ্টা; ; 


দিললিতে পৃরনো সুতোকল কিনে ; 
সতো বাবসায়ের অভিক্ততা এই সব. 
নিয়ে ১৯১৮-১৯ সালের বিড়লা” 
গোম্ঠী যে কেনাবেচাব বাবসার মধ্যে 
ডুবে ছিল তার মধো দিয়েই তৈরি: 
করল শিজ্প্পতি হবাব স্বস্ন। 


১৯১৯ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত 
বযানিং স্টিটের বাড়ি থেকেই বারসাঃ 
চলত । এর পর ১৯২৮ সালে ৬ 
নমবর রয়েল একসচেনজে লাহাদের 
বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিড়লা বরাদারসের 
বমরমা বাবসা শুরু হল। ১৯২৮? 
থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই ৫] 

নমবর রয়েল একসচেনজের বাড়ি ! 
তেই বিড়লারা ্বীকৃত হল প্রতি] 


চি সক হা 


৮ ন্‌ 
তু ০ টিটি 









্ শ্পিনিং মিল (১৯২০) দিয়ে শিল্প 
শুরু । গোয়ালিয়রের রাজ 
ঃ ও কটন মিলস (১৯২১) 


চার চালান হয়, সেই সঙ্গে 


ৰা 


টান, ভারতের বিভিন্ন শহরের 
)+)0টি মন্দির, অসংখ্য ধর্মশালা, 
গাড় হাসপাতাল, একটি 

“স্থাম ও একটি তারামণ্ডল লানে: 
.টারিয়াম) এই বাড়ি থেকে রক্ষণা- 
বনক্ষণ করা হয়। 

7 বিড়লাবাড়ির সম্পদের কোন 
1াপা্লি তথা পাওয়া দৃদ্কর। তবে 
(বাধিত আয় থেকে এটুকু আন্দাজ 
টয়া যায় যে, ১৯৫০ সালে যে 
“পদের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি 
যারা 


পে 


শপ না 


তিক 2 স্স্পি 


সত 
মিশ্র 
০ সপ এ ঙ 
৪ ২ 
পিওর শনি নত 
ক রি চি পা রি ক 
চি শা জ 
হু 





রি 7 ১ নু 
সে, এ ৬ ০৭ ঘর ১১ ডগ নি লি চা. -. রর 
্ ঘা ক - রা মু 
ু ্ চু) টি ্ 
5৮ রি টব ছি ৩৬. ৫ 
585 8225 নু রর ছিব 7 প্র 
- পর রর ্ ৫42 রি রা সফি রি সক 
নর. পভ ২৮০৭ চর চে এপ ০ শপ ৯ ন্‌ ০, ৯৮৩৩৯ শী সি এাশীিশশি চিপ সপ টা পট 5হ রী টা 
র রি ০124 £ নি রা ২2১৮ 
্ না ৩ কন রি রি টি ্ু হলের 55 
ই হু হয পেকুসিিত ১... ্ হাত রে মি প 
০৫ রর ? টি এ জি 4 তিপাশীটিক্গি টি ও 28 
- রর 2৮ মে চি 5 2 
নর গাহি? হু ৫ ্ রঃ - রর 
. রে উন রর হি এ ০ চি. 
রান ১০ ১ ৮৮৭৪ 


কোটি টাকার কিছু বেশি তা আজকে 
২০০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদে 
পরিণত হয়েছে। ট্রাসটের এবং জন্গি 
বাড়ির সম্পদ এর মধ্যে ধরা হয়নি। 
বিড়লাগোম্ঠীর প্রথম সারির কয়েক- 
টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বছরে বিক্রির 
পরিমাণ একশ কোটি টাকার বেশি। 


যেমন বিড়লা জুট (১২০). সেনচুরি 
স্পিনিং (২১০), কেশোরাজ (১৪০) 


হিন্দ আলুমিনিয়াম (১৮০),গোয়া- 
লিয়র রেয়ন (২৯০), 
মোটর (২৫০), প্যান 
পেপারস (১০০), জুড়ি আগরো 
(১১০)। এখানে বম্ধনীর মধ কোটি 
টাকা হিসেবে বার্ষিক বিক্রি উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
আর এন মুখারজি রোডের 
বিড়লাবাড়িতে এখন চতুর্থ পুরুষ 
থেকে যচ্ঠ পৃরুষ ব্যবসা পরিচালনা 
করেন। এদের মধো যিনি সবচেয়ে 
বড়,অবশ্য বয়সের হিসেবে, তিনি 
হলেন লছমিনিবাস বিড়লা (৭৩)। 
ইনি শিবনারায়ণের পৌত্র ও রাজা 
বলদেওদাস বিড়লার পুত্র ঘনশ্যা- 
দাস বিড়লার বড় ছেলে। আর 
সবচেয়ে কনিষ্ঠ এ পরিবারের 
লছমিনিবাস বিড়লার 
পৌত্র সিদ্ধার্থ বিড়লা (২৭)। এ 
ছাড়া রামেশবরদাস পূত্র 
মাধোপ্রসাদ, বৃজমোহনের পুত্র 
গঙ্গাপ্রসাদও আছেন। 


৯ মে ৬২ 
ভাত পা তিশিস্পী 





ঘন শ্যাম. 






বাড়িতে কাজকর্ম দেখেন। এছাড়া 
৫ম পৃরুষের সৃদর্শন বিড়লা, আদিত্য 
বিড়লা, অশোকবিব্রম বিড়লা- এদের 


মধ্যে অশোব বিক্রম বেশির ভাগ 


সময় বোমবেতে থাকেন। ৫ম 
পুরুষের চিহ্তে চিন্তিত চন্দ্রকান্তই 
পঞ্চম পৃরুষের মধ্যে কনিষ্ঠতম। 


সতের পয়সায় এক টাকা 


শ্রেন্চীর মানদণ্ড কখন কখন 
রাজদণন্ড হয়। কখন বা হয় না। 
কিন্তু সব সময়ই রাজকার্থকে 
প্রভাবিত করে। দেশের মোট উং 
পাদন সম্পদ প্রান ৬০০০০ কোটি 
টাকা। তার মধো নজরে পড়ার মত 
টাকা আছে এমন ধনী পরিবার 
বিড়লাগোম্ঠী। যাদের নিজস্ব সম্পদ, 


4.1 





মর টি. ] যেটুকৃর হিসেব খোলা চোখে পাওয়া 
রত | ৯ যায় তা ধরলে হয় মোট ৩৫০০ কোটি 
রী ঢ্‌ পল টাকা । এর মধ্যে ২৩০০ কোটি টাকা 
টু র্‌ * তাদের ব্যবসাকেন্দিক সম্পদ বাকি 
৪১ ১২০০ কোটি টাকা তাদের জনকল্যাণ 
্ বাবদ ট্রাসটের সম্পদ। স্বার্ধীন 
ভারতের প্রতিটি টাকার মধ্যে একটা 
বিশেষ অংশের আধিপত্য আছে এই 

৪৪৪ বিড়লা বাড়ির। 
ঠিক এই জায়গায় পৌছতে এদের 


কয়েকটি বিশেষ ব্যবসায়িক রীতি 
জানতে হয়েছে। প্রথমটি হল অর্থ 
নিয়ন্লণ। আর হ্বিতীয়টি এদের 









বিশেষ শ্রম সম্পর্ব। 


শেয়ার বাজারের রকমফের 
হিসেবের সঙ্গে এরা পরিচিত। 
এদের দেশি বিদেশি ব্যবসার টাকা. 
গুলো খুব আক্ষরিক অর্থেই সাধারণ 
মানুষের শ্রমে অর্জিত টাকার অংশ। 
এদের বেশির ভাগ ব্যবসাই জয়েনট 
স্টক কোমপানি। পৃরনো মাড়োয়ারি 
প্রতিষ্ঠানগুলির মত কোমপানি 
গুলিকে বিড়লারা কখনই 'সলোমান 
আনড কোমপানি' হতে দেননি। 
শেয়ার বাজারের এই ঠাট্টাটি এখনও 
অনেক মাড়োয়ারি বাবসায়ীর ব্যব- 
সার চাবিকাঠি । এটি হল, কোম- 
পানির শেয়ার ছেড়ে বাজার থেকে 
সেটি আবার বেনামে কিনে নেওয়ার 
প্রবণতা । কিন্তু বিড়লাগোচ্ডঠীর 
ঘরানা প্রতি ১৭ টাকা পিছু একশ 
টাকার সম্পদ তৈরি করা । এ জাতীয় 
অর্থনিয়ল্্রণ রীতির জন্য যেটি 
দরকার সেটি হল বিভিন্ন মহলে 
'লবি' রাখার। কোমপানিগৃলোর 

উইল বাজারে প্রচার করার। 

তা করে থাকে। 


এছাড়া এদেয় বিশেষ ঘয়ানা প্রম- 
সম্পর্কের । সপরিম কোরটের রায়ে 
একজন কাজের সময় 
আইনত সাড়ে আট ঘণ্টা। কিচ্তু 
দিনটা যে চদ্বিশ ঘণ্টার। তিন | 


পরিদর্তন ও আগাসট ১১৮4 ০ 


০০৭ ীরিেশ, 
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রাখা। ৪। চট করে পুরনো কর্মচারী 
নাছেড়েদেওয়া। ৫। যাকে 
একবার করা হয়েছে তাকে গ্বাধীন- 
ভাবে কাজ করান  দেওয়া। 

এই শ্রম সম্পর্কের ফলে বিড়লা- 
গোষ্ঠী পেয়েছে এক বিশাল বিশ্বাশী 
কর্মচারীর ছল। তবে অনিবার্ধ 
ভাবেই রেফারেনসের প্রশ্ন থাকায় 
পঞ্চিমবাংলার ব্যবসার ক্ষেত্রে উদ 
পদে বাঙালির্‌' সংখ্যা কম নিতাল্তই 
নগণা। 

বিড়ললাবাড়ির প্রাইভেট টেলি- 
ফোন একসচেনজের ডাইরেকটরি 


দেখা খাধে ৭৪১টি লাইনের 
বে করেকটা বাঙালি 


মধ্যে খুব সামান্য 
সাম তাতে রয়েছে। 


3:88 পরিবর্তন ও আগাম ১৯৯৮৩ 





ছিলেন রাজা মান সিংহ । বাংলার 
হিসেবে এদেশে এসে- 
ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের দেশ 
রাজস্হানকে ভালবাসতেন। বাংলা 
দেশে এসে আকন্দ ফুল দেখে তাই 
তিনি আত্মহারা হন। অভিভূত হয়ে 
বলেছিলেন, 'আমার না হয় চাকরির 
জন্য ঘর ছেড়ে এত দূর আসতে 
হয়েছে, কিচ্তু তুই কেন ঘরছাড়া 2" 
এটি কলকাতার যাড়োয়ারি মহলে 
একটি চালু গল্প মান সিংহের পর 
যেসব রাজস্হাননীর চেহারা এখানে 
দেখা খায় তাঁরা সবাই বণিক। 
কিন্তু তাঁদের'সঙ্গে বাংলার রাজ- 
নীতির প্রবাহের যোগ সবসময়ই 
ছিল। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা আধু- 
নিককালের রাজনৈতিক জীবনের 
বিশেষ করে অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
নিজেদের সঞ্গে জড়িয়ে রেখেছেন। 
এটি জগত শেঠ, শ্রীপং সিংহ প্রমুখ 


রানে 


শুরু হয়েছিল। এই বিশেষ প্রদ্ধাব 
থেকে বিড়লাগোম্ঠীও মুক্ত দয়। 


কেবলমাত্র খ্যবসার প্রয়োজনেই 


বিড়লাদের কলকাতার রাজনৈতিক 





শা 


রি যু হয ৯৮ ৯ 5৯ 
হা রন ৮৭ 
[ ৫ 2 ক ৫11 খ ০ | ্ 
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নি 
শান 


কি-না তা পরিচ্কার না হলেও এ 
ফর্থা পরিচ্কার যে রাজা বলদেও দাস 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য থেকে 
পুরু করে সে যুগের নবীনতম 
রাজেন্দ্প্রপাঘ অবধি সকলের 
সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছিলেন। 
একই সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ইংরেজ 
সরকারের প্রতিনিধিদের সহ্গে। 
১৯২৩ সালে বিড়লারা থাকতেন 
দক্ষিণ কলকাতায়, এখন যেখানে 
বিড়লা মিউজিয়াম আছে সেই 
বাড়িতে । এই বসতবাড়িতেও ইং- 
রেজ রাজপুরুষরা যাতায়াত কর- 
তেন। রাজা বলদেওদাস ও তাঁর পৃত্র 
যুগলকিশোর ভিকটোরিয়ন কাজ- 
দমৃদ্ধ কাঠের আসবাব পত্র কিনে- 
ছিলেন কেবলমাত্র ইংরেজদের 
আপ্যায়ন করার জন্য। যাকিশোর 
নিজে ছিলেন -রস্তানির 
ব্যবসায়ী। চীনে রপ্তানি আর 
জাপান থেকে আমদানি করার কাজে 
ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন 
হবার সুযোগ তিনি রাখেননি। 


এই পরিবারের অনাতম বাক্তিত 
যুগলকিশোরের দ্বিতীয় ভাই ঘন- 
শ্যামদাস বিড়লা। ১৯০৭ সালে 
কলকাতায় আসেন। কলকাতার 
আবহাওয়ায় স্বদেশি চেতনার 
প্রবাহ । ঘরে ঘরে তখন জল্ম নিচ্ছে 
এক বিশেষ শ্রেণীর মানৃষ, যারা দেশ 
প্রেমিক । বঙ্গভঙ্পোর উত্তেজনার 
ঢেউ তখনও ছিল । শিক্ষা বিভাগের 
অধিকতাঁ কারলাইল সাহেবের সার- 
কৃলারে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ 
দেওয়া বারণ হল । বঙ্দেমাতরম বলা 
চলবে না। ফিল্ড আনড আ্যাকা- 
ডেমি নামে একটি ল্পাষ তখন 
কলকাতার ছেলেদের আকর্ষণ 
করছে। এটি ছিল রাজা 
মল্িকের ম্প্রতিষ্ঠিত স্মাব| স্বাধী- 
নতার জনা দীক্ষা নেবার আদর্শ 
জায়গা । কলকাতার মাটিতে তখন 
একদিকে সরেজ্দনাথ অন্যদিকে দেশ- 
বম্ধু। দৃ'জনের কথাই তরুণদের মন 
8895858 
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ছুয়েছিল। 


০৮888 হাট ্ 

















নী শু রি নী ৬ 

হিম্মৎ নিংফার বন্ধ ছিলেন ইর্ম / 
দাস। ব্যায়ামাগার থেকে তখন তৈতি] 
হল্ছে নতৃন্ বিপ্লার্বীর দল'। এন 
একটা ব্যায়াঘাণ্ার বিড়লাদের অং 
ৃকুলো চলত। তার নাহ্‌ ধর 
ব্যায়ামাগার। ঘনশ্যামদাস বি5 
তার পৃষ্ঠপোষক। আর এ 
ধিই। ১৯৯১৯ সালে ঘনশ্যাধ্রা 
বিড়লা পুরোপুরি ব্যবসায়ী । কাধ 
সূত্রে আলাপ হল মহাত্যা গান্ধী; 
স্গো। গান্ধীজীর প্রয়োজন ছি 
এমন একটি তরুণের যে ৪ 
অর্থ সাহায্য করতে পারে।' কন, 
কাতার অনাতম পৃরুষ 
সথ্গেও আলাপ সস 
দাপের। জওহরলাল নেহয়াদে, 
চিনলেন জি ডি। একদিকেন্ক বেন 
কাতায় বসে ইংরেজ কে 
খুশি রাখা অনাদিকে কংগ্রেসী? 
সচ্গে যোগাযোগ এ ুটোছি। 
সমানভাবে চালিয়ে গিয়েছিঙগেন: 
ডি বিড়লা। কংগ্রেসের চরমপচ্হাঁঠ 


সে 


তি 


ডা 


ধূ 
ঙ 


। 
7] 


বু 
এ 7 শু 
অহুশ, 
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জি ডি বিড়লার এই 
তরিম্মাকান্ডের সঙ্গে যে যোগার 
তাকে "সব সময়ই একজন রা 


কংগ্রেসের সঙ্গে ঠিক ্ 
ছিলেন যতটুক তাঁর বাসায় ্‌ 
জনে থাকা উচিত। 
দেশিয় শি্পনীতির রাগ 
লে তন যে জিতে 
হরলাল নেহরুও ছেনে . 
পারেননি। গাম্ধীজীর তা 
পর্য্ত জি ডি যেজায়গায় 
১৮৬৫ 
থেকে পরবর্তীকালে ঙ 
নেন থেকে অনেক দূরে: 
আসতে হয়েছিল। রর 


গান্বীজীর চোখ দিয়ে; 


খুজি নিত 


নেতাদের দেখতেন। বৃায 


সি 


১৮০: ৩ কন বারী তা লহ কি শি 


ং 
॥ 
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বিড়লাবাডির সবচেয়ে বড় শিল্প স্হপতি ঘনশ্যামদাসের 
ৰা মৃত্যুর পর কার্যত তাঁর জো্ঠপৃত্র লছমিনিবাসের ওপর, 





দায়দায়িত্ব অনেকখানি বতার্ছে | সে হিসাবে তাঁর 88 ও 
| বাবসাবৃদ্ধির জনাই ভবিষাতে বিড়লাবাড়ির বাবসায়িক ভা 

নিয়ন্রিত হবে। পরিবর্তনের পক্ষ থেকে এই ৭৩ বংসর টং 
শিলপপতির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সেইসব মূল বাপাব 
নিয়েই কথাবার্তা হয়েছে । 
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সঙ্গে তাই তাঁর মতাম্তর ছ্বিল। সেটি চালু করাব প্রস্তাব 'দিয়ে তখনকার পূর্বপাকিস্তানে জিডির 
পুপরবীকালে নরমপন্জীরা তাঁকে বরমার প্টারচ কাবখানার এক কয়েক কোটি টাকার বাবসা ছিল। পর্বে তিনি তাঁর অভিজ্ততাকে 
করতেন কেবলমাত্র গ বধ. কর্মচারীকে পাঠান। সুভাষচন্দের বিড়লাবাড়ির সঙ্গে নেহরু সর-. ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। 
জনা র মনরোধ সেদিন জি ডির কাছে গ্রহণ... কারের বিরোধও চরমে উঠেছিল। কিন্তু নেহরু তা আমল দেননি । বরং 

বিড়লাবাড়িব পুরনো কর্মচাবীব যোশা বলে মনে হয়নি। রাজস্হানী : ভাবতেব শিল্পবাণিজ্ঞা নীতি নিধাঁ পরবর্তীকালে সম্বভত ১৯৫৫ সালে 
খ শোনা যায় যে সুভাষচন্দ্র কর্মীটিকে আর বরমায় ফের না রণেব জনা প্রশান্ত মহলানবীশকে নেহর জামাতা ফিবোজ গান্ধীর মত 
রি বিশ্বযৃদ্ধ চলাকাল্গীন ববমা পাঠিয়ে তিনি ফেরৎ পাঠালেন চেয়ারম্যান করে একটি বিশেষ দক্ষ বাশ্মীর সমালোচনা জায়গা 
থকে বিড়লাবাড়িতে লোক পাঠিয়ে. রাজস্হানে, লোকটির গ্রামে। আবার কমিটি গঠন করা হয়! ঘটনাটি পেয়েছিল প্বাধীন ভারতের পারলা- 
ৃ বিলাপ জি ডির প্রস্তাব ছিল অন্তত গাম্ধীজীব মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ।  মেনটে। শেষমেশ একচেটিয়া বাবসা 
[ছল বরমায়। নেতাজী বরমায় এসে বাংলাটা যেন ভাগ করা না হয়। জিডির নিজস্ব একটি চিন্তা ছিল। সঙক্রান্তযে আইন তৈরি হল তা 


॥ পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৮৩ / ৯৬ 
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দিয়েও নেহরু আটকাতে পারলেন 
না এই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর অগ্রগতি- 


কে। 
ঘনশ্যামদাসের চিন্তায় গান্ধীর 


সামাজিক শিল্পনীতির 
সঙ্গে কোন মিল ছিল না। 
বিদেশি সাংবাদিকদের কাছেও 
তিনি সরাসরি এবং পরিষ্কার করে 
কথা বলতে পছন্দ করতেন । কয়েক 
বছর আগে লনডনে এক বিদেশি 
সাংবাদিক 'মোরারর্জীপুত্র কান্তি 
ভাই আর ইন্দিরা গান্ধীর পৃত্র সয় 
সম্পর্কে মন্তবা করতে বঙেন। জি 
ডি সরাসরি উত্তর দেন, কাচ্তিভাই 
একজন 'ইডিয়েট' আর সঞ্জনন 
'উইকেড ও ইডিয়েট'। নিজপুত্র কে 
কে বিড়লা যখন লোকসভায় নির্যাঁ- 
চনে প্রতিত্বন্দিতা করেছিলেন তখন 
জি ডি তাঁর উপর খুব প্রসন্ন হুননি। 
তিনি মনে করতেন বাধসায়ীর মূল 
কাজ বাবসা করা, রাজনীতিতে 
সক্রিয় অংশগ্হণ করা নয়। আড়ালে 
থেকে রাজনীতির চিল্তাম্স মদৎ 
যোগান বা নতুন কোন সংযোজন 
করা বাবসার্মীর কাজ হতে পায়ে। 
এটাই বিড়ালাবাড়ির অহংকার। 
আর সে অহংকার জি ডি সযজ্জে 
লালন করতেন। তাঁর উত্তরসূরী- 
দেরও সে শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন। 


এই বিড়লাবাড়ি থেকে যেমন 
সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে আইনের 
পরামর্শ চাওয়া হয়, তেমনি ১৯৭২- 
৭৭ সালে জোতি বসুর কাছেও 
সমান আশ্মছে আইনের পরামর্শ 
চাওয়া হয়েছিল! 


রুপোর থালায় ডাল রঃটি 


বিড়লা সান্তাজোর তরুপতম কর্ণ, 
ধার সিদ্ধার্থ বিড়লায় সঙ্গে শোভা 
রামের সাত পৃরুষের ব্যবধান। 
কিন্তু এখনও রোজ সকাল হয় 
বিড়লাধাড়িতে ভোর পাঁচটায়। 
সাতটার মধ্যে সকলে প্রচ্ভৃত । সাড়ে 
সাতটায় ঘড়ির ঘণ্টার স্পো গ্াাত 
রাশের টেবিলে বা 
মাখন এসে নুন ] 
সম্যর, কফিও চতুর্থ পুরুষের আম. 
ধানি। কিন্তু জাদতে নিরাধিয- 
তোক্জীর অহংকার়টা এখসও আছে 





» ৯৭ পািষর্তাদ ও আগসাট ১৯৪৩ 


নি লারা 
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আর আছে সময়ের জান সহ্যঙ্ষে 
| 

প্রাতঃরাশের টেবিলে থাকে রুটি, 
মাখন, দৃধ, মিষ্টি ফল. কফি, ইডলি, 
সম্বর, দৃধের মাঢা এইসব । দুপুরে 
কত্তাব্ক্তিশ্না খেয়ে নেন অফিসেই 
রা পআর ভেজিটেবল কাট- 
তিনটে নাগাদ চা আর 

এ এলি 
আবার সম্ধো সাড়ে সাতটায়। ঘড়ির 
সঙ্গে মিলিয়ে কাঁটায় কাটায়। এটাই 
নৈশ ভোজ । রুটি ফূলকা, সঙ্গে 
গোটা দৃয়েক সবজি আর ডাল। 
দুপৃরের খাওয়া বাদে অন্তত সফ্ষাল 
আর রাতে বিড়লাবাড়ির সদসারা 


মথাসম্ভধ এক সঙ্গে থাকতে চান। 


টেবিলে খাবার সময় সাধারণত 
এবাড়িতে কাচের পাত্র বাষহার করা 
হয়, তবে রাতের খাদ্য খাওয়া 








0১ এ 





নি ি নে সিিিনি রি 


প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে নেহরু, বিজয় লব, পরফ্জ্লল সেন সঙ্গো জি ডি আলোকচিত্র £ অশোক বসু 


সাধারপভাবেই হয় ভারতীয় 
কীভিতে। ছোট চারপায়া টেবিলে 
বূপোর বাসনে খাওয়া দাওয়া হয়। 
পু মধো হালকা 
পারেন কেউ 

ঠিক সাড়ে নটা হল সি 
সঙগসাদের লিজেদের শোবার ঘরে 
ঘাঝার সময় । অভাসমত বই পড়া 
আছে । তবে সকাল বেলা পাত 
রাশের সঙ্গয় নিজেকে অবশাই তৈরি 
থাকত ভুবে। 

বিড়লাবাড়ির কত্তাপিছ্থু তিনটে 
করে ডন্লিংরুম । ধাকার ঘর প্রয়োজন 
মত কমধেশি হলেও বসব্যার ঘর 
তিনটে চাই । খুব দরকার না থাকলে 
কাউকে এঁর! বাড়িতে ডাকতে চান না 
বা দেখা করেন না। দেখা করার জন্য 
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গদি পেতে বাখতে পছন্দও করেন 1 


থেকে ৯০ ভাগ জিনিসই বাবহয়ীঃ 
করেন তাঁদের নিজস্ব উদ্বোগের) 
উৎপাদন থেকে । এমনটি বোধহাযু 
টাক, 
পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র পি 
ছ্বাড়া বিড়লার উৎ পাদনের কারখান: 
নেই এমন জিনিস 2 


নেই। এদের প্রথম মন পা; 
নিজেদের তৈরি, দ্বিতীয় পাস 
দেশি জিনিস, আর একান্ত লা হ্চ্‌ঃ 
চলে না এখন ক্ষেত্রে বিদেশি জিনিনট 
এই পছন্দের ব্যাপারটা ২ 
জায়গাহেই । অফিসের কেরানিক্‌ 
থেকে ম্যানেজার নিয়োগের বেলা 
এই পছ্ছনণ কাজ করে। রেফারেন 
যেমন প্রয়োজন, সেই সঙ্গে, ভী' 
জাতি এগুলোও দেখা হয়, ডা 
পরিবারের রাজমিস্ত্ির ক 
কোনদিন থেমে থাকে না, 8 
একটা রীতিবৰ চল আছে ৷ কোথা 
কোথাও হয় ইসকুল বাড়ি, না 
মন্দির, না হয় কারখানা কিছুনা বি 
একটা তৈরি হচ্ছেই । তবে এক্ষেঃে 
পদ্ধন্দের বাপার আছে ।, হি) 
বাড়ির সাহাযো তৈরি জনকচাদ 
মূলক কাজকর্ম এমনকি লি 
শঠকরা আশি' ভাগই এদের নি 
গ্রাম 'পিলানি'তে। বাকি ২৫ উঃ 


না 


সাবা ভারতে ছড়িয়ে আছে); 
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বলদেওদাপ 
একবার এক বিদেশি সাংবাদিককে 
ভারত দেখার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। 
অসম্ভব খাতির করে সেই বিদেশি 
সাংবাদিকটিকে যা দেখিয়েছিলেন তা 
হল পিলানি। এমন স্বাজাতাবোধের 
৭ ধাকে না। ভবে বাকি ২০ ভাগের 
টি. মধ্যে কলকাতার বিড়লা তারামস্ডল 
% বা দিললির লছমি নারায়ণ মন্দিরের 
|) কাজ মুগ্ধ হয়ে লক্ষ করার মত। 
ঃ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি 
বিশেষ গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এই 
বাড়ির ট্রাসটিরা দেখাশুনো করেন। 


সা পি ০ 42৩ পাত এসির বি সবস “লারা আনু ্ 


এল 
» স্টজ 


ক ৬৮ পা পি 


গৌরব। গান্ধীজীর চিন্তার প্রভাব (তিন কন্যা পত্র নেই) 
হিসেবে ১৯২৯ সালে এই ট্রাসটের 
গর আবিভবি। এ বাড়ির কিছু না হলেও 


১০০০ কোটি টাকার কিছু বেশি টাকা রা বত রা 
১৬০৫৪ উপ 


খরচে চলে উন্দয়। 

রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ডিন 
হাসপাতাল, দেবালয়ের সব খরচই 
(এই বিশেষ টাসটের টাকায় ট্রাসটের 
বেশির ভাগ সদস্যই বিড়লা পরি- 
; বারের সদসারা এমনকি বহ্‌ ক্ষেত্রে 


“ কর্মচারীরাও। ঘনশ্যামদাস 

. এর রূপকার। 

8. এছাড়া এ বাড়ির আর কয়েকটি 
1 বৈশিষ্ট আছছে। তার মধো অনাতম 
11 এই পরিবারে কেউ কখন মদাপান 


বিচক্ষণতা আর বিড়লা উদ্যোগের 
শ্রমিক কর্মচারীর ঘাম রক্তে তৈরি। 
তবৃও সাধারণ মানুষের কাছে একটা 


ভাল ইমেজ বিড়লাবাড়ির কর্তা- 
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নল শি শী 


সেই ভাল কাজ সাধারণ মানুষের 
কাছে প্রকাশ পায়নি। তেমনি 
খারাপ কাজ বা দুর্নমিও যথেস্ট 
ছড়ান আছে। সেগুলি নিয়ে অবশ্য 


সা 





| করেন না বা সিগারেট খান না। বিড়লা বাড়ির কতা্বাক্তিরা, জাদৌ 
৮ রাতে কোন ক্লাব বা চিন্তিত নন। এর কারণ হিসেবে 
 পারটিতে যেতে হলে নিজের স্্ীকে বলা হয় বিড়লা কতা একগ্রেশীর 
1 পম্গে নিয়ে যেতে হবে। আর তৃতীয় ম্যানেজারদের দৃষ্টিভঠ্গিতে নিজে 
“যেটি সেটি অনেক সাধারণ দির ইযেজাদেখেন। 

'% মেই, তা হুল যখন প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত থাকবেন তাকেই অফ করতে বিডলারাচও রানি 
' হয়ে যাবে তখনই আলো কিংবা হবে। তিনি ারে দারা হি যে 


পাখা অথবা ঠাণ্ডা মেশিনের সুইচ চাকরি পেয়েও খুশি নয় » কারখানা ওরিয়েনট ফ্যান দীর্ঘদিন 
1. ধিড়লাবাড়ির যে করতার্বাক্তি শেষ. বিডলা গোষ্ীর সম্পর্কে একথা বদ্ধ থাকলেও রাজ্য সরকারও কিছু 





দ্রকলা দেকী 


(দাগা) 


অনস্যাদেবী 
(তাপারিয়া) 


পাবজিক সেকটরের কর্মচারীদের 
চ্গে নিজেদের তৃলনা করেন না। 
'দানিং কালে কেবল পশ্চিমবাংলায় 
য়. সারা ভারতেই গুজরাটি মািক- 
নর শ্রমসম্পদকেও ভাল বলা যায়। 
$ন্তু প্রাইভেট ফারমের চাকরি 
ইসেবে বিড়লা গোগ্ঠির উদ্যোগে 
চাজ পাওয়া যেন সাধারণভাবে 
লাকজন ভাল চোখে দেখেন না। 
কান তরুণের কোথাও কাজ হয়েছে 
সকলে হন। 

মি 
[স্হে অন্য চাকরি খুঁজে নিতে 
পরামর্ণ দেন। অথচ বিড়লাদের 
নিকল্যাণের কাজ, রাজনৈতিক 
ধ্পর্ক সবার জ্বানা আছে। তবৃও 
দাতা হিসেবে বিড়লাবাড়ির 
[নাম নেই কেনঃ এটা একটা 
বস্ময়। ইমেজ তৈরি করা হয় কতরি 
চ্ছায়। তাঁরা ফুরসত যে পাননি 
মন নয়, 


তযৃণ যে কাজ করেছেন 





শা 
17221, রর চন ১ পু 


১৬ 









সময় লাগে অনেক । বিড়লা বাড়ির 
এই ইমেজও তৈরি করেছে এ বাড়ির 
মালিকদের তথাকথিত উদ্নাসিকতা। 

ফোন করে জন সংযোগ রাখার 
ফলে মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতা বা 
ক্ষমতাবান বাতিল সঙ্গে সম্পর্ক 
বাড়ে ওঠে | কিন্তু এই বিশাল 
সায়্াজোর নিজস্ধ কোন জনসংযোগ 


দপ্তর নেই | ফলকে করপোরেট ৯ 


ইমেজ” তৈরি করতে বিড়লা মালিক- 
রা বরানরই বার্থ । টাকার জোরে 
নিয়োগ করার প্রন্ছধ্ন একটা অডি- 
মান তাঁদের আছে, এটা ঠিক। কিছ্তু 
সাধারণভাবে মানুষের কাছে প্রতি- 
ঘ্যান সম্পর্কে ভাল ধারণা তৈরি 
করার কোন কৃশলী কারিগয় নেই । 
যদিবা কেউ থাকেন তিনি বর্তবাক্তি- 
ধের কাছে কখনও নিজেকে গুরুত্ব 
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১৯৫ 
€ সর চস ন্‌ 
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পূর্ণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন 
নি। কিংবা বলা যায়, বিড়লা বাড়ির 
মালিকরাই সে সৃযোগ দেননি | 
অনেকে বলেন, বিড়লাবাড়ি সং- 
বাদপত্রকে তোয়াক্কা করে না । 
সম্ভবত এ অভিযোগটাও বিড়লা- 
কতাদের জানা নেই | কেবল মাত্র 








. (মোহতা। 














(কোঠারি) 


বিজ্ঞাপন দিয়ে অথবা শিখ | 
মালিকের সঙ্গে বাঞ্তিগত, সম্পর্ক 
তৈরি করে নিজেদের ইমেজ রাখার 
চেষ্টাটা অবশ্যই নন-প্রফেশনাল । 
ব্যত্তিশত অহংকারের এখানে কোন . 
জায়গা নেই, একথাটা পরিষ্কার 
করে বৃকতে হবে | একথাও 
পাশাপাণি সত্যি যে কেবল মাত্রজন ৷] 
সংযোগ নয়, সেই সম্পো পরিচালন 
বাবচ্ছার যে যে ত্রুটি জনা 
বিড়লা গোদ্ঠীর অস- 
চ্তোষ, তাকে দূর করতে হবে৷ গত 


খচথ্বিশ বছর একইভাবেচলছে। 

লাদের উদ্যোগ ও প্রমিকা- 
মালিক সম্পর্কের ধরন, এটি এবার 
পালটান দরকার | বাকিশাত যোগা- 
যোগ, ক্ষমতা, টাকা, মামলা করার 
ক্ষমতা সব কিছু থাকলেও যদি কোন 
প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শ্রমিক কর্ম- 
চারীর চোখে মুখে অসন্তোষ প্রকাশ 
পায় একটি বাণিঞ্জিক প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে তার চেয়ে ক্ষতিকারক আর 
কিছুই নেই । 

তাছাড়া অন্য আর একটি বড় 
শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাধারণ 
মানুষ মনে করেন যে বাণিজা ও 
শিল্পোদ্যোগের দিক থেকে তারা 
অনেক আধুনিক । এই আধৃনিকতার 
ইমেজ বিড়লাদের নেই কেন? এটা 
কি ঘটনা, নাকি রটনা হিসাবেই এটা 
সতোর মযদা পৈতে বসেছে? 10 


আলোকচিত্র £ বাক্তিচিত্র বাথে 
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অন্যান: গংকর দাস নাগ 
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এম গ্রেঠতান দাতি ভ্েতল ড্োন্রদাতুই তত, সেই দাতিতে আতদীতসাটও অর্ণে-র্ণে পালে লমন। 


এখন নতুন সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট বারে আম পাচ্ছি সবচেয়ে আঁধক সাদা কাচা । এর ডিটারজেন্ট ফমূল। 
আগের থেকেও ভাল হওয়ার দরুন. আগের চেয়ে অধিক ফেনা হয়, অধিক কাপড় ধোয় আর অধিক কাল 
চলে । এ সবের জনেই তো, এট অনা সব ডিটারজেণ্ট বার ব৷ সাবানের চেয়ে অনেক-অনেক ভাল । 


বাবহার করে দেখুন ..আপানিও দেখে-দেখে অবাক হবেন আর বার-বার এটাই আনবেন । 
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পরিবর্তনের মত উচ্চমানের এবং 
বহৃলপ্রচারিত পত্রিকায় হোমিও- 
প্াথি চিকিৎসা সম্পর্কে লেখার 
সুযোগ পাওয়াতে আমি আনন্দিত। 
হোমিওপাথির মত বৈজ্ঞানিক 
চিকিৎসা পদ্ধতির একজন চিকিৎ- 
সফ হিসেবে আমি মানুষের সেবা 
করতে চাই । আমার লেখায় বিভিন্দ 
অসুখে হোমিওপাথি চিকিৎসার 
কথা পাঠক-পাঠিকাদের জানাব। 
এতে যদি তাঁরা সামানা উপকারও 
পান তা হলেই আমি কৃতস্ত থাকব। 
প্রথমে আমি ম্রখবন্ধ হিসেবে 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনপ্রিয়- 
তার কারণ এবং কীভাবে এই 
চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু হল সে বিষয়ে 
সামানা দূ চার কথা বলে নিতে চাই। 


আজ হোমিওপ্যাথির বিশ্বব্যাপী 
জনপ্রিয়তার মূল কারণ চারটি বলে 
আমার মনে হয়েছে । প্রথমত, এই 
চিকিৎসা পদ্ধতি অতান্ত কার্যকর 
এবং এতে অসৃখ সারে । দ্বিতীয়ত, 
অসুখ সেবে যাবার পরেও চিকিৎসার 
জনা কোনও বিবৃপ প্রতিক্রিয়া অথা্ 
আফটার-এফেকট হয় না। তৃর্তীয় 
কারণ হোমিও ওষুধেব দাম কম। 
চতুর্থত শিশুদের এই চিকিৎসা ও 
ওষৃধ নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। 
হোমিওপ্যাথি ওষৃধের স্বাদ, মিছ্টি 
মিছ্টি, ছুঁচ ফোঁড়া নেই। কাজেই 
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ডাঃ ভেলানাথ চএন তাঁর 


সহিত 


জনা তৈরি থাকা 'উচিত। নিজের 





সমাধি ফলকে লেখার জম্য তিনি 
একটি বাকাই পছন্দ করেছিলেন - 
আই ডিড নট' লিভ ইম ভেন। অর্থাৎ 
জীবনটা আমি বৃথাই কাটাইনি। 


ভাক্পতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার 
প্রচলনের কাহিনীও অনেকের কাছে 
খুব আকর্ষণীয় হতে পারে। মহায়াজ 
রণজিৎ সিং সেই সময়ে খুব অসুস্হ। 
তাঁর দরবারে একদিন এলেন হনিক 
বারজার নামে এক জারমান হোমিও 
চিকিংসক। রাজার অনুরোধে তিনি 
চিকিৎসা শুরু করলেন। প্রায় মৃত্যু- 


পথঘাত্রী রাজা সুস্হ হয়ে উঠছেন 
দেখে স্হালীয় হাকিমরা হনিকের 
সঠ্গে শত্রুতা শুরু করল। প্রাণভয়ে 
তিনি জারমানিতে ফিরে গেলেন। 
এরপরে তিনি আসেন কলকাতায় । 
কলকাতায় হোমিও চিকিৎসা শরু 
হল। কলকাতা পৃরসভায় হোমিও 
চিকিৎসককে প্রথম হেলথ অফিসার 
পদে নিয়োগ করা হল। ফোরট 
উইলিয়ামেও দূ জন হোমিও চিকিৎ- 
সক ছিলেন। এই সময়ে কলকাতায় 
হঠাং কলেরা মহামারী হয়ে দেখা 
দিলে হোমিও চিকিৎসায় বহু মানুষের 
প্রাণরক্ষা হল। 


বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় সকলেই হোমিও 





বাচ্চাবা এই চিকিৎসায় আপত্তি করে টানার & রা চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন। 
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গুলিতেও আজ হোমিওপ্যাথি খুব পারতেন। রসায়ন শাস্তে তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সংক্রান্ত রামক্ষের চিকিৎসক ছিলেন সে 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমেরিকা, পান্ডিত্য ছিল অগাধ। প্রথম বই এটি। এই প্রসণ্গেজানিয়ে : কথা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই 
জারমানি, ফানস, ইংল্যানড, সোভি- অতাম্ত দরিদ্দ পরিবারের সন্তান রাখি হোমিওপ্যাথি নামটা যেমন জানেন। অবশ্য হোমিও চিকিৎসার 
য়েত ইউনিয়ন সর্বত্রই আজ হোমিও-. মহাত্ঞা হ্যানিমানের সৃনাম সাবা তাঁরই দেওয়া, আলোপ্াথি কথাটাও জন্য ডাঃ সরকারকে বহ্‌ কষ্ট 
পাখি চিকিৎসায় মানৃষ খুব আগ্রহী ইউরোপে ছড়িয়োছল একজন ত্রিনি প্রথম বাবহার করেছিলেন। স্বীকার করতে হয়েছিল। 
হয়েছেন! বিভিন্ন দেশে আমি আলোপ্যাথ হিসেবেই। এত নাম, অন্যানা সব টেকনিকের মতই ৬৮৮৯ সালে কলকাতায় প্রৃতি- 


দেখেছি মানুষের আগ্রহ । এ সব 
দেশে হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তার 
কারণ, তাঁরা দেখছেন এই চিকিৎসায় 
অসৃখ সেরে যায় অথচ ওষুধের 
কোনওরকম খারাপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে 
না। অজপ্র দোকানে হোমিওপাথি 
ওষুধ বিক্রি হচ্ছে । অনেক আযালো- 
প্যাথি ওষুধের দোকানে হোমিও 
প্যাথির জন্য আলাদা কাউনটার 


রয়েছে। সৈখানে দেখেছি সব 
সময়েই ভিড়। 


হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার, জল্ম 
দাতা মহান্ত্রা ডাঃ ফেডেরিক স্যামু- 
য়েল হ্যানিম্যান কিন্তু ছিলেন 
সেকালের একজন অতান্ত বিখ্যাত 
আলোপ্যাথ চিকিৎসক । জারমানির 
ডেসডেন হাসপাতালের প্রথম সার- 
জন ছিলেন তিনি। মহাত্মা হ্যানিম্যান 


৩৯ / পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৮৩ 


যশ, অর্থ সত্ত্বেও তাঁর মনে শান্তি 
ছিল না। কারণ তিনি দেখছিলেন 
চিকিৎসায় রোগ সারার পরে দেখা 
দিচ্ছে ওষুধের খারাপ প্রতিক্রিয়া। 
তিনি ভাবলেন, শুধুই কি টাকা 
রোজগারের জনা সা করছি তা 
হলে: হতাশ হয়ে তিনি ডাক্তারি 
করাই ছেড়ে দিলেন। অনেক ভাষা 
জানতেন তিনি। তাই বিভিন্ন বই 
অনুবাদ করে কোনওয্রমে সংসার 
চালাতে লাগলেন। 

একবার একটা সংস্হা কালেনস 
এর মেটিরিয়া মেডিকা তাঁকে অনুবাদ 
করতে নি।. অনৃবাদের কাজ 
করতে করতে তিনি কুইনিন সংক্রান্ত 
চাপটারে এসে থমকে দাঁড়ালেন। 
শৃরু হল তাঁর বিপৃল গবেষণা । প্রায় 


আঠার বছরের গবেঘণার পরে তিনি 


মহাস্তা হ্যানিমানের নতুন তত্ত ও 
তথো বহ্‌ লোক ভীষণ চটে গেল। 
আলোপ্যাথি ওষুধের বাবসায়ীরা 
তাঁকে খুন করার ভয় দেখালেন। 
তিনি স্ত্রী পূত্র নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে 
লাগলেন। বহু অত্যাচার আর 
দু্গোর ভেতর দিয়ে চলতে চলতে 
তাঁর স্ত্রীর মৃত্য হল। এই সময় 
ফানসের এক ভদ্রমহিলা ওকে 
ফানসে আসার আমন্ত্রণ করলেন । 
সেই ফরাসি ভদ্রমহিলাকে বিবাহ 
করে শেষ জীবনটা মহাস্ঘা হ্যানিম্যান 
সে দেশেই কাটান! সারা জীবন এত 
কষ্ট পেয়েও তিনি তাঁর বিশ্বাস এবং 
গবেষণা থেকে এক চুলও সরে যান 
নি। তিনি বলেছিলেন, ক্রানী হবার 
মত সাহস যাঁদেবক আছে তাঁদের 
সকলেরই এই ধরনের দৃভ্গোব 


ম্টিত হয় কলকাতা হোমিওপাথি 
কলেজ । আঙ্জ সেটি সরকারি 
অধিগ্রতণে চলছে। ১৯৪৩ সালে 
ফজলুল হক হোমিও চিকিৎসাকে 
সবকারি স্বীকৃতি দেন। ১৯৬৩ সালে 
তৎকালীন মুখামন্ত্রী প্রফৃল্লচন্দ্ 
সেন হোমিও চিকিৎসাকে দ্বীকৃতি 
দিয়ে আইন পাশ কবেন। ১৯৭৩ 
মালে কেন্দ্রীয় সরকারও হোমিও 
চিকিৎসাকে স্বীকৃতি দেন। 


প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, মুখবন্ধ 
এখানেই শেষ হল। পরবর্তী সংখ্যা 
থেকে আমরা বিভিন্ন আ্সৃখ ও তার 
পরিকাব দিয়ে আলোচনা করব। 
আপনাদের কোন প্রশন থাকলে 
তারও জবাব দেবার সাধামত চেঙ্টা 
করব। [2 
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নদীয়ার জেলা শাসক স”্তখাষির সঙ্গে সি পি এম নেতাদের বিরোধের নেপথ্যে 


নদীয়া মূুরশিদাবাদের অধিকাংশ বি ডি ও 
পঞ্চায়েতে কাজ করতে 





বিশেষ সংবাদদাতা 


নর্দীয়া মুরশিদাবাদের অধিকাংশ 
বিডি ও পঞ্চায়েতের কাজ করতে 
রাজি নন। বহু বিডি ওজেলা থেকে 
বদলি হতে চান। নপীয়ায় শুধু বিডি 
ও নয়, এস ডি ও এবং জেলাস্তরের 
সরকারি অফিসাররাও বদলি চেয়ে- 
ছেন। ইতোমধো নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করতে অনেক বি ডি ওকে দেহরম্ণ 
দেওয়া হয়েছে। 


দুই জেলাতেই সি পি আই (এম) 
নেতারা বি ডি গুদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেছেন। তাঁরা নির্দিষ্ট 
অভিযোগ জানাননি, বলছেন, 'বি ডি 
ওরা সি পি আই (এম) বিরোধী 
মানসিকতায় ভূগছেন। বি ডি ওরা 
মনে করছেন সি পি আই (এম) এর 
আবার দুর্দিন আসছে ।' 

মুরশিদাবাদের জলংগী ব্লকের বি 
ডি ও এবং নর্দীয়ার কৃফগঞ্জের বি ডি 
ওর উপর র ঘটনার পর 
দুই জেলার সমস্ত বিডি ও কাজ বন্ধ 
করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুই 
জেলার দৃই জেলা শাসকের হস্ত- 
ক্ষেপে এবং অনুরোধে শেষ পর্যন্ত 
বি ডি ওরা প্রশাসনের স্বার্থে তাঁদের 
সিদ্ধান্ত স্হগিত রাখেন। অনেক- 
ক্ষেত্রে পুলিশও বি ডি ওদের কথা 
পুনছে না। এমনকি বি ডি ও থানায় 
ডায়েরি করতে গেলে পৃলিশ ডায়েরি 
লেখাতে রাজি হয়নি 


নর্দীয়ার জেলা শাসক এল ভি 
সপ্তখধির বিরুদ্ধে সি পি আই 
(এম) এবং রাজা সরকারি কর্মচারী 
দের কো-অরডিনেশন কমিটির জেলা 
স্তরের কয়েকজন নেতা প্রকাশো 
জেহাদ ঘোষণা করেছেন। মুরশিদা- 
বাদের জেলা শাসক প্রসাদ রায়ও 
বেশ শক্ত মানুষ । রাজনৈতিক দলের 
নেতারা বিশেষ সুবিধা করতে 
পারছেন না। পঞ্চায়েত নিবচিনে 
কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে 
জেলা শাসক কঠোর মনোভাব গ্রহণ 
করায় একদিকে সরকারি অফিসাদের 
মনোবল কিছুটা শর্তদ হয়েছে 
অনাদিকে হামলাকারীরা আগের 
মত বেপরোয়া হতে পারছে না। 

জলঙ্গীর বি ডি ও জেল। 
শাসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফৌজ- 
দারি মামলাও দায়ের করেছেন। 
নদীয়ার কফগজের বি ডি ও সুনীল 





মজ্দার মুনসেফেরকোরটে পঞ্চায়েত 
সমিতির প্রান্তন সভাপতি এবং 


লোকাল কমিটিব সম্পাদক আশৃ- 
তোষ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা 
করেছেন । জলওগীর বি ডি ও সি পি 
আই (এম) এর দশজনের বিরুদ্ধে 
হত্যার চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন। 
জেলা শাসক প্রসাদ রায়ের কাছে এ 
ব্যাপারে মীমাংসার প্রস্তাব করা 
হয়েছিল। জেলা শাসক জবাব 
দিয়েছেন, অপরাধী আইন মাফিক 
শাস্তি ভোগ করলেই মীমাংসা হতে 
পারে। তা ছাড়া সম্ভব নয়। 


নর্দীয়ার জেলা শাসকের সম্পর্কে 
সি পি আই (এম) নেতাদের বিরাপ 
মনোভাব এবং কো-অরডিনেশন 
কমিটির এক শ্রেণীর নেতার আচরণে 
বিচ্মুত্ধ। জেলার সরকারি অফি- 
সাররা প্রশ্ন ,জেলা শাসক 
ভিত টা 
জেলা শাসক নিজে অভিযোগের 
তদন্ত করেন এবং প্রশাসনিক 
ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন। 
স্তখাষিই প্রথম 
জেলা শাসক যিনি মন্ত্রীকে নিজের 
আসন ছেড়ে দেওয়াটা বিধিসম্মত 
বলে মনে করেননি । পঞ্চায়েত নিয়ে 
অভিযোগের শতকরা ৯০টি জেলা 
শাসক নিজেই তদন্ত করেছেন। 
জেলার অন্তত ১২ জন প্রধানকে 
গুরুতর তে গ্রেফতার 
করেছেন। শৃধূ সি পি আই (এম) নয়, 
১৭: 821৮ 
তোয়াজ করে চলেননি তার অনেক 
নজির মিলবে। 


জেলা শাসক সপ্তখষির সঙ্গে 
সি পি আই (এম)-এর বিয়োধ চলছে 
এক বছর ধরে । মাস চারেক আগের 
ঘটনা । খরার ব্যাপারে জেলা শাসক 
সর্বদর্লীয় বৈঠক ডাকলেন । সি পি 
আই (এম)এর জেলা কমিটির 
সম্পাদক সমরেন্দ্র সানাল, কংগ্রেস 
(ই)র বিশ্বরূপ মুখারজি এবং সব 
দলেরই নেতারা আলোচনায় যোগ 
দিলেন। বিরোধী দল থেকে প্রস্তাব 
করা হল, জেলাস্তরে কমিটি নয়, 
পঞ্চায়েত স্তরে কমিটি করা হোক। 
4২7808548 
প আই (এম) ছাড়া মোটামুটিভাবে 
মবাই প্রস্তাবে সায় দিলেন। প্রস্তাব 
গ্রহণ করা হল। সি পি আই (এম) 


বা 


বিরোধিতা করল । সি পিআই (এম) 
নেতা বললেন, যে কমিটিই হোক না 
কেন সিদ্ধান্ত হবে জেলা কো- 
অরডিনেশন কমিটির বৈঠকে। 

জেলার মন্ত্রী অমৃতেন্দ্বাবৃ 
উটজেলেন ভিন জেলা সারবে 
আবার বৈঠক ডাকতে বললেন। 
মাস খানেক পরে জেলা শাসক 
আবার বৈঠক ডাকলেন। অমৃতেন্দু 
বাবু জেলা শাসকের চেয়ারে গিয়ে 
বসতে জেলা শাসক বললেন, সার 
সারকিট হাউসে মিটিং-এর জাগা 
করেছি। অমৃতেন্দুবাব্‌ ধরে নেন ঘে, 
জেলা শাসকের চেয়ারে বসাটা ঘেন 
স্তখাষি সহা করতে পারছেন না। 
তিনি জেলা শাসকের ওপর দারুণ 
চটে যান। 

এরপর জেলা শাসক খরা পরি- 
স্হিতি নিয়ে আবার বৈঠক ডাকেন। 
সি পি আই (এম) জেলা কমিটি 
জানিয়ে দেন যে 'শাসক দল হিসাবে 
সি পি আই (এম)কে 'আলাদা করে 
ডাকতে হবে। বিরোধী দলের সঙ্গে 
ডাকলে চলবে না।' 


জেলা শাসক বিরোধী দল অর্থাৎ 
কংগ্রেস (ই), কংগ্রেস (স), এস ইউ 
সিকে বৈঠকে ডাকলেন। কিন্তু 
বৈঠক হতে পারল না। জেলা 
কংগ্রেস (ই)র নেতা বিশ্বরূপ 
মুখারজি জেলা শাসককে বললেন, 
শাসক দল ছাড়া কোন আলোচনা 
করে লাভ নেই। খরার ব্যাপারে 
বৈঠক আর ডাকা হয়নি। 


পঞ্চায়েত নিবচিনের পর জেলা 
পরিস্হিতি নিয়ে আলোচনার জন্য 
জেলা শাসক ৪ জুন সর্বদলীয় বৈঠক 
(মেমো নং ৩০৫৮/২০) ডাকলেন। 
বৈঠক চলছে। এমন সময় হঠাৎ 
চিৎকার চাঁচামেচি। না, এ সব চলবে 
না। ডি এম-এর ইচ্ছামত প্রোমোশন 
দেওয়া চলবে না। একজন ডাইভার- 
কে কেন প্রোমোশন দেওয়া হবে। 


জেলা শাসক বৈঠক থেকে উঠে 
বাইরে গেলেন। কো-অরডিনেশন 
কমিটির একদল সমর্থক জেলা 
শাসকের উদ্দেশে বলতে থাকেন, 
আপনার গতিবিধির উপর এখন 
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নয়, অবশাই বদলি হতে চান। 
সপ্তখধষি সাহেব বোধ হয় পশ্চিম 
বঙ্গে থাকতে চান না। ডি এম-এর 
ওপর কো-অরডিনেশন কমিটির 
লোক ছড়ি ঘোরাবে, পারটির 
নেতারা বলবেন জেলা শাসক 
কংগ্রেস (ই)-র লোক। এভাবে কোন 
অফিসার প্রশাসন চালাতে পারেন 
না। অতিরিক্ত জেলা শাসকরা বদলি 
হয়ে যাচ্ছেন। দুজন এস ডি ও চলে 
গিয়েছেন। বিডি গরা তো পা 
বাড়িয়ে বসে আছেন। 


জেলা শাসকের অপরাধটা কী ? 
সি পি আই (এম)এর জেলা 
কমিটির এক নেতা বললেন, এখানে 
কিছু বলব না। কলকাতায় গিয়ে 
কমরেড সরোজ মৃখারজির সঙ্গে 
কথা বলবেন। আমরা তথ্য প্রমাণ 
সব পারটির পি সিতে পাঠিয়ে 
দিয়েছি। 


এটা ঠিক, জেলা শাসক হিসাবে 
সপ্তখাধি কনভেনশন মানেননি। 
কংগ্রেস (ই)-র নেতারাও গোড়ায় 
গোড়ায় আশা করেছিলেন, কেন্দ্রের 
ক্ষমতাসীন দল হিসাবে' কংগ্রেস 
(ই)কে জেলা শাসক খাতির করে 
চলবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। পঞ্চা- 
য়েত দুর্নীতির ব্যাপারে সি পি আই 
সিএ অনেক প্রধানকে যেমন 
গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়ে- 
ছেন তেমনি মারদাঙ্গা এবং. বে. 


পরিবর্তন ৩ আগমট ১৯৪৩,/:৪% ১... 


আইনি অস্ত রাখার অভিযোগে 
কংগ্রেস (ই)য় অন্তত ৫০ জনের 
বাড়ি তদ্লাশ করা হয়েছে, গ্রেফতার 
করা হয়েছে। জেলা যুব কংগ্রেস 
নেতাকে গ্রেফতার করে হাজতে 
পোরা হয়েছে। কংগ্রেস (ই)রনেতা, 
প্রাজন মন্ত্রীর 


গৃবিধা হল, যে কেউ সরাসরি জেলা 
শাসকের সঙ্গে দেখা করতে পায়েন। 
সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁর ঘরের 
সামনে সাক্ষাৎ প্রার্থীর 0১8 
কাংশ ক্ষেত্রে তিনি 
করেন। তা 
অফিসার তদন্ত করে সাতদিনের 
মধ্যে রিপোরট দেন। 

নরদীয়ার জেলা শাসক স”তখাষির 
পর সবচেয়ে ষেশি আলোড়ন সৃদ্ি 
হয়েছে কৃফগঞ্জের বি ডি ও সুনীল 


অফিসারও বটে। শক্ত ঘাঁটি কৃফগঞ্জে 
এবারের নিবা্চনে ধস নেমে গিয়েছে। 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশু- 
তোষ ঘোষ, ঘিনি বিডি ওকে জতো৷ 


গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও নিবচিনে 
হেরেছেন। 
কৃকগঞ্জের বি ডি ও সুনীলবাবৃ 
রানাঘাট থেকে বদলি হয়েছেন 
১৯৮০ সালের ২১ জুলাই । তারপর 
থেকেই নানা ব্যাপারে ঠোকান্ঠুকি 
চলছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 
আশ্বাবূ পেশায় স্কুল মাস্টার হলে 
কী হবে, সভাপতি হবার পর তাঁর 
দান্পট বেড়ে যায়। কথা বার্তায় তিনি 
বোঝাবার চেম্টা করেন বি ডি ওরা 


প্রথম দিকে আশুবাবু কিছু কিছু 
বাপারে বিডি ওর সঙ্গে পরামর্শ 


করতেন। পরে সে সব পাট চুকিয়ে 
দেন। মাঝে মাঝে খাতির করতেন বি 
ডি ওকে দিয়ে সই সাবৃদ করানর 
জন্য। কিন্তু সু্নীলবাবু কতকগুলি 
ব্যাপারে সই করতে আপত্তি জানান। 
জমি বিলি, মাটি ফেলা, খাল কাটা 
প্রভৃতি ব্যাপারে গ্রামবাসীর অভি- 
যোগ সম্পর্কে বি ডি ও তদল্ত 
করেন। জেলা শাসকই বি ডি ওকে 
তদন্ত করতে বলেন। এই তদন্ত 
করার ব্যাপারে একজন গ্রাঙ্গ লঞ্ষা- 
য়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতি আশত্তি জানান। 

টাকা পয়সা লেন-দেন সবই 
করতেন পঞ্চায়েত সমিতির সভা, 
পতি আশৃবাধৃ। বি ডি ও বলেন, 
আর্থিক লেনদেনের কোন ক্ষমতা 


টি পা “0: 


মাঝে মাঝে বি ডি ও এবং 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির যধ্যে 
কথাও বচ্ধ হয়ে যেত। বিডি ওকে 
বদলি করার কথাও উঠেছে । এরপর 
গোলমাল বাধে সিমেনট বিলি এবং 
সভাপতির নামে ব্যাংক আকাউনট 
খোলা নিয়ে। অভিযোগ ওঠে প্রায় 
তিন হাজার বস্তা সিমেনটের হিসাব 
নিয়ে। বি ডি ও অর্থাৎ পঞ্চায়েত 
সমিতির এগজ্িকিউর্টিভ অফিসার 
অভিযোগ করেন, নদীয়া জেলা 
পরিষদ কৃফগঞ্জ ব্লকের জন্য ২৯৬০ 
বস্তা সিমেনট বরাদ্দ করেন। প্রৃতি 
বস্তায় থাকে &০ কেজি সিমেনট। 
সাত কিস্তিতে ওই সিমেনট পঞ্চা- 
য়েত সমিতিকে দেওয়া হয়। ১৯৮১ 
সালের ১০ জুলাই প্রথম কিস্তি 
দেওয়া হয়। এরপর ৬ আগসটের 
কিস্তিতে (মেমো নং ৩৭১৩/৮ ৪৮) 
যে বার শ বস্তা সিমেনট দেওয়া হয় 
তা সভাপতির ইচ্ছামত বিলি করা 
হয় বলে অভিযোগ করা হয়। এর 
কোন হিসাব রাখা হয়নি। এগজি- 
কিউটিভ অফিসার সঙ্গে সঙ্গে 
আপত্তি জানান এবং বলেন, সিমেনট 
বিল্লি বা টাকা পয়সা ইচ্ছামত খরচ 
করার কোন অধিকার পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতির নেই। 

জেলা পরিষদ থেকেও অভিযোগ 
করা হয় যে তিন হাজার বস্তা 
সিমেনট বিলির বাপারে নিয়ম 
কানৃন মানা হচ্ছে না। এগজিকিউটিভ 
অফিসারের কাছে রিপোরট চেয়ে 


কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান 
বলেছেন তাঁরা পঞ্চায়েত সমিতিব 
কাছ থেকে এক বস্তাও সিমেনট 


পাননি। 

১৯৮১ সালের ১৪ সেপটেমবর 
জেলা পরিষদ সচিব এক নির্দেশে 
[মেমো নং ১৮২২ (২)] জানিয়ে দেন, 


অর্থাৎ বি ডি ওর। 


এখানেই শেষ নয়। পঞ্চায়েত 
সমিতির হিসাবে গোলমাল, ক্যাশ 
বৃক ঠিক নেই, [নিয়মিত সভা ডাকা 
হয় লা, ব্যাংক শণাকাউনটে বড় 
রকমের গরমিলের অভিযোগ নিয়ে 

পার্জের গ্রামে গ্রামে মানুষের মধো 
ভিত দেরর। কৃষগঞ্জ গরিব 
এলাকা । প্রতি বছরই খরায় ক্ষতি 


সইতে হয়। ফেলা মুশাসনেয় এক 
সখপার অভিযোগ করেন, টাকার ' 


অভাবে বছরের পর বছর হ 
বিল দেওয়া হয়নি। গরিব মানুষ 
কোন ত্রাণ সাহায্য পায়নি। পঞ্চা- 
য়েতের কাগজ কেনা 
হয়নি। কিন্তু সাত হাজার তিন শ 
টাকার জল খাবার খাওয়া হয়েছে। 
আর এই খরচের কোন পাকা রশিদও 
নেই। 
বিস্ফোরণ ঘটল ৩ অকটোবর। 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশব- 
বাবু একটি ছেলেকে চিঠি এবং 
অথরিটি লেটার দিয়ে বি ডি ওর 


জনা। বি ডিও নাকি পালটা চিঠি 
দেন যে, ছেলেটির বয়স ১২ বছর, 
সাবালক নয় আর অথরিটি লেটার 
ঠিকমত লেখা হয়নি। অভিযোগ, 
এরপর আশ্ম্বীবাধ রেগেমেগে সাই- 
কেল নিয়ে বি ডি ওর ঘরে চলে 
আসেন এবং শুয়োরের বাচ্চা বলে 
সম্বোধন করেন। আশ্ববাবুর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ, তিনি নাকি বলেন, 
বাচ্চা তুই আমাকে আইন 


দেন! এরপর থেকে বি ডি ও এবং 
আশৃবাবুর মধ্যে বাক্যালাপ বম্ধ। 
ইতোমধ্যে বিডি ওকে বদলি করারও 
চেচ্টা হয়েছে। 


জেলা শাসক এল ভি সপ্তখ্খবি বি 
ডি ওকে জুতো মারার অভিযোগ 
সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য মহকুমা 
শাসক আলম এবং অতিরিক্ত জেলা 
শাসক আর গাঙ্গুলিকে কৃফগঞ্জে 
পাঠান। 

কৃফগঞ্জ ক্লকের শিবনিবাস গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধান দীপ্তি র়ায়- 
চৌধৃরীর কার্যকলাপে ওই এলাকায় 
গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড রিক্ষোভ 
দেখা দেয়। দীপ্তিবাবূর নির্দেশে 
কয়েকজনের জমির উপর দিয়ে খাল 
কাটা হয়। গ্রামের লোক দলমত 
নির্বিশেষে এক জোট হয়ে প্রতিবাদ 
জানান। কিন্তু তাতে কোন কাজ 
হয়নি। শেষ পর্যন্ত জেলা শাসক 
হস্তক্ষেপ করেন। তখন দীগ্তিবাবৃ 
আমলাদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা 
হবে না। কিন্ত গ্রামের সি পি আই 
(এম) এবং কংগ্রেস (ই)র সমর্থকরা 


জল আইন লিল ও 


রত রিনিতা 
বিরাট শিব মন্দির দেখতে দূর 
থেকে লোক আসে । কুফগঞ্জ ব্লক 
পি আই (এম)এর শত্ত ঘাঁটি। 
শিবনিবাস গ্রাম পক্ষায়েত গত 
১৯৭৮ সালের নিবা্চনে পুরোপুরি 
সি পি আই (এম) দখবা করে। এবার 
পঞ্চায়েত নিবচ্চিনে গ্রাম পঞ্চায়েত 
গি পি আই (এম)-এর হাত. থেকে 
কংগ্রেস (ই) ছিনিয়ে নিয়েছে। 


পঞ্চায়েত নিবচিনে পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতি আশুবাবু এবং 
শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান 
দীগ্তি রায়চৌধুরী পরাজিত হয়ে- 
ছেন | দৃুদলই হেরেছেন কংগ্রেস 
(ই)র কাছে। 

মুরশিদাবাদের জলঙ্গী প্রফের বি 
ডি ওর ওপর হামলাবাজির ঘটনায় 
গোটা জেলায় এখনও সরকারি 
অফিসার মহলে বিক্ষোভ চলছে। 
ঘটনাটি পঞ্চায়েত নিবচিনের 
আগের। নিবচিনের মনোনয়ন বৈধ 
না অবৈধ এই নিয়েবিভি ওয় সঙ্গে 
সি পি আই (এম) প্রার্থী ও তাঁর 
সংগীদের পঙ্ণে কথা 
চলে। মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর 
বি ডিও মনোনয়নপত্র বাতিল করে 
দেন। অভিযোগ হল, সঙ্গে সঙ্গে 
কয়েকজন লোক ভাঙচুর শ্বরু করে। 
কয়েকজন বি ডি ওকে মারধর করে 
এবং মনোনয়নপত্র বৈধ বলে 
ঘোষণার দাবি জানাতে থাকে। 


বি ডিও তাঁদের বলেন, কংগ্রেসের 

মনোনয়নপত্র 

কাতিল করার সময় তো কোন 

আপত্তি বা হাব্গাম হয়নি। অথচ 

অবৈধ মনোনয়নপত্র কীভাবে বৈধ 

করা যায়! এটা কোন প্রকারেই 
সম্ভব নয়। 


শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বৈধ 
বলে না ঘোষণা করায় বি ডি ওর 
উপর একদল লো চড়াও হয়। বি 
ডি ও প্রাণ ভয়ে টেবিলের তলায় ঢুকে 
পড়েন। কিন্তু লোকজন তাঁকে টেনে 
বের করে পিঠের উপর পাপ সেট 
চাপিয়ে দেয়। 


ওই অবস্হা দেখে একজন ছুটে 
গিয়ে থানায় খবর দেন। কিল্ত্ব থানা 
থেকে পুলিশ আসেনি । ঘটা খানেক 
হামলাবাজির পর লোকজন বি ডিও 
বা: এরপর বি 
ও নিজে থানায় ধান 





সুপ পলিপ ল ৫ ত০ 


রাজধানী থেকে, 





ভারত আপতির কিছু দেখছেন 
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, চি রড 
নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার ক ০ ১ 


বেশ প্রকাশো ১৯৬০ সাল থেকে 
ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুতিবেশী 
তিব্বতের নিবাসিত সবকার ভার- 
তের হিমাচল প্রদেশস্হ ধরমশালায় 
পবিত্র দালাই লামার একচ্ছত্র 
নেতৃত্বে। নিউইয়রক, টোকিও, 
জেনেভা, বাংকক ও অন্যানা দেশের 
মত ভারতেও আছে এই নিবাসিত 
তিষ্বত সরকারের দূতাবাস। নয়া 
দিললির দক্ষিণভাগে ১০ নমবর বিং 
অবশা ভাবত সরকার স্বীকৃতি 
দেয়নি। কিন্তু বলা যায়, চোখ বুজে 
এই নিবসিত সরকারকে তাবা 
মেনেই নিয়েছে । 
সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে জানতে 
পারি, ১৯৫৯ সালে দালাই লামা 
চীন-অধিকৃত তিষ্বত থেকে চলে 
আসছেন গৌতম বৃদ্ধের জল্ম-দেশ 
ভারতে । সঙ্গে ছিল কিছু সৈন্য 
সামন্ত, অনেক মূলাবান গ্রন্থাদি ও 
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হাজাব। নানাস্তানে ছড়িয়ে রয়ে 


ছেন। তাঁদেব অনেকে সন 
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তাঁর নেতৃত্তে (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক) ৮ 







অন্যান। দেশেও আছেন | মুখাত এই 
এদেব সরকাব। তিব্বতিদের নির্বা 
সিত সবকার কাজ করে যাচ্ছেন 
১৯৬০ সাল থেকে। এবং অনেক 
প্রকাবে সতাসতাই কাজ করছে এই * 
সরকার। 
ইচ্ছা করলে ভাবত সরকার৷ 
এইসব তিব্বতি কাজকর্মে বাধা | 
দিতে পারত। সেই ইচ্ছা কোন | | 
কারণে কার্যকর কবা হয়নি। এক 
সময় সরকারি বিবৃতিতে মাত্র বলা 
হয়েছিল, ভারতে দালাই লামা খেন 
রাজনৈতিক কাজে বাপত না হন। 
নীতিগতভাবে দালাই লামার 
নেতৃত্বাধীন সরকার ভারত সরকার- 
কে সন্তৃম্ট রেখেছে । কেননা এ 









আহুর্ষেদ চিকিৎসার এক সফল গাবষণা 





সাদা দাগ দুরারোগ্য নয় । যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন 
অসুখের মত এ রোগও সেরে যায়। বহু বছরের গবেষণায় 
(সাদা দাগ (শ্বেতী) সারাতে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি, ৷ 
চিকিৎসা এতই শক্তিশালী যে একবার বাবহার করার 


নিবাসিত তিব্বতি সরকার শৃধূ দেখ- 
ভাঙগ করছে ডারতে বসবাসকারী 
তিষ্বতিদের | সেই সঙ্গে তিব্বতের 
ভবিষাৎ নিয়েও চিন্তাভাবনা কবে 


তারা। 
বলতে কোন ছ্বিধা নেই মে, আজ 


করবেন। এতে ভাবত সত্যি জড়িত 
কিনা সে প্রসঙ্গ অবান্তর । 
দালাই লামা সরকারের আছে 
ক্যাবিনেট যাকে ওরা বলেন 'কাশাগ", 
উচ্চতম কার্যনিবহিক সংগঠন। 
তাদের ভাষায় মন্পীদের বলা হয় 


সবকারের সহায়তায় এই পরিষদ 
একশ পঞ্চাশটিরও অধিক মঠ 
স্হাপন করেছে ভাবত, নেপাল, 
ভুটান, আমেরিকা, ইংলনড ও 
সুইং জারল্যানডে। এদের দুটো গৃরু- 
ত্বপূর্ণ প্রতিষ্তান হল সারনাথ ও 
ধরমশালায়। এখানে উচ্চশিক্ষার 
উদ্দেশ্যে অনেককে পাঠান হয়। 
এগুলিতে থাকেন অনেক মঠবাসী 


লামা। 
আরও মন্তক আছে। যেমন ধরা 


যাক, স্বরাহ্টু। এটি ভারতের 
স্বরাহ্ট দ্তরের মত নয়। এর 
অর্ধীনে আছে তিব্বতিদের জনা 
গোটা বার কৃষি বসতি । আর আছে 
৯০টি কৃষিগত শিল্প সংস্হা এবং 
গোটা দশেক কুটির শিপ সংস্হা। 
এগুলোর আওতায় পড়েন প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার ভিব্বতি। বর্তমানে 
সে সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে । এই শাসন 


পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি 
বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন । রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূল্য পরামশ 

ন্ নিন। প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন । 


আমাদের চিকিৎসা সহম্র ব্যজিি উপর 





দি বা রিট তত ০5০০ বা 


'কালন'। তাদের নিবাচিত করেন বিভাগের অধীনে আছে ১৫/২০ 
দালাই লামা নিজে। কিছুকাল হাজার তিব্বতি যারা বসতি নিয়ে- 
আগেও ছিল ছয়জল কালন এবং স্থেন নেপালে। ভুটানে কাল 
একজন উপ-কালন। আগেও ছিল ছয়টি কৃষি-বসতি এবং 

দালাই লামা সরকারের শাসন প্রায় চার হাজার তিখ্বতি। অনে- 
বিভাগের মন্ত্রকের মধ্যে আছে £  কেরই মনে আছে নিশ্চয় সাম্প্রতিক 
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাগ যেটার কালে এরাই ভূটানের নাগরিকতু 















পরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত । 





অধীন শিক্ষা বিভাগও। এসব একটি 
পরিষদের অধীনে এবং এদের একটি 
প্রধান কর্তবা হল নিবসিনে তিব্বতি- 


গ্রহণ না করার জন্য সমস্যার সষ্টি 
হয়েছিল। ভারত সরকার সে সময় 
জানিয়েছিল যে প্রয়োজন হলে ওদের 


দের সংস্কৃতি ও এঁতিহাকে বজায় ভারতে শরণার্থী হিসাবে নেওয়া 
রাখা। ভারত ও অন্যান্য দেশের রা 


হাহাকার 
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যাপন করেন দার্জিলিং কালিম'পং, 
শিলং, ধরমশালা, মুসৌরি ও ভার- 
তের অন্যানা স্হানে ছোটখাট বাবসা 
করে। এদের অনেককেই আমরা 
শীতকালে দেখি সমতলের এলাকায়। 
তারা অনেক ধরনের পশমের 
জামাকাপড় নিয়ে আসেন কলকাতা, 
দিললি, সিমলা, চন্ডীগড়_বড় বড় 
প্রায় সব শহরে। অনেকের কাছে 
থাকে হাতে আঁকা ছবি, এক ধরনের 
কমদামী পাথর, গলার হার ইত্যাদি। 

প্রতিটি তিষ্বতি বসতির শাসন 
চালান একজন করে 'ওয়েলফেয়ার 
অফিসার' | তাঁকে নিযুক্ত করে নিরব 
সিত তিষ্বতি সরকার। এই কর্ম- 
চারীর অধীনে থাকে সহযোগী 
সমিতি, হাসপাতাল, বিদ্যালয় এবং 
শিশুদের দেখাশোনার কেন্দ্ু। 

এই. সরকারের শিক্ষা পরিষদের 
হাতে না্ত এক গুরু দায়িতব-যাতে 
বিদেশস্ছ তিষ্বতিরা ডিন দেশের 
পরিবেশে না হারিয়ে ফেলে তাদের 
নিজস্ব এঁতিহ্য এবং ডিন দেশের 
ভিন্ন সংস্কৃতির মানৃষদের মত যেন 
না হয়ে যায়। এরা যাতে নিজম্ব 
সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় 
রাখে সেটা দেখাই এর উদ্দেশ্য। 


পঞ্চাশটি বিদ্যালয় । ভারত, নেপাল 
নানা তিষ্বতি বলসতিতে 

আছে এবং এগুলির মোট ছাতে 
সংখা প্রায় ১১ হাজার । পাত আটশ 
তিথ্বতি আছেন শিক্ষণ কাজে । এক 
বছর আগেও প্রায় তিনশ জন 
ভিষ্বতি শিক্ষা নিচ্ছিলেন ভারতীয় 
বিশবধিদ্যালয় এবং কর্ম প্রশিক্ষণ 


কেদ্দে। এই তিষ্বতি শরণার্থীদের . 


মধ্যেই গড়ে উঠেছে প্রায় দৃশ 
বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক । সেই সঙ্গো 
আছেন উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ 


করা প্রায় নয়শ জন। 


এই নিবাদিত সরকার অনাথ 
শিশুদেরও ভোলেনি। অনাদের সহা 
যতায় এরা চালাচ্ছেন অনাথ কেন্দ্র 
ধরমশালাও মুসৌরিতে । দেখভাল 
করছেন প্রায় দৃহাজার শিশুকে। 

দায়িত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
নির্বাসিত সরকারকে গড়তে হয়েছে 
একটি অর্থ বিভাগ, বলা যেতে পারে 
অর্থ মম্্ক। এ সরকার পরিচালনার 
জন্য টাকা পয়সা এই বিভাগ সংগ্রহ 
কয়েন! এবং পরিচালনা করেন 
কয়েকটি ব্যবসামূলক সংস্হা, যাতে 
তিষ্বতিরা কাজ করার ও উপার্জনের 
সুযোগ পান। হাতে গড়া সামগ্ী 
তৈরির কাজে এই বিভাগ সক্রিয়। 
হাতের কাজের মধ্যে ভারতের তৈরি 


২ +৮চপাক্ত এ 


তিষ্বতি কারপেট জনন্য। এদের 


টাকা প্রতি মাসে। আর যারা মাসিক 
মাইনে পায় কিংবা সম্পন্ন অবস্হার, 
তাদের দিতে হয় মাসিক আয়ের 
শতকরা দৃই ভাগ। বিদেশস্য 
তিষ্বতিরাও এই সরকারের কোষে 
ভাল টাকা দিয়ে আসছেন। অর্থ 
বিভাগ চোদ্দটি দেশের সঙ্গে 
রপ্তানি বাবসা দেখাশোনা করে। 
স্বভাবতই পৃণ্যাআ দালাই লামার 
সরকারের আছে একটি নিরাপত্তা 
বিভাগ এবং একটি তথ্য বিভাগও। 


সরকারের আছে সেকরেটারিয়েট, 
তাতে কাজ করেন প্রায় তিনশ জন। 
এরা মল্ত্রণালয় পরিচালনা বিভাগের 
অধীন। দিললির 'মিশন'-এও ব্যস্ত 
বেশ কয়েকজন তিব্বতি স্ত্রীলোক ও 
পৃরুষ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা ও গবেষকরা 
জেনে খুশি হবেন যে, স্বয়ং দালাই 
লামার অধিকর্তৃতে আছে একটি 
লাইব্রেরি এবং প্রাচীন পৃ্তকাদির 
রক্ষণশালা, যাতে আছে ৩৩ হাজা- 
রের মত মূল্যবান দলিলপত্র ও 
গ্ন্ছাদি। 

এর থেকেই বোবা যায় পরিপূর্ণ 
সরকারি দৃ্টিভস্গিতে এদের কোন 
ঘাটতি নেই। 0] 


আলোকচিত্র £ দালাই লামার 
তথাদস্তর থেকে লেখক কর্তৃক 


রর 
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সংখ্যায় থাকছে 


প্রচ্ছদ কাহিনী 


মাধার় আমাদের সব সময়েই প্রয়ো 
জন। আর লেখাপড়াতে ত বটেই। 
পাক্সলের ভুল শশচড় তুলতে 
সব ছান্রছান্রীয়াই রাবার ব্যবহার 
করে। এই রাবার এল কোথা 
থেকে 2 গল্পটা ঝড় মজ।র। 








কলম্বাস 'দ্বতীয় সমুদ্রযাতার সময়], 


ওয়েস্ট ইত্ডিজের কাছে হাইটি 
হাপে এসে থামলেন । দেখলেন 
কতগুলো ছেলে একটা বল জাতীয় 
1জানস নিয়ে খেলা করছে 
ছেলেগুলোযর় সঙ্গে কথা বলে 
জানলেন এটা এক জাতীয় গাছের 
আঠা। এই আঠা আগুনে গালয়ে 
জমা ও পানের ওপর আবরণ 
দেওয়া হত, যেন নষ্ট নাহয়। 
তারপর সভ্যতা যত এগিয়েছে 
রাধারের বাবহারও বেড়েছে, নান। 
কাঞ্জে নানা ভাবে। রাবার নিয়ে 
|নোজ্ঞ প্রচ্ছদ কাছুনী। 
ধারাবাছিক রচনা 8 গুলভি 
থেকে রকেট । এ সংখ্যায়? 
বারুদ আঁবঙ্কারের প্রথম যুগের 
কামানের কথা “দূর পাল্লার 
দানৰ?। 

বিদ্যালয় পরিচিতি £ বাগ- 
বাজার মালটিপারপাস গার্লস 
স্কুল । 

এছাড়া সমন্ত নিয়মিত বিভাগ | 















আমেজ নিয়ে আসছে 
শারদীয় 


নলম দশম 
পড়াশোনার খোশ খবরের সঙ্গে 


থাকছে উপন্যাস, গণ্প, ছড়া 
আর প্রবন্ধ । কিশোরদের প্রি 








লেখক-লোখকাদের লেখা নিয়ে. 
শারদীয় নবম দশম হবে" 
এসময়ের সেরা কিশোর সাহিত্া ৃ 


সভা । 


ইত্যাঁদ প্রকাশনী 'লামটেড । 
কলকাতা ৭০০০৭২. 





চটির শসা পুজোর]. 


টি মি 
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২৮ বলি জি হিল ডিন 


০ পিপাসা আস্ত ০৪-৪- 


আপানি এর ঘন আমেজে তলা শ্রাদের হাতি থেকে 38070 & 981196%1140 
কিছুতেই রেহাই পাহেন লা! 


আমেজে তলা চায়ের সম্ভূ্ণ সন্তান্ঠি 
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ফাসির আদেশ 


যথার্থ, কারও 


'সিউড়ি জেলের এক নমবর 
কনডেমড সেল। সেলের প্রায় 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের স্বল্প পরিস- 
রের মধো বছর কুড়ির এক সুদর্শন 
যুবকের ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখ। 

নাম সুকুমার মন্ডল । ফাঁসি 
আসামী সৃকৃমার মণ্ডল। আপিল 
অগ্রাহা হলে পতী হতাব অপবাধে 
সিউড়ি জেলে ফাঁসি হয়ে যাবে তার। 


পশ্চাদপট 


সিউড়ি টাউন থেকে ৬ কিলো. 
মিটার দূরের মালিহা গ্রামেব বাসিন্দা 
পদ মন্ডল: তার সত্রী গায়ত্রী 
ংবা আশেপাশের প্রতিবেশীদের 
চোখে এখনও ভেসে ওঠে ফুটফুটে 
ফরসা একটি মেয়ে। শান্ত, সৃশ্রী। 
সিউড়ি টাউনের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত 
বাঠ্কের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী মুক্তিপদ 
মন্ডলকে কেউ কেউ হাঁক পেড়ে 
বলেছেন-তোমার বড় মেয়েডা সুন্দর 
হইয়েনছে বটে! 


মুক্তিবাবূর প্রথম সন্তান অন্ন- 
পূর্ণার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে 





আশেপাশের লোক মুগ্ধ হয়েছেন 
তার শান্ত এবং বিনম্্ স্বভাবের 
জনোও। কাছাকাছি বাণী মন্দির 
দকুলেই মুর্তিম্বাবু ওকে ভর্তি করে 
দিয়েছিলেন। স্কুলের পরিবেশে 
মেধাবী ছাত্রী হিসেবে ষতটা না 
পরিচিত তার চেয়েও বেশি-'ভীষণ 
শান্ত, দারুণ ভদ্' হিসেবেই। 
'পরিচিত জনের কাছে অতিপ্রিয় 
শান্ত স্বভাবের অন্নপূর্ণরি জীবন 
পঁহয়নি।'-এ ক্ষোভ 


শান্তিপ্‌ 
চি সে এ ক 


বর টা ৮ 
এ রঙ 
এ /8 রি বত | ৮. নাগ এ) ৯৯ 
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মি. 
বীরভ্ম জেলাকেই আচ্ছন্ন করছে। 
সুন্দরী অন্নপূর্ণা তখন মাত্র নবম 
শ্রেণীর ছাত্রী। অন্নপূর্ণব এক 
জাঠামশায়ের 'সম্বন্ধী' সম্বন্ধ 
আনলেন বিয়ের, অন্নপূর্ণার জনো। 
পাত্র ইমাদপুর গ্রামের গদাধর 
মন্ডলের দ্বিতীয় পূত্র সৃকৃমার। 
সুদর্শন যুবক, মাধামিক পাশ করতে 
পারেনি। জায়গা-জিরেত. হাল 
বলদ আশেপাশের লোকের ঈষবি 
কারণ। অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত চাষী পরি- 
বারের সব কটি মাত্রার সুসম 
সমন্বয়। সৃতরাং হাতে স্বর্গ পাবার 
মত করেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন 
ব্যাঞ্কের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী 
মুক্তিপদ মন্ডল । 


'এ বিয়েতে দেনা-পাগুনার 
বাপারটাও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।' 
- এ দাবি করেছেন ণরি বাবা 
মৃক্তিবাব্‌ এবং পাড়া-প্রৃতিবেশীরা 
সুতরাং পাত্রপক্ষের চাওয়া পাওয়ার 
সমান্তরাল রেখায় মুক্তিবাবুর হাত 
গলে বেরিয়েছে ভরি ছয়েক সোনা, 
ছেলের আংটি. বোতাম, ঘড়ি এবং 
নগদ টাকা তিন হাজার। পরিণতিতে 
গত ১৮ এপরিল ১৯৮০ তারিখে 
মালিহা গ্রামের মন্ডল বাড়িতে বেজে 
উঠেছিল গ্নলিয়ের উল্লু্ধনি। রী 
(৯০ । 





৯ উল্লৃধুনি, শ , মত্ত, পুরা 
হিতের মল্যোচ্চারণ প্রভৃতির মধ 


দিয়েই ষোড়শী অন্পপূর্ণা এবং বছর 


১ 
সি । 
৭ 
2] 
। 
বে 
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পবিবর্ধিত বিবাহানৃষ্ঠান, অষ্ট 
মঙ্গলা এবং দ্বিরাগমলকে কেন্দ্র 
করে মোট দুবার অন্নপূর্ণা ফিরে 
এনেছিল বাপের বাড়িতে । স্গে 
স্বামী সুকৃমার। 'ওই শেষ । এবপর 
আর বাপের বাড়ি আসা ওব ভাগো 
হল না।' _অন্নপ্ণরি বাবা মুক্তি- 
বাবুর অশ্রুভেজা আক্ষেপ! 

অন্নপূর্ণা শেষবাবের মত বাপে 
বাড়ি থেকে ঘুরে যাবার পর অবশা 
মুক্তিনবাবৃর বাড়ির তরফ থেকে বাব 
দৃই অন্নপূর্ণর খোঁজ নেওয়া হয়েছে। 
প্রথমবাব অন্নপ্রণ্রি ছোট ভাই 
কল্াণ। পরের বার জ্যাঠামশায় 
গুরুপদ মন্ডল | 


কল্যাণ দিদির বাড়ি থেকে ফিরে 
মাসতেই মা, বাবা, আন্তীয় বজন 
এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা ছেঁকে 
ধবেছিলেন ওকে! 'কীরে' দিদিকে 


কেমন দেখলি £......"বশৃববাড়ির 
লোকজ্ঞন কেমন ” ..আদর যত 


৭৫৪০ 


বাঁকর্ব(ক প্রশেনর উত্তরে কিন্তু 
কল্যাণের উৎ্ফুন্তা প্রকাশ 
পায়নি। বছর পনেরর কিশোর 
কলাণের মনে কোথায় যেন একটা 
কাঁটা বিধছিল। 'হু হা করে এড়িয়ে 
গিয়েছে। পরে আড়ালে মাকে 
বলেছে-দিদিকে খুব হাসিখুশি দেখ- 





পনের বছরের কিশোরের এ 
কথায় খুব একটা গুরুত্ব দেননি *" 


ঙগ 


মুক্তিবাবৃ। এ স্বীকারোক্তি মুক্তি : 
বাবুর নিজেরই! ভেবেছিলেন ." 
'ওইটুক্‌ ছেলে কী বুঝতে কী বুঝেছে, ... 


কে জানে !' 


গুরুপদবাবু ফিরে এসেও কিন্ত 
একই মন্তবা করেন। দাদার কথায়, : 
মুক্তিবাবু সামান্য চিন্তিত হনা। 
'অন্মপূর্ণা শান্ত হলেও গোমড়াগুখো 1; 
মেয়ে নয়। তবে ১»' অথচ সোজাসুজি :: 
এ সব কথা *বশুরবাড়িক্স লোকেদের .. 
কাছে জানতে চাওয়া যায় না। 


মুক্তিবাবু চিন্তিত ছিলেন । খোঁজ ... 
নেওয়ার কথা ভাবতেন। 
সুযোগ হয়ে উঠছিল না। চিঠিপত্রে অর... 
সব কথা জানতে চাইলে *বশৃর-: 
বাড়িভে প্রকাশ হয়ে যাবার ৭": 
সম্ভবনাই বেশি। "তাতে হিতে. ১, 
বিপরীত হতে পায়ে।' সৃতরাং-. 


ক 


: আশা করেছেন যদি মেয়ের কাছ. ! 


থেকে কোন চিন্রিপত্র আসে। 


“কিন্তু আসেনি। আমার মেয়ে ' :। 
ছোটবেলা থেকে খুবই চাপা . 
স্বভাবের । ওর দুঃখের কথা জানিয়ে 
সম্ভবত আমাদের চিন্তায় ফেলতে :. 
চায়নি।' -চিঠিপত না. দেওয়ার " 
ব্যাপারে অন্নপূর্ণার পক্ষে যুক্তি . 
টেনেছেন ওর বাবা মুক্তিবান্ব। .. 
বলেছেন-'হয়ত বা ও বুঝতেও .' 


পারেনি যে এরকম কিছু ঘটবে। 
সরল ছিল তোখুব।'-অবশেষে...... 

ডাকাত! ডাকাত !! 

সিউড়ি শহর থেকে ষোল কিলো 
, মিটার দূরের গ্রাম ইমাদপুর। আয়তন 
কিংবা লোকসংখ্যার বিচারে একে- 
বারে ছোট না হলেও মাঝারি 
আকারের । ছোট বড় বেশ কিছু 
মাটির বাড়ি ছড়ান ছিটান। দু'পাশে 
চাষের জমি। 

নির্জনতায় ভরা গ্রামা পরিবেশের 
অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় একটা 
মাটির দোতলা বাড়ি। এ বাড়িরই 
বাসিন্দা সৃকৃমার মণ্ডল এবং ওরস্ব্র 
অন্নপূর্ণা । সুকুমার ওর বাবা গদাধর 
মন্ডলের সঙ্গেই থাকেন। অথাৎ 
একান্নবর্তীঁ পবিবার। কিন্তু সুকু 
মারের বাসস্হান মূল বাড়িটা থেকে 


| 
গত ১০ জুন ১৯৮০ তারিখে 


যথারীতি ইমাদপূর গ্রামে মাঝরাতের 
নিস্তব্ধতা নেমেছিল বাত নটা 
বাজতে না বাজতেই। সন্ধ্যের দিকে 
আকাস্ক্িত বৃম্টির ছিটে ফোঁটা রচক্ষ 
মার্টির উত্তাপকে নামাতে পারেনি 
কু। তবু নিস্তব্ধতা জাঁকিয়ে 

রর গ্রামা পরিবেশের সহজাত 
রীতিতেই। 

রাত প্রায় দেড়টা। ইমাদপুবেব 
গ্রামা পবিবেশে তখন একটানা বিঁঝি 
পোকার কান্না । দৃ'চাবটে রাতজাগা 
পাখির এলামেলো ডানা ঝাপটানব 
আওয়াজ | তাছাড়া শুধু শুনশান 
নিস্তব্ধতা । 

কিন্তু হঠাংই সেই নিস্তব্ধতা 
খানখান হযে ভেঙে পড়েছিল একটা 
চিৎকারে 'ডাকাত । ডাকাত পড়েছে 
বাড়িতে! কই গো কে আছ শিঘি 
এইলসো।' 

আশেপাশের বাড়ির মানৃষ 
গুলোর কানে সে চিৎকাবের রেশ 
পৌছলেও হৃড়মুড়িয়ে কেউ বেরিয়ে 
আসেনি। " প্রতিবেশী একজন 
জানিয়েছেন -'ডাকাত, ডাকাত বব 
উঠলেও, চিৎংকারটা শুনে বৃঝতে 
পারিনি এ রকম একটা ঘটনা ঘটে 
গেইনছে।' শধু এই একজনই নয়, 
বেশ কয়েকজনই এই প্রতিবেদকের 
সঙ্ঠো কথা বলার সময় যে কথা 
. বলেছেন তার অর্থ হচ্ছে-বাড়িতে 
ডাকাত পড়লে সাহাযোর জনো যে 
তীব্র আর্তনাদ ওঠে সেদিন সেই 
' "ডাকাত, ডাকাঙ'- রবের মধো তার 
ছিটে ফোঁটাও ছিল না। 

তু কিছুক্ষণের মধোই সুকুমার 
মন্ডলের বাড়ির সামনে বেশ কিছু 
গ্রামবাসী এসে জড়ো হলেন। 
ততক্ষণে সৃকুমাবের বাড়ির 
লোকেরাও এসে পৌছেছেন। সকৃ- 
মার তখন হাউমাউ করে গ্রামবাসী 
দের জানিয়েছিল -'সব্বোনাশ হয়ে 
গেছে। ডাকাত পইড়েছিল। অন্নর 
গা থেকে সব সোনা গয়লা লুঠে 


নিয়েছে। অন্ন বাধা দিতি গেছিল। 
ওরে কোপায় গেছে ডাকাতরা । হায় 
হায় কী সব্বোনাশ......!» 

| রর এই আফশোসের 
রেশ ফুটে উঠেছিল ওর বাড়ির 
লোকজনদের কথাতেও।' -উপস্হিত 
কয়েকজন গ্রামবাসী এবং পুলিশের 
মুখপাব্রের অভিযোগ এরকমই । যাই 
হোক, সুকুমার এবং ওর বাড়ির 
লোকজনদের কথায় উপস্হিত গ্রাম- 
বাসীরা বিস্ময়ে বিমৃঢ হয়ে সুকৃমারের 
বাড়ির মধ্য ঢোকেন। তারা লক্ষ্য 
করেন বাড়িব সদব দরজা অক্ষত । 
বাড়ির মধো কোন হটোপৃটির চিহ 
নেই । লন্ডভণ্ডও হয়নি কোন কিন । 

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় 
উঠেই সৃকৃমারেব শোবার ঘর। 
ঘরের দরজা খন খোলা । আর সেই 
খোলা দবজার মধো দিয়েই দেখা 
যাচ্ছে ঘরেব তভ্শপোষেব ওপব 
ডান দিকে মাথা কাত কবে চিত 
হওয়া অবস্হায় রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে 
রয়েছে অম্টাপশী অন্ন। পাশে 
সুকুমারের শোয়ার জাযগাটাও বক্তে 
ভেসে গেছে। 


আঁতকে উঠেছিলেন কয়েকজন 
প্রতক্ষেদর্শী। 'এ কী বীভৎস 
আক্রমণ । কোপের পব কোপ মারা 
হয়েছে । গলার কাছে এবং মাথাব 
ওপব কিছুটা অংশ হাঁহয়ে আছে!" 
প্রতাক্ষদর্শীরা এক মুহূর্তেই অনৃমান 
কবতে পেবেছিলেন অন্পপূর্ণরি দেহে 
পাণ নেই। 


ইতিমাধোই বাতের পাহ্াবাদাব 
তথা চৌকিদাবেব কানেও এই 
দুঃসংবাদের বেশ এসে পৌছে ছিল। 
ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছিল 
সৃকৃমার মন্ডলেব বাড়ির দবজায়। 

লাঠি হাতে চৌকিদার ঘটনাস্হলে 
পৌছেই উপস্হিত গ্রামবাসী এবং 
সৃকৃমারের উদ্দেশে জানতে চেয়েছিল 
- ডাকাত” কখন এল; কোনদিক 
দিযে এল, গেলই বা কোনপথে - 
ক'জন ছিল দলে: 

চৌকিদারের এই ঝাক বাঁক 
প্রশ্নে গ্রামবাসীবা নিকন্তব। দ্র 
একজন শৃধূ বললেন কী জানি, 
আমরা তো কিছু টে পাইনি । হঠাৎ 
ডাকাত ডাকাত চিংকাব শুনে এসে 
দেখি এই বাপাব। 

সৃকুমার কিন্তু সে মুহ্র্তে নিকতর 
থাকেনি! চৌকিদারেব পম্নের 
উত্তরে জানিয়েছিল-'কোনদিক দিয়ে 
এসেছিল কী করে জানব - দরজা 
ধাক্কা দিতে দরজ্ঞা খুলি। চার 
পচিজন লোক হুড়মুড়িয়ে ঘরে 
ঢোকে। অন্পর গা থেকে গয়না 
খুলতে গেলে অন্ন বাধা দেয়। 
একজন টাডি দিয়ে অন্নকে কোপ 
দেয়। আমাকে ধাক্কা দেয় । আমি 
ঘবের বাইরে ছিটকে পড়ি। তারপর 


আর কিছু জানি না। ওরা হুই দিক 
দিয়ে পালিয়ে যায় ।'_সৃকৃমার বাড়িয় 
ডানদিকের রাস্তা দেখায়। 


সুক্মারের এই বক্তব্য জানিয়ে- 


ছেন এই ঘটনার তদন্তকারী একজন 
পুলিশ অফিসার এবং কয়েকজন 
প্রতাক্ষদর্শী। তাদের কাছ থেকেই 
জানা যায়, 'এর সামানা কিছু পরেই 
সুকুমার ঘটনাস্হল ছেড়ে চলে যায় 
ওই গ্রামেরই একজনের বাড়িতে । 
বলে-এ দৃশ্য সে আর সহা করতে 
পারছে না। তাহ অনোর বাড়িতে 
আশ্রয় নিচ্ছে ।' 

সুক্মার চলে গেল গ্রামেবই 
এক জনেব বাড়িতে, স্ত্রী অন্নপূর্ণকে 
রক্তান্ত অবস্হায় রেখে। বাড়ির 
সামনে জমে রইল গ্রামবাসীদের 
ভিড়। সৃকুমাবেব বাড়িব লোকেরাও 
বয়েছেন। ওরই মধো চৌকিদাব 
এস্ফুটে কয়েকজন গ্রামবাসীকে 
বললেন -'আমি তো একটু আগেই 
এখান দিয়ে ঘ্ববে গেইনছি। কিছুই 
তো দেখলাম না বটে । আর ইদিকেই 
তো আমি ছিলাম 7গা।' 


চৌকিদারের কথাব রেশ স্পর্শ 
কবল উপস্হিত গ্রামবাসীদেরও। 
ওদেব মুখ থেকেও শোনা গিয়েছিল 
একই সৃব। আমরাও তো ডাকাত 
দেব কোন সাড়া শব্দ পাইনি । না 


এবে' 


আলোর ব্লটিং পেপাব বাতের 
অণ্ধকাবকে শ্বষে নিতে না নিতেই 
গামবাসীদেব মানে এই দানা দানা 
সন্দেহে পাহাড় প্রমাণ হয়ে মাথা 
চাড়া দিয়েছিল। এবু সোজাসুজি 
কেউ কোন মন্তবো মাচ্ছিলেন না। 
যা কিছু আলোচনা, সবই সুকুমার 
মন্ডলেব বাড়িব লোকজনদের কান 
বাঁচিয়ে । ইঠিমধো গ্রামের লোকেবাই 
স্বতঃপ্রবৃন্ত হয়ে খবব পাঠিয়েছেন 
সিউড়ি থানায়। দৃ'জন যুবক ছুটে 
গিয়েছেন অন্নপূর্ণরি বাপেব বাড়ি 
মালিহা গ্রামের উদ্দেশোও। 

পুলিশে খবর দেওয়া হল নিয়ম- 
মাফিক! সিউডি থানার পুলিশ এ 
খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙোই ছুটে 
গিয়েছিলেন ঘটনাস্হলে। 





পুলিশের তলব পেয়ে কিছুক্ষণের 


মধোই বছর কূড়ির সুদর্শন যুবক 
সুকৃমার ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে উপ- 
স্তিত হয়েছিল তার নিজের বাড়ির 
দোরগোড়ায় । ওপরে শোবার ঘরে 
তখনও রস্তগপ্লুত অবস্হায় পড়ে 
রয়েন্ধে মাত্র ৫২ দিনের বিবাহিতা 
সুন্দরী স্ত্রী অম্নপূর্ণরি মৃতদেহ । 
পুলিশ অফিসাররা ততক্ষণে বাড়ির 
সমদ্ত জিনিসপত্র খুঁটিয়ে দেখে 


রর মৃতকে যে 

বদ 
৯৬ 
পরখ করে নিয়েছেন। এ 
মৃতদেহের অবস্হানটাও যথার্থভাবে 
লক্ষা করেছেন। গ্রামের লোকজন- 
দের সঙ্গেও কিছু কথাবাতাঁ সেরে 
নিয়েছেন। 


ঠিক এরকম সময়ই অন্নপৃণরি 
বাবা মুক্তিপদ মন্ডল হন্তদন্ত হয়ে 
এসে উপস্হিত হলেন ঘটনাস্হলে। 
খবর দিতে যে দৃ'জন 
ছুটে গিয়েছিলেন মালিহা গ্রামে তারা 
সেই মুহূর্তে অন্নপূর্ণরি মৃত্যু সংবাদ 
ওদের দেননি। দেননি মানবিক 
কারণেই । তারা শৃধূ মৃক্তিবাবৃকে 
জানিয়েছিলেন যে সৃকুমারদের 
বাড়িতে গত রান্রে ডাকাত পড়ে- 
ছিল। ওদের মারতধার করেছে। 





গুলি গোলা, না চিংকাব 7চামেচি। 
এর 


এ খবর পেয়ে ছুটে আসা 
মুক্তিবাবু মুহূর্তের মধ্যে বিস্ময়ে 
বিমূচ হয়ে গিয়েছিলেন ওদেব বাড়ির 
দবজায় শৌছেই। ওপরে উঠে 
মেযেব মৃতদেহ দেখে প্রায় শ্রচান 
হারিয়ে ফেলোছলেন। 

মুক্তিবাবু অভিযোগ করেছেন এই 
হত্যার ঘটনায় বাড়ির কারুর মধোই 
সেরকম কোন শোকের ছায়া 
পড়েনি। মুহ্্তের মধোই মুক্তিবাবূর 
মনে পড়ে গিয়েছিল তার ছেলে 
কল্যাণ এবং দাদা গুকুপদবাবৃর 
মন্তব্য। কিছুদিন আগেই তারা 
অন্নপ্ণরি বাড়ি থেকে ঘুরে গিয়ে 
জানিয়েছিল যে “অন্নপূর্ণকে ওরা 
হাসিখুশি দেখেনি ।' মুজিবাবু জানান, 
'এছাড়াও ওদিন ঘটনাষ্হলে পৌছেই 
সুকুমার এবঃ ওদের বাড়ির লোক- 
জনদেব হাবভাব দেখে আমার 
সন্দেহ হয়। পাড়ার লোকেরাও কিছু 
সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়। উপস্হিত 
পৃলিশ অফিসারদের কাছে সঙ্গে 
সঙ্গেই আমি আমার সন্দেহের কথা 
জানাই.। অফিসাররা সে কথা সঞ্গে 
সঙ্গে লিখে নেন।' 

মুক্তিবাবূর এ কথার সতাতা 
যাচাই করা গেছে পুলিশী সর 
থেকেও । তারা জানান, ' 
বাবা অন দি স্পট এফ আই. আর 
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করেন। তাতে তিনি বলেন, 'তার 
ধারণা তার মেয়েকে খুন করা 






বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌছল, 
ওখানে তখন হাজার লোকের 
জটলা। সিউড়ি থানার পলিশ 
অফিসাররা ওকে নিয়ে বসলেন। 
সিউড়ি থানার অভিজ্ঞ পুলিশ 
অফিসারের প্রশন ক্রমশ বিক্তৃত 
হতে থাকল। এলিমিনেশন পদ্ধ- 
তিতে ক্রমশ ঘটনার মূলে প্রবেশ 
করতে লাগলেন। প্রশ্নের ধরন 
ধারণও বদল হতে থাকল ক্রমশ । 
'দরজা খুললে কেন? তবে কি মনে 
হয়েছিল কোন পরিচিত লোক ১ 
তোমাকে না কৃপিয়ে তোমার স্ত্রীকে 
কেন কোপাল + স্ত্রী বাধা দিয়েছিল ? 
কীভাবে ? শুয়ে শুয়ে, না উঠে বসে ? 
উঠে বসেই যদি বাধা দেবে তাহলে 
টাঙির কোপ খেয়ে নিজের শোবার 
যালিশেই বা পড়বে কী করে ১, 


প্রশ্নের পর প্রশ্ন । রকম-ফেরে 
একই প্রশন অনাভাবে। 'স্বকূমারের 
চোখমুখের রঙ ক্রমশ বদলাতে শুরু 
কবলস। ঘাম দেখা দিল শরীরে। 
পরস্পরবিরোধী উত্তর বেরিয়ে 
আসতে লাগল ওর মুখ থেকে ।' _ 
সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে একজন 
তদম্ভকারী অফিসারের মন্তব্য এ 
রকমই । 

সৃকৃমার মণ্ডলকে জিস্তাসাবাদ 
করার সময় বেশ কয়েকজন গ্রাম- 
বাসীকেও পুলিশ ঘরের মধ্যে থাকার 
অনুমতি দিয়েছিল। এছাড়া অন্ন- 
পূর্ণর বাবা মুক্তিবাবৃও উপস্হিত 
ছিলেন। মুক্তিবাব্‌ এবং আরও 
দু'একজন পুলিশের বন্তদ্বাকে সমর্থন 
করে বলেছেন-সৃকূমারের বক্তুবোর 
মধ্য ক্রমশ অসঙ্গতি ফুটে উঠছিল | 

সেই অসঙ্গতি জোরদার হয়ে 
উঠেছিল আরও একটি প্রশ্নে-বলে 


করছিল-কেন সৃক্মার কিছু না 
ই দরজা খুলল $ অন্নপূর্ণা বাধা 
কীভামে রে? 
বারবার এ প্রশ্ন করার কারণ, 
অন্নপূর্ণরি মৃতদেহ চিত হয়ে পড়ে 
ছিল তার নিজের শোবার জায়গায় 


সময় ডাকাতরা ওর গা থেকে গয়না 
খুলতে গেলে বাধা দেওয়ার কথা 
সৃকুমারেরই । সে ক্ষেত্রে সৃক্মারই 
৩৯ / পরিবর্তন ৩. আগসট ১৯৮৩ 


আহত: হতে পারত।. কিন্তু তা 
হয়নি। উল্টে নৃশংসভাবে কৃপিয়ে 
হত্যা করা' হয়েছে অন্সপ্ণাকে। 
একজন গা থেকে গয়না 
খুলতে গেলে সে কতটুকু বাধা দিতে 
পারে, যার জনো এমন নৃশংসভাবে 
হত্যা করতে হল £ আর হতার পর 
তাকে তার বিছানায়, তার বালিশের 
ওপরই বা পাওয়া গেল কী করে? 
যদি বাধাই আসত অন্নপূর্ণর কাছ 
থেকে তবে ঘরের মধো হৃটোপৃটির 
চিহ্ধ থাকত। রক্কেক়্ দাগও থাকত 
ঘরের সর্বত্র কিন্তু এক্ষেত্রে রক্ত ছিল 
শৃধূ বিছানায়। শৃধূ ফিনকি দিয়ে 
ছিটকে যাওয়া কিছু রক্তের বিন্দু 


স্হানগত' সূত্র, সেই সঙশো তারা 
লক্ষা করেছেন ঘরে বা বাড়ির অন্য 
কোন জিনিস ডাকাতি হয়নি। 
ডাকাতি হয়েছে শৃধূ অন্পপূর্ণরি 
গায়ের সামান্য কিছু গয়না। তবে ১ 
তবে কি 'গয়নার জনা হত্যা” না 


ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন সকৃমারের 
প্রতি। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝেই 
সহানৃভূতির প্রলেপ-'সতা কথা 
বল সৃকুমার। জান তো সত্যি কথা 
বললে অনেক অপরাধই লঘু হয়ে 
যায়। সত্যি করে বল, কী হয়েছিল !' 





এ ঘটনার তদন্তকারী অফিসার, 
সিউড়ি আদালতের পাবলিক প্রুসি- 
কিউটর এবং বেশ কয়েকজন গ্রাহ- 
বাসী দাবি করেছেন-'সেদিন ঘটনা- 
স্হলেই সৃক্মার পুলিশের জেরায় 
জেরায় বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত 
স্বীকার করেছিল যে-ডাকাতের 
কথাটা তার নিজেরই সাজান। তার 
স্ত্রীকে সে নিজেই ঘ্বমন্ত অবস্হায় 
হতা করেছে টাঙি দিয়ে কৃপিয়ে ।' 
মন্ডলের এ স্বীকা- 
রার্তির সমর্থনে 'সারকামসটেন- 
সিয়াল রি রাং 
সেই মৃহ্র্তেই 
জানতে চেয়েছিলেন-সেই টাঙিটা 
কই? অন্নপূর্ণর গায়ের গয়না, 
রক্তমাখা জামাকাপড়-সেগুলোই বা 
কোথায় 
পৃলিশী স্ত্র এবং প্রতাক্ষদরশীদের 
বিবরণ অনুযায়ী 'এরপর আর স্কু- 
মার নিজেকে ডিফেনড করার চেষ্টা 
করেনি। পলিশ এবং এক বিশাল 
জনতাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সৃক্মার 





'টাঙিটা বার করে তুলে দিয়েছে 


পৃলিশের হাতে । রত্ত্মাখা নিজের 
পরনের লুর্গি এবং জামাটাও বায় 
করে এনেছে । লুস্গি এবং জামার 
রক্ত ধোয়ার চেষ্টা হয়েছিল৷ কিছ্তু 
তখনও কিছু রক্তের দাগ স্পঙ্ট হয়ে 
ছিল। পরে ফরেনসিক টেসটে জানা 
গেছে লুশ্গি এবং জামার রক্তের 
সঙ্গে অম্নপ্র্ণার দেহের রডের মিল 
রয়েছে। যাই হোক, এরপর সব 
শেষে সৃকৃমার মাটি খুঁড়ে বার করে 
এনেছে অন্দপূর্ণর গায়ের গয়না- 
গুলো।' পুলিশ এই উদ্ধারকার্য 
চালাবার সময় এক বিশাল জনতাকে 
সাক্ষী রাখেন। আদালতে মোট ২৩ 
জন সাক্ষীকে পুলিশ হাজির করে- 
ছিলেন। 

সিউড়ি থানার পুলিশ আদালতে 
উদ 
পূর্ণাকে তার সৃকৃমার মণ্ডল 
বিয়ের মাত্র ৫২ দিনের মাথায় খুন 
করেছে পরিকম্পিতভাবেই ।' পুলি 
শের পক্ষ থেকে আমাতক বলা 
হয়েছে-সুকৃমার নাকি পুলিশের 
কাছে স্বীকার করেছিল যে হত্যার 
আগে আরও দূ বার অন্নকে সে খুন 
করার চেম্টা করেছিল। কিন্তু 
পারেনি । পুলিশী সূত্র থেকেই বলা 
হয়েছে-'ঘটনায় দিন তার 
স্ত্রীকে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘৃম 
পাড়ায়। তারপর সে টাঙি দিয়ে 
তাকে হতা করে।' 


ফাঁসির আদেশ £ 


জনমানসে প্রতিক্রিয়া 


ঘটনাস্হলেই রহসোর সমাধান। 
তদন্তের কাজও বেশির ভাগই শৈষ 


সেশন জজ মাননীয় পি পি রায় 
'সুকমার মণ্ডলকে' ফাঁসির আদেশ 
দেল। 

এই রায় প্রসঙ্গে মাননীয় বিচার 
পতি পি পি রায় এক জায়গায় 
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গত 6)09860......৮ 101101002 
এই ক্ষাঁসির আদেপকে কেন্দ্র করে 


9৫১৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তন 
বিশিষ্ট বীরভূম জেলার মোট 
১৭,.৭.৯০৯ জম ধধ্যে দেখা 
দিয়েছে এক মিশ্র | 


সাধারণ মানুষ গত ২০ বছরের নয ' .. 
অভিজতার 


এ ধরনের 


শেখ এবং হরিয়া গোয়ালা নামে ' 
দৃব্যক্তির বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ 


দেওয়া হয়েছিল। আদেশ দিয়ে- 
ছিলেন তৎকাঙ্জীন জেলা-জজ মান- 
ন্বীয় রাধাবল্জভ সাহা। 


তারপর এই দীর্ঘ সময়ের পথ : 


বিরুদ্ধে। বিচারপতি পি পি রায়ের 


জীবনে এটাই প্রথম ফাঁসিয় হৃকৃণ্ন 


নয়। কয়েক বছর আগে তিনি নদীয়া 
জেলা আদালতে একজনের বিরহদ্ধে 
ফাঁসির হুকৃম দিয়েছিলেন । 

যাই হোক এই ফাঁসির হুম জারি 
করার পর মাননীয় বিচারপতি পি 


পি রায়ের মানসিক প্রতিক্রিয়া কী 


রকম-সেটা জানার আগ্নহ নিয়ে ওর 
কাছে যাই | বিচারপতি পি পি রায় 
হাসি মুখেই বলেন-'সাংবাদিকদের 
লত থেকে অনুমতি নিতে হয়। 


সৃতরাং এই মৃহ্র্তে ইনটারডিউ 


দেওয়া সম্ভব নয়।' 


তবু পীঁড়াপীড়িতে তিনি বলেছেন 
"ফাঁসির আদেশ দেওয়ার ফলে তার, 
মধ্যে কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া 
ঘটেনি। অন্যান্য দিনের মতই সেদিন 
কোরট থেকে ফিরে একমাত্র ছেলেকে 
(সামানা আবনরমাল) সঙ্গ দিয়ে- 
ছেন। বিচারপতি রায়ের অবসর 
সময় কাটে বাড়ির মধোই বাডগিন- 
টন খেলে । সেদিন অবশ্য খলেননি। 


তার কারণ গত কয়েকদিন ধরেন ' 


বিকেলের পর থেকে ঝোড়ো হাওয়া 
বইছিল। 'এত হাওয়ায় খেলা অম্জধ: 
নয়,তাই।' ৃ 


এব বাইরে আর কিছু তিনি বলতে: 
চান না উচ্চ আদালতের আদেশ না. 
পাওয়া পযন্ত ।সিউড়ি আদালতে 


পাবলিক প্রসিক্ষিউটর আবদুল রকিব 
কিন্তু সহজভাবেই কথা বললেছেন। 


তিনি আমার প্রশ্নের উত্তবে বলেন- 
'আমি মনে করি ঠান্ডা মাথায় খুনের | 


ক্ষেত্রে ফাঁসির আদেশের যথেস্ট 
গুরুত্ব আছে। এতে ক্রাইম কমে। 
ফাঁসির আদেশ সাধারণ মানুষের 
মধ্যে বিরূপ পুতিক্রিয়া স্গ্টি করে 
বলে মনে করি না। এই তোবেশ 


কয়েকজন স্ক্রানীয় নাষী লোক এই 
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রঙ 
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অভিনন্দন জানিষে গেছে । জেলার 
কাগজগুলোও অভিনন্দন জানি 
য়েছে।' 

এই কেসেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই 
দু'জন ছাড়া বাকি যাদেব প্রতিক্রিয়া 
জানা গেছে, সেগুলো এরকম। 

এস কে দাস (এস ডি ও) ঃ 

ফাঁসির মাদেশ সমাজেব ওপর 
কী ইমপ্যাকট সৃচ্টি করবে জানি না। 
এতে কি সাতা ক্রাইম কমাবে - তবে 
যে স্বামী তার স্ত্রীকে খুন করে ভার 
শাদ্িত কঠোব হওয়াই উচিত। 

আমার ধাবণা, এই আদেশকে 
কেউই অমানবিক বলে গণা কববে 
না। অন্তত সাধারণ মানৃষ | 

পরিবর্ন পত্রিকার তবফ থেকে 
আমার পববর্তী প্রমেন এস ডি ও 
মিসটাব দাস হেসে ফেললেন । 
বললেন_-আমার কোন প্রিজন এ 
রকম কোন ত্রশইম করতে পাবে না। 
সৃতবাং তাদেব কাকব ফাঁসির 


আদেশ হলে আমি সেটাকে কীভাবে 
নেব-সে প্রশ্ন ওগেই না। 
হীরালাল ভট্টাচার্য (বাক 
কর্মচারী) £ 

ফাঁসি হওয়া বাঞ্রনীয়। ফাঁসি 
দিতে তবে এবং তা প্রচাব করতে 
হবে। এতে সমাজ কিছুটা উপকৃত 
হবে। এ বাবস্হা বন্ধ হলে 
বিমিনালদের মনোবল বেড়ে যাবে। 


ফাঁসি অবশাই বর্ধবোচিত,কিন্তু 
দেশর দশের প্রয়োজনে এটা থাকা 
উচিত । ৩বে সেই সঙ্গে মনে কবি 
একবার অন্তত সুযোগ পাওয়া 
উচিত। 
তপতী বানারজি (গৃহবধূ) £ 

ফাঁসি দেওযাটা ঠিক নয। কিন্তু 
শাস্তি হওয়া উচিত। কঠোব কোন 
শাস্তি। যাবজ্জীবন কাবাদন্ড বা ওই 
রকম কিছু। 

তবে শাস্তির মূল লক্ষা শুধু 
নিযাতিন কবাই যেন না হয। শাস্তির 
মূল লক্ষা হওযা উচিত -অপবাধীকে 


তার, কাজের জনা অনৃতশ্ত করা, 
এবং সেই সঙ্গে সে যাতে নতৃন করে 
বাবস্হা করা। ফাঁসির ব্যাপারটা বড় 
অমানবিক মনে তয়। 
পালু দে (হোটেল ব্যবসায়ী) ঃ 
সিউড়ি শহরেব প্রখ্যাত হোটেল 
“হোটেল অরোরা'র মালিক বছর 
'তিরিশেব যুবক পালু দে 
ভাবেই বলেছেন-না, আমি ফ 
বিপক্ষে । এতে একজনের হাত 
থেকে সমাজ বাঁচল বটে কিন্তু 
সমাজে পরতিনিযত ক্রিমিনাল সৃচ্টি 
হচ্ছে। সেটা বন্ধ করার জনোই 
সচেম্ট হওযা উচিন। ফাঁসি দিয়ে যদি 
অপরাধ বন্ধ কবা যেত তবে ফাঁসিই 
হত একমাত্র শাস্তিব বিধান। 


জনৈকা স্কুল শিক্ষিকা ঃ 


খুন এবং খুনেব জন ফাঁসি দুটোই 
অমানবিক । খুনও বন্ধ হওয়া উচিত। 
আবার ফাঁসির বদলে অনা কোন 
বিকল্প শাস্তির বিধান থাকা 
উচিত 


সিউড়ি ধানার অফিসার 2: 


নায় প্রকাশে অনিষ্ছুক এই পুলিশ 
অফিসার একটু নি গলায় জানান- 
আমরা কি এটা চেয়েছিলাম £ না। 
এত সুন্দর ছেলেটা, ইস। তবে 
শাস্তি হওয়া উচিত। 


মুক্তিপদ মন্ডল 8 
অবশেষে মৃতার বাবা 
মণ্ডলের তি তে 
ছিলাম! মর্মাহত মুক্তিবাবু বলেন- 
এখন তো আর কিছু করার নেই। 
আইন যা ভাল বুঝবে তাই করবে। 
কী আর বলি-এত সুন্দর ছেলে দেখে 
বিয়ে দিলাম । আপনি দেখেন নাই । 


ওদের দৃ'জনকে যা সুন্দর মানাত যে. 


দেখলে চক্ষু জুড়াইবার লাগে । কীযে 
ওর ভীমরতি ধরল । হাজার হলেও 
জামাই মানে তো ছেলেরই মতো । 
আমি কি মন থেকে চাইতে পারি যে 
ওর এরকম কিছু হোক। কিন্তু কী 
আদর করবো বলেন। ফা কপালে 
আছে.. ...হবেই। 0 


গালোকচিত £ সংগৃলীত 





৮ মে, ১৯৮৩ সকাল বেলা খবরের 

কাগজে পড়লাম 2 
ফাঁসি স্হগিত 

'নয়া দিললি, ৭ মে। আজ সকাল 
বেলা একটি বিশেষ বৈঠকে সুপরিম 
কোরট কতরি সিং এবং উজাগব 
সিং-এর ফাঁসি স্হগিত রাখাব নির্দেশ 
দিয়ে্ছেন। ১৯৭৩ সালে বিদ্যা 
টজৈনকে হতাব অপরাধে আগামী 
কাজ ভোববেলায় তাদ্রে মৃত্যুদণ্ড 
কার্যকর করার কথা ছিল। 

সাময়িকভাবে তাদের ফাঁসি থেকে 
রেহাই দেবাব কারণ এই দুজন 
দন্ডিত আসামীব পবিবাব থেকে 
আবেদনে জ্রানানো হয়েছিল যে 
ফাঁসি দেবার পশ্ধতিটা অতান্ত 
নি্গুর এবং আমাদের সংবিধানের 
»১নং ধাবাব (জীবন ও বন্তিগত 
স্বাধীনতা সংরক্ষণ) বািবাধী। 

ফাঁসিদান পদ্ধতিব সাংবিধানিক 
বৈধতা আছে কিনা, সৃপবিম কোবট 
তার বিচারে বসবেন গরমেব ছুটিব 
পর আগামী ১৯ জুলাই তাবিখে।' 


দড়িব ফাঁসে বূলিযষে *বাসবোধ 
করে এবং ঘাড়েব হাড় ভেঙে 
আইনসতগতভাবে হভার পদ্ধতি 
আমাদের দেশে বৃটিশ সভাতাব 
অনাতম পাল । ভাবহীয় এতিতো 
ঘাতক বা জন্সাদেব হাতে খড়গ বা 
খাঁড়া দেখা যায়, দড়ি নয়। সম্ডবত 
আমাদের প্রাচীন দন্ডবিধি রচ 
গ়িতাবা খাঁড়াব এক ঘায়ে মুন্ডর্াতি 
কেই প্রাণহবণেব দত এবং কম 
যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতি বিবেচনা করে - 
ছিলেন, যেমন করেছিলেন ফরাসি 
আইন সম্মত পাণহবণ-যল্র গিলা 
টিন-এর উদ্ভাবক, যদিও তাঁদের 
ধারণা ল্রান্ত। 








মৃত্যুদণ্ড প্রসঙ্গ 





ফাঁসিদান সম্পর্কে পৃথিবীর অনা- 
তম সেরা ফাঁসি বিশেষন্, ২৫ 
বছবেরও বেশিদিন ধরে ইংলনডের 
সবকারি জক্সাদ, আলবারট পিয়ের 
পয়েনট (১1৩11 1১0110101770) 
কী বলেন দেখা যাক। 

৬৬1৭0 118000015 01 21 
[:০০10101 (অথাঁৎ মৃত্াদন্ডে 
দশ্ডিত আসামীকে ফাঁসি দেবার 
সময়ে কী ঘটে) এই শিবোনাম সহ 
ললনডনেব একটি খবরের কাগজে 
নিম্নরূপ একটি খবব প্রকাশিত 
হযেছিল। তাধ কর্তিতাংশ আমার 
কাছে আছে, তাই থেকে অনুবাদ 
করালে এই রকম দাঁড়ায় 2 

গশনডন, অকটোবর ২৬1 আল 
বারট পিয়েবপায়েনট, ঘিনি ২৫ বছব 
ধবে ইংলনডের সরকারি জন্াদের 
পদে অধিষ্ঠিত, গত ম$গলবারে 
টেলিভিশনে বিশদ ভাবে বর্ণনা কবেন 
কীভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় 
এবং তখন কী কী ব্যাপার ঘটি । 

মুত্র দণ্ড সম্বন্ধে একঘণ্টাব্যাপী 
বিবি সির (বৃটিশ বডকাসটিং 
কধপোরেশন) আলোচনা অনুন্ঠানে 
ভিনিই ছিলেন প্রথম "সাক্ষী । 

টিভি-ব দর্শক এবং শ্রোতৃবৃন্দ 
মৃহ্যাণ্ড সমপর্কে কানটারবেবি গিব 
জাব আবচবিশপ ড$ এ এম রামজে 
এবং ওয়েসটমিনসটারের বোমান 
কাথলিক আবচবিশপ কারডিনাল 
গঙফেব মতামতও শনতি পেঘে 
হিলেন। 


টেলিভিশন- পদরি বুকে দর্শকদের 


অজিত কৃষ্ণ বস 


খুব কাছাকাছি এসে পিয়েবপয়েনট 


বর্ণনা করেছিলেন কোন দণ্ডিতকে 


ফাঁসিতে ঝোলাবার আগে কীভাবে 
বালির বস্তা দিয়ে বিহার সাল দেওয়া 
হয়। 

তিনি বলেন, ফাঁসি দেবাব সময় 
যখন আসন্ন, আমবা তখন আসামীর 
ঢোকবার সংকেতের জন্য অপেক্ষা 
করি। এমন' ববেস্কা করি, যেন 
আমরা যখন ঘরে ঢুকি, আসামীর মুখ 
তখন অনাদিকে থাফে, সে আমাদের 
দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে না 
পড়ে।' 

কীভাবে আসার্মীকে তার হাত- 

ক পিছন দিকে বেঁধে ফাঁসিমঞ্চে 

য় গিয়ে ভার মাথার ওপর একটা 
শাদা টুপি আর গলায় ফাঁস পরিয়ে 
দেওযা হয়, তার বর্ণনা দিয়ে 
পিয়েবপয়েনট বলেন, 

“গেরোটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব 
পূর্ণ। ওটাকে রাখতে হয় আসার্মীর 
বাঁদিকের চোয়াল ঘেষে, চাহলেই সে 
যখন বঝপ কবে পড়ে যাবে তখন 
গেরোটা শৈষ পর্যন্ত চিবুকের তলায় 
এসে চি: পিদ্বন_দিকে ঠেলে 
দেবে! কিন্ত গেরোটা ডান দিকে 
বসলে লোকটিব পতনের সঙ্গে 
স/$গ সেটা শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াবে 
ঘাড়ের পিছানে। ঘাড়টাকে ঝুঁকিয়ে 
দেবে সামনের দিকে । তার ফলে হবে 
শবাসারাধ। সেই *বাসবদ্ধ অব 
স্হায় ফাঁসিতে ঝুলতে খুলতে সে 
পনের মিনিট জীবিত থাকতে পারে। 





ফাঁসি বিশেষন্ত পিয়েরপয়েনট- 
এব এই সাক্ষা থেকে বোঝা যায় 
জন্সাদেব সামানাতম আনাড়িপনার 
ফলে হতভাগ্য মৃত্বুদন্ডিত আসামী- 
কে বহ্ক্ষণবাাপী বীভৎস যন্ত্রণা 
ভোগ কবতে হতে পাবে। বিচার- 
পতি খোসলা (গান্ধী হতা মামলায় 
গডসের আপিলের শুনানিতে তিন- 
জন বিচাবপতির একজন) তাঁর 
1৮1010৩1601 0116 11211010772 
(মহাস্রাব নিধন) নামক দীর্ঘ স্মৃতি- 
চাবণ নিবন্ধের উপসংহারে লিখে 
ছেন উত্ত* মামলায় প্রাণদন্ডে দন্ডিত 
নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ 
আশ্তেকে যখন জেলের ভিতরে দুটি 
পাশাপাশি ফাঁসমঞ্চে ফাঁসি দেওয়া 
হয়, তখন তিনি সেখানে উপস্হিত 
ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন কুলে 
পড়বার পর নারায়ণ আস্তের দেহ 
কিছুক্ষণ ছটফট করে নিশ্চল হয়ে 
গিয়েছিল, কিন্তু গডসের দেহ ছটফট 
করেছিল পনের মিনিট ধরে। 

জগ্রাদদের কথা কিছু লেখেননি 
বিচারপতি খোসলা। ফাঁসিদান 
বিদ্যায় সুপন্ডিত আলবারট পিয়ের- 
পয়েনটের উক্তির আলোয় অনুমান 
করে নেওয়া যেতে পারে আশ্তের 
গলায় যে ফাঁসুড়ে ফাঁসির দড়ি 
পরিয়েছিল, তার তুলনায় গডসের 
গলায় যে দড়ি পরিয়েছিল সে ছিল 
অপেক্ষাকৃত আনাড়ি, অনভিক্ত বা 
অসতর্ক, অথাৎ জন্সাদভাগো আস্তে 
ছিল গডসের চাইতে বেশি ভাগ্য: 


বান 
ইংলনডের ভ্তপূর্ব সরকারি 


জন্সাদ আলবারট পিয়েরপয়েনট 
সম্বন্ধে যে বিবরণ পড়েছি, তা সতা 
হলে তিনি ছিলেন জন্তাদ সম্বচ্ধে 
সপ ব নিও 


ওআগুরট, ৯৯৬৩, 4:80. রঃ 


৮ 


সৌখীন, মধুর চরিত্র ভদ্রলোক 
সম্বন্ধে বলা হত একটি মাছি মারতে 


(*119 ৮/০4101701781 919”) 
বিচারকের গ আদেশ ঘে 
সব অপরাধী (অথবা সম্পূর্ণ নির- 
পরাধ) হতভাগাদের ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ 
দিতে হয়, তাদের প্রাণ কত কম 
যন্ত্রণা দিয়ে কত তাড়াতাড়ি হরণ 
করা যেতে পারে, এ বিষয়ে প্রদুর 
গবেষণা করে তিনি ফাঁসিদান 
প্রণাললীর (0৩০0101010115 01 17211- 
100) অনেক ত সাধন করে- 
রা আমাদের শিবু ডোম প্রমুখ 
সরকারি ফাঁসূড়েরা এ ব্যাপারে 
এতটা মাথা ঘামিয়েছে বা ঘামান 
দরকার বলে মনে করেছে কিনা জানি 
না। 
ফাঁসিদান সম্পর্কে একটি বিশদ 
বই আমার সংগ্রহে বয়েছে, চারলস 
ডাফ (01781155 19010 বিরচিত 
4/৯ 11217000901 011711001106- 
বইটির বাংলা করলে 
পুরোহিত দর্পণ' গ্রন্ছটির অনুকরণে 
তার নাম দেওয়া যেত 'জন্সাদ- 
দর্পণ'। ১৯২৭ সালে লনড়নে 
প্রকাশিত বইটি পড়লে বোঝা যায় 
যে, জন্সাদ যতই দক্ষ, অভিজ্ত, সতর্ক, 
সহাদয় হোক না কেন, ফাঁসিতে মৃত্যু 
অনিবার্ষভাবেই অমানৃষিক মন্ত্রণা- 
দায়ক এবং বিলম্বিত। 


ডাফ লিখেছেন 3 


স্ডাদেশে সময়-সীমা কিছু 
থাকে না। গলায় দড়ির 
ফাঁস পরিয়ে দশ্ডিতের দেহটিকে 
বুলিয়ে রাখা হবে, যতক্ষণ না মৃত্যু 
ঘটে (7০ 1১১178178৩4 ৮% 015 
১০1০ 10100110090), এই হল 
ন্ডের বয়ান। এই কারণেই 
দেওয়া আসার্মীকে অন্তত এক 
ঘণ্টা ফাঁসিতে রাখা হয়। 
তার ঘাড় ভেঙে গিয়ে যদি অপেক্ষা- 
ক তা তাহলে 
ধীরে *বাসরৃত্ধ হয়ে মৃত্য 
সনিশ্চিত।...... 
(ফাঁসিতে) মৃত্যু তাংক্ষণিক (105- 
(21008060103) একথা কোন বৈজ্ঞা- 
নিকছই প্রমাণ করতে পারেন না এবং 
এটাই বেশি সম্ভব যে শতকরা 
নিরানক্বইটি ক্ষেত্রে ফাঁসিতে মৃত্যু 
হতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগে । 
এবং এই সময়ে জান বিলুপ্ত থাকে, 
এমন কোন প্রমাণ নেই। ফাঁদিতে 
মরার পর কেউ এসে তার শৃত্ু- 
কালীন অভিজতার বিবরণ আমা- 
দের পোনাতে পারেনি।' 


ডাফ-এর বইটি থেকেই জানতে 
পারি ১৯২৬ সালে একজন সারজন 
শযেডিকাল জারনাল' পত্রিকায় 
একটি আভিজ্তার বিবরণ 
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তাড়া ছিল, তাই সে একজনের পর. 
আরেকজনকে না ঝুলিয়ে সময় 


সংক্ষেপের অনা জোড়ায় জোড়ায় 


কুলিয়েছিল। তারপর উক্ত সার- 


জনের প্রদত্ত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত ' 
করছি 2 

“প্রথম জোড়ার ফাঁসি হবার পর 
আমার কর্তবা হল তাদের পরীক্ষা 
করে মৃত বলে ঘোষণা করা। 
সাধারণত আসামীকে বুলিয়ে দেবার 
পর প্রায় দশ মিনিট পর্যন্ত তার... 
হদযন্বের স্পন্দন শোনা যায়। 
এক্ষেত্রে এ স্পন্দনের আওয়াজ 
স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর এমন কিছু 
রইল না যা থেকে দেহে প্রাণ শক্তির 
কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে বলে 
কল্পনা করা যায়। পনের মিনিট 
বাদে দড়ি কেটে দেহ দুটিকে পাশের 
কামরায় নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। 
আমি সভয়ে লক্ষ করলাম দূজনের 


মধো একজন ভীষণভাবে নিখ্বান 
নেবার চেষ্টা করছে, তখনও প্রাথটা ... 
বেরিয়ে যায়নি। দৃটি দেহকে তাড়া- 
তাড়ি তুলে নিয়ে আবার ফাঁগিতে 
ললটকে দেওয়া হল আরো পনের 
মিনিটের জন্য। জঙ্তাদ্টি ছিল পাকা. 
ও অভিজ্ঞ, এবং আসামী দুটির 4] 
শরীরের গঠন আর ওজন টি 
তাদের পতনের (৫101) | 
নিধারিত হয়েছিল। প্রণালীয় দিক . 
থেকে কোন ব্রি হয়নি। ফাঁসিদানের 
ব্যাপারে লক্ষা থাকে আসামীয় 

ঘাড়ের অস্হি ভঙ্গ (101১1908119 

০1 0110 11901 15 0106 108৪1 1 


011050 91), কিন্তু ফাঁসিতে সর- . 
কারি ফাঁদুড়ের হাতে নিহত বধু ॥ 
আসামীর দেহ পরীক্ষা করে (১99 
1011071) দেখেছি যে ফাঁসিতে থাড় .. 
ভেঙে মৃত্যু বাতিক্রম মাত্র, বেশির - 
ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু ঘটেছিল এ 
ধীরে শবাসরুদ্ধ হয়ে ।' 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে জাঙমাছ 
যতই দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং নিখুত হোক, 
না কেন, ফাঁসিতে নিহত পুতোকাটি 
আসামীকে বেশ কিছু সময় বলে 
অমানুষিক যল্প্রণা ভোগ করতে হয় । 
ফাঁসি ঘখন দেওয়া হয় সাধারণলোক 
চচ্ষুর জাড়ালে কারাগারের অভা- 
তরে গোপনে, নরহতা পাপের 
বীভংস পরিণাম জনসাধারণকে 
বৃঝিয়ে সাবধান করে দেবার জন্য 
প্রকাশ্যে নয়, তখন মৃত্ুদষ্ডের, 
আসার্মীদের সহজ মৃত্ার বাবস্হ না: 
করে অমন বর্বরোচিত 
অতাচার করে তাদের হত্যা'করা“ 
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সার্থকতা কোথায় ? 

নোবেল পৃরচ্কার প্রাপ্ত ফরাসি 
গপন্যাসিক আলবেয়ার কামু (410- 
৩0. 08171015) তাঁর [২6000010115 
01 0110 00111901171 (পি 
সম্পর্কে চিন্তা) নামক দীর্ঘ নিবন্ধে এ 
প্রসঞ্গে বিশদভাবে আলোচনা করে- 
ছেন। 


মৃত্বাদস্ড প্রথার জোরাল সমর্থক। 
একবার তিনি একজন অতি নৃশংস 
হতাকারীর মৃত্াদণ্ড কার্যকর হওয়া 
দেখতে গেলেন। গিলোটিন যচ্তের 
তীক্ষম গুরুভার ফলার আঘাতে ধড় 
থেকে আসার্মীর মাথাটা বিচ্ছিম্ন 
হয়ে একটা কৃড়ির মধ্যে পড়ে গিয়ে 
কাটা গলা থেকে ঘখন ফিনকি দিয়ে 
রক্জ ছুটল, আর ধাকি সারা দেহটা 


যচ্ল্রণায় কীভৎসভাবে । 
ছটফট করতে লাগল, তখন সেই : 


দৃশ্য সহা করতে না পেরে বাবা 
পাগলের মত হয়ে গেলেন। সস্হ 
গবাভাবিক হতে তাঁর মাসখানেক 
সময় লেগেছিল এবং তারপর থেকে 
তিনি হয়ে উঠেছিলেন মৃত্যুদণ্ড 
প্রথার ঘোরতর বিরোধী । 
গিলোটিনে মৃত্যু যে এত বীভৎস 
এবং দীর্ঘসময়বাপপী ঘল্ত্রণাদায়ক, 
মৃত্যুদণ্ডের এ বাস্তব রূপায়ণ 
প্রতাক্ষ করার আগে সে ধারণা ছিল 
না আলবেয়ার কামুর পিতৃদেবের | 
আলবেয়ার কামু তাঁর দীর্ঘ 
নিবন্ধে মৃত্যুদন্ড প্রথা বিলোপের 
জন্যই আবেদন জানিয়েছেন। উপ- 
সংহারে বলেছেন এই বীভৎস (এবং 
অসার্থক) প্রথা যতদিন বিলুপ্ত না 
হচ্ছে ততদিন শ্ড দশ্ডিত 
আসামীদের যন্ত্রণা দিয়ে 
হত্যা না করে তাদের 
যথাসম্ভব সহজ করা হোক। 
বলেছেন তাদের ঘুমের বড়ি দেওয়া 
ঘৈতে পারে, তাদের নিজেদের 
পছন্দমত মৃত্যুবরণ প্রণালী বেছে 
নিয়ে আত্মহত্যার সৃযোগ দেওয়া 


আসবে এবং কম হল্পরণাদায়ক হবে। 
মৃত্যই তো যথেম্ট ভীষণ শাস্তি, 
তাকে বীভংস এবং হল্ত্রণাদায়ক 
করে তোলার সার্থকতা কী * তাতে 
কার কী লাভ ; বিশেষ করে যখন 
আইনসম্মত হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত 
হচ্ছে কারা প্রাীরের অক্তরালে 
গোপনে, জনশিক্ষার জন্য প্রকাশ্য 
স্হানে নয়। এই পূসঙ্গে একটি 
ইংরাজি কবিতা (90111000017 & 
০0106121764 0০11) থেকে আং- 
শিক দিচ্ছি £ 
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সরকারি জন্লাদের হাতে বীডৎংস- 
ভাবে নিহত হবার জনা বধ্যাঞ্চের 
দিকে যেতে যেতে ফাঁসির আসামীর 


| মর্মান্তিক অদ্তিম প্রশ্ন £ 


“সমাজ বা অন্য কেউ কি আমার 


মার্কিন মুলুকে ক্যারিল চেসম্যান 
(091৮1 01765917127) নামক 
একটি তরুণ যৃবক মৃত্যু দণ্ডে দশ্ডিত 
হয়ে দশ বছর সরকারের বিরুদ্ধে 
আইনের লড়াই করে কারাগারে 
কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারি জহ্মা- 
দের পরিচালনায় সরকারি গ্যাস 
চেমবারে দীর্ঘ সময় শবাসরোধ- 
যন্ত্রণা ভোগ করে প্রাণ ত্যাগ 
করেছিল। তাব আগে তার শেষ 
লেখায় সে যা লিখে গিয়েছিল, তার 
সারমর্ম £ 
'শেষ পর্যন্ত আমাকে নিহত 
হতেই হচ্ছে। এই অকাল মৃত্যু 
এড়াবার আমার সমস্ত চেস্টা বার্থ 
হয়ে গেল । কিন্ত্ব যাবার আগে আমি 
এই প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি £ আমাকে 
:১৮১০১১৮% 
মূল্কের যে অংশের 
কারাগারে আগার্মী চেসম্যানকে 
সরকারি জন্মাদ আইনসম্মতভাবে 
হত্যা করেছিল, সেখানে আসার্মীদের 
হতা করা হত গাস চেম্বারে। 
হালউড থেকে আগত এবং 
নায়িকার ভূমিকায় অসামান্যা অভি- 
নেত্রী বারবারা স্ট্ানউইক (391- 
022 9181৮//০1)-এর অভিনয়ে 
সমৃদ্ধ “আই ওয়ানট টু লিভ' (আমি 
বাঁচতে চাই) ছবিটি যারা দেখেছেন, 
আমার মত তাঁরাও মৃত্যু-বিধানের 
শ্যাস-চেমবার প্রণার্লীর *শবাসরোধ- 
কারী বীভৎসতা পরোক্ষভাবে 


প্রতাক্ষ করেছেন। 
বধ-পরকোষ্ঠে একটি গদিওয়াজী 
চেয়ারে বধাব্যক্তিকে (নর বা নারী) 
বসিয়ে তার হাত পা বেশ শক্ত করে 
স্ট্যাপ দিয়ে চেয়ারের হাতল এবং 


পায়ার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। 
চেয়ারের তলায় আযসিড়পূর্ণ একটি 


থাকে 
কতকগুলো বিষাক্ত গুলি। দেখতে 
অনেকটা ন্যাপথলিনের গুলির মত। 
প্রকোঙ্ঠে বাতাস ঢোকবার একটি 
মাত্র দরজা, সেটি বম্ধ করে দিলে 
বাতাসের সাধ্য নেই ভিতরে দুকবার। 
প্রকোন্ঠের ওপর দিকে কয়েকটি 
চত্বৃদ্কোণে কাঁচ বসান, যার ভিতর 
দিয়ে আলো আসে, বাতাস আসে 
না। এগুলো হচ্ছে সংবাদপত্র 
প্রতিনিধি এবং অন্যান্য যাঁরা বাইরে 
দাঁড়িয়ে ভিতরের মৃত্যু দৃশ্যটি প্রত্ক্ষ 
করবেন, তাঁদের জন্য। এ চৌকো 

মধ্য দিয়ে দেখা যাবে 


মৃত্যু-যল্ত্রণা সয়ে সয়ে শেষ পর্যন্ত 
শবদেহে পরিণত হয়। 

নির্দিষ্ট মুহূর্তে জল্জাদ বাম নিরো- 
ধক দরজাটি ভালভাবে বম্ধ করে 
দেয়, তারপর মে একটি যন্ত্র টিপে 
দিতেই বধা ব্যক্তির চেয়ারের তলায় 
বূলনো থলিটি উলটে গিয়ে ভিতরের 
বিষাক্ত বালতিভরা 
আসিডের মধ্যে পড়ে গিয়ে বিষাক্ত 
গ্যাস স্দ্টি করে সেই গ্যাসই সেই 
বন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে গিয়ে বধাবাক্তির 
*বাসরোধ ঘটাতে শুরু করে। এবং 
বলা বাহৃল্য জীবিত অবস্হা থেকে 
মৃত অবস্হায় পৌছতে বধা ব্যক্তিটি 
বেশ কিছুক্ষণ সময় নেয়। 

মার্কিন মুলুকের বিখ্যাত এবং 
বৃহৎ সিং সিং কারাগারে সরকারি 
চেয়ার। বধাকে এ চেয়ারে বসিয়ে 
চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে তার হাত 
পা বেঁধে তার দেহে প্রবল বিদ্যুৎ 
তরঙ্গ প্রবাহিত করে দেওয়া হয়। 
কাচ পু শক-এর তীব্র 
যন্তরণাই নয়, -তর্গের তাপে 
বেচারার দেহের ভিতরের মাংস 
পড়তে থাকে এবং জীবন্ত পোড়া 
নরমাংসের গদ্ধে হত্যাস্হানের 
বাতাস ভারাক্রাম্ত হয়ে ওঠে, সে 
গজ্ধ অনেকে সইতে পারে না। 

এই বীভৎস সরকারি হত্যানুষ্তা- 
নের বিবরণ দিয়ে গেছেন সিং সিং 
কারাগারের অধাক্ষ (৬/৪1061)) 
লিউইস এডগয়ারড লজ (].5%/15 
ঢ0৮/521৫ 1,8৮/65), ৯৯৪৭ সালে 
৬৪ বন্ধর বয়সে যাঁর তিয়োধান 
ঘটেছিল । তাঁর মূলাবান অবিস্মরণীয় 
স্মৃতিচারণ গ্রচ্ছটির নাম 'সিং মিং 
কারাগারে বিশ হাজার বছর' 
(1৮/617011070098170 6৪15 
1) 9176 51718)1 তাঁর 
সিং সিং কারাগায়ে যারা বন্দী ছিল, 
তাদের সকলের দশ্ডকাল যোগ, 
করলে যোগফল দাঁড়ায় বিশ হাজার 


্ 


 গ্ুচ্ছটির ভূমিকায় 
(কার্ধকালে নিং সিং কারাগারে 


'বছর। সেই হিসেবেই বইটিয় 
“নামকরল। 

গ্রহান চরিত্র কারাধাক্ক লজ তাঁর 
লিখেছেন, 'আমায 





বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ডে 
দগ্ডিত ১৫০ জনকে হত্যা করা 
হয়েছে; তাদের মধ্য কয়েকজন 
নারীও ছিল। 

দির্ঘকালের অভিজ্ততার ফলে 
আমার মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়েছে 
যে মৃত্যুদণ্ড প্রথাটির কোন সার্থকতা 
নেই এবং এটি একটি হুদয়হীীন বর্ষর 
প্রথা।' 
বৈদ্যুতিক চেয়ার- পৃথিবীতে মৃত্যুদণ্ড 
কার্ধকর করার প্রচলিত প্রধান এই 
চারটি প্রণালীই সমান ভয়ংকর 
অনেকক্ষণ ধরে বীভৎস যল্ত্রণা দিতে 
কোনটিই ফোনটির চাইতে কম নয় । 


এবার ফিরে আসি ১৯৭৩ সালে 
বিদ্যা জৈন হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডে 
দস্ডিত কতরি সিং এবং উজাগর সিং 
প্রসঙ্গে । ফাঁসি সম্ভাবনা সামনে 
নিয়ে এরা দশ বছর অতিবাহিত 
করেছে, যেমন করেছিল মার্কিনি 
মূলুকে কারিল চেসম্যান (0811 
(01)055177217) গযাস-চেমবারে 
শবাসরুতধ হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা 
সামনে নিয়ে। 

দণ্ডিত সিং ভাই দুটির আত্তীয়- 
দের আবেদন সৃপরিম কোরট এই 
বলে আগ্রাহা করে দেননি যে এতদিন 
তো এই পদ্ধতিতেই মৃত্বাদপ্ডিতদের 
সরকারি জন্মাদ দ্বারা হত্যা করা 
হয়ে আসছে, এর সাংবিধানিক 
বৈধতা অবৈধতার প্রশ্ন তো কখনো 
ওঠেনি । বরং সর্বশ্রী বালকৃফ এরাদি 
এবং সবাসার্চী মুখোপাধ্যায় বিচার- 
পতিদ্যয় আবেদন মঞ্জুর করে ফাঁসি 
স্হগিত রাখার আদেশ দিয়েছেন, 
এবং ফাঁসি প্রণার্লীর সাংবিধানিক 
বৈধতার প্রশ্ন বিচারের তারিখ ধার্য 
হয় :১৯ জুলাই। 

আমার মনে হয় আমাদের 
সৃপরিম রি এই টি 
অগ্নামান্য গৃরুতুপূর্ণ এবং এর বিশেষ 
এঁতিহাসিক মূল্য আছে। 

মৃত্যুদণ্ড প্রথাটাই আমাদের দণ্ড- 
বিধি থেকে বাতিল করে দেওয়' 
উচিত কিনা সে বিষয়ে আমি চ্হির 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পারিনি, কিন্তু 
এবিষয়ে আমি আলবেয়ার কামু-র 
(19610 08171005) সঙ্গে সম্পূর্ণ 
একমত ঘে মল্রণা 
দিয়ে মারা অনাবশাক 
নিত্বুরূতা, তাকে যথাসম্ভব সহজ- 
ভাবেই মরতে দেওয়া উচিত। 


মৃতাই তো যথেষ্ট ভীষণ শাম্তি, 
তাকে অনর্থক বিলম্বিত হল্পরপাদায়ক 
করে কায কী লাভ? 


পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৯৮৩ / ৪২ 


পা নিশি? 
খোঁড়া অথরিটি 


সি এম ডি এর সাফল্যে অনু- 
পাণিত হয়ে রাজা সরকার এরকম 
আরও দৃএকটা “অথরিটি' টথরিটি 
গঠন করতে গোপনে চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন বলে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে 
খবর পেয়েছি। কিছুদিন আগে 
মৃখামন্ত্রীর একটা স্টেটমেনট থেকে 
কনফারমেশনও পাওয়া গেল । মুখ্য 
মন্বরী বলেছেন, যখন তখন 
কলকাতায় খোঁড়াখুঁড়ি চলবে না। 
যাব খুশি যেখানে খুশি যখন খুশি 
খোঁড়াখুড়ি করবে, এভাবে চলতে 
পাবে না। এটা বন্ধ করতে হবে। 
এটা শুনে বিভিন্ন দফতরের পেটোয়া 
ঠিকাদাররা মাথায় হাত দিয়ে 
বসেছে। 

বিগত ভিন দশক ধরে কলকাতায় 
খোঁড়াখুড়ি চলছে, কিন্তু কোন 
নুখ মন্ত্রী ভো খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ করার 
কথা বলেননি । হঠাৎ এই বৈপ্লবিক 
ঘোষণা কেন ” এব কাবণ অনুসন্ধান 
করতে গিয়েই আমবা সবকারের 
সেই স্গাপন পুচেম্টার কথা জানতে 
পেবেছি। গোপন প্রচেম্টা মার 
কিছুই নয়, সি এম ডি এর ধাঁচে 
সবফাব আব একটা অথরিটি গঠন 





বই-এর খবর 


করতে চলেছেন। এর গাম হবে সি 
এম কে এ বা কালকাটা গেট্রো- 
পলিটন খোঁড়া অথরিটি । এখানে 
খোঁড়া মানে লেম নয়, টু ডিগ, 
কনটিনিউয়াস টেনস-এ ডিগিং। 
ডেভলপমেনটের 'ডি' এবং ডিগিং- 
এর 'ডি' এই দুটো গৃলিয়ে গিয়ে 
জনগণের যাতে বোঝার অস্ববিধা না 
হয় সেইজনাই নাকি এই অথরিটির 
নাম কালকাটা মেট্রোপলিটন ডিগিং 
অথরিটি না করে ক্যালকাটা মেট্রো 
পল্টন খোঁড়া অথরিটি করা হচ্ছে। 


খোঁড়া অথরিটি গঠন করার 
যাবতীয় প্রাথমিক কাজকর্ম নাকি 
শেষও হয়ে গেছে । বিধানসভা এখন 
নট ইন সেসান, তাই এ নিয়ে একটা 
অরডিনানস জারি করতে হবে। 
এবং সেই অরডিনানস-এর খসড়া 
এখন জুডিশিয়াল ডিপারটমেনটের 
অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। 
ঠিকাদাররা যাতে কোন বাগড়া না 
দেয়, মামলা না ঠোকে তার জনাই 
নাকি সরকার এত গোপনীয়তা বক্ষা 
করছেন। কয়েক দিনের মধোই এই 
অরডিনানস জারি হয়ে যাবে বলে 
আমাদের ধারণা। 


যতদূর জানতে পেরেছি তাতে 
দেখছি, নগর উন্নয়ন দফতরের 
পুরো মন্ত্রী এবং আধা মন্ত্রী (বা 





রাচ্টুযন্ত্রী) ঘথাক্রমে এই অথরিটির 
চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান 


হবেন। একজন সদা রিটায়ার করা 
আই এ এস অফিসার হবেন এই 


সংস্হার চিফ এগজিকিউটিভ | 


এই অরডিনানস পাস হওয়ার 
পর সি এম কে এর লিখিত অনুমতি 
কলকাতার যততত্র 
খোঁড়াখঁড়ি আইনত দস্ডনীয় অপরাধ 
বলে গণ্য হবে। খোঁড়ার শরিকদেব 
(সি ই এস পি. সিটিসি, দিআই টি, 
পি ডবলিউ ডি, ক্যালকাটা টেলি- 
ফোনস এবং কলকাতা পুরসভা । 
পাতাল রেল এই আওতার বাইরে 
থাকবে 1) রাস্তাঘাট বা মাঠ খোঁড়ার 
জন্য এই অথরিটির কাছে ইনডেনট 
দাখিল করতে হবে এবং জানাতে 
হবে খোঁড়ার যুক্তিগ্রাহা কারণ। 
তাছাড়া সব শরিককে এক সঙ্গে 
হবে, কেউ আলাদাভাবে 
পারবেন না। 


এখন সব শরিকরাই রাস্তাঘাট 
খোঁড়ে, বোজায় না কেউ। এরা 
রাস্তা সারায়, ড্রেন ভরায়। আবার 
ডেন খুঁড়ে সব মাল রাস্তায় ছড়ায়। 
খোঁড়ার গরজ সবার আছে, বোজানর 
দায় কারো নেই। এই সব দেখেশুনে 
সরকার স্হির করেছেন, খোঁড়া 
অথরিটি যে শুধু খোঁড়ার বাপাবেই 


সর্বেসর্বা হবেন তা নয়, বোজান'র 
ব্যাপারেও এর কর্তৃত্ব থাকবে। 
খোঁড়া অথরিটির মূল নীতি হবে-যে 
খুঁড়বে সেই বোজাবে। এই শর্তে 
রাজি না হলে কোন শরিককে 
খোঁড়ার অনুমতি দেওয়া হাবে না। 


ভুল বোঝাবৃবি হয়ে যেন কোন 
লড়ালড়ি না হয় তার জন্য একটি 
সমন্বয়সাধক কমিটি থাকবে বলে 
অরডিনানসে উল্লেখ আছে । এই 
কমিটিতে সব শরিকদের একজন 
করে প্রতিনিধি থাকবে এবং থাকবেন 
একজন খোঁড়া বিশেষক্ত। এরা 


করবেল। চেয়ারম্যান ও কে কবলে 


চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার ' 


ওয়ারক অরডার ইস্যু করবেন! 


সৃতরাং এই অরডিনানস মোতা" 
বেক খোঁড়া অথরিটির কাজ শুরু হয়ে 
যাবার পর কলকাতার রাস্তাঘাটে 


টেমেটিক চাল হবে, এমন : 
আশা ' করতেই... 
পারেন। 








ট্রেজার আইল্যানডের শতবর্ষ 


লোকচন্ষ্বর অন্তরালে একটি 
বিশববিখাত বই-এর শতবর্ষ পূর্ণ 
হল। সেটি রবারট লুই স্টিভেনসনের 
ট্রেজার আইল্যানড। কলিনস এন 
সাইল্লোপিডিয়া মতে ১৮৮৩ সালে 
ট্রেজার আইল্যানড প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু আরথার কম পটন রিকেট তাঁর 
বিখাত ইংরাজি সাহিতোর ইতি- 
হাসে ১৮৮২ সালকে এই বই-এর 
প্রকাশকাল যলে উল্লেখ করেন। 
একশ বছর ধরে এই বইটি পৃথিবীর 
সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 
বাংলাতেও অনূদিত হয়েছে একা- 
ধিকবার। তবে প্রর্দীপ সেন অনূদিত 
ও কসমস প্রকাশিত ট্রেজার আই. 
ল্যানড বোধহয় সাম্প্রতিকতম অনৃ- 
বাদ। এই বছরই অনৃবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে। কিন্তু ভূমিকায় শতবর্ষের 
কথাটি উল্লেখ করা নেই'। সম্ভবত 
এটি তাঁদেরও চোখ এড়িয়ে গিয়ে 
থাকবে । 


স্টিডেনসনের জন্ম ১৮৫০ সালের 
5১৫ নতেমবর, এডিনবরা শ্হরে। 


৪১৪ টা এ%. লি 
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বিখ্যাত লাইট হাউস এনজিনিয়রের 
ছেলে স্টিভেনসন বাবার বৃত্তি গ্রহণ 
করার জনা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে এনজিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে- 
ছিলেন। কিম্ত্বু পরে বুঝতে পেরে- 
ছ্বিলেন সাহিত্যই তাঁর লাইন। যখন 
ছ বছর বয়স তখন 'হিসটি অব 
মসেস' মুখে মুখে বানিয়েছিলেন। 
কলেজে উঠে তো রীতিমত প্রবন্ধ 
লেখক, তবু সাহিতা থেকে যদি বৃটি 
না জোটে এই মনে করে ১৮৭৫ সালে 
আইনটি পড়ে রাখলেন। কিন্তু তাঁর 
ভবদ্বুরে মানসিকতা কোন চ্হায়ী 
বৃত্তি গ্রহণের পথে ছিল ঘোরতর 
প্রতিবম্থক। 


তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই তিনি 
ছিলেন চিরবৃশ্ন। ভশ্ন স্বাস্হ। 
উদ্ধারের জনা স্টিডেনসন ভ্রমণ 
করেন প্রচুর । নৌকোয় করে জল- 
যাত্রার বিবরণ নিয়ে প্রথম গ্রন্ছ 
লেখেন আন ইনল্যানড ভয়েজ 
(১৮৭৮)। তার পরের বছর আর 
একটি বই বেরোয় । কিন্তু জনসা- 





ধারণের কাছে সাহিতাখ্যাতি পাননি 
তিনি। বার্থ হয়ে ক্যালিফোরনিয়া 
চলে যান। সেখানেই বিবাহ করে ঘর 
বাঁধেন। ১৮৮০ সালে ফেরেন 
স্বদেশে । ১৮৮২ বা ১৮৮৩ সালে 
ট্রেজার আইল্যানড প্রকাশ করে- 
ছিলেন তাঁর স্ত্রীর আগের পক্ষের 
ছেলের সন্তোষ বিধানের জনা । এই 


বইটি লেখার পর তাঁর জনপ্রিয়তার 
দ্বার হয়। এরপরে লেখেন 
বিখ্যাত পড়, ডাঃ জেকিল 
আ্আনড মিঃ হাইড, প্রিনস অটো 
প্রভৃতি গ্রচ্ছ। ১৮৮৭ সালে স্টিভেন- 
সন ইংলনড ছেড়ে দক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগরে সামোয়া দ্বীপে বাসা 
বাঁধেন। আর ফিরে আসেননি । 
সমসাময়িক রোম্যানটিক যুগের 
সাহিতোর ধারা থেকে শ্টিভেনসন 
ছিলেন বিচ্ছিন্ল। রচনারীতি সম্পর্কে 
তিনি,ছিলেন প্রচন্ড খুঁতখুতে। তা 
ছাড়া সৃক্ধ্ হাসারসের প্রতি তাঁর 
বিশেষ আকর্ষণ ছিল । তাঁর রচনা- 
রীতিও ভাবাবেগ বর্জিত । ট্রেজার 


৪ 

১১১। ন্‌ 

॥ ৪ 
আইল্যানডে হকিনসের বাবার মৃতুর' .. 
১ 

৮ 


ঘটনা চটপট সেরে নিয়েছেন। 


ট্রেজার আইল্যানডের টাইপ 


চরিত্রগুলি এখন তো কিংবদন্তিতে 


পরিণত । ডাঃ লিভজি, জন সিল. - 


ভার, বুড়ো ক্যাপটেন। প্রদীপকৃমার 
সেন সাবলীল ভাষায় বইটির 


অনুবাদ করেছেন। 


শধু ট্রজার আইল্যানড নয়, : 


স্পা ৯4 ী 


কসমস আরও দুটি শ্লাসিকসের . | 


অনৃবাদ প্রকাশ করেছেন। রবিনসন 


কুশো, ড্যানিয়েল ডিফো। ভাষাম্তর ..! 
অর্ণব রায়। গাঞ্িভারস ট্রাভেলস, | 
জোনাথান সৃইফট । অনৃবাদ চিরীব "| 
সেন। অনুবাদকেরা সবাই সিদ্ধ | 
হস্ত। সেদিক থেকে কিছুই বলার | 


নেই। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ, 


করার মত কসমো স্বিপটের (৭৩, . & 
মহাআা গাম্ধী রোড। কলকাতা ,1 


৭০০০০৯) অঞ্গসঙ্জা। অতান্ত যত 


করে ছাপা হয়েছে বিশ্বসাহিতোর | 
এই শ্লাসিকসগৃলি। আমাদের দৃঢ় ' 
বিশবাস শ্রধূ কিশোর নয়, বয়স্কদের [ 
কাছেও অনৃদিভ গুচ্হ গৃজি আদৃতি ছা 


হবে। ৃ 





পাচ | 








৭৯৫ ফচ তীর্থ ৪১০৯ __ 
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উত্তর কলকাতার ৬৭ নং পার্থ 
রিয়াঘাট স্ট্রিটের মহানচেতা ও 
পবমভত্ত যদুলাল মল্লিকের 
বাড়িতে ঠাকুব শ্রীবামক্ৃষের বেশ 
কয়েকবাব শভাগমন হয়েছিল। 
সিংহবাহিনী মূর্তি দর্শন ও ঠাকুরের 
সঙ্গে যদূলাল মল্লিকেব মাতাব 
অপূর্ধ বাংসল৷ রঙের মাধূর্ষে এই 
বাড়িটি ধনা। দক্ষিণেশ্বব কালী 
বাড়ির দক্ষিণপাশেই যদূলালের 
একটি বাগানবাড়ি থাকায় সেই 
উপলক্ষেই গাকুরেব সম্গে তাঁব 
ঘনিষ্ঠতা হয় এবং যদূলালের 
আহবানে ভিনি দক্ষিণেশবব থেকে 
মাকে মাঝে ভক্তগণসহ পাথুবিয়া 
ঘাট স্ট্রিটের বাড়িতে মাসেন! 
১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই ঠাকৃব 
ঢং ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে 
যদৃলাল মল্লিকের বাড়িতে 'সিংহ 
বাহিনী মূর্তি দ্শনেব জনা আসেন। 
মাসটার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেই 
দিনের যে বর্ণনা দিয়াছ্ধেন তাব কিছু 
অংশ £_ 'ঠাকৃব যদূ মল্লিকের বাট 
আসিয়াছেন। আজ আফাঢ কৃ 
প্রতিপদ, খাত্রি জ্োৎস্নাময়ী। যে 


ঘরে 'সিংহবাহিনীর নিতা সেবা 


হইতেছে, ঠাকুর সেই ঘরে ভক্তসঙ্গে 
উপস্হিত হইলেন। , 


. পাকুর 
"সিংহবাহিনীর হাতজোড় 
করিয়া গস ঞ রঃ 
উত্তগণ হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রর পট 


আছেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া 
দর্শন করিতেছেন। কি আশ্চর্য, দর্শন 
করিতে করিতে একেবারে সমাধিস্হ । 
প্রস্তর মূর্তিব নায় নিস্তব্ধভাবে 
দণ্ডায়মান। নয়ন পলকশূনা ! 
অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনি:*বাস ফেলি- 
লেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। যেন 
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“মা আসি গো! কিন্তু চলিতে 
পারিতেছেন না,সেই একভাবে 
দাঁড়াইযা আছেন।' ...... ইত্যাদি। 
(কথামৃত-৩য় ভাগ, চত্বর্থ খণ্ড 
তৃত্তীয় পরিচ্ছেদ) 


: ঠাকুর শ্রীরামকুফের স্গে যদ 


লালের এমন একটি নিবিড় সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছিল যে কয়েকবারই' চিনি 
সেই বাড়িতে গিয়েছিলেন। যদৃ- 
লালের পবিবাববর্গের সঙ্গে ঠাকুর 
ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কবতেন 
এব বাড়ির অন্দর মহলেও (অধুনা 
৭নং প্রসন্নকৃমার ঠাকুর স্ট্রিট) 
যাতায়াত করতেন । যদূলালের মাতা 
শ্রীরামক্ষদেবকে  বাংসলাভাবে 
ভজনা করতেন,নিজ হাতে নানাবিধ 
উপাদেয় আহার্য বস্ত্র খাওয়াতেন 
এবং ঠাকৃবও তাঁকে অতান্ত শ্রদ্ধা 
কবতেন। এখানে যদুলালের মাতা 
সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
যদূলালের পিতা মতিলাল মল্লিক 
অপুরক থাকায় তাঁর শ্যালিকা 
(দয়াল চন্দ্র আড় মশায়ের স্প্রী) 
শীমতী রাধারানী দেবীর একমাত্র 
পৃত্রকে 'দন্তক' হিসাবে গ্রহণ করেন, 
যিনি পরবর্তীকালে যদূলাল নামে 
খাত। বিভিন্ন গ্রন্ছে 'যদূর মাসী' 
বলে যাঁর নামের উল্লেখ আছে, 
তিনি দত্তক গ্রহীতা মাতা, তথা 


শপ 


অর্থাৎ মতিলাল মন্দিকের স্ত্রী। 
অনৃসন্ধানে জানা যায় যে, দুলাল 
খড়দহের শ্রীমৎ নিত্যানন্দ বংশীয় 
গোস্বামীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে- 
ছিলেন; তাঁর গৃহদেবতা “রাধা- 
ঠাকুর শ্রীরামকৃক এই 'বাড়িতে 
কখনো ভাবাবেশে গান গাইতেন, 
আবাব কখনো সমাধিস্হও হতেন। 
তাঁবি বাড়ির প্জার দালানে কুলদেবী 
'সিংহবাহিনীব মূর্তি দর্শন কবে ঠাকুর 
বিভোর হয়ে সমাধিস্হ হয়ে পড়ে- 
ছিলেন একথা উন্লেখ আগেই করা 
হয়েছে | ঠাকুর এই মূর্তিকে জাগ্রতা 
দেৰী বলে মানতেন। এই 'সিংহ 
বাহিনী মুর্তি সম্পর্কে জানা যাল্প ঘে, 
এই দেবী রাজা রাধান্ধর্ষন দেবে 
আমলের বিগ্রহ এবং কৃ্পখিষ্ঠাত্রী 
দেবীকপে যদুলালের ূর্বপৃরুদ্ধের 
আমল থেকে বংশের সকলের দ্বাবা 
পালাত্রমে পৃজিতা। যদূলাল প্রতি ৯ 
বসব ৪ মাস অন্তর, ৪ মাসের জনা 
এই দেবীসেবাব পালার অধিকারী 
এবং প্রতি ২৭ বংসর অন্তর উক্ত 
দেবীব শারদীয়া পজার ৩ দিনের 
পালাব অধিকারী ছি | এখনও 
পালাক্রমে এই দেবীকে তাঁদের 
আত্তীয় স্বজনের নানা বাড়িতে 
কবা হয। বিগ্রহের অনুপ; 
স্হিতিতে এই বাড়ির ঠাকুর দালানে 
দেবীর শৃনা পূজার বেদীতে মূর্তির 
রে চ্ুদ্র ছবি শোভা পাষ। পূর্বে 
যৈমন এ বাড়িতে প্রায় বারোমাসই 
প্জা-পার্বশ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত, 
বর্তমানেও তেমনি এ বাড়ির ঠাকুর 
দালানে নানা সাংস্কৃতিক কর্মধারা, 
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বিজ চি রতি বিভিন্ন 
আনন্দ্যক্তে বাড়িটি প্রায়ই মুখরিত 
থাকে এবং বহু সম্ভ্রান্ত বাত্তি 
এইসব অনৃষ্ঠানে যোগদান করেন। 
এই বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকুফের 
শুভাগমনের স্মৃতি রক্ষার্থে যদৃ- 
লালের বংশধরগণ ঠাকুরের সিংহ- 
বাহিনী মৃতি দর্শন উপলক্ষে নির্দিষ্ট 
দিনে মহা আড়ম্বরে ধর্মীয় সভার 
আয়োজন করেন এবং তাতে বিশিষ্ট 
বাক্তিগণ ছাড়াও রামক্ফ মিশনের 
সাধূরাও যোগদান করেন। 
যদূলালের বাড়ি ৬৭নং পাথুরিয়া- 
ঘাট স্ট্রিট, কলিকাতা -৬ নতুন 
বাজ্ারেব কাছে চিৎপুর রোড 
(বর্তমানে রবীন্দু সরণি) থেকে 
পশ্চিম মূখে পাথুরিয়।ঘাটের সরু 
শুরু হয়েছে। এই রাস্তায় 
কয়েক মিনিট হেঁটে গেলেই রাস্তার 
ওপরই ডানদিকে দোতলা বাড়িটি 
বিদামান। অপর প্রান্তে পশ্চিমদিকে 
সতানারায়ণ পারকের কাছে 'সিংহ 
গড়' (সিংহবাহিনী দেবীর নাম 
অবলম্বনে) থেকে প্রসন্ন কুমার 
ঠাকুর স্ট্রিটের ভেতর দিয়ে পাথুরি 
ঘাট স্ট্রিটে এসে পড়লে কয়েক 
হঁটিলেই বামদিকে এই বাড়িটি 
পড়ে। বাড়ির প্রধান ফটক পেরিয়ে 
বামদিকে মূলবাড়ির প্রবেশ পথ। 
বাড়ির ভেতবে মাঝখানে বড় খোলা 
উঠোন ও চারপাশে বারান্দা; এই 
উঠোনেব সংলগ্ন প্রখাত 
দালানে 'সিংহবাহিনী মূর্তি দর্শন 
করে, তাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি 
হয়েছিল। বাড়ির সর্বত্র বনিয়াদদীর 
চিহ এখনও বর্তমান |] 
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নিষিদ্ধ জন্মনিরোধক 'ডেপো-প্রোভেরা' 


ইনজেকশন আমেরিকায় ভারতীয় ও কৃফকাঞ্গ 


নারীদের ওপর বাবহার করা হচ্ছে 
আমেরিকা থেকে সুদগীপ্ন মজুমদার 





আমেরিকায প্রেস ও মিডিয়া (অর্থাৎ সংবাদ পত্র, 
রেডিও ও টেলিভিশন) এক বিরাট শিল্প। বড় বড় 
করপোরেশনের মত মিডিয়াব মালিকানাও ধর্নীদের 
হাতে। এবং সমাজেব রন্ধে বন্ধে মিডিযার প্রবেশ। 
প্রায় প্রাতোকটি রেডিও ও টেলিভি শন স্টেশন কোন না 
কোন চেইন দ্বারা যুক্র। কোটি কোটি টাকাৰ ধাবসা 
এদের । আমেবিকাব ২২ কোটি মানুষের মধো শহকবা 
৭৩ জন খববেব কাগজ পড়ে প্রভোকদিন। প্রায় সাড়ে 
আট কোটি বাড়িতে বঙিন টিভি আছে। প্রায় চাব কোটি 
বাড়িতে দুটো করে টিভি সেট আছে । প্রতোক বাড়িতে 
দিনে গড়ে অন্তত য় থেকে আট ঘণ্টা টি ভি সেট চালু 
থাকে। 

টিভিহে ঘেসব প্রোগ্বাম হয় ভার বেশিব ভাগই 
সসত! চুল অথবা সেপাবটস এবং খবব। সিবিযাল 
ফিলম দেখান হয যাতে খুন খাবাপি কিংবা ভাডীমোই 
বোঁশ। খববের এবং অন্যানা প্রোগ্রামের মাঝে মাঝেই 
৩০ সেকেনড় মথবা এক মিনিটেব বিদ্জাপন । কুকুবেব 
খাবাধ ?থতক আবম্ড করে জাপানি টযোটা গাড়ি সব 
কিছুরই বিঙ্গাপন টিভিতে দেখা, যায । যখন পপুলার 
ফিলম সিবিযাল অথবা স্পোবট/সব প্রোগ্রাম দেখান 
হয় হখন মাত্র ৩0 /সকেনডেব একটা বিত্গাপনেব জনা 
বিভিন্ন কোমপানিগুলো টিভি কোমপানিগুলোকে ২৫ 
থেকে ৩০ লাখ টাকা দেয় । 'এর থেকেই আন্দাজ কবা 
যেতে পাবে কী পধিমাণ বাবসা কবে টিভি 
কোমপানিগুলো । 

সাবা আমেবিকায় ১৭৩০টি দৈনিক পত্রিকা 

প্রকাশিত হয়। ভাছাড়া প্ুকাশিত হয হাজার হাজার 
সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, নৈমাসিক পত্র-পত্রিকা । 
সবচেষে বেশি সারকুলেশন হল ওয়াল স্টিট জারনাল 
(প্রভাহ ২০ লাখ কপি)। খবরের কাগজগুলোর বেশির 
ভাগ আয বিক্ঠাপন থেকে । নিউ ইযবক টাইমস সাবা 
পৃথিবীতে সিরিয়াস কাগজ হিসাবে পবিচিত। কিন্তু 
বেশির ভাগ মিডিয়াই খবব পরিবেশন কবে 
গতানৃগতিকভাবে। সরকারকে সমালোচনা করা হয়। 

কিদ্তু সমাজের সমসাগুলো কী করে সমাধান কবাযায় 
সেদিকে কোনরকম পথ নির্দেশ করে না। এবং মেহ্ছেত্ 
মিডিয়ার মালিকানা বড় বড় করপোবেশনের হাতে 
এবং এই করপোবেশনগুলি মাবকিন যুক্তরাম্টে দারুণ 
ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান, তাই এদের কৃকীর্তিগুলো 
পাঠকেব সামনে আসে না। কিন্তু এমন অনেক নিভীঁকি 

সাংবাদিক এখানে আছেন যারা কবপোবেশনের 
কার্যকলাপ অনুসম্ধান করে ছোট-খাট পত্রিকায় প্রকাশ 
করে দেন। এমনই একজন সাংবাদিক হলেন কারেন 
ধানান। মিনিয়াপোলিসের সাংবাদিক। অনেক দিন 
যাবৎ একটা অনৃসন্ধান চালান এবং তাবপর সে বিষয়ে 

রিশোরট লেখেন। কারেনের বয়স প্রায় চল্লিশ। 

মহিলা । গর সঙ্গে কথাবাতাঁ বলে এবং নানান নখিপত্র 

ঘেটে এক করপোরেশনের অসামাজিক কার্যকলাপের 

এই রিপোবটটা তৈবি হয়। 

“সরকারি নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে জল্ম- 
নিয়হ্রণের ঘে ডেপো পোভেরা ইনজেকশন কানসার 
এবং প্রসব-সমস্যার জন্য আমেরিকায় নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে, কয়েকটি আন্তক্ঞাতিক সংস্তার মাধামে সেই 
ইনজেকশনই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সমেত কয়েকটি 
বিকাশর্শীল দেশে লক্ষ লক্ষ মহিলার ওপর প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। 


৪৫ / পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৮৩ 


মিচিশানের শাপজন করপোরেশনের তৈরি এই 
ওষুধ ভারত, ব্রাক্তিল, কানাডা, জাপান, সৃইডেনসহ 
আরো কয়েকটি দেশে জন্ম নিরোধক হিসাবে 
বাবহারের জনা লাইসেনস পাযনি। ইংলানডেও 
এটিকে নিষিদধ কবা হয়েছে এবং জিষবাবোয়ে ও 
নিকারাগৃয়াতেও এব ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা 
হয়েছে । প্রসংগত উল্দলেখা, একবার ৫ডপো প্রোভেরা 
ইনজেকশন নিলে অল্তহ তিন মাস গর্ভ সাবের কোন 
পম্ভাবনা থাকে লা। 


এই ইনজেকশন মামেবিকাঘ কিছু কৃফণাঙণ ও 
ভাবতীয় মাতলাব ওপব পুূযোগ কবা হযেছে, এই খবব 
ংবাদপত্রে প্রকাশিহ হবার পব এখন এই ডেপো 
প্রোভেবা বিতর্ক নতুন মোড নিয়েছে । যুক্জবাচ্টের ফুড 
আনড ড্রাগ আাডমিনিসট্রে শন এবং মন্যানা সংস্কার 
বিক্দানীদেব নিষে গঠি 5 বোবড অব এনকোয়াবি এখন 
এই গধযুধ নিষে বিতর্কেব ব্যাপারটা খভিযে দেখছে । 
যদিও এই ওষুধ প্রপণ্ড হকাবক সংস্হা মাপজন 
কবাপাবেশন তাদের তৈবি" এই ইনাঙ্গকশন সম্পূর্ণ 
নিবাপদ বলেই দানি কাবেছেন। ওয়াবলড হেলথ 
অবগানাইজে শন এবং ইনটাবন্যাশনাল (পেবেনটহড 
ফেডাবেশনওড এই দাবি সমর্থন করছেন এবং ওষুধ 
প্রত ঠকাবকদের মদত দিচ্ছেন । 

বস্তত্, সবকারি সংস্হা ইউ এস এজেনসি ফর 
ইনটাবন্যাশনাল 7উশ্লপ্রমনটই 0015/১11)) এই 
ওষুধ তৈবিব উদ্যোক্তা । (15১11) এর ১৯৭৯ সালেব 
একটি, দলিলেব উল্লেখ কবে সানফ্ণানসিসকোব 
পত্রিকা 'মাদাব জোনস' এ বলা হয়েছে যে এই সং্তা 
তিনটি প্রকম্দেপেব মাধামে মেকসিকো, শ্রীলংকা এবং 
বাংলাদেশের 8,$0,000 মহিলাৰ গপব এই ওষৃধ 
পযোগ কবা হযেছে । 

(ডোনপা পোভেবা ইনজেকশন পনের বছব আগে 
তৈবি হয়েছে কিন্তু আঙ্ঞ অবধি জল্মনিরোধক হিসাবে 
বাবহাত হবাব সবকাবি অনুমোদন পায়নি । ১৯৭৮ 
সালে এই ওষৃধ পরস্ততকাবী সংস্হা সরকারি 

মোদনেব জনা মাবেদন কারে বার্থ হয় । কারণ তখন 

শব ভাগ লোক এই ওষুধের প্রয়োগের বিপক্ষে 
মতামত দিয়েছিলেন। আপজন করপোরেশন মূলত 





বানর এবং কৃকুরের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করে 
ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষা করেছেন এই অজুহাতে 
বিজ্ঞানীরা এটা নিষিদ্ধ করার সপক্ষে মতামত প্রাপন 
করেন। 

কুকুরের ওপর যে পর্বীক্ষা করা হয়েছে ভা থেকে 
দেখা যায় সাড়ে তিন রদ্ধরের মধো সমস্ত কৃকৃরের 
জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সেগুলি মারা যায় । এছাড়া ওদের 
সতনগুলিতে সাংঘাভিকভাবে স্ফীত হওয়ার প্রবণতা 
লক্ষণ করা যায়। আর বানরের ওপর প্রয়োগ থেকে 
দেখা গেছে এব থেকে জরায়ুতে কানসার হওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে। 

কিন্তু আপজন করপোরেশন ক্রমাগত তাদের এই 
পর্ীক্ষা-নিরীক্ষার কথা অস্বীকার করে গেছে । তারা 
অজ্জরাত দেখিয়েছে, যেসব পশুর ওপর এই ওষুধের 
পরীক্ষা চালান হয়েছে মডেল হিসেবে সেগুলি ভাল 
ছিল না। 

নাশনাল গহলথ নেট ওয়ারক এর মভগ 
সাংবাদিক কারেন ব্রানান এই পৃতিবেদককে বলেছেন 
যে ৭০টি দেশের এক কোটি মহিলার ওপর এখনও এই 
ওষুধ বাবহার কবা হচ্ছে । [03411 এই অননুমোদিত 
ওষুধ বাবহাবযোগা নয় জেনেও এই বাপারে মদত 
দিচ্ছে । বানান মিনোপলিসের অনেক মহিলা (যাদের 
'ডেপো' ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে) বিজ্ঞানী এবং 
সবাস্হ কর্মীদের সচ্গে কথা বলে এই ওষুধের বিলাপ 


পৃতিক্রিয়ার কথা ফাঁসি কবে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাপ রঃ 


চাবি 


কবেছছেন। 
এফ ডি এ অনেক কারণে এই ওধৃধ নিষিদ্ধ করে 
দিয়েছেন। সৈগুঁলি হল খত্ুস্রাবের অনিয়ম, প্রজনন . 
ক্ষমতা হ্থাস, ওক্গন বৃদ্ধি এবং সনে ক্যানসারের 
সম্ত্রাবনা। * 
বানান মিনাসটাব বাজধানী সেনট পলেব শা 
মেড়িকেল সেনটারে বাববারা আনি ম্বব নাম্নী টা 


কৃষণাতগ বমণীর সম্পো কথা বলেছেন। ওকফেও ডেপেন; 


ইনাজেকশন দেওযা হযেছে। 


শ্রীমতী মুব বললেন 'ওরা বলল খে ইতর, 
সবাই কয়েক বছর ধরে 'এই ওষৃধ বাবহার করছে? 
আমি ভাবলাম ইংলানড-এর মহিলাবা নিশ্চয়ই জানে, 
তাদেব ওপব কী ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ডে।' ্ 

বানান জানান, শ্রীমতী মুর একমাস পি): 
দ্বিতীয়বার হাসপাতালে এলেন 'ডেপো' ইনজেকশন ; 
নেবাব জনা । এবং তাকে সেই ইনজেকশন দেওয়া রঙ 
তাঁর গর্ভ সঞ্চারেব বিষয়ে কোনরকম পরীক্ছা লা, 
করেই। কিন্তু পরে ডাক্তাররা দেখলেন ওই মহিলা . 


ছমাস আগেই গর্ভবতী হয়েছেন। তখন তাঁকে বলা 


পা 


লালু একটি আাহাবোদকা আলিশ ৪ 


বেস্উন হার্বাল প্রড়াক 


৯৯, নুঙগাঢরণ ডাক্তার রোড, কালকাতা-৭০০ 9১৪৫ 
ফোন * ২৪-০৪৮৮ পো: বক : ১১২৪১ 
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হল, তৃমি কি এই সন্তান রাখবে £ শ্রীমতী মুর বললেন, 
হটা। তখন ডাক্তাররা তাঁকে বোঝালেন এই সন্তানের 
বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ। 
তারপর গর্ভপাত করান হল । গর্ভপাতের পর মহিলা 
তাঁর গ্রাণটি দেখতে চেয়েছিলেন । কিল্ত্ব কেউ সেকথায় 
কর্ণপাডভও কবেনি। পরে জানা গেল যে দ্রাণটির মধ্যে 
কিছু খারাপ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। 

সব কিছু জেনে শুনে কেন এই ওযৃধ এখনও বাবহার, 
করা হচ্ছে, তাব উত্তরে বলা যায় যে, ডেপো পোভেরা 
আইনানৃগভাবে বাজ্জাবে বিক্রি হচ্ছে, কারণ এটা এখন 
এক ধবনেব কানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাবহ্াত 
এচ্ছে। তাছাড়া যে ডাক্তাররা এটাকে জঙ্মনিরোধক 
হিসেবে বাবহাব কবার কথা সূৃপাবিশ কবদ্ধেন তাদের 
ওপব এফ ডি এব কোন নিয়ল্পণ নেই । এখানকার কিছু 
ডাক্তার এখনও এটা সুপাবিশ কবছেন কাবণ তাঁদেব 
মতে এটা এক ধবানের সার্থক জস্মনিবোধক ওষধ। 

ডেপো পোডেরার বিক প প্রতিক্রিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন এমন ৬০০ জন মহিলার নাম সংগ্রহ করেছেন 
নাশনাল উইমেনস তেলথ নেট ওয়াবক। সারা বিশ্বে 
ঘাঁরা ডোপাব প্রতিক্রিত্যায ক্ষতিগ্রদ্ত হয়েছেন তাঁদের 
নাম জানাবার জনা এই সংস্তা সবাব কাছে মাবেদন 
জানিয়েছেন । 
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8 নন, চিত্তিতও বটে । 
এ] জিজ্ঞাসা চিহ্ের সামনে দাড়িয়ে । 
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গত বছর রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব 
থেকে মোহন বাগানে যোগ দিয়েছিলেন 
সত্যজিৎ ঘোষ । এক বছরের মধোই মোহন 
বাগানের রক্ষণের অন্যতম ভরসা 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন তিনি । 
এবারের প্রচ্ছদ কাহনী সত্যজিৎ ঘোষকে নিয়ে । 


একসময়ে বছরের পর বছর ইস্ট বেঙ্গল এবং মোহন 
বাগানকে ট্রফি এনে দিয়েছেন কোচ পি কেব্যানাজি। 
এই মুহূর্তে ইস্ট বেজল ক্লাতবর ব্যর্ধভায় পি কে শুধু মাত 
তার কোচিং কেরিয়ার এখন এক বিরাট 
এই সংখ্যায় থাকছে পি 
6] কির সঙ্গে একটি একান্ত সাক্ষাৎকার । 






ক্রেতা-স্বার্থে উৎসাহী বহ্‌ সংগঠন ডেপো- 
পোভেরা নিষিদ্ধ করার জনা আবেদন জানিয়েছেন। 
তদৃর্পরি তাঁরা [13/11)-এর এই ওষুধ প্রয়োগের 
বাপারে ক্রমাগত মদত দেওয়ার নিল্দা করেছেন । অথচ 
(1১/,11) এর স্ত্র থেকে বলা হয়েছে মহিলাদের জল্ম 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপাবে এই ওষুধের প্রতি চাহিদাব জনাই 
তাঁবা এই ওষুধ প্রয়োগের কথা বলছেন। এই সংস্হার 
একজন প্রান্ত'্ন বলেছেন “জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই 
বিদ্ফোরণ এ বন্ধ না করলে এদেশে বিপ্লবের 
সম্ভাবনা রয়েছে। বহির্বিশ্বে আমেরিকার বাণিজািক 
স্বার্থে জনসংখা নিয়ম্ণ একান্ত প্রয়োজন ।' 


কথা হচ্ছিল রোনালড রসের সঙ্গে। বয়স্ক 
সাংবাদিক। ভিয়েতনামে বছর পাঁচেক কাটিয়েছেন। 
এখন ম্যাকলেসটার কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের 
প্রধান। বর্তমান আমেরিকান মিডিয়ার ব্যবহার সম্বন্ধে 
দারুণ ব্রির্ঘট কাল । এখানকার প্রেসের ওপব কতকগুলো 
স্ক্ম সেনসরশিপ কাজ করে। মানহানি মামলা 
তাদেব মধো অনাতম । কোন ছোটখাট পত্রিকার পক্ষে 
্মতাশালী পতিষ্তান অথবা বাঁকিব বিবদ্ধে 
লিখলেই মানহানির মামলার হৃমকি আ' 'শবণ 
হিসাবে দশ বাব থেকে ৫০ লাখ কিংবা এক, টি 


হিসাবে 


কিন্ত 


কেউই করেন না। 


সন্ধানে । 


বশ্ব কাপে ভারতীয় 
আশাতীত সফল হলেও টেস্ট ক্রিকেটেও তারা ৰ 
একইভাবে সফল হবেন এতটা প্রত্যাশা বোধহয় 1. 


এই বিষয়ে একটি বিশেষ রচনা-__স্পিনারর 4 


খেলার আসরের সম্পাদক চিরঞ্জীব এখন বার্লিনে | 
থেকে পাঠান জি ডি আর স্পার্টাকিম্নাডের ওপর তার রিপোর্ট । 
'সপ্তাবনাময় বিভাগে স্পোর্টিং ইউনিয়নের স্ট্রাইকার প্রদীপ সাহা । 
সা বসি 


পপ 
পাটি জাতি রক হনে প্রেসকে 
বিতর্কিত বিষয় থেকে দূরে থাকতে সাহাযা করে। 
সবচেয়ে আশঙ্কার ব্যাপার এই যে কিছু সাহসী ও 
আাগ্রেসিভ পত্রিকা যদিও রিসারচ করে কিছু ছাপে, 
সেটা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করতে পাল্ল না । 


এদেশে এমন অনেক সাংবাদিক আছেন যাঁবা সতা 
অনুসন্ধান করার জনা নানান ঝুঁকি নিতে প্রপতুত। 
কিন্তু মিডিয়া মালিকানা ও প্রতিত্তিত এডিট ববা চান না 
সে ধরনের ঝুঁকি নিতে, কেন না তাহলে কাগজের 
বাবসায় লোকসান হওয়াব সম্ভাবনা আছে । একটা 
কথা ভূলে গেলে চলবে না যে প্রেস আমেরিকাব তৃতীয় 
বৃহৎ শিল্প । শেয়ার হোলডাররা চায় যত বেশি মুনাফা 
কামান যায়। 

কারেনেব মত আবও কিছু সাংবাদিকের সশ্গে 
পরিচয় হযেছে । এদেব কয়েকজন এখন একটা 
অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। বিষয় হ'ল আামেবিকাব বড় 
বড় কবপোবেশনগৃূলো ভাড়াটে পাহীভেট সৈনাদেৰ 
পয়সা দিয়ে এল সালভাদোবে সৈববাচাবী সবকারেব 
পক্ষ নিযে গেবিলাদেব খতম কবাব কাছে নিয় 
করছে । দাকণ চাঞ্চলাকবর খবন। 0 
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অতিরিক্ত পরিমাণে কয়লা, তেল 
পুড়িয়ে পুড়িয়ে এখন এমন এক 
অস্বগ্তিকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে 
যে বসবাসের পক্ষে তা অনেক. 
ক্ষেত্রেই অযোগা। যে সব দৃষিত 
গ্াস নির্গত হয়ে বাম়ুকে বিষিয়ে 
ত্বঁলছে তার মধো সালফার ডাই- 
আর নাইট্রোজেনর অকসাইডও 
আছে। কারবন ডাই-অকসাইডের 
পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকে। 
বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এতেও 
পৃথিবী বসবাসের অনুকূলে থাকতে 
পারবে না। পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত 
হয়ে উঠছে। 

কারবন ডাই-অকসাই ডকে 
শোষণ করতে পাবে তেমন প্রধান 
স্ত্রগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সমুদ্র 
আর অপরটি হচ্ছে গাছপালা । 
গাছণ্পালারা বায়ুর কারধন ডাই- 
অকসাইডকে গ্রহণ কবে থাকে। 
তাবপর জল, স্যালোক এবং 
ক্লোরোফিলের উপস্হিত্তে তার 
শর্করা বা কাববোহাইডেট জাতীয় 
খাদা উৎপাদন কবে থাকে । এই 
পদ্ধতির নাম সালোক সংশ্লেষ। 

মানুষ সে খাদা গ্রহণ করে। 
পশ্রবাও। কারবোহাইডেট থেকে 
তারা শক্তি নিয়ে থাকে আর তা 
করতে গিয়ে তারা কারধন ডাই. 
অকসাইড আবার ফিরিয়েও দেয়। 
এই পদ্ধাতরই নাম বেসা পবেশন বা 








আপে 


পুর নিবচিন কবে ঃ 


বিশেষ সংবাদদাতা 

কলকাতা, হাওড়া এবং অন্য 
কোন পৃরসভার নিবচিনই আগামী 
এক বছরে হচ্ছে না। বামফুনটের 
বৈঠকে সৃপারিশ করা হয়েছে যাতে 
কলকাতা পূরসভার নিবচিন আগামী 
বছর ফেবরমারির মধ্যে করা হয়। 
হাওড়া পৃরসভার *নিবচিন করার 
কথা তার আগেই। কিন্তু রাজা 
সরকারের কোন তৎপরতাননেই। 

শহয়তলির ছটি পূরসঙাকে কল- 
কাতা পৃরসভার মধ্যে আনার জনা 
অনেকদিন থেকেই তোড়জোড় 
চলছে। পাঁচটি পূরসভা সি পি আই 
(এম)-এর দখলে । কিন্তু সেই সব 
পুরসভার সি পি আই (এম) 
নেতারাই কলকাতা পৃূরসভার সঙ্গে 
সংযুক্তিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। 
শেষপর্যত্তি রাজাসরকার আপত্তি 
অগ্নাহা করে যাদবপুর, দক্ষিণ 
শহরতলি এবং গারডেনরিচ পূর- 
সভার সংযুক্তি সম্পর্কে সরকারি 
৪৭ / পরিবর্তন ৬ আগসট ১৯৮৩ 








কারবন ডাই-অকসাইড এবং পরিবেশ 
পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


হবাস। 
সাইডের সমতা এইভাবেই রক্ষা 
পায়। বাড়তেও পারে না, কমতেও 
পারে না। কিন্তু একদিকে গাছপালা 
ধুংস আর অনাদিকে অফুরন্ত কয়লা 
এবং তেলের বাবহার চলার ফলে 
কারবন ডাই-অকসাইড সাইকেলের 
সামাতা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে 
উঠতে পারছে না। কারখানার পর 
কারখানা গজিয়েই উঠছে। অথচ 
সাইডকে যে বাম়ুতে নির্গত হওয়ার 
থেকে দমন করা অনা কী উপায়ে 
সম্ভব হতে পারে তার পথ নির্ণয় 
অদ্যাপিও হয়ে উঠল না। কারবন 
ডাই-অকসাইড শোষণের আরেকটি 


বড় স্তর হল সমুদ্র। বৃষ্টি হলেও 


বনিক আসিডে রাপান্তরিত হয়। 
'বনেটে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। 
কিন্তু সমূদও আজ আর অতিরিক্ত 
কারবন ডাই-অকসাইডকে শোষণ 


করতে পারছে না। পরিবর্তিত' 


অবস্হা এখন অনেকটা বেসামাল 
হয়ে গেছে। সমুদ্রও কারবন ডাই- 
অকসাইড শোষণ করে করে সম্পৃক্ত 
হয়ে গেছে। আর কারবন ডাই 


বিজপ্তি জার করেছেন। কিন্ত 
বরানগর দমদম ও দক্ষিণ দমদম 
হা সংযৃক্তির কোন উদ্যোগ 

| 

ছ'টি পুরসভার সংযৃক্তির পর 
অফ্তত ৯ মাস সময় দিতে হবে 
ভোটার তালিকা ও অন্যান 
জন্য। শহরতলির 
কলকাতা পৃরসভার সচ্গে যুক্ত 
করার ব্যাপায়ে সি পি আই (এম)- 
এর মধ্যেও বিরোধ দেখা দেয়। মি পি 
আই (এম) নেতারা নিশ্চিত যে, 
হাওড়ায় পৃর-নিবচিন হলে বামফুনট 
জিততে পারবে না। কলকাতা 
পুরসভাতে সংযুক্তি ছাড়া জয়ী 
হওয়া অসম্ভব । 

পৃরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর আর নতৃন 
পৃরসভা গঠনে উট তিনি 
চাইছেন, ৮০৭ 
পূরসভাকে নিয়ে একটি পুরসভা 
গঠন করতে । তাতে প্রশাসনিক 
খরচ কমবে এবং কিছু উন্নয়নমূলক 
কাজও.হতে পারে। 

পূরকর বৃদ্ধিতে ক্ষোভ 


রাজোর সমস্ত পুরসভায় কর 


অকসাইড শোষণের ক্ষমতা বড় 
বেশি নেই। 

কারবন ডাই.অকসাইড বায়তে 
অতিরিক্ত পরিমাণে বর্তমান থাকলে 
সব চাইতে মুশকিল হল এই যে, 
পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বেড়ে 
যাচ্ছে। এতে নানা অসৃখ-বিসখও 
হয়। কতকগৃলি রোগ হল চামড়ার 
ক্যানসার, হারটের রোগ ইত্যাদি। 
কত পরিমাণে কারবন ডাই অক- 
সাইভের কনসেনট্রে শন বাড়ছে তার 
সঠিক মাত্রা না জানলেও বিক্তার্নীরা 
মনে করছেন প্রতি একশ বছবে ত্রিশ 
শতাংশ পরিমাণে কারবন ডাই. 
অকসাইডের কনসেনটে শন বাড়ছে । 
তারা আরও হিসেব করে দেখোছেন 
যে পৃির্বীর ভাপমাত্রা প্রতি একশ 
ব্ধরে এক ডিগরি সেলসিয়াস করে 
বাড়ছে | এও বিশবাস করা হচ্ছে যে 
যদি কারবন ডাই- অকসাইডের পরি 
মাণ ক্রমশ এইভাবেই বাড়ে তবে 
অদূব ভবিষাতে মেরু অঞ্চলের 
বরফ গলে যাবে । তার জনা মাত্র 
চার ডিগরি সেনটিগ্রেড তাপমাত্রা 
বৃদ্ধিই ঘথেন্ট। 

তাপমাত্রা যে বাড়ে তারও একটা 
কারণ বিজ্তানীরা দিয়েছেন । সূর্যের 
আলোকে কারবন ডাই-অকসাইড 


রুখতে পারে না। কিন্তু সূর্যের আলো 


বৃদ্ধির ফলে দারুণ বিক্ষোভ শ্ররু 
হয়েছে। করদাতারা যে তিমিরে সেই 
তিমিরেই | রাস্তাঘাট মেরামত হয় 
না, পানীয় জলের জনা চারদিকে 


করদাতাদের । কোথাও কর বেড়েছে 
হ্িগৃণ, কোথাও তিনগৃশ। আবার 
অনেক জায়গায় পুরপিতারা নিজের 
লোকের কর কাময়ে দিয়েছেন। 
বরানগর এবং কামায়হাটির দুটি 
পরসভায় নি পি আই (এম) 
দ্বিধাবিভক্ত। দুই চেয়ারম্যানই 
পারটির লোক। এদের বিরুদ্ধে 
অনাস্হাও জানিয়েছেন সি পি আই' 
(এম) এর কমিশনাররাই। 
পঞ্চায়েত নিবচিনের খরচ 
এবার পঞ্চায়েত নির্ধীচনের জনা 
খরচ দাঁড়াবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা । 
কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে 
খানাপিনার জনা । ভোটারদের 
তর্জলীতে ফোঁটা দেবার কাজি নাকি 


একবার যদি ঢোকে তবে তার. থেকে 
যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তার বিকিরণ 
কারবন ডাই-অকসাইডের উপ 
চ্হিতিতে সম্ভব নয়। এইভাবেই 
কারবন ডাই-অকসাইডের উপ- 


গ্হিতিতি রর তাপমাত্রা বেড়ে 
চলছে। একেই 'গ্রিণ হাউজ এফেকট' 
বলা হয়ে থাকে। 


আর যেটি বড় সমস্যার কথা সেটি 
হল এই যেধনীরা ধনী হবে আর 
গরিবরা আরও গরিব। এর মানে 
হল এই যে পৃথিবীর যে সব অঞ্চল 
এতকাল শীতপ্রধান দেশ বলে গণ্য 
হয়েছিল, সেইসব অঞ্চল অতঃপর 
উতর হবে। সৃতরাং সেইসব 
অঞ্চলে নানা রকমের ফসলও ফলান 
সম্ভব । সেই দেশগুলির মধ্ো পড়ছে 
নিয়ন, ক্যানাডা, উত্তর এবং পশ্চিম 
ইউরোপ, আরজেনটিনা, চীন, নিউ- 
জিলানড ইতাদি। 

এটা এসব দেশে প্রযোজা হলেও 
ভারতের মত উঞ্জপধান দেশে তা 
খাটবে না। উতর এলাকাগুলি. 
আরও উফ হয়ে উঠবে! এতে 
ভারতের মত দেশগৃলির ক্ষতিও 


হতে পারে। 
কয়লা এবং তেলের নিয়ল্ত্রণ 


ছাড়াও, বৃক্ষবোপণ একটি উপায় 
যাতে কারবন ডাই অকসাইডকে 
আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে 
পারে। [0 








এ রাজো পাওয়া যায়নি। আনতে 
হয়েছে কর্ণটিক থেকে। শুধু এই. 
কাজি কিনতে লেগেছে ৫ লক্ষ ৭০ 
হাজার টাকা । আর কালির অরডার 
দিতে, তাগাদা দিতে অফিসাররা 
তিনবার কনটিক ত্বুরে এসেছেন 
বিমানে । তাতে খরচ হয়েছে আরও 
হাজার দশ টাকা। রবার স্টামপ--ঘা 
দিয়ে ভোট দিতে হয়, সেই রবার 
ঈ্টামপও কিনে আনতে হয়েছে 
রাজস্হান থেকে। সাকূল্য তিন লক্ষ 
টাকা। মল্প্রীর ঘরে বৈঠক করে ঠিক 


পাইকারী সমবায় থেকে। কিন্তু 
১৩টি জেলায় সমবায় থেকে একটি 
পয়সার জিনিসও কেনা হয়নি। দশ 
টাকার হ্যারিকেন কেনা হয়েছে 
তিরিশ টাকায়। একটা পেনসিলের 
দাম দেড় টাকা! 


গতবারে পঞ্চায়েত নির্চিনের 
রেনকোরট, ব্রিফকেস পেয়েছিলেন। 
এবারও খুব খারাপ হয়নি। 0 


গণহত্ায় যারা এখনও আতঙ্কিত 











জীবনবাবু অভিযোগ করেছেন, 
'রতুয়া থানার ও সি গণহত্যার 
চত্রণন্তের স্গে যুক্ত । ও সির শাস্তি 
দাবি করা হয়েছে।' 

জেলার পুলিশ প্রশাসনের একজন 
পদস্হ অফিসার বললেন, রততয়া 
থানার ও সিসৌকত আলির বিরুদ্ধে 
যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে, তদন্ত 
তথ্য পুমাণ দিতে পাবেননি। 

রতুয়া থানার ও সি সৌকত আলি 
ঘটনার পাঁচ দিন পব ছুটি নিয়েছেন। 
৬০ দিনের ছুটি। সি পি আই (এম) 
দাবি জানায়, ছুটিতে থাকার সময় 
সৌকত মালিব কোয়ারটারে থাকা 
চলবে না। বাধা হয়ে তিনি ২৪ 
পরগণাব বনগাঁ চলে যান। ১০ 
জ্বলাই থেকে রতৃয়া থানাব দায়িত্ব 
নেন সাবকেল ইনসপেকটর দয়াল 
প্রামাণিক। 

মালোপাড়ার রতুয়া থানাব চাঁদ 
মুনি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি 


মালোপাড়ার গণহত্যার নায়ক কারা ? 


মালদহ থেকে ফিরে নিশীথ দে 


মালোপাড়াৰ গণহত্যা কি মাসৃদ 
আলমের খুনেব বদলা” নাকি 
কংগেস (ই)ব পধিকশিপতাভাবে 
খুন-সন্ত্রাসেব বাজনীতিব স্চনা 
মালোপাড়াব গণহত্দাকে যে যতই 
স্বতঃস্ফ্্র বিক্ষোভ বলে চালাবাব 
চেম্টা ককন না কেন নিঃসন্দেহে 
নৃশংস ঘটনা। মালোপাড়াৰ গণ. 
হতার বাপারব সি পি আই (এম) 
সংযত মনোভাবের পবিচয দিযেছে। 
মাসৃদ আলমের খুনেব ঘটনাকেও 
মালোপাড়ার মানুষ ধিক্কাব জানি- 
য়েছে। মাসুদের খুনী কি সি পি মাই 
(এম) ১ নাকি কংগ্রেসেব পথনযেভ 
প্রধান নিধচিন নিযে কোন্দ্লব 
পবিণভি 

মালদহেব মালোপাড়াব খটনা 
নিয়ে একটা বাজনৈতিক ইসু। কবাব 


চেগটা হযেছিল। কিন্তু জেলার 
সাধারণ মানযেব মরা বিশষ 
পতিক্রিযা কাবেনি। মালদত্র 


বনধ হয়েছে শানিতপর্ণভাবে | জেলা 
জে সিপি মাই । এম) মালোপাড়াব 
'গণহ তাক বিনদ্ধে বাপ প্রচার 
চালিয়েছে । মাব কোন ইস্মতে সি 
পিএম এত বেশি প্রচার.চালায়নি। 
মালদত জেলায় বাজনৈতিক সং 
গঠন মুলত দুটি দলেব,সি পি আই 
(এম) এবং কংগ্রেস (ই) আাব 
কংগ্রেস (ই)ব মল শত্তি কেন্দ্রীয় 
রেলমন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুবী। 
সি পি আই 
জেলাব মাঞ্মণেব মুল লক্ষ 
কংগোস (ই) নয, গনি খান চৌধূরী, 
পুবোগুনি বা তিবিশেষেব বিবশ্ধ 
লড়াই! 


(এম)এব মালদহ 





শৃধু সি পি আই (এম) নয. দলের 
প্রতিটি গণ সংগঠন - ছাত্র 
ফেডাবেশন, যুব ফেডাবেশন, কৃষক 
সমিতি, নিখিলব*্গ শিক্ষক সমিতিব 
পক্ষ থেকে আলাদা আলাদাভাবে 
হাজার হাজাব হানডবিল বিলি 
পবা হয়েছে । জেলার সি পি আই 
(এম) সম্পাদক জীবন মৈত্র এবং 
অন্যানা নেতা কষেকাশা পথসভা 
করবেছেন। জীবনবাবু অভিযোগ 
করবেন, বেলমন্ত্রী কংগ্রেস কর্মীদের 
বলেছেন "যাবা বামপন্তীদেব খুন 
কবও পারবে না তাঁদের কংগ্রেমে 
স্হান নেই ।' মবশা কঙগলসেব 
গালা নেতাদের বন্তশ্বা হল, পঞ্চা 
য়েত নিবচিনে বিপর্যয়ে পব সি পি 
আই. (এম) বেলমন্ত্রীব বিকদ্ 
গঘনা কৃৎ্স। প্রচাবে লেমেছে । 

বপশ্রন্ী গনি খান চৌধুরীব 
নামে কযেকটি রাপ্তাব মোড়ে লেখা 
চোখে পড়লো, 'আমার চিল্তাধাবা 
বেকাব সমস্যার সমাধান - খুন, 
সন্প্রাস, ক্রি আব টি আব নয।' 

মালোপাড়াব ঘটনা নিযে কল- 
কাতায যে প্রচাব চলছে এবং শহর 
মালদহে মাইকের শব্দ যত সবুগবম, 
মালোপাড়ার পবিস্তিতি ্ শত 
মোটামুটি স্বাভাধিক। সৈই & 
জুলাই এর বীভৎস ঘটনাব সাক্ষা 
চাবদিকে ছড়ানো -শ্বাধপোড়া বাড়ি, 
কমক শ ভাগা টাল, ইট। 
সন্ঠানহাবা মাযেপা এখন আৰ 
70ােব জল ঘেলেন না, মাঝে মানলে 
পৃ গিপডান। এখনও গাঁমের অনেক 


জোয়ান ছেলে ফেবাব। গাঁয়ে সশসন্ 
পুলিশ কামপ বসেছে, পুলিশ বা 
বাড়াব আগে থেকেই টহল দিযে 
বেড়া । গাঁষেৰ মানুষ আব মশা- 
নিতব মধ জড়িযে পড়তে বাজি 
নয়। মানুষজন আবার আকগব মতই 
স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন কব. 
ছেন। পুলিশ বহু লোককে গ্রেফতার 
কবেছে, অনেকেব খোঁজে গ্রামে গ্রামে 
পুলিশী মভিযান চলছে কিন্ত 


পুলিশী হামলা লা হযবানির রি 


অভিযোগ পাযনি। 
সি পি আই (এম) 

প্রচার অভিযানের সময়, রি 
মভিযোগ করেছেন, 21৮ 
'ববকতভ সাহেবের 111 
ভরববাহিনী 

মালোপাড়ায ঁ 
গণহতা কবেছে। 
বরকত সাহেব 
যেএই গণহত্যার শু 
নির্দেশ দিয়ে” & 
ছিলেন তার এ 


কী 


শর 
৯ 


গ্রাম। মালদহ থেকে দৃবতু ৬৫ 
কিলোমিটারেব মঠ। বতুয়া থানা 
থোকে ১৯ কিলোমিটাব। সামসি 
থেকে মালোপাড়া যাওয়ার আট 
কিলোমিটার বাস্হা শুধু কাঁচা ণয়, 
এবড়ো খেবড়ো। এক ঘণ্টা বৃদ্টি 
হালে কাদায কাদা, কোন গাড়ি ঢুকতে 
পাবে না। 

মালোপাড়া বেশ বড় গ্রাম। কিন্তু 
একটিও দোকান নেই । অসখ- বিসুখ 
করলে ছুটতে হয় বিশ কিলোমিটার 


, দরে প্রাথমিক 
রা : সু / ট. স্বাস্তা 
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পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৮৩ / ৪৬ 


দি পি আই (এম) নেতা 
বারির জামাই শহঃ 
জনগণনা কর্মী হিসাবে কাজ করে- 
ছিলেন। তাঁর পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
গ্রামে লোকসংখ্যা ১২শর মত। 
পবিবার দুশোর কিছু বেশি । পুরো; 


পৃবি মুসলমানপ্রধান গ্রাম। একজনও 
হিন্দু নেই । চাঁদমূনি বা মালোপাড়ায় 


কোন ডাকঘর নেই । সামসি থেকে 
ডাক পিওন আসে । গাঁয়ে কোনদিন 
খবরের কাগজ আলেনি। মালো 
পাড়া নিযে খববের কাগজে এত হৈ 
চৈ হয়েছে তা জনা তিন চার ছাড়া 
"কউ জানে না। 

মালোপাড়ার মেষে বউবা লেখা 
পড়া জানে না বললেই হয়। 
মালোপাড়াব গ্রামের মেষে পুরুষ 
কিন্হু প্রচন্ড পবিশ্রমী। ধর্মে মুসল- 
মান ঠিকই তাবে বাদিযা সম্পদায়েব। 
এদেব পূর্বপরকষ শেব শাহের সেনা 
বাহিনীতে ছিলেন! বিবাহি তা 
মেষেরা অনেকে পিঁথিতে সিঁদব দেন, 
হাতে শাখা পবেন। 

সমস্ত পবিবাবই জমির উপর 
নির্ভবশীল | মনাবাদী জমিতে এঁরা 
সোনা ফলান। পাকা বাড়ি চোখে 
পড়েনি। মাটিব মোটা দেওযাল। 
সুন্দব কবে নিকানো দাওয়া । 

মালোপাড়াম বাজনীতি কবেন 
অনেকেই কিন্তু এক পবিবাবের 


নেতা আবদুল 


সঙ্গে মাব এক পবি বাবেব ঝগড়া ঞ 


রেষারেষি ছিল না। চাঁদমুনি হল সি 
পি আই (এম) এব 'ভিযেতনাম।' 
পশ্চিম পাড়া পৃবোদসতুব সি পি আই 
(এম). পূর্বপাড়াব কিছুটা কংগ্রেস 
ঘেঁষা । আবদূল বাবি সাহেব জেলা 
পরিষদে সি পি আই ।এম) সদ, 
এবং পাবটিবও লোকাল কমিটিব 
সদসা। মার ৪ জুলাই অথাৎ 
গণহ তাব আগেব দিন নৃশংসভাবে 
খুন হন রত্যা ব্লক যুব কংগ্রেসে 
সাধাবণ সম্পাদক মাসুদ আলম । 
আলমের বাড়ি বাবি সাহেবেব 
বাড়িব ঠিক উল্টো দিকে। অবশ্য 
বারি সাহেব বেশিব ভাগ সময় 
থাকেন রত্য়া়। দুই পবিবাবের 
মধো যাতায়াত ছিল, সদ্ভাব ছিল, 


মারামাবি বগড়াঝাঁটি হয়নি। 


মালোপাড়ার গণহত্যা কি 


পূর্ব পরিকল্পিত? 

হাঙ্গামাব সূত্রপাত মাসুদ আল- 
মের হত্যাকান্ডের ঘটনা থেকে নয়, 
তার অনেক আগে থেকে। বছর দুই 
আগে খুনেব মামলার আসামী হয় 
মাস্্দ আলম। বাটনা গ্রাম পঞ্চায়েত 
পধান সি পি আই (এম)-এব ঠান্নান 
সাহেব খুন হন। এর পরব আবও 
একটি খুনের ঘটনায় মাসৃদকে পৃলিশ 
গ্রেফতার করে। মাস দই হাজতবাস 
করার পর মাসৃদ জামিনে খালাস 
পায়। দৃটো মামলাই চলছিল। 
রতুয়ার বিধানসভার সদসা সমর 
মুখাবজি অভিযোগ করেছেন, মাসুদ 


৪৯ / পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৬৩ 


আলমের বির্ধে. অনেক দিন 
থেকেই একটা চক্রাল্ত চলছিল। ৪ 

জুলাই যাঁরা কে চক্রান্তের 
জালে জড়িয়েছিল, তাঁদের কেউ কেউ 
গওব আত্ীয কিন্তু সি পি আই(এম) 


এর সদসা। 
সমপবাবু আমার কাছে অভিযোগ 


করেছেন, 'পর্চাযেত নিবচিনেব পর 
আবদুল বারির নেতৃহ্থে সি পি আই 
(এম) মাসুদ আলমেব মাথার জন্য 
১১ হাজার টাকা পুবস্কাব ঘোষণা 
কবে। চাঁদমুনি ১ নং গ্রাম পথণয়েত 
ছিল পুরোপুরি সি পি আই (এম) 
এর দখলে - সি পি আই (এম) ১০ 
আর কংগ্রেস ৯ জন এবাব 







পথ্াাযেত ১? 

নিধচিনে সি পি আই (এম) 
জয়ী হয়েছে ৪ টি মাসনে আব 
কংগেস ৭টি আসনে । পঞ্চামে৩ 
হাতছাড়া হয়ে যাওয়াব পব সি পি 
আই (এম) এব লোকেবা মবীয়া হযে 
ওঠে। মাসুদ ফাঁদে পা দিল ৪ জুলাই 
এর চক্রান্তে। লোভ দেখাল ওব 


মাস্দেব মাব কাছে জানতে 


চাইলাম সমস্ত ঘটনা । সবেযা লিবি 
বললেন, ঢোলঘাট থেকে এসেছিলেন 
[তোফি মাসটার (কংগ্রেস কবে। 
ইশাব আলি (মোষ কেনাবেচা কবে) 
আর আলাউন্লা । চারজন গেল মাছ 
মাবতে । দৃপূরে সেব দেড়েক টাংবা 
পাবদা নিয়ে ফিরে এল মাসৃদ । বলল, 
খেতে দাও। আবার ম্রাছ্ছ মারতে যান 
পাশের খাড়িতে। ইশাক আলিই 
পরে মাসুদের বাড়িতে খবর দিয়েছিল, 
সি পি মাই (এম) এর লোকেবা 
মাসদকে ঘিরে ধরেছে। সেদিন 
রাত্রেই খুব স্কুল্লা হল। মাসূদের 
মৃতদেহ পাওয়া গেল টুকরো টুকরো 
অবস্হায় । এক জায়গায় মুন্ড্, আব 
এক জায়গা দ্হ-হাত পা কাটা, 
পরুষাঙ্গ নেই। বর্শা বল্লম, 





পার্টপগান দরকার হয়েছে একটা, ূ 


জোয়ান ছেলেকে খুন করতে ।. 


ধড়হীন মৃন্ডব কেন ? মুন্ড্র জন্য কি 
পুরস্কার মিলেছিল: কেউ জানে 
ন্বা। 


মালোপাড়ায় গিয়ে তিন মাকে 
7দখেছি। তিনজনই কেমন যেন 
উল্মাদ। আবদুল বারি সাহেবের 
বাড়িতেই অঙ্গে শিয়েছিলাম। বাবি 
সাহেবের বিবি তহসিনা বিড বিড় 
কারে বকছিলেন। বেশ বিবডিন্র 
ভাব। কলকাতা থেকে বিপোরটার, 
ফটোগ্রাফাররা আপ্স। বক বক কর, 
খটখট করে ছবি ভোলে । বুকের ধন- 
বৃকে ফিবিয়ে দিতে পারে না কেউ। 
খালি বক বক, খটখট। বারি 
সাহেবের তিন মেয়ে, তিন ছেলে। 
মেয়ে হামেদা খাতুনের সঙ্গে শাদি 
হয়েছে মহম্মদ আফাজ্দ্দিনেব। 
ঞেয়ান "বলতে তখন 
জামাই আফাজুণ্দিন ছাড়া কেউই 









পারি সাহেবের জিন সামনে 
চালের পুরনো টালি সাজান । ভাঙা 
টালি চাবদিকে ছড়ান। বাড়িব 
ভেতর ঢোকার মুখেই ইটের স্ভূপ। 
ভাঙা ঘর। সব মিলিয়ে ছখানা ঘর 
তছ্ছনচ। ম্রাটিব মোটা দেওয়াল । 
ছাদে টালির বদলে কালো পলিখিন। 
আগুনে পোড়া বাঁশ খুঁটি, ঘবের 
আসবাব। 

আফাজুদ্দিন বললেন. বাবি 
সাহেব ৪ জুলাই একবার বাড়ি 
এসেছিলেন। সেদিনই চলে যান। 
আফাজুদ্দিন নিজেও ঘটনার সময় 
ছিলেন না। বললেন, আমাব বিবি 


হামেদা খাতুন সব ঘটনাব বিবরণ. 


ছিতে পারবে বিবি ভামেদা খাতনকে 
একটা কাঠের চেয়ারে বসিযে দিল । 
হামেদা খাতৃনেব বয়স বহব ষোল । 
সাংবাদিকদের সামনে অনেকবার 
বিববণ দিয়েছেন। সেদিন সেই ৫ 
জুলাই ছিল রোজ্জা। বাত তিনটাব 
সময় উঠে ভাত বাঁধা হয়। বাড়ির 
সবাই ভাত খেয়েছি । কিছুক্ষণ পবই 
শোনা গেল চিৎকাব-সি পি আই 
(এম) কে বাখা হবে না, আগুন 
লাগিয়ে দে, জ্বালিয়ে, মার মার...... 


বারি সাহেবের : দাওয়া তখন . 
লোকজন গমগম করছে-মেয়ে ঘউরা 
কোলের বাচ্চা লিয়ে জড় হয়েছে । ৫ 
জুলাই-এব পর থেকে দশ দিনের 
মালোপাড়ায় যত লোক গিয়েছে, 
এক বছরেও বাইরে থেকে সত লোক 
যায না। মন্ত্ী-চাবজন রাজোর 
মন্ত্রী, একজন কেন্দ্রীয় মন্ী, প্রারত্ন 
মন্নী, বড় বঙ নেতা, ছোট বড় রং 
বেরডের গাড়ি মালোপাড়ার লোক 


আগে কোনদিন দোখনি | 
হামেদা খাতুন বলতে লাগলেন, 


'চাবদিক থেকে মিছিল আসছিল । 
ঘিবে ফোলছিল মালোপাড়াকে, 
ওদেব হাতে ছিল বর্শা, বল্লম, 
বোমা, পাই পগান, লাঠি- সবই ছিল। 
প্রথম ঢোকে বাবি সাহোবের বাড়ি। 
হামলা চলে বেপরোয়াভাবে । প্রথমে 
ঘর থেকে টেনে আনে ১$ বছরের 












(০ 


;পশকাব আলিকে। 
বারি সাচেবেব ছোট ছেলে । শ্লাস 
নাইনে পড়তো । মা বাধা দিতে 
গিয়েছিল, লাথি মেবে তাঁকে ফেলে 
দিল। তারপব মার সামনে পেশকার 
আলিব পেটে ছোবা চালিয়ে দিল- 
মার সামনে ছেলের নাড়িভূঁড়ি 
বেরিয়ে গেল। মাটির দাওয়া রক্ত 
শুষে নিয়েও মাটি কাদার মত ভিজে 


উচল-লাল রং এব কাদা। 


মেয়েব কথাব পিঠে বিবি তহসিমা 
বলে উঠলেন, খুনীকে আমি চিনেছি, 
মালোপাড়া, রসূনগঞ্জ হাঁড়িকুল, 
পিশ্ডনতলাব লোক তাবা। ওদেরই 
একজন হৃকৃম দিয়েছিল -দে, আগুন 


লাগিয়ে দে। 


বের আব এক ছেলে আমিনুল 
হককেও চিক ওইভাবে খুন করা 
হয়েছে । খুন. মারদাগা শেষ নয়'ঘর 
চকে সব জিনিস লুঠ করেছে একদল, 
আব একদল ঘরদোব ভেঙেছে । 
মেয়েদের গায়ে হাত দেয়নি। 

কানেব দূল কেটে নিয়েছে । হামেদা 


'খাতুনের ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। 


আগুন লাগিয়েছে মালোপাড়ার 
তিনটি বাড়িতে, প্রবীণ কৃষক আবদুল 
হক. নাজ্রমুল হক এবং মফিজ্দ্দিন 


সাহেবের বাড়িতে । আবদূল হককে 
গুরুতর আহত অবস্হায় রতুয়া 
সবাস্তা কেন্দে ভবতি করা হম । পরে 
নিযে যাওযা হয় জেলা সদব 
হাসপাতালে । নাজমুল হক খুন হন। 
আব মঙফিজুদ্দিন পালিয়ে প্রাণ 
বাঁচান। লুঠ হয়েছে এবং ভেঙে 
চুরমাব কবা হয়েছে ঢাবটি বাড়ি। 
মালোপাড়া ঘুবে বেশ বৃঝতে 
পাবছিলাম, এলোপাথাড়ি হামলা 
হয়নি | ঠামলাকাবীবা রেছে £বছে 
হামলা চালিয়েছে । যেমন বারি 
সাহেবেব বাড়ি ছ্রিল মূল লক্ষ। 
কিল্তি ঠিক পাশে ব। সামনের 
বাড়িতে হামলা হযনি। মেয়োদের 
উপরেও হামলা হযনি। 
হামলাকাবীনা কি সবাই মালো 
পাড়ারই লোক ৮ না, সবাই নয়। 


চাঁদমূনি ১ও ২, সামসি, শ্রীপৃব, ভাদু 
অঞ্চলের লোকও ছিল । আফাজদ্দিন 
বললেন, লা 
পাড়ায় ৪ ঘর বাদ দিলে সবাই সিপি 


পারেনি । কেউ বললেন হামল। চলে 
বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত কেউ 
বললেন সাড়ে নটা পর্যন্ত। বারি 
সাহেবের মেয়ে বললেন, হামলা 
শৈষ হুয় বেলা সাড়ে দশটায় । পুলিশ 
আসে বেলা সাড়ে ১১টায়। পুলিশকে 
আসতে দেওয়া হয়নি। সামসিতে 


2 মালোপাড়ার গণ- 
হত্যার নায়ক কংগ্রেস (ই) এক 
নেতা১৯৭৮ সালে কংগ্রেস (ই) বারি 
সাহেবের' বিরুদ্ধে জেলা পরিষদের 
নিবচিনে পরাজিত হয়। মাসুদ 


আলম "৮০ সম্লের নিবর্চিনের পর 
তিংস্রতম হয়ে ওঠে। যে কোন 
সমাজবিবোধী কার্মকলাপে এগিয়ে 
যেত মাসুদ আলম । বাবি সাহেবের 
সঙ্গে মাসুদের কোন সম্পর্ক ছিল 


না। 
মাসুদ আলমের 

হত্যাকান্ডে কারা জড়িত £ 

মাসুদ আলমেব বাড়িতে গেলাম 
একেবারে শৈষে । মাঝখানে উঠোন । 
চারপাশ মাটিব ঘব মাব নিকোনো 
দাওযাণ উঠোনে ধান শুকোগ্ছিল। 
বসাব জন্য দাওয়া পাতা চৌকি 
দেখিযে দিলেন মাসৃদের মা। ৬ ছোলে 
$ মেযে। মাসুদই বড়,বছব বাই শ 
(5ইশের চজাযান। দশ বছব বিয়ে 
হয়েছে । বিষে হয়েছিল মহেশপুবে 
মামাব মেয়ে ডোহবা বিবিব সঙ্গে! 


দুটো মেযে। 
মাসুদ কংগ্রেস (ই) কবছে বছব 
পাঁচেক। ঠাবপব থেকেই যত 


 হাতগামা। মাসুদের বাধা হাজি আঙ্ 






সাহেবকে খুন করাই ছিল মূল, -. পা ধান. কাটতে 

নি নযেববে সাই দ সপ সপ 
ম্বাকেন, সেখান থেকেই কার টালান।. জবাব দেখু, আমর, কিরে যাতে 
সরে... ::77:171.. ছেলেকে পুজিশ: ধরে নি িয় 
কাজন্দিন, হকার এ রর করছে। ভাপুরের দৃটো' 
বোর 7  ছেজেও হাজতে ।" 
| - শি়টির হোজটইমার।. “ঘুংএকর .. দুদ আলমের মা'ছছেলের খুনের 
ইডি তাহ তা থেকেই সংসার চলে: জন্য ঘে ১৪ জনকে দর্ী করলেন 
জেলা পরিষদ সদসা। যান 

খটনাঢা কখন ঘটে এবং কতক্ষণ মাসুদ আলমেব খুন হওযার খবর 
হামলা চলে » কেউই ঠিকমত বলতে 


রতৃয়া থানাব প্রলিশ ৪ জুলাই 
রাতেই পেযেছিল। আবদুল বাবিও 
হাওগামার আশংকা কব থানার ও 
সির সঙ্গে দেখা কবেছিলেন। তা 


সব্বেও পুলিশ কেন মালোপাড়ায় 


গেল নান 
াসিরেতালরি নতি নি 
ছিল + জেলাব পুলিশে ইনটেলি- 
জেনস বলে কি কিছু ছিল বা আছে _ 


পুলিশ কি হত্যাকান্ডের 
চক্রান্তে জড়িত ১ 
রতুয়া থানাব প্রলিশেব বিরুদ্ধে 
অভিযোগ সি পি আই (এম) এবং 
কংগ্নেস (ই) দু পক্ষেরই | কেন্দ্রীয় 
রেলমন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরী 


: পড়ে রতয় 


অভিযোগ কবেছেন, রহুয়া থানা হল 
সি পি আই (এম)-এর একটা শ্লাব। 
ও জুলাই-এর পরে পুলিশ নিদেষি 
বান্তিদের হয়রান কবছে। রতৃয়ার 
এম এল এ সমব মুখাবজিও পুলিশের 
কাজে অসম্হুম্ট।. সমরবাবু খবব 
পেয়েই মালোপাড়া এবং আশপাশে 
বিভিন্ন গ্রাম সফব করেন। খুব সাদা- 
মাটা লোক। জলকাচা ধুতি, মঘলা 
শাবট আব চটি । মাইলের পঁব মাইল: 
ঘ্বেছ্ছেন জনগণকে সংযত হতে 
আহ্ান জানিষেতছন | 

সি পি আই (এম) ৫ জুলাই এব 
ঘটনার পব ঘে সংযত আচবণ 
করেছেন তাতে গ্রামের লোক স্বস্তি 
বোধ কবেম্ন। বদলা নেওয়াব 
রাজনীভিব নাস্তা ধরলে গোটা 
মালদহ জেলায হযত খুনেব বাজ- 
নীতি ছড়িযে পড়5। অনাদিকে 
হা+গামার আশঙ্কা ছিল ১৬ জুলাই_ 
সি লপি মাই (এম) যেদিন 'মালদহ 
জেলা বনধ" এর ডাক দেয় । জেলাব 
ছ জন কংগেস (ই) এম এল এ-সমর 


মুখারজি, ফীভ্ষণ বায়. যোখিলাল 


পি পি আই:এমা 


/- সি ধরে মাবধর, খুন, 


লুটতরাজ, আগুন লাগান, হামলা 
সবই . চালিয়ে 'যাচ্ছে কিন্তু. গঁলিশ 


৯ কৌন বাবচ্ছা নৈয়নি। 


মালোপাড়ায় যাওয়ার খেই 
থানা। সেদিন পদক্হ 
একজন পৃলিশ অফিসার থানাতেই 


ধসেছিরেন। তিনি আগেই বলে 
দিলেন, ডি আই জি,সি আই ডি 
সাহেব তদল্ভ করছেন। আমগ্না আর 


মুখ খুলতে পারব না। ধরপাকড় 
চলছে । ৭ জুলাই মালোপাড়ায় 
একটা স্কুল বাড়িতে পুলিশ কামপ 
বসেছে । উচু জাগা । সেখান থেকে 


গোটা গ্রাম দেখা যায়। 
তবু এ কথা সে কথাব পব যেসব 


বেরিয়ে এল তা হল £ “সেই ৪ জুলাই 
সন্ধ্যা থেকে প্রচণ্ড বৃথ্টি হয়। সে 
জনা মালোপাড়ার রাস্তায় ছিল এক 
হাঁটু কাদা। মালোপাড়া এবং আশ- 
পাশেব গ্রামে সন্ধে নামলেই ঘুটঘুটে 
অন্ধকার। বিদ্যা যায়নিও সব 
গ্রামে। রতুয়া থানা খবর আসার 
পব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশ 
মালোপাড়ায় গিয়েছিল । 

'সেদিন নয়, তার কয়েকদিন 
আগে থেকেই রতৃয়া থানার টেলি- 
ফোন ছিল অচল । একখানি মাত্র বড. 
ঝড়ে জিপ -তাও অকেজো । রতুয়া 
থানা থেকে মালোপাড়া ১৮ কিলো- 


মিটার। মালদহ শহরে জেলার 
পুলিশ সুপার এ বি চৌধুরীকে খবর 
পাঠান হয় লোক মারফৎ। 
সৃপার এবং চাঁচল (২৬ 

দূরে) থেকে সারকেল ইনসপেকটর 
দয়াল প্রামাণিক আসেন পাঁচ জুলাই 
বকালে। 

'রতৃয়া থানার ও সি সৌর্কত 
আলি আগে ছিলেন মালদহ শহরে। 
সেখান থেকে বছর দেড়েক আগে 
বদলি হন রত্য়ায়। বছর বত্রিশ 
বয়স। তিনটি ছেলেমেয়ে।' পদস্হ 
সেই অফিসার বললেন, আমি কিছ্তু 
সৌকত আলিব কাজে কোন ত্রুটি 
দেখিনি । মাসুদ আলমের খুনের খবর 
থানায় এসেছে পরের দিন। মাসুদের 
খুনের ব্যাপারে ১৩ জনের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আসে। যে দুজনকে 
গ্রেফতাব করা হয় তাঁদের একজন 
আবদৃল বারির ভাই। ওদিক ৫ 
জুলাই ১৩ জন খুনের ব্যাপারে ১৮৭ 
জনের বিরদ্ধে অভিযোগ আসে। 
প্রথমে যে ৪২ জনকে গ্রেফতার করা 
হয় তাঁদের মধোও ৯ জন সি পি আই 


(এম) এর লোক ছিলেন। 
রতুয়া থানার এলাকা ১৮৬ 


বর্গমাইল। ১২ জন কনসটেবল, ২ 
জন সাব ইনসপেকটর এবং ২ জন এ 
এস আই নিয়ে অন্তত তিন লক্ষ 
লোকের শান্তি রক্ষা করতে হয়। 
অনেক দিন থেকেই আরও বেশি 
পুলিশ, জিপ ইত্যাদি চাওয়া হয়েছে, 
পাওয়া যায়নি। কিন্তু ৫ জুলাই এব 
ঘটনাব পর রতুয়া থানায় ৪ খানি 
জিপ. একখানা বড় ভ্যান এক স্লেট্ুন 
সশস্ত্র পলিশ এসে গেল। 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার আনন্দ ঘোষ 
ধবললেশ, মালোপাড়া এখন শৃধূ 
শান্ত নয়, বোঝা যাবে নাযে কদিন 
আগে ১৪ জন মানৃষ নৃশংসভাবে খুন 
হয়েছেন। 

৫ জ্বলাই আহত হন ১৭ জন। 
এদের মধো ১৪ জনকে নিয়ে যাওয়া 
হয় রতুয়ার প্রাথমিক স্বাস্হা কেন্দ্রে 
আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 
করে। একজনকেও রাত নটার আগে 
স্বাস্হা কেন্দে নিয়ে যাওয়া সম্ভব 
হয়নি। স্বাস্হা কোন্দের ডাক্তার 
ইন্দ্রমোহন দাস বললেন, রতৃয়ার 
সরকে এত বড় ঘটনা কোনদিন 


ঘটেনি 
কলকাতা থেকে অনেক মন 


নেতা গাড়ি ছুটিয়ে মালোপাড়া 
গিয়েছিলেন। মালদহে এবার যা 


' আম হয়েছে অনেক দিন হয়নি, গাছ 


পড়েছে । অনেকে দৃতিন টুকরি 
৯49 
গেলেন, অনেক দিন পর মালদার 


ভাল জাতের আম খেলাম 





আলোকচিত্র £ সৌগত রায় বর্মন 
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॥ 
চর 


জানতে চাই জানাতে চাই 


প্রন £ 09 8170 091145 
[,0107001), 16010101981 10101- 
0178 (৪৫10) পরীক্ষা দিতে চাই 
কলকাতায় কোথায় যোগাযোগ 
করবো ? 

0109 8150 08011051.0110011- 
এর ঠিকানাটা কি? 

প্রশন করেছেন রৃপলাল চট্টো- 
পাধ্যায়, ডায়মনড হারবার, ২৪ 
পরগণা। 


উত্তর £ আপনি 011% 0174 
00115-এর পরীক্ষা সম্বন্ধীয় 
যাবতীয় খবরাখবর কলকাতায় 
[)115000 ০01 110001১11105-এৰ 
নিকট পাবেন। ঠিকানা নিউ সেকরে- 
টারিয়েট বিলডিংস, ৯ম তল। ১ নং 
কিবণশগ্কর রায় রোড*কলকাতা 
৭0০0০০১। 


[.011101-এর ঠিকানা 2 01১ 
21101 07011105 01 1.01006)1) 
115011110. 15511101081 0011050, 
1711750101৬, 1.017001, 01. 
প্রশ্ন £ বিজনেস ম্যানেজমেনট 
পড়ার জনা কিবৃপ যোগাতা প্রযো 
জন। ডাকযোগে এ 0)01৯৩ পড়া 
যায় কিনা, চাকবি করেও পড়া যায় 
কি; এ কয়েকটি 11)১(11110100) এব 
ঠিকানা জানাবেন। 


তাপস চৌধুবী, হাফলং আসাম 
থেকে জানতে চেয়েছেন। 11৮01181) 
1101011৬091 1311৯11005৭ 1৬1011)- 
81৩11161104 ১১০1৪] ৬/৩]1510 
থেকে যে €৮10011601৮ দেগুযা হম 
ভা কি অন্যান্য স্বীকৃত সংস্তার 
বনী 

প্রথমটি পৃরুলিয়া থেকে মনোজ 
মুখরজিব। 

এ গ্রাড়া 1৬1011011707017 এব 
1)১1100 01 1)11)10)1100) 06111 ৯ 
সম্বশ্ধে জানতে চৈয়েছেন বালিসাই, 
মেদিনীপুর থেকে অনুপ মাইতি। 
উত্তর £ আপনাদেব সকলের 
প্রশেনব উত্তরে জানাই [20511)২৭ 
১1011011517 01)1 (0101 ৯টি মূল ত 
কলকাতা বিশ্ববিদালয়ে পড়ান 
হয়। কলকাতা বিশ্ববিদালয এর 
আশুতোষ বিলডিংস এ বিজনেস 
মানেজমেনটে মাসটার ডিগলি 
পড়ান হয়। নৃনতম শিক্ষাগত 
যোগাতা দ্বিতীয় শ্রেণীর বাচেলারস 
ডিগবি অথবা উহার সমতৃল কৃমি, 
বাণিজা, সমাজবিজ্ঞান, ইনজিনিয়া 
রিংএ ডিগরি! তিন বছবের 
কোরস। ছয়টি সিমেসটাবে পড়ান 
হয়। ভর্তির পূর্বে যোগাতা নিধবিক 
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এয়া 
হয়। জুন, জুলাই মাসে কাগজে 


&১ / পরিবর্তন ৩ আথসট ১৯৮৩ 


বিজ্ঞাপন দিয়ে দরখাস্ত আহান করা 
হয়, এছাড়া 11101181) 1105111010৩ 01 
১০০৪1 ৬৬০11016210 1301511)- 
৩১০ (৯1311210701) থেকে 
1৬1115101 [১6£1৩0 01) 13015110৯১ 
/৯011017150201101) পড়ান হয। 
নবাগতদের জনা দুই বৎসরের দিবা 
কোরস এবং বিভিম্ন কোমপানি 
প্রেরিত চাকরিরত প্রার্থীদেব জনা 
তিন বৎসরের সান্ধা কোরস। 
এইসব €911110910 অন্যানা 
স্বীকৃত বিশববিদালযেব 0৫711- 
:81৩ এর সমত্বল। এই সংস্হাব 
ঠিকানা £ 110101) 111১111001৩ 001 
১০171 ৬৬/০৩1710 4: 1311১111৩৯১ 
৬1:)116)15517161)1, 010৮৩ ১এ০- 
101৩ ৬৮১১1, 00100610773 এ 


ছাড়া ডায়মনড হারবাব বোড 
জোকা, ২৪ পরগণাতে কেন্দ্রীয 


সবকার পরিচালিত 1110119111 11)১1- 
1111৩ 691 1300১11705৯ 1৬16011011- 
৬11171 পুয়েছে। এখানে আনক 
€৮11111.71000011০-এর বাবঙ্হা 
আছে । উপনোক্ত ঠিকানায় 1১111) - 
11১1]-এর সঙ্গে যোগাযোগ কব 
পাবেন । 
পরশন 2 পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাব 
ইনসপেকটব পদে চাকধি নিতে হলে 
নানভম যোগতা এবং করণীয় কী 
চানাবেন। 

টুটুল বায়, আসানসোল 
উত্তর ঃ পশ্চিমবহগ পুলিশেব সাব 
ইনসপেকটব পদে বর্তমানে সবাসবি 
নিয়োগ হচ্ছে না। কেবলমাত্র 
এমপ্লয়মেনট একসচেনরজন মাধামে 
নিয়োগ হয়। যোগাভা নিধবিক 
পবীক্ষাব জলা সংখ্লিষ্ট এমপ্লয় 
মেনট একসচেনজগুঁলি প্রার্থীদের 
নাম সুপাবিশ করেন, এবপব প্রার্থী 
দেব শারীরিক [যাগভা, মেধাগও 
লিখি5চ ও মৌখিক পবীক্ষা দিতে 
হয়। প্রাধীদেব ন্নতম শিক্ষাগত 
যোগাতা যে কোন বিষষে গ্রাজুয়েট । 
আপনি এই চাকরি পেতত চাইলে 
মাপনাব এলাকাব সংশ্লিষ্ট একস 
চেনে নাম লেখান। বিদসতারিত 
বিববণেব জনা (০1001711২৩0 
(9111৮, 10111774719 00100111৭ 
| এ প্যাগাযোণা করতে পাবেন 
প্রন 2 পৃলিশী আইনে লযেছে 
'ন্ইসেনস আকট'। এই আাকটেব 
মাধ। কী কী বিষয পড়ে এটি কা 
নমবধ আইন, এই আইন ভগ 
করলে দোষীকে কুক শাসিত দেবে, 
পুলিশ না নিচারা্য় 'আইন ভগ্গ- 
কাবীকে কি কেউ পুলিশের হাতে 
দিতে পাবে 


পুশনগৃলি কবোছেন মনসাদ্বীপ, 


ও পরগণা থেকে প্রবালকান্তি 


উর রি 
আইনে 'ন্যাইসেনস আকট 


ক তী 
আইনগুলি আমি সংক্ষেপে 
জানাচ্ছি । 


1) 19001016010101) 01 ১7160001115 
|| [/১৯৩1]1201 ৬৩1)1010 ১৩1 
৯১৬] 01 193৭. 

3) ৬৮৩১1 1[3৩11012011[01011110111011 
€)1 ১1760101111 11] ১110৬17690৯ 
9110 00010110181] 2৯01 
১৯৯৬0১11951) 

যত্রনুত্র প্রশ্নাব পাযখানা কববান 
জনা 61001981110 1001700 ৯০1 
»১১১১১৬1।1 (১) (0/5), 
এবং 130108111 1)01160 4501 এর 
|9/,1-ব34 ধাবা অনুযায়ী শাস্তি 
যোগা অপবাধ। 


"পুলিশ দোষীকে কোন অবস্হায় 


নিজে শাসিত দিভে পাগরন না। 
আদালতে হস্তাল্তব করতে হয়। 
এইগুঁলি জামিনযোগা অপবাধ। 
আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তবে 
জানাই + না, পুলিশ ছাড়া তৃতীয 


& আপনি কি ছান্ত, বুদ্ধিজীবি, 





বাক্তি দোর্ষীকে পুলিশের হাতে দিতে 
পারেন না। এমনকি অপরাধের জনা 
পুলিশ কেবলমাত্র ঘটনাস্হল থেকে 
হাতেনাত্ত ধরতে পারেন। অনা 
সময় নয়। 
পশ্ন 2 লায়নস শ্লাবস ইনটার 
ন্যাশনাল ডিসটিকট ৩২২/বি-র 
ঠিকানা কী- 
কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা থেকে ভধর 
চক্রবর্তী। 
উত্তর 2 ডঃ জে কে শরাব, 
(চেয়ারম্যান) ৪ লিটল রাসেল স্ট্রিট, 
কলকাতা ১৬, ফোন 88 ১৯২৯১ 
পখ্ন £ বিহাব সাবকেলেব 31815 
1317171 এ কবণিক নিয়োশ করার ূ 
মমিসের ঠিকানা কী 
বিপ্লব কুমার বায়, চিত্তরঞ্জন, 
বর্ধমান 
উত্তর 2 [৩1210017001 10011010170 
৩11 1369710. ৯0006 0310 01 
114) 019)8108 198000 €101016, 
1১11110,1311)51 


উত্তর দিয়েছেন £ 
সোমনাথ মিত্র : 





ব্যবসায়ী £ 


*্ আপনার কি সম্বাতিশক্তি, চিন্তাশত্তি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে £ 


৮ আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বজ 
হয়ে পড়ছেন £ আপনার ঘুষ ঠিকমত 


হচ্ছে লা £ 





ভতাতলে এখনই আপলার লিয়হিত 
প্রায়ান্ছেল 





ব্রেনোলিপ্না কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ 


৯৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ 


ফান ২ 


৮৯০০ ৬৩১ 














গর্গনী 


ভয় পায়। কোন ক্ষতি না 


উপল সপসিএ রিিেরভারি 
ত 
6 


গ্লামে সাপ কমে যাচ্ছে 
সাপুড়েদের মাথায় হাত | 


খেদাইতলায় সাপের মেলা পশ্চিমবঙ্গের 
বৃহত্তম সাপ টি বাজার। সাপের 











সাপের মেলা । সাপের খেলাও । 
নানা জাড়েব নানামাপেব সাপ নিষে 
দেশদেশালতব থেক সাপের 
ব্যাপাবীরা আসেন খেদাই হুলাব 
মেলায়। শ্রাবণ সংক্রান্তিতঠে জম- 
জমাট এই মেলাম পতিবছব হাজাব 
হাজাব পৃণ্াার্থী আসেন । 
তাদের বিশ্বাস, খেদাই তলার ক্ষেত 
পঞ্চানন জাগ্রত দেবতা । হার কাছে 
ভন্তিৎ ভরে কিছু মানত কবলে তা খুব 
দুর্লভ হয না। 

নদীয়া জেলার চাকদা স্টেশন 
থেকে বনগাঁমুখী পাকা পথ) এই 
সড়কপথ ধরবে বেসবকাবি বাসেব 
আনাগোনা । চাকদা স্টেশন থেকে 
আধঘণ্টান যাতর শেষে বিফৃপৃব গ্রাম । 
বিফুপূর গ্রাম থেকে খেদাই ভলাব 
দূরতু কমবেশি দৃই কিলোমিটাব। 
কাঁচা মাটিব হাটাপথ। সময় সুযোগে 
গরুব গাড়ি চলে। এখানেই বসে 
সাপের মেলা। 

গতবছব এই সাপেব মেলায় 
দেখা হয়েছিল চাঁদপাড়াব কানাই 
বৈদেব সঙ্গে! আপাশোসেব সবে 
বললেন £ চাব পাঁচ বশুবেব মধ 
গাঁয়ে সাপগ্ুলো যেন কোথায় 
উধাও। এখন আব মাগেব মত 
বাপকভাবে সাপের সন্ধান মলি 
লা। বাবসা মতএব মন্দা । শ্রাবণ 
ভা্দ দূ মাস কানাই সাপ ধরবে 
কাটান। বাকি সময় চাষবাস। 

পাশেই ছোট একটি বুড়িতে 
একটি গোখরো সাপ নিয়ে বসে ছিল 
তার সাত আট খছবের ছেলে দৃখাই [ 
তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে কানাই 
বৈদ্য বললেন £ একমার ছেলেকে 
আমি সাপৃড়ে কবে তুলতে চাই । সব 
ছাড়লেও, বাপ ঠাকৃবদাৰব বাবসা 
ছাড়া যায়” প্রন কবলাম, এই 
বাবসায়ে তো জীবনেব ঝুঁকি রয়েছে । 
ভয় হয় না; 

কানাহ বৈদা তাসল্মান ব্ঞ্চিব 
মত। বললেন £ ৬যডব কাকে কয় 
আমাদের জানা নেই । জল্মালে তা 
একদিন মবছেই তাবে। 

একটু এগোতেই এক আশ্চর্য 
স্বুরেব গান কানে এল । গোরাচাঁদি 
তলা যুগল দর্লভ তাব ভাম্ন 
হবেন মন্ডালকে সা নিযে তালে 





যান, ॥ 
তাল দিষে'ঈান গাইছেন £. ১.7 
মাকে আনতে চল যাব 
ম্ীরনদীর কূল. 
গলায় দেব ফুলেব মালা, 
চরণে দেব ফুল। 
কোন মাকে বন্দনা - এ কি মা 


মনসাধ গান পাশে দাঁড়িয়ে ওদেব 
গৃক কেনারাম তখন কযেকটা 
কেউটে মাব পদ্সবাজ তাব হাতের 
মুঠোধ ধরবে বললেন £ প্রতিটি 
সাপেব দাম মাত্র পয়ত্রিশ টাকা। 
হাতের সাপগুলি তখন কিলবিল 
কবছিল 


ঠ | 
বিজ্য নগবেব নলিনী সিংহ 
বযসে তকণ। গান বাজনাযও 


তুখোড়, কয়েক বব আগে এক 
ওস্তাদের কাছ থেকে সাপ ধরাব 
জাদু শৈখেন! এক গাদা কেউটে 
চাতেব মুঠোয তুলে নলিনী বললেন 






















৬ 





রাজা 
নেই। বিষ-দাঁত ভেঙে দিয়েছি। 
কেউটেব খুচবো দব পচিশ-ত্রিশ 
টাকা। জাত এবং আকারের £তব- 
ফেরে দাম কমে বাড়ে। 

সাপগুলি ততক্ষণে অধর চঞ্চল। 
প্রসারিত ফণাব ওপবে দ্দপালী 
বঙের পম্মফুলের ছাপ .সৃসপই। 
ফোঁস ফৌসানিব শব্দে বেশ কিছুটা 
দূবে ছিটকে পড়লাম । নলিনী সঙ্গে 
সঙ্গে বেহুলা লখিন্দরের গান 
জুড়লেন। পাশে বসা অধব বাঁশিতে 
সুর তৃললেন। সাপগুলি এখন 
অনেকটা শান্ত। নলিনী তাদের 
আবার বুড়িবন্দী কবলেন। বললেন 
£ অনেক গান গাই | কোন গানেই 
ওরা তেমন শান্ত হয় না। কিন্তু 
বেহ্‌লা লখিন্দবের গান শুনলেই 
ওদের বেশ শান্ত নিেতেজ বলে মান 
হয়। 

নলিনীব কথা শেষ হতে না 
2. হতেই একটা 
৫ আলগা কুড়ির 
ঠ মধো থেকে চার 
পাঁচটা কেউটে 
বিবাট ফণা 
তুলে দাঁড়াল। 
ফণা জুড়ে চোখ 
জ্রড়োন আলপনা! নলি 
নীব হস্ত ক্ষেপে তাদের 
আবার বুড়িবন্দী করা হল।কিন্তু 
এ. তখনও হিস 'হিস শব্দ 
চিত, আমাদের গা কাঁপছিল। 

নলিনী আমাদের 
॥ চোখে ভয়েব 


চির দেখে হেসে 
টু উঠলেন। বললেন 
রা... প্রাণের জনা এত 

ৰ 18548 মানুষকে 















টীনী করলে বা ভয় না পেলে সাপ কখনও 


মানূর্ষকে তাড়া করে না। বলেই তার 
অনারপ। বিরাট এক কেউটের 
সামনে তিনি ধীবে ধীরে ঝুঁকে 
পড়লেন । কেউটে ও তাব ফণা মেলে 
নিজেকে বিকশিত করল । প্রায় 
দু'হাত উচু মাপের ফণাব সঙ্গে 
নলিনী খেলা শুরু করলেন হাঁটু গেড়ে 
মাটিতে উপুড় হয়ে। তারপব এক 
নিমেষে কেউটেব ফণায চুমু একে 
দিলেন নলিনী। বোধহয সাপটিও 
চুমু বিনিময় কবল। চলল কেউটেপ 
সহ্গে পেম। এবাধ নলিনী দৃাতে 
জড়িয়ে ধবলেন বিবাট কেউটেকে। 
হাবপব একেব পর এক সাপ তুলে 
গলায ঈড়াতে থাকলেন। 

বনগাঁ দিলীপ সাপুড়ের ব্যস 
পয়ত্রিশেব কাছাকাছি । বুড়িতে 
বেশি সাপ নেই । জানালেন, দু চাব 
দিনে মধোই বীবতূম যাত্রা কববেন 
সাপেব খোজে । বীবভূমেব গ্ামে বড় 
মাকাবের বিষান্্র সাপ খব সহজেই 
পাওয়া যায়। 

দিলীপেব সংযোজন 3 সাপের 
কারবারেও মহাজনদেব দাকণ 
উৎপাত । টাকা দাদন দ্য । আগাম 
দাদনেব সৃযোগ নিষে তাবা খুব কম 
দামে সাপ কিনে নেয। তারপর 
মাড়ত ভর্তি কবে বাখে। পরে সময় 
ও সূযোগ বূঝে সেই সাপই চড়াদতব 
বিক্রি কবে। 

যে খেপাইতলার মেলাকে ঘিরে 
এই সাপের হাট, খেদাই তলাব সেই 
পূজাবীর নাম কালীপদ খধন্দো 
পাধায। এক প্রশেনেব উত্তবে তিনি 
জানান 2 খেদাই তলা যে নিমগাছ - 
টিব গোড়ায় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে 
পূজা হয়, সেই গাছ্ুটিব বয়স তাঁদের 
অজানা । সত্ব আশি বছব ধরে 
গাছটি একই রকম আছে । এ গাছে 
এক সময় বিষাণ্ত সাপ কিলবিল 
করত । ডালে ডালে সাপ বুলত। 

খেদাই তলাব পাশেই সাত শাল, 
কিব বিল। এই বিলেও কেউটে সাপ 
কিলবিল কব হ: প্তানীয বাসিন্দাদের 


মাত এখনও ৮স খাল সাম্পর 
উৎপাত কম নয়। তবে আগের 
তুলনায় অনেক কম। 


নদীয়াব প্রাঈীনতম এই মেলা 
উৎসবে মহাবাজ কৃষণচন্দ্ও এক সময 
আসতেন বলে কেউ কেউ দাবি 
করেন। এঁতিহাসিক দিক থেকে 
নানাভাবেই কৃষ্চন্দ্রের এই অঞ্চলে 
আগমন এবং সাময়িক অবস্হানের 


আলোকচিত্র £ লেখক কর্তৃক সংগৃহীত 


পরিবর্তন ৩ আগসট ১৯৮৩ / ৫২ 
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সম্প্রতি মৃুদর্গমের উদ্োগে 


রবীন্দ্রসদনে হল শ্রীমতী 
অঞ্জনা রজির ভবতনাটাম। 
গুরু দক্ষিণামূর্তির নির্দেশনা সতাই 
দক্ষতাপূর্ণ। অতি দুতগতিতে 
বৈচিত্রাপূর্ণ ছ'টি নৃতা নিবেদন এক 


ঘন্টার মধ্যে রসামঞ্চে উপস্হাপিত 
হয়। এতে কোথাও একেয়েমি বা 
অতিরঞ্জন ছিল না। নৃতে যাঁবা 
স্গীত সংগত করেছিলেন তাঁরাও 


'&5./ পরিবর্তন ৬ আগসট ১৯৮৩ 


নিদ্ধিধায় প্রশংসনীয় । বিশেষ করে 
উচ্েলেখযোগা শ্রীমতী ম২গলামণির 
কণ্ঠস্বর । 

অঞ্জনা নটরাজ অঞ্জলি দিয়ে নৃত্য 
শৃবং করেন ।;এটি চিরাচরিত দেব ও 
গুরু বর্ণনা আমিত একটি স্বন্প 
আকারের নিবেদন । এরপরে আসে 
আদি তাল এবং রাগমালার উপর 
বর্ণম। নায়ক শিবের রূপ বর্ণনা এবং 
তাঁর নৃতা ও জীবনের কাহিনীই এই 


নৃতাটির মূল প্রসংগ । খুবই বিখ্যাত 
রচনা এই বর্ণমটি। যদিও অনার 
নৃতা সাবলীল ছিল, মাঝে মাঝে যেন 
ভাবের পরিস্ফুটতার অভাব দেখা 
দিগ্ছিল। 

কৃষকে নায়করূপে বন্দনা করা 
হয় সুরদাসের ভজনে এবং 
জবল্লিতে । দৃটিরই সংগীত সৃললিত 
ও মধুর! অঞ্জনা অভিনয়ে ভাব ধাক্ত 
করার যথেষ্ট চেম্টা করেছিলেন। 

রবীন্দ্রসঞগীতে সূরের চেয়েও 
কথারই গুরুত্ব বেশি। শ্রীমতী 
মণ্গলামণির কন্ঠে “মানন্দধাবা 
বহিছে ভ্বনে' গানটি উচ্চারণের 
স্ব উপ শোনায়নি। 

ও তেমন কিছু খোলেলি | পরে 
ছিল। আনন্দধারারই যেন অভাব 
দেখা দিয়েছিল। 


্ র্‌ পা । ১ 
১৮ 1 
টির 
১ : 





সকলের 
| মনকে জয় করেছিল । গানটি 
শ্রীমতী মঞ্গলামণি গেযষেছিলেনও 
খুবই আকর্ষণীয়ভাবে। অঞ্জনাব 
মুদ্রা, হস্ত ও পদসঞ্চালনের মে! 
সপচ্টতা ছিল, কিন্তু স্তঃস্ফর্ত 
ভাবের বিশেষ অভাব ছিল। 

এ একই সন্ধায় আশীষ ভট্টাচার্য 
ধ্পদী গান করেন এবং পার্থ ও 
গৌরী ঘোষ রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা্গদা' 
থেকে পাঠ করে আমাদের মুগ্ধ 
করেন। 


কানন সেনের 

নৃত্য অনুষ্ঠান 

সম্প্রতি ক্রানমঞ্চে কক নৃজা 
পরিবেশন করলেন শ্রীমতী কানন 
সেন। প্রযাত গুরু রামনারায়ণজীর 
কাছে বহুদিন ধরে তালিম নিয়ে- 
ছিলেন শ্রীমতী সেন। বর্তমানে তিনি 











নৃতাশিক্ষা এবং নৃতাচচাঁ. নিয়ে. 


বাস্ত। টু 

গণেশ বন্দনা দিয়ে তাঁর নৃত্যের 
শুরু। এরপরে একে একে ত্রিতাল ও 
ধামারে তিনি নৃতা প্রদর্শন করেন। 
তাঁর লয় ও তাল জ্ঞান প্রশংসনীয় | 
তাঁর অভিনয় এবং বমরি ভাবও 
(বিন্দাদিন মহারাজের 'মেরী শুনো 
শ্যাম' এর উপর) সুস্পষ্ট । 


অমিতা দন্ত 
পাঁচ সহস্র রজনী 
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বছরের পর বছর ধরে চলে। ১৯৬০" 
সালে আমি যখন প্রথয় লনড়ন হাই. 
তখন আগাথা ভ্রিস্টিক মাউসট্যাপ 
নাটকটি চলছিল। ১৯৭৮ সালে গিয়ে 
দেখলাম সেই ট্রাডিশান সমানে 
চলছে। সব শৃদ্থ ৩১ বছর ধঝে 
চলছে 'মাউসট্যাপ' | হয়ত 9০0 বছর 
পূর্ণ করে ওরা ছ্াড়বেন। ইতিমধ্যেই 
১৯৭১ সালে নো সেকস চিজ 


দর্শক। ৫০0 লক্ষ পাউনড় অথধি ও 
'কোর্টি টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে। 
অথচ এই নাটকটি যখন শ্ররু হয় 
তখন খবরের কাগজ খুব খারাপ 
সমালোচনা করেছিল । 


১৯৭৮ সালে স্ট্রানড থিয়েটারে 
আমিস্যখন নাটকটি দেখি তখন খুব 
একটা ভিড় ছিল না। গিয়েই টিকিট 
পেয়েছিলাম। তবে সব আসন পৃর্ণ 
হয়ে গিয়েছিল। নাটকটি একটি 
এ জাতির অক্ঙগীলতা 
সম্পর্কে ত র প্রতি বিদ্লুপ করে 
নাটকটি লেখা । এক দম্পতির 
বাড়িতে ভুল করে এক গাদা 
পরনোগ্রাফি ডেলিভারি দেওয়া হয় । 
সেই ঘটনা থেকে নাটকের উৎপত্তি। 
তারপর সেই বিব্রত পরিধারের, 
কান্ডকারখানা নিয়ে দমফাটান হাসির 
নাটক। 

নাটকটির প্রযোজক ছিলেন জন 
গেল । নাট্যকার আনট্রনি মেরিয়ট ও 
আালিসটার ফুট । 

সানডে টাইমসের হারলড় হবলন 
নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করায় 
দর্শক দমাগম হতে শুরু করে। নয়ত 
খাবাপ সমালোচনাই নাটকটির 
বারটা বাজিয়ে দিত। 


পার্থ চট্টোপাধ্যায় 


পহসল। 


০০০৮০, এর সব 


অরুণ মুখোপাধ্যায় 


আশীষ বর্মন ও বাণীব্রত 

চক্রবতীর গলপ 

অনীশ দেবের উপন্যাস 

অমৃতবৃক্ষ 

৮১৯১৭ ভ দাশগুপ্তের 
কবিতাগৃচ্ছ 

ধারাবাহিক রচনা 

স্বর্ণপুট 

আনন্দশওকর 

পথে পথে 

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 

কালের জানলি 

সোমদেব শমা 

আমি ও আমার তরুণ 

লেখক বন্ধুরা 

বিমল কর 

সংস্কৃতিচচা £ কল্পকাতার 

বাইরে/ করিমগঞ্জের 

সংস্কৃতিচচ 


এছাড়াও অন্যানা রচনা ও 


সকল নিয়মিত বিভাগ 


॥ 





সিিশ্প সা পাপ সপস্পাপ পপ শ পাপ শা শীশিপীশী ছি ১০৮৮ পি 


_ একটি বর্ষপূর্তি 
এ অনুষ্ঠান 


বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান মাত্রেই কিছু 
মুখ অনুষ্ঠানের সঙ্গে গৌণ অনুষ্ঠার্ন 
যুত্ত হয়ে থাকে। এরকম গৌণ 
অনুষ্ঠান যৃন্ত এক সন্ধা সম্প্রতি 
হযে গেল বিজন থিয়েটারে । প্রথম 
অধিবেশনে উল্লেখযোগা ভূমিকা 
বেখেছেন জয়ন্ভী গুহ । তার সাব- 
শীল ভঙ্গিমায় উদ্বোধনী কবিতা 
(কবিব অতীত) পাঠ ভাল লাগে। 
দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রাচীন কল্পনা- 
ময় কাবোব উপর রচিত 'শাপমোচন 
কয়েক জায়গায় বিরাট ভূল থাকলেও 
দর্কিদের মন ছঁষেছে। ' 





নৃতা £ অরুণেশবর ও কমলিকা ্ 


চরিত্রে রঞ্জন গৃহ এবং কুহৃকেকা 
ভৌমিককে বড়ই বেমানান মনে হয় । 


উর্বশী কেয়া ভৌমিক হয়ত জানেন 
না বা স্মবণে নেই রবীন্দ্রনাথ 
কোনদিনই উৎপাত পছন্দ করতেন 
না। তিনি চিবকালই লাসাময়ী 
রূপটাকে তুলতে নির্দেশ 
টি 

সখা ও সর্খীদের প্রতি মনে হয় 
পবিচালিকা নজর দিতে পারেননি । 
কেউই ঠিক গ্রপতাল অনুসরণ 
করেননি । এর মধ্যে তবু রলতে হয় 
অরণেশবর এর একটি দৃশা ফুটিয়ে 
স্বলতে সক্ষম হয়েছেন। 'না যেও 
' দর্শকের অনেকদিন মনে 
থাকবে। 

গীত £ 'ভরা থাক' গাইতে গিয়ে 
জয়তী দত্ত বার কতক হে'চিট 
খেয়েছেন। অরুণেশবরর পী শ্রীময় 
মিত্রর সৃমধূর কন্ঠস্বর থাকলেও 
রধীন্দ্সংগীত সম্পর্কে অসচেতন। 
কোন গানেই তিনি নোটেশন অনু 
সরণ করেননি । বিশেষ করে 'আন- 
মনা আনমনা গান যে কোন শ্রোতার 
কানে আঘাত করেছে। 


অদিতি গ্রস্ত সম্ভাবনাময়, 
আরও একটু তলে গাইলে ভাল হত 
নাঃ 





১০ এপরিল সারস্যত সম্মেলন 
তাঁদের সঙ্গীত প্রভাত উপহার 
দিলেন - আকাডেমি মঞ্চে সকাল ৯ 
৩০ বাসবদত্তা নৃত্যনাট্য ও 
সযবেত কয়্যার সংগীতের মাধামে। 
বাসবদত্তার সৃন্দর নাটারাপ দিয়েছেন 
সাবস্বত গোচ্ঠী। এই নৃতানাটোর 
শিল্পীরা সংগীত পরিবে শনে ছিলিন 
মর্মস্পর্শী । তবে যনের মাঝে দাগ 
কাটে 'দীপ নিভে গেছে মম' 'ল্লান্তি 


নিটোল রাপ দেবার আন্তরিক প্রয়াস 
থাকা সন্ত্রেও সামানা কিছু ত্রুটি থেকে 
গেছে । প্রথম যেটা চোখে পড়ে সেটা 
হল শিল্পীদের নাচের মধ্ো 
ভরতনাটামের ছোঁয়াই বেশি পেলাম 
বিশেষত বাসব্দত্তা রূপী অনিতা 
মল্জিকের মধো। লয়কারীর কাজ 
এর দিকে তাঁর ঝোকি বেশি দেখা 
গেল। বসন্তের সমবেত নৃত্যের 
মাঝে একজন ছাড়া সকলের মুখই 
দেখলাম অভিবাক্তিক্রীন। উপগৃশ্ত 
যখন বলেন - “আজি রজনীতে 
হয়েছে সময়) এসেছি ব্যসবদত্তা' 
তখন কিন্তু মঞ্চের মাকে টাঙ্গানো 
প্রেক্ষাপটে দেখলাম সূর্ষ্নাত 


গি সি আই সম্পাদক অঙ্গীম সেন 





গান পরিবেশন করেন, সঙ্গে নাচ। 
এক বাঁক উচ্ছল তরুণ তরুণীর 
তারছণোর জোয়ারে : ভেঙ্গে গিয়ে 
অখণ্ড ভারত মূর্ত হয়েছিল সেদিন 
ওদের গানের মাঝে । ভারতের সব 
নদীকে ওরা এক করে একাকার করে 
দিয়েছিলেন।সে মিলিত নদীর জলের 
রঙ ছিল তারছণোর দীপ্তিতে সবৃজ, 
ব্যাপ্তিতে আকাশের মত নীল । 

আলোর সাইকোডেলিক এফেকট 
নাগা নৃতাকে একটা শধূ ছন্দ নয় 
একটা নতৃন রূপ দেয়। 

নাচে নাম করতে হয় অনিতা 
মল্লিক, প্রদীপ্ত নিয়োগী চন্দ্রুকণা 
চাটারজির আব গানে সবিতা 





পরদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায় 





রর 





সিংহমাকা সরষের তেল যা আপনার পারিবারিক সুস্থতা ৬ খুব সহজে গরম হবার ফলে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায় 
বজায় রাখতে অতুলনীয় । এই তেল ব্যবহার না করলে, ৬ এই তেল সহজে রান্নার সাথে মিশে, তাকে স্বাদে ও 


খাঁটি সরষের তেল সম্বন্ধে অনেক কিছুই অজানা থেকে বর্ণে ভরিয়ে তোলে । 
যায়া এই সরষের তেলের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুণ গু রান্নার শেষে হাতে কোনরকম চিটে হয় না, সামান্য জলেই 
যা গৃহিণীদের খুব সহজেই আকুষ্ট করে এবং তাঁদের পরিস্কার করা যায়। 
মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে । গ রান্না ছাড়াও সিদ্ধ আনাজে কাচা তেল মেখে খাওয়ার ্‌ 
পচ্ছেও উপকারী । ূ 
৪ 
৪ 
ডে 
চন্দ্র অয়েল মিল ্ু 
পি ৩২ ও ৩৩ ইন্ডিয়া একাচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১ ছু 
পর । 
6. 1 








১। বসন্তের দূ হব গান 
৬। এব রস থেকে মিছবি হয় 

৭। বিলাণি পাখি 

৯। বান্না এবং বাজি দাটাতেই লাগে 


১০। বিগ্লবেক বঙ 


১১। পা পিছলে আলুর - ৯ 


১৩। মেযেদের থাকার কথা 


১৬। শরীর 

১৭। মিস্টান্ম কাদের প্রাপ্য * 

১৯। মাঝে মাঝে এমন বৃদ্টি ভালই 
লাগে 

৯০। জমজমাট অবস্হা 

২১। তদওয়ালেও এটি দেখা যায় 
সূত্র £ ওপর-নিচ 

১। বি*বখাত ঠান্ডা জলেব বোতল 
২| লতিয়ে উঠেছে এমন 


৩। নদীর পাড় 
৪। তুলতুলে -! 


৫। এক রকমেব বন্দুক 
|58512/5288 





১১। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 

১২। জমিয়ে রাখা 

১৪। এক হাতে বাজে না 

১৫। মাথায় থাকুক 

১৬। দ্হিবতার অভাব 

১৮। অবনত করা 

১৯। 'মাথা' চাই 

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 


৩১ আগসট সংখায়। সমাধান 
পাঠাবার শেষ তাবিখ ১৮ ৮ ৮৩। 


সমাধানপত্রেব সঙ্গে পরিবর্তনে 


প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং 
খামের ওপর 'শব্দশ্গখল-$৯' 
লিখতে ভ্লবেন না। 


প্রতোকটি শব্দশৃস্খল আলাদা 


আলা দাঃ খামে পাঠাবেন ।' 








১২৭৫ 





শব্দশৃ্খল -6৫-এর জনা কৃড়ি টাকা 
(৩ কামিনী স্কুল লেন. সালকিয়া, 
হাওড়া) এবং কাঞ্চন কুমাৰ ভট্টাচার্য 
(১৯৫ কে জি আর এস পা, 


ভদ্রেশ্বর, হুগলী)। শব্দশাঞ্খল- 
৫৫ র লটারিতে বিচারক ছিলেন 
"শখ জাহা্গীর আহমেদ। 





এ সঙ্ত/তে আপনার 515] ৰ 


০ ৮ পর আপ এরর 


্ 
মৈব 2 শবীব চলনপই; মোযেদেৰ 
শারাবিক ঝামেলা বাড়াবে। মার্থিক 
ক্ষেতে ছোটখাট মোগাষোগ । কর্ম 
ক্ষেতে মানসিক আশাশি", মোযদেল 
সম্দম ও পীতি বৃদ্ধি! দবেব কোন 
সংবাদ উৎ্সাহি 5 কলবে। সম্পন্তি 
অন্য রা লাভ | ববসামীদের সামানা 
শাত। 


2 শরীব মোটা ম্টি ভাল চলবে, 
মেয়েদেব শবীর সৃবিধের নয । 
সার্থক বস্তার পভ উন্নতি, লাভ 
ও সঞ্চয় | কর্মরত কোন কঠিন 
'সমল্যায সঠিক মোকাবিলা সম্ভব 
মোযোদ্ৰ আগগাঁত প্রব্যাহ  থাকিব। 
গৃহাদি বদল বা সংস্বাল। কাছের 
মানুষেব দ্বাবা ক্ষাহি। পএসায়ীদের 


মি 


মিথুন এ নতুন কোন উপসর্ে 
শারাবিক ল্রবনা তি, 
মোযেদের শবাব ১লনসহ । আর্থিক 
ক্রাদডতদ। থাকল এ আনল গাজলায় 
বযবৃদি । কর্মের দিও হারা 
ফিপনে আাসত5 পালে, মাঘছেল 
মভবিবোর । বিশেষ পেশার মানুষ 
দের বড় বকর বর্থভা 5 
ধর্মকার্মে বাধা, ববসাধাদেব লাভ। 


বসতি শোন, 


পমায়েসশ শাণীবিক সবসাবি সামান। 
চেখমেশ ! বধের গাগ সাখলান 


সি 9নদল 


চিল ! 


অতল এ 





আগসট ৩ থেকে ৯ 


₹গললও আর্থিক টানাটানি থাকবে । 
বর্ন্ষেনে বিব্ধ পিক্ষীযরা সহাযো 
গিঠা করাত বাধা হবে, মেয়েদের 
নহুন কৌশল কার্যকর হতে পারে। 
পারিবাবিক শান্তি আকস্মিকভাবে 
বিিত হবে । ববসাধীদের মন্দা । 


€ঃ 





সিংহ এ "পেটের ঝামেলা সপ্তাহ 
ভব চলবে, মেয়েদেব মানসিক 
সবসাদ ও হতাশা । মার্থিক ক্ষেপে 
সন্ভলিতা বঙ্গায় থাকবে । কর্মক্ষেতে 
কোন বগাপাবে দব যাত্রা; মেয়েদের 


কোন দাষিত থেকে মব্ণহভি। 
নিকা ভন বিয়োগ! সন্তানাদেব 


বিবাহ ব্যাপাবে নহুন যোগাযোগ । 
ধবসামীদের অবস্তাব পরিবর্তন । 





কন। « শবীব মোটামুটি চলবে, 
7মপ্যদব ভাল মন্দয় মিলিঘে চলবে 
শবীল। শার্থিক ক্ষেত্রে টানাটানি, 
লয় বৃশ্ধি। কর্মক্ষেত্রে কোন বণপাবে 
নিঃসখগতা & আরশাশি 5 মেযেদের 
[কান দাযিহেব পুনর্মলঘযন । পারি 
বাবিক বা/মলা বাড়বে, সন্ঠানাদেন 
সংগে আনোমালিনা। বাবসাযীদের 


খণ। 
রি 


তুলা 2 শারীরিক অবস্হার বেশ 


অবনঠি: মেয়েদের ছোটখট অস্বো 
পচার। মার্থিক মবপঠাব বি শষ 
হেবফেব তবে নাং খাণ বাড়বে। 
কর্মক্ষেত্রে আনোরা ভুল বুঝবে; 
মেয়েদের সংযম ও ধীবতার পুযো 
জন । পাবিবাবিক শাণিত ও সপীব 
সঙ্গে মনোমালিন।। বাবসাযীদের 


৪ 


বৃশ্চিক £ ব্বাণিত ও অবসাদে 
শারীবিশ। আঅচলাবস্হা, মেযেদেব 
শাবীবিক ঝামেলা থাকবে । মাধ 
বাড়বে পবিশ্রমেব হুলনাষ সামান্য । 
কর্মক্ষনে উর্ধতন কাবও সঙ্গে 
মতব মমিল: /মাযেদের সকলের 
কাছ থেকে কৃপণ সহযোগি তা। 
সল্তানদের কোন মাচবণে বিশেষ 
অশান্তি। বাধসায়ীদের নহুন উদাম। 
ধনু «৪ চোখেন কোন রোগ বেগ 
দেবে; মেয়েদেব ণহুন জটিলতায় 
শারীবিক অবস্তার অবনতি । আয় 
বাড়ানিব প্রচে্টায় পণ্ডশ্রম। কম 
হলে কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্টা 
স্বকীযতাব স্বীকৃতি, মেয়েদের 
পাক্সিপারির্বক ঘটনায় মানসিক চাপ । 
নতুন আত্তীয় কৃটুম্বেব সংগে মানো 
মালিনা। বাবসার়ীদের লাত। 


রত 


মকর 2 শাবীবিক অবস্হাব 
সামানা উন্নতি, মেয়েদের শবীব 


ভাল চলবে । আর্থিক ক্ষোয্রে মাশাব 
ালো: "নতুন উদামে মাংশিক 
সাফলা। কর্মক্ষেত্রে মাগেব কোন 
সমসায় নতুনভাবে বিবত হচ্ছে হবে, 
মযেদেব সহজ অগ্রগতি । পাবি 
বাবিক সমস্যা সমাধানে বার্থতা 
মেয়েদের বিশেষ কোন ইচ্ছে প্বণ। 
বাবসাধীদের মন্দা। 


্ 


কৃম্ভ 5 শবীব নিদ্য অন্পবিস্তব 

বামেলা: মেয়েদের পূর্বলতা ও 

মানসিক অবসাদ মাঘ বাড়বে 

কিনতু আনোব প্রবোচনায বায ও 
হু 

মতি কর্সকেত্রে পবিব্ন বা শুন 

কর্মলাভেন ইংগিত; মোযদের কান 


সমস্যাব আকস্মিক সমাধান । পাবি 
বাবিক অশান্তির জের চলবে। 
ববসাধীদেব অল্প লাঙ। 





মীন £ শরীব মোটামুটি; মেয়েদের 
শরীব তাল শ্রন্দয় মিলিযে চলবে। 
মার্থিক ঢাপ চলবে । কর্মক্ষেত্রে তাল 
ছেড়ে দিলে চূড়ান্ত ক্ষতি, মেয়োদের 
কোন দায়ি হু থেকে আংশিক মবাযা 
হতি। কোন ভাইয়ের সংগে মত 
বিরোধ: অর্থনাশ। মেয়েদের প্রবল 
বত্তিগত ক্ষতি । ব্যবসায়ীদের মন্দা। 
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শ্রাবস্তীর ঘর থেকে নিয়ে এলাম। 1) 
বিয়ারটা এখানকার তৈরি নয়। জাহাজী |. 
মাল, খিদিরপুরে গেলে পাওয়া যাবে। | 


কিন্তু প্রশ্ন তা নয়! চি 


& 
হা 
ও 


লালবাজার। দুপূর একটা। ইন্দ্রনাথ আর মৃগা্ককে দেখেই 


উঠে দাঁড়াল দেবনাথ । 
দিনার 
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কিন্তু খালি টিন বা বোতল একটাও পাইনি। সরিয়ে ফেলা 
যনছিল। ছিপিগৃলোও ফেলে দেওয়া হয়েছে _ এটা ছাড়া। 
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কি... না, শ্রাবস্তী খোলেনি। খায়ওনি | যে খুলেছে, যে খেয়েছে, সে 1 |. 
বিয়ার খাটে বসে খোলা হয়েছিল। অধিকার পেয়েছিল প্রাবস্তীর খাটে বসার! রত 
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আপনার শিশুর সুস্বাস্থ্য আমাদের একমাত্র কাম 


পাথবীর সমস্ত ডান্তাঝদরই এক মত যে মাযের দুধ [বস ইনস্টিটিউট অফ ইওয়। দ্বারা পারাক্ষত। সাল 
শিশদেব শরারে কেবল সুষম পাঁবপান্টই দেয় না. তাব কর। ট্যাম্পাব প্রুফ টিনে বিজয়া স্প্রে পাওয়৷ যায় 

শবীরে রোগ প্রতিরোধ শন্তিও তৈরী করে । মায়ের এবং এট ইয়ান স্ট্যাগ্ডা্ডস্‌ ইনক্টিটিউট এবং কাউন্সিল 
দুধেব বদলে যাঁদ অন। কোনও নিবাপদ দুধের প্রয়োজন অফ সাষেণ্টফক আও ইত্ান্ট্রযাল রিসার্চ অফ ইতিয়। 
হয় তাহলে [নর্ভয়ে বিজয়। স্প্রেদিন। কর্তৃকি উচ্চ প্রশংসিত । দুধাঁটি ৫ঠরী করতে কঠোর 
বস্য় স্প্রে খাট দুধ, 1ভটামন ও খানজ পদার্থ দিয়ে সতর্কত। অবলম্বন কর। হয়েছে শুধু আপন।ব শিশুর 


তৈরী যার উৎপাদন পঙ্ধাত সেপ্টনল ফুড টেকনলাজ্জকাল পারপুষ্ট ও স্বাস্ছোর দকে লক্ষা বেখে। 





হন্যে দুথেহ শ্পিত্এল স্াত্জ্য 


শশুর স্বাচ্ছোর দিকে,লক্ষা রেখে বিলয। স্প্রে প্রস্তুত কাবক অন্ধ প্রদেশ ডেয়াী ডেভেলপমেন্ট কো-গপারেটিভ ফেডেবেশান। কা, 
ামিটেড কর্তৃক প্রচালিত 
13559558555 
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সমঝোতার বাতাবরণ তৈরির মুহূর্তে হিংসার বিষবান্প ছড়ান 


কারোর কাছেই কামা নয়। অথচ বাস্তবে তাই ঘটেছে । যখন রাজধানী 
দিলল্িতে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের বিদেশ মন্ত্রীদের সমবোতা 
বৈঠকের প্রস্তুতি চলছিল ঠিক তখনই. প্রতিবেশী দেশ জুলে উঠেছে 
হিংসার আগুনে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলভাষীদের সঙ্গে 
সিংহলিদের হানাহ্ানি। শুধু যে দেশের মানুষই এই হিংসা-হানাহানিতে 
অংশ নিয়েছে তাই নয়, জয়বর্ধনের সরকারও এই হ্রানাহানিকে 
প্রতাক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাঁর পলিশ ও সামরিক বাহিনীকে 
তামিলভাফীদের বিরূদ্ধে প্ররোচিত করে। অথচ শ্রীলমকার মোট 
জনসংখ্যার সাড়ে বার শতাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলভাষী, 
দীর্ঘদিন ধরে এঁরা শ্রীলকায় বাস করছেন সিংহলিদের সম্গে পাশাপাশি। 
শ্লীলঃকার এই সাম্প্রতিক হানাহানিতে সরকারি হিসেব মত ৩১৫-র বেশি 
মানুষ নিহত হয়েছেন এবং গৃহহীন হয়েছেন লক্ষাধিক । এদের মধো 
বেশির ভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভামিলভাষী। শ্রীলংকা স্বাধীন 
হবার পর সেখানে এ ধরনের দাগা কখনও হয়নি। 

সব থেকে বিস্ময়ের কথা শ্রীলঙ্কা সরকার এই দাঙ্গার পেছনে 
বিদেশি শত্তির মদতের গন্ধ পেয়েছেন। এবং বিদেশি শক্তি বলতে 
ভারতকেই বোঝানর চেন্টা। যার জনা জয়বর্ধনের সরকার কয়েকটি 
বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে আগাম সাহাযা চেয়ে রেখেছেন বলে খবর পাওয়া 


গেছে। সাহাযা পার্থনার কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলকা আক্রমণের. 


আশঃকা যদিও শ্রীলংকা সবকার প্রকাশ এই অভিযোগ পুরোপুরি 
অস্বীকাব করেছেন। প্রতিবেশী রাচ্ট্রের স্গো বন্ধৃত্ৃপূর্ণ পরিবেশ বজায় 
বাখা এবং কোন রাষ্টেব আভক্তবীণ বাপারে নাক না গলানই ভাবতের 
নীতি। কিন্তু তাই বলে এই দাঙ্গা নিয়ে ভাবতের কোন উদ্বেগ থাকবে না 
সেটাও ঠিক ভাবনা নয়। 

র শ্রীলঃকায় নাগরিকত্ব দেওয়ার বাপারে স্বর্গত 
ললালবাহাদূর শাদ্ত্রীর আমলে তত্কালীন শ্রীলংকা সরকারের স্গে 
ভারতের একটা চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু দৃঃখের বিষয় সেই চুক্তি আদৌ 
কাজে পবিণত হয়নি, যার ফলে তামিলভাষীদেব মূলত দ্বিতীয় শ্রেণীব 
নাগরিক কবে রাখা হয়েছে । 

ইতোমধে শ্রীলংকায় আরো দুটি গুবৃতৃপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে । তার একটি 
হল, শ্রীলংকায় সংসদে ত একটি বিল এই বিলআইনে পরিণত হলে 
সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচারকাবী দলগুলিকে নিষিদ্ধ করতে পারবেন । 
শ্রীলংকার সংবিধানে এই ষষ্ঠ সংশোধনের মূল লক্ষা তামিল সংঘৃক্ত মুক্তি 
ফুনট। এই বিলে বলা হয়েছে বিচ্ছিম্নতাবাদ প্রচার করলে তার শাস্তি 
হবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা মৃত্দ্ধড। স্বাভাবিকভাবেই 
তামিলভাষীদের আশঙ্কা হতে পারে যে এই বিল পাশ হওয়ার পর 
তাদের ওপর বর্তমান সরকারের দমন-পীড়ন আরো বাড়বে । আর 
দ্বিতীয় ঘটনা হল জয়বর্ধন শ্রীমতী গান্ধীকে জানিয়েছেন যে এই 
গোলযোগের বাপার নিয়ে কথাবাতাঁ বলার জনা তাঁর বাক্িগত দূত 
শ্রীমতী গান্ধীর কাছে যাবেন। আলোচনার বিষয়বস্তু হবে কীভাবে 
শ্রীল$কায় শান্তি বঙ্জায় রাখা যায় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত 
তামিলভাষীদের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়। 

জয়বর্ধনের সরকার, একটি চমংকার কৌশল অবলম্বন করে 
চলেছেন। একদিকে ভারতীয় বংশোগ্ভূতদ্রে দমন-পাঁড়নের নয়া কায়দা 
খোঁজা, সারা দ্বীপে ভারতবিদ্বেষী জিগির তোলা, গোপনে বিদেশি 
রাষ্ট্রের সাহাযা প্রার্থনা করা, প্রেস সেনসর করে বহির্বিশবকে দেশের খবর 
জ্ঞানতে না দেওয়া, মার অনাদিকে ভারতের সঙ্গে বর্তমান সমস্যা 
সমাধানের জনা আলোচনা চালিয়ে যাওয়া । এই স্ব জেনে শুনেও ভারতের 
৯ উনাকে কাজটি 
ভারত কী ভূমিকা, নেবে *শৃধু 'দেখা যাক কী হয় অন্য কিছু £ যাই 
হোক শ্রীলঙ্কায় এমন শান্তির বাতাবরণ তৈরি হোক ভারতীয় 
বংশোদ্ভূত তামিলভাষীরা যাতে কোনরকম নিরাপত্তার অভাব বোধ না 
ভিউ 


রি 7 


না নি 
পি সা ক; মি ৮ 


১৭ ২৩ আগসট, বর্ষ ৬. সংখ্যা ৭ 


লাম ৯.০ বিমান মাশুল ₹ প্বার্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অনাত্র ২৫ পয়সা... 
১ টার নারাজ ঙ 
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সি পি এখ- এর অধিকাংশ টেড ইউনিয়নে এখন নৃই গো 
নিশীথ দে/& 


জয়বর্ধনের চাল সামাল দ্তে হবে শ্রীমতী গান্ধীকে 

অভিমন্যু সেন/১০ 

প্রগতি ময়দানে কোটি কোটি টাকার বাবসা হচ্ছে 

খগেন দে সরকার/১১ 

চৌরঞ্গীতে একলা শ্লেয়েরা সাবধান / ছায়া সাহা/১২. 

ইসকৃলের মেয়েদেরও পথ চলা দায় | 

ছায়া সাহা/ ১৫ 

আলিয়স ফাঁসেজের একশ বছর / পিনাকী ঘোষ/১৬ 

বিদ্যাসাগর বার্টী / নির্মল কমার রায়/১৭ 

হজের পুণাযাত্রা শুরু হয়েছে / এ এফ কামরৃদ্দীন আহমেদ/১৮ 

আসামের মানুষ এখন স্বাঁস্ত চাইক্কেন/ কে কে মিশ্র/৯৯ 

বাঙালি তরুণের সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার স্ব্ন ভেঙে যাচ্ছে কেন? 

দিবাজেোতি বস/২১ 

সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতে হলে 

সুশান্ত কৃমার দে/২৪ 

আদবানি ও নামবুদিরিপাদ মনে করেন মধাবর্তী নির্বাচন টির 

তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্ায়/২৬ 

গুয়াতে বেকার যুবককে পুলিশ প্রকাশো পিটিয়ে মারল 

মহাশ্বেতা দেবী/২৮ 

রাজাবাজার ট্রাম ডিপোয় আগুন ও শরট সারকিট 

শ্যামল সান্যাল/২৯ 

গলায় যদি কাঁটা ফোটে / ডাঃ শান্তনূ বন্দোপাধ্যায়/৩১ 

মার্গ সংগীতের আসরে যাওয়া স্টাটাস সিমবল £ 

নিখিল বন্দোপাধ্যায় 

সাক্ষাংকার £ অজ্জয় সেন/৩৪ | 

রোদ্াঁর প্রদর্শনীতে উপছে পড়া ভিড় সাহেব ভক্তিরই নামান্তর 

অশোক মিত্র/৩৭ 

কলকাতার সংস্কতি/ রন্তিদের সেন গৃ্ত,/৩৮ 

শৃন্তার মৃত্যু কি একটি অবাবস্হার প্রতিরাদে :/পিনাকী মজমদার/80... 

আমেরিকান সমাজে হিপোক্রেসি ও আন্তরিকতা/ সুর্দীপ নলুমলর/8 

দ্রবামূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার 

মৃত্াজয় বন্দ্যোপাধ্যায়/৪৬ :, এ 
দাম ও মধাবিত্তদের উদাসীনতা / শ্যামল বসূ/৪৭  " 

নতুন বৌঠান কাদদ্বরী দেরী/ অমিতাভ চৌধুরী/৫২ 


প্রচ্ছদের রঙিন ছবি £ নি ব্োপাধা-অিতা দা 
তরুণ সৈনিক-সৌগত রায় বর্মন ৃ 


প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধরী_ 
সম্পাদক £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় .. 
শিল্প-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ টি 


সম্পাদকীয় দফতর £ ৩৩ বিপ্লবী অনৃক্চন্দরস্টিট (পূরাতন প্রিনসেপ 
স্টিট) কলকাতা ৭0০0০৭২ 


দিললি অফিস £ সূর্যাফিরপ ভবন, ১৯ কক্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্লাট ৯২১২, নতুন রিড 
১১০০০৯, ফোন £ ৩১২০২৪ 


-্ সা শশা ৮ টা শশা 


পরিবর্তন 


২৪ আগসট সংখ্যার আকর্ষ 


জমি বাড়ি ফ্যাট £ 
মধ্যবিত্তের কাছে মরীচিকা 


মধাবিত্তের কাছে কলকাতায় মাথা গোঁজার এক টুকরো 
আশাও এখন অসম্ভব হয়ে উঠছে । বাড়ি বা ফ্যাট ভাড়া যা 
পাওয়া যায় তারও গুনাগার দিতে হয় অনেক। ফলে 
মধাবিত্তদের সরে যেতে হচ্ছে মফ£স্বল অঞ্চলে । সেখানেও 
কি নির্বিঘ্বে ঠাই মিলবে £ সে আশাও বোধহয় সুদূরপরাহত 
হয়ে আসছে । অতঃপর : 


এই সঙ্গে মধ্যবিত্তদের আশার আলো হাউসিং কো- 
অপারেটিভ কীভাবে গঠন করতে হয়, কীভাবে খণ ও অন্যানা 
সাহায্য পাওয়া যায় সে বিষয়ে তথামূলক অন্য একটি লেখা । 








' রেলমন্ত্রী গর্পি খান তাঁর তৎপরতা ও উন্নয়নমূলক 
, কাজের জনা ইতোমত ৬৬ ৪০৮ সি 


করেছেন। এ প্রসঙ্গে সম্পর্কে বিস্তারিত 


| তথ্য-তাঁর বাত্তিক্জীবুন, পারিবারিক জীবন এবং রাজনৈতিক 


ক্রিয়াকলাপ । সেই সঙ্গে থাকছে চিত্তরঞ্জন ইনজিন কারখানা 


এবং রেল দুর্ঘটনা কীভাবে বন্ধ করা যায় সে সম্পর্কে দুটি 


আলাদা লেখা। আর থাকবে নিতাযাত্রীদের দৈনন্দিন সৃখ- 
দুঃখ নিয়ে পযাঁলোচনা। 


মেয়েরা কেমন বন্ধু চায় 2 


বন্ধু আর স্বামী, মেয়েদের কি এ দুটি সম্পর্কের কোন 
পার্থকা আছে £ নিশ্চয়ই আছে । কিন্তু বন্ধু কি কখনও স্বামী 
হতে পারে ই অথবা স্বার্মীকে কি পরম বন্ধু বলে 
মেনে নেওয়া যায়? এ বিষয়ে কয়েকজন বাঙালি তরুণীর 
অন্তরষ্গ মতামত। 


| সঙ্গে থাকছে নিয়মিত ফিচার। 





চি সপ্প্প্্ ৪৯ আতপ পাশা কয শী ৩ 
৯ 


গত বইমেলার সময় তাঁর অমনি- 
বাস প্রকাশ উপলক্ষে যাযাবর 
এসেছিলেন কলকাতায়। ছিলেন 
তাঁর আ্তীয়ের বাসা মেঘমন্লারে। 
আগে থেকে আপয়েনটমেনট করে 
পরিবর্তনের সম্পাদক হাজির হয়ে 
ছিলেন তাঁর কাছে। অনেক প্রাণ- 
খোলা আলোচনা হল। সরকারি 
চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে 
যাযাবর এখন থাকেন দিললিতে 


বসন্ত বিহাবে (১৫৯ বসল্ত 
বিহার। নিউ দিললি ১১০০৫৭)। 
পশ্লিচমবাংলাব অবস্তা দেখে যাযাবব 
বাথিত। সমস্ত কিছুই এখানে 
এলোমেলো । সাধাবণ মানৃষ দিশা 
হাবা। দিললিতে সমস্ত কিছু 
গোছান। সেখানে অফিসে, বাংকে, 
দোকানে কেউ কাজের জনা গেলে 
'তাঁকে সাহায করার জনা সকলেই 
চেস্টা করেন। কলকাতায় প্রবণতা 
হনে, কনজিউমারকে কীভাবে আরও 
হয়রানি কয়া যায। কথায় কথায় 
সম্পাদক বললেন £ পরিবর্তন পুজো 
সংখার জনা আপনার লেখাণচায়। 
আমরা পুজো সংখায় গল্প 
উপন্যাস এতদিন ছাপতাম না। 
কিন্তু পাঠকদের দাবি অন্তত 
পূজোর সময়টা আমাদের আপনারা 
নিবাচিত এবং বৈশিষ্টাপূর্ণ গলপ- 
উপন্যাস দিন। এটি খুবই সমস্যার 
বিষয়। কারণ পুজোর বাজারে 
পাইকারি গল্প-উপন্যাস লেখা হয় 
এবং একজন লেখকের প্রেসটিজ 
নির্ভর করে তিনি কী লিখলেন তার 
ওপর নয়, কোথায় লিখলেন এবং 
কতগুলি লিখলেন। অথার্ধ পণা- 
দ্রবোর মত এক্ষেত্রেও মিডিয়মটাই 
হল যেন মেসেজ । এক্ষেত্রে আমাদের 
যদি খুব সিলেকটিভ হতে হয়, 
তাহলে এষন লেখক বাছতে হবে 
যাঁরা লেখেন খুব অন্প. টাকার জনা 
লেখেন না। তাই লেখেন কম। 
যাযাবর . এই বিরল লেখকদের 
একজন। ঘাযাবর বললেন : মিডিয়ম 
নিবচিনে আমি খুবই সিলেকটিভ। 
পরিবর্তনে লিখতে আমার নীতিগত- 





ভাবে আপত্তি নেই। তবে আমি 
লেখার জগৎ থেকে প্রায় বিদায় 
নিয়েছি। এরপর অনেকক্ষণ ধরে 
মেঘমল্লারে বসে আলোচনা হল। 
যাযাবরকে প্রজ্ো সংখায় লিখতে 
রাজি করিয়ে সংপাদক ফিরে এলেন। 
তারপর দুএকবাব তাগাদার পর 
যাযাবরের গল্পটি যখন দফতরে 
এসে পৌছল তখন পরিবর্তনের 
অগণিত পাঠকের পক্ষ থেকে 





ধনাবাদ না 
জানিয়ে পাবলাম না। পুজো সংখায় 
প্রকাশিত হচ্ছে দুটি মাত্র নিবাচিত 
ছোট গল্প। তাব একটির লেখক 
মাধাবর তথা বিনয় মুখোপাধ্যায় । 


পরিবর্তন মৈত্রী সংঘে যোগদানের 
জনা এইভাবে অভূতপূর্ব সাড়া 
পাওয়া যাবে হা আমরা ভাবিনি । ৭ 
সেপটেমবব থেকে নাম ছাপা শুক 
হবে। আমরা চাই পরিবর্তনের 
পাঠক-পাঠিকাদের ভেতব সৃস্হ 
মৈত্রী ও সম্প্রীতিব সম্পর্ক গড়ে 
উদ্বুক। দূর হোক নিকট বন্ধু, পর 
হোক ভাই । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
এই মৈত্রী সংঘ থেকে সবচেয়ে 
উপকৃত হবেন মানসিকভাবে 
বিচ্ছিন্ন তরুণ তফণীবা। পরিবর্তন 
মৈত্রী সংঘ তাঁদের জীবনকে অর্থবহ 
করে তুলবে । মৈত্রীসংঘেব সদসা 
ভূৃক্তির জনা দৃটি ৫০ পয়সার টিকিট 
পাঠান। আপনাকে আমরা একটি 
ফরম পাঠাব। ফরমটি ভরতি করে 
পাঠালে আমরা তাঁর নাম-ঠিকানা 
প্রকাশ করব। শেষ ররার আগে 
আর একটি কথা বলে নিই। 
অগ্রহায়ণ মাসে আমরা একটি 
বিশেষ বিবাহ সংখা প্রকাশ করছি। 
ওই সংখায় প্রকাশের জন্য আমরা 
পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে ৩0০ 
শান্দের মধো জেখা চাইছি। লেখার 
বিষয় £ সুধী দাম্পতা জীবনের, 
চাবিকাঠি কী: দয়া ক্রে শৃধু 
বিবাহিতরাই এই আলোচনায় যোগ 
দেবেন। অলঙ্গিতি। 
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দেখুন কিনস্তাবে কোলগেট কাজ করে ঃ 





] দাতের ফটকে আটকে থাক। খাবারের টুকরো থেকে ! 
নিঃক্ষাসের দৃগন্ধ ও দাতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি হয়। 
প্রতিবার কত মাজার সময় ্‌ কোলগেটের রাগি-রাশি ফেনা দাতের ফাকে ঢুকে ্ 
কোলগেটের নির্ভরযোগ্য এই ক্ষয় সষ্টিকায়ী খাবারের টুকরো ও রোগ জাঁবাপু দর করে, 
ফরমুল। আপনার শ্বাম-প্রশ্বাসকে দাতকে পাঁরষ্কার, ঝকৃমকে রাখে । ১৯, 





রাখে তাজা, নির্মল". ২ 


[তকে ফলাফল £ তাজা, নিল স্বাস-প্রশ্থাস,ক্ষয় থেকে সুরক্ষা - 
লাখে শক্তি ১৬ আর সুন্থ-গবল দাত। 1, 


সুস্থ-সবল। র্‌ 








প্রাউবার খাবার পরেই কোলগেট ডেপ্টাল ভীম দিয়ে দাত মাজতে ভুলবেন সা: 
হি ! নিঃগ্বাসের্‌ দৃশন্ধ দূরে রাখুন ... দাতের কয় রোধ করুন রা 
্ ঃ | এরা 
বধ ্ ৮ 27 
তু ' এ লিল 
ট এর তাডছা জ্াদ ১. সাতিহ ভমওকার ! ... 





দরিদ্র আখ্যাও পেলনা 





সাতচন্িশ থেকে তিরাশিতে 
এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের 
৬.০০,000 গ্রামের মধ্য ৩.৪০,.0০0০0 
গ্রামে পানীয় জলটুকু পর্যন্ত নেই। 


সাতচল্লিশে টাকায় দু সের চাল, 
চিনি চৌদ্দ আনায় এক সের, সর্ষের 
তেলের দাম ছিল প্রতি সের এক 
টাকা বার আনা । এক সের ঘি পাঁচ 
টাকা, কয়লা এক মন দেড় টাকা। 


আটান্তর সালে চালের দর হল 
দ্রটাকা পঞ্চাশ পয়সা কেজি। 
আটার কিলো এক টাকা ষাট পয়সা, 
চিনি সাড়ে তিন টাকা, সর্ষের তেল 
এক কিলোর দাম দশ টাকা পঞ্চাশ 
পয়সা। 


তিরাশি সালের স্বাধীনতা দিব- 
সের বাজার দর-চাল এক কিলো 
চার টাকা চল্লিশ, চিনি ছ'্টাকা, 
নর্ষের তেল ষোল টাকা, ডাল গড়ে 
সাড়ে পঁচি টাকা কেজি । কয়লার মন 
একুশ টাকা, এক লিটার কেরোসিন দূ 
টাকা। 

সাতচল্গিশে সোনার ভরি ছিল 
চৌষর্টি টাকা, তিরাশিতে সোনার 
ভরি দূ হাজার টাকা। 


এই দেশের সাইত্রিশতম স্বাধী- 
মতার বছরেও জনসংখ্যার বিরাট 


অংশ এমনকি দরিদ্র আখাও পেল' 


না। এখনও তারা দারিদ্রাসীমার 
নিচে। 


আমাদের চোখের সামনে চলে 
নরবলি, পণপ্রথার শিকার হয়ে 
নববিবাহিতা তরুণী আতন্তহতা 
কিংবা ভাকে পুড়িয়ে মারা 
হয়-পাগাতার অনাহারের জ্বালা 
সইতে না পেরে দরিদ্র গ্রামবাসী 
নিজের মেয়েকে বাজারে বিক্রি করে 
দেয়, হবিজন ঘৃণ্যতর জীব হয়ে 
দাঁড়ায়_তাদের গুলি করে নিধন করা 
হয়, এক শিশি কেরোসিন তেল 
সংগ্রহ করতে গিয়ে বিধবার একমাত্র 
সন্তান প্রাণ দেয়-এইসব ঘটছে, 


টি জীবন ভৌমিক 


কলকাতা-১ 


ব্রলীতদাসের মত 


কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতাক্ষ পরি- 
চালনাধীন দপ্তর ডাক ও তার 
বিভাগে একশ্রেণীর কর্মচারীকে 
প্লীতঙ্গাসের যত কাজ করতে কার্যত 
বাধা করা হয়। অবহেঙগিত এই 
কর্মীদের বলা হয় 'একসট্রা ডি পারট- 
মেনটাল স্টাফ'। এদের সংক্ষেপে 
বলা হয় 'ইডি' করা। 

সারা ভারতে ডাক ও তার 
বিভাগের মোট কর্মচারীর মধ্যে 
অর্ধেকের বেশিই হল ই ডি বর্মী। 
এই ই ডি কর্মীরাই ডাক বাবস্হাকে 
সচল করে য়েখেছেন। অথচ তাঁরাই 
এই দপ্তরে উপেক্ষিত এবং সর্বো- 


তি এ 
4 ৬ রা রর 
চিন, 
০ চা 
নি ৮৭ নী? ৮ ১ 


সা বলবার করস এনা ১ওবজীল 
জলে আয়ও খানেক বাঙালি, গরিব 


পরি অধথহেলিত। ডাক ও তার 
দপ্তরের বিভাগীয় কর্মীদের সঙ্পো 
সমান তালে কাজ করেও এই ইডি 
কর্মীরা মঘাদা পাননি। পান না 
শ্রমের মযাদা।এরা সারা মাস হাড়- 
ভাঙা পর হাতে পান 
সাকুল্যে দেড়শ থেকে পৌনে দুশো 
টাকা। অথচ একই কাজ করে 
বিভাঙ্গীয় কর্ষীরা পান চার থেকে 
পাঁচগৃণ বেশি বেতন। 


চরম দারিদ্ আর অভাবের 
তাড়নায় ই ডি কর্মীরা নামমাত্র 
বেতনে কাজ করতে এসে যেভাবে 
বঞ্চনার শিকার হন তার নজির 
নেই। এদের চাকয়ির কোন নিশ্চয়তা 
নেই। নেই কোন সুযোগ সৃবিধা। 
এমনকি কারণে ছুটি 
নিলে এদের কপালে কানাকড়িও 
জোটে না। একে নামমাত্র বেতন তার 
ওপরে 'নো ওয়ারক নো পে"! শত 
অস্পস্হতা নিয়েও ই ডি কর্মীরা কাজ 
করতে আসেন। 


পশ্চিমবঙ্গে ই ডি কর্মীর সংখ্যা 
প্রায় চার লক্ষের মত। তার মধো 
মহিলা ই ডি কর্মী প্রায় দূ লক্ষ। 
ধিভিম্ন রাজনৈতিক দল প্রভাবিত 
ইউনিয়নগুলি ই ডি কর্মীদের সম্বন্ধে 
অনেক গালভরা কথা 
মাসান্তে তাদের কাছ থেকে চাঁদা 
আদায় করছে । এইসব ই ডি কর্মীরা 
চাঁদা দিয়ে ইউনিয়ন তহবিলকে পুষ্ট 
করছেন বটে কিন্তু তাঁরা নিজেরা যে 
তিমিয়ে ছিলেন সেই তিমিরেই 
রয়েছেন। কষে যে এরা অন্ধকার 
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থেকে' আলোর মুখ দেখবেন তা কেউ 
বলতে পারেন না। কল্যাণ ঘোষ 
কলকাতা ৬০ 


ভ্রমণকারীর পত্র 


আমি প্রদীপ,»নিউ ইয়রক থেকে 
লিখদ্ধি। তিরিশ জনের দল আর 
আটচল্লিশ টন মালপত্তর নিয়ে ইউ 
এস এ এবং কানাডার বিভিন্ন শহবে 
ইন্দজাল দেখাতে এসেছি | ইতিমধো 
ফোয়েনিকস, সান ফানসিসকো, সান 
বহ্‌ শহারে ইন্দুজাল দেখান হয়ে 
গেছে। গতকাল নিউ ইয়রকের 
বিখ্াত ম্বাডিসন স্কোয়ার হল এ 
7শা হল। ছ হাজার দর্শক একসঙ্চো 
শা দেখলেন। এখানকার এক 
সমালোচক লিখেছেন যে গত পঁচিশ 
বছবে এত ভাল ম্যাজিক এরা 
দোখননি। কয়েক বছর আগে আমি 
বিশ্ব জাদূ সম্মেলনে যোগ দিয়ে 
ছিলাম। আপনাদের আশীবাঁদে 
আমি স্পেশাল আওযাবড লাভ 
করেছি। এরা আমাকে বিশ্বশ্রেচ্ঠ 
জাদৃকরের স্বীকৃতি দিযেছেন। টি 
ভিতেও বহ্বার শো করেছি। 
ঢোরানটো এবং সান ফানসিসকোতে 
চোখ বেঁধে সাইকেল চালিয়েছিলাম। 
খুব হৈ চৈ হচ্ছে। এই সংবাদ যদি 
পরিব র্নে ছাপান হতো খুব আনন্দ 
পেতাম। 
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এই কর্তৃপক্ষের নিদারুণ অমনো- 
যোগিতার জন্য কত ছাত্রছাত্রী কষ্ট 
করে মাথার ঘাম পায়ে ফেললেও এবং 
দৈনন্দিন এই অবাবস্হার মধোও 
(অথাৎ জল নেই, আলো নেই) 
পড়াশ্নো করেও আজ পর্যন্ত 
তাঁদের পাওনা -গন্ডা অর্থাৎ স্কলার- 
শিপের টাকা ও মেরিট সারটিফিকেট 
পাননি! ঠিক এইরকমই একটি ছাত্র 
নাশনাল স্কলারশিপ পাওয়ার জনা 
ওয়েসট বেংগল বোরড অব সেকেন- 
ডারি এডুকেশন কর্তৃক স্বীকৃত হল 
১৯৭৮-৭৯ সালে। সেই ছেলেটি 
তখন কিছুদিন বাদে তার পাওনা 
প্রাইজ বাবদ ১০০ টাকা এবং মেরিট 
সারটিফিকেট দাবি করল বোবড 
কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
আজ দেব কাল দেব করে দীর্ঘদিন 
ধরে তাকে ঘোরাতে থাকল। সে 
তখন তিতিবিরত্ত হয়ে আমার এক 
আত্রীয়ের কাছে কথায় কথায় 
প্রকাশ করল তাব হেনস্হা হওয়ার 
কাহিনী। হাজার হলেও ছেলেমানুষ 
তো, সে কী কবে বুঝবে এইসব 
বোরড-ফোরড কত কঠিন ঠহি! 
এরপর এর ভার নিয়ে আমি ও 
আমার সেই আত্তীয়টি দুজনে মিলে 
প্রথযে বোরডের হেড অফিস 
(মাধামিক) ৭৭/২, পারক স্ট্রিটের 
অফিসের ওপরওয়ালার স্গে দেখা 
করে আনুষঠ্গিক কাগজ পত্র দেখাই 
ও বলি এটার একটা সৃব্যবস্হা কবে 
দিতে। তিনি সেটা নেড়ে চেড়ে 
অনেক ক্ষণ ধরে দেখলেন, কদিন 
ঘোরালেনও। “এর কাছে যান, ওব 
কাছে যান-করে দেবেখন' বলে হতাং 
ঘোষণা করলেন, 'এর কাগজ পত্র 
আমাদের কাছে নেই । আপনি ৬নং 
ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা-৭৩-এ 
গিয়ে দেখা করুন ।১অগত্যা, আমরা 
আবার সব কাগজ পত্র নিয়ে ভবানী 
দত্ত লেনে এসে দেখা করি। 


এই করতে করতে আরও বেশ 
কিছুদিন দেরি হয়ে যায় ছাত্রটির 
পাওনা পেতে । এখানেও এ-সেকশন 
সে-সেকশন করে যখন ঠিক লোকের 
কাছে পৌছই, তখন গেই ভঙলোক 
আমাদের হাতের কাগজ-পত্রগৃলি 
দেখে (তার মধ্যে ছিল দরখাস্ত করা 
রেজিসটারড চিঠির কপি এবং 
নাশনাল প্রাইজ পাওয়ার বোরড 
কর্তৃক মনোর্নীত পত্রের কপি) তিনিও 


,. &:/ পরিবর্তন ১৭ আগসট ১৯৮৩ 


পরিবর্তনের পাঠকরা নানা সিরিয়াস লেখা পড়তে 
পড়তে এবং দৈনন্দিন নানা সিরিয়াস ঝামেলা ঝাকিকর মধ্যে 
থেকেও এমন সব তির্যক লেখা পাঠিয়েছেন যাতে এবারের 
জনমত বাঙগা এবং রসিকতায় হীরকখণ্ডর মত জলে উঠেছে । 
কেননা এসব রহ্গরসিকতার ম্ধো আসলে লুকিয়ে আছে 
ক্ষোভ, বিরক্তি এবং কখনও কখনও ক্রোধ | এই ক্ষোভ, 
বিরক্তি এবং ক্রোধ স্বাভাবিক। কিন্তু এবারের চিঠিগৃঁলি আর 
একটি মাত্রা পেয়েছে । তা হল বাত্গের ছলাকলা। এবারে 
এমন চিঠি কয়েকটি প্রকাশিত হল । আগামী সংখ্যায় বাকি 
চিঠিগুলি প্রকাশিত হবে। সেই সঞ্গে দুই সংখ্যার সব চিঠি 
মিলিয়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত পত্রলেখকদের নামও ঘোষণা করা 


হবে। 


মনে হয় গড়বড় আছে ।' আমরা 
যারপরনাই বিস্মিত হয়ে জিক্ষেস 
করি 'সে আবার কী" ছেলেটার 
হকের পাওনা, তার মধো আবার 
গড়বড় ঢুকল কীভাবে ' শৃধূ হাই না, 
সেই ৭৮-৭৯ র কেস। দীর্ঘ পাঁচ 
বছ্ছর অতিক্রান্ত প্রায়। সাব আপ. 
নারা বলছেন, কেসটা গড়বড়' তা 
এতদিন একটা চিঠি পর্যন্ত না দিয়ে 
এবকম বলছেন । বাপাবখানা কী 2" 
আমরাও খুব জোরে চেপে ধরি। কী 
হয়েছে ভেতর ভেতর, তা জানার 
জনা আমরা সেই ভদুলোকের 
পেছনে আঠার শত লেগে থাকি। 
এরপর যা ঘটে তা একান্তই 
সংক্ষি্ত। দেখা গেল, ফাইলে 
ছাত্রটির সবই' তৈরি আছে, এনারাই 
এতদিন পাঠাতে সময় পাননি। 
আমরা বলে কয়ে চলে আসার ১৫ 
দিন বাদে ছাত্রটির মেরিট সাবটি- 
ফিকেটটা ডাকযোগে পাঠান হয় 
কিন্তু আজ পর্যন্ত তাব প্রাইজের 
১০০ টাকা পাঠান হয়নি ।এ বাপারে 
কাগজের সম্পাদক সম্মীপেষু কলমেও 
বহ্‌ আবেদন নিবেদন করা হয়েছে । 
কিন্তু কর্তৃপক্ষ যে-কে-সেই। অর্ধ 
ত ও নির্বিকার । 

তপন চট্টোপাধ্যায় 

হাগড়া-৪ 


এলেন, এবং 
'এমারজেনসি' শব্দটা যে কত 
অর্থহীন ঠা মালুম পেলাম নীলবতন 
সরকার "(এন আর এস) হাস 
পাতালের এমারজেনসি ওয়ার্ডে 
একঘন্টা পরময় কার্টিয়ে। হাই পার- 
টেনশন এবং পুরো ডানদিক অসাড 





হয়ে যাওয়া আমার বাবাকে ১৬ 
জুলাই স্হানীয় হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়া তয়। স্হার্পীয় ডাক্তার নিরলস 
চেষ্টায় ক্াডপেসার ১৭০/১১০-এ 
নামিয়ে আনেন এবং চিকিৎসাগৃণে 
ডান হাতে সেনসেশন ফিরে আসে। 
এসবই ঘটে আমার অনৃপস্তিতিতে 
কারণ আমি তখন অফিসে । ফোনে 
খবর পেয়ে আমি যখন হাসপাতালে 
পৌঁছাই তখন বাবাকে আমবৃলেনসে 
এন আম এস এ পাঠান হচ্ছে 
১৯০71178110) 21) 001১৩ এর 

[। এন আর এস এ যখন 
পৌছালাম ঘড়িতে তখন সাড়ে 
চারটে । মামার ভয়াবহ অভিজ্পতার 


কষ করে চারজন দরকাব হয়। ওরা 
বললেন. 'অপেক্ষা করুন, লোক 
এসে যাবে ।' পনের মিনিট অপেক্ষা 
করার পর বললাম 'আমাদের সঙ্গে 
কিন্তু স্ল্টোক পেসেনট আছে ।" উত্তর 
এল, 'অ. দেখুন পাশের ঘরে বোধহয় 
একটা ট্রলি আছে ।' পাশের ঘরে নয়, 
পাশেরও পাশের ঘরে একটা ট্রলি 
পাওয়া গেল। আমবৃলেনস থেকে 
এমারজেনসির সিঁড়ি অবধি হাঁটিয়ে 
তারপর ট্রলিতে শৃইয়ে এনে জিপ্তাসা 
করলাধ কোথায় শোয়াব ; এবারও 
সেই পাশের ঘর। দরজা জানালা 
হীন বদ্ধ পাশের ঘরে ঢুকে মনে হল 
কোথাও একটা বেড়াল মরে পচে 
নয়, বহু দিনের 'পৃঁজ-রক্তু-বমি 
পেস্ছাপ পায়খানা জমে পচে এ গল্ধ 
ছেড়েছে 1... 

ইতোমধো আমার দাদা অনেক 
সাধাসাধনা করে একজ্রন ডাত্তগরকে 


০. রোগীর কাছে নিয়ে ঘেতে পেরেছে। 





এসে ডিসিশন নেবেন ।...... সারে 
কে তা জানতে আমাদের সময় 
লেগেছে ঘণ্টা দেড়েক। বাবা এর 
মূধা বললেন তাঁর পস্সাব-পায়খানা 
পেয়েছে । ডান্তরকে বলতে তিনি 
কোণে বসা এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে 
দিলেন। তিনি তোতাপাখির মত 
বললেন, 'একটু দাঁড়ান, জমাদার 
আসছ্ছে।' কুড়ি মিনিট অপেক্ষা 
করার পর ডাত্তারকে বলতে বাধ্য 
ভলাম 'স্ট্োকের রোগীকে হাঁটিয়ে 
ঈ্যাটরিনে নিয়ে যাচ্ছি, যদি কিছু হয় 
তার দায়িত্ব পুরোপুরি আপনাদের 1' 
ডাত্তলর নীরব । 

কোন রকমে টেনে হিচড়ে বাবাকে 
ল্যাটরিনে নিয়ে যাবার পর আবার 
ঠোক্কর। ল্যাটরিনে এক ইলচি 
জায়গা খালি নেই যাকে পরিম্ষার 
ঘলা যায়। এমন কি লাটরিনের 
ভেতর একটা ভাঙা ট্রলির ওপরওকে 
বা কাহাবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে 
গেছে। 


স্যার এলেন এবং বাবাকে দেখ. 
লেন। প্রেসক্রিপশনে 00108, 
111110 এবং [৩13:801017 ট্যাবলেট 
লিখে বললেন, 'রোগীকে বাড়ি নিয়ে 
যান, সোমবার নিওরোলজি ডি পারট- 
মেনটে দেখিয়ে নিয়ে যাধেন। 
আরও একটা বাপারে বস্ময় 
আমার জনা অপেক্ষা করছিল । 
আমাদের উপস্কিতিতে বাগমারি 
থেকে মাথায় ভোজালির কোপ 
খাওয়া জনৈক যুবককে একদল 
এমারজেনসিতে নিয়ে এল। | 
কেস। আমরা যখন ফিরে আসব 
তখন এ যুবকদের একজন জনৈক 
বাত্তির (সম্ভবত ডান্তণর) কাছে 
ঘটনার বিববণ এবং অপরা ধীদেক্ক 
নামধাম রেকরড করাচ্ছিলেন।: 
আহত বাত্তিকে কে হাসপাতালে 
আনল এই প্রশ্নের উত্তরে এ ঘৃবক 
সবার নাম বলতে যখন উদাড তখন 
তাকে থামিয়ে দিযে & ভদুলোক। 
নিজে থেকে বলে উঠলেন, "অমুক 
আনড আদারস লিখে দিচ্ছি |" 
আইন যাবা একটু আধটু বোঝেন 
তারা জ্ঞানেন 'আনড আদারস* 
শষ্দটা কত অর্থহীন । রর 
মাননীয় স্বাস্হামন্ত্রী, আমি নিজে, 
একজন বামফুনটের সমর্থক। আগ 


যেন 'ধন্দ' লাগছে । জনসাধারণ: 
এসব 'বিশ্লব' সাদা চোখে নেবে 
তো: রর 


কিংশৃক বালারফি 
বাটানগর 


এছ এল ক্ষ 
১০ 


সে 
সি 


থয 


করেছি 
এ পোদে 


এ» ২৮০ 


ক্স স্পট এল লজ ৯টি 


শু্্রি ঘুর রুরে। 


নানান কারণ বলত: খুস!কই ছ'জ, চুজের সবচেয়ে বিপদজনক শনু । 
. ভীষণ চলকোয়; জনতরত যাথা চুজফোতে থাকা, সে এক বিশ্রী জবস্থা তে। বটেই, 
তার ওপর সার কাধে খূস্কির গুঁড়ে। পড়ে থাক! তে) আরও খারাপ ব্যাপার । আয়ু তাতে 
.. ছুঁজও খুব বেশী উঠে হেতে পানে 
| আর এ জবস্ছা আয়ও চরমে দাড়ায়, যখন আপনার খুসাক দূর করার অন।ন। 
শ্যাম্পু, সমন্ত খুসাক হদও ধুয়ে বার ক'রে দেয় কভু কিছুদিন পর আপনার চুলকে ক'রে 
মিনেজ, প্রাণস্থান ও আতি খিশ্রী ... 
কিছু ফযানড্যান ত। করে না, কারণ এটি যে একেবারে আলাদ। ধয়নের । এ হ'ল, 
, জন্য হে কোনে। খুসাঁক দূ কয়া শরাম্পৃরর চে্ছে ভিগৃপ বেশী ভালে | জার তাই তো. 
এপিজে যেমন খুনকি দূর হয়, তেমনি চুজও স্বাচ্ছো-সৌম্্ষে কঙলযজিয়ে ওঠে । 
1. হার-মাদে হ'ল এই, খুসকি সেরে গেজেও এটি আপাদি সোম্পর্য শ্যাম্পু হিসেবে 
” 'নিয়াহত বাবছার করতে পারেন । 
, এক কথায় ধাড়ার, ব্ানজান চুধরনের শ্যাম্পু কাজ একাই করে। 
£ হুসুকি দূর হু? স্টানিসাইড-বুড ও একটি শ্যাম্পুতে খুসকি দূর করায় ব। হা 
' উপাদান থাকা উচিত, সব এতে আছে । এটি যাথান্ ভাজতে ছিটকে থাকা চটচটে 
খুমাকও তুলে বার ক'রে দের, হা অন্যাব্য শ্যাস্পু পানে ন। ।ভাবুন তে।, কী পরিচ্কারই 
সা হঞ। 
চুলে স্বাস্থা-সৌন্দহের আগজল $ ফ্যান ভ্যাল, আন্পলায় চুজকে যোজায়েম, কজমলে 
চিকন ও রেশ-কোয়ল ক'য়ে তোলে যায় হাদেই, আপনার চুলে মৌন্দর্ষের বান ডাকে ! 
বাদ আপনি ভীম আকারে চান, তাহলে হ্যানভ্যান-এর খুস্কি দূর করার সমন্ত 
'গুঁপযুদ্ত, ব্যানঙ্যান ভীঙ পাঃস্পুঞ পাওয়। বায। 


প্রযানড্যান ২৮” &. 
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ওজনদার বামহস্ত 


রথযাত্রা উপলক্ষে চলেছিলাম 
পূরীধামে, কিছু পরকালের পাথেয় 
সংগ্রহ করভে। যাত্রাপথে গাড়ি 
থেমেছে বাংলা-ওড়িশা বরডারে। 
আধ-ঘণ্টাটাক গাড়ি দাঁড়াবে 
এখানে । ইভাবসরে কেউ কেউ 
প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঝোপ 
বাড়েব আড়ালে চলে গেছেন। 
আমিও গাড়ি থেকে নেমে এধার 
ওধার ঘুরে দেখছি। একধারে দেখ. 
লাম মাল বোবাই ট্রাকগুলি ওজন 
হচ্ছে । বিরাট একটা লোহার স্লেট, 
তার ওপর গাড়িগুলো উঠছে আব 
পাশেব একটা ঘরে গম ভাঙ্গা 
মেশিনের মত যন্তে তার ওজন জানা 
যাচ্ছে। ঘবটার জানালাগুপি সব 
বন্ধ। জানালা ছিদ্র দিয়ে তাকালাম 
ঘরের ভিতবে। টেবিলের ওপর 
একটা মোমবাতি জুলছে। চেয়ারে 
বসে এক পকৃকেশ বৃদ্ধ । ঘরে 
রছেছেন তাঁর এক সহকারী। 
পিছনের দবজা দিয়ে ঢুকল এক 
দশাসই পাঞ্জাবি ড্রাইভার । এগিয়ে 
এল টেবিলের দিকে। বের কবল 
তিনটি কুড়ি টাকাব নোট। বৃদ্ধ 
ভদূলোক তখনও খাতার কাজে 
মন্ন। ডাইভার আস্তে আস্তে টাকা 
কটি রাখল বৃদ্ধের পায়ের কাছে। 
ভদ্রলোক বিবত্তিন্কর কন্ঠে বলে 
উঠলেন- ওহা নেহি, ইস ডয়ার পর 
রাখখো। তাবপর আরও একজন, 
আবও. .. 
আপনাবা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন 
এতক্ষণ কী ঘটনাটা ঘটল। এই 
ওজনদার যাতে ওজনে 
কমবেশি দেখিয়ে ট্রাকগুলোকে বে- 
আইনি বা ওজনের চেয়েওবেশি মাল 
নিয়ে ঘেতে দেয় তারই জনা এই 
দুলম্বরী বাবস্কা। সরকার এই পকৃ- 
কেশ বৃদ্ধটিকে বসিয়েছে শুধু নিজের 
মানার জলা নয়। 
মধূস্দন কবিরাজ 
ঠাকুরপাড়া, বর্ধমান 


নিবা্চনী সমাচার 


একদিন যমরাজের দরবারে এসে 
চিত্রগৃপ্ত বললেন £ মহারাজ, আমার 
পক্ষে জম্বৃদ্বীপের পাপপৃণোর 
হিসাব রাখা খুব মুশকিল হয়ে 
পড়েছে। তাদের পাপের হিসাব 
রাখতে আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। 
আপনি অনা বাবস্ত্ার কথা চিন্তা 
করুন। 

যমরাজ £ কেন, মুশকিল কেন ? 

চিত্রগু্ত £ আর বলবেন না, 
প্রেতরাজ। বেশ কিছুদিন ধরেই এ 
অবস্ঘা ধরচ্জিল। ভাবলাম সব ঠিক 
হয়ে ঘাবে। কিন্তু, না একজনের 


দেখি আর একজনের হিসেব শৃরু না 


' করলে সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। 


সেক্ষেত্রে তাদের বাপারটা বকেয়া 
থেকে ঘাচ্ছে। আর বেশিদিন বকেয়া 
থাকলে তামাদি হয়ে যেতে পারে। 


যমরাজ £ কেন, কয়েকদিন আগে 
জম্বুদ্বীপেরই পূর্বপ্রান্ত থেকে এক- 
জন প্রযুক্তিবিদ এখানে এসেছে। 
চাকবি না পেয়ে যে আত্মহত্যার 
কেস। ওর উপর ভার দিয়ে দাও। 
ঠিক কবে ফেলবে। 


এর কয়েকদিন পর স্বয়ংক্রিয় যন্র 
তৈবি হয়ে গেল। অদ্ভূত সে যন্র। 
মর্তে কেউ যদি কোন মিথা কথা বলে 
বা অন্য কোন পাপ করে তবে যন্ত্রটি 
সঙ্গে সঙ্গে বোজে উঠবে এবং সেই 
বান্তির নামে আপনা আপনি হিসাব 
লেখা হয়ে যাবে। বেশ চলছিল 
স্বাভাবিকভাবে । যন্রটাও খুব একটা 
বাজতনা। কিন্তু একদিন চিত্রগৃষ্ত 
হঠাৎ যমবাজেব কাছে দৌড়ে 
এলেন। 

চিত্রগুপ্ত £ মহারাজ স্বংয়ত্রিয় 
যন্ত্রটি কমাগত বৈজে চলেছে । কান 
বালাপালা। কারণ কী খুজে পাওয়া 
যাচ্ছে না। পুযৃত্তি্বিদ ছেলেটিকে 
দিয়ে পরীক্ষা করালাম । সে বললো 
যন্ত্র ঠিকই চলছে । এদিকে তো টেকা 
দায় হয়ে পড়ল। কারণটা একটু 
খতিয়ে দেখলে হত না. স্যার * 


যমরাজ £ শোন, তৃমি এখনি দূজন 
দূতকে জদম্বৃদ্বীপে পাঠিয়ে দাও, 
এখানে যখন যন্ত্র ঠিক আছে, 
ওথানের অবস্হা ওরা দেখে আসৃক। 
যথারীতি দূতরা গেল এবং ফিরেও 
এল । তারা রিপোরট দিল £ মহারাজ 
যন্ত্র এখন ক্রমাগত বাজবেই, কারণ 
জম্বৃদ্বীপে নিবরচিন আসম্স। আর 
সমস্ত নেতারাই জোরদার ভাষণ 
দিচ্ছেন তাই ঘমরাজ সোফায় গা 
এলিয়ে দিয়ে বললেন, অ। চিত্রগৃপ্ত 
স্বস্তিতে কান চুলকোতে লাগ. 


লেন। ৃ 
সুদর্শন নন্দী 

বিষূপূুর, বাঁকুড়া 

বাকি চিঠিগৃলি আগামী 
সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 
পরিবর্তন ১৭ আগসট ১৯৮৩./ ৪ 





॥ 
0 রর 
৮.8 
৮ েছ। টু এনএ 


পচ মিনিট 





পাত্র চাই 


শাবতীয বিষ্লকী 
পাপঠিন ভুনা উপযৃত্ত বিশলবা পাত্র 
| পাক অবশাই আঅভাবতীয় 
হইতে তঠবে । চীনা কিংপা কিউবান 

পারে আপান্টি নাই তাবে বুশি পাত্রের 


৫৪ 


ধান এক 


শাবি অগ্রগণা। বিবাহেন পব 
পাতকে পাত্রীব পবিবারেব দা 
দায়িহু লইরত হইবে । পাত্র অবশহই 
সা" পিপলবী হইেন । সৃউপাফী ও 


পাত্রীপক্ষ বিশ্বাস কবে প্রকৃত 
বিবাহ স্বর্ণে নিধারবিত হইয়া খালক। 
বিবাহের বন্ধন চিবস্হায়ী ও তাহাকে 
ছেদ করা কসিন। লাই পাশা, 
উপযৃত্ত পাত্রেণ সঙ্গে বিবাহ বন্ধন 
চিরস্হায়ী হইবে । ঠান বিবাহে 
পর পা্রপ্রীপক গণাবানটি দিতি 
হইবে যে ঠাঁহাবা নিষমিত পাঠ 
বাপের বাড়িব পোকজনকে আমন্রণ 
কবিবেন। পালা পার্বণ উত্সব ততা 


নেই, তা বাতদ চিকিতসা, বিশ্রাম, 


ডিগবির . অধিকাবিনী। পাত্রী 
সৃস্বাস্তোর অধিকারিণী। আাব্রণ্ত 
হইলে আক্রমণের মোকাবিলা 
করিতে সমথাঁ। গ্রহকর্ম ও গুতযুদ্ধ 
উভয়ে সমান পটু । ' অসাধারণ 
মধাবিনী'ও উপঠাশাসম্পন্না। পাত্রী 
বর্তমানে দইটি বাড়িব মালিক । ভবে 
ভবিষাতে সমঙ্গত বাড়িব মালিক 
হইবার সম্ভাবনা নাচছে । এ বপারে 
জেতিষীর অভিমত বিশেষ গুব হু 


পর্ণ | োতিষা পাত্রী সমপার্কে 


ছাড়িয়া কথা ধলে না। লর্হমানে 
পারী একান্নবতী, পবিবাবের 
সদা । কগঢাপট ও ব্টাডা) ১১ 
কাকিমাদের সভিড ম্রেফ নিজেদের 
উদারতার জোরে ঘব কারিযা যা 
তেচ্চেন। এত কথা বলিবাব উদ, 
পা্ীব লহাশ্ি এ যৈধ শভাত 
প্রশংসনীয় । ৃ 
পাত্রীর অভিভাবক সভীনাথ 
ঘোষ মভাশয সঙ্গপতি পার দেখিনা 
বেড়াইতেছেন। সুপাত্রপক্ষ তাঁহার 
সহিত সত্ব গ্যাগায়োগ করিতে 


পদ্ছলি পণিবাবের পাত্রের দাবি পবামর্শ ইহগছি বাপাবেও তাঁতাদের  শবিষতৎ বাণী দিয়াছেন যে পাত্রী 
তরিগিগি। আামণ্লণ বশবত থাকিবে । এইনাব  একুছিন না একদিন জনগণ তান্িক পালন! 
রি দাবিদাওয়াহীন পাই পারীব বিশেষ বিবরণ দেওয়া মাক বিগলব সঞ্ল করিবেন, পাত্রী? পুন; ডিভাবসি পাছেও মামাদের 
বাগান ক্ামা তবে পান্রীপক্ষ পাত্রীর শিক্ষাগ £ যোগ চা. বগল এমনিতে নয়দ্বভাবা। তবে চবিতে আাপন্তি নাই। 
মযথ। কল পন করিলে বহৃদ শী 


বাজটনাতিক, লিল হা সম্বচ্চি 


১১১৩১ 


লিবাতে সালমহ খবছ শবোবে। বক কত 





পাস 





০০ 














পপ এ পা রা ক এপ প্র 





কবি কয়, ছিব ভাই রে! 


দশ মা শশাহগল 2 ১7হাস্সি। 
দোষ লদব কিসকে।। বি কললাসিম গানের হুলনা ভোব নাই রে)? 
হন্দি ছাবিপ গাল, কাল মেদেদর মন পাখি কম, বাজ কথা, 

শপ আব ডিসকো । সশইপ্বগ তাত সন্প। হয়েছে পেটের বাধা 


চাহ দিনে জব্দ শানেদ মোবা গলা ছোড়ে কাঁদিতেছি তাই লে। 


মৃণাল কান্তি দাশ 





/লাভাশডিং এ জখাত বাতত, 
৮০৬ রি 1 দিনে বাতে চীদাব খুছো ১ 4 
- $ *- র [৯ হা, 75 | টা 
বব রি ক. সুখেই ছি 75 4 বা 
খু টি ডশ নে পা? 
| সভা হকমাব বলন্দনপাণ্লায় রি 

একী র্‌ রি 4 (৫ 

ক 9 

ও মা ॥ ্ চি ৫ 


চা টাকাল শিক দাও ্ 
ন্‌ 


টি 
সম 
এই 
খপ সু 
ক 
টা ০০ 
জু 
৮৫ সব 
৮ ২ স্ব 
২, 
এ 





র্‌ ছিলেন দার ভাতে 
ঘাট টাকার করান বাবা 815 

ৰা ঠক এলি) ০ ৮4 ১ 
ঠিক, ্ ঃ ৭1 « গা পু ৩, চলন ল্যান ও | 
রা 1505 $-76 [কা । রি ১ম 
নে হাজাপ টাকার শ্রমিক আমি ৃ ্‌ 
1.*টি শাল] কি . । তাহাকাব করি, ০ এ | 
কি সশক্ত লি এপ 5, জা কেদার-বদবিব পথে একটি বিকেল 

44 ষ্ঠ 4) দুধাল রে শপ 2য় শৃনি এক উইটিবি একান্ত একেলে . 

/ [ই গড়াগড়ি। দূরে হিযালয দেখে 


ভাহাবে বলিছ্ে তকে, 
'হিমালয়, ভুমি বাপু মিহন্তি সেকেলে 
যাদঘতে দু' কমিহন দুই মহাদামী 
একটি মামীরে কহে: স্মাবেকটি মামী: 

' একঘেয়ে শুয়ে শুয়ে 

মাদক মাঝে কোপে গিয়ে 


মেয়ে সদখছে কী বপ অজিত ক্ষ বনু 
সৃশান্ত কৃমার মাইতি র্‌ (টা? ৃ 
এ । টি ৯২৭ ্ 1 
14 ৮ 


মালী পাজি এস খা 


আশীষ কমার ঘোষ 


পণ নেব শা শপথ আমাৰ 
যৌতুক দেখ দেবে, 

সুস্হ বাঁচায় কা কী লাশে 
"মল্য়হ বুক নোবে। 

পণটা নেওযায মনটা 
সখ সময়েই বিবপ 


মার £সানান দশ, 
এদিক পাড়ে খবায যখন 

৫1দক গেল ভেলে। 
সময মঠ এল গলে 
পান দেব বেতমেপে, 
কাতলা গকব দুধ দেব 
উপ্ঠাণ "দব লে 

অরুণা কর্মকার 


& রঃ রঃ রি 
8৮7.5115 ৪ াটি রা 5৪ 


হাব হন তব 


ছাতা,112175118৯ 


৬ | শি 
৮ 2৩৭ 


খান যানে তান হালা 


দো পকিত্ল উপ সমান 
৬কি2 দলের পাশা দেখায় 
শান মাসল কপ! 


নিতাই /খাষ 


চে ] এপ. রা র্‌ ০৯ «খাজা পি 
বন্যা খণ। পল. ৰা পদ শা *শালা)] দিম *তসয়াল খুশাতি মাংস গল, মাও তালে " ক হর রা 
1 ও মা 
32 আশাতত ই বৃ, পড় গেরললন লঙ্ঞায: দ্ধ ৫. ডিমের ভাবি মিটে হু ঠা ৰ 
রি ্ * --$ 


শথগয়েতে আবার হখন দে কেটে মুখ ঢাকলেন, কাঁকরমণি চাল, সেটাও ছি তি রানের 


ওড৬বে টাকাব খই । শৃতেল মাতেব সঙ্গাষ। খাদা গ্াক বাদ! * * উট ০০018 
খা খাছ পিরয়ে গধিল দখা কী তয়েছ্ছে গ্লেয়াল বাছা, হজ্ব কবে নিত জান মা চি ০ 
মে ইখন মবুক, ও ২, " ৯" 
পানের টাকায় আমার ঘরের 
ভাঁড়ার আগে ভবুক। 

জনিত কৃমার করণ 


বাড়িযে যাবেন দেহের এজন 
আমবা শুধুই শ্রনব, দেশে 
হাদ্ছে এশ্িযাড। 


কিমের এত হ্গান্লা - 


'গট-আশ্প গেমে শোঙ্গ করেছি 
টিম যে এটা চান না?" 


সুদেব বকসী 
্ (পরিবর্তন ৯৭ সিটি? ১৯৮৩ ্ 


(7 2৮০ 
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22721 225 








ইউসি পি আই (এ 


ট্রেড ইউনিয়ন ফুনটে মন্দা বাজাব 
চলছে বেশ কিছুদিন থেকেই। 
সবচেয়ে যারা লড়াকু তাঁরাও কেমন 
যেন টুপসে গিয়েছেন। অথচ ট্রেড 
ইউনিয়ন ফুনটই হল যে কোন 
রাজনৈতিক দলের প্রাণ ভোমবা। 
রাজনৈতিক শত্তিশ্র অনাতম প্রধান 
উৎস ট্রেড ইউনিয়ন, আয বেশি হয় 
ট্রেড ইউনিয়নেব হাত ঘুবে। এই 
পশ্চিমবাষ্গেই এমন এক একজন 


ট্রেড ইউনিযন নেতা মাছেন যাদের 


মাপ গেলে খবচ পনের বিশ হাজাব 
টাকা । অবশা সবাই নন। সব 


' পক্ষেই বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 


আছেন যাঁরা এক জামা কাপড়ে ট্রেড 


. ইউনিয়ন কবে চুল পাকিয়ে ফেল 


লেন। এদের মন্দা বাজার চড়া 
বাজারেকোনোদিনই কোন হেবফেব 


, হয় না। দিন খাবাপ চলছে 'পানেব 


বিশ হাজারের' নেচাদেব। শৃধ যে 
আয় কমে যাচ্ছে কিংবা আন্দোলনে 
ভাঁটা চলছে তাই নয, ইউনিযন 


হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। 


বামপল্তী ট্রেড ইউনিযন নে ভাবাও 


, দিশেহাবা। সি পি মাই (এম)-এব 


অধিকাংশ ইউনিযনে এখন দুটি কবে 
গোচ্ঠী। সি আই টি ইউ নেতৃতু 
অনেক জাযগায় দ্বিধাবিভন্ত। 


; জেলা স্তরের ট্রেড ইউনিষন কেন্দ্রীয 
' নেতৃত্বকে মানছেন না। জেলার 


নেতারা অভিযোগ কবাছন, ট্রেড 


৷ ই্রউনিয়নেব কৌশলের নামে উপব 
তলার নেতাবা মালিকদেব সুবিধা 
। করে দিচ্ছেন, দর্নীতি স্বজনপোষণ 


করছেন। ইউনিয়নের তহবিল নিয়েও 


' গোলমাল চলছে ! জকরি অবস্তায 


' মালিকবা যে সব সুযোগ সৃবিধা 
' নিতে পারেননি, বাধা প্্যেছেন, 
বামফুনটেব রাজছে সেই সৃযোগ 


স্ববিধা নিচ্ছেন। 


জরণবি অবস্তার সময চটকল 
গুলিতে 'ভাগাওয়ালা পম্ধতি' চাল 
বয়। যাব ফলে হাজাব হাজাব শ্রমিক 
“কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছেন, আয় কমে 
গিয়ে। পদ্ধতিটা হল, একজন 
শ্রমিককে হয়ত বলা হল, পাঁচিশটি 
বস্তা সেলাই করতে হবে। অথচ 
'ভার পক্ষে তিনশ-র বেশি সেলাই 
করা সম্ভব নয়। তখন ওই শ্রমিককে 
(তাঁর নিজের লোক এনে বাকি দৃশ 
বস্তা সেলাই করিয়ে নিতে হবে। 
আর ওই দুশ বস্তা সেলাই-এর 
মজুরি দিতে হবে ওই শ্রমিককেই। 
থা তাঁব নিজের মজ্রি কমে যেতে 
বাধা । কাজের বোঝা বাড়ছে, মজুরি 
কমছে এটা শুধু চটকলে নয়, 


ভর 


ম)-এর অধিকাংশ ট্রে 
এখন দুই গোম্তী 


নিশীথ । দে 


বিভিন্ন শিলেপ এটা ঘটছে। সি পি 


আই (এম) চটকল শ্রমিককে নিয়ে 
কোন রকম ধর্মঘটে যেতে রাজি নয়। 
তবে কেন্দুবিরোধী আন্দোলনকে 
জোরদার করতে পাটশিল্প জার্তীয়- 
কবণের দাবিতে আন্দোলন করতে 
বাজি আছেন। সি পি আই (এম) 
নেতাবা ভাল কবেই জানেন, পাট 
শ্রি্প জাতীয়করণ কোনদিনই হবে 
না। ট্রেড ইউনিযন আন্দোলনের 
কৌশল নিয়ে সিটু নেতারা দ্বিধা- 
বিভক্ত । সিটুর জল্মের পর থেকেই 
সি পি আই (এম) 'ট্রেড ইউনিয়ন 
ফুনটেব কর্তবা' সম্পর্কে বেশ কয়েক- 
বাব গাইড লাইন দিয়েছেন কিন্তু তা 
মানা হয়নি । ১৯৮১ সালের মে মাসে 
সি আই টি ইউ সম্মেলনের উদ্বোধন 
কবে সি পি আই (এম) এর প্রয়াত 
নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ট্রেড ইউনিয়ন 
ফুনট থেকে সৃবিধাবাদীদেব হঠানর 
মাহান জানিয়েছিলেন । ঘাই হোক 
সে সব ধামা চাপা পড়ে গিয়েছে । 
অবস্হাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ি- 
নিয়ন নিযে সি পি আই (এম) 
নেতৃতেব বিবোধ এখন প্রকাশো 
চলছে। জেলার সি পি আই (এম) 
নেতৃত্ব অভিযোগ করেছেন, বেগল 
মোশান পিকচাবস এমস্লয়িজ ইউ 
নিষনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একাংশ 
'সবিধাবাদী' ভূমিকা নিয়েছেন। বি 
এম পি ই ইউ-তে অনা দলের লোক 
থাকলেও নেতৃত্বে আছেন মূলত সি 
পি সাই (এম) নেতারাই । সংস্কার 
সভাপতি অধ্যাপক হ্রিরেন মখারজি | 
কার্মকশী সভাপতি সি 
(এম) এর এম এ সঈদ, এম এল এ। 
ফবোয়াবড ক্রকেব লোকও ইউনিয়নে 
আছেন । সিনেমা কর্মচারীদের বেতন 
হাবেব দাবি দীর্ঘদিনের । বিশেষ কবে 
বাজা সরকাব বেতন হার সম্পর্কে যে 
স্বপারিশ কবেন তা কার্যকর করার 
দাবিতে বেশ কয়েকবার ধর্মঘট ও 
আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু সিনেমা 
কর্মচারীদের একটা বড় অংশ সেই 
তিমিরেই | রাজোর তথা ও সংস্কৃতি 
দফতর ছবি তৈরির জনা দৃহাতে 
টাকা ঢেলে যাচ্ছেন। প্রমোাদকর 
রেহাই দিয়েছেন বহৃ ছবিতে। 
সিনেমা হল মালিকদের টিকিটের 
দাম বাড়ান ছাড়াও নানা ভাবে 
সুযোগ সৃবিধা করে দিয়েছেন। কিন্তু 
সিনেমা কর্মচারীরা কী পেয়েছেন ? 


বিভিন্ন জেলায় সি পি আই (এম) 
নেতৃত্বের মদতেই বি এম পি ই ইউ- 
এর পালটা জেলা কমিটি গড়ে 
উঠেছে। যেমন হৃগলি জেলায় একই 
নামে দৃটি জেলা কমিটি চলছে। 
একটি জেলা কমিটি আগেই ছিল_ 
সভাপতি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ 
এবং সম্পাদক অমর চক্রবর্তী। 
পালটা কমিটি গঠন করা হয় ১৯৮০ 
সালের ফেবরুয়াবিতে ৷ এই কমিটির 
সম্পাদক হলেন সি পি আই (এম)- 
এর গৌরী ভট্টাচার্য 


গৌরীবাবু সিপি আই (এম) এব 
সর্বক্ষণের কর্মী। গৌবীবাব এবং 
অমববাব্‌ দৃপক্ষই দাবি করেছেন 
তাঁদের কমিটি বি এম পি ইইউ এব 
দ্বাবা স্বীকৃত। সঈদ সাহেব সি পি 
আই (এম) এব প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা। শুধু তিনি নয, এই সংস্হাব 
ব্যাপারে সিটুব সাধাবণ সম্পাদক 
মনোরঞ্জন বাঘ, নিবঞ্জন মুখারজি 
এম এল এ, বাজদেও গোয়ালা যুক্ত 
আছেন। তা সান্ত্ও সি পি আই 
(এম) এব লোক পালটা কমিটি গড়ে 
তুলল কেন আব কেই বা মদত 

পালটা কমিটি গড়ে তোলাব 
আগে সি পি আই (এম) জেলা 
কমিটির কয়েকজন নেতা পাবটিব 
রাজা কমিটিব নেতাদেব সঙ্গে 
আলোচনা কবেছেন। জেলা কমিটির 
অফিসেই' পালটা কমিটির অফিস 
চলছে । 

জেলা কমিটির এক নেতা বললেন, 
চাইনি। পারটি থেকে বলা হল, 
সিনেমা কর্মচারীদের দাবিদাওয়া 
নিযে মালিকদের সঙ্গে বি এম পিই 
ইউ এর কয়েকজন নেতা 'বোঝা, 
গড়া করে চলছে। মার খাচ্ছে 
কর্মচারীরা । একটি সিনেমায় ১১ 
বদ্ধর কাজ করার পরও অক্কায়ী 
এবং বেতন সাকুলো ১০০ টাকা। 
ইউনিয়নের নেতারা স্বজনপোষণ, 
দৃনীতি চালাচ্ছে বলে অভিবোগ 
ওঠে । সিনিমা কর্মচারীদের একাংশ 
বিক্ষষ্ধ হয়ে গৌরীবাবৃদের শরণা- 
পন্ন হন। সঙ্গঈদ সাহেব অবশ্য 
হুগলি জেলার সি পি আই (এম)-এর 
ওই নেতার অভিযোগ অস্বীকার 
করেন। তিনি বলেন, দৃটি ইউনিয়ন 
নয়, হৃগলি জেলায় দুটি ফাকশন 





চলছে ।যাই হোক পারটির নেতৃত্েই 
১৯৮০ জিব: 
গরে পালটা হয়। শম্ভূবাবুকে 
সভাপতি কবা হয়েছিল কিন্তু তিনি 
স্বভাবতই রাজি হননি। কিন্তু বি 
এম পি ই ইউ-এর অন্তত পাঁচ জন 
কেন্দীয় নেতার মদতে পালটা 
ইউনিয়ন চলছে শৃধূ নয়, আন্দোলন 
চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ১১ ফেবরুয়ারি 
তাঁবা লাগাতাব ধর্মঘটেব ডাক দেন। 
জেলা শাসক গত ১০ খেবকয়ারি 
পৌবীবাবৃদের ইউনিযনের সঙ্গে 
ত্রিপাক্ষিক বৈঠক কবেছেন। যদিও 
তার আগে ২ ফেবরুয়াবি বি এম পি 
ই ইউ এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লিখিত- 
ভাবে জেলা শাসককে জানিয়ে দেন, 
সভাপতি শম্ভু ঘোষ এবং সম্পাদক 
মমর চত্রন্বভরঁব ইউনিযনই তাঁদ্বে 
এক মাত্র ম্বীকৃ্ ইউনিযন। ভাঁবা 
১১ দফেবরুয়াবি কোন লাগাতার 
ধর্মঘটের ডাক দেননি । এবপরেও 
কযেকটি হলব মালিক গৌরীবাবু 
দেব ইউনিয়নের সঙ্গে ছুন্তি কবে 
হেন। এই ইউনিয়ন লক আউট 
প্রভাহাব, সরকাবি সুপাবিশ অনু 
যায়ী বেতন হাব চালু কবা প্রভৃতিব 
দাবিতে ১১ আগসট আবাব প্রতীক 
ধর্মঘটেব ডাক দিযেছেন। গৌবীবাবু 
হযানডবিল ছিযে প্রচাৰ কবোছেন, 
বামফুনট ক্ষমতায় মাসান পব 
পরমোদকব বাদে টিকিটেব দাম 
বেড়েছে ৩৫ পযস। থেকে ১১০ 
পযসা। মান বাঞ্জ। সবকাব বে হন 
হার সুপাবিশ করেছেন দ দশক 
আগে তিনে ভিডিতে। এখনকাব 
ভিসেবে বেতন হাব আনেক বেড়ে 
যায ।' 

বহু সিনেমায কর্মচাবীদেব মাস 
মাহিনা ৮০ টাকা ?থকে ১৫৪০ টাকা। 
সি পি আই (এম)নে তাবা আন্দো 
লনে যে নামে বাজি নয়/সটাও ঠিক 
নয়। তাঁরা আন্দোলন কববেন 
যেখানে মালিকপক্ষ বামফুনট সব 
কাব এবং সি পি আই (এম)-এর 
সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে রাজি 
হবেন না। আন্দোলনের ডাক 
দিচ্ছেন যেখানে শ্রমিক কর্মচারীরা 
মাস গেলে কেউ হাজার টাকার কম 
বেতন পান না। উদ্দেশা চাপ দিয়ে 
বোবাপড়ার বাস্তায়। স্বল্প বেত- 
নের কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা 
উঠলেই তাঁরা এড়িয়ে যান। বোবা- 
বার চেম্টা ফরেন ছোট মালিকদের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। শ্রমিক 
কর্মীদের রাজনৈতিক দিক থেকে 
সচেতন করে তুলতে হবে। ] 
পরিবর্তন ১৭ আগসট ১৯৮৩ / & 
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ক চুঁিতানি রি 


প তত তত টি, ক 
 তোেন্।প পর 


দে). (৮৮০০০ এ কসর পক প্৯- 
পি 


রণ 


£ জয়বর্ধনের চাল সামাল দিতে হবে 





বি শী পি পাত পি প শ 


শ্রীলঙ্কা আরশ্রীয়দ্রে মধ্যে 


ঘ্. দঙ্গিণের প্রাপানা বেশি । এবং এদেব 


। উপর নির্ভন শীল হয়েই আনেক সময় 
: শ্রীমতী বন্দবনাযেকের দলকে ক্ষম 


রে 
টি” 
রর ৮ ভাষ় আগত ত ৮ 
২8 


প্র কব আমল 


আট ক তি 


স্বয়ং চি ক্র ওহবলালল নেহ- 
/থলকেই শ্রীলংকায় 
' ভামিলভাষী শ্রীলঃকা নাগবিক বা 
, ভারতীয় বংশোদ্ভূতদেব সঙ্গে 


ক ছোটখাড বিবাদ লেগেই আছে। 
| ললা তি চশাহাস্ি 


ৃ সবকাবকেও্ড এই 
 পারস্হিতিল সম্মুখীন হাতে হযেছে 
£. আবার বনন্ব পক সন্কাবওড এই 


ঘট সমস্যার মোকাবিলা কৰেছে। 


এখন শীল কায কাকী অবস্তা । 
৭ উগ্ন দক্ষিণপন্ছী সবকার নিষে 
প্পসির ঢনট হব ধনে নাঙাত্ব কবছেন] 
ৃ কান সনকাপ পতি বাজনৈতিক 


্ রূণেও -হাঘিল আমীদের বিবোধিতা 


পট পর্যালোচনার হিপ? 





সি ঞ বাবের সংঘর্ষ 
র্ কাধাপ্রাচীনে ভেতবেও 
ডিমে পট লা বাথন এব আগে 
ঃ ন। এহ ঘটনাদ ভাব হ সবকাব 
(উদ্বেগ প্ুকাশ কবেছেন। বাষ্টুসং 
ঘের সাধারন বিষাদ বিষয়টি নিয়ে 
প্রধানমন্নী 
২ ।পচ্ছেন। চাবও 
'লরকাবের পচ তল তাল সমন 
একুটনোতিল্দ শি্টাাল বক্ষা কৰে 
টু যেতালে প্ণহণাদ নিত হয়েছে এবং 
জতভত শিদেশমণতঠলি কলমেধা পাঠান 
মির তা সতস্দ ১ জন ণ/ণব 
ধ প্রশংসা পাবে । শণলণাথীতদিব সবিমে 
1 আনতে জাহ।জ পাটাবাব সিদ্ধান্ত ও 
ক ঘভিনন্দযোগন। 
; প্রশ্ন জাগতে পানে এ বকম 
সংঘর্ষ খখল আবাল কান পাত 
তয় খন আগবা এত সবি হই ন 
কেন তাদসেদপুব  আলিগড়, 
টমোরাদাবাদ, সীবাটের দাম্গার সময় 


রঃ শীস হি গা 


জনন্ঘ , শা কখন শান সবকাদবব 
এশামনি, কি পদা্ পট যে যথার্থ 


“হয়নি ভাব প্রমাণ মিলছে প্রনোক- 
এটির এনকোযাবিঠে। বিশেষ কবে 
জামসেনপুর দাঞ্গায়! ত্রিপূবার উপ 
জানি বাঙালি সংঘর্ষের সমযও একই 
ঘটনা ঘটে । সংঘর্ষেব ভিন চাব দিন 
ফ্ীঅবধি পশাসন আগেইিন। আব 
| সপরহি শাল গান্দোলনের 
ঘন নিন যখন বহ্‌ ভাষা 
সংল *শব্বাব আসাম উ পতা 


কায বিভিন্দ শহবে অসহায় তখন 
ভাদৈর উদ্ধার বা নির্ভয়ে রাখার 


7 শ্রীমতী গান্ধীকে 
্‌ অভিমন্যু সেন 








বিশেষ কোন ব্যবস্হা নেওয়া হয়নি 
মাঝে মধো সি আব পির টহল 
বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি 

শ্রীলংকা প্রশ্ন ভারত সবকারের 
মনোভাব আমাদের দেশের সংহতি 
ও মর্যাদার প্রশ্নকে তুলে ধরেছে। 
অনা দিকে কিছু রাজনৈতিক সৃবিধেও 
সৃষ্টি করেছে। তামিলনাদ্ুতে ডি 
এম কে আর এ আই ডি এম কে'র সব 
রাজন্নীতিটাই হল তামিলভাষা। 
তামিল সংস্কৃতি আর তামিলদের 
অধিকার নিযে । সেখানে কে বেশি 
প্রতিবাদে সোচ্চার হবে সেটাই বড় 
পন! ককণানিধির পক্ষে এখন 
বিরোধীবা যোগাযোগ করেছেন 
পণন্ডিচেরী সরকাব বাতিল হবার পর 
থেকে । আব দক্ষিণের তামিলনাড়ুতে 
জনতা, লোকদল, বি জে পিব প্রভাব 
নেই বললেই চলে । আগে মৃখামন্ত্রী 
ধামচন্দন সব দলকে এক করে 
বাচজোব মানৃষের হয়ে প্রতিবাদ 
কবাব নামে নেতৃত্ব দিযে নেমে 
প্ডলন। 

শীমতী গান্ধীব দল সম্প্রতি 
রা তামিলনাড়ীতে 

উ এম কেব রা বন্ধন ছিন্ন 
বুবছেন। এই সুবাদে বিক্ষোভ, 
সমাবেশ, রর অবস্তান কবে 
হাবাও এগোতে চাইছে তামিল 
ভাষাভাষীদের কাছে, তাদেব দৃূঃখেব 
শবিক হযে। সব আগে শ্রীলঙ্কা 
হাইকমিশনের সামনে কংগ্রেস সংসদ 
সদসারাই বিক্ষোভ কবেছেন। এই 
সৃতে এম-জি আর ও শ্রীমতী গান্ধীব 
দলেব বন্ধন দৃঢতর হল । দৃ'দলই এব 
সুফল ভাগ করে নেবার চেষ্টা 
করবেন। বিরোধীরা আব একবার 
এই প্রশ্নে কৌশলগত কারণে 
পিছিয়ে গেলেন! সংসদেও এই 
বিষয়ে সর্বদলীষ একমতো শ্রীমতী 
গান্ধী সার্বিক নেতৃত্ব পেলেন এবং 
অনেক হৈ চৈ করাব বিষয়, যাদেশের 
সভাল্তরীণ নানা পরিস্হিতি নিয়ে 
করবার জন্য বিবোধীরা তৈদি 
হগ্ছিলেন, তা চাপা পড়ে গেল; 
কারণ এবাবে সংসদের অধিবেশন 
খুব অলপ ছিনের। শ্রীলঃকার 
ভামিলভার্ষীদের সর্বনাশ আমাদের 
পৌষ মাস হয়ে দাঁড়াল । 

কিন্তু এশিয়া ভ্থন্ডে এই ঘটনা 
নিয়ে যে চাল চেলেছেন জয়বর্ধনে, 
তাকে সামাল দিতে হবে 'ন্যাম' 
চেয়ারম্যান শ্রীযতী গাম্ধীকে। [3 


আ/গু৬11৩ 





পূর্ব জারমানিতে ভারত সম্পর্কে 
লোকের আগ্রহ প্রচুর 


লিপজিগ থেকে চিরঞ্জীব 


লিপজিশ ২৫ জুলাই। 


এক “্প্তাহ আফরো-এশিয়ান, 
ল্যাটিন আমেরিকান সাংবাদিকদের 
আন্তজতিক সম্মেলনে নানা জনের 
সত্গে কথা বলে এবং পূর্ব জারমানিব 
নানা শহর ঘ্বরে নতৃন অভিজ্ঞতা 
হল। এতদিন জানতাম সমাজ 
তান্ত্রিক দেশগুলির মধো কেবল 
সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারত সম্পর্কে 
আগ্রহ আছে. কিন্তু এখানে এসে সে 
ধাবণা বদলে গেছে । আমার বিষয় 
খেলা এবং এই মুহূর্তে এদেশে খেলা 
ছাড়া যেন কোন খবব নেই। কিন্তু 
তারই মধ্যে জারমানির রেডিও, 
জারমানিব কাগজ, জাবমানির টেলি- 
ভিশন যেভাবে ভারত সম্পর্কে 
আগ্রহী তা না দেখলে বা নিজের 
কানে না শুনলে নন করা যায় 


ণ্না। 
অনেকেব হযত জালা, এদেশের 


কর্মক্ষেত্রের বেশিব ভাগ জাযগা 
দর্খল কবে আছেন মেযেরা। তা 
হো/টেলেব বিসেপশন যেমন, তেমনি 
বাস, ট্রাম, ট্রেন সর্বত্র। যখনই যাঁর 
সঙ্গ দেখা হচ্ছে এবং ওবা যখন 
জানতে পাবছেন আমি ভারত থেকে 
এসেছি তখনই জিল্াসা কধছেন 
আপনাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিবা গান্ধী 
কেমন আছেন তাঁব স্বাস্কা ভাল 
আছে তো” তাঁব হোলে বাজীব 
কেমন কাজ কবছেন» বাজীব কি 
দাদু জওহবলাল বা মা ইন্দিবার 
স্হান নিতে পাববেন' আন্তজাতিক 
সম্মেলনে তিনজন মেয়ে সাংবাদিক 
এসেছিলেন! তাঁদের দৃক্জন সিরিয়ার 
একজন নিকাবাগৃযাব। এঁদের মধো 
যাঁর বয়স বেশি তাঁকে আমি লিডার 
বানিয়ে ইন্দিবা নাম দিয়েছি এবং 
অনেকে তা মেনে নিয়েছেন। কিনতু 
জারমানির 'কেউ তা মানতে রাজি 
নন। তাঁবা বলছেন, ইন্দিবা আনেক 
বৃদ্ধিমতী, অনেক শত্তিন্মর্তী, তাঁর 
মহ মহিলা সারা পির্বীতে এখন 
পাওয়া যাবে না। 


লিপজিগ স্পারটাকিয়াডের জনৈক 
মঠিলা কর্মকতাঁ বললেন, 'ইন্দিবা 
গান্ধী বিশবশাল্তির জন্যে যা করছেন 
তা আব কউ পারেনি। ; 
অসম্পূর্ণ কাজ শ্রধূ সম্পূর্ণ করা নয়, 
তাকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছেন।' তিনি আরও বললেন, 
'গাত বছর তোমাদের রাজধানী 
দিললিতে যে এশিয়ান গেমস হল তা 


তো বিশ্বশাম্তিরই অনাতম কর্ম- 
কান্ড। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন তো 
যেভাবে বিশ্বশান্তির জন্য কাজ 
করছ তা সারা পৃথিবী অতাল্ত 
আগ্রহের সঙ্গে লক্ষা করছে। 
আমরা তাই চাই তোমাদের প্রধান- 
মন্ত্রী দির্ঘজীবী হোন।' 


মানেকা গান্ধী সম্পর্কে জিক্তাসাও 
আছে। এরা বলছেন, “সঞ্জয় মারা 
যাবাব পর, সে কি পাগল হয়েছে ১ 
ওকে কাবা নাচাচ্ছে ০ .. 


আজ এখানে স্পারটাকিয়াডের 
উদ্বোধন উপলক্ষে সাবা দেশ 
উৎসবে মেতেছে । প্রতিটি কাগজের 
হেড লাইন 'সপারটাকিযাড'। আমরা 
কলকাতায় শ্রিকেট টেসট বা মোহন 
বাগান ইসট বেংগল ম্যাচ থাকলে 
যা করি, স্পাবটাকিযাড ঘিরে তার 
থেকেও হযত একশ গৃণ বেশি হৈ- 
চৈ। কিন্তু তাবই মধো ইন্দিরার 
খবব অধিকাংশ কাগজে ডাবল 
কলম গুবৃহ্ব পেয্েছে -. মধা- 
আমেরিকায় মামেরিকাব কার্যকলাপ 
নিয়ে ইন্দিবা যা বলেছেন সেই খবর । 
শৃধু তাই নয়, গত কাল টেলিভিশন 
এবং জ্াবমান বেডিও ইন্দিরার 
বণ্তম্বা পনের মিনিট ধরে পচার 
কবল। 


রাজীবের সোভিয়েত ইউনিয়ন 
সফরেব কথাও এখানকার কাগজ, 
বেডিও, টেলিভিশন গৃরুত্ব দিয়ে 
ছেপেছে ও প্রচাব করেছে। ছাপা 
হয়েছে তবি ফটো বড় বড় করে 
সোভিয়ে এ নেতাদের সহ্গে। 


আমি তো একজন সাংবাদিক। 
আমাব সম্পর্কে এদের আগ্রহ থাকার 
কথা নয়. কিন্তু যেহেতু ভারতের 
পরতিনিধি, তাই বিভিন্ন জন এসে 
নানা কথা জিক্তাসা করছেন, যদিও 
রাজনীতি আমাব বিষয় নয়। আমি 
ভারতের প্রতিনিধি, তাই এরা 
বারলিনে এবং লিপজিগে পৃথকভাবে 
ভারত্তীয় খাবার রাম্না করে দিচ্ছেন। 


আর আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, 
যাঁরা সাহিতা নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি 
করেন তাঁরাই 'টেগোর' নিয়ে 
জিক্তাসা করছেন। ভাশািস, আসার 
সময় বাংলা ছোট গীতাঞ্জলি এবং 
ইংরাজি গীঁতাজলি নিয়ে এস 
ছিলাম! [1 
পরিবর্তন ১৭ আগসট ১৯৮৩ ?. ৯, 


র/৩ধ।/শা থেকে 





প্রগতি ময়দানে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে 


নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার 


871555/5% 
দিললি হোক যে কোন স্কুটার রিকশ 
কি ট্যাকসিকে বল্লুন যাব “প্রগতি 
ময়দান'। তারা তক্ষণি চিনবে, নিয়ে 
যাবে, যদি রাস্তাঘাট জানা না থাকে 
তা হলে একটু ঘুরিয়ে, কিন্তু যাবে 
ঠিক। তাই ওটা জনপ্রিয়তার একটা 
সৃচি। অতান্ত চেনাজানা স্হান এই 
রাজধানীতে । 

প্রগতি ময়দান কলকাতার ময়দা- 
নের মত নয়। বলতে পারেন মস্ত 
একটা কেন্দ্রীয় সরকাবের 
কলোনি, বাড়িঘর গাছগাছড়া ও 
সি রাস্তা ও বৈদৃতিক 
3৯, . ং মি 4৮ 


৬০ 


আলো বিশিষ্ট একটি স্হান, রাজ- 
ধানীর কেন্দস্হলে। পাশেই শের 
শাহ আমলের পৃরনো কেন্লা। 


একটি চিরপ্হায়ী প্রদর্শনী স্হান 
এই প্রগতি ময়দান। এলাকা ১৫০ 
একর জায়গা জুড়ে। মনে হবে শহর 
ও গ্রামের সমাবেশ। এই প্রগতি 
মযদানের প্রধান কাজ হল মেলা 
সংগঠিত করা । জাতীয় ও আন্তর্জা. 
তিক। প্রতোক বছরে হয় একটি 
আন্তজাতিক মেলা এবং অবসরে 
আবো অনেক ধরনের জাতীয় 
মেলা। উদ্দেশ” ভারতীয় ও 
অন্যানা দেশের উৎপাদিত দ্রবোর 
বেচা-কেনা। প্রধানত, আমদানি ও 
রক্তানিকারীদের মেলা । যারা বাব- 
সায়ে বা উৎপাদনে যুক্ত আছেন, 
তারা জানেন এই প্রগতি ময়দানে 
১৯৭৭ সালের মারচ মাস থেকে 
হয়েছে কোটি কোটি টাকার লেনদেন। 


আমাকে যেমন বললেন এই 
'পণাতি ময়দামের চেয়ারম্যান, মহম্মদ 


ফী কিনধেন। ঠিক, তারা কেনেন ও 
বেচেন, প্রত্যেক বছরে কয়েকশ 
কোর্টি টাকার মাল। আমরা ও 
কেন্দ্রীয় গরকার দিই সহায়তা, ধেন 
দিই আমাদের রস্তানিকারীদের বেশ 
কিছু সারসিভি (59880)), তায়া 


০০৯৯ / পরিবর্তন ১৭ আগসট ১৯৪৩ 


হয়ত জানেনই না। ব্যাংক, 
রেনস, গ্যারানটি ইত্যাদি নানা 
581)510১, আমরা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় 
সরকার দেন । যারা বাবসায়ে আছেন 
কি আসতে চান, আমাদের 'প্ুগতি 
ময়দান' মেলা তাঁদের দিচ্ছে প্রদুর 
সৃযোগ। 

শর হয়েছিল 'এশিয়া মেলা 
১৯৭২ সালে, তার স্মরণে এখনও 
স্হান এশিয়া হাউস'। তারপর 
কয়েক বছর ওটি চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে 


এবং ১৯৭৭ থেকে জনতা সরকারের 


পেরে 


ৃ রও ১৭১৭ ূ রি টান র্‌ ডি | ডি 
সস্ত্রীক পেরেজ দা কুয়েলার ইউনুসের সপে মেলায় / আলোকচিত্র £ লেখক 


যায়। তদানীম্তন প্রধানমন্ত্রী 


মোরারঞশি দেশাই ও স্বরাম্ট্রমন্ত্ী 
চরণ সিং এই 'পুগতি ময়দান'-কে 
প্রায় একটা মবৃভ্মি তৈরি করে 
ফেলেছিলেন । তারা মাত্র কয়েক 
বছরে শুধু জওহরলাল 
এস্হানে স্তব্ধ 
রষ্ধ করেছিলেন সমল্ত কাজকর্মের 
সুযোগও। . আমি সাংবাদিক 
হিসাবে তার সান্ণি। শ্রীমতী ই্দিরা 
গান্ধী ফিরে এলেন ক্ষমতায় ১৯৮০ 
সালে এবং ওরই সঙ্গে আবার এল 
আমাদের প্রগতি ময়দানের প্রগতি । 


এর গোড়ায় আছেন এ একটি 
মন্ত্রকের সচিব হয়েছিলেন ১৯৭১ 
সালে. সংগঠিত করেছিলেন 'এশিয়া 
৭২" পদর্শনী। ছিলেন একদা প্রধান 
মন্লীর বিশেষ প্রতিনিধি। এবং 
অনেক ঘাট পেরিয়ে এই পাঠান 
সন্তান 11796 17211 /৯110170110৩ 
০ 11018 (11-/৯1)র চেয়ারমান 
হলেন ১৯৮০ সালের এপবিল 
মাসে। ইনি এই 'মেলা কৃচ্টি'র প্রাণ 
স্বরাপ। 


এঁকে জানতে হলে, জানতে হবে 


পগতি | প্রদর্শনীর জনা 
আছে স্হার়ী: বিহদডিং এবং উন্মুক্ত 
স্হান। প্রথমটি আছে ফেয়ার 


প্যাভিলিয়ন, হল অথ নেশনস, হল 
অব স্টেটগ, আরধ প্যাভিলিয়ন, 
লেক ভিউ প্যাভিলিয়ন ইতাদি 


অনেক জায়গা জুড়ে, প্হাপতাও 
দেখবার মত। উন্মত্ত স্হানে মেলার 
সময় যেকোন রাজা সরকার অথবা 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পছন্দমত 
পাভিলিয়ন তৈরি করেন। আছে 
বিমোদনের জনা অনেক কিছু । ঘথা ঃ 
কয়েকটা সিনেমা ঘর (সারা বছর 
চলে), রেস্তোরাঁ, লোকসংগীত পরি- 
বেশনের বন্দোবস্ত, একটি ভারতীয় 
গ্রাম এবং একটি কেন্দু, যেখানে যারা 
হ্বাতের কাজ করেন সেই শিল্পদ্রবা 
তৈরি করার প্রদর্শনী । পাথর কেটে 
মূর্তি হোক, তাঁতে বোনা কাপড় কি 
বেতের বাসকেট, চেয়ার ইত্যাদি। 
আরো আছে অনেক প্রকারের 
সরকারি সংস্হা, যেমন কাসটমস, 





ব্যাংক, রেলের বৃকিং, টাকস রেহাই 
স্হান, এমনকি গাছ গাছড়া কেনারও 
একটি জায়গা আছে । 


প্রগতি ময়দানকে দেখে অনেক 
সময় মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের 
পৌষ মেলার কথা । তফাৎ এই ল্য, 
এটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান 
এবং চিয়স্হায়ী, এবং এতে অংশ 
গ্রহণ করেন অনেক আন্তজাতিক 
বাবসা সংস্হা। 


ভারত্রীয় বাণিজা মেলার চেয়ার- 
ম্যান ইউনুস সাহেব একান্ত সাক্ষাৎ- 
কারে বললেন £ দেখুন, আমি যা 
করছি তা এই উপমছাদেশে অনেক- 
কাল হয়ে আসছে। এই মেলায় 
আসেন দশজন লোক তাদের একই 
প্রকারের তৈরি দুবা নিয়ে । ক্রেতাবা 
তা থেকে বেছে নেন তাদের 
পছন্দমত জিনিস। 


ণাত বন্ধরের আন্তজাতিক মেলায় 
(১৯৮২) আমদানি-র*তানির কার 
বার হয়েছিল ১২৫ কোটি টাকার, এ 
মেলা. স্হানেই।!। আগের বছব 
হয়েছিল 600 কোটি টাকার, এটা 
একটা নমুনা মাত্র । কেননা, মেলায় এ 
লেনদেন থেকে হয়েছে অনেক 
ভারতীয় ও বিদেশি কোমপানির 
স্হায়ী লেনদেন। রাজ সরকাবগুঁলির 
এতে আছে গৃরৃত্বপূর্ণ কাজ । তারা 
বাড়াতে পারেন রাজোর রপ্তানি । 
বিদেশে আছে অনেক চাহিদা। 





জানতে চায় ভারত থেকে আমরা কী, .. 
দিতে পারি তাদের | গত বছর মাজা... 
সরকারদের মধ অগ্রগামী ছিল. . 
পাজাব ও হরিয়ানা তাদের রপ্ত, ৫ 
(ও পি কয কাগজ কাটার . 
কৃষিমেশিন ও অনালা 
্তাদি। বিদেশে পশ্চিমবসগা দু, . 
বিপৃরার হস্তর্শিম্পের অনেক চাহি: 
আছে। তারা এই মেলায় বিভব; 
চেদ্টাও করতে পারে। 
ইউনুস সাহেব 'পরিবর্তন'-কে 
বললেন £ দেখুন, ১৯৭৮ সালে 
আমাদের মেলায় লেনদেন হয়েছিল 
৩৫০ কোটি টাকার, কিন্তু ৯৯৮৭ 
সালে এ অঙ্ক উঠে গেল ১৩-শ. 
কোটি টাকায়। একইভাবে ১৯৭২. 
৮০ এই ৮ বছরে বিদেশে যে সমস্ত 
বাপিজা মেলায় আমরা ছিলাম, 
তাতে ভারত বিক্রি করেছিল ১২ 
কোটি টাকার সামগ্বী। একটু প্রচে- 
স্টায় ১৯৮২ সালে এ অঙ্ক উঠল্লো 
৯৬ কোটি টাকায়। 


প্রশন £ এই প্রকারের 'প্ুগতি 
ময়দান' কি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, - 
এই সব শহরে ; 


ইউনুস সাহেব £ নিশ্চয়ই হতে 


পরে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
বলেছেন যে, সব রাজোর রাজ- 
ধার্নীতে হওয়া উচিত এই প্রগতি 
ময়দান ধরনের স্হায়ী প্রদর্শনী" 
স্হান। তার জনা বাজা সরকারগুলি ' 
এগিয়ে আসুন। আমরা যেভাবে 
পারি সহায়তা দেব, কিন্তু আমাদের 
তো নিজেব টাকাপয়সা নেই । তা 
আসবে কেন্দ্র ও রাজা সরকারের 
মাধামে। 


উনি আরো বললেন £ আমাদের 
প্রগতি ময়দানে চাইছি রাজা সরকার. 
গুলি স্হায়ী প্যাভিলিয়ন করুক । 
গুজরাত করেছে। আমবা পশ্চিম, 
বঙ্গকে ভাল বড় জায়গা দিয়েছি। 
মুখামন্ত্রী জোতি বসু আগ্রহ প্রকাশ, 
করেছেন গ্তাী পাভিলিয়ন তৈরি 
করতে। 


পগি ময়দানের মত জাতীয়, 
তথা আন্তজাতিক বাণিজা মেলা 


, কেন্দু এখন আছে £ আলজিয়েরস, 


কায়ারা, জাকাবতা, মসকো, টোকিও, 
প্রায় সমস্ত পূর্ব ইউরোপের সমাজ -. 
তান্ত্রিক দেশে। সবচেয়ে বড় কেন্, 
চেকোদ্লোভাকিযাতে । আমেরিকার 
শিকাগোতে এবং পশ্চিম জারমানির' 
হালৌভার নগবে ।এসব ছাড়া আছে" 
যাকে বলা হয় 11746 ০611018৯. 
আমাদের 'পুগতি ময়দান' একটি গ ৭. 


করাব মন্ত প্রতিষ্ঠান । [7 


প্রচ্ছদ কাতিনী 





চৌরত্গী। শহব কলকাতার 
পিকাডালি সাবকাস, টাইম স্কোয়ার 
কিংবা নবিমান পযেনট। সকাল 
। থেকে গভীব বাত পর্ষষ্ত চৌবংশীব 
পাথে মবিরল জনস্বোড । নানা 
'বিকিকিনিব ভিড়,হকাবদেব চিৎকার, 
স্টিরিওর দোকান থেকে ভেসে আসে 
পম্প গানের সুব। ভিখাবি, বাট পাড়, 
স্মাগলাব, দেহ-বাবসায়িনী, বিদেশি 
পর্যটক, স্বদেশিপ্রেমিক-পরেমিকাদেব 
» মিলনকেন্দ্র চৌবঃগী। 
এই চৌরখ্গীর বিভিন্ন জাযগায় 
, দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে টেবিলিন 
জিনস পবা, হাতে ইলেকটুনিক 
ঘড়ি, বাহারি চুল. আডনুলেব ফাঁকে 
জলন্ত সিগারেট নিয়ে কিছু 
ছেলেকে । এমনকি বেশ কিছু বয়স্ক 
লোককে ও। চেহাবা দেখে বোঝা 
যাবে এবা এসেছে সম্ছল পরিবার 
থেকে। মুখের ভাষা শ্রনে বোকা 
যাবে এরা একটি বিশেষ ভাষাভাষী 
সম্প্রদায়, যাঁদেব আব যাই হোক 
| টাকার অভাবনেহই । ধাস্ত পথচারীর 
; দুম্টি এদের ওপব পড়বে না। কাবণ 
সারা ভাববে এবাও এদেছে 
চৌরংগীতে বেড়াতে । হয়ত অপেক্ষা 
করছে বান্ধবীব জনা। শিকাবী 
বাঘের মত এদেব চোখ গিলে খায 
পথচারীদের | বিশিষ করে মহিলা 
দের দিকেই ওদের শোনদৃষ্টি। ওবা 
আপেক্ষা কবে কখন কোন একাকিনী 
. মহিলাকে সামনে পাবে। 
'. অসংখা তরুণী, বহু মহিলা 
, আজকাল নানা কাজে পথে খাটে 
“ধঞ্রকা বেরোন। চৌরগ্শীতেও ভাঁবা 
আসেন নানা কাজে । এদেব কাউকে 
' গামনে পেলে ওই পছলেদের একজন 
ভার পিছু নেয়। গা ঘেঁষে হাঁটতে 
থাকে । তারপর কানে কানে ছুঁড়ে 
দেয় কূ-প্রস্তাব। নয়ত ভিড়ের মধো 
সুই ধাক্কা দিয়ে চলে যায় স্পর্শ 
সুখ অনুভবের জনা । 


পুলিশ এদেব চেনে। চেনে 
'চৌরঞ্গীর দোকানদারবাও। কিদ্তৃ 
'ফেউ এদেব 'ঘ্াটায় না। কলকাতা 
শহরে অনোর ব্যাপার নিয়ে মাথা 
খ্বামাবার রেওয়াজ নেই, মাঝে 
“শুলিশ চৌবংগী থেকে তেইশ জন 
যৌন বৃভূক্ষ এই রোমিওদের ধরে 
খানায় নিয়ে গিয়েছিল। বাস ওই 
পর্যন্তই |. চৌরগগীব বাসতায়- 
মৈটবো লিনেমা ও মিউজিয়ামের 
আশেপাশে ঘুরে বেড়ান দেহোপ- 
জীবিনীদের মাকে মাঝে ধরলেও 
ৈশাদার ওই বোমিওদের পুলিশ 





ছায়া পাহা 


চৌরতগী এলাকায় এক শ্রেণীর পেশাদারি রোমিওর দাপটে 
ভদ্রমেয়েদের একলা চলা দায় হয়ে উঠেছে। লেখিকা 
সাংবাদিকতার একজন এম এ, পেশায় ফিল্যানস সাংবাদিক। 


দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় একা ঘৃরে 'ইভ-টিজার'দের 
সম্পর্কে বহু তথা তিনি সংগ্রহ করেছেন। 


আাব ধাবিছে বাল খবব পাওয়া 
যায়নি। 


কলকাতার বাস্তায় সাবাক্ষণ 
ঘুরে বেড়ায় এমন একজন ট্রানস 
(পোরট বিজনেসম্যানের কথায়, এরা 
এনশিয়েনট ইনডিয়া থেকে কারেনট 
ইনডিয়া পর্যন্ত খারা"শ কবে দিচ্ছে। 
অর্থাৎ এদের গতিবিধি ইনডিয়ান 
মিউজিয়াম থেকে সেনটাল এভিনিউর 
ইনডিয়ান এয়ার লাইনস পর্যল্ত। 
কথাটা একেবাবে মিথো নয়। তবে 
মাসল জিওগ্রাফি কিন্তু আরও 
বিস্ভৃত। বলতে গেলে, পাবক স্টিট, 
পাবক স্টিটেব মোড় থেকে সোজা 
গিয়ে ডানদিকের লম্বা কিড স্ট্রিটের 
বাসতা, ভার পর মিউজিয়ামেব বাস্তা, 
এব পৰ গ্লোব, যমুনা, লাইট হাউস, 
নিউ এমপায়ার ও বকসি সিনেমার 
বাস্তা, আর একটু গিয়ে আবার 
ডানদিকের বিগাল, এলিট, লোটাস 
এবং অনাদিকের ক্রাউন, মাজেসটিক, 
মিনাবভা, সোসাইটি. অপেরা, নিউ 
৭. 
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সিনেমা, জ্যোতি, হিন্দ, ওবিয়েনট, 
প্যারাডাইস. জনতা, এই সবগুলো 
সিনেমা হল ও তার আশপাশ অঞ্চল 
এবং নিউ মারকেটের চতুর্দিক ঘিরে 
রয়েছে এই ভ্রাম়ামাণ রোমিওরা। 
বাঁদিকের শহিদ মিনার, এসশ্লানেড 
ট্রাম গৃমটি, কাবজন পারকও এদেরই 
হাতে । বাদ রইল কোন জায়গা ? 
বাদ থাকবে কী করে; কারণ 
চৌব্গী ধর্মতলা-পারক স্টিটের 
সর্বত্রই মে এদের অবাধ বিচরণ। এ 
চত্ববেব বাস স্ট্যানডগুলিও ওদের 
আস্তানা । 


এরা কারা? 


আগেই বলা হয়েছে চৌরস্গীর 
বোমিওরা বেশির ভাগই পষসা. 
ওয়ালা বাবসার়ী শ্রেণী অথবা 
বাবসায়ী বাপেব ছেলে। বয়স ২৫ 
থেকে আবম্ভ করে ৫০, ৬০, ৬৫ 
পর্যন্ত। সকালবেলায় লোকে যেমন 
তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে অফিস বেরোয় 


শি 
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তেমনি এই 'প্রেমিক'রা সকাল 
সকাল ফিটবাবু হয়ে বেরিয়ে পড়ে 
মেয়েদের পিছু নেওয়ার জনা । এদের 
আনাগোনা চলে রাত পর্যদ্তি। এদের 
ধারণা, যে মেয়ে একা রাস্তায় 
বেরিয়েছে সে সহজ্জলভা। কিছু টাকা 


দিলেই এদের পাওয়া সম্ভব। 


তেইশ, চম্বিশ বছরের এক 
বিবাহিতা চাকরিরতা মহিলা তাঁর 
তিক্ত অভিক্ততার কথা জানিয়ে 
বললেন, ভরদৃপূরে চৌরত্গী মোড়ের 
কাছে এক পানের দোকানে মিন্টি 
পান কেনার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে- 
ছিলেন এবং আরেকদিন দাঁড়িয়ে- 
ছিলেন কে সি দাসের দোকানের 
সামনের একটি ডট পেনের দোকানে 
ডট পেন কিনবেন বলে। তিনি 
জানান, উভয় ক্গায়গাতেই যতই সরে 
সবে দাঁড়াই পচি মিনিটে কম করে 
কুড়ি জন হাত দিয়ে ঠালা মেবে মেরে 
গেল একইভাবে । পরিছ্কার বুঝতে 
পারছি পতোকেই ঠ্যালা দিচ্ছে ইচ্ছে 
করে। রাস্তায় কি এতই জায়গার 
অভাব পড়েছে যে আমাকেই ঠালা 
দিয়ে দিয়ে যেতে হবে” প্রশ্ন 
করলাম, পাঁচ মিনিটে কুড়ি জন 
ধাক্কা দিল " ভদুমহিলা এবার একটু 
রেগে গিয়ে বললেন, আপনি এটাকে 
ধাক্কা ধাক্কা বলছেন কেন, 
এগুলো হল স্রেফ ভিড়েব স্বযোগে 
মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া। তা 
ছাড়া আব কী: তিনি বলেন, অবস্হা 
এমন চরমে পৌছল যে কে সি দাসের 
দোকানের কাছের সেই দোকানদা 
রের ডট পেন সাজান টেবিলের 
উপর উঠে যদি আমি দাঁড়াতাম তা 
হলেও ওরা গায়ে হাত লাগাত। 


ওরা সিনেমা, রেস্তোরাঁয় 
কেন? 
চৌরত্গী-ধর্মতলা প্রতিটি সিনেমা 
হল ভ্রামামাণ 'প্রেমিকদের' এক 
একটি শক্ত ঘাঁটি । সিনেমা হলে ওরা 
কী করে; প্রথমত ওদের জ্বালায় 


'কোন হলেই কোন মেয়ে ভদূভাবে 


যেতে পাবে না! এক মিনিটও কোন 
বন্ধ বা স্বামী আসার অপেক্ষায় 
কোন মেয়ে শান্তিতে দাঁড়াতে পর্যস্ত 
পারে না। অবশাই যদি সেই মহিলা 
একা থাকেন। যেসব মেয়ে একটু মুডি 
টাইপের যেমন সিনেষা হলের কাছ 
দিয়ে যেতে ঘেতে হয়ত একটা টিকিট 
কিনে একা একা সিনেমায় চলে গেল 
কিংবা খিদে পেয়েছে বলে রেস্তো- 
রায় দুকে পড়ল কিংবা একা একা 
রেস্তোরাঁয় বসে কোন বন্ধুর জলা 
পরিবর্তন ১৭ জাখসটট ১৯৬৩) উ৯। ২: 
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অপেক্ষা করতে সেইসব মেয়েদেরই 
এই 'পরেমিক'রা ডিসটারব করে 
বেশি। ওবা ফলো কবতে করতে 
মেয়েটি বেদ্ঠোরযি গেলে সেখানেও 
ঢুকে পড়ে । ঠারপর পাশের টেবিলে 
বসে নানারকম ইগ্গিত করতে থাকে 
ভ্রার টোবলে আসার জনা । কখনও 
কখনও একেবারে সামনে এস বলে, 
মাপনার একটু সময় হবে কিংবা 
আর ইউ ওয়েটিং ফর সামবডি 
আামি এখানে বসি “ চমৎকার, এদের 
সাহসের জুড়ি নেই | থাকবেই বানা 
কেন- কে বাধা দিচ্ছে- কেই বা 
এগিয়ে আসছে এদের তিরস্কার 
করতে : 
ধরা যাক, রকসি সিনেমা হলে 
কেউ অগ্রিম টিকিট কাটতে গেল। 
কাউনটারে দাঁড়ানব মিনিট দুয়েকের 
মধো জুটে ঘাবে পাঁচ সাতজন 
'পেমিক'। প্রহোকেই নানাভাবে 
ইশারা করবে সঙ্গে যাওয়ার জনা । 
তারপর রকসি থেকে চৌরংগী 
মোড়েব বাস স্টপ পর্যন্ত মেয়েটির 
সঙ্গে সঙ্গে নানাবকম কু প্রস্তাব 
দিতে দিতে, »আম্নুবে প্রায় সাত, 
আটজন । পরান 'উন্লেখা, তখন 
কিন্তু বেলাখূর্টো।-ম্লানে শয়ে শয়ে 
লোকের সামনে খোলাখুলি 
চৌরম্গীর মত বড় রাজ পথেই চঙ্ছে 
এদের নারী শিকার । অলিগলিতে বা 
কারের অন্ধকারে নয়। দ্রামামাণ 


নিও ১৭ আগসট ১৯৮৩ 


'প্রেমিকদের' একটা বিশেষ আরট-' 


হল্ছে হলের. মধ্যে বেশি টিকিট কেটে 
গাঁড়িয়ে থাকা। তবে ভূলেও গে 
টিকিট কিন্তু ওরা কোন ছেলেকে 
দেবে না। কেন টিকিট মেয়েদের 
দেয়? মেয়েরা হলে ঢু ণ 
৯ 
যিনি বলেন টিকিটটি তার কান 
থেকেই কিনেছিলেন। তারপর ? 
কখনও চেয়ারের হাতলে হাত দিয়ে 
রাখবে, কখনও মেয়েটির দিকে শেঁষে 
বসবে কিংবা কখনও কনৃই দিয়ে 
গানে বা পা দিয়ে পায়ের সঙ্গে 
ছোঁয়া লাগানব চেস্টা করবে। 
কাজেই ওরা হলেব বাইরে যেমন 
অসভাতা করে তেমনি করে হলের 
ডিতরে বসেও। 


ভালভাবে হেঁটে যাবে এমন সাধা 
মাছে কোন মেয়ের * তৈমনি গ্লোব । 
কছুদিন আগে কেনাকাটা সেবে নিউ 
মারকেটেব মেন গেটের কাছ থেকে 
একটি মেয়ে টাকসি ধরে দরজা খুলে 
ঢকতেই ঠিক তার উল্টোদিকে শ্লোব 

নৈমার গেট থেকে একটি লোক 
দৌড়ে এসে টাকদির অপর দরজাটি 
খুলে ডাইডারকে বলে, চলুন, পারক 
স্টিট যাব। মেয়েটি এক ধমক দিতেই 
আর্ত আদতে কেটে পড়ল। 
ডাইভার বলে, কী বলব দিদিমণি, 
এই জানোয়াবগুলো এখানে সব 
সময় ঘুরে বেড়ায়, ওদেব কাঙ্গাই হল 
এই | 

সোসাইটি হলে ম্যার্টিনি /শাতে 
যাবে বলে কেউ হয়ত হলেব কাচ্ছে 
দাঁড়িয়ে আছে তার বন্ধুর জনা। 
ইতোমধো বেশ কয়েকজন লোক 
তাকে একেবারে উতাহ, করে 
ফেলছিল, কিন্ভু যেই মেয়েটি বম্ধৃটি 
এসে গেল তখন ওরা ভিড়েব মাধা 
কোথায় যে হারিয়ে যায় ওদের 
টিকিটিও দেখা যায় না। ছবি আবম্ড 
তিনটেয়। তখন প্রায় পৌনে তিনটে। 
মেয়েটি জানায়, জ্যোতি সিনেমা 
হলের বাইরে তখন স্বাভাবিক 
ভাবেই লোকেব প্রচন্ড ভিড়। আমি 
অপেক্ষা করছিলাম এক জনেব জনা । 
পাঁচ করনার থেকে পাঁচজন সমানে 


চোখ দিয়ে ইশারা করছে আর মিট" 


মিট করে হাসছ্ছে। দু একজন কানের 
কাছে গুনগুন করে কঘেকবাব বলে 
গেল, টিকিট চাইয়ে ঠিনাট দশ। 
হল প্রায় ফাঁকা । হঠাৎ পেছনে ফিরে 
দেখি এ পাঁচ জন একসহেগ গোল 
হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে । সে বলে, 
জানেন তো, ওরা সব একই দলের 
লোক। ফূঁদের বিরাট দলও থাকতে 
পারে। এর গর আমাব বন্ধু তিনটে 
পনেরয় এলে হলে ঢুকে পড়ি। 
লাইটকাউস সিনেমা হালে তখন 
রেখার 'উমরাও জান চলছিল । সবে 
বেশ্রিছে । ব্রাক মারকেটারদের 
দৌলাহে এখন সবসময়ই টিকিট 
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পারা রায়, কাই আগের থেকে 


সে টিকিট কাটেদি। গাড়িটা পারক 
করে বাইশ বছরের এই মেয়েটি হলে 
এসে দেখে. কালো কাল্লো কতকর্গুলো 
লোকের সঙ্গে সিনেমা দর্শকদের 
টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি 
চলছে। ওদিকে না গিয়ে হঠাৎ তাঁর 
নজরে পড়ে কাঁচা পাকা চুলের ৬০, 
৬৫ বছরের একটি লোক বার বার 
তার দিকে তাকাচ্ছে । প্রথম দৃদ্টিতে 
ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। তবে এত 
পান খায় যে, দাঁতেষ বঙ সাদার 
বদলে কালো হয়ে গেছে। 
মনে হল আছে। কাছে যেতেই 
ভদ্রলোকই একটু হেসে বলেন, টিকিট 
পাগবে? মেয়েটি হাঁ বলতেই 
৬1৮57, তার হাতে 

। টাকা পয়সা ঢুকিয়ে টিকিট 
নিয়ে মেয়েটি হলে ঢুকে পড়ল। 
ম্যাটিনি শোতে । যথারীতি লোকটি 
খানিক বাদে তার পাশে এসে বগল! 
কিন্তু সে ছবি দেখবেন কি, সমানে 
কী কোথায় থাক, কতদূর পড়েছ 
নানাবিধ প্রশন। তারপব পকেট 
থেকে বের করে একটি কারড ধরিয়ে 
দিল। মিসটার.... . আগরওয়াল । 
থাকেন বালিগঞ্জে। বিরাট একটি 
বাবসার ম্রালিক। মেয়েটি "বলে, 
ছবিটি খুবই ভাল, মনোযোঠা দিয়ে 
দেখছি । ওর অনবরত কথাতে 
ডিসটারব ফিল করছিলাম। তবৃও 
বিশেষ কিছু বলিনি । লোকটি বাংলা 
ভালই বলেন। একসময় বলেন, 
তোমাকে 888755785 
ঘুরতে টুরতে যাবে তো। সিনেমা 
ভাঙলে ভিকটোরিয়া যাবে : কোন 
অসুবিধা হবে না। সঙ্গে গাড়ি 
আছে, পৌঁছে দেব । মেয়েটি এবার 
তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে 
জানায়, এতক্ষণে বৃঝতে পারলাম যে 
লোকটা এর জনাই টিকিট দিয়েছে 
আমাকে । তারখুরি একটু চেঁচিয়েই 
আমি বলি, কী আরম্ভ করেছেন 
তখন থেকে ; আপনার সঙ্গে ঘুরতে 
যাব কেন: আপনি 
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ছাড়া আমাদের ফাকটরিতে ও রা 
বাবার আরও চার চারখানা শাড়ি 
পড়ে আছে। স্কাউনডেল কোথা, : 
কার। সচ্গে সঙ্ো লোকটি আর্য 
সিনেমা দেখে সেই যে বেরিয়ে খে! 
আর এখুখো হল না। মেমেটি আর 
বলে, একদিন কৌত্হসবশ 
কারডের নমবর দেখে ফোন করি? 
ঠিকই ওর দৃই ছেলে, দৃই. মে 
এরমধো এক ছেলে, এক মেয়ের 
হয়ে গেছে । ফোনটি ধরেছিলেন তি 
স্ত্রী। আরেকদিন ফোন কালান 
অফিসে। একজনের হাত, উর 
মিসটার আগরওয়ালের কাছে: দে 
শৃধু হাঁ, না, বলে হাম? 
মোয়েদের ০ 
পাচ্ছেন। পাছে তাঁরা কিছু ছে 
দেন । আর-এিকে ও লোন 
আমি এখনও প্রায়ই দেখি বিভিন্ন 
হলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে এব! 
সি 
কনডিশান রেস্তোরাঁয়ও প্রায়ই € 
সানডউইচ আর চা নিয়ে। আমার 
দেখলেই সরে পড়ে। বুঝলেন চু 
ওর কাজই হল মেয়ে খোঁজা তরি, 
টোপ ফেলা। এদিকে নিউ আলি: 
পূরের এই সুন্দরী মেয়েটির চা 
ফেরা, কথাবাতা কিন্তু অতান্ত ডর 








একে যদি ওরা প্রস্তাব দিতে পয 
তবে আর কি কেউ বাদ যাখে 
এখানে কয়েকটি সিনেমা 
কয়েকটি ঘটনামাত্র তুলে ধরা হর 
চৌরংগী-ধর্মতলার র 
সিনেমাতেই এই একই আচ্ছা, রঃ 
কোথায়: রা 8 









ভরমহিলা কুড়ি বছর ধরে! এ 
করছেন ধর্মতলার পট 
কোমপানিতে। উত্তর বঙাকারি 
এই ভ্রমহিলার বয়স প্রায় 
চঞ্লিশ। উচ্চশিক্ষিতা, , পুর 


দেখলে বত্রিশ, তেহি মনে হা র্‌ 
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রত্ধা নিউ গিনেমার কাছে বাসের 
জন্য বা, ট্রামের জনা কোন মেয়ে 
অপেক্ষা করছে অথচ কেউ তাকে 
ধাক্ষকা দেবে না এমন হতে পারে 
না। ভা সে দৃপ্বর বারটা হোক, 
বিষে চারটে হোক। সন্ধাবেলা 
হলে তো কথাই নেই। এত জায়গা 
থাকতে যেখানে মেয়েটি দাঁড়িয়ে 
থাকবে ঠিক তার পেছন দিয়েই সে 
পাশ কেটে ঘাবে (মানে ধাক্কা দিয়ে 
যাবে), কখনও তাঁর সামনের দিক 
দিয়েই ধাক্কা মেরে তবে রাস্তা ক্র 
করবে। কেউ কেউ একবার ধাক্কা 
দিয়ে হটতো চলে গেল উল্টো 
ফুটপাতে বা এদিক সেদিক। খানিক 
বাদ আরেকবার দিল,খানিক বাদে 
আবার, এমন বার তিন, চার ধাক্কা 
একজন লোকও দিতে পারে। 
বললাম, এটশ ম্যশ্গের মুলক নাকি * 
হয, ওরা যা করে অনেকটা তাই শিয়ে 
দাঁড়ায়। আর প্রতিদিন এভাবে 
মেয়েদের অসম্মান করে করে পার 
পেয়ে যাচ্ছে বলেই আজ কলকাতা 
শহরের রাজপথের উপর ধর্ষণের 
মত গর্িত কাজও হয়ে যাচ্ছে। 


এই ভদ্ুমহিলারই এক বান্ধবী 
জানালেন, ধর্মতলার মোড় থেকে 
ধরে ফোন মেয়ে, বিশেষ করে 
লম্ধ্যাবেলা ছেটে যাবে এবং এসব 
“প্রেমিকদের ধাক্ষকা খাবে না তা যদি 
হয়, আমি আমার নামই পালটে 
ফেলব। কানের কাছে গুন গুন তো 
আছেই । এখানে উল্লেখা, দক্ষিণ 
কলকাতার এই আ ব্র্ণীটি 
চৌরজ্গী টকািডতি ৬ 
কাজি করছেন পায় দশ বছব। 
প্রতিদিন যাতায়াত করেন বাসে, 
টামেই। তিনি আরও বলেন, এই 
রাক্গতাটায় সব লোকেরা সব সময় 
এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে 
প্রচুর পরিমাণে । যেই একটি মেয়েকে 
হেঁটে যেতে দেখল, অমনি ছুট, ছুট। 
তাঁর পেছন পেছন ধাওয়া কববে। 
কখনও পাশ থেকে ধাক্কা মারবে, 
কখনও কনুই দিয়ে। নানারকম 
অগভা আচরণ করবে, অশালীন 
স্রগ্তাব দেবে। যেমন জেলেরা 
সদীতে জাল বিছিয়ে মাছের 
অপেক্ষায় থাকে ওরা তেমনি সবসময় 
গু পেতে থাকে কখন একটি মেয়ে 
দেখবে আর তার সঙ্গে অসভাতা 
করবে । মেয়েটি ওদের সঙ্গে নাই বা 
গেল, তাতে কী এসে যায় । অসভাতা 
করতে দোষ কী! কেউ তো ওদের 
কিছু বলবে না। সে বিষয়ে ওরা খুব 
ভালভাবেই জেনে গেছে। এক 
রেগেই বললেন, এমন খোল্সা বাজার 
বোধ হয় বিশ্বের আর কোথাও 
নেই। কিন্তু আছে আমাদের কল 
কাতার চৌরস্গী ধর্মতলাতে ৷ এবার 
একটু বাঃগ কবে বলেন, হ্যাঁ এর জনা 


% দত প্র এল হরর 


উচিত। কারণ ওদের চোখের 
সামনেই তো সব ঘটছে। সতা, 
মিনিবাসে ঘাড় কুঁজো করে যেতে 
যেতে বাঙালি ছেলেগুলোর মেরুদল্ড 
একেবারেই বেঁকে গেছে । আশ্চর্য, 
হাজার অসহায়তা দেখলেও ওদের 
মুখ ফুটে আজকাল কোন রা বেরোয় 
লা। 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইংরেজি সাহিতোর ছাত্রী। থাকেন 
দক্ষিণ কলকাতার নাকতলাতে। 
প্রতিদিন ধর্ম তলা থেকেই বাস চেনজ 
করে কলেজ স্ট্রিটে যান। তাঁর একটি 
অভিক্ততার কথা বলছিলেন, 
'বিকেল চাবটে হবে। কলেজ স্ট্রিট 
থেকে ট্রামে করে ধর্মতলার মোড়ে 
নেমেছি। বাড়ি যাওয়ার খুব তাড়া 
ছিল। দেখি মেটরোর সামনি দু 
তিনটে ট্াকসি দাঁড়িয়ে। একটি 
সঙ্গে কথা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে 
কোথা থেকে ছয় সাত জন ছেলে 
দৌড়ে এসে টাকসির বডিটাকে 
একেবাবে ঘিবে ফেলঙ্গ এবং 
পতোকেই ভাঙা ভাঙা বাংলায় 
বলছে কোথায় যাবেন, চলুন, আমিও 
যাব। এদের বয়স হবে পঁচিশ থেকে 
পয়তিশের মধ্যে । অতান্ত নিচ রুচির 
ছেলে বলেই মনে হল। মুখে পান। 
আমাকে একেবারে হরির 
বাতাসাব মত ছেঁকে ধরেছিল। পরে 
বাড়ি এসে শ্বনি এ জায়গাটা নাকি খুব 
খাবাপ।' তাঁর মন্তবা, কিন্তু কেন * 
কারা খারাপ করছে, কিসের জনা 
ঘুরে বেড়াচ্ছে জানোয়াবেরা এসব 
বিশ্লেষণ করাব সময় এসেছে 
এখন । খারাপ বললেই চলবে না। 


বেরোচ্ছে বহ্‌ মেয়ে, কাজেই ওসব 
রোমিওর 





সঙ্গে এসকরট নিয়ে কাজে 
বেরোবে” আর ধর্মতলা দিয়ে 
সকাল. দৃপূর, বিকেলে মেয়েরা একা 
চলতে পারবেই বা নাকেনহ' সে 
জানায়, 'মেটরো সিনেমার মত 
অভিজাত হলের সামনে কোন ভদ্র 
মেয়ে দাঁড়াতে পারবে না, সেখান 
দিয়ে কোন মেয়ে ভদ্দভাবে হাঁটতে 
পারবে না, এটা কঙ্গকাতার সকলের 
পক্ষেই রীতিমত লজ্জার বাপার।' 


৮৮ টা 8 বি গত 
গা চা 


দল যাতে মেয়েদের 


1, * 


পয়সা হল্লেই বুঝি সব মেয়েকে 


পাওয়া ঘায় আর কি।' 
আামামাণ 'প্রেমিকদের' এই 
ধরনের আচরণে সব মেয়েই কি চুপ 


করে থাকে; মোটেই না। ক 
একরোখা মহিলাও আছেন । তবে 

এসব লোকেরা হয় খুবই 7 
তাই কোন মেয়ে একটু চোখ 

পেছন ফিরে যখন বলে,-তখন থেকে 
আমার পেছন পেছন ঘ্বর ঘুর 
করছেন কেন? কিংবা কটমট করে 
তাকিয়ে ষদি বলা হয়, 'আপ্পনি কি 
আমাকে চেনেন, তবে সেই থেকে 
আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে 
হাসছেন কেন » ইয়ারকি পেয়েছেন, 
জুতো খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে 2' তখন 
এরা মাথা নিচু করে সুড় সৃড় করে 
ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে পালিয়ে 
যায় আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। 
অনেক সময় এর থেকেও বেশি 
বাড়াবাড়ি করে অনেক মেয়ে । যেমন 
দৃর্গপৃর নিবাসী একটি ডানপিটে 
মেয়ে চৌরঙ্গপীর বাটাব সামনে দিয়ে 
হেঁটে যাচ্ছিল রাত আটটার সময়। 
কয়েক দিনের জনা সে কলকাতায় 
মাসির বাড়ি বেড়াতে এসেছে । হঠাৎ 


একটি ছেলে এসে বলে, আপনার 
সঙ্গে আমার আলাপ 


আমাকে চিনতে পারছেন লাঃ 
আপনি ক্যাবারে নাচেন না? চলুন 
হোটেলে যাবেন * গ্েয়েটির উত্তর 
আলাপ, তোমার সঙ্গে আমার কবে 
আলাপ; আমি থাকি দুর্গাপুরে, কি 
করে আলাপ হয় এখানে, তোমার 
সচ্গে অনেক টাকা আছে বলে তৃমি 
পারটি কিনতে চাও” আমি এই 
এলাকাতে থাকি না আর কাবারেও 
ড্যনসও করি না. বলেই পায়ের 
জুতো খুলে সপাং করে একেবারে 


ছেলেটির দৃই গালের উপর বসিয়ে 
দিল এবং চটপট সামনেই দাঁড়িয়ে 
থাকা একটি মিনিবাসে উঠে পড়ল। 


মেয়েদের সামনে এগিয়ে আসত। 
আইন-শৃষ্খলার অবনতির স্গে 
সচ্গে লোকে-পৃলিশের উপর আম্তা 
হারিয়ে ফেলেছে । তাই এই ধনের 
'গৃড সামারিটান' এখন আর পাওয়া 
যায় না। সেক্ষেত্রে সাধারণ লোকের 
এখন কী ভূমিকা? ভ্রামামাণ 'প্রেমি- 
কে'র জালায় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন 
একটি মেয়ে 'চাংওয়া' রেচ্তোরাঁর 


হল ভা পসরা কি, ৫ ভরা 
টি তক হন ১৬ নটি নে : সি 


শি টা বটে ০ 
রী 2৩. 


সঃ ৮ 
র্‌ বলত রর ৮ 2 ৮৫ শন সর 1 


তলোকের সাহাবয চাইলে ভঙ্ুলোক 
তাকে পয়ামর্শ দিলেন, আপনি 
এন্বপি এই স্পট থেকে একটি ট্যাকসি 
নিয়ে বাড়ি চলে যান তা হলে আর 
আপন্দার পেছন পেছন যেতে 
পারবে না। তেমনি নিউ মারকেটের 
কারকো রে্তোরার গেটের কাছে 
দাঁড়ান কয়েকজন বাঙালি ছেলেকে 
একদিন একটি মেয়ে গিয়ে যেই বলল, 
“দেখেছেন, এরা বাস স্টপ থেকে 
আমার পেছন পেছন আসছে।' 
দলের একজন ছেলে তখন দাঁত বের 
করে হালতে হাসতে বলে, 'আপ- 
নাকে হয়ত খুব ভাল লেগেছে ওদের, 
তাই সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে।' 


আরেকদিন আরেকটি লময়ে 
সাহায্য চাইতে গেলে মুখ ঘৃবরিয়ে 
চলে গেলেন ভগগুলোক। 
উপদেশও দিয়ে গেলেন, আপনি 
জানেন না, দি ইজ চৌরঙ্গী 2 


চৌরম্গীর পথে জামামাণ 
'্পেমিকদের' সম্বচ্ধে ডি সিডি ডি 
সৃবিমল দাশগুপ্ত কী বলেন 2 'কই, 
আমি তো কোনদিন দেখিনি। আমি 
আমার বউকে নিয়ে, বোনকে নিয়ে 
সিনেমায় যাই একজন সাধারণ 
নাগরিকের মতই, তখন তো এরা 
থাকে দা। আমার চোখে তো 
কোনদিন পড়েনি । এমনকি উই হ্যাভ 
নো কম্লেন ফুম এনি লেডি। তবে 
ওখানে অনেক বাজে বাজে মেয়ে 
দাঁড়িয়ে থাকে । প্রতি যাসে এ ধরনের 
কয়েকশ মেয়ে আমরা ধরে আনি। 
অবঙ্গা ভাল মেয়ে বাজে মেয়ের কোন 
চিহ্ম নেই। এদের মধো আজকাল 
অনেকেই সু্ী, তদ্রমেয়েও আছে। 
এরা সব সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে। 
আপমি একদিন সম্ধাবেলা আসুন, 
এই মেয়েগুলোর সঙ্গে মিট করিয়ে 
দেব। অনেককিছু জানতে পারবেন। 
কিন্তু & অঞ্চলে ভাল মেয়েদের কেউ 
আমি শ্রনিনি।' সৃবিমলবাবৃকে বল- 
লাম, “মঙ্ণা্লবার সন্ধ্যা থেকে রাত 
পর্যন্ত চৌরঙ্গী এলাকায় পৃলিশ 
তেইশজন রোমিওকে পাকড়াও 
করেছে । অভিযোগ £ এরা রাস্তায় 
মেয়েদের বিরত্ত' করত' - খবরটি ২২ 
অকটোবর, ১৯৮১-র একটি দৈনিক 
কাগজে বেরিয়েছিল এবং ধরা 
হয়েছিল তদানীন্তন ডি গিডিডি 
কমলেশ রায়ের নির্দেশেই । তাঁর 
মন্তবা, তখন হয়ত এসব ছেলেরা 
ঘুরে বেড়াত । এখন কলকাতা অনেক 
ভাল হয়ে গেছে ।? 


তখনকার তৃলনায় কলকাতা এ 
এখন আরও ভাল হয়ে'গেছে ; প্রন 
শুনে ডি নি ডি ডি বললেন, আমরা 
রেকরড দেখছি, কয়েকদিন বাদে 


০ 


কল্পকাতার এই গর্ভীর অসুখ 
নিয়ে সবাই যে চিন্তিত' নয়, এ কথা 
বলা যায় না। কেউ কেউ খুবই 
চিন্তিত। এবকম কয়েকজন চিন্তিত 
মানুষের দলে পড়েন কলকাতার 
কয়েকটি গারলস স্কুলের প্রধানা 
শিক্ষয়িত্রীরা। 

তাঁদের চিন্তিত হবার স্বাভাবিক- 
ভাবেই কতকগুলো কারণ থাকে। 
একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাছে 
তার ছ্বাত্র-ছাত্রীরাও পুত্রকন্যাসম। 
বাড়িতে যেমন পিতামাতার স্নেহ ও 
শাসনে, বাড়ির বাইরে বিদাালয়ের 
গণ্ডিতে তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষয়ি- 
ক্রীর ছায়ায় তারা বেড়ে ওঠে । সমস্ত 
শিক্ষকদের তাই একটা নৈতিক 
দায়িত্ব থেকে যায়, তাদের ছাত্রছাত্রী 
দের শাসনে এবং স্নেহে সমস্ত 
বিপদ থেকে দূরে বেখে মানুষ করে 
তোলার । এরকম দায়িত্ুবান কয়েক- 
জন প্রধানা শিক্ষয়িত্রীব কাছে 
শিয়েছিলাম কলকাতার বাস্তাষ 
মেয়োদর উতান্ত করা সম্বন্ধে 
তাদের মতামত জানতে | জানতে 
চেয়েছিলাম, ভাবা কী ভাবছেন, 
কতখানি নিরাপত্তা দেওযাব চেজ্টা 

করছেন তাঁদের ছাত্রীদের | 


বেলতলা গারলস স্কৃলেব প্রধান: 
শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী,জোতসনা চাটা 
রজি এই স্কৃলটির সম্গে প্রায় 











পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে জড়িত 
আছেন। তিনি বললেন, 'সাধারণত 
ক্লাশ সেভেন এইটে পড়া মেঘেদের 
থেকেই এই বিরন্রু করা শুরু হয়। 
তবে সব থেক বেশি বির শত. করা হয় 
ইলেভেন টুয়েলভ ক্মাশের মেয়ে 
দের। এই সব বাচ্চা মেয়েরা এতে 
ভয় পেয়ে যায়, লঙ্জাও পায়। 
অনেক সময় বড়দের এসব কথা 
বলতে সাহসও পায় না। তার ফলে 
রাস্তা-ঘাটে ওদের গপর এই 
জতাাছার বেড়েই চলে।' তাঁর কথা। 


7 পরিবর্তন ১৭ আগসট ১৯৩৩ 


সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হল। 


সমর্থন করেই এ স্কুলে কয়েকজন 
অন্পবয়দ্ক শিক্ষিকা বললেন, 'এতে 
অনেক মেয়ের পড়াশোনাবও ক্ষতি 
হয়। অনেকে অনেক সময় স্কুলে 
আসা পর্যন্ত বম্ধ করে দেয়।' 
চৌরঙ্গী অঞ্চলে রাস্তায় মেয়েদের 
যেভাবে বিরন্ত করা হয সেকথা 
বলতেই জ্যোৎস্না দেবী বলে 
দূমিনিটগড নিশ্চিন্ত হযে হাটতে 
পাববে না। ওই জায়গ্াব কথা আর 
নাতোলাই ডাল।' 


কমলা গাবলস স্কূলেব প্রধানা 
শিক্ষুধিত্রী গীতা ঘোষ খুবই কড়া 
ধাতের মহিলা । এই প্রসঙ্গ উঠতেই 
তিনি বললেন, "আমার স্কুলের 
ছাত্রীদের ব্যাপার হলে আমি নিজেই 
টাকল কবি। তবে. সাধাবণতঠ যেটা 
দেখা যায়, মধাবিত থরের 
ছেলেরা যদি এসব করে, 
তাদেব কাছে অনেক 
সময়ই মানবিকভাবে 


' এই যেমন একবার মামাব 





দল বেঁধে এসছিল মেয়েদের পেছনে 
লাগবে বলে । আমি নিজে গিয়ে ফেস 
করেছি। ওদের বৃঝিয়ে বলেছি । 

0 সু 
ছ্বাীদের সব সময় বলি স্কুলেব 
বাইর এমনভাবে চলাফেরা কবে 
না $ মন্তবা করত পাবে। 
এভাব ওদের নিজেদের শি হতে 
শৈখান উচিত । তবে হাঁ, আজকাল 
অনেক সময়ই সাধারণ মানুষ অনেক 
অনায় ঘটনা দেখলেও প্রতিবাদ 
করেন না। সেটা তো ঠিক না।' 


সাধারণ আইন-শৃঙ্খলার অবনতির সুযোগ নিয়ে কলকাতার 
বিভিন্ন মধাবিত্ত পাড়ার মেয়েদের স্কুলের সামনে ইভ- 
টিজারদের উৎপাত আবার বাড়তে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে 
কলকাতার কয়েকটি মেয়ে স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার 


$ আবেদন রাখলে কাজ হয। 












তারা । এতেও অনেক সময় তাদের 
অবাঞ্চিত ঘটনার শিকার হতে হয় |? 

বেথুন স্কুলের প্রধানা শিক্ষযিত্রী 
শ্রীমতী অপণা দশ বললেন, 'আমা 
দের স্কুলের ঠিক সামনেই এ ধবনেব 
কোন ঘটনা আমাদের চোখে পড়েনি। 
ভবে মামাদেব নজাব এলে আমব্া 
পোটেকশন দেওয়ার চেষ্টা কবি। 
যেমন, আমার একটি ঘটনার কথা 
মনে পড়ছে । আমাদের স্কুলেখই 
একটি মেয়ে। বোজ শামবাজাব 
থেকে স্কুল-বাসে আসত । কিদু 
যাওয়ার বা ফেবাব সময় ওকে একটি 
লোক রোজ বিবভ্ত করত । পরবে 
ভয়ে ভযষে ও একদিন সব কথা 
আমাদের বলে দেয়। 'আমবা সঙ্গো 
সঙ্গে আকশন নিই । স্কুল বাস 
ওকে তাবপব থোকে অনা জাযগ। 
থেকে মাশত আব নামিয়ে দিত। 
আমবা ওখানকার স্হানীয় লোক 
দবও ঘটনাটি জানাই । তাবাও 
আমাদের সাহামা কারন । তবে, সব 
জায়গায় ঠো এরকম করা যায় না। 
আমাদের নজ্তরের ভেতর না এলে 
আমরা আর কী কবতে পারি" মার 
চৌরংগ' এলাকায় আক্তকাল যা 
চলা ভা যদি সমানেই চলতে থাকে 





তা হলে ডো কলকাতা এলি 
জঙ্গল হয়ে যাবে। - 
পধানা শিক্ষয়িবীদের এই পাত” 
জানার সঙ্গে সঙ্গেই চেন্টা করেঃ) 
ছিলাম এই শব কলকাতার: আইন র্‌ 
শৃষ্থলা রক্ষার দাযিতু যাদের হারে, 
যালা নিরাপদ মানুষকে বাঁচার: 
শ্বাশবাস দেন কলকাতা শহরে, ষারা ৫ 
অপবাধম্ুত্ করে শহরক পরিগ্কার ৷ 
রাখেন, সেই কলকাতা পলিশ ই. 
বাপারে কী ভাবছেন হাই জানতে, 
এই মব প্রশ্ন নিমেই গিয়েছিল ডি 








তিনি বললেন,'চৌন'গী, ক 
পাবক স্ট্রিট নিয়ে মবশা অনেকে 
অভিনযাগ আছে । আন্রকাল 
বাজার, বাসবিহাবী, গাড়িয়াহাটেং 
না।+ এই সমসা। দেখা হাসেছু 
বশ এ ধবানব কোন গেপস্খিৎ 
কমছ্লেন আামবা এখনও পাটুমি 
আমরা চেষ্টা করছি এ অঞ্চলে যেশ' 
বাজে মেমেরা ঘুবে বেড়ায় শ্রর 
তাদের পেছন পেছন যারা লা 
ভাদের ধুব আনতে । এতে হা 
একটা ভদ আঅবস্তাব পাতি কঃ 
যাবে। আমবা চারদিকে এছ, 
ব্িশষ ভাবে নঙ্জর চে, বি 
করছি । ভবে আজকাল কিছু ফ্ে 
এমন অশালীন চালচলন করে, 
ফলে ভাদের বাজে মলবা শুনতে 
হয়। আমবা ভয় 5 আাতনের সাহা 
নিয়ে যারা বিব ৩ করব তাদের ধরা 
পাবি, কিন মেয়েদের সাজাপাশা 
চালাচলন তো আব বন্ধ কবতে প 
না। কাডেই ছ পছেচরহ ও 
শালীন হওয়ার পয়োজন ধাঘ্োত 
আাঞ্চর্য, এটা 


ই কেউ ধৃঝাছে চায়ন 
আলোকচিত্র £ অচিল্তা ই 









গা আপস পে শা 


শিক! 


সপ পপ শি শাগাপপীশিশিশীি 





আলিয়স ফাঁসেজ-এর 


একশো বছর 


পিনাকী ঘোষ 


টনক! 


* পাবক স্ট্রিট যেখানে ফি স্কুল 


স্িত পড়েছে ঠিক সেই মোড়েই ২৪ 


১ 8: শপক মনসন । বিশাল বাড়ি। 
১! শাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল । 


দেয়ালের ইট থেকে সাগবপাবেব 
তা এখনও নাকে আসে। নানান 
₹1 হদ্টান এই বাড়িব বিভিন্ন অংশ 
ভাড়া নিয়েছে । এবে পাবক মানসন 
4৮৩ই কিনছু মালির্স ফাঁসেজ-এর 
কাঠ আগ মনে মআসে। 
আলিয়সেব ভথ্য বিভাগ চাব 
“লা । নিচে দবজাব গায়ে টাঙান 
.খানুতড সেবকমহ নির্দেশ। লিফট 
নাচছে, পাশে কাঠেব চওড়া সিঁড়ি। 
লঠান কবলাম পায প্রাভোকেই লিফট 
৮৬ সিড়ি ধঝছেন। বাপাবটা 
বলাম না। কাঠেব সিঁড়ি ভাঙাব 


$ 


১০০ 


, 2ভাও নালিফাটের যান্ত্রিক বিপর্যয় 


চারতলায উঠে খোঁজ পেলাম 
হবৃণ গনসংযোগ অফিসাব বিশব- 


ঠা চাটারজিব। এ বছর আলিয় 


পুলব শহবার্ষিকী। সারা পৃথিবী জুড়ে 


শত প্। ১িকস্দি 0 লী পড়ত এ 


নি 
লে ৫ রি হ শ স্্ 


লি শত 
আর সপ 


মেখানে যেখানে আলিয়সের ' শাখা 
আছে সেখানেই পালিত হবে 
এখলো বছর পূর্তি উৎসব। 


গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
ইত্যাদি প্রকাশনীর তিনটি পত্রিকা 


পরিবর্তন 





নযা। 


খেলার আসর 
শিলারিত্য 





সুূলভে পড়ার যে অভাবনীয় সুযোগ পাঠকদের দেওয়া 
হয়েছিল তা আপাতত আমাদের পক্ষে আর দেওয়া সম্ভব 
হচ্ছে না। এই প্রকল্প অনুযায়ী আমরা দূ বছরের গ্রাহক 
সাঁদার ধিনিময়ে তিন বছরের জন্য এবং পাঁচ বছরের গ্রাহক 
টাঁদার বিনিময়ে বারো বছরের জন্য গ্রাহক করছিলাম । এতে 
অভ হপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। 

এই প্রকল্পটি গত ১ আগসট থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
ফলে নহুন করে আর এই গ্রাহক-সৃবিধা আমাদের পক্ষে 
ছেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই অভাবনীয় প্রকম্পদুটির সুযোগ 
মারা ইতোমধ্যে নিয়েছেন তাদের আমরা ধনাবাদ 

এবং অনুরোধ করছি এই প্রকল্প অনুযায়ী গ্রাহক হবার জন্য 
দয়া করে আর কেউ 'সাবেদন করবেন না বা টাকা পাঠাবেন 








কলকাতায় আপনাদের বিশেষ 
পরিকল্পনা কী» পরশন শ্বনে বিশব- 
নাথবাবু পাশের ঘবে বসা ডিরেকট- 
রের সঙ্গে যোগাযোগ কবলেন। 
খোঁজ নিষে জানালেন এখনই কিছু 
বলা যাচ্ছে না। অনুচ্ঠানসূচি তৈরি 


করিতে সময় লাগে যাবে 


আলিময়স ফুঁসেজের প্রতিষ্ঠা 
১৮৮৩-র ২১ জুলাই | উদ্দেশ বিশ্বে 
ফবাদি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার। 
বর্তমানে এক হাজার শাখা পাঁচটি 
মহাদেশে ছড়িযে আছে । মূল দশ্তব 
পাব্িত। ছাত্রছাত্রী পায ২৫০,0০00। 
এর মধ্য কলকাতায &0০। 

যতক্ষণ ছিলাম বিভিন্ন বয়সী 
পড়ুয়ার ভিড় নজরে এল । সদ্য তরুণ' 
তরুণী থেকে মাঝবয়সী ভদুলোক- 
ভদুমহিলাবাও আছেন। তবে অধি 
কাংশই বিত্তশালী পরিবারের 
অন্তত কাপড় জামা, হাবভাব তাই 
বলে। 

কৌত্হল হল। এঁদের ফরাসি 


ভাষা শেখাব পেছনে কারণ কী; 
নিছক শেখা নাকোন বিশেষ উদ্দেশ্য 














আছে” কৌত্হল মেটালেন বি*ব- 
নাথবাবৃ। আলিয়সে যেসব পড়ুয়া 
আসেন তাঁদের একটা মোটা অংশের 
উদ্দেশা সময় কাটান। অবশ্য 
স্টাটাস রক্ষার ব্যাপারও আছে। 
কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের 
মহিলারা বেশির ভাগ এই দলে 
পড়েন। সিরিয়াস ছাত্রছাত্রীরাও 
আসেন । তাঁদের অনেকের লক্ষা মূল 
ভাষায় ফরাসি সাহিত্য পড়া আবার 
অনেকে আসেন দোভাষী, 

ইতাদি কর্মসম্ধানের তাগিদে। 
দ্কলারশিপের ব্যবস্তা আছে। 
উদ্োগে প্রতিবছর ভাষা শিক্ষা 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 
সফল হলে আলিয়স ফুঁসেজ, 
পাবি র আমন্ত্রণে বিদেশি ছাত্র- 
ছাত্রীদের ফানস ভ্রমণের সুযোগ 


দেওয়া হয। 
অন্যানা কেন্দ্রের মত কলকাতা: 


তেও ভাষা শিক্ষা ছাড়া ফিলম শো, 
নানান সাংস্কৃতিক অনুম্ঠান, সেমি- 
নার, থিয়েটার, গান-বাজনা ইতাদির 
বাবস্হা আছে । ছবি দেখান হয় 
সপ্তাহে দৃটো করে। ইংরাজি 
সাবটাইটেল থাকে। তবে মূল লক্ষ্য 
ভাষা শিক্ষার্থীদের কথা ফরাসিতে 
সড়গড় করে তোলা । থিয়েটার, 
গান-বাজনা ইতাদি পরিবেশনের 
জনা ফানস থেকে যেমন শিল্পীরা 
আমেন তেমনই কলকাতার 
শিল্পীরাও অংশ নেন। এই ধরনের 
অনুষ্ঠান পরিকল্পনার উদ্দেশা দৃ 
দেজ্শর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিবিড় 
করা। 

অন্য আকর্ষণটি হচ্ছে লাইব্রেরির। 
কলকাতা কেন, সারা বাংলা দেঞ্সে 
এরকম আধূনিক ফরাসি পাঠাগার 
আর নেই । ভাষা শিক্ষার্থীরা ছাড়াও 
সাধারণ লোক এই লাইব্রেরি বাবহার 
করতে পারেন। তার জনা আলির়- 
সের সদসা হতে হবে । রেজিসট্রেশ- 
নের ফি পঞ্চাশ টাকা আর এক 
বছরের চাঁদা আশি টাকা। 


পাঁচজন শিক্ষক কলকাতায় 
পড়ান | তিনজন ফরাসি, দূজন 
ভাররতীয়। পড়ুয়াদের ভিড় দিন 
বাড়ছে। ভর্তির সময়ে ভিড় সাম- 
লাতে কর্তৃপক্ষকে হিমসিম খেতে 
হয়। অবশ্য শুরু করেন অনেকেই 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়াশুনো চালান 
খুব কমই, জানালেন বিশবনাথবাবু। 


যারা সদসা হতে চান 
কলকাতায় আঙ্গিযাসে ফরাসি 
শিখতে হলে আপনাকে এই সব 





শিক্ষাকালে ভর্তি শুরু হয়েছে জুনে। 
ক্লাসের সময় সকাল ৯টা থেকে ১২টা 
আর বিকেল ৪.৩০ থেকে ৭.৩০টা। 

আপনার সুবিধে মতন দিনের 
বিভিন্ন সময়ে ল্লাস করতে পার়েন। 
সকালে ৭.৩০টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ও 
১০.৩০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কিংবা 
বিকেলে ৪.৩০টা থেকে &.৩০টা 
পর্যন্ত অথবা সন্ধোবেলায় &.৩০ 
থেকে ৭্টা ও ৭টা থেকে ৮.৩০-এর 
মধ্যে যে কোন সময় বেছে নিন। 

ভর্তির সময় রেজিসট্েশন ফি 
বাবদ ২৫ টাকা আর দৃমাসের মাইনে 
আগাম দিতে হবে। মোট তিন 
ধরনের কোরস আছে - অডিও- 
ওরাল, অডিও ভিস্ায়াল আর ক্র্যাশ 
কোরস। 

অডিও ওরাল তিন বছরের 
কোরস। সপ্তাহে দুটো করে ল্লাস। 
দ'টা সেমিসটারে ভাগ করা । ১ম, ২য় 
ও ৫ম সেমিসটারের জনা মাসে দিতে 
হবে ৩০ টাকা আর ২য়, ৪র্থ ও ৬্ঠ 
সেমিসটারের জন্য ৪০ টাকা । ১ম ও 
২য় বছরের শেষে আলাদা আলাদা 
সারটিফিকেট পাবেন এবং ৩য় 
বছরের শেষে পাবেন ডিশ্লোমা। 
এই ডিস্লোমা দেয় ফরাসি সরকারের 
শিক্ষাবিভাগ । ৩য় বছরের পর ইচ্ছে 
মতন আপনি আর এক বছর সাহিত্য 
বা কমারশিয়াল ফুেনচ পড়তে 
পারেন। 

কাশ কোরসের মেয়াদ ছ'মাস। 
অন্যানারা এক বছরে যা শিখবেন 
আপনাকে ছ'মাসে তাই শেখান 
হবে। এতে কাজ চালানর মত 
ফরাসি বলা ও লেখা শেখান হয়। 
বিভিন্ন ব্যাপারে ফানসে যাওয়া 
হঠাং ঠিক হলে এই কোরস খুবই 
কাজে লাগে। 

সোম থেকে শুক্র সপ্তাহে পাঁচটা 
শ্লাস। সময় সকাল ৭.৩০টা থেকে 
৯টা। এই কোরসের মাইনে স্বভাব. 
তই বেশি । মাসে ৭০ টাকা । ভর্তির 
সময়ে ছ'মাসের মাইনে একসঙ্োো 
দিতে হবে। 

অডিও ভিস্বায়াল কোরসের 
ক্লাস চলে সোম থেকে বৃহস্পতি । 
সপ্তাহে চারটে । বিকেল ৬&.৩০টা 
থেকে ৭.৩০টা। মাইনে মাসে ৬০ 
টাকা। 

যেকোন কোরসে ভর্তি হলে 
আপনার জন্য আলিয়স ফুঁসেজের 
সদসা চাঁদার হার বছরে ২০ টাকা। 
সদস্য হলে আপনি পাঠাগার, 
রেকরড লাইব্রেরি ফিলম শো, 
ক্যাসেট লাইব্রেরির বাড়তি সুবিধে- 
গুলো পাবেন। 

সবরকম খোজখবরের জন্য সোজা 
উঠে যাবেন চারতলায়, আলিয়সের 
অনুসন্ধান অফিসে । 0. 
পরিবর্তন ১৭ জাগসট ! 












সবনামধনা পৃরষ পন্ডিত ঈশবর 

চন্দ বিদ্যাসাগরের উত্তর কলকাতার 
বাদুড় বাগানের বাড়িতে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃফ ১৮৮৯২ খুস্টাব্দের ৫ 
আগসট বেলা ৪টাব সময শভাগমন 
করেছিলেন এবং কয়েক ঘন্টা 
অতিবাতিত করেছিলেন। বিদ্যা- 
সাগর মশায়ের 'মেটবোপলিটন 
ইনসটিটিউশনে'ব প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন মাসটাবমশাই শ্রীমহেন্দনাথ 
গু” । ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্াসাগর 
মশায়ের সঙ্গে আলাপ কবাব ইচ্ছা 
প্রকাশ কধায় মাসটারযশাই মাহেল্দু 
নাথ গুগ্তের সহায়তায় উভয়ের 
সাক্ষাতের বাবস্তা হয ।এবং সেই 
মত ঠাকৃব নিজেই মাসটাব মশায়েব 
সাঙ্গ বিদাসাগব মশাষেব বাড়িতে 
শ্ৃভাগমন কবেন। 


এই সম্পর্কে কথামূতকাব মাসটাব 
মশায়েব বর্ণনাৰ কিছ্বু অংশ 
“বিদ্যাসাগরের বাটীব সম্মুখে গাড়ী 
দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংবাজ 
পছন্দ । জায়গাব মাবাখানে বাটী ও 
জায়গাব চতুর্দিকে প্রাচীর । বাড়ীর 
পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। 
ফটকটি দ্বারের দক্ষিণ দিকে। 
পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের 
মধবের্তী স্হানে মাঝে মাঝে পুঙ্প- 
বৃক্ষ। পশ্চিম দিকের নিচের ঘর 
হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। 
উপরে বিদ্াসাগর থাকেন সিঁড়ি 
৮755 
তাহার পূর্বদিকে হলঘর। হলের 
দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন 
করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি 
কামরা আছে - এই কয়টি কামরা 
বহ্ম্লয পৃস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়া- 
ধারে অতি সুন্দররূপে 
ধানো বইগুলি সাজানো আছে। 
হুলঘরের পূর্ব পীমান্তে টেবিল ও 
চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন 
বসিয়া কাজ করেন, তঞ্চ সেইখানে 
তিনি পশ্চিমাসা হইয়া বসেন! 
মাঁহারা দেখাশ্বনা করিতে আসেন, 
তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে 
উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর 
লিখিবার সামগ্রী - কাগজ, কলম, 
দোয়াত, রিং, অনেকগৃলি চিতিগত্র, 
বাঁধানো হিস্াবপত্রের খাতা, দুচার- 
. খানি বিদ্যাসাগরের পাঠাপৃস্তক 





খাট বিছ্বানা আছে-সেইখানেই ইনি 


শথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া 
যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার 
মধা দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর 
বালকের নায় বোতামে হাত দিয়া 
'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, 
এতে কিছু দোষ হবে না”' গায়ে 
একটি লং ক্লথের জামা, পরনে 
লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি 
কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্ণিশ করা চটি 
জুতা । মাষ্টার বলিলেন, “আপনি 
ওর জনা ভাববেন না, আপনার 
কিছুতে দোষ হবে না; আপনার 
বোতাম দেবার দবকাব নাই ।' 
বালককে বৃধাইলে যেমন নিশ্চিন্ত 
হয়, ঠাকুরও তেমন নিশ্চিন্ত হই- 
লেন।” (কথামৃত--তৃর্তীয় ভাগ, 
প্রথম খন্ড-প্রথম পরিচ্ছেদ)। 

সেদিন প্রথম আলাপেই ঠাকুর 
বিদাসাগরকে বলেছিলেন-'খাল 
বি, নদী অনেক দেখেছি; এবার 
সাগর দেখতে এলাম 1” বিদাসাগরও 
“কিন্তু এ সাগরে শুধু নোনাজল-তাই 
খানিকটা নিয়ে যান।' ঠাকুর তাতে 
বলেন-'নোনাজল কেন হবে গো! 
তুমিতো অবিদ্যার সাগর নও, তৃমি 
যে বিদ্যার সাগর-তৃমি ক্ষীর সমুদ্র ।' 
এইভাবে নানা কথায় সেদিন তাঁদের 
কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। অতি 
উচ্চ আধ্যাত্তক প্রসঙ্গের মধো 


ঠাকুর সেখানে ব্রহাতন্্র সম্পর্কে 
বলেন যে, সব জিনিস উচ্ছি্ট 
হয়েছে, কিন্তু 'বরহা' আজ অবধি 
উচ্ছিষ্ট হননি; 'ব্রহা' কী, তা মৃখে 
বলা যায় না। একথা শুনে বিদ্যাসাগর 


বিস্মিত হয়ে বলেন-'আজ একটি 


রর 
ঠাকুরের সব কথাগুলি মন দিয়ে 


শোনেন। সেদিন বিদ্যাসাগরের 
বাড়িতে ঠাকুর কয়েকখানি গানও 
গৈয়েছিলেন। সেখান থেকে রাত্রে 
বিদায়কালে ঠাকুরকে পণামপূর্বক 
বিদ্াসাগর স্বয়ং বাতিয় আলো ধরে 
রাস্তায় নেমে গাড়িতে তুলে দিয়ে 
যান।  শ্রীরামক্ফ-বিদ্যাসাগরের 
অপূর্ব ৯০ 
বাগানের 


দাঁড়িয়ে আছে। 


কিন্তু কথামৃত-গ্রচ্ছে বর্ণিত 
বাড়ির সেই “শ্রী বর্তমানে আর নেই; 
কিছ্বু অদল-বদল হয়েছে। 'শ্রীম- 
দর্শন' পঞ্চদশ ভাগের দ্বাবিংশ 
অধ্যায়ে পরবর্তীকালে লেখা হয়েছে_ 
'বিশ্রামান্তে অন্তেবাসী পুনরায় 
ঠাকুরের স্হান সমৃত দেখিতে বাহির 
হইলেন । প্রথমে গেজেন-বাদৃড়- 
বাগান বিদ্যাসাগর-ভবনে। এখন 
অর বাড়ীর প্ববিস্হা নাই। দোত- 
লায় উঠিবার গিঁড়ি ছিল পশ্চিমে । 





চট : * দি 







ইখোপাধায় নি বাস কয়েন 
এবং বাড়ির একতঙ্গার ঘরগৃজিতে 
কয়েকজন অবাঙালি পরিবার, 
ধাকেন। বাড়ির উঠানে কিছু পা 
গাছ ও দূ একটি বড় ফুলের গান 
ছাড়া আগেকার সেই মমোরম পৃষ্গপ 
উদ্যান নেই। বাড়ির বাহিরের অংশ 
সংস্কারের অভাবে ক্রমশ জীর্ণতা 
প্রাপ্ত হচ্ছে এবং বাড়ির 'জাফরী'- 
গুলিও ভঙগ্নদর্পা প্রাপ্ত হচ্ছে: 
বাড়ির প্রবেশ পথের কাঠের ফর্টক- : 
টির বদলে বর্তমানে সেখানে বড়বন্ধ: 
দুটি টিনের পাল্লার ফটক তৈরি 
হয়েছে । ফটক পেরিয়ে পূর্বের সৃদৃশা' 
প্রাচীর ঘেরা উদ্যানের বদলে বর্ত- 
মানে প্রায় চারিদিকেই গারেজ খর 
এবং মোটর গাড়ি সারাবার একটি: 
কারখানা । প্রধান ফটকের বাম- 
দিকের দেওয়ালে রাস্তার ওপরেই 
শ্বেতশপাথরের ফলকে জেখা আছে- 
11510 115৩0 78101015৬81 
01781018 ৬।01858881. 
0.1.17.--840000911070151, তরি 
01170172100 1171101001179108- 
5.0 1820, 1005৫ 
1891." বাড়ির ডানদিকের সঙ্্র 
রাস্তার্টির নাম বাদুড় বাগান লেন। 
বাড়ির ঠিকানা-৩৬, বিদ্যাসাগর 
স্টিট, কলকাতা ৯। বাড়িটি বিধ্টা 
সাঙার স্টিটের ওপরেই। পথ নির্দে 
প্রফৃদ্লচন্্ রোডে ধর 
বেরোতে ববির দিত 
টিই বিদ্যাসাগর স্ট্রিট। এই বিদ্যা 
সাগর স্টিটের শেষ প্রান্তে 'হার্যাঁ 
কেশ পারক', পারকের কাছে গা! 
ডানদিকে সামান্য একটু বেব 
গেলেই রাস্তার ডানদিকে বিদ্যা 
সাগয়ের বাড়িটি বিদায়ান। অপর 
দিকে রামমোহন সরণিতে অবস্থিৎ 
আমহারসট স্ট্রিট থানার কাটে 
হধীকেশ পারকের পাশ দি 
বামদিকের রাম্তায় ঢূকেও বিগ 
সাগয় স্টিটের এই বাড়িতে আঃ 
ধায়। 


এ] 
॥ 1 
এ 


শংকর নাগ দাঃ 





তলা ইপলামেল এক অনা হম 
তাদ5। মারবী হজ শব্দের বাঙলা 
শর্থ দাঁড়ায় গভীবভাবে ইচ্ছা পোধণ 
কবা, দঢ সিদ্ধান্তে উপনীত হ এযা। 
পবিত্র মক্কায়, সোদি সাববের কিছু 
শৃণামম সহ তন বাবর বিশেষ সমযে 
সমবেত হাযে, নিট বিধান পালন 
এব পরম প্রভু মাল্লাহাকে সমবণ 
করে পাপমুন্তিন্ব আকুল প্রার্থনাই 
হজ । 

বিশেশর বহু দেশেব ইসলাম 
বিশ্বাসা মানুষ হজ কথা হচ্ছায 
উপপস্হিত হন সৌদি আববে। 
মুসলমান জনমন্ডলীব শর কামনার 
সবুজ জমিনে আভাসিত হযে ওঠে 
খুশির মালো। প্রতিটি মুসলমানের 
কাছে সত লালিত আকাঙ্ক্ষা হজ 
সমাপন কবার। এ বছব ভারত 
থেকে হজযাত্রীবা যাত্রা শ্বব কবে 
ছেন। সমৃদ পথে এবং ম্াকা শপথে 
হঞ্সযাত্রীবা পাড়ি দেন। 


বোমবাই শহবে হজযাত্রীদের 
জনা রযেছে সৃবিশাল গৃহ । পাল্ত 
শাঙ্গা। ত্যাগী পৃকষ সাবু সিদ্দিক 
স্হাপন কধেন এই অট্রালিকা যেখানে 
বোমবাই হজ্জ কমিটিব কেন্দ্রীয় 
দশ্ভল। ভাবত বিভিম্দ পান্তের 
হজমাত্রীবা এইখানে সামানা সময 
অবশ্হান করবে জেদদার পথে রশুযানা 
হন। এযাব ইনডিয়া এবং মোগল 
শিপিং লাইনস নামেব দুই সবকাবি 
পংস্হা বহন করে হজযাত্রীদব। 

গত নছব পৃথিবীর "মাট হজ 
যাত্রীর সংখ্যা ছ্ছিল ৮৭৯১৬৮ জন! 
সৌদি আববের মক্কা শহাবে পকা 
শিত ঠা থেকে জানা যায ভাবতে 
হজযাত্রীর সংখা ২৬২৯৯ জন! 
পশ্চিমব্গ থেকে হজযারীর একটি 
বিরাট দল 'বামবাই যালা করলেন 
গত ৩০ জুলাই দুপুরে হাওড়া 
টানে এই তজ্ঞযারীদের সংবর্ধনা 
জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বাক্ছা তজ 
কমিটি। পতিটি তজমারীন হাতে 
মিম্টাম্ম এবং ফুলেব মালা তুলে 
দেপ্ডয়া ৫ল | ঝলসে উঠল ক্যামেরা । 
নিট আত্তীয়, গ্রামবার্সী প্রতিবে শীরা 
বিদায় দিতে এসেছিলেন হজ যাত্রী 
গাড় । 

'খিমিবগা রাজা হজ কমিটির 
শভাপতি বাঞজজোব আইনমন্ত্রী সৈয়দ 
আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ | তিনি 
£ওযারীদের কী কী ধবনের সৃযোগ 
নুবিধা রাজা হজকমিটি দিচ্ছে তা 
ধরলেন । সহ সভাপতি এম এল এ 
ধীব আবদুস সঙ্ঈদ বললেন পশ্চিম 
পত্গ চুখসক এ বছর ১২৯৭ জন যাত্রী 
ঘাচ্ছে জাহাজে । ৭২ জন যাত্রী 
বিমানে যাবেন। কমিটি 
প্রতেক ৩জধাত্রীকে একটি পৃদ্ভক 
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পশ্চিমবঙ্গ থেকে হজের 
পৃণ্যযাত্রা শুরু হয়েছে 
এ এফ কামর্দীন আহমদ 





ধিণামুলে। দেওয়া হয়। এতে হজ 
যাত্রার বিস্ভাবিত বিববণ মাছে! 

পশ্িমবত্গ সবকাব প্রতিবছর 
বাতের হজযারীদের দেখাশোনা 
কবাব জনা পশ্চিমব'গ থেকে দুজন 
ঞয়লফেয়ারা রাফিসাব পাঠান । এবা 
কপহাজজে সৌদি আবব যান। রাজা 
তা কমিটিব খরচে । যাত্রীদের 
দেখাশোনা কবেন। এ বছব যে দজন 
ওযেলফেযাব অফিসার যাবেন তাদের 
নাম ১। চৌধুরী আব্দুল আলিম। 
বীবভূমেব ডিসট্রিকট ইনসপেকটর 
অব স্কুলস এব সাব ইনসপেকটব। 
»। হাজী সেকেন্দর আলী, পশ্চিম 
দনাঙ্জপুবেব দাশপাড়া হাই স্কুলের 
াববী শিক্ষক । 

বোমবাঠ থক জাতাজে পায় 
সাট দিন লাগ সৌছি আরবের 
(জেদ্দা বন্দব যোত । বিমান পৌছায় 
ছয ঘণ্টায়! পিলগ্রিম পাশ (পাশ. 
পোবট) ইমিগ্রেশন, বৈদেশিক মুদা, 
হতদাদিব কবণীয় কাজ সমাধা হয় 
বোমবাহি হজ কমিটি অফিসেই। 
পশ্চঅবাচ্গার হজযারীবা আগে 
ভাগেই কলকাতা থেকে মাথাপিছু 
এগার হাজাব টাকার মত বাংক 
ড্রাফট তবে জমা দিয়েছিলেন আহা 
কবাণ বাজ হজ কমিটি অফিসে! 
/সই ডাফট বোমবাই হজ কমিটিকে 
পাঠান হয়। অবশা লটারিতে সফল 
বিবেচিত হবার পরই তা হয়। 
বোমবাহই থেকে যাত্রাব আগে হজ 
যাশীবা পেয়ে যাপুবন একটি বাক 
ডন) যা সৌদি আরাবর পাংকে 
ভাঙান যাবে। বিনিময়ে মিলতব 
সৌদি মুদ্রা রিযালল। সৌদি এক 

ঘালেব দাম ভারতীধ টাকায় প্রায় 
তিন টাকার মত। হজযাত্রীবা সামানা 
কম খরচে জেদ্দায় সরকারি অতিথি- 


শালায় অবস্হান কবেন জাহাজ 
থাকে নেমে। হজযার্রীব ইচ্ছামত 
পছল্দ করা পতিনিধি তথা মোয়া- 
ল্লোমব নাম বোমবাই থেকেই 
পাশপোরটে লেখা থাকে। 


যাত্রীবা সরকারি শতত্ত্রাবধানে 
বাসে পবিত্র মক্কা শরীফে যান নিজ 
নিজ মোয়ানেলমের দ্তরে। জেদ্দা 
আধুনিক নশবী। বিলাস আব 
প্রাচুর্যেব শহর ! বলতে গেলে সোনা 
বাঁধান পথ । নানা রুকম গাছ দিয়ে 
শহরের সৌন্দর্য বাড়ান হচ্ছে। দু 
আড়াই ঘণ্টায় জেদ্দা থেকে মঞ্কা 
যাওয়া যায়। মক্কায় বয়েছে পবিত্র 
কাবাগৃহ । বষবর্ণ পাথরের এই গৃহ 
হজরত ইব্রাহিম (মাঃ) এব পৃত 
সপশর্ধনা । পবম কাকণিক আল্লার 
ঘর বা বায়তুশ্লাহ এই কাবাগৃহ । 

এই ঘর প্রদক্ষিণ করা, মাম্লাত - 
কে স্মবণ কবে বিনম চিত্তে দোয়া 
পার্থনা, ক্ষমা পার্থনা করেন হজ 


যাতীবা। আকুল হায়ে শিশব মত 
কাঁদতে থাকেশ ৬৬ 


নানা দেশের পানা প্রান্তের সাদা 
কালো অনেক মুসলমান নারী 
পৃকষ। এত মানৃষেব ভিড়, এক 
কলতান, এঠ ভিন্ন ভাষার প্রকাশ 
অথচ কোন শঙখলাহীনতা নেই । 
যাত্রীবা পেট ভবে পান করেন 
জমজম কূপের স্বচ্ছ পবিত্র জল । যে 
জলের গৃণাগৃণ আজও অম্লান । 
নবী বা প্রচাবকেব স্ত্রী তাঁর 
শিশৃপুত্রকে নির্জন প্রান্তবে রেখে দুই 
পাহাড়ের মাথায ছুটোছুটি করে, 
ছিলেন জলের আশায। শিশুব পদ 
সঞ্চালনেই সণ) কৃপ জমঙ্গম নামে 
প্রসিদ্ধ । ধার্মিক মায়ের জলের জনা 

ত উদন্্রান্তের মত পাহাড় 


ণর মুহূর্তকে চিরন্তন করার 
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পাহাড়ে ছুটে যেতে হয় - 
দের। এটাই নির্দেশ। 

মক্কা থেকে কয়েক দিন পর 
হজের দিনে যেতে হয় অন্ত্র। 
মিনায়, আরীফাতে। নামাজ পাঠ 
এবং আকুল প্রার্থনা চলে । হজের 
মোট সময় পাঁচ দিন। মিনা নামক 
স্হানে মানৃষের রিপৃ দমনের জনা 
শয়তানের কু-চিন্তা কৃ ভাবনা বিস- 
দনের শপথ নিতে হয়। তার আগে 
পশু কোরবানী কবতে হয়। মক্কা 
ফিরে এসে হজযাত্রীরা সামান্য 
বিশ্রামে পব বওয়ানা হন পবিভ্র 
মদীনা শহরেব উদ্দেশ । অবশ্য 
কেউ কেউ হজের আগেই মলীনা 
ঘান। 

মদীনা শহবে বর্তমানে লেখক 
শিয়েছিলেন মন্কা থেকে প্রাইভেট 
কারে। সবধিনিক দামী গাড়ি সাত 
জন যাত্রী নিয়ে বাত এগারটায় 
পাহাড় কাটা পথ ছুঁয়ে অতি দ্রুত 
হাদকমপ সৃচ্টিকাবী গতিতে ছুটে 
ছিল। ভোবেব মালো ফুঁটেছিল। 
উষাকালের ফজবের সূললিত মারবী 
কণ্ঠের আজান শুক হয়েছে | মদীনা 
আমাদের চোখের সামনে । ইসলাম 
ধর্মেব শেষ প্রচাবক এবং শ্রেচ্গ নবী 
হজবত মুহম্মদ (সঃ) এবং সমাধি 
এই শহাযরই। 

বালে বাখা ভাল সৌদি আববে 
প্রবেশের বেশ কিছু আগে প্রহিটি 
হজমাত্রীতক সমদত পোশাক বদল 
কবে সাদা *সলাইবিত্রীন কফিনেব 
কাপড় পরিধান কবাতই হয়। নারী 
পুরুষের একই' বিধান । মুখে বলাতে 
হয় 'লাব্বায়েক'! অর্থ আমি 
তোমাবই দাস পগালাম, তামার 
কাছে উ পস্হি ত, একমাত্র তুমিই প্রভূ, 
তোমার কোনও শবীক নাই, পশংসা 

হজ সমাপন হলেই এ পোশাক 
ত্যাগ কবে সাধারণ পোশাক পরি- 
ধান কবা যায়। তাজের শেষের দিকে 
কোরবানি, পশৃবলির পর মস্তক 
মুন্ডন করতে হয় প্রতিটি পৃরুষকে। 
একটা কথা বলে রাখা ভাল 
হজযাত্রার জনা কি সৌদি আরব 
সরকার, কি ভারত সরকার কেউই 
সরকারি অর্থ বায় করেন না। হজের 
মরশুমে সৌদি আববে ভারতীয় চাল 
ডাল, আনাজপল্র, নামাজ পাসের 
সুন্দর মাছুব, প্পাসটিকের বাধহার্য 
দ্রবা, তসবীহ বিগ্ছানাব চাদব. মিষ্টান্ন, 
শক ফল, খেজুর, বই পত্র, পবিত্র 
আরবে যায়। 


এ বছর তাজে যাচ্ছেন হাজী নৈয়াদ 


আশরাফ হোসেন সাহেব। ফুর 
পরিবর্তন ১৭ আগাসট ১৯২৩7৯৮১১১২ 





বি আগসটের:৯ তারিখে বো, 
থেকে নুরজাহান জাহাজে 
জেদ্দা অভিমুখে যাবেন। তাঁর মতে 
তরুণ বয়সেই হজ করা উচিত। 
বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের হজ 
যাত্রীরাই বয়মে তরুণ। 

হরিহরপাড়া 
থানার ষোলোয়া গ্রামের আজিজ্র 
রহমান (৩৩) যাচ্ছেন। তাঁর দুঃখ 
পতিব্র একই লোক যাতে হজ 
করতে না পারেসে বাবস্হা নেই হজ 
কমিটির । 





'আলা বড় রে 
রর আলা পশ্রিকা 
নেদায়ে ইসলামের সহকারী সম্পা- 
দক। ছয় নমবর নৃরজাহান নামের 
জাহাজে একশ ছেষট্িজন যাত্রী নিয়ে 
ইনি যাচ্ছেন। তিনবার ইনি হজ 
হিসাবে হজযাত্রা করেন। বাষটি 
সাল থেকে বোমবাই হজ কমিটির 
স্বেছাসেবক হিসাবে হাজীদের 
সেবা করে আসছেন। ইনি হজ 
যাত্রীদের জন্য সহজ পুস্তক রচনা 
করেছেন এবং নেদায়ে ইসলাম 
পত্রিকায় কয়েক বছর হজ সংখ্যা 
প্রকাশ করছেন। তিনি বললেন এ 
বছরে সমুদ্র পথে হজযাত্রীর খরচ 
পনের হাজার টাকা। বিমান পথে 
কৃড়ি হাজার টাকা। বীরভ্মের 


আগামী বছর যাতে সুযোগ দেওয়া 
যায় ভাব বাবস্তা চাই । 


মুদলমানদেব কাছে হজ চিরকালই 
বড় আকাঃক্ষার বস্তু । হজ সমাধা 
করে জীবনযাত্রা আরও বেশি 
ধর্মপরায়ণতা আনেন বা। 
[তাই বলে হজ করার পর সংসারে 
সব কিছু ছেড়ে খোদার সাধনা করার 
কথা নেই। হজ ক্ুরাব পর সংযত 
হতে হবে টাই ও! এ বছর 


গামের হাজী নজির হোসেন মল্লিক 
গত বছরে হজ করতে গিয়েছিলেন (তর 
বৃদ্ধা মাকে স্গে নিয়ে। তাঁর মতে: 
ভারতীয় হজযাত্রীরা অনেকেই অন- 
ভিডত। অনেকে বিদেশে প্রথম 
যাচ্ছেন। সৌদি আরবে সর্বত্রই ভাষা 
আরবী। যাত্রীদের অসুবিধার সীমা পৃ 
থাকে না। 





সেপটেমবর মাসের দ্বিতীয় সষ্তাই 
নাগাদ হজ হবে। ভারত সরকার 
হাজের সময় পররাচ্টু দশ্ত্রাবের 
উদ্যোগে হজ গুড উইল ডেলিগেশন 
পাঠান সৌদি আরবে । পশ্চিমবষ্গ 
থেকে এ শুভেচ্ছা দলে বেশ কয়েক 
'বর প্রতিনিধি নেওয়া হয়নি। 
উপযুক্ত প্রতিনিধি নেওয়া দরকার । 
এছাড়া সেনট্রাল হজ্জ কমিটির সভা 
পশ্চিমবঙ্গে কেন করা হবে না তাও 
ভাবা দরকার। পশ্চিমবচ্গ রাজা 
হজ কমিটির নিবচিন হওয়া উচিত। 
কোন দিনই সভায় যোগ দেন না 
এমন বাত্তিগর নামও হজ কমিটিতে 
থাকে বলে অভিযোগ আছে। 
বোমবাই শহরে হজ্জ ভবন নিমাণের 
জনা পশ্চিমবঙ্গ মোটা চাঁদা দিয়েছে 
অপ্চ। হজ অফিসে পশ্চিম- 
বঙ্গে অফিসার ও কর্মীদের 
থাকার জন্য কোন অফিস ঘয় দেওয়া 
হয় না। অবহ্গেলায় থাকতে হয়। 


আলোকচিত্র ঃ লেখক 

















ইউনিয়ন ও গণসংগাম পরিধদ যে 
আসাম বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন 
কার্যত তা বার্থ হয়েছে। পারা 


আসামের কোন জায়গা থেকে 
বিশেষ কোন ঘটনার খবর ছিল না। 
সেদিন আসামের মৃখামহ্্ী ছিতেশ্বর 
মইকিয়া শিবসাগরে জনসভায় 
বন্তন্তা করছিলেন, তখন শিবসাগর 
শয়ের প্রায় সব মানুষই জনসভায় 
হাজির ছিলেন । কোথাও কোন কাল 
পতাকা দেখানোর খবর নেই - কেউ 
প্রচারপত্ত বিলিও করেননি । দুপুরের 
প্রখর গরমে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার 
মানৃষ মুখামন্ত্রীর বন্তততা শুনেছেন। 
রি নাচের মধ্য দিয়ে সেদিন 
শিবসাগরের মানৃষ যেন দুঃগ্বশ্নের 
দিনগুলোকে বেড়ে ফেলতে চেয়ে- 
ছেন। 
এমনি উৎসাহ মেতে ছিল সারা 
আসাম গত জুন মাসের ২৫ 
তারিখে প্রডেনশিয়াল কাপ জেতার 
আনন্দে ভারতীয় দলফে অভিনল্দন 
জানাতে মধারাতে আসামের মানৃষ 
ঘর ছেড়ে সদর রাস্তায় আনজ্দ 
মেতে উঠেছিল। আসামের 
বাজার পাট এখন সন্ধো গড়িয়ে রাত 
পর্যন্ত খোলা থাকে । ট্রেনে-বাসে 
যাত্রী বোঝাই হয়ে চলাচল করে। 
মহিলা কিশোরীরা আনন্দ অনুষ্ঠানে 
অংশ নিগ্ছেন। তিল লক্ষ উদ্বাস্তুর 
সাময়িক আচ্ছাদনও মিলেছে। মৃখা- 
মন্ত্রী হিতেশ্বর সইকিয়া এখন 
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পু 
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ঘনোবলে বঙ্গীয়ান। তিনি একদিকে, 
এস. ও. এস গ্রামে শিপ্দের থাকায়: 
বাবস্হা করেছেন। উদ্বাস্তু মহি- 
দের মধো থেকে তাদের ৪০ 

জনা" 9000 
এ টাকা নগদ, ৩০০০ টাকার লোহার 
পাত, ১০০০ টাকার গরুর গাড়ি 
কেনার জন্য খণ দেবার বাবক্ষা 
করেছেন। আবার একই সঙ্গে 


তব 
গৌহাটিকে একটি স্হল বায 
হিসেবে ঘোষণা করা হোক । তিনি 
যে একজন দক্ষ প্রশাসক এ কথা? 
জানাতেও তাঁর কৃণ্ঠা নেই। যখন 
রী উন জের 
কুলুপ 
এখন সেখানে রাজোর 

কোটি টাকা এ দানিবরী বিটি 
জনমন যাচাই করে করেছেন। এতে 
তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে । সেই 
সশ্গে তিনি নতুন একটি দাধি। 
তুলেছেন _ আসাম-বাংলাদেশ ২৭ 
কিলোমিটার সীমানায় এক দেওয়া 
তুলবেন। এই দেওয়াল দিয়ে বিদেশি, 
দের অনুপবেশ বন্ধ করা ঘাষে। 
মোট কথা হিতেশ্বর সইকি 
নিজের একটা 'পপৃলার ইমেজ 
তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন 
আসাম আন্দোলনের সপক্ষে আআ; 
বিপক্ষে সব লোকেরাই এবার নত 
৯ ৯ 
ভবিষ্যতে কী করবেন ১ | 


চাপে আন আর গণসংগ্রাদ পরি 
বঙ্গের নেতারাও যথেম্ট চিন্তা 


৬ 
মমি 
্ঃ 


হি 


হিট 
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্ সর 
শা উিরািসিলুস 
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“বর খবর 





আযুর্বেদের ভাগ্য ফিরল 





রন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


"১. রাজা সরকার এখন আয়ুর্বেদ 
চিকিৎসা রাবস্হার উন্নয়নে উদ্যোগী 
'; হয়েছেন। আমূর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নের 
জনা কলেজ আছে অনেক। কিন্ত 
ওষৃধ তৈরিব উপযোগী গাছ গাছড়ার 
অভাব। কবিরাজি চিকিৎসায় স্বযং 


' মৃখ্যগন্তী জেতি বসুই আগ্হী। 
এই রাজোই যাতে আমুর্বেদের 
: ওষুধ তৈরির পুযোজনীয় গাছ গাছাড়া 
৮ পাঞযা যায় সেজন্য 
: জ্যোতিবাবৃ বনমন্ত্রী পরিমল মিত্রকে 
' বাবস্হা নিতে বলেছেন। পরিমল- 
"' খাবুও যথেন্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন। 
".. প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং 
_ জ্যোতিবাবৃর কবিরাজ র 
 ভিনশ গাছের একটি তালিকা তৈরি 
করে বনমন্ত্রীকে দিয়েছেন। 
:. রাজা সরকাব চান এইসব 
' আয়ুর্বেদীয় গাছগাছড়া যাতে এ 
রাজোই পাওয়া, যায় ভার বাবস্হা 
" করতে । এর জনা কলকাতার লবণ 
+,ছুদ এলাকায় এবং উত্তরবঙ্গের 
4: শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যে বিরাট এলা 
& কায় জমি সংরক্ষণ করা হয়েছে। 
' এই দুই জায়গায় আমুর্বেদ ওষুধ 
' তৈরির জনা পুয়োজনীয় গাছ্ছ লাগান 
। হবে । এর জনা প্রা তিনশ গাছের 
1 তালিকা তৈরি করা হয়েছে। 


এরাজো আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্ 
1 পড়াবাব জনা একাধিক কলেজ 
4নআছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে বহ্‌ 
+'আমৃর্বেদ চিকিৎসক এইমতে চিকিৎ - 
; সার নানান পরামর্শ ও দিয়ে থাকেন। 
8৯85 চিকিৎসার 
“জনা গবেষণার কোন বাবস্হা প্রায় 
নেই বললেই চলে। এছাড়া বহ্‌ 
ওবৃধই পাওয়া যায় না। পাওয়া 
£গেলেও দাম পড়ে অনেক। তার 
ওপর সাধাৰণ মানুষের মধো এই 
[চিকিৎসা বাবস্হা খুব একটা জনপ্রিয় 
নয়। দেখা গেছে বহৃক্ষেত্রে সাধারণ 
“মানুষ আলোপাখিক চিকিংসায 
টসুফল না পেয়ে আযুর্বেদের দ্বারস্হ 
হিয়েছেন। কবিবাজদের মতে, অন্য 
চিকিৎসায় সময় নম্ট করার আগে 
এইসব রোশীবা যদি শ্ররু থেকে 
আমূ্েদ চিকিৎসা করাতেন তাহলে 
+ুফল পেতেন খুব ভাড়াতাড়ি। 
৫ আমুর্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে সরকাবি 
মাগ্রাহের সূত্রপাত সি পি আই 
বুএম)-এর প্রয়াত নেতা প্রমোদ 
বাশগৃপ্তের চিকিৎসা চলার সময়। 
কের জটিল হাঁপানি রোগে 
ক প্রমোদবাবু দীর্ঘদিন ধবে 


ৰা 


- পি . 


চে 





নানান ধরনের চিকিৎসা করিয়ে- 
ছিলেন তাঁর রোগ উপশমের জন্য। 
কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। 
শেষ পর্যন্ত মারা যাওয়ার বছর 
দেড়েক আগে বর্তমান পুরমন্ত্রী 
প্রশান্ত শূরের মাধামে যোগাযোগ 
করে প্রমোদবাব আমুর্বেদ চিকিৎসা 
শর করেন কবিরাজ নির্মলচন্দ্ 
রায়ে কাছে। তাঁর চিকিৎসায় 
দীর্ঘদিনেব কষ্ট থেবে 
মুক্তি পান। যাই হোক, এর পরের 
কথা সকলেরই জানা । 'পরিবর্তনের' 
পাঠকদের আর নতুন করে বলার 
কিছ্বু নেই। সে কথা থাক, যদিও 
পৃরমন্ত্রী প্রশান্তবাব তাঁর রোগ 
উপশমে আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় সৃফল 
পেয়েছেন অনেক আগেই। প্রমোদ 
বাবু এই চিকিৎসা শর করার পর 
সরকারি মহলে এ নিয়ে “আগ্রহ 
বাড়তে থাকে। পববর্তীকালে কবি- 
রাজ নির্মল বাবূর কাছে স্বয়ং 
মৃখামন্ত্রী জ্যোতি বসু তরি চিকিৎসার 
পরামর্শ নিয়েছেন। মুখামন্ত্ী অসৃস্হ 
হওয়ার পর অনেক ামকরা 
আলোপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁর 
চিকিৎসার ভার নেওয়া সন্ত্রেও 
জ্যোতিবাবু একাধিক বার নির্মল 
বাবূর পরামর্শ নিয়েছেন । এছাড়া 
দ্বর্গত শংকর গৃশ্তেব জীবনের শেষ 
লগ্নে তাঁর শুভানৃধায়ীরা কবিরাজ 
নির্মলবাবূর সাহাযা চান। সংসদ 
সদসা নীরেন ঘোষসহ অনেক 
নেতৃস্হানীয় বাক্তি এই চিকিৎসকের 
পরামর্শ নেন। 
মুখামন্লীর উদ্যোগেই কার্যত 
আম্নর্বেদে চিকিৎসা সম্প্রসারণ ও 
উন্নয়ন বর্তমানে প্রকৃত রাপ পেতে 
চলেছে। প্রমোদবাবৃব চিকিৎসার 
সময় থেকেই এই উদ্যোগ শুরু। 
মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই চান প্রয়োজনীয় 
আমুর্বেদ ওধুধ যাতে এরাজ্োই সব 
পাওয়া যায় তার বাবস্হা করতে। 
এর জনা বনমন্ত্রী পরিমল মিত্রকে 
তিনি কার্যকর "ব্যবস্হা নিতে বলে. 
ছেন। পরিমলবাবৃও এতে যথেছ্ট 
আগ্ুহ দেখিয়েছেন। বনমন্ত্রী কবি. 
রাজ নির্মলবাবৃর সঙ্গে একাধিকবার 
গাছগাছড়ার এক বিস্তারিত 
তালিকা চেয়েছেন। সেই অনুযায়ী 
কবিরাজ মশাই তিনশ গাছের যে 
তালিকা বনমন্ত্রীর কাছে পেশ 
করেছেন. তাতে দেখা যাবে এরার্জা 
থেকে ত্রমমশ সংরক্ষণের অভাবে 
এইসব গাছ উধাও হয়ে যেতে 
বসেছে । এক সময় প্রচুর পাওয়া 
যেত কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় 





না। নির্মলবাবৃর মতে, এই তালিকা 
অনুযায়ী গানছগাছড়া পাওয়া গেলে 
এরাজো আমৃুর্বেদ ওষুধের দাম 
অনেক -কমবে, সাধারণ মানুষেরও 
এই ওষুধ পেতে সুবিধা হবে। 
দুজয়গাতে এর জন্য জমি নেওয়া 
হয়েছে কেন; এ বাপারে বন 
দফতর সূত্রে পাওয়া খববে জানা যায় 
পাহাড়ী এলাকায় উঁচু জমিতে 
জল্মায় এমন রহু গাছের কথাও ধলা 
হয়েছে । তাই এই বাবস্হা। 


এমন বহ্‌ গাছ আছে যা এরাজ্যে 
প্রচুর পাওয়া যেত। কিন্তু এখন খুব 
কমই পাওয়া যায়। যেমন নাগেশবর। 
কফ ও বায়ুজনিত রোগের ওষুধ 
তৈরিতে অতান্ত ফলপ্রদ। জটা- 
মাংসী গাছ রক্তচাপ ও বায়ু রোধ 
করতে খুবই ভাল কাজ দেয় যেহেতু 
এরাজ্যে কমই পাওয়া যায়, তাই 
বাজারে পাওয়া গেলেও এর দাম 
প্রচুর । হৃদরোগ ও সংশিলম্ট উপ- 
সর্গের উপশমের জনা খুব প্রয়োজন 
অর্জন গাছের ছাল। এ তো গেল বড় 
গাছের কথা। যকৃতের বহ্‌ রোগ 
ভাল করতে আব রক্তন্ছীনতা, 
জনডিস (ন্যাবা) প্রভৃতি রোগ ভাল 
করতে কুলেখাড়া পাতার রস 
কবিরাজদের মতে অমৃতের মত কাজ 
করে। এই পাতা চাষ করতে হয় না। 
জলা জমিতে প্রায় নিজে থেকেই 
জল্মায়। কিন্তু এগৃলিও যথাযথ 
ব্যবস্হা না নেওয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । 

কবিরাঙ্জ নির্মলবাবুব মতে, হাদ 
রোগের ক্ষেত্রে যে আলোপাথিক 
চিকিৎসা করা হয় তা সব সময় সঠিক 
নয়। তাঁর মতে এর জন্য খাদ্য 
তালিকা এত কমিয়ে দেওয়া উচিত 
নয়। এতে শরীর আরও দুর্বল হয়ে 
পড়ে । একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, 
তাঁর একজন ৬৫ বদ্ধর বয়স্ক 
হৃদরোগ্গী আছেন। তাঁর বুকে পেস 
মেকার বসান আছে । চিকিৎসকরা 
তাঁর প্রায় সব খাওয়া বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন। বরাদ্দ করে দেওয়া 
হয়েছিল নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝোল এবং 
ভাত। প্রায় এক বছর ধরে নির্মলবাবু 
ওই ভদ্রলোকের চিকিৎসা করছেন। 
বর্তমানে রোগী তাঁর পছন্দ মত 
খাবার খাচ্ছেন, সৃস্হ অবস্হায় 
কাজও করছেন। 


এছ পরে 





প্রবীর ঘোষ . 

এবার ছোটদের জনা রয়েছে বেশ 
কিছ্বু আনন্দ সংবাদ। দে'জ পাবলি- 
শিং ছোটদের অঙ্জ্ুত যত ভূতের 
গল্প নিয়ে প্রকাশ করেছেন ছোটদের 
প্রিয় লেখক পার্থ চট্টোপাধায়ের 
'ভূত অক্ভূত' | ছোটদের আর একটি 
বইও গুরা বের করেছেন। ইন্দিরা 
দেবীর 'বুকৃনের অসূখ' | 

নাথ পাবলিশিং থেকেও ছোটদের 
জনা দূটো বই প্রকাশ করা হয়েছে। 
লীলা মজ্মদারের 'ছোটদের পুরা- 
ণের গল্প' ও অশোকচট্রোপাধায়ের 
'গোল'। বড়দের জনোও একটা বড় 
খবর রয়েছে। এরাই গত সপ্তাহে 
প্রকাশ করলেন বঝীললোহিত-এর 
'চোখে চোখে | 

বিশববারী একটা মহৎ কাজ 
করেছেন। প্রকাশ করেছেন 'দাদা- 
ঠাকুর রচনা সমগ্র'। 

পক্ষিরাজ প্রকাশনী এখন আর 
শধু 'পক্ষিরাজ' পত্রিকা নিয়েই 
সন্তুষ্ট নন, সঙ্গে ছোটদের বই 
প্রকাশও শুরু করেছেন। রথের দিন 
প্রকাশিত হল প্রেমেন্দ মিতের 
ঘনাদার 'হিজ্‌ বিজ বিজ' ও সৈয়দ 
মুস্তাফা সিরাজের 'এক যে ছিল 
পায়রা'। 

দেবসাহি তা কৃটির প্রা, লি. থেকে 
আবার পকাশিত হচ্ছে। 

'শৃতিতারা নামে আর একটি 
ছোটদেয় মাসিক পন্তিকা রথযাত্রার 
আগের দিন থেকে যাত্রা শর করল। 

১৬ জুলাই থেকে আরও একটি 
ছোটদের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকা- 
শিত হচ্ছে। নাম _ 'ছেলেবেলা'। 

ঈদ উপলক্ষে কলকাতা থেকে ঈদ 

ংখা 'কাফেলা','পগতি', রাহেলা", 
'বূলবৃল' ও আরও কয়েকটি সাহিত্য- 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। 

বাংলাদেশ থেকেও কয়েকটি ঈদ 
সংখা সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত 
হয়েছে। 

বিদ্যামন্দির ১৪ জুলাই প্রকাশ 
করলেন উপেন্দ্রকিশোর ও 
রচনা সমগ্র । দিত রে রত 
রচনা সমগ্রের ছবি এঁকেছেন সতা 
চত্রতী। এইদিন সুনীল গঙ্গো- 
পাধ্যায়কে 'বঠিকম প্রস্কার' প্রাপ্তি 
উপলক্ষে সম্বর্ধনা জানালেন বিদ্যা- 
রড 

গত ২৬ জুন স্বরের আড়ালে 

শ্রতি প্রকাশনীর পক্ষ থেকে উত্তর 
প্বঞ্চিলের বাংলা কবিতা নামে 
একটি কাবা সংকলনের আনৃষ্টানিক 
উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধন 
করেন প্রখ্যাত অসর্মীয়া কবি ও 
গীতিকার কেপবচন্ত্র মহান্ত। 0) :. 
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বাঙালি তরুণের সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার স্বঙগন,। 


ভেঙে যাচ্ছে কেন? 





নদীয়া জেলার বীরানগরের সমীর 
কৃমার ঘোষ। বেপরোয়া 'আঠার 
উনিশের টগবগে তরুণ । সারাদিনের 
হৈ-হ্দ্লোড়ে আর সারা বাড়ি 
মাতিয়ে রাখে। কিন্তু ১৯৮৩-র ২০ 
মারচ সকাল থেকেই ফূর্তিবাজ 
সম্মীরের মুখে ভ্রাকুটি। সারাদিনটা 
প্রায় কারও সঙ্গে কোন কথাই বলল 
না, বন্ধূ-বাম্ধব এসে ফিরে গেল। 
একবার হাঁক পাড়তে না পাড়তেই 
যে ছেলে সটান হাজির হয় রাম্মাঘরে 
মার সামনে, মেদিন ডেকে ডেকেও, 
তার সাড়া পেল না মা. দিদি, 
বৌদিরা। “কি হয়েছে বে তোর?" 
বাবা দাদাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 
গিয়েও বার কয়েক ঢোঁক গিলে দু'প 
করে গেল মন্টু ওরফে সর্মীর ৷ বাড়ির 
লোক ভেবেছে এ বয়সের ছেলে, 
হয়ত বন্ধৃ-বাম্ধবের সঙ্গে ঝগড়া 
হয়েছে, ও ঠিক হয়ে যাবে ।' সর্মীরকে 
ডাকতে এসে ভ্রাকৃটি দেখে যারা ফিরে 
গেছে সেই সব বন্ধৃ-বাম্ধবরা ভেবেছে 
“সারাদিন টই টই করে ঘ্বুরে বেড়ায়, 
লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয় বলে বাড়িতে 
বোধহয় একছোট ঝামেলা হয়ে 
গেছে, ও আস্তে আস্তে মানেজ 
হয়ে যাবে।' 

তারপর আব কেউ খেয়াল 
করেনি। কিন্তু ঘড়ির কাটা রাত 
দশটা থেকে এগারটা, এগারটা থেকে 
বারটা পেরোনর পরই খোঁজ হয়েছে 
মন্টু কোথায় গেল 2' পাড়া-পড়শি, 
বন্ধৃ-বান্ধব, কাছাকাছি আত্তীয় 
স্বজনের বাড়ি লোক পাঠান হল্য়ছে। 
সমস্ত সম্ভাবা জায়গায় তালাশ 
করা হয়েছে কিন্তু মন্টু খোঁজ 
পাওয়া যায়নি। 


হাওড়া জেলার চেঃগাইলে শৈখ 
আইজুর রহুমানেরও ২০ মাবচ 
ভীষণ অশান্তিতে কেটেছে। '্যরা 
দিন বাপজান, আম্মার সঙ্গে 
বগড়া-বাঁটি করতে হয়েছে । ওদের 
নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা কয়েছে 
একুশ বছরের আইজ্র | কিস্তু মা- 


বাধা কিছুতেই অনুমতি দেননি 


ছেলেকে! ফলে রাগ করে রাতে 


আইজুর কিছু মুখে দেয়নি। ছেলের 
ওপর রাগ করলে কি হবে, ছেলে 


কিছু খায়নি বলে মাও নিজে থেকে 


মুখে কিছু তোলেননি। এক গ্লাস. 
রর 
কাকতোরে উঠে ছেলেকে ডাকতে 
গিয়ে ঘেখে ছেলের বিছ্বান) শুনা, 
9 





০১৯১০৪০- 


সস পপ সপ চা 
-দিবার্চন করতে। খবর পৈমে হাজার হাজ্জার বাঙালি তরুণ 
এনেছিলেন সৈনিক হতে | কিন্তু তাঁদের মধ্য অল্পজনই মাত্র 
সফল হতে পেরেছেন। অধলিকাংশকেই ফিরে যেতে হয়েছে 
নিষাশি হয়ে। কিন্তু কেন? তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে, 
এই গ্রতিযেদনে, সেই সঙ্গে লেখা হয়েছে অতি স্নেহপ্রবণ 
উ-১০০-০০৩০০৯৮৬ 
জোস কাত তন, মানৃষফারতে হান না। " 


ই এলে অই আল তলা থেকে বেরিয়েছে চিরকুট' 
চিংকার' চেঁচামেচিতে *. "আম্মা, আমি চললাম।' 

বাপজান উঠে পড়েছে । দু জনে এই' মন্টু বা আইজুরের মত বহু 
ছেলের নাম ধরে হাঁকাহাঁকি করায় ছেলেই গত ২০ মারচ রাত্রিবেলায় 
























আশেপাশের অনেকেই ছুটে এসেছে, বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল । কিন্তু কি 
ফিরে আসেনি শ্রধু আইন্সুর। অনেক এমন কথা ছিল যা মন্টু মুখ ফুটে 


খোঁজাখুঁজির পর ছেলের বালিশের 


বলতে পারল লা মা-বাবা, বন্ধৃ- 


8৬ ১ ৯ 


ে 


পু নাগবিক ফোবট  উইলিয়ামের 
এ উল্টোদিক থেকে 
ধু কোরসের আগ অবধি! বস্তৃত ফাকা : 


বান্ধবদের কাছে তাকে বাড়ি থেকে: 
পালিয়ে আসতে হল" আর আই" 

জুই বা কি এমন অন্যায় আবছা: " 
কলেছিল মা-বাবা কিছুতেই যা মেনে: 
নিলেন না, ফলে ঘর ছাড়তে হয়েছি. 
আইজ্সুরকে » এই প্রশ্নের জবাবে 
উত্তর আমরা পাই তা নেহাতই 

অবাক হবার মত। 


নট বা আইসা হাজার গান. 
বাঙালি ছেলের প্রৃতিভ হয়ে 'ভার 
তীয় সেনাবাহিনী 'ভর্তি হতে 
চেয়েছিল। কিমতু তাদের সেই 
চাওয়ার পথে অজস্র বাধা-বিত্ত এসে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। 
বাবা পরিবারের আত্মীয় অভি. 
ভাবকের দল, সবোঁপরি আমাদের . 
এই বৈশা সমাজ আজ ও সৈনিকের 
জীবনকে চিহিত করেন ধাবতীয়;" 
অনিশ্চয়তা আব দৃভবিনার প্রতীক.) 
হিসেবে। তাই তরুণ বয়সের সঙ্গীব ; 
উত্সাহ উদ্দীপনা সৈনিক জীবন . 
গৃহাণে ঘথেন্ট প্রবোচিত করলেও মা: 
বাবা বা পরিবারের সিম্ধান্ত গ্র্থ ণ 
কারী অভিভবাবকরা চেষ্টা করেন: " 
তাদের ছেলেদের ওই অনিদ্চিতের,. 
পথ থেক দূরে পরিয়ে রাখতে, 
নানান ভাবে তারা চেষ্টা করেন: 
'সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া থেফো, 
তাদের বিরত করতে। ফলে কেউ, 
কেউ কিছু না জানিযে পালিয়ে আর 
আবার আনেকে যুন্তি, তকে 
অভিভাবকদের বোঝাবার চেগটা, ' 
করে বার্থ হয়ে নিজেব সন্ধা 
নিজেই গ্ৃহণ কবে। যেমন এসেছে 
মটু আর আইলুর। ওদের দুজনের 
সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে ১১: 
মারচ রেস পকারসের উল্টোদিকে :: 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর রিক্রুটমেনট্র ' 


বালিতে! মা, বাবা বা পরিজন; 


পচিজনের বাধাকে উপেক্ষা করে 
সেনাবাছ্িনীহে যোগ দিতে এসক 
ওদের পদে পদে বহ বাধার সম্মুখীন :* 
হতে হচ্ছে । হাজার হাজার মুর: 
মুখে শোনা তাদেব দেই বাধা: 
বিপত্তির কথাই পাঠকদের সামনে: 
তুলে ধবব। 
মার্চ "থকে ২৪ মারচ রেড পাড় 


'কাামপে রিত্ুন্টমেনট বালি দেখার ঘে? ১ 


অভি তা আমাব হযেছে, তার করা" 
বেতার 
কলকাতার যেসব বাদ্য 


কারে ল্লিতও 


তবে ভার আগে ৬৯৩ 


শ/ 
5৭ 
চা 


সি 





. 


$, 


॥ 


7, 
£% 


রঃ শছলে চোকরার দল। 


রি 


রঃ 


ও 


তি শী ও শিসিলিনী, 
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1 ও 


৫ 
॥ 


।" মাঠ-ময়দানকে স্বাস্হেদদ্ধারের জনা 
(৮ মুতণঞ্চল করে রেখেছেন, তারা গভ 
1. ২১ মাবচ ভোববেলা তাদেব কাষদা 
রি কসরাভল জনা গুটি পাটি তাজির 
হওয়ান -আাগেই বাড়ি ফিরে যেতে 


. শর করেছিলেন । কেন না ওদের 
কসবছের জায়গা তখন দখল কারে 
নসে শাচছে পশ্চিসবাগগর বিভিন্ন 
" প্রাণ থোকে আনা হাজার, হাজার 
গরা পরতো 
কেই এসেছে ভালতীয সেনাবাহি - 
7, নীতে শাম লেখাবার প্র হাশায। ৯০ 
তারিখ পাত থেকেই লাইন দিযে বসে 
“আছে ১১ তাবিখ সকাল তবলা 
পরীক্ষা দেবে বলে। সকাল আটটা 


, থেকে বিভিন্ন পর্বীক্ষণা নেওযা শ্বু 


হবার কথা। সোয়া মাটটা নাগাদ 


" আমি যখন সেদিন বেড বোড 


, কামপে পৌঁছই, 


তখন সেখানে 


+ রীতিমত জনমোহ। হু হু করে 
॥ এগিয়ে মাসছে ক্যামপের দিকে 
/" গেটে বেশ কয়েকজন গৃবখা ব্রিগে 


॥ 
এ 


” কিনা। 


১৫ 


॥ /. 


ডের লোক চেক করে নিচ্ছেন, যাবা 
এসেছেন ভাবা পতোক্ই পারা 
সনাবশক লোকজনকে 
' মিলিটারি মেজাজে গলা ধাক্কা দিয়ে 
“দূরে সরিষে দিছ্ছে। কাযামপের 

ভেতরে বিস্লীর্ণ এলাকা জাড়/গাটা 
( ভিরিশেক তবু ফেলা হয়েছে । 


শিক্ষাগভ যোগাতার মাপকাঠিতে 


উত্তীর্ণ হবাব পৰ প্রার্থীদের সম্মুখীন 


৬1 
॥ 


হতে হচ্ছে উচ্চতাব মাপদন্ডের 


** পরীক্ষায়। এই পরীক্ষাব মাপকাঠি 


; অবশ নির্ঘরিণ কবা হযেছে বিভিন্ন 


" জাতি বারগাচ্ঠীগত পার্কের কথা 


ঠ 
রি 
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' মনে রেখে । যেমন একজন পাঞ্জাবী 


প্রার্থীর নূনতম উচ্চতা যতট। হওয়া 
দরকার, একজন বাঙালি প্রার্থীব 
উচ্চতা ঠিক তভটা না হলেও চলবে। 
যোগ দেওয়া 


ঘোগাতা অনুযায়ী একজন বাঙালি 
শার্থীকে অবশাই ১৬৬ সেনটিমিটার 
থেকে বিরাট পাইন করে সব 
শশারথীদের দাঁড় করান হয়েছে এবং 
একে একে রিয়িও এসে ইয়াবডস্টি 


মরি 


কের নিচে দাঁড়াচ্ছে । যারা নানতম 
যোগাতার মাপকাঠি পেরোতে 
পারছে তাদেব সবাইকে এক জায় 
গায় জড় করা হচ্ছে এবং যারা 
যোগাতাব পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হচ্ছে 
বিদায় কবে দেওয়া হচ্ছে । 

এত ক্ষিপগতিতে এই পরীক্ষা 
নেওয়া হচ্ছে, যে সফল হচ্ছে সেও 
যেমন বৃকে উঠছে পারছে না যে 
নিমেষেব মধো কি হল না হল, আর 
যে বাতিল হয়ে যাচ্ছে সে তো 
মসন্তোষ ভবে সিদ্ধান্তে পৌঁছে 
যাচ্ছে যে যথাযথভাবে মাপা হচ্ছে 
না'। সাদা চোখেব চাহনিতে কিন্তু 
বহ ছেলেকে দেখলাম যারা উচ্চ ভার 
মাপকাঠিতে অন্ানা অনেক ছেলের 
চাইতে ল্ম্বা। তাবা হঠাং বাতিল 
হয়ে গেল কেন জানতে চেয়েছিলাম 
সং্গী ব্রিগেডিয়ার কুলদীপ সিং এর 
কাছে । উনি জানালেন যে, 'যান্দের 
ওপব ডিসিশন নেবাব দায়িতু দেওয়া 
ত্যছে তাবা £সন)ট পাধসেনট 
পাবফেকট। কাজেই তারা যা ভাল 
বৃঝেছে করেছে ।' 


ডিসিশন মেকারদেব সিদ্ধান্তে 


যারা সফল হায়েছেন তাদের মধ্যে 
এবপব মঞ্চল অনুযায়ী ভাগ করে 
ফেলা হয়েছে। যেমন কলকাতার 
প্রার্থীদের একদিকে বসান হয়েছে, 
ক 
এবং শিলি 

অঞ্চলেব প্রারীর্দের এড 
দিকে। উচ্চতার মাপকাঠিতে পাশ 
কবার পর সফল পার্থীদের বলা হল 
প্যানট শারট খুলে ফেলতে । এরপর 
দেহের ওজন ও বুকেব ছাতি মেপে 
দেখা তবে। এখানেও সেই জাতিগত 
প্রভিদ রাখা হয়েছে । বাঙালি 
প্রার্থীদের জনা বুকের ছাতির নানতম 
মাপ রাখা হয়েছে ৭৮ সেনটিমিটার ও 
দেহের ওজন কমপক্ষে ৫১ কিলো- 
গ্াম। বেশির ভাগ প্রার্থীহি জামা 
কাপড় খুলে একটা শরট প্যানট বা 
জাঙিয়া পরে প্রস্ভুত হয়ে নিল। 
এখানে ৪5147 
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সাবর্টিফিকেটও পরীক্ষা করে নেওয়া 


হল। এই বুকের ছাতি মাপাব 
পংখাক প্রার্থীকে ছাঁটাই কবে দেওয়া 
হল। এগ্লানেও আপাতদৃষ্টিতে বেশ 
কিছু পার্থকা থাকা সন্ত্বেও ডিসিশন- 
মেকার বাজাজদের বিচারে অপেক্ষা 
কৃত কুশদর্শন বহু প্রার্থী সৃঠাম 
স্বাস্হাবান প্রারীকে অতিক্রম করে 
পরবর্তী পযয়ি মেডিকেল টেসটের 
জনা উত্তীর্ণ হল। এবার আর আমি 


কুলদীপ সিংকে কোন প্রন করিনি। 


মেডিকেল টেসটে প্রার্থীদের চোখ, 
নাক, কান. গলা থেকে শুরু করে 
শরীরের প্রতিটি প্রত্যন্গের খুঁটিনাটি 
ডান্তশররা যাদের 'সব ঠিক হাাম' 
বলে সারটিফিকেট দিলেন তাদের 
আবার নিয়ে যাওয়া হল 'ফিজিকাল 
টেসট'-এর পরীক্ষা ক্ষেত্রে । এখানে 
বিভিন্ন ভাবে প্রার্থীদের এনডিউ. 
রেনস টেসট নেওয়া হল। প্রথমে 
800 মি: দৌড়, পরে হ্রাতের 
বাইসেপস বা প্রাইসেপসের ক্ষমতা 
পরীক্ষার জনা কাঠেব পোসট ধরে 
চিনিং করা ও সবশেষে দৌড়ে এসে ৯ 
ফুট ছুঁস্ডা পরিখা পার হয়ে যাওয়া। 


এ তা 


২, 


পারলেই কিন্তু শেষ হল না। এই 
সব প্রতোকটি পরীক্ষায় সফল হবার 
পর সবশেষে বসতে হল 'লিটারেসি 
টেসটের জনা" আরমি বিক্রিয়ে শন 
ক্লাবের রিডিং বুমে। এই পরীক্ষায় 
যারা কৃতকার্য হল তাদের বলা হল 
“তোমরা তৈরি হয়ে নাও, তোমাদের 
রিক্রুট করা হল।' অথার্ৎ ওই রেড 
রোড কামপ থেকেই তাদের পাঠিয়ে 
দেওযা হবে বিভিন্ন ট্রনিং সেনটারে। 


সেনাবাতিনীর ট্রেনিং বলতে 
সবর্গীণ একটা শিক্ষাকেই বোবায়। 
যে বিষয় নিয়ে যে আগ্রহী তাকে সেই 
বিষয় নিয়েই বাস্ত রাখা হবে। 
টেকনিকাল বা নন টেকনিকাল 
সমস্ত পময়েই যে বাপাবে অম্তত 
প্রয়োজন মেটাবার শত শিক্ষা দেওয়া 
হয় তাহল অস্ত্র শিক্ষা বা অস্ত্রশস্ত 
সংক্রশল্ত ধান ধারণা। সেনাবাহি- 
নীর ট্রেনিং এ নৈতিক দায়িত্ব গঠনের 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সংগঠনমূলক 
কাজকর্মের প্রতিও সৈনিক-শিক্ষা- 
নবিশীদের উৎসাহী করে তোলা 
হয়। মোটের উপর সেনাবাহিনীর 
চাকরির উজ্জ্বল ভবিষাতের কথা 
চিন্তা করেই আজ দারা ভারতবর্ষের 


পরিবর্তন ১৭ 1 ১৯৮৩ / উর 


ধ রা 


০ % ১ খত রি 


ৃ ওর হ মধ্যে ধা এই চাকরি পরে: | 
গ্রচস্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে: 


উঠেছে। ভারতীয় পৈনাবাহিনীর 
৮১৮২৮ 
মেনট র্যালি'তে যে উৎসাহধি 
প্রার্থী এসেছে তা দেখলেই এই 
চাকরিয় জনপ্রিয়তার ব্যাপারটা 
অনুধাবন করা যায়। ২১ মারচে 
উচ্চতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ 889৫ 
জন প্রার্থার মধ্যে ১২৪ জনকে 
স্বাস্হাগত দিক থেকে সন্তোষজনক 
(7816010911১ ঠিং) বলে নিবাচিত 
করা হয়েছে। কি্তু কামপ থেকে 
কাউকে ট্রেনিং সেনটারে পাঠান 
হয়নি। ২২ মারচে ১১,৯১৯ জন 
প্রার্থীর মধো ১৭৪ জনকে মেডিক্যালে 
ফিট বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং 
৬৭ জনকে ট্রেনিং-এর জন্য রিজ্্ট 
করা হয়েছে। ২৩ মারচ ক্যামণপে 
প্রাথমিক ভাবে ২১,০০০ প্রার্থীকে 
নিবাচিত করার পর ২২৪ জনকে 
মেডিক্যালি ফিট বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৯৪৬ 
জনকে ট্রেনিং সেনটারে পাঠান হয়। 
২৪ তারিখে প্রার্থী হাজিরা প্রায় 
রেকরড পবিমাণে দাঁড়ায়। এদিন 
প্রাথমিক পযাঁয়ে নিবচিত ৪০,১০০ 
প্রার্থীর মধ্যে 'মেডিকালি ফিট' হয় 
৬৩ জন, ও শেষ অবধি ট্রেনিং 
সেনটারের জনা চূড়ান্তভাবে নিবাঁ 
চিত হয় মাত্র ২৫৭ জন। অতএব 
দেখা যাচ্ছে এই চারদিনের রাালি বা 
সমাবেশে প্রায় ৭৭,৪৯৪ জন প্রার্থী 
হাজিরা দিয়েছে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে 
নিবচিত হয়েছে মাত্র ৪৭০ জন। 
অর্থাৎ প্রার্থী হাজিরার তৃলনায় মাত্র 
8 শতাংশ প্রার্থী নিবাচিত করা 
হয়েছে । তবে যেসব প্রার্থী সমাবেশ 


প্রাঞ্গণে ঢোকার অনুমতিই পায়নি 
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বিচার অর্থ উলচ্ণ হয়ে বসে খৈকে খেকে 


উদ্ততার পরীক্ষায় 'ষাড়িল হয়ে শেষ পর্চল্তি ঘোগাতার প্রশ্নে ছটাই, 


গেছে তাদের সংখা খণা করলে তো 


এই' ফারাক আরও অনেক কমে এসে 


দাঁড়ায়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার কূলদীপ 
পিং ১০৮ ১81 
বলেছিলেন 'কলকাতায় ঘে সমাবেশ 
(911) হবে সেখান থেকে অন্তত 
শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ বাঙালি 
ছেলেদের সেনাবাহিনীতে ভর্তিকরা 
হবে।' 

এখন কথা উঠতে পারে যোগ্যতার 
পরীক্ষায় বাঙালি ছেলেরা তো 
কৃতকার্যই হতে পারছে না। সেক্ষেত্রে 
২১ থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে যেসব 
ছেলেরা অকতকার্য হয়ে ফিরে গেছে 
তাদের খানিকটা পরিচয় দেওয়া 
যাক। 

ফোরট উইলিয়াম থেকে রেড 
রোড ক্যামপের দিকে হাঁটিতে হটিতে 
দেখা হয়েছিল বরানগরের অসীম 
চ্যাটারজির সঙ্গে। ভোর পাঁচটার 
সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে দীর্ঘ 
চেহারার অসীম শ্রাথায় অজ্তত 
পাঁচ ফুট আট কি নয় ইঞ্চি হবে। ও 
আমায় সরাসরি জানাল 'আমায় 
ভালভাবে পরীক্ষাই করল না। 
মাপকাঠির নিচে দাঁড়ানর পরই 
ডিসকোয়াঙ্গিফায়েড বলে ঠেলে দিল। 
অথচ আমার চেয়ে বেঁটে বেঁটে 
অনেক ছেলে ওখানে চানস পেয়েছে ।' 
অর্সীমের দিকে তাকিয়ে দেখি মাথায় 
দীর্ঘ হলেও, স্বাস্হ্য তার খুব একটা 
পোক্ত নয়। কিন্তু সেরকম কোন 
পরীক্ষার সুযোগ না দিয়ে ওকে 
উচ্চতার পরীক্ষাতেই বাতিল করে 
দেওয়া হল কেন? এ প্রম্নের উত্তর 
একমাত্র 'ডিসিশন ল্মকাররাই' দিতে 
পারবেন। সারাদিন রোদের মধো 


১05 
রি বি ৃ 
১8 


হয়ে গেছে রধীন অধিকারী । হগলীর 
জাখ্গীপাড়া থেকে ২১ তারিখ রাত্রে 
গনা দিয়ে রেড রোড কামপে 
হাজির হয়েছে রবীন। ৯৩১ ধানের 
পর লাইন দিয়ে সারা রাতির দাঁড়িয়ে 
রয়েছে। ২২ তারিখ সকাল যেলায় 
গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতার 
পরীক্ষায় 'আলাউ' হয়ে 

৮৮ পপি 
মেডিক্যাল টেসট দেবার জনা বেলা 
যারটার গনগনে সূর্যকে মাথায় নিয়ে 
শ্লেফ একটা জাঙিয়া পরে অপেক্ষা 
করতে হয়েছে ঘণ্টার পর ক্ষটা। 
অনেকক্ষণ ধরে নানান পরীক্ষা 
করার পর ডাক্তার বলেছে 'তোমার 
কানে ময়লা আছে। ময়লা পরিচ্কার 
করে কালকে এসো'। কানের ময়লা 
তড়িঘড়ি পরিচ্কার করাতে গিয়ে 
কিছুই নোংরা পায়নি রবীন, কিল্ভু 
আবার ২৩ তারিখ সকালবেলা 
হণজির হয়েছে রেড রোড ক্যামপে। 
কিন্তু ২৩ তারিখ সকালে এসে ও 


, শনল ওকে আবার উচ্চতা পরীক্ষা 


থেকে শুরু করে সমস্ত পরীক্ষার মধা 
দিয়ে যাচাই করে নেওয়া হবে। 
গ্রামের ছেলে রবীনের মুখ দিয়ে ক্ষীণ 
প্রতিবাদ বেরিয়েছিল 'আমি তো 
কালকেই সব পরীক্ষা দিয়েছি, 
আজকে আবার কেন” জবাবে 
প্রচন্ড ধমক খেয়ে সরে এসেছে 
রবীন। এবং আবার সেই অর্ধ উলংগ 
হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে 
হয়েছে। কিচ্তু এবার বৃকের ছ্বাতির 
মাপ নিতে গিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে 
দিয়েছে সেনা বাহিনীর এক অফি. 
সার। রবীন জেনেছে কর্তৃপক্ষের 
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টে নি গড়ে তুলতে হবে। এবং "বাঙালি", 


4 অপচেষ্টা দূর করতে হবে।'] 


ও 


৪৫ ধু 


" কমতি আছেন গার একের: 
বারধানে এভাবে 'রমত্তি' হয়ে ধাওয়া 
বৃকের ছাতি নিয়ে বাড়ি ফিরে"... 
যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে রবীমৌই 57. 
দেখা হয়েছে। ওর গলায় তাক্ষেপ..! 
বারে পড়েছে 'অনেক দিনের দ্যগ্ন ... 


'লিটারেশি টেসট' দিয়ে লিখে, 
বেরিয়ে এসে চঞ্চল দেখে মা ওয় জমা : 
অপেক্ষা করছে । চ্চলকে' দেখেই: 
দে কেউ লে, 
'যাসনি বাবা, তোর দরকার ফি আছে... 
মিলিটারি হবার। তোর বাবা অসুচ্হ . 
হয়ে পড়েছে। তুই না গেলে আমি. 
এখানে মাথা খুঁড়ে মরব।' অগত্যা -. 
চঞ্চলকে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে | 
আর মোহিতও যখন জামা কাপড় ' ০ 
পড়ে ট্রেনিং সেনটারে ঘাবার জনা 
সিডি 
ওকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে । কেননা, 
ওর বয়স ১৭ না পেরোনোর নূন - -ঃ 
এখনও আইনের ভাষায় 'মাইনরণ : ্ 
তাই ওর বাবা এসেছেন আইন “ 
প্রয়োগ করে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যেতে। ফু 
প্রতিবেদনের গোড়াতে যে মন্টু“ নু 
০৯ সু 
ওরা দূজনেই অক্তকার্ধ হয়ে বাড়ি: 
ফিরে গেছে। মন্টু এ ব্ছর সুষোগ '.১ 
পেল না বুকের ছাতির মাপ কম 
হওয়ায়। তবে ও প্রতিক্তা করেছে 
আগামী বছর ও আবার আসবে । 7. 
ইতিমধো নিজেকে রীতিমত প্রস্তুত, ; 
করে নেৰেই নেবে । আই জুরও হয়ত 7. 
সামনে আর একবার সুযোগ পেলে 
ফিরে আমবে যোগ 


দেবার জনা। যদি সমাজের অতি- 
ভাবকদের 'মানৃষ' করে বাখার চেয়ে . 
'বাঙালি' করে রাখার প্রবণতা 
বাঙালি ছেলেদের সেনাবাহিনীতে '। 
যোগ দেওয়া থেকে বিরত না করে, *" 
কিংবা যতদিন পর্যন্ত তথাকথিত, / 
৬512 / 
দূর না হয় ততদিন মন্টু, আইজুর, 
রবীন বা অসীমের মত তরুণদের 
সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার স্বস্ন 
স্বপ্নই থেকে যাবে। সমগ্র ভারত. 
বর্ষের স্বার্থে এই সম্ভাবনাকে 


তার জনা সেনাবাহিনী সম্পর্কে ঝি 
জনগণের মনে স্পম্ট ধ্ান-ধারপা ২৪১ 


৬ 
8০ 





দের 'কমজোরী' মনে করে সেনা-। 
পু 
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প্রান্তদ্ন ক্যাপটেন 
সৃশান্ত কৃমার দে 


সেনাবাহিনী ও নৌবাতিনীতে 
ভর্তিব জন। সাবা দেশে বযেছে ৬৯টি 
রিকবৃটিং অফিস। এস মধো পশম 
বঠ্গে রয়েছে তিনটি । সেশুলো হল 
কলকাতা, শিলিশৃঁড়ি ও মুবশিদাবাদে | 
আরমিতে এক জন সাধাবণ জওযান 
হিসাবে ঢুকে অফিসার হবাব যোগা 
হতে পারে এবং এব জনা বয়েছে 
বিশেষ বাবস্হা, আরমি কাট 
কলেজ । দ্হল বাহিনী বা সাবমিতে 
জওয়ান হিসাবে দই ভাবে শর্ট 
হওয়া যায়, পথমটি হল নরমাল 
এনটি কাাটাগরি। এখান থেকে 
ইনফানটি বা পদাতিক, মাবটিলার। 
বা গোলন্দাজ বাহিনী, আবমাড 
কোর বা সাঁজোযা বাহিনীতে ঢোকা 
যায়। ফৌজে কী নাদরকার। তাই 
এখানে আছে রাজমিস্ত্রী, ছুতাবে 
মিক্ত্রী, ধোপাব কাজ কলার লোক - 
এ এক বিরাট পরিবার । এ সমস্ত 
শ্ররণণীতে ভর্তিব জনা অন্ততপক্ষে 
পঞ্চম শ্রেণী পাশ করা চাই, বয়স ১৭ 
থেকে ২০ ব মধো। আনাটি হল 
মাটরিক এনটি ক্যাটাগরি । এর 
মাধামে একজন েকনিকণাল স্রডস' 
ঘেমন কোর অব সিগন্যালের তরডিও 
অপরেটার, মেল নাবসিং আসিস 
টেনট হওয়া যায, এ ছাড়া মাবা উচ্চ 
মাধামিক পাশ কব এবং গ্রাজাযেট 
হ্ায়ে ভর্তি হাত চান তারা আরমি 
এডুকেশন কোরেব হাবিলদাব পদে 
যোগ দিতে পারেন। 


এতো গেল শিক্ষাগত যোগাতা। 
এবার (দখা যাক দৈতিক মাপকাঠি | 
' কমপক্ষে উচ্চতা ১৬৬ সেনটিমিটার, 
বুকের মাপ ৭৮ সেনটিমিটাব এবং 
ওজন কম কবে ০১ কিলোগ্রাম হ ওধা 
. চাই । আরটিলাধির বড় শড় কামান 
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তারই মহড়া 


এশ্গিয় প্য্ততি হবে, 
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গুলো যে সমস্ত ঠাকটর নিষে যায় 
তার ড্রাইভার ও গানারদেব উচ্চতা 
কম কবে ১৭৩ সেনটিমিটাব, বুকের 
মাপ ৮০ সনটিমিটাল এবং গুঞ্জন ৫৪ 
কিলোগাম হওয়া চাই! অনেকটা যে 
ধবনেব কাজ কবে হবে সেই 
মনুযাষী দেহের মাপ ঠিক কৰা 
হযেছে! 

পুবনো দিনের সেনাবাহিনীৰ 
পচ্ণে আজাকেব সেনাবাহিনীব বিরাট 
॥'বাক 1 গা তারা কেরলমাত 
'দশাবদ্ান। কাজ পাহাছে পির্ধহে, 
সবৃভমিচহ খা কনে জারিপিলব মাধ 
লীমাবদ্ধ নয, দেশ বছচান কাজের 
স/'গ তাবা এগিয়ে এসেস্ছ দেশ 
গ-ঢাব কাঃজ। অন্মানা যে সমস 


কক 
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8.8 হ বু ক 
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দায়িতে ডাবা এগিযে আসে সেগলো 


মোটামুটি তিন ধবনেব, প্রাকৃতিক 
দেশে প্রয়োজনে মসামবিক কর্ত 
প্রকে পরিস্হিতিব মোকাবিলাব 
চেন্0 সাঠাযি। কবা। সে ল্যখানেত 
ক না কেন, যেমন ধবনেব কাজ 
হোক না কেও, শাজস্কানেব খবাব 
মোকাবিলায়, ধিহারবেব বন্যা বা মম্প 
পুদো শব সামুদিন তুফানে ! 


হিংসা নু দাখগা তা'গামাব সময় 
সনাবাহি শাঁণ ভমিকা খুবই জটিল্ল। 
এই সমচ্য শাইন শুগ্খলা বঙ্ষা কবার 
কনা পল্যাক্ষিন হাল বসামবিক 
পক্ষকে সাাযু। কথাই হল 
তাদের কাত । 
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রঃ 


উত্তর পৃরবরঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী 
শত্রিন্র বিরৃদ্ধেও এদেরকে দুখে 
দাঁড়াতে হয়, অবস্হাব মোকাবিলার 

7 বলা যেতে পারে এদের ভূমিকা 
বনমবর্ধমান। একটি ইনফ্যানটি 
রেজিমেনটের ফৌজিদের সাধারণ 
ভাবে সারাদিন কী কী করতে হয় 
ভার একটা ছবি ভূলে ধরা যাক। 


খুব ভোবে সবাইকে উঠে পড়তে 
হয়, সে রাজস্কানের মরুভূমিতে বা 
উন্তর পৃবঞ্চিলে ঘন জষগল এলাকায় 
যেখানেই থাকৃক না কেন। সকালে 
তাকে পিটি বা ফিজিকাল টেনিং এ 
হাজির হাহ হবে। তাবপর ব্রেক 
ফাসট সেবে হাজিব হতে হয় পরের 
ট্রনিং ব্সাসে। ড্রিল, হাতিয়াব 
সম্পর্কে আস বা মে মাঝ ট্রেডেব 
উপব গটনিং হক্ষছ্ব। ড্রাইভার তার 
গাড়িব বাপাবে  বক্ষণাবেক্ষণ 
সম্বন্ধে জানছে। অনাদিকে হয়ত 
সিগনালম্যান কী কবে ওয়ারলেস 
মাবফৎ খবব পাঠাতৈ হয় শিখাছে। 
সর্বত্র কিছ শেখা বা জানার অদমা 
পচেচ্টা, এপ যেন শেষ নেই । তাই 
অনোকেবই ভুল ভেঙে যায়, যাবা 
ভাবে ফৌজে ঢুকলে স্বাব পড়াশোনা 
কবে হবে না এটা খুব অল্পদিনে 
কত ভুল সেটা বোবা যায়। দুপৃবের 
খাবারেব জনা সবাই লঙগবে হাজির 
হয। /সখারন ঠয় সবার সঙ্গে 
গলপগৃজব! এবপব কিছুক্ষণ বিশ্রা 
[মেল পর থাকে এডুকেশন শ্লাস। 
এগৃলো সাধারণ 5 আবমির মাসটার 
জীবা করবেন! আাবমি এডুকে শন 
কোব 7থকে মাসেন ওরা। এই 
সমস্ত ক্যাম গাকে মাপ রিডিং, 
সাধারণ ক্যান, ভিন্দি ইংবাজি 
প্রশুতি বিষয়। 

বিকালে থাকে খেলাধূলো, প্রায় 
সব খেলাই হয ৩ বিভিন্ন মাঠে একই 
সময হযে থাকে । কেউ হয়ত হকি 
স্টিক নিয়ে দৌড়0েছ, অনাদিকে তচ্ছে 
ফুটবল খেলা। বাতটা সাধারণত 
থাকে বিশ্রামের জনা । আজকেব 
দিনে রাত্রেই বেশি যৃদ্ধ হয়ে থাকে, 
ভাই থাকে মাঝে মাকে রাত্রেব 
ট্রেনিং । এ ছাড়া রয়েছে পালা করে 
গাবড়ের ডিউটি। ফৌজে ট্রেনিং 
সবাব জনা - সে বান্নাব কক, 
অফিসের বাবু বা একজন বাইফেল- 
ম্যান যেই ই হোক । প্রঠোককে তার 
ডিউটি সম্পর্কে পৃনোপুবি দক্ষ হতে 
হবে, হা সে যে কোন পরিস্হিতিই 
আসৃক নাকেন, সব কিছুর মোকা- 
বিলা করান জনা সদা প্রঙ্গতত 
থাকতে হবে তাই এই ট্রেনিং । তাই 
বলা হয়ে থাকে শান্তির সময়ে ঘাম 
করালে যুদ্ধের সময় কম রক 
বারাবে। কঠিন ট্রেনিং ধা যে কোন 
অবপ্ার মোকাবিলা করাব জনা 
চাই সুস্ত সবল শরীর ও মন। এ 
বাপাবে চাদের সচেতন করে তোলা 


1 বিনে 
পরিবর্তন ১৭ আগাগট ৯৯৮৩. ডি 
রি ॥ ০ ১) চি ই: এ 


৭ 
0 


হয়। স্বাস্কাকর পরিবেশ গাড়ে 


তোলার উপর বিশেষ গৃবৃতু দেওয়া. 


হয়। এ ছাড়া রয়েছে তাদের ও 
পরিবারের নিয়মিত স্বাস্হা পরীক্ষা । 


সৈনিক যদি সুখী হয় তা হলে সে 
কর্মক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রমী ও তার 
কাজে আরও আগ্রহী হবে। এই 
ধরনের পেশায বিভিম্ন কারণে 
থেকে দূরে থাকতে হয়, তাই 
পরিবারের সৃখ সুবিধে বিশেষ 
র সঙ্গে দেখা হয়। সেনা 
৬৮58 
মূলক কর্মসূচী নেওয়া হয়। এর জনা 
প্রতেক ইউনিটেব সৈেকেনড ইন 
কমানডের উপর এই বিশেষ দায়িত্ 
দেওয়া হয়। দৃঃসাহসিকতা এবং 
খেলাধৃলোয় উন্নতি করার বিশেষ 
সুযোগ রয়েছে আবমিতে ? অনেক 
বেশি প্রসারের জনা রয়েছে 
আবমি আড়ভেনচাব ফাউনডেশন 
ও আরমি স্পাবটস কনস্ট্রাল 
বোধড। 


সুবিশাল এই দেশেব পঠিরক্ষা 
বাবস্তাব ভালা ভাবত য় সামাবক 
বাহিনীর তবণপোধণ কবে হয 
হাব থেকে পায় ৪৫ ঠাজাব সৈনিক 
পাতিক বচ্ছব অবদব গ্রহণ কলে। 
এক মধো বযেছে পায় ৯০০ জন 
অফিসাব, সাধারণ সৈনিকদেশ ক্ষেত্রে 





্ ম 
রর রং ঢা 
রর ঃ 


এ ময় তাদের বয়স ৩৩ থেঝে ৪১ 

ধন্ছরের মধ্যে। এট সমস্ত পাউতদ্ন- 
সৈনিকেবা তকৈবজমাত তাদের নিজের 
নিজের ট্রেডের শিক্ষা পায়নি, তাদের 


পূনবসিনের কথা মনে রেখে দেওয়া 


হয়েছে বিভিন্দা ধবধনেরব শিক্ষা 
বাবস্হা যাতি হারা বসব নেওয়াৰ 
পর তাদের পৃনধদসিনেব কোন 


অসুবিধা না হয়) 


জনিয়র কমিশনঙ শফিসাব ও 
সাধাবণ সৈনিকদেৰ জন এই শিক্ষা 
বাবস্তা কমিভিত্তিক, টেকনিক্যাল ও 
লন কনিকল, ধ্যাধাক১ পবীক্ষার 
উপর শিক্ষা দেওয়া তয় থাকে। 

পশ্চিমবগগ সবকাণের অকীনে হে 
সগ্সপ 5 প৮ বায় তার পগুম ॥শাণ্ণী 
পদে মধ শাহকগা ১0 জাগি, 
দিবতীয় শশ্রণী পাদেব মধ শ শক, 
১৫ ভাগ, হুতীয শ্রেণী পচদন মর, 
শনকবা ১০ ভাগ ও টুথ শ্রেন। 
পদের মাধা শতকরা ১০ ভাল পদ 
পান টসনিকাদিল জন সংশঙিিশ 
বস্যাভ ! এ ছাড়া পবন্দীয় সপক্াণ এ 


পাবলিক সেকটাবেন ঠই পনাল ও পদ , 


সংবদিত সাত এ 
জনা কমপাথাঁর তাছিবণ শালি, 
সনকারিন আপীল পা 
সানি [ক "লাাখত পি 117 
শীত ত্য সমসত আঙগিসান এ 
জওয়ান সাঠস ৫ শাল শশা), 


শিদগা লিল 
ন্‌ 


হব ঠা ০৭২ 


সি $ 
॥ ্ র্‌ 


দিয়ে থাকে চাদের নী ধরনে? 
সম্মান দেওয়া হয | সেই সমস্ড কি 


ঈৈনিকাদের পশ্চিমব্লোর অধিবাসী 


হলে গঞ্জ; পবকাব সাহসিকাতান 
জনা যে অনুদান ছিয়ে থাকেন ভা হল 
£ পরমনীব ৮ত্ এককালীন সথের 
পরিমাণ ১০,0০0 টাকা বা বার্ষিক 
অর্থেব পধিমাণ ১০০ টকা, মহাবীল 
চঙু ৫,000 টাক পা ৩০০ টাকা, 
বীব চক্র" ৯00 টকা বা ১০০ 
টাকা, অশোকচত্র, ৮,000 টাকা, 
কতিচন্র 8.)001”াকা, সৌর 

2000 টাকা । পশিটিহণহেগের জশি 
ধার্সী যে সমস্ত বনিক যুন্ধে শাণ 
হারান বা মাহ ত হয় থারকন বাজ, 


সরকার থেকে মে অনাদান দে ওযা 


তে থাকে চা তল নি হ তল 
অফিসার 600 টাকা জুনিযাব 
কমিশন আগিসান 5000 টপ, 
সাধারণ টসনিক 59099 ঢাকা! 
মনা 2 হলে 2 শাকিলা 860 ভাতা 
পঙ্গু বা ভাব উপর) অফিসান 
৫,000 টাকা, জ্রনিযার কমিশন 
অফিসার 5.090 টাকা, সাধাণণ 


ইসনিক ১০99 টাকা । ও ছাতা নই 
সম! পানি টসৈনিকদের পাতা 


[বল্যদেল শিক্ষান জান, পশ্চিম বাণ 
সশকান 15) বিনামুলো স্বাহক 
পায়ে শিক্ষাৰ সুযোগ ফোন সবকাবি 
সাহা প্রাগত শিক্ষাপানিছঠারন দিয়ে 
থ!কেন। (৯7 হসনিঃলর খানি, ও 


কলি কহ & ঘি.) হছে রত 
ঃ ৮ ও টা রি 


(১) বইপত্র ও পোশাকের টি: 


শনুধান চিয় খাকেন।, 


সেনা বাহিনীতে বেতন নি 
মোটামুটি পাঁচটি গুপে ভাগ ধর, 
হয়ছে এব: বিভিন্ন টড এই সমস 
'ুপের মধে। বয়েছে এবং এই গ্রুপের 1 
মে, পয়েছে বাংক বারসহ), 
সুবেদার যেজব, সুবেদাব, নায়েব. 
সবেদাব, হাবিলদান, নায়েক এরা 
সিপাই । 


একজন সিপাই ঘখন ভর্তি হন. 
5খন তিনি কম করে ৪09 টাকা, ৃ 
মাসিক বেহন পান। এ ছাড়া রয়েছে ২ 
ফু ফুড়, পোশাক, থাকার বাবঙ্ছ -- 
জওয়ানদের জনা গ্ুপ ইনসিওরেনস, : রা 
&0.000 টাকা, বয়েছে আরম. 
ওয়েলফেয়ার হাউসিং, বছরে একা: 
বার "টেনে ফি যাতায়াতের বাবস্থা 
আঅনাবাধ দরকান হলে ৫০ ভাখা ভাড়া”; 
দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। দুটি: | 
বছবে ৬০ দিন ক্যাজ্জয়াল ৩০ দিন! 
পুতোক জওয়ান প্রতোক বছরে ছুটি, 
পাচ্ছে কিনা সে বাপারে কড়া নিয়ম . 
রয়েছে! সবদিক দিয়ে বিচার করতে 
গোলে এই পেশা তবুণদের বেশ 
আকর্ষণ করে সেটা বোকা মায় 
বিকরুটমেনট বালি বা যে কোন 
গিকরুটিং অঙ্িসে। 10 ক 


টটহ 
5 


এ এ 


শখ 


নর 




















শী জা পা পরাণ শর ৯০০ পা. পা সপ ০: ৯ আর +৯৯ ৯৯ সপ -+. ০০ উপবগা -২৫ পর কউ 


কলকাতা ক্ষুটবলে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য প্রদ্ধি বছরই অদ্য 
রাজ্য থেকে বেশ কয়েকজন ফুটবলার এরাজ্যে আমেন।' 
এদের একজন কর্ণাটকের নি মালি ।মজিদ, জামশিদ, সাবির, 
উলাগানাধদদের হটিয়ে মাসি যহুমেডান স্পোর্টিং দলে, 
নিজের জায়গ! পাকা করে মিতে পারেননি ঠিকই কিন্ত ওর. 
খেলা! বযর্ধকদের খুশি করেছে। মামিকে দিয়ে এফাটি 
সাক্ষাংকারভিত্তিক রচনা । 


সম্ভাবনাময় বডাগে রেলওয়ে ফু্বল ফ্লাবেব স্টপার সঞ্জয় সেন । 


৯ স্পা জপ জপ পপ পপ শা শী এ শা 


কলকাত৷ ফুটবজে “জেনারেশন 
গ্যাপ" কোচর! কতটা দায়ী? 





শি 


খেলার আসরের সম্পাদক টিরজীবের যঃ মস্কো থেকে 
পাঙানে ডেসপ্যাচ । 


প্রচ্ছদ কাহিনী এবারও ক্রিকেট 
নিয়ে--ভারত সফরে পাকিস্তানের 
নতুন অধিনায়ক । 


এছাড়া 'অতাঁতের পাতা থেকে জেন হাটনের ৩৬৪ । 





সপ জার ও জমা প (বাপ পর জজ ০৬ পাপা পপ 6 পা 8 


% কি 


৫ ১3৭ কী 





একটি আকর্ষণীয় ফিচার-আমার 1 
ছেলেবেলা । কলকাতারপ্রতিষ্ঠিত : 
খেলোয়াড়রা তাদের ছেলেবেলার 
গল্প শোনাবেন খেলারী আসরের 
পাঠক-পাঠিক।দের। প্রথম সপ্তাহে || 
০৯ সেনগুপ্ত । 
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আদবানি এবং নামবৃদিরিপাদ দুজনেই মনে করেন 
মধ্যবতাঁ নিবচিন অবশ্যম্ভাবী 


দিললিতে কয়েকটি বিরোধী দলের সঙ্গে কথা বলে 
এই ইঠ্গত পেলাম যে, প্রায় সকলেই অন্তর্বর্তী 
নিবচিন হবে বলেই মনে করেন। তার মাধো বিজেপি 
এবং সি পি এম নিশ্চিত যে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবেই । 
সি পি আই অন্তর্বর্তী নিবচিনের সম্ভাবনা আছে এই 
ধারণা নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনিবহিক সমিতির সভা 
ডেকেছে গত ১৬ জুলাই থেকে। 
বাতিক্রম শুধু দূজন। এক, চন্দ্রশেখব | দৃই, শ্রীমতী 
গান্ধী স্বয়ং। শ্রীমতী গান্ধী গত দূ তিন মাস যাবৎ 
বিভিন্ন সভা সমিতিতে বলে আসছেন, দেশে অন্তবর্তী 
নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা নেই । 
ওদিকে জনত। পারটির সভাপতি চন্দুশেখরও তাঁর 
ভারতযাত্রা শৈষে ঘোষণা করেছেন, দেশে অল্তব্র্তী 
নিবচিন হবে না। চন্দ্রশেখরের মতে, শ্রীমতী গান্ধী 
অন্তর্ধরী নিবচিন করে কোনও লাভ কবতে পারবেন 
না। তিনি মনে করেন সারা দেশ-বাপী অন্তর্ত 
নিবচিনের নামে যে পুচার চলছে তা আসলে গুঁজব। 
আর এই গুজবের পেছনে নাকি স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধীই 
আছেন। সি পি এম এবং বিজে পি দুইঅনাতম প্রধান 
বিরোধী দলেব সাধারণ সম্পাদক যথাপ্রমে ই এম এস 
পাদ ও লালকৃষ আদবানির সাক্ষাৎকার 
। অবশ্য অন্তর্বর্তী নিবচিন ছাড়াও সি পি এমের 
সাধারণ সম্পাদকের কাছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 


বিষয়েও কিছু প্রশ্ন করেছি। দুটিই পাঠকের সামনে 


. র্‌ টা 
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লালকষণ আদবানি 


পরিবর্তন £ আপনি কি মনে কবেন অন্তর্র্জী 
নিবচিনের সম্ভাবনা আছে ; যদি সম্ভাবনা থাকে তবে 
তার পেছনে কারণ কী * 


আদবানি £ ১৯৮২ সালে শাসক দল পরিকল্পনা, 
করেছিল যে, ১৯৮৩ সালের মাঝামাবি সময়ে সরকার 
ভেঙে দিয়ে অন্তর্বতীঁ লোকসভা নিবচিন ঘোষণা 
করবে । শাসক দল ভেবেছিল এই সময় নিবচিন হলে 
তারা দির্কৃশ সংখাগরিঘ্ঠতা পাবে। কিন্তু এই 
বছরেব প্রথম দিকে অন্ধ এবং করনাটক নিবচিনের ফল 
তাদের পরিকম্পনাকে বানচাল করে দিয়েছে । এই 
কারণে ১৯৮২ সালের পরিকল্পনা কার্ধকর না করলেও 
আমি এবং আমাদের দল বি জে পি মনে করি, শ্রীমর্তী 
গান্ধী ১৯৮০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন 
না। তিনি ১৯৮৪-র প্রথমেই কোন এক সময় মধাবর্তী 
নিবচিনের ডাক দেবেন। 

১৯৮৪ সালের প্রথম দিকেই শ্রীমর্তী গান্ধী মধ্যবর্তী 
নির্বাচন ঘোষণা করবেন। কারণ প্রথমত. দেশব 
অর্থনৈতিক অবস্ঠার যেভাবে অবনতি ঘটছে এবং 
সমগ্র দেশের রাজনৈতিক পবিস্হিতি যেভাবে শ্রীমতী 
গান্ধীর বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, যে জনা তিনি এবং তাঁর 
দল মনে করছেন যে ১৯৮৩ সালের চেয়ে ১৯৮৪-ই 
নিবচিনে জেতার পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। দ্বিতীয়ত, 
শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পুত্র রাজীবকে প্রধানমন্ত্রীর পদে 
দেখে যাওয়ার জনা দার'গভাবে বাস্ত হয়ে পড়েছেন। 
ই তিলা৪৬১ 
ক্ষেত্রে সৃবিধা হয় । কেননা আইনানুসারে মাত্র তেত্রিশ 
দিনের নোটিশ দিলেই চলে। নিবচিন ক্রমশই 
অধিকতর বায়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে । এক্ষেত্রে বিয়োধী 


দলের তৃপনায় শাসক দলের লৃুযোগ অনেক বেশি। 
শ্রীমর্তী গান্ধী এই সুযোগের সম্বাবহার করবেন। 


পরিবর্তন £ অন্তর্বর্তী নিবচিনেব জন্য আপনারা কি 
প্রস্তৃতি নিচ্ছেন : 

আদবানি £ হয. আমরা প্রস্তৃত হচ্ছি। আমরা 
আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালগী করার চেষ্টা 
করছি। বিভিন্ন লোকসভা আসন ধরে ধরে আমরা 
এখন আমাদের সাংগঠনিক শক্তির মূল্যায়নে বাস্ত। 
দিললিসহ দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিবচিনের ফলকে 
85550099559 
রছি। 


পরিবর্তন ঃ বিজে পিকি কোন বিরোধী ফুনটে যোগ 
দেবে , 
আদবানি 2 হাা। আমাদের দল একটি জাতীয় 
গণতাল্লিক ফুনট গঠনেব পক্ষে প্রস্তাব নিয়েছে । বি 
জে পি এমন একটি বিরোধী ফুনট গঠনের পক্ষে, ঘে 
ফুনটে জাতির একতা এবং গণতন্ত্র বিশবাসী দলগৃলি 
থাকবে । আরও স্পম্ট করে বললে বলা যায়, সি পি 
আই (এম), সি পি আই এবং মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে 
বাকি সমস্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক দল নিয়ে যদি বিরোধী 
ফুনট গঠিত হয় তবে ধি জে পি তাতে যোগ দেবে। 
পরিবর্তন £ আপনাবা কি এই জাতীয় গণতান্রিক 
ফুনট গঠনে উদ্যোগ নিয়েছেন ” 
আদবানি £ হ্যা। লোকদল, জনতার মত দলগুলি 
থেকে আমরা এই ফুনট গঠনের যেমন প্রস্তাব পেয়েছি, 
তেমনি আমরাও বিভিন্ন দলের কাছে প্রস্তাব 
পাঠিয়েছি। এই নিয়ে জনতা, লোকদল, কংগ্রেস (জ) 
ইতাদি দলগৃলির সঙ্গে কথা হয়েছে। এইরাপ একটি 
ফুনট গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে আমি যেমন গৃক্ত্ব দিই, 
তেমনি আমি আশাবাদী যে, এমন একটি ফুনট গঙ্জিত 
হবে। 

ফুনট গঠনের পক্ষে আমরা সমস্ত রকম দরজাই 
খোলা রেখেছি । ফুনট গঠিত হলে আমরা তাতে যোগ 
দেব। না হলে, আমরা একাই নিবচিন লড়বার জনা 
প্রুসতৃত হচ্ছি । 


পরিবর্তন £ পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলবেন 
কি, মধাবর্তী নির্বাচন যদি হয় তবে তাতে পাঞ্জাব 
পরিস্হিতির কীবপ প্রভাব পড়বে ঃ 


আদবানি £ আমি মনে করি পাঞ্জাবের বর্তমান 
পরিচ্হিতির জনা কংগ্রেস দল এবং তার সরকার দায়ী। 
ঠিক সমপরিমাণ দার্মী অকালি দল | 


পাঞ্জাব সমস্যার শীঘ্ব সমাধান হবে বলে আমার 
মনে হয় না। অকালিদের মনোভাবের যদি পরিবর্তন 
হয় এবং তাঁরা হিংসার পথ ছাড়েন এবং সঙ্গে সগো 
অকালিদের এবং পাঞ্জাবের মূল সমস্যার প্রতি 
সরকারেরও মনোভাবের পরিবর্তন হয়, তবেই সমাধান 
সম্ভব৷ 


সরকার কিন্তু এই সমস্যা জিইয়ে রাখতেই আগ্রহী । 
কারণ সমসা জিইয়ে রেখে, অস্বাভাবিক পরিস্হিতির 
করে তারা নিবচিন ঘোষণা করবে । অথাৎ 
মুনাফা অর্জনের জন্য সরকার জাতীয় স্বার্থের 

কথাও চিন্তা করছে না। সরধারের এই মনোভাবের 
পরিবর্তন।হওয়া প্রয়োজন । ' ' রম 
পরি ০ 89588552859 


ই এম এস পাদ 
পর্দিবর্তন £ আপনি কি মনে করেন ঘে অন্তর্থতী 
নে সক্ছানা আছে আপনারা কি প্রস্তৃত 


নামবদিরিপাদ 2 দেশের শে কোন যৃক্তিপীল 
রাজনৈতিক বাক্তিরই অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে বলে মনে 
করা উচিত। কেননা শ্রীমতী গান্ধী হঠাৎই নিবচিনের 
দিন ঘোষণা কবে বিরোধী দলশুলিফে আকস্মিক 
মোকাবিলায় ফেলতে চান । 


আপনাদের প্রশ্নে 'প্রস্তৃত হচ্ছেন' কথাটা ঠিক 
তৈ পাবছি না। কংগ্রেস এবং কিছু কিছু বিরোধী দল 
রর জনা যেমন বিরাট অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করে 
বা অনুর্প অন্যান প্রম্তৃতি নেয়, আমাদের দল সেই 
ধরনের প্রস্তুতির কথা চিন্তাই করতে পারে না। 
আমাদের কাছে নিবাঁচনী প্রচার ও নিবচিনী সংগঠন' 
সাধারণ সময়েব রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রচারেরই 
অগ। 
পরিবর্তন 2 আগামী নিব্চিনে বা পাঁচ_দশ বছরের 
মধো সি পি আই এবং সি পি আই (এম) পারটি মিলিত 
হবার সম্ভাবনা আছে কি” প্রতিবন্ধকই বা কীঃ 
আপনাব সহযোগী হরকিষণ সিং সুরজিত সি পি আই- 
র বিকদ্ধে শ্রেণী-সহযোগিতার অভিযোগ এনেছেন। 
আপনারও কি সেই মত " 


নামবৃদিরিপাদ ঃ দুই পারটির মিলিত হবার কোন 
সম্ভাবনাই নেই যদি না দূর হয় সেই সব মূল মতানৈকা 
যা একদা পারটিকে বিভত্ত করেছিল ১৯৬৪ সালে। 


আপনাবা হয়ত লক্ষ করেছেন, দুই পারটির দৃই 
মুখপত্র (সি পি আই র 'নিউএজ' সি পি আই (এম) 
এর পিপলস /ডমোক্রেসি) তে সম্প্রতি যেসব মতা 
বিনিময় চলছে, তা সংশ্লিষ্ট লেখকদের ব্যক্তিগত 
অভিমত নয়। সেগুলো দৃই পারটিরই যৌথ অভিমত। 


যে বিবাট আদর্শগৃত বৈষম্য দই পারটির মধ্ ছিল তা 
বহুল পরিমাণে রয়ে গেছে। যদিও এই বৈষম্য বিশেষ নত 


বিশেষ ক্ষেত্রে যৌথ আন্দোলনের প্রতিবন্ধক নয়। তব্‌ &/ 
দুই পারটির মিলিত হবার বা মিশে যাবার কোন 
সম্ভাবনাই নেই। 


পরিবর্তন ঃ অন্তর্বর্তী নিরচিন হোক বা না ছোক। 
আগামী সংসদীয় নির্বাচনে সি পি আই (এম) কি এমন 
একটি সর্বভারতীয় বিরোধী ফুনটে সামিল হবে, যেখানে 
থাকবে বাম দল এবং অকংগ্রেস (ই) ও অন্যানা দল ? 
নাকি শৃধূমাত্র বামদলগুলিকে নিয়ে সি পি আই (এম) 
কোন সারা ভারত বামফুনট করতে ইচ্ছ্বক 2 

রপাদ £ সব বিরোধী দলকে নিয়ে একটা 
সারা ভারত বিরোধী ফুনট গঠন করাকে আমাদের 
পারটি কার্মকরী বা কামা মনে করে না। কারণ নানা 
বিরোধী দলগৃলির মধ বিস্তর ফারাক । আবার একটা 
নিবচিন কেন্দে অনেকগুলি বিরোধী দল দাঁড়িয়ে কংগ্রেস 
(ই) কে যে সুযোগ বরে দেয় সেটাও কাম্য নয় । তবে এই 
কাজ করাটাও সহজ নয়। 


পরিবর্তন ঃ পঞ্চায়েত নিবার্চনের পর পশ্চিমবঙ্গে 
রি রর নি 
নামবৃদিরিপাদ £ পারটিগতভাবে যারা শিকার 


হয়েছেম তার বিচার করলে এটাই প্রমাণ হয়, 
পশ্চিমবঙ্গে নিবচিনী খুনখারাপি সংগঠিত করেছে 
কংগ্রেস (ই) দস ও তার সমর্থকরা । আগুনে ঘি ঢেলেছে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গণি খান চৌধুরীর মত কিছু কংগ্রেস (ই)? 
নেতার উত্তেজক বত্তযতা। | 
পরিবর্তন £ পাঞ্জাবের বর্তমান রাজ্সনৈতিক এবং 
পতি পবিচ্ছিতি সম্পর্কে আপনার অভিমত 


4 শ্রুস্কী আনা 


আদ পাঞ্জাবে পাংপ্রুদায়িকতা যেডাবে 
পল তার জন ধারী ক সারের 








আগতহান তা বািবাধী “ল, অকালি এবং সবকারকে 
নিয়ে একটি ত্রিপন্ষণীয় বৈমকে ঘে মোটামুটি সহমত 
গঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকাৰ শ্রা কার্যকব করতে 
শ্রস্বীকাব কবেন। এব ফলে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হল 
তার পৃরোপৃবি সুযোগ নিষেছে পাঞাবেব উগ্র পল্চীবা। 
সর্বসম্মতিত্রমে এব নিন্দা করেছেন অকালি দল সহ 

সকল বিবোধী দল । উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করাব 
জন। এব” ত্রিপন্ষণীয় বৈঠক নেওয়া সহম হকে কার্যকর 
করাব ক্ষেত্রে বিবোধীদ্বে সহ্বায়ত। নাত কেন্দীয, 
মরকাব অস্বীকাব্ভকবলেন । 

আমাব একটা প্রন ছিল, একদিকে বামফুনট শাসি5 
রাজাগুলো এবং অনা কয়েকটি বাজা দাবি করছে মারো 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার ও স্বায়ত্ত শাসানাধিকাব । কিন্তু 
রাজাগুলো নিজেবা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে 
আরও অর্থ কেন সংগ্রহ করে না: যেমন কৃষি ও 
কৃষিজাত পণা থেকে অনেক চাষী আরও বিত্তশালী 
হয়ে উঠছেন। বস্তুত তাঁদের ওপর কোন কর নেই। 
কেন্দুই যদি রাজাকে ॥ অধিকাংশ অর্থ জোগাবে তবে তো 
কেন্দ্রেব কাছেই ঢাকের কাঠি 

ই এম এস মনে করেন না যে, সর্বতোভাবে কৃষিক্ষেত্র 
বিত্তশালী হচ্ছে । তিমি বলেন ওদের মধো কোন কোন 
জ্োতদার বিল্তশালী হচ্ছে। কিন্তু ভারা মনোপলি 
কাপিটালিসটদের ধারেকাছেও আসতে পারে না। 

ই এম এস নামবুদিরিপাদ মনে করেন মনোপঙি 
কাপিটালিসট এবং জোতদারদের প্রতি কেন্দ্রীয় 
সরকারের যে নীতি ও মনোভার তা পরিবর্তন করা 
উচিত । 

তিনি বলেন, 'যে ঘে বাজো আমধা সরকার গঠন 


করেছি, সেইসব রাজো বাম আন্দোলনের সপক্ষে 


র্‌ £ ্ 
৬ :$ 1 টি তে ৮ বদ 
এ ঢং ॥ 1) 


কারছি। কিস এট চে কাঠোগাকার 
বাধা দিচ্ছে । ১৯১৭-১৯৫৯-এ কেরলে এবং ৭০ তকে, 
পশ্চিমবপ্ো আমরা কী করতে পেরেছিলাধ সেক; 
ছেড়ে দিলাম । বর্তমানে পশ্চিমবন্গা সরকার বি 
বে ভূমিসংস্কারসহ অনেকগ্? 

কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছে রাষ্ট 
৯০ ধরে সেই ০: 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফাইল বন্দী হয়েই পে 
আছে।' 


কেন্দ্র ও রাজা সম্পর্কিত প্রশ্নের পর, আনি 
আন্তঙ্জতিক ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ই এম এন এর কাচ, 
তুলেছিলাম। প্রশ্নটা হল, 'সম্প্রুতি আপনি সিপিআই 
(এম) দলের পক্ষ থেকে চীনে গিয়েছিলেন। আপনার 
কি মনে হয় মসকো এবং বেজিং এর মধ্যে সমঝোডকা 
উজ্জুল £ এই দুই শক্তিকে কাছ্ছাবাছি আনতে. দি'পি 
আই (এম) কি কোন সহায়তায় আসতে পারে 7 ইমা 
এস এই পুম্নের উত্তরে বলেন £ 'আমর। চীমে থ্যরার 
আগেই গ্বত্্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং 
কাছাকাছি আসবার চেষ্টা কুরছিল। নানা সংবাদ 
তাই বলেছে । আমরা আশা করি তাদের চেষ্টা সঞ্চার 
হবে। আমাদের পারটি কিংবা অন্য কোন পারটি, এই 

শত্তিয় সমঝোতায় কোনও সহায়তা করতে পারযে 


সভা তই 


সে প্রশ্ন ওঠে না।' নি 
উনি নিজেই বঙ্গলেন £ 'জ্যোতি বসু' সনে! 
গিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিসট পারটির 


আমে বিপ্রাম ও চিকিংসার জনা। ঘা তাঁর স্বাস্োি 
সাম্প্রতিক অবনতির জন্য প্রয়োজন। 0 


সাক্ষাৎকার 
তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 


আলোকচিত্র £ অশোক বসু 














আশ্ুসধী। | 





গুয়াতে বেকার যুবককে পুলিশ 





প্রকাশ্যে পিটিয়ে মারল 


মহাশ্বেতা দেকী 






&গল লা। 


৯৯৮০ সালের ৮ সেপটেমবর 
গুয়াতে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে ৫ জন 
বিহ্বাব মিলিটারি পুলিশ ও ১৩ জন 





. আদিবাসী যখন নিহত হন, তখন ভা 


দাশব পা সব বড় কাগজে 'খবব' 
হয়েছিল । 


১৯৮৩ সালের ১ জুন গুয়াতে 
কোন সংঘর্ষ হয়নি, যা হয়েছে তা 
'বর্বরাচিত হভা |? 

গুয়া ইসকো নগবী। দীর্ঘদিন 
নিয়োগ বাবস্হা বাপাবে বিক্ষব্ধ 
ছিলেন। বদলি বা ক্যাজুয়াল 
হিসেবে মাসে কয়েকদিন করে 
বছরের পর বছর যাঁবা কাজ কবছেন 
ঠাঁদের টপকে অনেক সময়েই 
বিভারে 6 সর্বত্র প্রচলিত 'চাচা 
ডাতিজা' পথায় অনাদের বাঁধা 
চাকরিতে নেয়া হচ্ছে । নতুন পদে 


| ঠ 
ন্ 
প্র 
& 
হ 
॥ 


জামশেদপূর থেকে আন্দাজ ১০০ কি মি দূরে পাহাড় ৪. 
জঙ্গলের দেয়ালে আড়াল করা ছোট্র শহর গুয়াতে ১ জুন যে. 
নারকীয় কাণ্ড ঘটে, তার কিছু খবর এ রাজোর কাগজ পঞ্জে 
বেরিয়েছে, তবে সব ঘটনাটি কোন কাগলই প্রকাশ করেনি 
বর্তমান লেখাটি সম্ভবত প্রথম আনৃপূর্বিক বিবরণী । যাঁয়া: 
নিজেদের বিপম্ন করে খবরগুলি জোগাড় করেছেন, হ্কবি, 
তুলেছেন, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাঁদের নাগধাম প্রকাশ করা 





শ্রমিক নিয়োগকালেও স্হার্নীয় যুবক. 


রা বিবেচনা পান না। ৯৯৮৬০-র 
সেপটেমবরের পর যুব কংগ্রেস (ই) 
সংগঠনের স্তানীয় শাখাও শ্রী 
রিজভি বা ছব্বনেব নেতৃতে স্হানীয় 
দাবিগুলিকে সমর্থন কবছিলেন। এ 
অঞ্চলে আদিবাসীদের দাবিদাওয়া 
সমর্থক। আন্দোলনকাবী' দলগরলির 
সঙ্গে এসংস্হা এক নতুন সংযোজন। 

স্হানীয যুবকবা চাকবির দাবিতে 
১৯৮২ সালে ইসকো কর্তৃপক্ষকে এক 
মেমোব্যানডাম দেন। বলা হয় যে 
১৯৮৩ র মে মাসের মধ্যে এ বিষয়ে 
কার্যকর বাবস্হা নেওয়া হবে কর্তৃ 

২৩-২৯ মে ইসাকোব রৌপা- 
জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

করা পূর্ব দাবির ভিভ্তিতে ম্যানে 
জং ডিবেকটবকে আব সত্গমেশবর 
মের সচ্গে দেখা কবতে চান। 
চাকবিব বাপারে ভাবপ্রা্ত অফি 












সাররা ভয় পেয়ে যান ও সাক্ষাং 
করাব বাপারটি ভেস্তে দিতে সক্ষম 
হন। 


আশা ভচ্গে ক্রু্ধ যুবকেরা ৩০ 
$-৮৩ তারিখে ইসকো অফিস 
আক্রমণ কবেন। তারপর সিনিয়র 
আডমিনিসট্েটিভ অফির্সাব এম কে 
শি আখোৌরি, পারসোনেল ম্যানেজাব 
জে এম মিনজ, ডেপুটি পারসোনেল 
মানেজার এস কে মহামতি, এই 
তিনজনকে মারধোর করেন । কোম 
পানির ঠরফে মহান্তি গুয়া থানায় 
রিপোরট করেন। গৃয়া পুলিশের 
হস্তক্ষেপে অবস্তা আয়ন থাকে। 
কিন্তু মঞ্চলে চাপা উত্তেজনা 
গুমবোয়। 


কিনিবৃরৃধ ডি এস পি দীপক ভামা 
জানতে পারেন যে তাঁর আম্মীয় 
আখোবি স্হানীয় যুবকদের হাতে 
নিগৃহীত হয়েছেন। গুয়াতে ভখনই 


পৃলিশ পেট্রলিং শৃর্‌ হযেছে। দীপক 
ভামা গযাতে এসে পোঁদে যান। 


৩১ মে গৃষা বাজাব থেকে গৃয়া 
পুলিশ পাঁচ জনকে গ্রেতার কবে। 
বিডার নাগ (পিচা নন্দ নাগ), 
জিতুরাম লোহার (পিতা ভোলা 
লোহাব), জুলিয়ান জোয়াকিম ভে ংরা 
(পিতা উসাক ভিংবা), শ্যাম ভাঁতি 
(পিতা চরণ তাঁতি) এবং কিশোব 
পান্ডে (পিতা ইউ, পান্ডে) গ্রেতার 
হন। 

এখানে বলা দবকাব ৩০ /ম 
মহাছিত যে বিপোরট কবেন তাতে 
বলেছেন, আক্রমণকারীদের মধো 
তিনি চিনতে পেবেছেন জবজ গুই রা, 
মাগেশ, মহেশ দাশ, আবমাজির 
তির্কি, চন্দ্রা মৌলি, বিডার নাগ ও 
মাচুয়া 'তাঁতিকে। 

৩১ মে বিডার নাগ ইসকোর 
ফিরছিলেন। বিড়ার নাগ বিহার 
রেজিমেনটের প্রাক্তন জওয়ান । তাঁর 


ন দৃই স্ত্রী শান্তি (বৃধনি) ও লাড়ুমণি। 


তর মা গৃয়া হাসপাতালে 
রাঁধনির কাজ করেন। বিডার 


ও 'আ্থায়ছিলেন। 


লে যুদ্ধে গুলিতে জখম" 


১-৬-৮৩তে বিকালে: গুয়া থানা . মিলিবাসে: 





থেকে গুযা বাজাবে একটি জিপ ছুটে 
আসে। পুলিশ ডাইভাব সেলিম 
চালক। পাশে স্বয়ং দীপক ভার্মা। 
জিপেল পেছানে পাঁচ বন্দী যুবক 
দ়িঠে বাঁধা! গুযার পাথুরে রাস্তায় 
নাছড়িয়ে ও ছেঁচড়ে এদের আনা 
হয়। বাঙ্জাবে ঢুকেই ভামাঁ চেচিয়ে 
ওঠেন, 'গুষযা ওযালো। আপনে 
আঁখোঁ সৈ দেখ লো অফসারোঁ কো 
পিটনে কা নতিজা।' 


বন্দীদের হাত পা বেঁধে শৃওরের 
মত মাড়বাঁশে টাঙান হয়। ভারপর 
পলিশ বাহিনী উন্মন্তেব মত গালা 
গালি দিতে থাকে ও অমানুষিকভাবে 
মারতে থাকে ওদের । বারটি বেটন 
ভেঙে যায়। ভাগ নেতৃত্ু দিচ্ছিলেন । 
বেটন ভেঙে যেতে তিনি একটি 
বাঁশেব লাঠি হুলে নেন। সমবেত 
জনতা আতাঙ্ক নিশ্চল নিশ্চুপ । 
বিভারের প্রথমা স্ত্রী শান্তি ও তার 
শিশৃকম্য শুধু আর্ত কান্না ও 
মিনভিতে চেচাতে থাকে। 

তারপর থানা। তারপর গৃয়া 
ঠাসপাতাল। শান্তির মা মুনি দেবী 
বলেন যে (ক) হাসপাতাল, কর্তৃপক্ষ 
বিডারকে ভর্তি করতে চান না, কেন 
না সে তখন মারা যাচ্ছে। (খ) 
হাসপাতালে মরণোল্মুখ বিডার জল 
চাইলে তাকে আবার পিটোন হুয় ও 
কান লক্ষা করে জল ছোঁড়া হয়। 
থানাতে বিডার রাত ১০টা নাগাদ 
(কেউ বলেন সাড়ে আটটায়) প্রাণ 


ভাগ করে।, 


৪ 


২ ॥ 
2141 


২-১.৪৩ তারিখে 





২ 
চিত 
৯ 


)" 


রন্জ্শস্পৃক্পপ সপ 
হশজার খানেক লৌক“জানে বে. 
বিডায় মায়া পোষছে ৯-৬-৮৩ রাতে, 


ফিচ্তু তাঁর তে ১-৬-৮৩ সকাল 
এগারটা নাগাদ সে সায়া গেছে। 
এরপর লাশ পুলিশ ছেফাজতে 


ধায়। পরমা স্ত্রী শান্তি প্রতাক্ষ 
সাক্পি। তাকে না এনে দ্বিতীয়া পত্রী 


লাড়মণিকে গৃয়া থেকে আনা হয়। 


পলিশ তার কপালে বন্দৃক ঠেকিয়ে 


হত্যায় হুমকি দিয়ে তার কাছে পাঁচটি 
কাগছে টিপছাপ' নেয়! নিরক্ষর 
স্্রীলোকটি টিপদ্থাপ কিসে দিল তা 
জানতে পায়ে না। তারপর তাকে 
দশ টাকা দিতে সে ঘৃণাভরে 
পত্যাখ্যান কয়ে। বিডারের মৃত- 


লা 
 হয়েছে।। বিডার পাকা চাকরির,জরা ... 


জোর ক্রফ্িলেন। . অর্নাটের, 
উপর তার খানিকটা প্রভাব ছিল,সে : 
জনাই. তাঁর নাম এফ আই আর-এ .. ্ 
দেয়া হয়। বিডার দোষী হলে" 
প্লকাশো নির্ভয়ে চলে বেড়াতেন না। ন্‌ 
১৪৭5 
এখন 'শান্ত'। সতাই কি তাঁত . 
স্হা্নীয় তরুণরা পুলিশের জয়ে. 
জম্গলে পালিয়ে গেছে। প্রশাসন ও :.. 
জাতীয় কাগজগুলি অফিসারদের . 
সা ] 
দিচ্ছে। ইসকোর অফিসারয়া আধার ; 
চাকরির দাবিতে কীঁ হয় ভেখে : 





দখম চারজনকে চাইবাসা নিয়ে 


কে এল শাহ্‌ বেলা ১৯টা ৩০ এ 
যাওয়া হয়। বাস চালান খাসিয়া 


ময়না করেন ও রিপোরটে (ক) 


[সানাব। বাসটি ইস্কো কোম-. বিডারের দেহে লাঠির আঘাত 
পানির । চাইবাসা ঠাসপাতালের  উদ্লেখ করেন না, (খ) মৃত্ুর 
মাদার বৈকৃষ্ঠ কারোয়া ও রেঙছ্শো কারণটি “আ. শক' 


কারোয়ার মতে বিডারের দেহে 
এসংখা জখম ছিল | ময়নাকারী ডাঃ 


একান্ত 28518 


শব্দে এড়িয়ে যান, (গ) মৃতুর সময় 
আন্দাজ '২৪ ঘণ্টা আগে" বলে 











শঠ্কিত। ॥ রি 
দেহটি দেখে সে জান হারায়। ্ 
অচৈতনা অবশ্হাতে তাকে গুয়াতে 


ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং হুঁশ ফিরলে বিডারের হতায় প্রেক্ষিতে বিদ্ৃত্খ আও 
সে দেখে ঘে আঁচলে দৃশ টাকা বাঁধা। গুয়াবা্সীদের সমস্যার প্রতিকার 3১1 
এর পর শাচ্তি ও লাডভমগি গৃয়া এবং অপরাধী দীপক ভার্মা ও রা র্‌ 
থানাতে সহস্র মাথা কূটেওবিডারের সহকারী পুলিশদের শাদা 
লাশের খোঁজ পায়নি! পরে জানা ছেন। অরণামম্তরী মুচিরাই মু'ভাঁঞ নি 
গেছে যে পলিশ লাশটি জ্বালিয়ে ১ তারিখে গৃয়া গিয়েছি না 
দেয়। অবশ্য এটাও জানা যাচ্ছে যে ১৯৮০-র হত্যাকান্ডের পর তং. বা 
লাড়ুমণির টিপছাপ দেওয়াকাগজ- কালীন এক রাজামন্ত্ী ও এক: 
টির (সাদা) দৌলতে পৃলিশ প্রমাণ কে্দীয় মন গযাতে ঢুফতে অনুমতি? 
করবে যে লাৃমণিই লাশের জিত্মা-. পাননি বলগে শূনেছি। বিধানসভায় 1 
দারি নিয়েছিল। . সি পি আই সদসা তুলসী রজক ও | 

চাইযাসা থানাতে এ বিষয়ে খবর  প্রকীণ ট্রেড ইউনিয়ন 'নেতা পূর্ণে্দু 


সংগ্রাহককে বিডায়ের স+গী চার- 
জনই বলেন, তাঁয়া নিদেষি | আখো- 


মজুমদার এর প্রতিবাদ জানাতে 
গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন] 


/ 





_. বাজাবাজার ট্রাম ডিপোয় আগুন ও শরট সারকিট 





শ্যামল সান্যাল 


রাজাবাজার ট্রাম ডিপোয় বারবার আগুন লাগার কারণ কী £ 
শিয়ালদা স্টেশনের গায়েই পূর্ব রেলের কোম ব্রাউন স্টেজের পাশে 
রাজাবাজার ট্রাম ডিপো। রাতে এখানে সারাদিনের ঘোরাঘৃরিতে কান্ত 
টামগুলি সামানা বিশ্রাম নেয়। প্ুদ্বর লোকলস্কর আছে এখানে । তাদের 
কাজ নোংরা ট্রামশুলি সাফসৃতরো করা, যাল্তিক অরচ্হা পরীক্ষা করা। 

। নিরাপত্তা বাবস্হার দামিতেও কর্মী আছেন। 


এত সব বাবস্থা সব্বেও দুবার দুটো বড় আগুনে প্রায় ৭০টা ট্রাম পুড়ে 
ছাই হয়'কী করে” অনেকেষ্ট এ প্র*ন তৃলেছেন। 

প্রথমবারে আগুন লেগেছিল ৭৪ সালের ১ সেপটেমবর। এ আগুনে 
৩৬টা ট্রাম পুড়ে ছাই হয়। ৭টা ট্রামের প্রচুর ক্ষতি হয়। আর চলতি বছরের 
সাম্প্রতিক আগুনেও মোটামুটি ৩০টির মত ট্রাম আগুনে পৃড়ে নষ্ট হয়ে 
যায়। এই ৩০টি ট্রামের দাম প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। 

সাম্প্রতিক ৫ জুনের আগুনের পরেই সরকারি মহলে!সন্দ্ে করা 
হয়েছিল, এক শ্রেণীর কর়ীর অবহেলা এই আগুনের জনা দায়ী। দমকল 
মহ'কোন কোন মহল এই ব্যাপারটাকে সাবোতাজ বলে সন্দেহ কয়েন। 
আগুনের ঘটনাটির পরেই এবারে পরিবহণ বিভাগ একটা তদন্ত কমিটি 
গঠন করে| পুর্িশকেও আলাদাভাবে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৫ 

& রা কারার 








রিপোরটটির। মহাকরণ তোলপাড় করেও প্রাথমিকভাবে রিপোর়টটির ঘ 
কোন খোঁজ মেলেনি বলে পরিবহণ বিভাগের কর্তারা সাংবাদিকদের ১0 
জানান। | 

অথচ দমকলের সদর দপ্তরে এবং মহাকরণে নাকি এই রিপোরটটি 
ছিল। দমকলের তৎকালীন ডিরেকটার সৃভাষ চ্যাটারজির এই রিপোরটে ॥ 
রা আগুনের ঘটনাটিকে অন্তর্থতিমূলক বলে সন্দেহ করা 


জানি নিলরন ১৬/১০/৭৪ তারিখে সুভাষবার্‌ ]. 
তাঁর রিপোরট দিয়েছিলেন। ইংরেজিতে টাইপ করা ৬ পাতার শেব |' | 
প্যারাগ্রাফষে তিলি লিখেছিলেন. ....টেকিং ইনটু আকাউনট অব অল / 
মেটিরিয়াল এভিডেনসেস আনড ফাকটস আনড ফিগারস, আই হ্যাভ 
নো হেজিটেশন ইন স্টেটিং দাট দিস ইজ এ কেস অফ আরসন। বাট. 
আজ উই হ্যাভ নো গুচ্ফ উই ক্যান অনজি সে আজ টু দা কজ অবফায়ার পা 
ইজ স্ট্রংলি সাসপেফটেড কেস অর আরসন...।' অন্যদিকে পৃলিশী |. 
রিপোরটে এটাকে শরট সারকিটের ঘটনা বলা হয়েছিল । 0: 
এবারের আগুনের কারণ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য গঠিত কমিটিতে 1.1. 
কোনও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ না থাকায় অনেকেই বিস্মিত। কমিটিতে 1১1 
৭ দ্কল, ট্রামওয়েজ, পরিবহণ প্রভৃতি সং্হার প্রৃতিনিধিরা।: |... 
কিন্তু অনেকেরই কাছে প্খ্নটা হল, রাজাবাজার ট্রাম ডিপোতেই শর | 
দুবারই আগুনের কারণ শরট সারকিট। এটাই 


রা লাগে ফেন? আর 
লা পপ পন 









ুনক্রপা 


ক্ষিছ্তেত ম্েহাহ পানেন লা! 


আমেজে তলা ঢায়ের সম্দণ সন্ধি 


৩০০০৮১৩০১১৭ ১০ 


সপন হি 





আপনি এর ঘন আমেজে ভরা শ্রাদের হাত থেকে 





পপ 3112 
শা ৩ 


এপাশ অপতিক লি প, স. 























চিকিংস। 


গলায় যদি কাঁটা ফোটে 





এ সই 


আমাদের প্রয়োজন হিস: 





ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় 


খেতে বসে জীবনে একবারও 
গলায় মাছের কাঁটা ফোটেনি এমন 
ব্যক্তি প্রায় নেই বললেই হয় । অথাৎ 
প্রতি নিয়তই আমাদের মধ্যে কেউ না 
ফেউ এই জাতীয় দুর্ঘটনায় পড়ে- 
ছ্েনই | অথচ আশ্র্ষের বাথা 
আকস্মিক বিপদ এড়াতে আমরা 
কেউই তেমন আগ্রহী নই। তার 
কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামানা 
একটু কষ্টের বিনিময়ে আমরা এই 
বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকি। 
তবুও মনে রাখা দরকার গলায় কাঁটা 
ফুটলেই যেমন বেরিয়ে যাওয়াই 
নিয়ম কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে 
আমাদের কাউকে কাউকে কাঁটা বার 
করতে হাসপাতাল অবধিও দৌড়তে 
হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে কাঁটা বার 
করতে অপরেশনেরগ প্রয়োজন 
হয়। কদাচ কেউ কেউ এই বিপদে 
পড়ে প্রাণ পর্যন্ত হারিয়েছেন এমনও 
শোনা মায়। 


শৃধু কাঁটা কেন, মানুষের শরীরে 
অনেক রকমের বহিরাগত বক্তৃই 
(70151%1) 0099) প্রবেশ করতে 
পারে। যেমন ধরুন, মাংসের হাড়, 
টাকা, পয়সা, কৃত্রিম দাঁত, জ্যান্ত 
মাছ, পেরেক, সুচ, সেফটিপিন- 
আরও কত কি। 

এবার আলোচনা করা যাক এই 
সব বস্তৃ কিভাবেই বা শরীরে প্রবেশ 
করে আর তার প্রতিবিধানই বা কী। 


গলায় মান্ধ কি মাংসের কাঁটা বা 
হাড় ফোটে প্রধানত আমাদের 
নিজেদেরই ভূলে । মাছ ডাল করে 
না বেছে খাওয়া, অল্প আলোয় 
খেতে বসা, অনাষনস্ক হয়ে খাগুয়া- 
দাওয়া করা অথবা বেশি গ্পগাছা 
কি হই-চই করতে করতে খাওয়া- 
দাওয়া করাই এর প্রধান কারণ। 
এছাড়া অনা যে সব কারণে কাঁটা 
ফোটে তার মধো উন্দলেখযোগা হচ্ছে 
মেশা করে খেতে বসা অথবা খুব 


তাড়াহুড়ো করে খাওয়া জাত 
আমাদের মধ্যে যারা 
বাবহার করেন তাদের রা 
সবধান হওয়া উচিত। কারণ কৃত্রিম 
দাঁতের স্পর্শক্ষমতা নেই । ফলে মুখে 
কাঁটা বা হাড় গেলে তারা ধৃঝণ্ডে না 
পেরে গিলে ফেলেন। 

খাওয়ার ব্যাপারে শিশু ও বৃহ্ধদের 


অনেক সময়েই অপরের উপর নির্ভর 


করতে হয়। ফলে অপরের দায়িতৃ- 





চাকুরিজীবী। তারা নিজেদের চরম 
বাস্ততার কারণে অনেক সময়েই 
মানসিক ভারসামা হারিয়ে ফেলে 
ছেলেমেয়েদের খেতে বসিয়ে দারুণ 
তাড়া দেন। এমন কি কখনও কখনও 
জোর করে মৃখে খাবার পৃরে দিতেও 
দ্বিধ। করেন না। আর তারই বিষময় 
ফল ভোগ করে শিশুরা । মায়ের 
তাড়ায় শুধু গলায় ফেন *বাসনাললী- 
তে পর্যন্ত কোন খাদাবস্তু আটকে 
যেতে পারে । মনে রাখবেন 
গিলতে কি কাশতে খুবই অ 
ফলে গলায় কিছু প্রবেশ করলে তারা 
বড়দের মত সহজেই তাকে কেশে 
তলে দিতে .পারে না, অথবা গিলে 
ফেলতেও অক্ষম । আর এই অপা 
রগতার কারণেই *বাসনালীতে খাদা 
আটকিয়ে প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পারে৷ 
এছাড়াও শিশুদের আর একটি 
অভ্যাস তাদের অনেক সময়েই এই 
রকম কোন বিপদের মুখে ঠেলে 
দেয়। ওরা চোখে কিছু দেখলে তা শৃধূ 
হাতে পেয়ে ক্ষান্ত হয় না, একবার 
খেয়েও দেখতে চায়, তার স্বাদ 
কেমন। এর ফলে তারা অনেক 
সময়েই এমন সব অবাঞ্কিত বস্তু 
মুখে দিয়ে ফেলে, যা মারাত্জক দুর্ঘটনা 
ঘটিয়ে ফেলতে পারে। কোন শিশু 
ঝাঁটার কাঠি, পেনসিল, নিব খেয়ে বা 
গলায় আটকিয়ে বিপদে পড়েছে 
রা ত প্রায়ই শোনা যায়। 
টে ফিনাইল, চুন বা 
কোন নিব বেয়ে পরাগ 
হারিয়েছে এমন ঘটনাও ঘটতে 
পারে। তাই' শিশুদের হাতের কাছে 
এমন কিছু রাখা উচিত নয়, যা তাদের 


: জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক |.আমি 


একটি শিশুকে জানি, মে মুখের মধ্যে 
একটা জান্ত মাছ পূরে. ফেলে প্রাণ 





হারিয়েছিল। তার বাধা বাজায়ের 
থলিটা রেখেছিল মেঝের উপর। 
তার ভিতরে ছিল একটা জ্যান্ত কই 
মাছ। তারই একটি তখন থলি থেকে 
বেরিয়ে এসে মেবের এদিক ওদিক 
ঘুরে বেড়াচ্ছিঙ্গ। কাছেই শিশুটি 


কোথাও খেলা করছিল। সে মাছ 


দেখে হামা দিয়ে এসে সোজা তাকে 
মুঠোয় নিয়ে মুখের মধো রা 
সেটি তখন আটকে হি 


এবাসনালীতে | হাসপাতালে নে 
শিশুটিকে আনা হল, তখন অবশ্য 
সেই হতভাগোর জনা আমাদের 
কিছুই করার ছিল না। 

এবার, এইসব চিকিৎসার পুসঞ্গে 


** কিছু আলোচনা করা ঘাক। কাঁটা 


সাধারণত গলার এমন জায়গায় 
ফোটে, যেখান থেকে ওটা বের করে 
আনা মোটেই কম্টপাধা নয়। যেমন 
ধরুন, টনসিলের গায়ে বা জিভের 
গোড়ায়। খুব দূরে গেলে বড়জোর 
গলবিলের (71121%)%) পিছনের 
দেওয়ালে অথবা 

দু'পাশে যে দৃর্টি গর্তের মত জায়গা 
আছে, যাকে পাইরিফরয় ফসা 
(৮1111079558) বলা হয়, 
সেখানে গিয়েও আটকাতে পারে। 
গৰ্ধা থেকে কাঁটা ধার করার জন। 


বদহজম, পেটফা পা, অষ্জশূল, 
কোষ্ঠবদ্ধতা,ইতযাদি আমাদের 


একটি ঘদ্র (10178 ৫8. 
5501) এবং একটি রী: 
(70107811 091০6%5)1" | 
গলার ভিতর আলো ফেলার জনা; 
একটি বুলস আই ল্যাম্প (13011 
১১০ 18171]) এবং একটি হেড মিষ্লার 
(1194 17111101) বা আয়না ।, 
রোগীর বাড়িতে আলোর প্রয়োজনে! 
আমরা টেবিল ল্যামপ বা বড় টর্চ: 
বাধহার করতে পানি। অনৈকেই:: 
আছেন যাঁরা মুখের মধ্যে বন্ত দিলেই 
বমি করে ফেলেন। তাঁদের স্বাভাবিক 
রাখার জলা আমরা. আগেভাগেই ' 
তাঁদের গলায় জাইলোকেন' 
(09109১28117) নামের লোকাল" 
(10081 21833$118০ + 
০১৪) প্রয়োগ করে নিই । কাঁটা ধার. 
করার এত সব সহজ উপায় থাকা... 
সনে কিন্তু আমবা. অধিকাংশই: 
এইসবের সুযোগ গ্রহণ বারর্তে : 
আগ্রহী নই, কাঁটা ফুটলেই আমরা এ 
শৃকনো ভাত, চিড়ে, মুড়ি কি ক্জা: : 
খেয়ে সেটাকে নামিয়ে ফেলার চেম্টা: 
করি। এই সব প্রচেন্টার দ্বারা" 
আমরা অবশা অনেকেই উপকার. 
পেয়ে থাকি। কিন্তু সব ক্ষেতে এমনি; 
হয় না। এমন দেখা গেছে যে কারও; 


ক জ্বালা, আহারে অরুতি। 
চিকিৎসায় স্থায়ী নিরামঝের। র্‌ 


ব্যবস্থা করা হয়।চিকিগুসার মূল্য নি৪, 60/- ভাক খরচ পৃথক। [: 


৮৮120015511 


মহিজাদের ওপ্তরোগ স্বেতগ্রদর়, অনিয়মিত মাসিক, মাথা 
যন্ত্রনা, কোমর ব্যাথা, চেহারার হজুদ ভাব এসে শরীর ও ছু: 
চ্হারার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের চিক্রিৎসাম্য | 
এই ভয়ানক প্রাণঘাতক রোগ থেকে মুত্তিৎ পেয়ে নতুন: 
যৌবন ও সৌন্দর্য্য পুনরায় প্রাপ্ত করুন । 


কলপে নগ্ন, আমদের আমুবৈ দক তেল বাবহারে পাক। 
পু্দকে কালো করে এবং হল পাকা রোধ করে। ইহার 
বাবহ।রে মস্তিষ্ক ও চোখের দুর্বলতা দূর করে । এক কোর্স 
মূল্য নি9. 38/- ডাক খরচ পথক । 


51810116010 0181880101861)] 


চি, ৩.1 নি। 97882) (38552) 





"কারও কাঁটাটি গলার কোন নিকটতম 
হান থেকে সরে গিয়ে অনেক দূরে 
খাদানালীর কোথাও আটকে 
গিয়েছে। অথাৎ, এতক্ষণ যা ছিল 
হাতের নাগাঙ্গে, তাকেই এখন বার 
করতে হবে অপারেশন করে । তাই 
আমরা সর্বদাই বলি, অহেতুক বিপদ 
না বাড়িয়ে পথমে হাসপাতালে বা 
কোন গার চিকিৎসকের কাছে 
যাওয়াই বাঞ্চলীয়। অবশা প্রশ্ন 
উঠতে পারে, যেখানে হাসপাতাল বা 
চিকিংপক 'দুইই দৃষ্প্রাপা সেখানে 
রোগী কী করবে । এর উত্তরে বলতে 
হয় খুব ছোট কাঁটা হঙ্গে অবশাই 
কোন ভয় নাই এবং সেটা বার করার 
জমা গাহক্হা চিকিৎসার সাহাযা 
নিতে কোন বাধা নাই । কারণ সে 
কাঁটা শরীরে থেকে গেলে আপনিই 
গলে পচে কদিনেব মধো খসে পড়ে। 
অবশা কন্ট থাকলে, এবং চিকিৎ- 
সকের পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ না 
থাকলে, রোগীর উচিত গরম নৃন 
জলে কৃলকৃচি করা এবং নিয়মিত 
কদিন পেনিসিঙ্গিন ট্যাবঙ্গেট খাওয়া । 
পেনিসিলিনে আলারজি থাকলে 
তার বদলে [21511010017 খাওয়া 


বিপদ ঘটার আশঙ্কা একদম 
থাকষে নী। যাচের ষড় কাঁটা বা 
মাংসের হাড় হলে অবশ্য অপেক্ষা 


করে বসে থাকা মোটেই যুক্তিম্ৃ্ত 


নয়। কারণ মোটা কাঁটা কখনই 
নিজের থেকে সরে যাবে না। এবং 
বেশিদিন বিধে থাকলে পেরিটনসি- 
লার এবসেস (20111011511127 
3050655) বা ইডিমা লেরিংকস 
(09001719 10197) এর মত 
কোন মারাতক রোগের স্চ্টি 
হবেই। শিশ্দের ক্ষেত্রে ইডিমা 
লেরিংকসও দারুণ ভয়ের! শ্বাস- 
নাঙ্গীকে আটকে দিয়ে যে কোন 
সময়েই মৃত্যু পর্যস্ত ঘটাতে পারে। 

আমি একটি বৃহৎ একাম্নবর্তী 
পরিবারকে জানি যাদের বাড়িতে 
পায়ই কারও না কারও গলায় কাঁটা 
আটকায়। ফঙ্গে তাদের প্রায়ই 
হাসপাতাঙ্জে দৌড়োদৌড়ি করতে 
হয়। আঞ্জ কিছুদিন হল আর তাদের 
হাসপাতালে দৌড়োতে হচ্ছে না। 
যদিও কাঁটা ফোটার ঘটনা মাঝে 
মাষে ঘটে চলেছে ।কারণ তাদের 
বাড়ির বড় বৌ সীরা দাস এখন 
নিজেই যল্লের সাহাযো কাঁটা বার 
করার বিদোটা রস্ত করে ফেল্লেছেন। 
তিনি উপহাস করে বলেন, ব্যাপারটা 
এতই সহজ অথচ ডাক্তার বাবুরা 
এর জনা কত টাকাই না চেয়ে বঙ্েন। 
আমার উপায় থাকলে সকলকেই এ 
বিদোটা শিখিয়ে দিতাম।' তিনি 
ঠিকই বলেন। শেখার আগ্ুহ 
থাকলে অনেকেই অধিকাংশ কাঁটাই 








হচ্ছেনা? 








কি ছান্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী ? 


ঘা আপনার কি জ্স্মৃতিশকি, চিন্তাশক্তি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ? 


*্ আপনি কি চিস্তা করতে করতে দুর্বল 
হয়ে পড়ছেন £ আপনার ঘুম ঠিকমত 


তাঁতলে এখনই আ/পলার লিয়ামিত 
ডি, প্রয়োজেল 


সতেজ রাখার উত্রুষ্টউ 
উনিক । 


। ব্রেনোলিক্সা কেছিক্যাল ওয়ার্কস্‌ 


১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ 
০ক্ষান নং ৪৯-০০৬৪ '. 






















ঘরে বঙ্গে কার করে ফজতে পায়েন। 
ছোট বাচ্চাদের জেলে অবশা 
চেজ্টা না করে বিশেষের 
পরামর্শ নেওয়াই কর্তব্য। 
*্বাসনালীতে খাদা আটকে শিশুরা 
মারা পড়তে পারে, সেকথা আগেই 
বলেছি। এই জাতীয় বিপদের হাত 
থেকে উদ্ধায় পেতে একটা এমার- 
জেনসি চিকিৎসা লিখে রাখা যেতে 
পারে। সাংঘাতিক ভাবে খাবার 
আটকেছে সন্দেহ হলেই শিশ্বটির পা 
৬8820 5 
পিঠে ধার বার চাপড় মারা 
উচিত। এমনতর উপচ্হিত বৃচ্ধির 
সাহাযো অনেক সময়েই একটি 
মরণাপপম্ন শিশুকে বাঁচান যায়। 
কিন্দ্ব বিপদে পড়লে সাধারণ বৃদ্ধি 
এমনই লোপ পেয়ে যায় যে, কোন 
কিছুই তখন মনে পড়তে চায় না। কী 
বড়দের কী ছোটদের । এই অবস্হায় 
বিকঙ্প চিকিৎসা হুল প্রথমে যত 
শী সম্ভব ট্রেকিওপটামি (171201)- 
60910179) অপরেশন করে *্বাস- 
প্রশ্বাসের বাবস্হা করা এবং পরে 
জেরিংশোস্কোপ | (121978০5০- 
07০) করে শবাসনালীর মুখ থেকে 
খাদ্যবস্তৃগুলি বার করে আনা। এ 
ধরনের চিকিৎসা একমাত্র বড় বড় 
হাসপাতালেই সম্ভব। আর সে 
রকম হাসপাতাল আমাদের দেশের 
সর্বত আশাও করা ঘায় না। তাই 
এসব বিপদ থেকে বাঁচার একঘাত্র 
পথ বিপদ এড়িয়ে চলা। আপনাদের 
অনেকেরই মনে থাকার কথা আমা- 
ঠা 3857178 
মাশলি সুব্রত মুখারজি প্রাণ - 
ফিরে হার 
আগেই বলেছি, খাদানালীতে যে 
সব বস্ত্ব আটকাতে পারে তার মধো 
মাছের কাঁটা ও মাংসের হাড়ই হল 
প্রধান। তাছাড়াও অধশা নকল 
দাঁত। টাকা পয়সা ইত্যাদি আরও 
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দরুন বড় কিছু প্রবেশ করলে তা 
নিচে এ বসদিনপৃ 
খাদ্যনালীর ওই রকম সংকুচিত ফোন 
স্হানেও আটকে পড়তে পারে। 


খাদানালীতেও বহিরাগত বস্তু 
আগমন ঘটে প্রধানত আমাদেরই 
ভূলে। আমবা প্রায়ই ভুলে যাই যে 
মুখে এমন কিছুই রাখা উচিত নয় যা 
খাদাবস্তু নয়! যেন ধরুন টাকা 
পয়সা, সেফটিপিন, চ জাতীয় 
জিনিস মুখে রাখা খুবই বিপজ্জনক 
অন্যমনস্কতা বা কথা বলার সময় 
এইসব জিনিস হঠাংই মৃখ থেকে 
নেমে গিয়ে খাদানালীতে আটকে 
পড়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও 
অনেক সময়েই দেখা যায় 
পয়সা, গুলি অথবা অন্য কিছু নিয়ে 
ঘুরে বেড়াঙ্ছে। কড়া শাসনে তাদের 
এলি নি রিসির 

ত। 


১নং একসরে ছবিটি লক্ষা করুন। 
দেখুন খাদানাঙগীর মাঝখানে একটা 
টাকা আটকে আছে । রোগীটি একটি 
১৬/১৭ বছরের বালক, মুখের মধ্যে 
টাকাটা নিয়ে সে একদিন ঘুড়ি 


সোজা খাদানালীতে আটকে পড়ে- 
ছিল। ভাশা ভাল খবাসনাঙগীতে 
আটকায়নি। ভাহলে হয়ত আর এ 
ছবি তোলার প্রয়োজনই হত না। 


এবার ২ নং একসরে ছবিটি লক্ষা 
করুন দেখুন খাদানালীর ভিতরে 
একটা মাংসের হাড় আটকে আছে। 
রোগিরণী ছিলেন অতি দরিদ্র এক 
মহিলা । নিমন্ত্রণ খেতে বসে তাড়া- 
ছুড়ো করে মাংস খাল্ছিলেন। বেশি 
খাওয়ার আশাতেই সম্ভবত বেছে 
খাওয়ার সময় দিল্ছিলেন না। খাওয়া 
অসমাপ্ত রেখেই তাকে হাসপাতালে 
জর 
বলতে হবে যে, এই গব ঘটনাগৃলিই 
ঘটেছিল এই শহর কলকাতাতেই। 
ফলে তাঁরা সহজেই মুক্তি পেয়ে- 
ছিলেন। দূরে গ্রামে কোথাও এই 
ঘটনা ঘটলে কী হত তা বলা শক্ত। 


এবার ৩ নং একসরেটা দেখুন। 
লক্ষা করুন খাদানালীর মধ্যে সরু 
সরু তারের মত কি যেন দেখা 
ঘাচ্ছে। হয, ওগুলো সবই তারের 
হুক! অর্থতি খাদ্য নালীর মধ্যে একটা 
নকল দাঁত আটকে আছে। দাঁত 


অনেক কিছুই আটকাতে পারে। আটকানো কিছ্তু খুবই বিপজ্জানক। 
নিয়মমাফিক খাদানাঞ্জীতে বারণ বার করার সময় ওই তায়ের 
প্রবেশ করলে তা নেমে গিয়ে আঁচড়েই খাদ্য না্গীটি ছিড়ে 
পাবপ্হল্ীতে চলে যাওয়ার কথা। রোগীর মৃতু পর্যন্ত ঘটাতে 

বস্তুটি ঘি সেফটিপিন, সুচ, ঠা 2০৬ 
ধা আলপিনের মত সৃচালো হয় ছাড়াও দাঁত তৈরি হচ্ছে, 


জারা টি 
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খাদানালী বা শবাসনালীতে আটকায় 
প্রধানত পুরনো হয়ে গেলে । অধার্থ 
আলগা হয়ে ঢলঢলে হয়ে পড়লে । 
আলগা হয়ে গেলে তাকে যত শী 
সম্ডব পালটে নেবেন। এইখানেই 
আমাদের আর একটা বদভাসের 
কথা বলে রাখি! সেটা হল মুখে পান 
সৃপারি নিয়ে ঘৃমিয়ে পড়া। এই 
বদভ্যাসের কারণে কত লোক যে 
নিতাই ধবাসনার্লীতে পান বা সুপারি 
ঢুকিয়ে বিপদে পড়েছেন তা না বলাই 
ভাঙ্গ ৷ মনে রাখবেন নকল দাঁত পরে 
বা মুখে পান সুপৃরি নিয়ে কখনই 
ঘুমোন উচিত নয় 

*বাসনালী কি খাদানালীতে সুচ 
বা পেরেক ঢোকার ঘটনার কথাও 
পায়ই শোনা যায়। এইসবই ঘটে 
থাকে আমাদেরই অনায় অভাসের 
সুযোগে । অনেক মেয়েরই সেলাই 
করার ফাঁকে ফাঁকে সুচটাকে দাঁতের 
মধ্যে চেপে ধরার প্রবণতা আছে। 
ধরুন ঠিক ওই সময় পাশ থেকে যদি 
কেউ একটা হাসির কথা বলে অথবা 
গলা খুসখূস করে কাশির দমক 
আসে, তাহলে, মুখের সুচটি হঠাৎই 
*বাসের টানে উড়ে শিয়ে সোজা 
ধবাসনালী কি খাদানালীতে প্রবেশ 
করতে পারে। 

ঘরার্মী কি কাঠেব মিস্ত্রদের 
অনেকেই এই একই বদভানে 
ভোগেন । দেখা যায় যে তাঁরা একটা 
সপরেক যখন ঠকছেন, হখন আর 
একটা পোরেক দাঁতের মধ্য ধরে 
বাখছেন। অথবা অনেক উঁচতে 
কোথাও সেলাই করতে উঠে প্রতি 
বার সৃতো ছেঁড়ার সময় সৃচ্টাকে 
দাঁতে চেপে রেখে ভাত খালি 
করছেন। এই সময়েই হয়ত কাশি 
এল্লস অথবা কাউকে ডাকার প্রয়োজন 
হল। তখন ভূলেই গেলেম যে দাঁতের 
ফাঁকে পেরেক কি সুট ধরা আছে । 
এবারে বুঝতেই পারছেন, পরিণামে 
কি ঘটতে পারে। 


এইসব বিপদের অবশা (কোন 
টোটকা চিকিৎসা নেই। 


পা 


নি রি ১5১প 





রং 


পড়লে হাসপাতালেরই ঘ্যারস্হ 
হতে হয় ! মনে রাখা দরকার এরকম 
কোন ঘটনা ঘটলে অহেতক সময় 
নষ্ট না করে খুব তাড়াতাড়ি কাছের 
কোন বড় হাসপাতালে ব্য মেডিকেল 
কলেজে যাওয়াই বৃদ্ধির কাজ । 
কারণ দেরী হয়ে গেলে রোগীর প্রাণ 
বাঁচান খুবই কষ্টকর হতে পাবে। 


অবশাই জানতে ইচ্ছে করার . 


কথা শবাসনালী বা খাদানালীতে 
কোন বস্তু প্রবেশ করলে আমরা কি 
ভাবেই বা ডায়াগোনেসিস করি এবং 
কেমন করেই বা বার করে আনি। 
ডায়াগোনেসিসের জন্য প্রয়োজন 
একসরের। সাধারণ একসরের দ্বারা 
এদের অধিকাংশেরই অবস্হা ন সঠিক 
ভাবে নিবচিন করা যায়। কিন্তু যে 
সব বঙ্তু একসরে স্বচ্ছ, যেমন ধরুন 
সুপৃবি, গলাসটিকের টুকরো, কড়াই 
শৃটি, বাদাম বা অনা কোন সব্জিব 
টুকরো সে ক্ষেত্রে আমরা কনট্রাসট 
(000171114৯1) একসরের সাহায্য 
নিই । সেক্ষেত্রে বেরিয়াম (80111171) 
বা বিপিডজ (11701401) এব মত 
কোন তরঙ্গ পদার্থ খাদানালী বা 
শবাসনালীতে প্রবেশ করিয়ে একসবে 
তোলা হয় তখন বস্তুটিকে চেন। যায় 
তার নেগেটিভ ছায়া (৩911৬৩ 
31)1009৬) দেখে । অথাৎ মেখানে 
বস্তুটি আটকে আছে, সেখানে তো 
আর বেরিয়াম বা লিপিডল ঢুকতে 
পারবে না। তাই তখন ছবি তুললে 
বঙ্তৃটিকে একটা কালো ছায়ার মত 
দেখাবে । (চিত্র ৪) 
অনেক সময় বন্তৃটি ঘদি খুব ছোট 
হয়, তা সে একসরে অস্বচ্ছ 
(89৫10 07:00) হলেও চবিতে 
দেখা যাওয়ার ফথা নয়। একাটা 
উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। 
ধরুন, খুব ছে একটা মাছের কাঁটা 
রে রোগী বলছ্ছে কষ্ট হচ্ছে । 
দেখা যাচ্ছে না। 
বিচে হয গ্রাম (110017- 
08181) করে কাঁটা্টির ছবি 
তুলত। কিন্তু আমাদের দেশে সেই 
ব্যবস্হা না থাকায় আমরা রোগীকে 
একটা ছেউ তুলোর টুকরো বেরিয়ামে 
্রু ভিজিয়ে খৈতে দিই। একটু পরেই 





বু ] 


একটা, রিশেষ. জায়গার 

'আছে। অথাং যেখানে ৮০৯ 
আটকে আছে তুলোর্টিও ঠিক সেখা- 
নেই আটকে গেছে । কাঁটা না থাকলে 


বার করে আনতেও বেশ সৃধিধা 
পাওয়া যায়। কারণ খাদানালীর 
ভিতর ছোট কাঁটা খুঁজে পাওয়া শন 
হলেও তলোটি খুঁজে নেওয়া মোটেই 
শক্ত কাক নয়। আর তখন তুলোটি 
খুঁজে পাওয়া মানেই কাঁটাও খুঁজে 
পাওয়া! ডায়াগোনেসিসের শেষ 
কথা রোগীর কদ্টের কথা উপেক্ষা 
না করা। রোগী যদি বলতেই থাকে 
যে তার কষ্ট কমছে না, তাহলে কোন 
প্রকার একসরেতে তাকে পাওয়া 
ঘাক বা নাই যাক একবার বোগীকে 
অজ্ঞান করে যন্ত্রের সাহাযোখাদা- 
নালী বা প্বাপনালীটা তম্স তন্ন করে 
খুঁজে নেওয়াই উচিত। 

এইসব বস্তৃর্গুলিকে বার করার 
জনা আমরা এক প্রকার লম্বা 
টিউবের মত আলোকিত যন্র এবং 
লম্বা ফরসেপস ব্যবহার করে থাকি 
যার নাম ইসোফেগোস্কোপ (0৫১- 
(30109805601) বা বরলকোস্কোগপ 
(319171)09500194)। পাকা সার- 
জেনরা এই ধরনের অপরেশন অতি 
অক্পেশে এবং নিরাপদেই সম্পন্ন 
করে থাকেন। কিন্ভ্ব কখনও কখনও 
বস্তুটি এমনই গোলমেলে আকারের 
হয়ে থাকে যা বার করে আনতে 
গেলে খাদানালসী বা *বাসনালী ফুটো 
হয়ে যেতে পারে। যেমন ধরুন 
খোলা সেফটিপিন, বাঁকা সুচ বা 
কানের দূল, হুক যুক্ত নকল দাঁত 
ইতাদি। সে ক্ষেত্রে নলের সাহাযা না 
নিয়ে খাদকমোলী বা *বাসনালী কেটে 
জিনিসটিকে বার করাই যুত্তিন্ৃক্ত । 

অপারেশন অবশা আজকাল 
খুবই সহজ বাপার কিন্তু তার চেয়ে 
সহজ্ঞ ভল,অপারেশনের শিকার না 
হওয়া। ভাই নাঃ এই জনোই 
প্রয়োজন সাবধানতার । দেখেছেন 
তো মৃত্যু আমাদের পদে পদেই 
জড়িয়ে আছে। ভার বেড়াজালকে 
ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকা সতিই খুব 
কঠিন কাজ । বিশ্ববিখাত রোগ 
হরন্্বিদ (1%811601018151)  বয়েড 
(8০৯৭) বলেছিলেন, মানৃঘ যে মরে 
যায় এতে আমি একটুও আশ্চর্য হই 
না। কী করে সে বেঁচে থাকে, এইটাই 
বরং আমাকে বিস্মিত করে। তাই 
বলছি, আসুন, আমরা সাবধান হয়ে 
বেঁচে থাকার চেগ্টা কবি। আসন, 
সুম্হ হয়ে বেঁচে থেকে পৃথিবীকে 
ধ্বঝিয়ে দিই -“মন্ষিতে চাহিনা আমি 
সুন্দর এ ভূধনে' | [2 


আলোকচিত্র ঃ 
লেখক কর্তৃক সংগৃহীত 












নর পাশ নয় 
করার জন 







কা 





যাধাদিকের নটি বিষয় নব ২ 
দশম 'লোশীর ছা-ছাত্রীদের খা 
পড়ছে হয় তার সবটাই পড়ান]. 
হচ্ছে অভিনব কেশমে)17 
অসংখা ছবি, ম্যাপ, চাকা: 
আলোকচিত্রের লাহাধ্যে |: র্‌ 

গুলো বোঝান হচ্ছে: 
প্রাঞ্জল ভাষায় ওস্ভমিতে । :] 


হাটি 
এবার পুজোয় অনন্য খ 
কিশোর পুঞজাবার্ষকী ২ 











৪টি পর্ণ উপন্যাস: একগুচ্ছ ৃ 
গণ্প আর অনেক ছড়া, 
কাঁবতা ছাড়াও থাকছে পড়া- | বু 8 
শুনো নিদ্ে পড়ার বাইরে | 


পড়া । ণ. 
সব বিষয়ের আলাদা | 
আলাদা খবর £ বন্ধু যখন |. 
ব্য/ফরণ, ইংরেজীর সাথা- ৰা 
রণ সবল, অন্ধ অুভঙ্করী।-] 
ইন্ডিহাযের বিজ্ঞ।দ, আবি-. |: 
কারের গল্প, সহজে ম্যাপ ; 
আকবে না কি? আর 
জীবমবিজ্ঞানে ভিন জীঁচ- 
ড়েই জানত ছবি। রর 
সেই সঙ্গে থাকছে 
মাধামিকের নটি পাঠা, 
বিষয়ে প্রধান পরীক্ষকের 
নির্দেশ। 
পাতায় পাতায় ছবি আর. 


ফটোগ্রাফ । 





দাষ। মাত দশ টাকা 
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মার্গ সংগীতের আসরে 
সিমবল হয়ে দাঁড়িয়েছে £ 





সনটা সম্ভবত £ ১৯৪৫ কি '৪৬- 
মাইহারে বসে। কলকাতা রেডিও-য় 
এক শিল্পীর: সেতার শুনে সঞ্গীত- 
গৃক আলাউদ্দিন খাঁ তাকে চিঠিতে 





তবে হুয়া, মনে হল তোমার মধ্যে 
একটা শক্তি কোথাও লুকোন আছে 


কোন শিল্পীর পক্ষে এ চিঠি পরয় 
গৌরবের বলে মনে হবে কি, 
বিশেষত, যখন তিনি নয় নয় করেও 
শিত বাজিয়ে আসছেন 2 

শুয়ে শৃধূু এপাশ-ওপাশ 

জরেছেন-_লা, দৃঃখে নয়, আনন্দে। 
সেদিনের সেই শিল্পীর নাম নিখিল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স চোদ্দ বছর। 

যোধপুর পারকে তাঁর বাড়ি 
নীরব'-এ রসে স্মৃতির পাতা খুঁজে 
এই অমূলাঁ ঘটনাটির বিবরণ 
জন বর্তমান সংগীত জগতের 


কিংবদন্তি তুলা মানুষ পন্ডিত 
নিখিল বন্দোপাধ্যায় | 
বাস্ত মানুষ, শুধু দেশ জোড়া নয়, 
মহাদেশ জুড়ে এখন তাঁর 
নামডাক। তাছাড়া বেশ কয়েক 
ঘণ্টার নিয়মিত রেওয়াজ তো রয়েই 
ছে, তার মাঝখানেই প্রায় আড়াই 
ঘণ্টার মত সময় দিযেছিলেন পরি- 
বর্তনকে। বললাম, 'আপনার প্রথম 
জীবনের কথা কিছু বলুন, শুনি ।' 
চশমার কাঁচের মধ দিয়ে দৃষ্টিকে 
প্রসারিত করে নিখিল বন্দোপাধ্যায় 
ডুবে গেলেন তাঁর স্বস্নময় অতীতে” 
'সে অনেক কথা । কত ঘটনা কত 
স্মৃতি এসে ভিড় করে মনের 
মধো...... জল্ম এই কলকাভাতেই 
১৯৩১ এর ১৪ অকটোবর। তখন 
আমরা থাকতাম পারক সারকাসে। 
স্কুলে । স্কুলটা ছিল বাড়ির কাছা 
কাছি। সেতারের তালিম কিন্তু তার 
আগেই শ্ররু। প্রথম তালিম নিতে 
শরু করি বাবার কাছে, উনিও 
সেতার বাজাতেন। তালিম আর 
পড়াশরনো চলত একই সচ্গে। এ 
মডারন স্কুলেই আমার সহপাঠী 
ছিলেন গুস্তাদ বিলায়েং খাঁ। তখন 
অবশ্য তিনি ওস্তাদ হননি, বড় জোর 
বছর দশেক বয়স ছিল তাঁর ।' বলতে 





আসরে যাওয়া এখন স্ট্যাটাস 
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কি আর ছ্বাই বুঝতাম যে কত বড় 
পুতিভাবান শিল্পী লুকিয়ে আছে 


ওর মধ্যে।' একটু থামলেন নিখিল 


গোটা যন্লটার ওপর এমন দখল... 
উহ আমার ত মনে পড়ে না শুনেছি 
বা দেখেছি কখনো......সতিা ওর 
সঙ্গে কারোর তুলনা হয় না।' চুপ 
করলেন নিখিলবাবৃ। বললাম, তার- 
পর ঃ 


“হাটা কীযেন বলছিলাম £ ও,সেই 
মডারন স্কুলের কথা না” না, 
বেশিদিন আর পড়তে পারলাম কই 
সেই স্কুলে! ছেচল্লিশের দাঃগায় 
পারক সারকাসের বাড়ি ছেড়ে দিতে 
হল। এসে ভর্তি হলাম সাউথ 
সাবারবান ব্রানচ স্কৃলে, সেখান 
থেকেই ম্যাটিক দিলাম ৪৮ এ। সে 
ভয়কর দ্া*গা তো আর তোমরা 
দেখনি-বোধহয় জল্মাওণনি তখন। 
মানুষের জীবনে যে অত বড় 
অভিশাপ আসতে পারে, না দেখাল 
তা, কমপনা করতে পারবে না। 
বিশেষ করে শিল্প আর সংস্কৃতির 









কি কোন জাত হয়, বল ?" পরিষ্কার 
বেদনার ছাপ তাঁর মুখে। আর সেই 
মৃহ্র্তে কী এক অজানা কারণে 
আমার মনে পড়ে গেল স্বর্গীয় 
সাহিতাক নারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের 
একটি ছোট গল্প 'ওস্তাদর্জী'র 
কথা। 

আবার বলতে শুরু 
করলেন, 'প্রথম যখন অল ইনডিয়া 
রেডিওতে বাজাই তখন আমার বয়স 
সাত-বাজিয়েছিলাম 'গল্প দাদুর 
আসরে ।' জেনারেলে বাজাই তার 


চার বছর বাদে। আর তিন বছর 
বাদে প্রথম দেখা হল 'বাবার' সঙ্গে, 
বোধহয় মিনারভা হোটেলে । কল 
কাতায় এলে এ হোটেলটাতেই বাবা 
উঠতেন। এর মধো আমি তালিম 
নিয়েছি কুমার বীরেন্দ্র কিশোর 
টিন মুদ্তাক আলি খাঁ 
সাহেব, জন আনড্ূস গোমেস আর 
রাধিকামোহন মৈত্রের কাছে । লক্ষ্মণ 
ভট্টাচার্যের কাছেও গিয়েছিলাম তবে 
তাঁর কাছে আব শেখা হয়ে ওঠেনি 
কারণ তখন তিনি একবকম অপ্রকৃ- 
ভিস্হ অবস্হায় জীবন কাটাচ্ছিলেন। 
তবে জন আনডুস গোমেসের 
ভালবাসা আর অনুপ্রেরণায় এবং 
কৃমার বীরেন্দ্র কিশোরের পথনির্দেশ 
ছাড়া আজকের আমাকে তোমরা 
দেখতে পেতে কিনা সন্দেহ । কুমার 
সাহেবের নির্দশেই তো আমি প্রথম 
'বাবা' আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের 
কাছে যাই । শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে 
কিন্তু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ভীষণ 
বাছ বিচাব কবতেন। প্রথম দিকে 
হোটেলে তাঁব ঘরে গিয়ে চুপচাপ 
বসেই থাকতাম। শেষে একদিন 
বললেন, রোজ বোজ যে আস, 'কী 
চা৪ আমার কাছ্ছে -' তখন আমি 
একেবাবে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলাম, 
বললাম, 'আমারকি আপনার শৈখা- 
তেই হবে।' উনি বললেন, “কিন্তু 
আমি তো ভোমাব বাজনা শুনিনি। 
আব এখন শোনার সময়ও নেই ।' 
তাব কিছুদিন বাদেই রেডিওতে 
আমার একটা বাজনা ছিল । সেই 
তারিখটা বলে বললাম, "এ দিন 
রেডিওতে আমার একটা বাজনা 
আছে, যদি মাপনি একটু সময় করে 
শোনেন।' উনি বললেন, 'দেখি, যদি 
সময় পাই তো শুনব ।' তারপরই 
তো মাইহাব থেকে বাবার নামে এল 
ওই চিঠি। ভাতে আলাউদ্দিন খাঁ 
সাহেব কী লিখেছিলেন ভা তো 
আগেই বললাম। 

এরপর শুর হল আমার মাই 
হারের জীবন। এক নতুন অধ্যায়, 
আলাউম্দিন খাঁ সাহেব সচরাচর 
কাউকে 'গন্ডা' বা নাড়া বাঁধাতন 
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চিকন 


| না। বায একরকম জোর বরে, 


লেন। "দাতা" যাঁধা কী জান তো?.. 


আর পাঁচজন সংগীত গৃণীকে সামনে 
সাক্ষী রেখে গুরু তোমার হাতে নাড়া 
বেঁধে দেবেন। তারপর একটা ঘিদ্টি 
তিনি অর্ধেকটা খেয়ে তোমায় বাকি 
- অর্ধেকটা নিজের হাতে খাইয়ে 
দেবেন। এর অর্থ পাঁচজন সংগীত 
গুর্ণীর সামনে গৃরু তোমায় শিষাততে 
বরণ করলেন ও নিজের সমস্ত 
শিক্ষা তোমায় দেবার জন্য প্রতি- 
শ্রুতিবদ্ধ হলেন । শিষাকেও সারা- 
জীবন গুরুকে প্রশ্নাভীতভাবে মেনে 
চলতে হবে এবং তাঁর পরিধারকেও 
একইভাবে মেনে চলতে হবে। গুরু 
শিষোর এই মধুর সম্পর্ক আমাদের 
দেশে তো আজকের এঁতিহ্া নয়, 
সেই তপোবনের ভারতবর্ষ থেকেই 
চলে আসছে। বরং আজকালকার 
দিনেই যেন কোথায় তার তাল কেটে 
যাচ্ছে । নামী শিলপীকেই গুরু করার 
একটা পবণতা ক্রমশ আমাদের মধো 
ছড়িয়ে পড়ছে । শিম্পী আর শিক্ষক 
তো এক জিনিস নয়, কিন্তু একথা 
আর আজকের দিনে বৃবাছে কে? 
বোধহয় পাবলিসিটি বা প্রচারের 
দানব এই সম্পর্কের চিড় ধরাবার 
জনা একম্রাত্র দায়ী ।' 


শ্রোতাদের সম্পর্কে বললেন “মার্গ 
সংগীতের আসরে যাওয়া তো এখন 
একটা সোশাল স্টাটাসের অস্গ হায়ে 
দাঁড়িয়েছে । সমবদার স্রোতাবা কন 
ফাবেনসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন 
একটা টিকিটের আশায় । কোন মতে 
যদি বা একটা ফমদার্মী টিকিট জোটে 
তাহলে পেছনের আসনে গিয়ে 
বসেন। সামলের দিকের সারিতে 
যাঁরা বসেন তাঁরা হয় অনুষ্ঠানের 
মাঝখানে নিজেদের মধ্যে কথাবাতা 
বলেন নয় তো হঠাংই সকলে মিলে 
কাশতে আরম্ভ করেন। এতে 
শিল্পীদের মনোসংযোগ কতটা নষ্ট 
হয় সেটা বোবার মত ক্ষমতাও 
এদের নেই। আমি কোনকালেই 
এইসব শ্রোতাদের কথা ভাবি না, 
সতাকারের শ্রোতাদের জনা বাজা- 
বার চেষ্টা করি। কদিন আগেই 
একজন সাংবাদিক এস আমাকে 
বলছিলেন যে, ইনডোর স্টেডিয়ামে 
এক যৃগলবন্দীর অনৃধ্ঠানে তেহাই 
মের প্রথম পাল্লাতেই সে কী 
হাততালি! বল, এরপর 
শিল্পীরা যদি অনুপ্রেরণার অভাবে 
সাদামাটা বাজনা বাজান তাহলে কি 
তাদের দোষ দেওয়া যায়: অথচ 
বাংলা দেশের মত সমঝদার তশ্রাতা 
তুমি কোথায় পাবে :" প্রন কর 
লাম, 'সতিকারের শ্োভাা যে 
অনুষ্ঠার্মে ঢুকতে পায়ে না তার জনা 
ডা বে িল্পীাই কি দায়ী 

£, একেক জন এত বেশি 
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লিখে নাও, আমি এখন যে টাকা নিই 
তার অর্ধেকের অর্ধেক টাকা নিয়ে 
অনুষ্ঠান করতে আমি রাজি । তবে 
শোন, একটা দূভর্গোব গলপ শোনাই 
তোমাকে - বছর দুয়েক আগের 
কথা, একদল কর্মকতাঁ এসে আমাকে 
ধরলেন তাদের সামর্থা কম, অর্ধেক 
টাকায় আমায় অনুম্ঠানে বাজ্ঞাতে 
হবে। তাদের কথাবাতাঁ শুনে আমাৰ 
বেশ ভাল লাগল । রাজিও হয়ে 
গেলাম বাঙ্জাতে। তারপর দিনকয়েক 
বাদেই এল এক চিঠি, তাতে তাঁরা 
জানিয়েছেন যে আমাকে আর তাঁদের 
দরকার নেই । তাঁরা অনা শিল্পীকে 
চিক করে ফেলেছেন। কারণ সেই 
শিল্পী যখন আমার চেয়ে অনেক 
বেশি টাকা নিচ্ছেন ভখন তিনি 
নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অনেক বেশি 
ভাল বাক্জান! বলত পার, এই 
চিঠিব পর আমার কী করণীয 
থাকতে পারে « 'মাথা নিচু করে চুপ 
হায়ে রইলাম। যুক্তি দিয়ে এই 
লঙ্জাকে ঢাকা যায় না। প্রসংগ 
এড়িয়ে গিয়ে তাই প্রশ্ন করলাম, 
'কোন কোন বাগ আপনার প্রিয় 
মার্ সংগীতের বিকৃতি নিয়ে এতক্ষণ 
আগলাচনায় আবচাওয়া বন্ধ হায়ে 
উঠেছ্ছিল। নিখিলবাব্ও আর এ 
আলোচনায় থাকতে চাইছিলেন না। 
আমার প্রশ্নে ভাই যেন খানিকটা 
খুশি হয়ে উঠালেন। বললেন, 'মাই 
হারে থাকতে আমার গুক' প্রধানত 
চারটি রাগের . চ্িতন। 
সকালে একদিন তৈরো, একদিন 


বিলাওল। আর বিকালে একদিন: 


ইমন, আরেকদিন পুরিয়া ধ্ানেশ্রী। 
গুরু বলতেন এই চারটে, রাগ 
জানলে, সব 
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বললাম, 'তখন অন রান বাজাতে 
ইচ্ছা করত নাঃ" 

'তার কি আর উপায় আছে" | 
নিখিলবাবৃ। “আমি যখন মাইহারে, 
যাই, তার অনেক আগেই পণ্ডিত 
রবিশহকরজী কিংবা আলি আফবর 
খাঁ সাভেব, ওরা সবাই শিক্ষা শেষ 
করে বেরিয়ে গেছেন। আমি তখন 
একেবাবেই একা ৷ ফলে গুরুর নজর 
এড়িয়ে কোন কিছু করা ছিল 
অসম্ভব । সব সময় চোখে চোখে 
রাখতেন ।সকাল দপুর' আর সন্ধা 
এই তিনবেলা নিয়ে বসতেন 


রাগ ভালভাবে বাজান ঘায়। 
বছরের পর বঙ্ছর ধরে এই চারটে 
রাগই শৃধূ বাজিয়েছি। ভোর চারটে 
উঠে বাজনা শর করতাম,চলত সেই 
রাত এগারটা অবধি প্রতিদিন । এর 
মধো যে দিন রাত্রি কখন কেটে যেত 
খেয়ালই থাকত না। মাঝখানে শুধু 
চনান খাওয়া দাওয়া আর সামানা 
বিশ্রামের জন্য ছেদ পড়ত। ফলে 
ত্রমাগত বাজিয়ে এ চারটে রাগ 
আমার মনে একেবারে গেঁথে গিয়ে 
ছিল। তখন অবশা মাঝে মাঝে যে 
একঘেয়ে লাগত না একথা বললে 
মিথো কথা বলা হবে।' 





আমুর্ধেদ চিকিৎসার এক সফল গবেষণা : 


গ্বেতীর 
চিকি€গা 


সাদা দাগ দুরার়োগা নগ্ন । যথাধথ চিকিৎসা হলে থেকোন' 
অসুখের মত এ রোগও সেরে যায় । বহু বহুরের গবেষণায় 


[সাদা দাগ (শ্বেতী) সারাতে আমরা সাফলা অর্জন করেছি, 


চিকিৎসা এতই শঙিম্শালী যে একবার বাবহার করার 
পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
করে চর্মের স্বাডাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি খদি 
বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহজে আমাদের টিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন । রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরামশ 

নিন। প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন। 


আমাদের চিকিৎসা সহত্র ব্যতিগ্র উপর . 
পরীক্ষিত এঘং বিশ্বস্ত । 
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আমাকে । একদিন কী তল জান 
কাব এইসব বাজাতে বাজাতে 
ভীষণ একঘোয় লাগছে, তাই 
ভাবলাম এখন তো কেউ কোথাও 
নেই, একটু আলাপ বাঞ্জাই | কারনা 
ইচ্ছা করে বল” কি্তু যেই সবে 
আলাপ শ্রক করেছি অমনি ঘবের 
দরজ্জাটা দ়াম কবে খুলে গেল। 
দেখি গুক আলাউদ্দিন খাঁ দাঁড়িয়ে। 
আমাম বললেন, যাও, বাকস 
পাবা গুছিয়ে নাও, কালকেই এ 
বাড়ি ছেড়ে চল যাবে ।' চশষে 
,ভাপনক ক্ষমাটমা ঠাওয়াব পব তিনি 
শান্ত হলেন । তখন ভাব তাম, তদখ 
একা থাকাব রী দ্বালা। এখন বৃঝি 
সেটা ছিল কহ বড় সৌভাগ,। অবশা 
আমান গৃক ওকথা ব্তে পাবতিন। 
পযসা নিযে তা আর শেখাততিন না, 
উল্টে ছ্াত্রাদব খাওয়া পরাণ সমঙ্গ হ 
ভার ছ্বিল তাঁব। পিভার মত স্নেহ 
আব শাসন ছিল হাঁপ ছাত্রদের 
ওপর । সেই গৃককে দেখেছি ভো. 
তাই আমি নিজ প্রাজ কান ছাত্রকে 
শৈখাই না। যেদিন বুঝব 

(পেন চব্বিশ খন্টা সময় পিরিত 
পারছি, তার খাওয়া পবাব সমস্ত 
ভাব নিতে পারছি সেদিনই শাখার 


নহীলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাবে 
হ্যা, মাইহাবে গৃকর কাছে আমার 


সঙ্গে আরও একজন শিক্খতেন বটে, 
তিনি আমার গৃরুকন্যা অন্মপূগাদি। 
ওর কাছেও অনেক কিছু শিখেছি 
আমি ।" 

আলাউদ্দিন কন্যা অন্নপ্রার 
পসঙ্গ এসে পড়তে জার প্রশ্ন না 
করে থাকতে পারলাম না. অনেক 
কৌত্হল ঘিরে রয়েছে এ শিল্পীকে 
কেন্দু কবে। শুধোলাম, 'আপনি তো 


এব বাজনা , ফোন স্তরের 
শিল্পী ছিলেন উনি” উত্তরে 
খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন নিখিল 
বানাবজি, তাবপধ ধীবে ধীরে 
আহানহ সপম্ট স্ববে বললেন, 
'আমাব গু বলতেন তাঁর যত শিষ 
শিষা মাতছন ভাব মধো সবাব সেরা 
অন্নপূর্ণা । না. মেয়ে বলে বলতেন 
না। আমবা তো শুনেছি। তাই 
মামবা জানি শাস্ত্রীয় সংগীতের যে 
সতব সাধাবণ মানৃষের জলা নয়, 
শৃধুমাত্র অতি উচু দরের-সমকদারদের, 
জনা, সই সতবের বাজনা বাজাতেন 
অন্নপৃরাদি। আসলে উনি ছিলেন 
শিল্পীদের শিল্পী । ওকে এভাবেই 
হয়েছিল। আসলে 

আমাদেব সবাৰ ক্ষমতা বুঝে, 

বঝে, মানসিকতা বৃূঝে সেই মত 
তালিম দিতন। আমার যে সং- 
গীতের গভীবে যাবার কৌঁক সেটা 
গুরু আগে থাকতে বৃকঝতে পেরেই 
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আমাদের 6কিৎসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে 

সাদা দাগের রঙ পরিবর্তন হতে শুরু করে। পরীক্ষ। করে 

দেখুন আমাদের চিকিৎসা কতটা সাফল্য লাভ করে। 
আপনার রোগের পূর্ণ বিবরণ নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ 

ঠ. করুন আমর। এক ফাইল ওষধ বিলামুলো পাঠিয়ে থাকি। 


শ।শ্ম জ্ভাপু-্প লীলা) জা 





বিবাহের পবে বা পরে আপনি যদি জীবনের 
চরম সুখ ভোগে বঞ্চিত হন, আপনার সেই অপারগতা 
আমাদের কাচ্ছে অন্তত ল্‌কাবেন না। 
অযথা দৃড়াবনা প্রস্থ হয়ে নিজের জীবনকে নষ্ট করবেন না। 
আমাদের সরণাপন্ন হোন, আমাদের স্পেশাল 
আয়ুবেদিক ওষধ নিয্মমানূযায়ী সেবন করলে এই ধরণের 
সমস্ত রকম রোগ খেকে মৃত্তি পাওয়া যায় 
এই ওধধ বহু বহুরের অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ আয়ুর্বেদিক প্রথায় 
তৈরী এবং বহুল গুপকারী । ১৫ দিনের 
৩০টি বড়ির মূল। ৩০ টাকা, ৪৫ দিনের ৯০টি বড়ির 
মলা ৮০ টাকা, ডাক খরচ ১০.৯৫ পয়সা । 


পাল্লা জন শক ছে! 


কলপ লাগিয়ে নয়, আমাদের সুগন্ধিত আয়ুর্বেদিক 
তেল মেখে পাকা চুল জচ্মানো চিরতরে বন্ধ করুন। এই তেল 
সাদ! চুলের বদলে নতুন কালো চুলের জন্ম দেয়, 
মাথ। হার! রাখে এবং দৃষ্টিশক্তি রগ্ধি করে । এক শিশির 
মূল্য ১৫ টাকা, তিন শিশির মলা ৪০ টাক।, 
ডাক খরচ আলাদা । 
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আমাকে সেইভাবেই তৈথ্থি করেছেন। 
রবিশস্করজীর সঙ্গে আমাক বাজ. 
নার একটা তফাত থাকে এখানেই । 
ওয় ধরন অনা। সেইভাবেই ওর 
তালিম।' 

'আর ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর 
বাজনা সম্পর্কে আপনার ফী 
ধারণা ১ 

'উনি যে কত বড় শিম্পী তা ডাবা 
ঘাকস লা। আমাব এমনও হয়েছে যে 
ওর বাজনা শ্রনে আত্রহাবা হয়ে 
গেছি। সেই সঙ্গেই মনে তজদও 
চেপে গেছে ভীষণ রকমেব ' বাড়িতে 
ফিরে সঙ্গে সঙ্গেসেভাব নিলয় বসে 
গেছি, উনি যা বাজিযেছেন সেটা 
ভোলবাব জনে । যতক্ষণ পর্যন্ত শা 
হয়েছে ততক্ষণ আসন ছোটে উগিনি। 
নাওয়া খাওয়াব কথা মাথায মাসে 
নি। আসলে তুমি নিজে চা সেতাব 
ৰাজাও, কাকব বাজনা শুনে হটাৎ 
মনে হয় না যে এরকম বাঙ্জাতে 
হবে। তখন জেদ চেপে যায়, 
গইরকম না বাজাতে পাবা অবধি 
শাচ্তি নেই । আমার এবকম আবও 
হয়েছে । আমীব খাঁ, বড়ে গোলাম 
আলি খাঁর গান শনেও হয়েছে । ভবে 
আর্মীর খাঁ সাহেব আমাকে খুবই 
স্লেহ কবতৈন। ওব বাড়ি যাতাযা 5৩ 
ছিল। নবীন শিল্পীদের পক্ষে বড় 
শিল্পীদের অনুপ্রেবণা যে কী কাজে 
দেয় তা বলে বোঝান যায না। 
আমিও খুব চেচ্টা করি এখনকার 
তরুণ প্রতিভাদেব অনুপ্রেরণা দিতে 
এই দেখ না সমবেশ সৌধৃকী বা 
অজয় চত্রবরীঁ কী সুন্দর গাইছে। 
আর তবলায় তো এখন আমাদের 
বাংলা দেশেব বাইবে যাবার দর- 
কারই নেই, স্বপন চৌধুবী থেকে 
শর করে অনিন্দা চট্টোপাধ্যায় -এবা 
তো খুবই ভাল নাজাচ্ছে। বাংলা 
দেশের তবলার এই উন্নতির জনা 
প্রধানত যে মানুষটি দাযী তিনি 
হলেন ক্তানবাবু। আমাদের শ্রদ্ধেষ 
জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ । সবোদেও বেশ 
কিছু নতুন ছেলে ভাল বাক্জাচ্ছে।' 


'বহৃদিন থেকে একাটা কৌত্হল 
ছ্িল', নিখিলবাবুব কথার ফাঁকে 
বললাম, 'আপনিই সেই কৌতূহল 
মেটাবার পক্ষে যোগতিম মানুষ । 
আচ্ছা, পণ্ডিত রবিশঙকবর্জী এবং 
অন্যানা শিল্পপীবা পচ্চিমে গিয়ে 
আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের ঘে 
বহুল প্রচার কবেছেন এবং বহূ 
বিদেশিকে শিক্ষাদান করছেন সেইসব 
ছাত্রদের মাধা কোন সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত আপনাব চোখে পড়েছে 
কি:' 

'ওটা হয় না, একেবারেই সম্ভব 
নয়। একেক দেশের শাস্ত্রীয় সং- 
গীঁতের পেছনে থাকে তাব প্রকৃতি, 
পরিবেশ, তার হাজার হাজার 
বছরের সভাতার সাংস্কৃতিক 


এতিহা। রক্তের অধো, অধ্তরের 
মধ্যে সেই টান না করলে, 
শুধু রেওয়াজ দিয়ে তৃমি 
কতদূর এগোবে ! আজ যাঁরা রাতা- 
রাতি প্রাচা আর পাশ্চাতা শাস্ত্রীয় 
সংগীতের মিলন ঘটিয়ে হাজার 
বছরের সেই পাঁচিলকে ভেঙে দিতে 
চাইছেন তাঁরা রেকরড বিক্রির 
রয়ালটি পেতে পারেন কিন্তু সঠিক 
কিছু পাচ্ছেন না। তবে পাশ্চাতা 
শাস্রীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা 
রেখেই বলছি, ভারতবর্ষ এখনও 
পথিবীকে দুটি জিনিস শেখাতে 
পারে। এক হল সংগীত, অনাটি হল 
দর্শন। আমাদের এদৃটি ভান্ডার এত 
(বেশি সম্পদশালী যে তাতে আর 
ওসব করবাধ দবকাব কী - স্বামী 
বিবেকানন্দ এই ভারতের সম্পদকে 
নিয়েই কি বিশবজয করে আমেননি : 
বিশবজ্য করেননি রব্রবীন্দনাথ 
আন্তজতিক মিলনের পশেন আম- 
বাই তো সবচেয়ে মহান কথাগুলি 
বলেছি । সস্তা ঢট*কর দবকাব কী ; 
উনবিংশ শহকেব এই দুজন মনীষী 
একজন সূর্যের মত তেজস্বী, 
অনাজন সাগাবের মত ব্যাস্ত 
সর্বক্ষণ আমার চেতনাকে জুড়ে 
থাকে। আমি বোধহয় ভাই এ 
দিকগুলোছে যেতে পারলাম না।? 


প্রশেনব পালা শেষ। কিন্তু 
কোথাও যেন একটা বেশ রয়ে গেছে । 
সৈই বেশটুকু কাটাতে মন চাইছিল 
না! শিল্পী নিখিল বন্দোপাধায়ের 
সাক্ষাৎকার নিতে এসে পরিচিত 
হলাম চেতনার গভীরে আস্তস্হ এক 
অনা মানুষের সঙ্গে | বিদায় জানিয়ে 
যখন চলে আসছি তখন দরজা 
পর্যন্ত এশিয়ে দিয়ে উনি বললেন, 
'সব প্রশ্নই তো হল। এবার 
তোমাকে একটা প্রশ্ন করি।' বল 
লাম. 'নিশ্চয়ই. বলুন।' বললেন, 
“অনেক কথাই তো জানতে চাইলে, 
ফিন্তু একবারও তো জিক্তাসা করলে 
নাযে আজকের ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, 
পণ্ডিত রবিশগ্কর বা নিখিল 
বন্দ্োপাধায়ের যে বাজনা শুনে 
শ্রোতারা মুগ্ধ হন তার মূল 
উপকবণটির কারিগর কে; শুধু 
তুমি নও, কেউই আমাদের তাঁর কথা 
জিন্তাসা করে না। আমাদের প্রতিটি 
সেতারের পেছনে অনেক পরিশ্রম 
আর অভিক্গতা ঢেলে যে মানুষটি 
আমাদের হাতে তা তুলে দেন তরি 
নাম হরেন রায়। নামটা লিখতে 
ভুলো না।' 0 | 


সাক্ষাৎকার ঃ অজয় সেন 
আলোকচিত্র £ প্রতীপ বিশ্বাস 
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অশোক মিত্র 


রোর্দ্যার প্রদর্শনীর প্রত্যাশিত মহৎ সাফলো 
বাঙালিমাত্রেই বিশেষ গর্ববোধ কয়বেন। ১৯৮১ সালে 
ওয়াশিংটনে সম্পূর্ণ প্রদর্শনীটি যখন দেখি তখন মনে 
হয়েছিল, আহা কলকাতাতে যদ্দি নিয়ে যাওয়া সম্ভদ 
হত! সম্ভব হয়েছে, তার জনা দেশিবিদেশি 
উদ্যোত্তণদের সকলে আমাদের বিশেষ কৃতভ্ততাপালে 
আবদ্ধ করেছেন। দিললিতে কয়েকমাস আগে রোযা 
প্রদর্শনী হয় কিন্তু আমার আশঙ্কামত এখানে 
কলকাতার উৎদাহের সামানামাত্রই দেখা গেছে। 


এই প্রসম্গে আমার একটি কথা বারবার মনে হচ্ছে, 
যদিও এটি উপযুক্ত ক্ষণ বা উপলক্ষ কিনা সে বিষয়ে 
আমার মনে বিশেষ দ্বিধা এবং সংশয় বর্তমান । কারণ 
রোর্দা প্রদর্শনীর স্মৃতি ও মহান প্রভাব আমাদের 
চেতনায় কিছুমাত্র খর্ধ হয় এ আমার একেবারেই 
অভিপ্রায় নয়। তবুও আমার নিবেদন, কোন বিদেশি 
শিল্পীকে বুঝতে গেলে নিজের দেশের শিল্প সম্বন্ধে 
আগ্রহ ও বোধ বিশেষ প্রয়োজন । বেটোফনের নবম 
সিম্ফনি সম্গীত রাজো চূড়ান্ত সৃষ্টি। কিন্তু তার 
আসল কথা তার অন্ভ্ত জটিবা স্হাপতায। বিরাট 
অরকেদট্ার জাঁকজমক নয, যদিও বিরাট অরকেসট্রাকে 
সম্পূর্ণ কাজে লাগানর সাফল্যও কিছু কম মনোমুগ্ধকর 
নয়। তার এখবর্য সমাক হাদয়ঙ্গম করতে গেলে, 
অথবা মিসা সল্গেমনিসের আধাজিক প্রেরণা রক্তে 
অনুভব করতে গেলে, সম্পূরক হয় আমাদের দেশের 
ভৈরবী বাপুরিয়া রাগ, যার স্বগ্গীয়ি পবিত্রভাবের তুলনা 
মেলাও ভার। দৃই রাজোর সমতা বজায় না রাখলে, 
অন্তত পক্ষে আপেক্ষিক ধ না থাকলে, 
শিল্প বাপারে এই ধরনের প্রদর্শনীর প্রতি উৎসাহ 
অন্যান ব্যাপারের মত, আমাদের মজ্জাগত সাছেব- 
ভক্কির নামান্তরই থেকে যায়, প্ররুত মূল্যায়ন আসে 
না। স্বাজার্তীভিমানের প্রাচুর্য ঘদিও আমার নেই, তবুও 
মনে হয় নিজের দেশের গিল্পীদের না বৃঝে অথবা 





অবছেলা করে, পরধর্ম আগ্রহ বা বিশ্বাস বিশেষ দৃঢ় কা 
স্হায়ী হয় না। যা হয় তালেমদ্তঙ্ন বাড়িতে নামজানা 
অথচ অপরিচিত বড়লোকের গা ধেঁষে একটুক্ষণ বসতে 
পারার আনম্দ। 


রোর্দার চুহ্বন নামক ভাস্কর্যটির কথাই ধরা ঘাক। 
কাগজে দেখি উদ্বোধনের দিন অনেকেই " 
প্রশন করতে করতে অধীরভাবে 


কই" 
খোঁজেন। 
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দেশের শিল্পকলা না বুঝে রোদ্যার প্রদর্শনীতে 
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ষ্ত্রী বয়স নির্বিশেষে এ আগ্রহ খুবই সৃষ্হছ ও 
বি দে রে 
করেন, ভগবন্‌ আপনি প্রহাস্ম্াদের কথা বলেন, সে 
কেমন অভিজ্ঞতা ; গৃরু বলেন, কথায় সে-অভিজ্ঞতা 
তো বোঝাতে পারি না, তবে ব্রহাস্বাদের সচ্গে মানুষী 
বা প্রাকৃত অভিজ্ততার যদি কিছুমাত্র পরোক্ষ তুলনা 
সম্ভব হয় তবে তা স্ত্রীসমামেব সহ্গে। যে আস্ত 
নিষেদনে মানুষের আমিত্ সম্পূর্ণ লয় হয়ে অনা আজ্ঞা 
বা বৃহত্তর অস্তিত্বের মধে৷ নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে 
ফেলে, চুম্বন সেই এঁশী, অতীন্দিয় অবস্হার পার্থিব, 
স্হল প্রতীক। রোদটা নিজে বিশেষ আবেগভরে খেদ 
করেছেন ভারতীয় ভাস্কর্ষে এই সম্পূর্ণ মিলন ও 
আআ্মনিবেদনের ঘে নিদর্শন দেখা যায় তার 
তিলাংশও ইউরোপীয় ভাস্কর্ষে নেই, এবং তিনি যা 
করেছেন তা নিজস্ব পয়াস মাত্র, ভারতীয় ভাস্কর্ষের 
এই ধরনের প্রকাশের সঙ্গে ভার হয় না। এ 
প্রসংগ তুলে আমি রোদ্যার সৃমহান রীর্তি কোন মতেই 
খাটো করতে চাই না। আমার সে উদ্দেশাই নয় । ঠিক 
যে-ছিসাবে আমি রোযার হাত -জোড় করা কেখিড়ালের 
সঞ্ে ভ্বারারের যৃক্ত করের উদ্ফেখ করে কোনটি বড় 
কোনটি ছোট আলোচনা করার কথা ভাবতেই পারি 
না। অনাদিকে অযথা স্বাদেশাভিমানে স্ফীত হবার 
ইদ্াও আমার নেই । আমার শুধু খেদ এই. দেশজ 
পরিবেশে, বা আলোচনায় বোদ্দাব মহৎ সৃষ্টির 
ভারতীয় মানসে যে মূল্যায়ন সম্ভব হ ত তা এ উপলক্ষে 
হল না। চোখের সমূখে জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত পাশাপাশি 
উপস্হাপিত করা সম্ভব নাই হোক, এমনকি লিখিত 
আলোচনাতেও হল না। ফলে আমাদের রোদ্যার 
শিল্পশিক্ষা এবং আস্বাদন এ থেকে গেল। 
নতৃন তীব্র আনন্দময় অভিক্ততা হল নিশ্চয়, কিন্তূ তার 
রসাস্বাদসম্ভূত বলা শক্তু। এমনকি এ সম্বন্ধে আরো 
একটি প্রাসচগিক সচেতনতা এল না। রোদ্যা কী ভাবে 
নরনার্নীর অস্হিমাংসপেশী সম্বলিত প্রাকৃত দেহের 
পরচ্পরকে জড়ান যুগ্ম-হিলিকস বা ডবল স্পাইরা 
রূশ্পের শিষ্পগত নিরাফরণ করলেন, আর ভারতীয় 
শিল্পীই বা-কীভাবে তার সমাধান কয়েছেন, প্রাকৃত 
অপ্রাকৃত গঠন ও আকানের কী তারতমা ঘটিয়ে 
এন্সী বা অতীধ্দিয় ভাব এনেছেন, দেই প্রশ্নের উত্তর 
তো দূরের কথা, এ ক্ষৈত্রে আরো একটি প্রাসগিক কথা 
হচ্ছে গ্নোর্দা একজন বিশিষ্ট গিল্পী এবং ভারতীয় 
ডাস্কর্ষ ভারতীয় অভিক্ততার প্র্তীক। ঠিক যেষন 
বোর, মিকেলানজেত্রো একদিকে পড়েন,এবং মধা বা 


 গথিকমৃগের ইওরোপীয় তাচ্কর্য অনাদিকে পড়ে! 
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একজন দেখাচ্ছেন 
দেখাচ্ছে একটি যুগ 
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একা কী করতে পারে, অলাটি,. 
করতে পারে। দি 

আসল প্রগ্তাবে আসি। আমরা আত্মবিচমৃ্ত 
জাতি। হাীনমনাতা আমাদের স্বভাবে। আমার, 
বিশ্বাস, রুচি ও বিচার তথ্খনই নির্ভরন্ষাগা হায় ধখন 
আমরা স্বদেশের শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেছি 
শিল্পের এবং বিদেশি শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে দেশি 
শিল্পের মূল্যায়ন করতে পারি, তাদের স্ব স্ব গুণাবলী 
প্র্ধাসহকারে গ্রহণ করতে পারি। তা না করে দেশের 
সতিকারের মহান শিল্পীর আলোচনা প্রসঙ্গে 
আমাদেব এখনও কয়েকটি বিদেশি নাম করতৈ হবে,ঘে 
নামগুলি আসলে শতাঙ্দীর শেষে আর শোনা ঘাষে না. 
অথচ সেই অনুপাতে আমাদের দেশীয় শিম্পীর নাম: 
অন্তত আরো দূ একশ বছর থাকবে, অবশ যদি 
বিশ্বভারতী, রববীন্দ্রভারতী, সরকার এবং জনগণের পরে ' 
মগ্হ থাকে। (অবশ্া সে আগুহ জাগক়াক রাখা 
দায়িত্বও আমাদের চিত্ররসিক সমালোচকদের কিছুটা 
আছে বৈকি)! আগডুম বাগডুম দুটো বিদেশি নাম না 
না। নিজেকে বড় হীন মনে হবে। উপরম্তু আমাদের 
শিল্পীও পদে উঠবেন না। 

এখন যখন রোদ্যা প্রদর্শনী শেষ হল তখন আমার 
বিশেষ ইচ্ছা হয় যাতে বিড়লা আকাডেমিতে আমাদের 
দেশের ভাষ্করদের পরপর চারটি প্রদর্শনী হয়।, 
তাহলে আমরা প্রকৃতভাবে বৃবতে পারভ্ম রোদর্যার 
স্হান কোথায়, কত উর্ধে, এবং আমাদের সার্থক 
ভা্করদের স্কানহই বা কোথায়। কোথায় আমাদের 
ভাস্কররা বাকিগাতভাবে মহৎ অথবা সীমিত, কোথায় 
ভাঁরা প্রকরণ, উপকরণ, অবস্া-বাবস্হার অভাবে 
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সীমিত। আবো বুঝতে পারতৃম কেন কিছুকাল রোর্দ্যা 
অবহেলিত দ্বিলেন এবং কেন তাঁর এই প্রনরভ্যাদয় 
ধরা যাক আমাদের চারজন ভাস্কর £ দেবীপ্রসাদ 
রায়চৌধূবী, রমকিনকর, প্রদোষ দাশশৃপ্ত, চিন্তামণি 
কর, আমাদের দেশের পটভূমিতে গৃর, , শিল্পী 
হিসেবে, শিল্পগত সমস্াাবঙ্গী নিবাকরণে এবং সব 
ছাপিয়ে দার্শনিক আবেগে ও বন্তনধো এবং মননশীল. 
তায় এদেব অবদানেব, ইউরোপীয় পবিবেশে রোদদযার 
সহানের সঙ্গে অনেকাংশে হুলনা চলে। এঁদের মধ্ো 
যাঁবা জীবিত তাঁদের বিব্রত করা আমার মোটেই 
অভিপ্রায় নেই, যদিও এ উত্তি' তাঁদের প্রাপ।। কিন্তু 
দেবীপ্রসাদ বা রামকিংকর সম্বন্ধে একথা বলতে কোন 
বাধা নেই । এদের অনেকগুলি কাজ এক করে আমরা 
যদি ধীবেসুম্হে দেখাব সুযোগ পাই তবেই রোর্দাব 
কীর্তি সম্বন্ধে আমাদেব প্রকৃত শ্রদ্ধা আসা সম্ভব হবে, 
যার সঙ্গে অপরিচিতেব প্রতি উদ্ছ্বাসেব বা অহে তুক 
সাহেবতক্তিনব সম্বন্ধ থাকবে না। এই ধবনেব পবস্পর 
সম্পূরক পরদর্শনীতেই জাতীয় কচি ও শিল্পচে তনাব 
ভিন্তি সৃদ্চ ও সমূশ্ধ হয়ে নহুন মূলাবোধে পৌদ্ছয়। তা 
না হলে একটি আধটি সৃবৃহৎ অথচ অসংপৃক্ত প্রদর্শনী 
ভেলকিবাজির স্যৃতিভেই পর্যবসিত হয। তদপেক্ষাও 
যা ক্ষতিকব, হীনমনাভা বাড়ে। 'সাহে ববা যেটা পারে, 
সেটা কি আমবা পাবি " গবু খাওয়া হাড় ওদেব।' অথচ 
এই চাবজজন ভাস্কবেব কাজ ঘদি ভাল করে দেখতে 
পেতুম, কৈউ যদি ভাল কবে আলোচনা করতেন, 
বৃকিযে দিতেন (এ ক্ষেত্রেও ভাল গুকব প্রয়োজন, গুকর 
কৃপা ছাড়া বোধশক্তিও বাড়ে না) তাহলে বুঝতে 
পাবতুম, পৃটিমাছ আর কলাইয়ের ডাল খাওয়া হাড়ে 
কী সম্ভব. অথবা সম্ভব নয়, আব গক খাওয়া হাড়েই 
বা কী সম্ভব, অথবা সম্ভব নয়। এখানে একমাত্র গ্রাহা 
প্রন হবে দেশকালপাত্র ভেদে শিদপকলার গৃণাগৃণ 
বিচার, যে-বিচারে আমাদের রুচি মার্জিত হবে, 
অভিক্ততা বৃদ্ধি পাবে। [2 








বিতশ্োোষ প্ররতণেদন 









কলকাতার সংস্কৃতি বোঝা বড় দায়! কখনও মনে 
হয সংপ্কৃতিব ভরা বন্যায এবার বৃঝি শহব ভাসিয়ে 
নেবে, কখনও মনে হয় সংদ্কৃতিব মাঠে এখন ধু ধূখরা। 
এই যেমন কযেক মাস আগে ফবাসি ভাস্কব অগুস ত 
বেনে বদার ভব্স্কর্যের প্রদর্শনী দেখতে বিড়লা 
আকাডেমিতে উপছে পড়েছিল মানুষের ভিড়। 
একঘন্টা পঁয়তাললশ মিনিট লাইনে দাঁড়িযে, যেমন 
ধাক্কাধাক্কি কবে দক্ষিণেশবব কালী মন্দিবে পুজো 
দিতে হয়, তেমনি রদ্যার অনুপম সৃষ্টি দেখতে হয়েছিল 
কলকাতার মানুষকে । না, ওই ভিড়ে যে সব মুখ গুলোই 
পাকা চুল, পাকা জুলপি, খম্দবের ছাপা পাঞ্জাবি, 
পাইপ (শোভিত ইনটেলেকচুায়ালদের তা নয়, বরং 
বাংকেব কেরানি থেকে এগজিকিউটিভ, লেডি 
বাবোবনে পড়া তরুণী থেকে উত্তম ফান" মহিলা, 
সবাই 'দা কিস' এবং "আই আদম বিউটিফুল" 
দেখেছিলেন বিস্ময় নিয়ে। কাজেই, যদি মনে হয় 
সাংস্কৃতিক বিশ্লব এবাব বুকি হয়ে গেল কলকাতায় 
তা হলে দোষ কাউকেই দেওয়া যায় না। 


এবার খরার চিত্রটি দেখা যাক। রদাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
কলকাতায় এল 'মহান' নামক একটি চলচ্চিত্র । আর 
আশ্চর্য, সেই সব মৃখগুলোই, অর্থাৎ যাদের আমরা 
ট্রেনে, বাসে, ট্রামে ভ্বিক'পাশের সিটটাতেই বসে থাকতে 
দেখি, আবার রদাঁর প্রদর্শনীতেও দেখি, তাদেরই দেখা 
গেল পনের ফোল-টাকা দামে ষ্ল্যাকে টিকিট কেটে 
একই আগ্রহের অঙ্গে 'মহান' দেখতে । 'মহানে'র মত 
এমন কত অজস্র হিন্দি মারদান্গা ছায়াছবি যে 
কলকাতার বাজারে এসে টিমটিম কত্বা বাংলা সিনেমার 
পাশে দার্ণতাবে পয়সা লুটে নিচ্ছে তা বোধহয় কোন 
অবোধকেও বুঝিয়ে বলতে হয় না। অথচ রদা দেখতে 
উপছে পড়া মানুষ দেখে অনেকে, হ্যাঁ, অনেকেই 
বলেছিলেন সার্থক শিল্প কলকাতার মানুষকে আকৃদ্ট 
করেছে, কদর বুঝে কলকাতার মানুষ দূ হাতে জড়িয়ে 
ধরেছেন তাকেই, যা কিনা শিষ্প। 

আশ্চর্য, সংস্কৃতিবান র শহর "এই 
কলকাতায় যে নব্বই বছরের পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি 
ধংস পেতে বসেছে তার নাম হল 'ইনডিয়ান কলেজ 
অব আরট'। এই কলেজ ভবনটির গায়ে নোনা লাগা 
ইটের দাঁত তো কবেই বেরিয়ে গেছে, এখন কড়ে উড়ে 
গেছে তার ছ্বাদ, জল পড়ছে তার দেয়াল দুইয়ে চুইয়ে, 
ভাবী শিল্পীদের ছবি আঁকার জায়গা নেই এ কলেজে, 
নেই আধুনিক শিল্পমাধাম শেখার কোন ব্বচ্ছা। 
অথচ একটু এগোলে ওয়েলিংটনের মোড়ে ডিসকো 
গানের ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে হুহ্ব করে, ভিড় উপচ্ছে 


যদি সংদ্কৃতিবান হব আমরা, কলকাতার মানুষরা, তা 
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ভিত 7 ', 
পড়ছে 'জ্যোতিতে মৃত্তি পাওয়া রঙিন হিন্দি ্ববিতে । 
রদাঁর দর্শকদের কাদ্ধ থেকে কি এতখানি অবহেলা 
আশা করা যায় নাকি সতাই তাবা দাবি দর্শক নন - 
আসলে কলকাতায় শিল্পের বদলে যেটা আছে সেটার 
নাম কি হৃজুগ- এইসব প্রশ্ন নিয়ে হাজিব হয়েছিলাম 
কলকাতার কয়েকজন বঝকবৰকে প্রতিভাসম্পন্ন 
মানুষেব কাছে। 

প্রথমেই প্রশন করেছিলাম শ্িন্পী পরিতোষ 
সেনকে । তিনি বললেন, 'ঠিক কথা । এরকম পশ্নই 
আজ ওঠা উচিত। একে আমিও সমর্থন করি। সতাই 








হলে মাত্র কয়েক মাস আগে রদা দেখে কী. শিক্ষা 
পেলাম ১ শহরের বুকে সব থেকে পৃরনো একটা আট 
উজ 
কোন আলোচনা শ্বনি না। বরং সেই একই রকম 
সিনেমার ভিড়, হৈ-হুল্লোড়। এখন মাঝে মাঝে মনে 
হয় সতাই' সব কিছু একটা হুন্গ। শিল্পবোধের 
ব্যাপার ঘদি সতাই থাকবে তা হলে মানৃষের রূচি এর 
পরও পালটালো না কেন? আর এসব কথা ছেড়েই 
দিন। শিদপের দিক দিয়েও কি আমরা বিশেষ কিছু 
শিচা পেলাম: এই কিছুদিন আগে রদ্যার ভাম্কর্ষও 
দেখলাম, আর এখন সরকারি সাহায্য গড়া আমাদের 
এখানে মূর্তিগুলোও দেখছি। এগুলোকে কী মনে হয় ? 
জঞ্জাল না পৃতৃল;?' 

চিত্রশিল্পে এই সময়ের আরেকজন মেধাসম্পচ্ন 
প্রতিভা, দারুণ রাগী চেহারার অমিতাভ ব্যানায়জি 
বললেন, “আসলে পিল্প বোধটোধ নয়, আধৃমিক' 
প্রচারযা্রগৃলো তাগের ভূমিকা ভালভাবে পাহাম 
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লোককে রদ্যাঁ বা এ সব প্রদর্শনীতে আকৃষ্ট করে। 
ঘেঘন ভাল বিস্ঞাপন করে। কাজেই, সংস্কৃতিবোধ 
আছে এ কথা বলা যায় কি: আমাদের দেশের 
অর্থনৈতিক অবচ্হা, এখানকার শিক্ষাবাবস্হা কোন- 





দিনই শিল্প প্রয়োজনীয়তা মানুষকে বৃকিযে উঠতে 
পাবেশি। খুব স্বাভাবিক, শিল্প সম্পর্কে তাদের একটা 
অর্পীহা থেকে তগছেই । কাজেই শিলপকে ভালবেসে 
তারা কোথাও আসে না। অথচ শিনেপেরও একটা বিবাট 
ভুমিকা আমাদের জীবনে আছে । এটাও তাদের বোঝান 
দ্বার ।' 

'নাঙ্পীকার' নাট গোম্ঠীব করধ।ব বুদ পসাদ সেনগৃপ্ত 
বললেন, ' এখানে তা তা্পলেকে দেখাত ও লোদকেন ভিড় 
হয, 'বাবা তাবকনাথ' দেখতেও লোক ভিড কৰে, 





আবাব রদাঁ দেখঠেও এ একই লোক যায । এটা কি 

শিল্পবোধ পুরোটাই আসলে হজগ । সর্বত্র আমাদের 

শ্নাকু্ভতা বিবাজ কবছে। অথ দেখুন, একটা 
গ 

উদাহরণ দিয়ে বলি. ফুটবল তো একটা জনপ্রিয় খেলা 








কলকাতায় । তার উন্নতির জনা আমরা কি সচেষ্ট হতে 
পেরেছি ঝোনদিন ১ তেমমি এই' ঘে'এখানফার মানুষরা, 
যারা পদ দেখতে যায়, আবার 'বাধা তারকনাথ'ও 
দেখে, তাদের যেসব জনশ্পিয় নেতারা তারা কি ওদেব 
রচিবোধ উন্নতির জন্য করতে পেরেছেন 
টে ফাঁকটা রি 

চলচ্চিত্র শিল্পী ভিকটর বানারজির মতে 'বদা বা 
পিকাসো যে কোন শিল্পীকেই কলকাতায় আনা যাক 
না কেন, উত্সাহ কলকাতার লোকের ভেতর দেখা 
দেবেই। আমি তাদের এই ভাল লাগাটাকে হৃজুগ 
বলতে রাজি নই । প্রচারযদ্তর তাদের আকৃষ্ট করেছে, এ 
কথাও বলতে চাই লা। তারা নিজেরাই কিছুটা উৎসাহ 
নিয়ে এসব দেখতে আসেন। শ্রধু বিদেশি কেন, আমি 





তো এখানকার শিল্পীদের, যেমন ধবৃন হৃসেনের 
পাদশীনী করে দেখছি, পোক বেশ ভিউ কবে: আমাৰ 
যেটা মনে হয়, এখানকার শিপেপব দরবস্হাটা আমন 
তাদের হয় ত আলভাবে বেপ্াতুহ পারাছি না,বা তাদের 
কাছে খেতে পারছি না, ঠযত ঠিকমত পবাঝাতে 
পারলে হাবা সাহাঘ। করততন যেমন £হ ইনডিযান 
সাব কালোর কাত তহ বলা যাধ। এই কলের 
সতশে যাবা জড়িত হাবা যূদি বাস হা "নম একদিন 
কলকাহাব মানুযদেপ কাছে সাভাহ। পার্থনা বতবন, 
৩ সবাহ তালিব সাম সাহায়া। করবার 
এখনকাব অনয হম ভাস্কর শ্রীঘ শী মীবা মুখা রাজিব 
চুলে কিছুটা পাক ধবল তান ভাস্কর গতি হমে 
উঠেছে আবক দলনত পৰ ত্র পথে চলা শ্রীমতী 
মুখাবজি প্রশ্নের উবে বলিলেন 'আমবা সবাই 
জবান পড়াই কব্িত করাত একাটা শন্ডির তত এব 
আটকে পকড়ছি। সেই গণ্ডি চপলিষে এখন আব শ্রনা 
কোন কিছুব পুতি মামবা উত্সাহ বোধ কৰি না। 
এখানেই গণ্ডগোলটা হয়ে গেছে । এর বেশি আর কী 





বলতে পারি। তবে অনা কাবুর কথা জানি না. খদি 
কোনছিন শিলপ সংস্কির উদ্নতিব জনা কোন কিছুর 
পয়োজন হয়, আমি বািগাতভাবে সাহাযা করতে 
সধসম্রয় প্রশতুত 

কিন্তু শুধু এবাই নয় । ভবিষাতের যারা শিলপী, 
খাচেব কাধে দামিতু আছে কলকা হান বুকে সুস্হ 
শিলপ-সতসকৃতি গড়ে তালার, যাবা ইনডিম়ান আট 
কলেজের ধসে মাওয়া বাড়িতে ভাঙা ছাদের এলায় বসে 
ছবি একে যাচ্ছেন, আব লড়াই ঢালাগ্ছেন নষ্য 
নন্থারেব পুবনো এই কলেজটিকে বাঁচিয়ে মোলার, 
ডাদেরও একটা গ্রতামতহব পদয়াঙ্ঞন আচে তারা 
ানাতেলন সা হকাবব সংস্কৃতির শহর কি এটা - এই 
2 ডা ছ্রযদের হলাম পর্ঘ দিন পরব লার মাধ 
ামরা যে কাজে ভালায়ে ফাপ্ছি, জা ও পরান নিশ্টয়ভা 
নেই কই তা শিয়ে ভো এ্রখানকাব মানুষ একটাও কথা 
ধলেন শা এ্রধপল এখান থাকে শ্রামরা যদি 
শপসংস্কাতব পাচ নিয়ে যাই হাহলে দোষটা কাকে 
দেব) 


শী 





২ শপ পপ 





আলোকচিত্র 2 সাগত রায় বর্মন 
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আন্রহ তা শাছিভযোগা অপবাধ। 
কাউকে আত্মততায় প্রবোচি ও কবা 
বা বাধ। কবাও কম অপবাধ নয । এর 
জানোও তাই শাস্তির বিধান বযেছে 
আইনে। কিন্তু 'কোন বাবচ্হা বা 
পদ্ধতি যদি কাউকে আন্মহতা 
করতে বাধা কবে; সম্প্রতি দক্ষিণ 
কলকাতাব যোগমায়াদেবী কলেজের 
একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শূন্জা মিত্রর 
আন্তহ তার ঘটনার পরিপ্েক্ষিতে এ 
প্রশন হলে ধরেছিলাম কলকাতার 
এক প্রখাত আইনজীবীর কাছে। 

ক্রিমিনাল কেসে বানু এই 
আইনজীবী ভদ্রলোক কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই এর উত্তর দিতে পারেননি। 
দ এক মুহ্‌ ৫ চুপ করে থেকে বলেছেন 
” “না, এ রকম কোন আইন 
আমাদের হাতে নেই খা সেই 
'বাবস্হা বা পদ্ধতিব' বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করা যায়।' 

সৃতরাং দক্ষিণ কলকাতার সৃদর্শনা 
শুন) মিত্রর আত্তহ তাৰ ঘটনায় ওর 
আত্তীয়-স্বঙ্জন, বন্ধৃ-বাম্ধর্বী এবং 
কাছাকাছি অঞ্চলের অসংখা মানুষের 
শ্ষাভ এবং হতাশা আছড়ে পড়ছে । 
সমস্বরে তারা প্রশ্ন তুলছেন-এর 
বিরুদ্ধে বাবস্হা নেবার মত কি কোন 
আইনই নেই? প্রতিকার নেই 


দক্ষিণ কলকাতাব বিজয় মুখারজি 


লেনেব বাসিন্দা অন্টাদর্শী শুন্রা 
সহজভাবেই ওব বড় জামাইবাবৃ 
শান্তিময় ব্যানারজিকে বলেছিল -. 
'আগামী কাল আসছেন তো" 
শান্িতমযবাবৃদের বাড়ি দের 
তিনি রেতি দর ছি 
অঞ্ধলেব মানৃষ শাল্তিময়বাব্‌ কিছ 
দিন আগেই বিয়ে কবেছেন শুন্রার 
একমাত্র দিদি শৃল্সাকে। শুধু শশ্সাকে 
বিয়ে করাব সৃবাদেই নয় - 
শান্তিময়বাবু শৃন্ডভাকে চেনেন ওর 
শিশু অবস্হা থেকেই । শৃন্ধা ছোট- 
বেলা থেকেই কাছাকাছি এলাকার 
'বৈজয়ন্তী মণিমেলার' সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে পড়ে। খেলাধূলা, বিতর্ক, নাটক. 
নাচগান প্রভৃতিতে অংশ নিতে শর 
করে । সে সময়ে শান্তিময়বাবু শব্দার 
পাড়ার দাদাই নয়, ইনসট্রাকটরও 
বটে। সৃতরাং পরবর্তীকালে শান্তি- 
ময়বাবু শৃন্ডতার জামাইবাবু হলেও 
ওদের সম্পর্কের মধো চটুল রসি. 
কতার সম্পর্ক বিশেষ প্রাধানা 
পায়নি। সহজ কথার সহজ উত্তর - 
এ ভাবেই র স্গো 
শৃদ্দার সম্পর্ক গড়িয়ে চলেছিল। 
সৃতরাং শরন্ভার এ আমন্রণের প্রশ্ন 
শাচ্তিময়বাবৃর বৃ্ধিদীপ্ত উত্তর _ 
'না এসে পারি! বিখাত লোকের 
জন্মদিন বলে কথা।' 


£ শ্রধূ জল্মদিনই নয়, মৃত্যদিনও 
চি. পি 


বটিতি। 

শুভ্রা এবং শাচ্তিময়বাবুর এ 
কথার মধো কিন্তু 'না-বলা' কথাও 
লুকিয়ে ছিল। পরের দিনটি ১ 
জুলাই। ও দিনটি ডাঃ বিধানচন্দ্ু 
রায়ের জন্ম্গিন এবং মৃত্যুদিন। 
আবার ও দিনটিতেই জন্মেছে শৃ্া 
মিতও। সুতরাং আগের দিন রান্রে 
শৃন্তা নিজের জন্মদিন উপলাক্ষেই 


শাচ্তিময়বাবকে পরের দিন ওদের 





লোকের সঙ্গে তুলনা করতে চেয়ে- 
ছিলেন। বলেছিলেন 'কাল না এসে 
পারি বিখ্যাত লোকের জল্মদিন 
বলে কথা?' 

উত্তরে শ্ৃন্রা বলেছিল, 'শ্বধূ 
জল্মদিনই নয়, মৃত্যাদিনও বটে।' 
ঠিক সেই মুহূর্তে শান্তিময়বাধ বা 
বাড়ির আর কারুরই মনে হয়নি 
শৃম্রার এ কথার মধোও কিছু না-বলা 
কথা লুকানো ছিল। 'কথার পিঠে 
কথা' ভেবেই এরপর চপ করে 
গিয়েছিলেন শান্তিময়বাবৃ। শৃদ্রাও 
সহজভাবে টুকটাক কাজের মধো 
ডুবিয়ে দিয়েছে নিজেকে । সদা মা 
হওয়ার সৃবাদে কয়েক মাস বাপের 
বাড়িতে থাকা দিদি শৃক্সার সম্গে 
সহজভাবেই কথা বলেছে। শাঙ্তি- 
ময়বাবু বিদায় নেবার আগে যথারীতি 
শৃ্তাকে ডেকে বলেছেন, 'টুটু চল- 
লাম।' শৃম্তাও উত্তর দিয়েছে, 'কাল 
আসবেন কিল্ভব।' 

শাঙ্তিময়বাব বিদায় নিতেই মা 
জয়ন্তী দেবী ওদের খেতে বাবায় 
জন্য তাগাদা দেন। বার কয়েক 
তাশাদা খেয়েও দুই বোনের মধ্যে 
কখার রেশ ফিকে হতে চায় না। 
অবশেষে মা জয়ন্তী দেবীর মধো 
সাষান্য তজ্মা _ 'কি রে! তোরা 
খেতে আসবি? নাকি সারারাত 
গল্পই করবি ?' 


মায়ের এই তাগাছায় শুক্লা ছোট 
যোন শ্বদ্রাকে তাড়া দেয় - 'চল, মা 
রেগে যাচ্ছে।' শৃদ্রা হাসে! বলে 
“চল। 

আর দশটা স্বভাবিক রাতের 
মতই ৩০ জুনেয় রাত । দুই বোন, এক 
ভাই, মা-বামা খাওয়া দাওয়া সারে 
এক সহ্গে। একটি মাত্র বড় হয়ের 
খাটের ওপর প্রশ্পা তার সঙ্গাজাত 
শিশুকে নিয়ে শোয়। নিচে বিছানা 








সরভমিন ৰ 






শ্পেতে মা এবং শৃন্রা। অনা ছয়ে বানা 
এবং ছোট ভাই প্রঙ্গীপ। 
শোয্ার একটু আগে শৃ্তা নিজের 
থেকেই দিদির বাগ্চায় কাঁথাগুলো 
ভাঁজ কয়ে দেয়ে। তায়পর ছিছানা 
করে মার পাশে যথারীতি শুয়ে 
পড়ে। 
রীত প্রায় দুটো নাগাদ বাচ্চার 
কান্নায় শুক্সার ঘুম ভেঙে যায়। 
আলো জ্ালাম্ম। বাল্চাকে খাওয়ায় । 
আধঘণ্টার চেষ্টাঙ্ম দ্বঘ পাড়ায় । 
তারপর নিজেও পতড়। সে 
শা য মায়ের পাশে 
ঘুযোচ্ছে। 
হঠাংই রাত চাক নাগাদ হয়ে 
বাইরে থেকে একটা গোঙালিয় 
আওয়াজ এসে আছড়ে পচড় ঘয়ের 
মধ্যে _ মাগো! জলে গেলাঘ।' 


ক্ষীণ কন্ঠের এই গোঙানি একটি 
বারে জনোই শোনা দিরেছিল। 
কিন্তু তাতেই ঘ্ব্ম ভেঙে গিয়েছিল 
শৃক্পা এবং জয়ঙ্তী দেবীর দূজলেই 
ধড়ামড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে 
লাইট জ্াঙ্গতেই লক্ষা করেন খরের 
দয়জা খোলা । ঘর ছেড়ে ঘু জনে 
হক্তদক্ত হয়ে বাইরে ধেয়োতেই মা 





মুহূর্তে মা জয়ন্তী দেবী জানতে 
চৈয়েছিলেন, তামার এ অবস্হা হল 
কী করে; নিজে করলে?" 


শন্দতার গায়ের পোশাকের তখন 
আর কোন অস্তিত্ব নেই। গায়ের 
চামড়াও পুড়ে শেষ । সেই অবস্হা- 
তেই কোনরকমে বলে 'আমি নিজেই 
করেছি।' 

£ কিন্ত্ব কেন কেন, কেন? শূল্পা 
হাউহাউ করে ডুকরে উঠেছিল। শৃদরা 
জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে কোন রকমে 
বলেছিল, 'ওরা যে বলল তোমাকে 
আর কলেজে আসতে হবে না। তৃমি 
ফেল করেছ - ----1' শ্রন্রা শেষ 
করতে পারেনি তার কথা। তার 
সংক্তাহীন দেহটার উদ্দেশে দিদি 
শৃল্পার তখনও উদ্বিগ্ন প্রন আছড়ে 
পড়ছে 'কে তোমাকে কলেজে যেতে 
বারগ করেছিল; কে” বলো 
আমাকে, কে ?' 

এ প্রশ্নের উত্তর শন্দা দিতে 
পারেনি । পারবেও না আর কোন- 
দিন। ওর সংক্তাহীন দেহটাকে সঙ্গে 
সঙ্গেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 
কাছাকাছি রামক্ফ মিশন হাস- 
পাতালে। গখানে 'বারন ওয়ারড' 
নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া হল । সঙ্গে 
সঙ্গেই বাড়ির লোকেরা শৃন্রার 
সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে ছুটলেন এস 
এস কে এম হাসপাতালে । এরপর 
কয়েকঘণ্টা ধরে চলে যমে-মানৃষে 
টানাটানি । অবশেষে ১ জ্লাই বেলা 
১২টা বেজে ৫ মিনিট নাগাদ শদ্রা 
মৃত্যুর কোলে মাথা রাখে জন্ম এবং 
মৃত্যুকে একই মালায় গেথে । 


আত্মহত্যার পেছনে 


শা আত্তহত্যা করল ঠিক যে 
বয়মে মেয়েরা জীবন সম্পর্কে 
সচেতন হতে শ্ররু করে - কল্পনার 


মুখোশ ছিড়ে বাস্তবের মুখোমুখি 


দা 
তে 10, 
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এ প্রা 
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হতে শুন করে, যার 


শুর্দা বাস্তব জগতের সমস্ত চাওয়া 
পাওয়া থেকে নিঃশব্দে নিজেকে 
সরিয়ে নিল। | 


যে কোন খুনের ব্যাপারে যেমন 
একটা মোটিভ কাজ করে, ঠিক সে 
রকমই যে কোন আতজহত্যার শেছ- 
নেও থাকে একটা ইমোশন বা 
আবেগ। হতাশা, ক্ষোভ, দারিদ্র, 
বার্থতা প্রভৃতি কারণে মানুষ আবেগ 
তাড়িত হয়েই আতহতা করে। এ 
অভিমত মনোবিশেষক্তদের | সুতরাং 
আতজ্হতা কখনই সমর্ঘনযোগা নয় । 
আইনের চোখেও এটা অপরাধ । 


তবু আজহত্যা হচ্ছে। আতজহতা 
করতে গিয়ে ধরা পড়লে, শাস্তির 
বিধান আছে আইনে। এ কথা 
জেনেও অনেকেই আত্মহত্যার পথ 
বেছে নেন। আর বেশির ভাগ 
আত্মহত্যার পেছনে কারণ থাকে - 
সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া। 


কিন্তু এ সমস্ত কারণ ছাড়াও 
কেউ কেউ বিচিত্র কারণে আত্মহ-তার 
পথ বেছে নেন। যেমন, দেশে 'জরুরী 
অবস্হা' চলাকালীন কোন একটি 
ধর্ষীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে আটক 
করার প্রতিবাদে সারা পৃথিকীতে 
বেশ কয়েকজন অনুগার্ষী প্রকাশ 


গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহ্থৃতি 


দেয়। অর্থাৎ প্রতিবাদের ভাষা 
হিসেবে তারা আজহতার পথ বেছে 
নিয়েছিলেন। 


কিন্তু শুভ্রা মিত্র” তার আত্ম- 
হতার পেছনে কী কারণঃ সমস্যা 
থেকে মুক্তিঃ নাকি কোন কিছুর 
বিরৃদ্ধে প্রতিবাদ? 

শৃন্তা মিত্রের আত্তীয়-স্বজন এবং 
সহপাঠীরা একযোগে অভিযোগ 
করেছেন - 'শূদ্রার আত্মহত্যা কোন 
সমস্যার হাত থেকে মুক্তিত পাবার 
জনো নয়। ও আত্মহত্যা করেছে 
'একটি অব্বস্হার প্রতিবাদে ।' 
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নান 


২ জন ছাড়া সবাই ফেল 


দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পারক 
সংলদ্ন কজেজের প্রাতঃ- 
কাঙ্গীন গ যোগমায়া দেকী 


কলেজ । এ কলেজের সুনাম অন্ধবপ্র 
রাখতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির 
ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ 
করেছেন। বিশেষ করে বিক্তান 
শাখায় । উচ্চমাধামিক বিজ্তান শাখায় 
ভর্তির জন্যে যোগাতার মাপকাঠি 
ঠিক করেছেন 'হাই সেকেনড ডিভি- 
শন।' 
' সুতরাং, বেলতলা গারলস হাই 
স্কুল থেকে সদা মাধামিক পাশ করা 
শৃ্ডা মিত্র এসে উপচ্ছিত হয়েছিল 
যোগমায়াদেবী কলেজে ভর্তির জনা । 
ওর হাতে ছিল মাধামিক পরীক্ষায় 
মোট ৫০৬ নমবরের যোগাতাপত্র | 
'হাই সেকেনড ডিভিশন" পাওয়া 
ই ৯ মত শৃদ্বাও 
সহ পেয়ে 
শিয়েছিল। টর 
এরপর গত একটা বছর - লীত 


করে। 
শৃদ্ভা মিত্রর পাড়া প্রতিবেশী এবং 
আতীয়-স্বজনয়া দাবি করেছেন 
শৃদ্ভা কলেজে যাওয়া ছাড়া অম্য 
সময়ে কখনও বাড়ি থেকে বেরত না। 
বেরলেও একা নয়। বাড়ির 
সঙ্গে। কলেজের ঘনিষ্ট সহপাতি- 
নীরা জানিয়েছে ও স্বভাবে ছি 
শা্ত। কথা বলত কম। আর দশটা 
সদা কলেজে ঢোকা মেয়েদের মত 
সিনেমা দেখা, ঘোরা, বাধাবজ্ধহীন- 
ভাবে ঘা খুশী তাই করা প্রভৃতির 
প্রতি ওয় ফোন আকর্ষণ ছিল না। 


খুব খোলারখুলিভাবেই শরত্রার তিন 
সহপাঠিনী সোমা পাল, শর্ষিঘতা 


উ০সম্পিস্পসশ 


'শৃ্জার কোন ছেলে বন্ধ ছিল না। 
প্র থাকলে আমরা জানতাম। এমনফি 


মি এ ছেলেদের প্রতি সহজাত আকর্ষণও 


বিশেষ ছিল না।' 
সুতরাং শুরা ঘিত্রর ছাত্রী জীবন 
ঘথার্থঘভাষেই পড়াশোনা এবং 


কলেজ যাতায়াতের মধোই শীমাবদ্ধ 
ছিল । স্বপ্ন ছিঙ্গ বড় হবার । কথার 
ছলে বাড়ির লোকজনদের কাছে তার 
সেই স্বস্নের কথা বাক্ত করেছে- 
'বড় হয়ে আমি একটা লাইব্রেরি 


'পড়ার প্রতি গর ঝোঁক চির 
কালেরই'-এ কথা জানিয়েছেন ওর 


দিদি শল্সা। 'পাঠাবই ছাড়াও খা 
হাতে পেত তাই পড়ত। নিয়মিত 
বর্তন' পত্রিকার শব্দ-শৃঙ্খল নিয়েও 
মাতামাতি করত ।' 
মিক পাশ করা শন্দরার পড়াশোন৷ 
নিয়ে মাতামাতি বেড়ে গিয়েছিল 
কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা 
আসতেই । অথাঁৎ একাদশ শ্রেপী 
থেকে দ্বাদশ শ্রেপ্টুতে উততীর্গহওয়ার 
পরীক্ষা এ পরীক্ষা কলেজ কর্তৃ- 
পক্ষই নিয়ে থাকেন। কলেজ কর্তৃ- 
পক্ষই প্র্ননপত্র তৈরি করেন, খাতা 
দেখেন কলেজের অধ্যাপকরাই। 
সৃতরাং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে 
এ পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত কম গৃরুতৃ- 
পূর্ণ মনে হলেও শৃদ্রার কাছে তা মনে 
হয়নি। -শৃদ্রার গাক্তি- 
ময়বাব্‌ শ্বদ্রা সম্পর্কে এ দাবী করেন। 
তাঁর মতে শুন্রা কলেজের স্মাস 
প্রমোশনের পরীক্ষার জন্যও ফাইঁ- 
ন্যাল পরীক্ষার গুরুতু নিয়েই প্রস্তুতি 
নিয়েছিল। শাচ্তিময়বাবূর এ কথার 
সমর্থন পাওয়া যায় শুন্জার ঘনিষ্ঠ 
সহপাঠিনীদের কাছ্ছ থেকেও। 
নিস 
লোকজন এবং বন্ধৃবাম্ধবদের 
কাছে উচ্ছ্বদিতভাবেই শুন্রা বলেছিল 
পরীক্ষা যথেম্ট ভাল হয়েছে। ওর 
ঘনিষ্তঠজনরা দাবী করেছেন-এ 
পরীক্ষা দেওয়ার পর শৃদ্ভাকে কখনও 
চিন্তিত হতে দেখিনি । 


সৃতরাং নিশ্চিন্ত মনেই শুনা গত 


১০ জুন সকালে কলেজে পৌঁছে 
ছিল। ওইদিনই ওদের রেজালট 
বেরবার কথা। বেরলগ। লিসট 
টাঙিয়ে দেওয়া হল। তাতে মাত্র দু 
জনের নাম। বলা বাহ্‌ল্য সে 
দ্বজনের মধো শুত্তা মিত্র নেই। 
এবার শ্প্তার অবাক হবায় 
পালা। ওর টিউশন ফি সমেত 
অন্যানা ফিআপ-টু-ডেট। তাহস্প 





' তবে কি ও ফেল করেতে? 
শা খোঁজ নেবার চেষ্টা করে। 
শৃধু শাই নয়, ওর ক্লাসের 
অন্যানারাও হতবাক হয়ে গিয়েছিল 
প্রমোশন লিসটে তাদের নাম না 
থাকায় । তারাও খোঁজ নেবার চেক্টা 
কয়ে। কিন্তু ওদিন ওরা জানতে 
পারেনা যে কেন তাদের প্রমোশন 
লিগটে মাম নেই। 
শ্দা যাড়িতে ফিরে সে কথা 
জানায়। ফলে পরের দিনই 
কাকা প্রভাত মিত্ত খোঁজ 
কলেজে যাম। অভিযোগ 
করেন যে, ওদিন দীর্ঘক্ষণ 
অপেক্ষা করেছিলেন অধাক্ষ ডঃ 
সুবত গস্তর সঙ্গে দেখা করার 
জনা । কিন্তু তিনি নাকি তাকে দেখা 
'করার অনৃমতি দেননি । ফলে প্রভাত- 
বাব্‌ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও ফিরে 
আমতে বাধা হন। 
এ ঘটনার দৃ'একদিন পর শা 
কলেজে 
ঘান। প্রিনলিপালের সঙ্গ 
দেখা করার অনুমতি চান। সেদিন 
শৃধূ শান্তিময়বাবৃই নন, অধিকাংশ 
ছাত্রীর অভিভাববরাই.এসেছিলেন। 
তারাও প্রিনসিপালের সঙ্গে দেখা 
করার জন্য. অপেক্ষা করছিলেন । 
ছাত্রীদের অভিভাবক এবং ইউনিয়ন 
সূত্রে জানা যায় এদিনও কলেজ 
কর্তরপক্ষের কেউই অভিভাবকদের 
সঙ্গে দেখা করতে চান না। ফলে 


শৃদ্রার প্রসঙ্গে জানতে চান। প্রিনসি- 
পাল তখন 'রেজালট বৃক' আনান । 
শৃন্া একমাত্র গাডিশনাল সাবজেকট 
ছাড়া বাকি পাঁচ বিষয়েই ফেল 


করেছে। 

শান্তিময়বাবু বিশবাস করতে 
পারেন না নিজের কানকেই। যে 
মেয়ে মাধামিক পরীক্ষায় ৬৬ ২. 
নমবর পেয়ে পাশ করেছে, যে মেয়ে 
ক্লাস প্রমোশনের পরীক্ষাব জনা গত 
পড়াশুনা করেছে, সে মেয়ে সব 
বিষয়ে ফেল করেছে ।-কিনুটা 
রেজ্ালট বৃকের ওপর চোখ রাখেন। 
কিন্ত এ কী 

শান্তিময়বাব বেজালট বৃ 
ওপবৰ আঙুল তুলে প্রিনমিপাল 


বাই 


সুর তধাবৃুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে 


বলেন-'এ তো শুদ্রাঘোব। আমার শি 


ক্যানডিডেটের নাম তো শুর্ডা মিত্র" 

'প্রিনসিপাল সুরতবাব্‌ এ বথায় 
কিছুটা থতমত খেয়ে যান। তারপর 
বলেন-শ্দা ঘোষ বলে ওদের ক্লাতস 
কেউ নেই। ওটা ভুল করে 'ঘোষ 
লেখা হয়েছে ।' -সেদিনের প্রতাক্ষ- 
দশ অভিভাবকদেব অভিযোগ এ 
রকমই | শান্তিময়বাবু আরও অভি- 
ঘোগ করেন-এরপর প্রিনসিপাল 
একজন গ্লারককে ডাকেন। তিনি 
সবার চোখের সামনেই 'রেজালট 
ধৃকে' লেখা 'শৃদ্দা ঘোষ' কেটে শ্হ্া 
মিত' 


করেন। 
শান্তিময়বাব বা অন্যানা অভি- 
ভাবকদের এই অভিযোগেব সতাতা 
যাচাই করতে গত ৭ জ্বলাই আমি 
নিজেই প্রিনসিপাল সৃরতবাবু স্গে 
দেখা করি। সুবতবাবু সে কথা 
অস্বীকার করেননি । তিনি বলেন-. 
লেখা হয়েছিল । সেটা সঙ্গে সঙ্গেই 
কারেকশন করে দিই ।' 
যাই হোক. এবপব শাহতমযবাবৃ 
অধক্ষকে বলেন যে শুার এত 
খারাপ রেজালট তারা বিশবাস 
করতে পারছেন না। সৃতরাং তাদের 
খাতা দেখতে দেওয়া হোক । সুব্রত 
বাবু বলেন-“খাতা দেখান যাবে না। 
কারণ একমাত্র অনাবসেব খাতাই 
দেখতে দেওয়া হয়| 
'তাহলে উপপায় “' জানতত চেয়ে- 
ছিলেন শাল্তমযবাধৃ! সুরতবাবৃ 


উত্তর দিয়েছিলেন -'আগামী২ জুলাই' 


একবাব আসুন । দেখা যাক কী করা 


যায।' 
শান্তিময়বাবু ফিবে এসেছিলেন । 
ভেবেছিলেন ২ জুলাই আবার 
যাবেন। এদিকে শন্রা কিন্তূ কলেজ 
যাওয়া বন্ধ করেনি । পায় প্রতিদিনই 
কলেজ গিয়েছে। দু' একদিনের 
মধোই জ্ঞানতে পেরেছে গদ্র 
ক্াসের মোট ৭৪ জন ছাত্রীর মাধা 
৬৬ জন পরীক্ষা দিয়েছিল । তার 
গ্রধো ২ জন মাত্র পাশ করেছে। 
কয়েকদিন পবে আরও ১২ জনকে 
প্রমোশন দেওয়া হয়। কলজ 
কর্তৃপক্ষ আমাকেও সে লিসট 
দেখিয়েছেন। তারপর বলেছেন- 
'আমরা ঠিক করেছিলাম মোটামুটি 
যারা তিনটি বিষয় পর্যন্ত ফেল 
করেছে তাদের একটা রি-টেসট 
নেওয়া হবে| ইতিমধো আমরা রি 
টেসটের নোটি শও দিয়ে দিয়েছি । 


যাইহোক শৃন্রা শেষবাবেন মত 
কলেজ যায় গৃত্বার দিন ঢারেক 
আগে। সেদিন ওকে বেশ বিমর্ষ 
দেখাচ্ছিল বলে জ্ঞানিয়েছে ওর দৃ'জন 
সহপাঠিনী। ইউনিয়নের একজন 
সদস্যাও সে কথা জান্যন। তিনি 
জানিয়েছেন-ওদিন ওকে বিমর্ষ দেখে 
ওকে সান্ত্ুনা দিয়ে বলেছিলাম-অত 
মন খারাপ করছিল কেন ? দেখা যাক 





রি হিলি 
নাকীহয়। 

পৃন্ভা কিচ্ত 'শেষ পর্যন্ত দেখার" 
ধৈর্ঘ ধরাত পারেনি | ১ জুলাই ভোর 
রাতেই আত্তহছতার পথ র্রেছে 
নিয়েছে । 

র ফল 

এত খারাপ কেন ১ 

শদ্বা আত্মহত্যা করেছে । এ 
ঘানায় যোগযায়াদেধী কলেজের 
প্রিনসিপাল শোক প্রকাশ করেছেন। 
আমার সচ্পোে কথা বলার সময়ে 
বলেছেন-'শুজার মৃত্বাতে আমরা 
নিদারুণ দৃঃখিত-এ কথাটাও দয়া 
কর লিখে দেবেন।' 

কলেজ কর্তৃপক্ষ শুজার মৃত্যুতে 
"শাক প্রকাশ করলেও কলেজের 
ছাত্রী, তাদের অভিভাবক এবং 
কলেজ ইউনিয়ন তীত্র ভাষায় 
কর্তৃপক্ষের বিরৃদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ 
করছেন। তাদের ক্ষোভ শৃধূ শদ্রাব 
মৃত্বার জনোই শয়। পরীক্ষা সংশ্রণন্ত 
অবাবস্হার জানোও। কলেজ ইউ 
নিয়নেব সম্পাদিকা অণন্যা সেন 
এবং তার দূই সহকারি সুস্মিতা 
পশ্ডা এবং শৃক্না ভাওয়াল লিখিত- 
ভাবে আমাদের কাছ্ধে অভিযোগ 
কবেছেন। তাতে বলা হয়েছে 
'যোশগমায়াদেবী কলেজের প্রথম বর্ষে 
ও একাদশ শ্রেণীর বাংসরিক পরী- 
ক্ষার ফলাফল কলেজের ছাত্রীদের 
মধো বিদ্রান্তিব সৃষ্টি করেছে । কোন 
কোন ছাত্রী পরীক্ষায় উপস্হিত থাকা 
সন্ব্েও ফঙ্গাফলে তার অনৃপচ্হিতি 
প্রকাশ পেয়েছে । আবার কোন ছাত্রী 


সমস্তই পরীক্ষা ক্ষেত্রে এক বিরাট 
অবাবস্তাই প্রমাণ করে। 

আমবা ছ্বাত্রী সংসদের পক্ষ থেকে 
এই অবাবস্তার বিরুদ্ধে অবি্গম্বে 
ছার, শিক্ষক, আঅভিভাবকাদের নিয়ে 
তদল্ত কমিটি গঠন করতে হাবে এবং 
তদন্ত করে ছাত্রীদের এবং অভি 
ভাবকাদের সন্দেহ নিরসনের জনা 
তদন্ত করতে হবে এই মর্মে অধা 
ক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা 
হয়েছে |' 

ছাত্রী ইউলিকনের লিখিত এই 
অভিযোগ থেকে পরীক্ষা সংল্রগন্ত 
বিষয়ে চিত্রটা আন্দাজ করা ঘায়। 
পরিষ্কার বোকা যায় যে পরীক্ষার 


ফা নিয়ে ছাত্রী এবং অভিভাবকদের 
মধ্যে জ্োভ দানা বেধে উঠেছে 


শৃধু একাদশ শ্রেণীই নয়, বি এ 
পথম বর্ষের ছাত্রীরাও একই আ্গুভি- 
যোগ কয়েছেন। তারাও জানিয়েছেন 
প্রথম বর্ষের বাৎসরিক পরীক্ষায় 
সামান্য কয়েকজন পাশ করেছে। 
বাকি সবাইকে রি-টেসট দিতে 
হুচ্ছে। ছাত্রীদের তরফ খেকে আরও 
জানান হয় রি-টেসটের জন্যে 
প্রতোক ছাত্রীকে ৬ টাকা করে জমা 
দিতে বলা হয়েছে। তারা সে টাকা 
জমা দিলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ নাকি 
তার কোন রসিদ এখন পর্যন্ত 
দেননি। ছাত্রীদের দু'এফজন অভি- 
ভাবকও এ কথা জানিয়েছেন। 

তাছাড়াও কলেজ কর্তৃপক্ষের 
অসংখা ভুলের নঞ্জির তারা তুলে 
ধরেন। যেমন -একাদশ প্রেণীর নূপুর 
মুখারজি প্রথমে জানতে পারে সে 
বায়োলজিতে মোট ১৭ নমবর 
পেয়েছে। পয়ে দেখে সে শ্রধূ 
জওলজিতেই পেয়েছে ২৩ নমবর। 


বি এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী মহুয়া 
সবকার জানায় রেজালট বেরোতে 
সে দেখে লিসটে তার নাম নেই। 
কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেন সে সব 
বিষয়ে ফেল করেছে । মহ্‌য়া তখন 
নিজেই তদ্বির করে রেজোলট দেখে। 
তাতে দেখা যায় সে সব বিষয়ে 
পাশ। তখন অফিস থে. বলা 
হয়-ভূল করে তার নাম সায়েনস 
গ্রদ্পে চলে গিয়েছিল । 

শবধূ তাই নয়। ইতিমধ্যে মৃতা 
শৃঙ্জা মিত্রর তিনটি বিষয়ের খাতা 
আমাদের হাতে এসেছে । ইংরেজি, 
বায়োলজি এবং ফিজ্িকস। খাতা 
দেখা হয়েছে দৃ'রকম কাজিতে। 
পথমে যে নমবর দেওয়া হয়েছে পরে 
অনা কালিতে সে নমবর কেটে 
কমানো, বাড়ানো হয়েছে। এই 
'কারেকশন' করার জনা ফোন 
ইনিশিয়্াল করা তয়নি। 

এ সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই 
ছাত্রী ইউনিয়ন এবং ছাত্রীরা কলেজ 
কর্তৃপক্ষের বিরদ্ধে “অবাবস্হার' 

গ তুলছেন। তারা সরাসরি 
বলছেন-'প্রতোক ক্সাপ্দই সামানা 
কয়েকজনকে পাশ করিয়ে বাকিদের 
রিটেসট দিতে বাধা করছেন। রি- 
টেসটের জনা ফি নিচ্ছেন। কলেজ 
কর্তৃপক্ষের এটা ব্যাবসায়িক মনো- 
বৃত্তি।' শৃদ্ার জামাইবাবু শাঙ্তিময় 
বাবু সন্দেহ প্রকাশ করে বলছেন_ 
'রি-টেসটের ফি আপীয় করার 
জন্যেই কি কর্তৃপক্ষ পাইকারী ছায়ে 
ফেল করাগ্ছেন? এ বিধয়ে অবিলব্ে 
তদক্ত হওয়া উচিত।' 0 
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আছে তেমনি আন্তরিকতাও আছে 





মিনিয়াপোলিস থেকে সুদ্দীপ মজ্্রমদার 





এক সম্ধায় আমন্ত্রিত হলাম একটা পারটিতে। 
পারটি আমেরিকান সমাজের গৃরৃত্ৃপূর্ণ অং্গ। 
শৃত্বারের সন্ধ্যায় যদি পারটি হয় তা হলে তো কথাই 
নেই। আমার এই প্রথম অভিক্ততা কোনও 
আমেরিকান এর বাড়িতে আমন্ত্রিত হওয়া । বেশির 
ভাগ তরুণ সাংবাদিক আসছে জেনে উৎসাহ বাড়ে। 
নিজের কামরা থেকে বের়োতেই দেখি এক ভদ্রলোক 
অপেক্ষা করছেন । বয়স বছর ৩৫ হবে. আয়ারল্যানডের 
মানুষ, কিস্তু এখন এদেশেই সাংবাদিকতা করছেন। 
আমাদের গ্রপের আরও কয়েকজন আমন্ত্রিত 
হয়েছিলেন ওই পারটিতে । গাড়িতে গিয়ে বসার পর 
আইরিশ ভদুলোক জিক্তাসা করলেন 'আপনারা 
রাতের খাবার খেয়েছেন তো ১' মনে মনে ভাবঙ্গাম এ 
আবার কী ধরনের পারটি যে খেয়ে ছেয়ে যেতে হয়! 
প্রন থেকে ইঙ্গিত পেয়ে বললাম, 'না, তবে পথে খেয়ে 
নিলে কেমন হয় ?' ঠিক তাই হল । রেসটুরেনটে ডিনার 
খেয়ে বাইরে বেরোতে আইরিশ সাংবাদিক বললেন, যে 
যার নিজের ডিংকস কিনে নিন। এক দোকান থেকে 
সবাই নিজের পছন্দমত ডিংকস কিনে নিল । আমার 
অবাক লাগছিল কারও বাড়িতে আমন্ল্িত হলে কি 
বাড়ির থেকে খাবার খেয়ে পান করার সামহ্টী নিয়ে 
যেতে হয়! 

যাই হোক, মিনিয়াপোলিস শহরের একপ্রান্তে 
সাজান দোতলা বাড়ি। থাকেন একজন মহিলা টি ভি 
সাংবাদিক। আইরিশ ভদুলোকের প্রাক্তন বাম্ধবী। 
জনা কুড়ি সাংবাদিক সেখানে উপচ্ছিত। এরা সবাই 
খবরের কাগজ, রেডিও অথবা টি ভি স্টেশনে কাজ 
করেন। একজন লস আনজেলেস টাইমসের রিপোর- 
টার। এখানে এসেছেন ছুটি কাটাতে । বম্ধৃবান্থবের 
সঙ্গে দেখা করে যাবেন। বৈঠকখানা ঘরে স্টিরিও 
বাজছে। আধুনিক রক মিউজিক। বেশ জোরে । কানে 
লাগে। গেলাসে অথবা বোতলে চুমুক দিয়ে সবাই এর 
ওর সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করছেন। এক প্লাস 
জল নিয়ে এক কোণে সোফায় ছুপচাপ বসে গেলাম। 
কোণ থেকে দেখতে ভাল লাগে | আমার সঙ্গে চীনের 
জিং, ফিনল্যানডের কিম, যুগোষ্লাভিয়ার খিলোভান, 
জারমানির উলমাগাং আর সুইজারল্যানডের ইডন 
এসেছিল । জিং এই প্রথম চীন ছেড়ে বাইরে এসেছে। 
পিপজস ডেইলির বিদেশনীতি বিভাগে কাজ করা 
সত্বেও আমেরিকান সমাজের এরকম দৃশ্য ওর জানা 
ছিল না। মহিলারা তাদের বন্ধৃদের নিয়ে নাচতে শুদ্ধ 
করল্লেন। মিউজিক যত উদ্দাম হতে লাগল, 
মাতোয়ারা অতিথিরা তত দুলতে লাগলেন। 
আশেপাশে অনানা অতিথিরা বসে আছেন। কথা 
যলছেন, আর মাকে মাঝে গ্লাসে দৃমূক দিল্ছেন। হঠাৎ 
একজন একপাশে একটা প্রায় শেধ হয়ে আসা 
সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন । হেসে বললাম, 
না, ধন্যবাদ । কিন্তু পরঞ্ছণেই একটু সন্দেহ হওয়াতে 
জিক্তাসা করলাম, ওটা ফী; সাংযাদিকটি বললেন, 
'যারিজৃয়ানা।' ভ্রাগের লেশার কথা শ্রমেছি। দেখেছিও 
আডিফটদের। কিন্তু এমনভাবে মারিজুয়ানা খেতে 
দেখিনি কখনও আগে, আধার কাছে একটু অবাক 
লাগছিল'। কিন্তু কোনও কিছুতেই অধাক হলে চলবে 
না। একটা সমাজকে বোরার জনা সব রকমের তথ্যের 





নেয়। কথা হচ্ছিল গ্লেচেন আত্ম প্টিতের সঙ্গো। এরা 
দুজনেই ২০ বছরের কাছাকাঞ্ছি। সাংবাদিকতার 
আপ্রেনটিস। দুজনেরই বয় ছেনড ও গায়ল ফেলড 
আছে। হাই স্কৃল পার হতে না হতেই ছেলেদের মেয়ে- 
বন্ধু আর মেয়েদের ছেলেবন্ধু হয়ে যায়। সিগারেট, 
মাদক দ্রব্য এবং যৌনতা সম্বন্ধে এদের অভিমত 
একেবারে খোলাখুঁলি। প্রাক-বিবাহ সেকস-এর চজ 
এদেশে । এদের মতে পৃরৃষ ও গ্রী হদি সহবাস না কয়ে 
একে অন্যের সব কিছু না জানতে পারে তা হলে কী 
করে বিয়ে করে বাকি জীবনটা কাটান সম্ভব হবে ! 
তাই কয়েকজন বম্ধু অথবা বাচ্ধ্বী থাকা একজন 
আমেরিকান-এর কাছে কোনরকম অন্যানাবিক 
ব্যাপার নয়। শুধু তাই নয়, একই সময়ে কয়েক জনের 
সঙ্গে একই সম্বন্ধ চালিয়ে যাওয়াও খুব একটা বড় 
কোনও ব্যাপার নয়। 'এই রকমভাবেই তো আমরা 
জীবনসাথী খুঁজে বার করি। ভাবতেও অবাক লাগে 
তোমাদের দেশে কী করে ছেলেমেয়েরা মা-বাবার 
পছন্দমত না জানা না শোনা একজনের সঙ্গে দুম করে 
বিয়ে করে নেয়” বলছিল গ্রেচেন। 


মারিজুয়ানার ধোঁয়া, লাউড মিউজিক আর মেঝে 
কাঁপান নাচ। সব খিলিয়ে এক অন্ত আবহাওয়ার 
সৃদ্টি হয়েছে। রাত তখন প্রায় বারটা। আমার তো 
চোখ জ্বালা করছে। কিম আর মিলোভানকে বললাম, 
“চল, ফেরা ঘাক, রাত অনেক হল'। কোথায় কিম আর 
মিলোভান। দুজনেই বেশ গিলেছে। আর মাথা 
দোলাচ্ছে। কিম বলল, 'বহৃদিন পরে একটা পারটিতে 
এসেছি । ফিনলযানড ছেড়েছি কয়েক সপ্তাহ হয়ে 
গেছে । দাঁড়াও না। আরও কয়েক ঘন্টা থাকাযাক।' কী 
আর করব । মাথা ঠিক রেখে সবাইকে নিয়ে আস্তানায় 
ফিধে যাওয়ার দায়িতুটা মনে হল আমার কাঁধেই। 
কিছুটা জিং-এরও অবশ্য, কিন্তু জিং একটু দু'পচাপ 
আর আড়ালে থাকতেই ভালবাসে । 

কী আর কবব। বসে রইলাম। আমার পাগোত্এসে 
বসল র্যালফ। সাংবাদিক। কথা পাড়তেই 'গাল্ধী 
ছবির আলোচনা শুরু হল। আটেনবনোর “গাজ্থী' 
বিদেশে গান্ধী ও ভারত সম্বন্ধে বেশ উৎসাহ 
বাড়িয়েছে। কেননা আমাকে ভারতীয় জেনে প্রায় 
প্রতোক আমেরিকানই একবার না একবার 'গাম্ধী' ছবি 
নিয়ে আলোচনা করার পূস+গ তুলেছেন। 

রালফ আর আমার চারপাশে বেশ কয়েকজন 
জড়ো হয়ে গেল। কথায় কথায় আলোচনার প্রস*্গ 
আমেরিকার মধা আমেরিকা নীতি হয়ে গেল । একজন 
তো জোর গলায় আমেরিকান অস্ত্রশক্ত দিয়ে এল 
সালভাদোরের স্বৈরাচারী শামকমণ্ডলীকফে সাহাযা 
করার সমর্থন করে গেল। শুধু তাই নয় ভিয়েতনামে 
মারকিন মারণর্নীতির সপক্ষেও তিনি যুক্তি রাখলেন । 
এই ধরনের গোঁড়া ও প্রতিত্রিয়াশীল ধারণার 
আম্মেরিকান এখানে অনেক। এরা আমেরিকার বিশ্ব 
আধিশপতো বিবাদ করে। বাকি লব দেশশৃলো এদের 
কানে দাবার বোড়ের মত। তাই বাবহারে কথাবাতয়ি 
দান অহমিকা আর গোঁড়ামি দেখা যায়। 


আমেয়িকানয়া এবং এদের শাসকমন্ডলী তাদের 
জঙ্গী নীতির সমর্থন পাওয়ার জনা 'কযিউনিজত্মের 
ভূত' সম্বচ্ধে উদ্ভট সব প্রোপাশ্মানডা চালিয়ে যায় । 
রাজনৈতিক নেতারা অহরহ সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
আব্রতমপ করে বিদেশনীতি সংক্রাপ্ত বিবৃতি দেয়। পত্ত- 





১৬ আগস্ট সংখ্যার 
কয়েকটি বিশেষ রচনা 


ক্যালিবানের পৃথিবী 

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

গানের নবজীবন £ জ্যোতিরিজ্দু মৈত্র 
অয়ম্ণ মুখোপাধ্যায় 

নিখিলচন্দ্র সরকারের উপন্যাস 
ভাসান 


শিশির লাহিড়ী ও কল্যাণ চক্রবর্তীর গল্প 
দিবোন্দু পালিতের একগৃগ্ছ কবিতা 
ধায়াবাছিক রচনা 

স্বর্ণপৃট 


আনন্দশ্কর 


শথে পথে 
তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 


কালের জানাল 
সোমদেব শর্মা 


আমি ও-আমার তরুণ লেখক বষ্ধূরা 
বিমল কর 


সংস্কৃতিচচা £ কলকাতার বাইরে 


এছাড়াও অন্যানা রচনা ও 
মকল নিয়মিত বিভাগ 





সম্পাদক : বিমল কর 
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পত্রিকা, টিভি ও রেডিওতে সোভিয়েতবিরোধী জিগির 
চলছে সব সময়ে । কমিউনিসট বলে যেকোন কাউকে 
অকন্পনীয় দুরবপ্হার মধ ফেলা যেতে পারে। 
চ্বির্তীয় বিশ্বযুদ্ধের পব মামেবিকায় শ্রমিক শ্রেণী 
বিরোধী ও সমাজতন্্-বিরোধী সরকাবগুলো সমানে 
পুঁজিবাদী প্রোপাগ্ানডা চালিয়ে গেছে । আমেরিকার 
স্বরাষ্ট্র ও বিদেশর্নীভিতে বয়েছে হিপোল্রেসি। 
পোলানডের শ্রমিক শ্রের্ীব আন্দোলনকে সাহাযা 
করতে আমেরিকান সরকাব উতসুক। কিন্তু এদিকে 
নিজের দেশের সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার 
ফ্মতা নেই । সারা আমেরিকার লেবাব ফোরসেব মাত্র 
শতকরা ১৮ জন শ্রমিক 'ইউনিয়নেব সদসা। বাকি 
সবাই মালিকেব কৃপায় চাকবি বজায় রাখে। 
কয়েকটা অপ্রিয় তর্। পেশ করতেই আমাদের 
আলোচনা বিতর্কে পায়ে এসে পোঁছল ৷ সবাই 
উৎসুক হয়ে বিতর্কে যোগ দিতে চান। কিছুক্ষণের 
মধোই আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠে। আমেরিকান 
সমাজের কতগুলো কদর্য বৈশিচ্টোর দিকে অংগুলি 
নির্দেশ করাতে কেউ কেউ চুপ হয়ে গেলেন। অনারা 
বাঁকিয়ে উঠলেন। বিশ্বের মন্যানা দেশ এবং নিজের 
দেশ সম্বন্ধে এদের আক্তানতা আমাকে অবাক করেছে । 
ঠিক এমনিই এক অভিজ্ঞতা হয় মিনিয়াপোলিস 
বিশ্ববিদ্ালয়ে। আমেরিকান ও সোভিয়েত দুই 
আকাড়েমিক গ্ুপ 'আবমস রেস'-এর ওপরে এক 
আলোচনাচক্রে অংশগুহণ করছিলেন। হল ভর্তি 
লোকজন। ঘখন প্রশেনান্তর শুরু হল তখন বেশ 
কয়েকজন আমেরিকান শ্রোতা সোভিয়েত ইউনিয়নে 
করলেন । প্রন করার সঙ্গে সশোই হল ঘরে হাত- 
তালি। সোভিয়েত ডেলিগেটরা চুপচাপ বসে। একজন 
সোভিয়েত ডেলিগেট কিছুক্ষণ পরে বলেন, 'এ 
আপনাদের কী রকম স্বাধীন সমাজ ! আমি এখানে 





একজন আমন্ত্রিত অতিথি । আমাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
ভিসা দেওয়া হয় না। আমাদের সমাজে নানান ব্রি 
আছে। কিন্তু আমাদের সমালোচনা কবার আগে 
নিজেদের ঘর ঠিক করুন না।' 

শ্রোতাবা চুপ হয়ে যান। এই ধরনের মন্তবা কারও 
খুব একটা পদ্ছন্দ হয় না, কেননা অনেক আমেরিকান 
(না স্বীকার করলে কীঁ হবে) জানেন যে এদেশে তারা 
নানান ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এদেশে 
কালো মানৃষেরা অথবা নারীজাতি কিংবা হিসপানি- 
কেরা নির্মম সাদা চামড়ার শাসনের চাবুক সহা করেন। 


সে রাতের পারটি কখন ভেঙেছে পরে জানলাম। 
কেননা বাত দুটো সময় আর থাকতে না পেরে 
কয়েকজনকে সম্গে করে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। 
আমাদের গুপের কয়েকজন (এরা সবাই ইউরোপীয়ান) 
থেকে যান রাস্তায সারি সারি গাড়ি অত রাতেও 
পাঁচদিন চাজ করার পর শুক্রবারের রাতে এখানকার 
মানুষ আমোদ প্রমোদ করতে বাব, পারটি অথবা 


বেসটুরেনটে যান। 

প্রতোক ৬/1১1 ফেলোব এক একটি আমেরিকান 
পরিবারের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিভিত্ত হকার রাবচ্হা 
করা হয়েছিল। আমার হ্বোসট ফাযিলিতে মীত্র দৃক্ত। 
লিকেরি ও তাঁর স্বার্মী টেরি লিনস্কি। দ জনেবই বয়স 
৩৫ বছবের নিচে । লী এক পাবলিক টেলিভিশনে কাজ 
কবে। আর টেবি কমপিউটার টেকনোলজিসট। দু 
জনেব শকীরেই আইরিশ রক্ত বইছে। এদের 
পূর্বপূরৃষেরা এককালে আয়ারল্যানডের বাসিন্দা 
ছিলেন। অন্যানা আমেরিকান ইমিগ্রানটদের মত 
এরাও বহু বছর আগে" আমেরিকায় এসে বসবাস শুরু 
করেন। 

লি ও টেরি সাধারণ আমেরিকান মধাবিত্ত 
পরিবারের মানুষ, লেখা-পড়া জানা! খুবই বন্ধু- 
বংসল। প্রথম আলাপেই আমাকে আপন করে নেয়। 
একদিন লি টেলিফোন করে বলল, চল আজ তোমাকে 
বাল খাবার খাওয়াব। এখানে তো কোন ইনডিয়ান 
রেসটুরেনট নেই । একটা আফগান রেসট্ুরেনটেই চল ।' 
অভিভূত হলাম ওদের আন্তরিকতায়। 


আর একদিন সম্ধোবেলায় লিও টেরি আমাকে বাড়ি 
থেকে তুলে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে । টেরি চিকেন 
রোসট করতে লাগল । লি স্যালাড বানাচ্ছিল। আমি 
দেশ থেকে এক পাকেট পাঁপড় নিয়ে এসেছিলাম । 
কয়েকটা পাঁপড় ভাজলাম। চা-কফির সঙ্গে খাওয়ার 
জনা। ওরা তো খেয়ে দাবৃণ প্রশংসা করতে লাগল। 


রাত হতে ডিনারের ডাক পড়ল। কিন্তু লি এসে 
বল, 'দাঁড়াও আজ একটা বিশেষ দিন। তাই তোমাকে 
আমাদের কথা মত চলতে হবে ।' বিরাট ফিজ থেকে 
একটা সাদা কেক বার করে তার পাশে ছোট ছোট 
মোমবাতি জ্বালিয়ে লি.বসার ঘরে এল । কেকের ওপরে 
আমার নাম লেখা । লি বলল, 'জানি তমি চমকে গেছু। 
আজ তোমার জল্মদিন। তোমার জল্মদিন আমরা 
আমেরিকান প্রথায় পালন করব। নাও এখন এক এ 
দিয়ে এই সব কটা মোমবাতি নিভিয়ে দাও।' 

সতাই ওদের আম্তরিকতায় মনটা ভরে যায়। 
আমার জল্মদিনটা পর্যন্ত শ্রনে রেখেছে । কেক কাটার 
পর ধূম করে খাওয়া-দাওয়া হল। লি ও টেরির বন্ধৃ- 
বাম্ধবরাও এসেছিল । ডিনারের পর কফি খেতে খেতে 
গলপ হচ্ছিল। হঠাৎ লি একটা সৃন্দর কাগজে মোড়া 
প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বলল; 'এটা তোমার জনা, 
আমাদের তরফ থেকে।' ঘোড়ক খুলে দেখলাম 
আমেরিকা সক্বন্ধে লেখা এক রেড ইনভিয়ান লেখকের 
বই। আমেরিকার সন কর্দমাক্ত গলি ঘু'পচির জীবন 
যেটা সাধারণত সবার চোখের সামনে আসে না, সেই 
বিষয়ের ওপরে লেখা । আবার অভিভূত হলাম। আজ 
পর্যন্ত আমার জল্মদিন এভাবে কখনও পালিত হয়লি। 
হবার কথাও নয়। দেশে আমরা এসব রীতি রেওয়াজ 
তো মানি না। কিন্তু তা সন্তবেওলি ওটেরির সেদিনকার 


উগাপ্যায়নে 


প্রত্র কর্তন: 


মবমদশম 


বিক্রির জন্য ভারতের বিভিন্ন শহরে 15) 

সক্রিয় এবং সং এজেনট চাই | নিচে |!রে 

শহরগৃলির নাম দেওয়া হল £ 

বিহার £ পাটনা, গয়া, ভাগলপুর 

ওড়িশা  কটক 

মধ্যপ্রদেশ ? নাগপুর 

উত্তরপ্রদেশ লখনৌ, এলাহাবাদ, 

বারানসী, কানপৃর 

উপরে উল্লেখিত শহ রগৃলির ইচ্ছুক 
তথ্য ও 


এজেনটরা বিস্তারিত 
শতবিলির জন্য লিখুন 


সারকূলেশন কনট্রোলার 
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, 
৩৩ বিস্লবী অনুক্লচন্দ্র স্ট্রিট, 
কলকাতা ৭0০00৭২, 


হটে 
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প্রশ্ন £ পশ্চিমবশোর কোন পঙি- 
টেকনিক কলেজে ত্রিপূরার কোন 
রিজারভেশন আছে কি? যদি থাকে 
তাহলে কখন কী ভাবে যোগাযোগ 
করতে হয় ? কী রকম নামবার পেলে 
হবেঃ? কয়েকটি পলিটেকনিক 
কলেজের নাম ও ঠিকানা দেবেন। 
সেই সঙ্গে ভর্তির নিয়মাবঙ্গী 
জানাবেন। 


প্রন করেছছেনে বর্ধমান থেকে 
হশিরালাঙল সাহা। 


উত্তর £ আপনার প্রশ্নের জবাবে 
প্রথমেই জানাই রিঞ্জিওন্যাল প্রিনটিং 
টেকলোনজি ছাড়া পশ্চিবষ্গের 
কোন পলিটেকনিক কলেজে ত্রিপুরা 
বা অন্য কোন রাজ্যের কোন 
রিজারভশন নেই। ভারতবর্ষের 
নাগরিক মাত্রেই শিক্ষার অধিকাবী । 


ন্ানতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ 
মিক পাশ। বয়স উধ্সীমা ৯০ 
বংসর,তপসিলী জাতি ও উপজাতি 
প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তিন বতসর শিখিল- 
যোগা। ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে যোগ্যতা 
নিধরিক একটি জয়েনট এনট্রানস 
পরীক্ষায় বসতে হবে । পরীক্ষা হবে 
গণিত (১০০), পদার্থ-বিদয (৫০) 
এবং রসায়ন-বিদ্যা (৫0) সংবাদ- 
পরে বিক্ঞাপন দেখে ওয়েসট বেংগল 
বোরড অব এগজামিনেশন ফর 
এডমিশন টু ইনজিনিয়ারিং মেডিকেল 
আ্ন্ড টেকনোলজিক্যাল ডিগ্রি 
কলেজ, প্রযতে £ বেঙশল ইনজি- 
নিয়ারিং কলেজ, হাওড়া ৭১১০০৩, 
গয়েসট বেংগল, এর অনুক্ষ ১২ 
টাকার পোসটাল অরডার সহ 
নিধারিত আবেদনপত্রে আবেদন 
করতে হবে। 


আমি পশ্চিমবঙ্গের পলিটেক- 
নিক কলেজগৃলির নাম ঠিকানা এবং 
নিধারিত আসন সংখা দিলাম। 


১। এ পি সি রায় পলিটেকনিক- 
যাদবপূর, কলকাতা-৭০০০৩২। 
(সিভিল-৬০, ইলেকটিক্যাল-৪০, 
মেকানিকাল-৬০) 

২। সেনট্রাল কালকাটা পলিটেক- 
নিক, ২১-কনভেনট রোড, 
কলকাতা-১৪। 

(ই-৩০, মে-৬০, ইলেকটুনিকস 
আন্ড টেলিকমিউনিকেসন-৩০) 
৩। জান চন্দ্র ঘোষ পঙল্লিটেকনিক, ৭ 
ময়ুরতঞ্জ রোড, কলকাতা- 
,800০২৩। 

(সি-৬৫, ই-৪8০. মে-৬০) 

৪। নরথ ফ্লালফাটা পলিটেকনিক, 
১৫ গোবিন্দ মন্ডল লেন, কলকার্তা- 
0000২। 


৪4 পররিব্ন ১৭ আগাসট ১৯৮৩ 


জানতে চাই জানাতে চাই 


বা, 1, 


(সি-৬০, ই-৪০, মে-৬০) 


6। রামক্ঞ মিশন শিল্প পীঠ, 
, -৭০9০০৪০৬। 
(সি-৬০, ই-8০, মে-৬০) 


৬। রামক্ মিশন শিল্পমন্দির, 
পোঃ মঠ, হাওড়া । 
(সি-৬০, ই-৪০ মে-৬০) 


৭। রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব 
প্রিনটিং টেকনোলজি-যাদব পৃর, 
কলকাতা-৭০০০৩২। 
(প্রিনটিং টেকনোলজি-৫৫৭কমার- 
সিয়াল ফটোগ্রাফি-$) 


৮। উইমেনস পলিটেকনিক, (কেবল 
মহিলাদের জন্য) যোধপুর পারক, 
কলিকাতা ৬৮। 

(ইলেটরনিকস টেলিকমিউনিকে শন_ 
80, আরকিটেকচারাঙগ আসিটানট- 
শিপ-৩০)। 

এছাড়া রাজের সব জেলাতেই 
পলিটেকনিক ইনসটিটিউট রয়েছে। 


প্রশ্ন £ কলকাতায় ফটোগ্রাফি 
শিক্ষা কেন্দ্র আছে কিনা, থাকলে, 
ঠিকানা, কতদিনের কোরস, কত 
টাকার প্রয়োজন, ভর্তি হবার জনা কি 
যোগ্যতা প্রয়োজন দয়া করে জানালে 
উপকৃত হব। 
লিখেছেন চয়ন গৃহ কলকাতা ৮ 


উত্তর £ কলকাতায় সরকারি 
পর্যায়ে ফটোগ্রাফি কেবলমাত্র 
যাদবপূরে রিজিওনাল ইনসটিটিউট 
অব প্রিনটিং টেকনোলজিতে শেখান 
হয়। ঠিকানা - রিজিওনাল ইনসটি 
টিউট অব প্রিনটিং টেকনোলজি, 
রাজা সৃবোধ মল্লিক রোড, যাদবপৃর 
কলকাতা - ৩২। তিন বছরের দিবা 
কোরস। পলিটে কনিকগুলিতে ভর্তির 
জনা যে জয়েনট এনট্রানস পরীক্ষা 
হয় সেই পরীক্ষায় যোগা বিবেচিত 
হতে হবে। শিক্ষাগত যোগাতা 
নুন্যপক্ষে মাধামিক। বয়স অনধিক 
২০। মাসিক মাহিনা ১২ টাকা । 


এছাড়া কলকাতায় আরও দুএকটি 
ফটোগ্রাফি শিক্ষাকেন্দ্র আছে। এর 
মধ্যে উদ্লেখযোগা ফটোগ্রাফিক 
আসোসিয়েশন অব দমদম । ঠিকানা 
- যশোর রোড, নাগের বাজার, 
দমদম, কলকাতা, - ২৮। এখানে 
বিনাবায়ে প্রতিব্ছর অনেক ছাত্র 
ছাত্রীকে উন্নত প্রথায় হাতে কলমে 
ফটোগ্রাফি শিক্ষা দেওয়া হয়। ভর্তির 
জনা একটি যোগ্যতা নির্ধরিক 
পরীক্ষা দিতে ভ্ুয়। বিস্ত্দারত 
বিবরণের অনা উপয়োহ ঠিকানায় 
যোগাযোগ করতে শারেন। 


" প্রশ্ন ১ আমরা একাদশ গ্রেণীর 


ছাত্র । মেরিন ইনজিনিয়ারিং পড়তে 






চাই। এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী 

দয়া করে জানালে সারা জীবন কৃত 

থাকবো । 

জঙ্গলপাড়া হুগলী থেকে লিখে- 

ছেন-দীনবন্ধু পাত্র ও অমিত কৃমার 
মান্না। 


উত্তর £ মেরিন ইনজিনিয়ারিং 
পড়ার জনা-শিক্ষাগত ঘোগাতা 
ফিজিকম, কেমিসটী ও মাথামেটিকস 
নিয়ে ১০২ ম্লাস পাশ। বয়স 
১৬-২০১তফসিলী জাতি ও উপজাতি 
প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর শিঁথিল- 
যোগা। কোরসের “সময় কাল ৪ 
বংসর। আসন সংখ্যা ১২০। 
তফসিলী জাতির জনা ১৫ শতাংশ ও 
তফসিলী উপজাতি প্রার্থীদের জনা ৫ 
শতাংশ আসন সংরক্ষিত। 


ইচ্ছুক প্রার্থীদের আই আই টি 
খড়গপুর আয়োজিত একটি জয়েনট 
এনট্রানস পরীক্ষায় বসতে হবে। 
পতি বছর মে মাসে জয়েনট 
এনট্রানস পরীক্ষার জনা কাগজে 
বিজ্তাপন দেওয়া হয়। কলকাতা 
অফিসের ঠিকানা _ ডাইরেকটরেট 
অব মেরিন ইনজিনিয়ারিং ট্রেনিং, 
পি-১৯ তারাতলা রোড, কলকাতা-- 
৮৮। বিস্তারিত বিবরণের জনা 
ডাইরেকটর জেনারেল অব শিপিং, 
জি পি ও বোমবাই-এর অনুকূলে ৪ 
টাকার পোসটাল অরডার পাঠিয়ে 
একসিকিউটিভ অফিসাব (ট্রেনিং) 
ডাইরেকটরেট জেনারেল অব শিপিং, 
জাহাজ ভবন, ওয়েল চাঁদ হ্ীরাচাঁদ 
মারগ, বোমবাই-৪0০0০৩৮ নিকট 
আবেদন করুন। 


প্রশন £ আমি বর্ধমানের বি এ (পাশ 
কোরস)। বি এড পড়তে চাই। 
পশ্চিমবঙ্গের বিশববিদ্যালয়গৃলির 
মধো কোথায় কোথায় ডাকযোগে 
অথবা হসটেজে থেকে বি এড 
পড়বার সুবিধা রয়েছে দয়া করে 
জানাবেন। 

অনিতা সরকার. দুপুর 


উত্তর £ মাইগ্রেশন নিয়ে অনা 
বিশ্ববিদ্যাঙ্গয়ে ভর্তি হতে পারেন। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত ণা- 
ধীনে বি এড কলেজগুলিতে সাধারণ 
নিয়ম অনুযায়ী ২৫ শতাংশ আসন 
নবাগত প্রার্থীদের জনা সংরক্ষিত 
থাকে । ডাকযোগে কোথাও পড়বার 
বাবস্হা নেই। আমি আপনার 
অনুরোধ মত কয়েকটি গারলস' 
কলেজের নাম ঠিকানা দিলাম। 
এপরিল তে মাস নাগাদ আশপলি 
সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রিনসিপালের 


নিফট আবেদন করতে পারেন। 





এডুকেশন ফর উইমেন, হেসটিংস 
হাউস, আলিপুর, কলকাতা ২৭ 
লরেটো কলেজ, ৭ মিডঙগটন রোড়, 
কলকাতা ১৬, শ্রী শিক্ষায়তন 
কলেজ, ১১ লরড পিনহা রোড, 
কলকাতা ১৬ হাওড়া গারলস | 
কলেজ হাওড়া; স্কটিশ চারচ কলেজ . 
আজাদ হিন্দ বাগ, কলকাতা ৬। 


প্রন £ লাইব্রেরিয়ানশিপ কোরস 
কি কেবলমাত্র যাদবপুরই পড়াম 
হয়, এই কোরস পড়তে শিক্ষাগত 
যোগ্যতা বয়স, শিক্ষার মাধাম এবং 
ফরম ও পসপেকটাপ কবে কোথায় 
পাওয়া ঘাবে ? 

ছন্দা দে, উকরা-বর্ধমান 


উত্তর £ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১: 
বৎসরের ডিপলোমা কোরস চাল 
রয়েছে। ভর্তির যোগাতা নূনতম 
গ্রযাজ্য়েশন ৷ কোন উধ্তিম বয়ঃসীমা 
নেই। 


লাইব্রেরিয়ানশিপ যাদবপুর 
ছাড়াও কলকাতা ও বর্ধমান বিষ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে পড়ান হয়। বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বৎসরের নি-লিব 
কোরস এবং ১ বংসরের এম-লিব 
কোরম রয়েছে । কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়েও ৯ বংসরের সাম্ধাকালীন 
বি-লিব কোরস এবং দিবা বিভাগে 
দুই বংসরের এম-লিব কোরম চালু . 
রয়েছে। বি-লিব কোরসে ভর্তির . 


ডিগরি হোলডারগণ অগ্রাধিকার 
পান। জুলাই মাসে কোরস শুব্‌ হয়। 
ফরম ও প্রসপেকটাসের জন্য ৃ 
- ইউনিভারমিটি সেলস কাউনটার, 
ইউনিভারসিটি অব ক্যালকাটা, 


কলকাতা ১২। 


এ ছাড়াও কলকাতায় বেংগ 











ছু ? 
নস 
মর 





দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিরোধ 





অধ্যাপক মৃত্ৃঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


দ্রবামূলা যদি নিরীহ গরু অথবা মন্হরগার্মী মেষ হত, 


তা হলে একে একটি খোঁয়াড়ের মধ্যে আটক রেখে এর 
খাওয়া দাওয়া কমিয়ে সহজে একে ক্ষীণকায় পর্শুতে 
পরিণত করা যেত। আসলে এ একটা শক্তিশালী 
বাংলার বাঘ বা সমুদ্র অকটোপাসের মত। প্রায় 


ধরা ছোঁয়ার বাইরে । তাই ভারতের শীর্দ্হানীঘ 


জাতীয় প্রতিষ্ঠান রিজারভ ব্যাংক, যার পশাসন 
এখনও পরিচ্ছন্ন ও দক্ষতাপূর্ণ, অবিরাম চেঘ্টা করেও 
দ্বামূলা প্রতিরোধ করতে পারছে না। অবশ্য 
অর্থনৈতিক মাপ কাঠিতে রিজারভ ব্যাংকের দৌড়ও 
বেশিদূর যেতে পারে না। এর প্রধান হাতিয়ার হল টাকা 
পয়সার মোট পরিমাণ ও বাংক মারফত খণদান 
নিয়ন্্রণ। এর একতিয়ারেব বাইরে দ্রবামূলা বাড়াতে 
একটা বিরাট শত্তি রয়ে গেছে যা হল পপা সামর্খীর 
উৎপাদন ও সরবরাহ । 


দ্রবামূল্যের পরিস্হিতি 


দ্রবামূলোর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ বন্ধরকে মোটামুটি 
তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে - (১) ১৯৭১-৭৫, 
(৯) ১৯৭৫-৭৯ এবং (৩) ১৯৭৯-৮৩। ১৯৭১ ৭৫ এই 
চার বছরে দুবামূলা বেড়েছে গড়ে বছরে ১৫.৩ 
শতাংশের মতন। এই সময় টাকা পয়সার সরবরাহ 
বেড়েছিল গড়ে বছরে ১৩.১ শতাংশ আর জাতীয় 
উৎপাদন (খ90101781 [90940000) ১.৬ শতাংশ। 


১৯৭৫-৭৯ এই চার বছরে মৃলাবৃদ্ধির হার বেশ সীঙ্গিত 





ছিল _ শতকরা ১.৬ ভাগের মতন। অপরদিকে এসময় 
টাকা পয়সার সরবরাহ বেড়েছিল গড়ে বছরে শতকরা 
১৬.৪ ভাগ, সে তৃলনায় জাতীয় উৎপাদন বেড়েছিল 
বছরে শতকরা ৫.৯ ভাগ । ১৯৭৯-৮০ থেকে দ্রবামূলা 
আবার দ্বুত হারে বাড়তে শর করেছে। ১৯৭৮-৭৯ 
থেকে ১৯৭৯-৮০ তে দ্রব্যমূলা বেড়েছে ২১.৪ শতাংশ; 
১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৬০-১৯৮১তে বেড়েছে ১৬.৭ 
শতাংশ, ১৯৬১-৮২তে পরবামূলা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে 


২.৪ শতাংগ এবং ১৯৮২-৮৩ তো ২.৮ শতাংশ। এ 


উদ্বেখঘোগা হারে বাড়লেও জিনিসটির দাম 
আগেকার স্তরে কোন দিনই নামে না। নিচে সরকারি 
পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে খাদাদ্রব্যের মূলোর সাম্প্রতিক 
পরিস্হিতির একটি চিত্র তুলে ধরা হল _ সারণি-১) 

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ঘে সাধারণভাবে 
উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে মূল্য কমা এবং উৎপাদন কমার 
স্গে মূল্য বাড়ার একটা; সম্পর্ক ছিল। কিন্ত 
গত দশকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাতিত্রমও লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে। যেমন ১৯৭৬-৭৭ সালে উৎপাদন কমে যাওয়া 
সত্বেও মূলা কমে নিয়েছিল, এর প্রধান কারণ ১৯৭৫- 
এক জুন মাসে জরুয়ি অবস্হা ঘোষণা যার ফলে 
প্রশাসনও বেশ শক্ত হয়েছিল এবং বাজারের অবস্হাও 


সারণি- ১ 
দ্রব্যের পাইকারি মৃল্যসূচি (ভিত্তি বংসর ৯৯৭০-৭৯-১০০) 
এবং উত্পাদন -স্চি (ভিত্তি ১৯৬৯-৭০-১০০) 


৭৪-৭ ৭৫-৭৬ 
১৬৮৩ ৯৭৯ 


১২৪.৭ 


১৪৭ 


চাল -মৃল্যস্চি 


৯১০৭.২ 


উৎ্পাঙগন সৃচি ৯০১.৩ 


৯৩২ 
৯৬০.৬ 
৯৪৩ 


উৎপাদন সূচি ১০৪.৩ ১২৭২ ১১. 


৭৬-৭৭ ৭৭-৭৮ 


১৩৪.৭ 


৯৭৬. 


১৩৩. 


৭৮-৭৯ ৭৯-৮০ ৮০-৮৯ 
৯১৬৯ ১৮৪ 0৬ 


১০৬.৩ ১৩৭-২ 


১৬৭ 
৯৩৭.৪ 


৯৫৪ ১৭৬ 


১৩৭ ৯৬১ 


১৭৬.৪ ২০১.২ 
১৭ 


৯৯৬. 


৬৭০ ১৭৩ ১৮৩ 
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[উৎস ; ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সম্তীক্ষা (200101710 301৮৩১), ১৯৮২-৮৩] 


সবই সরকারি মূলাস্চক অনুযায়ী যাব ভিত্তি হল 
কতক ংগঠিত বাক্গারে দুবা সামগ্রীর পাইকারি 
মৃূলা। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এ 
মূলোর সঙ্গে জনসাধারণ খোলা বাজারে তাঁদের নিত 
বাবহার্য পণা যে দামে কিনে থাকেন তার কোন নিকট 
সম্পর্ক নেই । 


ব্যাংক খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দুর্বলতা 


ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ও পরিক্কিতিতে 
ব্যাংক খণ নিয়ল্লণ পদ্ধতির বড় রকমের দুর্বলতা 
আছে। (১) এখনও অনেক বাবসা বাধকের মাধাম 
ছাড়াই সংগঠিত হয়। সুদূর গ্রামাঞ্চলে এবং শহরগৃলির 
দৈনদ্দিন বাজারের কেনাবেচা কাঁচা টাকাতেই সম্পন্ন 
হয়। এ কারণে নিছক টাকার মোট পরিমাণ দিয়ে ক্রয় 
ক্ষমতার বিচার করা যায় না। টাকার হাত ফেরির 
($19০119 01০10180101) প্রভাব বেশ গৃরৃতৃপূর্ণ। 
একটি ১০০ টাকার নোট যদি বছরে ১০০ বার হাত 
বঙলায়, তা হলে তা মোট ১০,০০০ টাকার ক্রয়ের 
গাছিল হয়। (২) অপরদিকে খোলা বাজারের সঙ্গে 
সম্াঞ্তরালভাবে আর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্হা চাল 
আছে যাকে বলা হয় কালোবাজার (0180 
72161), দ্রবামূলোর ওপর যার প্রভাব বেশ 
০ প্রসারী। হাজার হাজার টাকার জিনিসপত্র কেনা, 
ধরে মজত করে রাখা, বাজারে কৃত্রিম অভাৰ 
করা এবং লোক চক্ষুর আড়ালে সেগুলি চড়া দামে 
করা কালোবাজায়ি অর্থনীতির বৈশিষ্টা। 


উৎপাদনের সঙ্গে মূল্যের সম্পর্ক 

ভারতের অর্থনীতিতে বেশির ভাগ সময় দেখা গেছে 
যে যখনই কৃষিক্ষেত্রে খয়া বা বন্যা অথবা অন্য কোন 
কারণে অজগ্মা বা উত্পাদন ঘাটতি দেখা দিয়েছে 
তখনই বাজারে নিতা বাবহার্য প্রবোর দাম বেড়েছে। 
আর যে জিনিসের দাম একবার বাড়ে তা আর কমার 
জন্চপ দেখা যায় না, এক্গনকি উৎপাদন পুনরায় 





যত হয়েছিল। অপবদিকে উৎপাদন বাড়া সন্ত 
১৯৮০-৮১ তে মৃলা বেড়ে গিষেছিল হাব একটি কাবণ 
লরকার ধান গমেব সংগ্রহ মূল্য (1)16600107701)1 
011০6) বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এই সময় সারের দামও 


বেশ যেড়ে গিয়েছিল যানিচেব তালিকা থেকে 
স্পণ্ট হবে 
সরকারের সংগ্রহ মূল্য (টাঃ) 





_ (কুইনটাল প্রতি) 
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ইউরিয়া 


ডিএপি 


মাইট্টো ফগফেট ১৬২৩ ২১৩২ ২৪২০ 


এ ছাড়া ১৯৬১-র জুলাই এ পেটরোলের দাম লিটার 
পিছু ৫৩ পয়সা, ডিজেলের দাম লিটার পিছু ৩২ 
পয়সা এবং কেরোমিনের দাম লিটার পিছু ১৫ পয়সা 
বাড়ানো হয়েছিল এবং রেলের মাশুল ১৯৮২ র 
জানুয়ারি থেকে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাখ 
বেড়েছিল। বদ্তৃতপক্ষে সমপ্রতি যে ছুবামূল্য বেশ 

পরিবর্তন ৯৭ ৮৮ ৯৯৩ (8. রঃ 


বু দুন্হ টি 











২৩৮০ ৩২০২ ৩৭৮০ 





রা 


গড়েছে তায় একটি প্রধান কারণ সয়কার বার ঘে সব 


রঝোয় মূল্য বা বট নিয়ধ্তিত তাদের পর 
নিয়ন্রিঞগাম বাড়ালে যাদের হধো পেটয়োল ও রেল 
দাশৃল ছাড়াও আছে ইস্পাত, কয়লা ইত্যাদি। ১৯৮১-র 
২৪ জাগসট রাজালন্তায় এক প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন 
পেটয়োলিয়ম হল্ত্রী পি সি শেঠী বলেছিলেন যে জুলাই 
১৯৮১ সালে শেটরোল জাত দ্রবোর দাগ বাড়ানোয় 
ফলে কেন্ডীয় সরকারের বয়ে আয় বাড়বে ১০০০ 
কোটি টাকার কিছু ষেশি। এর সন্গে যদি এলব দ্রযোর 
যণ্টন সংগ্ছাগৃলির 'মৃনাফা যোগ করা ঘায়, যার 
পরিমাণ বছয়ে ১০০০ কোটি টাকার কম হবে না 
তাহলে দেখা যাধে কেবল পেটরোলজাত দ্রবোর 
চাপ পড়েছে জনসংখ্যার উপর মাথাপিছু 
বাৎসরিক ৩০ টাকার মতন । যেহেতু পণোর উৎপাদন 
বায় বা বিক্রয় মূল্যের একটা উচ্দেখযোগ্া অংশ 
পরিবহন জনিত, দেজনো সরকার কর্তৃক পেটরোল- 
জাত দ্রযোর দাদ এবং রেল মাপূল বাড়ানোর 'পঝোক 
চাপ যে ক্রেতা সাধারণকে বহন করতে হয় সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । তেমনি ভারতের শিল্প সংস্্রান্ত খণ ও 
বিনিয়োগ কৰাপোরেশনের (1100050781 21০৫1! 
810 117৮০১01677 (১6011)0181101 01 10418) 
একটি সাম্প্রতিক সম্মীক্ষা অনুযায়ী অধিকাংশ শিল্প 
সংস্হায় শক্তি ও জালানি কাঠ বাবদ বায় বেড়েছে গড়ে 
শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ হারে। 
প্রতিরোধের উপায় 
তবে কি দ্রবাূলা বৃদ্ধি বোধ করার কোন উপায় 
নেই? হাঁ আছে। অন্তত কতগৃলি পদক্ষেপ বা 
বাবস্হার উল্লেখ করা যেতে পাবে ঘেগৃলি দৃচভাবে 
গ্ুহণ করলে দুবামূলা বৃদ্ধি পতিহত করা সম্ভব হবে । 
(১) নিতা বাবছার্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং 
সেই বৃদ্ধিব হার বজায় বেখে যেতে হবে। সর্ব ক্ষেত্র 
উৎপাদন বৃদ্ধি ওপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে 
হবে। (২) যাতে কোন সময় প্রাকৃতিক বা অনা কারণে 





উতৎপাধন ফাদ হলে বাজায়ে অভাব নৃ্টি না হয়ছে 
উদ্দেশা অতিপ্রয়োযানীয় পায় আপরফাজীন 
হজ (১067 56০০) গড়ে তৃলতে হবে। বর্তসানে 
চা, গমের চ্ষেত্রে এরূপ বাবস্ছা আছে এই ক্ষেত্র 
প্রসারিত কয়ে অন্যানা ভ্রবাসামপ্ীশ মঙ্গৃত রাখার 
জায়োজন করতে হবে য্বেক্গন চিনি, খাবার তেল, ভাল, 
ফেরোসিন ইত্যাদি । (৩) জাধলাক হলে বিদেশ থেফে 
আমঙ্গানি করে দেশিয় উৎপাদনের ঘাটতি প্রণ করতে 
হথ্ে। (9) উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পো ক-কারখানায়, 
কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তিও (07০40011109) 
বাড়াতে হবে। অধিকমাত্তায় উদপপকরণাদি (11115) 
প্রয়োগ করে অল্পমাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধি করার পথ 
অবলম্ষন করলে উৎপাদন বায় ও মৃলা বৃত্ধি 
স্বাভাবিক । ভারতে কৃষিক্ষে তরে উৎপাদিকাশক্তি অনা 
উম্দত তুলনায় বেগ কম; সারের বাবহার়, 
সেচের , ভাল বীজ বপন এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় 


চাহ কালে উৎ্পাদিকাশক্তি যে বাড়ানো সম্ভব তা 


ইতিমধো এই দেশেরই দূ একটি রাজা যেমন পাঞ্জাব, 
হরিয়ানা প্রমাণ করে দিয়েছে। ১৪৬৬ সারা 
দেশে অনৃসৃত হওয়া আবশাক। অপরদিকে অনেক 
কল কারখানায় বেতনের হার ক্রমশই বেড়ে চলেছে 
কিন্তু উৎপাদ্গিকাশক্তি সে অনুপাতে বাড়ছে লা। 
বিশেষ করে রাষ্টায়ত শিল্প সংস্হাশৃলিতে এ অবস্হা 
খুব শোচনীয় । উংপাদিকাশক্তি ভিত্তিক শ্রমিক মানিক 
চৃক্তি (71949০01৬11 985৩৫ ০0115011% 2010- 
৩17৩1715) প্রথা সব শিপ সংস্তায় চালগু করতে হবে 
নতুবা এবামূলা বৃচ্ধির দুষ্ট চক্র নম শ্রমিক শ্রেণীকেও 
গ্রাস করবে । এ বিষয়ে জাতীয় স্বার্থ শ্রমিক 
সংঘগৃলিকে আরও বেশি দায়িতুশীল হাতে হবে। (৫) 
গপবণ্ঠন বাবস্হা (10001170 015171010007 ৩৯৯০) 
আবও জ্ঞোরদার ও সম্প্রসারিত করতে হবে । ছোট 
ছোট শহরগুলি বা শহবতলিতে রেশনিং প্রথা চালু 
করতে হবে এবং নাযামূল্যের দোকানেব সংখ্যা দ্বুত 


জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্য 
মধ্যবিত্তদের উদাসীনতা অনেকখানি দায়ী 





শ্যামল বপৃ 


সমস্যাটা ক্রমশই গভীর হচ্ছে মধ্যবিত্ত নামে মাস 


মাইনের নিয়ে। মধাবিত্ত বলতে সরকারি 
হিসেবেও সংখ্যাটা ভ্রমাগত পালটিয়ে যাচ্ছে। ই এস 
আই অর্থাৎ প্রমিকদের জলা চিকিৎসাদির খরচ বা 
সঘোগ এবং আই ডি আকটের মধো আপাতত ৯৬০০ 
টাকা মাস মাহিনার কর্মচারীরা পড়েন। মধ্যবিত্ত 
হিসেবের কিচ্ত্ব এটা নিচে। নিম্নবিত্ত শ্রমিক শ্রেপীর 
সৃবিধাগৃলো ক্রমশ ৭০০ টাকার থেকে বাড়তে বাড়তে 
আজ ১৬০০ টাকার মাসিক আয়ের মধ্যে পড়েছে। 
দারিদ্রসীমার নিচে যারা আছেন তাদের নিয়ে মাথা না 
ঘামিয়ে এখন এই বৃহত্তর নি্নবিত্ত শ্রেণী যে তৈরি 
হয়েছে-ঘাদের মনের মধোকার' বাবৃশিরিটা একদম 
মধ্যবিত্তের মতন তাদের কাছেই সমস্যাটা বেশি প্রকট । 
মান খোয়াতে পারব না আবার জাত ঠিক রাখতে 
হবে। ফোন অবস্হাতেই যাদের ধার লা করে মাস চলে 
না এমন একটা ঘড় অংশ কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে । 
এরাই এখন বৃহঝর নিম্নবিত্ত অথবা বৃহত্তর মধাবিত্ত 
যে কোন নামেই পরিচিতি পেতে পারেন। সরকারি 
হিসাবেই ১৯৬০ সালের হিসাবকে ১০০ ধরে যে মূলা 
স্চক তা ৯৯৮০ সালের মারচ মাসে ছিল ৩০৬, ১৯৮১ 
সালের মারচ মাসে ৩৮৫, ১৯৮২ সালের মারচ মাসে 
৪১৬ আর ৮৩র মারচ মাসে দাঁড়িয়েছে 9৫৭তে। 
অর্থৎি পরল হিসাবে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩র 
মধ্যে মূলাসূচক বেড়েছে ১০১ পয়েনট। এই ১০৯ 
পয়েনটের মাগিক বৃদ্ধির হিসাব গড়ে ৬ পয়েনট। 
প্রমিক বা ন্দ্ন জায়ের লোকরা প্রতি পয়েনট-এর জানা 
তরতৃঁকি পান। কিল্ভু সে টাকা যখন মেলে তখন কিন্তু 
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আরো কয়েকটা মাস পাব হয়ে যায়। 

বাজারের দর কিন্তু তখন আরো উঁচুর দিকে । ঠিক 
এই সময় যেমন রেশন ছাড়া, খোলা বাজারে চালের 
দাম শহরে ৪ টাকা ৭০ পয়সা থেকে & টাকা ২০ পন্মসা। 
মৃসুর ভাল প্রতি কেজি ৪ টাকা ৮ পয়সা, কলাই ৬ টা 
৭০ পয়সা, মুগ & টাকা ৩০ থেকে ৭০ পয়সার মধ্যে। 
মটর ডাল 6. 60 পয়সা, অড়হব ডাল ৬ টাকা 60 
পয়সা ছোলার ডাল ৪ টাকা। সবন্ধির বাজারেও 
আগৃন। এক কেক্জি এক টাকায় নিচে কোন সবজি 
পাওয়া যায় না। আল্রুব দাম এখনই ১ টাকা ৭০ পয়়সা। 
আগসট মাসে গিয়ে সরকারি ঘোষণা যেখানে ছিল ১ 
টাকা ৪0 পয়সার বেশি হবে না" দাঁড়িয়েছে দু 
টাকার মত। ভোক্তা তেলপ-সরষে ১৫ টাকা 60 পয়সা 
কেজি, বাদাম ২৪ টাকা কেজি, রেপসিড ১২ টাকা 
কেজি । মাছের বাজার তো কথাই নেই । দেড় কেজি দু 
কেক্তি কাংলা মাছ, মৃগেল মাছ এখন কাটা পোনা নামে 
বিকোয়। দাম মওকা বৃকে ২৮ টাকা, ৩০ টাকা য়েমন 
খুমি। মাছের বাজারের স্টানডাবড দাম এখব গড়ে ২৩ 
টাকা থেকে ২৮ টাকা । চিংড়ি অবশা এর মধো বাদ। ৩৫ 
টাকা ৪80 টাকায় জাচ্ক ডিম ভরা টাংধা মাছও বিক্রি 
হচ্ছে দক্ষিণ কলকাভার নামকরা বাজারে । সবচেয়ে 


সস্তা ঘে মাছ তা পমফ্েট কেজি প্রতি ৯২ টাকা । এবার 
দৃধ। গোষ্টালার দুধ কেজি ৬ টাকা মার জলের 
অনুপাতে .৪ ঠকাতেও পাওয়া যাবে। হরিণঘাটার 
সরকারি দৃধ তিন টাকা লিটার, মাদার ডেয়ারি বিক্রি হয় 
১ টাকা ৪৫ পয়সা আধ লিটার ! খোলা বাজারে চিনি ৫ 
টাক্ষা ৫০ পয়দা প্রতি কেজি । 


ছোটবেলার গলপ শোনার দিনগুলোর মত সের দয়ে 







রং 


প্রযাসানস্ত্রী রিগ্রিক বন্দোবস্ত করতে হবে। (৬)ভাদতে :. 
প্রেডাগাধারপের মধো কোন একফ্াবদ্খ আঙ্দোজন বা 
সংগঠন নেই । এখালে অধিকাংশ বাজার বিগ্লেতাদের 
করতলগত (5611515 0/81861). প্রমিকাদের অংগ 
আছে, বাধসারী ও শিল্পপতিদের স্জি্ধি আছে। কিন্তু 
প্রেতায়া বিক্ষি্ত, সংগঠনের অভাবে তাঁরা অসহায়, 
অথচ সংখ্যায় তাঁরাই সবাধিক। গপতল্প্ে আসলে 
চূড়ান্তে গ্চমতা তাঁদেরই হাতে । ভারতের বর্তমান 
পরিস্থিতিতে ক্রেতা সাধারপকে এফ্ষাবন্থ ও সংগঠিত 
করা অপরিহার্য । (৭) ব্যাংক কতৃক "পণ দেওয়া এবং 
টাকার সরবরাহ সীমিত করারও পয়োজন আছে, তবে 
এরাপ নিয়চ্্রণের ফলে যাতে উৎপাদন বাহত না হয় 
দে দিকে বিশেষ নজয় দিতে হবে । এই পরিপেক্ষিতে 
বোধ হয় রিজারভ ব্যাংকের একপেলে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ 
(০7541 ০0801) নীতি পুনর্বিবেচনা করার 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । (৮) সযেপিরি, মূলাবৃদ্ধি 
প্রতিরোধ কম্পে সরকারি প্রশাসনকে আরও শক্ত হতে 
হবে। অনেকদিন আগে পখ্যাত অর্থনীতিবিদ গানার 
মিরডাল (01717৩71191091) মন্তষা করেছিলেনযে 
ভারতবর্ধ ও অনানা অনেক উন্নতিশীল দেশের রাখ 
নরম (591 51916) অনাক্ষে তরে সরকারি নীতি যাই 
হোক না কেন, দুবামূলোর স্ঘিতিশীলতা বজায় রাখতে 
সরকারকে প্রয়োজন হলে নির্মম হতে হবে। যাঁরা ইচ্ছা 
করে বাজাঞ্সে নিতা বাবহার্য দ্ূবোর অভাব পৃ্টি করেন 
এবং ক্রেতাদের কাছে চড়া দামে সেগুলি বিক্রি কবেন - 
এদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় - তাঁদের যধো অল্ঠত হু 
চারজন প্রথম সারির অপরাধীকে নিকটবর্তী লামপ 
পোসটে ফাঁসি দেওয়া অথবা আন্দামান ম্বীপপুজে 
যাতে সেই দৃষ্টান্ত অবশিষ্টদের সংযত করতে 
পারে। [0] 
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বা পোয়া দরে কিছু আজ বিক্রি হয় না। এখন আর 
আনা পাই হিসেব চলে না সেই সঙ্গে মধাবিত্ত 
মানুষের জীবনের মধ্যে এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে 
একটাফ্িজ। একটাটি ভি। ফ্যামিলি সাইজ যেমন ছোট 
হয়েছে, তেমন দ্বাষী স্ত্রীর সংসার প্রথম থেকেই পদরি 
নিতা নতৃন কাপড়ের মত বদলান হচ্ছে। সেলাই কল 
আজ ঘরে ঘরে নেই। রিটে দিয়ে বাড়ি সূদ্ধু লোকের 
কাপড় সেম্ধ হবার বড় কালো কড়াইও নেই। এই 
জীবনযাত্রার রীতি পরিবর্তনও বাজারের জিনিস পত্রের 
দাম বাড়ার একটা কারণ। আগে যাছিল হরাই জনটাল 
বস্তি এখন সেখানে ভারটিকাল বস্তি। হিসেব, 
স্কোয়ার ফুটে ঢাকা যাঁবে কতটা কারপেট এরিয়া। 
এখন নিজের জমিতে বাড়ি তৈরি হচ্ছে না তা নয় তবে 
মধ্যবিতদের বেশি পছন্দ রেডিমেড । তাই ফ্যাটের 
চাহিদা এখন বেশি । সরকারি ফ্ল্যাট পাওয়া আর লটারি 
পাওয়া একই কথা। বেসরকারি ফ্সাট এখন প্রতি 
স্কোয়ার ফুট হিসাবে ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ ট্াকা। 
কমেও আছে, তবে তার জন্য অনেক'ঝঙ্িক। সিমেনট 
লোহার দাম নিয়ে এখন ফিনিস স্কোয়ার ফুট বাড়ি 
একতলার খরচ যেখানে ১৭৫ টাকা থেকে ২০০ টাকার 
যেশি হওয়া উচিত নয়, সেখানে জেনে বৃকেই মধ্যবিত্ত 
সংষার চায় রেডিমেড | তাই দামটাও বেশি দিতে হয়। 
গ্রাফিডেনট ফানড গহনা বন্ধক বা বিক্রি করেও দু থেকে 
তিন কামরা সাজান একটা ছিমছাম যাটের টং টাং 
শব্দের বেল বাজাতে চার হাজারী রোজগেরে বাব 
ছবির হাসিমুখ দেখতে চান। ছেলেমেয়ের ইস্কুলের 
জন্য কমপক্ষে মাথা পিছু দেড়শ টাকা। বাস ভাড়া 
প্রাইভেট টিউটর নিয়ে খরচ করতে না পারলে মধাবিত্ত 
শ্রেণীচ্যুত হতে হবে। দুটি বা তিনটির জন্য বায় সাকুলো 
সাড়ে পঁচিশ থেকে ছশ টাকা করাটাই দরকার । এছাড়া 
হ্বালফাশানের জামাকাপড় । এখন দিন দিন আতীয়- 
স্বজনকে তিথি পার্বণে দেওয়াটা বন্ধ হলেও নিজের 


ঘরে গড়পড়তা যা খ্রচ পড়ে তাতে হিসাবের অজ্কটা 





গ্রে 
ভোগাপণ্যর মূলাসৃচক সারণি 


( ১৯৬০ সালকে ১০০ হিসাবে ধরে ) 


১৯৮০ ১৯৮১৯ ১৯৬৮২ ১৯৮৩ 
৩৫৭ ৩৭৯ 8৫২ 
৩৪৮ ৩৮৪ ৪৫১ 
মারচ ৩৫৬ ৩৮৪ 8৫৭ 
এপরিল ৩৬২ ৩৯৭ 
মে ৩৭১ ৩৯৯ 
জ্‌ন ৩৭৫ ৪০৬ 
জ্রলাই ৩৮১ ৪8০৮ 
আগসট ৩৮৭ ৪১২ 
সেপটেমবর ৩৯৬ ৪২৩ 
অকটোবর ৩৯৩ ৪২৯ 
নভেমবর ৩৯৭ ৪২৬ 
ডিসেমবর ৩৭৯ ৪২৬ ৪৬৬ 


মন্তব্য ১। ১৯৬০ থেকে ৮০ সালের 
জানুয়ারি পর্ঘদ্ত বেড়েছে ৩৫৭ পয়েনট। 

২। '৮০ সালের ডিসেমবর মাস ও ৮১ সালের জানুয়ারি 
মাসে এবং "৮১ সালের নভেমবর ডিসেমবর মাসে মূলা 
স্হির ছিল। 

৩। নিম্নমূখী ছিল '/০ সালের অকটোবর ডিসেমবর 
'৮২ সালের জানুয়ারি, ফেবরুয়ার্ি মাসে । ৮২ সালের 
ডিসেমবর মাস থেকে "৮৩ সালের ফেবরুয়ারি পর্যন্ত। 
৪| মূল্যসূচক সবচেয়ে বেশি হয়েছিল '৮২ সালের 
নভেমবর (8৭০) মাসে। বছর অনুযায়ী '৮১ সালের 
অকটোবর মাসে (৪২৯) এবং ৮০ সালেব নভেমবর 
মাসে (৩১৭)। এগুলো মধ্যবিত্ত নিল্মবিত্ত জীবনের 
উৎসবের মাস। 


(সূত্র £চেমবার অব কমারস) 


একই থাকে । এগুলো সবই একান্ত দরকারি । এখানে 
কোন অজ্হাতই চলবে না। 

হিসেবে দেখা যায়, আজকের দিনে মধ্যবিতের 
রোজগার একা অথবা দুজনে মানে স্বার্মী-স্ত্রী মিলিয়ে 
হাজার চারেক টাকা কিংবা সাড়ে তিন তো দরকার 
হবেই। এর নিচে যাদের রোজগার কিংবা পরিবারে 
পাঁচজনের বেশি সদস্য তাদের নিল্ম মধাবিত্ত শ্রের্ণীতেই 
ফেলা হবে। অবশ্য এর মধোও কিন্তু আছে। এখনও 
কিছু যৌথ পরিবার আছে। বাবা পয়সা করেছিলেন, 
এখন চার ছেলের চার বৌমা । সঠ্গে জনা দশেক নাতি 
নাতনি নিয়েও সংসার দেখা মাচ্ছে-সেখানে কিন্তু দেড় 
হাজায়ের রোজগারিও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধো 
পড়ছে। মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধো এই বিশেষ 
জাতীয় মধ্যবিত্তের সংখাটা বেশি । চোম্দ বছর চাকরি 
করে বাংকের কুঙ্গীন কেরানিবাবু এখন মাইনে পান 
২২০০ টকার মত। টেক হোম পাকেট ১৮০০ টাকার 
মত। তাঁর পক্ষে সম্ভব বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার খবচা 
বাবদ 0০ টাকা ধরিয়ে দিয়ে নিজের জন্য নিদেনপক্ষে 
একটি স্কুটার বা মোটর সাইকেল কেনার | দরকার মত 
অফিস থেকে দেনা কয়ে একটা ঘাট কিংবা আলাদা 
করে একটা বাড়ি করার। 

আর এক শ্রেণীর পরিবার এখন মোটামুটি সচ্ছল । 
তারা হলেন যাদের বাড়ির জামাই অথবা ছেলে 
আমেরিকা, ইংলনড এমনকি আরব দেশে চাকরি 
করছেন। খাওয়া ছাড়া বাড়িটা ঘদি নিজের কিংবা 
কোম পানির ফ্লাট অথবা পূরনো ভাড়ায় হয় তবে এরাও 
আজকের দিনে সুখী মধাবিস্ত। কেননা অধিকাংশ 
বিদেশি জিনিস এদের ঘয়ে। ডলার কিংবা পাউনডের 
যো এদের অনেক অভাবই মিটিয়ে দিতে পারে । আর 
সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা সেটা হল বাজারের নিতা 
প্রয়োজনীয় জিনিসপন্ের দামের ওঠানামাও এই বিশেষ 
প্রেণীর মধাবিত্তদের জনা হয়। এদের একজাতীয় জয় 
ক্ষমতা থাতক যেখানে বাজারের চলতি দরকে ছাপিয়ে 
হঠাৎ দাম বেড়ে যায়। কিংবা কথাটা ঘুরিয়ে বলা যায়, 


জানুয়ারি 
ফেবরুয়ারি 


কাল যে প্রেরণার মধ্যে তয় মতা জাছে আয হারা 
ম | থাকা একি 
গার জড় কানে এই জেদ সংখা রীতান্ত 
গৌণ নয়। 
আকাশছোঁয়া বাজার দরের অভিযোগ কিন্তু 
আজকের নয়। এটা চিরকালের । দাম বাড়ার কতগৃলো 
প্রতাক্ষ আর কতগৃলো পরোচ্ষ কারণ সব সময়ই থেকে 
যায়। প্রতাক্ষ কারণগৃলির মধো যেমন যানবাহনের 
খরচা বা সরকারি শৃ্ককে ধরা ঘায় তেমন বাজারের 
পরোক্ষ কার মধ অপেক্ষাকৃত ভাল 
থাকার ইচ্ছেটাও করে নিতে হবে। 
এই অপেক্ষাকৃত ভাল থাকার চিন্তায় কতকগুলো 
বিষয়কে নিজের অজাচ্তেই প্রশ্রয় গিয়ে ফেলা হয়। 
বাবসায়ীদের মধ্যে একটা শ্রেণীর ফাটফা করার বা দাও 
মারার চেষ্টা থাকে । বাজারের মাছ বিক্রি করে একজন 
যে প্রতিদিন দূই থেকে তিন কেজি টাটকা মা আনে । 
ছোট আড়তদায়ের কাছ থেকে আনলে সেকে জি পিছু 
পাঁচ থেকে সাত টাকা লাভ করে আর একটু দূরের থেকে 
আনলে তার লাভ আরো বেশি। বাবৃর সময় 
কম। তিনি বাজারের থল্লিটা বাড়িয়ে দেন তিনশ কিংবা 
পাঁচশ গ্রাম মাছের জন্য। তাসেযেদামইনিকনা 
কেন। দব কবে বাজার ঘ্বরে কেনার সময় তাঁর নেই । 
অফিস যাবার চাটারড বাসটা ঠিক সময় ধরতে হবে। 
আর বাজারটাও ঠিক করতে হবে। তাই দর দক্তৃরের 
বালাই নেই । আর করবার চেষ্টা করলেও শ্রনছে কে ” 
সরকারি দপ্তরের ওয়েট আনড মেজার বলে একটা 
ডিপারটমেনট আছে। তাদের কাউকে কখন বাজারে 
শিয়ে ওজন পাল্লা দেখতে বা পরীক্ষা করতে দেখা 
যাওয়া এক দুর্লভ বিষয়। অতএব তিন কেজি মাছ 
জলসমেত পচি কেজিতে দাঁড় করাতে কম্ট কোথায় » 
এটা একটা উদাহরণ মাত্র, ক্ষেত্রবিশেষে এটার বদল 
হয়। যেমন সোরস ট্যাকস হিসেবে অনেক সময় যেসব 
ট্যাকস কেটে নেওয়া হয় বিশেষ করে ওষুধ আব 
মণিহারী জিনিস কিংবা প্যাক করা তেল সাবান 
ইত্যাদিতে, গে ক্ষেত্রে দেখা যাবে দোকানদার পেনসিল 
দিয়ে আর একটা দাম লিখে রাখে । যেটা প্যাকেটের 
গায়ে ছাপা দামের চেয়ে বেশি । জিগোস করুন উত্তর 
পাবেন ওটা সেলস ট্যাকস। কোন কাশমেমোর বালাই 
নেই। থাকলেও চূঠিগ কর বা সেলস ট্যাকঙ্গ নিতে গেলে 
ঘে বিক্রেতার যে ভাবে দাম হিসাব করে রসিদ দেওয়া 
উচিত তার কোনটাই করতে চায় না এই শ্রেণীর 
বাবসায়ীরা। প্রস্তুতকারক বিক্রেতাকে 
রা বা 
ট্যাকসের হিসেবও হয়ে যাচ্ছে। পরের বার খুচরো 
বিক্রেতাকে যখন কোন ভোগাপণ্া বা ওষুধ যার যা 
দরকার বিক্রি করছেন তখন কিন্ত্বু ভার ইচ্ছেম ত একটা 
অঙ্ক লিখিত দামের ওপর চড়িয়ে দিল্ছেন। মধ্যবিত্ত বা 
নিছ্নবিত্তের মাসকাবারি ধারের খাতায় না হয় ওঠা 
সুদ। কিন্তু নগদ পয়সায কেনার জন্যও অমন মাশুল 
কেন দিতে হবে এটা বোবার চেঘ্টা করেও কেউ 
পারবেন না। দোকানদার হিসাবটা মেলানর জনা সাত 
পাবসেনট অথবা দশ পারসেনট ট্যাকস বলে দেবে 
কিন্তু আদতে এভাবে টাকস নেওয়ার কোন রীতিই 
নেই। কেবলমাত্র অক্ততা বা মধাবিত্ত উদার্সীনতাই 
এজাত্তীয় দাম বাড়ার অসাধু চেষ্টাকে উৎসাহ দেয়। 
সরকারি তরফের বন্তম্বা, কোন স্পম্ট অভিযোগ 
আমাদের কাছে নেই। 
দ্বিতীয়ত মধাবিত্ত মানসিকতার একটা বিশেষ 
লক্ষণ “স্টাটাস ক্রেভিং'। পাশের বাড়ি অথবা ফাটের 
গৃহিরীর মত হবার বাসনাও অনেকটা সুযোগ দেয় এই 
জাতীয় দাম বাড়াবার। তদের থেকে এদের 
তফাৎ এরা হেঁটে গিয়ে সম্ধ্যাবেলা বাজার করেন। 
বলেন মারকেটিং করতে গিয়েছিলাম । 
উচ্চবিত্তরা গাড়ি নিয়ে যান। দক্ষিণে থাকলে 
বনেদীয়ানা দেখাতে উদর কলকাতার মুগদিখানার 
দোকান থেকে মাসকাবারি ধাজার করেন। অবশ্য ঘি 


পরিবর্তন ১৭ আশগসট ৯৯৮৩ / ৪% 





গাড়ির ভেলের খরচ কোন্দপামি বা এ্স্লালি . জনা, বিদ্যুতের ঘাটিতির জনা বেছি হয! ফেব. -মযসেজায় তিন হাজার হ'শ টাকা বেতন তৈচাওকাবী।.. 
পানিযাছিক আযফাউনটে হয় তবেই। সপ্ধ্যায পয ল্লাষ সরকার আর রাজন: সরকায়ের রাজস্য বাঁটোয়ায়াও যোদন শিক্ষক-শিক্ষিকা কেরানি মালটিনালনাল অথরা ;. 
যা কারো ফ্লাটে জঙ্লায়েত হন। দৃপূরে এসব বাড়ির অনাতম কারণ। এগুলো কিন্তু বাজারের গড় গাম ছ বিগহাউস নয় এমন কোন কোমপানির ম্যানেজার কাবৃ”: 
গ্রীযা্ীঘোন না। ইফাবেনা জরা কৃকিং গ্লাসে ধান পয়েনট হিসেবে বাড়ার মধ্যে ৪ পয়েনটের জন্য, ফিল্ড. হন। আর এই কাহিল অবস্হা কাটাতে প্রায় গব 7 
নত্ুধা এফ চক্ষায় দিউ মারকেটটা ঘুরে আসেন বাকি দু পয়েনটের জনা দায়ী থাকে সব সময়ই হঠাৎ 


মধাবিত্তকেই এখন ধারদেনা করতে হচ্ছে। কিছুটা - 
বাজারে জিনিসের দাম পেটরোল, ডিজেল কিংবা টাকা খরচ কয়ার মালিকরা । দশ জনের সংসার উদার্সীনতা কাটাতে পারলে অধাবিতদের দৈনাদখা 
চালাতে গিয়ে একা রোজগেরে এল আই সির স্রানচ 


যেলেয় মাশুল বৃদ্ধির জনা, উৎপাদন ব্যাহত হবার হয়ত বা কিছু ঘুচলেও ঘুচতে পারত, 0 2 


বিদেশে ডিগরি করতে যাবার আইন-কানুন 


সি সুতি 10. সি, ॥ . হয় না। ফাল্সে মাবার নিয়ম কানৃনও বিশদভাবে ওখান 
| থেকে জানা যায়। শিপ, সাহি তা. প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে 
উচ্চতর শিক্ষার জন্য ২৫টি ছাত্রবৃত্তি ফরাসী সরকার 
ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি বছর দেন। এক্জন্য একটা 
পরীক্ষা হয়। ইউ জি সি ফানসে পড়তে যাবার জনা 
্বাত্রদের নিবাচন্‌ করে। পন্ডিচেরী এবং চন্দননগরের - 
ছাত্রছাত্রীরা যারাটিছছাটবেলা থেকে ফরাসী ভাষা শেখেন 7 
তারাই ফানসে পড়তে যাবার পরীক্ষায় বেশির ভাগ 
স্ববিধা করতে পাবেন । ফলানসের কমপিউটর টেকলো- 
লি বিশ্বের সেরা । সৃতরাং & বিষয় পড়তে যাবার 
ক্ষেত্রে ভারতীযদের ভিড় সব থেকে বেশি হয়। ৯৮১ 
সাল থেকে প্রায় ২০০০ ভারতীয় ফানসের টেকনের .. 
ইনডাসটিয়াল রিসেপশন প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন? ১ 


পো 


পর 


নিত 











সোভিয়েত দেশে যেতে গেলে রাশিয়ান ভাষা শিখতে 
হবে। কলকাতার গোকী সদনে এই ভাষা শেখার সুযোগ 
আছে । ওখানে ইন্দো সোভিয়েত কালচারাল বিলেশনের 
লোকজনদের কাছে অথবা পারক স্টিটের সোভিয়েত 
কনসূলেটে গিয়ে সোভিয়েত দেশের পড়াশুনা করার 


আছঙেরিফাতে প্রান্ম ৩000 কলেজ ও ইউনিভারসিটি 
মাছে। হলাই বাছুলা এর সবগৃলিই কৃলীন নয়। অগ্মা 
খানে পেগিতেমলি কলেজের মত কলেজও আছে 
প্রাবার বসিরছাট কলেজের মত কলেজও আছে। 
ধশ্বহিঙ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ব্যাপার একই | কালিফোর- 





লি বিশ্বব্যাপী নাম। তবে ভারতীয়দের এসব 

পড়ার সূযোগ বিশেষ দেওয়া হয়না। বা 
সব বিশ্বহিদ্যাঙ্গয়ে পড়ার ঘোগ্য বলে বিবেচিত হয় 
া। 


আমেরিকায় স্কুল পাস করে কলেজে পড়তে যাওয়া 
য় । মাসটার ভিগরি করতে যাওয়া যায়। ডকটরেট বা 
পাপট ডকটনেট করতেও যাওয়া যায়। আমেরিকার 
লেজে পড়তে গেলে ৩ ঘণ্টার স্কলমেটিক 
গাপর্িটিউভ টেসট সংক্ষেপে 'স্যাট' দিতে হয় । মাসটার 
টগ্রি বা ডকটরেট করতে গেলে গ্রাজুয়েট রেকরড 
'গজামিনেশন দিতে হয় এবং টোয়েফ্ল অর্থাৎ টেসট 
[বৰ ইংলিশ এাজ ফবেন ল্যাঙ্গুয়েজ 


ধারা খ্রানেজছেনট পড়তে যান তাদের 

নেজন্দেনট এডমিশন টেসট পরীক্ষা দিতে হবে । যারা 
ডিফেল পড়তে যান তাদের একজমিনেশন অব দা 
সুকেশনাল কাউল্সিল ফর ফরেন মেডিঝেল' গ্রাজুয়েট 
তৈ হয়। যারা আইন পড়তে যান তাদের দ্য ল স্কূল 
উমিলন টেসট দিতে হয় । ঘায়া পোসট ডকটয়েট 
তে যান তাদের জি আর ই পরীক্ষা দিতে হয় না। 


উপরের পরীক্ষায় পাগ করযার পর স্কলারঙি্পের 
জ্টা কয়তে হবে। এজনা আমেরিকান কনসূলেটে গিয়ে 
[াগাযোগ করতে হয়। 


॥ 7 কারিঘর্ডন ১৭ আগসট ১৯৬৩ 


ব্যাপারে বিশদ জানা ঘায়। মোটামুটিভাবে সোভিয়েত 
দেলে যেতে গেলে কোন ফমলি পরীক্ষায় বসতে হয় না। 
মেধার সঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্বাসও ওদেশে পড়তে 
যাবার একটা শর্ত! এজনা একটু 'মোগাযোগ' রাখতে 
হয়। আইন অনুযায়ী খবরের কাগজের বিক্তাপন দেখে 
ভারতের শিক্ষামন্্কের কাছে আবেদন করতে হয় 
মোভিয়েত দেশে পড়তে যাবার জনা । বছরের গোড়ায় 
এই বিক্তাপন প্রথম শ্রেণীর খবরের কাগজে প্রকাশ হয়। 
বছরে ১২০/১৩০ জন ভারতীয় ছাত্র গোভিয়েত রাশিয়া 
যেতে পারেন। অবশাই ওদের দেশের স্কলারশিপ 
নিষে। নিজ বায়ে গুদেশে পড়া যায় না। 


ব্রিটেন 


ব্রিটেনে পড়তে ঘাওয়ার জনা আছে কমনওয়েলথ 
স্কলারশিপ। কিছু বেসরকারী স্কলারশিপ আছে। 
এজনা পরীক্ষা আছে। এই পরীক্ষা সম্পর্কে বিশদ 
জানার জনা আছে ৬ নং শেকসপপীয়র সরণীর ব্রিটিশ 
কাউনসিল লাইব্রেরি, কলকাতা ১৬। 


ফানস 
ফানস্চপড়তে গেলেও ফরাসী ভাষা শিখতে হয়। 

কারণ শক্ষাণর মাধাম ফরাসী ভাষা । এই ভাষা 

পারক ছ্টিটের আলিফাঁসে কেজ্ছে লেখার বাদস্হা 


আছে । মোটামুটিভাবে দৃ'বছর ওখানে পড়াশুনা করতে 
পারলে ফানসে পড়াশুনা করতে যাবায় বিলেষ অসৃবিধা 
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কাদম্যরী দেবী জোড়াসাঁকো 
ঠাকুরবাড়িতে ন' বছর বয়সে 
উট লেভার পর 
জীবনের বিশদ বিবরণ মেমল জানা 
যায় না, তেমনি জানা যায় না তাঁর 
নিজের জবানিতে পরবর্তী জীবনের 
কথা । সামান্য তথা মেলে প্রধানত 
রবীন্দ্রনাথের রচনায়, চিঠিতে ও 
আলাপচারিতে ৷ 
জন্যানা বউদের মত তিনি আত্মকথা 
লিখে যাননি । শ্রধ তাই নয়, তাঁকে 
লেখা বা তাঁর লেখা কোন চিঠিও 
পাওয়া ঘায়নি। 


কাদম্বরী দেবীর জন্ম কলকাতায় । 
১৮৫৯ সালের ৫ জুলাই। তাঁর 
বাধার নাম লামলাল গঙ্গো- 
পাধ্যায়। শোনা যায় বিয়ের আগে 
তাঁরনামছিল কাদদ্বিলী) জোডা. 
সাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে গাষ্গৃলি 
পরিবারের সম্পর্ক অনেক দিনের | 
প্রিনস '্বারকানাথের ১ নীল- 
মণি ঠাকুরের ভাই শরিরের 
স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী নিঃসম্তান 
ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইপো জগ. 
মোহন গা্গুলিকে কলকাতার 
বৌবাজার অঞ্চলে হাড়কাটা গলিতে 
বাড়ি করে দেন। তাঁরই চেষ্টায় 
হবারকালাথের মামাতো বোন শিরো- 
মগি দেবীর সঙ্গে জগমোহনের বিয়ে 
হয়। এই ক্ষগমোহনেরই নাতনি 
কাদম্বরী দ্বৌ- শামলাল গাঙ্গুলির 
সেজ মেয়ে। তরি ম্বুখর গড়ন ছিঙ্ল 
সুন্দর, রঙ ছিল উড্জুঙ্ল শযাম। তাঁর 
একটি জন্ম ছক পাওয়া যায়। তাতে 
রাশি নক্ষত্রের পবিচয় আছে। 
বলেন্দ্রনাথ তাক্কুর তাঁদের বাড়ির 
সকলের রাশিচত্র সংকলন করে 
ছিলেন । এই সংকলন আছে শান্তি. 
নিকেতন রবীন্দুসদানে। 
জল্ম ১৭৮১ . ২২১/৯৬, 
৫0 শক ২২ আঘাঢ ১২৬৬ বঞ্গান্দ | 
মঞ্গলবার। শৃক্ল যচ্তী। পূর্ব 
ফাঙ্গগৃনী সিংহ রাশি । মঙ্গালের দা 
ভাগা ৪৬১৩৮ । 
কাদদ্রবী দেবীর সঙচো জ্যোতি 
রিদ্্নাথের বিষেতে মাপতি ছিল 
সত্দেচ্ছ্যাতথর ' মিলি চেয়েছিলেন 
এই বয়স ছোট ভাইয়ের বিয়ে শা 
দিয়ে পড়াশুনোব জন্যে হাঁকে 
ইংলনট পাতার ১৩৬৬ সাফলব ৪ 
জানুয়ারি মাহম্মদলগব থেকে স্তী 
ক্সানাদানন্দিনী দেবীকে দিসিতে তিনি 
লেখেন শামি মছি গঠন হই হাম 
বে কখনই এ বিবাহে সম্মত 
হইতাম না) কোন হিসাবে মে এ 
কন্যা শতুনেধ উপমুঞ্ু হহয়াঙ্ছে 
জানি না।' 


এই আপাত সানু বিয়ে হয় 





ক 


যথাদোনে' পিযের হাবিখটি কাদম্পবী 


নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী 
অমিতাভ চৌধুরী 


একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের মানসী নতৃন বৌঠান 
কাদম্বরী দেবী আতহত্যা করেন (১৮৫৯-১৮৮৪)। 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে নতুন বৌঠান ছিলেন তাঁর 
প্রেরণা । তাঁর মৃত্যু কবিকে সেদিন প্রচণ্ড দৃঃখ দিয়েছিল । সেই 
সুখ দৃঃখের নানা স্মৃতি ছড়িয়ে আছে কবির বিভিন্ন লেখায় । 
রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নম্টনীড়ের চারম্লতার মধ্যে নতুন 








বৌঠানকেই খুঁজে পাওয়া যায়। 


গত ৪ জুন আবৃত্তিলোক এক অভিনব অনুষ্ঠান 
করেছিলেন নতৃন বৌঠান স্মরণে । বসন্ত চৌধুরী একক 
আবৃত্তি ও পাঠে সেদিনের সেই বিষণ্ন স্মৃতিকে শ্রোতাদের 
মধ্যে সফচারিত করে দেন। কলকাতার সংস্কৃতি জগতের প্রায় 
সকলেই উপস্হিত হয়েছিলেন এই অভিনব অনুষ্ঠানটিতে। 

বসন্তবাবূর বিভিন্ন মুডের আবৃত্তি ও পাঠের সঙ্গে 
লংযোজিত হয়েছিল দৃশ্যানগ আলোকসম্পাত। 

ওই অনুষ্ণান উপলক্ষে কাদম্বরী দেবীর যে সংক্ষিক্ত 
জীবনীটি প্রচারিত হয়েছিল তা এখানে প্রকাশ করা হল। 





তদবীর জল্মদিনও। 
পত্রিকাঘ খববটি ছাপা হয় এই 
ভাবে বাহ্যাবিবাত ; গত ২৩ আঘাঢ 
বাহাসমাতজাপ পরান আচার্ম শ্রদ্পা 
স্পশ শ্ীযু্ দেবেন্দনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের পঞ্চম পৃত্র শ্রীমান 
[জ্যাঠিবিদ্দন।খ ঠাকুবেধ সহিত 
পিকাত নিবাসী শীযৃতত বাবু 
শামর্লাল। তশাপাধতল্যব কনা 
যথাবিধি বাহাধর্মেব পদ্ধতি আনুসাবে 
শৃতবিবাহ সমাবোহ পর্বক সমপন্ন 
হইয়া শিষেছে । বিবাতসভাম বহ 
সংখাক বাহা এবং এতদ্দেশীয় পধান 
পধান। অধ্যাপক ব্রাহ্থাণ উপদ্হি 5 
ছিলেনল। দবিদদিগক প্রচুর ওক্ষ 
ভোক্ডে পাপিত*5 কবিযা বিদ্তব 


'তন্ত্রবোধিনী অর্থ প্রদান করাও হহয়াছিল ! 





বিয়ের সমনয় দেবেন্দুনাথ কল 
কাতায় ছিলেন না] ছিলেন মারী 
তিল/াস। অপুদগানেব প্রধান উলান 
ছিলেন দেবেন্দনাধেল ভাততন্দা এবং 
অবনীন্দুনাথর জাযামশাই গর্ত 
লাথ। এই প্রসঃঃণ দেবল্নাপ এক 
চিন্সিতে লিখেছেন প্রাণাধিক 
গণেন্দুনাথ, জসতিন বিবাছিত মাহা 
কিছু আমার হাদ ও কলাণকণ কার্য 
হইয়াছে ভাহা তামা পা এরই 
হইয়াছে ।' পাবধিবারিক চিসাবের 
খাতা থেকে জানা যায় ঘটক বিদায় 
কৃলীন বিদায় অধাপক বিদায 
পাকস্পর্শ ই তাদি হিন্দু আচার এই 
বিয়েতে পালন কবা হয়। তাছাড়া 





বিবাহ উপলক্ষে বাটীর সমৃদায় 
বালকবাফিকাগণের পোশাক তৈরির 
ব্যয় বাবদ দু'শ বারো টাকা সাড়ে 
পনের আনা খরচ হয়েছে এবং 
অরুণেন্দ সোমেন্দু রবীন্দ্র ও সত 
প্রসাদ বাবুর জন্য ইংরাজের দোকান 
হইতে জ্বতো কেনা হয়েছে ।' 

সতোন্দ্রনাথ এই বিয়ের পরও 
তাঁর আপত্তির কথা একটি চিঠিতে 
লেখেন 'শ্যামবাবৃর মেয়ে মনে করিয়া 
আমার কখনই মনে হয় লাযে ভাল 
মেয়ে হইবে । কোন অংশেই জ্যোতি- 
র উপযৃক্ত তাহাকে মনে হয় না।' 
সতোন্দ্রনাথ তাঁর মনের কথা 
দেবেন্দনাথকে জানালে তিনি জ্রবাবে 
একটি কনা পাওয়া গিয়াছে এই-ই 
ভাগা। একে তো পিরালী বলিয়া 
ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের 
সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে 
না, তাহাতে আবাব বরাহ্যধর্মের 
অনুষ্ঠানের জনা পিবালীবা আমা 
দিগকে ভয় করে।' 

সতোর্ানাথ ও প্তানদানন্দিনী 
দেবীর ইচ্ছে ছিল অনার বিয়ে 
দেওয়ার। ওরা চেয়েছিলেন ডাঃ 
সুর্যকৃমার চক্রবীর মেয়ের সঙ্গে 





প্র জোতিরিন্দ্রনাথের বিয়ে হোক) 


জ্ঞানদানন্দি্নী বলেছেন 'সূর্যকূমার 
চত্রবর্রকে ম্বারকানাথ গাকুর 
ডি শেখাতে বিলেত নিয়ে 
গযেছিলেন। তাঁবি বড় মেয়ে মিস্‌ 
কাবপেনটারের সঙ্গে বিলেত থেকে 
এসোছিল।.. ... শ্যামলা রঙের 
ওপব তাব মুখশ্রী ভাল ছিল। তাকে 
আমাব দেবর জ্ঞোতিরিন্দনাথের 
সাঞ্গে বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে 
হ্য়েছিল। কলকাতায় এসে তাঁকে 
দেখিয়েও ছিলুম ।' 

অনৃগ্নান করবা অসগ্গাহ নয যে, 
একটা বির্প মাবহাওয়াব মধোই 
বউ হয়ে এসেছিলেন । সতোন্দুনাথেব 
মনোভাব তো সপম্টই। তাছাড়া 
দেবেন্দ্ুনাথের অনুপস্হিতিতে বিয়েব 
সব ভার দেওয়া হয় তাঁর অতি 
বিশ্বস্ত গণেন্দনাথকে। ছ্বিজেন্দু- 
লাখ, সতোন্দুনাথ বা তমেন্দনাথ 
তিন জোম্ঠ সহ্বোদর কোন দায়িত্ব 
পাননি বা নেননি। 


কাদম্বরবী দেবীর বিয়ের সময় 
রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত। বিয়ের 


, স্মৃতি তরি মনে আছে । সাত বছরের 


দেওব নবঙ্ছরের নতুন বৌঠাকরুন 
সম্পর্কে বলেছেন-'এমন সময় এক- 
দিন বাজল সানাই বারোয়া সূরে। 
বাড়িতে এল নতুন বৌ, কচি শ্যামলা 
হাতে সরু সোনার চুড়ি ।' রবীন্দ্রনাথ 
পায় সমবয়সী কাদম্বরী দেবীর কাছ 
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বিয়ের আগে কফাদম্যরী দেবী 
সম্ভবত নিরক্ষর ছিলেন। ঠাকুর- 
বাড়ির পারিবারিক খাতায় দেখা যায় 
বিয়ের তিনমাস পরে তাঁর জন্যে 
কেনা হয়েছে ধারাপাত এবং বিয়ের 
নপ্মাস পর কেনা হয় প্রথম ও 
দ্বিতীয় ভাগ। তারপর আশ্চর্ষ 
দক্ষতায় তাঁর উত্তরণ। শিক্ষায় 
দীক্ষায় তিনি ঠাকুরবাড়ির উপযুক্ত 
তো হলেনই, সেইসঙ্গে অতিরিক্ত 
1৮১85 

ছিলেন বাংলা সাহিতোর 
একনিঘ্ত পাঠক, সেকালের সাহি- 
তাকদের গৃণগ্রাহী, অভিনয়ে পার- 
দর্পির্ী, অশ্বারোহণে কৃতী এবং 
অন্যান্য গুণে অসামান্যা। 

১৮৮০ সালে জ্যোতিরিঙ্দ্নাথের 
মানময়ী নাটকে তিনি অভিনয় করেন 
উর্বশীর ভ্মিকায়। রবীন্দ্রনাথ 
সাজেন মদন, জ্যোতিরিন্দ্নাথ ইন্দু। 
১৮৭৭ সালে 'এমন কর্ম আর করব 
না' নাটকে হেমাঙ্গিনী সেজেছিলেন 
বলেও শোনা যায়। সেকালের সেই 
পর্দর যৃগে স্বার্মীর সম্গে ঘোড়ায় 
চড়ে তাঁর ময়দান ও ইডেন গারডেন 
ঘুরে আসার কাহিনীও কম চমকপ্র্গ 
নয়। স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে- 
ছেন দার্জিক্িং, গঞ্গার ধারে চাঁপ- 
দানির বাগানে, চন্দননগরে মোরান 
সাহেবের বাংলোয় এবং বোমবাই 

মেজ ভাস্রের 
কাছে। দার্জিলিঙে দাদা ও 
নতুন বৌঠানের স্গী না হতে 
পারার অভিমান ও চম্দননগরে সম্পী 
হতে পারার আনন্দ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। 
তাছাড়া 'জোড়াসাঁকো বাড়ির 
তেতলায় দিনের শেষে ছাদের ওপর 
যখন পড়ত মাদর আর তাকিয়া, 
বউঠাকুরুন গা ধুয়ে দুল বেধে তৈরি 
হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা 


ছড়ি, আমি চড়া 

৩১ 845 
ষাখান বানিয়ে । দুপৃর- 
বেলায় বসতেন 
লিচের তলার কাছারিতে-কাদম্বরী 
ধের ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে 
কেটে ঘজ করে কৃন্পোর রেকাধিতে 
সাজিয়ে দিতেন! নিজের হাতের 
মিষ্টান্স কিন্তু থাকত তায় সঙ্গো। 
আমর তার ওপয় ছড়াল হ'ত 
গোলাপের পাঁপড়ি। গেলাসে থাকত 
ডাধের জল ফিংবা ফলের রঙ, 
কিংবা ফি তালশাঁল বরকে ঠাশ্ডা 
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বিশিষ্ট অতিথিরাও পান। শৃধূ তাই 
নয় তাঁর সেবা ও হাতের রান্না- 
দুটোই ছিল মধুর । রবীন্দ্রনাথ বলেন, 
'এ মোরান সাছেবের বাগানের 
কথায় মানে পড়ে এক একদিন রাম্লার 
আয়োজন হত বকুল গাছতলায় । সৈ 
রান্নায় মশলা বেশি ছিল না। ছিল 
হাতের গৃণ। মনে পড়ে পইতের 

সময় বউ ঠাকরুন আমাদের দৃই 
ডর হবিষান্স রেধে দিতেন, 
তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। এ তিন দিন 
তার স্বাদে তার গন্ধে মুগ্ধ করে 
রেখেছিল লোভীদের । আমার একটা 
বড় মুশকিল ছিল শরীরটাকে সহজে 
রোগে ধরত না। বাড়ির আর সব 
ছেলে রোগে পড়তে জানত, তারা 
পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শধূ 
যে তাঁর সেবা পেত তানয়। 
সময় জুড়ে বসত । আমার ভাগ যেত 
কমে।' 


কাদম্বরী দেবী ছিলেন রবীন্দ্র 
নাথের সাহিতোর সঙ্গী ও গানের 
শ্রোতা। কিন্তু উপযুক্ত তারিফ 
পেতেন না বলে ক্ষোভ যেমন ছিল, 
তেমনি ছিল জারও ভালভাবে তৈরি 
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| ওয়ার চেষ্টা। মালা বিষয়ে দুজনের ... 


তর্কও হত়। দুজনে একসগ্গে সাহিত্য 


বউঠাকুরানির প্রবল অনুরাগ ছ্িল। 
বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল 
সময় কাটাইবার জনা, তাহা নহে- 
তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া 
উপভোগ করিতেন। তাঁহার 
সাহি তাচচমি আমি অংশী ছিলাম। 
স্ব*নপয়াণ কাবোর উপরে তাঁহার 


সারদাম*্গল সংগীত আর্ধদর্শন পত্রে 
বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
বউঠাকুরানি এই কাবোর মাধুর্য 
অতান্ত মুগ্ধ ছিলেন । ইহার অনেক. 
টা অংশই তাঁহার কণ্ঠস্হ ছিল। 
কবিকে প্রায় তিনি মাকে মাঝে 
নিমল্লণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন 


এবং নিজ হাতে রচনা করিয়া' 


তাঁহাকে একখানি আসনও দিয়ান্ধি- 
লোম ।' 









এই' আসন দিয়ে বিহারীলাদ 
রি 
লেখেনা বইয়ের ভূমিকায় বিহারী: 
লাল বরেছেন-'কোনো সম্ভাদ্ত 
সীমন্তিনী আমার সারদামহ্ণাল পাঠে 
সন্তুষ্ট হইয়া চারিমাস যাঝৎ' 
গ্রহস্তে বৃনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট 
আসন আমাকে উপহার দেন। এই 
৮১০৮১8৮ 
আসনে অক্ষর 
বৃনিয়া তে এই 
শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে 


হে যোগেন্্! যোগাসনে 


দল দল দু নয়নে 
বিভোর বিহ্ল মনে কাহারে 
ধেয়াওড॥ 


প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত 
শ্লোকার্ধের উত্তর চাহেন। আমিও 
উত্তর লিখি বলিয়া প্রতিক্রুত হইয়া 
আসি এবং বাচীতে আসিয়া ডিনটি 
শ্লোক লিখি। কিছুদিন গত হইলে 
উত্তর লিখিবার কথা একপ্রকার, 
ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই আসন- 
দাত্রী এখন জীবিত নাই। তাহার 
মৃত্যুর পরে উত্তর সাষ্গ হইয়াছে। 
এই ক্ষুদ্র খণ্ড কাবোর উপহাত 
আসনের নাম রহিল 'সাধের 
আসনল--।' 

কাদম্বরী দেবী শুধু বাড়ির 
ভিতরে নয়, অনানাদের সঙ্গে 
বাইরেও যেতেন সাহিতা নিয়ে 
আলোচনা করতে । শরৎ 
চৌধুরাণী জানান, থ 
ঘোষযলের রামবাগানেব বাড়িতে 
ভারতীর জনা লেখা প্রবন্ধ পাঠের 
আলোচনায় তিনি যোগ দিতেন। 
জোড়াসাঁকোর ভিতর বাড়ির ছাদে 
রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পড়ে শোনাতেন 


বঙ্গাধিপ পরাজয় এবং আরও 
অনেক বই। 
বাড়িতে নিকটজনেরা রহসচ্ছলে 


তাঁকে ডাকতেন হেকেটি _গীকদের 
ত্রিযুশ্ড দেবী। কেন হেকেটি ১ 
প্রভাতকৃমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 
তাঁর হাদয়ে ত্রিবেণপী সং্গম- 
বিহারীলালকে শ্রদ্ধা জ্যোতিরিল্দ্র- 
নাথকে পীতি এবং রবীন্দ্রনাথকে 
চ্েনহ। 

কাদচ্বরী দেবী নিঃসন্তান 
ছিলেন । জ্োতিরিজ্্রনাথ নানা কাজে 
বাস্ত থাকতেন বাইরে বাইরে। 
কাদম্বরী দেবীর নিঃসঙ্গ জীবনের 
সহচর ছিলেন রবীন্দুনাথ -যাঁকে 
তিনি চ্লেহে, মমতায় নিবিড়ভাবে 
বেঁধে রেখেছিলেন। রবীল্গনাখের 
বিয়ের পর তিনি জারও নিঃসব্গ 
হয়ে যান। আফিম খেয়ে আজ্হতা 
করেন ১৪৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল । . 
চারবছযর আগে ১৮৮০ গালে আর, 


গাঁ কাহিনী £ অদ্রীশ বর্ধন 
টি / ছবি £ঃ পোলারিস 


যেন শংকর মাছের চাবুক: 
পড়ল ইন্দ্রনাথের মুখে। 
কিছুরুণ আর মুখে কোন 
কথা সরল না। তারপর _ 





নৃতা আবার নিগ্লো সংস্কৃতির সঙ্গে 
অনেকখানি যৃক্ত। জাজ সম্গীত 
যেমন কৃষাঙ্গদের নিজস্ব সাং- 
স্কৃতিক চেতনার ব্যাপার অথচ 
ইওরোপ আমেরিকায় প্রসারমান 
তেমনই পপ সংগীত পশ্চিমী 
উপজাতি আদিবার্সী এবং কৃষিজীবী 
ও পশুপালক সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে 
ঘুক্তু হয়েছে অনাবিলভাবে। 

এই অনাবিল ভাবটি অনেক 
সময়ই রুদ্ধ হয়ে গেছে অবশ্য 
শহরজীবনে এসে । পশ্চিমী উল্মার্গ- 
শামিতা ইদানিং কাজে এর সহ্গে- 
মিশে গিয়ে এমন এক ভাবচ্ছটা বা 
র্গরস প্রকাশ করছে যা শহুরে 
মানুষের কাছে সমর্থনযোগা হয় না। 
বিপরীত দিক থেকে বঙ্গা যায়, 
অনেক সময় গ্রার্মীণ ক্ষিজীবী 


সংস্কৃতি মানুষেব কাছে 
কৃত্রিম এক পরিবেশের জনাও গৃহীত 
হয় না। 


বাংলাতেই এমন অনেক গান বা 
গায়নভঠ্গি আছে ঘা নেহাৎই 
সংস্কৃতির ধারা বহন করে 
এসেছে । অথচ আমাদের মধাবিত্ত 
চিম্তাচচয়ি তাকে গুহণ করতে 
প্রস্তুত থাকি না। নীতিবার্গীশ 
মনোভাব ও রক্ষণশীল প্রতিত্রিয্না যে 
কোন ধরনের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে 
দিতে পারে। সে কারণে বাংলার 
অনেক লৌকিক সম্পদ লুপ্ত হয়ে 
গেছে। 


পণ্প সংগীত যুগ বদলানর সঙ্গে 
সঙ্গে চেহারাও বদলেছে । প্রতোক 
দ্কে সে তার চেহারা ও চরিত্র 
বদলেছে। শ্রোতারাও এক একটি 
সময়ে এক এক ধরনের গানকে 
সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমর্থন করেছেন। 
আমাদের স্মরণকালের জাজ নিয়ে 
এই উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণা ছিল, 
পরে এল রক-এন-রোল সেই সমান 
উত্তেজনা নিয়ে। 

জারজ এবং রক-এন রোল গেয়ে 
কিংবাসূর বাজিয়ে অনেক প্রতিভা- 
বান শিজ্পী এসময়ে নাম করে- 
ছিলেন। এদের খ্যাতি পুরতিশত্তি 
ভাসিয়ে দিয়ে এলেন চারজন যূবক, 
বিটলস। বিটলাসদের গান সারা 


রি আলোড়ন নিয়ে এল। 
নামে পাগলের মত নেমে 


এসেছিল। 
রা 

করার এই কায়দা সারা পৃঙগিবীতে 

ছড়িমে গেল। এদেরই অনাগতঘ 


উত্তরাধিকার হিনাবে এল ওসিবিসা। 


'&৫/1ারিবর্তন:১৭, আটাশিট ১৯৮৩. 





বাংলা পপ গানের এই ধারা কি 


অচিরেই বন্ধ করা উচিত? 
মনোশ্রী লাহিড়ী 


ধাদের বলা যায় বিটলসদের পরে 
অন্যতম সেরা সঙ্গীত গোত্ঠী। 
'সিধিসা কলকাতায় অনুষ্ঠান পরি- 
বেশন করে গেছে। তাদের সুর ও 
তাল জান এবং উদ্ভাবনী শক্তির 
কেউ কি বিরোধিতা করবেন £ 


ইদানিং কালে জাজ সংগীতকে 
লঘু শাস্ত্রীয় সংগীত বলে স্বীকার 
করা হচ্ছে। আমাদের দেশে টপ্পা, 
ধুংরি, গজল বা কিয় পরিমাণে 
কাজরীকেও লঘব শাসত্রীয় সংগীত 
বলা হচ্ছে। বিশেষ করে ডিউক 
এন্সিংটন-এর মত অভিজাত শ্িল্পী- 
দের ছোঁয়ায় জাজ সঙ্গীত আভি- 
জাতোর মহিমা পেয়েছে । তাই, 
আজ ঘা লোকায়ত আগার্মীকাল তা 
চিরায়ত, এভাবেই শিল্পসংস্কৃতির 
বিবর্তন ঘটেছে সর্বত্র। এলিংটন 
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| মা রাবহাড় হয়েছে। 
পরিচালক দিররিরগে। ্ লে অসি 
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ছিলেন অনুষ্ঠান করতে । যাঁরা সে 


রনির 


পপ সংগীত বলতে কী বুঝব ? এ 
পশেনর উত্তর পাওয়া কিন্ত্ব সহজ- 
সাধা নয়। প্রখ্যাত সেতারী ইন্দ্রনীল 
ভটাচার্যকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিলি 
যা বললেন গ্রেটা হয়ত অনেকের 
কাছেই গ্রহণযোগা হতে পারে । তাঁর 
মতে, সকলে এমনকি গান বাজনা না 
জানা লোকও যে সম্গীতের রস 
পেতে পারে তাকেই পপ সংগীত 
বলা যায়। পপ সংগীতে একটা 
লিফটিং টিউন (1.161106 01016) 
থাকবে, অর্থাৎ কিনা যা মানুষকে 
আনন্দ দেবে আনদ্দের মধা 
দিয়েই উন্নীত করবে ।. ওর এই কথা 
থেকে একটা কথা কিন্তু বোবা যায় 


যে পপ সঞ্পীতকে ভিনি অন্তত 
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ফুরুচিকার কোন মলে ট্ 
করেন না টে 
বেশকিছু পপ গান গ্রেয়েছেন। 
বলেন, 'পপ গান সম্ব্ে আগা; 
খুব একটা ধারণা নেই? আধার কানে. 
ছয় পপ সং এমনই একটা গান, স্ব. 
আমাদের মলে হালকা :' 
গর মতই একটি ছেট 
চাঞ্লাকর অবচ্ছার সৃষ্টি হযে । এই 
ধরনের গানে মুখা যল্প' থাকবে 
ডামস। ডামস-এর লন্দে মনে 
আমাদের বিস্ফোরণ ঘটতে থাকবে ।' 
বনশ্রীর উল্লেখিত বিস্ফোরণ কথাটি 
কিন্তু খানিকটা আক্ষরিক রটে। 
কলকাতা আলোড়িত করে যাওয়া . 
ওসিবিসার স্মৃতি নিশ্চয়ই মন থেকে: 
মৃছে যায়নি। সাম্প্রতিক ইলেকটুমি্ষ : 
যন্ত্র বাবহারের দরুন এই সব গানের . 
শব্দের কমপাংক অনেক বেশি হয়। 
অর্থৎ অনেক উঁচু পদয্ি আঁটা। পপ ' 
১ যথেন্ট খ্যাতি এবং . 
সেই শ্রাবন্তী মজুমদার 
কিন্তু সরাসরি জানালেন পপ সং. 
সম্বন্ধে তিনি তেমন কিছুই জানেন 


নিচ্ছেন বহু বছর, রবীন্দ্রসংগীত 
শিখেছেন মায়া সেনের কাণ্ছে, কিন্তু 
নানা ধরনের গান গাইতে তাঁর ভাল 
লাগে। এই ভাল লাগা থেকেই 
খানিকটা চালেনজের ভঙ্গিতে 
প্রথমে কোলে বিসকুটের বিস্তাপনে, 
পিশট ভট্টাচার্যের সঙ্গে দ্বৈতকষ্ঠে 

গান গেয়েছিলেন। সেই থেকে 
তাঁকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে 
পশ্প গাগ্রিকা বলে। তিলি এই 
বিশেষ অভিধায় মোটেই সন্তম্ট 
নন। তিনি কীর্তনা্পো গান গাইলেও 
তাকে পপ সংই আখ্যা দেওয়া হয়, 
এতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি । তারি 
অনৃমান, এই ধরনের শ্রেপীবিভাগের 
কোন ভিত্তি নেই অন্তত বাংলা 
গালের ক্ষেত্ে। তবে একটু অনা 
ধরনের কণ্ঠ, পাশ্চাত্য স্বরক্ষে পণ 
ভঙ্গি বা গায়কভঙ্গিতে পাশ্চাতা 
প্রভাব, গানের ভাষায় কিছু বশ্তন্বা 
এক ছন্দ বা রিদম প্রধান গান এ 
সবের সমক্বয় ঘটলেই হয়ত তাকে 
পপ গান বলা যেতে পারে। 
অনেকের সঙ্গে আঙ্গোচনায় একটা 
জিনিস স্পন্ট হয়ে উঠল যে বাংলায় 
পপ গান বলতে সপত্ট কোন 
ধারণাই এখনও হয়নি। কেননা 
বাংলায় লোকস*গীতের যে বিভিচ্দ 
শাখা প্রশাখা আছে বাংলায় পরি- 
বেশিত পপের সঙ্থে তার সম্পর্ক 
অতি ক্ষীণ বলা চলে। কারণ হয়ত 
এই যে, এ গানের মূল প্রোথিত 
রয়েছে আবার পাশ্চাতো | পাশ্চাতো 
পপ সঙ্গীতে বাক্তিগত অনুভূতির 





কথাই, প্রাধান্য পায় কিন্তু প্রাচো ও 
পাশ্চাড়ে! খাক্িগাত অনুভবষেও 
অনেক ফারাক। 


বাংলায় পপ সং কথাটি প্রথম 
শোনা গেঙ্স সম্ভবত ষাটের দশকের 
শেষ ভাগে উনসত্তরে গ্খন হেমজ্ত- 
কন্যা রানু মুখোপাধ্যায়ের কন্টে 
বল' না গেঙ্গ। 0 
পোষা কৃকৃর ও তার প্রভুর সম্পর্ক 
নিয়ে গানটির কথা অংল। রানুর 
একটু জীর্ধক উচ্চারণ তষ্গি ও 
নিচ্গ্রামে গাওয়া, চেরা কণ্ঠস্বর- 
গানটির অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে 
এর কোন উপকরণটি কিংবা সবকটি 
উপকরণের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল 
কিনা সেটা নির্ণয় করা কঠিন। এই 


শ্রাবন্তীর কন্টে 'আমি একটা ছে 
বাগান করেছি' বা 'আমি নিজেই 
জানি না' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। হিমাংশ্ব বিশবাসের সরে 
আটষটিতে বনশ্রী সেনগুশ্তের 
গাওয়া 'নিঃবুম রাত নিরালা', রবীন্দ্র 
জৈনের সুরে 'এ কী, চলে যাচ্ছ, 
বাইরে যে এখন বৃদ্টি হচ্ছে" প্রভৃতি 
গানও এই প্রসঙ্গে উল্জেখ করা 
যায়। উষা উ্বুপের কণ্ঠে বাংলা 
পপ গান 'আহা সুন্দবী কলকাতা' 
বহ্‌ জনেবই মনোহরণ করে। খবর 
পাওয়া গেল, অতি সম্পরতি উষা 
আরো এগার বারখানি গান রেকরড় 
করেছেন এই পর্যায়ে, তার মধ্যে 
একটির কথা সম্ভবত 'কেউ বৃঝল 
না কেউ শনল না'।এই গানের জদ্ম 
ইতিহাস সহজেই অনুমান করা 
যায়। এদেশে অতি সমপ্রতি ডিসকো 
মিউজিককে যদি পপ গানেরই 
রাপভেদ মনে করা যায় তাহলে রুনা 
লায়লার 'সৃপারুনা' এ প্রসঙ্গে 
নিশ্চয়ই উল্েখ পাবে। গত 
পুজোয় সুধীন সরকারের গাওয়া 
“আজ রোববার' এবং সূর্তা মুখো- 
পাধ্যায়ের কথা ও সুরে স্বকণ্ঠে 
গাওয়া 'কলকাতা গান্ধারী'কেও এ 
পর্যায়ে আনা যায় | আসলে আধুনিক 
বাংলা গান ও বাংলা পপ গানের 
মধ্য সীমারেখাটি খুব স্পস্টভাবে 
টানা যায় না। 

এ তো গেল ছায়াছবির বাইরে 
ডিসকো গানের প্রসত্গ। বহুকাল 
আগে থেকে হিন্দি ফিলমে এবং বছর 
পনের ষোল আগে বাংলা ফিলমে 
পপ গানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে । 
'ফরিয়াদ' ছবিতে 'আজ দুজনে মন্দ 
হলে মন্দ কী' গানটি নিশ্চয়ই 
অনেকের মনে আছে । “ছিম্লপত্র, 
“রোদনভরা এ বসল্ত' এ সব 
ছবিতেও আছে পপ্প গান। সতরের 










নাশনাল স্যামপল সারভে 
অরগানাইজেসন স্টাফ রিক্রিয়েশন 
ক্লাব সারা বছর বিভিম্ন অনুষ্ঠান, 
বনভোজন এবং শ্রণীড়া অনুষ্ঠান ও 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। 


১৯ জুলাই বিশবরূপা মঞ্চে ওদের 


তৃতীয় বার্ষিক আনন্দানৃষ্ঠান হয়। 


অনুষ্ঠান শৃরু হয় প্রধান অতিথি 


বীরেন্দ্ুকৃফ ভদ্রের ভাষণ দিয়ে। 


এর পর পুরস্কার বিতরণ 


অনুষ্ঠানে পৃরস্কার দেন সভাপতি এ 
কে পাল। 


মাঞজ্িক শো-এর পর এদিনকার 
সর্বশেষ ও সবচেয়ে মনোগ্রাহী 


অনুষ্ঠান ছিল 'গণদেবতা' নাটক। 


গণদেবতা নাটকে কৃ্শীলবদের 


দশকে মান্না দের কণ্ঠে 'আমি শ্রীশ্রী 
ভজহরি মান্লা'-কেও নিঃসংশয়ে 
পপ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। 
পাধ্যায়ের কন্ঠে 'আরো কাছে এসো 
না" গানকেই বা পপ ছাড়া আর কী 
বলা যায়! হালের বাংলা দ্ববিতে 
ক্রমশ কাবারে জাতীয় নাচ গানের 
মৃহূর্ত ক্রমশই অবশাম্ভার্বী হয়ে 
উঠছে । নাচ বা বেশভ্ষা প্রসঙ্গে না 
গিয়েও গানগুলো নিয়ে আলোচনা 
করতে গেলে হয়ত বা এগুলোকেও 





এন এস এস ও স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের 
গণদেবতা 


প্রতোকের অভিনয় নিঃসন্দেহে 
প্রশংসনীয় । মাঝে মাঝেই মনে 
হয়েছে 'গণদেবতা' নাটকের 
শিল্পীরা সকলেই পেশাদার। 
বিশেষ করে ছিরু পালের চরিত্রে 


বাড়াবাড়ি বেশ কিছু চরিত্র বেমানান 
করে দিয়েছে । অনি কামারের স্ত্রী 
নীত্িা বসু ও দেব ছোষের স্ত্রী 
অর্চনা মুখারজির ম যথা থ। 


সাধী চগ্ীপাধ্যায় 


পপ পযাঁয়েই ফেলতে হকে। ধনে 
রাখতেই হবে এধরনের গঞ্জ 
প্রতিষ্ঠিত বহু সম্মানিত শিলপীও 
কণ্ঠ দিচ্ছেন। একই কথা বলা যায় 
বাংলা নাটক প্রসঙ্গে পেশাদারি 
মঞ্চে উপস্হাপিত নাটকগৃলিতে 
ক্যাবারে এবং তার অনুষষ্গী গান 
থাকছে, কাবারে না থাকলেও 
বিভিন্ন গ্র্প থিয়েটারের নাটকে পপ 
গানের ব্যবহার হচ্ছে। পপ গান 
ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, একথা 


অনস্বীকার্য । 
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ঘুবমানসে তার 


বু 


প্রভাব কী, জগ. 
জীবনে অস্হিরতা বাড়িয়ে তৃলছে' 


কিনা এসব গান, এমন সব বিতর্কে না 


গিয়েও বল্লা যায় যে বাংলা আধুনিক 
গানের একটি উপশাখা হিসেবে জন্ম 


বর্ধমান প্রভাব এসব নিয়ে নতুন, 
একটি ধারা হয়ে বয়ে চলেছে বাংলা 
পপ গান। এখন তাকে স্বাগত 
জানাব, না শিকড় কেই উপড়ে 
ফেলতে চেত্টা করব আমরা, প্রশ্ন 
দেখা দিয়েছে সেখানে । 0 


তেপান্তরের 


বাৎসরিক অনুষ্ঠান 


ছোটদের একটি সূন্দর কাগজ 
তেপান্তর। তাকে ঘিরে যে সাংস্কৃ- 








করি। শৃধু ছোটরা নয়, ছোটদের জন্য 
যাঁরা লেখেন, ছবি আঁকেন, অভিনয় 
করেন, গান শোনান-সবাইকে নিন্য 
রা যে বার্ধিক উৎসব 
সম্প্রতি তা অনৃষ্ঠিত হয়ে গেল 

অঙ্গন মঞ্চে। লি ছিল ছেটে 
গানের আসর, মজার নাটক, তেমনি 
ছিল শ্রেম্ঠ শিশৃসাহিতোর পৃরস্কার 
প্রদান অনুষ্ঠানটি । ছোটদের সেরা 
লিখিয়ে হিসেবে রঞ্জন ভাদুড়ী, সমীর 
চট্টোপাধ্যায় আর অশোক মিত্রকে 
জানান হল সংবর্ধনা | তাঁছের হতে 
তুলে দেওয়া হল যে পুরস্কার সে-ও 
তো তেপান্তরের আন্তরিক শ্রম্ধা- 


লি। 
পুরস্কার প্রদানের পরেই ছিল 


ছোটদের গানের আসর। শৈবাল 
মজুমদারের পরিচালনায় 

বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃপর্ণা ঘোষ, রঞ্জিনী 
রায়, শম্পা দেব, সঙ্ঘমির কর, 
চন্দ্রিমা ভট্রাচার্য, মহুয়া ভট্টাচার্য, 
শর্মিলা ঘোষ, রঞ্জনা বন্দোপাধ্ায়, 
এবং বৈশাখী মজুমদার মুগ্ধ করেছেন 


বিভাগের নাটক 'শেব পর্যন্ত'। 
ছোটদের লেখক নির্মলেন্দু গৌতমের 
লেখা। পরিচালনা এবং মৃখ্য ভ্ষি- 
কায় অভিনয় করেন সৃধাময় গৌতম 
চুদে শিল্পীদের সকলকেই বাহবা 
জানাই অকপটে । তবু অলক ঠাকুর, 
রাজেশ বন্দোপাধ্যায়, গৌরব 
গঞঙ্গোপাধায়, অমিত ঘোষ দস্তি- 
দার আর সংঘৃত্তা গৃশ্তকে ভুলতে 
পারব না কোনদিন। তেপান্তর 
নাটক বিভাগের তারা গর্ষ 
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প্রি নিউট্রাগুল। 

দয় করে,জামাকে একটি “থায়া সিংপ্এর “হাইট ইন্ফীজ, 

স্টেংখ আটা ভীটনেস্‌* বই পাঠাও। আমি ১.৫০ টাক ডাক টিকিট 
এবং মিউট্রাদূলের ৪০০ গ্রাফ টিলের একটি ক্যাশ দেখো (পাঠলা। - 
আমি ভাঙা ঘেএই সহোগ ফেহর উক খাক। পথ গাও থাক। 


ও বেনী গোটা! অঙ্গে 
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শাকাশৃর্খাল 


শব্দশৃঙ্খল-৬১ 





৭। রসিক মহাশয়, দেখি অসময় 
৮। রাবণ যথা সীতায় ধরে, 


তেমনি করে চুরি করে 

৯। বেদের ভাগে পাই, 
গানের সূরে গাই 

১১। সর্প জানি একে, 


আবার পদবিতেও থাকে 
১৩। পেমে কিংবা গানে, 
ক্রোধে 


১৪1 কথার অর্থ খুঁজি, 

নিজের বলতে বৃঝি 
১৬। রাজার খোঁজে রাশিয়া যাই, 

উল্টে নিয়ে তবে পাই 

১৮। তরকারি চাও ১ দেখ যদি পা 
১৯। আসীন পদ্মুলে, 

লোকে লক্ষ্মী বলে 
২২। জেল্লা বা সমারোহ, 

প্রতিশব্দ ভেবে কহ 


২৩। সুস্বাদু শাক, 
ভাতেব পাতে থাক 


১৪1 রোগা ইনি নন, মেদবহূলই হন 
সূত্র €ওপর-নিচ 
১। মজুরেরা এই ঘরে, 
জিনিসপত্র তৈরি করে 
২। ফল থেকে পাই, যদি রস চাই 
৩। আকার পেলেই নারী, 
বাঁয়ে চিনতে পারি 
৪। অনিচ্দ্বায় কাজ করা, 
তাকে বলে »- 
&। যদি সাজ্জা পায়, অপরাধীরা যায় 
৬। কে জি-র হিসেব নহে, 
চল্জিশ সেরে কহে 


$ 





৮1 ভবিষাতের হয়, 
কী কথাতে কয় ঃ 
১০। আরাকানবা্সী, 
হেখায় দেখ আসি 
১২। গ্রীণ্মকালে পাই, 
এ অনুভ্তিটাই 
১৫। পাবে গাছের ডালে, 
খাবে চচ্চড়ি ব!ন্দালে 
১৭। মাটির কলস বড়, 
তাহাতে জল ডর 
১৯। কথকতা নয়, নাচের কথা হয় 
২০। জল আছে তাই, এইরূপে পাই 
২১। 'নাম' থাকে আগে, 


অক্কেতে লাগে। 


সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 
১৪ সেপট্টমবর সংখ্যায় । সমাধান 
পাঠাবার শেষ তারিখ ১. ৯. ৮৩। 
সমাধানপত্রের সঙ্গে পব্বির্তনে 
প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং 
খামের ওপব 'শব্দশৃঞ্খল-৬১ 
লিখতে ভূলবেন না। 
ছক না পাঠালে কোনমতেই 





লটারিতে অংশগ্রহণ করতে পার 


বেন না। 
পতোকটি শব্দশৃঞ্খল আলাদা 
আলাদা খামে পাঠাধেন। 


শব্দশৃঙ্খল-৫৭(সমাধান) 





এবং গৌতম সেন (৫/সি অত্র দত্ত 
লেন, কলকাতা-১২)। ৬ আগসট 
অনুষ্ঠিত শব্দশৃঙ্খল-৫৭-র 
লটারিতে বিচারক ছিলেন নয়েন্দ্রনাথ 
গাং্গুলি। 





০1145155158 





[আগসট ১৭ থেকে ২৩] 


মতের অধিল। বিয়ের ব্যাপারে 
মেয়েদের নতুন অস্বিধে । ব্বসায়ী- 
দের খাণ। 

বৃষ £ কোন ব্যথা-বেদনা কাবু 
করবে; মেয়েদের শরীর চলনসই | 
আর্থিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা; বড় 
রকমের ক্ষতি । কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ 
কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না; 
মেয়েদের কর্মস্ছলে ছোটখাট ক্ষতি। 
কোন বন্ধুর জন্য বড় রকম ত্যাগ 
গ্বীকার করতে হবে । কোন সন্তা- 
নের আঘাত । ব্যবসায়ীদের সন্দা 
চলবে। 

মি £ শর্বীর মোটামুটি চলবে; 
9/05লাদু 
নতি: হঠাৎ অস্ত্রোপচারের 
আশঙকা। আর্থিক চাপ চলবে; 
সঞ্চয়ে হাত পড়বে। কর্মক্ষেত্রে 
অবস্হার বিশেধ হেরফের হবে না; 
মেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক কাজে 





সাফলা। পারিবারিক ক্ষেত্রে আপোষ 
করতে হবে; কোন সন্তানের জনা 
দৃশ্চি্তা। ব্যবসায়ীদের অবচ্হার 
পরিবর্তন | 


কর্কট £ শারীরিক বামেলা চলবে; 
মেয়েদের রক্তচাপজনিত পীড়া 
বাড়বে । আর্থিক অবস্হার অনেকটা 
উন্নতি । কর্মক্ষেত্রে আকস্মিক কোন 
সুযোগ বিশেষ সহায়ক হবে; মেঘরে- 
দের আগের কোন সমস্যা নতুনভাবে 
বিব্রত করতে পার়ে। বাবসায়ী- 
দের অচলাবস্হা। 


সিংহ £ শারীরিক বামেলা চলবে; 
মেয়েদের শরীর ও মন দৃইই ভাল 
যাবে না। আর্থিক চাপ থাকবে; 
অল্পবিস্তর খণ। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ 
বাপারে উদ্যোগ ও উৎসাহ উন্নতির 
সহায়ক হবে; মেয়েদের নিজস্ব 
মতামতে দৃঢ় থাকা প্রয়োজন । কোন 
সন্তানের বিদেশ-যাত্রা। বাবসায়ী- 
দের লাভ। 

কন্যা £ শরীর নিয়ে অল্পবিস্তর 
অশান্তি; মেয়েদের শরীর ভা 
যাবে। আয় বাড়বে নানা সূত্রে; কিছু 
সম্বায়। কর্মক্ষেত্রে 

কোন ইচ্ছে প্রণ: মেয়েদের কর্ম- 
সহজে নতৃন কোন যোগাযোগ। 


তুলা £ শারীরিক বাপারে বিশেষ 
সাবধানতা প্রয়োজন হবে; মেয়েদের 
শরীর মোটামুটি চলবে । আর্থিক 
ক্ষেত্রে নতুন উদামে সাফলা। কর্ম 
ক্ষেত্রে পুরনো কোন ক্ষমতা ফিরে 
পাওয়া যাবে; মেয়েদের সৃনাম ও 
সম্পত্তি সংক্রান্ত পারিবারিক বিরো- 
ধের অনৃক্ল অবসান। মেয়েদের 
শিলপক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, সুনাম । বাব- 
সারয়ীদের লাভ। 








মকর £ শরীর মোটামুটি; মেয়েদের 
গলার কোন রোগ ভোগাবে। উটকো 
বায় বিশেষ বিরত করবে । কর্মক্ষেত্রে 
মহজ অগ্রগতি ও দূর মাত্রা; মেয়েদের 
মানসিক অশান্তি ও হতাশা। 
পারিবারিক নানান বাপারে স্ত্রীর 
পরামর্শ সুখের হবে; কর্মপ্রাথীদের 
অস্হায়ী যোগাযোগ । বাবসায়ীদের 
মন্দা। 


কৃম্ভ * প্রচণ্ড জুর ও পেট সংক্রান্ত 
গোলমালে ভোগার আশম্কা; মেয়ে- 
দের শারীরিক অবস্হার অনেক 
উন্নতি । আর্থিক মন্দা কেটে যাবে। 
কর্মক্ষেত্রে কোন পক্ষের অকারণ 
বিরোধিতায় মানসিক চাপ; মেয়েদের 
দক্ষতা ও কৌশল স্বীকৃত হবে। 
বাবসাম়ীদের নতৃন উদ্যোগে বাধা। 


মীন £ শরীর মোটামুটি; মেয়েদের 
শারীরিক অবস্হার সামান্য উদ্নতি। 
আর্থিক ক্ষেত্রে কোন বম্ধূর পরামর্শ 
কার্ষকর হবে। কর্মক্ষেত্রে কোন 


আপোষের জনা মানসিক অশান্তি; 





সঙ্গী, রী ্ পুল ০৯১০৪৩০০৬৮৯, ৮৯০ 
রম নে (০ ৮ দি 


ঠা ্ ঠখ 








স্পপলধ্শৃ স্প্রে পরিজোজিরক তা তি স্পস্প 
॥ হু 





[-জনযানয গুরুতর অভিযোগ পপি 
প্িষ্কারভ ব্যাংক একটি বিশেষ সেল গঠন করেছে তদৃপরি | 


রিজারভ ব্যাংক সমস্ত রাঙ্জোর 
 স্তরে-উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে ব্যাংকগুলির কাজকর্মের 
তদারকি করার ব্যাপারে স্রপারিশ করেছেন। রিজারভ 
ব্যাংকের এই প্রচেষ্টা ধায় প্রশংসনীয় এবং বাংক 
ব্যবস্হাসং্িলস্ট মানুষ এই প্রস্তাবকে সাধৃবাদ জানাবেন। 
_ বাণিজাক বাংকগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঘটনা ঘটেছে 
আজ থেকে অনেক দিন আগে। রাষ্ট্রায়ত্ত করার উদ্দেশ্য 
হিসাবে বলা হয়েছিল ব্যাংক ব্যবস্হার যাতে সুদূর 
গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া যায়, আমানং যাতে আরো 
বেশি সৃযোগ-সুবিধা পান, ্ষা ব্যবসায়ীরা যাতে উদার শর্তে 
খাণ পান এবং ক্ষুদ্র ও কৃটির শিল্পে যাতে আরো বেশি লগ্নি 
হয় তার ব্যবস্হা করা। তাছাড়া বেকারদের কর্ম সংস্হানের 
১৯ -শি২৫০০৪ ৬ সিকএটীউ- 
আর ছিল সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর মানুষের স্বাবলম্বী 
হওয়ার জনা প্রয়োজনীয় অর্থ সাহাষা যোগানর অঙ্গীকার 
কিন্তু ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার দীর্ঘদিন পর আমরা 
বাস্তবে কী দেখছি! দেখছি আমানতকারীদের দুভেগি আর 
হয়রানি বেড়েছে। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের মান্ষ আজ তিতিবিরক্ত, ৪ 
রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার আগে কিন্তু বাণিজিক ব্যাংক 
ধরনের পরিবেশ ছিল না, 


এই সব ব্যাংকের কমীদের মাইনে এবং অন্যান্য সুষোগ- 
সৃবিধা আগের চাইতে অনেক বেড়েছে । তবুও ব্যাংকে 
প্রতিনিয়ত আন্দোলন এবং বিক্ষোভ চলছে । আদায়ের 
জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার অধিকার ব্যাংক 
কর্মীদের নিশ্চয়ই আছে । কিন্তু সেই আন্দোলন করতে গিয়ে 
যদি আমানতকারী এবং বাবসায়ীদের হয়রানি বাড়ে বা তাঁরা 
যথাযোগ্য সেবা না "পান সেটা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগা নয়। 

সুদূর গ্রামাঞ্চলে বাংক বাবস্হার সম্প্রসারণের জনা যে 
পরিমাণ উদ্যোগ নেওয়ার কথা সেটাও যথাযথভাবে করা 
হয়নি। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগৃলির 
যে পরিমাণ সাহাধয করার কথা সেটাও প্রার্থিত পরিমাণে 
হয়নি! ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে লগ্নির পরিমাণও সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নয়। তদুপরি এই সব ব্যাংকগুলিতে খণ 
দাদনের বা।পারেও রয়েছে বৈষম্য এবং এক শ্রেণীর অসাধু 
কর্মীদের যোগপা্জসে, ব্যাংকের অনাদায়ী খাণ ক্রমবর্ধমান। 


সিরিজা ব্যাংকের $ একটি বিশেষ গোল তৈরি করে | 
ভি ই একটি ধিরে দেগরেন উবে লা। |. 


ক যে হারা নিয় বানিজাক ব্যাংকগুলির.. 


[করণ বারা হয়েছে সেই উদ্দেশা সাধিত হয়েছে'কিমা। 








কাছেও কক 





রঃ 18৮ আসা, বা ৬. গা ৮ 
সর ২০. সরল বে পর 3৫ 
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[এক পাশ 118 


হানা উন মজে 
॥ চিন ৮ র্‌ 
লা) ॥ 

নখ 


সন্কা সেবুঙাস বগি চে :" 
কংগেসের নতুন আডহক কাটি এ বিরোধ / শখ দে /দ ৬. 
গণ খান কাজ চান . নিশীথদে ১০ | 3 
বরকতাধাপ' / তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় / ১২ 

কী কয়ছেন খাপ খান, বিদেশের লোকরাও জানতে চান 

পূ জারমানি ও সোভিয়েত ইউানয়ন থেকে ফিরে সব, /' ৯৪ .. 
গাঁণ খানের ঘাট-গাড়ি / নির্দল [বিশ্বাস / ৯৪ 4 
'নির্যাচনে কংগ্রেস সুইপ করবে $ গাঁণ খান এ 
সাক্ষাৎকার $ বিশেষ সংবাদদাতা / ৯৫ | 
রেলে নিত্যধারী $ কষ্ট ঘোচাতে কয়েকটি প্রস্তাব / শ্যামল বৃ ১৬: 
চিত্তরঞ্জন র্েল-ইনাঁজন কারখানায় নাতিশ্বাস ্‌ 
শবহস্থদের ভট্টাচার্য / ১৯ 

আধুনকতম ব্যবস্থা হলে রেল দুর্ঘটনা ঘটবেই না 

[সতাংশুশেখর ঘোধ / ২? | 
মেয়েরা কেমন বস্ধু চায় 2 / বিনতা:দাহা-| ২১ 1 এ 
মানেকার়-কাকার মৃত্যু £ হত্যা'না আবছা 2 / 'ভিংকুমায় | ২৩. 
জ।ল ওয়ায়েনট দোখিয়ে এশীয়য়া রাজনৌতিক আশ্রয়প্রাথী হচ্ছেন 
বারালন থেকে অমলেন্দু কুণ্ডু | ২৬ 

শান্তর দাখিতে আমোরকার মানুষ সোচ্চার 

মায়াকন যুস্বরাষ্টী সফররত সুদীপ মজুমদার / ৩০ 

হোমিও চিকৎখসা / ডাঃ ফোলানাথ চক্তধতী / ৩১ 

জাম বাড়ি নাট £ মধাবিতের কাছে মরাতিকা মানত ্ 
অশোক্কুমার চক্কবতাঁ / ৩৩ হি 
আবাসম ধাপ কী করে পাবেন / উষা ভৌমক / ৩৬ 

জল পাইগুড়ির মানুষের বন॥ থেকে রেহাই নেই ? / চিন্ময় ঘোষ | ৩৭ 
বন] £ কাঁ করোছি, কা করতে চলেছি / এন ভি বাটয় / ৩৮ 

রিগিং বন্ধের উপায় ইলেকস্রনিক মেশিন চালু করাঃ নির্বাচনী কাদশনার 
সাক্ষাংকার $ দিবযজেো।তি বসু / ৪১ 

নব্বই 'মানটে পৃঁথবা পাঁরক্মা করবেন ভারতীয় নভোচারী 
নয়৷ দিলাল থেকে অরুণপ্রকাশ গো পাধ্যায় / ৪৭ 
দিলালতে দাঁক্ণ এশীয় বিদেশ মন্ত্রীদের যৈঠক 

নয়া দিলাল থেকে তবরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় / &১ 


প্রচ্ছদের রাঙন ছাবঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী 
প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী: 
সম্পাদক £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 

শিল্প-নিরদেশক £ নিতাই ঘোষ 


॥ সম্পাদকীয় দফতর £ ৩৩ বিশ্লীবাঁ অনুকূলচন্্র সিট ১৭ 


( পুরাতন [প্িনসেপ সীট) রর রঃ ৃ ৭ 

| কঙ্তকাতা ৭০০৭৭২ _. টি 

লাল আঁফস £ সৃহকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুযবা গাছ; ফাল রি 
পার্ট ১২১২, মুন দিললি ১৯০০০১, ফোন £৩১২০২৪... 7" 
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এখন ইবঞ্চব সমাজ 

প্রভ্‌ শ্রীচৈতনোর জন্মের পর পাঁচশো বছরে গৌড়ীয় 
বৈষবদের অবস্হা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তারই এক 
অন্তরঙ্গ ছবি। একদিকে নবদ্বীপের শৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সমাজের ভগ্নদশা, অনাদিকে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসক্নের অতুল 
বৈভব। সংঘাত, নাকি দূজ্নের আপসই এখন টিকে থাকার 
সবচেয়ে বড় উপায় উত্তর মিলবে দৈনন্দিন সেই অল্তরঙ্গ 
ছবির মধোই। সেই সঙ্গে থাকছে কয়েকজন পখাত 
ধর্মগুরুর কথা । কয়েকটি বৈষব উৎসব নিয়েও পৃথক লেখা 
থাকছে। 


ইংলনডে পাল সাম্রাজ্য 
ভারতীয় শিল্পপতিদের মধোে এখন যাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি 
আতংক ও আলোড়ন, সেই বৃটি শ নাগরিক স্বরাজ পাল এখন 
কলকাতায় রয়েছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই শিল্পপতি 
কিভাবে অস্স্হা মেয়ের চিকিৎসার জন্য লনডন গেলেন এবং 
মেয়ের মৃত্যুর পর অতি সামানা অবস্হা থেকে বৃূটেনের এক 
প্রথম. শ্রেণীর বাবসায়ী হয়ে উঠলেন, তারই ঘবোয়া 
ইতিহাস। সেই সঙ্গে থাকছে পরিবর্তনের প্রতিনিধির সঠ্গে 
স্বরাজ পালের খোলামেলা সাক্ষাৎকার । 


সিদ্ধার্থ রায় কংগ্রেসে যাবেন না 
সিদ্ধার্থ রায় বলেছেন, 'কংগাই' তাঁর সলগ বিশ্বাসঘাতকতা 
এ তাঁকে ভূল বৃবিয়েছে । ভা হলে কী করবেন তিনি : 
নতুন দল গড়বেন- সেটা ভবিষাতই বলবে । পরিবর্তন 
প্রতিনিধির কাছে সাক্ষাৎকারে তত অজানা কথা বলোতন 
তিনি। কত নেতা সম্পর্কেও না.জানা কথা। 


দস্য-সদরি মালখান সিং 

 চম্বলের বজ্রপাত, ভয়াবহ মৃত্ুস্বরূপ একদা ডাকাত 
' মালখান সিং এখন শান্তিতে কারাজীবন যাপন করছেন। 
পরিবর্তনের নিজস্ব প্রতিনিধি সম্প্রতি চম্বল ঘোরার সময় 
এই ' শান্ত মালখান সিং.এর সহ্গেই দেখা করেছিলেন । কী 
বললেন তিনি, কেমন আছেন, ভবিষাতেই বা কী করবেন ; 


রাজা রাজনীতির নেপণধো 


ইউনিয়ন করার নামে 
সেই বিশৃ্থলা নিয়ে অনেকেই উদ্িদ্ন। 


পি এরা 











৯৯ 





এবারের 
পরিবর্তনের এ 
লেখার জনা আমরা মিরচিত করেছি 
এ যুগের শকিশালী লেখিকা করিতা 
সিংহকে। কবিতা সিংহের জীবন. 
বোধ, সাহিডিক অন্তর্দত্টি এবং 


পৃথিবী সম্পর্কে অভিক্ততা সূদূর 


প্রসারী। এই ভো এই উপন্যাস 
হিমালয়। সেখানে গিয়ে অসৃষ্হ হয়ে 
পড়েছিলেন। আমাদের আশংকা 
হল উপন্যাসটি মাটি হল বৃবি! 





জমা দিয়েছেন প্রেস। আমরা 
চেয়েছিলাম পরিবর্তনে পকার্শিত 
উপন্নাসের একটি সামাজিক লক্ষ 
সৃনির্দিষ্ট থাকবে! বিষয়বস্তুর দিক 
থেকেও তা হবে গতানু 

বর্জিত। কারণ ঠিক লাডিকারা 
করছেন না। ভাবালৃতা, রোমান 
টিকতা, উঠতি বয়লসর ছেলেমেয়ে 
দের মানসিকতার উপযোগী মেড টু 
অরডার উপন্যাসের দিন শৈষ হয়ে 
আসছে। কবিতা সিংহ বেছে 
নিয়েছেন উনিশ শতকের কলকাতার 
অন্দরমহল । [সই অন্নরমহলের 
অন্তরালে নারী জীবনের করুণ 
আলেখা ফুটিয়ে ভুলেছেন তিনি। 
অনবদা এই উপন্যাসটির নাম তিনি 
প্রথমে রোখেছিলেন "শিশির কৃমারীর 





আন্তরচিন্তা'। পরে ফোন করে 
বললেন £ এর নাম দিলাম /মামের 
ভাজমতল। এই নামটি আরও 
অর্থবহ |) 


আমরা বলেছিলাম, এবার পুজো 
সংখায় আমরা কোন তন্বকথা 
শোনাৰ না, শৃধু চিত্তাকর্ষক তথবহল 
লেখাই উপহার দেব। জনা 
হয়োছে । পাইলট মুকুতা মুখোপাধ্ায় 
প্রজো সংখার জনা লিখতে আমাকে 
একমাস ধরে রোজ ঘৃরতে হয়েছে । 


রঃ বা গৈর নিয়ে লিখতে সেই না. 
ত্র উপনাস : 


কিদতু না, যথাসময়ে তিনি পাণ্ডুলিপি, 





কীভাবে আফাশে ওড়ে, কীক়াবৈ_]. 


নাত, খুব বরবারে ডাষায় গল্পের 


মত করে লিখতে। 'মুকৃতা নিজেও |” 
বেহালা ফাইং কাব থেকে পাশ করা |. 
পাইলট। বিষয়টি তাঁর নিজস্য। 
কনটাকটও প্রন্বর। অভিষ্র্তী 
ডিক এই লেখাটির নাম 'উধাও 

মেঘলোকে' পুজো ' পংখ্া |, 
পরিবর্তনের এক ' অবিস্মরণীয় 
আকর্ষণ। পৃজোয় অনেকেই বাইরে 
বেরুবার প্র্যান করছেন। পরিবর্তনৈর 
কথা মনে আছে তো; যেখানেই 
যান, সঙ্গে কাগজ কলম আর ডাক 
টিকিট নিয়ে যেতে ভূলবেন না। 
আপনার ভ্রমণের দুচার লাইন 
অভিস্রতা থেকে অন্যানা পাঠকদের 
বঞ্চিত করবেন না। 


ভ্রমণকারীর পত্র এই 


পায়ে আমরা আপনার চিঠি খুব 
যজ নিয়েই প্রকাশ করব। 

অনেকে পরিবর্তনের জনা নানা 
সাজেশান পাঠাচ্ছেন। আমরা 
সতিই কৃতক্ত। আমরা প্রতোকটি 
সাজেশান ফাইলে রাখে দেই। 
তারপর নির্দি্ট সময় অন্তর সেগুলি 
নিয়ে আলোচনায় বসি। পাঠকদের 
শতকরা ৫০ গাগ সাজেশানই 
আমরা এ পর্যন্ত গ্রহণ করেছি। 
পরিবর্তন যে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে, 
বাঙালি সংস্কৃতির সাতশ মিলে মিশে 
একাকার হয়ে যাচ্ছে সে শৃধূ 
পাঠকরা ভালবাসেন বলেই। 
পরিবর্তনের সম্পাদক থেকে শুরু 
করে অনেক কর্মীই এই সংস্কাম় 
এসেছেন মোটা বেতনের লোভে নয়, 
সাধারণ বাঙালির নিজস্ব কাগজ 
গড়ে তুলবেন বলে। পরিবর্তনের 
কোন আলাদা গোম্ঠী নেই, লবি 
নেই। তার পেছনে কোন বিশেষ দল 
নেই। পাঠকের সমর্থন যদি এখনি 
অব্যাহত থাকে তাহলে এই চলেন: 
জের আমরা যথার্থই মোকাবিলা 
করতে পারব। 
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একটি দের, অপারেশন করাবায় 
[জা সেট পনের দিন হালগাকালে 


থাকতে হয় এরং অপারেশনের পর 


সৃস্ব মা বাড়ি ফেরেন। 

অপারেশনের, পর ইনটেনসিভ 
কেয়ার ইউনিট থেকে রুগী বিছানায় 
এল এবং তার চিকিৎসাও চলল 
দৃদিন পরেই তাঁকে ৪0/৫0 গজ দূরে 
হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল পায়খানা 
করাবার জন্য। অথচ ১২ নমবর 
কেবিনে যেখানে রুগী ছিল সেখালে 
আটাচড টয়লেট আছে। এত দূরে 
হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে জেনারেল যেতে 
টয়লেট বাবহার করার কারণটি 
ছল-১২ নমবর কেবিনের টয়লেট 


পতিবাদ 


মালিতে 


পরিবর্তনের ১ জুন ৮৩ সংখায় 
প্রকাশিত “সংসারী র্লামকিংকর' 
(র্চয়িতা নমিতা মন্ডল) রচনার 
নামকরণ লেখিকা যদি 'দিবাকরকে 
রাযকিংকরেয় চিঠি" করতেন তকে 
যথাযথ হত। রামকিংকরকে না 
জেনে, না বুকে প্রবদ্ধ লিখলে তা 
বোধ হয় প্রবন্ধ হয় না। 


রতন কৃমার ভৌমিক 
মদিপূর, বাঁকুড়া 


___ আমুর্বেদ প্রসস্পো__ 
আপনার ১৯ মে ১৯৬৩"এর 
পরিবর্তনে 'ফবিরাজির দিন কি 
শেষ ?' শিরোনামায় কাজল মিত্র যে 
প্রব্ধ লিখেছেন তাতে বিচিত্র 
পু মধো একদিকে 
যেমন মারাত্বক খবর 
আছে, অন্যদিকে সা 
ধংসের দু , পঞ্থকর্মই যেন আবৃর্বেদ, 
জজ কৃফারন্দর গৃপ্তই এর 
-: এই. স্বান্ত ধারণা 
টিকা যেন প্রবঙ্ধের' নল 
বা বলে মনে ইয়। 
সাধারণের মধ্যে একটা বিভা 
সৃষ্টি হবে। তাই জানাচ্ছি তাঁর 
সংস্কৃত বা সাধারণ ইংয়েজি শিক্ষায় 
কোন, উপাধি নেই তাঁর নামে 
'তর্কর্তীর্ঘ" সংযোগ করা. .ভাহা 


মিথ্যা অধিকন্তু পা. ঠা 






০ 
রা 8 ২১ 
1১18 


এ ১4 রা যি 









এ ্ঃ & ন্, চ ও 2 ১৫ হজ হি, ২ সিডি ৬1 * দক চি রি চি] 
১১৭ পতল বন আই উর সাদ শশী 74-8 দা পিইডি ০ তানি: দিদি তি চন ১8১0 ৮20৯৭ ০ সি ্লী92, 15 ১ 180575-০৯১ 


সি বানা দে দি 
আমার 'মা' ছাসপাতালে.ভর্তি হন. 


চে ধরেছে 
ছা 15 ॥ 
ছাত্র. ক ১৬ ্ৈ রম শখ ) নি ৫ 5. 


একার 
ন্‌. মরা, আহা: 'হালারেপমের আগে 


১% চি নু রঙ 
২5৯) ১5) রতি নট, রর 





*:: শিট 
গা ডানা নং দর পা কাদের. 
এপ 
পারি, ভাঙা অবস্হা 
বছর যাবৎ গড়ে গাছে! 
কাছে. গি়েছিলাম।- মি. 


নীরধে আমার অভিযোগ লুনেছেন। 


গং 






পুনে পপ 


পেয়ে রাীকে বাড়িতে নিয়ে আগার 
দিন ট্মালেটের একটি ছবি, 
রাখি-অনের্ককে জনাব বলে। 


রুগী বাড়ি ফেব়্ার কয়েকদিন 

. আগে একটু পেটের গোলমাল শুরু 
হয় এবং বার কয়েক দাস্ত হয়। 
জমাদার সে সময় বেড়প্যান থেকে 
ময়লা তুলে ঘৃথুর পারে ঢেলে রম্দীর 
মুখের কাছে বলে 'আর কত 
ইয়ে করবি এত হয়লা সাফ করতে, 


পারবো না 
বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য 
কলকাতা - ৩২ 


ভূঙগ্গের কবিরাজ গয়়ানাথ, কবিরাজ 
হারাণচন্তর চত্রনবর্তী পরেশ কবিরাজ 
প্রভৃতির মাধমে সমস্ত ভারতে 
আযৃর্বেদ শিক্ষা ও চিকিৎসার *্লাবন 
এনেছিলেন। কবিরাজ রামচন্দ্ 
মচ্সিক তাঁর নামের পূর্বে 'মহামহা- 
ধ্যাপক' লিখতেন । মহামহোপাধ্যায় 
নামক সরকারি খেতাব তিনি পাননি 
কখনও। 

মিশ্রপাঠাত্রন্মই আম্্ষেদ চিকিৎসা 
ধূংসের প্রধান কারণ। উহার 
প্রুণেতুদের মধ্যে কবিরাজ শ্যামাদাস 
ও রামচল্দ মন্গপিকও ছিলেন। 
মিশ্রপাঠক্রমের ফলে না হয় কবিরাজ, 
না হয় ডার্তগর। 'প্রবীণ' কবিরাজ 
বলে যাদেয় মনোনয়ন ও চাকরি হল 
তারাও মিশ্রপাঠভ্রমের ফসল, ফলে 
আম্্বেদ যে তিমিরে সেই তিমিরে। 
এতে প্রণববাবৃ অথবা পচ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কোম গৌরব করবার 
নেই। এরা না কবিরাজ, না ডাক্তার। 


ডাক্তারির সম্গে পার্থকা আছে 
বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আম্ম- 
বেদ ফ্যাকালটি স্হাপন করেছে 
' দ্াণ্ুণরি 'ফ্যাফালটি থাকা সম্তবেও। 

₹ মিশ্রপন্ছীদের আত্মঘাতী 

ও আন্দোলন অক্তানপ্রস্ত ও 
জেদ কারী: 
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পাধ্যায়ের  'অপায়েশনের আলে 
সম্মোহন' শীর্ষক প্রতিবেদন দুর্টির. . 
জন্য ধনাবাদ। আনেসথেসিয়া আর 
হিপনথেরাপ্শী হল আধৃনিক চিকিতসা 
বিজ্ঞানের গৃরৃত্বপূর্ণ এরং 
অপরিহার্য অং্গ। তাই এ দুটি বিষয় 
সম্বন্ধে জন মানস পেকে অক্ততা ও 
ভুল ধারণা হৃর় করার জন্য তথ্য 
ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশের প্রয়ো- 
জনীয়তা রয়েছে। ডাঃ ধসৃর প্রতি- 
বেদন এ প্রয়োজন অনেকাংশে 
মেটাতে পারলেও শ্রী চট্টোপাধায়ের 
প্রতিবেদনটি তথাগত দিক থেকে 
অপৃষ্ট' এবং বিকৃত। 


আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছন্ন 
আশে লনড়ন্মে ডাঃ এলিয়টসন আর 
কলকাতাম্ন ডাঃ জেমস এসডেল 
হিপন-আযানেসথেসিয়ার সাহায্যে. 


আমাদের বোধগমা হল না তিনি কি 
বলতে চান আধুনিক কালে আমাদের 
দেশৈ হিপন-আ্যনাসতেসিয়া কোন 
কাজেই লাগছে নাঃ আমরা 

জানি ডাঃ শান্তি ভট্টাচার্যের সহ-. 
যোশিতায় হিপন-আনেসথেসিয়ার 
লাহাযো (২৯৭৬-৭৮ সাল. নাগাদ) 
বেশ কয়েকটি জটিল অপায়েশান 
সম্পাদন করা হয়েছে 'স্ট্ডেনটস 
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কে, 


হুর 


৮ ৭ পা 


জর 
হয়েছে, এখনও হচ্ছে। রর 71 


চট্টাপাধ্যায়ের আগ্তরিকতান 
আমাদের সন্দিহান, করে ও 
'সাইকোনই পশ্চিমষণ্দো. 
উদ্দেখযোগা হিপনমিস. 
গবেষণার কেন্দ্র! ্ তি 
নাগ গল্োপাধায় (পাভলভ্ইনাস? 
"টিটিউট, বিধান ১৪ ডাঃ শান 
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হাওড়া) হিপনখেরাপিন ' রা ঠা 
পয়োগ ও গবেষণা সংক্র্ত শর 


চট্টোপাধ্যায় নীরব কেন: 


চট্টোপাধ্যায় কথিত . “সাইব্রে। 
এছেয় গম্মিলিত কাজ কর্মের চে 
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ডাঃ এস কে দ্বোষ,কলকাতা বা! 
ভাঃ.কে চক্রবর্তী কলকাতী রা 
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জনমত 





ডেথ সারটিফিকেট নিয়ে, 
নাচতে নাচতে 
মরণাপন্ন রোগীকে নিয়ে হাস- 
পাতালে যাচ্ছি। একটি প্রাণকে 
বাঁচানব শেষ চেষ্টা। 
ট্যাকসি এিয়ে চলেছে এবড়ো- 
খেবড়ো রাস্তায় নেচে নেচে। 
মহাপ্রস্হানগার্মী যন্ত্রণায় অক্তান। 
' হঠাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। 
কী র্াপার ১ 
সামনে বিরাট মিছিল। গাড়ি ঘুরে 


গাড়ি ঘুরল। কিছু দূরে আবারও 
গতিরদ্ধ, সামনে 'নো এনটি' 
বোরড। রঙিন পদর্রি জনপ্রিয় কোন 
অভিনেতা এ পথ দিয়ে আসবেন। 
জনগণের সেবার্থে এ রাম্তা বন্ধ । 


সৃতরাং...... 
এতক্ষুলে হয়ত রোগী। চিত্রগৃগ্তের 
দরধারে হাজিরা দিয়েছেন। 

শৈষ পর্যন্ত গাড়ি হাসপাতালে 
পৌছল। ডাক্তাব নারসের অবসর 
বিনোদন ভঙ্গিতে গলপ গাছায় 
বিগ্ব। হিরক্ত ডাত্তণর রোগী দেখে 
খিচিয়ে উঠলেন-ইয়ারকি পেয়ে; 
ছেন; লোকটাকে মেরে ডেথ 
সাযটিফিকেট চাইছেন ১ 

অনেক কম্টে ডেথ সারটি ফিকেট 
নিয়ে মৃতদেহ চলল বাড়ি। (তবু 
বক্ষে, হাতকড়া পড়েনি হাতে 1) 

পথে বিদ্াট আবার । গাড়ির 
চাকা গেল ফেঁসে। রাস্তায় মৃত 
আসগ্নেয়গিরির মত বড় বড় গহ্ৃর। 
যাক, শেষে চাকা সারানন্হল। 
এিয়ে চলল গাড়ি । নাচতে নাচতে । 
সি এম ডি এর গর্ত সামলে, পাতাল 
রেলের পাহাড় সামলে বাড়ি ঘুরে 
*মশান। 

ধ্মশানে বিরাট লাইন। 
সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে রা 


বিদাং,চুজ্লিতে। 'বল হরি রি 
বোল! 


অল্প কয়েকদিন আগের ঘটনা। 
ভারত ত্রিকেটে বিশ্বকাপ জয় 
করল । ২৫ জন ১৯৮৩. শনিবার, 
রাত ১৬টা অবধি রো১এ র রিলে 
শুনে মনের আনন্দে ঘুমোতে গেলাম। 











হঠাং ঘুম ভেঙে গেল বিকট 
চিৎকারে । বাইরের বারান্দা গিয়ে 
দেখি একদল শবশানযাত্রী চলেছে 
এক সধবা মহিলার মৃতদেহ নিয়ে। 
আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা 
দিয়েই শ্মশানযাত্রীদের পথ, তাই 
এতে নাহুন কিছু ছিল না। কিন্তু 
শ্রবাহী যুবকেব দলের কণ্ঠে ধনিত 
হচ্ছে-'মরল কে” লয়েডের বৌ।' 
অর্থ ওয়েসট ইনডিজের অধিনায়ক 
ক্রাইভ লয়েডের স্ত্রী । আমার গন 
বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হল এই জঘনা 
দৃশ্য দেখে। মৃতের প্রতি সম্মান 
জানান প্রচলিত প্রথা, শৃধু আমাদেক 
দেশে নয় সারা বিশ্বেই এই সম্মান 
জ্গানানর প্রথা আছে বিভিন্ন ভাবে। 
সেই মৃতদেহের প্রতি এইরূপ 
অসম্মান কোন সভা দেশের নাগরিক 
যে করতে পারে, ভা কম্প্রনারও 


মিলে পালিয়ে গেল। 


করেংহাসছেন। 


আমরা ভীষণ বাস্ত। 


দিদিমণি আমার মেয়ের খাতায় “আমরেলা' বাদানে দুটো এল ফেটে ূ 
একটা 'এপ্স' করে দিয়েছেন: আর লিখে দিয়েছেন, ইয়োর উটার ইজ ভেবি - 


ইন.আটেনটিভ ইল দে খাস 


. সত্য সেলুকাস! 


একদিন দেখলাম একজন বৃদ্ধ ট্যাকসি ডাইভারকে কয়েকটি ছেলে মিলে 
মারছে । ডাইভার এক হাতে মাথার রন্তু চেখ্পে তাড়া করতেই গরা সবাই 


আন্পোককৃমার চক্রবর্তী, কলফাতা ৭০০ ০৫৩ 


পরিবহন বাবস্হা কলকাতায় এমনই যে যাত্রীদের চলাফেরায় খুব সুবিধে, 


জীবনটুক ষদি হাতে রাখা যায়। 
্ দিপন্কর চতবতী, ঘেগীর ছাট, কোচবিহার । 


লেনিন সন্নথিতে দেখলাম এক ভদ্রলোক ফুটপাতে গাড়ি রেখে চা খাচ্ছেন ূ 
আর মিনিবাসের নামে যাতা মন্তব্য করছেন, সেই সঙ্গে নিজেই হি' ছি 


শামল মন্দার, শিউড়ি, বীরভূম । 
ভদ্লুমহিলা টেবিল থেকে পা না নামিয়েই' বললেন, কাজ আসবেন। এখন 








317৫ 
* 

॥ 43 
2) (৭ ণ 
« সি 


মূ ৫ ও ১ 1 
॥ রর 7১০ ৭. পা: পি, । নি 
815:77745+ 
/990844 স্বপনে 8:১১, 


পি. 8৮ 
৬. 


॥ ) ১৮ 
০১১১১৭১৪584 8 


ঠা 
টিভিও পিট ৩৭ 
এহ দৃশ্য যদি বিদেশিদের চোখে পড়ে 
তাইলে আমাদের দেশের মযদা 
কতখানি ক্ষণ হবে: যুবকদের 
এইরূপ কৃরুচিপূর্ণ বীভৎস বাবহারে 
দেশের ভবিষাং ভেবে মনটা হতা- 
শায় ভরে গেল। আর এটাই বা মেনে 
নিলেন কী করে এ ভদ্রমহিলা 
স্বারী £ সধবা যখন. তখন নিশ্চয়ই 
মৃতা ভদ্রমহিলার স্বার্মীও সেখানে 
ছিলেন। আসলে এটাই তো ভাবা 
যায় না. যারা খেলাধুলো ভালবালে 
কিংবা এত উৎসাহ পায় হৈ চৈ করে 
তারা কিনা পরাজিত পক্ষকে এমন 
ভাবে অপমান করতে পারে 2 

" . বিশবজিং গুপ্ত 


ধক 


কলকাতা -৭৪ 


িঁদুর-বৈচিত্র্য ও দর্শক 


ঘটনাটা সামানা হলেও বোধহয় 
বিচিত্রই বলা যায়। সেটা ছিল 
অগ্রহায়ণ মাস। অভিজাত পল্লীর 
কোন একটি ফ্লাটবাড়িতে বিয়ের 
অনুষ্ঠান চলছে। প্রচুর জাঁকজমকের 
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উপ এ বা 
এর শব্দে আর লোকজনের আমা- 
যাওয়ায় ভারী বাস্ততা চারিদিফে। 
গোধূলি লঙ্গে বর আসান প্রতীক্ষা- - 
পুশ 
প্রুতি তলায় মুখোমুখি করে 
ফ্যাট বিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে তিন 
তঙগায়। বিয়েতে যৌতুকের সুন্দর 
নকসা করা খট ঢুকল মুটের মাথায় 
হঠাৎ দেখি তার পেছন পেছনই 
ঢুকছে আর +একটি খাট, *মশান 
যাত্রার বোমবাই খাট । গল্তবা এরই 
সামনের ফ্যাটটি। ওই ফ্যাটের 
তরুণী বউটির চ্বার্মী মারা গেছেন 
ঘণ্টা দুয়েক আগে । একটি মাত্র গেট, 
তাই অসম্ভব ভিড় বরঘাত্রী ও 
শবযাত্রীর। এদিকে যখন লগ্ন 
সমাগমে কন্যার মাথায় সিঁদুর দেওয়া 
দেখতে প্রচন্ড ভিড়, ঠিক তখনি 
ওদিকে বউটির মাথার সিঁদুর তোলা 
দেখতেও সমান দর্শক সমাগম। 
ভবের হাটে আসা-যাওয়ার এমন 
করুণ চিত্র আর কোনদিন চোখে 
পড়েনি । দুটি ফ্যাটের মাঝখান্টিতে 
সানাই বেজে চলেছে । অবরস্ধ 
বিস্ময়ে আরো দেখলাম যে বিবাহ 
পন্মলয় যাত্রীরা একবার-তির্যক ভাবে 
এ ফাদাটের দিকে তাকিয়ে খাবার 
জায়গার সন্ধানে ছোটাছুটি করতে 
লাগলেন। 


তার চেয়েও আশ্চর্য, তৃতীয় পক্ষ 
যারা এ তরুণী বধৃটির জন্যে একটু 
আগে আহা-উহু করে এলেন তারাই 
ফেরার পথে বিয়ে বাড়ির হৃল্লোড়ও 
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যাবার 


সময় বলতে বলতে গেলেন, 'সত্যি 
সাজিয়েছে ষ্টে মাইরি !' 


কলকাতা ৭০9০ 0৩০ 


মিলবে 


এপরিল মাসের প্রথমে টিকিট 
কাটতে গেছি, শোনা গেল জুনের 


প্রথম পর্য্ত কোন বারথ খালি 


নেই। বসার সিট তাও মে মাসের 
চার তারিখের পর অতএব পাঁচ 
তারিখে [ "দুটো টিকিট সিট রিজার 
ভেশন করলাম। নির্দিষ্ট দিন 
প্লাটফরমে 'গাড়ি ঢুকল সব্ধা 
সাতটায়? সমস্ত অন্থ 





































৮ * মা ৯? 1৮155 5 ছি তত ঝা) 51 কা এ এরা ৭ ১15৯. 7. ৮৩৬০ সু কলাপুশ্ত ১৯ 
এত নং * 5 ৮ ্ । 5 ৫29 চলি ও রা তর র বি এ 
্ 


রর রি 751 5 "ডিএ রা ঃ এ তত 1 রহ টা রা র্‌ 4 শু লা হিট ৮ ৪৮ ৪ 
ট & ॥ এ শ৯ ৭ ঠ রি 
এ রঃ 17) লৈ) লী) ১২:৬ চি কাছ লি ৮002 নে হ । এশীশিও নতি! শর ১, রা) 2 ১০ ৮৭১ ২/ ণ ঝা ॥ 7 ৪ 2 আখ ৩২05 ৪ এ এ ১ 4. পি গে $/2157% 
্ ্ ্ চি রঃ 
০০৩৭ মে ১ নিট শু 42. নি 
4 


ন্ 
রি ঙ 
20118 


ব্ঃ 
























॥ 
৮৯০) টি রা 


































চা দা ৭ রা 
1 ॥ হি ৮৮৯৪৮৫। ॥ ৮ চা 





গিনি সে ্ 












[1০4 রঃ চর 
চ 


দত 


মা 
6৭ 
্ে 
0০৯ 12 
ৰ 7 4 
ঠা ৪ চা 
ঠরতত ৬ ৮) 
৭, ফলা 
4 $.। চা 
॥ ॥ 


সাধারণতঃ ১৫ বা ১৬ বছর 
বয়েসের মধ্যে ছেলেমেয়ের প্রায় 
সবদিক থেকে পুরোপুরিভাবে 
বেড়ে ওঠে, তাই এদের প্রয়োজনও 
হয় বিশেষ ধন্পণের | 


আর এই একই কারণে আপনার 
ছেলেমেয়েদেরও করান দেওয়া 
চাই- এখনই! কমলীন শুধু যে 
প্রোটিন (২০%০) যোগায় তাই নয়, 
এ থেকে ছেলেমেয়েরা সের। প্রোটিন 
(মিক্ক প্রোটিন) পায় । এছাড়া, এতে 
২২টি অন্যান্য খাদাগুণও আছে, 

য৷ ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত বয়েসের জন্যে 
একান্ত প্রয়োজন । মনে রাখবেন, 
কমল্লান হল সুপরিকপ্পিত আহার 
যা ডান্তারয়াই য্শৌ করে সুপারিশ 
করে থাকেন। 
কমপ্লান পাওয়া যায় চকোলেট, 
এলাচ-জাফরান ও স্ীবেরীর মুখরোচক 
স্বাদগন্ধে--আর প্লেনও | 





“সার! পরিবারের সম্পূর্ণ পুণ্ঠির জস্কে পরামর্শ "এর 
জনকে অন্ভুঞ্জহ করে ৫* পন্পসার ডাকটিকিট সম্মেত এই 
ঠিকানাস্ম লিখুন £ পোস্ট ব্যাগ নং ১৯১১৯ কেম্প্‌) 
জি. ২৪৪, বন্ধে ৪০৯২৫ 
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আমার ছিলেন । তিনি একটি' সিটের 
উপর থেকে একটি বক্তা নামিয়ে 
বসার উপক্রম করতেই একজন 
তেড়ে এলেন। তাকে তার সিট 
নমবর জিজ্ঞাসা করতে কোন সদুত্তর 
দিতে পারলেন না । কমপারমেনটের 
চেকারকে সাহাযা করার কথা 
বললে, তিনি বললেন গাড়ি ছাড়লেই 
সব ঠিক হয়ে যাবে অতএব আমরা 
দুজনে রিারভেশনের টিকিট দুটিকে 
হাতে নিয়ে দৃটি জায়গায় কোন রকমে 
বসে রইলাম গাড়ি ছাড়ার প্রায় 
পঁয়তন্দিশ মিনিট পরে দুজন চেকার 
এলেন সব ঠিক করতে । দেখা গেল 
ঘিনি মাকে তেড়ে এসেছিলেন তার 
কোন রিজারভেশনই নেই। পাশে 
ডেকে একটু কথা বলবার পর তাঁর 
সব ঠিক হয়ে গেল এবং তিনি এক 
জায়গায় বসলেন।দুটি ভদ্রলোক দুটি 
জানলার ধাব দখল করে বসেছিলেন 
দুটো রিজারভেশন করে দিতে 
বললেন এবং উপরি উক্ত পদ্ধতিতে 
তাদেরও রিজারভেশন হয়ে গেল 
' এবং এই পদ্ধতিতে রিজারভেশন 
করে একটি বেনচিতে ছজন এবং 
একটি বেনচিতে সাতজন বসলেন। 
আসলে চারজন করে বসার কথা। 


তা চারজনের জায়গায় সাতজন 
বসতেই পাষে। কিন্তু কথা হচ্ছে, 
অত কস্ট করে যদি বসাই তাহলে 
আগে থেকে অমন সব সিট রিজারভ 
হয়ে যাকি করে? কারানেয় সে সব 
টিকিট? কেই বাদেয়ঃ কেনদেয়ঃ 
তার চেয়েও বড় কথা, এসব লোক 
তাহলে আবার ট্রেনে বসেই সিট 
রিজারভ করছে কেন ; আর জানলই 
বাকি করে ঘে চেকার এলে সব ঠিক 


হয়ে যাবে 
সন্দীপ মিত্র 
কাঁচরাপড়া, ২৪ পরগণা 


উত্তরের যাত্রীরা যে পাপ 
করেছিলেন 

১৯৮১ সালের ডিসেমবর মাসে 
পন্ডিচেরী শিয়েছিলাম। সেখান 
থেকে মাদূরাই ছিল আমাদের 
গন্তবা। মাদৃবাই গা্মী ট্রেনটি আসে 
অনাদিক থেকে যাত্রী বোঝাই হয়ে। 
আমাদের বিজারভেশন থাকা সন্তেও 
ভাই বিশেষ সৃবিধা হল না। কোন 
কামবায় এটটুকু জায়গা দ্বিল না। 
আমার স্বারী করিডোরে দাঁড়িয়ে 
আমাকে ও আমার কনাকে কোন 
রুমে একটি কামরায় ঢোকার বান্দা, 
রস্ত করে দিলেন । সেখানে একটি 
দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার ছিলেন। 
তাঁরা তখন মহানন্দে তাঁদের ইডলি 
দোসার ঝাঁপি খুলে সন্বাবহারে 
বস্ত ছিলেন। নতুন "আগন্তুক 
দুটিকে দেখে তাঁর? কটাক্ষে আপাদ- 
মস্তক দেখে নিলেন। একটু খালি 
জায়গা দেখে তাঁদের উম্মা উপেক্ষা 


করে আমবা বসে পড়লাম । চকিতে 
বাথরুম থেকে তাঁদের আরেকজন 
বেরিয়ে এসে রক্ষস্বরে বললেন, দিস 
সশ্লেস ইজ মাইন। অগতা আমরা 
মাতাকন্যা আবার স্টানড আপ হয়ে 
গেলাম । দৃবেধি শব্দের ফোয়ারা 
ছুটিযে ভাবা বারবারই আমাদের 
দিকে বিরন্ত: দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। 
একবার ইংরেজিতে বললেন, গভর- 
নমেনটের উচিত রিজারভড কামরায় 
দিনেও লোক ঢোকান বন্ধ করা। 
আমাব কিশোরী কনা অপরাধীর 
মত একরাশ সহ্কোচ ও বিব্রতভাব 
নিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। 
আমিও মুখে যথাসম্ভব কাকণ্য 
ফোটালাম, যাতে ওরা মনে করেন, 


লোকদের কাছে টেনে অন্দৌজনা 


পেয়ে মনে বড় দুঃখ হয়েছিল। তাই 
তোমাদের দেখে বোধ হয় সেই 
£খটাই অজান্তে বেরিয়ে পড়েছিল। 
মনে কর না।' 
সেদিন সমগ্র আযবর্তের প্রতি- 
নিধিস্বরূপ আমরা তিনজন অজানা 
সেই উত্তরে জাতভাইদের পাপের 


প্রায়শ্চিত্ত করে এলাম। 
রূপশ্রী দত্ত, 


কলকাতা-৭০০০১৩ 
আপন বেগে একটি দেশ 


শীতকাল। কোলফিলডে ধানবাদ 
যাচ্ছি। পথম শ্রেণীর সংরক্ষিত 
আসনে আমি বসে। আমার 





টয়লেট বকৃধকে আর জীবাপুযুক্ত 
করে রাখার এটাই সহজ উপায়! 


৬ রাতে টয়লেটের ফ্লাশ টানার পর তাতে 


স্যানিফ্রেশ ছাড়িয়ে দিন... 


* সার! রাত ওটিকে কাজ করতে দিন... 
ও সকালে আবার ফ্লাশ টেনে পারগ্কার, 
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সাফ করে নিন... 


ও এই তো! দাগ নেই, জীবাণু নেই, 


একেবারে ঝকঝকে, তকৃতকে ! 


তিখলালনরালা, 


আধুনিক সহায়ক 


অনুপ্রবেশকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হাতি হয়েছে নেহা দৈব 
বিড়ম্বনাতেই । মাথায় মালা জড়ান 
মহিলা সদনসোর সঙ্গে আলাপ 
জমানর চেত্টাভেও এঁদের অপ্রসম্নতা 
কমল না। 


এরপর আরেকটি কারা 
অপেক্ষাকৃত খালি হওয়াতে আমরা 
বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। 
'আপনাদের অসুবিধে সৃষ্টি করার 
জনা আন্তরিক দৃঃখিত ।' তাঁরা কান্ঠ 
হাসি হেসে বললেন-'না না। 
আসলে আমরা যখন নরথে গিয়ে- 
ছিলাম, তখন তোমাদের উত্তরের 











সামরিক বাহিনীর একজন লোক । 
এখন আঅবলর নিয়েছেন | বাংলা 
বলতে পারেন না। হিন্দিতে .আমায় 
জানালেন যে. তিনি বর্ধমান যাবেন। 
রোজই নাকি একই ট্রেনে বর্ধমান 
যাচ্ফেন। থাকেন দেরাদূন। আশ্চর্য 
লাগল ওনার কথা শনে। প্রশ্ন 
করলাম-থাকেন দেরাদুন কিন্তুরোজ 
গল 
কেন 

একজনকে খুঁজতে যাই । আমার 
বিশ্বাস, আমি একদিন না একদিন 
ওকে পাধই। 


কথা বলে যাজানতে পারলাম তা 
আশ্চর্যজনক । ঘটনাটি এরকম- 
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একদিন উনি এই কোলফিলডে 


জরুরি কাজে যাগ্ছিলেন।' হাওড়া 
থেকে হঠাৎ এক অচেনা যুবক তাঁর 
কামরায় উঠে পড়ে। কিছুটা করুপা- 
বশত ছেলেটিকে সংরক্ষিত কামরায় 
বসবার বাবস্হা করে দিয়েছিলেন। 
গাড়ি কিছুটা এগিয়ে যেতেই ছেলেটি 
ওকে সিগারেট অফার করে ।তার আর 

মনে নেই। জ্ঞান ফেরার পর 

দেখেন তার আর কোন 
জিনিসপত্র নেই। গাড়ি বর্ধমানে 
দাঁড়িয়ে। ছেলেটি সমস্ত কিছু নিয়ে 
উধাও হয়ে গেছে | তারপর ভঙগুলোক 
অনেক অনসম্ধান করে খোঁজ 
নিয়েছেন ছেলেটি হাওড়া-বর্ধমান 
লাইনে এই কাজ রুরে বেড়ায়। সেহ 
ছেলেটির সম্ধানে তিনি ধরে 


লোকের সম্ধানী ঘৃম্টির প্রশংসা না 
করে পারলাম না। যাই হোক সেদিন 
গাড়ি যথারীতি বর্মানে এসে 
দাঁড়িয়েছে । জানলা দিয়ে কী যেন 
খানিক দেখলন। তারপর হঠাৎ 
চিৎকার “মিল গায়া'! কিছু বোবার 
আগেই তিনি দ'ত নেমে গেলেন। 
একটি বছর চম্গিশের ছেলেকে 
কলার চেপে ধরে নিজের সিটের 
পাশে বসালেন। গাড়ি একসময় 
ছেড়ে দিল। শরু হল প্রচণ্ড মার। 
সে এক; দৃশ্য । আমি বাধা 
যথাস্হানে আমায় বসতে বলে 
দিলেন। মুখ দিয়ে গলগল করে রন্ত, 
ঝরছে তখন। দৃপা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা 
চাইছে তার কৃতকার্যের জনা। 
কিন্তু কে কাব কথা 
শোনে! গাড়ি তখন প্রচণ্ড বেগে 
সামনে ছুটে চলেছে । রন্ততক্ত ছেলে- 
দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে সজোরে 
এক লাথি। এক আর্ত চিৎকার 
আমার কানে ভেসে এল। অদ্ভূত 
এক নিস্তব্ধতা তখন সারা কম- 
পারটমেনটে। লোকটি তখন হঠাৎ 
অট্রহাসিতে ফেটে পড়ল। আমার 
মনে পড়ে গেল, এই ছেলেটির 
শিশৃটির কথা । ওকি জানে, ওর বাবা 
পতারক : ওর বউ কি জানে ও এই 
কাজ করে সংসার চালায় ১ 
লোকটির কি ছেলেটিকে 
এই ভাবে বাইরে মেরে ফেলে দেবার 
অধিকার ছিল: হাজার পশ্নে 
সেদিন মন ছেয়ে গিয়েছিল কিন্তু 
তার উত্তর এখন ৭ পর্যন্ত পাইনি। 
সম্ভবত পাওয়া যাবেও না! কারণ 
অতি এই দেশটা চকে 
আপন গতিবেগে। কারোর চেষ্টায় 
ধাউদ্যোগে নয়। 
বিশ্লব সেনগগ্ত . 
কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা 
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জর্দিতে একটি দ্রিনও বৃখ। যেতে দেবেন না! নাক 'দিয়ে জল ঝরা, বুকে সার্দ বসা, মাথাভার, এসবই হচ্ছে সার্দর : . ২: 
লক্ষণ । আপনি নিজেও হন হয়বান আর আপনার কাজেরও হয় লোকসান । তাহলে এই সহজ সরল রাস্তাটি ধরুন না, ১ 
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ছা ও] বাতাশার্তির নেপথ্ো 





কংগ্রেসের নতুন আযাডহক কমিটি নিয়ে বিরোধ 





পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস রাজনীতি 
কোন দিকে যাচ্ছে; বেশ কয়েকজন 
প্রবীণ'নেতা এবং কর্মী নেত্ত্ের 
নামে দিললিব কর্তৃত্বকে মানতে 
রাজি নন। কিন্তু বেড়ালের গলায় 
ঘণ্টা বাঁধবে কে? এগিয়ে গিয়ে কেউ 
বলতে পারছেন না, ইন্দিরা গান্ধী 





এবং রাজীব গান্ধী ঘা বলবেন তা ০ দান টার 


মানতে রাজি নই, আলোচনা করতে 4 


হবে। প্রদেশ কংগ্রেসকে এ আই সি ৪ | রী 
সি-র 'চামচা' করে রাখা চলবে না। রি শি 


কেউই একা এগোতে সাহস পাচ্ছেন 
না। যদি ম্যাডাম চটে যান, কংগ্রেস 
থেকে বের করে দেন! অথচ হৃকৃম 
হজম করতেও পারছেন না। 
প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন আডহক 
কমিটি নিয়ে বিরোধ আরও মাথা 
ছাড়া দিয়েছে। নতুন আডহক 
কমিটির জন্য তিন চারটি প্যানেল 
পাঠান হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি পদের জনা 
সান্তার, অজিত পাঁজী, টির 
প্রসাদ চট্টোপাধায়-এর নাম প্রস্তাব 
করা হয়েছিল । প্রবীণনেতা 
কান্তি ঘোষ এ আই সি গি-র 
সাধারণ সম্পাদক রাজীব গান্ধীকে 
লম্বা চিঠি দিলেন, তার সচ্গে 
প্যানেল। তাঁর প্যানেল হল £ 
সভাপতি পদে সিম্ধার্থশঞ্কর রায়, 
সাধারণ সম্পাদক পিয়্রঞজন দাশ- 
ম্ুনসি ও কোষাধাক্ষ কে কে বিড়লা। 
প্রফৃন্লকান্তি ঘোষ _ (শতবাবু) 
প্রয়াত সঞ্জয় ডান 
হাত ছিলেন। তিনি এখন আর হাত 
গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নন। 
শতবাবুও প্রদেশ কংগ্েসকে ক্ষমতা 
দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন । অর্থাৎ 
কংগ্রেসে এখন রাজোর হাতে আরও 
বেশি ক্ষমতার জনা কেন্দ্রের কাছে 
দাবি জানিয়েছেন। মাঝে মাঝে 
প্রবীণ নেতাদের মধো গোপনে 
ঘরোয়া বৈঠক হচ্ছে । মাবে সিম্ধার্থ- 
বাবু দিন কয়েকের জন্য দিললি থেকে 
কলকাতায় ঘুরে গেলেন। সিদ্ধার্থ- 
বাবুর সম্গেও অনেক কংগ্েস (ই) 
নেতা দেখা করেছেন এবং অনেক 
নিয়ে আলোচনা হয়েছে । সিদ্ধার্থবাবৃ 
এক সময় এক বাযারিসটার নেতাকে 
উদ্দেশ করে বলেন, তুমি ভো চুটিয়ে 
প্রাকটিস করছ, মাথা নিচ কবে 
থাকো কেন: ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব 
গান্ধী যা বলবে সব বেদবাকা বলে 
মানবে কেন " কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে 
দেয় দেবে। 


খাতবাবৃই এদের মধো কিছুটা 
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জিডি নিরেছেন পবা 
বলেছেন, তাঁর প্রস্তাব মত প্রদেশ 
কংগ্রেশ আডহক কমিটি হলে এ 
রাজেো কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ 
মানুষের আস্হকা ফিবে আসবে। 
আগামী নিবচিনে কংগ্রেস বিপুল 
৮58৬5 


দাশমুনসিকে সাধারণ সম্পাদক 
করার প্রস্তাব নিয়ে। প্রিয়বাবুকে 


সাধারণ সম্পাদক করার বাপারে 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় 
এবং রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান 
চৌধুরী বাজি হননি। কেউ কেউ 
বলেছেন, 'প্রিয়বাবু সবে কংগ্রেসে 
যোগ দিয়েছেন, এখনই দায়িত্ব দেওয়া 
উচিত হবে না। আগে দেখা যাক 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি 
তিনি কতটা অনৃগত। তাতে প্ৃতি 
বাদও হয়েছে । প্রিয় কংগ্রেসে নতৃন 
নয়, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে পুনরু- 
জীবিত করেছে, ইন্দিবা গান্ধীর পা 
রাখাব মত একটু জায়গা.করেছে এই 
প্রিয়। বরং বলা যায়, রাজীব গান্ধী 
কংগ্রেসে নতুন । রাজীবকে মাথার 
ওপর বসান যায় আর প্রিয়কে প্রদেশ 

কংগ্রেসে দায়িত্ব দেওয়া যায় না” এ 
সব কথা বললে কংগ্রেস থেকে 
তাড়িয়ে দেবে।' 

প্রদেশ কংগ্রেসেব তাবড় ভাবড় 
নেতা গজগজ' করছেন, সামনে 
এলেই চুপ। পেছনে বলছেন, 'কী 
আর বলব বলুন! সামনে তো বলতে 
পারছি না! সি পি আই (এম) একটা 
রেজিমেনটেড পারটি, সেখানেও 
আলোচনাটা হয়। আর কংগেসে 
দিললি যা বলবে তাই মেনে নিতে 
হবে। প্রদেশ কংগ্রেস হল এ আই সি 
সির 'চামচা' | জেলা কংণেস, ব্লক 
কংগ্রেসে কারা থাকবে সেটাও ঠিক 
করে দেবে দিললি; বিধানসভা, 
লোকসভা নিবচিনে প্রার্থী মনোনয়ন 
করার কোন অধিকার প্রদেশ কং 
গ্রেসের নেই । সাধারণ মানুষ বুঝে 





গিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের কোন 
ক্ষমতা নেই, ঠুঁটো জগন্নাথ । সবাই 
শ্রীমতী গান্ধীর মুখের দিকে তাকিয়ে 
আছে। শ্রীমতী গান্ধী চটলেই 
সর্বনাশ। প্রতোকের ' রাজনৈতিক 
অস্তিত্ব এবং ভবিষাৎ শ্রীমতী 
গান্ধীর হাতে ।' 

গত ১৯৭৭ সালের তুলনায় 
কংগ্রেসের প্রভাব নিশ্চয়ই বেড়েছে, 
অনেক লোক কংগ্রেসে এসেছেন। 
কিন্তু তাঁদের কজন কংগ্রেসের 
আদর্শে বিশ্বাসী; পঞ্চায়েত নির্বাঁ- 
চনের ফলাফল পর্যলোচনা চলছে। 
কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা পঞ্চায়েত 
নিবচিন অনাভাবে পরযাঁলোচনা 
করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা 


দিললির, নেতাদের বৃবিয়েছেন, 


বিধানসভার নিবচিনে শহরের 
অনেক আসন কংগ্রেস পেয়েছে। 
এবার পঞ্চায়েত নিবচিনে গ্রামের 
মানুষও সি পি আই (এম)-এর কাছ 
থেকে সরে কংগ্রেসের দিকে এসেছে । 


কয়েকজন প্রবীণ নেতা রাজীব 
গাম্ধী এবং সি এখ স্টিফেনকে 
লোচনা করা হয়েছে। গত ১৯৭৮ 
সালের পঞ্চায়েত নিবচিনে কংগ্রস 
পেয়েছিল চার হাজার আমন। 
এবার বেড়ে হয়েছে চোদ্দ হাজার. 


বড় কথা হল, কংগ্রেস-প্রার্থী হিসাবে 
জিতেছেন কারা এবং কেনুই বাভোট 


' পেয়েছেন: ভোট পেয়েছেন বেশি 


সি পি আই (এম) বিরোধী বলে। 
অধিকাংশই কংগ্রেসের আদর্শে 
বিশ্বাপী লয়। এদের একটা বড় 
অংশ কংগ্রেসের মনোনয়ন ভিক্ষে 
চাননি বরং মলোনয়ন ছিনিয়ে 
নিয়েছেন। এরা কংগ্রেস নেতাদের 
নির্দেশ মেনে চলবেন এমন নিশ্চয়তা 
নেই। আসলে গ্রামাফচজে কঙগ্রস 


চলছে বাকিভিন্তিক নেতৃত্বে। যেমন 


মালদহে বরকত সাহেবের লোক, 
নদীয়ার আনন্দ বিশ্বাসের লোক, 
দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গোবিচ্দ 
নসকরের লোক, কোথাও পুত 


সেদিকে। এরা প্রদেশ কংগ্রেস কিংবা 
এঃ্মাই সি সি কী বস্তু জানেন না, 
মাথাও ঘামান লা।' 


পঙচ্চিমবঙ্গের আর এক প্রবীণ 
নেতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি 
লিখেছেন, কংগ্েসের বড় শত্র বাইরে 
নয়, ভেতরেই আছে। 
জেতা বা হারা অনেকটা নির্ভর করে 
কংগ্রেসের এই ঘরের শত্রুর ওপর। 
বিধানসভার শয়না কেন্দ্রের উপ. 
নিরচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করা 
যেত। কিন্তু কংগ্রেসের লোকই 
হারিয়েছে। যাদবপুরের উপনিাঁ 


- চনেও কংগ্রেস যাতে হেরে যায় সে 


জনা প্রার্থী মনোনয়নের সময়েই 
পরিকম্পনা করা হয়। 


প্রবীণ কংগ্রেন্দী নেতা শতবাবৃ 
প্লিন কাকে বলে দেখে এলাম সি পি 
আই (এম) অফিসে। প্রমোদ দাশ- 
গৃপ্তর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল। 
হাজার হাজার লোক লাইন দিয়ে 
পুয়াত নেতার প্রতি শ্রম্ধা জানিয়ে 
ঘাচ্ছেন। বিশিষ্ট ব্যতিষদের জন্য 
আলাদা ব্যবস্হা, স্বেচ্ছাসেবীরা 
নিয়ে যাচ্ছেন মরদেহের সামনে । যদি 
বিশৃষ্খথলা দেখা দিত তা হলে 
সাধা ছিল না শৃষ্ধলা 

আ্বার্নার। কিন্তু পারটির কাডাররাই 
শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িতু নিয়ে- 
একে বলে পারটি ডিসি- 

রান।' 


কংগ্রেসের নামে টাকা তোলার 
ব্যাপায়ে আবার হৈ চৈ শররু হয়েছে । 
প্রদেশ কংগ্রেস, বিভিন্ন জেলা 
কমিটি এবং ব্লক কমিটির নামে টাকা 
তোলা .হয় কিন্তু তার হিসাব 
কোথায় ১ দিললি থেকে প্রতি মাসে 
গড়ে এক লক্ষ টাকা আসে। তারও 
কোন হিসাব নেই। দিললির নেতা- 
রাও তাঁদের মনোমত লোক ছাড়া 
অনা কারও হাতে টাকা দেন না। 
পঞ্চিমবঙ্গের একজন প্রান কং 
গ্রেল মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে 
অভিযোগ করেছেন, এ রাজোর 
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বৃষ্টিতে কলকাতার পথে 
বইলে জলের বান, 
যান বাহনের গণ্ডগোলে 
হেঁন্টই বাড়ি যান! 


জলের নিচেই খন্দ খানা 
সঙ্গে জলের টান, 

কল্দোলিনী এ কলকাতায় 
পথচারী সাবধান ।. 









ও ৮৯৬ 
রঃ প্‌ টি পি 


এক বামপল্শি নেতা তাঁর এক 
'শীকররদকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 
ওসব বাজে কথা বাখ তো। এখন 
যদি ইলেকশান হয় কংগ্রেস মেজরিটি 
পাবে না। বামফুনট তো বটেই, সি 
পি আই (এম) একাই গরিষ্ঠতা 
পাবে। কিন্ত জ্যোতি বসূর বিকম্প 
মুখ্যমন্ত্রীর জনা নিবচিন হোক, 
দেখবি সিদ্ধার্থ রায়, প্রফুল্ল সেন, 
স্ীশাম্ত শ্র, বিনয় চৌধুরী হেরে 
যাবে। লোকে গণি খান চৌধুরীকে 
ভোট দেবে। লোকে কাজ চায়, 
বন্তততা শুনতে চায় না। বামফুনটের 
ছ বছরে শুধু বন্তুতা শুনে শুনে 
লোকের বিবক্তি এসে গিয়েছে । 
পশ্চিমবংগ থেকে অনেকে কেন্দ্রীয় 
মনত্রী হয়েছেন, কি্ত্ব গণি খান 
চৌধুরীর মত জনসমর্থন কেউ 
পায়নি। এখানকার মন্ত্রীদের দক্ষতা 
হল অঙ্ৃহাত খাড়া করার। 

বাহানতর সালের আগে পর্যন্ত 
্রনো-আবৃল বরকত আতাউল গণি 
গান চৌধুরী। অন্তত পশ্চিমবঞ্গ 
বিধানসভার সদস্য তালিকায় এত 
ধড় নাম কারঃর নেই । প্রথম মন্ত্রী 
£য়েছিলেন ১৯৭২ সালে। সিদ্ধার্থ 
গ*্কর রায়ের মন্লিসভায় সেচ ও 
বন্দু দফতরের মন্ত্রী। সিদ্ধার্থবাবৃ 
ঘাধণা করলেন, দশ হাজার গ্রামে 
বদাৎ নিয়ে যাব । দায়িতু গিয়ে পড়ল 
ধরকত সাহেবের ওপর। জল-ঝড় 
রাদের মধো গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। 
রোদে পৃড়েছেন, পায়ে ফোসকা পড়ে 
স্বয়েছে। সেদিন কিন্তু পারেননি । 
তা বদনাম কুড়োতে হয়েছে_ 
র পাঁজর বিদ্বাং পর্যদে বেকারদের 
চাকরি দেবার নাম করে “কংগেসী 
তান ঢুকিয়েছেন বার হাজার। 
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বরকত সাহেব দঃখ করে বলেছেন, 
আমি গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন দেখে, 


সবাই ব কংগ্রেসের ছেলে নয়, বাম- 
পন্হী দলের ছেলেও আছে। কিন্ত 


বামফুনট সরকার আমার সেই' 


দব*নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে । 
গ্রামবাংলার উন্নয়নের সম্ভাবনাকে 


ঃ 


%. 


ধৃূলিসাং করে দিয়েছে। 
বিরাশির আগে বরকত ছিলেন 


সাধারণ একজন কংগেস নেতা, - 
, জেলা কংগেস নেতা । তিরাশিতে 


রাজনৈতিক মহলে বিতর্কিত মন্ত্রী, 
বিতর্কিত নেতা । পশ্চিমবংগ থেকে 
কেন্দে মন্ত্রী হয়েছেন অনেকেই । ডঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন 
অল্প দিন। অশোক কৃমার সেন, 
সিদ্ধার্থ শংকর রায়, হমামূন কবির, 


ড* প্রতাপ চন্দ চন্দ্র, শোমোহন 
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৮ ২: 5 রর 


দাস, ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
. শচীন চৌধূরী, এ কে এম ইশহাক, 
প্রণব মুখো পাধায়, আরও অনেকে। 
এদের পাশন্ডিতা, খাতি-প্রতিপত্তি, 
















কিন্তু গণি খানের বাপারটা অনা- 
রকম। তাঁর জনপ্রিয়তা এমনই যে 
এখন মালদার দেয়াল ভবে গিয়েছে 
শ্লোগানে-'বরকতদার আর এক 
নাম উন্নয়ন।' 

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম নেতা 
জল্মেছেন অআুনেক। স্বাধীনতার পর 
কেন্দে এবং রাজ্সো অনেক 
নেতা মন্ত্রী হয়েছেন, প্রয়তা 
অর্জন করেছেন। কিন্তু হিন্দ- 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জয়মাল 
পেয়েছেন কজন * 


বরকত সাহেবও খানদানি 
মান। মালদার অভিজাত 
পরিবারের সন্তান। কিন্তু বরকত 
সাহেবেব পরিচিতির পেছনে কোন 
তকমা টি তিনি মুসলমান, 
নিষ্ঠাবান তত 
মানবতাবাদী, মনে প্রাণে বাঙালি। 
বরকত সাহেবের কাছে হিন্দু 
মুসলমান বলে কিছু নেই। তরি স্ব 
সময়ের সংগী,. লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ 
হয় যাব হাত দিয়ে, তাঁর প্রাইভেট 
সেলেন্টারি নয় অথচ তার চেয়ে 
বেশি- তিনি অতুল দাস। সরকারি 
কাজে তাঁর ডান হাত স্পেশাল 
সেরেন্টারি-আই এ এস দিলীপ 
বিশ্বাসু। রাজনীতিতে ডান হাত বাঁ 
হাত সব হিন্দু। তবে কে হিন্দু আর 
কে মুসলমান এসব তাঁর মনেও থাকে 
না। তার একটাই হিসাব,কে কাজের 
লোক। যে কাজের বাইরে থাকে তার 





৪ 





সগ্গে বরকত সাহেবেয় সম্পর্ক 
নেই। আর পছন্দ করেন না খারা 
বিপদের দিনে সরে দাঁড়ান। 


এ 
গুণ বা দোষ একটাই, অসম্ভব 


জেদি। যা মনে করবেন তাই 
করবেন। সিদ্ধান্ত নিতে পাঁচ 


মিনিটও সময় লাগে না। আসলে 
রাজনীতিতত৩ এলছেন হঠাং। 
বনজি স্টেডিয়ামে রেল মফিসে বসে 
একদিন গল্প কর 5 করত বললেন, 
রাজনীতিতি আসাটাও একটা আক- 
স্মিক ঘটনা । একদিন মোটর গাড়িতে 
চড় আসছি । মালদাতেই ঘটেছিল 
ব।পারটা। দেখি সামানে সারি দিয়ে 
চলেছে গরুর গাড়ি। পাশ দিয়ে 
যেতে গিয়ে একজন সাইকেল 
চালকের স্গো একটা গরুব গাড়ির 
সামান ধাক্কা লাগ। সাইকেল 
চালক রেগে গিয়ে পা থেকে জুতো 
খুলে গরুব গাড়ির চালকদের মারতে 
লাগলেন । আর তারা গরিব মানুষ, 
রাস্তায় পড়ে মার খল বিনা 
প্রতিবাদে । বরকত সাহেব গাড়ি 
থেকে নেমে ছুটে গিয়ে সাইকেল 
চালকেব জামা কলার চেপে 
ধবলেন-মপনার বন্ড সাহস দেখ- 
ছি! গরিব বলে আপনি 
এইভাবে মাববেন - ইচ্ছে করে তো 
ধাক্কা /দয়নি, ধাক্কা [লগে গেছে। 


সেদিনই ঠিক করলাম রাজনীতি 
করব। সেটা ১৯৬১ সাল।' সদা 
প্রথম সাধারণ নিবচিন। ইলেকশানে 
দাঁড়ালাম নির্দল প্রার্থী হয়ে। জিত- 


লাম অনেক ভোটে । তারপরই 
টি 










এও 


কংগ্রেমে যোগ দহ। বয়স তখন হ৬ 
বছর। ৃ 


ওর জন্ম ১৯৯৬ সালের ১. 


নভেমবরি। জমিদার বাড়ির ছেলে, 
রাজনীতি করছে । কংগ্রেস বিরো- 
ধীরা ভাল চৌখে দেখেননি । 


বাবা-গ্লা চেয়েছিলেন ছেলে জমি. 
দারি চালে চলবে । মোটর হাঁকাবে, 
ঘোড়া ছোটাবে, মাঝে মাঝে বিদেশ 
যাবে, পারটি দেবে। কিন্তু গ্রামের 
লোককে নিয়ে মাতামাতি করবে 
কেন: এসব কি জমিদার বাড়ির 
ছেলেকে মানায় - নাকি তাতে 
জমিদার পরিবারের ঠাট বজায় 
থাকে: তার ওপর আব্‌ হল বাবা- 
মা'র বড় ছেলে । মা-বাবার আদরের 
আাবু, কত আশা । বড় ব্যারিসটার 
হবে, চারদিকে নাম হবে। তা নয়, 
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রন হি 
তড়ান। টি 


৬. 


চায় ভাই, চার যৌন- সাই বড়, 


বড়' পরিবারে বিষে হয়েছে। ' বড় 
ভাই ছাড়া কেউ পারটি..পলিটিকস 
করেনি। 'বাবা আবৃল হায়াং খান 
ইউনিয়ন বৌরডের শ্রেসিডেনট 
ছিলেন ১৮ বছর । বাবা-মা দূ জনেই 
ইন্তেকাল করেছেন অনেক দিন' 
আগে । মালদার কোতুয়ালিতে 
বিশাল খান চৌধুরী ভবনের সামনেই 
সমাধি আছে। ূ 
আদরের আবু কোনদিন মা'র 
অবাধ্য হননি। ছেলেবেলা থেকেই 
গ্রামের গরিষ উপকার 
করতে এগিয়ে যেতেন। বাবা মাঝে 
মাঝে রাগারাগি করতেন। মা 
আল্লার কাছে সব সময় দোয়া 
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া হি 
রন বাড়িতে 
সবাই, সব ভাই-বোন 


বছরও সব ভাই-বোন ৃ 
থেকে এনে "খান চে ভবনে" 


'মিলিত হয়েছিলেন | চেহারায় ভাই, 
বোনদের মধো দারুণ মিল। কিন্ত ) 
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সজল সাতশ কপি 


"পো, 
পা 


প্রহরী একজন নেপালি বাহাদুর । 
ফটকের বাঁদিকে লেখা 'খান 


চৌধূরী ভবন'। ডানদিকে ইংরে 


জিতে নেমস্লেট এ বি এ গণিখান 
চৌধুরী। ভেতরে বিরাট গেসট 
হাউস-_লাউনজ. শীতাতপণনিয়ন্তিত 
ঘর। কেন্দ্ীয় মন্ত্রী, বড় বড় নেতারা 
কেউ এলে এখানে থাকেন। এর 


বে একি শুক সি 


$ 
বরকতাবাপ 
নয়া দিললিতে রেলমন্ত্রী এ বি এ 
গণি খান হৌধুরীর বাসভবন ১২ নং 
* 8 আকবর রোড। মালদার বাড়িতে 
" ॥ এলে যেমন ঠাওয়ায় খবর উড়ে 
বেড়ায়, নয়া দিললিতেও তেমনি । 
বরকত সাহেব দিললির বাসভ বনে 
আছেন বলেই ভিড় ভেঙে 
? | পড়ে। সবাই চাকরি পার্থা নন। 
কেউ আসেন সৌজনাম্লক সাক্ষাৎ 
কারের জনা, কেউ বা শব 
'বরকতদা'র টানে। বলাই বাহ্‌লা 
বেশির ভাগই মালদার লোক। 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার 
, লোকও আছেন, বিভিন্ন বাজা 
| থেকেও অনেকে আসেন -৩দ্বির 
করতে, অভিযোগ কবতে এবং 
অনুযোগ কবতে। কেউ বলেন 
, | বরকত সাহেব বেশির ভাগের 
, | কাছেই বরকতদা। ববকত সাহেব 
| নয়া দিললিব নয়া বাসিন্দা কিন্তু 
তাঁর বাসভবনের ভিড় অনেক 
মন্ত্রীরই ঈর্ধরি কারণ । 


মন্ত্রী হিসেবে নতুন হালেও 
মবচেয়ে বড় দপ্তর তাঁর হাতে । তাঁর 
লাতে হয় তাঁদেরই । সকালে ঘুম 
থেকে উঠে খালি গা. পরনে লু্গি, 
হাতে সিগারেটের পাকেট আর 
লাইটার । একেবারে ঘরোয়া পরি- 
বেশ। বরকত সাহেব এসে বসে 
পড়লেন সোফায় শুনতে লাগলেন 
গ, আবেদন । শোনেন, এক 
 মিটিটও ভাবতে হয় না তাঁকে, 
সিম্ধান্ত জানিয়ে দেন মুখে মুখেই 
সচিবদের ডেকে নির্দেশ দিয়ে দেন। 
কারো প্রতি বিরন্তি নেই, চরম 
ধৈর্যের পরীক্ষা দেন- এ তাঁর 
দৈনন্দিন কর্মস্চী। এরপর আছে 
রেলদশ্তরের অফিসারদের সঙ্গে 
বৈঠক। প্রয়োজনীয় ফাইলে সই 


লও খান চৌধুরী ভবনে' 
| গিয়েছি । বরকত সাহেব ঘুম থেকে 
 লাউনজে এসে বসেছেন। পরনে 
( কাঁধে তোয়ালে, খালি গা, 


চি 
শু পতি আর 


চি 


আন্ত আয, ২ 


7 পকরিশ ও হস্ত 


পেপসি ৯১লপপ শাশ্ছা সত ওত পাব ক ৩৯১ ৩ পাতি 


হু স্চ 


শি আপোস তি ৩ শিল্প শীত আপ পতি পদরনী ত পগ 


উপ সা 21 পা 


ন্কি কআ্ন্ছু লাম অভ 


স্ম্ত 


হাতে দূ-তিন প্যাকেট সিগারেট- 
রেলমন্ত্রী হিসাবে বেমানান । মানিয়ে 
ট যায় মালদার সকলের বরকতদা 
 হিসাবে। 

॥£ এবার গিয়ে দেখলাম, বরকত 
ট সাহেব নেই, ঈদের পরদিনই বাষ্গা- 
লোর চলে গিয়েছেন। দূর থেকে 





দেখলাম, পরনে শরটস, গায়ে 
সানডো গেনজি সাহেবের মত রং। 
দেখলেই বোঝা যায় বরকত সাহে 
বেরই ভাই। ওর ছোট ভাই এর 
সঙ্গেও আলাপ হল- ফলপানট 
ফুল শারট । বিশিষ্ট অভিথিদেধ ঘরে 
বসালেন। বধধবকত সাহেবের মেজ 
ভাই-আবৃ নাসের খান চৌধুরী । 


তর 
তক 


আলাপ আলোচনা । ঠিক সন্ধো- 
বেলাতেও আবার একইরকম ঠাসা 
কর্মসূচী। অনেক মন্ত্রী অবাক হয়ে 
যান-'লোকটা পাবে বটে ।' মালদার 
লোক হলে বরকত সাহেব একটু যেন 
মরমী হয়ে পড়েন। তাঁর বা 

বিচারও তখন থাকে না। কে কোন 


তারপর আছে তাঁব রাজ 


১ 
॥ 
ধ. 8 রি 





নব সু 
৮৮৮৯-০ পব্জ্জ্্প আলোকচিত্র; অশোক বসু 


পারটির লোক, খুব একটা মাথা 
ঘামান না। বরকত্র সাহেবের মারা 
মুখ চেনা তাঁদেব অনেকেই বেড়াতে 
এসে ১২ নং অকবর রোডের বাড়িতে 
উঠে পড়েন। ববকত সাহেবেরও 
ঢালাও অরডার -“অভিথি-আশ্পা- 
ঘনের যেন ক্রি না হয়।' 


সকাল আটটা নাগাদ এই 
'বরকতাবাস'-এ কেউ যদি হঠাৎ 


হাজির হন, দেখবেন লাউনজের 


বাইরে বিরাট লাইন, ভেতরের 


সবাই ডাকে লেবৃভাই বলে। ইং. 
লনড়ে অধ্যাপনা করেন। পরের 
ভাই আবু হাসেম খান চৌধুরী বাবসা 
করেন্ন। ছোট ভাই আবৃ ফজল খান 
চৌধুরী বাই শ বছর সৃইজরল্াযানডে 
প্রবাসী । বাংলা বেশি বলতে পারেন 
না কিস্তু মালদার টানে বলে যান। 
চার বোনের তিন বোন থাকেন 
বিদেশে । ছোট বোন রুবী নূর 
থাকেন মালদা শহরে । ওর স্বার্মীও 
বাবসায়ী। 


বন্ধৃবা্ধবদের সম্গে 


বরকত সাহেব কারও সঙ্গে 
দুর্যাবহার করেছেন এমন অভিযোগ 
পাইনি। যাঁরা বিরোধী তাঁদা অভি- 
যোগ করেছেন, বরকত স্যহেব 
সমাজবারাধীদের মদত দেন । কোন 
রকম নিধম কানুন মানেন না, 
বেআইনিভাবে হাজার হাজার 
ছেলেকে চাকরিতে ঢুকিয়েছেন। 


লোকটিকে দেখা যাচ্ছে না। শ্রধু তার 
রাশভারী গলাটা মাঝে মাঝে শোনা 

যাচ্ছে। দিনে কত চিঠি তাঁকে দেখতে 
হয়” এক হাজার, দু হাজার না কি 
আরো বেশি! কত লোক তাঁর কাছে 
আসেন - কেউ জানে না! হিসেব 
রাখতে গেলে আরও 'জনা আন্টেক 
লোক দরকার । 


যোগের দোহাই দিয়ে অফিস কামাই 
করেন না। কিংবা আমলাদের হাতে 
কাজ ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে 
থাকেন না। ঘড়ি ধরে রোজ 
রেলভবনে যান। প্রতিটি কাগজ পত্র 
দেখেন, সঙ্গে সঙ্গে নির্দশ দেন। 
ওজর আপত্তি আমল দেন না। মন্ত্রী 
হিসেবে যেমন মেজাজী, ত্রেমন 
কড়া। কাজের লোক বরকত সাহে- 
বের কাছে কদর পান। 


পেললযাত্রীদের অভ্জাব অভিযোগের 


সি পি আই (এম)এর মালদহ 
জেলা কমিটির সম্পাদক জীবন মৈত্র 
অভিযোগ করেছেন, মালদা জেলার 
উন্নয়নের নামে বরকত সাহেব লক্ষ 
ক্ষ টাকা ন্ট করেছেন, অনেক 
পকেটেও গিয়েছে । 


কেন্দ্রে মন্ত্রী হবার পর বিশেষ 
করে রেলমন্ত্রী হরার পর কি বরকত 
সাহেব মালদা জেলায় পপৃলার 
হয়েছেন ; 


“” জীব জবাব £ মোটেই মা। 
পথগয়েত নর ফলই তার 
প্রমাণ-জেলায় বিধানসভার নিধা 
পঞ্চায়েত নিবচিনে বেড়েছে আর 
কংগেলেব ভোট কামছে। 


তাহালে জেলা পরিষদের তিরিশটি 
আসনের মধো এবার কংগ্রেস ১৫টা 


চিঠি তাঁর কাছে টপ-প্রায়োরিটি। 
কোন যাত্রীর সঙ্জো রেলকর্মী 
দূরবিহার করেছেন কিংবা অমুক 
স্টেশনের প্লাটফরম নোংরা, স্টেশনে 
নিয়মিত টিকিট চেক হয় না ইত্যাদি 
অভিযোগ পেলেই বরকত সাহেব 
কড়া হকৃম দেন 'টের আকশন, 
ইমিডিয়েটলি' 'সাসপেনড করুন;শা 
কজ করুন 

বরকত সাহেবের আপনজন 
হলেন দুর্দিনে যাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর 
সঙ্গে ছিলেন। হাওয়া খারাপ দেখে 
সরে দাঁড়াননি। সোমেন মিত্র, নুরুল 
ইসলাম, আনন্দমোহন বিশবাস, 
গোবিন্দ নস্কর, এবা এবং এদের মত 
আরও কয়েকজন বরকত সাহেবের 
কাছে দুর্দিনের বন্ধা। দিললিতে 
এলেই এরা সোজা গিয়ে ওঠেন ১২ 
নং আকধব ধোডের বাড়িতে। 
জমিয়ে আড্ডা মারেন। আস্ডা 
নির্ভেজাল নয় বাজনীতিটাই বেশি। 
বরকত সাহেবের সহ্গে সাংবাদিক 
দের সম্পর্কটা অনেকদিনের । অবশা 
সবাই যে বরকত সাহেবকে পছন্দ 
করেন এমন নয়, কিন্তু বরকত 
সাহেব কোন সাংবাদিকের প্রতি রাড 
বাধহার করেন না, এটা তাঁর মস্তগুণ। 


এম পি.দের সঙ্গে বৈঠক করেন- 
জনমত নির্বিশেষ এম পি. এম এল 
এ দের পরামর্শ চান। তাঁর একটাই 
কথা 'রাজনীতি যে যাই করি, 
পশ্চিমবঙ্গের দিকটা একটু দেখুন। 
মানুষ কাজ চায়ঃকাজ করলে মানুষ 
মনে রাখে। 





তরুণ প্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায় 


পেল কী করে” এর কোন জবাব 
বিরোধীরা দিতে পারেননি । জেলার 
২টি লোকসভা আসনই সি পি আই 
(এম)এর হাত ছাড়া হয়েছে। 
বিধানসভার ১১টি আসনের মধ 
কংগ্রেস জিতেছে ৬টিতে। মুসলিম 
ভোটে জিতেছে কংগ্রেসের. হিচ্দ 
ব্রাহ্থণ প্রার্থী । এটা সম্ভব হয়েছে 
বরকত সাহেযের জলোইী। 

বিরাশি পর্যন্ত বরকত ছিলেন, 
উন 


পরিবর্তন.২৪ আগাসই: ১৮৫৬, 


. ফোন জেলাই তেমন গুরুত্ব দেননি। 
খরা বনার জেলা । মালদা,শৃধূ ভাল 
জাতের আমের জনো বিখ্যাত । কৃষি 
উৎপাদনও বড় গলায় বলার মত 
নয়, কলকারখানার নামগন্ধ নেই । 
রেশম শিল্প ধুঁকছে । মালদা শহর 
বছর পনের আগে ছ্বিল নোংরা 
জায়গা । গৌড় ছিল বাংলার রাজ- 
ধানী-সেজনা মালদার প্রতি লোকের 
করুণা হত. সহানৃভূতি দেখাত। 
বাস, ওই পর্যন্ত। 


উত্তরব্গে বন্যা প্রতিরোধের 
জনা মাসটার প্ল্যান হয়েছে, অনেক 
লেকচার হয়েছে, যথারীতি ফাইল- 
বন্দীও হয়েছে । প্রায় পতি বছর 
বন্যায় ডববেছে মালদা । 
সবাই, গুরূতু দেয়নি। বামফুনটও 
প্রথম মন্ত্রিসভায় মালদহ থেকে 
কাউকে মন্ত্রী করেননি । দায়ে পড়ে 
সভায়। লোকে বলে বরকত সাহে 
বের পন্পুলারিটিকে ঠেকাবার জনা 
মন্ত্রী করতে হয়েছে। 

সি পি আই (এম) এর কাছে 
মালদা জেলায় কংগ্রেস (ই) 
নয়, মূল শত্রঃ এ বি এ এ 
চৌধূরী । রাজোর সি পি আই (এম) 
নেচারাও বরকত এর খুঁত খুঁজে 
বেড়াচ্ছেন! যতদিন মালদার নেতা 
ছিলেন ততদিন ভাবনা ছিল না, 
কিন্তু বরকত এখন যেখানে যাচ্ছেন 
সেখানেই সংবর্ধনা পাচ্ছেন। মুখা- 
মন্ত্রী জ্যোতি বস্‌ অনুষ্ঠানে যোগ 
দিতে যাচ্ছেন, চাও জলি পলি 
কিন্তু বরকত সাহেব সেই 
ঢুকতেই জা ৪25 
জানান হয়েছে। 


আজ পর্যন্ত কোন রেলমন্লী 
সরজ্ঞমিনে যাত্রীদের দূরবস্হা দেখতে 
ঘাননি। পঞ্চিমবঙ্গের সন্তান পরি- 
মল ঘোষ বেল দফতরের রাম্ট্রমল্ত্ী। 
তিনিও ট্যাডিশন ভাঙেননি। অফি- 
সারদের মুখে ঝাল খেয়েছেন-সব 
ট্রেন ষ্ঠিক সময়ে চলে । সব ঠিক 
হযায়। 


বরকত সাহেব বরাবরই কেতাবি 
চেয়েছেন। মালদহ অবহেলিত 
বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে, 
এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইনফা- 
স্টাকচার ভেঙে খানখান, গড়ে 
ভুলতে হবে। বিদ্বাৎ চাই, পরিবহন 
বাবস্হা চাই আর চাই আর্থিক 
সাহাযা, খাপ। তাঁর আগে কিছু 
প্রাথমিক সমস্যার সমাধান । 


সবার আগা বলা 


প্রতিরোধ প্রকল্প কার়্কর করেছেন 
যার ফলে আজ মালদাকে বনার 
৮554-55-5 
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অনেক বাস্তা হয়েছে । আধুনিক তম 
বাজার গড় উঠেছে চাবটি. আবও 
একটি তৈরি হচ্ছে। সুইমিং পুল. 
পারক. রবীল্পু ভবন, বাস রুট, স্কুল 
কলেক্, সেচ দফতবের অফিস, 
দ্যং সরবরাহে টানসমিশন লাইন. 
[রিল হাসপাতাল, ক্লাউড বাংক. 
ন্রপূর বারেজ, টেলিভিশন রিলে 
(সনটাব, আরও অনেক কিছু হায় । 
মাগামমী দিনেব মালদা হে 
শিলেপান্নত মালদা । সেদিকে লক্ষ্ষা 
রেখেই ববকত সাহেব উদ্োগ 
নিয়েছেন। অসংখা বাংক, ফরাককা 
সুপারথারমাল প্রযানট আর রেল ওয়ে 
ইয়ারডের সম্প্রসারণ এবং নতুন 
নতুন দুতগার্মী ট্রন চালু করে 
মালদার মরন জয করে নিয়েছেন। 
তাই বলে মালদার পুরনো এতিহাকে 
ভুলতে দিতে চান না। কেন্দেব দৃ 
কোটি টাকা খরচ করেছেন আম' 
বাগানে স্পে করার জন্য৷ যার ফলে 
এ বছর মালদহে আম নষ্ট হয়নি, 
ফলন হয়েছে সব চেয়ে বেশি । রেশম 
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শিল্পের উন্বয়ানের জন, কেন্দ খরচ 


করেছেন দশ কোটি টাকা। 

মালদা থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে । 
বগবাড়ি উড়াল পৃল তৈরি হচ্ছে। 
তৈরি হচ্ছে আরও বাজার, পারক। 
মালদা রেল পপ্ট শন, মালদা শহর 
আালো ঝলমল করছে । তবু মালদা 
মুখ চৈয়ে আছে বরকত সাহোবের । 
দির্ঘদিনের বঞ্চনা, অবহেলা থেকে 
মুক্তির স্বাদ অনুভব করছে মালদার 
মানুষ । 

মালদার রাস্তার [মাড়ে অনেক 
জায়গায় বরকত সাহেবের ছবি আর 
ভার কথা লেখা আছে -একদা গৌড় 
যেরাপ বাংলার রাজধানী ছিল আমি 
চাই মালদা পুনরায় তার মর্যাদা ফিরে, 
পাক উন্নযনের মাধমে ।' 


বরকত সাহেব খোলাখুলি বলেন, 
হ্যা আমি মালদার লোক শুনলে 
একটু দূর্বল হয়ে পড়ি। 
পিছিয়ে পড়া জেলা । মামি মালদার 
নিবচিত প্রতিনিধি, আমি না দেখলে 
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বরকত সাহেব সতিষি কাজ: 
সারাদিন শুধু কাজ. আর কাজ পর 


মন্ত্রী হিসাবে নয়, কারন 


হিসাবেও কাজ করে গিয়েছেন, 


প্রদেশ বংগ্রেসে কোযাধাদ্ধ. ছিলেন) 
তারপর এ সালে কংগ্েস ভাঙা: 
পর প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি?” 
তাঁর বিরুদ্ধে আনকেই বাকিগাত,,. 


হু 


চিসাবেই বরকত সাহেব পরধানমনত্ী 
রর গান্ধীর প্রশংসা পক্লা ৃ 


সাহেব সাংবাদিক, বন্ধু স 

সাঙনো আড্ডায় জমে যান। 
বক্তভার মধোও ভাইবোন, ছেলে): 

মেয়ের খোঁজ নেন, চিঠি লেখেন! এক : 


ছেলে, এক মেয়ে। ওয়া বিলে? 1 


৪ 
্ রি ১5 
3, ২, এ 


খিসিসি প্রায় শেষ। মার অসশ, | 
খবর গেল। গিসিস জমা না দি] 
দেশে ফিরে এলেন। মি, 

বরকত সাহেব, আজও কি, 
যাকিশত ব্যাপার লিয়ে মাথা উর, ৃ 
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কী করছেন গণি খান, বিদেশের 
লোকরাও জানতে চান 


পূ জারমানি,সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে চিরজীব 
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প্ৰ জারমানি এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নে ভারতায় ও অভারতীয় 
মহলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দির। গাঙ্গী ও 
বিদেশমশ্ত্রী পি ভি নরাসমা রাওয়ের 
পর আমাদের দেশের যান বহু- 
আলোচিত মন্ত্রী তান বরকত 
ধাণ খান চৌধুরী । বারলিনে 
আফ্রো এশীয় ও লাতিন আমে- 
1রকার সাংবাদকদের সোমনাংর 
জামবিয়া, আফগানিস্তান, সারিয়। 
ও ইরাকের প্রাতিনাধির। বারে বারে 


[জঞ্ঞসা করেছেন গাঁণ খান 
সম্পর্কে । আমি শুধু ভারতায 
নই, বাংলার এবং আমাদের 


রেলমন্ীও আমারই রাজোর. তাই 
বেশ গব বোধ করাছিলাম। এসব 
দেশের পন্র-পান্রিকায় আমাদের 
রেলমন্ত্রী সম্পর্কে নানা খবর 
বোরয়েছে। তান নতুন নতুন 
খ্্রেন চালু করছেন, রেল-যাহীদের 
ন্রাপন্তার বাবস্থা করছেন। 
কলকাতায় মেট্রো এবং চক্ররেলের 
কাজ দুত এগোচ্ছে ইত্যাদি এবং 
এসবের জন] তাকে প্রশংসা করা 
হচ্ছে। জামবিয়া ও ইরাকের সাং- 
ঘাদকরা জানালেন, তাদের দেশেও 
রন লেট আছে এবং বাযীদের 
টপর নানা সময়ে সমাজাবরোধারা 
ড়াও হয় । সম্পাদকীয়তে বলা 
য়েছে, ভারত যেসব বাবস্থা 
নচ্ছে এখানেও তাই করা হোক। 
আন্তর্জাতিক সোগনারে 
আমাদের বিষয় খেলাধূল। থাকলেও 
সাঝে মাঝে অনা।না ব্ষয়েও 
আলোচনা হত ঘরোয়াভাবে। 
কোন দেশের পাঁরবহন কেমন, 
এ নয়ে আলোচনাকালে গোটা 
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চারেক দেশ কৃতজ্ঞতা জানাল 
আমাকে তাদের রেল পারিবহনে 
ভারত সাহযা করেছে বলে। 
'ইাথগাপিগায় টাটার বাস খুব 
জনীপ্রয় এবং বেশ ভাল' মন্তব্য 
করলেন ওদের চ।র প্রাতানাধই। 
বারালনের সঝাধিক £ুচ।রত 
পাতকা 'নউজ ডয়েসল]ানড' 
[কছুঁদন আগে বরকত গাণ খানকে 
ইন্দিরা মাশ্্ুসভার অন্যতম তৎপর 
সদস) বলে সন্তবা করে। লাইপ- 
/জিগে একাধিক ভারতীয় 
কত তার সম্পর্কে খোজ 


রী খবর 'নচ্ছে এই 
প্রতিবেদকের কাছেএসে। 
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মসকোয় ভারতীয় দূতাবাস 
কমাঁদের কথ। বলব না। তার। 
সকলেই সরকার কমচারা । অনা 
কর্মরত বাঙালিদের কথাও বলব 
না। তারা তো অনেক খবর রাখেন । 
ওখানকার সাংবাদিকদের মধ্যে ষায়া 
ভারত-বিশেষজ্ঞ, তাদের প্রশ্ন ছিল 
পাঁশ্চিমবঙ্গ সম্পরকে । এখানে 
জে]াতি বসু ও বামফ্রন্ট সরকারের 
পরেই রেলমন্ত্রী গাঁণ খানের নাম 
এসেছে । তান আমাদের রাজো 
রেলের উন্াততে কাঁ কাঁ কাজ 
করছেন ইত্যাদ। সোভিয়েত 
ইউানয়নে তার সম্পকে বেশ ভাল 
ধারণা -মনে হয় কলকাতার মেট্রো 
রেলে সোভিয়েত সাহায্য আছে 
বলে। নানা পান্ুকায় আমাদের 
[নিশীয়মাণ এই মেছে। নিয়ে নানা 
1নবন্ধা বোরয়েছে। কছাঁদন 
আগে রেলমন্ত্রী মেছো আয়ালে 
বোরয়েছেন, সে ছবিও বের হয়। 

মসকোয় গিয়ে মেস্রোয় চড়ুন। 


যাঁদ কেউ শোনেন আপনি ভারতীয়, 
এবং কলকাতাবাসী, পরক্ষণেই 
প্রশ্ন শুনবেন--কলকাতায় তো 
এখনও মেট্রো হয়ান, কাজ চলছে 
অনেকাঁদিন ধরে, কবে শেষ হবে, 
ওখানকার ভুগে কাজ করতে খুব 
সমস্যা বুঝ! নিউক্লিয়ার 
[ফাঁজিকসের এক আ্যাকাডেমি- 
[সয়ান, তিনি থাকেন ওরাকয়েড 
বুলভারে, নাম অধ্যাপক গেঁরা। 
ষ্টার প্রশ্নবাণে বেশ জর্জারত হয়ে 
পাড়। মেগ্রোরেলের পর তার 
প্রশ্নগুলি ছিল আমাদের যাতা 
দনয়ে। [0 






যো রলিতি 


কাশীপুর ইসটিশানে গাড়িটা 
আগে থেকে দাঁড়িয়েছিল। মোটামুটি 
ফাঁকা দেখে একটা কামরায় উঠে 
পড়লাম। কামরার পরিবেশটা বড় 
ভাল লাগল। আগরবাতির ধোঁয়া 
গোটা কামবায় সুগন্ধ ছড়াচ্ছে 
অগৃবু সেনটের সৃবাস ম ম করছে। 
আর দরজার সামনের সিটটার 
তলায় দুটো মাটিব কুম্ভিকা। এখানে 
ওখানে কিছু খই ছড়ান। গাড়িতে 
সাধারণত নিতাযারীদের থাম, 
নিশবাস- প্রশবাসের সহ্গেভেনডারেব 
চুপড়ি এবং হকারের মালের যে 
মাসোরটেড বোঁটকা গন্ধ থাকে, এ 
গাড়িতে সেটা নেই । তদৃপবি পাশের 
কামরা £থকে খোল খঞ্জনি সহযোগে 
'কন্তনের আওয়াজ আসছে । এই 
পরিবেশ দেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে 
থেকে এদিক ওদিক তাকিয়ে সিটে 
বসাব কথা ভাবলাম। আমার 
সামনের সিটে একজন নবীন. 
একজন প্রবীণ বস। হাদের পাশে 
আরেক ভান। চাদবে আলতাব 
ভাপ। আমি নবীনল্ক উদ্দেশ কবে 
বললাম. যিনি শুয়ে আছেন তিনি কি 
আপনাতদন সগ্গী- নবীন বললেন 
'হাঁ, তবে উনি আমাদের সং্গী নন, 
পরাদাৰ আমবা ওর সঙ্গী ।' ঠিক 
আছে, তা হলে ওকে একটু জাগিয়ে 
'দিন, আর একটু উঠে বসতে বলুন । 
তা হলে মামি একটু বসতে পারি। 


নবীন £ উনি উঠতে পারবেন না! 
ওর পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়। 


কেন - উনি কি অসুস্হ: ঠিক 
আছে । অসৃষ্ত হলে আর ওকে 
জাগিয়ে কাজ নেই। আমি বরং 
দাঁড়িয়েই যাচ্ছি । 


নবীন £ উনি অসুস্হ ছিলেন। কিন্তু 
এখন আর অসুস্থ নন। উনি এখন 
নেই। 


আছেন। আর আপনি বলছেন উনি 
নেই ! 

নবীন £ (একটু রেগে) এখনও 
বলছি উনি নেই। উনি মারা গেছেন 
মেকি: 


প্রবীণ £ হার্ট ভাই, উনি ইহলোক 

ছেড়ে পরলোকের পথে পা 
বাড়িয়েছেন। আমরা নিমতলা 
*্মশান ঘাটে নিয়ে খাচ্ছি ওকে দাহ 
কবতে। 


তা আপনাদের মগো আর 
লোকজন কই £ ট্রেনে মৃতদেহ নিয়ে 





গণি খানের ঘাটগাড়ি 


যাচ্ছেন 

পর্ধীণ 2 হাঁ ভাই, এখনতো এ 
ভাবেই মৃতদেহ নিয়ে যায়। ওতে 
শাবযাত্রীদের বিকট চীংকার এবং 
অসভাতা বন্ধ হয়েছে। আর খরচ- 
খরচাও কম। 


খরচ কম কেন ০ 
পবীণ ঃ রেলওয়ে বোরড জানিয়ে 


বলবে না। এটা ঘাটগাড়ি। ঘাটে 
যাশার গাড়ি। 


আড্রে, এটাকে ঘাটগাড়ি কেন 
বলছেন * 

প্রবীণ £ যে গাড়ির সবকটা 
স্টেশন ঘাটের কাছাকাছি তাকে 
ঘাটগাড়ি না বলে মার কী বলব; 
যেমন ধর কাশী মিত্তির ঘাট, 
আহিরীটোলা ঘাট, নিমতলা ঘাট, 
জগন্নাথ ঘাট, আবমেনিয়ান ঘাট, 
প্রিনসেপ ঘাট, চাঁদপপাল ঘাট, বাবৃ- 
ঘাট। 


নবীন £ কেন, হাটেও তো যায়। 


পরবীণ £ হাঁ, সব ঘাটের মাঝে 
একটাই হাট. মাঝের হাট। যেহেতু 
হাট স্টেশন একটা এবং ঘাট স্টেশন 
বহ্‌, সেই জনা এটাকে ঘাটগাড়ি 
বলাই যুক্তিম্ৃত্ত। ভবে হাঁ, রেল- 
গন্লীকে ধনাবাদ, তিনি তাঁর কথা 
রেখেছেন । নির্দিষ্ট সময়ের মধো এই 
গাড়ি চালু করেছেন। যে লোক 
জামজটে নিতা আধমরা হয়ে 
আছে তারা পুরো মারা যাবার পর 
অন্তত একটু ফাঁকায় ফাঁকায় ঘাটে 
যেতে পারবে । জীবনে অশান্তিতে 
ভগে মরণে শান্তি পাবে। সারা 
একবার শুয়ে যেতে পারলেন। 

নিমতলা ঘাট স্টেশন আসাতেই 
ওরা মৃতদেহটিকে স্টচোরে চাপিয়ে 
গেলেন। আমি ওদের যাওয়ার 
পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম । গাড়ি 
ততক্ষণে চলতে শন করেছে। 0 














£ রেলমন্রী হিসাবে নয় পচ্চিগ্র- 

বঙ্গের একজন কঃগ্রেস কর্মী হিসাবে 

বলছি, দেখবেন আগামী নিবচিনে 
গ্রেস 'সৃইপ' করবে। 


প্রন করলাম, এত জোব দিয়ে 
আপনি বলছেন কি কার” 


রেলমন্তী এ বি এ গণি খান 
চৌধুরী £ বলছি তার কারণ 
বামফু নট চূড়ান্তভাবে বার্থ হয়েছে। 
মানুষ কংগ্রেসকে চায়। 





পরিষদ এবং যুব কংগ্রেমে যতটা, 
কংগ্রেস (ই)-তে ততটা নয়। আসলে 
ব্যাক গ্রাউনডটা ভূলে গেলে তো 
চলবে না। কংগ্রেস একবার ভাগ হল 
১৯৬৯ সালে । তখন কিছু লোক ক্ষুব্ধ 
হলেন। এরপর ১৯৭৮ সালে আবার 

গ্রুপ ভাগ হল। তখন আবার 
কিনব লোক ক্ষুব্ধ হলেন। সৃতরাং 
একটা বিবোধ, আদর্শগত বিরোধ 
এবং স্বার্থ নিয়ে বিরোধ দেখা দিল । 
যাঁরা আগে কংগ্রেসে এসেছেন তাঁরা 


ডাঃ নাগ তো অনেক পরে কংগ্রেসে এসেছেন। সৃত্রাং ডাঃ 
নাগ এবং আমার ইডিওলজি এক হতে পারে না।' 


সরি 
বরকত 'সাফেবের সঙ্গে কথা 


হচ্ছিল কল্পকাতায়, এক বিশেষ 
সাক্ষাৎকারে। 
পরিবর্তন 2 পঞ্চিমবন্ণে কংগ্রেস 


(ই)র' মধ্যে 'যে গোত্তী বিরোধ 
এ টি 


কী বের জানিলা। তাকে 
জীজংনিতিক দফোই তো বকর 
হা তবে, এটা, ছাত্র, 


টা ০ ৫১, ঃ 









পরে জানা লোকদের নন্দ করেন 
না. মেনে নিতে পারেন না। এইভাবে 
বললে মেনে নেওয়া যায়। কিছ্তু 
গোত্ঠী বলাটা ঠিক নয়। ধরান,.ডাঃ 
গোপাল দাস নাগ। ডাঃ নাগ তো 
উন পরে কংগ্রেসে এসেছেন। 

তাং ডাঃ নাগ এবং আমার 
টুিংললি এক হর্তে পারে লা। 
সন্তোধ-নায়ও অনেক পরে এসেছেন। 


আমরা ইন্দিরা গাম্ধীর ঘোর দুর্দিনে 
উড রায়ান 


ঠা ৯ চু 
পু তি । 285৮ 8 
ক ্ ্ 
8742 ৮৮১8 - & 


০ ০৬ 


আমাদের ভয়টা, কোথায় £ 


[0 পিস 





টা 
হল ইন্দিরা গান্ধী যদি আবার করেল? 





রী 06, 





হি রি 
রি এ রঃ ,্ রসি 
পি আই (রম গোর কে সু মং 
হওয়ার গান উপ বরা 


॥ রা 
পু এ পর ও 0 


















কোনদিন বিপদে পড়েন তাহলে এই. বরকত ?' সি পি পু 


সৃবিধাবার্দী লোকগুলো পালিয়ে সম্পর্কে আমার ধারণা 'কসা:জছে 
ঘাবে। আমাদের বিপদে ফেলবে যে আহি মনে করি না যে উর 


রায়কে কংগ্রেসে নেওয়ার ব্যাপারে 
বাধা দিচ্ছি বিরোধিতা করার 
উদ্দেশা কি১ সিদ্ধার্থ রায় তো 
আমাদের বাকিগত ভাবে শত্রগ্বা 
ব্যক্তিগত বন্ধু নন। 


পরিবর্তন £ পশ্চিযবঙ্গে কংগ্রেস 
আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। 









মি পি আই (এম) -এ নেজা রি 
১০ পু? রি 


আছে। | রঃ ১, ই 


লে ৮ এ 
টা ? ০০০ 
্ 









রা 


স্ আলাস পরী, 


হিল 





আগার্মী দিনে কি আরও শক্তিশালী ১ 
হওয়া সম্ভব : (কার 

€ এ ১ 
কক ইটা 
বরকত গ্রেসের এখানে কী: চা 


নেতৃত্বে অভাব। সাধারণ মানুষ 
বিশেষ করে যৃব ছাত্ররা কংগ্রেসকে 
চায়৪কংগ্রেসের নেতৃত্ব চায়। 
পরিবর্তন £ সিথ্ধার্থ রায় কি 
কংগ্রেসে ফিরে আসতে চাইছেন « 
বরকত 2 আমি জানি শ্রধু ফিরে 
আসর্তে চাইছেন তাই নয়, পা 
বাড়িয়ে বসে আছেন। 


ই র্‌ 
“বিদ্যুৎ সমস্যার মূলে মন্ত্র নয়, মানুষই গোলমাললটা পাকাণ্ছে: | 


টড ইউনিয়ন নেতারা সমস্যার সম্টি করছেন।' 1. এছ 
সিটিতে 
পরিবর্তন £ সিক্ধার্থবাবুকে কি 'সুইপ' করবে। রা 
ফিরিয়ে নেওয়া হবে £ পরিবর্তন 2 পশ্চিমবঙ্খের 
বরকত, £ এটা নির্ভর করছে সমস্যা কী বলে আপনার মনে 


প্রধানমন্জীর উপর। তবে আমাদের 
যদি জিগোস করেন তাহলে বলব 
সিদ্ধার্থবাব যাতে কংগ্রেসে না 
আসতে পারেন তার জনো যত রকম 
ভাবে সম্ভব বাধা দিয়ে যাব। 


পরিবর্তন £ জ্যোতি বসু নেতা 
এবং মুখামল্ত্রী ছিলানে কতটা 
সফল: 


'চন্র রেল মুদি আমরা করতে পারি তাহলে মনে করব একট 


বড় কাজ করতে পেরেছি।' 


হরকিত এ ঈ 


জনগণ। আমার বকা যর্ধন তিনি 
হমতায় আসেন: তখন তিনি দারুণ 


টির সির 


ঃ টি 
্ার্থকে দেশের স্বার্থের চেয়ে খা, 
করে দেখেছেন। ০ 
পরিধর্তন £ আগামী দিবা, 
ফলাফল কী বম হবে বত ূ 
বরকত ; কংগ্রেস টা 
পারলে কংগ্রেস জিতবে পু] 










?। 












তার বিনাশ ঘটিয়েছে। যেসন' ধর! 
বিদাৎ। বিদুৎ ৪৮৮৪৪০১২ ূ 
সম্ভব নয়। 


নি 







॥ বেড়েছে। 
' পরিবর্তন £ আপনি তো নিজে 
প্লাজো এবং কেন্দ্রে বিদ্বাৎমন্ত্রী 
ছিলেন। আপনি কি করেছেন ? 
বরকত £ আমরা যখন ক্ষমতায় 
ছিলাম তখন উৎপাদন 
বাড়িয়েছি। তখন এত বিদ্যুৎ সংকট 
ছিল না। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম 
গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের। সে জন্য 
রাজা বিদ্যুৎ পর্যদে লোক নিয়োগ 
করা হয়েছিল। ধান 
না তের হাজাব মনে নেই। আমি 
' পানজাবের মত কৃষি এবং শিশ্পের 
বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলাম । এই 
ধারো-তের হাজার ছেলেকে ট্রেনিং 
দিয়ে গ্রামে ইউনিট গড়ে তুলে কাজ 
চেয়েছিলাম। আমার সব 
নন বামফুনট সরকার ভেঙে 
তছনছ করে দিয়েছে। শিল্পের 
উৎপাদন, কৃষির উৎপাদন তাই কমে 
গিয়েছে। 


পরিবর্তন £ বিদাৎ উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে গলদটা কোথায় , 
বরকত £ এক এক জনের 
ভাঙ্গা এক এক রকম। তবে 
আমি মনে করি বিদ্যুৎ সমস্যার মূলে 
যন্ত্র নয়, মানুষ । মানুষই গোলমালটা 
পাকাচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা 
সমস্যার সৃষ্টি করছেন। 


পরিবর্তন £ হাওড়া-আমতা রেল- 
পথের ভবিষাং কী” 


বরকত £ দূকোটি টাকা দেওয়া 
হয়েছে। এই টাকা খরচ করতে 
পারলে আরও দূকোটি টাকা দেওয়া 
হবে। হাওড়া আমতার জনা টাকা 
আছে । 


পরিবর্তন £ তারকেশ্বব, বনগাঁ, 
কৃফনগর-লালগোলা সিংগল লাইন 
ডবল লাইন করার কোন পরি 
কল্পনা আছে কি" 


বরকত 2 রেল দফতরের হাতে 
এখন টাকা নেই। টাকার খুব 
আভাব। আমরা জোর দিচ্ছি কল- 
কাতার চক্র রেলের উপব। চক্র বেল 
যদি আমরা করতে পারি তাহলে 
মনে করব একটা বড় কাজ কবে 
পারছি । 

পরিবর্তন £ পশ্চিমবাংলার মুখা 
মীর লি আপনি নিতে পার 


মেন 


বরকত 2 এখন তো এরকম প্রশন 
ওঠে না। তা, আমি মনে করি 
কংগ্রেস আগামী নিবচিনে সৃইপ 
করবে। কিন্তু মুখামন্ত্রীব দায়িতু 
সমপার্কে এই মুহর্তে কোন - মন্তবা 
করন না। 0] 
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শ্যামল বসু 


রোজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক 
রাত্রে যিনি বাড়ি ফেরেন চলতি কথায় 
তাঁকে বলা হয় ডি পি বাবৃ। অর্থাৎ 
ডেলি প্যাসেনজার। 

এখনকার রেল কোমপানির ডেলি 
পাসেনজাররা বাবু হলেও রাজা 
বাদশা নন। অতি সাধারণ খেটে 
খাওয়া মধাবিত্ত, নিম্ন ম্ধাবিত্ত বা 
নিম্নবিভ্ত' শ্রেণীর মানুষ । বেশির 
ভাগই চাকুরে আর কেউ.কেউ ছোট 
বাবসায়ী। এদের সঙ্গে কথা বললে 
পরিচয় পাওয়া যাবে কলকাতার 
সঙ্গে যুক্ত লোকাল ট্রেনগৃলির 
দূরবস্হা, দুর্দশা এবং অনিয়মের । 
যদিও নিতাযাত্রীরা এ ব্যাপারে আর 
কোন রকম মাথা থামাতে পছন্দ 
করেন না। এ নিয়ে আলাদা করেও 
কিছু ভাবেন না। ওরা মেনে নিয়েছেন 
ঘে ওরা হলেন রেল কোমপানির 
দুয়োরাণ্ণীর পোষা | শহরতলির ট্রেন 
সারভিসকে ওরা দুয়োরাণী বলে 
ডাকতে ভালবাসেন। আব রসি- 
রুতার শেষ ওইখানেই। 

যেমন ধরা যায়, বারই পুরের 
নবীন চন্দ্র চাটারজির কথা । সারা- 
দিনে তরি চার ঘণ্টাব ওপর কাটে এই 
ট্েনেই। তবুও তিনি যে ঠিক সময় 
মত অফিসে আসবেন তার নিশ্চয়তা 
কোথায়” সকালবেলা তারই মত 
অফিলস যাবার জনা ট্রেনে চেপে 
বসেন কানিং-এর বিষাদভরণ তাল. 
দার, বজবজের নমিতা সামল্ত, 
রানাঘাটের তপন দে সরকার, 
মাঝ পথের ট্রেনের যাত্রী টালিগজ 
স্টেশনের বিশ দাশগুশত | নিশ্চয় 
তার কথায় বিশৃবানু জ্ঞানান, শনিবার 





২৩ জুলাই টালিগঞ্জ স্টেশনের 
৮-৪৮-এর গাড়ি যে পৌছবে না তাই 
জানতে সময় লেগেছিল ঘণ্টা 
খানেক। ট্রেন ব্ধ ছিল সেদিন। 
পালক সারকাস স্টেশনে কারা ফিড 
স্লট সরিয়ে রেখেছিল। সে খবর 
টালিগঞ্জ স্টেশনকে জানান হয় প্রায় 
দশটার সময়। তারপর শ খানেক 
নিতাযাত্রী পড়ি মরি করে বাসে ট্রামে 
ছোটেন তাদের চাকরি বাঁচাতে। 
অতএব ট্রেন শ্রধ চলা নয় সঠিক খবর 
পাবারও যো নেই এই শহরতলির 
ট্রেনে যাত্রীদের। কলকাতা থেকে 
ফেরার পথে এরাই আবার ট্রেনে 
চাপবেন বাড়ি ফেরার জনা । ট্রেনই 
এদের আন্ডা ইয়ারকি বা সৃখ-দৃঃখের 
গঙ্প করার জায়গা । রবিবার সে 
দিক দিয়ে একজন ডেলি পাসেন- 
জারের কাছে উৎসবের দিন। ট্রেনে 
না চড়ার উৎসব। রবিবার বা কোন 
ছুটির দিনে হাজার প্রলোভনেও এরা 
কেউ ট্রেনে চড়তে চান না। 
কৃফনগরের দেবেন 

হলেই যে ট্রেন পাবেন এমন 
নিশ্য়তাও নেই । এই তো গত ১০ 


কল্যাণী, নৈহাটি বা বারাকপুর 
থেকেও সৈ সময় কোন ডাউন গাড়ি 
ছিল না। তার মানে কম করেও 
চারটি গাড়ির যাত্রীর ভরসা ছিল এ 


একটি ট্রেন। ভেনডারের কামরাতেও 
পা রাখার জায়গা ছিল না। একে 
রবিবার তায় বিকেলের ট্রেন তাই 
চাপ কিছু কম, অনা কোন কাজের 
দিন হলে কী হত বলুন দিকিনি 


হয় নাযে তানয়। তেমন হলে 
সেদিন ডেঙলি প্াসেনজারদের 
বাধাতামূলক ক্া্জুয়াল লিভ। অবশ্য 
রেলবাবুদের সই করা লেট স্লিপ 
দেখাতে পারলে কোন কোন অফিসে 
কামাই মাফ হয়ে যেতে পারে। 


যেকোন ই এম ইউ কোচের 
ভিতরের চেহারা প্রায় সর্বত্রই এক। 
পাখা-আলো নেই। গওগুলি হয়ত 
পাওয়া যাবে স্টেশনের বাইরে 
কিংবা ছোটখাট মফ£স্বল বাজারে। 
বসার আসনের ক্ষেত্রেও সেই একই 
অবস্হা । আর রেলের বিস্তাপন্ 
'জাতীয় সম্পত্তি' কথাটার তাৎ পর্য 
বুঝে ফেলে রসিক যাত্রী লিখে দেন 
“জাতীয় সম্পত্তিতে সকলের অধি- 
কার আছে, আমার অংশটুকৃ বুঝিয়া 
পাইলাম ।' 
রসিক যাত্রীদের মম্তবা কখনও 
শেষ হয় না। অনেকগৃলো গাড়ি 
বাতিল হবার পর অবশেষে কোন 
গাড়ি এলে পাসেনজাররা বলেন 
ওই “সামা এলেন । আবার অনেক- 
ক্ষণ ধরবে প্লাটিফরমের ওপর 
যাত্রীরা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। গাড়ি 
আসছে না। এমন সময় ধীর লয়ে 
রে বগির একখানা মাল্গাড়ি। . 
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শ্র, বাজি, নিলে: কোন “মা 
 সটরারাচকরসিকতা করেন নাস 
বিষয়ে রানীঘাট, 
কিবো বারুইপূর, কানিং, ডায়মনউ 

হারবার সর্বত্রই রেলওয়ের কতা 


বাক্তিদের সম্পর্কে পাসেনজারদের "". 


উদ্গা্সীনভাব। এই উদার্সীনতা ফোন .. 
ব্িবাতিঃ মদি ভত্তি প্রদ্ধা বলে মলে 
করেন তবে তিনি গোড়ায় ভুল 
করবেন । কারণ মাবে মাবেই দেখা 
. যায় স্টেশনে স্টেশনে ভাঙুর হচ্ছে, 


স্টেশন মাসটার নিগৃহীত হচ্ছে, .. 


এসবই তো গৃময়ে গৃময়ে হঠাৎ ফেটে 
পড়ার অভিবাত্তি। 


ফেটে পড়তে হয় কেন ১ সাধারণ 
যাত্রীরা কোনদিনই” কোন বামেলা 
পছন্দ করেন না। বাড়িতে 
আর বউ-এর কাছ থেকে বিদায় 
আসেন এরা, আবার সম্ধের পর 
বাড়ি ফিরতে পারলেই তাঁদের 
আনন্দ। কামেলায় তারা জড়িয়ে 
পড়তে যাবেনই বাকেন ? কিন্তু ধরা 
যাক হঠাৎ তাঁরা আটকে পড়লেন 
হালিশহরে । সামনে সিগনাল খারাপ' 
বলে গাড়ি চলছে না। ঘণ্টা কয়েক 
পরে জানা গেল সিগনাল খারাপ 
হওয়ার ঘোষণার্টি নেহা বাজে 
কথা। আসলে রেকে গণ্ডগোল 
কিংবা সম্ধ্যাবেলাই কারা তার কেটে 
নিয়ে গিয়েছে। 


সারারাত ট্রেনে বসে থাকার 
পরদিনও একগাদা উৎকণ্ঠার সামনে 
গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা। উদ্বিগ্ন 
আর্ত্ীয়-জরন ঘিরে ধরল তাঁকে। 
তাতেও অবশা ছুটি নেই। কারণ 
এখনই স্নান খাওয়া দাওয়া সেয়ে 
আবার দৌড়তে হবে ট্রেন ধরতে। 
টেন ধরতে চাইলেই যে ধরা যাবে তা 
তো নয়। ট্রেন নাপেলে বাসে করে 
নৈহাটি, সেখান থেকে বারাকপৃর, 
বারাকপূর থেকে শ্ামবাজার, 
শামবাজর থেকে অফিস। এবং 
ট্রেন একদিন বধ্ধ থাকলে বাসে ওঠা 
যে কী ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রই 
জানেন। 


লোকাল সেক শানে মাসে প্রায় ২ 
কোটি ২০ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র 
লোপাট হয়। যাত্রীদের একটা অংশ 


ভাড়া বাড়লেও এঁরা চটে যান। চট্ট 
যান কারণ প্রত্যেক রেলএরাজেচের 
সৃগয় সংগ্ষিষ্ট মন্ত্রীরা রেলপথের 
অনেষ্ক উচ্দয়নের গল্প শোনান। 





৫১৭ ক? 


করে ক্ষয়ে যায়-এটা কি 


লোকাল সেকশনে সরকারি পক্ষ 
যেমন সক্রিয় তেমনিই বেসরকারি 
বিরাট একটা চত্রম্ড সক্রিয় । কোন 
কোন পক্ষ জাল টিকিট, বাবহাত 
যতায় চালিয়ে যাচ্ছে । পাখা. আলো, 
কাঠের পাটটাতন এমনকি জানালার 


শিকও চূরি যায় এক শ্রেণীর রেল 
রক্ষী বর পহযোগিতায়। তবে 
ট্রেন বাতিলের কৃতিতু একা রেলক্মী 


দের। রেলের ইনজিনিয়ারিং বিভাগ 
ভারতের যে কোন সরকাবি কর্মক্ষম 
ও দক্ষ বিভাগের সমতুলা । সেই 
ইনজিনিয়ারিং বিভাগের কাজ করার 
জিনিসপত্র অনেক সময়ই নিম্নমানের 
আর দ্বিতীয়ত চোরাই মাল হাত 
ফেরতা হয়ে অবার বিক্রি করা হয 
রেল বিভাগকে । এ ঘটনা নন্তুন কিছু 
নয়। অনেক কিছবব মতই অভাস্ত 
হয়ে যাবার ঘটনা মাত্র। 


প্পাটফরমে বা ট্রেনের কামরায় 
কাদের অথবা ট্রেন লাইনের ধারে 
ঝৃপড়িবঙ্তি কেন হয়: এসব 
রা কে 
করেছেন বলে মনে হয় না। অথচ 
এই ভিখারিদের দাপটে নিতাযাত্রীর 
ওঠা নামা একরকম অসম্ভব হয়ে 
ওঠে। অন্ধ, খঞ্জং ছোঁয়াচে রোগী 

সকলের, উৎপাতই এই ট্রেনের 
৬25 

লাইসেনসবিহীন' হকার 


পন 


লাইমৈনস বাবস্হা সরল কল্পা কিংবা 


অথচ রাজ 





কিন্বু করতে চীন বলে মনে হয় না। 
যেমন উল্ুবেড়িয়া লাইনের ফূলে*বর 
স্টেশনের নিতাযাত্রী রাজা চক্রবর্তীরি 
অভিযোগ | তিনি অডিযোগ করেন 
রেল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই চান রেলে 
বিশৃস্খলা হোক। তা না হলে রেল 
লাইনের ওপর দিয়ে প্রাটফরমে 
ঘেতে তারা যাত্রীদের উৎসাহ দিতেন 
না। বিশবাস লা হয় চলুন দেখে 
আসবেন ফুলেশবর স্টেশনে 1 এখানে 
যেমন টিকিট কাটার জায়গা নেই, 
তেমন ধাত্রীদের যাতায়াত করার 
বাসভাও নেই । স্টেশনের উত্তর দিকে 
বৈকৃণ্ঠপুর গ্রামের সব যাত্রীকেই 
রেললাইন দিয়ে প্লাটফরমে আসতে 
হয়। গাড়ি এসে গেলে টিকিট কাটা 
হচ্ছে কি না তা নিয়ে কেউ চিন্তা 
করে না। রেলের স্টেশনে আসার 
রাস্তা জস্গাল হয়ে আছে । কয়েকদিন 
বাদে দেখবেন ওখানেও কৃ পড়িবচ্তি 


হয়ে শিয়েছে। তখন যতই করুন এ 


বস্তি ওঠাতে পারা মুসকিল হবে। 
র খাল অবধি রাস্তাটা 
নিজেরই' লাভ হবে। নিজের 
তারা নিজেই বোঝেন না। 
ঠিক তেমনভাবেই অনেকে বলেন 
টিকিট না বিক্রি করাটা এক শ্রেণীর 
রেল কর্মীর মদতে হয় । টিকিট ঘরে 
বাবু থাকেন না, মাঝপথে চেকার 
'ধাকেন'না। আবার বিশেষ বিশেষ 
জায়গায় চেকাররা কেবলমাত্র পয়সা 
নিয়ে কিংবা ছাপান জাল টিকিট 
বেচে. পয়সা উশৃল করেল। এতে 
বেল কোমপানির কোন রাজ, হয় 


না। এ এক শ্রেণীর রমচারীদের | 
চোরা পদে পেট লি 18 





২: দেখাতে, 'অভ়াস্ড  হাতেন তবে 5 
অসন্তোষের ফথা, শিক মা 
০৪ 5 সময় : পন কাট 
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বু 


কিনে 


ও 


হত 


(১ 


সি 
এটি উনের ৯ 


০) রা 


: গনাত্রীরা: 'জানেন . তাদের এ 
ধখাযথ মূল পায় নাথে সা রঃ 
সেখামে তাঁদের কোন দাযিত থান 


ত) 

4 সি ্ রিকি, 
১7২ ৫ 
্ঠি 


কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কিংবা রেল রা 
এখনও অসহায় দর্শক কিংবাউ টে র্‌ এ 
প্রণোদিত ভাবে উদাসীন । 


রক্ষার দায়িতু একা যাত্রীদের ও? নু 
চাপিয়ে ০ 


',দৈশের মূলমন্ত্র যেখানে সাধারণ 
' মানৃষের জনকল্যাণ সেখানে সরকারি 
দস্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকা রেল 
' ₹কামপানিকে আয়-বায় দেখার সঙ্গে 
কিছু প্রয়োজনীয় কল্যাণকর্ম করতে 
হবে। আর এই দায়বদ্ধতার জনাই 
রেলওয়ে বোরডের চিন্তাকে বেশি 
ভাবতে হবে। আয়ের হিসেব 
সবক্ষেত্রে মিলবে এমন নয়। অন্তত 
সাবারবান শাখায় তা সম্ডব হয় না। 
বিদেশে তাই সাবারবান স্টেশন গুলি 
রক্ষণাবেক্ষণের জনা আঞ্চলিক নগর 
উন্নয়ন কমিটি আছে। তারা নিত্য 
যাত্রীর গাড়ি পারকিং সমস্যা থেকে 
৮ লজিক পল 

জনা সহায়তা পান। কিন্তু 
ভারতে এ জাতীয় বাবস্হা কোথাও 
'নেই। আর পশ্চিমবঙ্গে তো সর- 
কারি লাল ফিতের ফাঁস স্বাধীন 
ভারতে কুচি কখনও আলগা 
হয়েছে । তাই সাবারবান স্টেশন বা 
ট্রেন কোন জনমুখী পরিকল্পনার 
অংশ হতে পারেনি। সাবারবান 
রৈলকে কেবলমাত্র 'কমারশিয়াল 
ইউনিট' হিসেবে দেখলে হবে না। 
- দেখতে হবে সাধারণ মানুষের 


রোজকার প্রয়োজনের অংগ 
হিসেবে । রেলমন্তী গণি খান 
চৌধুরীর বর্তমান কাজকর্মে সেই 


একটা আশা দেখা যাচ্ছে। 
তাই এ প্রম্তাবনার প্রয়োজন । ফর্দ 
করে বললে চট করে বোঝা যাবে। 
যেদন£ ১। সময় মত টেন চলার 
দরকার। পরিকজ্*পনা ছাড়া কোন 
ট্রেন চলবে এমন আশ্বাসের প্রয়ো- 


এসব অজ্জ্ুজাতি 
পে লা 

২। ট্রেন কমপারটমেনট গুলির 
যাত্রীদের বাহারের জনা উপযুক্ত 
করে প্রতিদিন কারশেড থেকে 
ছাড়তে হবে। ছোটখাট ইলেকটিকাল 
অথবা অনা মেরামতির জনা রানিং 
স্টাফ রাখতে হবে। টেন কারশেডে 
ফিরে আসা পর্যন্ত দায়িত্ব এই 
রানিং-রিপেয়ারিং ইউনিটের ওপর 
থাকবে। 

৩। মিংগল লাইন, ডবল লাইন 
ক্রুমিং এসব সমস্যা চিন্তা করে টাইম 
টেবিল তৈরি করতে হবে। কোন 
অহেতৃক বিভ্রান্তি তৈরি করে সমর্ম 
নম্ট যাতে না হয় তার জনা সামরিক 
বাহিনীর মত নিয়মানৃগ “রানিং কার 
স্টাফ'দের বাবস্হা নিতে বাধা করতে 
হবে। 

৪ স্টেশন থেকে বাস ঘা গাড়ির 
রাস্তায় তাড়াতাড়ি পৌছনর জন্য 
সবচেয়ে কম দূরত্বের সড়ক যোগা- 
যোগ করতে হবে। মাঝের স্টেশন 
গুলোর চারদিক দিয়েই যদি খোলা 
থাকে তবে তার জনা গেট আর 
টিকিট ঘর তৈরি করার কী দরব্থার ; 
দেখতে হবে সাধারণ মানুষ যাতে 
সহজেই স্টে শনে ঢুকতে পারে, রেল 
লাইন পার হবার প্রবণতা যাতে 
কমতে পারে আর সহজে টিকিট 
কাটার সৃযোগ থাকে। 

&| সিকিউরিটি স্টাফ কোন 
সামানাতম ক্ষেত্রে এমনকি রাজ- 
নৈতিক কারণেও যাতে নিজের কাজ 


উপেক্ষা না করতে পারে সেটা' 


দেখার দরকার। ভিচ্ছুক কিংবা 





গল্্যাটফরমের জলের ধল ভাঙা 


্ 


. 
রি % হিসেবে প্রথম দিকে শিক্ষা বাবস্হা 
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পোরটার স্টেশনেই যেন ঢুকতে না 
পারে মে বিষয় কঠোর হতে হবে। 


করতে হবে। রেলওয়ের নির্ধারিত 
টিকিট বই ছাড়াও এদের কাছে এবং 
স্টেশনের বৃকিং শ্লারকদের কাছে 
নকল টিকিট বই থাকে। দাম কম 
লেখা পুরনো টিকিট কেবল. ছাপা 
হরফে সংশোধন করে বিক্রি করা 
যাবে। 

৭। নির্দিষ্ট ওজনের মাল কেবল- 
বান রেলওয়ের কোন যাত্রী কামরায় 
তোলা বন্ধ করতে হবে। কেবল 
যাত্রীদের প্রয়োজনীয় বাক্তিগত 
জিনিসপত্র যাত্রী কামরায় লিয়ে 
যাওয়ার ব্যবস্হার দরকার । 


৮। রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী 
কোন নিরাপত্তার দায়িত্ব না রেখে 
যেন নিজের নিরাপত্তার জন্য নিজেই 
বাবস্হা নিতে পারে।অন্তত সাবার- 
বন রেলওয়ে এই বাবদ্হা চালু করার 
দরকার। এক্ষেত্রে রেলের জমিতে 
রেগওয়ের নিজস্ব এক্িয়ারে আনতে 
হবে। 


৯। রেলপথ, গাড়ি ও যাত্রীর 


নিরাপত্তা সৃখসৃবিধা সবটুকৃই বেল: 
ওয়ে কর্তৃপক্ষের দায়িতে বাবস্হা 
করা দরকার। এজনা রেলকর্মচারী- 
দের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ 
বাবস্হা করা প্রয়োজন। রেল 
কর্মচারীদের চ্হির সময়ের বাবধানে 
প্রশিক্ষণ শিবিরে তাঁদের জন সং- 
যোগের ও জনকল্যাণ কাজের কর্মী 


এবং পরবর্তীকালে ভুল ত্রুটির জন্য 
রেলওয়ে সারডিসের বিশেষ কন 


8 
$ ২ টা 
১ ' 


যোগা লাইসেনস ছাড়া হকার অথবা 


এ 4 ন্‌ । 
রিড পিএ 1,085 0 4) ক 2 এ ॥ 
বা, চি নি ১৯ 0 5 ছি ১7 ক ৯ চর 


জান কু 


“মৌজনাতার অভাব রেলকর্মচারীর 
পক্ষে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে দেখা 
দরকার। 


১০। সাবারবান রেলপথ দেখা- 
শনা, পরিচালনা করার জনা ডিভি- 
শনাল রেলওয়ে ম্যানেজার পদের 
অনুরূপ সম্পূর্ণ আলাদা ও নতুন 
পদসৃম্টির ভয়ানক দরকার। যিনি 
ব্যক্তিগতভাবে রেল কর্তৃপক্ষের 
কাছে তাঁর কাজের জনা দায়ী 


297587858 
কল্পনাপ্রস্ত নয়। নিতাযাত্রীদের 


থেকে পাওয়া। অনেকগুলো অভি. 
যোগ আর সমস্যা, সেই সঠ্গে কিছু 
সমাধানের স্ত্র জড় করে দেওয়া 
হয়েছে এখানে । এ প্রস্তাবগুলো 
জনঙ্গবার্থে গ্রহণযোগা কিনা-সে 
দায়িত্ব রেলমন্ত্রীর ৷ পূর্বরেলের মোট 
সাবারবান রেলপথ ৬০২.৬০ কি মি। 
এরমধো শিয়ালদা স্টেশনের এক্তি- 
য়ারে ৪৮১.০৯ কি মিপশিচম রেলের 
৬০.১৫ কি মি, মধ্য রেলের ১৮৬.৬৪ 
কি মি। রেলসূত্রে পাওয়া খবর 
শিয়ালদাই সবচেয়ে বড় সাবারবন 
জোন। এক্ষেত্রে পরীক্ষাটাও শিয়াল- 
দার বিপৃল সমস্যাকে সামনে রেখে 
শৃরু করা চলতে পারে। 


রেলমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে 
জানা যায় তিনি এ বছরে কেবলমাত্র 
পশ্রিমবাংলায় সাড়ে নম. হাজার. 
রেলকর্মী নিয়োগ করতে চান ।' ঠিক 
এই সময় প্রস্তাবটাও একী টেকে 









হাতের 





সবজনপোষণ আর নীতির জন্য ই 


চিত্তর্জ 
ন.রেল-হনজিন 


কারখানার 





দির 


চিত্তরঞ্জন রেল-ইনজিন কারখানা 
দেশের গর্ব, জাতির গর্ব। বুক 
চূলিয়ে বলতে পারতাম স্বাধীনতা 
পাওয়ার মাত্র তিন বছরের মধ্যে 
আমরা দেশে রেল-ইনজিন তৈরির 
কাজে নেমেছি। প্রয়াত ডাঃ বিধান. 
চন্দ্র রায়ের প্রচেজ্টার ফল চিত্তরঞ্জন । 
কিন্তু সেই চিত্তরঞ্জনের আজ কী 
হাল! 

১৯০ সালের ২৬ তি 
দেশবন্ধু জায়া বাসন্তী দেবী 
রঞ্জন রেল-ইনজিন কারখানার 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেই 
বছরেরই ১ নভেমবর ভারতের 
প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 


সের নামকরণ করেন। 


১৯৭৮-৭৯ সালে ৭ কোটি ৩৩ 
লক্ষ টাকা বায়ে এই কারখানার 
1৮755 
তিন বছ্ধরের মধো শেষ 
পা ৮৪ সালেও শেষ 
হবে কি না কেউ জানেন না। শুধু যে 
সময় পিছ্িমে যাচ্ছে তাই নয় খরচ 
বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটি টাকায়। 
চিন্তরঞ্জনে বিশাল কারখানা 
তৈরি হল রেল-ইনজিন তৈরির। 
কিন্তু রিসারচ ও ডেভেলপমেনট- 
এর পূর্ণাম্গা ইউনিট চালু হল না। 
তেত্রিশ বছর পরও বিদেশ থেকে 
রেল-ইনজিন আমদানি করার কথা 
উঠেছে। 


৮৬ সালের মধো প্রায় & হাজার দক্ষ 
কর্মী অবসর নেবেন। দশ বছর 
আগে কমীদের যে আন্তরিকতা 
আজ তার অভাব। আজ অনেক 
কর্মীর কাজে গাফিলতি, দেরিতে 
হাজিরা. বেড়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ 
বলেন, কাজ নেই তো বসে থেকে বা 
লাভ কী? 


চিরজনকে কৃরে কূরে খাচ্ছে 
মতি আর স্বজনপোধণ। বাইরে 
খেক গ্বরের তালা বন্ধ, ভেতর 
নীট কের ই 





শ্রীরমন জুলাইতে অবসর নিয়েছেন। 
কথা বলেছি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এস 
আর দাসের সম্গোও। 
চিত্তরঞ্জন রেল-ইনজিন 
কারখানার প্রারন্ন 
জেনারেল ম্যানেজার কে 
নমনের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার £ 

পরিবর্তন £ এই কারখানার 


সম্প্রমারণ হল ণাকেন? 


রমন £ চলতি বছরে সম্প্রসারণ" 


হয়নি টাকার অভাবে । তবে আগার্মী 
বছরে পরিকল্পনা কমিশন সম্প্র- 
সারণ প্রকল্প অনুমোদন করতে 

রাজি হবেন বলে বচ্বাস করি। 
শা £ চিত্তরঞ্জনের ইনজিন 
বিশ্বের বাজারে কেন খ্যাতি অঞ্নি 
করেছে 


রমন £ এশিয়ার বৃহত্তম হলেও এই 


সুইজারপ্্যানড অবশা রেল-ইনজিন 
নিমাঁণে প্রথম! আমরা তো ইনজিন 


রপ্তানি করি না, তাই বিশ্ববাজারে 
এর খ্যাতি কতখানি তার পরিমাপ 
করতে পারি না। 


পরিবর্তন £ আমাদের দেশে 
ইনজিনের অভাব আছে কি 2 


রমন 3 এর উত্তর একদিকে হয, 
অনাদিকে না বলা যায়। দীর্ঘকার্লীন 
উৎপাদন বাবস্হা গহণ না করলে 
লোকোর উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া 
সম্ভব নয়। সকলেই চায় তাদের 
উৎপাদন বাড়ুক। কোচ ফাকটরি 
বলছে টাকা চাই, ডি এল ডবলু 
বলছে টাকা চাই, আমরা বলছি'টাকা 
চাই......। তাই অভাধ ধাকলেও তা 


সব সময় নেতিবাচক নয়। তবে পণা 

পরিবহমকারী ইমজ্িনের চাহিদা 

টং বহনকারী ইনজিনের তুলনায় 
ঙা। 


পরিবর্তন তাশপনার কারখানার 
বার্ষিক ' উৎপাদন সম্পর্কে কিছু 
বলুন । 


কমন £ আমলা ৮০--৮৯ বঙ্গরে যে 
এ কারি তার'মূলা ৭৯.৬৯ 


রা 186. 


ক সম ৮১৬১৬ ৪ ৪ সনি নি স্ত০ 0 ও সির ্ ॥ ঢা 
পারা 1 
চে না 


কহ তা যেড়ে দাড়ায় 
কেবিন ৮২-৮৩তে প্রায় ৮৪ 


উৎপাদন মূলো দিয়ে থাকি। এই 
কারখানা কর্তৃপক্ষ বছরে প্রায় দেড় 
কোটি টাকা বিভিন্ন কল্যাণমূলক 
কাজে বায় করে থাকেন। আমি মনে 
করি রাষ্ট্রায়ত্ত িম্পের সামাজিক যে 
দায়িত্ব আছে তা যদি পালন করা হয় 
তা হলে লাভের পরিমাণ সামাজিক 
দায়িতে রুপাম্তরিত হবে। যা 
বাত্তিত মালিকানার কারখানায় 
হয় না। 


পরিবর্তন £ আপনারা বাচ্পীয় 
ইনজিন বন্ধ করে শৃধ্‌ বা 
ইনজিন ও ডিজেল ইন্জিন 
করতে চাইছেন কেন ১ 


রমন 2 মনে রাখতে হবে একদিন 
কয়লার অভাব আসবে। তাই 
কয়লার বিকল্প কোন জ্বালানি খুঁজে 
বার করতে হবে। আর সবচেয়ে বড় 
কথা ৩টি বাঙ্পীয় ইনজিন যা করতে 
পারে ১টি ডিজেল বা ১ টি বৈদ্যৃতিক 
ঈনজিন তাই করতে পারে। দ্ুত- 
গতিতে বেশি ওজন বইতে পারে। 


পরিবর্তন £ বিদেশ থেকে ২০টা 
ইনজিন আনা হচ্ছে কেরন? আমরা 
কি আমাদের ছচ্তা হারাগ্ছি 
রমন £ না, আমরা, দক্ষতা হারাচ্ছি 
না। যদি উচ্চশত্তিসঙ্পন্স ইনজিন 
আনা হয় তাহলে গাড়ির গতিবেগ 
বাড়ান সম্ভব। আমরা বর্তমানে যে 
ইনজিনগুলো তৈরি করে থাকি সে 
গুলো ৩০০০ অশবশক্তিসম্পন্ন। 
কিচ্তু যে ২০টি ইনজিন আনা হবে 
তাধের ক্ষমতা ৬০০০ ৯০ 
সম্পন্ন। এগুলো অতান্ত আ 
ধরনের। শুধু গতিবেগ বৃদ্ধিই হবে 
না, এর ফলে বেশিমাত্রায় মাল বহন 
করাও সম্ভব 1 জাপান, জারমানসহ 
৫টি দেশ বিগ্বব টেনডারে যোগ দেবে 
এবং আশা করা যায় ৮৫ সালের 
শেষ নাগাদ প্রথম লট আমাদের 
দেশে আসবে। সেগুলো দেখে 
আমন্া পরবর্তীকালে ইনজিন তৈরি 
করব। 
পরিবর্তন £ 
কত দিতে হয় 2 


রমন £ প্রায় 60 লক্ষ টাকা । আশগের 
এর পরিমাণ অনেক কম। 
ওভারটাইম কথায় উৎপাদন কষেনি। 


বছরে ওভারটাইম 


সাধারণ সম্পাদক এস 


5 
এ ্ৈ 
ঙ রখ 
টু বব 
রি ৮ 
্ড ছি, 
পন প পিছ 
£. ছি (৮4:74 
$ঃ ন্‌ নর 
ঘ 





] 
ইউনিয়নের আপনি তো লন? 
পম্পাদক |, আপনার চোখে এখান: 
কার প্রধান সমস্যা কী কী: রা 


দাস £ এখানকাহ সমস রবের 





প্রথম, এখানকার জীবনধারা, : টা 


রি 
দ্বিতীয়টি ইউনিয়নগত। জীব 
নি 


ধারণের অনাতম সমস্যা হল এক... 


দেওয়া হয়! রে 
বেশি হলেও সংরক্ধণ করে রাখার: 
মত কোন বাবস্থা নেই। তায় উপর. ন্‌ 
যেহেতু এই শহরটি উচু নিছু তই. 

সর্ধত্র জল সমানভাবে আসৈ'লা। র্‌ 
গবেপিরি দীর্ঘকাল রক্ষণাবেক্ষণ হয়. 
না জলের পাইপ, ভালব ইত্যাদি, ্ 
এর উপর আছে লোডশেডিং। ১ 


আর একটা কথা শুনলে আপনার 
নিশ্চয় অবাক লাগবে £ 


উস্ক উরি 


ই 


7 8। মি) 


পরিবর্তন £ চ্হানীয় কর্তৃপক্ষের, 
আপনার বত্তন্বা কী; ৭ 


সঞ্শ৯০১৭ ৃ 
আমরা মনে করি এ পরিমাণ হবে) 
শতকরা ৬০ ভাগ । যেভাবে কা: | 
খানার জনা মাল কেনা হয় তা: র 
পদ্ধতির পরিবর্তন পরেন] 


দাবিয়ে 
ছিল অর্থনৈতিক । আজও বে টিকা. 
সব অরডার মানা হচ্ছে এটাও | 
নয়। ত্র " ২. 


৪11 
শা 
চি 


বিশেষ রচশা 





নিরাপত্তার আরধনিকতম ব্যবস্হা 
হলে আররেল দুর্ঘটনা ঘটবেই না 





সিতাং ংশ্ব শেখর ঘোষ 


সাম্প্রতিককালে বেলের বড় বড় 
দুর্ঘটনার মর্মন্তুদ বিবরণ শোনার 
সময় একটা প্রশ্ন সকলকে নাড়া 
দিয়েছে - এত দুর্ঘটনা ঘটছে কেন - 
এমন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার 
জন্যে ভারতীয় বেলে কী যথোপযুক্ত, 
ব্যবস্হা আছে বা থাকলেও আবও 
কত কী করা দরকার, 


সাধারণভাবে দেখলে, তিন 
রকমের দুর্ঘটনা ঘটে। চলন্ত 
অবস্হায় লাইনচ্মৃতি, দুটি ট্রেনের 
মধ্যে মুখোমুখি বা সামনে পেছনে 
সংঘর্ষ আর প্রাকৃতিক দূর্বিপাক। 
বেশির ভাগ ট্রেনকে এদেশে সসংবদ্ধ 
হয় যদিও খুব ঘন ঘন ট্রেন চলাচলের 
অঞ্চলে যেমন, শহরতলি পরিসীমায়, 
ট্রেনগুলো চলে স্বয়ংক্রিয় প্রথাব 
অনৃশাসনে | 'রাপ্তাবন্ধ' প্রণালীতে 
ধরে নেওয়া হয় ক ওখ দুটি স্টেশনের 
মধ্োর লাইনে কারোর প্রবেশাধিকার 
নেই, কেবল ওই দৃজনের পরস্পরের 
সম্মতি ও সহঘোগিতায় যদি থ 
স্টেশন নির্দিষ্ট পনল্হায় বিধিসম্মভ 
অনুমতি দেয় তবেই ক স্টেশন থেকে 
খএর দিকে গাড়ি ছাড়তে পারা 
যাবে। অতএব এক সঙ্গে লাইনের 
একই অনৃভাগে যদি দুটি ট্রেন না 
ঢুকতে পারে তাহলে ধাক্কাধাক্কির 
প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া লাইন 
স্কিয়ার দেবার যন্ত্রপাতি এমনভাবে 
তৈরি, যাতে কেউ ইচ্ছে করে বা ভুল 
করেও একসঙ্গে দৃদিক থেকে দুটি 
ট্রেনকে ছাড়বার অনুমতি না দিতে 
পারে। এই হিসেবে হাওড়া থেকে 
দিললি যদি একটি কপাট-বন্ধ 


পদ র্‌ 


2 সি 








অনুভাগ ধরা হয় তো একটি ট্রেন 
হাওড়া থেকে ছেড়ে দিললি পোঁছে 
রাঙ্গতা খালি করে না দিলে পরের 
ট্েনটিকে হাওড়া থেকে ছাড়া চলবে 
না। কিন্তু তাহলে ভো তিন দিন 
পরে পবে একটি করে ট্রেন ছাড়তে 
হয়। মানুষের সার্বিক প্রয়োজন 
জনপদের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনার 
পর, সেইজান্যে এই দীর্ঘ পথকে ছোট 
ছোট ৮১০ কিলোমিটারের অংশে 
ভাগ করে এক একটি স্টেশন বসান 
হয় যেগুলোর পাথমিক কাজ নিরা- 
পত্তা নিশ্চিত করা, প্রবেশ পথের 
কপাট বিধি অনুযায়ী খোলা আর 
বন্ধ করা। কিন্তু একটি ট্রেন মনে 


করান হল আর তারপর যথাবিহিত 
অনুমতি নিয়ে আর একটি ট্রেনকে 
টিটাগড় থেকে ছাড়া হল। সেক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় ট্রেনটি তো বারাকপুব 
স্টেশনের ভেতবে দাঁড়ান ওই পথম 
ট্রেনটিকে ধাক্কা মারতে পারে। 
এরকম বিপর্যয় যাতে না হতে পারে 
সেইজনো প্রতোক স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ 
অঞ্চলের সবটা নানান ধরনের 
সদাসতর্ক সিগন্যালের প্রহরায় রাখা 
হয়। অতএব দুর্ঘটনা এড়ানর সঙ্গে 
সামঞ্জসা রেখে ট্রেনের অগ্রগতি বা 
গতিবেগ যাতে সঠিক নিয়ন্ত্রণে 
থাকে তার জনো সিগনযলের গুরুত্ব 
সব থেকে বেশি! সিগন্যাল যেমন 
স্টেশনের চতুরসীমার ভেতরে নিরা- 
পত্তাকে নিশ্চিত করে, তেমন দৃটি 
শৌশনের মাঝখানে ও চলমান ট্রেনকে 
সুরক্ষিত কবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া- 
নিবদ্ধ অনুমতি দেওয়া-নেওয়াব 
নিয়ন্ত্রণের মাধামে। অতএব সিগ. 
নালের নির্দেশ যথাযথ মানলে 


ন্ট ্ 
রী টাল নি রা 


দিনি এ বানা জিনা 
না। তাছাড়া আধৃনিকতষ উন্নতির ' 
'কৃপায় সিগন্যাল প্রযুক্তি কতটা 
সু্ংবদ্ধ হয়ে বর্তমানে নির্ভর 
ঘোগাতার কোন মানে পৌঁছেছে সে 
সম্বন্ধে কারোর তেমন ধারণাও 
নেই | খালি চোখে দেখা মায় যে, 
কেবিনম্যান লিভার টানলেই সিগ- 
নাল ডাউন হয় বারং বদলায়। সেই 
জনো অনেকেরই ধারণা যে কেবিন- 
টানলেই ভূল সিগন্যাল, ভূল সংকেত 
দেবে আর দৃটি গাড়ি তৎক্ষণাৎ নড়ে 
যাবে। এটা একেবারেই অসম্ভব ও 
অমূলক। কেবিনম্যানের পক্ষে যা 
ইচ্ছে তাই লিভার টানা কোন মতেই 
সম্ভব নয় কেননা 'ইনটারলকিং' 


এতটুকু নড়ান যাবে না। 
নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
ট্রেনের সংখ্যা বাড়ান আর তার 
স্গে সামঞ্জসা বজায় রেখে গতি- ট 
বেগকে দ্বততর করার বাপারে 
সিগন্যালিং-এর বিশেষ একটা 
ভূমিকা আছে। তাই আধুনিক 
কারিগরি বিভ্তানেব সাহাযা নিয়ে 
টোকেনহীন লাইন ক্লিয়ার যন্জ, 
স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং, আযবসলুট 2 
পারমিসিভ ব্লক, মধাবর্তী ব্রক 
পদ্ধতি, বুট রিলে/পানেল ইনটার- 
লকিং প্রভৃতি উন্নত প্রকরণগুলি 
আর্থিক সীমাবদ্ধতা সন্ত্বেও যতটা 
সম্ভব প্রসারিত করা হচ্ছে। এদের 
কিং এবং ট্রাক সারকিটের ওপর 
সাম্প্রতিককালে খুব জোর দেওয়া 
হচ্ছ্কে। 


হাওড়া, শিয়ালদা. দিললি প্রভৃতি 


বড় বড় কর্মবাস্ত স্টেশনের মত 
পরিবহনের সমস্যাপীড়িত সব 
স্টেশনে আজকাল বুট রিলে পদ্ধ- 
তির প্রবর্তন করা হচ্ছে, কেননা এই 
বাবস্হায় একই স্টেশনে ছড়িয়ে 
কা পাঁচ ছটি কেবিনের বদলে 


নিল চাহ রকি, রী রর গু রঃ রি 
রর ০ 





4০ 
রী 
খু ফাটি 
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পর্যন্ত যথাযথ সংকেত জানিয়ে 
দিতে পারে। তা ছাড়া দশ জনের 
বদলে এক জনের হাতে ভাবনা- 
চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ 
করার দায়িত্ব এবং সুবিধে দেওয়া 
থাকে বলে ভূলদ্্রান্তির প্রায় কোন 
সম্ভাবনাই থাকে না। 


আশার কথা, বিস্লানের 
সাম্প্রতিকতম দান হিসেবে যে 
স্বংয়ক্রিয় সতকাঁকরণ ব্যবস্হা চাল 
করা শুরু হয়েছে তার ফলে 
ডাইভাররা ভূল করে সিগন্যালের 
লাল সংকেত না মেনে এগোতে 
চাইলেও গাড়ি নিজে থেকেই থেমে 
যাষে। যদিও প্রয়োজনমত অর্থের 
অনটন থাকবেই, তবু যেঙগিন এই 
ব্যবস্হা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার 
এবং শহরতলির লাইনে বসান ঘাবে 
তখন ষে ট্রেন দুর্ঘটনা প্রায়, গল্প- 
কথায় দাঁড়াবে তাডে কোন সন্দেহ 
নেই। এর সঙ্গে যদি কর্মীদের 
নিয়মিত সময়ের বাবধানে পঠম- 
'পাঠন ও গ্বাস্ছা পর্দীক্ষার ব্যাপার. টি 
৬ এপ পু 
রর 
কারণই থাকবে না। 0]. 


পরিবর্তন ২৪ আন :48% 
















ান্িনিরিরিরিরিররেরসিনিরে এন্টি হত বিলি ররবরর্রা দর 
চি 
ছেলেটির পরনে লাল শারট। হবে অভিযোগটা মেয়েদেরই বেশি 
জিনের প্যানট চোখে 'সান গ্রাস। শুনতে হম়। ' 
মাথায় চামড়ার ট্ুপি। আর বৃক 'আাসপলে কি জানেন, মেয়েদের 
খোলা শারটের ভিতর থেকে উকি জীবনটাই, ধড় আশ্চর্ষেধ' বললেন 
মারচ্ছ রদাপার ল্যাব সাহশা মাত নদবিবাহি ভা পাঞ্জাধি প্মশে দম 
বড়' একটি লকেট । ঝড়ের বেগে দমেব দীপা টানভডন । বিয়ের মাগে 
মোটলবাইক চালিতম একটি চলমান ছেলেদের সঙ্গে আাকিবারেই খিশিনি। - 
বিদাতের মত ঢাল "গল নছাকেটি। কিন সব মেয়েরই কিছু না কিছু ভান 
টি মোয় দাঁড়িয়েছিল, একজন বলল মনে মনে একে থাকে, ভারপব মাছের 
চমতকার। অনঙ্জন ঠোঁট বাকিযে কল্পনা বাসহলবন সতাগ খ্িশ যায 
বলল যাাস্কাতাতি । পারি কিপ্তি গালা চারা /তাতপীভাগাবাতী দীপা হাব 
শেল সেই যাচ্ছেতাই ধলা মেয়েটিই.: স্বাসীকেই একমত বন্ধ বালে মলে 
ঠিক এরকম একটি ছেলের গলায় কবে এবং যখাথ ধন্ধুতহ £ব মাপকাসি 
মালা দিয়োছ এবং প্রথমজন জীবন রূপপে 'পধান যে জিনিসটাকে পীপা 
সম্গী হিসাবে বেছে, নিয়েছে এক মূল' দেয় সেটি হল পারসপধিক 
ভাবুক কবিকে । এরপরও কি খষি বিশনাস। 'স্বারমীই হোক আব আন, 
বাকা দি দেবান নটি কিউই তোক সে এ সয় 
৭৮০, এ ৰা 
7 
নু ৮ ০ 2. নি: টা রঃ 


অপরের সমস্যগুলি' বিচার, করছে 
না পারে তাহলে সে কখনই, বধ 
হতে পারে লা।: ৃ 
নর, সৃমিতা সাহা, গেফিডেনদি কলে 
শত , জোর স্বাহিযতার ছাত্রী। খুব সপ্রৃতিভ 
মর লা বু 





দীন দূ 
শো 


হটে 


রা 


এ 1 ৭ আব । 


রশ বে; চাদযবান ₹ হবে মধ 
কর, . খাবে না-বেখি ধা তবে না এবং 








৮4) 5 রী ্‌ শু ডঃ 'র % 
এ রর এ ্ $ তা উন 1 বল! 
ৃ ৯৮৩. ১৮, ১০ দা 81, ২.) 
কিন ফপ , 07 
১১৪১৫ নট ঃ 105 রর ক গং ও যারা: ১ ৪ 
২ 4 টড 3 ১0. & নর ৪ ॥ বি সিন নম ং 
চা) 8. ১ রিবা বল 027 ৯ লাগি ছিব ্ ৮ 
হত ৮ চা 
ম840405 ৫8৯ তির ১০ পাত ০ সততা 


হরে রিত ৫ সিন সর 


রী ১] স্গির 
রা, নি ৪৪) ॥ (০৯ সপে * 


8102 





' হাহলপে হো কুমোবটুলীতে অর 
ডার চিত হয় । আমার কথার উত্তারে 
বাবকাকে হাসিতে মুখ ভবিয়ে বলল 
সা চি ঠিক, তবে পেয়েও ভো 
যেতে পাবি।" একাটা কথা সুমা 
ম্রক পটে স্লীকার করন ল্য মোয়েদের 


থেকে ছেস্লাদর মন সনেক বেখি 
পর্িকার। গবা মঅভেহুক ঈষমি 


1৬৮ শা। 


কঙ রকামর মানসিকতা তম আছে 
সেটি ওপর থেকে চোখ বুলিয়ে ধরা 
যায় পা। বাপে তামাম ভোলার না 
এই মানসিকতা যেমন, আছে আবার 


রাপ লাগি , আঁখি, কস সেই 


এ 
৪ 


“কা 


১ 
ক 51 


মনোভাব আছে । 
শনিক্দুঁক একটি মেয়ে জোর গলায় 
বলেছিল "আমি একটি -বৈকার 
ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি। (কিন্ছৃ 
ামুন্দরকে লয়, তাকে দেখাতে সদর 
হতেই হবে। একজন আধৃনিকা . 
ডি সে এ কথা, ডালা ধাঘ: 






ক 


তাত 
- পাইকপ্রাড়ার পরি সুরকার 


বৃ ্ 
২ ৮ 
টর 


তি ৫ | 


নাম প্রকানে ' 


ই সর পন না 





০০০০০০০১০০৫ 7০০০৩০৫১-১১১০১০৬৮১৬০৪১৬ 


পপ গলেনি এ্লাপিত পোদ ৮8854 হর ১৮4১০ বি2৯০ ২. পেস ১ ৮০১১০ টিপা টগর বাসন পরব উসকে সং পরদিন শা লাল) অক টিজার রর বো 








1) 
ণ রা 
সক সের মক ইল 
১ পেয়েছে বৃ সিলিয়াস : উঠি গে 
বলল “আমি পিচ্বাস করি ৰ 
সম্গী সেই বে য্যব স্লো 
মানসিক সেহু পচনা সম্ভব, 


খপ 












4 

কি 

1 দয রা 
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১ 





শেখার খুব সখ ছিল, কি্যু 
কাকাণ ঠায় ০1 শত 


এখন জোর করে টে ্‌ 
ধন চ্চে। আমারই 
দবাধীনতার পতি সে খুবই, মা 
দেয়। নাহলে য়ত আমাদের; 
খর বশ দল উন: রি 











/ % 
এ পু 


দ্যা বি সাই হাড়ে 
রা বধু অখ্ন ঈবাহীতে কপ 
তষনও কি.তাঁর মধ এক খা রা 
রষ্ধৃকে খু খুজি, 'াওয়াঘায় : টি মা 
মেয়োদের মধে; বহু ঘর তিক জাজ 
আসালে সামাজিক সপ 
গ্বামীব আধো কর্তবা এ অধিকার 


8১ 
ক এ * পু 


ডা 






১ 
10) 
পু! 





রে 
লি 
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নিটোল থ্ধঃ হেব সম্পবদুতূ। গলার ্ 
ছুটি চোখ বস লৈ দি চে 


1 
1 


1 
এ 
,£ 


সূখী। আমার পুতি তার সচেতনতা, 
শৃভেচ্ছা এ ভটুকৃও কম নেই, সেদিক 
থেকে তিনি আমার শ্রেচ্ঠ বন্ধু।' 
একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু নিজের 





জগডে, মি কাজে তিনি এত 
বেশি মগ্ন হায়ে থাকেন যে, মাঝে 
মাবে নিজেকে বড় অসহায় লাগে।' 


পড়ল ঠনি/সঙ্গ সময়গুলোতে এক- 
জন বধ্ধুত্দ অভাব ভীষণভাবে মনে 
হয়। যে আমাকে বুঝবে, যার কাছে 
মন খুলে কিছু কথা বলা যাবে এবং 
যে আমার দুর্বলতার কোন সুযোগ 


নেবে না।' 
সব মেয়েদেরই 'কিচ্ত্ব একটি 


প্রধান বৈশিষ্ট তারা নিরাপত্তা চায়। 
নিতান্ত অব্চিন ছাড়া সিনেমার 
নায়কের মত কাউকে দেখে চট করে 
কোনও মেয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দেয় 
না। দিলেও অভিভাবকদের মগজ 
ধোলাই দত কাজন্কবে। একটি মেয়ে 
একবার একজন ফেরিওয়ালা যুবকের 
সঙ্গে নতুন জীবনের সন্ধানে 
অগস্ত্া যাত্রা করে (হয়ত যূবকটির 
পেয়ে ঘাটতি ছিল না )। পরে 
মেয়েটির বাড়ির লোকরা তাকে 
বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসে অনেক 
বোবায়।মেয়েটিও সব বৃঝে আবার 
পড়াশোনায় মন দেয় এবং যত 
তাড়াতাড়ি যুবকটিকে মন দিয়েছিল 
তার চেয়ে অনেক বেশি ভাড়াতাড়ি 
সেটি ফিরিয়ে আনে। 

এই প্রসহগটি তুলতেই অনুরাধা 
সেন তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন 
'নিকাপত্তা বলতে যদি শুধু অর্থ 
নৈতিক নিরাপত্তার কথা মনে করেন 
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বা “হর 1 
সততা । এ কি 
পায় তাকেই সতি বন্ধু বলে মনে 
করে।' অনুরাধা সেনেব অভিমত 
মিথে নয়। যতই ধর্নী হোক, 
কাকমকে পোশাক পরুক, অন্তঃসাব 
শূনা ছেলেদের কিন্তু মেয়ের বেশি 
পুশ্রয় দেখ না। 


অর্থনৈতিক দিকটি না 'দখলেও 


সামাজিক প্রতিষ্ঠা পুতি মেয়েবা 


কতটা নজর পদ্য” কর্মজীবনে 


8 নী এ ক 


বি! + বিশ্বাস করি না) স্টাটাস 'বঙ্তেও 


খুবই আপেক্ষিক, “রনধ বাঙ্চারসসমা 
আমি আগে দেখব সে আমার সঙ্গো 
সমহালে চলতে ' পারবে কিনা। 
অসম বন্ধৃত স্হায়ী হয় ঝুলে আমি' 


বিরাট- একটা কিন্তু হোমড়াচোমড়া 
হতে হবে তা নয় তবে যার বাক্তিততত 


আমাকে আকর্ষণ করবে না তাকে 
আমার বন্ধু বলেও গ্রহণ করতে 
পারব না।' মা. কবি টবি চন্দনার 
মোটেই পছন্দ নয়। কিচ্ভু সৃনন্দ মিত্র 
খৃক্তছ্েন একটি যথার্থ সংস্কৃতিমনা 


মানৃষকে। সে গরিব হোক আপত্তি 
নেই, বাহক সৌন্দর্য তাকে আকর্ষণ 
করে, লা ক্ধু হিসাবে সঙ্গী হিসাবে 
তিনি চান একটি শিল্পী মনকে। 
দীপা, সুমিতা, শমিজ্টা, চন্দনাদের 
হাদয়সমুদ্র খুঁজে এই কপি 
সন্ধান পাওয়া গেল। 

তাদের অন্তরে প্রিয়তম বন্ধু বলতে 
আরও কোন গভীর ইচ্ছা বা পছন্দ 
রয়েছে কিনা। এ প্রসঙ্গে দীপা 
ট্যানডনেরই উত্ভিশটি আকর্ষণীয় ও 
মানে বাখার মত “কভি কডি দিলকি 
বাত দিলমেই রাখনা পড়তা।' 2 









ধারাবাহিক রচন।-_ 








স্পর্তাকিয়াদ থেকে স্পাতাকিয়াদে' 


পূর্ব জার্ধানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ংন ছুটি স্পার্ভাকিয়াদ দেখে 
ফিরেছেন ভারতের একমাত্র সাংবাদিক চিরজজীব। এই 
| সংখ্যান্র শুরু হচ্ছে খেলাধৃলায় বিশ্বপ্রেষ্ঠ দই দেশের ওই | 
ঝড় উৎসব ও ভাগের অগ্রগতির নানা দিক নিয়ে ভার 


১৬ আগস্ট ভারতীয় দলের মস্কো রওনা হবার 


কখ। 


১০ আগস্ট মঞ্ষোর খবর -- ভারত থেকে 


ফুটবল দল আসছে সে খবর কেউই জানেন না। 


শেষ পর্যস্ত কী ঘটল ? 








এ সপ্তাহে ছেলেবেলার গণ্প' 
শোনাচ্ছেন ভাচ্গর গাঙ্গুল। 











মোহন বাগানের কৃষ্ষেপু রায় এমন একজন কুটবলায় খিদি 


ব্যাক, লিংকমান 


কিংবা ফরোয়ার্ড যেকোন পজিশনে 


খেলতে পায়েন। “ইউটিলিটি ম্যাদ' কৃষেন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ- 


কারভিভিক রচনা । 


'সন্তাবনাময়'--বিশ্তাগে জার এক কৃষেন্দু--রাজগ্থানের কৃষেন্দু সেনগন্ত | 


ওয়েস্ট ইর্ডিজ বা পাকিস্তানের মত ভারত থেকে 
ইংলিশ কাউগ্ট ক্রিকেটে খেলতে যাবার কোক, 


*গুব একটা চোখে পড়ে না। 
. ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে খেলেছেন এমন ভারতীয় 
ক্রিকেটারের সংগ্্যা নেহাত কম, নয় তাদের 


নিয়ে বিশেষ রচনা । 


তবু নয় নয়; পে 







৫ 


7 শর ] এ জু 
রী চা 1 4 
্ ্ চিড় সে 
1৮011001 ৮ পে 4 ১ এ? 
2 ১৮87 
2 ২ ১৮৮৮ 156 প১ +১১ ৩ বদন থা 12 11 
1:40 











১৪ 
) 


।. " উইক 


খা 


রঙ 
খা ও 
১ 


টু 4১ + ১২, রও 58 





২৯ ৮৭ 


লা ৮ গা কঃ / এ 


হারতে 
৩] না 





বদ নব লল 
বরডার সিকিউরিটি | 


ফোরসের 
ডেপুটি ইনসপেকটর জেনারেল জে 


এস আনন্দের মৃত্যুকে ঘিরে জল 
এখন অনেকটা ঘোলা হয়েন্ছে। 
ভারতের সবকটা সংবাদ পত্রে 
আনান্দের এই ংবাদ তু 
দিয়ে ছাপা জা 
থেকে এ বিষয়ে বিভিন্নরকম প্রশ্নও 
উঠেছ্ছে। কেউ আনন্দের মূহ্াকে 
আত্তহতম বলতে চাইছেন, কেউ 
বলছেন এর পেছনে রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য আছে। অবশা পৃরো 


বাপারটাই এখনও প্রমার্সাপেক্ষ |. 


তবু আনন্দের মৃত্যুকে ঘিবে বিভিম্ন 
মহলে গুঞ্জন বেশ জোরাল হয়ে 
উঠেছে । যার গলে প্রথম একবার 
পোসট মরটেম - হয়া সন্ত্বেও 
দ্বিতীয়বার আবাব £পাসট মবটেম 
রিপোর্ট তৈরি করতে হয়েছে। 
প্রথম রে মরটেমে অবশ্য 


আনন্দের আত্মহত্যা ধলা 
হয়েছিল। কিন্ত সন্দেহের বাতাস . 
ডালা লে লিীবার 


পোসট মরটেম রিপোরট তৈরি 
করতে হয়েছে । সাম্প্রতিক কালে 
কোন মৃতকে নিয়ে এত গৃর্জনের 
বোধহয় জল্ম হয়নি। অবশা এব 
যথেম্ট কারণও আছে। আনান্দের 
মৃত্যু সম্পর্কে কখনই কোন স্পন্ট 
ইঞ্শিত পাওয়া যায়নি। বরং পর 
তর বিরোরী সর সর এবং কর 
পুরো ব্যাপারটাকে রহসাজনক করে 
তুলেছে । আয় এই রহস্যকে আরও 
করেছেন স্বয়ং শ্রীমতী 


মানেকা গান্ধী। তিনি বলেছেন তার 


কাকার মৃত্যর পিছনে 
সপি১ জনজাতি 
পূরো ঘটনাটিকে একটু খতিয়ে 


দেখা যাক। জে এস আনন্দকে গণ্ত 





১৩ জুলাই চণ্ডীগড়ের মৃশ্খনা লেকে ্ু 


মৃত অবস্হায় পাওয়া যায়। মাত্র 
একটি শারট ছাড়া তার পরমে আর 
কিছু ছিল না। আনন্দ ছিলেন 
পাঞজজাবের স্‌ থেকে প্রবীণ ডিআই" 
রি 


খা পু সপটাে ৮৫ টি চার 
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আশা ২৩) 
"ভি কুমার .. 
| পাস 


, আনন্দ তার পরিবারবর্গের সঙ্গে ্ 1, 
দেখা করার জনাই চন্ডীগড়ে এসে । 


৯৩ জুলাই সকাজ' ৭টার সময় 
আনন্দের মৃদেহটি একজন কমস- 
টেবল লেকের জলে ভাসতে দেখে 
তার সারা শরীরে শৃধৃমাত্র পরনের 

গ্ছাড়া আর কোনবকম * 
আচ্ছাদনই ছিল না। পুলিশ তার 
শারটের পকেট থেকে ৭৬৭ টাকা 
এবং ববখাস্ত পুলিস কর্মীদের একটি 
তালিকা পায়। কিন্তু আনন্দের 


17358284-8%) ) চাস কত ০০ 


পান্তাললে ভর্তি করা হয়। তিনি নাকি 
অতিমাত্রায় দবমেব বড়ি খেয়ে অচেতন 
হয়ে পড়েছিলেন । 


ঘটনার সূত্র ধরে জানা যায় 


আগের দিন রাতে আনন্দ এবং ভার 
স্রীর ভেতত়্ একটু বগড়াবাঁটিও 


অবৈধ সম্পর্কের পরিণতিতেই কি 
আনন্দের মৃত্যু 
কোন অবৈধ সম্পর্কের পরিণভিতেই কি জে এস আনন্দের এই 
রাহসাজনকন্মৃত্বু £ দি বি আই-এর যেসব অফিসার আনন্দ হত্যার তদন্ত 
করছেন তারা এই সন্দেহকে একেবারে মনগড়া 'বলে উড়িয়ে দিতে 
পারছেন না। কয়েকটি সূত্র ধরে তারা এদিক দিয়ে তদন্ভ করছেন। তারা 
এ বিষয়ে কতকগুলো চমকপ্রদ তথাণ্ড পেয়েছেন। ভারা নাকি জানতে 
পেরেছেন চণ্ভীগড়ে তিন জন উচ্চবিত্ত মহিলার সঙ্গে সানল্দের অতাদ্ত 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্ন ছিল । এমহিলাদে ভেতর একজন নাকি আবার হরিয়ানার 
এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার পুত্রবধূ! এরকম ভথদ পেয়ে সি বি 
আই-ও একটু চিন্তায় পড়েছে । কাবণ ভবিষান্ে তলত আরও এগোলে 
এটা হয়ত একটা 'বাজনৈভিক কেচ্ছা'র দপ ও নিতে পারে। সি এম 


সোম, ডি আই জি,সি বি আই - যিনি 


এই ৪দ্ড পরিচালনা কবছিলেন 


তিনি ইতিমধোই এ বিষয়ে দ্বরাষ্ট্র মন্্ককে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল করানর 
জনা দিললি চলে গেছেন । এখন দেখার বিষয় সতি। সভিই যি এরকম 
কোন কেলেংকারি আনন্দের হত্যাব পিছনে কারণ হিসেবে থাকে, ভাহলে 


তাকে জমুসমক্ষে সি বি আই হুলে ধরে কিনা। 


র্‌ 


পপসট পিপল সাপ্পীনাপা ৭২, ৫ এপি শিস্পি শি শীল পোস্ট পীশীসপি ০৮ পাশা তীর টিন শী পিঠ তি, ০ 


মৃ$দেহের কাচ থেকে বা তার বাড়ি 
থেকে কোনরকম আত্তহ জাকালীন 
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হয়েছিল । জাগ্গেষ দিন রাতে, রথাৎ 
৯২ জুলাই, আনন্দ, ভার স্ত্রী ইন্দু, 
ছেলে নিক্কি এবং ' ভাইপো 
সযানডিকে নিয়ে ভার পৃরনো প্রতি, 
বেশ্দী করনেল গুলবেড়িয়ার বাড়িতে 
বেড়াতে ঘান। রাত প্রায় সোয়া 
এগাযটা নাগাদ আনন্দ পরিবার 
তাদের বাড়িতে ফেরেন । এর পরই 
নাকি স্বামী-স্ত্রীর ভেতর বগড়া- 


ফাটি কয়. এবং একে কেন্দ্র করেই; 


বাড়ি থেকে ধেড়িয়ে যান। নিষ্ি 
এবং স্যানড়ি আনন্দকে ফিরিয়ে 


যায়। আনন্দ পেইসময় তার 


' . বলেন যে তিনি একটু পায়চারি ধরার 
' জনা বেরোগ্ছেন। অলপ কিছুক্ষণের 


ভেতরই ফিরে, আমবেম। কিন্তু 


তান্না ধু গলফ স্লাহ অবধি তার. 


্‌ 805 











রিপপোরটে বলা হয়েছে জলে ডুবে 
বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলেই আদার 


করে। 
কিন্তু পুলিশ যখনই অনিষ্ট ॥ 
মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত শুক বার 
তখনই আরও ডিন 5০7 

তথ, তাদের হাতে এল।' এগাড়া?, 

আনন্দ পরিবারের জোকদের টি 

র এ ছি সি 

অসসাতি, ধরা পড়ল মান 

শাচরণ . এবং এড়িয়ে চারি, 


প্রবণতাও পুলিশকে তাদের পি 
কিছুটা সহম্দজনক কাবে ভুলি, 
ফলে পৃলিশের মনেও যারণা জা ৃ 


যে এটা নিক আরাফ হা 
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ভারতবর্ষে বর্তমান যোজনা খাতে লগ্ি হবে 
এক লক্ষ কোটি টাকা 


দেশে পরিকল্পিত ভাবে যত বেশি লগ্নি 

হবে দেশ ততই এগোবে । উৎপাদন বাড়াতে 17770 0 02৮ 
বাড়াতে একদিন এমন একদিন আসবে টি পল ০ সপপাশাতিশানাপশি এ 
যখন নাদের আর বিদেশ থেকে কোন 
জিনিস আমদানী করতে হবে না। 

বরং উদ্বত্ত থেকে রফতানি করে উদ্ধন্ত টাকায় 
দেশ আরও এগোবার কথা ভাবতে পারবে । 
এই চিন্তাকে বাস্তবে রাপ দিতে গেলে 

প্রয়োজন টাকার । কেছ্দ্রীয় সরকার চেষ্টা 
করছেন বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে 

টাকা আমার । এই বৈদেশিক টাকার প্রয়োজন 
অনেক কম হবে যদি দেশের মানুষ 
নিজেদের ভবিষাতের জন্য সঞ্চয়ের কথা 
ভাবেন । শুধু দশ কোটি মানুষ যদি 

প্রতি মাসে গড়ে একশ টাকা করে সঞ্চয় 
করেন তাহলে চার বছরের মধ্যে 

সরকার প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা 
পেয়ে যেতে পারেন । 

পিম্মারলেস এই ভাবনা মাথায় নিয়েই 
প্রতোকের দরজায় দরজায় হাজির হচ্ছে । 

বার লে আজ এক কোটি বিশ লক্ষের ও বেশি 
মান্ষ পিক্কারলেসের মাধামে সরকারের ঘরে 
সঞ্চয় করছেন । এবং সরকার আজ 

পর্যন্ত পেয়েছেন তিনশ কোটি টাকার 

ওপর । কিছু দিনের মধোই এই টাকার 
পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে ষাবে। 
পিয়ারলেসের মাধ্যমে সরকারের ঘরে 

আরও বেশি করে সঞ্চয় করুন । যাতে 
দেশের এবং আপনার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জল 
ওঠে । 


ঞা 





চা ৮৮৭ শালাশ ৮ এ কীনাহে কাটি) 
৮ 






গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনে 
একজন এখন ূ 

| লিয়ারলেসের মাধ্যমে 
সঞ্চয় ০০৫ 





 পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনাল . ধা 
গু ইনভেউমেন্ট কোং লিঃ... রি জি 


জিষ্টার্ড অফিস : পিস্ারলেস ভবন, ও, এসগ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯ ৰ | 8 2 ১ 
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" দিন রাতে. ফে ভাদের ঈধো। 


রী: 
৪৮৮1৮ 
অস্বীকার 'করেন।' শথচ আনঙের ১০ 


' প্রতিবেশীরা পুলিশের : . কাছে 


জালিম়েছেন গত রাতে" শ্রীমতী 


মানন্দের সঙ্গে তার স্বামীর প্রচন্ড 
কশড়াঝাটি হয়েছিল। শ্রীমতী 
আনন্দের কথায় আরও 
, ওগাতিও ধরা পড়ে। তিনি 
বলেছেন যে তার স্বামী নিষ্কি এবং 
স্যানডিকে নিয়ে বেড়াতে ধান। কিন্তু 
গার আগে নিক্কি এবং 
পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে 
হারা আনন্দকে বৃঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে 
আনবার জনা পেছন পেছন 
গিয়েছিল! পুলিশের কাছে শ্রীথতী 
আনন্দে মার একটি অগ্তবাও 
অধাসতন বল মানে হায়েছে । শ্রীমতী 
আানন্দ বলেছেন চিনি এ মাঝরাতে 
তাব ধোনের বাড়িতে এক কাপ কফি 
খাওয়ার জন গিয়েছিলেন। কিল্তু 
' পুলিশ এই কথা কোনমতেই বিশ্বাস 
বাদি বাজি নয়! শ্রীমতী আনন্দ 
পুলিশকে জানিয়েছেন বোনেব বাড়ি 
থকে ফিরে এমে তিনি এক প্রাশ 
বিয়ার এবং একটা ঘুমের বড়ি খান। 
কিন "মডিক্াল রিপোরট হার 
কথাব বাবোরধীতাই করেছে।। 


প্রনন্দ পরিবারের এই সমস্ড 
পরপরবিবোধী কথাবার্তা শনে 
প্লিশের ধারণা হয়েছে তারা কোন 


কিছু গোপন করতে চাইছছেন। 


স্সানন্দ পরিবারের লোকজ্জনতদর 
পৃলিশের কাই থেকে পালিয়ে 


বেড়ানয় এই . ধারণা আরও দণ্ড 
হয়েছে ! অবস্তা এখন এমন হয়েছে 
মে পৃলিশকে এখন বাধা হযে আনন্দ 
পবিবাবকে আইননানুগ বাবচ্তা 
নেবাৰ ভয় দেখাতে হচ্ছে । 
আনন্দের মৃত্যু রহস্। যখন এর 
কম জটিল মাকার ধাবণ কারেছে 
ঠিক সেই সময তাকে জ্রটিলতধ কাবে 
তুলেছেন পয়াঠ আনন্দের ভাইকি। 
ভী মানেকা গান্ধী । চিনি 
চন্ডগ্ড়ী একটি সাংবাছিক 
নমেমলানে * বলেন্েল, এটি একটি 
সম্পূর্ণ বাজনৈতিকা খুন । ১৯৭৭ সাল 
।থকেই নাকি আনন্দাকে তার সত্গে 


সম্পর্ক রাখার জনা শানাভাবে 


হয়রানি করা হাচ্চি্ল। 'আনান্দর 
মৃতকে পুলিশ যে' আহ ভার 
ঘটনা বলেছিল ঠাকেও তিনি 
সরাসরি চালেনক্ জানিয়ে বসে 
ছেন। একটি প্ণ্গি তদন্ত পাবি 
কবেছেন তিনি। মানেকা বলেছেন, 


আনন্দের ভাই করনেল সি এস। 


আলন্দুডনাকি মৃয়ের গলায় এফং 


হাতে আঘাতের 'চিতও দেখেক্টেন। ' 
কিন্তু মানেকার এই বাজবদকে রেন্ট: 1. 


করে বখন, এই প্রতিবোক ব্মামন্দ 
সঙ্গে দেখা 


যানের 
লিও উধ্ ডা এ বিষয়টি: 
7 ট ৮৩, 
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মত হারা এটিপক রাজনৈতিক হা 
বলতেও রাক্চি নন। আনন্দ পরি, 


বারের বিভিন্ন তলাকজনের সা. 


কথা বাল এ প্রতিতবদাকির এমন 
ধারণাকে হতয়ছে যি তাদিব সহ্গে 
মানেকাব পরিবারের মপর্ক কখনই 
খুধ একটা ভাল ছিল না। 


হানান্দেন মু্ু বুকে আরও 
্রটিল কারে তুলোভে আর একটি 
বিষয়। তা হল আনান্দের বব 
ক'রনেল গুলবেড়িয়াৰ ফিয়াট গাড়িটি 
হরি গওয়া। গুলবেড়িযার গাড়িটি 
এবং আনালিশ গাড়িটি পায় একই 
ধকম দেখতে । আনন্দের মৃতাদেহ 
যেদিন পাওয়া যায় সেদিনই চন্ডীগড় 
গাসপাতালর সামনে থোকে এ 
বেডিযাৰ গাড়িটি চুরি হয়! 
এখনও পর্যল্ভ এই গাড়িটিকে খুঁজে 
ধের করত পারেনি । এছাড়া পুলিশ 
আনামের জামাকাপড়ও এখনও 


নত খুজে পায়নি। পুলিশের 
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অগ্বীকার করেন ! এমনকি মালেকার ধারণা এই তাড়িয়ে ঘাওয়া সিনিস- 


গুলোর মধো আনন্দের মৃত্যুর রহসা 
শুকিয়ে আছে । তাদের আবও ধারণা 
আনন্দ মৃত্যুর আগে কোন জায়গায় 
গিয়েছিলেন । কোথায় গিষ্বেছিলেন 
সেটাই এখন পৃলিশ খুঁজে বের 


করে চায়! 

রুতকগৃলো সূত্র ১৫ 
অধশা আনন্দের মৃত্াকে 'হ 
বলেই সন্দেহ হয়! উঠি 
তাহলে বাড়ি ₹থকে ৩ কিলোমিটার 
দরে লেকে যাওয়ার তার কোন 
দরকার ছিল না) তিনি নিজের 
রিস্কলভার দিয়েই আত্রহ্তা করতে 
পারতেন । তাছাড়া আনন্দ একজন 
ভাল সাঁতার ছিজেন। তার পক্ষে 


লেকের জলে আত্মহতা করাও 


একটা অবাস্তব ঘটনা। এছাড়া 
মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি বাড়ির 
লোকজনদের পঙ্গে তার ভবিষাং 
কর্মপন্তা নিঘে পরিকল্পনাও করে- 


আনদ্দ হতা রহস্য উদ্মোচনের জনা চন্ডীগড়ের পোসট 
ইনসটিটিউট' অক মেস্তিকাল এঁডুকেশনের, তিনজন বিশেষপ্তকে নিয়ে 
দ্বিতীয়বার পোস্ট..মরটেম করার জনা ধৈ কমিটি ভৈরি হয়েছিল তার 
রিপোর্টে, এটিকে হৃতার ঘটনা বঙ্গে পন্দেচে করা হয়েছে। এর আগে 
প্রথম পোসট অরট্েফ রিপারটে এটিকে আত্মহত্যার ব্ঘটনা বলে বর্ণনা 


রূরা হয়েছিল । কিন্তু বিশেষস্য়া এই. দ্বিতীয় পোসট মরটেম রিপোরটে . ৃ 


বলেছেন, জলে উবে ম্ধাসরোধ হওয়ায় আনন্দের, মৃত্যু হয়নি। বিষ 
প্রয়োগের ফজেই-আনক্চের অবাসরোধ হয়েছিল । তার গলায় এবং পায়ে 


, 'আঘুের- 
-রিপোরটে ক 
পা 


৪ আক্ে বলেও এই রিপোরটে জ্ঞানান হয়েছে। ভিসেরা' 
হয়েছ আনন্দের পাকচ্হ্ীতে কীটনাশক বিষান্তচ গধুধ 
7 দ্বিভীযাংগাসট মরটেম রিপোরটে, তাই সম্দ্র বরা হয়েছে 


(“বিষ প্য়েগেট আনন্দকে ই তারা হয়েছেনিইরিপোরটের ওপয় ভিত্তি. 
করে জজ একটি মারার বেলে রেজি ফরেছে। 
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জাল ওয়ারেনট দেখিয়ে এশিয়াবাসীরা পশ্চিম জারমানিতে 


রাজনৈতিক আশ্্য়প্রমর্থী বনে যাচ্ছেন 
বারলিন থেকে অমলেন্দু কুন্ডু 


আপ্পনি নেদারল্যানডের মঙ্গিলিক- 
কৈ ফোন করুন পারিস থেকে । ওকে 
জানান প্যারিসের 
আপনাকে থাকতে দিচ্ছে না। 
আপনার নতুন আশ্রয় চাই । 


মদ্িক আপনাকে ফানসের কোন 
একটা সীমান্ত শহরে অপেক্ষা 
করতে বলবে। নির্দিষ্ট সময় আপনি 
ঠিক স্হানে থাকবেন। দেখবেন এক 
উ্গলোক গাড়ি নিয়ে হাজির। 
আপনাকে উঠে আসতে বলবে। 
ত্বান্নপর গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে ছুটে 
চিদেছে পশ্চিম জারমানির দিকে। 

আপনার কাছে জারমানিতে 
টাকার কোন ভিসা নেই৷ এমনকি 
পাশপোরটটা আপনি ইচ্ছে করেই 
হারিয়ে ফেলেছেন। 


অন্ধকার রাতে শ্গারমান সীমান্তে 
হাইযে একটা জঙ্গলের রাস্তা 
'দখিয়ে মঙ্গিলিক বলে দেবে, আপনি 
€ই জহগলের মধ্য দিয়ে মিনিট দশেক 
£টার পর একটা রাষ্তা পাবেন। 
দেখবেন একটা টেলিফোন বৃথ 
মাছে। আপনি ওখানে দাঁড়ান, আমি 
মাসছি। ভদ্রলোকের গ্রিন 
লাছ। ইওরোপের কোথাণড যেতে 
টিলার বাধা নেই। উনি একটু ঘুরে 
দীমান্ত চেকপোসট হয়ে গাড়ি নিয়ে 
মাপনার কাছে চলে এলেন, তারপর 
মারার কিছুটা যাওয়া। এরপর উনি 
পাপনাকে একটা টাকসি স্টানডে 
নামিয়ে দিয়ে বঙ্গবেন আপনার 
ল্তবস্তান এসে গেছে। আপনি 
(কটা টাকসি ধরে ৩০০ কি মি 
পরিয়ে কোলান চলে ঘান। তারপর 


নি ছ 
মং 


আর 


সোজা থানায় গিয়ে বসবেন, আপ- 
নার পাশপোরট হারিয়ে গেছে, 


আমাকে আশ্রয় দাও এবং ভিসা 
কারড দাও। 


মঙ্গিলিকের কাজ এখানেই শেষ। 
এক দেশ থেকে আয় এক দেশে 
নিরাপদে পৌছে দিয়েই তিনি মৃক্তু। 
কাজ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আপনি এক হাজার মারক দিয়ে 
দিন। মচ্গিলক আপনাকে সানৃনয়ে 
জানাবে, ভান চি 
কার হলে আমি আছি।' 
পার জাল জারি 
টাকসি ডাকবেন। তারপর যেখানে 
যেতে চান বলবেন। ওরা আপত্তি 
করবে না। এমনকি অতিরিক্ত, 
পয়সাও চাইবে না। 


ইতিমধ্যে আপনি আপনার ব্রীফ- 
কেস দেখে নিন। থানায় কী কী দিতে 
হবে। উকিলের কী কী কাগজ 
লাগবে, যেহেতু আপনি রাজনৈতিক 
আশ্রয় চান, সেহেতব আপনার একটা 
ডকুমেনট চাই, আপনার দেশে 
শাসকরা আপনার বির্দ্ধে। কোন 
চিন্তা নেই আপনার কারণ ইতিমধ্যে 
প্যারিসে আপনি কলকাতা বা ঢাকা 
হাই কোরটের অথবা কোন জেলা 
মূনসেফ কোরটের একটা জাল 
রাবার স্টযামপ করিয়ে নিয়েছেন। 
সেই সঙ্গে একটা নক কোরট 
পেপার। ওটা আপনি দেশ থেকেই 
সঙ্গে এনেছেন । সব ঠিক মতন হলে 
আপনার রাজনৈতিক আশ্রয় কে 
আটকায়। ভোরের দিকে আপনি 
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ধরুন কোলন শহরে পৌছে গেছেন। 
টযাকসিগুনাকে ২০০ মারকের বিল 
চুকিয়ে ছেড়ে দিলেন। এরপর সোজা 
একটা টেলিফোন বুথে চলে যান, 


স্হানীয় র নম্বর জানতে 
অথবা হাঁটতে হিতে কাউকে 
জিজাসা করে নিন। 


থানায় পৌছে আপনি ভাঙা 
ইংরাজিতে বৃকিয়ে দিন, পাশপপোরট 
হারিয়ে গেছে, দেশে আপনার 
বিরহদ্ধে হৃলিয়া বেরিয়েছে, গ্রেপ্তারি 
পরোয়ানার। অতএব আপনি আশ্রয় 
চান, ভিসা চান। 

পুলিশ খুব তৎপর হয়ে উঠবে, 
বড়বাবু ছোটবাবু, এ দস্তরে ও 
দপ্তরে ফোন করে শেষে আপনাকে 
একটা ভিসা কারড দেবে । সেই 
সঙ্গে আপনার থাকার বাবস্হা 
করবে কোন হোটেলে । তারপর 
সেখানে আপনাকে নিয়ে গিয়ে হাতে 
কিছু জঙ্গপানি দিয়ে থাকতে বলবে, 
খাওয়াও ওখানে । 


ইতিমধো আম্পনি একজন উকিল 
জোগাড় করেছেন ১০০ মারক ফি 
দিয়ে। তাকে আপনি আপনার পাশ- 
পোরট হারানর গল্প, সেই সঙ্গে 
কেন আপনি দেশ ছেড়েছেন আর 
উদ্দেশা কোনরকমে লিখে দিজেন, 
সঙ্গে অবশা নকল হুলিয়াটাও 
দিলেন। অদ্ভূত আপনার যৃদ্ধিমন্তা, 
আপনার আদালতের হৃলিয়াটা এত 
নিখুত, এত স্পষ্ট কোরটের জলছাপ 
যে, কোন জারমান সেটা ধরে। 
উকিল পরদিনই আদালতে আপনার 
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সঙ্কট । যদি আপনি একে আশ্রয় না 
দেন তাহলে এর দেশের শাসক 
গোগ্ধী একে হয় গ্রেপ্তার করবে, 
নয়ত গুলি করে হতা করবে। 
আমরা জারমানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ত 
বিবেকসম্পন্ন মানুষ, একটা লোক 
বিপন্ন জেনেও তাকে কী করে আশ্রয় 
না দিয়ে পারি। আপনি তো জানেন 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের 
নাংসি অরাজকতার সময় পৃথিবীর 
কত দেশ আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল । 


. এশিয়ার মহান দেশ ভারত, পাকি- 


স্তান, শ্রীলংকা আমাদের মানুষদের 
বিনা দ্বিধায় আশ্রয় দিয়েছিল, তাই 
জারমানি যখন ঘৃদ্ধোস্তর দেশ গড়ার 
সমকলপ নেয়, তখন তাদেরে ঘোষিত 
নীতিই ছিল পৃথিবীর যে কোন 
অত্যাচারিত মানৃষ যদি আশ্রয় চায়, 
তাহলে তাদের জনা আমাদের দরার 
অবারিত । হে মানাবর বিচারপতি, 
আপনিই বিচার করুন, এই লোক- 
টিকে আশ্রয় দেওয়া উচিত কিনা 2" 


আদালত একটু পরেই রায় দিল, 
যদি এই বাক্তি সতাকারের রাজ- 
নৈতিক অআশ্রয়প্রার্থী হয়, তাহলে 
তাকে সসম্মানে আশ্রয় দেওয়া 
হোক। তবে ইতিমধো পুলিশ 
অনুসন্ধান করে খবর দিক লোকটা 
প্রকৃত আশ্রয় পাবার ঘোগা কিনা। 
বাস, আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় 
পর্ষের অভিনয় শেষ, এরপর আপনি 
তো জারমান জামাই। পুলিশ 
আপনার খোঁজ খবর নেবে, দেশে 
জানতে পাঠাবে আপনি লতা 
বিপন্ন কিনা । সন্দেহ হলে একজন 
সাংবাদিককে সঙ্গে দিয়ে 
পাঠাবে আপনার গ্রামে, 
ততক্ষণে 8/৫টি বছর কেটে যাবে, 
এবং ততদিনে আপনি হয়ত লক্ষ 
পর্তি হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। 
অধশা পবটাই ভাগ্যেয় উপনন 
নির্ভর করছে। যদি ঘুঁটির চাল ঠিক 
থাকে, তাহলে আপনি রাজা, না 
হল হাজতবাস। 
আদাল্লল্তর রায়ের পর আপনযকে 


- পুলিশ দূ তিনটে কারড দেবে | একটা 


আপনার ভিসা কারড়। একটা . 
মেডিকেল বেনিফিট কারড। আর 
একটা মাসোহারা নেবার, কারড। | 
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ও | রা রঃ. মোয়ের হাটের নক 
৯ 
৬০ নর সি চি 
2৮১১ মা তি ফল্ছে মি শুট শ্দৌনে, চির 
এ বড, 


কর রাজার রাজা 


দুটো 'অনুরোধ, সপ্তাহে একবায় : 


থানায় মুখ, যাবেন, আর আর. 
শহর থেকে অনা শহরে যেতে 
পারেন না। আরও একটা নিষে- 
ধান্া আছে, সেটা হলো 
আপনি কোথাও কোন কাজ করতে 
পারষেন না। 


' আইনত. বাধা থাকলেও আপনি 
কিন্তু কাজের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 
যদিও একবছর আপনার কাজ 
করতে বাধা। এবং খাওয়া পরার 
চিন্তা নেই। তথ পক্নসা করতে এসে 
এক বছর সময় নণ্ট করা যু্তিম্ৃত্ত 
নয়। অতএব ধেআইনি কাজ 'দং- 
গ্রছের চেষ্টা করুন, যদি কিছু পয়সা 
আসে। কিন্তু খুব সাবধান, সরকারি 
চাকরির দিকে যাবেন না। দেখুন না 
কোন হোটেলে বা দোকানে চাকরি 
জ্টে যায় কিনা। চেস্টা করতে করতে 
পেয়েও গেলেন। 


এবার সরকারি মাসোহারা ছাড়াও 
আপনার হাতে টাকা আসতে শুরু 
করেছে। আপনার লাভ বিনাপয়সায় 
খাবার পানীয়। অবশ্য 
হোটেলে আপনি ভালই খাচ্ছেন। 


দেখতে দেখতে আপনার একবছর 
কেটে গেল, আদালত বা পৃলিশের 
কোন উচ্চবাচা নেই। হঠাৎ একদিন 
শুনলেন, আপনার পোলার হাউস 
বা হাইমে জায়গা হয়েছে। আপনি 
স্বর্গ পেলেন হাতে । সুন্দর আয়ো- 
জন। রান্নাঘর বাথরুম ফারনিচার 
রয়েছে। এমনকি গরম জল ঠান্ডা 
জলের ব্যবস্হা রয়েছে, ঘরে সফেদ 
বিছানা, লেপ কম্বল, ঘর গরম 
করার বাবস্ছা মায় ফিজ পর্যন্তর। 


একবছর হয়ে গেছে, এবার 
পুলিশ আপনার চাকরির চেষ্টা 
“করবে । তারা খোঁজ খবর নেবে 
কোথায় কাজের লোকের দরকার। 
এতদিনে আপনি আইনত চাকরি 
করতে পায়েন। আপনি নিয়োগ- 


কারীকে জানালেন, বেতন বাড়া 


বঙ্ড কম। ইতিমধ্যে আপনি কাজে 


পটুতা দেখিয়েছেন। তার থেকে বড় 


কথা জারমান ভাষাটা মোটামুটি 


শিখে ফেলেছেন। আপনার বেতন, 
ঘণ্টায় ৬ থেকে বেড়ে ১৩ হয়ে গেল. 
দিনে & ঘণ্টা কাজ । অধ ৭ মারক 


দিনে রোজগার। সপ্তাহে পাঁচিন : 
শামি একজন বাংলাদেশীকে 
আামলি যিনি ৭৭ সাজে এখানে 
ও ইতিমহো তাঁর দেশের: 

ধারটার শূষে ঢাকায় বেশ কয়েক. 
হা 
কয়েছের1যহার, হরে. 
মোডস ্ সর পরিধার ঢাকা, দুরু ছেলে. 
2584 ধরন ২৮ আগস্ট ১৯৪ক- 


করেন, তাই দৃষেলা খাওয়া ফি। 


যারা রাম্না করে খান তাদের 
দুবেলা মুরগির মাংস, ভাত, ডাল, 


' সবজি খতে মাসে ৭৫ মারকের 


বেশি খরচ হয় না! একজন 
জানালেন যদি মদ আর মহিলা দোষ 
না থাকে তাহলে দু বছরে আপনি 
স্বাবলম্বী । 'হাইমের সঙ্গে চিপ 
কানটিন আছে সেখানে দৃধ, 
পাউরুটি, চাল, সবজি, মায় সেনট, 
পাউডার, চকোলেট সস্তায় পাওয়া 
যায়। এক বছর কাজ করলে আপনি 
পৃরনো একটা গাড়ি কিনে নিন ১৫০০ 
কিংবা ২০০০ টাকায়। অসুখ হলে 
ডাক্তনর পুলিশ আমবূলেনস সোজা 
আপনাকে হাইম থেকে তুলে হাস- 
পাতালে ভর্তি করতে সময় লাগবে 


মোটামূটি দশ মিনিট। 

উকিলকে মাঝে মাঝে দক্ষিণা 
পাঠাবেন। পুলিশে এখন ছয়মাসে 
একবার গেলে চলে । ঘেহেতৃ আপ- 
নারা নিজেদের মধ্যে বগড়া করেন 
না, কোথাও অসভাতা করেন না, 
পুলিশ আপনাদের উপর খুব খুশি । 


ইতিমধ্যে আপনি কাজের ফাঁকে 
ফাঁকে শ্রৈমটেম করে বেড়াচ্ছেন । 
নরয় দেহের স্পর্শে আপনিও স্বপ্ন 
দেখতে পূরু করেছেন। মেয়েটি রাজি 
হয়ে গেঙ্গ বিয়ে করতে। 

আপনার এখন মহা আনন্দ । এই 
হল রাজা জয়ের আদন্দ। আর কে 


. আপনাকে তাড়ায়। উপায় থাকলে 


আপনি মা শ্দীতলাকে আরে 
বাতাস পুজো দিতেন কিংবা 
পাঁঠা মানত করতেন। 


বিয়ে হয়ে গেল | আপ্পনি একজন - 
জারমান মহিলার স্বার্মী। অতএব ' 
কোন, আইন নেই আন্পনাকে বার 


করে গেয়। আর কোন কিছু লুকনো 
. নেই আপনাকে পোলার হাউসের 


শরণার্থী দিধির থাকতে হবে না), 
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, কোন খয়চ নেই, নেশা করেন না। মদ 
'খান না।যেহেতব একটি হোটেলে কা 


'যেন সাক্ষাৎ তগবান। 


“সীমান্ত পৃলিপের 


শ 


আছে । রে আবার "দের, 
একটা নতুন বড়ি ওয়ারেন দেখাতে .. 


হবে, যেটা হয়ত আখানার পরিবারে." 
., কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে৷ অবশ সফট. 


আপনার নকল হাত থাকার উপহাি '. 
বলতে পারেন। একর যধো আপনাক্স 
সদা বিবাহিতা স্ত্রী আদালতে, 
আবেদর্দ জানালেন। আপনির , 
বিবাহিতা স্বার্মী। এবং তাকে ঘেন * 
আপনার থেকে কোনভাবেই পৃথক 
করা না হয়। 


জারমানির মহাযানা বিচারক এত 


বড় অন্যায় কখনও করতে পারেন 


না। আপনার গ্ড্ীরই জয় হল। 
মাঝখান থেকে আপনি যদি সরকারি 
মহার্ঘ ভাতা পেয়ে থাকেন, ভাহলে 
সেটা বাথ হুল। অবশ তাতে 
আপনার কোন ক্ষতি নেই। কারণ 
হোটেলের চারটা তো আছেই! 
ওই. একটাই অসুবিধা, রাতে ডিউটি 
আপর্ি কিল্তু এবার ইউনিয়নের 
কাছে গেলেন। ইউনিয়ন চাপ সৃষ্টি 
করে এত বড় অন্যায়টা বম্ধ করে 
দেষে অথতি আপনি দিনেও কাজ 
করতে পারবেন। 
এবার আপনার নতৃন জীবন 

হল। যদি পয়সা করে 
ভাগতেন, রে 
মধু খাবার লোভে ভূল যে একটা 
করেছেন তা পরে পরেই বুববেন। 
দেখলেন, আপনি স্ত্রীর গোলাম হয়ে 
গেছেন। . আপনার গ্রী জানে, 
স্বামিতু ঘুলে আপনার নিরাপত্তা 


'নেই। অতএব ঘয়ের কাজ, করুন, 


রান্না করুন, বাসুন মাজ্ন, এমনকি. 
গতরান্রে আগনার স্ত্রী যে বিছানায় 
বয় ফেনড নিয়ে, রাত কাটিয়েছেন 
সেটা পরিচ্কার করুন। 


এতক্ষণে আপনার সেই মঙ্লিক- 
দার কথা মলে পড়ে যাবে। আহ্কা 
আননি 
পূরনো খাতার পাতা খুলে ফোন 
নমরর বার করুন। "দাদা খুব 
বিপদ্দ। আর তো সয় না,এবার পথ 
দেখান।' বিচ্তু যাবেন কোথায় ? সব 
দেশ যে'এতদিনে জোগ্চুরি ধরে 
ফেলেছে, দেখছ না, জারমানিতে 
বেকার ছেলের সংখ্যা বাড়ছে। তারা 
এখন সংশান্ন ২০ লক্ষ । 


যাহোক, মন্লিফদা সময় নিলেল। 
, মেকসিকোর ' সীমান্ত দিয়ে আমে-. 


রিকার কোথাও ঢুকে কেমর্ন হয়। 
আঘার অক্তাতের পথ। আবার 
বাগেলা। দেশে 


ফিরতেও পারছেন না। কারণ 


দেশের ঘর বাড়ি তো বিক্রি করে 


এলেছেন। রর 
দেখাবেন কী করে, 


সা 
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কু 


তু ছাড়ে ঢা 


রত 


ছেড়েছে? এখন তৌঁ, চাকর, ২ 
, ফেলেছে? লা, বক 
পালাতেই হবে খা আছে ভাঁড় 
দিবা ধহিপব দির 
তিনমাসের খরচ বুলিয়ে যানে 


শু ই এ 


(পড়লে জেলে হাওয়া ভাজ ( 


দেশে কী করে ফিয়ব। এতদিনে 
লোকাল পৃলিশ জেনে গেছে, আছি 


ুযোউথয দিয়ে জাল হৃলিয়া দেখি 


জলি দি 






লি সে 
মুখ লূকিয়ে পালন ছাড়া গতি বা 
১৫৮৬৮ রাজনৈতিক ভা) 
য়ের সুযোগ নিয়ে কিন্তু দালাল; 
কীভাবে, কাজ করছে এবং..ভোর 
পরিণতি সম্পর্কে গপরে ঘা ধল্লা 
তাকোন গলপ নয়। 1 চি) 7 
কোলনে আমরা মে পোল: 
হাউসটা দেখতে গিয়েছিলাম সেখানে: 
ভারত, পাকিস্তান: ও বাংলাদেশের) 
লোকরা ধাকে। এই ধরনের হায়: 
বা কলোনি শুধু এই শহরেই ১৬) 
আছে! জারমানির অন্য শহরে: 
কম-বেশি হাইম রয়েছে। .. এ 
কিছু সুযোগ সন্ধানী মানখের 
পাল্লায় পড়ে এখানে প্রকৃত খারা 
রাজনৈতিক আশরপ্রার্থা তারা লং: 
খায় কোপঠাসা হয়ে পড়ছেদ। 5 
8 

বাংলাদেশের আহি একজনকে 
অত পরদেশে 
জিয়ার মৃত্যুর সময় যে সৈনা বির 
হয়েছিল তাতে তিনি চতুর্থ রেজি; 
মেনটের একজন সৈন্য হিসাবে খু? 
হয়ে পড়েছিলেন । এরশাদ গরকার? 
সা 


যারা ভারত থেকে ১৯৭৭ টা 





পালিয়ে এসেছেন। এখারো, 
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6 না আজবে, 
এতো দুষ্টানি করছে কেন?$ 





€কেনরে ছোটন, কি করেছে 2$$ 


উ্উলন্নী ছেলের মতো খাচ্ছেও 
না, আর মাকে বলছে, খাবার দেখলেই 
গা গুলোচ্ছে | 


এটা খুবই স্বাভাবিক, ছোটন। 
তোমার বাবার পেটের গোলমাল 
কিনা, তাই আজ ও এমন খিটখিটে 1 
আর, কিছু হজম করতে পারছে না 
বলে, না খেয়েই থাকতে চাইছে ।$$ 


€ কিন্ত দিদা, খাওয়া-দাওয়া না 
করলে তো বাবা আরও দুর্বল হয়ে 
পড়বে-স্তাহলে কালকে কাজে যাবে 
কীকরে? 

৬ কিচ্ছু ভেবো না, ছোটন, আমি 
ঠিক জানি, ও কী খাবে ।$৬ 


€$কিস্ত দিদা, আমি তো চতামাকে 
বারবারই বলছি যে, বাবা কিচ্ছু খাবে 
না। 


,€ষ্ঠিক খাবে । কারণ, আমি যা 
দেবো, সেটা হজম করতে গর একে- 
বারেই কম্ট হবে না। বলো তো কি? 
তাড়াতাড়ি বলতে হবে--তুমি তো এটা 
রোজই খাচ্ছ উড 

€$ও: ! তুমি রবিনসন্স্‌ বালির 
কথা বলছো ?$$ 


$€হ্যা সোনা, তুমি ঠিকই বলছো, 
আমি রবিনসন্স্‌ বালির কথাই 
বলছি। এই বালি খুবই হালকা 
খাবার। খুব সহজেই হজম করা 
যায় । আর খাঁটি বালির সব গুণই 
এতে আছে ।$$ 


৬ কিন্তু ওতে বাবা সেরে উঠবে 
কী করে 2 


€্ছোটন, অসখ সারাতে ডাক্তার- 
বাবুর ওষুধ তো তাকে খেতেই হবে। 
আর তার সাথে, পেটের গোলমালে 
সবচেয়ে ভালো পথ্য হিসেবে ডাত্তশার- 
বাবু তাঁকে রবিনসন্স্‌ বালিই খেতে 
বলবেন ।$$ 


€€$ আচ্ছা, দিদা... $ছ এ 
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পি 


ড্র 


স্কট বাবগউইন যখন ৭ 
অঞ্চলে তার বন্ধুদের সঙ্গো নিযে , 
একটা শীল রঙব চটি বই বিলি কবে 


, বেডাশ্ছিলেন তখন অনেকেই হয়ত 


বুঝতে পাবেননি, & ০টি বইটিতে কী 


' ভয়খকব এক দ্বাস্নের ভাবি আঁকা 


যেতে । সে দএদলদও 


চা বছুই এ, 
পারমাণবিক আস্রেন হওক বে পুথি 
বীব অস্তিত্ব রক্ষা কবা। 

বশ যাবা এই ভযারহ ছিঃ 
সঙ্নটিব আর্থ বুঝতে পেবেছিলেন 
তারা কিন্ঠু স্কট এবং চার সগ্গীদের 
পহ্গ লর্ঘথ আমলাচনা কবালেন এবং 
আলোচনার শেষে এ বকম দাবিও 
তুললেন যে শ্রবিলম্বে মাবকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়াকে 
পাবমাণবিক অসত্র উৎপাদন বধ 
করাতে তবে । অনা সব পবমাণু অস্ত্র 


 বিরোধাঁদেব মতই স্কটও যুক্তিপৃর্ণ 


ভাবে পরমাণু অদ্ত্রের বিপদ সম্পর্কে 
মানষকে সচেঠন কবে হুলেছেন। 
পরমাণু অস্ত্র বিবোধীবা তাপদর 


' সপক্ষে মামমবিকার জনসাধারণকে 


নিয়ে আসাব জুন কতগুলো যুক্তিও 
দিযেছেন। যেমন (ক) মাবকিন 
যৃত্তরাষ্ট্রের এমন পারমাণবিক শণ্তি, 
আছে যা দিয়ে অতি সহজেই তারা, 
এক লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট যেকোন 
রাশিয়ান শহরকে ১ল্লিশবার ধূংস 
করতে পারে। আবার রাশিয়ার 
এমন শক্তি, সাছে যে তাবা যেকোন 
আমেরিকান শহরকে বাই শবাব 
ধূংস করতে পারে । (খ) বোসটনের 
মত যে কোন একটা শহরের ওপরে 
যদি পারমাণবিক অস্ত্র বাবহার করা 
যায়, তা হলে সেই শহারের আগুনে 
বঙগসে মাওয়া মানুষদের চিকিৎসা 
করতেই দেশের সমস্ত ওষুধপত্র 
নিঃশেষ হয়ে যাবে । (গ) পাবমাণ 
বিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া যাবা নিরাপদ 
আশ্রয়ে লুকিষে থাকবে চাদের ওপর 
তো পড়বেই, এ ছাড়াও যারা দেশ 
থেকে অনান্র সরে যাবে তাদের 
ওপরেও পড়বে । এই কথার প্রতিধুনি 
করেই মিনেসোটা অঞ্চলের পরমাণু 
যুদ্ধবিরোধীদের নেতা স্কট বাবগ 
উইন আমাকে এক সাক্ষাৎকাবে 
বলালেন, 'আমাদের সবার ছেলল 
মেয়ের মুখের দিকে হাকিয়েই 
আমাদের এটা বন্ধ বা উচিত ।" 
গত ২০ জুন ঠারিখে সমস্ত 
মারকিন যুক্তনরা। জি 'পালমাণ 
বিক ০888 রা পালন প্রুরা 
ধ্ল। এই গান্দোলিনে এখন ডাশিয়েল 
এলসকারদ। এবং ৫বনসাশিন সনাকিব 
গত বিশিগ। ধার্টিবাও সপিগধ ভহিকা 
নিলয় এগিয়ে এসেছিন | এই আল্দা 
লামেল সমর্থকরদৰ ভিত আছেন 


পা প্রান্তন সেনাপতি বিশিষ্ট বৈড্রানিক, 
7সনোটিব সদস্য £থকে গুরু করে 
স্কা্ের ছোট চ্যোট ছোলেমোষেরাও। 
হোয়াইট হাউসেব একজন প্রাস্তদ্ন 
পবামশদাতা এবং পুতিরক্ষা বিভ। 

7গাল কর্মনাবা এশসবাবগ এখন 
মামেবিকান সমবনীতির একজন 
বিশিঘ্ট সমালোচক । এলসবাবগ 
এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুবে 
ঘুবে এই 'উল্মাদপায অস্ত্র প্রতিযো 
শিভাব লিধৃদ্ধে ২ ভাষণ'দিয়ে বেড়া 

দেছন। এমনকি পথ মববোধ থেকে 
শুরু কবে ধবনা দেওয়াব মত গণ 
বিক্ষোভেও অংশ নিচ্ছেন! কিছুদিন, 

আদগ কালিপুযাবশিয়া ইউনিভাব 
সিটিতে ভাষণ দেবার সময় ভিনি 
বালেছিলেন, "আনেক মানুষই আনে 
করবেন মামাদেব সবকাব প্রথমেই 


শাবমাণবিক্ণ মত বাবা কবাভ 
সান না। কিছু কার্যত দেখা যাচ্ছে 









সপ ৮ ১ ৪ পিছ িশাপ১পা পা জগ 
৬ প্শ ৮ 


গাধবা আপনা ক 


গবেষণাগাতে রি সব অস্ত নমুনা 
হলি করা হয়। এ পবেষণাগারটি 
থামানদেধ সময়ের একটি মারণাগার | 


কিছুদিন আগে সেই কালিফোর 


নিয়াই শ্রাবার সকলের দদ্টি আকর্ষণ | 


বাল এখন হাজার হাঙ্গাব পরী, 
পূণ্য এবশ শিশুরা লিডারমোব 
গরলযপাণাযারশ পছ্ সবারোধ কার 
পসখমেকাব কর্মীদেপ কাকি যোশ 
দওয়া থক শিরিত পাখাব চেষ্টা 


মস ধান দ্ধ 

ল্সাতিছি। পরিক্ষা তবে মামার 
ধাজই ছ্বিল এইসব অদ্তেব মান 
নির্ণয় করবা! এর জনা মামাকে বেশ 


করেছ্বিল। অবশা এ ঘটনা মাচ করে 
পুলিশ আগে থেকের্ন তৈরি ছিল। 
পায় হাজারখানেক বিক্ষোভকারীকে 
ভাবা গেপতার করল। 


একইী সময়ে দোশর মারেক 
পাছত, [নিউ ইঘপকে, শিশুরোগ 


বিশেষশ্ত এবং আরেকজন বিখনত 
যুদ্ধবিরোধা নেতা ডাঃ বনজাসিন 
সপক বাচ্টস্ঘেন অধিলসব বাইবে 
এক বিশাল গণঅবস্তানে অংশ 
নিচ্ছিলিন। 

ডা; সপক মনতবা কারছিলেন যে 
রাষ্ট্রপতি রোনালড বেগন নিরস্ত্র 
কবাণে বিশ্বাস কাবেন না। মাবকিন 
যৃত্তদ্রাম্ট্র শুধুমাত্র অস্ত্র উৎপাদন 
করান জনয সোভিয়েত রাশিয়া 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃম্টি করে 
নিজের আখের গোহাচ্ছে এ রকম 
যারা ভাবেন, তারা অনেকেই 
পকের এই যল্তবাকে সমর্থন 
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১ উীড়ি1:24.1 পাত বট চে 
রি ৯ 7 সা: রা 
মা ৯9: ০18 18৮8651 
রি এমনকি প্রচার মাধ 
/মর একটা বেশ বড় মঃশও এই 
ধাবণাকে সমর্থন করেছিল । সম্প্রতি 
নিউ ইউর টাইমস একটা তালিকা 
প্রকাশ করে দেখিয়েও দিল সম 
বাস্পের দি দিয়ে দই পক্ষের 
অবস্হা কেমন । কিন্তু ₹এর কিছুদিনের 
মধোই বিখ্যাত অভিনেতা এবং 
প্রতিরক্ষাঅগ্তরের তথ; রিভাগের 
উপাদজ্টা পল নিউম্রযান টাইমপকে 
লেখা একটা চিঠিতে প্রতিবাদ করে 
জানালেন এই তালিকা সমপূর্ণ ভুল 
নিউম্বান লিখলেন, নিল বাহিনী; 


নিমান বাহিনী ও নৌ বাহিনী সব 
পট 


সমরাদ্রের সংখ্যা ১০,৯৭০। অপর: 


৪৮০০৯ যুক্তরাষ্ট্র সফররত সুদীপ মজুমদার 


দিকে সিডি মি সংখা হাল. 
৭,8001 এগিয়ে থাকার এই সুবিধা 
নিয়েই মারবিন মৃক্ারাষ্ট চাইছে এই 
সংগ্সাটাকে বাড়িয়ে ১৬.০০০.এ 
নিয়ে যেতে । নিউ ইয়রক টাইমস 
২১ জুন তারিখে পল নিউম্যানের এই | 
চিঠিটি প্রকাশ করে - 

"চূড়ান্ত সম্প্রাসবাদ' (0110007070 
| &116)115171)-এর প্রণেতা রিচারড 
বারনেট একটি তালিকার মাধামে 
দেখিয়েছেন কীভাবে মারকিন যুক্ত, 


রাষ্ট এই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় 


সোভিয়েত বাশিয়ার থেকে এগিয়ে 
আছ্ছে। 
নিরস্ত্রীকরণ সমর্থকরা বলেন, 
'এখন পর্যন্ত পারমাণবিক আস্তরর 
ভয়াবহতা তেমন কাব তবাঝা 
যায়নি। কেননা তৈমন কোন দুর্ঘটনাব 
সামনে মামরা পড়িনি বা সেভাবে 
এই অস্প্রগুলোকে এখনও বাবহার 
করা হয়নি ।' তাবা বলছেন মারকিন 
যুত্তনরাষ্ট ইতিমধোই এমন কমপিউ 
টাব চালিচ ববস্তা সৃদ্টি করতে 
পেবেছে মে এব ফলে সোভিয়েত 
রাশিয়ার দিক থেকে আত্রমণের 
আশংকা দেখা দিলেই ভাবা সেটা 
বুঝতে পেরে প্রতিআক্ুমণে ঝাঁপিয়ে 
পড়তে পারবে। কিন্ভ্রু ব্যাপারটা 
হল, সোভিয়েত কি নিবদ্ত্রীকবাণে 
রাজি হবে, 
স্কটের মতানুষায়ী, নিরস্ত্রীকর- 
ণের ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার 
লাভই হবে। কেননা, পারমাণবিক 
অঙ্ত্র প্রতিযোগিতায় নেমে তাদের 


. অর্থনীতিব গপর অনাবশাক চাপ 


শিড়ছে। 

এই পরমাণু অস্ত্রবিরোধী বিক্ষো 
ভের প্রতিক্রিয়া অস্ত্র উদ্ভাবকদের 
ওপর কতখান তা জানতে চাওয়ায় 
লিডারমোব গবেষণাগারের পরি 
চালক রঙ্জার বাটজেল বললেন, 
'এটা অন্তত অনেক মানুষকে এক 
ক্কায়গায় আনতে" পেরেছে। তবু 
ভাদের একবার অন্তত ভেবে দেখা 
উচিত যে তান্না কি অহেতৃক ভয় 
সৃষ্টি করছে না” 

কিন্তু এসব সর্েও ধার 
হাজার মানুষ পরগ্লাণবিক অস্রের : 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যোগ দিগ্ছেন। 
এবং, ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করার 
ফলেই বিষয়টি এখন বেশ জটিল. 
রর পূর্ণ হয়ে উঠেছে | পর- 

৮ অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরোধী 


টস 'র্ব থেকে 


ভয়ের কথা, এই. অস্ব্রগুজো এখন: 


পি 
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হোমিও চিকিৎসা 


ইদানিং প্রায়ই বায় দূষণ, শব্দ 
দূষণের কথা শোনা যায়। কলকাতায় 
বায় দূষণের ঠিক মাপটা বলতে 
পারব না। কিন্তু অবস্ছাটা যে খুবই 
ঘোরাল সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। 
কারণ এই বায়ু দূষণের শিকার অজগর 
মান্ষ চিকিৎসার জনা আসছেন। 


অবচ্হা এমন দাঁড়িয়েছে ঘে শহর 
কলকাতা বা হাওড়ায় স্বাভাবিক 
নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। হাওয়ার 
সঙ্গে ডিজেলেব ধোঁয়া, ধুলো 
আমাদের শরীরে ঢুকে পড়ছে । এর 
সঙ্গে আছে কলকাখানাব বিষাল্ত? 
নানা রকম পদার্থ। এইসব ব্ষি 
অনবরত বাড়ছ্ছে। 

আমরা দেখছি এই বিষাস্ত 
আবহাওয়ার ফলে মানুষ 
বংকাইটিস, সাইনাস, 
ফ্যারেনজাই্টিস, লারিনজাইটিস 
রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। অনেকেই 


এসে বলছেন, নাক বৃজে যাগ্ছে_ 


নিঃশবাস নিতে কষ্ট হচ্ছে । এরকম 
অবস্হা চলার আর একটা ভয়াধত 
প্রতিক্রিয়া হল কানসার রোগীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি। 


ধা্জ। সরকারের পরিবেশ দপ্তর 
এই বিষয়ে চিছ্িতিত তা আমরা 
জানি। কিন্তু রাতারাতি তো এই 
বিষান্ত পরিবেশ বদলে ফেলা সম্ভব 
নয়। এর জন্‌ প্রচুর টাকাও দরকাব। 
তা সরকারিভাবে চেষ্টা হচ্ছে 
হোক। আমার মনে হয় এ বিষয়ে 
প্রতিটি নাগরিকেরও কিছু করার 
আন্কে। - 

যেমন রাস্তায় জল দেবার 
ব্যবস্হা করা। প্রচুর গা দৌঁভা। 
যেখানে সেখানে জঙাল না ফোলা। 
পেচ্ছার পায়খানা যত্রতত্র করার 


গ্রভোস ধদলান। যাঁদের গাড়ি আছে. 


তাঁদের দেখা উচিত ধোঁয়া মেন না 
বেরোগ্ধ” । এসব পামানা 


ককের, হলাফল সুপ 






4. রি রা ট টি ্ 


১ গজায় দারোয়ানের কাজ! 
.. 'দামিতৃ ইল ধুলো যৌধীর হাত থেকে. 
ৃ “» হারট-বীমসকে বাছান। 
* , সধাঁজার্চাপ এতই বেড়েছে যে 
০ য়ে গে টনসিলের ' 


মু নি চা 
4য় 64. , 9 
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বিখাত শিল্পপঠি হি নু 
একদিন বললেন, ডাঞ্তারবাব কল 
কাতায় এলেই আমার নাক বন্ধ হয়ে 
ঘায়। রাতে ঘুমতে পারি না। ডুপ 


দিতে হয় খালি। কী করা যায় » 


যাকরা যায় তাকরায় তরি আর 
বাতি ধা হয় না। 
ভাবেই। নিন তিলে তারি 
পন্ডিত রবিশকব। কলকাতাতে 
এলেই ধুলো ধোঁয়া শব্দে আর 
আালারজি ভয়। ভা তীরও চিকিতসা 
করছি। 


আর অজস্র সাধারণ মানৃষ, ছাট 
বড়, ভারা আসছেন এই একই 
রোগেব শিকার হয়ে । আমি সেই 
ভালা এইসব অসুখের পতিষেধক 
হিসেবে কিছু বাবস্হার কথা বলছি। 
ওষুধগৃঁলি বাবহাধ করে ঠিকমত ফল 
না পেলে অবর্শা চিকিংসকের কাছে 
যাবেন। অবহেলা করবেন না! আর 
রোজ সব্দলে যহটা পারেন মুক্ত 
পরিম্কার হ7ওয়া বুকে টেনে নেবেন। 
রাতে শোবার আগে সামানা গরম 
জালে ভাল করে নাক মুখ ধূয়ে সা 
করে নেবেন । এই ধোয়াধূয়িব সময়ে 
নিজেরাই দেখবেন শরীর থেকে কী 
পরিমাণ কালো কালো নোংরা 
বেরিয়ে যাচ্ছে । 

কয়েকটি অসৃথ ও ওষুধের নাম 
এবারে . বলছি । টনসিলাইটিস £ 
স্কুলের ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীরা 
বেশি করে এই রোগে আক্রান্ত 
হচ্ছে | গলা বাথা, জবর হয়, যদি 
ইনফেকশন হয়ে খায় তাহালে 


_রিউমাটিক ফিবার হতে পারে। 


হারটেও প্লান্কা লাগত পানে। 


কিডনির  ক্ষতিও হয়। এয়নকি 
বিপজ্জনক রোগ নেফাইটিসও ছতে 


'. পারে এ থেকে? চোখ, কান, ধেনের 


ক্কঁতি হতে পারে। টনি আমাদের 


রে? ওয়. 


কিন ধুলো? 


এই প্রসাত্গ। জানাই, সমপ্রতি 
স্টেট প্রযানিং  বোরাডের আর্থিক 


, সাহাঘো শ্রাওড়ায় মহেশ ভট্টাচার্য 


হোমিওপ্যাথি কলেক্ষে টনসিল নিযে 
একটা গবেধণা হয়। এক শ পয়তিশ 
জন রোগীর ভেতরে একযটি জনের 
গলায় বিটাহিসোলিটিকাস জ্রীবাণু 
পাওয়া ঘায়। হোমিওপমথি 
চিকিৎসার পরে রোগীদের পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে মাত ছ জানের 
বিটাহিসোলিটিকাস জীবাণু রয়ে 
গেছে। বাদ্বাকিদের আার নেই) 
পারেও আর এ রোগে তাঁরা আক্রনল্হ 
হননি। 
টনসিলের রোগে সারজারি একটা 
বড় চিকিৎসা । পৃজ পড়লে অপা 
রাত ভারতী কি্তু 


'মাধুনিক মহিলারা অপারেশন করার 





০ হাকারবার ভারতে, শি 
সার জারোরান না গাল লাস: 


বৰ”. ফলে আরও গরুর বেল কিছু সুখ 
২. হবার ভয় বেড়ে যায় । প্‌ 


আমি একরন বিশিষ্ট বাড়ির 


' ছোট. নাতির আর এক সংশদীজ,। 


শিল্পীর হথা বলচত পারি। ধাল্া:, 
টিই বংশের .একআাত ছেলে ।- ভার 


টনসিল অপ্যয়েশনের কথায় দাদুর. 


দারুণ আপি । আমার কাছে এসে" 


, সব বললেন। আমি' তাকে দেখেশুনে; 


ফাইটোলক্কা ওষুধ, দিক্লেছিলাম ।: 


তারপরে ৮ 


দরকার হয়নি এখন, “বে, 
বড়সড় হতোছে। সপ্রস আছে |. 
গায়ক গীপস্কর চ্টাপাধায়ের গান... 
আপনারা শোনেন । কিন্তু নিল, 
নিয়ে ওব খুব মুশঝিজ। আমি ধুকে. 
ওষুব দিই 'চারপরে রনুষ্ঠানে গান 
গেয়ে বালে, উতরে গেছি । ধেকরুড, 
কর দ্বস্ছন্দে। আব রাজনৈতিক, ০) 
নাহ, অধতাপকল্দর পায় সবলে « 
টনসিলের রোগী। তারাও বুধ 
খান। তার ই মসুখেষ রাগীদেই 
সিগারেট না খাশুয়াই ভাল আল 
গলার যভ নেওয়াও উচিত10] 


অনু চিকিৎসার এক সফল গবেষণা 


সাদা দাগ দুরারোগ্য নগ্ন । যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন 
অসুখের মত ও রোগও সেরে খায় । বহ বছরের গরেষপায় | 
সাদা দাগ (শ্বেতী) সারাতে আমরা সাক্ষল্য অন করেছি । 
চিকিৎসা এতই শডিশালী ঘে একবার ব্যবহার করার, 
পরেই নং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
করে ভমের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি 
বিভিন্ন খরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ যোধ 
(করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন । রোগের পূণ বিবরণ লিখে বিনামূলো পরামপ 


মিন 1 গয্লোজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন। .. 
আম্মাদের চিকিগুসা সহ ব্যভিদয উপর 
পল্লীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত । 


টাছাাটাগ্াাা হাতাতে 


৩424 ত52 













ছা ১ 
হই 
চে ১ 

। 

চর ং এ রা 
রি ভিত 

লা ৪১ 5 
৮ পক ৃ্‌ 

৯ নি 





০৯ ৯ 
৬২২২ 
হি বাতি 


৩২২ 
স্‌ 


২১২২ 


24 
র 
রি 
িজ 
*ৈ 


৬ 


২, ই 
২২২২২ 


৬ 
মস 


২ 


৬. 


উই 


ইউ 


২২১২ 


২২১২২১১২২১১ 


২২২২১২২২১২২ 


২২২২২ 


৯ 









727 
৫ রর 59 রি রর রি 





বাংলার ভাতের কাপড় 


*শন্নান্ত্ সিল 


তাঁতের শাড়ী ধুতি ছাড়াও 










০ লগ 
ছাপা শাড়ী, পলিয়েজ্টার সাটিং পিএ অজ সী 


স্টিং রেডিমেড পোষাক, ছার লিমিটেড। 
গুহসড্জার বস্ত্রাদি | জিও), 6৫, সিপ্লবী অনু কুজ চল সুট্রীট, কজিকাতা-৭০০ ০৭২ 


মর ॥ 
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ধা কলকাতার দূ কামরার স্বয়ং 
সম্পূর্ণ ফ্্যাট। ভাড়া ছ'শো। অগ্রিম 
লাগবে ছোট পরিবার বাঞ্চনীয়) 


'বারাকপৃর, শ্রীরামপুর, চন্দন 
নগর. ঘুঁচুড়া, উত্তরপাড়ায় জমি/ 
বাড়ি চাই। মূলা সহ লিখুন ।" 

দৈনিক পত্রিকায় এমন বিজ্ঞাপন 
নিশ্চয়ই হযরদম অনেকেরই চাখে 
পড়বে। আবশ। ফ্লাট বা ধাড়ির 
মালিকরা যতটা বিক্াপন দেন হাব 
চেয়ে অনেক বেশি বিক্াপনের 

খা হখ যারা ফ্যাট ব। বাড়ি 
কিনাত কিংবা ভাড়া নিচ চান 
তাঁদের পক্ষ থেকে । যেমন কর্মখালির 
চেয়ে কর্মপাথীর বিত্যাপন বেশি 
পাবে । দৈনিক পত্রিকাকে দিক 
দি'য সমাজ্জদপণ বলা য়ায়! শব 
পনেব আগেও হয়তো 1বটা এমন 
একাপশে ছিল না। তখন বাড়ির 
মালিকরাও বেশ আগ্রহভনেহই 
ভাড়গটে চাইতেন । 

আঅল্নকেহ লক্ষ্ট করেছেন, কল 
কাতাপ অলিগলিতে বেশ কিছু 
বাড়িতে শ্রাগে টি লেট' কথাটা 
বালান থাকত। এখনকাধ লোক 
ভাদেধ কাছে এ কথাটা প্রায় 
শশগানাই ধলা মায়। কাপণ /কান 
একটা বাড়ি বা ফ্লাট থেকে পুরনো 
ভাড়াটে ওঠার শ্াগেই নঠুন ভাড়াটে 
'বায়না' ধরিয়ে দেওঘা হয় নাড়ির 
মালিককে । 

দ্বিতীয় বিশ্পাপ্নটি এই 
ভিসারবরহ অন, পিঠ । সাধারণ 
মধাবিত্ত বানিম্নবিত্ত মানুষেব এখন 







শলকা তায় থাকা পায় অসম্ভব হায় 


দাঁড়াম্তে। ফালে কেউ জমি বা বাড়ি 
কিনতে চাইনি খোদ কলকাতায় তা 
কেনার কথা ভাবতেও ভয় পান। 


খবরের কাগজেব দ্বিতীয় পৃঙ্জায় . 


'বাড়ি থর য্লাট' কলামে একটি 
বিশ্যাপন দোখে আমার এক নু চিনি 
লিখেছিলেন। 
সরকারের চাকুরে। তাছাড়া 

সুন্দর ছবি আঁকেন। স্বামী স্্রী আর 
একটি শিশু কন্যা । সলট লেকে এক 
সহকর্মী বন্ধুর ফাটে এতদিন 


বন্ধৃটি ' কেন্দীয়। 


কোনরকমে একটু মাথা গৌঁজ্রার 


'জায়গা পেয়েছিলেন, বন্ধুর বাবা 


নম রাংলাদেগ থেকে মাসনের মালে: ্ 
+ অজনৈড়ি- বৃকড | শোনা শোধ এক 


: কলকাতায় চলে আসগ্জেম।' তাই 
তেব 


৪7:77 9 


মিরর 
0 2 টি 






7318 খত 7 


(কই এলাকায় “টাকা জীভান করেছেন। : | 
২ ঠা 2 


উন্নয়নের সঙ্গেই যুন্তঃ। 





বাড়ি খোঁজা বৃথা । কঙ্দকাতার এদিক 
ওদিক কোথাও মাথা গোঁ্জার আছ 
জায়গা না পাওয়া শেল আগ হন 
 শাহরতরলি ধা আরও,দুবে মধ 
' শহরে “দূর ভাড়া নিত হাবে? দিন 


থেকে চিঠি পেলেন ॥ £ "সার, আ্যাটটা 


. অব্ুালি সভইলোক বিশ কাকার, 


র্‌ 14 ৫ 
শা এ. ১৫ 4 


. এঈনেরর মাথায় ক বাড়িওলার কাছ, 


4 
হ 


সা পৃহিবীর মানুষের কাছেই মূ মূল. সমস্যা তিনটি: রুটি 
কাপড় এবং ঝোপ্পড়ি। ররণটির সমস্যা না মিটলে বেঁচে থাকার 
সমস্যাও আর থাকে না, ফলে সেটি সবার আগেই মেটান 
চাই। বস্ত্র সমস্যা তার পরে এব! পে সমস্যা সভাতা এব: 


তৃতীয় সমস্যা অর্থাৎ মাথা গেজ একটুকরো তাহ নিয়েও 
উদ্নয়নের অগ্রগতি বা রছ্ধততা নির্ভর করে! ভারতের 

' সবচেয়ে সমস্যাবহৃল শহব কলকাতা এই ভতীয় সমস্যাটি 
দিতের পর দিনযেভাতব শুট হচ্ছে 
কোন ধরনের বিস্ফোরণ হটতত পাবে। আশ্রয়তনের সংখন 
কী ভাবে এখানে বাড়ছে এবং জবিষা্ে বাড়বে সে সমসাার 
তীক্জতাই এ প্রতিবেদনে বাপায়িত হল। 


এক্কাটি ফাটি ভাড়া পড়ত 











লতহয়ুততা একছিম তঘ 





আগের দিলে কলকাভাষ দৃঘবের 


হমাস পাছা 


সমতা মারি এখব এক ভাড়াছে 


ওঠার দএক মাস আগে খোকেই 
রর  আনাজন বুক কৰে রাখেন! বা 
.. সনের ব্নও চব্কারেই' হয মা) 
; লই, রা ধর শুধু একটু, “খানার. , ৯) 
ফলেই ঈল। খোজিনিয় না গেছে, 


তিন লাইনের মক সংক্ষিপঠ বিটা 


'পরন্ব-জবাবে এক বাড়িওলা ভু 











বারো হাজার, চলছে । [কোমেন 









লোক সাকুলে, একশা তেইশ বানা 
চিঠি পেয়েদ্িলেন। আঅবশা আগেই « 


| বলা ওয়েডে "বাড়ি বব ফট" কলামে. 


এখন আশ্রয় প্রাথীদেরই "বিজ্ঞাপন 
বেশি। বাড়িওলা ওরফে 'বিউ্রাপন,: 
খুবই কম। যৈসব বাড়ি একেবারে. 
নাতুন। দশচরিশ, হাজার । অভি টু 
গুনতে হবে, বিজ্ঞাপন ফেব," 
সেগুলির জনেই । উদর শহর 

হলিতহ ১ লাখ টাকার মধ ছোট 
বাড়ি কিনতে চাই | ৃ রি 


'তত্তর্পাড়ায় ৮০ হাক্ষারে পুরনো 
ছোট বাড়ি বিপরশ্ম।' ্ 
'ডায়মনউ হাববার রোদের রে 
সন্নিকটে ১ লাখ টাকাল মধ ডট. 
বস তবাড়ি চাই 1? বু 
'দমদয় বোডে দেডলাখ টাকায় 
নতুন এক ঠলা বাড়ি কিনতে চাই? 
ভাহ ছড়া্পে যেমন কাকের ২: 
ভাব হয না,এ শতাবে রা 
দে মনের মর বাড়ি-ত্া জমি. ঃ 
কিংবা মাথা রা ' ঠিকই 
মিলে যেত! কিন্তু শি কাপ 
গুলো লক্ষ করলেই বাপারটা স্পগ্ট ১ 
হাবে, শুধু চাই আর চাই। বাঁডিচাই। 3 
জমি চাই। ফাদট ডাই । টা 
অঙ্কটা বাড়ার বাড়তৈ কোর্ধোয় 
গিয়ে পৌছেন্ছ সেটাও পাঠক লক্ষ 
কববেন। ৯ লাখ; দেড় লাখএএম্টক্ি - 
দু'লাথ টাকা লুগলে হোক পু্াট টর্ 
চান্তেন! তাড়া দেওয়ার ক 
ধাধসা করার জানা নিষয়ই রঃ 
চাইক্ষেন নেঙ্গাংই নিচেদের গাঁথা 
৮ শেঁজার জনে); ১০০ ূ ২ 
খাতার" চলিতে দীমিব কাম গত এক পি 
দেড় বছবে বহুগুণ বেড়ে গিযোঙ্ছে।। 
গত বন্ছর ববানগর দমদম 81 
হাজার টাকা যে জমি কাঠা দর ১ 
বিকিয়েছে, সেটাই এব যোল 
হাজারে ঘের বায়না" তপ্য়্ছে |. 
অবিষ্বাস হালিও সতি চন্দনার ৬ 
শহর এক কাঠা জমি রশি হাজার ' 
টাকা । ভারকখনাশে বার “হাজার ". 
দ্ব উন্েন্ে। সোদ পুরে জাম নেই। 
প্বহালাশতও একাই পু 
সরশৃনায় মির দা বাকা 
টাকা কাঠা; আন্মলে দেশদ খেকে, ঃ 


নি এত 
শপ চি 


- 
উর 


শ 


ড় কহ তি 








 হাঙ্জারে জমি খুঁজলে মি 
পাবে। ভাওড়া রামরাজাতলায় জমি .: 8 
বিক্রি হচ্ছে যোল . হাজার টব 


কাঠা। সাঁঙরাগাছিতে পস্টশনেব 
কাছেই দশ। ভেতবে গ্য় আট। 
"দালালদের আন্নজল উঠত 
বসেছে । শহরুতলিতত জমি কই - 
ফাাটই বা কাথা" একবাব 
ভাড়াটে বসে গেল ফ্যাট খালি হাতে 
যুগ কাবাব ।' 
কথা হচ্ছিল বিজয দাসের সত । 
বিজয বি টি বোড-টবিন বোড়, 
সিঁথির মোড় এলকায় বাড়ি গ্রমির 
দালালি করেন। বযস চল্লিশ । 
'জানেন,' লিায় বললেন, ' আগে 
সামা ফাটে ভাড়াম্ট বসিয়ে দিত 
পাবলে এক মাতসব ভাড়। নিয়ে খুশি 


থাকতুম এখন দু'মাসের ভাঙা 
দালালল্ক দিত হবে। এ ছিনিস 
সবখানেই চালু হয়েছে । আাগে মাসে 
আটি দশটা ফাটে. ভাডাটে 
ঢোকাভাম। এখন দাটোন বেশি 
'কেসই হয না।' 


ইলেকটিক ট্রেন কলকাঠাকে 
বাশি দিয়েছে । এদিকে নৈহাটি 
কলাপী। গুদিকে বাকইপৃব 
মোনার পুর ডায়মনডঠঞ্বার | 
চন্দননগব তারকেশ্বব থেকেও 
নেকি দৈনিক অফিস যাতায়াত 
করছে । আান্দল, কোলাঘাট, মেচেছা, 
মাঘ পাঁশকুড; থেকে জেলি প্যাসেন 
গাব আসছেন শহারি। কাজই শহব 
দত ছড়িয়ে পড়ছে শহরওলিতে | 


উলকটিক টে পির যাতায়াত। 
“ছাড়া বিধিবদ্ধ রেশন এলাকা ও 
"বা ঢু । চল্দননগব এবং শাম 
বাচাবে গলাঃকবা একই হাবে 
বেশনে চাল চিনি গম পান। নতুন 
সিনেমা এক সঙ্গ শহরে এবং 
শহল তুলিতে 'মুক্তি' পাম । স্তানীয় 
সুপাব মারকেট এবং নিউ মাঝকেটে 
পার্থকা খুব সামানাহ । এমন কি, 
লোডাশডিংয়েও বিশেষ কোনও 
চারতমা প্নহই | এইসৰ নানা কাবণে 
লোকে শহরতলির দিকে বেশি করে 
বৃকছে। যে যেখানে পারছেন জমি 
কিনে বসে যাচ্ছেন । শহাবে তাই নেই, 
১ই নেই বব। শতবভলিও লোকের 
চাপে ডুধুডবব। যাকে বলে, বে 
সামাল অবস্হা । 

কলকাতা এখন তেডুল-পাতায় 
ন'্গন। নতুন আ ভথির শয্যা পাতার 
জাযগা নেই | হঠাৎ কারে কেউ এসে 


রাত্রে থাকতে চাইলে গৃহস্বামীর 


বার বে দি কোন কারণে আপনার জীবন 


দুঃখময় হয়ে যায় তাহলে লঙ্গা বা 

সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা লকাবেন 

মা। এর ফলে আপনার বিবাহিত 
জীবনের 


আনন্দ নষ্ট হতে পারে । যথা 


সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি ও যৌবন 
পুনরায় লা করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যায় । দুর্গত 
জড়িবৃষ্ঠী এবং মূল্যবান ভস্মযূ প্রাচীন শান্ত্ীয় আমুর্বেদিক ফর্মূজা 
থাকোন এক সময়ে কেবলমান্র রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
ছিল এখন সেই শক্তিবন্ধক ফর্মুলার চিকিৎসায় আগনিও 
রোগমুক্ত হয়ে আপনার ধিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে 
গেতে পারেন। আপনার স্বাস্থা সম্বন্ধীয় সমস্যার জন্য হয়ং সাক্ষাৎ 
করুন বা রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনাগুল্যে পরামর্শ নিন। 
সমজ্কা গল্প ব্যবহার গোপন রাখা হয় । মহিলায়াও নিজ সমস্ত 


রোগের জন্য গয়ামশ নিতে পায়েন। 


58111011101 01111180118511 


[১,090 চিক 2] 21 (চি কি) 








অবস্হা বেসামাল হয়ে পড়ে। 
একটুক বাসাব মতাবে কত ছেলে 
মেয়ে বিয়ে আটকে বয়েছে সে 
প্রিসব কে বাখে « অবসন্া যা তাতে 
বলা যায়, শহব কিংবা শভরতলিতে 
জমি. বাড়ি বাধা নিম্ন মধাবিস্তের 
কানে সহ পকাশা। 

মহানগরীব আকাশ ফুঁড়ে যতই 
নুন নতুন সৃবময ট্টালিকা গজিয়ে 
উঠুক, সবকারেব তরফ থেকে বন্ধব 
বব যঠই ফ্যাট বন্টন কৰা 
হোক -এই শহবে মধাবিত্তের বাস- 
স্তান সংকট পাঁচ বছর আগের 
তুলনায় বেড়েছে বই কমেনি। 
কলকাভা শহরে নাড়ির জোগান 
এবং চাহিদার মাধো ক্কাবাকটা অল্প 
কিছুদিন হল খুব বেশি বেডে 
গিয়েছে । অর্থনৈতিক কারণে কল- 
কাতার ওপব জনসংখার চাপ 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে এটা 
যেমন সতি, অপর দিকে তেমনি 
নতুন বাড়ি তৈরি আর তৈমন হচ্ছে 
না বললেই চলে। ফলে. শহরে 
মধ্যবিত্তের বাসস্তান সংকট এই 
মুহূর্তে তীব্র আকার ধারণ করেছে। 


তথানসনধান করে জানতে 
পেরেছি, এই শহরে শতকরা ৮৩ জন 
মানুষ বাস করেন ভাড়া বাড়িতে। 
শতকরা মাত্র ৫ জন লোকেব কপালে 
চ্গেটে সরকারি আবাসন । এবং প্রায় 
১০ লাখ লোকের ঠিকানা হল বঞ্তি। 


খাস কলকাতায় প্রতি বারো বাই দশ 


ফিট ঘরে 9 জন লোকের বাস। মাথা 
পিছু ৩৯ বর্গফুট জায়গা সকলে পান 
কিনা সন্দেহ। শহরে শতকরা ৭৭ 
জন মানৃষই ৩০ বর্গফুটের কম 
জায়গায় থাকতে বাধা হন। তবেই 
বুবূন অবস্হা । 

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, 
বৃহত্তর কলকাতায় বছরে সরকারি- 
বেসরকারি মিলিয়ে ধাট হাজার বাড়ি 
টতৈবি না হলে পরিস্হিতি সামাল 
দেওয়া একেবারেই অসম্ভব । সে- 
জায়গায় নতৃন বাড়ি তৈরি হচ্ছে মাত্র 


' 8৪ হাজার । ফলে, একটুকু বাসার 


খোঁজে গৃহস্য . প্রতিদিন হিমসিম 
খেয়ে বেড়াচ্ছেন। মওকা বৃঝে ফাযাট 
ভাড়াও বাড়ান হচ্ছে! তবু পয়স। 
ফেলেও মনের মত বাড়ি দিলছে 
কই , . ্‌ 
মেলা যখন সম্ভব হচ্ছে না তখন 
সাধারণ মধ্যবিত্তরা সরে যাল্রেন 


,শহরতলির আর্ও গভীক়ে।' আরা, 
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উল্লেটাদিকে এটাও সত যে'সহর- 
তলি অথলে ভাড়াটের সংখ্যা 
বাড়ছে কিন্তু বাড়িওলার আনু- 
পাতিক হার উদ্লেখযোগা রকম 
কমে যাচ্ছে। 

সি ওম ডি এর একটি হিসাবে 
দেখা যাচ্ছে পাঁচটি শহরতলি অঞ্চলে 
১৯৬৮ সালে ভাড়াটের সংখ্যা ছিল 
শতকরা ৩৬ ভাগ এবং বাড়িওলার 
সংখা ছিল শতকরা ৬৪ ভাগ। 
১৯৮১ সালে এসে ভাড়াটের সংখ্যা 
দাঁড়াচ্ছে শতকরা ৪০ ভাগ এবং 
বাড়িওলাব সংখা সেক্ষেত্রে 
দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০ ভাগে ।অন্য 
২৮টি শহরতলি অঞ্চলে ১৯৭৪ সালে 
ভাড়াটের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৩ 
ভাগ এবং বাড়িওলার সংখ্যা ছিল 
শতকবা ৬৭ ভাগ । ১৯৮১ সালে তা 
দাঁড়াল যথাত্রমে শতকরা ৩৫ ভাগ ও 
শনকরা ৬০ ভাগে। 

বাড়িওলাদের. 'এই ক্রমহ্াসমান 
করে” এর সামাজিক তাৎপর্য 


. ভয়াবত হাতে বাধা নয় কি - একদিক 


পরনির্ভর আশ্রয়ের মানসিকতা 
বাড়তে থাকবে এবং অনাদিকে 
ত্রমশ | এর সঙ্গে বাঙালি মধাবিত্ত 
ও নিম্নবিস্তের মধ্যে পিছু হটার 
একটা প্রতিযোগিতা শুরু হবে। 
কারণ কলকাতা র্থকে যারা চঙ্গে 
গিয়ে উপযুক্ত মূলো ভাড়া বা 
নতুন শহরত্যাীর ভিড়ে সে প্রতি- 
যোগিতাও তুষ্োো উঠবে এবং 
অপেক্ষাকৃত কম বিত্তশার্লীরা ভাতে 
হেরে গিয়ে আরও পিছনে সরে যেতে 
বাধা হবেন। হয়ত সবশেষে তখন 
কলকাতার কোন প্রাক্তন ভাড়াটেকে 
বাঁকুড়ায় ফ্লাট নিতে দেখা যাষে। 
এখন এ কর্থায় চাপা হাসি অনেকের 
ঠোঁটেই হয়ত উঠবে, কিন্তু 
হিসাবের অঙ্কটি মেলালে এমন 
পরিণতি হতে পনের বছরও লাগবে 
বলে মনে হয় না। 


কলকাতা করপোরেশনের 
হিসেবের খাতায় চোখ বোলালে 
শহরেও নতুন বাড়ির সংখ্যা কীভাবে 
দিনে দিনে কমে আসছে সে চিত্র 
সপম্ট হবে। দেখা যাচ্ছে গত 
৯৬ 
মালিকানায় বাড়ি উঠেছে বছরে 


২৬১৬টি। ৬৬-৬৭ সালে খানিক 


কমে ওই সংখ্যা দাঁড়ায়, ২৩৯৮ 


৬৪-৬৯ সাধে, নতুন বাড়ি তৈরি 


হয়েছে ৯৪৫৪টি। $৯-৭9 সা 
১৮২৮টি। ৭0. সাল চপ বাড়ি 
তৈরিতে ভা পড়তে ৃ 


' আমাদের : চেনাঙ্জানা, শহঈতনির : 
নি '. মধোও আর 'ভাড়া বাঁ বোনাধ জনা, | 
খাট কিংবা বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে লা? ' 
একদিকে এটা যেমন সতাই তেমনই 
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উনাবচূলাংশে দায়ী ৭০-৭১ সালে: তো ও রর উই টি ফট সস) নি 

. কলকাতাসহ, গোটা পগ্চিমবণ্গো .: এ য়া ্ 

মকর বাসন বিভা ছিপ ূ বত 


হিংসাঅক ঘটনা রাতারাতি বদ্ধি- - সিউবাির : উদ্নয়নের কাজ সম্প্রতি পৃ 
পায়। লোকে বাড়ি-জমি জলের দরে : - গত পাঁচ বছরে উদ্লেখয়োগা লাউ প্তিবাসীদের হয়েছে। সরকারি আট পাও 





পারেননি । ' যদিও মহতী. অভিশাপ থোচাডে ্ এম ডি & ২ ০ 
থেচে দিয়ে ভিন রাজ্ঞো পাড়ি দেন।. দেখাতে 58 ইতি্ধোই অঙ অরথবিয করেছছেন। জনয কলফাতাবাসী আছেন; 
১৯৭২ সালের পর থেকে অবস্থা মহোদয় ই তাতে পুরোপুরি না হালেও বশ্তির .. এক হাজার ফাটি ?ি জানা ৬21 
কিছুটা ভাল হতে থাকে। এই সময়. রিক! তিনি যত, জট বৈরির ,. কিট টটক' বিগোছে।' হাজার দ্রখাস্ত পড়েছে। াগাবানি 4) 
থেকে পরবর্তী এক দশক বা তার. আম্বাস দিচ্ছেন বছর পেষে তার রা রে ফাটট পাচ্ছেন লটারির মাধমে: 
শিখি ৪ ৃ , |) -্ক্ ॥ ৮৯1৫, 
কিছু বেশি সময়ে শহারে নহুন বাড়ি সিকি ভাগাও সম্পূর্ণ হু্ছে াঁ। ৪ স্বাধাসন দফতরে অনেকের হাট 


সরকারের তো আর পয়সার কোনও '. ময়) ফলকাতায় দশ লাখ মানুষের র ১ ১০১ 
তৈরির গড় সংখা ছিল ১৯০০। তি খানে হা নাম ঠিকানা হল এইসব বসি । হান: হাটিই সার। দেখান বলা হচ্ছে 
অবশা এ পরিসংখ্যান কেবল মাত্র দ্কে তো দিতেই 'ফযাট নেই ।' শহরে মাথা গোঁজাি 
টির খোঁজখবর নিয়ে দেখা নজর তো দিতেই থে: মত জাখগা চেয়ে লোকে জারা 
কমকাভা! 555 8 ০১০১ 2 রা 
শতরতলিয় বাড়িব নকশা ঠ নন আবাসন দক্তরকে কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্তের বাসস্হান পাচ্ছে গা। নতুন বাড়ির তা 


কার রা জুড়লে বড়জোর 4 | ২ সা, ০ টন 1৯ টি এ এক হাজারের ফনাটের জনা য পথ ৰা 
এ | রি এ | পি ৃ ঘা ভাজ র দরখাঙ্গত। লটায়ি 1 মন্ত্রীর 2 


আবও হাজার পাঁচেক নহুন বাড়ি 4! 

সংযোজিত হবে। তাহলে সব ৪ ব্রত... ৯৫ কাচ্ছে উমেদারি। গাম টাকা জমা 

মিলিয়ে মহানগরী কলকাতায় এখন: 07105 ২০007 ৮ দেওয়া। টের জমা কত (ক! 

রা এ | নিব র ৰ ৬ ৯ , ৫ রং ., এ গ 

রে গড়ে হাঙজা্ স্যতেক নতুন. ; 50 ০১৫২৮ কতরকমের ঝাফমারি। উ শা, 
বাড়ি হচ্ছে। প্রয়োজন খুব কম চাবি গৃচস্ছের কাছে 

.কবেও ৬০ হাজার । 


মিন 
অপরদিকে আরেক ধ 

ভিনশ' সন্তর টাকা হাজারের ইট ভাগাবানকেও দেখতে পাই তরগা 
এখন সাতশ্ব। বিয়ানিলিশ শ টাকা 


টানের লোহা ছাতাজার। পঞ্চান্নব 


যদি ভাছের 'ভাগাবান" বলা যায়? 
ধরুন, কৈলাস বোস স্টিটের ও 
সিমেনটের বস্তা নব্বৃই । বার টাকা 
'রোজের বাক্তমিষ্ত্রির খাই কুড়ি- 


জায়গায় ওপর-নিচ' মিলিয়ে সান 
খানা £বডরমম, রান্নাঘর, বারা? 
লাইশ। ন'্টাকার মজর বার 
টাকাডেও নিমরাজি। এক যুগের 


সে 
পু ০ বে 
পল ই 


2 বে, সা 
স্ব শি] এ 
টি 


হু 


পৃথক জল.কল। উঠোন। বারান্দা। নর 
মাসিক ভাড়া আজও সাতাম্ম টাকা 1: 


ঃ ৮ 

ফাবাক নয়। মাত্র তিনশ" পয়ষটি ভিশন ভাবারজরের হা 

দা 

দিনের আগে পরে ইমালতি দ্রব্যের জায়গায় বিরাট বিরাট দোকান ঘর. 

দামের এই রকমফের! এখন নে রা গা কান নাহ তাজ 

তৈরির 0 & ূঁ টা 

বাড়ি তৈরির খবচ ১০০ টাকা কলকাতা শহরে উত্তর দগ্ধ: 
ব্গমুট । সলট লেক এলাকায় তারও এ 


লীাদেয বহ্‌ বাড়ি এমনি জ্রলের' দরে .:$ রঃ 
ভাড়া দেওয়া আছে। শৃধু লাহাদের:: রর 
কেন, বহু রনেদি পরিধার তাদের টিং 
বাড়ি থেকে নামমাত্র ভাড়া পানা 
সেই মাণ্ধাতা আমল থেকে ভাড়া, রঃ 
টেবা বাড়িতে রয়েছেন ঞ্ছ প্রা 
ভাড়া বাড়াননি। কিছু ত্হ জো 
রেনট কনট্টোল দেখান-ভঠ্োতাযা ও 
ফলে, এইসব হাড়ি জিন ফোনব 
দা 
তৈরির ক সংস্কার হয়নি) . কোনও 1 


নয়। কিন্তু সেখানে কাজ হচ্ছে খুবই দাবী তোরা সিবরিগরা তার গা ওপজ ক 
চিমেতালে। এটা আছ্ছে তো ওটা একসপো অনেক কাজ হাতে,নিয়ে ' পাত্র কি: বা রি 
নেই । ইট খোলা শৃন্য। ইটের চাহিদা . ছেন। কোনটাই সময়মত,শেষ কবে শহরবাসীদেক জনা মাথা গোঁজার শহরে এখন বিশ হাজার। কিবা 
এখন-হ্গে। ভাল কয়লার অভাবে উঠতে পারছেন না। তাছাড়া ঠীই' করে দিতে চতুর্থ যোজনায় সি. ভাবও বেশি। সিন ভার নো রে 
ইটতাটাগুলো দার মার খাচ্ছে। ঠিকাদারদের কাজে. আবিশবাস্ারকম এম ডি এ ব ধবাদ্দ ছিল 59 কোটি হয়েছে) বাড়িওলা কিংঘা ভাড়া 
বালির খাদ বসে হাচ্ছে বলে বালির : গাঞ্চিলতি এবং চূড়ান্ত 'অবহেলার  টাকা। এই টাকা দিয়ে ৪0 ভাঙ্গার [উই নোটিশকে তেমন গার 
জোগানও হাস  পেয়েছে। দাম] নাজির তো আছেই'। ফলে, কপ, ইউনিট বাড়ি ঠ্বির কর্থা। সেই না। কিছু হলে দেখা যাষে, এব্‌ক্ম 
বেড়েছে প্রতি ধা'শো সি এফাটি লরি অনুখায়ী কাজ এগোচ্ছে না।ক্ছ  সম্গে কথা ছিল এর মধে,১৭এাঞ্জান . একটা ভাব। বিপদের কি ডি 
পিছু দৈড়শ' টাকার মত। পাঁচশ. খৈর মত গতিস*পদ্ন কর্মকান্ডে বাড়ি তাবা মাসিক কিস্তিতে নি গার কড়া, 

টাকায় কিছুদিন আগেও পান্দুয়ার -সরকায্ নিজেই হতাশ | বরানগর,  মধাবিত্তদের মালিকালা দেবের আব পিট কিংবা খিদিরপ পার 
ভাল মানের 'বার্লি মিলেছে। এখন... পাইকপাড়া, লেকটাউন-কালিয়া ১৭ হাজার মাসিক ভাড়ায় দেবেন। মানুষ দিনের পর 

(সেই. বালিই নাড়ে, ভ'শো। গস. দ, মানিকষতলা, 'সরশ্বনা, . পরিকল্পনা অনুযায়ী সি এম ডি এ করছেন চোখে না দেখে দ 


বেশি। বছর পাঁচেক আগেও ৬০, 
৬৫ টাকা স্কোয়ার ফুটে বাড়ি 
দাঁড়িয়েছে। বাড়ি তৈরির খরচ 
বেড়েছে । পক্ষান্তবে, লোকের তসই 
অনুপাভে আয় কাড়েনি। খণ 
মর্রও হয় আগের হারে। ভাই এই 
মন্দা। 


শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন 
প্রান্ত ঘুরে দেখেছি । নতুন বাড়ি 








'বাড়ি তৈরিতে নেমে থাকে বলে... গলফ নে সং রা রা এগিয়ে টলেছেন। শবে এখানেও , করা কহিন। মাথার .গুপর় রাড? 
বিচ স্ীয দান এ হাজার উরি কার  হিকাঙার' সি এম.ডি একে ডোবাগ্ছে। : পড়ো পড়ো? (তবু খৃহস্ছ পক্রিকমা রঃ 
| এ " ছুঁয়েছে প্াছাড়া পট সি ্ সময়মত ধ্নাট . টঠারিঘ কায শেষ নিপ্লপান্প, অঞ্চল উমরা? 


আছেই) 'সলট লেকে সরকারি এবং ১ “হচ্ছে না [ এটিকে, সি এস ড়ি এ র রত জীয়ন 
বোরকা কেই জাই মানুয় যাবেনই বা:কোঁ 
রর উঠছে ফ্যাট পাওয়ার, আশায় এ " ডর 


রশ] রন ০ 2 রি তা হা 
বি 


ধা পা 
১, টে 4৭) 
*ঠ৭ এ ও তি পছ। ॥ 738 সস) ৮৭ না ০ ৮, াট 844: 7. (7 বির 1 ॥ ৮ ব্ৎ 


ধ 





বরাংুলহান্দিরিনার সি লত্লীন রসি 
২8 7 চে এ ১ সি 2 ও চে শিটি চৈ এ 
্ ০৮৮ 2 
4) রা র্ 
চর 
১ 
5 
্ ৬ 


/ 


ৃ আবাসন সাধারকানূষের তৃতীম 
সমস্াযা। অন্ন:বক্ত্রের পরই মানুষকে 


'& ভাবতে হয় আবাসনের কথা ।'আর 


:.* এই তুর্তীয় সমস্যা সমাধানের পথও 


তিনটি -বাক্তিগত উদ্যোগ, সরকারি 
বাবস্হা এবং সমবায় উীাদাগ। 
এবাভিগাত উদ্যোগে একক পচেম্টায় 


। আহক বা শহরতলিতে একটি বাড়ি বা 


মাথা গোঁজ্গার মত একটু ঠাঁই করা 
মাজ সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় 


"” মসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েশ্ছে। 


চা 


ক 


' ধাহর ও শ্হরতলিতরত জমির দাম 


যেভাবে বেডে চলেন তাতে জমি 
নযায। দায়ে পাওয়াটাই দঙ্কব। 
শদৃপলি বাড়ি হৈরির মাল মশলার 
দোম যেভাবে বেড়ে চলেছে ভাতে খুব 
সগ্ছলতা না থাকালে বান্তিগত 
উদ্দাগে শহর বা শহরতলিতত বাড়ি 
তিনি করা প্রায় অসম্ভব । আব 
আবাসন সবকারি উদদ্দাগ আভাল্ত 
সীঘিত। তাই আজ সাধাবণ মানুষকে 
আবাসন সমস্যার সমাধানে ্যীথ 
উাদনাগন কথা ভাবত তচ্ছে। 
বাড়ির বদলে ফ্ল্যাটর চিতা করভে 
হচ্ছে। সমবায় আবাসন সমিতি 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিভান্ত পাস 
ডিগিকভাবে এসে পড়ছে । 
মআধাসন সমবায় সমিতি গঠন 
করলে যেসব সৃযোগ সুবিধা পাওয়া 
যায় সেটা অনেকেব জানা নেই, 
কাবণ এ ব্যাপারে সরকারি প্রচার 
বাবস্হা যথেষ্ট পুয়। সুযোগ সুবিধাব 
কথা জ্ঞানাব আগে এই খরনেব 
একটি সমবায় সমিতি কী করে গঠন 
করত হয় সটী জানা প্রয়োজন । 


4 
নিজেদের বসধাসের' জন। বাড়ি 


চর 


ৰা শ্াট তৈবি কবতে ইচ্ছুক 


' নৃনপপিক্ষে এমন ৮ জন প্রাহ বযস্ক 
বস্তির পয়োজন একটি আবাসন 
' সমবায় সমিতি গঠন করতে । সমবায় 
. সমিতির আইন বে এই সমিতি 
' রেজিসটরি করতে হবে। পথমে এই 
সমিভি গঠনের জনা মাডল বাই ল 
বা উপবিধি এবং দরখাসেতর ফবম 


সংগ্রহ করতে হবে । এই ফারমশুলি 


পাওয়া যাবে ১। পশ্চিমবঙ্গ বাজদ 
সমবায় ইউনিয়ন, ৯৩-এ নেতাজী 


সুভাষ রোড (৮ ভলা), কলকাতা- 


৭০০ ০০১ এবং প্রতোক জেলায় 


, অবস্তিভ জেলা সমবায় ইউনিয়ন 
অফিসে, *। গয়েসট বেংগল-স্টেট 


, কো-অপারেটিভ হাউসিং ফেডারে 
শন, পি ১৪ ইনডিখা একসচেনজ 


প্স একসাটেন শন, কলকাতা, 500-. 
0৭৩ এবং এদের শাখা অফিসর্গুলিতে 
. - ক। দুগপপর- সিটি সেনটার, রম 


, নং স্গি আর ৯. দুগপ্ির- ৯, খ। 


শিলিগুড়ি ৫৫ জগদীশ বসু রেডে, 
ভাকিম পাভা, শিলিগৃড়ি, গা। ঘেদিনী 
প্র শহীদ গুদিরাম বসু বোড, 
মেদিনীপুর, ঘি) বহারমপুব-২৯, 
মঠাবান্ডা শ্রীপচন্দ বোড, বহরমপুব, 
মুবশিদাবাদ । 


৯ ১ ডিপ সনি 
চল গত ্ 
নে 18 টি 


উপবিধিতে লেখা আছে এই 
সমিতভিব উদ্দেশা এবং কমন করে 
পরিচালনা করতে হবে শেই কথা। 
উপবিধির বিভিন্ন ধাবাগুলি সমাক 
ভাবে উপলব্ধি কর উদ্দোন্রণণ্য 
এটি গ্রহণ কববেন একটি মিটিং এ। 
দবখাস্তের ফবম ও উপবিধির শুনা 

অংশগুলি যথাযথভাবে প্ৰণ করতে 
হবে ।এ ব্যাপারে উদ্দোত্তনদের কোন 
অসুবিধা হলে তাঁরা প্রতেক জেলার 
সমবায় ইউনিয়ন অফিসে সমবায় 
শ্পিক্ষা নির্দেশেকের পরামর্শ নিতে 
পারেন । কলকাতায় সমবায় ইউ- 
নিয়ন রয়েছে বি আর এন 
মুখারজি রোড, কলকাতা -৭০0- 
০০১-এ|। এ ছাড়া প্রতোক জেলায় 
রয়েছে সমবায় সর্মিতির সহ নিয়াম 


এই সাংগঠনিক কাজ করার 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্দোস্তনাদেব জমির 
কথা ভাবত হবে । কারণ জমি কেনা 
না তালে বা অল্তহ জমি পকনার 
বায়নানামা দেখাতে না পাবলে 
আবাসন সমবায় সমিতি বেজিসম্রি 
করা যাতব না। সমিভিকে রেজিসিট্ে 
শনের জা আবেদন পত্রের সঙোো 
যেসব কাগ্ পত্র দাখিল করতে হবে 

ততলি ১1 উদান্শ্দর সভায় 
গৃলীত প্রসহাবগুলিব প্রতভায়িত 
পতিলাঁপি, ৬ উদদ্ান্তলাশদব সই 
সাবৃদ কৰা এবং যথাযধভাবে প্বণ 
কবা তিন প্রচ্ছ উপবিধি, ৩। যে জমি 
কেনা হয়েছে সেই জমির দলিল বা 
কেনা না হয়ে খাকপল বায়না নামা, 
91 প্রস্তাবিত বাড়ি বা য্ঘার্টের প্রান 
ও এসটিমেট, কত ফ্লাট ইতরি করা 
হবে তাব বিস্তারিত বিবরণ, &। 
প্রস্তাবিত সমিভির আয়-বায়ের 
হিসাব । পভাদের কাছ 7খকে *শয়াব 
€ ভর্ভি ফি বাবদ যে টাকা আদায় 
করা হয়েছে তাব বিস্তারিত বিলবণ, 
১। প্রস্তাবিত বাড়ি বা ফণাটের জনা 
উদ্যোউয়াদের কাছ থেকে নে ওয়া টাকা 
যে ব্াাংকে জমা বাখা হয়েছ সেই 
ব্যাংকের কাছ কে গণ্ছিত টাকা 
সম্বন্ধে একটি সারটিফিকেট, ন। 
পূতেক উদ্যোপ্তনলর কাদ্ধ থেকে 
একটি এফিডেভিট বা শপথ পত্র । 


এই শপথ পরনে উদ্দোভ্রগর নামে 
ফোন জমি বা বাড়ি আশু কিনা সে 
সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে, ৮1 
আরবান ল্যানড সিলিং অথরিটির 
কাছ থকে জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত 
অনুমহিপত্র এবং ৯। উদ্োন্তণদের 
যে স্হায়া মায় আছে, তার বিবরণ । 


সমবাধ রেজিসনটু শন 
করার জনা 5 রয়েছে 
একজন কুরে সমবায় সমিতি সমূহেষ্ধ 


সহনিয়ামক (/১১১/১1৫)1)1 শা 


11617 6১1 (১7019517010 ১5১01, 


০01৩১)। এই সহনিয়ামকের 
অফিসেই জমা দিতে হবে প্রস্তাবিত 


সমিতির কাজগপত্র । আব কলকাতা 
মেট্রোপলিটন এবিয়াব মধ কলে 
বেজিসট্রেশনের দরখাস্ত এবং 
যাবতীয় কাগজ পত্র জমা দিতে হবে 
ডেপুটি রেজিসট্রার অবকো-জপারে- 
টি সোসাইটিজ, হাউসিং, কাল 

কাটা মেট্রযপলিটন এবিয়া, ৯ রবীন্দ 
সরণি, কলকাতা-৭০০ ০0৭৩ এই 
ঠিকানায় । রেজিসট্রেশনের আবেদন 
জমা দেওয়ার পর সমবায় দতর 
থেকে আবেদন পত্রের ঘথার্থতা এবং 
উদ্যোন্রণদের দাখিল কর বিবরণ, 
সম্বন্ধে তদন্ত করা হবে। এই 
ট্রেশনের কথা সুপারিশ করা হয়। 

তবে যদি উদ্যোক্তাদের দেওয়া 
বিবরণ কোন ক্ষেত্রে অসতা প্রমাণিত 
হয় সেক্ষেত্রে তদল্তকারী অফিসার 
রেজিসটে শন সম্বন্ধে সৃপারিশ নাও 
করতে পারেন । 


সমিতি রেজিসট্রেশন হয়ে যাবার , 


পর আসবে খাণের কথা । আবাসন 
সমবায় সমিতিগুলিকে খণ দেবার 
জনা এ বাজে রয়েছে একটি শীর্ষ 
সংস্কা-ওয়েসট যেগল স্টেট কো 
অপারেটিত হাউসিং ফেডারেশন 
লিঃ (পি-১৫ ইনডিয়া একসচেনজ 
স্লেস একসটে শন, কলকাতা-৭০০- 
০৭৩)। এই সংস্হা কোন বাত্তিচ 
বিশেষকে খাণ দেন না। শুধূ মাত্র 
আকাদন সমবায় সমিতিগুলিকে 
বাড়ি বা ফ্যাট তৈরির জলা খান 
তদন। সপ্িতি সভাদের মধো সৈখণ 
বিলি করেন। সর্বভারতীয়” নীতি 
অনুসারে আবাসন সমবায় সমিতির 
সভঃদেখ চার ভাগে ভাগ বরা 


হয়েছে । ক।, “অর্থনৈতিক দিক থেকে 


ক , $ 







দা 


[, পা শব) মহা জায়-বিপিক্ট এবং. 
প্রাউচ্চ আয়-রিশিষ্ট। ক" প্রেশীয় . 


গভাদের বার্ধিক আয়ের সীমা ধরা 
হয়েছে ৪,২০০ টাকা পর্যন্ত। তাঁরা 
৬০০ স্কোয়ার ফুট এরিঘ্ার বাড়ি বা 
ম্াাটের জনা জমির দাম বাদে মোট . 
খরচের ৯০৫, বা ৪৮ মারের মাইনে 
বা ২৯,০0০ টাকা যের্টা পবচেয়ে কম 
সেটাই খণ হিসেবে পাবেন। খা 
শ্রেণীর সভাদের বার্ষিক আয়ের সীমা 


' ৭,৯০০ টাকা। তাঁরাও 'ক' শ্রেণীর 


সভাদের সমপরিমাণ খাণ পেতে 
পারেন । 'গ' শ্রেণীর সঙাদের বার্ষিক 
আয়ের সীমা ১৮.০০০ টাকা । তারা 
৯২০০ স্কোয়ার ফুটের য্লাট বা 
বাড়ির জনা জমির দাম বাদে মোট 
খরচের ৮০'7 বা ৪০ মালের মাইনে 
বা ৮০,00০ টাকা, ঘটা সবচেয়ে কম 
সেই পরিমাণ টাকা খণ হিসেবে 
শেতে পারেন। আর "ঘ' শ্রেণীর 
সতারা যাদের বার্ষিক আয়ের সীমা 
৩৬,০০০ টাকা তারাও ১৯০০ 
স্কোয়ার ফুটের জমি বা বাড়ি তৈরির 
জনা 'গ' শ্রেণীর সভাদের সম 
পরিমাণ অঙ্কৈর খণ পেতে পারেন। 
যানের বার্ষিক আয় ৩৬০০০ টাকার 
উর্ধে তারা আবাসনের কোন খণ 
পাবেন না। 


ওয়েসট বেষ্গল স্টেট কো 
অপারেটিভ হাউসিং ফেডারেশন 
আবাসন সমবায় সমিতিগুলিকে যে 
খাণ দেয় তার বার্ষিক সুদ করার ১৩ 
(41 কিন্তু সময় মত এই খণ 
পরিশোধ করলে ১'। রিবেট পাওয়া 
যায়। সভারা সদ সমেত এই খাণ 
পরিশোধ করবেন ২০ বন্ছরে, ৮০টি 
কিস্তিতে [ব্রিমাসিক)। খণ গ্কাড়াও 
এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া 
যাবে কারিগরী সাহাঘা, আইনগত 
পরামর্শ ও ঝাড়ি তৈরির মালযশলা 
সংগ্রহের শুলুক সন্ধান । 

সমবায় আবাসন সর্ষিতি গঠন ও 
খণের সুযোগ সুবিধার কথা বলার 
সঙ্গে স্পে প্রাসঠ্পিকভাবে একটি 
কথা এসে পড়ে। তা হল, কোন 
আবাসন সমধায় সমিতি বাড়ি বা 
ফ্যাট তৈরি করছে এটা জেনে কেউ 
বাড়ি বা ফ্যাটের জনা টাকা জমা 
দিতে চাইলে ওই সমিতি সম্বন্ধে 
ভালভাবে জেমে নিয়ে সেটা করবেন । 
ওই আবাসন সমিতিতে কটি ফ্যাট বা 
বাড়ি আছে, কত জন সভা রয়েছেন 
এবং টাকা জমা দিলে সভা হয়েস্টাযাট 
বা বাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে 
কিনা এটা খতিয়ে দেখা দযকার। 
কারণ আবাগন সমবায় সমিতি গঠন 


্াক্তা হযেছে, পদ: 
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ঘর পোড়া গন্ধ সিদূরে মেঘ 


দেখলে তো ডরাবেই। জরাপাই- 
তে বন্যা শুনলেই বৃকটা টিপ 
টিপ করে। ঘে কখনগ জঙপাই: 
শহরে যায়নি, সেও ধেন করলা 
করাল গ্রীস দেখতে পায়। ৯৯১৮. 
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একটা বড়পড় নর্র্মা। করলার 
বা 
গেরগ্হালিয . জঞ্জাল, আবর্জনা 


জমতে জাতে পাহাড়” হয়েছে। 
করলা আর বেগবতী নয়, পুর্ন 
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সি 
চি 

সখ 

1 

নর 





গেছে। তারপরও যদি শহর ভাট? 

খড়-কুটোর মত স্রোতের টানে মানু". 
উধাও হয়ে ঘায়, বাড়ি ঘর ধসে পড়ে, 
জীবনযাত্রা গতি ধায়ায় তখন অতি: 
জরুরি কাজ একটাই হাতে থাকে, তা; 
হল.পরিকল্পনায় ফোন গলদ 
কিনা খুঁজে বের করা। বন্যা, 
নিয়ন্ত্রণের নায়ে জোড়াতালি দেওয়া) 
দায়সারা কাজ হয়েছে কিনা তা দেখা 
এবং সব শেষে অবিলম্বে গ্হায়ী . 
গমাধানের কাজে হাত লাশান। 

জলপাইগুঁড়ি ছাড়া এ রাজোর . 
এমন আর একটিও জেলাকেন্্র নেই' 
যে শহরের ভিতর দিয়ে একটি নাতি- 
পরিনর স্রোতধারা প্রবাহিত। 
লোকে এক সময় শহরটাকে লন. 
ডনের সঙ্গে তুলনা করে নদীটাকে 
বত টেমস। 


বিলেতি জমানায় চা বাগিচা 
মালিকদের এই জনপদটি ছিল 
যথেম্ট আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন! 
প্রহয়ের এক প্রান্তে, তিপ্তার তীর 
থেঁষে সিভিল লাইনস এরিয়া, : 
রেসকোরস .অতিকায় বলডানস রুম ' 
সহ বিশাল দোতলা গ্লানটারস -. 





ঁ 


চে 


ধরার, হারড কোরট টেনিস লন, 


হাতিশালা, ইমপেরিয়াল টোবাকো " 
বিলডিংমের লালবাড়ি-সর মিলিয়ে 


একটা কড়া-মিঠে, সৌখিন-তাজা ' 


গন্ধে ভরা ছিল বাতাস। ও 


পা ০ 


রায়কত পাড়া, কদমতলা, দিন 
বাজার, বাবৃপাড়া তো ছিল বাঙালি 
বাবুদের বনবাসের জায়গা । এরা, 
উকিল-মোর্গর, চা বাগান মালিক ও 
কর্মচারী, বাবসায়ী ও সরকারি, 


কচি দন করলায়ও সেন 
ছিল আরেক রূপ । রীতিমত পণ্য. 


বাহী নৌকো চলাচল করত এই 
ন্মীতে। শহরের -এক পৃরনো 


গ্মৃতিকথায় লিখছেন £ 'বর্তমান 
স্হানে শহর পন্তনের জায়গাটি 
পদ্ধনদ করা হল নানা কারণে। পূর্ব 
দিকে তিস্তা নদী, উত্তবে সদৃশ 
কাথনজস্থা। শতাবের তে হব দিযে 


চালে কছ্লা নদী সাহিভিক 
ভাষায় কবলা। (বাধহয খন 


কলকল করে সাত বই 21 শহাবের 
দক্ষিণ পূর্বে মিশেছে তিপহা নদীতে | 
উন্তবপূর্ব থেকে চোট ধবধবা 
মিশছে করলা মাঝামানি জাখ 
গায়। এই তিনটি শদা শহবাকে 
করেছিল আঁঠ সুন্দর । প্রায় ৫0 বছব 
আহগ নদীগলি ছিল অনেক কম 
চ3৩। কিপ্তু ণাতীব। জল ছিল 
5০ কাকবাকে। নিচে বালি 
পাথব দেখা যেত । কধলায় নৌকো 
চলত ভানক। লণলীব 


খোল; মুখ দিয়ে বহ দব থেকে মাসা 
নৌকো ভিড লাগার দিনবাজাবর 


কালীবাড়ি ঘাটে । ১১৮৪ সালে 
একটি কাঠের পুল দিয়ে কবলায় 


হত 


যাতায়াত 251 ১৯১৫ ১৬ সালে 
কাঙাবির কাছে হটে যাবার 


14 ঃ 3৫১৪ 
টা: 


শিকল 


1 
& রে ত -১ 
॥া। নি ্ 
রর থা ৮ ২5, 
] 


2 ৮ 8. খ লি রাতে 
লগ ৭৮7 ধ ৭ 
জিবন দি) আল, ্ ৪৬৮ ০০, এ 2, ৃ রঃ 
12 পপ ্ 


7 8৫ 


(শখ তি বড 


চলি 


আরেকটি পুল তৈরি হয়। কাল 
আদমি এতে পা দিতে পারত না।' 
১৮৬৫ সালে। জলপাই গুড়ি .পৃর 
সতাব জল্ম ১৮৮০ । 


সেকালে শহবটিতে খালি জমি 
আব . নালা নর্দমাই ছিল বেশি। 
মানুষে বাড়ি মাৰ কটা বষযি 
পথে কোন জল জমত না। কবলা 
নদীব খাদ ছিল গভীর। পচুব 
ধৃম্টিপা৩ সাও সব বাড়ভি জল 
কনলা দিয়ে হিভাম গিষে পড়ত। 


১৮৭২ সালে শতাবব হলাকস ংখ্যা 
ছিল মার সাড়ে ছ হাজার । ৯৮ বব 
পণ অর্থৎ ১৯০১ সালে তা বেড় 
মান দশ হাক্ষাব। ১৯৪১ সালে 
মাসাশ ঠাজাব, কিন? দেশ বিভাগেব 
পর পন্মশ জনসংখ্যা বাড়ে মা 
শাতন ও শহবতলি নিযে এক লাখের 
গওপর। এক কথায শহবটাব পবিধি 
বাড়ল এমন মদ্বাভাবিকভাবে যাব 
কোন হলনা মেলে না। করলার দুই 
পাড়ে খন জগগল কেটে মানুষের 
বসঠি, বাসঠা, ধাজাব গড়ে উঠল। 


চ্্‌ ৫৫ পে 1 ও ৪০২ £ / এ 
শক ৯ ৮ ১৮১7 রা 


যত বসতি বাড়ে তত বাড়ে নাড়া 
জমি। আর যত নাড়া জমি তত 
ভূমিক্ষয়। সৃতরাং জলংধোয়া মাটি 

_ ঘর গেবস্ঠালির যাবতীয় 
আবর্জনা গত ৩৫ বছরের, তা সব 
[তা করলাতেই আশ্রয় নিল। 
ওগুলো এক জায়গায় জমা কবতে 
পারলে পাহাড় হয়ে যেত সন্দেত 
নেই | 


তবু বক্ষা পাওয়া যেও যদি 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অস্বাভাবিক 
হাবে এমন কমে না যেত, তিস্তা 
অন্ভত শতকবা &0 তাগ বালি 
পাথব ঠেলে নিয়ে যোহ পারত | 
জলগস্াতেন এই অক্ষমতার ফলে 
শহদবব কোন কোন এলাকাব জমি 
এখন তিসভাগর্ভ থেকেও অনেক 
নিচ। এই অবস্হা সামাল দিতে 
কর্তৃপক্ষ যে ববস্ঠা গ্রহণ করলেন 
তা হচ্ছে, কবলাব মুখ ঘ্ববিযে দেওয়া 
হল আরও দক্ষিণে প্রা ৪ কিলো 


মিটার পথ বাঁধ দিয়ে অর্থাৎ এখন 
তিস্তার সমান্তরাল হয়ে কবলা 
প্রবাহিত হতে থাকল । এতে আপা 
শতাববাসী নিশ্চিন্ত হালেন 


তত 


২8০০ দিও কলা পর 


'করলা'ব চব 


অধ 718 * সব 
প্র রি । এ % প্‌ 


ঠিকই, শহারের নিম্নাঞল জল 


জমাব বিপদ আনেক কমে গেল কিন্তু 
শাবর্জনা যে একদিন নিশ্চয়ই বিপদ 
ঘটাবে সে কথা হয়ত সেদিন গরু 






১, 


দি ৪ পা 
্ স্থখুন্ ১৮ টু সাও, 
4 এ ০ 






















ল্শ চর রর এঁর কি 
শরির সি 2 চপ ৮1:41 8৮8 রতি 
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বু টের বদ 
করলার উৎপত্তি! সি পু চ-পসিপরীদর্ীত ২০ 
মিটার আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে : গৃল্ম, জলঘান।' সাধারণভাবে বৃদ্টি- 
আরও অনেক ছোট বড় ঝারণা পাত কমে যাওয়ায়. ক 
নালার জল বয়ে শহরের একেবারে  ফরেসটের মন্গুত জলাখয়টি 
রা বুকা এবংচুক কয়েকমাস ছাড়া অনা সময় প্রায়: 
আনি প্োতধারায়  প্রকনোই থাকে | 
শছে। এরপর হাসপাতালের', 

কাছে। আরেকটি ছ্কোট প্রোত ধর. এক নজরে জলপাইশৃড়ি রিজিয়- 

টারের বেশি বৃদ্টিপাত 


ধরা। | নের বৃষ্টিপাত £ 
হবে না। তা হলে কি করলা এত! 


করলা দিয়ে এখন সারা বছর গড়ে একটি বু 
১৫ থেকে ২০ কিউসেক জল মাত্র - সাল বৃন্টিপাতের পরিমাণ শহরের কফেধল ঘৃহত.. 


হয়েই থাকবে? মশা, মাছি; মধ: 
প্রবাহিত হয়। লীর্ঘ পথ পরিক্রমার সারা নন এ রে বা 
পরি শহর পার হনার সময় সেই ৯৯৬৩-৬৪ ৪000 মিলিমিটার সপ 


জলের গতিবেগ প্রতি সেকেনডে ৭. ১৯৭৭ _ ৩২৭৫ মিলিমিটার সংরক্ষণের কারণেও কি এখন ধস 
ফুটের বেশি থাকে না। বর্ষকালে ১৯৭৮ _ ২৯৬২ মিলিমিটার কয়লার আমূল সংস্কার . 

নদীর গভীরতা সবেচ্চি ৮-৯ ফুট ১৯৭৯ _ ২৮০০ মিলিমিটার প্রয়োজন নয় ? পর 
দিয়ে বিচার করা হয়নি । ১৯৭৯ সাল আর অনা সময় দেড় থেকে দৃফুট। ১৯৬০ - ৩১০০. মিলিমিটার জলের নিচে মাছ চাষ এবং. 
থেকে ০৭ ফলে বধা ছাড়া অনা সময়ে জলের ১৯৮১ _ ১৬০০ মিলিমিটার উন্নত জাতের হাঁস পালন 


ভালভাবেই কেটেছিল 1 গতিবেগ প্রায় নেই বললেই চলে। 


বরের জুলাইতে একটানা ৫ দিনের এই যৎসামান্য গতি নিয়ে তার পক্ষে: ং এমন আশা করা ১৪ 
বর্ষণ সব কিছু বিপর্যস্ত করে দিল। রর টা ৃ 
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1 ১৭ পেশি পাশ এত পি আলী? 


১৮০ 


রী; 








৮1417 


রে 
বালট বাকসে, সেখানে রক্তপাত হয় লা _ অন্তত - 
। হওয়ার কথা না। কেননা বাট বাকমের এ যুদ্ধে রাজায় 
রাজায় যে ঝগড়া হয়, তা মেটাবার জনা ঘজাত.থাকে - 
উদ্খাগড়ারাই। 'কিন্তু সময়ের দোলাচঙ্জে এখন এই 
বালটমৃদ্ধেও এত বন্ত ঝরতে শুরু করেছে ঘে, 
মাঝে মাকে সন্দেহ হচ্ছে এই ছাউনির কাঠামোতেই বৃকি 
কোথাও ফুটি-ফাটা হয়ে গেছে, খুব বেশি দেরি না হতে 
হতেই সারিয়ে নেওয়া দরকার । হালফিলের আসাম, 
জম্মু ও কাশ্মীর কিংবা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নিবচিন 
এ ধরনের ভাবনা-চিল্তাকে রীতিমত দূভবিনায় ঠেলে 
নিয়ে গেছে। আর এই দৃভবিনা নিয়ে গণতন্তে বিশ্বাসী 
ভারতবর্ষের যেশির ভাগ জনসাধারণের মত মুখ্য 
নিবচিনী কমিশনার রামক্ষ ত্রিবেদীও রীতিমত 
শঠ্কিত। তিনি তাই সাংবিধানিক আইনবিধির নানান 
ফাঁক-ফোঁকর 'মেরামতির জনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে 
নানান প্রস্তাব পেশ করেছেন। নয়া দিললির “নিবাচন 
সদন'-এ মুখা নিবচিনী কমিশনারের অফিসে বসে খোদ 
রামকুষ ত্রিবেদী সাহেবের নিজের মুখ থেকেই শুনছিলাম 
তাঁর প্রস্তাব আর সুপারিশের কথা । পুয়োজনমত 
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করছিলেন 
ফাঁটোর্ধ বয়সের সৌমাদর্শন আই এ এস অফিসার তিবেদী 
সাহেব। 'নিবচিন সদন'-এর দোতলায় একেবারে 
কোণার দিকে তাঁর অফিস ঘরে বসে পথমেই তরিবেদী 
মাহেবকে প্রশন করেছিলাম £ “কেন্দ্রীয় মন্রকের কাছে 
সাংবিধানিক সংশোধনের জনা আপনি তো নানান 
প্রদ্তাব করেছেন। সেগুলো কী কী একটু বিম্তারিত 
বলবেন কি £' খুব অল্প হলেও পরিপাটি বিনা্তগোটা 
কয়েক রুশোলি চুলে হাত বৃলোতে বুলোতে শ্রীর্তিবেদী 
জবাব দিয়েছেন £ 
'আসলে আমি বেশ অনেকগুলি প্র্তাবই পেশ 
করেছি । আমার কাছে সবচেয়ে জবৃরি বলে যেটা মনে 
হয়েছে তা হল নিচনে আসন সংখ্যা চ্ছির রেখে 
নি্চিনকেন্দু সীমা নির্দিষ্ট করা বিশেষত 
তফসি্লী জাতি আর উপজাতিদের জনা যেসব কেন্দ্র 
নির্দিষ্ট করা আঙ্ছে সীমা নির্দিষ্ট করা আগে 
দরকার। কেননা এগৃলি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলে 
আসছে। আমরা এ নিয়ে বহুবার নানান তরফ থেকে 
নানানভাবে শুনে আসছি যে এই কেন্দ্রগুলির এখন 
পরিবর্তন বা রোটেশন হওয়া উচিত। কিন্ত 
সাংবিধানিক শর্ত বর্তমানে যে পরিচ্হিতিতে দাঁড়িয়ে 
রয়েছে তাতে তো ২০০১ সাঙ্গের সেনসামের আগে 
কোনরকম কোন ডিজিমিটেশনের সুযোগই নেই । তাই : 
আমি ডিলিমিটেশমের মপক্ষে সংবিধানের বদল 
করার জনা সুপারিশ করেছি। দ্বিতীয়ত যে-ব্যাপারটা 
৪ ক পপ শা 
ধা নিয়ে। আর এ মূলত 
পপ যেমন কমিশনের 
কর্মীরা কেউই ঠিক কমিশনের অধীন নয় | আমি বলতে 
চাইছি অন্যানা কনসটিটিউশন্যাল এজেমসি ঘেছন । 
পা্লিক সারতিস মিশন, কমট্রোলার ঝা অডিটর . 
জেনারেল, কিংঘা জবাই কোরটের কর্মীদের মত 
অটোনমাস গ্রাফ এই কমিশনেরও হওয়া ঘরফাজ। তানা 
হলে খুব, জাসৃমিখা। একটা সেকালার মানেজেনট না 
গড়ে তৃলতে- পারলে সিখচিনের নানান 
গৌর বে না ভীত ইন বিশে পরত 
বলে ভরের: ত্র তল রর নিক জন 








 রিশিং বন্ধ করার একমাত্র উপায় 





রিনি রাতত অিডি কেরা? ৃধূ 
তাই ময়, রাজনৈতিক দলগুলির সংস্তা ঠিক করার পর 
সেই শর্তগুলি সম্পর্কেও স্পষ্ট করে উদ্লেখ করা 
প্রয়োজন যার নিরিখে ইলেকশন কমিশনার রাজনৈতিক 
দলগুলিকে রেজিসটার করতে পারবে। একটা 
রাজনৈতিক দল কোথা থেকে কীভাবে টাকা পাচ্ছে 
কিংবা টাকা খরচ করছে সেই সব খুঁটিনাটি পরীক্ষা 
করার অধিকারও নিবচিন কমিশনের থাকা দরকার । 
আমি অবশ্য রাজনৈতিক দলগৃলি নিবাচনের ব্যাপারে 
যে সমস্ত টাকা পয়সা খরচ করে সে সম্পকে 
ইনটারেসটেড। নিবচিনের সময় বা 
নিবাচনের প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল কতটা 
টাকা খরচ করছে বা সে টাকা তার কোথা থেকে 
জোগাড় করছে তার সম্ছে সুম্ধু বা অবাধ নিবচনেয 
একটা ডাইরেকট এফেক্ট রয়ে গেছে । আমি তাই এই 
নিবচিনকেম্দিক টাকা পয়সার উৎস হা খরচ মম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হবার সাংবিধানিক ক্ষমতা দাবি করে 
কেন্দ্র কাছে সৃপারিশ করেছি।' কিন্তু ফেন্দ্ু কি এ 
সমস্ত দাবি মেনে নেবেন - এরকম একটা আশঙ্কা 
স্বভাবতই জনগণের মনে প্রশ্ন তোলে, বিশেষত 
শ্রীত্রিবেদীর দাবিগুলি যখন রীতিমত সোগ্চার। তবে 
প্রায় 90 বছরের প্রশাসনিক রীতিনীতির অভিজ্ঞতায় 
শ্রীরিবেদী যেটুকু বৃঝেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 
বলতে পায়েন, 'আমি এমনভাবে আমার 
পেশ করেছি যেগুলি অতান্ত কার্যকর আর 
যোধের বেসিক মজিউশনও যলা হায় 

আহি যে প্রস্তাবগৃলি পাঠিয়েছি তার মধো কিছু 
কিছু মাত্র দিন দুই আগে ক্যাবিনেটের সমানে পেশ করা 
হয়েছে।' . - ূ 
প্রশ্ন £প্রধানত ফোন কোন "বিষয়, নিয়ে ক্যাবিনেট 
কঙ্দিটি ভাবনা চিন্তা করছে, জানতে পেয়েছেন কি? 
শ্রীতিবেদী £ হ্যা. জানতে পেয়েছি । এখনও অবধি দুটো 

শিয়েই কাধিনেটে আলাপ আলোচনা চলছে। 

[হল ডিলিমিটেশন নিয়ে আর একটা হল আগামী 
ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন চালু ফরা। 
1১ টিলিছিটেপন সমপর্কে আপনার প্রস্তাবগৃলি 
করে রলবেন কি; 


লোকসভা আম বিধানসভা এই দুই 
নিবচিনেট. ডিহিগিটেশন.. সম্পর্কে আমার প্রধান মা 





ঙজন্ধা তাধল সংকক্ষিত আসমগৃলি.যোটেট করা বা 
মী রিমন ফা টা রিতা 


॥ 
৫ 1 তি 

৩ 1 ৫ 
কল ঠ ৪22 ই 7, লাশ ক ১৪ ০৪ 


সি 
রেখে আসনগৃলিকে পূনরিনাচ্ত ফরা উচিত বলে আমার: 
মনে হয়। যেমন ধরুন, এখন বহু জায়গায় যোগাযোগ: 


ক তৈরি হয়েছে, যার ফলে কোন কোন নিষচিনকেন্ছ 
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৩ 
") 
মি 


বাবস্হা অনেক উদ্নত হয়েছে, প্রশাখনিক স্প 
বাবস্হাও যথেষ্ট উদ্মৃতি লাভ করেছে, নতুন নতুন 











৮ 


টা ভেজা, 


লা লু লা হা ডে হা 


কোন বিধানসভা নিবদিনকেন্দের যে জেলার জা 


পড়ার কথা, প্রশাসনিক বিস্তৃতির দরুন তা আন্য এক 


নন 


জেখার অনা এক মহবমার অভিতার দেবের । 


এই ধন্ধনের ব্যাপারণৃলি সৃদ্টি হয়েছে, 


ক 


এ 


সি 


বাবস্কার উদ্নতির দবুন। রিদ্ভু তাতে নিবচিন বাধা হা? 


সুপ ল 
রং সীমা নির্দিষ্ট করা একান্ত দরকার। প্রশাসনিক? 


রম 


বাবস্হার পরিবর্তন বা নিবচিনরীতির পরিবর্তনে মহ 8. 
সমডা আনতে ছলে ডিলিমিটেশন অবশাই প্রয়োজন 117 


প্রন £ আর ইলেকট্রনিক ভোটিং রর 
কথা হঠাৎ ভাবলেন কেন: 

শ্রীতিবেদী 2 আমি ইলেকটুনিক তোটিং মেশিন [ 
করার ব্যাপারে প্রচন্ড উৎসাহী । এই উৎসাহের 

নানান কারণ রয়ে গেছে । প্রথমত, এই ইলেকটুনিক:ত.. 
চালু করলে অনেক সমস্যার সমাধান জয়ে বাবে! ১. 
দ্বিতীয়ত প্রশাসনিক খরচখরচাও অনেক কমে মাঘ। 
তঙছাড়া গোটা নিবচিন পদ্ধতিটা এত কম সঙয়ে ছয়ে. 
যাবে যে সেক্ষেত্েও প্রচুর সময় ও অর্থ দৃইয়েরই সায়... 
করা মারে । আর সব চাইতে বড় বাপার যেটাসৈটাহল 4 
নিক্চিন নিয়ে কোন গড়বড় হবে না। কোনরততে ফোম :: 


4 


১ 
৭) 
রর 


রিগিং হবে না, কোন বৃখ দখলের বাছেলা পোহাতে হবে :. 


না, ব্যালট পেপার নিয়ে ফোন বাঞ্ষি ধাকবে না। আর”: 


এই বালট পেপার নিয়ে এত বেশি ক্ট-কামেলা-. 


পোয়াতে হয় থে এটা না থাকলে একটা বড় রবষের ..! 
শান্তি পাওয়া যাবে। প্রথমত ব্যালট পেন্পারের জলা. 
কাগজ যোগাড় কর, তারপর কাগ্গজ ছাপ্যাও, তারপর; 


সেই ছাপান ব্যাট পেপার পাহারা দেওয়ার জলা: 


বন্দোবস্ত কর _ সে এক দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি | কিছু: 


ইলেকটুনিক ভোটিং মেশিন চালু হলে এসব কিছু করতে. 
হবে না। রি ইরান না 
তাও অনেক কমে ঘাবে। 

পর্ন £ টসে জো 
হাজার টাকা বেরিয়ে ফাবে, তা হলে আর খরচ কবে... 
কীভাবে ; 

শ্রীত্রিবেদী £ প্রাথমিকভাবে হয়ত বেশ কিছু টাকা :1 
ইনভেসট করতে হবে। কিন্তু পৃরো ব্যাপারটা তেষে, ; 


৭ 


দেখলে দেখ্খা যাবে আখেরে লাভই হবে। ঞক একটা: 


মেশিন কিনতে খরচ হবে পাঁচ হাজার টাঞা। হিসেব .... 
করে দেখা গেছে সমস্ত দেশে এই যহ্ত চালু করতে গেলে... 
ইনিশিয়ালি ১৫৮ কোটি টাকা খরচ হবে। কিন্তু দি ' . 
শতকরা 5০ ভাগ খরচ.কেন্দু আর শতক্ষরা ৫0 ভাগ, 
খরচ রাজাগুলি বহন করে তবে কেনা যা রাজাগৃ্িকে ; 
পুলে 3০০ 
হাজার কোটি ট্বকার, কেন্দ্রীয় বাজেট বা সমস্ত; 

ঘৌধ বাজেট হিসেবে পচিশ হাজার কোটি: 


ক লক 
একটা নিবচিন যাবস্হা ফার্ধকর হাছা 
শুক জনা যা খরচ, তা বেঁচে ফাে। 


সমস্ত রকমের গড়বড় বা অশাম্তির হাত থেকে পাই: 
পাওয়া যাবে। আর প্রাথমিকভাবে যে খরচ হযে ভাষন 
চালু হবার পাঁচ বছরের মধ্যেই উঠে আসবে! 


স্ব 


$ 


প্রন £ এই ইলেকটুনিক যন্ত্রগুলি কীভাবে বাবহার 
করা যাবে? 

শ্রীতিবেদী 2 যল্তেব বাবহারও অতান্ত সোজ্জা। যন্ত্রের 
মধ্যে দুটো বাকস গোছের থাকবে। একটা হুল 
রেজিসটারিং বকস আব অনটা হল বেন বা কনট্োল 
বকস। এই কনট্রোল বকস অপারেট করার অন্য একজন 
লোক থাকবেন এবং তিনি যতক্ষণ না ওই যন্ত্রের ওপর 
রঙস্ছেন ততক্ষণ কোন (ভোট রেকবড করা যাবে না। এই 
রেকরডিং ব্যাপারটাও অতান্ত গোপনে হবে। ঘে ভোট 
দেবে তাকে একটা স্ক্রিন বা পদবি আড়ালে যেতে হবে। 
পর আড়াল থেকেই তিনি তাঁর পছন্দমত নিবচিন 
প্রার্থীর পর্তীকের নিচের বোতামের ওপর চাপ দেখেন, 
তৎক্ষণাৎ কনট্রোল বকসে ভাঁব ভোট রেকরড করা হয়ে 
যাবে। তিনি যদি একবাবেব বেশি দৃবার বোতাম টিপতে 
যান, তবে মেশিন আপনা কেই তা বাধা দেবে । সেই 
ভোট বেজিসটাব করা যাবে না এবং কনট্রোল বকসে যে 
বমে থাকবে সে যতক্ষণ না আবার সৃইচ চালু করবে 
কতক্ষণ পরবর্তী ভোটদাতা ভোট দিতেই পারবেন না। 
এখানে একেবাবে ফুল পুফ বন্দোবস্ত করা আছে। 
কোনবকম কোন মটিধ ভোট বা বিগিং থাকবে না, 
তুলনামূলকভাবে খবচও কমে যাঘে। তাছাড়া এই যন্ত্র 
এত বেশি কার্ষকব যে আধঘণ্টাব মাধা কত ভোট পড়ল 
হা জানা যাবে মাত্র একটা বোচাম টিপেই । আমি খুব 
চেঘ্টা চালাচ্ছি যাডে যত ভ্রাড়াতাড়ি সম্ভব এই 
ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন চালু কবে দেওয়া যায়। 
প্রশ্ন £ ঠিক কবে নাগাদ চালু হতে পাবে ধলে আপনার 
মনে হয় ০ 

শ্রীত্রিঝেদী £ আগামী তিন বছবেব মধ এটা চালু 
হবেই । হবে ট্রায়াল হিসেবে আগামী অন্তবর্তী 
নিবধচিনেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইলেকটুনিক ভোটিং 
মেশিন বাধঙকার কবে দেখা হবে। 


খাদ ভেজালের এই যুগে 
পেটের অসুখ থেকে আপনার 
'মিস্তার' নেই৷ 

তাই বিওদ্ধ হোমিওপ্যাথিক 
উপাদানে তৈরী “গ্যাসষ্ট্রন" 
সবসময় ঘরে রাখুন । পেঠের 
সবরকম অস্বস্তিতে অবার্থ-_ 
বাড়ায় ক্ুধা জার হজযশতিব। 


প্রখাতকা রক $- 


ক হোরিও 
যী ৪9 প্রাব (প্রাঃ) বিঃ 
১৪৭১, ।ব বি. গারুজী পুরী. 

কালঝাউ1-১২, ফন £ ৩৫-০৩৫৭ 

শা -১৪$/৯, হাজরা যো, কজি-২৩ 
স্টাঝ৬৪-ইকনন্িক হোমিও জাগে 

৮৯ নেতা গু্ঠা ড. কজি-১ ফোন ২২-৪৭৩১ 

সঙহস্ত ঘোসিউপযাখিক গোকা।নে পাওয়া হা 





প্রশন £ তার যানে অক্তর্ব্তী নিষ্চিন হবে বলে আপনি, 


মনে করেন? 
শ্রীত্রিবেদী £ আমার মনে হওয়া নিয়ে কোন ধ্যাপায় 
নেই। অন্তর্বর্তী নিবচিনের একটা সযোগ রয়ে গেছে। 


যদি নিবচিন হয় তবেই এই যন্ত্র বাবহার করা হবে। : 


প্রশ্ন £ এই মেশিনগৃলি কি বিদেশ থেকে আমদানি করা 


হবে: 
শ্রীত্রিবেদী £ একেবারেই না। এই যন্ত্রগুলি কোনটাই 
বিদেশ থেকে আনা হবে না। সবগুলোই [৪ 
স্ঘদেশি। এক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই 
টেকনোলজির সাহাযো উদ্নত মানের যন্ত্র তৈরি করছি। 
এগুলির সঙ্গে পশ্চিমী যন্্গুলোর কোন মিল নেই । এই 
যল্মে একসঙ্গে ১২ জন পার্থীর করার 
সুযোগ রয়ে গেছে। এমনকি আমরা পরীক্ষা করে 
দেখেছি যে অশিক্ষিত গ্রামা লোকেদের পক্ষে এ যন্ত্র 
বাবহার করতে কোন অসুবিধা হয় না। 


প্রন £ তবে এই মন্ত্র চালু করার ব্যাপারে আপনারা 
গড়িমসি করছেন কেন : 

শ্রীত্রিবেদী £ এখন একটিমাত্র সমস্যার জনা মন্ব্রগৃলি 
চালু করা যাচ্ছে না। সেটা হল টাকা। সরকারি তরফ 
থেকে কোন রকম কোন বাধা-বিদ্ত নেই। 

প্রশ্ন ২ নিবচিনে শাসকদল দলীয় স্বার্থে যেভাষে 
সরকারি সৃযোগসূবিধার অপব্যবহার করে সে সম্পর্কে 
আপনার ধারণা কী? 


শ্রীতিবেদী £ হাতে নাতে পুমাণ না পেলে এ সম্পর্কে 
কোনরকম কোন মন্তবা করা যায় না। যখনই যে দল 
গদিতে থাকেন, বিরোধীরা তাদের বিরুদ্ধে সরকারি 
সুযোগসুবিধা অপবাবহারের অভিযোগ তোলেন । কোন 
কোন সময় অভিযোগ সত বলে প্রমাণিত হয়, কখনও 
কখনও দেখা যায় সমস্ত অভিযোগই ভূয়ো। তবে 
এইজনা তো অবশা নির্দিষ্ট আচরণবিধিই ঠিক করা 
আছে। এই আচরণবিধি কে কতটা লস্ঘন করল, তা 
খতিয়ে দেখতে হবে। কোন কোন সময় 'এই খতিয়ে 
দেখার কাজটা হয়, বেশির ভাগ সময় হয়ই না। 


প্রন £ তবে যে দল ক্ষমতায় থাকেন, তারা তো 
খানিকটা সৃবিধা পেয়েই থাকেন, তখন কি তারা সৃযোগ 
স্বিধার অপবাবহার করেন না 2 ৃ 
শ্রীত্রিবেদী £ আকচুয়ালি সেই জনাই আমি এই কোড. 
অব কনডাকট বা আচরণবিধিতে ঠিক বিশ্বাসী নই। 
আমার সুপারিশ ছিজস যে এই আচরণবিধিকে যাতে 
একটা আইনের আওতার মধ নিয়ে যাওয়া হয়। 
যদি আইনভৃক্ত হওয়ার পরও প্রমাণিত হয় যে সরকারি 
বন্দোবস্তকে একস্রপ্লয়েট করে পারটির কাজে লাগান 
হয়েছে তখন শাস্তি পাওয়ার বা শা দেওয়ার একটা 
রাস্তা খোলা থাকবে । নচেৎ শ্রধু আচরণবিধির হান্কা 
নিয়মে কোন লাভই হবে না। 

প্রন £ নিবচিনের ক্ষেত্রে ফটো-আইডেনটিটি কারড 
চালু করবার জনা অনবরত চেষ্টা চালান হচ্ছে কেন £ 
এর ফলে লাভটা কী হবেঃ 

শ্রীতিবেদী £ ফটো-আইডেনটিটি কারড চালু করা 
গেলে নিব্চিন ব্যবচ্হা অনেকখানি সৃষ্ধু করা যায়। এই 
ফটো-আইডেনটিটি কারড চাল করার প্রধান উদ্দেশাই 
হল দুর্নীতি রোধ করা। কিন্তু ইতোমধ্যে সিকিম, 
মেঘালয় আর নাগাল্যানডে এই স্কিম চালু করা হয়েছে। 
তা সবেেও সেখানে দুনীতির যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। 
আমরা পরীক্ষা করেও দেখেছি যে এই দুর্নীতির 
অভিযোগ বছুলাংলেই ঠিক। 'ত্তা ছাড়া এই কারড চাল্‌ 
করার ব্যাপারে আর একটা ল আছে, তাহল 
খরচ । একটা কারডের পেন্নে অন্তত ২ টাকা খরচ তো 
হযেই। কিন্তু তাও সব জায়গায় সমান নয় । সিকিমে যে 
কারভ ২ টাকায় পাওয়া যাবে, নাগালানডে তা হ্রেডে 
দাঁড়াবে ও থেকে ৭ টাকায় । এখন ৩০ ফোর্টিকে ৭ দিয়ে 
গুণ করলে দেখা যাবে তা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ২৯০ ;কোটি 
টাকার মোট খরচে। এখন এই ২৯০ ফোর্টি টাকা খরচ 


করে দুর্নীতির নিদৃদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমার 
নিজস্ব ধারণা দুর্নীতি খুব 'অক্প জায়গায় হয়।: আর 
নিবচিন খ্ুতিনিধি' রা রাজনৈতিক কর্মীর নিজেরা যদি 
একটু বেশি সচে তন হন তা হলে দুর্নীতি খুব একটা' মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠতে" পারে না। 'ফটো-আইডেসটিটি 
কারড চালু করার খুব বেশি প্রয়োজন আছে বঙ্গে আমার 
যনে হয় না। ইডি 
প্রন £ কিন্তু রিগিং বঙ্ধ করার জন্য কি এই কারড 
করা আবশিক নয় ? | রি 


শ্রীত্রিবেদী 2 রিগিং হল গিয়ে মাসল পার্বয়ারের 
অপবাবহার। রিগিং মানে আপনি পোলিং বুথে গিয়ে 
মিঃ বাস্‌ কিংবা মিঃ ত্রিবেদীকে বললেন, হঠো হিঁয়াসে, 


হবে না। আপনি ব্যালট বাকস নিজে গখলে নিয়ে 


নিলেন, সিল ভেঙে নিজের পছ্ছন্দমত ব্যালট পেপার 
পুরে দিলেন, বাস হয়ে গেল। পুরো বুথটাই আপনার 
দখখলে। ফটো-আইডেনটিটি 'কারড সেখানে মাসল 
পাওয়ারের সঙ্গে কী করে যৃঝবে £ 

প্রন £ জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক বিধাসভা 
নিবচিনের .সময় নিবচিন কমিশন ইন্ছাকৃতভাবে 
গণ্ডগোল বাড়তে দিয়েছে বলে যে অভিযোগ শোনা 
যাচ্ছে সে সম্পর্কে কী বলবেন? 


শ্রীত্রিবেদী £ এমনিতে অনেক অভিযোগই শোনা 
যাচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের নিবচিনের পর থেকে । তবে 
নিবচিনের সময় যতটা গণ্ডগোল হয়েছে, বলে ফলাও 
করে ছাপা হয়েছে, প্রচার করা হয়েছে অতটা হয়নি 
বলেই আমার ধারণা । অবশা তার মানে এই নয় যে 
গণ্ডগোল হয়নি এই তো রাজা সুরুকার অভিযোগ 
করছেন ঘে ত. প্রয়োজনমাফিক সাহায্য 
পাননি, অথচ অনাদিকে সাধারণ জনগণের বন্তদবা, 
গণ্ডগোল বাধার পরও প্রয়োজনের সময় রাজা সন্ঘকার 
পযস্তি পরিমাণে পৃলিশ নিয়োগ করেননি । কাজেই 
বুঝতে পারছেন, এ ধরনের উভয়মুখী অভিযোগ থেকে 
প্রকৃত পরিস্হিতি সম্পর্কে ধারণা করা ভীষগ মুশকিল। 

অবশ্য জম্মু ও কাণ্ীরের ব্যাপারটা ভালভাবে 
খতিয়ে দেখার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবকে বলেছি সরজমিন 


ঘুরে দেখতে । 


কথা বলতে বলতে শ্রীত্রিবেদীর মুখে একটা ক্ষীণ 
হাসির আভাস কৃটে উঠছিল। এরকম গৃরুগম্ভীর 
আলোচনার ফাঁকে এ ধরনের হাসির অতর্কিত 
আবিভার্বে খানিকটা অবাক হলাম। অবশ্য রহস্য 
ঘোচালেন ইলেকশন ফধিশনার সাহেব নিজেই, 
'হাসছিলাম কেন জানেন তো। এই আপনার সঙ্গে কথা 
বলতে বলতে কত সহজেই নানান সমসার সমাধান 
আমরা কয়ে ফেলতে পারছি, তাই নাঃ কিন্তু ইন 
প্রাকটিস এই ব্যাপারগুলো কি এত সহজেই হয় ১ নাকি 
হওয়া সম্ভব হয়? আসলে কী জানেন তোনআমাদের 
নৈতিক মূলাবোধ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে । যতক্ষণ না 
সমাজের নৈতিক উন্নতি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতি, 
অনাচার আর অবৈধ বাপার স্যাপার চলতেই থাকবে । 
আনলেন দ্য মরাল স্টাচিওর অব দ্য সোসাইটি ইজ 
রেইজড, ইওর ইলেফপনস উইল মেভায় বি ফেয়ার 
যান নিট। আমরা আমাদের আগামী প্রজল্ঘের জনা 
কী আদর্শ খাড়া করে রাখছি বলতে পারেন? 

এই অমোত্ধ প্রশ্নের কোন উত্তর | ঘয়ের 
বতাস ভার্ী হয়ে উঠেছে লঙ্জাকর এক মৌনতায়। 
নিঃশদ্দ বাতাবরণ তেদ করে জগ্ম নেয়নি কোদ সাহসী 
জবাব। এরপর নতুন কোন প্রশ্নও ডয়সা পায়নি মাথা 
তুলে দাঁড়াবার। ফলে ধনাবাদ জালিয়ে উঠে আসতে 
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গাশতে 2 জানাতে চাই 





প্রশ্ন £ আমি শুনেছি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে 
হচ্ছে । যদি তা সত হয় জানাবেন 
এবং কোন মাসে ভর্তি শুরু হবে ও 
অন্যান জানাবেন। 
-জয়ন্তী বিশ্বাস, গৌহাটি, আসাম। 
উত্তর £ হ্যা কলকাতা বি*ব- 
এখনও পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়নি। প্রস্তাব গৃহীত 
হলে সংবাদপনে বিজ্তাপন দেওয়া 
হবে। 

প্রন £ পশ্চিমবঙ্গে কোথায় 
কোথায় এল এল বি অর্থৎ আইন 
দলাতক পাঠক্রম পড়ান হয়” কী 
যোগাতা দরকার ও অন্যানা বিষয় 
জানতে চাই। 
-মলয়কৃমার মন্ডল, উলৃবেড়িয়া। 
উত্তর £ পশ্চিমবঙ্গে মূলত কল- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই 
আইন পড়ান হয়। কলকাতার 
আইন কলেজগুলির নাম হল-১। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল'কলেজ, 
কলেক্ঞ স্ট্রিট ২। কলকাতা বিশ্ব. 
বিদ্যালয় ল'কলেজ, হাজরা ৩। 
স্রেন্দ্রনাথ ল'কলেজ ৪1 যোগেশ 
চৌধুরী ল'কলেজ ৫। সাউথ কাল- 
কাটা গারলস কলেজ । এ ছাড়া 
উত্তরব্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 
একটি ল'কলেজ আছে। এই সব 
কলেজে ভর্তির জন্য কমপক্ষে 


প্রশন 2 আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ল'এর ছাত্রী । ডাক যোগে রাজস্হান 
বিশ্ববিদালয়ে এম কম পড়তে চাই । 
অবশ্া আমি বি কম পাশ করেছি। 
আবেদন-পত্র কোথায় পাব , কোথায় 


বলী ও ভর্তির ফরম চেয়ে পাঠান 
সাধারণত সব ডাকযোগে শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠানই সিলেবাস এবং উত্তরাংশ 
বা পাঠাপুস্তক সরবরাহ করে, 
অনেক ক্ষেত্রে বাজার থেকে বইপত্র 
কিনে নিতেও হয়। ডাকযোগেই 
তাঁরা কতকগলি প্রাথমিক পরীক্ষা 
গহণ করেন পরীক্ষাগুলি 
উহ মিলবে নিরে কি 
তাঁদের নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে 
গিয়ে দিতে হয়। 
প্রন £ পরিবর্তন" পত্রিকায় 
জনমত বিভীগে যে “পত্র বিতর্ক 
অনৃষ্ঠিত হচ্ছে তার বিষয়বস্তত আমি 
কিছুতেই 8 পাই না। অনুগ্রহ 
করে জানাবেন, কীভাবে পত্রবিতর্কের 
বিষয়বস্ত জানা যায় ? 
-সুরত ব্যানারজি, সিউড়ি, বীরভূম | 
উত্তর £ সাধারণত পরিবর্তনের 
দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'নিবেদনমিদং' 
কলমেই পত্রবিতর্কের বিষয়বস্ত 
ঘোষণা করা হয়ে থাফে। 
প্রন 2 শুনলাম সাধক সীতারাম- 
দাস ওস্কারনাথ তিরোধানের কিছু 
দিন আগে বালক ব্রহাচারীর নিকট 
দীক্ষা নিয়েছিলেন, এটা সতা না 
মিথা জানালে বাধিত হব। 
-অনাথনাথ পাল. বর্ধমান। 
উত্তর £ ঠাকুর ওকারনাথ আশ্রমের 
প্রধান মহামিলন মঠের 
সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ 
করুন। 


পশন £ আমি সান্ধা কোরসে 
কমপিউটার সায়েনস, ডাট্টা প্রসেসিং 
ও কমপিউটার প্রোগ্রামিং পড়তে ও 
শিখতে চাই । কোন কোন কলেজে বা 
ইনসটিটিউশনে উপরোক্ত বিষয়গুলি 
পড়ান হয় জানালে এবং পূর্ণ বিবরণ 
দিলে বাধিত হব। 

-কৌশিক দাশগুপ্ত, কলকাতা ৪০ 


উত্তর £ আপনি পরিবর্তন পত্রিকার 
২০ এপরিল ১৯৮৩ সংখ্যা দেখুন । এ 
সংখ্যায় এই বিভাগে এ ব্যাপারে 
বিভিন্ন ঠিকানা ও তথা দেওয়া 
হয়েছে। আপনি বরানগরের আই 
এস আই (সাম্ধা বিভাগ), ঘাদবপৃর 
বিশ্ববিদ্যালয় 


, কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ 
করুন। 
প্রন £ উত্তরবঙ্গে লাইব্রেরি 


মায়েনস পড়ার কোন সরকারি বা 
নির্তরযোগা সংগ্হা আছে কি: 
থাকলে পুরো নাম ঠিকানা জানাবেন 
এবং দয় করে বলবেন কোন সময়ে 
ভর্তি হয়। 

পাপিয়া চন্দ, দার্জিলিং ও দিলীপ 
সরকার, ময়নাগুঁড়ি 

উত্তর £ উত্তরবঙ্গে সধা্পেক্ষা 
উল্লেখযোগা গ্রন্থাগার বিজান 


শিক্চা কেন্দুটি হচ্ছে বি এল এর 
উত্তরবঙ্গ শাখা । ঠিকানা- বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ, প্রযতেে: বঙ্গীয় 
সাহিতা পরিষদ গ্রচ্হাগার, শিলিগুড়ি, 
দার্জিজিং। এখানে ভর্তির জনা 
সাধারণত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় 
জানুয়ারি মাসে এবং ফরম দেওয়া 
শুরু হয় সাধারণত এ জানুয়ারি 
ফেবকয়ারি মাসে । এ ছাড়া আপ- 
নারা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদালয়ের 
সংগে যোগাযোগ করতে পারেন। 
প্রশ্ন $ শুনেছি কলকাতায় বাউল 
গানের ও নাচের একটা স্কুল হয়েছে, 
ঠিকানাটা জানতে চাই। 

নৃপুর চক্রবর্তী, দমদম পারক, ও 
মুক্তিনারায়ণ ব্যানারজি. খড়দহ । 
উত্তর £ পূর্ণদাস বাউলের নবগঠিত 
বিদ্যালয়ে বাউল গান ও নাচ শেখান 
হয়। ওদের ঠিকানা-৫৯/১, মহা 
রাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া, কল 
কাতা। 

প্রশ্ন £ এম এল এদের এবং এম পি- 
দের কাছে চিঠি লিখতে হলে কোন 
ঠিকানায় যোগাযোগ করব ১ 
-গণেশ চন্দ বল ও জয়দেব বল, 
চিত্তরঞ্জন। 

উত্তর £ এম এল এ অথব্ রাজা 
বিধানসভার সদস্যদের সঙ্গে যোখা- 
যোগের প্রধান মাধাম সংশ্লিষ্ট 
রাজোর বিধানসভা ভবন। কারণ 
সব বিধানসভা অফিসেই সেই 
রাজ্োর বিধানসভা সদস্যদের নাম 
ঠিকানা সব থাকে। ঠিক একই রূপ 
ভবনে এম পিদের জনা। তবে 
নামেরপাশে এম এল এ অথবা এম 
পি-এটা লিখতেই হবে, সম্ভব হলে 
তাঁর এলাকা বা নিবচিন কেন্দের 
নাম। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিধান- 
সভা ভবন, কজকাতা-১, এই 
ঠিকানায় চিঠি দিলেই হবে। 

প্রশ্ন £ বিবিধভারতীর 'মনের মত 
গান' অনুষ্ঠানের ঠিকানা জানতে 
চাই। 

-ভবসিন্ধু দাস, সন্দেশখালি। 
উত্তর £ আকাশবাণী, কলকাতা, 
বিবিধভারতী, “মনের মতো গান' 
বিভাগ, ইডেন গারড়েন, কলকাতা- 
১। ঃ 


প্রন £ লাইব্রেরি সায়েনস ডিপ- 
লোমা বা ডিগ্রির জন্য কোথায় 
যোগাযোগ করব £ 

-শ্যাসল কৃমার পাত্র, তারাতলা ও 
শ্রাবণী সাহা, লেকটাউন, কঙ্গাকাতা । 
উত্তর £ এই বিষয়ে গত বছর ১৭ 
নকেমবর, ১৯৮২ সংখ্যায় পরিবর্ত, 
নের এই কলমে লেখা হয়েছিল 


সপ্ন £ বাজায়ে এখন সারা বস্থর 
আমরা একটা সবজিকে খুব দেখি 
এবং কিনি। তার নাম পটল । 'পটাল 
তোলা' আমাদের জীবনে খুব 
গুরুতুপূর্ণ কিন্তু সবজি ্রিসাবে এর 
গুরুতু কীঃ 
-উজজ্ুল, শ্যামল ও সৃমনা গঙ্গোপা- 
ধ্যায়, তিবেননী, এবং শ্যামসুন্দর 
মুখোপাধ্যায়, কলকাতা । 
উত্তর £ পটলকে এভাবে উপেক্ষা 
করবেন না, খাদ্য হিসাবেও পটল 
খুবই উপকারী । এর বৈক্তানিক নাম 
ট্াইকোজ্যানথিস ডাইওইকা। এতে 
আছে প্রোটিন শতকরা ২ ভাগ, 
স্নহ পদার্থ 9.৩ ভাগ, তন্ত ৩ ভাগ, 
বিভিন্ন কারবোহাইডেট ২.২ ভাগ, 
বিভিন্ন খনিজ পদার্থ 0.৫ ভাগ, 
বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, জলীয় 
পদার্থ ৯২ ভাগ । পটল সহজপপাচা, 
রত্ত' সঞ্চালনে সাহাযা করে, তাই 
রোগীর পথ্য হিসাবে পায়োজনীয়। 

বিজ্ঞাপনের ওপর যে সব কোরস 
পড়ান হয় তার ঠিকানা জানতে 
চাই। এই সংগে অন্যানা তথাশ্ুলো 
জানাতে অনুরোধ করছি ।-শঙ্কর 
ঘোষ, ভপন ঘোষ। 

শৃধু মাত্র বিজ্তাপন বিষয়ক 
কোরসের প্রধান কেন্দ্র দিললি। 
ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত 
আই আই এস সি। শুধু ভারত নয় 
ভারতের বাইরেও এই সংস্হার 
যথেষ্ট মযদা আছে। পুরো নাম 
ঠিকানা হল ইনডিয়ান ইনসটিটিউট 
অব ম্যাস কমিউনিকেশন, ডি-১৩, 
সাউথ একসটেনশন পারটি ট. নিউ 
দিললি -১১০০৪৯। কলকাতাতেও 
একটি সংস্তা আছে। 


এই কোরসটি নয় মাসেরশুরঃ হয় 
সাধারণত আগসট মাসে। প্রার্থীর 
বয়স ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। 
এটা পোসট গ্রাজুয়েট ডিপলোমা 
কোরস। সৃতরাং কমপক্ষে শিক্ষাগত 
যোগাতা যে কোন শাখার গ্রাজুয়েট । 
শৃধু তাই নয় মোট অন্তত ৫০ 
শতাংশ নমবর যাদের আছে একমাত্র 
তারাই আবেদন করতে পারবে। 


কলকাতায় থে. সংস্হারটি আছে 
সেটি বেসরকারি । নাম ও 


ঠিকানা £- ভারতীয় 'বিদ্যাভবন, 





































১ হ দি টা 
তং টি ও £ 2০৯ যদি”? শি ্ট 18:21. 151 ৮ নং এডি ৮০ তু ৮ ভা £7 ১5 ২ এ চা ২1 খর 
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জীবনে নাম শোনেননি 2... 
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০৪-৯০প 
রূশ যৌথ চতিন্মত মহাকাশে 

দেবে অন্যান্য বশ মহাকাশচারীদের 
সঙ্গে একজন ভারতীয় নভোচারীও। 
সেজনা সোভিয়েত রাশিয়ার ব্রেজ- 
নেভ স্টার সিটিতে ইউরি গ্যাগারিন 
সেনটারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন দুজন 
ভায়তীয় মহাকাশচারী, উইং কমান- 
ার রবীশ মালহোত্রা ও স্কোয়াডুন 


লিডার রাকেশ শমাঁ। এই দৃই 


নভোচারী সোভিয়েত রাশিয়ায় 
তাদের প্রথম পর্যায়ের ন মাপের 
প্রশিক্ষণ শেষে মাস দুয়েকের ছুটিতে 
দেশে এসেছেন। ছুটি কাটাতে ঘৃরে 
বেড়াবেন দিললি, বোমবাই, বান্গা- 
লোর, কলকাতা ছাড়াও অনানা 
আরও কয়েকটা শহরে। দিজালির 
রাষ্ট্র্পতি ভবনের সংলল সাউথ 
শ্রকে সাংবাদিকদের ঞ্জঙ্গে মিলিত 
হবার পর সুযোগ হয়েছিল নিভ্ভত 
রবীশ আর রাকেশের সঙ্গে কথা 
বলবার। মহাকাশে ওড়বার জন্য 
কীভাবে তৈরি হচ্ছেন ওরা, কিংবা 
দীর্ঘ ন মাস ধরে কী ধরনের 
ট্রেনিং হল, এসব নানান তথা জানা 
গে এই একান্ত সাক্ষাৎকারে । 


উইং কমানডার রবীশ মালহোত্রা 
আর স্কোয়াডন লিডার রাকেশ শমা 
দুজনেই ঠিক একই রকমের ট্রেনিং 

ও প্রথম ভারতীয় হিসেবে 
মহাকাশে ওড়বার সুযোগ পাবেন 
ওদের মধ যে কোন একজন । স্লো 
থাকবে অনা দৃজন রূশ মহাকাশ- 
যাত্রী। এই মহাকাশযাত্রায় দৃটি 
মহাকাশযান বাঝহার করা হবে। 
একটা হল সোইম্বজ আর অনাটা 
সালিযুট । স্যালিযুট মহাকাশযানে 
মূলত নানান ধরনের পরীক্ষা 
উন "এটা আকায়ে 
সোইয়ুজের অনেক বড়। 
নানান মল্্রপাতি সমৈত পৃথিবীর 
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পুশিক্ষক যশ. 
দেবেন এবং ষন্ত্রার্দির, পরিহয় ও: 
নির্দেশ সবই বৃ ভাবায়। এ ছাড়া 
নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি ও কারিঙ্গরী 
সম্পর্কে পড়াশূনোও করতে হবে বশ 
ভাষামু। তত্তরগত বিষয় ছাড়াও 
আমাদের বায়াম ও শারীরিক চাও 
করতে হাত। ঘেমন সকালে উঠেই, 
তিন কিলোমিটার জগিং টেনিস, 
সাঁতার ও ধ্যায়াম ' ইত্যাদি। ছ্বে 
মহাকাশ * গবেষণাগারে আমরা 
প্রশিক্ষণ নিই সেখানে 'সোইমুজ”. 
এর আকৃতিতে একটি মহাকাশঘান 
রাখা আছে। বলতে পারেন 
প্রশিক্ষণের জন্য রাখা এটি একটি: 
নকল সোইয়ুজ | মহাকাশের যেখানে 
মাধাকর্ষণ নেই, সেখানে আমরা 
সু 
সোইয়ুজে আমরা তার ল' 
নিই। আবার একটি উড়ন্ত গবেধণা- 
গারেও আমরা প্শিক্ষণ নিয়েছি। 
এই গবেষণাগারটিকে বৈক্তানিক 
রা 
করা হয়েছিল । নকল স্যালুয়েটের 
সঙ্গেও আমাদের গরিচয় হয়). 


পরিবর্তন £ আপনাদের দ্বিতীয় 


করবে ঠিক সেই সময়টা জানিয়ে 
দেওয়া হবে স্যালিসুটকে। সময়ের 

হিসাব নিকাশ কষে স্যালিয়ুট তৈরি লিডার রাকেশ শরা দূজনেই। ওদের 
হয়ে থাকবে কখন সোইনবজ এসে . দুজনকেই জিপ্তাসা করেছিলাম- 














£ রাশিয়াতে লালিত 
পৌঁছয় তার অশেন্চায়। পরিবর্তন ঃ তআপনাদের পর্যায়ে কী কা প্রশিক্ষণ রঃ 
0 5 ই করত ২৮১ রবীশ £ সোভিয়েতে ফিরে 
চা চ৭৫ হা, ই ধন এত ২৬১ রি রন, 
চলার সখ ০ রঃ 4, হা 75 [ও ডি এবার 
ছন্ি ছট ২৮৮ 1১ পা ৮২) *৯ +) 
১4৫ +- ৬1. শিয়ে আমরা দ্বিতীয় এবং শেষ 
ন্‌. ঠ ডি 
৭ ”” পর্যায়ের প্রশিক্ষণ নেব | এই পধায়ে 






শু 







বা ঃ ডি ট . ক রঃ ৮ ভেতর সাধারণ এবং 
সখ ;  আপংকালীন অবচহায় কাল়কর্মের 
পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ, নেব 

৯ আমরা । এছাড়া সোইমুজ চালনা, 


সপ 

? ক) ৯৫৯৯ 
টি সা এক 2৭২৫৯) 
রব ১৮৮ ২ তা ৬ 





থেকে পাঁচ-ছশ কিলোমিটার গুপরে | ৪০:০০ মহাকাশে অপেক্ষারত 
ঘুরে বেড়ালেও স্যালিযুটকে নিয়ন্প ক ধু স্যালুয়েটের স্গো যু্ত করা, যু 
করা হয় প্থিবীর মার্টি থেকেই। ০ রি এ মূ ৬ওয়াল পর নো থেকে 


পৃথিবীর, মহাকাশ নিয়াণ কেন্দ্র 


থেকে স্বোতাম টিশে সমলিঙ্্টের, 
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এ শিব, ০০ ১ রি 
বিবি রিবন 


৭৩1 ৮ 
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সালা পরিনাল ন্নাশে সহুভ্যাত স্বান্ছে5 উচ্দ্রুণ 


রাজু আর টিনাকে দেখুন: 'সেভেন সীজ্‌ কড লিতার অয়েল ওদের হ্থাড়কে মজবৃত, গাতকে শ্রদ্ব-সবল রেখে ওদেরকে ডগ্মগে স্বাস্থ 
তবতবিযে বাড়িয়ে তুলছে । আর গুদের মামণিকেও দেখুন: --সেভেন সীঞ্জ ওর চুর্গকে চিকন কোমল, খবককে জৌলুষ উজ্জ্বল আর চোখের 
| হাতিকে উজ্দ্ল রাখছে । | 
আর ওদের বাবার কথা বলছেন -*' মেভেন সীজ তাকেও স্বাস্থ্যো্জল প্রাণের জোয়ারে ভরিয়ে রাখছে । আর ওদের দাছু-দিদাকেও 
দেখুন... সেভেন দীজ্‌ তাদেরও ন্থস্থ-সবল ব্রেখে বাত-বেদনায় চমৎকার আরাম এনে দিচ্ছে। 
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“সাদ মেঝের মাকখানে হাসি! 
একজায়গা থেকে অনা জায়গায় 


বিশেষ চেষ্টা না করেই ডেসে যৈতে ' 


'পারি। মৃদু ধান্কায় গোটা মহাকাশ- 
' যানের একধার থেকে অনাধারে 
'ভেসে যাই। 
পরিবর্তন, £ 
আকৃতি কত বড়? 
পাকেশ £ দৈর্ঘে সাত ৭ প্রচ্হে ৬.৮ 
মিটার। 


পরিবর্তন £ 
মূল লক্ষা কী? 


রবীশ £ মূল লক্ষ, মহাকাশে 
নানান ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চালান। মাধ্যাকর্ষণন্ীনতায় গষৃধ- 
পত্র রত (11)151121 ১৩- 

০৬) এবং 'রিমোট দেনসিং-এর 
দরজা রর 


পরিবর্তন 2 আপনারা নিজেদের 
শারীরিকভাবে উপযুক্ত, রাখতে কী 
করন £ 

রাকেশ £ আমরা বিভিন্ন প্রকার 
শার্বীরিক বায়াম করি। আমাদের 
প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ আরম্ভই হত 
শারীরিক উপযুত্ততা বিষয়ক অধি- 
বেশনে। যেমন ধরুন প্রথমেই তিন্ন 
কিলোম্রিটার জগিং, ৪৫ মিনিট ধরে 
টেনিস খেলা । সাঁতরানও ছিল 
আবশাকীয়।এ ছাড়া ভারোঘ্রো্নও 
করতে হত। 
পরিবর্তন £ মহাকাশেও কি এই 
ধরনের বায়ামাভাস বজায় রাখ- 
বেন; 

রবীশ £ নিশ্চয়ই । আমাদের এই 
দৈনিক বায়াম মহাকাশেও চালিয়ে 


মহাকাশযানের 


£ এই মহাকাশযাত্রার 


যেতে হবে শরীরকে উপযুক্ত রাখার, 


আলা । 


পরিবর্তন £ এই যে সাত দিনের 
মহাকাশযাত্রায় যাবেন মাঝে মাঝে 
ভয় কিংবা আতঙ্ক হয় না. 


রবীশ £ (হেসে) না. মোটেই না। 
দেখুন আমরা এমন পশিক্ষণ পাচ্ছি 


যে. মহাকাশে যদি কোনও বিপদ 


আসে তবে ভা ধেক আমরা' 


সহজেই মৃত্তি, পেতে পাপ়ব 1 খেমম 


এবার ভারতে ছুটিতে আসার ঠিক 
আগেই সমুদ্রে পড়ে গিয়েও রেঁছে 
থাকার প্রশিক্ষণ নিয়েছি । অঙধি 
কোন আপংকাল্লীন অবস্তায় মি 
মহ্বাকাশমান সমুদ্রে পড়ে যায়, তখন 


মহাকাশযান থেকে কী করে বাইরে . 


বেরিয়ে 
যায় সেই পির শিক্ষণ 
নিষ়েছি। 


রাকেশ; াকটিকাল হাকাদ 
করার সম্ভাধলা 5১ 
এ রে সাধন 

| চান ১০০ ফোরস টে ৮৬০ 


যান 





চে] 


পরিবর্তন £ মহাকাশে কী ধরনের 


খ্বাধার খাধেল'? 


'ববীশ, 


থেকেই আমাদের জনা খাবার যাবে। 


যদিও খাবারের মেনু এখনও. 
ঠিক হয়নি। কিন্তু ৯৯১৯ 
সকলেরই খাবার হবে পুকনো এবং 
ভারী (সলিড)। তা না হলে 
মহাকাশে টিন থেকে খাবার বেরিয়ে 
শূনো ভাসতে থাকবে । কিসে, করে 
খাবার যাবে এবং তার আকতি কী 
হযে তা ঠিক হবে 
বি 

মত্ত মহাকাশযাত্রায় আপনাদের 
দুজনের মধো একজনকে নেওয়া 
হবে। অনা জন থাকষেন 
অপেক্ষযমাণ। ধিনি যেতে পারলেন 
না তাঁর কি আশাভষ্গ হবে নাঃ 


রবীশ £ আমার জানা নেই এই 
ধরনেয় যাত্রায় যে ষেতে পারলেন না 
তাঁর কোন আশাভচ্গ হয় কিনা। 
আমার মনে হয় না এতে আমাদের 
কারও আশাভঙ্গ হবে। কার্ধত 
প্রথম থেকেই আমাদের প্রশিক্ষণ 
ছিল চারজনের যুক্ত, প্রয়াস। রাকেশ 
এবং আমাকে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন দুজন মহাকাশচারী। আমরা 
প্রথম থেকেই জানি, আমাদের মধ্যে 
থেকে একজনকেই' মহাকাখাযাত্রায় 
নেওয়া হবে। এবং আমরা তাতে 
সম্মত হয়েই প্রশিক্ষণে যোগ 
দিয়েছি। 
পরিবর্তন £ মন্কাকাশযানের গতি- 
বেগ কত : 

রাকেশ £ মাটি থেকে শূনো ওঠার 
গতিবেগ প্রতি সেকেনডে ৮ কিলো 
মিটার । সুতরাং প্রতি নষ্বই মিনিটে 
পৃথিবী পরিক্রমা করতে পারব। 


কথা শেষ করে উঠতে উঠতে 


উইং কমানডার খানিকটা অবাঙালি 


করলেন, 'আপনি তো বাঙালি £' 
ওদের সহ্বকাশযাপ্রার অভিষ্ততা 
শুনেও অতটা অধাক হইনি যতটা 
এই প্রম্নের আকপ্মিকতায় হলাম। 


আমার মুখের চেহারা দেখে রহস্য 
। ভাঙলেন রাকেশ, শমাঁ 'রবীশ তো 
কলকাতার ছাত্র। কলকাতার খিদির 


সিসিক কেমর্িজ 
- ক্রীশ। মালঙোত্রা 
ধোন গেল মে ওর জাগা স্বধূনা 
,পাকিগ্ভারের লাহোর শহরে ৯১৪৩ 


পুয়ের সৈনট টমাস স্কুল থেকে 
করেছে) 
পরছে আরও 


. সালের-৯৬ ডিসেমবর । ১৯৫৯ সালে 


৮৪ 
১ 


7২৭ 


৭ ঈক্তার কটা মোটর টান: লে বসতি, ].. 
:. চাইতেও কম বিপঞ্জনক |. :: বিমানবাহিনীতে তিনি, ৯৯৪৩ সালে; 
কমিশন পান, সেই থেকে রনীশ পন . 
পর .১টি অপারেশন, করেছেন: |. 
৯ সম্গো। ১৯৬৪তে আডি-, 1:1 
ভান্স ওয়েপন কোরস নেন, 
আমেরিকায় এফ ৮৬, টি ৩৩ জঙ্গী |. (8 
বিমানে । এ ছাড়া ১৯৭০.এ'খদাইং 1 
ইমসট্রাকশন কোরস, ১৯৭৪-এ. ] 


একমপেরিমেনটাল পাইলট কোরস 
নেয়, টার 90 রকমের 
ঘুদ্ধবিমান তিনি দক্ষতার সঙ্গে 
চাজনা কয়েছেন। যেমন ভাম পায়া. 
রস, এফ ৮৬, টি ৩৩, প্াানথম, এফ. 
৪, টি-৩৮, এ-৭, এ.৩৭, বি-৩২, এফ 
১০০, মিগ ২১, সুখোই-৭। এখন 
পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে ৩৪০০ ঘণ্টা 
আকাশৈ গুড়ার অভিক্ততা অর্জন 
করেছেন। 


রাকেশের একনাগাড়ে আকাশে 
ওড়ার অভিজ্ঞতা ১৬০০ ঘণ্টা। দই 
নভোচারীর মধ্য রাকেশই বয়সে 
ছোট | ১৯৪৯ সালের ১৩ জান্য়ারি 
পানঞজাবে রাকেশের জল্ম | নিজের 
উঠেছে রাকেশ শর্মা 3 'আমি কিন্তু 
না। আর যদি 'থারটিন' সংখ্যাটা 
'আনলাকি'ও হয়, তবে বলতে 
পারেন আমি তা ভূল প্রমাণ 
করেছি।' এ কথা অবশ্য. রাকেশের 
মুখেই মানায়। কেননা ১৯৭১-এর 
যুদ্ধে ২১ বার দক্ষতার সঙ্গে মিগ 
চাঙ্গান, কিংবা ভেরিয়ালটস, এইচ 
এস-৭৪৮, হ্বানটার, ইসকারা, মারুট, 
এইচ পি টি৩২এর মত জঙ্গী 
বিমানগুলি চালানর ছাড়পত্র যেদিন 
রাকেশ পায় সে দিনটাও ছিল ১৩ 
তারিখ । ওই ১৩ তারিখেই ভারতীয় 
বিমানধাহিনীতে 'কমিশন" পায় 
রাকেশ। বিমান চালান ছাড়াও 
রাকে.শর অনাতম হবি হল ত্রিদকেট 
খেলা । ইনটারভিউ চলাকালীন বার - 
“সন্ধোবেলা প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে 
নেমন্তন্ন আছে ।' প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে কথা বলতে পারাব গৌরবাতা 
আছেই, কিন্তু রাকেশের কাছে 
বাড়তি আকর্ষণ হল 'আমার প্রিয় 
ক্রিকেটারদের সঙ্গেও গুথানে দেখা 
হবে, কথা হবে। কপিল আমার 
অতান্ত ফেভারিট 7স্লয়ার।' 

মহাকাশ আতি রুনা প্রস্ভৃত 
ই নেচার টিক ওই তে শষ 
মত হেসে উঠলেন। পিয় 
ঘের সঙ্গ, উপরচ্তু রনী 
ইন্দিরা গান্ধীর দুর্লভ সাহচর্য পাবার 


কান ওরা রীতিসত ছটফট কর 
 ছিলেন। তাই করমর্দন করে আর 
. শুভেচ্ছা জানিয়ে উঠে এলাম )12 


| শ্রেসইনফরয়েশন ব্যুয়োর সৌজনে রা 
5 উতর ) 








কযালিবানের পৃথিবী 
মানবেন্দ্র বন্দোপাধায় 
গানের নবজীবন £ 
জ্োতিরিন্দ্র মৈত্র 
অরুণ মুখোপাধা।য় 
উপন্যাস 

ভাসান 

শিশির লাহিড়ী ও 
কল্যাণ চক্রবতাঁর গল্প 


[একগুচ্ছ কবিতা 


ধারাবাহিক রচনা 
স্বর্ণপৃট 


আনন্দশঙকর 
পথে পথে 
তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 


আমি ও আমার 
তরুণ লেখক বন্ধৃরা 


বিমল কর 
সংস্কৃতিচচা ঃ 
একাড়াও্ড অন্যানা রচনা ও 1 
সকল নিয়মিত বিভাগ . 11. 


চি” 
চা 
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-)! ৩, ৃ 
টি 4 





ইউকোপ্র্যান আপনার সঞ্চয় প্ত 
বাড়িয়ে তোলার এক অননা উপায়। জমানো 
টাকা একাধিক পরিকল্পনায় সুদে-আসলে 
কেমন করে বাড়ালো যায়, ইউকোপ্র্যোন তারই 
সম্ধান। 

পাশের সারণীটি একবার মন দিয়ে 
দেখুন। মাসে মাসে ১২৫ টাকা জমিয়ে আপনি 
২৫ বসে ১ টাকারও কেশী পেতে পারেন, : 


বিরান্রা রা 


ভি 
সৃদের ছার' পরিবর্তন পাপে 


চে 
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নয়া দিললি থেকে তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 





যে বৈঠক হয়ে গেল তা এক কথায় 
সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে বলা চলে। 
কেননা, এই ধৈঠক ডাকার মূল 
উদ্দেশাই ছিল এই সাতটি দেশের 
মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক 
সহযোগিতা আর সম্প্রীতি যাতে 
বজায় থাকে তার চেষ্টা বরা । সাত 
দেশের এই বৈঠকের শেষে যৌথ- 
ভাবে যে সরকারি ঘোষণা করা 
হয়েছে সেখানেও এই সহযোগিতা 

রাখার জন্য নানান অঙ্গী- 
কারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শধু 
কথার ওপর ভরসা না করে 
পারিপার্ট্িক পরিম্হিতির দিকে 
নজর বূলোলেই দেখা যাবে যে এই 
সব সম্প্রীতি, সহযোগিতা আর 
সম্পর্ক উন্নয়নেরগালভরা আশ্বাস 
কতখানি রাজনৈতিক অস্হিরতা 
আর অনৈকোর বাস্তৃভূমিতে দাঁড়িয়ে 
বলা হচ্ছে। নয়া দিললির এই 
বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন ভারত, 
বাংলাদেশ, পাকিজ্তান, নেপাল, 
ভুটান, শ্রীলকা ও মালদ্বীপের 
বিদেশমন্ত্রীরা । দক্ষিণ এশিয়ার এই 
সাতটি দেশের মধো ভারত, শ্রীলসকা, 
পাকিস্তান আর বাংলাদেশ তো 
রাজনৈতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক যে 
কোন নিয়েই পরস্পরের 
দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 
অর্তীতের বহ্‌ এ বন্তম্বাকে 
সমর্থন তো করেই্এমনকি দিলজিতে 


কোন কারণ ' ছাড়াই 
শীল্কাযাসী তামিলদের ওপর যে- 
ভাবে নির্বিচারে হত্যা, ৃ 
চালান হয়েছে সেদিকে এই 
বৈঠকের যৌথ ঘোষ পাপত্রে উচ্চারিত 
আশার বাখীগৃলি কেমন যেন 
মাপসা মনে হয়। ভারতবিরোধী এ 
জহাদ শ্রীলসকার মত পাকিস্তানেও 
যমন সোগ্চার, তেমনি বাংলাদেশও 
চখনও গম্গার জল্গ, কখনও ভিস্তার 


চিহিন্ত করেছে। মারকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের ইউনাইটেড প্রেস ইনটার- 
ন্যাশনালের মাধামে যে খবরটা সারা 
বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকেই এ 
মনোভাব স্পম্ট হয়ে উঠেছে। ওই 
খবরে বলা হয়েছে ভারত শ্রীলঃকা 
আক্রমণ করবে এই আশঙ্কা রে 
শ্রীলঙ্কা আমেরিকা, পাকিস্তান 
আর বাংলাদেশের কাছে মিলিটারি 
সাহাযা প্রার্থনা করেছে। যদিও ইউ 
পি আই-এর সংবাদদাতাকে শ্রীল্কা 
থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু 
ক্ষতি যা হবার তা ততো হয়েই গেছে। 
বরই বর্তমানে শ্রীলম্কায় ভারত- 
বিদ্বেধী আবহাওয়া যেভাবে ছড়িয়ে 
পুল 

পাওয়া মুশকিল। তথ্যাভিজ 
মহলের ধারণা ভারতের বিদেশমন্ছণী 
নরপসীমা রাওয়ের সাম্প্রতিক শ্রীল*্কা 
সফরও শ্রীল,কা সরকার ভাল চোখে 
দেখেননি | কিন্তু পছন্দ না করলেও 
সেরকম বাধা দেওয়ার তাদের পক্ষে 


বাপারে আশত্কা প্রকাশ করেছেন। 
তাই নয়, নরসীমা রাগুয়ের 


গুলি তো ভারতবিরোধী প্রচার 
চালাতে পারলে আর কিছু চান লা। 
এমনকি নয়া দিললির বৈঠক চলার 
সময়েও নিউ ইয়রক থেকে পি টি 
জাই জানিয়েছে পাকিস্তান আমে- 
রিকার কাছ থেকে মারাস্ক ক্ষেপ- 
লাস্র 'হায়পন'পাবার জনা রীতিমত 

যাচ্ছেন। ভারতের 





দের পাকিস্তানে যাধার বাপারে 
এমন এক ফিকফির ফেলেরেখেছেন যে 
করাচি দিয়ে ছাড়া তাদের যাধার জনা 
অনা কোন রাস্তা আর খোলা রাখা 
হবে না। ফলে একগাদা খরচের জন্য 
অনেককেই পিছিয়ে আসতে হয়। এ 
তো একরকম পাকিস্তানে না ভ্বকতে 
দেওয়ারই ছল্স। অথচ ভারত এ 
ধরনের কোন কড়াকড়ি নেই। 
ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশের 


ওখানকার সংবাদমাধাসগৃলি সব. 
সময়ই ভারতকে দোষী সাবাস্ত 
করে। ভারত কলকাতা বন্দর বা 
উত্তরবঙ্গের ক্বার্থ ক্ষত করেও 
গঙ্গার জল বা তিস্তা সম্পর্কিত 
সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ছিল, কিংবা 
বঙ্গোপসাগরের মুর দ্বীপের সীমা 
নির্ধরিণ নিয়েও তো ভারত বন্ধুর 
মতই এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু 


হয়। এ সমস্ত খুঁটিনাটি 


কিংবা ওর তড়িঘড়ি স্বদেশে ফিরে 
যাওয়া থেকেই তো বর্তমানের, 
কালবেলা সম্পর্কে ধারণা করে 
নেওয়া যায়। ফলে এই বৈঠককে বার্থ 
বলা ছাড়া আর কী বলাযায়১ [0 


২৬ আগস্চ থেকে ধারাবাহিক রচনা 


স্পার্তাকিয়াদ থেকে 
স্পার্তাকিয়াদে 





খেলাধুলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন শীর্ষে। 


ছোট হলেও বিশ্ব 


ক্রীড়াঙ্গনে একইভাবে পাল্লা দিয়ে চলেছে প্ব জামানি-জি ডি 
আর। সম্প্রতি শেষ হল এই দুই দেশের জাতীয় ক্বীড়া উৎসব 
স্পাতাকিয়াদ । ভাবত থেকে এই দু'টি উৎসবে একমাঘ প্রাতিনধি 
ছিলেন খেলার আসর সম্পাদক চিরজীব | স্পাঠাকিম্াদের ফাকে 
তিনি ওই দুই দেশের খেলাধ্লায় অগ্রগতি ছাড়াও নানা 1বহয়ে 
অনুসন্ধান করেস। তায় দীর্ঘ আত্বজ্ঞতার ধারাবাহিক [বিবরণ 


হবি। 





নি 


বের হবে খেলার আসরে ২৬ আগস্ট থেকে ।' ঈঙ্গে মন আতালো 















রহ 


৯ টি চি 0 এ 
2১৮ 





টি ব্রার 
এবার আর শুর পড়াশূনো নয়। পাঠা বিষয়ের 
সঙ্গে থাকছে 
মনমাতানো রঃ বা উপন্যাস 


আশাপূরণা দেবী 
নীরদ হাজরা,অরুণ আইন, কার্তিক ঘোষ 


একগৃচ্ছ অসাধারণ গল্প লিখছেন £ 
লীলা মজুমদার বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 
পার্থ চট্টোপ্ণধায়, সুনীল জানা, অজিত দাস, 
শ্যামলেন্দু চৌধুরী, অভিজিৎ তরফদার, 
শৃত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র মন্ডল 
কূড়িটির বেশি ছড়া ও কবিতা লিখছেন £ 
অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 
শঙ্খ ঘোষ, নিতাই ঘোষ, সরল দে, গৌরী ধর্মপাল, 
অশোককৃমার মিত্র, রতনতনূ ঘাটী, 
লক্ষমণকৃমার বিশবাস প্রমুখ 


খেলাধুলা নিয়ে একটি দারুণ লেখা লিখছেন চিরজীব 


পড়ার বাইরে পড়া সব বিষয়ের আলাদা আলাদা খবর £ বন্ধু যখন ব্যাকরণ, 
ইংরেজীর সাধারণ ভূল,অঙক শুভ্করী,ইতিহাসের বিজ্ঞান,আবিচ্কারের গল্প, সহজে 
ম্যাপ আঁকবে না কিঃ আর,জীবন বিজ্তানে তিন আঁচড়েই আস্ত ছবি। সেই সঞ্গে 
মাধ্যমিকের নটি পাঠ্যবিষয়ে প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশ : ্ 


পাতায় পাতায় ছবি, ছড়া, কার্টুন। লেখায়-রেখায় সেরা এই কিশোর পত্রিকাটির দাম মাত দশ টাকা. 
ইত্যাদি প্রকাশনী লিঃ ॥ ৩৩, বিরবী অনুকুলচ পিট করকাতা-৭৩০ ০9২ 869 ০১, 
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টিতে .. / রর মু 158. ৬ নিচু বাল চর 
বিঃ না ক য়ন 1] র 91. 2 এন ২ 
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যম 1 ক ন্ট € এ দ ১৭ পে ॥ ১ দির 
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1 5 রিও রব ক ০, 7487416%ি 
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একটু দেরি করে আরম্ভ এদিনের অনুষ্ঠানে! জ্যগনের গাম | 


'বসিফতার ঢঙে 'টানসমিটারের করে না! স্বপনের গানে তার নিষ্ঠা, | 





















































গোলযোগ -.... জাতীয় কথাবাতাঁ আন্তরিকতা এবং; নিক্যতার | 
'যলে উপচ্হিত সকলের বিরক্তি প্রকাশ ধরা পড়ে। নুর এবং. ভাষার |. ৮০ 
ফার্টিয়ে দিলেন। দেষানিস সমস্ত গভীরতা দিয়ে তিনি .জ্োতীদের হি 
অনুষ্ঠান জুড়েই গোলাপজল ছড়িয়ে স্পর্শ করেন। বিভিন্ন অঙলের 7 


গেছেন। | গানের বৈশিষ্টা এমং ডাষার পার্থকা 

প্রথম শিল্পী ছিলেন . ছ্বপন স্পন্ট 'করে তোলেন এ 
চট্রোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের পূজা দিনের উদ্ফেখঘোগ্য পরিবেশন 
এবং' প্রেম পথাঁয়ের পাঁচটি গানই “তিন যৃখ চলিয়া গেল” “ও মোর 
তাঁর আন্তরিক পরিবেশন। প্রন্থীপ কাঠল কূঠার দূতারা' 'ছাতা ধর হে 
ঘোষের আবৃত্তিঝিংযা শড়ি ঠাকুরের. দেওয়া' এবং 'ননদ গো তোর ভাই 
গানও আসরকে প্রাণবন্ত করেছে । গেল বিদেলে। | 

তবে এদিন সবচেয়ে উতজুল এ দিনের অনুষ্ঠানে সবশেষে ছিল 
উপচ্ছিতি ছিল লোকসম্পীত শিল্পী  অনির্গিতভা 'বসূর পরিচালনায় 
গ্বপন বসূর। তার অনুষ্ঠানের 'চিন্রা্পদা' নৃতানাটা। বোঝাপড়া 
শুরুতে দেবাশিস বসু জানিয়ে দেন. অভাবে অনুষ্ঠানটি কিছুটা এলো- 
স্বপন বসু ন্যাশনাল স্কলারশিপ মেলো হয়ে আসে । 
পেয়েছেন, ইত্যাদি। কিন্তু, একজন 


গণনাটা সংঘের সীমান্তিক 
শাখার অচ্ছুৎ কল্যা 

_ জাত পাতের বন্দ বেগার__ তুলতে জালোর অভিনবন্ের মধ 
গ্রমিকদের সমস্যা এবং নির্যতিনের দিয়ে দেখিয়েছেন-“প্রতিঘাতের দিন 
কাহিনীকে কেন্দ্রবিদ্দু করে গড়ে ওঠা জগত" । তাহলে নাকরণ 'অচ্ঘৃৎ 
নাটক-'অচ্ছুৎ কন্যা'। ভারতীয় কন্যা কেন: 'বেগার শ্রমিকদেরই' 
গণনাটা সংঘের সীমান্তিক শাখা কি তবে রূপক হিসেবে ওই নামে 
এই নাটফের ডালি নিয়ে উপস্থিত ভ্ষিত করার চেষ্টা; সে ক্ষেত্রেও 
হয়েছিলেন বিজন থিয়েটার মথে। বলব-বেগার প্রমিকদের ফুঁসে ওঠা 
গত ১৮ জুলাই ৯৯৮৩ সন্ধায়। . . অনেক বেশি পুরুষালী। সুতরাং 
 কুড়ার রর পটভূমিকে ফুটিয়.: . সেই  সম্গে বলতে 
হুপতে চেয়েছেন বেগার শ্রমিকদের হয়” এ নাটক শুধু 
* সর মহাজন গ্রেণীর শোষণ এবং অভিনয় করে দেখানর জনাই নয়, 
অহ্যাচারের রু্তাকে। কিন্তু প্রশ্ন. শোষিত মানুঝকে টঠিক চেতনায় 
হচ্ছেনামকরণ-'অন্ছুৎ কনা'কেন? উদ্বুদ্ধ করার জনার্ই হওয়া উচিত। 
অচ্ছং কন্যা 'ধোলী' এই পাটকে আর তাই যদি হয় ভবে নাটকের কিছু 
কতটুকু প্রাধানা পেয়েছে, জাত, র্বলতাকে কেড়ে ফেলা উচিত। 

পাতের দ্বান্শে রার্থ হয়েছে ধোলীর . ছিন্দি সংলাপ প্ুদুর আছে) সেই 
প্রেম। সে প্রেমের জালা এবং ফসল স্স্গে. বাংলায় মিগেল। কিন্তু যে 
সমজ্জাতের একজন মাথা পেতে নিয়ে রাংলা ধলা হয়েছে 'তা একেবারেই 
ধোলীকে সমসার হাতত থকে মুক্ত বিশুদ্ধ /কাজকেসিয়াদ বাংলা" ছাড়া, | 


পু 
রঙ 


করেছে। এভাবেই. জীত-পাতের জনা কিছু নয়। মেট বাংলার টান 


ছি 

















7 


বন্দের আপু মখাধান' দেখিয়েছেন বাক্কার কথা। টিম ও্যারক মোটামুটি 
নাটাকার চিররঞ্জন দাগে। কিন্তু ডাল তবে আর. একটু আড় ভাঙা, 
নাটবের মুল বেবা কি. ভাই £ ... ... উটিত। আন. অরগাই 'খোলী' |. 


২ লমটীত 
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বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
উত্তম স্মৃতি তর্পণ 
গ' তিন বছর ধরে উত্তমকৃমার 


শুধু ছবি হয়ে আমাদের ভেতর 
রয়েছেন। যখন তিনি রাজা হয়ে 
বাংলা চলচ্চিত্র জগৎকে শাসনের 
রাজদন্ড ঘুরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, 
৪০578525 
অবকতা করেছি। কিনতু ভুলে ধাকতে 
পারিনি ত্রাকে কেউ-ই কখনও। তাঁর 
দির্ঘ ছায়া চলচ্চিত্র জগতকে ঢেকে 
রেখেছ্ধিল অনেক বদ্ধর, ঢেকে 





রোখছে আজও। তাই, গত তিন 


বছ্ধর ধরে ২৪ জুলাই, মহানায়কের 
মন্কাপ্রয়াণের দিনটিতে নানা অনু- 
ছটানে, বিভিন্ন অশ্রছতে, গানে, 
হয়ে যাওয়া 


ফিরে পে চান। 
এ বছরও ২৪ জলাই বিভিন্ন 


অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তাঁকে 
আবাব স্মরণ করলেন অনেকে। 

তচারণ করলেন, শ্রদ্ধা জানালেন 

সহশিদ্পীরা, অনুরাগীবা। 
শিল্পা সংসদ কার্যালয়ে সকাল 
থেকেই বাংলা চলচ্চিত্নের সঙ্গে 
জড়িত বন্তিদ্া এস মহানায়কের 


পতিকৃতিতে পৃল্পস্তবক অর্পণ 
ক্লরে যান। উ তাঁর জীবি 


ভাবস্কায় শিল্পী সংসদের সভাপতি 
দিলেন। যাবা পয়াত মহানায়কের 
প্রতি শ্রদ্ধা জানাহে এসছিলেন 
তাঁদের উদ্দেশ সংসদ বর্ধমান 
নভাঁপতি অনিল চট্টোপাধায় ধনা, 
ঘাদ পাপন কারিন। 

এদিন রঙমহম্ থিয়েটারেও 'বিবর' 
মাটকের প্রদর্শনী শর হওয়ার আগে 
1টি মহামায়কের প্রতিকৃতি, চুল ও 
সালপনা দিয়ে সাজান হয়। নাটকের 
মস্ত কলাকুশলী মঞ্চে সমবেত 
য়ে এক গিনিট নীরবতা পালন করে 
হ্ানায়কের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জাপন 


দ্রেন। দর্কিমন্ডলীও তাঁদের সম্্গ . 


ঠ দাঁড়িয়ে প্রয়াত নায়কের পতি 
নাপ্তরিক শ্রদ্ধা জানান। এদিন 
বানীপুর ফিলম সোসাইটির পক্ষ 
ধকেও এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের 
ধ্য দিয়ে মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা 
নপন করা হয়। অনুষ্টানে উপ. 
হত থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন 
কাণ রায়, সবিতান্রত দন্ত, আঅনৃপ- 
মার, শুভেন্দু চাটারজি, রানু 
খাবজি, রণকৃমার এবং উত্তম. 
[তর গৌতম চাটারজি। এই অনু 
ঠানে ফিলম সোসাইটির পক্ষ থেকে 
চতকরৃঁলি প্রস্তাবও নেওয়া হয়। 


পক্ষের হাতে ৪0০ টিটি দিলেন //শ্রী 


ঢঁ 


চপ ভবানীপুর 
লেডিজ পারকের নাম 'উত্তমকৃমার 
বাগ' করে ওখানে মহানায়কের 
মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, টাঙ্ন্সেনড 
রোডের নাম পরিবর্তন করে উত্তম- 


অভিনেতাকে উত্তমকৃমার স্মৃতি 
পুরষ্কার দেওয়া, ইত্যাদি । প্রয়াত 
জ্ঞানিয়ে এদিন তপন ধিয়েটারেও 
'নহবং' নাটকের প্রদর্শনী শুরু 
কওয়ার আগে নাটা পরিচালক সতা 
বন্দোপাধ্যায় প্রহানায়কের প্রতি- 


তা 


করেন এদিন সব থেকে বেদনাধিধূর 
আবহাওয়া ছিল 0 
কৃমারের গিরিশ মু রোডের 
বাড়িতে । এই বাড়ির প্রতিটি মানৃষ,. 
যাঁরা রক্ত-সাংসের উত্তমকূমারের 
কানের মানৃধ ছিলেন, তাঁরা চোখের 
জলে স্মরণ করলেন দেই 

। গিরিশ 


তাঁর ছবিগৃলি। প্রয়াত মহানায়কের 
৮2 ৮৪৮৬ 


রা 
চাটারজি তাঁদের প্ুতোককে ধন্যবাদ -. 
জানান ।.... 









মহানায়কের স্মাত 
০8৫ 
অনুষ্ঠান 





॥ ২৪ জুলাই ববীন্দু সদনে পরিপূর্ণ 
প্রেক্ষাগৃহে মহানায়কের একটি ছবি- 
কে অন্্রকারে রেখে 'আুলো আমার 
আক্কো গুগো আলোয় ভুবন ভরা" 
গান দিয়ে শুরু 


| 


প্রথমে তর্পণ করলেন সুপ্রিয়া 
দেবী এই অনুষ্ঠানের বিক্রয়-লখ্ধ 
অর্থের পাঁচ হাঞ্জার এক টাকা তুলে 
দিলেন হুগলী ক্রেলার মান্দা গ্রামের 
বিবেকানন্দ সেবা সদন কর্তৃপক্ষের 
একজনের হাতে । সেই সঙ্গে ডাঃ 
সুনীল সেনের দেওয়া পাঁছিশ টাকাও! 
এ দান অহৎ. উদ্দেশো, এটা, নিঃ- 
সন্দেহে বলা যায়। কিন্তু সেই সঠেগ 


এই অনুষ্ঠান সম্বর্দে কয়েকটি প্রশ্ন : 


মনে জাগে । সেটা হল, ময়ানায়কের 


প্রতি শ্রচ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠান কেন 
টিকিট, কেটে' বাগিজিক ভিতিতে 


করা হবে? কেনই থা 


্জ স্গতিগূর্ন করে গজ করেও 
পপ তির 







লু 


কাত্ন্ষিগান 


ৃ শি ষ্টনে ন। . 







তার: দান, ধ্ল ৮০০৯ 
লা 


. শান কেন গাওয়া হবে সং | 
নায়কের শ্রম্ধাজলি আপনে? "ঘা, 


জজসায় করা ইর়.'তা কেন করা হবে. 


স্মতি-তর্পণ অনুষ্ঠানে? 


প্রিয়া দেবীর পর একে একে 
অনেকে প্রদ্ধা নিবেদন করলেন 
বন্তুতা, গান, আনৃত্তি এবং পাঠের 
নত বু 
বস্‌, বাণী ঠাকুর, আনন্দ ও | 
শংকর, লা 
চট্টোপাধায়, শক্তি ঠাকুর, গৌরী 
ঘোষ, হৈমন্তী শরক্পা, মাধূরী চাটটো- 
পাধ্যয়, অমুক সিং অরোরা, উধা : 
উত্বুপ এবং শম্ভু ভটরাচার্য প্রমুখ । 
আর স্মৃতিচারণ করলেন মহা- 
নায়কের ছবির প্রথম নায়িকা ছবি ' 
রায় এবং শেষ ছবির নায়িকা সৃিত্রা 
মুখারজি। অনুষ্ঠানের একমাত্র 
বেসুরো বিসদৃশ গানটি সৃষিতরা 
মুখারজিরই গাওয়া। আরও বিসদৃশ 


- মঞ্চে বসে সোমা চাটারজির হাতে 
পায়ে ভাল ঠোকা, 49০ 
গানের সঙ্গে। 


অনুম্খানের দ্বিতীয় পর্বে দ্বির্তীয় 


রার মঞ্চে এলেন উঁষা উদ্থুপ প্রায় 
জনা চল্লিশেক যল্পরশিল্পী নিয়ে। 
তখনই বোবা গেল মৃর্ষের ওই ঢাউস 


58৬ 
তাঁরই প্রয়োজনে । তাঁর সহকারীদের 
জগবাম্পেব ঢক্কা নিনাদে, তাঁর 


রা 
এ তর্পণ অনুষ্ঠানের পরি 
ধেশ পরিবর্তিত হল। মাইক হাতে 
আলোর বৃত্তের মধো মঞ্চে সদম্ভ 
পদচারণা, মাঝে মাঝে লেডিজ". 
আনড জেনটেলমেন' বলে পুকার, 
'আই গট এভরি রাইট টু নিং' বলে 
হকার এবং বাংলা-ইংরেজি-ছিজ্দি 
বক্তুতার খিচুড়ি এবং বারেবায়ে 
“হাউ ডু ইউ লাইক ইট" এর প্রন 
জিরার ৃ 


টু 
চা 
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শবশৃঙ্াল 
শাব্দশৃখখলস্৬২ | 





সৃত ২ পাশাপাশি 

১। আজ্জ প্রথমেই অজ 

৩। লোডশেডিং ঘন ঘন হওয়ায় 
[বিদ্যুতের এই নাম সার্থক 

&। বাসে গরমে যা ভিড়, উঠতে 
হলে এটি প্রয়োজন 


৮1 এখানে যা, তা বিচার না 
কর।ই ভাল 


১০। চটপটে কাজের লোক খোজ 








করুন, এখানে পাবেন 


 ১২। আমরা এই দেশেরই মানুধ 


১৩। ঈশ্বর যা ছিলেন, ইনি 
গার করেন 
১৪। ধার দিলে মহাজন, আর 
নিলে 7 
১৯ | ধূসর বর্ণের সাংখ| প্রবন্তা 
১৭। যার বাড়তে কিল চড় 
দুষ্প্রাপ্য, তিনি গৃয়ং 
১৮। ফল বটে, কিন্তু নিন্ফলা 
১৯। দুধে পড়ে 
২০। এটি মাটিতে ঘুরে পড়লে 
ছেলেদের হাতে দড়ি 
২১। 'জানসটার দর বেশ, মেয়ে- 
দের কাছে ফদরও বেশ 
সূর্ন £ ওপর-নিচ 
১। গাছে থাকে, কিন্তু ফল বা 
পাতা নয় 
২। এখানে 'তোর' শব্দ 
গ। কেটে গেলেই হবে 


এ সাঞ্তাতে আপনার ৬াগা 


৪1 এখন সকাল . 

৬। হাতি হাজির. 

ও। বাচ্চারা বিরত করলে 
আপান তাদের কী করতে 
বারণ করেন ? 

৮। একটা 'জাত' এদেশি নয়, 
1বদেশি 

১1 মহান চিক 

১১। উড়ষ্যায় পাবেন 

১৪। গোলা-বাড়ি 

১৫। একটু থামার চিহ্ন 

১৬। মনোরমা রমণী 

১৭। ৩০ 'দনে, ৪ সপ্তাহে, ২ 


পক্ষে ১--? 
সমাধান প্রকাশিত হবে 


পারবর্তন ২১ সেপটেমবর সংখ্যায় । 
সমাধান পাঠাবার শেষ তারখ 
৮-৯-৮৩। 

সমাধানপত্রের সঙ্গে পারিবর্তনে 
প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং 
খামের ওপর 'শব্দশৃঞ্খল--৬২+ 





18০ ৬ শাল ও 14, 5 


৮৮৯০5 নিব 
দি 


৪৮ 


দশে 

এ ৭ 

এ 

ক উুধের না 28 এত 
5 - ১ 


মর সমাধান 





শবশৃঙ্খল--৫৮-র জন্য কুড়ি 
টাকা করে পুরদ্ধার পাবেন দীপক 
বসু (১৮, মদন মিত লেন, দ্বিতল, 
কলকাতা-৬ ) এবং প্রগাস্ত ঢক্ততা 
(৭/২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, 
কদমতলা, হাওড়া-১)। 

১২ আগসট অনুষ্ঠিত শব্দ- 
শৃঞ্খল- ৫৮-র লটারিতে বিচারক 
ছিলেন অরুপা আঢ্য। 














মেষ; ভাল-মন্দয় 'মালয়ে 
চলবে শরীর । মেয়েদের শরীর 
মোটামুটি চলবে । আর্ক সচ্ছলতা, 
অনোর জন্য ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে 
কোন ব্যাপারে বিশেষ লাভ: 
মেয়েদের মানাীসক চাপ । বিষয়- 
সম্পত্তির ব্যাপারে নতুন করে 
আলোচনা । মেয়েদের কারো 
' আচরণ বিশেষ ক্ষুধা করবে। 
। ম্যবসায়ীদের মন্দা । 
বৃষ ৪ শরীর মোটামুটি চলবে ; 
মেয়েদের ছোটখাট অসুচ্থতা । 
আর্থক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফল লাডে 
বাধা ; মানাসক অশান্তি । কর্মক্ষেত্র 
সতর্ক পদক্ষেপ কোন সমস্যা 
সমাধানে সহায়ক হবে; মেয়েদের 
কোন 'ঘটনা আত্মসম্মানে আঘাত 
করবে । পারবারিক শাস্ত বায়. 
থাকবে । বাবসায়ীদের অবার :: 
নামান পারিধতল । | 
শিগ্ুণ ; হঠাৎ জুরে বেশ কাঁধ 
কল্পতে পারে : মেয়েদের শারীগিক 
ব্যাপারে [বিশেষ উদ্বেগ । আর্থক 
অবস্থার সামান্য হেরফের ; খাদ । 
কর্মস্থলে আগের কোন জটিলতা দূর 
হবে মেয়েদের কিছু নতুন দাত । 
প্রারিবারক ব্যাপারে নিকটজনের 
সঙ্গে মতশ্তির ও মনাকর | মেক়্েদের 
কোন পাঁরকম্পনা ভেম্তে যাবে। 
ব্যবসায়ীদের লাভ | : 
কর্কট 8 শরীর আগের চেয়ে 


" ক 


আগসউ ২৪ থেকে ৩০ 
চি | 


ভাল চলবে মেয়েদের শরাঁর 
ভোগাবে। আর্থক স্বাচ্ছন্দ্য ও 
নতুন উদ্যোগে সাফলা। কমক্ষেত্রে 
অবস্থার বিশেষ পারবর্তন হবে না: 
মেয়েদের কোন সমস্যা সমাধানের 
ইীঙ্গত। পারিবারক কোন ঘটনা 
সকলকে সমান বিচলিত করবে। 
ব্যবসায়ীদের নতুন কোন প্রচেষ্টা 
ফলবতী হবে। 

সিংহ £ শরীর চলনসই ; মেয়েদের 
শারীরক অবস্থার উন্নাতি । আঁর্থক 
জটিলতার অনেকটা অবসান ; আয় 
বাদ্ধ । কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা ও লাভ ; 
মেয়েদের ছোটখাট ক্ষাত। পার 
বারক যৌথ প্রচেষ্টায় বাধা ও 
মতান্তর । কর্মপ্রাথাদের পুরনো 


যোগাযোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। 


ব্যবসায়ীদের খণ। 
কম্য। ৪ শারীরিক ঝামেলা চলবে ; 
মেয়েদের মানসিক চাপ । আর্থক 
ব্যাপারে নতুন আলোকপাত । 
কক্ষেত্রে শতুরা নতুন করে সরিয় 
হবে; মেয়েদের আগের কোন 
প্রয়াসে সাফল্যের আভাস । পারি- 
বাঁরক ক্ষেত্রে স্রীর পরামর্শ গুরু 
পাবে। সম্তানদের কারও হঠাৎ 
বিবাহযোগ । বাবসারাঁদের লাত। 
£ লন্বীর ভাল চকাবে । মেয়ে- 


রা 
পাতোযোতের। এই পাথরে নিতে ওযায আা্রািিতি আয্ারিহ উপোস এপ এ টিসি ০১০০০৯৮5551510 





দের আগুন থেকে ছোটখাট ক্ষাত। 
আর্থক শ্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে; 
পুরনো ধার-দেনা শোধ হতে পারে। 
কর্মক্ষেত্রে সংযম ও সতর্কতা-_ 
দুয়েরই প্রয়োজন হবে : মেয়েদের 
ভুল বোঝাবুঝির অবসান । পাঁর- 
বারিক বিভি্ন ব্যাপারে লাভ। 
ব্যবসায়ীদের হঠাৎ মন্দা । 

বশ্চিক £ শরীর ভোগাবে ; মেয়ে- 
দেয় শারীরক অবস্থার উন্নাতি। 
আর্ক টানাটানি; সঞ্চরে হাত 
পড়বে । কর্মক্ষেতে ন্যাধা কোল 
গাব উপোক্ষিত হতে পারে; 
মৈয়েদের নতুন প্রস্তাব ভেবে-চন্তে 
গ্রহণ করতে হবে। 
জনের জন্য বিশেষ উদ্বেগ । সম্পত্তি 
তয়-বিক্লয়ে নতুন বাধা। ব্যব- 
সায়ীদের লাভ । 

ধনু ৪ শরীর মোটামুটি চলবে ; 


মেয়েদের অস্বল-অজার্ণ ভোগাবে | 


আর্ক অবস্থার ক্রমশ উল্লাতি 
হলেও পুরনো ধার-দেনা বিব্লত 
করবে। কর্ঙেরে ছোটখাট 


রামেঙ্গা ; খেয়েদের কোন দায়িয় . 


থেকে অব্যাহাতি। পাঁরবারিক,. 
কোন ঘটনায় মানসিক, চাপ? 


বর লাড়। 


কোন আপন-' 


জনা উদ্বেগ। 


মকর £ শরীর চলনসই ; মেয়েদের 


আগের অসুষ্ছতার জের চলবে। 
আর্ক ক্ষেত্রে আগের কোন 
প্রয়াসে সাফল্যের আভাস । কর্ম- 
স্থলে মন কষাকাষ, ঝগড়া-বিবাদ ; 
মেয়েদের মানসিক চাপ । পারি- 
বারিক শাস্ত বজায় থাকবে। 
ভ্রমণে ক্ষতির আশংকা । বাবসাক্ী- 
দের সামান্য লাভ । 
কুস্ত ॥ শারীরিক ঝামেলার অব" 
সান; মেয়েদের শরীর চলন্সই । 
আর্ক ক্ষেত্রে সহজ অগ্নি । 
কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ কোন কিছু করা 
থা সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবেনা; 
মেয়েদের সহজ অগ্রগতি । বু- 
জনের সংস্পশে পারিবারিক. 
আনন্দ । গৃহ সংস্কার বা বদল হতে 
পারে । বাবসায়ীদের মন্দা । 
মী ॥ শরীর ভোগাবে ; মেয়ে, 
দেয় ঞ টলনসট । আর্থিক 
১ 'ফিন্তু আচমকা বায়, 
রি করবে ৷ কর্মক্ষেত্রে উদ্োগ,' ্ 
উৎসাহের অভাব ; ; মেখেদের খগড়া- 
বিষাদ এাড়য়ে চা উচিত ।.. 
পারিবারিক ক্ষেতে কোর: লঙ্তানের -. 
মেয়েদের প্রেগন ০ 


মেয়েদের কৃতকমেয জনা আনুন. এ রর 
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কিছুকাল আগে, পাকিস্তান সফর শেষে আমরা লিখে- 
ছিলাম যে জিয়া এখন বারুদের মুপের ওপর দাড়িয়ে আছেন 


এবং তিনি সেখানে আগুন নিয়ে খেলা করছেন । মায় কয়েক 
মাসের মধো পাকিস্তানের সে বারুদের স্ুপে আগুন লেগে 
সেদিনের সেই ভাঁবষাংবাণী সত. প্রমাণিত হুল । পাকিস্তান 
আবার এখন অগ্রগর্ভ । প্রাতিদিনই সরকার-খিরোধা বিক্ষোভে 
পাজজাব ও সিদ্ধু উত্তাল। জেনারেল জিয়া কিছুদিন 
আগেও আফগানিস্তানে রুশ জুজুর ভর দেখিয়ে গণতন্ত্রকা্মী 
মানুষের গণাবক্ষোভ্তকে চাপা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে- 
ছিলেন।শুধু তাই নয়, পাকিস্তানকে আধুনিক সমরান্ত্রে সুসজ্ছিত 
করে সবধাত্মক ইসলামীকরণের মধ্য দিয়ে এক নয়া জাতীয়তা" 
বাদের প্রবঠন করতে চেয়েছিলেন। একথা অন্বীকার করার উপায় 
নেই-জিয়ার আমলে পাকিস্তানি কুটনীতি অনেকখানি ফলপ্রসূ 
হয়েছিল। অন্তর্লহে ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম দুনিয়ার ওপর 
জয়া সহজেই নিজেকে নেতার ভুমিকায় অবতীর্ণ করাতে সক্ষম 
হয়েছলেন। একই ফলগ্রুতি স্বরূপ জিয়া পেয়েছিলেন ইসল্গামিক 
পরমাণু বোমায় আশ্বাস। তদুপার জিয়ার হাতে তুরুপের তাস 
ছিল ৩০ লক্ষ আফগান উদ্বান্ত্ু। এই উদ্ধান্তুদের তাদের 
ইসলামিক পিতৃড়ীমতে আবার পুনধাসিত করার জন্য জয়া 
প্রাতশ্নুতিবন্ধ ছিলেন । কিন্তু পতন অস্তুদয় এই নিয়েই সামারক 
একনায়কদের জীবন। জিয়ার দার্থ ছ বছরের রাজত্বকালে বিক্ষোত 
এই নতুন নয়। কিন্তু এবারের বিক্ষোভের ধরনধারণ দেখে 
বৃটিশ পত্র-পন্রিকাও জিয়ার ভাবধ্যং সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ না 
করে পারেননি । ভুট্টোর গ্রাণদও এবং তার পরী ও কন্যাকে 
নজরবন্দী করে রেখে জিয়াউল হুক ঠার পথের কাটাকে সরাতে 
চেয়েছিলেন। কিছুকাল আগে ভুট্রোপক্ষী চিকিৎসার জনা বিদেশে 
স্বেচ্ছানবাসন নিলে জিয়াউল হুকস্থাস্তর নিঃশ্বাস ফেলেন। 
কিন্তু জিয়াউল হুক বোধহয় অবগত ছিলেন নাষে, স্বাধীনতা 
ও গণতন্ত্রের দুরার আকাঙ্ক্ষাকে এই উপমহাদেশে কখনও গুল ও 
বেতাঘাতের দ্বারা দমন করা যায়না । নেতারা কারারুদ্ধ হলে 
জনতা তখন রাজপথে নেমে আসেন এবং সেই জনরোষে এক- 
নায়কতদ্ত্রের ভিত বারবার কেপে ওঠে । পাকিস্তানের বঙমান 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জনা জনগণ বেগম নাসিম ওয়ালি 
থানকে নেত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। পাকিস্তানের গণতন্ত্র 
পুনযুজ্জীবন কাঁমাঁট য'রা এই আন্দোলনের উদ্যোস্তা তাদের মধ্যে 
সব দলই যে প্রগাতিশীল তা নয়। তবে আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁদ 
ভুট্রোপস্থী অথবা বেগম ওয়ালি খানের হাতে থাকে তাহলে 
প্াতিরয়াশীঙগ শান্ত বথেষ্টই বাধা পাবে বজে আমাদের ধাজণা | 

সাধারণত দেখা যায় এই ধরনের আন্দোলনের সুযোগ 
নেয় সেনাবাহিনীর়ই আরেকটি অংশ। জিয়া যা এখনই 
গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে দেন তাহলে সেটি হবে তায় পক্ষে 
বঞ্রতার পরিচয় । কিন্তু তান ঘাঁদ তানা করেন তাহলে 
তহাসই তার নিজের পথ করে নেবে। 
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দাম ৯.6০ বিমান মাশুল £ গ্বাঞ্চজে ১০ পয়দা, ভারতের ধ্নাত ৯৫ পল্সসা 





অথ রোবট কথা । বহুদশাঁ / ৭ 


ইউনিয়ন বাছির নামে পুরিশে উল$-পুরগ ) নিশীগষ দে / ৪ 
সঙ্জীব-তীর্থংকয মামলায় সরকার বেকায়দায় / সভিমনু। সেন. ১০ 
নবস্বীপের বৈকব সমাজ ভেঙে পড়ছে / ফাঁশু চৌধুরী / ১১ 
ইসকন এখন সমাজতাপ্রক দেশেও ঢুকতে চাইঞ্ছে 
পাঁরবর্তন নিউজ বুযরো , ১৫ 

রাধামোহন ঠাকুরের গিরিধারীজী এখনও পুছে পাচ্ছেন 
শান্তনু ঠাকুর / ১৬ 

শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ আশ্রম এবং রামদাস বাধাজী।/ পুলক দেবনাথ / ১৭ 
বৈধ চূড়ামাণ কুঙ্জদাস বাবাজী / সুখেন্দু দাশ / ১৮ 

রাজগ্রামের বৈষব অনুষ্ঠানে অনরপূণা পুজোও হয়/দুগ। চট্টোপাধ্যায় / ৯৯ 
নাম সংকাতঠনের দলগুলি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে / সমীর দন্ত / ২০ 
[সদ্ধার্থশংকর রায় কংগ্রেসে ফিরছেন না, নিজেই নতুন দল গড়তে চান 
[নিশীথ দে ' ২১ 

যেগনের বক্তৃতার নিচে মারভ ডেভিডবের আতনাদ চাপ। পড়ে গেল 
সুদীপ মজুমদার / ২৫ ূ 
“বহার বাঙালি সামাতর প্রচেষ্টাতেই বাংলা অযাকাডোম'-_ বিডতিভূষণ 
সাক্ষাৎকার ॥ শঙ্কর ভট্াচাষ ও শচাঁন চৌধুরী / ২৭ 

প্রথা-বাহভূতি শিক্ষা বিও।গে কোন কাজ হচ্ছে না। শ্যামল বসু । ২৮ 
পাকল্তান কি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ? 

পরমেশচন্দ্র ভট্রাচার্য ২৮ 

দুনিয়ার কোন জেলে আমায় আটকে রাখতে পারত না'_মাজখান সিং. 
সাক্ষাৎকার £ দিবাজ্।ত বসু / ৩০ 

কোমরেয় বেদনা / এস সি দে / ৩৪ 

জানতে চাই, জানাতে চাই / ৩৫ 

স্বরাজ পাল বৃটেনে [বিপুল পাল সাগ্লাজ্য গড়ে তুলেছেন /শা।মল বসু . ৩৭ 
“ভারতীয় শিল্পপাতদের মানাঁসক চিকিৎসা দরকার'--পৃরাজ পাল 
সাক্ষাৎকার £ শ]ামল বসু / ৪০ 

কলকাতার শেয়ার মারকেট / আনিবাণ চক্রবর্তী / ৪২ 
“সমমতাদশাঁদের সঙ্গেই গাছি'ফারনানডেজ 
সাক্ষাৎকার £ রাজী বরঞ্জন নাগ | ৪৬ 
নেপালের রাজপারবার / মুস্তপদ চৌধুরী / 8৪৭ 
রাজার নির্দেশেই [ক সৃর্বাহাদুর থাপা মরে দীড়ালেন 2 
অরাবন্দ ঘেষ / ৫০ 
রাজ] [দিগন্বর মতের ধাড় / নির্নলকুমার রায় / ৫২ 


প্রচ্ছদের ছাব $' সৌগত রায় বর্মন 
প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী 
লম্পাদক £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিল্প-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিশ্লবী অন্ক্লচন্দ স্ট্রিট 
(প্ররাতন প্রিনসেপ স্টিট) 
করকাতা ৭0০০০৭১ 
গিলঙ্গি অঞ্চিস ; সূর্যাকিবণ লন, উই কপ হবেনা কানের তলত আট ১৬১৩ 


নতুন দললি ১৯০০১ লাল ০:০৯৯()১৯ 








৯০ ৪ জ্বর হাসিন 











ণ সেপটেমবর সংখ্যার আকর্ষণ 
৪৪5 ৪৪8808558888 88888 


পরিবর্তনের ৭ সেপটেমবর সংখ্যা মূলত 
বিশেষ চলচ্চিত্র সংখ্যা, তবে এই সংখ্যার 
উদ্দেশ্য গ্র্যামার-সবস্ব তারকাদের স্বপ্রিল জীবন 
নিয়ে বম কাহিনী পরিবেশন নয়-বাংলা ছবির 
মরণদশা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিজ্তজনের মতামতের 
ভিতিতে এক বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান । এই সংখ্যার 
মূল উপজীব্য তাই 


বাংল। ছবির সংকট কেন? 


বাভন্ন দঁষ্টকোণ থেকে এই সমস্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা 
হয়েছে । চ্রতারকা, পারিচালক, প্রযোজক, পাঁরবেশক, প্রদর্শক 
ও দর্শকেরা কী চোখে এই সমস্যাকে দেখছেন তারই গভীরতর 
নববণ এই সংখ্াার সম্পদ । এই াববরণ যাতে পাঁরসংখ্যানেই 
শেষ না হয়ে যায় তার জন্য মননশীলতাকেই সমস্ত রচনায় প্রধান 
অবলম্বন করে তোলা হয়েছে । শুধু সমস্যাই নয়» সমাধানের 
পথেরও হাঁদস 'দয়েছেন চিন্নজগতের সঙ্গে জড়িত 'বাশষ্ট ব্যান্তরা। 
তার মধ্যে আছেন সৌমি চট্টোপাধ্যায়,মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ 
রায়, অপর্ণা সেন, সমতা মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখ । 

সেই সঙ্গে আছে- বাংলা ছবি চলছেনাকেন? 
পাঠকদের মতামত । এই পর্যায়ের অবশা স্উল্লেখযোগ। রচনা 


১) মুমৃষ্‌ চলচ্চিত্রকে বাচাবে কে? অশোক 
চৌধুরীর মতামত । 

২) উত্তমবিহীন বাংলা হুবি-উত্তম বিহনে 
বাংল। চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থার এক 


গভারতর বিশ্লেষণ । 


৮০০৪৫ 8 


অন্যান্য আকষণায় রচনা £ 


দুর্গাপুরের নতুন প্রজন্ম 
দেখতে দেখতে শিল্পনগরী দুর্গপুরের দ্বিতীয় প্রজন্ম আজ তরতাজা 
তণুণ। তাদের মানবাবারা একাঁদন যে দুবার আশা -আকাঞ্জণা 
নিষে দুর্গ'পুরে এসেছেন তা কঙখান সঞ্টারিত হতে পেরেছে এই 
দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে । আমরা এর আগের প্রাতিবেদনে 
[লিখোছি ধুর্গাপুরের কলকারখানা নিয়ে । এবার লেখা হল 
সেখানকার মানুষের হাীতকথা । 

রাজধানীর বাঙালি 

ভারতবর্ষের রাজধানী দিললির বাঙালরা আজ এক বৃহৎ 
ভনসমধ্টি । হিন্দি ও পাঞ্জাবভাষাদের পরেই তাদের স্থান 
রাজধানাঁতে।বহু বাঙাল গুগুত্পূণ কাজে নিধুস্ত। ঠাদের 1দকে 
তাকালে যে কোন যাঙালিরই যাঁদ কোন হাঁনমন্যতা বোধ থাকে তা 
কেটে যেতে বাধ । পাঁরবর্তন তাদের নিপ প্রতিনিধি পাঠিয়ে 
দিলালর এই সমুদ্ধ বাঙালি সমাঙ্জের বহু অজানা তথা সংগ্রহ 
করেছেন । 
এছাড়। থাকছে অন্যান আকর্ষণীয় বিভাগ । 


শিবেদনমিদং 
আজ থেকে পঁচিশ বছর 


আগে শংকর লিখেছিলেন কত 
অঙজ্ানায়ে ॥ এই বহীটকে কেন্দ্র 


করেই শংকরের বাংলা সাহতো . 


বইটি প্রকাশের 
বাংলা সাহত্যের 
পাঠকদের কাছে বিরাট সাড়া 
পড়ে যায়। তারপর থেকে 
কত অজ্ঞানারে' পড়েনান। এমন 
ব্যান্তর সংখা 'িনিরল। 'কও 
অজানারের' সেই বারওয়েল 
সাহেবকে মনে আছে, যেবার- 
ওয়েল সাহেব শংকরকে কত 
অজানারে' জানিযোছিলেন » পাঁচশ 
বছর পরে শংকর আবার লিখতে 
চলেছেন 'কত আজানের দিতায় 
অধ্যায়, বহু অকথিত কাহনী 


আত্মগ্রীকাশ। 
সঙ্গে সঙ্গে 


পাং . ৭৮৫6 লও 
প্র লা 


ক তালা 
ক্ফে 


৮ লা ৯” 


হ)০ ১ 


5 হা 








2দ্থ। পাঁরবর্তন গাবধিত কত 
তাজানারের এই আকাথত ভাংশ 
[তান পারবর্তনের পাঠকদের 


উপহার [ছিচ্ছেঞ আগামী পূঞ্জো 
সংখ]ায়। 

লেখার নাম 'বারওয়েল সাহেব'। 
যাযাবর ও শংকর বাংলা 
সাহভোর এই দুই জনাত্রিয় 
লেখকের দুটি ছোট গল্পই হবে 
পাঁরবর্তনের পুজো সংখ্যার লানাতম 


আকর্ষণ। 
পারধ্তন সম্পাদক ভার ১৪ 


দিনের ঢাকা সফর শেষ করে 
1ফয়েছেন। বাংলাদেশে পাঁয়বতনের 
ফে এত জনাপ্রয়তা তা ওদেশে না 
গেলে বোঝা যেত না। 
পারলঙন সম্পাদক ওখানে 
বেসয়কার জনগণের কাছ তকে 





যে দ্ৃতশ্যূর্ত ভালবাসা ও আভিনন্দন 


ফ্যাট লা বসা 


করস স্খিও 








ঠনয়ে রাচিত হচ্ছে তার আগাম 















পেয়েছেন তাতে তানি অভিড়ত । 
ঢাকা ও িসলেড ঠ্রেস ক্লাবে 
সাংবাদকেরা তাকে চা-চকে 
আমনণ জানিয়োছলেন। ভারতীয় 
দূতাঝ।সের প্রথম সাঁচব ( তথা) 
পার্থসারাথ রায় ভার সম্মানে 
বাড়তে একটি ভোজ্সভার আয়ো- 
ভান করোছিলেন। তাতে যোগ দেন 
বাংলাদেশের বখা]াত বুদ্ধজীবীর। । 
»ক৷ প্বাণী হোটেল ও সিলেট 
সারাকট হাউসে সকাল থেকে রাত 
কতযে মানুষজন আসতেন ত'য় 
ইয়ন্তা নেই । সকলকে সময় দেওয়া 


যায়ান। সব আমনুণ রঙ্গ করা 
যায়ালি। যেমন, ভারতীয় দূতাবাসের 
ঠিকানায় চিঠি 'দয়ে কুঁষ্ঠযার 


তা 2 হিসধর্িপাও ক্তাজানিতা 


কুন বালির আল পিএ 


₹৮৮৭ 3১ এব] প্ধ্ত 
পি ৭ & 2281 শসা হা । 
4 জু 
০৯৯ অপলক 
ডা 
নি) 
২৮ ৮৯ সঞটার্ণ 
2৮ 


সি ০ * সি 





সাংবাদক মিজানুর রহমান আমনুণ 
ঞানান শিলাইদহ পাঁরদশনের । 
1কন্তু সগয়াভাবে মিজানুর ডাই-এর 
এই আমশুণ এব।কে রাখা সম্ভব 
হল লা । তবে সবর জানা গেল 
এপ।র ঝধলার একট সংবাদ 
সাপ্ত।হক ওপার বাংল? মানুষের 
ক।ছে কঙ জনাপ্রয় ছতে পারে। 
এই জনপ্রিয়তার ঝড় প্রমাণ 
ভারতীয় দূতাবাস প্রাতি সপ্তাহে &. 
কাঁপ পারধঙন কনে বিশিষ্ট 
সাস্ত্দের মধ্যে বিতরণ করছেন। 
পারবর্তন নিজ গুণেই এখন 
প্রাতীনাধ্বমূলক ভারতীয় সংবাদ 
সাপ্তাহকের স্থান দখল করে 
নয়েছে। 


(গলার 















নর জলামাত 


পা... 






পরিব্নি ৩১ আগামট: নাউ 68: 


&১।৬ 


ছ 


হরি নতি 
রঃ রর সতত ও তত | 4,15৭ (1 সং মহ পা ৫3 
০ কিউ হি কিতা 5 ৭০ সির নারি 
৮ ২ টন ঈ 0২: হাটি তারি ৪) 5 কা, টি ₹ লন ২ পি ১৪ (হি জা ৫) 16 ৫7 তিন এ ৪ ৮1 
যা : দিকে সিি তেরি 441 মিনি িরিত তার হি িবিবেসি ০১০১০০১% 
্ রর " - ” . ৫ 2 ্ 4 লি "সন 
1 ঃ 


4 /5 1১ নী 


৯২) ১ 


পোনা 
প্‌ উজ 


এ ২ লি টি 
শশী পচ পতীতি ও লে এটি সপ পশিি 


এ 





১ নি” ৃ দেখুন কি ভাবে কোলগেট কাজ করে £ 
) 


). দাতের ফ।কে আটকে থাক। খাবারের টুকরো থেকে | 
নিংস্বাসের দুর্গন্ধ ও ধাতের ক্ষয়যোগের সুষ্টি হয়। 


কোলগেটের রাশি-রাঁশ ফেন। দাতের ফাকে ঢুকে 
এই ক্ষর সৃষ্টিকারী খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দুর কষে, . 
পাতকে পর্সিজ্ঞার, ঝকৃমকে রাখে । 


কোলগেটের নির্ভরযোগ্য 
ফরমূল। আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে 
বাখে তাজা, নির্মল... ্র 
দাতকে র্‌ ফলাকল ; তাজা, শা স্থাপ-প্রশ্থ।স, ক্ষয় থেকে সুনক্ষা 

ৃ্‌ চলা হু ৬ আর সুষ্থ-সবল দাত। 








প্রতিবার খাবার পর্দেই ফোলগেট ডেগ্টাল ভীম ইয়ে দাত মাজতে ভুলবেন না। | 
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূরে রাখুন ... দতের কায রোধ করুন! ॥ 


স্ত্াছ্‌... সাতিতই ভমওকার! 


'ছ্রঠিচ 882 99 854. 
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বৃ 


সমীপে 








একপেশে সম্পাদকায় 

পারবর্তন 'উত্তমকুমাক্স স্মরণ 
মংখ্যায়' প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি 
একপেশে এবং মাটেও সময়ো- 
পযে।গণ হয়নি। কংগ্নেসী নেতা 
গাঁণ থ।ন চৌধুরীর যে সমালোচন। 
আপনারা কয়েছেন তার উত্তরে 
ঈ্গানাই যে, আত সম্প্রতত ধিজার 
সমাবেশে মারকসবাদী নেত। সরোজ 
সুখোপাধ্যায় বঙেছেন যে, আক্রান্ত 
হলেই হাত উঠবে। গণি খান 
চৌধুরীও মাসুদ আলমের হতা।র 
গর 'বলোছগেন, সপ এমের 
নশংস হত্যার পরিণতিতেই 
মালেোপ'ড়ার জনরোে এ গণহত]া 
সংগঠিত হয় । আপনাদের অব- 
গাতর জন্য আরও আনাই যে 
বে কয়েকবছর আগে বর্ধমানে 
সই পাঁপবারের কয়েকজনকে 
নৃশংসভাবে খুন করে পূরের রক্তে 
মাকে পান করান হয় । এবং এই 
ঘন পণ গ্রুয়াত মারকসবাদা 
চনত হরেকুফ কোনার বলোছিলেন, 
[তানি এ ঘটনার জনা গাবত। 
মারকসবাদী নেতা গুবনয চোধুরা 
আগাম জানিয়ে রেখেছেন পশ্চিম 
বাংলায় ভাঁবযাতে গৃহযুদ্ধ হবেই । 
এই মারকস্বাদা সরকারের রাজত- 
ক।লে নৃশংস আরও কয়েকটি খুনের 
ঘটনা হলঃ 

১ কসবায় কাত] আনন্দ- 
সাগীদের জীবন্ত পাঁড়য়ে মারা | 

২. [তগপজগগার ও 1 গঙ্গাধর 
ড8/চ।ধর হত । 

৩. শেয়াচাদ।র কাছে খেখেদের 
ঞকট। কুলের প্রপালা শাকিবকে 
। [তানি ফেল করা কয়েকভান 
করান বালে, 
ঘের।ও কর নাসিক চ।গ সংষ্ট 
করে হতা। কব।। 

৪. বহরমপন্ধ পুরসভার জব 


গুগনবাসুকে 


খা 
21৫17, ৮4] 


এস পপ কমিশনার 
লখংসভাল 52] 
$, ৫91বহায়ে ১১ হানকে। 
»আঙসভাধে হতযা কাবা চোখ 
৮য় 2০ 
ও. ০ “্টকে 


৪৪ পতল 2 হয হি পতউম 


৭41) 


লাংজাপী 155 এগার পুজা হান 


৮? 2০৮6 পুঁটি লহ রিল 2 বনি 
রীতির 85:১৬ 
পা এ এ £।+ ৮7 পন 
০ 1 ৫ 2৮লশ 
/০হি ৮ হ 21৭. 7৮51৮ % 


অত্যাচারীর। শেষ কথ। বলে না, 
বলে অত্যাচারিতর৷ 


আমরা পারবর্তনের নিয়মিত পাঠক । আপনার ২০ জুল।ই '৮৩-র 


সম্পাদকীয় পড়ঙ।ম। 


এখানে আপন মাননীয় রেলগন্ত্া এ বি এ 


গণি খান চৌধুরীকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, এতান মাসুদ আলমের 
কবরের সামনে দীাড়য়ে মোনাজাত ফরলেন কিন্তু তার পাশে একটা 
গণ কনরের দিক থেকে মুখ 'ফারয়ে রইলেন।' মেনে 'নাচ্ছ রেলমন্তা 


অন্যায় 


করেছেন কস্তু তামাদের 


গারিধদরদী গন্টীরা যখন 


মালোপাড়ায় গেলেন কোথায় তারা তো মাসুদ আলমের বাড়তে 


একবারও যানান। 
কথা বলেনান। 
সম্পাদকীয় কগম গঞ্জে ওঠেনি? 


তারাও তো ফোনও অবামপদ্থী মানুষের সঙ্গে 
ঠাদের এই ভুলের বেলাই কেন 


ভাপনাদের 


তাপন।র অবগাতির জনা জানাই যে আমরা এই ধু) ঘটনার সমর্থক 
নই। কিন্তু আপনার সম্পাদকীয়র প্রতিবাদ না করে পায়াছ না। 
কারণ আমাদের মনে হয় এই লেখা অত্যন্ত একপেশে এবং পক্ষপত 


দে[ষে দুষ্ট । 


মাণনীয় রেলমন্ত্রী ও তব দল জাড়ত। 
একটি প্রবাদ আছে আত॥াচারীরা শেষ কথা 


একট গণ অভুথাল । 


এই লেখানুযায়ী মনে হচ্ছে যে এই গণহতার সঙ্গে 


কমু ঘটণা তা নয়। এটা 


বলে তা কিন্তু যারা অত্যাচারিত হয় তারাই শেষ কথা বলে! এই 


ঘটনাটাও 1ঠক সেইরকম । 


এমের জনৈক গ্রান্তন হাধমন্ত্রী 

জাঁড়ত থাকার আভিযোগ । 
কংগ্রেসী নেভা সুরত মখোং 
পাধাায়কে প্রথমে বাড়তি এবং 
পরে ধাকুড়ায় হত্যা করার অগচেষ্টা 
বাথ হয়। ঠারকসবাদীদের দ্বার! 
মস অনজঘকে নশংস্ভালে হত্যা; 
গাঁণ ফান চৌধুপধ পাশ্চম- 
বাংলার চাবুষকে সঠিক নেতঙই 
দয়ে চগেছেন বলে আমি বিশ্বাস 
ার। ১ন্দলাথ পেন 
কলকা1ত1-৬৪ 


গাহসিকতার পরিচয় 
মলদহের। রড) থানার 
মলোপাড়ার ঘটনা সম্পাকিত 
এপার সম্প।পকাথ প্রপ্ধে বর । ৯৪ 
পঙ্গাই ) ভগ) আমার পক্ষ থেকে 
ভসংথ| ধনাবাদ ও সাধবাদ 
গলাই ; ভারতের রেলমশখ্ী মহা" 
5170 গাঁণ হান চেধুরা মহাশয়ের 
বা5৬ক  পক্ষপাতিত্বের যথাথ 
5 উল্লেখ কয়ে যে কাত ও 
সাহংগকঠার গারিচয় দিলেন, 
১15: বু গিরুলতনোক। অগণিত 
₹ কের কাছে তা তাভিনন্দন- 

যাগ] 

চরুদাস মণল 

ইটাবোঁড়য়।, মোঁদনীপুর 


উৎপল যশ ও আৰ্ও অনেক 
কাগমারী, মালদহ 





পরিবর্তনের ভাবনা-চিন্তা 

অনেক মুল্যবান অথচ অব- 
হেলিত বিষয়কে 'পাঁরবঙন? গুরুত্ 
1দয়ে আসছে । যার ফলে জন; 
মানস এনং প্রশাসন দুইই নাড়। 
খেয়ছে। গত ৯৩ জুলাই 


সংখ্যায় মার একটি ভাল উদ্যোগ 


দেখলু।ম | বঙ্গীয় মুসলিম সমাজকে 
[নিয়ে কোন ডাল সাহত্য বা 
কর্সঠেষ্ট। খন একট চোখে আসে 
711 যে্রন্য দেশের এই বিরাট 
জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ আশা, 
ভাংকাচচ্দা লা কমক।ও সম্পকে 
তাকেই উদ।সান এবং ভ্রান্ত 
[ছু কু খাপছ'ড়া ধারণা নিয়ে 
লে আছেন। পারবতন' এদের 
শব! ভাবছে এবং এদের জীণল- 
চ5কে হলে ধলতে চাইছে সেজন। 
সাধুলাদ জানাচ্ছি। তবে বাাপারট। 
একটু পারণণ্পিত হগে আরও 


ভাল হত মধাবিও সমাঞ্ 
সম্পরকে আবধুল গঈলবার সাহেবের 
প্রাতবেদনটুক সুচ্ছ এবং যুষ্ত- 
সমৃদ্ধ । কিন্তু যাদ্রে সাক্ষাৎকার 
নিষ্বেছেন, ভারা প্রায়ই উচ্চবিশ্ত 
হব) আর্থনৈতিক জীবনে 
সুপ্রাতাষত । কলকাভায় এইসব 
গ্ালশ কর। বনেদ! মুসলমানরা 


গ্রাম-বাংলা থেকে প্রায় বাচ্ছা । 
কাজল আহসান 
কাটৌয়া 


'পরিবর্তন'কে আন্তরিক 


ধন্যবাদ 
গত ১০ আগসট পারিবর্তন 
দ্বুধীনতা দিবস সংখ্যায় 'বনা পণে 
[ববাহেঙ্গ্‌' কলমে শামি একটি 
বজ্রাপন 'দিয়োছিলাম। এই 
[বজ্ঞ।পন দেওয়ায় আমার কাছে 


'পাঠীপক্ষ থেকে প্রচুর [চিঠি আসে। 


পারবর্তন পানুকার সম্পাদককে 
ডানাচ্ছিযে আমি সেই চিঠিগুলি 
থেকে আমার পাতা নিধাচন 
করোছি। পান্না কলকাতা নিবাস) 
ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের জ্োষ্ঠা কন্যা 
নু রায় (মনা )। এই সহ- 
যোগিতার জন্যে সম্পাদককে 
আমার তাম্তারক ধনাবাদ । 


ভরত সিমলাই ( চট্টোপাধ্যায় ) 
কলকাতা-খড 


প্রতিবাদ জানাচ্ছি 

৮ জুন ৮৩ র পরিবর্তনে 
প্রকাশিত আল্মরিকান একসাপুস 
এর কর্মী চিল্ময় ভট্টাচার্যকে অভিযুক্ত, 
করে নাবী সংখ্যায় দিবাজ্যোতি বস্‌ 
মহাশয়ের যে তলখা প্রকাশি ত হায়াছে 
তার পতিবাদে জ্ঞানাচ্ছি - 

এ লেখার একটি উদ্ধৃতি থকে 
শর করা যাক 'সোনারপুর থানায 
[11 করা সনদে কোন ফল 
হয়নি আমার পশ্ন কে বা কাবা 


[)1.11* কক্বছিল - 

এই বাপাবে যদি কান 15011) 
থাক* তাকাল 1১0)1)৬৮ ছেল কথা 
বলত না। 

1১0১০১৩1111 হতই, এ থেকে 
এটা দিবাদলাকের মহই স্পচ্ট যে 
বাপারটি তাদের মনগড়া এবং 
সম্পর্ণ ভিডিহীন। 

শামার পাবিবাবিক দঃখজনক 
দর্ঘটণাকে কেন্দ কবে একটি দষ্টচক্র 
খুবই সপ্রিনয় হয়ে উঠে, যে দুষ্টচত্রেদর 
বিভিন্ন সময়েব নানারবাম অর্থ 
নৈতিক দাবি ম্রামি প্মটাতে সক্ষম 
হইনি! 


আমার স্ত্রী স্বগ্ধা খারা যাবার 
পর ম্রামার *বশ্ররমশাই অসীম 
কুমার বানারজি এবং হার পরিবা 
রবের সকালে কি এটাতে নিষ্ছক গর্ঘটনা 
বঙ্গে মেনে নেননি - যদি না নিতেন 
তাহলে স্নেহের মেয়ের জীবনে 
ক্ষতিপ্রণ করতে তিনি কি 1.1 
[71।):৮5617171 এর আগ্রয় নিতেন 


পরিবর্তন ৩১ আগসট ১৯৮৩,/ ৪ 
৯০ ১, ৮০৭ 
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£ লা: এই? ভেবে রি বর 


১. বিস্ময়ের গদি, ধারছে লা 
১০৯ | 


কিমৈর উপর ভিন্টি 
মত এরাপ একটি সাধারণ পরি. 
বারের বিরুদ্ধে অযথা কলসক লেপন 
, করা হয়েছে । পাঠকদের অবগতির 
জনা জানাতে পারি আমাদের 
পরিবারে একের সঙ্গে অপরের 
যথাযথ সৃদ্হ স্বাভাবিক সম্পর্ক আর 
পাঁচটা পরিবারের মউই বিদামান। 
':  চিল্ময় ভট্টাচার্য 
আমেরিকান একসপ্েস 
কলকাতা 
ছ ব্ধর আগে আমার স্বামী 
দর্ঘটনায় মারা যাবার পর আমি 
নিজেও অসুদ্হ ও অক্ষম হয়ে 
পড়েছি। কিন্তু এখনও নিজ কন্যাটির 
বিয়ে দিতে পারিনি। তেমন কোন 
আত্ীয় স্বজনও নেই যাঁরা চেম্টা 
করবেন। 
আমি একেবারে নিঃস্ব হালেও 
যথাযোগা মধযাদায় বিয়ে দেব। 
মেয়েও প্রকৃত সুন্দরী, 


নিপূণ এবং দবাদশ শ্রেণীতে পাঠ 
রতা। রবীন্দুসংগীতে ডিস্লোমা 
মাছে । ধিনা পণে ধারা বিয়ে করতে 
ইচ্ছুক তাঁদের কাছে আমার আকুল 
আবেদন উপযুক্ত কেউ একজন 
আমার বিবাহযোগযা মেয়েটিকে 
উদ্ধার করে আমাকে দায়মুক্ত 
করুন। 
শ্রীমতী কানন দাস রায় 
সরাই বাজার 
বিদ্াধর পৃকৃরের নিকট 
পোঃ দাঁতন 
জেলা £ মেদিনীপূর 
'রুচচিবান' নয়, “র্চিমান' 
“পারযর্তনের' বিজ্ঞাপনের ভাষায় 
কিন্তু চটি আছে, এবং সম্পাদক 
অথব] প্রচারসাচব মশাই খেয়াল না 
করায় তার সংশোধন হচ্ছে না। 
লেখা হচ্ছে 'পারিবর্তন ঝুঁচবাম 
পাঠকের রুচিশীল সংবাদ 
সাপ্তাহুক।' 
'বুচবান' শব্দাটি ক শুঙ্ধ? 
যতদূর জান ভগ্তার্থে 'বতুপ: বলে 


ফোন প্রত্যয় নেই। 'অ', “আ? অথবা 


উপধা 'দ'এর পর 'মতুপ” প্রতায়ের 
'ম''ব' হয়ে যায়। এই নিয়মে-- 
উন । মতুপ নু আনবান্(জানবান), 
্রদ্ধা + মতুপ- ” শ্রদ্ধা বানুশ্রেদ্ধাব!ন), 
লক্ষ! 4 মতৃপ: » লক্ষমীবান্‌ (লক্ষী - 
বান)। অন্যসব ক্ষেয়ে কিছু 'মতুপ 
এর 'ম' ভতাপারখাঙতত থাকে । 
যেমন, . বুদ্ধি মতুপ- * বুস্ধমানূ 
| গান ), শ্লী+ঘডুপং » মান 
[্রীমান), অংশু+মুপ্‌ মু অংপূমদ্‌ 
( মংশুগান )): | 


$'/ পরিবর্তন ৩১ আগাদট ১৯৮৩ : 





শব্াটয় গুখর খোধখার তাই 
গ্রয়োসন আছে কি ? যেখান কানে 


ধায় না শোনা, সেগান ফেথার. 


[নিতা বাজে'--এক্ষে তরে 'নুচিশীল। 
শঙ্দাট বন্ধ না হয়ে অব্যন্ত অনুরণন 
মাষী করুক না। 57599 এর 
প্রয়োজনে 'রুচিশীল'- এর জায়গায় 
'একমান্র' বা 'মাথী” বা ণনতাসাথ?, 
বা 'আহেলী' (খখাঁট, আসল, 
নতুন) শব্দ বসালে কেমন হয়? 
গোপালেম্্ লাছিড়ী 


ক চি হা টা টা রড ধারে ইস ২ মা রঃ 
০ দর ট আজাব ৃ 
আর ভাছাড়া, বগাই বাঠুকা, সৈরিনিশও পরি 
ধা ঝুঁচমান ঠারা ঝশীল  . বধূহগা ইড্যাপি দেখা যায়! 
পাঁঘকাই পড়বেন) : 'নু্িশীল' অনেক ক্ষেরে দেখা বায় রধুআন্া- 


হত্যা? পনাকা 
লেখার এগুলি পারক্ষকার ফুটে ওঠে। 


পনাকীবাধু এ স্বেয় বহু কামণ 


বলেছেন।। কিনু এখনও ' পর্যযা 
তান আসল কারণে হাত দিতে 
পায়েনলি। আমার মনে ছয় এ 
সবের মূল কারণ ধর্মীয় চেতনা 
বোধের অভাব । মুগলমান ধরে 
[বয়ের সগয় যেভাবে ম্বামী-স্ীর 
মধ্যে ধমাঁর চেতনাগাল ঢাকয়ে 
দেওয়া হয়, জানিয়ে দেওয়া হম 


ক ও 3৮, 


মঞজুমপায়ের 


চৌশক আছি ।” ্‌ 


পাগলাচণ্ডী, নদীয়া হ্রামীস্ত্রীর 


প্রবাসীর চিঠি 
কাশীতে আমর! ভাল আছি 


বাংলার বাইরে হানে প্রাতকূলতায়, কাশীতে আমাদের সংস্কাত 
নিয়ে বেশ ভাল আছি । এখানে আছে আত প্রাচীন এক বাঙাল- 
সমাজ, সুপ্রাচীন এ্ীতহ), শতান্দী-পুরানো এক পাঠাগারে বিপুল ও 
বোঁচহ)ময় গ্র্থ সপ্তার। আমাদের আছে বেশ কয়েকটি দুগ। পুজা, কালী 
পৃ্জা, বাসস্তী পৃজা। জগন্ধাী প্জা, কাতঠিক পৃজা ও সরস্বতী পূজার 
পরম্পরা । এখানে অনুষ্ঠত হয়ে থাকে নববর্ষ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নঙ্জনুল- 
সুকান্ত জয়ন্তী । ব্যাঙের ছাতায় মত নিতা নৃতন সংচ্ছার জন্ম ন। হলেও 
এখানকার বেশ কতকগুলি নাটাসংস্া প্রায় সারা বছরক্ছু না কন 
নাটক করে থাকে। এখানে অনুষ্ঠিত হয় দুটি স্বভারতীয় নাট্য 
প্রাতযোগিতা । একটি পৃথাঙ্গ, অন্যটি একাংক। ফলাফল নিয়ে 
অল্পসপ্প কাদা গ্রোড়াছুঁত্ডি হলেও নানা রাজের নিত] নূতন নাট 
চস্তার সঙ্গে পার়াচিত হযায় দুটি খেলা জানালা । 

কাশীতে আছে রবীন্দ্রভারতীর মানাতাগ্রাপ্ত রধীন্জ সংগীত 
[শক্ষায়তন । বিভিন্ন সংগ্থায় ক্নবীজ্ সঙ্গীতের ব্যাপক চ6ও হয়ে 
থারে। তাই আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে কখনও কখনও শোনা যায় রবীন্দ্র 
সংগীতের অনুষ্ঠান । নিন্দুকেরা অবশাই আমাদের উচ্চারণ কটুতা বা 
বা সুর 1বক়াততে কটাক্ষ করে থাকেন, 'কিলগু বিশ্বাস করুন এটা অবশাই 
পারবেশ ও জলবায়ুর অধশাপ্তাবী প্রভাব । অনাথায় আমা নিচ 
রবীন্দ্র সংগীত অনুযাগী 

আমাদের ছেলে মেয়েরা বাংলা শিখতে পাচ্ছে না। এখানকার 
শিক্ষায়তনে বাংলা ভাষ। শেখার সুযোগ নেই বললেই চলৈ। বর্তমান 
পাঠাক্রমের গুরুভারে পাঁড়ত ছেলে-মেয়েদের আলাদাভাবে বাংল। 
শেখামো কঠিন, তাই তাদের [জভে বাংলাতর ভাষায় অবাধ আনাগোনা । 
নবাবী আমলে যেমন বাংলা ভাষায় আয়বি ফারাসি শবের অনুপ্রবেশ 
থটেছিক, এখানে তারই নব্যায়ন উলছে। তবুও আমরা ভাগ আছ। 
কেননা এখানকায় সংক্জাও কেটে মাথা উচু করে আছে সঙ্ষটমোচন 
মন্দিরের চারাদনব্যাপী, পাঁগুত রাঁধশঙ্কর শিক্ষায়তন হি17178-% 
1তনাদনধ্যাপধ ও পাঁণগুত যতীন ভাচার্ষের সংদ্ছা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খা 
জম্ম শতাব্দী সমায়োহের তিনদিনব্যাপণ উল্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন । এসব 
নিয়ে আমরা ভালই আছি। 

বস্তু কতটা জাল জানতে ঢাইলে এখানকায় ভাষায় বলতেই হয় 
( কেলনা বাংলা [ডাধাটা খুব ধমজোয় হচ্ছে) রাজা! আমগ়া বড় 








কল্যাগকৃক ঘোষ 
ডি. এল ভবলু, হয়াশ্যী 


ব্যার্তগত আধকার, 
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টন আরা সারি 
গরল্পরের হার পপর? 
আন্তরিকতা গু প্রয়োজনীয় 'কতবা 


এর ফলেই হয়ত তুলনামূখরকভাবে: 


. ঘুসালিম সমানে এ সব ০০০ 


কম দেখা যায়। এ 
আগলে সব কিছুর গুলে আছে এ 
চারনের অজাব। নৈতিক ছাদ 
ও চেতনাযোধই 'শবাগী-সীকে। 
পরস্পয়ের প্রতি সহনশদ ও. 
দ্ায়ত্বশীল . করে চাঁরগগঠলে : 
লহায়তা করে। আর এই নৈতিক 
দায়ত্ব ভাসে ধশীয় চেতনা হতে । 
ফারদা ইয়াসাঁঘন 
[সউড়ী, যারভুয় . 
স্সত্যের মুখ 
গেবধানী সম্পকে জোখাটি, 
অনেক সত্যের মুখ খুলে দিয়েছে 
এরকম অনেক দেবধানী রিচারের ' 
অভাবে চোখের জল, ফেলে পাঁথবা 
থেকে বিদায় নিচ্ছে কে তুর হিসাব 
রাখে? 
এ সমস্ত হত্যার পিছনে ঈশুর 


শি 


বাঁড়র লাগ্না যেমন দায়ধ, 
বাপের বাড়র গাবহেলাও ফোন 
অংশে কম গায়ী নয়। কেউই 


হয়ত চায় না তাদের মেয়ের অকাল 
--অন্বাভাবিক মৃতু, তবু অনেকের 
এ ধারণা থাকে যে-াবিয়ে হবার 
পর দায়ছধ তাদের অনেকটা কমে 
গেল, আর এই ধারণার পৃণ সুষোগ 
গ্রহণ করে এ পারবারের শ্বশুর- 
বাড়গাল। ্‌ 
শঙ্কর ভট্াচার্য 
কলকাতা-৮ 
গ্রখন নজরুল পরিবার 
'পাঁর়বতন-এ য়ম দাযিছে। 
নজরুলের দুই নাতনি দন 
কাটছে' শক শযামল বসুর লেখায় 
একট ভুল চোখে পড়েছে। 
লেখার শেষ দিকে উল্লেখ রয়েছে 
“কবি নজরুল ১৯২৫ সালে একটি 
1চাঠি পান অধাক্ষ হীদ্রস খানের. 
কাছ. থেকে ।' ইনি প্রকৃতপক্ষে, 
ইান্রন খান নন, ইব্রাহিম খান; 
শিক্ষাবিদ ও পাহাতাক ছিসেষে, 
প্রনাসপ্যাল ইব্রাহম খা নামেই. 
বোৌশ পল্সিচিত। নমবুলকে লেখা 
থ। সাছেনের চিঠিটি ভান্র, ১০৩৪ 
সংখ] 'নওয়োজ' পরিকায় এব 


1 


নজধুলের দেয়া জবাব শৌষ, ১৩৩৪" 


সংখ্যা "সওগাত পাঁরফায় 
প্রকাশিত হয়। ও 
হাসাদ মর 

রংপুর, বাংলাদেশ, 


্ 
॥..& 
৮1 





মাত্র দেড় কাপ জঙ্গ  ম্যাগি--এব একান্ত নিজস্ব বিশেষ টেস্টু- 
ঢালন এবং ফোটান মেকার রয়েছে, তিনটি চমৎকার সুগন্ধে__ 
মসল!, চিকেন ও ক্য।পলিক1। 
সাগি--সর্বোচ্চ গুণম।নের এবং ইতিপূে 
বিরল স্স্বাতু ব্লেড। 











মুডল্সকে চাটি 
ভাগে জাগ করে শর... ... 
নিন 7 2 শিপ, 


পা পে *ত পরি 


ফুটন্ত জলে হুডগ্স 
ফেলে দিন টেস- 
মেকার সমেত 


, মান মিনিট দুষ্ট / রর ৫ 
ফুটতে দিন, স্ব।ঝে- /72 
মাঝে নাড়িয়ে দিন। 





[লন পরাবিশল করুন ্‌ %% 

বাদ আপুর । হি 

গাপনি এই পছজ পদ্ধাতিগুলি ্ 

প্রণই কাজ লাগান তপ্রনই রর 
কুনু ম্যাগি 2-ঘিলিট নুডল্রাসর হাহ 


সপুগ ঘ্বাদ আপনি বূপাসিত কবাবন। হরি 
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ব/পেক থাকলে গাঁড়-বাড়ি, 
ব্যাংকে অঢেল টাকা-- 


বুড়ো হলেও কেমন তাকে 

হয় তোয়াজে রাখা ! 

তেমন দাপট নেইকো ধায়, 
জীবনটাই ফালতু তাই, 
বউ-বেটার সংসারে আর 

দন কাটে না সোজা । 
অসীম সাস্তার। 


প19 মিনি 
অথ রোবট কথা 


যাদবপুর |বশ্বা বদ্যালয় একটি 
রোবট বানিয়েছেন । রোবটটি 
ড্রেন সাফাই থেকে শুরু করে 5৩ 
তাপ ওধুলো ময়লার মধে কাজ 
করতে পারবে। 

রোবটটির সন্ধান পেয়ে বহুদশী 
সম্প্রাতি রোকটটিয় নির্মণকর্তা 
ডঃ চাকলাদারের সঙ্গে দেখা করতে 
[গিঘ়োছল। 

ডঃ চাকলাদার বহুদশাঁকে 
যথেষ্ট খাতির কয়ে পোবটটি 
দেখাতে নিয়ে গেলেন। একটি 
শেডের নিচে রোবটটি তখন বসে 
ছুল। 

ডঃ চালল।দার রোবটের সঙ্গে 
বছুদশার পায়চয় কারয়ে দিলেন। 
|মঃ রোবট, ইনি একজন লেখক, 
আপনার সঙ্গে পারচয় কক্পতে 
এসেছেন। 

যোবট $ লেখক তে। বুঝলাম । 
যান লেখেন 'তানই লেখক) 
কেন দকের? মানে কোন বছর 
রবীন পুরস্কায় পেয়েছেন 2 

বহুদশা ॥ আজন্ম আগা কোন 
ছ)ামলে কোন পুরঙ্কাযই পাইনি। 
এর স্থারা প্রমাণ হয় আমি কত়- 
খানি নির্দল। 

য়োবট । রোবউদের সম্পর্কে 
আপনার কী ধায়খা ? 

বুশ ।. আে। খুব ভাল 





শায়ণা.।. এই ধৈ চারাদকে এক. 
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বিয়ের রাতে সোছ?গ ভগ্পে . 
বর্ঠ হের্সে কয় পাঁতরে, 
 কগঙন বাদে টিপবে গলা 
কও দোখ আজ সতীয়ে? 


হপন বিশ্বাস 















অশাস্ত, গোলমাল, এয় পিছন 
একটাই কাব্ণ মানুষ বড় বেইমান । 
সরকার যে জনগণের জন্য এত 
1কছু করছে তারা বুঝতে চায় না। 
তালা চিরকাল অসমুষ্ট... 

য়োব্ট ই জনগণ যলবেন না, 
বলুন জনগণের এফাংশ । আর 
আপনারা লেখক সাংযাদকেরা ওই 
এফাংশকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। 
তাই তারা কাজ করতে চায় না, 
সব সময় গোলমাল পাকায়। 

বুদর্শা & যা বলেঘেন। সে 
তুলনায় আপনারা কত শাস্তাশষট । 
যা বলা হয় মুখ বুজে তাই করেন। 
- রোবট £ আপান দেখছ 
আমাদের বন্ধু। আসুন করমদন 
কাঁর়। 

প্লোবট তায় লোহার তৈর শন 
হাড় বাঁড়য়ে দল। বহুদশা 
তআলতোতাদে তা স্পশ করল। 

বহুদশখ £ আচ্ছা আপাঁন কা 
কী কাল করতে গায়েন ছিঃ 
যোবট ? 

ডঃ চাকলাদার এবার বল- 
লেন; রোহট নানা শ্রেখার হতে 
পারে। ইনি হচ্ছেন প্ুগেসেভিযা 
টাইপ টু ঢাইপের়। অথাৎ যে 
কোন ধবপ্লবাত্বক কাঞকম করতে 
ইান বিশেষতাবে পটু । 
_ বুদ ঘেন'? 

রোবট নিজেই উদর দিজোন-_ 
যেণন। অপসংস্ধাতির বিরুদ্ধে 


, মানা ধর্মমুতি । হকায় উচ্ছেদের 


ব্যাপায়ে পুলিশে ভূমিকা নিন্দা 








স্বাধীন দেশের খুব আম 
. আ্াধীন আদার [চনত ! 
সবাধান বলেই বেকার জা 
 হইপি কারো ভৃতা। 
শিপু রাখী বুষক হয়ে 
রকেট ওড়ায় শলো, 
ফাকা পেটে আমরা বাহ 
সেই কৃতিত্বের জন্যে-_ 
'গাঁরাব হঠাও' প্লোগানেই 
আময়া জাড় শৃতা। 
খ 


“হকার ছঠাও' অগ্িযানে 
বলছে পুলিশ কানে কানে 

আজকে তোমায় হাঁটরে দিলেও-_. 
দ্দন পরে এস! 

পাওন। আমার মায়ে আবার 
এইখানেতেই বস ! 


প্রাদিপ দাস 


কয়ে নান৷ বিবৃতি, কেন্দ্রের নানা 


চক্তাক্ের ব্যাপারে জনগণকে 
অবহাতি করার বাপারে নানা 
বাতি রচনা । 


বহৃদশাঁঃ জাপান এত দুরূহ 
কাজ পারেন, লোডশোডং ব্ধ 
করতে পায়েন? 

সোবট ৫ লোডশোডিংকে সমাজ 
থেকে বাচ্ছন্ন করে দেখলে চলবে 
মা। এই সমাঞ্জ ব্যবস্থায় লোড- 
শেভিং থাকবে । এজন্য সমাজ 
বাবন্থাকে পালটাতে হবে। আয় 
এই সমাজ ব)বন্ছা পালটান মাত 
একজল মোবটের কাজ নয়। এর 
জন) অনেক মোষের দরকার । 

ডঃ চাকলাদার ঃ8 এখনও 
দেশে ব্যবসায়িক ভিত্ততে মোট 
উৎপাদন শুরু হয়নি। সনি 
একজন প্রটোটাইপ রোবট। 
পরীক্ষায় জনা ওকে তোর করা। 

যোব$ £ একটা মোষ দিয়ে 
কীঁহতে পায়ে? 

ভ। চাকলাদায় 8৪ কিছুই হবে 
না, ভীম শুগু রোবটের মাহমা 
সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবেন 
গাত। আমাদের বন্তষ্য, গুত্বপ্ণ 
কান্কম্ম যেখানে মাথা ঠাণ্ডা করে 
কাজ করা দরকার, আর সরকারের 
সঙ্গে নীতিগতগ্ভাবে সহযোগিতা 
দয়কার মেসব কাদে রোবটের 
প্রয়োজনীয়তা অনস্ীকাধ ৷ যেমন 
ধরুন পাবালক সেকটর কোমপান- 


গ্রালর চেয়ারম্যান, বিশ্বাথদাালন়ের 


উপানার্য, কাগজের সম্পাদক । 
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'মুইসাইড নয়", নাডায 
বলছে বলুক লোকে। 
কী এসে যায় মন্ত্রী দাদায়, 

গুলি বান্ধা চোখে) 

বলছে কাগজ আবোল তাঝোকা, 
পাালিক সব পাগল। 

মিথ্যা সবাই বলছে বলুক, 
সাচ্চা! আমি কেবল। 
















বহুদর্শা £ আম শুনেছি, এই 
পলোবট উৎপাদন পাঁযিকপ্পনায় টাফা, 
নাকি দিয়েছেন কো।' তাহঙে 
এয উৎপাদন কি শুধু কেনই নিজে 
যাবেন নাক ? ' এ 
ড॥. চাকলাদার হেসে: 
বললেন £ একজন বাঙাল হিসাষে 
আম আমার রাঙোর ছবার্থ সবান্রে 
দেখেছি । আমি রাজ) সরকারকে 
রাজ করিয়োছ এই রোবট উৎপাদন 
পারকল্পনা হবে কেন্দ্র-রাজা ঘোঁথ 
সেকটয়ে। শেয়ার ৬০$9০1 এই 
নিয়ে কেন্দ্র ও রাজোর মধো চুন্িও 
হয়েছে। বাবসায়ক ভিরিক 
উৎপাদনের প্রথম রোবটটি রাজ্য 
পাবেন ঠিক হয়েছে । এই রোবটাটি, 
হবে একটি মালাটপারপাস. 
রোবট । কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা থেকে 
রাজের মন্ত্রী ধেকোন ধরনের, 
চাকার একে দিয়ে করানে। যাখে। 
এই বলে ডঃ চাকলাদায় হো হো. 
করে হাসতে লাগলেন। কিন্তু 
রোবট মুখ গন্তীর করে দাড়িয়োছিজ ।' 
ডঃ চাকলাদার বললেন ॥ সোঁক, 
তুমি হাস না যে! এই খলে 
রোবটের কাছে গিয়ে কী একটা, 
যন্ত্র টিপে দিতেই যোবট থ্যাক থাক : 
করে হাস লাগল। | 


ডঃ ভাকলাদার বললেন ৫: 
দেখেছেন কেসন প্রাণবন্ত হা[[সখুি'. 
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পুলিশের লোকেরা নিজেয়াই 
বলতে শুরু করেছেন, 'ভিসাপ্রন 
বলে আর ক নেই।'ডিসিগিন'ই ত 
পালশ বাহনীর মেরুদণ্ড । সেই ৪ 
মেরুদও ভেঙে যাচ্ছে । পুলিশের রর নর 
মধ্যে গ্রেড ইউনিয়ন ঢুকেছে, রাজ- টি 







পুলিশে উলট-পুরাণ, 
হাবিলদারের ভয়ে 


নীতি ঢুকেছে, দলবাজি চলছে । 


পুলিশের মধে। যে দুটো দল 


হরে গয়েছে তা আজকে আর 
গে।পন নেই । 
গেলে দেখা যাবে পুলিশ লাইনে 
প্রাতাদন একটা না একট সংঘর্ষ 
[কিংবা [বিক্ষোত অথবা ঘেরাও 
চলছে। যুস্ত্নট সরকারের 
আমলে |সপি আই ( এম)-এর 
মতে নন-গেছেটেড পুলিশদের 
মতুন একা সংচ্ছা গ1ঠত হয়। 

এখন যা অবস্থা দাড়য়েছে 
তাতে দেখা যাবে নিচের তলার 
পুলিশ কমচারীদের একটা বড় অংশ 
আফসারদের কোন নির্দেশ মানতে 
চান না। ইচ্ছেমত ছাট নেন, 
[ডউাট শেষ না করে চলে যান:। 
পদস্থ আফসার কোকয়ত চাইলে 
অপমানত হন, বদলি করার 
বাবস্থা হবে বলে হুমকি দেওয়া 
হয়। 

পাঁশচমবন পুলিশ আাসো- 


[সয়েশন আভযোগ করেছেন, 
“বিভেদকামী গোষ্ঠী পুলিশের মধে। 
বিশৃক্খলা চালাচ্ছে । সাধারণ 


মানুষের পুলিশের প্রাতি আস্থা চলে 


যাচ্ছে । দলবাজ করতে গয়ে 
পুলিশের মধে দুনীতি ডেকে 
এনেছে । পয়সা পাইয়ে দেবার 


মত থানায় পোসাটিং করা হবে 
লোড দোঁখয়ে দলে ডানা হচ্ছে। 
পুলিশই আঙ পুলিশের শতু হয়ে 
দাড়িয়েছে । 

আজকে এমন কোন জেলা নেই 
যেখানে পুলশের মধ্যে শৃঙ্খল! 
আছে। জেলার পাশ সুপায়-এর 
ঘরের সামনে চিৎকার চেঁচামেচি 
চলছে । একজন পুলিশ আর 
একজনকে ছুরি মারছে । পুলিশই 
থানায় পুলিশের ভায়ের নেয় ল। 
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৮ নু ৪ ) ১০) " 
যে কোন জেলায় এ ১০ পুরি ৭: 
ট ্ চি 


গাজার কোন নিদেশ মালেন না, 
ফোন ভিষ্ীঁটি করেন না, বরং 
অন্যকে বদলি কমর ভয় দেখান। 
একজন সাব-ইনসপেকটর-এর 


[বরুদ্ধে দীথাদন ধরে আভযোগ . 


কর। হচ্ছে যে'তান কোন 1ডউাঁট 
করেন না, পুলিশের ইউনিফরম 
পরেন না। সরকারি গাড় 'নিগ্তে 
জেবায় জেলায় ছুয়ে বেড়ান । “গত 
বর তার জনে) পেটরল বাবদ 
খরচ হয়েছে ৯৬ হাজার টাকা। 
আর একজন হাবিলদারের থুশটর 
জের এত বোশি যে তান একজন 
[ড এস 'পি-র কোয়ারটার দখল 
করে বসে আছেন! কোন ব্যবশ্থা 


হচ্ছে ন। 
আর ভ।ল ভ)ল জায়গ।য় 


পে।সটিং নিয়ে দলবাঁজর আভ- 
যোগ অগুনাতি । চক্ষুশ্লদের ক্ষেত্র 
ঘল ঘন এলোপাথাড় বদলি 
চলছে । আর এ সব নিয়ে পুলিশ 
লাইনে চলছে [বিক্ষোভ । পুলিশ 
খুন হচ্ছে, কু আসামীর চারজ- 
শিউ হচ্ছে না এমন আভিযোগ 
এখন বিক্ষোভে রূপ নিহয়ছে। 
পৃজিশ অ)যসো1সয়েশন এবং নন- 
রোস্ছেডেড পুশ আসো [সয়েশন 
পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে হয়: 
রান এবং জন্যান। অভিষেগ 
করেছেন। 

প্রাতিটি জেলার পুলিশ সুপার- 
পের এই দুই [বিধদমান গোষ্ঠীর 
বিয়োধ নিয়ে মাঝে মাঝে হিমাঁসম 


খেতে হয়। কথায় কথায় এস এপ, / 


আতিরিগ্ত এস পি, ডি এস পিলা 





টিং অফিসাররাও তাটস্থ 





নিশীথ দে 


1কন্তু সোগন তান নিজে ছাজির 
না হয়ে উপয়ওয়ালার কাছ থেকে 
একটি চিঠি 'লাখয়ে কর্তবারত 
একজন কনসটেবলকে দিয়ে 
পাঠিয়ে দেন। ডি এস প তাতে 
ক্ষুদ্ধ হয়ে সশরীরে হাজির হতে 
বলেন। চিঠিতে লেখা ছিল বন্ধব্য 
পেশ করার জন্য যেন একমাস 
সময় দেওয়া হয়। ডি এসাপি 
নাক আগে কয়েকবার সময় 
দয়েছেন। পুলিশের সারাভিস 
রুল অনুযায়ী ওই কর্মচারীর পুরো 
ইডানফরম পরে হাঙর হওয়ার 
কথা। কিন্তু তান তা করেননি। 
এয়পর একদল পুলশ কর্মচারী ডি 
এল পি- ঘরে ঢুকে পড়েন এবং 
তাকে ঘেরাও করে রাখা হবে বলে 
হুমাক দেন। বিক্ষোভকারীরা 
পাল আভিযোগ করেছেন, ডি 
এস পি পুলিশ আসো সিয়েশনের 
একজন কর্ম কঠা । সেজন্য পালট। 
সংঙ্ছার সদস!দর ইয়ান করছেন। 

অনেক ক্ষেতে পুলিশের পদস্থ 
আফসাররা দুই গোষ্ঠটর বিরোধে 
জাড়য়ে পড়েন । প্রমোধনের লোগে 
কোন কোন অফিসার কোন কোন 
গোষ্ঠীর নেত!কে খাশি করার চেঙাা 
করেন । পদদ্থ াফসারের সামনেই 
সংঘধের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু কোন 
প্রাতকার হচ্ছে না। একজন ডি 
এস পি-র সামনে একজন পুলিশ 
কর্মচারী আরেকজন গু 





আসন আভযোগও অনেক । ঘেরাও হন। গত ৩ পগসট চে হুর 

[বশুখলা, রেষারো, দলবাজি, আলিপুরে ডি এস পি (াস- ই ৮০৮০০ 
জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করার প্রিন)-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান প্ছু 87) 
আভযোগ শুধু থানার ক্ষেত্রে নয়, হয়। কেন এটা ঘটল? একজন 453, বেস 


চারার হাতে রিতা ৬ হন বলে 
তআতযোগ করা হয়। আডিশন।ল 
এস পি গ্রেফতারের আাদেশ 
দঙ্গল, কস্তু তাগানা হুল না। 


পুলিশ কর্জচ!রীর বিনৃদ্ধে অভিযোগ 
সম্বন্ধে ওই ড এস টপ তদন্ত কর- 
ছিলেন। ওই পুলশ কর্মাওর 
সোঁদন বস্তবা পেশ করর কথা” 


পু'লশের প্রাতাঁটি বিভাগেই চলছে । 
পু'লশের একদল -ঠায়া পদন্থ 
গাঞসার নন, সাব ইনসপেকটর, 
হাবিলদার, কন্সটেধল--উ পর 





থানার ও সি এবং এস ড পিওরা 
এস পির কাছে আঁভযোগ করেন। 
এসি নিচের তলার কোন পুলিশ 
কর্মচারীকে শো কজ করলে অথবা 
কোফয়ঙ তলব করলেই [বক্ষোভ 
শুরু হয়ে যায়। এক শ্রেণীর 
পুলিশ কর্মচারী প্রকাশ্যে এস পি, 
আডিশনাল এস পি, ভি এস [প- 
দের অনেক সময় সাবধান হওয়ার 
জন্য গ্লোগান, দেন। গত এক 
বছরে সবচেয়ে বোশ করে 
অসুবধায় পড়তে হয়েছে পুরুলয়া, 
মুরাশদাবাদ এবং ধাকুড়ার পুলিশ 
সুপারদের। লাখতভাবে অন্তত 
দশঞ্জন পদচ্ছ পুলিশ আফসার 
ডাইরেকটর জেনারেলের কাছে 
ঘ্রাতিকার চেয়ে 1চাঠ 'দিয়েছেন। 
কত্ত কিছুই হয়ান। 

ম।লদহের গালোপাড়ার ঘটনা 
নিয়ে রদুয়া থানার ও সি সৌকত 
আলিকে দায়ী করায় পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশ আসোসিয়েশন ক্ষুধা 
তঠাসোসয়েশনের বন্তব্য হল, 
কসবা থানার ন্কের ডগায় ১৩ 
জল আনন্দমাগাঁকে পাঁড়য়ে মারা 
হল। কপবাথানার ও দিব! 
অনয কোন অফিসারকে দাঃ? করা 
হমাণ। ইসলামপুরের ঘটনায় 
দায়ী কোন একজন পালশ 
কর্মচারীকে পাজা দেওয়ার বদলে 
প্রমোশন দেওয়া হয়েছে বলে 
আভিযোগ উঠেছে। 

1তলক্লার ও সকে খুন করার 
ব্যাপারে পুলিশী তদন্তের বিপোরট 
চ।পা পড়ে অঞছে। রিপোরটে 
গঙ্গাধর ভ্টাচাধকে কে বা কারা 
খুন করেছে পুলশী তদন্তে জানা 
যায়ান। তবে হাঙ্গামা হয়েছে 
এবং রাঞ্চনোতক দলের কয়েকজন 
কমা ও সমর্থক সহ ১২ জন জড়িত 
বলে আভযোগ করা হয়েছে। 


পুলিশ খুন এবং পুলিশের উপর 


হামলার আরও কয়েকাটি ঘটনা 
মম্পর্কে মামলা চলছে, কু 
পুলশ চায়জশিট দিচ্ছে না। . 

নিচের তলায় প্রমোশন বন্ধ 
হয়ে যাওয়ার ফলে বিক্ষোভ আয়ও 
বাড়ছে, বিশুঞ্খল। যাড়ছে। খানার 
ও 1স পর্যন্ত উপরওয়ালায় 1নর্দেশ 
মেনে চলেন। কিন্তু আধকাংশ 
থ।নায় ও পির নির্দেশ অনেক ক্ষয়ে 
গানা হয়না (3 





আলোকাচত £ শংকর দাস. দাগ 
০০০০৩ বডির ৪:৪৬ 
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গো পাউডার হেয়ার ভাই 
কনসেন্ট্রেট বিশেষ ফরমুলায় তৈরী হয়েছে-_ 
আপনারই জন্তে ! 

এ হুল ভারতের একমাত্র পাউডার কেয়ার ডাই 
কনসেপ্টেট ধা আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে । 
তাই খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয় । 
আর সবচেয়ে বড় কথা--আপনি এটি পান 
অবিশ্বাস্য কম দামে । 


০মশালো সহজ £ 
পাউডরটি শুধু অপ্প জলে 
মাঁপিয়ে নিন, ব্যস্‌! 
ব্যবহারের জনো তৈরী! 












ঘা 
পোল 
স 





সস ১ ইসি সপ 
৮ তাজ 


২ 


এসি পাটি 2টি টিক পান 


টি 
মিন 
ন্‌ 





সম দল 


ব।বছার কর সহজ £ 

চুলে খুপে খুপে লাগিয়ে ালো। 

করে মেশান। এটি আপন! থেকে 
মৃদু ও সমানভাবে ছাড়ে পড়ে, 
আপনার চুলে আনবে তারুণ্যের সৌন্দধ) ! 





/ 





মা 
৮১৬০৪ কে 


্ি (০৯১ ৮ শু ১১8১: 
সি গু এ 


পড়াশূনো নয়। পাঠা বিষয়ের 
মঙ্গে থাকছে ৃ 


মনমাতানো ৪টি পৃণ্গি উপন্যাস 
লিখছেন $ 


আশাপৃণা দেবী 'নীরদ হাজরা 
কার্তিক ঘোষ, অরুণ আইন 


একগৃচ্ছ গলপ লিখছেন £ লীলা মজুমদার, 
বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল জানা, অজিত দাস, 
শুভ্র বন্লোপাধায়, সমরেন্দ্র মন্ডল। 


ছড়া ও কবিতা লিখছেন £ 
| অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শওখ 
ঘোষ, নিতাই ঘোষ, সরল দে, গৌরী ধর্মপাল, 
বিশবাস প্রমুখ । 
এ ছাড়া প্রবন্ধ, রসরচনা ও পড়াশুনো নিয়ে লিখছেন: 
নারায়ণচন্দ্র চন্দ, রতনলাল ব্রহাচারী, হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত, জ্যোতিভ্ষণ চাকী, শৈলেশ দেনগৃষ্ত, গৌতম 
মল্িলক। 
খেলাধূলা নিয়ে একটি দারুণ লেখা লিখছেন চিরজীব 


বিশেষ আকর্ষণ £ মাধামিকের নটি বিষয়ে 
প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশি। 


লেখায়-রেখায় সেরা এই কিশোর পত্রিকাটির 
দাম মাত্র দশ টাকা 






অতানত 







ইতাদি প্রকাশণী লিমিটেড ৩৬ বিশ্লনী অনুকুলচচ্্র সী, 
কগেপগাত। ৭০০ ০৭৬ 





























তীর্থংকর - সঞ্জীব মামলায় - 





রাজ্য সরকার বেকায়দায় 


অভিমন্যু সেন 


ভীর্থংকর-সঙ্জীব মৃত্য 'নয়ে 
আদালতের বিতর্ক এখন পশ্চিম- 
বঙ্গবাসীর নতুন আলোচা বিষয় । 
[সব আই অথবা নো সি বি 
আই, জনম্বার্থ না জনাবয়োধী- 
স্বার্থ_এসব বঝাপায় নিয়ে হাই 
কোর়ট সরগরম ৷ চূড়ান্ত ফয়সালা 
যাই হোক, এই ঘটনায় বামফ্রুনট 
সরকায় ফীপয়ে পড়েছেন। তা 
এড়াতে সবন্ত এই সরকারকে প্রচণ্ড - 
ভাবে লড়তে হবে। কোনভাবে 
যাঁদ একবার প্রমাণ হয় যে 
তীর্থকর ও সঞ্জীব খুন হয়েছিল 
তাহলে পারিষদাঁয় গণতন্ত্রের রীতি- 
নীত অনুযায়ী আমাদের মুখামন্ত্রীর 
সধনাশ। [তান বিধানসভায় 
তাগেভ।গে বলেছেন যে, এট। 
আত্মহত), উলটে প্রমাণ হলে 
লারয়াস ধরনের 'প্রাভলেজের 
প্রশ্ন নিয়ে বরোধারা অসত। বন্তব। 
1বধানসভায় রাখবার জন্য গৃরাখ্টু- 
মন্ত্রীকে চেপে ধরবেন । সেক্ষেতে 
বৃটিশ নিয়মনীতির যে বন্দোবস্ত 
হাউস অব কমনসে চালু আছে 
সেই উদাহরণ অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে 
পদতাগ করতে বাধা করা যেতে 
পায়ে। কেরালায় রাজন হত্যা 
গামলায় তদানীন্তন মুখামন্রী করুণা- 
করণকে পদত্যাগ করতে হয়োছিল 
ববির যথার্থ রক্ষা না হওয়ায়। 
ফেরালার উদাহরণ বমফ্রনতের 
চোখের সামনে থাকায় মুখা/ন্ীর 
বয়ানকে রক্ষা করতে বামফ্রনটকে 
সচেষ্ট হতেই হবে। অবশ) মনে 
রাখতে হবে যে পুরা রাজ্যে 
কংগ্রেসী বিধানসভা সদস্য) পায়মল 
সাহাকে খুন করার তদন্তে রাজ। 
সরকার কিন্তু সিবিআই তদস্ত 
গেনে নিয়েছেন। এক্ষে£ঠে এই 
ধরনের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিকে 
সরকার উপেক্ষাই বা করবেন কা 
করে? 

তার্থকর-সঞীব হত্যানিয়ে 
কলক।তা, শহরতগপা ৩ সব 
মফঃংসুল শহর তোলপাড়। গল্প 
তোর যে এর মধো নাক কেন্দ্র ও 
রাড) সরকারের সঙ্গে প্রীতি- 
ভাবাপন্ন সব র্লাধববোয়ালদের 





সম্পর্ক আছে। চুড়ান্ত ফয়স।লা 
একাদন হবে কিন্তু তীর্থংকর- 
সজীবকে গাওয়া যাবে না। 
ধানবাদে কলকাতার তরুণ আঁড- 
টারের মৃত্যু, আসামে ইনজিনিয়ার 
যাব ম্রের খুন এবং দিপ্লির প্রান্তুন 
আমবাসাঙর ও তার পড়ার মৃত্য 
সহ মানেকা গান্ধীর কাকা জে এস 
আনন্দের মৃত্ু-সব [বিষয়েই একটা 
না একটা সরলরেখার মত সূ 
বোরয়ে গড়ছে । বিহায়ের ববি 
মৃত্যু রহসা সরকারের ইমেজকে 
ছোট করেছে আর তার্থংকর-সঞ্জীষ 
মৃতু। রহস্য এবং তায় তদন্তে বাম- 
ফ্রনটের অকারণ অপ্রয়োজনীয় 
প্রাতরোদধ বা অনীহা 'কন্তু 
সরকারের গ্রাতি সবার আবিশ্বাস 
দৃঢ় করবে । এয থেক পথ বের 
করে সতাকে মুখোমুখি মোকাধেলা 
করাট|ই হবে সঠিক পদক্ষেপ। 
তা ন। হলে হয়ত এই ঘটনাই হবে 
সরকারের ভাব সবধনাশের 
প্রথম কালে মেঘ । 





তীর্থংকর সঙ্গীব মৃত্যু রহস। 
নিয়ে ব্যায়াকপুর় মহকুমায় কিছুটা 
হুই-হল্লা হলেও গোটা রাদে। 
কন্তু এই 'নয়ে বিরোধী দলের 
কেউই তেমন হৈচৈ করতে 
চানান। তার একটা বড় কারণ 
বোধহয় কেউই যথেষ্ট পারমাণে 
নাশ্চস্ত নন যে এর পেছনে কারা 
আছ্ধে। কানাথুযোতে যে সব 
খবরাখবর বের হচ্ছে তা থেকে 
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার়-পক্ষায় 
দলের কছু হিডৈধীর নাম এমন- 
ভাবে রটে গেছে যে বিয়োধী দল- 
গুলোর পক্ষে, ধথেষ্ট অসোয়াপ্তির 
কারণ ছয়েছে। | 

আগাদের ভাপেক্ষা কয়তে হবে 
আইনসন্মতত বাবন্থায় উপর । [2 
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দেবমূর্তির সামনে । গুরুগম্ভীর স্বরে 
কেউ বা গান গেয়ে গুঠেন, বিস্তীর্ণ 
দেবস্তানে সেই সংগীতঘূনি শত- 


পৃষ্পের মত প্রস্চূটিত হয়। 


এই প্রাচীন শহরের ধুলোয় 
এখনও হয়ত মিশে আছে শ্রীগৌয়াষ্গ 
মহাপ্রভূর স্পর্শ, মিশে আছে নিতযা- 
ন্জ্দ গ্বেদ অথবা আবেগ 
অশ্রু, মিশে আছে শ্রীবাস, 'অন্বৈত, 
গদ্যধর বা মৃক্দ্দের আকৃতি অথরা 
উস ডাই এখানে 
চাপা গলি; দৃক্াশে বিশাল পূরনো 
খিলানআলা বিস্তীর্ণ 'মঠ-মগ্দির- 


আলাম দিনের আলো ফোটার সহ্য 
: সঙ্কে আলোকিত হয়ে, এবে, সং্ধয : কোথাও এই পাঁচশো বছরে পথ 


নিলা + রর ১ 
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নাশ 








নামার সঙ্পো সঙ্গে ঘনিঘে আসে 
শগথ আদার । 

মৃক্তি এ শহরে মিলবে কি” কত 
সম্প্রদায়, বৈধ গকেদর দজ, কত 


নিবিষ্ট মানুষ এখানে পাঁচশত বংসর 
আগেকার এক 'রতন্গর্তা মায়ের 
উপলব্ধি. করতে আসেন অথবা 
আরও পরেকার কোন ছবি, পথে 
পথে উর্মবাহ চলেছেন কোল আস্নি, 
ময়, তয়প, ৷ তাঁর গান, এবং 
সমবেত কস্ট, সেই 
ক্োতঃখায়ার মত গান। ধারা বাহিত 


হয়ে এল পাঁচিশো খুঙ্জর ধরে। 
কেউ, না' কেউ, কোথাও না 


পরিক্রমা করেছেন উর্ধবাহ্‌ হয়ে, 
গানও হয়েছে সমবেত। কখনও বা 


ইতিহাপের আলো পড়ছে দে পথ 


পরিক্রমা, সমবেত সংগীতের উপর, 
কখনও তাও পড়েনি । অন্তর্নিহিত 
সতোর শত তা থেকে গেছে আাত্র। 

তবু ফি নবন্ধীপচাঁদের ' প্রবর্তিত 
সেই ধারাই এখনও বহমান * যা 
দ্বিশ নেহাং ভর্তি ও প্রেমানৃভূতি, 
ভাই-ই কি এখনও অধজম্ধন মাত্র ১ 
নাকি সাড়ে চারশো বছর ধরে নৈক্ষব 
শোঁড়ীয় পন্ছা তার গতি পরিবর্তন 
করেছে; এখনই বা তার গ্ক্কিত 
চেহারা কী; 

বাংলা, আসাম এবং ওড়িশার 
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২৬১) রা 


চৌহদ্দি পোরালে শ্রীচেতনোর সঙ 


বৈষ্ণব ধর্মের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আছে ২ 
পতক্ষভাবে। উত্তর ও পঞ্চম, 
ভারতে বৈক্ষবদের পুপদী অবলম্বন: 
স্ফুরিত হয়েছে মধুবা ও বৃদ্দাবনে 1; 
দবারকেন্বর যন্দির বা যমুনাতীগে 
ম্দিয়ে মন্দিরে তাই স্বয়ং শ্রীকৃ্ণ.' 
বংশীবাদনরত। কিন্তু নবদ্বীপে সে; 
বংশী ভ্ীচৈভন্যের অধরে ূ 
সংগ্গীতময়। মণিপুর রাজর্ষি ভাঙন. 
চন্দ্রের অনুমহ্াাপ্রভৃব মদ্দিবে আই: 
হ্রীচৈতনা স্বয়ং বংলীবাদনরত। 


ঘে অস্টধাত যুলভ শ্রীকূফের 
দেবমূর্তির অবলম্বন, নবন্বীপে বা 
কাটোয়ায় তা নিতাই পৌরাখেশর. 
রা ব্যবশ্তাত। কিন্তু এ শৃ 

বাহিক বিষয় । গৌড়ীয় বৈধর ইক 
আন্তিক ভাবেও কখনও লৌকিক. 
পথে দ্বরেছে, কখনও বা ধুপদী: 
সাজসজ্জা নিয়েছে! অতি সম্প্রর্তি” 
কালে োড়ীয়. বৈফবদের মধ্যে: 
আবার আলোড়ন এসেছে রিদেি 
নিষনদ্তিত একদল বৈ তত্তকে 
অবলম্বন করে। কেউ ওই ভন 
সমপরদায়ের গুপর রস্ট, যে লা: 
ভাসি 
স্বীকার করে লিয্েছেন। | 
এই প্রজাধান বা স্বীকৃতি: 
রকমফের আযে। আচার আচরণ বা. 
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্ ানিকতার দিক থেকে স্হানীয় 


কব, সম্প্রদায় বিদেশিদের বাহক 
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মবদ্বাপের শ্রাবাস অওগনে মহা 


নলুক্দে 2 শবান এ টে ডে ০- এ এ 
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চু ২ নে এসি 





র হি শিকড়ের উপর এখন দাঁড়িয়ে 

'মাচ্ছে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। ভত্ততরা 
নেন এর মাটি .অতি পবিত্র । 
[মরবে এক তরুণী বধূ এসে তার 
খাটি কিছুটা তুলে নিলেন, মাথায় 
[ঠকিয়ে আঁচলে বেঁধে রাখলেন 
[তিনি তারপর মাটিতে মাথা ধুঁকতে 
1দাগলেন বহক্ষণ ধরে। গলায় 
বাঁচি জড়িয়ে করজোড়ে কতক্ষণ 
িনি। চোখ ছাপিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু 
55888, 

. শ্রীবাস অঙ্গনের মোটা মোটা 
নানি নিন 
ঢপঠা। শেষ বিকেলের অস্তগামী 
ধ্ণন্ড এসে সেই পৈঠার আনাচে- 
চানাচে পড়েছে । এমনই এক থামে 
িস দিয়ে স্বাভাবিক আলোতে বুঁকে 
'শড়ে বৈফবতত্বু বিষয়ক একটি বই 
পড়ছিলেন সভাচরণ লাহা। পাশে 
শাঁদতকার হাফ হাতা লারটটি খুলে 
গাথা আছে, শোয়ান রয়েছে লম্বা 
টি ছাতা। আমাদের ছায়া 
পড়তেই মুখ তুলে তাকালেন। 
সাখে মুখে প্রশাদ্তি। আশেপাশে এ 
কা বধৃটি ছাড়া আর কেউ নেই। 
 স্তাচরণব।৭ এসেছেন ত্রিপ্ররা 
থেকে, ত্রিশ বছর আগে। সেখানে 
নল বড় ব্যবসা ছিল তাঁর। কিন্তু 
ভায়েদের অদ্ভুত-বযবহারে সব ছেড়ে 
দীলেন, ব্যবসারও গ্বতৃটুক পর্যন্ত 


নিজের ন্ন্য রাখলেন না। মানসিক | 


শান্তির জন চলে এলেন নবদ্বীপে । 
' শাস্তি পেয়েছেন তিনি 2 হ্যা, 


বি 


এখানে ভোর হলেই তাঁর জীবন শুরু 
হয়ে যায়। আর কাজ মানে কোন 
রকমে ক্ষুঘি বৃত্তি আর এই শ্রীধাম ডি 
'অন্গনের নির্জনে বসে মহাপ্রভৃর 
নিতালীলা পাঠ, একান্ত মনে মনো 


. লিানাডিভাডিজিডিন ভিত 
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দের একটি গৌড়ীয় বৈধ আশ্রম । 
ঢোকার সময়ই চোখে পড়বে শ্ৌঢ়া 
ভক্তিমর্তীরা গোল হয়ে বসে মালা 
গাঁথছেন। কয়েকটি শিশু আগ্রহ 
ভরে সেই মালা গাঁথা দেখছে। 
অদূরে দুই পান্ডা পাথরের থামে 
হেলান দিয়ে বসে আছেন। একজন 
£অবম্হাতেই মালা জপ করছেন। 
অনাজন উত্ধ্মুখী নীরব। প্রায় 
দৃষ্টিশক্তিতহীন এক বৃদ্ধা মালা 
জপের থলি নিয়ে অর্ধভঙ্গ হয়ে 
এলেন। বসলেন সেই চত্ৃরে। 
দেবমঞ্চের দিকে মুখ করে সে 
দেবস্হানের দরজা বম্ধ। বিকাল 
পাঁচটার পর মোহান্ত আসবেন, 
তখন দেবস্হানের দরজাও খোলা 
হবে। অতিবৃদ্ধ এই মোহান্ত 
গোপনে বসে মালা জপ করেন। 
তাঁর ছবি তুলতে গেলে ঘোরতর 
আপত্তি জানান। 
গরেনেয়ে, 
পার হয় কি 
নিমাক্তি £ 
বা 
নয়। কিছুতেই ছবি তোলা গেল না 
তাঁর। কেন; কিসের আপত্তি 2 না, 
বাবা আমরা সব বৈফব গা। এই 
খাইদাই নামগান করি। আমাদের 
নয়, ছবি আমরা কী করব + 
প্রতোক মন্দিরের সামনেই 
চত্বরের কথকঠাকৃর ভাগবত পাঠ 
করবেন বলে তাঁর বসার ও 
শ্রোতাদের বসার বাবস্হা আছে। 


পুরনো মঠগুলিতে এ ব্যবস্হা 
0: 





১১৯০: 
1, পেত 


দরজা দিয়ে ঢুকে তবেই দেবস্হান 
দশম করার জায়গায় আসতে হয়। 


মগিপৃর অনৃমহাপ্রভৃর মঠে প্রথম 


প্রবেশ করলে মনেই হবে না এখানে ' 


কোন মানুষ থাকেন বলে। চুপচাপ, 
নির্জন। কয়েকটি পাখির ডাক এবং 
গাছের পাতার শব্দ ছাড়া আর কোন 
শব্দ তনই। মন্দির মঞ্চে তিন 
মণিপৃরী মহিলা শৃধূ পূজোর আয়ো- 
জন করছেন। কেউবা নিঃশব্দ 
করতালি দিয়ে নামগান করছেন, 
তাও নিঃশব্দে |. 

এই মন্দিয়ের মদন 
শমরি বয়সবেশি নয়। তবে এগার 
বছর ধরে এ শঙ্দিরে রয়েছেন। 
মণিপৃরীদের মন্দিরের 
হলেও এঁর মাতৃভাষা কিন্তু মণিপূরী 
নয়। বিষুপ্রিয়া মণিপুরী। ত্িপূরী 
ভাষারই একটি মারার ধারা। 
তবে মণিপুরী ভাষায় তাঁর দক্ষতা 
কারোর চেয়ে কম নয়। 

মদন শমা সেই কতকাল আগে 
জল্মস্হান ব্রিপৃরা ছেড়েছেন শধূ 
গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের পীঠস্হানে 
থাকবেন এই লোভে । অবশ্য একে 
লোভ বলা উচিত নয়। কারণ 
বৈধবদের লোভ করতে নেই। তবু 
বলা যায় এক আকাঞক্ঞা। এই তীব্র 
আকাঙ্ঞা বাবা মা-এর কাছ থেকে 
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মিল 
হয়ত নবদ্বীপচন্দ্রের মত আর এক 


ভাবে পথ পরিক্রযা। প্রথমে এসে- 
ছিলেন গোবিন্দ মন্দিয়ে। এটি 
সম্ভবত ব্রিপৃরীদের মন্দির সেখান 
থেকে অনুমহ্থাপ্রসভুর মন্দিরে চলে 
এসেছেন। 

অনৃমহাপ্রভ্র মোহাল্ভ রাজ- 
কুমার টোকেন্দুজিৎ অতি সাধারণ 
এক পোশাকে, খালি গায়ে এসে 
হাজির হলেন। একে একে পরিচয় 
করালেন এই মন্দিরের সব কিছুর 
সঙ্গে! এখানে কত 
থাকেন। কত ঘর, কত শিশু সবই 
একে একে বোবা গে্ল। এ এক নতুন 
পৃথিবী। এখানে নাচ হয়, গান হয় 
এমন কি বিয়ে বা শ্রাঙ্থও হয়। কিন্তু 
সবই সরলতা ও বিনয়ের সঙ্গে। 

তারমধ্যেও এক প্রচ্ছন্ন গর্ব নেই 
এমন নয় । যেমন রাজকুমার আমাকে 
নিয়ে গেলেন দেবস্হানের কাছে। 
বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন,পডন এটা। 
মণিপুরী অজয় নাম খোদাই করা 
রয়েছে পাথরে পাথরে । লিপি 
বাংলা। প্রসষ্গত উল্লেখ করা যায়, 
মণিপৃরীরা প্রচ্টীন এক লিপি 
ইদানং খুঁজে পেয়েছেন। ফলে 
সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই এখন বাংলা 
লিপি বাতিল হয়ে গেছে" 

রাজচ্চুমার যে খোদাই করা 
পার্ধরটির লেখা পড়তে বললেন 
555 
বাঘনাপাড়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্ 
গোস্বামীর শিষা দেশবন্ধু চিত্ত- 
রঞ্জন দাশের ভগ্পী শ্রীমতী অমলা- 
দেবী এবং কলিকাতা বহৃবাজার 
গোবিন্দ সেনের লেন নিবার্সীগৌর. 
মোহন দে মহাশয়ের পৃত্র নিতাইশত 
প্রাণ শ্রীযুক্ত কৃফদাস দে এই 
শ্রীমন্দির নিমর্ণি কম্পে আংশিক 
বায়ভার বহন করায় তাঁহাদের 


রা এই...... স্যাপিত 


বি দেবী যে রবীন্দ্রনাথের 
সঞ্গে দ্বৈত কন্ঠে গান গেয়েছেন সে 
কথা জানেন রাজকুমার টোকেন্দর- 
জিং। আর শোনালেন কিভাবে 
অমলা দেবী'এখানে এসে পড়লেন। 
তখন মন্দির পড়ো পড়ো । অমলা 
দেবী সারা নবদ্বীপ ঘুরে বেড়াচ্ছেন 
একজন পয়ম বৈষবের মত। এখানে 
এসে নেই ভাঙা মন্দিরের মধ্যে হঠাৎ 
পেলেন রাজদর্শন। মন্দিরটি পূরো- 
পৃরি তৈরির প্রস্তাষ দিলেন তং- 
কার্সীন মোহান্তকে । মোহামন্ত সঙ্গে 


করেছিলেন এবং এ মন্দিয়ের সম্পরি 
সংব্রস্ত ফয়সালা হয় দূলত তাঁরই 
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কক আক চান ক্নস্যস্প্য-হ হজ, 


সংকীর্তনে মেতে ওঠে । ভোরের সুর... 


৯ ৯ 
[ নাম 
সংকীর্তন ধারাবাহিক: ভাবে হয়নি। 
মাকে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। 
বিডিগ্ন মঠ মন্দিয়ের উদ্োয়নর়া 
আবার এর প্রচলন করান চেষ্টা 
করছেন। এর মধ্যে পধান নগর 
সংকীর্তনটি পরিচালনা করেন 
শ্রীবাস অঙ্গন ও মোনার গৌরাম্গ 
মন্দিরের মোহাম্ত প্রভৃপাদ নিমাই- 
চাঁদ গোস্বার্মী। 

প্রভৃপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী 
নিত্যানন্দ বংশধারার উত্তরপূরুষ। 
পাশ্ডিত্যের খ্যাতি যেমন আছে 
তেমনই বৈফবেয় স্বাভাবিক 


তাঁরই প্রশাসনিক দক্ষতার জন্যে 
শ্রীবাস অঙ্গন ও সোনার গৌরাংগ 
এখনও বৈফব দর্শকদের কাছে 
যথেম্ট আকর্ষণীয় । সোনার গৌরাত্গ 
মন্দিয়ের বিস্তীর্ণ পিঁড়ি বেয়ে উঠে 
সারি সারি ছবি সাজান রয়েছে 
দেখতে পাওয়া যাবে। এরই একটি 
ছবি কোমপানি আমলের প্রথম 
দিককার। একদল মানুষ নগর 
সংকীর্তনে বেরিয়েছেন। 
 শ্রীবাস অঙ্গন থেকে যে নগর 
সংকীর্তনের মিছিল বেরোয় তার 
ভাগে থাকে এই ছবিটি। 
র্পীয়া ও নগর পরিজ্রন্মাকারীদের 
মধো তরুণতরদেরও অভাব নেই। 
এদেরই একজন সবার্থে ছবিটি ধরে 
থাকেন। পেছনে পতাকা 
উড়িয়ে উদাত্ত গান গাইতে শ্বাইতে, 
চলেন মিছিলকারীরা। শ্রীচৈতনা 
মহাপ্রভূর পাঁচশ তম আবিভবি মহা. 
তিথি উপলক্ষে প্রভৃপাদ নিষাইচাঁদ 
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বিময়েরও অভাব নেই। কার্ষত ; 


নেই। জীবন সার্থক করতে হলে প্রভ্‌ 
জশদ্বষ্ধু সৃন্দরের আপ্রয় নিতে 


হবে। 

সারাদিন তারপর চুপচাপ মহা: 
নাম মঠ। হয়ত বিকালের দিকে 
আবার সম্ধ্যারতি, কীর্তন গ ভোগ 
হবে। তখন কিছুটা উত্তেজনা জেগে 
ওঠে। ভ্েগে ওঠেন জীবনব্ধু 
জাগতিক ভঙ্গির মধ্যে । রাত ঘন 
হলে মঠের মূল দরজা আবার বষ্ধ 
হয়ে যায়| আবার সব চপ্পচাপ হয়ে 
যায় চারপাশ। 

ভাগীরথী ও জলঙ্গী যেখানে 
এসে মিশেছে সেখানে চারটে শৃশুক 
ভূস করে ড্বব দিছে আবার উঠে 
আসছে। ডিগবাজি খাচ্ছে আপন 
খৈয়ালে। ১59 
খেলা ফেলে আমরা এগিয়ে চললাম 
মায়াপুরের দিকে। এখানেই আছে 
ইসকনের মন্দির । 








্ 7 
“পি 


4, 
॥ 


বিশাল একটি নতুন মন্দির তৈরি 
হচ্ছে এখানে । চদ্দ্েদয় মন্দিরের 
আলপাশে কয়েক বছর আগেও যে 
চাষের জমি ছিল তার আর কোন 
অস্তিতু নেই। সম্ভবত খুব বেশি 
দামেই এগুলি বিক্রি করে দেওয়া 
হয়েছে। মায়াপুরের চন্দোদয় 
মন্দিরের সামনে গজিয়ে উঠছে বহু 
ছোটখাট দোকানপতর। দর্শকদের 


চাহিদা মেটানর জনা এটি থাকাও 


দরকার । এরকথ ছেট্ট একটি চায়ের 
দোকানের ভেতর গোল একটা শত 


পিসবোরডের উপর বিজাপন দেওয়া 


হয়েছে ইংরেজিতে £ মনোরম 
গঞ্গার ধারে বাগানসহ বাড়ি মাত্র ৬ 
হাজ্ঞারে। 

চায়ের দোকানের কিশোর ছেলে. 
টিকে জিক্তাসা করলাম, আট হাজার 
টাকায় বাগান্নবাড়ি কে বিক্রি করছে 
ভাই ১ এই দোকানেরুকেউ £ 'না 
এখানকার কেউ নম্ম। উনি অবশা 











বাতি 
তাদের ধর্মে মতি না ধাকত ভাতা: 

এ ৮: 
কিআসত আমার কাছে? . 8 





কিন্তু এই হা বিশাল রখমাহ্র ্ 


এড়াবার জনা রথের চঢুড়ো যস্রেই: 
আনা, কিংবা রখের ওপর দিয়ে 
মানৃযজনের ছবি মৃভি ক্যাগের', 
তুলে নেওয়া-এর উদ্দেশ্য রা 
ধর্মকে আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে খালী? 
খাওয়ানর জাই এমন সব আধুনিক 
পছ্থতি নিয়েছে । নইলে আর লোক 
জড়ো করা ঘেতনা। 7 ৯৯ 













গোস্বামীর এই নগর পরিক্রমা আগের দিন ইসকনের এক ভক্ত মায়াপূরেই থাকেন। আর ওটা আট 3০৬ এক 
প্রতিদিন ভোরবেলাকে সতেজ করে সাহেবের সঙ্গে মারামদরি হয়ে গেছে হাজার টাকা সয়, আট হাজার ২:3০88৮7 
তোলে । সেই মিছিল যায় গ্গার এক বাস ডাইভারের। আমাদের ডলার।' আমার ছ্বিধান্বিত প্রশ্নের টা তে জা 
ধার পর্যদ্ত। ভোর চারটের সময় এই  নৌকোর মাবি যেন রেডিও-র এখন চটপটে উত্তর থেকে মনে হয়, প্রসম্গে দির টউডি: 
মিছিল রওনা দ্যে। ছটার মধ্যে তা ধারাভাষোর মত বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এমন পুশন ভাকে অনেকেই করেছে লোরোরা এ্রনিডে টি 
ফিরে আসে শ্রীবাস নঅসানের  সাহেষের সম্গে ডাইভারের ধান্কা-. আমার আগে। কিচ্ত্‌ প্রশ্নটি থেকেই কিনতু ধর্মে তি ৬ 
' চত্বরে। ধান্িক হয় প্রথমে তারপর ছায়েব যায়। পশ্চিমবঙ্শের একটি মফঃ- এ রি হর 
মহানাম অঠে সূন্দর লাফায়ে ওঠে আর ডেরাইভারকে স্বঙ্গ শহরে বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপনে ছি মা শ অবাস্টি তু 
ওঠেন প্রতি ভোর সাড়ে মারে, লাফায়ে ওঠে আর মারে। ডলারের হিসাৰ কেন * সাহেবদের মিড ০ 
সময়। প্রভু জগচ্ব্ধু সুন্দরের যৃর্তিও নানা জাতি চোখে পড়তে পারে এই ভেবে ? মি 4 
রি 2 লোক যাতে ইসকন বস্তৃত নবম্বীপের বৈফব ৪ প্রভুর ইচ্ছা । ধা হচ্ছে নিশ্চয়: 
হবে। তিনিই সব গো করেন। বৃ অবূ্দ.:.. লগে একটা আলোড়ন এনেছে।  ডবিষর্ে তার তাল লও ছকে 
স্নান 1 এ . 
এ ব্যাপারটি নিয়ে বাস ড্রাইভার  সমাজবাডি, রী অনুমহাপ্রভু বা পারে? সমাজখাড়ির ওডিমাতা 
মকাল হলে পৃজার্চদার পর ভোগের এবং সাইকেল র্িকশাওলারা এক রি ১২ 
আয়োজন চলে। তিনি একা তাঁর কটা হয় এবং ইসকনের সাহেবের 1০ 
চারদিকে বই-এর' আলমারি। তার উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়তে ্‌ দিপা 
মধ্যে মহানাম্তত ব্রহাচারীর লিখিত পারে ডেষে পূলিশ আসে এবং সেই 1 
বইও আছে। র সাহেখটিকে; ঘ্বে্তায় করে। পরে 
' _ জীবন বধূ সুন্দর কথা বলেন কাম, তিনি ছাড়া পান। এই হি 
কিচ্ভু যখন বৈধধ ধর্জ ও ভতভি অবচ্তায় গ্লীডাধিক ফীর়ণে ইস- ৰা নর 
প্রসঙ্গ ওঠে তখনই ভ্রিনি উদ্পীপিত, . কনের ওপর দাধারণ মানৃষের ক্ষোভ : ছি... '; 
'একাগ্ন। সোজা সামদের দিকে মিলি ০০ 
108 ধ্রিকতর তে আগস্ট ১৯৪৩: 7... 
88/65844, কর দুদ বত ৮5 পু 






& এখানে অতিমুখর এক রিকশাচালক 
আমাদের পরামর্শ দিলেন, মায়াপূরে 
 ইসকনওলাদের কাছে যান।, ভোগ 
১ পাবেন যা না সে একটা বাপাব 


ক্ড। আর মন্দিরও করেছে বটে 
জাছগিকে সব পাথরের ইজিচেয়ার। 
ফি তা পাথরের। 
আল কত সব সায়েবসুবো।' আমরা 
(ধখন ইঙ্কনের চচ্দ্োদয় মন্দিরে 
পো বন ভোগের কোন আযো 
জন দেই কোথাও | সমঘ উত্তীর্ণ হয়ে 
গেছে তবে সমাগত ভত্তন্দের কান্ছে 
| শুনেছি স্ভাই ভোগের ব্যাপারে 


শ শি 


(৮5 
রি শালকায় রক্ত বাসগৃহ এক 
পাশে, ফটক পেজিয়েই জজ 
মাসি পু সুজ 


॥ তাও আফারে নি ঠ 
পথে দুদিকে সাবধাজ কালী. হ্চর 
(ফুল স্কিড়িবেন নাকিংক সহ ফুলে 
হাত ছিখেন না 

“৷ এজ রাজকীয় আল্রাজানে 
টাকা স্ডসে কোথা থেকে: তাই- 
'জ্ানডের জনৈক ইসকন ভর্তকে 
,প্রশন করেছিলায। উত্তরও খুব সরল 
'&, ভল্রপ্রা টাকা দেন এবং সেই সম্পে 
'মারকিন শিল্পপতি ফোরডের নাতি 
পরম বৈফব অম্বরীশ দাসও অনেক 
'দানধান করেন বৈফব ধর্ম প্রচারের 
ধলা আমার আরও প্রশ্ন ছিল £ 
গ্ৈধানে বৈব নেই ফেধানেই তো 
'ধর্থপ্রচার করা উচিত, উচ্চ পপ 
ক্হানে এসে এতবড় মন্দিয কা 
ঈীর্ককতা কী” এখানে তো ব্হ 
কিয়ার জনা আরও অনেক গোত্জী 
ছে, তাদেরই কি সুযোগ ছেড়ে 
দৈওুয়া উচিত নয়? এ পশ্নের ঠিক 
উবার অবশ্য এ ভ্তটি জানেন না। 


মত প্রভূ জয়পতাকা কিংবা সেই 


উ 









নৈ দিযে থাকি ভক্তম্না যে ভেট 


ভুমোহাম্ত অবশ্য জানেন না ইসকন 
কী: কী তাদের বক্তবা, কেমন 


দেন তা দিয়েই মঠের খরচ চলে। 
চারদিকে নানা প্রার্জীন বই পুরথির 
মধ্যে বসেছিলেন প্রভূপাদ। তাঁর 
বসার ঘরের পাশ উঠে গেছে 
বিস্তত সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপরেই 
সোনার গৌরাষ্গের অপরূপ মূর্তি। 
অণ্টধাতুর তৈরি এই মূর্তি 
সোনার ভাগটাই বেশি। ফালে শত 
আলোক বলসে ওঠে কয়েকটি 
প্রদশিপ জ্বালালেই। 

সোনার গৌরাষ্গা মন্দিরের 
পাশেই শ্ীধাস অ্গন | এখানে ভেট 
নেবার জন্য লোক বসে আছেন। 
ভেট নিয়ে ছাপান একটি টিকিট দিয়ে 
দেন তিনি । বাঁদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে 
গেলে বিরাট দেবস্হান লোহার 
রেলিং দিয়ে ছ্েরা। ভেতরে ঢোকার 
একটি মাত গরজা। দেবস্হানের 
মধাবর্তী হয়ে রয়েছেন বিষুপ্রিয়া ও 
লক্গপীপ্রিয়া সহ শ্রীচৈতন্যাদেব। বাঁ 
দিকে বিষ্ণুর দশাবতার ও অন্যান্য 
মূর্তি এবং ডানদিকে মহাপুভূর প্রিয় 
ভক্তশিষাদের প্রতিমূর্তি! সবই এক 
সম্গে পূজো পান। পুজোর মন্ত্র 
কী, 

পুরোহিত বয়সে নবীন। তিনি 
বললেন, প্রভৃপাদেরই এক পূর্বপৃরুষ 
একটি গাথা রচনা করেছিলেন। 
পৃজোয় তা পাঠ করা হয়। জঙগাই 
মাধাই উদ্ধার আশ্রম এই দৃই 
বিখ্যাত মন্দিরের সামনেই এবং 
সমাজবাড়ির ডানদিকে । এই আশ্রম 
যিনি দেখাশোনা কয়েন তিনি একজন 
তরুণ, স্নাতকোল্তীর্ণ এবং ধর্ম 
সম্প্পর্ব বীতিমত সচেতন । বললেন, 
ঠিক এখানেই জশগাই মাধাইকে 
পাপপকৃতি থেকে উদ্ধার করে মহা- 
প্রভ্‌ প্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। 
হাঁ, ভেট প্রথা জাছে এখানেও। শু 
এখানে কেনঞভেট প্রথা নবহ্বীপের 
















সর্বত্র। তবে গোবিন্দ বাড়িতে কোন 
ভেট দিতে হয় না। 

সকল ভর্জই যে যেচে এসে ভেট 
দেন এমন তো আর নয়। তাহলে 
ভেট আনা যায় কী করে? এর জন্য 
পান্ডার বাবস্থা আছে। পাশ্ডা 
বলতে অবশ্য অন্যানা ধর্মস্হানের 
পান্ডার মত নয়। এখানে রিকশা- 
চালক বা হোটেল মালিক ঘে কেউ 
পান্ডার কাজ করতে পারেন। 
মঠাধাক্ষরা সে কথা অবশ্য স্বীকার 
করেন না। কিন্তু যে রিকশাচালক, 
হোটেল মালিক বা অন্যান্য নিযুক্ত 
মানুষ দলে ' দলে ভক্তদের এখানৈ 
নিয়ে আসেন তীঁরা প্রদত্ত ভেট থেকে 
কমিশন পান। এই কমিশনের 
রকমফের আছে, কোথাও সিকি ভাগ 
কোথাও আধাআধি। 

ভেটও নানা জায়গায় নানা রকম । 
যেমন মহাপ্রভুর বাড়িতে ৩৩ পয়সা। 
এখানে কিন্তু কাউকে কোন কমিশন 
দেওয়ার বাবস্হা নেই। ভত্তন্রা 
এখানে আসবেন জেনেই মধাস্হতা 
করার জনা কাউকে রাখা হয়নি। 
শ্রীবাস অঙ্গানে ২৫ পয়সা । জগাই 
মাধাই উদ্ধার আশ্রম, উপনয়ন 
লীলা আশ্রম, শচীমাতা বিষূপ্রিয়া 
আশ্রম এসব জায়গায় ভেট-এর 
ভাগাভাগি হয় পঞ্চাশ শতাংশ 


হারে। ূ 
কোন আশ্রমের আবার নিজস্ব 


ভূসম্পর্তি আছে। যেমন সমাজ- 
বাড়ির। নবদ্বীপের কাছাকাছি 
একটি অঞ্চলে এবং মেদিনীপুরে 
এদের বিশাল দেবোত্তর সম্পত্তি । 
সেখানে যারা চাষের কাজ করেন 
তাঁরাও সমাজ বাড়ির সেবক হিসাবেই 
কাজ করেন। ভোরবেলা নবর্বীপ 
থেকে কেউ একজন সেই কৃষিকাজ 
তদারক করতে চলে যান। সেখানেই 
খাওয়া দাওয়া করেন। সম্ধা হলে 
ফিরে আসেন আশ্রমে । মেদিনীপৃরে 
অবশা অন্য লোক আছেন। তিনি 
সৈখানেই থাকেন দেখাশোনার 
সুবিধার জনা । জমির পরিমাণ, কেউ 
বলেছেন যাট বিঘা, কেউ বলেছেন 
আশি/পঁচাশি বিঘা । সমাজনাড়ির 
পক্ষ থেকে অবশ্য মেদিনীপুরের 
জমির কথা উদ্ফোখই করা হয়নি। 

এই জমির ফসল বিক্রি করে 


গমাজবাড়ির দৈনঙ্গিনাখখরচ পত্র মেটান 


হয়। উদ্বন্ত ফপলও থাকে কোন 


এ কোন বছর ।)এখানে দেবসেষানতা' 










ভাগবত পাঠ, পৃজার্না সবই 


ঠ চলে ভালভাবে। 


% ' মহাপ্রভুর মূর্তি স্চাপন 
টা করে এরা পিধা জোগাড় 


করতে বের হন। গ্রে গে এদের 
পরিষর্ীন ১. গল ১১৪১: 


শষা সংখ্যা বোশ। নক্বাপের পাভ 
পৃরৃষের বাসিন্দা এক ভদ্রলোক 
বল্লেন, এদের সম্পর্কে অনেকেরই 
নানা অভিযোগ আছে। কেউ বিধবা 


বাড়িতে স্থাপিত দেবমূর্তির নামে। 
কেউ বা গুরুগিরি করতে গিয়ে কোন 
অনাথা অশহায়া মহিলার দৈনন্িনন 
জীবনের স্বামী হয়ে বসেছেন। 
অনাথা অলহায়া নারীদের জন্য 
নবদবীপে আছে ভঙজনাশ্রম । মাড়ো- 
য়ারি এক ভদ্রলোক এর পরিচালক । 
মেয়েদের প্রতিদিন দুবেলা চাল'আটা 
নুন ইত্যাদি বিলি করা হয়। 
পুরোহিত বাঙালি। আমরা গিয়ে 
ঢুকতেই অতি দ্রুততার সম্গে খাতা 
খুলে তিনি হিসাব দেখিয়ে দিলেন। ৮ 
তারিখে ২৮ সের আটা, ২ সের নূন, ৯ 
তারিখে ৩২ সেব আটা. আড়াই সের 
নূন ইতাদি। কিন্তু এসব দান. 
খয়রাতের টাকা আসে কোথা 
থেকে ? উত্তর একই £ ডর্তন্রা দেন। 
বং অনাথ মেয়েদের আমরা 


মিড 25 সি 


ডজন করেন। মন্দিরের পে 
মথুরাপতি। নানা ভাষাভাষী, নানা 
ম৩।বলম্বী এই বৈষবদের নানা মঠ 
মন্দিরে ভক্তদের দান ছাড়াও উপা- 
জনের কোন পথ আছে কি কেবল 
ভক্তদের দানেই কি এতবড় খরচ 


তা হলদে কোথা থেকে আসছে এই 
খরচ পত্র : সেটা রহসাই 1 এ রহসা 
ভেদ করা কারোর পক্ষে সদ্ভব কী, 
অবশ্য রহসাই বা বলা যায় কি 
করে” ভেট পদ্ধতি তো আছেই । 
ভারতের সব ধর্মস্তানেই তা আছে। 

নবদ্বীপের কাবরাজ এবং 
অশিবনী' আমুর্বে্ীয় প্রতিষ্ঠা- 
নের ভিবক্শিরোমণি প্রাণাচার্য 
শৈলেন্দ্ক্মার কাব্ব্যাকরগতীর্ঘ 
বললেন, সরকার একবার আইন 
করে ভেট পদ্ধতি বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন। জানিনা, তারপর কী 
ঘটল। ভেট তো দেখছি যথারীতি 
চলছে । ডেটের- জনোই মঠ আঙ্দিয়. 
গুলো এখনও দাঁড়িয়ে জছে। 


নব নৰ 


দ্বীপপুঞ্জ 

৬ নবদ্বীপে প্রকাশ 

কার্থত নরন্বাপ বৈফব ধর্মের 
পীঠস্তান হলেও এক মঠের সঙ্শে 
আর এক মঠের কোন রকম স্ডাব 
যেনেই এটা পরিচ্কার বোনা যায়| 
ইসকন পরিচালকরাও সেটা বুঝে- 
ছেন। সে কারণে তাদের পক্ষে 
স্হানীয় সাধারণ মানুষের বিধঘাস 
অর্জন ঝরা অনেক সহজ হয়েছে। এ 
কারণে মহাপ্রভুর জঙ্গোর ' পাঁচশ 
বছর পূর্তি পালন বয়ার জন্য ফোন 
কৈলীয়-সংগঠন তৈরি 'হয়নি। ঝা. 





সত সং 


পে রর এটেন তিক পি 










নিধিয়া এসেছিলেন (. সংখা কাছ উহ ভোগ 


হলেও সে প্রতিনিধিতু নগণ্য ছিল. 


না। হংকং থেকে, হনুমামদাস: ' 


"(| বুহাচারী নামে একজন চলা ভন্ত 
এসেছিলেন। তিনি তশষত গীতা. 


চীনা অনৃবাদ' করে, খান. থেকে, আন? রে হি 
'চীনের, 


ছাপিয়েই , মূল ভূখন্ডে- 
'শাঠাচ্ছেন। তিনি 'ধললেন “চেষ্টা, 
চালিয়ে যাচ্ছি চীনে নামগান প্রচার 


কবে গেটা পাঁচেক এ রকম কমিটি 
তৈরি হয়েছে। | 
প্রভৃপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামীর 
একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে। এটি 
চে্টা করছে। নতুন করে নশর 
সংকীর্তন এরাই আবার চালু করে. 
দ্বেন। এই সঙ্গে এমন কমিটি হয়েছে 
গোবিন্দবাড়ি, মহাপ্রভু বাড়ি তা 
ছাড়া আরও দুটি এমন সংগঠন 
আছ্ছে। মহাপ্রভু বাড়িতে আবার 
শরিকী বিবাদের জনা সংগঠনের 
পারিচালনা নিয়ে দ্বিধা রয়ে গেছে। 
প্রভূপাদ নিমাইচাঁগ গোম্ষামীয় সং. 
গঠনে সবচেয়ে খেশি আলোচনা 
হয়েছে অনাতম ' সদসা . (পরেশ 
গোস্বার্ীকে নিয়ে ১ 
এই সংগরিনেরই কোন কোন 


৮৫ /লরিব্দ ৩৬ আখসট ১৯৪ 





কেউ, 






কেট: আইতে: খ্ায়ে এখানে 

ভে বয়। সংযমের হয়ো উদ্বেগ 
খাকতে হয় । পরী সংযর্গ বারপ। তা চে 
সয়ে হো বু বীর ইসকনে . বালব, দু 
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' কমিউনিসট. দেশে নামমাহান্তা, . বলেনা ব্যাবলতে' পারেনা? আর: তি কল লা 


পুচার সম্বদ্ধে ইসকন প্রকাশিত - এত কম পীময়ের মধ্যে আগরাযা এই হবে কোটি কোটি টাকা 0 2 


মিটিংডাকার ভার নিমাই গোস্বামীর 
উপর। কিন্তু তিনি সে দায়িতৃ 
পালনই করেন না। ফলে কমিটির 
কাজকর্ম অনেক বিমিয়ে পড়েছে। 
অনাদিকে নিমাইচাঁদ গোস্বার্মীই & 
একমাত্র বাত্তি, ধিনি সারা 
প একটিমাত্র কমিটি গড়ার 1 
চেষ্টা করেছিলেন! এতে মহাপ্রভ্‌ 
বাড়ি বা গোবিন্দবাড়িকেও ডেকে- 
ছিজেন। কিন্ত্ব ভারা আসেননি। 1 
























অথচ বলা হচ্ছে, নিমাই গোস্বামী একার্ট সমস্যাও আবার করে আছে। সেখানে 
৬৩ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেটি হাল, মন্দিরেক্স পাশাপাশি নতৃন এক 

' তায়া কোন যাঁর জঙ্মছিন সেই মহাপুরুষের মন্দির গড়ে তোলা হচ্ছে ড্র 
ভরিচিতে ৬৫ সে কটি কি জন্মস্ছান আসলে কোনটি? কেউ জনকে আকর্ষণ করার জনা। কিল 
লোকের শ্রদ্ধা বা রিশ্বাস অনি এঁতিহাসিকভাবে এর নির্দিষ্ট কোন এটি আনো অহাপতুর জন 
করতে পারবে £ প্রমাণ পাননি। নয়। এমনকি এয নামসাম্াপূরগনা | 
 জগ্নোৎসব পালনের প্রশ্নে অনা. প্রা্ীন মায়াপূরে মহাপরুর এক নাম মিক্রাপূর। রামদাস বাধাজী | 
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্ অব বেংগজ-এ 
লা হয়েছে মহাপ্রভূ 'রামচন্দ্রপৃব'- 
চজিল্মেছিলেন। 08188 0০।1- 
4০ 3111) 0111 076111916 
১০৫ [08116 017 006 
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লজ 


ই ন। মি অপকাটের 


ক্মোৎসব কমিটিগুলির উচিত সেই 
টির সাহাযা' নিয়ে মহাপ্রভূর 


[কি যুগে ঘুগে তাঁরা যেমনছিলেন 
থাকবেন? শ্রধূ বাহাক 
[রিও ধর্মীয় জৌলুসের সংঙ্বাত। 
[লে দলে ভক্তরা আসেন যান। 


?/ 


ফাল হয় নামগানে, সন্ধা হয় 


ঠা কছপনস্বরে । কণ্ট- 
দার বদলায় দরিদ্র, গ্রামীণ, 
চুষিীবী মানুষের মিছিল থামে না, 
লাতেই থাকে৷ 


শা 


।' জাই মাধাইয়া এখনও উদ্ধার 
্লনি/এই-ই হয়ত সার্বিকভাবে 


মীয়ি সতা। 0 


? 
[ ঞ 

৪ 
টি 





সৌগত রায় বর্মন 












তাঁরই বংশে জন্ম নেন খাতনামা 
বাধামোহন ঢাকৃর। আজ থেকে 
পায় তিন শো বতসর আগে 
মূরশিদাবাদ জেলায় ভরতপৃর থালার 
অন্তর্গত সালিতার্টীতে রাধামোহন 
ঠাকুর ১৬৯৭ খস্টান্দে কার্তিক মাসে 
পৌর্ঁমাসি রাতি শেষে ভূমিষ্ঠ 
ভগ । সালিছাটি তাই বৈষবঙছের 
কাছে তীর্থ স্বরূপ। 

রাধামোহন অভি অলপবয়সে 
বিবিধ শাস্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। 
বাকরণ, কাবা, অলওকার অধায়ন 
করেন । চৈভনা ভাগবত ও চৈতন্য 
চরিতাযৃত পানের সময় ভিনি প্রঃ 
ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন। 

শিপিতা জগঙগালম্দ গোপাল পূব 
নিবাী ঈশান রায়ের কন্যা রা্পী 
ঠাকুরারণীব সঙ্গে রাধা মোহনের 
বিয়ে দেন। রাধামোহন পথমে তাঁর 
পিতা জশদ্লনন্দ এবং পরে শামানন্দ 
পৃর্বীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
তাই তাঁর বংশের কেউ নিজের 
পারেন না। 

পরেবৃন্দাবন গিয়ে তিনি নিত্যা- 
নন্দ মহাপুভূর এক গোদ্বার্মীর কাছে 
ভক্তিশাস্ত্র অধায়ন করেন। এবং 
যরথন্ট প্যান অর্জন করলে বুজ 
ভূমিতে তাঁর পাশন্ডিতোর খাতি 
ছড়িয়ে পরে। বৃল্দাবনে ছয় বংসর 
বাসকালে তিনি বহ্‌ পদ চীকা ওগান 
রমা করন। বিখ্যাত বৈফষ পদ- 
কতাদেয় পদাবলীর ব্যাখা সংস্কতে 
লিখেছিলেন | বাংলা বৈফব পদাধলী 


সংস্কাত ভাষায় ব্যাখ্যা রচনা রাধা- 


", সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেল। 


াহন ঠাকুরের অগাধ জান ও 
পান্ডিতোর পরিচয় দেয়। বাংলা 
ভাষায় পদাবলী সংগ্রহের একখানি 


ডিন সমস্ত সপ্ত পদ 
পী' নামে সংস্কৃত 
টীকা প্রণয়ন করেন। বাংলা পদাবল্লী 
সংস্কৃত ভাষায় আর কেউ রচনা 
করেছেন বলে জানা যায় না। রাধা 
মোহন ঠাকুরের লেখা অনেক 
পদাবলী এই সংগ্রহে আছে । 


কাটোয়ার গঙ্গার যে ঘাটে 
মহাপ্রভূ মস্তক মুন্ডন করে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেছিলেন, সেই ঘাটে মুরশি- 
দাবাদের নবাব মীরজাফরের সভা. 
পন্ডিত কৃফদেষ ভট্টাচার্য এক 
তর্কৃদ্ধে হেরে গিয়ে রাধামোহনকে 
গুরু হিসাবে মেনে নেন এবং তাঁর 
কাছে দীক্ষা গৃহণ করেন। 


বু বিখ্যাত বৈফব পণ্ডিতের 
সামনে রাধাযোহন দিস্ষিজয়ী পশ্ডিত 
ক্ষদেবকে তর্র্ষদ্ধে পরাজিত 
করেছেন নবাব মীরজাফর 
আনন্দে অধীর হয়ে যান। তিনি 
রাধাযোহনকে এক জয়পত্র দেন 
এবং জনমিঙায় করতে চান) রাধা 
মোহন এই অতল সম্পত্তি বিনয়ের 
নবাব 
তখন তাঁকে এক ভাবুক মাহালের 
সনদ দেন। 
নবাবের দেওয়ান মহারাজা নন্দ- 
রাধামোহনের, শিষ্য ছিলেন। 
নবাবের সম্পত্তি নিতে 


 অপ্বাকার করলে তিনি মেদিনীপুরে 


এক হাজার ধিঘা জমি গৃরুদেধকে 


দাম বয়েস । এ কথা গৃয়াগেষের 
সজত ছিল পাঁটিয়াগ রাজা রঙ্গীন 









নাথ রায়ও রাধা মোহনের শিষা 
স্থলেন। শৃধূ রাজা মহারাজা নয় 
অনেক অন্তাজ শ্রেণীর মানুষেরও 
তিনি দীক্ষাগুরু ছিলেন। সকলকে 
দিতেন সং উপদেশ । রাধা মোহন 
সম্পর্কে সুন্দর সৃন্দর গল্প বৈফব- 
গ্রন্হে লিপিবদ্ধ আছেঃ একবার 
মহারাজা নন্দকৃমার মাতৃ শ্রাদ্ধ 
গুরূদেবকে নিমন্জণ করেন। কিন্ত 
সেখানে অপমানিত বোধ করলে 
গুরু জানলা পথে সশিষা মালিহা 
চলে আশগেন। জানা যায় তারপর 
আর কোনদিন নন্দক্মার প্রভূর দর্শন 
পাননি । 


আর একবার কয়েকজন তস্কর 
শিষা সেজে প্রভূর বাড়ি আসে। 
রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর তারা 
পৃকৃর ঘাটে যেতে পারছে না কারণ 
তারা অম্ধ। প্রভূর কৃপায় রা 
সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিয়ে পায় 
ভারতের বিভিন্ন তীর্থ রী 
করে তিনি মালিহাটী ফিরে আসেন। 
এই খাতনামা মহাপূরুষ ১৭৭৮ 
চৈত্র মাপের শুক্লা নবর্মী 
পরাতে ৮১ বঞ্ছর বয়সে মানব 
লীঙা সম্বর়ণ করেন। জানা ঘায় 
80 
প্রয় শিষাকে দেখা দেন। এ কথা 
বৈধবগ্রচ্ছে লিপিবন্ধ আছে । 


যেলডাঞ্গা থানার অন্তর্গত 
শ্রীপাঠ মানিকাহারের গিরিধারীজী 
এই মহাপৃরুষের পতিদ্ঠিত দেবতা 
আজও তা বংশধরেরা সেবা 
চালাচ্ছেন । গিরিধারীজী ফোন মূর্তি: 
নয়, পায়ের উপয় চরখটিহা। 
বৃন্দাযমেও ০ চিত 
আছে। 0. ্ 
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পুলক দেবনাথ 


প্রায় আট বছর আগে ব্যারাকপৃরে 








ভূষিপাড়া অঞ্চলে শ্রীশ্রী নিতাই 


গৌরাত্গ. ভত্তসেবাশ্রম' গড়ে ওঠে। 
এর প্রতিষ্ঠাতা লিল্পপতি রবীন 
রাহা। পঁচিশ' টাকা নিয়ে বাবসা 
করতে নেমে নিজ অধাবসায় আর 
পরিশ্রমের বলে আজ প্রচুর টাকার 
তিনি মালিক। প্রথম দিকটায় ঘোর 
নাস্তিক দ্বিলেন। কিন্তু তাঁর মা 
বাবাজীর প্রাণাধিক শিষা সনাতন 
দাস বাবাজীর শিধা। পরবর্তীকালে 
জন সন 
সংস্পর্শে এসে ভগবং বিশ্বাসী হন। 
ঈশ্বরের পুতি গভীর ভক্তি পদর্শনের 
মাধমে তিনি লেখেন 'ভক্তের 
পার্থনা', 'সপার্ধদ শ্রীগৌরাঙ্গ', 
'রামদাস চরিতামূত' প্রভৃতি গ্ন্ছ- 
গুলো । প্রধূ তাই নয়. ১১৮১ সালের 
১ ফাক্গুন তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন 
আবশ্রম-মন্দিরটি। তাঁরই অনুরোধে 
সনাতন দাস বাবাক্সীকেই এই 
আগ্রমের সমস্ত ভার নিতে হয়| এই 
সনাতন ফাস বাবাজীই আশ্রমের ' 
প্রাণকেন্দ। 


বিল্তু এই মন্দির আশ্র্মটি যেমন 


এতৎ অঞ্চজের ভতহদের গো পরল 


সাড়া জাগায়, ডেহনই একে দিবে 
শুরু হয় নানা বিতর্ক, গুজব । প্রচার 
এক 





চি শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ ভক্তসেবা আশ্রম 
নি এবং রামদাস দাবার 





মধো অবেধ সম্পাত গাচ্ছত আছে! 
শেষ পর্যন্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা রবীন 
রাহা এক প্রেস কনফায়েনস ডেকে 
এই অপপচারের বিকদ্ধে সাংবাদিক- 
দের কাছে বক্তব্য বাখতে বাধা হল। 
সনাতন দাস বাধাজ্শির সঙ্গে আর 
যে সমগ্ত বৈফবরা এই আশ্রমে এসে 
বসথাস করতে শ্ররু কয়েন, শরু হয় 
তাঁদের নি লি 
নাকি সব ডাকাত। আশ্রমের মুখে 
কলঙ্ক লেপবার অপচেষ্টা হাচ্ছে 
বুঝতে পেরে রবীনবাব ছুটলেন 
এবার থানায়। আশ্রম সম্পর্কে যে 
সমস্ত রটনা হচ্ছে তা যে ভিত্তিহশিন, 
তার স্বীকৃতিপত্র থানা থেকে আনা 
হল। এ স্বীকতিপত্রের কয়েক শো 
ফটোসটাট কপি ছাপিয়ে বিতরণও 
করা হল । আশ্রম যোহান্ত বললেন, 
'আমি আগে যখন গত্গায় স্নান 
করতে যেতাম, তখন কেউ কেউ 
আমায় শুনিয়ে বলত, এ দেখ ডাকাত 
সরি যাল্ছে। সেদিন ঘারা আমা 
ডাকাত সরি বলেছিল আজ তারাই 
আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। 
আলমলে,একটা দলই আছে, যাদের 
কাজ হল গৃজব রটান। এ অঞ্চলের 
মধো এত বড় আশ্রম-মল্দির প্রতিষ্ঠা 
দেখে ঈযকাতর় কেউ কেউ এই 

গুজব রটাতে পারে 
পলতা স্টেশন খেকে মাত্র ১০ 
মিনিটের পথ । আর ৮৫ বাসরমটে 
বাপ স্টপেজের প্রায় 


ভূষিপাড়া 
| নিকটেই শ্রীতীনিতাই গৌদ্বাতগ ভক্ত 


-স৭ 


সেবাপ্রম। সসাঙ্জত এবং পারদ 
বিশালাকায় হচ্দিরটি যে কে্দ 


নিন জা) পরে 
জগন্নাথ-বলরাম-সুভঙার 
০১ 
মন্দিরপ্রাঙ্গাণে আলোয় 
সা কন 
গণের সাধন তজনের পতাক্ষ 
চিত্রপটসমূহ এবং বৈফধ জগতে 
৬4৮ ভতিজ্মুলক 
পয়ারসমূহ করফো হাঙয়-ম্ন 
পবিত্র হয়। প্রাঞ্গণের দক্ষিণ ছি 
বৈধষ মোহদ্ভগনের সুরথিপ্তৃ 
ছ্বিতল বাসস্যান। এখানে একটি 
বৈফব বাইয়েরিও । উত্তরে 
মোহাম্ত বাবাজীর রে 
শীতল দাস বাবাজীর় - 
নঙ্জির_অন্দিয়ের অভ্যাষ্তগো থাবাথলীর 
অপূর্ব মর্সূর্তি। 

এই সেবাশ্রমের মূল উদ্দেশাই 
হল বৈফব সেবা অর্থাৎ সংসাবধার্ম- 
বর্জিত বৈববের সখ-দুঃখ, বৈষাবের 
মনোবাসনা পূরণ, অসুস্হতায় সেখ, 
বৃদ্ধ বৈষণবগণের শেষ জীষনে 


এই পেখাজখটি প্রতিত্যার পর: 


১৯৮ 


 হঙ্গির থেকে অভ্যাগর সাধু. নৈফব; 
“ গলও এখানে হেরুগিন ইপ্ছা ধাবাতে 
পারেন: নিখয়চায়। বর্তমানে এই, 
সেখাগ্রমে ৪০ জনের অত স্যার 
টব আছেন । 


আলা বৈশিষ্টোর সকার খা 


সং হি 


ছি তন 


পুতি 2 2 


ভকতব্ন্দের আধো প্রষল 'লাড়া:। 
জাগায়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন খেকো 
আজ দিষায়াত্র ২৪ ঘণ্টা এখানে 
জধ্ণ্ভ নাম -সংকীর্তন হয়ে চঙ্েছে |. 


।একাড়াও সুজ লাস বাধাজী কর্তৃক 


প্রবাহ জী পাঠ, গগন দাস. 
বাধাডণি কর্তৃক এব 
ভোগান্তি প্রতাক্ষ করার জলা 
পতাহ সমাগম শে 
পরল, হরিদাস ঠাক্রের নিরব; 
গন 
উৎঙগক, ,রাসলীলা, আন্দাতঃ 
কট মহোৎসষ, মহাপ্রভূ এবং নিতাও: 
নন্দ প্রভূ আবিভার্ব তিথি পালন, 
চৌষটি মোহান্তের ভোগর়গে। 
ইতাদি এখানে বিশেধ ভক্তি সহ. 
কারে পালিত হয়। এতক্যাতীত: 
চয়পগাস বাবাজী মহারাজ, রামঙগগাস: 
বাধাজণি হহারাজ এবং শীতকাদাস 
বাষাধশি মহারাজের আধিভবি ও. 
ভিয্লোভাষ ভিথিও পালিত ধয়। 
অন্যান্য গোস্বামীগণের তিথি, 
বাজী স্হারাজের আদর্শে পালিত: 
হয়। 


এই সেষাজছের লাখ পর বি 
সেই অক্তদার, সরল, নিরহত্কারী 


সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের নাম সভোন, 
সেন! বাবা মহেল্্নাথ সেন এবং খা. 
কিরণবালা দেবী। ছোটবেলা থেকেই, 
তিনি ঈশ্বরানৃসম্ধিংসৃ। স্কুলে 
পড়তে পড়তে একদিন তিনি দুর 
ভাগ করেন। হরিদাস ঠাকুরের 
ভজনধনা বেসাপোলে আসেন এবং 
সেখান থেকে চলে যান মা) 
প্রখানে এসে সাধন ভজনে 

নিয়োজিত করেন। রা নাস 
করে রাধারালীর বাতির খে 
এখানে বহু, সিদ্ধ মহাপূরুযের 
মংশ্পর্পে আসেন এবং পরের 
সরোধরের তীরবর্তী এক দিন, 


' গোক্কাক্স বৈশ কিছুদিন সাধনগ্থর্জন। 


করেন। অতঃপর শ্রীরামদাস বাবা; 
জীর সংগ্পর্শে এস তাঁর কাছে 
কৃঙাহ্তে দীক্ষিত হন এবং বরানগ-: 
রেয় পাটবাড়িতে থেকে জীবসেবা ৪ 
সাধন-ভজন করে যেতে থাকেন: 
সেখান থেকে এ 
আন্রমে এসে একে অলংকার করে' 
সবলেছেন। 0 

ছু 


লেখদ্ধ কর্তৃক গং 
[উরি ি০০সএন 
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'ভুণাদপি সুরণটটিন' বলতে যা 
বোবায়, ঠিক তাই। যেন সাক্ষাৎ 
বৈফব ধর্মের প্রতিমূর্তি। শ্বৈতশুদ্দ 
দুইখানি চীরখন্ড অঙ্গো। 
আজীবন কেউ এলেই “জীব দেহে 
নিত্যানন্দের বাস-' প্রভূ জ্গদ্বন্ধৃ 
সুন্দরের এই বাণীব মর্যাদা দিয়ে 
আগেই তাঁকে পণাম করতেন নঙ 


হয়ে। শেষের দিকে বার্ধর্োর জনা 
যখন প্রণাম করতে পারতেন না, 
দুঃখ কবে বলতেন, আমি তো প্রণাম 
করতে পারলাম না। এবাবে সাধ 
হাতও পারলাম না। 


মার যিনি আসতেন তাঁর কাছ, 
তাঁকে প্রথম কথাই বলতেন, প্র 
সুন্দরের মন্দির পরিত্রন্মা হয়েছে 


মদ্দির- পরিপ্র্মার অসীম শক্তি। 
নাম করা হয়তো : করতাল বাজে ; 
নাম এবং নামী অভেদ। 

এই ছিলেন তিনি। জীবদ্দশাতেই 
অর্ধকোটি ভক্তেব কাছে কিংবদল্তির ' 
'গৃকদেব'-এ পরিণত হয়েছিলেন । 
প্রচারে সম্পূর্ণ বিমুখ বৈষব চূড়া 
মণিকে কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতে 
একেবারেই পাদপ্রদীপে আনা সম্ভব 
হয়নি । কারণ একটাই - তাঁর নিঃসীম 
প্রচার অরনীহা। প্রভূসৃন্দবের আবি- 


গুটিকয় 
এপি 
নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সময় অতিবাহিত 
করে দিয়েছেন। কত যে অশাম্ত 
পকুষকে মহাউদ্ধারণ লীলার 
বাখাম় মনের প্রশাদ্িতি পেতে 


এত যাব প্রভাব পতিপক্তি 
ভন্তকুলে, তিনি কিন্তু সর্বদাই 
নিজেকে দীন কাঙাল কৃজাদাস বলেই 
প্রকাশ করেছেন। তাঁবই ইচ্ছেমত 
আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁকে 'কু্জদা' 
বলে সম্বোধন করতেন ।(শোষের 
দিকে ভন্তকূল সে বাধা আব 
মানেনি। ভভ্তিদব আগ্লৃত ধারায় 


কখন তাঁকে অক্জান্ছে গুকদেব কবে 


পৌষ বৃধবার . কুজদাস বাবাজা 
ধরাধামে আবির্ভূত হন। ছেলেবেলা 
থেরেই কৃকগোর নামে তন্ময় হয়ে' 
গিয়ে বিলীন হয়ে ঘেতেন যেন। বাহ্য 
পরিবেশ সম্পর্কে চেতনাই থাকত না 
কোন । পিতা যাদবচন্দ বিশবাস এবং 
মা গুকদাসী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ 
সন্তান কৃ্জদাস ছেলেবেলা থেকেই 
কিন্তু মেধাবী। অঙ্কে ছিল তাঁর 
বিশেষ বাতৎপত্তি। প্রথম বিভাগে 
পবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপৃর 
কৃষনাথ কলেজে বিক্রান নিয়েই 
পড়াশোনা শ্রর করেন। কিন্তু 
হরিনামে যাঁর প্রাণের আবাম মনের 
প্রশান্তি-স্কূল কূলেজের প্রথাসিদ্ধ 
বিদ্যা তাঁকে আর কতটুকৃই বা দিতে 
শার্র- 


স্বঙ্ন কৃ্জদাস অনুভব করলেন 
শ্রীধাম ডাতাপাড়াই মহাউম্ধারণ 
লীলা ভান্ডার। এখান থেকেই 
বিভবিত হবে চাবিটি মহাদেশে 
হরিনাম মহানাম কীর্তনেব মল্ত্র। 
মহানাম যক্ত শর হল যেন। আর 
শ্রীধামে তার পৃরোহিত হলেন শ্রী 
কঞ্জদাস বাবাজী । আর একদিকে 
পরবতী সময়ে জগৎ পবিক্ুমা শক 

লেন শ্রীশ্রী মহানাম বত বহা 
চাবী। দ্গনের কন্টে একই মহ।নাম 
মহাউদ্ধারণ লীলার ব্যাথা । 


নিয়েছিলেন । 
বৈফবচূড়ামণি এই মহাসাধক 
নি ডাহাপাড়ী . বাংলা ১৩৮৮ সালে ৫ গ্রাবণ 
ধের গৃবাদর রী ৃঙ দাস মংগলবার ধবাধাম ভাগ কবে 


বাবাজীই এই গুরুদ্বে। পৃবশ্রিমেব 
নাম কুঞ্জবিহারী বিশবাস। স্বয়ং প্রভূ 
জগদ্বন্ধু সুন্দর নিজেই কঙ্জ 
বিহাবীকে ডেকেছিলেন। -'জয 
জশম্বন্ধু কুঞ্জ বলে। তাই আর নাম 
পরিবর্থন হয়নি । যাশাবের হলিণী 
কৃণ্ড গ্রাম বাংলা ১২৯৫ সালের ১১ 


শ্রম ভুলোকেব পথে যাত্রা কবেছেন। 
তাঁর মহ্াপয়াণে সতিই মনে হয়েছে 
'৮তামী বিন! হইল মেদিনী বগ। 

শানা 1 নি ঘরেই তঁতৈ সমাধিস্ত 
করাহয়।।" 


আলোকচিন ? দেববৃত দাশ 





উচিত ঈশ্বরের সৃষ্টিতে বৈষম্য থাকবেই 





কৃনগর শ্রীচৈতনা গৌড়ীয় মঠ 
এ বসে কথা হচ্ছিল ৫২ বংসর 
“বয়স্ক শ্রীদামোদর মহারাজের 
সঙ্গে! গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রীমন্ভ্তিদয়িত মাধব গোস্বাষী দু 
"বন্ধর হল মারা পগছেন। বর্তমানে 
উচছতশ বিদেশে বৈষব ধর্ম প্রচারের 
'মল্লভ মহারাজের উপর ।- তাঁর 
গতেগে সবরাপরি কথা বলার ইচ্দ্বা দ্বিল 
কিন্তু ত্রিদন্ডীঙ্বাধী আশ্রমে না 
ধাকায় পশন রাখলাম দ্ামাদর 
মহারাজের কাছে । আমার প্রাশ্নর 
উত্ভয়ে মহারাজ বললেন- 


“অন্ানা ধর্মীয় সংস্হাগুলির মত 
সাধারণ মানুষের সেনায় শ্রীচৈতন। 
গৌড়ীয় মঠ পতাক্ষভাবে এগিয়ে যায় 


না। ভাব কারণ বৈষব ধর্ম বিশ্বাস 
করে যে বাত্তিশতভাবে পার্থিব 
অভাব মোচন করতে পারে না। তা 
থাকবেই । তাই মানৃষের যেটি প্রথম 
ও প্রধান কর্তা "তা হল আহা 


সে নিজেই তখন তাব ম্গল সাধন 
করাত পারে।' 


ঈঙবর সকলকেই সমানভাবে 
দেশখন | তবে কেন এই নৈষমা 


'আত্রনুশীলনেব নযরা মানুষ উন্নত 
স্তরে পৌছলেই সে ঈশবরকে 
নিজ্কের আন্রীয় করে নাতে পারে, 
তাই তখন ঈশ্বরকে কেউ পৃত্র,কেউ 
স্রাষী কেউ কনা আবার ফেউ 
অসীম মহিমাময় হিসাবে দোখ।' 
আমার শেষ প্রশ্নটি ছিল খুবই 
সাধারণ কিন্তু আমার বিশ্বাস 
মহারাজের মনকে তা মৃহূর্তের জনয 
নাড়া দিয়েছিল] প্রশ্ন করেছিলাম, 
“মহারাজ, সংসারে ফিরে ঘেতে বা 
সংসারের কারো সঙ্গে দেখা করতে 
ইচ্ছা করে না”' একটা দীর্ঘশ্বাস 
তলে মহারাজ বলাগেন, 'সংসারে 
এই মঠই তো আমার সংসার । ক 
পিতা, রাধা আমার মা আর মহে এত 
সব ভাইরা রয়েছে এই তো আমায় 


উত্তরে একটু চিন্ঠা করে নিয়ে 
মহারাজ মামাকে একটি ছোট গম্প 
বললেন, 'একবাব এক ভার্তেব এ 
একই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর বলে 
ছিলেন 'সকলকে ধন দিলেই সকলে 
নিতে পারে না। আব এই পরীক্ষা 
করার জনা এক ভিখারির সামানে 
রেশ খানিকটা সোনা নিয়ে ঈম্বর 
ফেলে দিলেন । কিন্তু ভিখারি তখন 
ভবিষাতে অন্ধ ভয় গেলল চলা 
পারতব কিনা পরীক্ষা কবার জনা 
চোখ বুজে রাস্তায় চলছিল। তাই 
সে সোনার দেখছে পল না এবং 


চলে গেল ।' 

এবার প্রন করলাম, মহারাজ, সংসার 10 ; 
রাধাকৃফের যুখলমূর্তি : আমাদের টি 
আশ প্রেমিক প্রেমিকার কথাই মলে সানাংকরে, 
করিয়ে গ্য়ে।, কিল্যু আপনারা বৈর গী 





পরিবর্তন ৩৯ জাগসট, ১৯৮৩৫ 9৬... 


.. ইিনার়াজ, সাম ্‌ ইজাদের 
দেওয়া দেবোত্তর প্রন্ধোত্তর এল।কান, 
টিতে বরাবয়ই রাক্ষগদের একাধিত 
পতা। চট্টরারাই এখানকার 
পুয়মো বাসিন্দা । কালরুমে বাজি 
সহ্পরদায় ন।নান কারণে এসেছেন 
এবং বিশেষত কুণ্ত ও দ্তগণ 
এখানে বিশেষ প্রাতিষ্ঠা লাভ করেন। 
জামদার, তেজারত এবং 'বাভন্ন 
ব্যবসা-সমৃদ্ধ এই গ্লামই একক!ল্রে 
ধাঝুড়ার প্রাণকেন্দ্র । রাজগ্রামের 
ইতিহাস, ধর্মচেতলা, শিল্প ও 
সংস্কাত বেশ এরীতছাপূর্ণ। নামবজ 
অনুষ্ঠান এখানকার বিশেষ লোক- 
উৎসব। তা শুধুমাত নামগানে 
সীঁমাবন্ধ নয়, এক বিরাট সাংস্কাতক 35 
অনু্ঠানও বটে । উৎসবাট জ্যষ্ঠ ৪ 
মাসের দশহরায় সময়েই শুরু হয়। 
দুঁট পৃথক উৎসবই ষোল আনায় 
চলে। একাঁটি দন্ত সম্প্রদায়ের, 
তন] শ্রীরামপুর যোল আনার । 
কখনও পচাদন কখনও নয়াদন, 
কখনও [তিনাদন। সেই অনুযায়ী এর 
নামকরণও হয় প্রা, নবরাতি 
বা চাববশ প্রহর হসাবে। পুরনে। 
কালের কাঠের ঘেরা তোর করা 
আছে যার আকাত কতকটা চুড়ো- 
ওয়াল। মন্দিরের মত। এই মৃল 
ঘেরা । এর বাইয়ের চায়াদকে 
চৌকো একাট কাঠের ঘেয়া তাছে 
ধাকে বাইয়ের ঘেরা বাবার ঘের।? 
বলে। এই ঘেরাগুল সৃক্ষন।তিসৃন্থ্য 
হাতের কাজ কাগজে কাটা নকৃশা, 
[নপণ শিল্পকম দিয়ে সাজান হয়। 
ঘেরা দু'টি সাজাতে তিন চার দিন 
সময় লাগে । শিস্পকর্ণগুল দব 
উত্তরাধিকার সূনে প্রাপ্ত। মূল 
থেযায় ভেতয়েই থাকেন বিগ্রহ । 
চার়প।শে চার জোড়া নিতাই 
গৌরাঙ্গ রাখা হয়, রাজগ্রামে ইনি 
'যাধা গোবিন্দ নামে পৃজিত ছন। 
উৎসব শুনুর পূর্বাদন আঁধবাস এবং 
শেষাদন বৈফব) মহানিশা ব্য 
'জাগরণ'। এই দিনের অনুষ্ঠান 
বোশিষয সহফায়ে পাঞিত হয়। 
যেকাঁদন উৎসব চলে 'দিবারাত 
বাতির সন্প্রদায় খেয়া ঢায়প।শ্ে 
একটা [নির্দিষ্ট স্ময় পালা করে 
নাম দেন, নাম কখনই বন্ধ হয় না। 
এই উৎসবের সঙ্গে আয়ও দুটি 
পুজো ছয়--একাটি ছল তাগ্ডারের 
জন) 'কুবের পুজো', গন্যাট 'অন- 
ূর্ণা পুজো ।' “কামপূর্ণা পুজো, 

'এরকটি বাতাতি সংযোজন ।, নবরাতি 
গণি ছাড়া বৃহৎ আকারের এই 
উৎসব ছল নযকুজ, তোগনাধজ । 
নববুজ হলে মি বেয়া লাগে আর 
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অন্নপূর্ণ। 


রী রি শি রি ১ 
রি ্ 1 ঃ র্‌ ॥ 
| হ। * _ ৪ 
৪ শী. ডু. এরি রর শিট বিডি, ॥ ৯? 7 ৬ 
না রম ॥ 2৮5 [টা রত রি র্‌ রা এ ৯ ১ ॥ 
8. ৮ ্ ডি ! রি -৮* ক 
্ রা । ॥ ০ ৬ /8)015 
চা ॥ / নি ২ সু রঃ 
১ 4 নি পর রি ক 
৬ ১৪ রা রি তি ॥ সি - দা পর 
রি চে প্‌: 


হয় 


দুগ। চষ্টোপাধ্যায় 


চোদ্দমাদল ছল চোদ্দাট মাদল 
বাজনা হবে এবং চোল্দ দন উৎসব 
চগ্পবে । অতীতে রাজা জামদ।রদের 
আমলে যেমন উৎসব হত সে 
তুলনায় বঙমানেয় উৎসব যাদও 
অনেক মান তবু দংগ্কাতক দিকটি 
এবং সেই শিল্প-সৃধমা পুরোমারা় 
বজায় আছে। 


নাম সংকীর্তনের বিগ্রহ ষে 
রাধা-গোবন্দ ঠার পুজে।র় আধকার 
গোপ্রামীদের । এরা আজ প্রায় 


ছয়-সাত পুরুষ এখানে এসেছেন 
বৃন্দাবন থেকে । দুশ বছর কি তা; 
কু যোৌশ হবে। গোস্বামীদের 
পাট অনুযায়ী এয়া হলেন শ্রীজীবের 


পার্টভুষ ৷ ঠতনবার ভোগ নিবেদনেয 
বাবস্থা--বালা, মধ্যাহা ৩ 
সন্ধাকালীন। নিব্দেনের সময় 
পর্দা ব্যধহার করা হয়। পশু 
স্বাভাঁবকভাবেই আসে ব্রাঙ্গণদের 
অর্থ।ং শান্তদের যেখানে একাধি- 
পতা, আজ থেকে দেড়শ বছর পৃবে 
শান্দের হখন প্রবল প্রতাপ সেখানে 
বৈফব মতাদশেয় এই উৎসবের সূচনা 
ঘউল কাঁভাবে ১) যতদুর জানা 
গেছে চট্ুরাজদের পরে খারা 
এসেছিলেন অনেক পরে সেই দত 
এবং কুও সম্গ্রদায়ই এই 
সংকীঙ্তনের উদে]ন্তা ও পৃষ্ট- 
পোবক। দুটো সন্প্রদায়ই শাদের 
বিশেষ মধাদা দিতেন, শ্রদ্ধা 








ক্যা 


টিটি 
আলোকিত ৫. পরেশ দত্ত 


০ অপু কল 
করে? বা জল গণ 
গায়ে ধলা . একুখং 
জমিদারদের ফা | দি 
রান্াণয়া ফেউ উচ্চবাচয করেননি, 
সংকীর্তন প্রবর্তনের 'বিযোধিতা র্‌ 
করেননি। দুই 4 এই সংকাতিনের | 
মধ্যে যৈখ ও শারদের বা 
দেবান ব্যবস্থা করোছহোন, তার. 

প্রাণ অপূর্ণ পুজো । আপুরা; 

পুজোনন ব্যবস্থা করে র্ণদের: 
মর্ধাদা হথাধথ প্রািষ্ঠা করে শা) 
ও বৈফব ধর্মমততে পাশাপাশি, 


র়েখেছেন। কাউকেই, অমধাদা: 
কয়াছয়মি। এখানে দুই ধরায়, 
মতবাদের একত্রে 'লহাবন্থান।, 
্রাঙ্ণয়া আজও অনেকে র্লাধা-. 
গোবিলের প্রসাদ খান না। উল্লেখ্য, 
যে ভাল্লপ্ণা পুজো ত্রাঙ্গণেরা 
করেন। রাধা-গোধন্দের পুজোক, 
পৃবে অন্পপ্ণ। পুজো শুরু হয়। 
রাধা-গেবিনের পুজো * ধরেন, ৰ 
গোগ্ামীযা ৷ * 1 

উৎসবাঁটির প্রাতাট যার 
রয়েছে শিপ্প ও সংস্কৃতির অপূর্থ 
িন/াস। যারাই এষ উৎসধ ; 
সুদীর্ঘকাল পৃবে শ্বরু করেছিছেন০, 
তাদের শিল্প ও সংস্কৃতি বোধ ষে': 
কত তাক ছিল তার গ্রমাণ গাজও 
উত্তরসূরীদের কাছে পাওয়া যায়। 
ঘেরা সাজানয় ভিতর যে লিল্পন 
নিপুণকলা, সুঙ্খম কাগজের কাজ 
[নঃসন্দেহে তা এখানকার শশপা 
চিন্তার সোনালি ফলল। বহু দূর"... 
দূরান্তয় থেকে কাতায়ে কাতায়ে 
মানুষ আজও ভিড় করেন 
শুধু ঘেরা সাজান দেখতে। 
উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল, 
বাকুড়ার বিখ্যাত ঝুমুর, তরজা, !. 
বাউল ও কাবয়াল লড়াই । রাষ্তায় 
মোড়ে মোড়ে এই ধয়নের আসর 
বসে। উৎসবের আরও নানান: 
আকর্ষণের ভিতর রয়েছে 'লড।, 
অর্থাং ছোট ছোট অপেরা টাইপ. : 
নাটক [বিভিন্ন মোড়ে চৌমাধায়, 
বাঁভম্ দল পাঁরবেশন করকে। 
এগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ । উদ্োন্তাদের 
সধা থেফে উৎকর্ষতার জমা 
প্রষ্কারে ভূষিত করা হয়। 

আজকের অর্থনোতিক সংকটে, 
এই উৎসব অনেকাংশে বেমানান, 
তর্থও নেই। সবাই 1দনাতিপাতে 
বাস্ত, তুও উৎসব চলেছে জনগণের 
কাছ থেকে সংগৃহীত সীমত অর্থে 
এবং উৎসাহী . উনুণের 
উদ্বোগে। র 


০. ০ কুছ শী পট আক তি ক ৩০৮ সঙ্গ এ 





নাম সংকীর্তনের দলগৃলি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, 
তেমন নেই 





পৃবলিযা বাঁকুড়া ও তৎসংলগ্ন 
জেলাগলিতে নাম সংকীর্তন একসময় 
গণউত্সবেব কপ নিয়েছিল, বর্ত- 
মান হা পুত হয়ে যাচ্ছে । এর মধে। 
বিহাল্লর সংাষ্লন্ঞ বাংলা ভাফী 
অঞ্চলতকও ধরা হায়ছে । জখগল 
মহল নামক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভমিতে 
এক পময় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ছুদ্ান্ত 
পাব লাভ করেছিল । সঙগাপতা 
কলার ধূংসাবশেষেধ নিদর্শন জেলা 
গুলিতে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
বয়েছে । কালরুলমে কত ধস 
পাধানা হাস পায় । চৈতন পরবতী 
কালে বৈষবধর্মেব প্রাবল সূচিত 
তয়। ১৯৮ তনাদেরির সঠ্পোে পরতাক্ষ 
ল্যাগাযোগ সাধিত না হলেও নাম 
গানে প্রসাব দেখে অনুমান হয 
এখানে টৈতনা অনুগার্ী শিষাদের 
আগমন ঘাটছিল। এই নাম আবার 
একই শব্দাবলী সমন্বিত নয়। 
ভিন্নতা আছে। যেমন, ১। হরি 
বালো, ... ২! রাধা গোবিন্দ জয়.... 
৩। রাম নারাযণ. . .৪1 হয়ে কফ 
হরে কৃফ, কষ বৃষ হরে হরে 
ইতাদি। 'হরি বলো' নাতম সহজেই 
যেকোন সুর আরোপ করা যায় তাই 
এই নালমর পচলন বেশি। রাম 
মাবায়ণ ও বন্রিশ অক্ষরাবলী নাম 
সাধারণত বিভায়ের গ্রামাঞ্চলে বেশি 
দখা যায়। 

অখ্যাত এবং দুর্গম অঞ্চলেছ্হিত 
গামশৃলিভে সাধারণ পৃক্ঞাপার্বণাদি 
অপপক্ষা সবলপদিন -বাপী নাম 
শাযানের আকর্ষন ডিম্ন স্বাদের 
স্বভাব ধর্মভীরু মানৃধ গ্রামীণ 
উপকরণের ডালি সাজিয়ে এই কটা 
দিনকে সানন্দে আপায়ন জানায়। 
নাগরিক উৎসবগুলির মেজাজ নির্ভর 
করে অর্থের ওপর। কিন্তু এখানে 
ওটা শৌণ। ধয়ের সাথে উৎসবের 
নিবিড় একা সমন্বয়ে যে অনাবিল 
আনন্দ হা এদের কাছে ুলনাহীন। 


লি 


জ্ঞাততি নির্বিশেষে গ্রামের সকল বাকি, 
এত সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে 
পারেন। কোখীও কোথাও দানকৃত 
জঙ্গির উৎপন্ন ফসলের মায় থেকে 
খরচ চালান হ্রয়। সাধাবণত নামের 
সংকন্প গ্রামের ষোল আনার নামে 
করা হললও যেখানে জমিদার প্রতি 
হিিত আসব থাকে সেখানে তাৰ 
নামেও সংকলপ হয়। গ্রামগৃলিব 
অর্থনৈতিক ভিত ক্রমশ: দর্বল হব 
হওয়াব ফলে স্তায়িতুকাল কমে 
"্যমে দাঁড়িয়ে গেছে । নিযমটুকু রক্ষা 
না কবলেই নয়। মাড়ার (আসর) 
আটচালা মন্ডলাকৃতি হয়। কমিটিব 
আর্থিক সংগতি মনুযায়ী সাজসজ্জা 
নিমণি করা হয়। অহোরাত্রি (সারা 
বাত), থেকে শুর করবে অচ্টপ্রহব 
(চব্বিশ ঘণ্টা), চব্বিশ পহর (তিন 
দিন), পঞ্চম সপ্তম নবম চৌদ্দমাদল 
(চৌদ্দটি মাদল চতুর্দশ বাতিতে 
বাক্তান হয়), উল্মাদল (উনিশ দিন), 
হবিব ত্রাট (একমাস) অবধি এক 
সঠ্গে সংকম্প করা যায়। এছাড়া 
নবকুঞ্জ বলতে মাড়ার অনুবূপ 
সংস্করণ আরও আটখানি তৈবি 
হয়। নামগানই যাদের পেশা ও 
নেশা এরাপ বৈষবদের গম্ধানে 
বংসরাধিক কাল ধরে বিরতিহণিন 
ভাবে নামগান চলে এমন জায়গাও 
আছে। যেখানে খোরাকির বিনিময়ে 
নামগান করতে হয়। সংশ্লিষ্ট 
গোবিদ্দদাস ও অধরদাস, ভগড়ার 
হেমাচশ পাঠক ও কানাই পাঠক, 
নদার হেমদাস ও নরসিংহদাসের 
নাম গান প্রসারে অবদান উল্লেখ- 
যোগা। এছাড়া একসময় একডাকে 
এদের সকলকে চিনতেন যেমন 
আঁকিরোর রাধারঘণ নারায়ণ দেব, 
ধরণীর বিশ্বনাথ সেন, কৃমারীর 
পঞ্চানন সেন, ম্ানবাজায়ের মদন 
দত, পশধর দত. কালাচাঁদ দাস, 
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বস্কিম ওস্তাদ প্রমুখ । স্হানীয় 
একসময়কার খাত সৌখিন দলের 
বর্তমান দূই প্রতিনিধি ভোলানাথ 
দাস ও বাহাদুর দন্ত। এদের মল্তবা 
মহাজনী তালবদ্ধ রাগে (যেমন 
শিবরঞ্জনী, দরবারী কানাড়া, মাল 
কোষ) ইদানীং নাম গান খুব কম 
হচ্ছে। উপযুক্ত শ্রোতা এবং গায়ক 
দুইয়ের অভাব। প্রায় আমরেই 
রঙের (হিচ্দি, লোকগাতি, রবীন্দ 
সংগীত, আধুনিক ইত্যাদি গানের 
সৃর) চাহিদা বাড়ছে । খোলের বোল 
এবং উচ্চাষ্গ রাগ রাগিনী বিশিষ্ট 
নামের মাধূর্যেব চেয়ে অসাভঙ্গি 
প্রাধান্য লাভ কবছে। সুরবিকতিও 
ঘটছে হামেশাই | কীর্তন দলগুলিকে 
মোটামুটি তিনভাগেভাগ করা যায়। 
সৌখিন সম্পদায় এই দলগুলিব 
কোন প্বণ লাগে না। বেকার, ছাত্র, 
শিক্ষক, চাষা, বাবসাদার ই তনাপি 
সকল বকম লোক থাকে ' ভাল 
খাওয়া দাওয়া থাকে । আমন্রণ য়ে 
নামগান করতে যান। ১। পেশাদাব 
সম্পদামা এই সম্পদায়ের অধে। 
বৈঘবের সংখাই বশি। নির্দিত্ট 
প্রণ থাকে। আমন্ধ্রণ পেয়ে এবাও 
নামগানে যান। ৩। গৃহস্ত সমপুদায় 
- অপেক্ষাকৃত কম দল । সাধাঘণ 
যাদের লাম গান অবলম্বনে ভিছা 
বাই জীবিকা এবা তাব মধ 
পড়েন। মূলত সাবা দিনমানে এদেব 
দ্বারাই নাম টিকিয়ে বাখা হয। 
মাঙ্তকাল মেয়েদের নিয়েও দল গড়া 
হচ্ছে। একেবাবেই পাড়াগার দিকে 
নগদ টাকার ঘাটতির দবন দল 
গুলিকে পরিমাণ মভো চাল ডাল, 
কাঠ, তরিতরকারী সবকিছু সববরাহ 
করতে শ্রয়। দলের মান অনুযায়ী 
প্রণের টাকা সোয়াশ থেকে চারশ 
অবধি লাশে । দল সংখ্যা অনুপাহে 
আসরের স্হায়িতিকাল নিধাঁরিত 
হয়। নাম সংকীর্তনে দৈহিক পরিশ্রম 
প্রচন্ড। বিত্রম্ম প্রদর্শনে বায়েন 
অর্থধৎ খোল কাদকেরা সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। দুয়ারীদের 
(কীর্তনীয়া) পরিচালনা করেন যিনি 
তিনি সবার্গে থাকেন। পরিশ্রান্ত 
মানুষগুলোর রাত্রি একটা কি দুটোর 
সময় গোগ্রাসে মুড়ি চিবোন দেখে 
অভাবগ্ুস্ত গাঁয়ের ক্ষুধার্ত অবস্তার 
কথা মনে করিয়ে দেয়। ফেবরীর 


(বাতিগ্গত নৈপূণোর উপহার)টাকা . 


লিভিন্ন পরিমাপ পলড়। 

নাম চলা কালীন সময়ে গ্রামের 
কিশোর, মৃবক, যুবতী, বৃদ্ধ থেকে 
পুর করে - সকলের আলোচনার 
বিঘয়বক্তু একই রকম। কী রকম 
গল, কত চারজ. নতুন গায়ক - 


খোজবাদকের লোঁর্ম ইত্রাদি। এই 
কটা দিন সকলেই মোটামুটি শুদ্ধাচার 
ও নিয়মে চলোন। বিভিন্ন নিয়মাদির 
মধো প্রতি প্রহরে বিগ্ুহকে ভোগ 
নিবেদন। শুরা থেকে শৈষ অবধি 
ছিদ্রযুত্ত, মাটির হাঁড়িতে একটি ঘৃত 
প্রদীপ অনিবণিতাবে জুলতে থাকে। 
দৈবাৎ নিভে গেলে পুনরায় নতুন 
ভাবে সংকল্প করতে হাবে। এছাড়া 
বিরতিহীনভাবে নাম জপ কবাব 
জনা বিশেষ লোক নিয়োগ করা 
থাকে। ভারা মনে করে খোল 
করতাল সহযোগে নামের মধ্যে ছেদ 
পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। শুরুর 
পূর্বে গন্ধ (দেবতাদের আবাহন 
জানান) দেওয়া ও শেষ কবা কালীন 
গিবি গোবর্ধনমূর্তি তৈবী ইট গুলাব 
সাহাযে ও দধিভান্ড ভাঙ্গা, শ্রম 
দিনে শভাধিক ভাগ নিবেদন 
ইত্যাদি পতরিন্য। উত্লেখযোগ । নাম 
শাডাব পল দল পতাযালগ ধূলট 
(আবীব ধৃলা পণ্ডুতি পবসপরকে 
মাখিয় গাম পরবিধমা) পালিহ হয়। 

এ পপারংগ £শাশপাল নগালন 
গুবপাদ কর্মকার বললেন, এই 
গ্রামের সহ লাশবাজাব গামের 
আাশ্ায়শুটুম্বাদিব আধিকা থাকার 
লে এই কদিন এখানটাও লাল 
বাঙ্জাবে পবিণ £ ঠযেযায়। আতিধি 
অভ্যাগতদের সমাগমে পৰিপর্ণ হয়ে 
ওঠে । দিনিসপত্রেব দাম অভ্যাধিক 
বেড়ে যাওয়ার যলুল যথাযোগ, 
সম্মান বঙ্গায বাখহ হিমশিম খো 5 
হচ্ছে। চগোপালনগবে ফি বছগবই 
নিদি্ট দিনে শুর হয়। সাধাৰণ 
মানুষেব জীবন যাত্রার মান নেমে 
গেছে। খাত দলশগুলোও মাত 
আহত লোপ পালছে। 

নাম গানে কোন জাতি গত নিষেধ 
নেই। সকলরকম জ্ঞাত এতে 
অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবু কিছু 
নিদিষ্ট জায়গায় এখন উবষ'ব বাতীত 
নামগানে অধিকার পান না। এগুলি 
সংখায় নগণা। বর্তমান সময়ে 
সাধারণ দল নিয়ে চক্বিশ প্রতন 
(তিন দিন) নাম শুরু করলে বাই শ 
থেকে চব্বিশ শোটাকার কমে চান 
কদ্টসাধয। গত দশকের তুলনায় 
খন্পচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনগুণ । এই 
কর্মময় যুগে আপাতদৃ্টিতে এসব 
অর্থস্লীন বলেই মনে হয়। কিন্তু 
গ্রামীন জনজীবনে ওতঃপ্রোতভাবে 
জড়িয়ে থাকা এর মূলা অসীম যা 
অর্থে পরিমাপযোগা নয় 

গ্রামীণ জমজশিবনে " নাঘশান 
এছাড়াও গাংস্কৃতিক একা এবং 
মাকে আরে জনের হর 
আকাশজা জাগায়। অথাৎ উৎসবের. 
মৈটি গূলকথা এই নামগানেও ' 
তাই। তে ' র্‌ 
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প্রচ্ঠদ খা তিশা) 


সিদ্ধার্থ রায় কংগ্রেসে 
ফিরছেন,না নিজেই 


নতুন দল গড়তে চান ? 





নিশীথ দে 





সদ্ধার্থশত্কর রায় কি কংগ্রেসে 
ফিরে আসছেন; নাকি নিজে নতৃন 
দল করছেন ? ছ বছর সিদ্ধার্থবাবুকে 
রাজনীতির রাজপথে দেখা যাচ্ছে 
না। মাঝে মাঝে শ্রধূ শোনা যায়, 
তিনি আসছেন। আবার 
দীর্ঘকায়, সৌমাদর্শন পয়লা সারির ' 
ব্যারিসটার, প্রান্তন্ন মুখামন্ত্রী 
সিচ্ধার্থশঙগ্কর রায় কংগ্রেলের 
নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ” 
টার সিদ্ধার্থ রায়। কংগ্রেসে সঞ্জয় 
গান্ধীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। 
প্যাকটিস করে যাচ্ছেন । কলকাতা- 
দিললি-বোমবাই - মাদরাজ.গৌহাটি 
করে বেড়ান। মাঝে মাঝে বিশ্রাম 
নিতে চলে ঘান লনডনে-শ্বশৃর- 
বাড়িতে । বাজনীতির অনেক রিসক 
কিন্তু রোমানস আছে । প্রয়োজন 
নেই তবু প্রলোভন হয়-ন্নাজরনীতিতে 


রমরমা । কলকাতায় এলেই সিম্ধার্থ- 


4524 
ডুতে অনেকের গোপনে এবং 


পকাশো আনাগোনা চলে। তাহলে 
কি সতিই সিদ্ধার্থবাবু রাজনীতিতে 
নামছেন - আবার ইন্দিরা গান্ধীর 
সম্গে তাঁর ছবি ছড়িয়ে পড়বে ? 

কেউ কেউ বলেন, তা ছাড়া উপায় 
কী১ আর কে আছে পঞ্চিমব্তো 
নেতৃত্ব দিতে পারে” একমাত্র 
সিদ্ধার্থ রায়। 


না, সিদ্ধার্থ রায় নয়, কিছুতেই 
নয়। বেশ !ভরাট গলায় বরকত 
সাহেবের প্রতিবাদ । সিদ্ধার্থ রায়কে 
আমরা কংগ্রেসে ঢুকতে দেব না। 
--* কিন্তু প্িদ্ধার্থবাব কি কংগ্রেসে 
টন সি 

এক পা আছেন। 
সাধন কী বলেন: নি 
জনা কলকাতায় আদেন। চুটিয়ে 
আন্ডা দেন। তায় ২ নং বেদতলা 
রোডে যাড়িতে অনেকেই, উঁকি 


চলে হান বরধূন্া্থবদের বাড়ি। 
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শুনলাম, সিদ্ধা দাঁত দেখাতে 
ডান্তনরের কাছে গিয়েছেন। স্ত্রী 
মায়া রায় গিয়েছেন কালীথাটে পৃজে; 
দিতে! বলতে বলতেই মায়া রায় 
ফিরে এলেন। পরনে সাদা খোলের 
হঁট রঙা ফুল পাড় শাড়ি। কপালে 
সিঁথিতে মেটে সিঁদুর, গোলা সিঁদূর । 
হাতে ছেট বুড়িতে প্রসাদ, ফুল, 
বেলপাতা। একে অভিজ্ঞাত, বিলেতে 
মানৃষ তার ওপর ব্যার্িসটার -. 
আশ্চর্য! মিসেস রায়ও কালীঘাটে , 
যান! 

হোয়াই নট : আমি প্রতি শনিবার 
কালীবাড়ি যাই। আমার কথা বাদ 
দিন। কোন বাঙালি মেয়ে মনে মনে 
মা কালীকে না ডাকে বলুন ! আচ্ছা 
আপনারা এ , এ 
আসছি। ই যি 
কোলড অর 

না, না, কিছু লাগবে না। আপনি 
আসন গল্প করা যাবে। 


মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে 
এলেন, গল্প পেলে আমার আর 
কিছু চাই না, মানূরও তাই । ও এক্ষুনি 
এসে পড়বে। আপনাদের বতে 
বলে গিয়েছে। 


কালীঘাটে পুজো দিয়ে মা'র কাছে 
কী প্রার্থনা করলেন £ 


তা বলব না। তবে সব মেয়েই 
স্বামীর জনো প্রার্থনা করে। 


প্রার্থনা করলেন, »সিম্ধার্থবাবু 
যাতে আবার পশ্চিমবষ্গের রাজ- 
নীতিতে সফল হন, জনপ্রিয় মৃখামন্তী 
হল ১ 


মোটেই লা। আমি চাই না মানু 
আর রাজনীতি, করুক। চামচা 
রাজনীতি ...। 


কথার মাঝখানে আমবাসাডর 
থেকে নামলেন সিদ্ধার্থবাবৃ। সেই 
বাহাতয়ের মতই বাষটি বছরেও 
সমান স্মারট | হ্া্পকা আকাশী রং. 
এর স্বুট। চার-পাঁচটা পিঁড়ি ভেঙে 
উপরে উঠমুলন, দ্ধি, একটু দেরি হয়ে 
গেক। না,.ঠদাতি ভুলতে হবে না। 
কাজাফেই ফিললিতে বাক করব। 
মায়া, তুমি ওদের সম্পো গল্প কর। 
আগ কিছু আনা কফোলড় ডিংক নী 

আগে থেকেই একদল" মন্গেকল 


ওর চেমবারের সামনে পায়চারি 
করছিলেন। মিনিট দশেক পরেই 
নিজে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে 
গেলেন। দেওয়াল ঢাকা পড়ে 
গিয়েছে, চারদিকে শৃধূ মাপসই রাক 
ভরতি আইনের বই। ভ্রিশটা গণেশ 
মূর্তি-তিন ইনচি থেকে ছ ইনচি 
সাইজের। 


বল, কেমন আন্ধ তোমরা । আচ্ছা 
তোমাদের কী মনে হয়: 


আমাদের মনে হওয়াটা কোন 
ব্াপার নয়। অনেকদিন থেকে 
শোনা যাচ্ছে আপনি কংগ্রেসে 
আসছেন। কিন্তু কেউ কেউ আপত্তি 
তুলেছেন। যেমন ধরৃন, কেন্দ্রের দুই 
মন্ত্রীর এক মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় 
স্বাগত জানিয়েছেন। বরকত 
সাহেব বলছেন, কভি নেহি । সিদ্ধার্থ, 
বাবৃকে কিছুতেই কংগ্রেসে নেওয়া 
হবে না। ওর কথা হল, 'উই উইল 
অপোজ সিদ্ধার্থ টুথ আনড নেইল?" 


একটু হেসে বললেন, কারেকট। 
তবে ওঁরা হাওয়ার সম্গে যুদ্ধ 
করছেল। 


তার মানে ? 


মানে খুব পরিষ্কার। অনেকেই 
আমাকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনতে 
চান। আবার আনেকে চান আমি 
পাজনীতিডে ফিরে আসি । সিদ্ধার্থ, 
বাবু একটু থেমে হঠাৎ যেন এক 
নিঃশ্বাসে বললেন, কংগ্রেসে ফিরে 
যাওয়ার কোন বাসনা আমার টনই। 
হ্যাঁ, সত কথাই বলছি। আমাকে 
নিয়ে অনেকদিন থেকে অনৈক কিছু 
শোনা যাগ্ছে। ভিতর এটাও হ্রিক, 
কিছুদিন আগে আমি বলেছিলাম 
কতকগুলি শর্ত খেনে দিলে আমি 


কংগ্রেসে ফিরে যেতে পারি। আমার 
শর্তগৃলি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাধ্থী- 
কেও জানিয়েছি। আমি মাথা নিচ 
করে নয়, মাথা উদ করে কংগ্রেষে 
ফিরে মেতে রাজি আছি। 


সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে 
গেল। ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে 
লোকসভার নিবচিনে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী ক্ষমতায় আমার পর ইন্দিরা- 
বিরোধী অনেক স্টলওয়ায়ট কংশোসে 
ফিরে আসার জনা মাথা 
লাইনে সামিল হয়েছিলেন। ওয়াই 


করে 





বি চবন, কে দি পনথ, ডঃ দেবীপুসাদ - 


চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়র্জন দাশমূনসি, 
ডাঃ জয়নাল আবেদিন ..--। তা 
হলে সিদ্ধা 

সশোত্র নন 


থ। 
৮ 


আসার জনা খুবই আগ্রহী । কিন্তু 


বাধা। কে বাধ্াঃ কেউই ঠিক, 


ভাঙছেন না। মাস দুই আত এক 
বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ আই সি সি-র 


কিকোনদিন এদের : 
সিদ্ধার্থবাবুকে 


নিয়ে এত তোলপাড় হল্ছে কেন 2.” 
এককালের সিদ্ধার্থবাবৃর ঘনিষ্ঠরা:- 
বলছেন, মিদ্ধার্থবাব কংগ্রেসে 


র্‌ 


সাধারণ সম্পাদক রাজীষ গান্ধী 


'পরিবর্তন* সম্পাদককে বলেছেন, 
না, সিদ্ধার্থবাব্‌ কংগ্রেসে ফিরে. 


আমার জন্য কোন আবেদন করে, 


নি। সুত্রতবাধ বললেন, আমি নিজে 
সিদ্ধার্থবাবৃ্ চিঠি এ আই পি নি 
অফিসৈ এসেছি। প্রদেশ .. 


কংগেসের সম্পাদক সক্তোষ বায় 
একদিন বললেন, 


সিম্ধার্থবাব ফিরে 
এ ধিএ 


কেউ সোচ্চারে সিদ্ধার্থবাবুর বিরো- 
ধিতা করছেন না। 

সিদ্ধার্থবাবৃ কংগ্রেস বা কংগ্রেস 
(ই) বলেন না। বলেন, 'কম্গাই'। 
এক সময় ইন্দিরা গাচ্ছীর নাম না 
নিয়ে বলতে গেলে জল খেতেন না। 
১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভাগ করার 
সময় সিদ্ধার্থবান্ব একটা গৃবৃতৃপূর্ণ 
ভূমিকা পালন. করেছিলেন। ভাঙনের 
মুখে কলফাতার ময়দানে ইন্দিরা 
গান্ধীর যিটিং-এ সভাপতিত্ব করবেন 
কে তাই নিয়ে বিরোধ বাধে। ডঃ 
প্রতাপ চন্দ চন্দ্র তখন প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি। 

ইন্দিরা এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ 
সফরে,সং্গী সিদ্ধার্থ রায়। শৃধু স্গী 
নয়, সড়ক পথে মোটরগাড়ি ডাইভ 
করেছেন সিদ্ধার্থবাবু। ১৯৭৫ সালের 
জুন মাসে জরুরি অবস্হা জারি করার 
পর ১৯ নভেমবর ইন্দিরা গাম্ধীর 
জল্মদিনে সিদ্ধার্থবাবু এক জনসতায় 
বলেছিলেন প্রতোকটি মানুষের 
উচিত জরুরি অবস্হা জারি করার 
জন্য ভারতেক একমাত্র নেত্রী ইন্দিরা 
গাম্ধীকে অভিনন্দন জানান । 

সিদ্ধার্থবাব বরাবরই একটু 
আবেগপ্রবণ । আসলে রাজনীতিতে 
প্রবেশ আকস্মিকভাবেই ৷ সিম্ধার্থ- 
বাবু নিজেই গল্পটা একদিন বলে- 
ছিলেন। ১৯৫৬ সালের আগসট 
মাস। কলকাতা হাইকোরটে ব্যারিস- 


পিট | পাটি [তি 


টারি করি। বরাবরই আমার ছ্ুমোতে 
রাত ছয়। আইনের বই বাদ দিয়ে 


রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনা বই পড়ি । ঘুম 


থেকে উঠি বেলা আটটার আগে নয়। 
এখনও এই অভোমন আছে। বাড়িতে 
কেউ আমাকে ডাকতে সাহস পেত 
না। সেদিন ভোর পাঁচটায় টেলিফোন 
এল। তদানীন্তন মুখামদ্রী ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়ের ফোন। অনা কেউ 
হলে বাড়ির কাজের লোকরাই বলে 
দিত, পরে টেলিফোন করবেন। 
, তার ওপর ডাঃ 
এ দু প্রলাম। 
ওপাশ থেকে রাশভারি গলা, তুমি 
একবার আমার বাড়িতে চলে এস। 
বললাম, কোরট থেকে ফেরবার পথে 
যাব। 
বিকাল পাঁচটা নাগাদ গেলাম ডাঃ 
রায়ের বাড়িতে । তাঁর সেকরেটারি- 
য়েটে কাজ করতেন সরোজবাবু। 
আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে 
বসালেন । মিনিট খানেক পরেই ডাক 
পড়ল ডাঃ রায়ের 
ঢুকে দেখি জনা চারেক লোক বসে 
আছেন। আগে এদের কাউকে 
দেখিনি। কাগজে ছবি দেখেছিলাম। 
তাই অতৃল্য ঘোষকে চিনতে পার- 
লাম। প্রফৃঙ্ল চন্দ্র সেন এবং প্রানতন্ন 


আমাদের চিকিৎসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে 
সাদা দ।গের প্রঙ পরিবতন হতে স্তর করে। পরীক্ষা করে 
দেখন আমাদের চিকিৎসা কতটা সাফল্য লাভ করে। 
আপনার রোগের পূর্ণ বিবরণ নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করান ৷ আমর। এক ফাইল এষধ বিনামূলো পাঠিয়ে থাকি। 


স্তম্ভ হিলি ুশাশ্পি প্রা হও তহ্াশ্পি 


বিবাহের, পূবে বা পরে আপনি যদি জীবনের 
চরম সুখ ভোগে বঞ্চিত হন, আপনার সেই অপারগতা 
আমাদের কাছে অন্তত ল্ুকাষেন না। 
অযথ। দৃভভাবন। গ্রন্থ হয়ে নিজের জীবনকে নষ্ট করবেন ন। 

আমাদের সরপাপম হোন, আমাদের স্পেশাল 

আয়র্বেদিক ওঁষধ নিয়মানূষ।য়ী সেবন করলে এই ধরণের 
সমস্ত রকম রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় 

এই ওষধ বহু বছরের অভিজ্ঞতায় শুগ্ধ আয়ুবেদিক প্রথায় 

তৈরী এবং বহুল শুণকারী । ১৫ দিনের 
৩০টি বড়ির মূজা ৩০ টাকা, 8৫ দিনের ৯০টি বড়ির 

মলা ৮০ টাকা, ডাক খরচ ১০.৯৫ পয়সা । 


। [ভন লল [0. 


কপ লাগিয়ে নয়, আমাদের সুগন্িত আয়ুবেদিক 
তেল মেখে পাকা তুল জন্মানো চিরতরে বন্ধ করুন! এই তেল 
সাদা চুলের বদলে নতুন কালো চুলের জন্ম দেয়, 
মাথ। ঠা রাখে এবং দৃষ্টিশক্তি রদ্ধি করে । এক শিশির 
মূ ১৫ টাকা, তিন শিশির মৃজা ৪০ টাকা, 
ডাক খরত জালাদা। 
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রায় ডাকলেন আমাকে । গ্যাপের 
একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, এই 
ছেখ মানৃ, এই যে... এইটা তোমার 


এ রও এ কত |] 


আমি কিছুই পারলাম না, 
কী আমার আমি তো কিছু চাইনি 
ডাঃ রায় বললেন, এই হল 
বিধানসভার ভবানীপুর কেন্দ্ু। 
এখান থেকেই তোমাকে কংগ্রেস 
প্রার্থী হতে হবে। 


আমি একেবারে অবাক বললাম, 
আমাকে দুর্দিন সময় দিন, ভেবে 
দেখি। 

যাই হোক, স্বেই '৫৭ সালের 
নিরচিনে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ। 
পঙ্ান ১৯৭৭-৭৮ সালে। না, না 


হক না, পদতাগ করে সংবাদের 
শিরোনামে এলেন। বিধানসভার 


একান্তে প্রান মুখ্যমন্ত্রী প্রযৃদ্ল- 
চন্দ্র সেন। বোধহয় প্রফৃ্লদা 
সিদ্ধার্থবাবুর মন্তব্য মনে আঘাত 
মনে নেই। তখন মুখামন্্রী। 
বিলেত থেকে মানু চিঠি লিখল 
আমাকে, প্রফৃল্লদা আমি আপনার 
নেতৃতেে কাজ করতে চাই। যাই 
চাও তো তাল কথা। বিলেতে বসে 
ধাকলে তো হবে না। যাই হোক, 
মানু দেশে ফিরে মানে দমদম এয়ার 
পোরট থেকে সোজা রাজভবনে 
আমার বাসায় এল। 


আমি কংগ্রেসের মিটিং-এ বললাম, 
মানূকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিতে হুবে। 
গে কী বলব, সবাই যেন ফেটে পড়ল, 
প্রফৃল্জাদা আপনি মানু রায়কে 
কংগ্রেসে নিতে চান; আপনাকে যে 


রায়কে বংগ্রেসের প্ুতি সমর্থন 
যেতে হবে। তারপর তাকে 

কংগ্রেসে নেওয়া হবে। মানু তাতেই 
রাজি হয়ে গেল। 

কিন্তু আজকে, এই তিরাশি সালে 
সি্ধার্থবাব আর ইমোশনাল নন। 
এখন ভাবছেন। এক পা এশোবার 
আগে দশবার ভাবছেন। 

বোধ হয় অনেকদিন পর, আঘাত 
পাওয়ার পর তিনি সচেতন হয়েছেন। 
খুব আঙ্ষেপের সুয়ে বললেন, যাদের 
আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি 
তারা অনেকে অনেক গুপরে উঠেছে, 
দেখা হলে পালিয়ে ঘায়, এড়িয়ে 
চলে। আমি অনেক ফানকেনস- 
টাইনও তৈরি করেছি। 


আসল কথাটা বলি বছরখানেক 
আগেই আমি বজলাম! আমার 
কতকগুলো শর্ত আছে। সেই 
শর্তগুলো না মানা হলে আমার 
কংগ্নেসে যোগ দেওয়ার কোন বাসনা 
নেই। এটা কিন্তু কংগ্রেসের সবাইকে 
জানিয়েছি । তব্‌ শুনছি আমি কং- 
গ্রেসে যোগ দিতে চাই, কোন কোন 
কাগজ লিখেছে আমি যোগ দিয়েছি । 
কোন কাগজ লিখেছে, আমি ইন্দিরার 
দেখা পাওয়ার জনা দিন গৃনছি। হাঁ, 
এটা ঠিক, আমি শ্রীরামপৃর লোকসভা 
কেন্দে দাঁড়াবার জন্যে মনোনয়ন 
চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তার কোন 
উত্তর পাইনি । মনোনয়ন পাইনি | 
কেন পাইনি জানি না। 


ইন্দিরা গান্ধী নিজেই আপনাকে 
মনোনয়ন দিতে চাননি ১ জানি না। 
কালকে তো একজন বলে গেল 
ইন্দিরা নাকি বলেছেন, সিদ্ধার্থকে 
কংগ্রেসে নেব না। যাকগে, আমার 
সেই সব শর্ত বিবৃতিতে যা উল্লেখ 
করেছি তা মনে করে সব তো বলতে 
পারব না। বিবৃতির কপি দিললিতে 
আছে। মোটামুটি বলছি। প্রথমত, 
সব কিছু আলোচনা করতে হবে এবং 
আলোচনার উপযোগী পরিবেশ 
স্্টিটি করতে হবে। হ্বিতীয়ত, প্রদেশ 
কংগ্রেসগুলিকে তাঁদের নিজেদের 
মত চলতে দিতে হবে,এ আই সি সি 
র হস্তক্ষেপ চঙ্গবে না, যাতে 
সাধারণ লোক প্রদেশ কংগ্রেসের 
নেতৃত্ের প্রতি আস্হা রাখতে পারে, 
প্রদেশ কংগ্েসকে এ' আই সি লি-র 
চামচা না মনে করে। 


কংগুপের পরতোক নেতা এবং 
কর্মীকে মানে অন্তত তিন সপ্তাহ 
গ্রামে যেতে ছবে। গ্রামের মানুষের 
মধো কাজ করতে হবে। শতকরা ৮০ 
ভাগ মানুষ থাকেন গ্রামে । বংহোস্ের 
গ্রামালের মানুষের মধো, বা ৬ 
কেতম্রদের মধ্যে কোন সংগা 
নেই। এর পর আছে কংগ্রেসের 
নামে অর্থ সংগ্লহ। প্রদেপ কংগ্রেস 
সভাপড়ি টিক ফরবৈন কংগ্রেসের 


পরিবর্তন ৩১ আগজট ১৪৮৩ /.২৭ 


আবিলের 'ানা.কে বা.কারা টাকা 


তুলতে . পারবেন; তাঁদের... লাম... 
প্রকাশো ধঘোধণা করতে হবে। ক্ামি ৃ 
বঙল্ছি না ঘে কেউ অসং। তবে এটা 


করা দরকার এবং কোন ক্ষেত্রেই 
রসিদ ছাড়া যেন টাকা না. তোলা 
হয়। যার যেমন ইচ্ছে টাকা তৃলছে। 


ধগ্রেসের নামে অভিযোগ করছে। 
এ সর কী; প্রদেশ কংগ্রেস নেততত 
শ্তিপালী না হলে কংগ্রেসের পুতি 
মানুষের আম্হা থাকতে পারে না। 
এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা 
লন সাম নর জ 
সি সির চামচা। 


আমি বলছি, ১৯৬৯ সালে 
দ্বিতীয় আমলে সি পি 
আই (এম)-এর হিংসার রাজনীতির 
বিরৃদ্ধে গ্রামের মানুষকে সচেতন 
করতে পেরেছিলাম । আমি, আবদুস 
সান্তার, বরকত, প্রিয় আরও অনেকে 
তখন মাসের পঁচিশ দিন গ্রামে 
ঘবরেছি। তারপর ধরূন, ১৯৭১ এবং 
৭২ সালে আমরা দুটো নিবচিন 
করেছি। জেলা কংগ্রেস কমিটি 
গুলোর সঠ্গে আলোচনা করে প্রার্থী 
ভালিকা তৈরি করেছি। দিললির 
হস্তক্ষেপের দবকার হয়নি । নিবচিনী 
ফল ভাল হয়েছে। 
সাতান্তরে বিধানসভার নিবচিনে 
আপনি দাঁড়ালেন নাকেনত 
দাঁড়াইনি, তার কারণ 
আমাকে দাঁড় করিয়ে হারাবার প্ল্যান 
কনা ধয়েছিল। কংগ্েস থেফেই 
আমাকে হারাবার প্লান করা হয়। 
পেছনে কে ছিলেন নাম বলতে চাই 
না। লোকসভাব আসনেও কংগ্রেসের 
ছ জনকে প্ল্যান করে হারান হয়। 
রাজ্জডবনে আমি তখন পধানমন্তী 
ইন্দিরা গাম্ধীকে প্লানের কথা 
বলেছিগাম। উনি তঙগনীগ্তন 
স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্টুমহ্্রী ওম 
মেটাকে টেলিফোনে বললেন। 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের মধো 
পদেশ কাগ্গেসকে এলেবেলে করে 
দেওয়া, দিললিতে নালিশ জানাতে 
যাওয়া, এসব শ্ররু হয় ১৯৭৬ সালে। 


তখন কি সঞ্জয় গান্ধী এদের মদ ঠ 


আমি কারুয় নামই বলব না। 
প্রদেশ কংগ্রেসাকে টো জগন্নাথ 
করে বাখার জনোই কিন্তু বিভিন্ন 
বাজে আঞ্চলিক দল মাথা চাড়া 
দিয়েছে । অন্ধ্রপ্রদেশে এন টি রামা 
বাও উঠেছেন এই জনোই। 


অনেকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে 
আপনার বাড়িতেও আঞ্চলিক দল 
গঠনের ব্যাপার নিয়ে মিটিং হয়েছে + 
এটা কি সিং 


না, যোনি. মিটিং ঈয়নি।. আমি. 
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অনেকে আলসেন। কথাধাতাঁ হয়, 
আড্ডা হয়। তবে এটা ঠিকই বহু 
লোক এমনকি কংগ্রেসের নেতৃ- 
স্হানীয় অনেকে আঞ্চলিক দল 
গড়ার জনা আমাকে অনুরোধ 
কবেছেন। বহ্‌ লোক আমার কাছে 
আসেন, নানা ব্যাপারে অভিযোগ 

কংগেসে ফেউ তো অভি 
যোগ শোনার নেই এবং প্রতিকার 
করারও কেউ নেই। বামফুনট 
সবকারের বড় শরিক সি পি আই 
(এম) শহরে গ্রামে অতাচার 
চালাচ্ছে । আমি জেলাওয়ারি তথা 
যালপয়েছি প্রধানমন্থীকে জানিয়েছি। 
৭৮ থেকে ৮২ সালের মধ্যে অন্তত 
১২ খানা চিঠি দিয়েছি, ৬টি জেলা- 
ওয়ারি তালিকা দিয়েছি। কিচ্ত্ব কোন 
উত্তর পাওয়া দূরের কথা, প্রাপ্তি 
চ্বীকার করে কোন চিঠি পাইনি। 
আমি মারকসবাদী কমিউনিসটদেব 
ভালভাবে জানি, তারা বার্থ হবেই। 
কিন্তু কংগ্রেস কোথায় £ সবচেয়ে 
বেদনাছায়ক হল, কংগ্রেসে ভাল 
ভাল কর্মী বা নেতার অভাব নেই, 
কিন্তু তাঁদের ঠিক মত কাজে লাগান 
হল না। বামফুনটের শিক্ষার্লীতির 
প্রতিবাদে বৃদ্ধিজীবীরা পথে নেমে 
ছেন। কিন্তু ডঃ শিশির বসূ এবং উঃ 
কিরণ চৌধুরী ছ্বাড়া কেউ তো 
কংগ্রেসে আমেননি। আমি অনেক 
চেষ্টা করে একবার ইন্দিরা গান্ধীর 


সঙ্গে দেখা করলাম । উনি রাজি : 


হলেন বৃদ্ধিজীবীদের সহ্গে বৈঠক 
করতে। তালিকা তৈরি করে 
দিলাম। উদ্দি ডায়েরি দেখে তারিখও্ড 
ঠিক করলেন! কিন্তু সেই পর্যন্তই । 
আর কোন সাড়াশঙ্দ নৈই । শ্রীমতী 


গাম্ধী কেন বৈঠক ডাকলেন না. 


বৃঝতে পারলাম না। 


লোকসভার শ্রীরামপুর কেন্দের 
উপপনিবচিধন প্রার্থী হতৈ বলেও 
আপনাকে মনোনয়ন দিল না অথচ 
তার আগে ১৯৪০. সালের ৬ 
জানুয়ারির নিষচিনে নাকি আপন্যকে 
মনোনয়ন দিতে চেয়েছিল ? 
, একদিন বরকত আমাকে বলল 
কঙ্াজাতায়' সালোক সৈনের সিটে 





বাষ্টি। আর না হয় দশ 
বছর ফিট থাকতে পারি। অবশ্য ফিট 


হয়েছে - 


না থাকলে প্রফেশনেও থাকা যায় 
না আমি আগ্রা প্রফে শনকে 
ভালবাসি। আমি রাজনীতির 
বাইরে। তবু আমার কাছে লোকজন 
আসেন। আমি ফিরিয়ে দিতে পারি 
না। এবারেও অনেক বললেন, 
আঞ্চলিক পারটি করার জনোো। 
আমি ভবিষাংটা ভাবছি! 
পশ্চিমবঙ্গে বামফুনচের বিরুদ্ধে 
কংগ্রেস ভোট পেয়েছে শতকরা ৩২ 
এ 
র সত বাড়ছে । আ 

ডি কার ভোট ভাঙবে ১ কং- 
গ্রেসের ভোট । ভাতে লাভ কার ১ সি 
শ্পিআই (এম)-এর। 

পাশ থেকে একজন বললেন, 
অনেকে বঙছেন, সিদ্ধার্থ রায়-এর 
সময়ে ক্ষমতায় ছিল 'ব্যাড কংগেসা', 
আর জোাতিবাবৃরা হলেন 'গুড 
কংগ্রেস । 

সিদ্ধার্থবাবু বেল বাঙ্জিয়ে চা 
আনতে বললেন। 


আমন্না যখন ক্ষমতায় ছিলাম 
জনসাধারণই বিচাৰ করবেন! 
আমরা মারকসবাদী নই. মারকস 
বাদকে অনুসবণও্ করি না। কিন্তু 
বর্তমান মারকসবাদীদের সঙ্গে 
ত্বলনা করলে দেখা যাবে আমরা 
মারকসের চিন্তাধাবায় গরিব মানু 
যের স্বার্ধে কাত কবেছি। বর্তমান 
অর্থমন্জী ডঃ অশোক মিত্র কেন্দ 
রাজা সম্পর্কের বাপারে একটিও 
নতুন কথা বলেননি /১৯৬৪ সালে 
অর্থমন্ত্রী শঞ্করদাস ব্যানারন্িই 
পবার আগে এসব কর্থা কালছেন। 
১৯৭২ সালে আমরা যখন জমতায় 


7: আস রখন: বাড়েটে: ঘাটতি ৫৩০ 
."" কোর্টি চাকা, এ৭ সালে যাবার সময় 
: উদ্বৃত্ত বাজেট রেখে গিয়েছিলাঘ। 


৭২ থেকে ৭৭ - প্রতিরছর গড়ে এক .. 

লক্ষ বেকারের চাকরি হয়েছে, নতুন... 
নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। খাদা 
উৎপাদন ৬২ লক্ষ টন থেকে বাড়িকে: 
করেছিলাম ৬৯ লক্ষ টন। বামছনটের . 


সাজতে বাড়ান দূরের কথা, কমে,.. 


দাঁড়িয়েছে, ৬৮ লক্ষ টরসে। সমবায় .. 
খাণ আদায়ের হার ছিল শতকরা ৮০ « 
রি হাঁ, এটা ঠিক, [৮৮ র 

ং সংকট শর হয়। কারা. 
নি রা রে 
করেছিল ? উপযুক্ত ব্যবস্হা নেওয়ার 
পর সমস্যা ছিল; আজকে . 
তো সংকটজনক মানুষের 
তৈরি করা সস্যা। বামফুনট. 


পশ্চিমবঙ্গে জোতি বস বিকল্প 
কোন নেতা কংগ্রেসে নেই । তবৃকেন 
সিদ্ধার্থ রায়ের কতশখ্েদে পরেশ 
করার পথে কাঁটা ছড়ান হচ্ছে? 
বরকত সাহেব একদিন বললেন, -. 
এই ভঙদলোকই প্রধানমন্রী ইন্দিরা 
গান্ধীকে বৃকিয়েছিলেন | 
অবস্হণ জারি করা কত জরুরি। আর 
ঠিক একমাসের মাথায় বলতে 
লাগলেন, জরুরি অবচ্হা | 
নেওয়া দরকার। বাব রা 
রামের সঙ্গে গোপনে শলা পরামর্শ 
করতে লাগলেন। ৭৭ সালের 
নিবচিনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের জন্য ' 
লাষ়ী সিদ্ধার্থ ধায়। 
সিদ্ধার্থবাধুর অনুগামী এক প্রবীণ - 
নেতা বললেন সিম্ধার্থ রায় ইন্দিরার 
খুব কাছে থেকে হঠাৎ দূরে হয়ে 
গেলেন ১৯৭৩ সালের ১২ জ্ন। 
সেদিন এলাহাবাদ হাইকোরট রায় 
বেরিলি থেকে ইন্দিরার নিবচিন 
বাতিল করে দিলেন । সিম্ধার্থ বায় 
সেদিন পরামর্শ দিলেন, আপনি ' 
সুপবিম কোরটে লড়ে ধান। 


ভাতলে ভো প্রধানমন্ত্রীর পত্দ 
সাময়িকভাবে ইস্তফা দিতে হয়। 


এই সময়ে কে প্রধানমন্ত্রীর কাজ 


চালাবেন; 
সিদ্ধার্থ বায় নাকি বালছ্িলেন, 
'আমি চালিয়ে যাব।' 
সঞ্জয় শাণ্ধী মাকে বৃবিয়েছিলেন, 
সাবধান, মা. তুমি বুঝতে পারছ 
সিদ্ধার্থ রায় প্রধানমল্জী হতে চায়! 


সিদ্ধার্থ বায সত্যিই কি প্রধান- 
মন্ত্রী হওয়ার সবগন দেখেছিলেন 


সেদিন - নাকি আজও মাঝে ০ ূ 
স্বপ্ন দেখেন, 0 
সপ | 

সৌগত রায় বর্মন, 








ওজনে হালকা আর আক্নুত ভাই 

টেকসই নির্নন-সুতার ত্ছানে, তলেলা তাল নাহ 
সগলের দৌলত ছেটে নিতে তাই 

লিলন স্গৃতার সেরা জালে চাইই চাই 
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আমেরিকার চিঠি 


প্লেসিডেনট রেগনের বক্তুতার নিচে 


মারভ ডেভিডবের আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল 


পুলিস কমিশনার আনথলি ইবা- 
জার। সিকরেট সারভিসের ওপর 
দায়িত্ব প্রেসিডেনটের নিরাপত্তার 
আর পুলিসেব ওপর ভার নানান 
ধরনের বিক্ষোভকারীদের দূরে সরিয়ে 
রাখা । সাংবাদিক হিসাবে প্রেসি- 
ডেনটের সফর কভার করলত বাক্স 
অনেকের কাছে দারুণ গুরুতৃপূর্ণ। 
ওয়ারলড প্রেস ইনস্টিটিউটের 
ফেলো হিসাবে আমরা সুযোগ 
পেলাম পেসিডেনটের সফর কভার 
করার। তবে প্রতোকেরই সিকিউ- 
রিটি ফ্লিয়ারেনস হল। অর্থাথ 
৬/.]১. 1. এর ডাইরেকটার এক ধর- 
"নর গ্যারানটি দিলেন যে আমাদের 
মধ কেউই সিকিউরিটি রিসক নয়। 
প্রতোককে প্রেস কারড দেওয়া হল 
ঘা গলায় সৃতো দিয়ে কৃলিয়ে রাখতে 
হয়, যাতে সিকরেট সারভিসের 
লোকেরা দেখে বৃবতে পারে আমরা 


পেসের লোক। 
রোনালড রেগনের গ্লেন, যার 


নাম এয়ার ফোরস ওয়ান, ঠিক ১২টা 
২০ মিনিটে এসে এয়ারলোরটে 
নামঙ্গ। চারদিকে মেশিনগান ও 
পিগ্তলধারী প্রহরী । কেউ কেউ 
সুট পরনে। কাঙ্জোোে ছ-দরজার 
একখানা লিমোসিন হৃস করে প্রেসি- 
'ডেনটকে নিয়ে বেরিয়ে গড়ল হপ- 
কিনস স্কৃলের দিকে। রোনালড 
রেগন অথবা আমেরিকান শ্রেসি- 
ডেনটকে আততায়ীর হাত থেকে 
বাঁচান মবচেয়ে কঠিন কাজ । র়েগন- 
কে একবার আততায়ীর গুলি খেতে 
হয়েছে বছর দূয়েক আগে । তারপর 
থেকে আরও বেশি করে সতর্ক হয়ে 
গেছে সিকরেট সারভিপের লোক- 
জনেরা। তাছাড়া ইদানিং রেগন 
আবার মারমুরখখী সব বুলি আওড়াতে 
শর করার দরছ্ম এদেশে ওর 
বিল্লোধী পক্ষ দলে বাড়ছে। এদের 
মধ্য আছ্ছে অনেক শাস্তিপ্রিয় যুবক 
যুবর্তীরাও। 
হপঞ্িনস স্কৃলে আমরা পৌছে 


২ 4 পরিবর্তন ৩১ আগসট ১৯৮৩ 


যেতে হবে। বড় রাস্তার একপাশে 
সারিসারি বিক্ষোভকারী। এদের 
হাতে প্ল্যাকারড। বাচ্চা, বুড়ো, 
ছেলে-মেয়ে মিলে প্রায় হাজার 
খানেক মানৃষ। এরা রেগনকে 
জানাতে এসেছিলেন এঁদের অস 
দ্তোষ। রেগনের সেনট্াল আমে. 
রিকা ও যুদ্ধবাজ নীতির প্রতি এই 
অসন্তোষ এখন দেশর সর্বত। 
নৃ-্টী নন। শুধু হাতে ধরা প্রাকারডটা 
নাড়াতে থাকেন। পুলিস গম্ভীর 
মুখে, হাতে বেত এবং 
পিতল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। 

দকুল বিলডিং-এর ভে তরে পৌছন 
শর্ষন্ড প্রেস কাবড থাকা সন্ত্বেও 
অন্তত পাঁচ বার পৃলিসের প্রশ্নের 
জবাব দিতে হল। আমার গায়ের রং 
সাধারণ ভাবতীয়র মত বাদামী। 
পূলিন এধরনের মানৃষকে দেখে 
আরও বেশি সন্দেহের চোখে 
তাকায় । শেষে হলঘরে ঢুকতে মাব, 
হঠাৎ এক সাদা পোশাকের এজ্েনট 
রাস্তা আটকাল। বলল, পকেট 
থেকে পয়সা-চাবি ইতাদি মেটাল 
সব কিছু রেখে এই দরজার নিচে দিয়ে 
পার হও। হাম! ওটা একটা 
মেটাল ডিটেকটর। সাধারণত 
এয়ারপোরটেই দেখতে পাওয়া যায়। 
এতে পরীক্ষা করা হয় সঙ্গে কবে 
কেউ কোন অস্ত্র- শস্ত্র নিয়ে ভেতরে 
ঘাচ্ছে কিনা। 

ভেতরে ঢুকেই দেখি স্টেজের ঠিক 
উল্টোদিকে স্টেডিয়ামের গালারির 
মত কাঠের পাটাতন সাজান । তাতে 
প্রান কয়েক শ টিভি, রেডিও এবং 
সংবাদপত্রের রিত্পারটার গিজগিজ 
করে দাঁড়িয়ে অধবা বসে আছে । 
বিরাট বিরাট টিভি ক্যামেরা আর 
আরক.লামপ। কয়েকজন রিপোর- 
টার আবার ওখানে বসেই রেডিও 
টেলিফোনে নিজ নিজ অফিসে 
ধারাবাহিক বিবরণী দিয়ে যাচ্ছে । 
প্রেসিড়েনটের আসতে তখনও প্রায় 
মিনিট কৃঁ়ি বাকি। হলঘরের এক 
পাছে স্কুলের ছেলেমেয়েরা বসে 
আছে। এদের সঙ্গে কথা বলতেই 
বুঝতে পারলাম যে বেছে বেছে এমন 
ছেলেমেয়েদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছে 


কোমবে' 


যারা কোনরকম 7গালম্রাল করবে না, 
শৃধূ প্রেসিডেনটের ভাষণের দকে 
ফাঁকে হাততালি মথবা বাহবা 
দেবে। দৃম্ঠু ছেলেদের ভেচরে 
আসতেই দেওয়া হয়নি। একথা 
দকুলেব একজন সৃপারিনটে নডেনটও 
আমার কাছে স্বীকার কবলেন। 
কতকটা আমাদের দেশে বাজনৈতিক 
নেতার ভাষণে ভাড়া করে লোক 
আনাব মত। 

অবাক হলাম প্রেসের বাড়াবাড়ি 
দেখি। একটা সকলে সাধাবণ এক 
অনুত্ঠান। যে ধবনেব অনুষ্টান বোন 
গোটা দয়েক যেকোন প্রেসিডেনট 
শথবা প্রধানমন্ত্রী উদ্দ্ধাবন কাবিন । 
এসব জায়গার বভশরা একই কথা 
ঘুরিযে ফিরিয়ে বুল থাকেন । হার্ড 
নিউজ বলতে সাধারণ কিছুই পাগযা 
যায না। ঠিক তাই হল। কিছুই 
হারড় নিউজ পাওয়া গল এ 


সেদিন। 


প্রেসিডেনট রেগন এনৈ ঢুকতেই 
ছ ফুট লম্বা, শত্ত, চোখে কালো 
চশমা-পরা সিকরেট সারভিস_. 
এজোনটরা তৎপর হযে উদ্ল। 
রেগন একসময়ে িলমস্টার ছিলেন । 
কাউবয় হ্রিসাবে ফিলমে আাকটিং 
করাতিন । এখনও কথদবাতধি ফিলমি 
ভাব মেষন আমাদের এন টি রমা 
বাওয়েব। বস্তায় গভীরতা নেই, 
আছে নাটকীয়তা । এতেই খুশি 
পেস। বৈগন বসার আগে গায়ের 
কোট খুললেন। দেখাদেখি অনারাও 
স্টেজেব ওপব কোট খুলে চেয়ারের 
শব ধাখালিন । কামেবা ফাযাশ কার 
উঠল' টি ভি কামেবার ছড়ঘড় 
শব্দ । বিপোরটাববা খসখস করে 
নোটবুকে নোট কবতে থাকলেন। 
আমার পাশেই মিনিযাপোলিস । 
টিবিউনের এক তকণ রিপোরটাব 
দাঁড়িয়েছিল । কথায় কথায মালাপ 
ঠপ। জিদ়াসা করলাম, 'কজন 
এসেছ ভোমাদের কাগজ থেকে £' 
নলল 'চাবুজন 1 দঙ্জানের এপব ভার 
একটা ফিগার স্টোরি করার । 

আসলে রেগন এখানে এসছিলেন 
টাকা গোগাড় করত! যিনিসোটার 
সেনে্টের কডি বসউইটজ (13001% 


দুঃখময় হয়ে ষায় তাহলে লঙ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্ধলতা লকাবেন 


মা। এর ফলে জাগনার বিব 


আনন্দ নষ্ট হতে পায়ে । যথা 


সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শত্তি ও যৌবন 
পুনরায় লা করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যায় । দুর্জতি 
জড়িবৃী এবং মৃলাবান তস্মহুক্ত প্রাচীন শাজীয় আমুর্বেদিক ফর্মুলা 
থা কোন এক সময়ে কেবলমান্ রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
ছিল এখন সেই শক্তিবদ্ধক কর্মূজার চিকিৎসায় আপনিও 
রোগমুস্ত' হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিয়ে 
পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 
করুন বা রোগের পূর্ণ বিবরণ জিখে বিনামুজ্যে পরামর্শ নিন। 
সঙ্গত গল্প বাবহার গোপন রাখা হয় । মহিলারাও নিজ সমন 
রোগের জনা পরামর্শ নিতে পায়েন। 


মাায়াঞাাাা1 
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1305৬114) ৯৯৮৪ সালেব নিবচিনৈ 
আবার রি 
পাবটির কানডিডেট হয়ে। নিবচিন 
লড়তে গেলে টাকা চাই। আর টাকা 
জোগাড় কবার নানান কায়দা 
নেতাদের জানা আছে । এই কায়দা 
আঁচ পাওয়া গেল বিকেলে লিমি টন 
(15917111110) হোটেলে । 


শহবের মাঝখানে বিলাসবহৃল 
হোটেল। রাস্তার একদিকে এক 
বিরাট প্রদর্শনী খোলা হয়েছে 
রেগনের নানান নীতির বিদ্বুদ্ধে। 
আর অনা একদিকে অপেক্ষারত কম 
সংখ্যায় একদল মানম, যাঁরা বেগনের 
প্রতি তাঁদের সমর্থন জানাতে এসে 
ছিলেন। পৃলিশের ওপর দায়িত্ব এই 
দুই দলকে সংঘর্ষ থেকে আলাদা করে 
রাখা । বিক্ষোভকারীদের মধো ছাত্র, 


সদস্যরা, শিক্ষক, পিস (1১৫ রি 
আন্দোলনের কর্মীরা । প্াকারডে 
লেখা শেতোগ্দন। ৫921 1800- 
[01525 00101015 110 10121), 001 
1001 21 1)0116.' *১000 0১ 214 
[0 15080] এবং '0041)01)। 
11৬০5", একজন আবার 

“166 19100 1২59291.' এদের 
সচ্গে কথা বললে বুঝতে পারা যায় 
আমেরিকান সরকার ও প্রেসিডেন- 
টের দৃমৃূখো নীতির স্বরাপ। আমে- 
রিকার সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য 
মাত্র শতকরা ১৬ জন ইউনিয়নের 
অন্তর্গত। এখানে সরকারি কর্মচারী- 
দের ধর্মঘট করার অধিকার নেই। 
এদেশে মেয়েরা এখনও ছেলেদের 
মত সমান অধিকার অর্জন করেনি 


জি বাসিন্দাদের 
খতম করা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার 
বর্ণবিদ্বের্ধী সরকারকে মদত দেওয়া 
ইতাদি। 

মারভ ডেভিডব (121৬ 709৬- 
100৮) একজন বিক্ষোভকারী এবং 
আমেরিকান সরকাবের এক কট্টর 
সমালোচক । সেনাবাছিনীতে থাকা- 
কা্গীন কয়েকবার কোরট মারশাল 
হয় বিক্ষোভ করার জনা । আজকাল 
পুরোপুরি পিস আন্দোলনের সঙ্গে 


সরকার ।' 


ছেন। শুনলেও মাথা ঘ্বরে যায়। 


নানান রকম যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা 
খাতে আমেরিকা ১৯৮৩ থেকে 
১৯৮৭ পর্যদ্ত যে পরিকম্পনা 
নিয়েছে তাতে খরচ হবে ১.৪ 
ট্রিলিয়ন ডলার। দশ লাখে এক 
মিলিয়ন, এক হাজার মিলিয়নে এক 
বিলিয়ন ও,এক হাজার বিলিয়নে এক 
ট্রিলিয়ন। এটাকেটাকায় রাপাল্তরিত 
করলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় তার 
একটা নমুনা দেওয়া. যাক। যীশু 
খৃস্টেব জল্মের প্রথম দিন থেকে 
আজ পর্যন্ত যদি রোজ এক মিলিয়ন 
ডলার (অর্থাত প্রায় এক কোটি টাকা) 
কবে জমা করা হয় তাহলেও 
পরিক্পনার খরচের সমান পরি- 
মাণ জমা হবে না। ভাবলেও মাথা 
বিমবিম করে। কিন্তু কথাটা সতি। 
এই বিশাল মারণ-যজ্ের বলি 


'কারা * আমেরিকার সাধারণ মানৃষ 


আর বিশ্বের 'অনা এমন সব দেশ 
যারা মারকিন আধিপত্োর বিরুদ্ধে 
মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। 


মাবভ ডেভিডব তাই চিৎকার 
করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সারা 
পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে 
তিনি এই কথাই বলার চেষ্টা 
করছেন যে যদি এই মৃহ্র্তেই মারকিন 
সাম্রাজাবাদূকে আঘাত না হানা যায় 
তাহলে গোটা পৃথিবীর সামনেই এক 
ভয়্কর ছবি ফুটে উঠবে অতি 
সত্বর। রর 

হোটেলের ভেতরে ঢুকতেই এঁব- 
ধের জৌলুস আর রেগনের মারমুখী 
লক্তুতা শুনতে পেলাম। কালো স্যুট, 
বো-টাই আর জমকালো পোশাক 
পরে হীরের হার দৃলিয়ে ধনী, 
ব্যবসায়ী, 


এসেছেন তাঁদের রিপাবলিকান 
পারটি আর রোনালড রেগনকে 
সমর্থন জানাতে । রেগন প্রতোকের 
সঙ্গে হাত মেলালেন। দম্পতিরা 
হাজার ডলার (দশ হাজার টাকা) 
গুঁজে দিলেন সেনেটর রূডি বঙ্গউই- 
টজ-এর নিবার্চনী তহবিলে । তারপর 
গোলটেবিলের চারপাশে হলঘরে 
বসলেন মুরশির মাংস, কফি, কেক ও 
মদ খেতে । মাথাপিছু ডিনারের দাম 
&0০0 ডলার (অর্থাৎ পাঁচ হাজার 
টাকা)। প্রেসিডেনটের সঙ্গে এক 
হলঘরে বসে খাওয়া । মামুলি কথা : 
অনেকে ছবি তৃলিয়ে বাড়িতে টাঙিয়ে 
রাখবেন। 

পরদিন জানা গেল সেনেটর রুডি 
বসউইটব্ আট ঘণ্টা রেগন সফরের 
দৌলতে চার লাখ ডলার (অর্থাৎ 
চল্লিশ লাখ টাকা) নিবা্চনী তহ- 
বিলে জোগাড় করে ফেলেছেন। 
নিধাচন বেশ খরচের ব্যবলসা। 
বসউইটজ নিজে কোর্টিপতি। কিন্তু 
নিব্চিন তো টাকার খেলা । হলঘয়ের 
এক কোণায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এত 


টাকা খরচ করে নিবচিত হয়ে ধর্ণা 
ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতারা 
ভাষণ দেবেন যে তাঁদের হৃদয় 
গরিবের জন্য কাঁদে। সংসদ্দীয় 
গণতদ্তরের কী আজব মহিমা! 


ডিনারের শেষে রেগন বশ্ততা 
দিতে উলেন। দশ মিনিটের বন্ত- 
তায় সাত মিনিট কাটালেন কী করে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধবাজ 
নীতির কারণে জাতীয় নিরাপস্তার 


থেকে একটা ছবি তোলার চেষ্টা 
, এই সময় দারুণ এক 
বটকায় সরে পড়তে হল । সিকরেট 
সারভিসের নজর এড়াতে পারিনি। 
ওদিকে বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান 
দিতে শুরু করেছে। সবার আগে 
মারভ ডেভিডর। পৃলিশ ওদের দূরে 
সরিয়ে রাখার চেম্টা করছে প্রাণ- 
পণে। প্রেসিডেনট রেগন নিরাপদ 
তে চলে যাবার পর আবার ধীরে 
র স্বাভাবিকতা ফিরে এল 
শহরে। পরদিন সকালে সবকটি 
কাগজে রেগনের ছবি-কোট 
খাবার। সব প্রথম পাতায়। 
বিক্ষোভের ছবিও আছে। রিন্তু 
বিক্ষোভকারীদের আওয়াজ চাপা 
পড়ে যায় রেগনের বক্তুতার 
উদ্চকিত উদ্ধৃতির ছড়াছড়িতে 03 


১ আলাই রি 





মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি ছাত্রের 
সংখ্যা বেড়েছে 


আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যা- 

লয়গৃলিতে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের 
সংখ্যা ১৯৬২ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
এশিয়া থেষক আগত 
বল্মবর্ধমান সংখ্যাই এর কারণ। 
এইবার রে আট বছর 
ঘৃক্তরাষ্টরে ছাত্রদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেল। ইনসটিটিউট অব 
ইনটারন্যাশনাল এডুকেশন এই তথা 
জানিয়েছেন। 


১৯৮১-৮৯ শিক্ষাবর্ষে মারকিন 
শিক্ষা প্রৃতিষ্ঠানগুলিতে বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রী- 
দের সংখ্যা ছিল ৩,২৬,২৯৯ অথাি, 
যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাক্ষেত্রে 
মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার ২.৬ 
শতাংশ। ইউ এস এডুকেশনাল 
একমচেনজ তাঁদের বার্ধিক সর্মীক্ষায় 
এই তথা জানিয়েছেন। 


ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়েছেন আমে- 
রিকার ২.৪০৪টি শিক্ষাপ্রুতিষ্ঠানে। 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদেশি ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যা ৬১,৫২০। 
এর পরবর্তী স্হান নিউ ইয়রকের | 


এখানে বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
২৯,.২২২। এর পর যথাব্রদ্ষম টেক- 
সাসে ২৪,৩৯৭ জন, যোরিডায় 
১৭,০১১ জন ও ম্যাসাচুসেটস | 
১৫,৪৪৬ জন | এডুকেশনাল একস- 
চেনজ এজেনসির সমীক্ষায় এসব 
তথা জানানো হয়েছে। 


এবং হক | 


ইনসটিটিউট অব ইনটারন্যাপনাল 
এডুকেশানের প্রেসিডেনট ওালেশ 
এডগারটন জানিয়েছেন, এশিয়ার 
দেশগৃলি বরাবরই সবচেয়ে বেশি 
সংখ্যক ছাত্রছাত্রী 
পাঠিয়েছে । মধাপ্রাচা থেকে আগত 
ছাত্রছাত্রীর সংখাও গত ১০ বছরে 
দ্বিগুণ হয়ে মোট সংখ্যার ২২ 
শতাংশ হয়েছে। 





শতাংশ । দশ বছর আগে কিন্তু এই 
সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। [2] 


আকর্ষণ কমেছে ক্যালিফোরনিয়া। 
১৯৮২ সালে ক্যালিফোরনিয়ার নিজস্ব প্রতিনিধি] 


পরিবর্তন ৩১ আগসট ১৯৬৩ / ৯৬ 






প্রাতি/ব) রাড) 


“বিহার বাঙালি সমিতির প্রচেষ্টাতেই 





বাংলা আকাডেমির স্হাপনা হয়েছে"_ 
বিভূতিভূষণ 


প্রন 2 ভারতবর্ষের প্রথম সরকারি 
বাংলা আকাডেঘির প্রথম চেয়ার- 
মান হওয়ার পর আপনার কেমন 
লাগছিল - 

উত্তর £ খুব যে একটা বড় বিশিষ্ট 
ঘটনা হল এটা আমার মনে হয়নি। 
সাধারণভাবেই নিয়েছিলাম । হয়েছে, 
ভালই হয়েছে। এরকমই আমার 
মনে হয়েছেঃআমি নিজেকে 1যয1- 
111] হয়ে ওর মধো বসাইনি। 
বিশেষ করে মন্টু সরকার ও শরদিন্দু 
ঘোষাল মশাইয়ের কথা মনে 
পড়ছিল। 


পর্ন 52 আপনার মতে বাংলা 
আকাডেমির সর্বপ্রথম কোন কাজ 
হাতে নেওয়া উচিত: 

৪ এখনও ত' বাংলা 
আকাডেমিপুরোপুরি 19007180101 
হয়নি। তবে আমি ওদের একটা 
[701111100 দিয়েছি। 
বিহারে, বাঙালিদের অনেকই বেশ 
কৃতী। সেই কৃর্তীদের মধ্য পৃেন্দু- 
বাবু ছ্ছিলেন। ভূদেববাবু হিন্দি 
ভাষার উন্নতির 
ছিলেন। যে কাজগুলো 1011111- 

116৩ হয়ে রয়েছে, তাতে কতটা 
অবদান আছে তা তুলে 
ধরতে হবে। এটা একটা 1৩5০৪101) 
এর কাজ । এর জন্য প্রথমে একটা 
ডিরেকটারি তৈরি করতে হবে। 
আমি চাই বিহারিদের একটু সি01)- 
10] করে নিয়ে আসতে । আখরা 
প্রতোক সেনটারে লোক পাঠিয়ে 
দেব। সে বিষয়ে বিভিন্ন 2111010 
নিয়ে একটা বড় বই করব। কাজটা 
আমরা 1091019) ৬০১তেই করব। 
প্রন $ বিহারে বহ স্কুল কলেজে 
বাংলা পড়ানর বদ্দোবষ্ত নেই। 
এমনকি বাংলা পড়ান সম্বন্ধে 
প্রতিরোধ রয়েছে । বাংলা আযকা- 
ডেমি এ ক্ষেত্রে কী করবে; 
উত্তর ; এই কাজটা বিহার বাঙালি 
সমিতি করছেন আর যা কিনতু হয়েছে 


২৭ / পরিবর্তন ?১ আগসট ১৯৮৩ 


গত ১২ মে পাটনায় ভারতবর্ষের প্রথম সরকারি বাংলা 
আকাডেমি স্হাপনা করলেম বিহারের প্রাপ্তন মুখামন্তী ডঃ 
জগন্নাথ । আকাডেমির প্রথম চেয়ারম্যান নিবাঁচিত হয়েছেন 
প্রখ্যাত কথা সাহিতাক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। 

বাংলা আকাডেমিকে কেন্দ্র করে বিহারবার্সী পঁচিশ লক্ষ 
বাঙালির মনে যেমন নানান কৌতৃহল তেমনি প্রশন - 
মাকাডেমির পরিকল্পনাটা কী 
এ সম্পর্কে নবনিবা্চিত চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণের এই 


সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হল। 












এবং য়ে বাধা-বিঘ্ব আসছে তা 
সরানোর জনা ওরা কাজ করছেন। 
বাংলা আকাডেমি এ বিষয়ে জোর 
দেবে,যাকে বলে “কাঁধ দেওয়া আর 
কি! 

পঙশ্ন £ আপনি দ্বারভাঙায় রয়েছেন 


এবং বাংলা আকাডেমির আপ্পনি 
চেয়ারম্যান অথচ মিথিলা বিশব- 
বিদ্যালয়ে (ছবারভাঙায়) বাংলায় এম 
এ পড়ানর বন্দোবস্ত নেই। এ 
বিষয়ে আপনি কি কিছু ভেবেছেন ? 
উত্তর £ আমি অনেকবার এ বিষয়ে 
জিগ্যেস করেছি। যে বাধাগুলো 
রয়েছে তা বড় খারাপ ধরনের । মনে 
হয় যেন কেউ না এলেই ভাল। এই 
রকম মনোভাব । কয়েকটা 085৫ 
এই ভাবে 70017009811516 করা 
হয়েছে। টন ৮ 
ধ । অনাভাবে 
চেষ্টা করি কিন্ত কিছুই হয়নি। 
শেষদিকে গোলমাল করা হচ্ছে। 
প্রশ্ন £ বিহার থেকে বাংলাডাবায় 
প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার উন্নতির 
জন্য বাংলা আকাড়েমি কী সাহায্য 
করবে 2 
উত্তর £বাংলাখাকাডেমিতা পারে 
না। কেননা বিহারে অনেক জায়গায় 
অনেক কাগজ আছে । যেমন সমদ্তি- 
পুর থেকে 'সৌরভ' বেরৃচ্ছে, পাটনা 
থেকে 'সপ্তঙ্দীপা'। এই রকম বহু 
জায়গা থেকে বহু কাগজ বেবৃচ্ছে। 
কাকে তৃমি সাহায্য করবে আর কাকে 
করবে না, এটা চিম্তার ব্যাপার । এ 
বলযে আমি যোগ্য, ও বলবে আমি 
বেশি দিনের। তাই আমার ওদিকে 
ঘাবার একেবারেই ইচ্ছে নেই। 
পরল £ বিহারে এখন বহু উচ্চমানের 
লেখক? করি আছেন রচনা 
পঙ্চিমব্গের কাগজে প্রকাশিত হয় 
না। উচ্চমানের রচনা প্রকাশের 
বিষয়ে সাহাযা করার কোন পরি 
কল্পনা বাংলা আ্যকাডেমির আছে 





ফি? 

উত্তব £ লেখকদের নিজেদেরকেই 
চেস্টা করতে হবে। কারণ এটা 
বাছাই করা খুব মুশকিল। এ সম্বদ্ধে 
পরে চিন্তা করা হবে 007110111৩6 


র্‌ 100111061 অনুযায়ী । কাখণ 


ব্যাপার। সরকার 


সতীনাথের বই নষ্ট হচ্ছে, সেগুলো 
1৩৮1৬ করার কাজটা হাতে নেব! 
প্রন £ আপনার কি মনে হয় কার 
একক প্রচেন্টায় বাংলা আকাডেমির 
গ্হাপনা হয়েছে না বিহার বাঙালি 
সমিতির প্রচেষ্টায় : 

উত্তর £ বিহার বাঙালি সমিতির 


] ঠ দি 
£ চা ৮ 
রি ৪ % 
7 « 
ণঁ ঃ রম 
ক ্‌ 
* 
৬ 
লা 
১ চ্ 
$ চ 
্ 
না 
মি 
এটি ৪৯ 
৭ এ ৮ ম 
৫ পি, রি 
, মিন স্তই 
এ 5 টির 
৮ নে 
রব রখ 
* ০ প্‌ দি শা 
৮ ঃ দি টি 
৬৯. & ৬৫, কত, ০ 
্ 72 ্ 
চর ৯%) রি এ এ নে চঃ 
৪ পর ৭০ 5 
ঘি ৬০০১০১৩ ৮৮ 8 
হন 
এ ক 
রঙ এশা 
! ॥ লে । 


প্চে্টাতেই বাংলা আ্যাকাডেছরির . 


চ্হাপপনা হয়েছে, এটা অবধারিত ' 
সতা। 'ৎ থেকে এ বিষয়ে পচেশ্টা 


£০5)1011101) হয়েছে । 0০৬13 





ঠা $ ১৫ সঃ 
লি *পিপা ই. শি পা হোপ ব্রত তি রে 288০০ 


কাছে চেষ্টা করা হয়েছে যে. কেন. 


আমাদের দেওয়া হবে না? অজীর' 


কথা, তৎকালীন মৃখামন্রী বলে- 


ছিলেন, বাংলা ভাষা এত সমৃদ্ধ, 


নর ল৯০ 
£ বাংলা আ্যকাডেমির 


পি আপু র্‌ 


মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 
এতে বিহার-বাংলার সম্বন্ধ ভাল 
হাবে। আপনার কী মনে হয়? 


উত্তর £ 7618010) তো ভাঞ্চ 


হওয়া উচিত। মন্দ হওয়ার তো 
কারণ নেই। আমরাও এমন কিছু 


করব না, ওরাও এমন কিনব করবে না 
যাতে অপ্রীতিকর কিছু 
কার বই এদিকে থাকবে, এদিফকার 


লেখকদের আদর থাকবে ওদিকে! 
সম্বন্ধ ভাল হওয়াই সম্ভব । 


সাক্ষাৎকার £. 
ভট্টাচার্য এবং 


শচীন চৌধুরী 


শর 


বদহজম, পেটফাাপা, অন্ফাশ্ল, বুক ভ্রালা, আহারে অরুতিন | . 
কোষ্ঠবদ্ধতা,ইত]াদি আমাদের চিকিৎসায় স্থায়ী নিরামকের |. 


ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসার মূজা বিও. 60/- তাক খরচ গৃথক। 


মহিলাদের গুপ্তরোগ স্থেতপ্রদর, অনিয়মিত মাসিক, মাখা 
যস্তনা, কোমর ব্যাথা, চেহারার হলুদ ভাব এসে, শরীয় ও 
চেহারার সোন্দর্যয নষ্ট হয়ে যায় । আমাদের চিকিৎসায় 
এই ভয়ানক প্রাপঘাতক রোগ থেকে মুত্তি' পোক় নতুন 
যৌবন ও সৌন্দর্য্য পুনরায় প্রাপ্ত করুন । 


কলপে নয়, আমাদের আয়ুবেদিক তেল ব্যবহারে পাক। 
চুলকে কালো করে এবং দুল পাকা রোধ করে। ইহার 


বাবহারে মস্তিষ্ক ও চোখের দুর্বলতা দূর করে । এক কোর্স 
মূলা নিও. 381- ডাক খরচ পথক । 
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প্রথা-বহির্ভত শিক্ষা বিভাগে কোটি টাকার 
তৈল পুড়িয়েও কোন কাজ হচ্ছে না 








১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ৬ কোটি ৮৫ 
লক্ষ টাকাব কিছু বেশি রাজোর 
প্রথা-বহির্ভত শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে 
য়-ছয় হয়েছে বলে অভিযোগ । 


তাঁ সরকারের আমলে প্রতি- 


ধালোর জনা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণা- 
লয় একটি বিশেষ বয়স্ক শিক্ষা 
পিকন্প চালু করেছিল। এই প্রকল্প- 
টর নাম করাল ফাংসনাল লিটারেসি 
প্রাগ্রাম। এই কর্মস্চিমত পুতি দুটি 
চবে ব্রকের জনা একটি করে 
প্রাজেকট চালু কবার কথা। এক 
কটি প্রোজেকটে ৩০০টি করে 
য়স্ক শিক্ষালয় পরিচালনা করবে। 
পতিটি শিক্ষালয়ে একজন শিক্ষক বা 
শক্ষয়িত্রীর অধীনে ৩০ জন করে 
[মীণ মানুষ পড়াশুনা করতে 
ধারবেন। এদের বয়স ১৪ থেকে ৩৫ 
ছরের মধো হওয়া চাই। প্রতিটি 
প্রাজেকটের জনা খরচ হবে & লাখ 
0 হাজার টাকার মত। এখানে যা 
শখান হবে তা কেবল পুরথিগত 
ড়া নয়-গ্রামীণ মানৃষের 
২টি এ আচার বিধিও 
'র অন্তর্ভূক্ত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার 
র জন্য খরচের &০ শতাংশ 
দবেন। বাকি &০ শতাংশ রাজা 
রকারকে দিতে হবে । ১৯৭৯ সালে 
ই প্রকল্প শুরু হল। ১৯৭৯-৮০, 
৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২ সাল অবধি 
ত্র ২৯টি প্রোজেকট কাগজে কলমে 
রাজ হল । ১৯৮১ সালের মধ্যে 
রা ভারতের এজাতীয় প্রোজেকট 
য়েছে ২৪১টি । ১৯৮২-৮৩ আর্থিক 
ছরে এ রাজো রুরাল ফাংসনাল 
টারেরি প্রোগ্রামের সর্বমোট ৪৫টি 
ক্ষালয় তৈরি হল। এই শিক্ষালয় 
লির কোন নিজস্ব বাড়ি নেই। 
ক্ষকদের বাড়িতে অথবা অনা 
চান চন্ডীমন্ডপ অথবা স্কুল- 
ড়িতে এই শিক্ষালয়গুলি চলে। 
দের কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাসূচি নেই 
| সিলেবাসও এখন পর্যন্ত হয়নি। 
খন কখন কিছু বইপত্র রাজ্য 
রকারের বিশেষ ডাইরেকটরেট 
কে পাঠান হয় কিন্তু মোট আট 
সের এই শিক্ষা সময় হয় তখন 
ধি হতে চলেছে না হয় পার হয়ে 
য়েছে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের জনাও 
চন পরিকম্পিত প্রশিক্ষণের 
বঙ্হা নেই । এরা মাইনে ও খরচ 


বাবদ মাস গেলে ৭6 টাকা হিসেবে 
সাম্মানিক পান। এদের কাজকর্ম 
দেখার জনা সৃপারভাইজার আছেন। 
আসিসটেনট প্রোজেকট অফিসার 
পদ আছে আর মূলকতা হিসেবে 
আছেন একজন করে প্রোজেকট 
অফিসার । বেশির ভাগ জায়গাতেই 
আসিসটেনট প্রোজেকট অফিসারের 
পদ খালি ।এ পদের জনা বেতন ধার্য 
করা আছে ৩৮০-৯১০/৪৪০-১১৭০ 
টাকা, অফিসারের জনা ৪৭০-১২৩০ 
টাকা/৫০০-১৩৬০ টাকা । সৃপার- 
ভাইজারদের ক্ষেত্রে ৮ মাসের চুক্তি 
হিসেবে মাসিক 0০ টাকা পাওয়ার 
কথা। একটি প্রোজেকট এ প্রতি 
৩০টি শিক্ষালয় পিছু ১ জন করে 
সুপারভাইজার আছেন। ১৯৮০ 
সাল থেকে এরা কাজ করে যাচ্ছেন। 
বছরে এরা বহ্ক্ষেত্রেই বাব মাসের 
মাইনে পান। এরা কারা বাকী এদের 
কাজ এমন প্রশ্নের উত্তর পরিচ্কার- 
ভাবে পাবার সুযোগ নেই । জেলা- 
গুলির পোজেকট অফিসারদের 
এখনও সরাসরি রিপোরট করতে হয় 
এই প্রথা-বর্িভূত বযস্ক শিক্ষা 
বিভাগের ডিরেকটরের কাছে। এই 
অফিসটি কলকাতায়। এখানে 
কয়েকজন পরিসংখ্যান বিভাগের 
লোক আছেন। এই অফিসের কাজ 
চালানর জন্য একটি ডেপুটি ডিরেক- 
টর ওদৃটি আসিসটেনট ডিরেকটরের 
পদ এখনও খালি। এখনও বাস্তব 
অর্থে কোনদিনই লোক নিয়োগ 
হয়নি। কোথায় কী আছে, বা কী 
ভাবে কাজ চলছে-কোন সঠিক 
উত্তর এই দতর থেকে পাওয়া যাবে 
না। কেননা গ্রামের যাদের জনা এই 
প্রকল্প তাদের সম্পর্কে রাজা 
সরকারের এই দস্তর পুরোপুরি 
উদাসীন। 


এবার একটা প্রোজে কটের চেহারা 
দেখা যাক। প্রথম শর্ত, একটি 
এলাকায় ৩০০টি শিক্ষালয় থাকবে। 
পুরুলিয়া জেলার আরসা-বড় বাজা- 
রের দুটি ব্লকে এমন প্রোজেঁকট 
আছে। সেখানে সাকৃলো শিক্ষালয়ের 
সংখ্যা ২১০টি। বাকিগুলো তৈরি না 
হবার কারণ হিসেবে বলা হয় খরা, 
চাষ নেই ইত্যাদি আড়মোড়া ভাঙা 
গা্প। এই শিক্ষালয়গ্রলির জনা 
শিক্ষক ১৪৯ জন আর শিক্ষিকা ৭০ 
জন আছেন। ডিসাটুকট সোসাল 
এড়কেশন অফিদ্গারের সই করা তিন 


মাসের নিয়োগ পত্র নিয়ে সৃপারভাই- 
জাররা এখানে কাজ করে যাচ্ছেন। 
জেলার বয়স্ক শিক্ষার জনা আলাদা 
অফিসার নেই। সাকুলো এখানে 
৫৯৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম পাওয়া 
যাবে, যার মধো তপদ্বিলী জাতির 
৭00 জন, তপসিলী উপজাতির 
২০৭৬ জন। এদের মধ্য মহিলার 
সংখ্যা ১৪৮৯ জন আর পুরুষের জনা 
সংখা 8৪৭৮ জন। ৫৯৬৭ জনের 
মধ ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষ সম্পূর্ণ 
করেছেন বা পরীক্ষায় বসেছেন 
২৪১৩ জন যাদের মধো উত্তীর্ণের 
হিসাব ১৩৪৭ জ্ঞন। এঁদের মধো 
১১৩৮ জন পুরুষ আর ২০৯ জন 
মহিল। 


নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল 
প্রবাদ যারা মনেপ্রাণে বিশবাস কবেন, 
তাদের জনা আত্মতৃত্টিব সুযোগ 
আছে । বায়নাঙ্ষকাও আছে। বায়, 
নাক্কা, যেমন কন গ্রামের বয়স্ক 
মানুষ পড়াশুনা কৰবে : 


পরো প্রকলেপর চিন্তাটাই এমন 
পরিকম্পনাহীনভাবে গড়ে উঠেছে । 
বিভাগীয় মন্ত্রী ছায়া বেবা নিজেও 
পূরোপৃরি বিষয়টি জানেন না 
কোথায় কীভাবে চলছে । কোন 
সামানা সচেতন মানৃষকে এইভাবে 
কয়েক কোটি টাকার অপবাবহার 
নিশ্চয় চিন্তিত করে তুলবে। 


টাকার হিসেবটা এক কথায় চোখে 
লাগে। ১৯৭৯-৮০, ৮০ -৮১,৮১-- 
৮২ সালগুলোতে মোট ২৯টি শিক্ষা 
লয়ের খাতে কাগজে কলমে অস্তিত্ব 
রাখতে খরচ হয়েছে ৪ কোটি ৫১ 
লক্ষ টাকার কিছু বেশি। আর 
৮২-৮৩ সালের জনা ৪৫টি শিক্ষালয় 
থাতে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। এই 
পমাট ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার 
খরচের পর বিভাগীয় ডিরেকটরের 
হিসেবে মোট ২ লক্ষ ১৬ হাজার 
মানুষ এই শিক্ষাব্যবস্হার সুযোগ 
নিয়েছেন। এ বছর তাদের লক্ষা 
আছে ৪ লক্ষ লোককে এই শিক্ষা 
প্রকল্পের আওতায় আনার । এতে 
মাথাপিছ্ব শিক্ষার খরচ 600 টাকার 
কিছু বেশি পড়ছে । আবার তাও যদি 
প্রকল্পটি উদাসীনতার শিকার হয় 
তবে বয়েকশ কোটি টাকা খুরচের 
পরও দেখা যাবে পশ্চিমব্গা যে 
অন্ধকারে ছিল অন্তত এক্ষেত্রে সেই 
অধ্ধকারেই থেকে ঘাবে।' 0 





পাকিস্তান 





€ 


বিস্ফোরণ 


পরমেশচন্দ্র ভট্রাচায 





১৩ জুন। সময় সকাশ 
আটটা । বাঙ্গালোরের কাছে 
ভারতের যে সাহ্জামক স্টেশন 
রয়েছে তাতে ভূকম্পন অনুষ্ত 
হয়। তার থেকেই জোর খবর 
পাকিস্তান সম্ভবত পারমাণাঁথক 
[বস্ফোরণ ঘটিয়েছে । বাঁদও 
সংবাদের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব 
হয়ান, এটি সাতা যে পাকিন্তান 


পারম।ণাবক প্রদথাষ্তিতে বিগত দশক 


থেকে উন্নত হয়ে উঠতে জোর 


প্রস্তুত নিয়ে চলেছে । পার" 
মাণাবক [বিশ্ফোরণের সংবাধ সত। 
বলে প্রমাণিত হলে আয় ধুঝতে 


নন্দেহ থাকধে না যে, পাক্ন্তানও . 


পারমাণাবক শাশ্তধর রাখগুলির 
মধ্যে একটি । 
গায়মাণাবক প্রযুক্তিতে পয়ং- 


সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে ছলে. প্রথমেই ; 
গুগলের যোগান জু 


য়োজন প্রধাড উপ 


£ 





বঙ্গায় রাখা । এখানে প্রস্তুতি 
উপাদানটি হল ইউরোনিয়াম। 
কম্তব মুশকিল হয়েছে যে, 
প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের ভঙ্গকরণ 
সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন 
প্রাকৃতিক ইউর়েনিয়ামের সমু্ধ- 
করণ। তার জনে আবার চাই 
অনুরূপ প্রধুঙ্ভীবদযার ব্যবন্থাপনা । 
প্রসঙ্গত এটা বলা চলে পাকিস্তান 
দুয়েতেই বগত দশক থেকে জোর 
চেষ্টা চাঁলয়েছে। 

যোদন থেকে ভারত পোখা- 
রানে বস্ফোরণ ঘটিয়েছিল সেই 
সমকালীন সময় থেকেই পাকিস্তানও 
উঠে পড়ে লেগে যায়। ভারতের 
পোখারান বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৭৪ 
সালে। পাকন্তানও যে পারমাণ- 
[বক প্রধুঁন্ততে পয়ংসম্পূর্ণ হতে 
দৃসংকপ্প তা পৃৰ থেকেই বোঝা 
বিয়োছিল। ভুটো নিজেই বায় বার 
ঘোষণা করোছলেন যে পাকিস্তানকে 
যাঁদ ঘাস খেয়েও থাকতে হয় তবুও 
পারগাথাধক বোমা পে ফাটাবেই । 
অনেকে ইসলামিক বৈগার কথা 
গুনে আতঞ্কও প্রকাশ কয়োঙ্িলেন।' 
দুটো নিজেই সৌদ আরব এবং 
ধু লারয়ার সংগে যোগাযোগ রেখে 
'চলাছলেন যাতে আর্থিক সাহাধাও 


পু পাওয়া যায়। 


' ' ৯১5৮০ সালের নংভমবরে ইল 





বাঙ্গচিত্র 2 লাহিড়ী 


লাগক বোমার সংবাদ যুস্তরাধ্ট্রও 
সমর্থন করেছিল। পাকস্তান 
যাতে করে পারমাণাঁবক শাস্তধর 
রাষ্ট্রে রূপান্তারত হয় তাতে মুসলিম 
দেশ ছাড়ও যুস্তরাষ্ট্র এবং কয়েকটি 
পাশ্চমী দেশও সাও য়ে থাফে। 
ইসরায়েল এবং দাঁক্ষণ আ।ফাঝিকা 
ইতোমধোই পারমাণাবক প্রযু'স্ততে 
যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছে। 
যুক্তরাষ্ট্র এতে খুশীই হয়েছে । তাই 
যুন্তরাখ্ও চায় পাকস্তানও সুনং- 
সম্পূর্ণ হোক । পাকন্তানও বলতে 
বাক রাখছে না যে মুসালম 
প্রার্থেই পারমাণবিক প্রযুক্তিতে তার 
উন্নত হয়ে ওঠার প্রয়োজন আছে। 
যুন্তরাষ্টের দ্বার অবশ্য অন্য 
ধরনের। আফগানস্থান্ড। এবং 
কাবুল সোভিয়েত প্রভাব যাতে না 
বাড়ে যুন্তরাষ্্র তাই চায়। যুস্তরাখটুও 
তার পার্শিয়ান গাঙাফ ডিফেনস 
স্টযাটোজর অংশীদার হিসেবে নিউ- 
রুয়ার পাঁকস্তানকেই রাখতে 
চাইছে। 

ফ্রানসের ভূমকাও তুচ্ছ কিছু 
নয়। পাকিস্তান পারমাণাঁরক অন্ধ্র 
[নয়শ্রণের নিয়মকানুন লত্বন করেও 
ঘামস থেকে ইউরোনয়াম সমৃদ্ধি 
করণের প্রথাজাবিদ্যা সংগ্রহ করতে 
দ্বিধা করেনি। পাকিস্তান ইউকে- 
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্ হর চা দে ও 
র্‌ ৮০৪] 11 রি রি সে টি বাদ এ 
রখ হু বহতা, মি 


 হযাগানের বাবস্থা, করে নিয়েছে 


এরাই হল রীতি উপাদান 
পাঁকিষ্তান নাইগার, থেকে ইউরে- 
নিয়াম অকসাইড সংগ্রহ করেছে। 
নাইগায় গলাবায়া এবং পাকিস্তানে 
ইউরোনয়াম তঞকসাইড খোলা 
বাজারে বার করে দিয়েছে। এয 
জন্যে চুন্তিও ভঙ্গ হল নাকারণ 
নাইগার পারমাগাবিক অগ্র [নয়সতুণ 
চুন্তিতে সই করোন। ফলে 
পান্ষিস্তানের পক্ষে মাল সংগ্রহ 
করতে খুব বেশি বাধাও পেন্তে 
হয়ান। কেবলমাঘ ফ্রানস থেকে 
ইউরোনয়াম সমুদ্ধকরণের গযুন্ত- 


[ব্দযা সংগ্রহে পাকিস্তানকে পার- 
মাণাবক অস্ত্র নিয়ন্রণ সংকাস্ত 


চান্ত লবন করতে হয়েছে। 

ইউরোনয়াম স্মধারণত তিন 
আকারেই বর্তমান আছে। এরা 
হল ইন্টরেনিয়াম ২৩৮, ইউরোনয়াম 
২৩৫ আর ইউরেনিয়াম ২৩৪ । 
ইউরোনয়াম ২৩৮ হল প্রাকৃতিক 
ইউরোনয়াম। এটি ফিশন্যাবল 
নয়। ইউয়েনিয়াম ২৩৬ ফিশ- 
ন্যযাবল। সুতরাং প্রাকীতিক ইউয়ে- 
নয়াম থেকে ইউরেনিয়াম ২৩৪ 
পেতে হলে যে প্রযুকিবিদাার 
দরকার তার সংগ্রহ করাও একান্ত- 
ভাবে প্রয়োজন । এই প্রযুস্তি- 
বিদ্যার থর5ও আফুরস্ত। শুধু 
ভারত কেন, অনেক দেশই যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে সমৃদ্ধ ইউগোনয়াম সংগ্রহ, 
করে থাকে । সমৃদ্ধকরণের খরচট। 
বহন করার আত ক্ষমতা অনেক 
দেশেরই নেই। যুক্তরাষ্ট্র 'গ]াসি- 
য়স ডিফিউশন' পদ্ধাতির অনু- 
করণে ইউরোনয়ামকে সমৃদ্ধ করে 
তোলে । 

পাকস্তান ইউরোময়াম সমৃদ্ধ 
ফরণের যে পযুন্তাবদ্যা সংগ্রহ. 
করেছে সোট হল সেনাস্ফিউগ্যাল 
পদ্ধাত। পাকিস্তান যে সেনা্র- 
1ফিউজ সিসটেমেয় বাবহায় চালাবে 
তাতে কিন্তু না হলেও বছরে প্রায় 
ছাট নউী ক্রিয়ার অন্ত্রের জনে যতটা 
সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের দরকার তার 
যোগান সপ্ভবপর হয়ে উঠতে 
পরে । এই গ্রযুন্তাবদ্যা কাহো- 
তাল প্রয়োগ ঝরা হয়েছে । আঁধ- 
কাংশগুলিই বুটেন থেকে আনিয়ে 
নেওয়া হয়েছে। যদ্কুপাতির জনো 
পাকস্ত্রন পারিস এবং অন্যান! 
দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ যেখে 
চলছে। সুতরাং পাকস্তান ঘাঁদি 
পারমাণাবক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে 
থাকে তবে আশ্চধযের কিছুই 


পপ & বী্্্ 


নহে 





কাতিশী 








এমন কিছু মানুষ আছে যাদের 
সঙ্গে মিনিট দুয়েক আলাপ-সালাপ 
হওয়াব পবই মানে হত থাকে এর 
সঙ্গে যেন অনেকদিন আগেই 
কোথায় পবিচয হয়ে গেছে! অতন্তি 
সহজ্জ. স্বাভাবিক আব অনাড়ম্বব 
কথাবাতিরি মাধো দিয় কেটে যায 
অপরিচিতির জড়তা । চম্বলের 
'রষিন হূড' মালখান সিংও ঠিক 
এই বকমই একজন মানুষ । গোযালি 
যর সেনট্রাল জেলে মালখানেব সঙ্গে 
কথা বলে আমাব অন্তত ভাই মনে 
হয়েছে। জেলের ভেতরে ফুলন 
দেবীর সস্গে কথা বলাব পবডে পি 
সুপারিনটেনডেনট মিঃ মাথুব যখন 
আমাদের মালখান সিং-এব সেলে 
সামনে নিয়ে গেলেন তখন বুঝতেই 
পারিনি এই লোকটা এ শটা মিশৃবে 
হবে। ববং মালখান ঘুমিয়ে থাকাব 
দরুন মিঃ মাথুব ওকে জাগাবে ন 
জাগাবেনা ভেবে ইতসভত কর. 
তিরিক্ষি মেজাজের লোক, তাই 
মাথুর সাহেব ঘৃূম ভাঙাতে ভয় 
পাচ্ছেন। আর মাথুবেব গলাব শব্দে 
মালখালেব ঘুম মুখ যখন আল্পত 
আদ্তে ভুরুতে ধনৃক তুলে ভয়ংকর 
বিরত্তি' নিয়ে আমাদের দিকে চোখ 
মালে চাইল তখন কতা কীতিমত 
ঘাবড়ে গেছিলাম! কারণ ঘডিতে 
তখনও বেলা বাবট। বাজতে কয়েক 
মিনিট দেবি থাকলে এ এম্নন একজন 
শাঙালাম যার শাম শুনলে ১৯৭৬ 
থেকে ১৯৮২ র জুন মাস পর্যন্ভ 
গোটা চম্বল এলাকা ভয়ে কেলি 
উঠত । কিন্তু চোখ মেলে আমাদের 
দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে উঠে 
বসলেন মালখান। মাথুরকে জিক্ডাসা 
করলেন, কেয়া হুয়া-" মাথুর 
খানিকটা সলজ্জ ভঙ্গিতে জানালেন 
'কৃছ নেহি দদ্দা, ইয়ে লোগোনে 
কলকান্তা সে আয়া, আপকে সাথ 
থোরা সা বাত চিত করনে কে লিয়ে 
- বাস, মুহূর্তের মধো মালখানের 
চেহাবা শেল পাল্টে। প্রশস্ত ডান 
হাত বাড়িয়ে বললেন, “আইয়ে, 
আইয়ে, অন্দর আজাইয়ে। আপকা 
শৃভনাম কেয়া হ্যায় ১" পারস্পরিক 
আলাপ-পরিচয়ের পর বিছানার 
ওপর বসা অবস্হাতেই দূ হাতের 
চেটোর ওপব ভর দিয়ে তড়াক করে 
নিজের শরীরটাকে পেছনে সরিয়ে 
একেবারে দেওয়ালের এক কোণে 





'যদি ভাবতাম পালা, ? 
আটকে রাখতে পারত না" - মালখান সিং 











মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরে দিব্জ্যোতি বসু 


টেনে নিষে গেলেন মালখান । এরপর 
কোঁচকানো বিছানার চাদব দৃহাত 
দিয়ে পবিপাটি কবে আমাদের 
আহান জানালেন, ইধার আরামঙ্সে 
বৈঠিয়ে।' যে লোকটা ছ বঙ্ছরের 





সদ 





একদা চম্বল-ত্রাম দুর্ধর্ষ ডাকাত মালখান সিং এখন 
গোয়ালিয়র জেলে বন্দী, আত্মসমর্পণের পর। কৈশোরের 
ভজন গায়ক মালখান কী করে বঞ্চনার শিকার হয়ে যৌবনে 
'বাগি' হালেন, হাতে তলে নিলেন আধুনিক অস্ত্র, ঘুরে 
বেড়ালেন বিহড়ের দুর্গম জঙ্গলের খানাখন্দে দস্যু মালখান 
সিং হয়ে। সেই সব পুরনো স্মৃতির রোমন্ছন করেছেন 
মালখান সিং গোয়ালিয়র জেলে পরিবর্তনের স্টাফ 
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বাগি (বিদ্রোহী) জীবনে ৬০ জন 
লোকের প্রাণ নিয়েছে, ৩০ লক্ষেবও 
বেশি টাকা লুঠ করেছে, চম্বলেব 
বিহড়ে বিহড়ে, ঘন জঙগল-ভরি 
কয়ায় দিনের পর দিন, রাতের পর 
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মার কোন জেলে আমায় 






এ নি 
ইহাকে টি. নি নিতে 
গার্িহাতনি ৩১ 








রা৬ কাটাতে কাটাতে এক শরও 
বেশি ছোট-বড় অপরাধ করেছে, 
তার কাছ থেকে এ ধরমের সৃগৃষ্ভিণীর 
মত আদর আপায়ন পেয়ে ভীষণ 
অবাক লাগছিঙ্স। বিছানার ওপর 
উঠে বসে লঙ্জিত স্বরে বললাম, 
'আপনাব ঘুষ ভাঙিয়ে দিয়ে বিরক্ত 
করলাম তো »"' মালখান সঙ্চো সঙ্গে 
দৃতাত জোড় কবে বলে উঠলেন “ছি, 
ছি. এভাবে বলবেন না, সারাদিন 
ধরেই [তা শুয়ে থাকি, জেলের মধ 
তো কোন কাজ নেই। ২৪ ঘণ্টার 
মধো বোঁশির ভাগ জময়ই ঘৃমিয়ে 
কাটিয়ে দিই । ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২-র 
১৬ জুন অবধি কাকে বলে 
জানিনি, তাই ওই সময়ের সব ঘৃম 
এখন সুদে আসলে তুলে নিচ্ছি।' 
রসিকতাটক করতে পেরে মালখান 
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আগসট ১৯৫৩ / ৩০ 


মেন আরও বেসি খুশি হয়ে উঠলেন, 
উাসতে হাসতে বললেন, 'আপনারা 


এ দুটো অনারকম কথা 


খা 


পারব, আমার খুব ভাল. 


ঈাগছে । .আপনারা ববি তৃলবেন 
না; কামেরা আনেননি ”"' আমরা 
জবাব দেবার আগেই মাথুর খুখ 
খুলেছেন 'মেহি দদ্দা, ইস সময় 
তসবির খিচনেকে লিয়ে পারমিশন 
নেহি মিলা।' 


মালখানের খানিকটা মেয়েলি 
গলার স্বর এবার তীল্ষ্মা হয়েছে, 
'কিউ, ও সমর্পণ কে বাত দোড়ো, 
উনকি বাদ ভি তো প্রশাননে 
(প্রশান্ত পানজিয়ার) কী বার 
ইধার আকর মেরে তসবির খিচ লে 
গয়া।' আমরা তখন বলেছি, 'আমা 
দের বলা হয়েছে, জেলের ভেতর 
দ্বি তোলা বারথ, তাই কামেরা 
জমা করে দিতে হয়েছে ।' মিঃ মাথুর 
আবাব পরিস্ষিতি বোঝাবার চেম্টায 
দদদা, আভি আভি ঘনস্য (ঘন শ্যাম) 
ধারোর হো গযা ইস লিয়ে পশাসন 
জাদা সে জাদা হোসিযাব রহনা 
চাহরতি হ্যায় ।' এ কথায মালখান 
আবার হেসে উঠেছে - “ছবি তোলার 
সঙ্গে ঘনশ্যামের ফাবাব হওযাব কা 
সম্পর্ক আছে সে হো পুলিশের 
চোখে ধূলো দিযে পালিয়েছে । 
মালখান সিং সেই জাতের লোক 
নয়। আমি যদি ইচ্ছে করতাম 
পালাবো, তাহলে দুনিয়ার কোন 
জেল আমায় বন্ধ করে রাখতে 
পারত না। কিন্তু 'গদ্দাবি' (বিশবাস- 
ঘাতকতা) কবা আমার আদতে 
নেই। একবার যখন মা দুর্গরি নাম 
করে শাসনের সামনে সারেনডার 
করেছি তখন আর যাই হোক ভাগব 
না। আপনারা জানেন, আমি মনে 
করি মরদের ইজ্জত হল তার 
জবান। একবার মুখ থেকে যা 
বেরিয়েছে, তা ফিরিয়ে নেওয়ার মত 
রেইমানি আর হয় না। এই জেলের 
লোকেরা বহুবার" আমার সম্গে 
বেইমানি করেছে। কিন্তু আমি 
পালিয়ে যাইনি। বরং অনশন 
করেছি, দৃ-দূবাব আমি পাঁচ দিন 
একফোঁটা জলও মূখে দিইনি। 
প্রশাসন বাধা হয়েছে আমার দাবি 
মেনে নিতে । ফিন্তু একবার সারেন- 
ডার করে ভাগার কথা আমি চিন্তাও 
করতে পাধিনি।' 

“ “তাহলে ঘনশাম পালিয়ে গিয়ে 
অন্যায় করেছে বলছেন ১' 

- 'জরুর। ইয়ে গঙ্পারি করনা কা 
কেয়া জরুরত থা? তোমার বাশপ- 
ভাইয়ের সম্গে ইউ পি পলিশ 
খারাপ ব্যবহার করছে, তৃমি এম পি 
পৃজিশকে বল বাবস্হা নিতে,তারপর 
যি ওরা কোন যাবস্যা না করে তখন 
অনশন করে দেখ কী হয়, তানা করে 
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সাষ্গে সশ্পৈ ফারার হয়ে গেল, এ 
জতাল্ত অনাগ্র কাজ হয়েছে।" 


ছবি তোলা থেকে আলোচনা ' 


নিজেদের অজান্তেই অনা দিকে 
মোড় নিয়েছে দোখে মালখান নিজেই 
আবার খেই ধরলেন ঃ 'এদের উচিত 
ছিল ছবি তোলার পারমিশন দেওয়া । 
আপনারা যদি আর কিছুদিন আগে 
আসতেন তবে আমার সঙ্গে জেলের 
বাইরেই দেখা হয়ে যেত। আমি 
পারোলে ছুটি নিয়ে প্রায় মাসখানেক 
বাড়িতে ছিলাম। জেলে ফিরে 
আসার তারিখ পেরিয়ে যাওয়ারও 
পাঁচ ছদিল পরে এসেছি । এবার 
আমাধ শরীরটা খুব খারাপ ছ্িল।' 


'কী হয়েছিল “" জিক্সেস করাতে 
কেপ্প টেবিকটের দামী কৃ তুলে, 
দুধে আলতা গায়েব বঙের খানিকটা 
অনাবৃভ কবে পেটের কাছে থে 
জায়গায় বাথা সেই জায়গাটা 
দেখালেন মালখান। দেখলাম ইঞ্চি 
তিনেক জাযগা তখনও নীল তয়ে 
রয়েছে । 'ডাততগার দেখাননি "" - 
'হ্যা, দেখিয়েছিলাম, দাওয়াই ভি 
দিয়েছে, ওই তো দেখুন না এখনও 
অনেক দাওয়াই তাকে রাখা আছে।? 

দাওয়াই দেখতে দেখতে একবার 
নিলাম। ১০ ফুট বাই ৮ ফুট মাপের 
আয়তাকাধ ঘরের কোথাণ্ড কোন 
জিনিস অগোছালো নেই, যেখানকার 
জিনিস সেখানে রাখা । ঘবের বাঁদিকে 
অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে 
মেঝের ওপর মোটা তোষকের 
বিচ্ছানা পাতা। তোঘকের ওপর 
খয়েবী আর ঘিয়ের স্ট্রাই প দেওয়া 
একটা বেড-কভার পাতা । শুটো 
পাতলা পাতলা নরম বালিশ, 
বোমবে ডাইং-এর পিলো কভার 
দেওয়া! বিছ্বানার পায়ের দ্মিকে ছোট 
একটা শেলফ । তাতে আয়না, 
চিরুনি, ডেটল, দাড়ি কাটবাব সর জাম: 
ছোট একটা কাঁচি একটা লাকমে 
পাউডারের কৌটো, আরও টুকিটাকি 
কয়েকটা জিনিস। শেলফের ওপরে 
দেওয়ালের গায়ে আটকানো হা, 
রের সঙ্গো ঝুলছে একটা জামা, দুটো 
প্ানট। ঘরের ডানদিকে মেঝে 
থেকে হাত খানেক ওপরে একটা 
প্রাটফরম বানানো আছে । পলাট- 
ফরমের কোণার দিকে পাথবের দুর্গা 
মূর্তি আর একটা দুর্গার বাঁধানো 
ছবি। গ্ল্যাটফরমের নিচে একটা 

ছোট মার্টির কলসী আর একটা ছোট 
হুইলার দেওয়া সৃটকেস - না, ভি 
আই পি বা নাম করা কোমপানির 
নয়। ঘপ্নের চারিদিকে আমায় চোখ 
যোলাতে দেখে মজখান বললেন, 
'এই যে দু মাইর তসবির 
ইউ এটা কলকাতা থেকে 

' আশ্চর্য হয়ে জিজাসা 


করলাম, “ার মানে, কর্সকাতায়: মালখান 
১ দিতো 


আপনার চেনা লোক আছে :? 

আমার আশ্র্থ হওয়া দেখে মালখান 
নিজেও আশ্চর্য হালেন। ভ্রারপর 
পাতলা গোলাপি ঠোঁটি দুটোয় একটু 
মুচকি হাসি এনে বললেন, ভারত: 
বার্ধর সব জায়গায় আমার চেনা 
লোক আছে । অবশা এই জানা- 
শোনা এই ছ বছরেই তৈরি হয়েছে । 
মামি বাগি থাকার সময় দিললি, 
বোমবে, গুজরাট সব জায়গায় 
গেছি। কলকাতায় ঘাওয়া হয়নি। 
হবে কলকাতা থেকে বন্দুক এনে 
সত একজন আদমি। ওব নাম 
ঠিকানা আমাব কাছে আছে । দেকিন 
আমি আপনাদের কাছে তা প্রকাশ 
কবর না। কলকা তাতেই সবচেলয় 
স্তায় বন্দুক পাওয়া ঘায়। একটা 
“৩০৩ বোরেব বন্দুক মাত্র 8990 
টাকা কলকাতা থেকে বিনেদ্ছি, 
আর সেই একই বন্দুক কানপুরে 
বিত্ি' হয় ১০.০০০ টাকায়। অনা 
জায়গায় আবও অনেক বেশি দাম ।' 
বন্দুক আাব অস্ত্র শস্তেব প্রসষ্গ 
এসে পড়ায় অনেকক্ষণ থেকে, যে 
প্র্নটা করব ভাবছিলাম সেটা করে 
ফললাম 'আপনারা অস্ত শস্ন বা 
বোমা বন্দুক কোথা থেকে পেতেন - 
সবচেয়ে আধুনিক যণ্নরপাতি কী 
বাবহ্াব করেছেন: 'মিশুকে মালখান 
কিন্তু এবাব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার 
বদলে খানিকটা গম্ভীর হল্লন, 
পরক্ষণেই মাবাব মিচকি হাসি হোসে 
জবাব দিলেন, 'আপনাব পারেব 
প্রশনটাব জবাব প্িত পাবি, পথম 
টাব উদ্ভব দেওয়া আমার পক্ষে 
সম্ভব না। কারণ আমি তো আগেই 
বলেছি আমার ছ্বাবা বিশ্বাসঘা 
কতা কখনও হবে না।' আমি 
বললাম, বেশ, পরেব প্রশ্নের 
জবাবটাই আগে দিন'। মালখান 
কিন্তু কথার মার পাঁচটা ঠিক ধরে 
লফুললেন। হাসিমুখেই জবাব দিলেন 
“আগে পরে না, ওই একটার উত্তবই 
আপনি পাব্নে। আমার কাছে 
সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্র বলতে খা 
দল তা হল এস এল আর বা সেলফ 
বাডিং রাইফেল। মাউজার তো 
অনেক আশে থেকেই বাবহাব 
করেছি।' এস এল আর এমনিতে 
পাওয়া মুশকিল, কেননা জেনারেল 
এস এল আরই ইস্[ করা হয় না। 
লামরিক প্রয়োজন আর প্রশাসনিক 
কাজকর্মের বিদ্ততা দমনে এই বিশেষ 
রাইফেল ব্যবহার করার অনু্ঘতি 
"দওয়া তয়। তবে কি চম্বলের 
ডাফাতদের সঙ্গে সরকারি মহলের 
সরাসরি কোন যোগসাজশ আছে 
যার ফজলে এল এগ আরের মত 
দুষ্প্রাপ্য অস্ত্র অতান্ত সুলভেই 
তারা বাবহার করতে পারে ১ এই 
ধরনের জিজ্ঞাসার উত্তরেও কিন্তু 


ফোন বির টেল) ধুধূ 


ডান পাত বাড়িয়ে আমার ফাঁধেরেখে 
বলেছেন, মারে ইয়ার, ছোড়ো ইয়ে 
সপব ধাত্র, ও জমালা তো খঠয হো 
গয়া। অধ বেয়া ফয়দা ও সব বাত 
কলনেপে।' বাধা হয়ে অনা 'বাভে' 
যেত্রে হয়েছে । প্রশ্ন করেছি, বেশ 
তালে তুমি 'বাগি' কেন বনলে সেই 
কথাই বল।' এবার দেওয়ালে পিঠ 
ঠেকিয়ে, পা দুটোকে সামনে ছড়িয়ে 
দিয়ে জমপপেশ করে বসেছে মালখান। 


রি লা হা 


দনের স্মৃতি ... 


.... আলখানের সঙ্গে আইনের 
প্রথম টঙ্কর হয় ১৯৭১ সালে, 
তখন ম্ালখান মাত্র ১৯ বন্ছরের 
দৃঃসাহী যূবক। ওকে বে-আইনী 
অস্ত্র বাবহারের আভিযোগে দু 
বছুরেব জনা ভিন্দ জেলে পাঠান 
হল। এর শ্াগে মালখান গ্রামের 
মন্দির মন্দিবে ভজন গেয়ে বেড়াত । 
খুব ভালবাসত। তবে পুলিশের 
চোপখ ছোটবেলা থোকেই মালখান 
সন্দেহভাজন ছিল । /কননা, বিলাণ্ড 
গ্রামেধ কুখ্যাত ডাকাত গিবধোলিয়।, 
কানকাই. নাথুরাম প্রতের্কেবহই খুব 
কাছের লোক ছিল মালখান। এরা 
পায়ই মালখানকে বিহড়ে নিয়ে যেত, 
ওদেব গান শোনানোর জনা । তস 
খবর পুলিশে কানে শিয়েছিল। 
কিন্তু উপ্পযৃত্ত, প্রমাণেব অভাবে 
পালিশ ওকে গ্রেফতার করতে 
পারছিল না। একদিকে পু্সিশ 
অন্দিকে গ্রামের সবপঞ্চ কৈলাশ 
পশ্ডিতও মালখান্‌কে স্বস্তি দিত 
না। প্রায়ই নানাভাবে উৎ পীড়ন 
করত। জেল £থকে বোরিয়ে এসে 
তজন গায়ক মালখান বিলাও গ্রামের 
রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ল! এই 
প্লাজনীতিকে কেন্দ্র করেই মালখান 
আর কৈলাশের বািরাধ চরমে ওঠে। 
১৯৭০ সালে কৈলাশের দলের 
লোকেরা মালখানের এক আত্তীয়াকে 
ইলোপ কবে নিয়ে যায়। প্রতিবাদে 
মীলখানের বন্দুক গর্জে ওঠে. কিন্তু 
কৈলাশ বেঁচে যায়। এরপর বারে 
বারেই কৈলাশ আব মালখানের 
দ্বন্দু গুলি গোলার সাহাযো বিরা- 
টাকার ধারণ করেছে। বারবার 
দুজনেই চেয়েছে ও স্থিবী 
থেকে সরিয়ে দিতে । কিন্তু দুজনেই 
বেঁচে গেছে কোন ন। কোন ভাবে। 
এর মধ্যে মালখানধে আরও কয়েক- 
বার জেল থেকে ঘ্বরে আসতে 
হয়েছে । এর পর ১৯৭৬-এ মে মাসে 
এক সকালে বিলাও গ্রামের ভজন 
গায়ক মালগখান ঘ্বম ভেঙে জানতে 
পারল যে গ্রামের দুর্গা মন্দির ও তার 
সংলশ্ন ৯৬ বিঘা জমি কৈলাশ 
অন্যায়ভাবে হ*তগত করেছে। শর 


'তাই নয়, মন্দিব আব জমি কৃক্ষিগত 
কবার পর সবপঞ্চ কৈলাশ পন্ডিত 
ফরমান জাবি করেছে ১ কোন ভোট 
জাতের "লোককে মন্দিবে ঢুকতে 
দেওয়া হবে না। মালখানব! ছিল 
জাতে মিবধা ফালে আঘাতটা দেব 
গপবই এসে পড়ল । বাগে মন্ধ হযে 
মালখান ছুটল কৈলাশের খোঁজে । 
কৈলাশ তখন বাড়িব দাগযায বলে। 
সটান বাড়ির ভেতবে হাজিব হয়ে 
গুলি চালিয়ে দিল মালখান ! মবল কি 
না মরল দেখার সময নই, আব 
ঘরেও ফেরার উপায় নেই । অগঞ্তনা 
শরু হয়ে গেল ওব বিহ়েব জীবন। 
এর কিছুদিন পবেই ১৯৬ এব ১৭ 
আগসট ভিন্দ পুলিশের একটা নতুন 
গাইল বাড়ল £ মালখান সিং, মিবধা, 
শিতাব নাম মতিবাম মির ধা, গ্রাম 
বিলাও, থানা উমবি, জিলা ভিন্দ। 
যে জান্ত অথবা মৃত ধবে এনে দিতে 
পারবে ১০০০ টাকা নগদ পুরস্কার 
পাব । এই ১০০০ টাকা অবশ পরবে 
50.000 টাকায় উঠে এসেছিল । 


এই হল মালখানেব বাগি হবাব 
ইতিহাস। মালখানেব মুখে ওব 
নিজের কথা শুনতে শুনতে মিলিয়ে 
নেওয়ার লচছ্টা করছিলাম মালখান 
বর্ণি5চ ১৯ বছছরেক ভজ্গন গায়কেব 
সঙ্গে আমার সামদন বসা ৩০ 
বছবেব মালখানকে । ছ ফুঁটেব ওপর 
দীর্ঘ একহারা তচহাবার মালখানের 
মুখেব বেশির ভাগ অংশ জাড়েই 
বয়েছে বিশাল একজোড়া £গাঁফ, 
সেই সঙ্গে গালপাটা। প্যাক রাশ 
করা চুল ঘাড় অবধি নেমে গেছে। 
ক্রিম বঙের দার্মী কৃতাঁ আব ঢচলচলে 
পানটে শারীরিক আকৃতিব আনেক 
টাই ঢাকা পড়ে গেছে। গলায় দামী 
পাথরের মালা । হাতত দামী রআ। 


মণিবন্ধে যথেম্ট দামী ঘড়ি দীর্ঘ ছ্ 
বছরের বিহড় জীবন মালখানেব 
চেহারায় যথেগ্ট ভাঙচুর এনেছে । 
এক নর্জর তাকালেই তাবোবা যায়। 
পররনো কথা বলতে বলতে মালখান 
খানিকটা মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন । 
ওকে জিড্েস করলাম, 'এখন আর 
গলার আওয়াজই যেন সৃব হয়ে 
বেরিয়ে এল, 'দিন রাত গাই, ভজন 
ছাড়া মানুষ নাঁচে নাকি “' আমাদের 
গান শোনাবার অনুরোধ করাতে 
আমাকে এখন আর কেউ. গান 
শোনাবার কথা বলে না। আমিই 
ভিড় জমে যায়।' যখন চম্বলের 
বিহড় আর জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে 
বেড়াতেন মালখান তখনও কি ও 
এরকম গান গাইতেন £ প্রশন শুনে 
মালশ্াান বলেছে 'গাইতাম, তবে 
সেরকম প্রাণ খুলে গান গাওয়া হত 
না। বাইরে থেকে বিহড়ের জীবন 


সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যায় না। 
আমরা যেখানে সেখানে শৃয়ে থাক 
ভাম. বহৃদিন গেছে কিচ্ছু পেটে 
পড়েনি। আমার বেশ মনে আছে 
বতনগড় কী মাইর মন্দিবেব কাছে 
আমবা তখন লুকিষে আছি। সারা 
দিন পাযে হেঁটে সন্ধ্যেব সময় একটা 
আস্তানায় এসে খাবারদাবারের 
জোগাড় কবছি। এমন সময় খবব 
এল পুলিশ মাসছে। উনৃনের ওপর 
খাবার ফোলে বেখে আমবা বেবিয়ে 
পড়লাম। তাবপব টানা তিনদিন 
এক জায়গায় চলে গেছিলাম 
এবকম মাবও বশ কয়েকবারই 
হযেছে । হাই চিন্তা ভাবনা থাকায় 
পাণখলে গান গাওয়া অনেকদিন 


হয়নি । বষকালে ৪৪ মিটার বধাঁ 5 


দিযে তবিব মহ বানিয়ে নিতাম। 


হঠাৎ খবর এল পুলিশ আসছে, 
বাস, তাঁবু পড়ে রইল. দে চম্পট 
অনা জায়গায।' বিহড়ের জীবন 
যখন এত কণ্টকাকীর্ণ তখন মাল 
খানের মত ভৃত্তদভোগীদেৰ কি উচিত 
না নতুন নতুন ডাকাত হওয়া থেকে 
চিম্বলবাসীদের বিবত বরা” মাল 
খানের উত্তব 'হাঁ। মামি চাই ডাকু 
সমসাব /শষ হয়ে যাক। তবে আমি 
বললেই “তা আার ৮শষ হবে না। এর 
জনা চাই সামাজিক কীভিনীতির 
পরিবর্তন!" মালখান কি নিজে 
কখনও বর্তমানের ফাবাব ডাকাতদের 
সমবানোব জনা আবার বিহড় 
গিয়েছিলেন হাঁ গিয়েছিলেন বার 
দুই. তবে কবে , কোথায় গিয়েছিলেন 
হা বিশদ জানাতে মালখানের ভীষণ 
আপন্তি। উনি বলেছেন, 'আমি তো 
আগেই বলেছি, বিশ্বাসঘাতকতা 
করতে পারব না। আমি যদি বলি 
কবে কোথায় গিয়েছি তাবে শামনের 


(প্রশাসন) সঙ্গে গন্দারি করা হবে। 
আমি এসব কথা প্রকাশ করতে 
নারাক্ত।' 'বর্তমানে পুলিশ যাকে 
নিয়ে বিষম বিব্রত সেই রমেশ 
মিকারওয়ালকে কি পুলিশ ধরতে 
পারবে: মালখানের কাছে এই 
পখন জিন্তাসা কারছিলাম | মালখান 
এবারও এড়িয়ে ঘেতে চাইছিলেন । 
কিন্তু কী ভেবে আবার বললেন, 
'রয়েশ সিকারওয়ালকে এখন ধরা 


মুশকিল আছ্কে। ও লিজে থেকেও 


ধরা দেবে না। অনাসময় যদিও 
সারেনডার করার কথা মাথায় 
আসত, কিন্তু এখন আর তা হবে 
না। কেননা ঘনসা পালিয়েছে দোখে 
ও ভাববে জেলে নিশ্চয়ই খারাপ 
বাবহার করছিল, তাই ঘনশ্যাম 
পালিয়েছে । আমিও তা হালে আর 


সারেনডাব করব না। আর ঘনশাম 


যদি ওর সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয় তা 
হালে তো তসানায় সোহাগা।' 
এইবাব মিঃ মাথুর আমাদের 
তাড়া দিলেন, 'আপনাবা একটু 
ভাড়াতাড়ি করুন, মামার অনা কাজ 
আছে ।' আমবা কিছু বলাব আগেই 
মালখান ধললেন, 'আপনি আপনাব 
কাজে যান না. মআমবা কথা বলছি । 
মাথুব ভাড়া হাড়ি মালখানকে বৃঝি 
য়েছেন, 'নেহ্ি দদ্দা, এযসা বাঠ 
নত্রী, হামারা উপর পাবমিশন হ্যায় 


৮ 





ইন লোগোকো দেখভাল কবনেকে 
লিয়ে, ইসে ছোড় কব মাধ ঘা নেহা 
সকতা।' মালখানাকে আমবাও এবাব 
বোঝালাম যে উনি যখন চাইছেন 
তখন আমরা না হয় উঠি, তবে একটা 
প্রন বয়েছে "আপনাকে 'ববিন হৃডা 
বলা হত কেন -' রবিন হাডের গলপ 
মালখানের জানা ছিল না ঠাই উত্তব 
দিতে পাবলেন না। একটু অপ্রসহৃত 
হাসলেন। মিঃ মাথুর বললেন, 
*/৯:1711) 116 01500109100 11৫ 
11011 & 11610) 116 709017.117791 
6011)60 1111) 1176 10117110011 
01 2:170)0011 612 *16)1011) 
115)041. 1036510৩5, 11৮ 1100 4 
01710 0516৩1)) 16)1 ৯১ 091701)7. 
আমাদের পরস্পরের এই কথানাতয়ি 
মালখান মৃক দর্শক হয়েই বয়েছেন, 
কোন কথা বলেননি। শুধু উঠে 
আসছি যখন তখন বলেছেন 'মাপ 
নারা আর কয়েকদিন আগে এলে 
জেলের বাইরে বসে অনেক কথা 
বলতে পারতাম। ইয়ে লোগ 
'হারামী' হায়, সিরফ কানুনকে 
বকওয়াশ করতে হায়। আমার বধূ 
ছিল কল্যাণ মুখারজি আর প্রশান্ত 
পানজিয়ার। গুদের সো তো আমি 
প্রাণ খুলে কথা বলভাম কেউ কিছু 
বলত নলা। এখন আবার বেশি 
কড়াকড়ি।' জ্ুব্ধ মালখান এবার 
মরিয়া হয়ে বলেছেন, 'এক কাম 
কিজিয়ে, কাল আমি ভিন্দে যাব 
কোরটে হাজির হতে, আপনারাও 


আমার স্গো চুন । অনেক কথা 
হবে।' 

পরের দিন মালখানের সর্টিগ 
যাবার জনা প্রস্তুত হয়ে সফাল 
বেলায় হাজিব হয়েছিলাম সেনটাল 
জেলে । কিন্তু জেল ক্পক্ষ সেদিন 
মালখানকে ভিন্দ নিয়ে যাওয়ার 
প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছেন। 
অগত্যা ফিতর আসাব আগে মাল 
খানেব সঙ্গে আর একবার দেখা 
করতে গেলাম । সাম্গা এবার মিঃ 
মাথুর নেই । বদল একজন পুহরী। 
মালখান আমাদের দেখে এগিয়ে এসে 
সেলের ভেতর কেই হাত বাড়িয়ে 
আমাদের হাতও ধবেছেল। পাখা মুখ 
বিরধিদূত ভরপুর। গলায় অভি 
যোগ, উযে লোগ ইসবাব খহত 
খাধাব কাম কিয়া, হাম ভি দেখ 
লৃংগা।' আমরা মালখানকে বৃঝি 
য়েছি, 'বাগ করে কোন লাভ নেই। 
আবার দেখা হ/ব।' মালখান তখন 
আমাদের ঠিকানা জানাতি চেয়েছে । 
প্যাডের কাগজে ঠিকানা লিখে ওব 
হাতে তুলে দেওয়ার সময মালখান 
আবাব সজোরে হাহ চেপ ধরে 
ছেন। মুখে বলেছেন এবার 
প্াারোলে ছুটি পেলে কপকাত! 
যাব! ভ্ুবুব মিলনা।' 

মালখানের সঙ্গে খা কবে 
বেরিযে আসতে আসতে ভাবছিঙ্পাম 
এই সরল মনের মানুষটিই ছবি কিনা 
সমাজবিরোধী কেমন যেন ভাব 
খারাপ লাগে। আব মাআ্সম পণেন 
সময় ফাটাগ্রাফার প্রশান্5চ পান 
জিয়াব বপ্দী মালখানের বি হুলতে 
মস্বীকার করেছি কেন সে কথাও 
মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিলাম। 
মানখানের মা হ্রাসম পাণেব 
পাঞ্কালে সাংবাদিক কলাণ 
মুখারজি আর প্রশান্ত পানজিয়ার 
বেশ কয়েকদিন মালখানের সহ্গে 
একসঠ্ষে ছিলেন । স্বভাবতই মাল 
খানের সত্গে বন্ধৃত যথেষ্ট গাও হয়ে 
উঠেছিল। এরপর মালখানকে ১৯৮৭. 
ব ১৭ জুন সন্ধোবেলায় যখন 
গোয়ালিয়র জেলে মিয়ে আসা হল, 
তখন সমস্ত প্রেস ফটোগ্রাফাররা 
ওই বিশেষ মুহূর্তের বি তোলার 
জনা ততপব হলে পশান্ত তার 
ক্যামেরা নামিয়ে রেখে সরে দীঁড়ি- 
য়েছিজেন। ওর কথা ছিল, 'গারদের 
মধো মালখান আর বাইরে দাঁড়িয়ে 
আমি ছবি তৃলছি, এ হতে পারে না। 
অসম্ভব, আমি পারব না ---'একেই 
বলে বোধহয় বন্ধৃতৃ। বাস্তবিকই 
মালখানের মত লোকের গপঙ্গ 
কয়েক মিনিট কাটানোর পরও তার 
সঙ্গে বন্ধৃত্ব হযে না, এরকম লোক 
পাওয়া বোধ হয় একাল্তই 
অসচ্ভব। 10 | ৰ 
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কোমরের ল্বদনা রোগীকে শয্যা. 
শায়ী করে তোলে । অনেকে দীর্ঘদিন 
ধরে অল্প অলপ কোমরের বেদনায় 
কছ্ট পান | আবার কারও হঠাৎ করে 
বেদনা শর হয়। বিপদ ঘট দেহকে 
সামনের বাঁকিয়ে ভারি ওজন 
তোলবার সময়। 

দেহের শিরদাঁড়ার নিচের অংশটি 
হল কোমর । মেরুদণ্ডটি প্রধানত (১) 
সারভাইকেল, (২) উরসাল, (৩) 
লাষবার, (8) সেকরাম ও (৫) 
ককস-এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। বিপদ ঘটে লামবার ও 
সেকরামের সংযোগস্হলে (লামবো- 
সেকরাল জয়েনট)। কোমর বলতে 
সাধারণত এই অঞ্চলটিকেই 
বোবায়। 

[শরদাঁড়াব গঠন অনেকটা শিক 
কাবারের মত । একটি শিকের মধ 
কতকগুলি মাংস টুকরো পরস্পর 
রেশে দেওয়া হয। তেমনিভাবে 
মামাদেব দেহের মেবৃদণ্ডটি অনেক- 
গুলি ভারটিব্রা একটি মেবৃরজ্জুর 
উপর সাজান থাকে। ভারটিব্রাগুলির 
মাঝখানে ছিদ আছে এবং এ 
ছিদ্রপথে শীর্যটি নিহিত। 
ভারটিব্রাব ব মাধ এক প্রকার 
নরম জেলির ন্যায় পদার্থ থাকে। 
এটা বাইরের আঘাত থেকে মেবু 
রজ্জবুকে রক্ষা কবে, অনেকটা শক- 
আবজরবারের মতন কাজ দেয়। 
ভারটিব্রাগুলি পরস্পর পেশীবন্ধনী 
বা লিগামেনট দ্বারা আটকান 
থাঁকে। এই পেশীবন্ধনীকে আরও 
শত্িশালী করে মাংসপেশী। শির- 
দাঁড়ার প্রতিটি ভারটিবার সংযোগ 
সৃম্টিকারী স্ক্টানকে বলা হয় সাইনো- 
ভিয়াল জর়্েনট ! সূযৃম্নাশীর্য থেকে 
ৰহির্গত বঁতকগুলি স্নায়ু দেহের 


'ক্িতঙ্ৰ । গৌড়ালি কিংবা 
পায়ের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, 
তাকে লামবার প্লেকসাস বলা হয়। 


এই শ্লেকসাস থেকে সাইটিক 
নারভের উত্পতি। দেহের মধ্যে 
সাইটিক নারভের দৈর্ঘ সবচেয়ে 
বেশি। এই' নারভের উপর ভারটি- 
ব্রার চাপ বা অসটিও-জারথারাই. 
টিসের দরুন অস্হিবৃদ্ধিতে সাইটিক 
মুভি ফুলে ওঠে ও বাথা হয়। 
এঁকে সাইটিকা বা.সাইটিকের বাথা 
যলা হ্য়। কোমরের বাথায় সাইটিক 
মা্ধভের বাধার প্রভাব অনেকখানি 
ফোন কারণে ভারি ওজন তৃলতে বা 
সতাধিক পরিশ্রমে কোমবে অসহ। 
ধন্ত্রণা হম. তা 'লামবাগো নামে 
পরিচিত । কোমরে ভাবটিব্রার উপর 
প্রতিনিয়ন্র চাপাধিকোর ফলে 
অস্থির অবক্ষয় (ডিজেনারেটিভ 
চেনজ) পুরু হয়। একস-রেতে এই 
স্হানের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়| 
এইনাঁপ অবস্তাকে লামবার সপন 


নিগার 
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এস. সি দে, ক জলজ 


ডাইলোসিস বলা হয়। 

নিতম্বের কশেরুকা (লামবার 
ভারটিব্রা) ঘদি জীবাণু ঘটিত রোগ 
গ্বারা আক্রান্ত হয় তা হলে এ স্হানে 
বাথা প্রকট হয়। প্রাথমিক সাধারণ 
চিকিৎসার দ্বারা অনেক ক্ষেতে 
তেমন উপশম হয় না। ক্ষয়রোগ, 
কারিস স্পাইন ইত্যাদি জীবাণৃ 
ঘটিত বোগের প্রভাব । পেশীবন্ধনী 
বা পেশীতন্তু হঠাৎ টান লেগে ছিড়ে 
যেতে পারে। আবার অনেক সময় 
মধাস্তান থেকে নরম জেলির মত 
পদার্থ নিউক্সিয়াস পাল পস বের হয়ে 
এলে বোগীর অবস্হা গৃরৃতর আকার 
ধাবণ করে। বাথা কোমর থেকে শরু 
করে সারা পায়ে ছড়িয়ে পড়ে। 
রোগের এই প্রকার অবস্হাকে বলা 
হয প্রলেপস অব ইনটার ভারটিব্রেল 
ডিসক্ষ (পি আই ডি)। 

জল্মগত অঙ্গবৈকলা, এনকো- 
লাইসিস স্পনডাইলাইটিস. রিম্যাট- 
য়েড আরথারাইটিস থেকে কোমরে 
যন্রণার উদ্ভব হয়। দীর্ঘদিন ধরে 
যদি কোন রোগী এই সকল রোগে 
ভোগেন তা হলে শিরদাঁড়ার গঠন 
প্রকৃতির প্রভৃত পরিবর্তন হয়। এতে 
শিরদাঁড়া দেহের সম্মৃখে বা পশ্চাদ- 
দিকে বেঁকে যায় । আবার কখনও বা 
শিরদাঁড়াটি পাশাপাশি দিক থেকে 
সর্পকার রূপ নেয়। শিরদাঁড়ার এই 
সকল বিকৃতি যথা, কাইফোসিস, 
ললরভোসিস বা স্কোলিওসিস অন্য- 
তম। এতে অঙ্গেব স্বাভাবিক 
সঞ্চালন ক্ষমতা হাস, রতন্বহন, 


পৃম্টি ও পেশীতন্তুর দুর্বলতা দেখা 


যে সকল সম্ভাবা কারণ কোমরে 
বাথায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তার 
কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি ; 


(১) অতাধিক কায়িক শ্রম, (২) দেহ 
সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে কাজ করার 
অভ্যাস, (৩) জন্মগত অ্গবৈকলা, 
(8) দেহ ভচ্গির বিকৃতি, (6) দৃর্ঘটিনা- 
জনিত আঘাত, (৬) অধিক কাম- 
সম্ভোগ, কোচ্ঠকাচিনা, (৭) স্প্রিং 
কিংবা স্পঞ্জের নরম বিছানায় 
শোয়া, (৮) যানবাহনে অধিক 
যাতায়াত, (৯)ক্ষয় রোগ, রিমাটয়েড 
আরঘথারাই টিস, হাঁপানি, বংকাইটিস, 
এনকোলোসিস সপনডাইলাইটিস 
অথবা দীর্ঘদিন একইভাবে বিদ্বানায় 
পড়ে থাকা এবং (১০) দৈহিক ওজন, 
বৃদ্ধি, সাবাদিন বসে শুয়ে সময় 
কাটান এবং নিয়মিত ব্যায়াম অনৃ- 
শীলন না করা। 





₹কামরের বাথায় নিচের 
লক্ষণগৃলি রোগীর দেহে 
সমধিক প্রকাশ পায় £ 


(১) সাইটিক নারভের ব্যথা, বি ঝি 
লাগা অথবা পায়ে অসাড়তা অনু 
ভব। দিনের বেলায় কম এবং রাত্রে 
বাথার তীব্রতা বৃদ্ধি (২) দীর্ঘ সময় 
দাঁড়িয়ে থাকা বা দীর্ঘ পথ হাটিলে 
কোমর থেকে পা পর্যন্ত বাথা শবরৃ 
হয় (৩) লামবার-& এবং সেকসাম 
১ সংযোগস্হলে অথবা সাইটিক 
নারভের বের হবার পথ, পায়েব হাঁটু 
এবং পায়ের পাতাব মাবামাকি 
স্হানে (গ্যাসটোকনিমি সলিয়াস) 
চাপ দিলে সৃূচ ফোটানর মত বাথা 
হয় (8) চিত হয়ে শুয়ে পা সোজা 
উপরে তুলতে পারা যায় না, সামানা 
নড়া চড়াতে বাথা হয় (৫) কোমর ও 
পায়েব পেশীর দুর্বলতা (৬) কোমব 
ভারবোধ, টানধরা, শুয়ে পাশ 
ফিরতেও রোগীকে বেগ পেতে হয় 
(৭) দেহকে সামনের দিকে বাঁকাতে 
বাথা অনৃভব হয় (৮) হাঁচি, কাসিতে 
রোগী অসহা বেদনা বোধ কবে 
ইতাদি। 

রোগেব প্রকট অবক্কায় বোগগীকে 
শয্যায় শৃইয়ে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ 
করান প্রয়োজন । এইরূপ অনস্হায় 
কয়েক সতাহ কোমরে ঢাকশন ও 
বাথা কমাবার পুয়োঙ্জনীয় ওষুধ 
সেবনের নির্দেশ দেওয়া হয় । কোমারে 
আঘাঠও লাগলে অস্ষি-শলাচিকিত- 
সক দ্বারা রোগের গুরুত্ব মত বাবস্হা 
গুহণ করা বাঞ্চুনীয়। অনেক ক্ষেত্রে 
দীর্ঘ সময় ট্রাকশন নেওয়া, বিশ্রাম 
এবং লামবো-সেকসাম 'বেলট' বা 
কোমর বেষ্টনী 'বেস' বাবহার 
করতে হয়। চিকিৎসকের নির্দেশ 
ছাড়া রোগীর হাঁটা বা বসা পর্যল্ত 
উচিত নয়। বাথার ভীব্রতা খানিকটা 
হাস পেলে ফিজিওথেরাপি পুরু করা 
অপরিহার্য । অনেকে ফিজিওথেরাপি 
বলতে বায়াম, মরর্ন, যোগাসন 
ই-যাদি বুঝে থাকেন। কিন্তু ফিজিও 
থেরাপি শৃধু তা নয়। 

কোমরের বাধাতে ফিজিওথেরা 
পিসটের নির্দেশানৃনারে পিঠ ও 
কোমরের ব্যায়াম এবং সেই সঙ্গে 


পেটের বায়াম করলে ভাল ফল 


পাওয়া যায়। রোগের অবস্হা 


মোটামুটি দেখে ফিজিওথেরা- 
শিস দান তালি 


সকল প্রক্ষার ব্যায়াম অভ্যাস কয়া 


প্ুয়োজন। অনভিজ্ঞ বাতির নির্দেশে 
রোগীর কোন প্রকার বায়াম বা 


আসন করা উচিত নয়। অধিক 
বাথাতে বায়ামের সময় ও সংখ্যা কম 
করতে হয়। এ অবস্হায় ব্যায়াম 
কয়েকদিনের জনা বন্ধ করে রাখতে 
হয়। বাথা কম হলে পুনরায় তা 
অভাস করতে হয়। 
[ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় 
ইলেকট্রোথেরাপি একটি গৃরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নিয়ে থাকে। মেরুদণ্ডের 
বন্ধনী ও গভীর পে শীতন্তুতে পৃষ্টি 
ও রক্ত -সঞচালন বাড়িয়ে তুলতে 
ইলেকট্রোথেবাপির অন্তর্ভূক্ত 
'শরটওয়েভ ডাযাথাম্ি' অপরিহার্য । 
আবাব বাহিক পেশীতল ও 
পেশীকাঠিনা রোধে, রা লিন 
সবাঁধুনিক “আল্লা সাউনড থেরাপি' 
রি গৃরৃত্বপূর্ণ। রোগীর কোন 
অংশে, কখন, তার প্রয়োগ 
হবে তা অভিজ্ত ফিজিওথেরাপিসট- 
গণই বলতে পাবেন। 
দর্বল মাংসপেশী ও স্নায়ুর শত্তি' 
দ্ধ করতে গালভেনিক ও ফারা- 
ক নামক দুই প্রকার বৈদ্যুতিক 
শর্তি বাবহত হয়। পোলিও, প্যাবা- 
লিসিস ও ক্ষতিগ্রস্ত চ্নায়ুর কার্যকর 
ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে এর জুড়ি 
নেই। অনেক সময়স্পনডাইলোসিসে 
কোমবের বাথায় পা ও শ্রোণিচত্রের 
পেশীশত্তি' ফিরিয়ে আনতে এটা 
অপনিহ্নার্য। মঙলপ বাথা ও পেশী 
কাঠিনো ম্যাসাজ ক্রিম, ইনফুা রে বা 
হ ব্যাগ খরে বসে নেওয়া চলে। 
কোমরেব বাথায় পেলডিক ট্রাকশন 
গৃহণে বিশষ উপকার পাওয়া যায়| 
বোগের অবস্কানুসারে ট্রাকশনের 
সময়, ওজন ইতাদি নিরাপণ করা 
হয়। কোমর ও নিতম্বের পংযে।গ- 
স্কলে পারস্পরিক দূরত্হাস, 
অস্হিচুতি, অস্হির অবক্ষয় বা পি 
আই ডি হলে ট্াকশন দেওয়া হয়। 
ইলেকট্রোথেরাপি, ট্রাকশন ও 
পিঠের ব্যায়াম বাথা কমাবার ওষুধ 
গৃহণে কান উপকার না পাওয়া 
গেলে কিংবা ব্যথা ক্রমান্যয়ে বৃদ্ধি 
পোলে সুর অস্হি-শলাবিশারদের 
পরামর্শ গ্রহণ করা আবশাক। 
পয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অস্ষি 
শলাবিদ প্রয়োজনে তা করে থাকেন। 
অস্ত্রোপচার করার পরেও ফিজিও 


থেরাপি করান দরকার হয়। বাথা 
কমে গেলে অন্তত কয়েক সপ্ভা 


রোগীকে সতর্কভাবে হ'টাচলা, ওঠা. 
বসা ও শৃতে হয়। 

বেলট, ব্রেস কিংবা ট্রাকশন 
দেওয়াও প্রায় ক্ষেত্রে চালু রাখা হুয়। 
মূলত অচ্ষি-শলাবিদ, ও ফিজিও 
থেয়াপিসঠের নিদেশ হান চললে 
রোগের পুনরাক্রম্ণ, অঙ্গবৈকলা, 


, কার্টিয়ে ওঠা সহজ ইয়। 0 
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প্রশ্ন £ সম্প্রতি কাগজে দেখলাম 
39813 01 99017081 40৫. 
9100) 4 (00117631701/151006 
0০01156) 131100081] 462011 

হঁনটারমিডিয়েট কোরসে ভর্তির জনা 
বিজ্তাপন দিয়েছেন। এই বোরড কি 
স্বীকৃত 2 

এ ছাড়া [)9/-তে গিয়ে ডাক্তারি 
পড়বার জন্য কোথায় যোগাঘোগ 
করব দয়া করে জানাবেন। 

জানতে চেয়েছেন বিডন স্ট্রিট, 
কলকাতা থেকে রাধামাধব বসাক। 
উত্তর £ আপনার প্রথম প্রশ্নে ঠিক 
বোবা গেল না আপনি কোন 
বোরডের স্বীকৃতির কথা বলেছেন। 
তথাপি আপনাকে জানাই, 730914 
91 8০50091 01108101017 
31)0081, আমাদের রাজোর স্কৃজ 
বোরড কর্তৃক স্বীকৃত। কিক্ত্‌ 
আপনি যে ০011631901)401)05 
৫০81০ এর কথা লিখেছেন ত 
আমাদের 13901 কর্তৃক স্বীকৃত 
নয়। 

[)5/-তে গিয়ে ডাক্তারি পড়বার 
বিস্তারিত নিয়ম কানুনের জন্য 
আপান 61090 5181095 
£001080101781 10011081101 
| 11018, 8 91011 90961 

০৪1০4(19-700 017 ঠিকানায় 
যোগাযোগ করুন। 

প্রশ্ন £ আমার এক আর্মীয় স্কুলে 

অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে এ বছর 
থেকে স্কুল ছেড়ে বাড়িতে পড়াশ্রনা 
করছে এবং স্কুলে নাম কাটান 
হয়েছে। এমতাবস্হায় বছর দুই পরে 
যদি এছাত্র প্রাইভেটে মাধামিক দিতে 
চায় তবে কি দিতে পারবে: এ 
বিষয়ে কী কী নিয়ম আছে জানাবেন। 

প্রশ্নটি বৈলাপাড়া, বাঁকুড়া থেকে 
সুদর্শন নন্দীর । 

উত্তর £ হাঁ, প্রাইভেটে মাধ্যমিক 
পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব। পতোক 


আছে যেগৃলির মাধামে প্রাইভেটে 
মাধামিক পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব । এ 
নির্দিত্ট স্কুলে ১২ টাকা সহ আবেদন 
করতে হবে সত্চে অবশাই বয়স 
প্রমাণের জমা স্কুলের সারটি ফিকেট 
অথবা কোরটের এফিডেডিট-এর 
নকল এবং একটা পাশন্পোরট সাইজ 
মা দরকার । সর্যমোট ৭১ 
লাগে। ফেবরৃয়ারি মারচ মাসে 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দরখাস্ত 
আঙ্ান কয়া হয়। আপনি যাততিষ্গত- 
ভাবে ৬951 85187] 9991 ০0 
১9০0110810 1201809(01), 77/ 
3:78 30661) 09] 16-এ 
যোগাযোগ করতে পারেন। 


৩৬ / পরিবর্তন 65 আগসট, ২৯৮৩ 


প্িঙ্লা £ কজকাতা বা তৎসংলন্ন 

এলাকায় কোথায় কোথায় সাইকেল 

চালানোর প্রতিযোগিতা অনৃগ্ঠিত 

হয়ঃ এ ব্যাপারে কোথায় খোঁজ 

খবর নেওয়া উচিত 2 

জানতে চেয়েছেন দারজিলিং থেকে 
কাঞ্চন তদু। 


উত্তর £ রাজ্য পায়ে ৬/০51 
367821 0৬০1151 /৯১5505181801 
নামে একটি সংস্হা রয়েছে । এখানে 
বছরে একবার প্রতিযোগিতা অনু- 
চ্ঠিত হয়। রোড রেস এবং টাইম 
ট্রায়াল দুটি পায়ে এই প্রতিযোগিতা 
হয়। সাধারণত ডিসেমবর জানৃয়ারি 
মাসে। নিধারিত মানে পোঁছুলে যে, 
কেউ অংশ নিতে পারেন। এখান 
থেকে জাতীয় পর্যায়ে 

জন্য নাম সৃপারিশ করা হয়। 
কলকাতা ছাড়া আঞ্চঙিকভাবে চন্দন 
নগর, মেদিনীপুর ও চিত্তরঞ্জনেও 
প্রতিযোগিতা হয়। আপনি বিদ্তা- 
রিত বিবরণের জনা ৬/০৪13078- 
81 0০115 4555051051011-এর 
বর্তমান অফিস বসাক ৃ 
২১ নং শাখারীটোলা স্টিট কলকাতা 
১৪ যোগাযোগ করৃন। 


প্রন 2 কলকাতায় 38৮১ ৩179৬ 
কোথায় কখন হয়, সবাই কি তাদের 
বাচ্চাদের নিয়ে যেতে পারে: কত 
বছরের বাচ্চা পর্যন্ত এই 8১ 
৭০9৬ হয়। কোথায় কীভাবে 
যোগাযোগ করব ১ স্বাঙ্হা ছাড়া 
বাচ্চাদের ও কি পরীক্ষা 
হয়ঃ 
প্রশ্ন করেছেন লৈকটাউন কলকাতা 
থেকে সুতা সরকার। 
২ 
অনুষ্ঠিত হয় গভরনর | 
উদ্যোক্তা, ইনডিয়ান রেড জ্ত্রশের 
পশ্চিমব্গ শাখা । দূভাগে 
প্রতিযোগিতা হয়। একটি পেয়িং 
অনার্টি ননপেয়িং। যেসব পিভা 
মাতা & টাকা প্রবেশ ফি দিতে পারেন 
না তাঁদের জনা নন পেয়িং বাষস্হা। 
প্রতি হিভাগে তিনটি গ্রুপ। প্রথম 
গঁপ বাচ্চার বয়স ৬ মাস থেকে ১ 


বছর, দ্বিতীয় গুপ বাগ্চার বয়স ১ 
বছর থেকে ২ বছর এবং তৃতীয় 
গুপের বাচ্চাদের বয়স ২ বছর থেকে 
৩ বছর প্রতি গ্রপে আবার প্রথম 
তিনএজনের জনা তিনটি পৃরস্কার। 
প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ 
কলকাতায় সমক্ত প্রধান দৈনিক- 
গুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। 
আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিলে 
প্রথমে বাচ্চাদের একটি 1৬1৩৫1০9] 
73০9810-4 উপপস্হিত করতে হবে। 
সেখানকার পরে মূল 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। 
এ বয়ঃসীমার মধো সব বাণ্চাই যোগ 
দিতে পারে। ফেবল স্বাস্হা নয়, 
বিচার করা হয়। বিস্তারিত বিব 
রণের জনা জনসংযোগ আধিকারিক, 
ইনডিয়ান রেড ক্রস, (পচ্চিমব্ণা 
শাখা) গভরনর হাউস, গয়েসট 


, কলকাতা ১, ফোন ২৩-৩৬৩৬-৩ 


যোগাযোগ করতে পারেন। 


উত্তর দিয়েছেন £ 
সোমনাথ মিতু 








একটা বাক্তিগত মর্মস্পর্শী 
সমস্যার জন্য আপনার সাহাযা 
পার্থী।(হয়তো আরও অনেকেব এই 
সমস্যা থাকতে পারে)। ১৯৬৭ সালে 
আমাদের বিবাহি ত জীবন শর হয়। 
১৯৭১ সালে আমার একটি কন্যা 
হয়। কিন্ত নারসিং হোমের -অব- 
হেলায় ও ক্রটির জনা বাগ্চাটির 
তৎক্ষণাৎ মৃতা হয়। এরপর দ্বিতীয় 
সম্তানটির সময়ে গ্ত্রীকে পি জি 
হাসপাতালে ভর্তি করাই। কিছ্ত্ু 
আমাদের দৃভগি দ্বিতীয় সন্তানটি ও 
জল্মের ৩৪ দ্নি বাদে মারা ঘায়। 
শৃধু তাই নয় আমার স্ত্রীর সন্ভান 
ধারণের ক্ষমতা নম্ট হয়ে যায় । ফলে 
মানসিক দিক দিয়ে আমার গ্হ্রী 
সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। 


তাই আমার প্রশন-আমাদের . 


দেশে অবান্ছি ত শিশুকে কি আমাদের 


দেশের মানৃষ 'দন্তক' নিতে পাবে : 


১২৪, বি টির়োড, কলকাতা-*৬৫ এই 
ঠিকামায় ৮ মে ১৯৮৩তে । সভাপতি 
ছিলেন স্ুসাহিতাক ও সাংবাদিক উঃ 


অতল সূব। স্বামী শিবানন্দ 





এ অবল্হায় আমরা কি দক নিতে 
পারি ? ঘদি দত্তক নেওয়া লম্ভ্ঞব হয় 
তাহলে কোথায়, কি ভাবে কাদের 
সংগে যোগাযোগ করবো জানালে 
চির কৃতক্ত থাকবো! 

-নাম পুকাশে অনিচ্ছুক জনৈক 
সরকারি কর্মচারী, ২৪ পরগণা। 
ট্রমত্রেয়ী দেবীর খেলাঘর অনাথ 
আগ্রমের ঠিকানা জানতে চাই । এ 
রূপ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের 
ঠিকানা জানালে বাধিত হবো 


দণ্ভক আইন বা আযডপটেশন 
একট ভারতীয় পংবিধানের একটি 
বৈধ আইন। অবশাই একজন 
ভারতীয় একটি ভায়তীয় 
দন্তক নিতে পারে । তবে 
অনুসারে কিনতু সর্ত ও বিধি পালন 
করতে হয়| যার মধ্যে পাথমিক হল 
যাকে দত্তক নেবে তার পিতা মাতার 
সম্মতি এবং যারা দক নেবে 
তাদের স্বার্মী স্ত্রী উভয়ের সম্মতি ।' 
বলা বাহুল্য এই বাবস্থা আদালত 
মারফৎ করতে হবে। 

কোথায় শিশু পাবেন 2 সরাসরি 
পিতামাতার কাছ থেকে অথবা 
হাসপাতাল, নারসিং হোম তা ছাড়া, 
মাদার টেরিজা, মৈত্রেক্সী দেবীর 
খৈলাঘরের মত বিভিন্ন বেসরকারি 
প্রতিষ্ঠান থেকে । নিচে কয়েকটি 
এরাপ প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হহল, 

মিশনারিস অব চ্যারিটি, 9৪এ 
লোয়ার সারকৃলার রোড, কলকাতা 
-১৬, (মাদার টেরিজার)। 

খেলাঘর শিল্প নিবাস ও শিক্ষা 
কেন্দ্র, ৩১/১ পাঙ্ঈম এভিন্যু, কলকাতা 
-৯৯, (মৈত্রেয়ী দেবীর) 

টেরি ডে'স হোমস (ইনছিয়া) 
পসাসাইটি, ৯, মে ফেয়ার রোড, 
কলকাতা-১৯। 

চারচ অব নবথ ইনডিয়া শিশু 
সংগণান গৃহ, ১০৬এ গৌতম নগর, 
নিউ দিলল্লি-৪৫, কলকাতা অফিস্স 
£- ১৭৮এ এস পি মুখারজি রোডি, 
কলকাতা-২৬। 

ইনসটিটিউট অব কেমিকাল 
বায়োলজির তিকানাটা জ্ঞানাবেন 
দয়া কাব - প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, 
আক চাটাবজি । 

ইন্সডিযান ইনসটিটিউট অব 
কেমিক্যাল বায়োলজি (কাউনমিল 
অব সায়েনটিফিক মান ইনডাস- 
ট্রিয়াল (বিসাবচ) ৪. রাজা মৃবোধ 
মধ্তিনক রোড, কলকাতা । 


উত্তর দিয়েছেন £ 
কৃমারেশ চক্রবর্তী 





শ্েতিহডধ্যার্ার গোন্বমন্ম মহরত দির 
আপ্ুনিক ফচাশনেও স্বত:ক্কর্ত ০৮৫১৪ 
চিক ক কাকি ক ককৃকিক কক কতক কক ভরক কও 


০০৯৮৯৯০১০৩০ 






টক৯৬২কক৩ক৬ককএ 


৯ এ 
কট কট ক 


এ. 


৯৯৭৮ +৯ ৯ 


৬৬৬৬৩৬৬৬৩ত 


স্ব 
এরি এ 


ক্স 
বা 


শরিক 
৪৬ 


৫:৬৬ 


চক 


স্থ ব্য 
এটি, 


শা হও জপ ৮ 


চক 


ক 


দাড়াতে রে 


১ক$৪ক৬৬৬কক কক ক +++ ক ৬ তি 


বাটার সিন্ক কটন শাড়ি 

১৯১০ খাটি সিন প্রিশ্টেড শাড়ি চিরকালের জনপ্রিয় দর্শনীয় ফাশনের 
চমৎকার সব প্রিণ্ট-''গরমকালের ভঙ্গ 

এক্সোটিক। ভয়েল আদর্শ শাড়ি 

সব সময়ে পরার হক্চ শাড়ি, যাতে 

কুঁচকে ভাজ পরে না 


স্পা কখন 














হু । 
রি পা ধু 
০ এ... 
৭৮ 5 , 
পু সি 
ঘ । এ নি 


ঠা 







আংপটি বুজে দেওয়া হয়নি। 'উক্তিটি 
করেছেন একজন ভারতীয় বংশো- 
ভূত ইংলনড প্রবাসী শি্পপতি। 


নাম স্বরাজ পাল। বয়স ৫২ বছর। 
স্হায়ী 


হলে হাজ্জার খানেক সাধারণ শেয়ার 
হোলডার ও লদপ্নিকারক সেদিন 
করতালি দিয়ে উঠেছিলেন। এক 
শিল্পপতি তাঁর অভিযোগ জানাষেন 
ভারতীয় সাধাযখ কাছে, 
তাণ্ড কি সম্ভব; সম্ধব 
সেদিন হয়েছিল। দিললি কথ 
মিলসের মালিক, গোত্ীর বিরদ্ধে 
স্বরাজ পাল” অভিযোগ এনেছেন 
জালিয়াতির । ভারতীয় শিশ্পপতি- 
দের আমন্ত্রণে ভায়ত সরকারের 
আটক্বনি জেনারেলের অনুমতিপ্রৎমে 
১৩ কোটি টাকার শৈয়ার কেনার জনা 
পাঞ্জাব, নাশনাল ম্যাংক মারফৎ, 
টাকা আমা, দিয়েছেদ ভিনি। 

শেয়ারের কাগজ তাঁর হাতে: 
ভিসি, এমের বারা 


৩৭/ গীির্তন:4১-আগসট ১৯৬৩ - 


মন পর 
২11 উইথি 
চর তে 
২ ১০১০ ৮: হ ঘর 
4৩ পর 


জখতের চিল: ছুঁডেছেন। 
৯৬ 
দিয়ে নিজগ্য গণ্ডির দেওয়া আল়ও 
গং করতে চাইছেন।, ডি সি এষ 


, এসকরটি কোম়পাঁনির মালিকদের 
সাধ্গ জয়েনট স্টক বা পাবলিক 


, হটেলের ভারতীয় বংশোম্ঠুত: শিপ্গ্তি 
সত ভাতের বাবা ও শিল্পের 


চা রি ৯ টা রা পা 


রসি ন্‌ রি মালিক 
রাও আজ তাঁর এই মাহর্সী আব্রমণে 
বিপর্যস্ত। এতদিন ধবে যে মধু 
তাদের একচেটিয়া ছিল, সেখানে 
এখন সাধারণ শেয়ার হোলডাররাও 
তার অংশ দাবি করবেন এ কথা 
তাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের 
মতনই । দেখা যাক রেজিস্ট্রার অব 
ফোমপানিজ কী পদক্ষেপ নেন। 
কেবল টিক ছোঁড়ার পক্ষপাতী 
স্বরাজ পাল নন। তিনি নিজেও 
একজন সফল এবং বৃদ্ধিমান শিদপ- 
পতি। ১৯১০ সালে স্বরাজ পালের 


পাঞ্জাবের জলম্ধরে। রব ধো 


একটা 








লাইট কাশখান্য বানমে 
সেখানে লোঙার যল্্ুপাি ঠ্বি 
করদুতন। পরব হকালে প্যাতব 
লালের চাব স্থল কলকাভাঘ বাবসা 
কবলত এলেন । বড় ছেল সও পাল, 
তার পব ভি, পববাজ ও সুরিন্দর 

(পরিলর্তন ৮. $ন দশটব) নারাতন 
ভারভব আনাতম শিক পি-উদিাাতা এ 
পিকে সুবিন্দব গুপ এদেলই নিযে । 
১৯টি কোমপাশিব মালিক এরা। 
কর্মচারীর সংখ্যা 
বার্ষিক লেনলুদন ১০০ কোটি টাকা। 

স্টিল, ইনক্সিনিযণরং, ফালমাসিউ 

টিকালস, জ্ঞাহাজ থেক হোটেল 
এবং ঘরবাড়ি সম্পত্রিব বাবসাও 
এদের আদ্ছে। হখিয়ানার মানুষ জি 
শাল ই এখন ভারপহর এ পি জে 
সাম্াঙ্জার মাথা । সঙ্গে সবচেয়ে 
ছোট ভাই শ্বাছেন সুরিন্দর পাল। 
সেজ্ত ভাই স্ববাজ পাল বিদেশির 
মাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
মোগালারজিপোসট গ্রাজজয়েট ডিশরি 
নিয় ১৪ বছ্ছব কলকাতায় কাটিয়ে 
গিয়েছেন । বাবসার হাতেখড়ি তার 
কলকাতাততই । ৫৩ সালে কলকাতায় 
এসে যা কিছু শিখলেন সবই মেজদা 
জিৎপালের কাছে । জিৎ পালই এ 
পি জের প্রাণপূরঘ। কলকাতার 
পুরনো বাড়িগুলি এক এক করে 
কিনে আধুনিক জ্োব চারনক হবার 
ইচ্ছে আছে তাঁর! পারক স্টিট 





ঢ জা পতিল 
প্‌ ও গা । 





অঞ্চলের বেশ কিছুটার মালিক এখন 
এ পি জে। এখানে একটি ইংবাজি 
মাধাম স্কুলও তিনি প্রতিষ্ঠা 
কবেছেন। একটা স্ুপাব বাঙ্গাব 
তলি কবাব পরিকল্পনাও এবি 
মাথায় মাতক্ষ। 

১৯৬৬ সাল সববাঙ্গ পাল তধি 
বড মেয়ে আম্বিকাকে শিয়ে লনডনে 
ধান। লিউনকোর্মিযাধ চিকিৎসা কবাই 
এই বিদেশ গমানেব উদ্দেশা ছিল । 
দঃদখর কথা সেই কন্যাটিকে স্ববাজ 
হাচ্াব চেঘ্টা কবেও সৃপ্ধ করতে 
পারেননি । কন্ণান বিয়োগবথায় 
পিতার কীছে পুস্যিন সংসারের 
হাব বাপাব অসাড় মান হাযেছিল! 


১৯১৬৮ গথরকে পায বছর 
দুয়েক তিনি বিভিন্ন জায়গায় 


সাধূসগগ কবেছছেন। মানসিক শান্তি 
পাবার শ্চ্টা চালিকয় গছেন। এই 
মধাত্রজীবনব পথ থাক ১৯৬৯ 


সালে তিনি আবার কর্মজীবান ফিবে 
আসেন। হবে এবাব আর তাঁর চেনা 
ভাবরতব মাটি 


নয। তিনি 





ইংলনস্উহী একটি ন্যাংক রথলক 
লাতিশগত জামিনে 4000 পাউনড 
ধার করে ইস্পাত কেনা দুবচার 


বসা শুর করেন । 'নাচারাল গাস 
টিউব' (07) নামে একটি 

তষ্ঠানের সহযোগী কিসেবে যাত্রা 
শর এ সমযই । বিশেষ ধরনের স্টিল 
টিউব এখানে তৈধি কবা হত। আজ 


সেই প্রতিষ্ঠান বৃটেনের একটি 
অনতম প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
সাউথ ওয়েলসের নতুন কারখানাটিব 
উদ্বোধন হয় ১৯৭৯ সালে। প্র 
গারের এই কারখানাব শ্রানৃম্ঠানিক 
উদ্বোধন করন ভারতের বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। 
শ্রীমতী গান্ধী সেদিন অবশা পুধান 
মন্ত্রী ছিলেন না। ১৯৭৭ সালের 
বিপর্যয়ের পব স্বরাজ পাল শ্রীমতী 
" গান্ধীকে লনডনে নিয়ে যান। 
সেখানে তাঁর ও পরিবারের মন্যানা 
দেল সহ্গে সেসময় ইন্দিরা ঘনিষ্ঠ 


হন। 
১৯৭০ ৭১ সালেও বাংলাদেশের 
মুদ্িত্যুদ্ধেব সময এককভাবে ইং 
লনডে শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধীর 
বেসরকাধি দত হিসাবে প্রচার কাজ 
চালিয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে 
রাখা ভাল যে, জিৎ পাঙ্গ ও 
পশ্চিমবঠ্গেব মুখামন্ত্রী জোতি 
বসৃও পবস্পবের বেশ ঘনিষ্ঠ। 


স্বাভাবিক দরদণ্টি থাকাব জনা 
স্ববাক্ত পাল ১৯৭৬ সালে বৃটিশ 
নাগরিকতু নিয়েছিলেন । আজ সেই 
বৃটিশ নাগরিক হিসাবেই তিনি 
কাপারো গুপের চেয়ারমান। এখন 
সে সৃত্রে ১৯০০ মিলিয়াম ডলারের 
মালিক। এখানে কাজ করেন ৪ 
হাজাব কর্মী। কাপাবো গুপ ১৯৭৮ 
সালেব শেষের দিকে তৈবি হয়। 
বর্তমানে বৃটেনের একটি হোলডিং 
কোমপানি ঠিতসবে এরা জাহাজের, 
রিয়েল প্রপাবটির হোটেলের এবং 
৫২টি প্রতিষ্ঠানের মালিক। সেই 
সঙ্গে অন্যানা পরিচালন মণ্ডলীতেও 


ভারা অংশ নিয়ে থাকেন। 


ন্যাচারাল গাস টিউব কোম- 
পানিটি তৈবি হয় ১৯৬৬ সালে! 
৯০০০ দ্কোয়াব ফুটের এই কার- 
খানাটি হানটিংডনে। জল-নিকাশী 
বাবস্হার জনা যে পাইপ লাগে 
সেগালোই এরা তৈবি করত । এই 
কারখানাটি যে কোনদিন বড় হতে 
পাবে এমন ধারণা সে যৃগে কেউ 
কখনও কবতেননা। ১৯৭০ সাল 
থেকে স্বরাজ্জ পাল নিজে এই বাবসা 
দেখাশূনা করতে শুরু করেন। 
১৯৭৭ সালের মধ্যে 

হয়। চাহিদার যোগান দিতে সাউথ 
ওয়েলসের টডগারে ১ লক্ষ স্কোয়ার 
ফুটের নতুন কারখানা তৈরি. হয়। 
বর্তমানে এই কাবখানা থেকে ১ লক্ষ 
২০ হাজ্জার টন টিউব টতরি করা 
্রচ্ছে। পাইপ ও টিউব তৈরির 
কৃশল্তার জনাও এই কারখানার 


ইতোপূর্বে স্বরাজ' পাল 


থেকে আন্তজাতিক বাজারের গাস 
পাইপ লাইনের কাজেও এই কোম 
পানির তৈরি টিউব বাবার করা 


হয় 


১৯৭৬ সালে কাপারোর অনাতম 
সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্টিল সেঙ্গস 
জিমিটেড বিখাত বানকসম টাওয়ার 


বাড়ি ও ৪২টি বিলাসবহৃল ফ্যাট ও 
তৈরি করা হল। ১৯৮০ সালের 
মধোই এই হোটেলটিকে একটি 
স্বরাজ পাল । ১৯৭৮ সালে স্বরাজ 
পালের কোষপানি তোয়কোয় আর 
একটি হোটেলের পরিচালনভার 
হাতে নিলেন। হোটেজটির নাম 
অসবরন হোটেল। ১০০ কামরার 
রাজকীয় হোটেলটি ১৬৪৬ সালে 
তৈরি হও়ার পর এই প্রথম কোন 
বৃটিশ কোমপানির মালিকানায় তা 
এল । আর গ্বরাজ পালই হলেন 
সেই বৃটিশ নাগরিক। এই হোটেল- 
টির একটি বৈশিষ্টা আছে । | এটি 
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তার সঙ্গে বদল করে নিতে পাযেন। 
৮০ বছরের লিজে নেওয়া এই 
হোটেলে অনেকখানি সংস্কার কাজও 
হয়েছে। এখন এখানে ২৬০টি 
বিলাসবহৃল আপারটমেনট আছে । 


বাড়ি সম্পত্তির বাবসার জনা 
কাপারো গুপের সহযোগী সংস্হার 
নাম কাপারো পপারটিজ লিমিটেড 
অন্বিকা হ্াউস - পোরট লানড 
স্লেসের একটি নামকরা বাড়ি। 
২৪টি ফ্যাটের এই বাড়িটিতে অফিস 
কাজেব জায়গা আছে ২২৭০০ 
বর্গফুট । স্বরাজ পাল এ বাড়ি তৈরি 
করেন দীর্ঘমেয়াদী লিজে। এই 
বাড়িটিতেই বৃটিশ কাউনসিলের 
সদর দপ্তর রয়েছে। বৃটিশ কাউন 
সিল এর জন্য স্বয়াজ পালের কাছ 
থেকে একটি ফ্যাট ভাড়া নিয়েছে। 
১০৩ নমবর বেকার স্ট্রিটের বাড়িটির 
নাম কাপারো হাউস। ১০ হাজার 
বর্গ ফুট জায়গায় বহতঙ্গ বাড়িটি 
কাপারো গোষ্ঠখর সদর দপ্তর । 
১৯৮২ সাল থেকে এর আবার 


সংস্কারের কাজও শৃন্ব হয়েছে। 
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প্বরাজ পাল।, ৯০টি জাতির এই 


বাড়িটির একতলান্ বিখ্যাত বুধ 


কোক্নপালি জনবেল' 


দপ্তর | ভাড়াটে হিসাবে আছে এই 
কোমপানিটি। 


লনডনের শেয়ার বাজারে আর 
বিভিন্ন লগ্নি বাবসায় কাপারো তথা 
স্বরাজ পা এক ডাকে পরিচিত। 
জাতাজ কোমপানি, চা বাগান, 
হোটেল প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাপারোর 
টাকা লগিন করা আছে । গ্লাসটিক 
রবাব কম পাউনডের প্রস্তুতকারক 
প্রতিষ্ঠান বারো হেপবারন গ্প 
লিমিটেডের মোট শেয়ারের ২৮ 
ভাগই স্বরাজ পালের কোষ পানির । 
তেঘনি শহকরা ১৪ ভাগ করে 
শেয়ার আছে বেবউইক টিমপো 
নিঠিরারি ও 








হ্রোলডিংস ক । বেরউইক 
টিমপো লিমিটেডের ১৪ শতাংশ 
শেয়ারের দাম বর্তমানে 65000 
পাউনড। বর্তমানে টাকার হিসেবে 
এক পাউনডের দাম ১৯ টাকার কিছু 
বেশি।. 

কেবল চা-ই নয সেই সঙ্গে 
বানি আমদানির জনা যে জাহাজ, 
সেই জাহাজের কোমপানিব খবর- 
দারী কবার অধিকারও স্বরাজ পাল 
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, শলাগেন। কোমপানির মাম. 


শিপিং এই কোম্পানির ৬টি 
আধুনিকতম জাহাজ ভাছে। তাঙগের 
মোট ১১০০০ ডি ডাবল টি ওজন 
বওয়ার মত ক্ষমতা আছে। এ ছাড়া 
বুটেনে ভারতের আপেজী সূরেন্দ 
এবং সাগর শিপিং কোমপানির 


দেখাশনার দামিতৃও 
বংশোদ্ভূত বৃটি শ শিল্পপতি স্বঘাজ 
পাল্লেব। 


তিনি এই সাম্াজোর কেবলমাত্র 
পরিচালন কতাঁ। ১৯৬৯ থেকে 
১৯৮০ সাল, এই এগার বছরের 
মধোই নিজেকে কেমন করে বিদেশে 
পরতিষ্ঠা করলেন, এ পশেনর উত্তরে 
স্বরাজ পাল বলেন বড় হবার সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা অন্যানা বার্তিগত 
মালিকানাধীন 148 রি 
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৯ লুনা 


করেছি । যুগের সঙ্গে তাল রাখতে 
চে্টা করেছি আর তা হল আমাদের 
বাবসা যাদেরকে নিয়ে -. যেস্ন 
শেয়ার হোলডার, কর্মচারী, বিক্রেতা, 
ক্রেতা এদের সকলের সঙ্গে একাত্ব- 
বোধ তৈরি করতেও চেষ্টার ত্রুটি 
করিনি। আঘাত করেছেন স্বরাজ 
ভারত্তীয় ০০১৫-৪৬ মূল 
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নেই। আপত্তি তাঁর তখনই ধখন 
উদ্যোগের সমানাতম অংশের 
অংশীদার শেয়ার হোলডাররা অন্ধ- 
কারে থাকেন। তিনি লাভের অংশ 
না পেতে পারেন, লোকসান কেন 
হল তার কারণ কেন জানবেন না" 
উদ্োশের পাফলোর আশবাসেই 
মানৃষ টাকা লগ্নি করে, কোম পানির 
কাগন্ত কেনে কিন্তু বার্ষিক সাধারণ 
গভার বিডপ্তিৃকৃ কাগজের পাতায় 
দেখে কিংবা দেরিতে ডাকে পাওয়া 
ছাড়াঅন্য কোন সংবাদ তাদের কাছে 
বিন্দূমাত্র পৌঁছয় না। এটা কেন 
হবে? এই মৌরসিপ্টা ভাঙতে কি 
কোন ব্যবস্হা নেওয়া যায় না? 


স্বরাজ পাল ডি সি এমের মালিক 
মদের কান থেকে হুমকি শুনেছেন 
হলেও তাদের নাকি কিছু যাবে 
আসবে না। ভারজীঘ বিচার 
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বিভাগের ত্রটিকে হয়ত রামরা 
বাবহার করতে চান। করুন, তাতে 
ক্ষতি নেই। স্বরাজ পাল কিন্তু 
আদাল তব দিকেই যাবেন না বলে 
জানিয়েছেন! আব তিনি যা কিন 
বলার তা একমাত জনতার 
আদালতেই বলেছেন! তবে 
ইংলনডের বিপুল শ্িপসায়াজোর 
মালিক হবার স্বঙ্নের কথা তিনি 
কখনও গোপন করেননি । তাঁর ইচ্ছে 
পূর্ণ হাবে সেখানকার শেয়ার ক্রেভা 
আর শেয়ার হোলড়ারদের জন | 
কারণ স্ববাজ বৃটেনের প্রতিটি 
শোয়ার হোলভার ও সাধাবণ শেয়ার 
্লুতার রীতিমত আস্হাভাজন 


সে কারণে অনেকেই বলছেন 
স্ধরাক্ত পাল ভারতে বাবসা করত 
এলে হয়ত বা এখানকার শৈেযাব 
কেতা ও শযার হোলডারদেরও 
ভাগা ফিরে ্যতে পার! সেহ 
ভয়ই হয়ত কবেন এখানকাব পৃবনো 
শেকড়শাঁথা শি্পপতিরা ! 
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গত ২৯ গুলাই পারক 
স্রটের আমিরচাদ প্যারেলাল 
অব জলম্ধব (এ পিজে) 
আঁফসে বেল! ১২:০৫ 'মানিট 
থেকে ১২:৪৫ মানট পর্যস্ত 
পারবওনের প্রাতানধি টেপ- 
রেকবড়ে একান্ত সাঞ্ষাংকার[ট 
শেন । 


পরিৰর্তন £ কবে কলকতায় 
পোছঙ্পেন ১ কতীদন থাকলেন এ 

স্বরাজ পাল; গত পরশুদিন 
কলক।তায় এসোছ। আগামী সোম- 
বাব অপাঁপধ কলকাতায় থাকব । 
তারপর বোমবে আর দলাল ঘুরে 
আবার কঠাকাতায় আসল । এদেশে 
আমি আরো আড়াই সপ্তাহ থাকব 
বলে ছু ৪৩ এসোছি। কলকাতা তো 
আঠার ।নজের বাড়। 

পরিবর্তন; আপনি কি 
পড়াশুনা কলকাতায় কয়োছিলেন ১ 

স্বপ।ল : না ঠক কলকাতায় 
নয । ভারতের পাঞ্জাবে আমার 
গং আর কলেজ বিশ্বাবিদ্াালয়ের 
পড়াশুনা আমার ইউ এস এ-তে। 
গাসাচসেটমে আম মেটালারাঁজ 
নিয়ে পোসট গ্রাঙ্ছয়েও হয়োছি। 
তবে কলকাতায় আমাব কমজীলন 
শৃরু!। সেও। ঠেত সাল, তাবপর 
থেকে থা তের বছর আমার 
কলবাতাতেই কেটেছে । ৬৬ সলে 
৮11১] লনদুনে মুই । 


পরিবর্তন কলক।তারঃ 
1114012011৩ ৩ 
পাল $ঃ প্রথমে আমরা 


[মঙলটন স্ট্রিটে থাকতাম । তারপর 
উঠে যাই আলিপুর অঠাভিনিউতে, 
শেষে আলিপুর রোডের বাড়িতে । 


এবারেও সেখানেই উঠেছি। 
আপনি তো সানেন আমরা জয়েন 


ফাাগাঁল। সেজ ভাই, ছোট ডাই- 
এর সঙ্গে সামি নরাব্র একসঙ্গেই 


থেকোছ। 
পরিবর্ভন£ তারপর কি 
আপান লনডনে চলে গেলেন 2 


কবে বু টশ নাগারক হলেন এ 
পাল? তাম গলনডনণে 
যাই ১৯৬৬-তে আর নাগরিক ও 
1নই ১৯৭৬ সালে। 
পরিবর্তন: আপান এলজন 
সংগক ইনাজানযর না হয়ে সাথক 
শল্পপাতি হলেন কী করে 5 বাটিখ 


সুরনাদে ”8শ 


রঙগণশীল'তার জন্য আপনাকে কোন 
ওসানধার সম্মুখীন হতে হয়ালি 
স্বপাল: বিষয়াট একই 
পারার করে দই আম 
ইংপনডে কোন কাজ করণ ধলে 
যাইটন। িয়োছলায় একাট 
দুভ1গ্যজনক ঘটনাকে সঙ্গী করে। 
আাগার একাট মেয়ে গল। 
তাঁম্বকা। তার চািকৎসার জনাই 
১৯৬৬-তে আম ও আমার প্রা 
জরুণা লন্ডনে যাই। বছর দুই 
ওখানকায় হ।সপাতালে বেচে ছিল 
আম্বকা। অবশেষে তাকে আম 
হারালাম । তায় মৃতুর পর মনটা 
ঠক হাচ্ছল গা। আমি একটু 
শান্ত খু্জাছল।ম। ভারতে আর 
|ফরন না বলে মনস্ু করলাম । 
তামার কোন কাছ ভাল 
লাগছিল না। মানাসক শাশুর 
পণ] আম দেই সময় সহ! খনতে 
পযন্ত যাঃচ্ছলাম । বহুব শেড়েক 
এইভাবেই কাটল । মনে শান্ত 
তারপর ১৯৬১৯ সাল 
শুরু করলাম! 
প্রথমে আপনি 


তখন 


পেলাম ন।। 
নাগাদ আমিকাজ 
পরিবর্তন £ 
লা কাজ বার্তা 2 
স্বপাল: ভাম শরুকরে- 
1ছলাগ স্টল কেনা বেচার বাবসা 
[দয়ে। তাতে নুগধন কম লাগত। 
আর ল।গত একা ডেমক ও এক- 
গণ সেবরেটার। আ।গিও 
সেভালেই শুরু করোহিগাম। 
পরিবর্তন £ তবু ভাগণার কত 
ট]কা লেগোছল পাবসা শুরু করতে 2 
হ্বপালং এক রকম কিএুই 
হাগোণি বলা যায়। শামি ব্যস, 
গত জামিনে কেন সই করে 
৫০০১ শ্াউশড পার নিয়োছিঙ্কান 





লনডনের 'উইলিম়ম অ)ানড গেলম' 
ব্যাংক থেকে ৷ সেটা ১৯৬৯ সাল। 
তথন এ টাক !দয়েই স্টল কেনা 
বেচা ধাবসা শুরু করলাম । 


পরিবর্তন £ তারপর ? 

স্বপাল: তারপর ভাগ্য খুব 
একট! অসহযোগতা করল শা। 
আম হানাটংডমে একটা ছোট 
1টউন তোরর কারখানার সঙ্গে 
জাঁড়ত হয়ে পড়জাগ । কাবখানাটা 
খুব ছেটই ছিল । এক সময় এটি 
ত।াঁম কিনেও ফেললাম । [তিন 
চার বছর কারখানাটাকে দঘে 
সাজার রাখতে অসুবিধা হচ্ছিল। 
তই বড় কারখানা করল 
ওয়েগপ-এ | একি জনয তখনা 
তামার দরকার ছিল ৩০ লক্ষ 
গাউণড | টাকাটা আম জোগাড় 
করলাখ বৃটিশ সরকারের শল্প 
দুর ভার ইউরোপিয়ান স্টিল 
আন কোল কাঁমউনি টি থাক। 

পরিবর্তন 2 আগপান তো 
তখনও বাঁটিশ নাগারিক নন | কোন 
অসুবিধা হয়ান বৃটিশ সরকারের 
সহযোগিতা পেতে * 

থ্থপাল: না, আমার কোন 
অগাবিধা হয়নি। ওখানে বৃটিশ 
॥া ইনাডিয়ান এ নিয়ে সরকারি 
তরফের কোন মাথাবাথা নেই। 
ইংলনডের যেকোন মানুষই সমান 
সুযোগ পেয়ে থাকেন। 

পরিবর্তন; তারপর কি 
আপনার [বিশাল প্রাতিষ্ঠঠন 'কাগা, 
রোর সুচনা £ 

স্াপালঃ 
এন না, তবে আগাদের এই মুহৃতে 
যতটা নও হবার প্রয়োজন ছিল এটা 
1ঠিক ততটাই । 


এটা বিশাল কিনা. 


চিত ইংলনডে আপনার 
কর্মচারীর সংখ্যা কত ? 
স্বপালঃ আাদের শখানে 
৪ হাজার কমাঁ আছেন, এ ছাড়। 
ভারতে (আসামে) আমাদের 
কোমপানির তনাঁটি ঢা বাগান 
আছে। এখানে প্রায় ২৭০০ 
কমা আছেন। 
পরিবর্তন; এখানকার চা 
বাগানগুলোর নাম কী » 
স্ব পাল; আসাম'ফনাটয়ার, 
[সংলে। হোলাডধস আর এমপায়ার 
প্ল)ানটেশন। 
পরিবর্তভনঃ ইংলসনডে আর 
কী কী কোমপানি আছে 2 
স্বপাল ? লামাদের কাপারো 
গপকে নিয়ে মোট ৫২টি কোম- 
পানির মালিকানা আছে। এই 
৫&২টি কোমপানিতেই ৪ হাজার 
কমমঢারী । 
পরিবর্তন; ইংলনড ছড়া 
আর কোথায় আপনার বাবসা 
আছে? 
স্বপাল; ইংলনডের খাইরে 
কানাডায় আমাদের একট কারখানা 
আছে, শাশ্চিস কানাডাতেওড একটা 
তআছে। এ ছাড়া আময়া স্টক 
একসচেনজ মায়ফৎ ইউ এম এ ও 
জাপানের ?কছ কোমপানিতে টাক 
লাগ্র কয়েছি। 
পর্পিবর্ডীন £ [শিল্পপাতি 
[হিসেবে আপানি সফল কন্তু রাজ- 
নোতক মহঙ্গে আপাঁন নিজেকে 
প্রতিষ্ঠা করলেন কীভাবে 2 আমতা) 
ঈান্দলা গান্ধীর সঙ্গে আপনার 
যোগাযোগ হলকাঁকরে 2 
পাল $ যোগাযোগে অবাক 
হবার কী আছে? আম ভারতকে 
ভালবাস। একজন ভারতীয় 
1হসেবে নিজে গৰ অনুভব কার। 
আগ ইংলনডে থাকলেও গনে কা 
যে ইংলনডের মানুষের কাছে 
ভারতকে সঠিকভাবে বোঝাতে 
হবে। ভারত সম্পকে সঠিক তথ 
পারষেশন করা দরকার । আম 
১৯৭১ পালে বাংলাদেশেয় মুন্ধ 
যুদ্ধেয় সময় প্রথম অনুভব করি যে. 
পশ্চিমীরা ভায়তের ভূতমকাকে ঠিক 
বুঝতে পারছেন না। গু।রা অনেকেই 
ভারতকে হেয় করতে চাইছেন; 
সেই সময় আদ প্রাতিষাদ করতে 
শুরু কার। একা একটি প্রচার 


পরিধর্তন ৩১ আগাসট্‌ ৯৪৪৩/,9০ 


মতের মত পশ্চিমাদের অপগ্রচায়ের ৷ 


বিরোধিতা করতাম । এই সময়ই 
আমি শ্রীমতী, ইন্দিরা গান্ধীর 
সংস্পর্শে আসি । 

পরিবর্তন £ শ্রীমতী গাঙ্গীর 
সঙ্গে কি আপনমায় প্রায়ই যোগাযোগ 
হয়ঃ 

সহ পাল? প্রধানগন্ত্রীর পক্ষে 
এতট। সময় কোথায় 2 তবু তান 
যখন ইংলনডে যান ভখন আমি 
ঠার কাছে যাই। আম শ্লীমতী 
গা্ধীর একজন গুণমুদধ। আমি 
মদে কার শ্রীগতী গান্ধী একজন 
এমন ক্ষমতাসম্পন্য শান্তশালা 
ব্ান্তত্ব, খান পাথবার যে কোন 


দেশের প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ । 
পরিবর্তন 8 রাজীব গান্ধীর 
সঙ্গে আপনার থানষ্ঠতা কতটা 2 


স্ব পালঃ ঘানষ্ঠতা বলতে 
আপান কী মানে করছেন আম 
জান না। ভবেরাজাব গান্ধীকে 
আমার ভাললাগে । তাকে ব্যান্ত- 
গতভাবে আগি চিনি । যেমন 
আম ব্যান্ত্রগতচাবে প্রধানমন্ত্রীর 
গ[রবারের অন্য মানুষদের চিন। 
আগ নঙোে কোন রাঞনোতক 
দলের লোক নই। কিন্তু আমি 
দেখোঁছ যে, লোককে বোঝান একটা 
সগস্যা। রাজনীত ছাড়াও মানুষ 
গরল্পরকে চিনতে পারে । রাজ- 
নীত ছাড়া ব্যান্তগতভাবে একজন 
শ্রীমতী গান্ধীর গুণমুদ্ধ হতে পারে। 
যোগাযোগঞ্ রাখতে পারে। 
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£ ই? 
টি 


রাজনীতি খাসি পছন্দ 'কাঁর ন।। 
তবুও এদেশের সাংবাদিকরা এত 
নানী থেষা যে, আমি যাঁদ 
কোন রাজনোতিক ঝান্ততের সঙ্গে 
রমন ফাঁর তাছলেও ভাব] 
বিষয়টির মধো রাজনীতির গন্ধ 
থঞ্জে পান। গ্রধানগন্্রীর সঙ্গে 
বাজমাতিক কথাবার্তা বলার সুযোগ 
আম কমই পেয়েছে। ভার সঙ্গে 
কথা বলে বুঝোছ তিনি রাজনীতি 
ছাড়াও অনেক বিষয়ে আইাহ । 
যেমন শিশু শিক্ষা, প্রবাস) 
ডারতাঁয়য়া কটা ভাল থাকতে 


১৯ /.পরিব্রনি. ৫৯ আগসট ৯৯৪৩ 


পারে ইত্যাদ। সে ..সম্প্কে। 


: আলোচনাও, কল্সেন। ' তিনি - 
শিপ্প সংগ্কাতি বিষয়েও কথা 
বলতে ভালবাসেন, সমাজ. 


কলাযাণেও উীর সমান আগ্রহ । আর 
আম এইসব ব্ষয় নিগনেই কথা 


বালী । 
পরিবর্তন £ সমাঞ্জকলাণ 


[বিষয়ে ক আপান খুব ভাগ্রহখ ১ 
সমাজকল্যাণের ক কী কাঞ্জ আপান 
কয়েন? 

স্ব পালঃ আমি তাবশ্যই 


আগ্রহ । জাম মানুষকে ভালবাসি,, 


ইংলনডে প্রবাসী ভারতায়াদের 
সুখ-সুবধা নিয়েই কাজী করতে 
ভালবাস! যেমন আর পাচক্জণ 
ভারতীয় করে থাকেন। 

পরিবর্তন 8 এবার একটু তান। 
1দকে আসা যাক। আপনি কি 
মনে করেন এখন ভারতে শিল্প 
[বান্য়োগ লাভজনক ১) তাপানি 
তো সম্প্রাত ১৩ কোটি, টাকা 
ভারতীয় কোমপানিতে লাশ 
করেছেন। 

স্ব পাল; দেখুন বষয়টাতে 
যাওয়ার আগে একটু পাঁরস্কার করে 
নেওয়া দরকার যে, এই প্রথম 
ডারুত সরকার কোন প্রবাসী 
ভারতীয়কে কোন ভারতীয় কোম- 
পানতে লাগ করার সুযোগ 
দিলেন। যাঁদও বেশ কদ্ [দন 
ধরেই ভারভীয় শল্পপাতিরা 


গ্রবাসা ভারতীয়দের অথলাগ্র করার 
ভালা তানুঃয়াধ, 


আবেদন কনর- 





5) ১৮ 


ছিল্পেন। আমায় এই লাগ্প করার 
কারণ কিছুটা দেশপ্রেম আর কিছুট। 
[নিজের দেশে টাকা লগ্নি করে 
নিরাপদ বোধ বারা । নিজের দেশ 
বলেই বোধহয় এই অনুডুি। 
তামার মত অনেক প্রবাসী ভারতী" 
য়ই এই আবেদনে সাড়া দিয়ে- 
1ছুলেন। কিন্তু দুর্ভাগাজনক যে, 
ভরত়ীয় শিশ্পপাতরা খেভাবে 
বিষমটিকে নিয়ে শডগবাজ' খেলেন 
তাতে অবাক হতে হয় । এরা আদতে 
[শস্পপাত [কন। সে নিয়ে সন্দেহ 
জাগে। যনে হয় এরা শি্প 


8114 216৮ 


ওদ্যোগের কাজকর্ম বা উন্নাতির 


[বিষয়ে আগ্রহ নল কিংবা শিল্প 
পাতি হতে গেলেকী কাঁ শাচয়ণ 
করা উচিত তা জানেন না। 
ভারতীয় শিল্পপতিদের বঙমান 
আচরণ বিদেশে ভারতেয় যথেষ্ট 
গাদা নষ্ট করেছে। যেখানে 
প্রধানমন্ত্রী ভারতের সুমাম বাড়ানর 
গন্য আপ্রাণ চেষ্টা! করছেন, সেখামে 
ভারতীয় শিল্পপতিদের আচরণ 
খুবই ফ্ষাতকর। বিশ্বের ক।ছে 
ভারতীয় শিপ্পপাতদের কথার 
কোন দাম রইল না। আম 
একজন প্রবাসী ভারতীয় হিসেবে 
লাজ্ঞত বোধ করাছ। ভারখায় 
?শল্পপাতিদের এই অসুস্থ মনোভাব 
সারানর জন্য মানাসক চিকিৎসার 
প্রয়োজন । 

পরিৰর্তন ₹ আগপান কি মনে 
করেন যে প্রবাসী ভারতায়দের 
পাঠান বছরে দেড় থেকে দু হাজার 
কোটি টাকা যাঁদ জয়েন্ট স্টক 
কোনমপানিতে বিনিয়োগ করে 
তবে কোম্পান সংগঠন তৈরির 
ক্ষে৫্ে কোন বড় রদবদল হতে 
পারে ১ ৃ 

স্বপ।ল; কোমপাদি ফর- 
মৈেশনে রদবদল হবে কেন 2 শেয়ার 
1কণতে গিয়ে যে কথাটা আমার 
কাছে পারক্কার হয়েছে তা হল 
এখন যারা ২৩ শতাংশ শেয়ার 
[নিয়ে কোমপানির মালিক বলে 
পারচয় দেন তারা আদো কোমন- 
পানর মালিক নন তারা 'পেড 
এগাঁঞাকউটিড' ! কোমপানির 
পয়সায় তারা মশহারাজার মত 
থাকেন তা সাধারণ গানুষ এতদন 
জাথতেন না। নজেদের স্ত্রীপত 
ধাঙ্ধবদের কাছে কোমপাণিব 
মালিক বলে পারচয় দিয়ে ভাস্- 
প্রসাদ লাঙ করতেন, সাধারণ 
মানুষকে বিদ্রাস্ত করতেন । বাস্তবটা 
তারা কেনাঁদন মেনে নিতে 
চানন। 

পরিবর্তন £ 'ডস এম' না 
'এসকরটে র শেয়।রগুলেোর জন্য 
আপন কি এখন কোন আদালতে 
যাবেন * 


স্ব পাল; আখ কোন 
জাদ।লতে যা না। আগ 
অপেক্ষা করব তার দেখল 
ভারতের সাধারণ মানুষ এবং 


ানমতের জোরে কিছু করা যায় 
[কনা । [] 


সাক্ষাৎকার £ শামল বসু 


কির সিহডি 


আলাকাচত £ লসীগত বায় বর্মন 


৬০০০০ 


















ৃ 
চি দাশগুপ্ত ও 
: কলাণ ুসনের গলপ্‌ 
দীপালি দনররায়ের উ 
বাবতারিক 
শিবশম্ভ পালের 
কবিতাগৃচ্ছ 
ধারাবাহক্চ বচনা ূ 
স্বর্ণপুট ৰ 
আনন্দশ্কর : 
ৃ পথে পথে 
তাপস গরগ্গাপাধ্যায় 
কালের জাননি 
সোমছেব শমা 
আমি ও মামার 
| তরুণ লেখক বন্ধূরা 
ৃ সংস্কৃতিচচা ও 
কলকাতার বাইরে 
এ ছাড়াও অন্যান রচনা 
ও সকল নিয়মিত বিভাগ 








সম্পাদক £ বিমল কর 


অর্থনীতি বাণিজা শিস্প 


১৯৮৩, কলকাতা 25225 


স্টক একসচেনজেব সুবর্ণ 
জযজ্ঞী ধরব । এই ৭৫ বছরের দা 


পণ পাররুতাযা কলকাতা স্টক 
একসচেনদ। যেমন নানা ঘটনার 
থাত প্রাত্ঘাতে জীবন্ত তৈমাঁন 
আকধষণায় | 


মান কলাকাতাক প্রাণকেন্দ্র 
[বরবাদ লাগ তখন প্রা ফাকা এক 
ধূ ধূ প্রান্তর । একটি নিমগাছের 
তলায় কিছু লোক জটলা করে 
বারসয়ক কাজকম চালাচ্ছে । 
তারই প।শ 'দয়ে ছুটে চলেছে 
একটি ছাত খোলা ফিউন গাঁড় । 
[9ম তালে দৌড় গলা গাঁড়িব 
সঙ্গে তাল মিলনে কোচোষান 
গেয়ে চলেতছ £ 

'ভুত চড়ে নিমগাহের ডালে 

সুদ চড়ে ভাই সুদের ঘাড়ে, 

ফিটন মাইল হাজার 

উঠছে নামছে শ্য়োর বাজার )' 

পরনো দিনের অনেক কিছুর 
সঙ্গে সঙ্গে এই চিরে তৈতালা সুরে 
গাওয়া গানটিও হারিয়ে গেছে। 
হা'রয়ে গেছে সেই কোচোয়ান আর 
হার ধন গাড়ি কিন্তু শেয়ার 
বাঞ্জাল গাভও আছে । আর তারই 
সক্ষে ওঠানামা করছ্ছে বহু কারবারির 
শগ। 

'নিমগাহের হলায় নসে সেই 
কারণাবিণা। ১১০৮ সালে সংঘনগ্ধ 
ভাবে হনঃ173 চায়না বাজার 


$ 
৮ ৪ 
৯ 
সি এ ০-০০, পপ সস লন পাপ পল পপ বি বান ও এস উপকার পা ও 


কী 0 


কলকাতার শেয়ার মারকেট 
দালাল ও কারবারিদের 


মাঝখানে সোনার সেতু 





4 দি 


মাহ গর্ত বহর, 


. উপলঙ্ষে 'লোযার, বীরের: দি ইগলী এব াকতকর্ম রি 
“এখানে আলোর রা; হতেছে রি ভারতের (আঃ কয়েকটি 


৫? গার, তা পানেউ যে 


.ফাষটকারাজির কাচৎ 


৪ 
॥ শি 
নর দু 


খা ১ ৮ রশ 
. 20১৪%4 
7 ৫ / রন 
১ 
বৈ ০ ন্খা রে : 
& এই শা চিতা রী ৯ 
1০৮ ০০3 হি 
পে ০ নু টি, 
৭. ১ হু (শন ঃ রঃ ॥ এ ৪৮ 
ণ শি 8110 রি 


ও ( ব্ মান রয়েল একমচেনজ 
বলে পরাচিত ) যে বাবসার গোড়া, 
পুন করেন, সেই শেয়ার বাজারের 
কারণার আক ফুলে ফেঁপে আরও 
সমৃদ্ধ । গ্রান্তার নাম বদলালেও 
হনং বাড়িটা আঙ্দ অন্য কাঙ্জে 
বাবহত হয়, আর কলকাতা স্টক 
একসচেনজ বা শেয়ার বাজার উঠে 


এসেছে এনং লায়নস রেনজে, 
মহাঝরণের ঠিক পেছনে । 
এই পাঁরব্তনের  ইতিবৃন্ত 


শুনতেই হাজর হয়েছিলাম কল- 
কাতা স্টক একসচেনজের সহ সচিব 


৯৭৫) 
১4977 ১ ৫ ৮ 
১ 





পিকেরায়ের কাছে । তাকে প্র 
করলাম, 'কীভাবে এই শেয়ার 
ব্যবসার গোড়াপত্তন হল 7 প্রশু 
শুনে শ্রীরায় টোবিলের ওগ্ুয় গেলে 
ধরলেন তার রসারচ ফাইলটি । 
বললেন, 'শেয়ার কেনা বেচা বং 
লগ্ন ব্যবলা প্রথম শুরু হয় এই 
কলকাভাতেই, ১৮৩০ সালে। 
তখন ইসট ইনাডিয়া কোমপানি 
বাঞারে বন্ড ছাড়ত এবং পারবে 
সুদ দিত শতকরা ৪, &, ৬ টাকা 
1হসপাবে। গসাকউরিটিও কেনা 
বেচা হত, 


০৯০০০, ০৮ বর এরি পড ০৯-৪সনডসত ৯ ৮ তা পর পারএএ আজ 


০৯০৪ 





পা ৯ 





3 গ্রঃ উঁনশ শতকের 
্ শেয়াখ লাজাবের অর্থনৈতিক 
অবস্থাটা ঠিক কীরকম ছিল ১ 


রহ এল উওর জট এর পি আও জা এ জল বউ খা? 
৪ 


উঃ ১৮৩৬ সালের ইংলিশমান 
পাকা থেকে জানা যায় যেলেই 
সময় এই বাধসার পারমাণ বেশ 
ভালমত বাঁদ্ধ পেয়োছিল । একট। 
কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে, সেই 
সময় তিনটি সংস্থা-ল্যাক জব 
বেংগল, ইডীনয়ন বাংক এবং 
াগ্রা ব্যাংক খবরের কাগজে 
কে।টেশান দত । এবং ব্যবসা যে 
ধা পাঁরমাণ লাভবান ছিল তা 
বোঝ! যায ব্যাংক আব বেংগলেব 
একটি শেয়ারের বাজার দর থেকে । 
একটি ১০০ টাকা মূলোর শেয়।বেধ 
বাজার দর ছিল প্রায় &,009 
টাকা । 

পরবতাঁ পাঁচ বছরে এই 
ব্যবসার পাঁরমাণ আরও বাড়াতে 
থাকে । রুগাক আনড কোমপানব 
অর্থনোতক বাঞ্জারের | গিগোবচ 
থেকে জানা যায় যে প্রায় ৯১টি 
যৌথ লাগকারক সংস্থা এই শের 
কারবারে যুদ্ত ছলেন। এদের 
মধ্যে কয়লা এবং চা বাবসামাদর 
প্রাধানাই লক্ষ; করা যায়। 

প্রঃ বাবসায়ক 
কোথায় চাঙ্গান হত ১ 

উ% বিবাদী বাগে যেখালে 
বর্তমানে চারটারড ব্যাংকটি আ।ছে' 
সেইখানে একটি লিমগাছ তলায় 


পরিবর্তন ৩১ আগসট ১৯৮৩ / ৪২ 


কাঙকণ 


51577141114 
07,157 
্ পি ৫ শক ৬ 





ঠ ণ 4 
বট 2 


পি 
। ধু 
্ 


০ 


্ঁ 
বাবসায়ক লেনদেন হত। যখন 
চারটারড ব্যাংক তার বর্তমান 
বাঁড়টির নিমাণ কাজ শুরু করে 
তখন ব্যবসাক্ষেত্রাট স্থানাস্তারত 
করা হয় এরই সংলগ্ন এলাকায় 
যেখানে এখন এলাহাবাদ ব্যাংক 
অবাস্থত । 

[কন্তু খোলা আকাশের তলায় 
বোজকার এই কারবারের জন্যই 
একাদন কু অপ্রাতকর ঘটনার 
সূত্রপাত ঘটে । এর উল্লেখ পাওয়া 
যায় ১৯০৮ সালের ২ মের 
'স্টেটসম্যান।  পতিকায় । এই 
ঘটনার কছুঁদনের মধ্যেই শেয়ার 
কারবারিরা লবু ধলদেওদাশ 
ঢুটুওয়ালার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ ভাবে 
'দা ক্যালকাটা স্টক একসচেনজ 
আসাসিয়েশনাএর গোড়াপত্তন 
করেন। বাবু বলদেওদাশ ২নং 
[নিউ চায়না বাজার সিটের বাড় 
এবং ঝাড় সংলগ্র খোলা জায়গাটি 
বাবস্যায়ক কাজকমের সুবিধার জন্য 
[নগ্জের নামে মাসিক ১০৮০ টাকা 
ভাড়ায় ২০ বছরের জনা লিজ 
নেন। বলদেওদাশকে মউীনাস- 
পালটি করের অর্ধেক বিলও 
মেটাতে হত । ১৯০৮ সালের ১৫ 
জন এই " বাড়তেই আনুষ্ঠানিক 
ভাবে কাল করা হয়। 


প্রঃ তখন কলকাতা স্টক 
একসচেনঙ্জের কজন  সদস। 
ছিলেন 2 

উঃ প্রায় ২১০ জন। সেই 


বছর জুন থেকে আগসট মাস 
পর্যন্ত অবশ্য কোনও প্রবেশ মৃলয 
ছিল না, তারপর প্রবেশ মূল) ধার্ধ 
হয় ৫০ টাকা ॥ 

প্রঃ আচ্ছা এই একসচেনজ 
কত সালে রোজসামুকৃত হয় 

উঃ ১৯০৮-১৯২৫ পধস্ত 
এই সংচ্ঘাটিটি একটি বিধিবদ্ধ 
সংন্থা হিসাবে কাজ করে, এবং 
১৯২৫ পালের ৭ ভূন এই সংচ্ছাটি 
রোজসগ্িকৃত হয় । তখন মোট 
মূলধনের পারমাণ ছিল [তিন লক্ষ 
টাকা, এবং ৯,০০০ টাক দয়ে ৩০০ 
৪৩ / গাপ্রিরান এ স্রোগাই ১৯১৮৬ 


1 ৩২) 151 ৮৫২৮ ই 


শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়োছল । রি 
| শেয়ার 


$ কিন্তু কবে 
বাজার এই লায়ন্স রেনজে উঠে 
এল ? । 
উঃ আসলে ব্যবসা 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ২ নং নিউ 
চায়না বাজার "স্ট্রিটের বাঁড়টিতে 
জায়গার স্থান সংকুল্লান সমস্যা দেখা 
গেল। তৎকালীন আআসোসিয়ে- 
শনের রিপোরট থেকে জানা যায় 
যে সাগর্মল নাথানী নামক জনৈক” 
বাবসায়ার প্রচেষ্টায় ৭ নং রেনজে 
একটি ফাকা জাম ১৯২৬ সালের 
২ নভেমধর ৪৯ বছরের জনা লিজ 
দেওয়া হয়। ম্যাকিনটস বারন 
কোমপানি প্রায় ৩ লক্ষ ২৮ 
হাজার টাকা খরচ করে এইখানে 
বর্তমান & তলা বাঁড়টি পাঞ্চা 
একবছর সময় নিয়ে তৈরি করেন । 
১৯২৮ সালের ২ জন তৎকালীন 
বাংলাদেশের গভরনর স্ট্যানূলি 
জাাকসন আনুষ্ঠানিক ভাবে এর 
ঘারোদঘথাটন করেন । ১১৯ জুন 
ব্যবসায়ারা পাকাপাক ভাবে এ 
বাড়তে উঠে আসেন। এরপর 
১৯৫৬ সালে "শসাকউীরটি কনন্রাকট 
আযকট? অনুযায়ী স্টক একসচেনজ 
র্কাঁর অনুমোদন লাভ করে 
এবং তখন থেকে প্রাত পাচ বছর 
অস্তর এই অনুমোদন নবীকরণের 
বন্দোবস্ত বজায় ছিল। অতঃপর 
১১৮০ সাঙল্গে ভারত সরকার 
কলকাতা স্টক একসচেনজকে 
স্থায়ী অনুমোদন দান করেছেন । 
শ্লীরায়ের দেড়তলার ঘর ছেড়ে 
একা নেমে আসি একতলায় 
[বিরাট হল ঘরে, ভিড়ের মধ্যে পা 
[মালয়ে দিই। কান ঝালাপালা 
করা চিৎকারের মাঝে মাঝে উঠে 
আসছে বেচা! বেটা! বেচা, 
ঘলয়া ! লিয়া! লিয়া।, সুদৃশ্য 
সুশীতল সুগন্ধী কক্ষ, তার দেয়াল 
"জোড়া কালো কালো বোরড যাতে 
শেয়ার দরের ওঠা নামা লেখা 
হচ্ছে। অসংখ্য টোলফোন আর 
টেলাপ্রনটারে নিরস্তর আসছে 
দেশের আরও নানান বাজার থেকে 
শেয়ারের দাম দয়ের খবরাখবর । 
দালালয়া হাত পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গী 
করেও শেয়ার বাজারে দামের 
ওঠা পড়াল্প ধারাটাও বুঝিয়ে দেন। 
অন্যান্য শ্রোর বাজায়ের 
মণডন কলকাতায় ফ্টবসায়ক লেন- 
দেন চলে মূলত দু ধরনের শৈয়ারের 
উপর । এখানে ৪৭টি লবধপ্রাতষ্ঠ 
প্রাতষ্ঠান 185০9176165 07 
(0158160 15888. এর অস্তভুত্ত 


' এবং অবাশষ্ট প্রায় ১২০০ 


প্রাতঠান 05851) 10611%619 
7136-এর আওতায় পড়ে । প্রথসে 
মা ১৮টি সংস্থা এই প্রথম প্রেণী 
ভুস্ত ছিল, পরে রাবসায়ক 
সাফল্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অনেক সংশ্থা প্রথম শ্রেণীর মধ়াদ। 
লাভ করেছেন । আবার বাভন্র 
লোকসানের ফলে প্রথম শ্রেণীর 
অনেক সংচ্ছাকে ভ্থিতীয় গোষ্ঠীডূ্ত 
করবার নিয়মও শেয়ার বাজারে 
চালু আছে। 

1নয়মানুযায়ী 4085 10611- 
৮619 171511-এর' অস্তভু্ত সংস্থা 
গাঁলর শেয়ার লেনদেনের কারবার 
চা্তি সম্পাদনের তিন দিনের মধ্যে 
রা হয়, 'কন্তু প্রচলিত ব্যবসায়ক 
রাঁতি অনুষায়ী প্রথম শ্রেণীভুক্ত 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের ব্যবসায়ক 
বহু কমের নিম্পানত হয় চু 
সম্পাদনের পরবতী 101671108 
[0816'-এ 1 প্রাতি ১৪ দন অস্তর 
এই 4016911708 108161 ধা 
করা হয়। তখন এই 101681108 
[9866'-এ শেয়ার মূল্যের পাঁরবর্তন 
ঘটলেও শেয়ার স্থানাস্তারত নাও 
হতেপায়ে। যেক্ষেত্রে সোঁদনের 
শেয়ারের বাজার দরের ওপর একটি 
সুদ চাপান হয় ধাকে বলা হয় 
“সাটা? বা ণসধা বদলা' এবং এ 
পরিবার্ধত দামে পরবতী ১৪ দিনের 
জনা আবার চুন্তটিকে দীধায়িত 
করা বায় । সাধারণত সাটার 
পারমাণ নির্ভর করে সেই দিনকার 
শেয়ারের বাজার দর এবং চাহদার 
ওপর । 

ধরা ধাক 'ক' নামক কোনও 


একজন ক্রেঙ। কোনও একাঁটি মাসের 
দুইবা তিন তারখে ১০টাকায় 
কিনলেন । দেই মাসে ১৪' তারিখ 
হয়ত 01681100 08105+ ধাধ 
আছে । এ 'নার্িষ্ট দিনে শেয়ারটির 
দাম বেড়ে ১৫ টাকা কিংবা কমে 
& টাকাও হতে পারে । তাহলে 
পরবর্তী ১৪ দিনের জন। ক্রেতা 
তার চু্তিটিকে দী্যায়ত করতে 
চাইলে তার জ্রন্য তাকে বদলা বা 
সাটা দিতে হবে। ধরা যাক সাটা 
ধাধ হল ৫০ পয়সা । সেক্ষেত্রে 
চুন্তীট নবীকরগ করা হবে শেয়ারের 


দাম ১৫ টাকা ৫০ পয়সা ধরে 
কিংবা & টাকা ৫০ পয়সা হিসাবে । 
এইভাবে আঁনার্দষখ কালের জন্য 
এই ব্যবসাকে জিইয়ে. রাখা বায়। 
এতে অবশা অনেক টাকা লান্সি 
হয়েযায়। 


সাধারণভাবে শেয়ান্ধ বাবসা 
মানেই আমরা ফাটকা খেলা বুঝি । 
ধরা যাক বাজারে একটি শেয়ারের 
খুব চাঁহদা রয়েছে, তখন উপরোদ্ত 
প্দ্ধাততে কেনা বেচা করতে করতে 
দেখা গেল সেই প্রাতষ্ঠানের - যে 
পারমাণ শেয়ার বাজারে আছে, 
তার থেকে বোশ সংখ্যক শেয়ারের 
ওপর কারবার চলছে । এই 
অবস্থায় কোন কতা যাঁদ তার প্রাপ্য 
শেয়ার দার করেন : এবং বিকেতা। 
সেই দাব না মেটাতে পারেন 
তবে বিক্রেতাকে ক্রেতার শ্বাথে সেই 
প্রাতটি শেয়ারের ওপর একটি দর 
দিতে হয়, যাকে বলে 'উদ্টা 
বদলা' । সেক্ষেত্রে পরবর্তী ১৪ 
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প্ীতষ্টানের: একাঁট পেয়ার কোদও 


[দনের জন্য ছুন্ব নবাঁকরণ করা 
হয় সোঁদনের শেয়ারের বাজার দর 
থেকে উপ্টা বদলা? বাদ (দিয়ে । 
এইখানেই কিন্তু ফাটকা খেলার 
আসল বিপদটি লাকয়ে আছে, যাঁদ 
কোন কারণে'দেশে অথটনতিক বা 
রাজনোতক সংকট দেখা দেয় তবেই 
[বপদের সন্তাবনা দেখা যায়। 
ক্রেতারা তাদের শেয়ার দাঁব করেন 
এবং চুন্বটিকে নবীকরণ না করে 
[মটিয়ে ফেলতে চান, তবে 
দালালদের হয় অনেক ক্ষতি 
স্বীকার করে শেয়ার হস্তান্তারত 
করতে হবে নাহলে সেই পাঁরমাণ 
টাক। মেটাতে হবে ॥। সীমিত অর্থ- 
নৌতক ক্ষমতার জনা অনেক 
দালালকে তখন বাবসা গুটিয়ে 
দেউালয়া হতে হয় । মাঝের থেকে 
মারা পরে তাদের মকেল কেতারা । 
এই বিপদ থাকা সত্তেও যখন 
ফাটকাবাজ প্রচণ্ড আকার ধারণ 
করল, তখন ১৯১৬৯ সালে সরকার 
আইন করে এই বাবসা বন্ধ 
করলেন । সরকার বাধ্য করলেন যে 
প্রাত ১৪ দিন অন্তর পুরনো চুষি 
সম্পাদন করতে হবে এবং সেইসঙ্গে 
“বদলা'ও বেআইনি ঘোষিত হল । 
1কন্তু ধুরদ্ধর ফাকা কারবারিরা 
সরকারকে ফাকি দেবার পথ 
আবিষ্কার করলেন । "596০0186165 
92 01681 11$1-এর নাম 
বদলে রাখা হল 1.8174 0611619 
5531617) 1 ৪006০156 
51)81651 । প্রতি দশ দিন অন্তর 
০1681178816 ধা হল। 
এবং ০1681108 0866'-এ খাতায় 
কলমে পুরনো ছুন্ত বাতিল করে, 
বদলা সমেত নতুন চুন্ত সম্পাদন 
হল। খালি সরকারের চোখে ধুলে। 
দেবার জনা 'বদলা' বা 'সাস্'কে 
আগের মতন আলাদা করে দেখান 
হল না। বোমবের শেয়ার 
কারবারিরাই এই পদ্ধাতর সু্রপাত 
করলেন । পরে সকলেই এই 
পদ্ধাততে কাজ শুরু করলেন এবং 
ক্রমে ক্রমে পুরনো প্রথানুষায়ী ১৪ 
দিন বাদে বাদেই '01687108 
4866 ধাধ করা হল । কলকাত। 
সহ দেশের আরো ১১টি শেয়ার 
বাজারে এই প্রথা বলবৎ হল এবং 
এরই ফলে বোমবের শেয়ার বাজারে 
এরলায়েনস' কোমপানির শেয়ার 
এই বিপণের সম্গুখীন হয়োছল। 
বিদেশি একসচেনজগুলিতে 
সমন্ত দালালদের কাছ থেকে টাকা 
নগরে গড়ে তোলা হয়েছে একটি 
আপংকালীন ভাগ্ার। এটির ' 


চেনছের 


প্ুতসডেনট খানডেল ওয়াজ। 


উদ্দেশ; হল, যখন কোন কার?ারর 
অর্থনোতিক অক্ষমতা দেখা দেবে 
তখন সেই মূলধন থেকে তার 
মব্ধেলদের প্রাপা টাকা 'মাঁটয়ে 
দেওয়া হবে। কলকাতায় এই 
ব্যবস্থা চালু করার 'বরুদ্ধে অনেক 
কারবার যুন্ত দেখিয়েছেন যে এতে 
অসাধু ব্যবসায়ীরা আরও বোশি 
ফাটকা খেলবেন। কারণ তারা 
নিশ্চিন্তে থাকবেন যে শবপদের 
[দনে আপংকালীন ভাণ্ডার থেকে 
বন্দোবস্ত হবে। তাই এখানে 
ফোন আপংকালীন ভাওার সৃষ্ট 


হয়ান। 

কলকাতা শেয়ার বাজারের 
প্রশাসন এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতক। 
যখনই কোন শেয়ারের ওপর 


মাল্লাতারন্ত ফাটকা খেলা হয়, তখন 
কাঁমাট সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাতটি 
শেয়ারের ওপর একটি বিশেষ 
টাকার মারাজন ধাধ কয়েন, এবং 
সেই পাঁরমাণ টাকা দালালদের 
কামাটির কাছে জমা রাখতে বাম্য 
করেন। কিংবা যে সংখাক 
শেয়ারের ওপর কারবার চলছে তা 
কমিটির কাছে পেশ করতে বলেন। 
এক্ষেত্রে যেহেতু দালালদের মারজিন 
বাবদ অনেক টাকা জমা রাখতে হয় 
তাই তারা ফাটকা থেকে 'বরত 
থাকেন । তবে চালাক কারবা!ররা 
তাদের পেটোয়া দু তিনজনের মাঝে 
মোট বাবসায়ক পরিমাণকে ভাগ 
করে দিয়ে প্রশাসনকে ফাকি দেন । 

কলকাতা স্টক একসচেনজের 
প্রশাসনভার যে কামটির হাতে নাস্ত 
আছে তার সদস্য সংখ্যা ২০। 
যার মধো ১৫ জন নিধাচিত সদসা, 
[তন্ন কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত 
সদস্য, একজন এগাঁঞ্জাকউটিভ 
ডরেকটর এবং একজন দালালে- 


মনোনীত গ্রতিনাধ। 

কলকাতায় যারা এই কারঝরে 
যুন্ত আছেন তারা প্রায় সকলেই এর 
দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রশংসা 
করেছেন । কলকাতা স্টক একস- 
সভাপাত শ্রী বি এন 
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এগ! ভ1কউটি্ ডিরেকটর এস আর বসু 


খানডেলওয়াল জানান, এখানে 
কাঁমাট কারবারিদের ব্যবসার ওপরে 
কড়া নজর রাখেন। যে কোন 
বিপাত্তর স্াালাশির মাধামে নিষ্পান্ত 
করা হয়। (তান পারঙ্কায় বাংলায় 
বললেন, 'আমরা কারবারিরা এখানে 
নিজেদের একটি যৌথ পাঁরবারের 
অস্তভূন্ত মনে কার। দেশের 
অন্যান্য বাজারে যাঁদও শেয়ারের 
দাম ২০-৩০ টাকার মধ্যে ওঠানামা 
করে কলকাতাতে এই দামের ওঠা- 
নামা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই থাকে ।' 
তবে বিপার্ত যে একদমই 
ঘটোন তা বলা যাচ্ছে না। একাঁজ- 
1[কউাটভ ডিরেকটর এস আর বসু 
বললেন, "মহ তিনবার কলকাতার 
বাজারে বড় ধরনের আনশ্চয়তা 
দেখা বায়, ফলে শেয়ারে দাদ প্রায় 
শতকরা ২০ খেকে ৩০ ভাগ পরস্ত 
পড়ে যায়। এই তিনবানের মধো 
প্রথমাঁট ঘটে ১৯৪৬ সালের রস্তক্ষয়ী 
দাঙ্গার সময়। দ্বিতীয়টি ৬২ সালের 





/ রদ 
চান-্ড/রত যুদ্ধের সময় এবং 
তৃতীয়টি ১৯৭৪ “সালে যখন 
কেন্দ্রীয় সরকার “টি ভিডেনড কাট' 
ঘোষণা করেন । তবে এটা ঠিক 
যে গত দশ বছরে কোনো কারবার 
দেউলিয়া হয়ে যায়ান'। 

প্রঃ$ আচ্ছা আপনাদের কল- 
কাতা স্টক একসচেনজের জন! 
নতুন কোন পাঁরকপ্পনা আছে কি? 


উঃ কাক্ধ যেডাবে বাড়ছে 
তাতে আমাদের শীঘ্রই নতুন বাড়ি 
করতে হযে। তাছাড়া শেয়ার 
বাবসাকে আরও গম্মানজনক এবং 
শেয়ার কারবারিদের আরও [শিক্ষিত 
করে তোলার জন) আমরা একটা 
অবৈতনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চু 
করোছ। 

এই প্রসঙ্গে আরও বিপদ ভাবে 
জানালেন এই প্রাশঙগণ কেন্দ্রের 
ডিরেকটর বব বি ঘোষ, বয়সে 
প্রবাঁণ । শ্রী ঘোষ জানালেন যে, এই 
কেন্দ্রের শিক্ষা লগয় তন মাস। 
পৰসাকুলো ২৪টি বক়্ুতার আরয়ো- 


আস ডিরেকটর বিবি ঘোষ 





ভন করা হয় এই জি মাসে । 
শক্ষণীয় বষয়সমূহের মধ্যে আছে 
কলকাতা স্টক একসচেনজের 
ইাতহাস, শেয়ার" ব্যবসা সংক্রান্ত 
যাধর্তীয় আইন কানুন এবং 
[ঠসাব শাসকের যাবতীয় খুশটনাটি 
[বষয় । শ্রী ঘোষ বললেন, শেয়ার 
কারবারে যুস্ত নয় এমন কোন 
বাণ্তও এই 'শক্ষণ শাবরের পাঠ 
ধনতে পারেন । যেমন ইতোমধ্যে 
সেনাবাহিনীর দুগ্ধন অফিসার এই 
পাঠ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া 
বাঁভন্ন অর্থনোতক প্রতিষ্ঠানের 
আফসাররাওত এই 'শক্ষণাশাবর 
সম্কঙ্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন |? 
তন মাসেব এই শিক্ষাকাল 
শেষ হলে ছারদের একটি পরীক্ষ। 
[দিতে হয় এবং উত্তীর্ণ ছাতদের 
একাট সারাটাফকেট দেওয়া হয়। 
বহরে চারটি এই রকম শিক্ষ।- 
[শাবরের আয়োজন করা হয়। 
একজন সফল ছা) অশোক 
কুমার চৌধুরী ভার পৈতৃক শেষাব 
কারবার প্রাতষ্ঠানের অংশীদার, 
তার মতে এই পাঠ্যসূচি থেকে তিনি 
এই শেয়ার কারবার সম্বন্ধে আরও 
[বিশদ জানতে পেরেছেন । ভবে 
তানি মনে করেন যে শুধুমা 
কলকাতা স্টক একসচেনজেন-এর 
উধর্বতন আঁফসারদের বন্তুতার 
বন্দোবস্ত না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গুণী শিক্ষক অন্যানা স্টক একস- 
চেনজের প্রাতষ্ঠিত সদস্য এবং 
[বিদেশি সংস্থার অভিজ্ঞ বান্ীদেরও 
বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা উচিত । 
আরেকজন সফল ছা কেশো- 
প্রসাদ চিরিমারেয় মতে শিক্ষণাঁয় 
বিষয়গাল খুব প্রয়োজনীয় হলেও 
[তনি এর থেকে খুব বোঁশি লাভবান 
হতে পায়েননি। তিনি বলেন, 'আমি 
গ্যানুয়েট এবং গত ২০ বছর যাবং 
এই ব্যবসায়ে যুন্ত। তবে যেহেতু 
সম্প্রতি নিজের নামে এই বাবসা শুরু 
করোছ তাই আমাকে এই প্রশিক্ষণ 
কেক বাধাতাগৃঙক সারটাফকেট 


নিতে হয়েছে রি 
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পক্ষে মা এটু শিক্ষণকেন্ডের 
সারাটাফকেটই বাধ্যতামূলক নয়, 
তাদের ম্যা্রক পরীক্ষায় পাশ 
করাটাও আবাশাক । কলকাতা স্টক 
একমচেনজের সাঁচব পিকেদে 
জানান যে নতুন কয়ে শেয়ার 
কারবার শুন করতে হলে স্টক 
একসচেনজের পারচালিত পাঠাক্কম 
শেষ করার পর নবাগতকে কম করে 
দু' বছয়ের জন্য কোন অ্াকাটিভ 
সদস্যের সহকারী হিসাবে কাজ 
করতে হবে। তারপর সদসা প্র 
পেতে হলে তাকে দেড় লাখ থেকে 
দু' লাখ টাকায় মূলধন দেখিয়ে 
২০০০ টাকা জমা রাখতে হবে 
স্টক একসচেনজের কাছে আপ 
[লীন মূলধন হসাবে। তায্পপর 


যাঁদ সেই নবাগত সদস্য '].274 
0611৩155516) এ কাজ 
করতে, চান তবে তাকে আন্নও 
৭৭,0০০ টাকা জমা রাখতে হবে। 
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এছাড়াও একসচেনজের একটি 
শেযারের মালকানাও থাকা চাই । 


শী দে জানান, ১৯৫৭ সালের 
গর একসচেনজের ১,০০০ টাকা 
মূলের গ্রাতাট শেয়ারকে ২৫০ 
ঢাকা করে মোট ৪ট শৈয়ারে ভাগ 
বরা হয়, এতে স্টক একসচেনজের 
মোট শেয়ার সংখ্যা ৩০০ থেকে 
বেড়ে ১২০০-তৈ দীড়িয়েছে। বর্ত- 
মানে একটি শেয়ারের বাজার দর 
প্রায় ১২.০০০ টাকা । মোট ৬৪৩ 
জন সদসোয় আকাটিভ সদস্য) সংখ্যা 
২৫০ । 


হীদে জানান যে যাঁদ কোন 
প্রাতষ্ঠান নতুন কয়ে তাদের দাম 
কোট করতে চান তবে ঠাদের 
শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার জন- 
সাধারণের মধ্যে ভাগ করে দিছে 
হবে। এছাড়া আয়ও নানাবিধ 
নিয়ম কানুন আছ্ছে। 

বঙমানে ভায়তধর্ষে কলকাত। 
ছাড়া আরও ১১1৪ লক একমচেনফ 


৮ 751 ৯1৮ 


-আছে। গুলি অনি হোজবে, | 


আমেদাবাদ, মাদর়াজ, হায়দযাযাদ,'. 


লখনৌ, পুনে, দিলাল ও লুধক়্ানয়া। 

কিন্তু কলকাতায় ৭ নমধর 
লায়নস রেনজের বাইয়ে ঠিঝ 
উপ্টোদকে চলেছে রেজাইনি 
ফাটকাবাঞ্জ । ছোট ছোট কাঠের 
ঘুপচি থরে। টোলফোন কাধে 
করে কারা অনগল ঠেঁচামেচি 
করছে। এরা মূলত পাটের ওপর 
ফাটকা খেলে। এর মাইঙ্স- 
খানেকের মধ্যেই ক্লাইভ রোতে 
চটটজাতীয় দ্ুবোর ওপর চলছে 
ফাটকা কারবার । এই বাবসা চলে 
মূলত যে পাঁরমাণ পাট বা পাট- 
জ্র্তীর দ্ুবা কোনদিন বাজারে 
আসবে না তার ওপর । ফলে 
আজকের দাম এবং ভাবষাতের 
দামের মাঝের বাবধানের ওপর 
টাকা লেনদেন চলে। কিন্তু 
উপরোস্ত দুটি জায়গাতেই ফাকা 
খেলা বেআইান । 

এই ব্যাপারটা বুঝতে হাজির 
হলামঞ্ছ ইসট ইনাডিয়া জুট এযানড 
হোঁসয়ান একসচেনজের আফসার 
অন স্পেশাল ভিউাঁট জ্যোতরময় 
রায়ের কাছে। তান জানান, 
একমান্ত বিটুইল ছাড়া অন্যান্য 
পাট দ্রব্য ও কাচা পাটের ওপর 
ফাটকা সরকার-মনুমোদিত । ১৯৪৮ 
সালে ঠাদের এই সংচ্ছাটিকে 
সরকার অনুমোদন দান করেন। 
তাদের সদম্য সংখা ৭০০। 
এখানে সদস্য হতে হলে ৪,০০০ 
টাকা প্রবেশ মূল্য ধাধ করা হয়। 
বাংসারক ঠাদা ৪০০ টাকা। 
এছাড়াও একসচেনজের ১১৬০০ 
অন রোজসানইট্রকত সদস্য নয় 
এশন লোকও নাথিভুষ্ক আছেন। 
এদের প্রবেশ মূল্য ১০০ টাকা 
এবং বাংসারক চাঁদা ২$০ টাকা । 
এই সংস্থার বাইরে যারাই কাজকন 
চালান তারাই বেআইনি ব্যবসায়ে 
জাড়ত। সদস্দের নানান 
[নয়মকানুন মেনে চলতে হয়। 
মায়াতারস্ত ফাটকা খেললে মারাঁজন 
চাপান হয়। কিক বাইয়ের 
কারবারিদের ওপর কোন নিয্নম- 
কানুন চলে না। গাঝে মাঝে শোনা 
ধায় যে বেআইনী কারযারদের 
গওপর পুলিশী হস্তক্ষেপ হয়। 
কিছু কদম বাদেই এরা আবায় 


* ধাবসায়ে ফিয়ে আসেন । [0] 


৯ / পরিষদ ৩১, ভাগসট ১৯৮, 





আল্লোকচিত্র £ 


সৌগত রায় বর্মন 
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দমমতাদনীদের সেই আছি”--জর্জ ফারনানডেজ 


ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রক চস্তাধারায় যে কজন 
ট্রেডে ইউনিয়ন নেতা নিজেদের লালনপালন করেন 
তাদের ভেতর জরজ্জ ফারনানডেজ এক শ্বতন্ব 
এবং বিশিষ্ট ব্যান্তত্ব। ১৯৭৫-এ জরুরী অবন্থায় 
সময় ফারনানডেজ আত্মগোপন করে সারা দেশে 
ঘুরে বেড়িয়ে জয়প্রকাশ নান্বায়ণের নেতৃত্বে সংগঠিত 
আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার ব্যাপারে বিশিষ্ট 
ভুমিকা নিয়োছলেন। শরমন কী [তিনি সেইসময় 
চরমপন্থী বিপ্লবের দিকেও ঝু'কোছলেন, পরবতা 
কালে যেটা বরোদা িনামাইট মামলা হিসেবে 
পারচিত পাভ করে । ১৯৭৭-এ কারাগারে বন্দী 
অবদ্থায় তান সংসদীয় নিধাচনে মনোনয়নপন্র পেশ 
করেন এবং মুঞ্জাফফরপুর কেন্দ্র থেকে জয়লাভ 
করেন। 

এই প্রাতবাদী মানুষটির সঙ্গে আমি তার তুঘলক 
ক্রিসেন্ট রোডের বাড়তে দেখা কারি প্রথমে 
অবশ্য ফারনানডেজ কিছুতেই সাক্ষাৎকার 
দিতে সম্মত হনান । বেশ কিছুক্ষণ তাকে বোঝানর 
পর তান আমার পেশ করা প্রশ্রপন্র্ণ ৭ ওপর চোখ 
বুলিয়ে তার পভাবাসদ্ধ 'স্ঘিত হাস্যে সাক্ষাৎকার 
[দিতে রাজি হলেন। 

পরিবর্তন ঃ$ 'বাঁডন্নর নেতার বিরোধের ফলে 
জনতা পারাটির ভেঙ্গে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের 
মনে একটা বিরূপ প্রাতীকয়া হয়েছিল । কিন্তু এখন 
মানুষের মনে কী ধরনেয় প্রাতিক্রিয়া আছে বলে 


ইকন্জিক হোনিও ফার়্েদী ৫৪ 
যাব (প্রাঃ) দিও 


১৪৭/১, বি, বি, গাজলাী খাট, কলি -৯২ 
ফোন 2 ৩৫-০৩৭ 
শাখা - ১১৩/২, হাজরা রোড, কজি-২৬ 
স্টকিস্ট-._ ইকনমিক হোদগিও কাস 
৮৯. জমতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
ফোন $ ২৫-১৭৩১ 





জর ফারনানডেজঠআলোকাঁচত £ প্রভাকর 


আপাঁন মনে করেন £ 

ফারনানভেজ £ জনতা পারি যেসব কারণে 
ভেঙ্গে গিয়েছিল তা সবই তো কাগজে বোৌরয়েছে। 
আমার মনে হয় না জনতা পারটি ভেঙ্গে যাওয়া বা 
তার নেতাদের আচরণ সম্পর্কে এখন লোকের মনে 
কোনরকম বাজে ধারণা আছে । সাধারণ মানুষ 
এতাঁদন পরে এ বিষয়ে এখন আর মোটেই উৎসাহ" 
লয় । 

পরিবর্চম ৫ ১৯৭৭-এ বিপরীত-ধ্মী সব 
রাজনোতিক দলগুলোকে মিলত করে একটি মা 
দল গঠনের চেষ্টা পরবর্তীকালে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত 
হয়েছিল । আপনার দল যে এখনও সেই একই 
পথে পা বাড়াবে না এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়ত। 
আছে কি 2 আর নেতৃত্ব নিয়ে ষে এবারও কোনরকম 
[বরোধ দেখা দেবে না তা কি আপান বলতে 
পারেন 2 

ফ।রনানভেজ £ রাজনী?ততে উচ্চাশা সবসময়ই 
একটা বড় ভুমিকা পালন কয়ে । কাজেই কেউ যাঁদ 
ক্ষমতায় আসার কথা চিন্তা করে তাহলে আঁম 
সেটাকে ভুল বলতে পারি না। সেই চিন্ত! নিয়েই 
১৯৭৭-এ জনতা পারটির জন্ম হয়োছল । কাজেই 
সেটাকে আধি ভ্রান্তি বলতে পারি না। সেরকমই 
নেতৃত্ব নিয়েও প্রাতষোগিতা হতে পারে । যার! 
রাজনীতির এই লড়াই-এ ভয় পায় তাদের রাজ- 
নীতিতে আসা উচিতই নয়। 

পরিবর্তন £ সনন্ত বিরোধী নেতারাই বলছেন 
১৯৭৬-৭৭-এ গণতান্ুক অধিকার যেমন বিপল 
হয়োছল, ঠিক সেরকম অবস্থাই এখন দেখা দিয়েছে । 
ধাঁদ তাই তাদের সাত্যকারের চিস্তা হয়, তাহলে 
সমস্ত রাজনোতক দলগুলোর গিলনে বাধা কোথায় 

ফারনানস্তবেজঃ আসলে রাজনোতিক দলগুলোর 

নানারকম নীতিই তাদের গাঁতাবিধি নিয়প্ুণ করে। 
যেসব দল এই ধরনের ডীন্তি করেছে তাদের নেতারা 
হয়ত এ বিষয়টা পরিষ্কার কয়ে বোঝাতে পারবেন । 





আপনি জগঞজীবন রামকে এরকম প্রন্ধ করছেন 
কেন? এই তো কনাদন আগেও তানি চরণ ঠি 


এর নাম সহ্য করতে পারতেন না। আর অ 
তারা একসঙ্গে কাজ করতে প্রন্তুত । 

পরিবর্তন; এই দুই নেতার এবং তা 
'দলের মিলনকে আপাঁন কীভাবে নেবেন ? 

ফারনানডেজ £ এ মিলনকে আমি দ্বাঃ 
জানাবো । 

পরিবর্তন £ এই নতুন রাজনোৌতক পারাচ্থাতি 
কোন কোন রাজনোতিক দলকে আপনি আপন 
আদর্শের কাছাকাছি বলে মনে করেন £ 

ফারনানডেজ £ যাদের সঙ্গে আমান আদথে 
মিল আছে আমি তাদের সঙ্গেই আছ । আরা 
আমাদের আদর্শে বস্বাসী তারাও আমাদের সত্রে 
আছেন। 

পরিবর্তন £ জনতা পারটির সাংগঠাঁলক অবঃ 
এখন কেমন ১ | 

কফারনানডেজ $ খুব একটা ভাল নয় । আম 
চেষ্টা করাঁছ দলকে সুদৃঢ় করে তুলতে । ৷ 
বিহার আর কররাটকে দলের অবশ্থা সব থে 
ভাল। 

পরিবর্তন £ কাঁ বিষয়ের ওপর 'তাস্ত ক 
আপনারা দলকে ভালভাবে গড়ে তুলতে চাইছেন 


ফারনানডেজ £ আমরা প্রধানত সাধার 
মানুষের সমস্যাগুলোর সম্ঘধান করার ওপর জো 
1দচ্ছি। দলের কর্সপন্ধতি ঠিক ঠিক আবে পাল, 
করে আমরা দলকে সুদৃঢ় ভাবে গড়ে তুলতে চাইছি 

পরিবর্তন £ 'বাঁভিন্ব কাগজে জন পাবা 
সভাপতি চন্দ্রশেখরের পদ্বযাত্ার সমালোচনা কঃ 
হচ্ছে। এমন কি রাজনোতিক মহল থেকেও বিজি 
ধরনের বিরৃপ মস্তবয করা হচ্ছে? এই পদযাঃ 
সম্বন্ধে আপনাক কাঁ মতামত ১ চন্দ্রশেখর কি তা 
ব্যান্তগত প্রভাব যাঢই করে নেওয়ার জনা এ। 
পদযাত্া করোছলেন ? 

স্কারনধনভেজ $ চন্দ্রশেখরের পদধাতার সিচ্ছগাং 
নতুন নয় । এই সিদ্ধাস্ত তন অনেক আগে 
নিয়োছলেন । তিন ভেবেছিলেন এই পদখধাতা 
ফলে জনতা পারটির কমাঁদের সঙ্গে দেশের হাজা 
হাজার মানুষের একা যোগসৃত গড়ে তোলা সম্থ 
হবে। জনতা পারটির কমাঁরা সাধারণ মানুষে 
দুঃখ, দুর্দশা, আভিযোগ ঠিকমত বুঝতে পারবেন 
কাছেই একে সমালোচনা করার কোন বুজি নেই 
যাঁদ আপনি এ বিষয়ে চন্্রশেখরেয় দেওয়া বণ্তব 
খাঁতয়ে দেখেন, আপনার সন্দেহ দূর হয়ে হাবে। 

পরিবর্তৰ £ মোরারজী দেশাই-এক নেতৃত্বাধী; 
জনতা সরকার ভেঙ্গে যাওয়ায় ডিক আগে আপনি 
প্ররলামেনটে ভাষণ দিতে গিয়ে সরকারি কাজ 
কমের প্রশংসা করে বলেছিলেন ক্ষমতায় থাকা; 
আঁধকার এ সরকারের আছে । কিক তার কন্থাদণ 
পরই আপাঁন মোরারজীর [বিপক্ষে যোগ দিলেন 
এটা কি আপনার সত্তা প্রাত একটু সন্দেহ জাগায় 
না? 

ফারসাপভেজ : এ বিষয়ে তো অনেকবাও 
শবততর্ক হরেছে। আমার মনে হয়, না বর্তমানে 
এ প্রশ্নের কোন যৌঙগুকতা আছে । 00 


সাক্ষাৎকার $ রাজীথ রঞ্জন নাগ 


২৯০০৫০15১০১ / নং 


এজ এআ? 


পশ9/দ পাট 





নেপালের রাজপরিবার £ একশ পাঁচ বছরের 


বন্দীদশা ঘোচাতে শ্রিভূবনের রাজকীয় বিদ্রোহ 





মুক্তিপদ চৌধুরী 

নেপালের জাতীয় উৎসব ইচ্দর- 
ঘাত্রা। আট দিনের এই জমকালো 
উৎসব হয় আশ্বিন মাসে। শুষ্স- 
পক্ষের দ্বাদর্শীর দিন থেকে । এই 
উৎসবের কেন্দ্স্হল কাঠমাস্ডুয 
প্রাচীন রাজপ্রাসাদ হনুমান ঢোকা 
চত্বর। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ (উৎ. 
সবের তৃতীয় দিনে) নেপালের রাজা 


রার্নীর কাছ থেকে সম্রদ্ধ পণাম নিয়ে ' 


কৃমারী দেবীরাপে জীবন্ত মানবীর 
টভরব ও গণেশ দেবতার সঙ্গে রথে 
সড়ে শহর পরিজ্রন্মা। 


নেপালের ইতিহাসেও এই দিনটি 
বিশেষ গৃরুত্বপূর্ণ। দূশ পনের বছর 
মাগে ১৭৬৮ খৃষ্টান্দের ২৬ সেপ- 
টেমবর নেপালে গুরখখা রাজবংশের 
(বর্তমান রাজবংশ) প্রতিষ্ঠাতা শ্রী 
পঞ্চ বড়মহারাজাধিবাজ পৃর্থী নারা 
যণ শাহ কাঠমাস্ডুর শেষ মল্ল রাজা 
জয়পুকাশ মল্লকে হঙিয়ে ছিয়ে 
হনুমান ঢোকা রাজ প্রাসাদের সিংহা- 
সনে আনুষ্ঠানিকভাবে বসেন। এ 
গিনটিতত ছিল ইন্দুষাতা উৎসবের 
হৃহীয় পর্ব, অতি কুমারী দেবীর 
বথযাপ্রা। পূর্থীনারায়ণ শাহ সিংঘা, 
সন থেকে উঠে গিয়ে কুমারী দেবীকে 
প্রণাম করলে কৃমারী দেবী নতুন 
বাঙ্ার কপালে টিপ 
লাশিয়ে দিলেন। জয়টিকা ও রাজ, 
টিকা একই সঙ্গে! 


আগের দিন রাতি থেকে মল্জ- 
বাজার যে সৈনা ও প্রজারা উৎসবের 
আনন্দে রকসির (বাড়িতে তৈরি 
নেপালী মদ) নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন, 
সবাই নতুন রাজাকে অভিনন্দন 
ক্গানালেন, জয় শ্রীপঞ্চ মহারাজাধি- 
রাজ পর্থীনারায়ণ শাহদেব কি জয় । 
'এক রাজা গেলেন, আর এক রাক্কা 
এলেন। 


কাঠমান্ডুর (পূর্ব নাম কাদ্তিপৃর) 
পাজা জয়প্রকাশ শ্রম্ল পালিয়ে 
রি রাজা পাটনে (পূর্ব নাম 

ললিতপৃর) আশ্রয় নিয়ছিলেন। 
পৃর্ধীনারায়ণ শাহ পাটনে পোঁছজে 
গুযপ্রকাশ মল্জ পাটনর রাজা 
5জনর সিং খস্জলকে লিয়ে 
উপতাকার তৃতীয় রাজা ভদগ যর 
(পর নাস ডক্তপুর) ] 
ভদগাঁগয়ের বদ্ধ রাজা রণজিৎ 
মদ্লের পক্ষে গৃ্াধীর পৃর্থীনারায়ণ 
শাহকে বাধা দেওয়ার ক্ষঘতা ছিল 


৪৭ / পারিররম ঢ$ আগাসট ৯৯৮৩, 


্ : 
” * ৪ 
রি -পু লী. ... 
/৮ টি টা 
লা। ফলে সেখানে সবাই আস 
সমর্পণ করতে বাধা হলেন। 
প্র্থীনারায়ণ শাহ কাঠমান্ডু উপ- 
তাকার তিন মল্ল রাজাকে যথেম্ট 
সম্মান দেখিমে তাঁদের ইচ্ছে অনুযায়ী 
বসবাস করার সুবন্দোবস্ত করে 
দিলেন। ভত্ত্পুরের রাজা রণজিৎ 
মন গেলেন কাশী। কাঠমান্ড্বর 
রাজা জয়প্রকাশ মল্ল বললেন, উনি 
বাকি জীবনটা পশপতিনাথের কাছে 
থেকে কাটিয়ে দেবেন। এই বয়সে 
আর উপাতাকা ছেড়ে যাবেন লা। 
ললিতপুরের রাজা তেজনর সিং 
মন্দ কোথায় গেলেন কেউ সঠিক 
ভাবে বলতে পারেন না। কেউ কেউ 
বলেন, উনি কোন ইচ্ছে প্রকাশ না 
কবায় আমৃত্য বন্দী করে রাখা হয়। 
কাঠমাস্ড্ব উপতাকায় গৃথা রাজবংশ 
প্রতিষ্তিত হল ও ক্রমে ক্রমে 
পাশাপাশি রাজাশৃলোও গৃুর্খা রাজার 
অধীনে এঙস। পর্থীনারায়ণ শাহ 
মল্লরাজাদের ছেড়ে যাওয়া রাজ- 
প্রাসাদে না থেকে প্যাগোডা আকা. 
রের নয়তলা নতৃন রাজ প্রসাদ তৈরি 
কবালেন, যায় নাম বসন্তপুর 
দরবার । মম্লরাজাদের পাচীন রাজ্জ. 
প্রাসাদ হনুমান ঢোকা ও কুমার 
মন্দিরের মাঝখানে । 
বা মিংহাসনে বসার মাত্র 
সাড়ে পাঁচ বন্থরের মধো ১৭৭৪ 
মাংস বাছাম্ল 


| বছর বয়সে রাজা পৃর্থীনারায়প শাহ 


মারা ঘান। 
ঘুববাজ প্রতাপ সিং শাহ চধ্যিশ 








বছর বয়সে কাঠমান্ডর সিংহাসনে 
বললেন । গৃর্খা রাজবংগের পরবর্তী 
রাজাদের সঙ্গো পরিচিত হওয়ার 
আগে গৃর্খাদের সম্বদ্ধে কিছুটা জেনে 
নেওয়া ভাল। 

কাঠমান্ডু উপত্যকায় গৃরা রাজ- 
বং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পায় 
পাঁচশ বছরেরও বেশি মন্দ রাজারা 
রাজতু করে গেছেন। এরা ছিলেন 
পাবা ও কৃশীনগরের মঙ্লদের 
বংশধর । অঙ্জদের জাগে প্রায় এক 
হাজার বছর উপতাকায় রাজত্‌ 
করেছেন লিচ্ছবী রাজবংশ । জিপ্ছ- 
বীরাও উপতাকায় এসেছিলেন উত্তর 
ভারতের বৈশালী থেকে | ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাসে লিচ্ছর্বী, মল, 
শাকা অতি পরিচিত নাগ । শাকাবং 
শীযর় কোন রাজার নাম নেপালের 
প্রামাণা ইতিহাসে পাওয়া ঘায় না। 
হবে উপতাকার অধিবাসীদের 
গরিষ্ঠভাগ অথাৎ নেওয়ারী সম্প্রদায় 
যে শাকা বং অর্থৎ গৌতম 
বৃদ্ধের আপনজন, এ কথা অনেক 
শাকা উপাধিধারী নেওয়ারীদের কাছ 
থেকে শোনা যায়। অবশ প্রামাণা 
তখা নেই। গৃর্খা বলে নেপালে 
আলাদা কোন জাতি নেই। যদিও 


আসলে গৃর্া রাজা ছিল নেপালের 
আরও অসংখা ছোট ছোট স্বাধীন 
রাজাগুলোর একটি । লামজুং, তানাদু, 
8৮১৭৫ খাদকা, নৃয্লাকোট, 
থানকোট প্রভৃতি পাঙ্ছাড়ী রাজা- 
গৃল্গোর মত। মধ্য নেপাল ও উত্তর 
নেপালের পাহাড়ী উপজাতিদের 
মত এখানেগড বাস করতেন মগর, 
গৃন্বং, তামাং, শেরপা, নেওয়ার, রাই 
প্রভৃতি জাতি। রাজ্যের আরাধা 
দেষতা গোষরখনাথ থেকে গোখাঁ বা 
চঙপতি নাম গুর্থা হয়েছে। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে রাজপৃতানার 
মেওয়ার রাজের রাজধানী চিতোর 
থেকে রানা ভূপাল নামে এক 
চ্তবংশীয় রাজপূত ক্ষত্রিয় রাজা 
আফগানদের অতাচারে অতিষ্ঠ 
হয়ে উত্তর ভারতের নানা জায়গা 
ছুয়ে গণ্ডকী নঙ্গীর তীর ধরে পশ্চিম 
নেপালের পাজপা রাজোর রিছিত্তি 


£ এটি? 


এসে চ্ছায়ীভাবে বসবাম শুর 


করেন। 
এই চম্দ্রবংশীয় রাজপুত ক্ষতিয়ের 
বিভিচ্ন বংশধর মগর, গুরং তামা 
নিত 
»রাজোর রাজা বা 
ই ভিররেলরে মিনা তা! 
এক বংশধর দ্রবা শাহ ঠিক 
এইভাবেই গুখাঁ দলপতিকে যৃদ্ধে 
পরাজিত করে গুর্খা রাজোর রাজা 
হন। তাঁকেই বলা হয় নেপালে গৃষ্ধা 
বংশের আদি পূরুষ। কারণ জাতির 
একতা বজায় রাখার জলা তিনি গৃর্ধা 
রাজোর সব উপজাতিদের এক নাম 
দেন, তা হল গৃর্থা, ই 
ভাষায় বলা হয় গুর্খলী। তিনি 
নিজেও নিজেকে গৃখালী বলেই 
পরিচয় দিতেন। 
এবার ভারতের ইতিহানের দিয়ে 
তাকান যাক। রাজ পৃতকীর দ্রবা শাহ 
যখন গৃর্থরাজ্জা হলেন, তখন দ্বিতীয় 
পানিশপথের মৃদ্ধে হারিয়ে 
বছরের কিশোর আকবর শা। মৃখ্ধ 
ও প্রকৃত শাসনভার তাঁর 
অভিভাবক বৈরাম খাঁয়ের হাতে। 
বাংলা ও বিহারের শাসনভার 
তখনও আফগানদের কবজায়। কাঠ- 
মান্ডু উপতাকায় মন্লদের শাসন। 
কাঠমাপ্ড্বর রাজা নযেন্দু মল্লের 
রাজত্বের শেষ বছর। পরের বছরই 
তাঁর ছেলে মহেন্দ্র মল্ল কা্মাশ্ডুর 
রাজা হুন। তখন অবশা কাউমান্ডবর 
নাম ছিল কাম্তিশৃর। একটি কাঠের . 
তৈরি বিরাট কাণ্ঠ মন্ডপ (কাঠ-/ 
রা 
নাম হয় কাঠমন্ড ও 
পরে কাঠমান্ড্ব। এইটেই সবচেয়ে 
পচজিত প্রবাদ। দুবা শাহের সথয় 
থেকে গুর্থরাজো রাজাদের তালিকায় 
পূর্থীনারায়ন শাহ একাদশ রাজা । 


কাঠমাশ্ড্বর 
নেপালে প্রতিষ্ঠিত গর রাজবংশের 
একাদশ রাজা (শ্ৈলোকা বীর বিত্রম 
শাহ যুবরাজ থাকাকালীন মার' 
যান)। 
পূর্থীনারায়ণ শাহের বাবা নর 
ভ্পাল শাহ একবার কাঠমান্ 
উপতাকা আক্রমণ করেছিলেন। 
কিন্তু জয়প্রকাশ মন্লের রাছে 
যুদ্ধে হেরে গিয়ে মনে 
এত বাথা পেয়েছিলেন যে তারপরই 
যুম্ধ, রাজ্য জয় এসব ছেড়ে দিয়ে সব 
সময়ূ ধর্মচিন্তা নিয়ে সময় কাটাতেন! 


সপ 


হিপাবে রেখে ১৭৪২ খুস্টাষ্দে নর 
ভূপাল শাহ মারা যান। বেশ কয়েক 
বছন আগে কিশোর যৃবরাজ পৃর্থী- 
নাবায়ণ শাহ প্রায় ভিন বছৰ 
কাঠমান্ডব উপতাকার ভদগাঁও রাজো 
বাজা বণজিও মন্লেব অতিথি হয়ে 
ছিলেন। সে সময উপকোয় 
রাঙ্জুদের মাধা পরসপব হিংসা, 
চত্রশন্ত ও ছোটখাট যুদ্ধ প্রাযই লেগে 
থাকত তখনই পৃর্ধীনাবাযণ শাহের 
মনে হল্যদিল, লয় কোলে 
এতগুলো চট বাঙ্জা না থেকে যদি 
একটা [বশ বড় স্বাধীন রাষ্তা। হয, 
হা হলে বাইতরব শত্রুদ্ধ পক্ষে 
নেপাল শমানমণ কৰা "বশ কিন 
হবে । তা ছাড়া উপতন্কাব মধো চাই 
শক্তিশালী বাজ। বাইদবব শত্রু 
এলে, পাহাড় পর্বতে ৰ বাঙ্জাগুলোয 
না গিযে আদুশ উপত্কা আক্রমণ 
কববে। ১৭৪২ খস্টাব্দ থেকে ১৭৬৮ 
খৃষ্টাব্দ । সমযটা কম নয়। পৃবো 
ডরাব্বিশ ধচ্ব ধবে পূর্থীনাবাধণ শাহ 
নিজেকে নানাভাবে প্রস্ভৃত কবে 

ছেন। উদ্দেশ, কাগমান্ডু উতাতি 
জয করে একটা বিবাট পনপাল বাজদ 
তৈবি কবা। 


এব মধো পতিবেশী দেশ ভাবত 
বর্ষে বহ্‌. পরিবর্তন হয়েছে। 
ইংবেক্ররা চিললির বাদশা দ্বিতীয় 
শাহ আলমকে বকসাবেব যৃদ্ধে 
হাবিয়ে বাংলা, বিহাব ও ওড়িশাব 
দেওয়ানী শআাদায় কবেছে। মুহম্মদ 
শাতব সময নাদিব শাহের দিললি 
লৃণ্ঠনেব পব যেটুক বাদশাহী ধন্‌ 
সম্পদ ছিটেফোঁটা পাড়েছিল, দ্বিতীয় 
শাহ আলমের বাজতে সেটুকু তুলে 
নিযে গেসছন আহমদ শাহ আং 
বাংলার নবাব নাজিম সৈফৃদ্দৌলা 
ইংবেজদেব অ্রদীঃন বেতনভোগী 
মুর্শিদাবাদের জমিদার: দশম গুরু 
[পর্বিন্দ সিং এর পর খালসা 
শিখদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বান্দা 
বাহাদর। বান্দা বাহাদূৰ মোগল 
সম্মাট ফাবৃকশিয়রের হাতে নিহত 
হবার পর থেকে শিখ খালসাদের 
নাস আর শোনা যায় না। আহমদ 
শা আবদালির হাতে মার খেয়ে 
মারাঠা শন্ভিও প্রায় হতবল। 
বালা্ী বাজ্জী রাওয়েব ছেলে চত্ুর্ধ 
শশায়া মাধবরাও চেম্টা করছেন 
কী করে তৃতীয় পানিপথের মৃদ্ধে 
পরাভিত মারাঠাদের গৌরব মাবার 
ফিবিয়ে আনা য/য়। গৃখবীর পূর্থী 
নাবায়ণ শাহ সব খবরই বেখেছেন। 
শৃধু খবব বাখা নয়, মনে দারুণ 
উচত্তক্জনা। দেবি করাব সময় নেই | 
বয়স চল্লিশেব কোঠাব ঠিক মাঝা 
মাঝি জায়গায়। যা কিছু করাব সবই 
পঞ্চাশের আগে করে ফেলতে হবে । 

পর্থীনাবায়ণ শাহ গুর্খা বাঙ্গা থেকে 
ঠা পড়লেন। তাবপর বী 
ঘটেছিল সে তা আগেই বলা হ। 
তবে তিনি আর গর বাজো ফিরলেন 





না! পর্ন "নেপালের মোবাং, কিবাত 
€ ইলাম বাজা জ্রয কবে যখন 
সিকিম যাওয়াব পবিকন্পনা কব 
ছেন ঠিক সেই সময ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে 
জানুযাবি মাসে দেবীঘাটে মারা 


"গালেন। শ্রীপঞ্চ মহাবাজাধিরাজ 
প্রতাপ সিং শাহ হলেন নেপালে 
নত্ন বাজা। 


কাল । ১৭৭৪ খৃঃ থেকে ১৭৭৭ খুঃ। 
চব্বিশ বছব বয়সে সিংহাসনে বাসে 
মারা গেলেন সাতাশ বছর বয়সে। 
এব মধো কাকা দলজিত সিং ও ভাই 
বাহাদূর শাহেব চত্রান্ত। চক্রান্ত 


জ প্ররোহিতের অনুরোধে বিহা 
কাকা দলজিত সিং কোথায় পালিয়ে 
গেলেন, সে খবর আর পেলেন না। 
প্রতাপ সিং শাহ মারা যাওয়ার 
পরব সিংহাসনে বসলেন তাঁর দু 
বছরের শিশু বানা বহাদূর শাহ। 
রিঙ্েনট হলেন প্রতাপ সিং শাহের 
বিধবা বানী রাজেন্দু লক্ষী । রানীর 
মনে হল অনান্ত্রীয় শৃভাকাত্্ণীর 
চেয়ে মাশ্রীয় কৃচত্রী ভাল । অবশ্য 
এটা পাজপ্রাসাদে বাহাদব শাহের 
সমর্থকদের উপদেশ | তাই নিবর্সিভ 
পাঠালেন । যাতে রাজকার্য পরি- 
চালনায় তিনি বৌদিকে দৃঃসময়ে 
সাহাযা কবেন। বাহাদুর শাহ 
কাঠমান্ডুতে ফিরে এলেন । 


নেপালের ইতিহাসে বাহ্বাদূর পাহ 
একজন খ্যাতনামা পরুষ। নেপালের 
সীমানা বাড়াতে গিয়ে চীনের সঙ্গে 
যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলেছিলেন । এর ফলে 
নেপালকে চীনের সার্বভীমত্ 
স্বাকার করতে হয় ও চুকি হয় যে 
প্রতি পচি বছর অন্তর পিকিং-এ 
নেপালের প্রতিনিধি দল পাঠাতে 
হবে! 

চীনের সঙ্গে গজ্ডগোল শুরু 
হওয়ায় নেপাজ সরকার ভারতের 
পাভরনর জেনারেল লরড করনওয়া- 


লিসের কাছে সাহাযা চেয়ে পাহিয়ে- 
ছিলেন। লর়ড করনওয়ালিস সৈনা 
না পাঠিয়ে করনেল কারক প্যাট- 
রিফকে চীনের সঙ্পো নেপালের 
শান্তি চুক্তিতে মধাস্হ তা করার জনা 
পাঠালেন। করনেল নৃয়াকোটে 
পোঁছানর আগেই চীন ও নেপালের 
মধ্ো শান্তি চুক্তি হয়ে যায়। করনেল 
কারক প্যাটরিক সঠ্গে সঙ্গে ভারতে 
না ফিরে কাঠমান্ডু উপত্যকায় 
দেবদেবীর মন্দির ও আরও অনেক 
দর্শনীয় জায়গা ঘুরে বেড়ালেন। 
ভারতে ফিরে গিয়ে করনেল কারক 
প্াাটরিক কাঠমান্ডু উপতাকা ভ্রমণ 
সম্বন্ধে লিখলেন, 71166 ৪17৩ 5 
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মান্ডু উপতাকার প্রথম ইংরেজ 
আগন্তুক। রানা বাহাদুর শাহ 
সাবালক হওয়ার পরেই নেপালে 
গৃর্াঁ রাজত্ের দৃর্দিন শৃবৃ হল। এর 
মধ্যে রাজেন্দ্র লক্ষী মারা গিয়েছেন। 
রানা বাহাদুর আর কাকার কথা;মত 
চলতে রাজি হলেন না। নিজে নতুন 
মন্ত্রিসভা তৈরি করলেন। তাঁদের 
মন্ত্রণায় কাকাকে বন্দী করে প্রাসাদে 
রাখলেন । বাহাদুর শাহ বন্দী দশায় 
মারা যান! কেউ কেউ বলেন, হতা 


করা হয়। রানা ৮৬ 
চ9885215% 
নই জানা অত ইনার 


নামে আর একজন বাহাণ কনাকে 
রার্নী করলেন। গিরবন যুদ্ধ বক্রম 
শাহ কান্তাবর্তীর সন্তান। এর পর 
অনেক বড় ইতিহাস! 

রানা বাতাদর শাহ আদরের রানী 
কান্তাবতীর শিশ্পৃত্র গিরবন যৃদ্ধ 
বিকুম শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে ও 
বড় রানী রাকরাজেশ্বরীকে রিজেনট 
নিযুক্ত করে সন্ন্যাসীর পরিধান পরে 
কাম্তাবত্তীকে সঙ্চপো নিয়ে বেরিয়ে 
পড়ক্লেন। প্রথমে পশুপর্তিনাথের 
কাছে মৃগস্হলী ও'তারপর ভারতের 
কাশী। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে 
পারলেন না। এর মধো রানীর 
সংখা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচে। 

আবার কাঠমাপ্ডু ফিরে এলেন। 
নাবালক পুত্র গিরবন যুদ্ধ বিভ্রুম 
শাহ নেপালের রাজ্ঞা। রানা বাহাদূর 
শাহ আর রাজা হতে চাইলেন না। 
নিজেকে করলেন প্রধানমন্ত্রী । রানা 
বাহাদূর শাহ মারা খাওয়ার পর 
তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর ভীমসেন 
থাপা হলেন প্রধানমন্ত্রী ও রানা 
বাহাদূর শাহের সবচেয়ে ছোট রানী 
তিপৃরাসৃন্দরী দেবী হলেন রিজেনট। 
গিরবন মৃদ্ধ বিব্রক্ম শাহ দেব আর 
সাবালক হননি । আঠার বঙ্ছর বয়সে 
শিশপুত রাজেন্দ্র বিক্রম ও দুই 


নাবালিকা রানী রেখে মারা গেলেন । 


রা রা পরধান- 


৬ 

ভীমসেন থাপা সুদীর্ঘ তিরিশ 
বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থেকেছেন। 
রাজেল্দু বীর বিক্রম শাহ সাবালক 
হতে ভীমসেন থাপাকে শ্বধূ যে 


সরিয়ে দেওয়া হল তাই নয়, বন্দী 


করে রাখা হল। অপমানে তিনি 
নাকি বন্দী দশায় আজ্হত্যা করেন। 

ভীমসেন থাপার পর একে একে 
পরধানমন্গি হলেন রানা জখগ পান্ডে, 
রঙ্গনাথ পোড়েল, পৃস্কর শাহ, 
দ্বিতীয়বারের জনা রানা জঙগ 
পান্ডে, চৌতারিয়া ফতে জষ্গ শাহ, 
মাথবর সিং থাপা, পুনরায় চৌতা- 
রিয়া ফতে জঙ্গ শাহ ও সবশেষে 
নেপালে রানাতল্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা 
জঞ্গ বাহাদুর রানা (পূর্ব নাম কীর 
নরসিং কুনোয়ার)। 

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভীমসেন থাপার 
পতনের পর থেকে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 
জস্গ বাহাদুর রানা প্রধানমন্ত্রী 
হওয়া পর্যন্ত এই নয় বছরের মধো 
সাত জন প্রধানমন্ত্রী এসেছেন ও 


গিয়েছেন । 
এর মধো রাজপ্রাসাদে চলেছে 


প্রা্তন ও বর্তমান রানীদের মধো 
উন্তবাধিকারের ফড়যন্ত্র। কোন 
বাজ পুত্র সিংহাসনে বসবে তাই নিয়ে 
নলাদলি। প্রধানমন্রিত্ নিয়ে থাপা, 
পাণ্ডে, চৌতারিয়া ও বাসলেতদের 
মধো ঝগড়া! সেনাপতিদের মধ্যে 
লমাগত চেস্টা, খামখেয়ালী নাবালক 
রাঙ্জাদের প্রিয়তমা যুবতী রাননী,দব 
পিয়তম লোক হয়ে পদোন্নতি করা 
যায় কীভাবে * রাজ্ঞারা নাবালক 
হলে কী হবে, রার্নারা প্রায় সবাই 
সাবালিকা। নেপালের ইতিহাসে 
ঠিক এইভাবে আবির্ভূত হলেন জঙ্গ 
বাহাদূব রানা, যিনি ছিলেন প্রথমে 
রাজা বাজেন্দু কীর বিক্রম শাহের 
রাজকীয় শিকার দলের একজন 
শিকারী। পরে সাহস ও ক্ষমতা 
দেখিয়ে যুবরাজ সুরেন্দ্র বীর বিক্রুম 
শাহের দেহরজ্ণী। অন্তঃপুরে আসা 
যাওয়ার সৃঘোগ পেয়ে রাজেন্দ 
বিক্রমের ছোট রানী রাজালন 
দেবীর প্রিয়ভাজন হজেন। ছোট 
রানীকে গোপনে আম্রাস দিলেন, 
নেপালের সিংহাসনে ্ুরেন্দ 
বীর বির নার দি কোটার 
ছেলে রঙ্ীন্দ্র বাঁর বিব্র্মকে বসতে 
সাহাযা করবেন। কিছ্তু তাঁর আর 
একটু রাজকীয় ক্ষমতা চাই । মানে 
দেহরকণে পদটা নিমনস্তয়ের | দেনা' 
পতি বা এ রকম কোন একটা পদ 
পেলে মন্দ হয় না। 


রাজা রাজেল্স বাঁর বিক্রম ছোট 
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বাছাদুরকে ছোট 'রাসার' অনুরোধে! 


সেনাপতি করলেন । জ্গ বাছাদুর 
থামলেন না। রাজার কানে লাগিয়ে 
দিলেন, অন্য এক সেনাপতি গগন 
সিং ছ্োটরানীর বিতশষ প্রিয়জন । 

ং রাজা ভাবলেন, হয়ত 
ভবিষাতে রানীর এই প্রিয়জনটিকে 
সরাতে গেলে জঙ্গবাহাদৃরের প্রয়ো- 
জন তে পারে। এর মধ্যে জগ 
বাহাদূর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাথঘর 
সিং থাপাকে গানে নিজের মামাকে 
ছোট রানীর নিদেশে হতা করেছেন। 
এক সময় মাখবর সিং থাপা 
ছোটরানীর প্রিয়জন ছ্বিলেন। গগন 
সিংকেও পৃথিবী ছেড়ে যেতে হল। 
ছোট রানী পাজালম্দরী দেবী প্রিয়. 
জনের হত্যার খবর পেয়ে জঙ্গ 
কারীকে সাজা দেওয়া হোক । তিনি 
জানতেন না যে ঠতাকান্ডেব নায়ক, 
স্বয়ং জংগ বাহাদর রানা। 


বানীর নির্দেশমত জংগ বাহাদুর 
সাজা দিয়েছিলেন । এক জনকে নয় । 
১৮৪৬ খুস্টাম্দের সেপটেমবর মালে 
পথিবীর একটি বহৃত্রম গণহত্যা 
সংঘটিত হল। মিথ্যা খবর দ্যে বড় 
বড় বাঞ্জ কর্মচারীদের মাঝবারত 
রাজ প্রাসাদে ডেকে এনে হা করা 
৮ 

তারপর থেকে জতগ বাহাদুর 
রানা নেপালে সবকিছ। 
বাদীর ছেলের কপালে নেপালের 
সিংহাসন জুটল না। জঙং্গ বাহাদুর 
বানা যুববাজ সূরেন্দু বীর বিত্রসকে 
সিংহাসনে বসালেন । রাক্ষা রাজেজ্দ 
বীব বিল্রম্ম শাহ কাশীতে নিবাসিত 
হলেন । পাবে তিনি আবাব নেপালে 
ঘিরে আসেন ও জঙ্গ বাহাদর রানার 
হাতে বন্দী হন। 

নাবালক মহারাজাধিয়াজ 
বীব বিক্রম শাহের সিংহাসনের নিচে 
এস জঃগ বাচ্ছাদূর রানা তাঁর কাছ 
থেকে সব কিন্তু ক্ষমতা আদায় 
করলেন। এমনকি প্রঙ্জাদের মৃত্য 
দণ্ডের আদেশ পর্যন্ত | এ দ্ধাড়া রানা 
পরিবারের বংশপরম্পরায় প্রধান 
মন্িত্ব ও বাজপরিবাবের সঙ্গে 
বিয়ের সম্পর্ক । প্রধানমন্ত্রী নামটার 
মধ্যে কেমদ যেন চাকরি চাকরি গন্ধ! 
তাই জঙ্গ বাহাদূর রানা মহারাজা, 
ধিরাজের কাছ থেকে মঙারাঙ্জা 
উপাধি নিলেন। ৮ মহা 
৬ প্ৰয়ং বিফ 

তিনি থাকবেন নে তার গজ পে 
কি রক্ত মাংসে গড়া 
চা শোনা পায়; 
প্রধানমন্ত্রীর তৈরি কও নী 
পত্রে প্রয়োজন মত সই করবেন। 
এমন একটা মনোভাধ তৈরি করাতে 
সক্ষম হঙ্গেন বাজার কাছে। ফলে 
রাজা নিজে দৈনন্দিন রাঙ্গকাজ্জ থেকে 
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জঞ্গ বাহাদূর রানা ও তাঁর ভাবী 
বংশধরগণ। ৯৯৪৬ খৃস্টান্দ থেকে 
পায় একশ পাঁচ বছর নেম্শালের 
জনসাধারণের সঙ্গে পৃথিবীর 
লোকের যোগাঘোগ রইল না। সবাই 
জানতেন, নেপালের রাজা মানেই 
নেপালের শ্রীতিন মহারানা। আর 
নেপালের যিনি আসল রাজা, সেই 
শীপঞ্চ মহারাজাধিরাজজ যে সোনার 
খাঁচায় বন্দী, সে কথা কেউ জানতেন 
না। বিশেষ অনুমতি নিয়ে তীর্থ 
যাত্রীরা পশৃপতিনাথ, স্বয়জ্ভুনাথ, 
বোধনাথ প্রভৃতি মন্দির দর্শনে 
আমনতেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সাহস 
করে জিক্রেস করতেন না, শ্রীপঞ্চ 
মহারালাধিরাজ কোথায় “ নেপালের 
জনসাধাবণেরও বিষ্ণুর অবতার 
শ্রীপর্থ মহাবাজাধিরাজের মদ্দিবে 
মানে হনুমান ঢোকা রাজ প্রাসাদ ও 
পরে নাবাযণ হিতি দরবারে পবেশ 
নিষেধ। ইন্দ্রধাত্রা বা অনা কোন 
যাত্রায় অনানা দেবদেকীর সঙ্গে রথে 
বা হাতির পিঠে চড়ে শহর পরিজন্মা 
করাব সময তাঁকে দূর থকে দেখতে 
পোতেন। 

এইভাবে সোনার খাঁচায় একে 
একে রাজা সুরেজ্দ বীর বিক্রম শাহ, 
নৈলোকা বীব বিত্রম শাঠ (যৃববাঙ্গ 
অবস্হায মারা যান । অনেক বছলন 
বহসা মৃছুয), পৃর্থী বীব বি্রুম শা ও 
ভবন কীব বিক্রম শাহ দীর্ঘ এক শ 
পাঁচ বন্ধব কাটালেন। 


১৯৫০ খৃস্টান্দের নভেমবর মাস 


পনপারলব জনসাধাধণ জানসলন 
তাপদিব শ্রাবাধা দেবতা শ্বীপঞ 


মহাবাজ্ঞাধিবাঞ্জ প্রিভুবন বীর বিতাম 
শাত সপরিবারে কাঠমান্ডু ছেড়ে 
দিললি চলে শিয়েছেন। শ্রীহিন 
মহাধাজা মোহন সামশেব জগ 
বাহাদূব রানা নাবায়ণ ভিতি দর বাবে 
গুলে ছেড়ে যাওয়া শিশু বাজ্তকুমান 
প্রানেন্দ বীর বিক্রম শাহকে নেপা 


পলের সিংহাসনে বসিয়েছেন। 


শ্গানন্দ বার বিত্রন্ম শাহাদের পাজ্গা 
তিহণলের নাঠি ও যুবরাজ মহেনদণ 


ক্স 


চট টা রী 


ধা 


২ 


টা ক + 





2. টি চি 


ক 
বিন 
রি 


সোমবার 'ক্ষি নেপালে কে সি খান্না 
লিখলেন, ১100781680৯ 0৮0 
[১৮৫)181116)1)---1110৯ 11091) 10. 
(1৬ 00101 106১1001051 111 
1011৩৩7-11)0111111 ১0671 % ৫2] 
৬0111১10112 0১০71১616) 
11161118---001) 11011 16১৮৩111101 


19500. 1171191111175110 15111001501 ৭ 
1)5111). 
পরের থবব ১৫ ফেববৃঘাবি, 


১৯৫৪১ খৃষ্টাব্দ ০৮1115০0101 
1111)111117611) 011 11101101011], 
বানাদের চোখে ধরলো না ছিটিয়ে, 
সেখ বৃদ্ধি খাটিয়ে বাজ ত্রিভ্বনের 


সপবিবাবে সোনার খাঁচা থাক 
পালিয়ে মাওয়া শ্রধ নেপাচলব 


ইতিহাসে নয, পৃথিবীর ইঠিহ সেও 
দাবৃণ উদ্তে্গনাপূর্ণ নাম 
১৯৬১ খু্পটাব্দেশ ১৮ থে ব্যাপি 
বাজ ্ি- শবন প্াজুকীয তাষলাষ 
লাইক জানালিন যে তাৰ পূর্বপৃবৃষ 
বাকা সুবেন্দ বীর বিকুম শাহ কানা 
পলাখমলণী জগ বাহাদুর বানাকে 
/যসব চিবস্ঠাযী ক্ষ হা দিলযাঙ্ছিতলন 
হা বাতিল কবা তল। 
যদিও শেষ বানা পধানমণরী 
মোহন সামাশল ঈগগি প্াহাদর 
লানাকে কিছুদিন অল লি মণি 
ভাব পধান হিসেবে কাজ চালিয়ে 


দুযতত অন্তত করলেন । শ্রীহিন 


স্তন । দেব না করে নানায়ণ হিতি 
“বাব বিয়ে বাঙ্গাব কাছে পাদ তন 
প্র পলা কবপলন 

নতুন প্রধানমন্ত্রী হালেন, মাত 
কাপসাদ রা নেপালি রাজাবে 
নেহৃতে গণতল্ত প্রত্রিদ্সিত হল। 
রাজা সি ১৯০০ খুস্টাবেদ 
জৃবিখে মারা গেলেন । মহারাজা 


ধিবাজ্জ হলেন যুবরাজ মহেন্দ্র বীব 
বিক্রুম শাহ । 


১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থকে ১৯৭২ 
2১াবাদ, আর সরতব বছাবেব শাসলে 


রি ২৭5 স্ঠী 


ঠা 


বন চরহ 1 
ট হা (71 
২৬২ 0 ২ 


বে 





টঃকাপ্রসাদ আচার্থ, কুনোয়ার ইন্দর- 
জিৎ সিং, বিশ্বেশবির প্রসাদ কৈরালা, 
সূর্য বাহাদূর থাপা ও কীর্তিনিধি 
বিস্তা। অন। বহু ভাল কাজে মঞ্চে: 
নেপালের নিজন্গব বিশবাবিদদলয, 

ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টা ভাব 
স্মরণীয় কীর্তি! ১৯৭২ খশ্টাব্দ 
জানুয়ারি মাসে হঠাৎ হারট ফেল 
করে মারা যাওয়ায় নেপালের 
অধিপতি হালেন সাতাশ বন্ছাবণ 
যুবরাজ বীবেন্পু বীর বিক্রম শাত | 
বন্ধুর আগে মতি ১৯৭০ খৃস্টাবেদ 
লেঃ জে; কেন্দু সামশেব জাত 
বাহাদুর রানার বড মেয়ে এশবর্য 
রাজ্জালঙ্ছরী দেবীর সঙ্গে বীরেন্দনীর 
বিল্লম শাচের বিয়ে হয। ১৯৭৫ 
খস্টান্দে আনৃজ্গানিক রাস্তমাভিষেক। 


পাজা বীরেন্দ দাবজ্জিলিং এব 
(সনট ভ্দোপর্সফ ইংলনডেব ইটন, 


পযাকিও & শালমবিকাগ হাবভীবড 
বিশ্ববিদ্যালয়ে * ডানা কাবেছেন। 
বালা হওয়া পরব £থকেই বহু 
সমস্যা মুখোমুখি হয়ত পাজা 
দি পন ক বাছা মাতা পরিকালিপাত 
সব কটি উন্নয়ন কার ক্রঘ কপি 5 
ববাল চেন কবছ্ছেন। পাজ। বীরেন 
লীশ লি শাহের তেরি বন্ছল 
পাক হশ্াব সাঁতিসাত। পা্যালিল 
এঁর 7চ7খযথ দত এ আগ্সাপাহং 
ঘেব গাপ। মাক [রভ্লন পলি 
কলিপত ও লাকা মাহন্দ পুধতি । 
দলবিতীন চা ণাণ তপতি এপ, 
মান নেঞ্াল দেশাকি উদ তব ৮বম 
পর্যায়ে আীঁনায়ে 
তিনিও বিশবাস কাবিন । 
কদিন মানে গ্রহ ৩০ 
শশিবাব, পনপালেব নাহুন পধাশমন্তী 
লোকেন্দ বাহাদব চাদ কমান্ড 
পর্থায়েত বিশ্লেষণ চকন্দে বলল, 
ই ্য জানি 
নেপালেক সংবিধানের হতীয স 
পশাধানেব আনু শীলন, এটা দেশের 
হণ তান্নিক বালস্তাব জানাহ সমতব 
হযেছে হিনি আবও বললেন, 
শ্রীপঞথ মহারাজা ধিবাঠত রি প্রাণবণ 5 
ও সন্বি্য নেভার জনোই এবকম 
বৃহওব উন্নযনের কাজগুলো সাফ 
লার সঙ্গে সম্পন্দ হাষছে (11% 


5. পতিত পতল 


এই হঠাত 


স্লো 
সর 


ঠাগানিপদজা 4 


1২1১11৩1৮11 খপনির্কাণ ৩৯ 
জলাই, ১৯৮৩ খুস্টাব্দেব খবব)। 
একজন শান্ত, সবল, ধর্মজীব 
নেপালী ভদস্লাক খববটা শুনে 


বললেন, শ্রীপঞ্চ সরকার বৰ মহা 
বাজাধিবাঞ্জ পঠবাইী সষয় বাঁচোস 
(শ্বীপঞ্চ সবকার ও মহারাজাধিবাজ্জ 
দীর্ঘজশকী (তান) [7 


আল্োকচিন : নেপাল বাজাকীয় 
সরকাত্বর ভথা ধিভাগের তসীজনো। 
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1০ ১৯ ও ১৯ জুলাই নেপালের গ্হাপনা করা হল তখন কিন্তু রাজার 
শভদতবাণ বাজলীতিতে এক বিবার্ট রি ইক ও একান্ত প্রিয়পাত্র তুলসী গিরি আর 
পটপাঁবধর্তন ঘাটে হগল। এই মন্তিসভাতে নেই। তাঁর বদলে 
পরিবহন আকস্মিক না হলেও পঞ্চায়েত ব্যবস্ছার প্রথম প্রধানমন্ত্রী 

হলেন থাপা। এই পদে 


মভ্নপ্পর্ব ততো বটেই। ১১ জলাই 
/নপারলের রাম্টীয় পথখযেতে পধান 
মন্ত্রী সূর্ধবাহাদূর থাপার বিরুদ্ধে 
আানী5 অনাস্হা প্রসাব ১০৭-১৪ 
ভোটে গৃহীহ হল। পারেব দিন 
প্রসপাবক ললিত বাহাদৰ চন্দ ১০৭ 
গন বাছ্টীয পঞ্চাযেত সদ্নসার 
লমর্থনে ও কানবকম বিবোধিভার 
মোকাবিলা না কবেই পধানমন্লী 
শিবর্চিিত হলেন? পঞ্চান্ন বছর 
বযস্ক সূর্যবাহাদূব থাপা গত চাব 
বব ধবে পুধানমন্তিত্ব পদে আসীন 
"থাকেছেন। তাঁকে ৪৪ বছর বয়স্ক 
ললিত বাহাদুর চন্দ যেন তুড়ি মেবে 
উড়িয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্িত্ব ছিনিয়ে 
নলেন। কেবল বাইরের লোকের 
পক্ষেই নয়, অনেক নেপালবাস* 
কাছেও নাটকের পরিণতি একটু 
আম্চর্যজনক ' কেননা তাধা এতদিন 
ধবে দেখ এসেছেন ত্য, প্রধানমন্তী 
নিয়োগ বা বরখাস্ত কবাটা কেবল 
মাত্র বাজ পাসাহদ্ব ইচ্ভার গুপব 
নির্ভব করে, গত ৩২ বছর ধরে 
পীপঞ্চ মহাবাজাধিবাজ (নেপালের 
পাতেক বাক্সাব নামেব আগে 
পাঁচবাৰ শ্রী” লিখতে হয়) ত্রিভৃবন, 
তাঁন পৃত্র মজেন্দ্ ও মহেন্দ্ুর পৃত্র 
পধানমন্তীর পদে তাঁদের 

রাজনৈতিক নেতাকে নিয়োগ করে- 
ছেন ও ইচ্ছায়ত তাঁদের ববখাসতও 
কঠরছেন। একমাত বাতিত্রম ছিলেন 
বিষ্বেশ্বির প্রসাদ কৈরালা, যাঁকে 
সকর্বেই শ্রদ্ধা করে ও ভালবেসে “বি 
পি' বল ডাবকা তন। তিনি সতি- 
১৯৬১৯ সালে পধানমন্তী হয়ছিলেন। 
মহার্বাজাধিরাজ্জ মহেন্দু তাঁকেও 


এ করেছিলেন ১৯৬০ সালের 
১ র।) পে অবশা অন্য 
কাহিনী, 

তবে আজকের কাহিনীর স্ত্রপাত 
কিন্তু এ ১৫ ডিসেমবর ১৯৬০ 
সালেই । বি পির নেপালী কংগ্রেস 
(ভারাতের কংগ্রেস দলের শাখা নয়) 
সরকারকে বরখাঙ্ত করে রাজ্জা 
মহেন্দ দেশে 'দজবিহিন পঞ্চায়েত 
বাবস্হা' প্রবরনল করেন। তিনি 


মাপন নেতহে যে নয় সদসোর জ. 
ন্বিসভা নিযুক্ত করেন, তারই 
মনাতম সদস্য ছিলেন সূর্যবাহাদূর' টি 


ঘাপা। লিখিতভাবে মা হলেও, 


জার প্রিয়পাত ও নেপালী কংগে- রে 


ক 
চে 


সর প্রান্তন সাধারণ সম্পাদক 
টুলর্পী শিবিই কার্যত এই মঙ্ত্িসভায় 








প্রধান ছিলেন । সাধারণত কাবিনে 
টেব বৈঠকে রাজ্জা স্বয়ং সভাপতিত্‌ 
করতেন। তাঁর পম্হিতিতে 
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তুলসী গিরিই এই 
কবতেল। 

১৯৬২ সালের ১৬ ডিসেমবর 
'মহারাজাধিরাজ আগের সংবিধান 
বাতিল করে পঞ্চায়েত সংবিধান 
দেশকে প্রদান করেন! এই পঞ্চায়েত 
সংবিধান অনৃসারেই গত ২১ বছর 





ধরে 
আসছে | তবে তা তিনবার সংশা ধন 
হয়ে গেছে । এই সংবিধানে প্রথমে 
প্রধানমন্ত্রী বলে কোন পদের 
বাবস্হা ছিল না। ছিল মদ্রিপরি 
দের অধ্যক্ষের পদ । তুলসী গিরি 
এই পদ অলঃ্কৃত করে ছিলেন বন্তর 
তিনেক । মজার বাপাব এই যে, 
যখন সংবিধানের প্রথম সংশোধনে 
(জানুয়ারি, ১৯৬৭) পুধানমন্ক্রীর পদ 






দাশের শাসনবাবস্হা চলে 


১৮৭৪ ১৮৪; 2৪ 


তিনি ১৯৬৯ সালের মে মাস পর্যন্ত 
ছিলেন। 

তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, 
হ্রঠাংই একদিন সকালে রেডিও 
নেপাল ঘোষণা করল, শ্রীথাপা 
পদতাণা করেছেন। আট বছরের 
ওপর মন্রিসভায় থাকার পর অনা 
কাউকে মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হবার 
সুযোগ দেবার জনাই নাকি তিনি 
পদত্যাগ করেছিঙগেন। এরপরে 
কীর্তিনিধি বিস্তা তাঁর চ্ছলাভিষিত্ত 
হলেন। 


১৯৬৯ থেকে ১৯৭৯ পর্ষ্ত শ্রী 
থাপা রাজনৈতিক নিবসিনে ছিলেন। 
এর মধ্যে তুলসী গিবির প্রধান, 
মন্তিতেব সময় (১৯৭৬-৭৮) 
থাপাকে ১৮ মাস জেলে কাটাতে 
হয়। থাপার প্রধানমন্তিত্ের সময় 
আবাব গিরিও জেলে শিয়েছিলেন । 


১৯৭১৯ সালের এ এপরিঙ্স পাকি 
সহানের প্রানুদ্ন প্রধানমন্ত্রী জুলফি 
কাব আলী ভুট্রোর ফাঁসি আশ্চর্য 
জনকভাবে নেপালের রাজনীতির 
মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেই ফাঁসির 
বিরুদ্ধে পাকিস্তান দতাবাদের 
সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা নিয়ে 
ছাত্র আন্দোলন দানা পাকিয়ে ওঠে। 
শেষ পর্যন্ত খোদ কাঠমান্ড্রতেই 
ছাত্ররা পরকাবি কাগজ 'গোরখাপত্র' 
€ 'রাইজিং নেপাল'-এব অফিসে 
আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ছাত্ররাই 
প্রধানত গত ১৮ বছর ধরে 
পঞ্থায়েতী বাবস্হার বিরুদ্ধাচারণ 
করে প্ণ্গি গ্রজাতান্তিক বাবদ্হার 
জন্য নিরলসভাবে লড়াই কবে 
এসেছে । সব স্ময়ই ছ্ষাত্রবা বাজাল 
একদ্ছতর শাসনের বিরোধিতা কবে 
এসেছে । তারা পঞ্চায়েতী প্রজা 
তন্ত্রকে নিরঃকৃশ রাজতন্ত্র বলে 
এসেছে । ফেননা আজও এই বাব 
স্তায় কোন রাজনৈতিক দলের 
অস্তিতৃকে স্বীকার করা হয়নি! 
এখনও নেপাশে সমস্ত রাজনৈতিক 
দলই বেআইনী । 


১৯৭৯ র এপরিল ও মে মাসের 
ঘটনায় হাওয়ার গতি বুঝে রাজা 
বীরেন্দ ঘোষণা করলেন যে, তিনি 
১৯৮টতে রাজাবান্পী গণভোট 
নেবেন। গণভোটের উদ্দেশা, দেশের 
লোক পঞ্চায়েতী বাবস্হা চায় নাকি 
অনা কোন বিকজ্প ব্যবষ্া চায় তা 
জানা । সেই সময় ছ্বিতীয়বারের 
জনা কীর্তিনিধি বিস্তা নেপালের 
পুধানমন্ত্রীর পদে আঙ্গীন ছিলেন। 
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চা 1 


৪ 
১ 


রা শা 
এ ফা 


কে রে ড্ 


সূর্যবাহাদূর ধাপাকে আবার রাজোর 
শাসনবাবস্হার ভার দিলেন। 


থাপা চিরকাল পার়লামেনটারি 
বাবস্তার বিরোধী । এই গণভোটে 
অধিকাংশ ভোটদাতারা পঞ্চায়েত 
বাবস্তা সমর্থন করায় প্রজাতন্ত্র 
সমর্থকেরা ভীষণ ধাক্কা খেলেন। 


বীরেচ্দু এর মধো আবার ঘোষণা 
করলেন যে, ১৪০ জন সদসা বিশিষ্ট 
রাম্দীয় পঞ্চায়েতের জনা ১৯৮১তে 
যে নিবচিন হবে তার জন্য প্রাপ্ত- 
গৃহণ কয়া হবে। 


পারলামেনটারি প্রথার সমর্থকরা 
এই নিবচিনে অংশগ্ুহণ করেননি ।" 
কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন পারটি 
বাবস্হার পৃনঃপ্কাপন । কিন্তু পঞ্চা- 
য়েত সমর্থকদের মধোই দুটো ভাগ 
হয়ে যায়। একদিকে থাপার 
সমর্থকরা, অনাদিকে লোকেন্দু বাহা- 
দব চন্দ, প্রকাশচন্দ্র জোহানী, 
পশ্ুপতি শমশের রানা ও বি পির 
বৈমাত্রেয় বড় ভাই মাতুকা প্রসাদ 
কৈরালা | 

নিবচিনে কিন্তু ধাপার সমর্থকরাই 
বেশি সংখাক আসন পেয়ে যান। 
নতুন বাবস্হা অনুযায়ী ১৪০ জন এ 
রাষ্্রীয় পঞ্চায়েত সদসোর ভোটে 
থাপা প্রধানমন্ত্রী নিবাচিত হন। 
লোকেন্দ্র বাহাদূর তখন কিন্তু 
থাপার বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। 

কিন্তু গত দূ বছব ধ্ে তাঁরা 
থাপা সরকারের 'অকর্মণাতা ও 
র্নীতির' বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে 
গেছেন। তারা এই বছরের পথম 
দিকে জনকপুর, লাহান ও কাঠ- 
মান্ডতে বিরাট জনসভার আফ্বোজন 
করেন। এই সভাগুলোতে জনসমা- 
বেশের বিশালতা দেখে অনেকেই 
আশ্চর্য হন। 


তারপয় এল জুনের শেষ দিকে 
রাষ্টীয় পঞ্চায়েতের অধিবেশন। 
আর এই অধিবেশনে চন্দ পেশ 
করলেন থাপার বিব্বুদ্ধে অনান্ছা 
প্রহ্তাব। থাপার মগ্রিসভার সদসারা 
একে একে পদতাগ করাতে আরগ্ড 
করলেন। অর্থ এমন গাঁড়াল ঘে, 
অর্থমন্ত্রী যাঈিবপ্রুসাদ পঞ্ঠ ঘান্জট 
পেশ করায় পর সা পাশ হবার 
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রঃ 
৬ 
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সায়ন্বৃনাথ বুদ্ধ স 


3 রঃ 
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০৭৬: 
টা 









|. শেষ 
পর্যষ্ত ১৯ জুলাই ১০৭- ভোটে 
পরাজিত হয়ে থাপা পদত্যাগ 


করালেন ও চন্দ তাঁর জায়গায় 
পুধানমন্ত্রী হলেন। 

এই পট পধিবর্তনের কারণ কী” 
অনেকেই শ্রদে করেন যে, দেশের 
অর্থনীতির শ্বাপক বিফলতায় জন্য 
ধাপ সরকারকেই দায়ী করে মহা- 
রাজাধিরাজ বীয়েজ্দু তলে তলে 


চন্দকে উসকে দিয়েছোন। এটা হয়ত চি 
ঈ্তা নল, কিন্তু আমাধের ডি 


পরো 
এ ফথাটাও মলে রাখতে হবে তে, চম্ত 


বা তাঁর সমর্থকেরা কেউই পারটি 
রা চা 8 মন ও সকলেই এ 

কাধ .করেন এবং 
কনে রা করেন যে রাজাই 
৮৬১ 
শনি 
মাজার ক্ষতাতে কো 


শরযে দা। এনগাটাও তূলজে ভবে 


আছে সাজ ও নেপালের সার্বভৌম 


, ক্লাঙ্গার ওপরই নির্ভর করে, জনসাধা- 


এ ৮৮১৪71১1518 


রী 


রূপের গপর নয়। 


ন্তরিত করলেন। পর্চায়েতী বাব 
গ্বার কাঠামোতে এ একটা সম্পূর্ণ 
নতুন ও অভাবনীয় বাপার। কিন্তু 


ঞু 


রি | 





লি তেনি 
করলেন যে. ভার দেশে এখন 
প্র্জাতাহ্ত্রিক বাবস্হাই চালু। এতে 


উট র্‌ নিন 


শের তারি সন্ান একট্‌ বাড়বে 1, 
, পকউই তাঁকে একচ্ছত্র শাসনকতা 
বলবে না। 


তত, ফর নিজের দেশের 
জোকদেরও দেখিয়ে ন যে 
পারটি ছাড়াও সম্পূর্ণ গণতাল্রিক্ষ 
বাবস্তা চালান যায়। তিনি নিজের. 
ইচ্ছানুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বদল করেন 
না, জন্পতিনিধিরাই এই কাজটা 
করেন । তা ছাড়া নিরচিন তো বয়স্ক 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে । কাজেই 
রাজনৈতিক পারটির দরকারই বা 
কী: 


কিন্তু তবুও প্রশ্ন থৈকে যায়, 
পারটিগুলোকে রাজনীতিতে খোলা. 
খুলিভাবে নামতে দিতে বাধাটা 
কোথায়2 গত ২২ বছরের কঞ্গোব 
শাসনেও কিন্তু পারটিগুলো শেষ 
হয়ে যায়নি। কৈব্ালার নেপালী 
কংগুস আজও জীষ্থবিত। যদিও বি 
শিএক বছর আগে মারা গেত্ছন। 
কমিউনিসট প্রারটিগৃলোও দিবা 
কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। নেপালী 
কংগ্রেস তো এখন প্রায় প্রকাশ 
জনসভা করে। ধাজা তা দেখেও 
কিন্তু চুপ করে থাকেন! অবস্হা? 
এমন যে এখন পারটিশুলোকে 
আসবে নামতে দিলেই হয়। বিশেষত 
যখন দেশের বৃহত্তম দল নেপপার্লী 
ংহগুস বার বার ঘোষণা কবেছেন 
যে. ভাঁবা রাক্ত তন্ত্র বিবোধী হলেও 
রাজাব বিরোধী নয়। ভাঁরা সং- 
বিধানসম্মত রাজতন্পয় বিশ্বাস 
করেন। 

কিন্তু রাজা বীরেন্দ্র কি পুরোপুরি 
পারলাতমেনটারি প্রথা আবার 
চালাতে দেবেন * তিনি কি ঘড়ির 
কাঁটা ১২ বছর পেছনে ঘুরিয়ে 
দেবেন * অনেকে কিন্তু বলেন যে ১৫ 
ডিসেমবর ১৯৬০ সালের আগেকার 
অবস্হায় ফিরে ঘাওয়ার মানে ঘড়ির 
কাঁটাকে পেছনে ঘুড়িয়ে দেওয়া হয় 
না। তাঁরা বলেন সেদিন থেকেই ঘড়ি 
স্তথ্ধ। এখন দরকার প্রজাতন্বের 
দম ছয়ে প্রগতির বদ্ধ ঘড়িকে 
আবার চালান। [0 








আলোকিত £ পাহাড়া রায়চৌধুরী 
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শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা_৪ 


রাঙা 


দিগম্থর মিত্রের 
বাড়ি 


নিমল কুমার রায় 


১৮৫২ খুস্টান্দে জোষ্ঠদ্রাত। 


রাখকুমার চতেগাধায়ের সঙ্গে 
উত্তর কপকাতার ঝামাপুকুরে 
১৬/১৭ বছর বয়সে ঠাকুর 


শ্রীরাম । তৎকালীন গদাধর ) 
গ্রথম ফামারপুকুর থেকে কলকাতায় 
আসেন এবং রাগকুমারের প্রাতাষ্ঠত 
চতুষ্পাঠীতে যোগদান কারণ 
এই সময় ল্লামকুমার তকে বাহ 
দেবদেবীর পূজা পক্ষ শিলা তত] 
এনং পল্লীর বাঁডন্ন গৃহে তাকে গৃহ- 
দেবদেবীদের পৃজায় নিযুস্ত কর়েন। 
ঝ1মাপুকুরের রাজা দিগম্বর 'মিতের 
বাংড়তেও এই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃ 
এনারায়ণ পৃজজী করতেন এবং এই 
উপলক্ষেই সেই সময় এই রাজ 
বাড়তে [নিত্য যাতায়াত করতেন। 
ভ্রীপ্রীরামকুফ কথামৃত' গ্রন্থের ১ম 
ভাগের উপক্লমণিকায় এই বিষয়ে 
উল্লেখ আছে । এ ছাড়াও অনান। 
প্রামাণিক গ্ন্থেও এই বিষয়ে বিশদ 
বিবরণ আছে । 'শ্রীম' দর্শন? গ্রন্থের 
নানা ভাগে, বিশেষত দশম ভাগের 
চতুথ অধ্যায়ে এবং পঞ্চদশ ভাগের 
অ্টম ও দ্বাবংশ অধ্যায় দুটিতেও 
এই চিপ্র বাড়িতে পৃঙ্জার বিষয়ে 
বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। 
তাই রাজা দিগন্বর মিতের 
ঝামাপুকুরের এই বাড়িটি ঠাকুর 
শ্রীরামকৃফের স্মাতর বাহকর্ণে 
মূল্যবান । 

রাজা দিশস্বর মি সম্পকে 
গাসটারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 
একটি বর্ণনা--“"দগস্বর মিত্র ব'লে 
কলফাতায় একজন জাগদার ছিলেন। 


লি 
পনের বশ হাজার টাকা তায় 








ঠাকুর দালান 


হতে ছাতাটি হাতে ক'য়ে নিতে 
হবে। অত গাড়ী ঘোড়া--কিন্তু 
তা? চড়তে দেবেন লা। বল-তেন, 
'কেন, মানুষ কি পায়ে হেঁটে চলে 
না), পোযাক-পায়চ্ছদে, খাওয়া- 
দাওয়ায় আত সাধারণ ভাব। কেউ 
[আজ্ঞসা করলে বল-তেন, 'ছেলেদের 
এভাবে শিক্ষা দেওগা দরকার-_ 
নয়তো সম্পত্তি রাখতে পারবে 
না। তারপর যখন বড় হবে, বুঝবে 
সব. তখন যা ইচ্ছা তা করুক। 
ছেলেবেলায় কঠোর শাসনে 
১0101 ৫15011)1106-এ রাখতে 
হয়| নিজে গরীব ছিলেন তাই 
১1009110169 (জাবনযাঘায় সরল: 
তার ) কত দরকার সব বিষয়ে তা 
বুঝোছলেন |” (শ্রীম-দর্শন, ১ম 
ভাগ- পয়োবংশ অধ্যায় )। 

প্রথম আখবনে এই 'দিগস্বর 
খত্রের ঝাড়িরই পূঞ্জারী ছিলেন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃফ । এব দিপু 
আবস্থ। থেকে শ্রীমত্র নিজের 
অধ্যবসায়ে এত ধনশালী হয়ে 
ওঠেন এবং দেশের বহুদায়দ্বপূর্ণ 
কাছে এত নিযুস্ত থাকেন যে, 
সরকারের কাছ থেকে তান 1স 
এস আই, 'কাজা' প্রভাতি উপাধি 
লাড করেন। অবশ্য মাসটারমশাই 
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ধ 1দগম্বর মের 
ঝামাপুকুরের রাজধাড়র ষে বর্ণনা 
1দয়েছেন, তার এখন বিশেষ কিছু 
তাবাশষ্ট নেই এবং আন্তাবলভরা 
ঘোড়া বাগাড়রও কোন অন্তত 
নেই । বিরাট প্রাসাদের আধি- 
কাংশই বকা হয়ে গেছে এবং 


খা 


থু 
1 


মাসে মাসে । গয়াঁক অবস্থা থেকে রী ২. 


উঠেছে দোকান করে। 


আন্তাবঙ্জ 
ভরা ঘোড়া আর গাড়া। কিন্তু 


পল 
৭ 
॥ 
চা 
চি. 
1 


ছেলেদের অতি 9177015 (সরল- এ -: ০ 


ভাবে) জীবনযাপন করতে শিখিয়ে ছি 
ছিলেন। হেঠেহেটে হন্দু কষে 2: 7 


(ধতো-এক হাতে বই, আর এক 


রাজা 1দগস্বর মগের বাড় 


প্রাসাদ সংলগ্র স্থানে নতুন নতুন 
বাড়িও তোর হয়েছে । অআবাশিষ্ট 
অংশে । বাড়ির বামদিকের ভাগে) 
অবশ] পুরাতগ সেই বানয়াদীর 
1চহ বিদামান। বাড়ির বরমান 
প্রবেশপথ দিয়ে ভিতরের সুন্দর 
বাধানো উঠানে গেলে বামাদিকে 
আত সুন্দর ও অপূর্ব কারুকাধমাগুত 
শ্বেতপাথরের দালান, এখানে ঙাকুর 
শ্লীরামকৃষের স্মরণে শ্থানীয় ভন্তগণ 
কতৃক ইদানীংকালে 'ঝামাপুকুর 
শ্লীরামকৃ্ স-ব' প্রাতাষ্ঠত হয়েছে 
এবং সেই দালানে মনোরম 
1ারবেশে ঠাকুর-মা-সামীজার 
প্রাতিকাতি শোভা পাচ্ছে। এখানে 
প্রতি শনি ও মঙ্গলবার সঙ্ধায় ধন্ন 
প্রসঙ্গ ও ভদ্রনের বানচ্ছ। আছে, 
রামকুফ মিশনের সাধুগণ বা অনান। 
মনীধাগণও মাঝে মাঝে এখানে 
ধর্ন প্রসঙ্গ ব্যাখা! করেন, ঠাকুরের 
জল্মোংসবও মর্যাদা সহ্কায়ে 
এখারে পান করা হয়। এ 


ছাড়াও নু কন সেবাকাজেরও 


সহজ 





এখানে নাবন্থা তাছে। বাড়র 
দোতলায় ঠাকুর ঘরে, ভ্রীরামকূফ 
পাঁজত সেই এনারাণ শিলা 
নিত। পৃ্জা করা হয়, অবশা তার 
ব্যবস্থাপনায় আছেন দিগম্থর মিত্রের 
দৌ]হঘ বংশীয়গণ । 

[দগস্বর মিছ্ের এই বাঁড়াট 
'ঝামাপুকুর রাজবাড়' নামে খত, 
[ঠকীনা -১ নং ঝামাপুকুর পেন, 
কলকাতা-৯, পথ ান্দেশ- উত্তর 
কলকাতার িবধান স্রণিতে অবাশ্থিত 
১নঠানয়া কালীবাড়র 'অপর প্রান্তে 
প্যাঁদকে বে€ চাটারাঁজ স্টটে চুকে 
খানিকটা এগিয়ে গেলেই হাদিকে 
রাধাকৃফের মান্দর আর ডানাণকে 
ঝামপুবুর লেন, এই রাস্তায় ঢুকে 
1কছুটা এগুলেই ধাঁদকে রাস্তার 
ওপরেই এই 'ঝামাপুকুর রাজবাড়।' 
অপর দকে কেশবচন্ধা 'স্টিট থকে 
ঝামাপ্কুয় সিটে ঢুকলে এই বাড়িটি 
ডানাদকে পড়ে। 


আলোক £ শংকর নাগ দ।স 
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মির 


বোমবাই থেকে কলিন পাল 


জি পি সিস্পি দৃটি ব্যাপারে একেবারে বেপরোয়া । তিনি 
ছবি প্রযোজনা ফরেন তুরদ্তগতিতে আর ঘোড়া ছোটান 
তেয়্নভাবেই। 'শোলে' করে তুলো উঠে গেছেন আর 
যোমবাই-এর প্রযোজকদের শীর্ষ সংগঠন অল ইনডিয়া 
ফিলম প্রোডিউসারস কাউনসিলের সভাপতিও হয়েছেন 
দুবার। তাঁর ঘোড়াগৃলি যদিও ইনডিগ্যান ভায়ঘি অথবা 
ইনভিটেশান কাপ অব ইমডিয়ার মত তেমন সম্ঘান- 
জনক প্রতিযোগিতায় পৃরস্কার পায়নি কিন্তু রয়েল 
ওয়েস্টারন ইনডিয়া টারফ ন্প্রাব লিমিটেডের কমিটিতে 
তিনি পর পর দুবার নিরাচিত হয়েছেন। একবার 
১৯৮১র ডিসেমবর এবং দ্বিতীয়বার ৬৯২ ডিসেমবরে। 
ফিলম দুনিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম এই কমিটিতে এলেন। 
চচ্রয়োছন এবং মোতিলালের যুগ থেকেই চলগ্চিত্র 
জগতের সার্থকনাষা ব্যতিত্রা সময়ে ঘোড়- 
দৌড়ের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। চন্দ্রমোহন এবং 
মোড়িলাঙ্ দূ্জনেই রেসের ঘোড়ার মালিক ছিলেন কিন্তু 
ডাগা* তাঁদের তেমন প্রসন্ন ছিল না এবং 
জীবনের দুঃখজনক পরিসমাক্তি ঘটেছে & *্লর্খগতি 
ঘোড়াগলিয় জনাই। 
এই দূই অভিনেতার মত সবাই অবশ্য হতভাগা নন। 
অনেকেই জানেন স্বর্শত এস এস ভাসানের যে রেসের 
ঘোড়াটি ছিলসেটি তার অল্পবিস্তর ভাগ ফেরাতে 
পেক্েছিল। ঘোড়া্টির নাম ছল জেমিনি। সেই অবস্হায় 
হাসান আর কখনও ঘোড়দৌড়ের মাঠম্খো হননি। 
মত পরো টাকাটা তিনি অতঃপয় জেমিনি 
ও তৈরির কাজে লাগান এবং সেই স্টডিওই ডঁকে 
চলপ্চিতজগতের খাতিমান হিসাবে হাজির করে। 
স্টৃডিওর নাম আগে লাকি ঘোড়ার নাম আগে সে 
ব্যাপারে কেউ অবশা নিশ্চিত নয় । 
চল্লিশের দশকে ঘোড়দৌড়ের নামকরা ব্যক্তিত্ব 
ছিলেন চলচ্চিত্র প্রযোজক চান্দূলাল শাহ । ১৯৪৬ সালে 
চলচ্চিত্র মহলের তিনিই প্রথম ব্যক্তি ধিনি ডারবি 
জিডেছিলেন। আরও কমেকবার জিতে তিনি রমরম 
করে এগোতে থাকেন। স্টক একসচেনজে গিয়ে 
রাতারাতি ঘুকোটি টাকা লোকসান হয়ে যায়। 
রেসের যাবতীয় সম্পত্তি এবং রজিত মৃভিটোন বিজ্রি 
করে দিয়ে তিনি সেই লোকসান মেটান। বিরাট জুয়াড়ি 
হয়েও প্ুত্যেকটি পাইপয়সা মিটিয়ে দেন।কিন্তু রেসের 
মাঠ কখনও ছাড়েলনি। বাকি জিবন নিয়মিত সেখানে 
যেতেন গোহয় বাঈকে সম্গে নিয়ে। বাজি ফেলতেন 
কিন্তু মাঝে মধো। অথচ আগে লাখ লাখ টাকা বাজি 
ফেলতেন, ছেরে গেলে মৃচকি হাসতেন, জিতলেও তাই। 
য়েসের মাঠে হোক আর চলপ্চিত্রের কোন লোকই হোক, 
এখনও পর্যন্ত তাঁর মত আর হয়নি। 
১৯৬৭ সাল পযন্ত শ্রীমতী মেলি এটচ ওয়াদিয়া আসা 
পর্য্ত আরুকেউ ছিলেন না ।ওয়াদিয়াকে চিত্রজগতে এক 
সময়ে 'ভাহণনা ওয়াদিয়া' ধলা হত। তিনি ডারবি 
জিতেছিলেন। তায়পর ১৯৭২ সালে আবার সঙ্জয় খান 
ইনডিয়ান ডারবি উইথ প্রিনস খারটুম জিতলেন। এ 
বছর মাদরাজে ইমভিটেশন কাপ অব ইনডিয়া জিতলেন 
তিনি এবং চলস্চিত্র জগতে সঞ্জয় খানই একমার বাড়ি, 
যিনি এই মযদাজনক টরফিটি জিতেছেন । কিন্তু চলতি 
জগৎ আয় র়েসের ঘাঠের কোন কাহিনীই মেহমৃ্গকে 
ছাড়া সম্পূর্ণ ছবে না। 
মেহেমুদের ঘোড়া হারড় ছেলড বেশ সম্ভাবনাময়! 
১৯৬৯.এ এটি ২ হাাক়. ভারতীয় গিনি পেয়েছিল। 
সাপ্তাহিক দ্রিস.এ এ ঘোড়াটিয প্রথম হওয়ায় একটি 
ছবি সামনের পাতায় ছাপানর ব্যাপারে আগ্যহী ছিলেন 


রর । 

রি 

$১৮ জেল 
৯৬ এ 


হি ৬ ॥ 
8158587২78১ 


ঘোড়দৌড়ের পেছনে টাকা 


চিনি 
খাটান 


মেহমুদ। কিচ্তু রবিবার ভারবি হলে শুক্রবার তা ছাপা 
যাঝে না ফলে মেহমুদ এক সাজান রেসের দৃশা আগোই 
না রর 

2খৈর আসল ডারবিতে 
শী ধু সব তৈরি চ্ক্রিন পত্রিকার । 
ফলে মেহমৃদ ও তাঁর শি.আর.ও-স্কিন পত্রিকায় অবৈধ 


বাক্তি হয়ে গেলেন । যাই হোক, হারড হেলড কিন্তু পরে 
আবার ভা ফলই করেছে। 


চল্ফিশের দশকে অশোককুমার রেসের মাঠে 

রন অনি ডালি সাতে 
ভিত্তিতে । একটা ঘোড়ার ওপর কখনই তিনি ১০ টাকার 
বেশি বাজি ধরতেন্ত না। তার ঘনিষ্ঠ আত্ীয় শশধর 
মৃখারজি এক সময় তো ঘোড়ার মালিকই ছিলেন। তা 
মথেও তিনি কম সময়ই বাজি ধরতেন। দিলীপকৃমারোর 
রেসের ব্যাপাবে কোন আগ্রহ ছিল না তবে কিছুদিনের 
জন্য কমেডিয়ান আগা খানের সঙ্গে একতে একটা 
ঘোড়ার মালিক হয়েছিলেন । মনে করা হত, কালো 
টাকাকে সাদা করার জনাই চলচ্চিত্র মহলে রেসের প্রতি 
এই আগ্রহাতিশয্য ছিল, তবে সত কথা বলতে কি এটা 
করার জনা কোন সমমেই ফেরে যাওয়া চলবে না। এমন 
মনোভাব অবশা রাজেন্দু কৃষ্ণের আগে পর্যন্ত ঘটে 
এসেছে। 


রাজেম্দ কফ চলগ্চিত্রেব সার্থকনামা "ংগীত ও 
চিত্রনাটা রচয়িতা ছিলেন৷ মাদরাজে তাঁর খ্‌ব 
পতিপত্তিও ছিঙ্ল। ঘৌড়দৌড় তিনি পছন্দ করতেন এবং 
সে সূত্রে একদিন তিলি ৪৯ লাখ টাকা জিতেও গেলেন। 
এর পুরোটাই ছিল করবহির্ভত। এ ঘটনার কথা 
চারদিকে ছড়িয়ে গেল এবং তৎকালীন অর্থমন্তি 
মোরায়রণী দেশাই-এর কানেও কথাটা উঠল। তিনি 
তাব্রপরই লটারি ও জয়াকে আয়করের অধীনে নিয়ে 
এলেন। আড়াই হাজারের ওপরে যা কিছুই ভাগ্যে মিলে 
যাক না কেন তার শতকরা ৩৪ ভাগ আয়করে 
চলে যাবে । চলচ্চিত্রের লোকজনের ঘোড়দোৌড়ের প্রতি 
আসক্তি এরপরই হয়ত ক্রমশ কে গেছে। 

শ্রীমতী ওয়াশিয়া বাদে বোমবাই-এর আর এক 
অভিনেত্রী বিদ্দুও রেসের ঘোড়ার মালিক! মালিক 
হিসাবে তীর নাম থাকলেও অবশা আসল মালিক কিন্ত 
তাঁর স্বামী চদ্পকলাল জাভেরি। বিদ্তাপন জগতের এই 
ভদ্রলোক য়েসের বাপারে বীতিমত আগ্রহী । অনাদিকে 
একমাত্র পৃথথিরাজ বাদে কাপুর পবিবারে আর সবাই ই 
ঘোড়দৌড় পদ্ধন্দ করেন। রাজ কাপুরের একটি ঘোড়াও 
ছিল। শাম্মী কাপূর তো একবার কলকাতায় 
ইনভিটেশন কাপ অব ইনডিয়ায় বোমবের ফেবারিট 
গপিনস পদীপ হেরে যাওয়ার জনা অনেক টাকা 
খুইয়েছিলেন। 

বর্তমানে চলগ্চিত্র জগতের যেসব বাক্তির রেসের 
ঘোড়া আছে তারা হলেন ফিরোজ খান, মেহমুদ, জি পি 
সিপ্রি, এন এন সিগ্পি, জ্োভি স্বকপ, মৃখরী এবং 
বাঙালি চলগ্চিত প্রযোজক এস এন পাল। শ্রীপাল 
বাঙালোরেই থাকেন এবং কন্নাড় ভাষায় দ্াব করেন। 
এদের অবশ্য বাজি ধরার চেয়ে রেসেই আগুহ বেশি। 


'প্রুভাব বেশি। জনৈক ছবি- প্রদর্শক বোমবাই থেকে ৬০ 


মাইল দূরে খোপোলিতে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখাতেন। 
তিনি কয়েক বছর আগে জ্যাকপটে ছ অঙ্কে একটা 
বাজি জিতে স্ঘার়্ী একটি দিনেমা ঘর তৈরি করেছেন 
এবং নাম ছিয়েছেন 'গৃডলাক টকিজ্ঞ'। পরে অবশা এমন 
সশৌভাশ্যা আর কখনও তাঁর হয়নি। 





১, ভাল যল করেন এরন নয়। তবে. চলন্চিত জাতের 


জোন ঘোড়দেৌড়ে অংশ নেন প্লামারের জনা, আগে 
দেশের রাজা মহারাজারা যা করতেন তারই অনুকরণ 
আরকি। অবশারেস কোরস্ইে এইসব চশ্চিত্র বাকি 
ফ্যানদের অত্যাচার ছাড়া খুব সহন্জে ঘোরাফেরা করতে 
পারেন। কেননা ঘোড়দৌড়ে ঘোড়ারাই সুপার প্টার। 
তাদের বাদ দিয়ে সেলুলক্নেড স্টারদের নিয়ে সেখানে বে 
মাথা ঘামাবে 20] 





ইতাদি প্রকাশনীর প্রকাশিত 
পত্রিকাগুলি বিক্রির জনা 
এজেনট চাই 
ইত্যাদি প্রকাশনী প্রকাশিত পত্রিকা 





পরিবর্তন 
খেলার 








শিলাদ্ত্য 


এবং 


সবমপধাশম 


সক্রিয় এবং সং এজেনট চাই ! নিচে 
শহরগুলির নাম দেওয়া হল £ 
বিহার £ পাটনা, গয়া, ভাগলপৃর 
ওড়িশা ; কটক 

মধ্য প্রদেশ 2 নাগপুর 
উত্তরপ্রদেশ ঃ লখনৌ, এলাহাবাদ, 
বারানসী, কানপুৃর 


উপরে উল্লেখিত শহরগৃলির ইচ্ছুক 
এজেনটরা বিস্তারিত তথ্য ও 
শতবিলির জনা লিখুন 


সারকূলেশন কনট্রোলার 
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, 
৩৩ বিশ্লবী অনুক্লচন্দ্র স্টিট, 
কলকাতা ৭০০০৭২, 
পশ্চিমবঙ্গ 





শিপথ' -এর “ধর্মযুদ্ধ' 


মি] 


কোন পেশাদার মানষের 
সামাগ্রক বাথতায় যদি নাটকের 
প্রয়োগ নৈপৃণ। বাথ হয় তো 
সেই নাটাদলের কমীদেব মনো- 
বেদনার কারণ হয়, তাঁরা হতোদাম 
হন, আর দর্শকদের পক্ষেও সেটা এক 
বিড়ম্বনা । এমন অভিজ্ঞতাই হল ১৫ 
জুলাই আকাডেমি মঞ্চে, সৌরেন 
মিত্রের সুন্দর গল্প 'উষাকাল'-এর 
বলিষ্ঠ নাটারাপ 'ধর্মযুদ্ধ' দেখতে 
ণিয়ে। 
শপথ প্রযোজিত 'ধর্মযুদ্ধ' আধ 
ঘণ্টা দেরিতে শুরু হল এই যুদ্ধের 
আলোক-সম্পাতীব যুদ্ধক্ষেত্রে 
দেরিতে পৌছনব জনো। তারপর 
নাটক শ্বরু হতেই আলোক-সম্পাতী 
যেন নাটা নির্দেশকের সঙ্গে পুতি 
যোগিতায় নামলেন, কী কবে তাঁর 
প্রতিটি পবিকল্পনা বার্থ করা যায়। 
যখন যে অঞ্চলে আলো পড়ার কথা 
নয সেই অঞ্চলে আলো পড়েছে, 
'স্পট' মুখে পড়ার বদলে ঘাড়ে বা 
নিম্নাততগ পড়েছে । যখন 'আলো 
কাটার' কথা তার আগেই “আলো 
স্কটে' দেওয়া হয়েছে, অভিনেতা, 
অভিনেত্রীরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে 
সংলাপ বলেছেন!  তদৃপবি 
আলোর কাজ করতে গিয়ে যেসব 
বিচিত্র ধরনের শব্দ সৃচ্টি করেছেন 
তাতে মনে হয় এই 'ধর্ম্যুদ্ধোর শব্দ 
প্রক্ষেপণের দায়িত্বও বুঝি আলোক 
সম্পাতী কলি্ক সেনেরই ছিল। 
এত কিছু সন্বেও নির্দেশক শ্যামল 
ওট্টাচার্য নাটক শৈষে বার্থ তাব সব 
নেয় নিজ্তের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। 
এতে নির্দেশকের মহানৃভবতা প্রকাশ 
পায় কিন্তু আলো প্রক্ষেপকের 
অক্ষমার্থ বার্থতা ঢাকা পড়ে না। 


'উষাকাল' সমকালের গন্প। 
মুখোশ পরা শিরোমণি তার অসং- 
পথে অর্জিত টাকায় ?কনা প্রভাব 
পতিপন্তিতে সমাজের একদল 
রাখে। এদের মাধামে সব রক 
সামাজিক অনাচার কবে নিদ্বিধায়। 
কিন্তু এই পৃত্ৃলরা একদিন কথ' 
বলতে শৈষে আলোর নিশানা দেখে 
পরের নিশানা পায়ে। তারা আশায় 
বৃ বেঁধে জোট বাধে, তৈরি হয়। 

ধ ঘোষণা করে আনাচাবেব 

বদ্ধ | ভাদয় দৌর্বল। পরিভাগ 
কবে ধর্মযদ্ধে প্রবন্ত হয়। 

নাটের গুরু অঘোর মিন্রিরের 
ফালে জড়িয়ে মারা ভার শিকাব 
হয়েছে সেইসব চরিত্রগলিই এই 
নাটক ছড়িয়ে ছিটিত্ম রয়েছে 
পশিশ ঈমত্র ও কুলপনা বিশবাস 
হাদদের সপাণ অভিনয়ে নাটকেব মূল 
কাঠামোটাকে ধুর বেখেছেন । হাব 





পর এই মন্দির প্রাগণে এসেছে 
একে একে অনেক চরিত্র। তাদের 
মধোে বিকাশ ছ্বাড়া আব কাউকেই 
অবাস্তব মনে হয়নি নেলো 
সদরের ছেলে নদের মানসিক 
পরিবর্তনে পদ্ম একাই একশ। 
শিক্ষায় শিক্ষিতা, দীক্ষায় অনু- 
প্রাণিতা। গীতার দর্শন পদ্ম ঠাকুর 
বাবার কাছেই শিখেছে । তাই 
নিজের অন্তিম পরিণতির কথা 
জেনেও সে অকুতোভয় অবিচল । যে 








নেলো ছিল অঘোরের ভাড়াটে 
মেও পদ্মর অকৃতোভয়ে 
লতায় ভয় পেয়েছে। তারও মনে 
একটা অনা অনুভূতি জেগেছে। 
কিন্তু যাতে ধরা না পড়ে তাই সে 
মাঝে মাঝে হৃমকি দিয়ে বলেছে 
'হৃকৃম', শাসন! এটা গা নেলোর 

নয়, পরাজিত নেলোর 
আকাল যে পা তাকে 
উজ্জীবিত করেছে, অনুপ্রেরণা 
জ্গিয়েছে। 


পদ্ম ও নেলোর চরিত্রে শামল ও 
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রর 


শ্যামলী ড্র যা করেছেন তা 
কোন সময়েই অভিনয় বলে মনে 
হয়নি । চরিত্রের গভীরে গিয়ে একাত্ত 
হয়ে ওরা যে চরিত্রায়ণ করেছেন তা 
দর্শকদের জাভিভূত করেছে । গাঁয়ের 
মেয়ে পদ্ম চলনে বলনে গাঁয়ের মেয়ে 
বলেই মনে হয়েছে। ওর সংলাপ 
উচ্চারণের স্বকীয়তা, সে কথা 
বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে । আর” 
শ্যায়ল ভট্টাচার্যের 'নেলো' অনবদা। 
গুর নির্দেশনায় যেমন মুল্দিয়ানা 
অভিনয়েও তেমনি সপাণ. সনিষ্ঠ। 
'অঘোর মিত্তির' এর চরিত্রে কেম্ট 
মিত্র যথাযথ । চা-ওয়ালাবেশী অরূপ 


সংগীতের যাতে অনেক সময়ই 


? 


ংলাপ শোনা যায়নি । শব্দ গ্রাতক 
হিমাদ্রি ভট্টাচার্য স্বরচিত আবহে 
০ দুর্বিষহ করেছেন । তাঁব উদার্সীনতায় 
চন্ডীপাঠ মর্মভেদী না হাযে মর্ম 
হায়েছে। তবে সুখের কথা একটাই, 
সেটা হল দুই পেশাদাবের (মআালো 
প্রক্ষেপক- ও শব্দ গ্রাহক) অক্ষমতা 
'ধর্ম্যুদ্ধের কশীলবদের নিষ্ঠা ও 
আন্তবিকতাকে ঢাকা দ্িত পারেনি । 
কারণ ওদের শপথ সৎ এ ধলিখ্ত 
নাটক কবাব। সটা ওরা কবঠ 
7পবেছেন, নির্ঘ্িধায় বলাযায় |. 


উষা ভৌমিক 








ভারন৷ চলচ্চিত্র উৎসবে ছুলিয়া পুরদ্ুত 





পারচালকদের সরকারি অনু- 
দান অথবা ছাঁবকে রাগঙুন করলেই 
বাংল। চলাচ্চন্ন শিল্পকে বাচান 
যাবেনা । সময়মত ছাঁবর মুন্তর 
কথাও ভবতে হবে। 

এই মুহর্ঠে বেশ কয়েকটি ভাল 
ছাঁবগত দুতন লছর ধরে মুত 
প্রতিক্ষায় দিন গুনছে । আবার 
এই মুক্ত প্রাতাঞ্ষত ছাবিগুালর মণ] 
বেশ কয়েকাঁট দেশে-বিদেশে বহু 
প্রশংমিত এবং পুরস্কৃত । 

পুবদূতি হবার সময় সময়ই সাঁদ 
এসব ছাবগু'ল মস্ত পেত তাহলে 
বাংল! চলাচ্চঘ শিল্প নিশ্চয়ই 
লাভবান হত। কারণ আমরা 
দেখেছি কোন বই বা সিনেমা 
পুরগ্ূতি হলেই তার ব্যবসারিক 
সাফল্য নেড়ে ধায়। সতযাজৎ 
রায়ের পথের পাচালীর ক্ষেত্রেও 
এই ঘটনা প্রমাণিত । 
বিদেশে পুরস্কৃত মু্ধ প্রতিক্ষায় এ 


দায়! ছবিতে দৌবকা মুখোপাধ্যায় / সমর দাস 


রকমই একট ছাব দুঁলয়া। পার- 
চালক সৈকত ভট্াচার্চ এবং কাহনা 
ধা এ ৷ ছাবাঁটির একাঁট 


৭ ৭ 
ছি নী পৃ 
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গোরাঁক সদনে । কাহ্নীটি গড়ে 
উঠেছে একটি সাওতাল রমণী ও 
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তার পুনের অসুস্থতা জানত মৃত্যুকে 
কেন্দ্র করে। 

কাহনীটির মধ্যে  ধৈচিত। 
না থাকলেও যেভাবে সামা- 
[পগ্রক সমস্যার গভীরে প্রবেশ 
করেছেন পারচালক সেখানেই তার 
মুনোপিয়ানা। এখানে আপসহীন 
সাংবাঁদকের চারঘটিও আমাদের 
ভ্বাবায়। 

এই দ্ুলিয়া ছবিটিই 
( ৯৩-২৭ জুন ১৯৮৩ ) বুল- 
গোরয়ার '১০ম ভারনা চলাচ্চ 
উৎসবে আন্তর্জাত্তক জ্ুরিদের 
[বিশেষ পুরস্কার লাড করে। 
জান্তীয় অর্থনৈতিক, পামাঙ্জিক এবং 
মনগ্যাতিক ব্ষয়ে [বাভন মানাবক 
সমস্যাগালর সং এবং শিল্পসম্মত 


চিত্রায়নের জন্যই এই পুরস্কার 
দেওয়া হয়। 

এই উৎসবে প্রাতঘো'গিতা 
[বভাগে ২২টি দেশ অংশগ্রহণ 


 করোছিলন' 'উললেখধোগ! দেশগুলি 
হল পশ্চিম জার্মানি, স্পেন, 


রাশিয়া, সুইজারলযানভ, হাঙর, 
নেদ।রল]ানঙ। আামোরকা প্রভাতি 

এই উৎসবে প্রথম পুরস্ক।য 
পেয়েছে স্পেনেয় ছাঁব-গ॥ার 
কপার হু আরট ইন হেভেন (পাঁর- 
চাঙক-. 'পলার মিরো)। রুশ ছার 
লাভ আট হওয় ওন ডাসশন-এ 
আভনয়ের জনা শ্রেষ্ঠা তাভিন্যোর 
পুরগ্কার পেয়েছেন-ইভ জেনিয়া 
প্র সেনকো। শ্রেষ্ঠ আভনেতার 
পুরগ্কার পেয়েছেন রিচারও 
ড্রেফারারস আমোরকান ছাঁব হুজ 
ল।ইফ ইজ ইট এানওয়ে ছাবিতে 
আভিনয়ের জন্য । 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 
«রর দুলিয়া টয়েনটো এবং 
পারত য় তৃতীয় [বশ্থের চলাচ্চ? 
উৎসবেও আমানত । 





সৈকত হাজর৷ 


'অমৃত মজলিস'-এর 'দুটি প্রতিশ্রতি' 





গত ১০ জুলাই সন্ধায় বিড়লা 
আকাডেমি মঞ্চে ' অমৃত মজলিসের 
বাবস্হাপনায় অনুষ্ঠিত হল "দি 
প্রতিশ্রতি' শীর্ষক এক মনোরম 
সাংস্কতিক সন্ধা । আয়োজন করা 
চায়ছিল গান এবং নাটাাংশ পাঠের। 

'অমুত মজলিস' তাদের আমন্ত্রণ 
পরে উল্লেখ করেছিলেন, উপস্হিত 
"ঙ্রাতা এবং সংগীত সমালোচকদের 
সঙ্গে পবিচয় করিয়ে দেওয়া হবে দৃই 
নবীন সংগীত শিল্পীর । এই দৃই 
সংগীত শিদ্পপী হলেন সুব্রত মিত্র ও 
সুস্মিতা সেন। 'অমৃত মজলিস'কে 
অন্তত একটা কারণে ধনাবাদ 
জানাতেই তবে। চলতি মঞ্জলিসেব 
ধারা অনুযায়ী ভারা জনপ্রিয় গায়ক 
গাম়িকাকে মঞ্চে উপস্হিত করে 


থেকে যান, তাদের সো পরিচয় 





তারাশঙ্কর বন্দোপাধায়ের 'কবি' 
থেকে নাটাংশ পাঠের আয়োজন 
করেছিলেন দেবরাজ রায়, অনুরাধা 
রায় এবং সর্তীনার্থ মুখোপাধ্যায়ের 
কন্ঠে। এই অংশটি কিছুটা বাব- 


সায়িক হলেও সব অর্থেই ছিল | 


শৈশিপক। 


অনুষ্ঠানের সং্গীতাংশটিতে সুরত 
মিত্র পরিবেশন করেন গঞ্জল ও 
আধুনিক গান। সৃস্মিতা সেন 
পরিবেশন করেন নজরুলগীতিএ 
এই দুই নবীন শিল্পীর সম্পর্কে 
প্রথমেই বলা যায় গানের গলা 
দুজনেরই ভাল। উপযুক্ত সুযোগ 
পেলে এবং নিষ্ঠায়, অবিচল থাকলে 
এরাও প্রতিভার মুখ দেখতে পার- 
বেন। তবে, গজল গানে সুরত মিত্র 
গলা আরেকটু দরাজ হলে বোধহয় 
ভাল শোনাত। সৃপ্মিতা সেন গেয়ে 
শোনালেন অনেকগুলো নজরুল- 
গীঁতি। তার ভেতর বেশ কয়েকটিই 
বেশ জনপ্রিয়। শ্রীমতী সেনের 


সুরেলা কণ্টস্বরে ভালই 
গানশূলো। তবে, তিনি যদি জনপ্রিয় 


দেবরাজ রায়, অনৃরাধা রায় এবং 
সর্জীনাথ মুখোপাধায়” তিনজনের 
শৈঙ্গিপক চেতনায় মিশ্রণে 'কবি' 
নাটকটির পাঠ হয়ে উঠেছিল শ্রুতি 
মধুর । সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা 
কষেন সজল মিত্র । 


রন্তিদেব সেনগুশ্ত 














২-৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যার বিশেষ 
আকধণ 


এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী? 
কীভাবে মোহন বাগান 
তিরাশির কলকাতা ফুট! 
বল লিগ চ্যাম্পিয়ন হছা, ও 
লিখেছেন মোহন বাগা ওঃ 
নের কোচ অরুণ ঘোষ । 
মোহন বাগানের সাধারণ 
দতিব ধীরেন দে এবং  শ্ঃ 
ফুটবল অধিনায়ক গোতম 
সরকারের একান্ত সাক্ষাৎ 
কার । ছেলেবেলার গজ 
বলেছেন মোহন বাগানের 
টির নবীন? ফুটবলার 
শ্যাম থাপা। 
ছবিতে মোহন 
বাগানের 

বিজয়োগুসবু ॥ 
৯১1১7 


















এ বছর পোর্ট হ্রাস থেকে ইস্ট বেছগলে যোগ দিয়েছেশ 
অলোক সাহা। দলের প্রায়্োজমে কখনও স্টপার হিসাবে, 


| কখনও দাই ব্যাক হিসাবে খেলেছেন এবং প্রথম বছরেই 


বড় দলে ঘোটান্টি প্রদ্থিষ্ঠ। পেক্সেছেদ। অলোক সাহাকে 
কিয়ে সাক্ষাৎকারাক্রত্িক রডন1 ! 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ভারতীয় দলে 
কারা খেলতে পান্ধেন ? -একটি পরযালোচনা। 
ছেলসিঙ্কিতে সদ্য সমাপ্ত প্রথম বিশ্ব কাপ জ্যাথলেটিক্সের 
ছবিসহ স্লিপোর্ঠ এবং স্ভারভীয় ফুটবল দলের সোখিয়েড 
ইউনিয়ন সফলের গংবাদ । 

২৬ আগস্ট থেকে ধারাবাহিক রচনা ঃ 

চিরজীবের 


স্পার্তাকিম্াদ থেকে স্পার্তাকিয়াদে' 


খোধূলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন শার্ষে। ছোট হলেও বিশ্ব 
কলীড়াঙ্গনে একইভাবে পাল্লা দিয়ে চলেছে প্ধ জার্মানি-জি ডি 
আর । সম্প্রাত শেষ হল এই দুই দেশের জাতীয় ক্রীড়া উৎসব 
স্পাতাকিয়াদ । ভারত থেকে এই দুটি উৎসবে একমাঘ্র প্রতিনিধি 
ছিলেন খেলার আসর সম্পাদক চিরজীব । স্পাতাকিয্লাদের ফাকে 
তিনি ওই দুই দেশের খেলাধ্লায় অগরগাত ছাড়াও নান। বিষয়ে 
অনুসগ্ধান করেন । তার দীর্ঘ আভজ্ঞতার ধারাবাহুক বিবরণ 
বেহ হচ্ছে খেলার আসয়ে ২৬ আগস্ট থেকে। 





রি পেপে 


 শব্দশৃত্থল_ ৬৩ 





সৃত্র £ পাশাপাশি 
১. কথ বানানোর খেলা 


9. শুধু মেয়েরাই ক এটি 
ভালবাসে ১ 

৬. সব চাষীই এই, তবে বুল- 
য়ামকেই বুক 

৭. মনের ভাষা মুথে প্রকাশ পোল 
কী হয: 

৯. হীবন। শণল, তাই 


আআ? হকিরে 


এপ এ জাত পা 





শপ এ শা আপ জপ এপ এ উর 


যে £ শারীরিক অবন্থ।র গবনাত। 
পুরণো কোন রোগ ভোগাতে পারে: 
গেয়েদের শরীর গলনসই 1 আডমকা 
বায়ে আথক ক্ষেতে টানাটানি। 
কমস্থলে নতুন কোন প্রাক্ষায় 
সাফল্য ; হময়েদের নতুন অশান্তি । 
সম্প'তগত বাপারে কোন সুরাহা । 
দূরের কোন সংবাদে দুশচিন্স)। লাব- 
সায়দের ল।ভ । | 


₹ব £ রককুগাপআনিত রোগ 
ভোগাবে : মেয়েদের শরার ভাঙা- 
লয় মিলিয়ে চলবে । আর্থিক 
গে(£্ভে নতুন যোগাযোগে বাথত। 


ধার, দেনা । কমস্ছলে কারও 
পরামর্শ সুখের হবে: মেয়েদের 
হতাশা, ফ্রোধ। কোণ সন্তানের 


1এক্ষ। সংক্রাস্ত ব্যাপারে আকাস্মাক 
বাধা । ভূতাদের থেকে ক্ষাত। 
ব্যবসায়ীদের মন্দা । 


বিগ্থদঃ আগের অসুস্থতার 
সামায়ক নিবাত্ত, মেয়েদের 
শারীরিক অবস্থার [বশেষ অবনাতি। 
আর্থিক চাপ সামান্য কমবে, 
অনোর কাছ থেকে আশাতারন্ত 
ভা লাভ । কণক্ষে তে সহজ 
অগ্রগতি. মেয়েদের বিরুদ্ধ পঙগা- 
যেরা নরম হবে। পারিবারিক 
অশান্ত গুরুঠর হাকর 


তল | 


বাবসায়ীদের নতুন পারিকল্গণম 
সফল) । 







এ আপনার 0881 





১০. 'কষে' পাই 
১১. কোন কিন্তু কমগে তবে হয় 
১৪. মাসের চার-প/৮টি লালরঙা 
দিন 
১৭. আপনার আমার 1নজপু 
আচরণ 
১৯. নদীতে আর ধনুকে পাবেন 
২০. মঞ্জলিস 
২২. ঘুমিয়ে নাকি! 
সৃত্র $ ওপর-শিচ 
১. খরগোস ধরুন 
. গণ্ডারের এক, 
পাহাড়ের অনেক 
. একটি মুহূতের বাপার 
সাধন করেন যন 
পানের সঙ্গে জমে ভাল 
ভাত খেতে লাগে 
৯. গতে খান 
১১ এব নাকি শনু নেই 
১. গ্রভাময়* 


গরুর দুই 


ঠঠ 


৮ আলি ০০ 9 


০ 


ঞ 


১৫. ঘা থেকে লস চলে গেছে, তাই 


৯৬. « "রাঘব রাজায়াম 


১৮. একটি বিয্লাট দেশ, একটি 
মহাসাগর 

২০. সধাঙ্গ, কোন না কোনভাবে 
প্রায় যোজই থাই 

২১. উল্টে নিলে পারত্াণ পাবেন 


রর 


সমাথান প্রক।শিত হবে 
পরিবর্তন ২৮ সেপটেমবর 
সংখ্যায় । সমাধান পাঠাবার 
শেষ তারিখ ১৫.৯.৮৩। 

সমাধান-পত্রের সঙ্গে 
পরিবর্তনে প্রকাশিত ছ্ছকটি 
পাঠাতে এবং খামের ওপর 


*শন্দশৃঙ্খল -- ৬৩" লিখতে 
স্বলৰেন মন। প্রত্যেকটি 
জঅ।লাদ। 


শকশৃঙ্খল আলাদ। 
মে পাঠাবেন। 


সম সপ পপ এপ 





আগসট ৩১ থেকে সেপটেষৰর ৬ 


কর্কট: শরীর ভাল চলবে: 
মেয়েদের শারী'রক অবন্থার তানেক 
উন্নাত। আর্ক ক্ষেতে কোন 
প্রলে।ভনে ক্ষাত। কমম্থলে শতুদের 
ওপর আংশিক প্রভাব বস্তার. 
শেয়েদের কমস্থলে মন বকষাকাষ, 


ঠববাদ। বয়স্কদের জনা পার- 
বারিক দুশ্চন্তা। মেয়েদের কোন 
উদ্দেশ পূর্ণ হবে। ব্যবসায়াদের 
লাভ । 


সিংহ £ পেট টিয়ে ভোগান্তি, 
মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। 
আবর্থক শ্বাচ্ছন্দা বজায় থাকবে; 
ভালমতন ৮৪81 কমক্ষে তরে আগের 
কোন প্রয়াসে সাফলোর আভাষ ; 
মেয়েদের পুরনো কোন ব্যাপারে 
নতুন অশাম্ত। পারবারক 
কোন ব]াপায়ে আলোকপাত । 
মেয়েদের কৃত কর্মের পন্য অন 
শেচনা। বঃবসায়ীদের মন্দা । 
কন্য1 / শারীরিক অবন্থায় [কছুটা 
উন্নাতি ; মেয়েদের শরাঁর চলনসই। 
আর্থক ক্ষেত্রে কোন যোগাযোগে 
শেষ মুহৃতে বার্থঠা। কমশ্থলে 
কোন জটিলতার আকামিক 
অবসান , মেয়েদের কারও আচরণ 
৮ কগবে। গারধারক কোন 
ব্যাপারে গুরুতপূর্ণ সিদ্ধাস্ত নিতে 
হবে। বাবসায়ীদের মন্দা। 


সহ্াকর ৩ প্রপাশণ দেপনুমার বানাজি কতক ইতাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ণণ। 


তুলা ॥ শরীর নিয়ে ছোট-খাট 
ঝামেলা : মেয়েদের আগের কোন 
অসুস্থতার জের চলবে । পুরনো 
ধার-দেনা বিব্রত করবে । ক্র 
ক্ষেতে কোন ঘটনায় আত্মসম্মানে 
তাত, মেয়েদের কিছু বাড়াত 
লাভ । কোন বন্ধু-বাঙ্ধবীর পরামর্শে 
বাঁড়-ঘর সংক্তাস্ত সমস্যার 
সমাধান। কাছাকাছি ভ্রমণ। 
বাবসায়ীতের মন্দা । 

বশ্চিক £ শরাঁর মোটামুটি চলবে. 
মেয়েদের কোন আঘাত পঙ্গু করবে। 
আথক ক্ষেতে ঝুণাক নিলে বড় 
রকমের ক্ষাতর আশংকা । কর 
ক্ষে£্রেকোন ঘটনার আকাম্মকতা 
বাস্মত করবে : মেয়েদের মানাসক 
চাপ চলবে । পারবারক ব্যাপায়ে 
মনকষাকাধ,। ঝগড়া, বিবাদ । 
বাবসায়ীদের মন্দা । 

ধনু ; শ্শ্] উদ্বেগের কারণ হবে, 
মেয়েদের শারীরিক অবন্থার সামান। 
উন্নাত্ত। আর্থক সাঙ্ছল্য; 
আগের কোন ধার-দেনার 
আংশিক শোধ। করশ্থলে কোন 
কোশলে কার্ধাসান্ধ ; মেয়েদের 
কোন ব্যাপায়ে মনক্ষুগ হতে হবে। 
থুব নিফটজনের জীবনাশক্কা ৷ 
ব্যবসায়ীদের অবশ্থায় সামান) ছের- 
ফের। 











শব্দশাস্থবল--৫৯ (সমাধান 


শকশৃঙখল--৫৯-এর জন্য কুড়ি 
টাক করে পুরত্কার পাবেন 
কাজল মিশ্র ও রীত। ঢক্রবতা 
(ততীপুর, ঝাড়গ্রাঘ, যেদিনী- 
পুর-_৭২১৫০৭) এবং প্রশাত্ত 
চক্রবতা €(৭/২ ব্ন্দাবন মঙ্সিক 
লেন, হা ওড়া-- ১১১০১ )। 
২০ আগসট অনুষ্ঠিত শব্ব- 
শৃঙখল--৫৯-এর লটারিতে বিভা? 
রক ছিলেন প্রশাস্তরুমায়রায়। 











৮4, 


নানান 
ঝ।মেলা : মেয়েদের শরায় চলন. 
সই । আর্থিক ক্ষেতে একক দিদ্ধাপ্ত 


মকর £ শরীর নিয়ে 


কমক্ষে তরে আগের 
উত্তেজনা প্রশমিত হবে: 
পারবর্তনের হইক্তত। মেয়েদের 
করমস্থলে উধবিন কারও সঙ্গে তাঁত 
মত-বরোধ । কোন সন্তানের জন। 
[বিশেষ দ্বশ্চন্তা। পারবারিক 
কোন হতৈষীর সংকট । বাবসায়া- 
দের লাভ। 

কুম্ত ॥ শরীর মোটামুটি চলবে; 
মেয়েদের ছোটখাট অসুচ্ছতা 
আর্থিক ক্ষেত্রে স্াচ্ছন্দা , নানান 
সৃঘ়ে অপ্প জায়াসে আমন বাড়বে। 
কমস্থলে আরও কিছুকাল সংযম ও 
পারিপাঙ্থিক ঘটনার প্রাতি লঙ্গ। 


[নতে হবে। 


রাখা ভাঁচত; মেধোদের কারও 
সঙ্গে মনান্তর । পারবধারক শাস্ত 
বঙ্গায় থাকছে । বাবসায়ীদের 
গাভ। 


মীন ৪ শরীর চলনসই ; মেয়েদের 
মানাসক অবসাদ ও চাপ। আর্থিক 
টানাটান চলবে । কর্মক্ষেত্রে কোন 
কোন ব্যাপায়ে দৃঢ়ভায় প্রয়োজন, 
মেয়েদের কোন উদ্দেশ পুরণ 
হবে। কমপ্রাথদের আগের কো? 
যেগাযোগে সাধলা।  বয়ঞচদের 
জনা দুশ্চিষ্তা । বাবসায়ণদের ধণ। 


বিনয় আচার্য 





1২/৯, লেনিন সরণী বাজাকাকো, ২9) 7৯৩ 


হি ভি ও শ্ক্ ? 
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বেশি দূর যেতে হল না। লালদীঘির ধারে টেলিফোন ভবনের পাশে পাথরের 
থাকতে দেখা গেল গেরল্সা শাড়ি পরা এক নারামূর্তিকে। 
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মিহি আর মোলায়েম, অথচ দিঁধিতে ছড়িয়ে পড়ে না, তাই এটি টি 
লাগানোও খুব সহজ । ডাক্তারি মতেও প্রেমাশিত যে, এটি লবোন্তম, 

বিশুদ্ধ নানান উপাদান দিয়ে তৈরী হয় বলে এ দিয়ে সিথিতে 

চর্মরোগেরও ভয় থাকে না। 

শিক্গার একটি আকদণীয় পাকে পাওয়া যায়,সিল্দুর লাগ।নোর 

জন্য বিনামূল্যে একটি আগ্লিকেটর সমেত । শিক্গার- নারীর 

সৌন্দর্ধ্যে শ্রী ফোটাতে, শিক্ষার 
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উদ্বেগ তো আছেই। চোয়াল শর দৃঢ় -আত্মপ্রতায়ের লক্ষণ 
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একে আমরা কী বলবো ; চায়ের কাপে তৃফান না বামফুনট শাসনের 
মৃষলপর্ব: জনৈকা পপ সংগীতশিলপীর মহাজাতি সদনে গান গাওয়াকে 
কেন্দ্র করে বামফুনটের দুই শরিকে যে চাপান উতোর পালা চলছে, আমরা 





অপ বসব | 


ংবানিছক সিটি দিয়ে উৎসাহ জানাতে অক্ষম | আমরা মর্নেক্ষিরি, 
একটি অতি নগণা ও সামানা ব্যাপারকে কেন্দ্র করে দূই শরিকদল তিলকে 
তাল করে তুলছ্েন। শুধু তাই নয়, বিষয়টি মহামানয আদালত পর্যন্ত 
গড়িয়েছে । একদল যুবক এই ঘটনার জের হিসাবে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে 
পুলিশের হাতে নির্মমভাবে লাঠিপেটা পর্যন্ত খেয়েছেন 


ভাবতে অবাক লাগে, আজ পশ্চিমবন্গ যখন নানা সমসায় জর্জরিত 
এবং সেসব সমস্যা সমাধানের পথ দূর অস্ত তখন আমাদের নিবাঁচিত 
জনপুতিনিধিগণ কোন পপ শিল্পীর সংগীত সংস্কৃতি না অপসংস্কৃতি 
তার চুলচেরা বিচারে বাস্ত। শুধু বাস্ত নয়, তার জনা এক দল বান্তি ভিন্ন 
মতাবলম্বীদের লাঠিপেটা করতেও পেছপা নন। আবার একদল বান্তি, 
'ঘাক প্রাণ থাক মান' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সে লাঠি খেতেও রাজি । যখন 
কোন জাতির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে গতি বুদ্ধ হয়ে আসে তখন সে বৃদ্ধ 
গৃহে স্তিমিত প্রদীপে বসে পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র তার 
সৃম্ম্াতিসূক্ক্ম বিচারে কালপাত করে। 


আমাদের প্রশন £ উষা উচ্গুপের গান সংস্কৃতি কি অপসংস্কৃতি ভাব ' 


বিচার কি আজ এতই জরুরী: এই বিচার নিয়ে পন্ডিতদের উনিশ পিপে 
নস: ফবিয়ে যায়, সওয়ালের পর সওয়াল চলে, বিক্ষোভ মিছিলেব সামিল 
হয় পৃলিশেব লাঠি খেভে হয় । স্বয়ং মুখামন্তরী তারি সীমিত ও মূলাবান 
সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের অনেকগুলি মুহূর্ত এই প্রশ্নোর্তীরে বায় করেন 
এবং শুধু ভাই নয়, বামফুনটও এই বিষয়টি নিয়ে চাল ডাল বিদ্যুতের 
চেয়েও বেশি গৃরৃতু দেয় । কারণ বাজারে চালের দাম যে উ্ধূমুখী, আসামের 
উদ্বাসহুদেব ঘরে ফেবাব স্বগন আজও বিলীন, বিদ্যুতের অবস্হার যে 
শিন্দমা্র উন্নতি হয় শা, রাজা যে গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল যে ঠিক সময় বার হয় না, বাজে 
শিলেপান্নয়নের গতি যে স্তব্ধ, রাডেব নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের 
সম্ভাবনা যে ত্রমশ অবরুদ্ধ,এক কথায় গোটা পশ্চিমবগ জুড়ে জীবনের 
সর্বক্ষেতে যে অনিশ্চয়তা, হাস্াশা এবং উদ্বেগ ভা নিয়ে বামফুনটের আশু 
কোন বৈঠকের আজেনডা আছে কিনা চোখে পড়ে না। মুখমন্ত্রীব আসন্ন 
সফরসূচির মধো সাঁওতালডি,বানডেল কিংবা ঘৃমিষে থাকা কোলাঘাট 
মাচ্ছে কিনা ভা জানা নেই । মুখামন্ত্রী আগামী স্তাহে বা অংগামী মাসে 
কর্মসম্ভাবনায় উজ্জ্বল কোন কারখানার উদ্বোধন করছেন কিনা তা] 
আমাদের মক্তাত। আমরা শুধু জানতে পাবলাম মুখামল্নী 'উষার 
বেকরডা শুনবেন স্বস্তি পাই যখন কোন মুখামন্ত্রী গান শোনেন । 
কিন্ মুখমন্রী যদি গানকে রাজনীতির মধো টেনে না আনতেন এবং 
সংস্কতির বাখার সঙ্গে যদি শবিকি কোন্দল এসে য়ে নাহি, তাহলে 
মামরা এক সংগীত শসিক মুখামন্্রীব কায়মনবাকো সংগীত প্রীতির পুতি 
শ্রদধা জানাতে পারতাম। 

আমাদের বন্তবা কোন বিশেষ হলে কোন বিশেষ সংগীত গাইবাব 
বিধিনিষেধ আরোপ করার অধিকাব সেই হল ক দুর্পক্ষেব মিশ্চয়ই আদ্ছ | 
'হাউস রূল'কে মেনে চলার অর্থ মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ নয। 
পভোক সংগীতের জনা ঠার স্তানকালপার নিধারিত । পপ সংশীতেরও 
প্রয়োন্সন আছ্ধে। পুয়োজন আছে নাইট আ্াবেরও । কিন্তু মহাজাতি 
সদনকে নাইট ক্লাবে পরিণত করাতে হবে এ কেমন হবো মাবদাৰ দুঃখের 
বিষয়, শরিকি ঈর্ধায় কাতর বড় শরিক সমদশী হলে অতি সহাজেই 
বাপরেটির ইতি ঘটাতে পারতেন। 

কোন কোন মহল এই ধিকি ধিকি আগুনে বাতাস দিচ্ছেন । কিন্তু এই 
বাতাস যে ধুলোর বাতাস' এবং অপসংস্কৃতিব ভূত ছাড়াবার প্রতি 
যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি বায়ফুনটাকে বিদায় করার চেষ্টা.তা কি তাঁরা 
বুঝতে সক্ষম মা. মুষলপর্ষের গোড়ায় যদুপতিরাও যে আসম্ন সবনাশের 

[কনে াাস পান না এটাই ইতিহাসের শিক্ষা : 
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রহ, 
২১৩ সেপটেরবর, বর্ষ ৬ সংখ্যা ১০ 
* গায় ২.৫০, বিমান রাশুল $ পূবর্চলে ২০ পরসা, ভারতের অনা ২৫ পয়সা 


এত সওখায় 


কেন বাংলা ছবি চলছে না: /8 

প্রীলংকার রক্তাক্ত অধ্যায়ের উৎস কোথায় ? 

রল্তিদেব সেনগৃ্ত/১০ 

শ্রীলংকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়/১১ 

বামফুনটের চার শরিকের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম)-এর অভিযোগ 
নিঙশীথ দে/১২ 

মুমূর্ধ চলচ্চিত্রকে বাঁচাবে কে ্‌ 
অশোক চৌধৃরী/৯৩ রঃ 
উত্তম-বিহীন বাংলা ছবি এ 
সঞ্জয় সিংহ/১৮ 
প্রযোজকের চোখে £ 'অনেকেই ছবির কাজে বাস্ত, সংকট কীসের 2". 
সাক্ষাংকার £ কল্লোল ব্রহাচারী/২৩ মা 
পরিচালক ও পরিবেশকের চোখে £ “হিন্দি ছবিই বাজার দখল করেছে... 
সাক্ষাংকার £ পিনাকী ঘোষ/২৪ ১ 
চিত্রতারকাদের চোখে £ বাংলা ছবির সমস্যা ও সমাধান রি 
সাক্ষাৎকার ; সঙ্জয় সিংহ/২৬ ঠা 
প্রদর্শকের চোখে £ “চলচ্চিত্র বাবসায়ে আগুহ লুপ্ত হচ্ছে' | 
সাক্ষাৎকার ; সৈয়দ আসরাব আহমদ/৩১ 4 
দর্শকের চোখে £ বাংলা ছবি চরম হতাশার ছবি/৩৩ রঃ 
সিনেমা টিকিটের ব্যাপক কালোবাজারি ও পৃলিশ 
সৈয়দ আসরার আহমদ/৩৯ 

বিজয়কৃ্ণ গোস্বার্মীর বাড়ি 

নির্মলকৃমার রায়/৪১ 

রাজধানীর বাঙালিরা 

দিবাজ্যোতি বস/৪৩ 

দৃগাপপুরের নতুন প্রজল্ম 

শ্যামল বসৃ/৪৬ "২ 
দুর্গাপুর সমাজবিরোধীদের কবলে 
উৎপল অধিকারী/ ৫০ | 
হোমিও চিকিৎসা £ ডাঃ €ালানাথ চক্রবর্তীর কলম/০৪ 
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প্রচ্ছদে টালিগঞ্জের রঙিন ছবি £ অধেন্দু রায় 
ও দিললির রঙিন ছবি : সৌগত রায় বর্মন 
প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধূরী 
সম্পাদক 2 ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় / 
শিল্প-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ . 


সম্পাদকীয় দফতর £ ৩৩ বিস্লবী অনুক্লচন্দর স্টিট (পূরাতন প্রিনসেপ্টীঃ 
স্টিট) কলকাতা ৭০০০৭২ - ; রে 











দিলি অফিস £ সূর্থকিরণ ভবন, ১৯ কক্তূরবা গাচ্ধী মারগ, ফ্যাট ৯২১২, লতুন' দি 
' ১১০০১. ফোন £ ৩১৯০২৪ ৰ ৮ 1 ধু 
্ ঃ 552 হা এ খ 





এই সংখ্যা থেকে তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হচ্ছে 
পার্থ চট্টরোপাধায়ের 


বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 













শহিদ মিনার 
আলোকচিত্র £ সৃশীল স্ত্রধর 


রা রা 
ক? পা 
ঃ পল সার্ক 






১৪ সেপটেমবর সংখা ৫ 
রাজনৈতিক শুনাতা ঃ সামরিক প্রশাসনেরই 
হাত শত, করছে । 
এই সহ্গে থাকছে বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক 


দ্যত7দব সাম্বগাংকাব, বার মাধ মাদ্ছন শেখ হাসিনা, 
ডঃ রাজ্জাক, খন্দোকাব মোশতাক পুমুখ। 





এই সংখার মার একটি অভিনব আকর্ষণীয় চলা 5 


চরিত্র 


চরিত্র বলতে আমবা কী বুঝি - চরিত্রের কিসংগ্রা বদলাচ্ছে: 
মদাপান, পর নারী আসক্তি, দূনাঁতি, অসদাচার এগুলি কি 
চরিব্রহগীনতার লক্ষণ - চরিত্র 'বাপারটি এখনও আমাদের 
কাছে ধোঁয়াশা! সল্তোষকৃমার ঘোষ, সমরেশ বসু, সতীনাথ 

উৎপলা মুখোপাধায়, বৃদ্প্রসাদ ও স্বাতীলেখা থেকে মঠ 
মিশনের ও সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা এ সম্পর্কে বন্তুবা 
রেখেছেন । পরিবর্তনের সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণের এক 


আসানসোলের কয়লা চও 


অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, কীভাবে কয়লা চক্র নম্ট করে ফেলছে 
আসানসোলের সমাজ ও সংস্কৃতিকে । 


ধর্মপযায়ে ইদৃজ্জোহা ও রামক্ষ তীর্থ পরিক্রমা । 
আমেরিকার চিঠি । প্রতিবেশী রাজ আসাম ত্রিপুরার বর্নণা। 





ইতাদি প্রকাশনী লিমিটেড 
৩৩. বিপ্লবী অনুক্লচন্দ্র স্ট্রট কলকাত্রা ৭০০০৭২ 





নিবেদনিদং 





€পরেব পয ছবিটি দেখাছেন তা 
কোন পর্ব তালাহীদের নয । ওদেব 
একজন (লাঠি হানে) পরিবর্তনের 
স্টাফ বিপোরটার দিবাজেঘাত বসু ও 
অপর জন স্টাফ ফোত্টাগ্রাফার 
সৌগত রায় বর্মন স্হান চম্বল 
উপতাকা। গা তখন যাচ্ছিলেন 
সামনেব গহন অবণা পলাতক 
দসূসদবি ঘন শ্যামেব চউবার দিকে 
গত /ম মাসের গন গস চম্বলল ৪সটা। 
ছিল তাঁদেব এক বিবটি অভিযান ! 
গোয়ালিযব চৃজলে ফূলন গ্রাৰ দস। 
মালখান সিং এব সাদা দ্যা কালে 
তাঁরা এগিিয় চলন গম্পালিব 
গভীর ' এই প্রতাক্ষ হাতি হাব 
ফসল 'আভি শত চম্বলের পা 
বিপথে পরিবর্ূণ। প্রশ্গা সংখ্যার 
অনা মাকর্ষণ এই পাড়ি নি প্রা 
সৌগতব হবলা হবি 

এ সপ্তাহের খববের মাধ নিশাথ 
দে আাবার বাবিয় গছ্ছেন। তলা 
সফাবে। 
বস্‌ ঘুবে এলেন আসানমাোদ কষলা 


পশলিবিলিলল লিখল শাটল 


খনি লথল ' সেই সহত্দ ঘুবে এচুুলন 

চে 
দগপুব। পুগাপুবেক গুপক তাঁর 
ঞ্্‌ শর র্‌ ঞজ 


ললখা এই সংখায় পকশিত তলে 
সাগাজী সংখ্যা থকে টিন সাখন 
জরড়ে প্রকাশিত হব পলিব হন 
প্পাদকের বাংলাদেশ সং ব্রাশ 
পতিরেদল। পুজো সাখ্যায প্রকাশিত 
হলে বড় লেখা 'সিলট ডায়বি।' 
ইতিমধোই পরিবহন সম্পাদকের 
সিলেট প্রমাণের খবপ সেখনকাখ 
পর পনিকায বিশদ ভাব পচার হয়ে 


গেছে । একজন শ্রামাদেব পাঠ্িস্য 
দিয়েছেন ১৫ আগসট  সংখণান 


'যুগভেবীঁ।' দেই সংখ্যার ৯ও 
পয়েন্ট হোডলাইন দিয়ে বেলিয়েছে 
'সিলেট পেসলাবে কলিকাভার পরি 
বর্তন সম্পাদক । যুগভেবী সিলেটের 
প্রাচীনতগ্র পত্রিকা: 

১৭ আাগসট পরিবর্তনে পকাশি ত 
হয়েছিল 'চৌরঙ্গীতে একলা মেয়েরা 
সাবধান।' লেখার্টি প্রকাশের পব দু 
একজন পুরুষ "ম্বামাদের আক্রমণ 
কবে চিঠি লিখেছেন । আমরা নাকি 
এব অবাঙ্তধ ঘনগড়া কলপকাহিনী 
ভুলে ধরেছি । আমরা ভাবছিলাম এ 





ধ্যাপারে আমাদের কিছ ব্রা 
জানাব । এমন সময় আমরা দুটি চিত্ত 
পেলাম । একটি লিখেছেম মুরশিদ, 
বাদ লালগোলার লীমা সালাল। 
তাঁর বস্তা 'গত ১৭ জুলাই "৮৩ 
তারিখের পরিবর্তনে প্রকাশিত 
চৌরঙ্গীতে একলা মেয়েরা সাবধান 
রচনাটি পড়লাম । প্রয়োজনীয় এবং 
যুপ পযোগী লেখাটি প্রকাশের জনা 
সম্পাদক মহাশয় এবং লেখিকাকে 
আন্ডরিক অভিনন্দন জানাই ।" এক 
শ্রেণীর বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন 
রান্তি আছে যাদের উদ্দেশা হল 
পৃবৃষ সংগীবিহ্ীন একা কোন 
মহিলাকে অশ্লীল ইঠিগিত এবং কু 
বৃচিপূর্ণ বাবহাব করে লাঞ্চিত করা । 
এদেবডউপস্হিতি শুধু চৌরগ্গী এবং 
ভাব আর্শপাশেত সীমাবদ্ধ নয় । 
জনবিবল জনাকীর্ণ, শহব শ্রফ স্ব 
সর্বন এখা দুঃসাহসী একং শবাধ। 
চ্িতীয় চিসিব লেখক একজন | 
পরৃষ! সজীব বা। কাপেজ বো5) 
টোন তালি 
আনি % ৩1 জমাবহ । 'কিছ্বদিন আগে 
আমি মামার শানাকে নিযে বাসের 
আ/পঙ্ষযাঘ শডিযে ছিলাম, বাস ন 
কাস, লা আমি বাবাকে চাচাত 
নাল পাশার সিগাপবটের দোকানে 
“গা সিগাবে) কিনি ফিল 
মুখটি লাল হায়ে গোচ্ছে 
[ভিড় বললাম, শট ভাযছ্ছে ও 
পাক বলল 2 শাতশল গুহ লোকটি 
বাহ বল, কি.যারে আঁকি 


এল তি সি 























দেহ বল 


পানিকে ব্র্ীচ্ছেন চৌরাগী দহ | 
শর্দু্র হয় ঠায় 
শদলোচক্র হেয়দের পাক্ষ চলাত | 


পাও শীতের 


মুশকিল হথখে উঠছে । সতিকথা 
ধল্তত কি, তচাবতগী দেহ পসানিলী, 
গযাবাকবিবারী, পকেটমার, বিক 


শো? ভিখারি ও হকাবদেব লীলা 
চুল; এ লাপারে পলিশ শীবণ 
দশালি ৷ কলকাতা বহৃকাল ধধে 
নগরপি শাহীন 1 পিতুহীন শহবের 
হা তখ ভাত তাগেছ। 

কেউ কেড বলছেন, এক শ্রেণীর 
মহিলাখা কৃবুচি পোশাক পরে 
চলাফেরা কণে বলেই পুরুষের বিকৃত 
মলসল তা পিশ্রয় পায়। এ বাপাবে 
মহিলারা কি বলেন মেয়েদের মধো 
টত্তেঙ্গক পোশাকের এত আধিক, 
খাটছে কেন এ সম্পর্কে মোয়া 
মামাদের 500 শব্দের মধো লিখুন । 
পরিবর্ন পিউকিটান মনোভাবাপন্ন 
নয় কিন্তু বৃচি ও শালীনতায় পে 
বা, ভাই ' এই রিচর্কেরি 


আশভাখণা। 
অলমিঠি 
পা. ঢ. 


ও 
৮১% ০০ 1 
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. 
প্রা অলিম্পিয়ান জি ও'ডা্বাটি ভারতপমেত, সার। জগাতই প্রাতিভাগম্পন্ন ৃ 
তরুণ প্রোলায়াড়াদর জোরদার ক্রঠিন প্রতিযোগিতার জলা ট্রেনিং দেন। ভার মতে রঃ 
চ্যাপ্পিয়লরা মাটি শুড় জল্মায় না, তার তরী করাত হয়। আন বিজনী হাত গোল রর 
যেঘল জারা ইচ্থাশন্তির দরকার, তমন-ই জারালো দৈহিক শ্তিরও দরকাজ। .. 

' 


“সাঁতারু, আধালেট আর বিশে করবে বাড়ন্ত বাচ্চাদের জামি লিয়ঘিত কমপ্রান 
(দয়াত পরামর্শ দিই'' বালন জিম ও' ডোনাটি। “ক্রঘপ্রান হ'ল ২৩-টি প্রয়োজনীয় প্রাদাগুণ পরা ৪৯ এস" 
পম্পর্ন এক গল্পুণণ আহাক য। দ্ুন্থ-সবল শরীর গাড় ও স্টায়িন। হাড়ায় 

আব অতি পনহাজই হজম হয়।? 

অভ্ভিজ্ঞ জিম ও' ডোহাটির মতামতটি আপনিও মানুন। আপনার বাচ্চাদবও সশ্রাঙ্ীন, 
সুদ্ব-পবল বাড়ের জন্য প্রাণি দিত ক্রধল্লান দিন । ক্রমপ্লান পাওয়া যায় 

চমৎকার ঘ্রা-গঙ্ধে, ঘা বাচ্চার! দারুণ ভাজবাসে। 


মালা 
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এক এক ছবি এক 
এক কারণে 


বেশ কয়েক বছর ধবেই বাংলা 
চলচ্চিত্রে ভাঁটার টান চলছে। তার 
কারণস্বরূপ প্রথমেই চিত্রনাটোর 
কথা উদ্দেেখযোগা । মনোগ্রাহী করে 
একটি নিটোল গম্প অন্তত বলতে 
না পারলে তা দর্শক মনে ঠাই পায় 
না। যাঁরা মনে কবেন বাংলা ছবিতে 
আনন্দের খোরাক নেই, বা দর্কিদেব 
রুচি বিকৃত হয়ে গেছে বলেই চলে 
না, তাদের মতবাদ যে কতখানি 
প্রান্ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
“সাহেব, 'আছালত ও একটি মেয়ে' 
ইতাদি ছবির সাফলা দেখে, এমনকি 
জয়া, প্রতিমা, হারমোনিয়াম, উত্তর- 
ফাল্গুনী ইতাদি ছ্ববি এলে এখনও 
টা ফুল হয়। ঠাস বুনুনি গল্পের 

জন্যই এগুলি ভাল চলছে। 

হি গান এবং সুরেন অভাবও 
ছবি. না চলাব একটি কাবণ। 
মনমাতভান সৃব এবং গানের যথাযথ 
পয়োগ কাহিনীক অনেকখানি 
এগিয়ে নিয়ে যায এবং এর মাবেদন 
দর্চকিমনে স্মবণীয়। তাই 'দেয়া 
নেয়া' 'মণিহাব,"'এান্টনী' ফিবিঙ্গি", 
'তংসরাজ্জ' ইত্যাদি ছবি এত দর্শক 
টানতে পেকবেছে। 

অভিনয় যে কোন ছবির প্রাণ। যে 
ছবিতে স্বভঃস্ফ্ত, চবিত্রানুগ অভি 
নয় নেই তা দর্শককে টেনে বাখাবে কঃ 
কাবে- 'বাঘিনী' 'সন্নাসী বাঙ্গা' 
ক্তী', 'অপরিচিত' হঠতদি ছবির 
গল্পই শধূ ভাল বলে সার্থক হাতে 
(পরেছে এমন রুূথা বলা যায় না. 
বলিষ্ঠ অভিনয়ও এই সাফলোব 
সঙ্গে সমান অংশীদাঘ। 

উপযৃত্ত' ও প্র্ীর নায়ক নাযিকার 
অভাব বাংলা চলচ্চিত্রের আর একটি 
সমস্যা । এ সমস্যা সমাধানের জনা 


চাই নতুন মুখ-নভুন প্রতিভা। 


বাংলা ছবির দরবস্হার কথা 


, বলতে গেলে অনেক কথাই এসে 


পড়ে। যথেম্ট মংখাক পুঁজির অভাব 
তার মধ অনাতম । এষ্কাড়া ভাল 
লাাববেটরি, স্টডিও এসব ক্ষেতে 
পশ্চিমবঙ্গ অনুন্নত। পরিবেশনা ও 
পদর্শনের ব্যাপাবেও নানাবাধা এবং 


”, কায়েমি গৰার্থেব দাপট দেখা যাষ। 


চালক দৃ'পয়সা কামাবার জনা এরই 
মধো ভিড় করছেন! বাংলা ছবিতে 
হিন্দি প্যাটারন এনে সহজে 
বাজিমাত করাব চেষ্টা করা হয়েছে! 
'প্রহরী'। কিন্তু বাাল্িব কচির 
সচ্গে ত্রাদের পুয়াসের আল্তব মিল 


কেন বাংলা ছবি চলছে না ? 


বাংলা ছবধিব ইদানিংকার অবস্হা দেখ এর ভবিষাং 


সম্পর্কে অনেকেই রীতিমত 


তত | এখানে প্রকাশিত 


পাঠকদের চিঠিগুলি সেই দশ্চন্তারই ফসল। আবশ্য 
অধিকাংশ পত্রলেখকই এই দুশ্চিন্তা থেকে. মুক্তির পথ 
বাংলেছেন বাস্তবসম্মত মনেক প্রসহাব রেখে। চিঠিগুলি 


থেকে পবিচ্কার বোবা যায যে, মলত 


নটি কারণ বাংলা 


চলচ্চিত্র শিল্প ডুবতে বসেছে । সেগুলি হল £ উঠমের পারে 
আর একজন উন্তমের অভাব, অযোগ্য পরিচালকদের দাপট 
এবং হিন্দি, ইংবাজি দ্বিধ বার্থ অনুকরণ । এর সা অবশ 
অনেকেই টালিগঞ্জ পাড়ার অকেজো যন্ত্রপাতি, সাবা ভারতে 

চলচ্চিত্র শিল্পে রাখববোয়ালদের চক্রণল্ভ এবং প্রযোজকদের 
সাহসের অভাবের কথাও বলেছেন। বস্তৃত সব কটি 
প্রকাশিত চিত্িই নহুন চিন্তার খোরাক জোটাবে এবিষয়ে 


কোন সন্দেহ নেই 


এবারের পুরস্কাব-প্রা্ত তিনটি চিগির লেখক লেখিকা 
হলেন ১) সুবৃভ বায় ২। রীতা দাশগুগত এবং ৩1 সজীব 
কমার বসাক্‌। বাকি পত্রলেখকদেরও শ্রদ্ধা 9 শুভেচ্ছা ঈগানানি। 


হচ্ছ । 


না থাকায় এইসব বোমবাই মারকা 
ছবি বাংলার সর্বস্তবের দর্শকাদেব 
চাহিদা মেটাতে পাবল না। কলকা- 
ভাব স্টুডিও, লাবরেটবি ইভাদির 
উন্নতি কবে. টেকনিক্যাল কাজগুলি 
ঘদি ভালভাবে করা যায়, এবং 
উৎসাহী পরিচালকদের ক্ষেত্রে অনু 
দান পরিকল্পনার পবিধি যদি আবও 
বাড়ান যায । ভাল গ্নিব প্রদর্শনীর 
ধবস্তা এবং শিদেপ শিযুন্ত শ্রমিক, 
কমীদেন কজ্রীবনযাত্রাব মান উন্লত 
করাও প্রযোজন। 

হালে বাংলা ছবির দৃর্ঘশা অনেকটা 
ঘুচবে। তাতে যন্রবান পরিচালকের 
পবিচালনায় কচিশীল ছবির জল্ম 





চান। সহ্গে যদি কিছু উত্তেজক 
সুড়সুড়ি থাকে তবে তো কথাই 
নেই। মোটামুটি যেসব ফবমূলা ছবি 
দেখতে ভিড় হয তাতে বাস্তব 
জীবনের সঙ্গে যতদর সম্ভব 
ইচ্ছাকৃত ফাবাক রাখা হয। ফলে 
দৈনন্দিন সংঘাতে পর্যুদস্ত সাধাবণ 
দর্শকের ইন্দিয় সাময়িক তৃষ্তি পায়। 
সে কৃতিত্ব পবিচালকের। শাঁবা 
ফিলমকে বাবহাব কবছেন বাবসা 
হ্বিষ্কাবে। পাশাপাশি অনা ছবিও 
্লাছে। যেগুলোকে আমরা বলি সুস্হ 
ছবি। তার বাস্তব ভিত্তি আছে, 
আনন্দদানের রীঁতিও নির্মল। 


বস্তুত আজকের বাংলা দ্ববিব 
বেশির ভাগই এই দুই জাতীয় ছবির 


'স্বল্প বাজেটের বৃদ্ধিসমপন্ন ছবি চাই' 





হাবে। মাব এভারবই বাংলা ছবির 
দঞ্কি হিনসর শ্ায়াদবও পতাশার 
প্রণ ঘটবে বলে আাশা বাখি। . 
রীতা দাশগুপ্ত 
মকদৃমপুর, মলিদা 


দুয়ের মাঝে পা 


ইদানিং বয়স্কবা ছাড়া খুব কম 
/লারকেই বালা ছবি লদখাতে যান। 
অধিকাংশরই বন্দ, 'পানপ্যা- 
শানি দেখার ধৈর্য নেই ।' আসলে 
সিনেমার জ্ুগপৃতর কাদ্ধে মানুষ 
আনেক বেশি অবাস্তবতা দাধি 
করে। এটা সামাজিক ও অর্থটনতিক 
সংকর্টর পরোক্ষ প্রভাব । সিনেমাব 
মধিকাংশ দর্শক এনটারটেনমেনট 


মাবামাবি। একদিকে হিন্দি ও 
বিদেশি 'এ' মারকা ছবির বাঙ্জাবী 
প্রভাব, অনাদিকে সেনটিমেনট 
ছোঁয়ার বাঙালি পরচেম্টা। মাঝখানে 
পড়ে বাংলা ছবিতে 7টকনিকাল 
জাগলাবি, গিমিক উত্াদি তো 
দরস্তান সমগ্রতা বলেও কিছু 
অবশিষ্ট থাকে না। অবশা সভাজিং 
রায, মৃশাল মেনের মত বিশ্ববন্দিত 
উজ্দ্রুল বাতিক্রম যে নেই তা নয়। 
সঙ্গে সঙ্গে নাম কিনছেন আনেক 
তরুণ পরিচালকও। 
বাণিজাক প্রেক্ষাপট বিচার করে 
দর্শকেরও এক গরুত্পূর্ণ ভূমিকা 
থাকে। সার্থক ছবি অনুভবের জনা 
চাই সার্থক দর্শক শ্রন। নয়তো 


কিন্তু সিনেমার . 


রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিও সর. 
কারি অনুদ্ানে চালাতে হয় কেন ; 
ফিলমের বিষয়ে ঘদিও পশ্চিমবঃ্গ 
পারালাল ডিসট্রিবিউ শন চাল করার 
কথা হচ্ছে তবু সবই অর্থহীন। 
যতক্ষণ দর্শক সস্তা দ্ববির মোহ না 


.ভাঙছেন পাশা পাশি পরিচালকেরাও 


বাঙালি দর্শক মানসিকতা সঠিক 
বিচাব না করে ছবি করছেন ততদিন 
বাংলা ছবির রঙ্নতা কাটবে না। 


সৃররত রায় 


কলকাভা-৭50০9০09৭৮ 


উপর ভিত্তি কবে চা বচিত। এই 
বলচি বৈচিন্রাধীনতা আমাদের ভাল 
লাগাব বিশেষ সন্ত্াকে আহহ করে । 
চলচ্চিত্র কোন স্হাণু ভাল্না নয়, 
চলমান জীবনবোধেব . সঙ্চে 
সামঞ্জসা বোখ এর পরিধি বিসন্ব£ ও 
প্রসারিত করতে হবে এবং বিভিন্ন 
আঠ্গিককে ভাব মতধা চাবিযে দিতে 
হাবে। 

২। প্রায় অধিকাংশ চলচ্চিত 
বক্ষণশীলতাব জালে বদ্ধ । প্রন্যা 
ঠনবোধে, প্রচলিত তথা প্রথাগত 
সামাজিক রীতি-নীতি অতিন্রম 
করবার জনা পযীবনদী”ত সাহসিক 
ভার পয়োজন। 


৩। চলচ্চিত্র হল একটি পদ্ধতি, 
যাব অগ্রগতি ও সাফলা নির্ভর কবে 
মূলত উন্নত সাভিতা, অভিনয়- 
দক্ষতা এবং পরিচালনা 
বাবস্হার উপরে । উত্তর স্বাধীনতা 
পর্বে, বাংলা চলগ্চিত্র অনেকাংশে 
'উত্তমকুমার'এর উপব নির্ভরশীল 
হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই মহা. 
নায়কেব প্রস্হানে এই শিপ কাঠামো 


ভেঙে পড়েছে। 


৪। এমন কোন বাংলা পত্রিকা 
নেই যা এই চলচ্চিত্রের বাজার সৃষ্টি 


ও প্রপার কবার পক্ষে সহায়তা করে। 


&। সরকাবি দা্সীনা ও সুষ্টু 
সরকারি নীতির অভাবে এই শিল্প 
ধূংসের মুখে উপস্হিত। চিরকালীন 
তথা আধুনিক প্রশনগুলির উপরে 
এই শিল্পের গুরুতু নির্ভর করছে । 

এই সকল মুখা কারগগুলির 
নানি নিউ একি কা 
দূর্বল প্রচার বাবস্থা, ধৃংসাস্তক 
বাবসায়িক দৃষ্টিভঠ্গি, প্রবল প্রতি 
্্ী ছিন্দি ও ইংরাজি ছায়াছবির 


পরিবর্তন ৭ সেপটেমব্র ৯৯৪::৪. . 


' কস্স্র] ওত, শরঠাল ও. জাণ লাঙ্গ 
'সরজাম, ঃ 
বাংলা চুলচ্চিত্রের করুণ অবস্হাকে 
করণতর করে তুলছে । এই চলচ্চিত্র 
বয়ভূমিডে কয়েকজন মাত্র পরি- 
চালক মত আমাদের সৃস্হ 
সাংস্কৃতিক জীবনকে সজীবিত করে 
রেখেছে। এই আগ্রাসী মরুভূমির 
প্রসাররোধে অতিসতু'র সবৃজ বৃক্ষের 
বেড়া দেওয়া প্রযোজন এবং 
সেখানেই বাংলা চলচ্চিত্রের 
স্হায়িতব। ূ 

সঞ্জীব কুমার বসাক 


কলকাতা -৭090090৬ 


“বই' নয়, ছবি 

বাংলা ছবি না চলার প্রধান কারণ 
দুটি। এক সঠিক চিন্তা ভাবনার 
অভাব । দৃই অযোগা লোকের ভিড় । 
সচ্তা মেলোডামা, মোটা দাগেব 
চবিত্রচিত্রণ আর একশো বছর 
আগেকার বিবর্ণ কিছু মূলাবোধ 
সম্বলিত জোড়াচালি মাবকা একটা 
চিত্রনাটা খাড়া করে টালিগঞ্জেব 
অভিষ্ এবং অনভিক্ত পরিচালকরা 
বারের পর বছ্ছব/যে 'বই'তৈরি করে 
চলেছেন, এ যুগের মাপকাঙিতে তা 
মচল। আজকেব দর্শক চলগ্চিত্রে 
মনোবঞ্জনের সঙ্গে কিছুটা বৃদ্ধির 
সংযোগ আশা কবেন। প্রফে শনাল 
কমপিটেনসির অভাবেই আজ বাংলা 
হবিব এই দূরবস্হা। তাছাড়া যাঁরা 
যোগা বাত্তি, তাঁবা এখানে ছবি করার 
সুযোগ পাচ্ছেন না। 


সার্থক প্রফেশনাল বাণিজিক 
ছবি এবং সমাজ সচে তন নবা ধারাব 
হবি. এই দু'ধবনের ছবিই আমবা 
আশা কবি। অর্থ বাংলা ছবি 
মানেই যাবা বোঝেন চড়া সেনটি 
মেনটে ম্রাত্রান্ত অতি নাটকীয় 
আবেগবহ্‌ল ছবি. সে ধরনের হ্ববি 
মামরা চাই না। চাই বাস্ত 
বাণিঞ্জিক ছবি, যে ছবি তাৎক্ষণিক 
আলশন্দদানের পণামাত্র নয়। সেই 
সঙ্চো চাই এমন ছবি যা দেশ ও 
সমাজের সম্পূর্ণ বাস্তব চেহারা 
তুলে ধরাবে। 


বাংলা সাহিতো চলচ্চিত্রের উপ- 
যোগী ভাল গঙেপের অভাব নেই। 
টালিগঞ্জ স্টৃডিওর দৈনাদশার কথা 


মনে রেখেই বলা যায়, একট সততা, 


দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেই এখান থেকে 
সৃম্হ রুচির জীবনধর্ষী বৃদ্ধিদীপ্ত 
বাণিজািক ছবি তৈরি কয়া যায়। 
রাজা সরকারই পারেন সফল এবং 
পরতিশ্রতিসম্পন্ন পরিচালকদের 
দিয়ে সং ধাণিঞ্সিক ছবি তৈরি 
করাতে। ) 
অসীম বন্দোপাধায় 
শ্রীয়ামপুর, 
হৃগলি 


হী 
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করের ঘোবা 


'৮এলগত্জেন সাগাছ। 


যেন করে হোক জবার জাচং' শেষ । : 





আগে যেখানে বছরে ৬৫-৭০টা নাই তাদের আমল লা! 9 
করে বাংল ছবি হত আজ সৈথানে মুষ্টিমেয় কিন্তু ভাল পরিচালক 
২০টা ছবি হওয়াই কষ্টকর অবস্হা অবশাই আছেন, কারণ 'চোখ' 

আর একজন উত্তম. রা জন 





এমন দাড়িয়েছে যে মনে হয় এই 
শিল্পের অস্তিত অচিরেই পশ্চিম. 
বঙ্গ থেকে বিলুপ্ত হবে। এই 
অবস্হার জন্যু যেসব কারণগৃলো 


| টালিগঞ্জ পাড়ার সমস্ত 
প্টরডিও হচ্ছে মান্ধাতার আমলের । 
যন্ত্রপাতি লাবরেটরি সব অকেজো 
হয়ে গেছে। রঙিন লাবরেটরিরও 
ভীষণ অতাব। কাজেই প্রথমেই 
টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলোকে ঢেলে 
সাজান দরকার । 

২। সাধারণ দর্শকদের জনা ছবি 
করেন এমন পরিচালকের অভাব। 
অযোগ্য পরিচালকে আজ টালিগঞ্জ 
ছেয়ে শেছে। অবিলম্বে তাদেরকে 
সসম্মানে বিদায় কৰা দরকাব। যে 
সমস্ত বৃদ্ধিমান পরিচালক বর্তমানে 
আছেন তারাণ্ড তাঁদের ছবির 
বাণিজ্িক দিকটা দেখেন না। মনে 
হয় তাঁবা যেন পবদ্কাব জেতার 
জনাই ছবি করছেন। ভাঁদ্রে ছবিব 
ভাষাও সাধাবণেব বোধগমা নয় সব 
সময় । 

৩। পশ্চিমবঙ্গের বামফুনট সব 
কাব ভাদেব বিগত পাঁচ বছ্ছবেব 
শাসনকালে চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য 
এক কোটি আটাশ লক্ষ টাকা বায় 
করেছেন। এজনা ভাদেব সাধৃবাদ 
জানাতেই হয়। তাদের পুঘোজিত 
কয়েকটি চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় পৃবস্কারে 
সম্মানিত হয়েছে । কিন্তু সেইসব 
ছবি আজও বাকসবন্দী হয়ে পরে 
আছে । কাঙ্গেই প্রযোজনা সঙ্গে 
সং্গে বিলিজেব বাবস্কাও সবকারকে 
করতে হবে। 


তজিৎ সাহা 

রা বর্ধমান 

নদে নেই, বাণিজাও 
হয়না 


বর্তমান বাংলা ছবির যে হাল 
হয়েছে তাতে বাঙাজি দর্শকদের 
মরিয়া হয়ে রুচিবদল করতে হচ্ছে । 


.শতিা কথা বলতে কি একদা 


প্রথিতযশা বাংলা ছবির এই পতন 
চোথে দেখা যাম না। বাংলা দ্ধবির 
অধঃশতনের প্রথম এবং প্রধানতম 
কারণ হল যোগা পরিচালকের 
একান্ত খুঅভাব এবং অধোগা ও 
অপরিণত পরিচালকদের 


সংখ্যাবৃদ্ধি। টালিগঞ্জের চি 


অযোগা পরিচালকগণ প্রন্থৃত অর্থে 
ছবি তৈরির প্রায় কিন্ুই জানেন না। 





করণ। কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা বার্থ 
হচ্ছেন, ফলে বাণিজাক সাফলা 
অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। 

সৃতরাং বর্তমানে বাংলা ছবিকে 
বাঁচাতে গেলে এমন ছবি তৈরি হওয়া 
উচিত, মা হবে শিল্পগৃণসমন্বিত 
অধচ সহজবোধা। পয়সা দিয়ে 
টিকিট কেটে লোকে ঠকবেন না। 
সেই ছবি নির্মল আনন্দ দান করে 
দর্শকদের রর্চিবোধ জাগিয়ে ভুলবে 


কৃন্তলা কর্মকার 


হাওড়া 


গলপ ভাল, চিত্রনাটা দূর্বল 


বর্তমানে 'বাংলা চলচ্চিত্র চলছে 
নাকেন “'- এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু 
কারণ দেখান যায়। যেমন £ ১ 
উত্তম ত্রা সেন-এর মত 
এ ১৬ 
শালী অভিনেতা, অভিনেত্রীর বড়ই 
অভাব। ২। কিন্বু অযোগা পরিচালক 
আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর ছবি উপহার 
দিচ্ছেন। ভাল পরিচালকরা পঘো- 
জকের অভাবে বসে থাকেন। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল গল্প থাকা 
সত্বেও দূর্বল চিত্রনাটোর জনা ছবিটি 
নীবস হয়ে পড়ে। ৪1 নব্বৃইভাগ 

বাংলা ছবিই সাদা কালোয় তোলা 
হয় এবং কামেরার মানও অনুন্নত । 
&। পরিচালকদের সাহসের অভাবে 
নতুন ছেলেমেয়েরা অভিনয়ের 
সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ বাংলা 
ছবির দর্শকরা এখন নতুন মৃখ 
দেখতে আশ্রহী। ৬। আরট ফিলমের 
পাশাপাশি উন্নতমানের কমারশি 
য়াল বাংলা স্ববি তৈরি হচ্ছে না। 
ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলা 
ছবি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। 


শ্রীরামপূর, 
(হুগলি 


দুধের স্বাদ ঘোলে 


সালটা ছিল ১৯৫২। তখন বাংলা 
ছবির একচ্ছত্র নায়ক রাশে বিরাজ 
করছিলেন, অসিতবরণ, বিকাশ রায়. 
ভান্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । তাছাড়া 
চরিত্রাভিনেতা হিসাষে দ্বিলেন ছবি 
বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, কমল মিত্র, 
জহর গাংগুলিরা। ঠিক সেই সময়ই 
বাংলা ছায়াছবির জগতে উত্তমকৃমা- 
রের মত প্রতিভাবান শিল্পীর 


-আযাবজাব হয়। 


একটানা তিরিশ নছর' রে 
প্রতিভাবান শিল্পী সকলকে পিছনে 
ফেলে স্য ক্ষমতায় বিভিন্ন চরিত্রে 
অভিনয় করে দর্শকদের মন ' জয় 
করেছিঙন ৷ তার দ্ববি হলেই বকস 
অফিসে পয়সা আসত । প্রযোজক 
পরিচালকরা ভরসা (পেতেন । টাকা 
বিনিয়োগ করতে তারা কৃষ্ঠাবোধ 
করতেন না। সেই মানুষটার আক . 
স্মিক মৃত্বাতেই বাংলা ছায়াছবিতে 
আজ চরম সংকট। প্রয়োজক 
পরিচালকগণ মাথায় হাত দিয়ে 
বসেছেন আজ । সকলের এখন 
একটিই প্রশ্ন উত্তমের পর কে: 
এই প্রশ্নের উত্তর আজ তিন, 
বছরেও পাওয়া গেল না। বাংলা 
ছবিতে আজ্ এমন কেউ নেই যিনি 
উত্তমের শুনাস্হান পূর্ণ করযেন। 
পুরনো বা নতুন তেমন কাউকেই 
দেখা যাচ্ছে না। প্রযেজিকরাও আর 
অর্থ বিনিয়োগ কবতে রাজি হচ্ছেন 
না নতুনদের কাউকে নিয়ে। অন্তত 
ওরা যে উত্তমের বিকল্প নন সেটা 
তো এতদিনে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে। 
অতঃকিম - 


রে 


সহজ সরল ছবি 


প্রতি সম্তাহে নতুন বাংলা বই 
রিলিজ করার পরই এক সঙ্তাহের 
বেশি আর চলছে না। কিন্তু 
পাশাপাশি বিচার করলে দেখা 
যাচ্ছে পৃরনো ছবিগুলি নতুন ছবির 
থেকেও বেশিদিন চঙছে। 
আজকালকার ছবিগুলি টেক- 
নিকের দিক থেকে খত উদ্নতির দিকে 
যাচ্ছে গ্প ও বত্তন্বার বাপারে 
ততই নেমে যাগ্ছে, সুন্দৰ মুখশ্রী 
যেমন প্রথমেই সকলকে আকৃষ্ট করে 
তেমনি ছবির শ্রী বা সৌন্দর্যই হল 
স্বাভাবিক চরিত্র নিয়ে বলিষ্ঠ 
কাহ্িনী। | 
দর্শকের মন সাধারণত শিশুর মত 
সহজ সরকা জিনিস দেখতেই ভাল. 
বাসে, কোন কৃত্রিমতা দেখলেই মুখ 
ফিরিয়ে নিতে বাধা হয়। আসলে 
আরট বা কমারশিয়াল যে কোন 
ধরানের দ্ববিতে এমন একটা পরিবেশ 
সৃষ্টি করতে হবে, এমন একটা 
জগতে নিয়ে যেতে হবে যেখানে 
গিয়ে দর্শকরা আপাতবিরোধী দুটো 
জিনিস উপলখ্ধি করতে পাবে, 
একটি হল বর্তমানের সমধাযা পীড়িত 
জীবনকে ভুলে অনা এক পৃথিবীতে 
পৌছে যাওয়া অথবা বর্তমান 
5 
লি। 


সিনেমা হল লিছক আনন্দ | দি 
এই তিন ঘণ্টা নিজেকে ভুলে যেতে 
চেচ্টা করেন। কিন্তু প্রতিটি ছ্ববিতে : 


যদি সেই একই চিন্তাধারা, একই 
ছকে বাঁধা কাহির্নী দেখতে পান 
তাহলে তার নিজেকে ভূলে থাকা 
আব হয় না। জীবন নিয়ে বা সমস্যা 
স্বাভাবিক অভিনয়, স্বচ্ছন্দ গতি 
থাকলেই বাংলা ছবি দেখে তৃ্ত 
হওয়া যায়। 

তাই ভাল বাংলা ছ্ববি করতে 
গেলে চাই ভাল পরিচালক । দরকার 
বলিষ্ঠ কাহিনী যা মানুষের মনকে 
সহজেই ছুঁতে পাববে। কারণ 
আজকাল দর্শকরা বেশির ভাগই 
জটিলতা পদছ্বন্দ করেন না। তাই 
তিন ঘণ্টা আনন্দে উপকবণ 
হিসেবে সহজ সরল অথচ সুন্দর 
আবেগপ্রবণ কাহিনী বািবিচনা কবা 


উচিভ। 
নৃপূর ভট্রাচার্য 
আক্গিমগ . মুবশিদাবাদ 


বাংলাকে ভালবাসা হয়নি 

পধান কারণ আর্থিক সমস্যা ও 
বাংলা ভাষাব প্রতি বাডালি শিক্ষিত 
সমাজেব হাচ্ছিল্য ভাব । তাছাড়া 
কিছু শিল্পী আছেন যারা বাংলা 
চলগ্চিত্রে একটু নাম করলেই মাতৃ 
ভাষ? ভুলে গিয়ে বাডালিতু বিসর্জন 
দিয়ে হিন্দি সিনেমায় মেতে ওঠেন 

'এই দববস্হা দূর করতে হলে, 


ভালবাসতৈ হবে বাংলাভাষাকে। 
আাব বাংলাভাযাসক বাংলার 


কম্টিকে ভালবাসলে পবিচালকদেন 
ভাল ছবি পবিচালনা করাতে অভি 
পনতা অভিরনক্রীদের প্রাণ & 


রকমেধ ছবি পছন্দ করছে লক্ষ 
বাখতে হবে। ত্রয়ী, অমানৃষ, অনু 
সন্ধান, দাদাব কীর্তি, রাজবধূ এসব 
ছবির সাফলা ?দখ মনে হয় 
বোমবাইয়ের ঢংটি উপস্তাপনা কবা 
বাবসাধিক বাংলা ঘবিব ভন খুবই 
দর্লকার। মুখারজি, সোমা দে, 
আরতি ভট্টাচার্য এবা চবিব্রাভিনেত্রী। 
নায়িকা তিসাবে এদের ভাবা যায় না। 
সন্ধ্যা বায়, সাবিত্রী, মাধবী প্রমুখ 
অভিনেত্রীদেবও বয়স হয়ে গেছে । 
নায়িকাকে স্মারট অল্পবয়সী ও 
সৃম্প্বী হতে হ্রবে। কাবণ বর্তমান 
যুগের ছবিতে অভিনযেব থেকে 
প্রামাবেব বেশি প্রয়োজন । মুনমন 
শন 
সেন, আলপনা গোস্বামী, দেবশ্রী 
বায় এদের নিয়ে ছবি কবাত হবে! 
তবেই হয়ত শষ পর্যন্ত বাংলা ছবি 
বাঁচৃত পাপুব। 
7গাপাল দাস 
গোববডাগা, ২৪ পবগণা 


১৭-৩০ বছর বয়সী দর্শক 


সিনেমা একটা বাণিজািক শিল্প | 
এবং লাভ সমেত ফিবে পেতে 
চাওয়াটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। 
কিন্তু বিকৃত শরটকাটের ফাঁদে পা 
দিয়ে প্রযোজকদের আজ ভঙ্গনাদাম 
অবস্হা | তাবা বোমবাই মারকা 
দেহপশরা সাজিয়ে, গ্বছলের নামে 
দামামা পিটিয়ে মারচ্্গা খুনের 
বাতিল ফরমুলা মেবে কবের হতে 
চেয়েছিলেন! তারা বাঙালির মৌল 
চরিত্রকেই বুঝতে চাননি। শৃধূ ১৭ 
8888558288898558 





'পুরনো বস্তাপচা 'আশীবাদি মারকা কাহিনী 





অভিনয় ববতে এবং দশকদের 
ধাংলা ছবি লদখত্তে কোন অস্ববিধাই 
হবে না। 


তাপসী রাণী হবকরা, 
কাঁকিনাড়া, 


»৪ পরগণা 


পৌঢ়া নায়িকা 


যে কোন কাঙ্তেব গতি একদিকে 
ইঞযাই ভাল। কিন্তু বর্তমানের 
ফমাবশিয়াল বাংলা ছবি কান 
গঠিত চলছে বলা কঠিন । বাংলা 
ছবিতি ভাল কাহিনী নিবচিত হচ্ছে 
না। সংমা, ছাট মা. ম্রামের 
আশীবদি এসব 7সনটিমেনটাল 
কাহিনী দিযে আধুনিক মগের 
দকিকে পছরি সামনে উপস্হি 
কলা যায় না! এর জনা অবশ 
পরিচালক ও প্রযোজক বিশেষভাবে 
শয়ী। বাংলা গ্ধির বাবসায়িক 
সাফল। পেতে হালে দলকিদের টাহিদা 
অনুযায়ী ছবি করছে হবে। দর্শক কী 


চেয়ে ছবি করছেন। মোট সিনেমা 
দর্শকের এরা মাত্র ৩৫%। | কিল্হু 
তাদের ভেতরেও তো বিরাট একটা 
সংখ্যা মননশীল, সাংস্কৃতিক চার- 
রর রাগ জন 
হিন্দি ছবির জগাখিচুড়িতে তা। 

অরুচি! তাহলে বৃহত্তর বাঙালি 


দর্শকের ” আসলে বাঙালি 
মানসিকতা উন্রভব-উপলব্ধির রস 
তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ কবতে 
ভালবাসে এককভাবে ভাল গল্প, 
মহত পরিচালক বা শৃধু প্রিয় 
তারকার নামে আর ছ্ববি কান্ট না। 
সব কিনুর সমন্বয়ে একটা উত্তরণের 
বোঝাই আসল। অতএব নিবিড় 
মানবিক ভাবসম্পদের শিশ্পাশোভন 
অথচ হাদয়স্পশী রসসমপূক ছবি 
টতরি লা করতে পারলে, বাংলা 
রা বাঁচবার জার অনা রাঙ্তা 
নেই। 





সিতাংশু শেখর ঘোষ 
হাগড়া-১ 


দ্বরবঙ্হার প্রধান কারণ অধি- 
কাংশ বাংলা ছবির প্লটহশিন গলপ, 
বাঁধনদ্ছাড়া চিত্রনাটা । পরিচালকদের 


, এক বড় অংশ কামেরাই ধবতে 


জানেন না, রোবেন না চিত্রনাটোর 
প্রেলীবিনাস। তার ওপর চরিব্রা- 
নৃযার্যী শিলপীনিবচিন করেন না। 
অথচ ভাল ছবির অনাতম শর্ত 
হিসাবে এ বিষয়েও গৃরুত্ব দেওয়া 
উচিত। শ্রধু কাামেরাম্যান আর 
মহকারী পরিচালকদের ঘাড়ে চেপে 
ভাল ছবি হয় না। আসলে এরা 


উপযৃক্ত রিলিজ চেন পাওয়া যায় 
না। ফলে নতুন পরিচালকদের তৈরি 
ছবিগৃলি বিশেষ পান্তা পাচ্ছে না। 
রাজা সরকার যদি এদিকে উপযুক্ত 
সদিচ্ছা নিয়ে এবং এই সদিচ্ছা প্রণ 
করার জন্য কার্যক্ষম অফিসার 
নিয়োগ করে ছবি রিলিজের বাবস্হা 
২. 78 

। যে কোন বাবসাতে 
মারকেট আনালিলিস হয়ে থাকে! 
কিন্তু বাংলা সিনেমার বাজার নিয়ে 


- যথাযথ সমীক্ষা এখনও হয়নি। 


শৌধাপিক ঘ্ববি, সামাজিক ছবি, 
এঁতিহাসিক ছবি প্রভৃতি কীরকম 


'সমাজ সচেতন দক্ষ পরিচালক না হলে বাংলা 





৯ শপ» পপ ৮ 


সনির টাইটেল কানডে নিজেদের 


নামের আগে 'কাহিনী-টিত্রনাটা- 
সংলাপ-পবিচালনা ই তাদি বিশেষ ণ 
দেখতে উৎসাহী, এসব বিষয়ে 
তারা বিন্দৃমাত্রও যোগ নন। 
অনুপ কৃমার দত্ত 
কলকান্তা- ৭০০০৬৪ 


সিনেমা কথাটা লিখিতভাবে 
চাল্গু হলেও সাধাবণেব কাছে সিনেমা 
'বই' হিসাবে পরিচিত। এই বই 
কথাটি থেকেই বোবা যায় দশকি চান 
একটি নিটোল গন্প। যদিও এই 
একই দর্শাকেব প্রতাশা হিন্দি 
সিনেমার কাছে অনা রকম । স্ৃতবাং 
এই নিটোল গদ্পেব পরিপ্রেক্ষিতে 
একটি ন্যারেটিভ স্টাইলও দর্শক 
সিনেমাতে আশা করেন। আবার 
সময় কম থাকায় বাংলা গিনেমাব 
ন্যারেটিভ স্টাইলেব কাজও খুব 
সংক্ষেপে সারতে হবে। ঘাতে দর্শক 
তার অভিকচি অনুযায়ী মনের মত 
জিনিস খুঁজে নিতে পারে। কিন্তু 
বাংলা সিনেমা অনেকগুলি কারণে 
এই সমঙগ্ত জিনিস দর্শকদের কাছে 
পৌছে দিতে পারছেন না । তার 
গানে অবশা এই নয় যে সিনেমা 
শিলেপ জড়িত অভিদ্র কলাকৃশলী 
বা পরিচালকের, অভাব আছে । 
কিস্তু ক্ষমতা তাঁদের সীমিত। বস্তা 
পচা মান্ধাতা আমলের যল্তপাতি ও 
কামেরা নিয়ে আমাদের কলা- 
কৃশলীরা যেসব ছবি উপহার দিয়ে 
আসছেন তার চেয়ে বেশি আশা 
করা অন্যায় । একটা ছবির কলা. 
কৌশলগত দিক উন্লত হলে তার 
নারেটিভ স্টাইলেরও উন্নতি হয় 
যা দর্শকদের চোখকে নান্দনিক তৃগ্তি 
দেয়। বর্তমানে বাংলা সিনেমায় দক্ষ 
অভিনেতার অভ্ডাব না থাকলেও 
অভাব আছে প্র্যামারসপম্পন্ন অভি- 
নেতা, ঘা অভিনেত্রীর বাংলা 
সিনেমার আর এক সর্বনাশা কারণ 





বাজার নেয় এবং রান 
তার উপযুক্ত সমীক্ষা হওয়া দরকাব। 
অনাদিকে বাংলা সিনেমায় গানের 
প্রয়োগ অতান্ত দৃর্বল। গানের কথা 
এবং সবরের সঙ্গে অনেক সময়ই মিল 
থাকে না। গানের কথাব কাবাক 
দিক ভীষপভাবে উপেক্ষিত, আরও 
উপেক্ষিত এর সূরের দিক। ছবির 
গান ভাল হলে, রিলিজের আগে 
ছবির প্রচারে ভা-ও সহায়তা কবে। 
রামক্ফণ ভট্টাচার্য 

মিকবুম পুর 

মালদা 


ইমোশন আছে মোশন 


নেই 


বাঙালিরা দক্ষিণ ভারতীয়দের 
মত হিন্দি বিদ্বেষী নয়। তাছাড়া 
তারা হিন্দিভাষা নানা কারণে বুঝতে 
পারে। 

আর এ কথাও অনস্বীকার্য, 
বাংলার তুলনায় হিন্দি ছবির টেক: 
নিকাল স্টানডারড অনেক উন্লত। 
2055১ 


নী ৯০০৯০ ১প 


হলে সবেপিরি তাকে আনন্দদায়ক 
হতে হবে। বাংলা সিনেমাকে সুষ্হ, 


সুবোধ, সৃরময ও শিক্ষামূলক হতে 
হবে। 


দ্বিতীয়ত পারিবারিক তথা 


মারকা সেনটিমেনটাল মেলোডামা 
বিরল্ত। কখনো মেঘ' ও 'শেষ 
অফ্কের' মত ডিটেকটিভ ছবি হচ্ছে 
নাকেন ? যেখানে একজনও রোমান: 
টিক নায়ক নেই, সেখানে সার্থক 
'মোমানস' সৃম্টির কথাও অভ্ভা- 
বনীয়। বাংলা ছবিয় জগতে আক. 
শন দৃয়-অস্ত্। ওয়ার ফিলখ'-এর 
পুলংগ উত্ণাপন উল্মাদের প্রলাপ! 
অথচ 'হকীকৎ' ও টিনা 
কসম' হয়েছে । 


পিআশআপলেক (০৯ জোস ২. ৬.৬ 1 25 
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সর্দিতভে একটি দলও বৃথ। যেতে দেবেন না! নাক দিয়ে জল ঝরা, বুকে সার্দ বসা, মাথাভার, এসবই হচ্ছে সাদর 
লক্ষণ । আপনি নিজেও হন হয়বান আর আপনার কাজেরও হয় লোকসান । তাহলে এই সহজ সরল রাস্তাটি ধরুন না, 
কোজ্ডরিন খান--য। হ'ল এক বিশেষ ফত্ম্গাযুস্ত সাদর বড় । আর এট কত সু'বধেজনক ও আরামদারকও ! 
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ততীয়ত, বাংলা ছবিতে 'ইমো মন্দের আকর্ষণই বেশি রুটির, পরিবর্তন বাংলা ছবির ছবির যোগফল বাংলাছবির জন- 
 শান' থাকলেও 'মোশন নেই হিন্দিতে হঠাং কী এমন ঘটল যে বাংলা পটপরিবর্তনে অনেকখানি দায়ী। প্রিয়তা বিশেষ করে পদ্চিমবাংলায়, 
আাছছে। এখানে অভিনয় হিন্দি ছবির জৌলুসে দর্শকের মন ক্রমবর্ধমান গতিতে বেড়ে গিয়েছিল । 


চত্ুর্থত, 
ক্লমতা প্রদর্শনের সৃযোগ সীমিত। 
এসব নটি দব না কবে সংকট 
মোচনে চেষ্টা হবে বাতুলতা। 


বি আজ জলসাধারাণব কাছে 
অচ্ছ্বৎ হয়ে হিল্দি ছবি পর্ণ য়ে 
উঠল এব কাবণ, হিন্দি দ্ধবিব 
জগতেও বিশাল পরিবর্তশ | হিন্দি 


জৌলুসহীন বাংলা ছবি দর্শকের 
মনকে টানতে পাবছে না। যুগের 
পরিবর্তনের সঙ্গে রচির পরিবর্তনও 


সতাজিৎ রায়, মৃণাল মেন, তপন 
সিংহ; তরুণ মঙ্জুমদার, পার্থপ্রতিম 
চৌধুরী, রাজেন তরফদার, সৃশীল 
মজুমদার, বিজয় বসু, অরস্ধর্তী 


অমলকাল্তি বিশ্বাস ছবির মাতব্বরবা সারা ভারতবর্ষে 
দগাঁপূর, অতন্তে সৃন্ষমভাবে যে জিনিস ঘটেছে। দু'একটা ভাল ছবি মানৃষের দেবী - এদের প্রতোকের একটি করে 
“বর্ধমান জনসাধারণকে গিলিয়ে দিচ্ছেন তা মনকে কতদিন আর বেঁধে রাখতে ছবি যদি এক বা.'দেড় বছরে 
কতটা আমোদ প্ুমোদ আর কতটা পারবে ; তাই যুগের হাওয়ার সঙ্গে আ্রন্মান্বয়ে পাওয়া যেত তাহলে 
শিলপসৃম্টি, মূলাবোধস্বীন চরিত্র ধূংসকারী তা তাল মিলিয়ে কিছ্বু ছবি অবশ্যই বাংলা চলচ্চিত্র উপকৃত হত। দেখা 
না বালখিলাপনা ইদানিং সমাজের দিকে তাকালেই করতে হবে। সে সঙ্গে লক্ষা রাখতে গেছে অনেক ভাল পরিচালক 
ঘালা ভারির তির এরারারারে। হবে দর্শক কী চায়, কাকে চায়। আর প্রযোজক না পেয়ে ছবি তৈরি বন্ধ 


পবিচালকদেব শিল্পসূচ্টির নামে 
বালখিলাপনা দেখে মনে হয়, আর 
কিছু করার নেই বলে সম্ভৰত তারা 
ছবি তৈরিব কাজে নেমেছেন । তানা, 
হলে ইচ্ছেপ্রণের মামুলি আলু 

ভাতে মারকা ছবিগুলো তৈরি হল 


মন্দের আকর্ষণ ভালর চেয়ে 
চিরদিনই বেশি। গাঁজা মদের 
দেল্ষানে ওমৃধেয় দোকান থেকে 
বেশি লাভ হতেই পাবে । ডা বলে 
ওষুধের দোকান তুলে দিয়ে গাঁজা 
মদের দোকান করাতে তাবে এটা 


একটি কথা এই প্রস্গে বলা যায়, 
বাংপার বাইরে যত বাংলা ছবি 
দেখাবার ব্যবস্হা আছে পঞ্চাম- 
বাংলায় তার অনেক বেশি হিন্দি ছবি, 
দেখান হয়। এদিকে সরকার যদি 
একটু নজর দেন তাহলে হয়ত 
অবস্হাব পরিবর্তন হতে পারে। 


রেখেছেন নয় তো অন্য রাজ চলে 
গেছেন অনা ভাষায় ছবি তৈরির 
জনো। পশ্চিমবন্গ সরকারের উচিত, 
যখন দেখা যাবে কোন ভাল 
পরিচালক প্রযোজক পাচ্ছেন না 
তখনই সেই পধিচালকের ছবিতে 
টাকা দেওয়া । 


কী করে - এশ্গুলো না হলে বাংলা নিশ্চয় কেউ সমর্থন কবে না! গোটা ই ও 
রে ৪ 2 পে এ কারণ এর পিদ্ধনে অর্থেব দিকটাও উৎপলেন্দ চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ 
বির কী ক্ষতি হত" একটা বই সমাজ যাতে গাঁজা মদে আসন না রা ০18 রঃ সং 
আবেকটার প্রকমি হিসেবে বেরিয়ে হয তার জনো কত আহনকানূন রা 8 চি তি, প্রভৃতি নতুনদের নিয়ে এবং রা 
যেন ফিসফিস করে বলছে 'কাউকে বিধিনিষেধ রয়েছে । তাহলে মান উর দ্দিধ সারি | ৪7১4 ও 

ঠিক ৪2 

বোলো না'। বিকতাহীন নীতিশ্ন। হিংসাসর্বস্ব ্ কী হে টি রাষে 
এবই পাশাপাশি যেন সসংকোচে হিন্দ ছবির বেলায় কেন কোন নকম ণা নাথ ও বব টে ৮৮ 
আন্্পুকাশ করছে 'দরতৃ' 'খারিজ' . আইন চালু হবে না- আঞ্চলিক বড়জ্ঞাগুলী, ছবিকে কিছুতে তে পারবে 
রিতু নদীয়া. না। চলচ্চিত্র উৎসবে হৈ চৈ হওয়ার 


কিন্তু এইসব বাংলা ছবি 
দশকিদের টানতে পারছে না। 
দশকিদের শ্রেণীবিভাগ মেনে নিতেই 
হবে। উন্মাসিকেব মত শুধু বিদেশি 
পৃবস্কার এবং কফি হাউস পেসট্‌- 
(রেনট ড্রষিং কমে ঝড় তোলার জনা 
ছবি করবে দায়িতু নিয়েছেন যাঁরা, 





ছবিগুলিকে বাচাধাব জনে অপভত 
ডা করা দরকার । 


শাল কর্মকার 
কগ্কাাতা 5০০০১১ 

বাংলার বাইরে বাংলা 
ছবি 


একপেশে মাতামাতি 

আনেক জঘনা ছবিততিই" উত্তম 
ক্মাবেব একক অভিনয় সেই সব 
ছবিকে সুপাধ হিটেব দোরগোড়ায় 
পৌছে দিয়েছিল । আর ছিল সুচিত্রা 





মানে এই নয় যে বাংলা ছবিতে 
প্রাণসঞ্চার করা । এদের ছৰি মুগ্টি- 
মেয় কয়েক জনের জন্য মাত্র, 
সকলের জন্‌ 


নয়। 











তাঁদ্রে সম্ভবত আব একটু বিস্তৃত... ছবিকে আকর্ষণীয এবং কাহিনী উত্তম জুটির বিখ্যাত সব ছবি। এঁদের 
করে ভাববার দিন এসেছে । কে টেনে ধরে রাখার মত দক্ষ নায়ক এই সব ছবি আর সতাজিৎ রায়, 
ধুহবজ্যোতি বাগচী নামিকার অভাব, দক্ষ পরিচালকের  যৃণাল সেন , তরুণ মজ্মদাব, তপন 
শিালগ্াড়, দারজিলিং অভাব, ৪8 অভাব এবং মানুষের সি প্রমুখ ভাল পরিচালকদের 
হি ম 50785 ৭টি ২২ বত এ ্ রি রা রায়ের না 8 
9 রি... টু 31 ১৫৭, ও রর নু সংক্ষি 2৩০১৩৭১০০৩১ 4777781728 
ৃ লা ভরি চিলির সারি তালি কথায় বলা যায়, আমাদের দেশে ভবিষাতে ভালা খরচ ফরতে হং হবে। এবং ঝা 
ছবির চরিব্রগুলো ঠিক আমাদেরই আরট ফিলম বোকাব দর্শক প্রায় চাই আদর্শবান শাসকপক্ষের হস্ত-. আজগৃবি তথ্য ধাকবে এবং পুরো 
মত। তাতে নেই হিদ্দি ছবির মত নেই ই। ক্ষেপ। উচিত বাংলা ছবির পক্ষে ও ছবিটি বিন করতে হবে। 
চোখ ধাঁধান রঙ-চঙ. নেই মন মাতান মণালকানিতি শাশ কপকাতা ৭0০00)৪8 অন্ানা ছবির বিপক্ষে সধক্াারেব 
ডিসকো. ডানস, আর পাওয়া যায়না বাংলা চলচ্চিত্রকে নতুন করে তরফ থেকে প্রচারপত্র বের করা। কৃফ্দয়াল কর্মকার, 
গন্র্র সিং ভিলেনের সংলাপ, তাই ভাবতে হবে । সেখানে থাকবে সং ও , সুরত নম্তী, মধপৃব, পখন্লা হাট তলা, বাঁকৃড়া 
র সাবলীল শিম্প 
০-8-7০7-- পু 
ভাল ছবির পরিচালককে পৃর- ম্যান ব্রিগেড" বলে সম্বোধন করলে 
সম্ধা দত্ত, ডিবরুগড় আসাম হবে বৃদ্ধিদীষ্ত, রোমানটিক এবং সকার দিয়ে ছবিগৃলি রন বোধ করি, অত্যুক্তি হবে না। বাংলা 
যে ছেলেরা ডিসকো নাচগান করে 9০5৮8 রর এ রাখলে উদ্দেশা ব্যাহত হবে। ছবির দুর্দিনে উত্তমকৃমার পরিক্রাতার 
পি চলবতী, ডাকধাংলা লোড, 
তারাই 'দাদার কীর্তি চরণ ধরিতে | কালিয়াগঞ্জ ফিলমসোসাইটিগৃলিকে প্রতি, ভূমিকা নিষেছিলেন। 
“দিও' রবীনদ্রসস্গীতটি গায়। সৃতরাং  সংকটমোচনে দরকার সরকারি শীল সরকারকে, জনগণকে সুস্হ 
কোন আরট ফিলম না চললে বুঝতে পরক্ষাগৃহ নিমণি ও সেখানে নিমিত্ত চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষাদানের গৃরু না 
হবে ডিরেকটর কমিউনিকেশনে বার্থ ছবি মুক্তির ব্যবস্হা করা। সেই দায়িত্ব নিতে হবে।, শুধুমাত্র এক সহরিপাল, মুশলি 
হয়েছেন। সঙ্গে সরকারি পরচারাভিযান শর টাকার টিকিট জার্তীয় কোরামিন 
শি. দি ংলা ছবিকে বাঁচানো ঘাবে 
দত্ত করা চাই। অবশ্য চিত্র মম্রালোচক- বন | হল মালিকরা বাংলা ছবি রিলিজ 
রাখানণর, বর্ধমান দের মানোন্নয়ন ও নিরশেক্ষ দৃষ্টি. না। বি্লব বিক্বাস, করতে বাধা দেন কারণ টাকা তেমন 
আমাদের দেশে অধিকাংশ দর্শক ভঙ্গি তৈরির জনাও প্রচার চালাতে করিমণ্পুর, নদীয়া উঠবে না। পাশাপাশি হিন্দি ছবি 
নিদ্নবিতত। এই নিম্নবিত্তদের মধো  হবে। টনহীনা এখনকার শিদপাঁদের দিয়ে যদি নিলে মালিকের মোটা টাকা লাল্ঞ। 
শিক্ষার পুসার সীমিত, তাই আরট এটার, বাংলা ছবিকে জনপ্রি করতে হয় সুভাষ দুখোপাধ্যার 
ৰ ফিলমের বাজার খুবই মন্দা। এক ২৪ পলগণা তাহলে ছবির পিছনে অনেক টাকা কলকাতা--৭0০০90. 
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শ্রাবণ শেল টিপির টিপির 

মিল নাকো ইলিশ. 

বলতে পারি রুপোলি ধন 

কোথায় তোরা মিলিশ ? 

তেতো বাঙালি মান্ছ কাঙালি 

মরছে তোমার শোকে 

খাবে দেশের লোকে ১ 

দ্াখা দিয়ে হাদয় জুর্ড়াও 

পদ্মা ছেড়ে থাক এসে 

বাগবাজারের খালে। খাদো ভেজালের এই যুগে 
পেটের অস্থ থেকে আপনার 
নিপ্তার নই । 
তাই বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক 
উপাদানে তৈরী “গ্যাসষ্টন" 
সবসময় ঘরে রাখুন । পেটের 
সবরকম অস্বস্তিতে অব্যর্থ--- 
বাড়ায় চ্ুধা আর হজযশভিৎ। 

হক হোঠি। 
কার্টে হাথ (প্রঃ) হিঃ 
$৪৭১, হি ছি, দাজুলী গীত, 


কাটি), [ফাল । ৬৫.০১৫৭ 
আাঙ।-১8৪8/২, জয়া মোড, কাজ-২ ১ 


পাপ ইফনজিক হাখেসী 


৮৯. স্াডী ছু্তাহ রোজ, কাজি-১ ফেস ২২-৪৭৩১(, 


” জনা হাস্িউগাখিক দোকানে গাওয়া হাঞজ। 





| আন্তর্ঠাতিক 





ভারতীয় বংশোন্ঠত তামল- 
ভ।ধীদের কেন্দ্র করে ভ্ীলংকায় 
অসন্ভোষের ধুয়ো কিন্তু অনেক- 
দিনের । এই অসম্তোষই এতাদন 
চাপা থাকতে থাকতে এনার প্রবল 
দাঙ্গায় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 
বাঁদও ভাবত এবং শ্রীলংক। সরকার 
এতাঁদন পারস্পরক বন্ধুত্বপূর্ণ 
মনোভ।ব দেখিয়ে এসোঁছল, বিস্তু 
ভেতয়ে ভেতরে যে এই অসস্তোষের 
আগুন চাপা পড়েনি তা বোঝা 
গেল এবার। 


[ব্েষের উৎসট। কন্তু তন] ৰ শ্রীলংকার 


জায়গায় । এই তামলভাষা 


তীর শেহতা পাদ ছু এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের 


ধয়েই শ্রীলংকায় বসবাসকারী । | 
এবং এরা গ্রতোকেই শ্রীলংকায় ূ উন কা 1 
বাভন্ন বাকসায়ে ও প্রাতষ্ঠানে রর ত্গ 6 থ গন ? 
সুপ্রাতাষ্টন্ত। ফলে এই একটি | 

কারণেই এদের ওপর গোড়া রত্তিদেব সেনগুপ্ত 
[সংহাঁজদের আক্লোশ। এবং এদের 

এই তাঁমিলভাষাকে কেন্দ্র করে 
গোড়া সিংহাপয়া কখনই এদের 
[নীজেদের লোক বলে মেনে নিতে 
পারেনি? এই দূরত্ব এবং অর্থ 
নৌতক বৈষমাই বিদ্বেষের আগুন 
ধারে ধীরে জ্ঞালিয়ে তুলেছে। 
আর তামিলভাষাকে কেন্দ্র করে 
এই তামিলভাষীদের গোড়া 
সিংহালিরা চিরকালই ভারতীয় 
হিসেবে ভেযেছে। যাঁদও ভারতের 
সঙ্গে এই তাঁমলভাষাদের যেগস্ত 
খুবই সামানা, শুধুমাত ওই তামল- 
তাষ।টুকুতেই ।. আর ভারত 
[বধ্ধেষী জাগরের জন্ম এই 
থেকেই। এই [জিগিরকেই ইন্ধন 
যোগান হয়েছে চিরকাল বিভিন্ন ও 
মহল থেকে। দি 
এই বিদ্বেষ যতই দন দিন 
তাঁর আকার ধারণ করেছে ততই 
তাঁদলভাধায়া তাদের 'নিরাপঞ্থার 


দাবিতে 1সংহলে প্রশ্ন তামল- 
৪ রা ৬ ঢ ৃ এ 2 হি ঠা ১ 171 
বাকিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 9] ৮/%5 7 81781 
গার এখন এ দার তামিলভাধী চা ৮১ 7 ১৮ সি 
মহলে বেশ জোরাল। এই 
চামিলভাধা সিংহলিরা চিরকালই ভারতীয় বংশোহ্তিরা। এরা  ১৯৪৮-এ শ্রীলংকা শ্বাধীন হওয়ার 
মহলের মাটিতেই তাদের জীবন- আধকাংশই চা এবং রধার শিল্পের: পর এদের নতুন করে নাগারকতের 
[পন ও জীবিকার গেকড় গেড়ে সঙ্গে জড়িত। ১৯৪৭-এর আগে আবেদন করতে বলা হল। প্রায় 
এসেছে । ভারতব্ধ এদের কাছে কিছু এরা শ্রীলংকায় প্রায় পূর্ণ ৮ লক্ষ ২৫ হাঙ্গার তামিলতাধা 
ম কেন অন্যান 1বদেশের মতই নাগারকের গধাদাই ভোগ করত। আবেদন করল । কি 
একটি 1বদেশ। এমনকি ১৯৩১, ৩৬ এবং ৩৭- আবেদন গ্রাহা হল মাত ১লক্ষ 
প্রীলংকার, গোট জনসংখ্যার এর শ্রীলংকার নি।চনে এরা বেশ: ৩9৪ হালারের। আর বাকি সবাই 
প্রায় ২০ শতাংশ এই তামলভাবী  গুরুত্বপৃণ ভূমিকাও নিয়োছল। কিন্তু মুহূর্তের মধো আসংহলীয় হয়ে 


2৮ হুল ই, 





গেল | অথচ এই বিশাল 
তামিলডাষী জনগণ কিন্তু বু বছর 
আগে শ্রীলংকাকেই তাদের মাতৃ- 
ভুমি বলে গ্রহণ করোছিল। তাদের 
জীবনযাপনের যাবতীয় শেকড় 
গোথোহলা শ্রীলংকার মাটিতেই। 
শুধুমাত তামিলভাষাটুকু ছাড়া তাদের 
সঙ্গে ভারতের আর কোন সম্পক 
[ছিল না। তথচ তাশ্চধ, আইনের 
পচে তায়া রাতারাতি হয়ে গেলেন 
আসংহলীয় । 

১৯৬২-য় শ্বাধীন শ্রীলংকার 
প্রথম নিধাচন অনুষ্ঠিত হল। 'কন্তু 
এক বশাল সংখাক তামিলভাষা 
এই নিবাচনে অংশ নতে পার 
না। ফারণ শ্রীলংকার সংসদে 
১৯৪৯ সালে গৃহীত 'ইনিয়ান 
আআনড পাঁকশ্তান রোসডেনটস 
[সিটিজেনশিপ আআকট'-এর ফলে 
তাদের নাম ভোটার তালকাতেই 
তোলা হয়ান। বলা যায় তামজ্লা- 
ভাষীদের ওপর পরোক্ষ 'নয়াতনের 
শুরু সেই থেকেই । িলাঁটি লোয়ার 
হাউসে পাশ হলেও দেনেটে 
।যায়ান। কারণ শ্রীলংকায় তং- 
কালীন প্রধানমন্ত্রী ডাডাঁল সেনা- 
নায়েক ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
ডাওহরল।ল নেহরুয় মধো ১৯৫৩ 
সালে এই বষয়াট নিয়ে 
আলোচনার দন ধাধ হয়ে যাওয়ার 
জন্য। পরে তাবশা সেনানায়েকের 
পদতা।গ করার ফলে ১৯৫৩-র 
৩০ তকটোবর শ্রীলংকার নতুন 
প্রধানমন্ত্রী কোটালেওয়ালার সঙ্গে 
এ 'বষয়াট নিয়ে গালোচনা 
করেন। দুই দেশের মধ্যে এ 
1বষয়ে নতুন চুন্তও স্বাক্ষারত হয়। 
কিনু শ্রীলংকা সরকারের মনো- 
ভাবের বিশেষ পারবর্তগ হয় 
না। ১৯৫৫ সালে নেহরু 
শ্রীলংকা সরকারকে লেখা একটি 
চিঠিতে এ বিষয়ে বেশ 
উদ্বেগও গ্রকাশ করেন। তবে 
শ্রীলংকা সরকার যে দৃঁ্ঠতে ত1মল- 
ডাষাদের দেখাছলেন তার উন্নতি 
তো কখনই হয়নি, বরং বেশ 
1কনছুটা তবনাতই হয়েছিল। এ 
১৯৫ড সালেই শ্রীলংকা পায়লা- 
গেনটে ভাষণ দেবায় সময় 
কোটালেওয়াল। বলেছিলেন, 'যাঁদ 
ভারত বৃটিশদের প্রতি 'ভাযরত ছাড় 
তাখ্য়াজ তুলতে পায়ে, তথে 
আমরাও "ভারতীয়রা [সিংহল ছাড়' 
আওয়াজ তুলতে সক্ষম অবশা 


পরিবর্তন ৭ সেপটেযবর ১৯ /১৯০. 
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কোডাগে ওয়ালার গর পা গ্রধান- 
মন্ত্রী পংলামণ। বন্দরনায়েক এ 
[লযয়ে 18) আ।গোসের মনোভাব 
পদোখয়ে! হল | ১৯৫৭ সাগে 
শীলংন। পারলাঞখটে 
বলেগাছলেন যে ঠামঞ্ভাষাদের 
আলংকায় বাহহতি মনে করার 
কেন প।রণই নেই। সলোষ্ন 





বন্দর*য়েকের মুতুর গর ভার়স্ট্ী 


[সারমাডে! বন্দরগায়েক শ্রীলংকা প্র 
প্রধানমন্্রীকজে সান হন। 
1সাঁরমভে। অবশ বরাবরই ভারত 
এবং তামিলভাষীদের প্রাতি বহৃত্ব- 
পূর্ণ মনোভাব দোখয়ে এসোছলেন। 
কারণ তান এ) স্পষ্ট বুঝতে 
পেবোঁছিলেন যে শ্রীলংকা আধ- 
বাসীদের একট বিরাট অংশ এই 
তামলভাধারা । ক।জেই [নিধনে 
যাঁদ জয়লাভ করতেই হয় তাহলে 
এদের গ্রাত বহুক্পূণ মনোভাব 
পোষণ করতে হবে। বঙাযায় 
এই দৃষ্টিভঙ্গী [গিয়েই তিন ১৯৬৪ 
সালে ভারত সফয়ে আসেন এধং 
ভারতের ওদানাস্তন প্রধানমন্তী 
লালবাহাদু শঞ্সীর সঙ্গে এ 
ব্যয়ে একটি  ঠাপ্তও করেন। 
এরপর ১৯৭৩ ও ৭৪-এ প্রধানমন্ত্রী 
ইনরা গঙ্গী ও 1সারমাভো 
বন্দরনায়েক যথ।রমে শ্রীলকা ও 
ভারত পারদশণ করেন । ভারা 
৯৯৬৪ সালের . শান্তী-1সারমাডো 
চাঁন ভনুযাকী তা1মলভাষী সংরাস্ত 
খষয়তি যোথাবে ফয়সালা বর়।র 
কথাও রলেন:। / | 
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১৯৭৭ সাগে দু দেশেই 
সরকারের পারব$ন ঘটে। 
শ্রীলংকায় বন্ধরনায়েকের পারব্তে 
জয়বর্ধণে ক্ষমতায় আসেন, ভারতে 
ইন্দয়। গাঙ্গীয় পাযবতে মোয়ারাজ 
দেশাই । এ ৯৯৭৭-এর আগসটেই 
তামলভাধী জনসাধারণকে কেন্দ্র 
করে শ্রীলংকায় ওর একবার দাচ্ছ। 
দঘে। 

শ্রীলংকায় ৯৯৭৭-এক দির্বাচনে 
কু জয়র্ধনের ইউনাইটে৬ 
মাশনাল পারি (ইউ এন পি) 
তান অধুঠাষত উত্তর এবং পৃর্ব 
গ্রীলংকায় বধ্গষ সুবিধে করতে 
পারোন। ্ সবয়ই তাধল 
ইউনাইটেড পিবারেশন লট 
(টি'ইউ এল এফ ) পত্র তামিল 
প্রগেশ, গঠনের দাব জালায়। 
এমনাক ১৯৭৯-র ফেব্রুয়ারিতে 
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ঘখন তদাণীজ্ঞন ভারতায় গধ15চন্তী 


মোরার!জ দেশাই গ্রালংকার 
দ্বাখীনত। দিবস উপল সেখানে 
যান, টিইউ এগ ৫ফ তখনসেই 
উৎসব বর্জন করে। মোরাবাজ 
অবশ) দেশে য়ে বলোছলেন, 
বরোধাশকষ ও* তামিলভাষাদের 
সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে। 
ভরা প্রত্োকেই শ্রীলংকার 
উন্নতিতে কাজ করে যেতে রাজি। 
এর পরণ্তী সময়ে দু দেশের 
রাদ্ণায়কদের ভেতর আর কোন 
বড় সফর বা আলোচনা আনুষ্ঠত 
হয়| 

এভবার দুই দেশের রাস 
গুধানদের ভেস্কর সফরের ফঙ্গে 
কু কাজের কা কিছুই হয়ান। 
মূল বাপায়ট। হল, যখণ যে রাস্টী- 
প্রধান ছিহোন ভার দৃ[ষ্টভ1ঙগর 


গুপর শর করেই তা1ঃলডাধী .. 





সরুন্ত দিষয়টি এগিয়েছে) ।. 
কন্তু কোন গ্রহণযোগয পথে; 
এগিয়ে যাওয়ার মাধামে বিষয় 
ফয়সাঙজা করা আড় গঞ্জ 
সগ্ডবপর হয়ান। কিছু ন। কিছু... 
ধক বরাবরই থেকে গেছে । হল 
মা হবার তাই হয়েছে। গুগো.. 
সযস্)ট।ই টিশঞ,র মও খুলে... 
আছে? উদয় পক্ষের ফোজি,। 
বেড়ছে। আর এতাদন পর সেই 
আগুন পড়েছে ঘৃতাহাতি। এখন 
এধু এট।ই দেখার বিষয়। শ্খই 
নখহ 5|0র পেছনে জাল উদ্কা1ন 
বার১ উপমহ।দেশে অশশ্রির . 
রাগ সাষ্ট করে কোনপন্ষ 
ল।ঙলান ইবেন 2 আর এই 
অশান্ত দসলে আলংক।, সরকার 
সাঠক মগোভাপ নেষেগ লাকি 
তারা এই অপু লুকোঠার খেলা 
পাথাদন ধরে ভারত সরকারের 
সঙ্গে চাঁঠায়ে যাবেন ১ শ্রীমতী 
গা্ীয নহ্থুত্প্ণ হাত জয়বধণ 
কতাদনে ধরেন এখন সেটাই 
দেখার। [3 





আলোকচিত্র : 


শ্রীলংকা ত্য দপ্তরের সৌজনে 
সিএ 
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বামফুনটের চার শরিকের বিরদ্ধে 
সিপি আই (এম)-এর অভিযোগ 





নিশীথ দে 





সি পি আই (এম) অংক কষে 
দেখিয়ে দিয়েছে বামফুনটের চার 
শরিক পঞ্চায়েত নিবচিনে সি পি 
গাই (এম)-এর বিকদ্ধেই আশ্রমণ 
বেশি কেন্দীভূত কবেছিল. কংগ্রেস 
(ই)র বিরদ্ধে নয়। এই চাব শবিক 
হল ফরোয়ারড ব্রক, আর এস পি. সি 
পি আই এবং মারকসবাদী ফরো- 
যারড ব্রক। সি পি আই (এম) 
নেতারা বলেছেন, সব জেলাতেই 
আমরা শবিকদেব সঙ্গে চৃত্তিততে 
আসার চেম্টা কবেছি। দূ মাসেব 
পবশি এই চেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু 
পুতিটি জেলাতেই বার্থ হয়েছি। 
মানোনযন পত্র দাখিলের পর আমরা 
৩২০০ সি পি আই (এম) প্রাথীব নাম 
ত্রিস্ভবেব আসনগুলি থেকে প্রজা, 
হকার করে নিষেছিলাম। সি পি আই 
(এম) গাঙ্গা কমিটি হঁশিযাব করে 
দিয়েছেন, যে কোন মূলে বামফুনটেব 
এ রক্ষা করতে হবে । কিন্তু সেই 
সঙ্গে এ কথাও সত যে সি পি দর 
(এম)-এব শন্তি, খর্ব কবে, মাসন 
সংখা কমিয়ে দিযে বামফুনটে ব এঁকা 
শন্িঃশালী কবা যায় না। কযেকটি 
বাম দল সি পি মাই (এম।-পুক খর্ব 
কবে, সি পি আই ।এম)-এর বিরদ্ধে 
গিয়ে তাদের শহিদ বাড়াতে চায়! সি 
পি আই (এম) এর বিরোধি ঠা কার 
বাম একা শর্তিম্শালী কবা সম্ভব 
নয়। 

পঞ্চায়েত নিবচিনে ইন্দিরা কং 
গেস' সফল হয়েছে এটা সি পি আই 
(এম) স্বীকার করে না। সি পি-আাই 
(এম) নেতাদের হিসাবে বামফুনটে ব 
অনৈক সন্ুও সি পি আই (এম)এর 
ফল কয়েকটা হ্রেলায় অতাল্ত ভাল। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে প্রদ্নত 
ভোটও বেড়েছে । নিবচিনী সংগ্রামে 
এবং ভোটের অঠ্কে ইন্দিরা কংগ্রেস 
পার অবস্তাব ধীবে ধীবে উন্দমাতি 
করছে। 

তবু গতবারের তুলনায় সি পি 
আই (এম) এবং বামযুনটের আসন 
কমধ কেন £ সি পি আই (এম) রাঙ্ঞা 
নেতৃত্ব স্বীকার করেছেন, বাম 
ফুনটের অনৈক ছাড়াও পানির 
মধোে অনেক দুর্বলতা আছে। যেয়ন 
দুর্নীতি, পারটিতে নিয়ন্ত্রণের অভাব, 
সুবিধাবাদ, পর্চায়েত সমূহ্বের নেতা- 
দের বান্তিগত কাজকর্মের ধঁচি ও 
আামলাতান্তিক আচরণ মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠতে পারে। কমরেডদের 


কিছু কিন্বু এলাকায় আমরা অনাদের 
কাছে আসন হারিয়েছি। কিছু 
স্হানীয় কমবেড বাত্তিগত কারণে 
এবং দুর্বলতার দরুন যোগা প্রার্থী 
দিতে বার্থ হয়েছে । পারটির পভাব 
এবং শত্তি, সম্পর্কে মূল্যায়ন ছিল 
ভ্রান্ত! 

তাছাড়া ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী 
অনেক এলাকায় ঘৃণিত বা অপ্রিয় 
নন। কিছু এলাকায় ইন্দিরা কংগ্রেস 
অনেক বেশি উৎসাহ ও সংকন্প 
নিয়ে অস্বাভাবিক গরমের মধ্যে 
কাজ করেছেন। 


কিছু এলাকায় আমাদের লোকাল 
কমরেডদের ধারণা ছিল সি পি আই 
(এম) এবং ইন্দিরা কংগ্রেস ছাড়া 
অনা কোন পারটিব পভাব বা শত্তি, 
নেই। এ ধারণা ভূল প্রমাণিত 


. হয়েছে । যে সব এলাকায় সি পি আই 


(এম) থেকে বহিচ্কৃত অথবা ঘৃণিত 
বাক্তিদের বামফুনটের অনা শরিকদল 
প্রার্থী মনোনীত করেছিল সেখানে 
ভিন্ততা চরমে ওঠে । অনেক ক্ষেত্রে 
ইন্দিবা কংগ্রেসে সমর্থনে এইসব 


'প্রার্থী নিবচিনে জযলাভ করে। 


সি পি আই (এম) মনে করেন, 
ভারাই একমাত্র বাম একা রক্ষার 
জনা কাজ কবেছেন। অনা শরিক'দল 
বাম একাকিবোধী কাজ করার জন্য 
ইন্দিরা কংগ্রেস অনেক আসন 
পেয়েছে । আর এস পি. ফরোয়ারড 
ক্লক. সি পি আই এবং মারকসবাদী 
ফরোয়ারড ব্লক সমঝোতা চুক্তি 
মানেনি। 


সি পি আই (এম) অভিযোগ 
করেছে, নদীয়া জেলার দুটি গ্রাম 
পঞ্চায়েত আসর্ন সমঝোতার 
ভিত্তিতে ফরোয়ারড ব্লক পেয়েছিল, 
পরে তারা ওই দুটি আসনে কংগ্রেস 
(ই) কে সমর্থন করে ইস্তাহার প্রচার 
করে। পৃরুলিয়ায় দুটি জেলা পরিষদ 
আসনে সমঝোতা হওয়া সত্তেও 
ফরোয়ারড শ্রক ওই আসনে প্রার্থ 
দেওয়ায় সি পি আই (এম) দুটি 
আসন হারিয়েছে । 

তবে শ্রধু আর এস পি, ফরোয়ারড 
ক্লক নয় সিপি আই (এম)এর জেলা 
কমিটি এবং লোকাল কষিটিও রাজা 
নেতৃত্বের নির্দেশ মানেননি। মুর- 
শিদাকাদে আর এস পি সমঝোতার 


ভিত্তিতে দুটো আসন পেয়েছিল । 
০ আঞ্চলিক কমিটি জেলা 
কমিটির নির্দেশ উপেক্ষা করে নির্দল 

প্রার্থীদের সমর্থন করে। জেলা 
কমিটি জানতে পেরে প্রার্থী প্রত্যাহার 
করতে বলে কিন্ত্বু তারা তা করেনি । 
পরবর্তী সময়ে লোকাল কমিটি ভূল 
গ্বীকার করে। 

সি পি আই (এম)-এর প্রাথমিক 
হিসাবে বামফুনটেব শরিক দলগুলির 
লড়াই এর ফলে অন্তত তিন হাজার 
আসন কংগ্রেস (ই) পেয়েছে। শধূ 
মেদিনীপুর জেলায় সি পি আই এর 
জনা সি পি আই (এম) গ্রাম 
পঞ্চায়েতের ১৩৭টি আসনে এবং সি 
পি আই (এম)-এর জনা সি পি আই 
হেরেছে ৩৯টি আসনে । সব মিলিয়ে 
সি পি আই (এম) হেরেছে ফরো- 
যারড ব্রকের জনা ৩৭৪. আর এস 
পি'র জনা ৭৬, মারকসবাদী ফরো 
যারড ব্রকের জনা ৮৩ এবং অন্যানা 
বামপল্লীদের জনা ২২২টি আসনে। 
মোটামুটিভাবে দেখা গিয়েছে, সি পি 
আই, ফরোয়ারড ক্রক, আর এস পি 
এবং মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্রক- 
এই চার শরিক কেউ কারো জনা 
কোন আসন হারায়নি। 

সি পি আই (এম)-এর হিসাবে, 
গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৬,১৫৩টি আসনে 
শৃধ বামফুনটের প্রার্থী ছিল ৬২,৯০০, 
পঞ্চায়েত সমিতির ৮৬৬৪টি আসনে 
১১,৩০৩ এবং জেলা পরিষদের 
৬৭৮টি আসনে ৯১০ জন। সব 
মিলিয়ে সি পি আই (এম )এর আসন 
সংখা ৩৪,১৮৩ থেকে কমে দাঁড়ি- 
য়েছে ২৯,৮৭৭ 


পর্য়েত নিবচিনেব ফল পর্যাঁ 
লোচনা করে সি পি আই (এম) 
বলেছেন. অফিসারদের একাংশ 
আতঙ্কগ্রস্ত হন এবং আমলা- 
তন্তের মধো বামফুনট বিরোধী অংশ 
'প্রচলিত নিবচিন বিধি লম্ঘন' করে 
উৎসাহ নিয়ে বামফুনট প্রার্থীদের 
বিরুদ্ধে কাজ করেন। পচ্চিমবষ্গ 
পুলিশ সমিতির নেতৃত্র একাংশ 
হিংসাত্রক কার্যকলাপ ও পলিশ 
কমীদের জীবনের নিরাপত্তার জিগির 
তোলেন । অনেক জায়গায় আমাদের 
কমরেডরা কংগ্রেস (ই) নেতৃর্তের 
যোগসাজসে আমলাতন্ত্রের একাংশ 
ও পগ্চিমবঙ্গ পৃঙ্সিশ সমিতির 
নেতৃত্বের একাংশের এই অপকীর্তির 

করেন। 


পঞ্চায়েত নিবচিনকে সি পি আই 
(এম) বিধানসভা-লোকদভা নির্বা 
চনের মত গুক্ষতু দিয়েছিল গোড়া 
থেকেই। পারটি কর্মীদের কাছে 
পঞ্চায়েত নিবা্চনকে রাজনৈতিক 
সংগ্রাম হিসাবে গণা করার আহ্বান 


জানান হয়েছিল। সি পি আই (এম) 
স্বীকার করে না যে এই পঞ্ষায়েত 
নিবচিনে ইন্দিরা কংগ্েম সফল 
হয়েছে, আসন যেড়েছে। 

সি পি আই (এম) রাজা নেতৃত্ব 
পঞ্চায়েত নিবচিনের ফল পর্যা- 
লোচনা করে এটাও বলছেন, 'অগ্র- 
গতি যত সামানাই হোক এবং 
অগ্রগতির প্রকৃতি যাই যাক, ইন্দিরা 
কংগ্েসের এই অগ্নগতিকে আমাদের 
ঘট করে দেখলে চলবে না। ইন্দিরা 

গ্রেস বুঝতে পারছে, সে জন- 
গণের থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে জনসাধা- 
রণের উপর বাম এবং গণতান্লিক 
শত্তিগৃলির প্রভাব বাড়ছে । এখন 
এই প্রভাব আগেকার 
অনেক বেশি গভীর । তাই কংগ্রেস 
(ই) ফিরে আসার জনা দৃঢ় সংকল্প- 
বদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবে ।' 


সি পি আই (এম)-এর নির্বাচনী 
ফল পর্যালোচনা পরস্পর বিরোধী। 
প্রথমত জানা দরকার কংগ্রেস (ই) 
যে ভোট পেয়েছে তাৰ কি সবটাই 
কংগ্পেসের ভোট না কি বামফুনট বা 
সি পি আই (এম) বিরোধী ভোট। 
পঞ্চায়েত নিয়ে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, 
দলবাজি, ক্ষমতার অপবাবহার কি 
মানুষকে বিক্ষুষ্ধ করেনি 2 পারটির 
রর কথা তো সি 
পি আই (এম) রাজা নেতৃত্ব বার বার 
স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাতে কী 
হল।| কাগজে. কলমে ভুল স্বীকার, 
নতৃন বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহথণ্থ এবং 
কংগ্রেস (ই)-র বিরদদ্ধে গরযোদ্গার 
করছেন। এর পরেও যখন কিছু হচ্ছে 
না তখন শরিক দলগৃলির বিরদ্ধে 
দোষারোপ করছেন। গ্রামাঞ্চলে 
বিশেষ করে গ্রামের গরিব কৃষক, 
মধ্যবিত্ত, নিঅমধযবিত্তদের মধ্যে 
কংগ্েসের কোন সংগঠন নেই। সি 
পি আই (এম) এর কৃষক সংচ্হার 
সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের বেশি। 
সি পি আই (এম) এর সওয়া লক্ষ 
সদসোর শতকরা ৭০ জন গ্রামের 
লোক। তা সব্ডেও কেন কংগ্নেস 
সতের হাজার আসন ছ্বিনিয়ে নিল * 
এ স্বযোগ করে দিয়েছে সি পি আই 
(এম)। সেটাও সি পি আই (এম) 
অজ্ঞাতে বলে ফেলেছেন। পারটিতে 
সদসাদের ৬০ জন নতুন। এদের 
কোন রাজনৈতিক শিক্ষা বা সচে- 
তনতা নেই। এয়া কারা 2 এদের বড় 
অংশ কখনও কংগ্রেসে যায় কখনও 
সি পি আই (এম) এ। শি পি আই 
(এম) এদের মতই কধগেস বিরোধী 
মনে করুক না কেন, এদের একটা বড় 
অংশ গ্রামের মানুষের কাছে কংগ্রে- 


সের চেয়েও খাযাপ। তে. 
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প্রচ্চদ খচতিশা 





আজ ফিলম নিয়ে নানান কথা 
হচ্ছে। সব কথাগাল যোগ বতলে 
একটা কথাই বোরয়ে আসে । 
আমাদের দেশের ফিলম এগোতে 
পারছে না। দু চারটে ছবিকে 
বাদ দিলে আর বাদবাকি সবই 
বাজে । ফোন ছবিরই কোন 
্থায়ী মূলা নেই। এবং ছাঁবর 
সঙ্গে জীবনের কোন সম্পক নেই। 
মানুষের দুবলতাকে কাজে লাগিয়ে 
পয়সা ফ্লোসগায়ের চেষ্টা মান ।! 
এতেও হয়ঠ সান্তনা পাওয়া যেত 
যদ ছাগল বাধসায়ক সাফল। 
লাড করতে পারত এবং চলচ্চিত 
গল্পের সঙ্গে জড়িত কলা- 
কুশলীরা সনাই সুখে শাম্তিতে 
থাকতে পারতেন । কিছু লোককে 
বাদ দিলে অনাদের অবন্থা কত)। 
করুণ তা সবারই জানা তআছে। 
ঘ্বাভাবকডাবেই গ্রশ্র আসে 
তাহলে এ প্রহসন, চলছে কেন 
এবং এর জন। দায়ী কারা ? 

দায়ী যাঁদ কাউকে করতে হয় 
তাহলে প্রথমেই আসে একটি 
16ন্তার কথা । আজও আমদের 
ধারণা চলাচ্চতের কাজ হল 
মানুষকে আনন্দ দেওয়া। এর 
অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এই 
চন্তার ফলেই ছাবতে সবরকমের 
বুচর লোককে আনন্দ দেওয়ার 


চেষ্টা চগছে। খায়া খানিকটা 
সফল হচ্ছেন তারা কিছু পয়সা 
করে 1নচ্ছেন। তার বাকীদের 
ভরাড়ান হচ্ছে । তবে সুখে 


কথা তনেকের ভরাডুবি দেখেও 
অনেকে এাগয়ে আসছেন ছবিতে 
টাকা বিনিয়োগ করতে । কায়ণ 
তারা বার্থ লোকদের মত নিজেদের 
অতটা অপদার্থ মনে করছেন না। 
ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। 
একাদন প্রায় সবাইকেই বলতে 
হচ্ছে--পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলে 
অবোধ হয়ে না দোখাল, না 
শানাল এবেরে পঞ্াাণ কাদে । 

এই প্লাতারাতি বিখ্যাত এবং 
অর্থবান হওয়ায় জগৎ . ফিলম শুধু 
বে একদল বড়লোকফেই ডাকে 
তা নয়। "ড্রাকে অনেফকেই। 
এবং তা [নিশির ডাকের মত,। 
অনেক, ছেলেরা. এবং মেয়ে! রটে 
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টি 


সু মে থা 


যার ঘাম পাড়ীয় । হাথেয় 
আশা আর একটু বেশি, তারা 
পাড়ি দেয় আরম সাগয়ের জয়ের 
সেই সহয়ে। বোমধাই নিশির 


' ডাকে গাওয়া ছেলেমেয়েদের কাছে 


পরিণামে কী ঘটে 
বার তা আলোচিত 


প্াবপুরী । 
অনেক 


|. হা 


হয়েছে। জাম সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি 


না। 

গত কয়েক ত্র ধয়ে দেখা 
যাচ্ছে জামাদের দেশের ছেলেরা 
আয়ব গেশে যাওয়ার জমা উঠে 
পড়ে লেগেছে। কারণ ওখানে 
গেলেই নাঁক লক্ষ লঙ্খ টাকা 


নিয়ে ফেরা 


বা 5 





ধায়। এই 
পাগলামির ফলে শেষ পর্যন্ত 
অবস্থা এমন জায়গ।য় এসে দাড়ায়, 
কেন্ীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে 
হয় যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা 
অবধশ্বাস্ত না হয়। ওই সব দেশে 
যাওয়ার জন; সরকারের অনুমভি 
নেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন বা 
হল । কু চলাজ্র শিল্পের 
ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা 
নেনান। ঘাঁদও প্রচুল ছেলেমেয়ে 
এখানে তাদের ভাবধযৎ 'নয়ে 
ছানামান খেলার জন্য রোজ 
সাডওর দরজায় এসে ভিড় করছে। 


যাতে টাকা বাদে ভাবে খর 
কযা না হয় তায় জনা সরকার এই 
বঙ্ছর একটি আইন করয়েছেন। 
বিক্ঞাপন খাতে যে টাকা খরচ করা 
হবে তার শতকরা কাড়ি ভাগ আর 
বলে ধরে নিয়ে আয়কর ধাধ করা 
হবে। এর পায্চাযম কোথায় গিয়ে 
দাড়া সে প্রসঙ্গ এখানে নম্ব। 


তবে একটা জিনস দেখা যাচ্ছে 
প্রাতটি কোমপানি বিজ্ঞাপন খ্ঃ 
কম টাকা খরচ করতে শুরু করে 
দিয়েছে। 

এইরকম একটা বাবন্থা চল- 
1চ্চগ্রের জন্যও করা দরকার । ধায়া, 
যত টাকা খরগি* করে হাব করবেন 
তার একট। অংশের গুপযর আয়কর 
দদতে হবে। এবং দশ লক্ষ টাকার 
ওপরে ষারা খর করবেন তাদের 
কয়ের হার হবেবোশ। তাছাড়া 
ছাঁব যাঁদ 'নাদষ্ট কোন সামাঞক 
ফতবা পালন না করে সেই ছাবির 
গুপর বিশেষ করের বাবছ্ছা করা 
উাচিত। তাহলে যেসব বাজে 
ছাব হচ্ছে তা একেবারে বন্ধ হয়ে 
ধাবে। চলার শিপকে কেন্দ্র 
কয়েষে জুয়া খেল। চলছে তাও 
একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। 

এখন যারা ছব করতে এগিয়ে 
ভাসেন তাদের বোশর ভাগেরই 
এই শিনদ সম্বন্ধে কোন আভিজ্ঞতা 
নেই। তাদের জ্ঞানের পাযাধয় 
প্রমাণ একটি ঘটনা থেকে 
পাওয়। যাষে। একাদন এক 
'বখ্যাত পারচালকের সঙ্গ এক 
বান্ধির কথা হাঁচ্ছল। অনেক 
কথায় পর পারচালক জানাজেন 
[তান ছাবর, মাধ্যমে মানুষের মন 
তোর করছেন এ কথা তার জানা 
ছল না। তিনি মলে করতেন 
ছাঁবর একমাত্র কাজ হল লোককে 
আনন্দ দেওয়া । 

একাঁদন আমার সঙ্গে এক 
2মকরা অভিনেতার কথা হচ্ছিল । 
চুতান ভাবার সাঝে মাঝে ছার 
1নদেশনার কাজও কয়েন। তিনি 
কথা প্রসঙ্গে বললেন- আমরা 
একটা পীঠা পেলে কেটেকুটে খাই। 
এই পাঁঠ।টি হচ্ছেন বান ছাঁবছ। 
জন) টাকা লাস করেন "তান । 
ভর্থ।ং অবস্থাটা দাড়য়েছে একজন 


কাকে পাওয়! গেলে কিছু দিনের 
জন্য কিছু লোক খাওয়া-পরার 
ব্যবস্থ। করে নিচ্ছেন। তারা 
একবারও ভাবছেন না যে ভদ্র- 
লোক টাকা লাগ্র করে মার খেলেন 
তাকে দেখে আর অন) কেউ ছাব 
করতে এগিয়ে আসতেন না। আর 
যাঁদ না তাসেন তাহলে অবস্থাটা 
কোথায় 'গিয়ে দাড়াবে 2 হয়েছেও 
ভাই। আজ বাংলা ছব ঘয়ার 


জন্য লোক এখশিয়ে আসতে 


' চাইছেন না। 

কিন্তু ব্যাপারটা হওয়া উচিত 
[ছল একেবারে অন্যয়কম । কোন 
ভপ্রলোককে টাকা লাগ্র করার জন্য 
পেলে সবাই মিলে চেষ্টা করা 
উচিত ছিল যাতে ভদ্রলোক অস্তত 
[কিছু টাকা লাভ করতে পারেন। 
সেটা তখনই সম্ভব যাদ ছবি ভাল- 
ভাবে চলে। একজগাকে সযল্গ 
হতে দেখলেই অন্রো আস্তে 
আস্তে এগিয়ে আঈটতন । একাদিন 
এমন হত ছাঁব করার জনা লোকের 
অভাব হতনা। বকস্তু তলচচত 
শপ্পের সঙ্গে পারা যুক্ত তারা 
1নজেোদের ভাবযাযৎ সম্বন্ধে ভাবতে 
[গয়ে শিউরে উঠছেন। কিস্তু 
লাগকারীর সম্বন্ধে যাঁদ তারা দরদ 
মন রাখতে পারতেন তাহলে লাজ 
এমন অবস্থাটা এসে দাড়াত না। 

আর একটি বড় মুখাঁকল হচ্ছে 
স্টার গ্রথা। এক একি ছবি 
করতে আজ অনেক পট্রাকা লাগছে । 
এর একটি কারণ হল জাকঙ্গমক। 
অনা কারণটি হল নায়ক -নায়কা- 
দের বোঁশ করেটাকা দেওয়া । 
' (শানা ধায় অনেকে নাকি একটি 
ছার করতে গিয়ে চলিশ 1৮ 
লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেয়ে থ।কেন। 
তাদের কাজ হল 'শস্প থেকে 
টাকা রোজগার করে নেওয়া । 
ঠবানময়ে শিল্পের উদ্গাতির জনা 
তার। কোন বড় ভুমিকা পালন 
করেন না। কেউ কেউ ছবি 
করেন । এতে কিছুট। উপকার 
হয়। কিন্তু চলচিত্র শিশ্পের যে 
আনাশ্চয়ভ্ভা তা থেকেই যায়। 

এই নায়ক-নায়ফাদের অবদান 
কদ্ুইনেই। কিন্তু টাকা তারা 
মত্ত খুঁপ নিতে পারেন। আইনে 
কোন বাধা নেই। থালা ভায়কর 
দিয়ে দিলেই হল। অথ5 ধারা 
বড় বড় কোগপান তোর করছেন 
ফেথানে হাজায় হাজার লোক চাকার 
পাচ্ছেন এবং জাতীয় আয় বাড়ছে 
তাদের ক্ষেতে রোজশারের সীগা 
[নধারণ করা আছে। 
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০০ ও 
* জিদ জগ 
1বরাট টানা ম্যামোজং 
ডিরেকটর মাইনে কমিশন এবং 
তান্যানা সুবিধা বাবদ মোট দু লক্ষ 
পাচ হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে 
পায়েন বছয়ে। বাদ কোমপানি 
কোট কোটি টাকা লাভ করে 
তাহলেও। মাঁদ কোমপ্াান 
লোকসান করে তাহলে ঠাকার অংক 
অনেক কমে যাবে। কিন্তু ছবির 
ক্ষে্েলাড হোক বা লোকসান 
হোক নায়ক-নারিকারা ওই টাকাটা 
পেয়েই যাবেন। 

অনেকে হয়ত বলবেন--নায়ক- 
নাঁয়কাদের নাতাই কফি কোন 










| ৯ নির্ধারণের ফোন প্রশ্ুই আসে না। 


ছে অসি 


চুপ, নি ন্‌ 
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'সামম়িক 
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আবদান নেই । তারা হাবতে অংশ- 


গ্রথথ করে লোককে আনন্দ 
দিচ্ছেন । এবং ছাবকে কেন্দ্র করে 
অনেক লোক টাকাও রোজগার, 
করছেন। এর উত্তরে আগে থা 
বলোছ এখনও তাই বলব। ভাল 
হাব না হওয়ার ফলে অধদান 
[কিছুই থাকছে না। আর রোজগারের 
যে সুযোগ তোর হচ্ছে তাও খুবই 
এবং সীগিত। বরং 
চলাচ্চ্ শিপ্পের যাঁদ একটি আয় 
বায়ের হুসাব করা যায় দেখা যাষে 
এই শিল্পে যত টাকা শ্রাগ্র কয়া 
হচ্ছে তা ফয়ে আসছে না। 
লাভ তো অনেক দৃয়ের কথা । 
অনেকের মনে হতে পারে 
ম্যানোজং ডয়েকটরের রোজগারের 
সঙ্গে চিনতারকাদেন্স রোজগারের 
ব্যাপারটা টেনে আন। ঠিক হয়ান। 
কারণ কোমপানিতে জনসাধারণের 
টকা লাগ্রি হয়। 
টাকা দেয়। কত চলাচ্চতের ক্ষেত্র 
বান্তগত টাকা লাগ্র হয়। তাই 
গুখ।নেে আয়ের উধবসাঁগা 





এ, , 4 &. 
, 
রা 


ওথানে ব্যাংক ' 


ওই টাকাটা ওখানে চলে না গেলে 
অন) শিল্পে না ব্যাংকে যেতে 
পারত। যেখানে রোজগারের 
না্দষ্ট সীমা থাকার ফলে বহু 
লোক হ্ছায়ী চাকার পেতে 
পায়তেন। আমাদের দেশ টাকার 
টানটানিতে ভুগছে । সেই সময় 
টাকা এমনভাবেই লাগ্ন হওয়া 
উীচত যাতে সাত্যকায়ের কিছু কাজ 
হয়া 

এতক্ষণ যা বলোছি তাতে মনে 
হতে পায়ে আমরা ঢাইছি নাছাব 
হোক। একথা কিন্তু মোটেই ঠিক 
নয়। আমরা চাইছি ছবি হোক। 
তবে তাসুঙ্থ ছাব। যা মানুষের 
কাজে লাগবে। ফোটি কোটি 
টাকা খরচ কয়ে কিছু লোকের 
খেয়াল চারতার্থ হোক তা আমরা 
চাইনা। যে গন্ডলিকা প্রবাহের 
মধে] দয়ে আমরা চলোছি তা বন্ধ 
হোক । সব জনিসটা যেন একটা 
সুষ্ঠ, বাবস্থার মধ্যে দিয়ে হয়। 
এ ব্যাপারে কতকগুল গ্রস্তাব 
রাখাছঃ 

প্রথমেই কেন্দ্রীয় সরকারের 
চলাচ্চত্রের নাাপারে একটা নাদিষ্ট 
নী1ত নির্ধারণ করা দরকার । কোন 
কোমপানি যাঁদ, চলচ্চিন্নের বাবসা 
করে তাহলে সে কোমপানি ব্যাংক 
থেকে ধণ পায় না। কোথাও 
কোথাও হয়ত ব্যাংক ঝণ দিয়েছে। 
তবে তা নেহাতই ব্যান্তর নপগ 
জোরে। কোন নির্ধারত নাতির 
ফলে নয়। ৮লাঁচিত শিশ্পকেও 
অগ্রাধকার প্রাপ্ত শিল্প হিসাবে 
ববেচনা করা হোক। যাতে ধণ 
পেতে কোন অসুলধা না হয়। 
যাঁদ চলা শিপ্পকে এই বিশেষ 
ব্যবন্থায় আনা না খায় তাহলে 
আমরা দেশের. যে উলাতির কথা 
ভাবছ তা কোন ।দনই সম্ভব নয় । 
কারণ রাঃম্ীর মানুষের মানাসিক 
উন্নাত না ঘটলে রাষ্থের উন্নতি 
সম্ভব নয়। শর চলা এই 
ব্যাপারে এক বরাত ভামকা [নিতে 
পরে। যা বোধহয় বিতকের 
কোন তাপেমা য়াথে শা। 

এবারে কেন্দ্রাম সরকার ব। 
ন]ংক প্রশ্ন করতে পারেন ফলমের 
পেছনে টাক পাগ্র করলে তা 
ফেরত আসবে কি এটা একে- 
লারেই আনাশত ধ)াপার । কথাটা 
ঠিক । তবে অনিশ্চয়তা এসেছে 
কোনরকম বিজ্ঞান ভিতিক চিন্তার 
প্রয়োগ এই শিপ্পে ঘটোম বলেই | 
ঘব করা হয়েছে যান যেমন মনে 
করেছেন খুসি হেই এবং 


' বর 0 পসরসখারতা ৬১০৪৬৫ ৭ 


ধোগাযোগ খাকলেহ হছাবয় জন্য 
কাঙ্জ করা খায়। এই যেখানে 
অবস্থা সেখানে আনাশ্চয়তায় প্রশ্ন 
স্বাডাবক । 

ঘেমন অন্যান শিল্পের ক্ষেত্রে 
যথাযথ যোগাতা না থাকলে তাকে 
কাজ কল়তে দেওয়া হয় না 
তেমান এখানেও তা করা যেতে 
পায়ে । পুলা চিলম ইনসাটাটউটের 
মত সংশ্থা সারা ভারতে কয়েকটি 
তোর করা হোক। এবং আইন 
বয়ে দেওয়া হোক ওখান থেকে 
গাশন। করলে ক্টকেই ছাঁবতে 
কাজ করতে দেওয়া হবেনা । এষ 
ব/বস্থা নিতে সময় ল।গবে। তাই 
মধাবতী ব্যবস্থা হিসাবে যায়া 
ফলমের সঙ্গে যুন্ত আছেন তাদের 
যোগ)ত। সম্বন্ধ নশ্চস্ত হয়ে তাদের 
কাজ করতে দেওয়। হোক । কোন 
অবস্থাতেই যেন অযোগা লোক 
স্থান দা পান। ছাবর আনিশ্চিত 
অবস্থায় জনা এয়াই বিশেষভাবে 


দায়ী । 

আনিশ্চিত অবন্থাটা দূর করার 
জন] 'দ্বতীয় যে ধাবন্থা নিতে হবে 
তা হল সমীক্ষার। অন্যান্য 
শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাতানয়ত সমীক্ষা 
হচ্ছে । বারবার জানার চেষ্টা 
চলছে লে]কে কী চাইছেন। এই 
[শিল্পে আজ পর্ষস্তও তা হয়নি। 
ফল যা হবার তাই হয়েছে। 
মানুষের মনের কথ। ঘচাই না করে 
ছাব কয়র ফলে মানুষ ত1 বর্জন 
করেছেম। এবং চলচ্চিন্ শিল্পে 
আনশ্চিত অবন্ছা দেখা 1দয়েছে 

অনা ধেকোন শিল্পের ক্ষেত্র 
একটা প্রোঙজেকট রিপোরই তোর 
করতে হয় ওর সঙ্গে একটি 


স।ক্ষাংকায় রিপোরট দিতে ছয়, 


যার থেকে বোঝা যাবে ওই বিশেষ 
বস্তুটির ঢাহদা কাছে কিনা এবং 
তা চজবে কিনা। 


. ধলতে- গেলে মূল রিপোরটের 


এহধাপিজি। এইটিসা থাকলে ওই 
পেরি সেপটেমযর ২৯৪৩ 





চি্নাটা। 
এই সমীক্ষাটি- 


শল্পের জন্য কেভ্হ' ঢাকা 
দেবেন না। কারণ এটা যোঝাই 
বাবে না'ওই শিল্পটি চলবে কিনা 
এবং চাকা ফেরতের সম্ভাবনা খাঝবে 
[কনা । ঢলাচ্চিহ শিল্পের ক্ষেত্রে 
এমনি কোন বাবস্থা নেই। যায 
ফলেলাগ্নিকরা টাকা ফেরত আসায় 
ধ্াাপায়ে আনাশ্ত অবশ্থা দেখা 
দিচ্ছে । এবং ব্যাংক টাকা দিতে 
চাইছে না। 

প্রাতিটি বাসার ক্ষেতে অনিপ্চি- 
্তাথাকে। তবুও ব্যাংক টাকা 
দেয। কারণ বপদগুাল সম্পকে 
সতক থেকে সব রকমের য্যবঙ্থা 
নিয়ে তবেই টাকা দেওয়া হয় যার 
ফলে ব্যবসা দাড়িয়ে বার্ন এবং 
টাকা মার খায় না। ছাধির 
ব্যাপারেও তা করা লব। বাঁ? 
সমীক্ষা কয়ে সাধারণ, মানুষের 







সনের চাহিদা জেনে নেওয়া বায় 
তাহলে ছাঁব মার খাওয়ার স্ভাবনা 


অনেকটা কেটে যাবে। এ প্রসঙ্গে 
অনেকে বলতে পায়েন ছবি 
শিল্পীর শিল্পকণ্প, এখানে ফর়- 
মায়েসের স্থান নেই। এ কথা 
আর়ট ফিলমের ব্যাগারে নিশ্চয়ই 
ঠিক। কিন্তু বাণিজাক ছাধর 
বাপায়ে একথা একদম চজনলে 
না। এইক্ষে(্রে শতফরা একশ 
ভাগই ুফেশনাল হতে হবে। 


এই ব্যাপায়ীট হয়ে গেলে 
তারপরে ' আর একটি ব্যাপায়ে 
সজাগ রি হবে। সৈটা হল 
এখ উপরই ফিলমটা 

ফেমন হবে সেটা 1নঙর করষে। 


যো ছবি দায় খায় তার বেশির 


ভাগেরই চিহ্সাউ। খুব দুর্বল থাকে । 


, বচতসাচাদষ্চয়হ পায়তালক তোর, 
কয়বেন। কিনতু ছাঁধ করার লাগে, 


তা একটি বিশেষ ফাঁমটিকে দিয়ে 
অনুমোদন ফারয়ে দিতে হবে। 


যেমন অনন। শিল্পের ক্ষেতে 


প্রোজেকট রপোরট পাশ কাঁরয়ে 


নিতে হয়। এ কথা নিষ্চযই.. 
বলার জপেক্ষা রাখে মা এই করি ' 


তৈরি হবে প্রফেশনালদের নিয়ে । 
কাটি অনুমোদন ধরে দিলে 
এবং সর্গাক্ষা রিপোরইট সঙ্গে 
আকাল ব্যাংককে খন দিতে হবে। 
এবং তা অগ্রাধিকারের ভাঙতেই। 
কারণ এর পয়ে ওই ছাবাটি না 
চলার ফোন কারণ নেই। হযরত 


কুট যুশফ থাকতে পারে । কিছু 


নিতে হবে 
গ্বার্থে এবং 


ধাংককে তো তা 
নিঞেদের ব্যবসার 
দেশের শ্বার্থে। 


টি 


এবায়ে আসা ধাফ আসল 
বিষয়ে । আমি ধলোছ সমীক্ষা 
কয়তে, একটি কামিটি করতে এবং 
য|ংককে টাকা দিতে। কিন্তু 
খরচের ব্যাপারটা কায়া দেখবেন 
এবং কাযা ঢাকা যাাংক থেকে 
নেবেন 2 এই প্রশ্নটা এসে যাল। 
আমার প্রস্তাব হচ্ছে চলচ্চিত্রের 
গোটা ব্যাপারটাই বান্তিগত পর্যায়ে 
নারেখে কোমপানি পর্যায়ে নিয়ে 
আসায় আইন করা হোক। ব্যান্তগত 
পায়ে থাকার ফলে চলচ্চিয়ের 
আজকে এই শাবন্থ। যেমন করে 
বড় কোষপানগুলি তোর হয় 
তেমদিভাবেই এই কোসপাসিগুলিও 
ভোক হবে। প্রাতঙি কোদপানির 


নিজ কিছু [সনেদা .হল : থাকবে 
যাতে ভাদের তোর করা হাবয মুস্তি 


৪ রর 






পেতে কেন অস্[াবলা.. লা; হয় 4; 
খরচ এই কোমপাদিগালই সববহনী 
করবে। কারণ লাভ ধখন পথটা! 
কোমপানিয় ঘরে জামা পড়বে জন, | 
সথ তাদেরই . হল: বাতির 
হবে। তবে ধীয়া শর? 
অনুমোদন করবেন সেই কাঁদিরির। 
খর$ কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন 
করতে হবে। অত্ত লোকের বৈখানে:। 


কুকি যোজগায়ের ব্যাপার জাড়বো 


সেখানে ফেব্ীয় সগরকার এটুকু, ঃ 
দায্িত্ব নেবেন গা এটা হতে পারে! 
মা। 


রাজ সরকার়কেও একটা 1 


বাপারে এখিয়ে আসতে হবে।:: 
এই কোমপানিশ্ুলি গোড়ার দিকে! 
ভাল লাত কয়তে পারযে না। তাই, 
এদের বাটি রাখা জন] তিন" 

বছর  ভাসোরকর ছাড় 1দতে ছ্ষে ৃ 


/০ শি নর 


বি 
৮৮ 


স বয়ে ধত তা এই াদ- 
পানগুলি পাবে প্রমোদকর ফেব 
1হসাবে তাতে বাদ কোন ছবি মাও 
খায় পরবতী পর্যায়ে তাহলো: 


রে 
০০ 


৮ 
৯ 
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চা 
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তাদের ফোন অসুবিধা হবে না?; 
প্রমোদকরের টাকাটা রিজায়ভ 
ফানড হসাযে কাজ কয়বে। রাজা: 
সরকারকে এটা সইতে হবে চাকায়. 
কথা [বধেচনা করে। এবং পর়বন্তাঁ 
প্ধায়ে আরও অনেক বোশ টাকা ' 
প্রমোদকর হিসাবে পাওয়া যাষে ' 
বলে। এই কোমপামগাল অনেক ৷ 


হাঁ করবে ত্)ই 
পাওয়া যাবে বেশি। 


প্রমোদকরও 


পশ্চিমধঙ্গ সরকার চলা | 


পস্পেয় উত্বাতিন জন। চে, 
কয়েছেন। প্রায় সন্তর লক্ষ টাকা : 
ভায়া 'বাভাব 


হু 


পপ পাশ 


না 


পারচালককে : রি 
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বৃ 


চা 
রে 
এই, 
(পা 
ু চর 


দিয়েছেন ছার করার জনা ।. এর 
ফলে পুরস্কার পাওয়া গেছে। কিন্তু 
কানের কাজ কিছুই হয়নি। 


তানেকে টাকা নিয়েছেন কিনতু ছাঁধ 


মুষ্ত পাবে কিনা সে ব্যাপারে 
যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে । যে 
টাকাটা লগ্নি করা হয়েছে তার 
কতটা সরকারেয় ঘরে ফিরে আসবে 
তা কারোরই জানা নেই। ভার্থ।ং 
ধরে নিতে হয় টাকাটা দিয়ে কিছু 
সম্মান কেনা গেছে। কিন্তু সমস্যার 
সমাধান কিছুই হয়ান। যাদ আরও 
কু টাকা সরকার বরাদ্দ ধরেন 
তাহলে আরও কয়েকটা ছবি করার 
চেষ্ট। হবে। কু লোক আরও 
কছুদন খেতে গল্পতে পাবেন। 
তারপরে শুরু হবে অন্ধকারের দিকে 
তাকয়ে দন গোনা । একেবারে 
ভেঙ্গে পড়ছে এমন বাড়তে 
গলেস্তারা লাগিয়ে কোন লাভ 
নেই। দরকার এ বাড়িটা ভেঙ্গে 
ফেলে এ জায়গায় আর একটা 





নতুন ঝাড় করা। যাতে মরার 
ভয় আর নাথাকে। 

আগে বলেছি নায়ক্মায়কাদের 
অত টকা দেওয়া বন্ধ হোক । এই 
বলার পছনে ঈর্ধা কাজ করছে না। 
যাঁদ চলচ্চি. শিল্পকে বাচিয়ে 
রাখতে হয় তাহলে কোন [বিশেষ 


ব্ক্তকে অত টকা দিযে দলে . 


চলবে না। কোন কোমপানির 
ম্যানোজং ডিরেকটর যাঁদ বছরে 
তায়শ বা চাল্লশ লক্ষ টাকা নিয়ে 
নেন তাহলে সেই কোমপান কি 
চলবে? চলতে পারে ন। আর 
চললেও যারা এর কোমপানিতে 
চাকার করবেন তারা মাইনে পাবেন 
ফিনা ঘথেষ্ট সন্দেহে থাকবে। 
শেয়্ায় হ্লারদের ডিঁভিডেনড 
পাওয়ার তে প্রথ্থই দেই। এর 
ফলে 'শেয়ার-ছোলডায়য়া টাক 
ফের, পাওয়ার চেষ্টা বরষেল। 
গজগাল- হবে । এবং, একদিন 


₹188815 পেরভিবিরকি ও সপাশগারর ৯৯৪৬, 


$ 


কোমপ্াঁনই উঠে ধাষে। 
এই অবস্থ্য সগাধানের পথ 


'হবে এ ফোমপানিগুলি তোর কয়া ।. 


নায়ক-নায়িকা থেকে আরম করে 
সবাই এ কোমপানিগ্থালতে চাকরি 
করবেন। মাইনে এবং অন্যান! 
সুযোগ সবধা আল পাঁচটা কোম” 
পানর মতই হবে। এর ফলে 
কাউকেই আর আনাশ্চত অবস্থা 
মধ্যে থাকতে হবে না। গ্রাভিড়েন্ড 
ফানড, পেনসন, গ্র্যাচুইাটি এমনি 
সব সুযোগ' সুবধারই বাবস্থা করা 
সন্ভব হবে। 

অনেকে প্রশ্ন করতে পায়েন 
লাভ হলে টাকা 'দিতে আপত্তিটা 
কোথায়? এই চিস্তাটাই চলচ্চিত্র 
শিল্পের সবনাশের একটা বড় 
কারণ। একটা ছবিতে লাভ হলে 
সেই টাকাটা যাঁদ থর5ই করে 
ফেলা হয় তাহলে পয়ের ছাঁব হবে 
কীকরে? এর উত্তরে বলা হবে 


--কেনন্আসল টাকাটা তো থেকেই 


গেল! কিনতু যাদ 'দ্বতীয় ছবিটা 
লাচঙ্বো তাহলে অবস্থাটা কোথায় 
গিয়ে দাড়াবে ১ আর টাকা থ।কবে 
নাছাব করার। যা এখন হচ্ছে। 
এই অবস্থাটার কথা 1চক্তা করেই 
প্রতিটি কোমপানিতে লাভের জংশ 
থেকে রিজারভ ফানড তৈরি করার 
ব্যবস্থা আছে যাতে দুর্দিনে 
কোমপানি চলতে পায়ে। 


নায়ফ-নায়কাদের অত টাকা 
না দেওয়ার পেছনে আরও কারণ 
ডাহে। এই টাকা দেওয়ার ফলে 
প্রাতাট ছাধির খরচ অনেক বেড়ে 
যাচ্ছে। ছ্াব বোশাদন না চললে 
খরচ উঠে আনগগ্ছে না। সব 
ছারই শাবক দিন ধরে চলবে এট! 
আশা, কনা উচিত নয়। বয়ং 
আম বলব ছব কগ দিন চলার 
পরই টাকা উঠে তাসা ভাল। 
এতে লোকসানে ভয় থাকবে না। 





আর এক একটা ছবি [সনেষা 
হাউস থেকে লাড অর্জন কয়ে 
তাড়াতাড় ফেরত এলে অন] ছাবর 
মুন্ত পাওয়া সহজ হবে। এর 
ফলে ছাবর সংখ্যা অনেক বাড়বে 
এবং শুধু চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করেই 
হানেক চাকারর পথ খুলে ঘাবে। 
নায়ক-নায়কাদের টাকা দেবার 
ব্যাপারটা ভাবার পরই আর একটা 
ব্যাপার ভাবা দরকার। এখন যে 
কোন পারচালকই যত খুঁশ ছার 
করতে পায়েন। সে ছবি চলুক 
আর না চলুক। এই বঝাপারে 
আইল করা দরবার যাতে কোন 
পারচালক অসফল হলে তাকে 
তর ছাঁব করতে দেওয়া না হয়। 
1দতে গেলে তার আগে বুঝে নিতে 
হবে তান নিজেকে শুধরে নিয়ে 
সফল ছবি তোর করার জন্য প্রত 
হতে পেয়েছেন কিনা । 'কোন 
জায়গাতেই ফোন দুর্ধলতা রাখা 


চলবেনা! 


সব শেষে আসব দশকদের 
বাপারে। অনেক দন ধরে পচা 
|জনস পেতে পেতে এবং দেখতে 
দেখতে আমাদের মানাগিক অবন্থা 
বদলে গেছে । এখন পচ জিনিসই 
ভাল লাগে। তবে একথা সবার 








বেলায় নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়৷: 
কারখ দেখা গেছে ভাল ছবি দেখার, 
লোকের অভাব নেই। আমি: 
সবার কাছে অনুয়োধ রাখব, আসুন 
আমরা স্বাই ভাল ছবি দেখার, 
জন্য মলেপ্রাণে তোর হই এযং,। 
চমকদার ছ[বগুলিকে বন কারি. 


চলাচ্চর শিপ্পকে নতুন: করে: 
এবং সুস্থ করে গড়ে তোলার জন্য 
আম কতগুলি প্রস্তাব রাখলাম ।, 
আরও অনেক দক বিবেচনা করার 
সুযোগ থেকে গেল। এই শিপ্পে 
শ্রদ্ধেয় ব্যাস্ত যারা আছেন তারা, 
[ীনশচযই আরও অনেক বিষয়ে. 
আলোকপাত করধেন । আমাদের 
কাগঞ্জে তায়া যদি লিখতে চান 
আমরা তাহলে খুশি হব। আমি: 
আশা করছি তায়া তাদের, 
সুনিশ্চিত মতামত জানাবেন । এব 
আম আশা বরাছ আমাদের 
দেশের সরকার এখুন এাগয়ে 
আসবেন চলাচ্চত শিল্পের সাধিক 
উন্নাতর জনা । চলাচ্চত শিল্পের 
উন্নাত না হলে আমরা আমাদের 
দেশের যে উন্নাতির কথা ভারা 
তাসন্ভবনয়। [0 


আলোকচিত্র £ অর্ধেনদু রায় 











বাংলার চলচ্চিত্র শিস্প এক 
সময় ছিল অনেকাংশেই উত্তম- 
নির্ভর । সুদর্শন নায়ক উত্তম- 
কুমারকে ঘিরেই ছল প্রযোজক, 
পুতি 
ব্যস্ততা! ৬, 
. এবং মননে ছিল যুগজয়ী নায়ক 
রক লা রা রর 
গত দুই দশক ধরে 
ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র 
প্রাপপুরুষ । বাংলা রে 
পরয়ে সপ ্ 
গোয়ার, একথা রে 
যায়। জনপ্রিয়তার এমন আবরল 
ধারা সমকালে বাংলা টা 
নিত টি 
রান তা 
শ্ধু চলচিত্রের 
প্রতীকই ছিলেন ০, 
কিংবদাশ্ততে পারপণত এক নায়ক । 

অনেকেই মক 
মৃত্যুর তিন ঠা উতর 
ছাঁবর সঙ্কট বস 
সৃষ্টি হয়েছে পৃ রহ 
সরকার পৃষ্ঠপোষকতায় রি 
1শন্পে জেন নর ছি 
পারচালক ঠাদের নতুন ধ্যান-ধারণা 
খপ ৬ুক্ল, 
৪52 8 
থেকে সরে দাঁড়য়েছেন। এদের 
বোশর ভাগই  উত্তমকুমারকে 
55811 
ই তন বছরে উত্তমকুমারের রঃ 
সহ অনেক ছবিই মুদ্বি পেয়েছে। 
পু সি 
মার কয়েকটি ছার ক্ষেত্রে । নবা- 
গত প্রযোজকদের অনেকেই আঁতি- 
জ্জতার অভাবে তাদের রি 
ছাঁবর চে 
শাননি | ৮ 
চয়ে টাকা লাঞ্গ কিনি 
এছাড়া সরকারি ্ 
শলুদানে তোলা জন গং 
পায়নি প রঃ 
প্রদর্শকদের রা আছে 
ধ্যে বেটা সুখের কথা সেটা হল 


রক্ার পেরেছে। কিছু করেকটি 
চাঁবর পুয়ককারপ্রাপ্িই বাংলা চল- 
চর শিল্সের সঞ্ষটমুতি নয়। 
০ 
চস ক 


আলোকচিত্র £ অরধেন্দ রায় 


সঞ্জয় 





4 ৫ 





পধায়ে এসে দা না 
লোচনা এই ড় পা 
প্রয়োজন । এই ভি ক 
জন্যই আমরা গিয়োছলাম চলচ্চত 
শিস্পের সঙ্গে বৃদ্ধ কিছু অভিজ্ঞ 

চালক, প্রয়োজক, পাঁরবেশক 
ও লকেররাছো তা; 
মত থেকেই আজকের বাংলা 
চলচ্চিত্র শিল্পের সঞ্ফষটের কথা 
বোঝা যাবে । 


সমস্যার উস সন্ধানে 
রা 
সরোজ দে ১৯১৫৬ সাল থেকে 
উত্তমকুমারকে নিয়ে বে 
ছেন। এখনও ছবি করছেন । 
বাব জানালেন, “উত্তদকুমার 
যখন জীবিত, তখনও সমস্যা ছিল, 
১7 
এখনকার সমস্যা অনারকম । উত্তম- 
বাধুর সব ছাঁবই তো ছিট করত 
লা । বছরে ছটা ছবিয় মি 
সুপার হিট । বাঁকগুলোর ছুটোয় 
8 আরা 
দুটো একেবারেই ক্ষপ। কিনতু 
৬ 
তাহলেও দেখা যেত প্রযোজকরা 
তা 








জনাপ্রয়তার জোরে ছা চলে যেত। 
প্রযোজকের লাভ না হয়েও খরটটা 
উঠে এলেই তান আবার নেফসট 
রি রর 
দ্রাসাম তে একটা ফ্লোটিং ফিনানস 
জাতি পারি 
সময়েও ছল । অনেকেই 

উত্তমকুমারকে দিয়ে ছাব রা 
পয়সা উঠে আসবে । এতে আর 
1কন্ছু হোক আর না হোক, অনেক 
টেকনিসিয়ানই কাজ পেতেন। 
এখন কিন্ভু এই ফ্লোটিং ফিনান- 
১8557524 
এখন হয়ত অনেক ছাঁবর কাজ 
পস্তত , 
হচ্ছে মানত করেকটি। রা 


সম্প্ণ হয়ে যে সব ছবি বাজারে 
জোর প্রা 


খারাপ যে দর্শক সেইসব ছাব 
দেখছেন না, নিতে চাইছেন না। 
ফলে একাঁজবিটার বা হল 
মীলিকদের স্গ্তাসী ক্ষুধা মিটিয়ে, 
কিনি 
বে 
পপির 
কাজ শুরু করা যায়না। তায 
ওপর, উত্তমবাবুকে দিয়ে যে ফোন 
রোল রান বেড ওল 
সেরকম কোন আরাটসট নেই 
না 
নামিয়ে দেওয়া ' যেতে পারে। 
কল ডিন করা 
ট নেই। এখন 

অব কোয়ালটি রা নং 
এখনও অবাঁধ বাংলা সিনেমা ইন- 
ড্রানাপ্রতে ভ্যাকুয়াম অব কমারস 
হয়ান ।, 

পাঁরচালক বিজয় বসুও সরোজ 
বাবুর বন্জব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত 
হয়ে বললেন, হ্থ্যা, উত্তমকুমার 
ঘখন [ছিলেন তখনও বাংলা ছবির 
সমসা ও সম্ষট ছিল, টির 
ভাঙে ভারা রোকন 
বা ব্বসায়ীরা টাকা লা্মি করতেন, 
ঝুশক নিতেন এবং এসবই করতেন 
উত্তমবাবুর জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট 
হয়ে। এখন অনেক 
আভিনেতা - আভিনেরী জা 
নু তাদের নিগ্নে কেউই বুশক 
নিতে চাইছেন না। আসলে 
যারা নাকে 
দিকেই বুক নেন, ভাই এখন 
বাংলা সিনেমায় বোমবাই-এর বহু 
জনপ্রিয় চি্তারকাকে নায়ক করে 
আনা হচ্ছে । উত্তম মারা যাবার পর 
সমস্যাটা অন্যাদকে মোড় নিয়েছে । 
এই সময় দরকার ছিল দর্শকচিত 
জয় করবার জন্য ভাল আঁতনেতা, 

চালকের, কিন্তু সেটা হচ্ছে না । 
ভাল গল্প নেই। হেন 
সিনেমা হলগুলির দমবন্ধ ফরয 

যেশ । আগে গরমেয় সি 
বহু ছেলে রে 
গিয়ে সনেমা দেখতেন, কিনতু এখন 
সিনেমা হলে ঢোকা মানেই শরীর 
খারাপ করে ফেলা । হয়ত বজষেন, 
তাহলে হিন্দি ছাব বন 
জেলারোগন এত উসাহা চু 
করে? উত্তর ক ক 
নল লন 1ম টেক. 
নিক্যাল কাজ, লাচ, রী শু 


গ্যানজায় আমাদের বাংলা গ্াবতে 
নেই। আর অত খরচও আমাদের 
পোঘাবে না। সুতরাং 
আড়াই ঘণ্টা ঈর্শককে হাঞ্জার 
অসুবিধার মধ্যে টেনে রাখার 
ক্ষমতা হিন্দি ছার আছে, বাংলার 
নেই এবং কেন নেই এটা নিয়ে 
ভাষনাচন্তা ও পারকপ্পনা অনেক 
করা হলেও বাস্তবে কোনটাই কাজে 
লাগছে না।' 

[কন্তু সত্যিকি বাংলা ছাবর 
প্রযোক্জনার সংখ্যা কমে গেছে 2 হয়ত 
কাগজে কলমে কমোন, কারণ এই 
ব্ছর নববর্ষে টালিগঞ্জের বাতা 
স্টাডওতে অন্তত চল্লিশখান 
ছাঁবর মহুরং হয়েছে এবং ১৯৮৩-র 
মে মাস পযন্ত মোট ছান্রশখান ছাঁব 
মুষ্ত পেয়েছে। এরও আগের 
কয়েক বছরে অর্থাং ১৯৮০, ১৯৮১ 
এবং ১৯৮২ সালে যথাক্রমে 
তোগ্রশটি, সাতাশাঁট এবং পয়- 
তাল্লশাট ছবি মুস্ত পেয়েছিল। 
এর মধ্যে ১৯৮০ থেকে ৮২ এই 
[তন বছরে উত্তমকুমারের মোট 
বারখান ছাব মনত পেয়েছে, 
কন্তু “পংখীরাজ', 'দুই পাথবী' এবং 
'গুগো বধূ সুন্দরী" ছাড়া কোন ছবিই 
ব্যবসায়ক সাফল্য অর্জন করোনি, 
অনাদকে উত্তম ছাড়া যে সব বই 
বাজারে এসেছে, সেগুলির আঁধ- 


কাংশই দুতিন সপ্তাহ টেনে টুনে 


কলকাতার ও শহরতালর হল- 
গুলিতে চলছে । তাতে লাভের 
থেকে লোকসানই বোশ হয়েছে। 
আবার রাজা সরকাকক জনগণকে 
ভা ছাঁব দেখান এবং ৰুগ্ন 
অসুস্থ বাংলা ছাব ও তার স্টাডও- 
গুলোকে বাচাতে বহু ছাব প্রযোজনা 
কযেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি 
ছাড়া সবই বাকসবন্দী হয়ে পড়ে 
আছে। পাঁরবেশকের অভাবে 
ছবি রালজ করছে না। আবার 
সরকার-প্রযোজত ছবিগুলর মধে 
যেগুলি লাভের মুখ দেখছে, 
সেই লভ্যাংশ সরকারের তহবিলে 
( দেখাশুনার অভাবে ) জমা পড়ছে 
না। যেমন “গণদেবতা' ছবিতে 
বছু টাকা সরকারের প্রাপ্য হয়েছে, 
কিন্তু বার লাখ টাকা খরচ করা 
'গাগদেবতার' প্রদর্শনী বাদ 


সম্নকাধ তহবিলে জমা পড়েছে মার . 


[তন লাখ টাকা । সয়ফার প্রযো- 
চাজত ছাবিগুলির যেশ বড় অংশ 
বাঁখাঞ্জাকভামে রিলিজ না করার 
সরকার মতুন করে বড় ছবি প্রযো- 
' স্বনার. কাজেও হাত দিচ্ছেন না। 
প্রযোজক অসীম সরকার আজ 


ৰা 


পফ্্ড পরিবর্তন এ মেপেমবর ১১৪৩ 


অন্তত. 


৭ ছি উস ২ প্ত। 


বারধছর ছবি পরযোগ্না করছেন। 


উত্তমকুমারকে নিয়ে মোট আটখানা 
ছার করেছেন । '' এই আটখালার 


মধ্যে অসীমবাধুর নিছের কথায়, 


'ধনয়াজ গানাং', “স্্যাসী রাজা” 
'ল্লাজবংশ' এবং 'গবাসাচী' সুপার 
[হট। প্রশ্ন করলাম, 'উত্তম- 
পরবর্তীকালে ছবি করতে গিয়ে 
আপনাকে কোন সমস্যার সন্ভুখীন 
হচ্ছে? উত্তরে অসীমবাবু বললেন, 
“আগে উত্তমধাধুর একটা ছাব শেষ 
হতে না হতে 'সাপ্রাবউটাররা 
পরের ছবি কী করছি তার খেশজ- 
খবর শুরু করে "দতেন, বা পরের 
ছাঁবতে যাঁদ উত্তমধাৰু থাকতেন তবে 
আডডানস নিয়ে ঘোরাঘাঁর 
করতেন । ধরুন, “সল্ল্যাসী রাজা 
যখন 'রালঞজ করল, তখন আমার 
'রাঞ্রবংশের' কাজ শেষের মাথায় । 
মানে একটা ছবির কাজ শেষ করেই 
আরেকটা ছাবর কাজে হাত দিতে 
পারতাম । উত্তমবাধুকে নিয়ে ছবি 
করলে সবসময় যে ছাব হিট করত 
তা নয়, তবে মিনিমাম একটা 
পাযারানাট সেল পাওয়ার আঙ্গ্যুর়েনস 
থাকতই । শুধু িসা্রিবউটায়রাই 
নয়, একাঁঞ্জাবটারাও ডাল একটা 
চেন দিয়ে দিতেন । আর এখন 


অনেক ডাল ছব হলেও ডিসাষ্টরি- 
1বউটটার থেকে একাঁজাবটার কেউই 
তেমন ইনটারেসট নিচ্ছেন না। 
এমনাক হল মালিকদের একটা 


উনি এ 2৫ 
৭১৯৭ 
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প্রো্েকপন “ছানি, হোরডওতার 
মান দেওয়ার পরও ' একট ভাল 
চেন ঘরার জন্য কা টাকা দে 
হচ্ছে। জাগে ডিগার্ীবউউয়া 
উত্তমবাধুর ছাব হলে আযবদুরাল 
কসটের ওপর সেডেনাটি পারলেসট 
আ্যাউভানস দিতেন, এখন সেখানে 
ফরাটি পারসেনট [দঙ্ষেন। সমস্ত 


র-মেটিযিয়ালের দাম বেড়ে গেছে।' 


আগে উত্তমবাধুকে নিয়ে 'ছাবি 
করলে, অন্যান্য চরিত্রের খুব একটা 
নামী-দামি জীরাটিসট না হলেও চলে 
যেত, কিন্তু এখন দর্শক মনে 
রঞ্জনের জন্য বড় বড় আরাটিসট 
[নতে হচ্ছে । ফলে খরচ বেড়েছে 
1তন গুণ । "সশ্যাসী রাজা' যখন 
রিলিজ করেছে, সেইসময় সপ্তাহে 
৩০,০০০ টাকা বিক্রি হলেই পয়সা 
উঠে আসত, এখন সপ্তাহে 
৬০,০০০ হলেও খরচ উঠছে না। 
তার ওপর একমার ম্যারটীন ও 
ইভানং শো-র ওপরই আমাদের 
নর্ভর করে থাকতে হয় । নাইট 
শো-র বাক তো আজ কঘছর নেই 
বললেই চলে । দুটো শোর থেকে 
যে টাকা ওঠেতা হল মালিকদের 
রেনট দিতেই চলে ধায় ।' 

'তাছলে ধাচার উপায় কী? 

অসীমবাবুর মতে, 'এই অবস্থা 
থেকে ধাচার একমাত্র উপার এই 
মুহ্র্ঠে বলা সম্ভব নর। কারণ 
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ন। তবে আমার মনে হয় সরকার 
যদি ইনিসিয়েটিত লেন তো 
সমস্যার সমাধান হতে পারে ।' 

প্রশ্ন করলাম সরকারি হীন- 
[সয়েটিড যথেষ্ট নেওয়া হয়েছে )' 
কত ছাবি সরকার প্রযোজনা করে” 
ছেন'-..আমার প্রশ্ন শেষ হতে না 
হতেই, অসীমবাধু বললেন, 'না সে 
কথা নয়। আমি বলাছি জামাদের 
গত প্রোডিউসারদের সরকার 
ইাঁজাল সাহাব্য করতে পারেন । 
ধরুন প্রমোদকর বাধদ পরকার টম 
পঁচিল পারসেনট ছেড়ে 1দচ্ছেন ; 
তাতে শাকস্তু বাংলা ছাঁবর এবং 
প্রযোজকদের যে খুব একটা লাক 
হয়েছে বলে মনে হয়না। বরং 
এই ২৪% তারা যাঁদ কালেফট 
করে 'প্লাউব্যাক' করে দেন তাতে 
লাভ আছে। আমাদের ক্যাশ 
টাকা দিতে হবে না, আমরা যখন 
পরের ছাবটা করব তখন র-স্টক 


কেনার জনা, বা স্টডও কিংবা 


ল্যাবের ভাড়া ওই টাকা থেকে 
সয়কারই দিয়ে দেবেন । এতে, 
আগাদের দেড় থেকে পু লাখ টাকা 
খরচ ধেচে বাবে এবং একটা ছবি 
সেনসাসে পাঠিয়ে আম পরের 
ছাবর ফাজে হাত দিতে পারব । 
আমার ধারণা এটা ইনসেনাট 


ধহসাবে কাজ করবে ।, 
আলোচনা প্রসঙ্গে অসীম, 
সরকারের এই অভিমত নিয়ে তরুণ 


চলাচ্চত্র পাঁরবেশক যোগীন দে-র 
সঙ্গে কথা হাঁচ্ছল। যোগীনবাবু 
অন্দীমবাবুর বন্তব্কে পুরোপাঁর 
সমর্থন করে বললেন, 'অসীমবাবু 
ষে প্রার্উধ্যাকের কথা বলেছেন, 
আসাম সক্ধকার ১৯৭৬-৭৭ সালেই 
এই ব্যবস্থা চালু করেছেন৷ ওল” 
কার তৎকালীন তথ্য ও সংস্কাত 
দফতয়ের মন্ত্রী 'হতেজ সাহাকয়া 
সমগ্ন ব্যাপারটা গুরুত্ব বুঝেই এই 
্াউয্াাক এবং আরও মালা 
ইনসেনটিভ দেওয়া চালু করেন। 
যার জন্য আগের চেয়ে আসামে 
বর্ডঘানে ছবি প্রযোজনার সংখ্যা 
অলেক বেড়ে গেছে।' 
'খারজ', 'আঙ কাল পরণুর 
গস্প', 'নাগমতী' প্রড়ীতি ছবি 
পরিবেশক ধোগীন দে র কাছে প্রশ্ম 
রেখেছিলাম, এইসব ছা তে। 
বাবলায়ক সাফল্য পায়নি, আপনি 
বাবসা করছেন ক করে ? 
ধোগণনধাবুর উত্তর, “দৈখুন 
আমি রবাজারতীন় ছা ছিলাম, 
টিহিলা আরট' ফিলমের উপর 


; আমাদের পারচালকরা 








একটা ফ্যাঁসনেশান আছে, রা 
আর্থক ক্ষাঁত স্বীকার করেও এইসব 
ছাব হাতে নিই আর ক্ষাতটা 
পাঁষয়ে নিই অন্যান্য কমারশিয়াল 
হাব, যেমন “অপরূপা' মাইথো- 
লাঁজক্যাল ছাবর সাহাযো । তবে 
এতে আমাদের সমস্যা মিটবে না 

আমাদের সরকার প্রায়ই কার্দুন 
গান 'আমাদের ছাঁবর জন্য পাঁর- 
বেশক পাওয়া যাচ্ছে না।' 1কম্তু 
আপান-বললে বিশ্বাস করবেন না, 
আমি 'গণদেবতা, ঝড় নাগপাশ' 
এবং 'বন্দুকবাজ্জে'র জনয বহুবার 
সরকারের দরজায় গেছি, রাজ্য 
সরকারের চলাচ্চিন্র দফতরের দুই 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার সঙ্গে ওইসব 
ছবির ব্যাপারে পাকা কথা হয়ে 
যাওয়া সত্তেও কোন অন্জাত কারণে 
ছবিগুলো পেলাম মা । তবে কে 
এত হ্যাপা সহ্য করে সরকারের 
ছবি নেবে বলতে পারেন; আর 
আঙ্লকালকার ইনটেলেকচুয়ালই 
বঙ্গুন আর কমারশিয়াল ছাবই 
বলুন না চলার কারণ ছ'বতে গল্প 
বলাটা ঠিকমত হচ্ছে না। কারণ 
মফঃস্বলে আমার একটা হল আছে, 
ওখানে জোর করে 'আজ কাল 


, পরশুর গল্প" এবং 'খারিজ' চালিয়ে 


দেখোছ দর্শকরা ছবি দেখতে 
চাইছেন না। এর কারণ একটাই, 
গপ্প বলার স্টাইলটা ঠিকমত হচ্ছে 
'লা। বাংলা সিলেমার দর্শকরা 
াঅপ্পতেই সন্তুষ্ট হন। অথচ, 
সেটুকুও 
'দিতে পারছেন না। অথচ, দেখুন, 
এই সোঁদন একটা 'পুরনো ছবি 
শিকষরনারায়ণ বাংক' নিয়ে কয়েক 
সপ্তাহ চালিয়ে দেখলাম ভালই 
বাবলা হচ্ছে।' 


প্রযোজক-পাঁরবেশক সংচ্া 


' চীমাতা ফিল্লোর পক্ষে প্রণব বসু 


বললেন, 'উতন্তমকুমার চলে গেছেন 


বলেই যে বাংলা [সিনেমা ডুবতে 
বসেছে তা নয়। তবে উত্তমকুমার 


_ থাকাকালীন আমরা ওর রা 
অনেকটা নির্ভর করতে পারতাম । 
একটা আন্দাজ করতে পারতা 
কিরকম সেল পেতে পার । উত্তম- 
কুমার থাকাকালাঁন যে সাকসেসফুল 
ছবি পেয়োছি তার [সাক ভাগ এখন 


সাকসেস নেই, অথচ খরচ 
বেড়েছে। হলের ভাড়া বেড়েছে, 
[ডসাঁদ্রাবউটারদের আ্যান্রাকট করার 
জনা প্রযোজকদের বেশি শেয়ার 
অফার করতে হচ্ছে, কিন্তু আয়ের 
পারমাণ কমেছে । আগে উত্তম- 
বাবুকে কেন্দ্র করে বহু পাঁরচালকই 
ছাব করতেন, তাদের অবস্থা এখন 
শোচনীয় । কারণ উত্তমবাবুর মত 
আরাটিসট এখন নেই। আগে 
উত্তমবাবূুর আঁভনীত ছাব নেবার 
জন্য 1ডসাঁপ্রাবউটররা নিজেরাই 
এগয়ে আসতেন, এখন তারা 
একটা ছাব 'নতে গেলে, অনেক 
1হসেব-নিকেশ করে আসছেন, এবং 
সেটা করাই স্বাভাঁবক কারণ 
আমরা সবাই ব্যবসা করতে 
নেমোছ ৷ টিকিটের দাম বেড়ে, 
1কন্তু দর্শকদের সুখ সুবিধা বাড়েনি । 
ছবির কনটেনটে কোন নতুনত্ব 
নেই। বাংলা ছাব টির্কে থাকবে 
কেমন করে 2 

এরপর বহু প্রদশক বা এক- 
ঞাবটারদের কাছেও গিয়োছ। 
কিন্তু অনেকেই তেমনভাবে কিছু 
বলতে চাননি, ধা কেউ কথাই 
বলেনান ৷ একজন বাষালি প্রদর্শক 
ধার উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ কল- 
কাতায় তিনটে বড় সিনেমা হল 
আছে, যান একাধারে পরিবেশক 
এবং প্রযোজকও বটে, তান 
আমাকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 
পপ্পজ আমাকে কু জিজোস 
করবেন না, কারণ বাংলা সিনেমার 
সমস্যা নিয়ে কথা বঙতে হলে, 
আমাকে প্রযোজনা, পরিষেশনা 
এবং প্রদর্শন সব নিয়েই কথা 
বলতে হয় এবং আঁম তিনটে 





লাইনের সঙ্গেই যুস্ত। আর এই 
তিনটে লাইনেরই কথা পরম্পর- 
[বিরোধী । সুতরাং আমার পক্ষে 
কিছু বলাটাই মুশকিল। এই 
সম্বন্ধে টালিগঞ্জ পাড়ার একজন 
আভজ্ঞ প্রযোজকের মস্তবা, 'উননি 
কিছু বলবেন কি ও'র হলে একটা 
ভাল চেন পেতে তো অনেক কাঠ- 
খড় পোড়াতে হয়। 

কিন্তু সব দোষ, সব সমস্যারই 
কি মূলে প্রদর্শক বা একার্জবি- 
টাররা ১ মিনার, বিজলী, ছাঁবধর 
1সনেমার মালিক সোমনাথ পালের 
কাছে গিয়েছিলাম আজকের বাংলা 
চলচ্চিত্রের সমস একজন 
প্রদর্শকের চোখে কি ধরনের এই 
প্রশ্ন নিয়ে। সোমনাথবাবু বললেন, 
'দেখুন আজকের বাংলা ছবির 
প্রধান সমস্যা ভাল গল্পের অভাব। 
উত্তমকুমার মেয়েদের মধ্যে যেমন 
জনপ্রিয় ছিলেন, তেমন কোন নায়ক 
আজ বাংলা ছবিতে নেই । জানেন 
তো মেয়েরাই বাংলা [িনেমার বড় 
থদ্দের। দেখুন যত দোষ তো 
নন্দ ঘোষের দল আমরাই । কয়েক 
বছর আগে, শ্রমমন্ত্রী কৃষধপদ ঘোষ 
তো আমাদের চোর বলে আখা 
দিলেন। কিন্তু আম নিজের 
কথায় বলতে পারি, আমি প্রথম 
বামফ্ুলট আমলে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভগ্াচার্কে বারংবার 
করেছি, আপনাদের ছাবগুলো দিন, 
আমার হাউসগুলোতে দেখাচ্ছি 
তারপর বর্তমান “ওয়েসট বেঙ্গল 
কালার ফিল্ম আনড সাউনড ল্যাব 
করপোরেশনের ম্যানোজং ডিরেক- 
টার-এর কাছে অনেকবার ছবি 
চেয়েছি, কিন্তু ওরা নিজেরাই ঠিক 


করে উদ্ঠতে পারছেন না কা 
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অনুরোধ ' 


করবেন। আম একটা 'জিনিস 
বুঝতে শারাছ মা মরকার কেন 
ভায়া মিডিয়া কাজ করতে যাচ্ছেন। 
আমরা হল মালিকরা যখন বলাছ 
সনাসরি কাজ করুন, তখন তারা 
কেন এত দোনামোনা করছেন 
বুঝতে পারাছ না। আরেকটা 
[পাঁকউলিয়ার ব্যাপার, আমাদের 
বরুদ্ধে পরোক্ষভাবে একটা অপ- 
প্রচার চালানো হচ্ছে। যেমন, 
উৎপলেন্দু চক্রব্তীকে আম কথা 
দয়েছি, সরকারকেও কথা দিয়েছি 
চোখ আম 'রালজ 'করব, 
"মনার, বিজলী, ছাঁবঘরে চলবে। 
কিন্তু দেখাব বললেই তে। দেখান 
যায় না, “চোখের আগে আম 
ধাদের কথা 'দিয়োছ, তাদের ছাব- 
গুলো তো আমায় 'রালজজ কারয়ে 
[দতে হবে। হঠাৎ একাঁদন 
কাগজে দেখলাম উৎপলেন্দু মস্তব্য 
প্রকাশ করেছেন, 'ছাঁব করবো কি? 
ছবি করলেও তো 'রালজ হয় না, 
ইতাদি। বলুন এরপর কি বলার 
আছে । আসলে সরকার আশে 
থেকে মামাদের সঙ্গে যে কথা বলে 
নেওয়া প্রয়োঞ্জন সেটা মনে 
করেন না। কিন্তু বেসরকার 
প্রযোজকরা এডটিং চলাকালীনই 
বা শ্যটিংএরশেষ পর্যায়েই আমাদের 
সঙ্গে পাকা কথা বলে নেন।' 
পাণ্টা প্রশ্ন রাখলাম 'আজকে 
দর্শকদের বাংলা সিনেমা না 
দেখার আরেকটি কারণ হল-এর 
কনাডশান । আপনারা এর জন্য 
কি করছেন ?, সোমনাথবাবু বল- 
লেন, “আম আমার হল- 
গুলো যথেষ্ট ভাল রাখায় চেষ্টা 
কার। এখনো বিজলাতে এয়ার 
কনডিশনার চালাচ্ছি তবে কতদিন 
চালাতে পারব জানি না। কারণ 
ইলেকাট্রিক বিল যে হারে বাড়ছে। 
তার উপর আছে করমাঁদের মাইনে-. 
পন্ন। রাজ্য সরকারের শ্রমদফতর 
গত ১৩. ১০, ৮৩-তে দলিনেমা 
হল কর্মচারীদের জলা যে পে-স্কেল 
চালু করার সাজেশান দিয়েছেন তা 
মানতে গেলে টাঁকটের যে দাম 
বাড়বে তাতে নিচের . টিকিটই 
আপনাদের কাটতে হযে ৪ টাকা 
দিয়ে। ২৪৬ টাকার টিকিট 
কেটেই লোকে দেখতে আদছে না, 
তো 6 টাকা দিয়ে লোকে দেখবে ? 
আর সাঁতা কথা বলতে ক, বিগত 
১০-১২ বছরে কি ২০ বছয়ে কোন 
হল হয়েছে থোদ কলকাতায় 2 
হয়নি। সরকার ফি ভাবছেন 
জান না, তবে শুধু আমাদের থাড়ে. 


পরিবর্তন এ সশাটেগ্ররর ১৬৬৩,5-৮৯" 


এ * 
১০ নথ 


দোব সয়ে কোন "পাত নেই। 
হলের ডিমানড আছে, তাই 
[ডমানড আযান সাপ্লাই-এর রুল 
অনুযায়ী হলের ভাড়া বাড়ছে, 
সন্তান হল পাওয়া এখন দুরৃহ।' 
আর ওপর মওকা বুঝে নেকেই 
দুপয়সা করে নিচ্ছেন । 

বর্তমানে বাংলা সিনেমার 
ব্স্ততম নায়ক সোমনত চটো- 
পাধ্যায়ের সঙ্গে কোন ছাবর শ্যাটং” 
, এর অবসরে কথা বলছিলাম । 
প্রসঙ্গক্রমে সৌমনবাবুর বস্তব্য, 
মামাদের কটা িনেমা হাউসে বাংলা 
ছবি দেখানো হয়? সরকার থেকে 
বহুবার, কি রাইীটসট, কি লেফ- 
[টসট ধে কোন সপ্নকারই হক না 
কেন, আমাদের নিয়ে বাংলা চল- 
চ্চত্রের উন্নাতকষ্পে অনেক 'মিটং- 
1ফাঁটং হয়েছে, আমরা অনেক 
কার্ষকরা প্রস্তাব পেশ করোছি, 
কন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়ান। 
ফলে যা হবার তাই হয়েছে), 


ণ 


1 


সী সি হেরা দেহ মালিক সোনা পা র্‌ 


অতঃ কিম? সেনের 'পরশ্রাম' এখানে চলোনি, 
রাজোর ভেক্টেপড়া রুগ্স চলাচ্চত্র আমরা পয়সা পাইনি, কিন্তু সাড়ে 
শিষ্পকে বাচাতে সরকার এখন ছয় লাখ টাকা ব্যয়ে নার্মত এই 


পাঁরবেশক গোঁবন্দ রায়, দীঘঘয অনেক পারকস্পনায কথাই ছবির সব পয়সা ফরেন মানকেট 
২২ বছর আর ডি বনসল িসাষ্র-. ভাবছেন। কালার ল্যাব তো থেকে উঠে এসেছে। গোতম 
ঘোষের 'দখলে'র জন্য খরচ হয়েছে 

মাত্র সাড়ে তিন লাখ। সব উঠে 








৭ এসেছে ফরেন মারকেট থেকে । 
আসলে আজকের ডিরেকটররা 
সবাই দেশের থেকে বিদেশের 

পর মারকেটটা ভাল চেনেন । এইতো 
মুণালবাবুর 'খারিজে'র প্রযোজকরা 
তো সব পয়সা পেয়ে গেছেন 
বিদেশে ছাবিটার প্রদর্শন করে ।, 
কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে 
পারলাম সাড়ে ন লাখ টাকা বাসে 
এই ছবির প্রদর্শনী বাবদ কলকাতা 

শব থেকে তিন মাসে একলাখ টাকাও 
প্র পাওয়া যায়নি । 

পর রাজ্য সরকার গত সাত বছরে 

১৩টি পূর্ণ দৈর্বোর ছবি সম্পূর্ণ 

করেছেন, তিনটির কাজ প্রায় সমাপ্ত 


হচ্ছেই, তাছাড়া অহীণব্দ্র মণ, রবীন্দ্র 
সদনের পাশে যে আরও থিয়েটার 


বিউটারস-এর সঙ্গে হুদ্ত থাকার 
পর নিজেই ডি এস এনটারপ্রাইজ 
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টসে 8০১, টা পট 
এবং তিনটি শু টা 
করেছেন। খরচ হয়েছে প্রায় 


তিন কোটি টাকা । কিন্তু বাংলা 
ছবির দর্শকরা তিনটি ক চারটি 
ছবি দেখতে পেয়েছেন কিনা 
সন্দেহ । ভাও ছবিগুলির সঙ্গে 
একাত্ম হতে পারেনান । গাঁদকে 
বেসয়কার ক্ষেত্রে একদল পারচালক 
ছবি দিচ্ছেন, তা দর্শকদের মন 
ভরাচ্ছে না। দর্শকরা ভিড় 
জমাচ্ছেন আড়াই ঘন্টার আমোদ 
প্রমোদের জনা হিন্দি সিনেমার 
দরজায় । ফলে উত্তমকুমার মারা 
যাবার পর, নতুন করে ছাব করার 
উন্মাদনায় যে সব ছাঁবর কাজ শুরু 
হয়োছিল, টালিগঞ্জ পাড়া নতুন 
আলোর সন্ধান পেয়েছিল, সঠিক 
হিসেব নিকেশ এবং সরকারি নাতি 
যাঁদ সাতকভাবে করা হত, তবে মরা 
গাঙে হয়তো জোয়ার আসত । [0 


লেখক কর্তৃক সংগৃহীত 


নিয়ে একাঁট পাঁরবেশক সংস্থা 
থুলেছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
'বাংলা ছবির বহু সমস্যা তাও 
নতুন করে বিজনেস শুরু করছেন ? 
গোঁবন্দবাধু বললেন, 'সমস্াযা তো 
বাংলা ছবিতে সধ সময় । এখন 
তো আরও বেশ । ভালো কাহনী 
নেই, দৃপবান, দক্ষ আরাটসট 
নেই, দারা দেশে যখন কালায় ছবি 
হচ্ছে, সেখানে এখনও আমাদের 
কানার ল্যাব নেই, ভাল টেফাঁনি- 
সিয়ান থাকলেও ভাল ইকুইমেনট 
নেই। তবু সমস্যা দিয়ে চল্তে 


হবে। ছয়কার মত পেটের তাগিদে 
ছন্দ ছাব নিয়ে বাবসা করব । 





গ দেপহমবর ১৯৮৩. 


হচ্ছে সেখানে সিনেমা হল তোর 


করে রাজা সরকার প্রযোঁগত 
ছাঁবগুঁলি দেখাবেন । বাঁক সময়ে 
যেসব প্বপ্প ভাড়ায় ওইসব হলে 
প্রদার্শত হবে তরুণ পরিচালকদের 1 
হাব। কিন্তু সরকার প্রযোঁজত . 
যেসব ছবি মুন্ত পেয়েছে, এ: 
মধ্যে আঁধকাংশই কয়েক সপ্তাহের 
বেশি চলেনি । এর কারণ কি! ॥ 
এই প্রশ্নের জবাধে রাজ্য সরকারের 
চলাঞ্চত বিষয়ক দপ্তরের একজন ৃ 
পদস্থ অফিসায় বর্গলেন, 'বাংলা- ্ রা 
দেশে ছবি চলেনি তো কি হয়েছে। ডি... ", 
ফরেন থেকে আমাদের সব পয়সা 
উঠে এসেছে । এইতো মুণাকা 
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প্রায় ৮-৬ বছর হল' বাংলা 
চলচ্চিত্রের অবস্হা নিয়ে চারদিকে 
একটা গেল গেল রব উঠেছে । হাতে 
গোনা কয়েকটা ছবি আর্থিক সাফল্য 
পেয়েছে, অনা ছবিগুলো কোনটা 
তিন সপ্তাহ চলেছে, কোনটা বড় 
জোর চার সপ্তাহ | ইদ্গানীং দেখা 
যাচ্ছে ছবি মুক্তির দিনেও হল. 
গুলোতে হাউসফূল বোরড বলছে 
না। স্বাভাবিকভাবে সর্ব স্তরে এই 
অবস্হা নিয়ে বাপক ময়না তদন্ত বা 
গবেষণা শর হয়েছে। সম্প্রতি 
উত্তরমকুমারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে 
অনেকেই একথা ভেবে শঙ্কিত 
হয়েছেন যে উত্তমের পরবর্তীকালে 
বাংলা সিনেমা কি তবে ক্রমশ 
বিল্্ত হয়ে যাবে * ভাল ছবি হচ্ছে 
না, অনাদিকে বহু বিতর্কিত ছবি মুক্তি, 
পাচ্ছে না। স্টৃডিওগুলোতে কাজ 
নেই। নেই তা নিয়ে গঠনমূলক 
চিন্তাভাবনা-এই সবই বাংলা চল 
চ্চত্রের জীবনপজীতে এক দুঃ- 
সময়ের ইঙ্গিত দিছ্ছে। এ বিষয়ে 
এক পযরিলাচনা এবং এই পরিস্তিতি 
থেকে মুক্তির বিষয়ে কয়েকজন 
প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। 
গোড়াতেই আমার বতনবোর প্রতি 
বাদ করেন এবং এ নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনায় যেত অসম্মত হন। ওর 
মতে বাংলা চলচ্চিত্রের অবস্হা 
মোটেই খারাপ নয়। শ্রী নানের 
বনপদ্বা, 'তাহলে এতগুলো সংস্হা 
ডাদের এত বিশাল আয়োজন নিয়ে 
টিকে আছে কী কবে:' 


শ্রী নানের বন্তদবোর একটা যুক্তি, 
দেখেছি আরো অনেক প্রযোজনা 
সংস্হায় ঘুরে ঘুরে। সব সংস্হাই 
একটা দুটো বাংলা ছবি প্রযোজনার 
দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালাগ্ছেন। বহু 
ক্ষেত্রে প্রযোজকদের পাইওনি এ 
কারাণ। শুনলাম তাঁরা ছবির কাজে 
বাস্ত। এই মুহূর্তে অন্তত ১৮টি 
ছবির কাজ চলছে বিভিন্ন 
স্টৃডিওতে । আউটডোরে আরো বেশ 
কিছু। অর্থৎি একেবারেই দুর্দশা হলে 
এতগুলো ছবি নিশ্চয়ই শুরু হতনা। 
তবে দৃ'একজন বিশেষস্ত বলেছেন, 
এর মধো কালোটাকা খরচ করে 
ফেলার প্রবণতার বথাও মনে 
রাখতে হবে। 


মোহিনী পিকচারস বা কাঙলীমাতা 
প্রোডাকসনস-এর প্রযোজনার সঙ্গে 
জড়িত ধাত্তিদের সঙ্গে কথা বলে 
বৃঝলাম, বর্তমানে বাংলা ছবির 
দুরবস্হা সম্বন্ধে এরা প্রতোকেই 


ব্যস্ত, তবে সংকট কীসের £ 






করেছেন। 


আছে বলেই বাংলা ছবি এখনো 
হচ্ছে। ভবিষাতেও হবে। 


বাংলা চলচ্চিত্র জগত অনাতম 
সম্মানীয় সংস্হা অরোবা ফিলমস 
করপোরেশন । খাত্তিক ঘটক, সভা 
জি রায়. যৃণাল সেন সকলেই কোন 


না কোন সময় এই সংস্হার সঙ্গে, 


যুন্ত, ছিলেন। সাম্পতিক কালের 
উতপলেম্দু চক্রবর্তীর সঙ্গেও এই 
সংস্হাব কিছু সম্পর্ক রয়েছে 
বাংলায় প্রথম আরট ফিলম প্রঘো- 
জনার কৃতিতরও এরাই দাবিদার। 
জগদীশ চক্রবতাঁ পরিচালিত 'অভি. 
নব' নামে একটি আরট ফিলম 
অরোরাই প্রযোজনা করেছিল । বর্ত 
কর্ণধার অজিত বসুর সঙ্গে কথা 
বললাম। অজ্িতবাবু দূর্দশাব কথা 
স্বীকাব করলেণড হতাশ হবার 
পক্ষপাতী নন। প্রশন করেছিলাম, 
উত্তমকৃমারেব মৃত্যু বাংলা চলচ্চিত্রের 
গপবে কোন প্রভাব ফেলেছে কিনা। 
তিনি তা স্বীকার করেছেন। এবং 
বর্তমান অবস্হার জনো তিনি 
চলচ্চিত্র নিমাতাদেরই দায়ী করে 
ছেন। শ্রীবসু বলেন, এই অবস্হার 
সব থেকে বড় কারণ, আমরা 
এতদিনেও দর্শক তৈরি করতে 


পারিনি। এতদিনেও বাংলা ছবি 
বাণিজিক বা (৬ কোন 















ংলা চলচ্চিত্র এখন সংকটের মধ্য দিয়ে চঈছে, 
প্রযোজকরা অন্তত সকলে একথা স্বীকার করেন না। ফ্ঠারা 
অনেকেই নতুন ছবি তৈরির কাজে প্রতিনিয়তই বাস্ত 
থাকেন। সংকট তো তাঁদের বেকার করে দিত, তা করেনি। 
তবে কোন কোন প্রযোজকের মতে, বাংলা ছবিতে কিছুটা 
দরবস্হা আছে । তার নানা কারণের কথা বলেছেন ঠারা। 
কেউ কেউ চলচ্চিত্র সমালোচকদের প্রতিও এ জনা দোষারোপ 





টাই হয়ে উঠেনি। প্রমোদচিত্রের 
ক্ষো্ে আমরা আনিকাংশই বার্থ 
এবং শ্রিঙপসম্মত চিত্র যা আরট 
ফিলম নাত্ম প্রচলিত, তার দর্শকিও 
নেই । এ প্রসঙ্গে তিনি মুণাল সেনের 
'খারিজ' ছবিটিব কথা উল্লেখ 


প্রতিও দৃর্টিপাড করেন) অজিতবাবু 
দুঃখ করলেন ঘে কোমবাই বা 


মাদরাজের স্টৃডিগগুলোর তুলনায় 
কলকাতার স্টডিওগৃলোর কী দৈন;। 
ওড়িশাতে পর্যন্ত এত সমৃদ্ধ প্টৃডিও 


আছে যে সেখানে উন্নত মানের 
কলাকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব 
হচ্ছে । ঝকমকে ছবি তোলা সম্ভব 
হচ্ছে। অনেক বাংলা ছবি পর্যদ্ত 


তোলা হচ্ছে মাদরাজ বা ওড়িশাতে। 


এই বাপারে সরকারের অনেক কিছু 
করার আছে এ কথা অজিতবাবৃর 
মতই আরো অনেকে বলেছেন । নাম 
প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জনের মতে, 
কেবল ছবি তোলার জনো পরি 
চালকদের অনুদান না দিয়ে সব- 
কারের উচিত অবিলম্বে স্টুডিও. 
গুলোতে আধুনিক সরঞ্জাম ইত্যাদি 
আনার বাবস্থা করা। অরোরার 
অজ্িতবাব্‌ বাংলা ছবির অবস্হার 
জনো দর্শকদের দায়ী কবতে চান না। 
ওর মতে দর্শক যদি একই দাম দিয়ে 
বেশি ১০০০৯০৭ উপকবণ- 









পু স্পেল 


কেন দেখাবেন লা? তব জো.বাধগী: 
ছবির দর্শকরা এখনো বাংলা কবিকে 
একেবারে বর্জন করেননি। জী 
পরিবর্তনের মাধামে পাঠকদের কাছে 
আরো প্্ঠপোষকতার জনো আরে. 
দন রেখেছেন! এই প্ুতিবেদক এই. 
সংখায় এ বিষয়ে দর্কি পাঠকদের : 
চিঠি প্রকাশিত হবে জানার্কে : 
আনন্দ প্রকাশ করেছেন এরর - 
এই উদ্যোগের জনো পরিবর্তনকে 
ধনাবাদ জ্রানিয়েছেন। শ্রীবসু এবং : 
অনানাদের কাছে প্রম্ন ছিল, কাঁ 
করে এই অবস্হার উ্নতিবিধামী 
সম্ভব : বিস্তারিত আলোচনা থেকে: 
বুঝেছি যে সবে প্রয়োজন বাংলা 
ছবির বাজারের প্রসাব ঘটান): 
বর্মানে গোটা পশ্চিম বাংলায় মোট 
৭৩টি চিত্রগৃহ আছে যেখানে মোটা- 
মুটিভাবে বাংলা ছবি দেখান হয় | 
কয়েক বছর আগের এক গবেষণা: 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ছবি মান : 
শতকরা ১২ ভাগ অর্থ পায়, বাকিটা 
অন্য ভাষার ছবি নিয়ে লেয় । এ থেকো 
মুক্তি পেতে হলে হলের সংখা 
বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে সরকারি, . 
উদ্যোগের প্রয়োজন । ব্যক্তি . 
গত উদ্যোগে সংখাক 
হল স্হাপিত হবার সম্ভাবনা খুবই, 
কম। একটা প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করতে : 
নৃনপক্ষে প্রয়োজন ৫ থেকে ৭ লক্ষ 
টাকা, অথচ তা থেকে লাভ পাওয়া , 
নিশ্চিত নয়। 
এই স্ে প্রয়োজন দর্শক তৈরির 
দিকে মন দেওয়া । চিত্রনিমাতা থেকে: 
সাংবাদিক সকলেরই এদিঝো-- 
উদ্যোগী হতে হবে। নতুম প্রযোজক 
অসীম দত্তের মতে, অনেক ছবির 
সাফল্য ব্যাঙ্নুত হয়ে যায় সাংবাদিক, ' 
দের বা সমাল্লপোচকদের সহানৃভূতি, : 
হীন আচরণে । তাঁর মতে বাপক 
অর্থবায় করে একটা ছবি তৈরি করার ' 
পর প্রথমেই যদি খুঁটিনাটি বিষয়ে. 
নির্দেশ করে সমালোচকরা - 
তাহলে আর পরবর্তীকালে সে টি 
সংশোধনের অবকাশ থাকে না। 
বাংলা ছবির অবস্হা লিয়ে 
চিন্তাভাবনা করার অবকাশ প্র, 
প্রয়োজন অতাচ্ত জরুরি। এ 
বিষয়ে চিত্রপ্রযোজকেরা একমত। 
সীমিত বাজারের কথা ভেবে বাস্ক/ 
সংকোচ করা দরকার, দরকার কলা 
কৌশলের উন্নয়ন। এই | 
একটা সুচ্ধু পরিকল্পনা নিলে এই 
ভাঁটা দূর হবে। বাংলা ছবির পালে 
মৌসূ্মী হাওয়া লাগবে এটাই মনে 
হয়। 
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 চোটখাট জটলা! 















সকাল নটা। টালিগ'্জ (আদরের 
নাম টলিউড) এ নিউ থিষেটাবস 
ওয়ান স্টুডিও চত্বে কেমন একটা 
গাছাড়া ভাব। বাস্ততা চোখে পড়ে 
না। ঢুকে বাঁ হাতে বিশাল ফলোব। 
ফাঁকা । এলোমেলো হুড়ান সেট 
সাজ্জাবার শানান টুকিটাকি, লাইট, 
ক্যামেরা স্টানড। খানিকটা তেঁটে 
এলে বাঁদিকে মোড় খুবলে কগনটিন। 
তিন চারটে টেবিলে দাহিন জনের 
সামনে ছাযেব 
কাপ। খাটো ধুতি, ছেড়া পান) 
ঢোলা শারট, ঠোঁটে বিড়ি আব ভাঙা 
চোয়াল এইসব মানৃষদ্রের অনেকেই 
এক লহমায় চিনতে পারেন। এবা 
টেকনিসিয়ান। 

'এক কথায় আনিমিক' বললেন 

রঘোষ। কানটিনে বস কথা 
ঠচ্িল। দীর্ঘ তিবিশ বদ্ধর ধাবে 
সুবীরবাবূব নিবিড় যোগ টালিগঞ্জেব 
ভথা বাংলা ছবির ইনডাসটির 


'প্ঙেগে। কাজ করেন পোড়াকশন 


মাপসিসাটেনট হিসেবে । তাঁর কাছে 
জ্ঞানতে পারলাম আগে এপাড়ায় 
স্টডিওর সংখ. ছিল চোদ্দ। এখন 


সাকৃলো চারটে । তাও মুভিটোন 


কোনরকমে পুদীপ জ্রালিয়ে রেখেছে । 


এক ইন্দ্রপুরীতেই ছিল সাতটা 
ফোর । তার মধো চারটেতে এখন 
তালা বুলছে। ফলে অবস্তাটা 
সহজেই অনুমেয়। তার ওপর 
কলকাতা মফস্বল মিলিয়ে বেশ কিছু 
হল ধন্ধ। যেকঢা চলছে সেখানেও 
জমজমাট হিন্দি ছবির মারদাস্া 
ভিড় । তার ওপর প্রযোজকরা সাডা 
দিচ্ছেন কম। খুব ভাল ববসায়িক 


তাঁরা সচেহন। 


সালা সাছে আঁচ করাত পারলেই 
অধিকাংশ প্রযোষ্জক বাংলা ছবি 
করতে এগিয়ে আসেন । পবিবেশক 
দেব শ্রবসহাও্ড খুব ভাল শয়। বাংলা 
ছবি বাজার পাচ্ছে না! ফলে দীর্ঘ 
দিনেব বাংলা ছবিব পবিবেশককেও 
বাধা হয়ে হিন্দ ছ্ধঝি পবিবেশনার 
কথা ভাবতে হচ্ছে। এমনকি অনেক 
পরিচালকও ঝুঁকেছেন হিন্দি ভাষায় 
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নতুন দুই পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগৃপ্ত ও উৎপলেন্দু 
চত্রব তাঁ বাংলা ছবির এই সংকটকে কীভাবে নিচ্ছেন, 
পররিবেশকদেরই বা দৃণ্টিভগ্গি কী- তাঁরা চান সংকট ঘুচক। 
কিন্ত হল মালিকদের টাকাব খাই মেটাতে হিমসিম অবস্হা। 
কলাকুশলীবাও এ কারণে প্রায় বেকার | মার সেই বেকারত্ব 
এবং হভাশা বাংলা সিনেমা শিলেপরই দৈনাদশার প্রতীক। 
এর ওপর বয়েছে হিন্দি ছবির সর্বগ্রাসী ক্কুধা। সে বিষয়েও 









ছবি টিবি কবাধ দিকে । 

'দৃবহর', 'নিম অন্নপূর্ণা ও সদা 
সমা” 5 গৃহযুদ্ধে ব পরিচালক বৃদ্ধ 
দেব দাশগৃুগেতব সঠ্গ কথা হচ্ছিল 


দক্ষিণ কলকাঠায় তাঁব বাড়ির 
এক হলাব ঘরে। বাংলা ছবির 


বর্তমান দুর্দশার কথা তুলতেই 
বৃদ্ধদেবধাব প্রথমেই আনলেন 
হালের প্রসংগ । পশ্চিমবঙ্গে গত 
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দশ বছরে ঠালেব সংখ্যা বলতে 
গালে বাড়েনি। অথচ অন্যানা 
প্রদেশে বিশিষত দর্চণ ভারতের 
নানা বাজে এই সময়েব মাধ হলের 
সংখা বেড়েছে প্ুচুব। ফলে ছ্ববি 
দেখাবার পর্যপ্িত জাগা নেই । এব 
উপব আছে বননার ভুলের মত ধেয়ে 


আসা হিন্দি ছবিব স্োও। এই স্লোতে 
ভেসে গেছে বাঙালি। মধাবিত্ত 
বাঙালির নিজস্ব পরিবেশ, পরি 
স্তিতি, সামাজিক অর্থনৈতিক 
অবস্হান সম্পর্কে সচেতনতা এইসব 
নিশ্বরচিব বোমবে মাবকা হিন্দি 
ছবির দাপটে লোপ পেতে বসেছে। 
নিচূমানের হিন্দি ছবির জয়যাত্রা শব, 
হয়েছে বহ আগে থেকেই । বর্তমানে 
যা অবস্হা তাতে বাঙালি অধ্যুষিত 
এলাকায় সিনেমা হ লগুলিতে বাজাবি 
হিন্দি ছবি 'সাগীরবে দশ সগ্তাহ' 
বানাব লাগিয়ে হাউস ফুল চলছে 
আব একটু দবেই হয়ত বাংলা ছ্ববিব 
কাউনটালে মাচ্ছি উড়ছে । 

শৃধু শহাবে নয, গ্রামেও একই 
অবস্হা । কলেজে অধ্যাপনা সূত্রে 
বৃদ্ধদেরবাবুকে যা দশ্বাকেব শেষ 
দির্বা বেশ কেক বব পশ্চিম 
বাংলাবৰ এক গ্রাম থাকাতি হষ। 
ভখনই তিনি লক্ষ করেছেন পশ্চিম 
বা্গের প্রভাত গ্রামে তিন্দি ছবিব 
জনপ্রিয়ভা!। মোবাইল সিনেমা 
ধলহে গেলে গ্রামেব বাড়ি বাড়ি 
তপীছে। দিষেছে সেইসব হিন্দি 
সিনেমা যাব বিষয বা বণুনবেব 
সহ্গে গ্রামে মানুষেব সমাজ 
জীবনের বিভব ফাবাক। 


এই হো গল হিন্দি হবিব কথা। 
বাজারি হিন্দি ছবির মত একধরনের 
বাংলা ছবি পাশাপাশি তৈরি 
হয়েছে) অনেকাংশেহ বোমাবেব 
দূর্বল অনুকবণ। সেনটিমেনট, 
আবেগে প্যাচপেচে এক ধরনের 
বাংলা ছবি টালিগঞ্জে বেশ কয়েক 
দক ধর তৈরি তয়েছে। সঠেগে 
হিন্দি দেখাদেখি মাবদা'গা, যৌনাভা 
ইত্যাদির মিশেল । প্রথম প্রথম এসব 
ছবি কিছুট। চলেছে; কত প্রমেই 
একঘেয়ে হয়ে গেল। ঠাছ্াড়া 
বোমাবের 'জোলুস টালিগাজে নেই। 
'মুকদ্দাব কা সিকন্দার' বা 'শোলে' 
অথবা 'কুখধানি' বা 'সতাম শিবম 
সুন্দরম' টালিগঞ্জ তৈরি করতে পারে 
না। ফলে দর্কি একই পয়সা দিয়ে 
বাংল। ছবির টিকিট কাটে না। বরং 
ক্লক হলেও দৌড়য় হিন্দির কাউন 


৮ টারে। 


উৎ পলেন্দু চত্রব তাঁর মুখেও একই 
অভিযোগ । পাইক পাড়ায় 
বাড়িতে যখন পৌদ্ধট' তখন সকাল 


নে আটটা। কাচ্ছাকাছি কোথাও ভার 
পরিবা্ণন এ লেপাটিম্ররর ১৯৮৩ 4৯9 


স্যরে মাইকে বাজছে 'আই আম এ. 


ডিসকো ড্যানসার'। উৎপঙেন্দু 
সেদিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট 
করে মন্তব্য করলেন "তাহলেই 
বুঝতে পারছেন এতদিনের এত 
বটি 


বাংলা ছবির সাম্প্রতিক পরি- 
প্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে 
উৎ র স্পস্ট অভিযোগ বাংলা 
ছবির , প্রযোজনা, পরি- 
বেশনা প্রভৃতি সব কিছুরই বিরদ্ধে । 
সবাই পরিচালক হবার জন্য বাস্ত, 
বললেন উৎ পলেন্দু। কী করলে ভাল 


ছবি হবে, ছবির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল 
সংখাক মানুষ খেয়ে পরে বাঁচবে 
সেদিকে নজর নেই। তার ওপর 
হল্সের সমস্যা। প্রস্থর বি তৈরি হয় 
কিন্তু রিলিস হয় কটা; হল 
মালিকরা প্রায়ই 'প্রোটেকশন মানি' 
হিসেবে কালোটাকা দাবি করে। 


ফলে নর সব সময় রা 
নিতে রাজি ঠন না। প্রযোজকের 
সংখ্যাও কমতে শুর করেছে। 

বৃদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও উৎ পলেম্দু 
চত্রবতী দুজনেই 'বাংলা ছবির 
বর্তমান সংকটের দায় অনেকটাই 
সরকারের' বলে মন্তবা করেছেন। 
রাজ একটি বামপন্হী সরকার 
থাকা সত্তেও এখানে তৃতীয় শ্রেণীর 
হিন্দি ছবির এত বোলাবোলা কী করে 
হয় সে সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ 
করলেন উৎপলেন্দু। মার বৃদ্ধদের 
তো সরাসরিই বললেন “বাম রাজ 
নীতি এ রাজো ভোট মানসিকতার 
ক্তল্ম দিয়েছে, জল্ম দেয়নি সাংস্কৃতিক 
সচেতনতার | ভানাহলেযে হারে 
বাংলা ছ্ববি প্রদর্শনের জায়গা 
গুলোতে তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দি আর 
দক্ষিণ ভারতীয়, ছবি দিন দিন 
নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি জন 
প্রিয়তা বাড়িয়ে চলেছে তার কোন 
প্রতিরোধ নেই কেন: এ বাপারে 
ওড়িশা সরকার একটা জোরদার 
পদক্ষেপ নিয়েছেন, বললেন 
বুদ্ধদেব । সেখানে গড়িয়া ছবি 
বাধাতামূলকভাবে দেখাতে হবে 
বঙ্গে তল মালিকদের পতি পন্নকার 
কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ 
রাঙ্জো তেমন কোন কার্যকর বাবচ্হা 
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পরকার এখনও নিতে পারেননি । 


ছবি করার জন্য সরকারি অনুদান 
সবসময় মোগা হাতে দেওয়া হচ্ছেনা 
বলে মন্তব্য করলেন উৎপলেন্দু। 
স্বজন-পোষণের সরকারি নীতিতে 
এমন অনেকেই টাকা পেয়েছেন যাঁরা 
"শাষ পর্যন্ত ছবি শেষ করতে পারেন 
নি। তার ওপর আছে ছবি মুক্তির 
দমস্যা। সরকারি অনুদানে করা 
প্রচুর সংখাক ছবি বাকসবন্দী হয়ে 
পড়ে আছে দীর্ঘাদিন। অথচ 'প্রাই 
ভট পোডিউসার'রা হল মালিককে, 
প্রয়োজনে কালো টাকা দিয়ে তাদের 
প্রযোজিত ছবির মুক্তি তরান্বিত 
করছে। 'হল মানিক ওপর 
সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই' 
বললেন উৎপলেন্দ। আর একটা 
ব্যাপার আছে। 'সরকারি টাকায় 
করা ছবি হলে মুক্তি পাবার আগেই 
বিভিন্ন অকেসানে সেটা দেখিয়ে 
দেওয়া হয়। ফলে হলে মুক্তি পেলেও 
ভিড় হয় না।' উৎপলেন্দুর 
অভিযোগ 'সরকারি কমিটিগৃলোতে 
এমন অনেক সদস্য আছেন যাঁরা 
ছবির ট্রেড সম্বম্ধে ওয়াকিবহাল 
নন।' 

05592 
দেব দাশগৃ*্তকে প্রশ্ন করতে ভিনি 
বললেন "সরকার অনুদান দিতে গিয়ে 
সংগত -অমংগত নানান কারণে 
দমালোচিত হচ্ছেন। একে কেন 
টাকা দেওয়া হল, ওকে কেন দেওয়া 
হল না এইসব নিয়ে জল ঘোলা করা 
হচ্ছে। সরকারের উচিত একটা 
রিলিজ চেন কমিটি তৈরি করা। যে 
কমিটির কাজ হবে ছবি তৈরির পর 
সৃস্হঘ নিবচিনের মাধামে ঠিক কক্সা 
কোন ছবির প্রযোজককে সরকার 
অনুদান দেবেন। এবং এই নিবরচিত 
ছবি সরকারের নিজের রিজিজ 
সারকিটে মৃত্তি পাবার বাবস্হা 
করতে হযে। 

এরপর দেখা যাক যাঁদের হাতে 
পরিবেশনার দাঞ্সিতু ভাঁরা কা 


ভাবছেন। কে বরেছিলাম বলাকা [১ 
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পিকচাবনের কর্ণধার প্রফুল্ল দত্ত 
গুপ্তের সম্গে তাঁর লেনিন সরণির 
অধিসে। বলাফা পিকচারস ' চিডিা | 
খানা, 'অশনি সংকেভ', বিগিলী' 


ইতি বু তাল বির পরিবেপক। 
প্রফূদ্লবাবৃকে সমসায় কথা 

ধুব চিন্তিত মনে হল। তাঁরও 
অভিযোগ হিন্দি ছবির জায়গা 
দখলের বিরহদ্ধে। গত কুড়ি বছর 
ধরে একটু একটু করে হিন্দি ছবি 
কলকাতা শহরের পচাত্তর ভাগ 
প সিনেমা হলে নিজের জায়গা কায়েমী 


পল করে নিয়েছে। একে হল ধন্য 


ওপর হিন্দি ছবির জবর দখকা | ফলে 
বাংলা ছবি প্রদর্শনের অবস্হা এক 
কথায় করুণ। 


প্রচূল্লবাবু বললেন, আগে হল 
মালিক পরিবেশককে 'গ্যারানটি 
মানি' হিসেবে কিছু টাকা দিত।"এখন 
সে চল নেই। উল্টে পরিবেশককে 


টাকা দিতে হয়। কলকাতায় হল 
ভাড়া কম করে পনের হাক্জার টাকা 
প্রতি সঙ্তাহে। মফস্বালে আট-ন 
হাজার টাকা । ছবি চলুক না চলুক, 
পরিবেশকে এই টাকা হল মালিককে 
দিতে হয়। ফলে খুব ব্যবসায়িক 
সাফল্য আছে এমন ছাড়া কোন 
বাংলা ছবি বর্তমানে পরিবেশকরা 
নিতে চান লা। 


বাংলা-স্ছবিকে তথা ইনডাসটিকে 
বাঁচাতে হলে কতকগুলো কার্ষকব 
বাবস্হা এই মুহ্র্তে নেওয়া দরকাব 
বলে মনে করেন প্রফুন্দপ বাবু। তার 
মধ্যে পথম ও প্রধান হল ট্যাকস 
মকৃব করা । গৃজরাটে, দক্ষিণ ভারতে 
এই বাবস্হা আছে । সেখানে গজর 
বা দক্ষিণ ভারতীয় ছবি মুক্তির পর 
ছ'মাস সরকার কোন টাকস নেয় 
না। এ বাবস্হা এখানেও করা 
দরকার | স্বাধীনতা দিবসে বা 
বছরে অন্যানা কয়েকটি দিনে টাকস 
ছাড়ের বাবস্হা করে অভাবনীয় 
সাড়া মিলেছে । এই বাবস্হা যদি ছবি 
মুক্তির পর তিন থেকে ছ'মাস চালু 
করা যায় তবে বাংলা ছবির দর্শক 
বাড়বে, ইনডাসটি খেয়ে পরে 
বচিবে। তার ওপর শনি রবিবাবের 


টেন্সিভিশনে দ্ববি প্রদর্শনের 
ব্যাপারটাও আছে । 
সি 
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উদ্যোগে 
বটে, কিন্তু বাঙালি অ 
ওড়িশা, আসামের অক; 
বাংলা ছবির সে রমরমা জার নেই), 
কয়েকটা জায়গা অবশা বাতিত্রম্ম.. 
যেমন আসামের কাছাড়। ওখান 
ংলা ছবির কদর এখনও কমেনি? 
ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে 
মৌলাঙগির দিকে কয়েক পা হটিতেই 
ডান দিকে চন্ডীমাতার অফিস; : 
সেখানে বসেছিলেন ভবেশ কুপ1. 
বললেন 'ব্যবসা টিকিয়ে রাতে. 
পয়ত্রিশ বছরে এই প্রথম হিন্দি দ্রঝি'" 
নিতে বাধা হলাম _ 'বেমিসালা14 
বাংলা ছবির বাঞ্জার মন্দা কে: 
প্রশ্নের জবাবে ভবেশবাবুর তাং. 
ক্ষণিক উত্তর 'ভাল গদ্প নেই।? 
পরিচালকরা দর্শকের চাহিদাদেটাতে। 
সবসময় সফল হচ্ছেন না। ভি 
বাড়ছে হিন্দি ছবিতে ।' প্রশ্ন করলা 
'কেন, অনেক ক্ষমতাবান পরিচালখ 
তো বাংলা ছবি করতে এপি: 
এসেছেন। তবৃও বাংলা ছবির এই 
হাল কেন: আমার প্রশন শেষ: 
হবার আগেই উত্তর দিলেন ভবেশ-.. 
বাবু 'ভাদ পরিচালক এসেছেন ; 
সি কিন্তু তাঁরা যে ছবি করযোনা 
তা পরবস্কার পেতে পারে, 
বিদেশি বৃদ্ধিজীবী মহলে ই: সঃ 
ফেলতে পারে, কিনতু বাবসা করতে: 
পারে কি" তি 
এই হল অবস্হা! সবদিক থেকে, 
বাংলা ছবি মুখ ধুবড়ে পড়েছে? 
টালিগঞ্জে অনেক ছ্ 
শুরু হয়। মহরত হয়। হয়ত দিল দুই? 
শুটিং9 হয়। কিন্তু তারপর ₹ হয় 
পযোজক টাকা দিতে চাইছেন, না; 
নযত পরিচালক ছবি ছেড়ে অনা 
কোন বাবসা করার কথা ভাবঙ্ছেন.. 
আবার ছবি তৈরি হলেও হল নৈই।, 
প্রমিক অসম্তোষে সুুইক বা জা 
আউট । যে কটা হল খোলা আছে 
তাতে হিন্দি ছাবর দর্শক ভোঙান 
রঙিন হাতছানি। সব মিলিয়ে 
অবস্হাটা মোটেই আশাবাঞক নয় । 
এভাবে চলতে থাকলে বাংলা ছবির 
মৃত ঘটতে বেশি দেরি লাগবে না। 
যদিও শেষ সময় তবু এখনও যদি 
কার্যকর বাবচ্হা নেওয়া যায় তবে 
হয়ত বাংলা ছবিকে অবশাম্ডাবী 





[] 
সাক্ষাৎকার 
সিনাকী ঘোষ 
আলোকচিত্র ; শরভজিৎ পাল 


নসোমিন্র চট্টোপাধ্যায় 
বাংলা ছবির সংকট সম্বন্ধ 
সাঁতাকারের আগ্রহ কার কার আছে, 
সৈ বিষয়ে আজ আমার সন্দেহ 
' দেখা দিয়েছে । কারণ গত ১০-- 
১৫ বছর ধরে গামরা বাংলা ছাঁবর 
ংকটের কথা বলে আসছি, এ পথন্ত 
আনেক আলোচনা হয়েছে । গত 
পাঁচশ বছরে সরকার বেসরকাব 
তরফে বহু কাঁমটি গঠন করা হয়েছে 
গমস্যা সমাধানের পথ খু-জতে। 
যেমন সেন কাগশন হয়েছিল, 
তারপর প্রথম যুস্তগ্রনট রাজত্বের 
সময় কনসাপটেটিভ কমিটি সর- 
কারের কাছে রিপোরট পেশ 
করোছলেন। বাংলা চলাচ্চতের 
সংকট কোথায় এবং সংকট দূর 
করার উপায় নিয়ে কা কাীঁকরা 


যায় এ 1নয়েও পন্ুপাণ্নকায় বহু 
আলোচনা হয়েছে । কিন্তু নিট 
ফল কহ ক হয়েছে; স্বাধীনতার 


নাগে কি ঠিক স্বাধীনতার সময় 
অর্থং ১১৪৭ সালে, বছরে প্রায় 
একশ খানা করে ছাব হত। 
আর আজ বছরে, পাচশ তাঁরশটা 
ছার হচ্ছে । ফলে সহজেই বুঝতে 
পারছেন ছাঁবর সংখ্যা এই তিশ- 
পর্যীত্রিশ বছরে কী হারে কমেছে। 


প্রঃ এই ছাবর সংখ্যা কেন 
কমাঁতর মুখে 2 

সৌমিত্র £ প্রথমত দেশ 
[বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ছবির বাজারটা 
কমে গেছে । অবশ্য এর থেকেও 
বড় কারণ বাংলা ছবির মুক্তির 
সমস্যা রয়ে গেছে। পাশ্চমবঙ্গে 
মাত্র চারেকের মত সিনেমা হল 
আছে; এরমধ্যে নিয়মিতভাবে দশ 
বায়োটা হলে বাংলা ছবি দেখান 
হয়, আর আনয়ামতভাবে খুব বোঁশ 
হলে শ দেড়েকের মত হলে বাংলা 
ছবি চলে । বাদবাকি পশ্চিমবঙ্গের 
আধকাংশ হলেই শিয়ামিতভাবে 
হান্দি ছাব দেখানো হচ্ছে । চিত্র- 
গৃহের মালিকরা মোট ব্রয়লন্ধ 
টাকার শতকরা ৮০ ভাগই নিয়ে 
ফান, এই বড় মাপের অংশ বাংলা 
ইবি তো আর দিতে পারে না, ফলে 
হান্দ ছবি বেশ ভাল মত আসর 
জপাকয়ে ব্যবসা করে চলে যাচ্ছে। 
এযপর আছে পাঁরবেশকদের 
ফাঁমশন । সবশেষে সবাইকে দিয়ে- 
থুয়ে প্রযোজকের হাতে কনুই 
আসে না। কথনো বা যাঁদ কিছু 
আসে, তার পাঁরমাপ এতই ক 
যে, নতুন করে নতুন ছাবর জন্য 
অর্থলান্ন বা বানয়োগ করার কোন 





বাংল! ছায়াছবির সমস্যা ও 
সমাধানের উপায় 





একদা বাংলা ছায়াছাবর এাতিহা [ছল । 





আজও দেশে 


এবং বিদেশে বাংলা ছায়াছাব গুণগত উৎকর্ষের জন্য পুরস্কৃত 


হচ্ছে, সমাদূত হচ্ছে। 


রাজ্যের চলচ্চিত্র শিপ্প সঙ্কটাপন, মুমূর্য ৷ 


অন্যদিকে গত এক দশক 


ধরে এ 
প্রয়োজনীয় সংখ/ক 


হবি তোর না হওয়া, সীমিত বাজার, লাগ্রকারীর অভাব. রালিঞজ 
চেইন না পাওয়া, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব এবং অসম প্রাতি- 


যোগিতায় বাংলার চলচ্চিত্র শিস্পে আজ শুধু দৈন। আর হতাশা । 
এই বিষয়ে আমরা কয়েকজন প্রথতধশা 1চ£তারকার কাছে 


দুঁট প্রশ্ন রেখেছিলাম : 


১) বাংলা ছায়াছবির মূল সমসা বা 


সংকট কোথায় এবং ২) এই সমস্যা সমাধানের উপায় কী» 
[চন্রতারকারা অকপটে ঠাদের নিজস্ব ষে মতামত বাস্ত করেছেন 
তাই পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হল। 


সন্ভাবনাই" থাকে না। দ্ধিতাঁয়ত, 
এককালে এই চিন্রগৃহের মাঁলিকরাই 
ছঁবর জন্য অর্থ বাঁনয়োগ করতেন, 
এখন তা একেবারেই বন্ধ । ওঁদকে 
তারা বেশ ভালভাবেই জানেন, 
চলাচ্প্র এমনই এক সামগ্রী যে 
তাদের 'হল' নামক দোকান ছাড়া 





এটা বাক করা যাবে না। তাই 
তাদের এই কর্তৃত্খ বাংলা ছবির 
সংকটের একটা বড় কারণ। 


তৃতীয়ত, একটা টিকিটের থেক 


সরকারকে যে পারমাণ ট্যাকল 
দতে হয় সেটাও একটা কারণ । 
কারণ আমার মনে হয় যে দলের 





পরিবর্তন ৭. সেপটেমবর: 


8718, €। ইউর: 31 


পরকারহছ হোক না কেন, সরকার 
কিতু মূল সমস্যার ক্ষেত্রে উদাসীন । 
আরেকটা ব্যাপার হল দীর্থাদন 
ধরে যে আর্থক অনটনের মধ্যে 
1দয়ে ইনডাসাঁগ্রকে চলতে হচ্ছে, 
তাতে প্রয়োজনীয় আধুনক যন 
পাত কেনা যাচ্ছে না বা বাবহার 
করা যাচ্ছে না। কারগরী এবং 
চলাচ্চনের আধুনীককরণের দিক 
[দয়েও একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে। 
ফলে ছাবর গুণগত উৎকষ কমে 
যাচ্ছে৷ 

প্রঃ এ অবন্থছার অবসানের 
উপায় কী? 

সেঃ চঃ উপায় বা সংকট 
মোচনের জন্য আর্থক সাহাষ্য দিয়ে 
বা সরকার আনুকূল্যে ছাব করেই 
সংকট দূর করা যাবে না। প্রথমেই 
যেটা করা উীচত তা হল, সরকারি 
তরফে পালটা 'রালজ চেন তোর 
করা, বছরে বাধ্যতমূলক ১৩ 
সপ্তাহ বাংলা ছাঁব এই পশ্চিএ 
বাংলায় দেখানর ব্যবস্থা করা এবং 
বক্লয়লন্ত অর্থের যুন্তসম্মতভাবে 
সুসম বণ্টন ব্যবস্থা চালু করা। 
প্রযোক্ককরা যাতে ছাঁব করার পর 
মার না খান, পাঁরবেশক, প্রদর্শকের 
সঙ্গে তারাও যেন সমানভাবে 
[বানয়োগ করা অর্থ ফেরত পান 
সোঁদকে লক্ষ্য রাখা এবং উন্নত 
আধুনক যন্পাত ঝবহারের জন্য 
[শল্পী ও কলাকুশলীদের উপযুক্ত 
[শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা। 
আরেকটা ব্যাপার এ প্রসঙ্গে 
আমার বলার আছে, তা হল, 
ভাল ছাব দেখার জন্য দর্শকদের 
রুচর আরে উন্লাতর জন) সংবাদ- 
পল্প বা 'বাভল্ন পন্নপান্নকার এবং 
[ফিলম সোসাইটিগৃলিকেও অগ্রণা 
ভাঁমকা নিতে হবে। অপটু এবং 
অহেতুক সমালোচনা ছেড়ে গঠন- 
মূলক আলোচনার দ্বারা এরা এই 
কাজটা করে যেতে পারেন, তাতে 
বাংলা ছাঁবর একটু উপকার হবেই । 


মাধবী মুখোপাধ্যায় 


[ চক্রবতাঁ ] 

বাংলা ছাঁবর কাজ এখনো ঢুক- 

টুক করে হচ্ছে, 'ক্তু ব্যবসাটা। হচ্ছে 
না এবং যার জনোই আজ বাংলা 
চলাচ্চতুকে এত প্রশ্্েরর এত 
সংকটের মুখোগুথ হতে হচ্ছে। 
আপান হয়তো প্রশ্ন করবেন ফেন 
ব্যবসা হচ্ছে না? উত্তর একটাই, 
প্রদর্শক ও পারযেশককে অর্থ দিয়ে 
প্রযোজকের ছাত শূন্য হয়ে যাচ্ছে, 
কলে নন করে ছাধ বরা 


ছু 


নাছ 


বর রী 
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গপ্প, দর্শককে ধ ধারে ধরে 
রাখার মত সুচ্ছ মুঁচসগাত উপ 
করণেরগ অভাব রয়েছে । সবোপার 
1সনেমার 'সম্তানেরা' আন্তে আন্তে 
বড় হয়ে উঠছে, ফলে দর্শকদের 
বেশ বড় অংশই সেদকে নজর 
?দয়েছেন । সিনেমার সম্তান মানে 
টিি বাভিডি ও এসে ৫ 
গেছে। প্রতি 






রবিধার 
টিভিতে একটা 
ংল। এবং একটা 
হান্দ ছার দেখান হচ্ছে। 
ঘরে বসে যাঁদ কেউ সব দেখে 
নিতে পারেন, তাহলে হলে গয়ে 
1সনেমা দেখার আকধণ তো কমে 


যাবেই। হিন্দি ছবি তবু চলছে 
কারণ মত গ্র্যানজার, আকশান 
আছে। বাংলা ছাবর আর্থিক 


অবস্থা খারাপ তাই অত খরপাতি 


করা সম্ভব নয়। স্বল্প ব্যয়ে যেঠুকু 
কয়ে দেওয়া যাচ্ছে তাও নানা 
কারণে খাবসাঁয়ক সাফল। অঞ্জন 
করতে অক্ষম হচ্ছে । সুতরাং 1দনে 
1দনে মৃত্যুর দন এগিয়ে আসছে । 
এই অবস্থায় অকাসজেনের প্রয়ো- 
ছন।সেই অকস্িজেন যোগাতে এক- 
মাত সক্ষম সম্ঈকার। নতুন হল, 
আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযোজনার 
মাধমে, ও যপরা বাংলা ছাবি 
প্রযোজনা করতে ইচ্ছুক তাদের 
সবতোডাবে সাহাযা করে সয়কার 
রুগ্ন এবং মৃতপ্রায় বাংলা চলচ্চিতকে 
আবার চাঙ্গা কয়ে তুলতে পাঞছেন। 
ইতোমধ্, সরকার কু বাবস্থা 
করেছেন, (কিভু প্রয়োজনের তুলনায় 
তা সামানা। আরো নাম্চত এবং 
গঠনসূলফা পাঁরবল্পদায় মাধ্যমে 
সয়কায়কে.বাংলা সিনেমার দুর্দিনে 
এগিয়ে আসতৈ হবে । 
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রঃ মিনু বি উজ 
বানুতম লাঁয়কা সুমিত মুখারাজির 
মতে; 'বাংলা - চলচ্চিত্রের সমস্যাই 
বলুন আর সংকটই. বলুন, ত৷ 
একটাই, ধাংলা ছাঁব দর্শকদের 
আকৃষ্ঠ করতে পায়ছে মা। বাংলা 
ছবিতে এমন কোন মালমশলা 
৬, থাকছে লা যা দর্শককে টেনে 
৮ টিন রাখতে পায়ে। 





ষেটা প্রধান 'দানস | 
দেখা -যাচ্ছে তা হল, ভাল 
চিত পারচালক আছেন তে ভাল 
পাল্প নেই । ভাল চিল্লনাট্য নেই । 
মূল সমস্যা, ভাল প্রযোজকের । 
সেই, প্রযোজক আছেন তো ভাল 
পাঁরচালক নেই । অনেক প্রযোজক 
ডাল মনেই ইনডাসা্ুতে আসছেন, 
পরসা দিচ্ছেন, কিন্তু পয়সাট। 
অপাঠে দান করার মত খরচ হয়ে 
যাচ্ছে। ফলে যেপ্রযোক্কক একটার 
জায়গায় চারটে ছাঁব করতেন, 'তনি 
কোনমতে একটা ছবি শেষ করেই 
আর পরবর্তী প্রযোজনার জনা 
অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছেন না। 
অযোগা লোকের ভিড়ে, কাজ না 
জানা পাঁরচালকের দুধল পারি- 
চালনায় যেসব ছাব বাজারে আসছে 
তা যেমন প্রযোজককে পয়সা দিতে 
অসমর্থ হচ্ছে, তেমাঁন দর্শক মনো- 
রজনেও বার্থ হচ্ছে। বাংলা 
[সিনেমার দর্শক অনেক কিছু ক্ষমা- 
খেলা করেও ছাঁব দেখেন । তারা 
অল্পেই সন্তুষ্ট হন । কিস্তু আমরা 
দর্শকদেয় সেই ন্যুনতম চাহিদা 
মেটাতেই, অপারগ হাচ্ছ। আবার 
অনেক প্রযোজক, পীরতালকরা 
নিছক গ্যামারেক। মোহে বা একটু 
আনন্দফুর্ডির জনা, আসছেন এবং 
আমাদের শিশ্পের মারাঝ্বক ক্ষাত 
করে দিয়ে চলে খাচ্ছেন। জানেন 


অনেক, পারচলিক। - মাজেন, বাড়া 
ভাল করে 'কাট-স্টারট কাদের, 


কখন বলতে হয় তাও জানেনা। 


এরা ছাঁব করতে আসেন্। ছবি 
হয়ত শেষই হল না বা শেষ 
হলেও চলল এক সপ্তাহ । এতে 


ফল হচ্ছে দর্শকরা বাংলা সিশেমার 
প্রাত বীতশ্রন্ধ হয়ে পড়ছেন! 
তারপর র গোটারয়ালের | 
দাম হু হু করে ৪ 
হল ভাড়া তম রা 


চার ্ রং না 













* গুণ বেড়ে 
গেছে গত কয়েক 


গলি 
্ 


রী সপ মিরা 1 বছয়ে। অথচ আয়ের 


পারমাণ সে তুলনার বাড়েনি। 
কেন বাড়োন ও বাড়তে পারছে 
নাকেন কারণ তো বললামই ।' 

প্রশ্ন করলাম, এই সংকট 
মোচনে আপনার মতে সমাধানের 
বস্তা কা 2 

উত্তরে সুমিতা বললেন, 'ডাল 
গল্প নিয়ে, পৃপ্প খরচে অথচ 
গুণগত উৎকর্ষ বায থাকে এগ্রন 
ছব করতে হবে । যে সমস্ত ভাল 
প্রযোজক ক্রমশ ইন্ডাসাদ্র থেকে 
সরে যাচ্ছেন, ভাদের সরকারিভাবে 
সাহাষ্য 'দিয়ে, আমাদের সকলের 
[মাঁলিত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা দিয়ে কাজ 
করে ঘা আজকে খুবই দুর্লভ, আবার 
নতুন করে চলাচ্চত্রের সঙ্গে সেইসব 
প্রযোজকদের যুন্ত করতে হবে। 
জানেন, আজ এই লাইনে 'সিন- 
[সয়ারাটির বন্ড ভভাব। এই 
[সনাসয়ারাঁটর প্রয়োজন সবচেয়ে 
বোশ। এবং আমার মনে হয় 
কমারাসয়াল ছাঁব এবং 
ফিলম এই শ্রেণী [বিভাগটা তুলে 
দেওয়া উচিত । সময়ে সময়ে আয়ট 
ফিলম বা অন্য ছাবির নামে দুবোধ্য 
জানগ দর্শকদের সামনে দেওগা 
হচ্ছে, হবি করা হচ্ছে বিদেশ থেকে 
প্রাইজ আনায় কথা ভেবে । অথচ 
দেশের সাধারণ মানুষের কথা ভাবা 
হচ্ছে না। আবার বাবসারফ 


" সালাত আরে লা । 
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গ্রখদ:; 
সামাগ্তকভাবে ভাবতে হবে কীভাবে; 


বাংল। চলাচ্চত শিল্পকে বাচান:': 


বয়।' 


তা চট্রোপাধ্যায়...:. 
'বাংলা সিনেমা সংকট লিষ্ট 


শপ 


আমি কী বলব বসুন তো ? কারণ.” 
আম একজন সাধারণ চারা '. 
১০, ভিনেত্রী । আমার ই তিতা রঃ 













ং 
টি 


/ 


শি 


চপ 
ও 


৩৭৮ কা এ 9ম 
না সু 
ধ -) 


'আমার স্বামী 
তরুপকুমার এবং দাদ। ) 
(প্রয়াত উত্তমকমার )র 
আভজ্ঞতা থেকে 
কিছু ছাঁবতে কাঞ্জ করে গুনে 
হয়েছে এখনকার নমস্যা দশ বন্য, 


শুনে এবং " 


আগে যাছিল ভার থেকে অনেক. 


বেড়ে গেছে এখন যেটা সসস]া 
ভা হল ভাল গল্প নেই, শিশ্পীদের 


প্রপারালি ইউটিলাইজ করা হচ্ছে, 


না। কমারাসয়াল সাকসেসের 
জন) একটা! ছাবর যেসব গুণ থাকা 
উঁচত, যে কারণেই হোক সেটা 
থাকছে না।' কাজের পারাধ কমে 
আসার জনা). আমরা শিল্পীরাও 
বাছ বিচার না করে একটু ভাল 
1পকপট শুনেই কাজে নেমে পড়ছি, 
পরে কাঙ্জ করতে করতে যখন গলছ: 
গুলো নঞ্জরে পড়ছে বা মনে হচ্ছে 


তখন এক মানাঁলক অশান্ত নয়ে . 


যষেকাজ করাছ তাক ভাল হতে 
পারে। বহু অযোগ্য লোক 
এই শিল্পের সঙ্গে যুন্ত হয়ে 
পড়েছে । এমনও হচ্ছে, শুটিং 
করাছ গঁদকে জাঁনই না থে 
ক্যামেরায় ফিলম নেই। যেসব 
প্রষোজক আসছেন সাহস করে, 


তাদের অকালেই সোনার ডিমের 
লোভে এমন ভাবে খরচের ধাক্কায় . 


ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যে পরে তায়া 
এসুখো হচ্ছেন না। ভারপক আছে 
ইনডাপাঞিতে শ্রাপং। 


এটা অবশ্য : 


'বোমবে, মান্রাজ, সধপ্ন আছে, 1কন্তু 
জামাদের বাংলা চলচিত্র জগতে 
এটা দাবুণভাবে রয়েছে । আমার 
মনে হয়, আমাদের সমস্ত ফিলম 
সোসাইটি, শিল্পীদের যেসব 
সামাত অছৈ যেমন শিপ্পী সংসদ, 
অংভনেত্রী সংঘ এ৭ং মাহলা শিল্পী 
সংসদ সবাই যাঁদ এক হয়ে কাজ 
করত তবে সমস্যা একেবারে দূর 
না হলেও কিছুটা দূর তো হত। 


অন্তত ইনডাসান্রতে অযোগা 
লোকেদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা 
যেত। 

অপর্ণা সেন 


বাংলা ছাবর সংকটের প্রধান 
কারণ হিসাবে সৌমিতদা বা শুভেন্দু- 
বাবু বলেছেন যে আমাদের মারকেট 
খুব ছোট । আমারও সেই মত। 


৮, 
সা 
মং 
৮৪ 
টা 
! 


একেই তে মারকেট ছোট, তাক 
উপর আবার সেই মারকেটে হিন্দি 
ছবির সঙ্গে কমাঁপট করতে হচ্ছে ॥ 
'দ্বতীয় কারণ, যেটুকু শুনোছ, 
কারণ আমার আভজ্ঞতা এ বিষয়ে 
কম, যে ছাব (ডসাট্রীবউশ্ান এবং 
এগাঁজীবশানের ক্ষেত্রেও প্রে।ডিউ- 
সারদের নানা সমস্যার সম্মুখীন 
হতে হয় ॥ তৃতীয়ত, যেট। মারাখক 
বাংলা ছাবর সংকটের ক্ষেত্রে. 
তা হল লাক অব টা/লেনটস। 
একদল ছাব করতে আসছেন 
কেধাও কিছু হল না বলে, শেষ 
চেষ্টা হিসাবে, একটু নামটাম 
করার ইচ্ছায় । আর একদল 
আসছেন 'বাভন্র ফিলম ক্লাব 
করার পর, গবিদোশ ছবির ধশচে 
ইনটেলেকচুয়াল কু করার জন্য । 
1কম্তু সেটা করার জন্য যে প্রাতিভয 
বা কাজ জানা উঁচত তা তারা 
জানেন নায। এই দুদলের কাজকর্ম ই 
একসাস্রম । মাঝামাঝ [কন্তু নেই । 

আমার মনে হয় সংকট থেকে 
বাচার উপায় "ডবল ভারসান' 


1 


ীশল্পকে 





ছাঁব শুধু নয় । লে! বাজেটে এখন 
বোমবাই থেকে নিউ ব্রিড অফ 
স্টারদের নিয়ে যেসব সুন্দর, 
বুদ্ধিদীপ্ত ছাঁব হচ্ছে, এইরকম ছবি 
করা । কমারাীসয়াল 'হান্দি ছবির 
মত ব্যাহন্দ বাংলা ডবল ভারসান 
যেসব সিনেমার কাজ এখানে হচ্ছে, 
তার জন্য শিপ্পী থেকে আর্ত 
করে ফাইট কমপোঞজার, মিউজিক 
1ডিরেকটার থেকে কসটিউম 
[ডঞ্জাইনার পধস্ত বোমবাই থেকে 
আনা হচ্ছে। এতে আমাদের 
ইনন্ডাসা্ুর টেকনিসানদের আর্থক 
অসচ্ছলতা দূর হচ্ছে না। আমার 
মতে এখানকার টেকানাসয়ানদের 
[নয়েই দবকার হলে ওখানকার 
নবাগত শিল্পা নিয়ে এখ্যন থেকে 
স্বল্প খরচে ভাল গ্থিপ্ট করে 
ছাব করা উচিত। আর অল- 
ইনিয়। বোসসে ( ডবল ভারসান 
ছবির জনয) ভাল 'ডিসারর- 
1বউটারদের ধরে ছাঁব 'রালজ 
করান। আর হিন্দি ছাবর 
প্রোডিউসারদের মত 'আকটিভ' 
প্রাডউসার দরকার এই মৃতপ্রায় 
চাঙ্গা করার জন্য! 
এখনকার প্রোডিউসাররা টাকা 
দিয়েই খালাস, কন ঠারও যে 


আকটিড ইনডলমেনট দরকার 
[সটা তারা ভাবেন না । যে ঢাকা 


"২ নিয়ে তারা বাবসা করতে আসছেন 


'তা সাতাকারের ইউটিলাইজেশান 
হচ্ছে কি না, তা দেখা প্রয়োজন । 
বোমবাইতে কিন্তু প্রোডিউসারর। 
[নাজরাই , এসব ব্যাপারে খুব 
তৎপর! ছাঁবর খরচ কমাতে 
এমনভাবে কমপ্রোমাইজ করা হচ্ছে, 
যাতে ছবির টেকনিক্যাল কোয়া- 
[লটি ভীষণভাবে হ্যামপার করছে ' 
হমত একট। সিকোয়েনসের জন্য 
পাঁচটা শের দরকার, সেখানে 
দুটোতেই কাজ সারা হচ্ছে। 
এটা ঠিক নয়। ছ্বানব কোয়ালাটর 
উল্নাতর জন্য এইডাবে শিল্পগত 
[দক থেকে কমপ্রোমাইজ করাতে, 
সব ব্যাপারটাই আধা-খেচড়া 
হয়ে থাকছে । এই রকম মেনটা- 
লিট এখনই এিমিনেট করা 
দরকার । না হলে বাংলা ছবি 
[নয়ে ঝবসা করা খুবই মুশাকল ।' 


শুভেন্দ চট্টোপাধ্যায় 

বাংলা ছবির সংকটটা প্রথমত 
আর্ক । দেশ বিভাগের সঙ্গে 
সঙ্গে বাংলা ছাবর মারকেটটা 
সঞ্কাচত হয়ে গেছে। কিন্তুসে 
তুলনায় প্রোডাকশন কপট প্রায় 





কাগজে 


দশগুণ বেড়ে গেছে। 
শুরুবারের সিনেমার পাতায় চোখ 
র।খলে অমুক ছবির মহরৎ, অমুক 
ছাবর শ্াটং-এর খবর দেখা যায়, 
ধকস্তু খোঞ্জ নিলে দেখা যাবে 
দশটার ভেতর নটা ছবি শেষ হয় 
1কনা সন্দেহ । প্রযোজকরা যে টাকা 
ঢালছেন তা আর ফেরত পাচ্ছেন 


না। সুতরাং মান রোলং 
একেবারেই বন্ধ। এরপর আছে 
হল মালিক, ডসাপ্রীবউটারদের 


হাঞ্জার রকম বায়নাজ্জা, সবাই যে 
যার পানা গণ্ডা বুঝে নিযে চলে 
যাচ্ছেন কিন্তু প্রোডিউসার বা 
ইনডাসাদ্রুর অবস্থা শোচনীয় হয়ে 
উঠছে। এতো গেল বাণাঁজ্যক 
দক । এরপর আসল কাজের 
মানও অনেক নেমে গেছে । এমন 
সন পাঁরগালক আসছেন, যারা 
কোনরকমে একটা বালর পাঁঠার মত 
প্রোডঙিউসার জোগাড় করে, দুপয়স। 
করে নেবার ধান্দায় ইনডাসা্রতে 
ঢুকে পড়েছেন ।  আঁসসটেনট 
আরট ডিরেকটরদের 1গলড আছে, 
ক্যামেরামাঃন, টেকানাপিয়ানদের 
সংগ্থা আছে, যেখানে মেমবার হয়ে 
তবে ইনডাসাঁঞ্রতে ঢুকতে হয়। 
1কন্তু পারচালকদের কোন সংস্থা বা 
মেমবারশিপের ব্যাপার নেই, কোন 
ষকমে টাকা ম্যানেগ করে ছকে 

চলেই হল। এটা হইমাডিয়েট 
বন্ধ করা দরকার । বাংলা ছাবকে 
বাচাতে এখন 'ডবল ভারসান' ছাব 
করা প্ররোজন। ডবল ডারসান 
বলতে শুধু হন্দি বাংলা ভারসানই 
নয়--গাঁড়য়া, অসমিয়া, ভোজপুরী 


ভাষাও ছাঁব করতে হবে। 
তারপর সরকার! বগত কয়েক 


বছরে ছবি করার জনা কয়েক কোটি 
টাকা.খরচা করলেন, কিন্তু সাত্য 
কি বাংলা ছবির তেমন বন্ধু গাভ 
হয়েছে 2 হয়নি । বরং সরকার 
যাঁদ ওই টাকা খরচ কয়ে একটা 
স্টুডিও কমপ্লেকস করতেন তবে 
বহু কলাকুশলী এবং বাংলা ফিলম 
ইনডাসম্ত্ির লাভ হত। কারণ 


৮. :১৯%৪১৮ ১ ৫৬৮ 


প্রাতযোঁশ রাজা আসাম আগে র্যাক 


আনড হোয়।ইটের কাজ করার জন্য' 


এখানে আসতেন, কিন্তু এখন 
রাঙন ছাবর ব্যাপারে ওরা বোমবাই 
বা মাদ্রাজে যাচ্ছেন। যাঁদ এখানে 
সয়কার কালার ফিলম ল্যাবরেটার 
তৈরি করতেন তবে কু অর্থ 
বাংলায় আঙলত এবং আমাদেরও 
রাঙন ছবির জন্য অন্পর যেতে 
হতনা 

এরপর আছে সরকারকে 
গুমোদকর বাবদ যে টাকা দিতে 
হয়, তা যাঁদতারা 'প্রাউ ব্যাক' 
করার বাবস্থা করতেন, যা আলাম, 
ওাঁড়শা, প্রভাতি রাজ আছে তবে 
বাংলা চলাচ্চত্ধ শিস্পের কু 
উপকার হতই। 

কলকাতার হলে বাংল। ছাব 
দোঁথয়ে প্রযোজকদের যে আর্ক 
ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, রিলিজ 
চেন পাবার জন্য ষে হয়রানি হয়, 
তার জন্য আমাদের সরকার আদো 
1কছু ভাবেন বলে তো মনে হয় না। 
কারণ আমরা ধহুবার এ ন্য়ে 
সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচন৷ 


করোছি, ফল 'কছুই হয়ান। 
অথচ গাঁড়শা, মাদ্রাজ, আসাম 
সরকার তাদের চলচ্চিত্র শিল্প 


[নিষে যে পাঁজটিভ ভাবনাচিন্তা 
করেছেন, তার ফঙ্গে দিনের দিন 
গুদের ইনডাসাদ্র ফ্লারশ করছে, 
গুদের বাবসার পারাঁধ বাড়ছে, 
আর আমরা সংকট, সমস্যার কথা 
ভেবে আর আলোচনা করে খাল 
হাহৃতাশ করাছি।' 


বিকাশ রায় 

'সংকট তো বাংল৷ চলাচ্চনের 
সধাঙ্গে। চলচ্চনতরের দুটো! ভাগ । 
একটা হচ্ছে প্রদর্শন ক্ষেত্র এবং 
অপর ভাগ হচ্ছে উৎপাদন । প্রদর্শন 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে আজ্তকাল আমার 
তেমন কোন বান্তগত আঁভজ্ঞতা 
নেই, যখন নিজে ছাব প্রযোজনা 
করতাম তখনকার পাঁরাস্থিতি আর 
এখনকার অবস্থাব মধ্যে অনেক 
পারবর্তন হয়েছে । ফলে এ বিষয়ে 
আমার কু মন্তব্য করা ঠিক নয়। 
তবে যেটুকু শুনি তাতে মনে হয় 
এই প্রদর্শন ক্ষেত যা চলাচ্চতের 
বাবসার মৃলকেন্্র সেখানেই এক 
বিরাট গোলমাল রয়ে গেছে। 
ছবির পর ছাব তোর হয়ে পড়ে 
থাকে, আলাখিত কারণে সেগুলো 
রালিজ হয় লা। ফলে 'স্যমাদের 
কসচ্ছেতে অর্থাৎ প্রযোজনার জেতে 
টাকা ফিরে আসেনা । সুতরাং 
নতুন ছবি হয় না-সংকট প্রকট 
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হুয়ে দেখা দেয় 1 আয় আঁভনরের 


গৃহে এখনও উৎপাদন ক্ষে&রের সঙ্গে 
যুন্ত আছ বলে বলতে পার এখন 
আমরা কেউই নিজেদের কাজের 
প্রাত সং নেই । প্রযোজকরা আসেন 
মূলত বাবসা করতেই। কিন্তু 
অবস্থার পারপ্রোক্দতে তাদের হয় 
সরে যেতে হয় না হয় গঞ্তলিকা 


৬ এ. 
445. +1 








প্রবাহে গা ভাসাতে হয়। প্ুযো- 
জনার ক্ষেত্রে আজ বাংলা সিনেমার 
প্রথম সংকট ভাল পারচালকের 
অভাব । এখন যে কেউ একজন 
প্রযোদক জোগাড় করেই সিনেমার 
পারচালক হয়ে বসছে । আমরা 
[শিল্পীরা সব জেনে বুঝেও যে যা 
পারাছি দিনগত পাপক্ষয়ের মত 
কা করে ক রোঙ্গার করে 
নাচ্ছ। দর্শককে আকৃষ্ট করার 
মত ভাল কাহনী নেই। অবশ্য 
আঞ্জকাল িদোশি কাহনগীবহশন 
কছু কিছ ছাঁব হচ্ছে, কমু সেতো 
সাধারণ দর্শকদের জন] নয়, জ্ঞানা- 
গুণীদের জন্য । তেমনি আমাদের 
এখানেও কাহিনী ছাড়া যে ছাবি 
করা হচ্ছে তাতে খ্যবসায়ক সাফল। 
হল ক না হল ভাতে কারুর 
মাথাব্যথা নেই। এলোমেলো কাহনী 
নিয়ে যে ছাব হচ্ছে তার ফলে 
বাংলা চলাচ্চত আর্ক দৈন্যে 
ভুগছে । নতুন মন্পাত কেনা 
যাচ্ছে না, ফলে ছাবির গুণগত 
মধাদা ক্ষ হচ্ছে । যে প্রযোজক 
একবার টাকা লাগ্ঘ করছেন, ক্ষাতর 
পাঁরমাণ তাকে এমন এক জায়গায় 
ঠেলে দিচ্ছে যে, তানি নতুন করে 
অর্থ বিনিয়োগ করতে পারছেন 
না। এই আর্ক অসচ্ছলতার 
দগুন আধুনিক যন্তপাতির অভাবে 
এখানকার স্ইডিওগুঁলর অবস্থা 
[দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে । একটি 
সুঁডিওতে সবসাকুলেো চারটে 
মাত লেনস আছে, তার মধে। 
আবার মাত দুটো লেনস বাবহার 
করতে দেওয়া হয়। এইভাবে 
জোড়াতালি দিয়ে কাছের ফল 
থে'কী হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয় । 
চলগি়ের কলাকুশলীরা এতই 
8৯:45 
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সথাভাবের মধো দিন ফাটাঙ্ছেল | 


যে দুষেল। ঠাদের ভাল করে খাওয়া 
জুটছে না। অভাবের তাড়নায় 
তারাও আজ আর 'ভিসাপ্রনড 
নয় । এটা তাদের নিজেদের 
দোষ না হলেও বাংলা সিনেমার 
রুগ্ন অবস্থার একটা কারণ। 

এর সঙ্গে পরপতিকার সমা- 
লোচকরা আছেন। এরা সমা- 
লোচনার নামে যা করছেন তা 
বাংলা চলাচ্চত্রকে উচ্ছল্লের পথে 
এগিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। 
কমারাপয়াল ছবি থেকে তবু কিছু 
পয়সা আসে, কিন্তু এইরকম ছবি 
ধারা করছেন. তারা এইসব 
সমালোচকদের দ্বারা শুধু সমা- 
লোচতই হচ্ছেন না. শিল্পী, 
পারচালক 'এবং সংষ্লিষ্ট সকলেই 
সমালোচকদের বাঙ্গ পারহাসের 
পা হয়ে উঠছেন। সাঁত্য কথা 
বলতে ক. বহু কাগজের সিনেমার 
সমালোচনার পাতাটি হাসা-পরি- 
হাসের পাতা হয়ে উঠেছে । অথচ 
ধারা তথাকাঁথত ইনটেলেকচুয়াল 
বা আরট ফলম করছেন, তাদের 
ছাঁব ভাল বামন্দ যাই হোকনা 
কেন, দর্শক তাদের ছাধিনা নিলেও, 
বাবসায়ক সাফলোর কথা তো 
বাদই দিলাম, তবু সমালোচকরা 
বলছেন, এসব ছান দারুণ ভাল 
ছব। ঠা বলুন, আপাত নেই। 
বাংলা ছবির যেকোন অংশকেই 
ভাল বললেই ভাল । কিন্তু এঁদকে 
দর্শকরা যে বাংলা ছবি দেখতে 
[দেখতে বাঁভশ্রদ্ধ হয়ে হন্দ ছাবির 
দকে চোখ রাখছেন, সেটা ভারা 
দেখছেন না বা ভাবছেন না। 

এই সমস্যা বা সংকট মোচনের 
জন্য স্বাইকে এাগয়ে এসে একায্ম- 
ভাবে কাজ করতে হবে। যাঁদও 
রাজা সরকার কন্কু নু আর্থক 
সাহাযা বা প্রত্যক্ষভাবে ছবি 
প্রযোজনার কাজে নেমেছেন, কিন্তু 
চলাচ্চিত শিল্প তো স্টেট স্পনসরড 
নয়। তাই নিজেদেরই এ ব্যাপারে 
দায়ত্ব কাধে নিয়ে চলতে হবে। 

সাংবাদিক-সমালোচকদের কাছে 
অনুরোধ জানাই, কাগজের পাতার 
ইনটেলেকচুয়াল বাংলা ছাঁবর 
গুণগান করুন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
সহানুড়ীতর সঙ্গে কোথায় বাংলা 
ছাঁবর ভুল হচ্ছে, কোথায় গলদ, 


ধারয়ে দন । ফ্রীরালোচনা কৰুন। 


কিনতু ভহথা পাঁরহাস করবেন 
লা। এ | 


বাতি উসকে 
সাক্ষাৎকারঃ সঞ্জয় সিংহ 
পরার তারার 
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নতুন শজিশালী মিগ ব্ল ডিটারজেন্ট বার . 

আরও সহজে লুকানো ময়লা পন্িক্চার করে । . 
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দস ব্যবসায়ে রা আগ্রহ ক্রমশ লু ত হয়ে আসছে : 
চলচ্চিত্র প্রদর্শন চালাতে ধার কথাকিছববলন। নিয়ন্ত্রণ যন্রের সণ্গে অনান্য জাল লা দন বদর 


সংকটজনক অবস্হায় এসে পড়েছে। 
একদিকে রাজা সরকারের প্রমোদ- 


কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি এবং 
স্প্পু কপ ৯০ 
, হল মালিকদের অস্তিতু বিপদ্ন করে 
তুঁলেছে। 
রাজা সরকারের অর্থ দপ্তরের 
একজন কর্মকতা জানান, ১৯৮১-৮২ 
আর্থিক বছরে সরকার প্রমোদকর 
বাবদ একুশ কোটি যোল লক্ষেরও 
অধিক টাকা আয় করেন। পরবর্তী 


তার্থিক বছরে ২৪ কোটি টাকা এই 
খাতে সং হবার কথা এবং 
চলতি বছরে সেই সংগ্রহের 


লক্ষামাত্রা ২৭ কোটি টাকা রাখা 
হয়েছে। 


এদিকে, বর্তমান রাজ্য সরকার 
সিনেমা হল কর্মীদের জনো যে পে- 
স্কেলের প্রস্তাবনা দিয়েছেন তা 
মালিকপক্ষ মেনে নিত রাজি না 
হওয়ায় রাজোর প্রায় ৪0টি সিনেমা 
হল বন্ধ আছে। 

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রকৃত অবস্হ। 
যাচাই করার জনো কয়েকজন 
অভিক্ত সিনেমা হল মালিক ও 
ম্যানেজারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা 
হয়। 


তাঁদের সকলের কাছেই মোটামুটি 
এক ধরনের প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। 
প্রন দেওয়া হল 2১। 
৪85০৮০48৭, 
কি, ২। আপনি কি চলচ্চিত্রকে 
আরট বলে মনে করেন: ৩। 
আপনার সিনেমা হলে বাংলা 
চলগ্চত্র প্রদর্শন করেন কি? ৩ক। 
এই সিনেমা হলে বেশির ভাগ হিচ্ছদি 
ছবি প্রদর্শন করেন কেন? ৪। হিন্দি 
ছবি প্রদর্শনের পূর্বে পরিবেশকদের 
মোটা অক্কের টাকা দিতে হয় কি? 
৫।| এসব ক্ষেত্রে কি কালো টাকার 
লেনদেন হয়ঃ ৬1 আজব্মাল 
সিনেমার টিকিটের এত কালো- 
বাজারি বেড়েছে কেন? প্রতিকার 
কী; ৭। বিভিম্ন সিনেমা হলের 
মালিকরা প্রমোদকরের টিকিট 
লাগানর ব্যাপারে কারচুপি করে 
ধাকেন বলে প্রনেহি। এ ব্যাপারে 
মন্তধা করুন । ৮1. সিনেমা হলের 
কর্মচারীরা একটা টিকিটকে দুবার 
বিশ্লি করে সরকার ও মালিককে 
ফাঁকি দেন, একে ডাবলিং বলে, এ 


সম্পর্ষে কি; ও 
ভিডিও এবং চঙগ্িত্র প্রদর্শন 
বাবসার ক্ষতি করছে বলে আপনার 


মনে. হয়ত. ৯০। চলগ্চির বাধসা 


$৮ নাগর মেশটোমবর ১১৬৩ 


প্রদর্শন ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত 
বাক্তিরা যেভাবে উত্তর দিয়েছেন তা 
উচ্লেখিত। 
যমনভাই মানসাটা £ 

জনতা সিনেমা প্রপারটিজ আনড 
ফাইনানস লিমিটেডের পরিচালক 
মণ্ডলীর সদসা। এই কোমপানির 
মালিকানাধীন জনতা সিনেমা। 
জ্যোতি পিনেমার মালিক এবং 
১৯৯৩৯ স্রাল থেকে এই সিনেমা হলের 
সঙ্গে তিনি যুক্ত । যমনভাই সাক্ষাৎ 
কায়ের সময় জ্যোতি সিনেমার 
ম্যানেজার সৃকৃমার ঘোষকে পাশে 
রেখেছিলেন । কেননা জোতি সিনে- 
মার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। 
১। লাভজনক নয়, কেননা সরকার 
বকস অফিস থেকে অর্জিত অর্থের 
অধিকাংশই নিয়ে যাচ্ছেন। 
২। নিশ্চয়ই । 
৩। খুব কম। তার কারণ বাংলা 
ছবির পরিবেশকরাই চালাতে চান 
না। তাছাড়া ভাল বাংলা ছবির 
বাপারে আমরা উদারতা দেখাতে 
প্রস্তুত আছি। আমাদের জ্যোতি 
সিনেমায় বাংলা ছায়ান্ঘবি আগে 
দেখান হয়েছে। “ঘরে বাইরের 
বাপারে আমরা এন এফ ডি সি-র 
সঙ্গে কথা বলেছি। মনে রাখবেন, 
আমরা আগে পরিবেশক ছিলাম । 
সেসময় 'পলাতকে'র মত ছবিতে 
অর্থ লগ্ন করেছিলাম। 


৩ক। বাবসায়িক দিকেও তো খেয়াল 
রাখতে হবে। 


৪| ছবির চাহিদার উপর নির্ভর 
করে। অগ্রিম টাকা অনেকে দিয়ে 
থাকেন। 


&। আমার অভিজ্ঞতা নেই। 


৬। এক কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব 
নয়, তবে বলা যায় 
সামাজিক. অর্থনৈতিক কারণই দায়ী। 
আর পূতিকার ; সে তো পুলিশই 
করতে পারে। 

৭। মাঝে মধ্যে শুনি। তবে 
পশ্চিমবঙ্গে কম, বিহারে বেশি হয়। 


৮1 আমার হলে এপব হয় না। 


৯। প্রচন্ডভাবে করছে । ফেননা এই 
বাবস্হার ফলে জনসাধারণ ঘরে 
বসে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, সেজলা 
তাঁদের গিনেমা হলে গিয়ে ছ্বায়াছবি 
দেখার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। 

৯০1 আগেই. 'বলেছি, সরকার 
আমাদের অরিতি অর্থের সবটাই 
তুলে নিচ্ছেন। তাছাড়া কর্মচারীদের 
বেতন, বিদ্যুতের ভাড়া শীতাতগ- 


চোখে 


যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ বায় বৃদ্ধি 
আমাদের পঙ্গু করেছে। সে সুষ্গে 
লোডশেডিংয়ের ফলে জেনারেটরের 
আরেকটি খরচ বেড়েছে মোদ্দাকথা 
লিনেমা হল চালান এখন লাভজনক 


সিনেমা হলের সঙ্গে যুক্ত আছেন 
১৯৫৪ সাল থেকে। এই সিনেমা 
হলের তিনি ম্যানেজার। 

১। লাভজনক নয় কেননা আয় বায় 
পায় সমান সমান | 

২। চলচ্চিত্র একটা মাধাম. আরট 
করলে বাবসা হয় না। সেজনো এক 
আমি আরট বলে ধরি না। 


৩। না, করি না। চলে না বলে। 


৩ক। বাবসার কথা চিন্তা করে। 


৪ | অনেক সময় ভাল সেল হবে 
এমন ছবির জন্যে মোটা টাকা দিতে 
হয় বৈকি। তাকে আমরা গ্যারানটি 
মামনি বলি। 


&। শোনা যায়, তবে আমবা করি 
না। 


৬। সাধারণ মানুষের অভাব আর 
পুলিশের কর্তবাহধনতা। একমাত্র 
পুলিশ এটা বন্ধ করতে পারে, অথচ 
করে না। কেননা তারা হয়তো ভাবে 
এই কালোবাজারি বন্ধ হলে সং 
শিলম্ট বাকিরা সমাজ্বিরোধী 
অন্যানা কার্যকলাপে লিপ্ত হতে 
পারে । সেসঙ্ো কালোবাজারির চক্র 
থেকে প্রলিশের অর্থনৈতিক মুনাফাও 
আসে। 

৭। আমিও শুনেছি এ রকম হয়! 

৮। মাঝে ঘধো কর্মচারীরা মালিককে 
ফাঁকি দেবার চেম্টা করে। 

৯। টি ডি নয়, ভিডিও। ভিডিও 
একদিন চলচ্চিত্র শিল্পকে গ্রাস 
করবে। যেহেতু হিন্দি ছায়াছবি মুক্তি 
পাওয়ার আগে হাজার হাজার দর্শক 
ভিডিও-তে সেইসব নতৃন নতুন 
চলচ্চিত্র দেখে ফেলছেন ফলে সেসব 
ছবি আর বাঞ্জার পাচ্ছে না। যেমন 
'গ্বাষী দাদা” কেবলমাত্র সেই কারণে 
কলকাতায় মুক্তি পেল না। 

১০। প্বর্চিলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের 
দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে । অন্যান্য 
রাজোর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে 
প্রমোদকয়ের হার বেশি৷ 


এফ, আর, ভূরী £ 


কেনারেল ম্যানেজার, এলিট ও 
মিনারভা-সিনেমা। 
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সঙ্পো কতদিন জড়িত £ 


দির্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এই 
বাবসায় আমি একজন সাধারণ কর্মী 
হিসেবে কাজ করছি । তবে হ্যা, মধ্য 
একবার বিরতি ছিল; সেবার আমি 
ইওরোপে ছিলাম । 


১। সবাই ভাবে এটা খুবই লাভ. 
জনক, আসলে কিন্তু তানয়। আগে 
ছিল। এখন কর্মচারীদের বেতন, 


বিদ্যুতের খরচ এবং যন্ত্রাংশের মূলা . 
যে হারে বেড়েছে লাভের অক: ' 


ততখানি বৃদ্ধি পায়নি। 


২। এটা তো একটা বাবসা। 


চলচ্চিত্রকে আরট বলে ধরা ঠিক হবে 


লা। 


৩। বাংলা ছায়াছবির দর্শক উত্তর ও 
দক্ষিণ কলকাতায় বেশি, সেজন্যে 
আমাদের মনে হয় বাংলা ছবি 
এখানে চলবে না। এটা একটা সুন্দর 
প্রেক্ষাগৃহ অথচ আমাদের দৃভ গা ঘে 


হিন্দি ছবি চালাতেই হচ্ছে। কেননা . 
আমাদের দেশের ইংরেজি ছবিক 


পরিবেশকরা বেশি মুনাফা 
চাইছে। ফলে হলের ! 
বাঁচাভে আমরা হল ভাড়ায় খাটাতে - 
বাধ্য হচ্ছি। 


ক" 


৫ 


৪। আমাদের কথন তাদিতে হয়নি.) 


৬। কালোবাঙ্জারিদের টিফিট দিয়ে) 
সাহায্য করে বকস অফিসের কর্ম £ 


চারীরা, আর পলিশ দেখেও না. 


দেখার ভান করে বসে থাকে। 

০ 
শূলেছি, কলকাতায় কন 

ুনিনি। 

৮। কোন অভিক্রতা নেই। 


৯। না. মোটেই নয়। কেননা ভিডি. 
এবং টি ভি খুবই অল্প সংখাক.... 
লোকের ঘরে থাকে। তবে কোন 


ছায়াছবি মৃত্তি পাবার আগে তাভি 
ডিওতে প্রদর্শন করার সুযোগ দিলে 
ক্ষতি করবে৷ এ বাপারে আইন কয়া -. 
উচিত। 

১০। ভারতীয় ছায়াছবির দৈর্ঘ একটু 
কমানর চেষ্টা করা উচিত বলে আমি . 
নে করি। কেননা হলের 
পরিচ্ছন্ন করার সময়ই পাওয়া যায়. 
না। অনাদিকে প্রযোজনার বায়: 
সংক্ষিপ্ত করার সুযোগ আসবে। 
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মানেজার নিউ এমপায়ার থয. 


টার। শিবজ্যোতি চলগ্িতর প্রদর্শন . 


বাবসায় বস্ছয় বিশেক ধরে জড়িত।..” 
সম্প্রতি তিনি এই সিনেমা হে; 
যোগদান করেছেন। 


৮ 


১। আগে এই বাঝধসা বেশ লাভজনক 


ছিল। বছ্ধর পাঁচেক ধরে মন্দা 
যাচ্ছে। 

২। নিশ্চয়ই | 

৩। কদাচিৎ । ,ইংবেজি ছ্বায়াদ্ববি 


পদশ্নিহই আমাদের লঙ্ষ। 


৬। বকস অফিস এবং পালিশ এরাই 
সুযোগ দিচ্ছে বলে টিকিযঃব কালো 
বাক্তাবি বেড়ে গেছে । 


৭ কলকতায় এসব হয় না বাইবে 
হয় বলে শৃনেছি। 


৮। সাধাবণত হাউসফুল হয শা 
অথচ সেল ভাল হচ্ছে, ৩খন 
কমবেশি ডাবলিং কবার সুযোগ 
কর্মচাবীবা কাজে লাশায়। 


৯। হয, কিছুটা [তো কৰছেই । ছবিব 
মুক্তির আগে রা মাধামে পদর্শন 
নিষিদ্ধ করা উচিত 


১০। সরকারবব পৃঠাক্ষ ও পাবোক্ষ 
কব এই বাবসার সমূহ ক্ষতি কবছে। 
বলা বাহলা, এই বাবসা থেকে 
সরকারে এক বিবাট মাখকব 
রাজস্ব মায় হচ্ছে । অথচ সবকাব 
চলগ্চিরকে এখন শিপ ঠিসেবে 
মেনে নেননি। ফলে মামরা সিনেমা 
হলে বিদুৎ বাবহাবের ক্ষেতে, 
অন্যান্য শিলেপ সবকার বিদৃদতে বে 


বপহজম, পেটর্াপা, অঙ্লশূল, 


দর বেঁধে দিয়েছেন. সে সুযোগ পাচ্ছি 
না। এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তা 
কবা উচিত। 


ডি নরিম্যান £ 


মানেজাব, শ্লোব থিয়েটার। 
বদ্ধ তিনি এই সিনেমার সহ্গে 
জড়িত। 
১। এই বাবসা আগে লাভজনক 
ছিল. এখন লাভের হার কমেছে । 
১। এ তা নিছক একটা বাবসা। 
৩। না। কেননা 'পবশুরাম' চালিয়ে 
অভিপ্রতা হয়েছে । 


91 কেউ কেউ দিয়ে থাকে. আমাদের 
সে পল নেই। 


৬। পুলিশে প্রশ্রয়ই এজনা দায়ী। 


৭। কোন কোন সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ 
এ ধনের ফাঁকি দেয় বলে শৃনেছি। 


৮। আমাব হলে এসবের সুযোগ 
নেই, এনা কোথাও ততে পাবে। 


৯। টি ভি কবছে না, কবছে ভিডি 
ও | 
১০। কোন অসুবিধাই নেই। 
মণ্ট বোস £ 
মালিক, বসুশ্রী সিনেমা । ১৯৪৭ 


সাল থেকে এই সিনেমা হলটি 
চালাচ্ছেন। 


ক স্তালা, আহারে অরুচি, 


কোষ্ঠবদ্ধতা,ইতাযাদি আমাদের চিকিৎসায় স্থায়ী নিরাময়ের 
বাবস্থা করা হয়।চিকিৎসার যুল। নিও, 6০0/- তাক খরচ গৃথক। 


মহিলাদের গুপ্তরোগ শ্বেতপ্রদর, অনিয়মিত মাসিক, মাথা 
যন্তনা, কোমর ব্যাথা, চেহারার হলুদ ভাব এসে শরীর ও 


চেহারার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায় । আমাদের চিকিৎসায় 
এই ভয়ানক প্রাণঘাতক রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন 
যৌবন ও সোন্দর্যা পুনরায় প্রাপ্ত করুন । 


কলগে নয়, আমাদের আয়বেদিক তেল ব্যবহারে পাকা 
চুলকে কালো করে এবং চুল পাকা রোধ করে। ইহার 


ব্যবহারে মন্তিক্ষ ও চোখের দুর্বলতা দূর করে । এক কোর্স 
মূলা লিও. 36/- ডাক খরচ পথক । 
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১। আগে ছিল, ইদানিং বিভিন্ন 
খাতে বায় বৃদ্ধি, সরকারি করের 
বোবা এই ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত করছে । 
২। নিশ্চয়ই। 


৩। এখানে বাংলা ছবি দেখাতাম, 
এখন অনেকটা বাধা হয়ে বল্ধ 
করেছি, কেননা পরিবেশক গোচ্ঠী 
আমাদের ছায়াছবি দিতে বৈষমা- 
মূলক আচবণ করতেন। ফলে 
আমাদের হল চালান মুশকিল হয়ে 
পড়ত। মনে রাখবেন, বাংলা 
ছায়াছবিকে আমরা সবাগ্রে সুযোগ 
দিতাম। 'পথেব পাঁচালি' আমরাই 
পথম পদর্শন করেছিলাম। এবং 
একটা হিন্দি দ্ববিব মুক্তি সংক্রান্ত 
চৃত্তি, রদ কবে 'সোনার কেল্লা' 
চালিয়েছিলাম। 

ওক। বাবসা বাঁচিয়ে রাখার জনো। 


81 বাবসা সফল ছবির ওপর নির্ভর 
করে। অগ্রিম টাকা অনেকে দেন। 
$। সুযোগ থাকতে পানে, তবে 
আমাব অভিন্ঠতা খুব কম। কেননা 
আমার সিনেমা হল ভাড়ায় চালায় । 
৬। দর্শকরা কেনে বলে। পৃলিশই 
এটা বন্ধ করাতে পারে তবে 
জনসাধাবণের সহযোগিতাও দর 
কার। 


৭। আগে কেউ কেউ ফাঁকি দিত। 


৮। শুনেছি এ রকম হয়। 
৯। ভিডিও ক্ষতি করছে। 


১০। সিনেমা হল চালান এখন খুবই 
কঠিন ব্যাপার। যেহেতু সরকারি 
প্রমোদকরের বোবা, বিদ্যুতের বিল, 
ীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্বের রক্ষণা- 
বেক্ষণ, কলকাতা করপোরেশনের 
ফর এবং অনানা যল্পাতির 
যল্ত্রাংশের মূলা যে হারে বেড়েছে 
তাতে এই ব্যবসা আর বেশি দিন 
চালান সম্ভব হবে না। 


জগদীশ চোখানী £ 


ইসটারন ইনডিয়া মোশান পিক- 
চারস আ্আসোপিয়েশনের প্রদর্শন 
বিভাগের সভাপতি । নবীনা সিনে- 
মার মালিক। 
১। মোটেই নয়। কেননা প্রচস্ড 
করের বোবা এই বাৰসাকে ক্ষতি- 
গর্ত করেছে। 
২। নিঃসন্দেহে । 
৩। না। পরিষেশকরা দেন না। 
৩ক। বাবসায়িক সৃধিধার জনো। 
৪ ছবির বাবসায়িক সাফলোর 
ওপর নির্ভর করে। 


$। অসস্ভব। 


৬। বকস অফিস ও পুলিশের জনো । 

মনে করলে বন্ধ করে দিতে 
পারে । সেস্গে জনসাধারণের সহ 
যোশিতাও দরকার । 


লে 2:44 নাঃ ঙ রঙ ঘ. ০৩২্ই ৮7 
ঃ 85---5 । | রে ৭ ৰং 


৭। এখন আর ওসব হয়না । 
৮। কোন অভিজ্ঞতা নেই। 


৯। ভিডিও এই মুহর্তে তেমন 
ব্যাপকাবে ক্ষতি করছে না. তবে 
ভবিষাতে খুবই বিপদ ডেকে আনবে 
বলে মনে হয় আমার। 


১০। সরকার আরোপিত করের 
বোকাই প্রধান অস্ৃবিধা। 


রাজোর চলচ্চিত্র পরদর্শন বাবসার 
সংকট সম্পর্কে রাজা সরকার 
সচেতন । স্মর্তবা, চলতি বাজেটে 
উচ্দেেখ করা হয়েছে যে, নতুন স্হা়ী 
সিনেমা হল তৈরির ব্যাপারে উৎসা 
হিত করার উদ্দেশ্য রাজা সরকার 
নতৃন সিনেমা হল থেকে প্রমোদকর 
ও রঙিন ছবির জনো অতিরিতু কর 
বাবদ প্রথম বছর আদায়কৃত সব 
টাকা সেই সিনেমা হলের মালিককে 
ভরতৃকি বা মঞ্জুরী হিসেবে দেবে । 


উল্লেখা, কলকাতা শহরে একটা 
বিলাসবহুল সিনেমা হল করতে 
গোলে কমপক্ষে &০ লক্ষ টাকা খরচ 
হবে। এবং সেই বিনিয়োগকৃত 
টাকায় বিটারন যা আসবে তা 
তুলনায় কম। কেননা আজকাল 
ঘেকোন "ট্রেডিং বাবসায় লাভের 
অক অপেক্ষাকৃত বেশি ।সেজনো 
সিনেমা হল নিমাণে আগ্রহী লোকের 
সংখা কম। 


তবে,রাজা সরকার যে সুযোগের 
প্রস্তাব দিয়েছেন তাও যথেষ্ট 
লোভনীয় । কলকাতা শহরে এমন 
অনেক সিনেমা হল আছে যেগুলোর 
প্রতোকটি থেকে সরকার প্রমোদকর 
বাবদ পতিমাসে এক থেকে সওয়া 
লক্ষ টাকা পেয়ে থাকে। সৃতরাং বলা 
যায়, সরকারের এই সুযোগ কাজে 
লাগালে প্রথম বছরের শেষে নতুন 
সিনেমা হলের মালিক ১২ থেকে ১৫ 
লক্ষ টাকা ফেরৎ পাচ্ছেন। অথচ 
আশ্চর্য বাপাব ব্যবসায়ীরা এই 
সুযোগ কাজে লাগাতে দ্বিধাগ্রস্ত। 
এসবই 
বাপার। তবে এ কথা স্বীকার 
করতেই হবে রাজা সরকারের 
আরোপিত প্রমোদকরের বোবা-ই 
প্রদর্শন বাবসা সম্পর্কে বাবসায়ফদের 
প্রচণ্ড অনীহ করে তুলেছে। 

মোদ্দা কথা হচ্ছে, একদিকে 
বাবসায়ীদের অতাধিক মুনাফা 
লাভের প্রবণতা অপর দিকে সরকা, 
রের রাজস্ব আদায়ের লাগামহ্বীন 
পতিযোশিতায় প্রদর্শন বাবসা 
মংকটাপন্ন। এই অবস্হা বেশিদিন 
চলতে পারে না। চলগ্চিত্র প্রদর্শন 
বাবসায় নৈরাজা ক্রমশ দীর্ঘায়িত 
হতে বাধা । 0 


সাক্ষাৎকার £ 
সৈয়দ আসরার আহমদ 
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প্রথম ছবি 'উদয়ের পথে' 

ইউনাইটেড স্টেটুস ইনফরমেশন 
সারভিসের চীফ্‌ প্রোগ্রাম ডিরেকটর 
সপ্রিয় বন্দোপাধ্যায় (৫০) প্রথম 
ছায়াছবি দেখতে গিয়েছিলেন ছয় 
বছর বয়সে বাবা মায়ের সম্গে। 
ছবিটি ছিল ইংরাজি । স্বভাবতই সে 
ছবির স্মৃতি আজ সম্পূর্ণ 'ধৃূসর'। 

প্রথম দেখা বাংলা ছবি স্মৃতিতে 
রয়েছে। “উদয়ের পথে ।' তখনও 


ইস্কূলের ছাত্র-উঁ্চুর দিকে। 


গোঁড়াব্রাহা পরি 


| একটা রক্ষ ণ- 


শীল আবহাওয়ার মধ আমি বড়। ৮.২ 


হয়েছি। খুব সীমিত একটা সামাজিক ?ি 


পরিবেশের মধো আমাদের পরিবা- 
রের যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল। আর 
সিনেমা, থিয়েটারে যাওয়াটা 
'অসংস্কৃত' বলে বিবেচিত হত। 


প্রকৃতপক্ষে, কলেজ জীবনে প্রবেশ ১ 


করার পর থেকেই আমি স্বাধীন- 
ভাবে সিনেমা দেখতে শুরু করি ।' 


শ্ীবন্দোপাধায় সাধারণ নিয়- 


পড়েন না। সিনেমা দেখার ব্যাপারে 
মোটামুটিভাবে তাঁর নিজস্ব বিশেষ 
নিবচিন রয়েছে । সাধারণত সতাজিং 
রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, তরুণ 
মজমদার, রাজেন তরফদার পরি- 
চালিত ছবি দেখেন। এছাড়া, খাত্বিক 
ঘটকের বেশির ভাগ ছবিই দেখে 
ছেন। 'সাধাবণ' হিন্দি ছবি দেখেন 


শত তিন মাসে দেখা বাংলা ছবির 
তালিকায় রয়েছে 'চেনা অচেনা", 
'ফটিকচাঁদ' এবং টেলিভিশনে 
'পরঙলাপাথর'। ইংরাজশি ছবি 'গাম্ধী' 
এবং “পিকৃ'। 


একটা শিক্ষামূলক বাপারও সঙ্গে 
থাকে, সেটা অস্বীকার করা ঘায় 
না'। তবে ছবি দেখবার পর তাত্ত্বিক 
নান্দনিক ইতাদি জটিল চুলচেরা 
তথাকথিত 'বুদ্ধির্জীবী আলোচনায় 
আগ্রহী নন।' 

প্রীবন্দোপাধায় মনে করেন, 
হালের বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প একটা 
বিরাট সংকটের সম্মুখীন। তাঁর 
ভাষায়, 'একটা ভীষণ এবং অন্ত 
নৈরাজা এসেছে দৃ'চারজম ছাড়া 
অধিকাংশ পরিচালকদের না আছে 
মাধামের উপর দখল, না আছে 


চিক্তায় কোমও ন্যুনতম বৃদ্ধিমতার 


880 লর্রিব্ন, এ লেপটেমধর ১৯৮৩ 
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ছবি 2 দর্শকদের কাছে 


এক চরম হতাশার ছবি 






হয়ে দাঁড়াবে £ 


ছাপ। চিন্তার এত দৈনা এর আগে 
কখনও দেখা যায়নি। নতুন অভি- 
নেতা, অভিনেত্রীদের কেউ ভালো 
করে বাংলাই উচ্চারণ করতে 
পায়েন না। 'অভিনয়' ভো অনেক 
দূরের কথা। বসম্ত চৌধুরী, সৌমিত্র 
চট্টোপাধাম্ম, শভেন্দু চত্টযাপাধ্যায়, 
অপর্ণা ছ্ছাড়া বর্তমানে নায়্ক্ছবাযি- 
কার ক্ষেত্রে একাটা বিরাট: পুনাতা। 





ওম পুরী বা সাধু মেছতা-র মতন” 


একজন অভিনেতা আছেন বাংলা 
চলচ্চিত্রে; বাংলা ছায়াছবির 
সংগীত সম্পর্কেও ' এক কথা । যেমন 
সংগীতের ভাষা, তৈমনি গায়ন- 


বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প যে এক গভীর সংকটের মুখে এসে 
দাঁড়িয়েছে, সে কথা এই শিম্পের স্গে জড়িত বিভিন্ন মহল 
বেশ কিছুদিন ধরেই বলে আসছেন। কিন্তু যাদের নিয়ে 
চলচ্চিত্রশি্প গড়ে উঠেছে সেই দর্শকরা কী ভাবছেন ? 
বাংলা ছবির দর্শকরাও আজ হতাশ, তাঁরা ভাবছেন,এই 
প্রমোদ *ধাম এবং তার শিলপ সম্ভাবনা আবার কবে সৃচ্হির 


ভঠিগ। আমাদের মধাযৌবন পর্যন্ত 













হেমন্ত মুখোপাধায়, সন্ধা মুখো- 
পাধায়ের গান আমাদেব জমিয়ে 
রাখত । গানের ভাষাও ছিল অনেক 
পরিপত। এখন একমাত্র মান্না দে 
ছাড়া আর কারও গান শোনা যায় 
না। গীতিকার, সৃূরকার সম্পর্কেও 
এককথা। অক্ষম অনুকরণ, চুল 
ভাষা, বাদাযন্তের অপবাবহার এই- 
তো চলছে। সব বিভাগেই চরম 
ফাঁকিবাজি, কারও কিনব শিখবার 
আগ্াহ নেই।' 

হ্রী খন্দোপাধায় একটা ছে 
উদাহরণ দিলেন । 'রবীন্দনাথ থেকে 










উপর অসাধারণ দখল রখেছে। তবে 
এদের ছবিতে প্রচারধর্মিতা রজ্ড 
বেশি। আমি মনে করি না, সিনেমা 
“দেখিয়ে সমাজ পরিবর্তন বা বিস্লাব 
আনা যাবে। যে সম্বাজের পরিবর্তন 
এরা চাইছেন, সেই সমাজের সাধারণ 
নাগরিকেরা কী চাইছেন সেই দিকে 
একেবারেই লক্ষ্যা রাখব না, &ই 
মনোভাব একেবারে ঠিক নয়। মনে 
রাখতে হবে, এই সাধারণ দর্শকরাই 
কিন্তু বাংলা ছবিকে পয়সা দেন, 
বাঁচিয়ে রাখেন ।' 


বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে . 
শ্রীবন্দোপাধ্যায় কিন্তু নৈরাশ্বাছী - 
নন, 'পঞ্চাশ দশকের একেবারে : 
গোড়ায় ঠিক একইরকম একটা মন্দা 
এসেছিল । প্রমথেশ বড়ুয়া মারা . 
গিয়েছেন। নিউ থিয়েটারস প্রায়, 
বন্ধের মুখে । কানন দেবী ছায়াছবির 
জগৎ থেকে নিজেকে সবিয়ে 
নিচ্ছেন। তবু তো 'পথের পাঁচালী" 
হল। উত্তমক্মার, সৃচিত্রা মেনর 
মত অভিনেতা অভিনেত্রী এলেন। 

ংলা চলচ্চিত্রের একটা দীর্ঘ এরতিহ্য 
আছে। সেই এঁতিহোর ধারায় হয়ত... 
জোয়ার আবার আসবেই । এর ' 
শতাব্দীতে দুইজন সতাজিৎ রায় 
জ্রল্মাননা। কিন্তু তরুণ মজুমদার, 
রাজেন তরফদারের মতন দ'একজন 
পরিচালককে পেলে বাংলা ছবি 
উপকৃত হত।' 

শ্রীবন্নোপাধায়ের প্রিয় পরি- 
চালকদের মধ্যে আছেন খিক 
ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, 
তরুণ মজুমদার, বাজেন তরফদার 
এবং অবশ্যই সঠাজিৎ রায়। 
'সতাজিৎ রায় যে শহরে বাস করেন. 
সেই শহরের বাসিন্দা আমিও-এই 
ব্যাপারটা গর্বিত করে।' 


'সুবর্ণবেখা' এবং "ভূবন সোয় 
সুপ্রিয়বাবুর দেখা শ্রেছি ছবিগুলি 


মধ্য অন্যতম! এছাড়া ভালো 
লেগেছিল গঙ্গা, 
'কাবৃলীওয়ালা' এবং অবশাই সতা- 
ভ্তিং এর সবক'টি ছবি । 


শ্রীবন্দোপাধায়েব অভিযোগ, 
কলকাতা শহবেব অধিকাংশ সিনেমা 
হলশুলো অঠল্ত অস্বাস্হাকর এবং 
নোংবা। দর্শকরা সিনেমা দেখতে 
যান চিত্রবিনাদনেব জনা । কিল্তু যে র 
অবস্হায় ভাবা ছবি দেখেন, তাতে 
অবসর বিনোদন ভো দুবেব কথা, 
তিনগুণ অস্বাচ্ছ্ন্দ নিয়ে বাড়ি ফিবে 
আসেন। এটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি 
ভাবা দবকার। বাংলা চলচ্চিব্রেব 
সংকটের আওতার বাইবে এটা পড়ে 
না। 


শ্রীবন্দোপাধাযেব আক্ষেপ, 
শিশু-চলচ্চত্র আমাদের দেশে হয় 
না। ওয়াট ডিজনিব ছবিগুলিব মত 
ছবি বা'দ উইজাবড অবৃসজ' এব 
মতন ছবি। এটা নিয়ে সতিকারেবর 
ভাবনা চিন্তাব অবকাশ বাযেছে। 
শিশুদের আনন্দ বিনোদনের 
গুরুত্কে খাটো কবে দেখা উচিত 


নয়। 


প্রথম ছবি 'কার পাপে 2? 
মৌলানা আজ্ঞাদ কলেদ্জাব বাংলা 
বিভাগের অধাপক শৈবাল মিত্রেব' 
(৩৯) সঙ্গে প্রেক্ষাৃহেব, প্রথম 
পরিচয় ছয় বছব বয়সে । ছবিটি ছিল 
'প্রাগতবয়স্কদের জনা'_'কার 
পাপে”বাবা-মায়েব সাহ্গে গিয়ে 


ছিলেন। কিছু মনে নেই সে ছবিব 


কথা। 
বাদাম, কেক, বিস্কুট আসবে তার 
জনা শুধু ছটফট করছিলেন মনে 
পড়ে। 

কলেজে ভর্তি হবার পব থেকেই 
নিয়মিতভাবে দঘ্ববি দেখা শুরু করেন। 
বাংলা, হিন্দি, ইংরাজী সববকম ছবি 
দেখতেন। বিশ্ববিদালয়ে পড়া- 
কালীনও মোটামুটিভাবে নিয়মিত 
ছবি দোখেছেন। এখন ছবি দেখার 
বাপারে ভাবনা চিন্তা বদলেছে । 
সাধারণত ভালো ছবি ছাড়া দেখেন 
না। কোনও মাসে হয়ত ৩/৪টা ছবি 
দেখালন। আবার তিনচার মাসে 
ছবি দেখেননি, এমনও রয়েছে । 


সাধাবণ বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে 
অধাপক মিত্র রআগহ নেই । গত 
তিন চাবমাসে দেখা ছবির মধো 
রয়েছে 'পরশপাথব' (টেলিভিশনে) 
এবং 'বন্দিরনী কমলা'। 

শৈবালবাবূর কাছে 'ফিলম' দেখ- 
বার মূল উদ্দেশ নিদ্ধক 'বিনোদন' 
নয়। 'শিম্পকলা' শিক্ষা একটি 
অনাতম এবং আবশ্যিক শর্ত। "যাঁর 
ববি দেখে কিছ্বু লিখতে পারব তাঁর 
ছবিই দেখব! যাঁর লেখা পড়ে কিছু 
শিখতে পারব তাঁর লেখাই পড়ব। 
অনাদের নয়। স্বভাবতই অনেক 


কতক্ষণে 'বিবতি' হবে- 


ছবি (এবং লেখাও) ইচ্ছে 
অগ্রাহা করি।' 


বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে অধাপক 
মিত্রের বন্তন্বা রীতিমত 'রাগী'। 
'আজকেব বাংলা ছবি দেখে একশ 
বছব প্র লোকে হাসবে । দর্শক 
ঠকানব নোংবা বেসাতি চলছে 
বাংলা চলচ্চিব্রশিলেপ। প্রযোজক 
পরিচালক অভিনেতা-অডিনেত্রী 
ডিসটিবিউটব কেউ বাদ নন এই 
মুত্তকচ্ছ ধূর্ত নোংরামি থেকে। 
চলচ্চিত্র শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে 
'কালোবাজাকী টাকার আঙ্ডাখানা'। 
কান শিপ আশা করবেন এদেব 
কাছ থেকে 7 হাতে গোনা যায 
এরকম চাব পাঁচজন পরিচালক 
বাদে চলচ্চিত্রের মৌলিক এবং 
মাবাঁশাক শর্ত 'সিনেমালজি' বাপা- 
বটা এখানে কেউ জানেন না। অথচ 
এটা চলচ্চিত্রের নন্দনতন্ত্র। 

অধিকাংশ দর্শক আজ্ঞ হিন্দি 
ছবির দিকে ঝৃঁকেছেন। কারণ কী- 
বাংলা ছবিব দীনতা - 

অধাপক মিত্র £ না, বাপারটাকে 
একটু অনভাবে বিচার করা যাক। 
হিন্দি ছবির জঁকিক্রমক. বিলাসিতা, 
বাড়ি, গাড়ি এগুলো সাধারণ মানুষের 
স্বপন বা কল্পনাকে প্রজ্জ্বলিত 
করে। একজন বিত্রবান নায়ককে 
দেখে সাধারণ মধাবিত্ত নিম্নমধাবিত 
দশক স্বপ্ন দেখেন অর্থনৈতিক এ 
উচু সোপানে পৌছতে । এই গতি, 


করেই, তিনি 'চারলতা' প্রসঙ্গে সতাজিৎ 


রায় এবং অশোক রদদের বিখ্যাত 
পত্র-বিতর্কের উন্লেখ করলেন। 
টৈবালবাবু মনে করেন, শ্রীবাদ 
ঠিকভাবেই বলেছেন 'নম্টর্নীড়' ও 
'চাকলতা'র থীম ও প্রট সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। 'রবীন্দনাথকে বাবহার না 
করে সতাজিৎবাবু হো মৌলিক 
গলপ নিয়েই ছবি করতে পাবতেন। 
বিদেশী ছবি, যেমন শকসপীয়ব এব 
'ওথেলো" 'মাকবেখ' 'হ্যামলেট' বা 
হালেব “রুটস' দ্ববিগুলোতে কিল্ছু 
উপন্যাসের মূল 'ম্পিরিটটা বজায় 
থেকেছে - অধ্যাপক মিল্রের অভি 
মত। 

শৈবালবাধুব মার একটি বড় 
মুখে শিদেপের সম্পর্কে অনেক 
গালভবা বুলি আউড়েও মূলত 
'কলাকৈবলাধাদী' এবং এটা কবে 
ভাবা স্বস্তি পান। 'জীবনধর্ষিতা' 
সম্পর্কে এদের ম্লাবোধ এখনও 


'সামন্ততান্তিক' পযায়ের উপরে 
উঠতে পাবেনি। 'যে নন্দনভর্ের 


কথা বলছিলাম. একমাত্র খত্রিক 
ঘটককে বাদ দিলে কোন পরিচাল 
কের কাজে তাব বিন্দুমাত্র ছ্বাপ 
আছে - সাহিতোব ক্ষেত্রেও এক 
ব্যাপাব। সমবেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দু 
এমনকি মহাখ্বেভা দেবীও এ 
বাপাবে সম্পূর্ণ নীবব।' 


নবীন পবিচালকদের সম্পর্কে 





“চিন্তার এমন দৈনা আগে দেখা যায়নি' 





এই স্বগন এগুলোও কিদ্ডু শিল্পের 
অংগ । কিন্তু এখানেও একটা মজার 
খেলা চলে। এইসব হিন্দি ছ্ববি- 
গুলোতেও একটা  “অদ্ষ্টবাদ' 
প্রচ্ছন্নতাবে ঢুকিয়ে দেওয়া শয় : 
মানে, এই যে সামাজিক অর্থনৈতিক 
পার্থকা, এটা অদম্টের বাপার। 
সাহিতোব ক্ষেত্রেও এটা দীর্ঘদিন ধরে 
বয়েছে। ব্রামায়ণ, ভাবতে 
রয়েছে । সবচেয়ে ভালো বয়েছে 
'পিলগ্রিম্স্‌ পরোগেসা-এ 'ফেইথ্‌। 
এবং 'টক'-ত দন কাথাপকথনে | এটা 
না করলে হা যাঁরা এইসব ছবি 
দেখাচ্ছেন, তাঁদের বিরগদ্ধ বিদ্রোহ 
দানা বেঁধে উঠবে। 


বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান সংকট 

সম্পর্কে শৈবালবাবৃর বন্তন্বাঃ গোটা 

দেশ 9 

শিল্প, 

জগ চলচ্চিত্রকে তো 

এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখান 
যায় না। 


অধাশপক মিত্রর অভিযোগ, নামী 
পরিচালকরা রবীন্দ্রনাথ, বিভৃতি- 
ভ্ষণ, তারাশংকরের লেখা নি: 
ছবি করেন। কিন্তু মূল গল্পের 
“স্পিরিট'টা পালটে যায়। প্রস+গত 


অধ্যাপক মিত্রব অভিমত এরা খুব 
দক্ষ | মাধ্যমের উপব অসারধধাবণ 
দখল | কিন্তু কোথাও একটা গণ্ড 
গোল রয়েছে। এঁদেব কাহিনীর 
অধিকাংশই নেওয়া সুনীল, শীর্ষেন্দু, 
দিবোন্দু পান্িত, কমলকুমাব মজ্ম- 
দাব, রমাপদ চৌধুবী প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ত 
সাহিতিকদেব থেকে। বৃ এঁদেব 
সম্পর্কে প্রতাশা আছে । এঁরা ছবি 
করে পেটের ভাত জাটাতে পারেন 
না। ডিসট্রিবিউটববা শেষ কবে 


“দিয়েছে বুদ্ধদেব, উৎ পলেন্দু গো তম, 


নীভীশ দে, শংকব ভট্রাচার্যদের | 
“ভারতবর্ষে বোধ হয় দীর্ঘদিন 
আন্দোলনের আগুন বৃকে নিয়ে বেঁচে 
থাকা মুশকিল। তবে এবিষযে 
খাত্তিক ঘটককে শ্রদ্ধা করি । শেষদিন 
পর্যন্ত অন্তত একটা জায়গায় 
দাঁড়িয়েছিলেন । আপস করেননি ।' 
শৈবালবাবু মনে করেন, এই 
ভিন্নধর্মী ছবিগুলোও একটা ছকে 
পড়ে যাচ্ঘে। মানুষের ছকে অরুচি 
ধরে যায়। এর বাইরে কিনব শিলপকর্ম 
করতে হবে। জীবনদর্শন জীবন 
থেকে উঠে আসে । দলিল, ইতিহাস 
বাসাহিতা পড়ে হয় না। এ বধাপারে 
আমরা তুরস্কের পরিচালক গুনে বা 


গদার-এর ছবি দেখেছি। আর 
ভিন্নধর্মী হিন্দি ছবিগুলো সমপর্কে 
ভাঁর মনে হয়েছে 'এদের নিজেদের 
বিশ্বাস সম্পর্কে বিশবাস কম। 

ফিলম ক্মাবগূলোর ভূমিকা 
সম্পর্কে শ্রী মিত্রব অভিমত, ও অনা 
গোলার্ধের ব্যাপার - 'তস্তদল্ত- 
মিনার' থেকে সাধারণ লোকের 
কাছে পৌছন যায় না। 

বাংলা ছবির অভিনেতা অভি. 
নেত্রীদের সম্পর্কে শৈবালবাবুর মত, 
'অসম্ভব ক্ষমতাবান শিল্পীরা 
ছিলেন এবং এখনও আছেন। 
উত্তমকৃমাবের মভন শিন্্পী অতন্তে 
বাজে ছবিও শুধু অভিনয়ের জোরে 
টেনে নিয়ে গিয়েম্ছন। এছাড়া সুচিত্রা 
সেন, ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, 
গঙংগাপদ বসু, ছায়া দেবী ও অসম্ভব 
হম ভাবান কযষেকক্তন শিলপ্পী এখানে 
কাজ কবেছিন এবং এখনও অনেকে 
করছেন - যেমন অপর্ণা সন, মাধবী 
চত্রদ্ব্তী। মুগ্ধ হয়ে “অভিযান' 
এ ওয়াহিদা বহমানেব অসামানা 
অভিনয দেখে । এইসব শিম্পীদের 
সবচেষে বড় গুণ অভিনয়ের মধো 
ভাবহীয়ত চবিব্রটা বজায বাখা। 

শিশু কিশোব চলচ্চিত্র সম্পর্কে শ্রী 
মিত্রেব বন্রদবা £ যোদোশ প্রতিবছব 
দশলাখ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, 
দ'লক্ষ অন্ধ হয়ে যায, পঞ্চাশ হাজাব 
জল্মেব পবে মাবা যায, ভিন কোটি 
শিশু শ্রমিক সেখান কোন শিশুদের 
জনা ছবি - হাত পাবে ০ হাপসে ক 
নিয়ে ছবি নিউ শ্রালিপুব, বালিগঞ্জ, 
গড়িয়াহাট মআঞ্চলেব  উচ্চবিভ্ত 
সমাজের শিশু কিশোবদের জন্য 


ছবি। 'খাবিজ'-এ মৃণালবাবু একটি 
শিশৃভূতোব রা | কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত প্রাধানা পেয়েছে কে ৮ এ 


শিশৃটির বাবা নয়। উচ্চ-মধাবিন্ত 
এক দম্পতির মানমিক উদ্বেগ । 


বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট মোচনে 
সরকারি ভূমিকা সম্পর্কে অধাপক 
মিত্র মনে করেন, সরকার একটি 
'মস্তিদ্কহীন জীবদেহ' | যতদিন এই 
'মস্তিজ্ক' না গজাবে, ততদিন কিছু 
হবে না। সরকারের একটি নিজস্ব 
সিনেমা হল আছে; অনা প্রসংগ 
তো বাদই দিলাম। 


বাংলা ছবির সংকট মোচনের 
জনা শ্রী মিত্রর অভিমত আনতে 
চাইলে বললেন, জা পল সার্র মৃত্যুর 
অবাবহিত আগে লিশ্খছিলেন 
'প্রুতোক মানুষকে নিজের সুযোগ 
নিজেকে করে নিতে হবে এবং 
দায়বদ্ধ কর্মের সুন্দু পালনের মধ্য 
দিয়ে।' দায়িত্ব সকলের আছে। এই 
টা 7 
ভাবে পালন করলে, 

'মদর্থক' পি ক 
যাবেই । 


৩০০ ০০০৩০ রা রা... 


প্রথম ছবি “পথের পাঁচালী, 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্হা 
দপ্তরের (পরিসংখ্যান শাখা) কম- 
পিউটিং ইনভেসটিগেটর দীপক 
সেনগুপ্ত (৩৭) প্রথম ছবি দেখে- 
রা রা রায়ের “পথের 

শ্রী সেনগৃপ্ত তখন 
ধা কিন্তু' উনি 
বয়সেই দীপকবাবুকে 

করেছিল ভিজে ভরি 
রোজ স্বন দেখতেন। আকাশে 
কালো মেঘ দেখা দিলেই খালি পায়ে, 
খালি গায়ে বাবার ছেঁড়া কাপড় পরে 
একটা বোতল নিয়ে কেরোমিন তেল 
আনতে বেরোতেন। বাড়িতে বকুনি 
খেয়েছেন, বন্ধুরা ইস্কুলে গিয়ে 
'অপৃ' 'অপৃণ বলে ডেকে ঠা 
করেছে । কিন্তু শ্রী সেনগৃপ্তর অপু 
হবার, সথকে ছ'সাত মাস কেউ 
আটকাতে পারেনি । 

ক্লাস টেন থেকেই মোটামুটিভাবে 
নিয়মিত সিনেমা দেখতে শ্বর করেন। 
হিন্দি ছবি দেখতেন না। এখনও 
সেরকম আগ্রহ নেই। কলেজে 
পড়াকালপীন 'বাংলা ছবি বাদ যেতনা, 
বিশেষত উত্তমকুমার-সৃচিত্রা সেন 
থাকলে ।' 

বাংলা চলচ্চিত্রে মনন শীল দর্শকি 
হিসেবে শ্রী সেনগৃশ্তকে অভিহিত 
করলে অত্ান্তি হবে না খুব একটা। 
এখনও গ্ছবি দেখেন তবে প্রথম 
যৌবানেব প্রাথমিক আবেগ, উচ্ছা- 
সের জায়গা নিয়েছে এখন যুক্তি 
গ্রাতাতভা এবং জীবনধর্মী সচেতনতা । 
দীপকবাবূ জানালেন 'দেখুন, মা, 
বাবা, তিনবোন নিয়ে আমাদের 
সংসার। পরিবারে উপার্নিক্ষম 
বলতে আমি একাই । স্ৃতরাং জীবনে 
পোড় খেয়ে খেয়ে, বর্তমান সাধারণ 
বাংলা ছবির ক্ষেত্রে কী পাই আমি। 
সেই ফবমুলা বোমানস, আবেগ, 
প্াাচপেচে সেনটিমেনট । এসব 


আমাকে টে? স্পর্শ করে না। 
আর লি ম পরিবারের সমস্যা 
নিয়ে যারা ছবি করছেন (তিনি 


সতাজিৎ রায়, মৃণাল সেন যিনিই 
হ'ন) আমাদের চেহারা জানেন না।' 


তবু কেন ছবি দেখতে যান ১ শ্রী 
সেনগুপ্ত, 'উদ্দেশা একটাই । বর্ত 
মান সমাজ সম্পর্কে, বর্তমান শোষণ. 
বঞ্চনার বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিবাদী 
ছবি হচ্ছে কিনা দেখতে যাওয়া। 


কিছ্বু নবীন পরিচালক তো 
প্রতিবাদী চলচ্চিত্র করছেন। তাঁরা 
তো সামাজিক শোষণ, বঞ্চনা, 
অবিচারের বিরুদ্ধে ছবি করছেন! 

শ্রী সেনগৃষ্তঃ আপনি বৃদ্ধাদেব, 
উৎপলেন্দু, মৃণাঙ্গ সেন, শ্যাম 
বেনেগাল, বিপ্লব রায়চৌধুরী এদের 
কথা বলছেন নিশ্চয়ই । 'না, 
সেখানেও কিন্বু পাচ্ছি না। উৎপ- 
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নে জাল িরানে 
পেপসি 
স্বভাবতই প্রতাশা ছিল। ওর 


মুক্তিপ্রাপ্ত সব ছবি দেখেছি। 
প্রত্যাশা প্রণ তো দূরের কথা, 
সংগ্রামী ঘোত্ধার কাছ থেকে 


এই ছবি; খেলা চলছে _- একটা 
মজার খেলা! কে কত সরকারি 
আনৃষ্লা পেতে পারেন-তাই নিয়ে। 
অথচ উৎপলেন্দুর প্রকৃত সংগ্রার্মী 
অভিজ্ততা ছিল। ইচ্ছে করলে 
পারতেন। আর কার প্রতাক্ষ অভি- 


জতানেই £ ৫ হাজার চিৎকার 
করলেও “আউটপুট শ্রনা। বরং 
অনেক বেশি ভাল লেগেছে 


আক্রোশ এবং 'গরম হাওয়া । 
বিশেষত 'গরম হাওয়া'।' 

গত তিন চার মাসে দীপক বাবু 
ছবি দেখেছেন-বাংলা 2 অগ্রদানী, 


ফটিক চাঁদ (পিক, পরশ পাথর, 
টিভি তি? (চারিটি 
শো), অশ্রীলতার দায়ে এবং দুটি 
পাতা। ইংরেজি ছবি দেখেছেন £ 
বিটার লাভ, এবং বৃবৃ। একমাত্র 
'তিত'স একটি নর্দীর নাম' ছাড়া 
অন্য ছবিগুলোতে শ্রী সেনগৃ্ত 
কোন 'জীবনধর্মীতার' নূন্যতম শর্ত- 
টুকও খুঁজে পাননি । 


এসে গিয়েছে বাংলা চলচিতের সব 
বিভাগে না, আমি বাংলা চলপ্চিত্রের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী নহ। 


বাংলা চলগ্চিত্রশিশ্পের সংকট- 
মোচনে সরকারি ভূমিকা প্রসঙ্গে 
আপনি অভিমত জানতে চেয়েছেন । 
মাপ করবেন, আমি এ বাপারে 
নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করছি। 
তবে, কারিগরী দিক সম্পর্কে সরকার 
এগিয়ে আসতে পারেন। ভাল 
ল্যাবরেটরি, উম্নতমানের যল্ব্রপাতি 
নিয়ে আসতে পারেন। চলচ্চিম্রের 
বিষয়গত এবং আঙ্গিকগত দিক 
সম্পর্কে শিক্ষাত্রম চালু করতে 
পারেন। 

শ্রী সেনগৃ্তর প্রিয় পরিচালক 
খাত্বিক ঘটক। দেখা ছবির মধ্ো 
শ্রেষ্ঠ 'কোমলগান্ধার'। সবচেয়ে 
বাজে ছবি, শুনলে আহত হবেন, 
সতাজিতবাবৃর 'অশনি সংকেত'। 
শেষে লেখার্টি পর্দায় না থাকলে 
র্গীন বাহারে আমরা ভুলতে 
বসেছিলাম ওটা একটা দৃরতিক্ষের 
ছবি।' 


' প্রথম ছবি “মানে না মানা' 


হিন্দ আকাডেমি বিদালয়ের 
প্রাথমিক শাখার প্রধান শিক্ষক, 





“আজকের বাংলা ছবি দেখে একশো বছর 
পরে লোকে হাসবে' 





দীপকবাব্‌ ভীষণভাবে ভাবিত 
বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান 
সংকট সম্পর্কে । ভি শালপ, 
দুর্বলতর চিত্রনাটা, ছবির 
অক্রম এবং বার্থ অনুকরণ, বস্তাপচা 
আবেগ, অবাস্তব রোমানটিকতা 
বাংলা ছবিকে ত্রমশ পঙ্গু করে 
তূলছে। কেউ কিছু ভাবছেন না, 
বৃদ্ধির অপপ্রয়োগ ঘটছে। নিছক 
যৌনতা এবং খলনায়কেব জনা 
বোমবাই থেকে আমদানি করা হচ্ছে 
তথাকথিত “হিট' নর্তকী বা'আম- 
জাদ খান'স্তরের শিল্পীকে | সোজা 
কথায় দর্শক ঠকানর বেসাতি চলছে ।' 

শ্রী সেনগুগ্তর স্পন্ট বক্তবা, 
'এঁতিহা ইতাদি স্রেফ কথাব কথা। 
বাংলা ছবি বাঁচবেনা। সাধারণ দর্শক 
কী চান » কোনও পরিচালক এ নিয়ে 
সর্মীক্ষা করেছেন: অনেকেই বল 
ছেন, 'টেকনিকাল' সৃযোগসুবিধা 
অনেক কম অথচ তা সন্ত্বেও 
'অযান্ল্রিক' 'মহানগর'-এর মত ছবি 
হয়েছে । আসলে সমস্যা অনাত্র। 
পরিচালকদের সাহসের অভাব এবং 
অভিনয়ের ক্ষেত্রে এক বাপক 
শূনাতা। মাধক্গী, সৌমিত্র, অপর্ণা, 
শভেম্দুর মত শিল্পী নেই ।নতুন 
যাঁদের অভিনয় দৈখছি মনে হয় না 
এই শুন্যতা প্রণে তাঁরা সক্ষম 
হবেন। একটা আপনের আবহাওয়া 


ত্রিদিব বদ্দ্যোপাধায় (8০) প্রথম 

ংলা ছবি দেখেছিলেন ছয় বছর 
বয়সে মাবাবার সঙ্গে । ছবির নাম 
“মানে না মানা" । সৈ ছবির কথা 
তেমন মনে নেই । শৃধূ একটা দৃশো 
এক বৃদ্ধকে ওপর থেকে নিচে ফেলে 
দেওয়ায় খুব কান্না পেয়ে গিয়েছিল । 
এটুকু মনে আছে । 

নিয়মি তভাবে ছবি দেখেছেন বব 
কড়ি বয়স থেকে । এখনও ছবি 
দেখেন, ভবে যৌবনের প্রাথমিক 
উচ্ছ্বাসে স্বাভাবিক নিঘমেই ভাটা 
পড়ছে । ফলে বর্তমানে ছবি দেখেন 
অনেক কম। গত তিনচার মাসের 
মধো বাংলা ছবি দেখেছেন 'ছেনা 
অচেনা' 'অগ্রদানী', 'ফটিকঢাঁদ' 
(পিকৃ'), এবং 'রবি সোম । হিন্দি 
ছবি দেখেছেন "অনধা কানুন'। 
'গান্ধী'র হিন্দি চিন্রর প দেখেছেন। 
ইংরাজি ছবি দেখেছেন একটিই, ফর 
ইওর আইজ অনঙ্গি'। 

অবসর বিনোদন এবং চি শ্রবিনো 
দনের উদ্দেশো পিনেমায় মান 
ত্রিদিববাধু। দেখতে ভালবাসেন 
প্রেমের বি এবং বাঙালি সাধারণ 
জীবনের গৃহস্ত ছবি। 

নতুন ভাবনাচিল্তা নিয়ে যে সব 
পরিচালক গত কমবঞ্ছর ধরে ছবি 
করছেন, তাঁদেব অনেকের ছবিই 
ত্রিদিববাব দেখেছেন। দেখেছেন 


“দূর্তু' 'হৌড়, "ময়না তন 
'ত্ধারিজ' 'আকালের সন্ধানে 
পাশাপাশি এই . একই জার্ত 
ভিন্নধর্মী হিন্দি ছবির মধো দেখে 
শোধ, 'আক্োশ', *চন্তর 
শ্রীবন্দযোপাধ্যায়ের মতে, 'বাঁধাধ 
ছকের বাইরে এইজাতীয় ঘা 
ছবিগৃলির অভিনয়, শিল্প নির্দেশ 
আলোকচিত্র অসামান্য। কিছ্তু রা 
নীতির সরব প্রচার বন্ড বেশি । এঃ 
ছবির আবেদন মুদ্টিমেয় কয়েক€ 
দর্কি ছাড়া অনানাদের কা 
একেবারে নেই। আর তাছা 
এভাবে সমাজ পালটান যায়? 
কোনও দেশে যায়নি। তবু এরই ম 
ভাল লেগেছে শংকর ভট্রাচাে 
“দৌড়'। পাশাপাশি বরং হিঙ্দি ছ 
আক্োশ', শোধ বা চক্র 
সামাজিক শোষণের চিত্র তুলে ধ 
সত্তবও প্রচারের অতটা বাড়াবা 
নেই।' 

ত্রিদিবাবু বাংলা চলচ্চিত্রে সং 
চল্সছে বলে মনে করেন। তারি মত 
এর প্রধান কারণ বাণিজ্িক ছবি 
সঙ্গে দু'একটা সমকালীন সম 
ঢুকিয়ে দিয়ে সাধারণ পরিচালক 
একটা 'জগাখিচূড়ি' তৈরি করছে, 
এছাড়া ছবি টেনে নিয়ে যাবার মু 
বাংলা চলচ্চিত্রের দূর্বলতম বিভা 
সঙ্গীত। 

তবে, ব্রিদিবাবু মনে কবেন, নত 
অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধো থে; 
নিখ্চয়ই ভাল শিষ্পী উঠে আসেন 
অনেক তরুণ পরিচালক ছ' 
করছেন। আমচ্তে আত তাঁরা 
পরিণত হবেন। 


বাংলা ছবির সংকটমোচনে 7 
কারি ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীষন্দো 
পাধ্ায় ক্ষুব্ধ | 'ওরা সামগ্রিকৃভম 
কিছুই ভাবছেন লা। নির্জেদে 
তাও তো হাজারটা শর্ত। হাসে 
পছন্দ না হলেই সে ছবি মাঃ 
প্রতিশ্রতি দেওয়া সত্ত্বেও কিল 
না। এ তো টনি 


মত বাপার ।' 


চিননুজ বররন 


সুরেন্্রনাথ কলেজের বিড 
শাখার তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রবিংক 
বল (৯২) এর দেখা প্রথম বাং 
ছবি 'মহা্বিভা'। না, পথম টং 
চলগ্চিত্র ধবিশংকাবর মনে তে 
কোনও বিস্ময়বাধের উদর 
কবেনি 
গত ভিনবনছ্ছব যাবং বরবিশই! 
চলচ্চিত্র নিযমিত দর্শকি। 
তিক কালেব দেখা বাঙলা ছবির মা 
রয়েছে 'ফটিকচাঁদ' এবং 'অগু 
হিন্দি বি 'বেমিসাল'। মূলত বা 
ছবিব দর্শক শ্রী বলের ভা 


এ নত হত ১৪ সপ শু এজি বধ তি চা ক 4 [ও 
হু ৭ লি» গাগা ও) 207 এত পান 
71 শি ? ডি (0৯ 1 


উর গাছ-গাছরা এখন ০০০০০১০০০০৪ 
মল, মনোমুগ্ধকর স্বগঞ্ধি সাবানে 
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নাল হারাল ।সাপ। গান্- 
গাছরান বিশুদ্ধ নিশ্র্াসে প্রস্তুত 
স্রাককুর আতা ও পুর জনা এবং 
ভাক ন্লাধ্র কাল, 'মালামুম ও 
(ভজঃপীপ্ত রুনু । এই পাবান 
আপনা পারাদিন পরিচ্ছন্ন ও 
পসাতঙ্ত নগরে দয়। 


নাঢাবল ভাণ্লাল পাপ। 


ম'নান্কর গ্নুগঞ্গি ফন এনে ছেম় 
আপনা?ক বনভূমির মণ্ুর আবেশ 
4 আল শিশিরভজ। প্রভান্তী আমজ। 
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'দৌড়' 'হীরকরাজায় দেশে" 
'আকালের সন্ধানে 'খারিজ' এবং 
'ময়না তদন্ত'। হিন্দি দ্ববি 
'আক্রোশ', চক্র, 'শাধ' এবং 
'আলবারট পিনটো' 

চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিনোদন" 
প্রধান বাপাখ হলেও রবিশংকর 
বাংলা ছায়াছবির 'টিটমেনট' এবং 
বততদ্বা বিষয়েও সমান আগ্রহী । 
সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা 
কেন্দ্িক এবং “জীবনধর্মী' ছবি 
দেখতে ভালবাসেন। ভালবাসেন 
পেমের ছবি দেখতেও । তবে এখানে 
কি বাংলায়, কি হিন্দিতে তো আর 
ভাল প্রেমর বি হয়না । রোমান 
হলিডে বা ফেনডস এব মাত ছবি 
কহ :' 


সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্র 
সম্পর্কে রবিশংকরের বন্তবা, সাধা- 
রণ ছবিগৃল্রের কথা বলছি । একটাও 
বসে দেখা যায়না । কিছু নেই এই 
ছবিগুলোতে । বাজে গলপ, দর্বল 
চিত্রনাট।, শ্রক্ষম পরিচালনা, নিক্ষ্ট 
মানের অভিনয় এই নিয়ে গত 
দু'তিনব্ছর বাংলা ছবি তৈবি হচ্ছে । 
টেকনিক্যাল কাজকর্মও অতান্ত নিচ, 
মানেব। এরই মধো চলছে বাবে 
থেকে 'ছিট' দু'একজন অভিনেতা বা 
অভিনেত্রী নিয়ে এসে দর্শক টানবার 
চেম্টা। এছে বাংলা ছবির 
'জীবদ্দশা' সংকৃচিত হচ্ছে । 

বাণিজ্যিক বাংলা ছবিব পাশা- 
, পাশি নবীন পরিচালকদের তৈরি 
ভিন্নধর্মী ছবিগুলো সম্পর্কে রবি 
শংকর : বন্তদবোর দিক দিয়ে এরা 
একটা নহৃন হাওয়া আনতে চেষ্টা 
করছ্ছেন। এটার দরকার ' ছিল। 
বুদ্ধদেব এবং গৌতমের ছবিতে 
চলচ্চিত্রের ভাষা খুঁজে পাই। 
ভালো লাগে বিপ্লব রায়চৌধূরীর 
ছবি। তবে এঁদের অনেকের দ্ববিতেই 
সামাজিক সমস্যার স্বরূপটা শেষ 
পর্যন্ত ধরা পড়েনা ।বরং এইজাতীয় 
হিন্দি ছবিগুলোতে অনেক বেশি 
প্রতিশ্রুতি রয়েছে । চলগ্চিত্রশিল্পের 
ভাষাও অনেক বেশি পরিণত। 


রবিশংকরের প্রিয় পরিচলক 
খাত্বিক ঘটক এবং গৌতম ঘোষ । 
প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী সৌমিত্র 
চট্টরাপাধ্যায়, কামু মুখোপাধায় এবং 
স্চিত্রা সেন। এযাবৎ দেখা ছবির 
মধো শ্রে্ঠ £ তিতাস একটি নদীর 
নাম। 


প্রথম ছবি 'দ্য কীঁড়' 


হরিশ মৃখারজি রোডের গৃহবধূ 
দীপালি সোম (৪৬) প্রথম, ছবি 
ধার বছর বয়সে। 
594৮৬, 
'। এফ মুগ্ধতার 
আবেশে বিভোর হয়ে বাড়ি ফির়ে- 


৩০. /. গিরি ও ৮৮ %টগাথর ৬১৪৪ 


ছিলেন। নিয়মিত ছবি দেখতে শুরু 
করেন ইনটারমিডিয়েট পাশ করার 
পর থেকেই। দৃই সন্তানের জননী 
দীপালি দেবী-র স্বার্মী কাজ করেন 
একটি বেসরকারি সংস্হায়। জোঙ্ঠ- 
পৃত্র সবে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। 
কনিষ্ঠ সোমনাথ পড়ে অম্টম 
শ্রেণীতে । হাতে অফুরন্ত সময়। 
সঙ্গে রয়েছে সিনেমা দেখার দারুণ 
নেশা। সুতরাং বাংলা চলচ্চিত্রের 
একজন নিয়মিত দর্শক । 


গত চিনচার মাসে ছবি দেখেছেন, 
এই ছিল মনে, চেনা অচেনা, কাউকে 
বলোনা, দুটি পাতা, ফটিকচাঁদ, 
শৃংখল, অগ্রদানী, অশ্লীলতার 
দায়ে। হ্রিন্দি ছবি দেখেছেন বেমিসাল, 
অবতার, শুন মেরি লায়লা । ইংরাজি 
ছবির তালিকায় মাছে গান্ধী, 
স্টারস। হি 


“ছবি দেখতে ভালবাসি, তাই হবি 
দেখতে যাই। না, অনা কোনও 
দ্নের কথা ভাবিনা।' সবধরনের 
ছবি দেখতে ভালবাসেন। তবে 
বিশেষ পক্ষ পাতিত্ব রয়েছে সামাজিক 
গৃহস্হ সংসারের ছবি, প্রেমের ছবি 
এবং কিশোর চলগ্চিত্র। বাংলা ছবি 
দুরারোগাবধিতে ভুগছে, শ্রীমতী 








সোম সেরকম মনে করেন না। তবে 
বাংলা ছবির মান অনেক কমে গেছে 
এটা স্বীকার করেন। বিশেষতঃ 
উত্তমকৃমারুমারা যাবার পব নায়কের 
ক্ষেত্রে ভীষণ একটা শ্নাতা দেখা 
দিয়েছ্ধে। আর, ভালো লাগে না 
হিন্দি ছবির অনুকরণে অহেতুক নাচ 
বা মারামারির দৃশাগুলো। এ ছাড়া, 
ংলা ছ্ববিগলো গতিমন্হবতায় 
ভোগে । কাহিনীগুলোও অনেকসময় 
একধাঁচের হয়ে যায়।- 


নবীন পরিচালকদের ছবি খুব 
একটা দেখেননি । শংকর ভট্টাচার্যের 
'দৌড়' দেখে ভালো লাগেনি। 
ছবিতে আবার রাজনীতি কেন 


না। তবে, খবরের ফাগজ বা দেশ 
ইত্যাদি পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালো- 


চনা নিয়মিত পড়ে থাকেন। ফিলম ১ 


মোসাইটি আন্দোলন সম্পর্কে পত্র 





রাজার দেশে। প্রিয় অভিনেতা 


/অভিনেত্রীদের তালিকায় রয়েছেন, 


সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, 
অপর্ণা সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় 
এবং অনুপকৃমার। অন্যানা ভালো- 
লাগা ছবির তালিকায় রয়েছে মেথে 
ঢাকা তারা, ভবন সোম , হংসমিথুন, 
গৃহদাহ। নতুন নায়ক নায়িকাদের 
মধো ভালো লাগে সন্ত মুখারজি, 
তাপস পাল, মহুয়া রায়চৌধুরী । 


বাংলা ছবিতে সবকারি ভূমিকা 
প্রস্দো দীপালি দ্বৌর মত: শুনেছি 
অনেককেই টাকা দিয়ে সাহাযা 
করছেন। তবে সেইসব টাকায় যে 
সব ছবি হয়েছে সেগুলিব অধি- 
কাংশই রাজনীতির গন্ধ মেশান। 
শিশ্পের থেকে রাজনীতিকে দূরে 
রাখা উচিত। বাংলাছবির ত্রুটি গুলো 
দূর করতে গেলে, শ্রীমতী দন্তর মতে, 
নামকরা পরিচালকদের আরও বেশি 
ছবি করা দরকার । মহান সাহিতাক- 
দের উপন্যাস, গল্প নিয়ে ছবি করা 
দরকার । আর হিন্দি ছবির অনুকরণে 
অনাবশ্যক নাত, "মারামারি এবং 
যৌনতার আধিকা দূর করতে হবে। 


প্রথম ছবি 'ইনটারভিউ' 


দেবেশ দাস (৩৭) পেশায় হকার । 






মিত বংলা ছবি দেখেন! প্রথম 
দেখ বাংলা সবি '৭১ সালে মৃণাল 
সেনের ইনটারভিউ । সদা বাংলাদেশ 
থেকে তখন পশ্চিম্নবাংলায় এসে 
ছেন। চিন্দি ছবিও দেশ্েন। গত কয় 
মাসে ছবি দেখেছেন ফটিকচাঁদ 
নাগমতী, অশ্লীলভাধ দায়ে, অগ্ন 
দাননী, চেনা অচেনা। হিন্দি ছবি 
দেখেছেন পেইনটার মহান 
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ধারণা নেই। 
শ্রীমতী সোমের প্রিয় পরিচালক, 


গতাজিৎ রায়। প্রেম্ঠ ছবি হীরক £, 





এবং খুব সম্প্রাতি অবতার । 


আনন্দ পেতে চান দেবেশবাবু 
সিনেমাতে । ভালো লাগে সম- 
সাময়িক সামাজিক সমস্যার উপর 
নির্মিত বাংলাছবি এবং ভালো 
প্রেমের ছবি । 


দেবেশ বাবু-র মতে. দশবছর 


আগে যে ধরনের বাংলাছেবি দেখেছি, 
এখন সেই জাতীয় ছবি তরি হচ্ছে 
না। উদ্দেশাহীনভাবে কোন মতে 
গোঁজামিল দিয়ে বেশির ভাগ ছবি 
করা হচ্ছে। 

তাঁর মতে, এই সংকটের মূল 
কারণ খারাপ অভিনয় আর কাহিনীর 
অবাস্তবতা | নবীন পরিচালকদের 
ছবি 
দেখেছেন । খুব ভালো লেগেছে দৌড়, 
ময়না তদন্ত,নিম অন্নপূর্ণা? এছাড়া 
মৃণাল সেনেরএকদিন প্রতিদিন এবং 
আকালেব সন্ধানে অসাধারণ 


'আনেশশ। 
সিনেমা সংঘ্শন্ত কোনও পত্র 
পত্রিকা পড়েন না বা ফিলগ্র 


সোসাইটি আন্দোলন সম্পর্কে অব- 
হিত নন। 

দেবেশবাবূর প্রিয় পরিচালক 
মৃণাল সেন। শ্রেব্ঠ ছবি একদিন 
পতিদিন। প্রিয় অভিনেতা অভি 
নেত্রীদের তালিকায় রয়েছেন অনিল 
চট্টোপাধ্যায়, শৃভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, 
অপর্ণা সেন, শ্রীলা মজুমদার এবং 
সুপিয়া চৌধুরী । নতুন নায়ক 
নায়িকাদের মধ্যে কারও অভিনয় 
সামগ্রিকভাদব রেখাপাত করে না। 

বাংল[ ছবিতে সরকারি ভ্মিকা 
সম্পর্কে দেবেশবাবু বললেন, নতুন 
অনেক পরিচালক কে সরকাৰ টাকা 
দিয়ে সাহাযা না কবলে আমরা কিন 
ভালো ছবি দেখত পেতাম না, এটা 
ঠিক কথা তবে, আমাদের নিয়ে, 
হকাব, বস্তিবাসীদের নিয়ে কেন 
কোনও ছবি করতে দেন নাঃ 0] 


পাক্ষাৎকার £ 
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বিশেষ প্রতিনিধি 
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এন শ্রেঠতান দাতি ভেতল ্ম্রদাতুহ নম, সে দাতিত ভাঙীতাতও ভরের পালে জত। 


এখন নতুন সুপার ৭৭৭ ডিটারজেঞ্ট বারে আমি পাচ্ছি সবচেয়ে অধিক সাদা কাচা। এর ডিটারজেপ্ট ফমূল। 
আগের থেকেও ভাল হওয়ার দরুন. আগের চেয়ে আঁধক ফেনা হয়, অধিক কাপড় ধোয় আর অধিক কাল 
চলে । এ সবের জনোই তো, এট। অন্য সব ডিটারজেপ্ট বার বা সাবানের চেয়ে অনেক-অনেক ভাল । 


বাবহার করে দেখুন . আপনিও দেখে-দেখে অবাক হবেন আর বার-বার এটাই আনবেন । 





শা টস ওএস পপ পিএস 


হিটিলিরায়্ররা ররর হের রিতা হাটি রা 
91100) 01৬ 21683 6817. 





সিনেমা টিকিটের কালোবাজ্জারি 
কল্পকাতা ও মফস্বল শহরগুলোতে 
ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে 
হিন্দি চলচ্চিত্র প্রদর্শন ক্ষেপে এই 
অসাধু বাবসা ব্যাপক আকার ধারণ 
করেছে। 


সিনেমা টিকিটের কালোবাজারি 
কেন হচ্ছে * এই প্রশ্নের প্রথম ও 
সহজ উত্তর হচ্ছে, দর্শকরা কেনেন 
বলে। 


এই কথা বললে সব দোষ দর্শকদের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তো চলবে না। 
দর্শকরা ন্যায্য মূলো টিকিট না পেলে 
কী করবে? 


ইদানীং যে দৃশাটা সকলের চোখে 
পড়ে তা হচ্ছে £ সিনেমা হালের 
গেটের মাথায় 'হাউস ফুল" এব 
বোরড বূলছে। বুকিং কাউনটারের 
বাঁপ বম্ধ। বাইরে চার পাঁচজন 
ছেলে বেশি দামে টিকিট বিক্রি 





করছে। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, . 


এরা এত টিকিট পেল কোথা থেকে - 


হ্যা, বকস অফিসের কর্মীদের পূর্ণ 
সহযোগিতা ছাড়া আর কোথাও এত 
টিকিট একসহ্গে হাতে পাওয়ার কথা 
নয়। 


হলের বকস অফিসের কর্মীদের 
স্পো সংশ্লিষ্ট কালোবাজারিদেব 
যোগাযোগ আছে । বকস অফিসের 
কর্মরা কমিশনের ভিত্তিডে কালো; 
বাজারিদের টিকিট দেয় । এই কমিশন 
নির্ভর করে চলচ্চিত্রের ওপর । যেমন 
'সবপার হিট' ছবির জনো পুতোক 
শ্রেণীর টিকিট পিছু ১ বা ততোধিক 
টাকা কমিশন দিতে হয়। মোটামুটি 
“হিট' ছবির জন্যে ৫0 পয়সা টিকিট 
পিছু কমিশন লাগে। কখনও কখনও 
২৫ পয়সা করে কমিশন দিতে হয়। 
সিনেমা হলগুলিতে, ছবি মুত্তিদর 
সাধারণত তিন দিন আগে অগ্রিম 
টিকিট বিক্রি শুরু হয়। কলকাতার 
বড় বড় সিনেমা হলগৃলোয় দর্শক 
আসন সংখ্যা গড়ে ন'শো। সামনের 
করে শো'র সব টিকিট বিক্রি শুরু 
হয়। অর্থাৎ সর্ব মোট ৮.১০০টি 
টিকিট বিক্রির জনা রাখা থাকে। 


একটু লক্ষা করলে দেখা যাবে যে 
ফোন চলচ্চিত্র গৃক্তির আগেই অগ্রিম 
টিকিট কেনার জনা যতই ভিড় হোক 
পাঁচশর বেশি লোক সাধারণত 
থাকে না। যদিও বলা হয়ে থাকে 


দেওয়া হবে ভথাপি এই পাঁচশ 
লোকের সবাই টিকিট পায় না। 
যেহেতু বকস অফিসেব কর্মীরা 
অতান্ত শলথ গতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে 
টিকিট দিতে বিলম্ব করে থাকে। 
ওদিকে একের পর এক শ্রেণীর 
টিকিট ফুল হতে থাকে । মোট 
টিকিটের তিরিশ শতাংশ টিকিট 
সাধাবণ মানুষ পায় না। যেখানে 
চারটি করে টিকিট দিলেও প্রায় দু 
হাজার লোক সকলেই টিকিট পেত 
এবং কিছু বাড়তি টিকিট থেকে 


জা ! 
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অগ্রিম টিকিট বিক্রিব আগের দিন 
বুকিৎ শ্মানকবা কা রা 
কাছ থেকে স্হিরীকৃত কমিশন সহ 
শব টাকা হস্তভপ্পত করে নেয় এবং 
নাদের নির্ধারিত টিকিট সযভে 
সরিযষে বাখে। সেজনা টিকিট: 
বালোবাজারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
বাক্তিবা কেউই টিকিট কেনার 
লা্টানে দাঁড়ায় না! বরং দেখা যায় 
পৃলিশের সেপাইদের লাইন ম্যানেজ 
করতে শুরা সাহাযা করে থাকে। 
আরও বাড়তি একটা বাপার লক্ষা 
করা যাবে, সেপাইদেব' জনা চা, 
সিগারেট বা ঠান্ডা পানীয়র বোতল 
সিনেমা হলের মালিককে সরবরাহ 
করতে হাদ্ছ না, সব চলে আসছে 
টিকিট কালোবাজারির দলের নেতাব 
অস্গুলি নির্দেশে । 

বলা বাহ্ল্য খুকিং খোলার 
কিছুক্ষণের মধোই সব টিকিট বিক্রি 
হয়ে যায়। মোট টিকিটের প্রায় ৮০ 
শতাংশ টিকিটই কালোবাজারিবা 
পোয়ে থাকে । আবশিম্ট 90 শতাঃ 
শর মধ্ে ৩০ শতাংশ দর্শকবা 
পায়। বাকি ১০ শতাংশ পরিবেশক, 
সিনেমা হলের মালিক, ম্যানেজার ও 
কর্মীদের মধ্যে বিলি বন্টন হয়। 

কালোবাজারিদেব একজন দল 
নেতা থাকে। সে টাকা বিনিয়োগ 
কবে। কাবৃলিওয়াললা বা যে কোন 
সুদের কারবারির কাছ থেকে চড়া 
সুদে টাকা নিয়ে সে এই লাভজনক 
বাবমা চালায়। তার অধীনে সাত 
আট জন ছেলে কাজ কার। এই 
জেলেরা টিকিট বিক্রির জনা শো পিছু 
১০ টাকা করে পারিশ্রমিক *পয়ে 
থাকে। এদের 'মধো কাউকে পৃলিশ 
ধরলে দলনেতা ঘাবর্তীয় খরচে 
ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। 


শর্ধা কলকাত্রায় কোন একটি 


সিনেমা হলের টিকিটেব কালো 
ধার্জারির , নেতা শ্বীকার করেছে, 


বাংলা ছবি হতাশায় ছদ্ধি, তাই...... 


বরাদ্দ আছে। ফোন কোন সমাজ 
সেকীও স্ছানীয় ভিত্তিতে একথায় 
সায় দিয়েছেন । 

দেখা যাচ্ছে টিকিটেব কালো 
বাজারি বাবসা চালাত অসাধু 
বাবসার়ীটি সৃদ্র দায় ঘাড়ে নিয়ে 
বকস অফিসের কর্মীদের কমিশন 
দিচ্ছে । টিকিট বিক্রি কবাব আশে 
কোন কোন পুলিশকে 'ফিট' কবাতে 
খবচ করছে । সে সচ্গে তার নিষূক্ত 
কর্মীদের জনা বায় হচ্ছে । ফলে সব 
বায সুদে আসলে তুলতে হাকে 
মিডিল স্টলের টিকিট অথার্ধ ২ ৮৫ 
টাকার টিকিট ৬ থেকে ৮ টাকায় বিক্রি 
করতেই হয় । ঠিক এভাবে বিয়ার বা 
ব্যাক স্টলের ৪.৬৫ টাকার টিকিট ১০ 
থেকে ১৫ টাকায় । বালকনি অর্থাৎ 
৪ ৬০ টাকাব টিকিট ১৯২ থেকে ১৬ 
টাকায় এবং ডেস সারকেলের ৭.৭০ 
টাকার টিকিট ১৩ থেকে ১০ টাকায় 
বিক্রি না করলে চলবে কী ভাবে : 

পুলিশের নাকের ডগাতেই 
কালোবাজারিবা নির্বিদ্বে টিকিট 
বেশি দামে বিক্রি কবছে আগ 
সাধারণ দশকি নির্বিকাব হয়ে ভাই 
কিনছেন। 


এবার ফুনট স্টলের কথায় আসা 
যাক। হা, এই স্টলের টিকিট ধিক্রি 
করে লাভ একটু বেশি হয়। 


কালোবাজারিবা এই টিকিট পিছু ২ 
পয়সা কবে কমিশন দেয়। অর্থা 
১.২৫ টাকার টিকিট ১.$০ টাকা 
কিনি তা চড়া দামে বিক্রি করে 
উল্লেখ যে ্ুনট স্টলের টিকি 
মিডল স্টল ফুল লা হলেও টাকা, 
২.০ টাকায় বিক্রি হয়ে মায় 
স্টলগৃলো ফুল হলে এব দাম আর 
বেড়ে যাষ। কেননা গরিব “কিং 
্বশি দাম দিয়ে সিনেমা দেখাতে পা 
না। ফলে এই টিকিটই তাবা কোনে 

পরসংগত বলা দবকাবর যে ক 
কাঠার কয়েকটি সিনেমা হলে 
যেগুলোতে বাইরে কাল্লাবাজারিদে 
কাছে টিকিট পাওয়া যায় নাসে 
হলগুলোব কর্মীরা একজোট 2 
হলের 'ভচবে নিজেরাই টিকিটে 
কালোবাজ্ঞারি করে। এবা পুলিশে 
চোখে ধুল্যো দিযে টিকিটের কালে 
বাজাবি চালাদেদ্ব। এইসব হজ 
গুলোতে বেশিরভাগ ই ংরিজি ছায় 
ছবি প্রদর্শিত হযে থাকে। 

বলা বাহুল্য, সিনেমা টিকিটে 
এইসব ধবানর কালোবাঙ্জা 
সম্পর্কে কলকাভা পলিশ অতান 
ওয়াকিবহাঙ্জ অথচ ্রারা এ 
ব্যাপারে নির্বিকার ৷ পুলিশ চাইলে 
এই কালোবাজারি একেবারে ব। 
করতে পারে। টি 


আলোকচিত্র £ আচিল্তা বর 















ওজলে হালকা আল ভাই 

টেকসই নির্লন-সৃতার ডানে, তুলনা তার লাই 
সাগনের ছোলেত দ্থটে নিতে তাই 

নির্লনন সুতার সেরা জাল চাইই চাই 


4 ২4০৬ পক 
বধ 
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মাছের তমালের হলেন টা 


নির্লন সিদ্ছে্টিক ফাইবারস আণ্ড কোমক্যাল্স্ লঃ 


নির্লন হাউস 


২৫৪-বি ডাঃ জ্যানি বেশাস্ত রোড ৩ সি ক্যামাক স্ট্রীট 
বনে ৪০০ *২৫ কলকাতা ৭৭৯১৩ 
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ধর "১৯ এটি 


ঠাকব শ্রীবামকফের পরমভন্ত, 


হৎকান্দীন বাহাসমাঙ্জের আচার্য 
এবং পববর্লকাদল টিফবপধান 


শ্রীবিদয়ক্ষ গোস্বামী যখন উদ্ভব 
কলকাহ!ব ঝামাপূকরে বাস কর 
তেন, ৬খন হ বিজয়ক্ষকে 
দেখাব জন্য হবি বাড়িহে সারের 
শৃচাগমন হয়। গাকিনের সঙ্গ 
বিজ্যকফেণ অহন্ত ঘনি্যতা ছিল 
এবং প্রথমঙ্গীবানে পাহাসমারজ্গ থাকা 
কালীন পখ্যাত বাহ্যানাতা তক শবচন্দ 
সোনব অনুসবণে বিজযক্ফ পায়ই 
দচ্িণশবরে বা অন্যানা স্হানে 
ঠাকৃবের সাঙ্গ মিলিত হতেন । তাই 
অসুস্হ তাব দকন কিছুদিন বিজ্গয়ক্ফ 
ঠাকুরের কাছে *যেতে না পাধায় 
টাকুর তাঁকে দেখার জুন নিজেই 
বিজ্তযকষে'ব বাড়িহে এসেছিলেন । 

শ্রীম দর্শন গ্রন্গুলির কযেক 
স্তানে কথামৃত প্রণেতা মাস্টার 
মশাই শ্রীমহেক্দুনাথ গুপ্ত এই 
সম্পর্কে বারবাব উল্লেখ কবেছেন। 
তাব মধো কয়েকটি 


'এই ৯৭ নং ধামাপুকুর লেন। 
এখানে বিজয়কৃষ গোস্বামী 
থাকতেন। তাঁকে দেখতে এপসছিলেন 
ঠাকুর একদিন। অনেকদিন তিনি 
অসৃষ্য ছিলেন, ভাই ।' 


[শ্রীম দন, দশম ভাবা-চতৃর্থ অধায়। 


'আরো কিছু অগ্রসর হইয়া 
ডানতাতের ২৭নং ধাড়ী দেখাইয়া 
বলিলেন, এখানেও এসেছিলেন 
ঠাকুর, বিজয্ক্ষ। গোস্বারীকে 
দেখতে । ইহা একটি ছোট দোতলা 
বাড়ী। গোস্বার্মী মহাশয় ফিন্ুকাল 
এখানে ছিলেন । : 
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(শ্রীম দর্শন, তৃভীম ভাগ, চতুর্দশ অধায়) 


গম্বং বামাপৃকৃর লেন। এখানে 


ছিলেন ঠাকুর ।' 


(শ্রীম দর্শলি সপ্তম ডাগ প্রথম ধায়) 


এখানেই এ লোনে ৯৭ নম্বর 
বাড়ীতে মেছুয়াবাজার যেতে বাঁ 
তাতে বিজযক্ষ। গোস্বামী থাক 


ত5ন। ভার অসুখ হয়। তাঁকে 
/দখখাত এই বাড়ীতে এসেছিলেন ।' 


ঠা তত্র পিথপজা ভাগ ম্বাহিংপ আতা 


অসৃপ্হ বিজয়কে দেখাব জনা 
ঠাকুব যে বাড়িতে শৃভাগমন করে; 
ছিস্লন, তার ঠিকানা 8 ২৭ নং 
বামাপুকুব লেন, কলিকাতা 


পথ নির্দেশ; উত্তব কলকাতার 
বিধান সবণ্তিহ অবস্হিত ঈলঠনিয়া 
কালীবাডিব অপব প্াণ্তে পূর্ব দিকে 
বেছু চনটালজি স্ট্রিটে ঢুকে খানিকটা 
এগিযে গেলেই বাঘদিকে বাধাকফেব 
মন্দিব মাধ ডানদিকে ঝামাপুকৃব 
লেন । এই রাস্তায় ঢুকে সামানা 
একটু এগোলেই বাঁদিকে বাসার 
ওপবহী এই ২৭ নং বাড়ি: বাড়িটি 
দদাহলা, কিনতু খুব পৃরনো । বাড়ির 
সামনে ডানছিতিব প্রবেশপাথে ঢুক 
লেই ছেট একটি উতসোন,উঁঠানের 
বামদিকে একটি তদ্ছাট পৃজোব 
দালান, এই দালান লামহই নাকি 
বিজ্যক্দষর সঙ্গে মাঝব কথাবাতা 
বলছিললিন : এসংবাদ ভান যায় এই 
বাড়ির বর্তমান বাসিন্দাপদব কাছ 
থকে মারা তাঁদের পর্বপবাষদের 
গাছে একথা শানেক্িলন । বাড়িটি 
ম্রবশ বিদ্যবফের নিউসব হিল না, 
বাড়িণ মালিক ছিলেন পযা 
হাবানচন্দ বন্দগাপাধলয যাঁর বংশ 
ধবগণই এখন এ বাড়িতে বাস 
কদবন। শ্রীম দর্শন, শপঞ্চম ভাগের 
দ্বাদ্জা সধায়েব একস্হালিন উলেলেহ 
আছে যে বিজয়কফ গোস্বামী এই 
বাড়িব ভাড়া্টিযা ছিলন। 


প্রসং্গাহ উলেলখ করা যো 
পাবে যে, টাকৃব শ্রীরামক্ষের 
পাবে পরব বীকালে রিজয়কৃষ 
'্রাহাধর্ম' তাগঁকবেন এবং ঠাকুরের 
নির্দেশে বৈষবধর্মের সাধনায় ব্রতী 
হয়ে আধ্যান্বিকতার চবমশীর্ষে 
উন্দ্ীত হন।:, 





আাদলোকচিত শংকর নাগ দাস 
চি ১0 





স্পা এ স্কট নিও র্‌ ৬5১4 ঃ টি রে / ্ ৮ 
দকএ ৮/দ 7151, 18981 ই 


আপনি যদি 





“পনি কি শরীর চাজা 
যাখর এমন কোজে। উপাহা 
ধুরচড়েন হার দ্বার! মিস্টিত 
ধলাডি পাযেল, শি . 
লহকে ও সঙ্গে সনে?” 
"ভীজতে চাজ খ্বাপ্র। বিকার 
বহ পটল খায় উজি-ই, 
ভানজ্েজ--*শরীয়কে সম্পুর্ণ - 
চাক! র।এতে বুলওয়ার্কা র 
বেশ খালো-ই কাভ হেয়।', 
প্রতিজিল আন ৫ জিজিই্েরা 
ব।াগজে আ।পলার গোট| ছে | 
“বা, কা থেকে ভাবত, 
ক'রে পিঠ, হাত, হাতি, পে 
আরা পা মবেয-ই কসরত হয়ে বায।।* 


এব কাঞ দত £যেকোনা কসগতের জালে, 
খময় লাগে মাত এ সেকেও, প্রাতাদিন । 


এর কাজ বেশ সহজ 3 ১০ থেকে &৩৫ বর 
বয়েসের মধো যে কোনো লোক, হার ঘবান্থাটি 
মোটামুটি, সব রঞ্ম কসবত-ই করতে পায়ে 
আত সহজে ও ক্রাস্ত না হায়ে। 


প্রথম "দন থেকেই বুঝতে পারবেন আপনার 
উন্নত ধা ধরা পডাধ এতে লাপানে। 

পাওয়া [মিটার গেজ হ। দুই ঝাকিন 

সপ্তাহ অভাঃসের পরেই বেশীর ভ্ঞাগ লোক 

আশা। করতে পায়েল কাধ, ছাতি বা 

বাইসেপের নাংস পেশীতে ২ থেকে 

6 সেমি, বন্ধ আর শরীরের মধভাগের, 
চাবতে ২ থেকে ৫ সেম, হাল! 


ট1 তো কেবল সুযু ঃ আবও কিছু বিশে 
ধনের বায়াম-ও আসে হার সারা অ।পান 
শরিরের ধে কোনে) অংশের শান্ত বাড়াতে বা 








দিতি 
পা ু টি চাবি কমাতে পাবেন -- দিজেব ইচ্ছামত । 
শধু তাই নল, বুলওয়।কার'এব বারাধ- 

বুল ওয়ার্ক র-এর প্রাকয়, প্রগাতশীল ব'লে প্রাতবারের কসরত 








আপনার কাছে সুবিধাজনক ও সহজ হয়ে, 
আসবে; জথচ প্রাত বায়।ষে শাশ্ত বান্ধ হবে 
১% - মানে, প্রথঘ নাং শান্ত বৃদ্ধ 
0০০/০ পয । 

মাকার* ২৮, 
বুলও উপকরণ 
মেহতা হন্ব, ৪1৭ রে, 
111) ৪০৩ ০০% 


শিগগিরি। আজই এই কৃপনটি পাতিয়ে দিল 


2৬5 গ৮ 
৮81 
দঃ) ক'রে আমাত ন।ম শ9 একটি বুলর্রযাকাব পাঠান _ধাহ ১৪ দিন লধাক্ষা-ক উদ্দেশে।। আদ 
টরসেট, কাজে পুরোগুার সবুষ্ট লা হঃল নির্ঘাত সচঘটি উত্তীণ হও! মাতুই সন মালই ফেব 

পায়ে দেব আব উখণ জামার কটি ডক ও খ.ঠনোহ অনথন। খবছু হাদ দিয়ে) আপশিও 
তরফে গেখেশ। 






রও কার মেছতা মহলী। ১০৩ ১৫ আথউ বোত, কেই ৪০০ ০০৪. 


দয়া ক'রে দিদি খেপে চিক লাগাদ। নু 
[2 যোজস্ট।ড গোতী পাশেলে পাঠান । আমি পাঠাচ্ছি ২৯৪,০৩০ 0) উফটজআইপ.ও. 
জী. নং... +.০০,০০০০৯০০১৭ [তা রখ... এ বুলওয়াকার প্রা লিখর লামে) | 
[ত ভি.পিপ. কারে গাঠান। মাল ভোলভায়ী নেওয়ার সময় গোধ্টমা।লকে ২১৪.০০ ঢাকা দিতে 
[& জগীকার করছ । | 
নাম,........ 255875568-8775555527484155587574755775 
রর 82872575554257/72 


জা ০০৮ ৯ পরা রা রা জাজ উর 





এজেনট ও পাঠকদের উদ্দেশে 


শারদীয় পরিবর্তন ১৩৯০ 


অসংখ্য শারদীয়ার ভিড়ে এক উজ্জ্রল ব্যতিত্রম 





অজয় দাশগুপ্ত ও 
কলাণ সেনের গলপ 


দীপপালি দত্তরায়েব উ 
বাবহারিক 

শিবশম্ভু পালের 
কবিভাগৃচ্ছ 
ধারাবাহিক রচনা 
স্বর্ণপুট 

আনন্দ শঙকর 

পথে পথে 

ভাপস গঠ্গোপাধায় 
কালের জানলি 


আমি ও আমার 

তরুণ লেখক বন্ধুরা 
বিমল কর 

সংস্কৃতিচচা ? 

কলকাতার বাইরে 

এ ছাড়াও অন্যান। রচনা 
ও সকল নিয়মিত বিভাগ 


শি 












শারদীয় পারিবতন ১৩৯১০ রা] 


৬০ 


বা রি 
দুটি গলপ লিখেছেন দুই জনপ্রিয় কথাশিল্পী যাযাবর 
ও শংকর। শংকর লিখলেন ২৫ বছর পরে তাঁর 'কত 
অজানারে' উপন্যাসের পরবতীঁ অধায়েখ প্রথম 
খন্ড-'বারওয়েল সাহেব'। উনিশ শতকের নারী 
মুত্তি আন্দোলনের পটভ্মিকায় কবিতা সিংহের 
উপন্যাস 'মোমের তাজমহল'। শ্রীহট্রবাসীদের জনা 
নিঃসন্দেহে সংবাদ -সিলেট ঘুরে এসে লেখা পার্থ 
চাটোপাধ্যায়ের রমাকাহিনী-সিলেট ডায়রি । চম্বল 
ঘুরে এসে লেখা দিবাজ্যোতি বসুর 'অভি শপ্ত 
চম্বলের পথে-বিপথে'। সুভাষ সমাজদারের 
'ডাইনী'। নারী বিত্রয়ের সতা ঘটনা নিয়ে লেখা 
কিরণ শস্কর মৈত্রের 'কমলা ফিরে এসো'। ভূতন্তববিদ 
সংকর্ষণ রায়ের 'সমুদ্রভলের গুপ্তধন", হাবিব 
আহস্মনের 'প্ল্যানচেট; বার্লিন ঘুরে এসে চিরজীবের 
লেখা “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই এঁতিহাসিক বাড়িটি" । 
নীরদ হাজরার 'হিন্দি থিয়েটার প্রসঙ্গ" । শত্রথণ 
সিনহার সাক্ষাৎকার । পৃলিশ অফিসার তপেন্দ্র 
মোহন চক্রবর্তীর লেখা “আমি ও কয়েকজন ব্যাংক 
ডাকাত” । অনন্ত সিংহের ওপর কিছু দুষ্প্রাপ্য তথ্য। 
লিখেছেন পলাশ বন্দোপাধ্যায় । উষা ভৌমিক ও 
নিতাই ঘোষের রঙ্গ-কৌতৃক। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 
'যাঁরা বাঁ হাতে লেখেন 'আলেকজানডার ভারত 
ছেড়েছিলেন বাঙালির ভয়ে'-এঁতিহাসিক কাহিনী 
লিখেছেন দেবেশ দার্শ। 





২৮ সেপটেমবর প্রকাশিত হচ্ছে। দাম ১৫ টাকা। 


৭ সেপটেমবার অরডার দেবার শেষ ভারিখ। 





ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড ৩৩ বিপ্লবী অনৃক্লচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ 


"রিনার 






প্রচ্চদ ক।তিনা 





রাজধানী দিললির আ্আসফলট 
জঙ্গালে রীতিমত সবৃজের ভিড়। 
কস্তরবা গান্ধী মারগ বারাজধানীর 
প্রাণকেন্দ্রে অনা যে ফোন রাস্তায় 
'সূর্যকিরণ' বা ওই'ধরনের যে কোন 
মালটিস্টোরিড বিলডিংয়ের একে. 
বারে মাথার ওপর থেকে দিললি 
শহরের দিকে পাখির নজরে চোখ 
বৃলালে দেখা যায় ইট-কাঠ পাথরের 
সার সার ইমারতের পাশাপাশি 
কেমন যেন একটা আরামদায়ক 
সবুজের ঘন গালচে পাতা রয়েছে। 
এবং এই ইট-পাথর বা ঘন সবুজ 
প্রতোকেই যে যার নিজের নিজের 
জায়গায় দাঁড়িয়ে। কোথাও কোন- 
রকম কোন অগোছালো ভাব নেই | 
আর শুধু ওপর থেকেই বা কেন, 
মসৃণ রাজপথ ধরে পায়ে 

হেঁটে চলার অভিজ্ঞতাও চোখকে 
কোনরকম কোন অবিনাস্ততার 
মুখোমুখি দাঁড়ি করিয়ে দেয় না। 
বিশেষ করে দিললির রাস্তা-ঘাট, 
পার্টিভাবটা কলকাতার লোকেদের 
রীতিমত লঙ্জ্ায় ফেলে । কলকাতা 
শহরের ময়লা ছাই ছাই রঙ এখানে 
কলুষমৃক্ত সবুজ আর ধৃপছ্থায়ায় 
মেশামেশি। কলকাতা শহরের জাম- 
যল্রণা এখানে খবরের কাগজের 
শরীর বেয়ে যতটুকু পৌছয় তত- 
| লোডশেডিং একেবারে অপ. 

না হলেও দেখা দেয় 
কালেভদ্রে। কলকাতার লোকেরা 
এখানকার রাস্তাঘাটে গর্ত বা 
খোঁড়াখুড়ি না দেখে আশ্চর্য হয়ে 
পড়েন, আশ্চর্য হন রাস্তাঘাটে 
ছেঁড়াফাটা ময়লা পোশাক পরা 


ভিখিরি, গর-মোষের খাটাল কিংবা. 


বেওয়ারিশ পথের কৃকুর না দেখতে 
পেয়ে। কলকাতার লোকেদের এ 
মমস্ত প্রতিদিনের চোখে দেখা 
অভ্যাস দিঙ্গলিতে এসে রীতিমত 
থমকে দাঁড়ায়। 

প্রধানত বাঙালিদের শহর কল- 
কাতা থেকে এসে দিলঙ্গির বাঙালি. 
দের জীবনধাপনের চেহারাটা লক্ষা 
করতে গেলেও কলকাতার অভি- 
জতাকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে 
হয়। দিললির মেটয়োপলিশ চরিত্রের 
মধ বাঙালিদের প্রতিদিনের চলা- 
ফেরা, ওঠা-বসাকে হি আলাদা 
করে চিহিন্ত করা একটু কষ্টসাধ্য। 
সেখানে এক জন পাঞ্জাবী, সিম্ধি বা 
অল্যানা ভাধাভাীদের সঙ্গে বাঙা- 
লিদের তফাৎ পামান্যই চোখে পড়ে। 
রাজধানীর ৬৪ লক্ষ লোকের মুখের 
বৃ্লি প্রধানত হিন্দি আর ইংয়েজির 
ওপরই নির্রি করে । যে ঘায় নিজের 
৮৭০০০ 
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তার নিজস্ব ভাষাভাফী লোকজনের বা পাঞ্জাবীদের সংখ্যা তত এরকম 
সঙ্গে কথায়-বাতয়ি। রাজধানীর কোন প্রাঞ্জল হিসেব দেখান নেই, 
বাঙালিদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ মাত তাই সংখ্যাটা ওই আড়াই থেকে তিন 


আড়াই লক্ষর মধো সীমাবম্ধ। 
অবশা দিলফিতে বাঙালি ঠিক 
কতজন আছেন এর সঠিক সংখ্যা 


নিয়ে দ্বিমত আছে । কেন্দ্রীয় "অর্থ লক্ষ লোকের মধো বাঙাঙ্গিরা একটা 
মন্্ী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতে মাত্র কোণ ঘেঁষে রয়েছে। কিন্তু 
“দিলজিতে বাঙ সংখ্যা এখন কসমোপলিটন চরিত্রের জমা হিসেব 
8১৮ কিন্তু দিললির করে দেখাযায় দিললিতে বাঙালিদের 
পৃরনো বাসিন্দা সেন তৃর্তীয় ভাষাভাষী শ্রেণী হিসেবে 
বারে বেদিতে দাবি উদ্বেখ করা হয়। হিন্দি ভাষাভাষী 


বাঙালি মেরেকেটে আড়াই লক্ষ 
হবে। তার বেশি কিছুতেই নয়। 


১৯৮১র সঃ ৬ যেছেতৃ 
নির্দি্টভাষে বাঙ সংখা এত, 


লোকের সংখ্যা এখানে ২১ থেকে ২২ 
লক্ষ; আর পাঞজাবীরা আছেন ১৫ 
থেকে ৯৬ লক্ষর মত। তবে 
লোকসংখ্যার বিচারে বাঙালিদের 


অবস্হিতি চতুর্থ স্হানে। প্রথম 
স্হানটি দখল করে আছেন পা্জা- 
বীরা (১৫ থেকে ১৬ লক্ষ)। দ্বিতীয় 
স্হানে আছেন মারোয়াড়ি এবং 
বাঙালিদের ঠিক আগে তৃতীয় স্হানে 
আছেন সিন্ধিরা (& থেকে ৬ লক্ষ)। 
জনসংখ্যার হিসাব-নিকাশ করাত 
গিয়ে দেখা যায় যে দক্ষিণ ভারতের 
বিভিন্ন ভাষাডাধী লোকেরা যে 
হারে রাজধানীতে এসে স্হায়ীভাবে 
বসবাস করতে শুরু করেছেন খুব 
শীগগিরই তারা বাঙালিদের চতুর্থ 
স্হান, থেকে ঠেলে পঞ্চম গ্হানে 
নামিয়ে দিলেও দিতে পারেন। 


অথচ একটা সময় ছিল যখন 
লোকসংখার বিচারে দিললিতে 
এপ 
সালে বটিশ সরকারের 
জারা ভারডিজ লাহে তর 
রকিতে ভারতবর্ষের রাজধানী কল- 
কাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হজ 
দিললিতে। কলকাতার চেয়ে দিল- 
লিতে রাজধানী পত্তন করা হলে 


সৃবিধা অনেক। সমস্ত দেশের ওপর 
নজর রাখা দিলললি থেকেই সহজ 
হবে। তাছাড়া মুঘল শাসকদের 
প্রতাপপ্রতিপত্তির বাপারটাও হয়ত 
মনে মনে কাজ করেছিল। অতএব 
'দিললি চলো ।' ওই সময় কলকাতায় 
_. যারা বৃটিশ সরকারের সঞ্গে কর্মসূত্রে 
জড়িয়ে ছিলেন তারাও বাধা হলেন 
তল্পিতল্পা গুটিয়ে দিললি চলে 
আসতে । উচ্চপদস্হ বহ্‌ কর্মচারী 
করে হ্হার়ীভাবে এসে আস্তানা 
গাড়লেন রাজধানী দিললিতে । এই 


সপ পা সরকারি চাকরির ক্ষমতাকে কাজে 


লাগিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 


রি | সু তরা কলকাতা বাপশ্চিমবঞগ থেকে 


আরও বহু লোককে দিললি নিয়ে 
এলেন বৃটিশ সরকারের অধীনে কাজ 
করবার জনা । রাজধানী দিললি 
ক্রমশই বাঙলি-অধ্যষিত হয়ে এল। 
উচ্চপদস্হ, ক্ষমতার্পীন অবস্হায় 
তখন বাঙালিদ্রই প্রতিপত্তি । এই 
ক্ষমতা, এই প্রতিপত্তি স্বাধীনতা 
পর্যন্ত একরকম প্রায় অটুট ছিল। 
ঠা সালে ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই অবস্তা 
একটু একটু করে বদলাতে লাগল । 
সরকারি উচ্চপদে আসীন বহু 
৪০১55 
ভা হওয়ায় পাকিস্ভানে 
ফিরে গেজেন। রাজধানী দিললিতে 
প্রদুর পাঞ্জাবী এসে বসবাস করা 
শুরু করলেন । কেউ এলেন সরকারি 
নে কেউ এলেন রাজধানী... 
প্রাণকেন্দ্র - থেকে স্বাধীনভাবে”; 
ব্যবসা-বাগিজা চালাবেন বলে)... 


ফলে আস্তে আদেত বাঙালিদেব যে 
একচেটিয়া প্রাধান, ছিল তা খর্ব 
হল। সরকাবি উচ্চপদেও ব্রণমশই 
শ্রবাঙালিদেব ভিড় বাড়তে লাগল । 
ঘচবশ্রি প। াবী বাসনা ভাষাভাষী 
লোক দিললিতে এসে আস্তানা 
গাড়তে শ্বক করলেন, বাঙালিবা 
ভতই পৃতিপত্তির আসন থেকে হাট 
আসাতে লাগলেন । অবাগালিদদের 
ভিন্ড় বাঙালিদের ত্র্মশই হারিযে 
যাওয়ার আঅনাতম ক্াবণ হিসেবে 
আরও একটা বাপাব উল্লেখ করা 
যায়। তা হল দিললিব আতশ পাতে 
শ্িশ্প প্রসাব । বৃটিশ সবকাব 
বাজধানী দিললিব বৃকে শিপ 
পূসারেব ব্যাপারে ততটা শত 
দিতি চাননি । হবে সবাধীনোভল 
বতবর্ষে ধীপে দীবে দিললিব 
7৮ ৮পশ শিলপ বাণিজা পুসাব 
লভি করতে শুন করেছে এই 
শিল্পপূসারেব সহ্ণে সহ্গেই উচ্চ 
পদস্হ বা সাধাবণ, বিভিন্ন ধবনের 
কমী ও শিলেপাৎসাহী মানৃষক্ষন 
দিললিতে এসে ছিও ককেছে। এই 
ভিড়ের ভিতর কিন্তু বাছাঙ্সির সংখ 
নিতান্তই কম। সবাভাবিকভাবেই 
অবাঙালির ভিড় দিললিব জনসং 
খাব চিহাবাটা আমূল বদলে 


রে 


দিয়েছ" ইদানীংকাশলওড দিললি 
শহরের উপকণ্ঠে ফরিদাবাদ থকে 
গাজ্িয়াবাদ অথশল বিভিন্ন ইন- 


ডাসটি যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠেছে তাখেকে দিললির জনসং 
খায় বাঙালীদের উপক্হিতি সম্পর্কে 
একাটা শ্লাশংকা বযে যায়। 


লব এ সমস্ত দিক বিতবচনা কবে 
কেউ যদি ভেবে বসেন যে দিললি 
থলে বাালিবা ক্রমশ শ্রনাত্র মরে 
যাচ্ছেন, তা হালে মহন্ত ভূল হবে। 
স্বাধীনতার আগে বৃটিশ রাজত্ব 
কালে বাজধানীতে বাঙালিরা যত- 
খানি প্রভাবশালী ছিলন. পরবতী 
কালে তা বেশ খানিকটা ক্ষপ্র হয়েছে 
একথা যমন সত, ইদানীংকালে 
বাঙালিরা যে খুব বেশি সংখ্যায় 
দিললিতৈ এসে আবার ক্হায়ীভাবে 
বসবাস কবর চঢাইল্ছন একথাও 
স্ত্নিই সত । 


এইসব বাছালি পরিবার বাজ. 
ধানীতে কেখশনভাবে আছেন হকনই 
ব্য তাবা সাবার নাহুন করে 
দিললিতত বাসা বাঁধাহ চাইছেন - 
আাব কীভাবেই বা তাবা এখানকার 
পাঁচমেশালী  পরিবেতশর  সাগা 
নি্জদ্দব খাপ খাইয়ে নিয়েছেন - 
একথা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদেবতা 
বাঙালিদের কান্ধেও চবম কৌ হহালেব 
বিষয। সম্প্রতি দিললি ঘুরতে গিলু় 
রাজধানীর বাঙালি সমাজ, বিভিম্ম 
বাঙালি উপনিবেশ বা বাঙালি 


সংস্কৃতির প্রবাসী অবয়বের সঙ্গো 
পরিচয় হল। বিভিম্ন বাঙালি 
পরিবারের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে 
ফাঁকে বেরিয়ে এল ওপরের গইসর 


তি স্গাপাব উন্ব। 
নয়া দিললিব দক্ষিণপ্রান্তে 


বাঙালি অধাষিত অল চিত্তরঞ্জন 
পারক। একস্াগগ এত বাডালি 
পবিবাবের ঘন সন্নিবেশ দিললিত 
আর কোথা$ নেই। তসদিক থেকে 
ধরাতে গেলে একা চিন্তবঞ্জন পারক 
কেই চিললির বাঙালি সমাজের 
প্রতিভ হিসেবে ধরা যায়। অবশ্য 
এদিক ওদিক ছড়িহ্ঘ ছিটিয়ে বহু 
বাঙালি পরিবার রয়েছে কাশ্মীবী 
7গট থেকে মভিজাত এলাকা গেটার 
কৈলাস পর্যন্ত! ছোটখাট বাঙালি 
কলোনি গে উঠেছে লক্ষমীনগব, 
মডেল টাউন মাখ ইন্দ্রপূরীতেও। 
তবে চিন্তবঞ্জন পারকেব সঙ্গে 
শ্বানযান জ্ঞায়গাব খানিকটা ভফাৎ 
রয়ে পগছ্ধে। নযা দিললির দক্ষিণ 
প্রার্ল্ত একমাত্র এই একটি এলাকাই 
প্রয়েছে যেখানে নাসতা ছিয় হাটিবার 
সময যদিকেই তাকান যায় নিষ্চি 5 
ভাবে হয ঘোষ, বোস, গৃহ, মিত্র নয় 
ব্যানাবজি, 5টারজি, মুখাবঞ্জিদধ 
নেম্লেট চোখে পাড়ে। পুতি 
"মীরলা, টাংরা মাছি কিংবা কাঁচা 
লঙ্কা, পৃইশাক বা ধনেপাভা 

জনাও সমস্ত দিললি 


শক্তিশালী । নিরাপদ । উধ্‌ রকটাই হবেষ্ট। 


শহরের একমাত্র ভরসা চিত্তররজন 
পারকের বাজার । 

১৯৬৯ সালে চিত্তরঞ্জন পারক 
পনতন হওয়ার আগে কিন্তু এই 
এলাকা ছিল সম্পূর্ণ খানা, খম্দ, 
কোপ ঝাড়, কাঁটায় ভরা বিস্তীর্ণ 
পাথুনে জমি। সরকাবি পরিকল্পনা 
অনুযায়ী স্হিব হয় পূর্বব+গ ছোড়ে 
আসা দিললির বাঙালিরা পাবেন এই 
জমি। প্রথমে ২২০০ প্রট বিক্রি করা 
তল ২০ টাকা প্রতি বর্গ গজ 
হিসেবে । সরকারের সঞ্চো চৃন্ডি হল 
৯০ বদ্ধবের লিজেব মেয়াদ অনুসারে 
এই জমির টাকা পাঁচ বছবের মধ 
ফেরত দিয়ে দিতে তবে । মবশা এক 
বছ্ছর পারেই জমিব দাম সবকার 
বেঁধে দিলেন ৩০ টাকা প্রতি বর্গগজ 
হিসেবে । সেই দাম আজ ১৪ বছরের 
বাড়তে বাড়তে কোথায় যে এসে 
দাঁড়িয়েছে তার কোন ঠিক ঠিকান। 
নেই। কেননা সরকার থেকে জমি 
বিলি শৈষ। এখন বাক্তিগত মালি 
কানায় কেউ কেউ নিজেদের গ্বত্ব 
নিক্তেদের পছন্দমত দামে বিক্রি করে 
পিল | এই বিক্ি বাবস্তার ফাঁকি 
গাগে /য ছিললিব এই একমাত্র 
বালি উপনিবেশ বীতিম ত শিজে- 
দের সবনাশ 7ডরক আনছেন লস কথা 
আনোকেই বুঝেও বুঝতে চাইক্েন 
না। এই অভিযোগ  চিত্তবঞ্জীন 
পাবকের বাসিম্পাদের অনেকেবই। 





নি 28 ন্‌ 
॥ ৯ সহ এ নি রি 
তাও বায এ 4411 টা ৪ 


চিত্তরঞ্জন পারকের অনাতম আদি 
বামিন্দা শ্রী সমর সরকার নিজের 
সম্পর্কে অনেক কথা বলতে গিয়ে 
এই আশগকার কথাও তুলে ধরলেন। 
১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর 
একেবারে কপররকিশিন অবস্হায় 
সমরবাবু পারেখেছিলেন রাজধানীর 
মাটিতে । সহায়সম্বলহীন সমরবাবৃ- 
কে মদত দেবার মত কেউ ছিল না। 
নিজের চেষ্টায় একটু একটু করে 
দিললির মত জায়গায় নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এদিক ওদিক 
ঘুরে ১৯৫০ সালে ফিলিপস কোম 
পানিতে একটা সামান্য মাইনের 
চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। 
তারপর আর পিছিয়ে ভাকাননি। 
আস্তে আস্তেন্ডাকরিতে পদোন্নতি, 
বিষে, পুত্র কন্যা লাভ সবই হয়েছে । 
রাজধানী দিললি তার সাক্ষী । এ 
সবের পরও যে পাওনাকে সমরবাবৃ 
সবচেয়ে বড় পাওনা বলে মনে করেন 
তা হল রাজধানী দিললির এক 
প্রান্তে একটা ছেট্র মনের মত বাড়ি। 
সমববাবৃর কথায় 'চিত্তরঞ্জন পাবকে 
সমস্ত পৃববাংলাব বাঙালিদের জমি 
দেওয়া হবে শুনে কপাল ঠুকে এগিয়ে 


এসেছিলাম । জমি বেজিসাট্রে শন, 
প্রান স্যাংশন ইতভাশাদি ইতাদি 
পেরিয়ে একটা ছোট্র বাড়িও কবে 
ফেললাম । চিন্তবঙ্জন পাবকে ধাড়ি 
কবে ভেবেছিলাম যে যাক বাঙালি 
পাড়ার মধো বাঙালি প্রতিবেশীদের 
স”ঙ্গ বাকি জীরনটা কাটিয়ে দেব। 
কিন্তু গত কযেকবছ্ছর ধরে পরি 
স্হিতি ভর্মশ পাল্টে যাচ্ছে । এখানে 
এখন অনেক খালি জমি পড়ে আছে। 
সেগুলি অবশা আনেক দিনই বিক্রি 
হয়ে গেছে কিন্তু সেই জমির 
মালিকবা অনেকেই এখন আর 
চিন্তরঞ্জন প্রকে বাড়ি করায় 
াগ্রহী নয়। বদলে ভারা চাইছেন 
উঁচু দামে জমি বিক্রি করে মুনাফা 
হ্রলতে । ওবা জমির দাম যে দরে 
হাঁক পাড়ছেন সেখানে সাধাবণ 
বাঙালিদেব পৌছান বেশ মুস্কিল। 
ফলে এই সুযোগে মারোয়ারিরা 
প্রবেশ করছেন চিন্তরঞ্জন পারকে। 
অনেকেই দোতলা বাড়ি করে এক 
তলাটা্‌ ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন ।.জমির 
মত বাঁড়িভাড়ার জনাও এমন দর 
এরা চাইছেন যে, সেখানেও ওই 
মারোয়াড়িরা ছাড়া আর কারো 
পক্ষেই সাড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে 
না। কাজেই আস্তে আস্তে অবাঙা- 
লিরাও এই বাঙালি উপনিবেশে 
নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন। 
বাঙালিদের নিজস্ব এলাকা বলে এই 
পিত্বরঞ্জন পারকের যে পরিচিতি 
ছিল, অবস্হা এরকস চলতে থাকলে 
তা খুব ভাড়াতাড়িই মুছে মাবে। 


অবশা অবাঙাঙ্সিরা আসাতে 
চিত্তরঞ্জন. পাকের চরিত্র বদলে 


যাবে, একথা অনেকে মানতে রাজি 
নয়। তাঁদের বতন্ধ্য অবাঙালিরা 
আসলে কি এমন হেরফের হবে £ 
এখানে বাঙালিরা একসঙ্গে আছেন 
কলোনি করে এটা ঠিক কথা, কিন্তু 
কোন কসযোপটিলন সিটিতে তো 
এক জায়গায় শৃধূ বাঙালিরাই 
থাকবেন, এক জায়গায় শ্রধূ পাজা 
বীরাই থাকবেন, এরকম বিধি বম্ধ 
কোন নিয়ম চলতে পারেনা । আর 
সত্যি কথা বলতে কি চিত্তরঞ্জন 
পারকে বাঙালি কলোনিতে যারা 
রয়েছেন তারা নিজেরা কতটা 
বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে পার- 
ছেন ” এখানে খারা থাকেন তাদের 
শতকরা ৬০ জনের ছেলেমেয়েরাই 
পড়াশুনা করে ইংলিশ মিডিয়ম 
কনভেনট স্কুলে । শতকরা ১০ 
জনের বচ্চারা যায় পাবলিক 
স্কূলে। বাকি $0 ভাগ পড়াশুনা 
করে একটা মিশ্র মাধামে। যেখনে 
একটামাত্র সাবজেকট হিসেবে বাংলা 
পড়ান হয়, বাকি ভূগোল, ইতিহাস, 
বিক্তান প্রভৃতি সাবজেকট গুলো 
ইংরেজিতেই পড়ান হয় । ফলে দেখা 
মায ঘে এ বাঙালি পরিবেশের মধো। 
থেকেও শতকরা ৬০ জন বাংলা 
পড়তেই জানেনা, ধাড়িতে মা-বাবা, 
ভাই-বোনের সঙ্গে কথা বলার মত 
বলত পারে। শতকরা ১০ জানের 
অবস্তা আরও সগ্গীন, তারা পড়া, 
লেখা তো দূরের কথা, বাংলা কথা 
বলতে গিয়েও আকিড়ে ধরতে হয় 
ইংরেজি, হিন্দি অথবা পাঞ্জাবী 
ভাষাকে। বাকি ৩০ ভাগ বাংলা 
শিখছে ঠিকই, কিল্ভু যতটা বাঙলা 
শিখছে ভার চাইতে অনেক বেশি 
শিখছে ইংরেজি আর হিন্দি। কাজেই 
এখন হয়াত ২২০০ প্রট জুড়ে শধু 
বাঙালিরাই বাড়ি করল। কিস্ 
তাদের উত্তবসূরীরা যখন এই 
বাড়িগুলির মালিক হয়ে বসবেন, 
তখন তাদের মধো ঠিক কতঙ্গন 
পাড়া পড়শীর সঙ্গে বাংলায় কথা- 
ধাতাঁ চালাতে পারবেন; এক 
বাড়ির গৃহিণী আর এক বাড়িব 
ণৃহিণীকে বল পারবেন, "আজ, 
পথ রাম্না করোছ জে, ভাই 
প্রকৃত পক্ষেই এই ব্যাপারটা 
ভেবে দেখবার মত। সমস্ত দিললি 
শহরে বাঙালি পরিচালিত যে কটা 
কুল আছে তাদের মধ্যে মিডিগলাম 
হিসেবে বাঙলা বাবহার চারটে মাত্র 
| সতিবাগের বিধানচন্দ্র উচ্চ- 
মাধামিক বিদ্যালয়, কাশ্মীর বয়েজ 
হাই স্কুল, বিনয়নগর উচ্চমাধ্যমিক 
বিদ্যালয়, রাইসনয় উচ্চমাধামিক 


বিদ্যালয় । এ ছাড়া আরও চারটে ' 


স্কুল রয়েছে ঘেখানে বাংলা নামে 
একটা সাবজেকট রয়েছে। অথচ 
অন্যানা সাবঞ্জেকট পড়ান হয় 
ইংরিজিতেই । সঙ্গে সঙ্গে হিচ্দি- 
তেও। এগুলি হল লোধি প্টিটে 


শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যালয়, গোলমার- 
কেটের ইউনিয়ন আকাদেমি, লেডি 
আরউইন স্কুল আর সির 


নগর বিদ্াভবন। 


চিত্তরঞ্জন পারকের সুন্দর সুন্দর 
বাড়িগুলির মত পরিবেশ যথাসম্ভব 
সুন্দর রাখার জনা বিভিম্ন কমিটি 
তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এই 
অঞ্চলের বাসিম্দাদের নিজেদের 
মধো সেধরনের কোন র্যাপোরট 
গড়ে না ওঠার ফলে কোন কমিটিই 
দীর্ঘস্হায়ী হয়নি । এই রাপোরট বা 
সংযোগ সেভাবে গড়ে না ওঠার 
কারণ হিসেবে এই অঞ্চলের বাসি- 
দ্দারা যে ব্যাপারটাকে দায়ী করেন 
তা হল অর্থনৈতিক বৈষমা । বিভিন্ন 
ইনকাম গ্রঙ্গপের লোকেদের চলা, 
চঙ্লতি, জীবনধারণর কলাকৌশলে 
বিস্তর ফারাক। বেশি অঠ্কে, 
মাইনের চাকুবিজীবী লোকেরা 
অপেক্ষাকৃত কম আয়ের লোকেদের 
সঙ্গে খা পার্থকা রেখে চলতে 
ঢান। ফলে এই অঞ্চলের সংহতির 
মধে বারেবারেই একটা চিড় ধরেছে। 
নেই সৃষ্কোগে কাশ্মীরী গেট, হাউজ 
খাস, গোলমারকেট ও অন্যানা 
মঞ্চলেব বাঙালিরা চিত্তরঞ্জন 
পারস্কর অধিবাসীদের সমালোচনা 
র করেছেন। তাঁদেব অভিযোগ 
িিলিতে এলে কেট নিরাািদের 
সম্পর্কে উৎসাহ দেখান তবে তাদের 
বলা হয় চিত্তরঞ্জন পারকে গিয়ে 
খোঁজখবর করতে । কিন্তু চিত্তরঞ্জন 
পারকের বাসিল্নরা আর কতদিন 
ধরে ওই অঞ্চলে একজ্জোট হয়েছেন 
ভার অনেক আগে থেকেই দিললির 
বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে বাঙালি- 
দের বিভিন্ন ক্লাব বা; প্রতিষ্তান | 
বেংগলি আসোসিয়ে শন বা বেগলি 
ক্লাবের মত বাঙালি সংগঠন অনেক- 
দিন আগে থাকতেই বাঙালি সং. 
“কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে 
রাজধানীর বুকে বাংলার শিল্প ও 
সংস্কৃতিকে জাগিয়ে রেখেছিল । 
নতন করে চিত্তরঞ্জন পারকের 
অধিবাসীরা আর কতটুকু কি সং 
স্কৃতির নজির রেখেছেন 2 

রাজধার্নী দিললিতে বাঙালি সং. 
9৮5 
আগে থেকেই। সেই বৃটিশের 
রাজত্বকালে, তখনও নয়া দিললি 
গড়ে গঠেনি, দিললিতে স্হায়ীভাবে 
এসে আস্তানা গেড়েছিলেন-সেন- 
পরিবার ।' দিরললির বাঙালিদের 
কাছে 'সেন পরিবার' আজও তাই 
একমেবাদ্বিতীয়ম। সেন পরিবার 
বলতে বিশদ কোন পরিচিতির 
প্রয়োজন নেই। দিলজিতে প্রথম 
বাঙালি পরিবার বলতে এই 'সৈন 
পরিবারের নামই উল্লেখ করতে 


হয়। এই 'সেন পরিবারকে তাই 


রাজধানীতে বাঙালি সংস্কৃতির 


জল্মদাতা বলে মনে করা হয় । অবশ, 
কারও একার পক্ষে তো সম্ভব হয় 
না কোন সংস্কৃতি বা তৎসংপ্রগল্ত 
কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া, তাই পরবর্তী সময়ে সেন 
পরিবারের সঙ্গে অন্যানা বাঙালিরা 
সম্ঘবদ্ধ হয়ে দৃশপ্জো, নাটক, 
জলসা, বাঙলা পত্র-পত্রিকা নিয়ে 
রাজধানীতে 'ধাঙালি সংস্কৃতির 
সূত্রপাত করলেন। সেই থেকে 
সমানে চলেছে । দিললিতে বাঙালী 
নাটকের পঙ্গ আছে এখন ৩৩টা। 
তার মধো শনিচত্র, নবোদয় গোষ্ঠী, 
বে্গলি আসোসিয়েশনের নাটাদল 
বা নিউ দিলি কাক্সীবাড়ির নাটকের 
দলের ভূমিকা বিশেষ উদ্লেখযোগা। 
নয়া দিললিতে এখন সর্বজনীন 
দুগাপূজোই হয় এখন ১০০র মত। 
আর সেইসব পৃজ্তো কলকাতার মত 
চোখ ধাঁধানো আলো, কান ফাটান 
মাইকের চিৎকার আর হঠূল্লোড়- 
সর্বস্ব নয়। পূজোর চারদিন এখানে 
সঙ্গে নাটক, গান বাজনা, সিনেমার 
মত অনাবিল আনন্দের মধ্যে দিয়ে 
উদযাপন কর। হয়। এই পৃজো- 
পার্বণ গ্ভাড়াও ছিললির বাঙালিরা 
একসঙ্গে কোমর বেঁধে এগিয়ে 
আসেন দেশের আভাম্তরীণ নানা 
পাকৃতিক বিপর্যয়ের বোবাপড়া 
করতে! যেমন গত কয়েক বন্ধর “ 
আগে অন্ধরপ্ুদেশের বনাবিধুদ্ত 
আর্তদের ত্রাণের জনা একযোগে 
এগিয়ে এসেছিলেন বেশগলি আসো- 
সিযেশন, চিন্তপ্ূঞ্জন পারকের সং- 
স্কৃতি পরিষদ, মহিলা সমিতির মত 
অন্যান সংগঠনগুলিও! একই 
ভূমিকা পালন করেছিলেন এইসব 
ল্লাবগৃলি পশ্চিমবঙ্গের খরাত্রাণে 
'গাহাযোর জনাও। কখনও তারা 
নিজেরাই টিকিট বিক্রি করে নাটক 
করেছেন, কখনও বিখ্যাত বাঙালী 
চলচ্চিত্রকারদের ছবি দেখাবার 
বন্দোবস্ত করেছেন । মোটেক় ওপর 
বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে কসমো- 
পলিশ দিললির যোগস্ত্র বজায় 
রাখার বাপারে দিললির বাঙালি 
ক্সাবগুলি প্রবল উৎসাহহ্থী। এই 
প্রসঙ্গে "বন্দিয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব 
পাধায়ের স্ত্রী শৃ্ধা 
৯ নিজস্ব সংগঠন তা; 
জলির নামণ্ড উদ্লেখ করা যায়। 
একটা কথা বাঙালীদের সম্পর্কে 
প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে তিনজন 
বাঙালী এক জায়গায় হলে একটা 
কালীবাড়ি আর একটা নাটকের দল 
ভারা গড়ে তুলবেনই | তাই আড়াই 
থেকে তিন লক্ষ বাঙালি যেখানে 
রয়েছেন সেখানে নাটকের দল আর 
কালীবাড়ি তো থাকবেই, এতে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তকে 
দিললির ০৬-৯*৭ 
ঘাড়ির জনপ্রিয়তা এত বেশি যে. 


পশ্চিমবঙ্গ বা অনানা প্রদেশের 
মধাবিত্ত বাঙালিরা দিললি যাওয়ার 
প্রোগাম করলেই প্রথমে কার্লী 
বাড়িতে এসে আশ্রয় নেবার কথা 
ভাবেন। 


রাজধানী দিললিব গায়ে সাধা 
রণত কোন বিশেষণের হকমা আটা 
হয় না। তবে যদি কেউ একে 
'রাজনীতির শহ্বব' আখ্যা দেন তবে 
কারও আপিও হবে বলে মনে হয় 
না। 


রাজধানীব বন্ধে রন্ধে বাজ- 
নীতি। আর এখানকাব এই রাজ 
নৈতিক আবহাওয়া যে দৃক্তন 
কেন্দ্রীয় মন্লীব নাম প্রায় সবারই 
বাঙালি। একজন কেন্দ্ীয অর্থমন্ত্রী 
প্রণব মুখোপাধ্যায়, অনা জন হলেন 
কেন্দ্রীয় বেলমল্দ্ী আবৃ ববকত গণি 
খান চৌধুরী! বাজধানীর রাজ 
নৈতিক মহলে এদেব দুজনকে যথেষ্ট 
প্রভাবশালী বলেও মানে করা হয়। 
এরা ছাড়াও সবকারি উচ্চপদে 


বহু বাঙালি রয়েছেন রাষ্টুপাতি 
ভবানব কথাই ধবা যাক। ভারত - 
স্হান এবং অফিস। সেই রষ্ট্রপতি 
ভবনে ব্ল্টপতি শ্রী প্রানী জৈল 
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পতি ভবনের দায়দায়িত্ব যাঁর ওপব 


বতাঁয় তিনিও একজন বাঙালি। 
রাষ্ট্রপতির উপস্ষিতিতেও অবশা 
রাষ্ট্রপত্তির যাবর্তীয় গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় 
নিয়ে আলোচনা করা বা পর 

দেবাব দায়িত্বও রাষ্ট্রপতির পধান 
সচিব অশোক বন্দোপাধায়ের। 
রাম্টরপতি ভবনেব শ্রী বন্দোপাধ্যা- 
য়ের অফিস ঘরে বসে কথা বলতে 
বলতে দিললি সম্পর্কে ওঁর অভি 
গ্রতা শুনছিলাম। ১৯৪৮ সালের 
আই এ এস পরীক্ষায় পাশ করে"৪৯ 
সালে সরকারি চাকরিতে আসেন। 
২০বছরেবওপর দিললিতে রয়েছেন 
অশোকবাবৃ। ওর কথায় '২০ বছর 
আগের দিললির সঙ্গে এখনকার 
দিললির সেরকম কোন তফাৎ চোখে 
পড়েনা । শুধু লোকজন আরও একটু 
বেড়েছে । আগে যারা চাইতেন যে 
চাকরি জীবন কোনরকমে দিললিতে 
কাটিয়ে ফিবে যাবেন ফের কলকাতা 
বা পশ্চিমবঙ্গে তারা এখন বাধা 
হয়ে চিন্তার মোড় ঘবরাচ্ছেন। কেন 
না যে সুখ যে সবাচ্ছন্দা তারা 
দিললিতে পেয়ে গেছেন, ভারতবর্ষের 
আর কোথাও গেলে তা মিলবে না। 
কলকাতার কথা তো প্রশ্নেই আসে 
না। ফলে তারা এখানে বাধা হায়ে 
সেটল করার কর্থা ভাবছেন।' 
দিললির বাঙালিদের সম্পর্কে যারা 
বলেন যে তারা বাজধানীতে ক্রমশই 
ক্ষমতাশ্না হয়ে পড়ছেন, তাদের 


সঙ্গে অশোকবাবু একমত হতে 
পারেন না। তিনি বলেন, 'আমি 
একথা মানি না যে ১৯৪৭ সালের পর 
বাঙালিরা তাদের প্রতাপ. প্রতিপত্তি 
কিছু খুইয়েছেন। বরং আগে যা ছিল 
এখনও তাই আছে । আগে এখনকার 
"মত কমপিটিশন ছিল না, এখন 
অনানা জাতির লোকেদের সঙ্গে 
যোগ্যভা প্রমাণ করতে হচ্ছে। 
তাছাড়া সরকারি উচ্চপদে এখনও 
বহু বাঙালি আছেন। 'এখন দিল- 
লিতে সরকারি মহলে সেকরেটারি 
ডেপুটি সেকরেটারি বা সমপরযাঁয়ের 
বাঙালি রয়েছেন। এদের মধ্যে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অতি- 
রিক্ত একান্ত সচিব অর্জন সেনগুষ্ত, 
প্রানিং কমিশনের সেকরেটারি অনিল 


গঠ্গোপাধ্যাযঃ প্রশ্তাদ কুমার বসু, 


সুবোধ কৃমার ঘোষ, দয়াময় মুখারজি 
প্রমুখরা রয়েছেন। 


রাজধানীতে শ্রী অশোক বন্দো- 
াধ্যায় বা অনান্ন প্রভাবশালী 
সরকারি কর্মচাবীদের উপস্হিতি 
সত্বেও দিললির বেশির ভাগ বাঙা- 
লিদের ধারণা রাজধানীর বাজ- 


নৈতিক মহলে মেভাবে কোন 
'বেঙ্গলি লবি' গড়ে ওঠেনি । ফলে 
দিললির বাঙালি বাসিন্দাদের অভি. 
যোগ “আমরা নিজেদের বত্তন্য 
ঠিকমত কার্ধকর করতে পারব বা 
প্যান অনুমায়ী কোন কাজ করতে 
গিয়ে সফল হবই, অন্তভ সরকারি 
বা প্রভাবশালী মহলের মদতটুকু 
শাব, এরকম প্রতিশ্র্তি আমরা পাই 
না। এই বেঙ্গলি লবি গড়ে না ওঠার 
দরুন দিললিতে বাবসা বাণিজোর 
টির রিবন 


হস্তিসতই দিললির বাবসা- 
বাণিজ্য মহলে বাঙালিদের খুঁজতে 
গেলে রীতিমত হতাশ হতে হয়। 
বাঙালিদের এই অনুপস্হিতির কারণ 
কি শৃধুই 'বেষ্গলি লবি' না গড়ে 
ওঠা: না অন্য কিছু: এ ব্যপারে 
দিললির বাঙালি বাবসায়ী বিকাশ 
বিশবাস নিজস্ব অভিদ্ডতার থেকে 
খানিকটা আলোকপাত করেছেন। 
রাজধানীতে হাতে গোনা যে কজন 
বাঙালি বাবসায়ী আছেন, তাদের 
মধো বিকাশবাবূর নামই সবচেয়ে 
বেশি উচ্চারিত। বিকাশবাবু অবশ্য 
নিজের পরিচয় দেন একজন 'বিজ- 
নেস কনসালটানট' হিসেবে । জাপান, 
তাইওয়ান দক্ষিণ কোরিয়া পুভৃতি 
দেশে শ্রী বিশবাস আয়রন ওর 
একসপোরট করেন। বিকাশবাবুর 









খেলার আসর , 


'” ছেলেবেলার গল্প! শুনিয়েছেন মহুমেডান ল্পোর্টিং-এয় 
রং স্টার উইঙ্গায় উলাগানাথন । 


| ॥ ” 'স্ভাবনামযগ্ন' বিভাগে রাজস্থানের স্ট্রাইকার শন্তি মির। 
৫০০ পিয়ারলেস ট্রফি ফুটবলের উদ্বেধন কেমন হল ? 


রি চিরজীবের ধারাবাহিক রঢনা 


". স্পারতাকিয়াদ থেকে স্পাতাঝিয়াদে' 


-৬৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ 


তিনটি টেস্ট এবং তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলতে ৮ সেপ্টেম্বর ভারতে 
আসছে পাকিস্তান, ক্রিকেট দল ইমরান খান এবং সরফরাজ নওয়াজ 
না থাকায় পাকিস্তান বোলিং যথেষ্ট কমজোরী হয়ে পড়বে।ফলে ম্যাচ 
জিততে হলে বড় রানের ইনংস দরকার । 
জাহির ছাড়া যে ব্যাটসম্যানটির ওপর সব থেকে বেশি নিভমর করবে 
সফরকারী দল তিনি হলেন জাভেদ মিয়াদাদ । 
জাহিরের মত জাভেদও বিশেষ সফল হননি । 
সফর ওর কাছে মস্ত চ্যালেজজ। 
মিয়াদাদকে নিয়ে । 

যোকন বাগানের বিকাশ পাঁজি শুগরক্লাৰ দলে 
গৌতম সরকার এবং প্রসূন ব্যানার্জির মত প্রতিষ্ঠিত পি 
লিংকম্যানদের পাশে নিজেকে মানিয়ে নেদমি/মিজের :.. 
যোগ্যতায় ভারতীয় দলেও জায়গা করে নিয়েছেন। চি 
বিকাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার'ভিত্িক রচন1! 


এ ব্যাপারে অধিনায়ক 


গত ভারত সফরে 
অতএব এবারের ভারত 


এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী জাভেদ 





বন্তব্য 'বাতালি লবি না গড়ে ওঠায় 


এখানে বাবসা বারশিজো বাঙালিরা 
কোন সৃবিধা করে উঠতে পারছেন 
না। এটা সতা কথাই । কেননা অনা 
প্রতিনসের এক একটা লবি রাজ- 
ধাননীতে বেশ জাঁকিয়ে রয়েছে । তারা 
নিজেদের পরিচিত প্রভাবশাঙ্গী 
লোকেদের সাহাযো নিজেদের সুযোগ 
সৃবিধা আদায় করে নিচ্ছেন! অন্তত 
পক্ষে দাবি করার সৃযোগট্কৃ! রাঙ্গ- 
নীতির উচ্চ মহলে যোগাযোগ না 
রাখতে পারলে ব্যবসা করায় বিশেষ 
অসৃবিধা। আমার তো মনে হয় 
অন্তত শতকরা ৯৬ ভাগ রাজ- 
নৈতিক মদত না পেলে বাবসা করা 
সম্ভব হয় না। তাছাড়া বাঙালিদের 
মধো তো বিজনেস আটিটিউড 
একেবারেই নেই। তাদের কাছে 
'বিজনেসম্যান' এই শম্দটাই 'লেস 
রেপৃটেবেল' ৷ ফলে প্রথমত ব্যবসা 
ফিক মনোবৃত্তিই বাঙালীদের গড়ে 
উঠছেনা। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক 
মদত বা সাহাযা না পাওয়ায় বাঙালি 
সেভাবে রাজধানীতে বাবসা গৃছিয়ে 
নিতে পারছেন না। আপনি চিত্ত- 
রঞ্জন পারক ঘুরে দেখুন অনেক 
বাঙালি ছোট ছোট দোকান করে 
বসেছে দেখতে পাবেন। কিন্তু ওই 
পর্যন্তই । স্মঙ্স স্কেল ইনডাসটি 
অবধিই বাঙালির দৌড়। এর বেশি 
যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে 
না। কেননা সেই রিসোরসেস তাদের 
কাছে নেই। তবে সুখের কথা 
ইদানীং অনেক বাঙালি তরদণের 
মধ্ো 'বিজনেস প্রক্মিভিটি'টা দেখা 
যাচ্ছে। অনেকেই আমার কাছে এসে 
পবামর্শ নিচ্ছেন 'বিকাশদা একটা 
কিছ্বু উপায় বলুন তো, বিজনেসে 
নেমে পড়ি । এই মানসিকতার জোরে 
মদি কিছু হয়। এছাড়া অনা কোন 
পাস্তা বাঙাল্সি বাবসার্মীদের সামনে 
খালা নেই।' দিললির রাচ্তায় 
»লতে চলতে প্রায় জায়গাতেই দেখা 
মায় 'বেঙ্গলি সৃইটস' হোরডিং। 
কিল্দু এই ধরনের বেশির ভাগ 
দোকানের মালিকই কিন্ত অবাঙালি । 
আর বাংলাদেশের ও সেখানে 
বিক্রি হয় না, শোনপা পড়ি, লাহ্ডব বা 
পাড়ার প্রদর্শনী সেখানে বেঞ্গলি 
নামটাকে রীতিমত উপহাস করে। 
সাধারণত বাঙালিদের প্রিয় খাদা 
হিসেবে মাছ আর ভাঙের নাম করা 
হয় থাকে । কিন্তু দিললির বাজ্জার 
গুলি ঘুরলে দেখা যায় চিত্তরঞ্জন 
পারক ছাড়া অনা যেসব বাজ্ঞাবে 
মাছ বিক্রি হয় তার বেশির ভাগের 
মালিকানাই অবাঙালিদের হাতে। 
কাশ্মীরী গেট অন্কোর অধিবাঙ্গী 
অনিল রায় অতাল্ত অবাক হয়ে ধান 
ধখন কয়েকবছর আগৈকায় অবস্তার 
সগ এখনকার তৃলনা করা হয়। 
ধন্তদ্য 'খ্ছর পাঁচ ছয় 
আগেও দেখা জমজমাট মাছের 


চে 


নিয়েছে তারাপদ, বলাইর দল। 


দেখা যায় না। তারাপদর তো কোন 
খোঁজই নেই, আর যে বলাইয়ের 
দোকানে মাছ কেনার জন্য বাঙালিরা 
হুমড়ি খেয়ে পড়ত সে এখন সেই 
মাছই বিক্রি করছে, কর্মচা্ী 
হিসেবে । নিজের দোকান বিত্রি কয়ে 
দিয়েছে এক পাঞ্জাবীর কাছে । আর 
নিজে এখন সেই পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর 
অর্দীনে কর্মচারী হয়ে বসেছে। 
এভাবে সব জায়গা থেকেই তারাপদ, 
বলাইরা হটে আসছে ।' 


চিন্তরঞ্জন পারক, কাশ্মীরী গেটে, 
গ্রেটার কৈলাশ বা দেভনগর প্রভৃতি 
জায়গা ছাড়াও দিলঙিতে আরও 
এমন কিছু বাঙালি রয়েছেল যাদের 
ঠিকানা 'বৃগি-কুগ্পি' যা পশ্চিম- 
বাংলায় বস্তি হিসেবে পরিচিত। 
এদের বসতি সীমাপুরী জাহাত্গীর- 
পুরী অঞ্চলে। দিলগ্সির তথ্যাডিস্ত- 
মহলের ধারণা এদের সংখ্যা প্রায় 
বিশ থেকে তিরিশ হাজারের মত 
হবে। এরা সংখ্যায় ঘত ভারী, বিস্তর 
দিক দিয়ে যে ততখানি নয় তা এদের 
বাসস্হান দেখেই আন্দাজ করা খায়। 
এদের মধো বেশির ভাগ লোকেবই 
পেশা হল দৈনিক শ্রমিক বা সবজি 
আনাজ বিক্রেতা, রাজমিদ্নি, দর্জি 
ইতাদি এ ধবপের । অনেকেই ৯০/ 
২৫ গজ জমি পেয়েছেন সরকার 
থেকে । তার ওপর কোনরকম মাথা 
গোঁজার ঠাঁই কবে নিয়েছেন । এখানে 
স্বামীদের সঙ্গে সঙ্গে স্লীরাও 
নানান ভাবে সংসারের সাহাযোব 
জন্য উপার্জন করে থালকন। কেউ 
বাবুদের বাড়িতে কাজ করে, কেউ 
ছোট খাট হোটেলে থালা বাসন 
মাদজ। আবার কেউ কেউ অফিসে 
অফিসে টিফিন কেরিয়ার কবে খাবার 
নিয়ে যায । এদের সঙ্গে কথা বলতে 
গিয়ে টের পেয়েছি দিললিতে বিন্বু. 
শালী বাঙালিদের সম্পর্কে এদেব 
কোনরকম কোন উৎসাহ নেই। 
গুদের কাছে চিত্তরঞ্জন পারক, বা 
ওইসব এলাকার বাঙালীরা একজন 
পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, বা মারোয়াড়ির 
মত সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের পূজো 
উৎসবের সময যখন সিনেমা, নাটক 
বা জলসা হয় তখন এই সীমাপরী, 
জাহাত্গীপুবীব অধিবার্সীরা ভিড় 
করে আসে এইসব তথাকথিত 'পশা 
এলাকায় । 
পামাজিক অবস্হানের 
ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায় এই 
সীমাপৃরীর লোকজনেরা কিল্তু কল- 
কাতা বা পশ্চিমবঙ্গের অথ্যত্র যেসব 
বস্তিবাসী বা দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা 
আস্কেন ভাদের চাইতে আর্থিক দিক 
থেকে অনেক স্বাচ্ছন্দোর মধ্ো 
আছেন। আর্থিক অনটন, বাস- 


সেখানে দিললিতে ২ থেকে আড়াই 
টাকার মধো এক কে জি ভাল মানের 
গম পাওয়া যায়। একইভাবে এক 
কেজি বাসমতী চালের দামও কল- 
কাতায় ৬ থেকে ৮ টাকার 

দিললিতে ৬ থেকে ৭-৫০ | 


পাঁচ থেকে পাঁচ টাকা পচিশ পয়সা 
দিলেই জিনিস হাতের মুঠোয় চলে 
আসে। তর খরচ কলকাতায় 
যেখানে ইউনিটে ৪০ থেকে 
&৫ পয়সা সেখানে লোডশেডিং 
ছাড়াই দিললিতে বিদ্যুতের পেছনে 
খরচ খরচা হয় প্রতি ইউনিটে মাত্র 
২০ থেকে ২৫ পয়সা। একটা 
পচলসিত ধারণা আছে কলকাতার 
মত সম্তায় ভারতবর্ষের অনা কোন 
শহরে বাগে-ট্রামে ওঠা যায় না। 
কিন্তু সম্প্রতি মারকেটিং আযানড 
রিসারচ গ্রচ্প প্রাইভেট লিমিটেড 
এক সারভে করে প্রমাণ করেছেন যে 
প্রতি ৫ কিমি রাস্তা বাসে যেতে 
দিললিতে-খরচ হয় মাত্র ৪0 পয়সা। 
কিন্তু কলকাতায় এই রাস্তা ষেতে 
খরচ পড়ে ৬০ থেকে ৬৫ 
পয়সা । ফলে রাজধানীর বাঙালি 
বাসিন্দারা কলকাতার তৃলনায় 
যথেন্ট আর্থিক স্বাচ্ছন্দো আছেন। 
তদৃপরি লোডশেডিং রাস্তায় ট্রাফিক 
জ্যাম, ইত্যাদির মত দুর্বিপাকের 
খস্পরেও তাদের পড়তে হয়না। 
কথায় বলে *+1176 0101১ ৬8১ 00 
176 102110 15 07100181111) 
500188011-- কথাটা বোধহয় 
সাম্প্রতিক কালে দিললি আজও 
বেশি সংখাক বাঙালিদের পছন্দ 
গহর হয়ে ওঠার অন্াতম কারণ । 
তবে দিলিকে "মন-পসন্দ' শহর 
করতে গিয়ে বাঙালিরা যেভাবে 
বাংলাভাহাকে ভূলে যাচ্ছেন, তা 
দেখে আশব্ফা হয় আগার়ী প্রজন্মের 
পদরবীধারীরা আদৌ 'অ-আ-ক-খ: 
কে মলে রাখতে পারবে তো ১ নাকি 
এখুলিই শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে 
'গীক অক্ষরে' পরিণত হবে ১1] 





 দিললিতে 


নিউ দিললি-১১০০৪৮ 


নিচেব প্টলেও আমাদের প্রকাশিত 
উপরোক্ত পত্রিকাগুলি বিশ্রম্ম হয় £ 


(ক) সেনট্রাল নিউজ 


এজেনসি প্রাঃ লিঃ 
২৩/৯০ কনট সারকাস 
নিউ দিললি-১১০০০১ 


(খ) সরস্ধতী বৃক ডিপো 
গোল মারকেট 


(গ) কিভাব ঘর 
গোল মারকেট 


(ঘ) চযনিকা 

ডি ডিএ শপিং সেনটার 
শপ নং ৪ 

চিশ্ররঞ্জন পারক 


(৬) যাদব চন্দ দে 
মারকেট নং-১ 
চিন্তবঞ্জন পারক 


(চ) ইনটারন্যাশনাল 

বুক সেনটার 

শপ নং &/মারকেট নং ৬ 
চিত্তরঞ্জন পারক 


(ছ) গৃষত নিউজ এজেনসি 
৫./30, ডউখলিউ ই এ করোলবাগ 


(জ) ওয়েসটারন বুক স্টল 
ছানা মারাকিট, কতবালবাগ 
সারকুলে শন 


০৫০ 


ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড 


৩৩ বিপ্লবী অনুক্লচন্দ স্ট্রিট 
কলকাতা ৭০০০৭২ 





প্রচ্ছদ কাতিনী 


দুর্গাপুরের নতুন প্রজন্ম 





শ্যামল বসু 


পর্গাপুর ; নডিহা ।থকে ফুল- 
ঝোড় অবাধ চওড়ায় ১৬ কিলো- 
[নিটাথ আর মুচপাড়া থেকে জি টি 
রোড বরাবর ১০ কিলোম্টার 
জ্রায়গা জুড়ে আধুনিক ভারতের 
অন্যতম দুগাপুর ! 
পশ্চিগবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহন্তম শহর 
বলে দাবদার দুর্গাপুর কেবল একা 
সরকার শপ্প সংস্থার কমাঁদের 
শহর নয়। এখানে অনেক 
বেসরকারি সংস্তা আছে, বাবসা 
কেন্দ্র আছে, অনেক সাধারণ মানুষ 
আছেন, অনেক নতুন পুরনে। 
বসতি এলাকাও আছে । বয়স চুরি 
করা চেহারার কিন্তু এদের খবর কি 
কেউ রাখে ১ দুর্গাপুর বধানলগরের 
বাসিন্দা আটাম্ন বছর বয়সী কল 
[মত বললেন. এ কথা নিশ্চয় বলে 
দিতে হবে না যে, সরকারি সংস্থার 
করচারীরা আন্ায়া বাঁসন্দা) 
গন্েদের সংস্থার উন্লাতর জন্যই 
উাদের চিন্তা, যে যে এলাকায় বাস 
করেন সেই এলাকার মালিক 
তাদের সংগ্ছা । দুর্গাপুরের সামগ্রিক 
উদ্বাতর জন্য তারা ভাববেন কেন 2 
গু এদের পাশাপাশ দুর্গাপুয়ের 
গ্থায়ী বাসনদারাও আছেন আর 
আধুনিক [শিল্পনগরার সঙ্গে গড়ে 
উঠেছে এক নতুন প্রজন্ম । এদের 
বাবা-মা হয়ত বর্ধমান, কলকাতা বা 





[শিল্পণগরা 







খর: ৮, 
সরকারি কোয়ারটারেই থাকেন।, 
আবার কেউ কেউ সাগরডাঙ্গার 


আসানসোল অগ্ষবা তারতের অন্য 
কোন এলাকা থেকে এসোছলেন 
এরা 'কন্তু দুর্গাপুরেই জন্মেছেন। 
বড় হয়েছেন। আর দুগাপুরের 
নতুন জনবসতে দুর্গাপুরের মানুব 
1হসেবে বাস করছেন। এরা 
বাহরাগতের সন্তান, নতুন প্রজন্ম । 
1কন্তু স্থায়ী বাঁসন্দা হয়ে উঠেছেন । 
সাগরডাঙ্গার চাটুজ্জে পরিবারের 
মত এরাও একাদন পুরনো দুর্গা- 
পুরের গল্প বলতে পারবেন । তাই 
ভাবষ্যতের সঙ্গে ভাবনা-চিস্তা 
এদেরই বেশি । 

মোঞজীড গ্রামকে ভেঙে দুর্গা- 
পুরের ইস্পাত নগরী হওয়ার ঘটনা 
বণিশ কি তেত্রিশ বছর।কস্তু তার 
আগেও ওখানে জনপদ ছিল, মানুষ 
থাকত । তাদের কেউ কেউ গোপাল 
মাঠের দিকে উঠে গিয়েছেন, কেউ 


কেউ সরকারি সংস্থায় কাজ পেয়ে 


মত ্পস স  স্প 


রঙ 3 
৭২ 
৩ 
রি 
॥ ১2৫ 


রর 


সমু এসব যারা ভাবেন তায়া চোখের 


৬ & 


1দকে নতুন ঘর বানিয়েছেন । এরাই 
দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ শিয়ে চিতা 
করেন। কেননা এদেরই তো 
এথানে থাকতে হবে । তাই এরা 
দুর্গাপুরের পুরনো ইতিহাসট্াকে 
মাঝে মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখতে 
চান। 'ভবানী পাঠকের চুম্ব' বা 
ডাকাত কালু ডোমের শেষ আস্তানা 
নিয়ে মত 'বানময় করেন । বাকুড়ার 
জামদার গোপাঁনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
সগোদ (গরুর গাঁড়) কাঁ করে 
ডেঙেছিল। সেই থেকে গোপীনাথ 
চট্োপাধ্যায় মশায় কী করে সগোদ- 
ডাঙ্গার পল্তন করলেন সেই গল্প । 
বেনিয়াচাৰ কী করে বেনেচিতিতে 
দাড়াল। পুরনো দুর্গাপুরকে ঘিরে 
যে তিনটে বড় জঙ্গল ছিল গড়বন, 
কুরুপীবন আর দির্বীবন সেগুলো 
কোথায় 2 জমিদার গোপানাথের 
সাত ছেলে ছিল- দুর্গাদাস, কালি- 
দাস, বিহারী, শ্যাম, নারায়ণ, ভৈরব, 
আনন্দ। এই সাত ছেলের নাম 
অনুসারে সাতটা 'পুর' তৈরি হল 
কীঁকরে। সুন্দরী রূপা কীকরে 
কুরূপী হয়েছিল, আবার বনের 
মধ্যে ক করে হারিয়ে গিয়েছিল । 
এইসব নিয়ে প্রবীণদের আছ্া । 
পুরনো দনের শ্মাত-বস্মাতির 
গল্প আর ভাবধ্যতের কল্পনায় 
কখনো আশা-কখনো নিরাশা। 
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ওপর দুর্গাপুর শিল্পনগরীকে গড়ে 
উঠতে দেখেছেন। দেখেছেন মানুষের 
মূল্যবোধ কাঁডাবে আধুনিকতার 
সঙ্গে দিন দিন পালটে গেছে। 
সেজনা এদের কোন ক্ষোভ নেই। 
দুঃখ কেবল এই 'তারশ বছরে যে 
নতুন যুবক সম্প্রদায় বেড়ে উঠেছেন 
তাদের নিয়ে । 

প্রথম পণে দেখা যাক টাউন- 
[শপের অবস্থা । সরকার সংস্থার 
আনুকুলা নিয়ে যে বসতগুলো গড়ে 
উঠেছে সেখানে সাজান সার 
সার কোয়ারটার আছে । বিদ্যুৎ 
জল সবই সরকার সংস্থার 
নয়স্ণে । পিচের রাস্তার ধারে 
বাসস্থল, ছোট বড় হলুদ রঙের দু 
[তন কামরার কোয়ারটার, সামনে 
একফাপি বারান্দা । বারান্দার 
সামনে আর পিছনে 'কছুটা জায়গা 
ছাড় দেওয়া, ওখানে গুহকতার 
ইচ্ছানুযায়ী 'কদু গাছগাছালি। 
কলি পড়োন বা রঙ করা হয়ান 
বধুদিন, তবুও কোয়ারটারগুলি 
বাইরে থেকে দেখতে মন্দ নয়। 
[বাভন্ন জায়গায় সরকার আবাসন 
দফতরের ছড়ান 'ছটন কিছু 
1কন্ছু ফ্লাট বাঁড় ভাড়ার জনা তোর 


হয়ে পড়ে আছে। বছর মুই ধরে 
পুরনো হচ্ছে এমন কোয়ারটারের 
সংখ্যাও কম নয়। হস্তান্তর করার 


অসুবিধা হচ্ছে জলের অভাব। 
[সিটি সেনটার এলাকায় ৭২টি 
সৃপ্পআয়ী আর দুথণ্ডে ১০৮ মধ্য- 
আয়ীর জনা সরকার আবাসন 
দফতরের কোয়ারটার পড়ে আছে। 
এছাড়া বিধাননগরের এল আই সি 
কোয়ারটারের সংখ্যা ১২৬০টি 
সগোদভাঙ্গা অণলে দু'খণ্ডে১৮৯২টি 
আর ১৩৮ট। আবাসন দফতরের 
1ক্ছু বাঁড় এখন 'বাক্তুর অপেক্ষায় 
বধাননগরে আছে। এগুলির 
সংখ্যা বোশ নয়। দাম ৬৫ 
হাজার টাকা থেকে ৯০ হাজার 
টাকা । 

সরকার [হসেবে ১৯৮$ সালে 
দুর্গাপুরের সরকার শ্রাক ও 
অন্যানা স্তরের কমীদের একটা 
বড় অংশ কাজ থেকে অবসর 
নেবেন । ইতোমধোই বেশ কিছু 
কর্মী অবসর নিয়েছেন কিছু বর্ঠমান 
সমস্যাটা একটু অন্যরকম । ' বারা 
অবসর নিতে চলেছেন তাদের 
বৃহত্তর অংপই চান দুর্গাগুয়ে স্থায়ী 
ভাবে. বাসিন্দা হতে । পুরনো 


কোয়ারটার তাদের ছেড়ে দিতে 
হযে কেউ ফিরে ধাবেন নিজের 
ঘরে আবার কেউ কেউ তো পিছুন- 
দকটাকে ভুলে ফেলে এসেছেন। 
তাই নতুন বসত লা হলে থাকবেন 
কোথায় 2 দুর্থাপুরের বেসরকারি 
আবাসিক অগ্ঙ্লে জাঁমর দাম এথন 
৬ হাজার টাকা কাঠা । এই দায় 
ঠিক করেছেন আসানসোল দু্গা- 
পুর উন্নয়ন বর্তৃপক্ষ । আদতে 
এর দ্বিগুণ দামেও নাকি জাম পেতে 
হলে অনেক চেনাজান৷ মানুষের 
সুপাঁরশ লাগে। যারা চ্ছায়ী ঘর 
বাধতে চান দের সে বিষয়ে কোন 
আপান্ত নেই । ওরা মেনে ধনয়ে- 
ছেন সরকার নিয়মের মধ্যে এটাও 
একটা আলাখত নিয়ম । বস্তু 
ঠারপর 5 বাড় তোরর খরচের হার 
এখন ১০০ টাকা থেকে ১২৫ টাকা 
স্কয়ার ফুট । দুবছর আগেওযো 
ছিল ৬৫ টাকা থেকে ৭০ টাকার 
ধা 1 এছাড়া জল এক বঙ 
এস] 1 বধাকালেই জঙ্গ পা গ্রহ 
যেখানে দক্ধর সেখানে আর হান 
সময় তে। কথাই নেই । গত গ্রন্থে 
পুর্থপুৰ . নোটিফায়েড  গাঁরয। 
অথারাটর কর়পক্ষ দ লক্ষ টাকা 
খর করে সাবা দুগাপুর অন্চলকে 
চারভাগে ভাগ করেজল বাঁলিয়ে, 
ছেল । সদ্য রিটায়ার কব জনক 
শের কাজের শৈয জীবনে দুগা। 
পুরে হাঁজব হয়োছলেন। কয়েক 
কাঠ ভম তান তার পুর মারফং 
পেয়েছেন বিধাননগর এলাকায় । 
লাড় তার করতে গিয়ে এখন 
তানি হিমাসিম খাচ্ছেন । পুগাপুর 
ইস্পাত কারখানার এক কমার 
'পধাননগরেব বাড়িতে ভাড়া 
থাকেন। পু ঘরের একঠলা কাড 
ভাড়া মাসে 899 টাকা । নেব 
ঞঁমটা কাছেই বলে দেখাশোন 
কবাব সুবিধে । যে পুন্টি কাজের 
৬ন। দগাপুরে ছিলেন অনা 
বদল হয়ে গিয়েছেন।। ভাল 
বাড় ছিল ওপার বাংলা । আতস্তায় 
শাল সব কৃফনগরেই থাকেন 

"সনাবাহনী থেকে ারসব নিয়ে 
একটু খোলামেলা জাযধগায় বাড় 
'তাঁব করতে চান । তাই পুগাপুরে 
শাক মেজর সাহেব যখল 
গঠমান বাঁড় ভাড়া নেন তখন 
সেখনে আলো ছিল না । ৫০91) 
টাটা ডি পিএল এ জয়া দিয়ে 
কেধল তদারির ৫ অবশেষে ডি পি 
এল কর়্পক্ষ গানালেন তাদের ফুট 
“শেক লাইন টানার মত কেবল 
সেই । অনেক কাঠথড় পুড়িয়ে 


এরা ৃ 
৯ পপি এটি 55 ০ ৯১০৮5 দাত ১৭ ৬৮ গ 


দুগাপুয়ের বাস স্টানডে অপেক্ষা করছেন যাত্রীরা 


শেষে আট মাসের সময় বাড়িতে 
ইলেকাঁটুকের বাত পেলেন 
[নজের নাড়ির 1ড৩5 [তারর আগেই 
এই আঁভঙ্ঞতা তাকে বাড 2হাব 
সম্পরকে অনেক সঙডেঠ০ কান 
কনেছে। 

54855515107 লব বেসরুকার 
কলে।নির বান্দার সংখ্যা গ্রাম 


হাব লয়েক | খাট প্লট চিল 


হয়েছে এক হাডাাবব কিছু লেন 


বাস্তাঘাটগুলো এখনও সম্পৃণ নষ । 
এল এণস্ঙানের বুপঙ্ছা। চয়াখিঠ 
ডনের থেকে বাস্তু) 
ক 7ফেলে।ল 
বাবস্থা! আাছে । কিন তা পারক্ষ ব 
থিরার পাতলা নই হতিল তথ - 
কার সয়লী। হোখানহু 979 
কযেবাদিন আগে বাতা হতপুঙ্ু। 
দলডাগের সচিন শাব্রচাক ফণ 
এই সল আবস্গুত সরজীগানে তলা 
0৮97%41। 
এপার তিশাকে হত প্রপ 
ভাাহাব ১য়, ফবা পা পরর 
সুযা লাংদন্দ তলব ভাপঙ্ছাটি 
1দ41। ই) 
শিশির রেস স্ঃশেন দেকে 
পোরিয়ে পাস স্ট]ানডের পল কেন 
বৈপাতক আঙোব বাবস্থা আজ 


২ প্রহর পরেও করবা হযাঁন। 


থালা বপ্তাব উপর এস স্টঙগানড | 
দ্রপারার লাসযাতাবা এখানেই 
অপেক্ষা করেন তি শলশণাড় পাখা 
পরী 1197) এসণ৭ু জায়গার লাস 
“থান [থিকেই ছাড়ে লাস 
স্ট।নড একটা করা হতোছল কিন্তু 
সে ডগায় পাড়িয়ে লস ওসা 
সন্ভুব নম । পাশে থাকা কষেকটি 
অশ্বাস্থাকর হোটেল হ্রাব বাস, 
স্টানডের সমাজাবরোলীদেশ 
গাজায় যেকোন মহলা মাহীতকে 


রা 


১৯৯ তক চি টি 8৩০৫১, )০১১ 
চে ড চল 
১৪ রং ১০২ ০৭ ১১৮ সিকিত 
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এ পড়তে হয়। 

প্রকাশোই মদ লাকি 
পান করায়ও কোন 
আশেপাশে কখন 
্রাঁফক কনসটেবলও চোখে পড়ে 
চলমুহেব পৃাতগন্ধময় নরক - 


ডর লাস টা টা? 


গম আপনি কি ছাল, বুদ্ধিজীবি, বাবসায়ী ? 


এ আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশত্তি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে £ 


*্ আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল 
হয়ে পড়ছেন £ আপনার ঘুম ঠিকমত 


তাহলে এখনই আপনার লিয়মিত 
প্রয়োনজালে 


ত্রেনোলিরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ 


৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০০৩১ 
-৪৯-০৩৬৬ 
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দল 






খা 


লগা, রাযড়াঙ্গ। দেশবহুগগাগ 
সুভাবপল্লী সুকুদরনগর শামপুর 
এলাকা । এই  এলাকাগুলিতে 
প্রায় হাজার দশেক পারলার 
থাকেন । এরা বাড় দুরে থাকুক, 

কার সদর রাপ্তাতেড আলোব 


দেখ! পান ন।, বাকুড়া বাড 
দিয়ে বাসনব্ডা পয একটি 
সংকীণ নাস্গু। তাছে ০২টি 
সরুকার এর পাক! পলির 


এল যলার রান পাকৃড়। পর 



























ৃ 
৪ সঙ্গে অন্যতম সড়ক 
?যাগাযোগও বটে। এ অঞ্চলের 
ধিবাসীদের কাছ থেকে ডি পি 
ল কর্তৃপক্ষ ২লক্ষ ২০ হাজার 
কা জমা নিয়ে রেখেছেন 
[তিক আলোর জনা। !কন্তু 
এখনও আলোর নামগন্ধ নেই। 
বাকুড়া রোড থেকে সুকুমার নগর 
হয়ে দামোদর বাধ পধভ্ত ৩ লক্ষ 
টাকা খরচ করে রাস্তায় আলো 
“দেওয়ার গণ্প এখানকার মানুষের 
ইমুথে মুখে । যেমন আরও বিশ 
লক্ষ টাকা বরাদ্দের গল্প আছে 
'বাকুড়া রোড থেকে সুভাষ পল্লী, 
(সুকা পল্লী, শরৎ পল্লী, শ্যামপুর 
হয়ে নাডহার জন্য । এই টাকার 
বরাদ্দ নিয়ে যাঁদ কেউ কখনও 
।ডি পি এলের জনসংযোগ বিভাগে 
(জজ্ঞাসাবাদ করেন তবে উত্তর 


আমলার কবলে থেকে দুর্গাপুর 
ধু'কছে। সেইসঙ্গে রাজনীতির 
দ্লবাজীও আছে। কোন দলের 
লোক নয় বলে ভরত পানদের 
ঘর রায়ডাঙ্গা উন্নয়নের নামে 
[বনা নোটিশে ডেঙ্গে দেওয়া হয়। 
কনগ্রকটর কালচারের কথাটা 


পারঞ্কার করে বোঝালেন দুর্গাপুর 


প্রজেকট লিমিটেড-এর সবময় কর্তা 


ব্যাস্ত ত্রপূরারী চট্টোপাধ্যায় । প্রবীণ 
আভিজ্ঞ ইনাঞ্জনিয়ার । ১৯ অকটো- 
বর ১৯৮১ সালে মৃতপ্রায় সংস্থা 
দুর্গাপুর প্রজেকট 'লামটেডের দায়ত্ব 
নিয়ে দুর্গাপুরে আসেন । দুর্গাপুরকে 
তানও ভালবেসে ফেলেছেন । 
৮০-৮১ সালে যেখানে বিদুঃতের 


উৎপাদন ছিল ৭১৩ মিলিয়ান 
ইউনিট ৮২-৮৩-তে সেটা দাড় 
মালয়ান 


করিয়েছেন ৮৮৩ 


একটাই- এমন কথা আছে উানাতি ? 


৮ তে 






হু 
ষ 


০ 
২ ১৩৪ 


(তাতো জানা মনেই । খোদ বিভাগীয় 
কর্তা জনসংযোগ আধকারিক 
£অবশা একটু গুছিয়ে বলবেন । 
তিনি জানাবেন, না মশাই সামান্য 
দেড় কিলোমিটার মত এলাকা 
'প্লায়ডাঙ্গা শ্রামকনগর দেশবন্ধু 
(নগরকে দেবার বিদ্যুংই ডিপ 
এল- এর এখন নেই-তো এসব 
রাদ্দ নিয়ে ভাববে কখন । 
(জনসংযোগ অফিসার অবশ্য তার 
গা ক্ষমতার কথা সাবিষ্তারে 
্ । জ্রানাবেন, সম্প্রতি 
একটি হান্দি ছবিতে ঠার গল্প 
নেওয়া হয়েছে! কিংবা (িক্সা- 
চালকের বাথা বেদনায় লটাারর 
টাকা পাওয়ার সঙ্গে একজন 
রমলাকে কত আপন করে পেতে 
পারে সেই গল্পটি তার শেষ 
হতে কতটা দেরি । 

আসলে দুর্গাপুরে অকটা 
বিশেষ কালচার চলছে তাহুল 
'কলগ্রকডার কালচার । কাচা 


“পশলা খেলল তা ভিজ ওশেন 


০০০৮৩ চি 


ইউনিটে । 


॥ লং ১৬ 2, ০ 
দিয়ে ১:77 পট, 1 





কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।এবছর অর্থাং 
৮২-৮৩-তে লাড করেছেন ৩ কোটি 


&৬ লক্ষ টাকা। মাঘ দুবছরে 
এটা কীঁকরে সম্ভব হল সেকথাই 
তিনি বলাছজেন । প্রথমত তিনি 
বিভিন্ন জারগায় যে অপচয় হত 
তাকে কনট্রোল . করেছেন । 
দ্বিতীয়ত, 'তাঁন তার শ্রামক কম- 
চারীদের উৎপাদনমুখী করার চেষ্টা 
করেছেন।। শ্রম সম্পকে উৎপাদন- 
মুখী করে তোলাটা সম্ভব হয় 
একেবারে প্রথম থেকে কিন্তু 
মাঝপথে হওয়া কষ্টকর । সেই 
মাঝপথের থেকে তিন শ্রামক কর্ম- 
চারীদের মহার্ঘভাতা যেমন 
একসঙ্গে ৪০০ টাকা বাড়িয়ে 
দিয়েছেন তেমনই হান তাদের 
উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার 
কথা উপলান্ধ করয়েছেন। তিনি 
বাস্তগতন্ারে যে কোন শ্রামক 
কর্মচারীর সমস্যার কথা শোলেন। 
যেমন এখানকার একশ্রেণীর কম- 


হাল খালা লজ আিলাজডগি আতা 


নি 
| 
টি সিরামিক রে পে না 
স্‌ পু রী রা রা কঃ ০ 
বা ্ ২, রঃ 
স্‌ ৮ 
০ : শব রঃ নর রী 
মাযার ৬০ সি 5754 তু 
2৮ 1৩1 নি 884553 ১৫421155111 


 হোরেলেই প্রকাশো মদ [বিজি দয় এবং মদ্যপানের গর হলে পা রা র্ 


শ্রমিক সতর্, কারখানা-ঝাযখানাতে শ্রমিক, বক্ষে বড ৃ 


সুরগপুকে খুন হঝেছেন নিখিল দান, পুজি 


প্রবপতা আছে তাখ তিনি জানেন। 
[তান তাদের নিরদ্ত করেন।। আনার 
পাশাপাশি গ্থানীয় সমবায় আনন্দা- 


সরস আতর চিতা আতা কেবল 


দুর্গাপুর সমাজবিরোগধীদের কবলে: 
সপন 
উৎপল অধিকারী... ২১৯১ 

ঝাশীগজের পাঙাবি মোড় যাঁদ করলা-ছোরকারনা কাযা: 
দের' দর্গরাজ্য হয় তবে. দুর্মাপুর লোহা-চৌরাকার়বা:&. ফারগাদার 
কয়লা পাচারকারাদের লন্দনকানন। অগ্ডাল, ওয়ারিযা,: 'কোদায়োর।..₹ 
গোগাল্‌ মাই থেকে শুরু করে দুর্গাপুর স্টেশন এলাকা, জেট চা: 
মুঁচগান্া, পুরো এলাকাই . এখন মন্তান খুনে স্‌ ধা ধানের. 
কবলে । রা চি 3 
চোয়্াকারবারদের নেতৃত্বে আছে ছে স্থানীর ছু নাহ্সাদার &- কি ? 
নমন্ত্র অপরাধ ও অসামাজিক কানের প্রয়োজনে এসব অন্গারর;.. ন্‌ 
আশেপাশে গাঁয়ে উঠেছে বহু বেআইনি ঝুঁগাড়। ,আর় এইস: 
কুপানিদুলিই হচ্ছে চোরাকারবারিদের মূল আন্ডা। এখানেই, ক. 
চলে বন্ড অপরাধমূলক কাজ প্রায় প্রকাখোই।” বি: পাল্লা: 
দাম্ররত্যর জন্য জনসাধারণও কোন প্রাতিবাদ করার সাহস গায়, না । 
শুরুর ডি.এস [প থেকে প্রাতাদন পাঁচশ হাজার টাকা: শে 






'. ছগ কাগারন,. ফিসপ্রেট প্রকাশ্যে পাচার হয় স্থানীয়, পুলিশ, টোপ? 


নিক়্াপত্তা বাছিনী ও রেলপুলিশের সহযোগিতায় । এসব. চলাই: 
গ্গোঙ্া কাটা থেকে প্রাতাদিন প্রকাশ্যে ট্রাকে করে এবং ওয়ারয়, স্টেশন . 
গেকে লোকাল ট্রেনগুলতে শয়ে শয়ে দারদু শিশু ও ফীলোকদের .. 
-ঝাহতস চোয়াকারবাররা পাচার করে পানাগড়। পারাজ ওঁ বলা: 
জনে চোরাই লোহার গুদামে । সেখান থেকে হাওড়ার :কারগানা। 
গুলিতে এসব মাল ঢালাই হয়ে নতুনভাবৈ বাজারে বার্ন জনা আসে, - 
ছ্েনের ঘাতীরা বাধা দিলেও যেলরক্ষীবাহনীর লোকরা যাযাঁদের চেলচ্ছা,. 
করে। িছ্বাদন আগে এক বক্ষ ওয়ারয়া সেশনে সন্তোষ আগর. / 
ওয়াল নামে এক প্রাতিবাদকারী খা্টীকে গুলি করতে গিয়েছিল... ৭ 
ব্যাপারে বাতীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে দু ঘণ্টা গ্রে বন্ধ রাখে .এবং.. জো রঃ 
পুিলের উধর্বতন কতৃপক্ষের কাছে সেই রক্ষীটির বিরুদ্ধে মং রি রঃ 
করে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। সমানে চলছে লোহাপাদ 1 
অগা সেল ইয়ার থেকেও একই খটনা হছে). দার 10 
ধলা বোঝাই হয়ে যাওয়ার দৃশ] সবসময় দেখতে পাওয়া বারে? এ 
দুর্গাপুর লেবায়হাটে ভি পি এল থেকে বেরিয়ে আসা টি টু 
ওয়াগান দড় কাঁরয়ে দিনের আলোর কয়লা লুঠের দুশ্য প্রায়ই, যার 
যায়। এছাড়া জায়গাটি 'নর্জন ও দুপাশে খাড়াই মাটির সপ. থাকার, টা 
গাতের বেলা সালগাড়ি থামিয়ে ওয়াগান থেকে কাপড়, থযৃধ, চা গজ, 
নর যন্তা নাগিয়ে ছ্রাকে করে পাচার হয়) বিস্তু জনসাধারগের 
সারুয়োগ পুলিশ সবকিছু জেনেও নীরব । মাঝে মধ্যে "পুলিশী তৎপরতা: ন 
দেখাতে ধরপাড় হলেও এসব দুর বন্ধ হয় না। অনেকের আরো? রঃ 
পুলিশের সঙ্গে এসব চোরাকারবারিদের যোগসাজস রয়েছে। ১ রি 
দুর্গাপুর স্টেশন এলাকায় ও টি মোডে দুধায়ে কোন হোটোর 
তু পারুথারের লোকজন খেতে যেতে লাহস পায় না 





















হোরেলগুরো। চোয়াকাযবারদের লেমপেমের গান |. 7. এ ঃ 
চোয্াকারবারদের কথ্য ছেড়ে দিলেও খুন, পাল্টা খুন, টি 0৪: 


নোমাতক ঘটনা । অঙ্াজ খানা. এলাকার পুন. ' তো. প্রা 81 
স্থানীয় লোকরা মস করেন সেম, খুনের খবর থানা রা 
পুলিশও নিধে থেকে উদ্যোগ নিয়ে € ম্যাপারে বুক কার্দহারবাযি 


না।. তবে অন্যান্য [ধস্প শহরের চেয়ে এখানে শপ নাক 
অনেক কম। ত/সবেও এই সরকারের আমনের ) 


রং 
রি রা 


গান পাা। করলা সাহু. মানিক পকচায়, পা বু 


চারীদের রত ” রীতিকে 
অপেক্ষাকৃত ভাল কয়ে তোলার 
চেষ্টা করেন। তবুও তায় ক্ষোভ, 


জোন ক কিতা আন টশশপ্ট পারার জে এও 


২ 


7, 


7 
তি 


 সাগরড়াঙায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন ভাষা ঝুন হন । 
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বৰ 





তি 
১ 
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টিডিলিনি আহ 
বর হে 


যখন কাজ করতাম তখন জা 


কোন সময়ই হিসেবের 
আনতাম না । 
ড় কাধা। "কু সাং্প্রাতককালে 
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০০ ০০ পুল হয়েছেন নুগাপূর 
এলেন লিড, জাইভার রব সং, লিন কপ 
. টের জনেক,..নিরাপরারক্ জানা, বায... গত. রহ. ২৪ "জুন 
-- কারণান্মা বহর খেকে জলারর খাপারে, ধাধা দেওয়ার: নানার 


রর পু কপি সাগর হও রাত: ছেন্বরেই হুগপুর রালীয় 


হহমের সারের কাছে ভাধা: হোটেলের, ভেতর, অশোক ঝর; 
মি খুন হয়। সানপ্রাতিক কারো সবচেয়ে. বড় খুনের . 
খটন।। ছল দুর্গাপুর জ্টেপনের কাছে, দুজন যুবককে 'একসছে খুন করে 
জে রারেো চে রগ মাদারুল (খেকে, অলোক বস্সী ও 
7 সদাগন গল এসেিলেন: দুপুর 'টিমেনট কারাধানা, টফে পসমেনট 
ছে) কিস ২৫ মে. রাতে. ফা জয়া দিয়ে ধন 
সেই মৃতসেহ, 
উদ্ধার হয় পাশের এক খাদ থেকে পরদিন দুপুরে ..এসব .ছুনেয় বিদ্ 
১৬ আনামীরা ধয়াপরুকোও কনেধ ক্ষেরেই পাও স্যাসানীদের 
: পরানো কে ব্য পাওরা, 'যাক্সনি। -. “দুর্াপুর খালা: এলাকাতে 
গজল মুঁরির চেয়ে পিপ্পাঞ্চলের কোয়ারটারে ছোট খাউ চুরি হামেলাই 
; ছে) 'ইল্পাতলগবরীর বি ছোনে দুল যুবকের মথে!.. এলাকা 
“দখল নয় ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াইও প্রায়ই ঘ্টে। নিউ টাউনশিপ 
খানা. এলাকায় 'ছিমতাইবাজদের দৌরা, দিন রন বাড়ছে? সা 
:. সেনটা়র ডষানী পাঠকের টিলার কাছে প্রায়ই ছিনতাই. হয় । এই 
: সেগিনর্থ এমএ এম স্‌ কারখানার শ্রমিক পরেশচদ্্র ঘোষাল সন্ধ্যার 
মোম বাজার করে ফিরলেন, সৈ সময় কিছু দুষ্কতকার তাকে 
৯ ফুরে তার হাতঘড়ি, টাকা ও সাইকেল নিয়ে চল্পট দেয়। 
গুরুতর আহত অবস্থা এয এ এন এম সি হাসপাতালে কিরন ভারত 
থেকে অনেক কষ্টে তিনি ধেচে উঠেছেল । এ অলি দুগাপুর থানা ও 
নিউ টাউনাশিপ খানার মাঝামাঝ জায়গায় হওয়ায় কেউ' কেস নেয় না। 
দুই পানায় খুরে অনেকেই আর তানের আভষোগ দায়ের. কয়ে না। 
এম.এ এষ 1 টাউনশিপে ঠান্কদিনই সন্ধায় শুরু হয়, দুই. প্রীতন্যী 
". মধ, গঞ্জের বোমাবাঁডর লড়াই । ছিনতই-এর আরেকটি ভয়াবহ 
স্থান, হল: স্টেট ডেয়ারির, নিউ কলোনির মোড়! ছিনাাইকায়ীরা 
সু সা ছিনতাই করে ক্ষান্ত হয় না। তায়া দগবন্ধভাবে 
.সঞ্গ্তাধাকার নিরীর ছারীরা এদের হাতে প্রায় সময় আহীস্ত হছদ | এই 
. ারচ মাও; 'বিধাননগর হোডীন্ঘং কলোনির রধাজনা দে ও উপেন্ত 
নাগর এর হাতে ছুকিকাহত হয়ে. হাসপাতালে ভর্তিহন । অবশ্য 
" পুজণ, ১০ মধ্যে ধরপাকড় ছাগিয়ে রিভলভার, পাইপগান, ভোজালি 
. উক্খার করে: জায় এ ব্াগারে, কোক এভন খানা খানিকটা সয় । 


রি : বুশপ্দরবা-স্ংজ্ঘ : প্লমগুলির' অধ্যে. পরা, . সয় জ টি রোড, 


,, সাকা হক়ারস ফ্রদার, মেন গেট, ওয় রিয়া, সে শোভাপুর, 

/* মায়াধাজায়, পাপুর : স্টেসন বাসটি, তাড়ুরিয়া, , মামলা, 

পুলা লাই মদের ভাটি ফর: লক্ষ বে দেহের 

বাবসা. 

এ সরননপলায়। সে আজে কাছে: এখানকার শিল্প 
. গু কাটি এম, পাকা ইটা হমাশন টুলস 





নূর যে ফুরনে গর য়ে কাজ 
করানোয় রীত্ত এটাই এই সব 
িস্পনউদেযোগের কমীদের কাজের 
উৎসাহ নষ্ট কনে দেয়। 


মধ্যে 
কাজ শেষ করাটাই 


৪০০ 


্ বিটি নারির হরেক 


গার্লস কলেজ তোর হতে এখনও অনেক বাঁক 


আমরা 


ধাঁদ কাউকে কনটিনিউয়াস কাজের 
ধারার মধ্যে রাখতে না পারি ধা 
একজন এনাঞ্জনিয়ারকে কেবল 
সরপারভাইজ করার জন্য রাখি তবে 
সাধারণভাবে কাউকেই ঠিক মোটি- 
ডেটেড করা যায় না। [ড পি 
এল এও যে খুব একটা মোটিডেটেড 
করা যাচ্ছে তা নয়। তবে মোটি- 
ভেটেডের সঙ্গে 'কনগ্রোল 
ব্যাপারটিও আছে । এই দেখুন না 
সন্ধে সাড়ে ছটার সময় আম 
প্রযানটে যাচ্ছিলাম । জাসট একটু 
ঘুরে দেখতে । এই দেখার ঘলে 
মোটিভেটেড হোক না হোক, অস্তত 
[কিছুটা কনগ্রেল করা যায়। 
অবশ্যই আম এখানকার সকল 
ইউনিয়ন এবং শ্রামকদের সহ- 
যোগিতা পেয়েছি। তা না হলে 
এটুকুও সঞ্ভর হত না।” শ্রী চট্ো- 
পাধ্যায় প্রীকার করেন, জনসংযোগের 


একটা বিরাট টা আছে অস্তত 
শ্রমসম্পকের ক্ষেতে । তবো তান 
জানেন তার, জনসংযোগ [বিভাগ 
ঠিক কাজের নয়। ডি পি এল 
নিজের কমীদের মধোই ডি 'পি এল 
জনসংযোগ বিভাগ সম্পর্কে একটা 
উদাসীনতাও আছে । 

কনআ্রাকটারি কালচারের পট- 
ভূমিকায় দুর্গাপুরের নতুন প্রজন্মের 
সামনে যে জীবন-যারার ছাব আছে 
তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা দুগা- 
পুরের এখনকার তরুণদেরও নেই । 
এদের মধ্যে তবুও একটা অংশ 
আছে যারা ভাবতে চান। গান 
করেন, গল্প লেখেন, কিতা 
লেখেন, সমাঞজজ জীবন সম্পকে 
জানবার কৌতৃহলও আছে । সমাজ- 
অনুসান্ধংসু দুগাপুর নিবাসী পর্থীশ 
চক্তবতাঁর ভাষায়, মদ্যপানের 
কালচারও আধুনিক জীবনের কাছে 
যৌশভাবেই আদৃত হতে চলেছে। 
যেমন তাদের জীবনযাত্রার পথও 
পালটেছে। পালটেছে মূল/বোধও । 





৪) 
£ * 2 
এ পাত» তি, 
এ 
চিএ 


টাউনাঁশিপ পাঁশম, পৃথ, ভাঁড়, 
গোপালমাঠ, ওপারিয়া বদগ্লাঞম 
ধুপচুরিয়া অগ্াল তামনা কৃরুরিয়া), 
ঝাগডাঁদাহ বণঝরা আসরাই 
কাস্তেশ্বর শোভাপুর কাকসা 
গোপালপুর নাডহা নাচল ধরণী । 
অঙ্গদপুর ফরিদপুরের প্রায় তিন. 
লক্ষেরমধ্যে বাভিন্ন আয়ের মানুষের 
মধ্যে একশ্রেণীর আধুীনকতার 
নামে মদ্যপানের প্রবণতা তথা 
পাশ্চাত্যের অনুকর়ণের চেষ্টা প্রবল 
হয়ে উঠছে । এসব অগুলে ঝুপড়ি 
চায়ের দোকানের মত দোশ বিদেশি 
মদের দোকান গাঁজয়ে উঠেছে। 
টি রোডের খারে নৈশ হোটেলও 
আছে। সুযোগ সন্ধানী হঠাং 


পয়সা হাতে আসা কনগ্রাকটররাগু 
যেমন আছে সেই সঙ্গে আছে 
ওয়ারয়া অগ্ডাল বা ডি এস পি-র 
থেকে মাল 


দ নমবর রেলগেট 


পরি 
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এক কথায় 


চোরাকায়বারর দল । 
এ ব্যবসাটি দুর্গাপুর অণুচলে এখন 
রমরমা । 

ৃন্বতীয়ত অন্য যে ফোন 
আধুনিক শহরে মত এখানকার 
যুবকদের মধ্যেও নৈরাশা বা আত 


জাধুানকতার আবেগ রয়েছে। 
কোন সরকার দোষে নয়, কেবল 
পাঁরবারক আর সমাজের সহ 
বাহবা পাবার চেষ্টায় এরা বাবসা 
করতে চান, বাবার অধ্মানে 
চাকারর আশায় বসে থাকেন। 
সকাল সন্ধ্যে ইভ টাঁ্ং করেন, 
স্ট্যাটাস [সম্বল সম্পর্কে নিজেদের 
রোমানাটকতা য়ে ধারণা তোর 
করেন। মদাপানও করেন, নেশা 
করার জন্য ওষুধও খান । একটা 
শিল্পনগরীর যগ্ত যাঁদ কোন ভুল 
ইঙ্গিতে ঘুরতে থাকে তবে দ্িতীঘ 
প্রুষের কাছে ঘা হওয়া উচিত 
দুর্গাপুরেও তাই হচ্ছে। কোন 
ব্যতিক্রম নয়। তরুণরা এখানেও 
1বক্ষুন্ধ হয়ে ওঠেন দুর্গাপুরে বাসের 


জন)। কিন্তু কোন সংগাঠত 
আন্দোলন এরা করতে পারেন না। 
এদের বস্তবা দুপুরের কোন গড 
ফাদার নেই । গড ফাদার বলতে 
চান উন্নয়নের দায়ত্ব কার আর 
আন্দোলনটা কার বিরুদ্ধে কিভাবে 
করা হবে? প্রসঙ্গত এখনও পথস্ত 
দু্ণাপুরের স্থানীয় অধিবাধীরা কখনও 
[নিজেদের থাকার জায়গা রাস্তা-ঘাট 
যানবাহন এমনাক জনস্বাস্থা নিয়েও 
কোন সংগঠিত আন্দোলন করতে 
পারেননি । অথচ দুর্গাপুর শ্রাীমক 
আন্দোলনের পাঁঠস্থান । 
[শল্পনগরীর দোষগুণে গড়া 
দুর্গাপুরের অন্যতম সমস্যা এই শহর 
আর কোনরকমেই বাড়ছে না। 
এখানে উত্লয়নের সুযোগগুলোও 
যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই সঙ্গে 
বেড়েছে এই শহরের মানুষদের 
রোজগার বাড়ানোর প্রবণতাও 
এর ফলে অস্বাস্থাকর পাঁরবেশটাই 
সুঙ্থ প্রগাতর পথ আটকে দিচ্ছে । 
এই সমস্যাটা সমীর ঘোষ, উৎপল 
অমর প্রতাপ তরুণ বিমল দে-র মত 
তরুণদের ক্রমশই দশেহারা করে 
দিচ্ছে । পঞ্চাশের দশকের গোড়ার 
[দকে যে কর্ণ নিজেকে আদর্শ কমা 
[হসেবে প্রাতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, 


'শনু সিধু স্টেডিয়াম তৌর সম্পূর্ণ হবে ? 


7 
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ঙ 
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১ 


তার ধ্যান জ্ঞান ছিল কারখানা-_ 
উৎপাদনের জন্য বরাদ্দ আট ঘণ্টার 
সময়ের হিসেব ভুলে গিয়ে কাজটাই 
যেন সব কিছু মনে করতেন-_ 
ইদানং কালে তাদের কাছে সব 
[বিষয়টা যেন হলেও হয়, না হলেও 


দুঃখময় হয়ে যায় তাহলে লঙ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা লফ্চাবেন 


না। এর ফলে জাপনার হত 
জীবনের আনন্দ নষ্ট হতে পারে । যথা 
সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি ও যৌবন 
পুনরায় লাভ করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যায় । দুর্লভ 
জড়িবৃী এবং মূল্যবান তস্মষূক্ত প্রাচীন শাস্ত্রীয় আযুবেদিক ফর্মুলা 
(সাকোন এক সময়ে কেবলমান্ত্র রাজা এবং বাদশাহদের উপলহ্ধ 
ছিল এখন সেই শক্তিবন্ধক কর্মূলার চিকিৎসায় আপনিও 
রোগমুক্ত হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে 
গেতে পায়েন। আপনার স্বাস্থ্য সী সমস্যার জন্য ঘ্বয়ং সাক্ষাৎ 


করুন বা রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামুল্যে 


পরামশ নিন। 





সম্ত্ গল্প ব্যবহার গোপন রাখা হয় । মহিলারাও নিজ সম্মত 


বোগের জন্য পরামর্শ নিতে পায়েন। 
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দিনের মধ্য বেশির ভাগ সময়ই 


পরেশবাবু অথবা প্বরৃপ গুহ নিজে 
টুলরুমে কাজ করতেন, আজ সময় 
পোরিয়ে তারা সুপারভাইজার ৷ 
[গণল্লিরা বলেন এখন আর কণ্তাকে 
হাতে করে কান করতে হয়না । 
এই পদোর্তীতর ভার সামলাতে 
গিয়ে পরেশবাবুদের কারখানাতেও 
সমঝে চলতে হয়। তার থেকে 
দশব্ছর বাদে ঢোকা সাঁরং মুখো- 
পাধ্যা় তার সঙ্গে একই 
[ডপারটমেনটে । বসতের জন্য 
কোমপাণির দেওয়া কোয়ারটার 
লাগোয়া প্রায় । সারতবাবু নিজের 
পাঁজসন রাখতে গিয়ে গ্ত্রীকে 
শোনান এবার কত টাকা বকেয়া 
ডি-এ একসঙ্গে পাওয়া যাবে । 
কারখানাটা তার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প 
করার সময় 'আফস' হয়ে দাড়ায় । 
নেহা এ শিফট বি শিফট সি 
[সফটগুলোতে হাজরা দিতে হয় 
তাকে-তবে তান পছন্দ করেন 
জেনায়েল শিফটের ডিউটি 'দতে। 
পাড়ার মেয়েকে বিয়ে করা, তার 
ওপর আগে থেকে জানাশোনা । 
ছেলে হিসেবেও খারাপ নন । বি 
এস সি-্টা পাশ কয়োছলেন। 
অনেকদিন বেকার থাকার পর 
কোয়ারটার সমেত চঢাকারিটা নাই 
বা হল গ্রীর ভগ্মীপাতর মত 
ব্যাংকের, তবু কমটা কিসে? এই 
সমসাগুলোই সারতবাধুকে নিজে 
না চাইলেও স্ত্রীর কাছে খবর হিসেবে 
জানিয়ে দেয়-তাকে হাতুড়ী 
পিউতে হয়ান, হাতুড়ী পেটেন 
পাশের বাড়ির পরেশবাবু । যথা- 


হয় গোছের একটা ভাব। যে 





বাত মধ্যপথের অবসরে এ বাড়র 
পারংবাবুর স্ত্রী ও বাঁড়র পরেশবাবূর 
জন্য সহানুড়াত জানাবেন। আর 


তা আনাবেন অনা পড়শীর 
সামনেই । বেচারা পরেশবাবু বাড়ি 
[ফিরে ক্লাস নাইনে পড়া ছেলের 
সামনে স্ত্রীর মুখ থেকে শুনতে 
পাবেন যে তিনি কত বোকা । বই 
থেকে মুখ তুলে অবাকভাবে পরেশ- 
বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে 
ক্লাস নাইনে পড়া টুবলু। টুবলু 
ওরফে তপনই এই দুর্গাপুরে নতুন 
প্রজন্ম । ট্বলুকে বিশ্বাস করাবার 
জন)ই কয়েকদিন বাদে পরেশবাবু 
ফাকি ষে তানও দিতে পারেন তার 
গপ্পটা শোনাবেন স্ত্রীকে । বাবার 
কাজের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা থাকলেও 
টুবলুর আস্থা বাড়বে বাবার বদ্ধ 
ওপর । এইভাবেই দুর্গাপুরের 
শান্তাপ্রয় পরেশববুরা তাদেরই 
উত্তরপুরুষকে মূল্যবোধ নষ্ট করতে 
সাহাযা করবেন। কিছুদনের 
মধ্যেই পরেশবাবু রাজ হবেন তার 
বন্ধু নিতাইবাবুর সঙ্গে যৌথভাবে 
একটা দর্জর দোকান কিংবা বোমবে 
অথবা জলঙ্ধরের মিলের এঞ্জেনট 
হয়ে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে শাটিং- সুটিং 
[িক্তি করতে। এটাও কারখানার 
মধো কিন্তু সংসায়ের দাবি রাখতে 
এমন একটা সময় এসে যায় যখন 
কেবল হাজিরা দিয়েই কারখানা 
থেকে বোরয়ে পড়া । বাইরে 
দোফান বা সাপলাই-এর বাবসা 
করা। টুবলুর চোখে, গ্রীর কাছে 
ভারতের শিল্পক্ষেত্রের একানঠ 
শ্রামফক কারখানার ছাত়ুড়ি ছেড়ে 


পরিবর্তন ৭ সেপটেমবর, ১৯৪৩ / ৫২ 


[শস্পপাঁত হবার সপ্ন দেখে বাহবা 
পাবেন। আদ টুল এক হলে 
ক্ষত নেই। বাবার পর তায় 
চাকার ধাধা । কোনরকমে ইসকুলের 
শেষ পরীক্ষাটা শেষ করতে পারলেই 
হল। ট্রবলু, পরেশবাবু অথবা 
সারতবাবু এক্ষেত্রে সঠিক নাম নয় 
1কন্তু এখন টুবলু বা তপনের আর 
দুটি ভ।ই থাকলেও ক্ষাত নেই! 
রাঙ্র মোড়ে বাস স্ট্যানডে দাড়িয়ে 
আভ্ড। দিয়ে সিনেমা, খেলা, 
যাত্া নিয়ে নতুন যোবনকে 
ন/ধহার করাটা ভারা সহজেই রপ্রু 
করে ফেলবে । পয়সার অভাব 
পড়লে ডি এস পির দ্বিতীয় রেল 
গেট অথবা রাণীগঞ্জের 'কাছে 
চোরাই কয়লা চক্রের সাঙ্গ অণতাত 
করলেই কাচা পযসা। আর খরচ 
করাব বাপারটা [হন্দি সিনেমার 
দৌলতে আঙ্গানাই বা থাকবে 
কেন? 

১৮ বছর থেকে ২৫ বছবের 
এই নতুন প্রজন্মের কাছে কোন 
বান্তা খোলা নেই । লেখাপড়া, 
সেশ তাই ধর। যাক । দুর্গাপুরে 
ছেলেমেষেদের একটি কলেও, একটি 
নুন মেয়েদের কলেজ জার একটি 
ইনাজনিয়ারং কলেজ । ইনাজ- 
নিয়ারিং কলেজ বাদ দেওয়া যাক । 
স্থানীয় কলেজে যতরগাঁলি ছাত্রছাতীর 
আসন থাকা উাঁচত ততগুলোও 
নেই । অনারস পড়ার সুযোগও 
কম। রা মাধামক স্তরের পর 
থেকেই এ ই নতুন প্রজন্মের লেখা - 
পড়া শেখা সম্পাযা' টেকনিক্যাল 
প্লেনং-এর তেমন সুবিধে নেই । 
এরা করবে কিন চোখের ওপর 
য়ে কিছু ছেলেমেয়ে কলেজে 
পড়বে, কিছু যাবে বর্ধমান কিংবা 
ধাণীগঞ্জে । সকাল আটটায় বন্ধুরা 
সেরোবে. ফিরবে সন্ধ্যায় । আধুনিক 
[শিল্পনগরী সমাজঙীবনের 
শিকার এই তরুণদের সারাদন 
করার আছেটা ক? ফুলের মত 
মেয়ে প্রভাতী, মিতা, অলকারাও 
ছ্রেনের টাকট না কাটতে অড্যঙ্থ 
হয়ে গিয়েছে । দুর্গাপুর থেকে 
ন্ধখান আর বর্ধমান থেকে দুর্গ।পুর 
এই যাওয়া আসাটাই আসল, 
রোমাণ্ের । টিকিট চেকার থেকে 
স্টেশনের লোকজন সবাই এদের 
বধ । কিন্তু সারাক্ষণের প্রয়োজনে 
যে পড়াশোনা তার সময় কই! 
ক্লাস টেনে পড়া জয়তী মনে করে 
গলেজে পড়ার আনন্দ এ খ্রেনে 
[ন| পয়সায় যাতায়াতে । হাসতে 
বসতে গুতা; বটব্যাল বলে, বাধা 


$৩ রিধ্তদি এ, নেপটেমরর ৯৯৮৩ 


খন বর্ধমান যায় হখনই মুশাকল । 


টাকিট না কাটলে বাবা ছেনে উড়বে 
না। আগাকেও বিনা টিকিটে 
ফারসট ক্লাস ছেড়ে বাবার সঙ্গে 
সেকেনড ক্লাসেই চড়তে হবে। 
প্রভার্তী মিতা অলকাদের [ক সত্য 
কোন দোষ দেওয়া যাষে ? কিংবা 
টুবলু, তপন, সমীরদের যারা 
কলেজে ভাঙ হওয়ার সুযোগ না 
পেয়ে মগয় কাটাবার জন্য সাম- 
বরোধীদের ফাদে পা দিয়ে 
ফেলেছে; কিংবা ওদের বাবা 
মাঃ এই প্রজল্মের দান কার 
কাছে; কোন উত্তর হয়ত মিলবে 
লা। কিংবা সাঠক রাস্তা থাকলেও 
এড়িয়ে যানেন রাজনীতির নেতারা, 
সমাচ্জর কারা, পাবালক সেক- 
টরের চেয়ারম্যান কাম ম্যানোজং 
[ডউরেকটরটা । পাবাঁলক সেকটরের 
দায়তে সোশাল  ওবাঁলগেশন 
একট বিশেষ দাযভাগ । পাঁশ্চম- 
সের কোন পানালক সেকটরই কি 
এল দাযিহ পালন করেছেন 2 
প্রয়োজনের মত আশার বাণা 
শোনান হযেছে মাত। একদা 
১৯৫৩০ পারবার ইস্পাত নগরীর 
জন্য নিজদের ভিটে-মাটি ছেড়ে 
[দয়োছিল । তারা আশা করোঞগুল 
কঠা-বান্তরা ঠাদ্র দেওয়া 
প্রা তশ্রাতি রাখবেন । ১১৬ কোটি 
টাকার কারথানা- নগরী পন্তনের 
তালে তালে তাদের কথা ?দওযারও 
(শেষ ছিল না। [ভিটে ছাড়া দুর্গা 
পুরের মানুষ তাদের বিশ্বাস 
করোছল। তারপর-ভারূুপর তানেক 
[নধাচন, অনেকে নতুন করে গড 
ফাদার হবার চেষ্টা করেছেন। 
নতুন রাজনৌতক নেতারা যেগন 
তরুণ চটোপাধ্যায়, দিলীপ মজুমদার, 
কুষণচণ্দ্র হালদারেরা প্রাতশ্ুতর 
বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। শ্রামক 
জনকে আশ্বাস দিয়েছেন আনন্দ 
গোপাল মুখোপাধ্যায় [বণ। 
ঘটকেরা-আরও অনেক কেন্দ্রীয় 
নেতারা । শকন্তু কেউ কথা 
রাখেনি ।' 

দ্গাপুরের নতুন প্রজন্মের 
সঙ্গী আর পুরনো গ্রজঙের 
নাহচধ পেয়েছেন এমন অনেক 
বাইরের তরুণ যারা দুর্গাপুয়কে 
ভালবেসে ফেলেছেন, খুব কাছ 
থেকে দেখেছেন যেমন তরুণী শিত্রা 
বন্দ্যোপাধায়, নিভা দে, পু মুখা- 
পাধ্যায়রা সধাই একদুরে বলে 
ওঠেন "কেউ কথা রাখোন।' 


আলোকচিহ £ সৌগত রা বর্মন 












টি টি. 
' 20৮ 
নর *৯% দশ নী. 


০ 
অতাণ্ত প্রয়োজনীয় নানারকম সরস আলোচনার 
সঙ্গে থাকছে 


মনমাতানো ৪টি পৃণঙ্গি উপন্যাস 
লিখছেন & 


আশাপূর্ণা দেবী 'নীরদ হাজরা 
কার্তিক ঘোষ, অরুণ আইন 


একগুণ্ছ গলপ লিখছেন £ লীলা মজুমদার, 
বিমল কর, গঙ্গোপাধ্যায়, 

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সূনীল জানা, অজিত দাস, 
শন্র বন্দোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র ম্ডল। 


ছড়া ও কবিতা লিখছেন £ 

অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চত্রবতী, শঙ্খ 
ঘোষ, নিতাই ঘোষ, সরল দে, গৌরী ধর্মপাল, 
অশোককৃমার মিত্র, রতনতনু ঘাট, লক্ষণকৃমার 
বিশবাস প্রমুখ) 

এ ছাড়া প্রবন্ধ, রসরচনা ও পড়া শুনো নিয়ে লিখছেন: 
নারায়ণচন্দ্রু চন্দ, রতনলাল ব্রহাচারী, হীরেন্দ্রনাথ 


দত্ত, জ্যোতিভ্ষণ চাকী, শৈলেশ মেনগৃশ্ত, গৌতম 
মন্দিলিক। 


খেলাধূলা নিয়ে একটি দারুণ লেখা লিখছেন চিরজীব 


বিশেষ আকর্ষণ £ মাধ্যমিকের নটি বিষয়ে 
প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশ। 


লেখায়-রেখায় সেরা এই কিশোর পত্রিকাটির 
দাম ম্রাত্র দশ টাকা 
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চিকিতসা 


সদ হল অস্ত 











কিছবদিন আগের কথা। এক 


সন্ধায় চেমবারে রুদিদেখছি। এমন 
সময়ে বোমবে থেকে টেলিফোন । 
ওপার থেকে কথা বলছেন হরিবংশী 
বচ্চন। তাঁর নাতির ব্রঃকাইটিস 
সারছে না কিছুতেই । নি 
একবার বোমবে যেতে পারি...... 


পরের স্তাহে আমার বোমবে 
যাবার কথা ছিল । গেলাম বগ্চনদের 
বাড়িতে। ছোট্র ফুটফুটে ছেলে 
অভিষেকের চিকিৎসা শ্বরু হল। 
অভিষেকের মা জয়া আর বাবা 
অমিতাভর কথা তো আপনাদের 
অনেকেরই জানা । জয়া দেবী আব 
শ্রীমান অমিতাভর উৎকন্ঠিতজেরার 
জবাবে আমি বলেছিলাম ভয়ের্‌ কিছু 
নেই। ছেলে সৃষ্হ হয়ে উঠবে। 


জয়ার পাশেই অমিতাভ দাঁড়িয়ে 
মাঝে মাঝেই খুক খুক করে 
কাশছিলেন। জয়া আমাকে হাসতে 
হাসতে বললেন_ছেলের বাবারও 
তো এ ধাত। তা ওর চিকিৎসার কী 
হবেঃ আমি বললাম বাপ ছেলের 
চিকিৎসা একই সহ্গে হতে পারে। 
কিন্তু অমিতাভ কি কড়া নিয়মকানূন 
মেনে চলতে পারবেন » 


অমিতাভ নিজেই কবুল করলেন 
না ডাক্তারবাবৃ! আমার যা কাজের 
চাপ তাতে কোন রকমে ঠেকা দিয়ে 
চালান ছাড়া উপায় নেই । 

আমি দিললি বোমবেতিও কল- 
কাতার মতই অঙ্জস্্ ব্রকাইটিসের 
রশি পেয়েছি। বেশির ভাগেরই 
রোগটি এসেছে পরিবেশ শৃষণের 
জন্য। এটাকে আলারজিক বুঙকাই 
টিস বলা হয়। 

অভিষেকের মত শিশৃব বুকাই 
টিস হলে অনেকেই অবাক হবেন। 
কিন্তু এতে বিস্মিত হবাব কারণ 
নেই। ছেলে-বৃড়ো সকপেবই এই 
অস্বখটি হতে পারে। ভয়েও কিছু 
নেই। এমনকি বংশগত হলেও 
ঘাবড়াবার দরকার নেই । শুধু খেয়াল 
রাখতে হবে বংশে কারো রোগটি 
থাকলে শিশর মধ্যেও এর উপসর্গ- 
গুলি দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে 
অবিলম্বে চিকিৎসা করা প্রয়োজন | 

সাধারণভাবে এই অসুখের 
চিকিৎসার জন্য আমি কতকগুলি 
ওষুধের কথা এখানে বলছি। তবে 
সব সময়েই চিকিংসকের পরামর্শ 
নেওয়া অবশা ভাল। 

ওষৃধগৃুলি হল ; ব্যাসিলিয়াম-- 
২০০; নেট্রাসালফ ৩০ বা ২০০; 
সুনজিয়া ৩০ বা ২০০; কালিকার্ক 
ক্যালিরাইত্রেণমিকাপ; হিপারসালফ 
আসাবসেনিক; আরোলিয়া; গ্রাইনডে- 


ডাঃ ভোলানাথ চত্র'্ব তাঁর 


চা 





হোমিও চিকিৎসা 


লিয়া: বাসিলাইনাম; থুজা ইতাাদি। 

এই অসুখের রোগীদের জনা 
আরও কয়েকটি পরামর্শ দিচ্ছি; ক) 
সিগারেট ছেড়ে দিলেই উপকার 
পাবেন অনেকটা; খ) ধূনো, ধোঁয়া 
যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলবেন; গ) 
ঠান্ডা লাগাবেন না; ঘ) এয়ার 
কনডিশনড সিনেমা, থিয়েটার, 
রেস্তোবা ইত্যাদি জায়গায় যতটা 
সম্ভব কম যাতায়াত কববেন; উ) 


বৃষ্টিতে ভিজবেন না। 

সাইস্নাসাইটিস-সোজ্ঞা কথায 
সাইনাস রোগে কলকাতাব বহ্‌ 
মানুষ ভ্গছেন। শুধু কলকাতা 
বললে মনে হতে পারে যেন দিললি 
বোমবেতে কাবো এই অসুখটা হয় 
না। 

আমাব সামানা অভিক্ততা থেকে 
বলতে পাবি খুবই হচ্ছে । এমনকি 
লনডন, আমেবিকাতেও দেখেছি 
সাইনোসাইটিসেব আত্রমণের বহর 
ক্রমশই বাড়ছে। নগর সভাতার 
সুফলগুলির সঙ্গে বহু ভয়াবহ 
কৃফলও আমাদের হজম করতে 
হচ্ছে। সাইনাসেব অসুখ ভার 
ভেতবে একটা । দষিত বায়ু আর 
নানা বকমেব জীবাণু মামাদের নাক 
দিয়ে প্রতিমৃহর্তে ঢুকছে নিঃশবাসের 
সঙ্গে । তার ফলে শরীবেব আহান্ত 
গৃরুতুপূর্ণ অংশ সাইনাসের ক্ষতি 
হচ্ছে বাপকভাবে। সাইনাসে হচ্ছে 
ইনফেকশন । নাকে মার কপালে 
প্রেমা জাম গিয়ে যল্তণায় ছটফট 
করেন রগি। 

বেশিদিন শ্রে্মা জমে থাকার 
ফলে নাক দিয়ে পচা গন্ধ ছাড়ে। 
তার কারণ প্রেমমা নাকে আর 
কপালে জমে থাকতে থাকতে পচে 
যায়। অনেকেবই নাক দিয়ে তেলের 
মত পদার্থ বেবোতে থাকে এর 
ফলে । রক্ত পাঙাও বাদ যায় না। 

এই অসুখে হয়ত মৃত্যু হয় না 
ঠিকই । কিন্ত ভূক্ততোরীরাই জানেন 
সাইনোসাইটিসের যন্ত্রণা বী মারা- 
স্তক। 

এই অসৃখটিকে অবহেলা করার 
ফলে চোখের ক্ষতি হয়। কানেরও 


ফ্ষতি হয় খুব। গোটা শরীরেহ 
আমদ্তে আস্তে ইনফেকশন ছাড়িয়ে 
যায়। স্বাভাবিকভাবেই রুশি'র কাজ 
করার ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। সব 
সময়ে মনে হয় মাথাটা বৃবি যন্ত্রণায় 
ছিড়েই যাবে। চোখের যন্ত্রণা, 
কানের কম্ট হতে থাকে। 


মাস ছয় সাত আগেকার একটা 
ঘটনার কথা মনে পড়ছে। রুশি 
ভারতেব একজন বিখাত শিশ্পপাতি 
প্রায় টাটা বিড়লা গোত্রের মানৃষ! 
তিনি বেশ কয়েক বছব ভুগছেন 
সাইনোসাইটিসে। রাতেও ঘ্বমতে 
পারেন না। দেশে তো বটেই, 
বিদেশেও বড় বড় জায়গায় চিকিৎসা 
করিয়েছেন। কিন্তু অবস্হার হের- 
ফেব হয়নি। মাথার মন্ত্রণায় সব 
সময় ছটফট করছেন ভদ্রলোক । তাঁর 
চিকিৎসা করে সারিয়ে দিই। তখন 
আর তাঁর মাথার মন্ত্রণা নেই। 
রাতেও ঘুম হয় চমতকার। 


এক উচ্চপদস্হ অফিসারের স্্রীর 
কথা বলতে পারি। তিনিও এই 
অসুখে ভূগছিলেন। জীবন তাঁর 
দৃর্বিষহ হয়ে উঠেছিল । তাঁকে সৃস্হ 
করার পরে আমার 7দওয়া সেই ওষুধ 
তখন তিনি ভাঁর পরিচিত অন্যানা 
সাইনোসাইটিস রাগ্সিদের দিয়ে 
থাকেন। সেদিন ভদুমহিলা নিজেই 
এই ডাক্রারির কথা বলছিলেন । 


আপনাবা জানলে খুশি হবেন, 
ধুব সাধারণ কয়েকটা কাজ করলে 
এই রোগটিকে পুতিরোধ করা যায়। 


যেমন রোজ কৃসূম গরম 
জলে নুন মিশিয়ে নাক দিয়ে টানলে 
খুব ভাল ফল হবে। প্রথম প্রথম নাক 
দিয়ে জল নিয়ে নাক দিয়েই ছেড়ে 
দেওয়া সহজ । আস্তে আস্তে 
অভ্যাস করলে এ জল মুখ দিয়েই 
বেরিয়ে আসবে । এধরনের জল 
নেওয়া-ছাড়ায় সাইনোসাইটিসের 
রুরগরা খুব উপকার পাবেন। 
প্রশ্রিয়াটা অবশ্য নতুন কিছুই 
নয়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকাররা 
অনেক আগেই এইসব চিকিংসার 
কথা বলে গিয়েছেন। খুব শীতের 
সময়ে আমি ইংলযানডেও দেখেছি 


বহ্‌ রুপি এইভাবে জল নিয়ে-ছেড়ে 
উপকার পেয়েছেন । গরম নূন জলে 
গারগল করেও খুব ভাল ফল পাওয়া 
যায়। আমি শহরের বাদিন্দাদের 
জনা এই বাবস্হার প্রয়োজনীয়তার 
প্রতি বিশেষ জোর দিতে চাই। 


তাঁদের আরও কয়েকটা পরামর্শ 
দিয়ে রাখি। তাহলে অসুখ ও ওষুধ 
এড়ান যাবে । ক) সকালে উঠে 
এ 
ছাড়ন। খ) ধোঁয়াধুলো যতটা 
সম্ভব এড়িয়ে চলুন। গ) যদি এসব 
জায়গায় নেহাং বাধ্য হয়েই যেতে 
হয় তাহলে নাকি বেশ ভাল করে 
চাপা দেবেন। 
সাইনোসাইটিসের জন্য ওষৃধগুলি 
এবারে বলছি । 
১। ক্যামি আয়ড ২০০ 
২। ক্যালিবাইন্রেশসিকাস ২০০ 
৩। অনস সোডিয়াম ২০০ 
৪। আইরিশভ ভারস ২০০ 
€। সাতঙগুইমেরিয়া কানাডেনদিস 
২০০ 
৬। এঁ নাইটরিকাস ২০০ 
৭] ম্যাসন কার্ব ২০০ 
৮। আকোনাইট ন্যাপ ৩০ বা ৯০০ 
৯। বেলেডোনা এ 
১০। ব্রায়োনিয়া এ 
১১। জেলসিমিয়াম এ 
১২। সাইলেশিয়া হিপার সালফ 
অসুস্থ অবস্হার প্রথম দিকে 
বেলেডোনা, আকোনাইট ব্যবহার 
করে না সারলে অবশাই ডাক্তার- 
বাবুর কাছে যাবেন। 
সাইনোসাইটিসের সঙ্গে সঙ্গে 
কানে বাথা, 04 
দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ওষুধগৃলি 
হলঃ 
১। পালসিটিলা ৩০ বা ২০০ 
২। ক্যালকেরিয়া কার্ব এ 
৩। ক্যালিমিউর এ 


আর যদি কান বন্ধ হয়ে যায় 
তাহলে বারাইটামিউর দেওয়া চলে। 
সাইনোসাইটিসের চোটে চোখটিও 
লাল হয়, বাথা, পুঁজ হতে পারে। 
সেক্ষেত্রে ওষুধ হল £ 
১। বেলেডোনা ৩০ বা ২০০ 
২। রাসটকস এ 
৩। ইউফেশিয়া এ 
৪। হিপার সালফ্‌ এ 
| সাইলেশিয়া এ 
৬। কালকেরিয়া পিক এ 
৭। আরজেনটাম নাইট্রিকাস এ 
তবে বিভিন্ন লক্ষণের ওপরে তো 
ওষুধের কাক নির্ভর করে। তাই 
8 
নেওয়া উচিত. : রর 
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খুঁতধুঁতে ছেলে, সুবোধ ছেলে, বাজে ছেলে, ভাল ছেলে, দুরন্ত ছেলে 
| বুদ্ধিমান ছেলে." "সবই ছেলেমেয়ের জন্যেই 





2 আপনার বাচ্চাকে কড 'লঙাব তায়েল খাওয়াও ধ৮ জাল ৪: 
পোড়াতন হন তে, আপনর সবার জনা এক চমংকার খপ । 
সেন সাজ ঝড লিভার অয়েল এখন থেকে হল) [তনু 
লোভনীয় লেবুর চণ্মনে স্বাদে পাবেন, যা খেতে খুতমুতে বাচ্চার 
[জভও লোভে চকু১ক করবে । 
সৈভেন সী মপ্ট একট্রা্ট উইথ কড [লিভাব ভাযেলে মল্টের 
সব পুষ্টিগুণের সঙ্গে কণ্ত টলভার অয়েলের সব প্রা: গুণের 
চমংক।র সমথয় ঘ/০/হ । আর কড লিভার অয়েল তে! 1৬ট1ন “এ 
আর 1ড'র সহজাত গুণে ভরপুর । একদিকে ভিটামন 
বককে ঝঙুমলে জোলুষে ৬ রয়ে রাখে, চোখের দষ্টিকে দততময় 
আর চুলকে চিকন ঝল্‌গল্‌ রাখে, অনাদিকে ভিটামিন ভ হাড় ও 
দাতকে শন্ত-মজ্বুত করে সুষ্থ'সবল রাখে । বছরতে।র সেভেন সাঁড 
মপ্ট উইথ কড লিভার অয়েল খ।ওয়ালে আপনার বাচ্চার 
শরীরে সংরুমণ ও সংদক্াশর প্রাতরোধ শর গড়ে, সারা রই 
সুঙ্থ-সবল থাকতে সাহায়। কর 
131480% ৰ 
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সূত্র £ পাশাপাশি 


১। শৃরৃতেই 'সুতো পড়ল' 
91 সমুদ্র সম্ধান 

৬। হাব-ভাব 

৮। বাসি নয়, একেবারে টাটকা 
৯। শব্দ কিংবা পাখির ডাক 
১১। গলায় দিলে পরাজয় 


১২। গলা চুলকোয়* নাকি রাগ 
হয়েছে « 

১৩। হিপিদের প্রিয নেশা 

১৪। চত্ররে কিংবা মাসটাবমশাই 
এর হাতে 

১৫। নদীর হঠাং আসা জলমোত 

১৬। মাথাব গ্িক নেই যার 

১৮। এ জিনিস বেকারে পায়, 
চাকরেও চায 

১৯। দাঁত পরিহ্কার করতে লাগে 

২১। এক বকমের পাতাল 

২২1 সোজা কথায়, নমস্কাব কর 


সূত্র ঃ ওপর-নিচ 


১। ছঁতোর মিস্ত্রি হাজিব 

২। সামনে "পা" দিয়ে অনেক উঁচুতে 
৩। একেবারে নিচে 

৪1 খু গাছ কিংবা বছবের হিসেব 
৫। মুসলমানি পরব 

৭। শীতকালের সংগী 


৮। চিবিয়ে খান, নাকে দিন, দাঁতে 
লাগান-নেশা হবে 

১০। কথার কথা-তবে খনার সঙ্গে 
মানায় ভাল 

১১। বাঁচতে হলে কিংবা মরতে হলে 
লোকে আসে 

১৪। চলছেই 

১৫। সারা কলকাতাটাই এখন '-' 
১৭। এখানে একটি গরিব লোক 
১৮। বাঙালির প্রধান খাদাটি 
উপস্হিত 

২০। জায়গা বা জিরেত 

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ৫ 
অকটোবর সংখায়। সমাধান পাঠা- 
বাব শেষ তারিখ ২২ ৯৬৩।| 
সমাধানপত্রের সঙ্গে পরিবর্তনে 
প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং 
খামের উপর শব্দশৃঙ্খল-৬৪ লিখতে 
ভুলবেন না। 


শব্দশৃঙ্খল-৬০ (সমাধান) 





শব্দশৃখ্খল ৬০-র জনা কৃড়ি টাকা 
করে প্রস্কাব পাবেন শাশ্বত 
ব্যানার্জি (২০/৩ চারুচন্দ্র সিংহ 
লেন, রামক্ফপুর, হাওড়া) এবং 
নিমাই চাঁদ সাউ (নামখানা বি ডি ও 


অফিস, কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা) 
শাব্দশৃঙ্খল- ৬০ লটারিতে বিচারক 
ছিলেন বিনতা রাষচৌধুবী (সাহা)। 
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মেষ £ শরীর সংক্রান্ত বাপার 
শত; মেয়েদের শরীর চলনসই। 
আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন উদাম। কর্ম 
ক্ষেত্রে নানান প্রতিক্লতার মধোও 
এগনো যাবে; মেয়েদের কর্মস্তল 
নতুন কোন সমস্যা বিব্রত করবে। 
পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন পিয়জনেব 
দ্বারা ক্ষতি। সম্পত্তি ক্রয় -বিব্রুম 
ব্যাপারে নতুন বাধা। ববসায়ীদের 
লাভ। 


বৃষ £ ফোঁড়া-ব্রণ ইতণদি ভোগাতে 
পারে: মেয়েদের কোন আঘাত। 
আর্থিক বাপাবে অনোর মতামহ 
এড়িয়ে চলা উচিত। কর্মক্ষেত্রে কারএ 
আচরণ বিশেষ বাথিত করবে; 
মেয়েদের কর্মস্হলে আগেব জটিলহা 
দর হয়ে যাবে। কোন সন্তানের জুন 
অতিরিক্ত অর্থ বায়। দূর ভ্রমণে 
বাধা । বাবসায়ীদের নতৃন উদ্যোগ । 


মিথুন £ শরীর ভোগাকে:মেয়েদের 
ছোটখাট অস্নস্হতা চলবে । আর্থিক 
অবস্তার সামানা উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে 
কোন ভূলদ্রান্তির জনা অসম্মান, 
অনুতাপ; মেয়েদের কর্মস্ছলে উধৃতিন 
কারও বিশেষ সহায়তা লাভ। 
পারিবারিক কোন ব্যাপারে ভীষণ 
মতান্তর, অশান্তি। মেয়েদের বন্ধৃ 
দের পরামর্শে ক্ষাতি। বাবসায়ীদের 


হঠাং মন্দা | 


কর্কট £ অম্বল-অজীর্ণ নতুন করে 
বিরত করবে; মেয়েদের ভাল-মন্দয় 


[সেপটেমবর ৭ থেকে ১৩] 


মিলিয়ে চলবে শরীর । আর্থিক ক্ষেত 
অপেক্ষাকৃত শৃভ। কর্মক্ষেত্রে নিজস্ব 
সিদ্ধান্ত থেকে নড়া ঠিক হবে না; 
মেয়েদেব নিজের দোষে নতুন সমস্যা 
সৃণ্টি। পাবিবারিক শান্তি বিগ্রিত 
হবে সন্তানদেদ কারও আচরণে । 
স্ত্রীর জনা খণ। বাবসায়ীদের 
উন্নতির ইঙ্গিত। 


সিংহ £ মানসিক উদ্বেগ চলবে 
সপ্ভাহভব। তময়েদের বাথা বেদনা 
কাবু করবে! আর্থিক সচ্ছলতা কিন্ত 
আলোর প্রবোচনাযধ বড় রকমের 
ক্ষতি কর্মক্ষেত্রে সচেতনতার 
অভাবে কোন মৃযোগ হাতছাড়া; 
মেয়েদের কর্মস্হাল কোন কৌশলে 
কাষেদ্ধার। পারিবারিক কোন 
ঘটনায় আন্রসম্মানে আঘাত। 
বাবসায়ীদের লাভ। 

কন্যা 2 হঠ্াং ভোগান্তি শরীর 
নিয়ে: মেয়েদেব পেট সংক্রান্ত কোন 
অচ্ত্রোপচার। কোন খণ বিশেষ 
বিবৃত করবে: আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা 
কর্মক্ষেত্রে কোন জটিলতা দূর হবে; 
মেয়েদের কর্মস্হলে অনোর বাপারে 


মাথা না গলানোই ভাল। কোন: 


অনুজের দ্বারা ধড় রকমের প্রবঞ্চ- 
নার আাশংকা। বাবসায়ীদের নতুন 
যোগাযোগ । 


তুলা £ শরীর মোটামুটি চলবে; মকর £ 





মেয়েদের শরীর গতানৃগতিক। 
আর্থিক ক্ষেত্রে সৃ্ু পরিকল্পনার 
প্রয়োজন হবে । কর্মক্ষেত্রে গুরুত্পূর্ণ 
বাপারে তৎপর সিদ্ধান্তের প্রয়ো- 
জন; মেয়েদের কর্মস্হলে অপত্যা, 
শিত কোন ঘটনা বিচলিত করবে। 
পারিবারিক বিরোধ তুঙ্গে উঠবে। 
আচমকা প্রাস্তিযোগ মেয়েদের । 
বাবসায়ীদের খণ। 


বৃশ্চিক £ পেট সংক্রান্ত ঝামেল। 
চলবে; মেয়েদেব মেয়েলি রোগ 
ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশা; 
মাত্রাতিরিক্ত বায়। কর্মস্হলে অনোর 
পরামর্শে ক্ষতির আশংকা; মেয়েদের 
কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কাজের চাপ। 
সন্তানদের কারও বিয়ের বাপারে 
নতৃন সমস্যা। বাবসায়ীদের আয় 
বাড়বে। 


* শরীর মোটামুটি চলবে; 
মেয়েদের শরীর উৎপাতসূচক। 
আচমকা বায় ও অর্থহানি। কর্মক্ষেত্রে 
বিভাগীয় বদলি; মেয়েদের কর্মস্হলে 
স্বকীয়তা স্বীকৃত হবে। পারিবারিক 
ক্ষেত্রে দূরের আত্তীয় কৃট্বদের 
আগমনে আনন্দ। কোন সন্তানের 
কর্মলাভ! বাবসায়ীদের সামান্য 
লাভ। 
রস্তচাপজনিত রোগ 


তে উজ 


ভোগাবে; মেয়েদের বিশেষ রক্রু- 
পাতের আশংকা । আর্থিক ক্ষেত্র 
আশাবাঞক। কর্মক্ষেত্রে দায়িতৃ বৃদ্ধি 
কিন্তু মানসিক উৎকন্টা; মেয়েদের 
কর্মস্হলে কোন ব্যাপারে শেষ মৃহ্র্তে 
পরাজয়। মেযেদের পরেম-পগয় সং 
প্রন্ত বাপারে সমঝোতা । গৃহাদি 
সংস্কার-বদলির ইঙ্গিত। বাবসায়ী. 
দের লাভ। 


কৃম্ভ £ চোখ সংক্রান্ত কোন 
গোলমাল ভোগাবে; মেয়েদের চর্ম- 
রোগ বিব্রত করবে। আর্থিক 
ব্যাপারে ঝুঁকি নিলে ক্ষতি । কর্মক্ষেত্র 
দৃঢতায় সৃফল পাওয়া যাবে; মেয়েদের 
কর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে দূর ভ্রমণ। 
কোন বন্ধু সুহাদের আকস্মিক 


বিয়োগের আংশকা। মেয়েদের 
কারো অযাচিত উপদেশে ক্ষতি। 
বাবসায়ীদের খণ। 


মীন £ ভাল মন্দয় মিলিয়ে চলবে 
শরীর; মেয়েদের পিঠের কোন বাথা- 
বেদনা বিশেষ ভোগাবে। আর্থিক 
টানাটানি, সঞ্চয়ে হাত পড়বে। 
কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে আত্তমযাদা 
ছৃগ্র হবার আশংকা; মেয়েদের 
কর্ম্হলে ছোটখাট বিরোধ। কর্ম 
প্রাথীদের দূরের কোন যোগাযোগ 
ফলপ্রস্‌ হতে পারে। বাবসায়ীদের 


বিনয় আচার্য 











কাহিনী $£ অদ্রীশ বর্ধন 
হবি ঃ$ পোলারিস 









অনেক পীড়াপপীড়ি করার পর লস্যির গেলাসে কিন্তু মুখে কোন কহা নেই) যেন কাঠের 
চুমুক দিল প্রৌঢা _ রাজভোগ পড়ে রইল। | |পৃতৃল। ভয়ার্ত চাহনি অনুসরণ করছে 








এরপরেই ইন্দ্রনাথ যা বলল. তা শনে সজোরে চড় খাওয়ার রা 
মত চমকে উঠল বাসন্তী গৃপ্ত। সেই সঙ্গে দেবনাথ আর মুগাস্ক। |... 


৬ 


ক 


টকটকে লাল সিদু 

আর শিক্গার সিন্দুর মানেই)অন্ধিতীয় | এ সিন্দুর হয় যেষন 
মিহি আর মোল্লা 
লাগানোও খুব সহজ । ডাক্তারি ষতেও প্রমাণিত যে, এটি সর্বোত্তম, 
বিশুদ্ধ নানান উপাদান দিয়ে তৈরী হয় বলে এ দিয়ে সিঁথিতে 
মি থাকে না। 

আকর্ষণীয় প্যাকে পাওয়া যায়ঃ লাগানোর 
জন্যে বিনামুল্যে একটি আআল্লিকেটর সমেত । যা 
সৌন্বধ্যে শী ফোটাতে, শিক্ষার ! 
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সম্পাদকায় 


ডারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর কাঁটাভারের বেড়া দেওয়ার জন্য 
আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশবর শইকিয়া এখন দৃঢ় স্কল্প। শইকিয়া 
ধুর্ধর রাজনীতিবিদ। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আসামের আদ্দোলন- 
কারীদের বাড়া-ভাতে ছাই দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য । কিন্তু আমরা তাঁর এই 
প্রস্তাবটিকে অবাস্তব ও অপরিণামদর্প্শ বলেই মনে করি । মনে রাখতে 
হবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত একটি সাজান বাগান নয় ১৩,৩০০ 
'কি মি বিস্তৃতএক ভূখন্ড ।এই বিরাট সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে 
একবার ঘিরতেই ৫০০ কোটি টাকা বায় হবে। এর উপর রক্ষ ণাবেক্ষণের 
বায় দাঁড়াবে বছরে আরও অন্তত একশ কোটি টাকা । দ্বিতীয়ত সীমান্ত 
বরাবর দুর্বৃত্ত ও চোরাচালানকারীরা এত সক্রিয় যে একটু সতর্কতার অভাব 
ঘটলেই মাইলের পর মাইল তার লোপাট হবার সম্ভাবনা । জনাকীর্ণ 
নগরীর মধা থেকে দূর্বৃত্তরা যেখানে পারকের রেলিং, টেলিফোনের 
ভ্গর্ভষ্হ তার, বৈদ্যুতিক ট্রেনের উচ্চ ভোলটেজের তার কেটে নিয়ে যাচ্ছে, 
সেখানে গভীর জঙ্গলের মধো বা জনবিরল স্হানে কাঁটাতারের বেড়া 
কীভাবে অব্যাহত থাকবে তা আমাদের অজানা । 

আর অনুপ্রবেশের অভিযোগ শুধু কি বাংলাদেশ থেকেই £ নেপাল 
থেকেও তো বহ্‌ বাক্তি এসে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং বহ্‌ ভারর্তীয় 
এলাকায় তারা বসতি স্হাপন করেছে । তাহলে তো গোটা নেপাল-ভারত 
সীমান্ত ও ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া লাগাতে 
হয় এবং ভারতীয় কাঁটাতারের উৎ পাদনকে ফসল উৎপাদনের চেয়ে বেশি 
গুরুতু দিতে হয়। ভারতবর্ষের অসীম ভাগ্য যে হিমালয় এবং সমুদ্র তার 
প্রাকৃতিক সীমান্ত-প্রহরীর কাজ করছে। তা নাহলে গোটা ভারতকেই 
হয়ত শাসক গোম্ঠী একটি লৌহ যবনিকায় পরিণত করতেন। 


কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সীমান্ভ যে অতান্ত দুম্টিকটু সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। অন্তত বর্তমান পৃথিবীতে দুই বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও 
কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে এমন নজির আমাদের জানা নেই। 
আমরা এতদিন জানতাম বহির্গমন রোধের জনাই ইওরোপের কোন কোন 
রাষ্ট্র সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেয়, প্রাচীর তোলে, সীমান্তে মাইন 
পুঁতে রাখে। কিন্তু অনা রাচ্টরেরে অনুপূবেশ ঠেকানর জন্য এবম্বিধ 
জঙ্গীসুলভ উদাম কোন গণতান্তিক রাষ্ট্রে চোখে পড়েনি। আজ যখন 
বিশ্বের আধুনিক প্রবণতা + সমমর্মী রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ বাণিজা, শৃ্ক 
বিলোপ, অবাধ যাতায়াত, সেখানে এক প্রতিবেশী বন্ধ রাষ্ট্রের মাঝামাঝি 
কাঁটাতারেক্স বেড়া তৃলতে হচ্ছে, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের রাষ্টরনৈতিক 
ইতিহাসের এটি অতান্ত পরিতাপ-জনক ঘটনা । এর ফলে অনুপ্রবেশ 
কতখানি আটকান যাবে জানি না, কারণ পথিবীর কোন রাষ্ট্র থেকে 
সীমান্ত-প্রহরীদের প্রবল কড়াকড়ি সত্বেও স্মাগলিং ও উদ্বাস্তু আগমন 
বম্ধ করা যায়নি। বাংলাদেশের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেঃ এরশাদ এই 
সীমান্ত-বন্ধনের বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর প্রতিবাদের কোন 
আইনগত ভিত্তি নেই। এবং ভারত স্বচ্ছন্দ সে প্রতিবাদ উপেক্ষা করতে 
পারে। কিন্তু এই কাঁটাতারের বেড়া উভয় রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ মৈত্রীর পথে 





একটি কাঁটা যে হয়ে থাকবে তা বলাই বাহৃলা। 
আসামে বিদেশি অনুপ্রবেশ নিঃসন্দেহে সমস্যা । কিন্তু এতদিন 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে র র প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে, সীমান্ত-রক্ষীদের 


অসাধৃঁতা ও পৃলিশের সমর্থনে। যে কোন রাষ্ট্রের অধিকার আছে 
অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের প্রবেশে বাধা দেবার কিন্তু তার জন্য একটি সদা 
তৎপর পুলিশী বাবস্হাই যথেম্ট ছিল। কাঁটাতারের বেড়া না দিয়ে 
সরকার সমস্ত সীমান্ত রাজাগৃলির অধিবাসীদের জন্য আবপ্যিক 
পরিচয়পত্রের বাবস্হা রাখুন। পাঁচশ কোটির অনেক কম বায়ে এই বাবস্হা 
চাল করা সম্ভব। বিদেশে বহ্‌ গণতান্তরিক রাষ্ট্রও এই বাবস্ছা চাল 
আছে। সমাজতান্তিক দেশে তো আছেই । সেই ঈচ্গে সীমান্তরক্ষীদের 
আরও তৎপর করম্ন, সীমান্তবর্তী গ্রামগৃলিতে গোয়েন্দা & 
নজরদারি আরও তত্র করুন। পুলিশ ও সীমান্ত-রক্ষীবাহিনীর চরিত্র যদি 
অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে তারাই কাঁটাতারের বেড়া ফাঁক করে 
অনুপ্রবেশকারীদের ভেতরে আসার পথ করে দেবে। 


৮ ৫০ 


১৬ শি 8৯81 ৯০৮ ২০১ পে । ৮. 1:12 2812১ 1৮05 56 পা 





্ ২2:27 এছ 

রঃ রি ই ন্ 

হি ছি ১ শীল. 

চি ৬ 

সি ০১৩ 
ও এপ তি 

টস 


। 
চে 
এয এ ও এলি কত ১০ 


রানি. 
১৪-২০ সেপ্পটেমবর, বর্ষ ৬ সংখ্যা ১১ 
দাম ২.০ বিগ্রান মাশুল £ প্বঞ্চিলে ২০ পয়সা, ভারতের অনাত্র ২০ পয়সা 


এই সংখ্যায় 
এ আই সি সি টাকা দেওয়া বন্ধ করেছেন, প্রদেশ কংগ্নেস বিপাকে 
নিশীথ দে/৬ 
মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসুর সোভিয়েত সফর রা 
অভিমন্যু সেন/৮ রা 
বাংলাদেশ £ জনগণ গণতন্ত্রের জন্য ব্যাকুল ৰ 
পার্থ চট্টাপাধ্যায়/৯ 
রাজনৈতিক শূনাতাই সামরিক প্রশাসনের হাত শক্ত করছে 
পার্থ চট্টোপাধ্যায়/১৩ 
বাংলাদেশে উন্দলেখষোগ্য রাজনৈতিক দল/১৫ 


টি 
এ এ বু 





যা 
নি 
শপ ০১৯৬ 











ন্‌ র্‌ স্ 

টা মটিস্োিব 

নত ৩ পিরীতি শিবথিশিছি হি? 
স স্প চে সঃ 


.| 'বঙগবম্ধুকে হত্যার পরই সাম্প্রদায়িক শত্তিদ....- শেখ হাসিনা ( 


সাক্ষাৎকার £ পার্থ চট্টোপাধ্যায়/১৬ 

আবদুর রাজ্জাক কী ভাবছেন ?/১৭ 

এরশাদের স্কুল জীবন কেটেছে কোচবিহারে রি 
অরবিন্দ ভট্াচার্য/৯৮ 
জে; এরশাদ উবাচ/১৮ রঃ 
“সমস্ত বাংলাদেশই ভারতের বিরুদ্ধে - খন্দকার মোসতাক আহমেদ ]" 
সাক্ষাৎকার £ পার্থ চট্টোপাধ্যায়/১৯ ৃ 
চরিত্র 


কল্যাণবন্ধূ মিত্র/২১ 

কলকাতার পঙ্গু দমকল ব্যবস্হা 

শ্যামল সান্যাল/২৮ 

রাজাবাজার ট্রাম ডিপোয় আগুন এবং তঙন্ত কমিটি 

পিনাকী মজুমদার/৩৯ | ৰ 
আসানসোলের কয়লা চন্র | 
শ্যামল বসূ/৩৭ ৮ 
আসানসোল থেকে বছরে ৫০ লক্ষ টাকার কয়লা পাচার হয় টেনযোগে |. 


বি. ভটাচার্য/৪১ 


আসামে জনমানসে প্রভাব 
গৌহাটি থেকে নিরাপমা বরগোহান্তি/৬১ 

ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত ত্রিপূরার বামফুনট সরকার 
কৈলাসহর থেকে সামন্ত দেশাই/৫২ 


স্টি 
প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক ? ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিলপ-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


সম্পাদকীয় দফতর £ ৩৩ বিস্লবী অনুক্লচন্দ্র স্ট্রিট 
(পুরাতন প্রিনসেপ স্টিট) 
কলকাতা 900০0৭২ 


দিললি অফিস £ সূর্যকিরণ ভবন. ১৯ কস্তৃরধা গান্ধী মারগ, মু্াট ১২১২, 
নতুন দিললি ১০০০১, ফোন £ ৩১২০৯৪ 








দি 
২১ সেপটেমবর সংখ্যার আকর্ষণ 





বাংলাদেশের অভান্তরে' পর্যায়ে 
এবারের প্রতিবেদন 


বাংলাদেশে সংখালঘু 











- এ টি 
বাংলাদেশ সং সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পর্কে এটি 


একটি মনাললাচিত পতিবেদন। বাংলাদেশে এখনও 
পায় দ'কোটি হিন্দ আছেন। বেসরকারি সমস্ত 
কেপে সংখলঘুরা সংখাগুরুদের পাশাপাশি 
এগিয়ে চলেছেন নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে। 
সংখাালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জনাও 
সরকারি ও তৎপরতার অভাব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও 
সংখালঘ্বদের নানা অভাব অভিযোগ আছে। কী 
এইসব অভাব অভিযোগ £ কী চান তাঁরা১ এ 
সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, সেই 
সাচ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্ালয়ের এতিহাসিক জগন্নাথ 
হল সম্পর্কে একটি বকস আইটেম -'এই কথাটি 
মগ রেখো | 


মাসখানেক আগে পরিবর্তনের পক্ষ থেকে 
কয়েকটি অন্তর্তন্ত করার জনা বোমবাই পাঠান 
হয় একজন ফিিলানস সাংবাদিককে । তারই একটি 
কিস্তি এবার প্রকাশিত হচ্ছে। স্মাগলারদের 
স্বণণাজ। 7বামবাই । কীভাবে সেখানে গড়ে উঠেছে 
এক মাফিয়ারাজা তার রন্ধশবাস কাহিনী । 

বিদ্দাসাগরের জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত 
হচ্ছ দি রচনা 
'বিধবা বিবাহ আজও জনপিয় হল নাকেন 7" 

ও 

'কারমাটারে বিদ্মসাগরের শেষ জীবনের 
স্বপন পজও সফল হয়নি ।' 

/শখ ফারুক আবদুল্লা কলকাতায় এসে প্রায় 
এক ঘণ্টার একটি সাক্ষাংকার দিয়ে গেছেন 
পারবর্তনের প্রতিনিধিকে। 





এ ছাড়া আরও বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক রচনা ও ফিচার। 









। প্রকাশিত 


এবাব পৃর্জোয আসুন আমাদের 
গ্রামে -এই অভিনব গ্লোগানটি বহু 
মানুষকে যে সপর্শ কবেছে তার 
প্রমাণ আমরা গ্রামে মানুষের কাছ 
থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। 
মাত্র দশ পানব টাকা খরচ কারে 
বাংলার কোন নিত গ্রামে আন্ত 
রিক পরিবেশের মধে। যদি শহারেব 
মানৃয পৃজোব একদিন দৃদিন অনাবিল 
আনন্দ উপ/শাগ করতে পাবেন এব 
চেয়ে বড় ভিনিস আব কী হতে 
পালে। আমবা সানন্দি 5 গ্রামের 
মানুষ পরিব ্নেব এই ওকে সাড়া 
দিয়েছেন । ধাবা আহান জ্রানিযেছেন 
শহববাসীদেব আসুন আমাদের 
গামে।' অনেকে থাকাব জায়গা 
বাবষ্তা কার দেবেন বলেছেন । এই 
চিঠিগৃলি ২১ দসপটেমবব কিছু ও ৫ 
অকটোবব কিছু মোট দুই কিস্তিতে 
প্রকাশিত হবে। পুজো সম্পর্কিত 
আর কোন চিঠি দ্যা করে পাঠাবেন 
না। পশুবলি সংব্রশন্» চিঠিপত্র ও 
পুজোর বেলেল্লাপনা বন্ধ হোক 
পায়ের চিঠিপত্র মামবা ৫ অকটো 
বব প্রকাশ করব। যাঁবা পরিবর্তনে 
আমল্লণলিপিতে সাড়া 
দিয়ে এবাব পুজোয় গ্রামে যাবেন 
তাঁদের অভিক্ততাব কথা জানাতে 
ভুলবেন না। ঘাঁবা ছুটিতে বেড়াতে 
যাচ্ছেন তাঁদের অভিদ্রভাব কথা 
অল্প কথায় আমাদের জানাবেন। 
বিশেষ করে কী কী অসুবিধার মুখে 
আপনাদেব পড়তে হয়েছে সেগুলি 
জানাতে ভুলাবন না। ভাবতবর্ষে 
জাতীয় মায়েব একটা বড় অংশ 
পর্যটন, অথচ আজও এদেশে সুহ্ঠু 
পর্যটন বাবস্তা গড়ে উঠল না। ট্রেনে, 
বাসে, হোটেলে. সর্বত্র পর্যটকরা নানা 
অসুবিধা ভোগ কবছেন। এইসব 
অসৃবিধাব কথা প্রকাশ হওয়া 
“দবকার। ১৮ সেপটেমবর পবিবর্ত 
নের কোন সাধারণ সংখা প্রকাশিত 
হদ্ছে শা। ওই দিন প্রকাশিত হচ্ছে 
পুজো সংখ।। পুজো সংখা 
আামবা বৈচিত্রমূলক বচন; ছ্াপবার 
চেম্টা কৰেছি। যেমন ধবন্ন, প্রানচেট 
ও ডাইনীব উপব দুটি দারণ 
আকর্ষণীয় লেখা আন্ে । ববীন্দ্রপুব 
স্কাব-প্রাপ্ত সংকর্ষণ বায় লিখেছেন 
সাগবেব নিচে যে সম্পদ আছে তার 
কাহিনা। গত বদ্ধ মামবা কমল 
হাসানের একান্ত সাক্ষাৎ কাব প্রকাশ 
কবেছিলাম। এবার শত্রঘণ সিনহা 
দিয়েছেন দীর্ঘ একান্ত সাক্ষাং কাব। 
পলো এগিয়ে আসছে । আমাদের 
দটি বিশেষ সংখা বেরুবে প্রাকপূজো 
সংখা (& অকটোবর) ও প্রো 
শমবকাশ সংখা (১৯৬ মঅকটোবব)। 
পূজো মবকাশ সংখায় থাকবে 
চিত্তাকর্ষক ব্ািশষ রচনা যাকে 








আপনারা মিলি পুজো সংখাও 
বলাতে পাবেশ। সবশেষে আমাদের 
সাব একটি ঘোষণার কথা জানাই । 
পরিবর্তন টমত্রী সংঘের জনা ইতি 
মাধাহ বন আবেদন এসেছে | আমরা 
পুজোব পব থেকে নাম ঠিকানাগুলি 
ছাপতে শুধ করব। বিনা পণে 
বিবাহেব পক্ষে আমলাদের প্রচার 
অভিযান অবাহত থাকবে। ১৯৮৫ 
সালের মধো আমার এক সহস্ 
উদারমন তরুণ চাই যাঁবা বিনা পণে 
বিবাহের প্রতিক্রাপত্রে স্বাক্ষর কর 
বেন। নভেমবরে আমরা একটি 
বিশেষ বিবাহ সংখ্যা প্রকাশ করছি। 
এই সংখাব জনা "দাম্প ভা জীবানে 
সুখেব চাবিকাঠি কী” এই সম্পর্কে 
৩০০ শব্দের মধো লেখা পাঠাতে 
বলেছি । ওই সংখায় আমবা 
পরীক্ষামূলকভাবে বিবাহের বিঙ্ষা 
পন ছাপব। আমাদের বিল্তাপন 
বিভাগ নানতম &০ টাকায বিদ্লাপন 
ছাপতে বাজি হয়েছেন । ভবে বকস 
নমববেব জনা মভিবিত, দশ টাকা 
বেশি দিতে হব । এই বিশ্লপনের 
ও 5 রেট ২৮ সেপটেমবরের 

নে পকাশিত হতবে। তবে 
টা বিনা পণে বিবাহেচ্ছু 
তরুণদ্বে বি্গপন বিনামূলো ছাপা 
হবে। বিনা পণে বিবাহেচ্ছু তরুণবা 
৫০ পযসার ঠিকানা লেখা খামসহ 
ফবমের জনা লিখুন । ইতিমধো বিনা 
পণে বিবাহেব জনা যাবা নাম 
হাপিয়েছেন তাঁরা চিঠিব বন্যায় 
ভেসে যাচ্ছেন । আমবা একটি চিঠি 
পকাশ কবলাম। এটি থেকেই 
পাঠকেব ধোধ গমা হাবে পবিবর্তনে দু 
লাইন কোন বিদ্রগ্তি প্রকাশের 
ফলাফল কী” পা. চ. 


পতিদিন গড়ে ৭০/৭৫ টি কবে 
চিঠি পাচ্ছি। সৃদূর বমবে, ভূটান, 
বাঙ্গালোব, তিপধা, অথাৎ 
হিমাচল, মা বাঙালি, পে 
সেখানেই 'পরিবর্তন' পৌছেছে। 
১০.৮ তারিখে বিনা পণে বিয়ে কবব 
বিল্লাপন দেখে, যেমন বিশিষ্ট মন্লী- 
ইনজিনিয়াব, অধাপক থেকে 
আবম্ঙ কবে দবিদ্র মানুষরা সকলেই 


লিখেছেন। চিঠির বন্যায় ভেসে 
যাচ্ছি। সকলকে বাক্তিগতভাবে 


উদ্ভব দিতে গেলেও প্রায় বছ্ধর 
খানেক লাগবে । বেশ কয়েকটি 
জায়গায় অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছি । 
ফালে কেবলমাত্র তাঁদের সংগে ছাড়া 
অনিবার্য কারণে আর কারও সংগো 
ঘোগাযোগ করে উত্তর দিতে অক্ষম | 
বিদ্যুৎ ঘটক 
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আমি পরিবর্তনের নিয়মিত 

পাঠক। বিভিম্ন বিষয়ের উপর 


আপনাদের সংবাদ ও লেখা পাঠক- 


দের বেশ আকর্ষণ করে। কিন্তু 
“অতি জনপ্রিয়তা'র প্রলোভনে ধীরে 
ধীরে পত্রিকার্টি হালকা হয়ে যাচ্ছে। 
'কালাদ্তরে' বিপ্লবী আব্দুর 
রেজ্জাক খানের প্রতিবাদ পড়লাম। 
এখন আমাকেও প্রতিবাদের লেখনী 
ধরতে হল। ১৭-২৩ আগসট 


যে ফটোটি ছাপিয়েছেন, ভা বিডার - 


নাগের নয়, সি পি আই এম এল এ 
তলসী রজক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
পূর্ণেন্দু মজুমদারের ফটো । ইতিমধো 
এ ফটো 'কালান্তরে' ও দিললির 
নিউ পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে। এটিকে কী বলবেন ১ সং 
সাংবাদিকতা ও রচিসম্পন্ম সংস্ক্‌- 
তি বোধের প্রকাশ ; 
প্রতিবাদপত্রটি প্রকাশিত হলে 
সততার পরিচয় পাব। ভাববো, এটা 
নিছক 'দ্রম'। 
গোবিন কাঁড়ার, 


হাওড়া 


লেখিকার বক্তব্য 


গুয়াতে বিদর নাগেব হত্যাবিষয়ক 
লেখাটির সঙ্গে মুদ্রিত ছবিটি বিদর 
নাগের নয়। রক্তক এম এল এ 
এবং পূর্ণেন্দু মজুমদারের । ওটি হ্বম 
এবং কোন অসাবধানতায় ঘটেছে তা 
আপনারা দেখবেন। এই ছবিটি 
অন্যানা কাগজে বেরিষেছে বলে কিছু 
প*ন উঠেছে বলে জানলাম। এক 
ছবি বিভিন্ন পত্রিকায় তখনি বেরোয়, 
যখন তা একই উৎসে প্রাশ্ত । জানান 
দরকার মনে করি, চাইবাসার রঞ্জিত 
দাশ নিজেকে বিপন্ন করে এ বিষয়ে 
তথ্য জোগাড় করেন ও ছবি সংগৃহ 
করেন। সংবাদটির গুরুত্ব বিবেচনায় 
চিনি অনেককেই তথা ও আলোক. 
চিত্র দেন। একই ছবি শুধু 'নিউ এজ" 
ও 'কালান্তর' ছাপেনি, কলকাতার 
একটি ইংরিক্তি দৈনিকও প্রকাশ 
করে। আমি নিজে রজজিত দাশ প্রদত্ত 
তথদ থেকে কয়েকটি ইংরিজি ও 
বাংলা রিপোরট লিখেছি, স্বয়ং 
রজিত দাশের লেখা 'অনৃষ্টূপ' 
কাগজেও বেরিয়েছে এ মাসে। 
প্রসঞগটি গুরুত্বপূর্ণ, এ নিয়ে সিংভূমে 
আন্দোলন চলছে এবঃ নার 
গুরণতু বিবেচনায় এসব তথা 3 ছবি 
(শৃধূ এটি নয়) নিশ্চয় অনাররও 
পবাবহৃত হবে। কোন কাগজই 
সম্ভবত অনা কোন কাগজ থেকে 
ছবি 'লিফট' করেননি । এখানে, যিনি 
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একই বিষয়ক ছবি বহু জায়গায় 
দিয়েছেন, তাঁর কাছে সমস্যাটি' 
আলোকিত হওয়াই বড় কথা ছিল 
আমি রঞ্জিত দাশের কাছে প্রাপ্ত 
ছবিই আপাদের দিই। যখন আমি 
লেখার্টি আপনাদের পাঠাই, তখন 
অবধি সংবাদদাতাব পরিচয় প্রকাশ 
করা সম্ভব ছি না। এখন তেন 
কোন বাধা নেই। রঞ্জিত দাশের ও 
প্ণেন্দ মজুমদারের সঙ্গে আমার 
যথেম্ট যোগাযোগ আছে এবং যা যা 
লিখলাম সবই তাঁরা জানেন । রর্জিত 
দাশ ওই ছবি কোথায় পেয়েছেন, তা 


ছাপান হয়েছে। এই প্রতিবেদনে 
আমাকে আমার সম্পর্কে কিছু না 
জেনেই হেয় এবং চক্রান্তকারী বলে 
চিহিনত করা হয়েছে । বলা হয়েছে 
'তদক্তে প্রমাণিত হয় এই সব কৃষ্মীর 
ছানার মাংসখেকো শিয়াল পন্ডিত. 
রাই শিশু পাচার চক্রের পান্ডা ।' 

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে 
যেদব অনাথ শিশুকে বিদেশে পাঠান 
হয়েছে তা বাংলাদেশ সরকারের 
সমাজকল্যাণ দস্তরের অনুমতি 
্রমেই এবং বাংলাদেশ সরকাবের 
সুদৃঢ় সমর্থন ছাড়া একটি শিশুও দেশ 









রাখি কেন? 





৫. বু (সাবিত পবা 
3) ছুরে ২7, 91৫ ৯78 
০৩০৩৬ পঞব্গে লভনেতে 
এতঠ৭- 0 ০ গে বাধে পল িন্টিরেনা, 
নকল ্ ্ 
হইতে [৬১৬2 
সাবধান! | ও ওডোনিঞ যে কোপও 
নাংপাঁথীলন গুলির চেয়ে ৩০ গুণ 
হ্রাপযযারা বেশী শস্তিশালী ও কাধকবী। 
€ উর্রততব জীবনঘাররাৰ 
জ্ 4 দান সাল :* ঘরের এবং বিশেষ করে 
বাথরুমের বঙ।ম সুরাজিত করে। 
01714 7/5-8105-186 ৪ছাখ 
তিনিই ভাল জানবেন। একটি থেকে বাইরে যায়নি এব তাব 
ইংরিজ্ি দৈনিকও এই ছবি ছেপেছে। প্রয়োজনীয় কাজগ পত্রও রয়েছে । 
এ ছবি ছেপে 'পরিবর্তন' কোন পরিবর্তনের  প্রতিবেদকদ্বয় 
সাংবাদিক অসতভার পরিচয় গভীরভাবে অনুসন্ধান না করেই 


ছিয়েছে এমন বলা হাসাকব,- আর 
আন্দোলন ভা চলছে । যাবা জ্তে 
জড়িত, তাঁবা তা ভাবছেন না, এর 

চেয়ে বেশি বলা গেল না। 
মতাখ্বেতা দেবী 
কলকাতা 

মিথো দোষারোপ 

পরিবর্তনের ২ জুন “৮২ সংখায় 
'বাংলাদেশে আম্তজরতিক শিশু 
পাচার চত্ত্র ও রহসাময় পুরুষ জাক 
প্রেগর' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন 


৪, আলবং আগীরদের 
আন্্রিতেও ওডেোনিন্া 















(9৮7777-0র 





একজন ভণ্ড বিদেশির (জ্যাক 
প্রেগর) বন্তদবোর উপব নির্ভর কবে 
কীভাবে আমাকে আমার সংস্হাকে 
দোষী করলেন 'তা আমার সামানা তম 
চিন্তায়ও আমে না। আর যেখানে 
উত্ত বিদেশিকেই আপনারা 'রহসা- 
ময় পৃকষ' বলেছেন সেখানে কী করে 
তাব বর্তবোব উপর নির্ভর কার 
অনাকে দোষারোপ করেন বুঝতে 
পারি না৷ 


বিশেষভাবে উচ্দেলেখা ঘে. 





আপনাদের পতিবেদন এবং বাঃলা. 


দেশের পত্র-পত্রিকায় এবকম প্রতি 
রেদনের ফলশ্রুতিতে আমাকে দোষী ' 


সাবাস্ত করা হয়। বাংলাদেশ 


সরকারের সামরিক আইনে কিন্তু 


পৃঙ্খানৃপুঙ্ধ তদল্ত এবং মাননীয় 


আদালাতের বিচারে পমাণিত হয় এ, 
সমস্ত সংবাদ মিথা। ভিত্তিহিন। . 


প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার 
পরে আমি একটি প্রতিবাদ পাঠিল়- 
ছিলাম, কিন্তু পরতিবাদটি আপনারা 
প্রকাশ করেননি কিংবা সেটা 
আপনাদের হাতে পৌছায়নি, ঘার 
ফলে সম্ভব হয়নি প্রকাশ করা। 
ধাংলাদেশে আপনার অবস্হানের 


সময় সম্পূর্ণ সত বিষয়টি আপনাকে 
অবগত করাবার পরবে আপনি 


সম্মত হয়েছে যে, আমাব প্রতিবাদ 
আপনাব পত্রিকায় প্রকাশ কৰে 
পাঠকমনেখ বিজ্ঞানিতি নিরসন 
করবেন। 

অবশেষে, অনুবোধ করব শৃধ্যাত 
বিশেষ সেনসেসন সৃন্টিব নে, ভুল 
সংবাদ, তথা পরিবেশন করে 
পাঠকদের বিল্দাত করবেন না। 
কৈননা, গোষ্ঠীভিন্ডিক . চিনা, 
ভাবনার সহজ আবেগে আশ্নুড 
হয়ে তথাকথিত নিযাঁজিত নিপী, 
ডিতদেব সপক্ষে প্রতিবেদন পেশ 


1৮৫ 


এ ৮ 
ভাবে 2425 
পপি আশ ০০ ই বলা ৯ আল পিসি ২৪২ 


শি বলি আপ এশা প্রসি 


শি পতি 


পে 


কবে কোন বান্তি বা গোচ্তীব সুনাম 


ক্লু কবা নিঃসন্দেহে অতন্ত গহিতি 
কাজ। তাছাড়া পাঠকদের কাছ 
থেকে মিথো বাহবা পাওয়ার জনো এ 
ধরনের বানোয়াট ভিড্তিহিন প্রতি- 


বেদন ছাপান থেকে বিবত থাকলে. 


কখনো সাংবাদিকতার নী 


জানতেই আগ্রহী, অলীক সংখাদ 


জেনে বিন্রান্িততে পড়তে তারা, 
রাজি নন। 
মাসলেম আলী খান * ঢাকা 


সুচিত্রা বাদ উত্তম? 

পারুব্তনের ফতগ্ুলজ সংখ) 
পড়োছি তাতে শুধু মু্ধ নয়, 1বাস্মত 
হচ্ছি আপনাদের নিরপেক্ছ সংবাদ 
প্রকাশ দেখে, নত 'উত্তগবুমার 


স্মরণ সংখ, পড়ে হঠাৎ হোঁচট 


খেলাম । কারণ আমার মনে হয় 
সুচিত্রা সেনকে বাদ দিয়ে উত্তম- 
কুমারকে ভাবা যায় না হার্থাহ 
পূর্ণভাবে ভাবা যায়না! যে সমস্ত 
ছাধতে উত্তমকুমার আভনয় করে 
মহানায়ক? হয়েছেন, 
ছবির প্রায় সবগুলিতেই সুচি সেন 
তাছেন! 

সেথ সেকেন্দার আলী 


বানী, হাঞুড়া 


সেই সমন্ঞর . 


ত লঙ্ঘন 
হবে না। কেননা পাঠক সঠিক ঘটন্য 


ভরিল না চিত্ত 

২০ জুলাই-এর 'উত্তম স্মরণ 
সংথ্যা' হাতে পেয়েই আদেমপাস্ত 
পড়লাম উত্তরকুমায়ের মৃতু)র 
তিন বছর পরেও তাকে স্মারণ 
করার জন) পারধর্তন সম্পাদকের 
এই সাধু প্রয়সকে প্রশংসা না বয়ে 
পার না। ধনাবাদ |শস্পশনর্রেশক 
নিতাইবাবুকে,। সংখ্যাঁটকে বড় 
মনের মত কয়ে .সা্জয়েছেন 
[তানি। মূল/বান স্মাতচারণার সঙ্গে 
সঙ্গে আনুষাঙ্গব চিত সংযোজন যেন 
সোনায় সোহাগ । তবু যেন মনে 
হুল 'ভারয়াও ভারগ না 1১3) 
আগামী বছর আবার 'গারবর্তন' 

এই মহৎ কাঙ্জে প্রয়াসী হোক। 
সুশান্তকুমার মাইতি 
ইসলামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর 


ভাষা নেই 
উত্তমকুমার স্মরণ সংখা! 
পড়ে কত যে খুশী হয়েছি, তা এই 
সামান্য গণের মাধামে কী বলে যে 
ধন)বাদ জানাব তার ভাবা খুজে 
পাচ্ছ না। 

উত্তরকুমায় সম্বন্ধে গ্রাতিটি রচন। 
ও ছাঁব আত নিথু'তভাবে তুলে 

ধরা হয়েছে, যা মন কাড়ার মত। 
দুর্গাদাস চন্দ্র 
দুবরাজপুর, বারভম 


ছোঢা সা মুলাকাৎ 

'উদ্তমকুমার আমরণ সংথা। 
'পারবর্তন' (২০ জুলাই ১৯৮৩) 
পড়লাম । শহান্দ চলাচ্চতে 
উত্তগকুম৷রকে কারা বার্থ গ্রাতিপন্ন 


করেছেন-এ সম্পর্কে কিন 
পালের বন্তব। সোংসাহে পড়তে 
গিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়োছ। 


দুর্ভাগ/বশত, উত্তমকুমারের সঠিক 
ও নিরপেক্ষ সমালোচনা এখনও 
হচ্ছে না। 

উত্তমকুমার যখন বোমবায়ে 
“ছোট সী মুলাকাৎ', করেন, তখন 
পুরে৷। বা]পারটাই তার পক্ষে ছিল 
একটি খামখেয়াল ঝুণক। তিন 
পছন্দ করলেন 'আগগ্রপরীক্ষা'র 
মত একাঁটি প্রাচান সংগ্কার-আশ্রয়ী 
'প্রটঃ | অথচ তার “ুটমেনট' 
ও 'সোঁটং' হয়ে গেল” “আলু! 
মডায়ন' । এখানেই দেখা দিল 
দ্বাবরোধ | এ কথাও অনস্বীকাষ, 
'আগ্রিপরীক্ষা'র কাহিনী নায়না- 
গ্রধান। কতটুকু 'রোল' ছিল 
উত্তমের 2 সন্বুস্তভাবে কটি 'হান্দ 
কথা উচ্চারণ করেছেন উত্তম এ 
ছাবতে ৷ গ|ভনয় ক্ষমতা প্রকাশের 
পক্ষে কতটুকু সুযোগ ছিল 'ছোটা 
সী. 'এর 'িগুনাটোে? তাছাড়া 
বৈজয়ম্তীমালায় লাসাময়ী ভাবমৃতি 
ক তখন থেকেই অপসূয়মাণ 


হচ্ছে পা 5 ৬০এগ কতদিন 
সঙ্গে মঃ রাফির প্লেব্যাক? এতটুকু 
খাপ খেয়েছে কি? এ ধরণের 
কমারাসয়াল ছাব করতে ঘা খরচ 
লাগে, 'ছোটী সী মুলাকাৎ এ তা 
হয়েছে কি? তা হয়ানি বলেই 
[বশেষভাবে গান্রে দৃশ্যগুলিতে 
মাত কয়েকটি 'শট' বার বার ঘুরিয়ে 
[ফাঁয়য়ে 'প্রোজেকট' করা হয়েছে। 
তালো সরকারের পাঁরচালনার 
দোষে ছবিটিতে কোন 'সাসপেনস' 
সাষ্ট হয়নি । অথচ 'প্লট/টতে 
সে সুযোগ ছিজা । দ্বিতীয়ত, 'হান্দি 
ভাষাভাধী দর্শককুল ও পন্র-পািকা- 
গুলি বহুকাল থেকে উত্মকুমারকে 
আখ্াা (দিয়েছিল বাংলার দিলীপ- 
কুমার হিসেবে । এবং 'দিলীপ- 
কুমারের 'ইমেজ' তখন 85108 91 
118860১ রূপে। অতএন, 
উত্তমকুমারের উাঁচত ছিল কোন 
“সারয়াস' চিনে অবতীর্ণ হওয়া । 
অমলকাস্ত বিশ্বাস 
দুর্গাপুর ৪ 

অপূব উত্তমকুমার 

সংখ্যা 

পন্র-পা্রিকা মানুষের মন তোর 
করে। সেটার বড় প্রমাণ পেলাম 


২৪ জুলাই শহরের 'বাভন্ন স্থানে 
মহানায়ক উত্তমকুমারের গ্রয়াণ- 


/দান্থতল লেষাভাতা। ৬৬৭ 1 আসে।।ল 


. মনে কার 'পায়বর্তন' পরিকা এই 


“সুন্দর তানুষ্ঠানের জনা আংশিক 


দায়ী। ঝ্ত্তমকুমার' সংখ্যা এক- 

কথায় অপ্য। আস্তারক ধন/বাদ 
জানাচ্ছি। 

তরুণকৃমার 

8৪৬। গিয়াঁশ মুখারাজ রোড, 

কলকাতা-৭০০০২৫ 


প্রশংসনীয় উদ্যম 
পারবর্তন বিশেষ নারী সংখ্যা 
পড়লাম । পাশ্চমবঙ্গ থেকে অমেক 
দূরে থাকায় বাংলা পান্নকা আর 
পড়া হয়ে ওঠে না। কারণ 
সহজলভ্য নয়। তবুও পারবর্তনের 
প্রাত আগার বিশেষ আকর্ষণ 
আছে। 
পণগ্রথার উপশ্ব পত্র বিতর্কের 
আহ্বান করে আপনারা যেভাবে 
পণপ্রথার 'বরুদ্ধে জনমত গঠন 
করছেন তা খুবই গ্রশংসনীয়। 
আগ চাই /১76000%15 জনমত 
সমস্ত বাংলাকে উদ্বোলত করে সারা 
ডা€তে ছাঁড়য়ে পড়ুক। 
সমরেদ্দ গোস্বামী 
বারভদ্র, উত্তরপ্রদেশ 


অনিবার্ধ কারণবশত এ সংখ্যায় 
'বনমানৃষের হাড়' প্রকাশ করা 
সম্ভব হল না। _ সম্পাদক 





এতিহাসিক লং মারচ 


আজ কলকাতার দৃশ্যটা একটু 
অনারকম। বাস্তায় কোন যানবাহন 
নেই। আছে শুধু পুলিশ আর 
প্রলিশের গাড়ি । রাস্তার ধারে ধারে 
মোড়ের মাথায় মাথায় বাঁশের বেড়া 
বাঁধা। বেড়ার সেই বাঁশ ধরে 
ফুটপাথের গা থেঁষে দাঁড়িয়ে আছে 
আবালবৃদ্ধবনিতা। তাছাড়া বাড়ির 
দরজায়-জানালায়-ছাদেও শ্রধু মানুষ 
আর মানুষ। সবার চোখে মুখে 
উৎকণ্টা-কখন আসবে সেই মিছিল, 
কখন শুরু হবে সেই বহু প্রতীক্ষিত 
'লং মারচ'। 

এই মিছিল সম্পূর্ণ অরাজ- 
নৈতিক। কোন ধুনি-ধিক্কার নেই, 
চলবে না, চলবে না' নেই । আর 
কারো কালো হাত গুঁড়িয়ে দেবার 
সরব আস্ফালনও নেই। কিন্তু এটা 
মৌন মিছিলও নয়। এই মিছিল রাজা 
সরকারেব সক্রিয় তিন মন্ত্রীর 
সম্মিলিত প্রচেন্টার ফলশ্র্তি, মহা 
নাগবিকদের  সবাস্হা রন্ণাব 
উদ্দেশে । এই মিছিল ৪২ হাজার 
গক মোষেব, যারা এদিন কল 
কাতার বিভিন্ন খাটালে ছিল এবং 
যাদব অতি সম্পতি লাল কারড 





হয়েছে। অবশ্য খাটাল মালিকরা 
এটা রদ করতে শেষ চেম্টা করেছিল 
মহাকরণে মন্ত্রীদের সহ্চো মিটিং- 
এর সময়। ওরা বলেছিলেন, দেখুন 
খাটাল যদি অস্বাস্হাকর হয় তাহলে 
আমাদের এত তাগড়াই স্বাস্হা কী 
করে হয: মন্ত্রী মহোদয়রা সে 
কথায় ক্ণপাত করেননি । তাঁরা 
দেওয়া হবে না। বাজা সরকারের 
নিদানে এবং বিশব ব্যাংকের অনুদানে 
গঙ্গানগরে যে গোশালা তৈরি 
হয়েছে সব পক-মোষ সেখানে নিয়ে 
যেতে হবে । সেখানে জায়গা না হলে 
হরিণঘাটায়। অগতা খাটাল 
মালিকরা রাজি হয়েছেন। তাই আজ 
তাঁরা তাঁদের ৪২ হাজার গক-মোষ 
সেখান থেকেই শ্রক হবে গঙ্গানগর 
ও হরিণঘাটার উদ্দেশো লং মারচ। 
লং মারচ-এর রম্ট সেনট্রাল আযাভি 
নিউ, গিরিশ পারক,. বিবেকানন্দ 
রোড, মানিকতলা হয়ে ভি আই পি 


রোড। 

এই মিছিল দেখার জন্য আমরা 
প্রেসের লোকরা মহাজাতি সদনের 
সামনে সরকারেব তৈরি প্রেস 
গ্যালারিতে বসে আছি। হঠাৎ 
প্লিশগৃলো টান টান করে আটেন 
শন হল । প্রথমেত্সারজেনট -পাইলট 
পেছনে' ওয়ারলেস ভান। গরু 
মোষগুলি এগিয়ে চলেছে গদাই 
লশকরি চালে, এ ওকে ঠেলে 
গুঁতিয়ে। বাচ্চাগুলো তিড়িং তিড়িং 
লাফাচ্ছে, হাম্বা, হা-ম-বা ডাকছে 
(এই জনাই এটা মৌন মিছিল 
হয়নি)। ওরা জানে ওরা 'বেই বেই' 
মাচ্ছে। কিছ্বু লোক লাঠি হাতে, 
মাঝে মাছে পদ এক ঘা দিচ্ছে। এক 
বৃদ্ধা তাঁর নাতিকে বলছেন, দাদুভাই 
শেষ বারের জনা গরু মোষ দেখে 
নাও। এরপর গরু-মোষ দেখতে 
গেলে কলকাতার বাইরে যেতে হবে, 
সে অনেক খরচের বাপার। 

এই সময় কয়েকটি গরু-মোষ 
হঠাৎ নিতাকর্ম কবে ফেলল । ব্যাস, 


শ্নাণ যায় কোথায়। 'গোমাতা কি 
জয়' বলে কিছু লোক পুলিশ 
বারিকেড ভেঙে বাঁপিয়ে পড়ল 
রাস্তায়। লড়াই শ্বরু হয়ে গেল 
গোবর ও গোচোনা সংগ্রহের জন্য। 
পুলিশ লাঠি চার্জ করবার জনা 
তৈরি। এই সময় পশৃপালনমল্ত্রী 
মাইক হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, 
বন্ধৃগণ আপনারা গোবর-গে।চোনা 
নিয়ে লড়ালড়ি কাড়াকাড়ি করবেন 
না। আমি কথা দিচ্ছি আগার্মী 
সপ্তাহ থেকে প্রভোক মিলক ডিপো 
থেকে পলিথিন প্যাকেটে গোবর- 
গোচোনা ন্যাযা মূল্য সরবরাহ করা 
হবে। মন্ত্রীর আ বামে জনতা শান্ত 
হল। গরু.মোষরা আবার চলতে 
শৃূরু করল। 

এই সময় এক রিটায়ারড দাদু 
মন্তবা করলেন, কিন্তু আমি যে 
আমার নাতির জন্য রোজ খাটালে | 
গিয়ে সামনে দুইয়ে খাঁটি দুধ নিতাম, 
কাল থেকে তো সেটা পাব না। 


মন্ত্রীমশাই কোন উত্তর 
দেননি। ] 
নির্মল বিশ্বাস 
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এ এ আই সি সি টাকা দেওয়া বন্ধ করেছেন, 
প্রদেশ কংগ্রেস বিপাকে *. নিশীখ দে 


এ আই সি সির সঙ্গে পদেশ 
কংগ্রেসের সম্পর্কটাও এখন 'কেন্দ্ 
রাজা সম্পর্কের' মত দাঁড়িয়েছে। 
অন্তত কয়েকজন নেতার তাই মত। 
এ আই সি সি চার মাস হল প্রদেশ 
কংগ্রেসকে চেক পাঠান বম্ধ করে 
দিয়েছেন। ওদিকে এ আই সি সি 
বলছেন, প্রদেশ কংগ্েশ টাকা-পয়সা 
কীভাবে খরচ করছে তার কোন 
হিসাব নেই। 


প্রদেশ কংগ্রেসের এখন প্রতিদিন 
আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা 
খরচ। এই টাকা আসত এ আই সি 
সিথেকে। 


প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের জনা 
তিন-চারখানা গাড়ি সব সময় ভাড়া 
খাটছে। তেল, মবিল অনানা খরচ 
দিতে হয় তিন হাজার টাকা। মিটিং 
বা সেমিনার হলেই খরচ কয়েক 
হাজার টাকা । অথচ প্রদেশ কংগ্রেস 
অফিসের যাঁরা কাক্ত চালান তাঁরা 
পান মাসে চার থেকে পাঁচশো টাকা। 


শুধু একজন পান মাসে হাজার 
টাকা । নেতাদের কাছে এরা নেহাংই 
কর্মচারী । অতুলা ঘোষের সময় কেউ 
এদের কর্মচারী ভাবতে সাহস 
পেতেন না। সব সময় অতুলাবাব্‌ 
এদের দলের নিষ্ঠাবান সর্বক্ষণের 
কর্মীধির মযাদা দিয়েছেন । 

কে কেউ 'বাবৃ' সম্বোধন করেননি -. 
বলতেন, অতুলাদা। এখন ছেলের 
বয়সী নেতাকে বলতে হয় বাবৃ। 
সামনে বসতে ভরসা পান না, 
দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সম্পর্কটা 
সওদাগরি অফিসের বাবু আর 
কর্মচারীর মত । মাকে মাঝে এদের 
মাইনেপত্র নিয়ে কথা ওঠে। দৃ-চার 
জন নেতা মাইনে বাড়ানর কথাও 
তুলেছেন। একজন যুবনেতা তো 
বৈঠকের মধোই বলেছিলেন, আমরা 
স্মীজতম্ত্র আনতে যাচ্ছি অথচ 
আমাদের ঘরের লোকের প্রতি 
সুবিচার করি না। চার-পাঁচ শো 
টাকায় কি একটা লোকের সংসার 
চলে; চটকলেও এখন ন্যনতম 
বেতন ছশো টাকা। অতুলাদার সময় 
সবাই পরজোয় খাদির জামা-কাপড় 
পেতেন। সংসারে বিপদ-আপদে 
কংগ্রেস তহবিল থেকে সাহ্বাধা 
দেওয়া হত। অতুলাদার সবদিকে 
নজর ছিল। 


ইন্দিরা কংগ্রেস হওয়ার পর এ 
আই সি সি থেকে প্রতিমাসে এব 
লাখ টাকার চেক আসত। পরে সেটা 
দাঁড়াল আশি হাজার টাকায়। 
আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় সভা- 
পতি হবার পর কমে দাঁড়ায় পঞ্চাশ 
হাজার টাকায়। 


আগে প্রদেশ কংগ্রেসের খরচ 
চালাতে নোটের বানডিল দিয়ে 
গণি খান চৌধৃরী। 


হঠাৎ এ আই সি সির চেক বন্ধ 
হল কেন: কেউ বলছেন, হিসাব না 
পাওয়ায় এ আই সি সি অসন্তুদ্ট। 
কেউ বলছেন, নতুন আড হক 
কমিটির হাতেই এ আই সি সি টাকা 
দেবে। অনেকের ধারণা, প্রণববাবূ 
টাকা দিচ্ছেন বলে আলাদা করে এ 
আই সি দি আর টাকা দিতে চান না। 


পশ্চমবঃগ প্রদেশ কংগ্রোসের 
সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হয়েছে। 
এখন দদস্য পাঁচ লক্ষের মত। হিসাব 
মত প্রদেশ কংগ্রেস তহবিলে জমা 
পড়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা। উত্তর 
কলকাতার এক প্রবীণ নেতা বললেন, 
আমি নিজেই তো সত্তর হাঞ্জার টাকা 
দিয়েছি। যাই হোক পাঁচ লক্ষ টাকার 
প্ররো হিসাব নেই। টাকা-পয়সা 
কোথায় যাচ্ছে কিসে খরচ হচ্ছে কেউ 
জানে না। 


নিবচিন, বড় রকমের মিছিল, 
মিটিং, সেমিনার হলে টাকার লেন- 
দেনও বাড়ে । অতি সম্প্রতি প্রদেশ 
কংগ্রেম থেকে একটা সেমিনার হয়ে 
গেল। একবেলার সেমিনার । হিন্দি 
হাই স্কুল ভাড়া নেওয়া হল। টাকাও 
দিয়ে দেওয়া হ্ল। তারপর ঠিক হল 
ওখানে হবে না। টাকা যা গিয়েছে 
যাক। মহাজাতি সদনে হবে। হাজার 
সাতেক টাকা সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়ে 
গেল। 


এত বড় একটা দল। লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু দলের 
নিজস্ব বাড়ি নেই, নিজস্ব অফিস 
নেই। নিজস্ব বাড়ি ছিল নাঘে তা 
নয়। সি আই টি রোডে বাড়ি কেনা 
হয়েছে । এখন প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি অরুণ মৈত্র। আজ পর্যন্ত 
সে বাড়ি কংগ্রেসের দখলে আসেনি, 
ভাড়ার্টিয়াদের দখলে। কে ভাড়া 


আদায় করে কেউ জানে না। 


পরে থিয়েটার রোডে একটি বাড়ি 
কেনার ঠিক হয়। দাম ১১ লক্ষ 
টা্ষা। প্রধানত বড় বড় ব্যবসায়ীর 
কাছে টাকা তোলা হয়। তোল্ন হয় 
১১ লক্ষ নয়, ৯৬ লক্ষ টাকা। তখন 
ঠিক হল বাকি পাঁচ লক্ষ টাকা 
ব্যাংকে ফিকসড ডিপোজিট করা 
হবে। ব্যাংকের সৃদের টাকায় বাড়ির 
রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত খরচ চলবে । 
শেষ পর্যন্ত বাড়ি কেনা হল না। 
কেন হল নাঃ নিজেদের মধো 
বগড়াঝাটি ; সেই ১৬ লক্ষ টাকা কী 
হল? এক নেতা বললেন, কী আর 
হবে। যাঁদের কাছে টাকা তোলা 
হয়েছিল তাঁদের ফেরৎ দিয়ে দেওয়া 


হল। 


নেতারা কোন সময় দলের 
ষংগঠন গড়া নিয়ে মাথা ঘামান না। 
সব সময় লড়াই চলছে ক্ষমতা 
কুক্ষিগত করার। কংগ্রেস (এস) 
ইন্দিরা কংগ্রেসে মিলে গিয়েছে। 
কিন্তু কংগ্রেস (এস)-এর লোক 
এখনও এদের কাছে অচ্ছৎ। 
প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসিকে বলতে 
গেলে কংগ্রেস (ই) অফিসে ঢুকতে 
দেওয়া হয় না। অথচ তাঁকে ঠেকায় 
পড়লে কাজে লাগান হচ্ছে। প্রিয়- 
বাবুকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত 
নিবচিন করা হয়েছে। প্রিয়বাবুর 
মিটিং-ংএ যত লোক হয় আর কোন 
নেতার মিটিং-এ সেই লোক হয় না। 
পঞ্চায়েত নিবচিনের জনা কংগ্রেস 
নেতারা দুহাতে টাকা খরচ করেছেন 
কিন্তু প্রিয়বাবৃকে তাঁর জিপের 
তেলের খরচও দেওয়া হয়নি। 
বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেস ক্মী- 
দের উপর হামলা হচ্ছে। দবার 
আগে ঘটনাস্হলে যাচ্ছেন প্রিয়বাবু। 
কয়েকজন নেতা নিয়মিতভাবে কং- 
গ্রেস অফিসে আসেন শুধু খবরের 
কাগজে বিবৃতি দেবার জনা । 
আসলে কয়েকজন নেতা গ্রিয়- 
রঞ্জন দাশমুনসিকে সামনে আসতে 
দিতে চান না। ভয় গ্রিয়বাবু প্রদেশ 
কংগ্রেসে জায়গা পেলে তাঁদের 
নেতৃত্ব চলে যাবে। 
ইতিমধ্যে প্রবীণ এবং যুবনেতা- 
দের একটা বড় অংশ প্রিরঞ্জন 


দাশমুনসিকে প্রদেশ কংগ্রেসের 


পা রা করার দাবি 

প্রিয়বাধ্র সঙ্গে 
৪৫০০০ 
নয়। নেতারা এমন ভাব দেখান যে 
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দারা উস 
দিতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। 
যত বাধা সব ৮১, ৪৮৬ 
অথচ স্ুত্রতবাধ আজকে 
পার ঘন পরবাসী 
কলকাতার এক কংগ্রেস নেতা এ 
আই সি সির সাধারণ সম্পাদক 
রার্জীব গান্ধীর কাছে গোপন চিঠিতে 
লিখেছেন, অতুলাঘাবৃযর় আমলেও 
প্রদেশ কংগ্রেসের কাছ থেকে জেলা 
কমিটিগৃলি অর্থ 'সাহায্য পেয়েছে। 
কিন্তু আজকে কটা টাকা পায়; 
প্রদেশ কংগ্রেস এ আই সি সি থেকে 
টাকা পায়। অনেক নেতা কংগ্রেসের 
নাম করে টাকা তোলে কিন্তু কংগ্রেস 
জমা পড়ে না। তাঁরা 
নিজেদের ইচ্ছামত টাকা খরচ 
করেন। দলের স্বার্থেই এ ব্যাপারে 
তদজ্ত করা উচিত। 


এখানেই শেষ নয়। দলের এম 
এল এ-দের নিব্চিনের সময় পঁচিশ 
থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা কংগ্রেস 
থেকে দেওয়া হয়। এম এল এদের 
মাইনে থেকে প্রতিমাসে কংগ্রেস 
তহবিলে চাঁদা হিসাবে দেওয়ার 
কথা । বলতে গেলে কেউই দেন না। 
উপরম্ত্‌ তাঁরা অনেকে নিয়ে যান। 


প্রদেশ কংগেসে অবস্থাটা চলছে 
জোর যার মুলুক তার । জেলা কমিটি 
হিসাবে টাকা আদায় করা মুশকিল। 
কিন্তু অনেক জেলা' কমিটি নেতা 
আদায় করে নিয়ে যান। যুব 
নেতাদের অনেকে চিঠি লিখে লোক 
পাঠান। বাধা হয়ে টাকা দিয়ে দিতে 
হয়। দুতিনজন যুবনেতা প্রদেশ 
কংগ্রেস থেকেও টাকা নেন আবার 
বরকত সাহেবের কাছ থেকেও মাসে 
মাসে টাকা পান। 


দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-প্রণববাবু এবং 
বরকত সাহেব সামনে অন্তত চেষ্টা 
করছেন যাতে কংগ্রেপের মধ্য 
বাগড়ার্থাটি বন্ধ হয়। কিন্তু ভেতরে 
দুই মন্ব্রীর সমর্থকরা এক সম্যে 
বসতে পারেন না। প্রণববাৰ্‌ যেমন 
প্রদেশের নেতাদের হাতে নোটের 
বানডিল দিয়ে যাচ্ছেন, বরকত 
দাহেবও তেমনি তাঁর সমর্থক 
নেতাদের ছোট ছোট নোটের বান- 
ডিল তুলে দিচ্ছেন। 


ওদিকে প্রিয়রঞজন দাশমুনসিরা 
এখনও এক রে । কাগজে- কলমে 
কংগ্রেস (এস) মিশে গিয়েছে কংগ্রেস 
(ই) তে। কিনতু প্রিয়বাবুরা আলাদা 
ভাবে কাজ করছেন, আগের অফিসে 
বসছেন, নিজেধের খরচের টাকা 
নিজেরা ৪ করে যাচ্ছেন। 
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বাজার থেকে ফিরে এসে 
বাবা বলেন বংস 
দামটি শুনে ক্ষান্ত থাক 
আর খেও না মংস্য।' 
পুত্র বলে খাওয়া নিয়ে 
মাথা-ব্যথা নেইকো আর 
গলা ছেড়ে গাইতে দিও 
আমি ডিসকো ডানসার। 





ভাগের মা গ্গা-পানি 
গঙ্গা পাবে না, 
আসল কথা কমিশনে 
স্ত্র মেলে না। 

আরো কিছু বছর যাক 
গাঙে চর" 
877 
পানির শৃভঙ্কর। 


প্ুবীর দাস 
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পঞ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্র সাম্প্রতিক সোভিয়েত সফর 
নিয়ে নানা ধরনের গুজব চলছে। 
কেউ বলছেন, এই সফরের পর 
জ্যোতিবাবূর সঙ্গে সোভিয়েতদের 
বাপারটা আরও বেশ জমে উঠেছে। 
কেউ বলছেন, চিকিৎসার জনা তিনি 
মোভিয়েত ইউনিয়নে গেলেও তার 
সঙ্গে মূলত সি পি এস ইউ-র 
কতবাক্রিদের গোপন শলাপরামর্শ- 
টাই বেশি গুরুতৃপূর্ণ ছিল। এ সব 
গুজবের মধ দিয়ে কাকতালীয় কিছু 
ঘটনার মিল দেখে বাজনীতির 
নবজাতকেরা মাঝে মাঝে হৈ চৈ 
করার মাত্রাটা বাড়িয়ে দেন। অথচ 
এতে কোন গভীর বাপার কিছু ছিল 
না। 
সবচেয়ে বেশি সময় কেটেছে 
ক্রিমিয়ায়। বলতে গেলে তিনি 
সেখানে বিশ্রাম করছ্িলেন। সোভি- 
যেত দুনিয়ার কোন গ্রকুত্পূর্ণ 
রাজনৈতিক বাক্তিদের সঙ্গে তার 
প্রাতরাশ করার সৃযোগ পর্যন্ত 
আসেনি। মুখামন্ত্রীব সফরেব কিছ- 
দিন আগে সেই দেশে গিয়েছিলেন 
কংগ্রেস দলেব সাধারণ সম্পাদক 
রাজীব গান্ধী । রাজীব গাম্ধীর জন্য 
যে বিশেষ বাবস্তা হয়েছিল সোভি- 
য়েত ইউনিয়নে, বিশেষ করে গুরুতু 
পূর্ণ বাক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করাবার, 
প্রোটোকলের ক্ষেত্রে তার সিকি. 
ভাগের সিকিভাগও মুখামন্ত্রীর জনা 
ছিল না। রাজীব গান্ধীর ও 
মুখামল্ল্ীর সোভিয়েত সফরের 
সফরসূচির পূর্ণস্গ তালিকা প্রকাশ 
করে মিলিয়ে দেখলে এই ব্যাপারটি 
পরিহকার হয়ে যাবে। শ্রীমতী 
গাদ্ধীর পর ভারতের দ্বিতীয় 
গুরুতৃপূর্ণ রাজনৈতিক বাক্তিত্ব 
হিসেবে রার্জীব গান্ধীকে সম্মান 
প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তার 

বাবস্হা হয়েছে। যে কোন 
কারণেই হোক রাজীব গান্ধীর প্রতি 
সোভিয়েত অনুরাগ অনেক বেশি 
এখন। রাজীব গান্ধীর সফর ও 
কর্মস্চির বিষয় সেখানকার কমসো- 
মল কাগজ থেকে রুশভাষার 
বিখ্যাত কাগজগৃলিতে ছবিসহ ছাপা 
হয়েছে । আমাদের মুখামহ্ত্রীর ক্ষেতে 
ভাব হযনি। 

এ দেশের সংবাদপারে জোভি 
বাবুর সঙ্গে সোভিযেত কম্মানিসট 
পারটির শীর্ষস্কানীয নেতার বৈঠক 
প্রস্গে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 


হার গুকু সোভিযেত কেন্দ্রীয় 
কমিটিতত মতাণঠ সাধারণ। 


উলিমানসকি নামব এই ভদলোক 
"লাভিয়েত ইউনিয়নের ভাবত বিষ 
যু একভান গকবযক ও চিন্তাবিদ। 


মুখ্যমন্ত্রী 


জ্যোতি বসুর 


সোভিয়েত সফর 
7 অভিমন্যদেন____ 





উলিয়ানসকির চিন্তাধারা হল 
ভারতের কমিউনিসটদের উচিত 
নিংশর্তভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে ও 
তাঁর সরকাবকে সমর্থন করে যাওয়া । 
বলা বাহুলা এই বিষয়টি নিয়েই 
আরও একবাব জ্োতিবাবৃকে সেই 
একই কথা »শানানো তয়েছে। 
জ্বোতিবাবূর সঙ্চো উলিয়ানসকিব 
বৈঠকেব পেছনে 'সাভিয়েত কতা 
দেব একটাই উদ্দেশা, তাকে বৃবিয়ে 
দেওয়া যে ভাবতের সি পি আই 
(এম) দলেব উগ্ব ইন্দিরা-বিরোধিতা 
তাবা পছছদ্দ করেন না। যে যতই 
বদনাম করুক জ্যোতিবাবু একথা 
একদম তজম করতে পারেননি এবং 
উলিয়ানসকির কথায় 'জো হৃজুর' 
বালিও তিনি মাসেননি। বরং তিনি 
/বাঝাবার চেম্টা করেছেন যে তাদের 
মূল ভিভটাই্র কংগ্রেস বিরোধিতার 
উপর এবং ইন্দিবা বিরোধিতার 
উপর তৈরি, কাজেই এ কাঞ্জ করতে 
[গেলে তার দল থাকবে না। তবে 
দেশর দক্ষিণপল্গী আতাতের সঙ্গে 
কোন গটিছুড়া বাঁধা হবে না এমন 
একটা আমবাস জোতিবাবু উলিয়া 
নসকিকে দিয়ে এসেছেন । পোটো- 
কল অনুযায়ী উন্পিয়ানসকি সোভি 
যেত ইউনিয়নের প্রথম কুড়িজন 
নেতার মধেও ভালিকাভূত্ত নন 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে । এমন এক্গজনেব 
সঙ্গে আলোচনার বাবস্হা হওয়ায় 
মনে মনে মুখামন্ত্রী খুশি নন। টাকে 
ক্রিমিযাব পর মাবার লনঙনে 
বিশ্রাম নিতে কেন হল বোবা গেল 
না। তবে পশ্চিমী বন্দোবস্ত 
আস্হাতাজন মুখামন্তী যে তাব মূল 
টিকিংসার কাজটি সোভিয়েতে না 
করে লনডনে করছেন একথা সবাই 
জানেন। 

স্বদেশে ফিবেই নযা দিললিতে 
চার পলিটবুরোব সঙ্গে বৈঠক 
কবতে হয়, প্রথামত সেখানেও তিনি 
সব বিপোবট রেখেছেন। কমরেড 
বাসবপুন্নাযা যিনি ইদানিং শ্রীমতী 
গান্ধীর বিশেষ আস্তাভাজন হিসেবে 
কমবেড পামমৃর্তিব জায়গায় কাঙ্ত 
কবছেন তিনি কিছু ত্রমেই উলিয়া 
নসকিত দর্শনেব সমর্থক হয়ে উঠ 
ছেন। নামবৃদ্রিপাদ বাঙগালোরে 
দচ্িণপল্লশীদের সত্শো আঁতাতের 
সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে না দিলেও 
[ঞ্যাভিবাবূ কিন্€ অখন্ড বি জে পি. 
"লাকদল মোচরি ধারে কাছে যোতি 
প্রস্ভুত নন, এমন মনোভাব পরি 


হকার করে জানিয়েছেন। 

বিদেশ যাবার আগে 
সচ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর যে 
সামানা ক্ষণ আলোচনা হয়েছিল 
সেখানে কিন্তু অশোক মিত্র প্রসঙ্গ 

| 

খমমন্ত্রী কলকাঙায় ফেবাব দু 
দিনের মধোেই তড়িঘড়ি বেল 
ব্লাবে রাজা সরকাবেব কৃপাধনা ও 
সোভিয়ত বাহিবাঁণিজোে চা-এর 
বাবসায়ে বুশ দূতাবাসের আস্হা- 
ভাজন অমিয় গ্্তর উদ্যোগে 
মুখমরন্ত্রী, সোভিয়েত কনসাল জেনা 
রেল ইভানভ এবং অমিয় গৃপ্তর 
নৈশ ভোজে সফরের ফসল নিষে 
অন্তবঙ্গ কথাবার্তা হয়। বর্তমান 
কনসাল জেনারেল এক সময়ে 
সোভিয়েত যুব সংগঠন কমসোম- 
লের একজন ক্চা ছিলেন । তিনি খুব 
আশাবাদী যে সি পি আই (এম) দল 
কখনই বি জে পি-লোকদল আঁতাতে 
যাবে না। এমনকি কোন অবস্হাতেই 
জনভাকেও সমর্থন যোগাবে না। 
উলিযানসকির যে দাওয়াই ভা 
এখানকার কমিউনিসটদ্ব সেবন 
করানই হল এ দেশের সোভিযেত 
প্রতিনিধিদের পধান কাজ! 

সি পি আই (এম) নেতারা যাই 
বলুন তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃতে এই 
নিষে দ্বিধা ও দ্বন্দু যে আকাব তি 
শুরু করেছে তাতে আগামী দিনের 
চিত্রপট যে কী হবে তা বলা 
মুশকিল। সি পি মাই (এম) দলের 
যুব নেতাদের একাংশেব (কেন্ছে) খুব 
ইচ্ছে ছিল পুনা কনভেশনেব ইন্দিবা 
বিরোধী সব যৃব শক্তির সঙ্গে এক 
হয়ে কিছু করা । কিন্তু এখনও তাদের 
কাছে সিগন্যাল আসেনি নেতৃত্ে, 
ভাই তাবা অসোয়াস্তিব মধো দিন 
কাটাচ্ছেন আর পূনা কনভেনশনে 
নেতা সুরেশ কলমাড়িকে তাদের 
দঃখের কথা বলছেন । 

কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধী নার যাই 
করুন তিনি কোন মতেই তাবি দলকে 
এমনভাবে পরিচালিত কণতে দেবেন 
না যাতে বামশন্তি ও দক্ষিণ পল্হী 
শর্তি, সবাই সংঘবদ্ধ হয যা সম্ভব 
হয়েছিল জয়প্রকাশের নেতৃতে। সে 
জনাই বোধহয় পশ্চিমবাতগব কং 
গস নিয়ে এবং মি পি আই (এম) 


মিয়ে 
এদের চা 
বাথা নেই। মুখামন্ত্রী জোতিবাধুও 


একথা জালেন। 


মালোপাড়ার ঘটনার পর তড়ি- 
ঘড়ি বরকত সাহেব ইন্দিয়াকে এনে 
মালদায় সভা করে হাওয়া নিজের 
অনুকূলে আনতে চেয়েছিলেন। 
কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাতে 
সম্মত হননি। সেই থেকে বরকত 
সাহেবের মত খারাপ। তিনিও আর 
সি পি আই (এম)-এর বিরদ্ধে 
তর্জনগর্জন গত দূমাস ধরে করছেন 
না। শ্রীলংকা পরিস্হিতি, আসাম, 
পাঞ্জাব সব মিলিয়ে ঘরে-বাইরের যা 
চেহারা, অনাদিকে সোভিয়েতের 
ক্রমাগত প্রভাব সব মিলিয়ে শেষ 
পর্যন্ত জোতিবাবুদের যে কী লাইন 
গোম্তভী। এই পটভূমিতে পশ্চিম- 
বাংলার লোকসভা নিবচিন হবে 
অনেকটা ফেেনেডলি এগজজিবিশন 
মাচের মত। কংগ্রেস জিতলেও 
ভাল, সি পি আই (এম) জিতলেও 
শ্রীমতী গান্ধীর অত ভয় নেই। কিন্ত 
কংগ্রেসেব নেহাবা মনে করেন সি পি 
আই (এম)কে অত বিশ্বাস করা যায় 
না। কারণ মোরারঞ্জীর ক্ষেত্রে তাঁর 
সংকটের সময়ে তারা উল্টো কবে 
ছিল। সেখানে প্রগতিবাদীদের 
একটাই যুক্তি, মোরারজীভাই তো 
আব সোভিয়েতেব অন্তর+গ বন্ধু 
ছিলেন না। 

অতএব জোোতিবাবূ এটা রাশিয়া 
সফন করে ভাল কবে বুঝে এসেছেন 
যে ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস দলের 
সঙ্গে সম্পর্ক খুইয়ে সি পি আই, সি 
পি আই (এম) এর সঙ্গে দোষ্তি 
বাড়াবাব জনা রাশিয়ার বিন্দুমাত্র 
আগ্ৃহ নেই । ববং কংগ্রেসকে কিছুটা 
মানিযে নিয়ে এবং ইন্দিরাকে অনেক 
বেশি মেনে নিয়ে যদি এরা এগিয়ে 
আসে তাহলেই সোভিয়েত কতরা 
বেশি খুশি হবেন। দ্বিতীয়ত শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী বেচে থাকতে এবং 
প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্হায় রাজীব 
গান্ধীর যা গুরুত্ব রাশিয়ার কাছ্ছে 
সেই গুবৃত্ব কখনই জ্যোতিবাবৃসহ 
রাশিয়ার কাছে। তৃষ্ঠীয়ত দচ্গিিণ- 
পল্তী জোটের শত্তি জোগাতে 
সবদেশি কমিউনিসটরা যদি এশিয়ে 
যান তাহলে সোভিয়েত দনিয়া ভীষণ 
চটে যাবেন। 

সব বাপারটাই শ্রীমতী গাম্ধীর 
কাধে অনুকুল, বিরোধীদের কাছে 
ভীষণ সমস্যার । বিশেষ করে সি পি 
আই (এম) দলের কান্ধে। জোতি 
বাবূর সোভিয়েত সফধের পর তাই 
কংগ্রেসে ধারণা, জ্ঞোতি। 
করে এসেছেন আর পি পি আই 
(এম) দলের একাংশের ধারণা, উনি 
আপস করেছেন। [3 
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হু কাতিশা 








রি লাদঙার 


১৯৫৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তা- 


নের হাইকোরটের প্রধান বিচারপতি 


কায়ানি বিদ্ুপ করে বলেছিলেন £ 
“আমাদের সেনাবাহিনী মহান । এঁরা 
নিজের দেশকেই জয় করে নিযে 
ছেন।' 

কায়ানি কথাটি বলেছিলেন, 
পাকিস্তানের সামরিক শাসক আয়ুব 
খান সম্পর্কে । বাংলাদেশ ১৯৭১ 
সালে পাকিস্তান থেকে বি্িন্ল 
হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাম্ট্রপে 
আত্মপ্রকাশ করলেও ১৯৭৫ সাল 
থেকে পাকিদ্তানেব ইতিহাসেরই 
পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অর্থাং এক এক 
সমর নায়ক ক্ষমতা আসছেন এবং 
তাঁদের কার্যত পুধান ভূমিকা হয়ে 
দাঁড়াচ্ছে নিজের দেশ জ্য করা। 
পাকিস্তানে আয়ুব অনেকখানি সফল 
হয়েও এ বাপারে শষ রক্ষা করতে 
পাবেননি। 
বাংলাদেশে জিয়ায়ুব বহমান কিন্তু 
পেরেছিলেন। সামবিক একনায়ক 
থেকে গণতান্লিক নেতা হিসাবে 
তাঁর উত্তবণ লোকে ভালভাবেই 
নিয়েছিল কিন্তু জিয়ার ঘাতকেব 
হাতে মৃত্যু হল। তাঁধি পথ ধরে 
হুসাইন মোহম্মদ এরশাদ এখন 
বঙগবিজযে গোটা সেনাবাহিনীকে 
নামিয়ে ফেলেছেন। 


এ বাপারে প্রয়াত জিয়ায়ুর 
রহমানের মত ও পথকেই অনুসরণ 
করছেন তিনি। অর্থাৎ ধীবে ধীবে 
বেসামবিক জনগণের মধে। তাঁবি 
ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা কৰা! এবং 
ক্ষমতাকে স্হায়ী করার জনা একটি 
রাজনৈতিক ক গৃহণ করা। 
বাংলাদেশে চোদ্দ দিন থেকে অসংখা। 
মানুষের সঙ্গে কথা বল এই 
প্রতিবেদকের মনে হয়েছে এরশাদ 
জিয়ার মত্রনই একটি নিজস্ব রাজ. 
নৈতিক দল গঠনের দিকে এগৃগ্ছেন। 
ইতিমধোই তিনি ছাত্রদের মধো তাঁর 
দল তৈরি করে ফেলতে সক্ষম 
হয়েছেন। তাঁর আশীর্বাদধনা নতৃন 
বাংলা ছ্বাত্র সমাজ এখন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির 
প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে । আমি 
থাকতে থাকতেই এই সংগঠনটির 
অফিস ঘরের রর হয়ে গেল। 


নয, (সপটেমবর ১৯৪৩ 


এরশাদের পরবর্তী কর্মসূচি হবে 
জিয়ার বি এন পি-র মত একটি নতুন 
দক গঠন! তার আগে ১৯৮৩ সালের 
শোড়ায় এরশাদ প্রাপ্তবয়স্ক ভেটা- 
ধিকারের ভি্টিতে থানা পরিষদের 
নির্বাচন সেরে ফেলবেন। এই 
নির্বাচন হবে অরাজনৈতিকভাবে। 
বলা বাহ্‌লা এরশাদ প্রতিটি থানা 
পবিষদেই তাঁর মনোমত প্রার্থী 
দেবেন। ইতিমধোই বকলমে তাঁর 
নিবচিনী ইক্তাহার আঠার দফা 
কর্মপচিব লক্ষ লক্ষ কপি জনগণের 
মধে' বিতরণ কবা হয়েছে । (জিয়ার 
ছিল ১৯ দফা) আঠাব দফা 
বাস্তবায়ন কমিটির মারফত এরশাদ 
সমস্ত জায়গাতেই তাঁর অনুগার্মী 
সিডিলিযানদের চিহিচত করে ফেলে- 
ছেন। এই নির্বাচন যদি এরশাদের 
অনুকূলে যায (এবশাদ ভাবছেন 
যাবেই) তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে 
মাবমির ধরাচড়া ছেড়ে এরশাদ 
নিজেই প্রেসিডেনট দাঁড়িয়ে যাষেন। 


এক্ষেত্রে তিনি দেশের দক্ষিণপদ্হণ 
ইসলামি দলগুলির সাহাধ্য পাবেন। 
তাঁর গ্রামের ভিত, যাকে “ঘাসের 
গোড়া' বলে, সেটা তো আগে 
থেকেই তৈরি হয়ে রইল। 

এরশাদ নিজে কিম্তু কট্রর ইসলাম 
পল্ত্রী নন। তাঁকে বলামায় ' রাইট টু 
দি সেনটার'। তিনি দক্ষিণ- ঘেঁষা 
মধাপল্ছী। পাকিস্তানের জিয়ার 
মত তিনি বাংলাদেশকে ইসলামিক 
প্রজাতন্ত্র আখ্যা দিতে চান লা। 
কারণ বাংলাদেশে প্রগতিশীলদের 


_ সংগঠনগৃলিও শক্তিশালী । তাছাড়া 


এরশাদ বৃঝে গেছেন এখানে ঘোষণা 
করে কিছু পালটান চলবে না। 
দেশেব লোকেরা প্রকৃতিগততাবে 
প্রতিষ্ঠান বিরোধী । যদি কেউ ভাবে 
কেউ কিছু ওপর থেকে চাপিয়ে 
দিচ্ছে, তাহলেই তার প্রতিবাদে 
সারা দেশ ফেটে পড়বে । আমাকে 
শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদৃল মঞ্জিদ খান 
বললেন, ' আরবি তো হেলান. 





বাংলাদেশ ? জনগণ গণতন্ত্রের জন্য 
ব্যাকুল, সামরিক প্রশাসন ব্যাকুল 
জনগণের মন পাবার জন্য 


রব বাংলা দেশ সফর শৈষে পরিবর্তনের সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায় 








ভাবে ইসকুলেই প্রথম শ্রেণী থেকে 
পড়ান হচ্ছে। আমরা এটাকে 
প্রতিদ্ঠানবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম । 
এটাকে রাজনৈতিক দল মূলধন করে 
আন্দোলন শ্বরু করে দিল ।' 


বাংলাদেশে ইসলারমীকরণ জিয়াই 
শূর করে যান। এরশাদ সেগুলি 
তৃয়ান্িত করছেন৷ এটা যে তিনি খুব 
বিশ্বাস করেন বলে করছেন তানয়। ' 
এর পেছনে আরক দেলশুলির চাপ 
আছে। যেমন পাকিস্তানের পেছনে 
ছিল । দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের মানুয় . 
ধর্মপ্রাণ এবং শতকরা পঁচাত্তর ' 
বাকিন্থ নিরক্ষর রাজনীতির সঙ্গে 
ধর্মকে কোনক্রমে জড়াতে পারলে 
জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া অনেক 
সোজা বলে অনেকের বিশ্বাস। 
ইসলামি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির 
প্রভাব তাই পাকিস্তান ও বাংলা- 
দেশে এত প্রৰল। 


পাক-বাংলাদেশ রাজনীতির আর 


একটি বড় ছাতিয়ার ভাযত -ছিয়ো- 
ধিতা। থেকে থেকে হিং টিং ছট বলে 
ওঠার মত ' মাস লিডার'দের এটা 
একবার করে বলতেই হবে । জন- 
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বল্বন তো, আপনি এত কট্রর 
ভারতবিরোধী কথাবাতাঁ বলেন 
কেন: জলিল সাহেব জবাব দিয়ে- 
ছিলেন £ এখন ভারত সম্পর্কে 
আমার কিছু বলার নেই। নির্বাচনে 
বিরোধীরা ভারত -বিরোধী সেনটি- 
ভাবলাম, আমিও বা কেন করব না। 


এরশাদ ভারত সম্পর্কে মোটামুটি 
নরম-গরম নীতি অবলম্বন করছেন। 
ভারতও তাঁকে তোয়াজ করার 
চেম্টার ক্রি রাখেননি । তাঁকে 
দিল্লিতে রেড কারপেট অভিনন্দন 
দেওয়াটা বাংলাদেশের অনেক রাজ- 
নৈতিক নেতা ভাল চোখে দেখেননি | 
তাঁদের বন্তবা £ আপনারা গণ- 
তাহ্লিক দেশ, একজন সামরিক 


সভায় গিয়ে উলেমা ও মৌলবিদের 

সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু কিছু ধর্মকথ' একনায়ককে এত খাতির করাটা 
বা ধর্মীয় আচার পালন করতে হবে। আপনাদের শোভা পায় না। 
তারপর একবার দুবার ভারতকে এরশাদ এখন মারকিন যুক্তরাষ্ট্র 
গালাগালি দিতে হবে। ব্াক্তিগত- থেকে আমন্রণ পেয়েছেন । এটা তাঁর 
ভাবে এই সব নেতাদের সঙ্গে কথা একটা প্রেসটিজের বাপার ছিল 


১৯৮৫ সালের ঘধ্যে এরশাদ ঘে 


বলুন, তখন এদের খুবই অমায়িক, 


ভদ্র, অতিথিপরায়ণ ও মানবিক বলে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন এই 
মনে হবে। বিশেষ করে ভারতীয়  ঘোষণাটির পেছনে দুটি জিনিস কাজ 
কাউকে পেলে তিনি তো পরম বন্ধুর করেছে বলে অনেকে মনে করেন। 
মত বাবহার করবেন। একদা কট্টর এক ঃ গত ফেবরুয়ারির ছাত্র 
ভারত-বিরোধী বলে পরিচিতজাসদ আদ্দোলন। দুই £ মারকিন যুক্ত- 


নেতা মেজর জলিলকে আমি 


বার হ্প্ যদি কোন কারণে আপনার জীবন 


দুঃখময় হয়ে যায় তাহলে লঙ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা ল্‌কাবেন 


না। এর ফলে আপনার বিবাহিত 
আনন্গ নল্ট হতে পারে ৷ ষথা 


সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি ও যৌবন 
পুনরায় লাভ করে দুঃখকে সুখে পরিপত ফরা যায় । দুর্লত 
জড়িবৃচী এবং মৃলাবান তস্মযুক্ত প্রাচীন শান্জ্রীয় আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা 
যাকোর্ঞক সময়ে কেবজমাল্স রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
ছিল এখন সেই শক্তিবন্ধক কর্মূলার চিকিৎসায় আপনিও 
রোগমুক্ত হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে 
পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 
করুন বা রোগের গণ বিবরণ লিখে বিনামুজ্যে পরামশ নিন। 
সমস্ত পল্প ব্যবহার গোপন রাখা হয় । যহিজারাও নিজ সমস্ত 
রোগের জন্য পরামর্শ নিতে গারেন। 


মাহা য়া 
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ছিল পূর্ব সর্ত। 
অভাম্তরীণ ক্ষেত্রে এরশাদ ভার- 
সামা বজায় রেখে চলছেন। কোন 
পক্ষকেই চটাতে চান না তিনি। তিনি 
র সন্তুষ্ট করার জলা 


মুক্তিযোদ্ধাদের 
৬৮557৬5 
ধান্ত নিয়েছেন। স্বাধীনতার 


ইতিহাস লেখা হচ্ছে । আবার কট্টর 
ইসলামপন্হীদের খুসি করার জন্য 








তিনি বলেছিলেন একুশে ফেববুরা- 
রির অনুষ্ঠানে কোরানখনি হবে এবং 
আলপনা দেওয়া চঙ্গবে না। তানিয়ে 
কৈ চৈ কান্ড হয়ে গেল। 


এরশাদ জিয়ার মত প্রান 
লিগ বা দক্ষিণপন্ছশিদের 
কাউকে ক্যাবিনেটে নেননি । তিনি 
বেছে বেছে সৃশিক্ষিত দক্ষ ও যোগ 
অফিসায়দেব কাবিনেটে নিয়েছেন। 
এদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধিজীবী 
বলে পরিচিত। আমি যে তিনজন 
মন্তীর সঙ্গে দেখা করলাম তাঁরা 
সকলেই জনসাধারণের চোখে 
শ্রদ্ধেয় । যেমন কষি ও সেচ মন্ত্রী 
ওবাদস্লাহ। তিনি একজন কবি ও 
যথার্থ ভদ্রলোক । ফারাক্কা প্রশ্ন 
নিয়ে তাঁর মনোভাব খুব সহ- 
যোগিতামূলক ও বাস্তব বলে মনে 
হজ । শিক্ষামদ্র্ী ড£ আবদূল মজিদ 
খান বিদেশ ঘোরা পশ্চিমী শিক্ষায় 
শিক্ষিত একজন আকাডেমিসিয়ান। 
তথামন্ত্ী হাসেম সাহেব একজন 
অভিক্ত সাংবাদিক এবং দিহদধোলা 
মানৃষ। 
কিচ্ত্ব মুশকিল হচ্ছে সামরিক 
শাসনে অসামরিক বাতিদের 'জো 
হৃকুম' ছাড়া আর কিছুই করার নেই। 
এরশাদের ক্যাবিনেটে শিল্প, কৃষি, 
অর্থ, শিক্ষা, তথা, সমাজকল্যাণ 
আইন, স্হার্নীয় স্বায়ন্তশাসন ও 
বিদেশমহ্তী অসামরিক। এছাড়া 


খাদ, গৃহনিষণি, স্বরান্ট্, স্বাস্হা, 


শক্তি ও যোগাযোগ দফতরগুলি 
সামরিক বাকিদের হাতে । 
অসামরিক মন্ত্রীরা সামরিক 
অফিসারদের ভয়ে এতই জড়োসড়ো 
যে সর্ধদা তাদের তয় এই বৃঝি চাকরি 
যায়। এই ভয়ে তো অর্থমদ্ত্রী ও 
ধর্মমন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখাই 


রেগনের দেখা হওয়ার আগে এটাই 


" করলেন না। তথামন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর 
কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে 
এরশাদ সাহেবের সঙ্গে একটা 
আপয়েনটমেনট করিয়ে দেবার । 
তাঁরা বললেন, সি এম এল-এর প্রেস 
সৈকরেটারি মেজর মুনিরকে এটা 
বলতে পারি। ফরেন অফিস তো এই 
সাক্ষাৎকারের কাগজপত্র সি এম 
এল-এ সেকরেট্রারিয়েট পর্যন্ত 
পাঠাতে ভয় পেলেন এবং চারমাস 
ভিসা দিতে দেরি করলেন। সবাই 
ভীত, ভারতীয় সংবাদপত্রে যদি 
বিরূপ কিছু বেরিয়ে যায় তাহলে 
তাঁদের দায়ী হতে হবে। 


বহৃক্ষেত্রে প্রশাসন বিভ্রান্ত এবং 
সর্বত্র একটা অনিশ্চয়তার আব- 
হাওয়া । এরশাদ প্রশাসনে দক্ষতা 
আনার চেন্টা করছেন । শিক্ষাক্ষেত্রে 
নৈরাজোর অবসান ঘটাতে চাইছেন । 
এরশাদ যতটা 7পবেছেন গৃকতুপূর্ণ 
সরকারি পদগুলিতে এমন সব 
লোকদেব বসিয়েছেন ধাবা বাংলা- 
দেশের বামপল্মলী বাজনীতির প্রতি 
সহানৃভ্তিশীল নন। তবে 
পাকিস্ভানেখ মত বাংলাদেশের 
ও অত দক্ষ নয়। সর্বত্র 
লে ঢালা ভাব! এছাড়াও দৃর্নীতিও 
পচুর। ধবামূলের প্রচন্ড বৃদ্ধিব 
ফলে দুর্নীতি বেড়েছে আগের 
তুলনায় 


র্‌ 





সামরিক বাহিপীক হাতেই 


ঘাবতীয় ক্ষমতা । এই সামরিক 
প্রশাসন অসামরিক পশাসনের রসাঙ্গে 
সমান্তরালভাবে চলছে | যেমন শ্রখা 
সামরিক প্রশাসকের নিচে চারজন 
আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক। তাঁদের 
নিচে আছেন আঞ্চলিক সামরিক 
প্রশাসক. তার নিচে উপ আঞ্চলিক 
সামরিক প্রশাসক ।প্রতোক জেলায় 
আছেন একজন করে জেলা সামবিক 
প্রশাসক1৪৬২টি পাবলিক করপো- 
বেশনের প্রধান সামরিক বাহিনীর 
লোক। জেলার পুলিশ প্রশাসনের 
নেতৃতৃও সামরিক 

হাতে। অসামরিক, আদালতের 


সমান্তরালভাবে চলছে সামরিক 
আদালত। সেখানে কোন, ধরনের 


পরিবর্তন ৯৪ সেপটেযবর 88:87 
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তির ক “বছর বাস পর্যন্ত বিশেষ পরীক্ষা ' আছি ঢাকা, ধাধতে- খনার টাকা 
মেওয়া হচ্ছে। যারা উত্তীর্ণ হয়ে 


তবে পুলিশ মনে করলে' কোন 


এলাকায় আঞ্চলিক শামরিক প্রশা- 


মামলা সামরিক আদালতে পাঠাতে ' পারভিসে আগবেন তাঁদের বয়স ও  সফকে সরিয়ে দেওয়া হল। এই নিয়ে 
পারে। এই আদালতে সাতদিনের অভিজ্ঞতা অনুপারে বেতন নিধরিণ কত গুজব যে ছড়ান ঢাকা পহরে। 
মধো বিচার নিছপত্তি হয়। করা হচ্ছে। মরাল ঠিক রাখার 


আসামী কোন উকিল দিতে 
পারেন না। তবে কোন উকিল 
আপার্মীর বন্ধু হিসেবে এসে তাঁকে 
সমর্থন করে যেতে পারেন। 


এরশাদ এখন জোর দিচ্ছেন 
প্রশাসন বিকেম্দ্রীকরণের দিকে। 


পাক শাসনের আমলে মুজিব গ্লু সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ৬০ বিঘা নি 
মহকৃমা্ুলিকে জেলা করতে চেয়ে- এ জমি পান চাষ বাসের জনা ।পাশে 
ছিলেন। এরশাদ এক কলমের আর একজনের ৬০ বিঘা জমি বরাদ্দ 
খোঁচায় সব ৪৯৩টি থানার মাধা ৪00 পু 


থানাকে উপ-জেলা করে দিয়েছেন। 
এরশাদের এই আইডিমাটি আমার 


পুরনো অফিসারদের নিজের 
জেলাতেই অগ্রাধিকার দেওয়ার 
কথা । তবে রাতারাতি যাদের গ্রামে 
বদলি হতে হল তারা ক্ষুষ্ধ। 
সবচেয়ে হ্ধুদ্ধ বার। আমাকে 





1 


জনা টিভিতে দূর্জয় বলে একটি 
অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা. হয়েছে। 
অবশা তদানীন্তন পাকিস্তানি 
আমলেও সেনাবাহিনী যে যথেষ্ট 


স্বাচ্ছন্দের মধো ছিলেন, তার প্রমাণ 


এরশাদ স্বয়ং। ১৯০৫ সালে তিনি * 
যখন লেফটেনানট তখন তিনি 


হয়। দুই জমি মিলিয়ে ১২০ বিঘা 
জমি এরশাদ চাষ করে আসছেন। 
এই চাষ থেকেই বছরে তাঁর আয় 





হওয়ার আগে ১ লক্ষ ৭5 হাজার 


মামলা মূলতৃবি ছিল। এখন মুলতৃবি' 


মামলার সংখ্যা ৮৬০০০ 
মন্দ লাগেনি। উপ-জেলাব অর্থ ০ ৯: বু) দেড়লক্ষ টাকা। আমি এই ত শ তাঁর থানায় দি লি ৮9০৭ 
2 সু) নিজের বিবৃতি থেকেই দিগ্ছি। তাহলে দারোগা বাবুকে জবাব দিছি 
ডি 5125 ণঁ | নু বাংলাদেশে সেনাবাহিনী একটা করতে হয়। তাঁর বদলি হবার পক্ষে 
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসট্েট,সিলেটের জা, ৭18. । ক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলাব এই ঘটনাই যথেষ্ট। খুনের সংখ্যা 
গোলাপগঞ্জে এমন একটি উন্লীত ড & চেষ্টা করছেন। সি এম এল এ কমেছে। ১৯৮২-৮৩ সালে খুন 
থানা দেখতে গিয়েছিলাম । আপাতত  হাইকোরটের একাধিক আইনজীবী অফিসে এরশাদের বাক্তিগত সাম- হয়েছে ৮২৩ জন। মাত্র কয়েক 


ইউনিয়ন পরিষদের ছোট অফিসেই 
কোনব্রমে কাজ চালিয়ে নেওয়। 
হচ্ষে। দেখলাম নতুন অফিস বাড়ি 
তৈরি হছে । নিজ্চিন হায় গাল এই 
অফিসাবরা হবেন চিফ এগাঁজকিউ, 
টিভ। নিখচিত থানা পরিষদের 
চেয়ারম্যান হবেন সর্বেসর্ধা। আমা- 


ৰং + 





রম দেখাতে নিয়ে গেলেন । একটা 
বড হল ঘরে সারি সারি ম্যাপ আর 
চারট | তাতে লেখা দৈনন্দিন বাজার 
দর। মাসিক অপরাধের খতিয়ান, 
আমদানি রফতানির হিসেব, বন্যা 


মাসের মধো সামরিক সরকার 
প্রশাসনের ওপর ছোট বড় নানা 
রিপোরট তৈরি করেছেন। মাত্র ৬ 
মাসে প্রশাসন সংককারের ওপর এক 
বিপোরট শেষ হয়েছে। সরকারি 
অফিসে কার কী কাজ, এ সম্পর্কে 


৮ 


আমাদের ঢিকিৎস। শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে 
সাদা দাগের রঙ পরিব্ঙতন হতে শুর করে। পরীক্ষা! করে 
দেখন আমাদের চিকিৎসা কতটা সাফল্য লা করে। 
আপনার রোগের পপ বিবরণ নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ 


হাইকোরটের মত সেগুলি গৃরুতৃপূর্ণ করুন । আমর। এক ফাইল ওষধ বিনামুলো পাঠিয়ে থাকি। 
মামলা। 
জিয়া অসন্তুষ্ট সেনাবাহিনীর স্ব উ2শবভ্ভাকুল্ল হুল্ীলিন্া জাজ পুজ্যাশও 
হাতে নিহত হয়ে এরশাদের সামনে বিবাহের পূবে বা পরে আপনি যি জীবনের 
একটা দৃষ্টান্ত স্হাপন করে গেছেন। চরম সখ ভেগে বঞ্চিত হন, আপনার সেই অপারগতা 
এরশাদ তাই সবাগ্রনে সেনাবাহিনীকে আমাদের কাছে অন্তত লুকাবেন না। 
নিবি. ভ্ী ৬ ধৃশী রাখার চেষ্টা করছেল। তিনি অযথা দুর্ভাবনা গ্রন্থ হয়ে নিজের জীবনকে নষ্ট করবেন না। 
টিন? আমাদের সরণাপন্ন হোন, আমাদের স্পেশাল 
দের পশ্চিমবচ্গে ষেয়্ন পঞ্চায়েত. বারবার বলছেন বাংলাদেশে বেসর 


প্রধান। তবে বিডিওর চেয়ে থানা 
পরিষদের এগিকেউটিভের প্রশা- 
সনিক ক্ষমতা অনেক বেশি । 
এরশাদ বিচার বিভাগকেও 
বিকেন্দ্রীভূত করেছেন। পয়লা নম- 
রি হাইকোরটকে ভেঙে ঈ্রগ্রাঘ, 


কারি প্রশাসকেরা সাংগঠনিক, 
৬৯ ৯ 
তেন নন। সেনাবাহিনীরই 
পাই রা লোছে। তাইনা 
বাহিনীকে এসব কাজে লাগাতে 
হবে। এরশাদ চান সংসদেওল্পনা- 
বাহিনীর জনা আসন রাখতে। 


আযমুরেদিক ওষধ নিয়মানুযায়ী সেবন করলে এই ধরণের 


সমস্ত রকম রোগ থেকে মুক্তি, পাওয়া যায় 
এই উষধ নহ বছরের আডজতায় শুদ্ধ আয়বেদিক প্রথায় 
তৈরী এবং বহুল গুণকারী। ১৫ দিনের 
৩০টি বড়ির মূল। ৩০ টাকা, ৪৫ দিনের ৯০টি বড়ির 
মলা ৮০ টীকা, ডাক খরত ১০.৯৫ পয়সা। 





ভা ঘশোর, বরিশাল, এইব্াবে সেনাবাহিনীকে তিনি রাজ- কলগ শে নয়, আমাদের সস আযুবেদিক 
ছড়িয়ে এই সাত জায়গায় নীতির মধো পাকা আসন তৈরি করে তেল মেখে পাকা চু জন্মানো চিরতরে বন্ধ করুন। এই তেল 
দেওয়া হয়েছে । নাম হয়েছে সেনাবাহিনীর সালা ঢুলের বদলে নতুন কালে! চুলের জল্ম দেয়, 
হাইকোরট বেনচ। দিয়ে যেতে চান) যি মাপ। ঠাণ্ডা রাখে এবং পৃঙ্চিশক্ি বুদ্ধি করে। এক শিশির 
নানা সৃবিধা মঞ্জুর করা হয়েছে। মূল ১৫ টাকা, তিন শিশির মূলা ৪০ টাকা, 
টা 8৮7 ১২৫ জন তাঁদের ০ ৮ জনা তাক ররচ আজাদা। 
ম্বনসেফ নিয়োগ হয়েছে। আরও সরকারি পবা বানস্ছণ 
২৫০ মুনসেফ নিয়োগ হবে। আছে। এরশাদ "লক্ষ গাখছেন 95801818 0111101581815 (0.0) 
এই বিফেন্দ্ীকরণের জনা সৈমারা ঘেন ফোনামতেই অসল্তুম্ট 7.0. 86911158151 (38৮৪) 
অফিসার লাগছে প্রদীর। স্পেশাল নাছয়। আর ফোগ্রাও বেচাল দেখলে 
তিনি আগে-প্েকে বাবস্হা নিচ্ছেন। 


২2৬, নিম্ন গ্রাটিমবর ১১৯৮৩) 


প্র) বাংলাদেশি বিদেশে চাকবি কবতে 
যান। ১৯৮২ সালে বিদেশ থেকে 
বাংলাদেশ এক হাজার উনত্রিশ 
কোটি টাকা আয় করেছে। আইন 
শৃঙ্খলার অবস্হা বাংলাদেশে 
খ্চিনবত্গের চেয়ে খাবাপ নয়। 


বহুল পরিমাণে আমদানির ওপর চু; ্ 
নির্ভর করতে হয় এবং প্রধানত চা, ৬৮" 
পাট ও কাগজ রফতানি করেই 
শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশি মুদ্রা 

আসে। যার পরিমাণ ৯৬০০ কোটি ঙ 
টাকা। কিন্তু তার শতকরা ৮০ 
ভাগই দিতে হয় পেটরোল আম & 








যেধন আদনুয়াল ছ্বিল লা। দমাসে 
আঁবা এই মানুযাল করে ফেলেছেন । 
এসব কখনও এব আত করা হয়নি । 
আমি ওদের কাঙ্ছের প্রশংসা করাতিই 
কবাদেল লললেন গণতদ্ন বিশবকে 
ক প্রথম দিয়েছিল জানন 
ভলিভাব এম লুরধেল। তিনি ছ্রিলেন 
এক আন সানমি খাান। 

এবপশাতদপ এখন যথেষ্ট সুবিধে 
হয়েছে। পদক দি, পবিস্হি তি 
বেশ ডাল ১৫ মাগসটেব দিন 
বাব / লা ৮০৮৯১ ৯৮ তমাল আদা 
শন, "দাতা মদদ । চলে দাহ ৬৯৫ 
থেকে ৬৬৭ ঢাকা কৃহনটাল ।কোথ!ও 
১/৫শল পা বাঙচ্ছে খবব গ্রলেহ 
72117 মজিদ খাদ ভাাডার থেকে 
খাদ। পাঠিলি 51 নি ববেহার্য 
ভিনিসগপাতবর শা যাথন্ট। গা 
৮0) ৮৫ প্রিতলা। এক শাপ 9 এক 
)প7. সাং সালাবরণ বেসতবাষ 
হাতত খত পালে ৯৫ টাকা 
লাগ । শা মাধব আমদানি 
কম । গাম লআঙ্গারব মাছ পায় 
পাঠা যায না 

এমশকি বশিশালেব গামের এক 
বলকলন, পাবে মাছ 
পাওয়া! যায় না। মাছ্ধেব পশন 
উঠলেই: বিধত হই । কারণ এই 
আলোচনা কিছুক্ন চললে কোথায় 
গায়ে পৌঁছবে ঠা জানা মাছ নেই 
শক 1 পানি নেহ। শানি নই 
কেন না ফবাক্কা। ধাক্কার 
খাপালটি যদিও এখন ডেমন উ প্ত 
রাক্গানৈতিক ইস্য নয় তবু ওটি পায় 


শুদাশাকি 


প্র * কাটি বাংলাদেশিৰ মনে গভীর 
পশতব মহ কাজ কবে। ওরা বিশবাস 


করেন, ভাবত বড় দেশ বলে শুধু 
গায়েব ₹জাররেই ফরাশ্কার সব জল 
শুষে নিগ্ছে। আমাব ধারণা এই 
সমস্যাটিব আকটা সন্চোষজনক 
সমাধান হয়ে শেলে বড় রকমের 
মনকষাকষির ব্যাপাবটা কমে ঘায়। 

বাংলাদশ মতি দাম 
গাগৃল বছোঁওয়া। তর চেয়েছে 
থেকে ভি দাম। অথচ বেতন 
কাঠামো ভাশতের মতই । তবে যারা 
বাধসাপত করেন আর যাঁদের কেউ 
বিশ আছে তাঁদের কোন অসুবিধে 


নেই: ১৯৮৯ সালে ৬৯,৭৬২ জম 


' জিবন - যাত্রা সবর 


গামে ডাকাতির খবর পাঞ্য়। মায়। 
ঢাকায় ১৪ দিনে একটি ডাকাডি বা 


ছিনতাই এব ঘটনা কাগজে ₹দখিলি। 
আনক বাতিও হোটেলে ফিরেছি । 


স্বাভাবিক 
লোডশেডিং আছে সর্বত্র । একাধিক 
বান হয় তবে কোনবারই দীর্ঘস্কায়ী 
হয শা। এবশাদ শিলেপান্নয়নের 
কোন বিশেষ কর্মসূচি নেননি । তবে 
মুজিবেব মামলে যে সব মিল 
বান্টায়ও হয়েছিল এখন সেগুলি 


আবধাব বাঞ্চিগত মালিকানায় 
ফিবিয়ে দওয়া হচ্ছে। ব্যাংকও 


বসবকাবি মালিকানায চলে যাবে। 
মালিকেবা এসে শ্রমিক ছাঁটাই শুর 
কবে দিশ্ছেন। এনিয়ে শ্রমিকরা 
সুব্ধ। শিপ বলত বাংলাদেশে 
এবি কো) শিনপি । চাব হাজাব 
শিল্প ইউনিটি মাত্র ৬৪ লক্ষ লোক 
ল্াঙ্গ কপ্ধন।' সুতো, পাট, সিমেনট, 
পাগাজ, শিউশ্র পিন), সাব, মাচ, 
ইখাজানিয়াথিং ৩. ইলেকটিকগল 
শিপ বধেছে বাংলাতদাশ। বেডিও 
টিভি বাংসাদেোশ অনসমবেল হয, 
বিদাতেব আন। কাপড়, সিমেলাট, 
ইস্পাত, মোচব গাড়ি ও টিভি প্রতি 
শিপ উৎপাদন হাস পেয়েছে। 
এখা বলছেন, ১৯৮৪ সালেন মধে। 
দশে সাব অভাব হবে না। কাগজ 
মাব আমদানি করতে হয় না। পাট 
€ চা তত এখনই কিদেশে বফ হানি 
হয ৩বে বড ঠনজিনিয়াবিং শিলপ 


(দেশে নেই । সেজন। গোটা দেশকে 





দানিব জনা । বাংলাদেশের শিপ 
উন্নয়ন শুনা থেকে এখন বছরে ৩.৮ 
শতাংশু। বিদেশি মুদ্রা সম ২৪০ 
কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৮০০ 
কোটি টাকা । এসব কারণে ১৯৭০ 
সালে স্বাধীনতার অবাবহিত পরে 
বাংলাদেশেধ যে অবস্কা দেখেছিলাম 
তার চেয়ে এখন অবস্তা অনেক 
ভাল । জিযার আমলে আনেক অফিস 
বাড়ি, রাস্তা সেতু হয়েছে । ঢাকায় 
এখনও স্মানে কুড়ি বাইশ তলা 
আঁফিস বাড়ি উঠছে। ঢাকা শহরে 
ভিখাবিব সংখা কলকাতার মতই | 
তবে একাটাকার নোট ভিক্ষে দেওয়ার 
লে!কও প্রচুব দেখেছি । রাজনৈতিক 
দলগুলিকে কাজ করতে দেওয়া 
হয়েছে । তাবে তীবা মাঠে ময়দানে 
বন্তঃতা কিংবা মিছিল বার করতে 
পারেন না। খনবেব কাগজে সেনসর 
নেই। কিন্তু বলে দেওয়া আছে কী 
গ্রাপা যাবে আব যাবে না। 
বলাবাহুল। এজন, কেউ ঝুঁকি 
নেননা। কাগজে পড়তে পাঁচ মিনিটের 
বেশি সময় লাগে না। একটি 
আওয়ামি জিশ পল্কী দৈনিক এরশাদ 
সম্পর্কে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলেন, 
কাগজটি ধন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
এমনি কিছু কিছু বেপরোয়া কাগজ 
এখনও বন্ধ আছে । নতুন সংবাদপত্র 
প্রকাশে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। 
তবে ১৯৮০ সালে জিয়াব আমলে 
বেসরকারি লোকজন যেমন ভারতীয় 


পরিবর্তন ১৪. স্পটে 
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রক করাত 
ভয় পেতেন, এখন সে ভয় ফেটে 
গেছে। আমি বহু রাজনৈতিক 
নেতার সঙ্গে কথা বলোছ। ইচ্ছামত' 
ঘুরেছি। আমার কাছে সকাল থেকে 
মধারাত পর্বত লোকজন এসেছেন । 
গত ফেবরণ্মবির আন্দোলন জন. 
সাধারণের মনে একটা সাহস এনে 
দিয়েছে। এমন লোক খুব কমই 
পাওয়া যায় যাঁরা চান বাংলাদেশে 
সামরিক শাসন দীর্ঘস্কায়ী হোক। 
ভাবতে যাঁরা মনে করেন সামরিক 
শাসনই 'মুশকিল আসান, তাঁদের 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করা ভাল । পক্ষান্তরে 
ভাবতের গণতান্তিক শাসন 
ববিস্হার পতি বাংলাদেশের 
সকলেই শ্রদ্ধাশীল 

এরশাদ বাক্তিগতভাবে ভাল কি 
মন্দ এ বাপার নিয়ে সাধারণ মানৃষ 
মাথা ঘামান লা। জিয়ার একটা 
আলাদা ভাবমূর্তি ছিল এই কারণে 
যে তিনি মুক্িতবদ্ধের অনাতম নায়ক 
ছিলেন! এরশাদ সে তুলনায় অপরি- 
চিত। মুজিখিদ্ধের সময় তিনি 
পাকিস্তানে ছিলেন। তাঁর সহ- 
যোগীরা অধিকাংশই পশ্চিম 
পাকিস্তানে পোসটেড ছিলেন। 
তাঁর জল্ম ও ছোটবেলাও কেটেছে 
পশ্চিমবঙ্গে । এরশাদ গান ও 
কবিতা চিখে দেশবার্সীর কাছাকাছি 
আসতে চাইছেন। তাঁর কবিতা 
রাষ্ট্রায়ত্ত দৈনিক বাংলার প্রথম 
পৃদ্ঠায় প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার 
লক্ষ অর্থনৈতিক মুক্তি ও সংগ্রাম 
নামক আঠারো দফা কর্মসূচির প্রচার 
পৃদ্তিকার শুরু হচ্ছে তাঁর একটি 


সরকারি গণমাধামগুলি প্রতিদিনই 
তাঁর বিবৃতি, বক্তব্য ও ভাষণ ছেশে 
যাচ্ছে। কিন্তু এরশাদ এখনও 
জনমানসে তেমন দাগ কাটতে 
পারেননি। এর মানে এই নয় থে 
লোকে দুবেলা তাঁর মুন্ডপাত 
করছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ 
এখন যেন গণতঙ্তের জন্য ব্যাকুল 
ছয়ে উঠেছেন। 0] 


বাংলাদেশ তথা বিভাগ 
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গত ফেধরমমারি মাসে বাংলাদেশে 
দেশজোড়া ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দো- 
লন দেখে যাঁরা ভেবেছিলেন সামরিক 
শাসনের শেষ অধ্যায় বুবি শুরু হল, 
তাঁরা এতদিনে হতাশ হা 
বাংলাদেশে আবার নবপযাঁয়ে রাজ- 
নৈতিক কর্মকান্ড যখন শুকর 
তখন দেখা গেল, প্রধান তির 
মধ ভাঙন শ্বরু হয়েছে। বিশেষ 
করে দেশের অগ্রণী দল আওয়ামি 
লিগের মধো আর এক দফা ভাঙন 
পুগতিশীল শিবিরকে ভীষণভাবে 
মমহিত করেছে। কারণ ভারতবর্ষে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের মত আওয়ামি 
লিশগই একমাত্র দল যাদের সর্বত্র 
সংগঠন আছে! আওয়ামি লিগের 
মধ্যে বাত্তিগতভাবে নানাধরনের, 
নানা চরিত্রের লোক থাকলেও এই 
দলের আদর্শ প্রগতিশীল । সমাজ- 
তন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এই 
দলের আদর্শ । দ্বিতীয়ত দীর্ঘকাল 

ত থাকায় আওয়ামি লিগ 

সম জনস্মধারণের আস্হাও 
ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবর রহমান যিনি ছা 
আপন কৃতকর্মের জনা, 
শাসকদলের ভয়ে, কিছুটা অপ্রচারের 
জন্য ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশের 
জনজীবন থেকে প্রায় 
মত হয়েছিলেন, এখন তিনি ধীয়ে 
ধীরে আবার মানুষের মনে একটা 
আসন করে নিচ্ছেন। যদিও জাতির 
জনক হিসাবে তাঁর প্রত্যাবর্তন 
ঘটতে আরও গময় লাগবে। গত ১৫ 
আগসটে তাঁর মৃত্যুদিনে ঢাকায় তাঁর 


৩২ নং বাড়িতে মানুষের ভিড় দেখে 


টা 
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১০০০ 


ঘত দিন যাবে তাঁর প্রতি লোকের 
আস্হা ক্রমশ ফিরতে শুরু করবে। 
অবশ্য এখনও পর্যন্ত একমাত্র 
আওয়ামি লিগ কর্মীদের সংবাদপত্র 
ও বইপত্র ছাড়া বাংলাদেশে কোন 
আগন্তক জানতেই পারবেন না যে 
এই দেশে মুজিবর রহমান বলে 
একদা একজন নেতা ছিলেন । 
১৯৮১ সালের ১৫ অকটোবর 
বাংলাদেশের যে শেষ প্রেসিডেনট 
নিবচিন হয় সেই নিবচিনে তৎকালীন 
শাসক দলের নেতা সাত্তা- 
রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আওয়ামি লিগ 
প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন 6৬ লক্ষ 
৩৬ হাজার ১৯৩ ভোট পেয়েছিলেন 
(আবদৃস সান্তার পান ১ কোটি ৪২ 
লক্ষ ১৭ হাজার ৬০১টি ভোট)। ওই 
নিবচিনে যে বাপক রিগিং হয়েছিল 


রন মত 








বিশ ।বরোর্ধা নেতাও বলেছেন। 
কোথাও টাকা দিয়ে, কোথাও চাল- 
গম দিয়ে ভোট কেনা হয়! ব্যাপক 
ভাবে জাল ভো্ট দেওয়া হয় এবং বহু 
জায়গায় ছোরা, পিস্তল উঁচিয়ে 
আওয়ামি লিগের পোলিং এজেনট- 
দের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ নিয়ে ডঃ 
কামাল হোসেন ৭২৯ পম্ঠার যে 
শেবতপত্র প্রকাশ করেন তার একটি 
কপি তিনি আমাকে দেন। আমার 
বক্তবা ওই চূড়ান্ত রিগিং এর মধোও 
আওয়ামি লিগের প্রার্থী ডঃ হোসেন 

প্রায় &ণ লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন। 
নিঝচিন অবাধ হলে তিনিই জিততেন 
অথবা সামানা বাবধানে হারতেন। 
তাঁর এই বিপুল ভোটের পেছনে ছিল 
আওয়ামি লিগের সংগঠন ঘা আবদুর 
রাজ্জাক সাহেবের মত জবরদস্ত 
সাংগঠনিক নেতার হাতে ছিল৷ 
তদ্বপরি ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি। 
তাঁর কনা শেখ হাসিনাই এই 


ভাবমূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে- 


কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগ (থাক- 
শাল) গঠন করলে দলের মধো প্রথা ; 
ভাঙন প্ররু হয়। প্রথম সরে ঘান - 
জেনারেল ওসমানী। পরে তিনি 
গঠন করেন জাতীয় জমতা পারটি। 
খন্দকার মোগতাক গঠন করেল 
ডেমোতরনারটিক লিগ । ১৯৭৮ এ সবে .. 
যান ঘীজানুর় রহমান চৌধুরী। 


১৮২ সালে চলে যান দেওয়ান 


'ফরিদগাজী। বি এন পিতে যোগ তন 


অধ্যাপক ইউসুফ আলী। বাকশাল 
গঠন হলে আওয়ামি গিগ বানান. 
টিকে সযজে বাঁচিয়ে রাখেন*মালেক 
উকিল। শেখের শোচনীয় মৃত্যুর পর 
৯৯৭৬ সালে মালেক উকিলেকু, . 
আওয়ামি লিগ ও বাকশাল আবার 
এক হয়ে সাবেক আওয়ামি লিগ নাম 
নেয়। শেষ হয় বাকশাল অধ্যায়] ' 
বাকশালে অন্য যে পব র'জনৈতিক . 
দন ছিলেন তাঁরাও ফিরে যান. 
নিজেদের সাবেক ব্যানার । এই 
প্রতাবর্তন মুহূর্ত থেকেই আওয়ামি 
লিগে বিরোধের বীজ! 

ওয়াকিবহালরা মনে করেন এই .. 
দ্বন্দ্ব মূলতঃ বামপল্হশি ও দক্ষিণ- 
পল্তশদের মধো । যাস পচ্ছশিয়া স্বভা- . 
বতই রুশ ঘেঁষা, দক্ষিণ পহ্ছীরা তাক্ক 
বিরোধী । বামপন্দশি গোর নেতা 
রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গে আছেন ; 
প্রান্তুন ন্যাপ খেকে আওয়ামি জিশে . 
আসা মাতিয়া চৌধুরী, মোনায়েম 
সরকার প্রম্বখেরা | নাপ (মোনাপ 
ও হারুন নাপ) রুশ খেষা বাষপচ্ছণী,.. 
দলে । এই হিসেব মেলেনা যখন দেখা, 
প্রলোকগভ তাজউদ্দিন সাহেবের “: 
পরী (পুগতিশীল শিবিরের লোক 
বলে পরিচিত) ধখন ডঃ কামাল 
হোসেনের গোষ্ঠীতে থাকেন। শেখ 
হাসিনার এই শোম্তী সমর্থনও 
বাপারটি যে শুধু আদর্শগত বিরোধ, : 
তা পমাণ করেনা। 

আওয়ামি লিগের ছাত্র ফুনট এর 
অনেক আঙেই ভাগ হয়ে ঘায়। দেখা , 
যায় বাংলাদেপ ছাত্রলিগ 
মুকুল বস গোষ্ডী রাজ্জাককে সমন ৃ 
করছে। বাংলাদেশ ছাত্রলিগ জালাল :. 
জাহাত্গীর গোহ্ঠী সমর্থন করছে. 
হাসিনা-কামাল হোসেনকে। বক্তৃত্‌ - 
এই বিভক্ত ছাতুলিখকে কেস করেই :: 
আওয়ামি লিগে নতুন সংখাতের, 
স্ত্রপাত। গত ১১ জুন আওয়ামি : 
88 
ত ফজলু গোত্ধীকে' 
স্বীকৃতি না সুজি আমা. 
জাহাস্গীর গোর্ডীকে নরকারি 


শশা পিই জ 





দ্বাকীত দেন, তখনই রাজ্জাক 
গোচ্টী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন । আমি যে 


চোদ্দদিন ঢাকায় ছিলাম রোজই 
চলত আওয়ামি লিগের দুই গোষ্ঠীর 


সমর্থকদের প্রকাশ্য লড়াই'। বঙ্গবন্ধু 


এভিনিউর একই অফিসের ভেতর ** রা 


উভয় গোহ্ীর সমর্থকেরা রোজই 
যুদ্ধকালীন পবিস্হিতির সৃষ্টি কর- 
তেন। গত ৩১ জুলাই কেন্দ্রীয় 
অফিসের সামনে দৃই মতি 
হাজার কয়েক সমর্থক লাঠি সোটা 
নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। 

ভাঙন যে শুধু আওয়ামি লিগেই 
ভা নয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
দলগুলি পদ্মা মেঘনার মতই পাড় 
ভেঙে চলছে। এক সেখানে বহু হয়। 
বা্মানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা 
সন্তরটির মত। আদিতে চার পাঁচটি 
দল থেকেই এদের উৎপত্তি। 
আওয়ামি লিগের পর আর একটি 

রুতৃপূর্ণ দল জার্তীয় সমাজতান্ত্রিক 
দাল (জাসদ)। জাসদ প্রগতি শীল ও 
সেকুলার রাজনীতিতে বিশবাস 
করে। দলের নেতৃত্ব ছিল মেজব 
জলিল ও আবদৃূল রব-এর মত 
টগবগে তাজা তরুণের হাতে। 
কিন্তু এই দলেও এই দৃই নেতাব 
মধো উপদ্লীয় সংঘর্ষ এসেউ পঙ্হিত 
হয়েছে। 

জিয়া তাঁর বাংলাদেশ জাতীয়তা 
বাদী দল (বি এন পি) গঠন 


সাদা দাগ দুরারোগা নয় ॥ যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন 
অসুখের মত এ রোগও সেরে যায় । বহ বছরের গবেষণায় 
সাদা দাগ (শ্বেতী) সারাতে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি. । 
চিকিৎসা এতই শতিষ্শালী যে একবার ব্যবহার করার 
পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
করে চর্মের স্বাডাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি 
বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন। রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরামর্শ 
নিন। প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন। 

আমাদের চিকিৎসা সহমর বাক্তির় উপর 


ূ পরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত । 
এ51]141 18710101020 
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র্‌ ৃ 
ঠ 
নি 

| 


রহ 


নিয়ে। 
মধ্য পল্ী কি এ দলটি 
আজ ছিবধাবিভক্ত। একটি সান্তার ও 
শাহ আজিজ গোষ্ঠী বলে পরিচিভ। 
আর একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন শা্সসুল 


করেছিলেন বিভিন্ন 


হৃদা। রুশপন্হীরা তিনভাগে 
বিভভ্ত। বর্তমানে নাপের দুই 
গোম্তীর মধ্যে মিলনের চেষ্টা 
চলছে। চীনপল্হীরা প্রায় ৮ ভাগে 
বিভন্ত: | চীনপন্হী (যারা বাংলাদেশ 
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সশস্ত্র উপগোচ্গী (গণবাহিনী) 
যশোর, খুলনা, পাবনা, রাজ শাহীতে 
কাজ করছে। নকশালদের গৃষ্ত 
গোচ্জীও এইসব এলাকায় রয়েছে । 
সুযোগ পেলেই তারা শ্রেণীশক্র 
খতয় করে। পার্বতা চট্টগ্রাম উপ 
জাতিদেব শান্তি বাহিনীও একটি 
সশস্ত্র গুপ্ত সংগঠন । গোম্ঠী দ্বন্দ 
অতি বাম থেকে অতি ডান সমস্ত 
শিবিরেই বযেছে। মুসলিম লিগও 
হ্বিধাবিভত্ত। বাংলাদেশির রাজ 
নীতিতে এখন চলছে চারটি ধারা। 
পথম ধাবায় আছেন মডাবেট এবং 
বামপন্হী। এঁদের বলা যায লেফট টু 
দি সেনটাব। এঁবা ১৫ দলের জোট 
তৈরি করেছেন গণতন্ত্র পুনক 
ডগীবনের জনা । সামরিক শাসনের 
বিরদ্ধে এরাই সবাধিক সোচ্চার । 
এই দলেই আত্ছিন আওয়ামি লিগের 
বিভিন্ন গোম্গী, জাসদ, ন্যাপ 
প্রভতি। দ্বিতীয় গোম্গীতে আছেন 
১০টি দল। এঁদের নাম জাতীয় 
একাজোট । ১৯৮৩ সালের ৯৬ মার 
এই ফুনটের প্রতিষ্ঠা । এরা কেউ 
ইসলামিক রিপাবলিক চান, কেউ এ 
বাপারে অতটা মোচ্চার নন। তবে 
এরা সবাই ঘোরতর বামপন্হী 
বিরোধী-ইসলামী রাজনীতির প্রতি 
আস্তাশীল। এদের বলা যেতে পারে 
রাইট টু দি সেনটার। তৃতীয় 
গোচ্তীতে আছেন অতি বাম গোহ্ঠী। 
এঁদের মধো আছেন অন্তত আটটি 
চীনাপন্কী সংগঠন। চত্র্থধারায় 
কটর ইসলামপল্ছ্ী ও সাম্প্রদায়িক ্্ 
দল আছে অন্তত দশটি । এই 
দলশৃলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে 
গুরুতুপূর্ণ এই কারণে যে তাদের 
হাতে ঘথেন্ট টাকা আছে ও কিছু ৰা 
দীক্ষিত ধর্মান্ধ বাত্তি আছে । এখানে, 
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উল্লেখঘোগা মুজবের সময় সাম্প্র 
দায়িক দলগৃলিকে নিষিদ্ধ করে 
দেওয়া হয়। মুজিবের মৃত্ার পর 
এইসব দলগৃলির ওপর যে শুধু 
নিষেধাক্ঞ প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয় তাই নয়, শাসক গোম্তী এদের 
মদত দিতে থাকেন। বর্তমানে 
এরশাদ প্রশাসনও এই গোম্ঠীদের 
মদত দিয়ে চলেছেন। বিনিময়ে 
এরাও সামরিক শাসনাকে সমর্থন 
করে চলেন । পাকিস্তানেও ঠিক এই 
একই জিনিস দেখে এসেছিলাম । 
তবে এই দক্ষিণপল্বশি শিবিরেও 
ভাঙন আছে, মতদ্বৈধ আছে । যেমন 
জামাত ইসলামির মধ্য দুই গোচ্ডী | 
একটি গোচ্চীৰ নেতা গোলাম 
আজম । আর একটির নেতা আবদুর 
জব্বর। গোলাম আজম বাংলা- 
দেশের স্বাধীনতার বিবোধী ছ্িলেন। 
বাংলাদেশ হবার পর তিনি পাকি 
তান চলে যান। দলের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে ঢাকায় 
ফেরেন। মুসলিম লিগেব অনেক 
নেতাও পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে- 
ভিলেন। তাঁরা এখন সবাহ ফিরে 
সামাজিক পৃতিষ্ঠা তপরয়ছেন । রাজ- 
নৈতিক দলগুলিব মধো ত্রমাগত এই 
ভাঙা গড়ার খেলায় জনসাধাধণ 
ধাজনোতক দলগ্রলিব  ভবিষাৎ 
সম্পর্কে মশ তভাশ হয়ে পড়ছেন । 
মামাকে একজন সাংবাদিক সাখেদে 
বললেন, বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে ' 
বড় রাপ্রনৈতিক দল বি এ পি অথাৎ 
বাংলাদেশ আবমি পারটি। গ্রাজ- 
নৈতিক দলে ভাঙানব পিছনে যে 
সেনাবাহিনী আছ্ছে এটাও অনেকে 
সন্দেহ 1) তবে সেনাবাহিশী না 
থাকলেও বাংলাদেশে বাজনীতিব 
পিছনে বিদেশি টাকাব 1খলা আছে । 
অনেকে মনে করবেন মাওয়ামি 
লিগেব ভেতরে একটা মাবকিন লবি 
আছে । আর একটি কশ লবি। রুশ, 
নারকিন, চীন, সৌদি আানধ, লিবিয়া 
ও ইরান এই ছ'টি দেশের নিজস্ব 
অর্থে পুষ্ট এক বা একাধিক 
রাজনৈতিক দল আছে বাংলাদেলে। 
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১4৯) 


প্রি 


পরিবর্তন ১৪ িরাঙজাত এ 
৬০১) ০8 8, শি 


শপ 6০০০ ০০ নিক নেিকিরারিনিডিন রস ৯৫ সি পজঠ 


সেকালার পন্হী, প্রগতি শীল 
বামপল্হী ও সোস্যাল 
ডেমোক্র্যাট দল। ১৫ দলের 
এ্কাজোট বলে পরিচিত। 
১। গণ আজ্াদি লিগ 
২। ন্যাপ (মজঃফর) 
৩। জাতীয় সমাজ তন্ত্রী দল (জলিল, 
রব) 
৪| বাংলাদেশ কম্যনিসট পারটি 
(মণি সিং) 
৫1 একতা পারটি 
হোসেন) 
৬। সামাবাদী দল (তাহা) 
৭। আওয়ামি লিগ (মিজান) 
৮। আওয়ামি লিগ (ফবিদ গাজী) 
|৯। ওয়াবকারস পারি (হায়দার, 
আকবর খান রনো) 
১০। ন্যাপ (হারুন) 
১১। সামাবাদী দল (দিলীপ বড়ুয়া) 
১২। বাংলাদেশ সমাজ তল্তী দল 


(খালিকৃজ্জমান ভুইয়া) 


(আলতাফ 


ওবে জাবতীয় লনি যদি কিছু থাকে 


সেটি খুবহ দূর্বল। বাংলাদেশে 
রাজনীতিবিদদেব মঞ্জা যে হাঁবা 
প্রকাশা বলবেন যে আগি কশ 
সমর্থক, আমি চীন সমর্থক,খোমেইনি 
মামার আদর্শ পৃকষ, কিংবা আমে, 
কাব প্রতাক্ষ না হলেও পাবোক্ষভাবে 
প্রশংসা করবেন, কিন্তু প্রকাশ্য 
ভাবতৈব সমর্থন করতে সকলেই 
লঙ্জ্া পাবেন। ভাবৃতীয় এজেনট 
বলে বাজারে বদনাম ঝটাটা সি মাই 
এ কিংবা কে জি বি এজেনটের 
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চেয়েও 
অফিসাররাও খুব সন্ত্রস্ত থাকেন, 
এই বৃঝি ভারত সমর্থক বলে তিনি 
ত হয়ে পড়লেন । তবে ভারতীয় 
সাংবাদিক হিসেবে আমাকে সব 
দলের রাজনৈতিক নেতাই মন খুলে 
কথা বলেছেন। আমি আওয়ামি 
লিগ, জাসদ, বি এন পি এবং মুসলিম 
লিগের নেতাদের সঙ্গে কথা 
বলেছি! তাঁদের সকলের সৌজনোই 


৯০. / পরিষর্তন, ১৪ সেপটেমবর ৯৯৮৩ 


বু রখ ৯৬ ঠ এরি হাস ২ চা রী 

পিরিতি জিভ ্ধ ঃ 872--18055800:885, ৮ 
/ * রখ পা 

বাং গ্য রাও 


৯৩। কৃষক-প্রমিক সাম্যবাদী দল. অতিবামপন্ছী দলসমূহ 
হা ৯) সর্বঙারা পারটি (শামসৃজ্জোহা) 
১৫। আওয়ামি লিগ (হাসিনা) রর ১ কম্যানিসট পারটি 
আওয়ামি লিগকে এখানে গোষ্ঠী: (আবদুল 
লা ৩। বিপ্লবী কম্যুনিসট লিশ (টিপু 
১০ দলের এ্কাজোট। বিশ্বাস) 


মধ্য দক্ষিণপন্ছশী দলসমূহ | 
সেক্যুলারিজম বিরোধী । 


১। ডেমোত্রণাটিক লিগা (মোস্তাক) 
২। ক্ষক-প্রমিক পারটি 

৩। নিজামে ইসলাম 

৪ মুসলিম লিগ (টি আলি) 

&। জাসটিস পারটি 

৬। রিপাবলিকান পারটি 

৭| ন্যাপ (নাসের) 

৮। বাংলাদেশ জাতীয় দল (আমিনা 
বেগম) ৯। ইসলামিক পারটি 
১০। গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির 


আমি মুগ্ধ। বাংলাদেশের মানুষ 
ভীষণ খোলামেলা । সকলেই মনের 
কথা অকপটে বলেন। একজন 
বাজনৈতিক নেতা তো আমাকে 
বললেন, আমাদের টাকা নেই, তাই 
সামরিক শাসনের বিরদ্ধে আন্দো 
লন গড়ে তুজতে পারছিনা । আন্দো 
লন চালাপনাটাকার খেলা ।শাসকদল 
না হলে ব্যবসায়ীরা কেউ টাকা 
দেবেনা ।  রূশবাও প্রগতি শীলদ্ 
টাকা দিয়ে সাহাযা করছেন না। 
আরবরা তো আর আমাদের টাকা 
1দবেনা। তাই আমরা থমাকে দাঁড়িয়ে 
আছি । 


বাংল।০৮শের বাজনৈতিক 
নেতারা নিজেরা যে খুব আর্থিক 
কম্টে আছেন তা মনে হল না। তবে 
একথা সতা দল চালাতে গেলে বা 
রাখতে গেলে প্রচুর টাকার দরকাব। 
সে টাকা কৃষিপ্রধান একটি গরীব 
দেশের মানুষেব পক্ষে ভুলে দেওয়া 
মুশকিল। তাই বাংলাদেশের বাজ- 
নীতিতে এত বিদেশি টাকাব খেলা 
চলে। ভাবতে অবাক লাগে মাত্র দু 
তিন বরের মধো বি এন পি ৬৬ লক্ষ 
টাকা দিয়ে অফিস বাড়ি কেনে। 
দলের কয়েক কোটি টাকার হিসাব 
নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। 

রাজনৈতিক দলগুলি থমকে 
দাঁড়ালেও ছাত্ররা আবার আন্দো- 
ললনের জনা তৈরি হচ্ছেন। আমি 
ডাকসূর সভাপতির সঙশো কথা 
বলেছি। কথা বলেছি ছাত্রলিশগের 
নেতাদের সঙ্গেও ১৯৮২ সালের 
২৪ মারচ সামরিক আইন জারী 
হওয়ার পর রাজট্নতিক আল্দোজ- 
নের নেতৃতৃ কার্ধত ছাদের হাতেই 
চলে এসেছে। ১৭টি ছাত্র সংগঠন 
নিয়ে (এর মধ্যে পাঁচটিই বিভিন্ন 
উপদঙ্গে বিভক্ত ছাত্রলিগ যা 
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৪। সামাবার্দী দস (নগেন সরকার) 
৫1 সামাবাদী দঙ্গ (সুধাংশ্‌ দত্ত) 


৬। ওয়ারকারস পারটি (বাশেদ খান 
মেনন ও অমঙ্স সেন) 


৭। বাংলার কমানিসট পারটি 
(দেবেন বিশ্বাস) 


গোঁড়া দক্ষিণপল্ছী ইসলামি 
দল, গোত্ঠী ও সংগঠন । 


১। পি ডি পি (শোভান) 
২। জামাত-ই- ইসলাম 


আওয়ামি দার ছাত্র সংগঠন" 
পাঠিত হয়েছে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি । 


তিনটি চীনাপন্ছী ছাত্র সংগঠনও এর 


মধো আছে! আর আছে অরাজ- 
নৈতিক ডাকসূ অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ব. 
বিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন। ১৯৮২ 
সালের ১৭ সেপটেমবর থেকে 
শিক্ষানীতি ও দমননীতির বিরুদ্ধে ও 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাষিতে এরা 
একযোগে আন্দোলন শুরু করেন। 
১৯৮২ সালের ১১ জানুয়ারি ছাত্ররা 
শিক্ষামন্ণালয় অবরোধ ও 
অবস্হান ধর্মঘটের প্রোগ্রাম নেন। 
€ই প্রোগ্নাম কার্যকর হয় ১৪ 
ফেবকযারি। ওই দিনই পুলিশের 
সঙ্গে সংঘর্ষ । ৫৪ জনের মৃত্যু। 
আদ্দোলন ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, 
রাজশাহী ও নোয়াখালিতে | রাজ 
নৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করা 
হয়। তিনমাস তিনদিন ধরে ঢাকা 
বিশববিদ্যালয় বন্ধ ছিল । 

ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এখন পাঁচদফা 
দাবির সমর্থনে আবার আন্দোলন 
করার জনা প্রস্তুত হচ্ছেন বলে 
জানালেন ছাত্রলিগের নেতা মুক্ল 
বসৃ। এই পাঁচদফা হল শ্রমিকের 
ন্যাহা মজুরি, জাতীয়করণ নীতি 
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৩। নিজাম ইসলাম... 1 


৪1 খিলাফৎং রববানি 

&| ওহাবি আন্দোলন পারটি 

৬। ইসলামিক ডেমোক্রণাটটিক লিগ 
৭। মুসলিম লিগ (সবৃর খান) 

৮1 মুসলিম লিগ (হুদা) 

৯। জমুহারিয়ং 

১০। মর্সজিদ মিশন 

১১। ইসলামিক শিবির 

১২। যোশ-ই-ইসলাম 


এই তালিকার বাইরে আছে 
বাংলাদেশ নাশনালিসট পারটি বি 
এন পির দুই গোষ্ঠী ও কাজি 
জাফরের বামপন্শি দল ইউনাইটেড 
পিপলস পারটি। আরও কিছু দল 
বাদ যাওয়াও বিচিত্র নয়। 





প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে, গণতন্তের 
দাবিতে, ছাত্রদের বাসে কনসে শন 
দান ও শত্রসম্পত্তি আইন প্রাঙ্তাহার। 

কিন্তু ইতিম্য ধো সরকাধও মনেক 
খানি তৎপর হয়েছেন। সরকার 


সমর্থিত ছাত্রদল তৈরি হয়ে 
শিয়েছে। ভাবা আন্দোলন থেকে 
ডাকসৃর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউ 
দিদিন বাবল্লুকে সরিয়ে নিতে সক্ষম 
হয়েছেন। ১৯৮৫ সালে নিবচিন 
ঘোষণায় এরশাদও হাতে সময় 
পেয়েছেন ঘর গোছানোর ! কানটন- 
মেনটের সঙ্গে জনসাধারণের 
প্রভাবশালী অংশের একটা সম্পর্ক 
গড়ে তুলতে চান এরশাদ । সেইসঞ্গে 
চান তাঁদের ভাষায় 'দুর্নীতিগ্রস্ত', 
'আদর্শন্্রম্ট' এবং 'নির্দিষ্ট গতিহীন' 
সোস্যাল ডেমোক্র্যাট রাজনীতিবিদ 
ও "নাস্তিক কম্মানিসটদের" সম্পর্কে 
জনসাধারণের মোহভঙ্গ ঘটাতে। 
এই লড়াইটা এরশাদ এবার শৃধূ 
বৃূলেট বা কাঁদানে গাস দিয়ে লড়তে 
চাননা- নতুন এক বাংলাদেশ 
গড়বোই গড়বো' এই শ্লোগান দিয়ে 
লড়তে চান। এরশাদ ভাবছেন 
এখনকার রাজনৈতিক শৃনাতাই তাঁর 
এখন সবৈতয় বড় ভয়সা। 0 


2. শি পৃ 
হে ১৯ 
৮ 





বঙ্গবন্ধৃকে হত্যার পরই 
সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া 


দিয়ে উঠেছে £ 


শেখ হাসিনা 





কামরা যদি পাধশই কারও 
সঙ্গে বিশবাসথা 5তকতা করব তাহমল 


তিনি মুজিব হনয়া "শখ হাসিনা। 


মিথ্টি চেহাবাব এই বাদনৈতিক 
নেত্রীকে (জল্গ ১৯৪৭) 


ফোটার চেয়ে সামনাসামনি অনেক 
সৃদ্দর দেখায়, ৩৯ নং ধানমন্ডীব 
পৈত্রিক বাড়িতে শখ হাসিনা 
থাকেন না, থাকেন ঢাকাব এক 
পাল্তে নিউক্িযার বিদ্ানী হবি 
স্বামীর ফাটে । ১৯৬৭ সালে তার 
বিবাহ । ছেলে জয এর জল্ম ১৯৭১ 
সপালে। মেয়ে পৃতলিব জন্ম ১৯৭৩ 
সালে। দুজনেই ইংবাজিতে কথা 
বলে। বিদেশে বড় হওয়াব জনাই 
তারা ইংরাক্ষি বেশি শিখেছে ।' 

১৯৭৫ সালেব ৩০ জুলাই হাসিনা 
€ও তাঁর স্বামী জাবমানি চলে যান । 
শৈখ পরিবার যখন নিহভ হ* ভখন 
ভিনি হলানডে। ১৫ আগসট সেই 
কালো দিনর্টি। তাব আগে ১১ 
আশগসট ট্রাক কলে বাবার সঙ্চো 
কথা হয়। সেই শষ কথা। 

)শখ হাসিনা শোক সামলে নিযে 
এখন বাজনীতিতত ঝাপিয়ে পাড়ে- 
ছেন। আওয়ামি লিগের তিনি এখন 
সভানেত্রী। মৃদৃভাষিণী, হাসিখুশী 
এবং বাবার কাচ থেকে যে গুণটি 
তিনি পেয়েছেন সেটি হল একটা 
খোলামেলা ভাব। শেখ হাসিনা 
কোন দেহরক্ষী নিয়ে চলেন না। ভাব 
সঙ্গে মোটরে লিফট নিয়ছিলাম । 
পথের প্রতিটি মোড়ে প্রাতাকটি 
ভিখারিকে হিনি ব্যাগ খুপে টাকা 
দিলেন। তিনি যাচ্ছিলেন পারটির 
এক 'গোলমেলে মিটিঙে। তাঁর খুব 


| 5 
৮) 


,. 4 0) 
॥ ২0 


টেমসন মাণ্ছিল। কিল্গু হার মুখ 
দেখে ও তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে 
হচ্ছিল তিশি বৃঝি বিষেবাড়ি 
নেমণহন্ন খেতে &লেছেন। সর্বদা 
তাঁর চোখে মুখে আত্মবিশ্বাস বরে 
পড়ে। সাক্ষাংকারটি রেকবড করা 
হয ৮ আাগসট দুপৃবে তবি ঢাকার 
বাড়িতে । 

পরিবর্তন £ মাপনাকে পথম যেটি 


জিক্ঞোসা। আপনি বঠগবন্ধূর কন্যা, 
আপনার কাছে আপনাব দল অনেক 


ঢ 


কিছ আশা করে। শ্রাপনি যখন দলে /ঁ 


রয়েছেন তখন সে দলে ভাঙন কী 
ভাবে অনিবার্য হয়ে উঠল - 

হাসিনা এ বড কঠিন পশন। 
ভাঙন একে কীভাবে বলছেন জানি 
না। আমি একে ভাঙন বলে মনে করি 
না। যাঁবা দলেব বিভিন্ন পাদ থাকেন 
বিশেষ কবে গুরুত্পূর্ণ পদে, তাঁদের 
উচিত দলেব সিদ্ধান্তকে মেনে চলা 
যারা গুরুশৃপূর্ণ পদে থাকেন তাঁরা 
যদি এটা না কবেন, তাহাল দালের 
কমীদেব সামনে আমরা কোন 
আদশহি তুলে ধরতে পারব না। ঠিক 
এই ধবনের কিছু ঘটনা দলে ঘটে 
গেছে। দলের সিদ্ধামেতেব বিরঙাদধ 
পকাশো কেউ যদি কিছু বলে সেটা 
দলের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ কবে, দলকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে অসুবিধে 
হয। আমি মনে কবি ফোন 
সিদ্ধান্তের বাপাবে কারও দিম 
হতেই পারে তবে তসটা দলের 
ফোবামে বলা উচিত আমাদের 
বিবাট, দল, গ্রাম পর্যন্ত সংগঠন 
রয়েছে । এই দলদ সব সময় মানুষের 
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ঢা) দি এ 


জনা সংগ্রাম করেছে । অন্যানা দলকে 

রন বিগ ৃ 
নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পবিগালনা করেছে 
এই দল । এই দলের ভিভণ যাতে সব 
সময বিশ্খলা হয প্রতিক্রিয়া শীল 
চক্র সব সময হাব |বধবদধদধ প্রচে্টা 


চালিয়ে /ণাতে | স্বাদীনল তাসংণারন 
সময যাবা এদোশে ছিল, যাবা 


মুক্তিযুদ্ধকে মনুমোদন কবেনি, সই 
সময় বিস্দশি শনি-গুলি আম 
রিকা, চীন, সৌদি আববিষা মৃতিন্যুদ্ধ 
বিবোধীদেব মদ দিয়েছে, তাদের 
কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল 
বিবাট প্রাজয়। সেই সামাঞ্জাবাদী 
পৃঁজিবাদী শিল্পি পলাভািয় হানে 
নিতে পাশনি বিগত তদের তায 
ছিল এই স্বাধীন তাৰ সুফল, ও 
মূলাবোধকে শস্য কবা। ভাবত 
পরিণতি লঃগবস্ধুব তা ঠাঝপব্‌ 
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ওই স্বাধীনভা- বিরোধী শক্তির 
হারতহী এঠ দোশব আমতা চলে 
যাম। তাকা জানে এই দল যদি 
শালুশালী এপ্ম যাহ তাহালে ১৫ 
যাগ) "থাকে যে চল 
দ১খ] শায় আপ দেশ গঈুখশায় থাকা 
বগ)ঠকব হলে। শাহ সব সময একটা 
কাল্লা 21৩ এই দশে নিশিদ আনতে 
কানে এখন কে য় কাব 
শিকাল ৩. বলা মুশকিল । মামার 
কথা যদি বপন, আমাকে নিঘে আসা 
£যেছে এক পায়িত্রভার দিযে । দঙ্লেব 
মাধ এই লিশ্াহিভ আনে ঘৈকেই 
ডিল আসাপয়থাসাধা 0ছটা করেছি 
বক্গাম তবে 
দলে শৃংখলা বিবোধী কাজ যে 
কববে দালব অধিকার মাছে তার 
বে ভখাবাদাহ ঢাইবাব! 
প্রিবর্তন ১ লাপনি যেটা বলছেন, 
সো) তল শাখখলা ভত্গের প্রশ্ন, 
কোন আদশগও বিবোধ নয + 
হাসিনা 2 বস্গবদ্ধু সোনাব বাংলা 
গড়ে [োলবাব জনা ক্ষক, শ্রমিক, 
আইনজশিবী, চাকরিজীবী, বিডি আর 
সেনাবাহিনী নিয়ে জাতীয় একা গড়ে 
ঘতালেন। বধাকশালেব এই ভাবেই 
সৃদ্টি। বাকশালের মধ দিয়ে তিনি 
বাধীনতাব সৃফলকে পৌছে দেওয়ার 
জনা এগিয়ে যান। মাওয়ামি লিগ 
এই মেনিযেসটোর মধো বাক শালের 
গহণ করেছি । এই 
আদর্শকে বপায়িত করাব জন্য কাজ 


প্র 


| রন 
7178)1 


ল/লেল হীর্শন লাখলতু | 


1" করে যাহ্ি। সুতরাং আদর্শগত 


বিরোধেব কোন প্রশ্নই ওঠেনা। 


টি মি 

€ পরিবর্তন ঃ একথা কি ঠিক যে 
দি ্ বাকশালেব প্রশ্ন আপনাদের মধো 
০ সটিও বিরোধ তদখারেম আপনার গোক্ছী 





পবিবর্রন ১৪ সেপটেম্বর, ১৯৪৪: 


রি 


চি 
সি ১৮ খে 


মি 2০ 


জ্ ৪বপ্রন্ত ৪ হছে সতত স্ক৬ 


মাধালালকে ময়থন করন মা, অপর 


গোদ্ধী করেনা এর ফলেই ঘত 
বিয়োধ ? 

হাসিনা £ দ্বিতীয় বিশ্লষের কর্ম, 
স্চি অর্থাৎ বাকশালের কর্মসূচি মেনে 
নিয়েই একজনকে আওয়ামি লিশের 
সদসা হতে হয়। অতএব আদর্শের 
বন্দু ঠিক নয়। 


পরিবর্তন £ একথা কি ঠিক বঙ্গ 
পর যে সরকার গঠিত 
লিনা রাতে 
যোগ দেন। তাঁরা আবার এখনও 
আপনার সঙ্গে আছেন। তাদের 
বিরুদ্ধে কোন শৃঙ্খলা - ভঙ্গের 
অভিযোগ আনেননি £ 
হাসিনা আমি আসার আগে 
থেকেই দল যখন রিভাইভ করে সে 
আওয়ামি লিগের ভেতর ছিলেন। 
তবে আপনি নিজেই তখনকার 
কাগজপত্র খুঁজে দেখবেন, যাঁদের 
বিরদ্ধে আকশন নেওয়া হয়েছে 
তাঁদের অনেকেই দুদিকে ছিলেন। 
পরিবর্তন £ বঙগবণ্ধুর শেষের 
দিকে আপনার পারটির মধ্য 
শৃষ্থলাহীনতা দেখা দিয়েছিল । সব 
কিছু ভেঙে পড়ছিল। নার ফলেই 
বংগবম্ধূর মৃত্যুর মত দুর্ঘটনা ঘটল । 
এমন অবস্হা হয়েছিল যে দলকে 
রাখা যাচ্ছিল না, এটা কিঠিকও 
হাসিনা £ এটা ঠিক নয়। বংগ- 
যখন হত্যা করা হয় তখন 
তোর তিনি শধু আওয়ামি লিগ 
নয়_বাংলাদেশের সমস্ত রাজ- 
নৈতিক দ্গ ও অরাজনৈতিক বাক্তি- 
দের নিয়ে বাকশাল গঠন করে; 
ছিলেন। তখন তো আওয়ামি লিগ 
একক ছিল না। দলের দুর্বলতার 
প্রশ্নই ওঠে না। 
পরিবর্তন £ আপনি কি মনে কবেন 
বঙ্গবম্ধু কিছু কিছু জায়গায় দূর্বলতা 
প্রদর্শন করেছিলেন বিশেষ করে 
রা 
তাদের বিরুদ্ধে কঠোয় হতে 
পারেননি । আপনি কি মনে করেন 
বঙ্গবন্ধুর সমস্ত নীতি অন্রা্ত 
ছিল £ 


বারি ৯৪ সরে ১৯৮৩ 





গবস্ধুর 

পদক্ষেপ নির্ভুল ছিল। স্বার্ধীনতার 
পরবর্তী যুগেও তাঁর নীতি সময়োপ- 
যোগী ও কল্যাণকর ছিল বলে 
আমরা মনে করি। 
পরিবর্তন £ বর্তমানে বাংলাদেশে 
ঘে সাম্প্রদায়িক শক্তি আবার মাথা- 
চাড়া দিয়ে উঠছে সে সম্পর্কে কি 
আপনি ও আপনার দল ওয়াকি 
বহাল” 

হাসিনাঃ জাতির জনক ব্গ 
বন্ধুকে হতা কবার পর এই সব 
ঘটনা শুরু হয়েছে । আমবা এ 
বাপারে সচেতন। 


পরিবর্তন £ আপনি কি যনে করেন 
আপনার দলে এই যে ভাঙনের ঘটনা 
ঘটল তাতে আপনার দল দূর্বল হয়ে 
গেল, প্রগতিশীল আন্দোলনের 
ওপর একটা বিরাট আঘাত এল ; 


হাসিনা £ ঠিক আওয়ামি লিগ দুর্বল 
হয়ে যাবে এ আমি ভাবি না। এর 
আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। আর 
তাছাড়া এটা তো ভাঙন নয়। তবে এ 
ঘটনা এমন সময় ঘটল যখন দেশের 
মানুষ একটা বিকল্প কিছু খুঁজছিল। 
গত আট বছর ধরে দেশে কোন 
রাজনৈতিক স্হিতিশীলতা ছিল না। 
অর্থনৈতিক উন্নতি হয়নি। আইন 
প্রশাসনের অবনতি ঘটছে। জন 
জীবন অতিষ্ঠ। প্রতিটি জিনিস 
পত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় 
চ্ষমতার বাইরে! প্রতিটি স্তরেই 
অবনতি। এই সময় দেশের মানুষ 
যখন আওয়ামি লিগকে বিকদপ 
শত্তি, হিসাবে গ্রহণ করছিল, তখন 
এই ঘটনায় সাময়িকতাবে মানুষেব 
মনে প্রশ্ন দেখা দেবে । একটা ধাক্কা 
তাদের মনে লাগবে । তবে লোকে 
একেবারে নিরাশ হয়ে পড়বে না। 
এটা অতান্ড সাময়িক। যে কোন 
গগন্তান্তিক দলে এমন ঘটনা 
ঘটে। 








বঙ্গবন্ধুর হত্যা 
বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে মারকিন 
সাগ্রাজাবাদ এবং তাদের এদেশীয় 

এঞজ্েনট খন্দকার মোশতাক । 


বিরোধিতার উৎস 


আমাদের মাধ বিরোধিতা এখন 
তিনটি (১) বাংলাদেশ ক্ষক শ্রমিক 
আওয়ামি লিগের নীতি গ্রহণ (২) 
সাম্রাজাবাদ সম্পর্কে নীতি ঘোষ ণায 
দ্বিধা সংকোচ (৩) ভূমি সংস্কাব। 
সামরিক আইনের বিরুদ্ধে লড়াই 
করা আমাদের এতিহা । এই বিবো- 
ধিভার ব্যাপাবেও আমাদের গড়িমসি 
চলেছে । 


বাকশাল 


যেহেত্ব সে পরিস্হিতি নেই, 
যেহেতু বঙ্গবন্ধু এখন জীবিত নেই, 
সেহেছু বাকশালকে আর আগেব 
কাঠামো মাফিক পুনজীঁবন দেওয়া 
সম্ভব নয়। সেহেতু বহৃদলীয় 
গণতচ্তের ভিত্তিতে আওয়ামি 
লিগের কর্মসূচি অথার্থ দ্বির্তীয 
বি্লষের কর্মস্চি বাস্তবায়নের 
মধো শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করা 
আমাদের লক্ষা। প্রগতি শীল দল 
র সৃচি থেকে বাংলাদেশ কৃষক 
শ্রমিক আওয়ামি লিগের কর্মস্চি 
বিচ্ছিন্ন নয়। 


ধর্মনিরপেক্ষতা 


বগবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিব 
যে সূচনা করেছিলেন তাতে চিনি 
বিশ্বাস করেন বলেই কবেছিলেন। 
কিন্তু দেশে আজ এক অশুভ শ্তি' 
আছে। যা ধর্সকে সম্বল করে, 
বিদেশি শর্তির প্ররোচনায় গণমান 
সের মরধো প্রভাব বিক্তার করতে 
চায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের 
মাধ্যমে সেই শক্তিকে আমল? 
নিশ্চহ, করতে পারিনি, তার 
আগেই আমরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছি । 
আমবা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি 
ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ছাড়া প্রাতি- 
শীল রাজনীতি হয় না। বার্থতা 


৮ 
&. 8.8. 
৮ 






ন্‌ পা 
হ 


দুঃখঞ্জনক। 
দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দেয় আওয়ামি লিগ । জিয়া 
উল র্ম়ান সাহেব যে ভাবমূর্তি 
স্হাপন করেছিলেন তার বিরদ্ধে: 


গণ শ্ান্দোলন হয়েছে। কিন্তু 
ইদানিং রাজনীতিক দলগুলির 
বার্থতার ফলে ছাত্ররা অনেক দূর 
এগিয়ে গেছে । 


ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক 


ভারতকে শামরা পরম বন্ধু বলে 
মনে করি। কারণ ভারত আমাদের 
দুর্দিনে যে সাহাযা করেছে সেই 
হিসাবে ভারতেব সঙ্গে আমাদের 
বন্ধৃত্ব দুর্দিনেব বন্ধৃত্ব। চিরঞীব 
বন্ধৃত্ব। কিন্তু এই বন্ধত্ব সমান 
সমান বন্ধত্ব। সবাই এটা আশা 
করে। সোভিয়েতফেও আমা দুর্দি 
নের বন্ধু বলে মনে করি। 


আওয়ামি লিগের মধ্যে 
ভাঙন 

এটি সামধিক শাসনের হাত শু 
করেছে । সামরিক আইন জারি হবার 
পার আমাদের সমর্থক একটি 
পত্রিকার জয়োল্লাস আমাকে আহত 
কবেছিল। তারপর থেকে একটি 
বিশেষ মহল আওয়ামি লিগকে 
পুভাবিভ করার চেষ্টা করছে। 


শৈখ হাসিনা 


শেখ হাসিনার একটি পারিবারিক 
চক্র যারা আওয়ামি লিগের মধো 
বিরোধী শক্তি তীঁয়া 

তাঁকে নিয়ে বিভিন্নভাবে খেলা করে 


তিনি পড়ে গেছেন । আমরা বিভিন্ন- 
ভাবে চেষ্টা করেছি তাঁকে নিবৃত্ত 


টা 2 বি: 
শী চিত (৯ কাউ ৬ ০4৪ ও এনিিতে। 2 ১ পালিত ইউ হিতে 
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১৯৭৮-৮১ বাংলা 


যাগ্ছেন। এবং এই খেলার মাধ 


করার। আঞ্জও আমি বিশ্বাস করি 


তিনি যদি উপলব্ধি করেন তিনি 
খেলার মধ থেকে বেরিয়ে আস 
বেন। তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন। 
তার জনা আওয়ামি লিগ কর্ম্ধরা 
তাঁকে বরণ করবাব জন, প্রস্তৃত। 0 


আলোবচিত্র £ সৃশীল স্ত্রধর 


কৃমায়। এরশাদের ডাক নাম 
পেয়ারা । ১৯৪৬ সালে তিনি দিনহাটা 
বয়েজ থেকে ম্যাট্রিক পাশ 
করেন। গর কৃষিমন্ত্রী 


কমলকাল্তি গৃহ তাঁর সহপাঠী । 
এরশাদের বাবা মহঃ মকবুল হুসেন 
পেশায় ছিলেন আইনজীবী । দিন- 
হাটা মহকুমা আদালতে তিনি 
নিয়মিত প্রাকটিস করতেন। 
এরশাদরা চার ভাই। এরশাদ, 
মোজাম্মেল, গোলাম এবং আপেল। 
১৯৪৬ সাঙ্গে মাট্রিক পাশ ক্র 
এরশাদ রংপূর কারমাইকেল কলেজে 
ভরতি হন। সেখান থেকে তিনি 
ইনটারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৫০ 
সালে মকবুল হুসেন চলে যান 
তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের রংপুর 
জেলায় । সেখানেই স্হায়ীভাবে বস- 
বাস শু শ্ুরেন। পরবর্তীকালে 
এরশাদ বি এ পাশ করে আইন 
গড়েন এবং পাশ করেন! ১৯৫৫ 
সালে এরশাদের বিয়ে হয় গাই- 
বান্ধার মহকুমা শাসকের মেয়ের 
সঙ্গে। তার আগেই তিনি সামরিক 
বাহিলীতে যোগ দেন। 

দিনহাটা শহরে বাসস্টানডের 
পেছনে এরশাদের চাচা মহঃ বিলা- 











খবর জানতে এসেছেন ১ সে সব 
আমি বলতে পারব না। পেয়ারার 
নিষেধ আছে। আমরাও নাছোড়' 
বান্দা । শেষ পর্যম্ত তিনি রাজী হায়ে 
আমাদেব এক ঘণ্টা পরে আসতে 


অনুরোধ করলেন। 

সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ দ্বিতীয় বার 
এসে দেখি বিলায়েত হৃসেন বাইরের 
ঘরে বসে আছেন । সঙ্গে তাঁর ছেলে 
মহঃ মোসাধ্বার (নান্টু) ও 
আরও কয়েকজন পারিবারিক সদস্য। 


সরকারি উকিল, বয়স বছর ৪৫। 
এরশাদের সঙ্গে চেহারার অনেকটা 
মিল আছে। 

বিলায়েত হুসেন ছিলেন এর- 
শাদের বাবা মকবুল হৃসেনের মুহৃরি। 


এরশাদরা এখান থেকে চলে যাবার 


১ পরও তিনি মুহৃরির কাজ করেছেন। 


এখন আর কোরটে যান না। 
বাড়িতেই লোকজন আসে বৃদ্ধি 
পরামর্শ নিতে । বৃদ্ধ বিলায়েত 
বললেন, পেয়ারা তো আমার কোলে 
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পতেছ | ছোটিয়েলায় ছল 
শান্ত, ধীর, শ্হিয়। কোন দিন জোরে 
কথা পর্যন্ত বলতে শ্রনিনি। কেমন 
করে ও যে মিলিটারি হয়ে গেল কিছুই 
বুঝতে পারলাম না। আরও যখন 
ছোট ছিল মাছ-মাংসে বাল দিলে 
রান্না কয়া তরকারি জল দিয়ে ধুয়ে 
খৈত। এই ছিল আমার পেয়ায়া। 
বিলায়েত সাহেবকে প্রশন করলাম, 
আপনার পেয়ারা আজ বাংলা 
দেশের সর্বেবাঁ _- এতে আপনার 
গর্ববোধ হয় নাঃ শিশুর মত সরল 
হেসে বিলায়েত বললেন, রাজ 
নীতিতে আমার ঘিশবাস নেই । আজ 
যে ক্ষমতার শীর্ষে কাল সে কোথায় 
হারিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। 
তাছাড়া আমার আবার গর্ব কীঃ 
বাবা, আমি তো এখন আল্লাহর 
কাছে যাঝার জন্য দিন গৃনছি। ও বড় 
হয়েছে, দশজনের একজন হয়েছে 
এতেই আমার আনন্দ। 

গতবছর নভেমবর মাসে রংপূর 
গিয়েছিঙগাম। বরডার পার হতেই 
দেখি হাজার মানৃষ ওপারে অপেক্ষা 
করে আছে আমাকে নিয়ে যাবার 
জন্য। মাস দুই ছিলাম রংপুর সেন 
পাড়ায় পেয়ারাদের বাড়িতে । ওদের 
বাড়ির নাম "স্কাই ভিউ'। টেলি- 
ফোনে খবর গেল পেয়ারার কাছে। 
ও নিজে এসে হাজির। আদরযত 
কেমন পেলেন চাচা” আমার মুখ 
থেকে প্রশ্ন সরতে না সরতেই বৃদ্ধ 
বিলায়েতের চোখদূটো জবলজুল করে 
উঠল। তিনি বললেন. আমাকে 
আদরযত করবে না তো করবে 
কাকে £ আমার কান্ধেই তো ও বড় 
হয়েছে। আমার কাছে এসেছে এ 
ক'দিন, পুরনো অনেক কথা জানতে 


খ্রিলিটারির পোশাক পরলেই ও যেন 
কেমন বদলে যায়। আমায় পেয়া 
রাকে আর চেনা খায় না। এরশাদের 
জ্যাঠাইমা জোবেদা খাতুনই (আটটা 
মা) নিজের ছেলের মত করে 
এরশাদকে মানুষ করেছেন। তিনি 
ছিলেন নিঃসন্তান। 
মোসাব্বার হৃসেনের (নাণ্টু) কথা 
মত দাদা (এরশাদ) ভাল ফুটবল 
খেলতেন। তিনি ছিলেন বয়েজ 
ক্লাবের দলপতি । প্রতিপক্ষ ফেনডস 
ইউনিয়নের সঙ্গে প্রায়ই ছোটখাট 
পাণ্ডগোল লেগেই থাকত। আবার 
খেলা শেষ হতেই ভাব জমে যেত। 

দাদার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে 
১৯৭৫ সালের জুন মাসে । এরশাদ 
তখন দিললিতে সামরিক প্রশিক্ষণ- 
রত ছিলেন। সেসময় ৬ দিনের জনা 
তিনি দিনহাটায় এসেছিলেন । পদ- 
মায় সে সময় তিনি ছিলেন 
ব্রিগেডিয়ার। তখন শেখ মুজিব 
জীবিত। এ ৬ দিন দাদা পুরনো বম্ধু- 
বান্ধবদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প গুজব 
করেছেন । সে সময় কমলদার (কমল 
গুহ) সঙ্গে দাদাব অনেক বিষয় 
আলোচনা হয়। ১৯৭১ এর মুক্তি 
সংগ্রামের সময়কার অনেক বিষয়ে 
তিনি খোঁজ খবব নেন। 

আমাদেব আলোচনার সময় এর 
শাদ সাহেবের খুঁড়তৃতো ভাইবোন 
রাও হাজির ছিলেন। তাঁরা সবাই 
দাদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ । 

বিলায়েত সাহেব আমাদের দেখা 
লেন এরশাদের পড়ার আলমারী, 
পড়ার টেবিল, যে টেবিলে বসে 
এরশাদ পড়াশোনা করতেন সেখানে 
নিজের নাম লিখেছেন 'এরশাদ'। [0] 


জে? এরশাদ উবাচ 


রাজনৈতিক দল 


ক্ষমতার্সীন রাজনৈতিক দ্ গুলির 
চাপে প্রশাসনের কোন উম্নতি ঘটান 
যায়নি এতঙ্গিন। জাল শিলপ্পতিদের 
লাইসেনস, পারমিট দেওয়া হয়েছিল 
কারণ তাঁরা দলে চাঁদা দিতেন। 
কাজ করত। তারা সমাজকে 
সশস্ত্র করে রেখেছিল। ক্ষমতাসীন 
দল এদের তোষামোদ করে চলত । 
সেজন্য কোন রাজনৈতিক দলই 
ক্ষমতায় এসে সমাজ বদলাতে 
পারেনি। ১৯৮১ সালে প্রতারণা ও 
জালিয়াতি করে বাংক থেকে ৫ 
কোটি ৮০0 লক্ষ টাকা তলে নেওয়া 
হয়েছিল। 


গণতল্ত্র 


পাণতল্্ আমাদের দেশে বার্থ 
হয়নি। যা বার্থ হয়েছে তা হল 
বিদেশ নীতির সীমাবদ্ধতা । গণতন্ত্র 


বলতে আমি এমন এক রাষ্ট্র কাঠামো 
ভাবি যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
সাহাযা করবে। | 


গান 


আমি ভালবাসি নজরচ্ল গাঁতি ও 
রবীন্দ্রস্গীত। যখনই বাড়িতে সময় 
পাই গান শ্রনি। সকালের নামাজের 
পর অফিস যাওয়ার আগের সময়টা 
আমার গান শোনার সময় । 

কৃতক্ততা 
দৈনিকের জীবনে বড় স্বগ্ন 
প্রধান সেনাপতি হওয়ার। আমি 
মুসলমান_এজনা আল্লার কাছে 
আমার কৃতক্ততা জানাই। তিনি 
আমার স্বপ্ন সফল করেছেন। 






৩ মি রি ২ 


খন্দকার গোসতাক আহমেদ 


"এখন সমস্ত 


বাংলাদেশই 





বাংলাদেশের বিতর্কিত নায়ক ও 
শেখ মুজিবব রহমানের নারকীয় 
হতার পর, কয এর নায়কেবা যাকে 
৮৩ দিনের জনা রাষ্ট্রপতির পদে 
বসিয়েছিল সেই খন্দকাব মোসতাক 
এখন [ডমোক্রাটিক লিগের সভা 
পতি। এই দলের প্রথঘ শ্লোগান 
“ধর্মই আমাদের জীবামব তিনি)? 
অন্যতম আদর্শ মুসলিম ভ্গাতৃতি।" 
মুজিব হত্যালীলা খন্দকাধের মতে 
'দুঃসহ বজনীব অবসান ।' সেদিনের 
কু হাঁর মতে “সিপাহী বি্পব।' 
খন্দধার এখন দাড়ি রেখেছেন । টুপি 
মাণেই পরতেন। এখন তাঁর 
কথাবার্তা কট্টর ধমীয়ি নেতার মত। 
তাঁর দলের পতাকা সবুজ । মাঝে 
চাঁদ তাবা। ১৯৭৬ সালের ২৯ 
নভেমবব জিয়া শাসনকালে খোন্দ 
কার দুর্নীতির মামলায় কাবারাদ্ধ 
হন। ১৯৮০ সালের ২৫ মারচ তিনি 
মৃত্ত হন। এখন ঢাকায় স্বগৃহে বাস 
করছেন। তাঁর মুক্তির পর ১৯৮০ 
সালের ২৩ মে তাঁর এক জনসভায় 
বোমা বিস্ফোরণ ঘচে! ওই বোমায় 
ছ'জন মারা যান। মোসতাক এখন 
কট্রর ভারত-বিদ্বেধী । তাঁর বান্তিন- 
গত আলাপচারিতায় এবং বন্তুনতায 
সবাশে ভাবতের বিবদ্ধে ঝর পড়ে 
ঘৃণা। ১৯৮০ সালের ৮ জুন খুলনায় 
এক জনসভায় তিনি বলেন 'বাংলা- 
দেশকে ভারতের 'সবাদাসে পরিণত 
করতে দেওয়া হবে না।' ঞ্জিয়া ঘখন 
ভারতের কাছে বাংলাদেশেব উদ্বৃত্ত 
গাস বিক্রির প্রস্তাব করেছিলেন, 
তখন খোন্দকার বলেছিলেন 
্ছানের কাছে (ভারতকে তিনি 
পূর্বতন পাক নেতাদের মত হিন্দু, 
চহান বলৈন) গাস বিক্রি করা চলবে 


না। 
বাক্তিগতভাবে মোসতাক এই 


প্রতিবেদকের প্রতি যথেষ্ট সৌজনা 
ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছেন! 
এই সাক্ষাংকার নেওয়া হয় ১০ 
আঙগসট, ঢাকার 9৪ আগামসী লেনে, 
মোশতাক সাহেবের বাড়িতে। 

পরিবর্তন £ আপনি বাংলাদেশের 
চিনি ছিলেন। কিন্তু শেখ 


না সিহাছি। ৫. ১ 


১ পলি ১৪. সপাটেমবর ১৯৮৩ 


মুজিবকে হতা কাব পর হতা- 
কাবীরা আপনাকে পপপসিডেনট 
নিবচিত করল । আপনিও দেশের 
প্রেসিডেবট হলেন। এটা কী কবে 
সম্ভব হয়েছিল একটু বৃঝিয়ে 
বলবেন 7 


মৌসত।ক ? সফল ক্য যারা কবে 
তারাই পরকার প্রতিষ্ঠা করে । আমি 
বেডিও স্টেশনে ওদের সগ্গে আলাপ 
কৰবেছি। একটা সিভিল ওয়ার হাবে 
এই আশংকা যে কবিনি তা নয়। 
দেশকে সেই গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচাবাৰ 
জনা আমি ক্ষমতা নিয়েছিলাম । 
সেদিন তো ফণীবাবুও আমাব পাশে 
ছিলেন। ধরুন, আমাকে না নিয়ে 
আর একজনকে বসাবার অধিকার 
সেদিন যারা বিঞ্জিহ তাদের ছিল। 
আপনিটা কি আমাকে নেওযা 
নিয়েই : সেদিন যদি ওরা নিতজরাই 
ছমতায় বসে পড়তেন” আমি 
জিগ্তাসা করেছিলাম, আমাকে কেন 
আমারও তো অনানাদের মত 
পরিণতি হাতে পারত : ওরা সেদিন 
বলেছেন, ৯০১ 2161076011৬ 
০০০10 016 ট৩0৯)0) 0 130101- 
1100১1). %0)11 ১11011170৬0 10 | 
১২1৫1 ১০১. কিন্তু আমি কনস্টিটিউ- 
শন রাখব, পারলামেনট রাখব, 
সিভিল গভরনমেনট থাকবে । মদদ 
তানাহয় আপনারা আমায় নিয়ে ঘা 
খুশি কবতে পাবেন। আপনারা 
দেখেছেন সবই ছিল । পারলামেনট 
থাকার দরুন, আমি তিনটার সময় 
ওথ নিয়েছি । ক্যাবিনেটের অন্ানা 
সদসারা সাড়ে তিনটায় ওথ নিয়েছে । 
দিন আওয়ামি লিগ বাকশালের 
নিবচিত প্রতিনিধি যারা ছিলেন, 
তারাই ওথ নেন। আমি ভিনটার 
সময় ওথ নেওয়ায় দায়িত্বটা আমার 
ওপর এসে পড়ল আর যারা সাড়ে 
তিনটার সময় ওথ নিলেন তাদের 
কোন দায় দায়িতু বাই নাকি £ আমার 
গাসনফালে একটা ঘুলেটও ব্যয় 
হয়নি। এক ফোঁটা রক্তও খরেনি। 
আমার সময় মারশাল ল আদালত 
ছিল না। | 57৮4 01801191169). 1 


0 86. ৮01 কিস ত 
৩8806 ?.920615 701708611-. 
80545, ক্ষ জনতার, ভয়ে একটা 
লোকও সেদিন প্রকাশো ছিল না। 
সবাই ইঁদুরের গর্তে ছিল। আমার 
বিরদ্ধে উলটো চারজ, আওয়ামি 
লিশের লোক হওয়ায় আমার 
মন্ত্রিসভার সবাইকেও আমি আও 
মামি লিগ থেকে নিয়েছিলাম । যারা 
কয করেছিলেন তারা বলেছে আমরা 
কা করেছি, এর মধ্যে কেউ নেই। 


পরিবর্তন £ কিন্তু আওয়ামি 
লিগের নেতারা বলছেন, আপনি ক্য 
করিয়েছেন ] 

মমাসতাক 2 বক্তিগত কারণে, 
বাজানেতিকফ কারণে যদি গবা বলেন, 
ভাহলৈ আমি তা ওদেব মুখ আটকে 
রাখত পারব না। এই প্রশ্নটা 

আাবার কবি. ঠিনটার সময় আমি ওথ 
নিলাম, ওরা দ্ধের ধোয়া যখন তখন 
সাড়ে তিনটায় ওরা ওথ নিলেন 
কন - এখন যাবা আছেন তাদের 
মরবে সবাই তো আমার ক্াাবিনেটে 
স্িলন | এটা বিশ বব মিনমেব ঘব 
কবেছি হেঁসিলে যেতে দহইীনি, তেমন 


কথা হল যাবা করেছে কু, ভাবা 


নিডেণা বলছে, এব দায়দায়িতু 


হাতদর। আমি এটুকু বলতে পারি 


আমি জাতিকে বাঁচিয়েছি । 
পরিবর্তন £ মুজিব হতা যে 


ই কখনও; 
মোমতাক ৪ রজ লতি 
তাঁর এই পরিণতি কেউ চাগ্নি। 
কিন্তু উনি যেভাবে কাজগুলোকে 
এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, স্বাভাবিক 
গতিতেই এখনও যা হচ্ছে, আপনি 
যদি দেশকে দাবিয়ে রাখতে চান, 
তাহলে কোন না কোন দিক থেকে 
তার একটা বিস্ফোরণ হলবই। তা 
আমি পছন্দ করি বা নাই করি। শেখ 
মুজিবর রহমানের মত পপুলার 
নেতা আমি তো কাউকে দেখিনি! 
এই শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্বার 
পর ইল্লালিল্লাহ করার মত লোক 
পাওয়য গেল না বাংলাদেশ। 
সামার কাজে আমি যদি ঠেলে দেই, 
কোন না কোন জাগা থকে তার 
জনা বিস্ফোরণ হবেই । 
পরিবর্তন £ কিন্তু আপনি তো ওর 
নলেই ওর শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন । 


প্রজা দল থেকে ঠা চালে 
আাসেননি 
মোসতাক £ আগি তাব জনা 


রেহাইমুন্তি চাইছি না। শেখ মুজিবর 
রহমান ১৯৪৯ সালে আওয়ামি 
মুসলিম লিগের প্রতিত্ঠাতা নন ] 
1] (১1 501 11৩11901161 
সামি তাঁকে কী বলেছি না বলেছি 
সেটা শেখ মুজিবব জীবিত থাকলেই 








খেলার আসর ! 


১৯১৮৪-র জুলাইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসে হবে 
গওলিম্পিক গেমস । ওখানে এখন এ নিয়ে প্রচণ্ড তোড়জোড়। 
কেমনভাবে প্রস্শুত হচ্ছে লস এজেলেস বিশ্বের এই বৃহত্তমব্রীড়া 
প্রতিযোগিতার জনা £ মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে এবং ভারত 
সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের সুপারিশে এদেশ থেকে গেমসের 
প্রস্ততি দেখতে গিয়েছেন কেবলমাত্র 'খেলার আসর' সম্পাদক 
চিরজীব। লস এজেলেসের প্রস্তুতির পর তিনি ওয়াশিংটন, 
শিকাগো ও নিউ ইয়র্কে দেখবেন ওদেশের খেলাধূলার নানা দিক। 


লাইপজিগ ও শ্রস্কো স্পার্তাকিয়াদের সঙ্গে খেলার আসরের 
আগামী সংখ্যাগৃলিতে থাকবে চিরজীবের লস এজজেলেসের 


একসন্দ্ুসিভ ডেসপ্যাচ। 


খেলার আসর মানেই অন্য ধরণের 
খেলার পত্রিকা 












১৬ সাপ্ম্বর সংখার 

কয়েকটি বিশেষ রচনা। 

কালিবানেন পাঁথিবী 

মানবন্দ বন্লাপাধনষ 

বিদেশীদের তা সকাপলর 
॥ 

দেশীয় নাট 

আশিস ভট্টাচার্য 

সুরত বাহা ও 

শাল্ভা চত্রব তারি গল্প 


আশিস ঘোষের উপন্যাস 
আমি ইন্দ্রজিত 

দেবীপ্রসাদ চিলিউজাদার 
ধারাবাহিক রচনা ূ 
স্বর্ণপুট ূ 
আনন্দ শখকব 

পথে পথে 

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 


কালের জানলি 
সোমদেব শমা 


| আমি ও আমার তরুণ 
লেখক বন্ধুরা 
বিমল কর 


সংস্কৃতিচচা £ 
কলকাতার বাইরে 






এ ছাড়াও অন্যানা রচনা 
ও সকল নিয়মিত বিভাগ 








লাহে পরতেন । তিনি জিত 
থাকত ঠারিস্কার ধাপারে আমায় 
নিয়ে যান । কট আমায় রাজি করাতে 
পাবননি। আমি বলেছিলাম, 1) 
|]. 611১ | 16১1121) ৬)৮1 150) 
11,061 
পরিবর্তন £ বখগবশ্ধৃব হত্াকারী 
দ্ব বিচাব ঢাই বলে অনেক দিন 
ধলেহ দাবি উঠতে । 
নাপনাব লী অভি - 
মোসহাক2 বিশ্বেব নিয়ম অনু 
যাশী যাবা সফল বিশ্লব করে, 
শালদণ বাটার কণার ক্ষমতা কারও 
থক না! বিশ্ব নিযম অন্যাষা 
ইউনিটি দেগযা হয়ে 
থাকে যদি টেকনিক্যাল কোন পশন 


৪1০4 


চু 
21 র্‌ [লা 72৮৮] [৮] ওসমানি দি 


সনহবকে প্রশন করতে পারেন, 
শ।শণ সে সময় তিণি আমাৰ 
£5হ,নস আব ডভাই গাব ছ্ষিলন 1 


পবিবর্ঘন 2 আপনার সবকাব যদি ঠ 


ক্ষম তাঘ শাসে এবং সংসদ যদি 
[ভোটাধিকে সির কৰে যে,ব'গবন্ধুর 
ত--াকাশীদেন বিটাব করতে হবে 


তাহ পি পামোলন। আপনি কী 
কবদবন। 
মাস হাক 2 পাবলানমনট যদি 


ডিসাই ড করবে হবে, দেখি তো নাই 
ব্থনও এখন, শুনি নাই | 
পরিবর্তন ১৯৭১ সালে যে 
সংবিধান বচিত হায়েছিল তার মল 
শিটি ছিল চাবটি। আপনার দল 
"সহ সংবিধানের সংশোধন চান " 
£মাপ হাকি £ ১৯৭৯ সালের সং 
বিধান সংশশাধন জনপৃভিনিধিদের 
দবাবাই হয়েছে মেকুলাবিজম 
আলানতর বল হলে দেওয়া হয়েছে । 
গণাতন। তলে সেকুলারিজম আব 
দবকার পড় না তাই বাদ দেওয়া 
হথছে | সমাজতন্ত্রও হুলে দেওয়া 
হয়েছ । 

পরিবর্তন £ সেই সংশোধিত সঃ 
বিধানকেই আপনি সমর্থন করছেন » 
৮মাসতাক 2 মামি চো ধর্মনিব- 
পক্ষ) নই, আমি ধর্ম সপক্ষ। যে 
"কান দেশের যে কোন ধর্মবিশ্বাসী 
লোকেবা সে দেশের অকলাণ 
করছে পাবেনা বল আমরা বিশ্বাস 
কবি। 

পরিবর্তন 5 আপনি ইসলামিক 
পঙ্জাতান্তে বিশবাস করেন 
'মাসতাক 2 আমি গণতাল্তে 
ধিএবাস করি, যদি গণতন্তের মাধামে 
বেশির ভাগ লোক ইসলামিক চাম, 
অস্বীকার করবাব আমার বাক্তিগতি 
দ্র ভা নাই । যদি বামকে ডান কার, 
ডানকে বাম কর সেটা নির্ভর করবে 
হনপুতিনিধিদের ওপব । তারা যদি 
ইসলামিক বাল্ট্র করে তাহলে ইয়েস, 
করবে আমি একা বাধা দেবার কেউ 
না। আমি ডিকটেটরশিপ তো পদ্ছন্দ 


এ সম্পর্কে ৮8 





4) 


মর বিগ ্ পি এ দর টা 

3 ৭ রর ঠা নে দূ ॥ 

হু... পি ০ 

১৫৫ দন লি 7 ] টিক, 

55 ক, শ্ম ৯ 

এ রর রঙ 2 ॥ চর 
চা 

) ২ হ, 
6) ঃ 


ছি 


করি না. সমস্ত দেশ যদি ইসলামিক 


বিপাবলিক অব পাকিস্তান কবে, 
ওয়েলকাম । 

পরিবর্তন $ বাংলাদেশ সবাদীন 
হবাব সময এখানে পশগঠিশীল 
মনোভাব বাড়ছিল, সাম্প্রদায়িক 
মানোতাব কমছিল । আজ মনে হচ্ছে 
সাম্পদামিক দল মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠছে । আজ মানে হচ্ছে আবাব যেন 
সামপ্রদাযিকতা মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠছে । 


মোশতাক 2 এটার প্রেরণা তারা 
সেকুলার ভার ভবর্ষ থেকেই পাচ্ছে । 
কারণ সেকুলার ভারতবর্ষেই মাসের 
পর মাস এই সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা 
হচ্ছে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক 
দাওগা হয় নাই। 


পরিবর্তন £ আপনি কি মনে করেন 
সংবিধানে সংখ্যালঘৃদের জন্য কোন 
রক্ষাকবট দরকার * 


মোসতাক £ ডেমোলেসিতে 
আলাদা রক্ষাকবচের কোন প্রয়োজন 
নেই। 


পরিবর্তন 2 দৃদেশেই সাম্প্রদায়িক 
দলগৃলিকে নিষিদ্ধ করা দরকার । এ 
সম্পর্কে আপনার কী মত 


মোসতাক £ আমরা তো দেখেছি 
আপনাদের ওখানেই এটা প্রথম 
প্রয়োজন । আপনাদের ওখানে মুস 
লিম লিগ আছে। আমাদের এখানে 
মুসলিম লিগ আছে। জমায়েত-ই 
ইসলামি আছে । এখানে ওই তবলিশ 
টবলিগ যারা আছে তাদের হেড 
কোয়ারটার দিললিতে । আপনারাই 
তো সাম্প্রদায়িকতার উৎস! 
পরিবর্তন £ আপার. মতে 
ভারতের ভূমিকা কী হওয়া উচিত 
ছিল কী হতে পারেনি” 


মোসতাক £ আমাদের স্বাধীনতা 


আন্দোলনে ভারতবর্ষ সানাযা 
করেছে । স্বাধীনভা যুদ্ধে তাল্দব 
টসনিকেবা আমাদের ইসনিপিকর সা 
যুদ্ধ করোছে । তাদের বন এক সঙ্েঃ 
বরেছে। বড় দেশ, গণ তানিকে 
দেশ! প্রতিবেশী দেশ, তাই বড়ব 
বাবহার, প্রঠিবেশী-সুলভ বাবভাব 
আশা করেছিলাম । আমরা নিবাশ 
হয়েছি। যৃদ্ধেব পর অসমশসদ সব 
চলে গোহে | আমাদের দুর্দিনে 
বিষ্বিব বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব 
খাদ' এসেছে তাব শতকরা ৪9 ভাগ 
কালকাটা পপারট থেকে ভাবত, 
চলে গেছে। ফাবাশকা আপনাবা 
তৈরি কবেছ্ছেন পূর্ব পাকিসভানবে 
শিক্ষা 7দবাব জনা! এখন পর্ব 
পাকিস্তান ঠো নেই। এখন মে 
ফারাক্কা শত্রুর জনা কবেছালেন, 
সেটা ফাঁদ হিসাবে বাবহাব হচ্ছে 
বাংলাদেশের বিরুদ্ধেড। 

আভা ৬৬101) | 0071) 178৮৩ 
৮/410617 ৮001 01৩ 101010011)80)৬ 
৬310 ৬৮৩1) 1 00100711000 


7016 ৮৬10৩171111 117৬৩ 
10৫. এটা একতবফাভাবে 
করছেন। মীমাংসার দায়দায়িত্র 


আশপনাব। আরও সাতটা যে মিনি 
ফারাক্কা করেছেন এটা কি বধ্ধ- 
সুলভ আচরণ» আমি বাঁচব কী 
ভাবে” আপনার বিরদ্ধে আমার 
শত্রুতা করার মন নাই, শক্তিও নাই, 
মানসিকতাও ছিল না। ৬1১ 414 
১০91) 002108 71৩ 01167)%2 সমস্ত 
বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে ছিল, 
এখন সমস্ত বাংলাদেশ ভারতের 
বিবৃদ্ধে কেন, আপনিই এর উত্তর 
দিন] 





সাক্ষাৎকার £ 
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এ যৃগে চরিত্র নিয়ে নাকি কেউই 
মাথা ঘামায় না। কথাটা কি সত” 
তাহলে মাকে মাবেই কার চবিত্র 
খারাপ, কার চরিত্র ভাল এবং কতদূর 
খারাপ বা ভাল সে সব নিয়ে তুফান 
বয়ে যায় কেন” এখনও বিয়ের কথা 
কিছু দূর এগোতেই পাত্র এবং পাত্রীর 


সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হায়ে | 


যায় কেন 


চরিত্র কাকে বলে; চরিত্রের 


আদৌ কি নির্দিষ্ট সংস্তা দেওয়া ॥ 


যায- সতী জিনিসটাই বা কী? 
দেহের শুচিতা, এক পতি বা প্জীতে 
প্রেমের আপেক্ষিক গুকতু এবং 
নেশায় আগ্রহ অনাগ্ুহ দিয়েই কি 
একটা মানুষের চরিত্র ঠিকমত বিচার 
করা যায় ; 


১৮৭১ এ প্রকাশিত স্যামুয়েল 
সমাইলসের €10105101 বইটিব 
কিছু কথা দিয়েই শুরু করা যাক। 
চরিত্র মানুষেব তে তরকাব এমন এক 
শত্তি যা তাকে সতানিষ্ঠ, ন্যাষ- 
পরাধণ, এবং দায়িঘুবান কবে, 
নিজেব নীতিতে অবিচল খাকবাব 
পেবণা জোগায় । কেউ বিবা গনী 
ধা বিবাট ধনী 25 পাবল ন। তাতে 
দুঃখের কিছু নেই _কিন্হ তাকে অতি 
অবশাই সং হতে হবে, নইলে সে 
প্রকৃত মানুষ হাতে পাববে না। চাবিত্র 
এমন এক সম্পদ যাব দৌলতে [কোন 
পার্থিব এম*বর্ষের অধিকারী না হয়েও 
কোন কোন লোক সকলেব কাছে 
মুক্টধারী বাজার সম্মান লাভ কবে 
থাকেন। প্রতিভাব অনেক ওপরে 
চবিরেব স্হান। পঠিভাধব বান্তি। 
যদি সতভানিত্ত ন। হন তাহলে তিনি 
শৃধূ পতিভাব জন। কখনই সাধারণ 
মান্ষেব শ্রদ্ধা অনি করতে পাববেন 
না। 

মহাভাবঙতেব সংশপতক বধ 
পরাধাযের শতরঁবধেব প্রতিষ্ঠা 
উচ্চারণে প্রকাশ পেয়েছে সে যুগেব 
চারিত্রিক ম্রানদণ্ড, "যদি আমবা 
ধনজয়কে বধ না করে যুদ্ধ থেকে 
ফিরি যদি তাঁব নিপীড়নে ভীত হয়ে 
যুদ্ধে পরাওসুখ হই, তবে মিথাবাদী, 
বহাঘাতী, মদাপ, গুরুদারগামী ও 
খিরদ্বপহারকের যে নরক সেই 
নরকে আমবা যাব: যারা প্লাজবৃত্তি 
হরণ করে, শরণাগ তকে ভাগ করে, 
প্রার্থীকে হত্যা কবে, গৃহদাহ কবে, 
গোহতা করে, অনোরৰ অপকার 
করে, বেদের বিদ্বেষ করে, খ তুকালে 
ভার্যকে প্রতাখান কবে, শ্রাদ্ধ দিনে 
স্ত্রী গমন কারে, নস্ত ধন হরণ করে, 
প্রতিশ্রাতি ভতগ করে, দুর্বলের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে, এবং নাস্তিক অগ্নিহোত্র 

বর্জিত পিভৃমাতৃতাগী এবং অনা 
বিধ পাপকারিগণ যে নরকে যায়, 
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সত নবকে আমব। মাল)? 

১৯১৪১ সালে চীনের কীমউ নিস) 
পাবটিব কাডারদের কাছে লিউ শাও 
কিরলেখা 'কীকার ভাল কমিউ 
নিসট হতে হয় বইটি পড়তে হ5। 
এহে কমিউনিসটদেখ মব শাপালনীয 
যে আাচবণবাধ ও নিয়ম নিঙগাণ কথা 
বল। হয়েছে ভা পকহপক্ষে সৎ. 
চবিপ্রের একটা সর্বকালীন টিশ্নায়ত 
এবি! 

লিউ শাও কি লিখোহুন, পভোক 
কমিউনিসটেৰ উচিহ মাটিতে পা 
বাখা, প্রকৃত ঘটনা থেকে সত বের 
কবা, আন্মপনীক্ষায় কচোব পবিশ্রম 
কবা, আতন্তঅনুশীলানে সচেতনভাবে 
কাজ করা এখং নিজের চিন্তা ৪ 
গুণাবলী ধীবে ধীবে উন্নত করার 
জন্য যথাসাধা চশটা কবা। কান 
সম্পদ অথবা সম্মান তাকে দর্পীতি 
পরায়ণ কখছে পাবে না. দাবিদ 
অথবা খার্যুপ অবস্হা তাকে শীভি 
থেকে বিচ্যান্ত করতে পারে না, ওয় 
অথবা শক্তি, তাকে টলাতে পারে 
না। নিজের অপরাধী মনোবৃত্তি সৃষ্টি। 
হবার মত কিছু না কবার ফলে সে 
নি্কল্ক থাকে এবং সাহাসর 


চরিত্র আসলে কী” মানুষের সভাতার সঙ্গে সঙ্গে এই 
নৈর্বজ্ন্তক বিষয়টি নিয়ে মানষ কম ভাবনাচিন্তা করেনি । 
কিন্তু সতিই এর কোন নির্দিষ্ট সংস্তা আজ পর্যন্ত নির্দিষ্ট 
হয়নি। তব তো প্রশ্নটি থেকেই যায়। আমাদের প্রতিবেদক 
সমাজের বিশিষ্ট বাত্তিদের কাছে গেছেন প্রশ্নটি নিয়ে। 
তাঁদের বিচিত্র, বর্ণঢা এবং কখনও কখনও উদাসীন উত্তর 
মিলেছে । সংজ্ঞা নিধরিণের পারম্পর্য এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে 
এ প্রশেনর যতটুকু উত্তর মিলেছে ততটুকুই আমরা তুলে 
দিলাম পাঠকদের কাছে । আশা করা যায় পাঠকদের এ-তাবৎ 
কালের ভাবনাচিন্তাকেও তা কিছুটা আলোড়িত করবে। 














সঙ্গে নিজেব ভুল ও অক্ষমতা 
সংশোধন করতে পাবে যেগুলো উন 
অথবা স্যগ্ঠহণের মহ । যেহেতু হাব 
নযামবিশবাসেব সাহস মাচ্ছে ভাই সে 
কখন স৩%ক ভয পায় না, সাহসের 
সঙ্গে তা হালে ধবে, প্রচাখ কবে 
এবং এরর জনা লড়াহ করে! সে 
সমালোচনাকে ভয় পায় না এবং 
একই সময়ে সাহস ও আন্তবিকতাব 
পাঠেগে অনোর সমালোচনা কবতে 
সক্ষম । কোন বাত্তিগত স্বার্থে সে 
কাবও চাটুকারিতা কবে না অথবা 
অনোর চাটুকাবিতা দাবা কৰে না। 
বাক্তিগহ বিষয় হালে সে জানে 
কীভাবে নিজেকে চালাতে হবে এবং 
আনার কাছ থেকে সাহাযা পাওযখাব 
জনা নত ঠওযাব কোন দবকাব 
নেই ।" 

সমাজে প্রচলিত কতকগুলো 
নৈতিক নিয়মেব সঙ্গে একজনের 
স্বভাব কতটা সামঞজসপূর্ণ বা 
সামঞসাহীন তা দিয়েই ঠিক করা হয 
তার চরিত্রের ভাল মন্দ। অর্থাৎ 
সাধারণভাবে চবিত্র বলতে নৈতিক 
চরিত্রকে বোঝান হয়ে থাকে । এই 
মাপকাঠি এক এক দেশে এক এক 


) 


রী বেড়াতে 
রিড পুরুষের অবাধ মেলামেশা এখন 


দত 
রকম। আবার একই দেশে ভিন্ন 
কালে ভিন্ন রকম। একশ বদ * 


আগো এদেশের শিক্ষিতাদের অদ 
ধাওয়া এবং রক্ষিতা রাখার রেওয়াজ 
টিকে সাধারণ মানুষ “তাদের নিক 
পাধ আন্লাদ' বলে ধরত | রক্ষিতার 
সংখ্যা নিয়ে রেষারেষি চলত | এমুগে 
রক্ষিতার কথা *লাকে পরকাদশো বলে 
পাবে না। বরং নাবী 
অতি রক্ষপশ্শীলভা 


"বাতাবিক। 


ু্ট এবং উদারপন্হা এইভাবেই এক 


জায়গা থোকে অনা জায়গাম জ্ভান 
বদলে কারে। 

কাব চবিত্রকে 'ভালগ' বা মন্দা 
হিসাবে চিহিত করতে হলে ঘে 
নৈঠিক ন্য়িমগুলোকে সামনে রাখা 
হখ সেগুলিব সম্বন্ধে অনেক সময়ই 
সকলে এঁকমঠ থাকে। কিন্তু 
গোলমাল বাধে প্রয়োগের সময়। 
কেউ কখনও খাবাপ বলে চিচিন্ত 
হয়ে গেলে দেখা হয় নাকেনসে' 
গওলকম হল এবং এজন হাব স্বভাব 
কতটুকু দায়ী। আর একবাব কেউ 
খাবাপ হয়ে গেলে হাকে চিরকাল 
খাবাপ চোখে দেখা হবে, লস 
অবস্হ। থকে £স নিচের চেষ্টায় 
উদ্বীত হললও। একখা অনস্বীকার্ষ 
যে চবিন্রেব যথাযথ মূলায়নে স্হান 
কাল পাত্র নিরপেক্ষ একা বসহুনিষ্ঠ ৃ 
দি ৬ঠ্গির পরে জন। কারণ 'ভাল' 
র বিষয়েও লামাদের দৃশ্টি বড় 
বাড়াবাড়ি করে ফেল । চাই মহৎ 
ধাতিক্দর চবিত্র বর্ণনায় আমরা 
প্রায়ই 'অচিবিত্ত দেবহ' আবোপ 
করে ফেলি । তাদের জীবনকে দেখাই 
কলংকশুনা সুন্দব, অপাপবিদ্ধ 
ভিসাবে। কিন্তু একটি বিদেশি প্রবাদ 
বলে-যদি সবেত্তিম মানুষটির 
খপালে তাঁব দোষত্রণটি গুলো লেখা 
খাক5 হাহ ঠিনি তাঁর টুপির 
অগ্রভাগটি সবসময় শা অবধি 
শামিযে বাখতহন। 

ভলতেয়ার বলেছিলেন, এমন . 
কোন লোক নেই যিনি কোন না কোন 
ঘৃণা পাশবপ্রবৃত্তিকে অ“তরে বহন 
করেন না। 

মানুয নীভিভ্ান মিষে জল্মায় না। 
জল্মমুহর্তে তার মন একটা সাদা 
কাগজের মত থাকে! পরিবেশ ও 
অভিন্ততা সেই মনের ওপর দাগ 
কাটতে থাকে। এইসব আঁকিবৃকি 
তাবধ নিজস্ব প্রবণতার ওপর জড়ো 
হয়ে তৈরি করে চবিত্রেব কঠামো। 
তার মন ও চরিত্রের প্রাথমিক স্যরণ 
হয় তার বাড়িব মধোই । সে যাদেখে 
তাকেই অনৃকবণ করতে চেষ্টা, 
করে। সে শব থেকে বেশি দেখে 
নিজের মাকে। তাই ভাব ভধিষাং 


চরিন্নের ভিন্তিনি্ম্ণে একশ জন 
বিদ্ধ শিমকের তুলনা একজন 
মাদর্শ মার অবদান অনেক বেশি 
চে থাকে। 

মন্তহশন কর্মবাস্তাতা চরিত্রের 
কমনীয়তাকে নষ্ট করে দেয়, চরিত্রের 
প্রসারকে থামিয়ে দেয়। গাহস্কা- 
গ্লীবনের মাধূর্যই চরিত্রের সৌন্দর্যের 
বিকাশ ঘটায়। দমপতিদেব একের 
১রিত্র 'অনোর চবিত্রে বিশেষভাবে 
পতাব ফেলে। 

চবিরেব প্রশ্নে নৈতিকতার 
প্রযাগে সমাজেব এক্তিয়ার কতটা 
স প্রসঙ্গে শরতচন্দের 'চরিত্রতীন' 
থরে উল্লেখ করা যেতে পাবে, 
আমবা যথার্থ অন্যায় তখনই কবি 
[খন কাহাকেও ভার ন্যাযা অধিকার 
185 বঞ্চিত করি। সুতরাং কোন 
কাজে প্রবৃত্ত হইবাব পূর্বে ইহাই 
'দখা প্রয়োজন যে কাহারো সতিকার 
সধিকাবে হঠাত দিতেছি কি না। 

যদিও সামাজিক লোকের এই 
অনধিকার অতন্ত ব্যাপক এবং 
'কাথায ইহার সীমাবেখা কোথায় পা 
দা্ধে অনপ্রিকার প্রবেশ হইবে না 
এট লইয়া সংসাবে অনেক দ্বন্দু, 
মনেক মতভেদ, তবুও সীমা যে 
একটা আছেই সে বিষয়ে কাহারো 
নন্দেহ নেই। এই সীমা অতিক্রম 
ক'.'বাব ক্ষমতা কাহারো নেই, 
দমাজেবও না। সমাজ এই সীমা 
মতিন্লুম কবিয়া শুধু যে পরকেই নষ্ট 
কবে ভাহা নয়, নিজেকেও দূর্বল করে, 
করিয়া ধূংস কবে। 


থাকে না, প্রয়োজনমত সবিয়া 
বেড়াষ । যে নিয়মে বিশ্ববহ্যা্ড সবে, 
সেই নিয়মে এও আপনি সরে।' 
স্ত্রী পৃৰ্ষের সমান অধিকারের 
যুগে চরিত্রমূল্যায়নে স্ত্রী পৃকষের 
জন্য মালাদা বিধান । এখনও আমরা 
মেয়েদের দেহের পবিত্রতা অপ- 
বিশ্রতাকে তাদের চরিত্রের ভাল মন্দ 
বলে মনে করে থাকি । 'নারীর মূলা" 
প্রবন্ধে শরতচন্দু বলছেন £ 'ইংরাজ 
বলে '01১611৮, তবুও ইহাব 
দ্বারা তাহারা নবধনালী উভয়কেই 
নির্দেশ কবে, কিন্ত এদেশে ও 
কথাটার বাংলা কবিলে 'সতীত্' 
দাঁড়ায় সেটা নিছক নাধীবই জনা ।' 
অথচ 'সতীত্' মেয়েদের চরিত্রের 
পবটুকু শয়, একটা অংশমাত্র। 
পৃরষশাসিত সমাজ এতদিন স্বার্মীর 
সঙ্গ সম্পর্কের ভিত্তিতেই মেয়েদের 
সবকিছ্ব বিচাৰ করে এসেছে বলে 
তাদের চরিত্রের অনানা দিক সম্বন্ধে 
আমরা উদাসীন তাই কোন মেয়ের 
দৈহিক শৃচিতার ঘাটতি থাকলে তার 
হাজার ভাল কাজকেও কেউ সাদরে 
গ্রহণ করে না। "চবির" সম্পর্কে 
সমাজের বিশিষ্ট বাক্তিরা কী 


টিবদিন একটিমাত্র স্হানেই আবদ্ধ &: 


রখ 






ভাবছেন, সেই সামাজিক অনু 
সম্ধানের জনাই 'পরিবর্তন-এর পক্ষ 
থেকে চরিত্র সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন 
নিয়ে হাজির হয়েছিলাম সমাজের 
বিভিন্ন মহলের মানুষের কাছে। 
তাঁরা সকলেই আগ্ুহ দেখিয়েছেন, 
সহযোগিতা করেছেন। এই সহ- 
যোগিতা থেকেই বোঝা যায় সতাই 
ব্যাপারটি নিয়ে তাঁবাও কতখানি 
অলোড়িত। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইং 
রাজি বিভাগের অধাপক দীপেন্দু 
বললেন £ ক 


নেই, নেই কোন নিরপেক্ষতা । 
নিজেদেব স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা 
থাকলে সে নিয়মের পক্ষে ওকালতি 
কবি, অনাথাঘ বিকদ্ধে ফোঁসফাঁস 
কবি। যাবা এসব নিয়ম মানেন না 
বলে দাবি কবেন তাঁদের সেই ডোনট 
কেয়ারও একটা নির্দিষ্ট সীমাব বেশি 


॥ 
১ 





যেতে পাবে না। তাঁদের দগ্টিতে 
সমাজেব আব পাঁচজযনব বিচাব 
ভ্রান্ত মনে হলেও প্রকৃত প্রপহাবে 
সমাঙ্গে থাকতে গেলে তাঁদের 
মতামতকে একেবারে উডিযে দেবাব 
উপায় নেই। কাবণ পরত?কের 
সামাজিক সপ্তা স্বীকৃতি পায় আব 
পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্কিত হবাব 
দবহণহই | 

নৈতিক চবিত্রেব বিজ্ঞ ধারণা 
সময়ের সঙ্গে বদলায় । মেয়েদের 
সিগাবেট খাওয়াটা এখনও আমাদের 
চোখে খাবাপ লাগে । হয়ত দশবছর 
বাদে এটা এখানে সবাই মেনে 
নেবেন । কিন্তু একটি মেয়ে মা হবার 
পর যদি শিশুকে অবহেলা করে 
নিজেকে নিষেই বাস্ত থাকে তাহলে 
ভার সে কাজ কোনমাহেই নৈতিক 
সমর্থন পাবে না। এটা সব যুগে 
একইভাবে দেখা হবে। 

সাহিতিক সন্তোষ কৃমাব 
ঘোষ বললেন £ অভিধান মানতে 
হলে চরিত্র মানে স্বভাব । সেটাস্হির 
থাকে না, বদলাতেই পারে। 
বদলায়ও। বালা কৈশার যৌবন 
প্রৌডতে জীবনেব বাঁকে বাঁকে 









চরিত্রের চেহারা আলাদা । আবার 
স্রোত যদিও প্রবহমান তধু মূল 
খাতটা প্রায়শ ঠিকই থাকে । অবশ 
কোন্.কোন মল যদি পঙ্প হন কিংবা 
রআকর বাল্মীকি, তাহলে তাঁরা 
সংখায় নগণ্য, বাতিক্রম। একটা 
চরিত্র নিয়ে জল্ম তো হল। তারপব 
অবস্হাটা কতকট। ডাকেব চিঠির 
মত। ক্রমাগত পধিবেশ, পরিবার, 
সহপার্গী, শিক্ষক প্রভৃতির কত যে 
শীলমোহরের ছাপ, গুণে "শেষ করা 
শার্তু । 7কউ /কউ মবাব আদর্শ 
বন্তিষ্তের প্রভাবে বা পেবণায় 
আলাদা বকমের হযে যান। ভাগ 
বিপর্যযেও চবিত্র বদলায় । চধিত্রের 
ভালমন্দেব সতব «তা অনেক । তবে 
ন্ানতম ধাপ বাশর্তবোধহয় নিজেব 
প্রতি বিশবস৩ থাকা । সেখানে টুবি 
৮লে না। চললে ঢরিএ থাকে না। 
সাধাবণত অবশ, মানুষেব অন্ত 
জর্বনেব চেয়ে বাইবের আগার 
আচরণ দিয়েই চবিত্র মাপা হয়। 
ছেলেদেব আব মেয়েদেব চবিতে 
কিছু তফাৎ এখুগেও থাকবে বৈকি। 
কাবণ এই ইউনিসেকসের হৃজ্গ 
সানু ছেলেবা ছেলেই আব মেযেব। 
মেয়েই । ব্যতিত্রম আছে তবু সাধারণ 
নিয়ম এই যে একশ্রেণী ছোটে আব 
একটি শ্রেণী বাঁধে । এব সঙ্গে দৈব 
কোষ আর শাবীর গঠনও সম্পৃত্তত। 


এই অস্হির যুগেও মুত্ত মেয়েদের 
অনেকেই যথাকালে একটু থিতু হতে 
চায়- সেটাই চরিত । সভীত্ের 
স্ত্রপাত সম্ভবত আর্থনীঠিক দাসী 
বৃন্তিতে। পৃরুষশাসিত সমাজেব 
একটি সহজাত শ্রঞ্খল। তবে এ 
শৃশ্খল পারিবারিক তথা সামাজিক 
শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কতকটা 
সহাযক হয় সেটা “অস্বীকার করা 
অনুচিত। মেয়েরা সতী হবে অথচ 
ছেলেরা সং হবে না এ এক আজব 
রীতি । বিদেশি প্রবাদ বলে রাজহংস 
এবং রাজহংসীর একই সস্বিধেয় । 
বিচার অথবা নেশার সচ্গে 
চরিত্রের মৌল কোন বগড়া আছে 
বলে মনে হয় না। বহ্‌ তথাকাথিত 
বাভিচারী জীবনের নানা দিকে' 
নিজস্ব কীর্তিতে দীগ্তিতে সমুজ্জল। 
আর নেশা; ওটা যদি চরিত্রের 
পবিত্রতা নাশ করত তবে তো 








পাশ্চান্তা জগতের বৃহদংশকে 
চরিত্রহীন বলতে হয়। এমনকি 
আমাদের পৌরাণিক দেবতাদেরও। 
কারণ তাঁদের প্রায় সবাই সুরাপায়ী। 
তবে একটা পরিমিতিবোধ থাকা 
বোধহয় ভাল। নইলে নৌকো 
নোঙর ছিড়ে তলিয়ে যেতে পারে। 
যৌনরোগ বান্রিগত জালা, পানা- 
সভিন্তে স্বাস্হা আর অর্থহানি-তাশ 
সত্ত্বেও এইসব দোষে দোষী আনেক 
বাত্তি, ইতিহাসেব পর্বে পর্বে 
প্রতিভার বিস্ময়কব স্বাক্ষর বেখে- 
ছেন, যার মূলা তথাকথিত সংযমী 
চবিক্রবানাদব চেয়ে কোন অংশে কম 
নয়। উপমায় বলতে গেলে চরিত্র 
হল [সই বৃক্ষের মত যাতে কাটা 
যতই থাকুক খাজ উঠে ঘায। 
শবীবের যেমন শিবদাঁড়া, অন্ত 
লেকিকে সোজা সাব খাড়া রাখতে 
(তেমনি চবিত্র। 

ওপন্যাসিক সমরেশ বসুর 
কাছে যা প*ন বোখছিল।ম তাতে 
বারনীভিব কথ: এসে পনড়ছিল 
অনিবার্ধভাবেই , [হিলি পললন £ 
সকলেব বাবেধি চাপ মাধ ও নিজেব 
সত বিশ্বাসতক মন প্াতণ পালন 
কবা উচিহ। এটাই চবিশের পধান 
কথা। সব কিছুকে শোলা চোখে 
দেখতে হবে খোলা মনে বিচাব 
করনত হবে পাজনীতি মানুষের 
ভাব/নিধ বিডি পণ এবং 
অপহক্ষ যোগসুন্রেব সঙ্গে যুক্ত। 
কিন মাধহমানবাল। পল বাজ 
নাতনি এন) বশধ পশ্বাতশতী 
প্রচলিত ট্নতিক তার বিবদ্ধ বন্য 
গলেচ্ছে। মভাভাবহ এ বামাফতণব 
বহ কাহনীতে দেখা যাঘ যে কাজ 
নী ৩ শাস্ত বিবোধা চাতক বাজনীতি 
সঠিক বল অনুমোদন কিবোছে। 
প্রেমে এবং শা্রনিপাতে হলনা ও 


মিথ্যাব আশ্রয় হনওয়া অবৈধ নয 
একথা মহাভাবহ বাববাব বলা 


হয়েছে । এযুগেব বাজনাতিব ক্ষেত্রেও 
এটা সত। ববং এখন এর বাপ হযেছে 
আবও ভমঘ*কর। কিল্হু বাজনীতি 
এযুগে চবি28০ট হয়েছে | আজকের 
রাজনীতি, কোন কলযাণবোধেব 
দ্বারা চালিত হচ্ছে শা! নেতাদের 
মধ্যে তাঁদেব আদর্শেব সঙ্গে সাম 





 জনাপূর্ণ ত্যাগ-তিতিক্ষার চিহনেই। 
তাঁরা যে তত্ব বিশ্বাসী তার সঠিক 
প্রয়োগ সম্যল্ধে তাঁদের কোন 
মাথাবাথা নেই। তাঁরা এখন শধূ 
বিদ্বেষে মন্ত। 
১2১৮5548889 
ও কর্মীরা যে বারোয়ারী পৃজামন্ডপে 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করেন, স্টল খোলেন, সে কি নিছক 
রাজনৈতিক ওঁদার্যের তাগিদেই £ 
অনেক শ্রমিক নেতা যে ধরণের 
জীবনযাপনে অভাস্ত হয়ে পড়েছেন 
তাতে আর তাঁদের আপনি আচবি 
ধর্ম অপরকে শোখন যায় না। তাই 
এখনও একজন লেনিনের দেখা 
পাওয়া গেল না যিনি নিজেকে প্রকৃত 
'সর্বহারায় পরিণত করতে পেরে- 
ছেন। আজ বিস্লবী আদর্শে বিশ্বাসী 
যুবকও *বশুরবাড়ি পাওনা-গণ্ডা 
বুঝে নিতে পেছপা হয় না। 

অনেক সময় পরিস্হিতি আমাদের 
বাধ্য করে উল্টো পথে চলতে। 
লেখকের কর্তব্য সেসব স্ববিরোধি- 
তার প্রকাশে নিভীঁক ও সতানিষ্ঠ 
থাকা। শুধূ লেখক নয় প্রতোকেরই 
উচিত নিজের ভেতরকাব ত্রগটি ও 
কলুষকে প্রকাশ করা, স্বীকাব করা। 
কিন্তু এটা কবতে গেলে সমাজের 
অন্যানাদের স্ববিবোধিতার কথাও 
পকাশিত হমে পড়ে, অনাদের 
অন্তরের অন্ধকার আ্রহাসা করে 
ওঠে। তারা তখন মরীয়া হয়ে সেই 
স্বীকারোক্তিকে আক্রমণ কবে বসে। 
সামাজিক নৈতিকতার খাতিরে 
অভিযুক্ত করে নিবসিন দন্ড দেওয়া 
হয়ে থাকে। কিন্ত তারপরে কি 
দেশের মানুষের চরিত্র ও মানসিক- 
তার অনেকটা উন্নতি হয় £ সামা- 
জিক ধযাধিগুলি একেবারে নির্মূল হয়ে 
যায়? 


ঘিনি নিজের স্বার্মী ছাড়া অন্য 
কারওকে দেহদান করেন না এমন 
নারীকেই আমরা সর্তী বলে থাকি। 
কিন্তু তার মনকে ঠিকমত বিশ্লেষণ 
করলে হয়ত দেখা যাবে তিনি 'এই 
অর্থে অন্তরে সতী নন। কি পৃরুষ, 
কি মহিলা মনের দিক থেকে সবাই 
বহ্‌গামী। সমাজের ভাঙন রোধে 
এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট 
উন ৩১০৮ 
| সৃদ্টিকাজে পৃরুষ এবং 
নারীর মিলন ০ ১৬ 
মানবসন্তান নারীর দেহেই দীর্ঘদিন 
মূল্য পূরুষের থেকে অনেক বেশি। 
আত্জের আপ্রয়মন্দির নিজের 
শরীরকে রক্ষা করার একটা চেতনা 
নারীয় মনের গভীরে সর্বদা জেগে 
থাকে। সর্তীতের সঙ্গে দৈহিক 
শ্রচিতাকে এত জরুরীভাবে বিচার 
করার কারণ বোধহয় এটাই । 


এখন নতৃন আমরা সব 
কিছুকে দেখছি। একটা কথা 
সব যৃগেই-মানুষ মানৃষই, পশু নয়। 
একজন পুরুষ বা নারী 
নিজের ্ল্রী বা স্বার্মী ভিন্ন অনোর 


তার পেছনে যথেম্ট কারণ ও যুক্তি 
থাকা প্রয়োজন। আর 


দোহাই দিয়ে ক 
লামপট্যকে কোনমতেই পশ্রয় দেয়া 
যায় না। 


সতীতু মনুষ্যত্ব সত্কোচক না 
প্রসারক প্রবন্ধটি লিখে ১৯২১-২২ 
সালে খুব বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন 
রাধারার্ণী দেবী । তাঁর সঙ্গে কন্যা 
নবনীতা দেবসেন এবং দৌহিত্রী 
অস্তরাকেও রাজি করালাম চরিত্র 
প্রসঙ্গে কিছু বলবার জন্য। 

রাধারাণ্ণী দেবী জানালেন ঃ 
মানুষেরা কেউই নিজেকে ঠিকমত 
জানে না। যে গলদ নিজের ভেতরেই 
টানাটানি করে। কি কি 
ঘরকন্না সর্বত্রই আমরা সব কিছুর 
জন্য অপরপক্ষকে দায়ী কবি। 
অতীতকালের প্রতি সম্মান বজায় 
রেখে চলমানকালকে সঠিক রেখে 
ভবিষাৎকালের হানি লা করে কাজ 
করাব প্রবণতা যার থেকে আসে 
তাই-ই সংচরিত্র। মূল মানবিকতা 
যেখানে অক্ষ্রণ চরিত্র সেখানেই 
অটুট। 
সর্তীত্বের প্রশ্নে পুরুষ ও নারীর 
বিচার ভিন্ন হওয়া দোষের নয়। 
সুপ্রজননের জনাই ক্বার্মী স্ত্রীব 
খানিকটা আলাদা থাকার প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। সম্তানজল্মের আগে ও 
কারক হয়ে দাঁড়াতে পারে। জীব. 
জন্য অনেক দীর্ঘমেয়াদী ত্যাগ 
স্বীকারের দরকার । কিন্তু এ সময়- 
টির মধো নিজের দৈহিক কামনাকে 
অবদমিত রাখা অনেক পুরুষের 
পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। 
এইজন্াই আগের যুগ বহু বিবাহ 
সমর্থন করত। 

অনেক মহৎ লোকের নারী 
সম্বন্ধে দূর্বলতা দেখেছি। তাঁরা 
কিন্তু স্ত্রীর মযাদার এতটুকু হানি 
হতে দিতেন না? তাঁদের স্ত্রীরাও 
স্বামীকে শ্রঙ্ধা করতেন) আসলে 
বারনারীর কাছে যাওয়াটা বাভিচার 
নয়। আত্ীয়কন্যা: পরস্ত্রী গমনই 
বাভিচার। 


৩ / পরিবর্তন ১৪ সেপটেমবব ১৯৮৩ 





জোগায়, মনের যৌবন এনে দেয় 
তাহলে তাঁদের বিপুল সৃ্টির 
খাতিরে সেটাকে ক্ষমা করা | 
তবে এই অজুহাতে তার একাধিবার 
বিবাহবিচ্ছেদ কোনমতেই সমর্থন 
করা যায় না। দেহের বাইরের শত্র'র 
তুলনায় ভেতরের শক্রুব সংখ্যা 
অনেক । এদের হাত থেকে বাঁচবার 
একমাত্র প্রতিষেধক সংযম । পৃথিবীব 
যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ কিন্তু 


' কাম নয়, লোভ । লোভকে সংযত 


করা উচিত সবাগ্রে। 

কালের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের 
ধারণা বদলালেও মানবিকতার মূল 
ভিত্তিগুলি কখনও বদলায় না। 

নবনীতা দেবসেন বললেন ঃ 
পরিপাের্বর অন্য মানুষের সৃখ বৃদ্ধি 
এবং দূঃখ লাঘব করার ইচ্ছা ও 
ক্ষমতা কার কত বেশি সেটাই 
আমার মতে চরিত্র নির্ণয়ের মাপ 
কাঠি। কথায় এবং কাজে মোটামুটি 
সামঞ্জসা থাকতে হবে । ঘুষ নেওয়াটা 
নেশা করার চেয়ে অনেক বেশি নিচ 
কাজ যেমন লাম্পট্রের চেয়ে ভ্ঞোচ্চুরি 
অন্যের স্ত্রী বা স্বামীকে কেড়ে 
নেওয়ার চেয়ে অনোন মুখের ভাত 
কেড়ে নেওয়ায় বেশি চরিত্রহ্ীনতা। 
আছে। 

যৌনতা মানবচরিত্রেব একটা দিক 
মাত্র, সর্বস্ব নয়। জৈব কার্যকলাপে 
সংযম বা অসংযম দিয়েই মানুষকে 
বিচার করা হয়। এটা সব সময় ঠিক 
নয়। তবে অসংযমের মাত্রা বৃদ্ধি 


পেলে অনেক সময় চরিত্র তাতেই খুন 
তঙা। 
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স্ট শব্দটা আছে, নেই "কুমার পিতা" 


রঃ 
এ 


ঘা 
চির, উৎপলাই শ্রামাব হশবনে পথম এল 


সমাজে চরিত্র নির্ঘয়ে গ্রী পূরুষের 
ক্ষত্রে যে এক মান প্রয়োগ করা হয় 
না তার প্রমাণ ভাষাতেই পাওয়া 
যায়। রমর্ী বা কামিনী শব্দের মত 
'সর্তী'রও কোন পুংবাচক শব্দ নেই | 
এ থেকেই বোবা যায় সন্াজের 
পক্ষপাত কোন দিকে । স্ত্রী পৃরুষের 
জৈব ভূমিকা কোনদিনই এক হবে 
না-মাতৃতু পিতৃত্ব কোনদিনই উল্টে- 
পান্টে বাবহার করা যাবে না 
জীবপালিনী দায়িত্ব গর্ভধারিণীর 
একার হয়ে দাঁড়ায়। 'কুমারী মাতা' 


শব্দের বাবহার। যেহেত জৈব 
দায়ি নারীব শরীরে অর্পিত তাই 
নৈতিক শায়িত্বও নারীব চবিত্রেই 
অর্পিত হয়ে যায় প্রতিভাধরদের 
চরিত্রদৃষ্টি পুতিভাস্ফূরণেব সহায়ক 
বলে মনে করি না আমি। প্রতিভার 
সুযোগ নিয়ে চবিত্র এবং সমাজের 
দুঘেগি ঘটানব কোন কারণ দেখি না। 
নবনীতা দৃহিতা অন্তরার বযস এখন 
ঠিক উনিশ। দর্শন নিয়ে বি এ 
পড়ছে । অন্তরার মতে £ সামাজিক 
ব্যবস্হা ক্রটিপূর্ণ হলে চধিত্র চিহদিত 
করণ ও ত্রগটিপূর্ণ হবে । ছোটবেলায় 
মিথা বলাটা দোষ বলে শিখে এসে 
পরবতীঁকালে দেখি এটা সব সময় 
দোষের নয়। যেখানে সামা নেই 
সেখানে চুবি করাকেও নৈতিক দিক 
দেখে দোষাবহ ধলা ঘা না। 
আসলে পারিপার্র্বিকেন অবস্হা, 
রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক নিরা 
পল্তা বোধের ওপবেই বিভিন্ন 
মূলাবোধ দাঁড়িয়ে থাকে । এব সঙ্োই 
শন্দনতান্তিক ও নৈভিক বিষয় গৃলিও 
জড়িত। 

নেশার বাপাবটায় নিয়ন্রণের 
প্রশন রয়েছে-নিজের ওপর নিয়ল্্রণ 
হারানটা ভাল নয়। এটাই বলতে 
পারি। 

মামাদের প্ররোকেক উচিত 
নিজের ত্রুটি সংশোধন কবে নেওয়া। 


| সমাজটা ভীষণ লাগাম-হ্বাড়া ঠ-য় 


যাচ্ছে । এখন ভাই দবকার সংযম 
ভিন্তিক কঠোর সামাজিক কানুন, 
কিছুদিনের জন্য। যইদিন না আমরা 
সকলে নিজেদের মূলাযনোধ সম্বন্ধে 
সতর্ধ হগ্ছি। অথাঁত চবিত্রাকে 
চিরস্হায়ী কোন মাইনে বাধার 
বিপক্ষে আমি। 

সম্গীতশি্পী : সতীনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে উৎপলা 
সেনেব সম্পর্ককে ঘিবে এরকম 
অনেক গল্প দূ ভিন দশক ধবে ঢলে 
আসছে, যদিও বাত্তিগত জীবনে গুণা 
বিবাহিত দম্পতি । 

সতীনাথবাব চ্চানাতলন £ আন 
কের ধারণা অমি নাকি নিলজব বৌ 
ছেলেমেয়েকে ছেড়ে উৎপলার সঙ্গে 
আছি! কিন্দু পকৃতি ঘটন। হল 


7৪ নী না ?শষি নাবী এবং মামার বিবাতি 





জী 
/2828251- 
স্ত্রী। 
শৈখাতাম, অনা কোন সম্পর্ক ছিল না 
আমাদের মধ্যে । মিঃ সেনের মৃত্যুর 
পর সহায়হীনা উৎপলা ও তার 
ছেলেকে নিরাপ্তা দিতে ওকে বিয়ে 
করা ছাড়া অনা কোন রাস্তা ছিল 
না। এতে দৃই পরিবাবের সায় ছিল। 
কিন্তু আধৃনিককালে বিধবাবিবাহ 
করে আমরা দুজনেই চরিত্রহীন 
প্রতিপন্ন হলাম। আমাব শিল্পী- 
জীবন অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 
চরিত্রকে আমি অতান্ত জরম্মী 
মনে করি। কারোকে খুব কাছ্ছ থেকে 
না দেখে তাকে চরিত্রহীন বলে রায় 
দেওয়াটা বাতৃলতা ছাড়া আর কিছু 
নয়। সংযম যার আযন্তাধীন সে 
সংচরিত বজায় বাখতে পারে। 
সংসঙ্গের৪ প্রয়োজন আছে । এটা 
মানুষকে কৃ অভ্যাস তাগ করিয়ে 
নিজেধ মনে প্রভু হতে সাহাযা 
কবে। 
যাত্রাজগততর অননা ৪68 
অভিশেও স্বপনকৃমার জানালেন 
£ বীর কাছে প্রচণ্ড দূববিহার 
পেয়েছিলাম । দশ বছৰ ধবে মিটমাটী ক 


করার বাথ পয়্াস্‌ চাজিযেছি। বিয়ে চি 


এ একবারই হয়েছিল। অভিনেত্রী 





** ৬ ধরি 


স্বপ্নাক্মারী মামাব বিবাহি ঠা স্ত্রী 
ছিলেন না। কিল তিনি ছিলেন 
আমাব প্রকৃত বন্ধু। বিষে না কবে 
একসহ্গে থাকাটাকে আমি দোষেব 


মনে করি না। আমাব মতে বিশুদ্ধ 
ভালবাসাটাহই সতচবির। নিজে 


বিবেককেই আমি ঈশবর ও ধর্ম বলে 
জানি 
চলি মূল কথা হ'ল জশিবানর 
তব প্রতি অনৃশত থাকা । সেটা 
'ামার আছে । নইলে এক জন মানুষ 





৮1৫ ৬৯৪ 


লোকেদের মধ প্রায় সত্তর শতাংশ 
মনে এক মুখে এক। পনের শতাংশ 
ভালমন্দে মেশান আর বাকিরা 
প্রকৃতই ভাল। প্রথমোক্তদের মধো 
কিছ্বু আছে মেরুদণ্ডহীন” কাপৃরুষ 
*গতাবক আর কিছু ভন্ড । ভণ্ডদের 
চেনা বড় শত । যখন এদের 


আগে আমি ওকে গান প্রকৃত রূপ প্রকাশ হয়ে'পড়ে তখন 


তারা ভয়াল ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। 
আগে সবাইকে বিশবাস করতাম 


খুব। উত্তমবাধু চলে যাবার পর 
আমার চোখ খুলে গেল। এখন যে ₹ 


জোন লোকের ড়া খেই 


তার মনের ভাব বৃবঝে তচেলি। সব 
এবি ৮ 
বিশবাস করা নয়। অহিংসা পরম ধর্ম 


জাতীয় নীতিবাকোর যৃগ অনেক দিন *:: মন্‌ 
চলে গেছে। এখন সব সময় সতর্ক | খ্ 





৫ নটি 
মূল উপপাদান। তাই পাঁচজনের 
সঙ্গে বেড শেয়ার করার তুলনায় 
একজন নিষ্ঠাবান প্রেমিককে ডিচ 
করাটা অনেক বেশি চরিত্রহ্ীনতাব 
কাজ খলে মলে করি! 

সব শেষে বলি এখানে ঘার পয়সা 
আছে তাব চবিত্র ঠিক থাকবে। 
কারণ তাব কোন কিছ্বতেই লোকে 
দোষ দেখতে পাবে না। প্রক্ত 
চরিত্রবানরা, দেব ভুলা মানৃষবা সারা 
জীবন দৃঃখভে চাগই করে যাবেন। 
পু আদর্শ শিক্ষকরা পবিত্র চরিত্র সম্বল 
করে অনাহারে মাবা যাবেন চিরদিন । 

'এন্টনী কবিয়াল” এবং 'বাববধূ' 
নাটক দি যাঁকে খাতির শিখরে 
বসিয়েছিল সেই কেতকী দত্ত 
বললেন * ঘিনি দায়িত্ববান, কর্তবা 
পরায় ণ, কর্মনিগ্ঠ এবং উন্নাসিক ভা 
মুক্ত, তিনিই চরিত্রবান । যার বাবহাবে 
স্বার্থপরতা, বলনা, শঠভা এবং 
শোষক মতোভাব প্রকাশিত হয়ে 
পড়ে তিনি মন্দ চরিত্র। এই অর্থে 
নিজেব চবিত্র সম্বন্ধে আমি বিতশষ- 





ভাবে সচেতন। আমি লোকের; 
সমালোচনা করা পছন্দ করি না। 
এমনকি নিজের ছেলেমেয়েদের 
বাক্তিগত বিষয়ে নিজেকে জড়াই 
না। সমাজে প্রচলিত চরিত্র নিশরিক 
মাপকাঠি নিয়ে তবু কিছু বলার থেকে 
যায় আমার | শৃধূ অভিনেত্রী কেন যে 
কোন মেয়ে খারাপ প্রতিপন্স হজেও 


তাদের উপাধ্ার্নটা কিন্তু সমাজ- 

সংসারের সব কাজেই ভালভাবে 
লাগে। মেয়েটিই শ্রধু খারাপ হয়ে 
থাকে চিরদিন, তার কর্তবাবোধ 
তাাগ তিতিজ্কাকে কেউই মধা্ছা ছেয় 


শ্া। 





পরীক্ষা নিরীক্ষার কি নেবেন। 
কিন্তু এটা করতে গিয়ে তিনি সক্তানে 
কারোকে আঘাত করে তার ক্ষতির 
কারণ হবেন না। 
যেসব শিক্ষিত লোক মদ আর 
নার্বীতে আসত্তিদে ঢরিত্রহীনতার 
মাপকাঠি বলে প্রচার করে তারা 
নিজেরাই সে সবে গাঢ়ভাবে আছন্ন 
এক একটা ভন্ড। নিজের ক্ষ্রভার 
' জ্বালা ভোলধাব জনা অনেকে ক্তী 
মানুষদেব চবিন্রহনন করে আনন্দ 
পায়। আবার কোন মানুষের ওপর 
অলোৌকিকত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাকে 
স্বার্থসিদ্ধিব মাদুলিতে পরিণত 
করার চৈন্ট হয় ল্কাণ কোম চ্ষোঅ। 
বন্দর প্রসাদ- ঘবণী স্বাতী 
লেখা ট্রোপাধ্ায় 2 নিজেদের 
খতিয়ে না দেখে নিজেদের দোষ 
অনোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবাব প্রবণতা 
থেকেই ভ্রান্ত চবিত্র নির্ণয় পদ্ধতি 
গড়ে উঠেছে। প্রতিযুহূর্তে যে যাব 


টি নার 
পোদ ৮৪২, 
/ 1 


পা, 







৯, 


এই ঘৃগেও অভিনেত্রীদের পারি- 
বারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে 
অপাংজেন্ম থাকাতে হয়। নিকট 
লড্জিভা অথবা শঙগ্কিতা হন। 
দৈহিক শৃচিতাই' মেয়েদেব সতীত্বের 
মাপকাঠি বলে এখনও চলে আসাছ। 
অনা সবাব কথা কী করে বলব, তবে 


অভিনেত্রীদের দৈহিক শ্রচিতা বজায় নিজেব ভূমিকা হানে পচে 
থাকে এ দাবি কাবে ভন্ড প্রতিপন্ন ঠা এবং সেই শত ধাধহাব করা 
উচি-ত। আব পয়োজন কঙ্গোরভাবে 
হতে চাই না; উর 
গৃহবধৃব জন্য নিধাঁবিত আদর্শ চা ও ও 
আমাদের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হয় 608 টি ঠোর ূ 
না সব সময়। আমাদের দরকার ৬ 
একটা গণ্ডিমুক্ত জীবন। 
নিজের জীবনে এটাই বুঝেছি এখনও 
এদেশে অভিনেত্রীদের সাজান 
গোদ্বান সংসাবের স্বগন দেখা উচিত 


নয়। সেখানে ভেতবে ও বাইরে শুধু 
ভূল বোবাবৃকি ছাড়া আর কোন 
প্রাপিত তাদের জনা অপেক্ষা করে 
গ্বা! 

নান্দীকারের প্রাণপুরুষ রচদ্র- 
প্রসাদ সেনগুপ্ত বললেন £ 
চরিত্রকে বজায় রাখতে হলে অনেক 
উত্পীড়ন সহ্া করেও মনের 





জানালাগ্রলো খুলে রেখে নিজের 
অস্তিত্ব প্রতি অণুপরমাণুতে 
আলোবাহাস লাগাতে হবে। কিল্তু 
অধিকাংশ মানুষকে দেখি অভ্যাসের 

শান্ত খালাসের মাধো নিরাপদভাবে 
পুচলিত সামাজিক নীতি অনুযায়ী 
আভাসী চরিত্রবান হায়ে বসে 
থাকতে । এদের ফধা চরিত্রকে 
অনুপচ্হিত বলে মনে হয় আমার। 
চবিত্রবান লোক চরিত্রকে সঞ্জীব 


পাণবল্ত বাখতে, লাঙসন করাত 


যেন মনকে মেরে না ফেলে। নি 
এভাবে চল/শ কেউ আর কাবোব 
মধে। চবিব্রহীনতা খুঁজে পাবে না। 

এখন চাবদিকে র্গরুদের ছড়া 
ছড়ি | লোকে তাঁদের চবির সম্বন্ধেত 
কত কথা শোনেন। ধমাোচনাব 
ফাঁকে ফাঁকে এ নিয়ে কথা তুলে, 
ছিলাম। স্বামী শিবানন্দ গিরিকে 
জিগোস করেছিলাম তাঁর স্া্গ 
মহিলা উত্তদদের জড়িয়ে নানা কথা 
শোনা মায় কেন আমার জিক্তাসা 


পরিবর্ন ১৪ ৮সপল্টমবর ১৯৮৫৪, রর ৪১ 


ছিল সন্নাসাদের বরুদ্ধে অসং 


যমের অভিযোগের যথার্থতা 
সহ্বদ্ধে। 
স্বামী শিবানন্দ গিরি বললেন £ 


এসব অভিযোগ আশম্রাকে সামনা 
সামনি শুনে হয়নি কোনদিন। 
তারা সামনে এসে বলতে সাহস 
পায় নাকেন” আমি স্ত্রী পৃরদষের 
ভেদ দেখি না। সব ধর্সস্তানেই 
বেশির ভাগ অংশগ্রহণকারীই 
হলেন মহিলারা । ধর্ম বেচে আছে 
ওদের জনাই। আর এখানে যেসব 


দান করেন। তাই বোধহয শিবানন্দ 
সম্বন্ধে লোকোেদেব মনে খত 
মশান্তি। 

চবি গঠনে তিনটি জিনিস 
পয়োজনীয - সহ, সংযম ও 
অহিংসা । মন যা সাম দেয় তাই কবি, 
এটা সধ মনর ক্ষেত্রে প্রায়োচ্া সয়! 
এটা শিক্ষাপাপত মনের ক্ষোলট 
ঠিক । মন শিশাপ্রাপত নাহলে সে 
সঠিকভাধে এগ আনগায়েশ বিগিব 
করাত পাববে না, শি] তু 
মানের নামই বিবেক | 

নীঁতনাগীশবা শালীকে নালছেন 
'নবকেল "বাবা । আমি বলি পে দ্বার 
দিযে যমন নবকে প্রবেশ কবা যায় 
তেমনই নরক থেকে বেবিয়ে মসাও 
যা! নরেব পক্ষে একা কোন কিছুই 
কবা সম্ভব নয়। নাবীন সাহাযা 
নিয়েই সে এই পৃথিবী কখনও 
স্বর্গ কখন ও নবকে পরিণত কবে ' 

বিবেকানন নিধিব মুখপত্র 'ভালু 
অবিষেনটে শন'-এর সম্পাদক 


গুশললা জানালেন 2 সব 
কাজেই স্হির লক্ষ। এবং পরিণতি 
সম্বন্ধে ধারণা রেখে প্রস্ততি ও 
পয়োগ চালান উচিত। 


পথমে 





্ নী, 
পা ্ া 


২৫ / পরিবর্তন ১৪ সে 





পরিস্হিতিকে বিশ্লেষণ করে নির্পন 
করতে হবে নিজের স্হিতি। তার 
অনা ব্যন্তি, বিষয় ও ঘটনার সঙ্গো 
নিজের সঠিক সম্পর্ধ স্হির করা 
যাষে। এর পরবর্তী ধাপে নিজের 
আদর্শ শনৃধায়ী সর্মীচীন আদান 
প্রদানের মাধাথেই হবে খুলাবোধ- 
ভিত্তিক চারিত্রিক পকাশ। 

চরিত্রের সঙ্গে যে দুটি বিষয়ে 
জড়িয়ে রয়েছে সেই বািবক এবং 
ইচ্ছাশক্তি এ যুগে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই 
অনৃপস্হিত। আমাদেব মৌলিক 
এবং বিভিন্ন প্রচার মাধামের হাতে 
পড়ে পগ্গু হয়ে গেছে। এখানে 
গণতন্তেরও কোন চরিত নেই। 
নইলে গোপন ভোটের জনা অথবা 
এম এ পরীক্ষার পর্বীক্ষাথীদেব জন। 
এত সশগ্ত্র প্রহরার দরকার হয় 
কন ৯ 

আমরা সকলেই নির্বিরোধী ভ।ল 

হয়ে পড়েছি। আমাদের এই 
ভালমানৃী, যার অপব নাম 

কাপূরণঘতা তাব জনাই আজ চাব 
পাঁচটা সমাজবিবোধী অনায়াসে 
কলকাতাকে আচল কবে দেবাৰ 
স্পধা বাগে। 

অভাবে সব সময় স্বভাব নল তখ 
না। কিছু মযৌন্তিক সম্পদের 
উপস্হিতি বা আহবণেব যোহই 
মানযেব মনাকে দুর্নীতিপবায়ণ কারে 
তোলে । নীঁত শিক্ষাটাই চরিত 
গঠনের সব নয়। এখন তো চারদিকে 
গুকব ছড়াছড়ি । কিন্তু সাধাবণভাবে 
প্রচলিত আচারসর্বস্র ধর্মচেতনা 
মানুষের গুণগত পবিবর্তন আনাতি 
পাবচ্ছে কি. 

সম্পাসীদেব জীবন একটা কঠিন 
ত্র । একজন বহাচারী যদি কাত 
পবিশ্রাম অথবা গভীর ধ্যানজপে 
লিপ্ত না থাকেন তবে শরীরে সঞ্চিত 
তেজ?রাশিব তাড়নায় তিনি তাঁর 
বতপালনে সফল নাও হতে পাবেন। 
তাঁব সামাজিকভাবে অসৎ হওয়ার 
আশঙকা খুব বেশি! কোন কোন 
সম্নাসীর যৌনবোগে আক্রাণ্ত 
হওয়ার বা. গোপনে নিবাঁজকবণেব 
ঘটনার মূল এখানেই । তাদের কাবগ্ড 
কারও বিরুদ্ধে সমকামিতায় লিপ্ত 
হবার অভিযোগও নিছক কল্পনা 
প্রত চরিত্রহনন নয়। 

প্রবীণ পুরাতন ও নতৃন মূল্য 
বোধর সম্ধিস্হলে দাঁড়িয়ে কী চোখে 
দেখছেন এ যুগের চরিত্রকে » 

তুলসী চরণ চক্রবর্তী (৬২) 
£ সেযুগে আমাদের এতটুকু বেচা 
দেখলে গুরহ্জনেরা শুধু তিরস্কাবের 
দৃষ্টিতে তাকাতেন। সেই দৃদ্টিই 
আমাদের সংশোধন করত । শ্রম্ধা- 
জ্ঞাপনটা ছিল চাঁরিহোর অন্যতম 
অঙ্গ । এখন পরিবর্তন আসছে 
অনেক। সামাজিক টাবু থাকছে না। 
তবে এখনও বলব নীতিক্ঞানের 


পটেমবর ১৯৮৩ 









ক... ি। বউ. 
পুথির পাতা নয়, দৈনজ্দিন জীবনই 
চরিত গঠনের প্রধান যন্ত্র । ভবিষাতে 
সং উপদেশ দেবার জনা, রচনা 
শ্গেখার জন্য এবং চাকরির জলা 
কারেকটার সারটিফিকেটের পয়ো- 
জনে চরিত্র বা 0101816 কর্থাটা 
আশা করি মাঝে মাঝো বাধঙাত 
হবে! 

বিমল কুমার স্বর (৬৪) £ 
রা মাগি 
দণ্টিভঙিগি এবং নীতির বিষয়ে 


নিষ্ঠার ও একাগ্র তার অভাব চোখে 
পড়ে। প্রায় সকলেই সৃযোগসন্ধানী 
হয়ে উঠেছেন । এ যৃগে শ্রদ্ধার বদলে 
মৃক্তি প্রাধানা পাচ্ছে । ভাতে স্বতন্ত্র 


ঞ্ 





মাঝে মাঝে স্ববিরোধী হয়ে নতু 
পজ্জল্মে কাছ্ধে ভণ্ড প্রতিপন্ন হয়ে 
যাচ্ছেন । 

দতাতব এখন অলস তর্কের 
বিষয়। সেকসকে জীবনের গুরুত্ু- 
পূর্ণ অংশ বলে ধরি না। তাই সেকস 


ছাড়া বাকি বিষয়গলি দিয়ে চরিত্রের 


বিচার করাটাই পদ্ধতি বলে 
মনে করি। 
হারাণচন্দ্র বণিক একটি ছোট 


স্টেশনারি দোকানের মালিক । তিনি 
চরিত্র নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা 
করেছেন । শ্রীবণিক বললেন আমি 
এখদল মানুষকে অনেক দিন ধুর 
অনেক কাছ থেকে দেখবার সৃযোগ 
পাই। তারা এ পাড়ার বাসিন্দা এবং 
আমার দোকানের খরিদ্দার । ওদের 
মধ দিয়েই দেখতে পাই মানৃষের 
চরিত্রের বিকাশ ও পরিবর্তন । দেখি 


ধারাকে উল্টে দেয় বা অনা পথে 
নিয়ে যায়। বাবসা করাল গেলে 
আমাদের নৈতিক চীরত খুব শল্তু 
রাখতে হয় । দোকানে মাসা একজন 
মানুষও যেন না বিরণু? হন ব। কোন 
মহিলা ক্রেতার থেন এতটুকু অসম্মান 


% না হয় সেদিকে নজর রাখতে হয়। 


সমাজ থাকলেই চরিতরির প্রশ্ন 
থাকে। এখনও ভো এ পাড়ায় 
ধা মেয়ের 


সম্ধম্থ করলে আমার কাছ 


তাদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে 
গোপনে খোঁজ খবর নিয়ে যান। 
এখন লোক শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে 
এটাই আমার মতে চরিত্রের একটা 
বড় সংকট। নিজের নিয়ন্ত্রক 
নিজেকেই হতে হবে । সটা আমা, 
দের ছেলেমেয়েদের মধো দেখি না। 
'চরিত্র নিয়ে সব থেক বেশি মাথা 
ঘামায় মধাবিভ্ত সমাজ) তাদের 
পরচচরি অনাতম হাতিয়ার হলে 
অন্যের চরিপ্নের ছিদানুসন্ধান। 
কাজেই চপিত্রহনন এ সমাজের 
একট্য বড় আমোদের বিষয়। যদ 
সেসব চরিত্র-সচেতন বাক্তিরা চরিত 
পহ্ধন্ধে কোন সপন্ট সীমাবেখা 


: সঙ্বলিত ছবি দিতি পাণবেন না 


আপনাকে ।' 
কথাগুর্গি বল্দছিগলন শিল্পী 
অসীমায়ন দত্ত । শাঁব উপ 


লব্ধিতে'চরিত্রবান চপিকহশিন এ দত 
সি শর 
কথাই অর্থহ্বীন।' আর একজন 
শিদপী স্বপন প সিনৌধুরী বলদুলন 
প্রচলিত আর্থে ভাল চরিত্র বাখাব 
গ্যারানটি এখন প্রায় নেই । আমি 








আপনি কি চান আপনার ছেলের 
ভবিষ্যৎ হ্রন্দর হোক এবং 
মেয়ের ভাল জায়গায় বিয়ে হোক? 


এ ব্যাপারে কাউকেই প্রশ্ন করার দরকার হয় না। কে না চান তাঁর ছেলেমেয়ে সখে থাকুক ? 
এর জন্য দরকার সময় মত টাকার । এবং তা সম্ভব, 

যদি এখন থেকেই নিয়মিত পিয়ারলেসের মাধামে সঞ্চয় শুরু করেন । 
অনেকেই বলেন--নিত্যদিন সংসার চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, 
বাড়তি টাকা কোথায় যে সঞ্চয় করব 2 এ প্রসঙ্গে 
আমাদের একটা কথা বলার আছে। এক 
বছরের মধ্যে আপনার রোজগার নিশ্চয়ই 
কিছু বেড়েছে । ওই টাকাটাও আপনি 
সংসারের জন্য খরচ করছেন । এতে কি 
কিছু সুবিধা হয়েছে £ নিশ্চয় না। সংসার 
টেরও পাচ্ছে না, আপনি বাড়তি কিছু 

টাকা এ বছরে খরচ করছেন । তাহলে এই 
বাড়তি খরচ কেন £ 

সঞ্চয় করার ব্যাপারে দরকার শত মনের । 
যদি মনে করেন আপনি সঞ্চয় করবেন 
তাহলে দেখবেন আপনার সঞ্চয় ঠিক হচ্ছে! 
রোজ সংসারের টাকা থেকে একটা টাক। 
সরিয়ে নিলে সংসার টের পাবেকিঃ পাবে না। 
অথচ পনেরো বছর বাদে দেখা যাবে 
আপনার পাচ হাজার চারশ টাকা জমে গেছে 
এবং সদ যোগ করলে তা বেড়ে দাঁড়াবে 

ও আরও অনেক বেশিতে । 
এখনই সঞ্চয় শুরু করুন । এবং তা পিয্ল়ারলেসের 
মাধ্যমেই ৷ কারণ পিয়ারলেসে আছে আপনার জনা উপযুক্ত 
পরিকল্পনা । আজ পিয়ারলেসের মাধ্যমে এক কোটি বিশ 
লক্ষের ও বেশি লোক সঞ্চয় করছেন । পিয়ারলেস সরকারের 
ঘরে ছাড়া টাকা লঠিন করে না। 





গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনে 
একজন এখন 

পিয়ারলেসের মাধমে 

সঞ্চয় করছেন। 


রিও ১৯৩২) ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাংকিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান 


দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনা 
এগ ইনভেইমেন্ট কোং লিঃ 


মিনির রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, 
৬ ০ ৩. এসপ্ল্যানেড ইচ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯ 
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এখনও জানি নাকাল আযার চরিত 
হারিয়ে যাবে কি না।' 

একটি প্রেসের মালিক অলক 
দত্তও ভন্ডাক্ীসর্স্ব মধাবিত্ত 
সমাজের চরিত্র নির্ণয়ের অনেক 
রটিপূর্ণ বীতিকে অনিচ্ছাসব্বেও 
মেনে নিতে বাধা হচ্ছেন বাড়ির 


সকলেন্স কথা ভেবেই। যখন 
নিজের হই তখন মনে হয় 
এভাবে গব বজায় রেখে চললে 


প্রকৃত অর্থে চবিত্র থাকে না, চরিত্র 
বিকিয়ে যায়। এটাই সব থেকে 
এ 25 





এসেছেন নদীয়া মায়াপূরের তরুণ 

শেখ । ২৪ পবগণার 
ধানুয়ার নিরঞ্জন দাস কথ প্রিন- 
টিংএর কাজ করছেন। ওরা এক 
অদ্ভূত দ্বন্ধে ভূগছেন। কলকাতার 
জীবন ওদেব সামনে অনেক 
জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান দেখিয়ে 
দেয়। কিন্তু গ্রামা সমাজ এখনও 
অনেক পেছনে পড়ে। তারা দুজনেই 


। ২1 
ঠ সা ৪ 14 

লি...1..5 রর 
চাদ ডি, 

তে ২ মি ্ঃ । 
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২ 

রি 


মন রি 
| ৭ রন ০ 
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১৮4০ 
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এবং বাণীগড়ের 
রুমা দাস কলকাতার রাস্তায় 
বাউল গান গেয়ে অন্ন সংশ্হান 
করেন। আমার প্রশ্ন ওদের খুব 


৯৭, পরিবর্তন ১৪ সেপটেমবর ১৯" 


উৎসাহিত, করল। গুদের মতে 
নেশায় আর লালসায় মানুষের 
চরিত্র যায়। লোকে ভাষে আমরা 
পথে গান গেয়ে ভিক্ষে করি, 
আমাদের কোন চরিত্র নেই । সেটা 
খুব ভূল। আমরা চরিত্রকেই বড় 
অবলম্বন বলে মনে করি । ভালবাসা 
বড় মধুর জিনিস। এর টানেই তো 
আমরা সবাই বাঁধা । স্বার্মী স্ত্রীর 
সঙ্গে, বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে। লোকে 
দাঁড়িয়ে গান শোনে পয়সা দেয়, সেও 
তো ভালবাসার টানে! সে জিনিস 


কখনও খারাপ হতে পারে ১ 
২৪ পরগণার নেহাল 


পরের 
কাশেম আলি মন্ডল সহ্গে করে 


আরও অনেকে। 
এরা দরিদ্র মৎস্যর্জীবী সম্পদায়। 
উচ্চবর্ণের মুসলমানরা এদের দিয়ে 
লাঠিয়ালের কাজ করিয়ে নিজেদের 
জোত রক্ষা করেছে এক সময়। 
আজও এরা গুন্ডা, বদমাস, পকেট- 
মার আখ্যা নিয়ে ঘোরে। কবব খুঁড়ে 
দেবার সময় এদের ডাক পড়ে কিন্তু 
এদের উপস্কিতিতে সমাধি দেওয়া 
হয় না। মুসলমান হয়েও মসজিদে 
ঢোকা নিয়ে কথা শুনতে হয়। 
পাঠশালাতে অনা মুসলিম ছেকোদের 
গো বাঁচিয়ে বসতে হয় এদের 
সন্তানদের । শৃধৃদারিদ্রের সংগ্রাম। 
আর কিছু নয়। একজনের রোজ- 
গারের মুখ চেয়ে বসে থাকে সাত 
আটটি প্রাণী। এদের সমাজে দেখা 
গেল চরিত্রটা কোন সমস্যা নয়। 
সমস্যা শৃধূই ৪5০5৬ 
মেলামেশা এখানে অবাধ। 
শুচিতা নিয়ে কোন প্রশন অবান্তর । 
কৃষিজীবীপ্রধান পল্লী কর্মকার 
পাড়ার বৈদানাথ পড়েন 
বসিরহাট কলেজে। এ সমজে 
শিক্ষার আলো এসেছে বলে নারী 


বাঁকা চোখে দেখা হয়। প্রেছ ফয়াটা 
লতা রীতিমত বৈ+লবিক ব্যাপার । 


তেইশ বছরের হেমায়েত 
এই প্রচ্ন হাগয়ের সঙ্গে 








কপটতা না করে সব সংকীর্ণভা 
থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ির সকলের 
বিরোধিতা সন্েও আপন পেমিকাকে 
জীবনসঙ্গিনী করে নিয়ে ১৯৮৩ তেই 


সমাজচাত হয়েছে । বরণ কবে 
নিয়েছে দারিদ্রা ও ্বজনহাণীন এক 
কণ্টকিত জিন । হেমায়েত বলল £ 
গ্রামেব মানুষ সহজ সরল নয়। এরা 
শৃধুই সন্দেহপবণ। এই নিম্নস্তরের 
মানসিকতার জনা এসব গ্রামে 
নিজেকে এ যুগের মত কবে গড়ে 
তালার উপায় নেই। কৎসা তৈরি 
এখন গ্রামবংালার একটা অগ্রণী 


মহ্িক (6৫) কলকাতায় বিভিন্ন 
বাড়িতে কাজ করেছেন। দূ একটি 
পরিবারের অবৈধ প্রণয়ের ঘটনার 
সাক্ষী তিনি। শৃধূ তাই নয় মনিবাদেব 
লালসার শিকার হতে হয় যুবতী 
পরিঠারিকাদের । পরিচারিকা মহলে 
গর্ভপাত অতি স্বাভাবিক ঘটনায় 
পরিণত হয়েছে বলে তিনি জানা- 
লেন 'এসব চেপে রেখে সবাই ভাল 
সাজে। কিচ্তৃ পাপ তো চাপা থাকে 
না।' গ্রামাভাধাতেই তিনি বললেন 
পাঁচিলের ওপর কাক যখন “বিষ্ঠা 
ত্যাগ" করে খায় তখন সেটা কেউ না 
দেখতে পেলেও পরে ও দাগ অনেক 
দিন থার্কে আর তা দেখে লোকে 
সেটাকে কাকের কর্ম বলেই জানতে 
পারে। 


তাহলে তাঁর তে চরিত্রটা কী; 
এ 8১ ৮৯৫ লায়ন 


কাজের লোক বিশ্বাস ভতগ করে ১: 
দ্বরি চামারী করে আর যে মনিধ 
কাজের লোককে হাড়ভাঙা খাটিয়ে 
পেটভরে খেতে দেয় না, মাইনে দিতে 
ভোগায় তারা দূজনেই সমানভাবে ' 
চরিত্রহীন । 


যেখানেব জীবনে আলোর দিকটা : 
সামান্য অন্ধকারই বেশি সেই লাল . 
বাতি এলাকার একজন বাসিব্দী ' 
হলেন রাণু পাল। নব বয়মে . 
নারে রাতে 
তাঁকে সোনাগাছির এক জন 
জপ 
এসব কিছুই বুঝতেন না শিশু রাণৃ। 
দশ বছর ট্রেনিং এবং তারপর সাত 
বছর এক জনের রক্ষিতা থাকার পধ ' 
প্রেমচাঁদ বড়াল স্টিটে স্বাধীনভাবে 
বাবসা শুরু করলেন রাণু। এখানে 
দঙ্গা বছর কেটে তল দেখাতে 
দেখতে । রাণুর ভাষায় : বাবসা 
খাতিরে অগৃনতি লোককে দেহদান 
করতে হয়েছে কিন্তু আমার স্বামীর 
মত চরিত্রহীন মনে হয়নি কারোকে। 
ভাবতে পারেন কত অমানৃষ হলে 
তবে মানুষ এভাবে নিজের স্ত্রীকে - 
বেচতে পারে। একেবারে ছোটবেলা ' 





দিতি 
চরিত্রের ভালমন্দেব বিচার আমার 
পক্ষে হয়ত সঠিক হবে না। কিছু 
কিছু লোকের অস্বাভাবিক পাশবিক 
তাড়না মেটান সাধাবণ মেয়েদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেক, 
বিবাহিত লোকও আসে । অনেকে 
আসে শুধু শাদ্তি পেতে । আমার 
আত্তীয়দের আমি খারাপ বলে চিন্ভা 
করি না. শুধু কবে আমি মরব আর 
ওবা সব টাকাপত্র পাবে সেই চিন্তায় 
বসে আছে। যাই হোক আমার কাছে 
যাঁরা আসেন তাদের আমার চরিত 
হশিন মনে হয় না। | 
এসব কথাবাতাঁ থেকে এটাই ' 
বোবা যায় যে পারিপার্র্বক সমাজই 
মানুষকে বাধা করে কখনও ভাল 
কখনও খারাপ হতে । এই পৃথিবীতে 
কেউই প্তাহে একটানা সাতদিন 


ভালমানৃষ 
একটা দিন খারাপ হতেই হয়। 0. 


আলোকচিত্র £ তপন মিত্র: 
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কলকাতার পঙ্গু দমকল ব্যবস্হাকে বাঁচানর জন্য 


শঠর কপকা নান বুক দিবে লাল 
[)কাটপ১ গাড়িগুলো ছুটে ঢলে সশব্দে 
ঘণ্টা বাজিয়ে! এই একনাগাড়ে 
ধাধমান ঘণ্টাধুনি শুনে পথচাকী বা 
অনাান। গাড়িগুলি মৃহর্তে বাসতা 
খালি কাব দেষা। ভি আই পিব 
গলিবাহি মোটবও ছেড়ে দেয় এই 
লালগাড়িশ পথ। ফায়ার ব্রিগেড কি 
তাহলে ভি ভি আই পির চেয়েও 
গুরুত্ুপূর্ণ « এই সংস্হাটিকে সতাই 
কি রাঙ্জ। সরকার এতখানি পো 
জর্নীয অত্যাবশ্যক সংস্হা বলে মনে 
কারি” 

পথশ্র প্রশ্নের জবাব, ফায়াৰ 
ব্রিগেড না দমকল ডি ভি আই পির 
থেকে অনেক শি গুকতুপূর্ণ। 
দ্ধিতীয প্রশ্নের উত্তন, বাজা সবকাব 
দমকল বিভাগকে অতি পয়োজনীয 
আতগাবশাক সংস্হা বলে মনে কণে, 
মুখে এ কথা বললেও কাজে ঠিক তাব 
উল্টো মাচনণই কবে চলোছে। 

এব মলে আগুন লাগলে দমকল 
সময় মত ছুটে যেতে পারে না। যদিও 
বা কোনবকমে গিয়ে পৌছয় তো 
শধূমাত্র জলেব অভাবেই আগুন 
নেভাভে হিমসিম খান কর্মীরা । 
বরাতে জোটে স্তানীয় লোকজনদের 
হাতে মাধধোর । দমকলের কর্মীদের 
কল়কজন দাকণ আহত হয়েছেন। 
এমনকি একজনের মৃত্রাও হয়েছে। 
গাড়ি এবং যন্ত্রপাতির ক্ষতি তো 
হচ্ছেই । আর দমকল কর্মীদেব সময় 


মত তৎপর হবার অভাবে অগ্মি- 


দেবতার পেটে গত এক বছরেই 


সাবধানঘণ্টি বাজতে শর করেছে 





শ্যামল 


গেছে ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার 
সম্পন্তি, ৪০১ জন হতভাগা মুমূর্য 


এবং ১১৯টি জীবজল্হৃ। 
সরকারি ওদার্সীনা 


ফি স্কুল স্ট্রিটে দমকলেব সদর 
দপ্তরে লোডশেডিং-এর নিচ্ছিদ্ 
অন্ধকাবে দরদর করে ঘামতে 
ঘামতে এক অফিসার বললেন, 








সদরি। আইনগত কোন ক্ষমতাই 
নেই। যন্ত্রপাতি নেই। টাকার 
ডাঁড়াৰ বাড়ন্ত। কিন্তু কাজে 
গাফিলতি হলে লোকের হাতে মার 
খেতে হবে । গভরনমেনটের শাসিত 
হজম করতে হবে। সবটাই এক- 


তরফা' 
সরকারি সদিচ্ছা আর তৎপরতার 
নমুনা ৫ ১৯৭৪ সালে রাজা 


বিল। আইনেশ প্রধান উদ্দেশা ছিল 
ধশ্তল বাড়ি, ভোটেল, অফিস, 
সিনেমা হল ইত্ভাদির ক্ষেত্রে আগুন 
সম্পর্কিত আইনগুলি কঠোবভাবে 
মানতে বাধা করা। কিন্তু ১৯৮৩ 
সাল পর্যন্ত এই বিলটিকে আব 
আইনে পবিণত5 কবা হয়নি । দমকল 
বিভাগ বার বাব চাপ দিয়েছে 
অনুরোধ কবেছে। কিন্তু রহৃসাজনক 
কাবণে হয়নি কিছুই । এই আইনের 
জোরে অন্তত বহ্‌ তল বাড়িগুলিতে 
নিবাপন্তাব বিষয়টা দমকলেব 
দায়িত্রে থাকত। “ভা না হওয়াতে 
এখন শুধু পৃবসভা বহৃভল বাড়ি 
গুলোব প্লান দমকলের কাছে 
পাঠায়। দমকল বিভাগ আগুনের 
ব্যাপারে সতর্ক তামূলক বাবস্হাশুলো 
আছে কি না দেখে তাঁদেব মতামত 
জানায়। তারপব সেই বহ-গল বাড়ি, 
হোটেল, অফিঙ্গ বা সিনেমা, থিয়েটার 
হালে আইন অনৃসাবে কাজ হল কি 
না তা আব দেখাব বাবস্তা নেই। 


দমকলের নির্দেশ উপেক্ষা করলেও 


আইনত কিছু করার ক্ষমতা নেই। 


ফলে আগুন লাগলে এসব বাড়ির 
নিজস্ব আগুন প্রতিরোধ বাবস্হা 
থাকে না। দমকলও বিপদে পড়ে। 
আইনেব এই দুর্বলতা দমকলের প্রায় 
প্রতিটি ক্ষেত্রে। 


দমকল ও কলকাতা পৃরসভার 
হিসেবনিকেশ শত এখন কলকাতায় 
এক হাজারের মত বহৃতল বাড়ি 
আছে। আঠার মিটারের বেশি উদ 
বাড়িকেই 'টল বিলডিং' আইনের 
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আওতায় আনা হয়েছে । খতরের সব 


নাশনাল সেনটার।' এই বাড়িতে 
দম্নকলের কোন আইনই নাকি মানা 
হয়নি । দমকলের কতার্দেব অসহায় 
অভিযোগ, আমাদেব কথা কেউই 
পায় /শানেন না। 


পগ্চিমবংগ দমকলের, ডিবেক 
টরেটেব এলাকা গোটা বাজাটাই। 

নত বোমবে তে দমকলের এলাকা 
মাত্র বোমবে পুব এলাকার ১৯টা 
ম্টশন। এদের একজন ডিবেকটর 
এবং ৩ জন ডেপুটি ডিরেকটর 
আছেন। পশ্চিমবঙ্গেব দমকলেব 
ডিবেকটরের কাঁধে ঝুলছে ৭৪টি 
স্টেশন তাঁর ডে পুটি ডিবেকটর মাত্র 
২ জন। ৪ জন ডেপুটি ডিরেকটব 
চেয়ে বাজা সবকাবের কাছে পর্তাব 
পাঠান হয়েছিল প্রায় ৪ ব্ধর আগে। 
কাজ এগোয়নি। 


অবৈজ্ঞানিক বাবস্হা 


বাজা দমকলকে ১২টা ডিভি শনে 
ভাগ করা আছে। তার জনা আছেন 
১২ জন ডিভিশনাল অফিসাব। 
অভিযোগ, এদের কাজেব চাপ 
অতান্ঠ বেশি। আগুনের বিকদ্ধে 
লড়াই কবা ছাড়াও এঁদেব পশাসনিক 
কাজশ্কর্মও দেখতে হয়। এক একটা 
ডিভিশনের অর্ধীনে ১৫ -১৬টা 
দমকল স্টেশনও আছে। মবশা 
কেন্দ্রীয় সরকাবের নিয়ম অনুযায়ী 
একটা ডিভিশনের আগুতায ৬টার 
বেশি স্টেশন থাকা উচিত নয়। 
ডিভিশন (ডি) এব হেড অফিস 
চক্বিশ পরগণাব বারাকপৃবে। এই 
ডিভিশনের এলাকাব ডেতবে পড়ে 
মুবশিদাবাদের বহরমপুরও। ওদিকে 
কৃষনগর, এদিকে কাঁকিনাড়া, 
বারাসত, বনসিবহাট। উত্তরবঙ্গের 
(এইচ ডিভিশন) এর হেড অফিস 
শিলিগৃড়িতে। আর এলাকা £ দিন. 
হাটা, দারজিলিং, কালিমপং, মালদা, 
বাঝুরঘাট, ইসলামপুব, জলপাই 
গুঁড়ির হাযাধিলটন গঞ্জ । জি ডিভিশ- 
নের হেড অফিস দৃর্গপৃরে। এখান 
থেকেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বাম পুর 
হাট, বর্ধমানের ওপর নজর রাখতে 

রী দমকল বিভাগের কতরাও 
স্বীকার করেন এভাবে কাজ হয় না। 
সেইজন্য ৮টা ডিভিশনে এবং হেড 


২৯ / পরিবর্তন ১৪ সেপটেমবয় ১৯৮৩ 





মফিসে প্রশাসনিক কাঙ্জ সামলাতে 


মোট ১০ জন সহকাবী ডিরিকটব 
চাওয়া হয় বছর ৪/৫ মাগে। তা 
আজও মঞ্জুর হযনি। 
বহৃ পদ খালি 
মফিসাব পযয়ে প্রায় ২৭০টি পদ 


খালি পড়ে আছে & বছর হল। 
কমীদের জনা প্রা ৯০০ পদে লোক 


'নেই। অর্থৎ মোটামুটি ৫00টি পাদ 


সাছে। কিন্তু কর্মী নেই । দমকলেব 
মত আঅভাবশাকফ সংস্হাখ বঞ্জাশিবু 
পর ধছর এই অবস্ঠা চলছে ভাবা 
যায় নি 
বেহাল যন্ত্রপাতি 

১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান 
যুদ্ধের সময়ে দমকলের কিছু গাড়ি 
কেনা হয়েছিল। তারপাবে গত ১৮ 
বছবে তেমন গাড়ি আর নুন কবে 
কেনা হয়নি। ১৮-২০ বছর আগেব 


গাঁড়িগুলোর হাল এখন বেতো 
ঘোড়ার মত। দমকলের হিসেব মতই 


প্রায় ৯০৫টা রা ঠা কি 
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দবকার। কিন্তু তা হচ্ছে না। 


নতৃন যন্ত্রপাতির কথা 

রাজা দমকলের ডিরেকটর কলাণ 
দাশগুপ্ত জানালেন £ রাজোব 
সবকটি দমকল স্টেশনে বেতাধ 
যোগাযোগের বাবস্হা তৈবি করা 
হচ্ছে | আগামী বছরের ভেতারে 
প্রাথমিক পায়ের কাজ শেষ হবার 
সম্ভাবনা আছে | এব জনা ১ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকাব পরিকম্পনা নেওয়া 
হয়েছে । বিদেশ থেকে আসছে ১০০ 
ফুট উচু পিঁড়ি লাগান একটা গাড়ি 
মার ৩0টা পামপ। মোট ৬০ লক্ষ 
টাকা খরচ ধরা হয়েছে । এই টাকা 
বাজা সবকাবেব কাছ থেকে পাওয়া 
যায়নি। ধার দিয়েছে জেনারেল 
ইনসিওরেনস করপোরেশন । এছাড়া 
পূরমন্ত্রী প্রশান্ত শুর নিজেও 
উদ্যোগ নিয়েছেন দমকলের রোগ 
সারানর। 


মোট কটা ইউনিয়ন দমকালে 
আছে চার নাকি হিসেবই নেই। 
কেউ বলেন ২২, কেউ মনে করেন 
২৬টা। দমকলেব কতরা মনে করেন 
এদের রেশন ভাতা, ঝুঁকি ভাতা 
ইতাদি দাবিগৃলি মানা উচিত। হাই 
এসব দাবির বিষয়ে তাঁদের সৃপারিশ 
রাজা সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন । 
কতার্দের অভিযোগ, কর্মীরা কাজে 
ফাঁকি দেন প্রচন্ড । গোটা অফিসে 
পোসটারে ভর্তি, ডেপুটেশন আর 
দাবি নিয়েই ঘদি সময় কাটে তো কাজ 
কখন হবে £ 
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নতুন পরিকল্পনা 
কলকাতার বেহাল টেলিফোনের 
আনিশ্চয়তাব হা থেকে বাঁচার জনা 
দমকল বিভাগ এবাব বেতার বাৰ 
সতায যাচ্ছেন । পুলিশের মতই তাঁরা 
পার টি বাবহাব কববেন। এ জনা 
বাচ্ছা সরকারি সংস্কা ওয়েবেল কে 
শ্ববড়াব দেওযা হয়েছে । আগামী 
বদ্ছারেব ভৈরবে কলকাতা হেড 
অফিসের সথ্গে হাওড়া, হগলি ও 
চব্বিশ পধগনাব দমকলকেন্দুগৃলি 
যুন্ত হছে পারে। প্রাথমিক খরচ ৩০ 
লক্ষ টাকা। সমস পরিকল্পনার 
কাজ শেষ হলে রাজৌোব প্রায় সব 
দমকল বিভাগগুলিই আর টি 
মারফত যুক্ত হাবে। মোট খবচ ১২ 
কোটি ০& লক্ষ টাকা ধবা হয়েছে । 


জল চাই 
কলকাতা হাইভ্ানটগুলোতে 
রুল নেই । এব ফলে আগুন নেভানর 
কাজে ভীষণদেরি হচ্ছে । ডিবেকটর 
শ্রী দাশগুপ্ত জানালেন সব আধুনিক 
বাবস্কা থাকা সন্েও জল ছাড়া 
মাগন নেভান অসম্ডব। আর 
কলকাতায় এই জলাভাব ত্রমশই 
বাড়তে বাড়ডে চুড়ান্ত সীমায় এসে 
গেছে। যে কোন সময়ে বড় রকমের 
বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে শুধুমাত্র 
পয়োজনীয় পরিমাণ জল না থাকায়। 
সেই সম্ভাবা বিপর্যয় ঠেকানর জন্য 
এখনই সংহ্লিষ্ট পক্ষগৃলির সতর্ক 

হওয়া ভীষণ দরকার [0 


আলোকচিত্র £ কলাণ চক্রবর্তী 
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বাটার সিন্ষ কটন শাড়ি রি 

১*৯% বাটি সিদ্ধ প্রিন্টেড শাড়ি. চিরকালের জনপ্রিয় দর্শনীর ফাশনের 
চমৎকার সব প্রিপ্ট''*গরমকালের ভঙ্গে 

এক্সোটিকা ভয়েল আদর্শ শাড়ি 

সব সময়ে পরার জন্চ শাড়ি, ধাতে 

কুঁচকে ভাজ পরে ন। 
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আসুস 
তদন্ত কমিটি বলেছেন রাজাবাজার ট্রাম ডিপোয় আগুনের পিছনে 
অন্তর্ধাত নেই । কেউ কেউ বলছেন আগুনের কারণ শরট সারকিট। 


আগুন! আগুন! মাঝ- 
রাতের 'নস্তরন্ধতা খানখান হয়ে 
ডেগ্ডে পড়োহল গুটি কয়েক ভীত 
কণ্ঠের মালত আঙনাদে । তাদের 
সেই আশক্কাগ্রস্ত আরনাদকে 
মুখারত করে তুলোছিল রাজাবাজার 
ঘাম ডিপোর বিপদ ঘাণ্ট । বিপদ 
সংকেত এবং দ্রীম িপোর গুটি 
কয়েক রাতের পাহারাদারের মালিত 
আতনাদ ঘুমস্ত কলকাতার শ্রব- 
ণোন্দ্রয় যখন স্পর্শ করল রাঞ্জা- 
বাজার গ্রাম ডিপোর আগুন তখন 
লোলহান শিখা হয়ে উধবমুখী | 
আশপাশ অগ্চলের মানুষজন 
সাহায্যের জনো ছুটে এসেছিলেন 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । ততক্ষণে 
[ডপোর মধো সার দয়ে দাঁড়মে 
থাকা ট্রামগুলো দাউদাউ করে 
জলতে শুরু করেছে । শুরু হয়েছে 
সস ডিপোর প্রটেকটেড এবিয়ার 
মধ্যে অসংখ্য মানুষের জটলা । 
[চৎকার, চেঁচামেচি “দমকলকে 
খবর দে। জল কোথায, জল » 
ধাঁড়তে তখন রাত দেড়টা । দিনটি 
ছিল ৫ জুন ১৯৮৩ । 

হুড়োহুড়ি, ছুটোছছুটি এবং 
1চংকার-ঠেঁচামোচর মধোই দমকল 
বাহনীর কাছে খবর পৌঁছে গিয়ে- 
ছিল যথারীতি দৃরভাষ যন্ত্রের 
মাধ্যমে । মিনিট দশেকের মধ্যেই 
ঘণ্টা বাজিয়ে দমকল বাহিনী এসে 
উপহ্থিত হয়েছিল ঘটনাস্থল ! 
তারপর একটানা রাত চারটে পর্স্ত 
তারা হ্ছানীয় মানুষের সাহায্যে 
লড়াই করে আগুনকে আয়ন্তে 
আনতে পেরোছলেন। এরই মধ 
স্থানীয় লোকেরা ১ নমবর কার- 
শেডের সামনের দিকের ট্রামগুলোকে 
আগুনের হাত থেকে ধাচাতে ঠেলে 
ঠেলে ডিপোর বাইরে বার করে 
নিয়ে আসেন । রৌসডেনাসয়্াল 
ফোরম্যান বিস্ময় প্রকাশ করে 
বলেছেন--'ও সময়ে দ্রামের 'ওডার- 
ছেড, লাইনে যিদ্যং প্রবাহ ছিল 
মা। কেন, জান না। 'বিদ্যুং 
প্রবাহ না থাকায় প্রামগুলোকে ঠেলে 
যার করতে প্রচুর সময় লাগে। 
এয ফলে শেডেক্ন ভেতর দিকের 


৩১ / পরিষর্তন ১৪ সেপটেমষর ৯৯৮৩ 










০ ির403185- 
হয়েছে ।? 

যাই হোক, দমকল বাহিনী এবং 
স্থানীয় মানুষদের প্রচেষ্টায় রাত 
চারটে নাগার্দ আগন আয়ঝে এলেও 
পরাঁদন সকাল আটটা পযন্ত দমকল 
বাহিনীকে আগুন নেভানর কাজ 
চালিয়ে যেতে হয়েছিল । কিন্তু 


গ্রামগুলো বোশি পারমাণে ক্ষতিগ্রস্ত ইতোমধোই ওই কারশেডে 


আসল ঘটন। কী ? 
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28 না 
র ১২০ 
ট্মের মধ্যে ২৬টি ট্রাম পুড়ে শেষ । 
শুধু তাই নয়, ১ নমবর কারশেডের 
মাঝামাঝি অংশের চাল পুড়ে ভেঙে 
পড়েছে। তবে কারশেডের 
সামনের কিছুটা অংশ এবং একে- 
বারে পেছনের দিকটা প্রায় অক্ষতই 
রয়ে গিয়েছিল । আগুনের যা কিছু 
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বুদ্ররোষ তা শুধু কারশেডের মাঝা- 


মাঝ অংশের ওপরই বপাঁপয়ে 
পড়োছিল । 


রাজাবাজার গ্রাম ডিপোয় এই 
[বধবংসী আগ্রকাণ্ডে প্রকৃত অথেই 
ধরঙগ্মিত হয়েছেন আশপাশ 
অঞ্চলের মানুষজন । তাদের এই 
বিস্ময় শুধুমা এদিনের আগ্রকাণ্ডের 
করাল প্রকোপের জনই নয় । এ 


ঘটনার মাপ ১ বছর আগে অর্থাৎ 
১৯৭৪ সালে এরকমই আর একি 
[বধবংসী আগ্সিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার 

ভয়াল অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাদেয় । 
ঘটনাস্থল ছিল একই--নর্থাৎ সেই 
রাঙ্জাবাজার প্রান ডিপো । সেই 
মাঝরাত...। তীন্র আর্তনাদ-_আগুন, 
আগুন! বপদঘাণ্ট এবং জলের 
জন্য হাহাকার । পাঁরণাততে মোট 
৪২টি খ্রীমের ভগ্মাবশেষ মিশে 
শিয়োছিল মাটির সঙ্গে । 

১৯৭৪ সালের আগ্মিকাণ্ডের 
স্মতি স্থানীয় লোকদের মন থেকে 
মুছে যেতে 'না পারলেও এ আগ” 
কাণ্ডের 'তদস্ত-পর্ধ' কিন্তু পারণাতি 
গ্বায়ান। কলকাতা পুঁলশের এক 
মুখপাত্র কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই 
বলেছেন-- ১৯৭৪ ক্ষা্ের রাজা- 
বাজার গ্রাম ডিপোর অগ্নিকান্ডের 
[রপোরট আমরা পাহীন। কিন্তু 
দমকল বাহনীর ভিরেকউর কল্যাণ 
৮ঞররর্তী বলেছেন--১৯৭৪ সালের 
আগ্রকাণ্ডের কারণ নির্ণয় করা 
যায়ন ।' 

এদিকে পারবহণ সচিব দীপক 
বুদ এবারের আগুন লাগার 
পারপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের ঘটনা 
সম্পরকে বলেছেন ১৯৯৭৪ সালের 
আগ্রকাণ্ডের তদন্তের জন্য আলাদা 
করেকোন “তদন্ত কাঁমটি' গঠন 
করা হুয়ান। গ্রাম কোমপানির তং" 
কাল্সীন ডিরেকটর, দমকল বাছনীর 
[ডিরেকটর এবং কলকাতা পুলিশের 
গোয়েন্দা বিভাগ আলাদা আলাদা 
ভবে বিষয়টি তদন্ত করেন । তাদের 
সেই রিপোরটের ভান্ততেই 9০ 
পাতার একটি সুপারিশ নোট তোর 
করে তৎকার্ীন মুখ্য সাঁচবকে 


হাকুযাতার আগর বেদের ঘর তো. 





রেক্সোনায় আছে চার 
প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রধ-_ 
কেড, ক্যাসিয়া দারুচিনি বিশেষ) 
লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ । 

রেক্সোনা মেখে প্লান করুন-_ 

এ আপনার ত্বক রাখে কোমল 

ও উজ্জ্বল । অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে 
রাখে আপনার প্রিয় সুরভি... 
আপনার ত্বকের ঘড় নেবার 
স্বাভাবক উপায় ! 


(হ্যাতা। আপনার হবেন পঞ্ে ভা 
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হন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 


দেওয়। হয়োছল। সেই সুপারশ 
অনুযায়া&ী এরপর গ্রাম ডিপোর 
মধ্যে আগুন নেভাবার প্রয়োজনে 
জলাধার তোর করা হয়। 
রাজাবাজার প্রাম ডিপোর মধ্যেও 
একটী করা হয়েছিল ।' 

পরিবহণ সাঁচব দীপক রুদ্রের 
কথা অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের 
ঘটনার জন্য কোন তদস্ত কামাট 
গড্িত না হলেও, ট্রাম কর্তৃপক্ষ 
দমকল বাহন এবং কলকাতা 
পুলিশ আলাদা আলাদা ভাবে এর 
ভালত্ করেছিলেন । কন্যু-বর্তন 
পুলশের এক মুখপাত্র বলছেন__ 
১৯৭৪ সালের কোন রিপোরট 
আমরা পাইনি দমকলের 
[ডিরেকটরের বস্তবা- '১৯৭৪ সালের 
ঘটনার কারণ নির্ণয় করা যায়ান । 

পরস্পরাবরোধী এই ন্িমারক 
মন্তব্যের মতই ১৯৭৪ সালের 
রাজাবাজার ট্রামডিপোর আগ্িকাগ্ড 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে দানা 
বেধে আছে_ কৌতুহল, বিস্ময় 
এবং সন্দেহ নামক মানুষের সহজাত 
[তন অনুভীতি। আর সে কারণেই 
এবারের ঘটনাতে সাধারণ মানুষের 
এই তিন অনুভূতি পেয়েছে 
তীব্রতম মাণ্রা । কেউ কেউ আশক্কা 
প্রকাশ করে বলাছলেন-'পর পর 
দ্বার একই জায়গাষ আগুন কি 
ধনছকই দুর্ঘটনা? নাক এর 
পেছনে আছে কোন অস্তথাত 
তদন্ত হবে তো শেষ পধস্ত « 


সাত সদপোর কমিটি 


রিপোরট এবং... 
আগ্মক্কাগান্ত সাধারণ মানুষের 
কৌতৃহল, বিস্ময় এবং সন্দেহ দূর 


হয়েছিল কয়েকাঁদনের মধ্যেই । 


এই আগ্রকাণ্ড তদন্ত করার জন্য 
গাঠিত হয়েছিল সাত সদসোর 
এক তদন্ত কামাট। এ কমিটির 
পাচজনই আরম কোমপানির 
আফসার । বাঁক দু-জলের একজন 


হলেন দমকল বাহিনীর ডিরেকটর। 


ভঙ্গাজন মাজা সরকারের দুথ্য 
নৈদাতিক  ইনসপেকটর । এ 
কামাটর কনভেনার নিবাচিত হয়ে- 
ছিলেন উস বেষমপানির জেনায়েল 
ম্যানেজার পিকেদে। 

ঘটনার ঠিক একদিন পর মর্থাং 
৭জ্জুন ১৯৮৩ তারখে আরবান 
প্রীনসপোরট সংকাস্ত বিশ্বব্যাংক 
'প্রতিনাধ দলের নেতা জি মেনকফ 
স্নাজাবাজার প্রামডিপোর ধ্বংসাবশেষ 
সরজামন প্রতাক্ষ করতে আসেন। 
বেশ 'কিন্ু সময় ধরে পুড়ে যাওয়া 
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ত্রামের কঞ্কাল খুণটয়ে খুশটয়ে 
দেখেন। কয়েকজনকে কিছু 
জন্তঞাসাবাদও করেন । পরে তান 
মন্তব্য করেন, যে আঙ্গুনে কাচ পধস্ত 
গলে গেছে সে আগুন অনেক আগেই 
লেগেছে ।' 

এঁদকে তদন্ত কমিটি কাজ শূরু 
করার আগেই যথারীত পুলিশ 
দফতরের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেন 
সম্ভবত শরট সারাঁকট থেকেই 


আশগুন লেগোছল। কর্তব্ে 
গাফিলতির কারণে শরট সারাকট 
হয়ে প্াকতে পাকে।' 


কলকাতা পুলিশের এনফোরস- 
মেনট বিভাগের ডেপুটি কমিশনার 
দ্বরাষ্টী দফতরের কাছে এই দুর্ঘটনা 
সম্পকে একটি 'রপোরট পেশ 
করেন জুলাই মাস নাগাদ । তাতে 
পারঞ্কার করেই বলা হয়--'৫ জন 
রাতে রাজাবাজার ট্রামাডপোর 
আগুনের পেছনে কোন অন্তর্াত 
নেই৷” অর্থাং ঘটনার একাঁদন পর 
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা 
দফতর যে সম্ভাবনার কথা ব্যস্ত 
করেছিলেন ভারই প্রাতধবান পাওয়া 
গেল জুলাই মাসে পেশ 


করা এনফোরসমেনট বভাগেব 
রিপোরটে । 
অবশেষে, আগসট মাসের 


প্রথম সপ্তাহে পাওয়া গেল এই 
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অঘটন পাপে রাজ্য সরকার 
গঠিত তদন্ত কামিটির অনুসন্ধান 
রিপোরট। 'সাত সদস্যের এই 
কমিটি ৫০ জনেয় সাক্ষা গ্রহণ 
করেন । সমস্ত জিনিস এবং বিষয় 
পৃঙ্খানুপুষ্খ ভাবে বিচার বিষ্লেষণ 
কয়ে এই কাঁমটি এই সিম্বাচন্ত 
এসেছেন যে, & লন রাতে রাজা- 
বাজার ট্রাম ডিপোর আগুনের 
পেছনে কোন অন্তত নেই। 
এই আগুনে ক্ষাতির পরিমাণ মোট 
১ কোটি ৮১ লাখ টাকা ।, 

অর্থাৎ অঘটনের একাদন পরেই 
কলকাতা গোয়েন্দা পুলশ অস্ত- 
ঘাতের সন্ভবনার কথা একরকম 
বাতলই করে দিলেন। বল- 
লেন সম্ভবত আগুন লাগার 
কারণ শরট সারাকট ।' এর ঠিক 
এক মাস পরই এনফোরসমেনট 
দফতরের যে রিপোরট সুরান্ট্র দফ- 
তরে পৌছেছিল তাতেও সরাসার 
বলা হল--'এ ঘটনার পেছনে কোন 
অস্তথাত নেই৷” অবশেষে রাজা- 
সরকার গঠিত কাঁমটির িরপোরট । 
সাধারণ মানুষের যাবতীয় আশঙ্ক। 
এবং গন্দেহ দূর করতে সেই 
[রিপোরটেও উচ্চারিত হয়েছে একই 
সংলাপ-- 'অস্তথাত নেই ।' 

রব 
সুতরাং সরকারের চোথে রাজা- 
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চা হ মন কতক উস রি মগ 
1211) ০ 1৫77 চে হ ॥ 
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ঘাজার ট্রামডিপোয় বাসী 
আগুনের পেছনে কোন অন্তর্থাত 
নেই। রয়েছে অনা কারণ । এই 
কমিটি তার িপোরটে আগুনেয় 
কারণ সম্পকে উল্লেখ করেছেন-, 
৮0০01 11211065121166 804 
06811861706 01) 1176 0816 91 
(1১6 50811, 200 11760916201 
11810886106170 164 (০ 16 
16৬830106 016 17 (16 হি৪)8. 
38287 ৫9০91 01 1116 081- 
৩০6৪] 1817)5/85 0010081$ 
(010) 017 10101) 26 1181৮ 
০৪19 ৮/615 £00160 012 0116 
18181) 01 0175 01116 5, 

তদস্ত কাঁমটির কাছে আগুন 
স্মগার কারণ এটাই । সেই 
কারণকে বিশ্লেষণ করে তারা 
বলেছেন-076586 £97618160 
৫4৩ €0 111 0010508111 8£০11)8 
0811560 0 10905611655 06617 
/৩৫।) 00171800108 01 10786 
18170 1)01061 870 108 
০910090( 0018065 01 1196 
17000 ০01 1176 1721197 ০1 ০৪ 
10177051139 190160 10 ০৬৬ 
001))61 4' আথাৎ আগুলেন 
উৎপাঁঢ--কারশেডের চার নমব্য 
লাইনের উপর দাঁড়য়ে থাকা 
৯৩১৯ নমর গাড়র ভ্রেসরের 
বালব-হোলডারের কনটাাকট পিন 
এবং বালবের কনট্যাকট প্লেট 
আগ থাকার যল। 

, আবার এই িবপোরটেই বলা 
হয়েছে -কাঁ করে আগুন লাগল তা 
দমকলের কাছ থেকে তারা জানতে 
পারেননি ।* পুলিশ রিপোর্ট 
বলেছে এঠ। নাশকতাম্লক কাজ 
নয়। ফোরেনাসক বিশেষজ্ঞদেয় 
মতে শরটসারাকট থেকে আগুম 
লাগতে পারে। বিদ্যুৎ ইনসপেকটর 
অবশ্য বলেন, প্রচণ্ড দাহ] পদাথ না 
থাকলে শরটসারাকট থেকে এত 
বড় আগুন লাগতে পারে না॥ 
তবে কোন বৈদু!াতিক সংযোগ দীগর্ঘ 


সময় আলগা হয়ে থাকলে তায় 


থেকে বড় আগুন লাগতে পায়ে ।' 
সুতরাং এই রিপোরটের বন্তষঃ 
অনুধায়ীই বলা যায় সাত সদস্যের 
এই কাঁমটির ট্রামওয়েজের পাচজন 
ছাড়া বাকি যে দু'জন ছিলেন তাদের 
একজনের কাছ থেকে কমিটি 'আগুন 


লাগার কারণ জানতে পারেনান, 
এবং অপর জনের কাছ থেকে 


পেয়েছেন প্রচণ্ড দাহ্য পদার্থ না 
থাকলে শরটসারাকট থেকে এঞ্জ 
বড় আগুন লাগতে পারে না। 





ও্রতিদিন... দিনের পর দিন 
শেভিং-এর ঝামেলা থেকে আপনার 


রেহাই নেই। 

তাই, এই নিরানন্দময় ব্যাপারটিকে 
আনন্দময় করে তুলতে আপনার 
চাই-_- স্পর্শে আর ভ্রাণে কোলোনের 

স্জীবতা ৷ 

হ্যা, কোলোনের স্সিগ্ধ মজীবতা 
দিয়েই সেরা শেভিং হয়''*গোদরেজের 
এই তো পরিচয়! 
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তবে কেদে দৈনিক সাংমোগ দার্থ 
সময় আলগা হক্ে থাকলে তায় 
থেকে বড় আগুন লাগতে পায়ে ।, 

রাজা সরফায়ের মুখ্য বৈদ্যাতিক 
ইনসপেকটরের এই বন্তবোর মধ্যে 
দুটি সম্জবনালকয়ে খাকতে পারে 
বলে জাশক্ষ। প্রকাশ করছেন 'সি 
টি'স-রই কিছু এনাজানয়ার এবং 
পাধারণ কর্মী। তারা বলতে 
চাইছেন মুখ্য বৈদ্যুতিক ইনসপেক- 
টরের এই বন্তবা থেকে যে দুটি 
সঞ্জাবনামাথা চাড়া দেয় তা হচ্ছে-_ 
১। প্রচণ্ড দাহা পদার্থের অধাশ্থাত 
এবং শরটসারকিট । ২। বৈদ্যু- 
[তিক সংযোগ দীধক্ষণ আলগা হয়ে 
থাকা এবং তা থেকে আগুনের 
উৎপত্তি । 

আশঙ্কা কেন? 

রাজ্য সরকারের মুখ্য বৈদুযাতক 
ইনসপেকটরের বন্তবো রয়েছে প্রচণ্ড 
দাহ্য পদার্থের উল্লেখ । ওয়াকিবহাল 
মহলের প্রশ্ন “প্রচণ্ড দাহা পদার্থ, 
বলতে তিনি কী বোঝাতে 
চাইছেন? গ্রামের ছ্রেলরের মধ্যে 
কোন কোন বন্ত প্রচ দাহ।' বস্তু 
তাদের আভমত সেই অর্থে 'প্রচণ্ড 
দাহ্য' কোন বন্ধু আরাম ট্রেলরের মধ্যে 
থাকে না। আর শরটসারকিরেট 
প্রশ্নাটও কিছু এনাজনিয়ার বাতিল 
করে দিয়েছেন । তার কারণ, 
'শরটসারাঁকট হয় একমাত্র দু'টি 
শবদুুং পাঁরবাহী তারের মধ্যে 
[ডিরেকট সংযোগ বা সংস্পর্শ 
ঘটলে । অর্থাং কোন কারণে যাঁদ 
দুটি বিদুৎ পারিবাহী তারের 
ওপরকার অপাঁরবাহী আচ্ছাদন 
ছিড়ে গিয়ে পরস্পরের সংস্পর্শে 
আসে তবেই শরটসারকিট হওয়া 
সন্তব। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোন 
সন্ভাবন। থাকতেই পারে না বলে 
তাদের আভমত। কিন্তু কেন? 
তার কারণটা এবার খুশটয়ে দেখা 
'যাক। 

প্রাসের এনাঞঙজজনে এবং আম- 
গ্রেলরের মধ্যে বিদ্রাং সরবরাহ হয় 
ওভারহেড লাইন থেকে দ্রালর 
(ওভারহেড লাইন এবং গ্রামের 
সংযোগ দণ্ড) মাধ্যমে । বলা বাহুলা 
প্রামের ওভারছেড লাইন এক তার 
(11৩) বিশিষ্ট | গ্রালর মাধ্যমে 
রম ঞ্রেপরে বিদুাং প্রবাহ এসে 
ঘ্রামের চাকার মধ্যে দিয়ে আরাথিং 
হয়ে সারকিট পুরো করে। সারকিট 
পুয়ো নাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে 
পায়ে না-এটাই বিজ্ঞানের নিয়ম । 

সুতরাং এক তার ( 176) 
[বিশিষ্ট 'ওভারহেড' লাইনে শরট- 


৩ / পরিবর্তন ১৪ দেপটেমবর ১৯৮৩ 


গার়াকট হতে পারে না বলেই 
আঁভমত প্রকাশ করেছেন কু 
সং্মষ্ এনাঁজানয়ার । তাহলে 
শয়টসারাকট ছল কোথায়? ট্রাম 
ট্রেলরের ভেতরে ? 

এ সঙ্ভাবনাটিকেও তারা বাতিল 
করে 'দচ্ছেন। তারা বলছেন-_ 
[স টি সি-র আইন অনুযায়ী 
ওভারহেড লাইনের বদ্যুৎ সরবরাহ 
রাত ১টা থেকে ৩টে পর্যস্ত বন্ধ করে 
দেওয়া হয় ডিপো সাব স্টেশন 
থেকে । সেই সঙ্গে বিশেষ সতর্কতার 
জন্য গ্রালগুলোকেও 'ওভারহেড 
লাইন থেকে বিচ্ছিত্ন করে রাখা 
হয়। গ&জন রাতে আগুন দেখা 
পায়োছল রাত ১টা বেজে ২৫ 


মানিটে । সুতরাং ও সময়ে ট্রাম- 
দ্রেলরের মধ্যে বিদ্যুৎ সরররাহ 
পুরোপুরি বন্ধ। অন্তত আইনা- 


নুষায়ী তাই হবার কথা । তাহলে 
[বদ্যুং সরবরাহ নেই অথচ “শরট 
সারকিট' কিম্বা 'লুঞ্জ-কনট্যাকট: 
কী করে সম্ভব? 

তবে কি ধরে নিতে হবে ওই- 
[দন পাওয়ার সাব স্টেশনের 
( ডিপোর মধ্যেই অবাস্থিত ) কর্মীরা 
এবং দ্রাল বাচ্ছত্ করার দায়িত্ব 
যাষ্টদর তারা একই সঙ্গে একই 'দনে 
কাজে গাফলাতি করে নির্ধারত 
সময়ের পরও বিদুৎ সরবরাহ 
চাঁলয়ে গিয়েছিলেন 2 যাঁদ তাই 
হয় তবে কি সেটাকে শুধুমাত্র কাজে 
গাফিলাতি হিসেবে দেখা যায়» 
তাতে কি মনে হতে পারে না উভষ 
[বভাগের কর্মার মধ্যে যোগসাজসের 
মাধামেই রাতে ১টার পরও বিদ্যুৎ 
সরবরাহ বঙ্ধ করা হয়নি; নাকি 
আগুন লাগার কারণ [নদ্বাুং সংকরাস্তই 
নয়, অনা কোনভাবে লাগান হয়েছে? 
এ সমন্ত যুন্তই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের 
1কছু এনাজানয়ার এবং কমার । 

আরও কিছু জঁটল প্রশ্ন 
তুলছেন তারা তদন্ত কমাঁটর 
িপোরটকে ঘিরেও । তদপ্ত কাঁমটির 
1রপোরটে বলা হয়েছে ৫০ জনের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । বলা- 
বাহুল্য সোঁদন রাত্রে রাজাবাজার 
প্রাম ভিপোর িউাটতে ছিলেন 
মাত ১৪ জন । নাইট কার 'ক্নার 
৮ জন, দ্রীলম্যাম ৫ জন, জমাদার 
১জন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কিছু 
কমীর বন্তব্--এই ১৪ জন ছাড়া 
বাঃক কাদের সাক্ষী হিসেবে নেওয়া 
হল? তারা [ক সবাই বাইরের 
লোক? তাদের সাক্ষ্য কতটুকু 
কাধকর হতে পারে? 

এ সমস্ত থুশটনাটি 'বষয় 


ছাড়া তাদের মনে সন্দেহের 
অবকাশ আছে আরও । পুলিশের 
প্লাথামক রিপোরঠে বলা হয়োছল 
ঘটনায় সময় একটা বিস্ফোরণের 
আওয়াজ শোনা গিয়েছিল । পুলি- 
শের এই বিপোরটের কিঞ্ু সত্যতা 
যাচাই করা গেছে। চ্ছানীয় কয়েক- 
জন জানিয়েছেন তারা একটা 
[বশ্ফোরণের আওয়াজ শুনোছলেন । 
তবে তাবোমানা অন্য কু তা 
ধারণা করতে পারছেন না। 


আশহ্ক। এবং 


অভিযোগের কারণ কী £ 

কলকাতা গ্রামওয়েজ কোম- 
পানর এক প্রেশীর কর্মচারী এবং 
[কছু ওয়াকিবহাল সাধারণ মানুষ 
সরাসরি আভিযোগ করে বলেছেন_ 
'এ তদন্ত রিপোরট সঠিক নয়, 
অন্তাতের সঞ্তাবনাকে তারা 
উীঁড়য়ে দিতে পারছেন না। 
পারছেন না তদন্ত ।রপোরট এবং 
পাঁরপাঁশ্বিক অবস্থাগুলোর বিচার- 
ঠবগ্লেষণের মাধ্যমেই । 

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কিছু কমা 
আরও আভঙ্যোগ করেছেন 
সাতজনের কাঁমিটির যে পাঁচজন 
ঘমওয়েজের উচ্চপদস্থ আফসার, 
তাদের একজনের বিরুদ্ধে দুনাীতর 
আভযোগ যাচাই করে দেখছেন 
[ভাজলেনস কাঁমশন। আর 
একজন এমন একটি পদে গত ১০ 
বছর ধরে রয়েছেন যে পদে 
সারাভম কনডাকট রুল অনুসারে 
এতাদন ডেপুটেশনে থাকা যায় না। 
1কন্তু তিনি রয়েছেন গত ১০ বছর 
ধরে। ১৯৭৪ সালে রাজাবাজার 
ট্রামাডপোয় 'বধবংসী আগ্র্কাণ্ডের 


সময় ফান ডেপুটি পদে ছিলেন 
তাকে পরবরতীকালে প্রমোশন 
দেওয়া হয়। এ সমস্তই একটি 
কমা ইউানয়নের কারসাঁজতে 
হয়েছে বলে আভযোগ করা 
হয়েছে। 

সধাক্ষ্ট দপ্তরের এক শ্রেণার 
কমীর ধারণা--মাথাভারী প্রশাসন 
এবং কতৃপক্ষের গাফিলাতি ঢাকতেই 
আগুন লাগার প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ 
করা হচ্ছে না। চিরাচারত ধারা 
অনুযায়ী-'আগুন মানেই শরট- 
সারাকট' ফরমুলা প্রয়োগ করছেন । 
তাদের সূত্রেই জানা যায় ব্তম!নে 
এই সংস্থার মোট কমাঁ ৯ হাজার। 
রম প্রাতি কমাঁ সংখ্যা ৩৩ জন। 
তা সর্তেও মোট বেতনের প্রায় ২৬ 
শতাংশ দিতে হয় ওভারটাইম 
বাবদ । বর্তমানে ওভারটাইম সমেত 





) 


বেতন বাধদ মাদক ৭১ লাখ টাকা 
বায় হয়। আভিযোগ সেই ইউ" 
নয়নের ইচ্ছেতেই ওভারটাইম দিতে 
বাধ্য হন কর্তৃপঙ্গ । 

এ ছাড়াও বছরের পর বছর 
সরকারকে এই সংস্থার জন্য ভর- 
তুকীর পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে। 
গত ১৫ মায়চ ত্রামের ভাড়া 
বাঁড়য়েও সেই ভরতৃকীর পরিমাণ 
কমান যায়ান। একটি পারসংখ্যান 
থেকে এ ব্যাপারটি আরও পারক্কার 
হয়ে যায়। ভাড়া বাড়ার আগে 
গড় দৈনিক টিকিট 'বারু হত ১ 
লাখ ৭৫ হাজার টাকা, ২৭৫টি ঘ্রাম 
থেকে । ভাড়া বাড়ার পর মোট 
২৯৫টি ত্রাম থেকে টিকট বির 
বাবদ আসছে মোট ১ লাখ ৯০ 
হাজার টাকা । সুতরাং আয় বাড়ল 
মানত ১৫ হাজার [কন্তু সেই সঙ্গে 
মের সংখ্যাও বেড়েছে ২০টি । 

বিশ্বস্ত সূত্রেই জানা গেছে এই 
আয়ের সঙ্গে বায়ের সমতা রক্ষা 
করা সন্ভব হচ্ছে না। আরসে 
কারণেই গত ১৯৮০-৮১ সালে 
সরকারকে মোট ভরতুকী দিতে 
হয়েছে ৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকা । 
১৯৮১-৮২ সালে তার পারমাণ 
দাঁড়য়োছল ৮ কোটি ৮১ লাখ 
টাকা। 

সুতরাং প্রামের সংখ্যা বাড়িয়ে 
এবং স ইউ 1ট পি-র স্পেশাল 
[রিনোভেশন প্রোগ্রাম অনুযায়ী 
[বদেশ থেকে অসপ্তব দামী যন্ত্রপাতি 
আয়ে পুরনো দ্রামকে নতুন রূপ 
1দয়েও এই ভরতুকীর পারিমাণ 
কতৃপক্ষ কমাতে পারছেন না। 
এর জন্যে সবকার থেকেও ট্রাম 
কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ আসছে । 
আর তাই ওই সংস্থার এক শ্রেণীর 
কর্মচারী প্রশ্ন তুলছেন--এ সমস্ত 
বিষয় থেকে সরকারের এবং 
সাধারণ মানুষের দৃষ্ট সারিয়ে 
দেবার জন্যেই কি বারবার ভ্াম 
[ডপোয় আগুন লাগছে? আরসে 
কারণেই ক আগুনের কারণ শসট- 
সারকিট বা অন্য কোন গোলযোগ 
বলে চালাবার চেষ্টা চলছে 2 তারা 
আরও দাবী করছেন-- আগুন লাগার 
[বষয়াট নয়ে বিচার বিভাগায় 


তদস্ত হোক । [0 
তে তততচাসসর তত 


আলোকচিত্র £ কলাণ চক্রবর্তী 


চ-৪ 1৯ শি 








আপণি' কি... 
ভালো কোয়ালিটি' পাবার জন্যে বেশী ছাম দিচ্ছেন? 
না, বাজে কোহালিটি কিনছেন? 





ছার 


আগে পাঁরঙ্কার করার পাউডার দ্'বকমেব হত। 
এক তো খুব উঁচু কোয়ালিটির) যাব দ।ম চোকাতে 
[শায়ে পকেট খাল হয়ে যায, আর অন।টি 
একদম সম্তা কোয়ালিটির, হার দাম নিশ্চয়ই 
কম, তবে কোয়ালিটি ...মাফ করবেন! 

তারপর এলো বিজ 

[বজ- দামে আর কোয়ালিটিতে এক অসাধারণ 
সুষমতা বজায় রাখে । আসলে বিজেব দাম 
থেকে দ্বিগুণ লাভ পাওয়া যার, দেখুন কি করে 
সুপার বিজ অন] নামকরা পাউডারের 
তুলনায় ২৫০০ কম দামে পাওয়া যায়, আর 

এটি অন্য সম্ভ। পাউডারের চেয়ে কম পাঁবমাণে 
বাবহার করতে হয়- অথচ ফল হয় তেমনই 
ঝকঝকে ... ঝলমলে! 
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যা তেলাচটেভাব সহজে, আর দাগ-ময়লা-কালি 
1নমেষে সাফ করে । সুপার বিজে চট করে 
ফেন। হয়, তাই অনেক তাড়াতাঁড়, অনেক 
তালে। করে আর অনেক সহজে সাফ 

করতে পারে। 

সুপাব (বিজ মসৃণ বা খরখরে সবাকসুর ওপরই 
সমান প্রভাবশালী । স্টালের বাসন বা কাচের, 
কা9।-চাম5 বা সিজ্ক আর মেঝে প্রায় 
সবাকছুই এই দিয়ে সাফ করতে পারেন। 
পাবস্কার করার সমস যত রকমেরই হোক না 
কেন, তার সমাধানের জনে) যখন বহুপধযোগী 
সুপাব বিজ রয়েইছে, তখন আর আলাদ। 
আলাদ। দামী পাউডার কেনবার দরকার ক? 
সাশ্রয় আর কোর়ালটি কোনোটাই 

হারাবেন না ! বিজের দারুণ সাশ্রয় আর দারুণ 
কাজের সুষমত। গ্রহণ করুন ! 





মিনির 


৪ 
চপ 


দাস ভ্রআ তলে কি হা, তেআনিহ্ন আক্তারকে. আল্ন্ত়ল্মে লুফুছ £ 


স্পা পপি 
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দই সক 


সরও খানা 





লতিকারা আজকের আসান- 
সোলে কোন বারষধূ নয়, ওরা যেন 
সমাজেরই আয়না! যে সমাজের রঙ 
কয়লার মত কালো। এই সমাজে 
লতিকার মত মেয়েদের দেহের 
বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হয় আট ফুট 
বাই বার ফুট বেড়াচালের আশ্রয়! 
মশ্রা-যারা আসানসোলের কয়লার 
মত অন্ধকারের জীব তারা খনি 
অঞ্চলের প্রাণফোয়ারাকে টাকার 
জোরে শৃধূ লুটে নেয়। নারী, মদ, 
জুয়া আর বেপরোয়া জীবনেব 
দোল্ায দুলতে দূলতে আসানসোলের 
খনি অঞ্চলের ইতিহাস শৃধূ পৃলিশের 
খাহাতেই ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে 
থাকে। বাইরে শৃধু কালোহীরের 
আলোটাই দেখেন সাধারণ মানুষ । 
কিন্তু আলোর নিচে অন্ধকারের 
আড়ালে যে একটা পুজল্ম ধীবে হীরে 
[শেগ হয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ কেউ 
রাখে না। 

৭ জুলাই ১৯৮৩। সন্ধে সাড়ে 
সাতটার সময় নীল রঙেব একখানা 
ডামপাখ এসে দাঁড়ায় জি টি রোডের 
ওপ্ব ওয়েসাইড হোটেলের সামনে । 
লছ্ীপুবেব চারশ ঘব বারবনিতা 
পাড়াব নাম করা হোটেল ' লাই- 
সেনস না থাকপেও মদ বিয়ার মহিলা 
সবই পাওয়া যায় এই "ঢাবায় | 
কোন হাঙগামানেই | না পরিচয়ের 
কোন বালাই নেই । যে কেউ ঢুকে 
পড়লেই পয়সায় সব কিছু কিনে 
নিতে পাবে হোটেল থেকে । পিছনে 
বাববধৃদেব খুপড়ি ঘর । এই হোটেলে 
বসেই খন্দের ঠিক করে লতিকারা। 
খদ্দেরেব আসায ৮সদিন লতিকাও 
মার কযেকজন মেয়ের সঙ্গে বসে 
ছিল। ভিন সাকরেদকে নিয়ে একটা 
বাতের পাঘে দাপিয়ে বেড়ায় যে এই 
অঞ্চল সেই মণ এসে বসে হোটেলে । 
জনপ্রিয হিন্দি নায়কের ভঙ্গিমায় 
মন্টু তার পরিচিত লতিকাকে 
আসানসোলে সিনেমা দেখতে নিয়ে 
যাবাব প্রস্তাব দেয় । ঢাকা বিক্রমপুব 
থেকে মাস দুয়েক আগে আসা 
তিকাব সঙ্গে মণ্টুব একটা বোকা 
পড়া গড়ে উতেছ্ছে। মন্টু কথায় 
লতিকা নিজের বৃপড়ি থেকে 
মাকসি ছেড়ে শাড়ি পারে আসতে 
চায়। মন্টু বাধা দেয়। বলে 
আমানসোলে গিয়ে শাড়িও কিনে 
দেবে। এর মাগেও লতিকা মপ্টুর 
সঙ্গে বাইরে গিয়েছে। আজকের 
প্ুদতাবে সে রাজি হয়। ম্যাকসি 
পরেই সে উঠে বসে ডামপারের 
সিটে। পরের দিন ৮ জুলাই শুক্রবার 
সকালে লভিকাকে আহত অবস্হায় 
পাওয়া যায় দোমহানি রেল কলোনি 
এলাকায় । লতিকাব জবানবদ্দিতে 
পাওয়া য়ায় যে তাকে নিয়ে মন্টু ও 


9 টি পরিবার ১৪ সেপটেমবর ১৯৮৩ 


2) ডে ধলা এ 


ভাব তিন সংগা মধারাভ থেকে 
ডামপারেব মধোই বলাৎকার করে 
এবং সেই সঙগো তাকে ভোজালি 
দিয়ে আহতও করে। ডামপার থেকে 
বাস্হায় ফেলে দিয়ে তারা চলেযায়। 


স্হানীয় পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে 
কোন হদিশ করতে পারেনি মন্টুর। 


বারবধূ নয়, ঘরের বউ দৃলি 
বাউরি (৩৫)। রার্ণীগঞ্জ থানার 
গ্রামের বাউরি পাড়ার মেয়ে দুলি। 
স্বামী তার ই সি এলের খনির মজ্ব 
ছিল। নিজের মাইনে কত তার 
হিসেব সে কোনদিনই জানত না। 
অঞ্চলের মাতথ্বর রামজয় মণ্ডল । 
সবটাই ছ্বিল রামজয়ের হাততোলা। 
এই রামজয় গ বুঝে খনির 
মঞজরদের হাজ দিত বে 
আইনী কোন কয়লা খোঁড়ার পিটে। 
দুলির স্বার্মীকে সেই কাজে পাঠিয়ে 
রামজয়ও সতভীতু হরণ করল পুলি 
বাউরির। জ্ানাজানিটা পৃলিশ 





ধারায় ওরাই আসল পথচারী । 
আসানসোল সাব ডিভিশনের 
৩6০ স্কোয়ার কিলো মিটার এলাকায় 
কয়লা মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায়। 
ইসটারন কোল ফিলড লিমিটেডের 
(ই সি এল) আইন মেনে চাল 
কোলিরারিরলনান সাবানের 
কয়রা তোলার ব্যবস্হা এখানে 
আছে! জাতীয়করণের পর কয়লা 
শিল্পের শ্রমিকের নানতম বেতন 
বেড়েছে কয়েক গৃণ। কাগজে 
কলমে সুবিধের অভাব নেই । কিন্ডু 
আদতে কয়লা খনির শ্রমিকরা যেমন 
ছিল তার চেয়ে খারাপই আছেন। যে 
কোন কোলিয়ারির মোট শ্রমিক 
সংখ্যার শতকরা ৮০ জনই এখনও 
টিপ সই দিয়ে মাইনে নেন। ৭০ জন 
জানেন না কত পাইনে কী বাবদ কত 
ভাতা এরা পান। এদের কাছে 


লু 


কানায় থাকা কোলিয়ারি " 


থেকে এতটুকু কমেনি। জীধন. র্‌ 


ধারণের মড় এরাও জানেন 'থার? :. 


করতে হয়। আর টাকার প্রয়োজন . : 


হলে দলের সর্দরি তার বাবস্ছা কনে, ... 


দেবে । কোমপানির কাগজ যদি জগ: .. 
নিতে নেহার লারেহা জিতে 
তাকে ধার দেয় আর কোমপানির ' 
কাগজ বলতে সে যে বোঝে কেবল .. 
পপ 
জানে না। ই সিএল কর্তৃপক্ষর সঙ্গো .. 


সাধারণ শ্রমিকদের এখনও বু 


ক্ষেত্রেই ভাসুর ভাদ্দর বৌ-এর মত 
সম্পর্ক । দলের সবি, রক্ষীবাহিনীনন ... 
কর্মী, কোলিয়াযি মুনসি কিংবা ট্র. 
ইউনিয়ানের ছোট নেতাই এখন," 
এদের কাছে ভগবান । এই সুযোগ. 
গুলো দলের সদরি সিকিউরিটির কর্মী. 
থেকে শ্রমিক নেতা পর্যন্ত সকলেই 
নিয়ে থাকেন। ই সি এলের;: 
প্রমিকদের বেতনের বেশি ভাগটাই. 
এদের কাছে যায়। যার বেতন তিনি... 
পান না। দিন আনা দিন খাওয়া চলে; 
যায়। যে কোন খনির যে কোন মর 
বসতিতে গিয়ে দেখলেই এই চেহান্বা... 
দেখা যাবে। মাটির কৃপড়ি বাড়িতে. 
দৈনন্দিন 'না থাকার সংসার। 
প্রয়োজনে টাকাটা ধার শতত্র। 
রামনিবাস ধীরুরা যোগাড় করতে +; 
পারে তাই কোনমতে দিন চলে।. 
মাটির ঘরে একটা খাটিয়া আর ঘয়ের 
এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল অবর্ধি ' 
টাঙান দড়ি দড়া আর যা পাওয়া যাবে ' 


তাহল, ছেঁড়া ময়লা কাপড় বিছ্বানা - 


নামক কাঁথার কৃশ্ডলী ও আলমিনি- 
য়ামের কিছু বাসন। ধারের টাকায় 
খাদাবস্তু কেনা ছাড়া আর যা চলে 
তা হল মদ। শতকরা ৮০ জন 
শ্রমিকই স্হানীয় শ্রমিক নেতা অথবা 
মাতব্বরদের সঙ্গে বসেই মদাপান 
করে। কখনো কখনো হিন্দি সিনেমা . 
দেখা এইটুকুই রিক্রিয়েশন। গায়ে 
গতরে জোর থাকলে মাতব্বররা 
যখন বেআইনী খনি তৈরি করে 
সেখানে কাজ করলে দিনের পয়সা 
দিনে পাওয়া যায়। দিন প্রতি ৯২ 
থেকে ২০ টাকা । এ টাকায় কোন 
মহাজনের দেনা শুধতে হয় না তাই 
ই সি এল কারখানার শ্রমিকদের 
নজর এদিকেই বেশি। অন্তত তারা 
চোখে টাকাটা দেখতে পায়। স্যানীয় 
'মস্তান'দের নজরেও থাকা যায়। 


ঘরে যুবতী বউ বা মেয়ের ইজ্জত 


নিয়ে খুব একটা টানাটানি হয় না। 


শরীর নিয়ে বেশি চিন্তা করতে না ্ 
হলে অথাৎ রোগ বালাই না থাকছে / 


মোটামুটিভাবে (দিন কাটাতে অস্মাবধা ." 
হয় না। অৃবিধা হয় যখন কেউ :. 
একটু সৃস্হ অথবা শান্তির জীবন 


নু 





কয়েকটি বিশেষ রচনা 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত দিনলিপি 
১ নভেম্বর ১৯৫০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন ৷ এই দিনলিপিটি ১৯৫০ 
সনের । মৃত্যুর মানত পাঁচ-ছদিন আগে তাঁর দিনলিপি রচনা বন্ধ হয়ে যায় সহসা । বিভূতিভূষণের দিনলিপির 
মধ্যে এইটিই শেষ রচনা । পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন । 




















/ রবান্দ্রনাথের গল্প উপনাসে এক ধরনের নরনারীবর পরিচয় পাওয়া যায় যারা সম্পকহীনতা-জবিত রি ২ 
২ একাকিত্বের বেদনায় নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন চরিত্র ৷ এদের নিয়ে অসামান্য এক আলোচনা 
অশ্রকুমার সিকদারের “যুগলের নিঃসঙ্গতা" 


অন্যান্য প্রবন্ধ 
অমিতাভ চৌধুরী মনোজ মিত্র 
৩ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 
চারটি পৃণাঙ্গ উপন্যাস 


একটি হাসির উপন্যাস আশাপুর্ণ। দেবী 


অন্য তিনটি 


৬৯১ ৯ 

মহাশ্বেত৷ দেবী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় দিবোন্দু পালিত ০৯২ প্‌ 

বড় গল্প 

বিমল কর 
গল 


প্রতিভা বসূ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শীষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রফুঞ্জ রায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রতন ভট্টাচার্য 
মিহর মুখোপাধ্যায় সুধাংস্ত ঘোষ শিশির লাহিড়ী অমলেন্দু চক্রবর্তী সতোম্দ্র আচার্য বুদ্ধদেব গুহ সমরেশ 





ু 


1৯৯) মজুমদার শেখর বসু সব্রত সেনগুপ্ত শৈবাল মিল্র প্রমখ 
প. রা দীর্ঘ কবিতা 
তিং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

টে কবিতা 


অরুণ মিন্ত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণ ভট্টাচার্য মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন সৃশীল রায় | 
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শস্ম ঘোষ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সুধেন্দু মলিক উতর 
আলোক সরকার প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত উৎ্পলকুমার বসু আনন্দ বাগচী অমিতাভ দাশগ্ুস্ত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় €. 
কবিতা সিংহ সুনীল বসু শিবশস্তু পাল রত্বেশ্বর হাজরা সাধনা মুখোপাধ্যায় ভাকর চন্রবতী কালীরুফণ গুহ 
দেবারতি মিন্র আশিস সান্যাল মনুজেশ মিল্ল বিজয়া মুখোপাধ্যায় প্রদীপচন্দ্র বসু দাউদ হায়দার রানা দাস 
ও আরো অনেকে । 
প্রচ্ছদ 
দুর্গাচিন্ন । রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মহালয়।র আগেই প্রকাশিত হবে।দু'শ পাতারও বেশি । গাম পনের টাকা 


রহঃ 





চায়। শততুর রামনিবাসরা তখন 
চাকরি বেচে দিয়ে দেশে চলে যায়| 
চাকরি বেচে দেওয়াটা এখানে একটা 
চালপ্রথা। রামনিবাস তার শরীরের 
অপটুতার জন্‌ অবসর পেতে পারে, । 
তার জায়গায় আসানসোল কোরটের 
এফিডেভিট করা আত্মীয় তিনি যেই 
হোন নাকেন আর তার পদর্বীও যাই 
হ্বোক না কেন সে পৃত্র জামাতা বলে 
পরিচয় দিয়ে চাকরি পেতে পারে। 
শ্রমিক নেতাদের ধরেই এ জাতীয় 
কাজ হয়। রামনিবাসরা হাজার আট 
দশা টাকা নিয়ে দেশে ফিরে যেতে 
পারে। এই টাকাটা যিনি চাকরি 
নেবেন তাকেই দিতে হবে। এই 
কোরটের কাছে হলফনামা করা পুত্র 
বা জামাতার সংখ্যাটা এই অঞ্চলে 
অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে । 

আর যদি কোন মহাজন, শ্রমিক 
নেতা কিংবা সিকিউরিটির লোক 
একবার বাগে পায় রামনিবাসদের 
তাহলে তো কথাই নেই। বেআইলী 
খনিতে রামনিবাসের বৌ মেয়েকে 
দিয়েও কার্জ করাবে ! দেনাব জালে 
জড়িয়ে পড়া পামনিবাস শতত্বরা 
বেআইনীভাবে কাটা খনিব ধসে 
চাপা পড়ে মাবা যাবে! হয়ত তাদেব 
পবিবারেব মহিলাবাও ধসের নিচে 
পা পড়ে যাবে। কিংবা গায়ে 
গভবে যৌবন থাকলে চোবা খনিব 
বাবসায়ীর সম্গসৃখ দিতে গিয়ে 
জীবনেব বাকি সময় কাটাবে লী 
পরের 'লাল এলাকায় ।' কেউ কেউ 
যে নিজের গ্রামে গিয়ে নাভুন 
প্রজল্মকে নিয়ে ঘর করবে না তাও 
নয়। কেউ কেউ হয়ত আবার নিজেব 
বাড়ি ফিরে গিয়ে মা অথবা বোন 
অথবা দ্পীব ভূমিকায় নেমে পড়বে। 
সবাব অলক্ষ্যে যার পরিবর্তন ঘটে 
যাবে তা হল এই সমাজ জীবনের 
মূলাবোধ | যেখানে কেবল শরীর 
মানে শরীব আর যে কোন মূল্য 
মানেই টাকা। আজকের আসান 
মোল মহৃকমার ১১৪টি গ্রামের মধ্যে 
শতকবা ৭০টি গ্রামের সমাজ জীব- 
নের চেহারায় যা দেখতে পাওয়া 


যাচ্ছে। 
আসানসোল মহকুমার এক নজবে 


চেহারাটা এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা 
দরকার। ৯ লক্ষর সামানা কিছু বেশি 
এখানকার জনসংখা, ব্লক ৭টি. গ্রাম 
১১৪টি, পৃরসভা ২টি, নোটিফায়েড 
এরিয়া ৪টি, সিনেমা হল ১৪টি, 
মহকুমা হাসপাতাল ১টি. মানসিক 
প্রতিবন্ধীকলাণ কেন্দ্র ১৬টি, 
সরকারি নিয়ন্্রণাধীন কারখানা 
পাঁচটি, (চিত্তরঞ্জন লোকো ওয়ারকদ, 
হিন্দুস্হান কেবল্লস ইসকো,সাইকেল 
করপোরেশন বারন স্টানডারড) এ 
ছাড়া কয়লা খনি অঞ্চল । 

এখানে কাঁচা টাকার গল্প শ্বনতে 
হয় না। যে কোন সাধারণ চায়ের 
দোকানের ছেলে অথবা সাইকেল 


লহ্ীপৃরের চারশ ঘরের কয়েক ঘরণী 
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নিকলাওরাল জানিরে দেবে 


কোথায় গেলে আর কী ভাবে কাঁচা 
টাকা পাওয়া যাবে, তার হদিস 
মিলবে । চোরাই কয়লা কাটার এবং 
বিক্রির বাবসা এখানে কী ভাবে হয় - 
কে কে করে” সব কিছুই সবাই 
জানেন । কোথায় কোথায় খনিব মুখ 
তৈরি করা যায় বা আছে। কোথায 
কোথায় 'ডাম পার স্পট' আছে । এক 
ঝুড়ি কয়লা কেটে নিয়ে আসলে, 
কোথায় বাখতে হবে আর তাব দাম 
কোথা থেকে কার কাছ থেকে পাওয়া 
যাবে। কিংবা কেউ যদি কয়লা 
কেনার পব বাইরে পাঠাতে চান কী 
ভাবে পাঠাবেন তার জনা লোক ঠিক 
করা লবি ঠিক করা বিশেষ নজরদার 
বাহিনী ভাড়া করা এবং সবশেষে 
বিহার পার করে উত্তবপ্রদেশের 
বারাণর্সী অবধি পৌছে দেওয়া সবই 
প্রায় কনটরাকট নেবার মত বাবসা 
করে কিছব লোক বসে আছেন । এদেব 
খুঁজতে কম্ট নেই। বিরাট সংখাক 
বেকার ছেলেকে আর আসানসোল 
জি টি রোডের ধারের দৃপাশের 
স্টেশনারি থেকে চায়ের দোকানে এই 
সব লোকদের পাওয়া যাবে । ক্রেতার 
চালচলন দেখলে তারা নিজেরাই 
কেউ কেউ এগিয়ে আসবে অথবা 
যিনি এই বাবসা করতে চান তিনি 
আসানসোলের যে কোন শ্রেণীর 
হোটেলে দূকে যে ছেলেটি চা দিচ্ছে 
তাকে জিক্তাসা করলেই উত্তর পেয়ে 
যাবেন। আসানসোলে কয়লা থেকে 
বেআইনী রোজগার হয় দৃভাবে। 
এক পুরনো কিছু খনির মালিক নততৃন 
কিছু সাগরেদ জোগাড় করে যততত্র 
কয়লা কেটে বের করছেন। দুই ই সি 
এলের কয়লা যেখানে মঙ্জত প্রাকে 
সেখান থেকে অথবা রেলে ওজনের 
সময় কিংবা ওয়াগন থেকে দ্রি 
করে। আসানসোলের পৃলিশের 


কাছে যে হিসেব 'তাতে বেআইনী- 


ভাবে যেখানে সেখানে খনি শোঁড়ার 
ঘটনা এখন অনেকটা কম। তাদের 
মূল সমসা চোরাই কয়লা নিয়ে। ১৫ 
থেকে ২০ টন এক ট্রাক কয়লা 


০১০০৩ সুপ 


্ঁ নি ্ু রত সি 
যেতে পারলেই ট্রাক পিছু ২০০০ 
টাকা লাভ। এ লাভ খরচ খরচা 
বাদে। রার্ণীশার্জের এক ওস্তাদ 
কিছুদিন আগে ধরা পড়েছেন। ইনি 
দিনে পঞ্চাশি ট্রাক মাল পাঠান। 
এর স্চে প্রায় হাজার দুয়েক শ্রমিক 
শাচারেক অনা পেশার লোকও 


 জড়িত। দৈনিক রোজগার কিছু না 


হলেও ৯০ হাজার টাকার মত। 
রার্ণীগঞ্জের পাঞ্জাবীর মোড়ে ওই 
ওস্তাদ একডাকে পরিচিত। 

কেবল টাকা লগ্নলী করে। ওর লোক 
আছে যারা ট্রাক ভাড়া করে, 
বেআইর্নীভাবে কাটা কয়লা যোগাড় 
করে, ই সি এলের গো ডাউন থেকে 
ঘুরি করে নিয়ে আসে। কিন্তু 
ওস্তাদকে আটকে রাখাব কোন পথ 
পুলিশের নেই। পুলিশ লবি আট 
কায় নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিসের 
আইনে ধরে কোরটে চালান দেয। 
৪ এ আইন দিয়ে এত বড় 


সোল মহবৃার গ্রামাঞ্চলের দিকেই 
বেশি আন- অথরাইজ মাইনিং হয়। 
ই সি এলের খনির পাশেও হয় কিন্তু 
কোন দুর্ঘটনা না থাকলে অথবা কেউ 
কারো সম্পত্তি চুরি করছে বলে 
অভিযোগ না করলে এদের বিরুদ্ধে 
পৃলিশ কোন বাবস্হা নিতে পারে 
না। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি থেকে 
ডিসেমবরের মধ্যে বেআইনী কয়লা 


ধরা হয়েছিল &600 মেটিক টন। 
ট্রাক ধরা হয়েছিল ৩০০ টি আর 


লোক ধরা পড়েছিল ৬৮০ জন। 
১৯৮২ সালে কয়লা ধরা হয়েছিল 
৯৭০০ মেট্রিক টন ৫২৩টি ট্রাক আর 
৬৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । 
১৯৮০ সালের জুলাই মাস অবধি 
ধরা ত্রয়েছ্ে ১৯০০০ মেটিক টন 
কয়লা। ৮৭০ টি টাক আর ৬২৩ জন 
লোক। পলিশ কয়লা ধরে আলাদা 
করে রাখবার বাবস্হা করে। ই সি 


রি রদ / 1 
রঃ এ ৬ দু টি নে 
এ 





৯982০ 
কয়েন না। পুলিশেরও লোক কম .. 
তাই রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় 
কয়লা রেখে দিতে হয় । ই সি এলের 
কাছে কয়লা ডামপ করা জায়গা: 
চেয়েও পাওয়া যায়নি বলে পৃলিশের 
অভিযোগ । ৯৯০০০ মেট্রিক ট্রন' 
কয়লার দাম তো কম নয় ৭০ লাখ 
টাকার মতন। ট্রাকর্গুলোর মালিক 

বের করে বড়জোর স্তাহ 

আটকে রাখা যায় কেস হয় 2 
০ :৯০-55 এর 7010) ধারায়! 
লোকজনকেও আইনের ফাঁকের জন্য 
ছেড়ে দিতে হয়। তারপর আবার : 
বাস্তবিক অর্থে কেবলা . 
অর্থনৈতিক ক্ষতির চাপ স্গ্টি করা 
ছাড়া এই সব চোরা বাবসায়ীদের' 

করতে পারে না। কেননা সে 


আইন তাদের হাতে নেই। 
আসানসোলের এ ডি এম আশীষ 


বহৃগৃণা অবশা মনে করেন আপাতত 
যে টুকু আইনের সুযোগ আছে 
তাকেই লাগান যায় শুধু দরকার ই সি 
এল অথবা কোন তরফের থেকে 
অভিযোগ ।এখানে কেউ চট করে 
অভিযোগ করেন না। যার জিনিস 
চুরি যাচ্ছে তারই যদি অভিযোগ না 
থাকে তবে জিনিসটা যে চুরি এটা 
প্রমাণ করার অসুবিধা থাকে। 
আসানসোলের বরবর্ী, 

কৃলটি আর আসানসোল এই চারটি 
থানাতেই কয়লা নিয়ে চোরা চালান 
চক্র গড়ে উঠেছে । এইটাই বহগুণার 
অভিক্ততা। যারা এখন বেআইনী- 
ভাবে খনি কেটে কয়লা তোলার 
কাজে বাস্ত আছেন তাদের প্রধান 
বাক্তি অর্থাৎ যিনি বেনারস অথবা 
পাটনা থেকে আসা খদ্দেরদের সঞ্পে 
যোগাযোগ করেন তিনি অবশাই এই 
অঞ্চলের কোন হোটেল, স্টেশনারি, 
হোলসেল অথবা অনা কোন বাবসার 
সম্গে যুক্ত থাকবেন। টাকা লগ্মি 
তিনিই করবেন। এই কাজের জন্য 
অন্তত জনা ছয়েক মোটরবাইক, 
চালাতে জানে এমন যুবক দরকার । 
দরকার কোন লোকাল টানসশ্পোরট 


পি শপ সিসি ১ এ জাদ এসুতি যান শা, 
রি 1522 ভিন বরন ০ 
শ দি £8 
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সেদিন উদ্বোধনের দিনে গিয়েছিলাম প্রখাত 
জ্যোতিষ গবেষক অমুঙ্পালেব নহৃন চেম্বারে 

লাল এখন পাঁঠাদন সকাল ৬টা থেকে বাত্রি 
৮টা পর্যন্ত গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে ঠিক গড়িয়া 
হাট থানাপ সামনেই তার নিজস্ব চেম্বাবে বসছেন 
চেঙ্বারের ঠিকানাটা হল - ১/৮ ডোভাব লেন, 
কলিকাতা- ৭০০ ০২৯1 42-0581 ঠীর চেম্বারের 
ফোন নাম্বার । আর বাড়ির নাম্বার 36-201)), 
সবার সুবিধার জন্য 1৩নি খাববাবও চৈম্বার খোলা 
রাখছেন । এছাড়া দূরের মানুষের আনা ডাকযোগেও 
বিচারের বাধস্হা বেখেছেন। উদ্বোধনের দিন 
সমাজের বাভদ্নসওরের গণামানা বহ্‌ বাকি তাদের 


| অন্তরের শুভেচ্ছা ও কৃহঞুতাজানিয়ে গেলেন 


১. 


।এই সন্তান যদি সুস* হান হয, 


অমৃতলালের কাছে। 

এরই মধো শময় করে বিভিন্ন বয় নিয়ে 
আলোচনা বলেন তিন মামাদেব সঠ্গে। কথা 
প্রসঠেগ বলপাম “আচ্ছা, মাপনাব কাছে ত 
বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের গনা বিভিন্ন ব্যক্তিরা 
আনাগোণা করেন, কিন্ত আপনাব দৃদ্টিঠতে কোন 


সমস্যা গুকহু সবচেয়ে বৌশ গ 


জবাবটা পরব ঠোটের আগায যেন ছিল। 
বললেন, দেখুন, আপনার পায়ে যদি ফৌড়া 2য়, 


কোহ্ঠী বা হাত বিচার করেই বিবাহ সম্পন্ন হত। 
ফলে দাম্পতা জীবনে এখনকার মত চরম অশান্তি 
কম দেখা যেত । কিন্ত বর্তমানে এই যোটক বিচারের 
প্রচলন কমে যাবার ফল আমরা হাতে হাতেই 
পাচ্ছি । (একটু থেমে) তারপর দেখুন এই বিবাহ 
সম্পর্ধিত সমস্যার সঙ্গে আরও প্রচৃর আনৃষশ্গিক 
সমস্যা মঠগাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে । ঘেমন : (১) 
বিবাহের আগে প্রণয়ে বিশ্বাসভংগ, (২) প্রণয়ে 
বিচ্ছেদ (৩) বিবাহে বিলম্ব (৪) বিয়ে ঠিক হয়েও 
শৈষ পর্যন্ড বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ী, (৫) দাম্পত্য জীবনে 
বিভিন্ন কারণে অশান্তি, (৬) বিবাহের পরও ম্বামী 
ধা স্ত্রীর অবৈধ বা গুপ্ত প্রণয় থাকা, (৭) স্বামী বা 
স্ীর যৌন অত্রশ্ভ, (৮) বিবাহ বিচ্ছেদ, (৯) 
বিবাহেব পর স্থার্মী ও স্ত্রীর পৃথক অবস্হান, (১০) 
সন্তান না হওয়া, (১১) সন্তান বেশিদিন জীবিত না 
থাকা, (১২) রোগাক্রান্ত সন্তান, (১৩ কৃসচ্তভান 
ইত্যাদি ইত্যাদি খহ্‌ সমস্যা রয়েছে যার গুরুত্ব কেউ 
কাবও থেকে কম নয়। আন্তু উত্তরোত্তর এ ধরনের 
সমসাগৃলি খাদ্ধ পাচ্ছে এবং জাতীয় জীবনকে 
বিপর্যস্ত করে হঁলছে। 


পরশন : এই ল্য বার-তেরটি সমস্ার কথা বললেন, 


দেখা যাক 14121 "72015! কিভাবে কাজ করে। 
ধরুন আপনাকে যদি ১০০ গ্রাম করে পৃথকভাবে 
গুঁড়ো চা, দুধ, চিনি ও জল দেওয়া হয় এবং মিশ্রিত 
করতে বলা হয়, তাহলে কি সৃস্বাদূ চা তৈরি হবে? 
কিন্ত্র আনৃপাতিক হারে যদি এগুলো মিশ্রণ করা হয়, 
তবেই চা তৈরি হবে। আবার সবাই একই রকম চা 
পান করেন না। কেউ কেউ চিনি, দূধ বা লিকার কম 
বা বেশি দিয়ে চা খেতে ভালবাসেন । তাহলে দেখা 
যাচ্ছে যে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কার্যকারণে 
রুচির তারতমা রয়েছে। ঠিক তেমনি 15101 
79016! তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে বাক্তি বিশেষের 
জল্মকালীন গ্রহগুলির কিরকম ১1০1611) আছে তা 
পৃথকভাবে নিণয় করা হয়। তারপর সেই ব্ত্তির 
কোন্‌ গ্রহের কতটুকু 51161/801) দরকার তা ০2141- 
2000 করা হয়। এবার প্রয়োজন অনুযায়ী বািডম্ন 
10121 গ্রহগুলির 501017801) অনৃসাবে বিচার করে 
আনুপাতিক হারে (যেটা যতটুকু দরকার) সংমিশ্রণ 
করে 16121 190191টি তৈরি করা হয়। আমি এমন 
বহ্‌ ব্যকিদ্কে দেখেছি যারা প্রচুর মৃল্যের বিভিন্ন 
ধরনের বেশ কয়েকটি ৪107 ধারণ করেও যে 
উপকার পান নি, এই 1৮510172916 ধারণ করে 
তারাই দাকণ উপক্‌ও হয়েছেন। আবার যেই নির্দিদ্ট 


অমৃতলাল। যিনি নিয়মিতভাবে ভারতবর্ষে বর্তমানে সর্বাধিক প্রচারিত 
ইংরাজী সাপ্তাহিক 9019/,% পাত্রিকাতে ব্যক্তির্জীবনের 


ভবিষ্যদ্বাণী করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে 


একটা নির্দিম্ট 0106-1176 


দিয়ে চলেছেন - তারই সম্পর্কে এই বিশেষ প্রতিবেদন 


তাহলে য হটা খাথা অনু ভব করবেন, শবীবের অন্যান্য 
স্হানে যদি ফোড়া হয় - তাহলে আাবঠেয়ে নিশ্চমহ 
কম অস্বস্তি বোধ হবে না। আমল কথা, প্রাতিটি 
সমস্যাই পাণিপার্িক অবস্চাব পরিপ্রোক্ষদ 5 
প্রকট বলে মনে হয়। তবে বিবাহ সমপার্কত সমস্যা 
আমাদের দেশে একটা বিরাট এবং ধাপক সমস্যার 
রূপ নিতে চলেছে । এব ভয়াবহ ও কবণ পবিণতি 
আামরা রোড বাভন্ন পাত্রকা খুললেই দেখতে 
পাচ্ছি । 

প্রন কবলাম - এই বিবাহ সমস্যাকে কেন 
আপনি এত গৃরুতু দিচ্ছেন % 
অমৃতলাল : কেন দেব নাঃ [ববাহ জাতিকে 
সঞ্তান এনে দেয় এবং জাতির কলেবব বৃদ্ধি করে। 
গাহলেই জাতি ও দেশ 
তার আভিপ্রেত প্রগাত ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে 
যায়। আজ থেকে একশ বছর মাগে যদি আমরা 
ফিরে যাই ঠাহপে দেখতে পাব এমন পছুব সৃসন্তান 
জল্মগ্রহণ লরেছিলেন ধারা জাতিকে এবং দেশকে 
একটা উদ্নাঠ পর্যায়ে নিয়ে শিপয়ছিলেন। তখনকার 
দিনে কিন্ত্র কোম্টী (1101২6)১০01১1:) বা যোটক 
বিচারের ব্যাপক প্রচলন ছিল । ছেলে এবং পময়ের 





এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সম্প্রদায়ের 
লোকেরা আপনার কাছে আসেন? 
ডি : নারী পুরুষ নির্বিশেষে নিম্ন মধাবিত্ত, 
ধাবিন্ত ও উচ্চ মধাবিত্ত সকল স্তরের মানুষেরাই 
মাসেণ। কাবর্ণ এই সকল সমস্যা বর্তমানে 
সর্বস্তরের মধোই বাপক হারে সংক্রামিত হচ্ছে। 
প্রশ্ন : আঙ্ফাঃনাপনার আবিষ্কৃত 1101] 12015 
কি এ ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম? 
10041 19016 কীভাবে এই সমস্যাগুলির প্রতিকার 
কবে? 
অমৃতলাল : গবেষণার পর্যায়ে এ ধরনের ০256 
গুলিতে 14151 19016 প্রয়োগ করে প্রচুর সুফল 
মামি দেখেছি | কারণ একটি খাঁটি 5011৩ কেবলমাত্র 
একটি গ্রহকেই প্রতিকার করতে পারে । আর এই 
1৮০11 120161টি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে 
জাতকের নয়টি গ্রহকেন্ট প্রয়োজন অনুসারে প্রতিকার 
করে। মানুষের জীবনে গ্রহ এবং জল্মকালীন ছকের 
বারটি রাশ বা ঘর পৃথকভাবে এক-একটি দিক 
নির্দেশ করে। এই বারটি ঘর এবং নয়টি গ্রহের 
অবস্থান ও $1161)811-এর প্রকারভেদে বাতি 
বিশেষ এক-একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। এবার 





সমস্যার আশু সমাধান দরকার, [10121 170191টির 
ভেতর সেই নির্দিষ্ট 1$61]-এর পরিমাণ বিচ"ল করে 
যদি বেশি দেওয়া হয়, তাহলে সেই নির্দিষ্ট সমস্যার 
আশু সমাধানও হয়। কাজেই এই 1০12] 
[201৩।টির দ্বারা যে কোন সমস্যার প্রতিকার করা 
সম্ভব । এছাড়া খাটি ১10)7০-এর তৃলনায় 11৩181 | 
790191টির মূল্য অনেক কম ঘা সাধারণের পক্ষে 
সহজ ক্রয়সাধা। 


বাত্তি, জীবনের শ্রেত্রে এবং রাজনৈতিক 
জীবনের ক্ষেত্রে বয়সে প্রবীণ না হয়েও অমৃতলাল বৃ 
অস্মধারণ সফল ভবিষ্যদ্বাণী ও পথনির্দেশ দিয়ে 
জ্যোতিষ জগতে যেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ও 
করে চলেছেন, এছাড়া পাশাপাঙ্জিভাবে তার 
আবিষ্কৃত ০:০1 [701৩1 সাধারণ মানুষের বিভিন্ন 
সমস্যাগুলি যেভাবে প্রতিকার করে চলেছে তা 
নিঃসদ্দেহে প্রশংসনীয় এবং অতুলনীয় । তিনি আরও 
বিজি্প বিষয়ে আমার সাথে খোলাখুলি আলোচনা 
করেছেন। ভবিধাতে তা লেখার ইচ্ছা রইল | 


-শ্যামল ভট্টাচার্য 
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0 দি পে 8:7৭, & 

বৈ রিাগারে প্র ৃ [জালাল িডিসনে নান 
মি ওর ন্‌ ॥ ১ ্ ২ ন শ ১৯৪ এ ঃ বা হ্যা যা 
পপ বর ্ ৯ কত জা ঃ দু ১ ৮4 বধূ ডাচ গা 
৯৬ টা নি ৰ ৪১1 শু নর ও নি 
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ৃ মা 
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২আয়লাচোর মরি কয়ে গাড়ির তালাম নৃদ্টির জনা: সি 
১ 


চিল এরিয়া রী করে এশা মা বাজ ! 


” $ তাং 


চা । ৬ 
: 8৮ হত: তির 


॥ 
১৪৫ 


জাল সনি লাইনে পি ২ চি পপ ৰ 
ফা তোলা হয় বেশি । বেজ 


কনে । রজোড়, বাল ছি আড়াল এসব জায়গা থেকে কয়লা 


টে 
7 ৮6, 


রা : ডাখাশ। প্াতিদিন 61 মহিলা ও পুষ্কার্কএই জাইলে-কাজ করে। এই. 


অপারেটবের সতেগা পটাশাপ্যাগি। বম তব। কাবিণ শরণ তত 2০7? শ লক শেগৃন্্য! এবি বাসহায বেন 2 কয়লা তাতে আর ৃ 
কৃলি লাইনেব পদবি সদ্ঠিধর  দুর্ঘটশাটা আকছাথ বাপার। সাব খাও কোন পুলিশের গাড়ি আছছ সি এল গুদামের কয়লা চুরি করে " 
নিজেব মহলাঘ দাপট কেমন হার মাহুওয়ে কত হয় হাব কোনা হাসের রি না, পাস৩। পাব কারে দেলাব এদের্ব মাবকিন দেশের মাফিয়া! 

ওপাবে নির্ভপ করবে সবাক | সান হলযা গাপক্হ পাযা্গন্ানা। যিনু সসগখ বতিনী'বি | স্তালীয় ৮151 দওয়া হলেও এরা ঠিক তা 
কুলিসদাবের কাজ কষলা জমা পুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশ ৮৩ ল্পী্গা রি সগ সাধারশভাবেই নম এবা খুনোখুনি সাধারণভাবে 
রাখার জায়গা ঠিক করা স্হানীয় হ কিলহ আরকি চুপি পুতে দেহ ল্যান 'এ্রনবউিটাব কৰা হফ না এডিয়ে ঈদে লি। নেহাত যে ইনফরমান- 
সি এলের রক্ষীবাঠিনীর সো পুন রব করা মুশকিল সনব ইঠল সরমত ধলা দিয়ে দয তাবিপিল এক নিয়ে বেশি বধা ভার মুতদেশ 
সমঝোতা কবা (অবশ ইসি এলে হোলা ধখল। কাছা রাহি গন জড় কিছু দিন বাদ হের খালাস হবে হয় পথের পাশে ফেলে বাখতে 
রক্ষীবাহিনী কোন কোন কমা নিভে পাল এব প্রায় সদা হাতত নোট তান হাল চয। সেটা অবশ অনা ইনফরমার- 
কুলি সদ্বেব দাযি হু নিযে খাকেন।।  কোকাহী এর কাল চনে এগর £ সি এলর মানত বাকর অযলা দেব ভম দেখানব জনা। কয়লাখনি 
স্হানীয থানা বা পুলিশার পে গাঁয়ের সহ থেক জি টি হোত একি ফলা বিরত পায় হত চিরিক ভাগ লোকই কয়া " 


যো নার দায়ি 2) রে ইরা রি 
যোগাযোগ রাখার দা গা আসিল ১ঠনাব মাস্তি £ উট এজন হালে তাল হ্রায়  হ পছিতখু তিল তথ? হস গাবব পাচাকি খুব একটা অন্যায় বলে 





পি 


জবা র্ রখ 
তসিই হও 1 লহ ী € 7 নন 
প্র প্রধান পাপ খপ ছালান নত এব কি সিহত তল 2 সি পলক জি কবজ চাবি ৯7০ বাঠিবিকা এ পরদর ধাপশা টাকা 
সপ এ টি 
৮7৩, গবৃ ত ৮2] রর ২ 2 ও ১৪ পু 
কোন বাজনৈতিক দলের হকমানি হাতে এসে যা । আখুলা চাপ, হস করাটাই সুকিধেব লিল মাত্র না পেলে খাবটা কী মার একট 


ট্রেড ইউনিয়ন সির তলাককেব! বানীগনতিব পন 20 বছাশখ 'তিসানা বাল গত শিভলভিতি 22. থাপ অবসহাপন্ন তারা ভাবেন 
এরা বাইবে শ্রমিক ইউনিযন কৰবেন হণ আসিটবদেশ পোদ ও 2 বেকার লোক রে'জগারই বা কীভাবে 
আর বান্তিগতভাবে এই কলা করবে এই মানসিকতাই সমস্যার 
পাচার চক্রেব নাধকেব কর্মচারী অন্তিম উত্স! 

হবেন। ক্ষেত্রবিশেষে জিপ আম জাতীযকর্তণব সময় আজ যাবা 
বাসাডাব গাড়িও এবা খাবহাশ নর 


কহাপা খনি অখগলর শ্রমিক নেডা 
করবেন। তবে বাইরে থেকে কিছু তারা 7৬বছিদলন মাইনেটা যদি 
বৃধবান উপায় খাকালে টিলীবে না । 


বাড়ান ধায় তরবি আর কান শশা 
আর কৃলিসদরি বেশির ভাগ সময়ই ঘাকধ না, চপ কেবল মাইনে 
চৈম্টা কববেন যে তিনি যেন £ সি বাড়াই য় নাও (এর সম্পে উৎপাদন 
এলের অভিজ্ঞ শ্রমিক যোগাড় কৰে মুখ ৪ সৃস্ত জীন নব ছবিও মানুষকে 
পারেন, তাবে পায়োজনের কাছাকাছি দেখান ইখ। পস ছবি সাধারণ 
অঞ্চলের লোক তিনি নি পাবেন। হামিকবর নটর কাড়েনি। নাইসি 
ই সি এলের শ্রমিক না হলে তাৰ এল লস পশ্ম- না শ্রমিক নেতা কেউই. 
রোজটা কম দেবান সুযো ণ থাকে। “হর দিলেন না] এই সমস্যায়, যার 
আর খনিতে কোন ধস নাঘলে বা 


[ন ধ স্‌ একই কাজ কবে অনেক বেশি 
দর্ঘটনা হলে 'বড়ি' নিশে হামলান কাধ শিক শ্রেণীর নধো মৃলাবোষ - 
8, 4 পারি রদ ৯৪ দিপল্যশণল সনি ত 2 * 


কিলাসিত ? 
কা নী তত 





1 
সিএ সি ১ 1445 ঘি ॥ রঃ 
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তাঁতের শাড়ী ধুতি ছাড়াও 
ছাপা শাড়ী, পলিয়েষ্টার সাটিং 

স্যুটিং রেডিমেড পোষাক, ৰ লিমিটেড । 
গুহসঙ্জার বস্াদি । ঃ 8৫, বিপ্লবী অনুকুল চল্ত পুরীট, কজিকাতা-৭০০ ০৭২ : 


দি ওয়েস্ট বেজচা স্টেট হ্যাগুগা 
উইভাগ কোজপারেটিজ সোসাইন্টি 

















কর্তৃক বাড়িগৃলির নতৃনভাবে সংখা 
নিরপণের সময়, এ বাড়ির বর্তমান 
পরিবর্তিত নয়বর হয়েছে '৪১ আর 


নতুন সংখ্যানুযায়ী ২৩ নং বাড়িটি 


নির্মলকৃমার রায় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এখন কলোয়ারদের বাবসাকেন্দু। 
__- যে, প্রথম অবস্হায় ঝামাপু অনুসন্ধানে জানা গেল যে. এই 
ঠাকুব শ্রীরামকুফের ১৬ জন থাকাকালীন সেই অঞ্চলের সঠিক তথ্য না জানার ফলে, প্রচলিত 
ত্যাগী, অন্তরঙ্গ পার্ধদগণের অনা- কিছু বাড়িতে ঠাকুরের গমনাগমন গ্রন্বু গুলির বিবরণ অনুযায়ী অনেকেই 


তম স্বামী সৃবোধানন্দ (খোকা 
মহারাজ). তথা সৃবোধচন্দ্র ঘোষের 
উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়ার বাড়িতে 
ঠাকুরের কয়েকবার শুভাগমন হয়ে 
ছিল; তদ্দে ঠাকুরের শ্রীচরণে সৃবোধ 
চন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণের পরে নয়, 
এমনকি সুবোধচন্দ্রের জল্মগ্রহণর 
পরেও নয়, তারও অনেক পূর্বে, 
অর্থাৎ ঝামাপৃকৃরে ঠাকুর যখন প্রথম 
জীবনে বাস করতেন এবং ঠাকুরের 
নিজের বয়স ছিল ১৬/১৭ নদ্ছর 
তখন। ছাত্রাবস্হায় সুবোধচন্দ্র প্রথম 


করা স্বাভাবিক; কিন্তু কী উপলক্ষে 
সুবোধচন্দ্রের জল্মের পূর্বেই সেই 
বাড়িতে তিনি যেতেন, তা এখন 
জানবার কোন উপায় নেই। তবে 
সুবোধচন্দ ছিলেন ঠনঠনিয়ায়'লিদ্ধে- 
ধ্বরী কালীমাতার সেবক শঃকৰ 
ঘোষের অনাতম প্রপৌত্র এবং 
ঠনঠনিয়ার এ মন্দিবে মাঝে মাঝেই 
ঠাকুর 'সিদ্ধেশবরী মাতাকে গান 
শোনাতে যেতেন; সুতরাং অনুমান 
করা যায় যে, এ মন্দিবের সৃবাদেই 


সেলক-ভক্ত শখ্কর ঘোষের বাড়িতে ' 


বর্তমান ২৩নং শঙ্কর ঘোষ লেনে 
স্বামী সুবোধানন্দের ভদ্রাসন দর্শন 
করতে গিয়ে নিরাশ হন। প্রকৃত- 
পক্ষে, ১ঠনঠনিয়ার একটি বিরাট অংশ 
জুড়েই শ্রীশসকর ঘোষের কয়েকটি 
বাড়ি ছিল এবং তাঁর বংশধরগণ 
এখন নানা বাড়িতেই বাস কবছেন। 
শংকর ঘোষের অতি প্রাচীন বাড়িটি - 
হ৩নং শত্কর ঘোষ লেনের নতুন 
ঠিকানা 2 ৪১নং শতকর ঘোষ লেন, 
কলিকাতা--৯; বর্তমানে এই অঞ্চলে 
যে বিরাট বাড়িটি শঙ্কব ঘোষের 


যেদিন দক্ষিণেশবরে ঠাকৃবের কাছে শ্িনি যাতায়াত কবে থাকতে বাড়ি বলে আপাতত পরিচিত, সেই 

যান, সেদিন তাঁব পবিচয় জানতে  পারেন। অবশা দক্ষিণেশ্বরে চলে বাড়িরও পুরাতন নমবরের বদলে, 

পেরে ঠাকুর নিজেই সৃধোধচন্দ্রে যাওয়ার পর ঠাকুর আর শঙ্কর ঘোষ বর্তমান নমবর-'১২/এ', এবং এই 

কাছে তাঁর বাড়িতে পৃধে গমন বা সৃবোধচন্দরের বাড়িতে আসেননি। বাড়িতেও শ*কর ঘোষের বংশধর- 

গমনের কথা জানিয়েছিপেন। এই  পববর্তীকালে সুবোধচন্দ্র ঠাকুরের: গণ বাস করেন; এই বাড়ির চেহারাই 

সম্পর্কে একটি প্রামাণিক গ্রন্ছে পিক্ষাল এর প্রমাণ করে যে, এটি পরে নির্মিত। এ 
কাত্ছে দ [ভ করেন এবং ঠাকুরের রি | 


সৃবোধকে বলিয়াছিলেন, 'যখন 
বামাপুকুরে ছিলৃম, তোদের 'সিদ্ধে- 
*ববী মন্দিরে, তোদের বাড়ীতে 


তিক জীন চিতা ঠাকুরেব 
দেহরক্ষার পর তিনি 'সন্নাস' গ্রহ ণ 
করেন এবং 'স্বামী সৃবোধানন্দ' 


স্টিটেও শসকর ঘোষের আরেক 
বাড়িতে তাঁৰব বংশধরগণ বাস 
করেন। এরা সবাই পালা ক্রমে 


কতবার গেছি। তৃই তখন অভিহিত গুরুদ্জাতাগে ঠনঠনিয়ার "সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার 
জল্মাসনি।' [স্বামী গম্ভীরানন্দ রে নি পে 2 সেবার অধিকারী! 
রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা (২য় ৃ 






মহারাজ" । 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কীয় প্রামাণিক 
গ্রন্ত গুলিতে স্বামী সববোধানদ্দের 


রী. জল্মদ্হানের পৈতৃক বাড়ি-'২৩নং 








শঙ্কর ঘোষ লেন' বলে উন্দেখ 
করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, 
আদতে এ বাড়ির নমবর 





২ ৬ 
০০ এ ্ নু 
টনি 


০ করেন। কৃষদাসেরই এক পত্র স্বামী 


পথ নির্দেশ £ উত্তর কলকাতার 
ঠনঠনিয়া অঞ্চলে বিধান সরণি থেকে 
পূর্বমুখে শংকর ঘোষ লেন। এই 
রাস্তায় ঢুকে সামানা এগিয়ে গেলেই 
বামদিকে এই বাড়ি-৪১নং শঙংকর 
ঘোষ লেন, কলি-৯। এই বাড়ির 
প্রায় পাশেই, বামদিকে একই 
সারিতে বিদ্াসাগর  মশায়ের 
'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন" এবং 
বিদ্যাসাগর কলেজ" । ৪১ নং বাড়িটি 
দোতঙ্গা এবং অতি প্রাচীন! বাড়ির 
প্রবেশপথের বাম দিকের রোয়াকে 
একটি ছোট দোকান-বাড়ির ভেতরে 
ছোট একটি উঠান_-উঠানের সামনে 
স্হিত কিছু একতলা ঘর-একপাশে 
একটি ছাপাখানা । উঠানের বাম. 
দিকেই দোতলা বসতবাড়ি । এই 


৬ বাড়িতেই স্বামী সৃবোঁধানন্দ জল্ম 


গুহণ করেছিলেন। বর্তমানে এখানে 
শঙ্কর ঘোষের অনাতম পৌত্ 
বুফদাস ঘোষের বংশধরগণ বাস 


সৃবোধানন্দ । বর্তমান 





রর |. ২৪ টিয়ার আরাকিরি ই 2 পু ৫ 
শুধু পলি নয়ভাজা হিল 


ূ রঃ 
নবঘ৫শম 
| 





2 অবশ্য 
৮ ধু বাসিন্দারা সঠিক অবগত নন-এই 
খু বাড়ির কোন ঘরে স্বামী সুবোধানন্দ 
১ এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঘা ঠাকুর 
'্ঁ কোথায় এসে বসতেন। 1] 


জল পি হু | 


এ 











কলার জন্যই 






যাধ্যখিকের টি বিষয়-_-সবষ 
শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্ীগের হা 
পড়তে হয় ডায়সবটাই পড়ান | 
হচ্ছে অভিনব কৌশলে! 
অসংখ্য ছবি, ম্যাপ, চাট 
জালোকচিত্রের সাহাষ্যে 
বিষয়গুলো! বোঝান হচ্ছে! 
প্রাঞ্জল যায় ওভ্জিতে। 


১৬ পেপ্টেম্বর 
সংখ্যার আকর্ষণ 


প্রচ্ছদ কাহিনী 
ওরাংওটাং 

শিল্পা, গোরলা আৰ 
ওরাংওটাং --একই গোষ্ঠীর । 
আকাপ্ে ওরাংওটাং শুধু 
বড়ই নয়; বেশ ঝুদ্ধমান। 
তবে দারুণ লাজুক । প্রস্তর 
যুগের মানুষ এদের পোষ 
মানিয়ে রেখে দিত গুহায়। 
হাত নুড়কুড়ের কাজে বেশ |. 
নাম আছে। টিভিতে 
রাঙন ছাঁব বা গান বাজন: 
হলে তো কথাই নেই। 
খুব আনন্দ করে দেখে 
ওয়া । 
আবহাওয়ার পারবর্তনে 
ওদের সংখ্যা কমে আসছে 
রুমশ । এখন পাঁথধরীতে 
ওদের সংখ্যা দাড়িয়েছে 
প্রায় পাচ ছাজার। 


ধারাবাহিক রচনা £ 
গুলতি থেকে রকেউ 
লিখছেন চক্রপাপি সোম । 
বিদ্যালয় পরিচিতি $ |" 
জিয়াগজজ সুঝেদ্র” | 
নারায়ণ উচ্চ বালিক। | 
বালা । রি 
এছাড়া বিদ্যালয় অংবাঙ্গ, .] 
বিজ্ঞন প্রসঙ্গ, সন্ধানী 1 
প্রতিযোগিতা সহ সমন ] 
নিয়মিত বিভাগ । 











১৬০ পুষ্ঠার পঞ্জিকা 
দাম : পাঁচ টাকা 





বি 
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এবার আর শুধু পড়াশুনো নয়। লিলির 
নানারকম সরস অলোচনার পঙ্গে থাকছে 
মনমাতানো ৪টি পৃণঙ্গি উপন্যাস 


নীরদ হাজরা,অরুণ আইন,কার্তিক ঘোষ 


একগ্রচ্ছ অসাধারণ গল্প লিখছেন ৪ 
লীলা মজুমদার, বিমল কর, সুনীল গঠ্গোপাধায়, 
পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল জানা, অজিত দাস, 
শ্যামলেন্দ চৌধূরী, অভিজিৎ তরফদার, 
শৃ্র বন্দোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র মন্ডল 
কূড়িটির বেশি ছড়া ও কবিতা লিখছেন £ 
অন্নদাশঙকর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চত্রবতী, শস্থ ঘোষ, 
নিতাই ঘোষ, সরল দে. গৌরী ধর্মপাল, 
অশোককৃমার মিত্র, রতনতনু ঘাট, লক্ষ্মণকৃমার বিশবাস প্রমুখ । 


খেলাধূলা নিয়ে একটি দারুণ লেখা লিখছেনচিরজীব 


এ ছাড়া প্রবন্ধ, রসরচনা ও পড়াশুনো নিয়ে লিখছেন£ 
নারায়ণচন্দ্র চন্দ, রতনলাল ব্রহাচারী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 
জ্যোতিভূষণ চাকী, শৈলেশ সেনগুপ্ত, গৌতম মল্লিক 


বিশেষ আকর্ষণ 2 মাধামিকের নটি বিষয়ে প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশ 


পাতায় পাতায় ছবি, ছড়া, কার্টুন। 
লেখায়-রেখায় সেরা এই কিশোর পত্রিকাটির দাম মাত্র দশ টাকা 


ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড ৩৩, বিপ্লবী অনুকৃলতন্দ্র স্ট্রিট । কলকাতা-৭০০ ০৭২ 
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ঈদ-উদ-জোহা - ত্যাগের উৎসব 





মহম্মদ ইয়াসিন আখতার 


ঈদের খুশির আমেজ যেতে না 
যেতেই এগির্যে আসে মার এক ঈদ। 
অবশা এই ঈদ ঠিক খুশিব বা 
আনন্দের উৎসব নয় বরং বলা যেতে 
পারে তাগের :(50111166) 
উৎসব। 

সারবি জিউলহ মাসের ১০ 
তাবাখে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। 

এই উৎসবাক কুববানীও (কোৰ 
ধারী) বলা হয। টউংসবটাকে বা 
কার্যটাঁক কোববানী বলা হয় আল 
যে পশৃটিকে জনই কবা হল পা মে 
পশটিকে কোববাশা দেওয়া হল 
»াকে বলা হয় করনান । বববান 
কথার হাথ পাখতা।গ। 





এবার আমিশা ঈদ উদ তত শা 
বকবাদদ বা তকাবশানীক শীতিশাসিক 
পাটি কী গস সম্পত্ণ এখন 
72০ শশী । 
মহান কবৃপামুয আাপলাহ হজ 
ইবপারীমকে নাচ) শাধু একলালহ 
পরীক্ষা টি বেশ কযেকবাব্ই 
অগিনপবীন্ষা কৰেছিলেন মর 
2 তবাশই পরী! কিবা লেন তও 


বারই ইববাহীম (আঃ) ক হকার্য হায়ে 
নিতছান যোগান! এবং দক্ষচাব 


পাঁপাযয় দিয়েছিললন । আল্লাহ তাজ 
বন" বলাভীম (আয) নি বোববানী 


দে এখান জান্ব। সশবুপত1117৮ ৮ [দিলেন । 


প্দিন সকলে ঘুম দেকে অগেই 


হবশ্রাহাম (লা) এশা উট 
/বণববানী। দিলিন। সই সমথ 
কোববানী কবুল হওয়ার একটি 
বিশেষ নিদর্শন ছিল পকালনানী 
দাতা গাই করা পশ্টি একটি 


খালা গাতঠে বাতকান এশ্ুঠি নিদিষ্ট 
জাগায় লেখে দিত। কিছুক্ষণ পব 
আাসমান একটি 
আগুনের হালকা এস এ জানাই কব! 
পশ্কে ৬স্মিভ ৫ কবে দিত । আব 
যে সকল কোনবাশী কশুল | গুত ৭) 
হত না, সেই সব জবাঃ কৰা পশু 
পি থাক 2, আগুন স্পশকবত বা । 
হজ্ব ত ইববাহীামব (মা?) জবাই 
কবা উটগুলি পড়ে বইল। "মল্লাত 
পাক তাঁর কোবনানী কবৃল কবলেন 
না। পানের বারে হক্ব ইববাতীম 


(ঘা. তা) পালিত 


(12) আবার পর্ন তদখলেন। 
কাবাব এব?শা উ9 কোববানী 


দিলেন, কবুল হল শা। এভাবে 
তিনদিন ঠিনশো উট কোরবানী 
দিয়েও কবুল হল না। ভজরত 
ইবরাশীম (আঃ) ভাবলেন হযাত 
কোথাও ত্রুটি বয়ে গেছে। কি 
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ব্রটিটা কি তা তিনি বুঝতে পারলেন 
না। 

ট্র্থ বাত্রে আল্লাহ দবঙ্নে 
তাঁকে ভ্রাধাব আদেশ দিলেন 
'ইববাহীম পৃথিবীতে ভূমি সব থেকে 
(বেশি যাকে ভালবাস, তাকেই 
'ামার নাষে কোববাণী দাও) এবাব 
হজবত ইববাহিম (আঃ) & 
আদেশের তাৎপর্য বুঝাতে পাবলেন। 
পাণাধিক পুত্র ইসমাই লকেই ঠিনি 
বোোববানী দিতে বলছেন। 

হজজবত ইবরাহীম (আত) মনে 
মনে গিক কবলেন হাহ হবে। আমি 
ইসমাহলকে কোববানী দন । কিনতু 
শাল আন ছেলের মতাতা ৮০! 
পানা পবকাব। কারণ ইসমাইল 
/ছুণী ছেলে । পণপাবটিণ গবৃছ 
এবার ত ণা৮পলল যাদ তস তয় পা 
“বৃহ যদি বাজি না হয তাততল [তিনি 
আাল্পাহব দববাদেব শ্রনাধা বলে 
পরিগণিত হবেন এব আল্লা 
সন এরচ্টি 7/ক বখ্িত ইবন 

তাই [তিনি ইসমাহলকে ভেবে 
বলালন ঈসমহইিল নাজ রাত্রে 
দামি একটি স্বগন দেখছি 
*1য 7যন 2ঠামাকে আশলা।তক নগদ 
ব্নবানী করছি । বালক হসমাহ ল 
বলালেন আব্বা, এ স্রগেনব কাশ 
শা উতর তকাবত বববাতাঙ 
শ্যালন। লাণলাঙ পাখি 
এন্ধটাহ আপন কিলল তত ৩ 


7৮এ।লাসি 
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শে কালক ইসমাইল বলল 
ট বলার শর তি আন 
খাঁ ালাহ পাকি মেনর 21541 শি 
পদ্দন্দ করছেন হিখন আমা বি 
এব চেয়ে মুখেব বিষয় আব কী ইলত 
পালে ইসমাহই ল 
"গলেন।। উপযৃন্ত' সময়ে হব 
ইধবাহীম (আঃ) এসব কথা নিব 
লী বিবি হাজেবাকে বল্লন । 
পত্রপ্রাণা হাঙ্েরার মাহৃহাদয এ 
সমঘ কেদে উদ্যেছ্ছিল কিনা জানি নয, 
তান আল্শাতব মআারদতশন সামান 
[এশি মাথা নিচু করে সব মোনে 
নিলেন । ছেল ইসখ্রাইললক মন জার 
7শষবাধেন মত আদব কবে তগালল 
কবিয়ে খাইয়ে পিভাব সংগে বিদায় 
দিলেন । 

তজব» ইসমাইল পবম কবুণ। 
ময়র কাছে মোনাজাত করালেন 


[। 
শব। 


বা ৩৯, 
এস 


“আললাত, মামি একটি বালক মানু । 


আমাব জীবন তোমার জন নিবে 
দিত। হুমি আমাকে কবৃল কব' 
তামার সান্নিধা আমাকে দান কব? 
দোয়া করে ইসমাইল মাটিব উপব 





শৃষে পড়লেন । হজরত ইববাহীম 
(আ2) তাঁভাব হাত পা শল্ত করে 
বেধে দিলেন যেন তিনি নড়াচড়া! 
কবাতে না পাবেন পিতা হজরত 
ইববাহীম (আহ) নিজের চোখ বেঁধে 
নিন ] 

পপ মুহুর্তে হজরত ইববান্ীম 
$আ12) চোখ বাঁধা অবস্হায় শাণিত 
ধাবাল ঠববাবা নিযে প্রত্রের পাশে 
শিষে বপন, আজলাহব নাম নিয়ে 
ধবাল তর্ববাবী গলাহে চালাতে শব 
করলেন । কিনতে এ কী হায়, 
আল্লাহ, ইসমাতীলেব গলা কাটে না 
কন বা পালক গলা না কাটাব 
৮5; কোন কথা লয়, তিনি আবেকবাব 
হববাধীঝ ধাব পবীক্ষা করে দেখ 
"লন । না, হববারীব ধার তো ঠিকই 
আছে । যে কোন শণ্তকাগ এব দবাবা 
বশটা সমন । কিন্তু ইসমাঈলের 
গলি ঝাঢছে লা তকন  তিবে 
হব লি এবাবও মাললাহ পাক 
নামান কোরবানী কবুল কববেন 
আ. ইবকাহশম বিচালত হযে পড় 
৮৫শন 

গিক এই সময আল্লাহ ব নির্দেশ 
জাবি হল, 


ইলবাহীম বিচলিত হইও না, 
তে মাব পাববানী আমি কবুল 
কবছি।' শির্দেশ পেয়ে হজ্গবত 


হবলাহীম (আও) খোদাব শুকাবিযা 


(কতক তা) আদায় করলেন বালক 


হসমাহইলের হাহ পা এব বাধন 
খুনে ছিলন । পাবি খাদ পবিত 


“ম্বাকে কোরবানী দিলেন । 

সেই “ছকে, পকাববানী শুরু । 

কিল্দু আজ শ্রামাদদের কারবানী 
কী সাহই কবুল এসাছ হকাববানীর 
|শমাগা কী ক্াণবানীব মাধারম নিজ 
অন্ধ পশ্া হুক জবাই কবাই এব 
শিক্ষা । শিধ কাম প্মাত লোভ, 
তিংসা ঈযা বিদ্বেষ পবশ্রীকাতর তা 
ইত্যাদি পশ্গুলি, যা আমাদের মনের 
মধ সব সময ঠকে মাছে এগুঁলিকে 
কোববানী দিযে মনকে কল্রযমুত্ত' 
কবে শুদ্ধ কবাই লকাববধানীর মুল 
কথা । 

?কারবান পশুর সমগ 
/গাপিতব তিন ভাগে এক ভাগ 
সম্পর্নণ পাবিশ মিসকিনদেক পাপন, 
প্টালেযস্বজ্ঞন পাড়া 
পভিবিশীদেব পাপা, আর এক ভাগ 
নিজেব বাড়ির জলম। কিন্ত আজ 
আমরা কজন এ বকম তিন ভাগ করে 
বিলি করি" সম্পূর্ণ অংশটাই নিজের 
বলে ভাবি। ভূলে যাই গরিব 
মিসকিনদের কথা বা পাড়া প্রতি 


58) 


রত ভাঙা 


-বশীদের কথা! কোরবানী না 
হওয়ার পথে এটা একটা 

বাধা। এজনা এদিকে আমাদের সব 
সময় সচেতন থাকা উচিত। যেন 
তাদের প্রাপ অংশ আমরা ভোগ না 
কবি। 


একটি গরু বা মোষ সাত ভাগ 
হতে পারে, সাত জনের নামে। 
অর্থ সাত জন মিলে একটি গরু 
কোরবানী দেওয়া যেতে পারে। 
পরতোক উপার্জনক্ষম সচ্ছল বাতিন 
কোরবানী দেওয়া ফরজ (অবশাই)। 
উপার্জনক্ষম বাকিদের একদম 
নিজস্ব আয় থেকে তাদের কোর- 
বানীর টাকা দিতে হবে এবং তা 
কোরবানী হওয়ার আগেই পরিশোধ 
ধারে দেওয় প্রয়োজন। আর 
নাবালক ছেলে বা মেয়েদের (যাদের 
বাভ্তিগভ কোন আয় নেই) নামে 
কোববানী হলে, তাব টাকা পিতা বা 
অভিভাবক দোবন। | 


প্রথম কোরবানী শূরু হয়েছিল. 
দম্বা দিয়ে। তাই দুম্বা বা উট্ট 
কোববানী দেওয়া উৎকৃষ্ট। কিন্তু 
আজ আমরা এ দেশে উট বা দৃম্বা 
কোথায় পাব (55 
মোষ, ছাগল, ভেড়া কোর 
দেওয়া বৈধ। হাদীস বলছে - 
বর্তমানেব সঙ্গে সব সময় নিজেকে 
মানিয়ে নিতে হবে। কোরবানী 
দেওয়া পশুটিকে সম্পূর্ণ সৃচ্হ ও 
নিখুত হতে হবে। গরুর শিং এক মৃহি | 
ধরাব মত হওয়া প্রয়োজন । কোর- 
বানী দেওয়ার আগে পশ্টিকে 
ভালভাবে গোসল কবিয়ে তবেই 
তাকে কোববানী দেওয়া যাবে । আর 
কোরবানী দেওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে 
পশ্টিকে যে কোন মিত্টান্ন দৃবা দিয়ে 
মুখ মিষ্টি করা প্রয়োজন । 

কোববানী দেওয়া পশুর বিক্রি 
করা চামড়াব পযসা কেবলমাত্র 
গবিব মিসকিনদের প্রাপদ। এত 


কাবও অধিকার থাকে না। 


এইসব বিষয় যথাযথভাবে পালন 
করলে তবেই আমরা কোববালী 
কবুল হওয়ার দাবি করতে পারি। 
আর হা না হালে সবই বৃথ।:এ. 
কোরবানীই দেওয়া হবে, প 
কবুল হওয়াব প্রশ্নই থাকবে না। 


আন্ত আমরা কোরবানীব মুল: 
শিক্ষা ত্াগ থেকে দরে সরে গিয়ে 
পশু কোরবানী দিচ্ছি। এখনও 
আমাদের মধে। ক্রোধ, লোভ, হিংঙ্গা 
রে গেছে আঙ্গও আমবা মানৃষ | 
হয়ে মানুষকে হতা করছি! কি 
আব আমরা মানুষরূপী পশুত হতে 
দেবে পরিণতি সম্ভব হয় কেবল. 
স্বার্থত্যাগ দবারা। | 


»7221572] 





বিরুদ্ধে শেষ লড়াই-এর প্রস্তুতি নিচ্ছে 


আমেরিকা সফররত সুদীপ মজুমদার 


তখন সন্ধে হয় হয়। সারাদিন গাড়িতে সাউথ 
ডাকোটার জনমানবহীন ব্র্যাক হিলস অঞ্চলে ঘুরে 
বেড়িয়েছি। আশা আমেবিকার রেড ইনডিয়ান 
আদ্দোলনেব প্রথম সারির কারিসমাটিক নেতা 
রাসেল মিনস-এব সঠ্গে যদি একবাব দেখা হয । সাদা 
চামড়ার পশ্চিমী দেশেব মানুষেরা আজ থেকে প্রায় দূশ 
বছর আগে আমেবিকাব নানান অঙ্জানা, দৃর্গম মঞ্চলকে 
উপনিবেশে পরিণত করাব মভিযান শুক কবে। 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বাবসাযী, ফলদ, 
কৃষক ও চারচ ঘ্বাবা নিপীড়িত মানুষে দল আমেবিকা 
জয় করতে শ্রক কবে প্রা চাবশ বছব ম্মাগে। প্রথমে 
তারা ডেরা বাঁধে ইসট কোসট আব ওযেসট কোসট এব 
শহরগুলোতে । তারপর য হই সাদা মানুষের পলোভন 
বাড়ে ততই বেশি অভিযান শ্বরু হয় এই বিশাল দেশেব 
অভাম্তরে। 


একদিকে নিউ ইয়বক মনাদিকে লস এনজেলেস। 
এদের দূরত্ প্রাঘ কশকাতা থেকে দিললিব দৃবত্েব 
তিনগ্ণ। মাঝখানে অনেকগুলো বাজ যেমন 
মিনিসোটা, সাউথ ডাকোটা, ওয়াইওমিং, মনটানা, 
আইডাহো, উটা ও কালিফোরনিযা! বেড ইনজিয়ান 
দের বাস ছিল এই বাজাগুলোতে । বহ্‌ বছৰ ধবে এক 
উন্নত সভাতার গোড়াপত্তন করে আমেবিকাব এই 
আদিবার্সীরা বাস কবছিল এই রাজাগৃলোতে ৷ এদেব 








সং ৮727 0) 


এক অবার্থ মহৌষধ । বিদ্ধ হোমিও 
উপাদানে তৈরী এস্ট্রোজাইনল সবসময় 
হাতের কাছেই রাখুন আর পেটের রোগের 
ভাবনা থেকে ম্বক্ত হোন । 


প্রস্তুতকারক £-._ 


ইকনজিক হোগিও কাম়েসী 9 
যাব (প্রাঃ) ণিঃ 


১৪৭/১, বি, বি, গাঙ্জলী স্্রীট, কালি -১২ 
ফোন £ ৩৫-০৩৫৭ 
, শাখা - ১১৩/২, হাজরা রোড, কলি-২৬ 
স্টকিজ্ট-_ ইকনমিক হোমিও ক্ষার্মেসী 
৮৯. ঢমতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
ফোন $ ২৫-১৭৩১ 


ঈমস্ত হোমিওপ্যাথিক দোকানে পাওয়া যাক 
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সমাজে বাক্িগহ সম্পত্তি বলে কোনও কিছু ছি না। 
মেযেদেব সমান অধিকার! তাছাড়া এক অভিনব 
গণতান্লিক পদ্ধতির দ্বাবা এরা নানান বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত নিত | 

এদের অর্থনীতি ছিল শিকার আর ফল-পাকুড় 
সংগ্রহের ওপব নির্ভর । বাইসন, ঘাড়ে লোমওম়ালা 
মোষ, আব হবিণ শিকার ছিল এদেব মৃখা পেশা। 
ধরিরী এদেব আবাধা দেবতা। রেড ইনডিয়ানবা 
বিশবাস করে পৃথিবী, জল, আকাশ আব বায়ু 
ভগবানের দান। তাই এদের নিয়ে ছোলেখেলা করা 
উচিত নয। সবল জীবন ঘাপন করে এবা তৃগ্ত। 
শীতকালে দাকণ ঠান্ডা । আধার গ্রী্মকালে প্রচন্ড 
গধম। কোনওবকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই রেড 
ইনডিয়ানরা সারা বছর কাটাত | নিজেদের মধ্ো বাবসা 
কর বিনিময়ের মাধামে । টাকা পয়সার চল ছিল না। 


কিন্তু এই সরল সাদাসিধে জীবনযাত্রা হঠাৎ ধাক্কা 
খেল কাউ বয় মার ধাতুক খোঁজে বেবিষে পড়া সাদা 
চামড়াব মানুষেব দলেখ কাছ থেকে। সাপ মানুষেরা 
তাদেব সঙ্গে নিয়ে চলে প্রপোভন, হিংসা, লুট পাট আর 
বাক্রিগত সম্পতির ধ্যানধাবণা | তখন কালিফোবনিয়া 
অঞ্চলে গোলড বাশ শক হযেছে । দলে দালে মানুষ 
চলছে কোদাল, কুড়ি নিয়ে কালিফোবনিমা মঞ্চলে 
সোনাব খোঁজে । পথে ল্বড ইনডিযানদের বসছি। 
সেখানে সরল মানৃষগুলে "ক লুট করতে এদেব দ্বিধা 
হয়নি তাছাড়া বড় বড় বানচ অর্ধৎ ঘোড়া বাবসা 
কবাব বিশাল খামার গড়ে উঠতে লাশল। পশাব চবে 
বেড়াবাব অনা চাবণভূমি দবকাব । এরপমই বেড 
ইনডিয়ানদেব জমিব ওপর নজর পড়ত লাগল সাদা 
উপনিবেশকাবীদেব । ছলে বলে, কৌশতলে বেড ইন 
ডিয়ানদের কাছ থেকে সাঙ্গা মানুষেরা ছিনিয়ে নিতে 
লাগল জায়গা জমি। পিছু হটতৈ হাটতে বেড 
ইনটিযানবা পাহাড়, জঙ্গলে গিপ্ঘ ম্রাশ্রয নিল । এই 
বকমই এক আদিবাসী দল, যাদের সূ ইনডিযান বলা 
ভয়, এসে আশ্রয নেয় সাউথ ডাকোটাব প্রাক হিস 
এককালেপৃবো রাজাটাই ছিল ইনডিযানাদেব। কিনতু 
সাদা মানুষেব ছ্বলনায পড়ে এবা হেছুব যায় । কোন 
কোন ইনডিযান নেতা অবশ বদখ দাঁড়া এই 
অত্যাচাবেব বিকদ্ধে ' 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কথা । শখন 
আমেবিকান তথাকথিত গণতাধ্তিক সরকার পর্তন্টিত 

সাদামানুষেব গণতন্ত্র অবশ্য! কালো মানৃষেবা দাস 
আব বেড ইনডিষানবা 'বর্বব' বলে মাবমৃখী নীতির 
শিকাব | ইনডিযান যোদ্ধারা সাহসের সাগা মাম 
রিকান সবকাবের অভাচাবী নৈনাদলেব মোকাবিলা 
করাত করত তের যায । আাপমবিকান সবকাব অবশা 
কখনও কখনও তথাকধি ₹ শান্তি হুক্তি স্বাক্ষন কলে 
ইশডিয়ানদের সতগগ । কামিক বচ্ছাবের মধোতই সেই সব 
5 নিজস্ব পবার্ধসিট্ধিপ জনা সরকার ভে বলণ 

ইনডিয়ানদের নেহা বিগ ফুট ঠিক কবলেন মনেক 
হয়েছে, শ্রার লয় । এবাব আমাদের জমি কেড়ে নিভে 
পল পাণ দিয় আমরা নিজস্ব অধিকার বক্ষা করব । 
হখন কালো! পাহাড় শান্ত, পাইন গাছ দিয়ে ঘেবা 
পর্ণ মালায় সূ ইনডিযানদের বাস। আমেবিকান 
সরকাররর নজর তখন এই পর্ব তমালার গুপব ! কেননা 
গুখানে সানা & আব দামী খনিজ পদার্ধেব সন 
৮151 

১৮৯০ নাল! আমেরিঙ্সাব সেভেনথ কাভালরিব 
শাছারাস্ঞা সৈনারা ঘিরে ফেলেছে উনডেড নি 


(৬/০1/74৩0 11৩৫) গ্রাম । এখানেই চিফ বিগফ্টএর 
সঙ্গে যুদ্ধ হল আমেরিকার সৈন্যদের । নৃশংস 
আমেরিকান সৈনারা বিগফুট সহ প্রায় ৩০০ জন নারী, 
শিশু ও পক্ষকে হতা করল। এবং আমেরিকান 
সাম্াজাবাদেব পতাকা ওড়াল কালো পাহাড়ে। রেড 
ইনডিয়ানদেব কাছে উনডেড নি এর স্মৃতি এক অতীব 
কবণ কাহিনী । সেদিন থেকে প্েড ইনডিয়ানদের 
পুরোপুরি ধংস করার পরিকম্পনা রূপায়িত করে 
যাচ্ছে আমেরিকান সরকার। লোক দেখানর জন্য 
অবশ্য সরকাব কতক গুলো অঞ্চলকে 76561৮80101 
বলে ঘোষণা করেছে, সেখানে শুধু রেড 
থাকতে পাবে আইনত । 

এমনই একটি ₹০১০7৮৪1।০1) হল [১1106 13108 - 
সারাদিন পাইনরিজে ঘুবে বেড়ালাম। রেড ইনডিয়ান 
যুবক, নেতা ও অন্যানাদের সঙ্গে কথা হল। 
1২১১৬111911 এর জীবন কম্টকব। কাজ নেই, জমি 
নেই। চাষবাস নেই! এক কথায় হতাশার জীবন। 
এখানেই কথা হচ্ছিল টম কুকের সচ্গে। রেড 
ইনডিয়ানদেব মুখপত্র হিসাবে যে সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত হয টম তার সঙ্গে যুক্ত । টমের কাছ থেকেই 
জানলাম যে বাসেল মিনস আজকাল কালো পাহাড় 
অঞ্চলে বয়েছেন। রেড ইনডিয়ানদের মধো নতৃন 
প্রাণের সঞ্চার কবাবর চেগ্টায রত । কালো পাহাড়ের 
একটা অঞ্চলে মাজ থেকে দৃূবছব আগে %০11০৮ 
[11011)0৩1 (হলুদ বাজ) নামে এক পাইন ঘেরা পাহাড় 
ুড়োয় বাসেল একটি কাামপেব প্রতিষ্ঠা করেন। 
উদ্দেশ কালো পাহাড়কে মামেবিকান সরকার আর 
বড় বড় বপোবেশনের আগ্বাসী নীতি থেকে বাঁচান। 
তাছাড়া ভকণ তরুণীদেব মধো বেড ইনডিয়ান 
সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাব মানকে জনপ্রিয় করাও এই 
ক্যামপেব উদ্দেশ! বাসেলেব খোঁজে এসে পড়েছি 
কামাপব গল । তখন মন্ধকার নেমে এসেছে। 
পাহাড়ের জুহগলে ধিবিব ডাক । এক বিশাল রেড 
ইনডিয়ান ্ববিষে এল একটা কামরা থেকে, পরিচয় 
জানাব জনা । কিছুক্ষণ কথা বলার পর ভেতরে যাবার 
অনুমতি পাওগা গেল! মাদকদ্রবা ও অস্ত্র লিয়ে যাওয়া 
নাষেধ । ঠখনও জানি না কামণে বাসেলেব দেখা পাব 
কিনা, গেবিলী যোম্ধার মভ পাহাড়ে পাহাড়ে 
বেড়ান বাসেল। কেননা পায় ছ সাভবার 
হাত থেকে বেঁচেছেন তিনি । তাছাড়া কী করে ওকে 
একট মামলায় জড়িত জেলে পোরা যায় সে ব্যাপারে 
আমেবিকান সবকাবের তৎপব হাব শেষ নেই । এখনও 
গাটা কুড়ি মামলা চলছে ওব বিকদ্ধে। কয়েক বছর 
"জল$ খেটেছেন। কেননা বাসেল বিশ্লর্বী। তিনি চান 
তাঁর জ্যাতিব মানুষেরা আত্মসম্মান নিয়ে বাঁদক। 
নিজেদেরই জমিতে দাস হযে থাকতে তিনি নারাজ। 
কন্ঠে তাঁর বিস্লবেব আহান। ইনডিয়ান পূর্বপুরুষের 
শপথ নিযে বাসেল প্রতিষ্টিত আমেরিকান ইনডিয়ান 
মুভমেনচ 1 161710)1100171 ৮10৬০176171 
(/১1151) |] ঘোষণা করেছেন স্বাধীন 
দেশ চাই '' "আগ্রাসী, সামাজাবাদী সাদা মানুষের 
সবকার দব হটো।' 

বাসেল এব জল্ম নিজারভেশনের মাঝে ১৯৩৯ 
সালে! দাকণ দাবিদে। মা বাবা কাজের খোঁজে চলে 
যান সুদূর ক্যালিফোরনিয়ায়। সেখানে বসতিতে কাটে 
ওর ছেলেবেলা । অবাক হয়ে যেত হলিউডের কাউ বয় 
মারকা ছবি দেখে | জনগয়েন যখন একের পর এক রেড 
ইনডিয়ানকে বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দেয়, রাসেল অবাক 
হয়ে যান সাদা মানুষের কদর্য আচরণ দেখে । ইতিহাসে 
রেড ইনডিয়ানদের বর্বর আর অসভা বলেই দেখান 
হয়। রাসেল এতে ক্ষুষ্ধ হুন। ধীরে ধীরে উনি বড় হম্‌ 
আরও ভাল করে বুঝতে পারেন, রেড ইনডিয়ানদের 
মারকিন সরকার একেবায়ে উৎখাত করতে তৎপর। 
ক্যালিফোরনিয়ায় থাকাকালীনই ডেনিস বাযাও্কস এর 


পরিবর্তন লি সপাটিসিবর ১৪৩, 7,871. 
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নামবরা ইনডিয়ান নেতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাসেল 
যিনস /১1৮-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ঘোষণা 
করলেন ইনডিয়ানরা নিজস্ব স্বাধীন দেশকে ফিয়ে 
পাবার জনা মরণপণ জড়াই করে ঘাবে। 


মারকিন সরকার শুধু বন্দুক আর কামান দিয়েই 
ইনডিয়ানদের ধূংস করতে চায় না। কিছু কিছু নেতাকে 
পয়সা, প্রলোভন ও গ্মতা দিয়ে কিনেও নিয়েছে 
সরকার । কিছু সরকারি পদ দিয়ে এইসব ইলডিয়ান 
নেতাদের, রাসেলের মত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে 
দিয়েছে । ফলে আমেরিকান ইউনডিয়ান আন্দোলনের 
মধোও চিড় ধরানর চেষ্টা করেছে সরকার । বিক্রীত 
নেতারা ক্রমে নিজেদের বাক্তিগত সম্পত্তি ও ক্ষমতা 
বাড়ানতেই বাস্ত থাকার দরুন ইনডিয়ানদের মধ্ো 
আবার ক্ষোভ বাড়তে থাকে । /11% প্রতিষ্ঠা করার 
পর রাসেল ইনডিয়ানদের প্রতি দম্নন পীড়নের ঘটনার 


দিকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে . 


থাকেন। 


উনডেড নি। এর চাইতে আর কোন ভাল জায়গা 
হতে পারে ইনডিয়ান আন্দোলনকে আবার নতৃন করে 
শূরু করার 2 তাই রাসেল সহ প্রায় কয়েক সহস্র 
অস্্রসত্জিত ইনডিয়ান বিস্লরবী ১৯৭৩ সালের ২৭ 
ফেবরুয়ারি উনডেড নি গ্রাম দখল করে নেন। ৭১ দিন 
ধরে চলে অবরোধ । লেষে এফ বি আই ও মিলিটারি 
আসে ট্যাংক আর বন্দুক নিয়ে আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে 
দিতে । চলে দুপক্ষের মধো গোলাগুলি। কয়েকজন 
ইনডিয়ান ও সাদা মানৃষ মারা যায়। শেষ পর্যম্ত রাসেল 
সহ অনেক ইনডিয়ান নেতাদের গ্রেপ্তার করে জেলে 
পোয়া হয়। বেশ কয়েকটা মামলা বকে দেওয়া হয় 
ওদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ওই অভ্বাত্যানের খবয় সারা 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ইনডিয়ানদের করুণ কাছিনী 
অন্তত একবার বিশ্বের সামনে এসে পড়ে। কয়েক 
বছর পয়ে আবার শুরু হয় মারকিন সরকারের 
অত্যাচায়। এবার করপোরেশন আর সরকার কালো 
পাহাড় কিনে নিতে চান। কেননা ওখানে ইউরেনিয়াম 
আছে। আর যুদ্ধ ও ধূংসের রাজনীতিতে ইউর়েনিয়াম- 
এর কদর খুব । পারমাণবিক বোমা বানাতে এই ধাতৃ 
লাগে। তাছাড়া সোনা তো আছেই । 


ঠিক এই কারণেই রাসেল 'হলুদ বাজ' ক্যামপের 
প্রতিষ্ঠা করেছেন ঠিক কালো পাহাড়ের মাঝে । চুিং 
জনৃযায়ী কালো পাহাড় ইনডিয়ানদের । কিন্তু এখন 


, ( &05 সারির ৪০. সনবলিখাতর ৬৪৬ 





পেতেছেন। 

একজন তরুণ ইনডিয়ান পথ দেখিয়ে জঙ্গালের 
মধ্যে দিয়ে এশিয়ে চললেন] একটা ফাঁকা জায়গায় 
আদতে, দেখতে পেলাম মাঝখানে আগুন জুলছে। 
চারপাশে মানৃষের ছায়া। কাছে নিয়ে দেখতে পেলাম 
রাতের খাবার বানাতে বাস্ত ক্যামপবাসীরা। এদের 
মধ্যে ইনডিয়ান নন এমন কিছু সাদা চামড়ার মানুষও 
আছেল। এরা /১11 এর মতবাদে ও 
টে 50955 

লড়তে তৈনি। 

রাসেলের ছবি দেখেছি আগে । আধো অন্ধকারে 
ওকে খুঁজতে লাগলাম! ক্যামশ্পের অন্যান) ভলান- 
টিয়াররা এগিয়ে এসে অভার্থনা জানালেন। হাত 
মেলালাম। দেখি একটু দূয়ে একটা কাঠের বেনচের 
ওপর বসে আছে রাসেল । কোমর পর্যন্ত চুল। মাথার 
পেছনে একটা রাবার বানড দিয়ে গোছা করা । মাথায় 


/১]1%-এর টপি। কাঠের আগুনের ঝলক এসে পড়েছে 


[ ৷ প্রশস্ত কাঁধ । দাঁড়ালে প্রায় ছ"ফিট। 
ক দিতেই উঠে দাঁড়িয়ে উঞ্তার সপঞ্গে হাত 
মেলাজেন। আমার মনে তখন হাজার প্রশ্ন, অনেক 
জিজাসা, দারুণ উত্তেজনা । এ যেন ফিদেল কাস্ত্রো 
অথবা চে গৃয়েভারার সম্গে গেরিলা যুদ্ধ চলাকালীন 


| ক কিউবার আখের ক্ষেতে সাক্ষাৎকার | হাতে সময় কম। 


কথা শুরু হল। 

রাগেল খুব ভাল ইংরেজি বলেন। ভারী গলা। 
কথায় রূপকের ব্যবহার আওয়াজে দৃঢ়তা । এবং তাঁর 
দৃঢ় বিশ্বাস, 'না, আর মাথা পেতে অত্যাচার সহ্য 
করতে আমরা রাজি নই । এমনিতেই আমরা ধংসের 
মুখে । তাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে শৈহবারের মত 
একবার লড়াই করে আমাদের দাবি পূরণ করতে চাই। 
তৃতীয় দৃনিয়ার নিপ্পীড়িত মানুষের সাহাযা আমাদের 
পাথেয়। মারকিন সাম্রাজাবাদের মুখোসটা একবার 
টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাই। জোট নিরপেক্ষ দেশগৃলোর 
উচিত আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানান। এ 
বাপারে আপনারা তো আওয়াজ তুলতে পারেন।' 


টেপ রেকরডার-এর ৬০ মিনিটের টেপ কখন শেষ 
হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে, খেয়াল নেই। রাসেল বলে 
চলেন ইনডিয়ানদের ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্হা তাদের 
সতাকারের গণতাল্প্িক জীবনযাত্রা । মাঝখানে একবার 
এক ভলানটিয়ার জানান দিয়ে গেলেন যে রাতের খাবার 
তৈরি। হরিণের মাংস আর রঙ্টি | জঙ্গলে এই খেয়েই 
থাকেন রাসেল আর তাব সহকর্মীরা । কখনও মাংসও 
জোটে না। থাকেন রেড ইনডিয়ানদের প্রথামত 
টিপিতে । টিশি এক ধরনের কাপড়ের টেনটের মত। 
কতকটা কাঁটা উল্টো করে রাখার মত আকার । প্রখর 
শীত হোক অথবা গ্রীষ্ম। এই অবস্হাতেই থাকেন 


“হ্লপদ বাজ' ক্যামপের | রাসেল মলে করেন 
ছিরে বা রনি 

জিজ্ঞাসা করলাম পরবর্তী পরিকঙ্পনা কী, 
কিনক্ষণ চুপ থেকে রাসেল আস্তে আচ্তে বলতে শর 
করলেন "আগামী ১ অকটোবর ১৯৮৪, রেড 
ইনডিয়ানদ্র সু জাতি পাইন রিজ রিজারভেশনকে 
স্বাধীন দেশ হিসাবে ঘোষণা করবে। তখন আমরা 
সারা কালো পাচাড়-এর এলাকাকে আমেরিকা থেকে 
আল্লাদা করে একটা স্বাধীন ইনডিয়ান দেশ প্রতিষ্ঠা 
করব সেখানে সাদা মানুষের অত্যাচার থাকবে না। 

আমাকে দৃ'প থাকতে দেখে রাসেল বললেন, 'জানি, 
আপনি ভাবছেন কী অসম্ভব পরিকল্পনা । তাই না ” 
আনলে আমাদের অনা কোন পথ নেই । হয় মারকিন 
সায়্াজাবদের মারাত্তক নীতির শিকার হয়ে আয় 
কয়েক বছয়ের মধো আমরা শেষ হয়ে যাই অথবা 
একবার মরণশ্পণ লড়াই করে শেধ হয়ে ঘাই। 
ইনডিয়ানক়া কাপৃরুষের মত মরতে রাজি নয়। জানি 
বাধা অনেক। আর আমাদের শক্তি পীমিত। কিল্ত্‌ 


€ুজিং ভাঙতে সরকারের -সময়' লাগে না।তাই 
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পাহাড় চলে গেলে পারা পৃথিষী ঘৃংস হয়ে ঘাবে।. 
পারমাগবিক যুদ্ধের হাত থেকে কেউ বাঁচতে গায়ে : 
না। আমাদের কালো পাহাড় 72৭ 
পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের যৃদ্ধ বিরোধী আচ্ছো। 
লনেরই এক অঙ্গ। পাশ্চাতোর 'শিল্প সভাঙ্থা 
মানুষকে পশ্ব করে ফেলেছে, যৃদ্ধবাজ করেছে। এই 
তথাকথিত সভাতা আমাদের দাস করে ফেলেছে। 
রা সংগ্রাম এই শিল্প সভাতার বিরুন্ধে 
আবহাওয়ার স্বাধীন মুক্ত মানুষের পক্ষে। 

লড়াই ছাড়া মারকিন সাম্াজ্যবাদরাপী দৈতাকে কোন 
মতে যোখা যাবে না। আমাদের সংগ্রামে তাই বিশ্যের 
স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের অবদান অনেক।' 

রাত অনেক হয়ে গেছে তখন! আমাকে অলেকটা 
রাস্তা অতিত্রম করে হোটেলে ফিরতে হবে। ফিস্তু 
তখনও কত কথা বাকি। রাসেল তার পরো জীবনের 
কথা বলছিলেন! কী করে তিনি শক্রকে চিনলেন আর. 
কী করে নানান বিপদ থাকা সত্বেও এই পথ বেছে 
নিয়েছেন। রাসেল মিনস লাকোটা জাতির মানুষ । এবং. 
নিজেকে তিনি লাকোটা ইনডিয়ান বলে 
অভিহিত করেন। মাটির সম্গে তাঁর নাড়ির টান। 
প্রকৃতির মধ্যে ইনডিয়ানদের নিয়ে তিনি এক নতুন 
সমাজ গড়ার স্বঙ্ন দেখেন। যেখানে মানৃষ প্রকৃতিকে 
ধূংস করবে না বরং প্রকৃতির আশ্রয়ে সরল ও হাসিখৃনী 
জীবন ঘাপন করবে। 

বিদায় লিয়ে ফিরে ঘাবার জলা উঠে দাঁড়ালাম। 
আবার উঞ্তার সঙ্গে করমর্দন করলেন রাসেল। 
'সাবধানে যাবেন, পাহাড়ী রাস্তা । তার ওপর আধার 
বৃষ্টি পড়ছে । আর আপনাকে স্বাধীন ইনডিয়ান দেখে 
আবার আঙার জনা এখন থেকেই আমল্ণ জালিয়ে 
রাখলাম। বিদায় বন্ধূ।' 0 : 


আলোকচিত্র £ লেখক কর্তৃক সংগৃহীত 
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খেলাধুলোর পত্রিকা অবশ্যই! কিন্তু যারা খেলাধুলোর 
থেকে দূরে তাদের জন্যও অনন্য পুজো বার্ষিকী 





৯৯৫৩ সালের ২৫ নভেম্বর ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে 
ফুটবলের একটি যুগের অবসান হয়। কী ঘটেছিল সেদিন 
প্রখ্যাত সাংবাদিক ব্রায়ান গলানভিলের রচনা 'হাঙ্গেরি সেদিন 
ফুটবলের ব্যাকরণটাই বদলে দিয়েছিল ।' মূল্যবান তথানির্ভর 
রচনা । 


ফুটবল নিয়ে আকর্ষণীয় একটি বুদ্ধশবাস রহস্য কাহিনী 
লিখেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায় _ শিল্ড ফাইনাল ও নাকভাঙা 


মূর্তির রহস্য। 


পিটার থঙ্গরাজকে নিয়ে লিখেছেন হরিপ্রসাদ 
চট্টেপাধ্যায়। কলকাতার ফুটবলে তরুণ প্রতিভার অভাব 
নেই, তবৃও বুড়োদের জায়গা অটুট থাকছে । কেন? লিখেছেন 
সুভাষ দত্ত। "চন্দন বন্দোপাধ্যায়ের রচনা কয়েকজন 
ফুটবলারের অন্যদিক, ভিন্ন প্রতিভা নিয়ে। 


ভারতীয় হকির স্বর্ণযুগে আংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের 
ভূমিকা নিয়ে সন্দীপ দত্তের লেখা । 


বালা, সুবত সরকার ও অলোক দাশগু্ত। দিন্লির 
রোশেনারা ক্লাব এবং মাদ্রাজ ক্রিকেট ক্লাব নিয়ে দুটি তথ্যবহূল 
রচনা রঘবনাথ রাও এবং পি এন সুন্দরেশনের। প্রয়াত রাখাল 
জব রচনার বিষয় 'বাংলার ক্রিকেটের 
আদি কথা ।' ঢাকার প্রতিনিধি আব্দুল তৌহিদের ইতিহাস- 
নির্ভর রচনা 'ঢাকার নবাববাড়ি ও তখনকার খেলাধূলা ।' 


থাকছে বি*শব আথলেটিক্সের সোনার ছেলে কার্ল 
লুইসকে নিয়ে প্রদীপ বিজয়কর, বিজয় হাজারেকে নিয়ে দাত 
ফাড়কর এবং বিলি জিন কিংকে নিয়ে অনিরুদ্ধ ঘোষের 
রচনা । 


অতৃল মুখার্জি লিখেছেন পিছিয়ে পড়া আফিকাও 
আমাদের থেকে খেলাধূলায় অনেক এগিয়ে। চিরঞজীবের 
মজার স্মৃতিকথা _ প্রথম ক্রীড়ামন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি, মোহন 
বাগানের একটি সভা এবং ----। ক্রীড়ানূরাগী কলকাতা - 
লিখেছেন পবিত্র দাস। 





এবারেও থাকছে ছড়া ও কার্টুন। লিখেছেন এবং 
একেছেন অমিতাভ চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ঘোষ, 
প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, উষা ভৌমিক, দীনবন্ধু আঢা, লাহিড়ী, 
আলি, রাজা প্রমুখ । 

তা ছাড়া অমিয় তরফদার, অরুণ মুখার্জি, পাহাড়ী রায় 
চৌধুরী, শংকর নাগ দাস, অচিন্তয হাজরা ও অচিন্তা রায়ের 
তোলা মনমাতানো ছবি। 





১৬০ পৃঙ্ঠার বই। দাম ১২ টাকা 
বেরোচ্ছে পুজোর অনেক আগেই 








এ সার্কুলেশন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন 
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হারতে হাতে 


অসাম জনমানসে আমর প্রভাব 


গৌহাটি থেকে বত রে 


আসামের বিদেশি বিতাড়ন 
আন্দোলনের পিছনে ঘদি কোন 
স্বার্থবার্দী মহলের বিশেষ উদ্দেশ্য 
থেকে থাকে সে স্বার্থ প্রায় সফল 
হয়েছে বলতে হবে । অন্তত এটা খুব 
স্পম্টভাবেই দেখা গেল যে কোন 
বিদেশি শক্তি আসামের সংহতি নষ্ট 
ফরার উদ্দেশ্য নিয়ে এ আন্দোলনে 
উস্কানি দিয়ে থাকে তবে সত সে 
সংহতি এখন নম্ট হয়ে গেছে। 
পশ্চিমাঞ্চল চিরস্হায়ী অশান্তি 
জিইয়ে রাখা অন্তত কোন একটি 
বৃহতৎশক্তির স্বার্থের জনা খুবই 
প্রয়োাজন। এক দিকে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন অনাদিকে চীন। দুই 
সীমান্তের এ দুটি বৃহৎ কমিউনিসট 
দেশের অবশ্হিতি মারকিন সর- 
কারকে মানসিক শান্তিতে থাকতে 
দেবে না, তাই ভারতবর্ষের এ দৃই 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনগণ যেন 


সরকারের টনক নড়ল যখন আসা- 
মের গতবারের নিবচিনে এগার জন 
সি পি আই (এম) জিতে গেলেন। 


আসামের জাতীয়তাবাদী দল 
গড়ার পিছনে ইন্দিরা গাম্ধীরই হাত 
ছিল বলে অনেকে মনে করেন । যদি 
হয়ও, ইন্দিরার সে চাল তাকে 
বিজয়ের তিলক পরাল-এবারের 
নিবচিনে বামপদচ্ছপরা একেবারে 
নসাং হয়ে গেল। মাবখানের প্রায় 
চার বংসরব্যাপী আসামের রত্তগক্ত 


গত চার বংসরে আসামে সংখ্যা- 
লঘুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত 
হল। কিল্তু অধাক কাণ্ড যে এখনও 
ইন্দিরাকেই ওরা একমাত্র ভ্রাণকর্ী 


$৯/ গেরিবর্তন' ১৪ সেপটেমবধর ১৯৬৩ 


চললও এই বর্ষসীমা নিয়েই - 
আদ্দোল্সনকারীয়া প্রথমেই যদি এ 
সীমারেখাতে রাজি থাকতেন তাহলে 
গত চার বৎসরের এ রক্তক্ষয়ী 
গ্রাতৃঘার্তী আন্দোলনের কোন 
প্রয়োজন থাকত না! মজার কথা যে 
এ ব্যাপার নিয়ে কাউকে বর্তমানে খুব 
একটা উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি 
যে খবরের কাগজগুলোর উস্কানিতে 
আসামের জনগণ আন্দেলেনে নেমে 
পড়েছিলেন সে কাগলগৃলোও এ 
বিষয়ে প্রায় নীরব। আগ্মুও কোন 

গরম বিবৃতি দিচ্ছে না, আঞ্চলিক 
দলগুলো এখন মৃতপ্রায়, সর্বভারতীয় 
দলগুলোকে আসাম থেকে পায় 
বহিষ্কারই করা হয়েছিল, কিন্তু 
এখন তারা আবার আসামে সভা- 


সমিতি করতে করেছে। জন- 
গণকে এসব বর্জন করার 
আধান দিয়েও কোন লাভ হবে বলে 


মনে হচ্ছে না। এর একটা উত্জুল 
উদ্দাহরণ হল নতৃন জেলা শিব- 
সাগরের উদ্বোধন করতে মৃত্ামন্ত্রী 
হিতেশবর শইকীয়া যখন গেলেন 
তখন আসু আর গণসংগ্রাম পরিষদ 
ডা বদ্ধের ডাক দিয়েও 
ব্যর্থ হল। মৃখামন্্ীর সে সভাতে 
দেখা গেল অভূতপূর্ব জনসমাবেশ। 
যদিও তার এক বৃহৎ অংশকে 
সরকার ভাড়া করা বাসে চারদিকের 
গ্রাম আর চা-বাগান থেকে এলে- 
ছিলেন। 


যাই হোক পর্যবেক্ষক, মহলের 
ধারণা, সরকার তথা হিতেশবর 
শাইফীয়ার বার বার ঘোষণা সত্তেও 
১৯৭১ সাল থেকেও সহজে 
সনান্তস্করণ হবে না, বহি- 

করণ তো দূর অস্ত। আগে কথা 
ছি ১২৮টি সমঘ্টিতেই ট্রাইবৃনাল 
গঠন করে এ কাজ শুরু করা হবে। 
এখন অবগ্হা সাপেক্ষে শুধু কুড়িটি 

বসবে আর 

৩ জন করে বিচারপতি থাকবেন যার 
মধ্যে দুজন হবেন বহিঃরাজ্যোর। 
সমস্যা হল রাজোর বাইরের এত 
বিচারপতি সহজে কী করে পাওয়া 
যাবে? তাই সনান্তকরণের কাজ 
এখন জুলাই-র পরির্তে অকটোধর 
হতে যাচ্ছে। সষ দেখে শুনে মনে 
হচ্ছে বিদেশি বাছাই-এর কাজ এত 
লোজা নয়। ভাই আসাম আঙ্দোজন 


সম্পর্কে বলাযায় যে শেষ পর্যন্ত এটি 


বহায়ম্ভে লঘু ক্রিয়াই হল। 


আন্দোলনের পরোক্ষ ফল কিন্তু 
গুরুতর । তিন বৎসরের রস্তণরক্তি 
ছাড়াও বর্তমানে বিশেষ করে 
উল্লেখ করতে হবে শিক্ষার কথা। 
প্রথমে আন্দোলন সফল না হওয়া 
পর্যন্ত অন্তত দশ বৎসর অবধি 
পড়াশুনা করবে না বলে আসামের 
ছাত্রছাত্রীরা শপথ নিল, তারপর এক 
বংসরের গ্ষতিতেই ওরা সচকিত 
হয়ে কলেজে ঘেতে 
উস আন্দোলন রর 
'দেশপ্রেম' করে ওরা পাঠ্যবইয়ে 
মনঃসংযোগ করার সময় পেল লা, এ 


এবারও বাপক হারে বহন করল 
ছাত্রছাত্রীরা। আর যে গাহসী আর 
সাধু পরীক্ষক ও শিক্ষািদরা ওদের 
বাধা দিতে গেলেন তাঁরা নানা নিগ্ুহ 


শিক্ষাগুরদও একসময় এক সঙ্গে 
আদ্দোলন করা ছাত্রদের হাতে 
নিগৃহীত হলেন। এদিকে গৌহাটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংস্হার প্রধান 


এমন এক জট পাকাতে থাকল যে 
গত বৎসর স্নাতক হওয়া ছবাত্র- 
ছাত্রীরা এখনও অবধি বিশববিদালয়ে 
ভর্তি হওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। 
এদিকে এবার দেরি করে পরীক্ষা 
সমূহ হলেও কয়েকদিন পর আবার 
নতৃন স্নাতকদল পাশ করে বেরুবে, 
তাদের অবচ্হা কী দাঁড়াবে, কীভাবে 
শৌহছাটি বিশ্ববিদালয় এই পেছিয়ে 
পড়ায় সমস্যার সমাধান করবে ১ 
যাই হোক এভাবেই এরা আন্দো- 
লনের জন্য দূ দৃটো শিক্ষা বর্ষ হারাল 
আর বর্তমানে শোনা যাচ্ছে ঘে 
আন্দোলনকে আবার 

করা হবে। এ সব কিছ মিলিয়ে 
আসামের ছাত্রছাত্রী আর অভি- 
ডাবকদের মনে এক আত্ষের সৃদ্ছি 
হয়েছে। আসামে পড়াশূনা হবে না, 
এখানে থাকলে ভবিষাৎ ধুংস 





খেলোয়াড়দের 





ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড 


ৰ খেলার আসর 


১৬-২২ সেপ্টেম্বর 
সংখ্যার বিশেষ 
আকর্ষণ 


কলকাতা ক্রীড়া - সাংবাদিক 
ক্লাবের রজত জয়স্তী উপ 
লক্ষে অনুষ্ঠিত পিয়ারলেস! 
ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা 
একই সঙ্গে কলকাতার “তি 

প্রধান, গোয়ার সেরা দুই দ্ 
ডেম্পো ও সালগাওকর।। 
বোস্বাইয়ের টাটা স্পোউস; 
মফগুলাল এবং নেপাঞজের। 
কাঠমান্ডু একাদশের খেজা 
দেখার সুযোগ হচ্ছে পশ্লিষ্বন: 
বঙ্গের ফুটবলানুরাগীদের, 
কেমন হল প্রথম সপ্তাহের | 
খেলা । | 


লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহন বাগ/ঝ 
আই এফ এশিম্ডে কি ভাদ্র 
লিগের সাফলা অবাহত রাখছে 
পারবে? | 





৭১ সালে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হকের 
দারুণ, থেলোছলেন তানুদেব দাস।] 
পরের বছর থেকেই বড় দলে খেলছেন)! 
তবে এবারই প্রথম জাতীয় নির্বাচকদের | 
গাজর়ে পড়লেন। অনুদেবের মম্পর্ক 
সাক্ষাংকারাভাবক রচলা। 


“ছেলেবেলার গণ্প লেন | 
মাহর বসু । 


'সন্ভাবনাময়' বিভাগে এরয়ানে 
কাশী পাল। যু 
'অতীতের পাতা থেকে স্যাদাল, ৃ 
মাথুজ । রাজকোন্ে স্দাসমাী ৃ 
ইরানী ট্রফি ক্রিকেট ম্যাচের রিপোর্ট /1 


পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথবা 
টেস্টে ভারতীয় দলে নিবাচিত] 
ছবিসহ 






সংক্ষিপ্ত পরিচিতি । 


সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে জামশেধপুক্ে]' 
অনুষ্ঠত ওপেন আথলেটিক মি] 
বাংলার আযথালটদের় পদক দক 
সম্ভাবনা কতটুকু ? 


মোট ৫২ পৃষ্ঠার পর্িকা ন্‌ র্‌ 
দাম ২২৫ টাকা । 1 








কলকাতা-৭০০০৭২ 





তু ত্র শিশিল 


'ইবে-তাছ 'ঘঃ পলার়তি মং জীমতি 
নীতি অনুসরণ ফয়ে বিত্তবান ঘরের 
মেধাবী ছেলেমেয়েরা (জান্দোলপ- 
কারীই হোক কিংবা আঙ্দোলন 


যাচ্ছে। এরা ভিড় করছে বিশেষ করে 
দিললিতে । কিন্তু আন্দোলনের জন্য 
ধনে প্রাণে সব দিক থেকে বেশি করে 


এবার আন্দোলন হলে কী রকম 
জন সমর্থন পাওয়া ঘাবে সেটা বলা 
কঠিন, কারণ গতবারও আন্দোলনের 
নিভে যাওয়া আগুন আবার খুব 
জোরেই জুলে উঠছিল। অবশা তখন 
একটা ইস্ম ছিল, 'নো সলিউশন, নো 
ইলেকশন'। এবার কিন্তু সামনে 
জোরাল কোন ইস্য নেই । তাই মনে 
হচ্ছে এবার আন্দোলনের 
চেয়ে যেটা গত চার বছর ধরে চলে 
আসছে সেই গোপন হিংসাত্ক 
ঘটনাই বেশি চলবে। অবশ্য গত 
ফেবরুয়ারি মামের পুনরাবৃত্তি যে 
গহজে হবে না, সেটা নিশ্চিত করে 
বলা ঘায়। যেসব জায়গায় ব্যাপক 
দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছিল সরকার 
সেসব জায়গায় এখনও ব্যাপক দমন 
চালিয়ে যাচ্ছে। এবার আরেকটা 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, এ টি এস ইউ 
ট্াইবাল স্টডেনটস ইউ- 
আন্দোলন থেকে সমর্থন 
প্রতাহার করে নিয়েছে এবং আদ্দো- 
লন বিরোধী এ এ এস ও (অল 
আসাম স্টৃডেনটস অরগানাইজে শন) 
নামে অনা একটি ছাত্র সংক্হা গঠন 
ফয়েছে। তথ্যাভিক্ত মহলের ধারণা 
'ডিভাইড আনড রুল' নীতি চালিয়ে 
আন্দোলন দমন করার এটি সরকারি 
কীশলেরই একটি অস্গ মাত্র! 


আসামে আর একটি ঘটনা 
আন্দোজন-বিরোধীদের প্রদ্ুর 
আনদ্দের খোমাক যোগাচ্ছে। অবৈধ 
নির্চিন, অবৈধ সরকারের ধুয়ো 

তুলে আসামের আকাশ বাতাস 
নিক জনতার ভিড়ে দিস- 
পূরের জনতা ভবন এখন সরগরম । 
মঙ্ক্লী আর বিধায়কদের কাছে দর্শন 
প্রার্থীদের এরকম ভিড় 'অবৈধ 
দরকার কথাটার সঙ্গে কোনরকম 
দামজসাপূর্ণ যে নয় সেটা নিঃ- 
দল্দেহেট বলা যায়। আসামে 
ধিভিন্ম আডমিনিসট্রেটিভ সারভিসে 
ঘর্তমানে যারা চাকরি পেয়েছেন 
দক্খা গেল যে তাদের মধ্যে আসর 


নৈতৃস্হানীয় অনেক ছেলে আছে। 


ক্মান্দোলনকারী ৮৮৮০০ সু 
মুঠোয় আনা এটাণ্ড একটা 
চাল বলে অনেকে মনে করেন। 


মোটের উপর সরকার আন্দো- 
লনকারীদের ছলে-বলে-কৌশলে 


অনেকটা বাগে আনছে। তাই 
এরপর আন্দোলন হলে সেটা কতদূর 
গড়াবে তা এখন অনেকেরই আগহ 
আর কৌত্হলের বিষয়। গত ৬ 


,আগসট আসুর কার্যনিবহিক কমিটির 


বৈঠক বতসেছিল। সেখানে ওরা 
আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করা 
হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ 
কথাও তোষণা করা হয়েছে যে 
সর্বভারতীয় দলগুলোর সঙ্গেও আস্‌ 
আলাপ আলোচনা করবে । আগে 
যে আস্‌ সর্বদা সর্বভারতীয় দলের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছিল সে 
আসুর সাম্প্রতিক এ ঘোষণা শুনে 
যাত্রার সংলাপ বলতে ইচ্ছে করে, 'এ 
কী কথা শ্বনি আজ মন্হরার মুখে।' 


'আসাম সাহিত্য সভার' সুবর্ণ 
জয়ন্তী উৎসব চলল বগ্গাইগাঁওয়ে 
& থেকে ৭ আগসট। এবারের 
সভাপতি ছিলেন জ্ঞানপপীঠ পৃরস্কার 
প্রাপ্ত সাহিতাক ডঃ বীরেন্দ্র কমার 
ভ্টাচার্য। অডিযোগ উঠছে যে 
সরকার সাহিত্য সভার এ অধি- 
বেশনে কোন পৃষ্ঠপোষকতা 
করেনি । কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার 

নেই। কেননা নিজেকে রাজ- 

কর্মকান্ডের উর্ধে বলে 

তিন কা জানাতাহিভা না 
গণসংগ্রাম পরিষদের শরিক হয়ে- 
ছিল। ফলে আসাম আম্দোলনের 
জোরদার সমর্থক হয়ে নিজের সম্মান 
তো হারালই সেই সঙ্গে সরকারের 
রাজরোষেও পড়ল। গত বৎসর 
পাহাড়ী জেলা কার্বি আংলঙের সদর 


শহর ডিফৃতে যে অধিবেশন অনু. 
ছ্ঠিত হয়ে গেল উন 

ছিল না। এমনিতে 
কিন্তু এতিহামন্ডিত সাহি তা সভাকে 
সরকার আগে বেশ মোটা ধরনের 
অনুদান দিত। আন্দোলনের সময় 
থেকে আর একটা ব্যাপার আসামের 
অনেক সাহিতা প্রেমিক বাতিফকে 
দ্ধ করে তলছে। সেটি হল 
চিরাচরিত নীতি লম্ঘন করে এইসব 
সাহিতা সভার অধিবেশনগুলোর 
বিভিন্ন সেমিনারে বন্ত্তা করার 
জন্য আসুর অনেক নেতাকে ডেকে 
আনা হচ্ছে, যাদের সম্পো সাহিতো় 
কানাকড়িও সম্পর্ক নেই। নানা 
কারণে আসাম সাহিত্য গভা তার 
আগের জনপ্রুতিনিধিতৃ মূলক চরিত্র 
হারিয়ে ফেলছে। এদকে বড়ো 
উপজাতি জনগোণ্ঠী 'বড়ো সাহিতা 
সভা" নামক ওদের একটা সাহিত্য 
সভার কাজকর্ম বছর বছর চাঙগিয়ে 
যাচ্ছে নির্বিগ্কে | 0 


* সক শক 21 টে 1, চু রি 
ধা হন৮ ১" 4477 ১ 
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ত্রিপূরা। আগসটের প্রথম সপ্তাহে 
একটানা চারদিনের অবিশ্রান্ত বর্ষণে 
খরক্সোতা পাহাড়ী নদীগুলো ফুলে 
ফেঁপে ওঠে, দৃক্ল ছাপিয়ে ভাসিয়ে 
নিয়ে যায় ক্ষেতের ধান, বাড়ি খর, 
গবাদি পশ্ব। সরকারের পক্ষ থেকে 
বন্যায় ত্রিশ জনের সংবাদ 
জানান হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি নির্পণের 
কাজ এখনও শেষ হয়নি বটে তবে 
আশঙ্কা করা হচ্ছে সামগ্রিক ক্ষতির 
পরিমাণ রাজ্োর চলতি বছরেব 
পরিকম্পনা বরাদ্দকে ছাড়িয়ে যাবে। 
দক্ষিণ ত্রিপৃরার উদয়পৃর, অমবপৃর, 
বিলোনিয়া, পশ্চিম ত্রিপৃরার খোয়াই, 
সোনামুড়া এবং উত্তর ত্রিপুরার 
কৈলাসহর বন্যায় সবচেয়ে বেশি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজোর একমাত্র 
জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও মারাস্রক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এখন ডম্বুর 
জলবিদ্ৎ প্রকল্প উৎপাদন বন্ধ। 
আসাম থেকে বিদ্যুৎ এনে রাজো 
আলো আ্ালাতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী 

চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সাম্প্র- 

বনায় ত্রিশ হাজার পরিবার 


হেকটর জমির । বিধূস্ত হয়েছে ত্রিশ 
হাজার ঘর-বাড়ি। কয়েক হাজার 
গবাদি পু বানের তোড়ে ভেসে 
গেছে। বন্যার সময় রাজোর বিভিন্দ 
ত্রা শিবিরে প্রায় তিন লাখ দুর্গত 
মানৃষ আশ্রয় নিয়েছিলেন কৃষিমন্ী 


হচ্ছে। বলা হচ্ছে এ ধরনের 
প্রলয়ত্করী বন্যা এক শ বছরের মধ্যে 
ত্রিপূরায় দেয়া যায়নি। 
পাহাড়ী রাজ্য। এই 
রাজোর বনপাহাড়ের সঙ্গে নদী- 
নালার 'নাড়ির টান। সাড়ে দশ 
হাজার বর্গ কিলোমিটারের ত্রিপুরায় 
প্রায়. ৫,৭৮,১০০ হেকটর বনভূমি 
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সি এ পরি 
রয়েছে। বি বৃক্ষমেধ ও 
অরণোর অংগহানির সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাপক হাবে ভ্মিক্ষয় হচ্ছে | কমছে 
নদীর নাবাতা। এ অবস্তায় স্বাভা, 
বিক বৃদ্টিতেও রাজোব নদীনালায় 
বান আসার আশঙকা রয়েছে! এই 
বিপদ থেকে পরিভ্রাণে, ভূমিক্ষয় 
বোধে ত্রিপৃবায় এখন বন সুজনের 
ব্যাপক কর্মসূচী কপায়িভ হচ্ছে। 
গত জ্বলাই মাপটা এই বাজে খুব 
ঘটা করে বক্ষ রোপণেব মাস হিসাবে 
পালিত হয়। শ্রধু ভূমিক্ষয় এবং 
নদীব নাবতা হাসই নয়. সীমান্তের 
ওপারের বড় বড় বাধগুলোও 
ত্রিপুরার বিপদ ডেকে আনছে । বিশ্ব 
ব্যাংকের টাকায় ওপাবে বড় বড় বাঁধ 


হয়েছে। তাতে এখন আব আগেব 


মত তরতর করে জল নামতে পাবাছে 
না। 

পাত দাঙ্গার সময় দুর্গ ওদের ত্রাণ 
পুনবসিনে প্রায় ১৬ কোটি টাকা খবচ 
হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় বরাম্দ 
পাওয়া গিয়েছিল ১৪ কোটি টাকা। 


সাম্প্রতিক বন্যার পব রাজা মুখামন্ত্ী 


নৃপেনবাবু দিললিতে ছুটে গিয়ে শ্রাণ 
ন কেন্দের কাছে প্রায় ১৭ 

কোটি টাকার দাবি জানিয়ে এসেছেন । 
মুখামন্ত্রী বলেছেন, ত্রাণ পুনবসিনে 
অর্থের বাপারে কেন্দ থেকে এখনও 
কোন সৃনির্দিষ্ট প্রতিশ্রতি মেলেনি 
আশির দাঙ্গার পর ত্রিপৃবার 
বিপর্যস্ত অর্থনীতি চাঙ্গা করতে যে 
ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল 


এবার বন্যার পরও সে রকম কর্মসূচি 


চাই। কিন্তু অর্থ বড় প্রতিবন্ধক। 
বিধুদ্ত সেতু রাস্তা সাবাতেই 
পরিকল্পনা বরাদ্দের এক বড় অংশ 
চলে যাবে। পৃনবসিনে বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন। এখন কেন্দ্রীয় সাহাযাই 
একমাত্র ভরসা। রাজোর মানুষও 
রাজা সরকারের দাবির সঙ্গে সুর 


সাগ্রহে লক্ষা করার বিষয়! 


পরিবর্তন ১৪ সেপটেমবর ১৯৮৩ / ই. 
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ফঞ্জুজাজর থিয়েটারকে অনেক- 
দিন অনাথ কবে রেখেছিলেন তিনি। 
থিয়েটারের স্টেজ থেকে মুখ ফিরিয়ে 
ঘুরে বেড়াগ্ছিলেন আবৃত্তি, গল্পপাঠ 
আর কাঝ্ঠনাটোর আসরে আসরে । 
ফলে ১৯৮০ সালে ফিংজ বেনেভিক 
আর শম্জু মিত্র ছব্রছায়ায় 'গালি- 
লিওর .জীরন'এর সেই 'ভাবষ্জি 
নিয়া'র চরিব্রচিত্রণকে টানা তিনবছৰ 
স্মৃতিতে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হয়েছে 
থিয়েটার পাগল কলকাতাকে। ভবে 
এই দীর্ঘ অনৃপস্হিতির পর গত ১১ 
পতিবার শিশির মঞ্চে 
খাঁওলী মিত্র তাঁর 'নাথবতী অনাথ 
বং'-এয় মধো দিয়ে যেভাবে ফিরে 
এক্লেন, তা দেখে মনে হয়েছে ফিরতে 
হলে এভাবেই ফেরা উচিত আর 
সৈই'ফেরার রাস্তার হদিশ বোধহয় 
জানা, আছে শৃধৃমাত্র শাঁওলীর মত 
বিরল ' প্রতিভাদেরই । সেই . হিসাবে 
সেদিনের ওই অনুষ্ঠানের মধো দিয়ে 
আমরা ধাহ্ছু মিত্রকেও ফিরে পেয়েছি 
বলা চলে, কেননা শাঁওলীর অত্যা- 
*চর্য "অভিনয় সমৃদ্ধ, সদ্ধ্যাটিব 
প্রযোজক ছিলেন- শম্ভূ মিত্রই! 


তরে শম্ভু মিরর প্রতক্ষ প্রভাব: 
ছাড়া ফে এ অনুষ্ঠান সমপূ গঁতভে, 


পারি কব পাল 


নিক 





অকৃষ্ঠে স্বীকার করেছেন, দর্শকরা 
তো বটেই। 

'নাথবতী অনাথবৎ' এই অনু 
প্রাসটি অবার্থভাবে যাঁর কথা 
আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই 
দৌপদীব কথাই এ নাটকে বলা 
হয়েছে, কিন্ডু শাঁওলী সেই পঞ্চনাথ- 
প্রিয়া পাঞ্চালীব কথা দর্শকদের 
এমনভাবে শুনিয়েছেন যে মহাভার- 
তের পৌপদীর হাহাকার, একাকিত্ব 
আর অবমাননা একাকার হয়ে মিশে 
গেছে আমাদের পরস্মপ্রধান সমা- 
জের চালচিরে নিযাঁতিত অজ 
দৌপদীর জীবনের নিযাঁসের সঙ্গে । 
শাঁওলী এই কমিউনিকে শনের কাজটি 
করার জনা একসঙ্গে গেঁথে নিয়েছেন 
কথকতার লৌকিক আর ধর্পদী 

নানান গা । এ নাটকের 
দা জেনি গ্রীসের আদি 
অভিনেতা থেসপিসের অনুসরণে 


শাঁওলীও বেছে নিয়েছেন একক ' 


অভিনয়ের রীতি, অবশা সঙ্গে 
রয়েছে জুড়ির দল । তবে এ নাটকে 
জঁড়ির দলের ভূমিকাই সবচেয়ে 


ূর্বল। কেবল আঙ্পাক বদলের : 


জনই যেন তাদের উপস্ছিতি, নাটক 
এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে তাদের 


পালনীয় ভূমিকা ছিল রীতিমত , 


ুিজ্ত এই নূড়িদের যাদ দিসে 





'নাথবর্তী অনাথবং' - সম্পূর্ণই 
শাঁওলীর একক অভিনয়-সমৃদ্ধ। 
একক অভিনয়ের দৃষ্টান্ত আমাদের 
দেশে এর আগেও দেখা গেছে। 
মহারাষ্ট্রের চলের বর্ণনা দিয়ে- 
ছিলেন একাই পি এল দেশপান্ডে। 
তৃক্তি মিত্র 'অপরাজিতা' তো 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নাটক। কিংবা 
ইদার্নীংকালে স্বলাবালাবৈদোর 
'রামায়ণ'-এ এ সীতার ' একক 
অভিনয়। কিন্তু শাঁওলীর 'নাথবর্তী 
অনাথবৎ' অগ্রবর্তী সমস্ত অভি- 
জ্ততাকেই ম্লান করে দিয়েছে। এ 
নাটকে শাঁওলী শুধু দ্রৌপদীর 
কথাই শোনাননি, তিনি 

। শুধু চুলচেরা বিশ্লেষণ 

' করেই দেখাননি মহা- 
. ভারতের মহান সব 
চরিত্রের ফাঁক 





কমিউনিকেশন । 
দর্শকদের এ সেতৃযণ্ধন করে গল্প 
একালের অন্যতম প্রখ্যাত নাটাকার 

































কসর নী 


িযেটারের অনা অর্থ 





বিজয় তেন্ড্বলকার রলেন মে 
'প্রতোক থিয়েটারেয় গল্পগুলিই 
আগে বলা হয়ে যায়, কিচ্ত্বু ওই 
পূরনো গলপকেই যে যত নতৃন ও 


সমকালগীনভাবে বলতে পারেন 


অভিনেতা হিসেবে সে' ততখামি 


সার্থক।' 
শাঁওঙীর 'নাথবতী 'অনাধবখ' ্ 


দেখতে দেখতে এ কথা আবার নতৃন' 


করে করা গেল। মহা- 


ভারতের রহুপঠিত দৌপদী চরিত্রকে 


একেবারে, নতুন রূপে দেখতে 
পেলেন দর্কিরা। এর জনা যোল- 
আনা কৃতিত্ব শাঁওলীর। দৌপদদীর 
রাগ, দুঃখ, অভিমান,ভাব.ভালবাসা, 
তাগ, তিতিক্ষা, পুতিটি বিভংগ 
শাঁওলী এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন যা এক কথায় অভ্তপূর্ব। 
বিশেষ করে কৃষ্ণ যখন শান্তি 
প্রস্তাব নিয়ে দুযেধিনের কাছে 
যাচ্ছেন, তখন দ্রৌপদীর কুষণের 


ৰ্ ৪. কাছে গিয়ে ভেঙে পড়া 


ফোঁকরগুলি কোথায়, তিনি সরাসরি 


দর্কিদের প্রশন করেছেন, 'বলুন তো 
বাবু মশাইরা, দুঃখী মেয়েটা এখন কী 
করে ৮' . পঞ্চপান্ডব বা শ্রীকৃফের 
নিফাত উপস্হিতি দরৌপদীর নিযাতিন 
কোন হেরফের ঘটায়নি,. প্রয়োজনের 
দ্ৌপদীকে আঘাত করেছে তেমনি 
নায়ের জনা, ধর্মের জনা একটা 
দ্ধের প্রয়োজনের কথা ভাবতে 
গয়ে দ্রোপদীকে আঘাত পেতে 
হয়েছে তার ধার্মিক স্বার্মীদের 
আশ্তবাকো কোন 'ধর্মযুদ্ধ, হয়ই 
না। যুদ্ধ করতে হলে অন্যায় 
করতেই হয়।' যে অর্জনকে ভাল- 
বেসে বরমালা পরিয়ে দিয়েছিল 
দ্রৌপদী নিজের করে তাকে কতটুকু 
পেয়েছিল সে : বরং যে সমাজের 
সম্পত্তি মনে করে যেমন খুশি 
এসে জোম্ঠদের কাছ থেকেই তাঁকে 
শুনতে হয়েছে 'বাক্তিগত ভালোবাসা 
ভুলে যাও রাজনীতির স্বার্থে, অথচ 
স্বগাঁরোহণে অসফল হওয়ার কারণ 
হিসেবে সেই জোহ্ঠই ব্যাখ্যান 
দিয়েছেন 'পাঞ্চালীর একমাত্র অপ- 
রাধ ছিল, অর্জনের প্রতি ওর বেশি 
পক্ষপাতিত্ব ।" ব্যাসদেব, কাশীরাম 
দাস আর ইরাবর্তী কারডের লেখা 
থেকে খূল সেচে নিয়ে 
লাঁওলী নিজের ভাষায় এভাবেই 
উপচ্হাপিত করেছেন ড্রোপদীকে। 


কিংবা অন্তিম মুহূর্তে 
দ্রৌপদী যখন জানতে 
কথা তখন তাঁর অভিবাক্তি শাঁওলী 
যেভাবে ফুটিয়ে তৃলেছেন তা কল 
কাতার দর্শকরা কোনদিন. ভূলতে 
পারবেন ধলে যনে হয় না। এ নাটকে 
যদি খুঁত ধরতে হয়, তবে পরীক্ষায় 
ফুল মারকস পাওয়া ছান্রের খাতায় 
নমবর কষানর কষ্ট স্বীকার করতে 
হবে। সেই কষ্ট স্বীকার করলে 
বলতে হয় এই কথকতার আমরে 
গানের ভূমিকা অতান্ত দূর্বল 
দ্বিতীয়ার্ধের শৃরচতে জুড়িদলকে 
হঠাৎ করে মঞ্চের ওপর নিয়ে আসা 
হল কেন তাও বোঝা ঘায়নি। আর 


শব দু দুঃশাসন, দৃষেধিন প্রভৃতির 
জন্য জু কাজে 


লাগান বিসদৃশ মনে, হয়েছে। তবে 
ধরেন দাস ও শাঁওলী মিত্রর দেওয়া 
গানের সুর যথেম্ট ভাল। আর 
ছিমছাম দৃশাপট কথকতার পরি- 
বেশের সঙ্গে, বেশ মানানসই 
হয়েছে। বিশেষ করে একটা ছোট 

সাহ্াযো স্টেজের একেবাধে 

উইংটি যেরকম সার্থকতবকৈঠ, 
বাবহার করা হয়েছে তা অকল্প- 
নীয়। শেষ করার আগে শাঁওলীর 
কাছে একটাই অনুরোধ, নাটক শুরু 
হওয়ার আগ অবধি দীর্ঘ সময় 


' ফিরে নাই বা ধসে থাকলেন 


তিনি, পপ 
যায় নাঃ ০. 
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ঘিতের 





শব্দশৃঙ্খল-৬৫ 





সূত্র £ পাশাপাশি 

১। নীর্মী লোক, তাই হোক 

৪। জোর নেই গায়ে, শৃধূ থাকে শুয়ে 
৬। অনৃযোগে ভালবাসা, বেশি হলে 
সর্বনাশা 

৭। পৃথিবীটাই, ফাবসিতে পাই 
৯। উল্টে নিলে তবে, জয়ী তৃমি হবে 
১০। নিয়ম-কানুন মানো, আরেক 
নামে চেনো 

১৩। ছায়া নেই বলে. সূর্য-কিরণ 
পেলে 


১৫। প্রকার ভেদ তাই, ভেবে বলা 
চাই 

১৬। ধাত্রী মাতা, ঘামাও মাথা 
১৭। ভীরুব এটি নেই, আছে 
বীরতেই 

১৯। সাগর জলে 'সনান', ভেঙে নিয়ে 
পান 

২১। হয় নকল করি, নৈলে মাছ ধরি 
২৪। উপায় বা প্রকরণ, অনারূপে 
হেথা রন 

২৫। রঙ্গমর্ষী ইনি, নাটকেও চিনি। 
সূত্র ঃ ওপর-নিচ 

১। শ্রীবিফু অন্য নামে, নরত্রাতা 
ধরাধামে 

২। বৃদ্ধি যদি থাকে, মাথায় পাবে 
একে 

৩। দাদুর কাছে যাই, তবে ব্যাঙের 
খবর পাই 

৪। যোল আনার অদ্ট, কী পাই 
বলো স্পস্ট 

& | থাকে সরলরেখার পরে, সমকোণ 
করে 


৮। এই কথাটাই, প্রতিদিন পাই 
১১। মহাপুরুষের মৃত্যু হলে, এমন 
কথা লোকে বলে টি 

১২। সরসা. উল্টে পাখি উঁরসা 
১৪। দুধ জমে হবে, দ্বাদে অম্ল 
পাবে স্‌ 
১৭। শাস্তি কিংবা সজ্জা, না 


পারলেই লঙ্জা | 
১৮। শপথের আরবি, আদালতে 


পড়বি 
২০। সত্র এইমাত্র, ইনি রসের পাত্র 
২২। সাঁকের বেলাতে, ঘরে ঘরে হয় 


২৩। বাকা বা কথাখানি-খুঁজে দেখ, 
পাবে জানি। 


সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 
১২ অকটোবর সংখ্যায়। সমাধান 
পাঠাবার শেষ তারিখ ৯৯-৯-৮৩। 

সমাধানপত্রের মণ্গে পরিবর্তনে 
প্রকাশিত ছকটি "পাঠাতে এবং 
খামের ওপর শব্দশৃঙ্খল-৬৫ 
লিখতে ভূলবেন না। 


্‌ শব্দ শৃষ্খল-৬১, 
(সমাধান) 





এবং অমর চক্রবর্তী (১/৪ বি, 
গাঙ্গুলি পাড়া লেন, কলকাতা -২)। 
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অশান্তি ও অসহায়তা। কারও ভূল 
পরামর্শে মেয়েদের অর্থহানি। 
বাবসায়ীদের খাণ। 


'বৃষ £ আগের অসৃম্হতার জের 
চলবে; মেয়েদের কোন ক্ষত ইত্যাদি 
থেকে দুত আরোগা। আর্থিক 
অস্যাচ্ছন্দা কিন্তু নতুন কোন 
যোগাযোন্ম। কর্মক্ষেত্রে কারও সহা- 
তায় কাযেদ্ধার; মেয়েদের কর্ম- 
স্হলে হঠাৎ বদলির সম্ভাবনা । 
পারিবারিক ব্যাপারে মেয়েদের মতা- 
মত প্রাপ্ানা পাবে। বাবপার়ীদের 
আঙ্গগস্লপ লাভ। 


মিথুন 2 শারীরিক অবস্হার 
সামানা হেরফের; মেয়েদের ছোট খাট 

'গৃরুতর আকার নেবে। 

ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত 
সঞ্চয় । কর্মক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি, 
অস্হিয়চিন্ততা; মেয়েদের কর্মস্হলে 
সহজ অগ্রগতি । জমি-জমা ত্রন্ম- 
বিজয়ে: নতুন ধ। কারো 
অধাচিত উপদেশে ক্ষতি | বাবসায়ী- 
দের মন্দা চলবে। 


(সেপটেমবর ১৪ থেকে ২০) 





কর্কট 2 শরীর ভাল চলবে না। 
মেয়েদের শারীরিক অবস্হার হঠাৎ 
অবনতি। আর্থিক স্বাচ্ছল্দা; ভাল- 
মতন আয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ 
কোন চেজ্টায় সুফল; মেয়েদের 
কর্মম্ছলে মানসিক উৎকন্ঠা। ধর্ম- 
কর্মে বাধা। কর্মপ্রাথীদের অস্হায়ী 
কোন যোগাযোগ । বাবসায়ীদের 
সাফল্য ও লাভ। 


সিংহ 2 মানসিক উদ্বেগ অনেক 
প্রশমিত হবে; মেয়েদের শরীর 
মোটামুটি চলবে । আর্থিক ক্ষতির 
জের চলবে । কর্মক্ষেত্রে হতাশা ও 
নৈরাশা; মেয়েদের কর্ম্হলে সহজ 
অগ্রগতি । পারিবারিক অশাদ্তি 
চলবে। মেয়েদের অন্যেরা বল 
বৃষবে, ফলে মানসিক অশান্তি। 
বাবসায়ীদের লাভ। 


কন্যা ৫ স্বাস্হা উদ্বেগের কারণ 
হবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্হার 
রুমশ উন্নতি । আচমকা বায় যেশ 





মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানাজি কতক ইতাদি প্রকাশনী দিমিটেত প্রেস, ৭৭/২/১, লেনিন সরণী, ক্গকাতা ৭০০ ০১৩ ফোন: ২০৯৯৯ 


তুলা ৪ পেটের গোলমাল বেশ 
তভোগাবে: মেয়েদের স্নায়ু সংপ্রগন্ত 
রোগ বিব্রত করবে । আর্থিক সাফলা 
কিন্তু সামানা ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রশংসা ও 
আয়বৃদ্ধি; মেয়েদের কর্মস্হলে শ্ন্রা 
বিশেষ তৎপর হবে। পারিবারিক 
বাপারে কোন বন্ধূর বিশেষ সাহাযা 
লাভ। বাবসায়ীদের মন্দা। 


বৃশ্চিক ৪ শ্াবীরিক অবস্কার 
সামানা উন্নতি; মেয়েদেব আগের 
র জটিলতা, নতুন সমস্যা। 
ক্ষেত্রে টানাটানি; খণ। 


সন্তানদের সংগে প্রচণ্ড মতবিরোধ । 
বয়স্কদের আঘাত। বাবসামীদের 
লাভ। 


2 শরীর “নিয়ে আকস্মিক 
বামেলা; মেয়েদের শরীর মোটামুটি 
চলবে। আর্থিক ব্যাপারে আগের 
কোন প্রয়াসে সাফল্যের আভাস। 
কর্মক্ষেত্রে নতুন ঝামেলা; অগ্রগতি 


বাহত হবে মেয়েদের কর্মপ্হলে 


লাভের ইংগিত। আর্জীয়-কুটুম্বের 
সংগে মতবিরোধ; বাবসায়ীদের 
লাভ। ৃ 





মকর 2 শারীরিক অবস্হার ম্মশ 
উন্নতি; মেয়েদের শরীর ৮চলনসই। 
মায় বাড়ক্লেসহজে কিন্তু অর্থহানির 
আশংকা ।. কর্মক্ষেত্রে মানসিক 
উৎকপ্ঠার অবসান; মেয়েদের মান- 
সিক চাপ ও অশান্তি। গৃহ নিমণি বা 


সংস্কার কাজে বাধা, ঝামেলা। 
বাবসায়ীদের নতুন প্রচেষ্টায় 
সাফলোব ইংণিত।. 

০ আগের তাৰ জের 
চলবে; মোয়োদের অবস্হার 


অল্পবিস্তর উন্নতি । আর্থিক ক্ষেত্রে 
নতন সমস, অনোর প্ররোচনায় 
ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে কোন গুরম্দায়িত 
মেয়েদের কর্মস্হলে সাফলা ও অনোর 
সহযোশিতা। পারিবারিক ব্যাপারে 
দূবের কোন সংবাদ বিচলিত বরবে। 
কোন সন্তানের দুর্ঘটনার আশংকা। 
বাবসায়ীক্দর মন্দা। 
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সাম্পাদধায় 

এই মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রাষ্টুস্গংঘের সাধারণ 
অধিবেশনে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন! সাইপ্রাস ও গ্রীসে মৈত্রীমূলক সফরের 
পর নিউ ইয়রকে রাম্টুসংঘের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধিবেশনে তিনি যোগ 
দিচ্ছেন। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ভাষণ দেবার জন্য 
আসছেন আরও কয়েকটি বড় দেশের রাষ্ট্রনায়ক। এটা প্রত্যাঙ্গিত, 
রাম্ট্রসংঘের এই অধিবেশনটি একটি শীর্ষ বৈঠকের চেহারা নেবে। শ্রীমতী 
গান্ধীর পক্ষে এই বৈঠকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে জোট 
নিরপেক্ষ আদ্দোলনের প্রায় ১০০টি দেশের নেত্রী হিসাবে রাম্ট্ুসংঘে তাঁর 
এই ভাষণ, শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়। বিগত দিললি জোট 
নিরপেক্ষ সম্মেলনে এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সমগ্ন তৃতীয় বিশব আজ 
ভারতের তথা শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে প্রতি আচ্হাশীল। জোট 
নিরপেক্ষতার অন্তরালেও যে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির “অদৃশা সূতো'র টান 
অব্যাহত এবং কিছু কিছু রাষ্ট্র সেই অদৃশ্য শক্তির হাত থেকে মুক্তি 
নেই, সেটি পরিতাপজনক ঘটনা হলেও নির্মম সতা। কিন্তু ভারত এখন 
প্রকৃত জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মধার্দায় অভিষিক্ত। সম্প্রতি সোভিয়েত 
রাশিয়ার দ্বারা দক্ষিণ কোরীয় যাত্রীবাহী বিমানের ভূপাতিত হওয়ার 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত যে দিয়েছে তাতে করে এই জোট 
নিরপেক্ষতার নীতি আরো সৃস্পম্টভাবে প্রমাণিত। ভারত এই ঘটনাকে 
'দুঃখবহ' বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছে যে বিমানটি কীভাবে 
সোভিয়েত আকাশ সীমার অত ভেতরে প্রবেশ করল, তা যেমন দৃবেধ্ 
তেমনি আশ্চর্যজনক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্লেনটিকে যাত্রীবাহী গ্লেন 
বলে বৃঝতে না পারাটা। ভারতবর্ষ ্পণ্ট ভাষায় জানাতে দ্বিধা করেনি 
যে এই ধরনের ঘটনায় যথেষ্ট সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত 
ছিল; যেখানে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 
পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস তখন এমন কিছু ঝুঁকি নেওয়া উচিত 
হয়নি যেখানে সামান্যতম ভূল বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। 


প্রেসিডেনট রেগনের উগ্রনীতির জনা মারকিন যৃক্তরাষ্টু ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্কের দ্ূত অবনতি আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। 
নিরস্ত্রীকরণ দূরে থাক, মারণাস্ত্র স্বরণের নীতিও যথেন্ট আন্তরিকতার 
মঙ্গে পালিত হচ্ছিল না। পরমাণু বোমার বিধৃংসী প্রতিযোগিতায় সারা 
বিশব আজ আতঙকগ্রদ্ত। বৃহৎ শক্তিগুলি এখন সদা সন্পস্ত। এই 
পরিস্হিতিতে দক্ষিণ কোরীয় যাত্রীবাহী বিমানের উপর গুলি বর্ষণ 
অগ্নিতে ঘৃতাহ্‌তি দান করেছে এবং পশ্চিমী শক্তির হাতে সবার অলক্ষো 
একটি তার তুলে দিয়েছে যা শান্তির আবহাওয়াকে নম্ট করে দিতে উদাত। 
ইতিমধোই মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের স্গে দ্বিপাক্ষিক 

গুলি বাতিল করে দিয়েছে । এর ফলে আবার বিশব জুড়ে ঠান্ডা যুদ্ধের 

আবহাওয়" ফিরে আসছে। 


এ কথা ঠিক যে দক্ষিণ কোরীয় যাত্রীবাহী বিমানের দীর্ঘসময় ধরে 
সামরিক গৃরৃত্বপূর্ণ সোভিয়েত এলাকার মধ্য দিয়ে উড়ে যাওয়া এবং 
সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করা অতান্ত সন্দেহজনক । মারকিন যৃক্তরাষ্টু 
যাত্রীবাহী বিমানকে গৃষ্তচরবৃত্তির কাজে লাগিয়ে থাকে এই অভিযোগও 
বহ্‌ সমর-বিশারদ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শৃধূমাত্র রাম্্রীয় গু্তচর- 
বৃত্তির দায়ে ২৬৯ জন নিরীহ (যাঁরা বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিক) 
হত্যা করাকে মানবিক দিক দিয়ে সমর্থন করা যায় না। বিশেষ করে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন যাঁরা শান্তি ও মানবিকতার সমস্ত শর্তগুলি মেনে 
চলার নীতিতে বি*বাসী তাঁদের এই আচরণ পরিতাপজনক শৃধূ নয়, তা 
্রান্তিপূর্ণ। 

এই ঘটনাকে কেন্দু করে নিরাপত্তা পরিষদ কিছুদিন ধরে ঘেডাবে 
উত্ত”্ত হয়ে উঠেছে, আমাদের আশা শ্রীমতী গান্ধীর সাধারণ পরিষদে 
ভাষণ দানের পর তিক্ততার সেই পূর্বরেশ ধীরে ধীরে কটুতে থাকবে। 
রাষ্ট্রসংঘই আজ অশান্ড বিশ্ধের কাছে একমাত্র | ব্চ্তু দেখা 
যাচ্ছে বৃহৎ শক্তিই আজ রাষ্ট্রসংঘকে তার উদ্দেশা সাধন করতে দিচ্ছে 
না। সমাধানের চেয়ে অস্প্রসঙ্জা এবং ঠান্ডা লড়াইকেই তারা 
অধিকতর কাম্য বলে মনে করছেন। 
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২১.২৭ সেপটেষবর, বর্ষ ৬ সংখ্যা ১২ 
দাম ২৫০. বিষান মাশুল £ প্ৰঞ্চিলে ২০ পয়মা, ভারতের অনাপ্রে ২৫ পয়সা 


এই সংখ্যায় ]. 
হরতালদার কাজের আহান' 
বহুদর্শী / ৭ |. 
তেজস্িয ক্যাপসুল উধাও হওয়ার পেছনে কোন রহসাঁঃ | 
পিনাকী মজ্মদার/৪ 
রাজীব এগিয়ে আসছেন/অভিমন্যু সেন/১০ 
বাংলা বন্ধে সব শরিকের সায় নেই/নিশীথ দে/১২ + 
'-০* প্রথম বোমা কাশ্মীরের ওপরই পড়বে - ফারুক আবদৃন্লা 
সাক্ষাৎকার £ দিবাজ্যোতি বসৃ/১৩ 
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু/পার্থ চট্টাপাধায়/১৬ 
মাফিয়া-নগরী বোমবাই/বিশবজ্িত ভট্রাচার্য/২১ 
'টেলিভিশন কোন দূর্বল মাধ্যম নয়' - শৈলেন্দ্রশংকর 
সাক্ষাংকার £ দিবাজ্যোতি বসূ/১৫ 
বেকারভাতা নিয়ে বন্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে 
বিশেষ সংবাদদাতা/২৮ 
বিধবাদের প্রতি শরংচন্দের সহানৃভ্তি ছিল ঃ রাধারার্ণী দেবী 
প্রবীর ঘোষ/২৯ 
ভারতের তৃতীয় দক্ষিণ মেরু অভিযান হবে আরও বড় 
খগেন দে সরকার/৩০ 
পুলিশ, বিচার-বাবস্হা এবং জেল-প্রশাসন/গোবিন্দ মুখোটি/৩২ 
গাস সরবরাহের সোভিয়েত পাই'্প লাইন দি 
শ্যামল বস্‌/৩৫ | 
আলগে £ প্রোর্টিনের নতৃন সূত্র 
পরমেশচন্দ্র ভট্রাচার্য/৩৬ 
দ্বিতীয় রামচন্দ্রন মন্ত্রিসভা তিন বছর পেরোল 
বিশেষ প্রতিনিধি/৩৮ 
রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ি/৩৯ 
কারমাটারে বিদ্যাসাগরের "শেষ জীবনের স্ব”ন সফল হয়নি 
গোরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়/৪১ 
বিধবা-বিবাহ আজও জনপ্রিয় হল না কেন: 
শৃক্সা বন্দোপাধ্যায়/৪২ 
বাঙালি মেয়ে প্রথম গ্রযাজ্য়েট হয়েছিলেন শতবর্ষ আগে 
শ্যামলী বসু/৪৭ 
মধাপ্রাচা থেকে শ্রমিকরা কি দেশে ফিরতে বাধা হবেন : 


পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো /৪৯ 
৬১০ 


প্রচ্ছদ ঃ বোমবাই-এর ছবি - প্রবীর মিত্র, ফারুক আবদৃল্লার ছবি 
- সৌগত রায় বর্মন ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুর ছবি - ঢাকার 
শাঁখারি বাজার সস্ঘমিত্র ক্লাবের সৌজনো। 


প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিল্প-নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ 


সম্পাদকীয় দফতর £ ৩৩ বিপ্লবী অনুক্লচন্দ্র স্টিট (পৃরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) 
কলকাতা ৭0০০৭২ | 


দিঙগলি অফিস £ সূর্ধকিরণ ভবন. ১৯ কস্তৃয়ষা গাদ্ধী যারগ, হ্যাট ৯২১২. নতুন দিললি ১১০০০৯, 
ফোন ; ৩১২০২৪ মি 
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পূজো সংখা হিসাবে। 
অর্থাৎ পুজোর ঠিক আগের সংখ্যা এটি। এ জনা এই সংখ্যায় পুজো 
সং্রণন্ত নানা লেখার সমাবেশ থাকছে । 

সবচেয়ে আকর্ষণীয় 51551 গ্রামে । 


& অক্টোবর পরিবর্তন প্রকাশিত হচ্ছে 


পরিবর্তনের ডাকে সাড়া দিয়ে গর বহু গ্রামের পুজো কর্তৃপক্ষ 
তাঁদের গ্রামে গিয়ে পূজোব কটা দিন কাটাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। 
গ্রামে যাবার পথনির্দেশ, থাকার বাবস্হা ও প্রয়োজনীয় বিবরণে সমৃদ্ধ 
থাকছে এই সংখ্যার বেশ কটি পৃচ্ঠা। পুজোয় পশু বলিব পক্ষে ও 
বিপক্ষে থাকছে পাঠকদের মূলাবান মতামত। 

বাংলাদেশেব অভান্তরে পায়ে পার্থ চট্রোপাধায় এবার লিখছেন, 
বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইন কি সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়া 
করবে 2 শত্রু সম্পত্তি আইনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে লেখকের অনুসন্ধান । 
সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বৃদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল লেখক বদরুদ্দিন ওমর 
ও সেই সঙ্গে বাংলাদেশ মুসলিম লিগের সংগঠন সম্পাদকের একান্ত 
সাক্ষাৎকার। দুজনে দুই মানসিকতার বাক্তি। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা 
ও রাষ্ট্রিক কাঠামো নিয়ে দুজনের বক্তব্য । 

পুজোয় দুর্গ প্রাতমাব বৈচিত্রা নিয়ে থাকছে মূলাবান প্রতিবেদন । সব 
কিছুকে ছাপিয়ে উঠবে তিনটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন । 

তীর্ঘংকর ও সঞ্জীবের মৃত্যু সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের ডি আই জিসি আই ডি 
স্বরাষ্ট্র দফ্ুতরকে কী রিশোরট দিয়েছিলেন: যে রিপোবট চ্যালেনজ 
করেন একটি বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্তা। গোয়েন্দা সংস্হার রিপোরট 
সকলের জানা কিন্তু পুলিশের রিপোরট আজও অপ্রকাশিত, পরিবর্তন 
বিনা মন্ভবো প্রকাশ করছে সেই গোপন রিপোরটটি । 

পুলিশ লক আপে মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রায়ই ঘটছে । এইসব মৃত্যুর 
পিছনে কারণ কী: পুলিশী নির্মমতা না আরও কিছু; পরিবর্তন এ 
সম্পর্কে প্রকাশ করছেন অনৃসন্ধানী প্রতিবেদন । 
এ ছাড়া নিয়মিত ফিচার। 


স্পট এপ 


২৬ অকটোবর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হবে পার্থ চট্রোপাধ্যায়ের তথ্যপর্ণ মননশীল 


রিপোরটাজ :প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 


পরিবর্তন ২৮ সেপটেমবর সংখ্যাই পুজো সংখ্যা 


নবীন ও প্রবীণ উভয়ের শ্রেষ্ঠ ও নিবাচিত রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে 
প্রকাশিত হচ্ছে, দূশো পাতার বই । দাম মাত্র পনের টাকা । 
স্বতন্ত বিস্তাপন দেখুন। প্রকাশিত হচ্ছে ২৮ সৈপটেমবর। 











০৮ পরা অপ সপঠন্গ 


শ সফরে! 





[লেপ শমিদ 


পরিবর্তনের পাঠক ও শৃভানু- 
ধ্যায়ীদের কাছে একটি সুখবর পৌঁছে 
দিই । প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গাম্ধীর আসন্ন ইউরোপ ও আমে 
রিকা সফর কভার করার জনা ভারত 
সরকাব যে সাতটি সংবাদ পত্রকে 
মনোনীত করেছেন, পবিবর্তন ভাব 
একটি । পবিবর্তনেব পক্ষে এই 
সম্মান যেমন গর্বেব তেমনি বাংলা 
ংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একটি স্মর 
ণীয় ঘটনা। ভারতবর্ষে পত্র পত্রিকার 
সংখ্যা পনেশ হাজাবের মত। দৈনিক 
পত্রিকার সংখাাই নয় শের উপর। 
কাজেই যেখানে কোন গুবুত্বপৃর্ণ 
জাতীয় কভাবেজে সীমিত সংখাক 
সংবাদপরকে বাচতে হয় তখন 
দিললির কিছু ইংবাজি পনিকা ও 
নিউজ এজেনসিব কাছেই এই 
সুযোগটা আসে । আঞ্চলিক সংবাদ 
পত্রের পক্ষে সৃযোগ আসাটা মুশকিল 
হয়ে ওঠে । বিশেষ কবে ম্যাগাজিনের 
পক্ষে তো বটেই। তাই ভাবাঠিৰ 
একটি গৃরুত্ৃপূর্ণ ম্যাগাজিন হিসাবে 
কেন্দ্রীয় তথা দফ তব ও প্রধান মন্ত্রীব 
সেকরেটারিয়েট যখন পবিবর্ৃনকে 
বেছে নিলেন, তখন মনে হল, এটি 
বাংলা সাংবাদিকতাবই সম্মান। 
পরিবর্তনেব পক্ষ থেকে সম্পাদক 
কেই প্রধানমধ্লীব সফব সংগী হবাব 
আমন্ত্রণ জানানো হযেছে! 
প্রধানমন্ত্রী ২০ সেপটেমবর বিশেষ 
বিমানে যাত্রা শুধু করছেন। সাং 
বাদিকরা তাব সঙ্গে একই বিমানে 
ঘাবেন। প্রধানমন্ত্রীর অওাল্ত 
আস্হাভাজন এবং তাঁর বিদেশনীতি 
নিধধারকদেব অনাতম ডঃ অর্জুন 
সেনগু”ত তার মাগেই অগ্রণী দলের 
সঙ্গে রওনা হয়ে গেছেন। প্রধান 
মন্ত্রীর সফব সৃচিব মধো থাকছে 
সাইপ্রাস, গ্রীস, ফানস ও মাবকিন 
যৃত্ততরাম্ট। মারকিন যৃত্তনরাণ্টে 
| প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন রাষ্ট্রসংঘেব 
অধিবেশনে যোগ দেবাব জনা। 
আমাদের পক্ষে আপসোসের 
কথা যে ঠিক যখন এই গৃবৃতৃপূর্ণ 
সফরটি হচ্ছে, তখন পরিবর্তনের 
বিশেষ সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হবে। 
তাবপরই পড়ে যাচ্ছে পূজোর ছুটি । 


পুজো সংখ্যা বা পূজো অবকাশ 
সংখ্যার কাজ আমাদের আগে থেকে 
সেরে রাখতে হয়েছে । তাই আগামী 
২৬ অকটোবর সংখার আগে আমরা 
প্রধানমন্ত্রীর সফর সম্পর্কে লেখা 
শুরু করতে পারব না। এই লেখা 
র শরু হবে ২৬ 
অকটোবর সংখ্যা থেকে। চলবে 
বেশ কিছুদিন ধরে। কারণ আমরা 
জানি, কোন বাংলা কাগজেই 
প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের নানা 

























বর্চি বিবরণ নিয়ে চিন্তাকর্ষক 
বিপোরটাজ এ পর্যন্ত ধারাবাহিক 

ভাবে প্রকাশিত হয়নি। সৃতবাং এই 
লেখাগুলি বাংলা সাংবাদিকতার 
মেল এক নতুন ধরনের লেখা হবে। 


পুজার পর থেকে আমরা 
পরিব-্নে আরও সাম্প্রতিক ঘটনার 
কতারেভ' দেওয়ার চেষ্টায় থাকবে। 
ওই ৯৬ আকটোবব সংখা থেকেই 
শূবু হবে একটি নতুন ফিঢাব 
কীভাবে দুশ্চন্তাহীন জীবন কাটা ! 
বেন জীবনের নানা প্রতিকলতা | 
এড়িয়ে চলবেন সে সম্পার্ব নানা 
মনস্তান্রিক ও সামাজিক আলোচনা। 
ডেল কাবনেগিব বিখনাহ লেখাগুলিব 
কথা আপনাদের নিশ্যয়ই মনে 
মাচ্ে। এগুলি হব আনেকটা ওই 
পনের পটনা! এ ছাড়া টৈনী 
সংহঘণ সদমাদেব মাম দিকানাও 
পকাশিত 57 থাকবে পতি সং 
খাায়। 

পবিধ নব আাগামী সংখা 

'পঙ্ছো সংখণ। প্রকাশিত ঠমেছ ২৮ 
সেপটিমবব। পুজো সংখা সম্পর্কে 
সামাদের বলাব কিছু নেই । আমাদেল 
বিশবাস, ন্নহম দামে এত সমূদ্ধ 
পৃঙ্ষো সংখা লাপনি শ্ি'লীষটি যাও 
পেত5 পাবেন। আমাদের অন্ববোধ 
পূজো সংখ্যা পরিবর্তন পড়ুন ও 
আপনাদের সৃচিনিতত মভিমত দিন। 
আপনাদের পেধিহ মভিমতগৃলিল 
মাধা [যে ঠিনটি মিম সৃলিখি 5 
বলে মনে হাবে সেগুলি আমবা 
পকাশ কবব ও £লখককে ঠিশ টাকা 
করে সাম্মানিক দেব। 

সাধকৃলেশন, গ্রাহক ইত্যাদি 
বাাপাণে সম্পাদককে অনেকে চিঠি 
/ললখন, তাঁদের সন্মুবোধ এ সব চিঠি 
সবাসবি সারকৃলেশন বিভাগের, 
পধানকে পাঠাবেন । 

& মকাটাবব ও ১২ মকটোবব 
এই দটি সংখায় আমরা বেশি কবে 
চিণ্তাকর্ষক ফিচার দিচ্ছি | 

সামনে পৃজ্জো। এখন কিছুদিন 
আর রসকাষ বিবর্জিত খবব নয় । এই 
দই সপ্তাহ ধরবে পড়ুন পুজো 
সম্পর্কিহ নানা বিবরণ, কিছু নির্বা 
চিত আকর্ষণীয় ফিচাব। 

'পৃঙ্জোয় আসুন আমাদের গ্রামে 
এই প্াঁয়েব লেখাগুলি ৫ অকটোবব 
সংখায় এক সহ্গে প্রকাশিত হবে। 

শ্রেণীবদ্ধ বিগ্রাপন  সংক্রান 
বিস্হৃত রেট আমাদের বিজ্ঞাপন 
বিভাগ তৈবি করছেন। সেটি ৯৯ 
অকটোবর প্রকাশিত হবে। 


অলমিতি 





পা. চ. 
পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ১৯৮৩ / ২ 


| খন 
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বয়েসের মধ্যে ছেলেমেয়ের প্রায় | 
সবাদক থেকে পুরোপুরিভাবে 
বেড়ে ওঠে, তাই এদের প্রয়োজনও 
হয় বিশেষ ধরণের । 


আর এই একই কারণে আপনার 
ছেলেমেয়েদেরও কমল্লান দেওয়। 
চাই--এখনই ! কম্প্লীন শুধু যে 
প্রোটিন (২০%) যোগায় তাই নয়ন, 
এ থেকে ছেলেমেয়েরা সেরা প্রোটিন 
(মিক্ক প্রোটিন) পায় । এছাড়া, এতে 
২২টি অন্যান্য খাদ্যগুণও আছে, 

য৷ ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত বয়েসের জন্যে 
একান্ত প্রয়োজন । মনে রাখবেন, 
কম্প্লান হল সুপারক্পিত আহার 
য৷ ডান্তাররাই বেশী করে সুপারিশ 
করে থাকেন । 


কমপ্লান পাওয়া যায়-_ চকোলেট, 


এলাচ-জাফরান ও আ্ীবেরীর মুখরোচক 
স্বাদগন্ধে- আর প্লেনও । 
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“সায়! পরিবারের সম্পূর্ণ পুঙ্ির জঙ্ঘে পরামর্শ”-এর 
জন্তে অনুগ্রহ করে ৫* পয়সার ভাকটিকিট সমেত এই 
ঠিকানাক্স লিখুন 8 পোস্ট ব্যাগ মং ১৯১১৯ কেল্প্) 
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কেন বঞ্চিত £ 

আম বাকুড়া গ্েলার একজন 
গারব প্রাইমার শিক্ষক । আমার 
পুর তাপসকুমার নন্দন গত ১৯৭৯ 
সালে মাধ্যাসক পরীক্ষায় সো 
৬০ নগবর পেয়ে প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হুইয়াছিল। শবদ্যালয়- 
[শিক ১শাক্ষিকাদের গন্তানর। 
৬০% নমবর পেলে জাতীয় বৃত্ত 


গাওয়ার আধক।রা"। সেইমত 
আনন্দবাজার পাঁটিকায় ২০ 
নভেমবর ১৯৭১ তাঁয়থের বিজ্ঞাপন 
দেখিয়া যথাঁনয়মে যথাসময়ে 
[নার্দিষ্ট ফরমে নির্দিষ্ট আফসে 
দরখাস্ত করিয়াছলাম। কিন্তু 
& কাউনসিল হাউস স্থাট, 


কলকাতা ১-এ সবনাশা আগ্রিকাণ্ 
থটায়, হ্কলারাশপ তাযানড স্টাইপেও 
সেকশনের সমস্ত কাগজপত্র, ফাইল 
ও য়েকরড নষ্ট হইয়া যায়। 
পুনরায় আনন্দবাজার পাঘ্রকায় 
এ বিষয়ে বিজ্ঞপত হয় এবং 
পূনরায় আমি যথানিয়মে যথাসময়ে 
দরখাস্ত কার। 
গত ১৯৮১ সকালে ঈশ্বরের ইচ্ছ।য 
পুর্রটি উচ্চ মাধ!মক পরীক্ষাতেও 
মোট ৬০৫ নগব্র পাইয়া প্রথম 
1বভাগে উত্তীর্ণ হয় । এ ব্যাপারে 
আম পাশ্িমবঙ্গের মাননীয় 
মুখামন্ট্ী মহাশয়কেও জানাইয়।- 
[ছলাম | [তান আমাকে জান।ইয়া- 
[ছঙ্গেন 'আপনার পত্র যথাম্যানে 
পাঠান হইল ।' কু অদ/তক 
তাহার কেন উত্তর পাইল।ম না। 
চণ্ডীচরণ নন্দন 
মোজয়া, ঝাকুড়া । 


একপেশে চিন্তাধারা 

'পারবতন'-এর জল্মলগ্র থেকে 
আম এই পাতুকার নিয়ামত পাঠক 
এবং সমগামায়ক অন্যান প্- 
পানুকার তুলনায় 'পারবর্তন:-এর 
্বাতদ্ন। ও বাশিষ্টতা সাম্প্রাীতিককাল 
পর্ওগড আমাকে আকৃষ্ট করেছে। 
1কু আজ গভীর দুঃখের সঙ্গে 
এ কথ। ধলতে বাধ) হাচ্ছি, 
বযবসায়ক সফল] অজনের সঙ্গে 
সঙ্গে 'পারবর্তন তার চরাচারত 
[নিরপেক্ষতা বর্জন করে সামাজিক 
প্রেক্ষাপটে বর্তমান সমাজ বাবন্বার 
[বিশেষ একটি সংখ্যালঘু অংশের 
প্রাতানাধত্ব করছে এবং সেই সঙ্গে 
মাজনোতক প্রশ্বে রুশ সাম্াজাধাদর 
মদত্বপুষ্ট বাঞজনোতক শান্ত সমুহের 


সবর্থরক্ষা ফরে চলেছে। ভারতের 
কোটি কোটি নিপীীড়ত, অবহেলিত, 
নির্।তিত গ্রামীণ জনসাধারণ ও 
[নম্বাবস্ত মানুষের প্রাত্যাহক জীবন- 
যন্ত্রণার ইতিহাস অগ্রাহা কয়ে যে 
মুষ্টমেয় শিপ্পপাতি ও সুবিধাভো গাঁ, 
উচ্চাবত্ত শ্রেণী আজ এদেশের অথ- 
শোতিক ও প্রশ/সানক ক্ষমতার শৃষে, 
তাদের তথাকাথত অভাব-আাভিযোগ 
ও বিল।সবহূল আপনকাহশী তুলে 
ধরার ব্রত 'নয়ে 'পারবর্তন? সচেতন 
পাঠকমন থেকে কমশই 'বাচ্ছন্ন হয়ে 
পড়ছে। চন্দ্রশেখরজীর বহু- 
আলো16ত ভারত-যান্ার াববরণ ও 
মোরারজী দেশাই-এক সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার প্রকাশের নামে নিলজ্জ- 
ভাবে বুশ সাম্রাজাবাদের ক্রীড়নক 
কংগ্রেস (ই) ও মারকসবাদা 
কমু!নসট পারাটর স্তাবকতা করা 
হয়েছে এবং অকমুযানিসট বিরোধী- 
দলের ভাবমু্ত ধ্বংস করার চেষ্টা 
চালান হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর 


'ঘটনা হল, পারবর্তন' নিরপেক্ষ ও 


সং সাংবাদকতার নৃনতম শত 
অগ্রাহ্য করে পাঠকের সমালোচলা- 
মুখর চিঠিপণ্ন প্রকাশ না করার 
নীতি অনুসরণ করে চলেছে। 
মোরারজখভাই তথা জনতা পারাটির 
চারু হননের ইচ্ছাকৃত উদে]াগের 
গ্লাতিবাদে 'লাখিতি আগার চিঠি 
এবং তারও আগে 'কমপান 
এগাজকিউ!টভদের সুখ দুঃখ? 
শীষণ প্রাতিবেদন সম্পর্কে আরেকটি 
1চঠ প্রকাশ করা হয়নি, হয়ত 
কাথত্ত 'চাঠগুলোয় সম্পাদকের 
আঁবামশ্র প্রশংসা ছিল না বলেই! 
আমার সন্দেহ আছে এ চিঠাটও 


সম্পাদক মহাশয়ের ববেচনায় 
“সমীপেষু কলমে শ্রকাশোপযোগ। 


বিবোচত হবে কনা । কারণ এই 
চাঠিত আম 'পরিব্ন'-এর ২৭ 


' জুলাই 1৮৩ সংস্করণে প্রকাশিত 


'সাক্ষাৎকার' কলমের প্রাতিবেদক 
তরুণ প্রকাশ গঙ্জোপাধ্যায়ের দুরীভ- 


সাঙ্ধমূলক বিনাতিকে চালেনজ 
জানাচ্ছ--মহারাখের কোথায়, 
কোন 'বাজকীয় হোটেলে, 


চক্রশেখরজী তাপ ভারত-যাযাকালে 
আতবাহত করেছেন, 'কর্ণাটকের 
গনি ব্যবসায়ীরা তাকে কোথায়, 
কীভাবে রেখেছেন সেকথা 
[তান প্রমাণ সহ প্রকাশ করুন 
পরিবর্তনের পরবর্তী যে কোনও 
সংখ্যায় । তার জবাবে চন্দ্র" 
শেখরজণর দীর্ঘ পদযান্ায় পাঁশ্চম- 





৯ উর 





বঙ্গের প্রাতানাধি, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু 

ও সহকমাঁ 'নির্নল ওঝা প্রত্াক্ষদশাঁর 
জবানবন্দী দিতে প্রস্তুত আছেন। 

সুপ্রতাক বাগচী 

কলকাতা-১৯ 


সংস্কৃতি বনাম 


অপসংস্কৃতি 

২৭ জুঞাই ৮৩ সংখ্যার 'পায়- 
ধরতনে' গ্রকাশত বিশ্বনাথ 'মন্রের 
সংস্কৃতি ফযাশন' চিঠিটি 'সংগ্কাতি' 
না “আপসংগ্কৃতি'র সহায়ক তা 
বুঝতে একটুখানি 'বব্রতবোধ 
করাছ। সংগ্কাতয় অর্থ যা সুহ্ছ এবং 
যা আমাদের শরায় তথা মনের 
উৎকর্ষ সাধন করে। আর অপ- 
সংস্কাতর অর্থ যা ব্যাস্ত তথা সমাজ 
জীবনকে কলুধত করে। এই 
দুয়ের ব্যবধানটি শ্রীমিত্রের কাছে 
মনে হচ্ছে পান্ক্কার নয়। তাই 
শ্রীমত্রকে আমি মোহমুন্ত মন নিয়ে 
াবচার করে দেখতে অনুরোধ করাছ 
যে, একজন শিষ্পীয় কণ্ঠে কাঁব- 
গুরুর গান আর একজন শিল্পীর 
কষ্টে বিচিত্র 'কাকফাঁনা-সম্বালিত 
ডিসকো গান-কোনটি সুঙ্থ সংগ্কাত 
তথা সমাজ জীবনের পারচায়ক 2 
আমতাভ দত্ত 

বহরমপুর, মুরশিদাবাদ 


আকাশবাণীর সময়সূচী 


পবিবর্তন (জুন ১-৭+ ৮৩ 
সংখ্যায় ৪৩ পৃল্ঠায় শিবপ্রসাঃ 
দাসের (সিউড়ী) চিঠির ভূল উত্তর 
দিয়েছেন সাথী চট্টোপাধ্যায়। যে 
সমস্ত দেশ থেকে বাংলা তাষায় 
অনুষ্ঠান প্রচারত হয় তার সময় সূচী 
ও মিটার দিললি থেকে প্রকাশিত 
'আকাশবাণী' পত্রিকায় দেওয়া থাকে 
না। 'আকাশবাণী' (ইংরাজি, হিন্দি 
ও উর্দু ভাষায়) পত্রিকায় ভারতের 
শ্রোতাদের জনা ভারতের প্রায় ৮৬টি 
কেন্দু থেকে প্রচারিত বিভিন্ন 
ভাষ্্ভার্ষী শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠান- 
স্চী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে! 
কোন দেশ থেকে বাংলা ভাষায় কখন 
অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় জানতে গেলে 
ভারতে & দেশের রাষ্টুদৃতের 
'অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে 
পাওয়া যাবে অথবা এ দেশের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে। নিচে 


কয়েকটি দেশের অনৃষ্ঠানসূচী পাও. 


যার জনা ঠিকানা দেওয়া হল 


(1) 3.93.0 91081100171. 
[০51 3০৬ -৮ 3035 
৭০৬ 00111 --110003. 





(1) 17051007902 ৮8115. 
(06111913910 21218 
051 90৯ -- 5211. 
বি ৩৬/ [)61111.--- 11002! 
(10) 701050217 098111115, 
[9010 19011020101. 
7.0 8০১ 7991. 
[0617801)1, 221015121, র 
বিনয় পাল 
কান্দী, মুরশিদাবাদ 
ভারতবর্ষ-না ইনডিয়াঃ 
আমাদের দেশের নাম কা? 
ভারতবর্ষ অথবা ইনাডয়া ? 
পাথবাঁর এমন কোন দেশের নাম 
আছে কি, যে দেশের একই সঙ্গে 
দুটি নাম ?-জানি না এ নয়ে 
কারও মাথা ব্যথা আছে না ! 
যাদ প্রশ্ন ওঠে দেশবাসী কোন 
নমাটি ব্যবহার করবে বা পছন্দ 
করবে? তাহলে দেখতে হয় 
দুটো নামের উৎপাত কীভাবে 
হয়েছে । কোন এক সময়ে রাজা 
ভরত সমগ্র দেশের এক প্রভাবশালী 
সুশাসক ছিলেন, এবং ঠারই নাম 
অনুসায়ে আজ এই দেশের নাম 
ভারতবর্ষ । অন্য নামাঁটি ইনাডয়া 
আমে কলমবাসের “ইনড়া' দেশ 
(1হন্দু দেশ) আবঙ্ষারের প্রচেষ্টা 
থেকে। 
আর আজ ভারতবধ 
পরাধীনতার শৃংখল খুলে দ্বাধীনতার 


ছািখতম বংসর পূর্ণ করতে 
চঙেছে। অথচ আঙ্জও সরকার 
বেসরকার কাগজের উপর 


ইনাডয়া শিককা জল জল করছে। 
কন? 

যাদ [বদোশয়নার গরম 

খালশটা খুলে 'সলে।ন' শ্রীল্কা 


হতে পারে তবে আমাদের 
এতহা!সক 'ভারতব্া। নামকে 
গরকারভাবে কাগজে কলমে 


প্রাতাষ্ঠত করতে বাধা কোথায়? 

আময়া ভারতবাসী ভারতীয় হয়ে 
থাকতে চাই, ইনিয়ান হয়ে নয়। 

শ্যামাপ্রসাদ বসু 

উল্লামনগর, যোমবাই 


প্রসঙ্গ £ ধীরেশ চক্রবতী 

গাপনাদের ২০ অকটোবর 
১৯৮২ পারবর্তনে জনৈক অমন 
ভট্টাচার্য লাখত ধীয়েশ চক্রবতী 
প্রসঙ্গে চিঠির সাহত আমার কোন 


স্পর্ক নাই। 
| এ এন ভাচার্য 


কলকাতা"২৬ 


( পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ৯৯৮৪, ৪. 
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কর্মচারীর দায়িত্ব কার ১ 


আপনারা পরিবর্তনে নানান 
রকম চিঠি প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন 
দেখে আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছি । 
এর আগে ডাক ও তার বিভাগের ই 
ডি কর্মীর সমস্যা তুলে ধরেছেন। 
পড়ে তাঁদেব সমস্যা জানতে পার- 
শাম। দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমবা 
বাঁচির টেলিকম ক্যানটিনে চাকরি 
করতাম । আমরা অর্ধেক ডিপারট- 
মেনট থেকে এবং অর্ধেক কানটিন 
' থেকে মাইনে পেভতাষ। পাটনা 
ওয়েলফেয়ার ফানড থেকে শেষের 
60 ভাগটা দিত। তারপর শুনলাম 
ডাইরেকটর সাউরথর অফিস উঠে 
জাসছে রাঁচিতে! আমরা নিয়মিত ৫০ 
শতাংশ প্রতি মাসে পেয়ে যাব। 
খুবই খুশি হলাম। ১৯৭৯তে ডাই- 
বেকটর সাউথ-এর অফিস চলে এল 
রাঁচিতে । আশার আলো দেখতে 
পেলাম । ডিপারটমেনট থেকে চিঠি 
পপলাম আমাদের মাইনে ৭০1 
তারা দেবে এবং ৩০? ক্যানটিন 
দেবে। আগের তুলনায় মাইনেও 
বাড়ল। 

সেই আশা নিয়ে আমরা কয়েক 
জন ক্যান্টিন কর্মচারী বিয়ে করলাম। 
কিন্তু আমাদের সব আশা বার্থ হল। 

কী করে, ভাই জানাচ্ছি । 


পাস্জান হয় প্রতি মাসে বাঁচির ডি ই 
ফোনস অফিসে । ডি ই ফোনস 
অফিস আবাব সেই বিবৃতি পাঠায় 
রাঁচির ডাইরেকটর অফিসে । ডাই- 
বেকটর অফিস আবার দীর্ঘদিন পব 
সৈই বিবৃতিগুলো রাঁচিব ডি ই 
ফোনস অফিসে প্রি চেক কবার জন। 
পাঠায়. আবার সেই বিবৃতি ফিরে 
আসে ডাইরেকটর অফিসে । এবার 
আরও কিছুদিন পর সেই বিবৃতি গুলো 
অনুমোদন করে পেমেনটের জনা ডি 
ই ফোনস অফিসে পাঠায় । তাবপর 
খাঁজ খবর নিয়ে আমরা পেমেনট 
আনতে যাই। তখন প্রায় বিবৃতি 
পাঠানর পঁচি-ছ মাস হয়ে গেছে। 
আরও পুরনো পচি-সাত মাসের 
বাকি পড়ে থাকে অফিসের এক 
কোণে । এইভাবে দীর্ঘদিন পর 
অনিয়মিত মাইনে পাবার অভিযোগে 
আমরা বহ্বার ক্যানটিনের জেনা- 
রেল বডি মিটিং এ প্রস্তাব রাখি 
ক্যানটিন চৈয়ারয়ান কাম ডি ই 
ফোনস রাঁচিব কাছে । ডি ই ফোনস 
সাহেব এক.কান দিয়ে শোনেন অনয 
কান দিয়ে বার কর দেন আমাদের 
এই ফালতু প্রস্তাব । সদসারাও এ 
বাপারে বিস্ভুত আলোচনা করতে 
নয়াজ। 

এখানে তিনটি ইউনিয়ন রয়োছে। 
ণঠ হিন ইউনিয়নের মধ চলে 


টিক ০842 
রেধারেষি এবং সচিধ : নিবচিনেক 


প্রতিদ্বদ্দ্িতা। এদের সচিব হঞ্জাযা- 
টাই মুখা। কানটিন যেভদবেই চল 
ক্রুতি নেই। অবশা পাক্তদন সচিব বি 
পি সিং এবং শংকর রামের নানা 
ভাবে সাহাযা আমরা পেয়েছি এবং 
পাক্তন সচিব দীপক মুখারজি ১৯৮১ 
সালে কানটিন থেকে আমাদের 
একুশ দিনের বোনাস দেন ৩০ 
শাতাংশ। 


ডি ই ফোনস সাহেবের সঙ্গে 
দেখা করতে গেলে দীর্ঘ সময় 
অপেক্ষা করার পর অনুমতি পাই । 
আমরা সময় মত মাইনে পাচ্ছি না' 
অভিযোগ করলে তিনি বলতেন 
'আপনারা যান কাজ করুন, আমি 
দেখছি ।' দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই 
'দেখদ্কি'র পৃলটিশ। অথচ আমরা 
নাকি স্হার়ী কর্মচারী । আমাদের 
কাজ করতে তয দিনের মরে ১২ 
ঘণ্টারও বেশি। অথচ এখানের 
পতি মাসের ভিন তাবিখের মধো 
আব ওদের কাজ করতে হয় দিনের 
মধ্যে আট ঘণ্টা। এ আই টি ইউ সি 
সি এল ৩ ডিভিশনাল সচিব দীপক 
মুখার্জি এ ব্যাপারে আমাদের 
বহুবার সহযোগিতা করেছেন। 
নেই । 
এইভাবে মাইনে পাওয়াতে 
আমরা দারৃণ অসুবিধায় পড়ি। শ্রী 
সাগিব আহমদ আমাদের প্রাপা 
ইউনিফবমের কথা জেনারেল বড়ি 
মিটিং এ /হালেন। আজও তা 
পাইনি। আমাদের মাবাব অগ্রিম 
বেতন পাওয়া যায় লা। মালে 
দেওয়াব কোন নিয়ম নেই 1 অথচ দীঙগ 
পাঁচ দ্ধ মাস পর মাইনে দেবার নিয়ম 
আাছে । নানান অভিযোগ করে যখন 
ামবা ব্ান্ত তখন বাধা হয় 
ভাগপত্র দিই । এব মাধ এ আই টি 
ইউ সি সিএল ৪ ডিভিশনাল 
সচিব সৃখরাম সিং এব স্ুহযোগি তায় 
দ জ্রন কানটিন কর্মচারী ডিপারট 
মেন অস্তায়ী পদে চাকরি পেয়ে 
ছেন! আব আমাদের ভাগে জটেছে 
টেলিফোন একসচিনজ গোটের 'লো। 
আডমিশন' শব্দটা । বর্তমানে 
মামরা চারজন ক্যানটিন কর্মচানী 
সম্পূর্ণ বেকার। ডিপারটমেনটে 
৭0" মাইনে ছ মালের বাকি পড়ে 
আন্ে। 
ক্গানিনা কবে উপরওয়ালা 
দেব দয়ায় তা পাব। বড় অসহায় 
হয়ে ভাই মাপনাদের স্মরণা পন্দ 
হায়েছি। আশা করি এই সমসাটি 
ডাক ও তার বিভাগ এবং জনসাধা 
ণণের কাদ্ধে তুলে ধববেন। 
মতানন্দ মোদক 
পর্মচাকী, বাঁচি টেলিকম কামটিন 
বাঁচি, বিহার 


॥ এগ ৮ দূ ১ রঙ দহ 4 ৯, ॥. 
পাতি ই 8 8৭৭৭ ৮,১২7 নং ্ ৪ মুত ৪ ॥ 
টুনি € রা ৫. ২. 

॥ চে - ২৮ । 
এ হাঃ ্ ৮ 
৪ র্‌ 
্ ৪৪ 
চে 


বাগড়া দেন 


পরিবর্তনে প্রকাশিত 'গর্ণি খান 
কাজ চান' শিরোনামটি পড়ে সতিই 
ভাল লাগল। তবে তাঁর কাজ 
সম্বন্ধে আমি সংঘ্ষেেপ কয়েকটি 
কথা লিখলাম। 


রানাঘাট রর্বীন্দভবনে এসেছিলেন 
বর্তমান রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান 


হবেন। এটা অবশা মাননীয় প্রধান- 
মল্ত্রীরই কৃতিত্ব । কেননা একসময় 
ভারতীয় রেলের যে কী হ্রবস্হা ছিল 
কল্পনাই করা যায় না, বিশেষ করে 
শিয়ালদা সেকসনের 

কথাই আমরা বিভিম্ন পত্র 
পত্রিকাতে .পেতাম। ঠিক সেই 
সময়েই প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবাংজার 
একজন সং এবং কর্মদক্ষ বাত্তিকে 
রেলমন্লী করে যথার্থতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন। 


কিছুদিনের মধ্য মাননীয় রেল- 
মন্ত্রী ট্রেনের কাজ সৃষ্ধুভাবে পরি- 
চালনা করার জনা বিভিন্ন রেল 


কিন্তু এখানে কয়েকটা কথা আমি 
না বলে পারছি না। একদিন কোন 
একটি ট্রেন এসে থামলে জনৈক 


ভাবলে খারাপ লাগে । সতাই "তা 
এক শ্রেণীর টিকিট কালেকটর 
আজও টিকিট কাটতে গেলে প্তাব 
দেন, আমাদের হাতে কিছু দিলে তো 
আমরা নিয়ে যেতে পারি। এখনও 
রানাঘাট-বনগাঁ, রানাঘাট -লাজ- 
গোলা, রানাতঘাট-গেদে লাইনে এটা 
সচরাচর দেখা যায়। আবার এর 
পাশেই দেখা যায় টিকিট না কাটার 
দরুন স্টেশনে ব্যাপক চেকিং-এর 
তৎপরতা মহিধাদের মাথার চুল 
লটল ধয়ে ঘি নিয়ে যায় তার 


জনৈক স্বেচ্ছাসেবক ধলেন, মাসিক 
টিকিট ভাগগীরপ্ধীতে ৪110৬ হবে 
না। ভঙ্রুমহিলাটি অন্য এক 1911১. 
[295551801 কে দেখিয়ে দেওয়াতে 
ম্বে্ছাসেবকটি মাসিক টিকিটটি 
নিয়ে এ যে ভিড়ের মধ্যে উধাও 
হলেন তার আর পাতা পাওয়া গেল 
না। 

সব শেষে আমি একটা. কথা 
বলতে চাই ঘে মানলীয় রেলমন্ত্রী 
শিয়ালদা-গেদে লাইনের কথা ষদি 
একটু ভেবে দেখেন তবে ভাল হয়। 
শিয়ালদা থেকে রানাঘাট পর্যল্ত 
ট্রেনগুলো ভালই আনে। কিন্তু গেছে 
লাইনে ঢুকে ট্রেনগৃলের ষেন যাওয়ার 
শর্তি থাকে না। এক স্টেশন যেতে 
১০-১০ মিনিট কাটিয়ে দেয় । প্রায় 
পুতোক চেটশনে দাঁড়িয়ে এক শ্রেণীর 
অসাধু রেল ড্াইভার-কয়লা বিশ্রি 
করেন। অনেক সময় দেখা গেছে 
টেনটি ফেরার সময় ট্রেনে কয়লাই 
থাকে না। অবশা জনসাধারণও এর 
জনা দায়ী। কোন কোন জায়গায় 
ইচ্ছামত ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখার 
জনা ট্রেনের যন্ত্রপাতি খারাপ করা 
হয়! ডেনডাররা মালের কৃড়িগূলো 
প্রায় প্রতোক দরজার মুখে রাখার' 
জনা সাধারণ যাত্রীরা গাড়িতে 
উঠতেই পারেন না। ংখ্যাও 
কম, যার ফলে গাড়িতে 
তিলধারতণর জায়গা থাকে না। তা 
ছাড়া গেছে সীমান্ত থেকে আগত 
বিভিন্ন কালোবাজারিদের দৌরা- 
জের জন্য রানাঘাট ঢোকার মুখে 
ট্রেনটি কোন কোন দিন ২০-৩০ 
মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। রাতের ট্রেনে 
আলো না থাকার জন্য ছিনতাই [তা 
নিতাকালের ঘটনা । 


প্রসূন বিশবাস বগুলা, নদীয়। 
ঠাকুর বাড়ি ও বিড়লা 
বিড়লা বাড়ি সম্বচ্ধে প্রবন্ধটি 


জন্য ধন্যবাদ । মনে হল দুর্টি সংবাদ 
বাদ গেছে : 

৯) যতীন্্র মোহন ঠাকুরদের ছিল 
বিলাতি কাপড়ের এজেনসি, স্বদেশী 
আন্দোলনে ঠাকুররা তা বিক্রি করে 
(দেন তাঁদের কর্মচারী বিড়লাকে। 
২) বিড়লা পরিবার পিল্গানি (রাজ 
স্হান)র বটে কিন্তু পশ্চিমবঞ্গের 
প্রতি তাদের জ্যিতীয় প্রেম লক্ষা্মীয়। 
যোগা। 8 
বিধু চত্রদ্ব্তী িযরঞ্জন, খরধমান 
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ছাট 









হল আবার শর ! 





বিফ নাচিয়ে বলবে হেসে, 
' ফোহন আছেন দাদা; 
মায়ের সেবক এসে গেছি, 
ছাড়ুন এবাগ চাঁদী। 


মল্জিকা সিকদার 


পুঙ্জোয় ঘত ভক্তি বাড়ে, 
খরচ বাড়ে প্যানডেলে, 
চস ওঠে চড়ক গাছে, 
সাঁওতালডি-ব্যানডেলে। 








ধম্ধ ডেকেছে বামফুনট, 
ধ্যাপায়টা তাই সরকারি । 


বিস্লবটা 
সদ 


সতাপুকাশ শ্রীবাস্তব 


স্টেটবাসের স্ট্যাটান ভারি, 
জমিদারি ঝোঁকি। 

আটশো বাসের পিছ খাটে 
বার হাজার লোক। 


ভাই তো বাসের পায়া ভারী, 
থাকেন গ্যারেজ ঘরে, 

নড়তে চড়তে পারেন নাকো, 
পুধূই মাথা ঘোরে। 


সরোজেন্দ্র মোহন ঘোষ 




















মিটিং করি গ্রিছ্িল করি 
হাট-বাজারের তোলার টাকায় 
মজাসে দিন কাটে! 

অর্ধেক লিই কাযাড়ারব্রা আর 
বাকি নেতার গাঁটে। 


মঞ্চে তারা'হাত-পা ছুঁড়ে 
কেবল গলা ফাটান, 

মিটিং এবং মিছিল করে_ 
'গ্রেট ইসটারনে' ইটিং করে, 
প্রগতিশীল দাদারা সব 
বিপ্লবী দিন কাটান। 


শমীন্দ্র ভৌমিক |* 














হরতালদা খুব ভাবিত হয়ে 
পড়েছেন। অন্যান্য বারের, মত 


এবারও বাংলা বলধ ডাকা হয়েছে। 
বনধের আহ্ান জানিয়ে বিবৃতি ও 
বনধের সাফলো জনগণকে অভি- 
নন্দন জানিয়ে বিবৃতিগুলিশড আগাম 
টি করে রাখা হয়েছে, কেননা 
রে বনধের সাফলো (ভিনান 
জানানর লিখতে ভুলে 
গিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বিরোধী 
দল তৈরি ছিল। তাঁবা বনধ বার্থ 
করার জনা জনগণকে অভিনন্দন 
জানিয়ে যে বিবৃতি দেন তা ছাপা হয়ে 
যায়। এ নিয়ে হরতালদাকে নাকালের 
এক শেষ হতে হয়। কারণ তাঁর 
ওপরেই তো বার্ষিক হরতাল উদযা- 
পনের ভার। হরতালদা আজ 
পয়ত্রিশ বছর ধরে হরতাল করে 
আসছেন। এখন সমস্ত বাপারটা 
তাঁর বুঁটিনের মত হয়ে গিয়েছে । শৃধু 
তারিখটা বলে দিলেই'হল। তারপর 
বাকিটা হরতালদার ওপর ছেড়ে 
দেওয়া ঘায়। এখন তো বেশ কবছর 
সরকার হরতাল ডাকছেন, কিন্তু 
আগে তো তাঁরা বিরোধী দলে 
ছিলেন। তখন কত হযাপা পুইয়ে 


হরতাঙ্স সফল করতে হ'ত। 'গুলি 
জবার 





হরতালদা'র কাজের আহ্ান 





একটা ঢিল হরতালদাব চুরোটে এসে 
লাগে। তাতে চূবাটেব কোন ক্ষতি 
ধয়নি। হযাতালায় তৈরি, খাঁটি 

| এক কমরেড কিউবা থেকে 
০ বেশ থাভ 
পতিঘাত সক্ষম । 

এ হৈন তরতালঙা এবাঝ এত 
বিমর্ষ কেন: না, লোকে এবার 
পৃ্জোর ডিক মুখে ভারতাল চাইছে না, 
বলছে, হরতাল করে দেশের কোন 
মস্গল হয় না, মধে পড়ে বেশ কিছু 


লোকজন মারা পড়ে। তা ছাড়া 
কেন্দের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আর 
কতদিন চালাবে: হরতালদা, 


তোমার জারিজরি আমবা সব ধরে 
ফেলেছি! আমরা আর হরতাল 
করছি না, করব না। 

এই খবর পেয়ে হরতালদার 
চোখে ঘুম নেই | সেই সময় আমার 
সাঙ্গ দেখা । 

বললাম, তবতালদা, এত বিমর্ষ 
কেন: সাষঠে তরতাল, এখন 
আপনাকে সর্ধশন্তি, দিয়ে কাজ 
করতে হাব 

হরতালদা ইললেন ; আর 
হরতাল : বহৃদশী, আমার এবার সব 
প্রেমটিজ গেল । লোকে হরতালের 


গপর দাবৃণ চটা। সবাই বলাছে 
তবভাল করাবে না। আমার বোধহয 
চাকবি থাকবে পা। তার মানে বাক 
টু দি প্যাভেলিয়ন। 

আমি বললাম 2 ও এই কথা। 
আাচ্ছা আমার পরামর্শ যদি নেন, ভা 
হল মাটিভিঃ 

£ তামার আবার কী পরামর্শ 
লে হালুয়া । হরতালদার ক্লানে কানে 
পবামর্শটা দিয়ে.দিলাম। শূনে ওব মুখ 
উন্লসিত হয়ে উঠল । 

এরপর থেকে হরতালদা কাগজে, 
বিবৃতি দিয়ে জনগণকে জানিয়ে 
দিলেন, সরকার যে হরতাল ডেকে 
ছেন, ভার সঙ্গে তিনি আর একম ৩ 
নন। এ কথা সতিযে এখন হবতাল 
করে কিস্বা হয় না। ওই দিন 
হরতালের বদল বাজ ভড়ে কর্ম 
দিবস পালন কনা হবে। অথা্ি ওই 
দিন কেউ কান ছটি নোবেণ এ) 
সবাই অত একদিপনর না ঠিক 
টাইম আফিাস আসবেন, শুই দিন 
পান €শাবঢোইস্ম ৮ যা হল 21 
কলকারখানা, সাও হালদি, বালা ডল 
সর্ধতর ওই একদিন, রেটেড কাপাসিগি 
মনুমায়ী উৎপাদন হাবে। মঙগি লান। 
ওই দিন শিস উল বুলিবেন না 


হারে নি 





পৃরষেবা দাটোর পণ খে] দেখাত 
যাবেন শা। শ্যেলেময়েরা সবাত 
এখদিন সমপত কাছা করবে আধা 
প্কুলাও অনুপিস্ইি তি হাবেন। আা। 
তশশালদাশ ই ছে শা সরবত ঢাডল 
2য় দোল এদিি দলা নতালা 
তন *[ললাাকি বিগ আাল জি তবু 
হালপা এসব মাপনি পাবছি বিবাধা 
কলা তর প্রলেপ তলা [লেলার 
পক তাপ দাবি কশা ঠ৮ খাকিল। 
ত৭ হালদা শুধু মিটি মিটি হাসতে 
দাতা তলত এ ধললত আাগানলিন 
সবুণ কথ, সবৃব কব, সধৃবে সাতিং 
[সেও়া সলল । দেখা তেল লিধারি ত 


দিনে হরতাল মাকসেসফুল, ইসকুল, 
কলে, ফিস, আদালত কোথাও 


একটা লোকও নেই ।  ভবাভাল 
বিবোধীপা পচুব বোমা যোগাড় কারে 
তধচুখদ্চিল । তব ওালিপন্গীদের উপর 
ফেলবে বসে । কিন্ত হরতাল পল্হী 
দল পাবি বাস তায বেবৃবার দরকার 
হতনা! - 

খববেব কাগজ গুলা লিখল, এমন 
স্ব দতস ৫ খনধ আর ইরিঙালে 
হয়নি, হল হালদার কাঙ্জের আহান 
বর্থ এল হরতালদা মুচকি হেসে 
লঙগলেন . বহদশী কী খাবে বলো? 


বহৃদর্শী 
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তৈজস্কুম ক্যাপসুল 
উধাওয়ের পেছনে 
কোন রহস্য ই 





পিনাকী মজুমদার 





ক্লিযাব ফিজিকস থেকে রহস্যজনক 
ভাবে উধাও হয়ে যাওয়া তেজস্তিন্ব 
পদার্থটির শৈষ পর্যন্ত হদিশ মিলেছে 
রাজাবাজারের একটি পৃরনো লোহা 
-লক্কড়েব দোকানে । গত ৯ সেপ- 
টেমবর রাত নটা নাগাদ এই 
তজস্রিয়ের সম্ধান পান এ- 
বাপাবে নিষুত্ত বিশেষক্তদলটি। 
গত & মেপাটেমবব থেকে এই দলটি 
গ্কেডিয়েশন মনিটর যন্ত্রের সাহাযো 


তদন্ত চালান্ছিলেন। এই কদিন ধরে 


তারা সাহা ইনসটিটিউটের কাম পাস 
তম্নতন্ন কবে খুঁজেছেন। কিন্তু 
কোন হদিশ করতে পারেননি। 

শাযে 5 সেপ্তটেযবব বািক্চেলেোা 
দিকে অনুসপ্ধানী দলটি ধন্ত্রপাতি 
নিয়ে রাস্তায় নামেন। কয়েক ঘণ্টা 
খোঁজাখুজির পরই মনিটরের কাটা 
লড়ে ওঠে। তৈজস্ক্রিয়ের হদিশও 
পাওয়া যায় সঙ্গে সহ্গেই। 


তৈজস্ক্রিয়ের সন্ধান পাওয়ায় 
স্বভাবতই স্বস্তিব নিবাস 
ফেলেছেন ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ 
এবং সাধারণ মানুষ । কিন্তু সেই 
সঙ্গে পৃলিশের মাথায় নেমেছে 
জটিল চিন্তার ভাব। তারা ভেবে 
দেখতে চাইছেন, 5 কি নেহাতই 
হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা £ নাকি এর 
পেছনে বয়েছে কোন গভীর 
চত্তাল্ত £ 


অনুসন্ধান পর্ব 
সায়েনস কলেজ এবং সাহা - 
টিউট অব নিউন্সিয়ার ফিজিকস 
দপ্তরের পাঁচিল ঘেরা বিস্তীর্ণ 
চত্তরে তখন একদল ছাত্রছ্বাত্রীর 
জটলা। বিজ্রান বিষয়ের স্নাত 
কোন্তর পায়ের অনুসদ্ধিৎসৃ ছাত্র 
ছাত্রীদের এই ওৎসৃকা কিন্তু তাদের 
পাঠাসৃচির কোন জটিল তন্তের 
সমাধানপর্বের জনে নয় - তাদের 
পরিচিত কয়েন নামী অধ্যাপক 
এপং শিক্ষককে গোয়েন্দার ভূমিকায় 
লক্ষ লবেই তাদদের এই চাপা গৎসৃকা 


ফুটে উঠছিল চোখেমুখে | 
তদন্তকাবী এই বিচিত্র গোয়েন্দা 
দলের হাতে ছিল না 'পুলিশ 
কৃকুরের' গলার চেনেব প্রান্তভাগ। 
পাতি। একজনের হাতে একটা 
বাকস - বিজ্তানেব পরিভাষায় ঘাব 
পরিচিতি 'রেডিয়েশন মনিটর'। তার 
মধ্যে থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে কয়েক 
মিটার দীর্ঘ তাব। তারেব মাথায় 
“মাউপ্র পিস'-এর মত একটা মন্ত্র বা 


বেড়িয়েশন বিসিভার। 
কিন্তু গত & সেপটেমবর থেকে ৯ 


সেপটেমবর পর্যন্ত মোট পাঁচদিন 
ধারে বিচিত্র এই 'বৈক্তানিক গোয়েন্দা 
দলের প্রায় সব পকম প্রচেন্টাই 
য়েশন মনিটরের কাটায় একবারের 
জন্যেও সামানতয় তরঙ্গ ওঠেনি, 
অবসান হয়নি চরম উদ্বিগ্নতারও। 

গত পাঁচদিন ধরেই এই উদ্বিগ্ন- 
ভা শুধুমাত্র ওই 'বৈল্লানিক গোয়েন্দা 
দল" কিংবা সাহা ইনসটিটিউট অব 
আচ্ছন্ন করে বাখেনি - কলকাতা 
পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর এবং 
কলকাতায় প্রায় ৭০ লাখ লোককেও 
শঙ্কিত কবে রেখেছে । সার্বজনীন 
এই শংকার কারণ, সামানা আয়তন 
বিশি্ট একটি সিমের আধার বা 
কাপসূল, যার মধ্য রয়েছে সামান্য 
পধিমাণ তরেজস্কিয় - রেডিয়াম- 
বেরিলিয়াম সোরস। গত ২ সেপ- 
ডিংয়ের চার তলায় অবস্হিত *ম 
এসমি নিউশ্ডিয়ার ফিজিকস শাখার 
ল্যাবরেটরি থেকে এই উচ্চ ক্ষমতা 
সম্পন্ন তেজস্কিয় পদার্থটি রহস্া. 
জনকভাবে উধাও হয়ে যায় । ইনস- 


টিটিউট কর্তৃপক্ষ স্ত্রেই জানা যায় টি. সি... 


টাকাব মূলো এ পদার্থটি অমূল্য কিছু 
নয়, দৃ্প্রাপ্যও নয়। কিন্তু চিন্তা 


টি দেহে সংস্পর্শে আসামাত্রই 
আগুনে পুড়ে ঘাওয়ার মত অনুভূতি 





লোহার দোকানে রেডিয়াম- 
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হবে - যার পরিণতি ব্লাড কানসার। 
কর্তৃপক্ষ সূত্রেই বলা হয়েছে এই 
তেজস্কিয় পদার্থটি থেকে গামা রশিম 
এবং নিউট্ুনের বিকিরণ ঘটে। 
সুতরাং  রৈডিয়াম-বেরিলিয়াম 
সোবসের এই হ্রদ কাপসুল নিয়ে 
চলছিল নানা দুঃশ্চিন্ডা এবং 
আশঙকা। বলা বাহুল্য, কিছুদিন 


' আগে কলকাতারই একটি হাস. 


পাতাল থেকে এরকমই একটা 
তেজস্কিয় পদার্থ উধাও হয়ে 
গিয়েছিল -_ যার হদিশ মিলেছিল 
ধাপার আবর্জনা স্তুপে। 


রহস্যজনক উধাও 
১৯৫০ সালে পথ্যাত বৈক্তানিক 
ডঃ মেঘলাদ সাহার তাতে গড়া সাহা 


ইনসটিটিউট অব নিউক্সিয়ার ফিজি- 


কস' _ কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের 
সায়েনস ফ্যাকালটি চত্বরের মধো 
গড়ে উঠেছিল নিউশ্সিয়ার ফিজিকস 
বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণা 
প্রয়োজনে । যদিও একই চত্বরের 
মধ্যে অবস্হিত তবুও এই সংস্হা 
কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের অধীনে 
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নয়। বর্তমানে এটি একটি ম্বশাসিত 
সংগ্ছা| চলছে 1816617011 ০৩- 
1৮৩০1) 1110 01156 0911195-এর 
ভিত্তিতে । এই তিনটি পারটি বলতে 
এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 
পরিচালনার জনো রয়েছে আট 
সদস্য বিশিঘ্ট গভরনিং কাউনসিল। 
এর মধ্যে চাব জনই হচ্ছেন কেন্দ্রীয় 
সরকারের মনোনীত সদসা। বাকি 
চাবজন হচ্ডছেন -কলকাতা বিশব- 
ভাইস চ্ানসেলরের মনোনীত এক- 
জন প্রতিনিধি + রাজা সরকারের 
শিক্ষা সচিব এবং সাহা ইনসটিটিউ- 
টের ডিরেকটর। 
সাহা .ইনসটিটিউটের কর্তৃপক্ষ 
সৃত্রেই জানা যায় কলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের সত্গে এর সরাসরি 
যোগাযোগ না থাকলেও ওদের মধ্যে 
সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কোন নীতির 
ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা কোন চৃক্তিনামা 
আছে কিনা, সে কথা জানাতে 
পারেননি কর্তৃপক্ষ । তারা শৃধূ 
বলেত্ছন এই বাবস্হাই চলে আসছে 
এর জনল্মক্ষণ থেকে। সুভবাং 'এই 
মুহূর্তে সে সব বিষয়ে বিশদ কিছু বলা 
যাবে না, জানাও নেই সেরকম কিছু । 
সুতরাং এই পারস্পরিক সম- 
ঝোতাব ফলেই সাহ। 
নসটিটিউট 
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একই বাড়ির চতুর্থ তলায়। শুরু তাই 
নয় - অনান্য অনেক যন্ত্রপাতির 
মতই.এম এসসি নিউস্সিয়ার ফিজিক- 
সের প্রাকটিক্যাল ল্লাসের প্রয়োজনে 
বেরিলিয়াম কযাপসূলটির ওপরই 
ভরসা করে থাকতে হয় ওই জ্লাসের 
অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের | 


এই তেজস্কিয় পদার্থটি কর্তৃপক্ষ 
সংগ্রহ করেছিলেন পঞ্চাশের দশ- 
কের গোড়ার দিকে । যার বর্তমান 
মূলা বড় জোর আট হাজার টাকা। 
কর্তৃপক্ষের মতে এটা দৃষ্প্রাপা নয়। 
কিন্তু তাব অর্থ এই নয় যে খোলা 
বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তবে 
সরকারি লাাবরেটরিতে পাওয়া যায়। 


কিন্তু তা সবেও কলকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয় এই তেজস্িমটি গত 
তিরিশ বছর ধরে সংগ্রহ করেনি বা 
চেঘ্টা করেনি । সাহা ইনসটিটিউটের 
তেজস্কিযটি ধার নিয়েই ল্লাস 
চালিয়েছে । এমনকি পরীক্ষাও গ্রহণ 
কবে এসেছে ওটিকে নির্ভর করেই । 


গত ২৯ আগসট থেকে এরকমই 
একটা পরীক্ষা পর্ব চলছিল এম 
এসসি নিউন্সিয়াব ফিজিকসের। 
পরীক্ষা শেষ হবাব কথা ২ 
সেপটেমবর। 


এই পরীক্ষার প্রয়োজনেই সাহা 
ইনসটিটিউটের এই শক্তিশাঙী 
তেজস্বিম্ম পদার্থটিকে ওই সংগ্হারই 
ইরেডিয়েশন বৃম থেকে প্রতিদিন 
আনা হচ্ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের এম এস সি লিউন্সিয়ার 
ফিজিকস ল্যাবজ্েটরিতে । পরীক্ষা 
শেষে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল 
ইয়েডিয়েশন বৃমে। 

এই তেজস্কুম পদার্থটি বহন 
করাও সহজ নয়। যেহেতু এটি 
দেহের সংস্পর্শে এলেই এর প্রভাবে 
মৃত্যু পর্যন্ত গ্ছতৈ পারে। তাই 
এটিকে বহন করারও একটা বিশেচ 
পদ্ধতি আছে । প্রায় তিন ফুট লম্রা 
একটা ধাতব দণ্ডের মাথায় একটা 
স্ত্রু দিয়ে একটা পেতলের আধার 
আটকান। এই আধারের মধো 
তেজগ্তিক্ম পদার্ধটিকে ঘিরে থাকে 
মোমের প্রলেপ । মোমের প্রুলেপের 
চারপাশে সিসের পাত। এত কিছু 


বাবস্হা বিকিরণ প্রতিয়োধ করার * 


জন্যেই। এই অবঙ্হায় এটাকে বহন 
করার জনো ধাতব দন্ডটাকে হা 
সম্ভব দেহের থেকে দৃছগে সরিয়ে 
আলা নেও রাই সী সে রীতি 


৭, ঁ 


1; 5: 






টি 
2 ১৮5 
ডং 


২৯ সপটেমবর ১৯৮৩ 


সৃতরাং এবার পরীক্ষা শেষ। 
তেজস্বিযটি ফিয়ে যাবার কথা পাহা 
ইনসটিটিউটেয় ইরেডিয়েশন বৃমে। 
কিন্তু না। ওদিন সেটা স্বচ্হানে 
ফিরে যায়নি। পড়েছিল কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতেই। 


কিন্তু কেন? 
এ প্রশ্নের উত্তরে কর্তৃপক্ষের মৃখ 
থেকে শোনা শিয়েছে, 'চুরিযাওয়া বা 


৮৯6 
| সৃতগ্নাং অতটা গৃন্ৃত দেওয়া 
হয়নি। ভাবা হয়েছিল পরে, আনা . 
যাবে।' 


পরের দিন শনিবার । এদিন 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্গেনস 
ফ্যাকালটির কোন শ্লাস ধাকে না। 
তাই পাহা ইনমটিটিউটেরও গরজ 
হয়নি ওটিকে ফিরিয়ে আনার। 
অবশেষে সোমবার 6 সেপটেমবর 
'সকালে একজন আযটেনডেনট হীীরা- 
লাল যায় তেজগ্থিগ্িটি ফিরিয়ে 
আনতে । ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই 
হণিরালাল অবাক। জলের বালতির 
মধো যথারীতি ধাতব দব্ডটা রয়েছে, 
কিন্তু তাতে তেজস্বিয় কাপসূলটা 
নেই। সঙ্গে সঙ্গেই খোঁজ খোঁজ ... 
খোঁজ। রেডিয়েশন মনিটর নিয়ে 
কর্তৃপক্ষ কাজে নেমে পড়েন। 


ভূতুড়ে ফোন £ সাক্ষী 
পরিবর্তন 


ছোট্র এই তেজস্বিগস কাপসূলটির 
খোঁজে ইতিমধ্যে গোয়েন্দা পুলিশও 
নেমে পড়েছেন। গঠিত হয়েছে 
সাতজন বৈক্তানিকদের তদদ্ত 
কমিটি । তা ছাড়াও ভাবা আটোমিক 
রিপারচ ইনসটিটিউটের হেলথ 
ফিজিকস থেকেণ্ড তদন্তের ফাজে 
এসেছেন কয়েকজন। কিন্তু ৯ 
সেপটেশবর ব্লাত পর্যন্ত তারা কোন 
হদিশই করডে পারেননি । 


এদিন বেলা বারটা নাগাদ হাজির 
হয়েছিলাম & ব্যাপারে 'বিশদ খবর 
সংগ্রহ করতে । তাক্ত কমিটির 
একজন সদসা ডঃ প্ুবিমল সেন 
যথারীতি ধিবরণ দিচ্ছিলেন ।' পাশে 
ছিলেন তদস্ত কগ্লিটিরই আরও দু 






রী... ₹ 
এ 

ক] 
ঠ 


ৃ ৃ পুত রন সি 
পু রিল কে ছে 
অপর প্রা্ত থেকে একটা 
কণ্টস্বপ্প ভেসে উউল £ 
রেডিাজ.যেরিলিয়ামের হাফ লাইফ 
যোলশো খছর বলেছেন - এটা ধিক 
নয়। 

_ আপনি জানলেন কী করে: 
আপনি কে: 


- আমি তো জানবুই । কারণ ওটা 





এখন আমার কান্ছে | 
- সে কী! আপনি...... আপনি 
- স্লুবিমলবাব্‌ ফ্যাকাশে মুখে 


পন, করজেন। অপর পান্ত থেকে 


উত্তর এল -_ "সেটা বললেই তো হয়ে 
গেল'। সামানা সময়ের নিষ্তব্ধতা । 

আবার তাড়া দিলেন - 
হ্যালো'। তারপরই ভূ জুড়ে কন্ঠে 
ভেসে এল একটা আশবাসবাণী _ 
'ভয় পাবেন না। ওটা কোন ক্ষতির 
পয়োজনে বাবহার হবে না। জিন- 
হিতকর কাজেই বাবহার হবে 1...... 
খুট'। লাইন কেটে গেল । 


শর্‌ হল ছুটোছুটি । ডিরেকটর এম 
"ক পালকে জালান হল । জানান হল 


ডি সি নরথ প্রস্নবাবৃকেও। সম্চো 
দম্গে আমাকে অনুরোধ, এ কথা 
কাউকে জানাবেন না। বললাম - 
অন্তত ১৪ দিন চুপ কবে থাকব! 


কেন: এবং কেন: 


চুপ করে থাকব, কারণ তদন্তের 
কাজে গ্ষতি হ্বোক এটা কারৃরই কামা 
নয়। অন্তত সাংবাদিকদের তো 
নয়। আর এ প্রতিবেদন প্রকাশিভ 
হবে ১৪ দিন পরেই। সৃতরাং 
সেক্ষেত্রে লিখতে কোন বাধা নেই! 


কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে _ ওটা ভাঙা 
লোহার দোকানে গেল কী করে - 
রয়েছে অন্য কোন উদ্দেশা £ 


ভুতুড়ে টেলিফোনের প্রসম্গ 
আপাতত থাক। কর্তৃপক্ষের মতে - 
'এটা যে কী হল কিছুই বুকতে পারছি 
না। হারালে তো এত খোঁজাশুঁজিতে 


মানতে পারছেন না. আবার চুরির 
কথাও বিশ্বাস করতে পাবছেন না। 
এদিকে ভুতুড়ে টেলিফোন সংলাপ 


রম 
কেও ভাবছেন -. কেউ ঠট্রা করছে। 


কিন্তু সতিই কি ঠট্টা, 


হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বললে মানতে 
পারছেন না হারালে লযাবরেটকির 





পৃলিশের এই ধারণা, খদি টি / 


হয় তবে 
জাগো, কে এর নায়ক ? 
যেকোন অপরাধের কিনারা হয় 


' প্রিশন। 


মোটিভ 'বিচার 'করে। এক্ষেত্রে চুরি 


যাওয়া বস্তুটি এমন কিছু অমূলা নয়। 
হাজ্জার আটেক টাকা দাম । সাধারণ 
ল্াবরেটরিতে কোন কাজে লাগে 


না। ডাই চাহিদা থাকারও কথা নয় | 


তা ছাড়া ওটাকে সবান কোন 


সাধারণ লোকের কাজ নয়। কারণ 
না জেনে ওটাকে কেউ নিতে গেলে 
ওর বিকিরণের প্ুতিত্রিয়ায় ডাকে 
হাসপাতালে ভর্তি হতে হত। তা 
ছাড়া ওই ল্যাবরেটরিতে বাইরের 
লোক ঢোকাও সহজ নয় বলেই 


পুলিশের অভিমত এ ছাড়াও ওয়, 


ধাতিন দণ্ডটা ঘথাস্হানে ছিল। 


সুতরাং ওটা নেবার জান ওই রকম, : 


দণ্ড জোগাড় করতে হয়। সেই দণ্ড 


হাতে করে পাঁচিল ঘেরা চতুরের 
পেছনের দিকের বাড়ির চারতলায় 
উঠে ওটা সরানও কম কথা নয়। 


সবতরাং পুলিশের অনুমান ওটা 


দণ্ড সামতই সরান হয়েছিল । পরে 
দল্ডর্টিকে যথাস্হানে রোখে দেওয়া 


হয়েছে। বস্তৃটি খুব বেশি দূরও 


যায়নি। পুথমে দণ্ড সমেত চুরি করে 
পরে ওই রকম অন্য কোন দন্ডের 
সাহাযা নিতে হয়েছে । অতএব 
পৃলিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা এটির 
সঙ্গে পরিচিত কোন বাক্তির পক্ষেই 
সম্ভব এটাকে সরান । কিন্তু কী লাভ 
ভাঙ্ - 

প্রকৃতপক্ষে এর কার্যকারিতা 
এবং মূল্য বিশ্লেষণ করলে কোন 
সাধারণ মানুষের পক্ষে লানতবান 
হওয়ার সম্ভাধনা নেই। আর 
সেকারণেই ওটাকে পাওয়া গেছে 


স্রনাপের দোকানে । পুলিশেষ় মতে 
- এটা সরানর পেছনে অনা কোন, 


উদ্দেশা আছে। 

পৃলিশের এই ধারণার পপছনে 
রয়েছে কতকগুলো ঘটনা । ভারা 
ইতিমধোই জানতে পেবেছেন ওই 
সংস্কার কর্তৃপক্ষের বিবৃদ্ধে কিছু 
কর্মীর দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে । 
তার। অনেকেই বর্তমান কর্তৃপক্ষকে 
চান পা। কিন্তু বর্তমান কর্তৃপক্ষকে 
সরাহেও পারছেন না! সুতরাং 


পুলিশের মনে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে 


বর্তমান কর্তৃপক্ষকে হেনস্হা করার 


নই 


জগোই কি তেজস্কিয সপ 


সবিয়ে ফেলা; ভুতুড়ে টেলিফোন 
হর এই ধারণাকে আবও বস. 
করেছে। 0] 


, 





রাজীব এগিয়ে আসছেন, 
ড£ জগন্নাথের অপসারণ 


তার প্রথম প্রমাণ 





আর তার সুযোগ পেত মানেকা 
গান্ধী ও তাঁর মা অগ্তেশ্বর 
আনন্দ! বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী ও 

রাজশীব গাম্ধী তা হতে 
দেবেন কেন১ তাই এই রটনাকে 
মোকাবেলা করে মানেকা গাম্ধীর 
চাল ভশ্ডবুল করে দিলেন বেশ 
কয়েকজন যুবককে কেন্দ্রে মন্ত্রী 
করে। এবং পরে আর কয়েকজনকে 
রাজীব গান্ধী কাছে টেনে নিলেন। 
ঠিক এই সময় দিললগিতে রটে গেল 
যে রাজীব গাম্ধীই এসব করিয়েছেন। 
কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। 
যেসময় এ ঘটনা ঘটে তখনও. রাজীব 
গাম্ধী নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের রাজ - 


নীতির কোন লাইন নিতে পারেননি 


এবং দায়িতুও গ্রহণ করেননি । তবে 
একটু আধটু ভাবছিলেন যে মানেকার 
প্রথমদিকের সেনটিমেনটাল ওয়ে- 
ভকে কীভাবে মোকাবেলা করা যায়। 
আস্বলে এই গোটা ব্যাপারটাই 


শ্রীমতী গান্ধীর পরিকল্পনা, যা 
রাজীবকে সাহাযা করেছে প্রথম 
দয়কা হাওয়া থেকে সামলে নেবার 
জন্য। এবারে আনতৃলে ও জগন্নাথ 
পাহাড়িয়া বিতাড়ন-পর্ব। এক্ষেত্রে 
রাজশিব গান্ধীর সমর্থন থাকলেও 
সমগ্র বাপারটা হল শ্রীমতী গান্ধীর 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং সময়োচিত 


অনৃগতদের রাজীব গান্ধী বেঁটিয়ে 
বিদায় করবেন এবং একে একে তাঁর 
শ্লোক বসাবেন। অথচ যাঁরা রটালেন 
এসঘ তাঁরা বুঝতে চাইলেন না যে 
আক্ষরিক অর্থে যাঁরা সঞ্জয় গান্ধীর 
: জনুগার্মী বলে পরিচিত তাঁদের 
সবাইকে তাড়ালে বা অপমান করছে 
মংগর্গীয় দলের মধ্যে একটা ধাজ্কা 
লাগত, তা খত হঙাফাই হোক। 





সিদ্ধান্ত 


রোষে। 
অতএব এ ক্ষেত্রেও সরাসরি যে 


রাজীব গাম্ধীর একমাত্র ইচ্ছাই 


কার্ধকর হয়েছিল তা বলা যায়'না। 
সম্প্রতি মাস তিক চলা রাহা 





এর মধো আনতুলে 
গেলেন আদালতের জনো আর 
পাহাড়িয়া গেলেন হাই কম্যানডের 


গাচ্ধাকে তাঁর নিজস্ব ভাবমূর্তি নিয়ে 
স্বতল্্ভাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার 
একটা আয়োজন শূরূ হয়েছে দিললির 
সরকারি মহল এবং কংগ্রেস দলের 
ভেতরে । যদিও তিনি সাধারণ 
সম্পাদক এবং কয়েকটি রাজোর 
দায়িতে আছেন কিন্তু একথা পৃরো- 
পৃরি সত্য যে, সব রাজোরই ভাল- 
মন্দের বাপারে সব কতরাই রাজীব 
গাম্ধীর পরামর্শ ছাড়া চলেন না। 
এমনকি অন্যান্য সাধারণ সম্পাদক- 
রাও রাজীব গাম্ধীর সঙ্গে পরামর্শ- 
কে খুবই মূল্য দেন। পশ্চিমবঙ্গের 
ভারপ্রাত সি এম স্টিফেনকেও 
রাজীব গান্ধীর সম্মতি নিয়েই এ 
রাজের বাপারে কথা বলতে হয়। 
অতি সম্প্রতি মহারাষ্ট্র মৃখ্যমন্ত্ী 
বসম্তদাদা পাতিলকে আরও একটু 
'মজবুত করার জন্যে সেখানকার 
পদেশ কংগ্েস সভাপতি বদল হজ । 


ডি. জগন্নাথ / আলোকচিন্ত ১ রঞ্জন কৃমার বসু 


ঘোষণার আগের দিন রাজীব 

সঙ্গে পরামর্শ করেই তা 
করা হয়েছে। খালিস্তানী নেতা 
জগজিত সিং চৌহানকে আমেরিকান 
ডভিসা-পাশপোরট দেওয়া এবং সেই 
প্রসঙ্গে ভারতস্হ আমেরিকান রাষ্টু- 
দূত বারনেসের মন্তব্য নিয়ে রার্জীব 
গান্ধী প্রথম ধিক্কার জানান এবং 
সেইদিনই দিললির ক:গ্রের্সীদের 
দিয়ে সামনে বিক্ষোভ 
করিয়ে দেন। এরপর অকালিদের 
ট্রেন রোকো আন্দোলনকে বানচাল 
করতে সেদিন গব ট্রেন চলাচল বম্ধ 


ভূমিকা ছিল না। বরং দেখা গেছে 
তিনি যা যা বলেছেন ঠিক ঠিক তার 
উল্টোটা হয়েছে৷ এবার তোলা যাক 


প্রপত্গ । রাক্ীব গান্ধীর সোভিয়েত 
সফরের যে গুরুত্ব ছিল এবং যে 
পর্যায়ের নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে কথা 





সস 








বলেছেন তা আমাদের মুখামন্ত্ী 
জোতিবাধুর ভাগোও জোটেনি। 
এমনকি অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের 
ভাগোও জোটেনা। এর ফলে এট। 
খুব পরিজ্ফার হয়ে উঠল যে 
রার্জীবকে প্রতিষ্ঠিত কয়ার বন্দো- 
বস্তের যে পরিকল্পনা তা কার্ধকর 
হতে চলেছে। নম্র স্বভাবের এই 
লোকটি কিন্তু ধীর ভাবে এগোচ্ছেন। 
প্রশ্নাত সঞ্জয় গাম্ধীর মত গতিশীল 
ও চটপট সিদ্ধান্ত নেবার মানুষ 
হয়ত ইনি নন। কিন্তু বেশ পরিপাটি 
করে অনেককে খুশী রেখে চলার পথ 
তিনি বেছে নিয়েছেন। সম্প্রতি যৃব 
কংগ্রেসের ট্রেনিং কামপ ও কং- 
গ্নেসের ট্রেনিং ক্যামপ তাঁরই আই 
ডিয়া। তবে নিম্দূকেরা বলে থাকেন 
যে কংগ্নেসের কোন বড় বিপর্যয়ের 
আগে নাকি নেতারা শিবি্স ডাকার 
ভলযি বাষ্ত হয়ে পড়েন। যেমল 


..] 

৫ 
1. 
; 


অবস্হায় প্রাশ্কালে লরোরা 
রি ও পরবর্তীকালে বিশদফা 


জনা এবং গব জায়গায় তাঁকে এগিয়ে 
দেবার জন্য যে মনোভহ্গা নেওয়া 
হয়েছে এটা ভারই রাপায়ণ, কোন 
ব্যতিজ্রম নয়। 
এবারে আসুন বিহারের কথায়। 
বিহারের ডং: জগন্সাথ মিশ্র ছিলেন 
কংগ্রেসী মৃখ্ামহ্জীদের মধো সবচেয়ে 
€ও শত মৃখামন্তরী। 
রা খপ খাসা 





তাঁর মিশ্র উপাধি বর্জন করে শৃধূ 
জগন্নাথ নামে পরিচিত হলেন। 
বিরোধীদের আক্রমণ যতই হোক না 
কেন নিজে কিন্তু সাহস করে এ 
মোকাবেলা করতে গিয়ে সব ভাষা- 
ভাষীদের পঠন-পাঠনের বিষয়ে 
প্রস্তাব নিলেন। উর্দু ভাষাকে 
ম্বিতীয় পাঠাভাষা করে বিহারের 
মুসলমানদের মন জয় করলেন। 
এবং মন্ল্রিসভার শেষ বৈঠকে 
মাইনরিটি ফিনানস করণোরেশন 
গঠন করে আরও এক ধাপ এগিয়ে 
গেলেন। অনুন্নত শ্রেণীর জন্য 
মন্ডল কমিশনের সপারিশ কার্যকর 
করতে প্রকাশো দিলেন। 
শ্রার ঠিক যখন বুঝলেন দিললির 

তেমন পাবেন না 
তখন বিধানসভায় রাজোর অনুন্নত 
চেহায়ার জন্য কেন্দ্রকে দায়ী কন 
লেন। ডঃ জগন্নাথ টের পেয়ে 
শিয়েছিলেন, যে যাই বলুক রার্জীব 
গাম্ধী আর তাঁকে ক্ষমতায় রাখবেন 
না। ডঃ জগন্নাথের বিবৃদ্ধে অন্যানা 
অভিযোগ ছাড়াও কয়েকটি বিষয় 
কেন্দ্র ও বিশেষ করে রাজিব গাম্ধী 
সমর্থন করেননি । প্রথমত তাড়াহুড়ো 
করে জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়ার 
জনা মিশ্র উপাধি তাগ করে ডঃ 
জগম্নাথ হওয়া দিললি ভাল চোখে 
দেখেননি এই জনয যে মূল সমসা। 
জিইয়ে রেখে জশগম্দাথ নিজের 
ইমেজ বানাতে চেয়েছিলেন। 
দ্বিতীয়ত দিললির নির্দেশে প্রেস 
বিল প্রত্যাহার হচ্ছে এমন ঘোষণা 
করলে কেন্দ্রের ইমেজ 
আরও ভাল তার 
কাছে। তানা কয়ে জগন্নাথ নিজে 
থেকেই সব করলেন । জগন্নাথ যে 
মানেকা গান্ধীর লোকদের সঙ্গে 
কোনরকম সম্পর্ক রাখেন না এমন 
কোন জোরাল ঘৃত্তি, দিয়ে তিনি 
কখনই কেন্দ্রকে বোবাতে পারেননি । 
তাঁর প্রশাসনের দুর্নীতি, সম্প্রতি ববি 
হত্া রহসা গ্রবং আরও কয়েকটি 
ব্যাপান্ছে কেন্সের কাছে ব্রমাগত 
অভিযোগ পৈশ ফরতেন অন্যান্যদের 
মধ্যে বিহায়ের বর্তমান মদ্্ী নাগগ্র- 
বা। খ্যা দিলফিতে সংসদ সদল্য কে 
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শত্তিংকে সাহাযা' করে মাগ্ছিলেন। 
শ্রীমতী গান্ধী প্রথম দিকে চেয়ে- 
ছিলেন যে সৃপরিম কোরটের মামলায় 
ঘদি জগন্লাথ হেয়ে যাম তাহলে 
আনতুলের মত তাঁকেও পদত্যাগ 
করতে বলবেন। কিন্তু মামলায় 
জেতবার পর শ্রীমতী গান্ধী মত 
পালটে ছিলেন। জগনসাথের বিদা. 
য়ের মাশ্র কুড়ি বাইশ দিন আগেও 
বিচ্ষৃত্ধ গোম্ডীদের শ্রীমতী গান্ধী 
তিরদ্ার করেছিলেন দিললিতে। 
বলেছিলেন একসঙ্গে গিয়ে কাজ 
করতে। 
কিন্তু রাজীব গান্ধী ছিলেন 
"পরোয়া । তিনি খবর নিয়েছিলেন 
বিহারের অবস্হা খারাপ - নিবচিনে 
ভাল ফল করতে গেলে এখন থেকেই 
পরিচ্ছন্নভাবে একজন নতৃন ভাল 
ইমেজ-সম্পন্ম লোক নিয়ে কাজ শৃরু 
করা দরকার। কাজেই রাজীব 
গাধ্ধীর ইচ্ছাই কার্যকর হল । রাজ্শিব 
গান্ধীর সঘচেয়ে বিশবস্ত বৃটা সিং 
অনা জায়গায় পরিদর্শক হয়ে যান 
কিন্তু বিহারের ক্ষেত্রে তিনি প্রণব 
বাবুকে মনোনীত করলেন। 
দিললিতে গৃজব ছিল যে জশন্নাথ 
সহজে পদতাগ করবেন না এবং 
তাঁর লোককে দিয়ে সে প্রতিদ্বন্দ্রিতা 
করাবেন। এমনটা হলে কী হবে বলা 
মুশকিল ছিল কারণ চন্দ্রশেখর সিং 
হবার তিনদিন আগেও ডঃ 
জগন্নাথের পক্ষে একশ উনত্রিশ জন 
এম এল এ প্রকাশ্যে বৈঠক করে- 
ছিলেন। অর্থমন্ত্রী প্রণববাবৃ 
জগন্নাথের খুব বক্ধৃস্হানীয় ছিলেন। 
তাই এক্ষেত্রে কাঁটা দিয়ে কাঁটা 
তোলার মত তাঁকেই পাঠান হল 
পাটনায় এই অপারেশন সফল 
করতে । এই হল রাজীব গান্ধীর 
প্রথম অভিযান । চন্দুশেখর 


সহ্পতি সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে কথা 
বলেছেন ও যোগাযোগ করছেন। 


একটা সহানৃভূতি জনগণের একাং- 
শের মধো দেখা যাচ্ছে। আল ঘাই 
তাক ডঃ জঙঙ্াথ, জানজাইয়া 
আনতৃলে আর পাছাড়িয়া এর। 
কখনই রাজীব গাক্ধীর ভাল চাইবেন 
মা এবং সুযোগ এলেই তাঁরা আছাত 
করবেন। রাজীব গাক্ধী নিশ্চয়ই 
তার প্রস্ততি নিচ্েন। 
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২0টি অপুর তুল্দে দেও পাজ্চহো আনে তরে এসডি 


আপে জেড নে মিলে রে! 
লাভার গ্োহ্ডে 
শমের মত রঙের াতাটি শ্যামলা রঙের 
ভান | জন্যযে। 


ফর্সা রঙের জন্যে। 
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ল্যাকষে কালামাইন হল একমাত্র কালামাইন 
যাতৈরী হয় ৩ টি অপূর্ব সুন্দর রঙে--ম্যাচারাল, 
লাইট আর গোল্ড! এর মধ্যে একটি যেন 
আপনার রঙে রঙ মিলিয়েই তৈরী! কারণ 
লাক্মে জানে-_সব মুখের রউ এক নয়""" 
আলাদ আলাদা হয়। 

মুখে মাধবার সময় লাক্মে ক্যালামাইন সহজে 
ছড়িয়ে পড়ে'*'মহ্ণভাবে! আর এর মিষ্টি 
হথরভিতে-_মনে খুশির আবেশ জাগে! 
আহুন--ল্যাকমে ক্যালামাইল মেখ, সঠিক 
রঙের ছোয়ায় আপনার রগুরপ ফুটিয়ে 

তুলুন ! ল্যাক্মে কালামাইন--পরথ করে 
দেখার জন্ভে হুবিধেজ্জনক 'ট্রায়াল' প্যাকেও 
পাওয়া হায়। 
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প্রত্যেক রঙরূপের অনুরূপ রঙে . 
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বাংলা বন্ধে সব শরিকের সায় নেই 





বামফ্নড ২৮ সেপটেমবর 'বাংলা 
বনধ'-এর গাক দিয়েছেন। বন্ধ যে 
'সফল' হবে সেটাও মোটামুটি ধরে 
নেওয়া যায়। কিন্ত বাম ফুনট-এর 
নামে বন্ধ ডাকা হলেও সব শরিক 
কি সত্যি সত্যিই বন্ধ-এর পক্ষে ১ 
এমনকি সি পি আই (এম) রাজা 
কমিটির একাংশ এবং সব জেলা 
কমিটি কি বন্ধ ডাকার পক্ষপার্তী ? 
সিপি আই (এম) গোপন সারকূলারে 
বলার চেম্টা করেছেন, 'বুরজোয়ারা 
বন্ধ-এর বিরোধিতা করছেল, 
বিভ্রান্তি সৃম্টির চেস্টা করছেন।' সি 
পি আই (এম)-এর একটা অংশ মনে 
করে মাঝে মাঝে কিছু বিবৃতি আর 
বন্ধ-এর ডাক দিলে জনসমর্থন 
বাড়বে না। 

মোটামুটিভাবে বামফুনটের সব 
শরিকদলই কেন্দে জনস্বার্থ-বিরোধী 
নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার । বাজোর 
হাতে আরও ক্ষমতা এবং অর্থের 
দাবিও জানাচ্ছেন। কিন্ত্বু বন্ধ 
ডাকার ব্যাপারে পুরোপুরি একমত 
নন। 

একমত না হওয়ার কারণ, অন্য 
শরিকরা মনে করছেন, রাজোর 
হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে তাকে 
কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি 
জনগণ সেটাও দেখতে চায় । পশ্চিম. 
বঙ্গের বামফুনট সরকার ছ বছরে 
কতটা কী উন্নয়নমূলক কাজ করতে 
পেরেছে সাধারণ মানুষ সেটা বিচার 
বিশ্লেষণ করতে চায়। জনগণকে 
যাঁরা সচেতন করতে চান তাঁরা 
নিজেরা পরিস্হিতি সম্পর্কে কতটা 
সচেতন ১ 


দবামূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি 
কথাও বলছেন না। শরিকরা ধখন 
এইসব ব্যাপারে আন্দোলনের কথা 
তুলেছেন, সি পি আই (এম)-এর 


সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন । 
সেটা তো হতে পারে না। তা হলে 
কংগ্রেস (ই) সুধোগ পেয়ে যাবে। 

কেন্পীয় সরকারের সম্পর্কে 
রাজের বামফুনট সরকারের নীতি 
কী? সি পি আই (এম) এর নীতিই 


নিশীথ দে 


বা কীঃ ১৯৭৭ সালে বামফুন॥ 


সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে 
সঙ্গে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার 
দাবিতে জোরদার আন্দোলনের ডাক 
দেন। তখন পি পি আই (এম) 


কিন্তু ক্ষমতা এমনই জিনিস যে 
সি পি আই (এম) নেতারা জনগণকে 
বৃরজোয়া গণতন্মের মোহ থেকে 
মুক্ত করতে নিজেরাই জড়িয়ে 
পড়লেন। এক কথায় বুরজোয়া 
গণতম্প্রের শিকার হলেন প্রগতি- 
শীলরা। 

এরপরেও কেন্দ্রুবিরোধী আন্দো- 
লনটা চালিয়ে গিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ডঃ 
অশোক মিত্র সাংবাদিক বৈঠকে 
বিবৃতির বন্যা ছুটিয়ে। অন্যদিকে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলে দিয়েছেন, 
কেল্ছের সঙ্গে সংঘাত নয়,সমঝোতা 
করে চলতে চাই। 


পরিবর্তন হচ্ছে। কংগ্রেস (ই)-র 
বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিসভায় রদবদল, 
মুখ্যমন্ত্রী বদল নতৃন পরিচ্হিতির 
সৃষ্টি করেছে, 


এর উপর আছে নিবাচনের 
সম্ভাবনা । হঠাৎ লোকসভার নির্বা 
চন হতে পাযর়ে। তার জলা কংগ্রেস- 
বিরোধী হাওয়া তুলতে হবে। 

পঞ্চায়েত নিবচিনের আগে সি পি 
আই (এম)-এর ধারণা ছিল, আমরাই 
সব। লড়াই হবে সি পি আই (এম) 
এবং কংগ্েস (ই)এর মধ্যে। 
বামপন্থী শত্তির বলতে সি পি আই 
(এম)। আর কোন দল নেই । সি পি 
আই (এম) এর কোন কোন নেতা 
টিকে সিট ছেড়ে দিলেই তো হবে না, 
জিডিয়েও দিতে হবে তো। 


পঞ্চায়েত নিষচিনে সি পি আই 


৮৬৬ 
হয়েছে। সি পি আই (এম) 
রাজা কমিটি বিচার বিশ্লেষণ করে 
ধলেছেন-না, আমরা সব নয়। বাম 
এঁকোর দরকার। বাম এঁকোর 
জন্যই কংগ্রেস বেশি 

আসন পেয়েছে । আর এস পি. সি পি 
আই, ফরোয়ারড ব্লক এবং মারকস- 
বার্দী ফরোয়ারড ব্লকের শক্তি আছে। 

পশ্চিমবষ্গে কংগ্রেস (ই)-এর 
কোন সংগঠন নেই । বিশেষ করে 
স শঠনিক রিপোরট 
গ্ামঞ্চিলে সি পি আই (এম)-এর শৃধু 
কৃষক সংগঠনের সভ্য সংখ্যা ৫০ 
লক্ষের ওপর । সারা রাজ্যে 
সদস্য এবং গণসংগঠনের সভা 
সংখ্যা সওয়া এক কোটি । গত ছয় 
বছরে পারটির সংগঠন অনেক 
অনেক বেড়েছে। তবু কেন ইন্দিরা 
কংগ্রেস পঞ্চায়েত নিবচিনে সতের 
হাজার আসন পেল? এ ভোট কি 
ইন্দিরা কংগ্রেসের ভোট ১ না সিপি 
আই. (এম)-বিরোধী,  বামফুনট- 
বিরোধী ভোট + গ্রামাঞ্চলে পারিব 
মানুষের ভোট কেন ভাগ হল? 

সি পি আই (এম)-এর রাজা 
কমিটি বলেছেন, 'কংগ্রেস (ই) দল 
দেওয়াল লিখন পড়তে পারছে না।' 
কোন প্রতিক্রিয়াশীল দলই পারে 
না। কিন্তু এই রাজ্যে কি সি পি আই 
(এম) দেওয়াল লিখন পড়তে 
পারছেন ১ 

সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটি 
চ্যালেনজ জানিয়ে বলেছেন, 'এ 
রাজো সীমিত ক্ষমতার মধোও 
বামফুনট সরকার ঘা করেছেন এই 
রাজ্যে তো বটেই দেশের অনা কোন 
রাজ্যে কোন কংগ্রেস সরকার তা 


শহরাঞ্চলে এবং পঞ্চায়েত নিবচিনে 
সি পি আই (এম)-এর হাত থেকে 
কংগ্রেস (ই) এত আসন ছিনিয়ে নিল 
কী কয়ে? জবাব হল, কায়েমী স্বার্থ 
একন্কোট হয়েছে, কংগ্রেস (ই)কে 
মদত দিচ্ছে! তা হলে এখন কি 
কায়েমী স্বার্থের লোকের সংখ্যা 
হঠাৎ লাখে লাখে বেড়ে গেল! 

পি পি আই (এম) নেতারা 
বলছেন, আমরা এত কাজ করেছি যে 
কেউ কোনদিন করেনি । অনা রাজোও 
পশ্চিমবঙ্গের বামফুনট সরকারের 
প্রভাব বাড়ছে। অনা বাজে যে 
প্রভাব কতটা বেড়েছে তার প্রমাণ 
মিলেছে ত্রিপুরা, অধ্ধপ্রদেপ এবং 


কনটিকে। সি পি আই-সি পি আই 
(এম) এক জোট হয়ে লড়াই করেও 
আগের চেয়ে আসন সংখা কমে 
গিয়েছে। 
সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে যাঁরা 
বসে আছেন তাঁদের এক বড় অংশই 
এসেছেন যৃব-ছাত্র ফুনট থেকে। 

আজকে শতকরা আশিটি 
কলেজে এস এফ আই-এর কোন 
সংগঠন নেই। মেডিকাল ছাত্রদের 
মধ্যে সংগঠন থাকলে তাঁরা জুনিয়ার 
বিলা করতে পারতেন। ইনজিনি- 
যারিং কলেজগৃলিতে এস এফ আই 
ঢুকতে পারে না। 

সি পি আই (এম)-এর সবচেয়ে 
বড় শ্লোগান ছিল গণতন্ত্রকে পৃনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করা। বামফুনট ক্ষমতায় 
আসার পর জেলা স্কুল বোরড, 
বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুলের 
ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে। সব জায়গায় বপানো 
হয়েছে দলের লোক বা দলের 
সমর্থকদের । সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মধ কলকাতা ছাড়া কোন বি*ব- 
বিদ্যালয়ে নিবচিন হয়নি। 

পুরসভাগুলির নিবচিন করতে 
সময় লেগেছে চার বছর, তাও সব 
পুরসভা নয়। কলকাতা এবং হাওড়া 
পৃর্সডার নিব্চিন কবে হবে কেউ 
জানে না। 


শেষ অস্ত হিসাবে ব্যবহার করতে 
হয় বন্ধওতেষমনি। একটা লাগাতার 
আন্দোলন চাই। তারপর বন্ধ । 

সি পি আই (এম)-এর এই বন্ধ 
ডাকার উদ্দেশা কংগ্রেস (ই) 
বিরোধী একটা হাওয়া তোলা । যাতে 
একই সঙ্গে বাম দলশুলিকে কাছে 
টানা যাবে এবং সেই হাওয়ায় 
নিবচিনী বৈতরণী পার, হওয়া 
ঘাষে। [0 
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দিয়ে একটা রিকশা চলেছে । চলেছে 
বলছে একটু ভূল বলা হবে, বরং হরি 
সিং হাই স্ট্রিটের ওপর রিকশাটা 
দাঁড়িয়ে রয়েছে বলা চলে। সওয়ারী 
আর চালকের মধো ভাড়া নিয়ে দর 
কষাকষি চলছে । রাস্তা দিয়ে বাস, 
টাকসি, প্রাইভেট কার, যে যার মত 
চলে যাচ্ছে, কেউ ভ্রাক্ষেপও করছেন 
»*(রিকশাওয়ালার বাপার স্যাপার। 
হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা 
অঙ্গিভ গ্রিন আমব্যাসাডর ঘ্াঁচ 
করে এসে রিকশার পাশে দাঁড়িয়ে 
পড়ল। কী ব্যাপার? কী হয়েছে 
বগড়া-বাঁটি কেন আরে 
সওয়ারীকে দেখে ভো 'পরদেশি' 
বলে মনে হচ্ছে১ 'কেয়া হুয়া 
জনাব *' আমব্যাসাডর মালিকের 
এই স্বতঃপ্রবৃত্ত জিক্তাসায় রিকশা- 


ওয়ালা একটু হকচকিয়ে যান, কি্তু ' 


সেই পয্সদেশিকে কিছু বলবার 
মুযোগ না দিয়েই রিকশাওয়ালা 
নালিশ করেন “আরে দেখিয়ে না, ইয়ে 
আদমী টুরিসট অফিস সে ইধার ইয়ে 
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২, 


হোটেল তক আয়া, চেকিন কিরায়া 
যো মাঙ্গা, উয়ে দেনে নেহি চাহতা ।' 
আমব্যাসাডর থেকে এবার ধমক 
এসেছেন 'ত্বম চুপ করো, আপ 
বাতাইয়ে জনাব, কেয়া তকলিফ ছো 
রহা হয়?' স্বজনবিহীন পয়বাসে 
এম়বাম 'ফেরেসতার' মত একজনের 
আবিভাবে রিকশা-আরোহী 
খানিকটা ভরসা পেলেন । 'দেখুন না, 
আমি সবে মাত্র কালই কাষ্মীরে 
এসেছি, রাষ্তা-ঘাট কিছুই চিনি লা, 


পাঁচদিনের জন্য পশ্চিমবগ্গ সফরে এসেছিজ্দেন জম্মু 
ডাঃ ফারুক আর্লদৃল্লা। 
মুখামন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই প্রথম আগমনকে কেন্দ্র 
করে কলকাতা বেশ নড়েচড়ে বসেছিল । অনেকেই 
জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন যে হঠাৎ তাঁর কেন 
এই কলকাতা সফর 2 গ্র্যানড হোটেলের ঘরে বসে 
পরিবর্তনের স্টাফ রিপোরটারের সঙ্গে একান্ত 
সাক্ষাৎকারে এই ধরনের অনেক প্রশ্নের খোলামেলা 


জবাব দিয়েছেন ডাঃ ফারুক আবদৃন্লা। 


ও কাশমীরের মুখ্যমন্ত্রী 


ও 1১ ] 
৮১ ৮৭ তত শি 


টারিসট সেনটার থেকে বেরিয়ে 
রিকলাগয়ালাকে বললাম শাহন- 
ওয়াজ হোটেলে ঘাব ও আমাকে যা 
ভাড়া বলেছিল এখন তার ডবজ 
চাইছে ।' এবার আমব্যাসাডর থেকে 
নেমে এসেছেন সত্যিই দেবদূত সদৃশ 
চেহারার আরোহী । রিকশা 
ওয়ালাকে ধমক দিয়েছে 'এই অচেনা 
লোক দেখে যা খুশি তাই দাম চাইছ 
কেনঃ তোমার শাস্তি হওয়া 
উচিত'--.- ইতাদি ইভাদি। 












রিকশাওয়ালা ভো রেগে আগুন 
মাধখান থেকে ঝামেলা পাকাতে এ. 


আধার কে এল? ফুঁসে উঠেছে সে. 


'আরে যাও যাও, বিচ' মৈ বোলনে- 
ওয়ালে তুম কৌন আয়াঃ ফিতনা 
কিরায়া মাঙ্গা, উত্তনা হী দেনে' 
পড়েগা।' অনাপক্ষ তখন | 
ধারণ করেছেন*'তুমি জান আমি 
“ক? তোমার বে- আইনী কাজ করার 
দরুন তোমার কী শাস্তি আমি দিতে 
পারি তৃমি জান £ আমার নাম শুনেছ 
কখনও ১ আমি কাশ্মীরের মুখামন্তী 
ফারুক আবদৃল্লা।' ূ 
'জানাকাদ' বাজারে কোন এক 
বুধবারের সন্ধ্যা। বাজারের কেনা, 
কাটা চলছে পুরোদমে । হঠাৎ একটা 
ফেয়ার প্রাইস শপ-এর সামনে থঁজি 
হাতে নিয়ে হাজির হলেন দেবো পর 
চেহারার এক খরিদ্দার। গায়ে টিলে-.' 
ঢোলা শেরওয়ানি, মাথায় নিশাল 
পাগড়ি, কী চাই তার? খুব বেশি 
কিছু না, কিলো খানেক ডাল। ডাল: 
মেপে খদ্দেরের থলেতে তুলে দেতায়া 
হল। এবার কত দাম দিতে হযে? 
এক কিলো ডালের জনা দোকার্নী যে ' 
দাম হাঁকল তা শুনে তো খরিক্দারের .. 
চড়ক গান্ছ। কোথায় তোমার ' 
লিসট; প্রাইস লিসট দিয়ে 
তোমার কী দরকার, তোমার দামে না. 
পোষালে মাল ফেরৎ দিয়ে দাও, অনা 
দোকান দেখ। কেন অনা দোকান 
কেন; সরকার নিয়ম করে দিয়েছেন 
প্রাইস লিসট সন দোকানে টাঙিয়ে 
রাখতে হবে। কিন্তু তৃমি টাঙাওনি 
কেন? আমি আমার দোকালে প্রাইস 
জিলট টাঞ্চাব কি টান্ডাব না সে আমার 
ইচ্ছে, তমি কোথাকার কে হে? এ 
ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছ £ আমি 
কে জানতে চাও ১ তবে দেখ)এই বলে 
খরিদ্দার ঝটিতি খুলে ফেলেছেন 
পাগড়ি।দোকানি দেখে আশ্চর্য হয়ে 
গেছেন, কার সম্গে এতক্ষণ ধরে 
অন্যায় তর্ক করছিল সে -- এযে 


স্বয়ং মৃখামন্তরী ফারুক আবদৃদ্লা। 


এ রকম ঘটনা আরও অনেক 
আছে। কখনও লালচক বাজারে, 
কখনও সরকারি অফিসে অফিে, 
কখনও প্রধান রাস্তাশুলির মোড়ে 
মোড়ে ফর্ক আবদৃল্জা এভাবেই 
অতর্কিতে হাজির হন। আগে ভাগে 
কোন জানান দেওয়া 'নেই, নেই 
মুখামন্ত্রীর গাড়ির আগে আগে 
সচকিত করে দেওয়া পিপ-পিপ 
জিপ। উনি সরজমিন ঘুরে দেখার 
অভিজ্ঞতায় যাচাই করে নেন ওর 
রাজ্যপাটের হাল। চিকিৎসান্গাঙ্রে 
অধিগত বিদ্যা নিয়ে তিনি মাঝে: 
মাঝেই চলে যান গ্রাম গ্রামে।:. 
সেখানে গরিব গৃরবো লোকেছেই. 


মধ নিজেকে মিশিয়ে দেন একাকার 
করে, তাদের অসুবিধা, অস্যাচ্ছন্দা, 
শরীর গতিকের খবর নিয়ে যথাসাধা 
চেম্টা করেন মন্তরণার উপশম 
করার। জম্মু ও কাশ্মীর উপতাকার 
লোকদের কাছে ভাই 

ফারুক আবদৃল্লা নাকি সত সত্যিই 
'ফেরেসতা'। ফারুক আবদুল্লা 
সম্পর্কে এ সমস্ত চাল গল্পগৃলি 
ঠিক কতটা সত তা যাচাই করে 
নেবার একটা সুযোগ পাওয়া যয্যয় 
জম্মু ও কাশ্মীরের মৃখামন্ত্রীর 
সাম্প্রতিক পশ্চিমবষ্গ সফরের 
সময়। 

১৬ আগসট রাত দশটা নাগাদ 
দমদম এয়ার পোরটে নেমে গ্যানড 
হোটেলে এসে সেদিনের রাতট্ুকু 
কবল নিরবগ্ছিন্ন বিশ্রাম নেবার 
সুযোগ পেয়েছিলেন আবদৃল্লা। 
পরদিন সকাল নটা থেকেই পাকড 
প্রোগ্রাম! বিশ্রাম নেবার ফুরস্ৃৎ 
নেই । ফোন করে করে কিছুতেই আর 
যোগাযোগ করা ঘায় না ফারুক 
সাহেবের সঙ্গে । শেষামশ ১৮ 
তারিখ রাত সাড়ে দশটা নাগাদ 
গ্রানড হোটেলের রিসেপনিসট ৪০১ 
নং স্টে ফোনের লাইনটা দিতে 
ভেসে এল ফারুক আবদৃন্লার 
গম্ভীর অথচ ঈষৎ ক্লান্ত গলার 
স্বর। কে. কোথেকে বা কী উদ্দেশ 
ফোন করছে জানাব পর উনি 
জানালেন 'আগামী কাল /তা পেস 
ক্লাবে 'মিট দা পেসই আছে, 
গানেই না হয় কথা বলা যাবে।' 
তখন বাধ্য হয়ে আমাকে জানাঠে 
হয়েছে 'বাংলা ভাষায় সবধধিক 
প্রচারিত নিউজ মাগাজিনের 
পাঠকরা কিন্তু আপনাব একান্ত 
কোন সাক্ষাৎকারের আশা করে আর 
'মমরা 'পরিবর্তন' এর তরফ থেকে 
পাঠকদের কাছে এ বাপাবে দায়বদ্ধ, 
কাজেই 'মিট দাপ্রেস' এব বিপারটে 
আম্রাদের পাঠকবা। সন্তুষ্ট হালে 
না। একপর অবশা মার কে।৭ 
অনুরোধ কবতে হয়নি। ফাবুক 
আবদৃল্লার ব্যারিটোন জানান 
দিয়েছে 'ওয়েল, কাম টুমবো মবনিং 
শারপ আট এইট থারটি।' সাড়ে 
আটটা কেন, পরদিন আটটা বাজার 
দু চার মিনিট আগেই পৌঁছে গিয়ে- 
ছিলাম গ্র্যানড হোটেলের 9৪০১ নং 
নুটে। কয়েকজন সিকিউবিটিব 
লোক আসাব উদ্দেশা জানতে 
চাওয়ায় বললাম আাপয়েনটমেলট 
গাছে । একটু বাদেই দেখা মিলল 
একজন সেকবেটারির। উনি তখন 
ধক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে 
মাবার চলে গেলেন ভেতরে । এক 
মনিটও অপেক্ষা কবতে হল না। 
আসুন ভেতরে আস্ন' বলে নিয়ে 
এলেন ফারুক আবদৃল্লার সামনে । 
ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজতে তখনও 
মমিট ' দশেক দেরি । একটা গা 


বাদামী রঙের শেরওয়ানি পড়ে 
সদাস্নান সারা ফারুক সাহেব আমার 
দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'আপনি 
একটু আগেই পোঁছে গেছেন। 
অবশা ভালই করেছেন। আমরে 
প্রোগ্রাম একটু চেনজ করতে হয়েছে। 
আমি এই নটা নাগাদ একটু 
গুরদোয়ারায় যাব। এটা আগে ঠিক 
ছিল না, কাজেই সময় আর খুব বেশি 
নেই। ইউ ক্যান স্টারট অন ফায়ারিং 
ইওর কোয়েশচেন।' 
আমার প্রশ্নের বন্দুক তৈরিই 
ছিল, ট্রিগারে হাত লাগাতেই প্রথমে 
বেরিয়ে এল ফারুক 
সম্পর্কিত সেইসব কৌতৃহল যা 
এযাবতৎকাল একমাত্র হারন-অল 
রশিদকেই মনে করাত । প্রশ্ন শুনে 
ফারুক সাহেব এমনভাবে হাসলেন 
যার একটাই অর্থ দাঁড়ায় £ যা শুনেছ, 
তা ষোল আনা খাঁটি । মুখে বললেন, 
'আমি মুখামন্ত্রী হয়ে যদি কেধল 
ফাইল পত্র আর ছাপার কাগজের 
ওপর নির্ভর করি তাহলে আর লাভ 
কী: আমার রাজো কোথায় কী 
হচ্ছে না হচ্ছে সেখবর তো আমারই 
আগে জানার কথা । আর নিজের 
চোখ কান যখন খোলাই আছে, তখন 
শুধু শুধু অনোর ওপর নির্ভর করা 
কেন ৮ শুধু ভোট আদায় করার সময় 
গ্রামে গ্রামে গিয়ে দৃ-চারটে ভাল ভাল 
কথা শুনিয়ে এলাম আর তারপর 
আর কোন খবর নিলাম না এ ধরনের 
মানসিকতা আমার নেই।' 

'ভোটে জেতার পর উল্লসিত 
সমর্থকদের সঙ্গে নাচ করার 
ব্যাপারেও কি আপনার এই ধরনের 
মানসিকতাই কাজ করেছিল :' 
আমার এ প্রশ্নে কাশ্মীরের মুখাম- 
ন্রীর গালে কাশ্মীরী আপেলের 
আভা দেখা গেল। মিষ্টি হেসে 
জবাব দিলেন আপনারা মুখামন্তী 
বলতে কী মনে করেন জানি না, তবে 
মুখামন্ত্রী মানে যে ইমোশনলেস+ 
কাঠখোট্টা লোক হবে সে ধরনের 
বদ্ধ ধাবণা আশা করি আপনাদের 
নেই। মুখামন্তী হয়েছি বলে কি 
আমার যখন যেরকম ইচ্ছে হবে সেই 
রকমভাবে প্রকাশ কবার স্বাধী 
নতাটুক ও হারিয়ে ফেলেছি নাকি ; 
কেউ যদি তা ভেবে থাকেন, ভাহলে 
বলব তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। 
দেখুন তো রোনালড রেগানের কথা 
ভেবে । সিনেমার পদ্য়ি তাকে তো 
কতরকমভাবে দেখা গেছে, তাতে ক 
রাষ্টুপতি হিসেবে তাকে মেনে নিতে 
ইয়াংকিদের কোন অসুবিধা হয়েছে ? 
রেগানের কথা ছেড়ে দিন, অত দরে 
যেতে হবে না, তামিলনাড়ু আর 
অন্ধরপ্ূদেশির কথা ভাবুন, এম জি 
আর বা এন টি আর রদপোর্লী পদয়ি 
কতরকমভাবে কতরকম নায়িকাদের 
সঙ্গে নাচ-গান করে এসেছেন কিন্তু 
মুখামন্ল্রী হিসেবে লোকের মন জয় 





করতে কি তাদের কোন অস্সৃবিধায় 
পড়তে- হয়েছে” আদৌ হয়নি। 
আসলে মুখামন্ত্রী বা ওই ধরনের 
দায়িতুশীল পদের অনাতয কর্তবাই 
হল জনগণের সঙ্ো একাত্ম হওয়া, 
বিনা কারণে লৌহ যবনিকা সৃষ্টি 
করে রাখলে জনশণেব কাছাকাছি 
পোঁছন যাবে কি” আর যে জনগণ 
তাদের অগাধ আস্হকা এক জায়গায় 
বসিয়েছেন, তাদের কাছাকাছি 
পোঁছনই আমি বড় কাজ বলে মনে 
করি।' "কিন্তু কাশ্মীরের ভোটাভূটি 
সম্পর্কে যে কথা এখনও সর্বত্র 
আলোচনা চঙ্লছে ঘে গুথানে বাপক 
হারে রিগিং হয়েছে সে বাপারে 
আপনার মত কী-' এই প্রশ্ন 
শোনার জনা ম্খামন্ত্রী যেন আগে 
থেকেই তৈরি ছিলেন, মুখস্ভর মত 
বলে গেলেন, 'কাধ্মীরে রিশিং 
হয়েছে, কাশ্মীরে রিগিং হয়েছে বল 
হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস (ই) 
সমর্থকরা । কিন্তু কই আমরা তো 
কখনও চেঁচাগ্ছিনা জম্মুতে রিগিং 
হয়েছে বলে। আমাতদর ন্যাশনাল 
কনফারেনস যেমন কাম্মীর 
উপতাকা অঞ্চলে বিপুল ভোটে 
জিতেছে তেমনি কংগ্রেল (ই) তো 
জম্মু এলাকায় বেশির ভাগ সিটই 
পেয়েছে। তা হলে আমরাও তো 
বলতে পারি জ্ঘুতে রিগিং হয়েছে। 
আসলে জনসমর্থন ঠিক কী ধরনের 
হতে পারে কংগ্রেস (ই)র তা জানা 
নেই। তাই কাশ্মীরে আমাদের 
এতিহাসিক জয় ওরা ট্রানসফরম 
করতে চাইছেন রিগিং-এ। ওরা যদি 
আবার নিধচিনের দাবি জানায় তবে 


আমি হলফ করে বলতে পারি 
আগ্রা আরও অনেক বেশি ভোটে 
জিতব।' আমাদের কথাবাতরি 
ফাঁকে বেয়ারা চা ও প্রাতরাশ নিয়ে 
এসেছে । সেনটার টেবিলের 
রাশীকৃত ফুলের স্ভবকগ্গুলি সরিয়ে 
জায়গা করে নিয়েছে জলখাবার । 
ফারুক সাহেবকে দেখলাম যত 
হাড়াভাড়ি কথা বলেন, তার চেয়েও 
আনেক ভাড়াতাড়ি খাবার শেষ 
কবঠে পাবেন। আমি প্রশ্ন করে- 
ছিলাম 'কেউ যদি বলেন কাশ্মীরের 
অনাতম পিয় বাক্তিত্র শেখ আব- 
দু্লার ছেলে ধলেই আপনি তাদের 
সমর্থন পেয়েছেন, আপনি কি তাদ্রে 
বিরোধিতা কববেন :' একমৃখ খাবার 
নিয়ে ফাবৃক সাহেব জবাব দিয়েছেন, 
'বিবোধিতা কবব মানে, এটা তো 
সর্বেধ মিথো কথা । আমার বাবা 
কাশ্মীরের 'চোখের মণি" ছিলেন 
ঠিকই, কিল্চু মামি ভোট নেবার সময় 
তো একবারও বাবার গৃডউইলকে 
কাজে লাগাইনি। বরং আমি বলেছি, 
তোমরা শেখ সাহেব কী ছিলেন, কী 
কাজ করেছেন বা কী করেননি তা 
দিয়ে যদি আমায় বিচার করতে চাও 
তবে ভূল করবে । আমি সম্পূর্ণ অনা 
মানুষ । শেখ সাহেবের ছেলে বলে 
আমায় যদি তোমরা ভোট দাও, তবে 
আমি বলতে বাধা হব আমায় 
তোমরা ভোট দিও না, যদি ফারুক ' 
আবদু্লাকেই তোমরা চাও তবে 
আমায় ভোট দিও।' 

'আপনার কথার শৃত্র ধরে ধলা 
যায়, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ 
বি্তু তাদের সেই চাওয়ার পেছনে 
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রাজ্যে শিন্প নিয়োগ করার জনা । 
আর আমি এ ব্যাপারে এক মুহূর্ত 
সময় নণ্ট করতে চাই না। আমি 
ভারতবর্ষের অনান্য রাজাকেও একই 
আমদ্বণ জানিয়েছি। আই ওয়ানট 
আওয়ার স্টেট টু বি ইনডাসটিয়ালা- 
ইজভড। আর আমার চাহিদা থেকে 
উভয় পক্ষই লাভবান হবে। শিষ্প- 
পতিরা আমার রাজা থেকে টাকা 
উপায় করতে পারবেন এবং দেই 
টাকার ন্যাযা একটা অংশ আমাদের 
ছেলে মেয়েদের দিয়ে আসবেন ।' 
কিন্তু শিল্পপতিরা হঠাৎ কাশ্মীরে 
ঘেতে যাবে কেন” সেখানে স্বযোগ 
সুবিধা কী; এ প্রখেন মুখামন্ত্রীর 
আজ্ানৃলম্বিত দৃই হাত এক সঙ্গে 
ওপবে উঠে এসেছে, 'শিশপপতিয়া 
যা সুবিধা চান, তা দিতে আমরা 
কসর করব না। ভারতের অন্যান্য 
রাজোর চেয়ে কাশ্মীরে অনেক 
সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এখন 
কাশ্মীরে প্রায় ২০৮ মেগাওয়াট 
বিদুৎ উৎপন্ন হয়, ১৯৬৬-৮৭ 
নাগাদ এই পরিমাণ প্রায় ক্বিগৃণ হয়ে 
যাবে। সালাল ও ডালহোৌসিতে খুব 
শিগগীরই যথাত্রমে ৩৪৫ মেগাওয়াট 
ও ৩৯০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 
জল বিণৃৎ প্রকল্প তৈরি হয়ে ঘাবে। 
মোটামুটি বলা চলে এই শতাখ্দীর 
শৈষে যে কোন দেশের চাইতে অনেক 
সস্তায় কাশ্মীরে বিদৃৎ পাওয়া 
যাবে। তা ছড়া দিললির সঙ্গে 
দৌড়োদৌড়ি করে আমি জম্ম ও 
কাশ্মীরে শিশ্পপতিরা যাতে তাদের 
বিভিন্ন প্রকল্প তাড়াতাড়ি চালু 
করতে পারেন সেই সব ক্ষিয়ারেন- 
লসর ব্যবস্হাও করে দিতে পারব। 
কোনরকম কোন অসৃবিধাই হবে না। 
এ ছাড়া জম্ম ও কাশ্মীরে জিপসাম, 
বকসাইট, ম্বাগনেসাইট, লিগনাইট, 


প্রচুর । এই সৃবিধাকেও শিল্পপতিরা 
কাজে লাগাতে পারবে।' 'আপনি 
কি শুধু অর্থনৈতিক অনস্সরতায়োধ 
করার উদ্দেশোই পশ্চিমবঙ্গে ছুটে 
এসেছেন £ 

'না তা.কেন? নিবচিনকে কেন্দ্র 
করে ভারতের ধিভিন্ন প্রেম বা 
মিডিয়াতে কাশ্মীরের আইন- গঞ্খলা 





উন সরা 


দের মধো সিংহভাগই বাঙালি। তাই 
পঙ্চিমরষ্ের পর্যটকরা আবার 
যেতে পায়েন সে বাপারে আমি 
ভরসা দিতে এসেছি বলতে পারেন ।' 


“কিন্ত আপনার আসার উদ্দেশ্য 
সতািই কি তাইঃ আপনি এখানে 
আমীর কারণ হিসেবে যে বাপার 
গুলি উদ্লেখ করলেন, তা তো যে 
কোন একডান প্রতিনিধি পাঠিয়ে করা 
যেত ' এ কথায় ফারুক সাহেব একটু 
বকে উঠলেন, 'বাঃ এই তো একজন 
জারনালিসটের মত কথা । আপনারা 


ভাবুন, ভাবুন কেন হঠাৎ ফারুক 
পশ্চিমবঙ্গে এলেন, 
তির সঙ্গে কি এত কথা 


বললেন, এত কিসের দহরম 
মহরম £ বাস, আগর্মোকাল আপনা- 
55 
আঁতাত গড়ার জনা 
রী শলা-পরামর্শ। 
০ শনে নিন ভাল করে, 
" প্রয়োজন মনে করলে লিখবেন, না 
মনে ধরলে লিখবেননা। কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে বিরোধিতা করা 
আমাদের রাজা সরকারের উদ্দেশা 
নয়। বরং কী করে কেন্দের সঙ্গো 
সম্পর্ক বক্ায় বেখে চলা যায় 
সেদিকে নজর দিয়ে চলি! তার 
মনে এই নয় যে কেন্দ্র কিছু চাপিয়ে 
দিতে চাইলে আমরা তা মাথা পেতে 
নেব। আগামী অকটোবরে কাশ্মীরে 
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মোদ্দা কথ্ধা যেটা বলতে চাই তাহলপ 
চারিদিকে যাই ঘটুক না কেন, ইউ 
হাভ টু সারভাইভ। প্রতোকট; 
রাজাযই যদি নিজের নিজের উন্নতি 
ঘটানর বাপারে সচেষ্ট হান তবে 
আলটিমেটলি গোটা দেশেরই উন্নতি 
হবে। সেদিক থেকে বলতে পাপ়েন 


আমি 1.1 910010011৬৩ নীতিতে 


্ 

'কিন্তু রাজাগুলি যদি ক্রম্ঘাগত 
তাদের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে, 
কেন্দেব ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাতে 
কি বিচ্ছিন্লতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠবে নাট" ফারুক সাহেব এবার 
আরও একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, 


'এই এক নতুন শব্দ আমদানি হয়েছে 
বিচ্ছিন্মতাবাদ। রাক্তাগলি তাদের 


বীজ বপন করা হবে, এ কেমন 
কথা” বরং বিচ্ছিন্নতার মূল কারল 
যদি কেউ খুঁজতে চান তা হলে তাকে 
সাম্পুদায়িক ভেদ-বিভেদ নির্মূল 
করার কথা ভাবতে হবে। আপনা- 
দের তো বদ্ধ ধারণাই রয়ে গেছে 
যেহেতু সামরা মুসলিম তাই আমরা 
বোধহয় সব সময় পাকিস্তানের 
দিকে বোল টেনে কথা বলি। কিদ্তৃ 
এই অভিযোগ ১৯৪৭ সালে ঘখন 
কাণ্মীরের মুসলমানরা হিন্দু আর 
শিখদের বচাবার জনা প্রাণপণ 
লড়াই করেছিল তখন তোলা হয়নি 
কেন» আমাদের পাকিস্তানি 
রাখা' উচিত যে, আজ পর্যন্ত যে 


এ 


দত 


রণ 


রর বা 
নব 
২১৫ পএ 
চি 
চা 
-. আবিদ্ছেদ্য, আংল 
্ট হা 
& কা 


8২1 টা 13 









“গ্তানকে আমরা, ভয়ও পাই নাঁ$, 


স্তানি আবনমণ বৃদ্ধতে 


আমপলারা .ধারা এখানে নিষ্চিম্ 
বসে বসে কাগভ-কলমে হাতি ঘোড়া, 
শ্লারছেন তারা জেনে নান পাকি-। 
হলে পথমে, 
আমাদেরই: এগিয়ে যেতে হবে, প্ুষম 
আপনাদের কাউকে নয়। পাকিস্তান 
আত্রমমণ করলে প্রথম বোমা: 
কাশ্মীরের,ওপরই পড়বোএর পরেও 
কি বলতে পারযষেন যে কার্মীর 
ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় রা 
'আপনার এমনোতাব প্রকাশের 
জন্য ধন্যবাদ কিন্তু কাশ্মীর ভার- 
তেরই অংশ, অথচ আপনারা জঙ্ব 
ও কাশ্মীরের জন্য আলাদা ফাযাগ: 
করেছেন, সংবিধানের ৩৭০ ধারা 
কাশ্মীরকে সেপশাল স্টাটাস 
দিয়েছে, এসব থেকে কি কাখ্মীর 
সম্পর্কে -ওই ধরনের ধারণা পোষণ 
করাটা একেবারে অমূলক হয়). 
ফারুক সাহেব এবার বোধ্হ একটু 
রেগে গেছ্ছেন। কথা ঘলতে গিয়ে খুব 
যত স্বরে জবাব দিয়েছেন. 
'যদ্দিন পর্যন্ত হিন্দু আর মুসলমানের, 
মধ মিউচুয়াল ট্রাসট গড়ে না উঠবে 
ততদিন পর্যন্ত কাশগীরে ৩৭০ ধা. 
বহাল থাফবে। আমাদের মত গরিব: 
রাজ্যে এর প্রয়োজন আছে।' কথা, 
বলা শেষ করে ফারুক আবদৃষ্লা। 
উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আপনি 
একটু বসন আমি একটু জামা-কাপড় 
চেন্জ করে নিই। এগ্ছণি বেয়োতে, 
হবে।' আমি উত্তর দেবার আগেই 
ফারুক সাহেব পাশের ঘরে চলে 
গেলেন। আমার কাগজ-পত্র গুছিয়ে 
নিয়ে আমিও উঠে পাঁড়ালার্ঘ। 
মুহূর্তের মধো ঘননীল সাফারি শ্রাট 
পরে বেরিয়ে এলেন মুখামজ্জী |. 
হাতে একটা ছোট গোলাপ 
গোলাশের রঙটা কী রকম আগুনের 
মত। বাটনহোলে গোলাশপটা সেট, 
করতে করতে উনি বললেন, “ও 
আপনি উঠে পড়েছেন, ঠিক আছে 
আজ এ পর্যন্তই থাক । আবার শে 
ল্লাবে একটু পরেই দেখা হবে। এখন 
একবার মারা যেতে হবে। সি 
ইউ এগেইন ।' বিদায় নিয়ে আসার 
আগে বললাম 'শৃধু গুরদোয়ারা 
কেন, কালীঘাটে যাবেন না*' একটু 
যেন থমকে গেলেন ফারুক সাহেব 
পরক্ষণেই স্বভাবসিম্ধ সপ্রতিভ- 
তাকে সঙ্গী করে জবাব দিঙ্লেন, 
“সময় পেলে নিশ্চয়ই যাব ।' 0 


সাক্ষাৎকার £ 
দিব্জোতি 
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বাংলাদেশের 
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গত আগসট মাসে ঢাকার বিশিষ্ট 
শিশু সাহিতিক একলাস উদ্দিনের 
সঙ্গে শাখারি বাজার ঘুরতে 
বেরিয়েছিলাম!শাঁখারি বাজার ঢাকার 
হিন্দু এলাকা । গ্রিক কারীর কেদারের 
গলির মত দু পাশে পুরনো অন্ধকার 
বাড়ি ও দোকান । কিছু দূর আসতেই 
ডানহাতি কার্লীমন্দিরের পাশে 
দেখলাম মাইকে হিন্দি গান বাজছে | 
লুংগি ও পাজামা পরা কিছু উঠতি 
বয়সের ছেলে বসে । সামনে টাঙান 
ফেস্টুন তাতে লেখা শ্রী শ্রী 
সার্বজনীন দুগপ্জা। পরিচালনায় 
সংঘমিত্র। একলাসকে সঙ্গে নিয়ে 
ছেলেদের কাছে পরিচয় দিলাম। 
ওরা খাতির করে বসিয়ে বললেন £ 
আজ আমাদের দুর্গ প্রতিমার 
কাঠামো পুজো হয়ে গেল। সেই 
উপলক্ষে উৎসব চলছে। ও 
কাছে শ্রনলাম, ঢাকা শহরে এবার 
অস্তত ২৪টি সর্বজনীন দৃর্গা পূজো 
হবে। এর মধ্যে শাঁখারি বাজারেই 
হবে পাঁচটি) কোতোয়ালি রোড, 
তাঁতিবাক্তার, কুলন বাড়ি, গোয়া- 
নগর, 'মালকারটোলা, সদর ঘাট, 
বাংলাবাজাক্ হেমন্ত দানে রোড, 
মতিঝিল কলোনি, দক্ষিণ মৃষণ্ডি, 
উত্তর মুষণ্ডি, লালবাগ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনে একটি করে। নবাব পূরে ২টি 
ও রায়বাজারে ৩টি। হয়ত আর দু 
একটি নাম বাদ যেনে পারে কাবণ 
এটা ওদের মুখে মুখে হিসেব । 
আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দৃগগা 
পূজো করা নিয়ে কোন সাম্প্রদায়িক 
অশান্তি হয় কিন 


ওরা জবাব দিলেন আগে হত। 
বাংলাদেশ হবার পুর 
আমলে একবার তো হু জায়গায় 
প্রতিমা ভেডে দেওয়া হল? একদল 
দুষ্ুতকারী সংঘবদ্ধভাবে- এসব 
করে গেল। সেবার বহু জায়গায় 
পৃঙ্গো হয় নি। গত কয়েক বছর ধরে 
বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই পৃর্ছো হগ্ছে। 
শান্ত বগ্ছর তো বিজয়া সশমীর 
মিছিলে স্বয়ং এরশাদ সাহেব 
এসেছিিন। আগে পুজোর সধয় 
পাম লোউশেডিং হয়ে যেত গত 


ওদের, 


বাংলাদেশে সংখ 





করতে পারছেন। দূ এক জায়গায় 
যদি কিছু ঘটনা ঘটে তো সেটা 
নেছাতই চ্হানীয় ব্াপার। তবে 
বিজয়া দশযীর মিছিল বার করার 
আগে পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি 
নিতে হয়। সেটা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার 
খাতিরে। অনেক জায়গাতেই 
পুলিশের নিধাঁরিত সময়ের ভেতর 
মিছিল শেষ করতে হয়। শাচ্তি 
শৃংখলার যাতে ঘিদ্ধ পা হয় তার 
জনা পৃলিশও সঙ্গাগ থাকে। ইদানিং 
বহু পুজোয় মুসলমানরাও কমিটির 
নানা দায়িতে থাকছেন বলে শোনা 
গেল । তবে এ বছর দৃর্গাপুজোর জন্য 
কোন ছুটি দেওয়া, হয়নি? শুধুমাত্র 
বিজয়া দশয়ীর দিন ছুটি। এ নিয়ে 
বাংলাদেশের কাগজে কিছু সংখ্যা- 
লঘু চিঠি লিখেছেন! একদিসের 
উৎসব ঈদে যদি তিনদিনের ছুটি 
দেওয়া হতে পারে তা হলে 


চারদিমের উৎসব দুগার্পু্জোয় মাত - 


বছর সেটাও হয়নি । শধু ঢাকা কেন, । একদিন ছুটি কেন 


বাংলাদেশ থেকে ফিরে পার্থ চট্টোপা 





বলেন দূ কোটি। ১৯৮১ সালের 
সেনসাস রিপোরট্ু এখনও প্রকাশিত 
হয়নি। অনেকের আবার পে রিপোর 
টের ওপর আস্হা নেই। কলকাতার 
মৃুসলমানদের নিয়ে এরুজন মুসলিম 
আই পি এস “দি সেভেনথ ম্যান' বলে 
একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন। 
বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে অমন 
একটা করলে সেটারও 
নাম দেওয়া যেত “দি ফিফথ ম্যান'। 
সারা দেশের প্রতি পাঁচ জনের 
একজনই হিন্দ্ব। প্রতোক শহরেই 
ওকালতি, অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, 
সাংবাদিকতা প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি 
অথবা বেগরকারি চাকরিতে যথেষ্ট 
হিন্দু দেখতে পাওয়া যাবে । আমাকে 
অনেকেই বলেছেন, একজন মুসল- 
গান পলা হিরা 
ডাক্ুগয়ের ওপন্ন বেগি আস্হাশীঙগ। 
আ্যকার্টনটেনটকে অবচেতন মনেই 








বেশি নির্ভর করেন। একজন মুসলিম 
অভিভাবক তাঁর ছেলেমেয়ের গৃহ- 
শিক্ষক হিসেবে তৃলনামূলকভাবে 
হিন্দু ছেলেকেই বেশি পছন্দ করেন। 
উপযুক্ত ঘোগাতা থাকলে ঢাকার 
সাংবাদিকতা জগতে একজন হিন্দৃ 
ছেলের কাজ পেতে কোন অসুবিধা 
হয় না। কলকাতার সাংবাদিকতার 
জগতে মুসলমান আছেন দু-এক জন 
মাত্র। ঢাকার সাংবাদিক 
জগতে সব হিন্দ সাংবাদিকের নাম 
আমি হাতে গুণে শেষ করতে পারব 
না।শৃধু উদাহরণ হিসেবে কত কগুলি 
নাম দিগ্ছি। সন্তোষ গু্ত, জীবন 
চৌধুরী, কার্তিক সাহা (সংবাদ) 
সঞ্জীব চৌধুরী (দেশ বাংলা) 
মনোরঞ্জন ঘোষাল (ইত্তেফাক), 
সমর শিকদার (আজাদ), নিরঞ্জন 
চাটারজি (বাংলাদেশ অবজারভার), 
অজিত গৃহ (হলিডে), সন্তোষ 
বিশবাস (সাক্ষাৎ), সুশীল বিশ্বাস 
(গণশক্তি), ইন্দ্র সাহা (মশাল), 
সৌমেন দত্ত (গণকদ্ঠ), কাললীকিংকর 
মন্টু (নয়া দেশ), সুনীল ব্যানারজি, 
নির্মল সেন (দৈনিক বাংলা), মীনাক্ষী 
হালদার (অবজারভার), বাদল 
চত্রন্বর্তী (অবজারভার), দুলাল 
বি*বাস (বিচিত্রা), শান্তনু মুখো- 
পাধায় (নয়াযুগ), প্রণব রায় (দেশ 


বাংলা)। স্বীকার করছি এ 
তালিকা অসম্পূর্ণ 
ঢাকা শহরে এখন হিন্দু ব রণ 


অঞ্চল _ শাঁখারি বাজার, তাঁতি 
বাজার, ফরাস গঞ্জ, লক্ষী বাজার 
কলুটোলা, গণন্ডেবিয়া, ফরিদাবাদ 
নতুন ঢাকার রায় বাজার, কেরানি 
বাগইড়, নারায়ণগঞ্জ, চাষাড়া, 
হৃত্ন্লা প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক হিন্দু 
বাস করেন। 

ঢাকা হাইকোরটের জমাট প্রাক- 
টিসের আড়ভোকেটের মধো 
স্ধাংশু হালদার, অনিল সরকার, 
উমেশ রায়, অবনী চক্রবর্তীর নাম 
উল্লেখযোগা। ডাঃ নরেন্দ্র নাথ 
মণ্ডল, ডাঃ জে সি ভৌমিকের 
ডান্তনর হিসাবেও যথেদ্ট পসার। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্তত যাটজন 
হিন্দু অধ্যাপক আছেন। ঢাকার 
স্বর্ণকারদের শতকরা ৫0 জন 
এখনও হিন্দ্। বিভিন্ন জেলায় 
দের হাতে । মনে রাখতে হবে দেশ 
বিভাগের পর হিন্দু সমাজের যাঁরা 
অগ্রণা তাঁরা সবাই প্রায় ভারতে 
চলে আসেন। ১৯১৭১ সালে পাক 
হানাদার বাহিনী ও সাগপ্রদার়িক 
শক্তি বহু শিক্ষিত হিম্দুকে হতা 
করে। ১৯৭১ মালে ধ্যংলাদেশ ত্যাগ 
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ব্রোেলদ ভাতে এরি? 
তাঁদের মধোও বহু শিক্ষিত সংগতি: ' 
পর্ন হিদ্বু বাংলাদেশে ফিরে খাননি। 
এতকিছু সবেও দেড় থেকে দু কোর্টি - 
হিন্দু যে বাংলাদেশের যূল জীবন- 
প্রবাহের সঙ্গো নিজেদের মিশিয়ে 
ফেলতে সক্ষম হয়েছেন তা এক 
লক্ষাণীয় বিষয় । মনে রাখতে হবে 


প্রায় সব রাজনৈতিক দলেই প্রথম ও 
ম্বিতীয় সারির হিম্দ্র নেতা আছেন। 
বাংলাদেশ পারটির , 


লিগের. সুধাংশ্র শেখর হালদার, 
সাম্যবাদী দলের নেতা নগেন সর- 
কার, সুধাংশু দত্ত ৷ বাংলার 
ফমিউনিসট টি দেবেন 
বিশ্বাস। আওয়ামি লিগের ধিভিচ্ন 
গোম্ঠীতে বহ্‌ হিন্দ নেতা আছেন। 
একতা পারটির নেতা শ্রীহটের 
সূরজিৎ সেনগৃ্ত তো অত্যন্ত 
জনপ্রিয় নেতা । 

বাংলাদেশের রাজনীতির 
বৈশিম্টা হল এখানে প্রচুর মুসলিম 
সাম্পদায়িক দল আছে। একটিও 
হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল নেই । বয়ং 
হিন্দুদের অভিযোগ, হিন্দু নেতারা 

সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়গত সুযোগ 
-সৃবিধা-স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে 
উদ্দার্সীন। সম্প্রতি বাংলাদেশ ছাত্র- 
লিগের (রাজ্জাকপণ্জী) সাধারণ 
সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন মুকুল বসূ। 
এই প্রথম একজন হিন্দু ছাত্রলিগের 
সাধারণ সম্পাদক হলেন। কিম্তু এ 
ব্যাপারটি হিন্দু ছাত্ররা যাঁরা সম্প্রদায়- 
গতভাবে নানা বৈষমোর অভিযোগ 
তোলেন তাঁদের উৎসাহিত করতে 
পারছে না। তাঁদের বত্তন্ধ্য £ 'কোন 
হিন্দু নেতাই হিন্দুদের জন্য আলাদা 
করে কিছু বলেন না। কাজেই তাঁদের 
ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ 
নেই।' 

বাংলাদেশের হিন্দুরা সংস্কৃতি- 
গাতভাবে বাংলাদেশি সংস্কৃতির 
সচ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। একটা 
বড় প্রমাণ পোশাক দেশ বিভাগের 


আগে হিন্দ মুসলমান নির্বিশেষে 
০ পরতেন। (এখনও 

জগ অনেক মুসলমান ধৃতি 
পরেন)। পাকিস্তানি আমলে মুসল- 


জি পর 


সপ 


হিন্দু মেয়েরা অনেকেই সিঁথিতে 


এমনভাবে - মিদুর দেন যাতে না 
বোঝা যায়। 
সেরে ও নর 
বাতয়ি হিন্দূরাও হাত তুলে সালাম 
করেন, জলকে পানি বলেন এবং 
কপার মধ্যে বিনয় সূচক জী শব্দটি 
প্রয়োগ করেন। পাশাপাশি হিচ্ৃ- 
বাঙালি সংস্কৃতির কিছু কিছু মুসল- 
মানরাও গ্রহণ করেছেন। যেমন 
নামের ক্ষেত্রে । এখন ডাক নাম বা 
মুসলমানী নামের সঙ্গে একটি 
অতিরিক্ত হিন্দু-বাঙালি নাম দেওয়া 
বাংলাদেশি মুসলমানদের ক্ষেত্রেও 
একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে । শখ 
করে মুসলমান মেয়েরাও কিছু কিছু 
শাখা পরছেন। ঢাকা রামক্ফ 
মিশনের স্কুলের ছাত্রদের বেশির- 
ভাগই মুসলমান । ওদের রিডিং রূমে 
যাঁরা পড়তে আসেন ডাঁদের 
অধিকাংশই মুসলমান তরৃণ। ঢাকা 
মিশনের জয়েনট সেকরেটারি এক- 
জন মুসলমান এবং মিশনের যাবতীয় 
উৎসব অনুষ্টানে সরকারি নামমী- 
বেনার্মী মুসলমানেরা এসে বক্তৃতা 
করে যান। 
টেলিভিশন, রেডিও, চলগ্চিত্, 
সাহিতা সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রচুর হিন্দু 
রয়েছেন। 
একজন প্রতিভাশার্লী হিন্দুর 
পক্ষে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনে প্রথম সারির 
আসন করে নেওয়া খুব কঠিন নয়। 
কিন্তু সবাইতো প্রতিভাবান নয়। 
লক্ষ লক্ষ হিন্দু ছাত্র ও তরুণের মনে 
হীনমনাতা আছে । আমি প্রায় একশ 
হিন্দু তরৃণের সঙ্গে কথা বলেছি 
তারা ভবিষাৎ সম্পর্কে অতন্ত 
হতাশ । তাঁরা বলেছেন, চাকরিতে 


রর কাচ 
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যেমন সংরক্ষণ ছিল এখন 
সংরক্ষণ না থাকলে তাঁদের পক্ষে 


মরকারি চাকরি পাওয়া কঠিন। নাম: 


প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন হিন্দু 
রাজনৈতিক নেতা বলেন £ পাকি- 
তানি আমলে আমরা ভাল ছিলাম। 
জ্ঞমাদের জনা চাকরিতে শতকরা 
২২টি পদ নংরক্ষিত ছিল । ওই' পনতা। 
আমা বললেন £ বাংলাদেশ হবার 
পর ৯১৫টি এমবাদিতে কোথা 
হিন্দু কূটনীতিক নেই। ঢাকার কোন 
বিদেশি দূতাবাসেও হিন্দু কর্মচারী 
মেই। একসপোরট-ইমপোরট কন: 
ট্যাকটরিতে লাইসেনস লাগে । কোন 
হিন্দু নেই সেখানে । ছটা সরকারি 
ব্যাংকের একটিরও ডাইরেকটর হিন্দু 
নন। বাংলাদেশের ২১টি জেলার ডি 
সি বা এস পি পর্যায়ে হিন্দু নেই। 
নেই কোন হিন্দু জেলা জজ । জয়েলট 
সেকরেটারি বা তার ওপরের পদে 
কোন হিন্দু নেই | সামরিক বাহিনীতে 
বর্তমানে করনেঙ্গ বা তার উপরের 
রাংকে হিন্দু নেই। তবে সরকারি 
অফিসে নিচে ও মাঝারি পথাঁয়ে 
অনেক হিন্দু অফিসার আছেন। 
অনেক হিন্দু অফিসারের ধারণা 
যোগাতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের আর 
ওপরে ওঠা মুশকিল। সরকারি 
চাকরিতে সংখ্যালঘ্বদের আনৃশপাতিক 
সা তিনি নেই। 
নে মধো শিক্ষিতের হার 

| রাজ্যের সং 

রে 
আছে কলকাতায় একবার ডেনটাল 
হাসপাতালের আউটডোরে একজন 
পরিচিত মুসলমান লেখক হিন্দু নামে 
সাড়া দিচ্ছে বলে অবাক হয়েছিলাম। 
পরে জেনেছিলাম অনেক মুসলমান 
নানা কারণে বাইরে হিন্দু নাম নেন। 





্ 
রিনি চা 
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তেন করেন মুসলিম নাম। সি: 
ভয় যদি' পথে কোন গোলমাল? 


পড়তে হয় এবং তার দলে তাঁকে? 


মুশফিলে পড়তে হয়। ঝিন্তু চাকরিন 
বাকরির ক্ষেতে তো না রি 
ধায় না। 


উজার সর রর 


বাপ 
দৈবে না। কিম্দ্বু এটা নির্ভর করে 
বাক্তিগত মানসিকতার গপর। 
আবার এও হতে পারে মুঁপলমান 
মেধাবী প্রারথীদের দাত্গে হিন্দুরা 
প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেন না। 
তবে বি এন পির নেতা সামসুল 


পম্পর্কে বলেছিলেন 2 এটা একটা 


তাদের নিজেদের লোবদের চাকরি 
দেবো এটা মানুষের একধরনের 


দৃষ্টিভঙ্গী। আসলে সংখ্যালঘ্বর « 


মনোবেদনার কথা দুই দোঁশেই 
সংখ্যাশুর সম্প্রদায় ভাল করে 
বোঝার চেষ্টা করেন না। বরং 
তাঁদের প্রতি একটা ঈর্ধা অথবা 
বীতরাগ একদম মমের কোণে জমে 
থাকে। 
জগন্নাথ হালে আমি দু তিন দিন 
ধরে হিন্দু ছাত্রদের সম্গে কথা বলে 


করেছি। সকলের একবাকো ব্তন্বা 2 
আমাদের কোন ভবিষাৎ নেহঁ। 
চাকরি-বাকরি তো পাবই না। আগে 


পড়তে গেলে ভাইস্ডা ছিল '.. 


ভরতি হত। এখন ভাইক্্রা হওয়ায় 
ভাল মারকম থাকলেও হিন্দ ছেলেরা, ৷ 


বাতি হয়ে বলাকা লেন 47 এ 


পচ 


স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ১ 


ছাত্ররা ভাল ফলই করে। তাঁদের ” 
অভিযোগ, কোন কোন সরকারি, 


৮ 
১ 


অফিসারের দৃথ্টিভস্গী অত্যন্ত রর 


সাম্প্দামিক। তারা হিদ্ব দেখলেই £ 
ভাবেন ভারতের চর । অবাভাবেন . 
ভারতে চলে যাবে এরা! ভি 
বৃত্তি যোগাড় করাও হিন্দু ছেলেদের 
মৃুশকিল। মৌখিক পরীক্ষায় 
ফরাক্কার কথা জিজ্ঞাসা করেন। 
আমি বাংলাদেশের নীতি সমর্থন 
করে ভদ্রতেব নীতির গতিবাদ 
করায় একজন পরীক্ষক বলেন আর 
মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। এসব 


স্ ১ নু 2 বিচ্ছিন্ন ঘটনা না ব্যাপক তা জামার 





৯ 
মঠ 
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০] , 
রর 
চা 
সর 
৮ 


 অনুসম্থানের উদ্দেশা ছিল না। 
আমার বিষয় ছিল 
সং দিসি ভার 
৮৬১৬8 
এই বোধ থেকে আসে হীনমন্যতা। 
এমনকি ' সাম্পদায়িকতা কোধগ। 
ঈশ্বরকে ধমাধাদ যে হিন্দদের কোন 


এ পা 


তর 


সাম্পুদায়িক. রাজনৈতিক সংশহন, .. 


নেই। এমনকি তাঁদের হাতে বোন: 


চীজনাা গাগা গা 


হু 


টু 


টং 
৬ 


রি 


ত 


মুনি 





স্থাশ্ছ্যের পক্ষে ভাল 








«নিক ওবিযুক্ত 

সাবান আমার ত্বক 
ংক্রমণের হাত 

থেকে রক্ষা করে।” 


“নিকো। সাবানের জন্ত্ে 
8 আমার চুলে কখনও 
খুসকি হয়ন1।” 


“গাষের দুর্গক্ষের জন্যে 
আমার কখনও কোনো 
: চিস্তাই নেই করিণ 

আমি.নির্কে। দিয়ে জান 
করি ।” 


«নিকো-কে আমি ভীষণ 
ভালবাসি-এদিষে 
সত্যিই পরিচ্ছন্ন ও 
তরতাজা লাগে।” 
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গ্রাজুয়েট ছাত্র এলে ভারতে ল্লাস 
নাইনে ভক্মতি হচ্ছেন। তবে বাংলা- 


দেশে হিন্দু মুসলমান বাক্তিগত 


সম্পর্ক অতান্ত মধুর । দৃই সম্প্রদায়ে 
সামাজিক মেলামেশা পশ্চিমবঙ্গে 
যতটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি 
হয় বাংলাদেশে। 


এর ফলে মুসলমান তরুণদের 
স্গে বহু হিন্দু মেয়ের বিয়ে হয়েছে 
- হচ্ছে, সংখ্যায় কম হলেও হিন্দু 
ছেলে মুসলমান মেয়েকে বিয়ে 
করেছে এমন ঘটনাও আছে । জগ- 
নাথ হালেই এমন দূ একজনের 
সম্ধান পেলাম। তবে তাঁদের 
বিবাহের সময় মুসলিম নাম নিতে 
হয়েছে। সিলেটে একজন হিন্দু যুবক 
এক বিশিষ্ট মুসলিম পরিবাঢরব 
মেয়েকে বিয়ে করেছেন। ফেউ ধর্ম 
তাগ করেননি । বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবী 
কবীর চৌধুরীব মেয়ে ভারতীয় 
বাঙালি হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করেছে। 
'বাক্তিগত পায়ে যেখানে কোন 
হিন্দু ছেলের ওপবতলাব মুসলমান 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাদাতা আছে 
সেখানে তাঁর বহ্‌ বাপারে অস্ৃবিধা 
হয়না। কিন্তু যেখানে একজন হিন্দু 
অপরিচিত সেখানেই বৈষমা কার্য 
কব হয়।' বললেন একজন হিন্দ 
ছাত্র। তাঁরা এটা বলতেও ছাড়লেন 
না যে জগন্নাথ হলের রক্ষণা 
বেক্ষণের বাজেট সবচেম্মে কম। সব 
হলে একটি করে মসজিদ আছে, 
জগন্নাথ হলে তাঁরা একটি প্রার্থ- 
নাকক্ষের জনা আবেদন জানিয়ে 
আসছেন ব্হ্দিন ধরে। কিছু হচ্চে 
না। ছাত্রদের পরস্পরের মধো কোন 
সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব নেই। 
৪835070৮ 
রগ কাছে 
ছাত্রদের 
৮৮৮০ ক পপ 
এক সঙ্গে থাকাই তো ভাল । অনেক 
হিন্দুষ্ছাত্র আপত্তি করলেন । উভয়ের 
নিষিদ্ধ মাংস আলাদা। এতে 
অসুবিধা হবে। অথচ রেসট্ুরেনটে 
সবাই এক সঙ্গে খাচ্ছেন । হোটেলে 
এক সো থাকছেন। এটাই হল 
সংখ্যালঘু মানসিকতা । 
সংখ্যালস্ু সমস্যা যে সব দেশে 
প্রবল,সে সব দেশের রাষ্টু যদি ধর্ম 
নিরপেক্ষ হয়, তাহলে সংখালঘুরা 


নতুন বাংলাদেশে এখন আর কেউ 
সংখ্যালঘু নেই। এটাই ছিল এক 
আদর্শ রাষ্টু ব্যবস্হা । এজনা সংখ্যা- 
লঘৃরা খুব আশাম্বিত হয়েছিলেন। 


কিন্তু মুজিব, তাজউদ্দিন, নজবৃল 
, কামরুজ্জামান 


উচ্ছেদ । জিয়া ক্ষমতায় এসে সামপ- 
দায়িক শত্তিদর সমর্থন পাবার জনা 
ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বাদ দিলেন। 
বাংলাদেশ এখন শুধু খাতায় কলমে 
ইসলামী রাষ্ট্র নয়। কিন্তু রাষ্ট 
ভাবনায় ইসলাম অনুসৃত হাবে এটা 
সংশোধিত সংবিধানে স্বীকৃত। 
এরশাদের আঠারো দফা কর্মসূচিতে 
আছে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ ও 
মূলাবোধ প্রতিফলিত হবে। র 
ফলে পাকিস্তান ইসলামমীককণর 
জনা যা যা কর্মস্চি নিয়েছে 
বাংলাদেশও তাই নিয়েছে । পাকি- 
আছে । বাংলাদেশেও হয়েছে । এটি 
সরকারি সংগঠন। সরকারি বায়ে 
৩১০৬ ইমামকে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়েছে । ৯৩০০০ ইমামের প্রশিক্ষণ 
সমাপ্ত হবে। মসজিদকেন্দিক 
সমাজকল্যাণের কর্মসূচি নেওয়া 
হয়েছে । সেমিনার, মাহফিল করে 
ইসলামী আদর্শের বিভিন্ন দিক 
জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা 
হচ্ছে । এরা গত ৪ বছরে ৯০০ বই 
"ছাপেছেন ও বছবে ৩০ লক্ষ ইসলামী 
বই বিক্রি করছেন। সংখালঘুদের 
নাও আর একটা ফাউনডেশন 
হবে। পাকিস্তানে ইতিমধোই 
আছে । পাকিস্তানের মত ইসলামী 
অর্থনীতি প্রবর্তনের চেস্ট চলেছে। 
আরব সহযোগিতায় ই্লার্মী ব্যাংক 
প্রতিষ্ঠিত হল ঢাকায়। এই ব্যাংকে 
সৃদহ্নীন ব্যবস্হা চাল্গু থাকবে। 
জাকাড ও উসার তহবিল গঠন করা 
হয়েছে। সরকারি বায়ে অসংগা ধর্ম 
স্তানের সংস্কার হচ্ছে। টিভি ও 
রেডিওতে পাকিস্তানের মত প্রার্থ- 
নার সময় সূচি ঘোষিত হচ্ছে। 
বাংলাদেশ টিভিতে খৃম্ধভাবে বাচ্চা- 
দের কোরাণ-হাদিশ পাঠ শেখান 
হচ্ছে। পাকিস্তামেও হয়। 
লেপ 
আইনের ' এখনও 
হয়নি। রান দিষিতধ হুয়নি। 


পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ১৯৪৩, / ৯৮ 





তার পৃণ্তা সংখা ছিল ২৭৫। ষাট 
বছরের যে ইতিহাস ২৭৫ পৃহ্ঠাতেও 
বিস্তৃতভাবে বলা ঘায়নি পরিবর্ত- 
নের একটি পাতার মধ্যে তাকে 
ধরানো বাতৃলতা । তব্‌ বাংলাদেশের 
সংখ্যালঘুদের কথা বলতে গেলেই 
সবার্ে জগন্নাথ হলের কথা মনে 
আসে । কারণ বাংলাদেশে (অবিভক্ত 


ব্গেও) হিন্দ বৃদ্ধিজীবী এলাইটদের 


সাংস্কৃতিক জাগরণের উদ্ভব এই 


জগন্নাথ হজ থেকেই ঘটেছিল। 
১৯৭১ সালের ২৫ মারচে পাকি- 


তানি সৈন্রা সাম্প্রতিক 


ইতিহাসের এক নৃশংসতম গণহত্যা 
ঘর্টিয়েছিল এই জগন্নাথ হলে। 


পণাণহতার তালিকায় অত্যন্ত 


উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যৃক্ত হয়ে- 
ছিল জগন্নাথ হলের নাম, সেই 


মেয়েদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
করা হয়নি। পাকিস্তানের মত 
প্রতোক অফিসে নামাজ ঘর করা 
হয়েছে। (যদিও খুব কম সংখ্যক 
বাক্তি তাতে যোগ দেন)। রবিবারের 
বদলে শবক্র ও শনি ছুটির দিন ঘোষণা 
' হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্র যে লক্ষ্যে 
ধাবিত হচ্ছে তার সঙ্গে সংখালঘু- 
দের চিন্তা ভাবনা মিলছে না।, 
পাকিস্তানের তৃলনায় বাংলাদেশে 
সংখ্যালঘুর সংখ্যা অন্তত পাঁচগুণ 
বেশি। পাকিস্তানের মত বাংলা 
দেশেও স্কৃলে ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক 
করা হয়েছে। যে সব স্কুলে হিন্দু 


৯৯/ পরিবৃস্ুীং১ সেপটেমবর ১৯৮৩ 





শীর্ষে রাখা হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন 
অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ডঃ 
জ্যোতির্ময় গুহটাকূরতা, অধ্যাপক 
সন্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অনু 


। যেমন পারেনি মৃনির চৌধুরী 

প্রমুখ আরও অনেক মুসলিম বৃদ্ধি- 
| ২৫ মারচ জগন্নাথ 

হলের সঙ্গে সংশ্বিষ্ট প্রায় 6 জন 
অধ্যাপক ও ছাত্রকে মেরে ফেলা হয়। 
জগন্নাথ হল, একটি হসটেল মাত্র 
নয়-একটি সাংস্কৃতিক আত্দোলনের 
পীঠভূমি। বাঙালির ইতিহাসের এক 
অবিচ্ছেদা অংশ। ১৯২১ সালের ১ 


সরকার ধিরাট ব্যবস্হা গ্রহণ করে. 
ছেন। 

আমি শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ 
খানকে জিক্তাসা করেছিলাম, আপনি 
শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দিতে চান 
চরিত্র গঠনের উপাঙ্গান হিসাবে তাই 
নাঃ তাঙ্জলে শৃধূ মুসলিম বা হিচ্দু 
দিক 
মানবিক আবেদন নিয়ে একটি 
সাধারণ নীতি শিক্ষা দিন না। 
শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন : আমাদের 
সমাজ আলোকপ্রাপ্ত নয়, শ্রিক্ষার 
ভিত দুর্বল। এখানে ধর্মকে লা এনে 
উপায় নেই। 

কিন্তু ভারতে তো ধর্ম শিক্ষা 
দেওয়া হয় না” ' . 

ভারতে দেড়, শ বছরেয় €পর 
শিক্ষা "জে এসেছে! 
আপনাদের দেশে পামমোছন- বিদ্যা, 
সাগরের ট্যাতিশন আছে। আমরা 
মাক সবে আজ প্রাথমিক পিঙ্জাকে 





লগ্নে যে তিনটি হসটোল বা হল-এর ছতী 
পত্তন হয় তায় মধ্যে জঙগঙ্দাথ ছল 'বিশ্ধবিদ্যালয়ের মধো প্রথম সঙ্ক 
একটি। মাঝখানে তার অভিনয় চাষ হয় জথন্নাথ হলেই 
স্বতন্্ অস্তিতু লুপ্ত হয়| ১৯৫৭ . ৯৯৪৮ সালে। জগন্লাধ হলে 
থেকে আবার সে তার পূর্ব স্থাতন্ত্য বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষ হলেন: 
ফিরে পায়। নীহাররঞজন সরকার । জঙশম্নাথ 
জগন্নাথ হলের প্রথম প্রভোসট কলেজের মৃখখখপত্র বাসদ্তিফায় একদা 
ছিলেন ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগৃপ্ত। কবিতা লিখেছেন মোছিতলাল মন্ম, 
১৯২৯ সালে তিনি ঢাকা . ; দায়! মোহিতঙ্গাঞ্ধ ঢোকা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে আইন বিভাগের অধ্যাপক পঙ্গে  লগ্মের অধ্যাপক ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 
যোগ দেন| ১৯২৩ সালে তাঁর লিখেছিলেন বিখ্যাত বাসন্তিকা 


পুথম পত্রিকা । 


১৯২৪ সালের ৪ আগসট ডঃ 
রমেশ চন্দ্র মজুমদার জগন্নাথ হলের 
দ্বিতীয় প্রভোসট নিযুক্ত হন। 
১৯৩৭-১৯৪২ ঢাকা 
টি হু 
ছিলেন। এই জশম্নাথ হলের 
ছাত্রদের সঙ্গে বিস্লী সংগঠন (৮৮ 
শ্রীসংঘ ও যুগান্তর দলের সম্পর্ক ক -*.-. 


গড়ে ওঠে। চিনি 
১৯০৭ সালের ১ আন্ত- পৃ: 


জতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক ডঃ 
গোবিন্দ চন্দ্র দেব জগন্নাথ হলের 
প্রভোসট হন। ১৯৭০ সালের ২০ [ . 
জপ 
হলের প্রভোসট ছিলেন । ডঃ দেব ও | 
পরবর্তী প্রভোসট ইংরাজির অধ্যা-. 


ক 








/ 
নাত 





পক জ্যোতির্ময় 
সৈনাদের হাতে নিহত হন। 


জঙগন্বাথ হলের অসংখা বিশিষ্ট ক" 
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: ব১, পরনিহপ ৰ 
আবাসিকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ছারা ৬ ্‌ 
জনার্দন চত্রবর্তী, মল্মথ রায়, ডঃ ) "আধ 
আশুতোষ ভটাচার্ধ, অধ্যাপক ডঃ এই, প৯১৮৭ 1) 

কচ 8 2 
অমলেন্দু বসু, বৃদ্ধদেব বসৃ, ডঃ | 55555, 
দ্বিজেন্দুলাল নাথ, কবি নির্মলেন্দু নু . | 
সর্বজনীন করতে যাচ্ছি। তাই চাইব এই হাজ, এখন বাংলাদেশে যে 
যাতে সামান্যতম প্রতিরোধ আসে। ব্যাপারটি আনৃষ্ঠানিক পায়ে সীমা- 
ধর্ম শিক্ষার ফলে আমাদের সাংস্ক.: বদ্ধ থাকবে তা ম্বাভাবিক। তবু 


তিক প্রকাশ (0910018] 106101- 
[) অব্যাহত থাকবে, নয়তো সেটা 
ভেঙে যাষে। দেশে অসংখ্য অননু- 

মাদ্রাসা আছে, আমরা 
সেগুলিকে একটা সিসটেমের মধ্ো 
আনতে চাই । তাই তাদের উপযোগী 
শিক্ষা না দিয়ে লাভ নেই। এটা 
সামাজিক দাবি। ১৬ হাজার মসজিদ 


এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, তখনও 
বাংলাদেশে সংস্কৃত 
তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
রেখেছে । সিলেটেও আমি সংস্কৃত 
কলেজ দেখে এলাম। ছাত্রসংখ্যা গুটি 
কয়েক। তবু চচাঁ অব্যাহত। 
ইসলামিক রাম্ট সর্বত্র ধর্মীয় 
বাতাবরণ গড়ে ত্বলতে চায় যাতে 


টি প্রাক প্রাথমিক স্কুলে জীবনের প্রতিটি আচরণই ধর্মকে 
্লণত করি আমাদের সর্বজনীন কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বহু স্কুলে 
শিক্ষার কাজ অনেকদূর ও ছেলেদের মাথায় টুপি পরে যাওয়া 
বর্তমানে প্রথম থেকে চতৃর্ঘ শ্রে আবশ্যিক অথবা আকাঞ্িত।' 
ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক! তারপরথেকে আমার মনে আছে ১৯৭২ সালে 
এপ্ছিক। সংখ্যালঘুদের জন্য সংস্কৃত বাংলাদেশে শখ করে জিম্না কাপ 
কলেজ, টোল ইত্যাদিও চলছে | তবে মাথায় দিয়ে বৈরিয়েছিলাম বলে 
সামাজিক মূল কর্মকাণ্ড ও ঘটনা- মুসলমান সাংবাদিক বন্ধুরা আমায় 
প্রবাহ থেকে দংস্ফৃত চচ্ট অনেক ভর্সনা করেছিলেন। আজ গ্রামের 
দূরে। ভারতেই যখন সংস্কৃতচচরি ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় টুপি পরে 


রা 


স্কৃলে যায়। (আম একো নন্দা করাছ 
না। কারণ পোশাক নিয়ে আমার 
ফোন গোঁড়ামি নেই। আমি শ্রধ 
মানসিকতার ভ্রমবিবর্তন বোঝাতে 
চাইছি)। সিলেটে আমার কাছে এক 


বাংলাদেশ স্বাধীন হোক চাননি। 
তাই তাঁদের মত প্রাক্তন মুক্তি- 
যোদ্ধারা একটু অসুবিধায় আছেন। 
সৃতরাং পোশাক বা ধর্মনিষ্ঠা কারও 
মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে 
না। ধর্মপ্রাণ মুসলিম আছেন 
তি নন 
সি পশ্চিমী শিকচিত 
কেতার মুসলমান আছেন 

যাঁরা সাম্প্রদায়িক। হিন্দুদের মধোও 
এমন ভাগ আছে। তবে রাচ্টু যদি 
সর্বদাই সমস্ত চিল্তার মধো ধর্ষকে 
ভিত্তি করতে থাকে তাহলে সনাতন- 
পন্ছশি ও ধর্মাম্ধরা প্রশ্রয় পায় এবং 
কাজ গৃছোয়। সেই স্গে ধর্মভিত্তিক 
জ্ঞাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। অথচ 
পদ হয়েছিল ভাষাভিত্তিক 
জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে । 
পাকিস্তান আমলের এই ধর্মভিত্তিক 
জাতীয়তার প্রকাশ ঘটছে সরকার 
পরিচালিত ইসলামিক ফাউনডে- 
গমের অনেক বইতে । স্বয়ং শিক্ষা- 
মন্ত্রী ডঃ মজিদ খান থেকে শুরু করে 
এরসাদের একাম্তসচিব করনেল 
সরিফ যত উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশির 
পঙ্গে আমি কথা বলেছি, সবাইকে 
সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আমার 
'রযাশনাল' বলে মনে হয়েছে। 
বদরুজ্দীন ওমর ,কবীর চৌধূরী বা 
ফজলে লোহানীর মত আছেন 
যাঁরা বাক্তিগত জীবনে ধর্ম নিয়ে 
মাথা ঘাযান না। তাই তাঁরা সম্পৃৎ 
জন্য দৃষ্টি থেকে ইতিহাসের বিচার 
করেন। আবার ধর্মে গভীরভাবে 
বিশ্বাসী লোকও তথানিষ্তভাবে 





এ শির নেহারি নতশির ওই শিখর 
হিমাদ্রির । 

পাক আমলে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে 
নজরুলকে বড় কবি বলে প্রচার করা 
হত। বহু বই প্রকাশিত হয়েছিল এ 
সম্পর্কে । ইসলামিক ফাউনডেশনও 
চেষ্টা করছেন নজরুলকে শ্রে্ঠ কবি 
বলে প্রচার করার । কাজী নজরল 
ইসলাম নামে বইতে .হারভারড 
ফেরৎ আবদৃল কৃদ্দূস লিখেছেন 
'বাংলা ভাষায় তাঁর লেখার মত 
লেখা আর নেই। আর কেউ এমন 
জোরালো ভাষায় কবিতা লিখতে 
পারেনি । জোরালো ভাষায় কবিতা 


বলতে পারেনি । এমন কবি বাংলা- 
দেশে আর জল্মেনি।' 

ইসলামিক ফাউনডেশন কমা 
নিজম-বিরে।ধী গ্রন্থও প্রকাশ কর- 
ছেন (উল্লেখা ইসলাম-কমিউনিজম 
ও পুঁজিবাদ, মোহম্মদ কৃতব) অনেক 
প্রগতিলীল বাংলাদেশির অভিমত £ 
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অথবা 
বাঙালী জাতীয়তাবাদ ঘতক্ষণ না 





তার ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা 
তত দিন সংখ্যালঘুরা নিশ্চিন্ত হতে 
পারষেন বলে মনে হয় না। আমাকে 
একজন শিক্ষিত হিন্দু বললেন। 
আজ যদি ভারত হিন্দুরাষ্টু হয়ে যায় 
অথবা যদি ধর্ম নিরপেক্ষতা তুলে 
দিয়ে বলা হয় হিন্দু ধর্মের মূলাবোধই 
রাছটচিন্তায় রূপায়িত হবে, যদি 
বেতার দৃরদর্শনে তিন চারবার করে 
কীর্তন হয়, যদি ইনডিয়ান এয়ার 
শ্লাইনসের ঘোষণার আগে বলা হয় 
“সিয়ারাম, সিয়ারাম'_ 'ভদ্র মহোদয় 
পাণ, আপনাদের বেলট বেঁধে নিন, 
অথবা'মা কালীর দয়ায়' আমরা ২২ 
মিনিটে ঢাকা পৌছব, তাহলে- 
ভারতের সংখ্ালঘৃদের মনে কী 
প্রতিত্রিন্মা হয় ১ দ্বিজাতিতত্তের 
ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়েছিল। 
পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা জিম্মি 
ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ তো তৈরি 
হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার উপর 
ভিত্তি করে। অনেক সংখ্যালঘুর মতে 
বর্তমান অবচ্হা স্হার্ী অবস্হা নয়। 
প্রগতিশীল শক্তি একদিন না একদিন 
মাথা তুলে দাঁড়াবেই । সেদিন ধর্মের 
ব্যাপার আবার চাপা পড়ে যাবে। 
যেমন মৃক্তিসংগ্রামের দিনগুলিতে 
গিয়েছিল। 

তবে বাক্তিগতভাবে সমস্ত 
সংখ্যালঘু এবং প্রগতিশীল রাজ 
নৈতিক দলগৃলি এক বাক আমাকে 
বলেছেন শত্রু সম্পস্তি আইন যার 
পরিবর্তিত নাম নাস্ত সম্পত্তি আইন 





তার লোন এছ্ধনহ দরক্ষান। এছ 
আইনটি বাংলাদেশে অনর্থক সাম্প্র- 
দার়িকতা জীমিয়ে রেখেছে। হিন্দুরা 
মনে করছেন, এই আইনটি না 
তোলার কারণ শাসক দলের ওপর 
চাপ। স্বয়ং মুজিবর রহমানও এই 
আইনটি তোলেননি। এই আইনটি 
থাকার ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু 
ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন। 
মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে যেসব 
রয়েছেন ভিটেমাটি আর ভূসম*পত্তির 
টানে, এক কলমের খোঁচায় সেটি চলে 
শেলে আর তাদের কোন বষ্ধন 
থাকবে না। এক্ষেত্রে তাঁদের অনে- 
কেই বেআইনীভাবে ভারতে চলে 
আসার চেম্টা করবেন। ভারতীয় 
হাইকমিশনারকে আমি ঢাকায় 
আমার এই আশংকার কথা বলে- 
ছিলাম্। আমি বলেছিলাম, কাঁটা 
তারের বেড়া দিয়ে আপনি কিছুতেই 
বাংলাদেশের মানুষকে ভারতে চলে 
যাওয়া ঠেকাতে পারবেন না। 
বিহারীরা চলে যাচ্ছে, যাবেও 
(বিহার) সমস্যা সম্পর্কে আমি 
বারাম্তরে লিখব। হিন্দুরা জমি 
থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলে তাঁদের 
প্রবণতা হবে ভারতে চলে আসা। 
ভারতীয় দূতাবাসে সংখ্যালঘুদের 
কাছ থেকে প্রতিদিন অসংখ্য 
অভিযোগ সম্বঙ্গিত চিঠি আসে। 
জানি না, ভারতের পাকিস্তানি ও 
বাংলাদেশি দূতাবাস এমন চিদ্রি পান 
কিনা। কিন্তু পেলেও কারও কিছু 
করার নেই। কারণ নেহরু নৃন দ্বক্তি 
যার অনাতম শর্ত ছিল দৃই দেশের 
দূতাবাসের মাধমে সংখ্যালঘুরা 
তাঁদের বন্তবা জানাতে পারবেন, 
আর সেই দ্বক্তির অস্তিত্ব নেই। 
সংখালঘৃদের মানবাধিকারের পক্ষে 
কথা বলার আজ কেউ নেই । ভারতে 
তবু বহু সংগঠন আছে, গণতান্প্রিক 
আবহাওয়া আছে পাকিস্তান 
ও বাংলাদেশে সেসব নেই। 
সংখালঘুরা তাই শত্রু সম্পত্তি 
আইনের বিরুদ্ধেও সংঘবদ্ধভাবে 
কিছু বলতে পারছেন না। এই 
আইনটি সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় 
আলোচনা করছি। কারণ ভারত ও 
বাংলাদেশ উভয় সরকারেরই 


বিষয়টি সম্পর্কে এখনই অবহিত 


হওয়া দরকার । বিশেষ করে এরশাদ 
প্রশাসন সংখালঘুদের বাক্তিগত 
নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা 
সম্পর্কে খবই সতর্ক। অনেক বৈষম্য 
সনি পড ৭৫৮ 
আসায় সঙ্গে স্গে 

হয়েছে। কিন্তু বিষয়টিকে পিস মিল 
বা খন্ড খণ্ড করে না দেখে 
সামগ্রিকভাবে দেখার অতাদ্ত 
প্য়োজিন হয়ে 10 
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জেনসি ওয়ারড। বাস্ত-্রস্ত 
ডাক্তার, নারস। হঠাত একটা গাড়ি 
এসে থামল পোরটিকোতে । শম্কিত 
ড্রাইভার কোনমতে টেনেটুনে দৃ'জন 
সদা আহত রোগীকে ডাত্তারদের 
হাতে তুলে দিয়েই এক নিমেষে 
উধাও। কাট। 


সিন-১/টেক-২ 
ডান্তবরা একজনের হাতে ও 
অনাজনের গলায় বূলেটের ক্ষ তচিহ 


দেখেই চমকে উঠলেন । সঙ্গে সঙ্গে 
ইমারজেনসি অপারেশন । কাট। 
সিন-১/টেক-৩ 

পুলিশ কমিশনার পি কে দত্ত 
হাসপাতাল থেকে টেলিফোনে 
বৃজেটের আঘাত পাওয়া দৃই রোগীর 
খবর পেলেন। স্পেশাল আই জি 
(ক্রাইম) মিঃ ইন্দারজিৎ বৈফবকে 
নিয়ে ছুটে গেলেন হাসপাতালে । 
কাট। 


দুই রোগীকে এক বলক দেখে 
নেবার পরই শুরু হল প্রাথমিক 
প্রশ্নোত্তর । মিঃ দত্ত ও মিঃ বৈফব 
নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃম্টিবিনিময় 
করলেন। ওদের কথা ঠিক বিশবাস- 
যোগা মনে হল ন। | হঠাৎ কেন ওদের 
দুজনকে অন্যেরা গৃলি করবে £ 

শর হল জেরা। ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা। প্রকাশ হল কত মারামারি, 
খুন-জখম, গুলিগোলা। কত মৃত্যু। 
কত রহসা নেপথা জগতের আরো 
কত য়োমহর্থক কাহিনী । কেঁচো 
খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে এল। সাধারণ 
সাপ নয়, একেবারে জাত কেউটে। 
একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, শেষ 
বারী পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন 
একে একে । কেউ বোমবাই-তে, 
কেউ গৃজরাতে। 

এটা বোমবে চলচ্চিত্রের অমিতাভ 
তত চিত্রনাটা নয়। সত্য 

ৃ 
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জি হাসপাতাল, বরোদা। ইমার- শশী 









বরোদা এস এস জি হাসপাতালে 


দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দিতা স্মাগলার 
করিমলালায়। স্মাগলিং নিয়ে দূজন 
হয়ে উঠেছিল দৃূজনের শত্রু । একজন 
সুযোগ পেলেই অপর জনকে ঘায়েল 
করার চেষ্টা করছিল। এই রকমই 
এক সুমোগে বছর কয়েক আগে 
করিমলালার পিষায আমীর আঙগমা. 
জেব খুন করে দাউদের ভাইকে। শুধু 
এটুকুই নয়। পত্রিকায় দাউদের 
দলকে সমর্থন কারা জন্য করিম- 
লাঞ্ার দলের জোকেরা 

সাংবাদিক ইকখালের হাত এ পা 
কেটে দেন। সাংবাদিক ইকবাল 
পুধ্যাত জেখক ও সাংখাদিক কে এ 


শহর বোমবের সংবাদপত্রের পাতা খুললেই চোখে পড়ে 
সমাগলারদের মধো খুনোখুনি আর সংঘর্ষের খবর। সম্প্রতি 
বোমবের পুলিশ কমিশনার রিবেরো এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন ; 
কোলাবার কৃখ্যাত গণিকাপল্লী। শুরু হয়ে গেছে রিবেরোকে 
সরানর নানা অপকৌশল। লেখক বোমবে গিয়ে বোমবের 
চোরাই চালান সম্পর্কে নানা তথা সংগ্রহ করে এনেছেন । এ 


বাপারে তাঁকে সাহায্য করেছেন বোমবের সাংবাদিক সলিল 

















আব্বাসের ভাইপো । এইসব 
আঘাতের প্রতিঘাত দেবার জনা 
গোপনে গোপনে দাউদ প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছিল । আলেগশ মেটানর 
এই ইচ্ছের ফলে দৃদলের মধো মাঝে 
মধোই চলছিল আজ্রন্মণ, প্রতিআক্রু- 
মণ। এক সময় দুদলের এই দ্বচ্দুকে 
রসিদ আরবা প্রমুখ সৃপরিচিত 
স্মাগলাররাও চেঘ্টা কবেন। এদের 
হস্তক্ষেপের ফলে বছর দুয়েকের 
জন্য দূদলের মধ্যে গণ্ডগোল থেমে 
যায়। কিন্তু করিমলালার দলের 
হাতে এরপর হঠাৎ দাউদের ভাই 
খুন হয়। ফলে ধামাচাপা গণ্ডগোল 
আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে! গত 
জুনের এগারো তারিখে নতুন করে 
পূরু হওয়া গশ্ডগোলের শিকার হন 
দাউদ ইবাছিম এবং হাজী ইসমাইল । 


এবারও সেই আর্মীর আলমাজেব 
ঘাতকের ভূমিকা পালন কবে। 


দাউ এবং হাজী ইসমাইলের 
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আদ্াত খাওয়ার. ঘটনাকে কেন্দ্র করে. 
দাউদ চূনাওয়ালা, লাললু যোস্পী, 
প্রস্থ তেরোজন কৃষ্যাত গ্মাগলারই 
শুধু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে না, 
এইসব স্ঘাগলারদের কাছ থেকে 


পুলিশ উদ্ধার করে বহ্‌ আধুনিক; 
আদ্নেয়াস্ত ও গোলা-বারদ্দ 17... :. 

বেআইনি কার্যকলাপ ও চোরা-. 
কারবারের জনা কাসটমস  &. 
পুলিশেন্স খাতার পাতায় পাতে 
ভাবে একের পর এক ধরা পড়: 


চা 
কৈউ ভাবতে পারেনি । 2 


প্াসাদোপম অফিস। ফোরা ফাউন- 
টেন, নরিমান পয়েনট, চোখ জড়ান 
মৈবিন ডাইভ, সীমাহীন আরব 
সাগর, দূরের নীল আকাশ । এখানেই 
শেষ নয়, আরও আছে। আছে 
ওবেরয় টাওয়ারস, শেরাটন, একস- 
প্রেস টাওয়ারস, ব্রেবোরম-গসাং- 
সন্দীপ পাতিল, আছেন অশোক - 


কৃমার, রাজকাপূর থেকে শুরু ররে 
আজকের অমিতাভ, ধর্মেন্দু, হেষা, 


রাখী, রেখা । আলোয় বলল করছে 
সারা শহর | সম্পদ-সম্ভোগের এই 
ভীর্ঘভূমিকে দেখে মনেই হয় না এই 
বোমষে ভারতেরই অনাতম 
মহানগরী । দতিই বোমবে এক 
অননা শহর । 

কিন্তু বোমবের পরিচয় শু 
এটুকুই নয়। আরও একটি কারণে 
বোমবে ভারতের অননা নগৰী। 
অপ্রতিদ্ন্দ্ী। সৌন্দর্য কিংবা আধু. 
নিকতার জনা নয়, এই বোমবে 
মাফিয়াদের জনা বিখাত। মাফিয়া 
জগতের মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে 

দল। ৰ 

“মাফিয়া' শব্দটি ইতালিয়ান। 
মাফিয়া মানে সেই ধরনের মানুষ 
যারা যাবতীয় কৃকর্মের সঙ্গে লিভ । 
যারা আইনও মানেনা, শাসনও মানে 
না। স্বাধীন, রে'পরোয়া। 


ভারতবর্ষের স্হল সীয়ান্তের দৈর্ঘ 


ভিডি যে 


৯৩০৯ মাইল ও সমুদ্দু উপকূল 
প্রান্তরেখার দৈর্ঘা ৩৪৩৫ মাইল । 
এই সীমান্তের মধোই আছে ব্রহাদে শ. 
বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, চীন, 
পাকিস্তান ও শ্রীলংকা। সমুদ্রের 
ওপারে আছে পেটবো ডলারের 
তীর্ঘভূমি। এই সীমান্তের নানা 
জায়গায় স্মাগলিং চলছে । ভারতে 
যেসব জিনিসের চাহিদা সব চেয়ে 
বেশি তার অধিকাংশ জিনিসই 
আরব সাগরের ওপাশের কদ্য়কটি 
দেশে অতান্ত সহজলভা ও 
অপেক্ষাকৃত সস্তা । ভাই ভারত- 
বর্ষের পশ্চিমকুলেই স্মাগলিং করা 
জিনিসপত্রের আমদানী সবচেয়ে 
বেশি। আগে কলকাতাই ছিল 


পাপ পিন ৭ 
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সেকি না, 
18 রর 2112 রি ডিল. 


ভারতের বৃহত্তম বন্দর। ১৯৬০ 
সালের পর থেকে বোমবাই ভারতের 
প্রধানতম বন্দর হয়ে পড়েছে। 
পশ্চিম উপকূলের মহারাষ্ট্র, গুজ- 
বাতের নানা জায়গায় আরও ছোট- 
খাটো বন্দর আছে। বোমবের দৃটি 
বিমান বন্দরও ভারতের সবচেয়ে 
কর্মবাস্ত বিমান বন্দর । এই বন্দর- 
গুলির জন্য লক্ষ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত 
করছেন ও শত শত কোটি টাকার 
আমদানি রপ্তানি চলছে। এবং 
তাবই অন্তরালে চলছে স্মাগলিং। 
পশ্চিম উপকূলের  মহারাষ্টু- 
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সদন 
বোট । এই এক একটি বোটে লক্ষ 
লক্ষ কোটি টাকার জিনিসপত্র 
বেআইনিভাবে নিয়মিত আসছে। 
পশ্চিম উপকূলের এইসব গুরুত্ব ও 
সুযোগ সৃবিধে আছে বলে এবং 
ভাবতের সবচেয়ে উন্নত ও বিত্ত 
শাঙ্গী মহানগরী বলে বোমবাইকে 
বলা যায় স্মাগলাবদের মক্কা 
খদিনা। 


পাচার 2 কী ও কেন? 


রাতের অন্ধকাবে কাস্টমস পুলি- 
চের চোখে ধূলো দিয়ে বা ভয় 
দেখিয়ে অথবা তাদের লালসা 
চরিতার্থ করে বিদেশ থেকে বেআই 
নিভাবে শুধু জিনিসপত্র আমদানী-ই 
হয় না, এদেশ থেকেও বহু জিনিস 
8535 পাচার হয়। ্ পাচার 
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হওয়া শি মধো সবচেয়ে 

পূর্ণ হচ্ছে রপো। মধ্যপ্রাচ্য 
এবং উপসাগরীয় দেশগৃলি ধেকে 
যেমন সোনা আসে তেমনি ভারত 
থেকে যায় রূপো। পৃথিবীর মোট 
উৎপাদনের ৪৫ ভাগ (৭০ হাজার 
টন) রদপোই ভারতে উৎপন্ন হয়। 
ডারতে যেমম সোনার চাহিদা, 
সোভিয়েত বা আমেরিকায়, শ্বেত 
ধাতুর প্রয়োজন ঠিক তেমনি বেশি। 
১৯৭৯ পালে স্বা্তজতিক বাজারে 
প্রতি কেজি রুপোর দর ছিল ২৩৬৭ 
টাকা। তখন ভারতে পতি কেজির 
দর ছিল ১৯৯৫ টাকা। ১৯৮০ সালে 
হঠাৎ রদপোর দূর আকাশচূম্ধী হয়। 
সে সময় আম্তজততিক বাজারে পতি 
কেজি রদপোর দর হয় ১৪ হাজার 
এ. টাকা এবং তখন ভারতে প্রতি কেজি 
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রাপোর দাম ছিল' ৬৫০০ টাকা। 
স্মাগলিং করা মোনার পরিবর্তে 
এদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পাচার 
হয় রুপো। 


রুপোর মতই পৃির্বার ৪৫ 
শতাংশ আফিং উৎপন্ন হয় 


&. ভারতে । কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশে 


দশ কিলোগ্রাম কাঁচা আফিংয়ের দাম 
চার-পাঁচ হাজার টাকা । রাসায়নিক 
পদ্ধতিতে এই দশ কিলোগ্রাম 
আফিং থেকে উৎপন্ন হয় এক 
কিলোগ্রাম হেরোইন। এই এক 
কিলোগ্রাম হেরোইনের দাম তিন 
লক্ষ টাকা। এবং পশ্চিম উপক্লের 
গু”তপথে বিদেশে পাচার হবার 
প্রাক্কালে বোমবের সৃবিখ্যাত বান্দ্রা 
অঞ্চলের রাস্তায় এরই দাম হয় 
পঁচিশ লক্ষ টাকা। নির্ভরশীল সূত্র 
(কেজি হেরোইন বোমবে থেকে 
বিদেশে পাচার হয় । এবং পরফ্চিবছর 
১৫ কোটি টাকা আমরা পাই 


রুপোর বা আফিংয়ের মত 
বাপক হারে না হলেও সবচেয়ে 
গুব্তৃপূর্ণ যে দ্রবাটি ভারত থেকে 
পাচার হয় তা হল ইউরেনিয়াম । এই 
আণবিক যুগে ইউরেনিয়ামের চাহিদা 
এবং বাবহাব দিন দিন বাড়ছে। 
কিন্ত ভারতের মত মাত্র কয়েকটি 
এই মহামূলাবান ধাতুটিই 

পাওয়া যায়। মজার কথা কোন দরিদ্র 


বা অনুন্নত দেশ নয়, পৃথিবীর 
অতান্ত ধর্নী, উন্নত এবং ভাবী ও 








। , 
2৫ 








বর্তমান আণবিক পড়ি সম্পন্ন 
দেশশগুলিতেই এই ধাতুর চাহিদা। 
অতাম্ত শক্তিশালী দেশশৃলির পৃচ্ঠ- 
পোষকতায় ভারত থেকে ইউরে- 
নিয়াম বিদেশে পাচার হয়। 
ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ও 
গোপনীয় যে এ ব্যাপারে ভারত 
সরকারও প্রকাশ্যে কিছু বলেন না। 


পৃথিবীর সব দেশেই কম বেশি 
কয়লার প্রয়োজন। কিন্তু 
স্বাভাবিক কারণেই এই খ্িজ 
সম্পদর্টি সর্বত্র পাওয়া যায় না। 
কয়লার বাপারে আমরা অনেক 
দেশের চেয়ে এগিয়ে আছি। প্রতি- 
বেশী কয়েকটি রাচ্টে ছাড়াও আরব 
সাগরের ওপারের নানা 'দেশে 
ভারতীয় কয়লার ব্যাপক চাহিদা 


পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ১৯৮৩ / ২২. 


আছে । চীনে প্রচুর কয়লা হয়। কিছ্তু 
লে দেশ থেকে পাচার করা প্রান 
অসম্ভব বলেই ডারতীয় কয়লার 
চাহিদা এত বেশি । শত শত লরি 
বোঝাই কয়লা নিতা পাচার হচ্ছে 
বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানে । 
পশ্চিম উপক্লের নানা ঘাঁটিতে 
বোট বোঝাই স্মাগলিং করা জিনিস- 
পত্র এনে এদের অনেকেই ফিরে যায় 
কয়লা নিয়ে । ঠিক একইভাবে পাচার 
হচ্ছে চিনি ও দেশি মদ। আরও কত 
রকম জিনিস যে পাচার হচ্ছে তার 
ঠিক ঠিকানা নেই। ভারতীয় 
উপমতাদেশের সব দেশেই পানের 
জনপ্রিয়তাও উল্লেখ্য । পাকিস্তানে 
কোটি কোটি লোক পান খান এবং 
এদের কাছে ভারতীয় পানের জন- 
প্রিয়তা প্রা অবিশ্বাসা | পশ্চিম 
উপকূলের কচ্ছ ও দক্ষিণ গুজ্জরাতের 
নানা জায়গা থেকে ভারতীয পান 
পাচার হয় পাকিস্তানে । পাঞাব 


$ 
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সীমান্ত দিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকার 
ভারতীয় পান চলে মায় পাকি. 
স্তানে। হিদ্দি ফিলমের ভিডিও এবং 
লতা মঙ্গেশকরের জনপ্রিয় গান- 
ও চোরাপথে নিতা চলে যাচ্ছে 
তর ওপারে পাকিষ্তান ও 
পারসা উপকূলের নানা দেশে। 


পাচার হওয়া জিনিসপত্রের 
তালিকা এখানেই শেষ নয়। নানা- 
রকম যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে বহু 
রকমের টৈনদ্দিন বাবহার্যা জিনিস. 
পত্র এবং নানারকম খাদাসামগ্ী 
ভারত থেকে বিদেশে পাচার হয়। 
১৯৭৭ সালে ইন্দিরা সরকারের 
পতনের অনাতম কারণ ছিল 
পেয়াজের অস্বাঙাবিক দাম বদ্ধি। 
বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য ইন্দিরা 
সরকার বাপক হারে শাক-সহ্জি ও 
বিশেষ করে পেয়াজ পারস্য উপ- 
কৃলের নানা দেশে রগত্রানী করে 
বলেই পেয়াজের দা সেই সময় 
প্রতি কেজিতে আট/দশ টাকায় 


পৌছে যায়। জনতা সরকার গদিঙে 
২৩ / পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ১৯৮৩ 
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বসেই এই রপ্তানি বন্ধ করে দেয় 
এবং পেঁয়াজ প্রভৃতির দাম রাতা 


রাতি কমে যায়। এই রপ্তানি নিষেধ 
আজও আছে। কিন্তু ভারতীয় শাক 





বাক্তিরা যেমন শক্তিশালী তেমন ই 
বেপরোয়া । অর্থই এদের এক মাত্র 
উপাসা দেবী । এরা পরোয়া করে না 
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১৯৭ যাকে 


নস 








করে। 
দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে এর প্রমাণ । 

বেশ্যাবৃত্তি পৃথিবীর আদিম তম 
পেশা । কোথাও লুকিয়ে, কোথাও 
পকাশো এই বাবসা চলছে। 
আমাদের দেশে অতি ছোটখাটো 


শহর ও গঞ্জগুলিও এই দৃরারোগা 


বোট বোবাই হয়ে গুজরাত মহা- 
রাষ্ট্রের সীমান্ত থেকে আরব 
সাগরের ওপারে চলে যাচ্ছে। 





' ব্যাধি থেকে মুক্ত নয় । তবে যোমবে : ; 


্ র হা ক 21 সে 
2 ২1 ১২৭ বউ 2৩ ৮১০১ £ * 1 
৮ 4 লা 1 
ু। ধরা ৯ নর 125 না ৮৯৭, 
পি পপ এ ক বত । ১ স্‌ ৮ রি * 


উরি হকাক্রা সেল বা সাদ? 
, সালে ই লক্ষ টাকা। চোযাচাললীর কান্পউচোপড় ধা পড়ে ১৯ ঠা 1 
৯৯৪৯ মালে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবড: 
(কোড পঙ্ছ টাকা। ফালটমাসের, হাতে? 


রসে ৯৯০ সালেন কোটি এব জজ টা, ১৯৮২সালেন রি ন্‌ 





মহানগরী বোমবের দিক্‌ 


শহরে যে ব্যাপক হারে বেশ্যাবৃততি 
চলছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য. দিন, 
দিনই এর সংখ্যা বাড়ছে এবং গ্র্যানট 
রোডের প্রে হাউস বা পিলা হাউনে ..: 
খাঁচায় বন্দী বেশ্মাদের দিয়ে ব্যবসা .. 
মনোরম পরিবেশে এই বাবসা আজ . 
দগত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। বোমবে “. 
, সংবাদপত্র ও নানা মহঙ্গ- 4 
চার/পাচি লক্ষ টাকা দামের -ফাটাটে 
পাঁচতারা হোটেলের বিলাস বাসনের 
পরিবেশে যে বেশ্যালয় গুলো গড়ে 
উঠেছে তার নায়ক ও প্রধান 
পৃন্ঠপোষক এই স্মাগলাররা। এই. 
বেশ্যালয়গুলিতে শরধূ স্মাগলাররাই 
নিতা যাতায়াত করেন তাই নয়,' 
সরকারি, বেসরকারি মহলের বহ্‌ 
বিশিষ্ট বার্তিকে আপ্যায়ন পর্যন্ত 
করাও হয়! ফোরটি কোটি টাকার 
জিনিসপত্রও এখানে লর্ষিয়ে রাখা 
হয়। গত জুলাই মাসের প্রথ 
সপ্তাহে কৃরলার কল্পনা টকিজের 
সামনে একটি বেআইনি বাড়ি 
০9০-২১০৯০০ 






8 ৬৮১৮৭১৩ টিপি ও 


চা. 














«৭. 2 


বি তলাদে সালে $:কোটি ১0৬ টাকা): £ ূ 
বেআইনি মদের আন্ডাই এদের জব পৃ 
প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র এবং এই সমস্ত কোর্টি টাকা দামের দশ হাজার 
বাবসাতেই এরা বহু অর্থ বিনিয়োগ বিদেশি ঘড়ি পান। 


নার মি: রিবেরো এই মাফিয়াদের 
বিরুদ্ধে নিতা অভিযান চালিয়ে বহৃ 
রাক্তনৈতিক দলের অনেক নেতারই 
বিরাপভাজন হয়েছেন। এমনকি 
কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা প্রকাশো 
এই জনকল্যাণকার্মী ও দৃঃসাহসী 
পুলিশ কমিশনারের অপসারণ দাবি 
কবতেও দ্বিধাবোধ করেননি। 
বোমবেব প্রতিটি সংবাদ পরের 
পাণ্তায় এই মাফিয়াদের বেআইনি 
কার্যকলাপের কাহিনী এখন নিতা 
প্ুকাশিত হয় এবং তার দ্বারাই 
প্রমাণিত হয় এই সমস্যাটি কী 
গুকতর রূপ ধারণ করেছে। মজ্জার 
কথা প্রতিটি সংবাদপত্রই পৃলিশ 
কমিশনার মিঃ রিবেরোর এই 
দুঃসাহসিক উদামকে স্বাগত 
জানিয়েছেন। মিঃ রিবেরোর এই 
উদাম সার্থক হলে মাফিয়া নগরী 
বোমবের খ্যাতিতে নিশ্চই ভাটা 
পড়বে । কিন্তু সেই শুভদিন কি 


কোনদিন আসবে ১0 


আলোকচিত্র £ প্রবীর মিত্র 








জলে হালব্য আর আক্ুত ভাই 
টেকসহ নিলন-সৃতার তলে, তুললা তার 
সাগলের ছৌলেত নেটে নিতে তাই 

নিরলন স্গৃতার সেরা ভ্যাল চাইই চাই 


সর) 
2 
০৮৮৮, 


আছের জালের নাইলন ওটায়া 
নির্লন সিচ্ছেরিক ফাইবারস আযা্ড কেমিক্যাল্স্‌ লঃ 


নির্লন হাউস 


২৫৪-ৰি ডাঃ আযানি বেশাস্ত রোড ৩ সি ক্যামাক স্ষ্রীট 
বন্দে ৪০০ *২৫ কলকাত। 4০ ০১৬ 
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'আগামী দু তিন বছরের মধোই 
আমবা ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ 
জন লোকেব ঘবে ঘরে টেলিভিশন 
পৌছে দেবুর বন্দবস্ত করব' 
-দিললিব দরদর্শন কেন্দে বসে 
দূরদর্শনের ডিরেকটর জেনারেল 
শৈলেন্দ্রশংকবের মুখ থেকে এ 
ধবনেব আশ্বাসের কথা শ্বরনতে 
শুনতে মনে পড়েছিল মাত্র মাস 
খানেক আগেই কেন্দ্রীয় তথ্য ও 
বেহারমন্তী এইচ কে এল ভগত 
ঢেলিভিশন সম্পর্কে বলভে গয়ে 
বালেছিলেন, ১111১ 01001167110 
11501121 51111601116৩10116 ১6)1161 
16) 01 11111111৯60 110৭1 ৮111- 
৮" টেলিভিশনেব সঙ্গে ওত 
পো ঠভাবে ছড়ি ও এই দই মহাবথীব 
থেকে এবকম সন্তোষজনক 
সমাচাশ পাগযাণত স্বভাব তই এই 
'ইডিযট বকস' দণমৈর ভাগীদার 
ইলেক্ট্রনিক যন্রটিব জন। দশ্চিততি। 
বা) পশাবণব খানকি উপশম হয়| 
কিতত এহ আশ্বাস তত পৃবোপুবি 
শবিযাত “ন পাওনা, বর সালেক চাওযা। 
পাওয়া তাসের দুমলী75 বসলে 
প)লিভিশন নামাদেরব কঠটুক কী 
্ 
চিক এই পশনহ  বেখোছিলাম 
ঠশাদলন্দশঃকবেব কাছে । সমবাব 
মান ধাসা দিষে তড়িঘড়ি লানচ 
[সবে গোলাপি নঘপকিনে মুখ 
মুছতে মুতে তিনি জবাব দিছেন 
'চাঠলিকিশন কী দিচ্ছে, কগটুক 
হমপেস করাতে পারছে ভাব প্রমাণ 
[ঠা আজ দেশে ঝগি ঝুশিপ গৃলো। 
7৩৪ টেলিভিশনের অনুপ্রবেশ 
ধাকিত অনুমান কলা যায়। আমোদ 
প/মাদেব আকর্ষণেহই হাক আব 
শিল্ষালাভ করার তাশিদেই হোক, 
টেলিভিশন এখন রীতিমত হাউস 
হে।লিও নেম । দবদর্শনেব ডিরেকটর 
জেনাবেলের এ কথায় একটু ম্বম্পু 
লাগাল । পালটা পর্ন করলাম 
'ধাপাবাটা সতিই কি ভাই - ভারত. 
বর্ষেব গণমাধামগুলিব মধ রেডিও 
বাবেতান যেরকম ভাবে সংবাদ পত্র 
বা অন্যানা মাধ।মগুলিকে পিছনে 
ফেলে জনগাণব মাধ ছড়িয়ে পড়াতে 
পেরেছে, ৮১লিভি শনের পক্ষে কি তা 
সম্ভব তমেছে « অথট লরডিও যে 
কারণে জনপ্রিয়, টেলিভিশনের 
পক্ষেও সেইসব কারণ তো বটেই, 
উপবি মারও বহ্‌ প্রাস পয়েনট ছিল 
যাব দরুন বাঠারাতি জনপ্রিয় য়ে 


বা 


উঠতে পারঠ। কিন্তু তা কি 
শৈলেন্দশংকর £ ওভাবে তুলনা 


করলে চলবে না। টেলিভিশন তো 
এখনও রীতিমত কৈশোর পযয়েই 
ধ্নয়ে গেছে । অন্যানা দেশে যে ভাবে 


॥. এসি শি ৬ 77255 


টেলিভিশন কোন দূর্বল 


মাধাম নয় 
শোলেন্দশংকর 


টেলিভিশনের অশ্রগভি ঘটেছে, 
আমাদেব এখনই সে পর্যায়ে পৌছতে 
একটু সময় তো লাগবেই আজ 

বেডিওর পক্ষে যেখানে রা 
সম্ভব হয়েছে, চেঘ্টা কবলে টেলি 
ভিশন সেখানে পৌছতে পাবার না 
একথা কি বলা যায সাধাবণ 
বিচাবে টেলিভিশনেব মাবও অনক 
বেশি জনগ্রাহা হয়ে ওসার কথ। এটা 
গিকই। তবে টেলিভি শানব প্রসানের 
ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শ্রম শ্রাপ্ড একটা 
বড় প্রশ্ন । একটা ছোট্র টানজ্িসটব 
যে খবচায় একজন কষক তাব 
'ক্ষেঠি' করাব সময়ও সঙ্গে বাখতে 
পারেন, একটা টেলিভিশন কি 
এখনও সেরকমণাবে সৃল হয়ে 
উঠতে পেরেছে আর আমার 
ধারণা মামাদের দেশে তা কখনই 
সম্ভব হবে না, তবুও আমর। চেগ্ঠা 
চালিয়ে যাব এই ইলেকট্রনিক 
মাধামটিকে যঙ ভাড়াতাড়ি সম্ভব 
জনাপ্রয় কবে তোলা যায। এই 
পসত্গে বলা যায় যে সম্পর্ 
টেলিভিশনেব সম্প্রসারণের জনা 
কেন্দীয় সবকার ৬৮ কোটি টান্যান 


চি রর 


সিসি সৈিল সবজি গলি টির সি, 


বি্শষ প্রান অনুমোদন করেছেন। 
এই প্রদন অনুসারে ১৯৮৪র শেষ 
অবধি আরও 2 নতুন ট্রানস 
মিশন সেনটাব গড়ে তোলা হাবে। 
এই প্রান ৪ করাব জনা 
ইতোমধো কাজও শুরু হয়ে গেছে। 
১৯৮৪র পর মোটামুটিভাবে টেলি 
ভিশলাকে আরও আনেক বেশি ঘাব 
পৌছে দেওয়া যাবে। 
পরিবর্তন 2 এইখানে একটা 
বাপাব ভেবে দেখার আছে । 
টেলিভিশনাকে আরও ₹বশি ঘরে 
পৌছে দেওযাব জনয ট্রানসমিশন 
সেন্টার গড়ে তোলা হল. কিংবা 
বডিন টেলিভিশনের জন, আরও ৬৮ 
' কোটি টাকা খব৮ কবা ভল সেটাই 
বড় কথা নয়। এই সম্পসারণাব 
মাধমে টিভি যে আবও বেশি 
জনপ্পিয় হয়ে উঠবে সেবকম গ্যাবান 
টিকি দেওয়া যাবে অথব্ি, আমি 
বলতে চাইছি টি ভিব অনুষ্ঠানগুলি 
আরও ₹বশি মনোগ্রাহী না হালে এব 
নি বকস' দূরমমি ঘোচানো যাবে 


শৈলেন্দশংকর : টিভিতে এখন 
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তে 
যথেন্ট জনপ্রিয় । তবৃও ভাল স্টোাম 
দেখানো হয় বলেই 'উই ক্যান নট 
সিট কমগ্লেইসেনটলি।' নতুন ট্রান- 
সমিশন মেনটার গড়ে তোলা ধা ৬ 
সম্প্রসারণের মধোও নিরন্তর চেষ্টা, 
রয়েই যায় যাতে প্রোগ্রাম ভাল করা 
যায়ঃ তাই 'ইডিয়ট বকস' বলার 
*পছনেও যথার্থ কোন কারণ নেই। 
এখনকার প্রোগ্রাম যথেষ্ট উদ 
দরের। আমরা চেস্টা করি যাতে 
আমোদ প্রমোদের সঙো সঙ্গে 
শিক্ষামূলক প্রোগ্রামও যথেষ্ট পরি: 
মাণে থাকে। বোমবাই, দিক্সলি, 
মাদ্রাজ, শ্রীনগর প্রভৃতি কেন্দে তো 
স্কুল কলেন্দের সিলেবাস ওরিয়েন- 
টেড প্রোগ্নামও প্রচুর করা হয়। 

পরিবন্ন £ কিন্তু প্র্যাকটিকালি 
দর্কিদের মহামত বিচার করলে 
দেখা যায় যে টিভির আকর্ষণ বলতে 
এখনও প্রধানত শনি-রবিবারের, 
ছায়াছবি, বুধবারের চিত্রহার বা 
বিশেষ বিশেষ ফুটবল ম্যাচ বা. 
প্লিকেট টেসটের মধোই সীমাবন্ধ 
রয়ে গেচ্ছে। 

আমার প্রশ্ন শষ হওয়ার 
আগেই শ্রী শংকর উত্তেজিত ভাবে 
জবাব দিয়েছেন 2 কে বলেছে 
মাপনাকে টিভির আকর্ষণ কেবল 
সিনেমা, গান আর খেলাধ্লায় 
সীমাবদ্ধ । আমরা সারভে করে 
দেখেছি বিদ্রান বিষয়ক ফিচারগুলিও 
বেশ জনপ্রিয় । তাছাড়া কুইজ,দেশ-. 
বিদেশের বিভিন্ন প্রোগ্রামগৃলিও 
যথেষ্ট দর্শক টানে। 

£ আপনার সারভে 

অনুযায়ী ব্যাপারটা হয়ত সভ্তি.. 
কিন্তু আমি পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ততা 
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থেকে বলতে পারি, টিভি এখনও 


হয়ে রয়েছে। 

টশৈলেন্দুশংকর 2 একথা কেন 
বলছেন জানিনা । ওবে কলকাতার 
'কুইজ' প্রোগ্রাম কিন্তু এত বেশি 
সমাদৃত যে আমরা খুব অন্প দিন 
পর পরই এ 'কুইজ্ত' মন্যানা 
সেনটারে টেলিকাসট করতে বাধ, 
হই। 

পরিবর্তন £ প্রতিদিন বাধ্যতা- 
মূলক যে ন্যাশন্যাল প্রোগ্রাম টেলি 
কাসট করা হয়, তার মান সম্পর্কে 
দর্শকরা কি সন্তুষ্ট + 

শৈলেন্দশংকর £ 
সারভে অনুযায়ী নাশনাল প্রোগ্রাম 
মথেম্ট জনপ্রিয় । আব জনপ্রিয় হবে 
ন।ই বাকেন, প্রতোক অঞ্চলের ভাল 
ভাল বাছা বাছা প্রোগ্রামই তো এই 
নাশনাল পোগ্রামে দেখান হয়। 
(পাঁশচমবহ্গেব যে সব দর্শক রাত্রি 
৮-৩০-এর সময় জাতীয় অনুষ্ঠান 
শুরু হওযার সঙ্গে স্গোই টেলিভি- 
শন সেটের নব বন্ধ করে দেন, তাঁরা 
নিশ্চয়ই শ্রী শংকরের বাক্তবাগুলি 
নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই 
'করে নেবেন)। 

পরিবর্তন £ প্রতোক অঞ্চলের 
বাছা বাছা প্রোশ্নাম দিয়েই যদি 
জাতীয় অনুষ্ঠান কবা হবে, তবে 


পশ্চিমবগ্গ, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা বা 


আমাদের, 


জম্মু ও কাশ্মীর থেকে অনবরত 
অভিযোগ করা হচ্ছে কেন যে 
জাতীয় প্রোগ্রামে এইসব রাজাগুলি 
অবহেলিত হয়ে আছে * 
শৈলেন্দ্রশংকব £ আমি বলতে 
বাধা হচ্ছি, এ ধবনের অভিযোগ 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ সবের মধ্যে 
প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক অভিসন্ধি 
রয়ে গেছে। না হলে যাঁরা রেগুলার 
নাশনাল প্রোগ্রাম দেখেন তাঁরা 
কখনই এই ধরনের অভিযোগ 
তুলতে পারেন না। এই অভিযোগ 
নিয়ে অবশা কেন্দ্ু-রাজা পায়ের 
এক বৈঠকও হযে গেছে । বৈঠকে 
স্হির হয়েছে রাজাগুলির এই অভি- 
যোগ কতটা যথার্থ তা খতিয়ে দেখা 
হবে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাজা- 
গুলির কাছে আরও বেশি সহযো 
গিতার আহবান জানিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন, হাই কিংবা লো পাওয়ারের 
ট্রানসমিটার বসাবার জনা রাজাগুলি 
যেন পদ্বন্দসই জায়গা ঠিক করে 
নেন, তা হলে টি ভি ট্রানসমিশন 
সম্প্রসারণের কাজটা তাড়াতাড়ি 
করা যাবে। আব এ বাপারে 
না করে তা হলে টি ভি সম্প্রসারণের 
ব্যাপারটা প্র্মশই পিছিয়ে পড়বে। 
আর নাশনাল পোগ্ামে পাঠাবার 
জনা রাজাসরকারগৃলিকে আরও 
বেশি করে উন্নতমানেব অনুষ্ঠান 





আজুর্বেদ চিকিৎসার এক সফল গবেষণা 


সাদা দাগ দুরারোগ্য নয় । যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন 
অস্খের মত এ রোগও সেরে যায় । বহ বহুরের গবেষণায় 
সাদা দাগ শ্বেতী) সারাতে আমরা সাফল্য অজন করেছি । 
চিকিৎসা এতই শক্তিশালী যে একবার ব্যবহার করার 
পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি 
বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন । রোগের পৃণ বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরামশ 
নিন । প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন। 

আমাদের চিকিগসা সহম্র ধাতিন্র উপর 


পরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত । 
যা্যাাযাঘাযাাাাাতে 
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প্রযোজনা করাব অনুবোধও কর 
হয়েছে। তারা স্হানীয় নানান 


, অনুষ্ঠান যত বেশি চিত্তাকর্ষক কবে 


পরিবেশন করতে পাববেন, ততই 
বেশি করে নাশনাল প্রোগ্রামে 
জায়গা করে নিতে পাধবেন। গোর 
জবরদস্তি করে, হৈ চৈ. স্লোগান 
আর অভিযোগ কবে তো কিছু হবে 
না। ভাল প্রোগ্রাম প্রোডিউস না 
করতে পারলে, ন্যাশনাল প্রোগ্রামে 
জায়গা পাওয়া যাবেনা । 

পরিবর্তন 2 অর্থাৎ ন্যাশনাল 
প্রোগ্রামে এখন ফে সব অনুষ্ঠান 
দেখান হয়, সেগুলো আপনাব মতে 
যথেস্ট সন্তোষজনক » 

শৈলেন্দ্রশংকর £ সন্তোষজনক 
তো বটেই। তর্ধে তাব মানে এই নয় 
যে আমরা এতেই খুশী হযে চুপ কবে 
বসে থাকব | কনটেনট আব কোয়া 
লিটি বাড়ানব জনা সবরকমের চেষ্টা 
আমবা করে যাব, তবে এব জনা 
রাজা সবকারণগুঁলিবও উচি শ স্হানীয 
দৃূরদর্শন কেন্দ্রগুলির ওপব নজব 
দেওয়া। 

পরিবর্তন 5 বাংলাদেশ, আমে 
রিকা বা অন্যানা অনেক পাশ্চাত্য 
দেশের মত টেলিতিশনকে কমার 
শিয়ালাইজ করার কোন সম্ঙাবনা 
আছে কি: 

শৈলেন্দুশংকব 2 শা, এখনই 
সরকম কোন সম্ভাবনা নেই । আর 
আমার মনে হয় আমাদের দেশে ভাব 
কোন প্রয়োজন হবে বলে মনেও 
হয়না। 

পরিবর্তন £ একটা প্াভিযোগিতা। 

পরিবেশ তৈবি করতে পারলে 

টি ভি ব সার্বিক মানেব অনেক 
উন্নতি করা /যেতনাকি' 

শৈোলেন্দুশকব 2 আপনি বার 
বারই টি ভির মান সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করছেন কেন বৃঝতে পারছি 
না। তবে আপনাব প্রশ্নের ঠিকঠাক 
জবাব দিতে গেলে বলতে হয় 
প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ মানো 
নয়নে সাহাযা কবে চিকই। তবে 
আমাদের দেশে এখনই হা নিয়ে না 
ভাবলেও চলবে । 


পরিবর্তন £ টি ভি প্রোগ্রামে 
সেনসরশিপ কতটা কার্ধকর 2 

শৈলেন্দশংকর £ টি ভিব পোগ্রা 
'সিলেকট করার সময় সেনসরের 
কথাটা মাথায় রাখতেই হয় । কেননা 
টভির দর্শক হচ্ছে পরিবারের 
বাই, এবং একসঙ্গে । ফলে নজব 
ধাখতে হয় সেকস, ভায়োলেনস বা 
ডুরুচিপূর্ণ কোন প্রোগ্রাম যেন 
টেলিকাসট না করা হয়। 

পরিবর্তন £ বাজারচলতি হিন্দি 
গিনেঘার কথা বাদ দিলেও, টিভিতে 
কমারশিয়াল বা বিক্তাপন দেখানোর 
অছিলায় যে জল্মনিয়ন্প্রণ বা পরিবার 
পরিকল্পনা কিংবা স্যানিটারি ন্যাপ. 
কিন ইত্যাদির করছি পূর্ণ প্রদর্শন হয়, 


সে বাপারে কোন আপত্তি সেনসর 
বোরড় করেন না কেন £ 
' শৈলেন্দ্রশংকর £ কমারশিয়াল বা 
বিক্রাপনের বাপার আলাদা । তবে 
কোন আডভারটাইজমেনট স্ট্রিপই 
অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ হলে তা 
দেখান হয় না। আপনি পরিবার 
পধিকল্পনা বা জল্মনিয়ন্লণেব কথা 
বলছেন, কিন্তু এটাতো জাতীয় 
কর্মসূচীর অন্তর্তৃন্ত, এ নিয়ে তো 
আপন্তিব কিছু থাকতে পারেনা। 
রাস্তাঘাটে হাঁটতে, পত্র-পত্রিকা 
ওলটাতে গিয়েও তো সব বয়সের 
লোকেরাই এইসব বিক্ষাপন আক- 
গার দেখছে । শ্বধু টি ভি তে দেখানো 
হালেই আপি হবে কেন” (টি ভি 
তে জল্মনিয়ল্্ণ ইত্যাদিব বিজ্ঞাপন 
দেখানোর সময় যেসব পাঠকের 
বৈঠকখানায বুপ কবে নেমে আসে 
এক মস্বঙ্তিকব আবহাওয়া ডাঁরা 
একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেবেন 
দূরপর্শনেব ডিবেকটর জেনারেলের 
এই ব্যাখা)। 

পবিবর্তন 2 গণমাধাম হিসেবে টি 
ভি যে অনেক শক্তিশালী একথা যদি 
মেনে নিই, তাহলে টি ভিহে প্রদর্শিত 
বিশ্ঞাপন আর পর পত্রিকা কিংবা 
বাসঞাঘাটেব হোবড়িং এ সাজান 
পি্রাপনেব তফাৎ যে আছে এটা 
নিশ্চয়ই মানবেন । 

শৈলেন্দুশংকব £ বিল্গাপন কিন্ত 
দুই জাযগাঠে একই । সেখানে কোন 
তবষের নেই । 

পবিব হন £ সবশেষে আব একটা 
পণ করতে চাই । সম্প্রতি পশ্চিম 
বঙ্গ সবকার টি ভি টাকস হিসেবে 
60 ট।ফা করে যে কব ধার্য করেছেন, 
৬া কি টি ভিব জনপ্রিয়তা বাড়াতে 
কেন্দীয সবকাবের যে সব দিকিমেব 
কথা বললেন তার পরিপন্হী হবে 
নব 5 

শৈলেন্দুশংকর 2 পশ্চিমবঙ্গ 
সরকাব ৫০ টাকা করে ট্যাক্স 
ইমপোজ করেছে না কি; জানিনা 
তো! আমার কাছে এবকম্র কোন 
খবর এখনও আদেনি। তবে তাঁরা 
যদি মনে করেন ট্যাকস বসানো 
দরকার, তাঁরা তা বসাতেই পারেন। 
সেটা তাঁদের দায়িত্ব । আমরা তো 
জ্যোতি বসুকে বলতে পারিনা, এটা 
করবেন না, ওটা করবেন না। আমরা 
রাজা সরকারে কাছ থেকে সব্গীন 
একটা সাহাযা আশা করব। আমরা 
ওদের আভান্তরীণ ব্যাপারে ইনটা 
রফেয়ার করতে পারি না । তবে ৪0 
টাকা ট্াকস বসানর জনা টি ভির 
জনপ্রিয়তা কমে যাবে বলে যারা মনে 
করে তাঁদের জেনে রাখা উচিত ঘে 
টেলিভিশন কোন দূর্বল মাধাম 
নয়। 0] 
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ৃ বেকারভাত। নিয়ে 
বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে 





ব্ুমফ্রনট সরকারের অথমন্ী 
1 ডঃ অশোক মিত্র নিজে এখন 
বলতে শুরু করেছেন, বেকারভাতা 
নিয়ে বন্ড বাড়াবাড় হয়েছে। 
কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 
[কন্তু ভস্মে ঘি ঢালা ছাড়া আর 
কোন কাজ হয়ান। এখন অবস্থা 
দাড়য়েছে সাপের ছ্ু'চো গেলার 
মত। বেকারভাতা একেবারে বন্ধ 
করতেও পারছেন না, আবার চালু 
রাখাও বপদ। তবে ডঃ অশোক 
৷ রত্ন বেকারদের বাঁসয়ে, বাঁসয়ে 
আর ভাতা দেবেন না। 

ইতিমধ্যে বেকারভাতা বাবদে 
রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে 
থরচ হয়েছে ৬২ কোটি টাকার 
বেশি । প্রত বছরই বেকারভাতার 
তালকা দা হচ্ছে। বেকারভাতা 
চালু হয় ১৯৭৮ সালে । তখন 
বেকার ভাতা পেতেন ১ লক্ষ ৪৪ 
হাজার জন । এ বছর সেই সংখ্যা 
বেড়ে দাঁড়য়েছে ২ লক্ষ ৮০ 
হাজার । এভাবে চলতে থাকলে 
আগামী দু বছরে বেকারভাতা 
প্রাপকের সংখ্যা দাড়াবে পাচ লক্ষ ৷ 
পশ্চিনবঙ্গের 'বাভন্ন এমপ্রয়মেনট 
একসচেনজে তাঁলকাভুন্ত বেকারের 
সংখ্যা এখন ৩৬ লক্ষ । 

বেকারভাতা নিয়ে ব্যাপক 
দুর্নীতি চলছে বলেও অভিযোগ 
উঠেছে । বেকারডাতা প্রাপকদের 
তালিকা থেকে এক হাজারেরও 
বোঁশ 'ভুয়ো বেকারের নাম 


বাদ দেওয়া হয়েছে । এ ব্যাপারে 
এখনও তদন্ত চলছে । সন্দেহ 


করা হচ্ছে, অন্তত আর চার হাজার 
'ভুয়ো বেকার এর নাম তালিকায় 
ভাছে। ব্যাংকের মাধ্যমে বেকার- 
ভাতার ঢাকা দেওয়া হয়। 
ব্যাংকগুলও হিসাব দিয়েছে, 
চার কোটি টাকা পড়ে আছে। 
ব্যাক থেকে বেকাররা টাকা 
তুলছেন না। এখানেও সন্দেহ, 
কয়েক হাজার বেকার, আদো 
বেকার নন । ধরা পড়ার ভয়ে 
এরা ব্যাংকে আসছেন না। 
বেকারভাতা প্রকপ্পে দুর্নীতির 
সঙ্গে এমপ্লয়মেনট একসচেনজের 


দকছু লোকও জাত বলে সন্দেহ 
কর হচ্ছে। 



















'ধ্যবপায় নামান যেতে 


বিশেষ সংবাদদাতা 





বেকারভাতা প্রকষ্প নিয়ে 
অর্থমন্তী ডঃ [মগ্র সরকারি আফসার 
এবং ব্যাংকের প্রাতীনাঁধদের সঙ্গে 
দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। 
১৯৭/ সালে বেকারভাতা চালু 
করে ডঃ মিত্র 'বৈপ্লাবক পদক্ষেপ 
বলে মন্তষ্ক করোছলেন । ডঃ নত 
গর্ববোধ করে বলেছিলেন, পশ্চিম- 
বঙ্গেই প্রথম বেকারভাতা চালু 
করা হল । আর এ কীতত্ব বামফ্রুনট 
সরকারের । এখন সেই অর্থমন্ত্রী 
ডঃ মিন বলছেন, 'বেকারভাতা 
চালু রাখা নিয়ে আমাদের সার- 
মলাসাল ভাবতে হবে, ক্রাটিকাল 
[রাঁভউ করতে হবে ।' 

তাহলে কাঁ হবে 2 বেকারভাতা 
প্রকপ্পীক বাতিল করা হবে» 
তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহলে 
বামগ্রনট সরকারের মুখে চুনকাল 
পড়বে । ডঃ মনন আফসারদের 
বলেছেন, আপনারা ভাবুন । 'কিন্ছু 
একটা উপায় বের করতে হবে 
যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে 
না। দ্বনিয়োগ, আতারম্ত 
কমসংহ্ছান বা ওইরকম কিছু একটা 
কর্মসূচি তোর করতে হবে। 
ধরা যাক বেকারভাতা হিসাবে 
রাজাসরকার দলেন এককালাঁন 
আঠের শো টাকা, তার সঙ্গে 
কিছু টাকা ব্যাংক ধণ '[দল। 
বেকার যুবককে কোন একটা 
পারে। 
তাহলে বেকারভডাতাও রইল আবার 
দেখান গেল বেকারদের কমসংচ্থান 


হচ্ছে। 

পশ্চিমবঙ্গের বেকারভাতা 
প্রব্পা আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থায় 
পাঠান হয়োছল । সংস্থার কর্ম- 


কর্তারা প্রকপ্পটিতে চোখ বোলাতে 
গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছেন । তারা 
বুঝতে চেয়েছেন, এরকম প্রকপ্পের 
ঝুশক একটি রাজ্য সরকার নিলেন 
কী করে? রাজা সরকার কি 
বরাবর ভাতা "দিয়ে যেতে পারবেন ? 

এখানে কোন কোন মহলে 
থেকে দাঁব তোলা হয়েছে, ফল- 
কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিক কম্ন- 








চারীদের ভাতা চালু করা হোক। 
দাঁব উঠেছে লকআউট বা রোজার 
চলাকালীন এবং ম্মায়ীভাবে বন্ধ 
কলকারখানার শ্রামক করমচারীদের 
ক্ষে৮রেও সরকারকে ভাতা 'দতে 
হবে। 

অন্য কোন রাজো পশ্চিমবঙ্গের 
মত বেকারভাতা নেই। কল- 
কারখানার শ্রীমক কমচারীদের জন্য 
বীমা আছে । বেকারদের জনা বাঁমা 
আছে । বেকারভাতা পাঁশ্চমবঙ্গেই 
প্রথম । পরে অন্ধ, পানজাব, 
গুজরাট, হরিয়ানা, মধাপ্রদেশ, 
বহার, ন্রিপুরা, কেরালায় এবং 
সবশেষে আসামেও বেকারভাতা 
চালু করা হয়েছে। তবে ঢালাও 
নয় । কোথাও স্কুল ফাইন্যাল পাশ, 
পলাতক বাকাজ জানা বেকারকে 
ভাতা দেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে 
শিক্ষিত বেকাররা” সামায়কভাবে 
বেকার ভাতা পাচ্ছেন। মহারাষ্ট্রে 
আছে এমপ্লয়মেনট গ্যারানটি স্কিম । 

অর্থমন্ত্রী ডঃ মিত্র বেকার 
ভাতার দায়ত্ব নেওয়ার জন্য 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্্রীদের 'তিনবার চিঠি 
[লখেছেন । কেন্দ্র একেবারে বাতিল 
করে দেনান। প্রত্যেকবারই 
জানিয়েছেন বিবেচনা করা হচ্ছে। 
দিল্লিতে সেপটেমবর মাসে রাজ্য 
শ্রমমন্ীদের সম্মেলনেও পশ্চিমবঙ্গের 
বেকারভাতা প্রকল্প নিয়ে কথা 
চুবে। 

বেকারভাতা বামপন্থী দল- 
গৃঁলর দীথদনের দাবি--“হয় কাজ 
দূ) না হয় বেকারভাতা দাও।' 
১৯৭৮ সালের বাজেটেই প্রথম 
বেকারভাতা বাবদে অর্থ বরাদ্দ 
করা হয়। তখন নিয়ম করা হয়, 
এমপ্রয়মেনট একসচেনজে যাদের 
নাম এক নাগাড়ে অন্তত পাচ বছর 


তালকাতুস্ত আছে, বয়স ১৮ থেকে 


৫৮ বছর এবং ধাদের পরিবারের 
মাসিক আয় পাঁচশো টাকার বোঁশ 
নয় তারা বেকারভাতা ' পাবার 
অধিকারী । তবে প্রাপকদের 
আদালত থেকে এফিডোবট করাতে 
হবে। প্রত্যেককে পাচ টাকা জমা 
দিয়ে ব্যাংকে আকাউনট করতে 
হবে। 
















ওইসময় ঠিক হয়, যারা বেকার | 
ভাতা পাবেন কমসংহ্ানের ব্যাপাবে 
তাদের অগ্রাধকার দেওয়া হবে। 
প্রতোকে বেকারভাতা পাবেন মাংস 
৫০ টাকা। তন বছর এই ভাতা 
দেওয়া হবে। 

১৯৮২ সালে দ্বিতীয় বামধুনট 
সরকারের আমলে শ্রম দফতরের 
রাখমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত বেকার 
ভাতার ব্যাপারে নুটি-বিচ্যাতি এবং 
দুর্নীতর আঁভযোগ পান । প্রবীর 
বাবুই বেকারভাতার ব্যাপারে 
পদ্ধাতর কিছু পরিবর্তন করেন। 
আগে ছিল বয়স ১৮ থেকে ৫৮ 
বছর । অর্থাৎ বেকার হিসাবে 
নাম লেখান হয়েছে বয়স হখন 
১৩ বছর। প্রবীরবাবুর নির্দেং 
বয়স ঠিক বরা হয় ২৩ থেকে ৪ 
বছর । প্রতিবন্ধীদের ক্ষেতে ৪ 
বছর । পাঁরধারক আয় পা6শে। 
বোঁশ নয় এবং কোথাও চাকা 
করেন না- এই সারটাফিকেট দেবে 
গ্থানীয় এম এল এ । বেকারভাত 
প্রাপকের সম্পর্কে অন্যানা ও 
জানানোর দায়ত্ব দেওয়া হ 
সংগ্ল্ পুরদভা এবং পঞ্চাে 
সামাতগুলির উপয়। | 

তাছাড়া ব্যাংকগুলিতে প্র 
মাসে রপোরট দিতে হবে কত ও 
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বেকারভাতার টাকা 'নেনান। 

এদকে মন্ত্রী বেকারভাতা 
নয়ে দুনীতির আভিযোগ তদস্ত 
করার নির্দেশ দেন। আভিযোগ, 
এমন অনেকেরই বেকারভাতা 
প্রাপকের তাঁলকায় নাম আছে 
মাদের পরিবারের আয় দু তিন 
হাজার টাকা । স্বামী চাকার করেন 
ছাঁবিশ শো টাকা মাইনের, প্্রীর 
নামে বেকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। 
এমন বহু নাম আছে যাদের 
*কানায় ওই নামে কোন লোক 
'নই, কোনাঁদন ছিলও না। কিন্তু 
নয়ামতভাবে ব্যাংক থেকে বেকার- 
গাতা টাকা তোলা হয়েছে। 

সরকার নিয়ম অনুযায়ী কোন 
প্রচ্পে পারট টাইম কাজের জনা 
মক। হলে বেকারভাতা প্রাপককে 
কাজ করতে হবে। অবশা তার 
চন্য আতরিস্ত দুশো টাকা করে 
ভাতা দেওয়া হবে । বাস্তবে দেখা 
গয়েছে শতকরা দশঙ্গনও এই 
কাজে যোগ দেনান । খোজ নিয়েও 
'দখা গিয়েছে, এ'রা অনা জায়গায় 
দাজ করছেন। 

ইতিমধ্যে ব্যাংকগুল আর 
বকারভাতা দেবার জনা আযআকা- 
উনট করতে রাজ মন । অর্থমন্ত্রীকে 
যাকের প্রাতীনাধরা জানিয়েছেন 


এতে ব্যাংকের কাজ বেড়েছে কিন্তু 
কোন আয় বাড়োন। প্রায়ই বেকার- 
ভাতা প্রাপকরা ব্যাংকে এসে হামলা 
করেন। রাজ্যের ৩৩টি ব্যাংকের 
মাধ্যমে বেকারভাতা বাল করা 
হয়। 

শ্রম দফতরের সধাক্লষ্ট 'বডাগ 
আঁভযোগ করেছেন, পুরসভা এবং 
পণ্টায়েত সামাতগীলর কাছ থেকে 
কোনরকম সহযোগিতা পাওয়া 
যায় না। 


প্রথম বছর অর্থাং ১৯৭৮-৭৯ 
সালে বেকারভাতা দেওয়া হয়োছল 
১লক্ষ ৪9৪ হাজার, ১৯৭৯-৮০-তে 


২ লক্ষ ১২ হাজার, ১৯৮০-৮১ 
সালে ২ লক্ষ ৭১ হাজার, ১৯৮১- 
৮২-তে ২ লঙ্গ ৫ হাজার, ১৯৮২- 
৮৩-তে ২ লক্ষ ১৬ হাজার এবং 
চলাত বছরে 'এই সংখ্যা দাঁড়য়ছে 
২ হাক্ষ ৮০ হাজার। 


ইতিমধ্যে তিন বছর ভাতা 
খারা পেয়েছেন অর্থাধ ৩ লক্ষ &ে৬ 
হাজার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। 
ধাদদের যেকারভাতা বন্ধ গরা 
হর়্েছে ঠাদেই একটা বড় অংশ 
দাঁব তুলেছেন, ঢাকার না দিয়ে 
বেকায়ভাতা বন্ধ করা চলবে না। 


হাড় রী 2 
ই-এর খর 





শরৎচন্দ্র-বিধবাবিবাহ দেননি কিন্তু 
বিধবাদের প্রতি তাঁর স হানুভৃতি 
ছিল 2 রাধারানী দেবী 


১৩১৪ সালে ভারতী পত্রিকায় 
“বড়দিদি' গল্পটি প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে বাঙালি পাঠকসমাজ যেভাবে 
শরৎচচ্দ্রকে অভার্থনা জানালেন এর 
আগে তেমনটি আব্র কোন বাঙালি 
লেখকের ভাগো জোটেনি । চলতি 
কালের বিরুদ্ধ সমালোচকরা বলেন 
শরৎসাহিতো ধার নেই,সারওনেই। 
আজও কিন্তু শরৎচন্দ্ুই বেসট 
সেলার। 


অবহেলিত, অতাচারিতৈর প্রতি 
শরংচন্দের মমতার শেষ ছিল না। 
তাঁর মনটি ছিল বালকোচিত। 
জীবনের দূ একটি ঘটনা সে তত্ত্ব 
প্রমাণ করে। 

শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় কোথাও 
বিধবা বিবাহ দিতে না পারলেও 
বিধবাদের প্রতি খুবই সহানৃভূতি- 
উড 
তের বছর আট মাস বয়সে । এর পর 
আমার সঙ্গে স্বগাঁয় নরেন্দু দেবের 
যে বিয়ে হয়, তাতে শরতদার বিশিষ্ট 
ভূমিকা ছিল। আমাদের নতৃন 
সংসার রচনায় শরংদার উৎসাহের 
সীমা ছিল না। 


একবার খুব মঞ্জা হয়েছিল। 
শরতদা তিনটে মস্ত ইলিশ নিয়ে 
শোভাবাজারে যাচ্ছিলেন একজনকে 
ইলিশ খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করতে । হাওড়া স্টেশন থেকে 
বেরুবার পথে তাঁকে পাকড়াও 
করলেন শিশির ভাদুড়ী, হেমেন্্র- 
কৃমার রায়, প্রেমাঞকুর আতর্ঘী, চারু 
রায়, মায়া রায়, বস ও 
তমাললতা বসু। ওরা সমেত 
শরংদাকে নিয়ে এলেন আমাদের 
লিলুয়ার 'দেবালয়ে।' বাগানে উনৃন 
পেতে রাম্না। কলাপাতা কেটে 
বিকেলে হৈ-হৈ করে পঙক্তি 
ভোজন দারুপ কেটেছিল দিনটা । 

আমাদের বিয়েতে 'কল্লোল' 
গ্বপকে বলা হয়নি, তবু খবর পেয়ে 
খুশি হয়ে ছুটে এসেছিলেন 'কচ্লো 
লে'র অচিল্তাবাবু, প্রেমেন্দ্রবাব্‌ ও 


শরৎদা বার্মা থেকে কলকাভায় 
এলে উঠতেন শিবপুরের খুরুট 
রোডের একটি পতিতা পঙ্গীতে, 
মৃক্তারামবাবু স্টিটে আর চিৎপুর 


রোডে! খুরুট রোডেই ছিল তাঁর 
প্রধান আস্তানা । তিনি ওদের ক্রেতা 
হয়ে আনাগোনা করতেন না। ওরাও 
শরংদাকে আন্তরিকভাবে ভাল- 
বাসত। 

একবার শরৎদা ভাগলপূর থেকে 
নিবৃপমা দেবীর ছেট্ট একটা চিঠি 
পেয়ে নিরুদ্দেশ হন। চিঠিতে লেখা 
ছিল -.-- এখানে যোগাযোগ কখনও 
আর রাখবেন না। আপনি দূরে চলে 
যান। 

জীবনের সতা প্রায়ই অপ্রিয় হয়ে 
থাকে। আজ এমনি একটি অপ্রিয় 
সতা বলতে হচ্ছে, হিরন্ময়ী দেকী 
শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন 


না, ছিলেন জীবনসঞ্গিনী। 
শরতচন্দের দেহতাগের সঙ্গে 


সঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর 
সম্পর্কে অনেক কাম্পনক কথা কেউ 
কেউ লিখেছেন । উদ্বিগ্ন সাহিতাক- 
দের অনুরোধে আমার স্বামী শরৎ - 


দার জীবনী লেখায় হাত দেন। 
শরতদার লোকান্তরের দশ বছর 


বাদে বৃন্দাবনে নিরুপমা দেবীর সঙ্গো 
আমাদের দেখা হতে তিনি হৃ-হ্‌ করে 
কেদে বলেছিলেন - তোমরা কত 
আদরের জিনিস। তোমরা শরতদার 
রাধূ-নরেন। 

শরংদার মনের মধ্যে নিবৃপমার 
যে ভাবমূর্তি ছিল, নায়িকাদের 
তেমনি করেই এঁকেছেন। শরংদা 
বোধহয় আমাদের দেশে প্রথম 
লেখক, যিনি শুধু লেখার জোরে 
জীবনে গাড়ি, বাড়ি করেছিলেন ।' 

শরংচন্দ বিবাহিত ছিলেন কিনা 
এ প্রশ্ন তাঁর জীব কাল থেকে চলে 
আসছে। গোপালচন্দ্র রায় যদিও 
হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর বিবাহিত গ্রী 
বলে প্রচার করেছেন এবং নানা যুক্তি 
দিয়েছেন কিন্তু তাতে সতাকেই 
বিকৃত করা হয়েছে। 

লেখিকা বলেছেন, 'শরৎচল্দ্র 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কখনও 
কোনও বিরৃদ্ধতা দেখিনি, যদিও কবি 
শরংচন্দের কাছে আঘাত পেয়েছেন 
ঘথেম্ট।' 


শরৎচন্দ্র; 
রাধারানী 
আনন্দ পাবলিশারস প্রা. লি 


কলকাতা-৯ 
ঘোষ 


এবং ছি্প/ 





৪ ৪ 
সাপে তে 
$ | 
পপ সত সস ৭4 প স্যার 


৮ ৮ পপ হা 


পরিবর্তন 8 সার, সোদিন 
আমরা ইনাডয়। ইনটারন্যাশনাল 
সেনঢায়ে দাক্ষণ মেরু আভযান 
নিয়ে আপনার ভাষণ শুনলাম। 
চল্চিতও দেখলাম । সাধারণ 
পাঠকদের জন্য কিছু বলবেন কি, 
ভারতায় বৈজ্ঞ।ানকদের এই দুটো 
আভযান কেন, কী উদ্দেশে] » 

কাসিম 8 'দক্ষিণ মেরু নিয়ে 
অনেক উন্নীত দেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে আসছিল, এখনও করছে । 
ডারত সরকার ও আমাদের 
দফতরও শ্হির করল, আমরাও 
করব। আমাদের দক্ষ বৈজ্ঞানিকরা 
রয়েছেন, যন্্পাতিও আছে। 
বিশেষত, এ স্থানে আমাদের 
নরাক্ষার বিশেষ বিষয় (অন্যান্য 
অনেক বিষয়ের মধো) মোসুমী বায়ু 
মিয়ে। 

আমাদের বৈজ্ঞানিক 1স্তা 
একাঁদকে জানাচ্ছে হমালয়ের বরফ 
রাজোর গ্রভাল, অন্যাদকে দাঁঙ্গণ- 
মেরুর চিরস্থায়ী বরফ রাজ, 
যেখানে ছয় মাস ব্রমাগত সৃষের 
আলো, অণ! ছন মাস সুধ- 
আলোহীন অতঙ্ধকার। দুই 
আভযানে আমরা জেনেছি যে, 
ভায়তে কখন মোসুমী বায়ুর প্রভাবে 
প্রচুর বাষ্ট হবে। অথবা আদৌ 
হবে না। এর অনেকটা নির্ভর 
করে এ সুদূর দাঁক্ষণ মেরুর বরফ 
রাজোর উপর ।' 


পর্লিবর্তন 8 কেন? কা 
অশ্চষ । 
ক।সিম £ না, পৈজ্ঞানিকদের 


কাছে আশ্চর্য নয়, এ দাক্ষিণ মেরুর 
আত তল অগ্চল থেকে গ্রীহো 
আকাশে ওঠে অনবরত বাস্পসহ- 
বাতাস। মেঘের আকার নিয়ে এ 
বাতাস, বৈজ্ঞানিক কারণেই উড়ে 
অ।সে ভারতের 'দকে, মৌসুমা 
সময়ে । ছোট করে বলতে গেলে, 
এ দাঁকণ মেরুর বাস্প-বাতাস,- 
পা্ঘপথে নানা প্রভাব মিলিয়ে 
আসে আমর যাকে বাল মৌসুমী 
বাষ্ট, যা দেয় আমাদের ধান-চাল, 
গম, বাজনা, এবং তানেক রকমের 
ডাল। এসবই আমাদের অর্থ- 
নীতির কাঠামো । আমাদের 
দেশীয় বিজ্ঞান এতদূর এগিয়েছে 
খে, আমর। দাক্ষণ মেরুতে অনেক 


বিষয়ে পরীর্গা-নিরীক্ষা করতে 
এখন সক্ষম । শুধু মোসুমী বাযু 
নিয়ে নয়”ভূতত্ব, খণিজতত্, 





ফুর় কাঁসম 


ডকঢর সৈয়দ জ। 
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ভারতের তৃতীয় দক্ষিণ মের 
অভিযান হবে আরও বড় 


নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার 


ষাট প্রকারের প্রয়োজনীয় প্দার্থ। 


জাপান এখন সমুদ্র জল থেকো 
তুলছে ইউরেনিয়াম । প্রাথবার 
স্থলভগে যা আছে তা সব কই 


সমুপ্রের প্রাণী-বিজ্ঞান, সৃ্ধাকরণ, 
কসািক রশ্মি ইত্যাঁদ বিষয়ও 
আছে । আমাদের বৈজ্ঞাঁনিকর। 


উত্নিত দেশ থেকে খুব পছিয়ে 
নেই । 





সমুদ্ূতলবতাঁ ভূখণ্ডে। 
“তফাৎ এই, যে, ওগুলো জলে 
ঢাক।', বলেছিলেন সমুদ্র উন্নয়ন 
দণ্তুরের সাঁচব ডকটর হঠৈয়দ 
জাফুর কাঁসম। *পাঁরবর্তনের' 
সঙ্গে এক একাস্ত সাক্ষাৎকারে তান 
এ কথা বলোছিলেন। সাক্ষাৎ- 
কার নেওয়া হয়েছে নয়া দিলালতে, 
তার আঁফস কামরায় কেন্দ্রীয় 
মঞণালয়ের সাষ্টথ ব্লকের ১১১ 
নমবর ঘরে। 

আমাদের কথাবাতায় প্রধান 
1বষয় ছল ভারতীয় বৈজ্ঞ।ানক 
ও অন্যানাদের দক্ষিণ মেরু আঁভ- 
যান। 


পাওয়। 


'সীমিত লক্ষ; নিয়ে ২১ জন 
সদস্য সহ প্রথম আভযান গোয়ার 
মারসাগোয়া বন্দর থেকে দাক্ষিণ- 
মেরুর দিকে রওনা হয়েছিল ১৯৮১ 
সনের ৬ ডিসেমবর় । অবশ্য এই 
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২১ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে 
আগেই । কাউকে কাম্মীরের গুল- 
মার্গে একটি আরক্ষা সহচ্ছায়। 
কাউকে বা সমুদ্র জলযানে, যাতে 
অভিযানের সদসারা আভজ্ঞ হন, 
অতাস্ত শীতে থাকার আভিজ্ঞতায় 
ও সমুন্র-গমন আভিজ্ঞতায় ।' 


যান্লাশথ ছিল গোয়া থেকে 
দগিণমেরু। জাহাজ 'পোলার 
সারকল 1 নরওয়ে দেশ থেকে 
ডাড়া নেওয়া, যে-জাহাজ বয়ফ 
কেটে এগোতে পায়ে। এরা 
দা্গণ মেরুতে নামলেন ১৯৮২-র 


৯ জানুয়ার। তাবশ্য তিনবার 
অসফল হয়োছল অবতরণ 
প্রচেষ্টা । চায়াদকে বরফের 
পাহাড়। তখন পথ দেখায় 
ভারতীয় নৌবাহনীর হোলি- 
কপট।র। তারা উড়ে যেত 
পোলার সারবল থেকে, জাশাত 
জাহাজ কোন দিকে এগেবে। 
অবশেষে তিনবারের চেষ্টায় 


জাহাগা এল দাঁক্ষণ মেরুর এমন 
এক স্থানে যেখানে তারা নামতে 
পারবেল। মামলেনও। দার্ষণ 
মেবৃতে প্রথম অভিযান ছিল ১০ 


[দিনের । রে এশেন ১৯৮২-র 
২২ ফেব্রুয়।য়। 
৬কটর কাসমের কথায় ঃ 


'দাক্ষণ মেরু যেন এক ভারাঁজন- 
ল্যানড । কথায় পাহাড়-গাথর । 
আধকাংশ স্থান চিরস্থায়ী বরফে 
0াকা,- গরীগে তা গলে যায়। সেই 
সঙ্গে আছে ভাসমান আইসবার়গ। 
কোন1ট কোনাট প্রায় কয়েকাকঞ্ো- 
[মটার গভীর । ওখানকার আব- 
হাওয়া মালন্য নেই। জাম, 
পাথর, বরফ, জল সবই সম্পূর্ণ 
মাল্পনাহীন। যেমন সূর্য থেকে 
আসা কসমিক রাশ্ম রয়েছে 
অমাঞ্পন | সেজন্য এখানে মিলছে 
বৈজ্ঞানিকদের কাছে আশাগ্রদ 
পরীক্ষার বস্তু । প্রাণণ-জগতেয 
মধ্যে আছে পেংগুইন এবং সিল 
মাছ।' 

আমরা যে ফিলমাটিতে আভি- 
যান সংক্রাস্ত ঘটন। দেখলাম, তাতে 
প্রমাণ হল এয়া নিভয়ে মানুষের 
কাঞ্ছে আসে। 

কাসিম জানালেন, 'এই অমলিন 
থান বলেই অনেক দেশ অনেক 
প্রকায়ের পরীক্ষা নির়াক্ষা করছে 
দাঞ্ষণ গেরুতে। আমরা আরগ্ত 
করোছি মান। 


লিলা নি ১০ শ্রিরপপলিটারর ৯১৯৪৬ / শি 


॥ খু ।%৭ ১১১০৫, 
রাঁঙন মুভি দেখালেন ডকটর 
কাসিম । দেখাঙ্পেন ও ব্যাখ্যা 
করলেন আয়ো অনেক স্লাইড । 


সি? স্ব ভ্যু 


নীল রঙ যে কতটা নীল হতে 


পারে, বিস্ময়কর নীল হতে পারে, 
দাক্ষণ মেরুর সমুদ্র তার গরিচয়। 
নিভয়ে মানুষের মত হেঁটে মানুষের 
কাছে আসে পেংগুইনরা দল 
বেধে। সিল মাছ আসে নিয়ে 
একেবারে হাতের কাছে। গাঁট, 
জমি, পাথর, পাহাড়, ঝর্ণা, হুদ 
আছে, ঘাসও আাছে। আছে 
চারাদিকে ভাসমান বরফ, আইস- 
বারগ। এক একট যেন এক 
মাইঞা লম্বা। পোলার সারকলা 
যখন বরযষের ভতরে ঢোকে 
(আইসবারগ নয়), তখন মনে 
হয় যেন বরষের দুটো দ্বীপ দুপাশে 


দুই ভাগ হয়ে গেল। বরফ 
কাটিয়ে কাটিযে পথ এগোয় 
দোহাজ । 


উর কাসিম আরও আনালেন, 
* প্রথম আডযানের দশাদন দাক্ষণ 
খেপু-ত 4112 সময়, হাখরা সংগুহ 
করোছ বাড ধরনের প্রস্তর । 
গোয। থেকে পাঞ্ছণ মেবুর সমুদ্রজল 
পুষণ পরীক্ষার জনা, কসামিক 
রশ্মীর নিরীক্ষা, হিমবাহের 
পরাগ, সমুদ্ূজলে উপয় থেকে 
সমু্রঙল ভাবাধ শৈত্তা পরীক্ষা, 
রসাযন ও এাইক্লোবায়োলাজ, সবই 
ছল প্রথম আভযানের নিরীক্ষার 
বষয়। দাঁছণ মেরু দেশে আছে 
প্রচুর সম্পদ | ওখ।নে হঠাৎ করে 
আবহাওয়া বদলে যায়। হঠ।ং 
আসে প্রবল ঝড়, তুফান, কিংবা 
হঠাং শুর হয় তুষারপাত ।' 

মৃঁডতে দেখলাম, দক্ষিণ মেরুর 
হঠাত আসা তুফান, কয়েক 
সেকেণডে উড়ে গেল ভারতীয় 
বৈজ্ঞনিকদের তাধু। অনেকে এ 
ঝড়ের মধোই দৌড়ে গিয়ে উদ্ধার 
করে জাহাজে নিয়ে এলেন মূলাবান 
যস্্রপাতি। সকলের পোশাকা 
টকটকে রঙে, যাতে দূর থেকে 
দেখা যায়। ক্যামপের সামনে 
বরফে লাল রঙ দিয়ে খুব বড় বড় 
করে লেখ ভারতীয় আভযানের 
নাগ, যেকোন উড়োজাহাজ তা 
পড়তে পারবে উপর থেকে। 

ভকটর কাসম বললেন, "দ্বতীয় 
আভযানে (এই বছরের গ্রীষ্মে) 
ছিল ৯টি সংস্থা থেকে ২৮ জন 
পোক। নেতৃত্বে ছিলেন ভিকে 
রায়না'। প্রথমটায় ছিলাম আগ 


। মাটির তলা থেফে পাওয়া নানান জিনিসের পরীক্ষানিরাক্ষ। 






মাছ আপ্যায়ন জানাজ্চে 


জীবন্ত প্রাগীসমূহের 
যেমন 'কীল' ( অতস্ত 


সমুদ্র 
[নরীক্ষা | 


হোট চিংাড় মাচ্থের মত, জলে. 


শ্যাওলার মত ভেমে থকে মাইল 
গাইল জুড়ে) হাজার হাগার টন 
ক্রীল সমুদ্রে ভাসছে! গ্রোর্টিনে 
ভরা। তামরা ক্রীল খেয়ে মেরু 
সমুদে বড় হয়। ইউরোপ 
আমোরকার মত উন্নত দেশগুল ও 
ভাবছে কা করে ক্রীলকে মানুষের 
খাদ্য পষায়ে আনা যায়। আরো 
[ব্ষয়, যথাঃ নতুন [্ানসের 
থানপতত্; অত্যাধক ঠাণ্ডায় 
প্মবুতে বসবাসের নানান সমস্যা 
এবং এ আবহাওয়ায় বাসকালে 
ভারতীয়দের জন) কা ধরনের 
ওযুধপত্র ও খাদ্যবস্কুর বিশেষ 
প্রয়োজন হবে। কেননা আমরা 


একটি হ্থায়ী স্টেশন করতে ঘাচ্ছি 


নঞে। উদ্দেশ) । দক্ষিণ দেরু £ পাটির 
১৯ ,',পরিষর্তন ২১.সেপটেমবর ৯৯৬৩ 
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দাক্ষণ মেরুতে । নানান ধরনের 


জীবাণুর পরীক্ষা ও পাঁরবেশ 
নুধাবনও ছিল "দ্বিতীয় আভযানের 
উদ্দেশ্য। হ্থায়ী স্টেশনের জন্য 
কছ ব্যারাক এই অভিযানে তোর 
হয়েছে? 

[তিনি বললেন, আমাদের 
তৃতীয় আভিযান আরো বড় হবে। 

এয়া দলালর বৈজ্ঞানক ও 
শ্িল্পগত পরিষদের ডাইয়েকটর 
জেনারেল ডকটর [সধু হায়দরাবাদে 
গত ২৩ জুলাই বলেছেন, এই 
বছরের অকটোবধরে যাষে তৃতীয় 
আভিষান, এবং সদসা সংখ্যা 
অন]গুলোর তুলনায় (তিনগুণ বেশি 
হবে। এতে এই প্রথম থাকষে 
দু'জন মাহলাও। এবার একটা 
প্রধান কাজ হবে স্থায়ী স্টেশনের 
জন্য আবাসন তোর করা, যাতে 





লোকেরা কিছুটা আয়াসে : খাবতে 
গারে। | 


ডকটর কাসিম জানালেন 


আমাদের সেনা দফতয় সহায়তা 
করছে এতে। তারপর ঠৈরুতে 
শীতকালের মোকাবিলা করার 


সমসা। ডাকতার, হাসপাতাল, 
যথেষ্ক খাদ্যবন্কু ও জ্ঞালানি 
সংরক্ষণ, অবসর বনোদনের 


বাবস্থা করা, লংবাদাদি আদান. 


প্রদান এবং এবোপ্লেন, হেোলি- 
কপটার নামার স্থায়ী ব্যবস্থা কর! 
ইতা।দ। সব আঁভযানের 


বৈজ্ঞানিক কাজ চলতেই থাকবে। 
পরিবর্তন £ ভারতের আজ. 


যানগুলো প্রমাণ করে যে, ভারত, 


১৯৯৫৯ সনের দক্ষিণ মেরু 
“ আন্তর্জাতক সামাতর সদস্য 
হওয়ার যোগয। বঙমানে ১৪টি 


রাখ এর সদস্, যাকে বলা হয় 
আযানটারাটিক র্লাব। ভায়ত কি 
তার দদসাপদ-প্রাথাঁ , | 
কাসম£ গ্স্তাবটা এখন 
কেন্দ্রীয় সরকারের িবখেচনাধান। 
কী সিদ্ধান্ত কবে নেওয়া হবে, 
আমার পক্ষে বলা কঠিন। সদস্য 
পদের জন্য ভারত আবেদন জানালে 
এ আন্তর্জাতিক সামতি খুণটয়ে 
দেখবে ভারতের যোগ্যতা আছে 
কনা সিদ্ধান্ত সাঁমতির হাতে। 
'কন্তু দুনিয়ার কাছে আজ পাঁরঙ্কার, 
যে. ভারত দাক্ষণ মেরু নিয়ে 
বৈজ্ঞানক ও অন্যানাদকে অনেক 
কাজ করেছে ও করবে । আমাদের 
্থায়ী আবাসনটা সম্পূর্ণ হোক। 
দেখা যাবে, ক্লাবের সদসা ভারত 
হবে বি হবেনা । 17] 
আলোকচিন্ত্র ঃ 
লেখক কতৃক সংগৃহীত 
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[বিশেষ রচনা____________________________ 


পুলিশ, বিচার ব্যবস্হা এবং : 


জেল প্রশাপন 
গোবিন্দ মুখোটি 





পুলিশ শব্দটি ইউনিফরম পরি- 
হিত এমন এক বাক্তির ধারণা 
আমাদের সামনে হাজির করে যে 
উগ্র, দুর্নীতিপরায়ণ, অসং এবং 
উদ্কানি অথবা উস্কানি ছাড়া _ 
বস্তত উস্কানি ছাড়াই লান্ি নিষে 
তড়ে আসে। 


এমন ধারণা কেন হয় 


কাধণ দেশেব স্বাধীনতাকামী 
জনগাণব আকাগক্ষা কঙঠোবভাবে 
দমন করার জনা ১৮৫৭ব সিপাহি 
বিদ্োদের পর বস্তুত উপনিবেশ- 
বাদী প্রভূদের হাতে তৈরি ১৮৬১ 
খৃম্টাব্দের পুলিশ আইনের নিগড়ে 
সে বাঁধা । সাদা সাহেবেব স্হলাভি- 
যিশু হয়ে স্বদেশি সাহেবরা আবও 
খাদ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, কর্থসংস্হান 
ইত্যাদির দাবিতে সচ্ছল তব জীবন- 
যাপনের দাশিদার জনগণকে দমিয়ে 
নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জনা 
পুলিশকে একই নির্মম কাজে লাগা- 








হচ্ছে না: 


তোহলে এখনই আপনার লিয়মিত 
প্রয়োজল 






্ আপনি কি ছান্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী ? 


্ আপনার কি স্ষুতিশক্তি, চিন্তাশত্তি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ? 


*" আপনি কি চিন্তা করতে করতে দ্বর্বল 
হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত 


সতেজ রাখার উগ্কুষ্উ 
উন্িক | 


ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ 


১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ 
০ফান নং- ৪১-০০৬৯ 





পুলিশের উগ্নতার শিকাব তারাও 
হয়েছিলেন । 


'ইনডিয়ান একসপ্রেস'-এব ১৯৭৭ 
সালের ১৫ আগসট সংখ্যায় তত. ০, 
কালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী চরণ 
সিং লিখেছিলেন. “১৮৬১ খৃস্টাব্দের 
পুলিশ আইন মোতাবেক মূল 
কাঠামোগত ও সাংগঠনিক যে ১ 
গণ্ডির মধো পলিশ কাজ করে তা 

এ 


লেন। অথচ পরাধীনতার সপ 
রঃ 
চু 


- এখনও চলনসন্ট । যদিও ওঁপনিবে- 


করার মনোভাবে চালিত হয়ে বৃটিশ 
শত্তি, যেসব নীতি ও কর্মসূচী নিত *" 
তাতে দেখত যাতে পুলিশসহ সব 
প্রশাসনিক সংস্হাগুলি এই পথে 
এগোতে সাহায্য করে। সন্দেহ নেই, 
পুলিশকে বক্ষণাবেক্ষণ, অনুসন্ধান 
ও দমনপাীড়নের কাজগৃলি সমাধা 
করার জন্য বলা হয়েছিল। এই 
ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ্বাভা- 


সা! আঃ 


সৃতিশসপশৃশ পল! 
























এ 
৮ ২ 


বিক কারণে পুলিশ ভয় দেখান ও 
শাক্তিত দেবার এক সবকাবি শক, 
শালী অস্ত্রে পরিণতহল। জনগাণের 
বন্ধু, পবামর্শদাতা এবং পথপুদশকি 
বলে পুলিশকে যেমন ভাবা হয়েছিল 
বাস্তবে সে ভা হল না। 


নবরানি বলেছেন, 'পুলিশেব কাজে 
প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এখন স্বাভা 
বিক হয়ে গেছে । কেন্দ্রীয় সবকাব ৪ 
উচ্চকাওক্ষী মৃখামন্ত্রীরা লক্ষা কবে 
ছেন পুলি*মন্ত্রীরা নিজেব খেয়াল 
খুশি মত' কাত কবেন। প্রতাপ সিং 
কায়বোঁ এবং বকসি গুলাম মহমমাদের 
সেই অতীত দিনগ্ুলিব কথাই ধরা 
যাক। তাঁদের খেয়ালখুশির এই 


উদাহরণগৃলিই কেন্দ্রে চূড়ান্ত 
বান্তিকেন্দ্িক সরকার গঠনে সহায়ক 
হয়েছে।' 


এলাহ্াবাদ হাইকোরটের প্রাপ্তন 
বিচারপতি এবং কারা সংস্কার 
থাকাকালীন ছয়ের দশকের প্রথম 
দিকে লিখেছিলেন, "যাবতীয় দায়িত্ 
নিয়ে বলছি ভারতীয় পুলিশবাহিনী 
নামে খাত সংগঠিত গোচ্ঠীটির 
অপরাধের যে প্রমাণ আছে তার 
কাছাকাছি যাবান্ম মত সারা ভারতে 
এমন কোন একক বেপরোয়া গোম্ঠী 
নেই? 

এর কোন পরিবর্তনও হয়নি 
কেননা তাঁর আগেকার বক্তবোর 
কৃড়ি বছর পর কারা সংস্কার 
কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রীমুন্লা 
ঘোষণা করলেন 'অপরাধ বেড়ে 
ঘাওয়ার অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে, 
অপরাধী ও তথাকথিত আইন 
রক্ষকদের মধো বেশ ভাল রকমের 
যোগসাজস। পশাসন ঘতক্ষণ না 








এই যোগসাজসা ছন্ন করতে পারছে 
ততক্ষণ অআঅপবাধ কমান কান 
সম্ভাবনাই নেই | 

শ্রীমৃনলা বলেছেন, 'কার।গারে 
এখন নিাদেষ। গপবাধীর সংখা 
উদলখ। কম বেড়ে গেছে ৮ তাবি 
পর্ন, 'সবকাব কি এটা উপলব্ধি 
করেন না ফে, পুলিশবাহিনীই 
আমাদের নাগরিকদের দর্নীতি ও 
তাদের গুপব নশংসহাব জনা 
সব/যে বেশি দায়ী আইনবক্ষক্ক- 
দব কাছ থেকে যতটা নিরাপণ? 
মাশা কবা হয নাগবিক্রা ততখানি 
নিবাপত্তা পান না।' 

মতাঁঁত পুলিশী নৃশংস হা এবং 
এখনও পর্ঠোক দিন যা ঘটে ৮লোছে 
তার আজ উদাহরণ দেওয়া যায়। 
যেমন £ অত্যাাব কবে বাজনকে 
মেবে ফেলা, ভাগলপুবে অন্ধ কবে 
দেওযা, প্রকাশা দিবালোকে মায়া 
তাগীকে ধর্ষণ এসব সহজেই মনে 
পড়। 

মানবিক অধিকার পতিত্ঞাব যাব 
তীয় আন্দোলন দমন করাব জনা 
এখং বাবোধী বাজনীতি কাদের 
হেনস্তা করাব জন। প্রশাসন পুলিশ 
কে দমননীতির কাজে লাগায় । যারা 
সরকারি নীতি সমর্থন করে না 
তখনই সেইসব নিদেষিদের পৃলিশ 
নিয়মিত শাদিত দেবার বাবস্হা 
করে। সে সময় বিচার বিভাগের 
কাজ কী. 

বিচার বিভাগে ভূণমিকা 
বোঝার আগে আমাদের আইনের 
ভূমিকার কথা ভাবতে হবে । আমা 
দের বুঝতে হবে কেন অপরাধ 
আইনের সৃষ্টি হয়েছে” কার 
সুবিধার্থে ; মূলত সব আইনই তৈরি 


পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ৯৯৮৩. 4 ৩৭ 


চ্হানীয় রাজা এবং তাদের উত্যরাধি- 
কারীদের প্রয়োজনে অথবা রাষ্ট- 
পতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজনীতিবিদ--এক 
কথায় ক্ষমতাবানদের জন্য । মোটা- 
মুটি বলা যায় সব আইনের 

ধারাগুলিই ক্ষমতাবানদের ক্বার্থ- 
রক্ষার জনাই তৈরি। 

এটা মূলত বাক্তি এবং সম্পত্তি- 
কেন্সিক। সম্পত্তি অথবা যারা 
সম্পত্তির মালিক সেই প্রেণীর হাত 
থেকে সমাজ বা নাগরিকদের রক্ষা। 
করার কোন সমবেত প্রচেষ্টা নেই । 

ধর্নী এবং ক্ষমতাবান, পুঁজিপতি, 
বৃহৎ শিল্পপতি, ও 
চোরাচালানীরা অ পঙ্গু 
করে মুদ্রাপ্ীতি এবং দ্রব্মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটাচ্ছে _ লক্ষ লক্ষ লোককে ক্ষুধা ও 
মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ ধরনের 
লোকদের কোন শাস্তি দেওয়া হাগ্ছে 
না। কিন্তু বাক্তিগতভাবে এবং ছোট 
ছোট গোষ্ঠীর অপরাধও খুঁটিয়ে 
দেখা হচ্ছে। আমলা ও সরকারি 
সংস্হার ম্যানেজারদের অপরাধের 
জনা বিচার হয় না, অথচ তাদের 
জন্য সারা দেশের অর্থনীতিই 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

শাস্িতদান প্রথা এখন পুরনো 
হয়ে গেছে। তথাকথিত অপরাধের 
দিকেই আমরা নজর দিই কিন্তু তার 
আড়ালে প্রকৃত কারণশলি খুঁজে 





দেখি না! কেন হত্যার ঘটনা ঘটে ? 


স্মা্গতান্িক সমাজে ঘটনা 
ঘটে কেন১ সতাই মদি সয়াজটা 
সমাজতান্ত্রিক হয় তা হলে এমন সব 


অপরাধ ঘটযে ফেন? আর মৌল 
প্রতিশ্রুতি সন্ত সমাজতান্তিক 
সমাজব্যবস্হা যদি প্রয়োগ না হয় 
তাহলে ০৯৬ 
আছে 2 

পুল 


সাধারণ রা ১৯০৭ 


ক সা 
মৃহি অন্ন নিয়ে নেয়। এটা কি 
অপরাধ ১ সাধায়ণ আইনের চোখে 
হয়তো তাই। এই তথাকথিত 
অপরাধের জন্য একজন অনশন 
গ্রস্ত ক্ষুধার্ত মানুষকে কাঠগ্ড্রায় 
দাঁড়াতে হয়, সে সময় প্রতিশ্র্তিবদ্ধ 
শাসকগ্রেরী বিলাসবাসনে 
থাকে। সাধারণ অপরাধী নাগরিক. 
দের মত তারাও সমান অপরাধী । 
কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার 
দেশপ্রেমিক রূশে গণ্য হয়, কেউ বা 
জনগণের হাতে, স্বর্ণপদকে ভূষিত 
হন। 


বিচার বিভাগের সদসারা একই 


সমাজ, একই প্রবণতা, একই সং- 
সকার, যৎসামানা বেতনের জন্য 
একই হতাশাবোধ নিয়ে আসেন। 
এমন সামানা বেতন এবং সদাসর্বদা 


দি স্ুস্থ-স্ল রাত গু মাড়ি চান? লবচচ্গর তেল হ'ল ০সবা। উপাদান! ও 
এধন পাচ্ছেন চিরকালের ব্যবহৃত, লবঙ্গের তেল মিশ্রিত 


গর্ত টুথ পাউভাদর 


নতুন প্রমিস টুথ পাউডারের গুনে কিরিস্তিট। দেখুল 
উ আপন।র মুখে দুর্গন্ধ হতে দেয় না এবং দাতের ক্ষয়কারী 


উীধাণু নাশ করে 


$ শ্বাস-প্রত্বাসকে তাজ। ও নিল রাখে 


৬ মাঁড়কে সু্-সবল রাখে 


উ দাত হয় মুস্তোর মত ঝকমকে দাগা 
& পিপাযমে্ট ও লরঙ্গের তেলের চয়ৎকার স্ালে ভয়া 


লবঙ্গের তেল মেশানো অনন্য ওু্রনিিতন টুথ পাউডার 


তিখভালনযাি, 


রায়টতিক চাপ শধেও অত্যাঞ্চ্য 


ভাবে কেউ কেউ ঠিক ঠিক রায়দেন। ' 


তা সেও, এ কথা আমেরিকাতেও 
বলা হয় যে, গরিব-বড়লোকের 
লড়াইতে বড়লোক সব সময়ই তার 
টাকার জোরে জেতে । কথাটা 
আমেরিকাতে সত্যি হলে ভারতে 
তার চেয়েও বেশি সত । আমরা 
বিচার ধ্বভাগের বিরুদ্ধ 
লক্ষা করেছি। জনগণের 
বস্হার ক্ষেত্রে তা অবশ্য যৎদামান্য। 
সুপরিম কোরটের জনৈক বিচারপতি 
তাঁর রায়ে পরিষ্কার বলেছেন, 'এমন 
কি উচ্চতর ক্ষেত্রেও বিচার বাবস্হা 
শ্রেণী প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়।' 
শ্রীমূল্লা বিচারবাবস্হা সম্পর্কে 
তাঁর রিপোরটে বলেছেন, 'মানুষের 
মনে বিচার ব্যবস্হা সম্পর্কে যতটা 
উজ্জ্বল ধারণা থাকা উচিত ততটা 
নেই। তিনি মনে করেন, “বিচার 
বাবস্হা যদি অপরাধ-আইন প্রয়ো- 


গের ব্যাপারে আরও মানবিক 


দৃষ্টিভঙ্গি নেয় তাহলে এটা শুধু এই 
আইন সম্পর্কে শ্রচ্ধাইসব্জড়াবে না, 
নিজস্ব ব্যবহার প্রণালী খেকে এটা 
যেভাবে বিদ্বাত হয়েছিল তার থেকে 
পুনরায় তাকে কার্যকর করার দিকে 
নিয়ে আসা যাবে ।" 





উতর অহ্বাত্রক 


" মাধীয়া জেলের 


১ 
৮৬৯ 


ভেতরে ময়।' পাপী 
পুলিশের প্রতি এমন' বাবহার করতে: 
বলেছেন যাতে তারা বুঝতে পারে 
যে, তারা আইনের রক্ষক, আইন- 
ভঙ্গকারী নয়। তিমি বলেছেন, 
“বিচারবাবস্হা কি এতই অজ্ঞ যে 
তারা জ্রানেন না, অপরাধ গামলা- 
গুলিকে পুলিশ বিরাট আকারে 
বানিয়ে তুলছে এবং প্রকৃত বিচারের 
কাছে তারা দিনের পর দিন যে মিথ্যা 
নথি রাখছে তার থেকে সত্য খুঁজে 
বের করা রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে 
উঠছে ?" 
তিনি বলেন, “অপরাধীদের সঙ্গে 
ও বোবাপড়ার মানবিক 
নিতে পারলে কাশিকিত 
ফললাভ হতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে 
বাতিল কিন্ত্বু এখনও প্রযুক্ত ভীতি 
ও নৃশংসতার পদ্ধতি 
প্রয়োগের দরকার হয় না। বন্দীদের 
জেলে পাঠান হয় শাস্তি দিয়ে। 
শাস্তি দেবার জনা নয়।' 
দঘ্দম, তিশ্রার ও অন্যানা জেলের 
ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার পর জেল 
প্রশাসন সম্পর্কে আর বেশি কিছু 
বলার দরকার নেই । 0 





(লেখাটির বক্তা পৃূরোপূরি লেখ- 
পলকে 
বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নেই।) 
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কয়েকটি বিশেষ রচনা 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত দিনলিপি 


১ নভেম্বর ১৯৫০ বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন । এই দিনলিপিটি ১৯৫০ 
সনের । মৃত্যুর মান্ত্র পাঁচ-ছদিন আগে তার দিনলিপি রচনা বন্ধ হয়ে যায় সহসা । বিডভুতিভূষণের দিনলিপির 
মধ্য এইটিই শেষ রচনা । পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন । | 













॥ 
/ রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে এক ধরনের নরন্)রীর পরিচয় পাওয়া যায় যারা সম্পকহীনতা-জনিত $ ॥ 


একাকিত্বের বেদনায় নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন চরিত্র । এদের নিয়ে অসামান্য এক আলোচনা 
: অশ্রকুমার সিকদারের “যুগলের নিঃসজতা।' ৫0 
অন্যান্য প্রবন্ধ ১ ১ এছ 
অমিতাভ চৌধুরী মনোজ মিত্র 


চারটি পৃণাজ উপন্যাস 


একটি হাসির উপন্যাস আশাপর্ণ। দেবী 





ং 
২ 
৬ 
১৮৬২ 
বড 







৬. 





মহাশ্থেতা দেবী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় দিবোন্দু পালিত ৬৯ 
বড় গল্প 
বিমল কর 
গল্প 


প্রতিভ। বসু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শীষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রফুল্ল রায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রতন ভট্টাচার্য 
মিহির মুখোপাধ্যায় সুধাংশু ঘোষ শিশির লাহিড়ী অমলেন্দু চক্রবর্তী সতোন্দ্র আচার্য বৃদ্ধদেব শতহ সমরেশ 
মজুমদার শেখর বসু সুব্রত সেনগুপ্ত শৈবাল মিত্র প্রমূখ 


দীর্ঘ কবিতা 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতী 


কবিতা 

অরুণ মিশ্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্য।য় অরুণ ভট্টাচার্য মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন সুশীল রায় ত্ী 
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শস্থ ঘোষ শরৎকুমার মখোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনতপ্ত সুধেন্দ মলিক সরে 
আলোক সরকার প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত উৎপলকুমার বসু আনন্দ বাগচী অমিতাভ দাশগ্তপ্ত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 8. 
কবিতা সিংহ সুনীল বসু শিবশস্তু পাল রত্বেশ্বর হাজরা সাধনা মুখোপাধ্যায় ভাস্কর চন্রবরতা কালীকুফ গুহ 
দেবারতি মিত্র আশিস সান্যাল মনূজেশ মিন বিজয়া মুখোপাধ্যায় প্রদীপচন্দ্র বসু দাউদ হায়দার রানা দাস 

ও আরো অনেকে । 
প্রচ্ছদ 

দুর্গাচিন্র | রাশ্নানমন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মহালয়।র আগেই প্রকাশিত হবে।দু'শ পাতারও বেশি । দাম পনের টাকা 















আ/৩৬1তিক 






এ 


গ্য।স সরবরাহের সোভিয়েত পাইপ লাইন শেষ 
হওয়ায় তেলের ক্ষেত্রে মারকিন প্রভাব কমবে 


শ্য/মল বসু 





সোভিয়েত ইউনিয়নের 'এই 
শতকের পাঁরকপ্পনা' (প্ল্যানিং 
অব দ্য সেনচুর ) ৪ লক্ষ ফিউবিক 
[মিটারের গাস সরবরাহের জন্য 
পাইপ লাইন তৌরর কাজ সম্পূর্ণ 
হচ্ছে! সাইবোরয়া থেকে পশ্চিম 
ইউরোপ অবাঁধ প্রাথবীর দীর্ঘতম 
প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের এই 
পাইপ লাইনটি কেবল আধুঁনক 
জীবনের প্রয়োজনই মেটাবে না, 
সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কও 


নতুন করে গড়ে তুলবে। 
ইতোমধ্যেই তার হীঙ্গত ছাঁড়যে 
পড়েছে সবর । ১৯৮৫ সালের 


শেষে সোভয়েত ইউনিয়ন পৃরথথিবাঁর 
সবচেষে বড় তেল উৎপাদক দেশ 
1হসেবে পাঁরাচিত পাবে । ৬০০ 
বালিয়ন কিউীবক মিটার প্র।কাতিক 
গ্যাস ভাগ্ারের মালক এই দেশটি । 
&০,0০০ কিলোমিটার দীথ এই 
পাইপ লাইন তোর করতে 
সোভিয়েত ইউীনয়নকে কম বেগ 
পেতে হয়নি। অধুনিক প্রযুন্তর 
এক দৃষ্টান্ত এই গ্যাস পাইপ 
লাইন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে, 
আমেরিকার কয়েকটি সহযোগণ দেশ 
এখন গ্যাস পাইপ লাইনে বিষয়ে 
সোভিয়েতের সঙ্গে বাঁণাঁজ)ক চুন্ততে 
আবদ্ধ হয়েছে, যেটা আমোরকা 
কোনমতেই ভাল চোখে দেখছে না। 


আমোৌরকা যুস্তরাস্ট্র যথেষ্ট 
[বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এই প্রকল্প 


সার্থক হতে চলেছে । এ প্রসঙ্গে 
স্মরণ করা .দরকার আমোঁরকা 
যুক্তরাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপ 
ও জাপানের সাম্প্রতিক মতাস্তরের 


ধাআমেরিকা ওপেক' বা তেল 
পাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে 
নাধারণভাবে যে চুন্ত করোছিল, তা 
ঘাড়া আরও একটি বিশেষ চুস্ত 
করতে চোয়াছিল । সৌদ আরবের 
সঙ্গে এই বিশেষ চুন্তি সম্পাদন 
করতে সক্ষম হয়োছিল। এই 
চস্ত অনুধায়ী সোঁদ আরবের 
আমোঁরকাকে কেবল ডলারের 
বাঁনময়ে তেল 'বাক্ত করার কথা 
[খল । এই ডলারের পাঁরবর্তে কোন 


সোনার হাসেব লবে না। 
আমোরকার ডলার আবার 
আমোরকার ব্যাংকেই ফিরে 


আসবে। প্রাথবীর যে কোন 
দেশকেই ডলারের বিশেষ মূল্য 
[দতে হবে। এই চীন্তকে সমর্থন 
জানাতে পারোন জাপান ও পশ্চিম 
ইউরোপের দেশগুলি। 

পাথবীর সব দেশেই তেলের 
চাহদা আছে, সে দেশ যতই উল্লত 
হোকনা কেন । কেবল আমোঁরকাই 
পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ যারা 
কখনই তেলের অভাবের জন্য 
অসুবধা বোধ করোন। এই 
তে'লর বাজারকে (নজের আয়ন্তে 
রেখে সারা পরঁথবাঁর ওপর নির্বিচারে 
আধপত্য বিস্তারের পৃপ্ন দেখেছিল । 
কখনও কখনও এই বিশেষ দাঁষ- 


ভাঙ্গর জন্য আমোরকা খুস্তরাখ্ের 


এ কপ পা ) 





জোটের মধ্যে যেসব রাজ্যগাল হিল 
তাদেরও হেনস্তা হতে হল । প্রসঙ্গত 
বল৷ যায় পোল্যানডের 'ওয়ালেস।'কে 
দাবার ঘ"ট করে একতরফা বিশেষ 
অর্থনোতিক বয়কটের 1সদ্ধান্ত 
ঘোষণা করতেও পিছপা হয়নি। 
নিজের সঙ্গে সৌদ আরবের চু্ত 
তাই নষ্ট করতে রাজ নয়। 
আগোরকা আর ডলারের 
আঁধপত্যের ফলে সারা বিশ্বে 
তেলের চাহদা ও যোগানের মধ্যে 
একটা অসুবিধার সৃষ্ট হল। 
আমোরকার সঙ্গে সহযোগিতা করত 
যেসব দেশ তারাও আমেরিকার 
ওপর অসম্তু্ট হল । আমোরিকা 


তখন তার তেল ভাগ্ারের আ'ধপত্য 
নিয়ে ইচ্ছামত চুপ্তি ও ব্যবহার 
করতে শুরু করল। 

এ কথার সমর্থনে আমোরকার 
সাম্প্রাতককালের কাঙ্গকমের 
ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাবে । 
পোল্যানডের ঘটনায় যে অর্থনোতিক 
বয়কটের সিন্ধান্ত আমোরকা এক" 
তরফাভাবে ঘোষণা করেছিল, তাকে 
পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি মেনে 
নিতে পারোন । আবার মারাকন- 
ইঞ্জরায়েল আতাতও আমেরিকার 
মর্থনোতক সহযোগী দেশগুলির 


মনঃপুত ছিল না। ডলার রাজ- 
নীততে আমোরকার নিজের 
আন্তত্ব রাখতে গেলে দরকার 


অবশ্যই একটি যুদ্ধের পউ- 
ডাঁম। তাই গিয়েতনামের পর 
কেবলমান্ত আরব দেশগুলি ও 
পাশ্চম এশিয়ার কয়েকটি ভূখণ্ডে 


বস 
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আবার একদিকে তারা মুদ্ধের অস্ত 


ধু 


ঁ 2 
॥ 
ই র্‌ 





আমোরকার এই 'ুদ্ব-অর্থনীতির, পু 


তোর করছে, অন্যাগদকে নিজের 


দেশের যোগান ও চাহদার সধ্যে 
সমতা রাখার জন্য নতা প্রয়োজনীয় 
জানসপত্রের মূল্য দেশের মানুষের 
চাহদার সঙ্গে সমতা 'আলার প্রাণ- 
পণ চেষ্টা করে থাচ্ছে। কিন্তু 
বাহাবশ্বে অমোৌরকার সঙ্গে যেসৰ 
দেশের গাটছড়া ধাধা ছিল তাদের 
সঙ্গেও আমোঁরকা চেষ্টা করছে 
সম্পক বজায় রাখার । 

আন্তজাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
এই পেটরো ডলারই যে মার খেতে 
পারে, আমোরকা এ ধারণা 'কিছু- 
[দন আগেও করতে পারোন। 
সোভিয়েত ইডীনয়ন বর্ডমানে 
তৈলক্ষেত্রে একচ্ছন্লাধপাতি হতে 
চলেছে । আধুনক পরে আপাত- 
দৃষ্টিতে বড় যুদ্ধ হবে না। যেষুদ্ধ 
হয় তার 'ভান্ত দোশ ও আন্ত- 
জাতক অর্থনীতর কণ্ঠ রুদ্ধ করার 
ও শাস্তশালী দেশের আধিপতা 
স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে। 
সোভিয়েত ইউীনয়নের এই 
শতাব্দীর পাঁরকষ্পনা যে আমে- 
[রকার যুদ্ধাস্্ু সরবরাহের 
বান্দারকেও ক্ষু্ন করতে চলেছে তার 
জনাই তার এত আক্ষেপ । 

আন্তজ্জাঁতক সমঝোতায় সোভি- 
য়েত ইউনিয়ন এই গ্যাস পাইপ 


লাইন নিয়ে খুব ধীরেই এগিয়েছে । 
১১৬৮ সাল থেকে সোভিয়েত 


ইউনিয়ন পাঁশ্চম ইউরোপের দেশ- 


গঁলর সঙ্গে তেল সরবরাহের জন্য, 


চাঁন্তব্ধ হতে শুরু করোছল। 
প্রথমে অসার্দুয়ার সঙ্গে চুম্তি করে 
আগামী ২০০০ খুস্টাক পর্যন্ত । 
দীর্ঘমেয়াদী চুত্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে 
পশ্চিম জামানি, ইতালি, ফিনল্যান্ড 
এবং ফ্রানসের সঙ্গেও। ১৯৮০ 
শালে এই সব দেশগুলকে সোঁড- 
যেত ইউনিয়ন ২৭০০০ মালয়ন 


[কউবক মিটার গ্যাস সরধরাহ' . 


করেছে । এদের প্রয়োজন ও পার: 


কল্পনাগুলিও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
প্রাকাতিক গ্যাস সরবরাহের ক্ষেতে 


ও বিশেষ নজর কেড়েছে । অন্যাঁদকে 


- 


শর 
ল্ড/ 
পই| 


পাথবীতে আঁধপত্য 1বস্তারের দন্ত 


ও দেখাতে গিয়ে আমোরকা এখন 


নিজের জালে নিজেই জাঁড়িয়ে 
যাচ্ছে । এবং এমন অবস্থার কথা 
সে নিজেও কখনও ভাবতে 
পারোন। [0 





ক্যালিবানেব পথিবী 
মানবেন্দ বন্দেোপাধায় 


বিদেশীদের চোখে সেকালের 
দেশীয় নাচ 

আশিস ভট্টাচার্য 

সূরত রাহা ও 

শান্তা চক্রব তর গল্প 
আশিস /ঘাষের উপন্যাস 
আমি ইন্দ্রজিত 


দেবীপূসাদ বান্দোাপাধায়ের 
কবিতাগুচ্ছ 

ধারাবাহিক রচনা 

দ্বর্ণপুট 


আনন্দশঙ্কর 
পথে পথে 
তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 


কালের জানলি 
সোমদেব শমা 


আমি ও আমার তরুণ 

লেখক বন্ধৃরা 

বিমল কর 

সংস্কৃতিচচা £ 

কলকাতার বাইরে 

এ ছাড়াও অন্যানা রচনা 

ও সকল নিয়মিত বিভাগ 
খাঁ” 

সম্পাদক ? বিমল কর 


বায়োমাস প্রোটিনের জন এখন 
যেটি প্রধান লূত্র সেটি হল আলগে 
(2100)1 এর পয়োজনীয়তা শ্‌ধৃ 
পোটিনের জনোই নয়, জ্বালানি এবং 


আছে। সিউয়েজের পরিচালন 
বাবস্হাতেও আলগের ভ্মিকা 
যথেম্ট। কারণ আলগের উৎপাদন 
সিউয়েজ থেকেই যথেস্ট পরিমাণে 
হয়ে থাকে। সৃতবাং আলগের 
সংগ্রহণের মাধামে সিউয়েজের 
ডিসপোসালও সম্ভব হচ্ছে । 


আলগেতে প্রোটিনের পরিমাণ 
যথেম্ট । শতকরা প্রায় পঞ্চাশ থেকে 
ষাট ভাগের মত হবে। সেটাও 
আবার কোন ধরনের আলগে তার 
উপর নির্ভর কবে। ব্লু গ্রিন আাল 
গেতেই প্রোটিনেব পবিমাণ সব- 
চাইতে বেশি । তাতে না হলেও প্রায় 
পঞ্চানন থেকে পয়ষটি শতাংশ 
পরিমাণে পোটিন বর্তমান থাকে। 
সে তুলনায় গ্রিন ম্যালগেতে প্রোটি 
নের পরিমাণ খুবই কম। সেখানে 
পথ্াশ থেকে পঞ্চান্ন শতাংশের 
বেশি প্রোটিন থাকে না। 


আলগে যে কেবল প্রোর্টিনেরই 
একমাত্র সূত্র ভা নয়। এতে আছে 
আমিনো আসিড, ভিটামিন-সি. 
টকোকেরল এবং অন্যানা। বি কম 
স্লেকস ভিটামিনও এতে আছে। 


আ্যমিনো আসিডগুলির মধ্যে 
যেগুলি প্রধান তারা হচ্ছে ভেলিন. 
বোসিন, সিটটিন, টিপটোফেন, মেথ- 
আয়োনিন, ফিয়োনিন ইতযাদি। 
বিশেষ উদ্লেখযোগ্া এই যে, 
আলগেতে লাইসিনের পরিমাণ 
সবচেয়ে বেশি । পরীক্ষায় জানা 
গেছে যে আলগেতে লাইসিনের 
পরিমাণ প্রায় পাঁচ শতাংশের 
কাছাকাছি। অন্য খাদাতে লাইসিন 
তত পরিমাণে বর্তমান থাকে না। 
সুবিধাটা হল এই যে, যেসব খাদো 
লাইসিনের অভাব আছে তাদের 
সঙ্গে আলগের ব্যবহার চালালে, 
সেই অভাবও আংশিকভাবে প্রণ 
করা সম্ভবপর । আলগেতে শর্করা 
বা কারবোহাইডেট, লিপিড, 
নিউক্সিয়িক আসিড, ফাইবারও বর্ত- 
মান আছে। নিউক্সিয়িক আসিডের 
পরিমাণ প্রায় ছয় থেকে আট 
শতাংশের মত হবে। শর্করার 
পরিমাণও এতে দশ থেকে পনের 


শতাংশের মত হবে লিপিড এবং 
ফাইবারের পরিমাণ দুই থেকে আট 
শতাংশের মধো থাকে । ভিটামিনের 
পরিমাণও উল্লেখযোগা । ভিটামিন- 
সি বা আসকরবিক আসিডের 
পরিমাণ প্রায় আটত্রিশ শতাংশ 
থেকে চঙ্গিলশ শতাংশের মধো 
থাকে। 


বিভিন্ন কারণে ওষুধ হিসেবেও 
আলগের বাবহার চালানো যেতে 
পারে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে 
আলগে কোলেসটেরলের মাত্রা 
নামিয়ে দিতে পারছে। সুতরাং 
আলগের বাবহারও করতে-পারেন। 
এইভাবে থ্ুমবসিস এড়িয়ে যাওয়া 
তাদেব পক্ষে সম্ভবপর হতেও 
পারে। 


ভিটামিন এবং কারোটেনয়েড 
উপাদানও আলগেতে আছে বলেই 
আলগেব পতি দৃষ্টি এখন আরও 
বেশি। আলগেকে পশুর খাদা 
হিসেবেও বাবহার করা হয়। জাপানি 
বিঙ্চানীরা বাণিজাকভাবে কয়েকটি 
আলগের উৎপাদন চালাতেও সমর্থ 
হয়েছেন। প্রযুক্তিবিদ্যাটি হল নিউ 
টিয়েনটের সাহায্যে কালচারিং। 
সাম্প্রতিককালের গবেষণা থেকে 
জানা যায় ইউরিন, বায়োশাস 
আফলয়ে এবং বোনমিলকেও 
নিউটিয়েনট হিসেবে বাবহার করা 
চলে। 


গবেষণায় জানা গেছে সামুদ্রিক 
লবণ থেকেও আলগের কালচারের 
জনো কয়েকটি মাই ক্রোনিউট্রিয়েনট 


পাওয়া যায়। 


এখন পর্যন্ত আলগের কালচা- 
রিং উন্নত দেশগুলিতেই বেশি করে 
সীমাবদ্ধ আছে। তার কারণ হল 
এই যে, প্রযৃক্তিবিদ্যার প্রয়োগের 
জন্যে খরচটা এখন পর্যন্ত খুবই 
বেশি। সে ডার অনেক উন্নতিশীল 
দেশগৃলির পক্ষে সমালানো দায়। 
সৃতরাং প্ুযুক্তির আরও উন্নতি না 
হওয়া পর্যন্ত সকল দেশের পক্ষেই 
এক্ষুনি বাণিজিক আকারে সিউয়েজ 
থেকে অথবা অন্য সূত্র থেকে 
আযলগের উৎপাদন চালানো সম্ভব 
নয়। 





পাদনের প্রযৃক্তি বিষয়ক নানা কাজে 
কিছুটা কাজও শুরু করেছেন। 
ইনদো-জারমান চুক্তিতেই সে কাজ 
আরম্ভ হয়েছিল। ১৯৭৬ সালেও 
ভারতে মিউয়েজ থেকে আলগের 
উৎপাদন নিয়ে উদ্লেখযোগা কিছু 
গবেষণা চালানো হয়। উদ্দেশা, 
যাতে আলগের সাহায্যে প্রোটিন 
ঘাটতি কমানো যায়। আলগের 
উৎপাদন কেমন হবে তাও বিভিন্ন 
শর্তের উপর নির্ভর করে। তাপাংক, 
হাইড্রোজেন আয়ন কনসেনটে শন 
এবং পাইটেব উপরও আলগের 
উৎপাদন কেমন হবে তা নির্ভর 
করে। অপটিমাম শর্ত নিরুপণও 
একটি কাজ। 


ক্লালচাবিংয়েব চেয়েও ডায়িংয়ের 
খবচ বেশি । অথচ ডায়িং না হলেই 
নয়। কেননা আলাগেতে জলীয় 
অংশর পরিমাণ প্রায় নব্বই থেকে 
ছিয়ানষ্বই শতাংশের মত। তা ছাড়া 
ডরাযিং না করতে পাবলে সেলগুলি 
শাঙ1ও যায় না। সেটা দরকার । না 
হলে আলগেকে হজম করাও শক্ত । 


ড্রয়িং দুঙাবেই সম্ভব। সান 
ডায়িং আর ডামডায়িং। সানডায়িং 
সস্তা কিন্তু অসৃবিধা হল এই যে এর 
জানো খোলা জায়গায় বিছিয়ে বাখলে 
নানা দূষিত জিনিসও মিশে যেতে 
পারে। ডামড়ায়িংয়ে খরচ বেশি। 
সৃতবাং আবও পবীক্ষা নিরীক্ষা 
প্রয়োজন আছে যাতে আলগের 
বাবহার সকলের পক্ষে সম্ভব হয়। 


প্রোটিনেব জনয বৈষ্ভানিক 
জগতে যে আলোড়ন চলছে, আল- 
গের সাহায্যে তার পূরণ নিয়ে যে 
কথা উঠেছে তা সম্পূর্ণভাবে সফল 
হলে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন 
আসবে । ভারত ছাড়াও ঘৃক্তরাষ্ট্র, 
গ্রেট বৃটেন, সুইডেন, ফানস, নরওয়ে, 
জারমানি ইত্যাদি দেশে এ নিয়ে বহ্‌ 
গবেষণা চলছে । 0] 





পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ১৯৯৮৩ / ৩৬ 
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গো. পাউডার হেয়ার ডাই 

কনসেক্ট্রেট বিশেষ ফরমুলায় তৈরী হয়েছে_ 
আপনারই জন্যে ! 

এ হুল ভারতের একমাত্র পাউডার হেয়ার ডাই 
কনসেন্টেট যা আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে। . 
তাই খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয় । 
আর সবচেয়ে বড় কথ।--আপনি এটি পান 
অবিশ্বাস্য কম দামে । 


০মশাশো সহজ £ 

পাউডারটি শুধু অপ্প জলে 

[মশিয়ে নিন, বাস! 

বাবহারের জনে] তৈরাঁ! | 





ব/বহছার করা সহজ £ 

চুলে থুপে থুপে লাগিয়ে ভালে। 
করে মেশান। এটি আপনা থেকে ০. 
মৃদু ও সমানভাবে ছাড়িয়ে পাড়ে, যত 
আপনার চুলে আনবে তারুণোর সৌন্দধ্য ! নী 
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সাময়িক 





দ্বিতীয় রামচন্দ্রন মন্ত্রিসভা তিন বছর পেরোল, 
কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ কি বাড়বে 2 * বিশেষ প্রতিনিধি 





এম জি রামচন্দ্রন দ্বিতীয়বারের 
জনা তামিলনাড়ুর ম্বখামন্ত্ী হবার 
পর অল ইনডিয়া আন্না দ্রাবিড় 
মুনাত্রা কাবাগাম সরকার তিন বছর 
পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পা দিল। 
গতবাব তাঁকে মম্তিসভা ভেঙে দিয়ে 
নতুন বিধানসভা নিবচিন করতে 
হয়েছিল কেন্দ্র নির্দেশে। ১৯৮০ 
সালে লোকসভা নিবচিনেব পর 
জনতা দলের ছত্রভঙ্গ অবস্হা হয় 
এরং কংগ্রেস (ই) নতৃন করে 
ক্ষমতায় ফিরে আসে । এই সময় 
দেশের কয়েকটি রাজ সরকার ভেঙে 
দিয়ে নতুন করে জনতাব রায় দেবার 
জনা আহান জানান হয়। 

রামচন্দ্রন তামিলনাড়ুতে জনতার 
'রায় নিয়েই আবার ফিরে এলেন | 
চলচ্চিত্র জগৎ থেকে রামচন্দুন 
রাজনীতির জগতে আসার পর 


৯৯৬৭ সাল থেকে দাবিড় মুনাত্রা 
কাবাগাম তামিলনাড়ুতে প্রথম 
অকংগ্রেসী শক্তি বৃপে আন্মপ্রকাশ 
করে। তখন মুখামন্ত্রী হন করুণা- 
নিধি। করুণার্রীধি ক্ষম তালাভের 
শুর থেকেই কেন্দ্রের বিবনদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেন এবং প্রকাবানচবে 
তামিল জাতিসত্তার কথাও বলতে 
থাকেন। এভাবে বছর পাঁচেক 
ক্ষমতায় আধিছ্টিত থাকার পবই 
১৯৭৩ সাল নাগাদ করণানিধির 
একগচ্ছত্র আধিপভা কিছুটা খর্ব হয়। 
কারণ রামচন্দুন একটি বিকল্প শত্তি 
হিসাবে ডি এম কে.ব মধোই 
করুণানিধির স্বজনাপাষণ ও 
দরনীতির বিকছ্ধে লড়াই চালাতে 
থাকেন। অনাদিকে আর একটি শক্তি 
বিয়ান। নেদৃচেঝিয়ান আবার বাম 
চন্দ্রনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, করুণা 
নিধিকেও একই স্গে পরিতাজা 
বলে মনে করতেন। 


করুণানিধিব সঙ্গে লড়াইতে 
পেরে না উঠে রামচন্দ্রণ দল থেকে 
বেরিয়ে এলেন এবং নতুন দল সারা 
ভারত আন্না দ্রাবিড় মুনাত্রা কাকা- 
গাম গড়লেন। দ্রাবিড় জাতিসত্তার 
প্রথম প্রবত্তণ আননাদূরাই এর নামে 
খাদিত হল এই নতুন দলটি। 


নেদুচেবিয়ান কিন্তু রয়ে গেলেন 
পারটিতে। এবং কেন্দের বিরুদ্ধে 
জেহাদে করুণানিধি সঞ্গী পেলেন 
আর এক নেতা সেঙ্গিয়ানকে। 
লোকসভায় তিনি বিবৃতি দিলেন, ডি 
এম কে জরুধষি অবস্হা মানে না। 
ক্ষমতাসীন একটি দলের পক্ষে 
কেন্দ্রের এই সন্মসরি বিরোধিতা 
সংবিধানকেও বিপন্ন করে তুলে- 
ছিল। অনাদিকে তামিলনাডুর রাজা- 
পাল কে কে শাহ ১৯৭৬ সালে ৩১ 
জানুয়াবি একটি গোপন রিপোরট 
দিলেন যে, ডি এম কে সরকার রাজো 
কুশাসন : দৃনীতি এবং শৃশ্খলাহীন- 
তার চূড়ান্ত করে ফেলেছে। যা কিছু 
এখন হচ্ছে সবই. দলীয় স্বার্থে। 
তাছাড়া সংবিধান মত এই সরকার 
পরিচালিত হচ্ছে না বলেও রাল্ট্ু- 
পির কাছে রাজাপাল অভিযোগ 
করেছিলেন। 


এই গোপন ধ্িপোরট এবং 
পাবটির অন্তর্গত বিরোধ ডি এমকে 
সবকারকে বেশ বেকায়দায় ফেলে 
দিল। তার" ওপর রামচন্দ্রনেব 
অবিরত সংগ্রামও এই সরকারের 
পতন ডেকে আনল । ফলে পতনের 
পর করুণানিধি এবং আরও কয়েক 
জনের বিব্দ্ধে দুর্নীতি ইত্যাদির 
অভিযোগে তদন্ত কমিশন বসান 
হয়েছিল । 


করুণানিধিব পতনই সে সময় 
রামচন্দ্রণেব উ্বানের সৃযোগ করে 
দেয়। তামিলনাডব বিধানসভার নতুন 
নিবচিনে এ ডি এম কে বিপুল ভোটে 
জয়লাভ করেন। শ্রনাদিকে ১৯৭৭ 
সালেব লোকসভা নিবচিনেও ৩৯টি 
আসনের মাধা এ ডি এমকে পায় 
১৮টি । করুণানিধির ডি এম কে পায় 
মাত্র একটি আসন। সারা উত্তব 
ভাবতে যখন জনতা দলের অপ্রতি 
হত গতি তখন সে দল এখানে মাত্র 
৩টি আসন দখল করতে পেরেছিল । 
বরং কংগ্রেস ১৪টি আসন পেয়েছিল 
সেই দুঃসময়ে । 


১৯৮০ সালে সাবা ভারতের 
রাজনৈতিক ছবি বদলে যায়। কোন্দ্ে 
কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় ফিরে আসে 
এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার 
প্রধানমন্ত্রী হন। এই সময় যে সব 
রাজো কংগেস (ই) ভাল ফল 
করেছিল সেই সব অকংগ্রেস (ই) 


রাজা সরকারগুলি ভেঙে দিয়ে নতুন 
করে দিবচিন করা হয়। তাতে 


অনেক রাজোই কংগ্রেস (ই) ক্ষমতা .. 


দখল করে কিন্তু তামিলনাড়ুতে 


রামচন্দ্রন তাঁর দুর্গ অক্ষত রাখতে 
সমর্থ হন। তবে লোকসভা নিবচিনে 
তিনি তাঁর দলের পক্ষে ফল মোটেই 
ভাল করতে পারেননি । 


এই নিবচিনে ডি এম কে এবং 
কংগ্রেস (ই)র মধ্যে সমঝোতা হয়। 
সমঝোতার শর্ত ছিল, নিবচিনে 
জিতলে রাজোর মুখামন্ল্ী করুণা 
নিধিকেই করা হবে। রাজোর ফল 
ভাল হয়নি কিন্তু লোকসভায় এই 
নির্বচনী সমঝোতা সুফল দিয়েছিল। 
সেখানকার ৩৯টি লোকসভা আস 
নের মধো ৩৭টিই তারা দখল করে 
নেয়। 


তাবে এ ডিএম কে এই সময় খুবই 
আর্থিক কম্টে ভূগছিল। ডি এম কে 
কিংবা কংগ্রেস (ই)র মত কোন 
পাবটি ফানড তাদেব ছিল না। 
যংসামানা টাকার সবটাই রামচন্দ্রন 
নিজে নিয়ন্ণ করতেন। এর ওপব 
ছিল পুলিশ এবং প্রশাসনের মধ 
মতান্তর! পলিশ এবং প্রশাসন 
কর্ণানিধিই বৃঝি আবার মুখামন্ত্রী 
ছিসাবে ফিরে আসছেন। ফলে 
রামচন্দ্রনের প্রতি আনৃগতা একে; 
বারেই কমে গিয়েছিল | রামচন্দনের 
নিবচিনী এলাকাতেই এই বিপদ 
সবচেয়' বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। 
তিনি দাঁড়িয়েছিলেন অরুপপৃকোট- 
টাই.তে। সেখানে রয়েছে বিরাট 
পলিশ কলোনি । স্বাভাবিক কারণে 
তার অনেকাংশ ভোটই গেছে ডি এম 
কে.র বূলিতে ॥তা সব্তেও রামচন্দ্রন 
জিতেছিলেন। 


দ্বিতীয়বারের জনা ক্ষমতায় বসে 
রামচন্দ্রন অতঃপর কয়েকটি গঠন- 
মূলক কাজের দিকেই বোঁক দিলেন । 
এই বৌঁক এবং কিছুটা সার্থকতা 
এমনকি এই তিন বছরে সেখানকার 
রাজনৈতিক চবিত্রও বদলে দিয়েছে । 
যে ডি এম কে-কংগ্েস (ই) 
ফেলতে পারত তা কার্ষত অকেজো 
হয়ে গেছে। এ সমঝোতার কোন 
বাস্তব অস্তিতুই এখন আর নেই। 
বরং কংগ্রেস(ইী) এ ডি এম কের 
দিকেই বেশি ঝুঁকছে । অনাদিকে ডি 











এম কে চাইছে কংগ্রস (ই) কে বাদ 
দিয়ে অনা কাউকে নিয়ে নিবর্চিনী 
মোর্চা করতে । রামচন্দ্ুন তিরুপত্তুর 
বিধানসভা আসনে সম্প্রতি কংগ্রেস 
(ই) প্রার্থীকে জিততে সাহাযা 
করেছেন। 


গত তিন বছরের প্রাকৃতিক দৃূযেগি 
তামিলনাড়ুকে অনেকখানি পণ্গ 
করে দিয়েছে । বিশেষত ভয়াবহ খরা 
এবং সেই সো মাবাতক জলাভাব। 
এই খরার ফলে চাষ বাসের অবস্হা 
শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এখানে 
চাষযোগা জমির পরিমাণ ৬২.৮১ 
লক্ষ হেকটর। তার মধো মাত ৪0 
শতাংশ অর্থাৎ ২৪.৩৬ লক্ষ জমিতে 
সেৈচেব বাবস্তা আছে । অবশ্য খরার 
ফলে একদিকে যেমন সেচযোগা 


জমিগৃলি ম উঠেছে তেমনই 
অন্যান্য নির্ভর জমিশগুলিও 
ফুটিফাটা হয়ে গেছে। 


শিল্পোদোগে অবশা তামিল- 
নাড়ুর অবস্হা খারাপ নয়। সিমেনট 
উৎপাদনে এই রাজা সারা ভারতে 
দ্বিতীয় স্হানাধিকারী। এছাড়া আছে 
২১০টি কাপড়ের কল। এখানে বৃহৎ 
সবকারি শিল্প সংস্হাও কম নয়। 
এব মধ্যে নিষেভেলি লিগনাইট 
পেরামবৃবে রেলগাড়িব কোচ, হিন্দৃ 
স্হান ফটো ফিলম, হিন্দুস্হান 
টেলিপিনটার, মাদরাজে তৈল 
শোধনাগাৰ প্রভৃতি উল্লেখযোগা। 


চিরস্হার্মী খরার হাত থেকে 
বাঁচার জনা রামচল্ন অন্ধপ্রদেশের 
মৃখামন্রী এন টি রামা রাও র সঙ্গে 
সম্পঠি নদীর জল নিয়ে এক চুক্তিতে 
উপনীত হযেছেন। কিন্তু উপযুক্ত 
জলেব অভাব এতদিন বিদ্যুৎ উৎ- 
পাদনেও ঘাটতি তৈবি করেছে ফলে 
এ সব বড় বড় শিলপগুলিতে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ বাহত হচ্ছে। তার জনা 
রাজোর| আর্থিক ক্ষতিও ত্চ্ছে 
বিপুল । 

সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের অকং- 
গ্রেস (ই) রাজাগুলি যে দক্ষিণী 
চন্দ্রনও অনাতম নেতৃত্রের ভূমিকা 
নিয়েছিলেন । বিজয়ওয়াড়ায় বিরোধী 
সম্মেলনে তাঁর দলও যোগ দিয়েছে । 
এগৃলি কেন্দ্রের কাছ্ধে অস্বস্তির 
কারণ হয়েছে। 


দেখা যাক সার্থকভাবে দ্বির্তীয় 
বারের জনা রামচন্দ্র তামিল্লনাড়ুর 
দরকার চালিয়ে আসার পর এই 
রাজনৈতিক ও আর্থিক সংকট 
কাটানর জন্য ভবিষাতে কী পদক্ষেপ 
নেন। 0) 


পরিবর্তন ২১ সেপটেখধর ১৯৮৩ / ৩৮ 


১৪ পং বেছু চ্যাচারাজ [স্টট 





গভরমেনটের 

মাজিসটেটের উচ্চপদ্গে নিযৃক্ত ছিলেন এবং 'রায়বাহা 
দুর' উপাধি লাভ করেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশষ 
অনুরাগবশত তিনি প্রায়ই দক্ষিপেশ্বরে বা অন্যান 


গ্হানেও ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন। ঠাকুরের গৃহী 
ভক্তম্বয় বামচন্দ ও মনোমোহন মিলের ছিলেন 


মেসোমশাই । 


টে 
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একদা মনোমোহন মিত্রের বাড়িতে ঠাকুরের 
পৃভাগমন উপলক্ষে আনন্দোৎসবে ব্রাহা ভক্তগণসহ 
কেশবচন্দ্র দেলও যোগদান কয়েন এবং রাজেন্দ মিতরও 
যোগদান করেন। সেই দিনই কেশবচন্দু রাজেদ্দু মিপ্রকে 
অনুরোধ করেন তাঁর বাড়িতেও অনুরাপ আনন্দোৎ 
সবের আয়োজন করার জনা । রা'জন্দ্রনাথ সেইমত 
বাবস্হা করায় ঠাকুব তাঁর বাড়িতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 
লৃভাগমন করেন। এই সম্পর্কে কথামৃত গ্রন্থে উল্লেখ 
গলি। মনোমোহনের বাড়িতে উৎসবের দিন শ্রীযুত্ত 
কেশব রাজেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন, আপনার বাড়িতে 
এইরাপ একদিন উৎসব হয, বেশ হয়। জাত 
আনন্দিত হইয়া তাহার উদ্যোগ করিতেছেন । 
শনিবার, ১০ই'. ডিসেম্বর, ১৮৮১ , ২৬শ্খে 
অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । আজ উৎসব হইবে স্হির হইয়াছ্ছে | 
খুব আনন্দ - অনেক ভক্ত" আসিবেন - কেশব প্রভৃতি 


৩৯ / পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ১৯৮৩ 


রম 


টি ডঃ এুনকা 


রাহা ভক্তগণও আসিবেন।.... এইবার ঠাকুর রাজেন্দ্র 
মিত্রের বাড়িতে আঙিলেন। রাজেল্দু পৃরাতন ডেপুটি 
ম্যাজি্টট। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গোস্বামী বাচীর প্রাশাগে 
ভাগবত পাঠ করিতেছেন। অনেক ভত্ত উপচ্হিত _ 
কেশব এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই ।' (কথামত - ওম 
ভাগ. পরিশিষ্ট অংশ) 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, রাজেন্দ্র মিত্রের 
বাড়িতে আসার পথে, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুরকে 
'বেংগল ফটোগ্রাফায়ের 


৩৯ 





ওপর হাত রেখে দণ্ডায়মান অবস্হায় ঠাকৃরের সমাধি 
হলে, সেই সময় তাঁর ফটো তোজা হয়; এই ফটোতে 
ঠাকুরের পরিধানে ধৃতি, কালো কোট, চটি জুতা পভৃতি 
আছে। 

রাজেন্দ্রনাথের বাড়িতে সেদিন আধ্াত্তিক 


তত্ব, নৃতা, গীত ও মৃহ্র্মৃহ সমাধিতে এক অপূর্ব স্বীয় 
পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাড়ির একতলার প্রাণে 
আনন্দোংসবের পন্ন ঠাকুরকে বাড়ির দোতলায় নিয়ে 
যাওয়া হয় এবং একটি সুন্দর কারপেটের আসনে তাঁকে 


বসিয়ে ভোজন করান হয়; ভক্ত মনোমোহনেয় মা 


সেদিন ঠাকুরকে পরিবেশন করেন। যে ঘরে ঠাকুরকে 
ভোজন করান হয়, সেই ঘরের সম্সৃখের দালানে কেশব 
প্রভৃতি ভক্তেরা আহার করেছিলেন। 

রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ির ঠিকানা £ ১৪ নং ঘেচু 
চাটারজি স্টিট, কলকাতা ৯। 


ও'তে আনেন এবং তাঁর ৫ 
















সস ঠা | 


পথনির্দেশ £ উত্তর. কলকাতার 
সরাণিতে অবস্হিভ ঠনইনিয়া কালী বাড়িয় অপয় 
প্রান্তে পূর্ব দিকে বেছু চাটারজি স্টিটে ঢুকে খানিকটা 


শে কল ০ 
সিল ক পাস সি শশ্লিন শনি ন 





বিধান 


এগিয়ে গেলেই রাস্তার ওপর ডানদিকে ,এই বাড়ি! 


আগমনের সময় এটি দোতলা ছিল, বর্তমানে 
তিনতলা বাড়ি । রাজেন্দ্ুনাথের বংশধরগণই এখন এই 
বাড়িতে বাস কধেন। 2 


আলোকচিত্র £ শংকর নাগ দাস 





হা সিমলা 


জারউরীজ প্রা! লিঃ 
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খেলার আসর 
১৩৯১০ 


থেকে দূরে তাদের জন্যও অনন্য পুজোবার্ষিকী 


চি | ভারতীয় হকিরস্বর্ণযুগে আংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের 
রঃ রনি 271 ভূমিকা নিয়ে সন্দীপ দত্তের লেখা । 
বালা, সূৃত্রত সরকার ও অলোক দাশগুপ্ত। দিল্লির 
রোশেনারা স্মাব এবং মাদ্রাজ ক্রিকেট ক্লাব নিয়ে দুটি তথাবহ্‌ল 
রচনা রঘ্বনাথ রাও এবং পি এন সুন্দরেশনের। প্রয়াত রাখাল 
ভটাচার্যের অপ্রকাশিত রচনার বিষয় “বাংলার ব্রিকেটের 
আদি কথা ।' ঢাকার প্রতিনিধি আন্দুল তৌহিদের ইতিহাস- 
নির্ভর রচনা 'ঢাকার নবাববাড়ি ও তখনকার খেলাধূলা ।' 
থাকছে বি*শব আ্যথলেটিক্সের মোনার ছেলে কার্ল 
নিয়ে প্রদীপ বিজয়কর, বিজয় হাজারেকে নিয়ে দাত 
ফাড়কর এবং বিলি জিন কিংকে নিয়ে অনিরুদ্ধ ঘোষের 
রচনা । 
অতুল মুখার্জি লিখেছেন পিছিয়ে পড়া আফুকাও 
আমাদের থেকে খেলাধূলায় অনেক এগিয়ে। চিরঞজীবের 
মজার স্মৃতিকথা - প্রথম ক্রীড়ামন্ত্রী রাম চাটার্জি, মোহন 
বাগানের একটি সভা এবং ----। ক্রীড়ানুরাগী কলকাতা _ 
লিখছেন পবিত্র দাস। 














4 


৯ 

0 
যি? 
,&% 
চখ 
পু 


৯৯-:- 
হি 





১৯৫৩ সালেক ২৫ নভেম্বর ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে 
ফুটবলের একটি যুগের অবদান হয় । কী ঘটেছিল সেদিন? 
প্রখ্যাত সাংবাদিক প্াহান ণপানাভিলের রচনা 'কাঙ্গেবি সেদিন 
ফুটবলের বডকগণটই বলে দিয়েছিল ? মপবান জথানির্ভর এবারেও থাকছে ছড়া ও কার্টুন। লিখেছেন এবং 
রচনা। এঁকেছেন অমিতাভ চৌধূরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ঘোষ, 

্ প্রিয়র্জন দাসমুন্দী, উষা ভৌমিক, দীনবন্ধু আদা, লাহিড়ী, 
ফুটবল নিয়ে আবর্ষণীয় একটি বদ্ধশনাস বসা কাহিনী আলি, রাজা প্রমুখ । 
”১ মিরর হানা পা দির ররর 
| সপ চতট্রাশাধযায় -শলড ফাইনাল ও নাকভাঙা তা ছাড়া অমিয় তরফদার, অরুণ মুখার্জি পাহাড়ী রায় 
চৌধুরী, শংকর নাগ দাস, অচিন্ত্য হাজরা ও অচিন্তা রায়ের 
তোলা মনমাতানো ছবি । 





পিটার থঃগরাজলে নিষে লিখেছেন হরিপ্রসাদ 
চট্রেপাধ্যায়। কলকাতার ফুটবলে তবুণ প্রতিভার অভাব ১৬০ পৃঙ্ঠার বই | দাম ১২ টাকা 
নেই, তবৃও বুড়োদের হাতা তু হাকাচ । কেন: লিখছেন 


সুভাষ দত্ত। চন্দন বনেনপাধনরের বচনা কয়েকজন 
ফুটবলারের অনাদিক, ভিন্ন প্রতিভা নিয়ে !. বেরোচ্ছে পুজোর অনেক আগেই 


এজেন্টযা সার্কুলেশন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন 
ইত্যাদি প্রকাশনী লিগিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুক্লচন্দ্র স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০০৭২ 
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রে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের স্বপ্ন আজও সফল হয়নি: 


ভূতাকে , 

বিহারের নানা স্হানে বহ্‌ বাঙালি গৌরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ০৮২ মা ৃ 
মনীষী স্হায়ী বা সাময়িকভাবে বাস গয়েছিলেন। সেই ভূতোর 

করেছেন। সেই স্মৃতিবিজড়িতস্হান- রজ সা ৫ পর 2 রা এ পু. - চি . উত্তরাধিকারী পরে জমিটির বন্দো- র 

গুলিতে যাতে মনীধীদের পবিত 8 নু টিপস ই ২7 ০:71, সী বস্ত দেয় অন্য এক বর্তিকে। সেই ; 
স্মৃতি রক্ষিত হয় তার জনা 'বেখ্গলি রি ৮5 এনর দারা গরু বন্দোবস্ত গহণকারীর বংশধররাই 
টড - এখন বাস করছে সেই জমিতে ঘর- 








আসোসিয়েশন, বিহার' বা বিহার 


বাঙালি সমিতি নানাভাবে চেষ্টা 
করছেন। কারমাটারে বিদাসাগরের 
স্মৃতি রক্ষার্থে এই সঙ্মিতি 'কেন্দ্রীয় 
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রাস্তার প্ররিকের অবশিষ্ট রস 


একর পরিমাণ জমি নারায়পচন্দু 


বিদ্যাসাগর ৃ বিক্রি করেছিলেন জনৈক বাঙালি 
একটি কজন মিনা 141 ৪ ১ ঃ নৃসিংহ দাস মল্লিককে। এই জমির 
দ্বারভাঙার বিভূতিভূষণ মুখো. ট ২৭১ নি এ উপরেই রয়েছে বিদ্যাসাগর নির্মিত 
পাধায় এই কমিটির সভাপতি এবং % ১১ তিন ৃ এপ রে 'বাস্সালা' বাড়ি, কূপ এবং বেছি। 

পাটনার শিবদাস সিংহ এই কমিটির 2 টি বি ২ বিহার বাঙালি ম্তির অল্ত. 
সম্পাদক 1 এই কমিটির দীর্ঘকালের ভুক্ত “বিদ্যাসাগর কমিটি 
টি তক রাতে & 'ামগালা' বাড়ি, ঝুপ এবং বেদি 
স্টেশন নাম পরিবর্তন করে হয়েছে | সহ তিন একর ণ জমিটি 
“বিদাসাগর'। আর স্হাপিত হয়েছে চব্বিশ হাজার টাকায় নৃমিংহ দাস 
'বিদাসাগব বালিকা বিদ্যালয়'বিদ্াা- মন্জিকের উত্তরাধি কাছ 
সাগরেরই কারমাটারস্হিত বাড়িতে । থেকে ত্রম্ম করেছেন। নৃনিংহ দাস 
বিদ্যাসাগর কারমাটাবে থাকার সময মঙ্গিলিক এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের 
ই বািটিিরেছিলেন) ০, ১০) 1. ইনিলিনি অসংখ্য ক প্রাপা। রা 
রে উল বাই ও তার পরি ছিল আট একর। জব ক্ষণে গড়ে ওঠে এক দোঁশ ক্‌প এবং বেদিটি নিশ্চি করেননি? 
থেকেও বিদ্যাসাগর আজীবন জমির পশ্চিম ও উত্তরে বাগান এবং মদের ভাঁটি। ভাঁটিওলা জমির উত্তর ডে টার 


অন্তরে অন্তরে ছিলেন একা। 
সঙ্গীহীন সৈনিকের মতই সারা 
জীবন সংগ্রাম করে গেছেন অপবি- 
মেয় অনায় আর অবিচারের 
বিরৃদ্ধে। সেই সংগ্রামে সাহাযা করা 
দূরে থাক, একমাত্র ভগবতী দেবী 
ছাড়া অনা কেউ তাঁকে আন্তরিক 
সমর্থনও করেননি। বস্তুত, 
আত্বীয় ও বন্ধবান্ধবদের কাছে 
থেকে মাঝে মাঝে এত কদর্য বাবার 
পেতেন যে, শেষটায় নির্বিকার চিন্তে 
আন সহ্য করতে পারতেন না। সেই 


দক্ষিণ-পূর্ব ঘেঁষে 'বাঙগালা' বাড়ি 
বাড়িটি একতলা এবং রাম্নাঘরসহ 
মোট এগারখানি ঘর। 


বাড়ির দক্ষিণ পূর্ধ কোণে ছিল 
আগাগোড়া ইট বাঁধান একটি 

সংকীর্ণ কৃপ। কূপের নিচের বাস 
তিন ফুটের বেশি হবে না। বর্তমানে 
ভগ্ন এবং জল শূন্য হয়ে পড়ে 
আছে। বিদ্যাসাগর এই কৃপের জল 
পান করতেন। 


বাড়ির উত্তর পূ দিকে চার 
বর্গফুট পরিমাণ চুন-বালি দিয়ে 


চে 


থেকে ভাঁটিতে মাতালদের যাতা- 
যাতের সৃবিধের জনা জমির মাক 
বরাবর এক রাস্তা চালু করে দেয়। 
₹শেষ পর্যন্ত সেই রাস্তা কায়েমও 
হয়ে যায়। ফলে জমিটি পূর্ব ও 
পশ্চিম এই দুই অংশে ভাগ হয়ে 
যায়।' 
বিদ্যাসাগর তাঁর শেষ 'উইল'-এ 
যারপরনাই যথেচ্ছাচারী এবং 
কৃপথণার্মী এই অভিযোগে পুত্র 
নারায়ণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে নিজ 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান 


করার জনা অর্থ সংগ্রহ করা খুব 
কঠিন সমস্যা ছিল। কিন্তু “বিদ্যা- 
সাগর কমিটি' এই 


উদ্দেশ্যে এক অভিনব পন্্া অনু-,. 
সরণ করেছিলেন । তারা এ জনা 


বিদ্যাসাগরের বিশেষ আকার 
বিশিষ্ট এক ফটো-কৃপন ছাপেন। এ 
ফটো-কৃপন তাঁরা বিশেষভাবে 
বিহারনিবার্সী বাঙালিদের কাছে 
বিক্রি করেন এক টাকা মূল্যে! 
এইতাবে তাঁরা প্রায় কূড়ি হাজার 
টাকা সংগ্রহ করেন। বাকি অর্থ 


জন্য অনেক সময় তাঁদের কাছ থেকে. বাঁধান ইটের একটি বেদি। এই  করেননি। পরিবর্তে পৌত্র শ্রীপারী সংগৃহীত হয় সহাদয় বাকিদের কাছ 
পালিয়ে বাঁচতে চাইতেন। চলে ব্দির ওপর বসে বিদাসাগব গল্প মোহন বন্দোপাধ্যায়কে উত্তরা- থেকে চাঁদা ও এককালীন দানের 
যেতেন কারমাটারে। তাঁর প্রিয় প্রতিবেশী ধিকাকী নিবাঁচিত করেছিলেন । কিন্ত্ব মাধামে ' 


সাঁওতাল পরগণা জেলায় কার- 
মাটার বলে (বিদ্যাসাগর 'কর্ম্মটাঁড়' 


কবতেন 
সাঁওতালদের সঙ্গে । ভাদেন সুখ 


বিদ্বাসাগরের দেহতাণের পর 


'বাঞগালা' বাড়ির দরজা জানালা 
ছিল না. তাই নতুন করে দরজা 


দুঃখের কথা শুনতেন । শন্তরের 
বলতেন)। এক রেল স্টেশন ছিল। অক স্নেহ রা করতেন তাদের. কোরটে মামলা করেন এবংভ্য়লাভ জানালা বসাতে হয়েছে । নৃসিতহ 
তখন ছিল ইসট ইনডিয়া রেলওয়ে ওপর। 'বিগ্গাসাগর প্মৃতিরক্ষা করে বিদ্যাসাগরের সম্পত্তিরউত্তরা দাস মল্লিকের সময় থেকে বাড়ির 
কোমপানির আমল । রেল স্টেশনের কমিটি' চারপাশে সংযোজন করে  ধিকার লা কবেন। তার কয়েক দক্ষ ণাবেক্ষপের জন্য একজন দারো- 
পাশেই ছিল 'কম্টাঁড়' গ্রাম।  বেদিটিকে মারও বড় কবেছেন। মূল বংসর পর তিনি কারমাটারের জমি যান রাখা হয়েছিল। জমি ও বাড়ি 
বিদ্বাসাগরের সময় সাঁওতাল পর বেদিটি অবশা অধাসহলে অবিকৃত ও “বা্গালা' বাড়ি বিক্রি করেন। মিহি 28158 
গণা ছিল বাংলার অন্তর্ভৃক্ত। ব$গ করেই রাখা হয়েছে। জমি ততদিনে দূভাগ হয়ে গেছে। বি হা 
ভঙ্গের ফলে বাংলা থেকে ছাঁটাই 'বিদাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ের মাঝে মদের ভাঁটিতে যাওয়ার পথ। টা ডি চিজ ভিউ 


করে সাঁওতাল পরগণাকে বিহারের 
সঙ্গে যুক্ত করা হয়! এই কারমা 
টারেই বিদ্যাসাগর একটি বাগান 
এবং বাগানের পাশে একটি 
'ধাঞ্গালা' বাড়ি নিমণি করিয়ে- 


প্রধান শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্ নাথ সেন 
ব্ললেন, "মামি 'আামাব বাবার কাছে 
এবং তৎকালীন বৃদ্ধদের কাছে 

রি উ শুনতাম, বিদাসাগরের 
অবর্তমানের পর ভামি ও বালা 


পথেয় পশ্চিমদিকের অংশ বিজি, 
করেন বিহারীলাল সাবরাক্ষ নামক 
জনৈক মাড়োয়ারীকে। পশ্চিমদিকের 
এ জমিতে বিহারীলালের উ্তবাধি. 
কারীগণ গুহ নিমা্ণ করে বসবাস 


তিনখানি ঘর ছাড়া বাকিগুলি সেই 
দাবোয়ানই সপর্িবাবে বাবহার 
করেন। সেই সাঙ্গো হয় ভূট্রাব চাষ । 

গত ১৯৭৬ সালে ৩ মে 
বিদ্বাসাগরের 'বাঙগালা" বাড়িতে 


ছিলেন। বাড়ি বেশ বুয়ক বছর অরক্ষিত করছেন। “বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয় নামে 
যে জমির ওপর বাগান ও অবস্হায় পড়ে ছিল। তখন বাড়ির টৈর জমির প্রায় এক একর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
'বান্গাল্লা' বাড়ি নিমণি করিয়েছিলেন: দরজা-জানালা চুরি যায়। আর পরিমাণ জমি বিদ্যাসাগর নিজেই হয়। 


৪8১7, পরিব্যক্ষি ২১ সেপটেমবর ১৯৪৩ 
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, বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষা- 
গত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (এ স্কলে 
বাংলা ও সাঁওতাল ভাষাভাফী)ছেলে 
মেয়েদের জন্য । 'গ্রামাঞ্চলের বিদ্যা- 
লয়' রূপে 'বিদ্াসাগর বালিকা 
বিদ্ণলয়' বিহার সরকাবের শিক্ষা 
বিভাগ কর্তৃক '্বীকৃতিও পেয়েছে । 
কিন্তু এ পর্যন্তই । অর্থনক্লা থেকে 
বঞ্চিত। অথচ, এই কারমাটাবেই 
খু্টান-মিশনাবি পবিচালিত একটি 
ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদাষেব 
বিদ্যালয় সবকারি অর্থ সাহাযা পেয়ে 
থাকে। 

কারমাটাধেব ঠাবিদিকে পরযেছে 
অনেক গ্রাম । উত্তবে মাইল খানে 
কের মধোই তলকিযাবী ও চাব 
ঘাবা। বাঙালি গ্রাম । পূর্ব, পাশচম ও 
দক্ষিণে বযেছে ধাবগাবডি, নদ্যাড়ি, 
জেবপাহাড়ী, ফয়বাডি এবং খোঁড়া 
সাবো। এই গুলি প্রধানত সাঁওতাল 
গ্রাম। এই গামগুলিতেই বিদ্যাসাগর 
যোতেন কাবমাগাবে এপে। কখনও 
যেতেন সাঁগভালদের মাহানে, 
আবার কখন যেতেন হাসল বোগে 
হোমিওপাখি চিকিৎসা কবতে। 

খে দৃঃখে তাদের পাশে দাঁড়াতেন 
য়ে 

'বিদাসাগর বালিকা বিদ্াালয"- 
এর ২৯ জন সাঁওতাল ছাত্রছাত্রী 
আসে ব্যাবগারডি গ্রাম থেকে। 
বিদালয়ের জনৈক শিক্ষক শ্রী 
গণেশচন্দ্র সোরেন সাঁওতাল সম্প্র 
দাযভূত্তু। বাড়ি নদযাডি শ্রামে। 
সবেমাত্র স্কুল ফাইনাল পাশ 
করেছেন । অলপবয়সী যুবক । খুব 
আবেগপ্রবণ আব বিদ্াসাগণবধ 
প্রতি শ্রদধাশীলও। বলেন, আমা 
দেব গ্রামের বৃদ্ধদেব কান শুনেছি, 

7াপাগব সব/যে ভালবাস তন্দ 
আমাদের । কাপড় চাপড়, খাবার 
দাবার, দুহাত উচ্গাড় করে পিঠেশ। 

সাঁওতাল্বা লেখাপড়া জানাতিন 
না। তাই বিদ্বাসাগশ তাঁব 'বাগ্গালা' 
বাড়িতে একটা 'বাত পানশালা 
খুলেছিলেন সাঁওতালদেব লেখাপডা 
শেখাবাব জনে! আর নিজ সেই 
'বাত পাঠশালায় লেখাপড়। 
শেখাতেন সাঁওতালদের ছেলেবুড়ো 
সবাইকে সমান যে 

বিদ্বাসাগব যখন কাবমাটার 
আসতেন এবং থাকতৈন সেখানে, 
তারপর শতবর্ষেবও বেশি সময় 
অতিক্রান্ত হযে গেছে।। তিনি রাত 
পাঠশালা" কার যাদের লেখাপড়া 
শেখাতে চচোয়েছিলেন। আঙ্গ শত 
বর্ষের অধিক সময পরে সেই 
সাঁওতালদেব লেখাপড়া বিশেষ 
অগ্রসব হযনি! তবু 'বিদ্যাসাগব 
বালিকা বিদ্যালয় এ বেশ কিছু 
সাঁওতাঙ ছেলোমোয আসে লেখা 
পড়া শিখতে । আব আসেন শ্রী 
গাণশচষ্ত সোবেল তাদের লেখাপড়া 
শেখাতে ! 01 


টি 





বিদ্যাসাগর জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ প্রতিবেদন 


শিলার 








বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার পর ১২৮ বছর 
অতিন্রন্ত হল। কিন্তু তবৃ বিধবা বিবাহ বাঙালি হিন্দু 
সমাজে জনপ্রিয় হচ্ছে না কেন 2 অথচ এখনও যাঁরা বিধবা 


বিবাহ কবছন দাম্পতা জীবনে তাঁরা কোন অংশে অনোর 
থেকে অসুখী নন। পরিবর্তন এ সম্পর্কে সংগ্রহ করেছে কিছু 
সামাজিক অভিমত। 


বহ বাদ, মাবেদন-নিবেদন 
জ্বর ভার অনেক তর্ক- 


বিতর্কের পর ১৮৫৫, ২৬ জুলাই 
বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। 
আইন পাশ ধবার পর কবি 
ঈশ্ববচন্দু গৃষ্ত বিদূপ করে একটি 
কবিতা ৰচনা করেন £ 
শীমান ধীমান, নীতি নি্মণিকারক 
যাব! পবে হত গান, বিধবা তাবক 
নতভাবে নিধেদন, প্রতি জনে জনে, 
আইন বৃক্ষেব ফল, ফলিবে কেমনে " 
গুপহ কবির ইগ্গিতটি লক্ষা 
করার মভন। বাঙালি চবিতের 
ধাকাবিজাসাহাকে বাগ করে তিনি 
ধলোভন যে কেবল কথাই সার 
হবে। কাজ হবে না কিছু। 


'মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা, 


কনা 


বিদ্যাসাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা 
সম্পর্কে ঠাঁব পরি্কাব ধারণা 
ছিল। হাই তিলি 'সীমা ছেড়ে নাহি 
খ্যালে সাগবেব চেউ' এই কথা বলে 
বিদাসাগরকে পক্ষ কাবেই লিখলেন, 
'সাগর যদপি কবে সীমার লগ্ঘন, 


ত্রবে বৃঝি হতে পাবে বিবাহ ঘটন ।' 


সাগরের ঢেউ সীমা লগ্ঘন না 
করলেও বিদ্যাসাগব কথার সীমা 
ল"ঘন করে কাজে বিধবা বিবাহ 
ঘটালেন জলাই মাসে আইন পাশ 
হবাব পব ছম্রাসেব মধো। তিনি 
উদ্যোগী হয়ে খ্যেকজন বন্ধুর 
সহম্যাগিহঠাধ পথম বিধব। বিবাঙ্তোব 
বাবস্তা কিণব্ন | 


বিধবা বিবার মাইন পাশ 
তরাব পর যাঁরা বিধধা বিবাহে 
উাদ্োশবি হতঠিন ও ধিবাহ করতেন 





তাঁদের সকলকেই যে কী ভয়ানক 
সামাজিক নিযর্তিন ভোগ করতে হত 
রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর 
বাক্তিগত অভি্ঞতায় আমরা তা 
জানতে পারি। 


বিধবা বিবাহের প্রবর্তনের মতন 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কার 
কর্মের আবশাকতা বিদ্াসাগব কি 
হঠঠাং অনুভব করেছিলেন * আসলে 
বিদাসাগর পরোক্ষে প্রতাক্ষে নতৃন 
সামাজিক গোচ্ঠীর (রামমোহন ও 
তাঁর আর্ীয় সভা, ডিরোজিও, 
ইয়ংবেংগল, তত্তববোধিননী সভা, 
বাহাসমাজ ইতাদি) চিন্তাচেতনা 
থেকে এই নতৃন ৩911501)৮৩ 
১101801011-এর প্রেরণা পেয়ে- 
ছিলেন। 


চারদিকে ছিল এই সমাজের কৃপ্রথা 

বহৃবিবাহ ও কৌলীনা প্রথা, যার 
অবশাম্ভাবী হল সমাজে বহ নাধীব 
অকান্গ বৈধব্য। 

এখন প্রশন হচ্ছে আজ, ১৯৮৩ 
ভে এই অত্যাধুনিক অতি আলোকিত 
সমাজে বিধবাবিবাহ ঠিক কতটা 
ফলপ্রসূ: বিধবাবিবাহ করতে বা 
দিতে ছেলেমেয়ের বা মা বাবা 
ইচ্ছে অনিচ্ছে কতখানি - 

প্রথ্খাত এক সমাজ সেবিকা 
বললেন, সামাজিক সংস্কার নেই 
ঠিকই. কিন্তু মানসিক সংস্কার বেশ 
জোরাল। 

এই স্ত্েই কথা হণ্ছিল রতনলাল 
মুখারজির সঙ্গে। বিয়ের কথা 
হচ্ছে। মেয়েটি দেখতে শ্রনতে কেমন 
বলতে গিয়েই প্রশ্ন করেছিলাম, 





আচ্ছা আপনি তো একট। বিধবা- 
বিবাহও করাতে পারেন। এ বিষয়ে 
কোন সংস্কার আছে” - না 
সংস্কার থাকবে কেন; এ যুগের 
ছেলে আমরা, আমার মা বাবা যদি 
চান তা ত্রলে কোন আপত্তি নেই। 
আপনি মা-বাবাকে বোবাতে 
পাবেন। দেখুন মা বাবা কিংবা 
পবিবারের কেউই এটা ঠিক পছন্দ: 
করবেন না। আমি তাঁদের বিরুদ্ধে 
যেতে চাই না। 

বতন্রাবৃব প্রৌঢা পিসিমা বেশ 
রুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, তোমাবই বা 
অমন অলঙ্ষুণে অল্পপেষে কথা 
কৈন£ কোন দৃূঃখে আমার সোনাব 
চাঁদ ছেলে ধিধবা বে করতে যাবে * 
কেন ওর কি কনে জুটছে না আঁ; 


আমার মনে পাড় গেল সেই 
ছড়াটি 2 
'বেঁচে খাক বিদঘসাগক চিবজীবী 
হায় 


সদরে কবেছে রিপোর্ট, বিধবাদের 
হবে বিয়ে।' 


কবে হবে এমন দিন, পচার হবে এ 
আইন 
দেশ দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে 


হৃকৃম 
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে 
ধৃূম। 

লতপূবেব তাঁঠিবা “বিদা 
সাগর পেলড়' নামে এক বকমের 
শাড়িতে এই গানটি খোদাই কবে 
দিতেন। 


শোভাদিন কথাও আমার মানে 
পড়েছিল, অনেককাল খবব পাইনা, 
কেমন আছে আমাদের শোভাদি 
শুনেছি ওব স্বামীও নাকি মাধা 
7গছ্েন কোন এক আকসিন্ডেনটে | 
তাবপবৰ কি শোভাদি বিয়ে 
কবেছেন ” 

ভাবতে ভাবতে বেহালা। 
শোভাদির বাড়ি। বাড়িতেই ছিলেন। 
শোভাদিকে দেখে আমি তো বেশ 
অবাক। কোনদিন এত সাজগোজ ই 
করতে দেখিনি । বাড়িতে কেউ নেই, 
সকাল থেকেই খুব একলা, আল 
মাবিটা গোছাতে গিয়ে বিয়েব 
বেনারসী খানা পেলাম। তেমনই 
নতুন, আঁচলে এখনও ধান-পুর্ববি 
গাম্ধ। 

দরজায় বেল ধাজতে দ্বৃত শাড়ি 
পালটে শোভাদি আবার তৈমনি 
নিরাসত্ত*। 

[শাভাঁদর বয়স এখন ঠিক ৩২ 
৩৩। পাঁচ বছর আগে দূ বছবের 
ছেলে রেখে ওর স্বামী মারা গেছেন। 
ইচ্ছে করলে শোভাদি বিয়ে করতে 
পারতেন। 


পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ১৯৮৩ / ৪২ 


কথাই তিনি ভাবেননি, এখন ড় 


একা লাগে - *শ্বর বাড়িতে মাথার 
ওপর ছাতটা হারাতেও আবার ভয়। 
ছেলে মানুষ করতে হবে। তব্‌ মাঝে 
মাঝে এত অসহায় মনে হয় 
নিজেকে। নিজে লেখা পড়াও তেমন 
শেখেননি, মাত্রই বি এ পর্যদ্ত 
পড়েছিলেন। তাই সকলের মন 
জুগিয়ে চলার চেস্টা করতেই হবে। 
শোভাঙ্গির সব সময় ভয়। কেউ 
ঘেন কিছু বলতে না গায়েন, তাঁর 
সন্তানের সেজনা যেন কোন ক্ষতি না 
হয়। *পন্ট বোবা ঘায় শোভাদি যদি 
বিয়ে করতেন তা হলে এই 
অসঙ্ায়ত্‌ তাঁর কেটে যেত। 


শোভাদি না হয় অল্প শিক্ষিত, 


অসহায় মহিলা, শ্বশুরবাড়ির 
হবে। কিন্তু মাধুরী মিত্র, অত 
লেখাপড়া জানা ভাল চাকরি করেন 
তিনিই বা তেইশ বছর হয়সে বিধবা 
হয়ে বিয়ে করলেন না কেন? 


মাধুরী বলেছেন, আমার বিয়ের দৃ 
বছরের মধো আমার স্যামী মারা 
মান। আমি তখন সবে একটা 
চাকরিতে ঢুকেছি, কত স্বপ্ন, দুজনের 
রোজগার, সৃখ-সাচ্ছন্দ, তা সবই 
তো গেল, এখন এই দিনগত 
পাপক্ষয়। বিয়ে: কে করবে; তা 
ছাড়া আমার মা-বাবাও চান না। 
আমার পরের বোনগৃলোর এখনও 
বিয়ে হয়নি। আমি বিয়ে করলে 
তাদের বিয়ে হওয়া মুশকিল। তবে 


কি জানেন, কেউ যে আমাকে বিয়ে 


করবে সে সম্ভাবনাও নেই । যতই 
প্রগতিবাদী বলে চেঁচামেচি করিনা 
কেন বিধবাকে বিয়ে করা এখনও 
যথেল্ট সাহসের অপেক্ষা রাখে। 


হেসে বলেছিলেন মাধুরী, শ্বাশুর 
বাড়িতে, বাপের বাড়িতে আমার খুব 
সুনাম, আমি সাদা শাড়ি পড়ি, মাছ 
মাংস ছুইনা, আমার কোন পুরুষ বম্ধু 
নেই, এত স্নাম, অবশ্য ভয়ও 
থাকে। যদি ওদের নাম ডোবে। 


বৈধব্যকে স্বীকার না করে বিয়ে 
করেছেন তৃফা সেন। দুটি ছেলে মেয়ে 
নিয়ে মারা গেলে কী করব 
ভেবে পাচ্ছিলাম না । একটা চাকরিও 
জোগাড় করি, কিন্তু একলা বাড়ি 
ভাড়া করে থাকার মতনও সাহস 
ছিল না' *বাপুর বাড়িতে তেমন কেউ 
ছিল না, বাপের বাড়ির সবাই ম্বখ 
ফিরিয়ে নিলেন, এই পরিস্হিতিতে 
সৃশান্তর সঙ্গো আমার বিয়ে হয়। 
ভালবেসে । আইনের জোয়, ভাল- 
বাসার জোর দুইই আমার আছে । 
আমরা সুখী স্বার্মী-স্্রী।. প্রথমদিকে 
আত্ীয়গ্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ 
ছিল নাঃএখন তারা আসে । আমার 
গ্বাধীর টাকা পয়সা যথেষ্ট, সে 
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একটা কথা. একেযারে স্পঞ্ট, 


' ধ্বধবা বিবাহ যেখানেই ঘটেছে 


ভালবাসা তায় একমাত্র কারণ। 
পাত্রপারীর বাবা-মার উদ্যোগে নয়। 


এর কারপটা কী: 


উত্তরে বেশির ভাগ বয়স্কা 
মহিলাদের মতামত হল, খুব কম 
বয়সে বিধবা হলে বিয়ে দেবার ইচ্ছে 
থাকে, এখন তো পচিশের আগে 
মেয়েদের ফিয়েই হয় না। দৃবছর কি 
চায় বছর ঘয় করে বিধবা হলে ৩০- 
৩২ বছর বয়স হয়ে যায়। যথেছ্টই 
বয়স, তখন কি বিয়ের সময় থাকে ১ 
বিশেষত দুটি ছেলে মেয়ে থাকলে : 
আসলে যুগ পরিবর্তনটা 
নিজের জন্য কামনা 
করেন। অন্যের ক্ষেত্রে এর বাস্তব 
প্রয়োগ মেনে নিতে পারেন না। 
এখন মধাধিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রায় সব 
ঘরেই মেয়েরা লেখাপড়া শিখে 
একটা চাকরির অভিজতা অর্জন 
করে বিলের পিঁড়িতে যখন বসে তখন 
বয়সতো একটু হবেই। তা ছাড়া 
সময় তো পালটে গেছে । কোনমেয়ে 


করতে বলবেন» তবে কেউ মদি 
ভালবেসে বিয়ে করে দায়-দায়িত্ব 
গ্রহণ করে, তাতে আপন্তি কেন 
হবে? 

যেমন বিনা কাকিমা বললেন, 
তোর কাকার সঙ্গে আমার তো 
কোন কালে বিয়ে হয়েছে, তা এখনও 
কোন শুভ কাজে আমার মুখ দেখেনা, 
আমি নাকি খুতো। আমার বিধবা 
বিয়ে হয়েছে তো তাই । তাই বাড়ির 
বিয়ে, পৈতে অন্নপ্রাশনে আমরা 


- কখনও যাইনা। তোর কাকৃই যেতে 


দেয় না। 

হাঁ, বিধষা এখনও অমন্গজ- 
অশৃভের প্রতীক। বিধবাকে কোন- 
রকম শু অনৃষ্ঠানে অংশ নিভে 
দেওয়া হয় না। যদি নবদম্পতির 


অকল্যাণ হয়। 
এইসব ছোট ছোট সংস্কারের 
স্বীবাণু এখনও হিন্দু সমাজের ঘরে 


বিষয়ে বহু সমাজসেবক ও সমাজ- 
সেবিকার মতামত হচ্ছে, বিধবা 


* বিবাহ নিয়ে ফোন সংস্কার নেই যদি 


তা ক্বার্থের পরিপন্ছী না হয়। 
বিধবায় প্রচ্য় অর্থ, বাড়ি, গাড়ি 
আছে তার যদি ধিবাহের বয়স না 
থাকে তো সেখানেও কোন অন্তরায় 
হয় না। 

অথচ খুব প্রভাথ প্রতিপত্তি শালী 
দুজন সঙ্গে সেদিনই 
কথা হল, তাঁদের দৃজনের দৃটি তন্ণী 
বিধবা কন্যা রয়েছে। বন্ধর পাঁচেক 
হল স্বার্মী হারিয়েছেন দূজনেই। 
কোন সন্তান-সম্ততির দায়ও নেই । 
উভয়েরই পরিষার প্রচুর অর্থ 
উপঢোৌকন দিতে চান কিন্তু বিয়ের 
যোগা পাত্র তাঁরা পাচ্ছেন না। 
এমনকি খুব সাধারণ পাত্রও তাঁরা 
পেলেন না। আর কবে বিয়ে হবে? 
কথা হল তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গেও, 
ওরা বললেন, মুখে বড় বড় আদর্শের 
কথা বহু শিক্ষিত ছেলেই বলে কিন্তু 
কাজে দেখা যায় না। আসলে সব 
ছেলেরই মনের মধ্যে গোপন ইচ্ছা 
সালকারা কুমারী কন্যা বিবাহ 
করা। 

সতা বলতে কি, উনবিংশ-বিংশ 
শতাব্দীতে যাঁরা কৃসংস্কার বর্জন 
করে বিধবা বিবাহে মদত যৃগিয়ে 
ছিলেন তাঁরা নিজেরাও বিধবা বিবাহ 
করতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হননি। 
রবীন্দ্রনাথের পৃত্র রর্ীন্দ্রনাথ এবং 
বিদ্যাসাগরের পৃত্র নারায়ণচন্দ্ 
বিধবা বিবাহ করেছিলেন। অবশা 
বর্ধীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দে্কী 
নিজেই খুব বিদৃষী মহিলা ছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সেই 
চিঠিটির কথা মনে পড়ে। চিঠিটি 
লিখেছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভু 
চন্দ্রকে "আমি বিধবা বিবাহের 
প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়। 
অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমনস্হলে 
আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া 
নিকটে মুখ দেখাইতে পারিতাম না। 
ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অগ্রদ্ধেয় 
হইতাম। নারায়ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 


এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল 
করিয়াছে এবং লোকের নিকট 
আমার পৃত্র বলিয়া পরিচয় দিতে 
পারিবে তাহার পথ করিয়াছে । 
বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার 
জীবনের সর্বপ্রধান সংকর্ম। এ জন্মে 
যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর 
কোনও সংকর্ম করিতে পারিব 
তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের 
জনা সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং 
আবশাক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও 


পরান্ত্খ নহি। 


সেখানকার ব্রাহাণ পশ্ডিতেরাও 
বাংলাদেশের পন্ডিতের মতন দুই 
দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। 

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের বিধবা 
বিবাহ আন্দোলন উনিশ শতকের 
সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ইতি- 
হাসে সর্বভারতীয় আন্দোলন বলে 
মনে হয়। 

আন্দোলনের প্রয়োজন কবেই 
ফুরিয়েছে,সব কাজ তিনি নিজ হাতে 
এশিয়ে নিয়ে গেছেন, আমাদের 
বাংলা তথা ভারতই বা তৈমন করে 
অংশ নিয়ে ভয় পাচ্ছে কেনঃ 


আসলে অর্থনৈতিক 

সমাজক্ষেত্রে প্রকৃত মুক্তির পথ তৈরি 
করে। যে দেশের মেয়েরা এখনও 
জানেনা বিয়ের পর শাশড়ি-স্বার্মীর 
দয়ার ওপর আদৌ তারা জীবিত 
থাকবে. নাকি পিতৃগৃহ থেকে যথেষ্ট 
ধনসম্পত্তি আনতে পারেনি বলে 
পুড়ে মরবে - সে দেশের বিধবাদের 
পূনর্বিবাহ তো দূরের কম্পনা। 
মেয়েরা সার্ধিকভাবে অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা পৈলে এই নরক মন্জণা 
থেকে মুক্তি মিলতে পারে। তার 
আগে পারের জীবনী পড়া 
ছাড়া কোন গভাম্তর নেই | 


আমাদের ছোটবেলায় কলকাতায় 
একবার ''বিনবিনিয়া রোগের 
হয়েছিল । হঠাৎ পা-টা 


পতন, তার ত্য অ বেশ কিছু গাছ তার। 

রোগটা সাত হয়েছিল কিনা € € ঠি$ ৫ নব 

জানিনা। তবে গুজবটা ছড়িয়েছিল . সমস্যা সব বড় শহরেই আছে। 

জব্বর | টালা থেকে টালিগঞ্জ এখানে বোম্বাই-এর বম্তী সমস্যা যেমন 
সমস্যা 


লোক মরেছে, ওখানে পাঁচটা 
ডেডবডি দেখা গেছে, এই ধরনের 


রঃ রোগ 
কলফাতায় এখনকার “চালু” রোগ ঙ 


কি? এক তো পেটের রোগ যাকে 
লোকে বলেন, কালকাটা স্টমাক। 
আর আছে *বাসজনিত রোগ । 
হ্াপানী, কাশি, যক্ষঘা ইত্যাদি । মাঝে 
মাবে ম্যালেরিয়া উকি মারে। আর তাহলেও কলকাতার নিন্দায় জল বার করবার জন্য নিকাশা সমালোচনা করা ঠিক নয়। অনেকেই 
এক সময় এনকেফ্যালাইটিস প্রাণে কলকাতার অসূখটাকে এখনও অনেক ব্যবস্হা আর বস্তীতেও বেশ কিছু এটা বৃৰতে চান না - তারা বোঝেন 
ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া চিন বড় বেশি ব্যবহার করেন শহরে কাজ হয়েছে, সে কথা সকলেই না যে কলকাতার অনেক সমস্যার 

রোগ _- সে কথায় পরে আসছি। হাঁটতে গেলে জঞ্জাল, হকার ভিড় জানেন। 





শরীরং ব্যাধিমন্দিরম । রোগের কারণ 
দেহ। অর্থাৎ দেহ কমজোরী হলে 
রোগ বাসা বাধে আর এই দেহটা 
কমজোরী হয় নানাকারণে । দারিদ্রা, 
পছ্টির অভাব, অস্বাস্কর পরিবেশ, 
সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা এই সব আর 
কি। 

শহরটার বরাবরই দুর্নাম ছিল । আগে 
অনেকে ওটাকে পশ্চিমবঙ্গের 
রাজধানী না বলে বিশ্বের রাজধানী 
বলতৈন। অবশ্য ''কলের। 
রাজধানী” । আজ সেই দুর্নাম গেছে 
কারণ সি এম ডি এ এবং 
কর্পোরেশনের যৌথ প্রচেষ্টায় জলের 
সাপ্লাই ভাল হয়েছে। তেমনি 
অধিকাংশ বস্তী শৃধূ জল নয়, পাকা 
স্যানিটারী পায়খানা, নর্দমা, রাস্তা 
ইত্যাদির সৃযোগ পাচ্ছে। 


ইত্যাদি তো আছেই আর আছে উনূন, বাসীরাই | তারা 
কারখানা এবং গাড়ির ধোয়া ও যেটা জানেন না সেটা হল যে দীর্ঘদিন 
বিষাক্ত গ্যাস। কাজেই স্বাস্হাহানির কলকাতাকে ভেঙ্গে চুরে 


সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। 


নতুন শহর জায়গায় কাজ আরম্ভ হয়েছে বলেই 
বানাবার দৃঃস্বগ্ন বা দুঃসাহস কারও এত জায়গায় | 


কিন্তু এ সত্ত্বেও শহরটাকে ছেড়ে চললে নেই। যা আছে তার মধ্যে দিয়েই কলকাতা শহরটা একাদিনে তৈরী হয় 


যাওয়া তো যায় না। কারণ এখানেই ভালর দিকে এগোতে হবে। 
আমাদের বাস। এখানেই আমাদের রে 
ভবিষ্যং। 


তিনটি উপনগরী হচ্ছে। একদিনে ভালও হবে না। তবে 
প্যালিটিগৃলিতে অনেক বিনবিনিয়া রোগের মত না হলেও 


গত কয়েক বছর ধরে কলকাতা রাস্তা ঘাট, নর্দমা আর জলের বাবস্হা আর একটা রোগ আস্তে আস্তে 
উন্নয়নে একটা বিরাট কর্মকাণ্ড যে হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা যে আমাদের সবাইকে আক্রমণ করছে। 
চলছে (আস্তে আস্তে হচ্ছে বলে অপরিকম্পিত ভাবে গড়ে ওঠা চতুর্দিকে তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। 
অনেকে বলেন কর্মকান্ড) সে সম্বন্ধে শহরটা এখন একটু পরিকল্পনার মুখ এর থেকে মুক্তি নেই । 

দেখছে । 


সন্দেহ নেই। এম ডি-এ প্রায় 


আমাদের সবারই মনের মধ্যে 


এগৃলি যেমন আশার কথা । তেমনি কলকাতার জন্য একটু ভালবাসা 


ব্রীজ 
বানিয়েছে চারটি, উড়ালপুল দুটি, আশার কথা হল যে এই কলকাতা “চিন্‌ চিন্” করে উঠছে। 


বাড়াবার জন্য নতুন জল কল. জমা 


শহরের ভাবী নাগরিকরা অর্থাং 
যাদের বয়স অল্প, তারা এই শহরের 
শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেন্ট আগ্রহ শীল। 


একটা অবিশ্বাস্য ফিরিস্তি 


) মহানগরীতে সি এম ডি এ, কলকাতা 
। কর্পোরেশন, সি আই টি এবং অন্যান্য 
সংস্হার প্রচেষ্টায় যে সব কাজ 
হয়েছে তার একটা ফিরিস্তি । 


অবিশ্বাস্য মনে হলেও সাত্যি। 


পাস্তা 
থ্ড মেটোপলিটন বাইপাস 
বারাকপূর-কল্যাণী এস্সপ্রেসওয়ে 


ক্লাস্তা চওড়া 
ডাল্সম্ডহারবার রোড, শরং বসৃ রোড, 
রোড, ব্রাবোর্ণ রোড, আচার্ধ, 
অগদীশ চন্দ্র বোস রোড, আচার্য প্রফৃল্ল চন্দ্র 
রায় রোড়, পামমোহন সরণি, সৃবোধ মল্লিক 
রৌড, গড়িয়াহাট রোড, সৈয়দ আর্মীর আলী 
এাঁভানিউ, মানিকতলা মেন রোড়, 
উদ্টোড়া্গা মেন রোড ইত্যাদি। 


সেতু নিম্্মাণ/সংস্কার 
বিজন সেতৃ, অরবিন্দ সেতু, যর্তীন দাস সেতু, 
কাললীঘাট সেতৃ 


উড়ালপুল | 

শিয়ালদা 

ব্রাবোর্ণ রোড 

লাবওয়ে 

হাওড়া 

জল 

পলত্বার শক্তি বৃদ্ধি, গার্ডেনরীচ, হাওড়া 


(এছাড়া বিস্তৃত এলাকায় নতৃন পাইপ 
বসানো) 


উপনগরী 
বৈফবঘাটা-পাটুলী ও পূর্ব কলকাতা সমাপ্ত 
প্রায়। 


মিউনিসিপ্যাল এলাকা উন্নয়ন 
৩৫টি মিউনিসিপ্যালিটি উন্নয়নম্লক 
বাবস্হার জন্য সাহাযা পাচ্ছেন। আর 
শতাধিক অঞকাও এই সাহাযা পাচ্ছেন। 


বিবিধ 

এছাড়া আছে প্রায় তিন হাজার 
হাসপাভালের শধ্যা বৃদ্ধি, কয়েকটি নতৃন 
হাসপাতাল, প্রায় ২০টি চিকিৎসা কেন্দ্র 
ইত্যাদি । প্রায় ৬০০ প্রাথমিক স্কুল নির্মিত বা . 
মেরামত। 













এ কাহিনী £ অদ্রীশ বর্ধন 
| ছবি £ পোলারিস 





কেন পাখা ঘুরিয়ে মাথার কাপড় খুলতে বলেছিল 
ইন্দ্রনাথ, এবার তা বোবা গেল। রনি 
মা-মেয়ে দূ জনেরই কান বাইরের দিকে বার করা-মাথার সঙ্গে. 


লেপটান নয়। খাড়া কান জন্মসূত্রেই আসে । তা ছাড়া, 
 চোয়ালের গড়নও একরকম | 






বিষগ্র চোখে তাকাল প্রৌঢা। কণ্ঠস্বর শুনে যেন ইলেকটিক শক খেল তিন বন্ধু। শ্রাবস্তী গৃহর ফাযাটে চল্লিশ 
ক্লান্ত হাজার কেন-চল্লিশটা টাকাও তো পাওয়া যায়নি। 


এবার পুজোয় শ্রেষ্ঠ কিশোর পূজাবার্ষিকী 
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এবার আর শুধু পড়াশুনো নয়। পাঠা বিষয়ের অতান্ত প্রয়োজনীয় 
নানারকম সরস অলোচনার সঙ্গে থাকছে 
মনমাতানো ৪টি পৃণঙ্গি উপন্যাস 


লিখছেন 
আশাপূণ্ণা দেবী: 
নীরদ হাজরা,অরুণ আইন,কার্তিক ঘোষ 


একগুচ্ছ অসাধারণ গল্প লিখছেন £ 
লীলা মজুমদার, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 
পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল জানা, অজিত দাস, 
শৃন্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র মন্ডল 
কূড়িটির বেশি ছড়া ও কবিতা লিখছেন £ 
অন্নদাশওকর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শঙ্খ ঘোষ, 
নিতাই ঘোষ, সরল দে. গৌরী ধর্মপাল, 
অশোককুমার মিত্র, রতনতনূ ঘাটী, লক্ষ্মণকৃমার বিশবাস প্রমুখ । 


খেলাধূলা নিয়ে একটি দারুণ লেখা লিখছেনচিরজীব 





এ ছাড়া প্রবন্ধ, রসরচনা ও পড়াশ্বনো নিয়ে লিখছেন: 
জ্যোতিভূষণ চাকী, শৈলেশ সেনগৃপ্ত, গৌতম মল্লিক 
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নারী দুশিয় 





লি হে থর ছিলে গত আদে 





১৮৮৩ সাঙ্সের ১০ মারচের 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন 
উৎসব এক বিশেষ কারণে স্মরণীয় । 
সেই বছরেই ঘুগ্মভাবে স্নাতক 
হবার বিরল কৃতিত দেখালেন বেখুন 
ফিমেল স্কুলেব দৃই বাঙালি ছাত্রী 
খৃস্ট ধর্মবিলম্বিনী চন্দ্রমখী বসু এবং 
ব্াহিকা কাদম্বিনী বসু। 

সমাবর্তন ভাষণে উপাচার্য এইচ 
জে বেনলডস বলেন 'ভাবতের 
শিক্ষাব ইতিহাসে দৃই ছাত্রীর স্নাতক 
উপাধিলাভ এক ঘযুগসম্ধিক্ষণের 
ঘটনা হিসাবে চিহ্তিত।' অবশা এই 
দুই বাঙালিব এই বিরল গৌরব শ্রধু 
ভারতের ইতিহাস নয়, সমগ্র বৃটিশ 
সামাজ্যের ইতিহাসেই এতিভাসিক 
মযঘদিা পেতে পাবে, কারণ তখনো 
ইংলনডেব মেয়েদেবও বিশ্ববিদ্যা 
লয়ে প্রবে শলাভের সৃযোগ মেলেনি । 


এব আগে বেখুন স্কুলের প্রতি 
ঠায় ছদ্ম হতাশায় খেদোক্তি করে 
ছিলেন এক বাঙালি ববি 'আগে 
মেয়েগুলো ছিলো ভালো বৃতধর্ম 
করত সবে. এক বেখুন এসে শেষ 
কবেছে আর কি তাদের তেমন 
পাবে”  হুঁড়িগুলো ভুড়ি মেবে 
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে তখন এ 
বি শিখে বিবি সেঙ্গে বিলিডি বোল 
কবেই কবে।' 


চন্দ্র আব কাদদ্বিনী বিবি 
জেননি বটে, কিন্তু বিলিতি বোলে 
বিশেষ পাবদর্শিনী ছিলেন । কাদ- 
ম্বিনী প্রথম মহিলা, যিনি "গ্র্যাজুয়েট 
অফ বেংশল মেডিকেল কলেজ' 
উপাধি লাভ করে উচ্চতর ডাক্তারি 
শিক্ষার জনা গেলেন বিলেত। 
ইংরেজিতে এম এ পাশ করে চন্দরমুখী 
বেছে নিলেন শিক্ষকতার পথ, বেথুন 
কুল থেকে কলেজ বিভাগ আলাদা 
হলে, তিনি হলেন বেথুন কলেজের 
পথম অধাক্ষা। 
কাদম্বিনী এবং চন্দ্মুখী যে পথের 
পথপ্রদর্শিকা হলেন সেই পথ ধরে 
এগিয়ে ছিলেন বেধুন কলেজের 
আরো ছাত্রী। তাঁদের মধ্যে কবি 
কামিনী বায়, প্রিয়ম্বদা দেবী,তেজ- 
85177 57২ 
উদ্েখযোগা ব্ক্িত্ব | তবে বাঙ 
তথা ভারতীয় মেয়েরা যে গোলাপ- 
বিছানো পথে এশিয়েছেন আদৌ তা 
নয়। পড়াশোনা শিখলেই যে বৈধবা 
, শ্াারি পড়ানোর মত 
একথা শেখানো হত তাদের। 
পুরুষপ্রধান সমাজের জ্রকৃটিশাসন 
আনু কঠোর ধর চাশে 






কয়েকশতক ধরেই এ দেশের 
মেয়েদের জীবন ছিল পক্গু, জড়। 
সহমরণের চিতায় পোকার মত পুড়ে 
মরা, কৌঙ্লীন্য প্রথার বলি হয়ে 
জিবন যন্ত্রণা সহা করা, অথবা 
অকাল-বৈধবোর জ্বালায় জীবল্মৃত 
হয়ে বেঁচে থাকাই দ্বিল যেন এ দেশের 
মেয়েদের সাধারণ উত্তরাধিকার । 
আলোয় যখন জীবনকে শুদ্ধ করে, 
সংস্কার করে নিতে এগিয়ে এলেন 
বাঙালি মর্ীবীরা, তখন তাঁরা 
বুবলেন, দেশের বিরাট একটা অংশ 
অশিক্ষার অন্ধকারে, সামাজিক 
অবিচারের শিকার হয়ে থাকলে সে 
দেশের সামগ্রিক উন্নতি কখনো 
সম্ভব নয়। রাজা রামমোহনের 
নিভীক প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে রদ 
হল বীভৎস সতীদাহ প্রথা, সহাদয় 
বিদ্যাসাগরের আন্তরিক উদ্যোগে 
১৮৫৬ সালে পাশ হল বিধবা বিবাহ 
আইন। কৌলীনা প্রথার অবিচাব 
নিয়ে রঙ্গ ব্াচগ বালসে উঠল 
রামনারায়ণের নাটকে । একটি দৃটি 
করে রালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হল দেশে। বঙ্গ মহিলা বিদ্াালয় 
আর বেধুন স্কৃল পরে এক হয়ে 
গেলে বেথুন স্কূল থেকেই ১৮৭৪ 
সালে পবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হলেন কাদম্বিনী বসু! এই একটি 
মেয়ের জনোই ১৮৭৯ সালে বেথুন 
স্কলে কলেজ ক্লাসের পর্তন। 
একশো বছর পরে সে কলেজের 
ছাত্রী সংখা হাজারের ওপর । 
চল্দ্রমুখী কাদম্বিনীর স্নাতক উপাধি 
লাভের এতিহাসিক ঘটনার শতবর্ষ- 
পূর্তি উৎসব পালনে রর্তী হয়েছেন 
বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা এবং 
প্রান্তন ও বর্তমান ছাত্রীবৃন্দ। এই 
প্রসঙ্গে কিছু কথা বললেন বেখুনের 
বর্তমান অধাক্ষা ডঃ দীপ্তি ত্িপাঠি। 
প্রথম অধাক্ষা চন্দ্রমুর্খীর মত ডঃ 
তিপাঠিও বেখুনেরই প্রার্জনী। ডঃ 
ত্রিপা্তি জানালেন 'এশুধূ 
স্মরণোত্সদী নম, একশো বছরের 
আগে এদেশের মেয়েরা যে নতুন 
পরে এগিয়েছিলেন, আজকের 
মেয়েরা যেন হাজার বছর ধরে সেই 
পথে আরো এগিয়ে ঘেতে পারে।' 


; 8%/ টা ২১ ডিবি ১৯৮৩ 


টানি নি 


কভু 
জন্য যে, ভারতে নারী শিক্ষায় বাঙালি মেয়েদের 
স্হান ছিল সবার আগে । অথচ স্বাধিকার অর্জনে 
বাঙালি মেয়েরা এখনও পিছিয়ে কেন ? 







ডঃ ত্রিপাঠি আরো জানালেন, 
'এখনো দেখেছি কলেজের শতকরা 
আশিটি মেয়েই ঘর সংসার করাই 
শ্রেয় মনে করে, কুড়ি জনকে বলতে 
পারি 'কেরিয়ারিসট ।' তারা তাদের 
শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা নানাভাবে 
কাকে লাগাতে চাষ, সবদিক থেকেই 
জীবনে স্বাঝলমকী হতে চায় । তাদের 
এই উৎসাহ আমাব খুব ভাল 
লাগে।' একাটু থেমে অধাক্ষা বললেন 
দেখ, এই একাশা বছর ধার 
স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে বেথুন কলেজ 
যথেম্ট বড় ভূমিকা নিয়েছে । এ 
কলেজের মেয়েরা রাজনীতি, শিক্ষা, 
সাহিতা, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, 
বিক্তান প্রভৃতি অনেক বিষয়েই 
পথ প্রদর্শন করেছে । কৃতী ছাত্রীদের 
রীতিমত গর্বিত।' এরপব একটি 
সৃচিন্তিত মন্তবা কবলেন শ্রীমত্রী 
ত্রিপাঠি। “দেখ, জনসংখ্যা বাড়ার 
সঙ্গে শিক্ষিতাদেরও সংখা বাড়ছে, 
কর্মক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে তীব্র প্রতি 
যোগিতা। সেই প্রতিযাগিতা আর 
ভিড় কমাবার জনো কর্মক্ষেত্রে 
মেয়েদের নতুন দিগল্তেব সন্ধান 
করা প্রয়োজন, কর্মক্ষেত্রের পরিধি 
বাড়িয়ে দেওয়া দরকার ।' 


এবার এদেঃশব মোযদের সাধারণ 
অবস্হার একটু পরযনললোচনা করা 
যাক। গত একতো বছরে দেশ 
বিভিন্ন দিকে অনেক এগিয়েছে । 
এসেছে সবার্ধীনতা, বোড়ছে জন 
সংখা। সাক্ষধতাব সংখ্যাও 
বেড়েছে। ১৯৮১র সেনসাস 
ধিপোরটে দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে 
মেয়েদের সাক্ষবভার হার 
৩০.৩৩'। । আবার এই ত্রিশ ভাগের 
৫6৮.৯৬( শাহারের মেষে, গ্রামাঞ্চলে 
মেয়োদের হার ২২.০১।। । বিশাল 
দেশের জনসংখ্যাব তুলনায় এ 
হিসাব আদৌ আশাপদ নয় এই 
বিংশ শতাষ্দীব শেষার্ধে। অথচ 
মেয়েরা পড়াশোনা এবং জীবিকাধ 
সন্ধানে পৃরুষদের সমান প্রতিদ্বন্দরী। 
১৯৫০-৫১ সালে বিশববিদালয়ে 
একশ ছ্ধাত্রের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা 
ছিল চোদ্দ, বর্তমানে সেই হার 
সহিত্রিশ। সরকারি পরিসংখান 


অনুযায়ী মেয়েদের সাক্ষরতার সংখ্যা 
বেড়েছে, বেড়েছে উচ্চশিক্ষার্থী 
মহিলাদের সংখা । প্রশাসন, 
চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা 
শিক্ষা, সব বিষয়েই পুরুষদের সমান 
বা তাদের থেকে বেশি যোগাতা আর 
দক তা দেখিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বেশ 
সুপ্রৃতিষ্ঠিতা। নিজেদের অধীত 
বিদ্যা যোগাতার সম্গেই কাজে 
লাগিয়ে সমাজে নিজেদের মযাদা 
এবং জীবন ঘাত্রার মান বাড়িয়েছে। 
পরিবারের ' অর্থনৈতিক কাঠামো 
শক্ত তয়েছে, পরোক্ষে তাদের দ্বারা 
সমাক্তসেবাওড হচ্ছে, তবে এখনো 
শতকরা কুঁড়িটি মেয়েই কেবিয়ারি- 
সট, নেহাতই পবিবাবেব প্রয়োজনে 
কাজ কবতে এশিযে াসছে কোন 
কোন মেয়ে। মাসখানেক আগেও 
এক ইংবেজি সাহিতো এম এ, 
সরকারি চাকরিবতাকে বিয়ে প্রসঙ্গে 
বলাতে বিয়ের পর কেন কাজ 


করব, স্বার্মী কি আমাকে খাওয়াতে 


পরাতে পারবে না" এই কথার 
পিছনে তাব যে যুক্তিই থাক, 
আধুনিক মানসিকতাব কোন ছাপই 
খুজে পাওয়া যায় না। 


তবে এখনো ঘে শতকরা আশি 
টন মেয়ে ঘরসংসার করাই শ্রেয় মনে 
কারে একথাটিও মনে রাখবার মত। 
সাধারণ মানের ছাত্রীরা যে বিয়ের 
অপেক্ষায় থেকে বিয়ের বাজারে 
কিছুটা দর বাড়াবার জনে পড়া- 
£শানা চালিয়ে যায় -- কথাটা 
অস্বীকার করা যায় না। বেশির ভাগ 
শ্ষিরেই দেখা যায় এইসব মেয়েদের 
জীবন চিরকালের গতানুগতিক ছকে 
ফেলা । বিয়ে, সংসার, সন্তান, শাড়ি, 
গয়নার গলপ, সিনেমা পন্লিকা আর 
পরচর্চায় অবসর বিনোদন । ছোট 
ছোগেমেয়েকে পড়াবার জনোও মাসে 
দেড়শো টাকা দিয়ে রাখতে হয়. 
টিচার; সময় অর্থ আর এনারজির 
চরম অপবায়। কিন্তু এই গতানৃগ- 
তিকতার ব্যতিব্রম যে নেই তা নয় 
শহর বা মফঃস্বলের যে মেয়েরা 
পড়াশোনায় আগ্রহী, পরিবার থেকে 
নিতান্ত তেমন বাধা না এলে 
লেখাপড়ার শেষে তাদের ডিগরি 
ডিপল্পোমা ভবিষতের কর্মসংস্হা- 
নের পাশপোরট হিসাবে লাগাতে 
ইচ্ছুক। বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির দিনে 
উ্রীবনযাত্রা যখন ত্র“মেই জটিল থেকে 
জটিলতর হচ্ছে, তখন জীবনের 
অংশীদার'দের এই সহমর্মিতা আর 
সমবোতার মনোভাব প্রশংসার . 
দাবি রাখে। 


নবম দশম 
২৩ সেপ্েম্বর 





সংখ্যার আকর্ষণ 


প্রচ্ছদ কাহিনী 

সম্দরী মিরিক 
চারদিকে সবুজ পাহাড়, ঘন 
ঝাউ-পাইনের রণ) । মাঝে 
রূপসীর মত শুযে আহে 
পচ একর লাপা এক নিথর 
উপতাকা-- সুন্দরী 'মরিক। 
শালগুড়ি বা দাঁজলিং থেকো 
থুব কাছেই এই পযটন কেন 
শর্যটকদের কাছে ভাতার 
আকধষণ। উপতাকার সবুজ 
বশড়াঁমি গ্রেগে থাকে সবদা 
র।গধনু রঙে রাঙন ফুলে, 
পাহাড়া পা€থখর [মীষ্ট কল- 
কাকাঁল তার নিস্করঙ্গ কাকচ 
ট/কৃতির হদফে সঙ্গা করে। 
আবহাওয়া মলোরম। মনোরম 
মারকের সবাবিছুই । রূপসা 
উপত্যকা মিরিক, তার মান্স 
আর ঠকাতকে নিয়ে মিষ্া- 
মধুর প্রচ্ছদ কাঁছনী। 
' বিশেষ আকর্ষণ 


মাধ্যমিকের প্রথম 
একুশ 


এবারে থ।কছে ১৯৮৩-ন. 


মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্ম, 
' ষ্ঠ, সপ্তম ও নবম ম্থান।- 
ধিকারী ছাত্রদের ঘরোয়া 
সাক্ষাৎকার । 


এছাড়া সাম্প্রাতক সংবাদ, 


[বিদা।লয় সংবাদ, পুদ্ধর খেলা, 
এবং*জবাব সহ সমস্ত 'নমামত 
1কভাগ । 
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1 চা রা 
অর্ধীত বিদ্যাকে . অর্থকরী]. 


উপার্জনের কাজে জাগিয়েছিলেন 
একশো বছর আগে যে দুই মহিলা, 
সে. যুগের পরিবেশে তা নিতান্তই 
£সাহসিকতা। সনাতন রক্ষণরাল 
পরিবারের মেয়েদের কাছে 
পৃরূষদের মত বাইরের জগতে 
কর্মসংস্হান করা তো 
আকাশকৃসৃম দেখার মতই, কারণ 
স্কুল-কলেজে পড়ারই অনুমতি 
মেলেনি তাদের। রক্ষণশীল হিন্দ 
পরিবারের যে কটি শিশুকন্যা এবং 
বালিকা বেথুন বা ব্রাহা গারলস 
স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল, 
এগার-বার বছর বয়স হলেই তাদের 
পাত্রস্হ করে নিশ্চিন্ত হতেন অভি- 
ভাবকেরা। পড়াশোনা করতে সবার 
আগে এগিয়ে এসেছিলেন ব্রাহা এবং 
খৃস্টান ধর্মাবলম্বী বাঙালি পরিবা- 
রের মেয়েরা । স্বাধীনভাবে জীবি- 
কার সম্ধানেও তাঁরাই ছিলেন 
অগ্রণী। 
একশো বছর পরের ছবিটি একটু 
আলাঙগা। এখন খবরের কাগজে 
'পাত্রপাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনের কলমে 
১ শিক্ষিতা, উপার্জনশীলা 
চাই"বিজ্ঞাপন প্রায়ই নজরে 
পড়ে। এর পিছনে দেশের বর্তমান 
অর্থনৈতিক হালচালের বড় ভূমিকা 
থাকলেও পুরুষশাসিত সমাজের 
মানসিকতাও যে কিছুটা বদলেছে সে 
পরিচয়ও স্পন্ট। শিক্ষিতা, 
উপার্জনশীলা স্ত্রী বা বধূ বর্তমানে 


| পরিবারের সম্পদ | তবে কর্মস্হলে 


পূরুষের সমানই দায়িত্ব পালন 
করলেও এর ওপরেও কিছু অতিরিক্ত 
দায়িত্ব চাকৃরিজীবী মেয়েদের ওপর 
এসে পড়ে। সবাসাচীর মত একই 
সঙ্গে কর্মক্ষেত্র আর সংসারের 
দায়িত্ব । দত হাতে সংসারের কাজ 
সেরে বাসে ট্রামে বাদৃড়ঝোলা হয়ে 
১৬০ 
কর্মস্ছলে খাটাখাটুনির পর 
আবার একদফা বাদুড়ঝোলা হয়ে 
ভিড়ের চাপে পিম্ট, কান্ত মহিলা 
যেইমাত্র বাড়ির চৌকাঠে পা দিচ্ছে, 
প্রত্যাশায় উন্মুখ সংসার যেন 
বাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর । 
ছোট ছেলেমেয়ে চাইবে মাকে, 
বৃদ্ধ ধবশূর শাশুড়ি চাইবেন কর্তব্য- 
পরায়ণা বধূকে; সংসারের কাজের 
লোক উনৃন ধরিয়ে বসে থাকে-কখন 
বৌদি রাতের খাবার তৈরির নির্দেশ 
দেবেন । 


কর্মক্ান্ত ছেলে অফিস থেকে 
ফিরলে ম্নেহময়ী জননী অবশ্যই 
বাস্ত হয়ে সামনে ধরেন চা আর 
জঙখাবারের থালা। কিন্তু কজন 
কর্মঝ্াান্ত বধূর কপালে জোটে এমন 
আপ্যায়ন ? এক বাচ্ধবীকে চ্লান 
হেসে বলতে শুনেছি একই অফিসে 
কাজ পেরে, স্বামী আর আমি একই 


একজন কর্মরতা, উপার্জন শীলা বধ্‌ 
মাত্র নন, সংসারের প্রায় সব বিষয়েই 
পরিজনেরা তার ওপর নির্ভর 
করেন। 


শ্রীমতী হাজরা সম্ভ্রান্ত পরিবা- 
রের গৃহিণী। একটি স্কুলের সঙ্গো 
ন যুক্ত আছেন। কাজে 
যোগ দিয়েছিলেন সংসায়ের তাগিদে 
নয়, নিজেরই উৎসাহে । বললেন- 
'কাজের মধ্যে পেতাম মুক্তির স্বাদ । 
ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় মোটা 
অঙ্কের কোন খরচ মেটাতে পেরে 
রীতিমত আনন্দ পেয়েছি ।' 


মেয়েদের কাজের প্রসঙ্গে একটি 
বাস্তব দিক প্রায়ই অবহেলিত থেকে 
যায়। লেখাপড়ার আঙ্লোক না 
পেলেও, লোভনীয় অঙ্কের উপার্জন 
না হলেও “কাজের মেয়েটিং না হলে 
যে রকান গৃহস্হ শসংসার এখনো 
অটঈগ। গৃহস্হ সংসারে কাজের 
লোক হিসাবে যেসব মেয়েরা মাসে 
তাদের দসিংহভাগহই আসে অজ 
পক্জগ্রামের নিছনমধাবিত্ত পরিবার 
থেকে। বাক্তিগত অভিষ্চতা থেকে 
দেখেছি, এদের অক্ষর পরিচয় 
করাতে চাইলেও এবা সে প্রচেষ্টায় 
কৃচিৎ সায় দেয়। বব" সমস্থ 
ব্যাপারটাকেই চট্টা অথবা সন্দেহের 
চোখে দেখে। তবে পড়াশোনা 
করতে না চাইলেও অনেকেই শহ্‌রে 
জিবনের বিলাস, চাকচিকা আর 
আড়ম্বরে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে 
জিবনের ভারসামা হারিয়ে ফেলে। 


সুযোগ পায় তারা অনেকেই জীবনে 
সূপ্রতিদ্িত হয়েছে কাজের মধ্যে। 
তবে পুরুষপ্রুধান সমাজ মেয়েদের 
কোন সাধু প্রচেম্টা বা উদামকে সব 
সময়ই প্রীতির চোখে দেখেনি। 
'বারো হাত কাপড়েও যাদের কাছা 
লোয় না ' এমন নিকৃষ্ট প্রার্ণী 

কতখানি মরাদা পেয়েছে 


স্বার্মীর পছন্দ নয় বলে । এ প্রসঙ্গে 
গুষ্প থিয়েটারের জনপ্রিয় অভিনেতী 
অধাপিকা কাজল চৌধুরী বললেন, 
'মেয়েরা যে স্বাধীনভাবে মাথা তুলে 
দাঁড়িয়ে এখনো সবাধশে নিজেদের 
জায়গা করে নিতে পারেনি, এর 
জনো মেয়েদের মানসিকতা কিন্তু 
অনেকখানি দার়ী। কারণ ছোটবেলা 
থেকেই মেয়েরা শিখেছে, জেনেছে 
পবনির্ভরতা। তাছাড়া ভারা যে 
বাইরের কর্মজগতে এখনো যথেষ্ট 
সম্মান পাচ্ছে না তার জন্যে দায়ী 
পবিবেশ। পুরুষেরা মেয়েদের 
যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখে না, 
মোযদের জন সহজে জায়গা ছেড়ে 
দিতেও রাজী নয়।' 


কলকাতা হাইকোরটের প্রথম দৃই 
মহিলা বিচারপতির অনাতমাশ্রীমতী 
পদ্মা খাস্তরগীর কথা প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন 'আইনের প্রফেশন 
প্রধানত মেল ডমিনেটেড প্রফেশন, 
প্রথমে তো কাজের অসুবিধা হবেই। 
তবে কাজে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা আর 
উৎসাহ দিয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলাম বাবহারজ্জীবী হিসাবে, 
সিনিয়রদের সহাদয়তাও তখন 
পেয়েছি।' 


এখন দেখা যাচ্ছে এ দেশের 
মেয়েবা প্রথম মহিলা বিচারপতি, 
'প্রথম মহিলা রাজাপাল” ইতাদি 
সাধারণ প্যানের প্রশ্নের পাতা ছেড়ে 
জীবন প্রবাহে স্বাভাবিকভাবে 
এগিয়ে যাচ্ছে। পুরুষদের সচ্গে। 
শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, 
দম্চতা আর নিচ্ঠা দিয়ে পেয়েছে 
স্বীকৃতি, পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। আইনও 
কিছুটা সহৃদয় মেয়েদের প্রৃতি। 
১৯৫৫ র পর হিন্দু ম্যারেজ আযকট, 
অথবা হিন্দু সাকসেশন আযাকট, 
মেমেদের যথেষ্ট এনে দিয়ে- 
ছে। লোর্ভী, পৃরুষের 
কাছে শি জা 
কোন প্রভেদ নেই । নারীর 'নারীত্' 
এখনো তার বড় শত্রঃ। 0] 


তে) 


পরিবর্তন ২১ মেপটেমবর ১৯৮৩ / ৪৮ 


বিশেষ প্রতিবেদন 


মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতীয় শ্রমিকরা কি দলে দলে 





দেশে ফিরতে বাধ্য হবেন £ 








তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলিতে চাকরি নিয়ে 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার 
মানুষ রুজি রোজগারের পথ খুন্দে 
পেয়েছিলেন । মোটামুটিভাবে গত দশ 
বছয়ে মধ্যপ্রাচ্যে এশিয়াবাসীদের চাকরিব 
সুযোগ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। 
আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তাদের সমীক্ষায় 
বলেছে প্রায় ২০ লক্ষ লোক এই সুত্রে 
গ্রশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্যে গেছেন। 
উপসাগর অঞ্চলের দেশগুলিতে এবং 
লিবিয়ায়, ১৯৭৩ সালের নভেমবন মাস 
থেকে তেলের দাম বাড়ার পর সবচেয়ে 
বেশি বিদেশি মানুষ গেছেন । এশিয়ার 
অতি গরিব বা অতি বড়লোক দুধরনের 
দেশ থেকেই সেখানকার নাগরিকর 
চাকরির জন্য শ্েছেন। 

চাকরির জনা গেলেও এই মানুষরা 
যে সব দেশে গেছেন সেখানে শ্রম দিয়ে 
তাদের আর্থক উন্নয়নে সাহায্য 
করেছেন । যে সব দেশ থেকে চাকরির 
জন্য লোকজন গেছেন সে দেশগুলি হল 
পাকিস্তান, উত্তর ইয়েমেন, দক্ষিণ 
ইয়েমেন, মিশর জরডন, দক্ষিণ কোরিয়া, 
ভারত, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং 
সুদান । যেসব দেশে এই বিদেশি 
শ্রমিকদের আগমন ঘটেছে সে দেশগুলি 
হল: সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, সৌদি 
আরব, কুয়াএত, কাতাব, এবং বাহেরিন । 
সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে গেছেন ২ 
লাখ ৫০ হাজার, সৌদি আরবে ১ লাখ 
২০ হাজার, কুয়াএতে ১ লাখ, কাতারে 
৪৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার, বাহেরিনে 
৫০ হাজার । 

ষধ্যপ্রাচ্যে চাকরি খুজতে যাওয়া 
মানুষদের মধ্যে ভারতের ২ লাখ ১৪ 
হাজার, আফগানিস্তানের ২ লাখ, 
পাকিস্তানের ৫ লাখ, ইয়েমেলেরও তাই, 
মিশরের ৩.৫ লাখ, জরডনের ১ লাখ ৫০ 
ছাজার, দক্ষিণ কোরিয়ার ৬০ হাজার 
বাংলাদেশ এবং সুদাপের ৫০ হাজার 
করে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার অবশ্য 
আগেই বলেছিল এই বিরাট সংখ্যক 
মানুষের মধ্যপ্রাচ্য গমন সাময়িক ঘটনা 
মাত্র । তাদের মত, তৈল উৎপাদনকারী 
দেশগুলির এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার 
কোন দরকার নেই ।'” 

বদেশে চাকরি করতে যাওয়া 
এশিয়রা এবার সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্য থেকে 
ফিরে আসতে বাধ্য হবেন । এমন একা 
ঘটনা ঘটেছে যাতে ভারতের উপকাঃ 
কিন্তু অন্যদিক থেকে তার কয়েকটি 
ব্যাপারে অপকার হবে । কী সেই ঘটনা ? 
অরগাইটলেজশন অব অয়েল 
একসপোরটিং কানট্রিঈ ব। ওগেক (ও. 
পি. ই. পি) গত ১৪ মারচ তাদের লন 
গশ্গেলনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রতি ধ্যায়েলে 
তারা গর্ধেদাঞ্চ ৩৪ এবং সর্বনিক্ম ২৯ 


পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো 


এ পাউনড দাম কমাবে । এর ফলে প্রতি 


ধ্যারেলে ভারতের ধাচবে ৪০০ টাকা 
থেকে ১ হাজার টাকা করে। এছাড়া 
ওপেক সঙ্সিট দেশগুলি ১৯৮৩ সালের 
বাকি সময়টা প্রতিদিন ১ ফোটি ৭৫ লক্ষ 
ব্যারেল তেল উত্পাদন করবে, তার বেশি 
নয় । কারণ বাজারে তেল বাড়তি হয়ে 
পড়ছিল ফলে দামও কমে যাচ্ছি । 
তেল আমদানীর জন্য ভারতের গত 
৩ বছরে বৈদেশিক ব্যয় বেশ.বাড়ছিরলি ৷ 
১৯৭৯-৮০ সালে ২,৫৬২-৯৯ কোটি 
টাকা বেড়ে” ১৯৮০-৮১ লালে 
াড়িয়েছিল ৫,৮১৩-২০ কোটি এবং 
১৯৮১-৮২তে তা কিছুটা কমে হল 
৫,৭৯২ কোটি টাকা । ১১৭১ সালে 
৪পেক তেলের দাম ১২৫ শতাংশ 
বাড়িয়ে দেবার জন্যই এই বাড়তি খরচ 
অবশ্স্তাবী হয়ে গাড়িয়েছিল | . 
ওপেক প্রস্তাবিত তৈল-উৎপাদন 
ললীষিত হয়ে গেলে অনেক দেশেই কর্মীর 
সংখ্মা কমে যাবে । পশ্চিম এশিয়ার 
খশিয়, বিশেষত ভারতীয় শ্রমিকরা 
১৯৮২র প্রথম থেকেই সেটা কিছুটা আচ 
করেছিলেন । কারণ এ সময় থেকেই 
কুয়াএত, আবুধাবি, এবং আর কয়েকটি 
তৈল রপ্তানিকারক দেশ বিদেশি 
শ্রমিকদের একটু একটু করে দেশে 
পাঠিয়ে দিচ্ছিল | তাছাড়া ভিসা দেবার 
সংখ্যাও কমে আসছিল । 


রীতিমত বিরাট একটা সংস্থা ৷ তারা শহর 
এবং অন্যান্য প্রকল্প তৈরির কাজে বাত্ত 


নেওয়ার এই সম্ছার অনেক 
শ্রমিকই কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য সমসথায 
কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন । এখন 


নেওয়ার ফলে তাদের কোন 
সুবিধা হয়নি । 

ইরাকণুইান লড়াই শুরু হয়েছিল 
১৯৮৩র 'সেপেটমরর থেকে । সেই 


৪৯ / পরিবর্তনস্খ১ সেপটেমবর ১৯৮৩ 


ইফতগর ০০০ িতে সি বিকবশতানা্ন চরহ একি সপ 0 টিটি এন 


খায় । গ্রর্‌ পর এখন তেলের দাখ কাম 
যাওয়ায় সেই অন্িবিত্ খতচর ওপর 
আরও চাপ পড়েছে। ফাকে সেই 
সাহাযাকারী আরব দেশশুলি এখন 
বিদেশাগত অমিক ও শ্রদসংস্থায় সঙ্গে 
নতুন করে চুজিতন্ধ হতে আর বিশেষ 
আগ্রহ দেখাচ্ছে লা তা ছাড়া তার 
ঘোষিত কোন বিধান ধারী না করে 
মৌখিক ভাবেই এ শ্রমিকদের দেশে 
ফিরতে বলছে। 

এরপর আছে অন্যান্য দেশ থেকে 
আসা শ্রমিরদের সঙ্গে ভারতীয় 
শ্রমিকদের তীব্র প্রতিযোগিতা । 
ফিলিপিনঙ্গ, তাইল্যানড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ 
কোরিয়া, পাকিস্তান এবং চীন থেকে 
শ্রমিকরাও কমদ্ক্ষতায় কম যান না । এই 
প্রতিযোগিতার ফলে সকলেরই চাকরির 
সুযোগ কমে যায়, উৎ্পাগিত দ্রব্যের মান 
বাড়লেও মজুরি ভীষণ কমে যায়। 
তাছাড়া আগে বহিরাগত কমীরা 
একতনফা ভাবে মঞ্জুরির শত আরোপ 
করতেন কিনতু এখন আরও অনেক দেশ 
থেকে শ্রমিক আসার ফলে মন্ধুরির শর্ত 


বদহজম, পেট্টফাপা, অন্জশ্ল, 


. এখন দ্বিপক্ষীয় ভাবে নির্ধারিত হচ্ছে। 
, ভারতের মঞ্জুর সরবরাহকারী এবং ? 
উন্নয়ন ঠিকাদার সং্থাগুলি জাপানি ও , 
ইওরোগীর ঠিকাদার সস্াশুলির কাছে. 
প্রতিযোগিতায় ক্রমশই পিছু হটছে। : 
কারণ জাপানি ও ইওরোপীয় সাস্থাগুলি : 


তাদের দেশের বিশেষ ব্যাংকিং বাকসথার, 


« সুবিধার জনা প্রচুর পরিমাণে হৃলধন 


বিনিয়োগ করতে পাতে । জানা গেছে, 
মোটামুটি ভাবে ভারতীয় ঠিকাদার 
সংস্কাগুলি মধ্যপ্রাচ্যে বিনিয়োগ করেছে 


হয়েছে বহিরাগত কোন অমিকের বয়ঃ 
পচিশের কম হওয়া চলবে না । এই নয 


নীতির ফলে ১৯৭৮ সালে বেখান থেবে 


ভারতীয় অজুররা যে পরিমা্থ প্োজ'গার 
করতেন তার চেয়ে শতকরা ১৫ থেকে 


, ২০ ভাগ মঞ্জুরি কমে যাষে। 


মন্জুররা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সব আরব 
মন্ুরই এখন স্বদেশে এনে উন্নয়নের 
শরিক হচ্ছেন অথলা আরবদের সঙ 


থকে মন্ধুর তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে | . 


বা জ্ঞালা, আহায়ে অরুচি, 


কোষ্ঠবন্ধতা,ইাতাদি আমাদের চিকিৎসায় স্থায়ী নিরামকের 


বাবস্থা করা হয়।টিকিৎসার মূলা নি5. 60/- ডাক খরচ পৃথক। 


মহিলাদের গুপ্তরোগ শ্বেতপ্রদর, অনিয়ামিত মাসিক, মাথা 
যন্ত্রনা, কোমর বাথা, চেহারার হলুদ ভাব এসে শরীর ও 
চেহারার সোন্দয্য নষ্ট হয়ে ষায়। আমাদের চিকিৎসায় 
এই ভয়ানক প্রাণঘাতক রোগ থেকে মতি পেয়ে নতুন 
যৌবন ও সৌন্দধ্য পুনন্লায় প্রাপ্ত করন । 


কলপে নয়, আমাদের আয়ুবেদিক তেল ব্যবহারে পাকা 
দুলকে কালো করে এবং হুল পাকা রোধ করে । ইহার 
বাবহর মস্তি ও চে।খের দুব্লতা দুঝ করে । এক কোর্স 
মূলা 9ি5.361- ডাক গার পথক । 
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কোচিন/এবনাকুলাম 


ভ্রীনগর 
মোট 








আগেকার আবেদনপত্র কিছু কিছু এই সময় বিবেচনা করে অনুমোদিত 


. হয়েছিল। 
তার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে 
ভারতীয়দের | যেখানেই নতুন নতুন 
আরব মজুরদের নিয়োগ করা হচ্ছে সে 
সব জায়গাতেই ভারতীয় মজুরদের চাকরি 
চলে যাচ্ছে | এই অবস্থার ফলে ভারতের 
কর্মী নিয়োগকারী সংস্থাগুলি মধ্যপ্রাচ্য 
চাকরির জনা আবেদনপত্র খুব খুঁটিয়ে 
পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিচ্ছে । 


ভারতের এরকম ছোট বড় কর্মী 
নিয়োগকারী সংস্থা আছে প্রায় ৭ 
হাজারটি । কিন্তু গত দুবছরের হিসাব 
নিলে দেখা যাবে তাদের সেই ব্যবসা বেশ 
কমে আসছে । ১৯৮০ সালের ২৮ 
জানুয়ারি থেকে কেরলের কোচিনে যে 


হয়েছে যে, গত কয়েক মাসে ভারত 
থেকে উপসাগরীয় অঞ্চলে চাকরি করতে 
যাওয়া লোকের সংখ্যা কমে শোছে' 
১৯৭৯ সালের পর থেকে এই সংখ্যা। 
কমে শতকরা ৫০ ভাগের মত। 
কোঝিকোড এবং কোচিনের আঞ্চলিক 
পাশপোরট অফিসে ১৯৭৭ সালে 
পাশপোরট দেওয়া হয়েছিল ১ লাখ ৭০ 
হাজার জনকে | একমাত্র কোচিনেই 
দেওয়া হুয়েছে ১ লাখ ল্লোককে | ১৯৭৮ 
সালে এই দুটি অফিস থেকে ৩ লাখ 
লোকের বাইরে যাবার পাশপোরট ইস্যু 
হয়েছিল । এ বছর এই দুই অফিসই সারা 
ভারতের শতকর৷ ৩০ ভাগ পাশপোরট 
ইস্যু করেছিল। 

শুধু তাই নয়, সারা দেশ থেকেই 
বিদেশে চাকরি পাওয়া মানুষ 
পাশপোরটের জন্য বেশি সংখ্যায় 
আবেদন করতে থাকায় নতুন নতুন 
পাশপোরট অফিস খোলা হতে থাকে । 
১৯৭৮-৭৯ সালে এরকম নতুন পাটি 
অফিস খোলা হয়। কিন্তু এরপর দেখা 
যায় পাশপোরটের জনা আবেদপত্রের 


সারণি ৯ 


আবেদনের  পাশশপোরট 
সংখ্যা অনুমোদিত 


৬০,০৩০ ৫৬,৪৬১ 
৩২,৭৮৮ ৩৩,৯৩৪ 
১৩,৫৩৩ ১৫,৩৩৯ 
৮৪০৬৬ ৮৫৮ 
২১২,৪০৩ ১,৯৮৪৮৯ 
২৪,৮৩৭ ২৬,৯৬৭ 
৫২,৮৪৯ ৫০,৪৩২ 
৭৪,১৩৯ ৭২১০৪ 
৬৭,৬৪১ ৬৫,৫৭১ 
১৯৮১ ১৭৭৩ 
৫৫,৯৩৪ ৫৬,৮৯৮ 
৪৫,৮০৯ ৪৪,৫৩৮ 
৭৩,৩১৫ ৭১,৯২৬ 
৪৯,১৮৫ ৪৯,৬৮১ 
৭৩,৫০২ ৯০,৮৮২ 
৯৫,২৬৫ ৯৫,০৮৫ 
৮,৮১৪ গ,৭২৫ 
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৯৫০,৩০৫ ৯,৪৬,৩৬৬ 


সংখ্যা কমে বযাচ্ছে। ১৯৭৮ সালে 
যেখানে ১০ লাখ ৪৫ হাজার ৮৯৪ জন 
পাশপোরটের জন্য জাবেদন করেছিলেন, 
পরের বছর দেখা গেল ৮ লাখ ৭৪ 
হাজার ১৭৫ জন আবেদন করেছেন । 


১৯৭৮ সালের আগসট মাসে 
তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী রবীন্দ্র ভারমা সংসদে 
লেবানন, গমান, এবং তুয়স্ক থেকে 
১৯৭৫-১৯৭৭ এর মধ্যে ৮৫৪ জল 
ভারতীয় চাকরি খুইয়ে বিদেশে বিপদগ্রস্ত 
হয়েছিলেন, তাদের সকলকে এখন 








শ্রীনগর 






সারণি ২ 


জন্য চেষ্টা করছেন।' জানা গেছে 


এই ভুয়া দালাল সংস্থাগুরি চাকরি 
দিয়ে বিদেশে যাবার নাম করে যে ব্যবসা 
চালাচ্ছিল তা রীতিমত উদ্বেগের ব্যাপার 
হয়ে ওঠে । ১৯৭৬ সালের জুন মাসে 
কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্বেগের শরিক 
হয়েই আইন করেন যে, দক্ষ এবং অদক্ষ 
শ্রমিকদের বিদেশে নিয়োগের ব্যাপারে যে 
এজেনসি সংস্থাগুলি কাজ করছে তাদের 
ব্যাপারটি মূলত নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় 
শ্রমমন্ত্রক । এই জন্যই এমপ্লয়মেনট 
আযান ই্নিং দপ্তরের ডিরেকটর 
জেনারেলের অধীনে ওভারসীজ 
এন্প্লয়মেনট সেল নামে একটি শাখা 
গঠন করা হয়। এর কাজ হচ্ছে, 
বেসরকারি কর্মনিয়োগ সংস্থার কাজকর্মের 
উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা । 


এই আইনের পর ঠিক হল কোন 
বেসরকারি সংস্থা বা গোষ্ঠী যদি কোন 
ভারতীয়কে বিদেশে চাকরি দিয়ে নিয়ে 
যান তবে শ্রমমস্ত্রকে তার নাম অবশ্যই 
নথিভুক্ত করতে হবে । তাছাড়া যে সব 
শ্রমিক যাবেন চাকরির শর্তাবলী তার 
পক্ষে থাকা চাই এবং কেন্ত্রীয় শ্রমমন্ত্রকের 
অনুমতি তাতে থাকা চাই। 

এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯২২ 





আবেদনের পাশপোরট 
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এখানে আগেকার আবেদনপত্রগুলিও বিবেচনার জন্য ধরা হয়েছিল | 
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করাব কোন আইন ছিল না। ১৯২২ 
সালে আবার নতুন আইন হল। এই 
আইন আবার সংশোধিত হয়েছে ১৯৩৮ 
এবং ১৯৪০ সালে । 
১৯৭৬-৭৭ সালে রিপোরট অব দ্য 
প্রোটেকটর অব ইমিগ্রযানটস-এ বলা হল: 
ভারত থেকে উপসাগরীয় দেশগুলিতে 
কাজের জন্য নিয়ে আসা দুর্নীতিপরায়ণ 
চক্রটি যথেচ্ছ দুর্দশার মধ্যে শ্রমিকদের 
ফেলে দেয়। ভাবুর মধো প্রচণ্ড গরমে 
তাদের বসবাস করতে হয় এবং দিনে ১৬ 
থেকে ১৮ ঘন্টা পরিশ্রম করতে হয়। 
অথচ এদের খেতে দেওয়া হয় 
যৎসামান্য । রিপোরটে একথাও বলা 
হয়েছে, কোন একটা প্রকল্প শেষ হয়ে 
যাবার পর এমনও হয়েছে যে, 
কর্মনিয়োগকারীর! শ্রমিকদের কোন টাকা 
না দিয়েই গা ঢাকা দিয়েছে এবং তার জনা 
এঁ সব শ্রমিকদের বাধ্য হয়ে রাস্তায় 
রাস্তায় ভিক্ষা করতে হয়েছে। 
ইনডিযান হীমগ্র্যানট আকট, ১৯২২, 
এর উদ্দেশ্য ছিল এই বিপুল শ্রমশক্তির 
অপচয় বন্ধ করে জাতীয় ভাবমূর্তি 
বিদেশে উজ্জ্বল করা । যারা শ্রমিকদের 
বিদেশে নিয়ে যেতে চায় তাদের কেন্দ্রীয় 
শ্রমমন্ত্রক থেকে ৪৫ দিন আগেই লিখিত 
অনুমতি নিয়ে নিতে হবে । যে এজেনসি 
সংস্থাটি বিদেশে ভারতীয়দের কাজ 
করাতে নিয়ে যাবে সে ছাড়া জন্য কোন 
সংস্থা তাদের দিয়ে কাজ করাতে পারবে 


না। এছাড়া যেখানে কাজ করতে নিয়ে 


যাবার কথা সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস 
থেকে প্রাপ্ত একটি ফরম পূরণ করতে 
হবে। নিরাপত্তার জন্য একটি নিদিষ্ট 
পরিমাণ টাকাও তাদের জমা রাখতে হবে 
সরকারেব কাছে । ইমিগ্রানট ফি-র 
সামান্য অংশ কেটে নিয়ে তা ফিরিয়ে 
দেওয়া হয়, তবে শ্রমিকরা ভারতে ফেরার 
পরই সেটা দেওয়া হবে। 

কিন্তু আইনকানুনের কোন রকম 
তোয়াককা না “করেই এখনও পর্যন্ত 
বেআইনী শ্রমিক পাচার চলছে। 
ঠগবাজবা এই ব্যবসা থেকেই বেশ 
দুপয়সা কামিয়েও নিচ্ছে । এক একদল 
শ্রমিকের জন্য এজেনসি সংস্থাগুলির যা 
খরচ করার কথা তার অনেকটাই তারা 
বিদেশে চাকরি করতে যাওয়া শ্রযিকদের 
কাছ থেকেই নিয়ে নেয় । নিয়ম হচ্ছে, 
এজেলসি সংস্থাকে শ্রমিকদের জন্য পুরো 
বেতন দিতেই হবে, সেই সঙ্গে তাগের 
দেশে ফেরার টাকাও দিতে হবে । কিনতু 
সেরকম খুব কমই শ্রমিকের ভাগ্যে । বরং 
এইসব হতভাগ্য শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে 


পরিবতন ২১ সেপটেমবর ৯৯৪৩, / ৬০ 


করলেন যে, ১৯৭৬ সাল থেকেই নাকি 
ভারতীয় শ্রমিকদের চাহিদা ক্রমশ কমে 
আসছে । আসল কারণ হচ্ছে, এ সময় 


ভারতের যে সব শ্রমিক বিদেশে 
চাকরি করতে যান মুলত তারা আসেন 
পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, তামিলনাড়ু 
এবং কেরল থেকে | যাবা নিযোগকারী 
সংস্থাগুলির কাছে চাকবিব জনা 'মাসেন, 
দেখা যায় তাদের মধো অনেকেই দক্ষ 
শ্রমিক, শতকরা ৬০ ভাগ তো বটেই। 
নিয়োগকারী সংস্থা চাকরি করতে আসা 
লোকজনদের সরকারি নীতি বুঝিয়ে দেয় 
এবং বিদেশে চাকরি করতে যাবাৰ সুখ 
সুবিধাও বুঝিয়ে বলে. যেমন বিনা পযসায় 
বাসস্থানের ব্যবস্থা, থাকাব জায়গা থেকে 
কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা 
ইত্যাদি । তবে নিযুক্ত হবার পর ভাবতীয় 
কর্মীদের মাইনে শতকরা ১০ ভাগ দেশে 
পাঠাতে হবে । বলা বাছল্য অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এসব গালগল্প ছাড়া আর কিছুই 
নয় । যে শ্রমিকরা ভাবতে দক্ষতাব সঙ্গে 
কাজ করতেন তারা যখন বিদেশে গিয়ে 
হতাশ ও অসহায় হয়ে ঘুবে বেড়ান তখন 
এ নিয়োগকারী সংস্থা হযত দেশে ফিবে 
আরও কিছু নতুন শ্রমিক খুজতে বাণ্ত 
বয়েছে। ভারতের নতুন নিয়মকানুনের 
জন্য অনেকেই মনে কবেন, এসব 
পরিস্থিতি প্রায়শই তৈরি হচ্ছে । কেননা 
ভারতীয় মজ্কুর যখন নিয়মশঙ্খলে বাধা 
তখন অন্যদেশের একজন হয়ত পুবনো 
কাজ ছেড়ে কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে অবাধে । 

নিয়মের এই কড়াকড়ি নিয়ে 
লোকসভাতে ও আলোচনা হয়েছে। 
১৯৭৮ সালের ২৩ আগসট বিরোধীদের 
এরকম এক অভিযোগের উত্তরে 
তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী রবীন্দ্র ভারমা 
বলেছিলেন, “আন্তর্জাতিক বাজারে 
প্রতিযোগিতার দিকে নজর রাখা এবং 
শ্রমিকদের মর্যাদার বিষয়টির মধ্যে 
ভারসাম্য বজায় রাখাটা অত্যন্ত 
জরুরী ৷” নিয্লোঙগকারী সং্থাগ্ুলির 
বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং মঞ্জুরদের 
বরীবনযাপনের দুরবস্থার কথা তিদিও 
স্বীকার করেন । এ ব্যাপারে ঠার বক্তব্য 


৪১ / পরিবর্তন ২১ সেপটেমবয় ১৯৮৩ 


দল, এই সব বৈনিযা পুর কলার জন্যই 


সরকার একটি কমিটি গঠন বরেছে। 

এ কমিটির নাম ছিল শঙ্করণ কমিটি । 
১৯৭৮ সালের ১৪ মে সেটি গঠন করা 
হয়। এ রছরেরই ১০ আগসট শঙ্করণ 
কমিটি কেন্ত্রীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে একটি 
অস্তর্বতীকাল্ীন রিপোরট পেশ করে। 
রিপোরটে সরকার কর্তৃক সরাসরি শ্রমিক 
নিয়োগ করার নীতি বাতিল করে দেওয়া 
হয় । এতে মোটামুটিভাবে বলা হয়েছিল, 
পশ্চিম এশিয়ায় সরকার যদি সরাসরি 
শ্রমিক নিয়োগ করে তবে শ্রমবিরোধের 
নানা ঝামেলায় সে জড়িয়ে পড়বে এবং 
দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজা থেকে কোটা 
নির্ধারণের জন্য দাবি উঠবে | তবে ইরান 
ভারত সরকারের কাছে সরাসরি শ্রমিক 
নিয়োগের অনুরোধ জানিয়েছিল বলে সে 
দেশের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ভিন্ন হতে 
পারে, কমিটি এমন সুারিশও করেছিল । 

১৯৭৯ সালের ডিসেমবর মাসে 
তেলের দাম সংশোধন করা হয়েছিল । 
ফলে পশ্চিম এশিয়ায় ভারতীয় মজুররা 
মজুবি নীতি সংশোধনে সোচ্চার হল । 
সেই সঙ্গে ভারতীয় মজজুরদের পাশপোরট 
করার পরিমাণও বেড়ে যায । 


সারণি ১-এ ১৯৮০ সালে 
পাশপোরট আবেদনপত্রগুলি অনুমোদ নেব 
হিসাব দেওয়া হযেছে । ১৯৮১ 
সালের সেই একই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব 
দেওয়া হল ( সাঝপি -২)। 


ভারতের পররাষ্ট্রমনস্তক উপসাগরীয় 
দেশ সৌদি আরব, ইখাক এবং লিবিয়ায 
মজুরির হাব কী সে সম্পর্কে নানা তথা 
দিয়ে একটি পস্তিকা প্রকাশ করেছিল । 
যেমন, কুয়াএতে একজন দক্ষ শ্রমিককে 
দেওয়া হয় ১৫০ কুয়াএতি দিনার (কে 
ডি), অদক্ষ মজ্জরকে দেওয়া হয় ৭০ কে 
ডি। সরকাবরেব কোন কোন প্রতিনিধি 
কর্মক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন কবে মন্তব্য 
করেছেন, অদক্ষ মঞ্জুরদের ক্ষেত্রে ৭০ কে 
ডি সাধারণত দেওয়া হয় না। কেননা 
তাদের বিনা পযসায় থাকা খাশুয়াব 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই অন্থহাতে 
নিয়োগকারী সসস্থাগুলি তদের বঞ্চিত 
করে। এবং এ ঘটনা সর্বত্র । 


এই একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে 
মধ্যপ্রাচো কর্মরত এশিয় শ্রমিকরা 
তৈলসমূদ্ধ দেশগুলিতে যে ভাবে কাজ 
করে এসেছেন সেভাবে মোটেই লাভবান 
হননি | মজুরির হার একটা আছে বটে । 
নিজের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে 
গেলে সে মজুরির হারেও 'আবার 
তারতম্য দেখা যায় । যেমন বাংলাদেশে 
টাকার দাম কম বলে ধরে নেওয়া যায় 
ভারতীয় মঞ্ুরয়া বেশি মঞ্জুর পাচ্ছেন 
তাদের চেয়ে । ফলে দেশে ঘঞ্জুরির 
একাংশ পাঠিয়ে সকলেই সমান সচ্ছল 
হচ্ছেন না। 


ভারতীয়দের ক্ষেত্রে আবার বঞ্চনা 
একটা বড় ব্যাপার । এ বঞ্চনা ভারতীয় 
নিয়োগকারী! সস্থাগুলি যেমন করেছে 
তেষনই করেছে কর্মক্ষেত্রের দেশগুলিতে 
ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগী সংস্থাগুলিও । 


- 8587. 9 57 তি । আঃ তিতা শত লে 
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একই কারা করে বাংলাদেশ, পাকিস্তানী, 


ফিলিপিনস, তাইল্যানড গ্রড়ৃতি দেশের 
মঞ্জুররা প্রকাশ্যেই কম মঞ্জুরি পেয়েছেন 
কমু জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মজুররা 
বেশি মঞ্ভুরি পেয়েছেন এমন নজিরও 
আছে। 

যাই হোক, তেলের দাম কমার ফলে 
মধ্যপ্রাচ্যের তৈলক্ষেত্রে মজুরের সংখা 
কমবে এটা অধধারিত । কারণ তেলের 
দাম কমানর নীতি যেমন নেওয়া হয়েছে 
তেমনই উৎপাদন কমানর শীতিও নেওয়া 
হয়েছে । যদি উত্পাদন কমান হায় তবে 
স্বাভাবিক কারণে শ্রমিকের সংখ্যাও 
কমান হবে । কারণ ছাটাই-এর ক্ষেত্র 
মধাপ্রাচোর দেশগুলি প্রথম কোপ মারবে 
ভারতীয় ও বাংলাদেশি মজজুরদের 
গওপবই | তার কারণ এখানকার 
নিযোগকারী সংস্থাগুলি ভারত থেকে 
মজুর নিয়ে গেছে কিন্তু কার্যত কাউকেই 
সেখানে থিতু করতে পারেনি । তাদের 
অতাধিক লোভই এর জন্য দায়ী। 
পববন্তী কালে ভারত সরকার যে 
বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এখন সে সব 


: মবিদিবেধের ওপর অনেকেই দোবারোগ .. ) 


খরছেন। 

লোখারোপ যারা করছেন তারা কিছু 
মধাপ্রাচো ভারতীয় শ্রমিকদের দুদশা 
দেখে কথা বলেননি মোটেই । 
নিয়োগকারী সংস্থাগুলি তাদের লোভ 
দেখিয়ে নিয়ে লিয়ে একা ফেলে পালিয়ে 
য়েত । ফলে বাধা হয়ে বিদেশ বিভুইতে 
এরই সব মজুবরা হয় ভিক্ষা করতে বাধ্য 
হতেন না হয় ভাষতীয় দৃতাবাসগুলিতে 
ভিড় করতেন দেশে ফেরার আবেদন 
জানাতে ৷ 

সচ্ছলতার স্ব ধিদেশে গিয়ে খুব যে 
একটা রঙিন হযেছে' একথা বলা যায় না । 
এখন যারা ফিরে আসবেন তাদেব 
তাগোর খুব একটা হেরফের সে ক্ষেতে 
হবে বলে মনে হয় না । কারণ সচ্ছ্সতার 
স্বপ্ন তো আগেই দুহস্বপ্লে পরিণত হয়ে 
গেছে। দেশে ফিরলে বরং আত্মীয় 
স্বক্তনের মধ্যে কোন না কাজ জুটিয়ে 
নেওয়া যাবে । অঙ্হায় অবস্থায় এখানে 
একা কেউ তাকে ফেলে পালাতে পারবে 
না অন্তত | 


২৩--২৯ টা সংগ্ষ্যার বিশেষ আকষণ 


ইমরান, সরহরাজ 


টি গ্রবং কাদির বিহীন 
ক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 
পরোশভ্ির ভারতীয় 


লিগের পর ফুটবল- 
পাগল কলকাতার মান্বষ 
মেতে উঠেছিলেন ক্রীড়। 
সাংবাদিক ক্লাবের রজত 
জয়স্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 
পিয়ারলেদ উ্রফিকে ঘিরে। 
কলকাতার ভিন প্রধান, 





দল বাঙ্গালোরের 

প্রথম টেস্টে কেমন 
খেলল-- এবাঝের 
প্রচ্ছদ কাহিনী । 


বাত্াইয়ের টাটা স্পোর্টস 
এবং মফৎলাল, গোয়ার 
ডেস্পো ও সালগ1ওকর 
এবং কাঠমা% একাদশ 
অংশ নিয়েছিলেন এই 
প্রতিযোিতায়। শেষ 
পর্যস্ত কার জিতলেন? 








মহম্মদ 


তার চুলচেরা 


০ 
পপ সস উপাই ৮ পম পা“ পপ পি পর অপ 


হাবিব কলকাতা ছাড়লেন কেন 2 হাবিবের সঙ্গে একান্ত 
সাক্ষাৎকার । প্রি-গলাল্পক ফুটবলে ভারতের সঙ্গাবনা কতটুকু, 


বিশ্লেষণ । সুত্তত ভ্রাচার্ধের ছেলেবেলার গল্প 


এবং জামশেদপুরে ওপেন আঞলেটিকে বাংলার ছেলেমেয়েরা 


]কতটা সফল হবেন £ 





জো সংখ্য। ১৩৯০ 


পরিবর্তন পূজো সংখ্যা মানেই গতানুগতিক ধারার কিছু 
ব্যতিক্রম । পরিচ্ছন্ন মননশীল এক শারদ উপহার | এই 
বছরের পূজো সংখ্যাও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং আমরা 
দাবি করতে পারি অভিজতার মধ্য দিয়ে এ বছরের পূজো 
সংখ্যাকে আমরা আরো সম্বদ্ধ করার মত শল্তি অর্জন 
করেছি। এবারের পূজো সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সূচি দেওয়া হল। 
বিস্তৃত বিজ্ঞাপন পরে দেওয়া হবে। 


শারদীয় পরিবর্তন ১৩৯০ 





প্রবন্ধ ও ফিচার 


ডাইনীর| আজও আছে 


বিশ্বের বিচিত্র ডাইনিদের রোমহর্ষক কাহিনী । সম্পূর্ণ সত্য 
ঘটনা যা উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকষক । 


প্র্যানচেটে যে সব আত্মারা 
এসেছিলেন 


প্র্যানচেট, এই পরাবিদ্যা সম্পকে বহু এতিহাসিক তথ্য । 


অভিশপ্ত চম্বলের পথে-বিপথে 


পরিবতন প্রতিনিধির লেখা, চগ্বল ঘুরে এসে তথ্যনিষ্ঠ রচনা । 


উধাও মেঘলে।কে 


পাইলটদের জীবন নিয়ে লেখা এক অনুপম কাহিনী । 


আমি ও কয়েকজন অসাধারৎ 
বা]ংক ডাকাত 


অভিক্ত পুলিশ অফিসারের লেখা কয়েকজন ব্যাংক 
ডাকাতের কাহিনী যাদের মধে। ছিলেন অগ্নিযূগের একজন 
বিপ্লবীও । এই লেখার সঙ্গে অনস্ত সিংহের ওপর আর 
একটি রচনা । 

বাংলাদেশের এক বৈচিন্তরাপূর্ন জেলা সিলেট এবং বিচিন্ন 
সেখানকার মানৃষ । সম্প্রতি সিলেট সফর করে এসে লেখা 
এক মননশীল রম্য কাহিনী । লিখেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় | 


দুটি গল্প 
লিখেছেন দুই জনপ্রিয় ফথাশিল্লী যাযাবব ও শংকর । 


পরজো সংখ্যার একটি মান্তর উপন্যাস যা বহর মধ্যে হারিয়ে 
যাবার নয় | শক্তিশালী লেখিকা কবিতা সিংহের কলমে 
উনিশ শতকের অন্দরমহলের অন্তরঙ্গ কথা চিন্র--- 


মোমের তাজমহল 


বিনোদন পর্যায়ে থাকছে শত্রঘণ সিনহার সঙ্গে একান্ত 
সাক্ষাৎকার ও হিন্দি নাটকের ওপর এক সুদীর্ঘ সমীক্ষা । 
একটি গ্রতিহাসিক প্রবন্ধ-_-আলেকজান্ডার বাঙালির 
ভগ্মে ভারত ছেড়েছিলেন । 

একটি সরস রচনা £ বোংগীয় বিকোলপো বেবোস্থ। 
লোমিতি । এ ছাড়া বারলিনের যে বাড়িতে স্তালিন, 
চারচিল, ট্র.ম্যান জারমানির ভাগ্য নির্ণয় করেছিলেন তারই 
অনুপম কাহিনী । লিখেছেন চিরজীব | সেইসঙ্গে দুই 
প্রতিষ্ঠিত. লেখকের কলমে দুটি অনবদ্য রচন। কমলা 
ফিরে এসো এবং ভারতীয় সুন্দরীর গুপ্তচর রৃতি । 


প্রকাশিত হবে সেপটেমবরের শেষে 
২০০ পাতার বই । দাম ১৫ টাকা 





ক) 
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড 


৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্টিউ, 
কলকাতা ৭০০ ০৭২ 










িলোদশ 
_ স্জন-এর 
'নারসিং হোম" 


গত ৬ জুলাই সম্ধা সাড়ে ছটায় 
শিশির মঞ্চে সৃজন নিবেদিত 'নার্সিং 






হোম' নাটকটি ম্চস্হ করা হয়। এই 
সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীকে কেন্দ্র 
করেই নাটকটির মূল ঘটনা । আ 
নিক জগতে শোষণের জাল কত ৬৬; 
বিস্তৃত, পরিচালক তাই দেখাতে ১ | 
চেয়েছেন। র্‌ 18 
শহরতলিব একটি স্কুলকে কেন্দ্র নু . | 
করে এই নাটকটির কাহিনী । এক ৮ 
3 


মা 


শিক্ষকের স্বার্পরতায় তা নিমেষে 
নম্ট হয়ে যাবার উপব্র্ম হল। 
শিক্ষাই যে শিক্ষকের জীবনের ধত 
এই আদর্শ থেকে কিছু স্বার্থান্বেনী 
| শিক্ষক বিচাত হয়ে আরও বেশি 
বোজগারের আশায় তারা যে 
পাইভেট টিউশানিব রাষ্তা বেছে 
ছিলেন তা যেমনই গরিত তেমনিই 
নীতিহীন। আজকেব শিক্ষা্জগতের 
চরম অবাধস্হা, বিশৃঙ্খলা যেভাবে 
প্রতিটি স্কূলের শিক্ষকদের মন 
বিষিয়ে দিচ্ছে, জঘনা কাজে লিস্ত 
করছে তাও এই নাটক থেকে বাদ 
যায়নি। প্রাইভেট টিউশানি করার 
ফলে কিছু শিক্ষকের" অবস্হা বেশ 
সচ্ছল, আর তারাই এই ছোট 
জায়গাতে মাতব্বব! তাদের প্রাই 


ভেট টিউশানির প্রেরণা ও উদ্দীপনা 
হচ্ছেন তাদের সহধর্ষিণীরা। এই 
প্রাইভেট টিউশানির ধরন-ধারণ যে 
কত নোংরা তা এই নাটকটিতে ফুটে 
উঠেছে। প্রাইভেট শিক্ষকরা যেন 
পাইভেট নার্সিং হোমের এক একজন 
রক্তপিপাসূ ডাক্তার যাদের মনে দয়া, 
মায়া, পেম শব্দগুলো অনুপস্হি ত। 
সুতরাং যে সব ছাত্রদের টাকার জোর 
আছে, তারাই &ঁ সব শিক্ষা নেবার 
অধিকারী, বাকিরা নয়। 


নানা দিক থেকে 'নার্সিং হোমের 


রামমোহন স্মরণসভায় 


শৃদ্রা মুখারজি ব্রহা সঙ্গীত 


পদ 





বৃসটলের ভারতীয় সংস্হা ইন- 
'ডিয়ান আসোসিয়েশন আয়োজিত 
রাজা রামমোহন রায়ের ১৫০ তম 
মৃতলধকী মিরার ৫ 
সেপটেমবর ৷ এ বছর বৃসটলের এই 
হস্হা মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন অনৃ- 
বহাসঞ্শীত পরিবেশনের জন্য 


ভারত থেকে শ্রীমতী শরস্তা মুখারজি- 
কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইনডিয়ান 


শৃর্ থেকেই খোঁজ করছিলেন এমন 
একজন “শিল্পীকে যিনি রাজা 
রামমোহন রায়ের লেখা ও সৃর 
দেওয়া ব্রহাসঙ্গীতের সগায়িকা। এই 
সংস্হা সেই শিল্পীর খোঁজ পেয়ে 
গেলেন লনডনে বসেই। 

এ বছর জন মাসে লনভনের 


$৩ / পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ১৯৬৩ 


কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটে রবীন্দু- 
নাথের ওপর স্ঞ্লিনার হচ্ছিল। 


লনডন থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে সেই 


নংস্হা ' 'কে নিয়ে সেখান: 
কার কয়েকটি অনুষ্ঠানে নৃতা, 
সঙ্গীত পরিবেশন করতে গিয়ে- 
ছিলেন। লনডনের কমনওয়েলথ 
ইনসটিটিউটের এই সেমিনারে 
রবীন্দ্ুসঞ্গীত পরিবেশনের আম 
ল্লুণও ছিল। সংগীত পরিবেশনের 
পর রাজা রামমোহন রায় কমিটির 
কতাবান্তিতরা এসে ধরলেন শ্রীমতী 
ঘৃখারজিকে & তাঁরা ইতোমধ্যে জেনে 
শাছেন যে, ৮” রাজা রামমোহন 
রায়ের নিজের লেখা ও সুর দেওয়া 
বহাসঞ্গীতের সগায়িকা। সুতন্নাং 
সেখানেই তারা আমন্ত্রণ জানালেন 


উপক্হাপনা বেশ মনোরম। তবে 
বেশ কিছু শিল্পীর সংলাপ উচ্চারণ 
বেশ জড়ান। সংস্কৃত পন্ডিত মশাই 
হিসাবে চিন গোস্বামী, আদর্শবান 
শিক্ষক হিসাবে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যা- 
য়ের অভিনয় চোখে পড়ার মত। 
তবে নাটকটি যে রকম উঁচু সুরে বাঁধা 
এ রকম গাটভাবে কোন চরিত্র দানা 
বাঁধতে পারেনি । কয়েকটি ঘটনার 
জনা পবিবেশ তৈরি হয়েও পুরোপ্রুরি 
ঘটনাগুলির রূপায়ণ ঘটেনি। মঞ্ধে 
শিক্ষকদের কমনরল্ম ভারতবর্ষের 
মাপ ছাড়াও অনভাবে বোঝান 


আগামী ২৪ থেকে ২৭ সেপটেমবর 


ধৃসটলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ 
দিতে। 


দিললি থেকে শ্রীমতী শৃদ্রা 
মৃখারজির সঙ্গে যাচ্ছেন নীলিমা 
সান্যাল ও সুধীর চন্দ (সঙ্গীত 
শিশপী)। শ্রীমতী জানা- 
লেন, এতদিন এই অনুষ্ঠানে ববীন্দ 
নাথের লেখা ও সৃর দেওয়া 
বহ্াসংগীত পরিবেশিত হত। এবার 
তাঁরা রবীন্দুনাথের ব্রহাস্গীতের 
সঙ্গে রাজা প্ামমোহন রায়ের লেখা 


ওসৃর দেওয়া ব্রহাস*গীতই পরি- 


বেশন করবেন। 
তরুণপ্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায় 





উদগাতার 


সঙ্গীতানুষ্ঠান 
১৬ জলাই "৩ বিধানমধে' 
'উদ্গাতা' নিবেদন করলেন 'বাংলার 










যেত। চিরাচরিত নহুনের দিকে ডাক 
বোঝাতে গিয়ে যে তরণীর চিহম 
বাবহার করা হয়েছে এরও পরিবর্তন 
কি সম্ভব ছিল না. তবৃও পরি- 
কম্পনাতে নভুনতু ছাড়াও মোটামুটি 
সামজসাপূর্ণতা যে 'সৃঙ্জন' বহন 

করতে পেরেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। আবহসংগীতে (চন্দন 
রায়চৌধুরী) আরও একটি মনোযোগী 
হতে পারতেন, আলোকসম্পাতে 
কণিচ্ক সেন যথাযথ । 


সাহানা ঘোষ 


শিশুসংগীহ' ও উত্তর ভাবতের 
ওকিগীতি' শীর্ষক দুটি সং্গীতানৃ 
জ্যান। 

প্রযোজনা ও বিষয়বস্তু 
নিবাসিনর দিক থেকে বলা যাষ দুটি 
অনুষ্ঠানেবহ অভিনবত্ব আছে। 
শিশৃি্পীদের দ্বারা পরিবেশিত 
হয় 'বাংলার শিশুসগ্গীত' । বাংলার 
বহুল প্ুচলিত কিছু হুড়াকে অব 
লম্বন করে সৃষ্টি হয় 'বাংলাব 
শিশৃস $শশি৬'। ধাংলার গড়ার 
নিজস্ব একটা যে ছন্দপ্রধান মূর 
বর্তমান এখানে তার অভাব বিশেষ, 
ভাবে বোধ হয়। শিশ্পীরা কিন্তু 
তাদ্বে অনুষ্ঠানকে সহজাত ক্ষমতা, 
ও দক্ষতাব মাধনম গালে নাচে 
ভবিয়ে ভোলে। 

সমবেত গ্নানগলি সুসংহত 
এবং ভাতে অনুশীলনে ছাপ 
[ছিল পম্ট। দুটো হাবমোনিয়া 
মেব আওয়াজে গানেব বহ্‌ কথা 
/চাপা পড়ে যায়। শিশুদের অনুষ্ঠানে . 
কোন একজন শিশ্বশিল্পী ভাষা 


সি 


পাঠে অংশগ্ুহ শ করলোভাল লাশত। 

দ্বিতীয়ার্ধে শ্রর্ক হয় 'উত্তর 
ভারতের ভক্তিগীঁতি'। স্চনা হয় 
মুকুন্দরামের "চণ্ডী বন্দনা' দিয়ে। 
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, 
কর্বার, মীরাবাঈ, নানক. সুরদাস ॥ 
প্রভৃতি বচয়িতাদের গানও যেমন 


ছিল, কিছু লোকায়ত গানও তেমনি 


৪ এ গাওয়া হয়। সমবেত 
গানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগা ও 


পরিচ্ছন্ন। ক্ষিন্তু সমবেত গানে 


পৃরুষ কণ্ঠ ছিল খুবই দুর্বল। একক 42 


গানে গৌবী মিত্র, মঞ্জুরী গুপ্ত, 
অজিত বন্দোপাধায়, চঞ্চল চক্রবর্তী 


প্রশংসার দাবি বাখেন। ললিতা 1» 
ঘোষের সচ্গে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ৪৪ 


দববচিত সরে একটা কবীরের ৬জন টি 


গেয়ে শোনান। অংশৃমান বায়ের 
'সতাপ্পীরের গানর্ৎ এবং বাউলগান 
অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। 
প্রণব বড্ীয়াব অসমীয়া গানটির 
পবিবেশন বে শস্বতঃস্ফূর্ত। রুমিতা 
ভট্টাচার্য ও মিনতি রায়েব কণ্ঠ দুটি 
যথেষ্ট সৃরেলা।  দীস্তি প্রকাশ 
মজ্বমদাবের গানে ভক্তিরসেব দপর্শ 
পাশে । একক গানে দুটি হারমোনিয়া, 
মের বাবহার যথেন্ট শ্রতিকটু। 
মল্ল্রশিল্পীদের কাছে মাইক না 
থাকায় তাঁদের উপস্হিতি ঠিকমত 
বোঝা যায়নি। তা সন্ত্রেও চন্দরকাল্ত 
নন্দী, দূবদিল চাটাবজি, গোপাল 
চাটারজি. মানিক মজুমদার যথাযপ্র 
সহাযতা করাব চেম্টা করেন। হলেব 
মধো সুবের প্রতিধূনি অনেকাংশে 
বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 
ভাষাপাঠে প্রসেনজিৎ দন্ত এব" 
মানসী মজুমদার তাঁদের কর্তবা 
যথাবীতি পালন করেন। দুটি 
অনুঙ্ঠানেবহই সংগীত পরিচালনা 
করেন দীস্তিপ্ুকাশ মজুমদার । সক 
লের সহায়তায মনুষ্টানটি সাফদ্ল 
মণ্ডিত হয়ে হঠে। 


রামজীবন বন্দোপাধ্যায় 
মেঘমল্লারের শ্যামা 


গত ২২ জুলাই দমদম নাগের 
বাজারের মেঘমম্লার গোম্টী কলা- 
মন্দিরে (বি) নিবেদন করলেন 
রৰীন্দনাথেব 'শ্যামা' নৃতা নাটা 
নৃতা পবিচালনায় ছিলেন রৃবি রা 
এবং সঙ্গীত পরিচালনায় সুর 
সান্যাল । 

নৃত্যাংশে প্রথমে উদ্লেখ করতে 
হয় শামাবে শী শ্রাবণী মিত্রের কথা। 
শ্রাবর্ণীর অভিনয় অভিবাক্তি এবং 
নাচের মুদ্রা মাত্রা প্রশংসার্থ। সে 
তুলনায় বজ্জুসেনের ভূমিকায় মানসী 
মৃখারজি কিঞিৎ আড়ম্ট। 'উত্তীয়'র 
চরিত্রে সৃদক্ষিণা রায় যথাযথ 
সখীদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল 
লেগেছে দীপা পোদ্দারকে । কোটাল 








তি 





দক্ষিণ কলকাতার অগ্রণী সাং- 
স্কৃতিক সংস্হা আয়োজিত বিচিত্রা- 
নৃত্ঠান হয়ে গেল রবীন্দু সরোবর 
মঞ্চে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল 
বেদগানের মধা দিয়ে। পরবর্তী 
অংশে ছোটদের আবৃত্তি এবং বর্ণাঢ্য 
নাচ সকলের মন জয় করে নেয়। 
সমাস্তি পর্বে ছিল ওই দিনের প্রধান 
অকর্ষণ সংস্হার সভাবৃন্দের দ্বারা 
অভিনীত নারায়ণ গ্গোপাধ্যায়ের 
'ভাড়াটে চাই" নাটক। নির্দেশনায় 
ছিলেন আশিস মজ্মদার। সৃনির্দে- 
নিজ নাটকে ভিলেন দেই 
সৃসংবদ্ধ এবং আন্তরিক। আশিস 


চরিত্রে পরিচালিকা নিজে আরে 
সংযত হলে ভাল হত। তাঁর 
পোষাক বুচিসম্মত হয়নি। নৃতা 
শিল্পীদের মেকআপও দৃষ্টিনন্দন 
| 

সঙ্গীতাংশে সুবত সানালের 
ভরাট গলার দরদী গানগ্রলি মনো- 
গ্রাহী। সঙ্গীত ও যল্ল শিল্পীদের 
এত ছোট জায়গায় বসতে দেওয়া 
হয়েছিল যে, তাঁরা স্বচ্ছন্দ হতে 
পারেননি । অনেকেই ঠিক মত মাইক 
পাননি যাব জনা উত্তীয় এবং শ্যামার 
গানগৃলি শ্রতিমধূর হয়নি। তদ্বপরি 
মাইকের অতাচারে শ্রোতারা বিরক্তি 
প্রকাশ করেছেন। আলোক 
সম্পাতের বার্থতা এবং দুই দূশোর 
মাঝের 'গাপে' বেশি সময় নেওয়ায় 
নৃতানাটাটি কখনও দানা বেঁধে উঠতে 
পারেনি। অথচ শিল্পীদের মধ্যে 
আন্তরিকতার তো অভাব ছিল না। 


উষা ভৌমিক 


“কলঙ্কিত মন্ত্রী 
একটি নাট্যদল যখনই নাটক 


মঞ্চস্হ করতে যায়, তখনই দর্শক 
এবং সমালোচক অবশাই তাদের 








মুখো 
পাধ্যায়, শ্রীমন্ত গৃহঠাক্রতা, মঞ্জরী 
মুখোপাধায়, ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
পুলক দাস, স্ব্না নল্দী, অসীম 
দাসমূন্সী, সঙ্জয় বসূ, শ্যামলী গৃ্ত 
প্রমুখ -সকলেই স্বীয় অভিনয়ে 
দীস্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব কবে- 
ছেন শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমূন্পী। 


রীতা গুহ ঠাকুরতা 


কাছ থেকে একটি ভাল নাটক 
প্রত্যাশা করেন। একা মনোনিবেশ, 
অনুশীলন হয়ত একটি ভাল নাটক 
উপহার দিতেও পারে । আমেচার 
গ্ুপ বলেই তারা কোন মনোনিবেশ 
অথবা অনুশীলন ছাড়াই নাটক 
মঞ্চস্হ করবেন তা তো হতে পারে 
না। অধিকাংশ নাটাদলের মত দোষ- 
গুণ নিয়ে গত ২৭ জুলাই 'শরতা- 
যতন" মিনারভা থিয়েটারে মথস্হ 
করলেন একটি নাটক 'কলঠ্কিত 
মন্ত্রী'। নাটাকার "শ্রী অপ্রিয়'। 
নাটক শুরুক আগে মঞ্চে কথা- 
শিল্পী শরতচন্দের একটি প্রতিকতির 
ওপর আলো ফেলে, নেপথা সঙ্গী. 
তের সঙ্পো 'শরভায়তন' তাদের 
অনুষ্ঠান শুরু করলেন। এই শরৎ 
বন্দনাটির কথা বা সুর কিছুই 
পরিচ্কার হল না, মাইদকর গন্ড- 
গোলে। এর পরেই শুরু হল নাটক। 
নাটকের মূল ঘটনা একজন প্রভাব 
প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক নেতা 
এবং মল্জী ও একজন বাররনিতাকে 
কেন্দ্র করেই । ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সময় এ রাজনৈতিক 
নেতাটি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে 
যায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে, তাদের 
না। তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন 


হয়ে গড়ে। এর অনেক বছর পর 

এ নেতার্টি যৌবন থেকে 
পৌঢ়তে উপনীত হওয়ার মত, 
ক্ষমতাশাঙ্গী মন্্রীপদে অধিথ্ঠিত, 
তখন হঠাৎ তার প্রাক্তন প্রেমিকার 
দেখা পেয়েছেন ।সং এবংআদর্শবান 
মন্ত্রী তখন তার প্রেমিকা, যে এখন 
পতিতা, তাকে বরণ করে বাড়ি নিয়ে 
যেতে চান। ফলস্বরূপ সমাজে তার 
নামে কলঠ্কের রটনা । কিন্তু তিনি 
নির্ভয়ে স্ব তাগ্ছিলা এবং শিদ্রাপকে 
উপেক্ষা করে, এমনকি মন্মীপদে 
ইস্তফা দিয়েও তার প্রেয়সীকে বরণ 
করে নিলেন। 


এই ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে আরও 
বিভিন্ন দৃশা ভিড় করে এসেছে। 
যেমন 'গণেন' নাম্পী এক লোভী ও 
অসৎ রাজনৈতিক নেতা, যে মাঝে 
নৈতিক নেতার চেলা, মন্লীর 
উচ্ছৃ্খল ছেলে)এমনকি একটি 


দূশো আলোর কমিসাজির সঙ্গে 


উত্তেজক নাচ-ও। 


এই নাটকটি দেখে কিন্তু কয়েকটি 


জিনিস কিছুতেই পরিচ্কার হল না। 
ভট্টাচার্যের ঠোঁটে লাল রঙ লাগান 
কেন” বা মন্ত্রী যদি সতাই হারট 
আটাকে আক্রান্ত হন তাহলে তার 
পরদিনই কি তার পক্ষে সম্ভব 
বিদ্বানায় উঠেবসে বা ঘরে পায়চারি 
করে বেড়িয়ে দর্শনার্থীদের ল্গে 
কথা বলা; তিরিশ বছর আশেও 
মন্ত্রীর যুবক অবস্হায় কী করে প্রৌঢ় 
অবস্হার মতই ভূঁড়ি এবং ফোলা 
ফোলা মুখ থাকে " আর নাটাকারও 
বোধ হয় জানেন না, এখন কোন 
রাজনীতিবিদ, তা তিনি যতই অসং 
হোন নাকেন, প্রকাশা রাস্তায় মদাপ 
অবস্হায় নাচেন না। নাটকটিতে 
বিভিন্ন ব্যক্তির মুখ দিয়ে সমাজ এবং 
রাজনীতি সম্পর্কে উপদেশমূলক 
কিছু কিছু কথাবাতাঁ শোনানো হল। 
এবং প্রায় শেষে নাটকের নায়িক 
দীপার ভূমিকায় উমা দাসের কে 
শোনান হল, নারীর কাছে স্বামীই 
সব। 


অভিনয়ে সবাই যথাসাধা চেঁচিয়ে, 
গলা-হাত-পা কাঁপিয়ে, এবং রঙ্গ 
চেম্টা করেছেন। মঞ্চে কখনও 
জোরাল এবং কখনও অন্প আলা 
ফেলা হয়েছে । আবহসংগীত 
নাটকটির সঙ্গে সাম্জসাপূর্ণ। 
নাটকটি পরিচালনা করেছেন 
শ্রীবাবৃ। সংগীত পরিচালনা অভয় 
ভট্টাচার্যের এবং আলোকসম্পাতে 
ছিলেন ফণিবাব্‌। 


রন্তিদেব মেনগপ্ত 


পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর ১৯৪৩ / &৪ 


রি 





আপনি এতে নরম, কড়া যেভাবে খুশী মিনিউ | আলুর দম---আরো কম সময়ে । 
ডাজতে পারবেন । কষে মিন, সাঁতলান কিবা শুধু যে আরো অনেক কিছু করার জলো 
ফাটিয়ে নিন । তারপর বাস চেংকে দিন জাপনার সময় বাঁচছে তা নগ্ম, জ্বালানীর 
আর হয়ে গেলো রালা । চউপটে গহণীর সাত্রকও তের । 

জনো। প্রেগ্ীজেব 58 জলা প্রেশার পাযান। দেখুন কতো ঝামেলা বাঁতাজো আপনার । 
৪কাই একশো 1 কি নিপা নিপুণ বাবস্থা । এ কড়ায় জাজা, এ পানে ফোটানে, সেই 
ভাপা ইলিশ, ফুলকপি দিয়ে গলদা চিংড়ি, প্রেশার কুকায়ে রাঙা করা--ওইসব 
এইসব জিতে-জল-আনা খাবার যা ভধূই সাতসতেরো ঝঞ্আাই খেকে সম্পর্ণ মাত । 
ডাপে বা প্রথমে ভেজে নিয়ে তায়প্র রা প্রেগ্হীজ প্রেশার পান একাই একশো 
করতে হয় তা মার কয়েক মিনিটে হাজির মুচ্চিলের আসান । 

করার জন্য । আপনার রামমাঘরের জনো এই প্রেশার পান তৈরী করলেন প্রেস্তীজ । 
এমন একটি সরঞ্জামের জনে তো আপন যাঁরা ভারতে প্রথম এবং সবে বেশী 
পউদিম জলেক্জা করাজিলেন। বাবহত প্রেশার কুকার তৈরী করেছেন এবং 


হাকনা ছ্ছাড়। অবস্থায় আপনার এই ভীবেদার উস্তাবন করেছেন এক অননা গাসকেট 


পুরু ধাতুর চাদরে তৈরী ফ্লাইং পান একটু কিলিজ সিস্টেম প্রেশার কুকারকে সম্প্প 
তেলের ছিনলেয় মাছ, মাংস, সম্জী ডাজায় নিরাপদ করার জনা । | 


পারাশী । প্রেগ্ীজ প্রেশার পান । আপনার রানার 
লাগি দিন প্রেগচীজের হোকনা তন পদে লঙ্দে খাকবে হামেহাজ চাজিয। 
ইনি আর' এক ওল্তাগ । এচেড়ের ডালনা ? 

মান কুড় মানে । কষা মাংস পাঁটিশ 


শাহর ল 





বহু গুণে গুণী ও বিহনে কেমনে কানু 





1 
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শান ৬ , রঃ 

রঙ চা তি 

মা দূ 
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এবার দেখন জঙ্ঞেকেরও কম দানে কিভাছে জার ছি জাপনায় প্রেষ্্ীজ গ্রেশায় কুকার 


আপনি একস প্রেশাড় পান পেতে পাঁর়েন।_ না থাকে তাহলে 
সাবাশী দিন নিজেকে কারণ একটি (্রেচ্ভীজ এই হলো সুযোগ এক বিডাউ সুবিধা 


প্রেশায় জুফায় তো। আপনাকা আছেই । নেওয়ার । আময়া এখন জাপালাকে দিচ্ছ দুটি 

আর সেই জনোই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অপব রান্ার সরজাখ-- ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ 
একটি সাধারণ পৃরা প্যানের দামে প্রেশার কুকায় সেহেতু এতে আছে অননা প1াসকেট 
প্রেন্ীজের প্রেশার পান । শুধু পানটি ফিনন, রিলিজ সিস্টোম এবং ঢাঞ্চজাকর প্রেশার প্যান. 
ঢাকন। ছাড়াই । আপনার গ্রেস্টীজ একটির দামের ওপর সামানা কিছু দিলে । দুটিতে ই 
কুকারের ভাকমাটি মাপসই বসে যাবে একই ঢাকনা সতযাং আপনার সাফ হযে দেড়শো রও 
আপনায় প্রে্রীজ প্রেশার পানের কিছু বেশী টাকা । 


পরা । ফলে এ এক দারুণ লাভজনক 
সওদা। কারণ আপনার প্রেস্টীজ 
নিমাতারা আন্তরিকভাবে জানেন যে আপনি 
অবশ্যই ঢাইাবন আপনার শমার্তিত 

অর্থের বিনিময়ে আরো ভংজো জিনিষ । 
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২। 'বক' এর পর থাকে, পায়রার 


ডাকে 
৬। এশবর্যতে ভরা, আমাদের ধরা 
৭। বাস্তব তো নয়, কল্পনায় রয় 
৯। লিখতে চাও » লেখনী নাও 

১২। বড় জন্তু নয়, শুয়োর পেলেই 


টা গমনশীল তাই, এই পাঁথবী 
পাই 


১৫। পাপড়ি যদি শত, তবে পদ্ম কী 
হয় _-ক'তোঃ 

১৬। মধু চায় তো চাক, মৌমাছিও 
থাক 

১৭। চলার উপায় নাই গো, পাহাড় 
আমি তাই গো 

১৮। ভাদর মাসের বাদল, পেলে 
কথার আদল 

২০। সাধৃর কাছে হাজির আছে 
২১ পাই মনের আনন্দ, নাই ভাতে 
চি 


সূত্র ঃ ওপর-নিচ 


২। পরিশ্রম চাই, এর '-" নাই 
৩। বকের মুখে '“ত'তবে কীহয়ক' 
৪। ধার যদি নিতে চাও, 'গচ্ছিত' 
রেখে যাও 

৫। ভীষণ মুখ তাই, ছয় অক্ষরে পাই 
৭। “কাকের ডাক' আর "তিন ফুট' 
যোগে যা পাই, তা লিখতেই লাগে 


৮। নিযুক্ত ইনি, বাপৃতও জানি 





১৫। রাজহণঁসের মত, চলন নিয়ত 
১১। শুনিয়ে গান, রক্ত চান 

১৪। হাতির দাঁত চান £ 

১৮। শহরের গাড়ি, কিংবা হয় ষাড়ি 
তাতেও যদি সন্দ, পাবে ফুলের ঢম্ধ 


১৯। আপন নন ইনি, কে হন তবে 
তিনি 7 


সমাধান প্রকাশিত হবে ২ নভেম- 
বর সংখ্যায় | সমাধান পাঠাবার শেষ 
তারিখ ৫.১০.৮৩। 


সমাধানপত্রের সঙ্গে পরিবর্তনের 
ছকটি এবং প্রতোকটি শব্দশৃঙ্খল 
আলাদা আলাদা গামে পাঠাবেন। 
খামের ওপর শব্দশৃঙ্খল্ের 
নমবরটি উদ্লেখ করতে ভূলবেন 
না। 


শব্দশৃঙ্খল-৬২(সমাধান) 


শব্দশৃঙ্খল ৬২ র জনা কুড়ি টাকা 
করে পরস্কাব পাবেন মন্লিকা 








(বেলঘরিয়া 
কোয়ারটার, এল ৮/৭৪% কলকাতা. 
৫৬) এবং মুক্তণ দত্ত (ব্লক টি. যসযাট 
৪ছসাহাপূৃব গভঃ হাউজিং এসটেট 
কলকাতা-৩৮)। 


সিকদার পুলিশ 


শব্দশৃঞঙ্খল-৬২ র লটাবিভে বিচারক 
ছিলেন আলো মিত্র । 
ঘোষণা 

৬৩-র সমাধান &.১০-৮৩; 

৬৪ র ১২-১০ ৮৩ এবং ১৬৫-র 

২৬ ১০-৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে 
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সেপটেমবর ২১ থেকে ২৪ 





মেষ 2 পেট সংক্রান্ত গোলমাল 
ভোগাবে; মেয়েদের মানসিক 
অবসাদ। আর্থিক ক্ষেত্রে মোটা 
লাভের ইংগিত। কর্মস্হলে 
অপ্রতাশিত তৎপরতায় কোন 
সমসার সমাধান; মেয়েদের 
কর্মক্ষেত্রে দলাদলি বাড়বে । কোন 
গুণী বা সাধু সংসর্গে আনন্দ। 
দের সামানা লাভ | 


৪ শাবীবিক অবস্হার সামানা 
পরিবর্তন: মেয়েদের শরীর ও মন 
দূইই ভাল চলবে। আর্থিক ব্যাপারে 
ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। কর্মস্হলে 
কোন সুখবর পেতে পারেন; 
মেয়েদের নতৃন পরিবেশে চমৎকার 
অগ্রগতি । পারিবারিক কোন 
প্রচেষ্টায় সাফল্যের মুখে বাধা। 
বাবসায়ীদের ভালরকম লাভ। 


মিথুন ৪ শরীর আগের চেয়ে ভাল 
চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবচ্হার 
বেশ অবনতি। আয় বাড়লেও বায়ের 
চাপে সঞ্চয় মুশকিল। কর্মক্ষেত্রে নিজ 
আদর্শে দৃঢ় থাকা প্রয়োজন; মেয়েদের 
কর্মস্ছলে “সংগঠনমূলক কাজে 
সাফলা। পুরনো কোন মামলা- 
মোকদ্দমায় জয়ের আভাস। 


কর্কট 2 গলার কোন রোগ 
উপেক্ষার নয়; মেয়েদের শারীরিক 
জটিলতা বৃদ্ধি। নতৃন কোন সমস্যা 
দেবে । কর্মক্ষেত্রে মতাদর্শ প্রশংসিত 
হবে; মেয়েদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষেব 
সংগে মতান্তর। কোন সন্তানের 
বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা । মেয়েদের 
বন্ধুজনের সংগে বিরোধ। 
বাবসায়ীদের মন্দা 


সিংহ £ শরীর ও মন ভাল চলবে; 
মেয়েদের শরীব চলনসই | আর্থিক 
ক্ষেত্রে হতাশা ওনৈরাশা। কর্মক্ষেত্র 
নতুন উদ্দীপনা ও অনোর সাহাযা 
লাভ; মেয়েদের কর্মস্হলে বান্ধবীর 
দ্বারা ছোটখাট ক্ষতি । পারিবারিক 
সমস্যা জটিল হবে। সন্তানদের 
বিষের বাপাবে নতুন ভাবনা। 


বাবসায়ীদের মন্দা। 


কলা 2 শারীরিক ঝামেলা এড়ান 
যাবে না, মেয়েদের শরীব আগে 
থেকে ভাল চলবে; আয় এবং বায়ে 
সমতা রাখা অসম্ভব; কোন খাণের 
জন্য অসম্মান। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা 
তৎপর হবে; মেয়েদের কর্মস্হলে 
চিন্তাধাবার পরিবর্তন। আইন 
সংত্রন্ত বাপারে পবাজয় ও ক্ষতি। 





তুলা £ শবীর ভাল যাবে না; 
মেয়েদের শকীরও ঠতৈবচ। কোন 
বকেয়া অর্থ আদাষে আর্থিক ক্ষেত 
সাচছলা। কর্মক্ষেত্রে কোন 
গুরুত্প্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে 
পারে মেয়েদের কর্মস্তলে অতান্ত 
সর্তকভাবে অগ্রসর হতে হবে। 
কোন ভাই-বোনের সংগে 
পৃনার্মলন। ভ্রমণে ক্ষতি। 
বাবন্সায়ীদের অবস্হাব পরিবর্তন | 


বৃশ্চিক ৪ চর্মরোগ বেশ বিরত 
করবে; মেয়েদেব শারীবিক অবস্ঠাব 
অনেক উন্নতি! আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন 
যোগাযোগ: অকেস্মিকভাবে পাওনা 
অর্থ আদায়। কর্মক্ষেত্রে কোন দায়িত্ব 
অস্বীকারে ক্ষতির আশংকা; 
মেয়েদের কর্ম্হলে ভূল বোবাবৃবি । 
স্ত্রীর জন্য দৃশ্চিন্ত। বাবসায়ীদেব 
নতুন যোগাযোগ । 


5 আগের অসুস্হ তার আংশিক 
পে শরীর চলনসই । আর্থিক 
ক্ষেত্রে প্রতাশিত ফললাভে বাধা। 
কর্মক্ষেত্রে ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে 
চলুন; মৈয়েদের কর্মস্ছলে আচমকা 
কোন পরিবর্তন । পারিবারিক ক্ষেত্রে 
আত্মমযদা হ্ষণ্ন হবাব আশংকা। 
বয়স্কদের দূরঘযাত্রা। বাবসায়ীদের 


মকর £ শবীব ভাল চলবে: 
মেধেদেব চলাফেবায সাবধানতা 


প্রয়োজন, আর্থিক ক্ষেত্রে বড় 
বকমের পবিবর্তন ও সং বায়। 
কর্মক্ষেত্রে টিমভাধারাব পবিবর্ন, 
মেয়েদের কর্মস্তালে ঝুঁকি নেওয়া 
থেকে সাবধান । পারিবারিক কোন 
পাপে সাফলা। মেয়েদেব ঈমনে 
বাধা। বাবসায়ীদের মন্দা। 


কৃস্ভড ৪ শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা 
থাকবে; মেয়েদের শরীব ভাল 
চলবে। মার্থিক বাপারে উৎকণ্ঠা ও 
খণ। কর্মক্ষেত্রে কাবও ভূল পরামর্শে 
ক্ষতিব আশংকা. মেয়েদের কর্মষ্তলে 
কারও অপোৌজনামূলক আচরণ 
বাথিত ক্ষববে। কোন বন্ধুর 
সহায়তায় পারিবারিক কোন 


কাষেদ্ধার। বাবসায়ীদের লাভ। 
মীন £ শবীর মোটামুটি চলবে, 


মেয়েদের শারীরিক অবস্হাব 
আংশিক উন্নতি । আর্থিক ক্ষেত্রে 
চাপ ওমাত্রাতিরিভ্ত বায়। কর্মক্ষেত্রে 
পাবে; মেয়েদের কর্ষদ্হলে ছোটখাট 
বামেলা। স্ত্রীর 'জন্য বিশেষ 
দৃশ্চিন্তা। মেয়েদের বিশেষ লাভের 
ইংগিত। বাবসায়ীদের সময় ব্লমশ 


অনৃক্ল। 
বিনয় আচার্য 





বাবসায়ীদের না-লাভ-না-ক্ষতি। বাবসায়ীদের লাভ। খাণ। 
ন্াকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জ কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী িসিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরা, কলকাতা 5০০০১৩ (ফোন £২8:535৯) থেকে 


মুদ্রত ও ইত্যাঁদ প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুক্কলচন্দর স্টিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত । 
ফোন £ ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, 76169 021-7896 1217. াখ, 


ৃ পু ৯ মতামত £ $... 


নত রি 
টা ্ ু 
1 ২ টি যা 


88১, 


১৬ 
ৈ 


এ সহ ্ 
টা ৯৮৯৯, শিখে 
৭ ১৯০৯ ও 
দ্র ক 
শি সত 


১৯ ৬ 


চিনে 
নি 


€ €.আপনার জ্যাকেট £ মনে রাখবেন, জযাকেটের 
ঝুল আপনার পশে পুরে। ছড়ানে। হাতের বুড়ো 
আঙ্গুলের ঠিক ১/২" বেশী হবে। ফ্ল্যাপওলা পকেট 
দরকারমত পকেটের ভেতরে মুড়ে দেয়া যায় 
আপনার জা।কেটের বাদিকে উঁচুতে টেরচা ভাবে 
একটা ছোট বুক পকেট থাকবে । কলারে ভাজ ? 
ছিমছাম ৩" ভাজ রাখুন । 


ট্রাউজার £ হালফ্যাশনের নানান স্টাইলের ওপেন- 
ধক প্রীটওল। হয় । কাফ ১৬-১৯% মতন হবে। 


ফর্মাল শার্ট ঃ শার্টের কলার আর কাফ ছিমছাম 
২ হওয়। চাই। ঠা 

অন্যন্য সাজোপকরণ £ আপনার টাই, জুতো-মোজা।, 
রুমাল ..আপনার সুটের সঙ্গে মানানসই হওয়া 
চাই । চিরাচারত টাই-পিন ও কাফ-লিংকের ব্যবহার 
মেকেলে ফ্যাশন হয়ে গেছে উীতী 


ট্যটিং সম্পূর্কে সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তের 
বচেয়ে সরল সমাধান...কারখ মরশুমের ৮ 


সর! উরস্টেড সুটিং যে বিগ্পঞঞরই 
ব্ছান:..একমাত্র বিমল! ...7৮. 7. 





দুল 227 
চু. 
ষ 

। 


* ৪6০ রা ২ রিবুত রা নিত রঃ শু দই, দল রি রি ১9 চু ্ , টিটি চু খুসি, নি বস 
/ « ঠ৯০ 
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“গত & সপ্পাহ ধরে আহি ক্লীযাব'টোন 
মাথছি ভার তামার দাগঞ্জংলাও 
দেখছি প্রায় মিলিয়ে গেছে? 


-- শেরনাজ প্যাটেল 
ছাত্র 


“ভাম'র মামাত! বোন বলছো 
আমাক নাকি আানক ফর্সা 
চোখ... এর বাহ থেক এমন 
পন্দাসা শাহ করা ঘা লা ও 

- ডেজী ন।মদার 

" মর্চেব অভনেত্রী 


“কীয।ব.টে!ন মেখে আমাৰ 
চামড়া আনক নক্ম হায়, 
এমনকি কনুই ও 

-- রাজম রাজামনী 
ঘখণী 


“রোপু;র ঘুর ক কৰাত হয 
আমাক । ক্রীয়াব.টে'ন মেখে দেদছে 
ভাব কালো হচ্ছ না সত 1” 
-- পলেট সালা নৃহ্। 

মাকেট রিসা61ব 


রঙ ঘসা করার লিশুঁত শ্রনিম ! 


্লীযার.টোন মেখে উপকার পেয়েছেন বৈজ্ঞানিক ফবমূলায় তৈক: ব্লীয়ারণটোন- শুলে। গাণ বঞঝ্মেব আবহাওয়ায় । 
এমন ভাঙার ঠ।জ!র বাবহ!বকারীর এ হাসা বাব এমন এক বিশেষ উপাদান অ!ঞঠ ্লীয়ার.টোন বাখহার করত শুর? 
মধো এর ঠেন আজ চাবজন | এরা আছে, মা ভাবত প্রাপ্ত অহ বেনে' কণ-ন, ৩1৫"ল আংপলার বছকাপ হবে নিখুত 
কম, লোশন, ডেল গষুধ-- সবকিছু টয় নে 7 আনু ফস খাব খাকবেও এরকম । 
বাবহ'বর কবি দেখলেন, কিন্তু কেনো ক্লায়ার' টোন আপনব তকে স্বাভ।াবিব- বারণ, সু্য।ব অ।হ্ট'ভায়ে।লেট বশ।। 
টং: ভহ উপকার পেলেন লা ভারপব ভাব কাজ কারু, যাতত কায়ক সপ্তাতহর থেকে আভল করে রেখ ক্লীয়ার “টান 
আদবদ্কাথ কণলিন ক্লীয়ার.টোন- ৫ মধোই রঙ ফরসা হয়, এবা দাগ দখুহ সাম আপনার হবীতলী কাল! হওয়ার হাত 
ফর্ম কবর নিখুঠ জাম! ইয়ে মায়, আব আপনাব কবলে ফুট থেতব। রাক্ষ। ববি । 

গগ্ুড্াতিক উনাধ-পস্ুতি গাশেষ্ণ।ব ওঠে এক সু দগ্ত। শধু ঠাই নয়, সপ বিশ্বেণ পক্ষ ক্ষ সুন্দর মাগুষের 
ফলে পাপ্ত ক্লীয়ার. টোন ক্রীম, ক্লীয়ার.টোনের 'বিণনষ মায়ম্ঞাবাহ আব পথ ধরল । নিফমিঠ কীয়ার, টোন 
আপনার ছশো হণনপে নিকোলাস আপনব ক মোলায়েম এ নমনীয় বাবার ককান | 

লয!বুঃলটলী ৮ ইত্ডিয়। লেয়তটিছ। বখে... শরম বা 19, শি বা 
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নারাম উপাদান দিয়ে তৈরী হয় বলে এ. দিয়ে সিখিডে . : 


রশ 
, 


আকর্ষনীয় প্যাকে পাওয়া যায, পিলুর লাগাতে 
মূলো একটি খ্যািকেটর শিঙ্গার- নারীর, 


রঃ পি 


হ 
$২ 


৯ টি তেরি পু $ র কিং 
তা 1 রর রি ০০৪) পৃ ॥ পি, উই. 
রি 112” 1814) 411 /4৮5 ॥ 0৮ হ ্ 1১৭5৮ সিন বিনিখত সন (0 474৭8 








চারভি টি 1২ 


। ০ । রি 6 7 শি রশ 
সম্পাদ চায় 
চি 
৮৫ 


মার ররর টির রাড রর রা 
হাসপাতালগৃুলিতে রোগীদের চরম দূর্দপায় পড়তে হয়েছে। এই 





কর্মবিরতিকে কেন্দ্র করে সরকার শৃধূ 'চরম মূমূর্য রোগী ছাড়া অন্য | 


রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি স্হগিত প়েখেছেন। এবং বহ্‌ রোগীকে 
হাসপাতালগুলি থেকে ডিসচারজ করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বহ্‌ 
রোগীর জরুরি অপারেশনের কেসও স্হগিত রাখতে হয়েছে । এর থেকেই 
বোবা যায় কী ধরনের সংকট চলছে এই হাসপাতালগৃলিতে । আর এই 
সংকট মুহ্র্তে চলছে আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তার ও মন্ত্রীদের 
বন্তততার লড়াই। জ্নিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রথম দিনে 
বিধানসভায় তোলা একটি মুলতৃবি প্রস্তাবের জবাবে মুখামন্ত্রী বলেছেন, 
'গদের কোন দাবিই নেই, ওরা রাজনৈতিকভাবে বিরোধী ।' আবার 
স্বাস্হামন্ত্রী বলেছেন. হাসপাতালগুলিতে অবস্হা স্বাভাবিক ছিল। 


হাসপাতালগৃলির আউটডোর প্রায় বন্ধ, জবুরি অপারেশন স্হগিত, 
বেডগৃলি খালি - এ যদি হাসপাতালের স্বাভাবিক অবস্হা হয় তা হলে 
অস্বাভাবিক অবস্হা কী হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয় । একে এই 
বাজোব হাসপাতাগুলি চরম দুর্দশার সম্মুখীন, তদুপরি জুনিয়ার 
ডান্তণরদের এই আন্দোলন ঘিরে যদি সরকার ও ডাক্তারদের মধ 
বক্তুতার লড়াই চলতে থাকে তবে রাজোর সংকটাপন্ন চিকিৎসা 
বাবস্হার উন্নতি দূরে থাক, অচিরেই চরম অবনতি ঘটবে । রোগগ্ুস্ত 
সাধাবণ মানুষ, যাদের সীমিত সামথেরি জনা হাসপাতাল ছাড়া অন্য 
কোথাও যাওয়ার সঙ্গতি নেই. তাদের স্বার্থেই কথাটা »মরণ রাখা উচিত। 
তা ছাড়া এই আন্দোলন প্রসঙ্গে রয়েছে সরকারের তরফ থেকে 
দেওয়া পরস্পরবিরোধী বন্তবা। মুখামন্ত্রীর মতে যদি জুনিয়ার 
ডান্তণরদের কোন দাবিই না থাকবে সেক্ষেত্রে স্বাস্হামন্ত্রী কী করে বলেন 
যে 'জুনিয়াব ডান্তারদের মূল দাবিগৃলি সরকার ইতিমধোই প্রণ 
কবেছেন। তাঁদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা ব্যবস্হা জোরদার করা 
হয়েছে ।' আর “ওরা রাজনৈতিকভাবে বিরোধী' বলে ওদের কোন দাবি 
থাকতে পারে না, এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্হায় রীতিসম্মত * ওদের যদি 
কোন দাবি না থাকে তবে সরকাব কীভাবে ওদের দাবি পূরণ করেন ? 
জুনিয়ার ডাক্তারদের এই সক্তাহবাপী কর্মবিরতির পরিপ্রেক্ষিতে 
বাঙ্জোর স্বাস্হামন্ত্রী ডাঃ অম্বরীশ মুখারজি দাবি করেছেন, কলকাতা |. 
ছাড়া বাজোর অন্য কোন হাসপাতালে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি । 
ট528515025- অবাবস্হার মধো 
চলছে তাতে সমাজের সর্ব্তরের মানুষ আজ হাসপাতালমখী হতে ভয় 

পান, আতঙ্কিত হন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা বাবস্ছা তো 
বীতিমত আশঙ্কাজনক । যেখানে প্রতি এক হাজার মানৃষ পিছু একজন 
ডাক্তার প্রয়োজন, সেখানে বর্তমানে রয়েছে প্রতি ১৭,0০০ উনের জন্য 
একজন ডাক্তার জুনিয়ার ডান্তনরদের দাবি, তাঁরা গ্রামে যেতে চান। 
কারণ গ্রামের লোক সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সরকারি বস্তুবা হল, 
ইতিমধ্ো ১,৫৪৫ জন ডাক্তারকে জেলা ও গ্রামের হাসপাতাল ও 
স্বাস্হাকেন্দুগুলিতে কাজ করার জনা নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
তার মধো ৫১০ জনের বেশি ডাক্তার এখনও পর্যন্ত কাজে যোগ দেননি । 
সুতরাং জুনিয়ার ডাক্তারদের কথায় ও কাজে ফারাক আছে । তদৃপরি 
হাসপাতালগৃলিতে প্যারালাল আউটডোর চালিয়ে ওরা বিশৃঙ্খলার সৃ্টি 
করছেন এবং ওদের আন্দোলন এমন পায়ে চলে গেছে যে ওদের সঙ্গে 


আলোচনার জন্য আর কোন বৈঠকে বসাই যায় না। তদৃপরি হাসপাতালে | 


বিশৃ্খলা সৃষ্টি করে ওরা পরোক্ষে 'হাসপাতাল বিল'কে আহান 
জানাচ্ছেন। আবার জুনিয়ার ডাক্তাররা বলছেন সয়কার ডাক্তারদের 
ওপর হাসপাতাল বিল চাপিয়ে দেওয়ার চেঁষ্টা করছেন। 

এই বাদানৃবাদে-কর্মবিরতিতে-বিশৃ্খলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছেন নিরীহ রোগীরা । সরকার এব জুনিয়ার ডাক্তার দৃ'পক্ষই চান 
কির রা রর সু়া দেও বারাক রেটিনা 
করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করাই বাস্নীয়। 






-স্স্যু ৮" ী এ 
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দাম ২ 90. বিষান মাশুল £ পবা ৬৯ পা ভাবতের অনার ২ পয়সা ? 

সি 885088557552857878585িহ 

এই সংখ্যায় 

কংগ্রেস (ই) র হাতে মালমশলা ভুলে দিচ্ছে ফুনটের লোকেবাই 

নিশীথ দে/৪ 

বাঁশের বেড়া ও ওভারডাফট 

নির্মল বিশবাস/৫ 

শীমতী গান্ধীর পররাষ্টনীতির সামনে এখন চালেনজ 

অভিমন্যা সেন/৭ 

সাইপ্রাসে ইন্দিবা £ সারা দেশে উৎসবের মেজাজ 

পার্থ চট্রোপাধায় /৪ 

গস £ ইন্দিরার জনা "সানার পদক 

পার্থ চট্টোপাধ্যায়/৯ 

এবার পুজোয় আমাদের গ্রামে আসুন/১২ 

পূজোয় পশ্ববলি,১৬ 

মাটির প্রতিমা নয় £ অন প্রতিমা, অনা শিন্পী 

শৃভ জোয়ারদার,/২১ 

জমিদার বাড়ির প্রতিমা থেকে বমেশ পাল 

অর্প বসৃ/২৫ 

লীলতাহানির অভিযোগ ও কো অবডিনেশন কমিটির তিন নেতা 

শ্যামল বসু /৯৮ 

কেন্দ্রীয় সাহ্াযা মাইনে দিয়ে ওড়ান হচ্ছে 

বিশেষ সংবাদদা তা/৯৯ 

বাংলাদেশে শত্র সম্পত্তি আইন সামপদায়িক সম্পীতি নষ্ট কষছে 

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, /৩০ 

'সেকাার. প্রগতিশীল কমুানিসট ও সাম্প্রদায়িক থা 'বদুদ্দিন ওমর 

সাক্ষাৎকার £ পার্থ চট্টোপাধায়/৩২ 

শত্রু সম্পত্তি নয়, মৃত্যু সম্পত্তি 
ংশুশেখর হালদার,'৩৫ 
দ্িবজাতিতন্ত্র একটি বাস্তব নীতি 
ঢাকার £ পার্থ চ্টোপাধায়।৩৮ 

সজীব তীর্থংকরের মৃত, £ গোপন রিপোবটে কী ছিল: 

শ্যামল বসৃ,/৪১ 

পাঞ্জাবের সমস্যা সমাধান কবা যায়'ডঃ সুব্রাহ্ানিয়ম স্বামী 

সাক্ষাৎকার £ তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়/৪৪ 

শ্রীরামক্ষ তীর্থ পবিত্রমমা- ৮ 

নির্মলকুমার রায়/৪৭ 

রাজোর লক-আপগুলি,ত মৃত্যুব সংখ বাড়ছে / বিশ্বজিত রায়+৪৯ 1. 

পুলিশি অতাচার £ প্রশাসন মহলে কে কী বলেন/৫০' ৃ 

পৃলিশি অত্যাচার £ নাগরিধ অধিকার,&৯ 


প্রচ্ছদের রঙিন ছবি পাহাড়ী রায়চৌধুরী 


প্রধান সম্পাদক £ ৬্শাক চৌধুরী 
সম্পাদক 2 ৬৪ পার্থ চ্ট্াপাধায় 
শিলপ-নির্দেশিক 2 নিতাই ঘোষ 
সম্পাদকীঘ দফতব £ ৩৩ ধিগ্লবী অনুকলচন্দ স্টিট 
(পরবাতন প্রিনসেপ স্টিট। 
কলকাতা 300034২ 


০০০৯৯ ০ 
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দিলপি 'আধিস « সূর্যকিএণ ভবন, ১৯ কস হববা গান্ধী মাবগ, যু ১৯১৯ 
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গান্ধীর এবারের বিদেশ সফরের সংগী 
পরিবর্তন-সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যা- 
য়ের মননশীল রিপোরটাজ - সাইপ্রাস ও 
গ্রীস সফরের দ্বিতীয় পর্ব। এতে থাকবে 
এই দুটি দেশ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য 
তথ্য । আর থাকবে সফরকালীন অনেক 
সুখপাঠ্য টুকিটাকি যা অন্য কোন পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সেই সঙ্গে 
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বাংলার বাইরেও বাংলার মত ধৃমধাম 
করে অনুহ্ঠিত হয় দৃগর্পুজোৎ। তেমন 
কয়েকটি পুজোর বিবরণ। সেই সঙ্গে 


থাকবে কলকাতার প্রা্টীনতম সর্বজনীন 
পূজো সম্বন্ধে একটি তথাপূর্ণ লেখা । 


পুজোয় ভ্রমণ 


পুজো-অবকাশে অনেকেই বেরিয়ে পড়েন 
ঘর ছেড়ে দেশ দেখতে, তীর্থ করতে। 


তাঁদের জন্য কয়েকটি লেখা । 


আর 'জনম ত' পথাঁয়ে থাকবে “পুজোয় 


বেলেল্লাপনা বন্ধ হোক'। 


তা ছাড়া ড5 কামাল হোসেনের 


সঙ্গে পাক্ষাৎকার। 


গত আগসট মাসে ঢাকায় বিভক্ত 


আওয়ামি লিগের হাসিনা 


গোচ্তীর 


অনাতম নেতা ডঃ কামাল হোসেনের এই 
সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন পরিবর্তন-সম্পা- 


দক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় । 
এ ছাড়া নিয়মিত ফিচার। 


ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড 













অসংখ্য পৃজো-সংখার ভিড়ে 
প্রকাশিত হয়েছে । আশা করি সেই 
সংখ্যাটি আপনারা ইতোমধো হাতে 
পেয়েছেন এবং নিশ্চয়ই বুঝতে 
পেরেছেন যে, সংখ্যা্টিকে আপনা- 
দের মনের মত করে সাজাতে আমরা 
কী ধরনের পরিশ্রম করেছি। 
আপনাদের সন্তৃচ্টিতে আমাদের 
পরিশ্রম সার্থক হবে। 

১২ 'অকটোবর প্রকাশিত হযে 
পূজোবকাশ সংখ্যা। এই সংখ্যার 
জনা আমরা আপনাদের কাছ 
থেকে লেখা আহ্বান করেছি। 
পেয়েওছি অনেক। 

এই সংখায় প্রকাশিত হল 'এবার 
শিরোনামে আপনাদের সাদর 
আমন্ত্রণ। এই পযাঁয়ের সব চিঠি 
প্রকাশ করা গেল না বলে আমরা 
দুঃখিত। এছাড়া 'দুর্গপৃজোয় ধর্মের 
নামে বেলেল্লাপনা নিষিদ্ধ হোক' 
এই বাপাবেও আমরা আপনাদের 
মতামত চেয়েছি । 'নিবাচিত পত্রগুঁলি 
প্রকাশিত হবে ১২ অকটোবব | 


মেয়েদের পোশাকের শালীনতা 
নিয়ে আপনাদের মতামতও আমরা 
যথাসময়ে প্রকাশ কবব। তবে যত 
চিঠি আমরা পেয়েছি সবই কিন্তু 
ছাপা সম্ভব হবে না। আপনারা 
ইতোমধ্ো নিশ্চযই জেনেছেন যে, 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধীব 
এবারের গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফরের 
সংগী ছিলেন পরিবর্তনের সম্পাদক 
ড£ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আমরা 
আপনাদের জানিয়েছিলাম যে, 
শ্রীমতী গান্ধীর এই তাৎপর্যপূর্ণ 
সফরেব বিস্তারিত বিবরণ সমেত 
ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর মনন শীল 
প্রতিবেদন ২৬ অকটোবর সংখ্যা 
থেকে ধাবাবাহি কভাবে প্রকাশিত 
হবে। কিন্তু আমরা আনন্দের সঙ্গে 
জানাচ্ছি, ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের পাঠান 
প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণের প্রথম পর্যায়ের 
বিবরণ এই সংখ্যাতেই 
প্রকাশিত হল। তবে এই প্রতিবেদন 


বিবরণ নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রেরিত 
সংবাদের মাধামে প্রকাশিত হল। 
পাঠকদের জন্য এটুকু করতে পেরে 
আমরা আনন্দিত। -- 


উষা ভৌমিক 
পরিবর্তন & অকটোবর ১৯৮৩ / ২ 











দুটো কাজ করলেই এই মিষ্টি 
চমত্কার স্বাদের দুধ তৈরী 
হয়ে যাবে। 







সন আপ 





১, একটা বন জগে 
রা মিতকমেড় * 
লেদিন। 


শে 
সি ও তত ও হী 
টিন ৫ ৬ ৬৬ ৩ ৩০ ৩ 
তশশিশেশে 


বৈ শেপ 
ভড ৮ড শ ও 2 চক গত কনার ৬ ও জর রয০এ 
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বামফুনটের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস (ই)-র হাতে মালমশলা 





বামফুনট সরকাবেব বিঝদ্ধে 
বিরোধী কংগ্রেস (ই) নেতাদের 
হাতে মালমশলা তুন্মে দিচ্ছেন 
বামক্ষুণ্টবই এম এল এ এবং 
বিভিন্ন জেলাব নেহারা ! সব কিন্তু 
লিপি আই (এম) এব বিরদ্ধে নয, 
অনা শবিকদলের মন্ত্রীদেব বিরুদ্ধেও 
যাচ্ছে! তবে কংগ্রেস (ই) এইসব 
মালমশলা কাজে লাগাতে পাধছে 
না। 

সি পি আই (এম) এর একটি 
গোষ্ঠী দলের দূ তিন জন মন্রীব 
বিকদ্ধে অনা হাত দিয়ে কংগ্রেস 


(ই) র হাতে মাল মশল। তলে 
দিদ্ছেন। 
পূর্তমন্ত্রী যতীন ঢকবর্তীর 


বিধদদ্ধে বাম ফুনটের নয়া শবিক 
পঞ্চিমবগ সোসালিসট পাবটিখ 
চেয়াবমান বিমান মিত্র যে সব 
অভিযোগ করেছেন তা নিয়ে মনেক 
জল ঘোলা হযেছে এবং হচ্ছে । 
বিধান সভায কংগ্রেস (ই) নেতা 
সৃবত মুখারজি 'তথ্য প্রমাণ' দিয়ে 
অভিযোগ কবেছেন। সুরতবাবু এসব 
ভথা প্রমাণ' পেলেন কোথা থেকে ; 
বিমানবাব্‌ অভিযোগগুলি লিখেছেন 
সাত পাতা! তাব সহ্গে তদন্তের 
দাশি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন বামফুন 
টের চেয়াবম্যান সবোজ মুখাবজিকে। 
সৃরতবাব্‌ হাতে পেয়েছেন সেই সাহ 
পা] অভিযোগ এবং সবোজবাবুকে 
লেখা চিঠি । পশ্চিমবঃগ সাসা 
লিসট পারটির নাম ছাপা পাডে 
টাইপ কবা। পিটি পাভায বিমান 
মিত্র রর সই, পবিন্কাব কালি দিযে 
নাম সই করা । কোন ফোটো কপি বা 
জেবকস নষ। প্রবতখাব কোথা 
থেকে পেলেন হয় সরোজবাবু 
নিজে 1দয়েছেন, না হয় বিমানবাবু 
দিয়েচ্ছন। 

এর পিছনে মি পি মাই (এম)-এব 
হাত নেই " নিশ্চয আছে। সি পি 
মাই (এম) এর কয়েকজন যুব নেতা 
সুযোগ খুঁজছেন কী কবে ঘমতীন 
ঢরন্বলীঁ এবং একভান এম পিকে 
বেকায়দায় ফেলা যায়। রাজা সর 
কারি কর্মচাবীদের কো অবডিনে শন 
কমিটির দূ তিনজন নেতাও আছেন 
এপ পিছ্ছনে। মাল-মশলা ভীঁবাও 
যুগিয়েছেন। 

আর এস পি নেতাবা পূর্তমন্ত্ী 
ঘতীন বাধূর বাপারে তদম্ত চেয়ে 


ছিলেন। কিন্তু মুখামন্লী রাজি 
হননি। তদশ্তেব কথা তুলতেই 


নিশীথ দে 


লেদাতি বাবু ক্ষিপত হয়ে উঠেছিলেন। 
জেোঠিবাবু শাকি এমন কথাও 
বলেছেন, তাহলে অন্য মন্ত্রীর 
বিরদ্ধে যে সব অভিযোগ আসে 
তাব সবই তদন্ত করতে হয়। 

প্রথম যুত্তন্ষুনটে ফবোযারড 
ঝকেব মতসা দফফতবের মন্ত্রী ভক্তি 
ভ্ষণ মণ্ডলের ধিরুদ্ধে সি পি আই 
(এম) সুপবিকলিপিতভাবে অভিযান 
করেছিল । নেতৃহু দিয়েছিলেন পয়াত 
নেতা প্রমোদ দাশগুপভ। প্রমোদবাৰ্‌ 
বেশ কয়েকবার ফরোয়ারড ব্রক 
নেতাদের ডোকে বলেছিলেন, ভক্তি, 
বাবুকে আপনাবা সবিয়ে নিন, অনা 
কাউকে আপনাবা মন্প্রিসভায় 
পাঠান | ৬ত্তিৎবাবূর বিবদ্ধে সি পি 
আই (এম) দুর্নীতির অভিযোগ 
ভুলেও যখন কায়দা কবতে পারল 
না, তখন গোপন চত্রন্তেব অঙি 
যোগ আনল। প্রমোদবাবৃ বললেন, 
ওন্তি, মোড়ল যে রাঙ্জো ৰজা ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন সেটা কি মাছের সন্ধানে - 
কিছু ' ঠথা-প্রমাণ' ফরোয়ারড ব্লক 
নেতাদের হাতে তুলে দিলেন। 

বিধানসভাব নিবচিনে ভক্তিত্বাবু 
/ক হারাবাব জনা সি পি আই (এম) 
তলে তলে কংগ্রেস (ই)কে মদত 
দিয়েছিল । ভত্তি্বাবু বাব বাব তাঁর 
দ'লব কাছে সি পি আই (এম)-এব 
বিকদ্ধে অিযোগ এনেছেন। কিন্তু 
কিছু হয নি। দলের রাঞ্জা কমিটিতে 
ভন্তিবাবৃব বিশেষ কিছু নেই, কিস্তু 
নিজের জেলা বীরভ্মে তাঁর পায়ের 
চলায় মাটি আছে। ভন্ভতিত্বাবৃব 
সমর্থক অন্ঠত পাঁচজন এম এল এ। 

তন্তুজ"-এর দূ্ীতি নিয়ে সি পি 

আই (এম) নেতা পাম্নালাল মাজিব 
বিবদদ্ধে গুরুতর অভিযোগ নিয়ে 
বিধানসভা তোলপাড় হয়েছে। 
ভন্তিষ্বাবু মন্ত্রী থাকাকালীন এ 
বাপারে করিয়েছিলেন। 
সমস্ত বাপার তিনি জানতেন। 
বিধানসভায় যখন কংগ্রেস।ই)নেতা 
পুবৃত মুখারজি 'ভথা প্রমাণ' হাজির- 
করলেন তখন মুখামন্তরী জ্যোতি বসু 
বলেছিলেন, উদ্দেশা-প্রণোদিতভাবে 
এই তদল্তেব বিপোরট করা হয়েছে। 

বিধানসভায় তখন ভক্তিবাবু 
নিজ্জের আসনে চুপচাপ বসে। সব 
শেষে তিনি শৃধ বলেছিলেন, তদ- 
ন্তের রিপোরট আমি মুখামন্ত্রীর 
কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। 


ভত্তিনবাবু নিজে হাতে সৃর্রতবাব্‌ 


তদন্ত 


কৈ পান্নাবাবৃব বিরুদ্ধে মালমশল। 
|জুগিয়ে দেননি। কিন্তু যাঁরা সুবরত- 
বাবুকে দিয়েছিলেন, ভর্তিন্বাবুকে 
তাঁরা খুবই ভক্তি শ্রম্ধা করেন। 
ফবোয়ারড স্রকের নেতারাও জানেন, 
ভন্তি্বাব্‌ ছেড়ে দেধাব লোক নন। 
নেহাত শরীরটা ভেঙে গিয়েছে। 
নইলে তিনি অনুগার্মীদের নিষে 
প্রকাশো নেমে পড়তেন। 


সি পি আই (এম) এর নাজেদেব 
মধ্োও লড়াই জাম উঠেছে । সলট 
লেক-এ জমি বিলি নিয়ে দূর্নীতির 
অভিযোগ উঠেছিল। সি পি আই 
(এম)এর এক প্রবীণ মন্ত্রী দলের 
আর এক মন্ত্রীর বিরদ্ধে মাল 
মশলা সরবরাহ করেছিলেন । তিনি 
সবকাবি নথিপব্রেব নকল পর্যণত 
যোগাড় কবে দিয়েছেন | সেই মল্পী 


আবাব প্রবীণ খন্তীব বিবদ্ধে 
টেনডাবে গলদেব অনেক অভি 
ঘোগেব 'তথাপ্রমাণ' ফাঁস করে 
দিলেন। 


পাক্তন খাদামন্ত্রী সুধীন কৃমার 
এর বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ 
উঠেছিল। সি পি আই (এম) এব 
একটি গোষ্ঠী সুধীনক্মারেব অপ 
সাবণ চেঘেছিলেন। জেঘাতিবাবু 
বাজিও হয়েছিলেন। জ্ঞোতিবাব 
প্রভাস বাযকে খাদামন্ত্রী কব 
চেয়েছিলেন । কিন্তু শরীরের অবস্হা 
বুঝে প্রভাসবাব খাদা দফতরের মও 
গুরুত্বপূর্ণ দফতর এব দায়িতু নিতে 
রাজি হননি । 


আর এস পি র স্বাস্হামন্তী ননী 
ভট্টাচার্যের বিকদ্ধে দূনাঁতি বা দবজন 
পোষণেব অভিযোগ ওঠেনি । কিন্তু 
ননীবাব যে কত "মপদার্থ' সেটা 
প্রমাণ কবার জন্য কো অবধডিনে শন 
কমিটি এবং সি পি আই (এম)-এব 
কিছু লোক উঠে পড়ে লেগেছিলেন। 


'যে কারণে প্রমোদবাব্‌ একবার 


বলেছিলেন, স্বাস্তা দফতর বলে 
কোন দফতর আছে ০০০ 
না। 

আর এস পি নেতারা বললেন, 
ফুনটের বৈঠকে সবাস্তা দফতর নিয়ে 
আলোচনা হোক । সব কিছু পরি 
সকার হয়ে যাবে । তখন প্রমোদবাবৃ 


'বললেন, শৃধূ স্বাস্হা দফতর নিয়ে 


আলোচনা হলে লোকে বঙলগবে সি পি 
আই (এম) আর এস পির বিরাদ্ে 
লেগেছে। 


অথচ অন্য দফ তর নিয়েও আলো 
চনা হল না। হাসপাতালে চোর 
গুন্ডা, স্টটা জুয়া, মদ এবং মঙ্তানের 
বাজত্ব চলছে বলে লি পি আই 
(এম) এর লোকেরা অভিমোগ তুলে 
ননীবাবৃকে হেয় কবতে চাইলেন। 
ননীবাবু গোপনে মুখামণ্তীকে চিঠি 
লিখলেন, কোন হাসপাতালে যদি 
বে আইনি কাজ কারবাব চলে তা 
বন্ধ কধার জনা বহৃবাব পুলিশের 
সাহাযা চেয়েছি । এটা পুলিশ 
দতবের কাজ। আইন শাঙ্খল। 
রক্ষাব দায়িহ কার - স্বাস্কা দফ 
তবের না স্বরাঘ্টা দফতরের - 
স্বরাষ্ট দফতর তো মুখামন্ত্রীর 
হাতে। এব পব সি পি আই (এম) 
এর নেতাবা আব হাসপাহালের 
ভিওব সারা জুয়া, মদের মাচা, 
গুণ্ডা মস্তানদেব দৌবাহ্রা লিখে 
কোন কথা ঠোতলননি। 


আসল উদ্দেশ ছিল ননীবাবুব 
হাত থেকে স্বাস্হা দর্ফ হবেব মত 
বিবাট একটা দফতর কী কবে 
হাতানো যায়। ননীবাবৃব বিকদ্ধে 
তাসপাতালে অবাজকতা নিষে 
আনেক মালমশলা বিবাধীদের হাতে 
হলে দিয়েছে সি পি আই (এম) এর 
লোকেবাই। কিন্তু আল এস পি 
যঠধাব তদন্তের দাবি জানিযেছেন 
(কোন সময় সি পি মাই (এম) 
নেঙাবা বাজি হননি । 

বাজি না হওযার কফাধণ হল তাতে 
ননীবাবৃর চেয়ে অনেক বেশি বামে 
লায় পড়তে হবে সি পি আই (এম) 
এব মন্ত্রী, অনেক এম এল এ এবং 
নেতাকে । কোন মন্ত্রীর স্ত্রীকে ভাল 
হাসপাতালে বদলি কবা, কোন 
ম্ত্রীর আত্ীয়াকে মফস্বল থেকে 
কলকাতায় আনা হয়েছে, কোন 
নেতাব সেকেনড ডিভিশনে পাশ 
করা ছেলেকে কীভাবে মেডিকালে 
ভরতি করা হয়েছে, বেআইনিভাবে 
বদলি রদ ইতাদি ফাঁস হয়ে যাবে। 
সি পি আই (এম) এর দুই এম এল 
এব লড়াই এর কারণে একটা 
সরকারি হাসপাতাল হল না-এর 
নেপথা কাহিনী ফাঁস হলে কিলিপি 
আই (এম)-এর সৃবিধে হবে £ 

আজ পর্যন্ত পৃবমন্ত্রী প্ুশাচ্ত 
শূর-এর বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোন 
মন্ত্রী বা এম এল এর বিরদ্ধে তদন্ত 
করতে মুখামন্ত্রী রাজি হননি। 
কারণটা কী; কেঁচো খুঁড়তে সাপ 
বেরগবে 2 0] 
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অঞজনবুণ 


মর 


ইলগ্যাট পাঠিয়েছে গ্ৰর্গের হ্যায়ে_ 
দশভৃজা এসো মাগো কাপসুল- 
কারে।। 

মর্ততে মেটো এবারেও হল না- 
পাতালপুরীর রাজ যমরাজে বোলো 
না।। 





এক গা গহনায় সাজিও না অঞ্গ- 
রাহাজানি-ছিনতাইয়ে ভরে গেছে 
বঙ্গ ।! 

দশহাতে অস্ত্র,সবই তো ব্যাকডেট - 
একহাতে পেটো নিও, নানচাক 
আপডেট ।। 





এক সময় ত্রিকফেটে উইকেট 
কিপিং করতেন বলেই নাকি পাড়ায় 
এখন ওর নাম উইকদা। তবে 
উইকদা কিন্তু মোটেই উইক নয়, 
সৃস্হ সবল গট্টাগেড্রী। সব সময় 
ক্রিকেটের পরিভাষায় কথা বলেন। 
সেদিন বাজার যাওয়ার পথে উইক- 
দার সঙ্গে দেখা । বললাম, উইকদা 
কোন খবর আছে ? উইকদা বললেন, 
লুজ বল, লুজ বল। 
আমি £ কে দিলে - 
উঠকদা £ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী? 
আমি £ কোন মাঠে * 
উইকদা £ বিধানসভায় । 
আমি £ বিধানসভায় : 
উইকদা £ হুা-হা, রিধানসভায়। 
কিস খবর রাখ না। আর বিরোধী 
দলের ব্যাটসম্যানগুলোও হয়েছে 
তেমনি। এরকম লুজ বল পেয়েও 
খেলতে পারল না। 
আমি : উইকদা একটু খোলসা করে 
বলবেন ; 
উইকদা £ অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় 
বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কল. 
কাতাআসার জনা রাস্তার ধারে যে 
বাঁশের বৈড়া দিতে হয় তাতে নাকি 
রাজা সরকাধের অনেক টাকা খরচ 


হয়। 
আমি ১ এটা লক্ষ বল হবে কেন? 
এটার কি লাইন আনড লেংঘ স্থিক 


নেই; 
উইকদা £ লাইন লেংথ ঠিক থাকলে 
৫ / পরিবর্তন & অকটোবর ১৯৮৩ 





ফোলডিং ছাতা নিও-সর্বদা বৃদ্ি- 


বঙ্গের সব আজ অতি অনাসৃদ্টি | | 


পর আর নয়, ম্যাকসি ও 
বন্গ-দৃহিতা আজ অবাঙালি জুড়ি 


দার।। 
পারিজাত সেনট এনো, হেথা দৃর্গন্খি- 
জাল জঙ্গছে পৃরসভা বন্ধ || 
' মোটামুটি মনে রেখো এটা কলিযৃগ- 
ভ্রেতা বা ঘ্বাপর নহে, কেবলই 
হুজুগ।। 
প্রবীর কৃমার বন্দোপাধ্যায় 
পূজোর সময় বোনাস পেয়ে 
কিনতে হবে টি-ভি, 
গয়নাও চাই-_হ্কূম দিলেন 
প্রাণেশ্বরী বিবি। 
হৃকৃম পেয়ে বলেন সাহেব, 
টি-ভি এবং গয়না- 
বোনাস বাবদ পাঁচশো টাকায় 
এসব কিছুই হয় না। 
গিম্নি তখন বলেন শেষে- 
তোমার সাথে আড়ি, 
কাল সকালেই যাব চ'লে 
আমার বাপের বাড়ি। 


কার্জী মুরশিদুল আরেফিন 


__বাঁশের বেড়া ও ওভারডাফট 


কি আর লুজ বল বলি; প্রথম কথা 
হচ্ছে, সব কেন্দ্রীয় মন্তী আসা 
উপলক্ষে কি রাজা সরকার বাঁশ 
বাঁধার ব্যবস্হা করেন* আর 
দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার কি এমন 
কোন ফরমান জারি কবেছেন যে 
গদের মন্ত্রীরা কলকাতায় এলে 
রাশিয়া সফরের খরচ প্রস্চো। 
কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল 


রাস্তায় বশি বাঁধতে হবে ; এই তো 


সেদিন প্রণব মুখুঙ্জে এল.গণি খান 
এল - কলকাতার কোন রাস্তায় 
বাঁশ বাঁধা হয়েছিল শনি : 
আমি £ কোন রাস্তায় বাঁধা হয়েছিল 
বলে শুনিনি আর দেখিওনি। 


উইকদা £ বাঁশ বাঁধা হলে তো 
দেখবি 1 কে'থাও বাঁধা হয়নি। 
আমি £ তাহলে হঠাৎ বাঁশের কথা 
কেন উঠল * 

উইকদা £ উঠে্বিল মুখামন্ত্রীর 


সচ্গে নতুন আরও দৃ'চার। 
ৃ » শযা নিলেন- 
বিসর্জনের নেই দেরি আর। 


'  কারশশীনাথ সেন 


কথা হচ্ছে ওভারডাফট । আর সেই 
প্রসঙ্গে এটা অর্থমন্ত্রীর আডভানস 
গাওনা। 

আমি 2 কী বলছেন, বাঁশের সষ্গে 
ওভারড্রাফটের কী সম্পর্ক * আব 
আড়ভানস গাওনাই বাঁ কী? 
উইকদা £ আনটিসিপেশন থাকলে 
তো বুঝবি বঙ্গটা অফ-এ যাবে, না 
উইদিন দ্য স্টামপস থাকবে । শোন, 





প্রতোকবার কলকাতা আসা উপ 
লক্ষে গৃরুত্বপূর্ণ রাষ্তাশুলোতে 
বাঁশের বেড়া বাঁধা হবে। আর বাজ। 
কলফাতা আসতে আহ্বান জানাবেন। 
কারণ মব্প্রীরা যত বেশি আসবেন 
তত বেশি বার বাঁশ বাঁধা হবে, 
রাজোর তত বেশি লাভ । আসলে 
বাঁশ বাঁধা হবে একবারই. দেখান 
হবে দফায় দফায়। আর প্রতোক 
দফায় বাঁশের দাম এবং বাঁধার মজ্রি 


লোডশেডিংয়ের ব্যাপারটা যা 
চলছে দিনে- রাতে; 

দুর্গা যেন আসেন এবার 
টরচ ধরে এক হাতে। 





বাবদ বেশ কিছু টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে অনুদান চাওয়া 
হবে। কেন্দ্রীয় অর্থ দফতর যাতে 
বাগড়া না দেয় এবং বিরোধী দল 
যাতে তৈ চি না করে তাষ জন 
রাজোর অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় 
আগেভাগে গাওনা গেয়ে রাখলেন। 
আমি £ কিন্তু ওভারডাফটের কথাটা 
খোলসা হল না। 

উইকদা £ এই বাঁশেব অনুদানের 
টাকা কেন্দ্রীয় সবকার দিতে বাধা, 
কারণ বাঁশ রাজা সরকার কেন্দীয় 
মন্ত্রীদের জনাই কিনেতছেন। দায় 
দফায় কেন্দ্রের অনুদান আসবে বাঁশ 
বাবদ! আব রাজা সরকার সেই 






ষ্ 
৬ 
-ত 
সস 
প নে 
শট চিঠিটি দাহ প্রিলি ক্রেন 


শট সইি ১৮৯০ হাসিল 


ররর বা 


টাকা খরচ করবে প্রয়োজন মত। 


রিজারভ বাংকের কাছে হাত 
পাততে হবে না। ওভারডাফটের 
অক বাড়বে না। বাবা, এ রাজোর 
অর্থমন্ত্রীর তো আবাব ডাবল 
বাউনস। 

আমি £ ডাবল বাউনস আবার কী « 
উইকদা £ একে বানু ইকনমিসট, 
তায় মারকসিসট। ডাবল বাউনস 
বোঝা যার-তাব কর্ম নয়! 

আমি £ আপনি বৃঝলেন কী করে : 
উইকদা : আনটিসিপে শন, বৃঝলি। 
অনেক দিন উইকেট -কিপিং করেছি 
(তো । 
কিপাবের মূলধন। 





আনটিসিপেশনটা উইকে 


জর ৫৯ লিল পা পিপি আপাত পিসি 


স্পা শপ প্পা্া আজ জিত | শীল এ ২ ৪ 





এল অেজাত দাপি (তুল (ভ্ানদাতই লয়, সেই দাত আগা অর্পণ গালন ক্ান। 


এখন নতুন ৩প 
আগের থেকে" 


9লে | এ সাল ও 
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2২ রজেপ্ট বারে আম পাচ্ছি সবচেয়ে আঁধক সাদা কাচা । এর ডিটারজেন্ট ফমূল। 
শ'ল ইওয় ৭ দণুন. আগের চেয়ে আধক ফেন। হয়, অধিক কাপড় ধোয় আর অধিক কাল 
ই অনা স্ব ডিটারজেণ্ট বার বা সাবানের চেয়ে অনেক-অনেক ভাল । 


৭. আপি নও দেখে দেখে অবাক হবেন আর বার-বার এটাই আনবেন | 


৮ 
শে 

্ 
চি 
সপ পচ 








এ শি সি জা ৮৩ ৯ সাকশাশি লশত কে থা ক ৭ ০০ পপ অপার 


€10101 017৬ 2 83 88777 





রর 








শ্রীমতী গান্ধীর পররাষ্ট্রনীতির সামনে এখন চ্যালেনজ, 
একটু ভূল হলেই বিপত্তি 








অভিমন্যু সেন 


গভীরতা নিয়ে বলেছেন তা বিচার্ঘ নয়* কিন্তৃ' 
সংবাদপত্রে প্রেস ব্রিফিং যা হয়েছে তাতে একথা গ্পচ্ট 
ঘে পাকিস্তানেব এই অভান্তরীণ আন্দোলনের 
আন্দোলনকারীদের প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর 
সহানুভূতি আছে। সত্যে সঙ্গে এই ঘটনাকে নিয়ে 
আরব দেশগুলোতে ফলাও করে খবর ছাপা 
হল--পাকিস্তানের জিয়া আন্দোলনকারীদের ভারতের 
দালাল এই কথা না বললেও আন্দোলনে বিদেশি হাত 
আছে একথা বললেন বেতারে, টেল্গিভিশনে, সংবাদ- 
পত্রে। শ্রীমতী গান্ধী জিনিসটিব গুরুতু বাজিয়েই 
দেখতে চান আর সামলেই নিতে চান এই বিষয়ে 
আমাদের বিদেশ দফতর, পধানমরবীর পেস ইনফবমে- 
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বাদে 
একটু বেকায়দায় পড়ে গেলেন। ভাগাস সংসদ বল্ধ, 
তা না হলে শ্রীমর্তী গান্ধীকে একহাত নিতেন 
বিরোধীরা । শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থক, তাঁর বিশবস্ত 
কর্মচারী ও পরামর্শদাতারা যাই বলুন এবারটা 
সামলাতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর তরফে জোরদার কোন 
সাফাই গাওয়া সম্ভব হয়নি। 


আসলে কংগ্রেস সংসদ সদসাদের চিরকালই 
সংসদের শবরূতে আর শেষে একটা ভাষণ দিয়ে থাকেন 
দলনেত্রী। এটা একটা প্রথা হয়ে চললে আসছে । সেনট্রাল 
হলের এই সভায় হাজিরা খুব একটা খারাপ থাকে না। 
এখানে শ্রীমতী গাম্ধী যা বলেন তার সংক্ষি্তসার ও 
প্রয়োজনীয় অংশ সাংবাদিকদের কাছে পরিবেশন করা 
হয়। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদকের কাজ হল্স 
সেই সংবাদ পরিবেশন করা । আসল বাপার হল মে, 
একই সময়ে আবার এবার জওহরলাল নেহরু 
স্টেডিয়ামে কংগ্রেসকর্মী ও নেতাদের শিক্ষণ শিবির 
চঙ্সছে। সেখানেও তাঁকে ভাষণ দিতে হয় মাঝে মাষে। 
এই দুটো সভা চলাকালীন সময়ের কিছু আগে 
পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে সিম্ধ, 
বালুচিস্তান এবং কিছু পরিমাণে পাঞ্জাবে বিক্ষোভ 
শুরু হয় সেখানকার সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে। 
এবারকার বিক্ষোভ নিঃসন্দেহে গণঅদ্থ্য্থানের মত। 
সামরিক বাহিনীর বেয়নেটকে পরোয়া না করে যেভাবে 
লোকেরা মরেছে তা থৈকে এটা ঘথার্থভাবে প্রতীয়মান 
হয়েছে । এমনকি আমেরিকার ভয়েস অব আমেরিকা ও 
লনডনস্হ বিবিসি এ সম্বম্ধে আরো বিস্তৃত বিবরণ 
প্রকাশ করেছে যা থেকে এটা আরো বেশি স্পম্ট 
হয়েছে। এবং একথাও বলা যায় না ষে এর পরিণ্্মে 
জিয়া খাসকগোহ্ধী বহাল তবিয়তে থাকতে পারবে 
কিনা। ঘটনা যাই হোক এই আন্দোলনকে 
আন্দোলন এবং এর ঘা নিপীড়ন তাকে 
'গণতক্রর পুতি দশ্মননীঁতি' এমন একটা মন্তব্য 
শ্রীঘ্রতী গান্ধী করে ফেঙগেন। তিনি হ্রিক কতটা 
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গাইলেন তখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে এবং তার 
৮ আগেই দেশের বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতা এবং 
ধর গাম্থীৰ মন্তবোব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। অবশা 

এব জনা যে শ্রী বাজপেয়ীর কাশ্মীরি জনগণের মধো 
শর এবং মুসলিম দৃনিয়ায় কিছু আধিপতা বেড়েছে তা নয়। 
সন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে অপ্রস্তত করার পক্ষে এ প্রৃতিাদ 
ভীষণ কাজ করেছে দেশে-বিদেশে । 

কাশ্মীরে কোন ধরনেব টেনশন হলে চিরকালই 
এদেশের আমরা অনুমান করে নিই পাকিদ্তান 
করাচ্ছে- পাকিস্তানেও সীমান্তে বা লীমান্ত প্রদেশে 
গোলমাল হলে সেখানকার শাদকগোত্তী ধরে নেন 
ভাবত কবাচ্ছে। 


কিন্তু এবার আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য ও 
পরবর্তীকালে তার অধিকার নিয়ে কিছুটা জল যে 
ঘোলা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই | খান আবদুল গফফর 
খান বা সীমান্ত গান্ধী ভারতে তো বটেই নেহরু 
পরিবাবেরও বিশেষ ঘনিষ্ঠ জন। পিতৃবোর সম্মান 
পেয়ে থাকেন তিনি । তাঁর গ্রেফতানেও চিন্তিত ছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মুক্তির জন্য পাক সরকারকে 
অনুরোধ জানিয়েছেন মানবতার কারণে । পাকিস্তানের 
ভারত-বিরোধী মহল এবং বাংলাদেশের ভারত- 
বিবোধী শিবিরে এই নিয়ে আওয়াজ উঠেছে যে জরুরী 
অবস্হার সময় ভারতের গাম্ধীবাদী নেতা জয়প্রকাশ 
নারায়ণকেও তো অসুস্হ থাকা সন্বেও শ্রীমতী গান্ধী 
জেলে পৃরেছিলেন। কই সেদিন তো অন্য দেশ থেকে 
তার মুক্তির জনা কেউ চাপ দেয়নি। একমাত্র পশ্চিমী 
দেশগুলোর কয়েকটি সংবাদপত্র ছাড়া সরাসরি কোন 
সরকারি প্রশাসন ভারতের জে. পি. আন্দোলন নিয়ে 
কোন ,মল্তবা করেননি । এক্ষেত্রে সীমান্ত গান্ধীর 
প্রশ্নও শ্রীমতী গান্ধীর বাকুলতা পাক প্রশাসকদের 
মধো সন্দেহের সৃগ্টি করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এর 
মাশুপ কে দেবে এখনও কেউ জানেনা। 


চ্বির্তীয় ঘটনা হল কোরিয়ান এয়ার লাইনার স্লেন 
যা ধংস হল সোভিয়েতদের দ্বারা, সে প্রসঙ্গে বিশ্ব 
যুখন তোলপাড় তখনও শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু সরাসরি 
কোন মন্তব্য করতে পারেননি । বরং প্রথমাদকে 
ডাবত সরকারের মনোভাব পৃরোপৃরি সোভিয়েতদের 
পক্ষেই ছিল-যেন সোভিয়েত দ্বারা ধুংস হওয়াও যা 
ভারতের দ্বারা ধূহস হওয়াও তাই । শ্বটায় যখন 
সোভিয়েত স্বীকৃতি মিলল এবং দুঃখ প্রকাশ হল 
উখনই শ্রীমতী গাম্ধীর সরকার থেকে অনেক অনে 


দেরীতে এ বিষয়ে ক্ষোভ ও দৃঃখ প্রকাশ করা হল। 
যদিও একে নিজ্া প্রকাশ বলা যায় না। 


তাহলে কি আমাদের মৈত্রীটা এত বেশি মজবুত যে 
আমরা নায়.অন্যায়ের মানবিক প্রশ্নে আন্তজাতিক 


মযদার ক্ষেতে আর দ্বার্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ করতে 
পারিনা - নাকি আমাদের বিদেশ দফতর এত টিলেমির 
মধা দিয়ে কান্ত করছেন যে প্রধানমন্তীকে সতা সংবাদ 


ও ভার আচ্তঙ্জগাতিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে ঘথাসময়ে . 
করছে পারছেন না? এ বিষয়ে 


ওয়াকিবহাল 
গভীরভাষে বিচাব করার সময় এসকে । নাম 


চেয়ারপারসন শ্রীমতী গান্ধীর এতদিনের দাকণ 


পারফবমেনসের বেকরডে এই দৃটো কাজ কিন্তু ভীষণ 

ভাবে তাঁকে 

নফরের সময় এই ঝক্ি তাঁকে পোয়াতে হবে। 
বিরোধীরা সংহত ও সংঘত না থাকায় এ সব বিষয়ে 


অসুবিধায় ফেলেছিল। এবারে তাঁর ধিদেশ 


- 
+ 


ঝড় তোলার অবকাশ কম। তবে শ্রীমতী গাম্ধীর পঞ্ছে 


আরো একটু সাবধানে চলার সময় এসেছে এখন এই 
জটিল পাবস্হিতিতে | ভূলে গেলে চলবে নাযে আসান, 
পাঞ্জাব এখনো পুরোপুরি নিয়নত্রণে আসেনি। নিশ্চিত 
করেই ভবিষাংবাণী করা যায় এই দুটি ক্ষেত্রে শ্রীমতী 
গান্ধীর ইমেজ খর্ব হওয়ায় মাশূল 
হতেই হবে তিনি হলেন বিদেশ মন্ত্রকের পি ভি 
নরসিমহা রাও। 








পান্তর 
লাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ. 
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নিকোসিয়া ২১ সেপটেমবর £ 
, ঝকঝকে শহর নিকোসিয়ার তিরিশ 
মাইল দূরে রয়েছে ছেট্র শহর 
' লারনাকা। এখানকার আন্তজাতিক 
বিমানবন্দরে গতকাল এয়াব ইনডি- 
মার দেপশাল বোয়িং বিমান 
ভারতের পুধানমন্ত্রী শ্রীষর্তী ইন্দিরা 
গান্ধীকে নিয়ে নামল, তখন সমস্ত 
শহরই যেন ডাঁকে অভিনন্দন 
জানাতে ডেঙে পড়েছে বিমান 
বন্দরে। সমস্ত দ্বীপ জুড়েই এক 
উৎসবের চেহারা । স্কুলে স্কুলে ছুটি 
দিয়ে দেওয়া হয়েছে । হাজার হাজার 
ছেলেমেয়ে শ্রীমতী গান্ধীর যাবার 
বাস্তাব দুধারে দাঁড়িয়ে ভারত ও 
সাইপ্রাসের পতাকা নাড়ছিল। 
দ্বীপরাম্টুর সাইপ্রাসের সামাজিক 
& সাংস্কৃতিক অবস্হান এশিয়া- 
ইওরোপের ঠিক মাঝর্খানটিতে। 
ভূমধাসাগরের ওপর ভেসে থাকা 
এই ছেট রাষ্ট্র গ্রীক ও তুরকি 
ভাষাভার্ধী লোকরাই শাসন করে। 
তুরসকের ঠিক দক্ষিণে হলেও 


অধিবাসীদের মধো গরীকদের সংখ্যা 
বেশি। গ্রীকরা তাদের মুলরাচ্টু 
ট্টীসের সচ্গে সাইপ্রাসের সংযৃক্তির 
দাবি জানিয়ে থাকে মাঝে মাঝে 1 এই 
দাবি-আন্দোলনের নাম এ | 


দুপুর প্রায় ধারটার সময় প্রখর 
রোদের মধ্যে সিপ্রিয়ট সামরিক 
বাহিনী গার অব অনারের মধা 
দিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে স্বাগত 
জানাল। বিমানবন্দরে তাঁকে 
অভার্থনা জানালেন সাইপ্রাসের 
রাম্ট্পতি স্পাইরোস কিপ্রিয়ানৃ। 
তিনি বলেন, সাই পাস ও ভারত 
বহ্‌ ক্ষেত্রেই সমভাবাপন্ন। দুটি 





দেশই বৃটিশ অধিকাবে ছিল এবং 
দুটি দেশই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 
করেছে। 


দেখা গেছে প্রস্তরযূগেও এখানে 
মানুষের অস্তিতৃ ছিল। থৃস্ট পূর্ব 
১৪০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে 
গীকরা পথম এখানে আসে । তাব 
পব থেকে দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে 
সাইপ্রাসে বাববার বিদেশি আক্রমণ 
ঘটেছে। গ্রীকদের পব আসে ফিনি 
শিয়রা, খুষ্ট পূর্ব ৮০০ অবন্দ নাগাদ। 
ফিনিশিয়দের পর আসিরিয়া, মিশর 
এবং পাবস. ক্রমান্বয়ে এদেশটি 
অধিকার কবে ভোগ কবতে থাকে! 
আলেকজানদার মৃত্যুর দশ বছর 
আগে একে গ্রীক অর্ধীনে নিয়ে 
আসেন। কিন্তু ৩২৩ ৭ 
তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তা আবার মিশরি 
অধিকারে চলে যায়'। খৃস্টপৃবর্দ 
০৮-য় হয় রোমান উ পর্নিবেশ। 
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সাইপ্রাসে প্রথম মুসলমানদের 
আসা যাওয়া শুরু হয়! এবা 
আসতেন মুলত উত্তর আফরিকা ও 


মধাপ্রাা থেকে । ১১৯১ সালে 
দেশটি এক ফরাসি পরিবারের হাতে 
চলে যায়। গীঁ দা লুসিগনাঁ ছিলেন 
এই পরিবারের কর্ভা। পবিবারটি 
প্রায় সাড়ে চারশো বছ্ছর দ্বীপটি 
শাসন করেছিল। তাবপর নানা হাত 
ঘুরে সাইপ্রাসেব অধিকাৰ বতযি 
তুবকিদের হাতে। এই সময়ই 
বাপকভাবে তুবকিবা সাইপ্রাসে 
এসে বসবাস করতে থাকে । 

১৮৭৮ সালে 'হুরকিবা এদেশের 
শাসনভার তুলে দেয় বৃটিশের 
হাতে। প্রথম মহাযুদ্ধে ত্বরসক 
রিতা 
সাইপ্রাসে এসে পাকাপাকি ঘাঁটি 
গেড়ে বসে। বৃটিশদের হাত থেকে 
কত হবার জনা এই সময় থেকেই 
পয়টরা দেশের মধ্য পবল গণ 








আন্দোলন শ্ররঃ করে। গ্রীক ভাষা- 
ভার্ষীরা সেই সময়ে একে গ্রীমের 
সঙ্গে 'এনোসিস' বা একীকরণ দাবি 
করতে থাকে। অনাদিকে স্বাধীনতা- 
ঘোদ্ধারা ই ও কে এ নামে একটি 
গোপন গেরিলা সংগঠনও গড়ে 
তোলে এবং বৃটিশ শাসকদের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। 

শ্রীমতী গান্ধী বিকালে যখন 
নিকোসিয়ার মিউজিয়াম অব ন্যাশ- 
নাল.স্ট্রাগল পরিদর্শন করেন তখন 
বৃটিশ শাসনকালের অত্যাচার ও 
শহীদবরণের ফটোগরলি দেখে অভি- 
ভূত্ত হয়ে পড়েন । সাইপ্রাস 
এবং ভারত দৃটি দেশই বৃটিশের 
বিভেদরনীতির বলি হয়েছে । দ্বীপ- 
বাণ্টের ২০ শতাংশ তুরকি সংখ্যা- 
লঘ্ব সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীকদের 
শান্তি ও মৈত্রীর মধোই বসবাস 
কবছিলেন, কিন্তু ১৯৫৪ সালের পর 
তারা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ- 
নৈতিক সত্তাব দাবি জানাতে থাকে। 
স্বতন্ত্র বাণ্ট্র গঠনের দাবিও ছিল। 

১৯৬০ সালে সাইপ্রাস বৃটিশের 
কবজা থেকে বেবিয়ে আসে । এ সময 
গীস, ভুরসক. গ্রেট বৃটেন এবং 
সাইপ্রাসের উদ্ডয পক্ষেব নেতারা 
টুক্তি কবেছিলেন যে সাই প্রাসকে দৃটি 
ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ 
করা হবে না এবং ভা গ্রীস বা ত্ুরসক 
কারোব সঠ্গেই মুক্ত হবে না, স্বতন্ত্র 
সার্বভীম বাট ব গণা হবে। 
কিন্তু সে চুক্তি তুরসক মানেনি। 

১৯৭৪ সালে তুবসক সাইপ্রাসের 
উত্তর দিকে আক্রমণ চালায় এবং 
ত্বরকি সিপ্রিয়টদের একাংশের 
সাহাযা নিয়ে দেশের ৬ শতাংশ 
ভূখন্ড দখল করে নেয়। গছ হাজার 
লোকের প্রাণদানের বিনিময়ে এই 
অধিকার কায়েম করে তারা। 
অধিকৃত অঞ্চলের হাজার হাজার 
গ্রীক অতাচারিত হয়, অনেকে 
তাদের শ্রধো এখনও নিখোঁজ । প্রায় 
দৃূলক্ষ গ্রীক অধিবাসী ঘরছাড়া হয়ে 
উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। 
অবশা অনেককেই এখন নিরাপদ 
আশ্রয়ে ফিরিয়ে দেওয়া গেছে। 
তুরসকের যুক্তি ছিল, সে সময় গ্রীক 
ভাষাভাষী সামরিক অফিসাররা যে 
কা দোতা করেছে তাতে তৃরকি 
সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ক্ষু'ণ হতে 
পাবে। তাদের রক্ষা করার জনা 


পরিব রন ৫ অকটোবর ৯৯৮৪ ৬. 


আক্রমণ করে বলে। 

নিকোসিয়া যাবার পথে শ্রীমর্তী 
গান্ধী তৃরকি অধিকৃত অঞ্চলে 
পাহাড়ি চেক পোসটগুঁলিতে তৃরকি 
পতাকা উড়তে দেখেছেন। যৃদ্ধ- 
বিরতি সীমারেখা জুড়ে রাষ্ট্রসংঘ- 
বাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই 
পরিস্হিতিকে ঠিক ভারতের 
কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 
কাশ্মীরে পাকিস্তানের মদতপৃষ্ট 
হানাদাররা ঢুকে পড়ে এবং এখান 
কার বৃহৎ একটি অংশ দখল করে 
নেয়। সেই দখল এখনও তারা বজায় 
রেখেছে। 


সাইপ্রাসের রাষ্টু'পতি স্পাইরোম 
কিপ্রিয়ান্‌ (৫১) আরচবিশপ ম্যাকা 
রিওসের সহকর্মী এবং দেশের 
অনাতম স্বাধীনতা যোদ্ধা । এখানে 
ম্যাকারিওস সম্পর্কে কিছু বলা যাক। 
ম্যাকারিওস ছিলেন সাইপ্রাসেব 
স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নযবর 
নেতা। ১৯৫৯ সাল থেকেই চিনি 
অবিসংবাদিতভাবে সাইপ্রাসের 
রাষ্টপতি পদে বসেন। দেশের 
অধিকাংশ মানুষের কাছেই তিনি 
ছিলেন স্বাধীনভা ও প্রগতির 
ভাবমূর্তির মতন। 

সাইপ্রাসে চুক্তি, অনুযায়ী নিয়ম 
হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নিবর্চিত হবেন গ্রীক 
সম্প্রদায় থেকে এবং উপরাণ্ট্র পতি 
নিবাচিত হবেন তুরকি সম্প্রদায় 
থেকে । তাছাড়া মন্তি পরিষদের এক 
তৃর্তীয়াংশ সদসা তুরকি সম্প্রদায় 
থেকেই নেওয়া হবে বলে ঠিক 
হয়েছিল। এছাড়া তুরকিরা ধর্ম, 
শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বাপারে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের এমনকি 
আলাদা কৃমিউনাল চেমবারও আছে । 
চেমবাবই এ ব্যাপারগৃলি পরিচালনা 
করে। 


আরচবিশপ ম্বাকারিওস ১৯৭৪ 
সালের ১৫ জুলাই এক সেনা- 
অভ্যাঙ্যানে হন । অভ এানটি 
৪১৮ এ 
গারড। অভ্া্থানের নায়ক ছিলেন 
নিকোস জিওরজিয়েডস স্যামসন। 
তিনিই রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেন এবং 
সিপ্রিয়ট চারচের প্রধান হন বিশপ 
শেনাদিওস। এরা গ্রীসের সঙ্গে 
সংযুক্তির পক্ষে প্রচার চালাতে 
থাকে। 


ঠিক এর পাঁচদিন পরই তুরসকের 
নৌ ও বিমানবাহিনী তৃরকি সংখা- 
লঘুদের স্বার্থরক্ষার নামে সাই. 
প্রাসের উত্তর সীমান্ত জুড়ে আক্রমণ 
' চালায়। তরসক দাবি জানাতে থাকে 
গ্রীসের মদতে যৈ ৬6০ জন সামরিক 
অফিসার এই অভ্যু্থান ঘটিয়েছে 
তাদের সাইপ্রাস থেকে সরিয়ে নিতে 
হবে। সংকট এমনই তত্গে ওঠে যে 


৯ / পরিবর্তন & অকটোবর ১৯৮৩ 
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গিরি 2১ 


কি নিপাহিসন্ধী নিরে সাই্ী রী রঃ ঈময়কার সা: 





শাসনও উলটে যায় সাত বন্ধর ধরে: টি 
এই গোষ্ঠি গ্রীন শাসন করছিল । 

সংকট কাটাবার জনা গ্রীস, 41 
তৃরসক, বৃটেন এবং সাইপ্রাসে দুটি 
ভাষাভার্ধী সমপ্রদায় জেনেভায় | 


আলোচনা করতে শুরু করেন। এতে 
জয় হয় ম্যাকারিওসেরই। ভিনি 


সোনার পদক : 


এখেনস, খড' পেপটেসবসা : 8 


টি 


'- খেকে হোন রাখা হয়েছিল ।- 


১৯৭৪ সালের ৭ ডিসৈমবর আবার বৃহষ্পতিবার সফালে সাইপ্রাসথেকে (দেশের মধ্যে নানা রাজনৈতিক ২ ৃ 
সাইপাসের রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৭৭ ভারতের প্রধানঙ্ন্রী শ্রীমতী ইঞঙ্গিবা কাগণে বিদেশি অতিথিদের জনা এই র্‌ 
সালের ৩ আগসট তাঁর মৃত্রার পরই গান্ধী এর ইনভিয়ার স্পেলাল : নিরাপত্তার বাবস্হা নিতে তারা টা 
স্পাইরোস কিপ্রিয়ানু রাম্টপতিহন! বোয়িং দানে উল এলেন ডে হয়েছে।, ঃ 
পরের বছর সারা দেশব্যাপী মধা- এখানকার 'হিয়ামঘাঁটিতে 'ভীকে:. : শতাঙ্গী-প্রাচীন হোটেল গ্রানছে ? 
বর্তী নিবাচিনের ডাক দেন তিনি এবং স্বাগত জানালেন সের প্রধানগন ব্লেতাগনে-তে তোলা হল শ্রীমতী ২ 


নিবচিনে জিতে আরও পাঁচবছরের 
জনা রাম্টপতি পদ লাভ করেন। 


আনদ্রিজ জি পঠসানন।, থার্ড আব. 
অনারের গরধো দিয়ে ধাঁ পায়ে 


গান্ধীকে । অভিজাত এই হোটেলছি:ঃ 


শন স্কোযালার 


খত 


? 

তিনি আগাগোড়াই দেশে মৈত্রী ও এগিয়ে গেলেন দু দেশের দই. ওপরেই। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সফর: 
পরান পধানমন্্রী। রত অন্যানা লোকজন ও নিষান্পতাক রা 
চ্ছিলেন। সাইপ্রাসেব সমস্যার বিমানঘাঁটি থেকে হোটেলে যাবার রক্ষীরা রে পেলেন লাগোয়া)? 
শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন বাষ্ট্রসংঘ পথে গাড়ির কোন শোভাষাত্রা ছিল ণ 


ও গোছ্নী নিরাপক্ষ আন্দো। 


_ এখেনসে 


লনেধ  না। দুপাশে গ্রীস দর্শনার্থীদের তেমন পৌঁছেই দুদের | 
ওপর পৃরোপৃবি নির্ভর করে আছেন ভিড়ও দেখা যায়নি, যেমনটি দেখে... প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধা এবং ) 
কিপিয়ানু: এ বাপারে সাই প্রাসের ু৬-...৯০০৯০ ূ কি পারস্পরিক বাণিজন এবং 


কাছে ভারতেব একটি বিশেষ ময়দা 
আছে। কারণ ভাবত গোচ্তী নির- 
পেক্ষ আন্দোলনের নেতা এবং 
সাইপ্রাসের পক্ষে বিশ্বজনমাত সে 
অনেকখানি পভাবিত কবতে পাকে। 





“শধধু্গ সে 


শ্রীতী গান্ধী বাম্শিয় ভোজ নি 





সভায় বক্তৃতা দিতে গিষে সাই প্রাসেব স্ &. 
স্বাধীনতা, সার্বতে ভীমত্ব এবং রাম্টিক 
অখণ্ডতা রক্ষা ধারী সমর্থনের 


রি টা টির 
১৯, ২ না 
সত ১৯ সে 
্ৈ 
হু 
কত ভব রঃ পর 
চি ০০০৩ ১০ 


নিশ্চঘতা ছেন' | ] 

গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আত্রমণ এবং নর টা 
উদ্বাস্ত্ত সমস্যা সন্তেও এই দ্বীপ- | না 
রাষ্ট্রের অর্থনীতি ত্রমশই উজ্জল [.. 
হয়ে উঠছে বলে মনে হয! শহব / ্‌ 1 
এবং গ্রামগুলি বেশ পরিকলিপিত- 7 ছু 
ভাবে পাজান-গোছান। অর্ুনিক )। রর | 
জীবনের সবরকম সাজ্সরজাম 
এখানে পাওয়া যায়। পতিগন্ধ রর রঃ 
বদর্যতার কোন চিহন্ান্র কোথাও ০] 


নেই। গত দৃদশক ধরে মান্যরা বৃ 


সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন ঠিকই, 





রি রর হস 
৯০৭ র্‌ 
২ শপ রা _ ভত্ পা 
ৈ গে রি ১০৯ 5 ভিহরান্লিনিতিন 
চি ২০ রর ক 


১০৩ রি ্‌ ২ জট 8১০০, রা 

মুলত কৃষিভিত্তিক টি নিকোসিয়া ধাথায পথের দৃদিকে। পৃরৃক্তি্ সহযোগিতা নিয়ে কথা, ॥ 
টন্নয়নের হার ৯৩.৬ শতাংশ । মাত সাইপ্রাসে শ্রীমর্তী গান্ধীর সফর বাতা পা টি রা 
২ শতাংশ মানুষ এখানে বেকার। উপলক্ষে একটা উৎসবের মেজাজ ভায়তীয় মৃখপাত্র জানিয়েছে । 
নানতমই ধলা যায় তাকে! দেশটিকে তৈরি হয়েছিল সে কথা আগেই তারত এবং গ্রীস দুজনেই দুক্তনের 


আশে “তামার বাণী বলা 
কিন্তু এখন ভ্রামার খনি থেকে এদেখ 
উপার্জন ভ্রমশ কমে যাছেছে। ১৯৭০ 
সালেও সারা পৃথিবীব ৩৩ শতাংশ 
তামা এখান থকে রগ্তানি ভাতা 
এখন তা দাঁড়িয়েছে বড়জোর ৪ 

শতাংশ। অর্থনীতি মুলত এখন 
দাঁড়িয়ে আদ পর্যটনশিলপ এবং 
বিদেশে বসবাসকার্ধী সিপিয়টতদৰ 
পাঠান টাকাকড়ির ওপর ভরসা 
কর । 


হত । 


বলেছি । গ্রীসে তেষন উচ্ছ্বাস বিশেষ 
কোথাও চোখে পড়ল না। জনৈক 
আবতীয় মুখপাত্র এ প্রসঙ্গে বলে- 
ছেন. গ্রীসে এদিন ফোন ছুটি ছিল না, 


সে কারণে রাস্তায় রাস্তায় বেশি 


ভিড় দেখা খায়নি! 
ভা হ্থাড়া জার একটা খাপার 
গাছে । প্রীঘর্তী গান্ধীর নিরাপত্তার 
বিমানবন্দর থেকে হোটেল 
পর্যন্ত দব শাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে 
ঘাতুব সে কথা সাধারণ মানুষের কাছ 


বন্ধ। কিন্তু ক্টনৈতিক পায়ে 
পরস্পরের খুব কমই সম্পর্ক গড়ে 
তোলা হয়েছে । এই তো মেদিন মাত্র” 
এথেনসে একটি ভারতীয় দ দূতাবাস: 
খোলা হয়েছে | ১৯৭৪ সলে থেকে. 
খোলা হঙ্জেও এখন পর্যন্ত মাত্র 


শ 


$ 


পাঁচজন বৈদেশিক কর্ম সেখানে 


-কাক্ষকর্ম চালাচ্ছেন । বলা যায় এই 


কাজ কনসুলার ধরনের মাত্রা. 
প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফর এই, 
দুই প্রার্ঠীন 


দেশকে আরগু 








তোর 
আগে পারঙ্কার করার পাউডার প্র'রকমের হত। 


এক তো খুব উঁচু কোয়ালিটির) যার দাম চোকাতে 
গিয়ে পকেট খালি হয়ে বায়, আর অন।টি 
একদম সম্তা কোয়ালিটির, যার দাম [নিশ্চয়ই 
কম, তবে কোয়ালিটি ...মাফ করবেন! 
তারপর এলো বিজ 

বিজ- দামে আর কোয়!লিটিতে এক অসাধারণ 
সুবমত। বজায় রাখে । আসলে বিজের দাম 
থেকে দ্বিগুণ লাভ পাওয়। যায়, দেখুন ক করে 
সুপার বিজ অন] নামকরা পাউডারের 
তুলনায় ২৫% কম দামে পাওয়। যায়, আর 
এটি অন] সন্ভ। পাউডারের চেয়ে কম পারসাণে 
যাবার করতে হয়--অথচ ফল হয় তেমানিই 
ঝকঝকে ... ঝলমলে ! 





1 ভ০১) 41 ০৯৯ সঃ 


ন্‌ 
পরলেন 
২২৯৬৯ ৯ ৬০২০৬, 


৬ জি 


টেরেগেরে কেরে 


৮ 
৯ 
দলে জিত 
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তোর 
বিটি ০টিটি | 






হু সতত 
জপ জা আভ সত 


ন্‌ 
চাহ 
১৫১৪ ৭ব ৯৬ 
রঙ 


ভাজ ও আর ক 
নখ 


৭৯ 


সুপার বিজে বাড়তি ডিটারজেণ্ট আছে।_ 

যা তেলা6টেৈভাব সহজে, আর দাগ-মযল।-কালি 
[নিমেষে সাফ কবে। সুপার বিঞ্জে চট করে 
ফেন। হয়, তাই অনেক তাডাতাড়, অনেক 
ভালে! করে আব অনেক সহজে সাফ 

করতে পারে। 

সুপাব [বিজ মসৃণ বা খরখরে সবাকছুর ওপরই 
সমান প্রভাবশালী । স্টীলের বাসন বা কাচের, 
কাটা-চাম5 ব। সজ্ক আব মেঝে --প্রায় 
সবাকসুই এই দিয়ে সাফ কবতে পারেন। 
পাবিষ্কার করার সমস্য যত রকমেরই হোক না 
কেন, তার সমাধানের জলে যখন বহুপযোগা 
সুপাব বিজ রয়েইছে, তখন আর আলাদা 
আলাদ। দামী পাউডার কেনবার দরকার ক ১ 
সাশ্রয় আর কোয়ালিটি কোনোটাই 

হারাবেন না! বিজেব দারুণ সাশ্রয় আর দারুণ 
কাজের সুষমতা গ্রহণ করুন ! 





৮৫" 
/ 


চারা 


নি ! 


াচ্াকছ দিম আসতে পারতে . 
বলেই মনে হয়| 

স্ীনে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই 
সফরকে রুটিন সফর বলা যায়। এ 
দেশের প্রধানমন্ত্রী পাপানদ্র গ্রানদে 
বেতাগনে হোটেলে ইন্দিরার সম্মানে 
একটি ভোজসভার আয়োজন করে. 
ছিলেন। পরে সিটি হল এ শ্রীমতী 
গান্ধীকে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা জানান 
হয়। গ্রীসের রাষ্ট্রপতি কনসতান- 
তিন কারমানলিস এই সংবর্ধনার 
আয়োজন করেছিলেন । 


কনসতানতিন 
আগে গ্রীসের প্রধানমন্রী ছিলেন । এ 
দেশের গণতাম্ত্িক ভাবমূর্তি রক্ষাব 


আছে। ১৯৬৭ সালের এপরিল মাসে 
এক সামরিক অভ্ভাখানের ফলে 
তখনকার তরুণ বাজা দ্বিতীয় ৮ 
কনসতানতাইন নিবসিনে যেতে ্ 
বাধ্য হন। কবনেল পাপানদৃপুলাস 
১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
গ্রীসকে 'প্রজাতন্ল' বলে ঘোষণা 
করেন। এব ফলে দামরিক শাসনের 
অবসান ঘটে। কবনেল জবজ 
পাপানদৃপূলাস সেই প্রজাতন্বের 
রাষ্টুপতি হায়ে বসলেন। কিন্তু 
বসাই সার হল। কয়েক মাস পরেই 
মাব এক সামরিক অভস্াঙ্খানে তিনি 

তি তলেন। এই সামবিক 
অভ্যু্গানকে 'করনেলদের শাসন' 
বলা হত। এরা ছিল সাংঘাতিক 
আতাাচাবী।! তাদেব স্বধশাসন 
দেশের সমস্ত বিরোধী বাজনীতিক 
দের ধূংস কবে দিল। দৃবমশ কবে 
দিল মানবাধিকারের সামানাতম 
দাবিটুকৃও। 

১৯৭৪ সালে সাই প্রাসে সেনা- 
অভ্যহ্গানের কথা আগেই বলা 
হয়েছে। সেই সেনা অভ্যু্খান ঘটে 
ছিল গ্রীসের এই করনেলদেরই 
মদতে | তারা চেয়েছিল সাই প্রাসের 
গশিক' ভাষাভাষী সংখ্যাগবিষ্ঠ 
অঞ্চলকে গ্রীসের সঙ্গে জুড়ে নিতে । 
কিন্তু তুরস্ক বাপারটাকে চালেনজ 
হিসেবে নেয় এবং তারাও সাই- 
প্রাসের উত্তর সীমান্ত জুড়ে সেনা 
গমাবেশ ঘটায়। 

এমন ঘনঘোর অধস্হায় গ্রীসে 
গণতদ্নের আন্দোলন তুঙ্গে ওনে। 
সাধারণ মানুষ দাবি জানাতে থাকেন, 
একদা-প্রধানমন্ত্রী কারমানলিসকে 
নিবামিত অবস্হা থেকে ফিরিয়ে এলে 
দেশে গণতদ্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা 
হোক। মানুষের এই দাবির কাছে 
নতি স্বীকার করতে বাধা হয় এ 
অত্যাচারী করনেলরা এবং কার- 
মানলিস দেশে ফিরে এসে গণতন্ত্রের 
হাল 'ধরেন। 

৯৯৭৪ সাঙ্জের নভেমবরে কার. 
মানজিস দেশে সাধারণ নিবচিনের 
ডাক দেন। তাতে ৫৪ শতাংশ ভোট 
৯৯ / পরিবর্তন & অকটোবর ১৯৮৩ 


জনা তাঁর অবদানে অনেকেরই শ্রদ্ধা | 


ড় 
কারমানলিস শু 


পড়ে তার পক্ষে । তিনি শাসলভার 
হাতে ভুলে নেন। অতঃপর দেশের 
বান্টপতিতু তাঁরই ওপরু বতয়ি। 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন 
পাপানছু। 

হোটেলে বাল্ঠীয় ভোজসভা এবং 
সিটি হল এ নাগরিক সংবর্ধনা 
ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ইতিহ্বাস-প্রসিদ্ধ 
স্হানগুলি ঘরে ঘ্বরে দেখেন। খুব 
'মগুহ ভবেই তিনি এই স্হান দেখে 
ফিরে আসেন। 

এথেনসে আসাব আগে নিকো- 
পিয়ায় শ্রীমতী গান্ধী এবং সাই 
প্রাসেব রাম্টুপতি কিপ্রিয়ানুধ যুগ্ম 
সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল । 
বেশ ঘরোমা পরিবেশে এই সাংবা- 
দিক সম্মেলন হয়। তবে ইন্দিরাই 
এখানে যেন পুরো জায়গাটি দখল 
করে নিয়েছিলেন । বিশেষত শ্রীলঙ্কা 
সম্পর্কে ভাঁর কয়েকটি মল্তবা তো 
রীতিমত আগ্ুহ বাড়িয়ে দিয়েছে। 
তিনি বললেন, শুধু ভারতীয বংশো- 
দভূতরাই নয়, ভারতীম নাগবিকবাও 


' শ্রীলংকার দাংগায় আক্রান্ত হয়ে- 


প্ছন। তাঁর মতে সে দেশের সমস্যার 
সমাধান না করলে নরমপল্জীরাও 
চরমপন্জী হয়ে উঠবেন। 


গোম্তী-নিরপেক্ষ আন্দোলন 
সম্পর্কে তিনি বলেন, এই আদ্দোল- 
নেব সমালোচকবা বলে বেড়ান যে, 
গোচ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন নাকি 
বিশেষ একটি শিবিরের দিকে ঝুঁকে 
পড়েছে, কিন্তু এমদ্তবোর আদৌ 
ও ভিত্তি নেই। গোম্ডী-নিরপেক্ষ 
' স্বার্ধীনভাবেই আলাপ- 

[করে এবং তার ভিত্তিতেই 

সিগ্ধান্ত নেয়। কোন কোন দেশ এ 
আন্দোলনের উপনিবেশ-বিরোধী 
তৎপরতাকে সমর্থন করে, কিন্তু 





যখন অর্থনৈতিক প্রশ্ন ওঠ তখন 


উভয় শিবিরই একফকফা্টা হয়ে ঘায়। 

এথেনসে এখন পরো বসন্তের 
ছোয়া লেগেছে । ১৯৬০ সালে যখন 
এখানে এসেছিলাম তখন এ বসন্ত 
পাইনি। তার মধ্য তেইশ বছরে 
অবশ্য গ্রীসের বাপক পরিবর্তন 
হয়ে শেছে। দক্ষিণপন্থী আর 
বামপল্হীদের মধো সেই গৃহযৃদ্ধের 
সামানাতম চিহ্ু এখন আর কোথাও 
নেই। এমনকি সাত বদ্ধরব্যাপী 
সামরিক শাসনের রেশও হাওয়ায় 
মিলিয়ে গেছে । ১৯৭৪ সালে কন- 
সতানতিন কারমানলিসের নেতৃত্ে 
গণতন্ত্র ফিরে এসেছে । গত অক 
টোবরের সাধারণ নিবাচিনে সমাজ 
তন্ত্রীরা জিতেছে এবং গ্রীন আবাব 
নাটোর সদস্য পদও ফিরে পেয়েছে 

ইওরোপের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত 
দেশ হওয়া সত্ত্বেও গ্রীসের উন্নয়নের 
হার বেশ দ্বত বাড়ছে । গত কয়েক 
বছরেই তার অর্থনৈতিক উন্নযন 
প্রচণ্ড গতিতে এগোচ্ছে । বার্ষিক 
উন্নয়নের হার ও শতাংশ এবং 
মাথাপিছু বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছে 
৪০১৪ মায়বিন ডলারে । দোকান- 
পাট-বাজার সব সময়ই ক্রেতাদের 
ভিড়ে যেন গম গম করছে । সাধারণ 
মানুষের ক্রয় ক্ষমতা রীতিমত 


বেড়েছে বলেই মনে হয়। 
এথেনসে প্রধানমন্্ীকে ঘে সংব- 


ধ্না জানান হল তার স্হায়িত্ব ছিল 
মাত্র আধ ঘণ্টা । এখানে ইন্দিরাকে 
উপহার দেওয়া হল একটি সোনার 
পদ্ক। পদকের চেনটিও ছ্বিল 
সোনার। মানবতার প্রতি সেবার 
জন্য ইন্দিরাকে এই পুরস্কার দেওয়া 
হয়েছে। পব্দকটি পরার পর প্রধান- 
মন্ত্রীকে দেখতে খুব পুন্দর লাগছিল । 


গাম্ধী অজ্জানা সৈনিকদের সমাধি- ৃ 
স্তম্ভে ফুলের স্তবক দিতে গেলেন। 
পারলামেনটের সামনেই রয়েছে; 


আজ দূ দেশের মধ্যে একটি? 
বাণিজাক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে. 
অর্থনৈতিক, বৈজানিক, কারিগরি: 
বিষয়ে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে 
দেশের মধ্যে জাহাজি, নত! 
মাছের চাষ, মোগাযোশা এবং নিম; 
বিষয়ে সহযোগিতার কথা উল্জোখ:। 
9৮৬০৯ 
পরে এ বাপারে জর্য 
একটি ভারত-গ্রীস যৌথ কমিটিও? 
স্হাপন করা হবে বলে ঠিক হয়েছে !' রা 


সারা গ্রীসের আবহাওয়া এখন: 
শ্মলমলে। এসময়ই এথনসে আসতে 

শং$ করেছেন সারা পৃথিবীর পর্যং : 
টকর, এখানকার প্রধান আকর্ষণ 
হচ্ছে অ করোপলিল। শহরের যে: 
কোন জায়গা থেকে এই আকরো-. 
পরল্সিসকে দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী 
রাম্ীয় ভোজসভায় গতকাল রান্রে 
তাই বলেছিলেন, বহ্‌ প্থ পেরিয়ে 
এখানে এসেছি আকরোপদিস 
দেখবার জন্য। সতাই আকয়ো- 
পরিস প্রপখ্গে এ কথা বলা যায়) 
এই এঁতিহাসিক নিদর্শনটি দেখতে " 
পাওয়া মানে এক সতাকারের... 
অভিজ্ততা সঞ্চয় করা। নে ৃ 


৮ ২৫525 ক তি হাহ 


এক্ষনি তন 





এবার পুজোয় পর 

গ্রামের নাম পানিতর, ভারত 
বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত । গ্রাম 
থেকে সীমান্ত দুই কি মি। নাম 
ঘোজাডাঙা মীমান্ত। কলকাতা 
থেকে ৭৯ নমবর প্রাইভেট বাসে 
ইটিনডাঘাটে যেতে হয়। দূরত্ব ৬০ 
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কিলোমিটার। বাস সব সময়ই 
পাওয়া যায়। ভাড়া ২ টাকা। যেতে 
সময় লাগে ২ ঘণ্টা, কলকাতা থেকে 


স্টেটবাসেও বসিরহাটে যাওয়া যায়। ্‌ নি 
ভাড়া ৪ টাকা। বসিরহাট থেকে উ 1৮৬4. 
ইি্ডাঘাট রিকশাতেও যাওয়া যায়। 1717 £7.. 
ভাড়া ২ টাকা, ইটিন্ডাঘাটে গিয়ে ৫ 7861: 1... : 
ইচামতী নদী পার হতে হয় খেয়ায়, রি রি রি | 


ভাড়া ১০ পয়সা। ওপারে ইটিন্ডা। 
সেখান থেকে পনিতর ৩ কি মি। 
রাস্তা ভাল, রিকশা ভাড়া ২ থেকে 
আড়াই টাকা, গ্রামে 5৬ 
মানেব বাস আধাআধি। র 
গ্রামের বর্ধিফু বাড়ি 'বিশবাস বাড়ি'। 
এ বাড়ির কাছেই সার্বজনীন পৃজো- 
মপ্ডপ। পূজোমণ্ডপে ভিত ও পাকা 


দেওয়ল আছে, কিন্তু ছাদ নেই। ক 


গ্রামে বিদৃং নেই । সুতরাং পৃজো- 
মন্ডপে পৃজোব সময় রাত্রে হ্যাজজাক 
জ্বালাতে হয়। এই পূজো ৫০ 
বছরেরও বেশি পুবনো। একচালার 
প্রতিমা, চালকৃমড়ো বলি ও নিষ্ঠা 
মত। এখানে প্রতিবার অম্ট্মীর দিনে 
রান্লা কবে বাতে গরিব-দৃঃখীদের 
খাওয়ান হয়। চাল, গম ও যেকোন 
রকম তরিতরকারি এক সঙ্গে রান্না 
করে খিছ্ুড়ি করা হয় । নাম 'ভজরাম 
খিচুড়ি'। 'ভজরাম খিচৃড়ি' তৈরি 
হচ্ছে ৫0 বছর ধরে। দর্গপুজোয় 
বিশেষত অন্টর্মীর দিন গ্রামের 
বাসিন্দা, বাইরে চাকুরীরত, বাব 
সারত সবাই গ্রামে এসে জমায়েত 
হন। ভজবাম খিচুড়ির জন্য চাল 
জলে ধোয়া, কৃটনো কাটা সব করেন 
গ্রামের ছেলেবা ও বড়বা। এমনকি 
রাম্নাও করেন গ্রামের মানুষ । রাতে 
৮টার পর খাওয়া আরম্ভ হয়, চলে 
রাত ১১/ ১১-৩০ মিঃ অবধি । হিন্দৃ- 
মুসলমান সবাই এক পংকিদতে বসে 
খায়। এই যক্তের জনা যে যা পারেন 
দান করেন। চাল, ডাল ও তরিতর 
কারি বিভিন্ন ঘর থেকে সংগ্রহ করা 
হয়, বাকিটা কেনা হয়। এখানে 
পুজোয় যে আনন্দ পাওয়া যায় 
ক্পকাতার কোন যম আমিসে 
আনন্দ খুঁজে । কলকাতার 
পরজোর অপচয় বন্ধ করে এরকম 
কবায় আলাদা আনন্দ পাওয়া যায়। 
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অনুরোধ, আসুন না, দেখে যান 


বলে। বিনাবায়ে থাকা-খাওয়ার 
কোনো অসৃবিধে হবে না। অন্ট্মীর 
দিন সকাল ১১/ ১২টায় এসে পবের 
দিন সকাল ১১/ ১২টায় কলকাতায় 
ফিরে যাবেন, যোগাযোগ করবেন । 


তৃ্তিশেখর দত্ত রায় 
৮/১/১ সি বীবপাড়া লেন 
কলকাতা-৭০০9০৩০ 


সবারে করি আহান 


ভিড়, হৈ-চৈ. প্রচন্ড একটা অতিকায় 
হৃত্ুগ, তখন আসুন আমাদের 
মফস্বল শহর রঘ্বনাথগঞ্জে। পরণা- 
তোয়া ভাগীররথথী পাবেন, ঘাসের 
ডগায় শিশির, বৃনো মাটির গণ্ধ, 
শ্িউলি-কাশ, পাকা ধান, ঢাকের 
আওয়াজ ..... সব পাবেন । টাটকা 
ইলিশ আপনার ব্যাগে ভরে নিতে 
পারেন। মুরশিদাবাদের নিজস্ব 
সংস্কৃতি 'আঙলকাপ" গান শুনতে 
পাবেন । এশান থেকে দৃ ঘণ্টায় নবাব 
প্যালেসে যেতে পারেন। 


ওজন গাস নিতে অনেকে বাস্ত 


ছটায় নরথ বেংগল স্টেট বাস 
থেকে একটা আঠার টাকার টিকিট 


কিনে উঠে পড়ুন। দুটোয় রঘ্বনাথ 
গজে। 


বাস থেকে নামলেই কয়েকটা 
ছোট হোটেল পাবেন । চব্বিশ ঘণ্টায় 
দুটো মিল ধরে পনের থেকে কুড়ি 
টাকা চারজ। হাওড়া থেকে ট্রেনে 
ক্রংগীপূর রোড স্টেশন, পরে 
রিকশায়ও আসতে পারেন। ট্রেনে 
পনের টাকা, রিকশা এক টাকা। 
কাছেই ফরাক্কা। ব্রিজ, থারমাল 
স্টেশন উপরি আকর্ষণ। পৃজো হয় 
শহরে গোটা কুড়ি । শৃদ্ধাচারে । ঢাক 
পাবেন, মাইকে ডিসকো পাবেন না। 


অসূরের বুকে ঘামতেল পাবেন, 
ঘণ্টারতি শরনবেন। এ শহরের চেয়ে 


ভাটি লস আক 
প্রা্টীন জাগ্ুতা এই মায়ের থানে ঘে 
কোন পাগল লোককে এনে ফেললে 
তিনি ভাল হন। গগ্গায় নৌকো চড়া 
এ শহরের বাড়তি আকর্ষণ । প্রদ্বর 
টাটকা মাছ পাওয়া যায়। চমচম 
বিখ্যাত। দাদাঠাকুরের শহর রম 
নাথগঞ্জ। এখানে এসে যে কোন 


বিবেকানন্দ ল্লাবে যোগাযোগ করতে 


পাবেন। মুবশিদাবাদের সিলক শহ- 
এখানকার ভেড়ার লোমের কম্বল 
বিখাত! আসুন না এবার আমাদের 
শহরে, মুরশিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে। 

রতন রায় 


২২ সি আর আভিনিউ 
কলকাতা ৭২ 


'পুঁজোর ছুটি কাটান 

স্বাতে, গ্রামে' 

আসুন না, কলকাতার কাছেই 
তো আমাদের গ্রাম আন্দুূল মৌড়ি। 
পৃজ্জোর বন্ধে এবারে এখানেই 
বেড়াতে আসুন। হাওড়া স্টেশন 
হতে ট্রেনে ২৫ মিনিটেই পোঁছে 
যাবেন আন্দুল স্টেশন। অথবা এক 
ঘণ্টার মধ্যে মোটরে বা ৬১ নং বাসে 
এসেও আন্দুলে নামতে পারেন। 


এখানে সরস্বতী নর্দীতীরে প্রথ 
মেই টি রাজপ্রাসাদ । 
অনুপম শিল্পচাতৃর্ষের এটি একটি 
নিদর্শন। সে যূগের বিখ্যাত উকিল 
রামচরণ রায় পলাশী যুদ্ধের আগে 
ইসট ইনডিয়া কোম দেওয়ান 


নিযুক্ত হন। ইনিই এই রাজপাট 
গড়ে তোলেন । দিললির, বাদশাহ 


পরিবর্তন & অকটোবর ১৯৮৩ / ১২ 


শাহ আলম রামচরণের' পত্র রা. 
লোচনকে 'রাজা' খৈতাব দান 
করেন। দ্বিতীয় রাজা কাশীনাথ 
রাজপ্রাসাদের একদিকে চতুর্দশ শিব- 
মন্দির বেহ্টিত অন্নপূর্ণা মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় রাজা 
রাজনারায়ণ সৃচ্টি করেন রজদরবার 
ও জলসাঘর। এই জলসাঘরেই 
লঙক্ষেমৌয়ের বিখাত ধূপদ ও খেয়াল 
গায়ক আহম্মদ খাঁ, বারাণসীর 
জয়করণ মিশ্র পুভৃতি ছিলেন প্রধান 
সঙ্গীত কলাকার। 

রাজপ্রাসাদের অপরদিকে দেখুন 
দৃণা দালান। এই দালানে এখনও 
প্রতিবছর সাড়ম্বরে দৃগগেতিসব হয়। 
বাজবাড়ির দৃর্গা প্রতিমার গঠনে সেই 
পৌরাণিক যুগের ধানধাবণা আজ্ঞও 
বজায় আছে। দেবীর বাহনের 
আকৃতিতে দেখবেন সূদূর প্াগেতি- 
হাসিক যুগের কোন ভিম্নতব জীবের & 
ইঙ্গিত। পুর্জোর পক্ষকাল পূর্বে 
কামানধূনির মধ্য দিয়ে পূজোর 
বোধন ঘোষণা করা হয়। আবার 
দূরদিগন্তপ্রসাকী গ্রে গুরু কামান 
গর্জনের মধোই র সন্ধি 
পুজো, অসুর মহিষেব বলিদান ও 
প্রতিমা বিসর্জনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
কবা হয়। 


রাজবাড়ির কাছেই পাবেন আন্দু- 
লের প্রাচীনতম জমিদার দন্ত 
চৌধূরীদের বাড়ি। কলকাতা হাট- 
খোলাব দন্ত বংশ এরই একটি 
অংশ। নবাবী আমলে এঁরা 'চৌধুবী' 
খেতাব পান। সমাট জাহাস্গীরের 
ছেলে যুবরাজ খুরম (পবে সম্রাট 
শাহকজ্ঞাহান) তাৰ বজরা নিয়ে 
এককালে সরস্বতী নদীপথে আন্দুলে 
এসে দন্ত বংশের বৈষয়িক বিবাদের 
মীমাংসা কবেছিলেন। দন্তচৌধুরী 
পরিবারের দৃর্গা দালানের উন্মুক্ত 
অঙ্গনে কীর্তন মহোৎসবে মাতো- 
যারা হয়ে নিতানন্দের সঙ্গে শ্রী, 
গৌরাঙ্গদেব এককালে ধূলায় গড়া 
গড়ি দিয়েছিলেন। সেদিন গ্রাম 
বাসীরা আনন্দে সেই ধূলা অঙ্গে 
মেখেছিল। আনন্দের সেই ধূলা বা 
ধূল থেকে তখন হতে গ্রামের নাম 
রাখা হয় আল্দুল। এরপর জমিদার 
কৃফ্কানন্দ দত্ত প্রেম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে 
ঠাকুরের সঙ্গে নীলাচল যাত্রা 
করেন। এই মহিমান্বিত দত্তবাড়ির 
সুদীর্ঘকালের দৃর্মেত্সব আজও 


বহাল আছে, দেখে যান। 


এবার আন্দবল দক্ষিণ পাড়ায় 
আসুন । এখানে সুপ্রাচীন ভট্টাচার্য 
বংশের দৃগেধ্সব দেখুন। এই 
বংশের প্রধান পুরুষ ছিলেন 'আগ- 
মততত্ববিলাস' গ্রন্হ প্রণেতা রঘুনাথ 
তর্কবাগীশ। এই বংশের সাধক 
ভৈরবী চরণ বিদ্যাসাগর নবর্্ধাপের 
তর্কসভায় জয়ী হয়ে 
খৈতার আনেন 'দক্ষিগ- পা । 


১৩ / পরিবর্তন ৫ অকটোবর ১৯৮৩ 


ভৈরবী চর়ণের প্তিন্ঠিত পথম 
আসন ও সিদ্ধেগ্বরী শস্করী 
আজ তীর্ঘক্ষেত্র। & মন্দিরে দেখুন 
সিদ্ধেশ্বরী মায়ের জীবন্ত মূর্তি । 


একটু এগিয়েই পাবেন আর এক 
পা্চীন জমিদার মল্দলিকদের সেই 
বিখ্যাত 'গোলাপবাগ' |. বিরাট 
বাগানের মধো এক অপূর্ব সরোবর 
ও একে ঘিরে গোলাপের কৃঞ্জ। না, 
২285৮ 
এটি ছিল দেশের স্বাধীনতা 
পরিচালনার এক গোপন | 
সিপাহী বিদ্রোহে পবর্চিল শাখার 
অধিনেতা নানা সাহেবের আস্তানা 
ছিল এই বাগানে ভূগর্ভ কক্ষে । এই 
গোলাপবাগে দূর্গা প্ুতিমা দেখুন । 


এর পরই এলেন পাশেই মহি- 
মাড় বা মৌড়ি গ্রামে। এখানে 
প্রথমেই পাবেন গুরৃদাস স্মৃতি 
* মন্দিরে দুর্গোৎসব । গ্রামখানি এক 
কালে ছিল বাণিক্ঞা কেন্দ্র। এখানে 
তালদীঘির ধারে সর্বজনীন দুর্গোত্সব 
দেখুন । 


মহিয়াড়ী গ্রামে বদানা জমিদ্যুব 
কৃষ্ড্ব চৌধুরী পরিবারের বসত 
বাড়ি । বাবসা বাণিজা থেকেই এদেব 
বিরাট জমিদারী গড়ে ওঠৈ এবং 
'চৌধুরী' খেতাৰ পান। এই বংশের 
অনাতম প্রধান পৃরুষ বামকান্ত কৃন্ডূ 
কোমপানি আমলে বিলাতেব চেশা 
যার থেকে লবণ আমদানি কবতেন। 
কৃন্ডুদের জমিদাবী দশ আনা, চার 
আনা ও দূ আনা, এই তিন তরফে 
বিতন্ত। এই তিন তরফের বিরাট 
বাড়িগুলি তাই বিস্তুত এলাকা জুড়ে 
হুড়িয়ে বয়েছে। দশআনি বাবৃদের 
বৃহৎ পূজোর দালানটি *্বেতপাথবে 
বাঁধান। দালানের মাবখানে দেখুন, 
বিরাট প্রতিমা । তবে দু নয়, এটি 
হরগোরী মূর্তি। প্রতিমার রূপায়ণে 
কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সবস্বতী 
সকলেই আছেন, কিন্তু মধাস্হলে 
মহাদেবই প্রধান। 


চারআনি বাবৃদের পুজেলর দালানে 
দেখবেন, একদিকে রুপাব সিংহাসনে 
সোনার রাধা ও কম্টিপাথরের 
শ্রীক্। অপরদিকে হরগোরী 
প্রতিমা। দুআনি বাবুদের জোড়া 
মন্দিরে পাবেন দারুময় জগম্নাথ 
দেবের মৃর্তি। 


এই গ্রামে নবাবী আমলের আর 
এক জমিদার রায়েদের বাড়ি। এই 
পিরালী রায় বংশ জোড়াসাঁকোর 
ঠাকুর পরিবারেররই এক শাখা। 
এদের দুর্গেধ্সিবও দেখতে পারেন। 


শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায় 
মহিয়া়ী (মহেশভবন) 
পোঃ আম্মুল-মৌড়ি 

জেলা - হাওড়া 


জী: বসিরহাট মহকুমার প্রায় 


চারশ বছরের প্রাচীন 
দুগঞ্থিজো 

পশ্চিমবাঞ্গর উত্তব চব্বিশ পর- 
গণার বসিরহাটের পাশেই গ্রাম 
দণ্ডীরহাট । দন্ডীরহাটের পুরঙ্ছোই 
মহকুমার সর্বাধিক প্রাচীন পুজো । 

কথিত আছে, দণ্ডীরাজাব নামা 
নৃসারেই এই গ্রামের নাম দন্ডীরহাট । 
এক পময়ে দন্ডীরাজা (সঠিক লাম 
জানা যায় না) দন্ডী ধারণ রবে 
সন্দ্ার্সী হয়ে কার্শী চালে যান। তাঁর 
সমস্ভ সম্পত্তি দিয়ে যান কন্দর্প মিত্র 


, নামে একজন গ্রামবাসীকে। কন্দর্প 


মিত্র একদিন বসিবহাটের নদী 
ইদ্ছামন্ভীতে ভ্রমণ করতে করতে 
একটি নৌল্ুকায় পান ৯/১০ বছরের 
বালক ভবাননীদাস বোসকে। তাকে 
বাড়িতে এনে লালন-পালন করে বড় 
করে তোলেন । পরে তারই সঙ্গে 
তাঁর মেয়ে রাজলক্ষমীর বিয়ে দেন। 
পুজোর শ্ুরুও এই ভবানীদাস বোস 
থেকে। 


এক সময় পূজো হত জাঁকিয়ে। 
শৃধ নৈবেদার জনা তখন ১৬ মন চাল 
লাগত। কারণ এই পৃঙ্গোব ব্ক্ীতে 
১৬, সপ্তর্মীতে ২৭. অস্টর্সীতে ৫৬. 
সন্ধিপৃজ্জোয় ১৬. নবীতে ৯৮ খানা 
ছাড়াও কালী, লক্ষী, নারায়ণ, চণ্ডী 
ও পঞ্চদেবতার নৈবেদা থালা 
সাজাতে হয়। বর্তমানে এই পবিমাণ 
কমে দাঁড়িয়েছে দৃ'মণে। 

বসু পরিবারের একজন মহাদেব 
বাবুর স্ত্রী নমিতা বসুব মতে 'এই 
দূর্গা প্রতিমার একটি বৈশিষ্ট 
আছে। মা দুর্গরি দুখানা হাত 
স্বাভাবিক। বাকি আটখানা দশ 
থেকে বার ইঞ্চি মাত্র লম্বা । ছোট 
হাতগৃলিতে অস্ত্রধারণ করা সম্ভব 
হয় না, তাই সেগুলি কাঠামোর 
ওপরেই রাখা হয়।' 


কারণ জিজ্ঞাসা করতে মহাদেব 
বাবুই বললেন, 'সম্ভবত স্বস্লাদেশ 
পেয়ে ৭/৮ পুরুষ আগে থেকে এ 
রকম হয়ে আসছে । শুধু তাই নয়, 
প্রতিমার চালচিত্রও স্বাভাবিক বা 
গোলাকার নয়। চালচিব্রের উপরি- 
ভাগ তিনটি ত্রিকোণাকার।' 


 তান্তিক মতেই এ | 
নিয়ম মেনে 8৮ 
অন্ট্মী, সম্ধিপূজো ও নবর্মীতে 
প্রতিদিন একটি করে পাঁঠা ছাড়াও 
নবর্মীর দিনে অতিরিক্ত ২টি আখ ও 
২টি কৃমড়ো বলির রীতি আছে। 


কলকাতার এসস্লানেড থেকে 
হাসনাবাদশার্ী একসপ্রেস বাসে 
অথবা শ্যামবাজার খালধার থেকে 
৭৯.পি প্রাইভেট বাসে দস্ডীরহাট 
(আমতলা)। যথাক্রমে দূই ও আড়াই 


ঘণ্টার পর সেখান থেকে হেট বা 

রিকপায় পরায় দেড়'কিলোমিটার মত 
পথ গিয়ে এ পুজো দালান? 
'দ্ীযহাট নগেম্রকৃমার উচ্চশিক্ষা 
নিকেতন'-এর গায়ে । ৰ 
কার্তিকচন্দ্র ঘোষ. 

শিকড়া কুলীন গ্রার্থ : 

চব্বিশ পরগণ্য: 


রাযি রি 


আজও আকর্ষনীয় : 
দৃণাপুজোর সময় যারা বোলপুর়। 
বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতম- 
যাবেন, তাঁরা শ্রীনিকেতন থেকে আর 
একটু এগিয়ে আসুন না সৃরূল গ্রামে।। 
সরকারবাড়ির পুঞ্লো আজও. 


| বিনিনবালোর প্রার্টটন দৃগাপূজোর 


অন্যতম । 
অস্টাদশ শতাঙ্দির প্রথমদিকে 
বর্ধমান শহরের দক্ষিণদিকে বাঁকা 
নঙ্গীর তীরে নীলহর গ্রামের সরকার 
বংশের উত্তরসূরী বজবল্লভ বাবসা 
করে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন 


এবং মৃণ্ময় মন্দিরে তে 
করেন। 


বড়বাড়ির দুগাপূজোর আগে এই 
সরকারবাড়িতে একক দৃগেপিজোর, 
ইরা সাত 
১৯৫৭ সালে। 

বলে রাখি সুরুল গ্রামের প্রাচীন. 
নাম কৃকননগর তথা সুরূল, সৃবুল্যা, 
শৃরৃলিয়া। অনুমান কথা হয় এখানে 
শালবনপূর্ণ থাকায় এই গ্রামের নাম 
ছিল শহরুল। পরে শহবূল থেকে 
সূরূলে রূপান্তরিত হয়েছে। কারু 
কারুর মতে ভারতচন্দ্র সরকার 
(ঘোষ) এর পূর্বপূরৃষরা রাজ সর-: 
কারের সরবরাহকারীর কাজ কর. 
তন বলেই তাদের পদবী সরকার 
হয়। 

বীরভ্মবাসীর গৌরব সৃষুলের 
দৃ্গাপুজো। বর্তমানে এই গ্রাঙ্গে 


দশটি দৃার্পুজ্জো হয়। 
এই বডি গো নিট 
হল চতৃর্দেলায় চড়ে দেবী মন্দিয়ে 


প্রবেশ করেন। অদ্টর্মীর দিন পাঁঠা 
এবং নবর্মীর দিন চালকুমড়ো বলি 
হয়। দূর-দূরান্ত থেকে ভালা 
আসেন এই পৃর্জো দেখতে । তিনদিন. 
ধরে মাত্রাগান এবং নবীর দিল 
সাঁওতালি নৃতা হয়। এই পূজো 


উপলক্ষে এখানে একটি ছোট মেলাও 
বসে। 
বিএবদেব ভাচার্য 


সৃরুল, বারভূষ 


অশোকনগরে 
'গণেশজননী'র পুজো 


এবার পুজোয় বাংলার জনগণকে 
আমাদের পারিবারিক অভিনব শার- 
দীয় পূজো দেখতে আমন্ত্রণ জানা 
চ্ছি। 

ঠিক গ্রাম নয. আবার ইট পাথবে 
গড়া পুরোপুরি বিবর্ণ শহরও নয়। 
কলকাতা থেকে ৪০ কিলোমিটার 
দূরে আপনাদের সবার প্ররিচিত। 
সবুজে ঢাকা আধা শহর, নাম 
অশোকনগব। শিয়ালদা থেকে 
'ভাবড়া-বনগাঁ রেল লাইনে অশোক 
নগর স্টেশন। সেখান থেকে বাসে 
চেপে চলে আসন ৮ নং ওয়ারডে, 
'পৃর্সিশ ফাঁড়ি স্টপেজ'। নৈহাটি 
থেকেও ৭৩ নং বাসে সোজা এসে 
নামা যায় অশোকনগর পৃলিশ ফাঁড়ি 
স্টপেজে | ওই স্টপেজের গায়েই যে 
বাড়িতে প্রথম ঢাকের বাদি শন 
সেই হজ গন্তবাস্হল। ঠিকানা 
যতীন্দ্রনাথ ধরের বাড়ি, ৯০৬/৮, 
অশোকনগর, ২৪ পরগণা। 


এই পূজোর বৈশিম্টা হল মা দুর্গা 
এখানে দশভূজা নন, দ্বিভূক্তা। মাব 
দশপ্রহরণধারি ণী মূর্তি এখানে নেই । 
মা এখানে শান্ত, সমাহিত, বব. 


শিয়ালদা-লালগোলা লাইনের 
রানাথাট ও কৃষনগর স্টেশনের 
মধাবর্তী তাহেরপুর ও বাদকুল্লা 
স্টেশন সংলগ্ন গ্রাম। প্রতি বছব 
দৃগাপৃজোয় জাঁকজমকের জনা এই 
গ্রাম দুটির যথেষ্ট সুনাম আছে। 
তাহেরপুর মূলত উদ্বাস্তু অধ্যুষিত 
গ্রাম। জনসংখ্যা হাজার কুড়ি মত। 
বেশিরভাগই কুষিজীবী মানৃষ। 
গ্রামের মোট দৃগাঁপৃজোর সংখ্য। 
কৃড়িটি। আশপাশের পনের কুড়িটি 
গ্রামের মানুষের কাছে দরপরজো 
বলতে তাহেরপৃরের দৃগাঁপুজোই 
আসল । এখানকার সবচেয়ে বড় 
পূজো ডায়মনড ল্লাবের | ভাহে বপুর 
স্টেশনের ধারেই রেলবাজারে এদেব 


পূজো হয়, আনুমানিক বায় বার" 


থেকে পনেব হাজার টাকা । পুজোব 
চারদিন ক্ষিজীবী মানুষ এখানে 
আনন্দে মেতে ওঠে । আনন্দে মেতে 
ওঠে আশপাশের গ্রামেব মানুষণ্ড। 
নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের 
মান্য এখানকার পুজ্জো দেখতে 
আসেন। এখান থেকে অল্প দবেই 
বীবনগর খা উলায় রয়েছে জোর 
বাংলা মন্দির! বীরনগরের পোড়া 
মাটির অলংকরণযুক্ত বহু প্রাচীন 
মন্দির ও বিশাল বিশাল প্রাচীন 
বাড়ির জংগলাকীর্ণ ধূংসস্তুপ এক 
উজ্জুল অনীতের নীরব সাক্ষী - যা 
দেখবার মত। শিয়ালদা থোকে 
লাললগোলা পাসেনজার বা ক্ষনগর 
গার্মী ট্রেনে এখানে আসতে সথয় 


কর সত 
শু 


র একটি মন্ডন্পের বাইতবক দশা 





দায়িরনী, গণেশজননী। প্রতিমার 
গড়নে বৈশিল্টাগুলি হল, - মা 
গণেশ জননী গণেশকে কোলে নিয়ে 
সিংহের ওপর বসে আছেন। এখানে 
সিংহও হিংসুকর্প নেই, সংযত 
বাহনরূপেই ভার আবিভবি | গণেশ 
জননীব ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্মী, সরস্বাততী, 
দাঁড়িয়ে তাদের নিজ নিজ্ঞ বাহনদের 
নিয়ে। কার্তিক এই দূশে অনৃপস্হিত, 
কাবণ তখনও নাকি কার্তিকের জল্মই 
হয়নি। আরেক ধাপে, ডাইনে বসে 
আছেন বাবা ভোলানাথ, আর বাঁয়ে 
মহাদেবের চেলা নম্দী। 

আজ থেকে প্রায় দৃ'শ বছ্ছব আগে 
ঢাকা জেলার বিক্রম পুরেব চিত্রকোট 
গামেব কাশীনাথ ধরের স্বপ্ন 
পাওয়া এই গণেশজননী পরজিত হয়ে 
আসছেন বংশপবম্পরায। কাশীনাথ 
তৎকালীন সেবেস্তাদাব হিসাবে 
সরকার থেকে মুনসী উপাধি পেয়ে 


ছিলেন। 
ষ্ঠীব দিন এখানে বোধন আর 


দশর্ীতে তার বিসর্জন । সান্বিক 
শদ্ধাচাবে চাবদিন নিবামিষাশী থেকে 
মার পৃর্জা করেন ধর পরিবারের 
বংশধবেরা । বর্তমান পরিস্হিতিতেও 
দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা এই ধব 
পরিবারের লোকেবা পৃজোব সময় 


একত্রিত হন, এ যেন দর এক 








রা 


দ্গা 


তত 
সি 
রঙ 


লাগে দু ঘণ্টা পনের মিনিট । এ ছাড়া 
কৃষনগব থেকে টেন বা বাসেও 
এখানে আসা যায়। তাহেরপুরে 
কোন হোটেল নেই, তবে কফনগরে 
থাকার প্রচুর ববেস্হা রয়েছে। 
তাহেবপূর বাজারে প্রদীপ পাঠক, 
অনিল বায়, নাবায়” দেবনাথের 





তাহেরপুর-বাদকূল্লাব দৃগাপুজো 


সঙ্গে যোগাযোগ করলে প্রয়োঙ্গনীয় 





অলিখিত পারিবারিক অনুশাসন। 
পঞ্জিকার 'বিশৃদ্ধ সিদ্ধা্ত' মতকেই 
এরা মেনে চলেন। 

স্বপ্নে পাওয়া প্রজিত গণেশ 
জননীর আব একটি বৈশিম্টোব কথা 
বলেই এই নিবন্ধ শেষ করছি। দুর্গার 

ন্তমূর্তি গণেশজননী। তার 
পৃূজ্োপদ্ধতিতেও কিছু হেবফের 
হবে নিশ্চয় । কিন্তু কোথায় সেই নব 
পূজো পদ্ধতি” মা নিজেই স্বপ্নে 
তাঁর নির্দেশ দিলেন তাঁর ভতততকে। 
কাশী মুনসীকে বলে দিলেন - 
কাশীতে অমুক জায়গায, অমুক 
ব্রাহাণেব কাছে পাওযা যাবে এই 
পূজোর পরথি। তখনকার দিনের 
দুর্গম রাষ্তা পাব হয়ে জমিদারের 
লোক কাশীব বাহাণেব কাছ "থেকে 
পেয়েছিলেন গণেশজননী পুজোব 
পৃথি। 

আসুন না একবাব, এই আভিনক 
দৃর্গেতসব দেখে যান। 


মানবেন্দ কৃমার ধর 
৪0 এফ ব্লক, কলাণী, নদীয়া 
আসুন মালিয়াড়া গ্রামে 


এবার পৃজোয় আমাদের পল্লী 
গ্রামে (মালিয়াড়া, ?জলা বাঁকৃড়া) 


? 
১ 





সব সাহাযা পাওমা খাপে। 


বাদকূললা 2 ঠাহেরপুর থেকে 

বাদকুচ্ছলার দৃধতু মাত পাঁচ বগা 
র্‌ র্‌ 

মিটার * কৃষনগর থেকে দশ বিিপো 
মিটার | বাদকুল্লার দরাপুর্গে গোটা 
নদীয়া জেলায় বিখ্যাত পুজো । 
কৌলিন। বা প্রাচীনত্ে নম এখান 
কার পুর্জে বিশাল মন্ডপসজায়, 


লজ 


আসতে 'নিমল্ণ জানাগ্ছি। আমা- 
দের গ্রামে আসার পথনির্দেশ হল 
(১) হাওড়া কিংবা শিয়ালদা রেল 
স্টঙগন থেকে সকালের যে কোন 
"মল, একসপ্রেস কিংবা পাসেনজার 
টুন ধরে দৃগা্র (বর্ধমান জেলা) 
স্টশনে নামুন । ভাড়া ১৪ টাকা ৫০ 
সয়সা। দুর্গাপুর স্টেশনের বাইরে 


বাস স্ট্যানডে | বাস দরপির- 
ভার রাড বারা 
ভিসে চেপে পড়ুন। ভাড়া ১ টাকা 
৮০ পয়সা । মালিয়াড়া গ্রামে নেমে 
পড়বেন। নিম্ন বর্ণিত ঠিকানায় 
খোঁজ করবেন । (অবশ্য পত্র পেলেই 
বাস স্টানডে থাকব ।) 


(২) দূ পাল্লার বাস সারভিস ০. 
5. 1. €) কলকাতা থেকে পৃবৃলিয়া 
ভায়া মালিমাড়া সকাল সাড়ে নটায় 
গাড়ে। মালিয়াড়া আসে বেলা 
৩টায়। কলকাতা হইতে সাঁওতালডি 
ভায়া মালিয়াড়া বেলা ১২টায় ছাড়ে। 
মালিয়াড়া পৌঁছায় বিকেল ৫টা। 
ভাড়া ১৬ টাকা ৮০ পয়সা । 


রাস্ট্য়ি পরিবহন অনুসন্ধান 
অফিস, ফোন নং £ ২৩-১৯১৬ 

দৃর্গেতিসবে দেখার বিষয় £ প্রথম 
যখন দৃগরপজো হয সেই থেকেই 


চোখ ধাঁধানো আঃলাকসজ্গায়, 
অপূর্ব সুন্দৰ দেবী পতিমায় এবং 
জ্নসমাবেশেব জনা বিখ্যাভ। 
এখানকাব সবচেয়ে প্রাচীন পুজো 
বাদকুণ্লা পর্বপাড়া বাবোযারি। 
এখানে সবসুদ্ধ পুজোব সংখ্যা 
»ল্লিশটি। এব মধে। বাড়ির পুজো 
বয়েছে। ছটি। বড় মাকাবেব পুজো 
হয ১২/১৯৩টি। বাদকুষ্লা রেল 
/শ্)শনের সামনে থেকে যে পাক। 
সড়কটি লে গেছে সোজা গ্রামের 


দিকে, পুজোর চাবদিন সকাল থেকে 
সন্ধে হা ভবে খাকে মানুষের 
মিছিলে। ওই সময টনিক কুড়ি 
তাজাব বা ভাবও বেশি লোক বাইরে 
থেকে বাদকুল্লাব দৃগপ্িজো দেখতে 
আসে । পুজোব চাবদিন ধারে দেন 
গণি বাদকৃণ্লপা সেশনে বেশি সময 
দাঁডাখ। এ ছাড়াও জেলা 
ক পঞ্চ যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ 
বাস চালান। 
সৃতবাং এবাব বাদকুল্লার দা 
পূর্জো দেখাব জন পরিবর্তনের 
পক্ল পাঠক পাঠিকাদের মা ঠবিক 
আমন্নণ চগানাদ্ছে বাদকৃজ্লার 
দূগাপৃর্গোণ সম গুলি । অভ্যাগত 
/দব পামাস্গান সব বকের সাভাধা 
পাওয়া যাবে উদ্লিখি € প্লাবগৃলিব 
খাছ থক) 
পৃর্থীভিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» বাধঘদাস পসবণকার লেন 
কৃষণ্ঘগর, নর্দীয়া 
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পরগণার একেবারে পাঁচ বর্গমাইল 
এলাকা জুড়ে রয়েছে আমাদের গ্রাম 
বোড়াল'। গড়িয়া বাস টারমিনাস 
থেকে মাত্র আড়াই কিলোমিটার 
স্টেট বাস ৫/৬,এস ৭/ এস ১৪/ 
গড়িয়া মিনি বাস, বেসরকারি বাস 
৮০ এ/ ৮০ বি ৯১৮ ৪৫ নং 
বাসেও গড়িয়া চলে আসতে পাবেন । 
টেনে গড়িযা স্টেশন থেকেও আসতে 
পাবেন। গড়িয়া ডালচলা থেকে 
বিকশায় (ভাড়া ১.২৪ পয়সা) কিংবা 
পিচ বাস্তা ধরে সতেজ ঘন সবৃজ 
গাচ্ছেয় সাবি দু পাশে বেখে হাটিতে 
হাঁটতে চলে আসুন বোড়াল গ্রামে । 
গামে এসেই মাপনি সরাসার 
বসুদেব বাড়িতে (মাঝেবপাড়া, খাষি 
রাঙ্জনাবায়ণ প্রাইমারি স্কুলের 
কাছে) এই লেখকেব বা গৃহকতি 
হুলসী৮নণ বসৃব খোঁজ কবুন। 
ঘরোয়া পুজোর পবিত্র এ শাম্তময় 
পরিবেশ এখানে পাদবন। প্রখাত 
“য়বাম বসু বংশের হরিমাহন বসুর 
তৃর্তীয় পুত্র তুলসীচরণ বস্‌ ১৯৪৯ 
সালে বসু বংশের পায় ২০০ বছরের 
প্রাচীন পুজো আবাব শবরু করেন। 
ঠাকুর শ্রীবামক্ষের ভ্রাতুষ্পৃত্র নকু 
লেশবব চট্টোপাধায় পুজো উপলক্ষে 
মাসেন। সেই অবধি ৪২ বছর ধরে 
দর দুর্গা মন্ডপে অভান্ত শিছঠা ও 
টা সঙ্গে দৃগেধিসব হয়ে 
আসছে! একই কাঠামোব মধ্যে মা 





আরম্ভ হয়েছে আজও চলে আসছে 
যদিও জমিদারী চলল গেছে। 


রাজা দামোদর নাবাযণ, রাজা 
রাজনারায়ণ, বাজা শঁপেন্দর নাবায় 
প্রতিষ্ঠিত অন্টধাণ্র নির্মিত পঠিমাব 
দুগেত্সব আনুষ্ঠানিক ত্রিশ়্াি 
সমানভাবে চলে আসছে। গ্রামের 
ভিতরে আরও ১৯টি দৃর্গা প্রঠিমা বড় 
ও ছোট নানা মুর্তির হয়ে থাকে। 
কিন্তু পাঠা বলিদান, কিছু কৃমড়ো 
বলিদান ও সবিষা, মাসকলাহ 
বলিদান হয় রাজবাড়িব কামান 
(ছোট) তোপধুনির সঙ্গে সঙ্গে। 
তাকে 'ক্ষান' বলে। বাস্তবে না 
দেখলে বোঝান মুশকিল। আপনা 
দের সঙ্গে নিয়ে, ঘুবে ঘুরে সব 
দেখাব। থাকবার স্ান বন্দোবস্ত 
।করব। পক্স্ৰীরীতি অনুযায়ী খাবাধ 
নিশ্চয় বন্দোবসগত কবব। তখন 
পুজ্জোব ছুটি খুব আনন্দেব হবে। 


আমরা একজন দশম শ্রেণীর ও 
একজন দ্বাদশ শ্রণীর ছ্াত্র। 
'আপনারা এলে “/সীভাগা মনে 
করব। আশা করি বথি'ত হব না। 


শ্রী প্ীতিজিৎ য় 
শ্রী অরিজিৎ রায় 


২ / অবরসি রর 8 হোসতইপুযান % ৯২৬ 


।শ 5 . ্ রি । এ ্ টা 
নি ঃ 7. 2 9 2 চা রঙ 






কলকাতার গা ঘেঁষে দক্রিণ- ২৪ 










দকন্দ, কৃষাণ যুগ থেকে আরম্ভ করে ' 
মৌর্য, গুপ্ত পাল ও সেন আমলের? 
বিচিত্র সব পৃরা বস্তু আধিক্কৃত 
হয়েছে। স্হানলীয় ও কলকাতার, | 
মিউজিয়ামে নিদর্শমগুলি রক্কিত' ? 
আছে । র 
গ্রামের বকুল মাঠ অঞ্চল থেকে: 
সিকি কিবে হেটে গেলেই: 
গোপাল দত্তের পুজো মন্ডপে 
ঝ্ শতবর্ষ উত্তীর্ণ দৃগেধ্সব দেখতে, 
£ পাবেন। ূ 
3. সতাজিৎ বায়ের 'পথের পাঁচালী", 
'ন? ছবি যাবা দেখেছেন, তাঁদের সঙ্গে 
নু বোড়াল গ্রামের পরিচয় তো আগেই 
হয়ে গেছে । ছবিনে দেখা সেই চোখ ! 
| এ, জড়ান কাশবন এর পথ বেয়ে এই, 























দুরগাসহ অন্যানা দেবদেবীরা রয়ে 
ছেন। 

পূজো উপলক্ষে নাম সঙ্কীর্তন 
হয়। পরজোব ক'দিন গ্রামেব সকল 


শ্রেণীর একত্র হন। ঘাবোয়া 
পরিবেশে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গ্রামেব 


গ্রামের নাম রাঙামাটি 

আসুন আমাদের গ্রামে । ঘুগপিখ 
"থকে ১৯৮ আব পানাগড় থকে মাল 
6 মাই/লব পখ। পথ সম্বণ্ধ বল? হ 
গাল বামাঘাণবৰ এক ঢুকতবা বলত 
ইয়। যখন বামচনা ও লক্ষ্মণ যি 
বিশবামিত্রেব সংগা আশ্রমে যাচ্ছি 
লেন তখন যেরকম ছুঠটো পথ 
সামনে ছিল যাব একটি কণ্টকময় ও 
অপরটি কুসুমাসতীর্ণ আমাদের 
গ্রামে যাবাব পথও সবকমহ দটি। 
এক পথ ধনে দগপিব খুকি আড়াই 
ঘণ্ঠায, আর অনা পথে পানাশগড় 
থেকে আধ ঘণ্টায় এই আধ ঘন্টায় 
পথ আল নানান বাধা, হাব বাধা 
ডডাতে গেলে ভাবী মক্জা ৷ রিকশায 
দূমাইল এসে দামোদর নদদের ধার। 
এই অংশটা দামোদর নদেধ সবাচেযে 
চওড়া অংশ। এখন যদিও এক 
তূর্তীয়াংশ মজে গেছে । মাঝে চবেব 
ওপর গড়ে উঠেছে লালবাবার 
আশ্রম । বৃনো কুল আর কাশগাছের 
বোপ। চারিদিকে কাশ ফুলের সঙ্গে 
শরতের উড়ো গম্ধ। চোরা বালি। 
কোথাও হাঁটু জল কোথাও কোমর 
অবধি । নদীর ধার থেকে অনেকটা 
উঁচুতে রাঙামাটি গ্রামের চটি দেখা 
যায়। গ্রামের বাসিন্দারা অধিকাংশই 
গরিব । তবৃও দুগপপিজো হয় । তিনটে 


অন্যানা প্রায় গোটা আন্টেক রঙ 
বাহারী বারোয়ারি পুজো মন্ড পগুলি 
দেখে নিন এর ফাঁকে বোড়ালের 
পাচীন ইতিহাস একটু আধটু জেনে 
নিন, সেই সঙ্গে গ্রামেব দর্শনীয় 
স্তানগৃলিও দেখতে শুবু কবৃন। 


পুঙ্জো আগে হত। গ্রামেব লোকেবা 
উপার্জনের হাগিদে শহরমুখী হও 
যায পূজো কমে গেছে । এখনো দা 
একটা গাণগলিদের অনা চাটুজো 
পেব। বহু পুবনো পালা । গ্রামের 
বাউরি, বাগদী, মধাবিত সকলেই 
এই পুজোয় ভাগীদাব হন চারদিন 
ধবে। ধৃপধূনোব গন্ধে বাতাস 
মাতোয়ারা । প্তেকদিন ঘুম ভাঙে 
সানাইসয়ব সুবে। ঢাকীবা আসে 
নেক দব দূর থেকে। ইদানিং 
বাউরিরা বানড পাটি করেছে। 
ওরাই বাজায়। গাত্গৃলি বাড়িতে 
নিরামিষ বলি হয়। টাটুক্ষেদেব 
পাঠা। আগে শ্নেছি মোষ বলি 
হত। তিনদ্নিই বলি হয়। সম্ধ্যায 
আবতি' ধূবুচি নাচ । খাওয়া দাওয়া 
টাও আন্দাজ করে নিন। দশমীর দিন 
সবাচযে আনন্দ ঘাড়ে করে প্রতিমা 
বিসর্জন। বাউরিদেব লাঠিখেলা। 
চার দিকে মশাল । মাঝ বারি পর্যন্ত 
অঞ্বন্ঠ আনন্দ । কোলাকুলি । তার 


পর সোনামুখির খাসমন্ডা আর মাচা 
সন্দেশ। 
পূজো শেষ। ফিরবার সময় 


গামছা আর তাঁতের গাড়ি কিনে 

দামোদর রেলওয়েতে ছোট 
ট্রেনে চেপে শালি নদীর ওপর দিয়ে 
সোনামুখির গভীর জঙ্গলের মাক- 


ও শরতে 
বোড়াল গ্রামের দ্গপিজ্ো উপভোশ 


আপনারাগ্ড চলে আসুন 


করতে। 

মধু বসু 

খাষি রাজনারায়ণ বসু পোড' 

পো ও গ্রাম বোড়াল, 

২৪ পরগণা,' 
৭8৩0৫ 


খান দিয়ে বাড়ি ফিরবেন । নিমন্ত্রণ 
বইল। অবশাই আশায় ধাকব। 


তরুণ চক্রবর্তী 
রাঙামাটি, বাঁকুড়া. 
মফস্বলের পুজো 


আমাদের গ্রামব নাম রাহ 
বলভাট জেলা হৃগলী। গ্রাম না বর্সে 
এটাকে মফস্বলই বলা চলে। পায় 
৩০ হাঙর অধিবাসী পরিপূণ এই 
গ্রামটি পাণাধলো ভরপুর বাং? 
লাব বিভিন্ন পালপার্বপণ এখানে 
মাড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়? 
স্বাভাবিকভাবে এ গ্রামের দুগেছি' 
সবও গ্রামবাসী ও অন্যানাদের কাছে 
এক আকর্ষণের বসত । এখান মরা 
যেমন বহু বঙ্ছবেব সৃপাচীন জমিদার 
বাড়ির দগোধসব, তেমনি আছে 
অসংখ ধারোয়াবি পূজোর মৈলা। 
গ্রামে টুকতত পথমেই পড়বে ৩০৪ 
বছবের প্বনো শীলবাচীর এরতিহন 
খয় দুণেতিসব। এ পুরর্জোয় যেয়ন 
আদ সুপ্াচীন কালের সনাতন 
আচার অনুষ্ঠান. তেমনি আছে আধৃ. 
নিক কালের আলো ও বাজনা 
বাদোর সমাবোহ । দূ পা এগোতে 
পড়বে বাজবলহাটের বাবসায়ী 
সমিতির সার্বজনীন দুগেত্সিখ। 
জাকিজমক পরিপূর্ণ এ পুরজ্জোমডপ 


পিন 


সবসময় দর্শক সমাগমে গমগম 
করে। তারপর সোজা এলেই-.পড়বে 
মনসাতলার সার্ধজনীন পুজো- 
মন্ডপ। ডারও পরে দীঘিরঘাট 
সার্বজনীন পৃজোমণ্ডপ। এ ছাড়া 
রয়েছে আরও অনেক পৃরনো 
সার্বজনীন পূজো যাদের এখানে 
উল্লেখ বাহৃলামাত্র। তবে সবচেয়ে 
পুরনো পুজোমন্ডপটি আপমি 
পাবেন একটু পাশেই। অধ 
কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-এর 
জল্মস্হান গ্ন্টিয়া গ্রামে। ওখানে 
অনেকগৃলি সৃপা্চীন দুগেতিসবের 
মধ্ো সবচেয়ে পুরনো হুল চক্রবর্তী 
বাড়ি ও দে বাড়ির দৃগেধিসব। প্রায় 
8৪00 বছরের পৃরনো। আড়ম্বরের 
বাহুলা না থাকলেও সনাতন হিন্দু 
আচার-অনুগ্ঠানের এঁতিহো এই 
পূজো মন্ডপ দুটি আজও সরগরম । 


তবে দৃর্গেতসবের সময় সবচেয়ে 
আকর্ষণীয় হল দের্ধী রাজবল্লভী 
মাতার উৎসব। পুজোর চারদিন 
দেবী রাজবন্লভীর পুজো মহা 
সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অন্টর্মীতে 
মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় সম্ধি- 
পূজো। প্রাচীনকালের জলঘড়ির 
পল, দণ্ড অনুসারে নির্দিষ্ট হয় 
সদ্ধিক্ষণ আর এ সম্ধিক্ষণ অনুসারেই 
বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে সম্ধিপূজো 
অনুষ্ঠিত হয়। 

এখানে আসার জনো যোগাযোগ 
বাবস্হা হল (১) হাওড়া-তারকেন্বর 
গার্মী ট্রেনে হরিপাল স্টেশনে নেমে 
১০ নং বাসে রাজবলহাট। 


(২) বাবুঘাট থেকে রাজবলহাটগার্মী 
একসপ্রেস বাস। 

(৩) বাবৃঘাট থেকে উদয়নারায় ণ 
একসপ্পেস বাসে উদয়নারায় ণপূর, 
পরে ১০ নং বাসে রাজবলহাট। 
(৪) বাবৃঘাট থেকে আঁটপ্রগারমী 
একসপ্রেস বাসে আঁটপৃর, পরে ১০ 
নং বাসে রাজবলহাট | 


অনন্ত গেব 


পুজো কাটান' 


শহর থেকে দূরে রাঙামাটির 
বীরভ্মের এই বর্ধিফু গ্রামে । নাম 
দুবরাজপৃর! কলকাতা থেকে মাত্র 
২0০ কিলোমিটারের পথ। দৃবে 
রাজার রাজত্বকালে ছিল জঞগলে 
ভরা এক গন্ডগ্রাম। তাই আজও 
মৌজার নাম আছে জঙ্ণাল দৃঘরাজ- 
পুর। এখন শ্রধূ নামই আছে, কিন্তু 
জঙ্গল নেই। শাল ও 
মাতামাতি শান্ত-স্নিপ্ধ পরিবেশ। 
'তরর্ণী পর্বতমালা" দূর থেকে 
হাতছানি দেয়। 


এবার পুজোয় আমাদের গ্রামে 
বেড়াতে আস্মন। আগাম আমন্ত্রণ 
জানালাম । শহয়েয় কোলাহল থেকে 
অনেক দূরে এই গ্রামা পরিবোশে 
কাটিয়ে যান পৃর্জোর দূ তিনটি দিন। 
নতৃন পরিবেশ ভালই লাগবে। 

গ্রামের নাম বজ্ডা। পোশাকী নাম 


বড়ডাহা। মৃূরশিদাবাদ জেলার 
বড়ক্রা থানার অধ্ধীন। শিয়ালদা 
লালগোলা লাইন ধরে আসৃন 


৬ হাগুড়া-আজিমশগ 
লাইন এলে নামবেন খাগড়া 


ঘাট রোড় স্টেশনে । এ ছাড়া 
কলকাতা থকে বহরমপুবে আসাব 
আছে । সবগুলিই ছাড়ে এসপ্ল্যানেড 
থেকে। বহ্রমপূর তো এলেন, 
তারপন্ন * ইচ্ছা করল্লে বহরমপৃরে 
একটা রাত বিশ্রাম নিয়েও আসতে 
পারেন। সেখানে টুরিসট লজ 
আছে। আছে কয়েকটি ভাল ভাল 
হোটেল। চাকসজ শডারেট। 


সকালে উঠে বহরমপুর থেকে 
সিউড়ি অথবা সাঁইথিয়াগামী যে 
কোনও বাসে উঠে নামবেন তাঁলোয়া 
বীজ স্টেশনে । বাসে ঘন্টা দেড়েকের 
পথ। এরপর মাইল তিনেক হটিা 
পথ। 

গ্রামে ঢুকতেই কানে আসবে 


এখান থেকে ছু মাইলের মধো 
শৈবতীর্ঘ বক্রেশ্বর ধাম। বার 
মাইলের মধ্যে বৈষ্বতীর্ঘথ জয়দেব 
কেদুলি। পঞ্চাশ মাইলের মধো 
তারাপীঠ এবং তিরিশ মাইলের 
মধ্ো শান্তিনিকেতন । বসের মোগা- 
ঘোগ আছে । আর আছে দূবরাজ- 


১০০০০ 








কাঁসির, ঘণ্টা, ঢাকেব আওয়াজ | ছোট 
ছাট ছালে- মেয়েদেব হৈ চৈ। 
সৃকুমার ঠাকুরের বাড়িতে উদ্তুন 
সবাই, এক ডাকি চনে। গ্রামের 
পুরনো পৃর্জো এখানেই । প্রায় দুশো 
বছবের পুজো । আব একটা পূজো 
চালু হয়েছে বহুব দশেক। গ্রামের 
পুজো । মাটির ঘব পাড়ি। মন্দিরও 
মাটির। দেবীব অগ্লে শোলাব 
সাজ। 

এই প্রসগ্গে আরও একটা কথা 
বলে রাখি। কাছেই বেলগ্রাম। 
সেখান থেকে রিকশা করে ফলেশবব 
যাওয়া যায়। ফালেশববে আছে শিব 
মন্দির। গ্রামে ১/৪ দিন কাটিয়ে 
ফেরার পথে ফলেশবর যেতে 
পারেন । বেলগ্রাম থেকে যাওয়া যায় 
মহাপুভ নিত্যানন্দর জল্মস্হান বীর 
চন্দ্রপূর। সেখান থেকে সোজ। 
তারাপীঠ। তারা মাকে দর্শন করে 
আসন রাম়পূরহাট । সেখান থেকে 
বাস বা ট্রেন ধরে আবার কলকাতা । 
আমাদের গ্রাম থেকে রামপুরহাট 
হয়ে কলকাতা ফিরতে আপনার 
খরচ হবে দূশো টাকার মত। 

আমন্ত্রণ জানালাম । আসছেন 
তা * আমরা কিন্তু অপেক্ষা করব। 


রা 


পূরের বিখাত “মামা-ভাগনে' 
পাহাড়। প্রাকীতক সৌন্দর্যে ভরা 
এই পাহাড়ের ডাকনাম পাহাড়ে- 
ধবর। প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা 
জুড়ে থরে থরে সাঙ্তান পাথরের 
ছোট বড় চইিগৃপি দেখে মনে হবে 
কেউ মেন সাজিয়ে রেখে গিয়েছে । 





আগে প্রচুর আম, জাম, কতাল, 
তাল, তমাজ গাছে সারা পাহাড়টি 
ঢাকা ছিল । বর্তমানে জ্বালানীর জলা 
অনেকে কেটে নিয়ে পালিয়েছে। তবু 
এখনও প্রচৃর গাছপালা আছে। এই 
পাহাড়ের মধ্যে অবস্হিত পাহাড়ে- 
ধবরের শিবমন্দির, মামা-ভাগনে, 
শ্রীশ্রী রামক্ফ আশ্রমের সন্ন্যাসী 
নিবাস ও অনেক গৃহা। দূবরাজ পুর 
রেল স্টেশনের দক্ষিণের গ্রামে 
প্রতিমা পূজো হয় এগারটি। নব 
পত্রিকা পুজো হয় পাঁচটি। সব থেকে 
প্রাচীন নব পত্রিকা (পাতি দু) 
হল ব্রাহ্যণ পাড়ার চামু্ডা 
| অন্টর্মীর দিন বলিদা- 
সময় নির্ঘশ্টের জনা 
আজও একটি জলপাত্রে তরঙ্গ দেখা 
দেয় - এবং সেই মৃহ্র্তে মায়ের 
বলিদান সম্পন্ন হয় এবং ঢাকের 
আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার 
অনানা পুজো মন্ডপগুলির বলিদান 
হয়ে থাকে। গ্রামে প্রায় দেড়শ 
বছরের আগে থেকে দৃগাঁ পুজো শরু 
হয়েছে এবং তা আস্তে আচ্তে 
বেড়েই চলেছে । 
এগারটি প্রতিমার মধো সাতটি 
হল চালি দৃগা প্ুতিমা। বাকি চারটি 
হল আধুনিক সাজসড্জায় পাহাড় 
পর্বতে সাজান দুর্গা প্রতিমা । এখু- 
লিতে থাকে নানারকম আলোর 
চকমকানি 'জাকিজমক পানডেল। 
পূজোর কদিন এদের মন্ডপে 
মন্ডপে চলে নানারকম সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান বা গানের আসর । এগারটি 
পূজোর মধো তিনটি হল পারি 
বারিক। বাকি আটটি হল বারোয়াৰি 
বা সর্বজনীন। এর মধ্যে কোনটি 
পাড়ার পুজো আবার কোনটি 
ক্লাবের বা সমিতির পৃজো। 
আমাদের এখান থেকে দূ মাইল 
পশ্চিমে হল খগেশবর নাথের শিব 
মন্দির। আর দূ মাইল পূর্ধে হল 
হেতমপৃরের রাজবাড়ি ও বহু দিনের 
পুরনো ক্ষন্দ্র কলেজ। এরই 
কাছাকাছি যশপুর-কৃষ্টনগর গ্রামে 
দুর্গপ্রিতিমা বিসর্জনের এক ছোট 
মেলা বসে এবং ২০/২৫টা প্রতিমা 
নিয়ে মিছিল হয়। আমাদের এই 
গ্রামে কলকাতা থেকে সরাসরি 
মোটর ও বাসরুট, ট্রেন পথে আসা 
যায়। এসস্লানেড থেকে সরকারি 
বাস ছাড়ে সকাল সাড়ে ছটায় আর 
একটি বেলা সাড়ে এগারটায়। একটি 
সিউড়ি কলকাতা ভায়া দৃবরাজ পুর 
বত্রেশবর। আর একটি ভায়া দৃব- 
রাজপুর সিউড়ি। ভাড়া হল ১৭ 
টাকা ৭০ পয়সা। বাসে সময় লাগে 
সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা । মোটরে আরো কম 
সময় লাগে । পথ নির্দেশ হল জি টি 


পূজো 
মায়ের 
নের 


পথু ধরতে : হবে। 
শিয়ালদহ্হ থেকে প্যাসেনজার খা 


সপীপ পাইনা 


পরিবর্তন ৫ অকটোবর ৯৯৮৩ / ১৬. 


৪ ৩, ৪লুল 


'একসপ্রেন। ট্রেনে 'অন্ডাল, অথবা - 
সহিথিয়া স্টেশনে নামতে হবে এবং 


অন্ডাল সাইথিয়া ব্রানচ লাইনের 
ট্রেনে চড়ে দৃূবরাজপুর রেল' স্টেশনে 
নামতে হবে। উভয় দিক থেকে 
এখানে ট্রেনে আসা যায়। রাত্রিবেলা 
মোগলসরাই পাসেনজার ট্রেনের 
স্গে দূবরাজপুর সিউড়ি সাইথিয়ার 
জনা একটি 'কামরা জুড়ে দেওয়া হয় 
হাওড়া থেকে । সেই কামরায় চড়লে 
এখানে সরাসরি আসা যায়। পয়লা 
সেপটেমবর থেকে হাওড়া সিউড়ি 
দৃবরাজ্পুর ভায়া অন্ডাল 'ময্রাক্ষী 
একসপ্রেস' ট্রেন চালু হচ্ছে । হাওড়া 
থেকে পাসেনজার টেনের ভাড়া ১১ 
টাকা ৫০ পয়সা । একসপ্রেস ট্রেনের 
ভাড়া ১৭ টাকা ৫০ পয়সা । সময় 
লাগে পাঁচ ঘণ্টা। এখানে থাকার 
জনা মাড়োয়ারী ধর্মশালা আছে। 
পাখা লাইট ও জলেব সুবাবস্হা 
আছে। এ ছাড়া আছে স্কুল। 
এখানেও থাকার বাবস্হা আছে? 
হালকা বিছানাপত্র আনলেই হবে। 
কোন অস্বিধা হবে না। যোগাযোগ 
করবেন দৃবরাজপৃর বামকফ মাশ্র- 
মের মঠাধাক্ষ স্বামী ভূপানন্দ 
মহারাজ অথবা থানার তরুণ ও সি 
শ্রীশান্ত মিত্রর সঙ্গে । আব তাছাড়া 
আমি তো আছিই। 


শীরবীন্দুনাথ কবিরাজ 
পোঃ দুবরাজপুর, জেঃ বীরভ্ম 


মাখালতোড়ে বিজয়া 
দশমীতে এখনও 
শঙ্খচিল আসে 


শহর তথা কলকাতার পৃজো 
দেখে মারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, 
তাঁদেরকে আমাদের গ্রামে এবার 
দগপজো দেখতে আসার জনা সাদর 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি । মুরশিদাবাদ 
জেলার কাঁদি মহকৃমার মধ্যে আমা- 
দের এই গ্রাম। গ্রামের নাম 
মাখালতোড়। কলকাতা থেকে 
আমাদের গ্রামে আসা খুবই সহজ । 
কোনরকম কম্ট হয় না। হাওড়া 
থেকে উত্তরবগ্গ, আসাম এবং 
বিহারগার্মী কয়েকটা ট্রেনে এখানে 
আসা যায়। নামৃতে হবে সালার 
স্টেশনে । সময় লাগবে বড় জোর ৫ 
ঘণ্টা। অবশা একসপ্রেস ট্রেনে 
চাপলে সময় অনেক কম লাগবে। 
সকালের দিকে হাওড়া থেকে 
লোকাল ট্রেনে বানডেছ এলে 
অথবা শিয়ালদা থেকে ৭ টার সময় 
'বাজার সৌ' পাসেনজার ট্রেনে 
চাপলে সবচাইতে সুবিধা হয়। ঠিক 
সময়ে পৌঁছান যাবে। ভাড়া পড়বে 
১১ টাকার মতন। স্টেশনে নেমেই 
অনেক রিকশা পাওয়া মাবে। 
আমাদের গ্রাম পর্যন্তই এই রিকশা 


১৭ / পরিষর্তন ৬ অকটোবর ১৯৮৩ 


ধায়. ভিন মাইল বস্তা: ভাড়া 


নেবে. তিন' টাফা খতম! গ্রামের 


ভিতরে প্রবেশ করে আমার নাম 
অর্থাৎ, ০ কৃমার মুখোপাধ্যায় 

বললেই সকলেই ঠিক জায়গায় নিয়ে 
যাবে। অতিথিদের কোনরকম অস্প- 
বিধা হবে না। 


আমাদের এই গ্রামটি ছোট হালেও 
সাজান। রাস্তাও ভারি সুন্দর । 
বৃন্টির ভলে কোন কাদা হয়না। 
বালিতে পরিপূর্ণ থাকে রাস্তাগৃুলো। 
শান্তিপূর্ণ গ্রাম। প্রতোকের সঙ্গে 
সম্পর্ক বন্ধু ও আত্রীয়ের মতন। এ 
গ্রামে মোট তিনটে দুর্গপুজো হয়। 
প্রথমটি হয় আমাদের মুখারজি 
পরিবারে পাঁচ শরিকের । দ্বিতীয়টি 
সরক্লারদের এবং তৃর্তীয়টি বারো. 
য়াড়ি পুজো । তবে সব চাইতে 
পুরনো বলতে আমাদের পুজোকে 
বোঝায়। এটি আনুমানিক চাবশ 

আমাদের এই দৃগপূজোর বেশ 
কতকগুলো বিশেষ আকর্ষণ আছে । 
যেমন সগ্তর্মীব দিন সকালে পৃকুর 
থেকে ঘটের ম্গে 'দোলা' আগমন, 
এটি নাকি স্থিথ্ধিদাতা গণেশের কলা 
বউ। এর পর আছে মহাঅস্টম্ীর 
পূজো । অথি সন্ধিপৃজ্জা। দেবীব 
চন্ডীমন্ডপে বেশ থমথমে ভাব 
থাকে । নিচে সকলে করজোড়ে 
পাড়িয়ে থাকে । উপরে কেবল একটি 
পদীপ জুলে। আগে ঘড়ির প্রচলন 
ছিল মা, তাই কথিত আছে দক্ষিণের 
বাজনা শুনে অর্থাৎ বর্ধমানের 
মহাবাজার দৃগাপৃজোর বলির 
বাজনার শব্দ শুনে আমার্দের বলি 
হত। সেই প্রচলন আজও চলে 
আসছে। চোখে না দেখলে এর 
সভাতা যাচাই করা যায় না। আগে 
আমাদের এই পুর্জোতে সপ্তমী, 


মহাঅস্টম্্রী এবং নবফীতে পতঠা এবং " 


মোষ বলি হত । কয়েকবার, নাকি 
বলিতে বিগ ঘটেছ্বিল। তাই কার্শীব 
পণ্ডিতদের থেকে বিধি এনে পাঠা, 
মোষ বলি নিষিদ্ধ করে পাঠার বদলে 
চালকৃমড়ো এবং মোষের বদলে আখ 
বলি দেওয়া হয়। 


এরপর আছে নবমীর দিন 
বিকালে বড় বড় বেদেরা সাপ নিয়ে 
হাজির হয় এখানে এবং তাদের 
যতরকম সাপের খেলা আছে 
দেখায়। আর আছে দশর্সীর দিন 
নে দোলা বিসজর্ন। দোলা 


জলের পর সকলকে কাঁচা হলুদ 


খেতে দেওয়া হয়। তারপর সকলে 
মিলে 'হরি-হরি বোল' এই বলে 
চিৎকার করা হয়। কিছুক্ষণ পর 
একটি শঙ্খচিল এসে হাজির হয়। 
প্রবাদ এই চি্লটিতে. চড়ে নাকি মা 
দূর্গা স্বর্গে চলে যান । এরপর গ্রামের 
মোড়ল এ বছরের রবি শলোর দাম 


১, *() থ.4 ৫ ১ 


'-. আলে অনুষ্ধানের মা ছোধলা: 1 
করে। তারপর বাতিতে মহা ধূমং' 
- প্বামের স্গো নানারকম বাজনা 


বাজিয়ে একই সঙ্গে ডিনটি প্রতিমা 
নিরঞ্জন হয়। ভারি সুন্দর লাগে এই 
নিরঞ্জন দেখতে । সবাশষে চলে 
বিজয়া উৎসব। বিজয় দশঙ্মীর 
সকালে “কুমারী প্জা'ও এ গ্রামের 
দর্গাপপূরজ্জোর বড় আকর্ষণ। এমনি, 
ভাবেই শারপীয়া দিনগুলো খুশিতে 
মার আনন্দে কেটে যায় । জলপ্রিয়- 
তার দিকে আমাদের এই ছোট 
গ্রামের শীর্ষস্হানে নাম না থাকলেও 
উৎসবের দিকে তাতে কোন ত্রুটি হয় 
না। চোখে না দেখলে তা উপলব্ধি 
করা যায় না। তাই সকলকে জানাই 
আসার জনা আমার আন্তরিক 
আমন্ত্রণ | 


র পাধ্যায় 


ভায়া সালার 


আসুন সুন্দরবনের 
ভান্ডারখালিতে 
আমরা সৃন্দরবন অঞ্চলের অজ 
পাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা । বাঙালির 
মহোৎসব দৃর্গপুজো আমাদের 
এখানে প্রতি বছরই হয়ে থাকে। 
আপনারা যাল্ল্রিক সভাতার দানে 
শহরে প্রতি বছরই সাড়ম্ঘর, জাঁক- 
জমবপূর্ণ ঝলমলে প্াানডেলের 
পূজো দেখে দেখে অভাস্ত। আলোর 
রোশনাই, পটকা আর রেকরড়- 
কামেটের আওয়াজে শহরের পান- 
ডেলগুলো থাকে মুখর । প্রতি বছর 
এই এক খৈয়ে পূজো দেখার চেয়ে 
এবার পুজোয় আসুন না আমাদের 
এই তপোবনের মত শান্ত, শৌমা 


এবার জ্ঞানাই গ্রামে আসার, 
নির্দেশাবঙ্গী ও যোগাযোগের ঠিকানা । 
এসপ্লানেড থেকে 'একসপেস' 
অথবা শিয়ালদা থেকে ইন্ামতী 
প্াাসেনজার-এ সরাসরি হাসনাবাদে 
আসন । সেখান থেকে নঙ্দীপথে লনচ 
যোশে সরাসরি চলে আসবেন 
ভান্ডারখালিতে। ভাড়া লাগবে 
একসপ্রেসে &.৬০ টাকা, ইছামতী 
প্াসেনজালর ৪.৮০ টাকা এবং 
লনচে লাগবে ২.৭৫ টাকা। এখানে 
এলে সৃভাষ গৃত্ত মহ্হাশয়ের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান 


হুচ্ছে। অিভাজান 
ভান্ডারখালি, ২৪ পরগলা 
'ধরমপরের পজোয় 
হল্লোড় নেই 
একেবারে গতিয়র হাতাপিশ্ডে এসে, 
তার *বাসযন্জে কান রেখে যদি কোন 


শহুরে মানুষ পূজো দেখতে চান, তা 
হলে আসুন ধরমণ্পুর গ্রামে । গ্রামের 








শোনাতে পারব । কারণ পূজো হয়: 
জৈো্ঠা মাসে । এই পূজো বীরভূমের 
একমাত্র। শোনা যায় কাশী, মূরগি,' 
দাবাদ এবং 007 
আর কোথাও নেই। 


হাওড়ায় টেন, সকাল ঘটান, 
কাছ্ছাকাছি 'রয়ৌনী' এবং ১৯টার 
কাছাকাছি 'দানাপুর'। একেবারে 
রামপূরহাটের টিকিট কিনৃন, ৯৪. 
টাকার মত নেবে। শিয়ালফা, বর্ধমান: 
থেকেও অনা উপায়ে আসা যা, 
রামপরহাট। রামপুরহাট থেকে 
ভায়া নলহা্টী বুটের যে কোন একটি 
বাস ধরে তেজহার্টীতে নামুন! বাস 
ভাড়া ৬০ পয়সা, ১৫ মিনিট অন্তর 
অন্তর বাস। এরপর রিকশা করে 
কৃরুমগ্রাম আসুন তিন টাকা দিয়ে। 
আর উপায় নেই, পাক্কা দূ মাইক, 
মেঠো পথে হটিতে হবে আপনাকে।' 
সতা-গাঁয়ের পৃক্জো দেখতে হলে 
আসুন এখানে । 
আদিতা মৃখোপাধ্যায় 
ধরমপূৃর পোঃ বরলা,- 


তালাশ ত 





“বলি যদি দিতেই হয়, 
পাঠা কেন, বাঘ-সিংহ 
ধরে দিক না' 


এই মুহর্তে মনে পড়ছে ৯ 
অকটোবর ১৯৭৮ এব 'পরিবর্তনে 'ব 
কথা, যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 
ওবদেব পুরোহিতের সাক্ষাৎ কার। 
তিনি পশুবলি, এমনকি নববলিকেও 
সমর্থন করেছিলেন । হ্যা, কালিকা 
পরধাণ বা ব্রহাবৈবর্তপূবাণ তাঁর 
জনা থাকাম ঠাঁর তা সমর্থন 
করারহ কথা । কিন্তু আমাব স্বনপ 
সামর্ধোব মধো শাস্ত্র পুরাণ ঘটিতে 
শিয়ে মনের গোড়ায় ধন্দ লাগল, 
কারণ দেখলাম শাস্বে যেমন বলি 
প্রথাব সমর্থন আছে, তৈমশি আবার 
বিবোধিতাঞ আছে।  'প্রাচা ও 
পাম্চাতা' গন্যে দেখলাম বিবেকা 
নন্দ এই ঘ্বন্দ্বের ধন্দটা লক্ষ 
বিগ বছেন। | 


কি 'সবই খাদে আছে" বলে 
নিবিচাবে শাসর মেনে নেওয়াব দিন 
চলে গেছে” আমাদেৰ যুক্তি কী 
বলে পথখেহ তো খটকা লাগ 
যখন দেখি জগ ্জাননীব সামনে তাঁব 
নিবীহ সন্তানকে বলি দেওয়া হচ্ছে । 
মা কি কখনও সন্তানকে মেরে 
ফেলতে পাবেন” এখানে থলি 
প্রথাব সমর্থকরা বলে উঠবেন হে 
সেই পশৃব তো দেবলোকে গমন হয় 
হাই তাব লাভ বৈ লোকসান তো হয় 
না। চমতকার কথা । তাহলে তে। 
নিরীহ ছাগটাকে বলি না দিযে 
নিকটতম আত্মীয়কে বলি দিলেই 
হয়. তাঁর স্বর্গপ্রাশ্তি সুনিশ্চিত 
ভব ঘটবে তখন । আবাব একটা 
প্রশ্ন দেখা দেয় যে শাস্রে তো বাঘ, 
সিংদ, হাতি, ঘোড়া অনেক কিছুকেই 
বলি দিতে বলা হয়েছে, তা 
সেগুলোকে বাদ দিয়ে গোবেচাবী 
ছাগলটাকে বলি দেওয়া হয় কেন: 
এর পেছনে কি মানুষের সুবিধাবাদী 
মনোভাব তথা বসনাতৃপ্তির ইঙ্গিত 
মেলে না; 


পশুবলির বিরুদ্ধে যখন আমার 
যুত্তিশুলোকে খাড়া করার চেষ্টা 
করছি, সেই মুহূর্তে তন্ত্রের একটি 
অধায়-মানস যাগের দিকে নজর 
পড়তেই চমকে উঠল আমার মন। 
সেখানে যা বলা হয়েছে, তার 
পীরটুকু হল, 'আপন অন্তরস্হ 
ষড়রিপুকে বলি দাও।' সেখানে বলা 
হয়েছে মানসবলির কথা । মানুষের 
অন্তরের পশুকেই বলি দিতে বলা 
হয়েছে সেখানে । আরও চমকালাম 
তখন, যখন হাদিস বা কোরান খুলে 
দেখলাম 'কোরবাণী' পশহ তা নয়। 





(আববী কুবব -নৈকটা- আল্লার" 
নিকটে যাওয়ার উপায় বা পথ 
মালংকারিক অর্থে)। আরও একটা 
থা জানিয়ে রাখা এখানে ভাল যে 
শাস্রে উন্লিখিত 'মজবলি'ব 'অজ' 
মানে 'ছাগ' নয, "বীজ শসা বা 
'গষধি'। একটা ক্ষ বীজ যদি বলি 
দিতে চান কেউ. তো দিতে পারেন। 
কিংবা সৃদীন কৃমার মিত্র যেমন 
কাল্পীপৃজোর দিন উৎসুক বাত্তিদের 
নিয়ে বাড বাণ্কে 'আত্তরকধিবদান' 
কবে আসেন, তেমনি যে কেউ এই 
'সর্বজনীন বলিদানে' উৎসাহিত তলে 
খশী হব। 

এ প্রসঠ্গে জানিয়ে রাখা আলে, 
রাজা বিনয়ক্ষ দেবের ভাইপো 
অনাথকুফদেব "দুর্গা প্জায় বলি ও 
জ্গীববলি' নামে বলিপ্রথা বিরোধী 
এক সুন্দর বই প্রকাশ কবেছিলেন 
১৩১৬ সালে । বইটি সৌভাগাক্রমে 
আমার সংগ্রহে আছে" 


দেবপুপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা 


পশৃবলির বিরুদ্ধে গর্জে 
উন 


ভারতবর্ষে ধর্মের নামে যত 
অনাচার, অবিচার চলছে, তার মধো 
সবচেয়ে নৃশংস প্রথা এই পশবলি। 
ভাবতে অবাক লাগে বিজ্ঞানের 
আলোয় আলোকিত যখন এই 
পৃথিবী, যখন মানুষ চাঁদে যায়, টেসট 
টিউব বেবি তৈরি করে, সমস্ত 
পৃথিবী জুড়ে আণবিক যুদ্ধের 
ভয়াবহ তা বিষয়ে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা 
করে, তখন ধর্মের নামে পশবলি হয় 


এই ভারতে এখনও। 


বেদান্তবাদেব মূল সুবে দুর বেখে 
যদি বলা যায়, ভাবা যায়_এ পৃথিবীব 
সব প্রাণীই' করুণাময়েব সৃষ্টি, তবে 
সেই করুণাময়েব কাছে তাঁরই সৃষ্ট 
সন্তানকে বলি দিয়ে কোন মহৎ 
উদ্দেশ্য পালিত হয়” জেনে বুঝেও 
আমরা অন্টর্মী অথবা নবমীব 
সকালে ছাগ শিশু বলি দিয়ে, কাসব 
ঘণ্টা বাজিয়ে কাব পুজো কৰি 
অনেকে বলেন এগুলো ধমমীয় 
আচার। তাদেব জানা উচিত--এ 
আচার নয় অনাচাব, . পাপাচার 
ন্স্টাচার। আসুন সবাই এই প্রথার 
বিরুদ্ধে গর্জে উঠি এক যোগে। 


রতন রায়। 

কলকাতা--৭5000৭২ 

পশুবলির বিরদ্ধে শ্রী রায়ের 
গর্জনের সঠ্গে গলা মিলিয়ে- 
ছেন আরও অনেকে । তাঁদের 
সবার জেহাদ আলাদা আলাদা 
বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা 
সম্ভব হল না। এরা হলেন 
স্বপন কৃমার আদিত্য 


(কলকাতা-৬৭), কান্ত সর- 
কার বীর) হক 
চলল দে দাস 
কলকাতা ৯) 

দে (বীরভূম), রা রে 
ঘোষাল ( ) সুরত 
কুমার মুখোপাধ্যায় (মুরশিদা- 
বাদ), অসীম ভাওয়াল 
(কোচিন) প্রমখ। 


মানৃষের দাঁত তুলে নিলে 
টপ 


দেবদেবীর পুজোর বিশেষত 
শক্তিপূজোর অণ্গ হিসেবে প শুবজি 
বাপারটি আমাদের দেশে স্মর ণা- 
তীত কাল থেকে চলে আসছে । 
পশুবলি অবশ্য মানবিক কারণে 
মেনে নেওয়া শত্ত। উদ্দেশা যাই 


এই উপলক্ষে সেই বিখাত গল্পটি 
গ্মর্তব্য। এক বাক্তি অপর বাত্তিকে 
জিগোস করলেন-'এবার আপনা- 
দের পৃজোয় বলি বন্ধ হল কেন; 
উত্তরে উদ্দিষ্ট বাক্তি বললেন 'দাঁত 
পড়ে গেছে------'। অর্থধি দন্ত 
হিনতাজনিত মাংস আহারে 
বলি বন্ধের কাবণ। 


অনেক বাড়িতে পশুর বিকল্প 
হিসেবে লাউ. চালকৃমড়ো ইত্যাদি 
বলিরও প্রচলন আছে। এগুলিতে 
সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। অর্থতি 
বলিব উদ্দেশাও সাধিত হয়, প্রাণ. 
হানিও হয় না। পশৃবলি যে কোন 
সহাদয় বিবেকবান বাত্তির কাছেই 
একটি অস্বস্তিকব ব্যাপার। 
রূপশ্রী দত্ত 
* কলিকাতা- ৭০০০১৩ 


শীমতী দত্রর চিঠির মধে, 
রসনাতৃপ্তির জনাই পশৃবলির 
প্রচলন করা হয়েছে বলে যে 
বাঞ্গাভাস করা হয়েছে, চাঁদ- 

(২৪ পরগনা) থেকে 


লেক সিটি থেকে অনুপ কুমার 
দত্ত এবং বর্ধমান থেকে 
অশোক কৃমার ভকতও ঠিক 
একই রকমভাবে এই প্রথার 
বিরুদ্ধে চিঠির মাধামে 
বক্রোত্তি করেছেন । চিঠিগুলির 
বক্তব্য একই রকম হওয়ায় 
আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ 
করা হল না। 


পুজোয় পশুবলি মূর্খের 
বিধান 


'পৃরজ্জোয় পশুবলি দিতে হবে” 
কথাটা কে বলেছে ? হাজার হাজার 


পরিবর্তন ৫ অকটোবর ১৯৮৩ / ১৮ 


নিয়ম কানুন তৈরি হয়েছিল, তখন 
এই নিয়মগুলো নিশ্চয়ই মানুষই 
করেছিল। সেই যুগের সচ্গে যদি 
আজকের যুগের তৃলনা করা হয়, 
তাহলে কি বলা যায় নাযে তখনকার 
মানুষেরা মূর্খ ছিল * তাহলে আমরা 
কেন সেই যুগের সব নিয়ম মেনে 
নেব” সেই যুগের মানুষের দৃষ্টি 
ভঙ্গিতে 'নরবলি বা পশুবলির 
প্রয়োজন থাকলে থাকতেও পারে, 
কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে আমা 


দেব দৃষ্টিভঙ্গিতে পশুবলিব কি 


কোন পয়োজন আছে ” কেউ কি 

মুভি, দিযে বোঝাতে পারবেন 
পুজোয় পশু বলিব উপকারি হা কী 

শব বিল মত পশু বলিও জখঘনা 

অপরাধ। ধর্মের নামে এধরনের 
অপবাধকে পশ্রয় নেওয়া উচিত নয় 

উৎপল ধর 

ত্ুবা, মেঘালয় 


পশৃবলি দেবতার সামনে 
অন্যায় 

এত লি ডাটত নীচ সলাখ, 
শিম্ুুণ ক্ুঘচাদ্, অন্ধ আঙ্নি কা, 
১খবভ্রপাতল স্ফীত ভি পথা। 

ববান্দনাথের বিখ্যাত নাটক বিস 
উল এ তিপুবার পাণী গণবতী মখন 
সঠান কামনায় দেবার কাছে 
এক শত হাগ বলি দিতে চান তখন 
রাঙা গোপিন্দ আণিকা রাণাব 
উদ্দেশ্য কথাগুলি বলেছিলেন 
এবং হারপব চাঁব রাজা পশুবলি 
৩নি নিষিদ্ধ কবে দিয়েছিলেন। 
এ নিয়ে পাজপ্রবোহি ত বঘৃপাতিব 
সংত্গ হবি মততব আমিল দেখা দিল, 
শুর হি বাজার বিরদ্ধে চঞ্াশহ। 
পবিশেষে বখুগাতত সেই সহাকে 
অনুঙ্ব করতে পাধলেন যে-পেখ 
তিংসাব পথ ধল 9লে না, বিশব 
মানার পূজা প্োমের শারাই হখ 


যেখানে ভালবাসা, সেখান বত 
পাত চালেনা। 


সৃবাং পুজোতে 'পশবলি' কোন 
সৃস্হ বৃদ্ধিসসপন্ন মানুষ সমর্থন কর 
(বন না। যদিও এই প্রথা বহ্‌ যৃণ ধবে 
প্রচলিত একটা অন্ধ অবৈন্গানিক 
লোকাচার মাত্র। পুরনো দিনের বহু 
কৃসংস্কারেব বেড়াজাল ছিঁড়ে প্রকৃত 
সঠ। আজ্গ মানুষ উদখাটিত করছে 
এখনো কোন কোন জায়গায় এই 
কুৎসিত পুথা চালু আছে হয়তো । 
কিন্ত আগামী দিনে এ প্রথা লোপ 
পেতে বাধা। কাধণ এখন মানুষ 
এসব বিষে ভাবতে শিখেছে। 
বাস্তবকে চিনতে শিখেছে । 

এখন প্রসংগরুমে এ প্রশ্নট 
হয়তো অনেকের মলে উদয় হতে 
পারে যে, পশূহ আনা করে মানুষের 
বিচে থাধা সমুব নয় । নিএসলেদাহ 
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. মুক্তপূর্ণ করা! ফিনতু..ডাই বলে 


একটা নিরপরাধ পশুকে অনর্থক 
হত্যা করে মাটিকে রক্তে রাঙিয়ে 


উন্লাসে ফেটে পড়ার পেছনে কোন 


বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। সৃতরাং 
পশুবলিকে মানুষের একটা অঘান- 
বিক কাজ বলে গণ্য করা যায়। 
দূর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের 
মত। 

শাস্ত্রে নাকি বলে আমাদের মধো 
যে ঘটি দিপু রয়েছে সেগুলোকে দমন 
বা উৎসর্গ করার না নাকি পশৃবলি 
দেওয়া'হয় মায়ের কাছে । তাতে কি 
সতিতই আমাদের রিপৃশ্ুলো দমি শু 
হয়” অহেতুকই আমাদের একটা 
মিথো অজুহাতে একটা অবলা 
নিরীহ জীবকে হাড়িকাঠেব মধো 
মাথা গুঁজে দিতে হয়। সমস্ত জীবের 


যিনি যা (বিশ্বমাতা) তিনি কি শুধুই 


মানুষের মাতা পশুদেষ নয় 
পরশৃবা কি জীব নয় - যদি সবাব মা 
ই তিনি হন তাহলে সন্তানের 
রত্তশপানে তিনি কি সত্যিই আগ্রহী - 
্রীণের মাধ শ্রো্ঠ হাল 'আনুষ | 
এই মাপুযহ মানুষকে অর্থননিতিক বা 
বাজ্জনৈডিক কাধণে খুন লি) 


কব শত্রুতা মানুষের সঙ্গে 
মানুষেব থাকতেই পাবে। কিন্তু 


কোন কারণ ছাড়াই একটা পশ্ব 
স্গে মানুষ শব্রন্তা করে তাকে বলি 
দিতি পারে না। বলি দেওয়া 
অধিকাব তার নাই । যদি মাংস 
খাওয়াটাহা উদ্দেশা। হয, খগাহালে 
বাজাবে তো কসাই বযেচই।শৃধু শৃধূ 
দেবতার সামান এই অনাযধ কেন 


বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
মুবাঁশদাবাদ 

পশৃবাল মহাপাপ 
আমি পৃরজোয় পশুবাঁপ সমর্থন 
কাণ না, কারণ বেদ কিংবা পবাণে 
বেন খাও দেব তাব ডাম্পতুশা পশ্বলির 
কথ। ডাললসখ নেই । কোন এক সধায় 
সমাজের ব্রাহাণ সম্প্রদায় |ন্বর 
উপাসক) নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ 
কবাব জনাই পুজোয় পশুবলি পথা 
চালু করেছিলেন। আজও সেই 
ট্রাড়িশন কোথাও কোথাও চলছে । 
পূজোয় পশৃধাল প্রথা যে স্হানেই 
চাল থাক তা বন্ধ করা মানবিক 
চেতনা সম্পন্ন মানুষেব একান্ত 
উচিত । কারণ পশবলি মানেই তো 
সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অধর্ম 
আচবরণকে প্রশ্রয় দেওয়া, প্রশ্রয় 
দেওয়া হিংসাকে। একটা জীবল্ত 
পশুকে বধ করে দেব দৈবীর চর/ণ 
নিধেদন করলেই দেখতার কপালাভ 


টা না। কাবণ এই বিশ্বের 


ডি সকল ধর্মীয় মানষ 
বিশ্বাস করেন। অতএব শববের 
সৃষ্ট জীবকে হাতা করা মানেই তো 


মহান্পাপি কেরা) আব (মঙাসুধ। 
ক্ষমতার অহংকারে মই হয়ে উঠি 
অনুচিত বিবেচনা না করে ধর্মের 
দোক্লাই দিয়ে পুজোয় পশৃবলি দেয়, 
আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তাদের 
কখনও ক্ষমা করেন না। রামায়গ 
মহাকাব্য আমরা জানতে পাবি 
দশারথপূৃত্র অযোধ্যার রাজা শ্রীরাম 
চন্দ সভাঙসদগণ্ক বলেছিলেন 
'মালৌ ধর্ঘিত নস তামসিত | ন তং 
সতাং যচ্ছলেনানুবিতধম |! অথপি 
যাতে সতানেহ ঠা ধয় নয়, ঘা? হজ 
আছে ঠ সঠা নয়। বিবেকানন্দ 
বগশেভিকেন লশিবে পম করে যেহ্ 
জন, সেই জন সেবিত 2 রব) 
দীপঞ বসু 


হান ২5 গলণাপা 


এত রণ কেন ? 

পা পশবলি আমা দর ধর্যাম 
সংস্কাতবর এক নিত তম অধাযায়। 
আত? শা লঘতিত দেবো 'এাবাধনাম 
বলিব শিখ আছে সিক্ত 2) 
কাল 'পশৃবলি পয আনগপ্রব 
আসৃবিক শি ও যঙরিপরকে বালি 
দেওয়াই শাস্লের বিধান । কিন্তু সেহ 
শ1/”৫ল মহান উদ্দেশাকে পশ 
বলিতে পূপান্তবিত কবার সু হর 
প্রয়াস এমনতাবে প্রয়োগ করা 
হযেছে যে, আজও পুজোর অঙ্গাস্গী 
অনুশ্ছেদ হিলাবে পশৃবলি বিদামান। 
অথচ পশৃবলির এই নিচ্তুর নিযমকে 
কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। 

আমরা যে মৃল্ময়ী মাকে চিন্ময়ী 
ধাপ অন্তরের অর্থা নিবেদন কাবি, 
তিনি সবজীবের নিয়ন্ত্া ঘানুষ 
থেকে কীটাণুকীট সবই তাৰ সপ্টি। 
তুবত বিশ্বজনীন মা কি সতত তার 
সম্তানেক রুভ্তঃ পরিত্তা হন 
নচ্ছক নিজেদেব বসনা পবিহ্ত 
কবাব মানসেহ ভাতি'র ঘরে আমা দর 
এই শাঁড়ামি ] 

দের্বাব আবাধনা মানুষের উনি 
প্রেম ভালবাস প্রভৃতি কোমল 

ততকেই জাগরিত করে। পঞ্ষা- 
ম্তরে পশবলি অনুষ্ঠান সহ সৃস্হিত 
মানসিক উল্মেধের  পাধপন্হী। 
পূর্জো মন্ুগানে আবালবৃদ্ধবানি টার 
চোখের সামনে যখন মহা সমারোহ 
পশ্ববলি দেওয়া হয় তখন ভয়ে 
অনেক ছেলেমেযেকে মা যেতে 
দেখেছি । দেখেছি হট ছোট শিশ 
দেব ওয়ার দৃচি;৮- বাবামাকে 
জড়িয়ে ধবতে | এই ভাতব ৩ এ 
আনন্দের সামাজিক পপুস্মশিবে 
[নদেমি রে সিল করে পালা কি 
সমর্থনিযাগা, 

শাহ খুলা 2৮ হগাদব ড়পর, যারা 
নিজেদের স্থাথে পুজো উপলক্ষে 
এখনও পশ্ববলিকে জিমে বাখতে 
ঢায, 

রবীন্দবার়ের বাজ্ডর্সি উসিনাপাস 


: ছে মেধ হাস আনদয়ের) পিড়িতে, 


শশৃবলির পরত্ত 'দেখে যেমন" করে 
রাজাকে জিশোস করেছিল 'এত রক্ত; 
কেন ;' ঠিক সেইভাবে একই পু .? 


' যতদিন না আমাদের মনে উচ্চার্মিং 


হচ্ছে ততদিন হয়তো এই নিষ্ঠুণ 
পথা রদ করা সম্ভব নয়। টি 
পীযূষ কান্তি চন্জু 

নিমপুরা, খড়গ পুর 

পশুধলির বিরুদ্ধে বলতে 
গিয়ে পীঘ্য কান্তি চন্দ্র মত 
একই বস্রদবা রেখেছেন আরও 
আনেকে। শৃধ তাহ নয় শ্রী 
কদম ৩ অন্যাবা আরও যারা 


কা, দে 27555 চি তারি 


চাঁদের চিিতে ববীন্দ্রনাথের 
শাঅর্ধি খেকে এত রজত কেন', 


লাইনটি 
তাঁবা হালেন হৃগলির মগড়া 
থেকে দেবাশিস পান, নদীয়ার 
বিল্বগাম থেকে কালীকিস্কর, 


মুখোপাধায়, রাণাঘাট থেকে. 


শিবদাস নন্দী, নয়া দিলঙ্সি 
থেকে পুৃতীক দেব, অনাধিত্র 
রায়, আসামের গৌহাটি ও. 
মালিগাঁও থেকে যথাক্রমে. 


কচির ব্যানারজি ও অংশৃমান. 
,নুবর্তী প্রমুখ । 
পুজোয় ল সতাই 


ক 


মান। 


রি 


ত*প্র সাধনায় বিশ্বাপী. 


অতি যাখা কিনা ভান্বিক তারা, 
তাদের শাওাপুজোয় পশুবলি দিয়ে ' 


বাকেন! 


শখ সাধকদের সম্পো 


কণা বলল দেতখছ্ছি ভারা বলি বাদ 


[দহ শা ভীপুজোর বীঁতিকে গ্রহণ . 


করত শম্পা করেন "না? জচ্ 
সাধনায় পশুবলিকে থে প্রাধানা 

পদ প্যা এযেছে ভার পশ্চাৎপট:. 
একটিই আয়ের প্জায় রণ শুসুরার . 
পুয়োজ্ন ভিত্তিক : তাল্তিকদের কথা, 
না হয় বাদই দিলাম যারা দুর্গ শতিত্বা 
আরাধনা করেন তারাও প্রয়োজন 


ভিত্তিক যোষ. পাঁঠা ইতাদি বলি 


1৮/য খাকেস। খাল না হলে মায়ের 
পুরো নাকি অসার্থক হয়। আমার 
মনে হয় এর পশ্চাতে কাজ করে 
বংশানুএণামক এক দৈবিক প্রেরণা। 
ভাল মন্দেব মাপকাঠিতে সে বিচার 


কণা সাধাৰণ ধমশ্ধি মানুষের পক্ষে, 


সম্"্ণ হয না। হয় না বলেই এই 
আধানিক পগতিধ় যৃগেও বলি 
'বাছে । কিততু আমার ব।শিলাত 
মানমিক হা বলির বিপক্ষে; একটি 


অবলা গোঁবকে পুকুর কিংবা গঙ্গায়, 


স্মান পিঠে হাড়িকাঠে ফেলা এবং 
হবন হাব পান্দ বাজানর তাগিদ এবং 


সা শাঁচিং কান সর মিলিয়ে দৃশাটি . 
৭, টকগ "সহ বলির পশ্রব রক্ত. 
/শ” অং স তত্ক্ষণাত মাকে উতসর্ধ 


করা হয়। মহাপুজোয় মহা অঙ্গ এই 
বলি। পশ্বলির আগে আমরা আখ, 
কুমড়া ইত্যাদি বলি দিয়ে থাকি। সেই 
বলিতে কারো দুঃখ কম্টের অভি- 
ব্যক্তি থাকে না। কিন্তু পশ্ববলির 
ম্মান্তির দৃশাটির কথা ভাবলেই 
অস্বাভাবিক এক বাধায় মনটা ভরে 
যায়। জানি না মায়ের কী একান্তক 
বাসনা চরিতার্থ হয়। কিন্তু আমরা 
সবাই যদি মায়ের সল্তান হই তাহলে 
সেই মায়ের কেন এত রক্তপিপাসা 2 
মার সেই রন্ত' তৃফা মেটাবার জন্য 
ধমঠ্ধি মানুষেরই বা এত কেন 
উন্মাদনা * স্বার্ধী বিবেকানন্দ বলে- 
ছিলেন 'জীবে প্রেম করে যেই জন 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।' তাহলে 
রামকৃফ-শিষা স্বামীজীর ভাষায় 
জীবেব প্রতি প্রেম ভালবাসার 
অভিবাক্তি কোথায় ১ ঈশ্বরকে 
সেবায় চূড়ান্ত লক্ষো বলিদান কি 
করতেই হবে : আমার মনে হয় এর 
কোন অর্থ নেই। তাই ধর্মবিখবাসী 
হয়েও আমি প মনেপ্রাণে 
গ্রহণ করতে পারি না। 
বিস্লব সেনগু্ত 
কাঁচরাপাড়া 
বিশ্লববাব্‌ চিঠিতে পশ্বুবলির 
হিংস্রতায় যেভাবে দুঃখপ্রকাশ 
করেছেন, সেই একই অনুরণন 
মেদিনীপুর, গড় ময়না গ্রামের 
ওন্দা গ্রামের শ্যাম কিকর 
চৌধুরী, শিলচরের স্ৃমিতা 
পাল ও বর্ধমান বৌঁয়াইচন্ডীর 


বর্তমানে মানৃষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
জীব বলে গণা করা হয় কিসের 


করেছে। মানুষের দ্বারাই পৃথিবী 
ধূংদ হয়ে যেতে পারে । এই জন্যই 
কি মানুষকে শ্রেম্ঠ জীর বলা হয় 2 যে 
মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণা 
হিংসা বিদ্বেষ সবচেয়ে বেদি 
মানুষ অবাধে অপ্রয়োজনে নৃশংস- 
ভাবে পশৃহ তা করে চলেছে, নিজে - 
দের মধোই হিংসা বিদ্বেষ মারামারি 
করে মরছে সেই মানুষ শ্রেম্ঠ জীব 


বলে পরিগণিত হয় কিভাবে £ 
যদিও রাজা রামমোহন রায়, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদাসাগদের মত মনীরী- 
দের অক্লান্ত চেষ্টায় কিছু কৃসংস্কার 
আমাদের সমাজ থেকে উঠে গেছে, 
তবে আজও নৃশংস পশুবলি প্রথা 


করে প্রণা অর্জনের জনাই মানৃষ 
পশুবলি দিচ্ছে। এতে যে পণ্য 
বদলে পাপ জমা হচ্ছে এই কথাটা 
তারা কল্পনাও করতে পারছে না। 
এতেই বোঝা যায় মানুষ আজও 
ঘোর অন্ধকার কৃসংস্কারের মাঝে 
ডুবে আছে। অবলা পশৃ যারা বিনা 
কারণে কারো কোন করে না 
তাদেরকেই ধরে বলি দেওয়ার প্রথা 
মোটেই সমর্থন যোগা নয়। অবিলম্বে 
এই পশুবলি প্রথা উচ্ছেদের জন্য 
এমন একজন মনীষার প্রয়োজন ধিনি 
মানুষকে সকল কৃসংস্কারমুক্ত করে 
অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতে 


পারেন । 
আশিস সরকার 


নগাঁও, আসাম 
আশিস সরকারের মত কু- 
সংস্কার থেকে উদ্ধারের জন্য 
একজন মনীষীর তাগিদ অনৃ- 
ভব না করলেও, পশৃবলি প্রথা 
যে কৃসংস্কার থেকেই এসেছে 
সে সম্পর্কে স্পন্ট মত জানিয়ে- 
ছেন বাঁকুড়া থেকে দীপক 
মন্ডল, কলকাতা-২৯ থেকে 
প্রন্মাদ ঘোষ, করিমগঞ্জ থেকে 
বন্দনা দেবী ও কাছাড় থেকে 
রতীশ ধর। 


পশৃবলি দেওয়ার অর্থ 
ঈশবরকে বলিদান 


পৃরাণে কথিত আছে রাজা সুরথ 
স্বগমনের অভীপদায় পশ্ৃবলি 
দিয়েছিলেন। কিন্তু শেব পর্যন্ত 
তিনি স্বর্গে যেতে পারেননি। 
মাঝপথেই সেই মৃতদের প্রেতাত্বা 
রাজা সুরথকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে 
দিয়েছিল। আসলে এটা একটা 
কৃসংস্কার মাত্র। ব্রাহাণ সম্প্রদায় 
পুজোয় পশ্ববলির পেছনে যুক্তি 
১9৮৬ 
করলে পশুদের স্বর্গ 
রই নার বি চা 
প্রভৃতি দার্শনিকরা বলেছেন- প্রতি 
মানুষই তো স্বর্গে যেতে ইচ্ছুক। 
স্বর্গগমনের বাসনায় যুগ যুগ ধরে 
মানুষ তপস্যা করে আসছে । পুজোয় 
বলি দিলে যদি মৃত পশূরা স্বর্গে মায় 


কাছে মানত করে যদি সেই বিপদ 
থেকে মুক্তি পায় তাহলে সে পাঠা 
কিংবা অন্য কোন জীব বলি দিয়ে 
তাঁকে পূজো দেবে। এবং দেয়ও 
তাই। কিন্তু সব জীবের মধ্যে যদি 
ঈপ্বর স্বয়ং বিরাজ করে থাকেন 


" তাহলে জীব হত্যা মানে শিব হত্যা । 


কোন দেবদেবী কোনদিন নিজেদের 


শাস্ত্রের দিক থেকেও বলি সমর্থন 
করা যায় না। কারণ-শাস্ত্রে আছে 
'যত্র জীব তত্র শিব ।' ঈশ্বর মঞ্গল 
ময়। দয়ার সাগর | তার কাছে জীব 
বা শিবের হত্যা কেন » সৃষ্টি মাত্রই 
অমৃতর কণা। বলির নামে সেই 
অমৃতের কণা ধুংস করা হবে কেন ১ 
মধু বর্মন 

হিংগলগঞ্জ, ২৪ পরগনা 

রন সপক্ষে 


অভিধানিক অর্থে বিভিন্নতা 
থাকলেও 'বলি' শব্দটি আমাদের 
কাছে যে অর্থে দ্যোতনা আনে তা হল 
দেবতার উদ্দেশ উৎসগ্গাত ও 
হল্তব্য বা হত পশৃ। ইতিহাসের 
উধালশ্ন থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন 
ধমনৃষ্ঠানে দেখা গেছে সেইসব 
পশুই' বলির জজ যেগুলি 
তুলনামূলকভাবে এবং খাদা। 
বলি-সমর্থকরা বলেন, এটা আসলে 
দেবতার কাছে মানুষের পশৃতুকে 
হত্যা করার প্র্তীক। হত্যাকারীর 
খড়গাঘাতে নিরীহ পশুর জীবনা- 
ম্তিক আর্তনাদ এবং রক্তন্নাত 
দেবাঞ্গনে যে তামসিক দৃশ্য স্চিত 
হয়, সেখালে বস্তুত পশত ধংস হয় 
না। আসলে মানুষের রসনা 
করার চেয়ে বলির আর কোন মহিমা 
দান আজ মূর্খতা। | 

বাপকতর অর্থে বলি ঘতে পাঙগে 
ল্য কোন মানুষ, পশু-পাখি, মাছ ও 


-ফল। দেবোৎসগহি প্রধান 
। কৃমড়া বা বেগুন বলি দেবার 


প্রথা আমাদের দেশেই আছে। 
বৈজ্ঞানিক বিচারে সকলেই নীচ। 


প্রকৃত বিচার্য হল বীভৎসতা 
বা যা মানুষের নান্দনিক 


বোধকে পীড়িত করে। নরধলির 
হীভতৎসতা মহিষবলি বা পাঁঠাবলির 
চেয়ে অনেক বেশি । আবার হাঁস 
মুরগী বলি বা মাছ বলিতে অভাস্ত 
আমাদের চোখে বীভৎসতা ক্রমশ 
9১০০১ ০১০ 


মানুষকে এক অর্থে বঞ্চিত করা। 
পূজো হল এক-একটি সামাজিক 
উপলক্ষ। আমরা দরিদ্র 

এইসব উপলক্ষেই একটু সৃখাদোর 
জন্য হই। মানুষ তো। 


না। যদি জীব হত্যা করে মাংস খেতে 
বিবেকে না লাগে তবে একটা 
টৎসবের সময়েও যে বিবেকে লাগবে 
না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই 
মাংস যখন বঙ্গির মাংস হয় তখনই 
প্রতিবাদ ওঠে কারণ ধর্ম নামে একটা 


সংস্কার আছে বলে। এই পৃজা বা 


ধর্মীয় ব্যাপারগুলিকে আর পাঁচটা 
উৎসবের মত নিছক উৎসব হিসাবে 
মেনে নিতে অনেকেই পারেন না 
বলে। আমি ধর্মীয় উৎসবটাকে 
নিছক উৎসব হিসাবে গনে করি। 
তাই, জীবহত্যা করে মাংস যদি 
খৈতে পারি বা কসাইয়ের দোকানে 
মাংস বিক্রি যদি সমর্থন করতে পারি 
তবে বলি বা বলির মাংস খাওয়াকেও 
সমর্থন করতে আপত্তি কোথায় 2 
পশ্র হত্যা হচ্ছে, আমরা জীব হয়ে 
আরেক জীব খাচ্ছি-এটাই সবচেয়ে 
দুঃখের কথা। হ্যা, বলি সমর্থন করি 
উঠব 
গারু- পঙ্বলি দেওয়া 
৫784 
আছি আমি-কারণ মাংসটা খেতে 
ভালবাসি । বলি হলেই বাক্ষতি কি! 

দ্বিজেন্দ্ চক্রবর্তী 
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আমাদের নানান 
কৃমোর পাড়ার 


এতিহাময় ধারাটি নিয়ে 


প্রতিবেদনটিতে। 


কৃমোর পাড়ার বাইরে যাঁরা 
প্ুতিমা তৈরি করেন, তাঁদের শিল্প 
কর্মগুলি নিয়ে কলাসমালোচক বা 
আরটের বোদ্ধারা ইদানিং বেশ 
একটা আলোচনা শুরু করেছেন। 
মৃুংশিল্পী হিসাবে জাত কূমোর 
যারা, তারা ছ্বিলেন এবং থাকবেনও। 
'কিন্তু কুমোর পাড়ার কারিগর না 
হলেও ঘেসব শিম্পী কিছুটা পেশাতে 
আর কিছুটা নেশাতে প্রতিবছর 
আপন আপন শিশ্পভাবনার 
স্বকীয়তায় বেশ কিছু ঠাকুর তৈবি 
করেন, সতা কথা বলতে কি তা 
দুচোখ মৈলে অপলকে দেখবার ম ত। 
এর কারণ হল, কৃমারটুলির পালদের 
থেকে শেখা লোকায়ত কারিগরি 
দক্ষতার সঙ্গে এরা নিপৃণভাবে 
মিশিয়েছেন আধুনিক চিত্রশিল্প ও 
ভাম্কর্ষেব ছন্দ। কুমোরদের সঙ্গো 
এদের -মূলগত তফাৎ শুধু বিষয়- 
বৈচিত্রো নয়, আঠ্গিকেও। কূমোররা 
পৈত্রিক স্ত্রে পাওয়া সহজাত 
শিল্পপটুতৃকে মূলধন করে প্রধানত 
জীবিকার প্রশ্নে প্রতিমা তৈরি 
করেন এমনকি অরডার না পেলে 
অনা কোন মাটির কাজেও হাত 
গলাগান উল শিল্পীরা 
কিন্তু প্রা শিদ্প, 
সৃষ্টির তাগিদেই নো নিয়ে 
প্রথাগত শিশ্পমাধামে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করেন বাকরণগত শিল্প. 
শিক্ষাকে মূলধন করে। এখানে 
পেশার চেয়ে নেশা বা. নিজস্ব 
প্রকাশভঠ্গকে প্রতিষ্ঠিত, করার 
ব্যাপারটাই প্রধান 1 পরে মাধাযটিভে 
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দখল এসে গেলে নেশা আর পেশা 
অবশ্য এক হয়ে যায়। 


বাংলার প্রতিমা-শিষ্প বাপারটা' 


পুরোপুরি লোকশিল্পের ঘরানার 
অন্তর্ভস্ত। শৈশব অবস্হা থেকে 
ক্রমশ পরিণত হওয়া একটি স্বয়ং 

সম্পূর্ণ শিল্পমাধামের পুনরায় 
আপন সৃন্টিকর্তা বা উৎসের কাছে 
ফিবে আসাটা স্বাভাবিক। ৫০-এর 
দশকে শ্ররু করে, বিশেষ করে ৭০ 

এর দশকের প্রতিমা তৈরিতে 
প্রভাবিত হয়েছেন কুমার ও অব 
কৃমোর মৃংশিল্পীরা, শিল্প -আব- 
তনের সূত্র অনুসারে । প্রথাগত 
শিল্পীদের থেকে অ প্রথাগতরাই 
এর "বারা বেশি প্রভাবিত। কারণ 
তাঁরাই প্রাথমিকভাবে পয়সার কথা 
ভাবেন না এবং নানান ফিসিম 
একসপেরিমেনটে সদাই উৎসাহী। 


ইদানিং মৃৎ্শিদ্পে সূম্াতিসৃক্ষ 
শিল্প প্ুয়োগ নিয়ে নাড়াচাড়া 
করতে করতে বিষয়টা এমন এক' 
জায়গায় পৌছে গিয়েছে ষে, 
বাপারটা আর নিছক খড়-মাটি-রং 
সারটিনের মধো আবম্ধ 
নেই। হাট বা হৌয়েশল 
রীতিব ভাস্কর্য দেখার অবিকল, 
তৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছে বেশ কিছু 
মৃশ্ময়ী মাতৃমূর্তি দেখে। সনাতন 
একচালা বা পটরীতির টানা টানা 
দুচাখের প্রীতিমা ৫০ এর দশকের 
আগ েঞে ভেঙে প্বাধীন 
কাঠামোতে হয়েছে'আরটের ঠাকুর'। 
কৃমাটুলির জি পাল মশাই প্রথম 
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প্রতি বছর মহাপুজোর প্রস্তুতি পর্বে মৃূংশিল্পের একটি 
শাখা প্রতিমাশিল্প নিয়ে টি) করেন দেশের 
কয়েক হাজার কুমোর । এছাড়াও বারো মাসে তের পার্বণ, 

ত আরো কিছু প্রতিমা তৈরি হয় 
ত ঘরানার বাইরে । খোঁজ নিয়ে দেখা 
গেছে, লোকরুচি আর চারুকলার নিখুঁত রসায়নে প্রতিমা 
তৈরি করে গত দূ দশক ধরে যেসব শিলপী বাজারে বেশ হৈ 
চৈ ফেলেছেন, তাঁরা কিন্তু কেউই কুমোরের ঘরে জন্ম নেননি । 
লেখক নিজেও এককালে ভিন্নছাঁদের কিছু প্রতিমা তৈরি 
করেছেন। কৃমোর পাড়ার বাইরে লোকশিল্পের এই 
হয়ে থাকা কিছু প্রতিভাবান 
শিল্পী ও তাঁদেৰ পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক শিলপ কর্মগূলি নিয়ে 
অল্পবিস্তর বিশেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে এই 
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কৃষোর পাড়ার প্রথা ভেঙে পৃতিমাকে 
'আধুনিক' করে তুলেছিলেন ৪০ 
দশকের গোড়ার দিকে। ইনি 
আমাদের প্রথম উপহার দিয়েছেন 
আনলাম আর চাপের 
হরপার্ধতীর রানিং পট অগ্কন 
বাতিল করে নাটকের সেটের ধরনে 
ত্রিমাত্রিক-জামিতিক মন্ডন আলি- 
পন হাজির করে রমেশ পাল মশাই 
এক সময়ে যথেষ্ট আরধৃনিক ও 
জনপ্রিয় হয়েছিলেন । এর পরে ৬০ 
এবং ৭০-এর দশকে প্রতিমা শিলপাকে 
সারা ভারতে নানা স্হানে ছড়িয়ে 
এবং মন্দির স্হাপভা। কুমারটুলির 
এন সি পাল এই ধারায় প্রথম 
পথিকৃৎ । এই সময়ে আমরা বেলে 
পাথর, কাদাপাথর. মারবেল বা 
গ্াফাইট পাথর এমনকি কাঠ 
খোদাই -এর এফেকটেও আদতে 
মাটির মূর্তি দেখেছি। আর যে 
শিল্পরীতিটি আধুনিক প্রতিমা 
তৈধিতৈে মদত মরছে, তা হল- 
অবন ঠাকুর তথা নন্দলাল বসূর 
অনুসৃত খাঁটি ভারতীয় চিত্রণ রীতি। 
বলাই বাহৃলা এব সবকটা প্রকাশই 
পরে আমরা বেশি দেখতে পেয়েছি, 
নবাগত পরথাবিহীন শিল্পীদের 
শিল্পকর্মতে । মার এক দল শ্রিন্পী 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে 
এতটা এগিয়েছেন যে মাটি ছেড়ে 
তারা বাঁশ, বেত. সোলা, টেরাকোটা, 
নারকেল ছাবড়া, তার, পাট 








ছোবড়ার কাঙ্ত সভিই যাদৃগ্ধরে “ 
চিরকালীন সংরক্ষণের বসু । এতৎ- 
লবেও মৃন্ময়ীমূর্তির কদর কিস্তু, 
"মাটেই কমেনি, যদিও শিল্পীরা 
ভিন্ন মাধামে তাঁর রাপ সারকিভাবেই 
দিতে পেরেছেন। আর একটা কথা, 
সমপৃতি কয়েক বছর ধরে যে প্রতিমা 
মূর্তিগ্ুলি সরকার, নানা সংগঠন, 
আপামর জনসাধারণ এবং সর্বশেষে 
শিশ্পগবেষক সমালোচকদের ভ্য়সী 
প্রশংসা পেয়েছে, সেগুলির সবকটাই 
লাগাতার পরীক্ষা-নিরীক্ষাব ফজল 
এবং ভাম্কযের ছন্দসৃষমায় নন্দিত। 
অর্থাৎ বর্পণবহূল বাহারী শরীর আর 
সাটিন কাপড় ছেড়ে আমাদের চোখ 
এখন নরম একরঙা পাথুবে মৃতিয 
ধাঁচে প্রতিমা দেখতে অভঙ্গত হচ্ছে । 


আজ্ত £থকে প্রায় ৩০ ঘছর আগে 
খড়দহেব শিববাটি পাড়াতে ললিত 
দাস নামে এক ভদ্রলোককে দেখেছি 
ভাস্কর্ষের ধরনে একরঙা দগপ্রিতিমা 
তরি করতে । প্রতিমা শিলেপর 
পীঠস্হান কৃমারটুলির কারিগরদেরও 
দেখেছি ললিতবাবুর স্ট্ডিওতে এসে 
টেকনিক্যাল টিপস বা নো-ক্াউ নিয়ে 
আলোচনা করতে । তাঁর তৈরি 
জুন ভাস্কর্ষরীতির ধৃন্ময় অনুবাদ । 








একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিবিল | সবুজ তরঙ্গ 
লেবুর ৮এমনে সতেঞ্জতায় ভরা । কাণঝরে চলননে হ'তে লিরল ৭ 
শালের পর আপান হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন মানুষ ! 
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, আর একজদ প্রাইমারি গ্কুল শিক্ষক 
শংকর বন্দোপাধায়ণও এ রীতিতে 
র গড়াতেন। তবে শং 
শুধু সরস্বতী মৃর্তিই উড 
সেটা নিজ স্কুলের জনা । কলকাতা 
থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরের এক 
মফস্বল টাউনের স্বভাব শিম্পীদের 
প্রতিমা যেসে সময়ের শিশ্পরমিক ও 
জাতকৃমোরদের মধো যথেষ্ট সমাদৃত 
হায়েছিল, তা আব কারোর বলার 
অপেক্ষা রাখে না। প্রতিমা তৈরির 
মৌল উপকরণ বাঁশ, কাঠ, খড়, 
সৃতালিদড়ি, মাটি এগুলো গ্রাম 
বাংলার সর্বত্রই সৃল্ভে পাওয়া যায় 
বলে বাংলার কোণে কোণে পে শাদার 
প্রতিমা শিল্পীদের থেকে স্বভাব 
শিদ্পীদের সংখা ঝড় কম নয় । আর 


এদেব মধো যে কয়েকজনের কাজ 


নির্দিষ্ট শিশ্পকর্মটিভে একটি ভিন্ন 


মাত্রা যোগ করেছে তারা হলেন, 


শালকিয়ার অমল কারক. মানিকতলা 
স্টিটেব বিভ্তি বন্দোপাধ্যায়, 


কৃমারটুলির অলক সেন, সাহিত? 
পরিষদ স্টিটের অশোক ভট্টাচার্য, 
কাঁকুড়গাছির মিন্টু আচার্য, বনগ্রাম 
রেল বাজারের সুশীল সরকাব, 
পাতিপুকুরেব সুনীল পাল, বেল- 
ঘরিয়ার প্রবীর বাপারী, মানিকতলা 
খাল ধারের অশোক বিশ্বাস ই তাদি 
নামী এব্ং নাম-নাণজানা কয়েকশ 
শিল্পী । বলাই বাহ্‌লা সকলের কাজ 
এবং সৃজনক্ষমতাকে সমান গৃরুতু 
দেওয়া এ পাঁতিবদনে সম্ভব নয়। 
মাটি ও মাটি ছড়া ভিন্ন 
উপকরণে যে শিল্পী এবং শিপ 
সংগঠনটি প্রতিমা তৈরি করে কয়েক 
বদ্ছরের মধোই বাজারে বেশ হৈ টচৈ 
ফেলে দিয়েছেন, তাঁদের কাজকর্ম বা 
শিল্পমনস্কতার অন্পবিস্তর পরি. 
চয় এবারে একটু তুলে ধরছি। 
শিল্পবোধ রা অভাস 
একজন মানুষকে ঘে কোথায় নিয়ে 
যোত পারে, তা এদের কাজ না 
দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। 
শিল্পরসিক যে কেউ একটু লক্ষ: 
করলেই দেখতে পাবেন কলকাতার 
নামকরা আরটের ঠাকুরগৃলি তৈরি 
করেছেন এইসব কৃমোর পাড়ার 
বাইরের কারিগররা । মাটি ছাড়া 
অনা উপকরণে কেউ কেউ বেশ 
কয়েবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেও 
শৈষ পর্যন্ত তারা আধার মাটিতেই 
ফিরে এসেছেন। কারণ শিম্পীর 
শেষ অস্ত্র আঙুল, মাটির বুকে যেমন 
অবাধে আলপনা আঁকে, অন্য 
মাধামে বৃঝি তেমন সড়গড় নয়। এই 
সমস্ত অ- শিল্পীদের মধো 
অধিকাংশই শিল্পপিক্ষার প্রাথমিক 
পাঠ নিয়েছেন 'আরট-কঙেজের' 
চৌহদ্দির মধো। মৃত শখ আর 
তৃপ্তি কারণে সারা বছরে এক- 


আধটা কাজ নিয়ে এরা নাম করেন 
(০০০০০ পারদ 
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পতিমা তৈরি করে যে শিল্পী শুধু 


মাত্র বিদপ্ধ শিলপরসিকদের নয, 
খোদ কৃমোর পাড়াতেও যথেষ্ট সাড়া 
কলকাতার ম্রানিকতলা অঞ্চলের 
বিভূতি বন্দোপাধায়। ইনডিয়ান 
আরট কলেজের ছাত্র ৩৯ বছরের 
এই অকৃতদার যুবকটি মৃংশিশ্পের 
মাধামকে এত সহজেই দখল করে 
ছেন যে, অবনীন্দুনাথের ওরিয়েনটাল 
আরট, দক্ষিণ ভারতীয় চোল শিল্প 
বা উত্তর-পূর্ব ভারতের গান্ধার 
শিশ্পের ভ্যস্কর্ম-সৃষমা অবলীলায় 
ছাপ ফেলেছে এর কাজের মধ্ো। 
পর পর কয়েকবার মাটির প্রতিমাতে 

টু ,নানান জাতের পাথর 
08, 
ইনি গোটা শিদ্পকর্মতে এমন একটা 
মাত্রা যোগ করেছেন যে, সাধারণ 

থেকে বিদশ্ধ গিল্পরসিক 

সকলেই একবাকো বিস্ময়ে 
মুপ্ধ হন, সেই অপূর্ব দেবীমৃতি 
দেখে। 


দক্ষিণ কলকাতার একটি খ্যাত- 
নামা ক্লাব কয়েক বছর ধরে একটি 
অডিনব বাপার করে চলেছেন। 
মুংশিল্পীদের পরিশ্রম আর পট্বত 
এবং চিত্রপটশিম্পীদের অঙ্কন- 
পরিকল্পনার মিশেলে এরা শিল্প- 
রসিকদের কাচ্ছে বেশ কিছু মূর্তি 
হাজির করেছেন। নীরদ মজুমদার, 
শর্বরী রায় চৌধুরী, ০৯ 
পাধায়, শানু 
বল্দোপাধ্ায় ইতাদি যাও 
আঁকিয়েদের উচ্ভাষনী শৈলী আর 


মূলত জাতকুমোর পালের 
আতন্তুল তুলির র ' আমরা 
যে প্রতিমাগুলি পেয়েছি, তা বলাই 








ঠিক যে, এই সিরিজে রা 
মধো ভাস্কর্ষের থেকে চিত্রশিল্পের 
আবেদন বা রসটিই ম্বখ্য। তবেক্সে 
মডেলিং এর আদি চেহারা বাংলা 
প্রতিমা শিশ্পে যে এর ফলে বেশ 
একটা ধ্র্পদীআনার মেজাজ এসে 
গিয়েছে সে বিষয়ে কোন রকম 
সন্দেহ নেই। অভিজাত বাতি ও 
লোকরীতির দূই ধারাকে একটি 
কাঠামোতে সার্থকভাবে মিশ্রাণের 
বাপারটিতেই এর অভিনবত্ত। 
কূমোর পাড়ার প্রচলিত রীতি 
আর উপকরণের বাইরে এই দশকে 
যতগৃলি প্রতিমা তৈরি হয়েছে তার 
মধো উত্তর কলকাতার ডোমপাড়া 
অঞ্চলের 'কর্মীবৃন্দে'র কথা না বললে 
বিষয়টি সম্পূর্ণ হবে না। যদিও এদের 
শিল্পকর্মটি মৃৎশিল্পের আওতায় 
পড়ে না, তবুও প্রাচীন ভারতের 
মঙ্দির স্হাপতোর মত ধুন্পদী 
শিল্পটিকে এরা বাংলার আর এক 
লোকশিন্প বাঁশ-বেতের উপকরণে 


এতই সাবলীলভাবে উপচ্হিত * 


করেছেন যে দেখলে বিস্ময়ে হতবাক 
না হয়ে পারা যায় না। যদিও বাঁশ 
বেতের কারিগরদের নিয়ে তৈরি 
সমবায় ধাঁচের এই সংগঠনটি 
৯১৯ পতিমার 





 ডপই বেশি তৈরি করেছেন, উবু 


| ু কতা আছে। 


০ 


সং্পূর্ব বাঁশ অথবা বেতকে ফেটে; ৃ 


ছুলে, খোদাই করে এবং কোগাও : 
কোথাও জৃড়ে যে অপূর্ব 

এরা কয়েকবার তৈরি করেছেন তা 
ইতোমধেই আপামর জনসাধারণ... 
শিষ্পরসিক ও সংবাদপলের শিজ্প- 
সমালোচকদের কাছে ব্যাপকভাবেই -. 


রঃ 
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সমাদত হয়েছে । এদের শিল্পপটুতে 
টানটান বেশ কিছু কাজ ও প্রতিমা, 
স্বদেশের ও বিদেশের যাদু্ধরে 


মযজে সংরক্ষিত আছে। এবছরেই 
গ্রদের করা সম্পূর্ণ বেতের তৈরি 


একটি পূর্ণ উচ্চতার সরস্বতী: 


এ নৈপৃণো নয়, একটি গোত্ধীর কলা: 
ভাবনার প্রতিফলন ঘটে এদের, 
পতিটি শিল্পসৃজ্টিতে । সংগঠনের 

নেতা জীবনকৃক ঘোষালের অভি. 
ভাবকতে আরবেতারশিল্পী সুনীল 


পাত্রের শিল্প নির্দেশে প্রায় ৪০/৬%. 


জন লোকশিল্পী অনুক্ষণ কাটারি,.' 


ছুরি আর নরুন নিয়ে অবলুপ্তপ্রায় 
এই শিল্পধারাকে টিকিয়ে রাখতে 
কর্সরত আছেন এই কর্মঘক্তাগারে। 
ন্কানীয় অথলে এরা 'ডোম' বলে 

ভ অভিহিত কিন্তু তার জনা কাঝরোর 
শ্রদ্ধা কুড়োতে অস্ৃবিধা হয় না) 

সনাতন ধারার বাইরে কিন করার 
এই প্রয়াসগুলি আখেরে কোন দিকে 
যাচ্ছে-ইতি না নেতির দিকে, সে 
না। এ দায়িতু বতাঁবে আগার্মীকাল 


॥ 


বা কলা-ইতিহাসের ওপর । আমরা .. 


শুধু দেখতে পারি লোকরুচির 
প্রেক্ষাপটে তা কতটা গ্রাহা বা 
অগ্রাহ্য হচ্ছে। তবে মৃূর্তিশিল্পের 
প্রচঙ্সিত গতি থেকে বেরিয়ে এসে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার এই বোকি- 
টির উৎস খুঁজতে গেলে এর 
বিদ্তানসম্মত অনিবার্য দিকগৃলির 
কথা আমাদের ভাবতেই হয়। বেশি 
সম্ধানসুলুকের দরকার নেই, একটু 
চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে এই 
ধবনের বোঁককে অবিরাম উৎসাহ 
1*-য় চলেছেন মূলত পশ্চিমবঙ্গের 
কিছু বারোয়ারি পৃর্জো কমিটির 
কর্মকত'শা। প্রতিমা-তৈরি মাধাম- 


. টিতে ম্বঢাবিক দখল থাকার 


কারণে অনেক শিষ্পীর হয়ত সাহস, 
আত্মপ্রতায় ৮459 
কিন্তু সেগুলি হাতে 
কলমে নামানর জনা যে আর্থিক 
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খন্ড বাংলার দৃঃস্ব*ন তখনও 
-কউ দেখেনি । দুর্গা পূজা হত মূলত 
জমিদারদের বাড়িতে বাড়িতে । 
ঠংরেজের মোসায়েবি করে হঠাৎ 
চুলে ফেঁপে ওঠা বাঙাজিদের উঠোনে 
দেবীপক্ষের ঘট সবে বসতে শ্বরঃ 
করেছে। 


আধাঢের রথের চাকায় চক্ষকর 
'লেগেছে। গম্ভীর ফাাকাসে 
আকাশ। কদমাক্ত পথ ঘাট । সেই 
কাদা ঘাঁটতে ঘাঁটিতে গরুর গাড়ি 
দূয়োরে এসে দাঁড়ায় । ছোটকর্তরি 
পরিচয় দেন পাল মশাই । পরদিন 
থেকে শ্বরু হবে কাঠামো বাঁধা । 


প্রতিমা নিমাণে চটিবকালীন 
বান্দোবস্ত এই পালেদেব সঙ্গে। 
তিনমাস জমিদার বাড়ির ভাত । আর 
বাকি ন,মাস ঢাকা, পাবনা, ফরিদ পুর, 
মেদিনীপুব, মুরশিদাবাদ, হাওড়া ও 
নদীয়া নিজেব ঘবে দাবিদের 
পাওয়া জমিদাবেন দয়াব দিন 
তগানা। 


তখন কৃষনগরের পালেবা হাত 
পা ছড়াচ্ছে নদীয়ায়। মাটির শরীরে 
ভাষা বোনায ভাদের হাঁকডাব 
মবচেয়ে বেশি । 'এর অবশা কারণ 
আছে", আমাকে কথাটা বলেছিলেন 
শোবাচাঁদ পাল, 'গঞঙ্গা মোহনার 
এটেল ও বেলে মাটিতে মায়ের শবীব 

হর করে বাঁধা যায়, অনা কোন 
মাটি5 তা হয় না। ভারতে তো 
দরের রা পৃথিবীতে এমন মাটি 
আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ 
গন কফনগরেব মত মডেলিং আর 
কোথাও পাবেন না।' যুক্তিষ্টা অকাট। 
না হলেও ভাববার মত। 

মাটি ছাড়াও, কৃষনগরের শিল্পী 
দেব একটা মৌলিক গৃণ আছে, তা 
হল বাস্তব দশা নির্ভর কাজের 
গতিপ্রকৃতি। 

মডেল শব্দটা তখন কোট পানট 
ছেড়ে কাদা মাখেনি। লোকে বলে 
পুতুল! এই পুতুল বানিয়েই বন্ধর 
কাট পালেদের। মাধসেবাপার 
কৃষনগরেব মৃংশি্পীদের হাতে 
ছিল যাদুর ছোঁয়া। 

দর্শা প্রতিমা নিমা্ণের বাপাবে 
পালেরা কিন্তু ছিল হাত পা বাঁধা। 
গর্বিত ধনাঢোর সামনে মূর্খ ব্রাহাগ 
পুরোহিত প্রতিমার যে রূপ বর্ণনা 
করতেন, অক্্ৎ পালেদের দুরন্ত 
আঙুল মাটির ধুকে তাকেই' মৃত্ 
করত । 


ভখন একচালির ঠাকুর হাত 
১৫ ./ পরিবর্তন & আকাটোবর ১৯৯৬৩ 


ধ। সিংতের থাবার তলে 
দেবীর চোখ আকর্ণ বিস্ভৃত। বাঁশ 
পাতার মত ভূর । থুতনি আমের 
কৃশির মত । টিয়া পাখিব ঠোঁটেব মত 
নাক। ইন্যাদি। কাব এমন সাহস 
'সাছে যে এর অনথা করবে! 


দেবী কিংবা দেবী বাহনেব অঙ্গ 
হানির বাপাবে পুবোহি ভরা ছিলেন 
খুবই কঠোর । জমিদারের নির্দেশে 
তাঁবা আববণ উন্মোচন কবে প্রতিটি 
অঙ্গ. প্রতিটি প্রতাঞ্গের নিখুঁতত্ 
পরখ করতেন। পরখ করতেন 
লসতন ষোড়শীব নায় উদ্ধত 
কিনা। মত্তপার্থকো দেবী তখন 
হপতকাথন, শিউলিবৃল্ত, কিংবা 
অতসীপুম্পবর্ণা। এই বঙ মেলান 
তেই কৃষনশাবেব  কাধিগবদেধ 
কৃতিত নিখৃত বালানসে। 
ধালানস বলতে বোবায় দৃগবি 
সব হাতের মধো সমান বাবধান। 


লক্ষ্মী, সবস্বতী কিংবা কার্তিক 
গণেশের সমদ্রহে অবস্হান। 





ধালানস মানা খুব কঠিন বলেই 
এখন তা আর মানা হয় না। 

এত ধরা বাঁধার মধোও শিল্পী 
মনেব দ্বাপ থাকত চালির গঠনে, 
দশারচনায়, বর্ণের বৈভবে । চালির 
গায়ে নকল গাছে সভিকাবেৰ 
সোনার পাতা, ফুল, ফল লাগিয়ে 
দিতেন কোন কোন জমিদার । 


নগর কলকাতা স্বাস্হাবান হবার 
সচ্গে সঙ্গে, বিদেশ বিভূই থেকে 
ভুমিদারবা ছুটে এনে গড়ে তুলতে 
থাকেন বৈভবের বসত। সেটা হয়ত 
অনয অধায়, অনা প্রসঙ্গ । তবু 
একথা ঠিক যে তখন থেকেই দুর্গা 
পুজো কলকাতায় উকিবুকি মারছে । 
ডাক পড়ছে দেশ গাঁয়ের কুমোরদের। 
_ ভাগীরথীর চেয়ে বেগে ছুটছে 
সময় । বাবৃদেব পূজো যখন শহারেই 
হবে, কুমোররাও কাঁহাতকদৌড়বাঁপ 
কবতে পারে! বাঙালিবাবৃদেব বনোদি 
পাড়ার কাছেই গড়ে উঠল কুমোর- 
দের নিজস্ব পচ্লী কুমোরটুলি। 
শহরের এই পডিত অঞ্চলে অল্প 





ভ্ৰাড়ার গ্কার বোবাই করা থাকত 


মায়ের মুখের ছচি। তখন রথের দি 
কাঠামোয় হাত পড়ত, ম্ালয়ায় ' 
শরীর গড়া শেষ। 


তিরিশের দশকের গোড়ায়, কল. 


কাতার দুই নামজাদা শিল্পী জি. 
পা ওএন সি পাল । জি পাল সাগর, 


পারের ডাক শবনে কূমোরদের সমাজে 


অন্ছুং হয়েছিলেন। কিন্তু এন সি 


পাল সে ঝুঁকি নেননি। 


অচ্দুৎ শিল্পীকে যখন অসিদাররা 


ডাকবেই না, তখন ঝুঁকি নিতে ভয় 


কীসের ১ পাস পঞ্চাশ বছর আগে 


কুমোরটুলির বারোয়ারি পুজোয় জি 
পাল প্রথম প্রথাবিরস্ধ প্রতিমা 
গড়লেন। একচালির বদলে পৃথক 


পৃথক ঠাকুর। প্রুতিমা নির্ণে দেখা 


গেল রিয়ালিজমের ছোঁয়া। পশ্র- 
গুলোকে দেখে মনে হল যেন জগ 


থেকে বেরিয়ে এসেছে। গণেশের 
পায়ের কাছে হঁদুর বা শিবের গায়ে. 
জড়ান সাপও যে প্রতিমার এক. 
একটি প্রয়োজনীয় অংগ. জি পালই 


প্রথম ভা দেখালেন । কাদা ঘাঁটা 
মানুষদের শিল্পীর স্বীকৃতি এনে 
দিলেন । 

সেদিন সবচেয়ে বেশি সাহদ 
পেয়েছিক্কেন হয়ত এন সি পাল। 


রর 


চিত্রের অনুকরণে প্রতিমা বানালেন। 
পুতিমা নিমাণের জগতে ওরিয়েন- 
টাল আরটের শুরু সেই থেকে। 


পরবর্তী শিল্পীরা 'চন্ডীর' বর্ণনা 
অনুসারে প্ুতিমা নিমণি করতে শুরু 
করলেন । শিল্পীদের ও ভাষায় 'চণ্ডী 
হল ধান। এই ধ্যান অনুসারী 
পুতিমা ইনডিয়ান আরট বলে 
শিজ্পী মহলে স্বীকৃত হল। 


ইনডিয়ান আরট কিংবা অধিয়েন, 
টাল আরট সব ধরনের ঠাকৃরকেই 
বলা হত আরটের ঠাকুর। আর 
একচালির ঠাকুরকে 'বাংলা প্াঝুর 
বলা হত। 

বিনয়-বাদল দিনেশ বাগে 
অনেকেই এক সশস্র রাজ পুরচ্ষের 
মূর্তি দেখেও দেখেন না। এই 
নির্মতা জি পাল । প্রতিমা 
জন্য তিনি একটি ইনসটিটিউশন 
গড়েছিলেন। ভবিষ্যং প্রজন্মের 


দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ । হঠাৎ মারা 


058849 


শু অপূর্ণ থেকে যায়। 


রাজেন মম্লিকদের বাড়িভে তখন ্ 


» কাছে নিজের শিল্প ভাবনা ছড়িয়ে 


পাথরের অসংখা মড়েল। প্ররুষানন' : 


৪ জা 


প্রুমে সেসব সংস্কার করতেন অধর 
পাল। ' পৃত্র যতীনকে তিনি জি 
পালের কাছে প্রতিমা শি্পরীতি 
রত করার জনা পাঠিয়েছিলেন । 


কুমোরটুলির ঠাকুর বানানর জনা 
এন সি পাল ডাক পেয়েও পিছিয়ে 


যান। দায়িত্ব নেন যতীন পাল। 
দর্কিরা পায় জি পালের 
হাতের ছোঁয়া যতীন পালের 


, সেঢা ১৯৫০ সাল। প্রতিমা 
শিল্পের যুগ সন্ধিক্ষণ। জি পালও 
কখনও দেবীর মুখেব গঠনে কোন 
পরিবর্তন আনতে সাহস পাননি । 
'চন্ডী'র পৌরাণিক বিশ্লেষণ, অবন 
ঠাকুর ও নন্দলালের শৈশিপিক 
চেতনা এবং যৌক্তিক পারিপার্রি 
কতা তরুণ শিল্পী রমেশ পালাবে 
দেবীর রিয়ালিসটিক মুখ বানাতে 
সাহস যোগায়। কথা প্রসঙ্গে 
একবার রমেশবাবু বলেছিলেন, 
'শরীর' অনুসারে মুখ হবে না, মুখ 
অনুসারে শরীর হবে। রমেশ পাল 
প্রতিমা শিল্পকে রাতারাতি অর্থ 
নৈতিক স্হায়িতব'এনে দেন। 

ঠাকুরের পেছনে এখন আব 
চালির প্রচলন দনই। শোলার 
সাজেরও এখন রমবমা বাজাব। 
চালির বদলে ফেমের বাঝহাব কিংবা 
গোলার অলংকরণ, সবই বমেশ 
পালের অবদান । 


১৯৫৩ সালে একই সঙ্গে রমেশ 
পাল ইনডিয়ান ও অরিযেনটাল 
আরটের ঠাকুর বানিয়ে সবাইকে 
তাক লাগিয়ে দেন। ফায়ার বিগেডে 
এতিহাসিক বাভযদায়িনী ও 
সন্তোষ মিত্র স্কোয়াবে ( ভখন সেনট 
(মস স্কোয়াব) হিমালযকন্যা যে 


একই শিল্পীর সম্টি তা ভাবল 
বিস্ময় জাগে। আভধণে, কী 
নিরাভরণে তিনি হয়ে উঠলেন 


সবাসাচী) কিন্তু অস্বীকান করাব 
উপায় নেই, দেবীমূর্তি নিমাণে 
অতান্ত সজাগ থাকায় তাবি সন্ট 
পশৃচরিত্রে রিয়ালিজিমের যথেজ্ট 
ফাঁক থেকে যায়। 


এই ফাঁক প্রণ করেন ষাটের 
দশকে গোরাচাঁদ পাল। সদর্থে 
রিয়ালিসটিক ঠাকুর যে কী তা তিনিই 
নিম্রণি করে দেখান। তাঁর সম্ট 
প্রতিমার চবিত্র খুব স্বাভাবিক। 
প্রত্যেকটি মডেল এখানে সজীব । 
বিশেষত পশুচবিত্র সৃষ্টিতে তিনি জি 
পালকে মরণ করিয়ে দেন। যদিও 
তিনি জি পালেব কাজ দেখেননি । 


দেশ বিভাগেব পর ছিন্নমূল 
যসব শিল্পী এপারে এসে ঘর 
বাঁধেন গোরাচাঁদ পাল তাঁদেরই 
একজন । তখনও ওদিকের শিল্পীরা 
কদেক পাননি । রমেশ পাল ফরিদ 
পরের হলেও তরি লেখাপড়া, কাজ 
কারবার এপারেই। তিনি এই 


ধরনের সংকাণতার মধোও নিজেকে 
বিশেষ জড়াতে চাননি । 
ওদিকের কাজ ছিল মূলত বাংলা 
গড়নের ঠাকুর। প্রথমদিকে গোরাচাঁদ 
পালও এর থেকে উত্তীর্ণ হতে 
পারেননি। কিন্তু শিল্পী বলেই 
বোধ হয প্রতিমা নিমাণে বিবর্তনের 
ধারাটি বুঝে নিতে তাঁর দেবি হয়নি। 


সম্ভবত ১৯৬২ ৬৩ সালে 
কৃমোরটুলির মডেল প্রদর্শনীতে 
একটি মুচি বানিয়ে তিনি আসর 
জাঁকিয়ে বসেন। গোরাচাঁদ পাল 
কাজ শেখেন পূর্ববঙ্গে মামার 
কাছে। হাত পাকান কলকাতায় । 
ধান-্ফান অতশত বোবেন না। শৃধ 
বেবঝেন, প্রতিমা কীভাবে নিম্ণি 
কবলে শ্রাকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । অসুর 
ও শরহামায়াব যুদ্ধ বর্ণনাকে নানা, 
ভাবে ধরবে বাখাই তাঁব লক্ষা। 
এমনকি উপযুক্ত মঞ্চ পরিকল্পনাও 
তাঁর নিজস্ব কলপনাপ্রসৃত। রমেশ 
পাল যেমন শোলার অলংকারেব 
প্রচলন করেন, গোরাচাঁদ পাল 
তৈমনই করেন কাগজ ও রাংতার 
অলংকাবেব প্রচলন । বহৃবর্ণ এইসব 
মলংকার শিল্পী নিজেই বানান। 


গোবাচাঁদ পালের আগে কেউ 
এতটা নিখুঁত পশ্রচরিত্র গঠন করতে 
পাবেননি। তিনি সভোন পোদ্দাবের 
চিত্রের অনুকরণে বর্ণমহিষ বা 
বাইসনের বাবহাব কবেন। এখন 
মহিযেব চেহারা বর্ণনায় যে কোন 
শিল্পী তাঁকে অনুশবণ কবছেন। 
আমেবিকান সিংহের ছবিব বই দেখে 
নানা ভঙ্গিমায় সিংহ তৈলি করেন। 
সিংহ যে মুখবাদান কবলে চোখ 
বৃজে আসে, জিভ উল্টে যায়, 
মাংসপেশীব সতরবিনাস ঘর্ট ভা 
তিনিই পথম দেখালেন । 

মনও মনেক বাপাবে গোরাচাঁদ 
পাল পথিকৃৎ । দুর্গা প্রতিমার 
বিলিফ্েব কাজ তাঁধ হাতেই প্রথম। 
ফেবল একটিমাত বঙেব বাবহারে 
দরগা প্রতিমা যে কতটা দর্শনীয় হতে 
পারে তাও তিনি প্রথম দেখিয়েছেন । 
কখনও ধূসর, কখনও হালকা সবৃজ. 
কখনও বা বিস্কুট কৃঙ। 

দর্গ প্রতিমার সঙ্গে অন্যানা দেব 
দেবী, পশুচবিত্র কে কোথায় থাকবে 
তার একটা নির্দিষ্ট ফরম আছে । 
এমনকি দেবীর ভগ্গিতি, অস্ত্র 
সঙ্জায় পর্যন্ত। এ সবকিছুকে 
এলোমেলো কবে দিলেন গোরাচাদি 
পাল। নিযে এলেন রণাঙ্গনের 
সামগ্িক বিশৃপ্খলা। কখনও পুস্তর 
খন্ড হাতে ধাবমান অসুর । কখনও 
বা সাঁতরে পালাচ্ছে অসুর । কখনও 
সিংহাকে মহিষ আত্রমণ করেছে। 
আবার কোথাও অসুরকে গণেশ। 
উন্ভতর কলকাতাব বিবেকানন্দ 
সেপোরটিং কারে একবার রাজ 
প্রাসাদে ঠিনি এই রণাঙ্গনের 


উপস্হাপনা করেন। তখন লক্ষ্মী 


সট্টিতে তিনি যে মুন্সিয়ানাৰ পরিচয় 
দেন, প্রাসাদের ভাঙা চোরা অলিন্দেও 
ত্রা ধরা পড়ে। 

অসুর নিমাণে কখনও তিনি 
রোমান গ্ল্যাডিয়েটর, কখনও ক 
যোদ্ধাকে অনুকরণ করে সমা 
লোচনাব প্রাত্র হয়েছেন। অথচ 
যতদূর জানি ফরম ভাঙার প্রথম 
দুর্বল পচেছ্টা রমেশ পালের 
হাতেই। অসুব সাধারণত দেবীর 
বাঁদিকে থাকে । রমেশ পালই প্রথম 
ডানদিকে অসুরকে বসান। হিমালয়- 
কন্যার রূপ কল্পনায় রমেশ পাল যে 
অসুর বানান, তার সঙ্গে ইটালীয় 
মডেলের হৃবহ্‌ মিল ছিল । 


যা হোক দুর্গা পুতিমার বিবর্তনে 
গোরাচাঁদ পাল সবচেয়ে বড় 
বিবর্তক । তাঁর স্ভ্ট পতোকটি চবিত্র 
শিব্লত। 

দৃর্গা প্রতিমার বিবর্তনে আর 
একটি ধাবাব স্চনা করেন চিত্র 
কররা। পঞ্চাশেব দশকে তেইশ 
পল্লী সর্বজনীন দৃগেত্সবে নন্দ 
লালেব সেকচকে মল্ময়ীতে রূপান্ত 
রিত করেন। দুই ভাই যতীন ও 
জিতেন পাল। বিক্ষিপ্ত হলেও 
বিবর্তনের এই ধারা আজও কিছু 
কিছ্বু শিল্পীর কাজে বর্তমান। 
গোবীবাড়ি সর্বজনীনে তরুণ শিল্পী 
অনিল পাল সতোন পোদ্দারের 


চিত্রানুসাবে গতবারও মূর্তি বানিয়ে 
ছেন। 


সম্তরের দশকে আর এক বিবর্তন 
আনেন দক্ষিণ কলকাতার বকুল 
বাগান সর্বজলীন দুগেব্সব। বিশ্ব. 
বন্দিত বাঙালি চিত্রকর ওভাস্করদের 
দিয়ে মাটি ঘাঁটার কাজ করান হয়। 
মীরা মুখোপাধায় প্রমুখ চিত্রকর ও 
ভাস্করেরা এই ধারার সার্থক 


সূত্রধর। 

বন্তবোর দিক থেকে বিপ্লবান্রক 
আশোক গৃগ্ত। বাগবাজাবের কাছে 
জগৎ মুখারজি পারকে রিলিফেব 
সাহাযো লাল ও সবৃজ রঙের 
বাবহারে তিনি চলমান জীবন 
যন্তরণাব পক করে হ্ুলেছেন দেবী 
মৃর্ভিতে। অসুর এখানে শোষক, আর 
দেবী শোধিতের বরাভয়। ঘা সূর্যের 
মত সতা ও সতেজ, যা অনন্ত ও 
অবিনশ্বর । যার স্ফুরণ শোধিতের 
সামগ্রিক তেজে। সিংহ অভারতীয়। 
তাই দেবীর বাহন হিসেবে বাবহাত 
হয়েছে বাঘ, সূর্য কিংবা প্রস্ফ্টি ত 
গোলাপ । শোনা যায়, ভাস্কর সুনীল 
পালই নাকি বর্তন্বামুখী এই ধারার 
পবরকি। 

সুনীল পাল থেকে নীরদ মজুমদার 


কেউই প্রতিমা শিশ্পের বিবর্তনে 
বলিষ্ঠ কোন সংযোজন নয় । ফেননা 
প্রতিমা শিল্প হচ্ছে ইমেজ মেকিং। 
যার গোড়ার কথা ফারসট রিজেম- 
ব্কেনস, দেন কারেকটর, দাট ইজ 
প্টোটাল ইমেজ । 


তবে একথা ঠিক, পৃথিবীর কোন 
শিল্পই কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা 
গোচ্ভীতে আবম্ধ থাকেনি চিরকাল । 
প্রতিমা শিষ্পও থাকছে না। পালেরা 
ছাড়াও আজ এই শ্িশ্পলোকে 
অলোক সেন, বিভূতি বন্দোপাধ্যায়, 
অশোক ভট্টাচার্যের মত জোতিচ্কের 
উদয়। 


এন সি পালেব বংশধরর। 
ইতিহাস থেকে মুছে গেছেন। কিন্তু 
তাঁর দীর্ঘদিনের ৫55 কালী 
পালের যে মূর্তিটি রবীন্দুকাননে 

পুরস্কৃত হয়েছিল, তাকি এন সি 
পালের ওবিয়েনটাল আরটেরই ধারা 
নয় £ প্রায় পনের বছর যাবৎ অসৃস্হ 
শিল্পী যতীন পাল মাটি ধরেননি। 
অথচ আমরা জানি আশি ও 
একাশিতে কলকাতার সেরা ঠাকৃর 
যতীন পাল নির্মিত বালীগঞ্জ কাল 
চারের দূর্গা প্রতিমা । যতীন পালের 
নামে ঠাকুর বানান আসলে তাঁর 
সুযোগা পুত্র গণেশচন্দ্র পাল। 


প্রায় দশ বছুব হল কুমোরটুলিতে 
পা রাখেননি গোরাচাঁদ পাল। অথচ 
তাঁর ঠাকুরের গঠন শৈলীর তো 
কোন হেরফের হয়নি" গৌবচন্দু 
পাল ও নারায়ণ পালের হাতে 
বাবার কাজ হৃবহ্‌ বসে গেছে । এ 
হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা। পৃথিগত বিদ্যা 
এখানে নিচ্ষল। 

সেকালে রামচন্দ্র কিংবা একালে 
তাহেরপুরের জমিদার কংসনারায় ণ. 
7651 


2: 


দেবী, আভরণ-বিভ্ষিতা, হেমবর্ণা 
দেবী ক্ষৌমাবসনা। চোখে মুখে যুদ্ধ 
শৈষের শান্তি। আবার সন্তান 
হননের ব্যথা। চন্ডীতে বর্ণিত 
দেবীর এই মূর্তি রূপায়ণ খুবই 
ক্ঠিন। সব শিল্পীই তাই দেবীর 
রণরঙিগর্নী রূপ বেছ্ধে নিয়েছেন। 
একটি মাত্র মূর্তি ছাড়া গোরাচাঁদ 
পালও এর নন। বাতিত্রন্ম 
একজনই, তিনি হলেন রমেশ পাল। 
তিনি সর্বদাই তাঁর সৃন্ট মুল্ময়ীতে 
শোর্ষে সৃন্দর, সাহসে স্নিশ্ধ মাকে 
ধরার চেষ্টা করেছেন। 


সদর্থে রমেশ পাঙ্গ ছাড়া "চন্ডী' 
বর্ণিত দেবী মূর্তি কেউই গঠন করতে 
পারেননি । গোরাচাঁদ দেবীকে মানবী 
করেছেন। রমেশ পাল করেছেন 
ঘানবীকে দেবী । দূ ধারার বহমানতাও 
এখন সম্ভবত একধারায় এপে 
মিশছে 17] 
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ও কো- 


ধর্ষণের চেম্টা করার অভিযোগে 
মুরশিদাবাদ জেলা কো-অরডিনে শন 
কমিটির তিনজন নেতার বিরুদ্ধে 
বিভাগীয় তদন্তও ( [90100110701 
81 120০৩৩0173১) করা হয়নি। 
শদাবাদ জেলা রেজিশট্রে শন 
গর চতুর্থ শ্রেণীর মহিলাকর্মী 
শ্রীমর্তী বকুলরার্ী বিশ্বাস ১৯৮০ 
সালে একটি দরখাস্ত করেন 
তখনকার জেলাশাসকের কাছে। 
তিনি অডিযোগ করেছিলেন বহরম- 
পুর রেজিসট্রি অফিসের কেরানি 
শক্তি কৃমার দত্ত, মৃহ্রি কনককান্তি 
রায় এবং নাইট গারড় সন্তোষ 





জুডিশিয়াল ম। টের কোরটে 
ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৪২, ৩৫৪. ৫০৬ 
এবং ৭৫১ ধারায় একটি মামলাও 
দায়ের করা হযেছিল। (মামলার 
নমবর (97২ 678/80). মামলাটি 
এখনও বিচারাধীন। উদ্লেখযোগা 
শক্তি দত্ত, কনক রায় এবং সন্তোষ 
হালদার রাজা সরকারি কো-অরডি- 
নেশন কমিটির সক্রিয় সদস্য ও শক্তি 
দত্ত একজন জেলাঙ্তবের নেতা। 


রাজা সরকারের ৬৬৩১ 301117- 
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€:01010701 /৯019৩81) [1২ 
1971 অনুসারে (মরাল টারপি- 
টিউড) শ্লীলতাহানি, অসচ্চরিত্রতার 
সঙ্গে সঙ্গে সাসপেনড করা হয়। 
এছাড়া যদি কোন সরকারি কর্মচারীর 
বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা 
চালু হয় তবে মামলা চালু থাকার 
সময় এ অভিযুক্ত কর্মচারী সাস. 
পেনড হয়ে থাকবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে 
১৯৮২ সালের ১৪-৬-৮২ তারিখ 
অবধি কোন সাসপেনড করার 
আদেশ দেওয়া হয়নি। ১৪-৬ ৮২-র 
ডিসট্িকট রেজিসট্রার, মুরশিদাবাদ, 
এক নির্দেশে [মেমো নমবর ১০৮২৩) 
ডি আর] জানান **11৩7585 | 
21) ১৪(150160 01181 8 01117011001 
[9০৩৩৫7815 [351701106023- 
11১1 (1) 5401001 11017121000015, 
০130 13011)417100015-1২.0. 


(2) 62121 (8711 9৬, 
৬1011011111 90171811001 
৯.ধি.0). (3) 5171 9%1006]1 
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1001001 11914017 101) 09. 
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1971. 





1 0601101010৬ [0100৩ 00০৬০ 
[001১0 00700 ১1১00০17১1০) 
(01 0110 01১0০0৯০101 11 
91060152010 07৩. 


এই নির্দেশনামার 


রি ্ সি 2. 
ন্ ॥ নি 
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একটি কপি 


স্বগুকপ এন 






মূরশিদাবাদের ট্রেজারি অফিসেও 
গেল। 'সাসপেনড়' করার এই 
নির্দেশকে এ তিন কর্মী গ্রহণ করলেন 
না। অফিসে যথারীতি আসতে 
লাগলেন । রাজা কো-অরডিনেশন 
কমিটির মৃরশিদাবাদ জেলা শাখা 
কর্মবিরতির আন্দোলনও করলেন। 
তাদের দাবি এ সাসপেনড করার 
আদেশ প্রতাহার করে নেওয়া 
হোক । বেজিসট্রাব সাহেবও এ তিন 
কর্মীর ওপর থেকে সাসপেনশন 
আদেশ প্রতাহার করতে রাজী 
ছিলেন না। তিনি তখন এ কমীরদের 
বেতন বন্ধ করে দেবার নির্দেশ 
দিলেন। এরপর ১ জুলাই তারিখে 
হক্ষতক্ষেপ ঘটল 1 একটি টেলিগ্রামের 
মাধামে জানান হল যে মাননীয় মনি 
ওই সাসপেনশন আদেশ তুলে 
নিয়েছেন।' পরবর্তী নির্দেশ আসম্ছ। 
টেলিগ্রামটির পেরেক ডেপুটি ইনস 


| ভযোগা 
কমিটির তিন নেতা 


পেকটর জেনারেল, রাইটারস 
বিলড়িংস, কলকাতা । ১-৭-ং 
তারিখের নির্দেশেও এটেলিগ্রামটিকে 


ব্যাখা করে বলা হলঃ 


*11011013 1411101১101 012) 
1805 0০০1) [010$১১০ [0 411৩০। 
(1100 0100 00001 01 ২11১])৩1)১1- 
(1) 001 ১117 50010111৯17, 1)000015, 
91016, ১11 01215157010) 
1২0১, 11011807001 0110 ১11 
১৪110৭11101 11914617, 
11111 0001714, 911 ৩1)00010৬৩- 
৩১ 601 36111811001 ১0421 
10110 01110, 07৮ ৮11101- 
7৮0 এবং এই সঙ্গে মন্ত্রীর 
অনুরোধ যে ট্রেজাবি অফিসকে যেন 
জানিয়ে দেওয়া হয় যে ভাবা যেন 
সাসপেনড পিবিয়ডের বেতন ৪ 
ভাতাও '&ই তিনজন কমীকে দিয়ে 
দেন। 


ডিসট্টিকট বেজিসট্রার বিমল 
বানারক্ি এই  নির্দেশনামায 
স্বভাবতই অসুবিধা পড়লেন। 
তিনি এই তিনজনকে সাসপেনশন 
আদেশ দেবার আগে ১০ জুন ১৯৮২ 
তাবিখে ডেপুটি ইনসপেকটব জেনা 
বেল অব রেজিসট্রারের সঙ্গে কথা 
এসেছেন। ইতোমধো টেলিগ্রাম আব 
মন্ত্রীর নির্দেশের জোরে শক্তি দত্ত, 
কনক বায় আর সন্তোষ ঠহালদাব 
তাদের বেতন নিয়ে নিয়েছেন । এবার 
বিমল বযানাবজি মন্ত্রীর নির্দেশ 
দেবার অথরিটিকে চালেনজ 
করলেন । তিনি ১২৩০ ডি আর (এম) 
$-৭-৮৯ তারিখের নোটে মুরশি- 
দেওয়া থেকে নিরস্ত হবার নির্দেশ 
দিলেন। সেই সঙ্গে ইনসপেকটর 
জেনারেল অব রেজিসট শনকে 
জানালেন, হয় তাঁর আদেশ ধার্য থাক 
নতৃবা তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি 
দেওয়া হোক। অতঃপর জেলা 
রেজিসট্রার বিমল ব্যানারজি অবশা- 
মভারী রূপেই বদলি হলেন । বহরম 
বিলডিংস-এর আদেশ গিয়ে 
পৌচ্ছল। যেখানে বলা হল 41৩ 
(11100175170 1১ 41150150 0 
[116 01৫৩1 01 (1)0 076)৮৩110)0- 
101 (0 588 011৩ 070৬১11001785 


10৩7 [)1৩25৩4 11 (65 01 


1২৮1৬ 2301)06) 01 0110 ৬/.8.5. 
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(011১১111৮01110%1 
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1৯11১ 1110 ১1১১৩10৯160) 01001 
1১১ 111৩ [)1১017101 010150101 
৬1011 ১1116118121... 


শৈষ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে শন্তি। 
দণ্ড. কনক বাধ আব সন্তোষ 
হালদাব পুরোপৃরি অব্যাহতি পেয়ে 
গেলেন। আর মামলা : শোনা যাচ্ছে 
এ বাপারে পুলিশের ফাইনাল 
রিপোরট তৈবি হয়ে গেছে। এর 
পরেও পশন থেকে গেল এঁ তিন 
অভিযৃত্ত' কর্মীর বিরুদ্ধে কোন 
বিভাগীয় তদন্তও হল নাকেন + 
কেবলমাশ্র মন্ত্রীর সনজরের ভিন্তি 
তেই কি এ জাতীয় অভিযোগ খারিজ 


হয়ে যায়ঃ সাধারণত ধর্ষণের 


অভিযোগ থাকলে পুলিশের ফাই 
নাল রিপোরট ব্যাপারটি চলে না। এ 
ক্ষেত্রে পঞ্চাশ দশকের বিখ্যাত চিন্ত 
দাস ও সম্ধারারণ্ণীর মামলা থেকে 
শুরু করে ইদানিং কালের সৃপপরিম 
কোরটের সাম্প্রতিক নির্দেশ অনুযায়ী 
বহ্‌ মামলা বা অভিযোগের প্রধান 
বিবেচা হল সংশ্লিষ্ট, মহিলাটির 
স্বীকারোক্তি । এক্ষেত্রে তার বাতি- 
ক্রম বড় দৃষ্টিকটু। যেখানে মহিলাটির 
এ জার্তীয় স্বজনপোধণের নীতি 
সরকারি কাজকর্মের ক্ষেত্রে অস্বাভা- 
বিক নয় কিঃ] 


বিশেষ সংবাদদাতা 
পশ্চিমবঙ্গে মফস্বলের কুড়িটি ইতোমধো অভিযোগ জমতে শুরু 


শহরের উন্নয়নের জনা কেন্দ্রীয় 
মবকার আট কোটি টাকা অনুদান 
দিতি চান। টাকা নিয়ে কেন্দ্ু 
সাধাসাধি করছে কিন্তু প্রকল্পের 


| শ্রভাবে রাজা সরকার ছ কোটি টাকা 


নিতে পারছেন না। হাতে আর দেড় 
বছর সময়। এর পরে আর টাকা 
পাওয়া যাবে না। অথচ রাজোর 
শবি উন্নয়ন দফতরের মন্তী প্রশান্ত 
ণ্ব বলে যাচ্ছেন, টাকার অভাবে 
হাট ছোট শহরের উন্নয়ন করা 
যাচ্ছে না। 

সি এম ডি এ এলাকার বাইরে 
ছোট এবং মাঝারি শহরগুলির 


৷ উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই 


1২০টি পুরসভাকে 


পরিকল্পনা করেছেন। এতে বেন্দ্র 
দবেন আট কোটি টাকা এবং রাজা 
মবকারকেও আট কোটি দিতে হবে। 
পরিকল্পনা রূপায়ণেব দায়িত্ব 
সংশ্লিষ্ট পৃরসভাগুলির। 

কাগজে. কলমে দেখানর জনা 
কেন্দ্রীয় সরকারের 
ধরাম্দ ২ কোর্টি ৬১ ল্পক্ষ টাকা পাইয়ে 
রা হয়েছে । রাজা সরকার 
য়েছেন সাকৃল্যে.৪১ লক্ষ টাকা। 
কিন্তু দেবার কথা কেন্দ্রীয় স়কারের 
সমপরিমাণ। 


৪ 
॥ £. 25 শত সী এ ৮১৪ বি র্‌ 
৫0০ মাসি এ হত ১৮58 





করেছে, নগর উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট 
কর্মসূচিতে বরাদ্দ কেন্দ্রের টাকা নিয়ে 
নয়-ছয় চলছে । উন্নয়নের টাকার 
কোন হিসাব নেই । যে সব কাজ করা 
হয়েছে বলে বলা হচ্ছে আদৌ তা 
করা হয়নি। এ পর্যন্ত ইউটিলাই- 
জেশন সারটিফিকেট পাওয়া গিয়েছে 
মাত্র ৩৬ লক্ষ টাকার। 


কেন্দের এই প্রকল্প চালু হয় 
১৯৮০ সালে । ১৯৭৯ সালের ২০ 
ডিসেমবর কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহ নিমণি 
দফতর একটি গাইড লাইনও 
পাঠান। তাতে পরিজ্কার বলা হয় 
১৯৭১ সালের সেনসাস রিপোরট 
অনুসারে ঘে সব শহরের জনসংখ্যা 


এক লক্ষ সেই শহরগুলির উন্নয়নের 
কর্মস্চি নিতে হবে। প্রতিটি শহরের 
জনা খরচ করা হবে এক কোটি টাকা 
পর্যন্ভ। কেন্দ্র অনুদানের পরিমাণ 
হবে ৪0 লক্ষ টাকা। 


এই কর্মসূচিতে প্রথম টাকা দেওয়া 
হয়েছে খড়গপুর প্রসভাকে | এঁরা 
পেয়েছেন ৩৫ লক্ষ টানা । খড়গ পূর 
পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
উঠেছে, যে সব কাজ হয়েছে বলে 
রিপোরট দেওয়া হয়েছে তা ঠিক 


চকল্দ্ীয় সরকারের একজম অফিসার 


সরজমিন তদন্ত করে গিয়েছেন। 


১৯৮১-৮২ সালে ৯টি এবং 
১৯৮২-৮৩ সালে আরও ১০টি 
পুরসভাকে অর্থাৎ মোট ১৯টি 
শহরকে এই প্রকম্পে আনা হয়। 
১২টি শহরে কোন কাজই শুরু 
হয়নি। বাকি ৮টি শহরে টাকা খরচ 
হয়েছে বলে জানান হয়েছে কিন্ত 
কাজের কোন নমুনা নেই। 

এই প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাপারে 
রাজা সরকারের পুরসভা এবং নগর 
উদ্নয়ন দফতরেরও বিশেষ মাথা- 
বাথা নেই। দফতরের দূই মন্ত্রীর 
মধোও এ সব বাপারে তেমন 
আলোচনা হয় না। সচিব এবং 
বিশেষ সচিবের মধো সম্পর্ক মধূর 
নয়। 


মহাকরণে অভিযোগ এসেছে, 
পৃরসভা কর্তৃপক্ষ নগর উন্নয়নের 
টাকায় ঠিকাদারদের বিল পেমেনট 
করছেন এবং দ্বিতীয় বর্ষ-পূর্তি 
উৎসবে খরচ করা হয়েছে। 


কেন্দের এই প্রকল্পে বড় রকমের 
কোন কাজ হবে না। তবে রাস্তার 
উন্পয়ন, পারক, খেলার মাত, স্বাস্হা 
রক্ষার বাবস্হা, পানীয় জল সরবরাহ 
প্রভৃতি কাজ করার কথা। 

পুরসভা দফতরের রাষ্টুমন্ত্রী 
শৈলেন সবকার মালদহ জেলা 
বিশেষ করে তারি নিজের নিবচিন 
কেন্দু ইংজিশবাজারের উন্নয়ন নিয়ে 
বাস্ত। মালদহে ৮০ লক্ষ টাকা খরচ 
করা হবে। শৈলেনবাবু অন্য পুরসভা 
নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। 


এই প্রকম্প অনুযায়ী কোথায় 
কতটা কাজ হয়েছে, কত টাকাণ্খরচ 
প্রতি ছ মাস অন্তর কেন্দ্রীয় পূর্ত 
এবং গৃহনিমণি দফতরের কাছে 
পাঠানর কথা। কিন্ত রাঙ্গা সরকার 
তা পাঠাননি। অনেকক্ষেত্রে সং- 
ধিলম্ট পুরসভা কোন রিপোরট 
দেননি। অথচ এই রিপোরট না 
পেলে পরের কিস্তির টাকাও বরাদ্দ 
করা হবে না। কেন্দ্রীয় পূর্ত ও 
গৃহনির্মাণ দফতর সেই রিপোরট 
পাওয়ার পর সরজমিনে তদন্ত 
করবেন। 


এ ছাড়াও যেসব শহরে ওই 
প্রকঙ্প অনুযায়ী কাজ হচ্ছে সেই 
শহরগৃলি সম্পর্কে সমীক্ষার জন 
কতকগৃর্সি তথা চাওয়া হয়েছিল, 
কিন্ত্বু তা পাঠান হয়নি। কেন্দ্রীয় 
সরকার বারবার তাগিদ দিয়ে 
যাচ্ছেন। 


কেন্দ্ীয় সরকারের এই পরকদ্প 
কার্যকর না হওয়ার কারণ কী; কে 


সংঙ্সিষ্ট পৃরসভা? . পূরস্া 
দফতরের একজন পদস্হ অফিসার 
বললেন, কেউই দায়ী'নয়। সংশ্লিষ্ট 

পি 
অভাব, যাঁরা গাইড লাইন অনুযায়ী 
কাজ করতে পারেন। পৃরমধ্ত্রী 
প্রশান্ত শ্র অফিসারদের এই 
পুকল্পের ব্যাপারে গৃরুতু দিতে 
বলেছেন। অফিসাররা গাড়ি আর 
আরদালি লিয়ে বেরিয়ে পড়লেন 
টারে। বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান, 
ভাইস চেয়ারম্যান এবং ওডার- 
সিয়ারদের বৃরিয়ে দিয়ে এলেন 
কীভাবে টাকাগুলো কাজে লাগান 
যায়। কিছ্বু না হোক অন্তত 
নর্দমমাগুলো পাকা করা, পানীয় 
জলের জন্য কয়েকটা টিউবওয়েজ 
বসান। মাঠের চারদিকে রেলিং 


দেওয়া ইত্যাদি কয়েকটি কাজ যাতে 
করা যায়। দফতল্র এ 
ব্যাপারে কাজ কিছুই এগোয়নি কিন্তু 


মোটা টাকা টার বাবদে খরচে 
হয়েছে। 

রাজা পুরসভা দফতরের কেন্দ্রীয় 
সরকারকে জানানর কথা যে এই 
পকদ্পে রাজা সরকার কত টাকা . 
অনুদান দিয়েছেন। কিন্তু আজ 
পর্যন্ত তা জানাননি । ১৯৮০-৮১ 
পেয়েছে শৃধৃমাত্র খড়গ পুর পৃরসভা- 
১০ লক্ষ টাকা। রাজা সরকার এই 
পৃবসভাকে অনুদান দিয়েছেন ২৫ 
লক্ষ টাকা। ১৯৮১-৮২ সালে কেন্দ্রীয় 
সরকারের অনুদান পেয়েছে ঈটি 

ব্লসভা । মেদিনীপুর ৬ লক্ষ,বাঁ 
হর কালিম'পং এ 
পূরুলিয়া ১০. লক্ষ, ইংলিশবাজার 
সাড়ে ১৩ লক্ষ, কোচবিহার সাড়ে ১৫ 
লক্ষ, তারকে*বর ১০ লক্ষ, কষনগর 
১৮ লক্ষ এবং সিউড়ি ১৮ লক্ষ টাকা । 
রাঙ্গা সরকার মেদিনীপুরকে ৬ লক্ষ 
এবং তারকেশববকে ১০ লক্ষ টাকা 
অনুদান দিয়েছেন। ১৯৬২ ৮৩ দালে 
রাজা সরকার কোন পৃরসভাকে 
একটি পয়সাও অনুদান দেননি। 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পেয়েছে 
১০টি পুরসভা-বহ'রমপুর ১৫ লক্ষ 
90 হাজার, বিফপুর ২০ লক্ষ, 
বালুরঘাট ১৫ লক্ষ, জল পাই গুড়ি ৪ 
লক্ষ, শিলিগুড়ি ৬ লক্ষ, দারজিলিং 
৯০ লক্ষ, রায়গঞ্জ ৪ লক্ষ, বসিরহাট 
১০ লক্ষ, রাণাঘাট ১০ লক্ষ এবং 
কাটোয়া সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা । ১৯৮৩ 
৮৪ সালে রাণাঘাট (দৈড় লক্ষ টাকা) 
ছাড়া কোন পুরসভা একটি 
পায়নি। চলতি বছরে রাজা সরকা- 
রেরও কোন অনুদান নেই। 1] 


সঃ 


পয়সাও |" 








বাংলাদেশেব সংখালঘু হিন্দুরা 
সকলে একবাকে আমাকে বলে 
ছিলেন, শত্রু সম্পত্তি আইন বাঠিল 
না করলে বহ্‌ হিন্দুকেই বাংলাদেশ 
তাগ কবতে হবে। কাবণ এর ফলে 
তরা অনেকেই ভিটেমাটি থেকে 
উচ্ছেদ হচ্ছেন ও হমুবন। হিন্দববা 


চাকরি বাকবিতে তেমন সুবিধা 
করতে পারছেন না। ওই সম্পত্তি, 
টকুর মাযায় তাঁবা এ ঠদিন বাংলাদেশ 
ছেড়ে চলে যাননি । শেষে এই 
সম্পত্তিটুকৃতিও যদি হাত পড়ে 
তাহলে আব কিসেব মোহে তাঁরা 
বাংলাদেশে পড়ে থাকবেন 
তাছাড়া বর্জিবোজ গাবেব পথও?তা 
বন্ধ। গত আগসট মালসব ৮শষে 
ভাবতেব পবরাণ্ট্রমন্ত্রী নবসিমা বাও 
বাংলাদেশ ঘুরে গিয়ে নি 
হয়েছিলেন যে, শত্রু সম্পত্তি আইন 
বাতিল না করলে ভাবতে আবার 
উদ্বাস্তু আসা শুরু হবে। 

সামরিক প্রশাসক এবশাদ 
সাহেব বলেছেন, ডিসেমবরের 
মধ্যে শত্রু সম্পন্ডিব বাপাবে একটা 
হেঙ্গতনেসত কবধতেই হবে যেসব 
শত্রঃ সম্পর্ডি এখন লিজ্ষ দেওয়া 
আছে লিজ গ্রশ্গীনাদর কাছেই 
অপশান দেওয়া হবে হবা সেগুলো 
কিনে নেবেন কিনা । যদি না কেনেন, 
তাহলে সেগুলি সাধারণের মধ্ো 
বিক্রি করে দেওয়া হবে । আমি নিজে 
এই আদেশ দেখিনি । তবে সিলেটের 
একজন বিশিম্ট আইনজীবী আমায় 
এই কথা জানান। আমাব ইচ্ছা ছিল 
স্বয়ং এরশাদ সাহেবের মুখ থেকে এ 
ব্যাপারে সঠিক সরকারি সিদ্ধান্তে 
কথা জানব । কিন্তু তাঁর অধস্তনেবা 
তাঁর সঙ্গে আামায় দেখা করতে 


দিলেন না। নিজেরা কোন কথা 


সঠিকভাবে বলঠে পারলেন না। শুধ 
এরশাদেব একান্ত সচিব লেঃ কঃ 
শারীফ আমায় বলেছিলেন £ ব্যাপা- 
রটা যত সহজ ভাবছেন তানয়। এটা 
আইনের প্রষ্ন। এর সমাধান সহজে 
হবার নয়। শত্রু সম্পত্তি আইন 
বাতিলের দাবি ভুলেছেন পনের 
দলেব মোরচা। দাবি তুলেছেন 
দ্রান্ররাও। কিন্তু এই দাবি কখনও 


বাংলাদেশে শত্রু 





শত্রু সম্পত্তি আইন 


সাম্প্রদায়িক শীত নম্ট করছে 





বাংলাদেশ থেকে ফিরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় 


তীর ওয়ে উঠছে না। কারণ এহ 
ব্যাপারটিব সঙ্গে বহু লোকের কোটি 
কোটি টাকার স্বার্থ জড়িত। মুজিব 
এই আইনটি বাতিল করবেন সব 
ঠিকঠাক করে ফেলেছিলেন, কিন্তু 
শেষ মৃহ্র্তে তিনি তাঁর মনোভাব 
বদলে ফেলেন। বাংলাদেশে সাম্পর, 
দায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 
সঙ্গে দ্বন্দে তোস্বয়ং শেখ সাহেবও 
পেবে ওঠেননি। 


শত্রু সম্পর্তি আইন ১৯৬৫ 
সালের ১৭ দিন যৃদ্ধের সময় তৈরি 
হয়েছিল। অথাধি শত্রঙ্কে কেউ যদি 
টাকা দেন সেটা আটকাবার জন্য 
এবং শত্রুর (অর্থ ভারতীয় নাগ- 
রিক) ফেলে যাওয়া সম্পত্তির রক্ষণা- 


“শসা 


বা 
তাপে 


১১৫ নীতা টি 





আইন ওইসব পরিতাত্তদ শত্রু 
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জনা একটি 
বোরড হয়েছিল । শত্রঃ সপত্তি বলে 
চিহিদ্তি সম্পত্তি যদি কোন পাকি- 
স্তানি নাগরিকের ভোগ দখলে 
থাকে তাহলে তা বেআইনী ঘোষণা 
করা হয়। ১৯৬৬ সালে পূর্ব 
পাকিস্তানের গভরনর মোনায়েম 
খান পূর্বপাকিস্তান এনিমি প্রপারটি 
(লানড ও বিলডিংস) আডমিনিস- 
ট্রেশন ও ডিজপোজাল অরডার 
জারি করেন। তাতে বলা হয় এ ডি 
সিরেভিনিউ আসিসট্যানট কাসটো- 
মার হিসাবে শত্রচ্র সম্পত্তি বিক্রি 


করে দিতে বা অন্যকে লিজ দিয়ে 


্ 


দিতে পারবেন। 

এই অরডারের বিরছদ্ধে হাই- 
কোরটে প্রথম মামলা করেন বরি. 
শাল কাউখালির আনন্দমোহন 
কৃষ্ডু। তিনি পাওয়ার অব আটরনি 
নিয়ে ভারতে চলে যাওয়া এক হিন্দুর 
চালের কল চালাতেন। তাবি ওপর 
যখন নোটিশ আসে তখন কুণ্ডু 
মামলা করেন এই বলে যে, তিনি 
যুদ্ধের মাগে থেকে বায়নাপত্র 
অনুযায়ী সম্পত্তি ভোগদখল কর. 
ছেন। কী করে এটা শত্রু সম্পত্তি 
হয়। মামলায় কৃন্ড্ব জিতে যান। 
১৯৭৪ সালে- শত্রু সম্পত্তি আইন 
বাতিল করে হয় ৪৬ নং আইল 
অথাৎ অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি 


আহন। তাতে প্রুডোক মহকৃমায় ওই 


সম্পত্তি পরিচালনার জনা পাঁচ. 


জনের কমিটি হয়। ওই আইন 
অনুসারে নতুন কবে আর সম্পন্তি 
নেওয়া তয় না। ভবে যেটা নেওয়া 
হয়ে গেতছে তাব ম্যানেজামনটের 
ভার দেওয়া হয় কমিটিকে । ঠিক হয়, 

সম্পত্তি ফেলে ভারতে চলে গেছেন 
এমন কেউ ইচ্ছা করলে ভারত 
বসেই ওই সম্পন্তি বিক্রি কবে দিতে 
পাধাবেন। ওই টাকা নন বেসিডেনট 
খাতে জমা হবে । মুজিবের সময় এই 
শত্র' সম্পন্তি শ্রাইন বাতিলের জনা 
তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন 
ধর একটি রদল করেছিলেন । কিন্তু 
ভা কার্ধকর কবাতি পাবেননি। 
ইতিমধো দোশে কৃ হয। জিযায়ুর 
বহমান এসে পুবনে। আইন বাতিল 
করে ১৯৭৬ সালে নহুন অরডিনানস 
কবেন। ১৯৬৯ সালে এক নং 
অরডিনগনসেব পুনঃপ্রবর্তন করে 
নতুন করে শত্র সম্পত্তি অধিগ্রহণের 
বিধান দেওযা হল! পরতোক থানায় 
দজন শুহশীলদাবকে ভাব দেওয়া 
হল অনাবাসিকদেব সমপন্তি খুঁজে 
পাব কাব জনা । ঠাদের কান 
নির্দিষ্ট বেহন নেই | যেমন সম্পন্রি 
খুজে দেবেন তাব এক ০তথাঁংখ 
চিনি কমিশন পাবেন। 


এব ফল্ল সেই থেকে সাবা দেশ 
জুড়ে 'ডাইনী শিকার' শুক হয়ে 
গেছে।। রা সমস্ত হিন্দর 

সম্পত্তি দেখিয়ে বলছেন এটা অনা 
বাসিকদের সম্পন্তি। এটি সবকারে 
বতরবে। বাংলাদোশ অধিকাংশ 
সম্পন্তিউ ছিল একাম্নবন্ধী পারিবা- 


বিক সম্প্তি। দুই ভাই ভারতে 
ঢলে এসাছেন, ত্বাদেরএক ভাই 


বাংলাদেশ বয়ে গেছে।। এখন বলা 
হচ্ছে তোমার অনা ভাইদের সম্পত্তি 
থাসত সম্পন্তি বলে গণা হবে। 
আদালতের রায মাচ্ছে ৬৫ সালের 
যুদ্ধের আগে কেউ ভাবত গিষে 
থাকলে তার সম্পন্তিই শুধু নেওয়া 
যাবে। বহ্‌ হিন্দু কিন্তু তার অনেক 
পরে ভারত গেছেন। কিন্তু তহ 
শীলদার জাল খাতা তৈরি করে 
বলছে আমার খাতায় লেখা উনি ৬৫ 
সালেব আগে ভারত গেছেন। 


ভাবপব ১৬ ঘণ্টার নোটিশে 
নাস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে । 
ধরদন একজন হিন্দ একটি তিন ঘরের 
বাড়িতে বাস করছেন । ছুটির আগের 
দিন বিকেলে তাঁকে নোটিশ ধরান 
হল যে তাঁর দু ভাই ভারতে | অতএব 
আইন মোতাবেক দৃই ভাই-এর দুটি 
ঘর এখন মধকাবে নাস্ত হবে। 
পরদিন আদালত ছুটি! 
শাদালতে যেতে পারবেন না। ১৬ 


এসে দুটি ঘর থেকে টান মেরে সব 
জিনিসপত্র ফেলে দিয়েছেন এবং 


১, পরিবর্তন & অকাটাবর ১৯৮৩ 


 মৈখানে একজন: তাঁদের পছন্দসই । 


বাতিতকে লিজ গ্রহীতা হিসাবে 
বসিয়ে দিয়ে গেছেন অথচ আদা- 
লতের রায় আছে পারটিশান দ্বাড়া 
কোন সমংপন্তি নেওয়া যাবে না। 
ওপরের ঘটনা চূড়াল্ত একটি ঘটনা। 
বহৃক্ষেত্রে ভোগদখলকারীকেই নাঙ্ত 
সম্পত্তির লিজ দেওয় হয়। এমন বহ 
হিন্দু আছেন যাঁরা ভার ভাই শ্বশুর, 
কাকা, জেঠা এমনকি বন্ধুর সম্পত্তি 
যা তিনি ভোগদখল করছিলেন 
(সম্পত্তির মালিকরা ভারতে) 
সেগুলি সরকারে নাস্ত হবাব পর 
আছেন। এখন শোনা যাচ্ছে ৩১ 
ডিসেমবরের মধো সেগুলি বিক্রি হযে 
যাবে। অবশা বিশ্রির বাণপারে 
ভোগদখলকারীদের অগ্রাধিকাব 
দেওয়া হবে, কিল্তু বহু গবিব ও 
মধ্যবিত্ত হিন্দ কেনার টাকা যোগাড় 
করতে পাববেন না, ভোগ দখল হয়ে 
যাবে৷ 


অপারেশন বরগা নামে পশ্চিয় 
বঙ্গে যেমন বাড়াবাডির অভিযোগ 
পাওয়া গেছে, শত্রু সম্পতিব ক্ষেত্রেও 
সেই একই অভিযোগ | মৃত বাবাকে 
বলা হয়েছে উনি ভাধতে চলে 
গেছেন। তাই তার সম্পত্তি নাস 
সম্পত্তি বলে গণা হবে। দোবাতর 


লম্পন্ির ক্ষেত্রে বলা হযেছে 
বিগ্ুহাকে ভারতে নিয়ে যাওয়া 


ঠয়েছে_ওয়ারিশানদের কোন অধি 
কার নেই । আমি সিলেটে থাকতে 
ধাকতৈ শুনলাম, ওখানে বসবাস 
কাবী একজন পুতিষ্ঠিত ভিন্দুৎ 
সিনেমা হল শত্র সম্পত্তি হয়ে গেল 

১৯৭৭ সালের ৯৩ মে জিয়াযৃং 
বহমান একটি সাবকূলার জ্রা্ি 
করেন (সারকুলাব নং ১এ-৪/৭৭, 
১৫৬) ওই সারকুলারেই তহশীল 
দারদের উপর ভার দেওয়া হয় ঘুবে 
ঘুরে শত্র' সম্পত্তি খুঁজে বাব করাব 
জনা। শুই সারকুলাবেব চপ্খুর্থ 
অংঙশোর ৩২নং ধারায় বলা হখ 
প্রতোক থানায় সাবকেল অফিসার 
রেভিনিউর অধীনে একটি করে সেল 
গঠন কবা হবে। ওই সেলে থাকবেন 
একজন বা দুজন তহশীলদার। এই 
থানা তহশীলদাররাই নাস্ত সম্পত্তি 
খুজে বার করবেন ১ সেগুলোর 
হিসাব রাখবেন, লিজ প্রস্তাব 
বিবেচনা ও নবীকরণেব ভার তাঁদের 
ওপর । (ধারা ৩৩) এই কাজের জনা 
ততর্শীলদারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হবে। (79 0৩ ৯011001৩ 
7৩৬//1000 0৯ 00010154 0৬ 018৩ 
(70081111011) 1 

সম্প্রতি এই প্রতিবেদন লেখাব 
সময় সহ্বাদশ্পর্র পড়লাম এই শত 
সম্পত্তি সেল নাকি বাতিল করা 
হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে 
এরশাদ একটি কলহিকত অধায়ের 


চ 


যবীনকা টানঙ্গেন। কিন্তু ১৯৭৭" 


গাল থাকে গত হ বছার আমংখা' 


হিন্দ সম্পত্তি তহশীলদাস্বা এই - 
ভাবে নম্ত সম্পত্তির অধিকারে 
নিয়ে এসেদ্বেন। আমাকে আওয়ামি 


লিগের প্রান এম পি সুধাংশু 
শেখর হালদার জানান, ১৯৭৮- ৭৯ 
সাল, ঠ্রার্য্ত সংখ্যালঘুদের শত 
সম্পতি সংক্রান্ত ৬ লক্ষ মামলা 
মাদালতে কুলেছিল। একমাত্র যাদের 
সবকারে প্রভাব আছে তরী ছাড়া 
খুব কম সংখ্যালঘুই তহ শীলদাবদের 
শোন দৃগ্টি এড়িয়ে আবিভন্ত হিন্দ 
সম্পত্তি রাখতে পেরেছেম। শত 
সম্পন্তির মধো শুধু মে বাড়িঘর 
বাস্তুজমি পড়ছে 'হা নয়। পড়ছে - 
কৃষিজমি, পতিতজমি.দোকান গ্রলাম, 
বাগিচা, পুকুর, বিল, ডাঙা।এছাড়া 
শত্র“সম্পর্তির মধো যাবতীয় অস্ভা 
বব সম্পত্তি। ধকন, একজন হিন্দুব 
পূর্বপাকিসঃ তানে একটি বাবসা ছিল । 
বাবসাটি ভাইকে বা বন্ধুকে বা 
নিকটআম্বীযকে দিয়ে যদি তিনি 
ভাবতে চলে যান, তাহলে সেটি শত 
সম্পন্তি বলে গণা হবে । কাবণ তিনি 
যাকে দিয়ে গিয়েছেন সেই হস্তাল্তব 
বা দান আইনত বৈধ না হলে 


(আইন বৈধ প্রমাণ কবা মুশকিল, 


অন্তত বয়সাপেক্ষ দীর্ঘমেয়াদী 
ধাপাব) ওই সম্পন্তি নম্পত সম্পত্তি 
তিসাবে গণা হবে এবং সরকার ওই 
সম্পত্তি পদ্ঘন্দমত কাউকে লিজ দিয় 
দেবেন। 


শত্র সম্পত্তি আইন সংখালঘুদের 
মধো এমন আতছক সৃণ্টি কবেছে যে, 
তারা নহৃন করে খুব কমই বাড়িঘব 
তৈবি করছেন বা সম্পত্তি কবছ্েন। 
কারণ তাঁদের আশংকা সম্পন়ি 
কবলেই তো চোখ বুঁজবার পথ 
সরকাব নিয়ে নেবে। 

দূ নমবর় হল অনেক বাত্তি্ই এখন 
থেকে নিজের সম্পন্তি উইল কৰে 
যাচ্ছেন। 

প্রায় সকলেই চাইছেন তাঁদের 
ছেলেমেয়েদের ভারতে কিংবা 
বিদেশে পাঠিয়ে দিতে । গত কষেক 


বছরে বহু তরুণ সংখালঘু 
বেআইনীভাবে ভারতে চলে 


এসেছেন । মাধামিক পাশ করাব পর 
অথবা শিক্ষা সমাপ্ত করার পরই 
ভারতে চলে আসার উপযুক্ত বয়স 
বলে তাঁরা মনে করছেন। বাংলাদেশ 
থেকে বি এ পাশ করে ভারতে এসে 


'ক্লাস নাইনে ভরতি হয়েছে নাগবি- 


কত্ত পাওয়ার জনা এমন উদাহব ণও 
আমার কাছে আছে! অনেকে মনে 
করছেন শত্রু সম্পত্তি আইন জিয়া 


আরও কঠোরতর করেছিলেন 
সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশ থেকে 


বিতাড়নের জনা । তাঁর সেই প্রচেষ্টা 
ধীরে ধীরে ফলবতী হচ্ছে । একজন 
সংখ্যালঘু নেতা বলেন £ জিয়াউর 


রহমান: টার নিধচিলী' খন্টাতোর 


' অল্তত ২০০ জায়গায় লিন 


শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করা -' 
হবে অথচ তা হয়নি। ১৯৭৮ সালে 
খুলনায় সনাতন ধর্ষ মাসম্মেগন 
গতি দিয়েছিলেন এই আইন রাসিল 
কববেন। 

ওই, সংখ্যালঘু নেতা আমাকে 
ানিয়েছিলেন £ বরিশালের শংকর 
মঠকেও শক্র সম্পত্তি ঘোষণা করা 
হয়েছে । বরিশালের ডেপুটি কমি 
শনার এই নীতির বিরগদ্ধে ছিলেন । 
কিনতু গিনি কিছু করতে পাবেনরি। 

শত্রু সমপন্তি আইন বাংলাদেশের 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ক্ষুল 
করছে। সংখাালঘুরা এর ফলে মনে 
করত্ছেন তাঁবা দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাগরিক | বাংলাদেশর অসংখা 
মানুষ আছেন যাঁরা সামপদায়িকতার 
উর্ধে। কিন্তু শত্রু সম্পড়ি তাঁদের 
কাছেও এক অস্বস্তিকর বিষয় হয়ে 


দাঁড়ি য়ে্ষে। 


শত্রু সম্পন্তি বিষয় নিয়ে বাংলা, ,. 
দেশের সংসদেও বহ্‌ প্রতিবাদ?" 
১৯৮০ মালের ৫ জন: 


উঠেছে। 
আওয়ামি লিগের সদসা সুধাং২ 
শেখর হালদার শত্রু (নাঙ্ত) সম্পত্রি 


আইন বাতিল করার জনা একটি, 


বেসরকারি বিল এনেছিলেন । বিলটি 
জিযা সরকাব বাতিল করে দেন। 
(হালদারের তৎকালীন ভাষণ 
দস্টবা) নানাদিক দিয়ে প্রত্যাখ্যাত 

খালঘৃরা বাংলাদেশে এখন 
বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তুলবার 
চেল্টা করছেন। সনাতন ধর্ম মঙা- 


মন্ডল, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু, 


সমাজ সংস্কার সমিতি প্রভৃতি হিন্দু 


সংগঠন এখন বাংলাদেশে ছন্িয়ে. 


পডছে। গত ৯৬ জুলাই যশোরের 
মাগুরাতে যে সনাতন ধর্ম মহাসম্মে 
শন হয় সেখানে ৩০ হাজাব হিদ্দ 
এসেছিলেন । সেখানে ভিন্দাদের 
সযস।াব কথা প্রকাশে ঘোষণা কধা 
হয়। আমার মতে এইমব ধর্মীয় 
মংগঠনের মাধামে সম্পদায়গত 
রাজনৈতিক সমস্যার কথা তোলা 
এক বিপজ্জনক প্রবণতা । যথেষ্ট 
সম্ভাবনা আছে যে কোনদিন বাংলা, 
দেশে মুসলিম জামাতি ইসলামির 
মত পালটা উগ্রপন্হী হিন্দ সামপ্রদা 

যিক দলও গড়ে উঠতে পারে। 


শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করে 


পি ব্রিা 


০০০০ 


ছু 
৭৯ শনি ছি ও ৩ 


সংখ্যালঘুদের সমসাগুলি যদি 


জাতীয় ৮প্রক্ষাপটে অবিলম্বে বিচার 
না করা হয় তাহলে একটি দেশের 
বহ্‌ কষ্টার্জিত নললব্ধ স্বাধীনতার 
উপবই নিদারুণ আঘ।তভ আসবে 


-যথেন্ট দৃূরদৃচ্টিস্পন্ন এরশাদ 


সাহেব হয়ত এটি উপলব্ধি করতে 
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সমস্যা নয়, বলা হয়ে থাকে যে 
দীর্ঘদিন বাংলাদেশে কোন সাম্প্র- 
দায়িক দাঙ্গা হয়নি। এটি সত 
প্রশংসা করার মত। কিন্তু আমরা 
দেখতে পাচ্ছি, এখনও বাংলাদেশের 
লপংখ্যালঘ্বদের মধ অনিশ্চয়তা 
আছে, চাপা ভীতি আছে । অনেকেই 
তাই মনে করছেন সাম্প্রদায়িকতা 
বাংলাদেশ থেকে লোপ পায়নি। এ 
বিষয়ে আপনার কী মত: 


বদরুদ্দিন £ আসলে এখানে থে 


জিনিসটা দেখতে হবে, সামপ্রদায়ি 
কতা ক্টো আছে নিশ্চয়ই, তবে 
সাম্প্রদায়িকতা বৃটিশ আমলে 
যেভাবে ছিল, অথবা পাকিস্তান 
আমলে যেভাবে ছিল সেভাবে আছে 
কিনা, যেমন পাকিস্তান আমলে 
দেখা গিয়েছিল যে যাদেরকে বলা হয় 
শোষক কি শোষিত এদের মধো 
ধরেন, বাংলাদেশি মুমলমানদের 
শোষিত শ্রেণীর মধো পাধানা ছিল। 
শোষক শ্রেণীর মধো র 
প্রাধানা ছিল। এটা একটা দ্বন্দ এই 
বাবহার করা হয়েছিল। পাকিস্তানি 
আমলের পরথেকে একটা জিনিস 
দেখা গেল যে সাম্প্রদায়িকতার 
চিন্তা, বিশেষত যারা চিন্তা ভাবনা 
করত, ছাত্র, বৃদ্ধিজীবী যারা প্রগতি- 
শীল চিদ্তা করত, এমনকি মুসলিম 
লিগের মধোও যে একটা অংশ ছিল 
যারা খুব একটা গোঁড়া ছিল না 
তাদের চিন্তার মধোও একটা পরি 
বর্তন এল, যেটা আমরা ভাষা 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখলাম ১৯৪৮ 







করা হল। 





সালে। এর কারণ বৃটিশ আমলে যে 
অর্থনৈতিক দ্বন্দু ছিল সেটা অপ- 
সারিত হয়ে গেল। গ্রামাঞ্চলে দেখা 
গেল জমির মালিক যারা ছিলেন, 
প্রথাগত সুদের কারবারি যারা 
ছিলেন, তাদের অধিকাংশ এখান 
থেফে চলে গেলেন। তাদের বদলে 

লমান জোতদাররা ছ ইঞ্চি, ন 
ইঞ্চি, তিন ইঞ্চি দাড়ি নিয়ে সুদ খেতে 
লাগলেন, যদিও সদ খাওয়া মুসলমান 
ধর্মে নিষিদ্ধ । এর ফলে গ্রামাঞ্চলে যে 
একটা দ্বন্দু সেই দ্বন্দুটা থেকে গেল 
ঠিকই, কিন্ত আগে তার যে একটা 
সাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল সেটা কেটে 
গেল - সেজন্া রাজনীতি যেটা 
একটা পরিকাঠামো বা সৃপার- 
স্টাকচার সেখানে এর প্রতিফলন 
হতে থাকল যেটা আমরা ভাষা 
আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ডিকমিউ- 
নাইলেজেশন হতে দেখলাম। 
বাংলাদেশ পর্যন্ত এভাবে আসা 
গেল। বাংলাদেশ হবার পর দেখা 
গেল এক নতৃন ধরনের সাম্প্রদায়ি- 
কতার উ্ান হয়েছে । এখানে হিন্দু, 
বৌদ্ধ বা অনা ধরনের ভাষাগত 
সংখ্যালঘ্ব যারা উর্দুতে বা চাকমারা 
যারা অন্য ভাষায় কথা বলেন তাদের 
বিরুদ্ধে বৈষমা হচ্ছে । এ ধরনের 
সমাজে যারা সংখ্যালঘু থাকে তাদের 
বিরূদ্ধে একটা বৈধমা হয়। আমি 
কিছ্বাদিন আগে যারা রেডিও, টি ভির 
পলিসি নিধরিণ করেন তাঁদের 


একজনকে বলছিলাম, এখানে 


বাংলাদেশ হবার পরে, আপনারা 
অনেক কিছু বলছেন, বাংলাদেশ 
হবার পর উর্দু গান তুলে দিলেন, উর্দু 
গান শুনতে হলে ইনডিয়াতে যেতে 
হয়। বা এখানে যারা উর্দু গজল গান, 
যেমন রুণা লায়লা তাদের উর্দূতে 
গাইতে হলে ইনডিয়াতে যেতে হয়। 
এরকম বৈষম্য এখানে আছে। যারা 
অবাঙালি তাদের ওপর আছে, যারা 


বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব মুছে গেছে কিনা _ 
সংখ্যালঘুদের মধ্যে অনিশ্চয়তার কারণ কী - 
প্রগতিশীল আন্দোলনের গতি 
নিয়ে পরিবর্তন হাজির হয় ঢাকায় বিখ্যাত বৃদ্ধিজজীবী 
বদরৃদ্দিন ওমর সাহেবের কাছে। বর্তমান সাক্ষাংকারটিতে 
বদরুদ্দিন সাহেবের বক্তব্য কোন সম্পাদনা ছাড়াই প্রকাশ 


এখন 
কী এ সমস্ত প্রশ্ন 






অমুসলমান তাদের গপবৰ মাছে, এটা 
ঠিকই। এখনকার সাম্পরদাধষিকতা 
সেটা কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষমা থেকে 
আসছে না। আসছে হতাশা থেকে। 
এটা ঠিক আগেকার দিনের মত 
সাম্প্রঙ্গায়িকতা নয়। এর টারগেটও 
আলাদা । আগে টারগেট ছিল হিন্দু 
সম্প্রদায়। ৭১ সালে দেখলাম আব 
একধরনের সাম্প্রদায়িকতা - 
অবাঙালিরা ছিল তার টারগেট। 
এখনকার টারগেট হল কমিউনিসসট, 
প্রগতিশীল, র্যাড়িকাল বা যাধা 
সেকুলার চিন্তা করে এমন কেউ 
বাংলাদেশের এই নবা সাম্প্রদায়িক 
তার টারগেট । যেজনা দেখা যায় যে 
এখানে মারশাল ল এব আমলে 
রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু দেখা 
গেল এরা ওয়াজ করছে, বড় বড় 
জনসভা করছে, ধর্মীয় জনসভা 
করছে তখন তারা তার মধো 
রাজনীতির কথা বলে বিষোদগার 
করছে, চীনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার 
বিরৃদ্ধে সাম্যবাদ বা যে কোন ধরনের 
র্যাডিক্যাল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে । 
আগেকার মত শৃধূ হিন্দুদের বিরৃদ্ধে 
কথা বলছে না। সেটা ঘে একেবারে 
চলে গেছে তা নয়, তবে তেমন 
গৃরৃত্বপূর্ণ,কিছু নয়। সাম্প্রদায়িকতাটা 
এখন যেটা আসছে সেটা মূলত 
গভীর হতাশা থেকে আসছে। 
যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলি পষ্গৃ 
হয়ে গেছে, অকোজা হয়ে গেছে, 
তারা জনগণের সামনে কোন 
কর্মসূচি দিতে পারছে না। জনগণ 
আশা করেছিল বাংলাদেশ হলে 
যেমন পাকিস্তান আমলে আশা 
করেছিল পাকিস্তান হলে অনেক 
কিছু পাব। তেমনি বাংলাদেশ হলে 
তারা আশা করেছিল অনেক কিছু 
পাব। ৪৪৬০ এখন তাদের 
পলামনে কর্মসূচি হাজির 
করার মত কোন পারটি নেই, কোন 
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নেতা নেই। এই অবস্াটার জনা 
দেখা যাবে সাম্প্রদায়িক তাব চবিপ্রটা 
অনেকখানি বদলে গেছে। 
পরিবর্তন £ সংখ্যালঘুদ্ব অনে- 
কেন সহ্গে কথা বলে দেখেছি, 
তাদের মন এখনও আশংকামুত্ত' 
নয়। তারা মনে করছেন তাদের 
শবিষাংৎ বলে কিছু নেই! তারা 
অসহায় বোধ করছেন। এই আশংকা 
কি মনস্তাঞ্ধিক, না এর পেভান কোন 
সংগত কার্বণ আছে ও 

বদরৃদ্দিন "৫ খুবই সংগত কারণ 
আছে । তবে একটা জিনিস আপনি 
এখানে লক্ষা করবেন, যারা অমুসল- 
মান বা সংখালঘু তাদের মধ্যে 
অনিশ্চয়তা রয়েছে কিন্তু আপনি 
দেখবেন এই অনিশ্চয়তা সংখাগর- 
দের মধোও আছে। যে গভীর 
হতাশার কথা বললাম যার থেকে 
জদ্ম নিচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, সেটাই 
এর কারণ। আজ একটা গরিব 
লোককে দেখবেন, যে দিন আনছে 
দিন খাচ্ছে, যার আবিকার নিশ্চয়তা 
নেই তার মধো যে নিরাপত্তার 
অভাব বোধ রয়েছে, যে কোটি কোটি 
টাকা রোজগার করছে তার মধোও 
সেই নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। 
এখানে সে টাকা বিনিয়োগ করবে কি 
করবে না, বিদেশে নিয়ে যাবে কিনা, 
গেলেও কোথায় টাকা রাখবে, 
কীভাবে রাখবে এই চিন্ভায় তারা 
মশগুল। নিজেদের ছেলেদের তারা 
বিদেশে পড়াচ্ছে । নিজেরাও বিদেশে 
বাড়ি-ঘর করে রাখছে, যাতে এখানে 
একটা কিছু হলে সেখানে চলে মেতে 
পারে। এই যে নিরাপত্তার একটা 
সামগ্রিক আবহাওয়া এটা ঘয়েছে। 


পরিবর্তন ৫ 'অকটোবর ৯৯৪৩./ ই 


2, 77577 টনি 
রি 


| সংখালঘুরা নে: করতে “পারেন । 
সংখ্যাগৃর্গের এখন এই অবস্হা, 
'তাতে সংখ্যালঘুদের অবচ্হা তো 
আরও খারাপ হবেই। 


পরিবর্তন £ বাংলাদেশ যখন তৈরি 
হয় তখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাচ্টু- 
গঠনের অনাতম সোপান বলে 
অভিহিত করা হয়েছিল, আদর্শ 
বাংলাদেশ রাণ্টু-গঠনে ধর্মনির, 
পেক্ষতার স্হান কতখানি হওয়া 
উচিত 


2 ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রের 
একটা চরিত্র। আমাদের দেশে _ 
ভারতে, পাকিস্তানে যে ধরনের 
রাষ্ট আছে সেখানে নানা ধরনের 
জনগণের মধো সামাজিক ক্ষেত্রে যে 
দ্বন্দু আছে এগুলো সরকারিক্ষমতায় 
হয়ত ঘোষণা নাও করতে পারেন, 
কিন্তু তাঁরা নানাভাবে এটাকে 
বাবহার করতে চেষ্টা করেন। 
এখানে দেখুন মুজিবর বহমান 
ঘোষণা করলেন বাংলাদেশ 
পেক্ষ রাণ্ট হবে তারপর দেখা গেল, 
আমি নিজেও দেখেছি, মাথায় টুপি 
দিয়ে তিনি মাদ্রাসাতে গেলেন। 
মাদ্রাসা শিক্ষা চাল থাকবে তিনি 
বললেন। এখন মাদ্রাসা শিক্ষা চালু 
থাকবে এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
এখন মাদ্রাসা শিক্ষা চাল থাকা মানে, 
ওর বেসটা আপনি বেখে দিচ্ছেন। 
ওইসব কুসংস্কাব এ সমস্ত ধর্মীয় 
নানারকম রাজনৈতিক চিন্তা আপনি 
বজায় রেখে দিলেন। তারপর 
টেলিভিশনে যেটা প্রথম দিকে বন্ধ 
ছিল পরে দেখা দিল খোদা হাফেজ 
অমুক তমুক টেলিভিশন আরম্ভ 
করে দিল, রেডিও আরম্ভ করে 
দিল। আমি বলি শেখ মুজিবরেব 
উত্তরাধিকার আসলে শেখ হাসিনা 
কিংবা মণি সিং আর কেউ নয়, তাঁর 
প্রকৃত উত্তরাধিকারী জিয়াউর রহ- 
মান। মুজিবর রহমান যে নীতি 
অনৃসবণ করছিলেন তার ডেভলপ- 
হয়ছে এবং এখনও হচ্ছে । রেডিও, 
টেলিভি শনে দেখতে পাবেন পাঁচবার 
আজান হচ্ছে। নানারকম ধার্মর 
কথাবাতাঁ শুনতে পাবেন। রাস্তার 
মোড়ে মোড়ে লেখা আছে কোবাণের 
বাণী। পাকিস্তান আগ্নলে তারা তো 
সাহসই করত না। এই লিখনে পাছে 
বাঙালিরা কী বলে, তাই খোদা 
হাফেজ বলে চ্ছেড়ে দিত। আর 
একটা ন্িপিজিয়স প্রোগ্রাম হত। 
তাতে বেদ পড়া হত, কোরান পড়া 
হত। এখন কিন্তু ওরা বেপরোয়া 
হয়ে শেছে। 
পরিবর্তন 2 এর কারণ কী; কোন 
বান্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জনাই কি 
সাষ্টরয্তকে এভাবে ধর্মপ্রচারে 
লাগাল হচ্ছে: 
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প্র 7০২০০ 
তাঁর সাফলা এটাই: যে তিনি 
জনগণের জনা কাজ করছেন এটা 
লোককে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
তারপর তিনি মারা পড়লেন, এবং 
অন্য কতকগুলো কাজ করতে 
পারলেন না)এটাতে তাঁর বাজিগিত 
দোষ নেই, এখানে যে শ্রেণীগত 
দুর্বলতা বাংলাদেশের শাসকদের- 
শোষকদের চরিত্রে রয়েছে সেটার 
কারণেই এগুলি ঘটেছে । 


এ 2 ধর্মকে যে বাবহার 
রনি ধর্মকে যে বাবহাব করা 


হচ্ছে এতে বাক্িগত ফায়দা তারা 
পেতে পারে, কিন্তু প্রেরীগতভাবে 
এদের টিকে থাকার জনা আজ 
জনগণের মধো যে কুসংস্কার, 
অনগ্রসরতা রয়েছে সেগুলিকে সামনে 
না নিয়ে এলে তাবা সমস্ত 
পারছে না। এজনা আমবা মনে কবি 
আজ একটা সাংস্কৃতিক আন্দো 
লনের পয়োজনীয়তা আছে । ভাষা 
তাদের প্রচারমাধামের মধা দিয়ে 


অবিরাম জনগণের ওপর বোমাবর্ষণ 
কবে চলেছে, যত রকম স্ববিরোধিতা 
আছে, মানৃষের আশা আকাক্ষা 
আছে, সেগুলিকে অনাদিকে পরি- 
চালনার চেষ্টা করছে । এটা তারা 
যৌনতা দিয়ে কবভে পারে, অপবাধ 
দিযে করতে পাবে, এটা ধর্ম দিয়ে 
করতে পারে - সেভাবেই তারা 
করতে পারে। 


পরিবর্তন ঃ আমি যখন পাকি 

স্ভানে গিয়েছিলাম তখন সেখানে 
অনেক প্রগতিশীল বৃদ্ধিজীবী দৃঃখ 
করছিলেন যে যখন দুই পাকিস্তান 
একসহ্গে ছিল তখন প্রগতিশীল যা 
কিছু চিন্তা তা পূর্ব পাকিসতান থেকে 
আসত । পূর্ধ পাকিস্তান আলাদা 
হয়ে যাওয়ায় আমরা আমাদের 
প্রগতিশীল অংশকে হ্াবিয়েছি, তার 
ফলে পাকিস্তানের প্রগতি শীল 
আন্দোলন দানা বাঁধছে না। আমি 
বলতে চাইছি, আপনাদের প্রগতি 

ীল আন্দোলনের একটা উতন্তরাধি 

কার আছে। এত বড় উত্তরাধিকার 
থাকা সন্ত্বেও এখানে ধর্মকে এবং 
কৃসংস্কারকে রাষ্টুযান্ত্রের নানাভাবে 
কাজে লাগাবাব প্রচেম্টাব বিরুদ্ধে 
বিরাট গণ আন্দোলন ধা আলনি 
যেটা বললেন সাংস্কৃতিক আন্দোলন 
সেটা হতে অত দেরি হচ্ছে কিন ১ 

বদরুদ্দিন £ দেরি হচ্ছে এইজন্য ষে 
প্রথমত আগে রাম্ট্র সাম্প্রদায়িক 
ছিল, ঘে কোন গণতাদ্ত্িক সংগ্রামে ৰ 
সাম বর বির যেতেই 
হত, সরাসয়ি ভার সঙ্গো লড়াই 
করতে হড়। পাকিস্তানের আমল 


এরা পয়সা দিচ্ছে। জনগণ যে 
বলছেন, প্রতিরোধ করতে পারছে 
না, জনগণের এই প্রতিরোধ করার 
অক্ষমতা ঘেটা দেখলে হবে নাযে শুধু 
সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
আছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
দল অকেজো হয়ে গেছে তাবা কোন 
সংগ্রামের মধ্যে যেতে পারছে না। 
কেন, এ প্রশ্নে পরে আসছি। 
সাধারণভাবে ধরুন, আজ জিনিস 
পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, আজকে 
মজ্জরির সমস্যা দেখা দিছে, আজ 
গণতান্িক অধিকার নেই, এগুলোব 
বিরুদ্ধেও তো রাজনৈতিক দল কিছু 
করছে না। তা হলে শ্রধূু যে 
সাম্প্রদায়িকতার . বিরৃদ্ধে লড়ছে না 
তা নয়। এ গুলোর বিরুদ্ধেও যে 
সংঘবদ্ধ হবে, লড়াই, হচ্ছে না। 
সেহেতু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও 
হচ্ছে না। যে মুহূর্তে ওই সংগ্রাম 
হবে, যেমন ধরুন গত ফেবরুয়ারি 
মাসে শহরে একটা পরিস্হিতির 
সৃষ্টি হল, অমনি যেসব মৌলবি- 
মোল্লারা টুপি পরে ঘুরে বেড়াগ্ছিল, 
তারা টুপি খুলে পকেটে রাখল, না 
হয় ভেগে গেল। অনা ধরনের 
লোকেরা সামনে চলে এল । যে কদিন 
আন্দোলন হল ওইসব মৌলবিদের 
সামনে দেখা যায়নি। আসলে এটা 
হচ্ছে এখানে যদি কোন গণতাদ্তিক 
আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে তা 
হালে এটা হ্বে। 


পরিবর্তন £ মুজিব থেকে শুরু করে 
বর্তমান শাসকগোম্তী যখনই প্রয়ো- 
জন হয়েছে সাম্প্রদায়িক শল্তিদকে 
মদত দিয়ে গিয়েছে । যখনই সাম্প্র. 
হয়েছে ভারা ভয়ে পালিয়ে গেছে 
আপনার কি তাই অভিমত : 


বদরৃদ্দিন £ হাঁ, ঠিক তাই। এবং 


পয়ের দিকে মুজিবর বহমান সাম্পু 
দায়িক কথাবাতাঁ বলাতে আরম্ড 
করেছিলেন এটা অস্বীকার করাব 
উপায় নেই । আমরাও ভার প্রতিবাদ 
করেছিলাম! এটা তিনি কেন কবে 
ছিলেন, যখনই তাঁবি জন সমর্থন বামে 
যেতে লাগল তখন তিনি এমন একটা 
দবন্দু বাধহার করতে চেস্টা করে 
ছিলেন যে পাকিস্তানিদের তিনি 
বললেন মাগড়া, অবাভালি, তাদের 


গেল, সব তো গেল, মূল সমস্যার 
তো ফোন সমাধান হল না। 


পরিবর্তন 2 এ কথা কি ঠিক নয় যে 
যাঁরা কমিউনিসট বা ওই" ধরনের 
মতবাদে বিশ্বা করেন তাঁরা 
সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত? 


বদরূদ্দিন ঃ আমি তাস্বীকার কি - 
না। যেমন ধরুন আমি বলব., 








যুগান্তরের শকর ঘোষকে একবার 


বলেছিলাঘ বাংলাদেশে দেখেছিলাম 
হিন্দু নামধারীরা সব মসকোপন্হী 
হয়ে গেলেন, মুসলমানেরা হলে 
চীনপল্গশি। আমি উপলব্ধি করলাম 
যে ইনডিয়া একটা ফ্যাকটর । ভারত- 


বিরোধিতা যারা করছিলেন তারাই 


চীনা-পন্হী হয়ে গেলেন । ইনডিয়াকে 
যখন বাংলাদেশ সরকার গাস দিতে 
চেয়েছিল তখন তার বিরোধিতায় 
প্রথমে নামল জামাতে ইসলামি । 
তারপব নামল বামপন্কী কিছু দল। 
বলল : জান দেব, গ্যাস দেব না। 
আমি তার বিরুদ্ধে লিখলাম এটা 
সাম্পুদায়িকতা ছাড়া কিছু নয়, গাস 
বিভ্রি ইনডিয়াকে করবে কি কোন 
চুলোয় করবে, কোন প্রগতিশীল 
দলেব তা এন্রিক্লার হতে পারে ন্য। 
ইনডিয়াব 'সঙ্গে আমার বিরোধ 
কাবণে সমালোচনা করতে পারি। 
কিন্তু ইনডিয়াকে তুমি গাস দেবেনা 
এটা হতে পারে না। যারা গাস 
বিক্রির বিবৃদ্ধে কথা বলছিল তারা 
জামাতে ইসলামির সঙ্গে নামল। 
তাবপর কোথায় তালপরটি, কোথায় 
কি. এককালে যাবা পিকিংপল্হী 
ছিলেন, ভারা অনেকে এখন পিকিং- 
পন্ফী নেই, কিল্তু আচরণটা অমন 
রয়ে গেছে। তারা ইনডিয়াকে 
অপোজ করছে ওর ভিত্তিতে । 
ইনডিয়া গভরমেনট ' একটা প্রতি, 
বিম্াশীল সরকার। ইনডিয়ান 
পিপল তাকে রেসিসট করে, আমরাও 
করি। সেদিক থেকে. না কবে, 


'ইনডিযান পিপল বলে ঘে একটা 


জিনিস আছে, যারা ফাইট কবছে ফর 
7সাসযালিজম, ফর ডেমোত্রনাসি, 
তাদের সাথে যে একটা যোগ, সেই 
যোগটা থেকে বাম পল্শিরা জনশগ ণকে 
বিচ্ছিত্ন কবে দিচ্ছে । সেজনা তাদের 
যে ভার৬বিবোধীস্টানড ভার কোন 
শগতিশীল ভিত্তি নেই। 
পরিবর্তন £ তাহলে এখানে মৃত, 
বৃদ্ধির আন্দোলন বা প্রগতি শীল 
অংন্দোলন গড়ে হলতৈ হলে বাংলা, 
দেশের মানুষেব কী কী কবর্দীয় 
আছে - 

বদরুদ্দিন £ সেটা করতে হালে যদি 


মনে করবেন সাম্পদায়ক তাকে 


গু 











প্রত্যেক মুখের রও আলাদা হয়.... 


হা, এতস্লাত ভোতনস্ে তসুরজাহযাকিলেত 
হাটি তপু নু রেওে পাওয়ার রাতে হে এসি 
তযাগলাত হোত গে মিলে হালে ! 


(গোত্ডি 


শ্যামল] রঙের 
জন্যে । 


জো 
ফর্সা রঙের জন্যে । 
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লযাকমে ক্যালামাইন হল একমাত্র ক্যালামাইন 
যা? তৈরী হয় ৩ টি অপূর্ব সুন্দর রঙে--ন্যাচারাল, 
লাইট আর গোল্ড! এর মধ্যে একটি যেন 
আপনার রঙে রঙ মিলিয়েই তৈরী ! কারণ 
লাকমে জানে-_-সব মুখের রঙ এক নয়-"" 
আলাদ। আলাদা হয়। 

মুখে মাখবার সময় লাকমে কাালামাইন সহজে 
ছড়িয়ে পড়ে মঙ্গণভাবে! আর এর মিষ্টি 
হুরভিতে-মনে খুশির আবেশ জাগে ! 
আহ্ন--ল্যাক্মে কালাম ইন মেথে, সঠিক 
রঙের ছোয়ায় আপনার রঙরূপ ফুটিয়ে 

তুলুন ! ল্যাকৃমে কালামাইন--পরথ করে 
দেখার জন্যে হুবিধেজনক 'ট্রায়াল' গ্যাকেও 
পাওয়া যায়। 


হোস জ্যালোমাহত 


প্রত্যেক রঙরূপের অঙ্গুরূপ রঙে 
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হবে না। এখানে নি কোন 
প্রগতিশীল আন্দোলন হয়, ধরুন 
আজ যদি ল্যানড নিয়ে, ওয়েজ নিয়ে, 
কালচারাল কোন বাপার, যেমন 
ডেমোত্রসার্টিক রাইট নিয়ে. যদি কোন 
মুভমেনট হয় তখন কিন্তু তার 
ফলেই এই সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা, 
রাজনীতি অনেকটা চলে ঘাবে। 
১৯৭১ সালে দেখেছি মুভমেনটের 
দময় সাম্প্রদায়িকতা চলে গেছে । 


পরিবর্তন £ কিন্তু ওই চলে 
যাওয়াটা খুবই ক্ষণস্হার়ী। যেই 
মুভমেনট শেষ হয়ে যাচ্ছে অমনি 
পড়ছে, এটা কেন হচ্ছে 


বদরুদ্দি নম? এটা হচ্ছে, তার কারণ 


আসলে যেভাবে একটা সংগ্রাম 
পরিচালনার দরকার, ঘেভাবে 
শিক্ষিত করাব দরকার, তা হয়নি। 
তা না করে সাধনে যখন একটা 
সমস্যা এসে গেল তখন তার চাপে 
পড়ে অসাম্পদায়িকতাব কথা বলা 
হচ্ছে । যেমন মুজিবর বহমান, ভিনি 
কোনদিন অসামপ্রদাঘিক লোক 
ছিলেন না, তাঁর চিন্তা যথেল্ট 
সাম্প্রদায়িক ছ্বিল। বাক্তি'গত 
আলাপ-আলোচনাতেও সেসব কথা 
বলতেন তিনি। কিন্তু রাজনীঁ হব 
চাপে যেমন তিনি কোনদিন আনটি 
আল্মরিকান ছ্ভিলন না, অবস্হাব 
চাপে তাঁকে একটা আনটি আমে- 
বিকান স্টানড নিতে হয়েছিল। 
/সজন্া এখানে যে বিশেষ অবস্াব 
সৃষ্টি হযেছিল ভাতে জনগণের মধ 
একটা মসাম্প্রদাযিক চেতনা সাম 
যিকভাবে এল। যতখানি সচে হন 
হওয়া উচিত ততখানি সচেওনতা 
ছিল না। এ জনা কমিউনিসটদেরও 
আমি দার্ী কবি। এটা একটা লাইভ 
ইস্ম. অথচ এটাকে সেভাঁবে ফাইট 
করা হয়নি । সাম্প্রদায়িক তার এখানে 
কোন বিশ্লেষণ হয়নি। সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন এখানে সংগঠিত হয়নি। 
বাইরের আঘাতটা যখন এসে 
পড়েছে তখন তাকে প্রতিহত কবার 
মন ক্ষমতা এখানে তন্ত্রগতভাবে বা 
সাংস্কৃতিক দিক থেরে কাবও নেই । 
পরিবর্তন ঃ আপনার কথা থেকে 


দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে এমন একটা 


রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় আসা 
দরকার, যারা সম্পূর্ণ তন্ত্রগতভাবে, 
নীভিগতভাবে - সাম্প্রদায়িকতার 
বিরোধিতায় বিশ্বাস করে এবং 
সমস্ত জনগণকে সাম্প্রদায়িকতা 
থেকে মুত্ত' করে তুলতে চায়। কিন্তু 
দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলেরা এ 
ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করছে না। 
তার ফলে অনেকের মধো হতাশা 
দেখা দিচ্ছে । কারণ জাতির মধো 
একটা বড় ধরনের অংশ আছে যারা 


মুন্তত বৃদ্ধিব মানুষ । তাদের মধ 


হ'তাশা এসে যাচ্ছে একট! বড় 
রকমের বিশ্লব ছাড়া কি এর মধে। 
জা সমস্যার সমাধান আছে £ 


2 ১ রধ ক 
লিখেছি। কিন্তু আজ যি বেরিয়ে 
শ্‌ধৃ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা 
বলি, তা হলে কোন কাজ হবে না, 
আসলে সাম্প্রদায়িকতার বিবদ্ধে 
সংগ্রামকে যদি জনগণের গক 
সংগ্রাম, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, 
গণতাশ্ল্িক অধিকার রক্ষার জনা যে 
সংগ্রাম, তার মধে। নিষৈ যেতে হবে। 
জনগণের জনা যাঁরা দাঁড়াবেন 
হাঁদেব সাম্পদাঘিকঠাবিরোধী একটা 
স্টানড নিতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা 
কবব আর জনগণের জন্য দাঁড়াব, এ 
দুটো এক হতে পারে না। কারণ 
সাম্প্রদায়িক ভাব পক্ষে দাঁড়ান মানেই 
জনগণকে বিদ্রান্ত করা। শৃধ 
হিন্দুদের বিরুদ্ধে, মুসলমানের 
বিরুদ্ধে নিয়ে যাগযা তা শয়, 
বাজনৈতিক এবং সাংস্কতিক কর্মসচি 
যদি জনগণেব সামনে উপস্তিত না 


কবা যাষ। শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া 
কিছুতেই এই সমসগখ সমাধান 
শম্৬ব নম। 


পরিবর্তন 2 মাপনি যে পথেব 
কথা বলছেন, সেই পাথে কিছুটা 
এগিয়েছে এমন কোন বাজনিতিক 
দশ কি বর্তমানে বাংলাদেশ আছে, 
বদরৃদ্দিন £ শ্রামি পরিচিত 
গুলিব কথা বলছি। যেমন দানি 
লিগ, জাসদ বা ন্যাপ এদেখ স্গাবও 
ক্মতা নেই এ ধবনেশ কর্মসূচি 
দেওযার। গণ হণ্ত পুনরৃদ্ধারেব জন্য 
১৫ দল হযেছে, এব দ্বারা গণঠণ্ত 
পৃনবৃদ্ধাব হবে বলে মনে কবি না। 
জিয়াউব বহমান একবার গণনল্ 
প্রননৃদ্ধাব কবে গিয়েছিলেন । পাব 
লামেনট হল। দেখা গেল পাবলা 
মেনটের কোন ক্ষমতা নেই । সেখানে 
হাতাহাতি তচ্ছে। লাইসেনস পাব 
মিট চলছে । এবাবও তাই হবে। 
চাণ৩ণ্র করাত হলে বাস্তব কর্মসূচি 
নিয়ে জনগণেব কাছে যেতে হধে। 
জনগণের কাছে যেতে না পারার 
জনাই এই ভাঙন হচ্ছ্ে। 

পরিবর্তন £ বাংলাদেশের অনে 
কের মধোই ক্ষোভ আছে শত্রু 
সম্পত্তি আইন সম্পর্কে। এ সম্পর্কে 
আপনার কি অভিমত 7 
বদরূদ্দিন £ কেন এটা চালু রেখে 
দেওয়া হয়েছে তা তে বুঝতেই 
পারছেন। গুদেরই সাঙ্গোপা্গঘা 
সম্পত্তি দখল করে আছে। মুজিব 
একবার জমির সিলিং করতে চেয়ে 
ছিলেন, তখন বড় বড় জমির মালিক 
তাতে বাধা দেন। এ 


সাক্ষাৎকার 2* 
পার্থ চট্টোপাধ্যায় 


০১১০১১১১০০৯ 
পবিব তর্ন & অকটোবর ১৯৮৩ / ৩৪ 





শর স্ব ২8) হু হি, ৭ ৩৮৫৫5 
৯85৮ ৮১৮5 









এই আইনটি ্ গ্বাধীন 
দেশের জনে - যে দেশের এত 
জনবহূল জনসংখ্যায় পূর্ণ একটি 
দেশের অধ্যে মাত্র দেড় কোটি 
লোকেব উপরে জগদ্দল পাথরের 
মত চেপে বাসেছে। ১৯৬৫ সালে যে 
আইনকে 1)০101৮৮ 011১801১1- 
1 [10114 বলে ভারত এব 
পাকিসতাানর মধ ঘে.যুদ্ধ ঘটেছিল 
সেই যুদ্ধ সং ঘটনের নামে তৎকালীন 
পাকিস্ভান শরু সম্পন্তি বক্ষাব নামে 
7য় 1)0101766 61150151501) 
1২111 এব আনডাবে ১৩০1)০।) 
1.১-ণ বল 11751 0৯ 18151% 
11) | 115171৬ 1১1)175110401 007 
(1১161 1301110111)১) /0110111)1৯- 
115111()11111101 11516011101 0৩1, 
[00১ যেটা সেই সময জাবি কবা 
১. সেই জ্ানিব পরিপেক্ষিতত 
তালে খে উাদ্দশা ছিল সেই 
উ,মদশা। ছিল সম্পাি বছ্ছদা কবা। 
পবন ল আমলে, আজ পর্যণ 5 বেটা 
০1 সৌঠা তচছেছ সম্পর্ক গাস 
41) যুদ্ধ তাই পাকিসতাদ শাহ, 
এ £পর্য শু লহ, ভান তনর্ষের 
সা/এ ২৬ বঙুবের মৈতিটুিত অবস্থান 
ফবছে। পাকিস তানের সাথে যুদ্ধ 
সংঘাঁন করব আমবা বাংলাদেশ 
কায়েম করেছি অথচ শতু সম্পন্তি 
থেকে, খু 25 পালি নাই । 


(৬ কোটি লোকের মানবিক 
সবিকাব, শাসনহানিএিক অধিকার, 


সামাফিক অধিকার, মৌলিক অধি 
বাব, মণ 5 শাগবিক অধিকারকে 
লাভ 5 কান আক এই আইনটি 
দাড়িয়ে আছে এবং পতিদিন এই 
আঠনের কবলে শুধু একমাত্র দেড় 
(েণটি সংখালঘূ সমপদায়ই নয, 
আঙ্গকে সমপত সমপরদায, আজকে 
যশ সংশ্াালখু সপদয়ের শা 
খলব। জমি পয কারিছে, সেই 
সম্পরতিও আাজাকে সংখগালঘু পম্পন্টি 
নামে গভিহঠি ৩ কবে তা শ্বাস করা 
5751 দনথব বিষয় 
পাকি হান হাওযাশ পরব খেক আজ 
পর্যন্ত য়ে সব মাইন আছে ভা 
1১1$)০11111011016)7) 01 111001)07- 
০16৮ 011 1 1৯5৯ 6161100110111- 


৯ ১18 ৬ 


110 [1011)1.01775011 (01810 এর. 
বাবাধা হয়ে থাকলে তা আইনখলে, 


টিকে থাকতে পাবে না। 10৬৯ 
টি (1)1118151)180 11 01191507৩01 
60105 ঞ্ আনছি ॥ 7 

115. 1119১ ৬২111101৩10) 
1 রা ৮1171111 


৬১1৯1 08১ 0877 ১1৯10111111 


মাননীয়, স্পীকার, রা পনি দেখে 
খ্পীবেন ১৬৯ ধারায় ৮০7 
বু, অর্থ 71২01101111 


শতক 


4, গরিব না অকটোবখ ১৯৮৩ 


ত্হ্‌ মা 


ধু [শি 


রর ১০৪ 
রা 







চা ৩০০ ৮ (৬ পাঞ্জাব ৯ এট সি বার 


রহ 2 তি [88৮ সহীপ 
2 


াদিলাদিতা এ ভা দেওয়া আছে । 


তদুপরি, আমরা তবুও তত্কালীন 
সরকার দবার্ধীনতার পর পরই 
17৩51061115 0100 59 0 
(07) করে য়ে সমস্ত সম্পত্তি 
দেওয়া হয়েছিল ৩1১১01)1 এর 
1110101 এ সেটা শৃধু বাংলাদেশ 
পধকারই বঙ্ষণাবেক্ষণ কববেন তং 
পবণবতীকালে। কখনও কোনবপে 
কান আইনের দ্বারা এই বকম 
সম্পন্তি শধিগ্ুহণের বাবসা থাকাও 
পাব লা । 1001৩166691 1)011011- 


50) 1২1110১ শষ হয়েছে 1011) 
| 1১1017)1৬, 1969. তাবপরেও 


বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, হাসখন্দ 
(10011111110)1) এর পরবে কোন 
সম্পন্তি শএ্ু সমপন্তি বপে অধিগৃহণ 
করা উচিতদছ্বিপনা। আক্তকে পতিটি 


(601 থেকে বিভিন্নকাপি 100- 


1017101)1 দেওয়া হচ্ছে। অথচ 
বি |110175101৩7)1 আজকে 


১১১ ধাবা ধদি শাসন হন খেকে 
উল্লেখ করি তাহল্ল দেখব যে 
*১/১]| 01110176)111105, ৮৬৬৩৮11১২ 
11001 1101151111, 111 11101510017 
116 ১1011 00110 16109110176 
511)10101০ (16)0111 1 তাও কৰা 
হচ্ছে না। আজাকে যে আইন কৰা 
হচ্ছে, সেই আইনের নামে, আপনি 
লক্ষ কবৃন, আমি দেখাচ্ছি, ২৪ 
থণ্টাব মধ আজাকে আমার সম্পত্তি 


খেকে 11790111৬ 1)৩০141701016) 
এব মাধামে আমাকে 
হচ্ছে! শ্রতি থানা দু জন কবে 


তত শীলদাব থাকবেন । সেই তিহ 
শীলদারেব কোন 10171001010)118)1 
নাই। পৃথিবীব ইতিহাসে এটা জানা 
যায় না? আজকে 101001১7070 
13111011111) 19৩1901117৩ এ 
যারা আজকে কর্মরত, এইসব 
শরুসমপত্তিব যারা, আজকে ০70)- 
1৬৩৩, তারা আজীকে (8০১৫10- 
[10110 ১০1৮৫1)0 না । অথচ তাদেব 
আজকে সেখানে কাজ করতে দেওয়। 
হচ্ছে । আজকে এপ 
1916017011৬ 71101001160) তহশীল 
দারেরু হাতে যাবে। , পৃথিবীর 
ইতিহাসে এটা ন্জীষবিহন। এবং 
একমাত্র যে ক্ষোন তহশীলদার যদি 
নোটিশ দিয়ে একে শত্রু সম্প্কি বা 


€)1 ৮১11011* 


৬১১৫] 1১1(01)11% করে, তাহলে 












হব টা নট রে 


ছি উগ্র 21) 
৫ 


নধ 
্ মিন এসি 2৮ 8) নি 
১ 
ধা ং এ 
শপ বি, 4 ঠা) 
রি রঃ ৪ 
| , টের 5 ৬ নি 


টার টি 






্ হ 





বাংলাদেশ সরকারের । 
| বলছি যে, তৎকালীন 
আমলে ১৩ ৫ ৭৭ তারিখে ' এক 
€1/600181 করে দিয়ে এমন করেছে 
যে, যুখনই তহশীলদার কোন 
সম্পন্তিকে শত্রু সম্পত্তি বলে [১০7 
91৮ কববে, তার উপরে সারকেল 
অফিসার, হার উপারে এস ডি ও, 
তার উপরে আডিশনাল ডেপুটি 
কমিশনার (বেভিনিউ). তারপরে 
ডিভিশনাল কমিশনার, তারপবে 
জাযেনট মেকবেটারি, তাবপরে সেক 
বেটাবি, এতটা পথ পার হয়ে এসে 
আজে কাবও সম্পত্তি রক্ষা করাব 
বা 11701))৬ 0551:0190010)1 থেকে 
মুন্ত' কবাব কোন উপায় নেই । এবং 
আজকে এই যে অধ্যাদেশ যে, 
০)1711,81 এর কথা আমি উান্লথ 
কবছছি, ৯৩ মে ১৯৭৭ তারিখের সেই 
01100017)7  অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টা 
নোটিশে বাড়িঘর থেকে ভাড়িয়ে 
দেয। শনিবার দপুব বেলা ২টাব 
সময় অরঞ্ধিস বন্ধ হয়ে যায়। 
পবওয়ানা জারি কবে দপুরবেলা, 
শনিবার দটার পরে। ববিবাবে 
কাবও কোন কিছু কবাব থাকেন।। 
অতএব রবিবাবে ভাকে বাড়ি থেকে 
বেব কবে দেওম্ঞ হয় এই আইনের 
বলে। আজ আমি 017১1100001071) 
এব যে সব ধাবাব কথা বলছি, 
আাপনি লক্ষ করাবেন, ০১০০০ 01- 
/5101010 19 011 1170 
»150৩ ১1,111 01111৮16১01 11) 
৩1৯1৬ ৩0111181191 (01)00611- 
(11111 (6) 511 6111/01৯, 
|.001.1111 ৬ (১১11)1 197, 
৬1()1৬ 10 /5101610 ১৫টা যদি 
স্বাভাবিকভাবে আপনার কাচ্ছে 


111) 16) 


। 1১10৬ কবি তাহলে দেখছে পাবেন 


যে, কী রকম অগণতান্তিকভাবে 
আক্জকে এই আইনের “বারা সম্প্র 
দায়ের লোককে কীভাবে গৃহহারা 
করা হাচ্ছে, পথে বসান হচ্ছে । 
আজকে সাবা বাংলাদেশের 
প্রতিটি এলাকার জল্পুতিনিধিবৃন্দ 


এখানে বয়েছেন। আমি জানিনা 


মাননীয় স্পীকার, একজন সদসাও' 


এমন আছেন কি না.যার কাছে তার 
এলাকার কোন লোকের কাছ থেকে 
এই আাবেদন আসেনি যে. আমাকে 


হিরন 
দঃ ১ ১) 
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ম্রিন সি 

























'এলাকাম় যদি তিনি এমন একজন. 


লোকও পান যেখানে পু সম্পত্তির ... 
ছোঁয়াচ লাগেনি, তাহলে আমি... 
আমার মেম্বারশীপ উতাগ রূরক।, 


টিনা রি 
এ 


মে 
১ 


পা 


পু র্‌ 





টিকে 


প্রকৃত আইন রূপে টিকতে পারে না, 


হাতি 


সেই আইনটাকে সরকার 11)110-' 


18৬ করেছেন, 17119100001 কারে 


॥ 
4 
্ 


ছেন। শৃধু ভাই নয়, আজকে, ' 


বাংলাদেশ একটা (17010191010) 


৯(৫)10, 


তার যে 11110117161) ্‌ 


1101091৯1)11) অনা দেশের সাথে 


ব্রায়েছে সেটাতে উপেক্ষা বঝা হচ্ছে। 
আমি ভারতবর্ষে যাব, আমার 


সম্পন্তি শবু সম্পত্তি হবে। সিলেটের 


অর্ধেক লোক লনড়নে স্তায়ছে। 


তাদের সম্পত্তি তো শত্রু সম্পত্তি হয় 


নাই । আমার জন্মের পরে, আমার 
বাবাব মুত্ার পরে আমি সম্পত্তির. 
মালিক হব 0101 ৬10) 2101 


6-৯151৩1 সেখানে আমার অনা. 


হিঃ 


০0-৯1681৮1রা পরথিবীর যে'কোন ৷ 
জায়গায়ই থাকুন না কেন, গ 


191,১৮1) টি 11711 01 ০৮701৯- . 


111) 10115 ৮111) 0170 1)15)071৬ 
116)1 ৬১101) 11)0 0100), আজকে 
কেউ ভারতবর্ষে গেলে ঠার সাধে, 
বাংলাদেশের কোন স্হামী সম্পত্তি 
সাথে নিয়ে যায়! যাবে না। 
মামি আরও জানাচ্ছি, আজাকে 
সরকাব এটাব দিকে লক্ষা করছেন 
মা, এইসব তহর্শীলদারঘা শ 
সম্পত্তি করার নামে তহ্শীল " 
অফিসে বসে সমস্ত রেকরভপত্র 
খুঁজে যেখানেই হিন্দুর নাম দেখেছে, 
অমনি সেটা কেটে দিয়ে লিখে : 
বোখছে অধিকারী ভারতবাসী অথবা 
শাবহ সম্বাট। 
পঞ্চয়াংশ লোক এইদেশে সংখালঘু, ৷. 
এই এক পঞমাংশ লোকের সমস্ত 
সম্পঞ্ডি আজকে ভারতীঘ নাগ 
বিকছে পরিণত করা হচ্ছে এবং .. 
এইভাবে তারা এই দেশকে ক্ষতি. 
গৃস্ত কবছে । তাই সরকারের পুতি 
মামি আবেদন জালিয়ে বলছি যে, 
আমার এই বিল গ্রহণ করা উচিত।, 
আমাব এই বাংলার সম্পদ ভারতের : 
নাগরিকের হতে পারে না. ভারতের, 
ঘালিকানায় যেত পারে নন। মাজকে 


আমার বহ্‌ বন্ধু জানেন, বহু বন্ধুকে ৩. 
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ভোটের বাপাবে সকল শ্রেপীর 


নাগরিকের কাছে যোতে হয়েছে। 
তারা প্রতেকেই, ডখম বলেছিলেন " 
যে, শত্রু সম্পত্তি আমরা রাখব না। 
অথচ দি সামানা একটা অধ্যা:, 
দেশের খে, যেখানে 151400৮১ 
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রেক্সোনায় আছে চার 
প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ_ 
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), 
লবঙ্গ আর ঢেরিবিনৃথ । ঃ 

রেক্সোন। মেখে ম্লান করুন-_ 20088440191 

এ আপনার ত্বক রাখে কোমল | 8 

ও উদ্বল ৷ অঙ্গে অঙ্গে জড়িরে এ ৪ ূ রর | 
রাখে আপনার প্রিয় সুরভি... ৮০ 
আপনার ত্বকের যর নেবার 

স্বাভাবিক উপার ! 


৭15-85:-78-2416 8৫ রা [হন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন, 


৮ 








4. 2৭ 
রঃ চটি 
+ পৃ ও] 2 )4 


কিটিপ 75 ক 
74 9১১১7) 


৮ 6 ৯৪ ৮5 
চন নানে ৮ ১8 ১ ০ 4 


4 ্ র্‌ । ২দৃ* শ ১৭. 1 7. )৮ টর হত রি টি প্র বু 7 রে বি দু 4 ৮ % রর রর এ চি ৯ ৫ রি রি 3 রর ০ রি ১ ৮৪০ । র্ শত ২৭ 
কর কথ। আছে সৈহ ?১:92100 -. কাজেই যদি বন্ধ 'লা..গাকে' কাঁ', আজকে একরামে বাধা দিতে পাকে. 
সিন টা ্ শপ ৮ রং ঘর ৰা নি ৬ ৮ ্ রর 
[কিন্তু তার নিজের ভাই, মা-ধোগ . 
'মদি পু | 
যদি পথে. বসত তাহলে ও 
চে 


এয নামে আজকে ঢাকা : 

প্রতিটি লোক জানেন, আজকে. 
[.68061 ০1 016 ₹1০989৪ যিনি 
থামে বসে আছেম, তিনি নিজেও 
জানেন, তিনি নিজেও বহু মাঘলা 
পরিচালনা করেছেন। . আজকে 
হাউসে বহৃ মেমবার 19৬/%০1 
আছেন, এমনকি বহু মন্ত্রীও 18 ৬/%- 
৩ আছেন, আজকে 1,817 ৩টি 
01715 2110 [210 /৯৫110110151- 
1911018-4র মন্ত্রী আছেন 
তিনিও আইনজীবী, পর্বে যিনি 
ছিলেন তিনিও আইনাঙ্ীবী 'ছিলেন। 
কাজেই এ সমস্ত আইনর্জীবীরাই 
বুঝেন যে, কীভাষে আজকে একটা 
অন্যায় আইনকে চাপিয়ে দিয়ে, 
মাননীয় স্পীকার, আজকে সমস্ত 
লোককে এবং অতান্ত গরিব লোক- 
দেরকে পথে বঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 


মাননীয় স্পীকার, আমার যেটা 
আবেদন, ১৯৬৫ সন থেকে শ্বরু করে 
আজকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত এই দীর্ঘ 
১৫ বছর পরে আমি সকলের কা্ধে 
এই মানবিক আবেদন নিয়ে এসেছি 
যে, কী অন্যায় করেছে এই দেড় 
কোর্টি লোক, এদেশে যার জন্য 
তাদেরকে '৪৭ সন থেকে অপমান 
হতে হচ্ছে। আমি শত্রু, আমার বাড়ি 
থেকে আঙ্জকে বেরিয়ে যেতে হবে। 
আমার বাবার দেওয়া সম্পত্তি যুগ 
যুগ ধরে আমি যা ভোগ করছি, আমি 
মালিক অথচ একজন তহর্শীলদার 
একমিনিটে আমাকে আমার মালি- 
কানাহিন করে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। 
আমি আজকে 53৩08181০ ঘটনা- 
গুলি উদ্দেখ করছি না। ১০]7৪120৩ 
ঘটনা উল্লেখ করলে দেখতে পাবেন 
আজকে আমার দেবতা, সমস্ভ 
দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে। আমার দেবতা পর্যন্ত 
সদাশয় সরকারের হাতে বিপর্যস্ত। 
সমস্ত দেবোত্তর সম্পন্ত্রিকে শত্রু 
সম্পত্তি করা হচ্ছে। [৩1111600৯ 
1:11410/17101)8 01 বলে, 48 
0911$ 1৯ 01011)6)0, 11৩ 091118)1 
1৩৪৬৩", এ সম্পর্কে আমাদের হাই 
কোরটের বহ্‌ 4১০)১)০7 আছে । 
10)১016৩ 3.4.514901911৩ র 
4001১16)1) ছিল, '/, 811 1১ এ 
[11101 178 0418170101৬ 011৩ 
, 6080111১, 10৩7 0)10100109 971 
100 02 10160170৬৩1 285 2811 
৩70311% [100৩11৬," শত সম্পা্তি 
সম্পর্কে আমাদের সৃপরিম কোরটের 
৩৩1১)01) 31 1). 1. তি, 
'বিনয়ভূষণ'-এর কেস সেখানে 1৩০- 
1164 হয়েছে, 1৭০১ [010)19611 21) 
0৬100151100 0011011 170 01715৯5 
(81095 09০ ১৩100140111 
105 ০৮৬৩1 10911101670. ভার 
বলা হয়েছে, যুদ্ধের 

প্রয়োজনে সম্পত্তি গ্রহণ করা। 


/7৭/ পরিবর্তন & অকটোবর ১৯৮৩ 


৮ 


প্রমোজনে সম্পর্তি গ্রহথ করেছে? 

আম আজকে আপনার কাছে 
আবেদন রাখছি, যুদ্ধ লাই, কাঁ 
প্রয়োজনে সম্পর্তি রক্ষা করতে 
হচ্ছে। আমার পম্পত্তি আমি রক্ষা 
করতে পারছি নাঃ আমার সম্পত্তি 
আজকে [0110 /১1710150719- 
01. [06091010071 কী কারণে 
রক্ষা করবে ১ কারণ ছিল যৃদ্ধ। যৃদ্ধ 
যখন নাই, সম্পত্তি আমার নিতে 
পারে না। অথবা আমার 11117000 
18%/যতক্ষণ পর্যন্ত আছে (1917১10া 
06 09101701% /১০। যতক্ষণ পর্যন্ত, 
আছে ততক্ষণ পর্যন্ত মাননীয় 
স্পীকার আমার সম্পত্তি কি করে 
যায় ১ আমার [111070119/ কে যদি 
16])১০| লা করেন, 1৬101511171 10 ৬, 
11110 |9৬ সব কিছু যদি 1019091 
না করেন 1 ৪11 016 11৬৩, তাহলে 
আমার 11 কোথায় যাবে ; আর 
সব যদি 1১169] করে দেন তবে 
আমার কোন কথা নাই। 

110611900101781 101911019 
অনুসারে আমি বলছি আজকে 
ভারতবর্ষ শত্রু, 199০10৩ করুন। 
ভারতের কের সম্পত্তি যেতে 
পারে, আমার সম্পত্তি কী করে 
যাচ্ছে আমি আজ এখানে আছি। 
আজকে আমেরিকানবাসী, আজকে 
ইংল্যানডবাসী, আজকে সৃইজার, 
লানডবাসী আরও লক্ষ লক্ষ লেক 
বাংলার বাইরে আছে। কাবও 
সম্পত্তিকে 19801) করা হচ্ছে না। 
অথচ একজন লোক যদি পাসপোরট 
করে ভারতে যায় তার সম্পত্তি শত্রু 
সম্পত্তি করা তচ্ছে। সাধারণ লোক 
আজকে বলছে এই দেড় কোটি 
লোকের সম্পত্তি 0101110]১ [010 
[0411%, তারা তায বলতে 
পারছে লা। আজকে তারা ॥1011)8- 
|, এর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গেছে এই 
দেড় কোটি লোক । যারা বাংলায় 
বলছে তারা বলছে এটা শত্রু সম্পত্তি 
নয় এটা মৃত্যু সমপত্তি। রেহাই নাই 
তহশীলদারের হাত থেকে। কাজেই 
আজকে আমি ঘেটা বলতে চাই, 
দেশের দ্বার্ধীনতা, সার্বভৌমতু রক্ষা 
করতে চাই, এই দেড় কোটি লোককে 
পথে বসাবধার এই সরকারের কোন 
অধিকার নাই। 

মাননীয় স্পীকার, আপনি বিখাত 
ব্যারিসটার। আপনি অনুধাবন করুন 
এই আইন ১৯৬৫ সাল থেকে, 
আপনি ০০/1/।-এর 16501801011 
গুলো অনুধাবন করুন, যে আইন 
বর্তমান আছে সৈ আইনে কাউকে 
জমি থেকে তাড়াতে পারে না। অথচ 

র ঘটনা আপনি জানচ্ছেন, 

আপনি (প্রনঙ্ছেন, আমরা আহত 
হচ্ছি, ' আমার (01717017105 
আজকে পথে খসতে চলেছে। এর 
জানা আমার আবেদন মআছে। 


করতেন? আজফে কোন বিধবা 
নিরাপদে নাই। 


মিসটার স্পীকার, আমি শেষ 
করছি। একজন বিধবা সম্তান লিয়ে 
এখানে ছিল। সন্তানটি লেখাপড়া 
শিখে যখন বড় হয়ে গেল, সম্তান 
কলকাতায় চলে গেল। বিধবা 
এখানে বসে আছে। 110700018%% 
বিধবা যতদিন বেঁচে 

থাকবে ততদিনে কেউ সম্পত্তি নিতে 
পারবে না। কিন্তু সে সম্পত্তি থেকে 
তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল । আজকে 
আমার দেবতা নিরাপত্তাবিহীীন। 
বিধবারা , নিরাপত্তাহ্ীন। আজকে 
আমাদের অস্তিতু নিরাপত্তাহীন । 
আমি আবেদন করব, সমস্ত জাতির 
স্বার্থে, যাতে সূরাহা হতে পারে। 
এক পঞ্চমাংশ সম্পত্তি যাতে এই 
অবস্হায় ফেলা না হয়। তার জন্য 
আবেদন করব। যে সব দ্বিজ্ঞাতিতত্ব 
থিওরিতে এসব উচ্ছেদ একদিন করা 
রয়েছে, আজ তা বর্তমান নাই, 
আজকে ৩৫৪1 90179100000115 91 
0116 12 10  ৩৮৩150০৫১' 
অতএব আমি আবেদন করব আপনি 


আমার বিলটি গুহণ করে যাতে এই 


জগম্দল পাথর থেকে মুক্তি পেতে 
পারি তার বাবস্হা করুন । 


বদহজম, পেউফা।পা, অন্জশূল, 
কোষ্ঠবন্ধতা,ইত্যাদি আমাদের 


ব্যবস্থা কর হপ্স।চিকিৎসার মূলা নি, 60/- ডাক খন্চ গৃথক। রি 


'শ্বতপ্রদব্র(লাকারিযা) 


২. নি রত০১৫১১৭ ৭ ৫ শয 90 খ ১? ৯25২ টা 
৯ রি 
8 দিক 2 
ৰ 

/  হ ধ ॥ 

হ্‌ বা 
ডং 

মান (সংসদ নেতা) 2. 


” মিঃ স্পীকার, এখানে . বলারও 
১০০১০ খুব রাম । তার কারণ হচ্ছে 


তি 


্) 


যে, এই আইনটি ১৯৭৪ সালে : 
হয়েছে। আমি এইটুকু রলতে পারি “ 


যে এই আইনটি 17061 রিভিউ। 
অতএব এর বেশি আলোচনা আমি 
র্ুরতে চাই না। উনি যে 7০10টা 
দিলেন সেই পয়েনটটা ৪)769৫9 
বিবেচনাধীন আছে। 


জনাব ডেপুটি স্পীকার £ 


একজন বলার পর আর কোন 
বলার ১৫০0৩ নাই। 17107016 
1৬11101১161, 01015 15 110 500176, 
11606 900 10 10010 74" (2) 


[.০861 91 0115 1109856 125 


811৩80 9001061. 
(বাধা প্রদান) 
আমি ভোটে দিচ্ছি । 


“১৯৭৪ সনের ৪$ সংখ্যক আইন 
বাতিলকরণ সম্পর্কে আনীত একটি 
বিল (১৯৭৪ সনের ৪৫ সংখাক 
আইন বাতিল বিল, ১৯৮০] উদ্বা- 
পনের জনা অনুমতি দেওয়া হোক।' 
[ভোট গ্রহণের পয় না" জয়ঘুক্ত 
হয়েছে]। 0 


রক স্বালা, জাহায়ে জরি, 
ঢচকিৎসায় স্থায়ী নিরামংগার 


মহিলাদের গুপ্তরোগ স্বেতপ্রদর, অনিয়মিত মাসিক, মাথা 
যন্ত্রনা, কোমর ব্যাথা, চেহারার হলুদ ভাৰ এসে শরীর ও 
চেহারার সৌোন্দষ্য নষ্ট হয়ে যায়। জামাদের চিকিৎসায় 
এই ভয়ানক প্রাণঘাতক রোগ থেকে মুত্তি পেক্কে নতুন 

যৌবন ও জোন্দর্য) পুনরায় প্রাপ্ত করুন । 


কলগে নয়, আমাদের আগ 





চুলকে কালো করে এবং ঢু পাকা রোধ করে। ইহার 





ক তেল ব্যবহারে পাকা 


ব্যবহারে মস্তি ও চোখের দুর্বলতা দূর করে । এক কোর্স 
মূল্য বি5. 38/- ডাক খরচ পথক । 


31181011016 918111101 (1910.) 


চি, ০. ৪৮৪7) 52788 (382) 





তিনশ চু ও এ উনি তি প পাহিটি ৮০৯4শ৪ 


এ শী ০ 


সম 


রি, 


চর 
হ খু 
শপ শি শিট এপ পিপি এল ৯১ আসি শে 


মা 





 প্দ্বজাতিতত্ত্র একটি বাস্তব নীতি £ বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ 
ভাগ লোকই চায় ইসলামিক রিপাবলিক মোহাম্মদ জামির আলী 


পরিবর্তন £ আপনার দল মুসালিম 
লিগ পাকিস্তান সৃষ্টি কবেছিল, 
একদিন এবাঠ ছিল শাসক দর । এই 
দল এমন একটা গুরু তুপূর্ণ অবস্হা 
থেকে ধীরে ধীর নিচে নেমে এল 
কিসের জনা 

জামির আলী £ মূল » পাকিস্তান 
আন্দোলন যে আদি ওপব তিওি 
করে শচিত হয়েছিল, পাকিস্তান 
হওয়ার পৰ সে আদর্শ, উদ্দেশ 
জনসাধারণকে বিশেষ করণে গ!রাদে 
শিক্ষা দিতি পাবিনি। এ জন। 
কিছ্বুকালেব জনা মুসলিম লিগ 
শিখিল হাম পার্ডেছে। আশা কৰি 
আবাব শ্রাগামী দিনে আাবা পঠিষ্ঠা 
গো কাব! 

পরিবর্তন ঃ দ্বিজাতিততব্বের গপব 
পাকিস্ভান গড়ে ওঠে কিন্তু 
বাংলাদেশ নুন আদশব ওপর 
ভিত্তি করে গে উঠেছে। এই 
পবিস্হিভিত মুসলিম লিগেব কি 
প্রয়োজন আছে, না প্রয়োজন 
জামির আলী 2 কায়েদই আজম 
মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতিতন্ত্ 
একটি বাস্তব তত ছিপ, এটা 
বাংলাদেশ হবাব পর সুস্পঘ্টভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে । জীবনের পথম 
থেকে শেষ পর্য*ঈ আমরা একটি 
পথক পরিবেশ এ পৃথক তাবধাবার 
ওপর ভিত্তি কবে পশ্চিষ্টিত । আমবা 
দুটি জাতি। বাংলাদেশেও আমরা 
সেইভাবে আছি । হাচ্ছাড়া বাংলা 

দেশ আন্দোলন মুলত অর্থনৈতিক 
আন্দোলন । বঞ্চনা থাবা মস্তি 

লাভের জনা এ অঞ্চলের লোকেরা 


পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করেছিল, আদর্শগত 
কোন কারণ নয়। 


পরিবর্তন 2 বাংলাদেশের আম্দো 
লনে মুসলিম লিগ সত্রিষ্মভাবে যোগ 
'দয়নি, এর কাবণটা কী ছিল, 


জামির আলী 2 ইংবাজিতে একট 
কথা আছে (0110৮ 00100101161 
11825৯ 00311101. সেদিন 


পাকিস্তানের সীমায় পাকিসভানের 
স্বাধীনতা এবং সাবভোমত্র পশ্্ণাব 
জনা অতীতে ১৯০৬ /থকে ১৯৪৭ 
পর্যন্ত মুসলিম লিগের আদর্শ তার 
কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল । এই 
আদর্শ রক্ষা করা তিগ করমমীরা ইমানি 
দায়ি বলে মনে করতেন। তাই 
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেমবর পর্যন্ত 
ওই সংগ্রাম কোন লিগ কর্মী 
দলগতভাবে অংশগুতণ করতে 
পারেনি। 





করে দিয়েছেন এবং 


পরিবর্তন £ তা হলে দেখা যাচ্ছে 
বাংলাদেশ সম্টি পেছনে আপনা 
দেব যে আদর্শগত বিরোধ ছিল তা 
থেকেই গেছে, তাই নয় কি 
জামির আলী ? বাংলাদেশ সৃষ্টির 
পেছনে আদর্শগচ বিবোধ ছিল না। 
অর্থনৈতিক বৈষমোর জনাই বাংলা 
দেশের লোক লড়াই করেছে। 


অর্থনৈতিক মৃক্তির জনাই সংগ্রাম 
গচ় উঠেছে । যেদিন বাংলাদেশ 
সণ্টি হল সেদিন অভীতে আমরা 
মেমন দেশপেমিক ছিলাম আজও 
বাংলাদেশের সার্বভৌমতের জন্য 
মুসলিম লিগ অতীতের মত কাজ 
কবে যাচ্ছে। 


পরিবর্তন £ আপনারা পাকিস্তা. 
নের সঙ্গে এখন কী রকম সম্পর্ক 
স্তাপন করতে চান - 


জামির আলী £ পাকিস্তান একটা 
মুসলিম রাম্টু হিসাবে আমরা 
মুসলিম চেতনায় উদ্দীপিত বিষয় 
পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের 
বিশেষ সম্পূর্ক থাকবে, তার মানে 
এই নয় আগ্লীদের সাঙ্গ ভারতের 
বৈরিহা থাকবে! আমরা ভারতের 


বাংলাদেশ মুসলিম লিগের (সবুর গ্রপ) সংগঠন সম্পাদক 
মাহাম্মদ জামির আলীর সঙ্গে পরিবর্তনের 
প্রকাশিত হল। পপ 
নেতা কারারৃদ্ধ হন। পু সুপ 

থেকে 


রি বা রা তি বি 
মুখপত্র কিষাণ পত্রিকার অফিস ঢাকাতে। 








সাক্ষাৎকার 


বশত ঃ মনোভাব চরকাল কামনা 
করব, আমাদের ওপর প্রভূত নয়। 


পরিবর্তন 2 বাংলাদেশকে ইসলামি 
রিপাবলিক করাই কি আপনাদের 
আদর্শ " 


জামির আলী 2 বাংলাদেশের 
পায় শতকরা ৮৫ ভাগ লোকই এটা 
কামনা কবে। বিশষ করে ইসলাম 
যেসনা৩ন ধম, এ ধর্মে সকল ধরব 
সহাবস্হান আছে। এটা সুপ্রমাণিত 
হয়েছে যে, ১৯৪৭ থেকে শুরু কবে 
১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাাকসঠানে 
আমরা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান 
আমবা পরিপূর্ণ শান্তির সহ্গে বাস 
করে এসেছি। কিন্তু বাংলাদেশ 
হবাব পর দেখা গেছে হিন্দু ভাইদের 
দৃাপূজো, কালীপৃজো দোল উত্সব 
করতে সামরিক শাসনের সহ্রায়ও। 
নিতে হয়েছে । পাকিস্তান আমলে 
এটা কবতে হয়নি । কারণ ইসলাম 
কখনও শ্রনা ধর্মেব ওপব /জার 
আবোপে বিশকাস করে না। সাভাও 
তেমনি করে হিশ্পু ভাইদেৰ বন্ধু 
হিসাবে, তাই হিসাবে গহণ করে 
অতীতেব অভ্ুজ্ঞুপ আদর্শ বা পায় 
ণেব জন। খাংলাদেশকে ইসলামিক 
পজাত০4৫ বপালচবিত করতে চাই | 
তবে ইসলামিক রিপাবলিক মানে 
এই নয় এখানে মনা কোন ধর্ম বাস 
করতে পারবে না। 


পরিবর্তন £ যে আদর্শে গপব 
ভিত্তি করে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল 
তার একটা ভিত্তি ছিল ধর্ম নির- 
পেক্ষতা। ইসলামিক প্রজ্াতন্ত্র হলে 
সেই আদর্শ লগ্ঘিঠ হবে না” 


জামির আলী ; এ প্রশ্নের 
সমাধান জেনারেল জিয়াউর রহমা 
নের ভোটে হয়ে গেছে । ৭২ সালে যে 
চার মূল নীতির ওপর বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠিত হায়েছিল, সেটা এদোশ 
নিবচিনের মাধামে প্রমাণিত হয়েছে 
ঘে গণতন্ত্র সমাজতন্ল ও ধর্ম 
নিরপেক্ষতার আদর্শকে লোকে 
প্রতাখান করে গণতন্ত্র জাতীয়তা, 
বাদ ও ইসলামের ইনসাফের যে 
রাজত্র ওয়াদা জিয়াযুর রতর্ঘান 





সাহেধ করেছিলেন, সেটা মানডেটের 
মাধামে লোকে সমর্থন করেছে। 
১৯০২ সাল থেকে যে সংগ্রাম শুরু হয় 
তা চার নীতির ওপর ভিত্তি করে 
গড়ে ওনেনি। ১৯৭০ সালের নিবা 
চনেও এ চার নীতি ছিল না। ১৯৭২ 
সালে হঠাৎ করে এ চার নীতি মাথা 
চাড়া দিয়ে ওঠে। শেখ মুজিবর 
সাহেবের দল এই চার নীতি পর্ণীত 
করেছেন। এই চাব নীতি গণ 
মানসেব "মূল নীতি' ছিল না, যদি তা 
থাকত তা হলে ১৯৭৮. ১৯৭৯ ও 
পরবর্তী পযয়ে বিচারপতি সান্তা- 
রের নিবচিনে সেটা হয়তো মানুষ 
বানচাল করে দিতে পারত। তা না 
করে সাধাবণ মানুষ বায় দিয়েছে যে 
তাবা এটা কবেনা। 
পরিবর্তন £ আপনি কি মনে করেন 
এখ পপেক্গানে ভাবনের চাপ ছিল 
জামির আলী 2 অনেকের তাই 
ধাবণা। মামাবও নিজের ধারণা । 
আব্তেধ তিন মল নীতির স্গে 
মার একটি মূল শীতি যোগ করে 
চালিয়ে দেবার জনয একটা কাপস্ল 
টতবি কৰা হয়েছিল। কিন্ত ওই 
ধ্যাপসূল 'জনগাণের' স্বীকতি 
পায়নি। 
পরিবর্তন 2 আপনি তা হলে 
বলছেন বাংলাদেশর অধিকাংশ 
মানৃষ ধর্মনবপেক্ষ হায় বিশবাস কবে 
না। 
জামিব মালী 2 এটা বাস্তব সত 
কথা | ধর্সনিবাপাক্ষ গার যে বাপ 
মানুষ দেখেছে 'সেবাগি কখনই মানুষ 
গহণ করতে পাবে না । ঘুসলিম লিগ 
যখন ক্রমতায় ছিল তখন যে কোন 
সংখ্যালঘু ভাই ইনটারমিডিয়েট 
পাশ করলে তাকে যে বন্তি দেওয়া 
5, তাতে তার খরচ করেও বাড়ি 
পাযাবার মত কিছু উদ্বৃত্ত খাকত। 
এখানে বাংলাদেশ হবার পর 
ধর্মনিবপেক্ষ ভার যাঁতাকলে সংখা 
লঘুরাই সবচেয়ে নিখ্পেষিত হয়েছে, 
যে কারণে আমবা ধর্মনিরপেক্ষ তায় 
বিশবাস করি না। আমাদের বিশ্বাস 
এ ধবনের ধর্মনিরপেক্ষ তায় শতকর। 
৪৫ গন বিশবাস কবে না। ইসলামি 
আদর্শে তা উদ্দীপিত ও দীক্ষিত। 
তাবা বিশ্বাস করে ইসলামে সকল 
ধর্মের সহাবস্হান আটে | 


পরিবর্তন £ আপনাদের সময় 
বাংলাদেশে সংখালঘুদের চাকরি 
বাকরির ক্ষেত্রে কোটা নিদিষ্ট ছিল । 
বাংলাদেশ হবার পর সেটা ভুলে 
দেওয়া হয়েছে । আপনি কি. মনে 
করেন সংখালঘুদের চাকপিন্র 


পরিবর্তন & অন্যারর ১৯৮৩ ৭ তা 


রর ॥ ৭ ৪ 
চিনি ১82) রর 


এ উর সক পবা কন ₹৫ 
2০ পি ০১৮8, চা ১. 
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টু 
ধ, ৮ ” প্‌ . 
1 & রি টু 


১ তবে দেশের কল্যাণের জনা, দেশের 


ঞ 


জটরিজি টি 
সংখ্যালঘুরা সংসদে.যাতে ভাল করে 
তাদের দাবিদাওয়ার কথা বলতে 
পারে তার জনা পারলামেনটে 
তাদের আসন সংরক্ষিত থাকা 
উচিত। বিভিম্ন পায়ে তাদের 
কটেজ 
লিগ বিশ্বাসী । 


পরিবর্তন £ সংখ্যালবুদের মধ 
শর সম্পত্তি আইন নিয়ে ক্ষোভ 
আছে। বিরোধীরা সবাই এই 
আইনের অবসান চান। আপনার 
দল কি এই আইনের অবসান 
চাইবেন? 

জামির আলী ৫ বাংলাদেশের 
ঘিনি নাগরিক তাঁর সম্পত্তিকে 
মুসলিম লিগ শত সম্পত্তি বলে 
ঘোষণা করবে না। বাংলাদেশের যে 
কোন নাগরিক তিনি যে গোত্রের 
অধিবাী হন না কেন তার 
সম্পত্তিকে শত্রর সম্পত্তি বলে 
মুসলিম লিগ ঘোষণা করবে না। 


পরিবর্তন £ আপনি বললেন যে 
বাংলাদেশের অধিকাংশ মানৃধ মনে 
মনে বিশ্বাস করে যে, এখানে ধীরে 
ধীরে ইসলামিকরণ কায়েম হোক। 
তা হলে ১৪ ফ্বেরুয়ারি আর 
ভাষাকে আবশাক করার 
ও সানীর এ ভে 
করল কেন ১ 
জামির আলী £ এটা মৃূলভ 
জনগণের রায় দ্বিল না। আমাদের 
ছোট ভায়েরা যারা স্কুল কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তারা এটা ঠিক 
বৃবতে পারেনি। এদেশে আমরা 
যারা বসবাস করি আমাদের সকঙ্গকে 
আরবি কোরান হাদিশ পড়তে হয়। 
১৬ 
| আরবিকে বাধ্যতামূলক 
কথাটা শিক্ষামন্ত্রী যে দৃষ্টিকোণ 
থেকে বলেছিলেন, সেই দৃষ্টিকোণের 
তল ব্যাখা করে ছাত্ররা মনে 
করেছিল তারা বুঝি বাংলা ইংরাজি 
শিখতে পারবে না, শুধু মাত্র আরবিই 
শিখতে হবে। আমি বিশ্বাস করি 
হিন্দুদের ধেশ্লন সংস্কৃত রে 
প্রয়োজন, যুসলমানদেরও তেমনি 
ফরজ, তারা বাধাতামূলকভাবে যেন 
আরবি শৈখে! যে আন্দোলন 
হয়েছিল, সেটা নগরাভিত্তিক, সৈটায 
মাইন্লেশস্কোপিফ জনগণের রাগ 
ছি । 
পরিবর্তন £ এ কথা কি সতী 
বাপনারা বর্তমান সামরিক শাসনকে 
সমর্থন করছেন? 


জামির আলী £ গণতন্তকার্মী 


'কোন এতিহাধাহী! প্রতিষ্ঠান কখনও : 


কোন গণতা্রহীন দেশে বসবাস 
'করতে পারে না। আমরা সেদিক 


বিশৃঙ্ধলা দূর করার জন্য সাময়িক, “ মি 

জা নি ঃ 
জনা আমরা সেটা কখনও অনুমোদন 
করি না। 


পরিবর্তন £ বর্তমান প্রশাসনের 
কাজকর্মকে আপনারা অমালোচনা 
করেন না সখর্থন করেন ? 


জামির আলী £ আমি আগেই | 
৫ আমরা আদর্শভিত্তিক 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আমাদের 
আদর্শের বিরদ্ধে রাজনৈতিক কর্ম 
সূচি কেউ যদি গ্রহণ করেম তা হলে 
তিনি ক্ষমতায় থাকুন বা না থাকুন তা 
হলে আমরা তার বিরোধিতা করি। 
জনগণের অকল্যাণকর বিরোধী 
কোন কর্মসূচি বর্তমান সরকার গ্রহণ 
করলে আমরা তার বিরৃত্ধে প্রতিবাদ 
হানাব। 
পরিবর্তন £ এই সরকার জনগণের 
বিরৃদ্ধে কোন কাজ করছেন এটা কি 
আপনার মনে হয়েছে ? 
জামির আলী £ এখনও পর্যন্ত 
এমন কিছ্বু দেখতে পাইনি যা 
কল্যাণকর-বিরোরধী বলে মনে হতে 
পারে। 


পরিবর্তন £ আওয়ামি লিগের [ 
সঙ্গে আপনাদের মৌলিক পার্থকা 
কোথায় ১ 


জামির আলী £ মৌলিক পার্থকা 
হল, ওয়া ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে 
বিশ্বাস করে, আমরা করি না, এ 
ছাড়া কোন মৌলিক পার্থকা নেই। 


পরিবর্তন 8 আচ্ছা, আপনারা 
অনেকেই বাংলাদেশ চাননি, বিহা- 
রীরাও চায়নি। কিম্তু আপনাদের 
মত অনেক রাজনৈতিক দজও তো 
সেদিন বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি। 


তা হলে আপনারা যদি আজ মূল 


জনপ্রবাহের সঙ্গে এক হয়ে যেতে 
পারেন, তা হলে বিহারীরা কী 
অপরাধ করলেন ? তাঁদের মানবতার 
'কারণে বাংলাদেশের নাগরিকতু 
[দেওয়া উচিত বলে কি আপনি মনে 
(করেন? 


জামির আলী ঃ বিহারীরা যদি 


' বাংলাদেশের নাগরিকতৃ চেয়ে থাকে 


তা হলে মানবিক কারনে তাদের 
নাগকিকতু দেওয়া উচিত। আর যারা 
পাঞফিতানের নাগরিকতু চেয়েছে 
পাফিষ্তানের, উচিত তাদের গণ 
করা। মুসলিম লিগ ক্ষমতায় এলে 
ধারা বাংলাদেশের নাগরিক হতে 
চাইবে সবাইকে নাগরিকতৃ দিয়ে 


'দেওুয়া হবে। [0 
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 “ব্যারাফপূরের- দুটি তর তীর্থ. 
»কর দাক্গাশমর্ট ও সজীব চট্টোপাধা- 
য়ের অস্বাভাবিক মৃত্বার কারণ 















সজজীব-তীর্ঘংকরের মৃত্যু 



















লী 


ডি অফিসার ভয় দেখিয়েছেন ও. আী 
দেকে নানা রম মানসিক অতা' 


জেয. সময়, 'গ'জন নি আই. 


এখনও জানা যায়নি। সাধারণত এ বাজ সরকারের গোপন চারের সম্মখথীন হতে হয়েছে । ভিনি 
জার্তীয় কোন মৃত্যার'কিনারা করতে | | রর গো আরও অভিযোগ করলেন শ্রী দের ১" 
গেলে সময়টা একটা বড় সমস্যা হয়ে রিপোারটে টেকা ছিল টি ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছবি তোলা হয়েছে : 1. 
দাঁড়ায়। যত দিন যাবে রর রর ৃ এবং তাঁকে ভয় দেখান হয়েছে 7. 
কারণগুলোও ধারে ধীরে ইনভিয়ান পেনাল কোডের ১০৩ 
হয়ে যাবে। ধারা অনুযায়ী ভুল তথা দেওয়ার 
সঞীব-তীর্ঘকরের মৃত্যুর ৭২ সজীব- উজির ল্ রহসাজনক মৃত্যু নিয়ে এখনও রর বাবস্তা নেওয়া 
ঘন্টা পরে তাদের দেহ দুটি বেওয়া, জনচিন্ত তোলপাড় । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি আই জি সি | হবে। এই ধরনের অত্যাচার বন্ধ মা 
রিশ লাশ বলে দাহ করা হয়ে | আই ডি এ সম্পর্কে যে রিপোরটটি রাজাঃসরকারকে দেন তা | করলে তিনি আর কোনভাবে সাঙ্াযা 





কোথাও এতদিন প্রকাশিত হয়নি । পরিবর্তনের পক্ষ থেকে 






করতে প্রস্তুত নন। 


খবর পেলেন প্রায় ১৬ দিন পর। শ্যামল বস এই রিপোরটটি সংগ্রহ কুরেছেন । আমরা কোন ৬। ৩১ ৫-৬৩ তারিখে শ্রী ধর 
মৃত্যুর কারণ সম্ভবত এই সময়ের | মন্তবা জনস্বার্থে রিপোরটটি পকাশ করলাম। পুলিশের ডাইরেকটর জেনারেল 


মধোই নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে। 











এবং ডি আই জি লি আই. ডিকে ২২ 
জানালেন যে, এই মৃত্বা রহাসেব 


রাজা সরকার তার তদন্ত শেষে বলা হায়েছে ৪ রা 
রায় দিয়েছেন, এটি আত্তহত্যা। আর. ৯ ভাব কাছে শা তথা আছ্ছে তাও যেন. ঘটনাটি এখন বিচার বিভাগেব। | 
কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকা নন ডেপুটি হীনসগে কটন মা “হুগিরনোজেনিনি। অধীনে । উনডিয়াস পেনাল কোডেব 
তাঁদের নিযুক্ত বেসরকারি গোয়েন্দা রেল অব পুলিশ ও সিক্রেট আই'. ৩। ২৬৫ ৪৩ তারিখে শ্রী ধর ৫00 ধারায় কলকাতা টিফ মেটরো. 
দিয়ে তদন্ত কবে জানিয়েছেন এটি: নামক গোয়েন্দা সংদ্হার ডিরেক্টর  ভবনীভবনে আসেননি । ভার পৰি... পলিটন মাজিসট্রেটের কোরটে একটি 


একটি হতার ঘটনা । এই বিল্রান্তিনু 


দেবরত ধরের লেখা সঞ্জীব তীর্থংকর 
মৃত্যু রহসা সম্পকিত রিপোরটুটি 


বাত তিন তাঁবি একজন কর্মচারী 


মানহানির মামলা চলছে, কাজাই 


ভিন্তিতেই এখন মামলা চলছে সুধীব কমাব দেকে একটি চিঠি দিয়ে তাঁর পক্ষে এখন কোনভাবেই 

কলকাতা হাইকোরটে। মামলাব আনন্দবাজার পত্রিকায় ১২৫ ৩ পাঠিয়ে দেন। শ্রী ধর তাঁর চিঠিতে: গোয়েন্দা দপ্তরকে সাহাযা করা 
১৮ ০-৮৩ ভারিখে বেরোয় । শ্রীধর 
তাঁব রিপোবটে দাবি করেন তিনি এই 


মৃত্যু রহসোর পদা উল্মোচন করতে 


বিচার্ধয বিষয় সঞ্জীব তীর্থ করেব 
মৃত্বাব কীভাবে তদন্ত হয়া উচিত ” 
কিন্তু তাতে সজীব তীর্থকরের 
মৃত্বার রহসোর কি সমাধান হবে - 


ভার চেয়ে এই আপাত অন্ধ 
কারের জগত থেকে সাধারণ 
মানৃষকে কিছুটা বিদ্ান্তি 
যাবে যদি এ বেসরকাবি গোয়েন্দা 
সংস্তার রিপোরটকে রাজা গোয়েন্দা 
দপ্তর সতিক কীভাবে পরীক্ষা 
করেছেন তা দেখা যায়। 


রাঙ্জা গোয়েন্দা দপ্তবের ডেপুটি 
ইনসপেকটর জেনারেল অব পৃলিশ 
রিপোরটটির ওপর যৈ মন্তবা করে 
রাজ পুলিশের ডিরেকটর জেনা 
রেলকে দিয়েছেন সেইটির বাংলা 
অনুবাদ করে সাধারণ মানৃষের কাছে 
প্রকাশ করা হল। এতে গোপন 
প্ির্পোরটের যথাযথ উদ্ধৃতি দেওয়া 


৭ পড হ এছ (0 গাজার ৬ 8৮১ চাটি টচ হিটজ। 9৬০৬৭ ৮৬৪৯ ৫৯০. 
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"পর্র্ছন। তাঁর মচে এটি একটি 
সুপবিকন্পিত খুনের ঘটনা । শ্রীধব 
তার রিপোরটে দেখিয়েছেন যে এই 
দই কিশোর একটি অবাঙালি প্রি 
বারের সাংংগ জড়িয়ে পাড়ে । কীতাবে 
তাদের খুনের পরিকল্পনা কবা হয় 





লেখেন ধেহেতু তাঁর রিপোরটটি শ্রী 
দের করা তদন্তের ওপর নির্ভর করে 
তাই তনি শ্রী দেকে নির্দেশ দিয়েছেন 
ক। সমস্ভ প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
দিতেখ। সমপ্ত সাক্ষীর নাম এবং 
ঠিকানা-জানাতেঞগ | কোন সাক্ষী কী 
কী ঘটনার স্বপক্ষে কী কী প্রমাণ 
দিয়েছেন তাও জানাতে । 

৪। সুধীব /দ একটি খমমো অব 
এভিডেনস' সাক্ষীদের নাষের ও 
কোন কোন ঘটনার সম্পক্ষে তারা 
প্রমাণ নাখত পারবেন তার তালিকা 


 ₹পশ করেন। এটিতে তার স্বাক্ষব 
?কবা আছে। 


যখন তদন্তকারী 
ইনসংপকটর তাঁকে এ তালিকার 
ভিন্তিতে জেরা করাতি চান এবং এ 
সান্ষীদের কাছে নিয়ে যোতে চান 
৩খন শ্রী দে সেই জেরার উত্তর দ্যিত 
বা সেই সাক্ষীদের কাছে যোত 
আসম্মঠ হন তিনি লিখিতভাবে 


সম্ভব নয়। ভিনি মারো জানালেন ; 
তাঁর সহকর্মী শ্রী দেকে আইনের 


পবামর্শ অনুযায়ী যছদিন পর্যন্ত 


বিষয়টির বিচার চলবে ততদিন, 


কোন ভথপ্রমাণ এখন গোয়েন্দা 
দস্তরাকে দিতে নিষেধ করবা হায়েছে। 


এখানে স্মনণ কবা যেছে পাবে 
তিনি শ্রী ধৃ্গ ফায়ার ওয়ারকসের 


মালিক $১ নম্বর কণনিং স্টিট 


নিবাসী শ্রীএস কে নারুলা -শ্রীধর ও 
আনন্দবাজার পত্রিকার সমপাদল। ও 
প্রকাশকের নামে একটি মানহানিব 
মামলা করেছেন । 


এটা নিশ্চিত যে শ্রী ধারের নির্দেশ 2 


অনুযায়ী শ্রী দে সি মাই ডি 
কনট্রোলিং  হনসাপ্টিকষ এব, 


,সার্ঘাদের সম্মুখীন হতে চাননি । 


৭1 এ পসতগ জানান দরকার শ্রা 


ই প্রতিটি ঘটনা নিচে ওকীভাবে তাদের একটি গাড়িতে জানান অস্ৃষ্ঠতার দরদন তিনি ষেডে  ধবের কর্মচারী সুধীর কুমাৰ দে ২৪ 
তথাকথিত সাক্ষীদের নাম মাছে করে তুলে নিয়েশিয়ে হতণ কৰা হয়। পারছেন না। তিমি শ্রী ধরের সঙ্গে. পরগণা জেলায় পুিঃশর একজন 
এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রেই: এমনকি একটা স্কেচ এঁকেও দেখান আলোচনা কবে অন্য একটি দিন ধার্য সাব-&নসপেকটর ছিলেন । ১৯৭২ 


প্লিশের মন্তব্য উল্লেখ করা 
হয়েছে গোপন রিপোরটের অনু 
সরণে। 

পরিশেষে বলা যম্ম, এটি প্রকাশ 
করার অথ ন্যোনভাবেই ভারতের 


হয়েছে কোন পথ দিয়ে এই দই 
কিশাবাক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । 

৯। শ্রী ধরের রিপোরটে তব কাছে 
যাধতীয়' তথা আঙ্কে বল দাবি করায় 
ব্াজ্জঞা /গারয়ন্দর দঙ্তর ২৪ ঢে ৮৩ 


করবেন বলেও্ড কথা দেন এছাড়া 
তিনি লিখিতভাবে জানান ১ ৬ ৮৩ 
তারিখে তিনি ১টার সময় কনাট্রালিং 
উনসপেকটরের সামনে উপস্তিত 


'থাকবেন। কনাটালিং ইনসপপেকটর 


সালে তাঁকে কর্তবে ফাঁকি, অসদা 
ঠারণ এবং নিযম না েনে চলার জবা 
চাকরি থেকে সাসপেনড় করা হয়। 
পরে সমস্ত অভিযোগ লতা পমাণিতি 
তষ্গ্লায় ১৯৭৫ সারল তারে ঢাকখি 


বিচার ব্বগ্হার প্রতি অশ্রদ্ধা বা তারিখে তাঁকে গত ২৬৫৮৩ অথবা অনয কোন সি আই ডি থেকে বরখাস্ত করা হয়। 
কোন নায়ালয়ের প্রতি অসম্মান ঠাবিখে ভবানী ভবলে হাজিব হবার অফিসারের কোন সৃযোগ হয়নি যে 
প্রকাশ নয়। এটির উদ্দেশা, সাধারণ নির্দেশ । নোটিশটিতেও বলা শ্রীদেকে কোন প্রশ্ন জিন়াসা কর ৮। সুধীর কুমার দে যে সমসত 


মানুষের কাছে বিদ্নাল্ির পর্দা 


সরিয়ে স্পট করের কিছু দেখার . শ্বমাধানে পুলিশকে সহায়তা করার : ৫। এরপরই 'সিত্রেট আই" এবং. তালিকা (১1001 0911-504017৮)1 
গুষোগ দৈলওয়া। ' রিপোকটরচিতে' জন? পুলিশের যাবতীয় প্ম্নের : তাঁর সুনাম বিপন্ন দেখে শ্রীদেবরুভ  দিযেছিলেন সেগুলির একটি জেবকস 
(নো, নয়রর ৭8৭২ “এম.পি এন) উত্তর যেন ভিলি সঠিকভাবে দেন ও ধর গম্প যেঁছে বসলেন যেত্রী দোকে কপি এই সহেগ হগ্ুযা তল এই তি 


8৯১: সিন ৫ সকটোবর ১৯৮৩ 
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. হয় দুই কিশোর মৃতু রহাসার 


বিন। 


সামনের নাম 6 তথ, ॥ প্রমাণের 


'চালিকায় যে সমস্ড সাক্ষীর নাম 
দেওয়া আছে তাদের প্রায় সবাইকে 
কনটোলিং ইনসপেকটর এবং ডে পুরি 
সুপ্গূরিনটেণডেনট সি আই ডি খুব 
ভালভাবে জবা কাবেন। জেবাব 
সময় তাবা সকলেই শ্রী ধর ও শ্রী 
দের দেওয়া ৩খ। অস্বীকাব করেন । 
সাক্ষীদের মধ বেশিল ভাগই 
জানান যে শ্রাদে তাদের কাছে 
নাভোতকে একজন 
অফিসার হিশেবে পবিচয দিয়ে 
ছিলন। কাউকে কাউকে আবান 
ধালেছিলেন যে নি পি বি আই 
(পুতিনশিয়াল বরে অব ইনভেসটি 
গেশন) এব লোক । ডা পিকে 
সধকাণ নামক এক বািবক ভিনি 
বালেছিলেন তিনি একসটেন শনে 
থেকে সি বি আই এব কাজ 
করছেন। এভাবে মিথ বলে শ্রী দে 
নিজেই নিজেকে ইনডিমান পেনাল 
কোডের ১৭০ ধারা শনুষাযী 
দণ্ডর্নীফ করে হুলেছেন। 
৯] শ্রী ধরের পক্ষে শ্রী দের দেওয়। 
'সাক্ষা ও প্রমাণ ভালিকা* অনুযায়ী 
আমার মল্তবা এখানে দেওয়া হল 2 

১। আমবরা নিবার ।বোড। 
' ব্যাবাকপুরে ক্াাপাটেন বায়ে 
বাড়িভে জড়ো হয় এবং সজীব শ্রী 
চট্টোপাধ্যায়কে খাবার দিয়ে তিনজনে 
কাপটেন রায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে 
আমে ও কাছেব গলিতে সং্জীব 
কমলের সঙ্গে এবং তীর্থসকর 
বিশালের সঙ্গে কথা বলে। 
ক। কেনী বা সুরজিৎ বায় 
খ। ফাপাটেন বায়ের কনারা ওস্ত্রী। 
ঠিকানা ১ এবং ২ নমবব আমবরা 
নিবার রোড: বারাকপুর। 
গ। প্রসেনজিৎ বৈশা ঠিকানছপোর 
ব্লেয়ার রাড, বারাকপৃর । 

৯৩ ব। 

ওপরেব সমস্ত সাক্ষী অর্থাৎ 
কেনী বা সুরজিৎ বায় (ক্যাপটেন 
সৃধেন্দ রায়ের পুত), মীরা রায় 
(ক্যাপটেন রায়ের স্ত্রী), মধুমিতা ও 
সুমিতা রায় (কাপটেন রায়ের 
কন্যাম্বয়), ঠিকানা ৮১ আমবরা 
নিধার ঘোড, থানা টিটাগড়। প্রসেন 
জিৎ বৈশ্য (বাবার নাম প্রভাস চন্দ 
বৈশা), পোরট ক্রেয়ার রোড, থানা 
টিটাগড়। এরা প্রত্যেকেই অস্বীকার 
করেন ঘে সেদিন তীর্থকর ও 
সঞজীবকে ভারা বিশাল ও কমঙ্গের 
সহ্শগে কথা বলতে দেখেছিলেন । এ 
প্রসঙ্গে একথাও বলা ঘায় বিশাল 
গ্রবং ঝকমলের বাবা যশপাল কুমার 
কাপটেন রায়ের প্রতিবেশী । তীর্ঘ 
কর, সজীব এবং প্রসেনজিৎ 
কাপটেন এস রায়ের বাড়িতে ঘনঘন 
ঘাতায়াত করত | কাপটেন রায়ের 
ছেলে কেননী ওদের বন্ধু ছিল । 


৯। তীর্থষকর এবং সজীব পোরট 
কেয়ার রোডে ডঃ দিলীপ চাটারজির 


সি বি আই, 


, বাড়ির দরজায় সাইকেল রৈখে দিয়ে 


চিড়িয়ার মোড়ের দিকে 'দৌড়ে 
যাচ্িল। ক। গৌতম সেনগৃণ্ভ খ। 
মিহির মজুমদার, পোরাট শ্রেয়ার 
পলাড়। 
সন্তবা 

গো তম সেনগৃপ্ত (পিভাগোপাল 
সেনগৃত) এবং মিহিব মজুমদার 
(৫৫ টেলিফোন একসচেনজ এর 
কর্মী)কে জেরা কবে জানা যায যে 
সং্জীব গাব নজর পাড়িব সামনে 
সাইকেল বেখে তাবপবর তীর্থকরেন 
পঙ্গে হ টিতে ঠাঁটিতঠে চিডয়া/মাড়েব 
দিকে'যায়। হাবা কেউই দোঁড়য়নি। 
সজীবের মাত্রীয়া শ্রীমতী জয়ল্তী 
চাটারজিও একথা সমর্থন করেন। 
৩। দটি বালক (তীর্থঃকব ও সজীব) 
ক লেঙ্েল ব্ুসিং পাব হয়ে ঘেতে 
দেখা যায়। 
ক।/নব ঘোষ, ঘোষপাড়া বাারাকপুর | 

নবকৃমাব ঘোষ (পিতার নাম 
প্রয়াত মোহন লাল ঘোষ) ১৮, 
ঘোষপাড়া, টিটাগডড়, নেহেক মেসট 
ক্িনিকেব কেয়ার টেকার কাম 
শ্লরাবক। জেবাব সময় তিনি স্বীকাব 
করেন ৯১-৩-৮৩ বিকাল ৫ ৩০ মি 
তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। এবং 
তারপব আব তিনি বাড়ি থেকে 
বোরোননি। লেভেল অসিং গেট 
নমবব ১৫ কখনই ভার বাড়ির থেকে 
দেখা যায় না। ২1ই কখনই সঞ্জীব ব। 
তীর্থসকরকে লেভেল নর্ণশং পার 
হতে তিনি দেখেননি । তিনি আবও 
জানান ঘে গত এপরিল মাসের 
শেষদিকে সুধীর দে তাব সঙ্গে 
অফিসে দেখা করেন এবং এই মৃত্র 
রহসা সমাধানে তাকে সাহায্য 
করাতে বলেন। 


8 সন্তান দলের একটা জমকালো 
এবং বড় মিছিলের পগ্গে তীর্থকর 
এবং সজীবকে আমববা নিবাব 
বোডেব দিকে হেঁটে যেতে দেখা 
গিয়েছিল । 


ক' গোপাল শঃএস এন ব্াযানারজি 
রোড, প্যারাকপূর। ও 
মন্তবা 
গোপাল সাউ (পিতা প্রয়াত হরিলাল 
সাউ))ঠিকানা, শান্তি বাজার, শীতল 
সাহার বাগান? থানা টিটাগড়, এস 
এন বানারজি রোড আর আমবরা 
নিবার রোডের মোড়ে পানেব 
দোকান। জেরার সময় বলেম যে 
কখনই তিনি সজীব ও তীর্থসকরকে 
মিদ্বিলের সঙ্গে হেঁটে যেতে 
দেখেননি । গত এক মাস আশে শ্রী 
দে তার স্পে দেখা করে জানতে চান 
যে ভিলি সজীব ও তীর্থঘকরকে 
মিছিলের সশ্গে হেঁটে যেতে দেখেছি 
লেন কি নাঃ তার উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন যে তিনি সঞ্জীব ও 

জীর্থকরকে চেনেন না। 


৭ বাজ দা টয় 105 হট 8 2৮ খত ই: দাত 
-&1 মিছিলটি যাওয়ার সময় প্লেছে 


ওদের দেখেন। 
ক। নারায়ণ মাহাত এস এন 
বানারজি রোড, ব্যারাকপূর। 
গ্রন্তবা 


নারায়ণ মাহাত একজন ফুচকা 
ওয়ালা । সাধারণত তিনি গোপাল 
সাউ র পানবিড়ির দোকানের 
সামনেই বসেন । তাকে জেরার জনা 
পাওযা যায়নি। তবে এ প্রসঙ্গে 
একটি কথা জানান দরকার যে এ 
আলে শ্রীমতী স্নেহেকাউর বলে 
"কোন মহিলা নেই | অবশা যশপাল 
কৃমারের স্ত্রীর নাম ছ্নেহ কুমার, 
আছেন। সুবীর দে হয়ত ঘযশপাল 
কূমারের স্ত্রীব কথাই বলতে চেয়ে- 
ছিলেন । 
৬। একটি নীল রঙের ভান (নমবর 
৬/1)৬ 914) চন্দনপৃকুরের কাছে 
বাবাসত রোডে অপেক্ষা করছি । 
ভানটির মুখ ছিল বেলওয়ে লেভেল 
ত্রশিং গেট নমবর ১৫ র দিকে। এ 
সময় ৫/৬ জন ছোলে যাদের মধো 
সজীব, তীর্ঘস্কর, বিশাল, কমল ছিল 
ভারা এসে ওঠে এবং ভ্যানটি ম্বখ 
ঘুবিয়ে বারাসতের দিকে চলে যায়। 


ক। রাদল গোমই, পাইপরোড, 
ভট্টাচার্য পাড়া, ব্যারাকপুর। 
মন্তব্য 

বাদল গোমই (পিতা বিপিন 
গোমই) ৪৬ বছর বয়সের একজন 
রিকসাচালক। তিনি সজীবের বাবা 
দিলীপ চট্রোপাধ্যায়কে 'ডান্তণর 
বাবু" বলে চেনেন। সঞজীবদের পুতি 
বেশশীও বটে। তিনি কোন ঘটন। 
জানেন না বলায় সুধীর দে তাকে 
শিখিয়ে পড়িয়ে নেন। যদি তিনি 
এরকয কোন ঘটনা জানতেন তবে 
ডান্ুণরবাবৃকে নিশ্চয় জানাতেন। 
তিনি আরও জানান শ্রী দে তাকে 
যাদবপৃরের একটা কারখানায় চাকরি 
দেবেন বলে মিথা স্বীকারোক্তি 


আদায় করে নেন। 


৭। সাদা রঙের একটি আমবাসাডর 
(নমধর ৬/1১18 93557)কে শাল: 
বনাতে শ্রী শা ফায়ার ওয়।রকন্দের 
সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়ে- 
ছিল। এ গাড়িতে সর্জীব ও 
তীর্থংকরকে জোর করে তোলা হয় 
গ্রবং তারপর €৫টা নাগাঙ্গ গাড়িটি বি 
টি রোডের দিকে চলে যায়। 
ক। কেশব কারক 
খ | দূগ্পিদ রায় 
পালবনা, থানা বারাসত 

মল্তবা 
কেশব চন্দ্র কারক (বয়স ১৪, পিতার 
নাম জীবন কৃফ কারক) ঠিকানা 
জামতাগড়, শালবনা, চ্হানীয় 


স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র সে 
এরকম বেন ঘটনা দেখেছ বলে 


পু 2১৮৮০ শী আনন বিটা তলা সহ) ৯4 
২, এ 
অস্বীকার ' করে নিতো বঙ্গে: গড়া 


এপরিঙ্গ মাসের শৈষের দিকে সে 
যখন শালবনাতে রাস্তার ধারে 
দৃর্গপিদ রায়ের পঙ্গো দাঁড়িয়ে ছি 
তখন সুধীর দে এসে তার, নাম 
ললিত ডা 
কিছু জিগ্যোস করেননি দৃ্পিদ রায় 
(৭১) পিতা প্রয়াত শ্রীকৃফ রায়, 
ঠিকানা জামতাগড়। ইনি একজন 
নিরক্ষর মানুষ । তিনি দুটি ছেলেকে 
জোর করে গাড়িতে তোলার কোন 
ঘটনা জানেন না। তাকে সুধীর দে 


সাদা আমবাসাড়র দেখেছে কি না 
জিতগ্যাল করলে জানান,এ গ্রামে দুটো 


পর্য্ত এখানে থাকে। কারণ উনি 
শনিবার কারখানার শ্রমিকদের বেতন 
দেন । শ্রীরায় ইংরাঁজি জানেন না। 
তাই নমবর বলতে পারেন না। 


৮। একটা নীলরঙের ভান (নমবর 
৬/])৬ 9014) প্রায়ই দ্নেহে 
কাউবেব বাড়িতে আসত এবং 
কখনও কখনও রাতে এ গাড়ি করে 
কোকেন,আফিং ও মদ পাচার হত! 
ক। ডাঃ পিকে সরকার ও অনানা) 
আমবারা' নিবাব রোড,বারাকপৃব। 
মন্তবা 

আগেই বলা হয়েছে আমবরা 
নিবার রোডে স্নেহে কাউর বলে 
কেউ থাকেন না। একমাত্র েনহ 
কৃমার (যশপাল কৃমাবের স্ত্রী) বলে 
একজন থাকেন। ডাঃ পিকে 
সরকার, ইনডিয়ান অরডিনানস 
ফ্যাকটরির একজন অবসরপ্রাপ্ত 
মেডিকাজল অফিসার । তিনি জানান, 
তিনি যশপাল কৃমারের একজন 
প্রতিবেশী এবং তিনি এরকম কোন 
কথা শ্রী দে কে বলেননি । এ বিষয়ে 
তিনি জানেন না। তিনি 
বলেন, তিনি এইট্ুকৃুই বলেছিলেন 
মাঝে মাঝে একটা ম্যাটাডোর ভান 
শ্রী কুমারের বাড়িতে আসে-হয়ত 
ফাকটরির কাজেই আসে। এ 
প্রসঙ্গে কনট্রোলিং অফিসারকে 
লেখা ডাঃ সরকারেরএ্ক্ষটি চিঠি 
এইস্গো দেওয়া হল। 


ঘশন্পাল কৃমারের আর একজন 
প্রতিবেশী পঞ্চানন রাম (২৮)/পিতা 
রামচন্দ্র রাম, একটি 
কনট্াকটরের কর্মী। তিনিও এরকম 
কোন ঘটনার কথা অগ্বীকার 
করেন। 
৯। স্নেহে কাউরের সেরকম আয়ের 
উৎস না থাকা এবং সে অনেকদিন 
চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরও বেশ 
বিলাসিতার মধ্যে থাকে। এটা কী 
করে সম্ভব 2 এর থেকে মনে হয়সে 


পরিবর্তন & অফটোবর ১৯৪৩ / ৪২ 


কোন .অসং উক্ধায়ে: অর্ক উদ 


করে। 


ক। ডাঃ পিকে সরকার, আমবরা 
নিবার রোড 
খ। কাপটেন এস রায়, আমবরা 
নিবার রোড . 
গ। মিথুন ভট্টাচার্য: আমবরা নিবাব 
রোড 

মন্তব্য 


এটি যশপাল কৃমার প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে। যশপাল কৃূমার কমল ও 
বিশালের বাবা। 


ডা পি কে সরকারের কথা 
জানান হয়েছে যে তিনি এ জাতীয় 
কোন মন্তব্য করেননি । কযাপটেন 
(অবসরপ্রাপ্ত) শরদিন্দু রায় (৬৫) 
টিটাগড় ম্টিলের সিকিউরিটি অফি- 
সার। মিথুন ওবফে প্রস্ন ভট্টাচার্য 
(পিতার নাম পরিতোষ চন্দ্র ভ্টাচার্য) 
বারাকপূর গভরমেনট হাইস্কুলের 
দশায় শ্রেণীব ছাত্র । 


এরা সকলেই যশপাল কৃমারেব 
ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী । সি আই ডি 
অফিসাবের জিস্জাসার জবাবে এবা 
সকলেই অস্বীকার করেন যে এই 
রকম কোন উত্তি তাঁরা করেছেন। 
শ্রীকৃ্মাবের বাক্তিগত জীবন সম্পর্ক 
কিছু জানেন না বলেই তারা মল্তবা 
করেছেন। 


শ্রী দে স্নেহে কাউর বলতে স্নেহ 
কৃমারকেই বোঝাতে চেয়েছেন। 
আমি জানি, ঘশ্পাল কৃমাব শ্রী দুগা 
ফায়াব ওয়ারকসে চাকবি করেন। 
তিনি মাসে ১৯০০ টাকা মত বেতন 
পান । এ হ্াড়া হোসিয়াবি জিনিসপত্র 
থেকে তার মাসে ৪800-৫00 টাকা 
আয় হয়| শ্রীকূমার দূ কামবার একটি 
মলাটে বাস করেন। তাৰ প্নাতাহিক 
জীবনেও চোখে পড়ার মত 
কোন বিলাসিতা নেই । 


১০। সজীব ও তীর্থগকর বিশাল 
এবং কমলের বাড়িতে এসে কিছু 
বেআইনি এবং আপত্তিকর জিনিস 
পত্র দেখে স্তম্ভিত ও দুঃখিত হয়ে 
চলে গিয়েছিল। 

ক। কেনী বা সুরজিৎ রায়, আমবরা 
নিবার রোড 

খ। প্রসেনজিৎ বৈশা,পোরট ব্রেয়ার 
রোড 


মন্তবা 
কেনী এবং প্রসেনজিৎ দুজনেই 
তীর্থওকর এবং সঞ্জীবের খুব ঘনিছ্ত 


বন্ধু ছিল। কেন্নী আবার কমল ও 
বিশালের প্রতিবেশী তারা বলে 
সঞ্জীব এবং তীর্ঘস্করের এ বাড়িতে 
যাওয়া সম্পর্কেই তারা কিছু জানে 
না। তারা শ্রীদের কাছে এরকম কোন 
মন্তবা করেছে বলেও অস্বীকার 
করে। 


১২1 সম্ভান দলের আকর্ধণীয় 
মিছিলের আয়োজন করেছিলেন : 
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১). নীল: আচার্ফ:: 


রোড, এস ডি পি ও অফিসের 
বিপরীতে । ২ | শ্রী হরিহর চাটারজি, 
ইনসপেকটর অধ পুলিশ ফারসট 
ব্যাটেলিয়ান.লাটবাগান | 


মন্তবা 


রবীন্দু আচার্ম (পিতা সতীশ চন্দু 
আচার্য, ৯০৩৫ অডারলি বাজার, 
থানা £ বযারাকপৃর)-কে জেরা করলে 
জানা যায় যে ২৭-৪-৮৩ তারিখে শ্রী 
দে শ্রীআচার্ষের বাড়িতে গিয়ে 
জিদ্তাসা করেছিলেন তিনি "শ্রী 
আচার্ম। সজীব) তীর্থখকরকে ২১ ৩ 
৮৩ তারিখে মিছিলের সময় দেখে- 
ছিলেন কি না শ্রীআচার্য জানান 
তিনি তীর্থবারকে চোনন না, তবে 
সঞজীঝকে চিনতেন | কিন্তু সেদিন 
সজীবকে তিনি দেখেননি । ভিনি 
আরও জানান যে তিনি এ মিছিলের 
আয়োজক ছিলেন । মিছিলটি বালক 
বরহাচার্রীর সন্তান দলেব মিছিল 
ছিল। ৯১ ৩ ৮৩ মিছিলটি লাট 
বাগান থেকে বেলা গুটা নাগাদ 
শব হয। চিড়িয়া মোড়, এস এন 
বানারজি রোড, বেলগয়ে গেট, ১৪ 
ওলড কালকার্টা রোড দিয়ে আনন্দ 
পরী বোডে গিয়েছিল। আনন্দপূরী 
রোডের কালীতলার ময়দানে 
পৌগেছিলসাড়ে টার সময় 16000 
লোক জমায়েত ছিল। সেখানে 
ধালক বহাচারী প্রায় পৌনে আটটা 
অবধি ভাষণ দেন এবং আটটা 
পঞ্চাশ নাগাদ সভা ভেড়ে যায়। 
শোভাযাত্রার প্রথম দিতে ২৫৩০ 
হান বযস্কা মহিলা ছিলেন । তাঁদের 
কেউ গলায় মালা দননি অথবা 
কোন বকম 'নাচ' হয়নি । 


১২। সজীব £“তীর্ঘস্কের হারানব 
ডাষেবি (নমবর ১১৬৯) টিটাগড় 
পৃলিস স্টেশনে ২২ ৩-৬৩ ঠারিখে 
করা হয় ০০-৩০ মিঃ। 

ক। অমল কুমার দাসশমাঁ, পোবট 
ব্রেয়াব রোড, ব্াধাকপুর। 

খ। দিগীপ চাটারজি, পোবট বেযাব 
রোড. বারাকপুর। 


মন্তবা 
তীর্ঘ,ঞবেব বাবা, শ্রীঅমল দাস শর্মা, 


দুবরে দৃটি ছেলে হারানর জন। 
ডায়েরি করেন টিটাগড় পুলিশ 
স্টেশনে । একবার ২১ ৩ ৮৩ তারিখে 
২৩ ৩০ মিঃ (অর্থ রাত ১১টা ৩০ 
মি:) নমবর ১১৬৯ এবং অপর একটি 
নমবর ১১৯৭ তারিখ ২২ ৩ ৮৩ 
(বেলা ১২টা ৩&মি: এ)। 

৯৩। আরও অনেক গুরুতৃপূর্ণ তথা 
পাওয়া শি 

(ক) সরোজ ঘোমদঙ্িদার, পোরট 
ব্রেয়ার রোড়, ব্যারাকপুর 


'(খ) তপন তথা, এস এন বানারজি 


রোড, ব্যারাকপৃর 


'ইসটারন .গেতীঃ পিকে সরকার; 


রেলওয়ের গার, এস এনধ্যানারজি : 


নি 
হি 


নিবার' সোড, ব্যারাকপূর 
(থ) অঙ্গীম চশ্টাপাধায়, 
নিবার পলোড, বারাকপুর 
(ও) সৃধীর ঘোষদস্তিদার, কনজায়- 
ভেনসি ডিপারটমেনট, ধ্যারাকপূর 
মিউনিসিপালিটি এবং অনানা। 
মন্তব্য, 

জেরার সময় এইসব সাক্ষীরা কান 
ঘটনাই জানেন না বলে জানান এবং 


এ বিষয় কোন কথা বলেছেন বলে 
অস্বীকার কারেন। 


আমবরা 


৯৪। বারাধপূরে কমল কুমাৰ 
বেসরকারিভাবে বুকিং শ্লাবকেব 
কাজ করত। 


(১) ডাঃ পিকে সরকার 
(২) পঞ্চানন দে 


মন্তবা 


ডা? পিকে সরকার এ বিষয়ে কোন 
মন্ডব। করেছেন বালে অস্বীকাব 
কবেন। 

বারাকপূৃর রেল স্টেশনের 
পস্টশনমাসটার জানান কমল 
কৃমারেব অনেক বন্ধু আছে যারা 
শিয়ালদা ডিভিশনে অচ্হায়ীভাবে 
কমারশিযাল ল্লারকের কাজ করেন, 
কিন্তু তিনি কখনই কমল কুমারকে 
নিযমবহ্িত্ব তভাবে বারাকপূর বেল 
স্টেশনে বুকিং প্লারকের কাজ করতে 
দেননি। 

পথশনন দেব খোঁজ ৮লছে। এ 
নামে কাউকে পাওয়া যায়নি । 
১৫ (ক) কলকাতা, শালবনা, 
বগবাকপুব, খড়দা, রিষড়া. পাশ্ডুযা 
৪ অনানা কয়েকটি জায়শায় সমাজ 
বিরোধীরা এই হআাকান্ডেব সঙ্গে 
জড়িত) এর মধ্যে কিন্তু অবাডালি 
এবং উচ্চপদে আসীন বাডালিও 
আছেম। ৎ 

মন্তবা 

দেবরত ধর ও তাঁর প্রতিষ্জান 
'সিত্েন্ট আই"-এর মন্তবোব গপব 
নির্ভর কবে সি আই ডি অফিসাশবা 
দরজায় দরজায় অনুসন্ধান চালিয়ে 
এ জাতীয় কোন নাম বা তাঁদশ 


পাযনি। 

১৫ (খ)। এই ম্মাতভায়ীদের নাম 
ঠিকানা জানা গেছে ভবে তাকতি 
সম্পূর্ণ হওয়ার আগে নাম ঠিঝান। 
শদতয়া সম্ভব নয়। 

ঈকতব। 
শ্রীধর দাবি করছেন ভিশি শাত 

ভ্রাযমীদের নাম ঠিকানা জানেন। 
অথচ তিনি তা জানাতে পস্ত ৩ নন। 
এটা খুবই মাশ্চর্ষের বাপাব। [ভান 
কৈন পুলিশকে সাহাধ, করতে 
চাইল্ছিন না তাও বোঝা যাচ্ছে না। 
১৬। পাশ্ডৃয়ার এ হ তায় যারা সাক্ষী 
ছিলেন ভাদের নাম ঠিকানা যোগাড় 


আমবরা ২ “ইয়ে পেটা ছি কি সময় 


এ 


'জাগবে। , ॥ 


মন্তবা 
আনন্পবাজারে 


ব্যারাকপুব থেকে পান্ডুয়ায় সজীব ও 
তীর্ঘকরকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া 
তল এবং হভা করা হল (সপব তিনি 
জানেন । অথচ এখনও গিনি সাম্লর 
তালিকা চৈবি করতে পাধেনমি। 


এ [খা লাকা খায় তে পধর, 


প্রকাশিত. 
রিপোরটে শ্রীধব দাবি করেছেন 


সাম্রপমাণ তৈরি জপাছিন। তিনি 


এবাজ কাবচ্ছেন পাট কারণে এক 
৬ পতি্গান 'ছিত্রে্ট আহাকে 
পলিটিত করানর জন) । দর, নিনি 
রাজ, সবকার,বিশেষ রবে পুলিশ 
বিভাগকে ৩য় করত চাইতেন | 


শ্রীধর এবং শ্রাদের ববৃদ্ধে 
হখাহাও লানিসিত। 25 চাকি। 

সবাঙ্ধণ ; বি কে সাহ। 

[ডপুটি ইনসপেক্বর এব পুলিশ 

স আই ডি 

পশ্চিমব গা 

মামা নমবধ 11701) 91৯, 


(11108) 


শ্রী বান সেন পুশ "হোম সেকবে 
*াধি. পাশিিএব' গ.গাইটাবস বিওডিং 
বকা তা ০ ভাতার্বে। 
ডিডি আই.বরাহনগঃ 
রকে লেখা ডাঃ পিকে 

সরকারের চিঠি 

বিষয় ব্ারাকপৃবের সজীব ও 
শর্ঘংকরেব পুবাআবিক মৃত 
আন্রঃকর (১৭ & উ৩) 
পনর ৬ তল শান চাই খে 
এপ বুদধ লোক, পধস প্রায় ৬০ 
বন্ছব লাোমাব পাড়ি? পালন পম 
মানব পাদ সপহাতত এবং তিনি 
শাবি আন শ্বালছিচণন পুবীণ ক্মাক 
৮ সবার? [তিন গরক্চন্রন সি বি 
চত অফিসাল খুনি এখনও একস 
৮১, হান এল পিচ 
৮211ধুতলত তন সপরাশ্সি 
*৮প খাটিয়ে 
১০, কানালেন। 

আমার পাশন সরজগার বাসিন্দা 
ফাাপাল। শৃখিক শ্রী 2বিপিদ বায়ে 
»াতারট। গ্রাথাপ পান ম জানি যে 
নি ৮৪ কামার আএস। পাম ববন 
"বি কুলেবা মামান পরাচিত। শ্রী 
দেসরকাব পীঢাপাীড কনাতহ আমি 
বঁলিদ্িলাম ভি শাল ভাভার ফায়ার 
পকায়বপস টাকীশি শাপূন । পাঝিন ও 
হত ও জব এম2ডাল তপন তর 
পাড়ি: আনা হান বু অথবা 
নমখব আমি পিছত জানিনা? আমি 
শী সব পাশ কখনও $লিনি 
যশনলাল বৃমাব পোঁশ মণ তাৰ কবেন 
ধাত্বালেন আধঙ লোম কি বিদেশি 
সদ লিখে কিছু বব 0 
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সমাধান করা যায়! ডঃ সুবরাহানিয়ম স্বামী 





নতুন দিললির পুরানা কিল্লা রোডে ডঃ সূত্রাহানিয়ম 
স্বার্মীর ছেট্র ছিমদ্ধাম সরকারি বাংলোর অন্দর মহলে 
ঢুকলে মনে হয় বুঝি কোন গবেষক বা শিক্ষাবিদের ঘরে 
এলাম। শীতাতপনিয়ন্তিত ছোট্র বপার ঘরের 
চারদিকেই দেওয়াল আলমাবিতে বই ঠাসা। টেবিলে 
লেখার কাগজ ছড়ান। দ্ব-একটা বই এর পাতা খোলা 
অবস্হায় পড়ে আছে । পাশে খাপুখোলা কলম রাখা 
আছে। ডঃ স্বামী বাতিগততাবে অতান্ত ভদ্র, নম্ত্, 
বিনয়ী। অথচ নম্র স্বভাবের এই মানৃষটি যে কীরকম 
স্পম্ট বন্তণ ঠা সংসদে এবং সাক্ষাৎকারে তাঁর ব্তদ্যা 
প্রনলেই বোবা যায়। শ্রনে আনন্দ 'পলাম যে. মানষটির 
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রি 











০১, ই ৬৭ 

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে, 
শ্রদ্ধাও আছে । থাকবেই বা না কেন; পশ্চিমব্গ 
থেকেই তো তিনি সমাজ সচেতন হয়েছেন, রাজনীতি 
সচেতন হয়েছেন। 

৪৩ বছর বয়স্ক সৃন্দর চেহারার মানৃষটির জন্ম 
তামিলনাড়ুর মাদ্রাজে । দিললি বি*ববিদ্যালয়, ইনডিয়ান 
গ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউট এবং আমেরিকার হার- 
ভারড বিশববিদালয় থেকে তিনি শিক্ষালাও করেছেন। 
শিক্ষা শেষে তিনি হারভারড বিশ্ববিদ্ালয়ে অর্থনীতি 
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পা অধ্যাপনা করেন। এরপর দেশে ফিরে 
এসে র ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনো 
লজিতে যোগ দেন। তিনি একদিকে যেমন লোকসভার 
সদস্য তেমনি সদসা লনডনের ইনটারন্যাশনাল 
ইনসটিটিউট অব স্ট্াটেজিক স্টাডিজের | 
রাজনৈতিক জীবনের শৃরতে ডঃ স্বামী ছিলেন 
জনসংঘের সঙ্গে। জনতা পারি গঠনের পর এই 
পারটিতেই তিনি যোগ দেন। ১৯৭৪ সাল থেকে ৭৬ 
সাল পর্যন্ত ছিলেন রাজ্যসভার সদসা। ১৯৭৭ সালে 
লোকসভার সদস্য নিবচিত হন। আজ পর্যন্ত 
লোকসভাদ পদসাই- তিনি আছেন। এছাড়া তিনি 


চি ণ 
চিপে: ৮১৭ ০1 
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তত এ 


এই 

নিয়ান পার্থালক আনডাগটেকিং কমিটিবও সদসা। 
ডঃ স্বাীর রাজনৈতিক জীবন থেকে শিক্ষা 
জীবনের রেকরড অনেক বেশি। অর্থনীতিব ওপর 
আন্তজাতিক খ্াতিসম্পন্ন তাঁর লেখা তিনটি বই 
আছে £১ ইকনমিক গোথ অব চায়না আনড ইনডিয়া, 
২, ইনডিয়ান ইকনমিক *লানিং - ম্যান 
অলটাবনেটিত আপরোচ, ৩ ল্যানড ম্ানেজমেনট ইন 
ইনডিয়া। এছাড়া তাঁর ১২৫টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত 
হয়েছে। 





প্রহার পচাবুজ্দ 


তান '্রডিও টিস্িবি উতিলস 


দে. লাহাব গান পরো 


৮ ২০ জাত 


স্পা 


ডঃ সুরাহানিয়ম স্বাধীর শখ নতৃন নতুন ভাষা শেখা 
এবং বই পড়া । একদিকে রাজনীতি আর অনাদিকে 
শিক্ষার কাজ সমানভাবে চালিয়ে যাবার পক্ষপার্তী 
তিনি। চীনের অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষা বাবস্হার ওপর 
পড়াশোনা করতে তিনি বিশেষ উৎসাহ পান। প্রায় 
নিয়মিত ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখেন। 
সংবাদপত্রে তাঁর লেখা পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত 
অর্থনীতি, আল্তজাতিক সম্পর্ক এবং রাজনীতিতে 
সমক্তানী এরূপ মানুষের কাছে অনেক কিছু জানতে 
ইচ্ছা হয়। তাই আন্তজাতিক বিষয়, অর্থনীতি এবং 
জাতীয় রাজনৈতিক বিষয়ের প্রশ্ন ভান্ডার নিয়ে হাজির 
প্লয়েছিলাম তাঁর দিললির বাড়িতে । প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে 
নর ধীরে প্রতোকটি প্রশ্নের স্পম্ট উত্তর দিয়েছেন 
| 
পরিবর্তন 2 সম্প্রতি আমেরিকা ও চীন সহ 

অনেক দেশ আপনি ঘুরে এসেছেন । নিশ্চয়ই এইসব 
দেশে নিছক ভ্রমণের জনা যাননি” আমেরিকায় 
উল্চস্তরের রাজনীতিকদের সঙ্গে দেখাও করেছেন। 
৬াএরতের প্রতি আমেরিকার মনোভাবের কোন 
পবিব ঠনের সম্ভাবনা আপনি দেখেছেন কি ” নাকি 
'াক্সেরিকা আগের মতই পাকিস্তানের দিকে কোল 
701. যাবে - 

সুপ্র।খানিয়ম £ আমি প্রথমে বলতে চাই ঘে. 
আমেরিক।পর বৈদেশিক নীতি হল তাখ জাগতিক 
স্বার্থের ভিন্তিহে। যে সকল দেশ তাঁদেব জাগতিক 
স্বার্থেব পক্ষে, আমেরিকা সেই সব দেশকেই বন্ধু বলে 
মনে করে। আব যাবা পক্ষে নয. তাদের আমেবিকা বন্ধু 
বলে মনে কাবে না। আমবা স্বভাব ই আমেবিকার 
জাগতিক স্বার্থের অংশীদার হতে পাবি না, যেমন 
হয়েছে পাকিসতান এবং ই গবায়েল। কেননা আমাদিব 
দেশ একটি বৃহং দেশ। আমরা নিজেদের ক্ষম তায়ই 
নিজেদের বলীয়ান মনে করি। পাকিস্তান এবং 
ইঞজ্জরাযেলেব সঙ্গে আমেরির্বাৰ যে সম্পর্ক আছে 
আমাদেব সঙ্গে তা হতে পাবে না। সুৃতবাং 
আমেরিকার বৈদেশিক নীতি পরিবর্তনেব কোন 
সম্ভাবনা নেই। 

তাছাড়া যখনই শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় থাকেন. 
তখনই ভারতেব সঙ্গে রাশিঘার বিশেষ বন্ধৃত্বপূর্ণ 








সম্পর্ক হয়। আর সেটাই হল আমেরিকাব কাচ্ছে বিশেষ 


সমস্যা । বৈদেশিক নীতিতে আমেরিকা পৃথিবীব সমস্ত 
দেশকে তিন ভাগে ভাগ করেছে । প্রথমত, যারা তাদের 
প্রতি বন্ধৃত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত. যারা স্বার্ধীনভাবাপন্ন, 
যেমন চীনদেশ। তুর্তীয়ত, যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের 
দিকে বুকে আছে । আমেরিকা মনে করে ভারতবর্ষ এই 
বৈদেশিক নীতির তৃতীয় ভাগে। 

গত বছর শ্রীমতী গান্ধী যখন আমেরিকা সফরে 
গিয়েছিলেন, ৬খন আমেবিকা মনে করেছিল, এবার 
বৃঝি শ্রীম তী গান্ধী তাঁর সোভিয়েত প্রীতির সংশোধন 
করবেন। আমেবিকা এ-ও আশা করেছিল যে, শ্রীমতী 
গান্ধী খোলাখুলি আফগানে রুশ সৈনা সমাবেশের 
কঠোর সমালোচনা করবেন এবং আফগান থেকে রাশ 
সৈনা সরিয়ে নেওয়ার কথা বলবেন। কিন্তু শ্রীমতী 
গাম্ধী আমেরিকা সফরকালে কিংবা সফরের পরেও এ 
বিষয়ে কিছু বলেননি । সব দেখে শুনে আমেরিকার 
ধারণা হয়েছে ভারত সোভিয়েতের দিকেই ঝুঁকে 
আছে। সৃতরাং আমেরিকার বৈদেশিক নীতিতে 
ভারতের প্রতি মনোভাব পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাই 
নেই বলে যনে হয়। 


পরিবর্তন £ আপনি কি মনে করেন. আমেরিকার 
বাত্তিগত পুঁজি আরো বেশি করে ভাবতে আসার 
সম্ভাবনা আছে ? 
সুর্াহানিয়ম £ আমি মনে করি থে, আমেরিকার 
বাস্তিঃগত পুঁজি ভারতে নিয়োগের কিছু চেষ্টা হচ্ছে। 
পরিবর্তন & অকটোবয় ১৯৪৩ / 8৪. 
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মানুষ । 


| আমেক্িফার আছে পৃজ্গি। ' সুতরাং - সুযোগ 
আছে শধু একটাই যে, ভারতের কারিগরি এবং 
আমেরিকার পৃজি এই দৃই মিলিয়ে কোন তৃতীয় দেশে 
শিল্প বাণিজ্য সংস্হা সংগঠিত করা। 

পরিবর্তন £ নিকট ভবিষ্যতে এই রাজনৈতিক 
সমবঝোতার সম্ভাবনা আছে কি ? 


সৃর্রাহানিয়ম £ এই সমঝোতা সকল সময় নির্ভর 
করে রাজনৈতিক নেতৃত্রের ওপর । আমার মনে হয় 
শ্রীমতী গান্ধী রাশিয়ার সঙ্গেই থাকতে চান। সৃতরাং 
আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতা হবার সম্ভাবনা নৈই 

পরিবর্তন £ শ্রীমতী গান্ধীর সোভিয়েত ইউনিয়- 
নেব দিকে কোকবার কারণ কী; 

সৃরাহানিয়ম £ ঠিক জানি না। হয়ত শ্রীমতী গাম্ধী 
মনে করছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশি বিশ্বস্ত 
এবং বন্ধৃভাবাপন্ন। সোভিয়েত 'রাশিয়া ভারতের 
বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে । অবশ্য এসবই তাঁর কথা। 
তিনিই ভাল বলতে পারবেন | আমি জানি না. উনি 
কেন এখুনি বলতে পারছেন না, আফগানিস্তান থেকে 
সোভিয়েত সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হোক ” 

পরিবর্তন £ প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি 
দেশাই-এর বিরুদ্ধে আমেরিকার সাংবাদিক সেমুর 
হারশ তাঁর লেখা বইত্তে ঘে অভিযোগ এনেছেন তার 
জনা আপনি ভারত এবং আমেরিকা দুই দেশেই 
আইনগ্রত খাবস্তা নিচ্ছিলেন, তার কী হপঃ 
আমবিকায় যে ভারতীয় আইনজীবী মোরারজি 
দেশাই-এর সপক্ষে আদালতে দাঁড়াচ্ছেন তাঁব পতি 
আপনার আস্হা আছে কি: 


সুবাহানিয়ম £ হুঁ, শিকাগো আদালতে মামলা 
দাঘের করা হয়েছে । আদালত শ্রী হারশ এবং তাঁর 
পৃস্তক প্রকাশকের প্রতি নোটিশ জারি কবেছিলেন। 
সেই নোটিশে সাক্ষা প্রমাণের লিল পত্র নিয়ে হারশকে 
আদালতে উপস্হিত হতে খা তয়েছিল। 

আমেরিকায় যে ভারতীয় আইনজীবী মোরারজি 
দেশাইয়ের পক্ষে আদালতে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁর প্রতি 
আমার আস্হা আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে আমি 
বলতে পাবি, এ ভাবত্তীয় আইনজীবীকে আমি গ্রিক 
করিনি। মনুভাই প্যাটেল, যিনি জনতা পারটি এবং 
বাজাসভার সদসা, তিনিই ঠিক কবেছেন। সেই সময় 
মনৃভাই শিকাগোতে ছিলেন। আমার অবশা মনে 
হয়েছিল যে. আমাদের একজন আইনজশিবীর প্রয়োজন । 
আমি বলেওছিলাম, আমেরিকাম একজন ভাবতীয় 
থেকে সেখানকার আইনজীবী । য়োগ করা হোক । 
কিন্তু মোবারজি দেশাই সেই সময় মনে করলেন, 
ভারতীয় আইনজীবীকেই ঠিক করা হোক। কিন্ত 
আমার মনে হয়, মোরারজি দেশাই এটা ঠিক করেননি । 
কারণ যে ভারতীয় আইনজীবীকে নিয়োগ করা 
হয়েছিল তাঁর কানে রেকরড ভাল নয়। এখন আমি 
মোবারজি দেশাই এর লোকের মাধামে জানতে 
পেরেছি, একজন আমেরিকান আইনজীবীকেও নিয়োগ 
করা হয়েছে । 

আমার আমেরিকা যাধার এবং আইনগত বাবস্হা 
নেওয়ার মূল উদ্দেশা ছিল এটাই প্রমাণ করা যে, প্রতাক্ষ 
এবং পরোক্ষ এমল কোন প্রমাণসত্র নেই যার দ্বারা 
বলা মায় মোরারজি দেশাই লি আই এ র সহ্গে জড়িত 
ছিলেন। আমি আমার নিজের জন্য 
আমেরিকায় গেছি। সেখানে কিসিংজার (আমেরিকার 
প্রান বিদেশমধ্ত্ী), ময়নিহান (বর্তমান সেনেটর) 
এবং আরো অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। এঁরা 
প্রতোকেই হারশৈর লেখার বিরোধিতা. করে ধলেছেম, 
সিআই এ.র সঞ্গে মোরারজির কোন সংপর্ধ ছিল না। 
এইসব থেকে আমার ধারগা হয়েছে, হয় হারশ 
৪% / পরিবর্তন & অফটোবর ১৯৪৩ 
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| সতী 85 রর রি 5 ১ 7 
রি পর্কেখমন কথা লিখতে | মক প্রন ছল, 


লেখক শ্রী হারপের হাতে সঠিক প্রথাগ আছে ফিনা 2. 


আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঘে, এটা খুব সহজেই পুষাণিত হবে, 
হাঁরশের হাতে কোন প্রমাণপত্র নেই। 

পরিবর্তন : আমেরিকার 'মাস-মিডিয়া' এই 
মামলার বিষয়ে কতখানি সতর্ক বা সতিম্ম ১ 


£ আমেরিকার “মাস-মিডিয়া' এখনই 
এই মামলার দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে না| এঞ্থছাড়া 
হারলের লেখা বইটি মূলত কিসিংজ্জারকে নিয়ে এবং 
প্রায় পুরোটাই কিসিংজারের বিরদ্ধে নানান অভিযোগ 
নিয়ে লেখা । মোরারজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
প্রসঃগত। কিন্তু মামলায় যদি হারশ হেরে যান এবং 
কোন প্রমাণপত্র উপস্হিত করতে না পারেন, তখনই 
“মাল-মিডিয়া' এই ব্যাপারে সজাগ বা সাব্রয় হবে। 


পরিবর্তন £ মোরারজি দেশাই সম্পর্কে হারশের 





ন। 1 
4-/গাসসি 


এইরাপ লেখাব পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশা ছিল 
কি. 

সুরাহানিয়ম £ উদ্দেশ, কী থাকতে পারে : আমি 
যে আপনাকে এই সাক্ষাৎকার দিচ্ছ, বলুন না, এব 
পেছনে কোন উদ্দেশা আছ্ছে কি ” হয়ত হাবশেব এমন 
কোন বম্ধু আছেন যিনি মোবাবজি দেশাইকে দেখতে 
পারেন না। হারশ হয়ত তাঁকে খুশি করার জনা 
লিখেছেন । আমি মনে কবি না যে, ভারত সরকার এর 
সঙ্গে সরাসরি লি*ত আছে । ভারত সরকার হারশকে 


টী 7 ঘ এটিকনিরান্প ধাতুযতটা ও রাড 04 
045 ৫ রি, পা ন্‌ 15828 ০: কি 
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০1০০ টি রিির্রেরোরা রি ১ ৯ ২০১০ £ 
" হুরিশকে সহায়তা 'করেছে ১৯৭১ গমের বাংলাদেশ. 
যুদ্ধের সয় বিভিন্ন দলিলপত্র দিয়ে! বার তীর, 


বইতে এই দল্লিলপত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 
আমেরিকাস্হ' তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এলকে বা 
যে গোপন তারবাতাঁ (96০61. ০6৫৩ ০71) 
দিললিতে পাঠিয়েছিলেন ১৯৭১ সনের বাংলাদেশ 
যুদ্ধের সময়, তার হুবহু উদ্ধৃতি হারশের় বইতে আছে । 
অথচ এ রকম গোপন তারবাতাঁ ফি করে দেওয়া 
সম্পূর্ণ বেআইনি । এ বিষয়ে সংসদে আলোচনা হতে 
নে ্ 
পরিবর্তন £ আপনার সম্প্রতি বিদেশ সফরকালে 
বিশ্ব অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করেছেন 
কি: যেমন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধো যে 
অর্থনৈতিক সমস্যা আছে সে বিষয়ে বা জোট নিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রগুলির প্রতি পাশ্চাতা দেশগুলির অর্থনৈতিক 
দৃষ্টিডস্গির বিষয়ে; জোট নরপেক্ষ আহ্দোলনে 
শ্রী্তী গান্ধীর নেততুকে পাশ্চাতা দেশগলি ফী নাচ 






রহ... .. ৮ 


গু 
টি? 
দৈখ্ল্ছ ; 


সুরাহানিয়ম £ পাশ্চাত্র। দেশগুলি বৰং খুশি যে, 
কিউবার ফিদেল কাস্নোর পরিবর্তে শ্রীমতী ইন্দিবা 
গান্ধী জোট নিবপেক্ষ ম্ান্পোলনের নেহৃহু নিয়েছেন। 
অথচ সভিকথা বলত লী. জট নিবপেক্ষ আন্দোলন 
শৃধু বন্তুভাই কবে মায় ' কাঙক্ছের কাজ কিছু হয না। 
এমনকি “জোট নিবস্পেক্ষ বাণ্ট্রগুলি জোট বেঁধে কাজ 
করে না। বাছ্টপৃরঞ আনা যে কোন প্রসতাবের ওপর 
ভোটাভূটিতে তাদের কোট নেই পুঙ্গাট নিরপেক্ষ 


মাংলাদের বঙ্গ “দ্ধ বাষ্ধিতে সাহাযা কার 
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আন্দোলন আব কিছুই নয়, শুধু তাবা একজন ্নার 
একজনের দৃষ্টিতশ্গি ধিষয়ে পরিচিত হয়। সূতরাং 
পাশ্চাভা দেশগৃলি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বিষয়ে 
বিশেষ মাথা ঘামায় না। কারণ স্পা বান্টপু্জে একজন 
আব এক জনের বিবদ্ধেও ভোট দেয় । এমনকি অনেকে 
নিবপেক্ষও নয । যেমন কিউবা, আফগানিস্তান । এখন 
বিশ্ব অর্থনীতির পশ্নেন উদ্ভবে বলছে পাবি যে, 
এক্ষেতে মামি তাহ পর্যপূর্ণ কিছু দেখতে পাইনি । মাসল 
কথা হল, উন্নযন শীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
একত্রিত গ্রাযে কাজ করা উচিত । তাদের উচিত, 
নিজেদের কাঁচামাল একদ্রিত কবে কাজে লাগান। 
উন্নয়নশীল দেশগুলি ধদি নিজেদেব মাধো বোঝাপড়া 
করে বিশ্বের বাজবে তাদেব উৎপাদনের কাঁচামালের 
দাম একইরকম পাখে 2াবই উন্নত দেশগুলির সঙ্গ 
তারা এঁকাবদ্ধভাবে দবদাম কবতে পাববে। বিশেবব 
বাজাবে উন্নযনশীল দেশগুলির যদি একত্রিত হযে 
দরদাম কবাব ক্ষমতা না থাকে, হবে উন্নত দেশগৃলি 
ঘরকে সাঙ্রাযা চেখে কোন লাভ নেই । 


পরিবর্তন 2 শ্রীলকাষ যা হচ্ছে আপনি তা শাল 
কবেই জানেন। এ বিষমে আপনি কিছু মন্তবা কববেন 
কি. 


লয়স £ হা, আমি জানি মে, শ্রী লগকাব 
পরিস্হিতি খুব খারাপ । শ্রীলঙ্কা জনসংখ্যা ১ কোটি 
&০ লক্ষ । এব মধো শতকরা ১৮ ভাগ হল তামিল। 
১৯৫৬ সালে শ্রীলংকা সিংহলি ভাষাকে একমাওর 
সবকারি ভাষা হিসোবে ঘোষণা করে। শ্রীলংকা সরকার 
এমন ভান করছে, যেন তামিল ভাষাব কোন অস্ত হই 
নেই, যেন সব তামিলবাই বিদেশি । আদতে সিংহলিরা 
এসেছে বাংলা ওডিশা থেকে আর তামিলরা 
তামিলনাড়ু থেকে। তারা সকলেই ভাবভীয় ছিল। 
বস্তুত শ্রীলংকা সৃষ্টি সাম্রাজাবাদী চিন্তা থেকে। 









খাদ্যে ভেজালের এই খুগে 
পে্ডের অসুখ থেকে আপনার 
নিস্তার নেই । 

তাই বিশুদ্ধ হোমিওপা।থিক 
উপাদানে তৈরী “গ্যাসষ্রন” 
সবসময় ঘরে রাখুন । পেটের 
সবরকম অস্বস্তিতে অবাথ-_ 
বাড়ায় ক্ষুধা আর হজযশত্ি | 


গতবার ₹.. 


কনধিক হোঞিও 
র্যা 93 প্রাব (প্রাঃ) বিঃ 
১৪২/৯, বি বি, গাঙ্গুলী গ্্রী. 
কলিক1উ1-১২, ফান ॥ &৫-০৩৫৭ 
শাখা-১১$/২, চাঙা (উড, কছি-হ ও 


গকছ্চ-ইকমগ্সিক ফৌোমিও হারল 
৮৯, নত।চ পু্ঠাহ ও, কমি'১ ফোন ২২-৪৭৬১ 


* গছসা (হাজিহলাধিক দোকানে পাওয়। হান। 















শ্রীলঙ্কা আগে হংকং এর মতই রাজা ডিল । সেই দিক 
থেকে শ্রীলংকার ভারতেবই একটা অংগরাজ হওয়ার 
কথা। কিন্তু এখন. ভারা স্বাধীন সার্বভৌয়। সৃতরাং 
আমাদের কিছু করার নেই । কিন্তু সিংহলিদের উচিত 
ভামিলদের সঠ্গে একটা সমঝোতায় আসা। শ্রীলঃকায় 
ভামিলরা যে মালাদা হয়ে যেতে চায় তাব জনা দায়ী 
সিংহলিবা। হঠাং সিংহলি ভাষাকে একমাত্র রাম্টভাষা 
তিসেবে ঘোষণা করা হল কেন “ কেন তামিলভাষাকেও 
কবা হল না অথচ জয়বর্ধনে এক সময় প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন তামিলকেও বাণ্টুভাধার অন্তর্গত করা 
হাবে। অথচ ভিনি তা করলেন না। এমনকি এখন 
দূবদর্শন থেকেও তামিল ভাষাকে বাদ দিয়ে দেওয়া 
হয়েছে । এখন অবস্তা আয়ন্র বাইরে । এমনকি 
সৈনবাহিনীও আয়ত্তেব বাইরে। 


শ্রী লঃংকাব বাপারে ভারতেব যে একটা গৃব্ত্বপূর্ণ 
ভূমিকা আছে আমি মনে করি তা মেনে নেওয়া দবকাব। 


পরিবর্তন £ আমরা এখন জাতীয় প্রশ্নে আসছি । 
আগার্মী সংসদীয় নিবচিনে বিরোধী দলগুলি কি 
একত্রিত হয়ে একটা ফুনট গঠন করবে : নাকি কয়েকটা 
দল মিশে গিয়ে শ্রীমলী গান্ধীব কংগ্রেস (ই)র একটি 
বিকল্প দল গঠন কববে 


সুরাহানিয়ম 2 বিরোধী দলগৃলিব মিলে মিশে 
কাজ করাব সমস্যাই হল ব্ক্তিত্র সংঘর্ষ, আাদর্শগত 
কোন বাধা নেই। বি জে পি ও জনতার মধ্যে কি 
আদর্শগত তফাং আছে ৮ বি জে পি গান্ধীবাদ 
সমাজবাদেব কথা যেমন বলে, জনতাবও একই মাদর্শ। 
চৌধুরী চবণ সিং-এব লোকদলও তাই বলে। এমনকি 
বহ্গৃণার দলেব সঙ্গে বৈদেশিক নীতিতে কিছু পার্থকা 
থাকলেও মূল আদর্শে কোন পার্থকা নেই । জগঞ্জীবন 
ধামেব সঙ্গেও আদার কোন ফাবাক নেই । আদর্শগত 
কোন বাধা নেই একটা বিবোধী ফুনট গঠন কবাব বা 
মিলে মিশে কাজ কবার। 


আমি প্রস্তাব কবেছি বিভিন্ন পারটিতে কে নেতা 
হবেন ৩া নিবচিনে মাধামে ঠিক হোক। কিন্তু মামি 
দুঃখিত যে, আমাদের বিরোধী দলগুঁলিতে পঞ্চান্ নব 
বয়সের ওপবে সকলেই নিবচিনের মাধামে নেতা ঠিক 
কবাব বিরোধী । তাঁরা তখনই নিবচিন চান যখন তাঁবা 
বোনবান তাঁবা জিতবেনই । অনাথায় তাঁবা নিবচিনে 
যাবেন না। তাই মনে হয়, বিরোধীদের একত্রিত হও 
সময় লাগবে । 

পরিবর্তন 2 শ্রীমতী গান্ধী কি অল্ভবর্তী 
নিধর্চানেব ডাক দেবেন - 

সুরাহানিয়ম £ শ্রীমতী গান্ধীর মনের কথা কেউ 
জানেন না। ভবে আমার মনে হয, অন্তব বাঁ নিবচিনের 
কোন সম্ভাবনা নেই। 

বরং মামি এ কথা বলতে পারি, শ্রীমতী গান্ধা 
অন্ধপদেশে রামারাওএর সরকার এবং কবনাটলে 
জনতা সরকাবকে ভূলচুক কবাব জন্য আবো সময 
দেবেন। অনাথায় এখনই নিবচিন হলে অন্ধ ও 
করনাটকে তিনি ঠাঁই পাবেন না। সুতবাং শ্রীমতী 
গান্ধীর মন্তব্তী নিবচিন ডাকার পেছনে কোন খুদ্ডি 
নেই । ৰা 

পরিবর্তন £ আপনি জনতা পারটির সভাপতির 
পদে প্রার্থী হবেন ? ঃ 

সুরাহানিয়ম £ ঠিক এখুনিই বলতে পারছি না। 
মনোনয়নপত্র দাখিল কবার সময পারটির বাস্দব 
মবস্হা কী দাঁড়ায় তা দেখে শুনে বিবেচনা করতে 
পারি। হাতে এখনও সময় আছে । আমি মনে করি, 
জনতা পারটিকে পরিচালনা করার ঘোগাভা আমার 
গাছে । আমি যথেছট অভিক্রভা অর্জন করেছি । আমার 
একমার অপরাধ, আমার বয়স । আমার বঘস মাত্র ৪৩। 
আমার অন্যান পকর্মীরা আমার চেয় অল্তত পানের 
বন্ধরর বড়। আমাদের দেশের বোেকিই হল, কম 


বয়সীদের উচ্চপদের দায়িতু না দেওয়া কিন্ছু আমি 


মনে করি যে, আঙি যদি সভামাতিলিগৈর ভাবা হই তবে" 
পারছি কর্মীদের থেকে ধাপকি সমর্থন পাব। , ". 

পরিবর্তন 2 পাঞ্জাব পরিস্হিতি সম্পর্কে কিনব 
বলবেন কি; 

সুরাহানিয়ম £ পাঞ্জাবের সমস্যা অতি সাধারণ । 
পাঁচ মিনিটে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। এখন শু 
দুটো সমস্যাই আছে। এক চন্ভীগড়, দুই নর্দীর 
জলবস্টন। সরকার খুব সহজেই এই দুই সমস্যার 
সমাধান করতে পাবে। সবকাব চন্ডীগড়কে পাঞ্জাবের 
হাতে তুলে দিতে পারে এবং ফাজিলকা হরিয়ানাকে' 
দিয়ে দিতে পারে । হরিয়ানাকে ১০০ কোটি টাকা দিতে 
পারে নতুন রাজধানী তৈরির জনা! আমার মতে এটাই 
সমাধানের পথ। আর জ্লবণ্টন সমস্যা নিয়ে অকালি 
দলে (তো বলছেই যে. এটা স্বুপরিম কোরটেব 
বিচারকদের দ্বারা গঠিত এক ট্াইবৃনালের হাতে ছেড়ে 
দেওয়া হোক। সুতবাং এটাও একটা সমাধানের পথ। 

কিন্তু শ্রীমতী গাণ্ধী ভাঁব দিকে হিন্দ ভোট টানবাব 
জনা এই সাধাবণ সমস্যাকে জিইয়ে রাখবেন । নইলে 
পাঁচ মিনিটে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান হতে পাবে। 
কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী সমাধান চাইছেন না। তিনি 
চাইছেন ভোট। 

পরিবর্তন £ চৌধুবী চবণ সিং আমায় এক 
সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, ভিনদ্রেনওযালা জওহবলাল 
নেহব এবং শ্রীমতী গান্ধীরবই সৃম্টি। আপনিও কি তাঁর 
সাঙ্গ এক মত ১ 

সুরাহানিয়ম 2 তর্টা, হ্যা, ঠিক, তবে জওহবলাল 
নেভক নন। ভিনদ্রেনওযালা শ্রীমহী গান্ধী এবং সঞ্জয় 
গাণ্ধীব স্থ্টি। এটা ঘটনা যে দল খালসা গঠিত 
হয়েছিল চন্ডীগডের কংগ্রেস (ই) ওবনে ১৯৮০ সালে । 
সৃতবাং কংগ্রেস (ই) এই পাবটি গঠন বাবেছিল। 

পরিবর্তন £ মাপনি কি পশ্চিমব্গেব বামফুনট 
সবকাব কিংবা সি পি এম পাবটিব কার্ষকলাপ সম্পর্কে 
কোন মন্তবা কবধেন - 

সুবাহানিয়ম 2 পশ্চিমবণ্পেব বাজনীতি থেকে 
কমিউনিসটদেব সবে মাওয়া উচিত । কিন্হু দরভাগাবশ 5 
জনতা পাবটি সেখানে দূর্বলি। জনা পাবটি সেখানে 
সত্রিযভাবে কমিউনিসটদেব বিকন্ধে লড়াত পারছে 
না। সেই হেতু গনসাধাবণ জনাতা পাবটিতে আসছেন 
না। আমরা যদি বিভিন্ন সঠিক বাজনৈতিঞ /প্রাগ্রাম 
নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিগামেণ বিবশদেধ না দাঁড়াতে 
পাবি তবে কমিউনিসটদ্বেসবাণ সম্ভব নষ কারণ সি 
পি এম এর গুন্ডাধাজনীভিব সঙ্গে কংগ্রেস (হ) 
গৃণ্ডারাজনীতির কোন পার্থক। নেই । আমাদের এখন 
উচিত কমিউনিসটদেব বিকল্প একটা অকমিউমিসট 
ফোবাম গঠন কবা। অবশতী তা বিকল্প গৃণ্ডাফোবাম 
হবে না। জনতা পাটি এই ফোরাম গঠনে আহায়ক 
হতে পাবে। কিলছু জনভা পারটি এ পাশেন দ্বিধান্নি ত। 
আমাব প্রপভাব হল কমিউনিসট বিবোধী ফোরাম গঠন 
করে সেই ফোবামেব মাধমে পশ্চিমবছ্গে সি পি এমেব 
সাংগ আদর্শগত লড়াই চালান হোক । অনাদিকে সারা 
দেশ জুড়ে পশ্চিমনগ্গে কমিউনিসট কার্যকলাপ 
বিলোধী মনোভাব গড়ে তোলা হোক। পু 

একটি প্রশ্নেব উত্তরে ৬: স্বামী বললেন, 

দেখুন মামি বাংলার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্তচ। 
মামি বাংলায় ছিলাম । সেখানে পড়াশুনো করেছি । 
সতি. কথা বলতে কী বাংলায থাকাকালীন মামি প্রথম 
বাজনৈতিক দিক দিমে সচেতন হই'। বাংলাই সামাজিক 
সমস্যার দিকে আমাব চোখ খুলে দিয়েছে ! সৃতরাং 
পশ্চিমবং্গের প্রতি 'আমাব একটা দূর্বলভা আছে। 
আমি বাংলাকে বিশেষ পছন্দ করি। কিণঠু আমি দুঃখ - 
পাই যখন দেখি বাংলা কমিউনিসট শাসনের 
অধীনে । 17 


সাক্ষাতকার £ 
তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
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ঠাকুর শ্রীরামক্ফের 
স্নেহভাজন গৃহী-শিষ্ঞ ঈশানচন্দ্ 
মুক্খাপাধায়ের উত্তর কলকাতার 
ঠনঠনিয়া অঞ্চলের বাড়িতে 


বিশেষ 


কয়েকবার গমন ] 
ঈশানচন্দ্র এ জি বেগল অফিসের 
'সুপারিনটেনডেনট' ছিলেন এবং 
তাঁর প্রতিটি পৃত্রই কৃতবিদ্য ছিলেন! 
জ্যেষ্ঠপৃত্র গোপালচন্দ্র ছিলেন জেলা 
ম্যাজিসট্রেট, মধামপুত্র শ্রীশচন্দু 
ছিলেন জেলা জজ, আর কনিষ্ঠপূত্র 
সতীশচন্দ ছিলেন গার্জীপুরের সর- 
কারি অফিসার। ঈশান চন্দ্র পরম 
ধার্মিক, পরম দয়ালু এবং পরম দাতা 
ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের 
ফলে ঈশানচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রিত- 
পাপে পরিগণিত হন। “শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ.-কথামৃত" গ্রচ্হের বিভিদ্নভাগে 
ঈশানচদ্দের সম্গে ঠাকুরের জদ্ত- 
রস্গতা এবং তাঁর বাড়িতে আগমনের 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে। প্রথম আগমরনেয় উদ্জেখ 
পাওয়া যায়-২৭ ডিসেমবয় ১৮৮৩ 
সাল (কথামৃত-৩য় ভাগ, সপ্তম 
খণ্ড-প্রথম পরিচ্ছেদ), আর দ্বিতীয় 
আগমন-২৫ জন, ১৮৮৪ সাল 
(কথামৃত-১ম ভাগ, একাদশ খন্ড” 
প্রথম .পরিচ্ছেদ)। এর আগে বা 
পর্যেও ঠাকুয, ঈশানচন্দের 


আগমন করেছিলেন কিনা, তা এখন 
৪8 সারিরর্তন.&. আকাটা বয়. ১৯৬৩: 
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আর জানার উপায় নেই। 


ভাগাধান ঈশানচন্দ্রের বাড়িতে 
ধাকৃুর কত ধর্মপ্রস্গ করেছেন, 
ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, 
নরেন্দ্নাথের (স্বা্মী বিবেকানন্দের) 
গান শুনেছেন, কীর্তননীয়াদের গান 
শুনেছেন, ঈশানচন্দ্ের পরিবার- 
বর্গের সঙ্গে আলাপ করেছেন, 
আবার আহারাদিও করেছেন এসব 
কাহিনী সবিস্তারে কথামৃত গ্রন্ছে 
উন্েখ করা হয়েছে। ঈ শানচন্দ্রের 
বাড়িতে বসে ঠাকুর তাঁকে যেসব 
কথা বলেছিলেন, তার মধো একটি 
কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 
শ্রীরামকৃফ (ঈশানের প্রতি) 
সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে, সে 
বীরভক্ত। ভগবান বলেন, যে 
সংসার ছেড়ে দিয়েছে, সে তো 
না আমার সেবা 
৫৬০ আর বাহাদুরী কিঃ 
সৈ যদি আমায় না ডাকে, সকলে ছি 
ছি কয়বে। আত যে সংসারে খেকে 
আত্মায় ডাকে-বিশ মণ পাথয় ঠেলে 
যে আমায় দেখে, সেই-ই বাহাদূর, 
সেই-ই বীরপূরুষ।'.....'গোলে- 


মালে মাল জাছে-গোল ছেড়ে 


মালটি নেবে।' $(ফথামৃত-৯ ভাগ, 


'একাদশ খন্ও-সগ্তম পরিচ্ছেদ)। 


প্রসণ্গত £ উল্লেখ কারা ঘেতে 
পায়ে যে, এই' পরম দানবীর 


1 সঃ ও 4 তে ৮1 4 
বর রন 751574 


এ সক সপ “রব সপ 


রর ঃ মু হস্তে ॥ 


ডঃ 
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অকাতরে হান করার ফলে পাবলেখে 
দেনাগুচ্ত হয়ে দিন কাটাতেন, শেষ 
জীবনে ভাটপাড়ায় গঞ্গাতীরে থিয়ে 
কৃটির নিমাণি করে তিনি নিন 


সাধনায় বতী হয়েছিলেম। 


ঈশানচন্দের বাড়ির ঠিকানা £ 
১৯, কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯, 
পথনির্দেশ এউত্তর কলকাতার বিধান 
সরণি থেকে (কলেজ স্টিট মারকে 
টেব কাছে বাটার দোকানের সংলগ্ন) 
পূর্বদিকে কেশব সেন স্ট্রিটে ঢুকে 
কিছুটা এগিয়ে গেলেই বামদিকে বড় 
রাস্তার ওপরই এই বাড়ি। বাড়িটি 
বহুকাল আগেই বিক্রম্ম হয়ে গেছে, 
তাই ঈশানচদ্দের বংশধরেরা কেউই 
এখন এখানে বাস করেন না। 
ঞ্চ বর্তমানে একটি পাজারি প্রতিষ্ঠান 
ক্র (চ্াবিটেবল ট্রাসটা, এই বাড়ির 
মালিক এবং বাড়িটির বর্তমান 
নাম.-'অরোরা সমাজ তবন'। বাড়ির 
সম্মূখের দেওয়ালে ঠিক ফটকের 
সু মাথায় হিন্দিতে এই নামটি খোদাই 
করা আছে। কিভিম্ন ধর্মীয় উৎসবা- 
এ দিতে বর্তমানে বাড়িটি সর্তসাপেক্ষে 
বাবহার করতে দেওয়া হয়। বিরাট 
দোতলা বাড়ি, ভেতরের বড় 


হি 1 ৯, ২175775 & ১৫ রি 


পা 





টিন জিরা 
মেঝেগূলি সব পাথর দিয়ে বাঁধান, 


বৈঠকখানা ঘরের পাশ দিয়ে 
দোতলায় যাওয়ার জন্য ৰ 
কাঠের বড় সিঁড়ি। এই বৈঠকখানা. 
তেই ঠাকুর এসে বসতেন বলে 
'কথামৃত' গ্রন্হে উল্লেখ আছে।' 
৯ 
প্রকৃতপচ্ষে নেই। এ 
বাড়িতে সি 
স্মৃতিকথাই এখন সার। 


আলোকচিত্র শংকর নাগ দাস 





বাক স্ব যদি কোন কারণে আপনার জীন 
দ্ুঃখমর হয়ে যায় তাহলে লজ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বাতা ধকাবেন 


না। এর ফলে আপনার 
জীবনের 


আনন্দ নঙ্ট হতে পারে । যথা; 


সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি ও মৌবন 
পুনরায় লাত করে দুঃখকে সুখে পরিণত ফরা যায় । দুর্লত 
জড়িবুটী এবং মুনাবান তস্মহুক্ত প্রাচীন শাজীয় আনুর্বেদিক ফলা 
শ্বাকোন এক সময়ে ফেবলমায় রাজা এবং বাদশাহদের উপকাধ্ধ 
ছি এখন সেই সক্তিবন্ধক ফর্মূলার চিকিৎসায় আপনিও 
রোগমুক্ত হয়ে আগনায় বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিয়ে' 
পেতে গায়েন। আপনার স্বাস্থ স্স্ীয় সমস্যার জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 
করান বা রোখের পূণ বিবরণ জিখে বিনামুল্যে গয়ামর্শ নিন। 
সঙ্গ গঠ ব্যবহার গোপন রাখা হয় ৷ দহিজারাও নিজ সমস্ত 


রোগের জানা গরার্শ নিতে পায়েদ। 


১11 81101110010 10111111619 
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পল 


না, না, পৃলিশকে নয়। কী হবে বাবা, 
7৮ ৮ ছ জল ঘোলা করে ? সে তো আর ফিরবে 


ন্া। 












চলুন আমাদের সঙ্গে। পুলিশ কিছুই 
জানতে পারবে না-আমি জানাব না। 








মুগাকর বাড়িতে কবিতার পরিচযয়ি প্লৌঢ়াকে রেখে ইন্দ্রনাথ এল সেই বাসন্তী গৃশ্তকে এনে বসান হল সেই 
বিশেষ ঘরটিতে, যে ঘরে সোফার পেছনে সোফায়। কাঁদতে কাঁদতে যে কাহিনীটি 
মাথা রাখার জায়গায় লুকোন আছে . সে বলল, তা বটতলার উপন্যাসের 
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গত" ১৪ ৪ আগসট হাওড়ার জগৎ 
বল্লতপুর থানার লকআপে শচীন 


পের মারা” মায়। মোরে ॥ ফেলার 
নাও মে মারা হয় না, তা নয় )তখে.. 


ঘরার্মী (২৪) নামে এক মুবকের মৃতু 
ঘটেছে। তার দুদিন বাদেই সংবাদ 

পলে লালবাজাব সেনটটাল লকাআাপে 
রাখাল মণ্ডল নামে আর এক বন্দীর 


সার খবর বেরোয়। এ নিষে 
পংশ্লিষ্ট সব মহলেরই টনক 
নড়েছে। পুলিশের বন্য এ দুটিই 
আত্মহতা। কিন্তু যেসব যুক্তি তারা 
দিচ্ছেন ভা মিতা সঙ্গতিভীন, 
হাসাকর। লক্ষণীয়, উচ্চ পযামের 
কোন পুলিশ কর্তা এ নিয়ে বিবৃতি 
দেননি । স্বলান্টসচিব রর্থীন সেখ 
গুপ্ত বাসন মানুষ । ছুটি [দিলিন 


রাইটার্স বসে ফাইল নি 
করছিলেন। লক মাপে হশ্দান 


বাপারে তাঁব মহামত 
চাইলে ভিনি বলেন, ভবে শেখ, এ 
বাপারে কিছু বলব কিনা। পক 
আপে বন্দীমৃত্ুযে কোন গণ চাশিকি 
সরকারের পক্ষেই উদ্বেগজনক । 
কিন্তু এক সপ ঠাহের আধে। দটি মা 
ঘটল, স্রথচ সংশ্লিষ্ট মলা ঘা 
কোন বিধৃতি দিলেন না। 

এদিকে জগতবল্লঙ পুল থানাব 
মানুষ ক্হানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে 
সোচ্চাব। তারা বলেছেন, নিনীহ 
জনসাধারণের উপর পৃলিশী পর হপ 


2 
1514 


বড়েই চলেছে অথচ এলাকা 
ম্লাপ্তান দাদাদের সঙ্গে তাদের 
দতরম মহরম চলেছে গবালে। 


এমনকি কাগজের সম্পাদকীয় 


এইসব অঠিযাগ প্লি পুল 
হাযোছে | বশত তপাঙেে। লিক দাস 


হতাাব অভিযোগ পশিঃিবাং 

নতুণ কিছু নয। সাতান্ত্ সাপ 
বামনা) সকার শ্রম তায আসা? 
পরে 2 রি ঠর বিচার 
বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে 
জনম তকে যথাযথ মূলই দিয়ে 
ডিলেন। সেই অনুযায়ী বিচারপতি 
হরতোষ চক্রবর্তী এবং বিচারপতি 
শর্ম সরকারের দায়িতে দুটি এমার 
জেনসি একসেস তদন্ত কমিশনও 
গঠিত হয়েছিল । কিন্তু কমিশন দি 
শেষ পর্য্ত কাজ করতে পারোনি। 
আভিযৃত্ত, পুলিশ অফিসাররা কমি 
শনের এত্রিন়্ারের পুন ভুলে 
আদালতে গোলেন। এবং ইনক্ঞাংশন 
পেলেন। রাজ, সরক্াারির পাচ্ষে 
লোকসভা মদসা অধল « ও কমিশন 
গুলোর দায়িতে ছিলেন। হবি খর 
মুপরিম কোরটে যাননি। এ ছা 
বহরকম চাপ আসতে পাখিগা 
সরকারের উপর । পশসিঃনেব শু লাত। 
সতচ্ভ পলিপ । বড়বড় অফিস দদের 
কা্গড়ায় দাঁড় কবিযে দিলে বসন 
বাহিনীর মনোবল এব্য শাখিলা 
ভেডে পডবে গ।র ঠা সধগন 

রা £ পরব 


1 £ 


:%. বিাণণ 5? 


গান টা 2৮ তাও 
আঙত হা চিন শা ৮৬ 





বিশ্বজিভ রায় 


কর্মসূচি পালনে ক্ষতি হতে পারে এই 
আশঙ্কায় ব্যাপারটা ধামাচাপা 
দেওয়া হল। এমনকি বিচারপতি 
চক্রবজী,ও শমসিবকাবেব সুপারিশ 
মনুষারয়ী বামফুনট সরকার কোন 
ধিভাগীয় শাদ্তিমূলক বাবস্হাও 
গৃহণ করলেন শা। 


সেই ট্যাডিশন 
১৯৭১ সালের আগসট মাসে 
মপুকধ থানাষ নকশাল পল্চী 
বলে অভিমৃত্র যুবক সমীর ভট্টাচার্য 
মতা 5ম সেই সমমকার ও সি 
মশীল বায়চৌধুবী এবং কনসটেবল 
লালন এ বাপারে অভিযুক্ত হন, 
কিন্তু সব দায় থেকে মুক্তি পান। 
সেই শামপুক্র থানাতেই ৪-৯ ৮২. 
৮৮ পিটিয়ে খারা হল নিরীহ বম্ধ 
গৃহশিক্ষক শীদাম নাগকে। এবং 
আবশত্ী খ্িথা সন্দেহে । এরকম 
ঘানা ইদানিং আ্ামশ বাড়ছে। 
বামফুনট সরকার ক্ষমতায় আসার 
কিছুদিদ পরেই ১৬ ৮-৭৭-এ খোদ 
শালবাজার সেনপ্রাল লকমাপে 
শান সণকান নামে এক বন্দীন মৃত 
ঘল্ট। হব, শাবপশ থেকে একটার 
পথ এক] মহ, হয়েই ঢলেছে। 
কল্গকাতা খেকে দবে কোথাও হলে 
1 সুযোগ কম। ২০ ৯ 
5৭ & নিউ মালিপুব থানায় মারা 
লা 7 দাতিষ এসলব। 
কথায় বলে পুলিশ খুলে হতিশ 
ঘা! দলাল মাড়ল মাবা 7গশেন 
এনটালি খানায়, 5০ সাল । ১৯৮০ 
সালের ফেবরুযালি মাসের ৯৭ 
চাবিখে চাওডার গোলারাডি থানায় 
কমল ঠাকুব মাবা গেলে স্নয়ং 
হা বিধানসভায় আধবাস দেন 
দুদ ৩৮২ চালিয়ে দোষী বাঁিদের 
আাসিতন লবস্হ। করা হবে। হযনি। 
এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে আ্বামানেসটি 
ইতটাবানাশনার্প পন উন ধোকে চাস 
পা)াধ। পিপলস ইউনিয়ন ধব 
সিভিল লিবালটিল (পি ইউ সি 
এল) বু পঞ্চ থকে পতি সন 
সন্ধান হিমেল বিপপাবিতত আনা সাম 
3: শশিহ পুর 
শাক পলিশ পলাশ ৮ 
১৬ ৮৯ 2৩ পিটিয়ে ঘোবছে । পুলি 
৮৮71 সাদ 
সাল 
সের মা মুবাশদাবাদের পান 
চান ক্রাশ মীনা খান আমন 
অবধি সচিণ সে সময 


০) লী) 5 শপ 


তা 


সান ভাপ শন) 
ঙ্ 


61151 17 


চন, 
যে রর 1 


»দন্তেল আশ্বাস দিয়েছিতলন | 
ক্ষেলাব মন্তী দেবরুতি বনেপাধনাম 
(আর এস পি) ১৯৯-১০ ৮৬৯ 
মহাবরণ সাঃবাদিকদের জা নিলি 
'লৈন, এ থানাঠেই করয়ক মাস মান 
একজনকে পিটিয়ে' মাবা হায়েছে। 
৮২ প্র মাবামাবি নাগাদ কগবিহারে 
মেখলিগতজে জনপ্রিয় ভবুণ ডি যাই 
এফ কর্মী গিবীন দপ্তকে পুলিশ 
লক আপ পিটিলয় মারে মে এসে 
মারা যায সরকাপি কর্মচারী খগেন 
দ্ শিলিগুড়ি থানায়! 
কচুয়া আইন 

লক মাপে কিউ মাবা গোলেই 
পসটা গবর বার যো হয়| কিশ 
লক মাপ মাব পার, আঅহনচান তা 
পাচীন পথ হিসাবে আমন মেনেহ 
নিায়ছি। শ্রার মাল 7ধাবটা আনেক 
সময £৮ন, শুযাবত হায় মা যে দূর্বল 
না ভীতু বন্পী সেট সহ না গবতে 


রাইটার 


সসটা বড় কথা নয়! যেখানে .: 
জবানবন্দী বা স্বীকারোস্িচ আদা, 
মের নামে ধন্দীর উপধ কোনরকম 
অভাগচান বা 

£ললিরৃদ্ধ সেখানে হা ইচ্ছাকৃত 
না ডি ০ /কৃত, সেটা নিহান্ত গৌণ 
বিষয় । শিষ্ধ মানব অধিকাৰ শনতদর 
৪ *২ ধাবা সপঙ্চভাবে লক আপে 
বা ঞ্জলে বল্গ নিঘাতনকে নিষিম্র 
ফলা হমেছে। ভারত সরকারও এই 
সমত৮ স্বচ্রুর দ্যা | 

ছাড়া ভাবতীয় ফৌজদারি 
খার্যপিধিব (সি আম পি সি) ১৬৯ 
(১। ধারাতেই গ্পদ্টভাবে লেখা, 
হযেছে, কোন ভাবেই জবানবন্দী 
নেওয়ার নামে রী উপব শারীরিক 
ন* আনসিক নিষতিন চলবে না। 
সপাখম কোরট& বারবার নির্ঘতিন, 
পপ্াধী খাবা বেখেছেন। 

ঠালিগঞ্জে বিটিট নামে একটা 

1:15 আাতে। এটি একটি টবরচার 
চ১মবার 1 5 ৩ ৮৯ 7৩ মেডিকাল 
বলতেন মিফএ ইয়ারের ছাত্র 
পিপত্ববে সবশাণকে সেখানে কৃলিয়ে 
মাপা হয । অভিমোগ। চিলি নকশাল, 





নিতে চিত ডিয়াসারণকরি 
রতিগ্রতুব গে্ালাটা মেন সবায় ওর 





১ সুবোধ ত্রাদাস 


বলেত দটাট £ চাালিটি 


'শামাদের চট (সম লেক) বি, ডি, মাকেটেও 





তয় 


[। দুর্গাচক ) 





প্ুলোডন দেখান - 1 


কি চি ও 


5 ২ ০১ 
৬৪ টি টিপু, , ৰ 

৭ আঅকটোবর সংখ্যার 
বিশেষ আকষণ 


ণ 
সবি টি” 


চি 
১ পাও 


টি - কি হা রর হু 
পা টির ই 
স্পেল সা. রি | ছি 


০০০০ 


১) 





গিয়ারলেন হাঁফর পর 
কলক।তার ফুটবলের খর্থর। 
আই এফ এ শিল্ভড নয়ে। 
বাইরের নাষী দল না 
থাকলেও মোহন বাগান ও 
ইস্ট বেলল খেলেছে। আই 
এফ এ শিল্ভঞ ফাইনালের 
রিপোর্ট । 

নপ্লামত ধারাবাহুক রচনায় 
থাকছে [চিরঞীবের 'স্পাতা 
।কিয়াদ থেকে স্পাঠাকিয়াদে 
এবং রাখাল ভট্টাচাধের 
'কলকাতার খেলাধূলা এল 


কোথা থেকে । 

চিরপ্রীবক এখন লস 
এগ্সেলেমে। সেখানে 
'ভিমিই একমত্র ভারতীয় 
সাংবাদিক । ৮৪-র ওলি- 
স্পিস্পের জন্য দস 
এঞ্জেলেম কেমন প্রস্ততি 
নিয়েছে-তার ওপর 
রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন ভিমি । 
কলকাতার মেয়ে সোনালী 
মুখার্জ উইম্বলডনের ঁনিয়র 
'বভাগে খেলার সুযোগ পেল 
নাকেন? এছাড়া নিয়ামত 
আনান! বিভাগও থাকছে। 








পন্ছণ। একই অভিযোগে দক্ষিতে.. 


শবরের পিনাক বিশ্বাসকে সেখানে 
পেটান হয় ৮৯ সালের সেপটেমবর 
ম্সে। এরকম পাঁচজন একটা প্রেস 
কনফারেনস ডেকেছিলেন প্রেস 
দুধাবে, অতাচারের বিবরণ জানিয়ে 
তারা বলেন, পুলিশ ন মাসেও 
ঠাদের চারজশিট দিতে পারেনি, 
যদিও ব্যারাকপুর, বারাসাত, বসির 
হাট কোরটে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। 
৮৯-৮২ তে এই অবস্হাটার মাত্রা 
ছাড়িযে যায় নদীয়ায় শান্তিপুর 
কৃষনগরে আজিজুল হক্-নিশীথ 
ভট্রাচার্ধ গোষ্ঠীর নক শাল পল্মীদের 
কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ায়। ৬ 
ফেবরুয়ারি ৮১ তে মুখ্যমন্ত্রী মহা- 
কবাণে উচ্চপরযাঁয়ের বৈঠকে কড়া 
হাতে উগ্রপন্হীদের দমন করার হৃকৃম 
দিলেন। শান্তিপুরের বাহাদুরপুর 
গ্রাম। ৬০-৭০ ঘর রাজোয়ারি 
সম্প্রদায় এখানে বাস করেন। 


জীবিকায় ক্ষেতমজুর। পুলিশের 
মতে এরা সবাই নকশাল । তেইশ 


চব্বিশ বছর বয়সের জনমজুর অর্জন 
বাজোয়ারাকে পুলিশ এমন মার 
মারে য়ে পবে নিজেরাই তাকে 
ড্ান্তণরের কাছে নিয়ে যেতে বাধা 
হয়। এ এলাকার পঞ্চায়েতের সি পি 
এম সদসা (বাবলা পথায়েত ৫ নং 
ব্লক) কেনারাম রাজোয়ারাকে পৃলিশ 
গ্রেপ্তার করে ভয়ংকধ পেটায়। বিশ 
পায়ের নখ তলে নেওয়া হয় 
দ্বীকাবোপ্তি আদায়ের জন্য। কৃষ্ণ 
নগরের শক্তিনগরে থাকেন কার্তিক 
সরকার । দর্জি। অভিযোগ নকশাল, 
পল্ছীদের ইউনিফরম বানিয়ে দেন 
কার্তিক। ধরে নিয়ে যাবার সময় 
মাকে অধ্লীল খিস্তি খেউড় করে 
পৃলিশ, ভাইকে লাথি মেরে ফেলে 


' দেয়। কার্তিককেও লক আপে খুব 


মারে। ১৮ মে '৮২-তে গ্রেপ্তার হন 
ইউ বি আই ট্রিভোলী পারক শাখার 
কর্মী আশিস দত্ত চৌধূরী । সি পি এম 
পরিচালিত ব্যাংক ইউনিয়নের সক্রিয় 
কমীঁ আশিসও চড় চাপড়ের হাত 
থেকে রেহাই পাননি তামিলনাড়ুতে 
বন্দীহত্যা ও নিযাতিনের প্রতিবাদে 
কলকাতায় এম জি রামচন্দ্রুনের 
বিবৃদ্ধে বিক্ষোভ জ্রানানর পরিণামে: 
এ পি ডিআর এ.র একজন সদস্য 
জনৈক ইনসপ্কেটরের লাঠির 
শিকার হন। তারিখ ১৫-১০-৮২। 
পুলিশ কমিশনারকে জানিয়েও ফোন 
ফল হয়নি। 


লক আপের হালহকিকৎ 


পলিশ রেগুলেশন অব বেংগলের 
৩২৭ (ক) ধারা অনুসারে পৃলিখ লক 
আপে বন্দী পি ৩৬ বর্গফুট জায়গা, 
থাকার বথা । কিন্তু ৩৬ দূরে থাক, ৬ 





৮৭১৭৯ 


২ 
১2 
চর 


ই) ক 7 রদ ১ হু. এট তত 2.৯. 
রঃ 58 চা ৯ কপ, ২ 
ন্ $ হু ৮ বৃ রি যা মি টু 
এ হা ৫ 
বর্ফুট . জায়গা গেলেই বন্দীর 
রর 


সৌভাগা বলা যায়। ফলে কোনদিন 
লোক বেশি হলেই লাগে জায়গা 
নিয়ে কামড়াকামড়ি। ফলশ্ুতি 
ডান্ডা । জানোয়ারের মত মানুষগুলো 
গাদাগাদি হয়ে থাকে নোংরা, 
আলোবাতাসহীন ..দুর্গম্ধযুক্ত ঘরে। 
'রেগুলার খদ্দের' অবশা এ বাাপারে 


সা্াণত পাপ 


.77778852. 


করছি তখনও পর্যন্ত তাঁর 


এনফোরসমেনট বসেছিলেন । 
আইন ও বিচারমল্ত্রী মনসুর 


| হবিবৃল্লাহর সাক্ষাৎকার পাওয়া 


যায় খুব অলপ চেম্টাতেই। কথা 
বলেছেন হালকা মুঁড়ে। তাঁর মোদ্দা 
কথা, 'কাউকে লক আপে নিয়ে 
গেলে আমারও ভাবী কম্ট হয়! 
নরক।' 


পরশ্ন 2 বামফুনট আসার পরেও 
পলিশ এবং জেল লক আপে বেশ 
[কিছু লোকের মৃত্যু হয়েছে ।-জেলের 
মত পুলিশ লক আপের বদ্পারেও 
কোন বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
নির্দেশ কি দেওয়া হয়েছে : 


উত্তর £ না, সে রকম কোন নির্দেশ 
দেওয়া যায়নি। তবে আমনেসটি 
ইনটারনাশনালের নকশালরা এসে- 
ছিল এইসব বাপারে কথা কইতে। 
তা আমি বলে দিয়েছি, আমিও 
তোমাদের সঙ্গে আছি। আমিও 
জে, লক আপ রিফরম চাই । 


প্রন ঃ আপনি স্পিকার থাকা 
কালীন বিধানসভায় মুখামব্ত্রী কিছু 
লক আপ মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্তের 
আধ্বাস দিয়েছিলেন, মনে আছে £ 
উত্তর £ ধুর, আসেমন্রি থেকে চলে 
এসেছি । ওসব কি আর মনে থাকে 
এটা ঘারা তুলেছে, ওদের কাউকে 
তুলতে বলুন 

প্ুশন ৩ ৭৭-এর পর জেল রিফরম 
কমিটির মত কোন লক আপ রিফরম 
কমিটি হয়েছে কি ? 





স্বরাম্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে 
যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিধানসভা খুলে 
যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। স্বরাষ্টু সচিব রর্থীন সেনগু্ত 
প্রথম দিন জানালেন, 'ভেবে দেখি এ ব্যাপারে কিছু বলব 
কিনা'। দ্বিতীয় দিন জানালেন 'আমি এখন খব 'বাস্ত। তা 
ছাড়া ফোন করে আসবেন। আমাকে তো তৈরি হয়ে নিতে 
হবে।' দূ সপ্তাহ ধরে ঘ্বরছি, কবে নাগাদ কথা হতে পারে, 
জানতে চাইলে বললেন, বলতে পারছি না। স্পম্ট কথায়, 
তিনি এড়িয়ে গেলেন । আমি যখন তাঁর ঘরে ঢুকে নোটবই বের 


শুনেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঘরে তখন ডি আই জি 


৮ ॥ 
2: / ট্রি হাশর? ক এ রর ন রঃ 
তু ক ছু রঃ শি 
ভাবলেশরীদ। এবই ঘরে শোওয়া, 
॥ না) ্ 


খাওয়া, পায়খানা, পেচ্ছাষ সব্য! 
কোথাও কোথাও আবার ভেতরে 
পায়খানা পেন্ছাবখানা নেই! তেমন 
দরকার পড়লে কোমরে দড়ি বেধে 
বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। আইন 
অনুযায়ী লক আপে থাকার কথা 
থানার সেনটির চোখের সামান। 











। লক আপে মৃত্যুর প্রশ্ন 






















প্রশ্ন £ আপনি '৭৭-এর পর লক 
আপে গেছেন ? 


উত্তর £ খাপা নাকি 2 মন্ত্রী হবার 
পর কেউ লক আপে যায়ঃ 


প্রশ্ন £ না. মানে আমি দেখার কথা 
বলছিলাম | 


উত্তর £ দেখব আবার কী; দেখার 
কী আছে; নিজেরা যা ভোগ করে' 
এসেছি, নরক। শেষবার ছিলাম 
৭৬ এ, পারক স্ট্রিট থানায়। কী 
গরম! রাতে ঘুমুতে পারিনি এক 
ফেটা। 


প্রশ্ন ৫ তাহলে লক আপ সংস্কার 
কর্মস্চি হাতে নিল্ছেন না কেন? 


উত্তর £ বাজেট পারমিট করলেই 
হবে। 


গ্রশন £ বিগত স্তর দশকে এই 
একই বন্দী নিযতিন ও হতার 
অভিযোগে আপনারা কয়েকটি 
বিচার বিভাগীয় তদজ্ত কমিশন 
করেছিলেন, ভাদের কী হল? | 
উত্তর £ সেসব কোথায় চাপা পড়ে, 
গেছে আমি জানিনা বাধা! আমার । 


শিক 
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১০৯৭৯ 


” আকন হেই ঠা লৈ) রাজা, : 
পুলিশের একজন উচ্চপুদস্ত' আাফি 
সারের মতে, 'সেটা হয়ত কছুয়া 
করার সৃবিধার জনন" । 


মানুষের জন্য খাঁচার 

রাজোর বেশির ভাগ থানাই 
বৃটিশ আমলের তৈরি । ইতোমধে। 
জনসংখা বেড়েছে, অপরাধও 
বেড়েছে । থানাব সংখা বাড়লেও 
থানার বাড়িগুলোর সংস্কার প্রায় 
হয়নি বলা চলে। অভিযুক্ত" বিচারা 
ধীন বন্দীদের জনা আইনমাফিক 
বাবস্হা দূবে থাক এমনকি পুলিশ 
কমীদের অনেকেহ থে ধবনের 
পরিবেশে থাকেন, কাজ কবেন, তা 
নিতান্ত অমানবিক । উদাহরণ, 
হাওড়ার গোলাবাড়ি থানাব কনসটে 
বলরা থাকেন থানা এলাকার বাইরে 
একটা মেসে । শহব উন্দযনের 
ধাক্কায় বর্তমান খানা বাডিটিব কিছু 
অংশ ভাঙা পড়েছে। শঙুন বাড়ি 
কবাব প্লান দশ বব ধরে পড়ে 
নাছে।। মহিষাদল, তমল্ ক. নন্দীগ্রাম 
খানাব হালও এঠতৈবঢ । মধস্বলে 
কোন ভাড়া বাড়ির এককোণে চিডে 
চাপটা হয়ে কাক করতে হয ডিউটি 


হি 
০72 
4ম িউগণলি নয রি রঃ 


ক মধিকার রক্ষা সিডির উ রর গত এপরিল 
মাসে কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় নাগরিক অধিকার 


এ ও ৃ 
০, পিন, রোযা 


সম্মেলন অনুষ্ঠিত 


* কে ১৭ নিব 38; নি ১০ 


3১341 সের 
ট পরি 1 চা ২ 
টি 


অবস্তা সহজেই হনৃমের। বিডি 


জেলার এস' পি-রা আই জি-র 
/স্ভবে থানা বাড়িগৃর্লোর সংস্কার 
এবং নতুন বাড়ি তৈরিব প্রম্ভাব 
পাঠিয়ে থাকেন বলে জানা গেছে । 
এবং সেসব জরুরি ফাইল পড়ে আছে 
দিনের পরে দিন। অন্ধে বা কনটিকুক 
এ ব্যাপারে আই ভি-ই সিম্ধান্ত 
নিতে পারেন কিন্তু এ রাজেঃ 
বাপাবটা পূর্ত দফতর এবং স্ববাধ্ট 
দফতরেব ফাইল ঠেলাঠেলির 
বাপার। জাতিপূর্জের বাসস্হান 
সমস্যা সম্পর্কে একটি বিশেষন্ত 
কমিটি এই প্রসঙ্গে তাদের সমীক্ষা 
জাত ফলাফল জালিয়ে বলেছেন, 
'নেহাৎ দৈহিক আশ্রয়ের প্রয়োজনেই 
মানুষ একটি ঘর খোঁজে না। একটু 
আলো হাওয়া জল, হাত পা ছড়িষে 
আবাম, এ সবের জন আকৃতি 

জল্মগন পবৃত্তি। এ সবে 
অভাবেব মানপিক পুতিক্রিয়া সমা 
জেব পর্চ মনোভাবকে দারুণভাবে 
পভাবিত কারে। আব দশটা সামা 
কিক গর্থনৈতিক কাবণের চেষে তার 
বিধ্বংসী শত্তি, কম নয়।' 





হয়। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক 


দেবাশিষ টা চার্ষের একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ কার নেওয়া হয় । 
দেবাশিষবাবও নিজেও একজন সাংবাদিক। লক আপ 


সম্পর্কে তিনি 


প্র“ন ? লক আপে মৃত্যু রোধে 


আপনাদের বন্তন্বা কী - 
উত্তর £ আমরা মনে করি, 


সর্বপথমে বামফুনট সরকারের উচিত 
এমন সারকুলার জাবি করা, যাতে 
পৃলিশ হাজতে অত্যাচারের ফলে 
কোন বন্দী মারা গেলে সঙ্গে সঙ্চো 
থানার ও সি কে সাসপেনড কবা 
যায়। না আইন অনুযায়ী 
বন্দীকে নিবাপদে রাখাব দায়ি 
ভাঁরই । এবং কেম্দ্ীয সরকারকে 
পুলিশ আইন (১৬৬১) সংশোধন 
করতে হবে যাতে হাজতে বন্দীর 
মৃত্তার জন দায়ী মফিসাবাদর বা 

রর চাকরি যাবে । এ ছাড়া 
'হয়বানি কমাতে আমাদের প্রস্তাব, 
কেউ যদি নিতান্ত সাঙ্দেতের বশে 
গ্রেশভার হয়ে হাজত ভোগ করে 
এবং পরে নিোষ প্রমাণিত হয ওবে 
পূলিশকে ভার জনয ক্ষতিপ্র ৭ দিতে 
হাবে। আপনিই দেখুন না, মেদিনীপুর 
সাধ জেলে ১৭ ১০ বন্ধব পাব এক 
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ও বহ লেখালেখি করেছেন। 


একজন বন্দী বিচারাধীন ছিল । পাবে 
তাবা নিদেষি প্রমাণিত হযেছে । 
এবকম খটনা অনেক আছে । পবি 
বহনেই চা রিপাবঢটা বেবিঘে 
ছিল। সৃপরিম কোবট তো তা নিয়ে 
পৃলিশ এবং প্রশাসনের এই অমান 
বিকতার বিবৃদ্ধে কঠোর তিরসকার 
ববেছেন। 


পর্ন 2 এ নিয়ে আপনাবা রাজা 

সবকাবের সঙপো কথা বলেছেন, তার 

কতদূর এগোল " 

উত্তর £ আমরা তো মুখামন্ত্ীর 

সঙ্গে বাববাব দখা করে বলেছি) 

নিদিষ্ট ঘটনা জানিয়েছি । তদন্তের 
অনুরোধ করেছি। তাঁকে বাবসা 


নিতে বলেছি। ব্্ত ব্যাপারটা এঁ 


মেমোরানডাম ডেপুটে শন পর্যন্তই 
দাঁড়িয়ে আছে। জেলের ব্যাপারে 
আইনমল্্ীকেরিলেছি আমরা ভে তরে 
ঘুরে দেখতে চাই। উনি এখনও 
পারমিশন দেননি। 


3158 ০ 


১ 


। ক সাকির 
টি ভন পির ধাবক্তা | 
রি 
জানতে পৈরেছেন, .. সাভারের 


পরেও জেলগুলোর অনঙ্হা একই 
আছ্ধে। কিন্তু পুলিশ লক আগ, 
কোরট লক আপগুলো সকলেব 
চোখেব সামনে থাকলেও ভাদের 
সম্পর্কে লোকে ততটা মাথা ঘামায় 
না। চ্মতাসীন বামপল্শি সরকার 
লক আপগৃুলোকে অন্তত মাইন 
মাফিক ম্রানবিক করে হোলারও 
কোন উদ্যোগ নেষনি। ফলে নহুন 
গড়ে ওঠা সলট লেক বালেক থানাব 
মত আধুনিক থানাগুলোতেও লক 
মাপগুলো মানুষ বাখাব একটু ভাল 
গদাম মাত । অথচ আইনমাফিক লক 
আপ বন্দীরা নেহাৎ আভিযুন্তম্মাত। 
কযষেছি বা সাজাপ্রাপতদের কথা 
গ্কোড়ই দিলাম, বিচাবাধীন বন্দীদের 
নাগবিক তথা গণচান্ত্রিক আধিকাৰ 
[তো পূর্ঠযন্তী বা স্ববান্টমন্ত্রীব 
অথবা আই জি, কমিশনাবেব থকে 
কম থাকাব কথা নয় । অথচ ইচ্ছ্াম ৩ 
সালো হাওয়া জল উপল্ডাগ কবাব 
নিহান্ত প্রাকৃতিক মধিকারটুক 
/থকেও তাদের কেন বঞ্চিত করা 
হনচ্ঙ্ছ 


আদাল৫তর চোখের সামনেই 
কোরট লক আপ, শিযালদা পুলিশ 
কোরটের দোতলা লক আপটাব 
ভেতর এক একদিন ৫0 ৬০ জনের 
বেশি বন্দী গাদা করা হয়। সকালে 
দশটার সময় পিজন ভান থেকে 
নামাব পব দটো থেকে থানাওয়াবি 
ডাক শুবু হয়। বেশির ভাগ মময়ই 
বন্দীকে মাাজিসটেটেব সামনে হাজির 
করার কন্টটুক্‌ পুলিশ আর কবে ন্না, 
কোরট ইনসপেকটব বন্দীব ওয়া 
বেনট পেশ করেন। পববহী হাজি 
বাব দিন ভাতে লিখে দেন। জামিন 
পেলে তার হাজারো ফ্যাকড়া ঢুকিযে, 
নাজিরখানা থেকে রসিদ নিষে 
(বেবোতে বেরোতে সন্ধা ছ টা। এই 
দীর্ঘ সময়টা বন্দীদের এক ঠেডে 
বকেব মত দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়। 
লাইট, ধান থাকার কথা। নেই। 
পায়খানা দ্বুটো এবং পেচ্ছাবখানা 
চ্যবটে থাকার কথা৷ নেই । গুমোট 
দুর্গন্ধ । ব্যাংকশাল কোবটের লক 


আপটা বড়। পায়খানা পেচ্ছাব 
করাব জায়গা ভাল। কিন্তু অপবি 
চ্বন্ন অন্ধকার ঘরে ভেতরে পানীয 
জল নেই। আলিপুব লক আপের 
অবস্হা একই বকম। পনেব ফৃট 
লম্বা, দ্ধ ফুট চওড়া, তাতে পঞ্চাশ 
ষাট জন বন্দী। বাথরুম নেই । 
মেদিনীপৃরেও ভাই । ব্যারাকপুবে 
বাইরে জল থাকে। দশ পয়সা ভাঁড় 
জল। প্রাকৃতিক কৃতোর গন্য 
(কোমরে দড়ি বেঁধে বাইরে নিয়ে যায় । 
তাও সিপাই সাহেবের মর্জি । ফলে 
ঘবের মধোই সবা 
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এবার (পুজোয় দোয়া, 
পাবা | 





টি এজ পাস 


আাশাপূর্ণ দেবী] 
নীরদ হাজর। 
কাতিক ঘোষ 
অরুণ আইন |. 


একগুচ্ছ 
গল্প লিখছেন 
বিমল কর, সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা 
মজুমদার, পার্থ 
চট্টোপাধ্যায়, সুনীল 
জানা, অভিজিৎ 
তরফদার, শ্যাখলেন্দু 
চৌধুরী, সমরেন্দ্ 
মগ্ডল, শুভ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, অজিত দাস 
ছড়া! ও কবিত1 পিখছেন 
শান্ত ঘোষ, অন্নদাশংকর 
রায়, নীরেন্দ্রনাথ 
চক্রবতাঁ, নিতাই ঘোষ, 





| জ্যোতিময় গঙ্গোপাধ্যায়, 


সরল দে, অশোক কুমার 
মিন্ত, রতনতনূ ঘাডী। 
গৌরী ধর্মপাল,লক্ষমণ 
কুমার বিশ্বাস প্রমুখ । 
প্রবন্ধ ও পড়াশুনো নিয়ে 
লিখছেন £& জ্যোভিভৃঘণ 
চাকী, হীরেজ্্রনাথ মত, 
রভনলাল অ্রচ্মচারী, 
নারায়ণচন্তর চন্দ, শৈলেশ 
সেনগুপ্ত ও ও টিরজীব 





এ ছাড়া প্রধান 
পরীক্ষকের নিরেশ £ 
কিভাবে পরীক্ষায় 
পাশ করতে হয়। 


দাষ মাত্র ১০ টাকা 


বন্ধিদের খাওয়া দাওয়া জোটে 
কেমন : মাথাপিছু পঞ্চাশ পয়সা দৃ 
দাক্ষিণো এখন সাড়ে তিন টাকা! 
দাঁড়িয়েছে । এতে আজকালকার 
বাজারে টিফিন ছাড়ুন, দূ বেলা 
খাওয়া জোটাও কি সম্ভব - দেওযাব 
কথা ৩০০ গ্রাম বুটি বা ভাত এবং 
800 গ্রাম তবকারি, ১০ গ্রাম চিনিব 
চা, সপ্তাহে দূ দিন মাছ, একদিন 
শ্লাংস। সকালে মাণথন পড়িরুটি, চা। 
এর উপরে টেনডার ডাকা হয়। 
সবচেয়ে কম দামে যে ববাদ্দ করবে 
বলে জানায় ভার তাগো শিকে 
ছেঁড়ে। এইসব আইনমাফিক ঠিকই 
থাকে, পায় ধরাবাঁধা কনট্রাকটব। 
সকালে ওষুধের ছিপির মাপে খুরিতে 
ট্যালটেলে চা, দৃপূবে ভাত একশ 
গামের বেশি নয় কখনই, জোলো 
সস 
লেড়ো বিসকৃট । রাতে রুটি পাঁচ- 
ছটা, ঘাঁট। হাজতে মানুষ তাই খায় 
পরম পবিত্স্তিতে। অনেকেব 
ভাগ্য তাও জোটে না। যথানিয়মে 
বছরে কয়েকবার ইনসপেকসন হয়, 
বন্দীরা আইনমাফিক সুযোগসবিধা 
পাচ্ছে কিনা দেখতে এসে তদন্ত 
কারীরা লক আপের ধারে কাছেও 
যান না! ঠিকাদারের পেলব আপা্যা- 
য়নে প্রীত হয়ে কাগজপত্র সই করে 
তিনি ফিরে যান। মফস্বলের থানায় 
বন্দী রাখার যেনতেন বলেক্তা 
থাকলেও কিদ্তু বন্দীকে খাদ 
জোগানর কোন বাবস্তা নেই। 
ডরসা. কাছে পিঠের দোকান । যেদিন 
যেমন বন্দী জোটে সেদিন তেশ্নন 
অরড়ার। এই' খাইখরচের বিল যাবে 
এস পি হয়ে জেলা শাসকের 
দপ্তরে । সেখান থেকে বিল পেমেনট 
তে হতে আঠার মাস। এ নিয়ে 


কেস কানেকশন 
আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তারের চব্বিশ 
ঘন্টার মধো বন্দীকে কোরটে হাজিব 
করার কথা । ৬০ দিনের মধো 
চারজশিট দেওয়ার কথা। কিন্তু 
পুলিশও আইনের ফাঁক খুঁজে কাজ 
করতে জ্রানে। গ্রে্তারের পর 
থানার জাবদা খাতায় বন্দীর নামই 
তোলা হয় না কয়েক দিন । গ্রেপ্তার 
হয়েছে, প্রমাণ কোথায়: বেশি 
চাঁচালে গায়েব । ৯০ দিনে চারজশিট 
দিতে পারলে কলকাতা তথা রাজা 
পলিশ শকটল্যানড ইয়ারড হয়ে 
যেত। অথচ নিয়মমাফিক চারজশিট 
না এলে আদালতে হৈ চৈ হতে 
পারে। তাই কাউকে আটকাতে 
চাইলে চাই কেস কানেকশন। 
জামিন পেতে না পেতেই আরেকটা 


চর 


কৈনে গ্রেপতার | আইন বাচাতে এক 


থানায় নয়, বিভিদ্ন থানার নামে। 
ভারতীয় সংবিধানের ২২ নং ধারা 
অনুযায়ী, বিনা বিচারে আটকে রাখা 
চলবে না। তাই এই ধারাবাহিক 
বাবস্হা। 

অত্যাচার কি অন্যায় : 

প্রশ্নটা এর আগেও উঠেছে। 
সাধাবণ মানুষ একজন শিক্ষিত 
মার্জিত মধাবিন্ত অথবা একজন 
বাজনৈতিক কর্মীকে পুলিশ লক 
আপে পেটালে পুলিশেব বিরুদ্ধে 
সোগ্চাব হয়ে ওঠেন। কিন্তু 'সমাজ 
বিরোধী' তথা রকবাঞ্জ মদতানকে 
পেটালে আমরা হয়ে উঠি দ্বিধা 
গ্রস্ত। পুলিশ তো এদেব মারছে 
আমাদের ভালর জনোই। এরা যে 
কাউকেই ভয় পায় না। সাধাবণ 
মানুষ এদেব অতাচারে অতিষ্ঠ 
হয়েও মুখ খুলতে সাহস পায় না। 
এই অবস্হায় পুলিশ এদের না 
পেটালে এরা যে আরো বেড়ে যাবে। 
এদের আটকে না বাখলে সাধারণ 
নাগবিকের চলাফেরাই যে দায় হয়ে 
উঠবে । আইন যাই থাক লা, থাবড 
ডিগরি মেথড বাসতবেব দিক থোকে 
অনিবার্ধ এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের 
পক্ষে মংগলকব, এ জাতীয় মধ্যযুগীয় 
ধারণা আমাদের সমাজে ব্যাপক 
ভাবে ছড়িয়ে আছে। এমনকি বহু 
প্রগতিশীল বৃদ্ধিজীবীও এর সংক্রমণ 
থেকে মুক্ত নন। 


এ নিয়ে কলকাতা পুলিশের 
একজন অতি উচ্চপদস্হ অফিসাবের 
সঙ্গে কথা হচ্ছ্ধিল। উচ্চ শিক্ষিত, 
অধ্যাপকসুলভ বত্তিনত্ব, অসাধারণ 
সৌজনাবোধ। কিন্তু তিনিও একই 
সুরে বলে উঠলেন, “কোন মঙগভান 
আপনাকে যখন জ্ষ্ধব দিয়ে পৈতে 
পরাবে, হখন তার বিরুদ্ধে ভযে 
কেস করতে পারবেন না আপনি। 
জামিন পেয়েই সে আবার চড়াও 
হবে আপনার উপবে, তখন আপনি 
দৃষবেন পুলিশকে । পুলিশ ঘ্বষ খেয়ে 
ছেড়ে দিয়েছে । এদিকে জামিন 
আটকানর যথেন্ট আইন আমাদের 


. হাতে নেই, সৃতবাং কেস কানেক 


শানে আটকাতে হয় । তখন আপনিই 
আবার বলবেন. পুলিশ প্রিভেনটিভ 
ডিটেনশন চাইছে । বাক্তি স্বাধীনতা 
হরণ করতে চাইছে ।' এরপর খুব 
৪৪52১ “আসলে কী 

জানেন, সামাজিক জীব হিসাবে 
মানুষ ক্রমশ দূর্বলিচে তা হয়ে পড়েছে । 
কেউ সাক্ষা দিতে আসে না, 
মাস্তানদের ভয়ে। সমগ্র সমাজ 
যেখানে নপৃংসক সেখানে পুলিশই 
একমাত্র শত্ত ববস্হা নিতে পারে, 
উচিত কি অনুচিত সেটা পরের 
কথা ।' কিছুদিম আগের এক সাল্ষাৎ- 
কারে পুলিশ কমিশনার নিরৃপম 
সোম বলেছিলেন 'গত দশ বছরে 


কংগ্েস 


শার্শা ৩ স্যাজশ গড চোখ 
ডাকাতকেই সাহাযা করেছে।' উপ- 
রোল্ত অফিসারও বললেন' "যথেষ্ট 
আইনি ক্ষমতা যদি না দেন, তবে 


, বাধা ।' সোজা কথায়, পুলিশের 


হাতে যথেষ্ট প্রিভেনটিভ আইন যথা 
মিসা, নাসা জাতীয় আইন না থাকায় 
অপরাধ দমন কঠিন হয়ে পড়েছে 
বলে পলিশ মহলে ধারণা । কিন্তু ভা 
কতটা সতি- অতীতের অভিজ্ঞতা 
কী বলে: সমস্ত প্রিভেনটিভ তথা 
নিবারণমূলক আইনের শিকার হয়ে 

ছেন কজন চোর, ডাকাত, চোরাকার 

বারি আর কতজন রাজনৈতিক কর্মী 
ভাব অনুপাতটা আজ একটা শিশুও 
জানে । মানুষ ভয়েক্সাক্ষ। দিতে আসে 
না. এটা অনেকাংশেই সতি। কিন্তু 
(কেউ সাক্ষা দিতে এলে যথাসময়ে 
মস্তানদেব ডেরায় খবব পোঁছে 
যায়। এটাও সতা। এমনকি অনেক 
সময় পৃলিশ এফ জট আব পর্যন্তি 
করতে দেয় না। 


সোনার ডিম 


পোবট, বড় বাজার বা মুচিপাড়া, 
কারশীপূর থানায় ট্রানসফাব নিয়ে 
চলে পুলিশের মধো তদবির তদাবক, 
প্রতিযোগিতা । এসব কথা সবাই 
জানে । পুলিশের ভ্রণইম রেজিসটাব 
মথবা কাগজেব হিসেব অনুযাষী 
নবদ্বীপ, কৃফনগর, . রাণাঘাট, 
বেহালা, বারাসাত, কারশীপৃব, বেল 
ঘবিয়া ইত্যাদি বহ্‌ অঞ্চলই এখনও 
সমাজবিরোধীদের কবলে । নবদ্বীপে 


“মুড়ি মুড়কির মত বোমা পড়ে। 


পুলিশ কি এদের চেনে না. না জানে 
না- কলকাতার এক সিনেমা হলে 
এই তো সেদিন এক সাহষী যৃূবক 
অজয সাউ মহিলাদের সম্মানহানির 
প্রতিবাদ করলে পরকাশো মস্তানরা 
তাকে ছুবি মাবে। চিৎ পূবের রেল 
ইয়ার্ডে সিমেনট নিয়ে নয় ছয়, 
বেনেপুকৃর পারক সাবকাসে ঢালাও 
মদের কাববার, তাওড়ায় ছোটছোট 


কাবখানা মালিঘ্াদর ওয় দেখিয়ে. 


টাকা নেওয়া, শালিমার ওয়ারডের 
ওয়াগন ভাঙা, শিলিগুড়ি 
মারকেট ইত্যাদির কথা কি পৃলিশ 
জানে না" থানাওয়ারি তদন্ত হলে 
সবই জানা যাবে। এ বাপারেই 
পুলিশ রাজনৈতিক চাপ এবং 
মস্তানদের দলীয় আশ্রয়দানের কথা 
তুলবে । এবং সেটা অতান্ত ন্যাধা 
কথা। কিন্তু তার বাবস্হা তো 
ভিন্নভাবে হওয়ার কথা। সিথো 
কেসে ঝুলিয়ে রেখে, কচুয়া করে তার 
সমাধান হবে না। পৃলিশকেও 
নিরপেক্ষ হাতে হবে। 


২৪ মারচ, ৭৮ এ বিধানসভায় 
দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন 


আমলে যেসব মাস্তান 


পরিবর্তন & 
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পুলিশও এই ব্যাপারটি থেকে বাদ 
নয়। তারাও বিভিন্ন কারণে মাস্তান 
পোষে। 


পুলিশের ভেতরে বাইরের দুর্নীতি 
নিয়ে এগ বিশদ লেখার কারণ এটা 
নয় যে যত দোষ নন্দ ঘোষ যে 
দেশের শাসনবাবস্তাই এক কথায় 
বলা যায় কনট্রাকটব রাজ, মন্রীরা 
(যেমন কৃয়ো অয়েল ডিল) যেখানে 
কোটি কোটি টাকা নয় ছয় করছে, 
তাবড় তাবড় দাদারা সবাই যেখানে 
প্রাইভেট আরমি 'পোষে, অন্যানা 
সরকাবি অফিসেও যেখানে ঘৃষের 
বাজ তব সেখানে পুলিশের দিকে শুধু 
আড্রুল (তোলার কোন মানে নেই। 
কিন্তু পুলিশ যখন নিবাবণমূলক 


' আইনেৰ দাবি জানায়, অহাচারেব 


পেছন নৈতিকতা হাজির কবার 
/চঘ্টা কাবে, 5খন হা খন্ডন কবাতিই 
এসব কথা লিখতে হয। 


চারজশিট রহসা 


সি পি এম নেতা সরোজ 
মুখাবজ্ির বত্তন্ব, অনুযাূযী এই 
বাজে বামফনটেব প্রথম পাঁু্ছিরে 
দালের কর্মী মাবা গেছেন ৪৯৫ জন। 
দ্বিতীয় দফায় ১৫০ জনের বেশি। 
অন্যানা দলের কর্মীদের কথা ছেড়েই 
দিলাম, পুলিশ এদেবই কটা কেসে 
চারজশিট দিতে পেবেছে : শিয়ালদা 
কোবটে ১০০টা কেসে দশজনেরও 
চারজশ্রিট তয় না। ৩২৩/৩২৪ 
ধারাতে কেস দিতেই পুলিশ বেশি 
আগহী। খাটতে কম হয়। কয়েকদিন 
মাগে আদালতে পুলিশকে মিথা 
রপোরট দেওয়ার জনা ডতসনা 
করলেন হাওড়া জেলা জজ । দৃর্ঘট- 
নার জন। দায়ী এক বাত্তিকে খুঁজে না 
পাওয়ায় পুলিশ লিখে দিয়েছে, 
লোকটা মরে গেছে। সেই লোকই 
জলঞ্জান্ত এসে আদালতে আত্মসম 
পণ করলেন। অথচ পৃলিশ নাকি 
সঠিক চারজশিট তৈরির জনাই 
আসামীকে তাদের হাতের মধে 
রাখে | 'মারটুধারও নাকি সেজনোই । 


মাবধোরের প্রসঙ্গে প্রবীণ অফি 
ভেসটিগেশন এদেশে সম্ভব নয়। 
সাক্ষী নেই । মারধোর না করলে মুখ 
খোলান যায় না। অপরাধের পর 
কঠিনতম কাজ হল গ্বীকারোক্তি 
দেওয়া । অধিকাংশ অপরাধীই এটা 
দেয় না। আর হাত দেখতে যখন 
জানি না তখন বলপল্মাগ করতেই 


অকটোবর ৯৯৮৩ /,০২, 
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টু এ" 1০ পে 9? বড়া / এ ১ রর 
॥ একটা কথা কিছুতেই এ 
কে না: ধিলের্ত 
লোকে কি দলে দলে এসে সাক্ষী 
দেওয়ার জনা হাতো দেয়১ না 
সেখানকার বন্দুকবাজরা রবাধেব 
গুলি ছোড়ে! যে লোকে তাদের ভয় 
পায় না” তা গ্কাড়া কচুয়াই যেখানে 
শৈষকথা, সেখানে অতসব শিক্ষিত 
বিশেষক্রদের পুলিশে এনে (ফরেন: 
সিক. ডি ডি এনফোরসমেনট ই তযাদি 
ব্রান্চ করার) দরকার কি” তাদের 
জায়গায় দলে দলে কচুয়া স্পেশা 
লিসটদের এনে বসালেই তো হয়! 
এদেশে শারলক হোমস বা এককুল 
পোয়ারোর মাপের বুদ্ধি নিয়ে 
অপরাধের কিনারা করা বোকামী 
আর জেমস বনডের লাফ বাঁপ 
বাঙালি কলিজায় কূলোবে না 
সুতরাং মেজাজ এখনও বেশিবডাগই 
বৃটিশ আমলের দারোগা । বৃটিশ 
আমলের পলিশ আইন (১৮৬১) যা 
কিনা সাম্রাজ্য রক্ষায় নিবেদিত, তাই 
হচ্চে আজও পুলিশের অবলম্বন। 
সেই অনুযায়ী. সাধারণ নাগরিক হল 
মব, ত্রশউঙ, রাশ নামে অবয়বত্ীন 
মাংসপিস্ডমাত্র । শহরেব বস্ঙিগুলো 
হচ্ছে শয়তানের কারখানা । শিক্ষা, 
বিত্ত, পোশাক বংশমযাদা ইতাদি 
দিয়ে ভদ্রলোক ছোটলোকেব নির্ধ 
বিত হয়! বেকাকী হচ্ছে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির ফল আর অশিক্ষিত গরিববাই 
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ৰঠ- মর রড রী 


রাধ ওদের মত্জাগত । ডান্ডাই হচ্ছে 
গুদের একমাত্র ওযুধ ইতাদি ধারণা 
তৈরি হয়ে আছে। সমাজজবীবনে, 
অর্থনীতিতে, মানসিকতায় যত কমই 


হোক না, ঘে পরিবর্তন ঘটছে ভার 


ছাপ কিন্তু পুলিশ বাহিনীর মূল্য 
বোধে আজও পড়েনি। অপরাধের 
সঙ্গে সামাজিক বাবস্হাব সম্পর্কের 
কথা, অপরার্ধীদের সংশোধনের 
নানা সামাজিক প্রক 

শে্পের কথা, তাদের অর্থনৈতিক 
প্নর্বাসনের কথা বিভিন্ন সেমিনারে 
আলোচিত হয় কিন্তু থানা কোরট 
জেল লক আপসগুলো আজও মধ্য. 
যুগের অন্ধকারে । বন্দীর নাগরিক 
অধিকার, মানবিক অধিকার সেখানে 
নেহাৎ কেতার্বী বিষয়, বিদ্বপ এবং 
উন্নাসিকতাই তার প্রাপা। উল্লেখ, 

যোগা, প্রলিশের লোকেরাই প্রায়ই 
অভিযোগ করেন, আপনারা শুধু 
আমাদের খারাপ দিকটাই দেখেন। 
ঠিকই! যে অফিসার এইমাত্র একজন 
যুবককে নির্মম প্রহার করলেন, 
কোয়াটারে ফিরে তাঁর মত স্নেহশীল 
পিতা আর নেই। যিনি কচুয়া 
সেপশালিসট তিনি যে ভাল কবিতা 
লিখতে পারেন এটা অতান্তঙ্বাভা 

বিক। আসলে এটা মূলাবোধের 
প্রশন। পুলিশ অপরাধীদের ভাবে 
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রাধের কারণ গম্ভীরভাবে জানতে 
বুঝডে হলে দরকার পরিবর্তিত 
মূল্যবোধ উপলব্ধি করা। এক 
জনসভায় জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 
আমার কাছে খবর আসে থানায় 
গরিব লোক কোন অভিযোগ নিয়ে 
গেলে তাদের থানায় ঢুকতে দেওয়া 
হয় না এবং তাদের সঙ্গে অভদ্র 
বাবহার করা হয়। পুলিশের খাতায় 
অনেক ভাল লোকের নামও সমাজ 
বিরোধীদের তালিকায় আছে । হয়ত 
আমার নামও আছে । আমি পুলিশকে 
বলেছি খাতা ছিঁড়ে ফেলতে ।" ছয় 
বছর পবেও অবস্হাটা কিন্তু 
পাল্টায়নি। উল্টে ঘটছে একের পব 
এক লক আপে মৃত । বিরোধী দলের 
নেতা রন শ্রী বসু এহেন 
মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি 
কবতেন মব সময় । আজ কিন্ত্বতিনি 
এসবের নিন্দা করে একটা বিবৃতি 
পর্যন্ত দেন না। সব শেষে একটি 
ঘটনাব উন্লেখ করে এই পর্বের ইডি 
টানা যাক) কয়েকদিন আগেই 
ভবানীপুর থানায় জনৈক চন্দন 
চত্রন্ধ তাঁকে প্রলিশ পিটিয়ে আধমরা 
বরেছে তার বাড়িওলার পক্ষ লিয়ে। 
গত ১৬ জূলান্ থানার ও সি অজিত 
ঘোষ চন্দনকে ডেকে পাঠান থানায়। 


টু ৮৮2 4) রি নু - ই ২ 


মছরাভোনা...াত-দিত্র-পরর 
হারা পরিনান্ 


রাজু আর 
কালার 
দাঁতকে সুন্থ-সহল রেখে ওদেরকে 
ভগমগে থান্থে। ভরতায়য়ে বাড়িয়ে তুলছে। 
ধ্বার দামাণকেও দেখুন... 


সেভেন নাজ ও 
ত্বককে জোলুষ উদ্দুল আর চোখের 


2 
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হাজির হলে অন্যন্য ঝছিসাররা,; 


বলেন বড়বাব্‌ না আসা পর্যন্ত থানা ' 
থেকে বৈরোনো চলবে না, বাড়ি- 
ওয়ালাফে বাড়ির খাসদখল না দিলে 
চন্দনকে নাকি উচিত শিক্ষা দেওয়া 
হবে। কিছুক্ষণ পবে বড়বাবুর 
আবিভবি। অশ্রাবা গালিগালাজ 
করে ফরমান দেন তিনি, এমন শিক্ষা 
দেব যে জীবনে ভূলতে পারবে না। 
জামিন নিয়েও রেহাই পাবে না। 
চন্দনের সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী 
বন্ধ অমিতাভ ঘোষ । তিনি এইসব 
কথায় আপত্তি জানালে, ও সি 
রন্রচ্চচ্থ হয়ে বলেন, 'গকালতি 
করবে আদালতে গিয়ে । এবপর 
?চযাব ছেড়ে উঠে চন্দন কিল, চড়, 
লাথি মারতে শুবু করেন। অমি 
ভাতকে ধাক্কা মেবে বের কনে 
দেওয়া হয। আধমরা চন্দন লক 
সাপে সারা রাত পড়ে থাকেন। 
সকালে কোমরে দড়ি দিয়ে আলিপুব 
আদালত হাজিব করা হয় ভাকে। 
আদালতে তিনি জামিন পান । যদিও 
পুলিশ জরুরি অনুসন্ধানের প্রযো 
জনে আপত্তি জানিয়েছিল । প্রস'গভ 
উন্লেখমোগন চন্দন চকুব তা রিজারত 
বাংকেধ মফিপার। এব আগে তিনি 
9৪ থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত স্পেশাল 
পুলিশেখ অফিসার ছিলেন। [1 


রানে সহজাত 
আস্ত উদ্ভুত 


টিনাকে দেখুন...লেভেন লী 
অয়েল গুদের হাড়কে মজহুতি, 


র চুলকে চিকন কোমল, 


গু]ভিকে উজ্জল সাখছে। 


জার ওণের বাবার কখ। বলছেন ...সেতেন লী, 
তাকেও নান্ছোোজল প্রাণের জোয়ারে 
ভান রাখছে জার ওদের দাদু-দিদাকেও 
দেখুন... সেভেন সাঁজ 
বাত-যেধনায় চংকার আরাম এনে দিচ্ছে। 


ঠাদেরও সুন্থ-সবল রেখে 
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স্গীতশিল্পীরা হ বাজেশবর 


দ্িবজেন মুখোপাধ্যায় ও ছন্দা দাশশৃষ্তা 


রি 


জি 


ঠ 


থু 
ভট্টাচার্য, 
আলোকচিত্র : সবীর চ্যাটাবন্ত্ি 
ঁ ূ রঃ হ সুর রঃ রি নু চা রর সা ্ 






মাফলোর পব সুরলোক আবার 
প্রথাসিদ্ধ রবীন্দুনাটা শামাহে ফািবে 
গেলেন কেন « কিছু বিবপ সমালো- 
চনা সভা কবতি হয়েছিল বলেই 
কি' কোন রবীন্দ্তিন্ত্স্ত 'চাপসিনী' 
দেখে বলেছিলেন, 'এবপর হয়ত 
ভাষাতন্বও কোনদিন মঞ্চস্হ হবে'। 
কিন্তু কোন নবীন সাংস্কৃতিক পযাস 
বা একসপেরিমেনটেব পিছনে এমন 
সমালোচনা তো থাকবেই । তাতে 





'রবীন্দ্র-সঞ্গীত 
নির্ঝর' 

অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'রবীন্দ্র- 
সংগীত নির্কর'। নামেব মধ সুরে 
করণাধারা বইয়ে দেবাব একটা 
প্রচ্ছন্ন ইত্িগিতও বুঝি ছিল। তাই 
'অনুষ্ঠাতা" সংস্হার কর্ণধাররা 
শিল্পী নিবচিনও করেছিলেন গীতা 
ঘটক, অর্ঘ সেন, বিভা সেনগৃষ্তা, 


।রবীন্দ্রসদনে উপচ্হিত , 
শ্রোতারাও সদস্নাত ছিল খুশির 
বণাঁধারায়, কেননা ঠিক কয়েক ঘন্টা' 
আগেই ২৫ জুনের রাত বারটায় 
ভারতীয় ক্রিকেট দল সারা দেশের 
মানুষকে আনন্দ আর উচ্ছ্বাদের 
85588 
ওই অনুষ্ঠানে গীতা ঘটকের গানে 
অতি নাটকীয়তা সন্ত্বেও শ্রোতা 
বিরক্রু হয়নি, তার সুরেলা স্বরফেই 
মেনে নির়্েছিল বিশৃদ্ধ পরিবেশনের 
পরিবর্তৈ। 'আজি বাজিলো কাহার 
বীপা' গানে 'মধুর সৃূরে'র মীড় গীতা 
ঘটক এত দীর্ঘ, প্রলম্বিত করে মেলে 
ধরছিলেন যে দর্শকদের বিরক্তি 
হবার কথা । কিন্তু তাহয়নি। কিংবা 
'মেঘের পরে মেঘ জমেছে'র মত 
গানে অতি নাটকীয়ভাবে "তুমি যদি 
না দেখা দাও' লাইনটি বেতার 


উত্তীর্ণ হতে পারাটাই শিল্পীর গুণ । 





সুরলোকের শ্যামার যা আকর্ষণীয় 
ছিল তা হল গানের অংশ। 
বন্জুসেনের গানগুলি গেয়েছিলেন 
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। বয়স এই 
শিন্পীর কণ্টকে আরও গাঢ় করেছে। 
শামাব গানগুলি ছন্দা দাশগুপ্ত 
গেয়েছেন যত্থ্ট দবদ দিয়ে । তিনিই 
সুবলোকের নেত্রী এবং সমগ্র অনূ 
গান পুয়োজনার দায়িতেও ছিলেন 
তিনি । 

নৃতাংশে বন্জীসেনের ভ্মিকায় 
অসিত চট্টোপাধ্যায়কে তরুণ ধীরো 


নাটকের কুশীলবদের মত করে 
উচ্চারণ করা, এ সবের বিরৃদ্ধেও 
কোন গুঞ্জন ওঠেনি । তবে 'আমি 
তোমায় আবার' কিংবা 'আমি 
হদয়ের কথা বলিতে | 
গাওয়ার সময় শিষ্পীর আন্তরিকতা 
সতিই অনুভব করা ঘযাচ্ছিল। এ 
দিনেব অনুষ্ঠানে সত সাই 
শ্রোতাদের রবীন্দসম্গীত পিপাসা 
মিটিয়েছেন অর্ঘ সেন। তাঁর দরাজ 
গলায “আমি কী গান গাব যে' কি 
রকম মিথো মনে হচ্ভিল। ওই সূর, 
ওই কণ্ঠ দিয়ে তিনি যা খুশি তাই 
গাইতে পারেন। ওর গলায় 'বহু 
যুগের ওপার হতে আধাঢ় এলো 
শোনা যেমন অভিজ্ঞতা, তেমনি 
'হনদয় আমার নাচেরে আজিকে'র 
মঠ পরিস্হিতির সঙ্গে মানানসই 
গান শোনাও এক আশ্চর্য অনুভূতির 
বিষয়। তবে গর সঙ্গে তবলায় যিনি 
সাহাযা করেছিলেন সেই বিপ্লব 
মন্ডলের কথা না উল্লেখ করলে 
খানিকটা বলা বাকি থেকে ঘায়। 
বিভা সেনগুগ্ত এ দিন গাইলেন 
'আমি হেথায় থাকি শ্বধূ গাইতে 
তোমার গান'। শিল্পীর আন্তরিক 
আকাঙ্ষাও যদি তাষ্ট হয়, তবে 


শ্রোতায়া তায় আর মননের 
সংযোগকারী বেশনার জনাও 
তৈরি থাকবেন। 


সন্তোষ ঠাকুরের রবীন্দ্রসস্পীত 
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দাত্ত নায়কের ভূমিকায় বেমানান 
লাগে, নয়তো তাঁর নৃতআংশ যথেষ্ট 
পরিণত। অতিথি শিল্পী শক্তি নাগ 
কোটালের ভূমিকায় সেদিন জমাতে 
পারেননি । অথচ তিনি এই ভূমিকায় 
কিংবদন্তী। শামার ভূমিকায় গায়ত্রী 
চট্টোপাধ্যায়কে আজও ভাল লাগে। 
দৃশাসজ্জার মধো কোন আড়ম্বব 
ছিল না, অথচ আব একটু পবি- 
কল্পিত দৃশাসও্জা যথাযথ হত 


বিশেষ প্রতিনিধি 


কদাচিৎ শোনা যায়। এদিনের 
অনৃষ্ঠানে তাঁকে বেশ অনেকদিন পর 
গাইতে শোনা গেল। তাঁর 'আজি 
ঝর বর মুখর' বা 'আমার নাই বা 
হল পারে যাওয়া' শ্রোতাদের 
প্রত্যাশা মিটিযেছে।  অন্যানা 
শিল্পীর মধ্যে ছিলেন বীণা শ্রীমল, 
সলিল মিত্র (বেহালা), রমেশ চন্দ 
(দিলরুবা) ও রূপেন ঘোষ (খোল 
আর তবলা)। 
দিব্জ্যোতি বস্‌ 
একটি সার্থক সন্ধ্যা 
ররবী্দুসদনে ২০ আগসট 
“শৃঙ্ছেন্্রম' এবং 'বক্তন্বা' গোষ্ঠীর 
বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। 
পাঁচমেশাঙ্গী চুল হিন্দি 
গান তথা প্রমোদ উপকরণ 
নয়, আমাদের একান্ত নিজস্ব, 
[াতনী, নজরুল, গজল এবং তার 
সঙ্গে কিছু মার্জিত আধুনিক গান 
পরিবেশন করলেন নবীন ও প্রবীণ 
শিল্পীরা। 
প্রথম পর্বের প্রথম শিম্পী 
ভাম্বতী মুখোপাধ্যায়, শিল্পীর 
এটিই প্রথম স্টেজ অনুষ্ঠান। 
উদ্যোক্তাদের ধনাবাদ প্রাপা এই 
নবী শিদ্পীকে সাধারণের সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেবার জনা! তাঁর 
পরিবেশিত চারটি গানের মধ্ো 






















এবং “পথ জুড়ে + গানের কথা ও 
পরিবেশনার গুণে মনকে ডরিয়ে 
দেয়। 


দ্বিতীয় শিল্পী জটিলেশবর 
মুখোপাধ্যায় নিজের সূর ও কথায় 
ছ'টি গান শোনালেন। তাঁর গানের 
প্রতিটি শব্দের বাবহার মনকে নাড়া 
দেয়। পরিবেশনের গৃণে শব্দকে 
বাঞ্জনাময় করে তোলেন তিনি। 


আধুনিক গান মানেই উদ্ভট অর্থহীন 


কিছু শব্দ যে নয় তা ভালভাবে 
বুঝিয়ে দিলেন এই শিজ্প্পী। “নিমাই 
নিমাই", 'তোমার সঙ্গ, “আলোয় 
আলোয়', “ও বাউল", 'কী কখন বলো 
এবং 'ও মাবিরে' প্রভৃতি করৃণরসা- 
শ্রিত গানগৃঁলি পরিবেশনের গুণে 
একটা বিষাদের স্বর ছড়িয়ে 
শ্রোতাদের মধো । এখানেই শিল্পীর 
সার্থকতা । সঙ্গে তবলাবাদক 
বিপ্লব মন্ডল অনেকখানি 
কৃতিত্বের দাবি কবতে পারেন। 


এই পর্ধের শেষ শিল্পী 
মিত। নজবূলগীতিতে একটি বিশিষ্ট 
নাম সুকৃমার মিত্র। তিনি বেছে 
নিয়োছলেন রাগাশ্রয়ী তিনটি 
নক্তরুলরগাতি ও দুটি গজল । "শুনা এ 
বুকে মোর' তিনি যখন শেষ 
করলেন তখন শ্রোতাদের মন কিন্তু 
শূন্য নয় পরিপূর্ণ অথাৎ সুরে কাজ 
নিবেদনের সতর্কতায় সার্থক হয়ে 
উঠেছিল। 

বাংলা গানের এতিহ্যকে সার্থক- 
ভাবে ধরে রেখেছেন রামকুমার 
চট্টোপাধায়। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম 
শিদ্পী ছিলেন তিনিই । ব্রহাসস্গীত 
ট*পা এবং ভক্তিনমূলক মিলিয়ে মোট 
নটি গান পরিবেশন করেছিলেন। 
শ্রোতাদের সঙ্গে বৈঠকী মেজাজে 
একাত্মতায় তিনি অনবদা অদ্বিতীয় । 

অনুষ্ঠানে পরিবেশিত টপ্পা “কি 
গৃণ করেছে", ভক্তিন্মূলক "মা তোর 
চোখের অথবা দাদরা তালে 'আমাব 
হৃদ মাবারে' কানে এখনও বাজে। 
সবশেষে গাইলেন 'টাকা মাটি মাটি 
টাকা', গম্ভীরা জাতীয় গান। 

রাধাকাল্ত নন্দীর সঙ্গতও অনু- 
ত্ঠানটিকে সার্থক করার মূলে। 
আসরের শেষ আবৃত্তি। 
শিল্পী পরিচালক ও অভিনেতা 
দিলীপ রায়। এদিন তিনি যে তিনটি 
স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন 
তার যধ্যে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত 
উখাড়িব” উল্লেখযোগা। কথোপ- 
কথন ঢঙে ও বাজিজ্তুময় কন্ঠষ্বরে 
উচ্চারণের গৃণে গ্রাম বাংলার চাষীর 


রূপটি চমৎ কার হৃটিয়েছিজেন তিনি। 
সৈকত হাজরা 
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১। থাকার জায়গা ৩। সব থেকে 
ভাল (অভিনেতা) ৬। ইংবেজি 
আনন্দ ও বাংলার পদীপেব সমন্বয 


৭। পানির শেষ বা নিচ ৮। পেতৈ 
পারেন, ই পাতলা 
১২1 ভীষণ যুদ্ধ ১%। সদ্বংশে জাত 
মেয়ে ১৭। সঞ্চয় ১৮। মূল্য ১৯। 
রুপো ২২ । সম্মানদাত্রী ২৪। লজ্জা 
৯৫। বিয়ের পর যে ঘরে যায়। 
সৃত্র £ ওপর-নিচ 

১। এক রকমের তেজী পাখি ২। 
বেদের টীকাকার ৩। ছোট পাথর ৪| 
ইচ্ছে ৫ | যানেভে না১০। নিদ্রা ১১। 
রাজার অধীন জনগণ ১৩। থানায় 
থাকে ১৪। লঙ্ষ্রীদেবী ১৫। সৃন্দর 
মানসিকতা ১৬। বিদ্যতের পথ ১৮; 
দূরন্ভ ২০। দামী পাথর বা বিষ ২১। 
শরীর ২৩। রাজা মন্ত্রীর খেলা ২৪। 
মালা | 


£ চুদ 01640110518 


সমাধান প্রকাশিত হবে ৯ নভেমবর 
সংখায়) সমাধান পাঠারার শেষ 
তারিখ ১০-১০-৮৩। 


সমাধানপত্রের সঙ্গে পরিবর্তনে 
প্রকাশিত ছক্টি এবং প্রতোকটি 
শব্দশূঙ্খল আলাদা খামে পাঠাবেন। 
খামের ওপর শব্দশৃশ্খলের নমব বটি 
উল্লেখ কবতঠৈ ভুলবেন না। 


শ্রম সংশোধন 
শব্দশৃঙ্খল ৬৬-র 'স্ত্র £ পাশা 


পাশি'ভে এর পরিবর্তে ৪ 
পড়তে হবে। 
শব্দ শুঞ্খল-৬৩ (সমাধান) 


শব্দশৃঙ্খল ৬৩-র.জনা কুড়ি টাকা 
করে পৃবসকাব পাবেন এ কে 





দাশগুপ্ত (৬৩৭, পর্ণশ্রী পল্লী, 
বেহালা, কলকাতা--৬০) এবং সুমন 
বিশবাস (5৪/ এল/ঘ, বীণা বোড, 
জামশেদ পরর-৭)। 
শব্দশৃঙ্খল-৬৩-র  লটারিতে 
বিচারক ছিলেন নন্দদুলাল চৌধুবী। 





ডে? 

|) 

মেষ 2 শাবীরিক ঝামেলাচলবে; 
মেয়েদের শরীর চলনসই | আর্থিক 
ক্ষেত্রে হঠাৎ মন্দা; বেশ কিছু খণ। 
কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি: মেয়েদের বড় 
রকম ঝামেলা জড়িয়ে পড়বার 
আশংকা । পারিবারিক শান্তি 
বিদ্বিত হবে। মেয়েদেব আকস্মিক 
পাঙ্তি-যাগ । বাসার়ীদের মন্দা। 


বৃষ 2 শবীর মোটামুটি সৃস্হ 
থাকবে; মেয়েদের ছোটখাট আঘাত । 
আর্থিক ক্ষেত্রে বড় রকমেব ক্ষতিব 
আশংকা । কর্মক্ষেত্রে ভাল কোন 
পরিবর্তন; মেয়েদের কর্মপদ্ধতি ও 
তৎপরতায় প্রশংসালাভ। পারি- 
বারিক বাপারে প্রায় সকলের সঙ্গে 
মতান্তর । মেয়েদের নিকট জনেরা 
ভূল বুঝবে । বাবসায়ীদের অগ্রগতি । 


২1৫ 


মিথুন £ শারীরিক অবস্হার 
অনেক উন্নতি; মেয়েদের শরীর ভাল 
চলবে । আর্থিক চাপ চলবে *তবে 
কোন বন্ধ্র সাহাযো খানিক 
সাচ্ছলা | কর্মক্ষেত্রে অনোব মতামত 
এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল। 
মেয়েদের কর্মস্তলে কেম বাপারে 
বিশেষ স্বাধীনতা/ক্ষমতা লাভ। 
পারিবারিক কোন বিষয় সম্পত্তি 
ব্যাপারে অভিবিক্ত লাভ। বাবসায়ী. 
দের মন্দা। 


কর্কট ঃ আগের অসুষ্হতার জের 


'বারিক অশান্তি। 


অকটোবর & থেকে ১১ 





চলবে । আর্থিক সমস্ত প্রচেষ্টাই 
বার্থ হতে পারে । কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা, 
স্বীকৃতি সন্ত্রেওডলাভ বিশেষ হবে না; 
মেয়েদেব পরিস্হিতি জটিল হবে। 
কোন সন্তানের আচবণে পারি- 
ধর্মকর্ম হবে। 
বাবসাধীদের অবস্হার উন্নতি । 


€৪ 


সিংহ 2 দাত সংব্রশম্ত গোলমাল 
ভোগাবে; মেয়েদের অর্শ বা এ 
জ্ঞাতীয় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। 
আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা; প্রচুর বায়। 
কর্মক্ষেত্রে কোন কঠিন দায়িত্ব পালনে 
তৎপবতাব অভাবে ক্ষতি; মেয়েদের 
অবস্হা প্রতিকূল হবে। স্ত্রীর জনা 
বিশেষ উদ্বেগ । দূর ভ্রমণযোগ। 
ব্যবসায়ীদের অবস্হার পবিবর্তন। 





কন্যা 2 শারীরিক বাপারে বিশেষ 
সাবধানতার প্রয়োজন হবে; মেয়ে 
দের শরীর চঙ্সনসই | বায়েব চাপ 
অনেকটা সামলান যাবে; সামানা 
আয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে উধৃতন কারও 
পরামর্শে কোন অবস্হার পরিবর্তন; 
মেয়েদের ছোটখাট ক্ষতি । পারি- 
বারিক কোন বাপারে মানসিক চাপ 
ও অশান্তি। কর্মপ্রারীদের সরকাবি 
প্রতিষ্ঠানে কর্মলাভডের যোগ । বাব- 
সায়ীদের মন্দা । 


ডি 


তুলা 5 শরীর মেটামুটি; মেয়েদের 


বাথা-বেদনা কাবু করবে । আর্থিক 
ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শৃভ। কর্মক্ষেত্রে 
কোন ব্াযাপাবে সাফলা ও নতুন 
উদাম; মেয়েদেব পদমযাদা শ্ণ তে 
পাবে। পারিবাবিক ক্ষেত্রে কোন 
আকম্মিক বিপর্যয়। বয়স্কদের মাত্রা 
তিবিক্ত বায়। গৃহাদি বদল হতে 
পাবে। বাবসায়ীদের সামানা লাভ। 


্ে 


বৃশ্চিক ৪ পেটের গোলমাল 
ভালমত ভোগাবে; মেয়েদের শরীব 
ভাল চলবে । আর্থিক ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা 
অর্থহানির আশংকা । কর্মক্ষেত্রে 
পৃরনো কোন বাপারে নতুন করে 
অশান্তি; মেয়েদের দায়িতু বৃদ্ধির 
সুযোগ । ধর্মকর্মে প্রচুব বায় । মেয়ে 
সাফল্য। বাবসায়ীদেব আর্থিক 
উন্নতি । 


জর্টিলতা, নৈরাশা। কর্মক্ষেত্রে মান- 
সিক উৎকণ্ঠা । মেয়েদের রে 
কোন প্রচেষ্টা সুফল। 
সন্তানের জন্য বিশেষ ুশ্ি্ডা। 
মেয়েদের কৃতকর্মের জনা অনু- 
শোচনা। ধাবসায়ীদের মন্দা। 


রা 


মকর 2 শবীব সম্পর্কে সাধধানতা 
প্রযোজন, মেযেদেব ছোটখাট অসু 

সততা ভোগাবে! আর্থিক ঢাপ 
কমবে: আয় বৃদ্ধিব সহজ সুযোগ । 
কর্মক্ষেত্রে নিজ্গ মতাদর্শ প্রশংসিত 

হবে; মেয়েদেব সহজ অগ্রগতি। 
পাবিবাবিক কোন সম্পন্তি হাতছাড়া 
হবার আশংকা! সল্ভানদেৰ বন্ধৃবা 
ক্ষতি করবে । বাবসামীদেধ অবদ্হার 
সামানা চহবফেব। 


ন্‌ 


কুম্ভ ৪ শবীব ভাল চলবে না; 
মেয়েদের শবীব চলনসই । আর্থিক 
ক্ষেতে আচমকা প্রাশিতযোগ । কর্ম 
স্তলে কাবও পবামর্শ সুখেব হবে; 
মেয়েদে অতীত কোন বিবোধ 
মিটমাট হতে পাবে । কোন সন্তানের 
বিবাহ বাাপাবে নতুন সমস্া। দরের 
কোন সংবাদে আনন্দ । বাবসায়ীদেব 
লাভ। 


রি 


মীন £ মানসিক উৎকণ্ঠা। 
উত্তেজনা সপ্তাহভর চলবে; মেয়ে 
দের শরীর ভাল ৮লবে। আর্থিক 
ক্ষেত্র আশাবাজক নয । কর্মক্ষেত্রে 
অপ্রতভাশিত কোন ঘটনা বিচলিত 
করবে; মেয়েদের কর্মস্তলে কোন 
জটিলতা দূর হয়ে যাবে। পাবিবারিক 
সব ক্ষেত্রেই অশান্তি । আর্তীয় 
কৃটুদ্বের সঙ্গে বিশেষ মনোমালিন্য। 
বাবসায়ীদের লাভ । 


বিনয় আচার্য 





চলবে; মেয়েদের শারীরিক ভোগান্তি 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদ প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, হ্যহা লেনিন সরাণ, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোনঃ ২৪-০১৯৯), কি 


মুদ্রিত ও ইত্যাঁদ প্রকাশনী লামটেড, ৩৩ বিপ্লবী 'অনুকূলচন্ সা কলকাতা ৭০০৭২ থেকে প্রকাশিত । 
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মননে- শধূ সংগ্রাম। সে সংগ্রাম্ম:প্রৃতিষ্ঠার, জাঁবন 
টিকে থাকার এবং জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার । সভাতার অগ্ন 
সম্চে সঙ্গে মানুষের জীবন ক্রমশ জটিল হয়ে পড়েছে। এই জটিল 
আবর্তে” অভাব-অনটনের টানাপোড়েনে সাধারণ মানুষের জীবন 
আজ সমস্যা-জর্জর, কণ্টকিত। সেই সমস্যা ঘিরেই চলছে মানুষের 
পল গা 
কর্মক্নান্ত মানুষ চায় একটুখানি অবকাশ, যে অবকাশে থাকবে না 
কোন দৃভবিনা, থাকবে না কোন উত্তেজনা । তবে সেটা কর্মহীনতার 
বিশাল অবকাশ নয়। কারণ কর্মহীনতার বিশাল অবকাশ মানৃষের | 
মানস-ক্ষেত্রকে শয়তানের কারখানায় পরিণত করে। কর্মব্যস্ত 
মানুষের জীবনে যদি একটু অবকাশ না মিলত জগতে অনেক মহৎ 
সৃষ্টি সম্ভব হত না। অবকাশের যথাযোগ্য বাবহার সভ্যতা ও 
কিস পপর 
নিরবচ্ছিন্ন কাজে শ্লান্ত মানুষের নতুন সৃম্টির জনাও চাই 
অবকাশ। 

বাঙালি জীবনে কয়েকটি দিনের অবকাশ 'অরুণ আলোর 
অঞ্জলি' নিয়ে আসা শরতে, যখন শারদ লক্ষতরীর অনুপম রূপশ্রী 
চারিদিকে এক আকৃল উচ্ছ্বাসে দিগন্ত ছাপিয়ে যায়, যখন ধরিত্রীর 
রূপ-লাবণ্য এবং বনভূমির বণট্যিতা মানুষের মনকে উন্মুখ করে 
তোলে, এই রূপ, সৌন্দর্যের মাঝে বাজে ছুটির বাঁশি । 'স্হলে জলে 
আর গগনে গগনে/বাঁশি বাজে যেন মধূর লগনে ।' সেই বাঁশি যেন 
ছুটির বাঁশি, পৃজাবকাশে বেরিয়ে পড়ার বাঁশি। সেই অবকাশে 
কেউ দেখিতে যান পর্বতমালা, দেখিতে যান সিন্ধু । কিদ্তৃ গ্রামে বড় 
একটা কেউ যান না। শহ্‌রে মানুষের গ্রামে যাওয়ায় যেন রয়েছে এক 
ধরনের উন্নাসিকতা যার ফলে রচিত হয়েছে গ্রামের মানৃষের সচ্গে 


'শহ্‌রে র এক ধরনের ব্যবধান । কিন্তু শহুরে রএকথা 
ভোলা উচিত নয় যে “মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধোই।' 


কারও রাগের রানার কাসিগার শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস 
করেন। একদিন এই গ্রামগৃলিই ছিল প্রাচূর্যে ভরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। 
কিন্তু পাশ্চাতা সভাতার সর্বগ্রাসী সংক্রমণে গ্রামগুলি আজ 
হতশ্রী। আজ সেখানে নেই এতিহা পূর্ণ কৃটির-শিল্প, নেই সার্বিক 
আর্থিক সচ্ছলতা । তার বদলে সেখানে রয়েছে অনশন, 
স্বাস্হাহীনতা, অকাল মৃত্য ও অশিক্ষা। পঙ্লীর প্রাণরসে 
উঞ্জীবিত পহযশলি আজ গ্লামকে দেখে অনা এক চোখে। 


শারদ উৎসবের অবকাশে তাই সবারই প্রয়োজন গ্রামে যাওয়া 

প্রকৃতিকে দূচোখ-ভরে দেখতে এবং গ্রামের মানুষগুঁলিকে 
প্রাণভরে বুঝতে, গ্রামের মানুষের সঙ্গে ভাবনার আদান-প্রদান 
করতে, বাবধান কমাতে এবং গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে শরিক হতে । 
গ্রাম এবং শহরের বৈষমা দূর করে গ্রামগৃলির হতশ্রী ফেরান 
পয়োজন, সার্বিক আর্থিক জিলা আনা প্রয়োজন । কারণ 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও গ্রামের মানুষের আজ আকৃল 


আর্তি “অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, রনিস্র/ সন 
চাই স্বাস্হ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু ।' 







রি 1 
! শী 1171 
ছ ্ী দি . (নি 
৫ £ ঠা £ 


জীবন-অংগ্রামে সংগ্রামী মানৃষের জীবনে অবক্কাথ্‌ ৮৬ বদ রর 





চি 
4 টি 
৪ 


১48 জার 
দায় ২:8০, বিন ম্াপুল £ 


এই ৯৫ 4 
ৃ 


২১ ইবন 
হি, রা 


রর 
নী রি বা 


২ দন 7 


গ্রামে গ্রামে সন্তাস-ফুনটেও অনৈক্য বাড়ছে 

নিশীথ দে/৪ - 
দগাপুজোয় ধর্মের নামে বেলেল্লাপনা নিষিদ্ধ হোক,৮ 
প্রেস কনফারেনসে শ্রীদৃর্গা 

সৌবেন মিত্র/১২ 

প্রাচীনতম সর্বজনীন 

বংশী মান্না/১৩ 

এঁতিহাময় বাগবাজার সর্বজনীন 

বংশী মান্না/১৪ 

ধাংলার বাইরে দৃগেত্সব/১৬ 

কুয়ারিব পথে 

অশ্রুময় গৃহতাকৃরতা/২ 
কক্সবাজার 2 

বিশেষ প্রতিনিধি/৩১ 
নীল সাগরের বৃকে সোনালী স্বন £ লাক্ষাম্বীপ 

কৃমার অজিত দন্ত/৩২ 

রবীন্দনাথেব কবিতা ও থারটি সিকস চৌবঙ্শি লেন 
নিকোসিয়া থেকে পার্থ চা্টটোপাধায়/৩৫ 

পর্যটক ইন্দিরা 

এথেনস থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়/৩৬ 

ফানসে ইন্দিরা £ মিতেরাঁ নিজেই স্বাগত জানাতে এলেন 
পারিস থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়/৩৯ 

রাখ্রসংঘে ইন্দিরা 


রাষ্ট্রসংঘ থেকে পার্থ চট্রোপাধায়/৪ ৩ 

সাম্প্রদায়িক শত্তি দাঁড়াতে পারবে না £ ডঃ কামাল হোসেন 
সাক্ষাৎকার 2 পার্থ চট্টোপাধায়/৪৬ 

শ্রীরামকৃফ তীর্থ-পরিত্রমা-৯ 

নির্মল কৃমার রায়/৫১ ও 


র উল্লাস, ঝাউবনেব সরোদ 


প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক 2 ডঃ পার্থ চট্রোপাধ্যায় 
শিল্প-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


২০ পয়সা, ভারতের অনা ২৫ পয়সা 


শা সপ 
৮. এ শী জি্দস ছি বি এ ১ 


পর 
7৯ হু 
এ রর 
এ শা শ” হলে পল সপ এডি হী 


॥ 
ম শনি 





৮ 1. টা রা” এ টং রি % 

২: ৬ :১ সঃ * ঠা ঠা ্‌ হর এ লি ? ঠ.”' রি ঠা ৃ রা 

নি ১৮৫ 8 টক ী দি +: গা এ এ এ রি” 
২১3 টু দন 80 /48 ৃ 


ছি ৫ সি শি শী পি সপ স্পা এ 


এ কত লিজ পশ্টিলনল ০৩ 


শি হা 


প্রচ্ছদ £ ইন্দিরা গান্ধীর রঙিন ছবি - অশোক বসু ৃ 








সম্পাদকীয় দফতর ; ৩৩ বিস্লবী অনুক্লচন্দ্র স্টিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্টিট 


কলকাতা ৭90০9০৭২ 





'দিশেলি অফিস £ সূর্ধাকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গাম্ধী মারশ, হল্সাট ১২৯২, নতৃন দিললি ১১০০০ 


ফোন ; ৩১২০৭৪ 


! 
্ 


নদ 
কটি ১ এ 





॥ ১ 
৮৮ ৭ না ? 


এ ৬ ৯ 7 ল 8৩:০১ রঃ ছি টু ্ ৯৬৯ সির ছা) ০ 3২ & হিরন ধু 75 
ও এ ১৬৪১ ্ ্ 
্ রঃ ্ এসি 43 বং চা 
৫ ৪ রর দম? ঃ 
|, রণ ন্‌ * রে ৯ &৮ ৭. 1ঃ সা ং টং রর বি 
? ; । রে ৪: ৮08 গা মনা ) 
৮ শী: ঠি 
ও) ' ্ঁ সি সী 
রি ৭ | ৃ্‌ বা বৃ | 


প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ সফরে 


| টির স্পা ব্যাপক সংবর্ধনা । শ্রীমতী গান্ধীর 
নি *ত. লিযার : এবারকার ইওরোপ ও রাম্ট্রসংঘ সফরে 
রি 1] অন্যতম সঙ্গী ছিলেন পরিবর্তন-এর ' 
সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। খুব কাছ গড় ১৪জুন-৮৩ সংখ্যার 
থেকে তিনি দেখেছেন প্রধানমন্ত্রীর এই | | প্রবাসীর চিঠি' বিভাগে 'নর- 
বিদেশ সফরকে ।তারই অন্তরঙ্গ ও [| আছেন" আমার এই চিঠি 
আলোকসম্ধানী কথাচিত্র । চালিত রায়েভিল তারপর 
পা, &( সেই সঙ্গে থাকছে শ্রীমতী গান্ধীকে |! ভারতের বিভিন্ন স্হান থেকে 
48 রাষ্ট্রসংঘ-প্রদত্ত পুরস্কার পপুলেশন অনেক চিঠি পেয়েছি। পরি- 

রাষ্টসংঘের বিশেষ অধিবেশন সেরে আওয়ারড সম্পর্কে তথ্য এবং প্রধান রর 
ফিরে এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীর পৃরস্কারপ্রাপ্তি অনুষ্ঠানের || জানতে চেয়েছেন নরওয়েতে 


শীমতী ইন্দিরা গান্ধী। রাম্টুসংঘের রে স্তিত ও একান্ত ৮৬ এদেশে বিবরণ এবং নরওয়েতে সাং- 
সদর দপ্তর নিউ ইয়রকে যাবার পথে আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। সকৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য 


তিনি গিয়েছিলেন সাইপ্রাস, গ্রীস, সঙ থাকছে আসতে ইচ্ছা প্রকাশ করে- 


ফানস। এসব দেশের সরকার ও অন্যান্য আকর্ষণীয় লেখা এবং নিয়মিত || ছেন। আমি খুবই দৃঃখিত এই 
জন্যে যে এখানকার বাঙালি 


সাধারণ মানুষের কাছে তিনি পেয়েছেন ফিচার। জি 
সমিতির 

জরশর ঘোষণা | প্র 85 |! কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে 

| ভারত থেকে নরওয়েতে 

আসার বিষয়ে সাহায্য করতে 
পারে। আমাদের আর্থিক 
ক্ষমতা খুবই সীমিত। আর 
যারা নরওয়েতে পড়াশুনা 
করার জন্য আসতে চান 
তাদের অনুরোধ করছি॥কল- 
কাতায় নরওয়ের একটা ছোট 


অফিসের ভিতরে । সেখানে 
বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। 
সময়ের অভাবে কাউকে 
বাক্তিগতভাবে লিখতে পার- 
লাম না। আশা করি ক্ষমা. 
সুন্দর চোখে দেখবেন। 





৯ /1 
র্‌ 











আমরা আনন্দের সসো ঘোষণা করছি, নডেমবর মাস 
থেকে পরিবর্তনে আমরা নিয়মিত গ্রেণীবধ বিজ্ঞাপন নেব 
বলে ঠিক করেছি। পরিবর্তনে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দেওয়ার 
সৃবিধেগুলো সর্বপ্রথম ভেবে দেখুন : 
১। দৈনিক সংবাদপত্রের চেয়ে পরিবর্তনে বিগ্ভাপনের হাব 
অনেক কম। 
২।-দৈনিক পত্রিকায় বিদ্ভাপনের আয়ু মাত্র একটি দিন। 
পরিবর্তনে এক সপ্তাহ । এক্ষেত্রে আমাদের পাঠক সংখা 
,মবাঁধিক। | 
চাকৃরি চাই 2 তিন লাইন পর্যন্ত ননভম ১৮ টাকা। 
অভিরিন্ত, প্রতি লাইন ৬ টাকা। 
পাত্র'পাত্রী £ তিন লাইন পর্যন্ত নৃনতম ২৪ টাকা। 
,অতিরিত্ত, পতি লাইন ৮ টাকা। 
অন্যানা শ্রেণীবদ্ধ বিক্াপন প্রতি লাইন ১৬ টাকা । বকস 
নমবরের জনা অতিরিক্ত হার লাগবে। অন্তত দু সপ্তাহ 
| আগে বিজ্তাপন দিতে হাবে। বিসভারিত বিবরণের জনা দেখা 
করুন বা লিখুন £ : 
বিভ্রাপন অধিকতা 
র ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, 
৩৩ বিস্লবী অনুক্লচন্দ্র স্ট্িট৪ঃকলকাতা ৭০০০৭২ 


ফোন 5 ২৭ ২১৬৯, ২৭ ৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬ ১৬৮০, ২৬ 
১৬৮১ | 


























৮ ৮ বে দশ চে ক 
+ / এ ৰং ৮ ৪. শর রি ্ * রী সিন যত ১২১ 
5 
র্‌ চে 
শখ ॥ মু ১ 


॥ 
॥ ১4 টি £ টব 


চে 


ন্‌ 
৩ 
হু) পা 
রঙ 
নি 












রর সঃ ॥ র্‌ 
সমন, শা, সদ 1752 টং নে সস ১৮, বাই পি») রা শাম ৯০ 97৮, 4৮৭ 


১ 
গা ৯৭ ; ৮ লক সপ, পট ১:2৯ 
সা ন্‌ রি শা জমান ? ৭1 ১ দি )দ বা ই, ৪] রর দম রি নিন 8 ধা 0২১ পুত রে ্ রি 
* ” ১৪ ৭ এ (কিনি; ৪৬ ঠক রং ০ এ রে ঠা + 5 245 শা তি ১১ " ণ 
817) শব ৮ ডো 0) ৭ ১ , ল ঃ খু 1১১৭ পম ১ খা, ৮ ১১1৯ ৬ মা 
রে ণ রর 





রথ ৯ 
) 





রি & ০০০৪ ০৮৫৭ বন ০ ২ 2 রি * ও রঃ ্ পি ব্রনের 
৮, রর রা £ ২৪. 4 কে রি খা "তা নিতু, স্টন / এ -্ রী ) পু হ্ 142 715 


টু ৭ রর 
এ ০. ধ ৮ রি ্ সক 72 ৮ 4 খ 
৮৫ । স্‌ বু ্ ১০ ্ঃ 
রি ০১ / রর ঃ ধর সী / 


নিক রদ হি ০৩ 


চি 
০, 
তর 


চর 
এস 
নি 


চর শর 


সহ লা 
পচ বিপানপা এভানশিথ 


পর সিল 


০৩ 


০০১ সিন এ 


9.৯ 


প্রপ্তাত অলিম্পিয়ান জিম ও,ডোন্কাটি ভারতসমঘেত, সারা জগতেই প্রাতিভাসম্পন্ 
তরুণ প্রোলামাড়াদব জোন্রদার কঠিন প্রতিঘাগিতান জলা ট্রেনিং দেল। সার মাত 
ঢ্যাম্পিয়নর। মাটি ফুঁড়ে জল্মায় না, ভার তরী করাত হয়। আব বিজনী হাত গোল 
(ঘমন জানালে! ইচ্ছাশক্তির দক্রককার, তয়তর-ই জোরালো দৈহিক শন্তিরও দলকান। 


“সাঁতারু, আধ্রলেট আন বিশ কার বাড়ন্ত বাচ্চাদের আমি নিয়মিত ক্রমপ্লান 
কেয়ার পল্লামর্শ দিই” বলেন জিম ৩+ ডোনার্টি। “কমপ্লান হ'ল ২৩-টি প্রয়োজনীয় প্রাদ্যাগুণ সদা লস এ 
সম্পন্ন এক গল্পূর্ণ আহার, যা স্ুদ্ব-সবল শরীর গড় ও স্ট/ামিন। বাড়ায় | ৃ 

আনু অতি গন্াজই হজ হুয়।” 


অভিজ্ঞ জিয় ও” ডোস্াটির মতামতটি আপনিও মানুন। আপণার বাচগা'দবও র্রাঙ্গীন, 
দুস্ব-সবল বাড়ব জন্য প্রাতি দিন কম্প্রান ফ্লিন কমপ্রান পাওয়া যায় 
চমৎকার ঘ্াদ--গদ্ধে, ঘা! বাচ্চার দারুণ ভালবাপে। 





শী ্ ৭ 

) রঃ 
১1১, ১০ থ । € 
1011. ভি | তি ॥ 


৬ 


রাজা রাজনীতির নেপখে? 





গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস-ফুনটেও অনৈক্য বাড়ছে 





নিশীথ দে 


যত দিন যাচ্ছে পঞ্চায়েতি রাজ 
বাবস্হা গ্রায়ে অরাজকতাব শিকার 
ইচ্ছে । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠছে। সমস্যাটা 
জটিলতব হচ্ছে যোগ্য -নেতৃত্রে 
অভাবে । গ্রামে বাক্তিগত সম্পর্ক 
বিপন্ন। বামফুনটের শরিকদলগৃলির 
এক্ষা টিকে আছে সেইসব জায়গায়, , 
যেখানে কোন দলের একার শক্তিতে ' 
চলা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের নেতৃতু 
পঞ্চায়েতের বাপারে আরও উদা- 
সীন। 


স্ট্রিটে বসে বামফুনট 
নেতারা, বিরোধ-নিম্পত্তি করছেন! 
কিন্তু নিচের তলার কর্মীরা চলছেন 


কোথাও নিজেদের খেয়ালে, কোথাও 
জেলা কমিটির পরামর্শ মত। সব 
মানছেন না। আবার রাজ্য নেতৃতও 
' জেলা বা স্হানীয় কমীদের সমস্যা 
নিয়ে মাথা ঘামান না। 


কংগ্রেসের তো রাজা নেতৃতের 
সঙ্গে জেলা নেতৃত্, জেলার সঙ্গে 
শক বা গ্রামাঞ্চলের সম্পর্ক প্রায় 


'মদসা বেড়েছে তেমনি কমেছেও 
অনেক । দি পি আই (এমণকে রুখতে 
কংগ্রেসে ভিড় বেড়েছে । কংগ্রেসের 
'দিফে জনগণ আসছে, কিন্তু দেতা- 
দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। প্রদেশ 
কংগ্রেস এবং জেলা কংগ্রেসে নতৃন 
'আয়াডহক কমিটি ঘাদের নিয়েই হোক 
না কেন কংগ্রেসের নেতৃত্বের পুতি 


বিিখেরকে খারা সিপিএমের বির্ধে 
পরাখে দাঁড়াতে এগিয়ে যেতে পারেন। 





জেলা কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত। এই 
সব যুব নেতাদের মদত দেওয়ার 
বদলে বিরোধিতা করছেন। এমন 


. ঘটনাও আছে যেখানে কংগ্রেসের 


কোন কোন নেতা সি পি আই (এম)- 
এর সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে 
কংগ্রেস সমর্থকদের ওপর হামলা 
চালাচ্ছেন_নিজের নাক ফেটে পরের 
যাত্রা ভঙ্গ করার কৌশল । 

প্রদেশ কংগ্গেস সভাপতিপদে 
আনন্দ গোপাল মুখোপাধায়কে 
সরিয়ে কে হলেন তা নিয়ে গ্রামের 
লোক বিশেষ মাথা ঘামান না। 
দৃর্দিনে প্রদেশ কংগ্রেসের কোন নেতা 
এসে পাশে দাঁড়ীবেন এটাও আশা 
করেন না। প্রদেশ কংগ্রেসের কেউ 
নিযাতিত হলে কিংবা কোন এম এল 
এ আহত হলে প্রদেশ কংগ্রেস 
নেতারা ছুটে যান। কিন্তু গ্রামের পর 
গ্রাম লৃঠ হয়, গৃহস্হ বধূর নির্যাতিত 
হন, মেয়েদের মযদা ধূলোয় লুটোয় 
তখন প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা 
খবরের কাগজের রিপোরটারদের 
পালন করেন। 

পঞ্চায়েত নিবচিনের পর গ্রামা- 
ফুলে খুন-সন্ত্রাস-লুঠতরাজ চলছে 
অবাধে । জমিতে চাষ বন্ধ, মজবর 
বন্ধ, বিবোধীদের এক ঘবে করা 
হচ্ছে। এমন অবস্হা কখনও হয়নি। 

প্রথম এবং দ্বিতীয় যুক্ত ফুনটের 
আমলে কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত হয়ে- 
ছিল গ্রামাঞ্চলে । ছাত্র এবং যুবকদের 
একটা বড় অংশ শহর ছেড়ে জেলায় 
জেলায়, গ্রামে গ্রামে খুন-সন্প্রাসের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে- 
ছিলেন । সিদ্ধার্থশংকর রায়, আবদৃস 
সাত্তার, পূরবী মুখোপাধ্যায়, প্রিয়- 


সেদিনও কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়া 
ছিল, গোষ্ঠী লড়াই ছিল। কিন্তু খুন 
সম্পাসের বিরুদ্ধে এঁফাবচ্ধভাবে 
রুখে দাঁড়িয়েছেন। এখন কংগ্রেসের 
গোদ্ধী লড়াইটাই সবচেয়ে বড় 
কথা। তার চেয়েও বড় কথা হল 
অনেক জেলা কংগ্রেস এবং প্রদেশ 
কংগ্রেসেরও অনেক নেতাকে গ্রামের 
মানুষ চোখে দেখেননি । 


মেদিনীপুর বিরাট জেলা | স্বাধী- . 


মতা আন্দোঙ্গনে বিরাট অবদান। 
সেই জেলায় কংগ্রেসের কোন জেলা 
অফিস নেই। জেলা কংগ্রেস সভা. 





নেত্রী থাকেন কলকাতায়। সাধারণ 
সম্পাদক পাঁচজন, যে যার ইচ্ছামত 
মিটিং ডাকেন। এক পক্ষ মিটিং-এ 
যান, আর এক পক্ষ অনুপস্হিত। 
জেলা কংগ্রেসের একজন সাধারণ 
সম্পাদক অজিত খাঁড়া । ভদ্রলোক 
প্রাথমিক শিক্ষক। নিজেই গ্রামছাড়া, 
খুন হবার ভয়ে দু বছর ধরে 
পুর শহরে বাস করছেন। 
মেদিনীপূরের গ্রামাঞ্চলে খুন- 
সম্পাস চলছেই। মাঝে মাঝে 
প্রিয়রঞ্জন দাশমূনসি এবং সৃব্রত 
৬ গ্রামে যান, মিটিং করেন, 
বিক্ষোভে নেতৃতৃ দেন। তাতে 
আর কিছু না হোক গ্রামের যুব- 
ছাত্ররা উৎসাহিত হচ্ছেন । ৬৭-৬৯- 


জেলা কংগ্নেসের নেতৃত্বের কাছে 
এখনও অক্ছুং। অথচ সম্মীরবাবৃ 
গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, খুন-সন্ত্রাসের 
বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের মনোবলকে 
চাত্গা করে তৃলছেন। জেলার 
ছাত্রদের অন্তত এঁকাবদ্ধ রর 
পেরেছেন, জেলা কংগ্গেসের 
গোচ্কী লড়াই, চলছেই। 
তবে এটা মেদিনীপৃর নয়, সব 
জেলাতেই এক অবস্হা । প্রশ্ন হল, 
তবু কংগ্রেস পঞ্চায়েতে এত আসন 
পেল কী করে? লোকে কংগ্রেস বলে 


(এম) অন্তত রাজা নেতৃতু জনগণের 
কাছে ঘোষণা করলেন, ভাঙা এক 
জোড়া লাগানর জন্য তাঁরা উদ্যোগী 
হবেন এবং কংগ্রেস যাতে পঞ্চায়েত 
দখল করতে না পারে তার জনা অন্য 
শরিকদের নিয়ে ঘোরড গঠন কর- 
বেন। কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে দশটি 
সিটের মধ্য হয়ত সি পি আই (এম) 
পেয়েছে ৫টি, কংগ্রেস ৪টি এবং 
ফরোয়ারড ক্লক ১টি। এখানে সি পি 
আই (এম)-এর লোক হবে প্রধান 
উপপ্রধান। এই নীতি কি সর্বত্র 
পালিত হয়েছে ; মোটেই না। শুধু 
সি পি আই (এম) নয়, কোন 
শরিকদলই' সেই উদারতা দেখাতে 
পারেনি । ভাঙা হাঁড়ি এত তাড়াতাড়ি 
কি জোড়া লাগে: তার ওপর 
ক্ষমতার স্বাদ। কেউ কি আর ভাগ 
দিতে চায় £ 


ক্ষমতার স্বাদহই্রী বামফুনটেব 
অনৈকা ডেকে এনেছে । বীর্মে 
দলের এম এল এ এবং কয়েকজন 
দলীয় সদসা কংগেসকে সমর্থন 
করায় ফরোয়ারড ব্লক নেতৃত্‌ তাঁদের 
সাসপেনড করেছেন। পুকলিয়া 
এবং গোঘাটে পঞ্চায়েত কর্মকা 
নিবচিনে ফরোয়ারড ব্লককে কংগ্রেস 
সমর্থন করে। সে জনা ফরোয়ারড 
ব্রকের জেলা পরিষদ সদসা মৃণাল 
ঘোষকে পারটি থেকে বের করে 
দেওয়ার তোড়জোড় চলছে । কং- 
গ্রেসের সমর্থনে ফরোয়ারড ব্লকের 
লোক সহসভাপতি হয়েছেন। কিন্তু 
কংগ্েসের সমর্থনে তো সি পি আই 
(এম).এর লোক প্রধান হয়েছেন- 
তার জন্য কিন্তু ফরোয়ারড ব্লকের 
নেতাদের সাহস হয়নি বড় শরিকের 
কাছে কৈফিয়ত চাইবার। আর এস 
পি নেতারা আর যাই হোক 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি যেমন 
মেনে নেন না তেমনি সি পি আই 
(এম)-এর হামলাবাজিও বরদাস্ত 
করেননি । তাঁরা অন্তত প্রকাশো 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর এস পি 
কর্মীরা অন্তত অসহায় বোধ করেন 
না। 


প্রশ্নটা হল খুন-সম্্াস-হামলা- 
কারীরা কংগ্রেস সমর্থক হলে রুখে 
দাঁড়াতে হবে। আর যদি তারা সিপি 
আই (এম) বা কোন বামপন্ছী দলের 
সমর্থক হন তাহলে তাদের সঙ্গেকি 
হাত মেলাতে হবে? এই নীতির 
ফলে। বামফুনটের 
সমর্থকরা সরে যাচ্ছেন। সরে 
যাঙ্ছেন সি পি আই (এম) বিরোধী 
শিবিরে। 0 
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“খিচখিচ কি? পি 
যখনই আপনার গল। খুশখুশ 78 
করবে, অথবা গল। শুকিয়ে যাঝে 
--তখনই বুঝবেন যে আপনার 
পালায় 'খচখিচ' এসেছে । 


ভিষ্ম নিয়ে নিন 
“খিচখিচ? দূর করুন 


৮১ স্পঙ্ 


নাহ 





ভিজ নিয়ে নিন টা 
[ভিক্স কাশির বাড়তে গলায় 


আরামদুর়ক ৬টি ভিক্সের উধাধ 
আছে, ধা 'খিচখিচ' দূর করে। র 
তার জনা যখনই ৪.1 
গলায় থিচাঁখড' আসবে, |. ৰ 

] 





[ভিক্স নিয়ে নিন। টরটিরারালার ্‌ 
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ঘি শক সত পি এ শর্ট শি ১ শর্সিি সু 
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শযুঁহিজিন ৬ পি ০২৩০ ্ টি রী পা নি ্ 
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রে রর এশটি দি সি সি ০০ চে ্র ন 
সি সপ বি রি রা 
০ - 8 ও ্ ্া 





০ ০০০০০০০১৭৭৩ 
শি 


কে বলেছে কয়লা নেই! 
খাদের মুখে এসো, 
বে-লাইনে এলেই পাবে 
মুচকি তখন হেসো। 
দেখবে তোমার হাসির দাম 
ডবল হয়ে ফিরবে, 

ঠিক সময়ে তোমার দ্বারে 
'ট্রাকটি গিয়ে ভিড়বে। 


প্রবীর দাস 
বাবু বলেন, বস 


খাইতে নিষেধ মৎস, 
ধংস বলে, কর্তা 
আপ যে আহার করতা! 
বলেন, 
৯৯১ নীরি 
কপাল ভরে দৃকখু। 
শৈথর আহমেদ 


রেকের অভাৰে চলে না রে 
যাত্রীরা তাই রেকলেস 

রেকলেসলি ঠ্যান্ঠায় পৃলিশ . 
বাঁচায় রেলেরই ফেস। 


এ 






















লক্ষ টাকায় মন ভরে না 
তাই তো কোর্টি চাই যে চাই 
লক্ষপতি একটি টাকায় 
দশটি টাকায় স্বর্গ পাই। 
লটারি জুয়ায় বাজি ধরি 
এসপার হয় ওসপার 
স্বন কেবল স্বপ্নই থাকে 
লাভের লাভ দশ কাবার। 


মুক্তিকুমার মুখোপাধ্যায় 
দেশোদ্ধারে আছি মেতে, 
আয় রে নিয়ে ধামা - 


বাড়ি গাড়ি করতে হবে, 
মত পারিস কামা। 


নিশীথ চৌধূরী, 
ফুটপাতের এক হ্যাংলা শিশু 
কইল আমায় হাসিয়া 


শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে 
মাথায় ঘুঁটের বস্তা নিয়ে 

এ কলকাতা আসছে বছর 

দুগ্ধে যাবে ভাসিয়া। 


শুভাশিস হালদার 
পরিবর্তন ১৯ অকটোবর ১৯৮৩ / ৬ 
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দেখুন কি ভ্তাবে কোলগোট কাজ করে $ 


দাত্ডের ফাকে আটকে থাক। খাবারের টুঁকগে। থেকে রি 
নিঃশ্বাসের দৃশন্ধ ও দাতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি হয়। 





প্রতিবারুর্ধাত মাজার সময় 
কোলগেটের নির্ভরযোগ্য 
ফরমুল৷ আপনার শ্বাস-প্রশ্বীসকে 
রাখে তাজা, নির্নল:.. 

দাতকে রাখে শক্ত-মজবুত, 
নৃন্থ-সবল। ্ঁ 


প্রতিবার খাবার পরেই কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাত সাজতে ভুলবেন না। 
নিঃশ্বাসের দৃর্ণন্ধ দূরে রাখুন... দাতের ক্ষয় রোধ করুন| 


কোলগেটের রাগি-রাশি ফেনা দাতের ফীকে ঢুকে 
এই ক্ষয় সম্টিকারা খাবারের টুকরো ও রোগ জীব।ণু দূর করে, . 
দাতকে পরিস্কার, ঝকৃমকে রাখে । | 





ফলাফল ; তাজা, নিশ্নল শ্বাস-প্রশ্থ/স,ক্ষয় থেকে পুরক্ষা 
আর সুচ্ছ-সবল দাীত। 





র্‌ 


এরর তাভভামিত্টি আ্ত্রাদ.. সতিতই ভমওকার 


) 








শ্্ীি৩ 


সে যুগে শরৎকাল ছিল রাজাদের 
মৃগয়ার কাল। একালে রাজ্ঞাও নেই, 
মৃগয়াও নেই । সে রাম সে অযোধ্া 
সব গেছে। তবু শব খাত আসে। 
নিয়ে আসে শারদীয় উৎসব। দেবী 


শক্তিরূপ্ির্ণী দৃগরি আবাধনাকে ** 


কেন্দ কবে যে উৎসব আয়োজন 
বাঙালি হিন্দু সমাজে প্রচলিত তাব 
চেয়ে বড় আযোজন অনা কিছুতেই 
নেই । দক্ষিণায়নে শক্তির আবাধনা 
প্রশস্ভ নয়, তাই শবতেই দুগরি 
কালবোধন হয । এ ব্যাখ্যা শাস্তস্ত 
তান্ত্রিকের। বাডালিব সাধাবণ সমাজ 
দু্গেধসপকে প্রতিষ্ঠিত কবেছে মাতৃ 
পুক্তোর রূপে । 'মা দৃর্গরি আবাহনে। 
কন্যার মতই পিত্রালযে তাঁব সহজ 
স্বাভাবিক অনুপ্রবেশ। সামাজিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাই এ উৎসব 
সর্বস্তরের মানুষের প্রাণ সংগমের 
পৃণা তিথি । কয়েক যুগ আগেও এই 
আশ্তরিক প্রীতি ও শুভেগ্ছার 
মিলনস্রোতে উজ্জীবিত হত বাঙালি । 
অথচ এখন সে কথা কপক কাহিনীর 


মত । 
উৎশু.বর এক বিশেষ আঙ্গিক 


হল সংস্কৃতির প্রাণসঞ্চার করা। 
জাতির এতিহ্ায তার সংস্কৃতিগত 
মানে। দৃঃখৈব বিষয়, বিগত বছব- 
গুলিতে 'ফিলম হিট' কিছু 'পপ-সং' 
রা ডিস্ককে। জোয়াবে উচ্ছ্বসিত 
ডা এাতে ঘড়ি, ঈষৎ (কেউ বা 
পুবোদমে) মন্ত, বিকৃত নাচ ভঙ্গিতে 
গন মৃবকেব সংখ্যাই পুজোমন্ডপে 
বেশি দেখা গেছে। পৃজোপ্রা্গণে 
'তা বছটই, এমনকি আলোকোজ্জ্বল 
ধা্তাতেও পুজোব কদিন *লীলতার 
দীমাবেখা এতদর নেমে ঘায় যে 
চদূভাবে পথ চলা, কী ছেলে কী 


ময়ে, উভয়েবই সমান অস্বস্তিব . 


চারণ হয়ে দাঁড়ায় । অবশা এ নাটকে 
রী চরিত্রের ভূমিকাও কম নয়। 
চছৃংখল পোশাকের ডিজাইন ও 
রাধীনতার অপবাখায় সুযোগ- 
ম্ধাননী পৃরৃষেরা দলতারী করেছে। 
হেশো সঙ্গে আছে সামাজিক পেষণ 
বর্ণ যূব সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান 
বশার চাহিদা । নেশার মত সামা- 
্গী বস্চু আর হয় না। পেটে গেলে 
তীয় লালিদার সঙ্গে ভবদীয় 
[িলিমোহনবাধূর ভাষার এবং বাব- 
বের কোন ফারাক থাকে না। 

কিন্তু এত সব বিচারের সাক্ষো 
য় একটা কথা থাকে । এই 


মদত বেলেল্লাপনা, হল্লোড়বাজী 


বোসপৃকৃর বোড, কলকাতা-৭৮ 

ফিলমি তারকার 

অনুকরণে প্রতিমা 

শহরতর্গী বা তার আশেপাশে 
বেশিরভাগ পুজো কমিটিতেই 
দেখতে পাবেন প্রবীণরা পুজোয় 
দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন নবীনদের 
হাতে । এই নবীনদের হাতে পূজোর 
দায়িতু পড়াতে বেশিরভাগ পৃজোই 
কেমন শ্রীহীন আর ম্যাড়মেড়ে হয়ে 
পড়েছে। 

কোন পুজো কমিটি তাঁদের 
দুগঠাফুরের 'অসুরের মুখ. তৈরি 
করান আমজাদ খানের মুখের 
আদলে, কোন কমিটির.অরডার মা 
সরস্বতী মুখ ঠিক যেন রতি 
অগ্নিহোত্রীর মত দেখতে হয়, মা 
লঙ্গপীর পলযামার ঠিক যেন রেখার মত 
হয় -- এ বছর হয়ত দেখতে পাবেন 
সরস্বতীকে দেয়া হয়েছে শ্রীদেবীর 
রূপ আর কী্তিকেব রূপ হয়েছে 
কমল হাসানের মত। এ তো গেল 
প্রতিমা নিমাঁণের বৈচিত্রা - পান- 
ডেলের কথা শুনবেন; তাতেও 
দেখতে পাবেন অনুকরণের প্রয়াস। 

একটু বেশি রাতে প্রতিমা দর্শনে 
গেলে দেখতে পাবেন মায়ের ভক্ত- 
কাদায় মাখামাখি । কোথাও কোথাও 
দেখতে পাবেন ওয়েসটায়ন মিউজি- 
কের রেকরড চালিয়ে উদ্দাম নৃতা 
চলছে মন্ডপের ভিতর। ৃ 


সারার .-১০০৮-৭ ৮ টিটি 
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একেবারেই “আগমাবক'। - ভেজাল 
প্রমাণে ১০০১ টাকা প্ররস্কাব।' 


এগুলে। বন্ধ করবে কে 2 আমার 
মনে হয় - স্হানীয় অধিবাসী ও 
প্রশাসনের যৌথ উদ্বোগেই এটা 
সম্ভবপর হতে পারে । নচেৎ আমরা 
যেই তিমিরে আছি সেই তিমিরেই 
থাকব। 


অশোককুমার চত্রবতী 


কলকাতা ৪৩ 
পুজো না হলো কী হয়? 


দৃগপ্পুজো হচ্ছে হিন্দুদেব পবিত্র 
পূজো। কিন্তু হিন্দুদের এই দুর্গা 
পূজোকে নিয়ে আজ গোটা দেশে 
চলেছে অতি বাড়াবাড়ি। চলেছে 
গপিজোর নামে অরাজকতা, 
চে বালের 15 
করে পথ ঘাট থেকে 
অনায়ভাবে জবরদস্তি করে চাঁদা 
আদায় করা। বিশেষ করে দেশেব 
রুণ সমাজের একটা বিরাট অংশ 
আজ উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের মধ 
দিয়ে দিন কাটাচ্ছে । তাই পুজোর 
সময় পূজোমণ্ডপে, পথে ঘাটে সর্বত্র 
মন্দের ছড়াছড়ি । আগেকার দিনে যে 
কোন পৃজোম্ন্ডপগুলিতে ঢাকের 
বাদাঘন্তে, ধূপের গদ্ধে পুজোমন্ড প. 
গুলিতে টা সুন্দর পবিত্র ভাব 
জেগে উঠত কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি 
পূজোমন্ডপে অশালীন হিন্দী গান, 
ডিসকো নাচের প্রভাব। তাই 
সমাজের প্রতিটি চেতনাশীল মানুষের 
কাছে আবেদন দৃর্পুজোয় ধরর্মর 
নামে যে বিশৃঙ্খলা ও অপবিত্রতা 
দেখা দিয়েছে তা কঠোর হাতে দমন 


করতে এগিয়ে আসূন। এ ধরনের ' 
পূজ্জো না হলে ঝা হয়? 


প্রীতিতোষ বণিক 
করিমগঞ্জ, আসাম 


, পরিবর্তন ১৯ অকটোবর- ১৯৮ 
* রঃ ডি 
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দুগেৎিসব না 
মদনোৎসব? 


ধর্ম হল যা সতা শিব ও সুন্দরকে 
ধারণ ও বহন করে, মানুষকে 
প্রগতির পথে উত্তরণে সাহচর্য 
যোগায়। আর্থ-সামাজিক অবস্হার 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন 
পা্চীন চিন্তা বা পক্ষা আর সামঞ্জস্য 
বাখতে পারে না তখন তা প্রতিক্রিয়া- 
শীল হয়ে পড়ে এবং তা পবিত্যাজা। 
ইতিহাস তাই আমাদের শিক্ষা 
দিয়েছে। বাঙালির কাছে যে দৃগোি- 
সব. ধর্নী-দরিদ্র নির্বিশেষে এক 
রোমাঞ্চকর সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক 
নিয়ে আসার কারণে 


. অনুভূতি 
জাতীয় উৎসবের মরাদা পেয়েছিল 


আজ আর তা ঠিক অনুরূপভাবে 
নাড়া দেয় না, বরঞ্চ বস্তৃতান্ত্িক 


মনোভাবজাত আহার-বিহার, 
ভোগবাসনাকে চরিতার্থ কবার একটা 


সুযোগ হিসেবে হাজির হয়। সামন্ত- 
তান্তিক বাবস্হা ভেঙেপড়া ও 
গড়পড়তা শিল্প বিকাশের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত ধনী পরিবাবেব দুর্গে 
পূজোর অনুষ্ঠানের পরিবর্তে বারো 
যারি বা বোবো ইয়াবী পুজোব 
প্রচলন হয়েছে। যেহেতু সামন্ত 
তান্লিক মূলাবোধ এখন আমাদের 
কাছে 'সেকেলে' অথচ একালের 
কোন বিকল্প মলাবোধ আমবা গড়ে 
তুলতে পারিনি, তাই যে কোন একটা 
ছল ছুতো (দুর্গপ্জো তার মধ্য 
অনাতম) পেলেই আধৃনিক ধ 
অন্বেষণ ও রাপায়ণে বার্থ যুব ও 
তরৃণ সমাজ এক বিকট উল্লাসে, 
আত্তপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আতহন- 
মধ্যে দিয়ে নিজেদেব আদিম ও 
আসংগ লিস্সাকে চরিতার্থ করে। 


ধর্ম যে 'আতানং বিদ্ধি'র স্বার্থ- 
প্রণোদিত তাকে আমরা অনেক 
আগেই ভাতের হাঁড়িতে এনে 
ফেলেছি, এখন আমরা টানতে 
পর'। অথচ দৃগাপুজো আমাদের 
জাতীয় উৎসব এবং ধমচিরণের 
সঙ্গে যুক্ত । ধর্মনিরপেক্ষতার অজু- 
হাতে রাষ্ট্রযল্্রও নবযুগের এই সব 
ধর্মগৃরু ও চেলাচামুন্ডাদের যে কোন 
প্রকার কাজ - তা সে পৃর্জোর নামে 
চাঁদার জুলুম, পুজোর উপকরণ 
হিসেবে ডিসকো ও পপ গানের 
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পদ উল বান ছি 


হোক নাকেন _ নীরব দর্শকের মত 
সহ্য করে যাচ্ছে। 
সুতরাং যতদিন না শ্রেয়তর 
বিকল্প মূল্যবোধ গড়ে তুলতে 
পারছি ততদিন ভারতবর্ষের যুগ 
পালিত, বহু প্রুক্তাবান সিদ্ধিযুক্ত 
মানুষের অবদানে পৃষ্ট যে মূলাবোধ 
যা মানুষ হিসেবে বচিতে শেখায়, 
লড়তে শেখায়, যার সামগ্রিক 
পরিচিতির নাম ভারতীয়' সংস্কৃতি, 
তার সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয়ে 
উঠবে না। এমন সমস্ত আচরণ, 
চিন্তা, কর্মপ্রচেস্টা যার শিরোনাম 
'বেলেল্লাপনা' তা রাম্টু কর্তৃক 
নিষিদ্ধ ঘোষণা একান্ত বাঞ্ুনীয়। 
কিন্তু যেহেতু আইন প্রণয়নই 
সমস্যার সমাধান নয়, তাই চাই সৃস্হ 
সংস্কৃতির পরিপোষক নীতির প্রচার, 
অনুশীলন, সংগঠন ও অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে, বেলেন্লাপনার বিরুদ্ধে গণ 
প্রতিরোধ । তবেই আমরা দেবতাকে 
প্রিয়, প্রিয়কে দেবতা কবতে পাবব। 
রামকুশল বন্দ্যোপাধ্যায় 


পৃরুলিষা 

পূজোর নামে বুক কাঁপে 

বেশ কযেকবছব ধরে লক্ষ কবছি 
যনদিন যাচ্ছে পূজো অর্চনাব রূপ ও 
ভঙঠ্গিমা কি রকম যেন বদলে যাগ্ছে। 
আঞ্জকাল পুজোয় উদ্যোস্তাদের 
অন্তরেব ভাবভভ্তি'ব যতটা না 
গভীরতা থাকে তার চেয়ে বেশি 
বাইরেব জাঁকজমক চাকচিকাটাই 
পুকট হয়ে উঠছে। এ বাপারে 
বাবোযারি পৃজোগুলির উন্মন্ততা 
ব্লমশ চরমে উঠছে । পুজোর কয়েক 
মাস আগে থেকেই পথে ঘাটে শুরু 
হয়ে যায় জোর জুলুম কবে চাঁদা 
মাদায়ের হিড়িক। দাবি মত চাঁদা 
দিতে না পারলেই জুটবে নানা 
কটু" ও লাঞ্ুনা। এতে বেশি 
বিপর্যস্ত ও অসহায় বোধ কবতে হয় 
সাধারণ আযের মানুষকে । তাই 
এখন পুজোর নাম শুনলে আনন্দ 
হওয়া তো দূরের কথা ভষে বৃক 
কেঁপে ওঠে। পুজোর নামে চাঁদা 
আদায়ের এই; বন্ধ হওয়া 
দরকার। শুধু কি এটুকুই * আরও 
আছে। প্াযানডেল ও আলোব চোখ 
ধাঁধানো নানা কায়দাকানুন ছাড়াও 
আজকাল আবার দেখছি প্রতিমার 
গঠনরীতি নিয়েও চলেছে এক 
অদ্ভূত প্রতিযোগিতা । দর্শকদের 
চমকে দিতে চাল, ড্রাল, তিল, জব 
থেকে শুরু করে কাঁচ, পেরেক, সু 
বাতাসা ইত্যাদি কতরকমের জি 
দিয়ে যে ঠাকুর গড়া চলেছে তার ঠিক 
নেই। পুজোর নামে শিল্পের 
দোহাই দিয়ে এসব কি হচ্ছে: এতে 
দেবীর অধাস্ত মহিমা কি কলুষিত 
হচ্ছে নাঃ 
৯৮ পরিবর্তন ১২ অকটোবর ১৯৮৩ 


£ 


পূজোর কদিন আমাদের সবচেন্ে 


অতিষ্ঠ করে ভোলে মাইক। দিন' 

রাত আজেবাজে হিন্দি গানের 
উৎকট চেঁচানি প্রাণমন একেবারে 
জেরবার করে তোলে । শহরের দিকে 
পুজোর সময় মাইক বাজানোর 


'বাপারে নানা বিধি- নিষেধ থাকলেও 


গ্রামের দিকে এসবের কোন বালাই 
থাকে না। 

ঠাকুর দেবতা মাত্রেই আমাদের 
কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধার বস্তু । 


০৮৮8৮ 'বিপিনবাবূর 


ধায় জারিত হয়ে অশ্লীল 
চি *গ সহকাবে মা দূর্গবি 
ভন্তরা যেভাবে নাচন -কোদন করেন 
দেখে মনে হয এ আমবা কোথায় 
চলেছি » পূজোর থামে এ ধরনের 
চাংড়ামি কি বন্ধ হবে না” 
সুবতকৃমার করণ 
বাওয়ালী, ২৪ পরগণা 
দর্গাপূজোর “ভ ভক্তি" এখন 
'ভয়ে' পরিণত হয়েছে 
পূজো বা উৎসব থেকে যে প্রেণা 
মানুষ পেতে চায় তা হল সর্বপ্রকার 
সংকীর্ণ তা, কলৃষ তার স্তব ভেদ করে 
সম্প্রীতি, সৌহাদ্রোর পরিবেশে 
উত্তবণের মানসিক প্রশান্তি। অথচ, 
এই নির্মল প্রশান্তির বদলে পূজোর 
সঞ্গে যে অশান্তি আজ একটা 
বিরাট জায়গা করে নিয়েছে তা হল 
'বেলেন্লাপনা' কথাটি । 
“বেলেল্লাপনা কথাটির অভি 
ধানগত অর্থ হল _ 'উদ্ছৃঞ্খল 
ইতরজনের মত আচবণ' (চল 
দ্িকা)। অর্থ, সৃস্তথ আচরণের 
যা “ভক্তি-ডভাবনা'ব বদলে "ভীতি 
তাড়না'য় হয় বপান্তরিত। 'এই রুচি 
বিকৃতির প্রকাশও তাই মোট 
ভাবে দেখতে পাই - চাঁদাব জুলমে, 
ভাষার প্রয়োগে, পুজো প্যানডেশের 
জৌলৃষে. মাইকের দাপটে, আলোর 
অপনিয়িত অপচযে। এগুলির দাপট 
হল আর্থিক সংগতির প্রকাশ। 
সংস্কৃতিহ্বীনতার প্রকাশ আরও 
নগ্নভাবে ঘটে যখন দেখি কোন 
রূপালি পর্দার নায়ক নায়িকার 
আদলে প্রতিমার মুখাবয়ব গঠন্‌ কবা 
হয়, সাজ সঙ্জায় উগ্ন 
আধুনিকতার প্রলেপ লাগানো হয়। 
আর, সবেপিরি প্রতিমা নিরঞ্জনকে 
কেন্দ্র করে লরিতে, রাজপাথে 
শোভাযাত্রায়, নদীর ঘাটে অঙ্গভ্গি 
করে, শিস দিয়ে, ধাজি পৃড়িয়ে উদ্দাম 
তান্ডব নৃতা গীত পরিবেশন । এক 
শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, কিশোর- 
কিশোরীর কাছে এই পূজোর কটা 
রা ৫ হয়ে উঠে বেপরোয়া 
- কুরুচিপূর্ণ পোশা- 
রে ্ আর যথেচ্ছ বিহারে | 
তাই, আমাদের ঘরের ছেলে 
মেয়েদেব, ভাই বোনদের এই গঞ্ড- 
লিকা প্রবাহ থেকে রক্ষা করে সৃস্হ 


' সাংচ্কৃতিক' চেতনা বোধে ঈড়ে” দা 


তুলতে হলে সবার চাই সিন. 
জন্মতগঠন। পাশাপাশি সরকারী 


কতব্যিজিদেরও একটু নড়েচড়ে 


বসতে হবে। যাবতীয় 
পা 
কাজে যারা লিক্ত থাকবে তাদের 
৪387১ দৃষ্টান্তযোগ্য 
এগিয়ে আসতে হবে। 
আর, এর দ্বারাই ভারতবর্ষের 
সামনে পশ্চিমবঞ্গবাসী তার উন্নত 
সাংস্কৃতিক চেতনা ও এঁতিহাকে 
তুলে ধরতে অনেকথানি সফল হবে। 
নরদান আযভিনিউ, কলকাতা -৩৭ 


বারোয়ারি পুজো না 
কমালে বেলেল্লেপনা 
বন্ধ হবেনা 
দুগপুজোয় ধর্মের নামে শন 
হয়েছে বেলেছেলেপনা। পুজোর 
নামে এ লাম্পটা অবিলম্বে রোধ 
করা উচিত। 

এ বেলেল্লেপনার জনা প্রথমেই 
দায়ী করা যায় মৃূব সমাজকে 
পূজোতে রোমিও যুবকদের লাম্পটা 
বন্ধ করতে হলে নবাণ্থে উচিত 
বারোয়ারি পূজোর সংখ্যা অনেক 
কমিয়ে দেওয়া । বর্তমানে দেখা যাচ্ছে 
একটা পাড়াতে তিনটে চারটে করে 
দৃগপুজো হচ্ছে। আর প্যানডেলে 
প্যানডেলে চলে রোমিওদের দৌরাত্মা, 
অশ্লীন নৃত্য, মদ-জুয়া আর যৌন- 
কাতরতার উদগ্র প্রকাশ। দিন দিন 
যত পুঞ্জোর সংখ্যা বাড়বে সাধারণ 
মানুষ, , বাবসাদার এরা 
পড়বেন ফাঁপড়ে। ধার্মিক উদ্বো- 
ক্তশরা চাঁদার বিল হাতে নিয়ে 
দাঁড়াবে। জনগণ এই দুর্মলেরে 
বাজারে কতজনকে খুশি করবে! 
চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে বা 
পরিমাণ কম হলে আর এক ধরনেব 
বেলেলেলপনা শুরু হয়ে যায়। কোন 
কোন সময় ওদের এ বেলেছন পনার 
শিকার হতে হয় জীবন দিয়ে। 
সৃতরাং বারোয়ারি পৃর্জো অনেক 
চ্ত্রানে বন্ধ করে দেওয়াউচিত এবং 
নতৃন করে অনুমতিও না দেওয়া 

] 

রা নতৃন পোশাক পরা 
২৮6৮ রবীতি। কিন্তু 
ইদানিং মহিলারা (বিবাহি তারাও) 
যে ধরনের কুরুচিপূর্ণ পোশাক পরে 
দেবী দর্শনে যায় (নাকি রোমিও 
দর্শনে 2) তাতে সতভিই খ্যানডেলে 
বসা বা রকে বস 
উত্তেজিত করা হয়। র 
নায়িকাদের অনুকরণে এ রকম 
অশ্লীল পোশাক না পরে কি পুজো 
দেখা যায় নাঃ এতেও দৃগপজোর 
পবিত্রতা নম্ট করা হচ্ছে। 

বিশবনাথ চট্টোপাধ্যায় 
বেলডাঙা, মুরশিদাবাদ 





গুজে আমাদের জো ধম 
অনুষ্ঠান। ধর্নী-নির্ধন, ছোট-বড়, 
স্ত্রী-পৃনুঘষ সকলেই এই পুজোর: 
আনন্দে মেতে ওঠে। বু 
কিচ্তু এত বড় একটা পৃজোয় ; 
আগেকার দিনের শুচিতা ও ভত্তিৎ 
বজায় আছে কি? এখন আড়ম্বরের .. 
অভাব নেই, বরঞ্চ বেড়েই চলেছে। ) 
মন্ডপ সঙ্জা ও আলোর রোশনাই. 
চোখ ধাঁধিয়ে দিল্ছে। এখন সঙ্জাটাই .. 
বড়, দেবতার যাই হোক না কেন! ! 
যাই হোক সে কথা না হয় ছেড়েই. 
দিলাম, কিন্তু যে দৃগপুজোর অনু- এ 
চ্ঠান জগম্বিখ্যাত সেই পুজোয়", 
০ সে 
জনসাধারণ সঠিক বলে মেনে 
নিচ্ছে; মন্দির চত্বরে ,নেশা-ভাষ্ .! 
সুরাপান তো চলেই। আর চঙ্গে : 
মাইকে হিন্দি গানের গোষানি। তা 
ছাড়া আছে রাস্তায় রাস্তায়, : 
অলিতে-গলিতে বাডভিচার ও অশা: 
শীন ব্যবহার! অনেকে বলবেন 
যৌবনের জোয়ারই এ জনা দায়ী, 
কিন্তু মানুষ তো আর পশু নয়? 
কৃপ্রবৃত্তি দমনের বা লাগাম টানার” 
শক্তিও তো মানুষকে দেওয়া হয়েছে। 
উদ্দামগতিতে না চলে রয়ে-লয়ে. 
চলতে পারলেও তো সমাজের পক্ষে. 
সেটা হবে একটা বড় রকমের লাভ | .. 
শেষ হল। এল বিজয়া, 
। সকলের মনই তখন বেঙনা" 
বিরাট নান রে বিনা 
দিতে যাচ্ছি দলে দলে গঙ্গার ঘাটে 17: 
তখন যা দেখি তা হল সবাপেক্ষা 
বিসদৃশ ও নাক্কারজনক ব্যাপার |. 
লরিতে লরিতে অশ্লীল অহ্গভিগ্: 
করে সে যা বিদায়ের দৃশ্য । তাও: 
তি এর 
১১৪১১৬০ ্ 
ষের মত ব্যবহার করতে শিখুক |. 
চিতরঙন হ্যা: 
দেশপ্রাণ শাসমল রোজ ৪. 
কলকাতা-৩৩ 
পথে যে দিন থেকে - 
নেমেছে, দেবীর পুজো. 
আর পূজো নেই 
১-দেবীকে যেদিন থেকে পরে? 
টেনে আনা হয়েছে, সেদিন থেকেই: ; 
ধর্মের নাচা এই বেলেল্লাপনার :, 
সনি রগ 
পূর্ণ 
প্রথমেই বলি চাঁদার কথা ।. 
প্রতোকেই জানেন যে পুজো এলে :: 
সাধারণ গৃহস্হের চাঁদার জুলুমেয় . 
ভয়ে "ত্রাহি মধৃসৃদন' অবস্হা হয়! . ১ 
পূজোর কাদন মাইকের কথা 
আমরা সবাই জানি। দিনের কথা, 
ছেড়ে দিলাম। নিয়ম একটা আছে" 
বটে যে রাত দশটা না সাড়ে দশটার .? 


স্পা তা আপ শী জিটি এ 


ভারতবর্ষে বর্তমান যোজনা খাতে লগ্নি হবে 
এক লক্ষ কোটি টাকা 


দেশে পরিকল্পিত ভাবে যত বেশি লগ্নি 

তবে দেশ ততই এগোবে । উত্পাদন বাড়াতে 
বাড়াতে একদিন এমন একদিন আসবে 

যখন আঙাদের আর বিদেশ থেকে কোন 
জিনিস আমদানী করতে হবে না। 

বরং উদ্বত্ত থেকে রফতানি করে উদ্বত্ত টাকায় 
দেশ আরও এগোবার কথা ভাবতে পারবে । 
এই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে 
প্রয়োজন টাকার | কেন্দ্রীয় সরকার চেস্টা 
করছেন বৈদেশিক সাহাযোর মাধ্যফে 

টাকা আনার। এই বৈদেশিক টাকার প্রয়োজন 
অনেক কম হবে যদি দেশের মানুষ 
নিজেদের ভবিষাতের জন্য সঞ্চয়ের কথা 
ভাবেন । গুধু দশ কোটি মানুষ যদি 

প্রতি মাসে গড়ে একশ টাকা করে সঞ্চয় 
করেন তাহলে চার বছরের মধ্যে 

সরকার প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টকা 
পেয়ে যেতে পারেন । 

পিয়ারলেস এই ভাবনা মাথায় নিয়েই 
প্রতোকের দরজায় দরজায় হাজির হচ্ছে । 

যার ফলে আজ এক কোটি বিশ লক্ষের. ও বেশি 
মানুষ পিয়ারলেসের মাধ্যমে সরকারের ঘরে 
সঞ্চয় করছেন । এবং সরকার আজ 

পর্যন্ত পেয়েছেন তিনশ কোটি টাকার 

ওপর । কিছু দিনের মধ্যেই এই টাকার ৃ 
পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে যাবে। : 
পিয়ারলেসের মাধ্যমে সরকারের ঘরে ূ 

আরও বেশি করে সপ্গয় করুন । যাতে 
দেশের এবং আপনার ভবিষৎ আরও উজ্দ্বল 
হয়ে ওঠে । 
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গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনে 
একজন এখন 
পিয়ারলেসের মাধামে 
সঞ্চয় করছেন। 
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গুলিতে বা প্যানডেলের পিছনে যে 
সব অপকর্ম হয় তা আজ রীতিমত 
ওপেন সিক্েন্ট। হরি দাস 


পূরুলিয়া 

ধর্মের নামে নোংরামো 
আজ শহর-গ্রাম নির্বিশেষে 
পশ্চিমবাংলার সর্বত্রই দৃগেত্সিবের 
মহান এঁতিহা ও চিরন্তন মাধুর্য 
বহৃলাংশেই কলঙ্কিত, কলুধিত। 
পাড়ায় পাড়ায় এক শ্রেণীর দৃর্বিনীত 
যুবকের নেতৃত্বে আয়োজিত 'সর্ব- 
জলীন দৃগপজো'কে কেন্দ্র করে 
চলেছে বল্গাহীন অতাচার ও 
নৈরাজ্গা, যার প্রধান শিকার পাড়ার 
দরিদ্-মধানিত্ত শ্রেণীর শান্ত ভদ্ 
মানুষেরা । তাই, চাঁদার জুলুম ও 
অন্যানা হয়রানির ফলে সন্ত্রস্ত 
সাধারণ মানৃষ দুাপৃুজোর যাবতীয় 
উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে কার্যত 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । আর পাশা. 
পাশি দেখা যাচ্ছে দৃগ্গাপৃরজ্জোকে 
কেন্দ্র করে অশালীন হৃল্লোড় ও 
চূড়ান্ত বেলেল্লাপনা । বলা বাহুলা, 
এই সব ধদর্যতার আর্থিক রসদ 
সংগৃহীত হয়ে থাকে পাড়ার সন্রস্ত 
গরিব মধাবিস্ত মানুষকে শোষণের 
মাধামে। দৃগর্পিজোব ধর্মীয় তথা 
শাস্ত্রীয় সব আচাব অনুষ্ঠানই হয়ে 
গেছে গৌণ এবং তার পরিবর্তে 
স্হান নিয়েছে লাউডস্পিকারে 
হচ্লোড় মারকা হিন্দি-বাংলা গানের 
অবিরাম চিৎকার, যুবা-কিশোরদলের 
পানোল্মত্ত উদ্লাস ও ম্যাকসি মিনি 
লোকাট পরিহিতা তরুর্ণীদের অর্ধ 
রি বি উগ্রতা । বিসর্জনের 
বর্ণঢ্য আলোয় সৃসজ্জিত 
শোভাযাত্রার উন্মন্ততা রাতের ঘ্বম 
কেড়ে নেওয়া ক্রাকার ধাজির আও- 
যাজ ও অশ্লীল নৃতাভঠ্গি সমদ্বিত 
দৃশাপট তো ভয়ঙকরতম দৃঃস্বগ্নের 
স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর 
৮, এই সব কার্যকলাপই 
এ ধর্মীয় উ পলগ্গ 
শ্ডীর মত সামনে রেখে। 

এ ৭৮ অস্বীকার করার উপায় 
নেই যে, দৃগাপুজোর মত বাঙালি 
জীবনের প্রধানতম উৎসবকে কেন্দ্ 
করে এই সব ঘটনার প্রভাব 
সামাজিক দিক থেকে সৃদৃর প্রসারী। 
সুতরাং সামাজিক ও 
নৈতিকতাবোধের অনা 
রাখা এবং দুর্গ মহান 
িতিউনে ভিন নদ না 
সব বেলেন্লাপনাকে প্রশ্রয় দি 
চলবে না। একমাত্র সমক্টিগত 
উদ্যোগের ফলেই বন্ধ হতে পারে, 


বানি 
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চনশি নি 
' বোধে, এক্ষেত্রে আইনের প্রণয়ন ও 


প্রয়োগও কামা। মোটকথা, যেভাবেই 

হোক, বন্ধ করতে হবে এই 

অশিষ্টাচার এই নোংরামি । 
ভবরায় 


বধমান 

দু্গপৃজে। প্রকৃত অর্থে 

সর্বজনীন কবে হবে ? 

দুগপ্িজো বাঙালির অনাতম 

প্রধান জাতীয় উৎ্সব। আনন্দ, 
উচ্ছ্বাস ও আবেগের প্রাণবন্ত 
প্রকাশ এখানে থাকবে এটা খুব 
স্বাভাবিক। কিন্তু, আনন্দের নাম 
করে আমরা কী করছি তার দিকে 


ুল্মবার্সী করে লোকদের কাছ 


থেকে চাঁদা আদায়, লাউডস্পিকারের 
অবিরাম গর্জন, পথচলতি মানৃষ- 
জনের মাঝে বোমা ফাটানো, মেয়ে- 

দের প্রতি অশ্লীল দৃম্টিভঠ্গি 
এগুলো কী জাতীয় আনন্দ । আবাল 
বৃদ্ধবনিতার মধো যখন গান আসে, 
হাসি আসে, প্রাণ আসে, তখনই হয় 
উৎসব। কিন্তু এখনকার উৎসবে 
সেই মেজাজটা কোথায়” সর্বজনীন 
উৎসব আজম পরিণত হয়েছে এক 
জঘনা নাম্কারজনক তাণ্ডবলীলায। 
দিগন্রঘ্ট যুব সমাজের উদন্মান্ত 
খেয়ালীপনার দাম দিতে হচ্ছে 
সাধারণ মানুষকে, তাদের আনন্দ, 
হাসি, গানের স্বাভাবিক পুকাশকে 
অবদমিত রেখে । কিন্তু এমনটা হতে 
দেওয়া উচিত নয়। মাতৃদেবীর 
আরাধনায় যে ভক্তির ভাবটুকু থাকা 
প্রয়োজন, তা থাকছে না। তাই 
প্রবীণ যারা তারা পাণ খুলে যোগ 
দিতে পারছেন না এই উৎসবে। 
তারা মেনে নিতে পারছেন না ধর্মেব 
নামে এই অনাচার। নষ্ট হাচ্ছে 
পূজোর সর্বজনীনতা, ভাব বিশ 
দ্ধতা। তাই সময় এসেছে এ নিয়ে 
ভাববার । সর্বজনীন আনন্দের এই 
অভাবকে দূর করতে হবে । কঠোর 
হতে হবে প্রশাসনকে, দুর্নীতিদমনে 
এগিয়ে আসতে হবে সমস্ত পৃচ্চ 
পোষক ও শৃভানুধায়ীদের । শক্ত 
হাতে মোকাবিলা করতে হবে এই 
বিশৃষ্খলার। দৃগপ্িজোকে গড়ে 
তুলতে হবে বাঙালির জাতীয় 
আনন্দ, সংহ্গতি ও একার এক.সার্থক 
ভাবমূর্তিরপে। তমাল কুমার 
৪-এ দুর্গচিরণ ডাত্তনর রোড 
কলকাতা-১৪ 


পুজো মানেই চাঁদার 
রৃদ্ধশবাস আক্রমণ 


পারপূজো বাঙালির শ্রে্ঠ পুজো | 
দিলেনিভিদা দিন সমস্ত বাঙাজি 


ভেদাচ্িদ ভূলে আনন্দে ডুবে যায়। 


)1 


এত বড় স্বার্তীয় উৎসব ভারতে 
বিরল। কিন্তু বর্তমান ধর্মীয় উৎ 
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সবের প্রেক্ষাপট বড করৃপ। পূজো". 


যত এগিয়ে আসে আনন্দের পাশা- 
পাশি চাঁদা নেবার *বাসবৃধ্ধ আক্র- 
মণের কথা মনে পড়ে যায়। গায়ের 
জোরে, প্রাণের ভয় দেখিয়ে কোথাও 
কোথাও প্রচণ্ড মারধরের খবর 


_আমরা প্রাক -পুর্জোয় স্বাভাবিক- 


ভাবে পড়ে থাকি। একটি ছোট 
উদাহরণ দিই । এমন এক কেস্টবিষ্টু 
গতবছর একজনকে বলছিল - 
“এতবড় পুজো করছি চাঁদা দেবেন না 
মানে: আপনি জানেন এ পাড়ায় 
কার কত রোজগার আমরা জানি »' 
ভদ্রলোক বললেন - 'ভাল কথা । 
কার কত রোজগার যখন জান, কার, 
কত খরচ সেটা তোমরা জান। আর 
এতবড় তোমাদের তো আমি 
করতে নি।' 
উত্তর এল _ 'মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ 
করবেন না। শালা বাপ দেবে ।' মন্ত 
যূুবকটির কথা আমার মনে পড়ে। 
আমি সবাইকে দোষ দিচ্ছিনা। কিন্তু 
অস্বীকার করার উপায় নেই ধর্মের 
নামে আঞ্জ এই হচ্ছে অবস্হা । 
তারপর স্বরাপান। হাতে গোনা যায় 
যে, কটি প্যানডেলে শৃদ্ধতা রক্ষা 
হচ্ছে। চাঁদার একটি বৃহৎ অংশ 
মদ্যপানে খরচ করা হচ্ছে। তারপর 
দশমীর দিন সীমাহীন পটকার শব্দ | 
পটকা না বলে ছোটখাট বোমার শব্দ 
বলাই ভাল। আধুনিক ডিস্মকো যুগ 
চলছ্কে। সৃতবাং পাঠক বৃঝাতেই 
পারছেন মায়ের ভাসান মানে মদমত্ত 
উদ্দাম নৃতা এবং বোমার শব্দ । 
এইভাবে একদিন পৃজো শেষ হয়। 
কিন্তু আমরা বাঙালি। রবীন্দুনাথ, 
মাইকেল নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ 
'নেই। কিন্তু এই বেলেল্লাপনার 
প্রন তুলেই আপনি শুনতে 
পাধেন 'দাদা পুজো ডো বছরে 
একবার । আনন্দ কবব নাম? 
বি”্লব সেনগুপ্ত 
কচিডাপাড়া 


গাঁ মূর্তির ভঙ্গিও 
ডি৬ জায়গায় যৌন 


আবেদনময়ী হচ্ছে 

রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র অশুভ 
শত্তি, রাবণের পরাক্তয়ের জনা 
অকালে পুজো করেছিলেন, দেবীর 
তুষ্টার্থে। শরৎকালীন এই পুজোই 
অকালবোধন, শারদোৎসব। বাঙা- 
লির ঘরের প্রধান উৎসব । কিন্তু 
বর্তমানে পুজোতে ধর্মেব ভাব ও 
ভক্তি উঠে গেছে। পূজোর মাস- 
খানেক আগে থেকেই কর্মহীন অলস 
মস্তিচ্কের কর্মবাস্ততা বেড়ে যায়। 
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে চাঁদার জুলুয়। 
শাচ্তিপ্রিয় মানুষ এই ঘটনায় হন 
দিশেহারা । মার্নীর মান হয পর্যৃদস্ত। 
এই সময় রাহাজ্ঞানিও প্রকট হয়। 
দৃগার্পুজোর মত বড় পুজো এখন 
যুবক-যৃূবতীদের রঙ্গমঞ্চ। স্হান 


শেষে বাড়ির বুনি 
রাহাজানির 


ঠোঁট। 
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স্হান হয়ে থাকে ই 
ধঙগমঞফ। ॥ 
বিরাটাকার পৌরাণিক এতি,] 
হাসিক প্ানডেলের আলো কলমল, ']! 
কান বালাপালা পরিবেশে দের্বী |. 
হয়ে ওঠেন গৌণ। দেবী মৃর্তিতে | 
খড়কৃটো, মাটি, ডাকেব সাজ, বিশাল |: 
চালি বিস্তারিত প্রসাদ সামগ্রী এখন |! 
পুরনো ব্যাপার। ইদানিং দুর্গা মানে || 
ডিসকোরানী মূর্তির স্তন, কোষর, 
ভঠ্গি যেন উগ্র যৌদ 
আবেদনময়ী । এখন দৃগাঁপুজো মানে | 
ডিসকো ডানসার বাজিয়ে মায়ের |: 
সামনে লাফালাফি করা। পাড়া" 
পড়শী ছিবারাত্র এই গাল 1 
অতিম্ঠ হয়ে ওঠেন ।পুর্জোর কটা মা 
ভদ্রঘরের মেয়েদের পথে চলাও দায় |! 
হয়ে ওঠে। সবচেয়ে মারাত্মক দেবীর | 
বিসর্জন উৎসব] এই সময় এক্স 
শ্রেণীর যুবক মদ খেয়ে মায়ের সামনে 
অঙ্গভঙ্গি করে লাফালাফি করে|: 
প্রাণহশন দেবীকে সবই সহা করতে 
হয়। এ সমস্ত দৃশা পূর্বে শহরে ত 
গেলেও এখন সর্বত্র । ধর্মের নামে? 


এও 
71 


বাবোমাসে ডেরো পার্বণের মধেম 
দৃর্গপৃজজোই বাঙালির শ্রেষ্ঠ ধর্মীয়। 
উতৎসব। আগে অধিকাংশ বনে 


থাকত আন্তরিকতা । বাড়ির মায়ের! 
অতান্ত নিচ্ধার সঠ্গে দেবী পুজোয়! 
নিজেদের নিয়োজিত করতেন । কোন! 
কোন বাড়িতে এরই সঙ্গে চলত 
কৃমারী পৃজো। তখন অনেক বাড়ি' 
তেই পুজো উপলক্ষে নাচ-গান! 
আসরও বসত। কিন্তুকোন ক্ষেত্রেই 
আনন্দ শাঙ্গীনতার সীমা লস্ঘ' 
করত না। কিন্তু এখন আর্থিব 
অসচ্ছলতার দরুন ও অন্যানা কারণে 
বাড়ির পূজোর সংখ্যা ক্রমশ কঠে 
যাচ্ছে। অপর পক্ষে দিনদিন বেখে 
চলেছে সর্বজনীন বা বারোয়াণি 
পূজোর সংখ্যা। এখন পূজো মানে! 
“অপূর্ব প্যানডেল ও দারুণ আলোক, 
সজ্জা” বোবায়। অনেক ক্ষেত্রেই 


এর সম্পূর্ণ ধাক্কাটাই কিন্তু সাম' 
লাতে হয় এলাকার সাধারণ নাগ 
রিকদের | কোন কোন ক্ষেত্রে দাবিমা, 
চাঁদা দিতে অপাবগ হওযায আনক 
"ক শাকীরিক নিষতিন পর্যন্ত সহ: 
করতে হয়। অনেক পূজো মন্ডগে 
পুজোর বেশ কয়েকদিন আগে: 
মায়ের আগমন ঘটে। প্রতিমা, 


তে ্হ 


নদ পপ আত 
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ও ০১ উনি ইশ এ 


বশর 


চে 


শিপ তিত ০ তিনশ ৭ 


চু আবরণ উল্মোচন 


" ছাত্রীদের 


কমতে আসেন 
কোথাও বা মন্ত্রী, কোথাও বা বড় বড় 
রাজনৈতিক নেতা । চাঁদার জুলুমের 
ব্যাপারে পুলিশে অভিযোগ দায়ের 
করেও অনেক ক্ষেত্রেই কোন ফল 
পাওয়া যায় না। মন্ডপে প্রতিমা" 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শরু হয়ে 
যায় মাইকের তান্ডব। সকাল থেকে 
শূরু হয়ে চলে গভীর রাত অবধি। 
উদ্োক্তরা একবারও ভেবে দেখেন 
না আগেপাশের বাড়ির অসুস্হ 
কোন রুগীর কথা অথবা ছোট ছোট 
শিশু বা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কথা। 
পুজোর পৃরেই শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন 
স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা। ছাত্র 
প্রশন এই ভাবে কি 
পড়াশুনা করা যায়, দুরগাপূজোর 
চলেছে । আমার প্রশন পুজোর নামে 
প্রহসন কি এই ভাবেই চলবে ৯ এর 
কি কোন পরতিকাব নেই : 
গৌরাঙ্গ রায় চৌধুরী 


কসবা, কলকাতা-৪২ 


ভেক ধারী 
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শাস্তি চাই 


দৃগপিজো। এই একটি মাত্র 
শব্দেই এই অনাস্ধাদিত আনন্দের 
বাতাঁ বহন করে নিয়ে আসে সমগ্ন 
বাঙালি জাতির মনে। কিন্তু এই 
পূর্জোকে কেন্দ করে যখন নিয়মের 
অনিয়ম ঘটে তখন পূজো কি আর 
পৃর্জো থাকে * স্বাভাবিক কারণেই 
বিষাদের ঘনঘটা নেমে আসে অনে- 
কের মনে। 

পূজোকে বাবসার পায়ে নিয়ে 
শিয়ে কেক বছর যাবত আমাদের 
সমাজে তথাকথিত সমাজাসেবীবা 
ধর্মের নামে কী বিচিত্র বেলেল্লাপনা 
শৃবু করেছে ভাবডে অবাক প্রাগে। 
ভাবতে অবাক লাগে আমরা কি 
সতি। রামক্ফ, বিবেকানন্দ, 
শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মনীষীদের বংশ 
জাত - 

ঠাকুর রামকৃষণ বলতেন - 'ধমা 
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রণ করবে মনে, ধনে আর কোণে ।' 
কেউ কি ঠাকুরের এসব কথা গেনে 
চলেন১ আমরা দেখি যেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে বাহক আড়ম্বরে মেতে ওঠে 
অনেকেই । পথে-থাটে, এখানে 
ওখানে, মন্দির-মন্ডপে বেলেল্লাপনা 
শূর করে। জোর করে পৃজ্োর নামে 
চাঁদা আদায় করা কোন নতুন খবর 
নয়। অথচ এসবই আমাদের সভা 
করতে হচ্ছে ধর্মের ণামে। 

কেধল শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান 


করলেই ধর্মপালন করা হয় না। 
কে শোনে সং বাকা, বহয়েব 
শলেখন 7৮ ওসব সেকেলে । এসব 


থোড়াই কেয়ার করে নিতা নতুন 
গজিয়ে ওঠা সর্বজনীন পৃঙ্জো কমিটির 
গণামানা কর্তবাত্তিদ্রা যখন নির্দিষ্ট 
অংকের দৃগার্পুজোর বিলটি ধরিয়ে 
দেয় কোন অফিস কেরানিকে কিংবা 
ছাপোষা কোন ক্ষুদ্র বাবসায়ীকে 

তখন তাদের চোখে সরষেব ফুল 
দেখা ছাড়া কোন গ ৩ান্তর থাকে না। 
আর ঘবে যদি যবতী মেয়ে থাকে 


পে পপ ৬৫ শশা পিধাপেশশাও বধ ই িরং তি 
৮০০৮ লিনা? শখগা টি মি না রম 
লৈ নং শি 


তবে এইসব তথাকথিত ভঙ্গুবেশধারী 
রোমিওদের খপ্পরে পড়তেই হবে 
তাকে। ভাবৃন ব্যাপারখানা। এক 
দিকে বিষাদের ছায়া, অন্যদিকে 
পুজোর নামে বেলেম্লাপনায় মত্ত 
বেশ কিছু মানৃষ। পৃঁজোর কদিন 
মদের ফোয়ারা উঠবে । মেয়েদের 
উত্তান্ত রুরাবে। গায়ে চড়াবে রঙ. 
বেবঙের শাবট। 


ধর্মের নামে আমরা আর ভণ্ডামি 
দেখতে চাই না। চাই না পুজোকে 
কেন্দ্র কবে ধর্মের নামে অধর্ম। 
আজকাল সর্ণজনীএ পুজো মণ্ডপে 
এক শ্রেণীর যৃবক যে বিকৃত রুচির 
পরিচয় দিচ্চে এটা কি সুস্হ 
মানাসকত।- ধর্মের নামে এসব 
বেলেন্লাপনা আর চলতে দেওয়া 
উচিত নয়। ধর্মেব নামে অনগাম 
করলে ও সেটা অন্যায়ই । এর জনা 
মবশাই শাসিতব প্ায়োজন। 
কার্তিক দন্ত 
খোলাশোতা, ২৪ পবগণা 
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প্রেস কনফারেনসে এসেছিলেন 
মা দৃর্গা। কনফারেনসটা ডেকেছিলেন 


 সাংবাদিকরাই। শ্রীমতী দৃর্গার এবা 


রের জারনিটা নাকি খুব ভাঙল ছিল 
না, তাই খুব শ্্ান্ত দেখাগ্ছিল। 
এবার তাঁর আগমন দোলায় । মানস 
সরোবরের কাছে হঠাৎ দোলা ছিড়ে 
শড়ে যাওয়ায় তাঁরা সকলেই অল্প. 


বিস্তর আহত। তাই মা দুর্গা 


আগেভাগে সাংবাদিকদের জানিয়ে 
একটির বোঁশ প্রশন করা চলবে না। 


., খক্ টা শুনে সাংবাদিকরা একটু 


পড়লেন। একজন সাংবাদিক 

নমিনে গলায় মা দুগাঁকে মিনতি 

করলেন, প্রতোককে অন্তত দুটি 
কণে' প্রন করার অনুমতি দিন। 

£া পৃ রাজি হলেন না। বললেন 

- নো নো,ওই একটাই, প্রথম কথা, 


আমরা সপরিবারে , আর 
' দ্বিতীয় কথা, আমি এখন সাংবাদিক 


দের ভাল চোখে দেখি না। কারণ 
আমরা যা ধলি তারা লেখে তাব 
উল্টো। বিদেশের ব্যাপার জামি না, 


আমি এদেশের ঠাকুর, তাই এদেশের 


' সাংবাদিকদের আমি হাড়ে-হাড়ে 


চিনি। আমায় নিয়ে আপনারা পায়ই 


যাগ করেন। 


মা দৃগরি কথা শ্বনে সাংবাদিকরা 


. একবারে চুপসে গেলেন। এতদিন 


সাংবাদিকরাই ইনটারভিউ এব 


 ব্বাপারে আপারহ্যানড় নিত আর 


, ইনটারভিউই-রা প্রশ্নবাণে অভি- 


মন্্ার মত জর্জরিত হত। 


যাই হোক শর্ত মেনে নিয়ে 
একজন জবরদস্ত ংবাদিক 


প্রেস কনফারেনসে শ্রী 





শ্রীদৃগ্কে প্রন করলেন-আচ্ছা 
ম্যাডাম, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যখন 
নিরস্ত্রীকবণ আন্দোলন চলছে, তখন 
আপনি দশ হাতে দশটা অস্ত্র নিষে 
ঘুরে বেড়ান কেন * 

মা দুর্গা বললেন- ওয়ানডারফুল 
কোয়েশেন। দেখুন, সমস্ত পৃথিবী 
জুড়ে এই যে শন্‌-আগ্রেশন প্যাকট 
বা নন আরমামেনট পাকট এসব 
আই ওয়াশ। ভেতবে ভেতবে সব 
দেশহ ঘোড়েন্র। কিন্তু ভারতই 
একমাত্র অহিংসাব দেশ । এদেশ 
মারপিট পছন্দ কবে না! তাই 
এদেশেব সব অস্ত-শস্পরই টিনের । 
আমাগ হাতে যে দশটা অস্ত 
দেখছেন এগুলোও টিনের । মামবা 
যে মাবণযক্তে বিশ্বাসী নই তারই 
প্রতীক এই টিনের অস্ত্র। এসব শধূ 
সাজসঙ্জার খাতিরে। 

একজন সাংবাদিক এবার মা 
লক্ষ্মীকে প্রশন করলেন- পশ্চিম 
বঙ্গের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার কারণ 
কী. 

মা লক্ষী চুল, শাড়ি ঠিক করে 
বাপি সামলে বললেন-এ প্রন 
আমাকে কেন: আমি কি ফিনানস 
মিনিসটার ৮ আপনারা আজেবাজে 
খাতে টাকা খরচ করবেন, কথায় 
কথায় ভর হুকি দেবেন, কথা কথায় 
লোকের মাইনে বাড়াবেন, এসব কী 
হাচ্ছে ” গত দশ বছর আগে স্কুল 
মাসটারদের যা. মাইনে ছিল এখন 
তার তিন গ্রণ ..... 

মা পান্খধার কথা 


শা 


শা 


, আগেই মা সরস্বতী ফোঁস করে 


উঠলেন, -সবাইকে ছেড়ে অমনি 
স্কুল মাসটারদেব ধরা হল কেন 7 
আমাকে অপদস্হ করার জনোই 
কি লক্ষ্মী বললেন- মোটেই না, যা 
বাস্তব তাই বলছি। মা সরস্থ ভী 
বীঁণাটা পাশে সরিয়ে উঠে দাঁডালেন। 
এবপর তুমুল হকতির্কি এবং 
চেচামেচির মধো। সাংবাদিকবা দু 

চারটি কথা উচ্ধার কবতে পাবলেন। 
যেমন সবস্বতী। বলছেন, শিক্ষাখাঠে 
খখচা হলেই তোর পিওি জলে যায 
আমি জানি রে লম্দ্রী। এখন তোব 
বাঁপিতে টান পড়ে ।-আর কয়েকশো 
কোটি টাকা খবচ করে দুনিয়ব গুষ্টি 
সৃদ্ধু লোককে ডেকে খেলা দেখালি, 
ভালমন্দ গেলালি, মদের ফোয়ারা 
ছোটালি, তার বেলা : য5 বাগ 
শিক্ষাখাতে টাকা খরচে। এবার 
লক্ষ্মীর গলা শোনা গেল বাখ বাখ 
তোব শিক্ষা । এতো সব টুকে পাশ 
করা গ্যাজুয়েট, ডাত্তর, ইনজিনিয়াব, 
এ তো সব ছাত্ররা খাতদিন 
বোমবাজি করছে মাসটার ঠাাঙান্ছে। 
এক ফোটা 'রেডিয়াম' যার যণ্র কৰে 
রাখতে পারে না, চলে যায় 
কালোয়ারেব দোকানে, তাদেব মুখে 
শিক্ষার বড়াই মানায় না। 


কালোয়াব কথাটা কানে, যেতেই 
গণেশ শুড় উচিয়ে ছুটে এলো, 
বললে--মাশার ডিপারটমেনট নিয়ে 
কোন কথা ধলবে না। সবস্বলী 
বললেন- হণা হা ছাদের চাঠ 
োনেশ ঠা যু অবাক মানি মার 


জাল জুয়াটুরির ব্যাপাব। আশ 
আমাৰ বাছ্ছাবা কে কোথায এক 
আধটা কোয়েশে্চেন টুকে লিখলো কি 
একটু রেডিয়াম চুরি গেল সেগুলিই 
এখন বড় কবে দেখানো হচ্ছে ১1 


সাংবাদিকবা বেজায় ঘাবড়ে 
গেল ! কাকি হটে এসে জোড় হাতে 
বললে অনিবাধ কারণবশত আমা 
দের পেস কনফাবেনস এখানেই শেষ 
কবা হল। 


সাংবাদিকবা 'কনফারেনস হল' 
থাকে বেরিয়ে এস দেখলেন মা 
দৃগগি সিকিউরিটি সিং এবং 
মহিষাধুব মাঠের ওপব বসে আছে । 
মহিযাসুবের একট হাত সিংতের 
কাঁধে । সাংবাদিকবা এ দূশো অবাক। 
স্বরের একজন মাফিয়া নেভাব 
সঙ্গে একজন সিকিডবিটি অফি 
সাবেন এবকম দহরম মহবম কী করে 
হল" 

এক সাংবাদিক সোজাসুজি 
মহিযাসৃধকে প্রশ্ন কবলেন আমরা 
জল্ম থেকে দেখে মাসছি সিংহ 
আপনা কনুই কামড়ে ধবেছেন 
আর উর্র'তে থাবা বসিয়েছেন, কিন্তু 
এখন দেখছি মিঃ সিংহ এবং আপনি 
একেবাবে হরিহর আতা। এটা কী 
করে সম্ঙব হল - 


আকর্ণ হেসে মহিষাসুব বললেন 
খ্যাপাবটা আপনাদেব মর্ডে অসম্ভব 
হলেও আমাদেব স্বর্গ সম্ভব। 
অ্থত এটা এখন একটি স্বগীয় 
বাপার। হবে এটা লিখবেন না, অফ 
দি বেকলড়। 
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এফলকাতার- পাীনউ্ম সর্বজনীন : 
০ কোনটি তা নিয়ে নালা, 
জনের নান্ম মত। একটি সাম্প্রতিক 
সর্মীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, 
বর্তমানে কলকাতার চারটি সর্বজনীন 
পূঙ্জোর বাবস্হাপকগণ প্রতোকেই 
নিজেদের পুজোকে প্রাচীনতম বলে 
দাবি করেছেন। সেগুলি হল, বলরাম 
বসু ঘাট স্ট্রিটের ভবানীপুর ধমোঁৎ- 
সাহিনী সভা (বাংলা সন ১৩১৭ 
সালে শুরু), পটলডাগা শ্রীশ্রী শার- 
দীয়া মহাপূক্জো (শুরু ১৩২০) 
বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গেৎিসধ 
( নব ১৩২৫) এবং সিমলা বায়াম 

সার্বজনীন দৃগেত্সিব (শুরু 

রা 

'কলকাতার চালচিত্র" বইতে ডঃ 
অতুল সুর লিখেছেন যে ইংরাজি 
১৮৬০ সালের (বাংলা ১২৬৭ সাল) 
পর কলকাতা শহরে 
পুজোর প্রচন হয়। তখন সাধা- 
রণত জগম্ধার্রী, অন্নপূর্ণা, শীতলা 
ইতাদি দেবীর বারোয়ারি পুজো 
করা হত। 


বারোজন ইয়ার বন্ধু মিলিত হায়ে 
বাবো ইয়ারি পুজো করার এই 
প্রথাব উদ্ভব হায়ছিল কলকাতার 
বাইর, পসখান থেকে এই প্রথা 
বলা শ্রায় আসে এবং পশম জনপিয় 
হত থাকে । কাবণ তখন কলকাতায় 
হজাগে মানুষ ছিল পুচুব। পববতী 
কালে এ ধবনেব পুজো শৃধ 
বারোজন ইখারেখ মাধা সীমিত 
রইল না, জনসাধারাণের মধো থেকে 
বহু বাত্তিই এই হৃজুগে মেতে 
উঠলেন । তখন ফাবসি থেকে আগত 
শব্দ 'ইযার' শব্দটিও নানা কারণে 
পরিতান্ত হল। তার বদলে তৎসম 
শব্দ 'সর্বজনীন' কথাটি বারোয়ারি 
পূজোর ক্ষেত্রে বাবহাত হতে লাগল। 
সিমলা ব্যায়াম সমিতি কর্মক তাঁদের 
দাবি যে তাঁদের পুজোব প্রবর্তক 
সিমলা পাড়াব স্বাধীনতা সংগ্রামী 
অতীন্দনাথ বসূই 'মাহুভূমির শৃস্থল 
মোচনে যুবকাদের প্রাণে অনুপ্রেরণা 
ও সাহস দানের উদ্দেশ" প্রথম 
এদেশে সর্বজনীন মাতৃপূজোর প্রচ- 
লন করেন। 
রাম বসু ঘাট স্ট্রিটের এবং 
পটলডাার দূগপপুজোগ্ুীলি কার্যত 
এবং সিমলা বায়াম 
সমিতির আগে প্রচলিত হলেও 
সেগুলির নামে “সর্বজনীন শব্দটি 
কোনদিনই বাবহাত হযনি আজও 
হয় না। আবার ধাগবাজার সর্বজন্নী- 
আগে ১৩২৫ সালে হলেও, ১৩৩৩ 
সাল পর্যন্ত অর্থৎ সিমলার দুর্গা 
পূজো শুরু হওয়ার পরের বছর 
পর্ঘন্ত এর প্রাচীনতম নাম ছিল 
'নেবুবাগান বারোয়ারি" ১৩৩৪ সাচ্ছে 
সে নাম বদ করে বাগবাজার 


সর্বজনীন কবা হয। সুতধাং দেখা 
যাচ্ছে যে বাবোয়ারি ও সর্বজনীন 
শব্দ দুটি সমার্থক হলেও সিনলা 
পায়াম সমিতিহই সপবচেষে আাগে 
নিজেদেব পুজোকে সর্বজনীন বুল 
আখ্াত করে। কিন্তু শুধু নামে কী 
মাসে যায়! 

বলবা বস্‌ থাট স্ট্রিটে আজ 
থেকে চুয়াতব বঙ্ছুর আগে যে 
সর্বজনীন রে প্রচলিত হয়ে 
ছিল বারোয়ারি দৃপ্ৃজোগৃলির 
মধো সেটিই প্রাচীনতম । তখন আদি 
গঙ্গার খাল দিয় বাবসার পণা ও 


যাত্রী দুই ই প্রচুর যানামান্র কবত। 
শহর কলকাতায় খাবসাঘিক পণ্য 
নামান গওঠানব পুধান ঘাট ছিল 
বলরাম বসুর ঘাট । সে ঘাটের আশে 
পাশে বসবাসকারী মানুষর। একত্র 





১৩ / পবিবর্তন ১২ অকটোবর ১৯৯৮৩ 


তায়ে বাংলা ১৩১৭ সালে (ইংরাজি 
১৯১০ খৃশ্টাব্দে।) সনাতন ধমোতি 
সাহিনী সভা নামে একটি সভা 
প্রতিষ্ঠা কবলেন যে সভার প্রধান 
কাজ ঘাটের খালামেলা জায়গাটিতে 
প্রতিবছর দুর, লক্ষী, জগদ্ধাত্রী ও 
অন্নপূর্ণা পৃক্ষো এবং মাঝে মাঝে 
কীর্তন, পাঠ, কথকতা, পাঁচালী গান 
ইত্যাদির বাবস্হা করা। 


লিযললিলি লি, ঘার মধ এন 


| 83212 1০11৮১)৩০৭ 


পরর ধমেত্সাহিনী সভাকে সর- 


কারি রেজিসপ্রিভূক্ত কবা হয়েছে 
এবং নিবচিনের মাধামে কর্মকতা 
বাঞ্ছধই করার বাবচ্কা ও তার শ্হায়ী 
অফিস হয়েছে তেত্রিশ বলরাম বস্‌ 
ঘাট স্ট্রিটের রায় বাহাদুর বাড়ি। 
বরাবরের পুজোর জায়গা ঘাটে 
উওরপ্রান্তে এখন ৪০ ফুট বাই ৩৫ 


ফুট আকারের 708 


॥. 


গা 





রীতি, মনোহরপুকুরের ফেয়া 





, যার মধ্য এখন ৰা 







সবগুলো গঃগাব পলিতে ঢাপা পড়ে 
গেছে। চৃয়ান্তর বছর ধরে প্রতিবছর 
নিয়মিত অনুষ্িত এ পূজোর বৈশিষ্ট 
অনাড়ম্বর শুদ্ধাচার | 


এখানে আজও রনসাধারণ মে] 
যেমন পারেন স্বততপ্রবত্ত হযে 
পূজোর চাঁদা দেন! শত বছর সুদূর! 
বরোদা থেকে এক আমলবাব্‌ যেমদ 
পাচ টাকা পাঠিয়েছিলেন, তেমনি 
বৈদাবার্টীর বিউটি, আসানোলের 



























ইতাদি আনকে এক টাকা করে চি। 
দিয়েছেন। সভাব আহতের জন 
আজশিবন শসা চাঁদা এককাল্গীম 
২৫১ টাকা) ও ১২০ জন সাধারণ 
সদসোর [চাঁদা বার্ষিক ৬ টাকা 
চাঁদাই আয়ের প্রধান উৎস কালী! 
ঘাট মন্দিরের বাঙালি সানাইহাদিব। 
হিরালাল ও তার চারজন সম্গী এবং 
পাঁচখানা ঢাক ও কাঁসি নিয়ে এই 
বনেদী অনাড়ম্বর পূজোর অনুষ্ঠান 
চলে। একই মুৎশিলপী বছরের পর 
বছর একচালা প্রতিমা গণুড থাকেন : 
আজও ম্হাম্টমীব দিন পৃজো। 
পা্গণে সর্বসাধারণকে মায়ের 
ভোগ-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 


প্রতিবছর দৃগপ্রিজোয় এখামে 
তুক্তরা প্রণার্মী হিসেবে মাকে প্র 
শাড়ি দেন। পূরোহিত ও চারজন 
কাজের লোকের মে কিছু শাঙি 
দেওয়াব পরও গত বদর প্রায় দুলে 
শাড়ি বেশি ছিল। সেগুলি বরাবরে? 
মত সর্বসমক্ষে বিত্রি করে 'দেওয় 
হয়। বিভিন্ন সময়ে এভাবে পুণাম 
পাওয়া মোট প্রায় আট হাজা; 
টাকার সোনা এবং বৃপোর গহন 
বিভ্রি করে বাবস্হাপকরা ব্যাংদে 
স্তায়ী আমানভ করেছেন ! এ ছাড় 
পূজোর বাসন-কোসনও আছে ধা 
দফা! প্রণার্মী পাওয়া চাল ডা 
থেকে আরম্ভ করে শাড়ি, গহলা মা) 
চাঁদা পর্যন্ত প্রচিটির দাতা 
পরিমাণের তালিকা পরের বন্ধরে, 
স্মারক পৃষ্তিকায় ছাপা হয়। এম: 
সুন্দর নিখুঁত পরিচালন বাবচ্হা' 
ফলে বছরের পব বছর এখ্া 
নির্বঝগটে পুজো সম্পন্ন হা 
এসেছে । মার আগামী বছর পুজো 
হীরক জয়ন্তী বর্ধ পালনের জে 
সগর্বে অপেক্ষা করদ্ধেন এই সঙ 
জর্নীনের বাবস্হাপকরা! 0 
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'সালের (ইংরাজি ১৯১৯) 
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কলকাতা শহারের প্রাচীনতম 
'বারোয়ারি দুগাপুজোগুলির মধ্যে 
বজনীনের 


, অনাতম বাগবাজার সা 


পূজো । এই সর্বজনীনের উদ্ভবের 
পিছনে আছে একটি সামাজিক 
অবিচারের বিবৃদ্ধে স্হানীয় যুবকদের 
সংগঠিত প্রতিবাদের ঘটনা । আজ 
থেকে সত্তর বছর আগেকার কথা৷ 
সর্বজনীন দৃগগর্পুজো কী বসত 
অধিকাংশ লোকেই তা জানতেন 
না। কয়েকজন প্লাজা, জমিদার ও 
ধর্নীর বাড়িতেই তখন দৃগপুজো 
হত। দে উপলক্ষে নাচ-গান, 
খাওয়া-দাওয়া, উৎসব-অনুষ্ঠান 
সবই হত, কিন্তু তাতে একমাত্র 
নিমম্পিত ধর্নী বাক্তিরাই আদর. 
পেতেন, জনসাধারণ 
সেখানে ছিলেন অবাঞ্তিত দর্শক। 
সেই সময়ে নেবৃধাগানের কয়েকজন 
: যুবক মহান্টমীর দিনে একজন ধনীর 
'ষাড়িতে অঞ্জলি দিতে গিয়ে অপ 
'মানিত হয়েছিলেন। তার প্রতিবাদে 
তাঁরা একটি বারোয়াবি দৃগর্পিজো 
করা স্হির করেন যেখানে সর্বসাধা 
রণের অংশগুহণ থাকবে অবারিত । 
সেই সিদ্ধান্ত মত বাংলা ১৩২৫ 
সেই 


যুবকদল ৫ বাগবাজ্জার স্টিটের 
» মাঠে 'নেবৃবাগান বারোয়ারী' নামে 
/' এক দৃর্ণপ্জো আরম্ভ করেন। পর 
পর পাঁচ বছর ধরে সেই একই 


০ 


বংশী মান্না 





জায়গায় অনুষ্ঠিত হওয়ার ফল্লে সে 


পূজো বিখ্যাত হয়ে উঠল এপ্দিকে 
সেই পৃজোস্হছলেয় মাঠটিয় মালিক 
সেখানে বাড়ি তৈরি কষতে শু 
করলেন। তখন যচ্চ বছরে পূজো. 
স্হল সরিয়ে নিয়ে যাগ়া হল 
পশপতি বোস গেনের' মোড়ে। 
পরের বহর কাঁটাপুকুর লেনের মাঠে, 
তার পরের বছর কালীবাড়ির মাঠে 
এবং নবম বছরে কুলতলায় মাঠে 
এসে এ বারোয়ারির মাম'য্দল করে 
করা হঙ 'বাগবাজার সার্থজনীন 
দুর্গোসব' । সেই সঙ্গে নিয়মমাফিক 


নিবচিন করে কর্মকতারদের বেছে 
নেওয়ার রীতি প্রচঙ্গিত হল এবং 
বাগবাজার এলাকার সর্বষ্তয়ের 
মান্ষ এই দৃগেত্সিবকে নিজেদের 
পরজো বলে গুহণ করল। 


১৩৩৬ সালে পূজোর সম্পে যোগ 
করা হল একটি স্বাস্হা প্রদর্শনী । 
কলকাতা পৃরসভভার দ্বাক্া বিভাগ 
শহর পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্হাকর রাখতে 
নাগরিকদের মধ্যে প্রচার ও জনমত 
গঠনের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীতে অংশ. 
গ্রহণ করল। তখন থেকে পুরসভা 
নিয়মিত প্রদর্শনীতে অংশগ্বহণ 


করেছে এবং এক সময় পৃজো 
'কহিটিকে এ জন্যে বছরে ১,২০০ 


প্তিহাময় বাগবাজার সর্থজরীন 


টাকা করে অর্থ পাহাযাও করেছে। 
দৃগচিযনণ বঙ্দোপ্পাধ্যায়ের উদ্দোগে 
পরের বছর স্ধাচ্হা প্রদর্শনীর সম্নথে 
যোগ করা হল শিক্ষা ও শি্প 
বিষয়ক প্রদর্শনী এবং ১৩৩৭ সালে 
এর নাধ আবার বদ করে 
বর্তমামের নাম 'বাগযাজায় সার্ব- 
জর্নীন দৃগেসব ও প্রদর্শনী' করা 
হজ । 
ইতিছধো পূজোর জায়গা আবার 


'বদল করে বৃড়োটিব তলার মাঠে 


সরিয়ে, আনা হয়েছে এবং পৃজো 
অনুষ্ঠানেন্ন সঙ্গে ১৩৩৫ সালে যোগ 
করা হয়েছে বাঁরাশ্টর্ী উদ্যাপন, 
বায়াম প্রদর্শন, লাঠি ও ছোরা খেলা 
এবং সমবেত কৃচকাওয়াজ । ছেলে- 
মেয়েদের ব্রতচারী পরে এর পহ্গে 
যোগ করা হয়। 

১৩৩৭ সালে পুজোস্হছল শেষ- 
বারের মত বদল করে বর্তমানের 
পৃরসভার মেটাল ইয়ারড মাঠে আনা 
হল এবং এর স্হায়ী অফিস হল 
পুজোস্হলের পাশের হরনাথ হাই- 
স্কুলে। ইতিমধো এই সর্বজনীন 
শহরের আকর্ষণীয়তম উৎসবের 
রূপ নিয়েছে । এ বছরে আচার্য 
প্রফৃল্লচন্দ্র রায় শিল্প" প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করলেন এবং.সেই বছর 
থেকে শুন হল নিখিল বঙগ বারাচ্ট্মী 
উৎসব পাঙ্গনের রীতি । এই উপ- 
লক্ষে একদিকে যেমন স্বাস্হা, ধর্ম ও 
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টিকে ৩ 


স্যদেশীয় পিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎ- 
সাহ দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হত, 
তেমনি প্রতিদিন এক হাজার করে 
দরিদ্রনারায়ণ সেবার বাষস্হাও হত। 


শ্রমে বাগবাজার সার্বজনীন 
আরও বড় এবং সংগঠিত রূপ নিল। 
অভিক্ত তরুণদের সুষ্ধু পরিচালনার 
ফলে চারদিনের দৃগেতিসব উপলক্ষে 
অনুষ্ঠানের মেয়াদ বাড়িয়ে এগার 
দিন এবং পরে ১৩৭৫ সালে সৃবর্ণ 
জয়ন্তী উৎসবের সময় সেই সময়কে 
আরও বাড়িয়ে পলের দিন স্হা্ফী 
করা হয়। 

এই বারোয়ারি বিভিন্ম 
সময়ে বাংলার নিতে বাক্তি 


অংশগ্রহণ করেছিলেন । প্রথম যুগের 
সংগঠক দৃগচিরণ বন্দোপাধায়ের 
তিনি এর প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। ১৩৪৫ মালে (১৯৩৮-৩৯) 
পূর্জো কমিটিব সভাপতি ছিলেন 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এ অঞ্চলের 
অধিবাসী সাংবাদিক মোহিত মৈত্র 
একসময় এর অনাতম পরিচালক 
ছ্বিলেন। বিখাভ নট জহর গাঙ্গুলিও 
এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
ছিলেন তিনি বহ্‌ বছর প্রতিমা 
বিসর্জনের শোভাযাত্রার পূরোভাগে 
থাকতেন। চারণকবি মুকুন্দ দাস এই 
দৃগেসবের সময় এখানে এসে 
থাকতেন ও দেশাম্বোধক অনুষ্ঠান 
পবিবেশন করতেন, ইংরেজ সরকার 
একবার, তাঁকে এখান থেকেই 
শ্বে”তার করেছিল। ১৯৫৩ 
ভারত সরকারের ফিলম ডিভিশন 
এই দৃগেত্সবের নগুলিকে 
্্ টি রি তৈরি করে 
রঃ লি বাগবাজার পল্লীর অধি 
অমৃতবাজার. ও যুগান্তর 
সপ ৮৪৮ 


নু এবং আনন্দবাজার পত্রিকার পরি- 


চালক স্ুরেশচন্দ্র অঙ্জুমদার ও 
অশোককুমার সরফার সকলেই 


পরিবর্তন ১২ অকটোরর ১৯৮৩ / ১৪ 
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নে কোন রা কোন লা: : 
এই: দৃগেধিসবের সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন! উধারকাচ্তি টা 
প্রফৃজ্লকান্তি ঘোষ 
সবের নানা কমিটির িরিচাকের 
দায়িত্ব পালন করেছেন। 
পঙ্লীর ভূতনাথ 
মাত্র দশজন বন্ধূকে সম্পো 
১৩২৬ সালে যে ছে 
বারোয়ারি দৃগপ্পিজোর প্রচলন করে- 
ছিলেন, পয়ষটি বছর ধরে 
সেই দৃগেত্সিব একটানা সুদিনের 
মুখই যে দেখে এসেছে তা কিন্তু নয়। 
প্রথম যুগের পরিচালক নয়েন্্নাথ 
ঘোষাল (বাগবাজারের দাদাঠাকুর) 
যে অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগঠনের 
দায়দায়িত্ব বহন করেছিলেন তার 
মধ্যে উল্লেখযোগা ছিল আর্থিক 
দায়। তাঁর অনুৃপস্হিতিতে এক বছর 
পরিচালকগণ জনসাধারণের কাছে 
এক পয়সা দৃ'পয়সা করে ভিক্ষে করে 
নিরঞ্জন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, 
অর্থভাবে সেবার 
দক্ষিণাও দেওয়া সম্ভব হয়নি । সেই 
প্রথম যুগে সাধারণ মানুষের সর্ব- 
ডো সম্বন্ধে ধারণা ছিল 
না। আর সমসা ছিল যে কোন 
পুরোহিত সর্বজনীন পূজা করতে 
রাজি হতেন না। পুজোর এগার 
বছ্ছরের মাথায় সেবার কলকাতা বা 


আশেপাশের কোন পুরোহিতই এই 
সর্বজনীন পুর্জোর পুরোহিত হতে 
রাজি হলেন না। শেষে দাদাঠাকুরের 
বিশেষ চেষ্টায় ধাগবাজার স্টিটের 
দীননাথ ভট্টাচার্য পুরোহিত হতে 
সম্মত হন। এর জনা পরে তাঁকে 
অন্যান্য পুরোহিতদের হাতে বহ্‌ 
লাঞ্কুনা ভোগ করতে হয়েছিল। 
প্রথম থেকে এখানকার প্রদশর্নীর 
চালাঘর তৈরি করা হত বাঁশ ও 
হোগলার সাহাযো। বাংলা ১৩৪৭ 
পালে এক বিধুংসী অগ্নিকান্ডের 
ফলে সম্পূর্ণ প্রদর্শনীটি ও মন্ডপের 
একাংশ ত হয়! কিন্তু 
প্রতিমার কোন ক্ষতি হয়নি। সেই 
থেকে চালাঘর তৈরিতে টিনের শিট 
ব্যবহৃত হত, আজকাল ভ্রিপলও 
বাবহার করা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের 
মাত্র দু'বছর পরে ১৩৪৯ সালে 
(ইংরেজি ১৯৪২ থুস্টাব্দে)অন্টর্মী 
পুজোর দিন এক প্রচণ্ড সাইক্লোন 
এই সর্বজনীনের প্রদর্শনী ও মণ্ডপ 
তদ্ছনছছ করে দেয়। ১৯৪৬ খুস্টাব্দে 
শহরে হিন্দু-মুসলমান দাগার জনো 
১৪৪ ধারা জারি থাকায় এই 
সর্বজনীনের উদ্বোধন ও সমাপ্তি 
অনৃষ্ঠানগুলি করা সম্ভব হয়নি। 
আর এই দাখগার কারণে পরের বছর 
১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে পূজো করাই সম্ভব 
হয়নি, সে বছর পুজো বন্ধ ছিল। 
সুযোগ্য সংগঠকদের উৎসাহে 
১৯৪৭ খুপ্টাঙ্দে স্বাধীনতার পর 
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চালু হল। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল: 
শু. 


বার্ষিক ১,২০০ টাকার অর্থ সাহাযা। 
১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এই সর্বজনীনের 
সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে 
বণা প্রদর্শনী, বীরান্ট্মী ও বচ্ত্র 
বিতরণের সঞ্গে স্হানীয় কুড়িটি 
স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রথম 
স্হানাধিকারী মোট একশ যোল জন 
ছাত্র-ছাত্রীকে নানারকম পৃরস্কার 
দেওয়া হয়। তা ছাড়া মহালয়া থেকে 
লন্ীপূজো পর্যন্ত প্রতিদিনই মণ্ডপে 
'বিডিন্ন সাংস্কৃতিক 

আয়োজনও করা হয়েছিল এবং এই 
উপলক্ষে প্রথম বিশেষ স্মারক 


সুর্নীল গহ্গ্যেপাধ্যায়। আবার এই 


, উৎসবকে উপলক্ষ করে অপ্পীতিকর 


ঘটনাও ছটেছিল। বাগবাজায়েরই 
দুই পাড়ার অধিবাসীদের মধ্যে 
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে 
নিরঞ্জনের সময় অশা্তি 


করে পূজোর ঘট গঙ্গায় বিসর্জন 
দেওয়া হয়, ওদিকে প্রতিমা মন্ডপেই 
থেকে যায়। পবের দিন এদুই পাড়ার 
মাতম্বররা মিটমাট করে নেন এবং 
শোভাযাত্রা করে প্রতিমাটি বিসর্জন 


দেওয়া হয়। 
এমনি নানা ঘটনার মধো দিয়ে 


হল পবিত্র ও ভক্তিপর্ণ 
নিবে নিন নর 
প্রদর্শনী, সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান পরি- 
চালন বাবস্হ এবং বাংলা পট 
গড়নের সুন্দর প্রতিমা ও তার 
চমৎকার ডাকের সাজ। পতিমার 
শিল্পী জিতেন পাল এখন যে বাংলা 
পট গড়নের প্রতিমা করে থাকেন 
বরাবরই কিন্তু এই গড়নের প্রতিমা 
হত না। আগে এখনকার মতই 
একচালা প্রতিমা হত তবে গড়ন 
ছিল বাস্তবধর্মী। 


নন্দলাল বস্‌ প্রভাবে বাংলার 
সনাতন্‌ পট শিল্পের ধারায় বাগ- 
বাজারের প্রতিমান্ব বর্তমানের গঠন- 
ভঙ্শিটি নেওয়া হয়েছে । এখন সৌমা 
মহান এই মাতৃমূর্তি সারা পৃথিবীর 
মানুষের কাছে এক পরম আকর্ষণীয় 
শিদপকীর্তি। 0 


' তালোকচিত্র £ লেখক 
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প্রত্যেক মুখের রও আলাদা হয়..... 


সাত জতনসমো অসুরলাাহিলে... 
হা, এরনালে জেসতসমে চন্রযানাদতাত 
এ পপি সা 


ওযাপলাছহ হে রণ মো অল ! 
তেরোলে (পোযুহ্্ 
গমের মত রঙের ০100০] শ্যামল রঙের 
জানলে | ৭ 


জন্যে । ফর্সা রঙের জন্যে । 
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ল্যাক্‌মে ক্যালামাইন হল একমাত্র ক্যালামাইন 
তৈরী হয় ৩ টি অপু হুন্দর রঙে-ম্যাচারাল, 
লাইট আর গোল্ড! এর মধ্যে একটি যেন 
আপনার রঙে রঙ মিলিয়েই তৈরী! কারণ 
লাকৃমে জানে--সব মুখের রঙ এক নয়" 
আলাদ। আলাদ। হয়! 

মুখে মাখবার সময় ল্যাকমে ক্যালামাইন সহজে 
ছড়িয়ে পড়ে মহ্গুণভাবে! আর এর মিষি 
সুরভিতে--মনে খুশির আবেশ জাগে! 
আহ্ুন--ল্যাকমে কাালামাইন মেখে, সঠিক 
রঙের গোয়ায় আপনার রঙরূপ ফুটিয়ে 

তুলুন ! ল্যাকৃষে ক্যালামাইন--পরথ করে 
দেখার জন্তে স্বিধেজনক '্রার়াল' প্যাকেও 
পাওয়া যায়। 


09721 ক্যাতামাহিত 


প্রত্যেক রঙরূপের অনুন্ধপ রঙে 
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আান্দামানে দূগাপুজোয় 
অবাঙাঁলদেরই উৎসাহ 
বেশি 

বান মান নাকোবণ দবীপপ্জ 
এল শন পাখ 
১২৫৬ /ল!মাটার । এমানেণ অধি 
ল্াসাতদেন সপ আয়া ললিত কি 
5 সব হাব ঠীয় জাযাই এখানে 
প্যান, তবে শাডালির সখনাবিশি 
এ] লে: ভাষার চলাঠাহ 
ধা [নিশি আন্দপামযানৰ বাহ 
ধা পাবা? বেয়ার । বাজালিদেন 
€181 ৮ 21] হল হল স্মাঁত 
সাম! 5 | 'াল্পাসানব 
সন বড পৃর্ণপ্পিল্গো হম । 


হট তিবাগতি গগে। 


৮ 4০2115 
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৫0511715 


স্শালা) যাবে পায় শাল মত 


প্যডো 2য় শাবা কেয়ার হাড়াও 


চো 


আপ্পঘাপনল অনয শবীরণপি যমন 
ভিগ|লপুণ, শিটিল আন্দামান, 
এগ, কচ লয় পিঙ্গো তয় 


এখানকার মারি সংধাবনন এও 
মাটিণ তৈশি। সাঙ্সঞ্ঞ। মাধনিক 
কালের হলেও কিছু পপীবাণিক স্পর্শ 
বয়ে গেছ 1 সন্যানা জায়লাণ মতই 
মাইক হিন্দি হামাছছবির গান আব 
01বব ডাম শুভ কুড় বাজনা একই 
সংংগ শানা যায়। 

পোবট প্রেয়ারেব দুগপ্জে শুধু 
বাডাশিদেবই এম, সমপহ মান্লামান 
নিকোবপবাসীদেখ বললেও ভূল হবে 
না। দর্গপুরজ্জোর মহাঅন্টমীব দিন 
সমস ধরনের, সমস্ত জাতেব মানুষ 
একই সহ্গে প্রসাদ শাহণ কবে। 

পঙ্গো দেখাব সৃবিধার জনা প্রহর 
ঝাপ, টাকসি বায়ছে। ভিড নেই 


বাংলার বাইরে দুগোৎসব 





নপালেহই ঢলে । রাস ঠায় লোক জানের 
হিড় খুব কম। বিচ্ছিন্ন দ্বীপগৃলিতে 
যা ভাষার তল জশ। ঝয়েছে ছোট ছোট 


/নালকা | 
মনাণা সমস্ত পুজো থেকে 


' মুল সমৃতি সমিভিব পৃঙ্গো একটু 
আলাদা ধবালব। পাখি ধ্েধাবেবর 
বাঙালিদের কেন্দুসহল এই আভুপ 
স্মাঠ সমিডি) পুঙ্জোব আগে থেকে 
ধাবেব ছেতলবা ভৎপর হয়ে কাজে 
£লেশে যাষ। পুজোর দূই তিন দিন 
আগে £থাকে শ্রাবে শুরু হয়ে যায 
শাটক ও যাত্রার প্রতিযোগিতা । 
আান একটা মাশ্চার্ষণ বিষয় 
এখানকর বেশিব ভাগ পৃর্জোধ 
উদ্যোন্তনবাই কিন্তু অবাঙালি। 
সরোজ কৃমার পানডে 
শ্পোরঢ-শ্রেয়ার, আন্দামান 


নাগাল্যানডের দুগপ্জো 


নাগালাযানাডেব রাজধানী 
কোহিমাতে দৃগপিজেো উপলক্ষে 
প্রবাসী বাঙালি, সরকারি, আধা 
সরকাৰি কর্মচারী, পরতোকেরই মিলন 
স্হর হচ্ছে এখানকার দৃার্বাড়ি। 


কোহিমাতে প্রথম দুগপ্িজো হয় 
১৯৬৩ সালে। তখন পুজোর জন্য 
নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিজ না। 
১৯৭৪ এ শ্রী জে বি জাযোকির 
সহায়তায় কোহিমা পি ডষলিউ ডি 
(1১.৬/.]),) হিলে এক খন্ড সরক্ষারি 
জমি পুজো মণ্ডপের জনা দেওয়া 


হয়। এমনিভাবে দৃগাপূজো, অনান্য. 


পুজো ও সাংস্কৃতিক মিলনের জনা 
প্রতিষ্ঠিত হল দূগবাড়ি। 

১৯৭ সালে সরকাব প্রদত্ত 
জর্মিটি অধিগ্রহণ করা হয এবং ওই 
বছরই প্রথম দৃর্গবাডিতে পুজো 
অনু্ঠিত হয়। সেই থেকে প্রতোক 
বছরই এই দৃগবাড়িতে নানান ধর্মীয 
নুষ্ধঠান, সাংস্কৃতিক অনুদ্ঠানেব 
মধো দিয়ে পুজো পালন করে আসা 
হচ্ছে। প্রতোক বছর পুজোর 
দিনগৃলো এই পাহাড়ী বাঙ্গধাননীতে 
বাঙালি হাদয শক্তির *লাবনে 
শান্তির মারাধনায় মগ্ন থাকে। 
নবীর দিন যে প্রসাদ বি হরণ করা 
হয় তাকে এখানে "বড়াখানা' বলা 
হয়। নিমন্ত্িতরা সেদিন উৎসাহ ভরে 
'বড়াখানা'য় অংশ গ্রহণ কবে 
থাকেন। কোহিমা দৃগবাড়িতে প্রতি 
বছর দুর্গপৃজো ছাড়াও কালীপুজ্ো, 
লন্ষ্পীপৃর্জো, সরস্ব ভী পুজ্োও নিয়- 
মিতভাবে হয়ে আসছে। 

কোহিমা ছাড়াও নাগাল্যানডের 
অনাতম প্রধান শহর হল ডিমাপুর। 
ডিমাপূর কালীবাড়ি এখানকার 
বাঙালিদের মিলন ক্ষেত্র। 

৯৯৫৬ সালে ডিমাপুর কালী 
বাড়ির জনা ১০০ ফুট »« ১০০ ফৃট 
জমি কেনা হয় ইমফলবাসী দ্বিজমনি 
সিং শমরি কাছ থেকে মাত্র তেরশ 
টাকা দিয়ে। এরপর থেকে সেই 
জমির ওপরই প্রতিষ্ঠিত কা্সী- 
বাড়িতে প্রতোক বছরই দৃগাপৃুজো, 
কার্লীপূজো এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 





অনুষ্ঠানের আয়োজন কবা হয়ে 
আসছে । আজ এই শহবে কম করে 
প্রায় ৪0টাব মত দুর্গাপূজ্জো প্রতোক 
বছরই অনুষ্ঠি5 হয়। 
নাগালানডের সাতটি জেলা। 
কোহিম়া, ফেক, মককচং, তুয়েন সাং, 
জনবটো, ওখা ও মণ! আজকাল 
প্রতোক জেলা সদরেই দৃগাপুজো 
হচ্ছে। কিপরে, ডিমাপুরের মত 
মহকুমা শহবগুলিতে তো বটেই 
ছোট ছোট অন্যান শহরগৃলিতেও 
দৃর্গাপৃূজো হচ্ছে 
দীনেশ লাল রায় 
শিলচব, আসাম 


গরবিনী গোরবির 
দুগেত্সব 


মধ্যপদেশে গোরবি এক অখ্যাত 
গ্রাম । বিন্ধা পর্বতের শাখা প্র শাখায় 
ঘেরা শান্ত পবিবেশ। কোল ইন 
ডিয়াব ম্যাপে গোরবি একটুখানি 
জায়গা পেয়েছে মাত্র। অতি আধুনিক 
পদ্ধতিতে এখানে কয়লা তোলা হয় 
যন্রের সাহাযো। তাই শ্রমিকের 
প্রয়োজন খুবই সীমিত। স্বপ 
সংখ্যক অফিসার সামানা কিছু 
কর্মচারী আর শ্রমিক নিয়ে প্রায় এক 
বর্গ মাইল মতন জায়গায় গড়ে 
উঠেছে গোরবির কলোনি । এদের 
প্রয়োজন মেটাতে কিছু বাবসায়ী 
আর খনির কাজে এখানে প্রায় পনের 
কুড়িটি বাঙালি পরিবার বাসা 
বেধেছে। 

এই কয়েক ঘর বাঙালিদের 
উতসাহেই গোরবিতে দৃগপৃজো 
হয়ে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে। 


পরিবর্তন ১২ অকটোধর ১৯৮৩ , ১৬ 


পাব বেিত এই বেছে; 
পুজোর আয়োজন করা খুব সহজ 
নয়। এখানে সপ্তা্কে দুদিন হাট 
বসে। সাঘানা জিনিসের জনা ছুটতে 
হয় ২০০ কিলোমিটার দূরে। 


এখানে আসাও যেন এক দক্ষঘক্ত। 
কলকাতা থেকে বার দুই ট্রেন বদল 
করে শাখা লাইনের রেল স্টেশনে 
/আসতে হয়। কোন রেলের কুলি 
আপনাকে অভার্থনা জানাবে না। 
ঙাগাবানের বোঝা নাকি ভগবানে 
বয়। ভাই আপনাকে ভগবানের 
অবতার হওয়া ছাড়া আর কোন পথ 
নেই। স্টেশন চত্বর পার হলে 
মিলবে না একটা গরুঝ গাড়িও । চরণ 
যুগলই একমাত্র ভরসা। 

তবুও মনা সমারোহে এখানে 
দুরগপৃজো হয়। একজন বাঙালি দুর্গা 
প্রতিমা তৈরি করেন। গত বছরে 
তুলো দিয়ে নতুন ধবনের দুর্গা 
প্রতিমা গড়া হয়েছিল। অবৃন্ঠ 
প্রশংসা হয়েছিল প্রতিমাব। নতুন 
করে উত্সবে জোয়ার এসেছিল । 
পূজো মণ্ডপ সাজাবার ভার পৃরৃষ- 
দের । মন্ডপ সজ্জা গোরবির তুলনায় 
খুবই উচ্চাঙ্গের। আলোর রোশনাই 
আপনার চোখ ধাঁধিযে দেবে। 


উত্তব বিহারের অনাতম প্রধান 
শহর সমস্তিপূর। সমস্তিপৃরের 
বাঙালিদের সর্বজনীন দৃগর্পুজোর 
এবার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে 


প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ হয়েছে জানু 
য়ারি মাস থেকে । অন্যানা বছরের 


ত এবারেও নিবচিন পদ্ধতিতে 
পুজো কমিটি তৈরি হয়েছে। চা 
সংগ্রহ আরম্ভ হয়েছে বাঙালীদের 
কাছ থেকে। চাঁদার হার একট 
বাড়ানো হয়েছে। নিম্ন মধাবিতদের 
পক্ষে অবশ্য একটু অসুবিধার সৃষ্ছি 
হয়েছে। কারণ বাঙালিদের পূজো 
ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি পূজো 
হয়। রেল-প্রধান এই শহরে রেল 
কর্মচারীদের আয়োজিত 

হয় - রি 
ও ডি এস কলোনিতে । এ ছাড়া আছে 
দৃর্গ্হানের পূজো । বহুদিন থেকে 
হয়ে আসছে লাস্তসম্মতভাবে ও 
প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী প্রতিমা তৈরি 


করা হয়। 


দ্বারভাঙা মহারাজার ডেউড়ীর 


পূজোও বিশেষ উদ্লেখযোগ্য। 
অন্ট্মী ও নবমমীতে পাঠা বলি দেওয়া 
হয়। অজস্ ভক্ত এই বলজিদান 
উপলক্ষে পূজো প্রা্গাণে এসে ভিড় 
করে। 


সমস্তিপুরে বাঙান্সিদের প্রথম 
সর্বজনীন দৃগাপুজো আরচ্ভ হয় 
১৯৩৪ সালে। যে বছর বিহারে 
এঁতিহাসিক ভূমিকম্প হয়। প্রয়াত 





১৭ / পরিবর্ডন ১৯ অস্গটানল সত 


ৰ্ 6০ 4২৫ পি ৪ 


ক জিডি সীসেন না, 


কয়লা খনির কাজ এক জন্য 


' বম্ধ না করেও ইচ্ছে মত বিদ্ 


পাওয়া ঘায়। মহিলারা পূজোর 
কাজে সানন্দে এগিয়ে আসেন। 
নৈবেদ্য সাজান থেকে ভোগ রাঁধা 
সবই তাঁরা করেন। পূজোর নিষ্ঠাবান 
পুরোহিত ব্রাহ্াণ আসেন বারাণসী- 
ধাম থেকে। পুজো হয় নিখুত 
শাস্ত্রসম্মতভাবে। ঢাকের বাদো, 
শঙ্খ-ঘন্টার সুমধুর সংগীত ধূনিতে, 
ধৃপধুনোর গন্ধে, পুরোহিতের বিশ্ৃদ্ধ 
সংস্কৃত মন্তরোচ্চারণে  মধুব 
পরিবেশে সবার মন এক স্বর্গীয় 
আনন্দে ভবে যায়। মাতু পূজো হয় 
সার্থক। 'বিল্ব পুম্পাঞ্জলি' মায়ের 


চরণে নিবেদন করে বাঙালি যেন 


নতুন করে মাতৃ মন্বে দীক্ষা নেয়। 


সারা দিনবাত্রি ধরে চলবে প্রতিমা 
দর্শন | পূজোর কদিন সবাই ভেদা 
ভেদ ভূলে মিলে মিশে এক হযে যায়! 
এ যেন 'বিবিধের মাঝে মিলন 
মহান'। 

পূর্জোব কদিন ধরে হবে রাম 
লীলা । স্টেজ বেঁধে ত্রিপল টাঁঙয়ে 
সবাইকে আহান কবা হয় রাম 
লীলায়। রামলীলায় মহিলা অভি 


রে শি এত, প্রত পিপিসিসাড়ত শি ৪ 
৯ ক 


এল তি পি খিল 


52 4১০ ৪, এমা ৪০ সত 
নত 


উর ্ান সেই সে পো আক পিল ॥ 


ট্রাডিশন আজও সমানে 

আসছে । ভাবতে অবাক রঃ 
দেহাতী স্ত্রী-পূর্ষ এখনও রাম- 
সীতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে 
সাম্টাঞ্গে প্রণাম করে ও প্ুণার্মী দিয়ে 

দেবতার আশীবদি ভিক্ষা করে। 
চৈ আঁর আনন্দের মধো 
দেখতে দেখতে কেটে যায় পুজোর 
দিনগুলো। বিজয়া দশর্মীর দিনে 
মেয়েদের সিঁদুর খেলা সাঙ্গ হলে 
কাছাকাছি এক পাহাড়ী নদীতে হয় 
পুভিমা বিসর্ভনি। ঢাকের বোলে 

বিসর্জনের কবৃণ সৃর ফুটে ওঠে। 
জীবানন্দ ঘোষ 
৫$৬/২ এ গড়িযাহাট রোড 
কলকাতা-৭০০০১৯ 


দুগপুজো শুরু করেন 


তৈলনগর্ষী ডিগবয় | নানা ভাষা 
ভাষীব বাস। কিন্তু পূজোর আনন্দে 
সমস্ত সম্প্রদায় যেভাবে মেতে ওঠে, 
একটা সম্মিলিত ক্ডুদ ভারতবর্ষের 
প্রতিচ্ছবি যেন আমরা দেখতে পাই। 


এখানে বাঙালি সম্পদায়ের 


৮. ্ হর ৪ টা ঠ রী | ূ 
ৃ রা হা ০ 
সা তপুরে টিন পঞ্চাশ বছর], 
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বপনের বারা 


পূজো হয়েছিল | তার পরের 
বছর অর্থাৎ ১৯১৩৫ সাল থেকে 
নিয়মিতভাবে বাঙালিদের তৈবি 
বেংগলি হিম্ু থিয়েট্রিকাল হলে হয়ে 
আসছে । সেই সময় পুজোয় প্রধান 
উদ্যোস্তলদের মধ্যে ছিলেন রায়বাহা- 
দূর গণিবাবু, প্রয়াত উমাপতি রায়, 
প্রয়াত রামকৃষ্ণ সরকার, এবং আরও 
অনেকে ছিলেন। এদের মধ্যে বেশির 
ভাগই ওকফালতি বা ডাক্তারী 


সূত্রে সমস্তিপূরে এসেছিলেন এষং 
পরে স্হায়ীভাবে বাস করেন। 


সমচ্তিপৃরে সৃবর্ণ জয়ন্তী পূজো 
কমিটির সভাপতি হরিনাথ বসু 
একমাত্র লোক যিনি প্রথম বছর 
থেকে আরম্ভ করে এই পঞ্চাশ 





বছরের পুজোয় উপাচ্হত রয়েছেন। 
সেকালের ও একালের পূজোর 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তখন পুজোর 
দিকটাই ছিল প্রধান, আড়ম্বব ছিল 
কম। ডাকেব সাজে প্রতিমা তৈরি 
হত। দ্বাবভাঙা থেকে শিলপী 
আসত । এখন নবঘ্বাঁপ বা কৃমারটুলি 
থেকে মৃৎশিনপীরা আসেন। প্রতি 
মার বাপারে এখন আবটেব প্রাধানা 
বেশি। 


আগে এখানে স্কানীয় লোকেবাই 
পূজোর সময় নাটক করতেন। 
এখনকার মত তখন কলকাতা থেকে 
অভিনেতা অভিনের্রীরা আসতেন 
না। পুরুষেবাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় 
করতেন। তাঁদের অভিনয়ও এত 
সুন্দর হত যে কিছু বোকবার উপায় 


বন্দোবস্ত ছিল। এখন এই সংখ্যা 


র বেশি শহরের 'ভুলনায় ভুলনায় পুজোর 
রা এড বেশি যে, কেউ কেউ 
দরগপূজোর ক্ষেত্রে ডিগবয়কে;, 


গৌহাটির সঙ্গে তুলনা করে 
থাকেন। | 
ডিগবয়ের অধিকাংশ দৃগপৃজোই 


প্রধানত বাঙালি সম্প্রদায়ের দ্বারাই 
পরিচালিত, কিন্ত ডিগবয়ে পথম |! 
দুর্গাপূজো প্রচলনের মূল হোতা হল |। 
নেপালী সমপুদায। ১৯৩৯ সাঙ্গে 
ইংরেজ্জবা শিলং থেকে একটি গুরখা 
রেজিমেনট আনিয়েছিল। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময এই সমস্ত গুরখা ৃ 
সৈনারা 'শত্তি, দেবী দূ্গারি আরাধনা! 
করেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতা" ৃ 
এরাই ১৯৩৯ সালে ডিগবয়ে রিফাষ্-. 
নাবি পাড়ায় প্রথম দৃগপুর্জো |! 
করেন। এরপর ১৯৪২ সালে গঠিত || 
'নেপালী ঠাকুরধাড়ি কমিটি' আজ 
স্হায়ীঙাবে : প্ুজোটি চালিয়ে, ূ 
যাচ্ছেন। ১৯৪৫ সালে এই কমির্টি 
স্হারয়ী মন্দির গড়ে ও ১৯৪ সালে 
স্কায়ীভাবে অস্টভূজা 

প্রতিজ্ঞা করেন । এ ছাড়া ৮ 
সম্প্রদায় 'এগরিযেনট লাইন' অঞ্চলে 
একটা দুরগপ্র্জো করে থাকেন। 








থাকত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যেতে পারে, এখন স্হানীয় চারটি 
নাটকের ল্লাব, অগ্রদূত, নাটা পরিষদ, 
এন টি জি. অগ্রদূত গোম্ঠী পুজোর 
চারদিন নাটক মঞ্চস্হ করে থাকে। 
আগে বাঙালির সংখা কম ছিল তাই 
পাত পেড়ে ভোগ প্রসাদ খাওয়ানর 


প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়াতে কয়েক বছর 
ধরে ভোগ খাওয়ান সম্ভব হয়ে ওঠে 
না। এ বছর চেল্ট। কবা হচ্ছে ভাল 
করে ভোগ খাওয়ানঝ ! 


এবার পুজোয সঙ্ভাহব্যান্পী নাটা 
অনুষ্ঠানের আয়োঞ্জন করা হবে। 
কলকাতার নাট সংস্হাগুলির সঙ্গে 
এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে । এ 
ছাড়াও আবৃত্তি, গল্প ও সঙ্গীত | 
প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা 
হচ্ছে । 
নবদ্বীপেব শিল্পী শুরুদাস পাল | 
পতিমা গড়বেন। কলকাতা থেকে 
ডেকরেটব আনান হচ্ছে। ৃ 
সৃবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে একটি | 
বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। 
সৃবর্ণ জয়ন্তী বরে এসে সমস্তি 
প্রবেব বাঙালিরা .এ কথাই স্পন্ট 
কৰে প্রমাণ কবলেন ধর্মীয় উৎসব 
পালন কবাই শুধুমাত্র দর্গপ্িজোব 
উদ্দেশা নয। এর মধো জাত্রীয় 
জীবন ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনও | 
যথেম্ট পবিষাণে হয়ে থাকে। 
শওকর তট্রাচার্য ! 


কাঁকড়বাগ কলোনি, পাটনা ; 


এরপর ডিগবয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
দৃগ্গপৃ্জোর প্রচলন হয় ১৯৪১ 
সালে। এর কয়েক বছরের মধ্যেই 
দুর্গবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
সেখানেও বর্তমানে স্হায়ীভাবে 
প্রতিষ্ঠিত দৃগমূর্তির পুজো হয়। এ 
ছাড়া দুগাঁপুজ্জো হয তেমন অলান্য 
স্হায়ী প্রতিষ্তানগুলো হল ডিগবয় 
কালীবাড়ি, গৌরাঙ্গ মন্দিব, রাধা- 
গোবিন্দ মন্দির ইত্যাদি। প্রধানত 
চল্লিশ দশকেই ডিগবয়ে দৃগা 
পূজোব ব্যাপকতা দেখা যায় এবং 
উদ্তবোণ্ুবধ সেটা আজও বেড়েই 
চলেছে। 

ডিগবয়ে দুটো পুজো সম্পূর্ণ 
অসম্মীয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা পৰি 
চালিত, একটি খুব পুরনো পুজো 
'বাপাপুং বস্তি ও অপরটি 'নব 
জ্বোতি'। এ ছাড়া তেল কোমপানির 
অফিসারদেব পধিচালিত পুজো হল 
'ফেনডস পুজো কমিটি'। ডিগবয়ে 
দুটো সাধেকী ঘরোয়া পুজো রয়েছে 
'গৃপ্ত কুটির' ও 'হরিপদ করের 
পুজো'। এ ছাড়া অন্যানা পৃরনো 
পুজে গুলো হল রিফাইনারি পাড়া, 
স্টেশন পাড়া, মধা পাড়া, পুজো 
ফিলড. নিউ সেটলমেনট এরিয়া, 

মূলিয়াবাড়ি বস্তি ইত্যাদি 

পূজো উপলক্ষে এখানে পাড়ায় 
পাড়ায় নাটক, জলসা ই শুযাদির বেশ 


ব্যাপকতা দেখা যায়। তবে আগে 
'যাত্রা গানেরই' বেশি প্রচার ছিল্‌। এ 


ব্যাপারে “নিউ সেটলমেনট এরিয়া 


ছিল সবাগ্রে তবে আজফাল বেশির 
ভাগ পূজো প্যানডেলেই বিচিত্রা- 
নৃষ্টান হয়। দু একটি জায়গায় 
বিজযা সম্মেলনীও খুব আকর্ষণীয় 


হয়। 
রতন বড়ুয়া 


ডিগবয়, আসাম 


বিলাসপুরের দৃাপুজো 
মধাপদেশের মধো  অনাতম 
বাঙালি প্রধান শহর হল বিলাসপর। 
এখানে ১৯৩৫ সালে 181৬. 
ব্যবস্হাপনায় প্রথম দৃগাপুজো শুরু 
হয়। ১৯৪৩ পর্যন্ত সমগ্ন বিলাসপৃরে 
এই একটি মাত্র পূজো অনুষ্ঠিত হত। 
প্রথম পূজো জগমল শ্লকে এবং 
১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত 
রেলওয়ে হিন্দি কন্যাশালার পেছনে 
এবং ১৯৪৬ সালে সমিতির নিজস্ব 
ভবনে পুজো শুরু হয়! ১৯৫৫ থেকে 
সমিতি শিল্প সংস্কৃতির এক 
প্রদর্শনীব আয়োজন করেন। প্রদ শর্নী 
মন্ডপে জলসা, সিনেমা, ভক্তিমূলক 
গানের আসর, ম্যাজিক ইতাদির 
বাবস্হা থাকে। বর্তমান বছরের 
পূজো সম্পাদক গোবিন্দলাল দত্ত ও 
সমিতির সাধাবণ সম্পাদক অসিত 


৮৫৭০৭ ৬৪ 


পুজোর আকর্ষণ আরও 

তোলার চেষ্টা হচ্ছে। শহরের 
বাঙালিরা ৯৯৪৯-এ “মিলন মন্দির' 
এর মাধামে দৃগপ্িজো শর করেন 
ব্যারিসটার প্রয়াত সৃর্শীল মিত্রের 
বাড়িতে । ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পুজো 
সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ 
থেকে &৫ সাল অবধি রায়বাহাদুব 
রাঘবেন্দ রাও এর বাড়িতে এবং 
১৯৫৬ সাল থেকে পুজোর জনা 
বিশেষভাবে তৈরি করা ভবনে 
সম্পন্ন হচ্ছে। পূজো উপলক্ষে 
মিলন মন্দিরের সভারা বাংলা ও 
হিন্দি নাটক, নর বাবস্হা 
করে থাকেন। দিলীপ ভট্টাচার্যের 
আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও অনেকের 
সহযোগিতায় ত্রিভাষায় একটি 


সাহিতা পত্রিকা দীর্ঘ ১১ বছ্ছর যাবং 


পকাশিত হয়ে আসছে । বাঙালি 
সমিতি থেকেও অনুরূপ পুজো 
বার্ষিকী মাঝে মাঝে বের হযে থাকে। 


১৯৪৪ সালে শুরু হয় বিলাসপুর 
'বান্ধব সমিতি'-র দৃগপুজো । প্রায় 
প্রতিবছর মন্ডপ সঙ্জার নতুনত্ু 
দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিনোদনের 
বাবস্া হিসেবে ৬ক্তিন্মূলক গানের 
আসব, ধূণুচি নৃতা প্রতিযোগিতা, 
ঢাকি বাদা প্রতিযোগিতা, যাত্রা 
ইত্যাদির বাবস্হা থাকে। বাঙালিদের 


দ্বারা পাঁরচাঁলত . আরও একটা 
পূজো আছে, সেটা হল ডাঃ 
প্রাণরজন বন্দোপাধায়ের বাস- 
ভবনের প্ঁজো। দীর্ঘ আড়াই দশক 
ধরে চলছে। শুরু করেছিলেন একক 
পচেচ্টায়। এখন আশেপাশের 
অনেক সজ্জন বাক্তি এগিয়ে এসে 
ছেন | 

শহরের ওপাশে আরপা নদী 
ডিঙিয়ে যে অঞ্চল তার নাম 
সাবকান্তা। সেখানে প্রায় ১০০ ঘব 
বাঙালি বাস করেন। তাঁরা ১৯৬৮ 
সালে 'প্রগতি সম্ঘ'র মাধামে 
দ্রগপুজো শুরু করেন। পুজোর 
ক'দিন বাঙলা ও হিন্দি নাটক, 
বিচি্রানৃষ্ঠান, ধুনুচি নৃতা প্রতি- 
যোগিতা, মহিলাদের দ্বাবা আয়ো- 
জিত প্রদর্শনী ইতাদির বাবস্হা 
থাকে। শিশু ও কিশোবরা তাদের 
উপযোগী অনুষ্ঠানে নিজেদের নিয়ো 
জিত কবেন। 

১৯৫৭ সালে তারবাহাব কনস 
ট্াকশন রেল কলোনির বাসিন্দারা 
শর করেন দৃাঁপুজো। গত বন্ধ 
রজত জয়*তী উৎসব সাড়ম্বড়ে 
সম্পন্ন হয়। এবারও আনন্পময়ীব 
আগমনেব 'মায়োজন ভালঙাবে 
এগিয়ে চলেছে। 

১৯৬০ সালে লোকো কলোশিব 
ধাসিন্দাবা শব কবেন দুগপিজো | 





০ পপ উপ ৮. 


যে সাইকেলই পছন্দ করুন কিন্তু কিন্ন 


ভারতে সবচেয়ে বেশী ব্যবজ্ত 
১২ ভোল্টস্‌ সাইকেল 
ডায়নামে। লাইট 





উত্ভ্বল আলোর জন্য 


আপনার সাইকেলের জন্য স্যাংকিও সবচেয়ে 


নির্ভরযোগ্য ও দীর্বস্থায়ী ডায়নামো লাইট । 

সবশ্র পাওয়া যায় প্রত্যেকের পছন্দমতো মডেল 

১২ ভোকল্টস্/৬ ওয়াট ও ৬ ভোজ্টস্/৩ ওয়াট, 

দুই বালব কিম্বা এক বাল্ব আর রকমারী ডিজাইন । 


[ঘা 


ইম্দো-জাপানীজ ইগ্ডাস্ট্রীজ লিঃ 


কলিকাতা-১৪ 


০ স্পা 
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সনেমা লো, ধূনুচি নৃূতোর প্রতি- 
যোগিতার ব্যবস্হছণ থাকে । বাংলো 
ইয়ারঙ (পিগন্যাল অফিসের সামনে), 
১৯৮২ সালে শ্বরু করেন এবং প্রথম 
ণ করেন। 

প্রতিযোগিতা এবং সিনেমা ৈর 

বাবস্হা থাকে। 
পা রা বাঙালিদের 

| 

তা লিন - 
বদ্ধ নেই। প্রায় ৯০টির মত পূজো 
হচ্ছে একমাত্র শহর ও তার আশে 
পাশে। এর মধ্যে কিছু পূজোর 
মণ্ডপসঙ্জা অত্যন্ত সুন্দর । কাপ- 
ড়ের কাজ, কাগজের কাজ, লাইটের 
কাজ দেখবার মত। মশানগঞ্জের 
সর্বজনীন দৃর্গোসব, গোলবাজার ও 
দয়ালবন্ধের পৃরজজোর মন্ডপসজ্জা 
অতান্ত উঁচু মানের। উৎকৃষ্ট 
মন্ড পসঙ্জা, প্রতিমা ইত্যাদি বিষয়ে 
পৃরস্কার দেবার বন্দোবস্তও আছে । 
নারায়ণ সেনগুপ্ত 
বিলাসপুর, মধা প্রদেশ 


বিশাখা পত্তনমে বাঙালি 
সংঘের দুগপুজো 


আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে 
কিছু বাঙালি পশ্চিমবাংলা থেকে 
পায় এক হাজার কি মি দক্ষিণে 
বঙ্গোপসাগরের তীরে পাহাড় সমুদ্র 
দিয়ে ঘেরা এই বিশাখাপত্তনমে 
আসেন রুজিরোজগারের সম্ধানে। 
বাঙালির স্বভাবসুলত ধারাকে বহন 
করে তাঁরা প্রতিঘ্ঠা করেছিলেন 
'বাঙালি সংঘ'। দিনের শেষে সবাই 
মিলে অবসর বিনোদন ছাড়াও ধীরে 
ধীবে সংঘে অনুষ্ঠিত হতে থাকল 
বাঙালির 'বার মাসে তের পার্বণ' 
অনুষ্ঠান। 

আজ থেকে প্রায় ৫২ বছর আগে 
বাঙালি সংঘ প্রথম দুাপুজোর 
আয়োজন করেন। সেই এঁতিহা 
আজও গর্বের সঙ্গে বহন করে 
চলেছে বাঙালি সংঘ | পূজোর দূমাস 
আগে থেকে শুরু হয়ে ঘায় প্রস্তৃতি 
পর্ব। সংঘের সদসারা শ্বরু করে দেন 
নাটকের মহলা । মনে হয় নাট্যামোদী 
সদসারা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা 
করে মায়ের আগমন বাতরি জনা । 
শিশৃশিল্পীদের মধ্যেও পড়ে যায় 
সাজ সাজ রব। দর্শক পরিপূর্ণ 
'টাউন হলে" পূজোর সময় চলে 


| 
বিশাখাপত্তনমে দুগেত্সব অনু- 
ছ্ঠিত হয় স্হানীয় টাউন হলে। 
বঙ্গোপসাগরের  বেলাভূমিতে 
বিখ্যাত 'লাইট হাউস'-এর পাশেই 
এর অবস্হান। প্রতিমার গঞ্চলঙ্জা 
থেকে শুরু করে রাপসঙ্জা সবই 
করেন বাঙালি সংঘের সদসারা। 
_ পুজোর কটা দিন টাউন হল'ঢাক, 


1৯৯ ./ পরিবর্তন ১২ অকটোবর, ১৯৮৩ 





বিহার রাজ্যের গিরিডি জেলার 
মধো চন্দ্রপুরা অবস্হিত। ডি ভিসি 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই ছে 
কলোনির নামই চন্দ্রপূরা। 

১৯৫৯ সাল থেকে এখানে দৃর্গা 
পূজো পালন করা হচ্ছে। তখন 
অবশ্য মাত্র একটা পৃজোই হত, এখন 
এই চন্দ্রপৃরায় দুর্গাপুজোর সংখ্যা 
সাত। কলকাতা বা তার আশপাশ 
থেকে ভাল শি্পী এনে প্রতিমা 
টিরি করান হয় এবং পশ্চিম 
বাংলার নর্দীয়া বা বাঁকুড়া জেলা 
থেকে ঢাক আনা হয়। প্রতোক 
জায়গায় স্হায়ী মন্ডপ আছে, তবুও 
মন্ডপের ভিতরে এবং বাইরে 
সুন্দরভাবে সাজান হয়। কিন্তু 
এখানে সবচেয়ে আনন্দ এবং ধুমধাম 
হয় এখানকার পুরনো পৃর্জোতে। 
লোকে এই পূজোকে 'আদি মণ্ডপের 
পৃজো' বলেই জানেন । প্রতোক বছর 
এই পুজো প্রাঙ্গণে ছোটখাট মেলা 
বসে । চন্দ্রপূরার লোকেরা এখানকার 
অন্য কোন মন্ডপে পুজো দেখুক বা 
না দেখুক, এই আদি মন্ডপের পূজো 
তারা দেখবেনই। এ বছয় (১৯৮৩ 
সাল) রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এই 


শঙ্খধূনি উপ্লুধুনিতে 
ও ধৃপধূনোর গন্ধে আমোদিত-মনে 
হয় এখানকার অধিবাসীরা হয়ত 
বাংলাদেশেই রয়েছেন। 


পঞ্চমী থেকে শুরু হয় সংঘের 
নানান অনৃত্ঠান। দৃপূরে পংক্তিতে 
বসৈ মায়ের ভোগ সহকারে 
খাওয়া এক বিরাট আনন্দানৃত্ঠানের 
মতই। সেই পংত্তিতে জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত, উচ্চ নিচ, 
বাঙালি-অবাঙালির কোন ভেদাভেদ 
খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ধো হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যায় 
নাটাকৃশর্লীদ্র মধ্যে। রাত্রি নটায় 
শুরু হয় নাটফ। 

এইভাবেই কেটে যায় এখানের 
বাঙালিদের সারা বছরের সঞ্চিত এই 
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'আদি পুর্জো কমিটি' একটু বেশি 
উৎসাহ্নী। 

সপ্তমী, অষ্টর্মী ও নবর্মী, এই 
তিনদিন এখানে আরতি, শঙ্খ 
প্রতিযোগিতা এবং চ্হানীয় শিল্পী- 
দের দ্বারা গান-বাজনা বা জলসার 


আয়োজন করা হয়। 
তিনদিন আনন্দোংসবের পর 


দশ্াযীর দিন সকাল থেকেই এখান- 


এয়োর্তীরা মা দৃ্গকে বরণ করেন। 
তারপর মা দু্গাকে ট্রাকে তুলে নিয়ে 
বিসর্জনের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা বের 
করেন। রেকরডের গান এবং ঢাকের 
তালে তালে স্হানীয় ছেলেরা নাচতে 
নাচতে শোভাযাত্রার সঙ্গে এগিয়ে 
চলেন। দিনের আলো যত শেষ হতে 
থাকে শোভাযাত্রাও ধীরে ধীরে 
কাছের দামোদর নঙ্গীর দিকে এগিয়ে 
যায়। এবং অন্ধকার নামার পর মা 
দৃগাকে আগামী বছরের আহ্ান 
জানিয়ে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয়। 


প্রভাস দে 
চন্দ্রপুরা, গিরিডি. 
বিহার 


মূলাবান কটা 'দন। তারপর এক 
সময় এসে যায় বিজয়া দশরমী। 


বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে গোটা 
ভাইজাগ শহর পরিত্রমা করে 
নির্জজ দিয়ে বাঙালি সংঘের 
টাউন হলে'। শুক হয় “বিজয়া 
সম্মেলনী'। বয়স নির্বিশেষে 
প্রতোকে প্রতোককে জানায় প্রীতি ও 
শৃভেচ্ছা। পরিশেষে বাঙালি সংঘের 
দেওয়া মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে সবাই 
ফিরে যান নিজেদের বাড়ি। 


এ বন্ছর বাঙালি সংঘের আনন্দ 
অনু র মধ্যে আছে পক্ষমীতে 
র নৃর্তানাটা-'মেঘদূত'। 

ও শিশুদের নাটক-'এক ধামা 
আল'। নাটক 'সমর্পণ' অনুষ্ঠিত 


রর + ঙ র্‌ এ 

ৰং রব র্‌ 

. এ 35৯ নে ২575 45 শত এ + দু তা 
হবে সং জাতে । মাতে. 


অভিনীত হবে-'রণঘৃন্নৃভি'। নব. 
মীতৈ অভিনীত হবে 'শ্রীমান 


নাবালক।' 
নিখিলেশ ভট্রচার্য 


বিশাখাপত্তনম 
ওড়িশার সম্বলপুর 


হয়ে যায় 


ওড়িশার সম্বলপুর পুজোর মধো 
সম্পূর্ণ নিলা ঢতে, রঙে, 
সাজ-পোশাকে যে দুর্গ হয়, 
নি 
বাঙালিদের জন্যই নামাত্কিত। তবুও 
রা 'মহান্তি' এরাও এই 
বাঙালি কালীবাড়ির - 
পরি অংশগ্রহণ জরে সরে 
কলা বৌয়ের স্নান, অন্টর্মীতে 
সন্ধিপূজো কিংবা নবর্মীর ঢাকের 
কাঠির আওয়াজ, ধৃপধুনোর গম্ধ 
দা তেই শপন্লী 
বা "ডপকে মনে 
করিয়ে দেবে। মি 

স্হানীয় ওড়িয়া বাসিন্দাদের দুর্গা, 
পূজো কিন্তু একটু আলাদা। 
সপ্তর্মীর দিন পর্যন্ত প্যানডেল 
সাজান হতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে 
মূর্তির মুখ না খুলেই অস্টর্মীর 
সকালে পুজো শুরু হয়। সম্বল- 
পূরের বেশ কয়েকটা জায়গায় বড় 
বড় মূর্তি হয়। গোলবাজারের মোড়, 
বুড়ারজা, মতান্তিপাড়া, স্টেশন 
রোড, বড়সড়কের পুর্জো বেশ 
উদ্লেখযোগা। সম্বলপুরের অধি- 
সটাত্রী দেবী সম্বলেশ্বরী দেবী দৃগর্রি 
মূর্তি, পুজোর সময় মহানদীর পাড়ে 
সম্বলেশবরী মন্দিরে প্রচুর জাঁকজমক 
সহকারে পর্জো হয়। অন্টর্যী, 
নবর্মীতে বলি হয়। সম্বঙগী মায়ের 
শরীরে পৃরনো সিঁদুর উঠিয়ে নতৃন 
সিদুরের প্রলেপ, নতুন কাপড়- 


পোড়াবার ধূম লেগে ঘায়। তা ছাড়া 
বিরাট বিরাট রাষণ বানিয়ে দশমী বা 
দশেরার দিন আগুন লাগান হয় 
দষ্টের দমনের প্রর্তীক হিসেবে। 
সব শেষে বিজয়া দশমীর মিষ্টি, 
ঘর্গনি আর পিদ্ধির সরবতও বাদ 
য়না কয়েকজনস্ত্ায়ী বাসিন্দাদের 
কল্যাণে সম্বলপুরের দৃগাঁপূুজো 
এখন অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে 
উঠেছে। 


০০০ শ 
রর শে 

নীতা ৮০2৮ 
সীল 


পায় একশ রর জো তি 
ছে মাটির চালাঘরে যে দুর্গপুজোর 
শুরু হয়েছিল, পাঁচটি শহরের সেই 
দুর্গবাটিতে আজ অতান্ত জকি জম 
কের সঙ্গে দুগগাপূর্জো পালন করা 
হয়। শহরের মেল বোডের গপরই 
এই দুগগবাটি আজ স্বভাবতই 
আয়তনেও অনেকখানি বেড়েছে। 
প্রতিটি ঠাকুরের আলাদা মন্দির 
হয়েছে । এখানে দুর্গপুজো ছাড়াও 
বাসন্তী পুজো ও লক্ষী, সরস্বতী, 
গণেশ, কার্ঠিক, শিব, মদন গোপাল 
ইত্যাদির পুজো হয়ে থাকে। এছাড়া 
এখানে বারমেসে কালীপুজো হয়। 
এখানকার দূর্গপৃজেচ্ম আধুনিকতা 
আর বিলাসিতাব প্রাচুর্য নেই, যেমন 
নেই সাবকৃলাব রোডেব সামনে 
বর্ধমান কমপাউনডের 'ঢান 
মন্দিবে।' এখানের পুজো দেখে গ্রাম 
বাংলার কথা মনে পড়ে যায়। ষচ্ঠীব 
দিন থেকেই এখানে পূজোর জকি 
জমক শরু হয়। চাবিদিকে ঢাকেব 


পাটনায় বাঙালি 
অবাঙালি মিলেমিশে 
দুর্গপুজো করেন 


পশ্চিমবাংলার ঠিক ঘবেধ পাশের 


, প্রতিবেশী হল বিহার । বিহাবের 


“রাজধানী পাটনা। এখানে প্রায় দৃ 
' থেকে আড়াই হাজার দুরগার্পুঙ্জো 


হয়। পাটনান পাইকারী বাজার 
মাকফগাজে (1৮1 /১1২01107 ৮17) 


' যে দৃগপপিজো হয়, ঘাঁর নাম 'বড়ি 


' দেবী' 


তাৰ আভিজাতা এখানে 
সর্বজনবিদিত । 'বড়ি দেবী' বিসর্জ 
নের আগে অনা কোন প্রতিমা 


 ধিসঙ্জনি দেওয়া হয় না। অনেকেই 
, এখানে ফুলের পরিবর্তে টাকা পয়সা 
. হাতে নিয়ে পৃম্পাঞ্জলি দেন। ব্রাহাণ 
আসেন শ্রীরামপুর থেকে। তবে মূল 
+ পাটনা শহর ও পাটনা সিটির 


মাকামাকি যৈ দৃগপ্পিজো হয় সেটাই 
পাটনার মধ্য সব থেকে প্রাীন- 
পায় দেড়শ বছর বা তার থেকেও 


নন্দ ধুপধূনোর গদ্ধে ভরে যায় 
পূজোর মন্ডপ। পুরুলিয। থেকে 


ঢাকীরা আসেন এখানে বাজাতে । 
সপত্রর্মী, অল্টর্মী, নবমী এই কটা দিন 
মন্দিরে হাজার হাঙ্জাব দর্শকের 
ভিড। যদিও এখানে দর্শকাদর জনা 
বিশেষ বাবস্হা করা হয়। এ ছাড়া 
এখানকাব মূর্তি প্রনিসাগিচা আর 
প্যানডেল পরতিযে।? তায় মেতে ওঠে 
কয়েকটি ল্লাব। যেমন “বিহার আসার" 
'বকবী বাজাব', '১ন্দ্রশেখর মাজাদ 
সমিতি" 'বাস ডিপো চারচ রোড 
'চিবরি বাজার' এই করি মূর্তিধ জনয 
শিল্পী আসে কলকাতা থেদে। 
'বকরী বাজার" এর মূর্তি এবং 
প্যানডেল দর্শনীয় | 'চিবধি বাজাবে' 
মর্তি প্রাতবঙ্ছর নতৃন নহুন সাজে 
সাজ্জান হয। এখানকার কারুকার্য 
দ্শর্নীয়| ক্লেড মসুবদাল, চাল, 
ইত্যাদি দিযে মূর্তি ”৩বি কবা হয়। 
'চন্দুশেখর আজাদ সমিতি'ব মর্তি 
টৈবি করেন কলকাতার মাখন 


কিছু পুরনো । নাম 'ছোটি দেবী' বা 
'ছোটি পাটান দেবী' অথবা "ছোট 
পাটানেশববী' | শোনা যায় সে সময় 
পাটনার মুগ্টিমেয 1ধ কান খাটি 
ছিলেন তাঁদেরই চেষ্টায় এই পুজো 
পচলিত হয়েছিল। আলশা আজ 
ধাবস্হাপনা ও পবিচালনাব দায় 
দায়িহু থকে বাঙালিরা সর্ধে এসে 
ছেন। এখন খেসব দুগপ্িজো বহুদিন 
ধবে পাটনায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে 
হার মৃধা বিশেষ উদ্লেখযোগ তল 
£ ১। শৃদ্যান পুজো অনুষ্ঠান 
সমিতির পুজো, ল,গরটুলি, পাটনা- 
৪1 এটা ভাদেব ৯০তম বছর। ২। 
বামকৃষ। মিশন আশ্রমেব প্রায ৩০ 
বছরেব পুজো । বামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্র্ বোড, পাটনা-১৬। ৩। 
পাটনা কালীবাড়ি, ইয়ারপূর, 
পাটনা-১। এরা 8৪ বছছব ধরে 
দৃগপপপিজো করছেন । ৪। জককনপুর 
দগর্পুজো সমিতি। জককনপুর, 
পার্টনা-১। এখানে প্রায় ৩০ বছধ 


কৃত্রিম জলপ্রপাতের ভাসমান মূর্তি 
দর্শনীয়। এরপব রইল ডোরেনডার 
'বীণাপাণি' ও 'নেপাল হাউস' 
ক্যাবের পৃ্গো। 57 
গাড়িয়াখানা, রাত বোড, হীনু, 
ধুবুয়া সেকটর টু র মূর্তিও বেশ 
সুন্দব। এ ছাড়া রাতু মহাবাজার 
দৃাপুজো বহুদিনের পৃরনো, রাঁচি 
থেকে আট দশ কিলোমিটাব দৃবে 
মহারাজাব রাজভবন। ওখানে বাজা 
খোদ নিজের হাতে মোষ বলি 
দিতেন। এখনও ওখানে মোষ বলি 
দেওয়া হয়। এর পর আছে রাঁচি 
পাগলা গারদেব ভে ভরকার পৃজো। 
এখানে একজন রোগীই প্রতিবছব 
মর্তি ভৈবি করে থাকেন। মোট কথা 
পুজো চারদিন বাংলাদেশ থেকে 
৩ দরে থকেও বাংলাদেশেখ 
ছোঁয়চ পুরোপুরি অনৃভব করা ঘায়। 

সুনীল কুমার মোদক 


বাঁচি, বিতার 





ধবে পুজো হদ্ছে। 1 মিঠাপৃব 
দৃ্গপৃ্জো কমিটি, মিঠাপুর, পাটনা- 
১. প্রায় ১৭ বছবেব পৃঙ্জো! ৬। পি 
৩খল৬ ড় কোযারটাবস, পাটনা 
গযা রোড, পাটনা- ১। ১৯৩০ থেকে 
পৃঙ্গে। হচ্ছে । ৭। টেলিগ্রাফ কোয়া: 
টারস বা মাদালতগ'ঞজ কোয়ারটাবস, 
পাটনা গযা রোড, পানা -১,১৯৩২ 
থেকে পুজো চলেছে । ৮। আর গ্রক 
(1২ 131,১৩1) পাটনা-১. পুজো হচ্ছে 
১৯৪০ থেকে। ৯। গদর্নি বাগ, 
পাটনা-২ এর পুজো হচ্ছে ১৯৪৫ 
থেকে । ১০। গ্যাট লাইব্রেরি বা 
ঠাকুরবাঁড়র পুজো ১৯৩০ থেকে। 
ণর্দলীবাগ রোড নং-৮. পাটনা--২। 
ওপবের সবকটি প্রজোই প্রবাসী 
বাঙালিদের উৎসাহ এবং পরিচাল- 
নায় হয়ে থাকে। তবে প্রথম পাঁচটি 
প্রতিষ্ঠানের পৃর্জো শুধৃমাত্র বাঙালি. 
দের দ্বারা পরিচালিত। অনাগুলি 
ধাালি ও অবাঙালিরা মিলেমিশে 
করে থাফেন। এ ছাড়া গাবিন্দ মিত্র 


রোড, লংগরটুলি সবজিবাগ রোডের 
মংযোগস্হলে, বিড়লা মন্দির, পূরনো 
জককনপুর কিংবা অশোক রাজ পথে 
অবাঙালি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় 
যেসব দৃর্গাপুজোগুলি হয় সেগুলিও 
সবিশেষ উদ্দেখযোগ্য। | 
বৃহন্তর পাটনার আরও একটি 
দুর্গপুর্জোর কথা না বললে এই 
লেখাব অঙ্গহানি হবে। দানাপূর 
কানট বাজার এলাকায় প্রায় ৫০-৫% 
বছব আগে ওখানকার প্রঙ্গিধ আইন 
বাবসায়ী প্রয়াত পি সি বোসের 
পচেম্টায় বহু বাঙালির আগ্রহে 
দুর্গাপূজো শুরু হয়। এই পূজো 
আজও দানাপুর সেনানিবাস এলা 
কলাম বাঙালি ও অবাগালি সকলে 
মিলেমিশে করে চলেছেন। 


অমবেন্পনাথ ধর 
পাটনা, বিহার 


রাঙ্গাপাড়ায় দুগেৎসব 
দরাং জেলার, শান্ত এবং নিভৃত 
এক জনপদ রাঙ্গাপাড়া। গৌহাটি 
যাবাব মেন লাইনের বাঙ্গিয়া জংশন 
স্টশন থেকে ট্রেন বদল করে বানচ 
লাইনের দিকে গেলে কয়েকটা 
স্টেশন পেরুলেই রা্গাপাড়া। মফ 
স্বলেব একটা স্টেশন । ১৪ ঘন্টায় 
মাত্র কযেকটি তেজ পুর প্যাসেনজার 
টেন চলে। সামানা এবং অখাত 
স্টেশন হলে কী হবে « ছোট শহরটি 
আসামের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্ব 
পর্ণ স্তান অধিকার করে আছে । 


এখানে যেদিকেই তাকাবেন, দেখ 
বেন দিগন্ঠবিসাবী চা বাগানেৰ 
নিঃসীম সবুজ বিস্তাব। এই বাগান 
গুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে 
এক বিশাল জন বসতি। 


প্রতিবছর এখানেও বাংলার বাইরে 
মহাধুমধামে শাবদীয় মহাপুজে। 
অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার নামী নামী 
প্রবীণ শিল্পীরা এখানে প্রতিমা 
গড়েন নিপৃণ হাতে। শারদীয় 
দুর্গাপক্জোর উৎসব সমস্ত শ্রেণীর 
মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার 
আনে। 


এখানকার পঁিটা চা বাগানের 
প্রুতোকটাতে একটি করে পূজো হয়। 
বাগানেব প্রান্তে যেখানে ফ্যাকটরি 
ভার প্রাণ জুড়ে এক সৃদৃশ্য 
চন্দ্রাতপ টাঙান হয়। তৈরি হয় 
মন্ডপ। কলকাতা থেকে ডেকরেটর 
এসে তৈরি করেন সেই মণ্ডপ । চা 
বাগানের উচ্চপদস্ত কর্মচারী থেকে 
শুরু করে প্রতিটি কর্মী এবং 
এসে জড়ো হন চাঁদোয়র 
পদমযদার বাবধান ভূলিয়ে দেয় 
শারদোৎসবে | 


পূজো উপলক্ষে চা বাগানের 
মন্ডপে দেখান হয় স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সচিত্র ইতিহাসের প্রদ- 
শর্নী। কোথাও কোথাও অনুষ্ঠিত হয় 


পরিধর্তন ১২ অকটোবর ৯৯৩৩ / ২৪ 


চ্হানার- গিল্পীদের গান, আবৃতি, 
নাচ দিয়ে ভরা বিচিত্রানৃষ্ঠান। 
দশর্মীর দিনে সানাই-এর কর্ণ 
রাগিণীতে বিদায়ের সুর বাজতে 
থাকে। এয়োস্ত্রীরা সিদূর দিয়ে মাকে 
বরণ করেন। তারপরই সবকটি 
বাগানের প্রতিমা তেজপৃর হাই 
ওয়ের মোড়ে সমবেত হয়ে 
আলোকোড্জ্ুল'আর বর্াসে শোভা- 
রা চলে যায় মিছামারী 
গত্রু নদীর তারে। 
রি জগ 
থেমে যায় ঢাক ও কাঁসির আওয়াজ । 
শুধু সাশাই-এর দীর্ঘ আর করুণ 
বিলাপে যেন সহয় মানুষের হাহা- 
কারের আর্তনাদ বাজতে থাকে। 


দরাং জেলার এই দৃর্গেধ্সব 
দেখলে মনে হবে শারদীয় মহাপুজো 
শৃধূ বাঙালির নয়, শুধু বাংলাদেশের 
নয় - এ উৎসব সমগ্র ভারতবাসীর | 


জয়নাল আবেদীন 
বড় আন্দৃলিয়া, নদীয়া 


খন দ 
। পারি 
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৬ 


আসামে গৌহাটির পর ডিব্বগড় 
শহরে সবচেয়ে বেশি দৃগপরিজো 
হয়। তাই বাংলার বাইরে থেকেও 
এখানকার প্রবাসী বাঙালিরা দুর্গা 
পূজোতে মাতোয়ারা হয়ে পড়েন। 


ডিবুগড়ে দুর্গপৃুজজোকে 
শৃধৃমাত্র বাঙালির জাতীয় উৎসব 
হিসেবে গণা করলে ভূল হবে, কারণ 
অসরীয়াসহ অন্যানা ভাষাভাষী 
লোকেরা পৃ্ণেদিমে এই উৎসবে 
যোগদান করে থঃকেন। . 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভা 
থেকে ত্রিংশ শতান্দীর প্রথম ভাগ 
অবধি এখানে কৃফনগর থেকে 


দুগরূর্তি আনিয়ে পুজো করা হত। 


২১ / পরিবর্তন ১২ অকাটোবর ১৯৮৩ 


তখন স্হলগথের সুরিধা ছিল মা | 


তাই দেবীঘূর্তি জলপথে নিয়ে আসা 
হত। আজও বিশেষ করে বাড়ির 
পৃক্ধোয় কৃফনগর থেকে কারিগর 
আনিয়ে মূর্তি তৈরি করান হয়। তবে 
লেটা বায়সাপেক্ষ। 


আসামের রাজনৈতিক অস্ছিরতার 
দরুন ক্রমশই এই অভ্যাস কমে 
আসছে। দৃগারপুজোর জাঁকজমক 
অনেকটা কমে আসে । তাই ১৯৭৯ 
থেকে ৯৯৬২ সাল অবধি দৃগপজো 
বিশেষ জমজমাট রূপ ধারণ করতে 
পারেনি। আশা করা যায় এ বছর 


অন্যানা বছরের তুলনায় দৃাপুর্জো 
কিছুটা জমজমাট হবে। 


ডিবৃগড়ে সবচেয়ে পুরনো পুজো 
কার্তিকপাড়ায় হত। পুজো করতেন 
পূর্ববধ্গ থেকে আসা ডিব্লুগড়ে 
একমাত্র পন্ডিত। তারপর আক্তে 
আস্তে বিভিন্ন.সংগঠন গড়ে উঠে 
লাগল এবং বাড়ল দুর্গপৃজোর 
সংখাও। এখন বিভিদ্ন স্রাব, 
সংগঠন, বিভিম্ন ভাষাভারাঁ লোকের 
সংগঠন, কালীবাড়ি ছ্বাড়াও পাড়ায় 
পাড়ায় দুগরপুর্জো অনৃষ্তিত হচ্ছে। 
মাঝোয়াড়ী দুর্গাপূর্জো, ইনডিয়া 
ক্লাবের পুর্জো ও কালীবাড়ির পুজো 
এর মধ্য উদ্দেেখযোগা । মোটামুটি 
ভাবে ডিবুগড় শহর এবং তাব আশে 
পাশে এখন শ দেড়েক দৃগপরিজো 
হয়। 


ষষ্তভীর দিন থেকেই শুরু হয় 


চারিদেকে উৎসবের রেশ। ঢাকে 
কাঠি পড়াধ সঙ্গে সঙ্গে সতমীর 
ভোর থেকে লেগে যায় শিউলী ফুল 
কৃড়োবাব ধুম। গানে বাজনায় 
চাঁবিদিক সরগরম হয়ে ওঠে | 
বিকেল হতেই শুরু হয় পানডেলে 
প্াানড়েলে লোক পমাগম আবতি 


১৯ প্রভিযোশিভা চলতে থাকে পুরো 
রে ক র্‌ রর 


দমে। পুজোব সঙ্গে সঙ্গো চলতে 
থাকে বিভিম্র সংগঠন আয়োজিত 
নাটক জলসা ই ঠাদি। 

দেবী বিসর্জন এখানে দেখবার 
মত। সাবিবদ্ধভাবে একটাব পর 
একটা গাড়ি এগিয়ে যেতে থাকে 
বুহাপূত্রর দিকে। উন্মাদনায় উদ্ভা- 
সিত বাঙালি তরণেরা আরতি 
কবাতি কবতে দেবী বিসর্জনের পথে 
এগিয়ে যায়। বিসর্জন পর্ব শেষ হয় 
বাত প্রায় ৮টায়। 

তারপর চলে পরস্পরের আলি- 
*গনের পালা । তাও যায় শেষ হয়ে । 
এর পর থাকে আবার এক বছরের 
জ্ঞনা পত্রীক্ষা । 

বিপূল বাগচী 

ডিবুগড়, আসাম 














বিশ্ববিদ্যালয়-এর পরীক্ষা ছাড়াও সরকারী / | 
বেসরকারী প্রতিযোগিতাম্লক অন্যান্য ৃ 
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ওঁরিউ-বি-জে-এস, এবং এ-এম-আই-ই এছাড়া বাতি প্রা, 
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গ বিঃ দঃ কাঁলকাতা, বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বশ্বাবদ্যালয়ের এম-এ 
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২, সধ্য সেন স্ট্রীট, কলিবাতা-১২ 
প্রতাত সকাল ১০টা, দন্ধযা ৬টা 
ফোন :৫৭-৫৪০১ রবিবার বন্ধ ৷ 


২০৩/১/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ 
(বিধান সরণী ও ধিবেকানন্দ রোড 
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_ প্রতিদিন... দিনের পর দিন 


₹-এর ঝামেলা থেকে আপনার 
রেহাই নেই। 


তাই, এই নিরানন্দময় ব্যাপারটিকে 
আনন্দময় করে তুলতে আপনার 
চাই-- স্পর্শে আর ভ্রাণে কোলোনের 
ন্িগ্ধ সজীবতা 


_ হ্যা, কোলোনের ক্লিগ্ধ সজীবতা 


৭ ততই 
চা 


18117 511851৭0 0854/9 


কষা ক ছি এলাশত ০ 






97017 
রত জন 








০855555181-344 86৭ 


প্রঙ্জেয শ্রখণ 





হত 
চি 








বিখাত পর্বতারোহী ফুাংক 
সমাইত কুয়ারি গিরিপথ থেকে 
হিমালয়ের দৃশা দেখে অভিভ.ত হয়ে 
বলেছিলেন যে, হিমালয়ের এরূপ 
বিশাল নয়নাভিবাম দশ্য অনা কোন 
স্হান থেকেই দেখা যায় না। 

সেই কুয়ারির গিরিপথে যেতে 
হলে পর্বতারোহী হবার প্রয়োজন 
নেই। আমি-আপনিও ঘুরে আসতে 
পারি। প্রয়োজন শুধূ ইচ্ছার এবং 
কয়েকাটা দিন পায়ে হেঁটে হিমালয়ের 
পথপরিক্রমা করাব মানসিক 
প্রসনৃতি। এ পথের দূ পাশে ছড়িয়ে 
আছে অবিক্ত হিমালয়েব পযপ্তি 
সৌন্দর্য সম্ভার । 

কুয়ারি মেতে গেলে প্রথমে 
আমাদের হাওড়া খেকে লম্ষ্ৌ-এ 
যেতে হবে। সেখান থেকে রাতের, 
বেলা নৈনিতাল 'একসপ্রেমে চেপে 
পরদিন ভোরে কাঠগুদাম। তবে 
কাঠগুদামে না নেমে এক স্টেশন 
আগে হলদোয়াশিতে নেমে পড়লে 
সুবিধাই হবে। কাৰণ এখান থেকেই 
কুমায়নেব সব বাস ছাড়ে এব" 
কাঠগুদাম হযে পাহাড়ের পথ ধলে 
উঠতে শব কবে। সেই জনা 
হলদোমানিতে নামলে বাসে জাগা 
পেতে সৃবিধা হবে। বাস স্টানডও 
স্টেশনের কাছেই । 


এবাধ়ে বাসে চেপে পাহাড়ে 
উঠতে থাকবেন! বাঁদিকে নৈনি 


তালের পথ আবও উপরে উঠে 
গেছে। আমরা এগিয়ে যাব সোজা 
ভালওয়ালিব আপেলবাজাব 
ছাড়িয়ে, গবম পানিতে মধ্যাহহ্ভোজ 
সেরে অপবান্সে আলমোড়া। এখান 
থেকে বাস নেমে যাবে সোমেশবর 
উপতাকায়। তারপব উঠবে বিখাতি 
কৌশানি পাহাড়ে। ত্রিশল নন্দা- 
ঘৃণ্টির এবং আরো অসংখ্য শুল্ত 
তুষার শৃঙ্গপাজির মহান রূপ 
দেখতে দেখতে নেমে যাবেন গরচড় 
উপছাকায়। সেখান থেকে গোয়াল, 
দামে বাস পৌছাবে সম্ধ্যায়। 


বাস স্টাানডেব ঠিক উপরেই 
জিলা পরিষদের বিশ্রামগহ | আগে 
থাকতে সংরক্ষণের প্রয়োজন হয 
না। তবে আর একটু এগিয়ে চলুন, 
পূর্ত বিভাগের বাংলো পাবেন - 
গাছপালা ঘেরা বাজারের কোলাহল 
হতে দ.রে অথচ ৫-৭ মিনিটের পথ | 
সুন্দর পরিবেশ। আর যি ওর 
পাশেই বনবিভাগের দুকামরা 
বিশিষ্ট লগ হাউসে জায়গা পেয়ে 
যান তাহলে হয়ত মাপনি আব 
গোয়ালদাম ছেড়ে নড়তে চাইবেন 
না। * 

গোয়ালদামে বাস থামলেই বীর 
সিং অথবা কেদার সিং-এর লোক 
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ঙ গু 
৪ 
পর টস ভে সম পপির 
অশ্রন্ময় গুহ ঠাকুরত 
গাপনাব খোঁজ করবে ।। কাৰণ. খাওয়া দাওয়। সম্পর্কে একটু উদার 


গাসাব মাস দেড়েক আগে নিশ্চয় 
আপনি দেবপের বিখাহ গাইড বীব 
সিং মথবা ওয়ান গ্বামব কেদাব 
সিংকে চিঠি লিখে গাইড বা কুলির 
বাবস্হা কবে বেখেছেন। ওদের 
ঠিকানা £ বীর সিং, গাই৬, 7পাঃ 
এবং গ্রাম দেবল, জিলা ঢামোলি, 
উন্তবপ্রদেশ এবং তকদাব সিং, 
গাইড, পোত এবং গ্রাম ওয়ান, 
৮ামোলি, উত্তবপ্রদেশ। 

গাই মাপনাব মালপত্র বামদের 
মাথা থেকে নামিয়ে বাংলোতে নিয়ে 
যাবে। আব আমাদের £কান টিনতা 
নেই। পথের সারথি পেয়ে গেছি 
তাই কাল ভোরেই পদ্ধাত্রা শৃনৃ 
করণে কোন অসুবিধা নেই। 

গোয়ালদাম হল কুমায়স এবং 
গাড়োযালের সংযোগস্তল। এখান 
থেকে বাসে চেপে আপনি, সোজা 
চলে যেতে পাবেন গাড়োযালের 
কর্ণপ্রয়াগে, মাবাব হাঁটা পথে, কাল 
আমবা যে পাথে যাব, যে পথ ধবে 
চলে যাওয়া যায় বিখাত কপক্ন্ড 
হো'মকৃন্ডে ; এখান থেকে হাটা পথে 
আমাদের কৃঘারি পৌঁছতে লাগবে 
আট দিন। খাবার-দাবার গোয়ালদাম 
থেকে নিয়ে নেওয়াই ভাল 1 এখানে 
সব কিছুই পাওয়া যায়। বিশেষ কবে 
আলু, আটা ইত্যাদি দেবলে, ওয়ানে 
বা রামনিতেও পেয়ে যাবেন। সেই 
জনা ইচ্ছা করলে রামনি পর্যন্ত 
অর দিন চারেকের খাবার এখান 
থেকে নিঘে বাকি পথটুকুর জন। 
রামমি থেকে নিলে ওজন করম এবং 
কুলি খরচ বাঁচে। তবে সেক্ষেত্রে 


দৃণ্টিভঠ্গি খালে ভাল! ঘেখানে যা 
পাব তাই খাব এই মানসিক 51 নিযে 
যেতে পাবলে কোন অসুবিধা নেই | 
পবদিন খুব ভোরে উঠে পর্ুন। 
নন্দাঘ্বন্টি ত্রিশখলেব শীর্ষে প্রথম 
অবৃণ চুম্বন রাঙিয়ে উঠছে দেখুন 
তারপর যাত্রা হোক শুন । বাজাবেব 
পাশ দিয়েই খাড়া উবাই পথ নেমে 
"গছে সাজা পিন্ডায গঞগা অবধি! 
তবে মাজকাল লিপির রাসতা 
হয়েছে - অলেক ঘুবে দেবল পর্ষণত 
যাওয়া যায়। কী দবকাব চলুন 
হেঁটেই যাই। শধু হো উৎ্বাই। 
সাঞজকাল অনেক দোকান হয়েছে 
প্রথম উৎরাইটা নামার পবেই, 
পথের দূ পাশে। এখানেই প্াতঠবাশ 
মেরে নিন। ভয় নেই গরম জিলিপি 
থেকে শুবু কৰে ডিমেব কাবি সবই 
পাবেন। হারপর নোমে চলুন হ্ড়মুড 
কাবে। ঘণ্টা আড়াইযের মঅধোই 
দেখতে পাবেন সুন্দবী পিন্ডার 
গংগাকে । কোলাপৃল পাৰ হয়ে উঠে 
আসুন। ছোট্র গ্রাম নন্দকেশবি। 
ঢোকার মুখেই ঢায়েব দোকান। 
ঘুম্ত শান্ত গাম! ছোট একটি 
নন্দাদেবীব মন্দির মাছে । রে 
এখন,ঠাই এতটা পথ হেঁটে 
চায়েব দোকানে একটু বিশ্রাম 
ছায়ায় চা সহযোগে, তারপর মির 
চঙ্গুন। পথ এবারে কিছুটা চড়াই । 
দেবলেব বাংলোতে এসে পৌঁছতে 
এক ঘণ্টাও লাগবে না। দারুণ সৃন্দর 
এই বাংলোর অবস্ফিতি । পিন্ডার 
এবং কোয়েল গগাব সঞ্গমের 
উপরে। আকাশ কৃপা কবলে দরে 









ত্রিশলের চড়াও দেখতে পা 
যাবে। আপনার নিশ্চই মলে হনে 
খানে দূ একটা দিন কাটিয়ে মনের 
প্রশান্তি ফিরিয়ে আনি। থাক্ষার 
কোন অসৃবিধা নেই । একটু উপরেই: 
বেশ জমজমাট বাজার । সধ কিছুই 
শাওয়া যায় । আর বীর সিংকে গাই, 
হিসাধে যদি লিষে থাকেন তা হতে 
রি ছাড়াই থাকতে পারবেন। ধীঃ 
৬রই গ্রাথ এটা প্রতিপন্তিও ও খুব 


ংলোব পাখ্গণে বান্না বান্ন 

করে দুপুরে খাওয়া খেয়ে নিযে 
কিছুক্ষণ বিগ্রাম করা মাক 'তারৎ 
অনিক শরীবটাকে টেনে নিবে 
চলুন বেরিয়ে পড়ি। আজ আমর], 
পিলখাড়া পাসেব শিচে খাত কাটাব || 

পাহাড়ী পথটি গাম ছাড়িয়া 
একেবেকে উনে চলেছে, তবে বি 
চড়াই নেই । হবে পথ কিছুটা বেশি 
এবং দিনের শেষে পথ চলা তে 
হাই মনে হবে যে পথ মার ফুরোছে 
লা। হল চলত থাকলে সস যা 
ধীবেই ১পুন না কেন পথ এক সমটা 
ফুরোবেই। সন্ধার মুখে পোতু 
যাবেন পিলখাড়া পাসের নিচে 
সঙ্গের কৃলিকে পাঠিয়ে দিন প্রা 
মিক বিদ্ালয়ের মাসটাবমশাহয়ে 
কাছে, স্কুলে থাকাধ অনুমতি হনব 
জন।( তারপর গৃছিয়ে 
সারাদিনে আঞ্জ বেশ হাঁটা হয়েছে 

খুব ভোবে উঠে পড়ন। তার: 
পিলখাড়া পাসেন ম্রাখায় 
আসৃন। দুখ সামানাই তবে এই 
চড়াই ম্মাচ্ছে। কিন্তু ভোরের শীত 
হাওয়ায় দেখতে দেখতে এ পর্থ 
চলে আসবেন। পাসের " উ* 
বিশাল এক গক গাছ ডালপা। 
ছড়িয়ে দাঁড়িযে আছে । ওর গোড় 
বসুন। পাশেব চায়ের দোকান 
সবে ঘুম ভেঙেছে উন্নে আগ 
দিদ্ছে। কিছুক্ষণের মধো চা তৈ 
হযে যাবে। গতরাতেব তৈথি 
আপনার সঙ্গেই আছে, তাই দিত 
প্রাতঃরাশ করে নেবেন। চা 
হতে তাকিয়ে দেখুন কীভাবে ন' 
সর্ষের রাঙা আভা ধীরে 
গাছের মাথায় মাথায় 
শীর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। 


পাস পেরিয়ে এবারে ্ 
অবশ্য খুব বেশি নয়। তারপর 
একটা গ্রাম পার হয়ে এসে থাম 
বগড়িগড়ে। এটা অবশ্য কোন « 
নয়, ছোট একটি লালার দোন 
আছে, চা পকোড়া পাওয়া ঘর 
এখান থেকে আবার উঠে ৮: 
মান্দোলি গামের দিকে। এখন! 
পথটা অনেক ভাল হয়ে গেছে, হু 


কিছুদিনের মধ্যে গাড়িও চ্ঃ 


পারে। আগে এখান থেকে দ 
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বাটার সিহ্ব 
১৯০% সবি সি ্রিস্টে শাড়ি ? 


কটন.শাড়ি 
চিরকালের জমপ্রিয় দর্শনীয় ফাযাশনের 
চমৎকার সব প্রিন্ট." 'গয়মক[লেয় জঙ্টে 


আদ শাড়ি 


এক্সোটিক৷ ভয়েল 
সব সময়ে পরার জন্চ শাড়ি, যাতে 
কুচকে ভাজ পরে না 





রঃ মে 


। ৬৫৩8 বে 


ই ভৈতে যাননি 
বগ্গড়িগড় থেকে একটা পথ চলে 
গেছে খপলুতাল, বেগনতাল, ব্রহা- 
তাল। সেখান থেকে ওয়াশ গ্রামে 
নেমে আসা যায়। অপর্ব এইসব হুদ 
হিমালয়ের গভীরে। 

যাক আজ আমরা মান্দোলি গ্রামে 
গিয়েই থাকি। বেশ বড় গ্রাম। 
পাথমিক বিদ্যালয় প্রাথমিক 
চিকিংসালয় সবই আছে। স্কৃল- 
বাড়িতে রাত কাটান যায়। কিন্তু 
আমার মতে, চলুন না আর একটু 
কম্ট করে একেবারে লোহাজং 
পাসের মাথায় উঠে পড়ি। মান্দোলি 
থেফে সামানা দর তবে চড়াই 
আছে । তা থাক, ধীবে ধীরে তিলে 
এক ঘন্টাবও কম সময়ে পৌঁছে 
যাবেন, দৃতিনটে দোকান মাছে, থাকা 
খাওয়া দৃূই ই পাবেন। তা ছাড়া 
আজকাল একটি বিশ্রাগৃহও তৈরি 
হয়েছে | সৃতবাং কোন ভাবনা নেই । 
কিনঠ এই কষ্টটুকু করে এখানে 
থাকতে আপনি ঘে আনন্দ পাবেন 
তার তুলনা হয় না। চারিদিক 
খোলামেলা । দবে ত্রিশল। একটি 
বড় গাছে ছোট বড় খন্টা বাঁধা, 
বাতাসে টুংটাং বাজছে। গ্রামের 
ভিড়েব মধো না থেকে এই নিবাল। 
সুন্দর জাযগাটিতে থাকতে মাপনাণ 
ভাল না লেঃগই পাবি ন।। 


কাল /ভাব ভোর বলা হযে চলুন 
রূ'পকৃন্ড' যাধার পথেব শেষ গ্রাম 
ওয়ানের দিকে । লোহাজং থেকে 
প্রথমেই ভীমবেগে নামতে হবে। 
তাবপর নামা থা করতে কলতে 
বিরাট ওয়াল গ্রামের নিচে এস 
পোঁছবেন, নীল গত্গাধ হীরে। 
গামের একেবারে মাথাব উপরে 
ডাকবাংলো । ওক গাছের ছাযায 
গাগ্রমগন। এর কাছেই বঝণ বৃদ্টি 
ত্বষধারপাতেব দেবতা লাটু মহা 
রাজেব মন্দির। কিন্তু এবাবে আমবা 
নাই বা গেলাম ডাকবাংলোছে। 
গেলে কাল আবাব অনেকটা নেমে 
তারপর ওযান পাস বা কৃকিনা 
খালেব পথে যেতে হবে। তার চেয়ে 
গ্রামের নিচের দিকে কোন গ্রামবাসীর 
খালি ঘর বা দোকান ঘরেই বাশটা 
কাটিয়ে দিই । তা হলে কাল এখান 
থেকেই কুকিনা খালেব দিকে যেতে 
পারব। 

কৃকিনা খালের উচ্চতা বেশি নয় 
বোধহয় সাড়ে ন' হাজাব ফুটের মত 
হবে। ভোরবেলায় বেরিয়ে ঘণ্টা 


মি 38 
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1 নি 


দেড়েকেব মাধাই পৌঁছে যাবেন 


পাসের মাথায়। পাস থেকে অপব 
দিকে নেমে যেতে হবে ভীমবেগে। 
গিয়ে পড়বেন একটি সুন্দর সবৃজ 
প্রান্তরে । সেই প্রান্তর পেরিয়ে 
কনোলের ডাকবাংলো । লোকালয় 
নেই। সেই নির্জন বাংলোতে বসুন। 
চৌকিদার দূ এক ঘণ্টার জনা খুলে 


৯৫ / পদ্বিবর্তন ১২ অকটোবর ১৯৮৩ 






টা 21 না এ ৯) 12 42 1 2 বির ডিএ কন রড সদ সপ লু রিয়া নি. 

1 দেবে রাহা হাতে রাকা)... ই ভোর পেম্ডব উঠ সন: 1” খাকি, সখের জিনিস হে 
না শ্রাজকের পথ-দীর্ঘ। রেশ চড়াই' পটেরগাঁও ছেটট গ্রাম কিছুই পারামা: ৃ 
ইজিচেয়ারটা বারান্দায় টেশে এসে উৎবাইও মাছে । গতরাত্রের তৈরি যায় না। কিছ্তু চিন্তা নেই, গ্রামের: ূ 
রসুন। বাঁদিকেই দেখবেন আকাশ. খাবার চা সহাযোগে খেয়ে নিয়ে. লোবেরাই হদিস দেবে নৃট কিলো 
ছোঁয়। কুকিনা খালের পাহাড় প্রিশল শীর্ষে পুথম আলোর পবশে মিটার দ.রে ঘুনি গ্রামে একটা লালার 


প্রাচীর । . ডানদিকে লাঙগারিংড়া 
পাহাড়। ভাব ওপারেই ব্রহাঠাল। 
কনোলেব অনেক নিচে বঘে চলেছে 
বিরেহি গ্গাঃতাব ওপবেও একটা 
সুন্দৰ বাংলো আছে - সিতেল 
বাংলো। 

খাওয়ার পর-্একটু বিশ্রাম নিন 
হাবপব চৌকিদারকে কিছু বকশিশ 
দিয়ে নেমে চলুন হবতর করে। হবে 
সাবধান । যদি বৃণ্টি হযে থাকে হা 
হালে কিন্ঠু প্রতি পদন্সেেপেই পিং 
নেব ভয়। দাবৃণ পিল হধে যায এই 
ভা'গলেব পথ ।চবেষদিপৌদে ওল 
দিন পাল ঠা হলে চলুন খনন 
মাণন্দে ছায়ায় ছাযাম । মাঝে মাঝে 
বনেব ফাঁকে ফাঁকে শিশ বর বিশাল 
বাপ আপনাকে মুত কিবাবি। হতষঘত 
বিশ লে কোলে কালো ছায়া হামা 
রূপকৃন্ডের আভাসও বুঝতে পাব 
/বন। পরের বারে নাহখ ও পথ 
যাওয়। যাব । শখ পারবিন ন।। আঙ্গান 
থেকে ভয়ানক দর্গম মনে হাথেও 
আসলে কিপহ ত 5 শর্গম নম] আও 
কিছুটা শামলে মালে মালা গাছ 
পালার ফাঁক দিয়ে সুুতাল গজ 


(ঢোখে পড়বে নন্দাকিনিব এপব 
পাবে। 
এক সময়ে নেমে মাসবেন 


নন্দাকিনিব তীবে, কপগ'গা। এবং 
নন্দাকিনিব সঙ্গম সালে! 
গঞ্গাব সণ কপক্ণ খে 
এখানে একটু বসা যেত পাবে। 
সুতভোল গ্রামাতো প্রায় এসেই গশাহ্ছি। 
গাছের ছাযাষ বিত্চশিল 
সোনাগলা বোদে অন্পাাকিনি 
পঁপগতগাব মিলন চোখ ভালে দখন | 
৬৯ 


নস 


শ 
৪1 | 


শখ 


ছোট পৃলটা পাব হযে পথ উনে 
গেছে সৃভোল গাব দিকে । ছাবটা 
ঢায়েব দোকান ও পেয়ে যাবন। হত 
গ্রামটি দারুণ নোংবা গণ মোয়েন 
জান।। তাত আমনা এ গামব 
বাডিহে থাকব না। হান চোষে মান 
একটু কণ্ট করে ৮পুন গ্রামেব উপনে 
স্কুলবাড়িডে গিষে শ্রাশ্রয় নিই। 
কালকেব পথ প্দিক দিয়েই । 

স্কুলটিকে ঘিরে ছোট বাগান গাচ্চ- 
পালা খেলা, নিবিবিলি শানত। ডিক 
যেন ছোড একটি বনবিভাগের 
বাংলো! মাসটারমশাই সাদবেই 
আহ্ান জ্ানাবেন। শহরের লোক । 
চাকরির খাতিরে এখানে এস 
রয়েছেন । ভাই বাইরের লাক এলে 
খুশী হন। রাতে মাসটারমশাইকে 
আহারের আনা নিমন্ত্রণ জানান। 
মাসটারমশাইও মাপন্াযাকে চিনি 
বিশ্কীন ঠা দিয়ে আপ্যান কববেন। 


পবদিন কিছ্তু আর গঠিমসি ণয়। 


বঙা হয়ে ওঠা দেখে শিয়ে খুঁক স্মাক 
হন পিঠে । ওঠানামা করতে কবতে 
শেষে একটা পাসেব ওপরে এসে 
পরডবেন। যদিও ঠিক প্যস বলে মনে 
»পব না. নাম গাঁওয়াড়খানা। এ 
পর্যহ গ্রিশল আপনার সঙ্গে 
পহ্গেই ছিল। কিন্ত এবারে হাবিয়ে 
খেলবেন এব পৰ একটু সরল পাথে 
এগিয়ে নামাতে শুব কর্ন? পথে 
একটি গা পাবেন । ককিরিও পোয়ে 
7য৮ত পাবেন । আানও নেমে ভারপব 
চা. এই ৮ডাইয়েব শেষে ঘাসে ঢাকা 
সুন্দ্য একটি মা৯,জেড়া চডছে । প্রা 
বারাটা বাজে । এখানে বান্না কারে 
"খমে নেওয়াই ভাল। বিশু পানীয় 
ডল [নই এখানে তাহ দীর্ঘ 
নিঃশবাস চেপে আব ও কিছুটা এগিষে 
/লুন। সরু পথেব একপাচুশ একটি 
০ জলধাবা পাবেন। পাথেব 
উপবেই প্লান্মানি পাবস্হা কৰুন,উ পা 
কা। সব সময় /হা মানব মত 
ক্গায়গা পাওয়া মায় শা। 

যদিও মাকাশ থেক এখন আগুন 
কবছে কিশত হব ৬ঠত5ই তলবা। 
লিশাধুলাভী শবীবটাকে টেনে নিতে 
বোদ মাথায় করেই বেবিষে পড়ুন 
£শধ পুপরে পৌঁছে যাবেন নিঝুম 
মালা গ্রাম। খান 5৮ কোন টৈন্া 
বৃবি সোনাব কাঠি ছুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে 
/ণখে গেছে গ্ামটিকে । ছোট গ্রাম 
'আারু' আঅথতি পিট ফলের গাছের 
ছায়ায় নিদামস। | গাছ গুলি কলভালে 
বন 5। এই দরধর্ষ গবুমে শুই ঢক 
মিষ্টি খলগৃলিন দিকে তাকিযে 
নিশ্মই আপনাল জিবে জল এসে 
যারে । একশাটা বড় হায়চ্ছন্ন গার 
নিটে বসুন। কুঁলিকে পানিয়ে দিন 
গ্ামেব মধোে,যদি কাউকে পেয়ে কিছু 
ফল কিনে আনতে পারে। 

মাজ আমাদের বামনি পৌঁছনব 
কথা । আকাশে বিকোলেব রং ধবতে 
শুরু করেছে।। আমবা এসে পোঁছব 
পটেবগাঁও গ্রামে নিচে। এখান 
থেকে পাঁচ কি খ্রি পামনি। গ্রামে 
লোকেরা মাপনাকে বলবে কেন 
মিষ্িমিছ্ভি পাঁচ কিলোমিটার বেশি 
ঘুরবেন। বরং পটেরগাঁওতে পাও 
কাটাম তাবপর দিন সকালে এই 
গ্রামের মাথার ওপবে সোক্জা উঠে 
যান, পেয়ে যাবেন সেমখরক। রামনি 
গেলেও সেই ভো সেমখরকে 
আসতেই হবে, মাঝে থেকে কিছুটা 
বেশি হাঁটতে হবে। অবশা বামনিব 
পথে চড়াই কম! আর পটেরগাঁও 
থেকে বুক সমান চড়াই ভেঙে উঠতে 
হবে। তবে সময় কম লাগবে । 


কিন্তু কথা ছিল যে রামলি থেকে 


দোকান আছে। সেখানে সব কি 
পাওয়া যাবে। সৃতরাং গ্রামে থাবা; 
ব্যবস্হা পাকা করে চলুন 

নিয়ে সামান। দুই কিলোমিটার গিষ্নে টার । 
আগামী পথের জিনিসপত্র কফিনে 
আনি। তা ছাড়া পাটেরগাঁওয়েক 
অতিথিবংসল লোকেরাও আল্গু বিন 
দিয়ে আমাদের সাহাযা করতে 
এগিয়ে আসবে। 


(ভাব হয়ে গেছে। এবারে চ্লুম 
নাক বরাবর চড়াই ভেঙে উঠাতে শরু 
করি। আজ আমাদের সেমখরক' 
পেরিয়ে একবারে বিরেতি গণ্য 
তীরে নেমে বিবি গ্রামে 2 পোঁছতে : 
তবে। অবশা গামের লোকেরা! 
আপনাকে বলবে, 'কই ফিকির মত; 
কিজিয়ে, বাব বাজেকা অন্দর ম্লে। 
আপ কিঝি পোঁছ যায়েছ্গে।" কিছ্ভুং 
খবরদার ওদের কথার উপর নির্ভর 
করবেন না। ওরা যা সময় বলে 


তাকে তিন দিযে গুণ করে হিসেব |. 


কপল্বন না হলেই মবোছন। 

নিবি 
পোঁচছিততহ এখারটা বেজে পেলা। 
এটা মাসলে একটা পাস। এখান 
থেকে দবে হিমালয়ের তুষার 
শৃ্গগুলিন কিছুটা অংশ চোখে 
পড়বে, এবং কুঁয়াবিতে আপনার 
দেন। কী দশ আপেচ্চা করে আছে 
হাব একটা আভাস শাবেন। এর 
পর /নমে চলা। সে কী নামা, নামা 
মাধ নামা । পতি মু তই মনে ভাবে 
এই এসে পঙউলাম। কিছু গ্রাছের 
কোন চিহন্ই দেখতে পাবেন না। ও 
বলেছেন ১২টা। হা, দটোর আধো 
নিশ্চয়ই পোঁছন যাবে। কিল্ত 
কোথায় কী। শেষে দেড়টা নাগা 
মার লা তপেবে খনের ছ্বাযায বার্ণরি 
পাশে সবুজ ঘাসের ঢালে ঘোর 
নামান। কুলিকে আগুন জালতে 
শপৃন বাধনার জগ | এ. 
সিট বিছিয়ে শুষে পড়ুন চায়ের 
অপেম্ায়। ক। অপার শান্তি ক 
ভাব শীনবভা। পুকৃতির কোহে 
য়েন বহু শতাব্দীর পর নতুন ক 
আগ্রযলাভ কবেছেন। 


হঠাংহই হযত দেখবেন একা 
পাহাড়ী ছেলে আর একটি হতে 
বিবাট বিরাট দুই বোবা পিঠে 
নেমে আসছে! আপনার সঙ্গে 
কিছুটা দ.রতু রেখে বসে বি 
নেবে। এই দুর্গম পাহাড়ে নত 
লোক দেখে আড়ে-আড়ে তকাবে, 
ওদের চা খেতে ডাকৃুন। জান 
পাববেন, ওরা সদ. বিবাহিত 
মেয়েব বাড়ি থেকে কনেকে নিয়ে 
চলেছে নিজের বাড়িতে । 


নেশা 








দলে থাক দসমখরক | 
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' বৌয়ের পিঠে অতবড় বোবা কেম ১ 
মেয়েটি তার নতুন পোশাকের 
অঞ্চলে মুখ ঢেকে ওপাশ ফিরে ফিক 
ফিক করে হাসবে। ছেলেটি বিপদ্ন 
মুখে বলবে যে, মেয়ের বাড়ির 
সকলেই এখন মাঠের কাজে বাস্ত 
রয়েছে । আর তাব নিজের বাড়িতে 
বৃড়ো বাবা-মা ছাড়া আর কেউ নেই । 
তাই সংসারের সব জিনিসপত্র নিয়ে 
দুজনে চলেছে । 

অনেকক্ষণ বিশ্রাম হয়েছে, আর 
নয় | এবারে চলুন ওঠা যাক। সন্ধোর 
আগে পোঁছতে হবে গ্রামে । নইলে 
থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল 
হবে। 


বিকেলবেলায় এসে পৌঁছে যাবেন 
বিবি গ্রামে। প্রথম সম্পন্ন চাষীর 
বাড়িতেই আশ্রয় পেয়ে যাবেন। 
উঠোনে পশমের বোনা কারণেট 
বিছিয়ে দেবে তারপর গৃহুস্বামী 
আপনার পরিচয় নেবে। দোতলায় 
একটা ঘব ছেড়ে দেবে আপনাকে । 
হয়ত একটু দৃধও জোগাড় করে- 
আনবে । চা তো পাবেনই | ভোরে 
উঠে ওর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যাত্রা 
শূরু করুন। গ্রামের কাছেই একটি 
পুল ছিল বিরেহি গঙ্গার উপবে। 
ভেঙে গেছে অনেকদিন হল, হয়ত 
এখনও সারান হয়নি । তাই আমাদের 
বিরেহি ধরে অনেকটা নেমে যেতে 
হবে তারপর গ্রামবাসীদের তৈরি 
পাথর আর গাছের ডালের পুল 
পার হয়ে জঙগতোর মধো দিয়ে দারৃণ 
চড়াই ভেঙে উঠতে হবে। পুরাতন 
পুলটা থাকলে এই কম্টের হাত হতে 
রেহাই পাওয়া যেত। 


চড়াই, শৃধ চড়াই। হঠাৎ পথের 
বাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হাবে। 
বাঁদিকে অনেক নিচে বিরেহি গ্গা 
আর দ.রে গোলাকৃতি বিরেহি তালের 


চিহ সপন্ট দেখা মাবে। ওই শুকনো 
হুদের একপাশে মৈথানা পাহাড়, 
তার শরীরে বিশাল ক্ষত নিয়ে 
আজও দাঁড়িয়ে। এই পাহাড়েরই 
একটা বিরাট অংশ ধসে পড়ে 
বিরেহি গণ্গায় একটি বাঁধের সৃ্টি 
হয় এবং বিরেহিতালের জল্ম হয়। 
কিন্তু কয়েক বছর পর সেই 
উঠ 

বং নিচের দিকের গ্রামগৃলি ধূংস 
80555085658 
চলে । বিরেহি তালেরও জলরাশি সে 


সময় শুকিয়ে যায়। 
এবারে আমরা এসে পড়েছি পানা 
গ্রামের মাথার উপরে কালিয়ে- 


ঘাটাতে | এখানে বিশ্রাম এবং খাওয়া * 


সেরে আবার পথে নামুন। আজ 
আমাদের সাতোঁলি পৌঁছতে হবে। 
কালিয়াঘাটা অঞ্চলটির মধো দিয়ে 
চলতৈ বেশ ভালই লাগবে । মাঝে 
রক গারডেনের মধা দিয়ে চললেছেন। 


সরি রি বার চড়াই 


শর হবে। বন জঙ্গলের মধা দিয়ে 
পথ। এ পথ একটা পাহাড় টপকে 
অপর দিকে নামিয়ে দেবে। ঘন 
বনাঞ্চলের মধ্য দিযে নামতে হবে। 
ভালই লাগবে । পশ্চিমে ঢলে পড়া 
স্যের রাঙা আলো বনের মধে। 
আলপনা আঁকবে। কিছু নাম না 
জানা পাখির কজ্তন। এই ধনের 
শেষেই বেশ বড় সবুজ ঘাসে ঢাকা 
পায় সম হল একটি ঢাল। আমরা 
সাঠেলিতে পৌঁছে গেছি। সেই 
মাঠের ধারে ধারে ছোট ছোট খৃপরি। 
মেঘপালকরা আশ্রয় নিয়েছে। 
তিব্বত সীমান্তে নিতি গিনিবর্তের 
কাছ থেকে এরা শত শত ভেড়া নিয়ে 
কুয়ারি অতিত্রম করে এসেছে এবং 
যাবে কোটম্বার পর্যন্ত । প্রতি বছরই 
ওদের এই আসা যাওয়া । সেপটেম 
বরের গোড়ায় ওরা ওই উচ্চ 
চারণভ.গ্্রি থেকে নামতে শুরু করে 
আবার মে মাসে ধীরে ধীরে ফিরে 
চলে। প্রথম ভেড়ার দল কুয়ারি 
অতিন্রম করাব পবেই কুয়ারিব পথ 
খোলে এবং লোকে যাতায়াত করতে 


শৃরু করে। 
সবৃজ নরম ঘাসের গালিচায় গা 
ঢেলে দিয়ে শুয়ে পড়ুন । মেষপালক 
দের সঙ্গে আলাপ করুন। কুলি 
চায়ের জল চাপাক। তাব পর তাঁবৃ 
খাটান। মন আজ আনন্দে ভরপর। 
এতদিনের পথ চলাব শু পরিণতি 
হবে কাল। কালই আমরা কুয়ারি 
গিরিপথের উপর পা ধাখব। 
পরদিন যত ভোরে পারেন উঠে 
পড়ুন কারণ আজই' শেষ চড়াই এবং 
শেষ সংগ্রাম। প্রথমে সাতেলি 
থেকে নেমে যেতে হবে বেশ 
খানিকক্ষণ। আপনি কিছুটা অবাকও 
হবেন, বিরক্ত'ও। এই শেষ দিনেও 
আবার নামাচ্ছে। তার অর্থই হল 
যতটুকু ওপরে উঠেছিলাম এত কম্ট 
করে তা হারাতে হচ্ছে এবং এই 
চড়াই আবার উঠতে হবে। এ পথের 
এটাই বৈশিভ্টা। আমরা 
হিমালয়কে দক্ষিণ থেকে উত্তরে 
অতিক্রম করছি তাই এই ওঠা নামা। 
আরও নেমে চলুন। এসে পড়বেন 
ভমবিটিয়া। তারপরে একটা পাহাড়ী 
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' কণাঁ। ওই ঝা পার হলেই আপনি ": 


'পা রাখবেন পিলকৃণ্ঠা রেনজে । এই 
রেনজের মাথার উপরেই হল কুয়ারি 
পাস। এবারেই আপনার শেষ 
সংগ্রাম শুরু হল। এবারে খাড়া 
চড়াই, চড়াই শুধুই চড়াই । হাঁ, কষ্ট 
একটু হবে কিন্তু সান্তুনা এই যে 
এবারে আব কোথাও নামা নেই। 
আপনি যতটুকু উঠছেন ততটুকুই 
কুয়ারির কাছে চলে আসছেন। 
আজই আপনার স্বপ্নের কুয়াবিতে 
পোঁছে যাবেন। তাব উত্তেজনা 
আপনার পথকম্ট ভূলিয়ে দেবে। 
উঠতে উঠতে, বিশ্রাম নিতে নিতে 
এক সময়ে এসে পৌঁছধেন ডাকোয়া- 
নিতে। সৃন্দব কামপিং গ্রাউনড | ত 
ছাড়া কয়েকটা বড় গৃহা আছে । 
অনায়াসে এই গৃহাতে রাত কাটান 
যায়। অনেকে এখানেই রাত কাটিয়ে 
পরদিন সকালে কৃয়াবি যায়। কিল্তু 


আমরা তা কবর শা। কারণ 
সাধারণত সকালবেলাতে হিমা- 


লয়ের আবহাওয়া ভাল থাকে । বেলা 
বাড়তে থাকলেই মেঘের মানাগোনা 
শুবু হয়ে যায়। তাই এখান থেকে 
ভোরে রওনা হযে কুয়ারি পৌঁছতে 
পোঁছতে যদি চাবিদিক মেঘে ঢেকে 
যায় তা হলে এতদিনে সব 
পরিশ্রমই বার্থ হযে যাবে। 

কিছুক্ষণ চলার পারেই আচমকা 
ঠিক আপনার মাথার উপবে কুয়াবি 
পাসকে দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে 
যাবেন। সেই সাতোঁি ছাড়ার পর দু 
একবার বহ্‌ দ.র থেকে দেখেছিলেন 
কূয়ারি পাসকে কিন্তু তারপর থেকে 
সারাদিনই আমাদেব চোখের অন্ত 
রালে ছিল । এখন হঠাংই এত কাছে 
দেখতে পেষে আনন্দে বিস্ময়ে 
আপনি চমৎকৃত হয়ে পড়বেন। এব 
পর আর ক্লান্তির কথা মনেই থাকবে 
না। ঘন্টা খানেকের মধোই আপনি 
পা রাখবেন কুয়ারি পাসেন উপব 
তখন গোধু্‌লির রং ধরতে শুরু 
করেছে দিগণ্তবিস্তৃত মেঘেব গায়ে। 
শৃধূমাত্র দুনাগিরির চ.ড়াটি শেষ 
সর্ষের কিরণে অদ্নিশিখাব মতন 
জুলছে। আপনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে 
থাকবেন। তারপর অপরদিকে শ 
খানেক ফিট নেমে গুহায় আগ্রয় 
নিন। মনে মনে প্রার্থনা করৃন যেন 
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পর দিন সকার্সে' আকাশ মেঘম্বক। 
থাকে। 

দারুণ উত্তেজনায় রাতে আপনার 
ঘুম হবে না। মাকে মাঝেই উকি দিয়ে 
বাইরে দেখতে চাইবেন আকাশের 
অবস্হা । শেষে আর ধৈর্য ধরতে না 
পেরে রাত থাকতেই উঠে পড়বেন। 
স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরি করবেন। 
ভারপর পুধের মাকাশ যখন একটু 
হালকা বলে মনে হবে ৩খনই 
বেরিয়ে পড়বেন। ডান ধারের 
পাহাঙের গা বেয়ে উতে শুরু করুন, 
পাহাড়টার মাথায় যে বড় পাথরটা 
রয়েছে সেখানে বসুন। আর্পনি পাস 
থেকে অন্তত ভিন শ ফিট উপরে 
আছেন। দৃণ্টিব বাধা ঠকাথাও নেই। 
শৈষ রাতে উন্মত্ত জায়গায় প্রায় 
১২00 ফিট উপরে (কুয়ারি ১২৪০০ 
ফিট) বেশঠান্ডা লাগবে । তবে এখন 
এ সব ছোটখাট ধাপার আপনার 
নজরেই পড়বে না। 

এখন বাতের মন্ধকার আাব 
নেই । দিমের মালোও ফোটেনি। দিন 
এবং বান্রি যেন একটা মহাসন্ধিক্ষণে 
এসে পৌঁছেছে । বাহামুহ,8তঁ। এই 
মুহ,্তের একটা অপূর্ব বাজনা 
আছ্ছে। চাপিদিক নিথব নি তব্ধ, 
সমস্ত আকাশ পৃথিবী যেন এক 
মহান সম্ভাবনাধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ । 
একটা নতুন প্রভাতের জল্মলগ্ন 
আসন্নদ। আলো আঁধারের নিশ্চল 
“বন্দে কালেব প্রবাহ যেন খমকে 
রয়েছে । উম্মৃক্ত আকাশ, উন্মুক্ত 
বাতাস উন্মৃত্ত' বিশবচরাচর । হঠাৎ 
যেন সেতারে নখকার উঠল। কেদার 
শীর্ব প্রথম আলোর পবশে হযে 
উঠল রক্তিম। সমস্ত আকাশে 
বাতাসে এক অশ্রত প্রভাহ রাগিণী 
বেজে উঠল ললিত বাগে, নহুন 
প্রঙাতকে স্বাগত জানিয়ে। সর্ষের 
দীর্ঘ বশ্মিশৃলি যেন তুলি দিয়ে দত বং 
মাখিযে যেতে লাগল একের পর এক 
তুষার শীর্ষগুলিব গায়ে গায়ে। 
আবিরের বঙে বাঙা হয়ে উঠল 
দিগল্ত। রাত্রির অবসানে নতৃন 
প্রভাতের জল্ম হল। এই অবি 
স্মরণীয়, অপূর্ধ ঘটনার একমাত্র 
সাম্ষট হয়ে রইলাম আমরা কজন। 


ধীরে ধীরে সূর্য দিগন্ত ছেড়ে 
আকাশ পানে যাত্রা শুরু করে। গাঢ় 
নীল আকাশের গায়ে ফুটে ওঠে শৃদ্র 
তুষারাচ্ছাদিত পিরালি কেদা 
রনাথ, চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, মানা, 
কামেট, হাতি পর্বত, ঘোড়ি পর্বত, 
দুনাগিরি এবং আরও অসংখা 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি দ[ভিময় হীরক 
হারের মতন অর্ধ দিগন্ত জুড়ে। এই 
অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখেই ফাংক 


'স্মাইত অভিভ.ত হয়ে পড়েছিলেন। 


যে কোন মান্ষই অভিভূত 
হবেন। [] 
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চট্টগ্রাম থেক ৯৬ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে সৈকতনগরী বাংলাদেশের 
প্রাকৃতিক স্ধাস্হানিবাস কষ্সসবাজার 
অবস্হিত। কম্সবাজারের 
আকর্ষণ ৭৫ মাইল ব্যাপী 
বালুকাময় বেলাভূ্মি। সোনালি 

. কোথাও কোথাও বাউগাছের সারি, 
আদিগন্ত বিস্তৃত ঘননীল সমুদ্র আর 
সমুদ্রের সমান্তরালে প্রায় ৬০ মাইল 
লম্বা সবৃজ পাহাড়শ্রেণী মিলে এর 
নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে করেছে রোমান- 
টিক, রহসাময় এবং অবশাই আকর্ষ- 


ণীয়। 
এখানকার পরিবেশ সমুদ্র স্নান 


ও সাঁতারের জন্য খুবই উপযুক্তঃ। 
কারণ এ এলাকায় হাঙরের উৎপাত 
নেই। সকালে যখন পাহাড়শ্রেণীর 
আড়াল সরিয়ে সূর্য ওঠে তখন সমুদ্র 
আর বেলাভূমি সোনাঙ্গি রঙে মেতে 
ওঠে । একটু পরেই সমৃদ্রের ঢেউগুলো 
রাপোলি উ্কীষ পড়ে আদিগন্তঞ্জড়ে 
চোখ ধাঁধান নাচ জুড়ে দেয়। এদিকে 
সমুদ্রের গর্জনেব সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
কাউগাছ করুণ সৃরে আবহসংগীত 
রচনা করতে থাকে। 

শোনা যায় দূভগা মোগল 
যুবরাজ শাহ সৃজা বারমা পালিয়ে 
যান এ পথ ধবেই। এখানকার 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি 
কিছুদিন অবস্হানও করেছিলেন 
এখানে । মোগলযূগের পরে জায়- 
গাটা পর্যায়ত্রমে আরাকানি ও 
ত্রিপূরিদের হাতে শাসিত ও শোষিত 
হয়েছে । এরপরে পরতগিজব্া দখল 
নেয় এবং অস্টাদশ শভাম্দীতৈ বৃটি শ 
নিজেদের দখল পোক্ত করে। 

অস্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
এ অঞ্চলে বারমা থেকে বৌদ্ধ 
শরণার্থীরা এসে আশ্রয় নিতে 
থাকে। ১৭৯৮ খ্স্টাব্দে বৃটিশ 
সরকার জনৈক কাপটেন কক্মকে 
(08191. 0০১) এদের বসতি 
স্হাপনের বাবস্াদি করার দায়িত্ব 
দিয়ে পাঠান। পরে এই বসতি 
এলাকা তাঁর নামানৃসারে কক্স- 
বাজার নামে পরিচিত হয়। 

কক্সবাজারে বৌদ্ধ সংস্কৃতির 
প্রভাব দেখা গেলেও হিম্দু এবং 
মুসলিম প্রভাব কম নেই। বর্তমানে 
জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান 
এবং সমাজে তাদের প্রভাব প্রতি- 
পন্তি বেশি। তবে উপজ্ঞাতীয় বৌদ্ধ 
যারা রাখাইন বা মশ নামে পরিচিত, 
তারা এ এলাকার সাংস্কৃতিক 
জীবনে বিশেষ জৌলুশ ও আকর্ষণ 
বাড়িয়েছে । এদের তৈরি বর্াঢা সৃতি 
ও সিলক কাপড়, চুরুট, সখের 
মনোহারি দ্রবা এখনও পর্যট কমাত্র- 
কেই আকর্ষণ করে । 'তবে বর্তমান 
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অথনোতক চাপ ও সমতলবাসাদের 
আধিপতোর কারণে উপজাতীদের 
জীবন নানা চাপের সম্মুখীন হয়েছে। 
একটু বা কোণঠাসাও হয়ে পড়েছে 


তারা। 
মহকৃমা শহর কক্সবাজার মূলত 


পর্যটনশিশ্পকে ভিত্তি কবে খাত 
হলেও তার অর্থনৈতিক ভিত্তি বড় 
কম নয়। এ এলাকা দৈশের লবণ 


বাবসায়ের প্রধান কেন্দ্র, সামুদ্রিক. 


মাছ ধরা ও তা প্রত্রিয়াজাতকরণ 
আরেকটি বিকাশশীল শিল্প । চিং- 
ডির চাষ, পানের 'বরজ' ইতাদিও 
এখানকার এতিহাবাহী বাবসা। 
সামুদ্রিক মাছের সূত্রে এখন কম্স- 
বাজার পুরো শুকনো মৌসুম জড় 
(বস্তৃত সেপটেমবর থেকে মারচ 
পর্মন্ত ৭ মাস) দেশি-বিদেশি বাব 
সায়ীদের ভিড়ে জমজমাট থাকে। 


এীতিহাবাহী_ হোটেল সায়েমান 
বাধসারয়ী ও পর্যটকদের থাকাব 
প্রধান কেন্দ্র। বাংলাদেশ পর্যটন 
করপোরেশনের ঘয়েছে ৫টি হোটেল, 
কয়েকটি কটেজ ও রেসট হাউস। 
প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সাম 
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আছে। ইচ্ছে করলে নিজেদের 


রান্নার বাবস্হাও শ্রতে পারেন 
কটেজে। পৃথিবীর সব পর্যটন 
ফেন্দ্ের মত কষ্সবাজারে নিতাব্যব- 
হার্য জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি 
এমন বলা যাবে না। 


সমুদ্কৈ পুরোপুরি উপভোগের 


জনো" সবরকম আয়োজন এখনও 
নেই। কেবল সৈকত-ছাতা (বিচ 
আমব্রেলা) আর জীপে সৈকত 
পরিক্রমার বাবস্হা রয়েছে । বলতে 
গেলে প্রকৃতি বাতীত পর্যটকদেন 
| আকৃষ্ট করার তেমন উদ্বেখযোগ্য 
কোন বাধস্হা এখনও নেওয়া হয়নি । 
তদৃপবি স্হানীয় অধিবাসীদের সনা- 
তন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পর্যটকদের 
রুচি ও চাহিদা মেটান সবসময় সম্ভব 
হয় না। বিদেশি পর্যটকদের প্রিয় 
সূর্যস্নানে ধা দেশি বা বিদেশি মহিলা 
পর্যটকদের সমুদ্ধ উপভোগে অনেক 
সময় বিব্রত হতে হয়। বর্তমান 
সপনকাব এসব দিকে অবশটি নজর 
দিচ্ছেন | 

সমুদ্ূ ছাড়াও বৌদ্ধ প্াগোডা ও 
কেয়াং দর্শনি, পাহাড়ী অরণা পবি 
শ্রমণ, পাখি শিকার ইতাদির জনেও 
কক্সবাজার অনেকের প্রিয় স্হান। 


কীভ বে আসবেন হবাংলা 


দেশের রাজধানী ঢাকা থেকে স্হল 
পথে ২৬১ মাইল, চট্ট গ্রাম থেকে ৯৬ 
মাইল দূরে অবস্হিত এই সৈকত 
নগরী । বিমানের চট্টগ্রাম কষ্স 
বাজার নিয়মিত ফাইট ছাড়াও 
চট্টগ্রাম হয়ে হাকা কক্সবাজার সং- 
যোগ ঘ্লাইটও রয়েছে । একইভাবে 
শীতাতপনিয়ন্ত্িত ধাসেলও নিযখিত 
সারভিস আছে। এ ছাড়া টট্র গ্রাম 
কক্ষমবাজার বুঁটে নিযমিহ নানা 





উ 





সা রেখে কটেজ ও হোটেলগৃুলোর . 
রা রঃ রি ধরনের বাপ যাতায়াত কারে। 
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কেন্দ্িক আরও আকর্ষণীয় স্হান 


আশেপাশেই রয়েছে প্রদর। ৯ 
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মাইল পূর্বে রামু বৌদ্ধ কৃথ্টির জনো 


প্রসিদ্ধ। কেয়াং (বৃদ্ধ মন্দির) 
প্যার্গোভা, মঠ ইত্যাদি ঘুরে দেখতে 
এবং সোনাসন্থ বিভিন্ন ধাতুতে তৈরি 
ৃ্মর্তিগুলো দেখতে দেখতে প্লান 
বৌদ্ধযুগে ফিরে যায় মন । বাঘখালি 
নদীর তাঁরে ঘে মন্দির তাতে ১৩ ফুট 
উঁচু যে বৃদ্ধযূর্তি আছে সেটাই এ 
অঞ্চলের ব্রোনজনিমিত সর্ববৃহৎ 
বৃদধমূর্তি। 
সোনাদিয়া ১ কক্সবাজারের বিশ. 
রীতে উপকূলবর্তী এই ছোট দ্বীপ 
যাযাবর পাখিব স্বর্গ । দ্বীপের 
পশ্চিমার্শের বালুকাময় ৈকত 
শামুকের জনো বিখ্যাত । 
মহেশখালি 2 স্পিডবোটে উত্তর 
পশ্চিমে ৬ মাইল গেলে পাহাড়ের 
ওপর এই দ্বীপে পৌঁছিন যাবে। 
পাহাড়ের ওপব পায় দেডশ বছরের 
রানো আদিনাথের মন্দির বিখাত 
ীর্ঘস্তান । 
তিমছড়ি £ ১১৯ মাইল দক্ষিণে 
হিমছড়ির প্রাকৃতিক দৃশ্য অবিস্মর- 
ণীয। পিকনিক এবং পাখি শিকারের 
হনে এ অঞল আদর্শ । বাশঝাড় 
এবং আমগাছ পাশে বেখে কষ্স- 
বাজাব শিচ থেকে জ্ীপে হিমছড়ি 
/লে আসা যায়। এখানে পাহাড়েব 
গায়ে সমুদের আছড়ে পড়াব দৃশা 
সবাব জনোই এক বিধল অভিগ্তা 
টেকনাফ 2 কষ্সসবাঞজাব থেকে ৫০ 
যাইল দক্ষিণে নাফ লদীর পশ্চিম 
তীবে এই ছোট পাহাড়ি শহর 
অবস্হিত। নাফ নদী বাংলাদেশ ও 
বারমাব সীমান্ন ! নদীর অপর. 
পান্তের বাবমা এলাকা এখান থেকে 
দণ্টিগোচর হয়। পথে অনেকক্ষণ 
ধরে শদী সঙ্গে খাকে। এখানকার 
শদশতি নৌকোয় ভ্রমণ করাব অভি 
ভাই আলাদা। তীরটা পাহাড়ে 
বলে নদী অনেক নিচে। দুপাশে ঘন 
বন। একদিকে বাংলাদেশ, সনাদিকে 
বারমা। লোক বসতির চিহ, কম। 
এখানে কিছুদিন আগেও বরমি 
জিনিসপত্র পাওয়া যেত _ সানাডেল, 
ধাপড়, মুবুট ইভাদি। কিছুকাল 
অবৈধভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশ 
সমৃহেব প্রদত্ত চীনামাটিব ঠৈজস 
পত্র সুলভে পাওয়া গাছে । 
সেন্ট মার্টিন ? গশ্রীর সমুদ্রের 
সতিকাবর স্বাদ নিতু হলে আসা 
চাই সন্ট মার্টিন দ্বীপে । পথে 
দেখবেন সবরকম সামুদ্রিক প্রাণী। 
বিশেষ কে ডলফিন, উঠুক মাছ, 
সামুছিঝ কাছছপ ইছযাদি। ভ্বিদ্ঞানী 
ও সমুদ্র বিভ্ানীদের ক্ষানে। এক্ানের 
আলাদা গুরু বয়েছে। 0 


হিরিিতি ১ ৪ ০41) 05৭ 











১৫ ডিসেমবব, ১৯৮৯। বিকেল 
সাড় চাবাটা। অবশ মামা 
জাহাজ ' এম ভি ভার 5সীমা কোচিন 
হাববাব অথটি উইলি ডন দীপ 
ছেড়ে এগিয়ে ০লসল মাবদশিয়াব 
দিকে। এবং বাকিগঘাটারগুলোকে 
(পেচ্ভানে তবে পরেশ করলা আবন 
সাগরের মল সোঠে । এখানে আবব 
সাগরের বং একেনাবে ঘন নীল । 
শীতন সময আবব সাগব মোটামুটি 
শাল্ত থাকে। গাতারের হাতহ 
দাঁড়িযে দিগত? ও সাগরের মিলন 
লগ; কবছিলাম। বিশাল এই 
পাগণেখ দিকে ঠাকিয়ে থাকতে 
থাকতে অবান্রত মাবেনে চোখে আল 
£/স গিয়েছিল | শনীব এ মন গঙাব 
পশাণিত/5 পলিপ পঁ তা উদ্েছিল। 


সন্ধা কমি সাসিহ । 2 শিলা) 
কেবিনে ফিতর এলাম! 1)1ব 2 জ। 


বিশি্ট জাহাক্গাটা যেন চট 
এখটা ারধনিক হোগেল। সাপান 
সরে বাতের সাগর খাব হগনো। 
পুননধায়। জাহাজের ছাতে উঠে 
এলীমৈ। সাগরের গঙ্গনি ছাড়া কিছু 
চোখে এল না। ঢাবি শুধু নিশিছিধ 
সন্ধ্যার । 

'লাম্চা' মান একণকম োঠি 5 
ধর্দেণ নিষসি লিশষ । এই নিযসি 
লান্ণাদবীপ উতপিন আগডপা 
দান। দ্বীপের কাসিগিবে শান 
লাহ্চাধ।পকে পবাল “পিন দলে 
ফলা যায। সাগবগার্ত (যে পতশণ 
উতন্ভাপ ৬৮ ডিগবি ঘপিনহাতিটি এব 
বোশ) অসংখ। পবাল কাটের দহ 
নিঃসৃত রস বালি, বলা ও আসংখ' 
মত প্রবালকীটের শত দেহের সত্গে 

তল গিয়ে স তলে সহাবে শিলার বাগ 
নিয়ে, জামতত জমতত একদিন 
সাগরের ওপবে তাস ওঠে । লাছন 


“বীপেব ভল্ম এভাবেই হযেছে । 
আন্দমমানের মত লাক্ষাদ্শ।পব 


কোথাও মাটি, বনাখল পা পাহাড় 
নেই । শুধু বালি, হলুদ বচেব বালি। 
এই হলুদ বালি ঘুড়ে দাড়িয়ে মাছ 
অসংখ্য নাবকেল গছ, মাকে মালে ৪ 
একটা কলা.পেপে গাছ । 
লাধুচা্বীপ ভার5বধেব চু তম 
ইউনিয়ন টেরিটবি। এই ইড়নিযন 
টেরিটবি শ্মাট ২৭টি চোট খড় “বাপ 
নিযে গঠিত । এব মধে। দি, ও 
মানুষের বসবাস পযেছ্ছে, বারটি 
জনবসতিশুনা আর বাকি পাঁচটি 
সংলগ্ন ক্ষুদ্র 'বীপ। যে দশটি “বীপে 
মানুষের বসবাস বয়েছে সেগুলো 
হা - এনদুত, মিনিকয়, কাভারাতি, 





মহ 


কদমত, মাগান্ডি, আমিনি, খাল 
তপেনি, কিলটন, চেতলত ও বিহ্া। 
এই সব ছড়িযে ছিটিযে খাকা 
“বীপগণূলো আবব সাগরেন বুকে 
কেখলেব পশম ৬পক.লে ১০০ 
থেকে 800 কিলোমিটাব দ বাহে 
অনস্ঠিত1 এব, পরা কটি দবীেব 
মরে দবশেল বলধান ১৯ থেকে 
৩৭৮ কিসলাখিটাব | এইসব দলীপের 
গলবাধূ ও আবহাওয়া পাঁশিম 
উ পক লেৰ আবহাওয়া ও জলবাযুৰ 
সম ভালা) 

লাঞুণাদবী/পর লাক্স ১৪ 
এণণ।। পমণা লা্ষণাদশাপিনশ লাকি 
শত 50 ১101 ধা হর্ঘিনোনে 
খড় ম্লাপ এনদকুতল তলাণস এন 
স1/৮ ছ হাতা মান সল৮ঘ গচ্ছগাঃ 
“ীীপ বিত্রান চলাকস১যপা ১৪০ 
সমগ লাম্ষান্নাচপিণ সান ৩৩ ব্র্দ 
কিললামিটাব | এ্রনদাতর মাম ত৭ 
৪৮ বর্গ কিলোমিটার সাব বিতর 
0১ বর্ণ ঝিরলামা9াল! পাক্ষ।ব চ্ছোট 
চোট পিিদ্ন সব “ব।পগ্লেতত 
আদিবাসীরা একপকান। প্ব।প্ণাণ £ 
[রত হয়ে আশাবনযাপন  কাবন। 

শাশীাদনাতপণ সাদ্যব সি 
পাসে নানকিলেন শুকনো 


4121 


ভাগই 
শাস, আাবারণলণ হেোশড়া 
মাছ ও টিনড ফিশ থেকে) এবং 
এগুলিই পান্নার সধিবাসাদের গাবন 
ধারণের একমার আবলেম্বন | 
পাঈগার সবকাবি অফিস, সকল 
শনির কলেজ গু টিনড ফিশ 
ঘাকাবিিত মইন শ্যানডেব খা 


দক্ষিণ ভাব শীযবাহই বেশিব ভাগ ৬ 


কাজকর্ম করেন। স্তানীয় শবীপ 

লাসীবাও বযেছেন কিছু কিছু । “বীপে 
সব বিখুই সপকানি গন্্রাবপানে 
৮লছে ৷ সেখানে প্রাইভেট ঝলে কিছু 
নেই । শিক্ষাদীয্ষণা  দ্বীপবাসীবা 
বিশববিদ্দালয পর্যণত বিনাম লো 
গৃভণ কর্নার সৃযোগ পান। সধকাবি 
কর্মী ও শিশ্বকবা নিধাবিত বেগনেব 
বাইবেও অঠিরিন্ত সুযোগ সুবিধা 
পেয়ে থাকেন। সরকারি পবিচালনায় 
সেখানে বিদ্‌ৎ বাবস্হা, টেলি 
/যাগাযোগ বাবস্হা, উপগহ পযাগা 

যোগ কেন্দু (১0101111002 
২16)11), হাসপাতাল, সিনডিকে) 
বাংক. বেসিক ট্রেনিং স্কুল, ঠাই 
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স্কুল, ভ্রশিঘব কলেজ, পোসট 
শিস ই হাদি পয়েছে। 

ঘুম ৩15/5ই জাহাজের হাতে 
এসে দাঁড়ালাম । পূব মাকাশ লাল 
হাযে এসেছে । একসময় এক লাফে, 
সাগবেব পুকে আগুন লাগিয়ে উঠে 
এল শবীন সমু সে এক চোখ জড়ান 
দশা।| খাযাগে। সৃপালিনাটেনাডনট 
এমে খবর দিল ২ ৩ খন্টাব মাধা 
আমবা মিনিক্য দ্বীপের কাছাকাছি 
যাচ্ছি মিনিকঘ দ্বীপের দিবে, 
মাবাব পথে নাম না জান। দুটি পদ 
“বীপ চোখে পড়ল। 

গায় আটটা নাগাদ আমাদেশ 
জাহাজ নোডব হুলল প্রা মাঝ! 
সাগবে। লাঙ্গাধ দবীপগুলোন চার 
পাশে সাগবেব পৃঙ্ঠে বানিচেদ হিন 
মাইল পু পবাল নির্মিত বড় বড় 
কগিন শিলা বা প্রাচী দাঁড়িষে 
আছে। গসঞ্লন। কোন হরাভীঙ 
“বীপেব টিতে এস নোডব হল 
পাব শা, মাবসাগানণই নোছপ 
তোলে গুথান থেকে লনচে কণে 
জেটিতে আস হয! লনচে সাগব 
পরমণ, সে এক শ্রপর্ব মিষ্ট ত।। 
সাগবেব ভাল কোথাও নীল,কোথাও 
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৫ “০: রর স্পা. কি াতী 


সবুজ । (মাসলে সাগরের জল নীপ 


বা সবৃজজ নয সাগবেব তলদেশ 
নীল বা সবুজ ।) ঢাবদিকে শুধু নীল 
আব সবুজের খেলা । সাগরের জলে 
পভিবিম্বিত হায ঘেবোদ আমাদেল 
গাযে এসে পড়ছে তাও নীল। 
সামাছের শবাবঞও নীল হযে গেল। 
সাগবেখ টলটল জালন ভাবে 
পশি"্কাণ দেখা যায় পবাল শিলা বা 
পবাল পাগবগুলোকে। মিনিকষ 
“বাপের 1উ0ি5 এস যখন পোঁছ 
লাম খন পায় দশা)া। 

মিনকয '"বীপে নেমে সবকাব 
সাবকিট হাউসে কিছুক্ষণ বিগ্রাম 
করে বেবিয়ে পড়লাম মিনিকয়েব 
গ্রামগুলো পবিদর্শন ক্রা। ভাব 
খাতা £সীভানশাবশত লাঙ্গাদবীপেব 
আড৬খিনিসাটে১টব ামশ সাযগলের 
সত্গে আমাদের পবিচয় ও কবমর্দন 
হাযেছে। নিনি একই জাহাজে মেইন 
লানড থেকে কাতাবাতি ফিবাছেন। 


মাম এন এলদ্রতে৭ পরব মিনি 
কয়েন স্হান। দশটি গাম নিয়ে 
মিশিকম বাপ শাবকেল গাছের 
ধাঁ মাকে গামশুলো গড়ে উঠেছে । 
গামেন অধিবাসীধা সকলেই আদি 
বাসা সম্পাদন হনুত। লান্ষণাশবাপেব 
সহকানণ মাদিবাসা বলতে 
এরাই । লাঙ্গা শা।পপৃজজেব অন্যান, 
“বীপগালোন আদিবাসাদের ভাষা ও 
টা সাম্গে এই ম্লাপেৰ 
'াদিবাসখদে ভাষা ও সস্কতিল 
কান মিল নই ॥ (মিনিকয হাড়া 
নান। দীপগ্ুলোল শাদিখাসীবা 
দশ্ষিণ ভাল শাধ বংশাতত, 5 এবং 
মালয়ালাম ভাযায কথা বলেন। 
অতি এদেব প বপনষবা এক সময 
দগিণ ভাল “থকেহ এখানে এমে 
এয়া বসত গড হুলেছিলেন। এবং 
এবা সবাই মুসলমান ধমবিলম্দী।) 
মিনিকয়ী সংস্কঠি ভাব তীয় সংসক 
ভিব ম.পধাবা থেকে বিশ্ছিন্ন। এরা 
'মাহল' ভাষায় কথা বলেন । 'মাহল 
গাবশ্রীয় কোন ভাযাগোদ্গীর মধে। 
পড়ে পা। পৃথক বাণ; মনিব 
পার ভাষা ও সংস্কৃতির পাচ্ো 


মিনিকয় মাদিবাস!দেব আাষা 
সংস্কহিব মিল রথেছে বলে 


আলোকের পারনি 


পরিবর্তন ১২ আকটোধব ৯৯৮৩ এ ৩৭ 
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তাদের বাড়িগুলো খোদাই করা কাঠ 
দিয়ে সাজান রয়েছে । টালির বাহার 
খুব বেশি । প্রবাল শিলা দিয়েও কেউ 
কেউ বাড়ি তৈরি করেছে। কোন 
কোন বাড়ির স্হাপভায অনেকটা 
জাহাজের মত। সাগর যে এদের 


জীবনে ওতপ্রোত, এটাই তার 
প্রমাণ। যেহে ৫ লাক্ষাদ্বীপে বাশ 


গাছ উতপণন্ন হয় না সেহেতু এখানে 
কোন বাঁশের বাড়ি নেই । নারকেল 
পাতার বেড়া তৈবি করায় মিনি 


' কয়ীরা ভীষণ নিপূণ। লাক্ষার 


অন্যানা দ্বীপগুলোব মত মিনি 
কযতেও গরিব নেই । সবাই মোটা 
মুটি সচ্ছল। হবে শিক্ষিতের হার 
এদের মধো খুব কম। লেখাপড়া 
শৈখাণ প্রবণ তাও নেই । মিনিকর়ীরা 
গোঁড়া মুসলমান । প্রতিটি গ্রামে 
একটি কবে মসজিদ বয়েছে। 
মিনিকযী মহিলারা সোনাব 
মলংকার পবঠে খুব ভালবাসেন। 
অবশ্য খুব রক্ষণশীলা। নৃতা গীত 
বাকোন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া 
মিনিকয়ী মহিলাদের পক্ষে কগোর: 
ভাবে নিষিদ্ধ । নৃত গীতেব অনু 
গানে কেবল মিনিকযী পুরুষরাই 
ংশ্াগৃভণ কবে থাকেন। মিনিবয়ী 


পুবুষবা 'লাঞ্যা' ও 'কলকল' 
লোকন্তহ খুব পারদশাঁ! মিনিক্ঘী 


মহিলাদের পোশাক মনেকট। আববী 
মহিলাদ্বে ৮পাশারকব মও। মাথায় 
এক ঢুকবো কাপড়ের আচ্ছাদন 
থাকে। পৃথ্ুযদেব পোশাক আমাদের 
মহই। মিনিকী পুরুষবা নৌ; 
চালনাতেও খুব দক্ষ । 


পামেমদ গ্ালমর হোসেন মানিক ও 
কুদেতি গ্রামের মোহমমদ মুদিনেব 
বাড়িতে আমবা কিছুক্ষণের জনা 
মআাতিথযতা গণ কাবছিলাম। 
হোসেন মানিক ও মোহম্মদ মুদিনের 
ঘরবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখলাম । 

মিনিকধীবা আমাদেব মত খাট 
পালং বাবহার করবেন না। কা দিয়ে 
তৈবি উঁচু বেদিব মত জায়গায ওবা 
বিছ্বানা পাতেন। দোলনাখাট ও 
বাবহার কবা হয। মিনিকয়ী সংস্ক 
তির আবেকটি আঅনাতিম বৈশিন্ট। 
হল, কন্যা বিরাহের পর কন্যাকে 
দান কবা শযাাৰ তোষকটা পিত্রা 
লয়েই থেক যায । এবং সেই ভোষক 
সযা্স রক্ষিত হয়। ভোটৈন মানি, 
কের বাড়িব একটি বিশেষ স্তানে 
আমরা এ লকম € খানা ভোযক 
তাবে সতবে সাজান বয়েছে 
দেখলাম । এই ছ"খানা তোষক এই 
নির্দেশ কবে যে, সে বাড়ির ছয় 
কনার ধিবাহ হয়েছে । মোহম্মদ 
মুদিনের দুই বোন আমাদের দেখে যে 


কোথায় লৃুকোল খুঁজেই পাওয়া 
যাণ্ছিল না। আমরাও নাছোড়বান্দা। 


মিলিত 
লু ৮70৮ 
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পৃ সু 
' ফটো তুললাম । মোহম্মদ মুদিনও 


আমাদের এ ব্যাপারে সাতাযা 


করলেন। মোহম্মদ মুছগিন কৃদেহি 
গ্রামের একমাত্র গ্র্যাজুয়েট । 

মিনিকয়ের প্রতিটি গ্রামে একটি 
করে ভিলেজ হাউস ও মসজিদ 
রয়েছে । ভিলেজ হাউসগৃুলোর কাজ 
হল গ্রামের সার্বিক উদ্নঘনের প্রতি 
দম্টি রাখা । মিনিকয়েব পাশ দিয়ে 
চালে গেছে আন্তজাতিক জল পথ। 
পায় চারশ বছর আগে থেকে 
মিনিকায়র বাতিঘরটি আলো 
দেখিয়ে আসছে সাগর ভাসা 
জাতাজী নাবিকদের | মিনিকযেই 
স্যাটেলাইট আরথ স্টেশন, একি 
টিন ধিশ ফাাকটবি, সিনডিকেট 
ব্যাংক, একটি হাসপাতাল, পোসট 
অফিস ইন্নাদি বয়েছে। 

বাকিল চাবটা নাগাদ আবাব 
লনচে কাব মিবে এলাম জাতাল্তা । 
সারাবাত্রির জনা আধাব সাগনের 
বৃকে ভাসা । 

পরদিন সকাল। কাভারাতি এস 
পৌঁছলাম । কাভারাতি লাকা ইড 
শিখন টেবিটবিব হেড কোযাবাটাণ 
অথ বাজধানী! কাভাবাভিব 
আয়তন ৩৬ বর্গ কিলোমাটাব। 
লোকসংখযা ৬,১৫৪, 
সেকবেটারিযেট বিশডিং 
হাউস, টুলিসট হোম,বড। হাস 
পাঙাল, একটি জনিষং কলেজ 
রয়েছে । সারা লাম্শদ্বীপে জনিষব 
কলেজ বলাতে একটাই । (প্রাহিটি 
দ্বীপে জনিযর ও সিনিষর বেসিক 
স্কুল এবং হাই স্কলও রয়েছে ।) 
পাক্ষাদ্বীপে স্হল বতনেব কান 
পবাবস্হা নেই, প্রয়োজনও পরে না। 
কয়েকটি সরকাবি জীপ এবং জুনিয়র 
কলেজের ছাত্রদেব জনা একটি 
মিনিবাস রয়েছে । এই মিনিবাসে 
চড়েই আমরা কাভারান্তির শ্রিভিন্ন 
স্হান ঘুরে ঘুরে দেখলাম । নারকেল 
গাছের ফাঁকে ফাঁকে সরু সবু বাঁধান 
বাস্তা। কাভারান্তিভে একটি 
বয়েছে। 
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এখানে তি লানড থেকে মার্টি ও 
সার এনে শাকসবজি ফলান হয়। 
(লাক্ষাদ্বীপে ফল কিংবা ফুল 
ফলাতে হলে মেইন ল্যানাডর মাটির 
পুয়োজন হয়।) সম্প্রতি কাভাবা 
ভ্রিতে সাণর তুরণ্গ বা ক্ষায়ার 
ভাটা কে বিদাৎ উত্পাদন কেম্দ 
এবং সাটেলাইট আবথ স্টেশন 
্তাপিত হয়েছে। কাভারাভ্রাতে 
'উজরা' নামে ছয শত বছরের প্রাচীন 
একটি মস্িদ রয়েছে । 


এবপ্র আম।দের যাতা কালঃপনি 
দবীপেব উদ্দেশে । কালপেনিতভ 


পোঁছতে পোঁছতে বিকেল হয়ে 


. গেল । ক্লালপেনির আয়তন ২.৩ বর্ণ 


কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২,৬০০। 
এখানে নারকেল গাছগুলো প্রায় 
গায়ে গা লাশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 
নারকেল গাছগুলোও ছোট ছোট। 
যখন আমরা কালপেনিতে ঢুকলাম, 
ওপরের আকাশ দেখতে পেলাম না। 
অসংখা কচি সবুজ নারকেল পাতা 
আকাশটাকে ছেয়ে আছে। এখান- 
কার আদিবাসীরা নারকেল কাঠ ও 
প্রবালকীটের শিল্পদ্রব্য তৈবিতে 
নিপুণ। এখানে সরকারি পরি- 
চালনায় একটি হ্যানডিক্রাফট ইন- 
ডাসটি রয়েছে । নারকেলের মদ 
তৈরিতেও কালপেনির আদিবাসীবা 
ওস্তাদ। এখানে গেঞ্জি তৈরি কবার 
জন্য ছোর্টাথাট একটি হোসিয়ারি 
রয়েছে । সন্ধো হয়ে আসছিল। 
কালপেনিকে আর সময় দেওয়া গেল 





৭5১ 


করে ফিরে আসার সময় দেখলাম 
দ.রে কালপেনির লাইটহাউস জুলে 
উঠেছে। আলোর হাতছানি ঘুরছে 
চারিদিকে। 


লাক্ষাঙ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
বলতে বোঝায় সাগবের সোনালী 
বেলাভ.মি ও তার পাশে অসংখা 
নারকেল গাছের সারি। বেলাড.মির 
হলুদ বালিশুলোকে সর্ষের প্রখর 
আলোতে এনে হয় রাশি রাশি 
সোনার গৃঁড়ো ছড়িয়ে আছে মাইলের 
পর মাইল। সেই সোনালী বাল্পুকা- 
বেলায় ফণা উচিয়ে বাঁপিয়ে পড়ছে 
নীল সাগবের দুরন্ত ছোবল! 
বিস্তীর্ণ সোনাবেলা আর নারকেল- 
বীথির জনা বিখ্যাত বাঙগারাম 
দ্বীপ! লাক্ষার এই লোকবসতিশ.না 
দ্বীপটি বিদেশি টুরিসটদের কাছে 
স্বর্গরাজা হয়ে উঠেছে । বাতগারামে 
বিদেশিদের জন্য পাঁচখানা টুরিসট 
কটেজ রয়েছে । এই দ্বীপে ভারতীয় 
ইরিসটদের প্রবেশ নিষেধ । 


সাগরের লেগুন অর্থাৎ উপভ্ুদ 
লাক্ষাদ্বীপের আরেকটি অন্যতম 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সাগরের কোন 
বিস্তীগ্অংশে প্রবাল শিলা জমতে 
জমতে সাগরুপচ্চের কাছাকাছি চলে 
আসে এবং কোথাও কোথাও প্রাচীর 
বা বলয়ের আকার ধারণ করে। 


সেইসব অংশে সাগরের জল, ম.ল 


ম্লোতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও, 
অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়ে । সাগ- 
রেব এই আবদ্ধ জলকেই বলে 
লেগুন। মিনিকয়, কদমত ও কাভা- 


না। ফিরে এলাম জাহাজে । লনচে রাত্তির একেবারে কাছেই রয়েছে এই 


নর 


নর 


সব লেগুন। বাঙ্গারাম দ্বীপটি 
লেগুনের মাঝখানেই অবস্হিত। 


কাডারান্রিব কাছেই বিত্রা থেকে 
ছোট পিত্তি নামে চ্ষুদ্র একটি দ্বীপে 
যাওয়া যায়। কাভারান্তি থেকে লনচে 
যেতে হয়। এই দ্বীপটি পক্মণীনিবাস 
বলে বিখাত । নানা রকমের সামুদ্রিক 
পাখি এই দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ । 


আমাদের জাহাজ মুখ ঘৃরিয়েছে 
কোচিনের দিকে । এবার ফিরে যাবার 
পালা। লাক্ষা সরকারের পরিবহন 
বিভাগের বেঁধে দেওয়া তিনদিনের 
মধোো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাক্ষার 
সব রা রিও 
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২১ সেপটেমবর £ 
মাননীয় অতিধি হিসেবে সাইপ্রাসের 
প্রতিনিধিসভায় বন্তুতা দিতে 
ঢুকলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 


ঘণ্টা মোটরে যাবার পর তিনি ফে 
পাহাড়ে পৌছন সেখানে রয়েছে 
জাতির পিতা আরচাবশপ ম্যাকা- 


রিওসের চ্মৃতিসৌধ। স্মৃতিসৌধে 


ইন্দিরা গান্ধী । ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে 


ফুলের স্তবক রেখে ণ 
স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন 
সেই সৌধের মামনে । আরচবি- 
জপের বাড়ি ছিল গ্াবর মত সাজান 
এই থোরোনিতেই। 

আজকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় 
কর্মসূচি জওহরলাল নেহরদর নাষে 
খোদিত একটি রাস্তার উদ্বোধন 
করা। নিকোসিয়ায় সংসদের সাম- 
নেই রয়েছে জওহরলাল নেহরুর 
নামামিকিত এই রাস্তাটি | রাস্তার 
ফলকে হিন্দি ভাষায় জওহর নেহরু 
মার্ণ কথাটিও খোদিত করা হয়েছে। 
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একটি রা্তা রয়েছে । 


নিকোসিয়ায় ভিড়ভাটা বেশি 
নেই। অধিবা্সীর সংখ্যা মাত্র দেড় 
লাখ। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীকে দেখার 
জনা কোথাও জনসমাবেশেব বিরাম 
ছিল না। অবশা তার শধো অনেকেই 
ছিল স্কুলের ছেলেমেয়ে । তারা সব 
জায়গাতেই ভারত ও সাইপাসের 


সাইপাস 2 এক নজরে 





কেপ আবনা95 
৬৯০টি 


/ 


মুলিম্পাস 
টোডো পর্বত 






পা সপসপ্পর 


ভ্মধাসাগর 


রাম্ীয় নাম £ 


দিমোক্রেটিয়া। হুঁবকি সাম £ সিবরিস কৃমহ্রিইয়েতি। 


আয়তন 2 ৩.৫৭৯ বর্গ মাইল 


জনসংখ্যা £ আনুমানিক ৬৩৫,০০০ (বৃদ্ধির হার 0.৮ শতাংশ) ৬ 


রাজধানী £ নিকোসিয়া 
মুদ্রা £ সাইপ্রাস পাউনড 
ভাষা £ গ্রীক, তুরকি, ইংরেজি 


ধর্স £ গ্রীক অরথোডকস, মুসলিম 


আন্তজর্তিক সম্পর্ক 


রাষ্টসংঘের সদসা 


নিকোসিয়া ০০৯৯ 


টি 


সাইপ্রাস প্রজাতম্দ্র। গ্রীক নাম £ সাইপ্রিয়াকি | & 


গোম্ধী-নিরপেক্ষ আন্দোলনের ও 


দেখান হল *৩৬ চৌরঞ্গি, লেন' 
ঘ্ববিটি। 

সাইপ্রাস সরকার প্রধানমন্ত্রীর 
সফরসম্গীদের. সৃখ-স্বাচ্ছন্দোর 
দিকেও সমান নজর রেখেছে। 
২২ জন এই সফরের সংগী হয়েছেন। 
তাঁদের সকলকেই রাম্ত্রীয়। অতিথি 


|বিজোকাব পাসে! 
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একটা বিট হা রুকন 
কার করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদেরই মত 
একজন দর্শক। শত্রুবার বিকেলের 
পর্যটকরা তাই আলাদা একটি 


এথেনস, ২৪ টিক 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেন এক 
আগ্হ্থী পর্যটক। পবম আগ্নহ নিয়ে 
তিনি গ্রীসের ঁতিহাসিক স্মৃতিচিহ্র- 
গুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন । আরু- 


প্রধান উৎপাদন £ মদ, জুতো, বসব, সিমেনট, আসবেসটস 
প্রাকৃতিক সম্পদ £ তামা, আসবেসটস, জিপসাম, নূন 

রস্তানি £ আসবেসটস, তামা, রেসিন 

আমদানি £ যন্ত্রপাতি, গাড়িব মন্ত্রাংশ, পেটরোলিয়াম, খাবার-দাবার 
সাইপ্রাসের বাবসা প্রধানত বৃটেন, সৌদি আরব, ইতালি, 


রোপোালিস দেখার জন্য এসময় 


সুযোগ পেয়ে গেলেন। 


র আরও অনেক পর্যটকের শ্রীমতী গান্ধী এদিন সালোয়ার 
ভিড়) সেই ভিডের মাধা হঠাৎ কামিজ পরেছিলেন। সাধারণত 


শি, 
৬ 
১ « 


গ্রীস, মারকিন যুক্তরাল্টু, সিরিয়া 


সহ্গেই চলে। 


পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এদের 
উৎসাহ এমনই আন্তরিক ছিল যে 
কোথাও কোথাও দেখলাম পৃলিশের 
কবড়ন ভেঙে অনেকে হানডশেক 
করার জনা পধানমন্ত্ী ইন্দিবার 
দকে ছুটে আসছে । শ্রীমতী গান্ধী 
হাদেব অনেকের সঙ্গে হাত মেলা, 
ঘার জনা এগিয়েও যাচ্ছিলেন মাঝে 
নাকে । 


এখানকার কাগজ গুলোতে প্রধান- 
মন্তীর সফর বেশ ফলাও করে পচার 
করা হচ্ছ্বে। প্রথম পাতাতেই শ্রীমতী 
গান্ধীর একাধিক ছবি দেওয়া হয়েছে, 
ঘবরও থাকছে বেশ বড় করে। রঙিন 
টলিভিশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর 
বস্ভূত খবন দেখান হচ্ছে । এমনকি 
তাঁর সফর উপলক্ষে টিভি তে এদিন 


সিরিয়া, লেবানন এবং লিবিয়ার 


হিসেবে গণা করা হচ্ছে। হিলটন 
হোটেলের একটি অংশ প্রেসর্ম . 
হিসেবে বাবহার করার চমতকার 
বাবস্হা করেছেন এরা। 


প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সফর করার 
জন্য দূরদর্শন, আকাশবাপী এবং 
সরকারি প্রচার ম্যধামগুলি ছাড়া 

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে সাতটি 
সংবাদসংস্হার প্রতিনিধিরা নিবচিত 
হয়েছেন তাঁরা হলেন হিন্দৃস্হান । 
টাইমস, ইনডিয়ান একসপ্রেস, 
নাশনাল হেরালড, পি টি আই, ইউ 
এন আই, ডেকান প্রনিকল এবং 
পরিবর্তন-এর সাংবাদিকরা । সারা 
ভারতে আঞ্চলিক ভাবায় প্রকাশিত 
পত্রিকাগৃলি্ন মধো পরিবর্তন-ই 
একমাত্র এই সৃযোগ পেয়েছে। 0 ঢ 


8 





এমন পোশাক তিনি পরেন না, তবে 
খাড়া পাহাড়ে ওঠার সুবিধার জনা 
এমন পোশাক খুব উপযোগী হয়ে 

ছিল। নৃতান্ত্রিক সম্পদ রক্ষ ণাবেক্ষ- 
ণেব জনা নতুন তৈরি মিউর্জিয়মটিও 
তিনি ঘ্বরে ঘরে দেখেন। এখানে 
এঁতিহাসিক স্মৃতিচিহ্গগুলিকে পরি 
বেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচাবার 
জনা সরকারিভাবে নানা চেষ্টা 

০রিত্র হয়েছে, সেটাও লক্ষা কবাব 
মত। 


বিদেশি বিশিম্ট অতিথিদের 
সুবিধার জন্য অনেক সময় যেমন 
সাধারণ দর্শকদের কোন কোন 
জায়গায় ঢোকা সাময়িক বে নিষিদ্ধ 
করা হয়, গ্রীন সরকার শ্রীমতী 
গান্ধীর জনা তেমন অবশা করেনি। 
ফলে সাধাবণ পর্যটকরা গ্ীক 
পূরাকীর্তি দেখার সঞ্গে সঙ্গে 
পরথিবীর এক বিশিষ্ট নেত্রীকেও এক 
পহমায় দেখে নেবার সুযোগ 
পেলেন। 


শই নয়, কোন কোন 
চি 
যে শ্রীমতী গান্ধীর সঙেগ হানডশেক 
করার জন্য অনেকে একেবারে 
কাছাকাছি চলে আসেন। অনেকে 


্ি 


আবার ঝটপট তাঁর ছবি তুলতেও, 


ঙ্ 


শৃরু করে দেন। এক সময় তিনি দূ 
হেসে বলেই ফেললেন, এ তো দেখছি 
এখানে এসব দেখতে 'আসার মূল 


25 5) 0৭. ২৯৭ 
৭ $ হজ রি ও এছ তত সুজাত ৮ 


৩৭ / পরিবর্তন ১৯ অকটোবর ১৯৮৩ 


বাপারটাই হয়ে দাঁড়াল ছবি তোলা 


শ্রীমতী গান্ধী গ্রীসের সাংবাদিক 
দেব সব পশ্নের জবাব বেশ দক্ষতার 
সঙ্গেই দিয়েছেন। তবে বিবি সি ব 
সংবাদদাতার আফগানিস্তানে বশ 
সেনাবাহিনীর উপস্হিতি সংক্রান্ত 
প্রশনটি ছাড়া আর কারোর কোন 
অর্পীতিকর প্রন ছিল না। বি বি সি- 
র সংবাদদাতা রুশ সেনাবাহিনীর 
উপস্হিতি বিষয়ে ইন্দিরার মতামত 
চেয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী তার 
উত্তবে বললেন, আমরা যে কোন 
দেশেব মাটিতে ধিদেশি সেনা 
বাহিনীর উপস্হিতির বিরোধিতা 
করেছি। আফগানিস্তানও পৃথিবীর 
বাইরে নয়। আফগান সধকারই এই 
সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানিয়েছিল । 
এখন তারা পরিস্হিতি খতিয়ে 
দেখছে। 

মার একটি প্রশ্ন ছিল £ ভারত 
যদি পারমাণবিক অস্ত্রের বাবহার 
না ই কৰববে তাহলে পরীক্ষা চাঙাল 
কেন” শ্রীমতী গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে 
উত্তর দেন, আদর্শগত এবং বাস্তব 
উভয় কারণেই আমরা পাবমাণবিক 
শক্তির অধিকারী হচ্ছি। তবে 
আম্হজাতিক নীতি-নিয়ম রক্ষা 
করেই শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক 
পরীক্ষা চালান হয়েছে? 

এই সাংবাদিক সম্মেলনের পরেই 
গীসে ভারতের রাষ্ট্রদূত আর বি 


£ 
$ 
পা 
রঃ 
ব্‌ঃ 
ঠ 
টে 


০৯ 


রি ১ ০ ক. 





যদি কোন কারণে আপনার জীবন 
দুঃখময় হয়ে যায় তাহলে লজ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা লকাবেন 


না। এর ফলে জাগনার বিবাহিত 
বনের আনন্দ নষ্ট হতে পারে । যথা 


সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শি ও যৌবন 
পুনরায় লাপ্ত করে দুঃখকে সুখে পরিপত করা যায় । দুর্মত 
জড়িবুচী এবং মূল্যবান ডস্মযুক্ত প্রাচীন শাঙজীয় আমুরেদিক ফর্মুলা 
হাকোন এক সময়ে কেবলমান্ত রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
ছিল এখন সেই শক্তিবন্ধক কর্মূলার চিকিৎসায় আপনিও 
যোগমুস্ত হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ জানন্দ ফিরে 
পেতে গারেন। জাপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 
করুম বা রোখের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামুল্যে পরামর্শ নিন। 
সমজ পঞ্জ বাবহার গোপন রাখা হয় । মহিলারাও নিজ সমস্ত 
রোগের জন্য পরামর্শ নিতে পারেন। 
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তাছাড়া 
প্রধানমন্ত্রী আনদ্রিজ জি পাপানদ্র ও 
সস্ত্রীক এখানে উপস্থিত ছিলেন। 
বলা যায় অতীতের এঁতিহাবার্দী এক 
বিরাট বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নক্ষত্র 
সমাবেশ হয়েছিল এই ভোজসভায়। 
খ্যাতিমান গায়ক ডায়োনিসাস সাবা- 
লাপোলাসের সঙ্গে কথা বলছিলাম 
এক ফাঁকে। তিনি বললেন, ভারত 
তাঁর স্বপ্নের দেশ এবং একদিন 
তিনি ভারতে নিশ্চয়ই গান গাইতে 
যাবেন। গ্রীস তার প্রাচোর শিকড় 

মমহিত। তাঁর মতে, মন 


হচ্ছে না? 


তাহলে এখনই আ।পলার লিয়মিত 


১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ ' 
০ষ্কান নং -৪৯-০০৬৩৬ 


পাদ 
মিঃ 
ঃ ৮1 রর 


্ আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, বাযবসায়ী £ 


» আপনার কি স্স্বতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে £ 


গম আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল 
হয়ে পড়ছেন £ আপনার ঘুম ঠিকমত 


1. চা 


৮) 
৮ 


প্র 

২ ॥ ৭ ই. ২ 

৮ € ১ "৮ 
রে, 1) সি 
মু ”£ রে 

১৫ 


লে 
নম ং 


এবং এজ 


পাঞ্চাতা-অনৃসারী নয়, বরং তা 
প্রাচোর। 

বহ্‌ আমন্ত্রিত অতিথি বাক্তিগত- 
ভাবে শ্রীমতী গাম্ধীর সঙ্গে পরিচিত 
হবার জনা আগ্রহ দেখান। এই 
ভোজফ্রভায় এক ফরাসি দম্পতি 
আমার কাছে জানতে চাইললন, 
শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাঁরা হ্যানড- 
শেক করতে পাববেন কিনা । এক 
শিক দম্পতি তো আমাকে বলেই 
বসলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা 
শ্রীমতী গাম্ধীকে দেখতে চায়, 
পরদিন থিয়েটারে কি তাঁকে নিয়ে 
যাওয়া ঘাবে ১ 


21515 
আর একটি পুরাকীর্তি 
দেলফি দেখতে গিয়েছিলেন । পার. 
















সাপ লি পি াশিপিলিতি ই র্‌ 
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কর্টি ১৭ » ঠা ৩ 
রি ২ 5 ১৮ এ এ 


নাসুস পাহাড়ের নিচে রয়েছে,এই ছিলেন সূর্যদেবতা। কাবা, সংগীত, 














অবিস্মরণীয় দেলফি। এখানেই 





রাষ্ট্রের নাম £ ডেমোক্রাতিয়া তিস ইলাদোস। 
রাজধানী £ এখেনস। 
জনসংখা £ আনুমানিক ৯৭ লাখ। 








জনবৃদ্ধির হার £ আনৃমানিক 0.৭ শতাংশ। 
ভাষা £ গ্রীক। 
রাষ্ট্রপ্রধান £ রাষ্টপতি। 







ধর্ম £ গ্রীক অবথোডকস। 
প্রধান খনিজ £ আকরিক লোহা, বকসাইট, দস্তা, সিসা, রপো, 
ম্যাংগানিজ। 

প্রধান কৃষি £ গম. শাকসবজি, আলু. আর, বারলি, মেইজ. তৃলো,' 
অলিভ তোল। 

উৎপাদন £ বস্ত্র, পেটরোলিয়ম, জাহাজ, ইস্পাত। 

আমদানি £ মাংস, কয়লা, তেল। * 

রপ্তানি £ তামাক, ফলমূল, তুলো। 

জাতীয় সঙ্গীত £ এথনিকোস হিমোস (স্বাধীনতার জয়গান গাই)। 
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ফানসে 





. প্যারস, ২৫ সেপটেমবর £ 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্যারিসে এসে 
পৌছলেন। ফলানসে অবশা এটা তাঁর 
রাষ্ট্রীয় সফর নয়। ফরাসি রাষ্ট্রপাতি 
এইচ এন মিতেরাঁর বিশেষ আম- 
ন্ূণে নিউ ইয়রকে যাবার পথে তাঁর 
এই যাত্রা-বিরতি। বিমানঘাঁটিতে 
নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গারড অব 
অনাব দেওয়া হয় । ফরাসি মন্তিপরি- 
ধদের একজন সদসা বিমানঘাঁটিতে 
তাঁকে অভ্র্থনা জানানর জনা 
এসেছিলেন । 


রবিবার, তাই পাবিস শহর ; 


একেবারে শনশান। জুলজুলে সূ্যা 
লোক য়েন ভারতীয় 
স্বাগত জানাবার জন্য তৈরিই ছিল । 
সন্ধ্যেবেলা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা 
করার জনা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি 
ভবনে গেলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁকে 
অভার্থনা জানাতে ঠিক দরজার 
মুখটিতেই দাঁড়িয়েছিলেন 

প্যাবিসের ভাবতীয় ক্টনীতিকবা 
শ্রীমতী গান্বীব এই সফবে খুবই 
আশাম্বিত। তাছাড়া, দুই নেতার 
মধো আলোচনাও বেশ ফলপ্রসূ 
হয়েছে। ভারত বিভিম্ন ক্ষেত্রে 
বিশেষত পৃতিরক্ষা বাপারে ফরাসি 
সাহাযোব ওপব অনেকখানি নির্ভর 
করে আছে। দুটি দেশ নানান 
বাপারে খুব কাছাকাছি এসেছে। 
এর মধো আছে আর্থিক এবং 
সাংস্কৃতিক দিক। শল্তি, পরিবেশ, 
রেলওয়ে, মহাকাশ গবেষণা এবং 
পর্যটন তো আছেই |. 


পারিসের ভারতীয় দূতাবাসের 
জনৈক মুখপাত্র আমাকে বললেন, 
ভারত এবং ফানসের মধো বাণিজা 
ও আর্থিক সহযোগিতা গত কয়েক 
বছরে উদ্দেেখযোগাভাবে বেড়েছে । 
দুটি দেশই বেশ কয়েকটি চুক্তিতে 
পড়াও পরিষ্কার । ধাতৃবিদ্যা, টেলি- 
কম্ডিনিকেশন, এবং 
প্রযুক্তিক ব্যাপারে অনেকগুলি চৃক্তি 
দুদেশের মধ্যে আগেই হ্বয়েছে। 
ভারত-ফ্কানস যৌথ কমিটি এবং 
কয়েকটি কার্যনিবহিক গোচ্ঠী বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার 
জন্যে প্রতোক সা 
বসে। আলোচনা নয়া 
৯০ 
সালের ১ জানুয়ারি ভারত-ফরাসি 
যৌথ কমিটির পরবর্তী আলোচনা- 
সভা বসবে সম্ভবত প্যারিসে। এ 
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জানাতে এগিয়ে এলেন 





প্রসঙ্গেই বলা যায় ১৯৮০ সালে নৈতিক এবং বাণিজাক সম্পর্ক 


ভারত ও ফানসের মধো বাণিজোর 
পরিমাণ ছিল ২৯৬ কোটি ৪২ লাখ 
৬৭ হাজার ফাংক। ১৯৮২ সালে তা 
বেড়ে দাঁড়াল ৭৯৭ কোটি ১৭ লাখ 
৬৫ হাজার ফুাংকে। 

ইদানীং ফানস সৃক্ষণাতম আধুনিক 
যন্তপাতির একটা জর । বিশেষ 
কবে ইলেকট্রনিকস আর টেলিকমিউ- 
নিকেশনের কথা তো আগেই বলা 
দবকার। ফানসের সরকারি সংস্হা 
সি আই টি-আঙকাতেল ইলেকটুনিক 
যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা গড়ে 
তুলছে 'গোন্ডায়। খুব শীঘ্ই আরও 


“দুটো কারখানা তারা গড়ে তুলবেন 


বলে আশা করা হচ্ছে। এই তিনটে 
কারখানা শেষ হলে ভারত টেলি- 


' কমিউনিকেশন পদ্ধতি পুরোপুরি 


করায়ন্ত করতে পারবে । শুধু তাই 
নয়, হয়ত তা বাইরেও রপ্তানি 
করতে পারবে বলে অনেকের 


সরা 


কাজেও ফানসকে সাহাযোর হাত 
৮০০ ৬৯ 
কয়লা খনিতে আধৃনিকতম 
নিদ্যা প্রয়োগ, জীবাণু নিয়োধক টিকা 
তৈরির প্রকল্প, বিজ্ঞানচচাঁ কেন্দ্র 
তৈরি এবং সম্ৃদ্রবিজ্তানে সহযোগি- 
তার জনা ফরাসি সাহাযা নিয়ে 
আলোচনা শুর হতে পারে বলে 
জানা গেছে। 

১৯৮২ সালের ন।'ভমবর মাসে 
ফরাসি রাষ্টপতি মিতেরাঁ-র ভারত 
সফরের সময় ভারত-ফানস অর্থ- 





বিষয়টি অতিরিক্ত গুরুতু পেয়েছিল, 
“কেননা এ সময় অর্থনৈতিক সহ- 
যোগিতা সম্পর্কে দূদেশের মধ 
আলোচনা বিশেষ স্হান অধিকার 


. করেছিল । সৃক্ষযতম আধুনিক প্রযুক্তি 


পারবার্ধতা দ্বিতীয় সংস্করণ 


প্রামাণ্যাপুণ্য জীবন কথা ও 
অলৌকিক লীলামাহাত্মা 


আন্যাপীতের “সাধিকা 
শ্রীআী নির্মলা মা, 
লেখক £ গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবতাঁ 


15১4২ 










কিছুনা 
1075 ধু ্ 188 বু 


চে 


স্বাগত 








সম্পর্কে ভারতের ত্রমবর্ধমান দাবি 
এবং তা গ্বীকরণের ক্ষমতা মেনে 
ফানস নানতম শর্তের ভিত্তিতে 
সরবরাহে স্বীকৃত হওয়ায় আশা 
করা যায় আগার্মী কয়েক বছরে 
ভারত ফ্চানস আর্থিক সহযোগিতা . 
অবশাই বজায় থাকবে। 


ভারতের সংস্কৃতির কয়েকটি 
বাপারে ফরাসি জনগণ বিশেষ 
আগ্রহ দেখিয়েছেন। তার মধো 
ভারতীয় ধ্রপদী সংগীত এবং নাচও 
রয়েছে । ১৯৮৫-রসেপটেমবর থেকে 
১৯৮৬ র মারচ মাস পর্যন্ত ফানসে 
একটি ভারত উৎসব করার জনা 
ভারত এবং ফানস উভয় সরকারই 
একমত হয়েছে । এই উৎসবে ধ্রাপদী 
শিপ, বয়নশিন্প, লোকশিল্প এবং 
সমসাময়িক চিত্রশিন্প ইত্যাদির মত 
গুরুতৃপূর্ণ কয়েকটি ব্যাপার এই 
উৎসবের অন্তর্ভূক্ত হবে। তাছাড়া 
উৎসব চলার সময় ভারতের কয়েকাট 
'শাশ্রাবা শিল্পও অনুষ্ঠিত হবে। 





গ্রন্থথানতে সহজ সরল ভাষায় শ্লীশ্রী নিলা মায়ের 'দিব্ঞজীবন ও 


সমাধিলন্ধ অনুভূতির কথা লেখক বর্ণনা 
্গীবনী গ্রন্থখানি পাঠক মান্ুকেই আভড়ুত করবে । এই গ্রন্থপাঠে 


করেছেন । হদয়স্পশা 


শ্রীশ্রী অন্নদা ঠাকুরের সুযোগ্য শিষাার কম ও ধমময় জীবন সম্পর্কে 


অবাহত হতে পারবেন । 


নিলা মার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করতে 
। | করতে পাঠক এক অনাবিল আনন্দের শিহরণ অনুভব করবেন। 


গ্রন্থথানর প্রচ্ছদ ভাবোদ্দীপক ও মনোরম। ছাপা পারচ্ছাব। মূল্য ঃ 


১২০০ টাকা, এখনই সংগ্রহ করুন । 
প্রাপ্তিস্থান £ ক) আদ্যাপাঠি মন্দির, দাঁক্ষণেশ্বর | 


খ) গ্লোব লাইবেরী 


ও মহেশ লাইব্রেরী, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা । গ) দাক্ষিণেশ্বর 


কালীবাড় বুক স্টল, দাক্ষণেশখবর | 
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জি.জাব্‌, এস. ফি? 
গাসকেট রিলিজ সিস্টেয এমনই এক অভিনব উত্তাবিত 
যাবদ্বা যার ফলে গ্রেশারে রা। করা জল গরম করার 
মতোই নিরাপদ হয়ে গেছে । ঢাকনার রাবার গাসকেটের 
গপয়ে খাঁজ থাকার ফলে ভাপ যখন বিপদসীমায় 

পো বায় তখন তা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে গারে। 

জি. আর, এস. ব্যবস্থা নতুন প্রেস্টীজকে একমাত্র সম্পণ 
নিয়াগদ প্রেশার কুকার করেছে । 
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কি ভাষে তাকাজ করে? 

সব প্রেশার কৃকারই তাড়াতাড়ি রানার জন্যে ভাগের 
সাহায্য নেয় । কখনো! কখনো প্রয়োজনের তুজনায় 
ভেতরে বেশী তাপ তৈরী হতে পারে । সাধারণ 

জবস্থায় ঢকনার ওপরের ফুটে। দিয়ে ত। বেরিয়ে যায় । 
এই ফুটোটি যদি খাবার জয়ে আটকে যায় তবে 

কুকার ফ্রেটে যেতে পারে। 


হাথ কোনও কারণে ত।পের চাপ স্তদ্ধি পেজে নতুন 
গ্রেস্টীজ-ঞর জি. আর. এস, ব্যবস্থার ফলে পাবার 
গাসকেটটি বেড়ে যায় এবং তা খাজের মধো দিয়ে বেরিয়ে ব্যাঙাত কয়ে না। 


' এনে ভাপ বের হয়ে যেতে দের- সম্পণ নিরাপদ ও1বে। একেবারেই নয়। 
আপনাকে মা করতে 


৮ চি 
চা হবে তা হলো, ভাপ র্‌ 
&। একবার বেরিয়ে গেলে 


যা 





০১১৭৪, একটি ঢামচের সাহাযে! 
জি. জার, এস্‌. ফেন অত্যাবশ্যক ? রাবার গাসকেউচি খাজে ঠেলে 
খন আপনার সেফ প্লাগ গাঞ্টাচ্ছেন তখন হয়তত। কয়ে দিয়ে খাঁজটি পরিচ্কার ৃ 
আপনি নকল প্লাগ কিনতে পারেন । বিপদের মৃহর্তে এটি করে নিয়ে ফের ব্যবহার করা। চু 
কাজ করবে না। দুর্ভাগাক্রমে আপনি আসল ব। নকল এমন একটি কুকার হা একটি ছোট বাজ্যাও ৃ 
সেফ প্লাগ চিনতে পারবেন না। কেন সম্ভাবনার শিফার চালাতে সাজান আর, এস্‌. মনভুম প্রেন্টীজকে ধারা ভাজতে প্রথম গোলার 
হবেন ? জি. আর্‌. এস. কখনো কাজে বার্থ হয় না। এমন ভাবেই তৈয়ী করেছে । কুকার ঠকতত করেছে 





18805) 123 ৪৬? ০82 


'ডারর জানস সাংস্কৃতিক ভাদাট.. 
পদান কর্মসূচি অনুযায়ী ৮৮ 
বিষয় ..বৃপায়ণেও তৎপরতা রুরু 
হয়েছে। এর মধ্যে আছে ছাত্রদের 
স্কলারশিপ  প্রধর্তম, নৃতাত্বিক 
বিষয়ে সহযোগিতা, সংক্রান্ত 
বিদ্যা ইত্যাদি। একই কাঠামোর 
মধ্যে দুই দেশের বই পরস্পরের 
ভাষায় অনুবাদ করার এক গৃরুতুপূর্ণ 
কর্মস্চিও নেওয়া হয়েছে 


আগামী দৃবছরের মধো নতৃন 
নতুন ক্ষেত্রেও এই সাংস্কৃতিক 
আদানপ্রদানের সুযোগ বাড়ানর জনা 
পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে এটাও 
্গানা দরকার। জরজ পঁপিদু সেন- 
টারে এবছরের প্রথম দিকে তিন মাস 
ধরে যে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব 
হয়ে গেল তা রীতিমত সফল হয়েছে 
এটা সকলেই জানেন। ফুানসে 
একটিমাত্র সংগঠন এত দীর্ঘ দিন ধরে 
বিদেশি চলচ্চিত্র আর কখনও 
দেখাননি। 


তবে ফানসের সঙ্গে সম্পর্ক 
তৈরিতে ভারতের সবচেয়ে বেশি 
আগ্রহ পতিরক্ষা পশনটি ঘিরেই। 
ভারত সরকার ১৯৮২ সালে প্রতি- 
বক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে ফানসের 
সঠ্গে একটি বোবাপড়ার চুক্তি 
করেছে। ফানস খেকে ভারতে 
প্রতিবক্ষা সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র 
পদ্ধতি, প্রতিরক্ষা দক্ষতা এবং 
পযৃত্তি সবববাহে সহযোগিতার 
জনা দূই সরকার তাদের একান্ত 
ইচ্ছা বাত, কবেছে এই চুক্তিতে । 
ফলে দুটি দেশই এখন পারস্পরিক 
ম্বার্থসংশিলিষ্ট বিষয়গুলি খুঁজে 
দেখছে এধং গত বছর প্রতিরক্ষা 
ক্ষেত্রের ব্যাপারে দূ দেশের মধো 
যোগাযোগ  উদ্েলখযোগা রকম 
বেড়েও গেছে । আবার উদ্দেেখযোগা 
ব্যাপার হল, মিরেজ ২০০০ বিমান 
সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি- 
দ্বাক্ষর। এর মধ্যে বিমানের ডিজা- 
ইন এবং বিমান সরবরাহ দৃই-ই 
আছে। সেই সঙ্গে আছে তান 
রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিরও শিক্ষা। 


এছাড়া মহাকাশ ক্ষেত্রেও 
সহযোগিতার রয়েছে। 
চুক্তির ফলে ভারতীয় বিমানবাহিনীর 


অফিসাররা উচ্চতর শিক্ষার জনা 
ফরাসি প্রতিরক্ষা স্কুলগুলিতেও 
যেতে পারবেন. বলে ঠিক হয়েছে। 
নয়া দিললির ন্যাশনাল ডিফেনস 
কলেজে ইতোমধ্যে করামি বিমান- 


বাহিনীর একজন জভিদার এডি 


পাঠত্রমমও চালাচ্ছেন। ভারতীয় 
বিমানবাহিনীর টেসট পাইলটরা 
এবং য্সাইট £টেসট ইনজিনিয়াররা 
ফরাসি বিমানবাহিনীর শিক্ষাপ্রতি- 
ঘ্টানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বলে জানা 
গেছে। প্রতিরক্ষা নিয়ে আরগু নানা 
ব্যাপারে আলোচনার জনা এবং 


৪১ / পরিবর্তন ১২ অকটোবর ১৯৪৩ 





প্রধানরাও পরস্পরের দেশে ঘুরে 
গেছেন। 


প্রতিরক্ষা কর্মীরা ছ্বাড়াও ভারতের 
গবেষণা ও উদ্নয়ন প্ংগঠন এবং 
নিমর্শ সংস্হাগুঁলির অনেক বিজ্ঞানী 
ও ইনজিনিয়ার প্রতিরক্ষা বিভাগের 
জনা নতৃন উৎপাদনে প্রযুক্তিগত 
পরামর্শ, উচ্চতর প্রযুক্তি কৌ শল 
আয়ত্ত করার জনাও ফুানস ঘুরে 
গেছেন। এই সংস্হাগুলির মধো 
আছে আরোনটিকাল ডেভেলপ 
মেনট এসটাবলিশমেনট, গাস টার 
বাইন রিসারচ এসটাবলিশটমেনট, 
আই এন এ এস ইনটিগ্রেশন 
অরগানাইজেশন এবং টারমিনাল 
ব্যালিসটিক রিসারচ অরগানাইজে- 
শন ইত্যাদি। সকলেই জানেন, 
সেনাবাহিনীর হাতে আধুনিক সর- 
ঞ্জাম সব সময়ই থাকা চাই এবং তার 
জন্য দরকার প্রতিনিয়ত আধৃনিকতম 
প্রযুক্তি এবং সরঞ্জামের সংযোজন । 
ভারত ও ফ্ুানসের সহযোগিতা 
সেদিকেই লক্ষা বেখে গড়ে উঠছে। 
আশা করা যাচ্ছে আগার্মী দিন 
গুলিতে তা বাড়তেই থাকবে । ফলে 
আমাদের দেশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জামে 
ভ্রমেই স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবে। 


ফানসের নিজের অর্থনীতিই খুব 


'ধারাপ অবস্হায় আছে। আপাত- 


দৃথ্টিতে অবশা সেটা বোবা যায় না। 
তেইশ বছর আগেকার আমার দেখা 
প্যারিসের তৃলনায় এ একেবারে 
নতৃন শহর । বহ্‌ পূরনো বাড়ি ভেঙে 
ফেলা হয়েছে, আর গড়ে তোলা 
হচ্ছে নতুন নতৃন এলাকা। গাড়ির 
সংখ্যা প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেছে। 
কিন্তু ফরাঙ্ি জনগণ বর্তমান 


আর্থিক পরিচ্হিতিতে মোটেই সৃখী 
নন। প্রায় কুড়ি লাখ বেকার। 
আয়করের হার সারা রযধ্যে 


এখানেই সবচেয়ে বেশি । উল্লেখ 
করা যেতে পারে, ভারতে সবচেয়ে 


বেশি পর্যটক বৃটেন থেকে, 
তারপরই ফরাসি পর্যটকদের 


স্হান। প্রতিবছর প্রায় ৬ হাজার 






ফরাসি পর্যটক আসার সংখা অনেক 
কমে গেছে। 


পাভিন রানার 


প্রেসিডেনট মিতেরাঁর মধো পার 
স্পরিক সম্পর্ক নিয়েই মূলত আলো 
চনা হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


' দের ধারণা, ফানসের সঙগো' সম্পর্ক 


দূ করে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর 
সোভিয়েত নির্ভরতা পাশা সমা, 
লোচনার ধার অনেকটা ভাতা করে 


'দিতে চান। ফবামি পসিডেনটের 


পঙ্গে আলোচনায় শীঘতী গান্ধী 
একটি ফুেনচ-ইনডিয়া ইনসটিটিউট 
গঠনের ব্যাপার নিয়েও কথা বলে. 
ছেন। 

ফরাসি রাল্টপতির সঙ্গে কথ! 
বলার সময় বিকাশশীল দেশগুলিকে 
অধিকতর মার্থিক সাহাযা দেবার 
নীতিটি বোঝাতে পেরেছেন বলেই 
মনে হয়। ফবাসি রাম্টুপরি ঘোষণা 
করেছেন বিশ্বব্যাংকেব মারফং 
ফানস বিকাশশীল দেশগৃলিকে 
সাহায্যের নীতি চালিয়ে যেছে 
দায়বদ্ধ এবং তাৰ নিজের আর্থিক 
দ্রবস্হা সত্রেও এরকম সাতাযা সে 
পায় ১৭ শতাংশ বাড়িয়েছে । 


রাম্টুসংঘে ইন্দিরা 


শ্রীমতী গান্ধীর অবিসংবাদিত 
নেতৃতু বাম্টুসংঘের সদব দশ্তবে 
আর একবার বোঝা গেল: বিশ্বব 
বিভিন্ন গোষ্ঠী নিবপেক্ষ দেশের 
নেতাঝ। তাঁব নেহতে পুনবায় আস্হা 
জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। নিকাবা 
গুয়ার রাষ্ট্রপতি বলেছেন, হা 
নেতৃতুগোচ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন- 
কে সার্থকতার পথে নিযে যাব। 
প্যালেসটিন লিবা/রশন সবগানাই 
জেশনের জে এল তারাসি বলেছেন, 
এ ব্যাপারে তাঁর দৃবদর্শী এব: 
ন্যায়লিষ্ঠ নেতুত্ব তুলনাহীন। 

২৬ সেগটেমবর রাষ্টসংঘের 
সদব দপ্তরে সমস্ত গো'্তী-নিব 
পেক্ষ দেশের নেতাদেব উ পস্হিতিতে 
এই আন্দোলনের পধান হিসাবে 
শীমতী গান্ধী মঞ্চের ওপব গিয়ে 
বসেন। তাঁর পাশে বসে ছিলেন 
ভারতের পররাস্ট্রমন্তী নরসিংহ 
রাও। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বশ্ততায় 
পুরোপুরি নিরস্ত্রীকরণ, পশ্চিম 
এশিয়ায় শান্তিস্হাপন, ধা আমে 


র্িকার ঘটনাবলি এবং ইরাক ও 


ইরানের মধ্যেকার বিরোধ সংক্রান্ত 
প্রস্গগুলি তোলেন। খাজনৈতিক 
এইসব প্রসঙ্গের পাশাপাশি তাঁর 
বন্তব্যে তিনি আগামী বিশ্বের, 
বিশেষ করে উন্নয়নকার্মী দেশশুলিব 
ধথার্থ আর্থিক পথ সুগম করার গন 


নি মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ' 
জানা 





ল্০০৪প সপ 
পূর্ণ কর্তবা হিসেবে তিনি উদ্ণায়ন, 
কার্মী দেশগুলিব মধ্য আর্ধিব 
সঙ্রমোগিতার ওপরও জোর দেন । 


বাদ্টসংঘের ৩৬ডম সাধারণ 
পরিষদসভায় একটি অ-সাধারণ 
বাপার ছিল যে আগে থেকে এখানে 
কোন আলোচাস্চি তৈরি করে রাখা 
হয়নি। দিলল্সির শীর্ষ সম্মেলনে 
যেগৃলি প্রাধানা পেয়েছিল সেগুলিকে 
বেদ্দু কলেই এখানে আলোচনা শূরু 
হয়। এখানে কোন প্রস্ভাব নেওয়া 
হয়নি। প্রধানমন্ধী শ্রীঘতী ইদ্দিরা 
গাম্ধীর টিস্তার আদানপ্রদানের 
কথাই এখানে শুধু ভাব। হয়েছে । 


রেগনের সঙ্গে 


শ্রীযাতী গান্ধীর এবারের সফয়ের 
স্মার একটি সার্থক দিক হচ্ছে 
খারকিন যুততম্বাষ্টের রাষ্ট্র পতি রেগ- 
নের সঠ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা । 
সাধারণ পরিষন্চে ভাষণ ॥দবার 
জনো বেগন ২৬ সেপট্রেমবর লিউ' 
এখানকাব ওয়ালড়োফ হোটেলে 
শাবি সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ;আলো- 
চনা ধ্রন। আলোচনার সময় 
মারকিন পক্ষে উপস্কিত ছিলেন 
সেকবেটাবি অব স্টেট জে সৃলজ, 
ন্যাশনাল সিকিউরিটি আডভাইসর 
উইলিয়ম প্লাবক এবং রাষ্টুসংঘে 
মাধকিন প্রতিনিধি প্রমুখ । ভারতীয় 
পক্ষে ছিলেন পবরাচ্টু মনি নরপিংহ 
রাও, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা 
জি পার্থসারথি, প্রধানমন্ত্রীর প্রধান ' 
সচিব পি সি আঙ্েকজেনদার এবং 
পররাজ্টুসচিব রাসগোত্র। সবচেয়ে 
উন্লেখযোগা বাপার হল. রাষ্ট্রপতি 
বেগন প্রধানমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎ : 
কারের ইচ্ছাপ্রকাশে আনন্দিত 
হয়েছেন। 


এতেই বোঝা যায়,রেগন গোষ্ঠী, 
নিরপেক্ষ আন্দোলন শক্তিশালী 
আন্দোলন বলেই মনে করেন। 
রেগন যনে করেন, এই সাক্ষাৎকার 
আম্তর্জাতিক চ্ছিতাবস্হা বাড়াবে 
এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর 
কূরবে। 


শ্রীমর্তী গান্ধী এবং শ্রী রেগন 
দ্ূজনেই আশা প্রকাশ করেছেন যে, 
এই আলোচনার ফল ভালই হবে। 
মারকিন রাষ্টুপতি অস্ত্রসঙ্জা কমা- 
নর ওপর জোর দেন। শ্রীমতী 
গান্ধীও আশা প্রকাশ করেছেন, 
বিশাল শক্তি ও প্রভ্ত সম্পদশার্গী 
মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিবেকের 
দ্বারা চালিত হবে এবং উত্তেজনা ও 
অস্ত্রসম্ভার কমিয়ে এক সৃখী পৃথিবী 
গড়ে তুলবে। [0 
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আগামি এর ঘন আমেজে ডরা হ্রদের জাত হেকে 
ক্ষিন্ুতেই রেয়ার পারেন লা! 


আমেজে ভরা চায়ের সমু সন্ত 
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ু 
অবশ্য কটু কথা কিছু বলেননি কিছ্তৃ 


হয় তবে আঙ্লাদা একটা খন্ডের মানে 
দাঁড়াবে, রেগন প্রশাসনের পারমাণ- 
ধিক. অন্ত্র-প্রতিধোগিতার নীতির 
বিরুদ্ধে একজন পাাসিফিসট যেন 
প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। 'তিনি বল- 
লেন 

অস্ত্র প্রকৌশল এতগৃর এগিয়েছে 
'ষে তাতে শান্তি এখন গর অস্ত। 
আজকের দিমে পারা তস্ত্র- 
নিয়মে আরও ভয়ঙ্কর বিষয়ের 
আগমন ঘটছে। পারমাণবিক যুদ্ধ 
কখনই জেতা যায় না এবং কখনই 
সে যুদ্ধে নামা উচিতনয় । আমি মনে 
করি, বিভিন্ন সরকার মর্দি যুঙ্খ 
প্রতিরোধ করে তা হলে কখনই যুদ্ধ 
হবে না। রাষ্টরসংঘের অস্ত্র নিযল্ণ- 
নীতির মত আর কোন নীতিতে 
আমি এতখানি আচ্হাশীল নই। 

বন্তুতার অন্য অংশগুলিতে 


রেগনকে চিনে নেওয়া যায়। বঙ্তায় 


প্রতিযোগিতা চাগিয়ে তোলার 
ইউনিয়নকে যথা- 


৮ 1, রঃ চা ই 
্ ৮ 4. শব শু ্ 
প্র ২& 8 3 ভা 5 টু 
5১ শান ত শত চ014785৫ ইন: পোকা পীর দিষ্ঠে রি, চা যা 
রঃ এ - 1.5 
রর রা. 
ন্ স 


উপচ্ছিত ছিলেন ফালসের রাষ্ট্রপাতি নেন, গশতান্লিক রীতি এক হাত নিয়েছেন তিনি । . 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ফুঁসোয়া মিতেরাঁ ৪১০১৫৪৪-০ বললেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঙের 
রাষ্টসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ রাষ্ট্রপতি মাইকা স্পিলজাক প্রমুখ । দৃশ্য দেখা যায় মাকে মাঝে, তেমন. অস্ত্রের মজ্ত-হিসেব পুরোপুরি 
দিয়েছেন। এটি ৩৮তম অধিবেশন। বিকেলের স্লেনারি অধিবেশনে ছবির কথা কেউ এখানে আশংকা লৃফোচ্ছে। নতুন আঘিজ্ফৃত একটি 
সাধারণ পরিষদে রোনালডরেগনের এসেছিলেন মিশরের রাষ্ট্রপতি মহ- করেন না। রাডার এবং নতুন একটি ক্ষেপণাস্ত্র 
বন্তুতার পর শ্রীমতী গান্ধীর  ম্মদ হুসনি মুবারক। এ হিসেবে গ্লেনায়ি অধিবেশনে: আই সি বি এম) "সোভিয়েত 
ডাবণণ্ ও সংবাদপত্র- বেশ আত্রমণাত্রক ঘটনা ঘটতে সম্পর্কে রীতিমত শগ্ষফিত করে 
গৃলির আকর্ষণ করেছে  স্লেনারি অধিবেশন এমন একটি পারে। রাষ্ট্রসংঘেয় সংবাদদাতারা তৃলেছে। ৃ 
দর্শকদের আসন ছিল কানায় কানায় মঞ্চ যেখানে কোন বাধা ছাড়াই প্রেস বকসে তাই রেশন, শ্রীমতী রেগন গোম্ধী-নিরপ্পেক্ষ কয়েকটি 
ভর্তি। প্রেস বকসের অব্হা ততৈ- বক্তারা তাঁদের খোলাখুলি মতামত গান্ধী অথবা মিতেরাঁ যতক্ষণ দেশের বিষয়ে বললেন, 'সোভিয়েত 
বচ। বিভিম্ম গ্লেনারি সভার নিয়ম. জানাতে পারেন। বক্তৃতাগুলি সাধা-. বজ্তুতা করেন ততক্ষণ বসেই ছত্রছায়ায় ওরা ছত্ম-গোদ্ডী-নিয- 
হচ্ছে,হয় সেখানে রাষ্টুপ্রধান বক্তা রণত লিখিতই হবার কথা, কিন্ডুযে ছিলেন। নানা বিতর্কিত প্রসঙ্গ পেক্ষ।” মারকিন মৃকনান্টু পৃথিবীর 
করবেন না হয় প্রতিনিধিদলের নেতা কেউ তাৎক্ষণিক বক্তুতাও দিতে উঠছিল । প্রেস বকসে টিভি সারকিট প্রাচা ও পাশচাত্ো ভাগ 
বক্তা করবেন । সাধারণ পরিষদের  পারেন। এখানে এমন নিয়মও আছে আছে। প্রেস অফিস বা বিভিন্ন করার মিথ্যা নীতিকে মানে না। 
গ্লেনারি সভায় অন্য যেসব রাষ্ট্-. যে বিভিন্ন প্রতিনিধি বন্তুতা শেষ প্রতিনিধিরা প্রেসকে তাঁদের বন্তু-. বাস্তবের দিক থেকে মারকিন 
প্রধান ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ. -করার পর তাঁদের অভিনন্দন তার কপি ধরিয়ে দেন। যুঝ্ত়া্টু এরকম ব্যাপার়-অগ্ষীকার 
যোগা রোনালড রেগন, কেপভার.  জানানর জন্য সকলে হ্যানডশেক মারকিন রাষ্ট্রপতির বন্ততা কট. করে। এই দেশ কোন গোত্তীয় 
দের রাষ্ট্রপতি আরিসটাইডিস করতে -এগিয়ে আসেন। কোন নীতিক মহল এবং সংবাদজগতের নেতৃত্ব তো দেয়ই না, তেমন নীতিতে 
মারিয়া পেরেইরা, নিকারাগুয়া অভ্যাগত সাধারণ পরিষদের অধি- রীতিমত দৃষ্টি কেড়েছে। নিউ বিশ্বাসও করে না। 'গশতন্ত্রীদের 
প্রজাতন্ত্রের সামরিক শাসনাসংযোর্গ : বেশনে উপস্ছিত হলে তারা এমুন ইয়রক টাইমস প্রথম আধপাতা মধো অনেকেই, যারা নিজেদের 
রক্ষাকারী প্রশাসক কম্যানডার বিশ্বাস রাখেন যে শান্তি, পারমাণ-. ছাড়াও রেগনের পুরো বজ্জুতাটি স্বাধীন বলেও মনে করে সেই প্রাচা 
ড্যানিয়েল গরতেগা সাভেদ্রা বিক নিরস্ত্রীকরণে এবং অর্থনৈতিক ছাপতে তিন পাভা নিয়ে, নিয়েছে। : হচ্ছে কেন্দ্রশানিত এক সায়াজা। 
ময়ক্কোর রাজা , চীনের সহযোগিতা নিয়ে জাতিতে জাতিতে সেখানে জ্লিমতী গান্ধীর আমি বলব সেই কেন্দ্রটি হল 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী সব । এঁরা কোন মতানৈকা নেই। বাক্তিগত গোম্ঠী-নিরপেক্ত দেশের প্রতিনিধি-. মস্কো ।” হিযে 
সকলেই ২৭ সেপটেমবর বক্তৃতা স্তরে বিভিন্ন দেশের আগত দের সামনে দেওয়া বক্তুতাটি নিউ সাধারণ পরিষদের এই অধিবে- 
দিয়েছেম। - প্রতিনিধিরা কোন অবিশ্বাস বাঘৃণা  ইয়রক টাইমসে বেরোয়নি। মারকিনা শনে চীনের পররাশ্টুমন্ত্রীর বক্তা 

নবম প্লেনারি অধিবেশনের প্রকাশ করেন না। বড় জোর যুদ্ধরত রাষ্ট্রপতির সণ্গে শ্রীমতী গান্ধীর শুনলাম । নব্বই মিনিট ধরে বক্তা 
প্রথম বনতাই ছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। দুটি জাতির প্রতিনিধি দূ জন হয়ত একান্ত আলোচনার খবর অবশা দিলেন। বললেন, পারমাণবিক অন্তর 
বক্তার সয় গৃনুতৃপৃর্ণ বিবনেতৃ-.. নিজেদের মধ্যে বাফ্যালাপ করেননা কয়েক লাইন বেরিয়েছে এই জমা হয়ে আছে দুই বৃহত শত্তিরই 
তে যেন নক্ষত্র সমাবেশ ঘটেছিল।  কিংষা অতি ঠাণ্ডা ব্যবহার করেই কাগজে । হাতে । নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা চুক 


প্রত / পরিবর্তন ১২ অকটোবর ১৯৮৩ 


সত্ত্বেও পারমাণবিক অস্ধের ভায় . 
দেখান কিন্তু চলছেই । ভিনি নিরষ্ত্রী- ৷. 


করণের জন্য এক আন্তজাতিক 
সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব দিলেন। 
তাঁর বন্তৃতায় মারকিন 
নাম একবারও করেননি তিনি, কিন্তু 
আফগানিস্তানে রৃশ সৈনোর উপ 
স্হিতির প্রসন্গ তলে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের নাম কবে নিন্দে করলেন 
এবং এটা যে আন্তজাতিক নীতি- 
নিয়মেব বাইরে সেটাও জানিয়ে 
দিলেন। আফগানিস্তান থেকে 
বিদেশি সেনা সরিয়ে নেবার জন্য 
নির্দিষ্ট সময়ও জানাবার দাবি 
রাখলেন চীনের পররান্টুমন্ৰী । 

এই প্রতিবেদন যখন লিখছি 
তখনই মারকিন রাষ্ট্রপতির আসন্ন 
এপরিলে চীন সফরের কথা সরকারি- 
ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে । রাজনৈ- 
তিক পর্যবেক্ষকরা এই সফরের 
ওপর বেশ গৃন্বতু দিশ্ছেন। বিশেষত 
তাইওয়ান নিয়ে সম্প্রতিকালে মার 
কিন-চীন সম্পর্ক একটু ক্'ণ হয়ে 


ছিল। এ অবস্হায় স্ফরটির গৃবৃত 
তো থাকতেই পারে। 
এখানে শ্রীমতী গাম্ধীর বহৃপ্রতি- 


বৃদ্ধিদীস্ত। বক্তৃতার ভাষা ছিল যেন 
সাহিতোর অংশ। তবে বত্তবোর 
মূল বিষয়টি তা কখনই দ্ু্ণ 
করেনি। তিনি তাঁর বত্তুবো ভয়াবহ 
অস্ত্র-প্রতিযোগিতার পেছনে দৃই 
বৃহৎ শত্তিকেই আঘাত করতে 
চেয়েছিলেন কিন্তু সরাসরি সে 
আক্রমণ করেননি, ইঞ্গিত দিয়েছেন 
মাএ । বললেন, 'নিরাপত্রার নামে 
দানবিক অস্ত্রপন্ধতি গ্ৃহাণেব প্রি 
নিয়ত অন্বেষণ ৮লছেই। ভারত 
এবং অন্যানা গোচ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশ 
স্হিরপতিন্ত ত্য সাধাবণভাবে 

সার্বিক নিরস্ত্রীকরণই প্রকৃত 
কাস্ষিত নিবাপন্তা এনে দিতে 
পারে। পারমাণবিক শত্তিধর দেশ 
গুলি মানবতাধ কাছে দায়ী । যেকোন 
পরিস্হিতিতেই পারমাণবিক অস্ত্র 
বাবহারের প্রয়োজন দেখা দিক না 
কেন তার আগে প্রথম পদক্ষেপ হবে 
নিরস্ত্রীকরণের জনা আলোচনায় 
বসা এবং সমস্ত'রকম পারমাণবিক 
অদ্তের উৎপাদন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা 
বন্ধ করা।' 

শ্রীমতী গান্ধী নানা পর্জলন্ত 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। 
বন্তনবা বেখেছেন দক্ষিণ আমেরিকা 
ও নামিবিয়ার জাতিভেদ তন্ত্র, 
পচ্চিম এশিয়ার সংকট, পথিবীব 
বিভিন্ন স্হানে শান্তির 
বিভিন্ন হুঙ্কার এবং পালেসরিনীয় 
জনগণের চরম দূর্দশা নিয়ে। 

বত্তদবো আফগানিস্তান প্রস 'গও 
ছুঁয়ে গেছেন তিনি । বললেন, গোম্তী- 
নিরপেক্ষতা হস্তক্ষেপের বিরৃত্ধে। 


য়ন ঘটান । এই আন্দোলনে পারস্প- 
বিক হানাহানির কথা অস্বীকার 
করা হয়। এর অস্তার্থক দিক হচ্ছে 
পদ্ধতি নির্বিশেষে বন্ধৃত্বের ইচ্ছা। 
সরকাবের পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ নিজে- 
দের ব্যাপার । 'মানবিক মূলাবোধের' 
উন্নয়ন বাতিয়েকে যে বস্তুগত 
প্রগতি সম্ভব নয় সে ব্যাপারটির 
ওপর জোর দেন । তিনি বলেছেন, 
নতুন" অর্থনৈতিক সূত্র অর্থনীতি, 
সমাজ বা সংস্কৃতির ধারায় আবদ্ধ 
থাকতে পারে না। সব কিছু নিয়েই 
এই অর্থনৈতিক সূত্র এ তার 
চেয়েও বড়। 'আমরা নতুন এক 
আন্তজাতিক মানবিক সংক্তা তৈরি 
করব, যেখানে সমবেদনার দ্বারা 
চালিত হবে শক্তি, যেখানে সমগ্র 
মানবতার কলাণেই' নিয়োজিত হবে 
জ্ঞান ও সামর্থা।' 


অধিবেশনে “মেরুন রঙের সৃন্দর 
একটি শাড়ি সা এসেছিলেন 
শ্রীমতী' গান্ধী। তরৃণতর আর 
উদ্দীগত দেখাচ্ছিল তাঁকে। তিনি 
যখন অধিবেশনকক্ষে ঢুকলেন তখন 
১৫৮টি দেশের উপস্হিত প্রতি. 
নিধিরা তাঁকে উল্লাসে অভিনন্দিত 
করলেন। 


এই অধিবেশন উপলক্ষে বোম- 
বাই-এর কোমপানি মহেন্দ্র আনড 
মহেন্দ্র নিউ ইয়রক টাইমস-এ পুরো 
পৃন্ঠার এক বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। 
জিত পল এই কোমপানির মালিক। 





বজাপনে শ্রীমতী গাদ্ধীর একটি 
ছবি দেওয়া হয়েছে। সঙ্গো রয়েছে 
টমাপ জেফারসনের একটি উদ্ধৃতি, 
“মস্ত জাতির পত্গে বাণিজা এবং 
সৎ বন্ধৃত্ব কারোর সঙ্গে গটিছড়া 
বাঁধা বোঝায় না।' শ্রীমতী গান্ধী 
সম্পর্কেও এই বিজ্তাপনে বলা 
হয়েছে, "১৯৬৭ এবং ১৯৭২ সালের 
সাধারণ নিবচিনে তিনি বিজয়ী 
হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালের নিব্চিনে 
হেরে যান কিন্তু ১৯৮০ সালের 
নিবচিনে জনগণই আবার তাঁকে 
ফিরিয়ে আনে অধিষ্ঠানে। ভারতে 
তাঁর উদ্দেশা হল, সামাজিক ন্যায়- 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নকে 
বিকশিত করা, বিশ্বের জনা তিনি 
চান জাতিতে জাতিতে শান্তি, মৈত্রী 
১ অসামোর অবলান |" 

তাঁর বক্জতার দিন ভারতীয়রা 
দলে দলে রাম্টুসংঘের বাইরে এসে 
ভিড় করেছিলেন। কয়েকজন খালি- 
স্তানপন্হী শিখ অবশা জড়ো 
হয়েছিলেন প্ল্যাকারড আর তাঁর 
একটি কৃশপৃত্তলিকা নিয়ে। সবাই 
যখন তাঁকে সম্মান দেখাতে উদগ্রীব 
তখন এই মুদ্টিমেয় মাত্র কয়েকজন 
এসেছিলেন তাঁর মাথা হেট করিয়ে 
দেবেন বলে। 

তবে স্হারনীয় পুলিশ ব্যাপারটায় 
বিশেষ আমল দেয়নি । রাষ্টরসংঘের 
সামনে এমন ঘটনা আকছার ঘটেই 


থাকে। 

পর দিন,২৯ সেপটেমবর হোটেল 
হেমসি-তে শ্রীমতী গান্ধী ভারতীয় 
সাংবাদিকদের সঙ্গে বসেছিলেন। 
ভারতীয়দের উদ্যোগে এখানে 
অনেকগুলো কাগজ বেরোয়। প্রেস 
কনফারেনসে, সেই সব কাগজের 
প্রায় &0 জন সাংবাদিক উপস্হিত 
ছিল্গেন। 

সম্মেলন হয়েছিল হৃদ্য পরি. 
বেশে। স্হানীয় ভারতীয় সংবাদ 
জগাং শ্রীমতী গান্ধীর কাদ্ধাকাছি 
আসতে পারলেন এই সুযোগে । 


পুসপস 
গ্যাক্ষরও সংগ্রহ করেছেন সবাই। 
কেউ কেউ তো ভিজিটিং কারডটাই 
বাড়িয়ে দিয়েছেন। সানদ্দে সবাইকে 


 গ্বাক্ষর দিয়েছেন ইন্দিরা | 


বিরত করার যতন প্রশ্নও 
উঠেছিল এখানে । যেমন, “সব সভা 
দেশই যখন কোরীয় বিমান গুলি করে 
নামানর নিচ্দে করেছে তখন ভারত 
নীরব কেন ?' শ্রীমতী গান্ধী বললেন, 
“আগে আমাকে বলুন “সভা কথাটির 
অর্থ কী?' এ সাংবাদিক তখন 
বললেন, 'ঘারা মানবাধিকার মেনে 
নেয়'। শ্রীমতী গান্ধী বললেন, 'তারা 
নিজের দেশের একই ঘটনার কিন্ত 
নিন্দে করবে না। পাকিস্তানে, 
তান ৬৮ 
এ মারকিন যুক্তরাষ্ট্র 
গোদ্পীর মধো যখন মানবাধিকার 
লঙ্ঘন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত তখনও 
এই একই সমালোচনার অবকাশ 
থেকে যাচ্ছে। যখন ভারবাহণ প্রশ্নটি 
আপনি রেখেছেন তখন ভারবাহ্থী 
স্টত্তরও আপনার পাওয়া উচিত।' 

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, এ ব্যাপারে 
তিনি সম্পূর্ণ সতা জানতে চান। 
অনাবার্সী ভারতীয়দের কাছে কয়েক- 
টি কোমপানির শেয়ার হস্তান্তরের 
সমস্যা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
বলেন, সব ক্ষেত্রেই নবাগতদের 
ব্যাপারে এরকম প্রতিরোধ খুব 
স্বাভাবিক ঘটনা। এটা এমন মারা- 
তক কিছু নয়। বিদেশে বসবাসকারী 
ভারতীয়দের উদ্দেশে তিনি বলেন, 
ভারতে যা ঘটছে তার দিকে তীক্ষয 
নজর রাখুন এবং নানা অক্ষমতা 
সত্বেও তাদের সার্থকতার প্রশংসা 
করুন। 

শ্রীমতী গান্ধী এদিন কুড়িটি 
জাতির প্রধান ও উচ্চপদস্হ প্রতি- 
নিধিদের সঙ্গে আলোচনা শবরৃ 
করেছেন। এর মধ্য সবচেয়ে 
উল্লেখ্য নেতা হলেন কানাডার 
রাম্টপতি ত্রদো। অনাদের মধ্যে 
ছিলেন মরিশাসের প্রধানমন্ী, সাই- 
প্রাসের রাষ্টুপতি, নিকারাগৃয়ার 
রাষ্ট্রপ্রধান, মুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্র 
পতি এবং পেরুর প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ । 

এই আলোচনায় নতুন এক 
আন্তর্জতিক অর্থনৈতিক সংস্কারের 
নীতি গ্রহণ করার কাজটিতে সকলেই 
সায় দিয়েছেন। ব্রেটেনউড কনফা- 
রেনসের পর যে আন্তজাতিক 
কর্মধারা তৈরি হয়েছিল, সকলেই 


মনে করেন তার প্রয়োজন | 
কেননা এর মধ্যে অন ৃিযেছে 
নৈতিক পরিস্হিতি অনেক পালটে 
গেছে। এখন এই কর্মধারাকে 
এমনভাবে চালাতে হবে যাতে প্রাচা 
ও পাশ্চাতা আপসের মধো দিয়ে 


পারগ্পরিকভাবেই উপকৃত হতে 
পারে। 2 
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টাইমস্টার-এর একের চেয়ে আয়েক সপ্লেস সব ঘাড়, একেবারে ন্যাধ দামে! আধুনিক, আকধণাীধ ডিক্জাইন ও স্টাইল । 
হয়েক রকমের ঘাড়য় সঙ্তার | রোল্ড গোল্ড, ক্লোম আন স্টীল--যা আপনার পছন্দ ৷ আপনার কাছ্াকাছির কোনে। টাইগস্টার ডিলারের 
কাছে গিয়ে একবার 'নিজের চোখে দেখে আসুন, এ সব মাণগুঠল । 


মলে রাখবেন : সবসযয় আসল টাইযস্ট।র ঘড়ি কিন । ক্যাশমেযো আর টাইহস্টার-এর গ্যারাণ্চী কার্ডটি নিশ্চয়ই চেয়ে গেষেন। 


শি ভস সপপ 
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বাংলাদেশর 


শা ৮5৬ 





পরিবর্তন ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে যে ঘরোয়া 
বাজনীতি শুরু হমেছে, আপনি কি মনে করেন তা 
গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ না এর তেমন কোন 
বিশেষ গুরুত্ব নেই: 

ডঃ হোসেন $ আমরা পনের পারটি মিলে আমাদের 
যে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া দরকার তা তুলে 
ধরেছি। এখন শুধূ ঘরোয়া রাজনীতি আমরা ভোগ 
করছি। দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে আমাদের পূর্ণ 
রাজনৈতিক কাজকর্মের অধিকার থাকা উচিত। 


পরিবর্তন £ কিন্তু বাংলাদেশে ৭০টির ওপর 
রাজনৈতিক দল, এত রাজনৈতিক দল যেখানে সেখানে 
গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হলেও এত বহৃবিভক্ত ও বহ্মৃতী 
দল নিয়ে কীভাবে গণতন্ত্র বজ্জায় রাখবেন £ 


ডঃ হোসেন 2 এখানে যখনই নিবচিন হয়েছে তখন 
দেখা গেছে কাগজে এড দল থাকতে পারে কিন্ত্ব ৩০ 
বছরের ইতিহাস ধদি পর্যালোচনা করেন দেখবেন 
সংসদে পাঁচ ছর্টির বেশি দল কখনও প্রতিনিধিত্ব 
করেনি । ৫০টি দল নিধর্চিত হয়েছে স্তার়ী সবকার 
গঠন করা যাচ্ছে না এমন অবস্হা কখনও হয়নি। 


পরিবর্তন £ বাংলাদেশে গণতন্ত্র যে টিকছে না, হঠাৎ 
গণতচ্ত অবসান হয়ে একটার পর একটা কৃ হচ্ছে, এটা 
পাকিস্তান আমলে যেমন হয়েছিল ঠিক বাংলাদেশ 
আমলেও তাই ঘটছে। এর কাবণ কী” বাংলাদেশের 
লোকেরা রাজনৈতিক সচেতন ও প্রকৃতপক্ষে বেশি 
দল্পও নেই আপনি বলছেন তা হলে এটি ঘটছে কেন; 


ডঃ হোসেন 2 জনগণের কাছে যদি মতামত চাওয়া 
যায় তা হলে ভাবা নিশ্চয়ই বলবে গণতন্ত্র । সেই 8৪ 
সালে যখনই এই প্রশ্ন এসেছে তখনই তারা বৃলিং 
পারটিকে অপসারিত করে বিয়োধী দলকে জয়ী 
করেছে । ১৯৭০ সালে তারা এতিহাসিক রায় দিয়েছে। 
যখনই নিবচিন তয় তখনই বাংলাদেশির জনগণ রায় 


দেয় ভারা গণতন্ত্রের পদ্ষে। তারা যে গণতন্তের 
উপমুক্ত নয় এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখেন, এটি 
ভিত্তিহ্ীন। 

পরিবর্তন £ অনেকে বলেন বচ্গবন্ধু গণতন্ত্রকে 
সুরক্ষিত করার বিশেষ বাবস্হা করেননি। তাঁর, 
দুর্বলতাই তাঁর শোচনীয় পরিণাম ডেকে এনেছে । তাঁর 
নীতির মধ অনেক ভুলত্রুটি ছিল। শক্ত হাতে তিনি 
শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। আপনি কি 





পারবে না 5 উড 





বাংলাদেশের বিগত প্রেসিডেনট নিবচিনে 
আওয়ামি লিগের প্রার্থী ছিলেন ডঃ কামাল 
হোসেন। সে নিবচিন অবাধ ও নিরপেক্ষ 
হয়নি বলেই সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত শত 
হয়েছে। গত আগসট মাসে ঢাকায় পরিবর্ত- 
নের সঙ্গে এক সক্ষোৎকারে এই অভিমত দেন 
ডঃ কামাল হোসেন। ডঃ হোসেন এখন 
বিভক্ত আওয়ামি লিগে হাসিনা গোম্ঠীর 
অনাতম নেতা । পেশায় বাস্ত আডভোকেট 
এই সাক্ষাৎকারটি দেন তাঁর মতিবিল 
বাণিজিক এলাকার 


রি 
$1৮- ৬1 
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১৮, শ্োঠাশিক গান লো 





এ ব্যাপারে একমত 2 


ডঃ হোসেন £ এটা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহ্ীন। জনগণ 
তো ৭০-এর নিব্চিনে' ৭৩-এর নিবচিনে রায় 
দিয়েছিল। যৃদ্ধবিদ্ধস্ত দেশে ফিরে বগবধ্ধু দায়িত্ব 
নেন সরকারের, সে অবস্হার মরধো অসম্ভবকে সম্ভব 
করে গণতান্ত্রিক সংবিধান দেওয়া হল। রেকরড 
টাইমের মধো একটা সাধারণ নিবচিন দিয়ে ৭৩.এর ৭ 
মারচ আমরা জনগণের কাছে গেলাম । যারা 
বঞ্গবন্ধৃকে হত্যা করল, হত্যা করেও তারা বলেছে 
আপনি বোধহয় জানেন কিনা, বিদেশি সাংবাদিবেরা 
ঘখন জিজ্ঞাসা করেছিল তোমরা কেন হতা করলে 
তখন তারা বলেছিল বওগবন্ধূকে হতা না করলে তিনি 
শআ্বামাদের জনগণের সামনে দাঁড় করালে জনগণ 
নামাদের ছাড়ত না। এব দ্বারা প্রমাণ কতখানি 
ভ্রনসমর্থম ছ্িল। তিনি একটা ফষড়যন্তরের শিকার 
হয়েঘিলেন। 
পরিবর্তন £ আমরা শুনেছি বঙ্গবন্ধুকে শোচনীয়- 
ভাবে হতা করার পর জনসাধারণের মধো কোন 
প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি । অথচ জিয়াউর বহমানকে 
হতার পব জনসাধারণ মিছিল কবেছিলেন। 
বঙ্গবন্ধূব হত্যার পর এটা হতৈ দেখিনি। আমরা 
ভেবেছিপাম জনসাধারণ প্রবঙ্গ বিক্ষোভে ফেটে 
পড়বেন। তা তো হল না। এব কারণ কী? 
ডঃ হোসেন £ বঙ্গবন্ধু হত্যা একটা জঘনা ঘটনা । 
গোটা পরিবারকে হত্যা করা হল, মানুষ একটা শক-এর 
শিকার হল। কেউ কল্পনা করতে পারেনি এমন একটা 
ঘটনা স্বাধীন বাংলার মাটিতে ঘটতে পারে । সৈই শক 
থেকে মানুষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে । ১৯৮১ সালে 
হাসিনা যখন ফিরে আসে তখন মানুষের চাপা 
মনোভাব আবার প্রকাশ পেল, যেভাবে বগবন্ধূকে 
অভার্থনা জানিয়েছিল ঠিক সেইভাবে শেখ 
অভার্থনা জানায় । এতেই আর্পনি জনসাধা- 
রণের মনোভাব বুঝতে পারবেন। 


পরিবর্তন £ কিন্তু যখন নিবচিনের মাধ্যমে 
জনসাধারণকে মনোভাব প্রকাশের সুযোগ পেলেন 
তখন তারাই তো আওয়ামি লিগকে পরাজিত করলেন 
তাই না; 

ডঃ হোসেন £ আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নিবচিন 
চেয়েছিলাম । প্রহসন হয়েছে । নিবচিনে সব রকমের 
বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে । অসংখা বাধার মধোও যে 
ফলাফল হয়েছে তাতে সাধারণের যে মনোভাব প্রকাশ 
পেয়েছে তা উল্লেখযোগ্য । 

পরিবর্তন £ আগার্ষী নিবাঁচন, যার প্রস্তুতি চলছে,তা। 
হদি সামরিক প্রশাসন পরিচালনা করেন তা কি 
নিরপেক্ষ হবে বলে মনে করেন £ 


ডঃ হোসেন £ প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশে অবাধ ও 
নিরপেক্ষ নির্চিন হলে আমাদের দলের যে জনসমর্থন 
আছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 


পরিবর্তন £ কিস্ভু আপনাদের দলে যে ভাঙন ধরছে, 
বিশেষ করে সাম্প্রতিক ঘটনা, তাতে কি দলের ভাবমূর্তি 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নাঃ 

ডঃ হোসেন £ এটাকে ভাঙন বলা ভূল হবে। দলের 
বর্ধিত সভায় দলের একা প্রমাণিত হয়েছে। বর্ধিত 
সভায় প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিত্রুমে যে সিদ্ধান্ত নিলেন 
তার বিষ্ুদ্ধে কিছু কর্মকতাঁ শৃংখলাভ*্গ করেন। তার 
বিরুদ্ধে পর্ধসম্মতিত্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৪৯- 
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এর গধো ৩৫ জন কার্যনিধাহিক, সদস্য উপস্থিত 
ছিলেন। তালা সূর্বনম্মতির্লুষে নিচ্ধান্ত মিয়েছিলেন। 
পায়টির মধো ভাঙন হলে ভোটাতূটি হয়। তখন বোঝা 
যায় বিভেদ আছে এখানে একজনও 

করেননি । অতএব দলের শ নয়। রা 
পারটির কারও কারও বিবৃতিতে কিছু বিদ্রান্তির 
হচ্ছে। তাদের কাজকর্মে পারটির ভাবমূর্তি নষ্ট 
হয়েছে। তবে পারটির মধো ভাঙনের কোন লক্ষণ 
দেখছিনা| বিশ্বাস করি-পারটি এঁকাবদ্ধভাবে আছে। 
মখনই রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু হবে তখন যে জনগণ 
আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের পাবলিক মিটিং-এর 
উপস্হিতি দেখে যাচাই করতে পারবেন। 


পরিবর্তন £ তা হলে কি এটা ঠিক নয় যে, বাকশালের 
প্রশেন আপনাদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়? 
তা হলে বাকশালের কোন ব্যাপার এর মধো নেই। 
ডঃ হোসেন 2 এগুলো বিভ্রান্তি সৃদ্টি। গত নিবচিনে 
আমরা সৃস্পস্টভাবে বলেছি আমাদের বহ্‌ দলীয় 
সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ৭৮ সালেই সিত্ধান্ত নিট । 
আমরা জেনারেল ওসমানির পক্ষে সব বিরোধী গল 
সমর্থন দিয়েছিলাম। জেনারেল ওসমানি প্রতিশ্রুতি দেন 
তিনি নিবিত হলে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে 
আনবেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে সংশোধন 
করে বদলান হবে। ১৯৭৮ সাল থেকে আমাদের দল 
বলেছে আমরা বহৃদ্লীয় ব্যবস্হায় ফিরে যেতে চাই। 
তবে বাক শালের যে কর্মসূচি ছিল যেমন মহকৃমা 
জেলা কবা ইত্যাদি কর্মসূচি আমরা আওয়ামি লিগের 
অন্তর্ভূন্ত, করেছি । আমরা একদলীয় শাসন বাবস্হা 
চাই শা। বগবন্ধৃব দ্বিতীয় বিগলবের কর্মস্চিও বহাল 
বেখেছি। এব সঙ্গে গণতন্ব্ের কোন বিরোধ নেই। 
আমবা মেজবিটি পেলে সংসদে ঠা বা্তবায়িত করতে 
পাবব। 


পরিবর্তন £ আপনাদের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও 
বর্তমান সামবিক সরকারেব বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মধো 
তফাৎ কোথায় * মূল লক্ষা তো এক। 

ডঃ হোসেন £ বিচ্ছিন্নভাবে কিছুর মূল্যায়ন করা 
উচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সারা দেশে গণতন্র চাল 
না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছ্বু কিছ কাজকে আমাদের 
নীতির সঙ্গে তুলনা কবলে কিছুটা বিজ্রান্তির সৃপ্টি 
হতে পারে। 

পরিবর্তন £ আওয়ামি লিগ নেতাদের মধ বর্তমান 
মতানৈকোব পেছনে কিছু বাইবের বিচ্ছিন্নতাবাদী 
শর্তি, কি কাজ কবছে বলে আপনার ধারণা £ 


ডঃ হোসেন 2 দেখুন, এইজাবে বলা শক্রু। আমরা 
জানি, যারা আমাদের মগ্গল চায়না দেশের মঞ্গল চায় 
না, তারাই বিভেদ চাইছে, এইটুকু বলতে পারি। 
পরিবর্তন ঃ বঙ্গবন্ধু হত্যার জনা যারা দায়ী তাদের 
শাঙ্গিত হয়নি। জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ 
আছে। আম্পনার সরকার ক্ষমতায় এলে কি তাদের, 
ত বিধান করবেন £ 

ডঃ হোসেন 2 এটাতো আমাদের কর্মসূচির মধো 
আছেই। আইনের চোখে যে কেউ অপরাধী বলে 
বিবেচিত হবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে । জিয়াউর 
রত্রমানকে আমরা বার বার বলেছি, আপনি একটা 
দেশের রাষ্টপ্রধান আপনার আগে যিনি রাম্টু প্রধান 
ছিলেন তাকে যারা হত্যা করল তাদের যদি প্রশ্রয় দিয়ে 
থাকেন তা হলে আপনাকেও এ ধরনেয় ঘটনায় শিফার 
হতে হবে। আজকেও আমরা মনে করি, দেশে ঘদি 
স্হিতিশীলতা আনতে চাই তা হলে এ ধরনের 
অপরাধকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় লা। 


পরিবর্তন £ আমাকে একজন নেতা বললেন, আজ 
যদি বাংলাদেশে ভোট নেওয়া হয়, তা হালে শতকরা ৮৫ 
জনই ইসলামিক রিপাবলিকের পক্ষে ভোট দেবে 
আপনার কী মত: 


ডঃ হোলেন £ অসম্ভব । এটা অতান্ত দ্রান্ড ধারণা। 
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এখন থেকে নয় আগে থেকেই প্রষাণিত হয়েছে 
বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক নয়। তারা ধর্সপরায়ণ, কিন্তু 
রাজনীতিতে তারা ধর্মকে আনতে চায় না। ৪৭ এর 
আগে অন্য পটভ্মিতে মুসলিম লিগের পতাকাতলে 
মানৃষ যে সংঘবদ্ধ হয় তা কোন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশো 
নয়। তখন হিন্দু জমিদারের ব্যাপার ছিল। শোষণ 
থেকে মুক্তির জনা জনসাধারণ মুসলিম লিগের 
পতাকাতলে আসে, কোন কমানাল লাইনে নয়। তার 
পরে পরেই দেখা গেল, কোন সাম্প্রদায়িক দা্গা 
আমাদের মধ্যে হয়ইনি। যেটুকু ঘটনা ঘটে 
বাংলাদেশের মানুষ রুখে দাঁড়ায। পাকিস্তানের 
উদ্দেশা ছিল সাম্প্রদায়িকতা, ইসলাম বাঁচাও ইতাযদি 
স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাব সংবিধান 
জনগণ গ্রহণ করেছে । পরে যেসব গোত্ঠী সাম্প্রদায়িক 
ইম্য সামনে আনাব চেস্টা করেছে তারা কেউ নির্বচিনে 
সামনে আসতে পারেনি। অবাধ নিরপেক্ষ নিবচিন 
হলে সাম্প্রদায়িক ইস্যু নিয়ে কেউ সৃবিধা করতে পারবে 
না এই চালেনজ সব সময় নিঠে পারি। 


পরিবর্তন £ দেখুন, ধর্মনিবপেক্ষতার আদর্শকে 
সংবিধান থেকে তাবপরে বাদ দেওয়া হয়। এখন 
আপনাবা যে ১৫ দল এক সগ্গে গড়াই করছেন তাঁরা 
কি একমত যে গণতন্ ফিরে এলে আবার তারা ১৯৭২ 
সালেব ধর্মনিরপেক্ষ তার মূলনীতিতে সমর্থন করবেন ? 


ডঃ হোসেন £ ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতির 
বাপারে সবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এখানে জাতীয় 
একমতোর একটা ভিত্তি আমদ়া পেতে পারি। 


পরিবর্তন £ আপনাদের ১৫ দলের কার্যক্রমের মধো 
আছে শত্ু সম্পত্তি আইন বাতিঙ্গ করা । আপনারা যখন 
্ষমতায় ছিলেন তখনও আইনটা রেখে দিয়েছিলেন 
বলে অনেকে কুখ্ধ। এই শত্রু সম্পত্তি আইন 
প্রত্যাহারের জনা কতখানি চেষ্টা করছেন * আপনারা 
কেন ভ্োলেননি » 

ডঃ হোলেন £ এটা একটা জটিল ব্যাপাব। আগে 
থেকে হয়ে আসছিল । আমাদের সময় এটার একটা সুষ্ঠু 





লি 


| 
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হয়েছে। এ বাপাযে ন্যায়নীতির ভিডিতে সযাধানের 
জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলাম।- বর্তমান শন সম্পত্তি 
আইনে যহু লোক হয়য়ানি হয়েছেনল। এই আইনের 
মৌল পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে । 

পরিবর্তন £ ষে ৯৫ দল এখন লড়ছেন সেটা কি একটা 
রাজনৈতিক মোরচাঃ পরে কি আপনারা এক সো 
লড়বেন 

ডঃ হোন্সেন £ ১১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আমরা 
একাবম্ধ হয়েছি। 

পরিবর্তন £ নিবচিন হলে তো রাষ্ট্রপতির নিব্চিন 
হবে। 

উ$ হোসেন £ আমরা বলছি আগে সার্বভৌম সংসদ 
গঠনের জন্য নিবচিন হক। তাদের অধিকার থাকবে 
সংবিধান সংশোধনের। 

পরিবর্তন £ আদালত যে বিকেন্ীকরণ করা হল, 
এতে তো ভালই হল সাধারণ মানুষ সুবিচার পাবে। 
কিন্তু আইনজরা ক্ষ্ব্ধ কেন» 

ডঃ হোসেন £ হাইকোরটে মাত্র শতকরা একভাগ 
মামলা আসে। নিহ্ন আদালতে বিচাব পেতে সময় 
লাগে কারণ কাডার পোসট ৪৭ সাল থেকে ভরতি 


এ হয়নি । তবে হাই কোরটে বিচারের জন্য যে পরিবেশ, 


বইপত্র, লিগাল আসিসট্যানস দরকার সে 
জেলায় কোথায়; বরং ঢাকা থেকে আইনজ্ঞ নিয়ে গিয়ে 
745৮174: 
সৃপরিম কোরটকে টুকরো টুকরো করে মানুষের ক্ষতি 
হবে। এ নিয়ে সুপরিম কোরট একটা স্মারক তৈরি করে 
সরকারকে দিয়েছে । 0 


সাক্ষাৎকার £ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 





২ বিধান সবুষী কলিকাতা- 


১০ 2৩ 
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খন আপনার বাচ্চা বযেস প্রায় চার মাস আর 
সে শক্ত খাবাব খেতে তৈরী তখন, সেরেলাক সম্থন্ধে 
আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। প্রতিবার 
সেবেলাক খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনাব বাচ্চার 
সম্পূর্ণ পুষ্টিকর খাবার পড়ছে জেনে আপনি, নিশ্চিন্ত 
হবেন। 

অর্থাৎ, শক্ত আহারের যাধামে নাচ্চাব যে পরিষাণ 
প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান ,প্রোটান ও কালোরী 
পাওয়া উচিৎ তা আছে সেরেল্যাকে। বাচ্চার পরিপূণ 
পুষ্টির জনে) আপনাকে মাব অনা কোনও খাবার 
দিতে হবেনা। 

পুষ্টি ও স্বাদে ভবপুব সেরেলাকে আছে গমের আটা, 
মালাইদার দুধ ও চিনিব এক শ্রশ্বা মিশণ | 
সেরেল্যাকে আছে শরীব গঠনেব উপযোগী প্রোটন, 
প্রাণচল শর্ডিব জনো কাবোহাইড়েট ও ফাট আর 
হৃস্থ-সথল বেড়ে ওঠার জনো প্রয়োজনীয় সব রকমের 
ভিটামিন ও খনিন্গ পদার্থ । 

আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক স্রস্বান্থোর 

ক্রন্যে তাকে সেরেলাক দিন ! 


নেওয়। কি সোজা । 
পধুমাত্র আগে ফোটানো 


ছি কুসম-গরম জল ঢালুন ! 
৫ মিশিয়ে নিন। নাড়ন 
চিত আর খেতে দিন। 








শি 
এ 
8৪ 
১০] 
০ 
মি 
০৭ 
খে 
০০ 
৩ 
পি 
সস 
&) 
৮ 
[1 










ঢ কাহিনী £ অভ্রীশ বর্ধন ছার 


/ স্পা সুজাত 
্ঁ /. .. ্‌ | র / ছবি ৫ পোলারিস 










বাসন্তী গৃ্ত রাহ্‌র দৃশাতেই মানুষ হয়েছে। 
ছেলেবেলাতেই হারিয়েছিল মা-বাবাকে । ভাইবোন 
৷ কেউ নেই। চামড়ার কাজ, ছুঁচের কাজ করে পেট 
চালাচ্ছিল কোনমতে । 


ডিএ 





বাসন্তীর বয়স তখন চৌত্রিশ। কলুটোলায় ধর্ষিতা হতে হতে বেঁচে 0 








কিন্তু সাগর দত্ত লেন বিলকুল ফাঁকা। 
একজন গৃন্ডাও নেই। 











বিয়ে হয়ে গেল দূ জনের। বাচ্চা এই 
শ্রাবস্তী। আদর করে নাম রাখা হল 
শ্রাবণী । ওরা তখন দিললিতে। 





২ 







পালিয়ে এল রহস্যজনক পল্হায়। 


সাল নব হ 
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কি উড ২, উল 8 51272 17৭ | পা 
রঙ ডঃ 


318 দ্যা টে কি 
বব সা 117 এ গৈ ধা তন 
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( আমার অংগের সাবান ওয়েসিস 
'আমার প্রিয় সাবান ওয়েসিস 
যে সাবান ভরসা দেয় ওয়েসিস 


গযেচিঙে 


| টায়ালট (সাপ 


পাছা, গোলাপী ও সনুজ বাঙ পাওয়া যায়। 


ওপায়াজ আগ্রা মিশগ. শিথ্বিটেত, 
নতুন দিজীর় একটি উৎকৃষ্ট পণা। 


শোনাতেন, পরবর্তীকালে দক্ষিণে- 
বরে সকল সাধনার শেষেও, সময় 
বিশেষে এই মন্দিরে আসতেন ও 
পূজো দিতেন। এই মন্দিরের সঙ্গে 
ঠাকুর শ্রীরামক্ফের নিবিড় সম্পর্ক 
সম্বন্ধে (বামাপুকৃরে থাকাকালীন) 
কথামৃত প্রণেতা মাসটার মশাই শ্রী 
মহেন্দ্র নাথ গত বলেন £ 

'“নিতা ঠন্ঠনে মা কার্লীর কাছে 
যেতেন। মাকে ভজন শোনাতেন। 
এসব স্হানের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র 
তাঁর পাদস্পর্শে।” (শ্রীম দর্শন, ৩য় 
ভাগ- চতুর্দশ অধ্যায়) 


“এসব সিদ্ধপীঠ। ঠাকুর এখানে 
বসে মা কালীকে গান শোনাতেন। 
তখন তিনি এ অঞ্চলে পুজো করতেন 
রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে । 
বয়স তখন সতের আঠার । থাকতেন 
বড়ভাই পণ্ডিত সঙ্গে 
বেদ চাটা স্ট্রীট ।" (শ্রীম দর্শন, 
ত্রয়োদশ ভাগ-দ্বাদশ অধ্যায়) 

বামাপুৃকৃর তাগ করে ঠাকুর 
দক্ষিণেশ্বরে বাস করলেও, কল- 
কাতায় এলে এই মন্দিরে আসার 
ঘটনা 'কথামুত' গ্রচ্ছে উল্লেখ করম 
হয়েছে। ১৮৮৩খ্পালের ১৮ ডিসেম- 
বর বিকালে দক্ষিণেশ্বর থেকে 
ভক্তসঙ্গে ঠনঠনিয়ার কাপীমন্দির়ে 
ঠাকুরের আগমনের বিষয়ে লৈখা 
আছে 


&৯, পরিবর্তন ১২ অকটোবর ১৯৮৩ 





এবং কপালে 
চচ্ছনের | মান্টার ঠাকুরের 
আদেশে “সিদ্ধেশ্বরী ফালীর প্রসাদ 
আমিয়াছেন; প্রসাদ হস্তে ঠাকুর 
অভি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া গ্রহণ ও 
কিঞিখ মক্তকে ধারল করিতেছেন। 
ছেন। মান্টারকে বলিতেছেন, 'বেশ 
প্রসাদ'। আজ শ্রক্রধার, আম্িন 
অমাবঙযা, ৬ই নভেম্বর ১৬৬৩ । 
আজ | ঠাকুর মান্টায়কে 
আদেশ , ধরনঠনের 
“সিচ্ধে্বরী কালীমাতাকে ডাব, চিি, 
সদ্দেশ দিয়ে আজ সকালে 'প্জা 
দিবে । মান্টার স্নান করিয়া নপ্পদে 
সকালে পূজা দিয়া, আবার নগ্নপদে 
ঠাকুরের কাছে প্রসাদ আনিয়াছেন।” 
(কথামৃত-৩য়'ডাগ, ্বাবিংশ খন্ড 


' (স্যার্মী গম্ভীরানন্দ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মালিকা, ২য় 
ভাগ, স্বার্মী সৃবোধানন্দ প্রসঞ্গ) 


এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, ঠাকুর শ্রীরামক্ক্কের, ১৬ জন 


তা, অন্তরষ্পা পার্ধদগণের মধো 





মহারাজ) ছিলেন উক্ত শ্রীশঙ্কর 
ঘোষের প্রপৌত্র। 


মন্দিরটি উত্তর কলকাতার ঠম- 
ঠনিয়ায় বিধান সরণি ও রাজেন্দ্র দেখ 
লেনের সংঘোগস্হলে অবস্হিত। 
পঞ্কর ঘোষের বংশধরগণই এখন 
এই ফালীমাতার দেবার অধিকারী । 
' অন্দিয়ের পমশ্ ্হানটি গ্বেত পাথয়ে 


| বাঁধান;সিদ্খখ্যরী কালীমাতা দক্ষিগ- 


মুখী দশ্ডায়মানা-মায়ের মূল মন্দি- 
রের পাশেই একই সীমানার মধো, 
একটি শিবমন্দির । মন্দিরের অভ।. 
ন্তরে দেওয়ালের ওপর পাথরেব 
ফলকে লেখা আছে-'জীত্রীসি্ধে- 
'বরী কালীমাতার মন্দির-গহাভ্া 
শঙ্কর ঘোষ কতু্ক সন ১৯১০ সালে 
প্রতিষ্ঠিত।" মন্দির প্রাঞ্ধাপের 
বিভিন্ন দেওয়ালে নানা দেবদেবী, 
মহাপৃরুষগণের ছবি টাঙানো আছে। 
তার মধো ১১০-১০১০০। 
রঙ্গ পার্ধদ 

ছবিও আছে। ৪৮১১৯ 
বিগ্রহের পাশে ঠাকুর শ্রীরামকূকের 
দন্ডায়মান অবস্হার একটি প্রতিস্ছবি 
আচে এবং তাঁরও নিতা অর্চনা কয়া 
হয়। 1] 


অঙ্গুখের মত এ রোগও সেয়ে যায় । বহু বছরের গবেষণায় 
সাদা দাগ (শ্বেতী) সায়াতে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি । 


চিকিৎসা এতই শভিষ্শালী, যে একবার ব্যবহার করার 
পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কার্ুপগুলি বিনাশ 
করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি 
ধিতিদ্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন । রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরামশ 
নিন । প্রশ্লোজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন। 

জাম্াদের চিকিগলা সহন্ ব্যভিন়া উপর 

পরীক্ষিত এবং বিশ্বন্ত। + 
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হাজার পরিবার 


চিরকালের ব্যবজত লবঙ্গ তেলের গুণ তো বুঝেন! 


রকরে 


আজ প্রমিস 








হয় রোধ ধরে, 
»“মুধে তনে সুস্বাছ 


আর 
দুর কগে নিঃশ্বাগের হু 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি উড 
চত্রর্তী নিজেও। দরজা ধাক্কা- 
ধাক্কিক করে শেষমেশ পেছনের 
দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়েছে এদের | 


অনুষ্ঠানের শ্ররৃতে প্রায়ান্ধকার 
9৬ 


মালা 
সাজিয়ে এসএ সি কিছু 
গ্ান বাজিয়ে শোনানর বাবস্তা 
কর].ছিল। স্মরণ বাসরের কল্যাণে 
শিল্পীর কণ্ঠ নিঃসৃত যে গভীব বাণী 
সেদিন সমম্ত অডিয়েনসে ছড়িয়ে 
পড়েছিল, তা ভূলবার নয়। এবপর 
গরপ্রিসাদ চত্রবর্তী শ্রীমতী কনক 
বালের (দেবরত বিশ্বাসের 
বৌদি) হাতে ডাবল এল পি রেকরঙ 
তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই 
রেকরডের উদ্বোধন করলেন। এর 
পর দেবব্রত বিশ্বাস মেমোষিয়াল 
রি কমিটি শিল্পীর প্ণৃতি রক্ষার্থে রবীন্দ্ 758: 
তিথি ভারতী বিশ্ববিদালয় ও বিশবভার- দহ 
পর তীর সংগীত বিভাগের দৃঙ্জন কৃতী ৪৯ কিরণবালা সেন 
3 ছাত্রীকে এক তাঞ্জার টাকা করে এ 251 
। ঝুট স্কলারশিপ দিলেন। ববীন্দ্রভারভীর | বিদ্যাসাগরের মূর্তি 
পর 2 এজ প্রথম ও স্হাপনার নেপথ্য 
ভাবত তি প্রথম পূর্বকৃমার 
হওয়াব সৃবাদে এই 'দেবব্রত বিশ্বাস 05555512881 
ৃ রন পূরস্কার' শ যথাত্রমমে 
দাল ও ধূল ভ্টাচার্য। 
টির 84১ অজিত দে ও সৃদীপ্ত 


শোনালেন। মিতা দাস গাইলেন মুখোপাধায়ের গলপ 
“দিনের বেলায় বাঁশী ভোমাব'। বাণীব্রত চক্রবর্তীর 





, ্ 8 িিধিদ রি ৭4 রঃ টু ্ চন টি ্ 
৮ বত | মতার গান সম্পর্কে 'পরিবর্তন'-এ উ 
জপন্যাপ জাগরণ 
মিতা শ্রোতাদের কাছে আমন্তিত প্রেসের প্রতিনিধিরা এর আগেও আশা পোষণ করা ধারাবাহিক রচনা 
দেবরুত বিশ্বাস যে মোটেই ব্রাতা- রবীল্্সংগীত শিল্পী অত হয়েছিল। মফদ্বলের এই প্রতিভা ৰ | 


স্বর্ণপুট 7] আনন্দশওকর 





জন ছিলেন না, সে কথা আরও গ% আত ও টি 0 

একবার প্রমাণিত হল গত ৭ | |পধে পথে 2 

আগসট শ্িশিব মঞ্চে। তাপস গত্গাপাধ্যায় 
বিশ্বাসের তৃতীয় মৃত্বা্ষিকী কালের জানালি 0] সোমদেব 


উপলক্ষে 'দেখব্রত বিশ্বাশ মেমোর- শর্মা 


য়াল কমিটি' আয়োজন করেছিলেন আম ও আমার তরুণ 

প্রয়াত এই শিল্পীর উদ্দেশে এক' লেখক বন্ধৃরা 0 

স্মরণ৮সন্ধ্যার। এদিন উৎপলেন্দ বিমল কর 

চক্রবর্তীর তোলা ডকৃমেনটারি 'দেব- |. সংস্কতিচচর 

বৃত বিশবাস'ও দেখান হল। সেই ছি বাই 

সে ইকো রেড কোমপানি মারাররালা রা 

পুকাশ করলেন এই তথাচি্তরর ৪ 
নিয়মিত বিভাগ 


গেটও বন্ধ হয়ে ঘায়। কিন্তু বাইরে ৮ 
তখনও টিকিঢ বা কারড হাতে অধৈর্য | 
জনসমুদ্ব। 'অতিথি' মারকা সাদা 
কারড হাতে একবার এ গেট থেকে ও: ট 
গেট ছেটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন 


৩৩ / পরিবর্তন ১২ অফটোবর ১৯৮৩ ৃ 





৭৫৪ 





এবং আজিম হাষি 
বাৎকার। 

জামশেদপূুরে অনুখ্ঠিত ওপেন 

আ্যথলেটিক্সের রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন 


অশোক চটোপাধ্যায়, সঙ্গে শংকর 
গ দাসের ছবি। 

লস এজেলেস ওলিমিপক্স কি 

বয়কটের হ্যাটট্রিক হবেঃ - 
টরঞজীবের পাঠানো রিপোর্ট। 
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গীত মহলে সমাদৃতা হয়ে 
উঠবেন সে প্রমাপ তিনি এদিনের 
অনৃষ্ঠানেও দাখিল করলেন। তবে 
এত বড় আসরে গাইবার জনাই 
বোধহয় গোড়াতে শিল্পী তাঁর 
স্বাভাবিক স্ফূর্তি নিয়ে গাইতে 
পায়েননি। তবে বুলবুল ভটাচার্যর 
'পথে চাস যেতে যেতে' তাঁর 
পুরস্কার পাওয়ার যথার্থতা প্রমাণ 
করতে পারেনি। 
এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যতম 
আকর্ষণ ছিল উৎপলেন্দু চত্রন্কতীর 
তথ্যচিত্র 'দেবরত বিশ্বাস'। তথ্যচিত্র 
দেখানর আগে পরিচালক দর্শকদের 
জানিয়ে দিয়েছেন'এই আনসেনসরড 
প্রিনট দেখে দর্শকরা টেকনিকাল খুঁত 
যদি পান তা অগ্নাহা করবেন, এর 
বাইরে যদি তরি কিছু পান তা হলে 
তা উল্লেখ করতে পারেন তবে 
প্রশংসার জনা প্রশংসা, নিন্দার জন্য 
নিন্দা করলেই আমি খুশি হব।' 
পরিচালক মশাইয়ের ভরসা দেওয়া 
থেকেই তাই অকপটে বলা যায় 
তথাচিত্র হিসেবে 'দেবরুত বিশবাস' 
যথেম্ট উঁচমানের হয়নি । ডকুমেন, 
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পরিচালক অনর্থক এমন গব প্রসঙ্গ 
এনেছেন যা দেবরুত বিশ্বাসের 
জীবনের ওপর খুব বেশি আলোক- 
পাত করে না। পরিচালক দুর্ভিক্ষ, 
যুদ্ধ, কমিউনিসট পারটির কার্য- 
কলাপ, হিটলার, স্ট্যালিন, - 
লিননী প্রমুখ আরও অন্যানাদের 

ছবির বাবহার এত বেশি করেছেন 
তার কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে 
হয় না। বরং দেবব্রত বিশ্বাসের 
নিজের কথা '১৯৩৯এশর্‌ হয়ে গেছে 
বিশ্বযৃদ্ধ । আমার চিন্তাধারা তখন 
একটু বামে হেলেছে' জাতীয় তথ্য 
অনেক বেশি কার্যকর হতে পারত । 
তথ্যচিত্র শুরু হওয়ার প্রায় স্গে 
সঙ্গেই সতাজিৎ রায়কে দিয়ে 
পরিচালক দেবরুত বিশ্বাস সম্পর্কে 
কিছু বলিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু শ্রীরায় 
শিল্পী সম্পর্কে এমন কিছুই নতৃন বা 
একসন্্ুসিভ মন্তবা করেননি যা 
তথাচিত্রকে সমৃদ্ধ স্রে। আরও 
আশ্চর্য হতে হয় « তথাচিত্রে 
খাতিক ঘটকের কোন উল্লেখ না 
দেখে। শ্রীঘটকের বেশির ভাগ ছবির 
সফ্গেই দেবরুত বিশকাস যে ওত- 
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জানতেন না? 
হিসেবে ষে গৃহভূত্র 
সহচর ষে 

লি পীমাত্রই জানেন 
তারও কোনও না দেখে 
অবাক হতে হয়। কনক বিশ্বাস বা 
শিল্পীর সাহচর্যে আসা অন্যানা 
সংগীত শিল্পীদের অনৃপম্হিতিও 
চোখে লাগে। তাছাড়া রবীন্দু- 
সংগীতের এলোমেলো বাবহার 
তথ্যচিত্রের সম্মান রাখতে পারেনি । 
তবে দেববুত বিধ্বাসের নিজের 
কণ্ঠস্বর বা তাঁর সম্পর্কিত যাবতীয় 
তথ যা পরিচালকের আয়ভ্তাধীন 
ছিল তা ব্যবহার করে দর্শকদের 
সাধুবাদ কৃড়িয়েছেন পরি 
চালকমশাই। কারণ যাকে নিয়ে 
পরিচালক তথাচিত্র তৈরি করেছেন 
সেই দর্শকদের যে কতখানি 
কাছের ছিল সে কথা তো নতুন করে 
কিছ্বু বলার নেই, তাই ছিটেফোঁটা 
যাই পরিবেশন করা যাক না কেন 
দর্শকরা তা মাথায় তৃলে নেবেন। 
নিয়েছেনও। পরিচযলেকের সাফল্য 
এইখানেই। দিব্যজ্যোতি বসু 








যে পরিবারের কর্তা একটা 'দৃমড়ে 
পড়া সামন্ততান্তিক এঁতিহোর 
গৌরব বয়ে বেড়ান", অবস্হার ফেরে 
নর-কঙ্কাল বিভ্রি করেন, তাঁর 
একমাত্র মেয়ে কিঞ্িৎ লেখাপড়া 
শিখে ক্রাচে ভর দিয়ে ল্যাংড়ার 
অভিনয় করে লোক ঠকিয়ে টাকা 
রোজগার করে। এক ছেলে কার- 
খানার লক-আউটের শিকার হয়ে 
বেকার, আর এক ছেলে ফুটবল 
পাগল _ ফুটবল খেলতে গিয়ে 
কারটিলেজ ছিড়ে খেলা ছেড়ে দিয়ে 
খেলার কাগজ বিক্রি করে, রামপারট 
ভাড়াদেয়। সেই “মধাবিত্ত পরি- 
বাবের কত্রীর অবস্হা অনেকটা 
মালগাড়ির এনজিনের মত - কখনও 
জল নেই, কখনও কয়লা নেই, 
আবার কখনও সিগনালই নেই।' 
কলকাতার বস্তিতে বাস করে 
যশোরের প্রাসাদের বরণে 
উদ্মৃখ ছিন্নমূল 0১৪ 
পরিবারের এই গল্প নিয়েই 
“সায়কে'র চতুর্থ প্রযোজনা 
'অণুবীক্ষন'। 

'অণৃ' মানে তো অতি সৃক্ষ্ণ বস্তু 
বা বস্তুর অংশ, কণা । বীক্ষণ মানে 
বিশেষভাবে দর্শন। আর যে 'অণু- 
বাঁক্ষণে' দুটো মূর্ধন্য-ণ, সেটা তো 
অতি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখার যল্ম। কিন্তু 
নাটাকার চন্দন সেনের দন্তা 'না 
অন্তের 'অণুবীক্ষন' কী অর্থে 
বাবহাত ১ 


সাজানো গোছানো দূর্বল বৃনটের 


এই গল্পে হারাধন সিংহ এবং তাঁর 
পরিবারের লোকজন ছাড়া আর দুটি 





একজন হারাধনের কৈশোর আর 
যৌবনের সহচর নিরঞ্জন, যাঁকে 
সাক্ষী বেখে হারাধন স্মৃতিচারণ 
করেছেন তাঁর গৌরবময় অর্তীতের। 
আর একজন একটি সমাজসেবী 
সংস্হার সমীক্ষক যাঁর কাছে সিংহ 
পরিবারের একে একে সবাই তাদের 
কৃতকর্মের কথা বলেছেন অকপটে, 
যেমন বলেছেন "থানা থেকে 
আসদছি'তে ইনসপেকটরের কাছে। 


হারাধন আর নিরঞ্জন দুজনেই 
বৃদ্ধ। কিন্তু এদের দৃজনকে বৃদ্ধ বলে 
মেনে নিতে মনটা হোঁচট খায়। তৰৃ 
'হারাধন' তবে গেছেন মেঘনাদ 
ভট্টাচার্যের সপ্রাণ সাবর্পীল অভি- 
নয়ে। কিন্তু দীপেন সেনের 'নিরঞ্জন' 
আড়ম্ট বাচনে, অভিবাস্তিতে । ফলে 
গোটা টিমের মধো একমাত্র তাঁকেই 
খাপছাড়া মনে হয়েছে। অবশা এ 
ব্যাপারে সব দোষ ওঁর নয়, কিছুটা 
নাটাকারের, কিছুটা নির্দেশকের। 

হ্বারাধন সিংহের মত সিংহ পুরুষ 
এই পরিবারের অন্তত একজনের 
ভয়ে তটস্হ, তিনি তাঁর স্ত্রী নীলিমা 

ধহ। অথচ তিনি মুখরা নন, হাঁক- 
ডাকও নেই। অভিযোগ-অনুযোগ- 
হীন নীলিমা মূলত এই. বস্তিবাসী 


পরিবারের শিরদাঁড়া, আব নাটকের 
অনেকখানি । স্বপ্না মিত্র এই চিত্র 

চিত্রণে ধীর স্হির, সংযত, পরি- 
শীলিত। আনায়াস দক্ষতায় তিনি 
কপ দিয়েছেন এক সংবেদনশীল 
গৃহিণীকে এক দ্নেতপ্রবণ 
মাতাকে। শ্রীমতী মিত্রের অভিনয় 
অবিস্মবণীয, বস্তুত এই নাটকের 
মূল সম্পদ। গ্বনা মিত্র যদি হাল 
হন, তবে মেঘনাদ ভট্টাচার্য এই 
নাটকের পাল। মেঘনাদকে ভাল 
লাগে তখন যখন ওর 'হারাধনে'র 
এঁতিহোর বেলুন চপসে মায়, যখন 
ওর-হারাধন বলেন 'আমি আসলে 
কিচ্ছু না, গলড ফসিল। বড় বড় 
বাকা মারি'। কিংবা যখন বলেন, 
'হারাধন, তুমি কমকাল বয়ে বেড়িয়ে- 
ছ। তুমি ক২কাল বেচবে না তোকে 
বেচবে:' আর চেনা যায় তখন যখন 
বেওয়ারিশ লাশ খুঁজতে গিয়ে 
নিজের নিরুদ্দেশ ছেলের লাশ 
দেখার ঘটনার কথা সম্মীক্ষকের কাছে 
বলেন। এবা দুজন ছাড়া পার্থ 
গোস্বার্মী (তরুণ), মুনমুন ভট্টাচার্য, 
(দীপিকা) প্রর্দীপ সুর (?) (তাপস) 
এবং শ্যামল ঘোষ (শুভ কর) নিষ্ঠা 
ভরে অভিনয় করে নাটকের প্রয়ো- 
জন মিটিয়েছেন। 


মঞ্চের ডিটেল এবং ডায়মেনসন 
বাস্তবানুগ, সুপরিকন্পিত। 
সঞ্গীত সৃপ্রযৃক্ত। আলোর কাজ 
মোটামুটি । সব মিলিয়ে সায়কের 
চতুর্থ নাটক অর্ুবীক্ষন সার্থক 
প্রযোজনা, গল্পের দূর্বলতা সন্ত্বেগ। 


উষা ভৌমিক 


পরিবর্তন ১২ অকটোবর, ৯৯৮৩ / 68৪ 
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গো পাউডার হেয়ার ডাই 
কনসেন্ট্রেটে বিশেষ ফরমুলায় তৈরী হয়েছে_ 
আপনারই জন্যে ! 

এ হুল ভারতের একমাত্র পাউডার হেয়ার ডাই 
কনসেন্টেট যা আপন থেকে ছড়িয়ে পড়ে। 
তাই খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয় । 
আর সবচেয়ে বড় কথ।-- আপনি এটি পান 
অবিশ্বাস্য কম দামে । 

মেশানে সক্জ £ 

পাউডারটি শুধু অল্প জলে 


মাশয়ে নিন, ব্যস্‌! 
বাবহারের জনে! তৈরী! 





ব)বছার করা সহজ £ 

চুলে থুপে থুপে লাগিয়ে ভালো 
করে মেশান। এটি আপনা থেকে 
মুদু ও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, 
আগনার চুলে আনবে তারুণোর সৌন্দধা ! 
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৮৮ শত, 
সত শা 


কস ৯৮ পিপাসা লন 


চি সা ৮ 


করছে পেল চস পাও 





পর শন্দহঘল 
শব্দ শৃঙ্খল - ৬৮ 


১২৩1৪ পি, 
৬] টি ।. 
৮1 নটি টিটি, 


১০ ছ্১১। 1.২. 
প্রেজাজি 


(১৪ 


- ধাত হলে” 


১৭1 ১১৬২০৯৯৯১২৫ 
এ] এ ধ 


১৩। 'লবস্গলতা'র আগেক্ছ সুন্দর 
বিশেষণ 

১৪। পরাজয় হল তো? 

১৫। রসুন 


১৭. শৃতে হয় 
১৮। অগ্নি 


১৯। গম্ভীর স্বর 

২০। লঙ্কার স্বাদ 

২১। দড়ি আনৃন 

২২। হাতি হাজির 

সূত্র ঃ ওপর-নিচ 

১। বলুন জলের দেবতা কে ? 
২। প্রসাদ ' - " মাত্র 

৩। দাদা নয়, বড় কাটারি 
৪1 বিনাশ বা ধূংস 

৫। প্রস্তুত হয়েই আছে 


৬। ক্ষীর বাড়ি 


12551551585 










৯। এক রকমের জাতি 


১০। কারোর মনে থাকে,কেউ ভাঁজে 
১১। মহৎ বলেই জানি 

১২। সবই কপাল 

১৬। 'বরাহ' সরবরাহ করা হল 
১৭। যেখায়সে 


১৮। নৌকোয় আছে, আছে 
বাড়িতেও ৪৪ 


সমাধান প্রকাশিত হবে ১৬ নভেমবর 
সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ 
তারিখ ২৭.১০-৮৩। 


সমাধানের সঙ্গে পরিবর্তনে প্রকা- 
শিত ছ্ছকটি এবং প্রতোকটি শব্দ- 
শু্খল আলাদা খানকে পাঠানেন। 
খামের ওপর শখ্দশৃঙ্খজের মঘবরটি 
উল্লেখ করতে ভৃলবেন না। 


বেদ কি 
১ 





৫৫? 87 


নি 









শন্দশৃঙ্খল-৬৪ (সমাধান) 
সু অ]পা| তরীিস। ”. 
হাল] চাল 


রিনি ' তা 


চ 

বান হিপ গল রি 
|] তা মা] জন 
সা] | লিন ম 


শব্দশৃঙ্খল ৬৪-র জনা কুড়ি টাকা 
করে পুরস্কার পাবেন সমীর রায় 
(১৯, জয়নারায়ণ টি পি লেন, 
কলকাতা-১১) এবং অসিত বরণ 
চাটারজি (মাধবপূর, ডায়মনড হার- 
বার, ২৪ পরগণা)। 


শব্দশৃঙ্খল ৬৪-র লটারিতে বিচারক 
ছিলেন বাণীব্রত চক্রবর্তী 








মেষ ৫ শারীরিক ভোগাম্তি চলবে; 
মেয়েদের শরীর মোটামুটি । আর্থিক 
অবস্তার সামানা হেরফের; খণের 
বোঝা বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে 
কোন ব্যাপারে নিজ সিদ্ধান্ত 
বদলাতে হবে; মেয়েদের আগের 
অশান্তির জের চলবে । পারিবারিক 
কোন ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত বায়। 
কোন সন্তানের ভ্রমণে ক্ষতি। 
বাবসায়ীদের লাভ। 


বৃষ 5 শর্সীর তাল চলবে; মেয়েদের 
ছোটখাট অস্ুস্হতা ভোগাবে। 
আর্থিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা; বম্ধৃদের 
পরামর্শে ক্ষতি । কর্মক্ষেত্রে কোন 
বাপারে বিশেষ প্রশংসা এবং 
কানেকের সহযোগিতা; মেয়েদের 
অগগতি বাহত হবার আশংকা । 
পারিবারিক ক্ষেত্রে বন্ধুজনের সঙ্গে 
মনান্তর। মেয়েদেক আচমকা 
প্রাগিতযোগ। বাবসায়ীদের লাভ। 


মিথুন 2 শারীর ভাল চলবে; 
মেয়েদের শরীর ভাল মন্দয় মিলিয়ে 
চলবে । আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগা- 
যোগ, বেশ কিছু আয়বৃদ্ধি। কর্ম 
ক্ষেত্রে মানসিক উত্তেজনা; মেয়েদের 
মতাদর্শ প্রশংসিত হবে। পারিবারিক 
ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা 
বিচলিত করবে । মেয়েদের আত্ম 
ম্যদা জ্ষবণ হতে পারে। ব্যবসায়ী 
দের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। 


|[অকটেোবর ১২ থেকে ১৮] 





ঝামেলা: মেয়েদের শারীরিক অব- 
স্হার বেশ কিছু উন্নতি। আর্থিক 
দুভভবিনা চলবে; সঞ্চয় নিঃশেষ হতে 
পারে। কর্মক্ষেত্রে লাভ; 
মেয়েদের জটিলতা বৃদ্ধি ও মানসিক 
আশান্তি। পারিবারিক অশান্তি 
চলবে। কর্মপ্রাথীদের স্বাধীন কোন 
প্রচেম্টায় সাফল্য । বাবসায়ীদের 


মন্দা। 


সিংহ £ শরীব মোটামুটি চলবে; 
মেয়েদের আগের অস্স্হতার জের 
চলবে । আর্থিক অবস্হার আচমকা 
পরিধর্তন; লটারি-ফাটকায় অর্থ 
লাভ। কর্মক্ষেত্রে কোন সুযোগ 
হাতছাড়া; মেয়েদের কাজ-কর্মে 
বিশেষ সচেতনতা প্রয়োজন হবে। 
সাফলা। কৃটুম্বজনের আগমনে 
বিশেষ আনন্দ ও লাভ । বাবসায়ীদের 
মন্দা। 

কন্যা 2 শারীরিক অবস্হার 
সামানা উন্নতি: মেয়েদের শরীর 
ভাল চলবে না। আয় বাড়লেও 
আর্থিক ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে নিজ 
অধিকার পৃনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে; 
মেয়েদের প্রতিক্লতার মধ্যেও অগ্র- 
গতি। কোন সন্তানের জনা বিশেষ 


ণার্ব। মেয়েদের শ্মণ। বাবসায়ীদের 
নতুন সমসাযা। 


তুলা £ শরীর নিয়ে নতৃন ঝামেলা; 
মেয়েদের অস্ত্রোপচার। আর্থিক 
অবস্হার দ্বত উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত উৎসাহ ক্ষতি করতে 
পারে; মেয়েদের কর্মস্হলে মানসিক 
অশান্তি। মেয়েদের ভূল ভ্রান্তির 
জনা পারিবারিক অশান্তি। ধর্ম- 
কর্মে প্রচূর বায়। গৃহাদি বদল হতে 
পারে। বাবসায়ীদের খণ। 


বৃশ্চিক £ পেট সংক্রান্ত অশান্তি 
চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্হার 
সামানা হেরফের। আর্থিক ক্ষেত্রে 
হতাশা; প্রচুর বায়যোগ। কর্মক্ষেত্রে 
মেয়েদের ছোটখাট ক্ষতি । পারি- 
বারিক বাপারে স্ত্রীর সঙ্গে মতা- 
ন্তর। সম্পত্তি ক্রয়-বিভ্রয়ের সূযোগ 
হাতছাড়া হবে। বাবসার্মীদের মন্দা। 


2 শরীর ভ্রন্মশ ভাল চলবে; 
মেয়েদের শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি । 
আর্থিক অবস্হার সামানা উম্নতি। 
কর্মক্ষেত্রে কোন জটিলতার সহজ 
সমাধান; মেয়েদের দায়িত্ববৃদ্ধির 
সুযোগ আসবে । পারিবারিক ক্ষেত্রে 
কোন বড় রকমের শোক; মেয়েদের 
মূলাবান কিছু খোয়া যাবে। বাবসায়ী- 
দের অবস্হার উন্নতি। 


মকব 2 শারীরিক অবস্হার হঠাং 
অবনতি; মেয়েদের শরীর চলনসই । 
আর্থিক স্বাচ্ছন্দা; আয়বৃদ্ধি 

সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও সম্ভ্রম; 


কোন যোগাযোগ । সন্তানদের 
বিবাহ বাপারে অশান্তি। ব্যবসায়ী 
দের লাভ। 


কুম্ভ 2 শারীরিক ও মানসিক 
অশান্তি চে মেয়েদের মেয়েলি 
রোগ ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্র ক্রমশ 
শুভ; কোন খাণ শোধ হতে পারে। 
কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত 


জনা। বাবসারমীদের লাভ। 


মীন 2 অম্বল-অজীর্ণ খানিক বেগ 
দেবে; মেয়েদের পুরনো কোন রোগে 
ভোগান্তি । আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য, 
খাণ। কর্মক্ষেত্রে কোন বাপারে 
অসম্মান; পদত্াাগও করতে হতে 
পারে। মেয়েদের বর্মস্ছলে স্হিতা- 
বস্হা চলবে। স্ত্রীর একক প্রয়াসে 
বড় রকমের সাফলা ও আর্থিক 
লাভ। বাবসায়ীদের মন্দা । 


বিনয় আচার্য 





মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লামটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরাঁণ, কলকাতা ৭০০০১৩.( ফোন £ ২৪-০১৯৯ ), থেকে 
মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ 'বপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্টিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত 
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41112878500 


৯ 


ভূর হতনা যা ড্রথ্াান গায় ততোক্ আুন্দ লি পন্ত্ার ৮০111 
প্‌ দি 


চন ব্রা ্ 23855, ৫ / ২ টু ঃ ৫ সপ রর ৯ রি 
নি সেতল সাত 1 ৮1৯ আশ অন * নিত, 
্ % ্ সিসিক রা ৮. রী 
২০০৮৯ 19 ৮1০ ৮৯1৮, | 
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“গত & সপ্পাহ ধাব আমি বীয়ার'টে'ন 
ম।থছি গাব আমার দাগগ্লোও 
দেখছি প্রায় মিলিমে গেছে” 
- শেরনাজ প্য।টেল 

ছত্রী 


“ক্চার।ব মমাতাহ! লোন লন ইন) 

আন'ক নাক ছানক ফর্স। 

(দখ 1০৬৮ .. এব কাছ খোশ এমন 
পেশংস! লাশাই করা যা ন 

-_ ডেজী নামদার 

মঞ্চের অতিনেনা 


রীঘ'ন-টে'ন মেখ আমাৰ 

518৮1 শহানক নক্ম তাবছ 

এএন ক কন্ঠ এ 

-লাজম রাজামনা 
ঘখণ 
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ৃ 

] 

| 

| 

| “এরীদ্দর ঘুর কভ করত তথ 
| আনাংক | কীমাবতটোন নেও দেখছ 
ূ আর কাজা হচ্ছি মা সা)" 
ৰ --- পালেট সাল ড।মৃহ। 
মাক্চেট বিসাঠাৰ 
ৰ 

ৰ 

ূ 





ৰ 
| 
রঙ মতা করার নিখুত এুণিম ! ূ 
| 





ক্লীযাব.টোন মেখে উপকার পেয়োছুন এব নিক ফণ্ূলয তর ললীয়ার, টোন, শকনে?, সব রকম আবহাওয়ায় 

এমন হাঙর হাজার বাহতালখা পীব এ মস বলব এমন এক বির গাদন 1৬5 ব্রীয়ার.টে।ন বলত কাত ত শুক 
ৃ অতধে। ধরব তেন মাও টাবিজন । রিবা মাছ, যু) হারান, টি বল ৮৪ 5 আংপনার বচজসিপ হবে শয়ু ত 
ৰ গম, লোশন, ডে? ০ সবকিছু তান অল ফু আব গালবেও প্ররকম | 
ৃ ব'বহ'বু কাব দেখালন, কিন্তু কোলে” ক্লীযার.টোন আপনর হাক স্বাত!বিক ও বণ, আমের আও ভায়/লটি পশম 

টার &ঠ উপ্বাপ পেহলন না ঠাবপর হু বায কবীর, ১৬5 কয়েক সপ্রাঠিখ থেশী আভল কব কেখ ক্লীয়ান, টোন 

সিম বর কন্তলন ক্লীয়ার.টোন-- ৫৫ মধ বছযসাতয়, এরা দাগ হু তঠ সাফ আপার ভবাশ, কলে হয়া তত 

ফর্সটাববাবর শিতুঠ পাম ইয়ে এয, মার আপনার কছকছে ঘুণ্ট থেল। পক্ষ পাব! 

আনজ তির আানিগ্রিস্থাত গবেযণাধ ও*ঠ দক সুক্ত দপ্ি। শ্ুধূ তাহ সয় সক! বিশ্ব পক্ষ লক্ষ সুগার আনুের 

যশ গ।প্র ক্লীয়ার' টোন ঞাম, ক্লীয়ার,.টোনের বে মায়ততাবাহ জন পথ ধরন । নিয়'মঠ কীয়ার.টে।ন 

হাপনাব জিব এন তিন কালাস লাংপলাব হিধ যোলায়ম রি মলা প্রত বু ববান । 

লোবিবেউবাস ইত্রিচ। লমিউছ। বে পশম কা 27 ভাজ বা 
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সাধারণতঃ ১৫ বা ১৬ বছর 
বয়েসের মধ ছেলেমেয়ের। প্রায় 
সবাদক থেকে পুরোপুরিভাবে 
বেড়ে ওঠে, তাই এদের প্রয়োজনও 
হয় বিশেষ ধর্বণের | 


আর এই একই কারণে আপনার 
ছেলেমেয়েদেরও কমপ্লান দেওয়। 
চাই--এখনই! কমপ্লান শুধু যে 
প্রোটন (২০%) যোগায় তাই নয়, 
এ থেকে ছেলেমেয়েরা সের প্রোটিন 
(মক্ক প্রোটিন) পায় | এছাড়া, এতে 
২২ট অন্যান্য খাদাগুণও আছে, 

য। ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত বয়েসের জন্যে 
একান্ত প্রয়োজন । মনে রাখবেন, 
কমগ্লাশ হল সুপারকাণ্পত আহার 
য৷ ডান্তাররাই বেশী করে সুপারিশ 
করে থাকেন । 





ও হেত, ৯১ 
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কমপ্লান পাওয়৷ যায়-- চকোলেট, 
এলাচ-জাফরান ও স্ট্রবেরীর মুখরোচক 
স্বাদগন্ধে- আর প্লেনও । 





“সার। পরিবারের সম্পূর্ণ পুষ্ধির জন্ো পরা মর্শ”এর 
জন্যে অনুগ্রহ করে ৫* পন্মসার ডাকটিকিট সমেত এই 
ঠিকানায় লিখুন £ পপাক্ট ব্যাগ লং ১৯১১৯ কেম্প্) 

জি-২৪৪, বন্তে-৪**০২৫। 






১) 


শে 


সুগরিরালিরিত সম্ষর্ণ আহার | 





বলধা সা শা পবসিষ্টে্পাইসুসা € অপার! 
₹. 4 
ক 





দখা যাচ্ছে । (1588158 
7ভতব। পশ্চিমবঙ্গে জলসা শিলেপর এই 
ধারা পরিবর্তন ঘটল কেন £ জলসা-শিলেপর 
সমস্যা । শিল্পী ও সংগঠকদের বন্তদবা নিয়ে 
লেখা হয়েছে এই অভিনব ফিচারটি । টি 

সচ্গে কিছ্ব প্রবীণ ও নবীন সংগীত ও 
নৃতাশিলপীর সাক্ষাংকার। 


পশ্চিমবঙ্গের জলসা শিলপ-মুক্তা; 
ংগন থেকে চারদেওয়ালে বন্দী 


২। দালাই লামা সকাশে 
ধরমশালায় । পরিবর্তনের 

প্রতিনিধি গিয়েছিলেন ধরম- 
শালায় দালাই লামার স্গ 


৭, 
দেখা করতে । এই চিন্তাকর্ষক হু 


সাক্ষাৎকারের বিবরণ-_ 






করেছে পরিবর্তন । 





৪ | প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেশে দোশা এই 
পর্যায়ের রচনার দ্বিতীয় কিচ্তি। 
| মেদিনী , হুগলির গ্রামে গ্রামে সন্তাস 
সম্পার্ক এক সরজমিন পতিবেদন 

ছাড়া অন্যান আকর্ষণীয় ফিচার । নতুন 
ফিচার 'আপনার সম্রস্যা এ আাপনার সুযোগ ।' 











(এটিও ক 


০ 
৩। পিনাকী চট্টোপাধ্যায়ের 
মৃত্য ঘিরে ঘৈ রহসা ঘনীভূত 
হয়েছে সম্পূর্ণ নিজস্ব 
দম্টিকোণ থেকে এই 
ঘটনাব পটভূমি অনুসন্ধান 


লিখেছেন পিনাকী মজুমদাব । 


বিজয়ার অভিনন্দন । মাঝখানে 
একটি মাত্র সপ্তাহ পরিবর্তন বন্ধ 
ছিল পৃজ্জাবকাশের জনা । কিন্তু মনে 
হচ্ছে যেন কতকাল পাঠকদের 
মুখোমুখি হতে পারিনি। প্রতি 
সপ্তাহে নিবেদনমিদং এব মাধামে 
পাঠকদের মুখোমুখি হওয়া এক 
অনাবিল আনন্দ। আমাব জানা 
নেই, বাংলা ভাষায আাব কোন 
পত্রিকা আছে কিনা যেখানে সম্পাদক 
ও পাঠকের মধো এমন সবাসবি 
যোগস্ত্র তৈরি কবা হয়েছে । যেখানে 
পাঠকের ভাললাগা, ভালবাসা, 
ক্রোধ, অভিযোগ, অনুযোগ ও 
অন্রোধকে সমানভাবে মযা 
দেওয়া হয়। এই তো কুড়িদিনের 
অনুপস্হিতিতে সম্পাদকের টেবিলে 
জমে উঠেছিল চিঠির স্ভূপ । ঘহুখানি 
সম্ভব সেগুলিব ডন্তব দেবাব 
বাবস্হা কবা হল! তবে বাভ্িগত 
চিঠির বাত্তিগাত জবাব যাদের 
প্রত্যাশা, আশা কবব হাঁবা সঠিক 
জবাবি খাম পাঠাবেন। সব চিঠির 
জবাব দেওয়া সম্ভবও হয় না। 
বিশেষ করে ভার যদি কোন গুবৃতু না 
থাকে । অনেকে লেখকেব বা শিলপ্ীীর 
ঠিকানা চেয়ে চিঠি লেখেন, কিন্ছু 
তাঁদের সবার ঠিকানা মামার 
জানা থাকে না। আবার অনেক 
ঠিকানা দেওয়া সম্ভব হয় না। 
তাঁদেরই বারণ করা থাকে। ওবু 
প্রতিষ্ঠিত পঞ্গীতশি্পীদ্ ঠিকানা 
অনেকে বার বাব জানতে চান বলে 
আমরা এই নভেমবর মাসেই জলসা 
সংত্রান্ত একটি লেখাব সঙ্গে 
অন্তত পনের জন শিল্পীব নাম 


ঠিকানা ছ্বাপব ঠিক করেছি। 


এই সংখা থেকে পরিবর্তন মৈত্রী 
সংঘের শুভ সৃচনা হল । অয়মারজ্ড 
শৃভায় ভবতু। আমরা ঠিক কবেছি 
মাকে মাঝে মৈত্রী সংঘের সদসদদের 





আলোচনাসভা, বিতর্ক ইভগদিতে 
মামন্ত্রণ জানাব । মৈত্রী সংঘের 
সদসা সংখ্যা এখন একশোব কিছু 
বেশি। আশা কবা যাচ্ছে নামের 
ভালিকা প্রকাশিত হওয়া শৃরু কবা 
মাত্রই সদসা সংখা বৃদ্ধি হাতে 
থাকবে । এই সদসাভূন্তিন্ব জনা 
কোন চাঁদা নেই । শৃধু দুটি পঞ্চাশ 
পযসাব ডাঞ্টিবিটসহ ফরমের জন্য 
সাবেদন করতে হয়। বিনা পণে 
বিবাহেদ্ছুদেরও পঞ্চাশ পয়সার 
ঠিঝি) পাঠিয়ে প্রতিন্সাপত্রের জনা 
গাবেদন কনতে হাবে। 

পূজো সংখা পবিবর্তন কেমন 
লাগল ₹স সম্পর্কে আমবা সমালো 
চনা আহ্বান করেছিলাম । আমরা 
ইতিমধোই সমালোচনা পেতে শুবৃ 
করবেছি। মাবও পক্ষকাল মামবা 
অপেক্ষা কবে তবে শ্রে্গ চিঠিগৃলি 
প্রকাশ কবৰবা। 

পাবি শষে গাব দঃখেব সঙ্গে 
জানাই পিনাকী চট্টোপাধাধেব | 
আকম্মিক অপমৃত্রাতে আমরা গভীব 
দুঃখিত। পিনাকী শুধু আমাদের 
বাাক্তগত বন্ধই ছিলেন না, তিনি 
ছিলেন পরিবর্তনৈর একজন 
কাক্ক্ষী। মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি ॥ 
পরিবর্তনের দঞফ্ভাবে এসেছিলেন 
অনুবোধ নিয়ে যে তাঁর এই সমুদু 
অভ্ানকে পবিব তন যেন যথোচিত 
পচাব কণে। চাহলে তিনি অনেক 
হিতৈষী বাতিন্ধ কাছ থেকে আর্থিক 
সাহাযা পেতে সক্ষম হবেন। তিনি 
আমাদের প্রতিবেদক ও ফটো 
গ্রাফাবকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে সব 
কিছু দেখান । কে জানত, তাঁর ওই 
বিবধণের সঙ্গে তাবি মুহা রহস্য 
নিযেও একটি পৃতিবেদন লেখাতে 
হবে! মামবা মাশা করব পূলিশ 
এঠ রহসের কিনারা করতে সমর্থ 


হবে। পা. চ. 


পরিবর্তন ১৯/৯৬ অক্টোবর ১৯৪৩ / ২ 
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পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজাপ্যল অনন্ত প্রসাদ শমর্কে আমরা এই 
রাজ্যে স্বাগত জানাই । তাঁর আগমনে সরকার পক্ষ আশংকিত' এবং 
বলাবাহ্‌লা বিরোধী কংগ্রেস (ই) পক্ষ উল্লসিত। উল্লসিত পক্ষ 
রাজাপাল মহোদয় দমদম বিমান বন্দরে পা দেওয়া মাত্র তাঁকে 
সোন্লাসে অভার্থনা জানিয়েছেন এবং তাঁর রত মহিমায় তাঁদের 
সহাসাবদন সংবাদপত্রের কলাণে সকলের আকর্ষণ করেছে। 
বিভিন্ন রাজা সরকার দলীয় সংকীর্ণ নীতির উর্ধে সংবিধান 
সম্মতভাবে রাজাশাসন করছেন কিনা তার উপর নজরদারি রাখার 
জনাই রাজাপাল-পদের সূম্টি। তা বাদে রাজাপাল কেন্দ্রের প্রতিনিধি 
হিসাবেও রাজা ও কেন্দের মধোে এক ধরনের বাফারের কাজ করে 
থাকেন। সংবিধান অনুসারে সমস্ত সবকারি কাজকর্মই রাজাপালের 
নামে চালিত হয়। এর অর্থ ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রশাসনের সমস্ত 
ক্ষমতার উৎসই সংবিধান, যে সংবিধান দল-নিরপেক্ষ । রাম্টপতি ও 
রাজাপাল সেই সংবিধানের অতন্দ্রপ্রতরী এবং সমস্ত দলের উর্ধে। 
কিন্তু দূঃখের ঘিষয় ভারতীয় রাজনীতির ধারা প্রমাণ করে যে 
রাজাপালরা বহৃক্ষেত্রেই শাসকদলের হাতের পৃতৃলমাত্র। নিয়োগ; 
কারীর অভিপ্রায় অনসারে কর্তবাই তাঁদের কাছে অভিপেত। কেন্দের 
রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য রাজাপালদের নিয়োগ 
করার ঘটনা অতীতে বিরল নয়*সেদিক থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক 
গোচ্ঠী-শাসিত রাজে যে কোন নতুন রাজ্যপালের আগমন আশংকার 
উদ্রেক করে থাকে । বিশেষ করে সেই রাজাপাল যদি কেন্দ্রে অধিম্ঠিত 
শাসক দলের সন্রিয় রাজনৈতিক গোম্চীর লোক হন। 
আশংকার মনা একটি দিকও আছে । পশ্চিমবঙ্গের বামফুনট 
সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস (ই)-চালি ত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক আর 
১8১ নয়। মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর নরম গরম, 
সতর্ক ও সংযত আচরণের মধা দিয়ে কেন্দের সঙ্গে সম্পর্কের 
ভারসামা বজায় রেখে চলগিলেন । কিন্তু তাঁর মণ্রিসভায় কোন কোন 
'বৃদ্ধ তৃকাঁ' আছেন যাঁরা যে কোন মহরতে আপন লেজের আগুনে 
লংকাকান্ড বাঁধাবার সামর্থ রাখেন। এমন পরিস্হিভিতে চিরকাল 
কেন্দ্র ও রাজা সম্পর্কের ভারসামা বজায় থাকবে কিনা বলা শন্ত এবং 
সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক রাজ,পাল কানে তুলো দিয়ে বসে 
থাকবেন কিনা, তাও গ্যারানটি দিয়ে বলা যায় না,বিশেষ করে তাঁকে 
কূলোর বাতাস দেবার জনা পার্ধদদের যেখানে অভাব নেই । দ্বিতীয়ত 
রাজাপালের নিরপেক্ষ ভূমিকার মধ কিছুটা নিচিত্রয় তাও বর্তমান । 
যেমন রাজাপ্রশাসন যতই' রসাতলে যাক রাজপালকে হাসি হাসি মুখ 
করে বিধানসভায় অনোর লেখা বণ্ততভা পাড়ে বলতে হয় মামার 
সরকার যাহা করিয়াছেন ভাহার তপন মেলা ভার 1" আই সি এস বা 
আই এ এস রাজাপালদের ক্ষেত্রে এই স্ববিরোধিভা মেনে নেওয়া 
বিন্দৃমাত্র অসুবিধা হয় না। কারণ তাঁরা জল্ম হইতেই বলি প্রদন্ত। 
জলের মত যে পাত্রেই রাখা যায় সেই পাপ্রের মাকারই তাঁরা ধারণ 
করেন। বাবৃরাম সাপুড়ের আদর্শ সাপের মত তাঁদের চোখ নেই, শিং 
নেই। বি ডি পান্ডে ঝানূ সিভিলিয়ান। পশ্চিমবন্গ ও পাঞ্জাবের 
অস্নিপরীক্ষায় তিনি সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছেন ও হবেন। কিন্তু অনন্ত 
প্রসাদ শমরি মত ভিন্ন-ধর্মী সক্রিয় রাজনীতিবিদরা যদি কখনও 
ভবিষাতে ফোঁস করেন তাহলেই মুশকিল। অবশ্য কে না জানে 
৪৯ করে সাপের ফণা উদাত হলেও তার লেজটি থাকে 
ত। তাঁর অগ্প্লি সংকেত ছাড়া উদ্যত কণা বড় জোর 
উকি পারে কিন্তু ছোবল দেবার ক্ষমতা তার নেই। 
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জনম ত,/৪8 রর 

বিরোধী বন্দোবস্ত ও শ্রীমতী গান্ধী “1 

অভিমন্ম সেন/১০ ৃ 
ধগুসের সংগঠন বাড়তছ না 

নিশীথ দে”১১ 

রান্টরসংঘের সদর দ্দতর কি সাব যাব. নু 

পার্থ চট্টোপাধ্যায়,/১৩ ১. 

এক নজরে বাণ্ট্রসংঘ ভবন,১৫ ৃ 

ধান্টপংখেব সেকবেটারি জেনারেল,+১৭ 


রান্টুসংঘে পপৃলেশন আওয়াবড শ্পলেন শ্রীমতী গান্ধী 
পার্থ চাট্রাপাধ্যায/১৮ 


ইন্দিবা গান্ধীর সাহগ দেশে দেশ 
পার্থ চা্টোপাধায়,২১ 

পুলিশ ওপরওয়াল।দেশ মানছে না | 
বিশেষ সংবাদদাতা,৩৩ 
ক্ষানহ চাই জানা& চাই .*৬ | 
সিকিমের মুখমন্ত্রী কেন্দেব সত্গে সংঘর্ষে নামছেন ূ 
তণণ প্রকাশ গঠ্গোপাধায় ২৭ রা 
আকুপাং৮/বেণ ভবিষৎ কি অন্ধকার এ 
ডাঃ মাল বসু,“5৩ 

কলকাতার এক জন আকপাধগাবিসট ৩৭ 
শ্রীবামকৃষ' হীর্থপরিপ্রমা ১০ । 
নির্মল কমাব প্রায়, ৩৯ ্, 
কাশীব ঘাট গুলি ভেঙে পড়ছে 

ভাব তী শুট্রাচার্য,45১ 

প্যাবিসের ম্বাশেপাশ 

কমল দাশ,৪৬ 

খুনের বাজনীতিব খপ্পরে কোচবিভাব 

আববিন্দ শ্রাচার্য,15১ 

অলিমপিকস এব সাল সম্বন্ধে অনেকেরই সংশয় 

সুদীপ মজমদাব/6ত 

পবিব হন টমত্রীসতঘ।৫৮ 


1 
1 





প্রদ্চ" পরিকন্পনা £ নিতাই ঘোষ 





প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধূরী 
সম্পাদক ? ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিল্প-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


সম্পাদকীয় দফতব : ৩৩ বিস্লিবী অনুকল চন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন: 
প্িনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা 9000৭২ 





দিলাঁলি অফিস স্্ধীকরন ভবন ১৯ কপ হববা গান্ধী মারগ, ঘমনটি ১০৯৯ 


শঙুন দির্ললি ১৯০০০১ মোন ১ ৩১৯০১৪ 


লি ০ 


২৯ 
শেপ ও স্পিস্ত এপি 


০৭ পস্ষম্পাই বস্ট কাস শন 
নম 
ন্শ্ এ এ 


পিছিয়ে থাকবে 





সমস্যাটা মনস্তত্তরভিত্তিক 


চর 


প্খামাদের উগ্ুজক পোশাকের 
'এ৯ আধিকা ৪।৩কেব শিদে নিস 
এক্দিত একটা সামাজিক সমসগাব 
অম্টি করেছে। 
বয:সন্ধিতত কছললমেযেছের মধে। 
কতগুলি সহজাত প্রধৃর্তি সৃতপাও 
হয়। 'অগম স্মগাি [1./:6)-৩৬])০- 
1১101) এব মন্াতম। তখন 
নিহেদ্কে জাহির কধবান এক পবণলা 
তাল পমাতা গুরুত অনুষ্ভব করবার 
এক মানসিকতা ছলেময়েদের মা ধা 
প্রবল ঠ৮য ওঠে । যেসব ছেলেমেমেরা 
নিজেদের গৃণে, অথাণ্ি লেখাপড়া, 
খেলাধুলা, গানবাজনা বা অনা 
কোলভাবে কৃতিত্র দেখিযে প্রশংসা 
অর্ভন করতত পাবে তারের এই 
প্রবৃত্তি পূর্ণ হ। লাভ করে, মান 
ঠাদেব অহম পরিতৃপ্ত হয। তখন 
সহজ, স্বাভাবিক গতি ঠাদের 
জীবনযাত্রা পবাঠি ত হয়। কিন্তু 
যার এ ধবলনব যাগা তা পনতী, 
ভারা অন্ভব কারে হানা অনোৰ 
থেকে শিছিযে পড়ছে । তাদেল মনে 
৯এক শভানবোধেব সৃন্ি হয়, মার 
এই অভাবতবাধ হাদেক মনে হীন 
মনাতাভাব জাগায় । হখন এই 
হশনমনাতাবোধ থেকে নিজেদের 
বাঁচাবাব জনা ও আঅহমেব পবি. 
তুষ্তিব জন, ভাবা বিকৃত পথ বেছে 
নেঘ। হাদের মন নিজেসদন তদভাতক 
অশোভনীযভাবে ও উত্ভেক্ককঙালে 
আনাবৃহ কববাব পবৃধ্িন উপপন্তি 
হম। লোকেব দণ্টি আকর্ষণ করবার 
এখটটা সত পন্তা ঠিসাবে নিজে 
দেহক কাজে লাগিয়ে এবা সহাজেই 
জী হয় ও আাতখতুশ্ত পায় । এই 


৬%1)11)1111)1)1১1)) এখ সচনা হয় 
হীনমনা ভাবোধ থেকে! 
অনেকে: আবাব উপতজক 


পোশাক পরে আধুনিক বাকোতা 
দবস্ত হবার জনে, হারা যে কাবো 
থেকে পিছিযে নেই হা প্রশিপন্ম 
প্বার উদ্দেশ । 

এই সব গগাযপ্রা যতদিন এভাবে 
হতদিন এই সহজ, 
বিক ৩ পথকে মাশ্রষ কবেই তারা, 
আতনরহুপিহ পাবার চেষ্টা করবে। 

আর একটি পর্ণ, মেয়েদের এই 
উত্তেজক /পাশাদকব ফলে চছালোদের 
বিকৃতমনস্কতা পশ্রয় পায় কি না 


গড় না 3৯, হান বধস্তা কনললই 
পশ্বয়েব প্রশন উঠবে না। ছ্োলেদের 


ছেলেবা যাতে বিক ঠমনসক টু 


মধেন বিকৃত মানসিকহা গড়ে ওঠে ** 
পল ৩ ডপযৃত, শিক্ষার অভাযব। 
বয়:সন্ধিল আগে থেকেই পিতামাতা ্‌ 
ল সি চটি * 
দি হাদেব সঙগিক পথে বি্গান ডি 


এবারের আলোচা বিষয় 'এক শ্রেণীর মহিলা কৃরুচিপৃণ, 
পোশাক পরে চলাফেরা করেন বলেই পুরুষের 
বিকৃতমনস্কতা প্রশ্রয় পায়।' এ বিষয়ে বেশ কিছু মহিলা 
পত্রমারফৎ তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। এ জন্যে 
পরিবর্তন তাঁদের ধনাবাদ জানাচ্ছে । অবশ্য সব পত্র 
স্হানাভাবে প্রকাশ করতে না পারার জনো আমরা 


দুঃখিত। 
শৃধু লজ্জা নিবারণের 

















পোশাক আশাক আজ আর 
জনো নয়, এটা জাতীয় এঁতিহ্য এবং সংস্কৃতির 
পরিবাহকও বটে। কিন্তু সব মহিলাই এ কথাটা কি 
বোঝেন : যেসব মহিলা বেশবাসে শালীনতার পরিচয় 
দেন তাঁরা হয়ত উত্তেজক পোশাক পরিহিতা সেকস- 
কিটিনদের কাছে পশ্চাদপদ। কিন্তু এই পশ্চাদপদতাই 
চাঁদে গ্রহণ দেখার উত্তেজনা থাকলেও পূর্ণিমার সুষমা 
নেই । সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ কি শালীনতায় * প্রতিটি 
পত্রে লেখিকারা যেন এসব কথাই বলতে চেয়েছেন । 


[তক যৌনশিক্ষা দিতে পাবেন, তা একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে কোমর 
হল্ল তাদের চিন্তাধারা বিকত পথে পর্যন্ত কালো চুলেব বিনুনি ছেড়ে 
যাবার সুযোগ পাবে না। আর বেগুনি বং এর মাচিং শাড়ি ব্রাউজ 
বিকতমনস্কাডা গাড়ে না উঠলে: পরবে বিকশায় চড়ে যাচ্ছে । ফবসা 
পশ্রয়ের কোন পশনই আলবে ণা। সৃন্দর চেহারা, সুন্দৰ নৃি, দত ব 
তখন মেয়েদেবএই অশালীনাতাকে কোন আঅংশ অপযোজনীয়ভাবে 
তারা এক. ধরন: ধিক্ষত্তি বলেই. শাড়ি ব্লাউজের বাইবে বাখান প্রব 
রঃ বাস্তাব প্রৃতিটি লোক তাকিয়ে 
দেখছ্ছে । মামি মুত তব মধ মে 
টিকে না দেখে বাস ঠার লোকজনের 
দিকে তাকিয়ে দেখলাম সকলেব দৃষ্টি 
মেয়েটিব দিকে, কিন্তু কাবোব মুখে 
কান কথা নেই, মানে হল সবাইকক 
নিবকি কবে মেয়েটি ৮চলে গেল । 


আর একটি ঘটনার কথা বলি 
বানডেল ম্টেশনেব তিন নমবর 
প্লাটগ- বমে দাঁড়িয়ে । হাওড়া আসাব 
তাড়া। এক ভদ্রলোক হুধান একস 


অঞ্জলি দে 
*শকা।52া ১৪ 


ক্রুচিপূর্ণ মানুষের 
শিকার 
বেশ কিছুদিন আগে ব্যানডেল 
স্টেশন রোডে বাস ধরার আপক্ষায় 
দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনেধ মাধ বাস 
ধরার উৎকণ্ঠা, কাদণ গঞ্তবা স্হলে 
পোঁ্ছানব ভাড়া। হঠাৎ দেখলাম 


টি 















প্রেস থেকে নামলেন, সঙ্গে সুন্দরী 
যুবতী স্ত্রী, দুটি মেয়ে। 017 
100077%-র শ্লাম্তি আদৌ তাদের 
চোখে মুখে নেই । মনে হচ্ছে এই মাত্র 
মেক আপ নিয়ে বেরিয়েছেন। বয়স 
লৃকান সাধারণ মাংসল দেহ্বী, 
স্লিভলেস ব্রাউজ, ম্াচিং শাড়ি, 
ঠোঁট বাঙান, ববকাট চুল, বলতে 
পাবেন উগ্র আধৃনিকা। এক কথায় 
সুশ্রী এবং সুন্দর । 
মেয়ে দৃটির মায়ের সচ্গে খুব মিল, 
বযেজ কাট চুল (যদিও মানিয়ে যায়, 
কারণ মেয়ে দুটির বয়স ১০ থেকে 
১৪র মধ্যে), টেপ জাতীয় বড় বুলের 
বিদেশি স্টাইলের ফুক, বলতে 
পারেন বুকের উপরের অংশটা 
সম্পূর্ণ অনাবৃত। সতিই সুন্দর, সব 
দিক দিযে সৃন্দব। পার্শ্ববর্তী দণ্ডায়- 
মান ঘাত্রীথেকে দূরেব আবালবদ্ধ 
বনিতার দৃষ্টি দেখলাম ওদের দিকে। 
অধিকাংশ যাত্ীর অপ্রয়োজনীয় 
গতি দেখলাম ওদের পাশ দিয়ে। 
সেই সঙ্গে নানাজনেব মুখে নানা 
রকম বিদৃপের হাসি আব উদ্ভট সব 
শাখদ | 
বৃবতে পারলাম উপলক্ষ এ এক, 
বিষযবস্তুণ্ড এক । আস্তে আদ্তে 
নিজ্েব স্হান পরিত্যাগ করে অনাত্র 
শিষে দাঁড়ালাম । 
দুটো ঘটনা, বিষয়বস্তু এক, 
আধুনিক মেয়ে ও মহিলা । ফারাক 
শধু বচি আব পোশাক-পরিচ্ছদেব। 
মানুযেব সহাজাছ ধর্ম সুন্দবকে দেখা, 
৬পচ্ভাগ কবা। এ ব্যাপারে 
কাবোবই দিবমত থাকতে পারে না। 
সৃন্দবকে সুন্দধভাবে উপস্হাপনা 
করার দাষিত তো তার যে সৃন্দর। 
সেই সঙ্গে সুন্দরকে কুৎসিতভাবে, 
নোংবাভাবে প্রকাশ কবাব কৃফলও 
াব নিজেকেই ভোগ করতে হয়। 
স্ুনিতা দাস 
শান্তিপল্লী 
ধানডেল, হৃগলী 


এও কি এক বিদ্রোহের 
পকাশ: 

আজকের যৃগে মেয়েবা ছেলেদের 
থেকে কোন অংশে কম নয় এ দাবি 
আমবা করে থাকি। শিক্ষাগত 
যোগাতার অধিকারে আমরা সম. 
মযদাসম্পন্ন। যে দেশের প্রধান- 
মন্তী নারী সে দেশের নারী-সম্প্রদায় 
স্বী-স্বারধীনতার জনা সংগাম করলে 
সেটা খ্ববই স্বাভাবিক বলে বোধ 
হয়। এই স্বাধীনতাবোধ জাগুত 
হওয়ার মূলে আছে শিক্ষার প্রসার। 
আগেকাব দিনে মেয়েরা লেখাপড়া 
জানতেন না, তাঁদের ধাড়িব পরষ 
যা বলতেন, বোকাতেন, নির্ির 
তাই মেনে নিতেন, কোন প্রশ্ন মনে 
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৮০৮০০০১০৭১৭ 
জেয়েরা মৃত চায়, ' প্রমাণ চায়। 
শিক্ষা প্রসারের ফলে পয়াজের 
অর্থনৈতিক কাঠামোর কিছু পরিবর্তন 
হয়েছে একথা মানতেই হবে। 
অনেক মেয়ে আর্থিক দিক থেকে 
স্বনির্ভব হয়েছে | লিক্ষাশত যোগা 
তার জোরে একটা মেয়ে একটা 
ছেলের সমান চাকুরির সুযোগ 

রা দা ভি রর 
ঘতটা স্বচ্ছল্দে একটা ছেলে বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে কাজ গেয়ে বাড়ি 
ফেরে একটা মেয়ে তা পারে কি; 
রাস্তাঘাটে যে নারী-লোঙ্গুপ গ্ষবার্ত 
একদল মানুষর পাঁ পপর দ্বরে ফেড়াচ্ছে 
ভাদেব অশ্রাবা ভাষা, অশোভন 
অগাচালনা এড়িয়ে চলতে পাবা 
খুবই শক্ত হয়ে পড়ছে । দিন দিন এর 
প্রকোপ বেড়েই চলেছে। এর 
পেছনে হয়ত কারণ আছে অনেক, 
কিন্তু কিছুটা দায়ী এর জনো 
মেয়েরাই একথা অস্ীকার করতে 
পারি না। এ বাপারে মেয়ের 
আত্যসম্জরমবোধ, শাঙলীনতাযোধ 
5 রাত িনিজে রজা জা 
উচিত। কিন্তু আজকের মেয়েদের 
পোশাক পবিস্ছাদ দেখলে মনে £য় 
তাঁবা আবৃবক্ষাব তাপিদে পোশাক 
পবেন না। কী কয়ে শরীরটাকে 
পোশাকের মাধামে আমন উৎ কট- 









সনি রা নং পে সার টি হা যি রে 
১৮১ ৯৪১৯১১২৭ ছয়ে রর 
সৌনদর্ষকে ০ কথ্মে সে কথা রহ ৬ রে নরকে 
0549585৮ তখন মনে প্রঙ্ন জাগে বৈকি তবে 
্ বিকৃতজনস্ফ এও ্ষি এক বিছোচের প্রকাশ " 
লোকের বিকৃত কাঙ্গনাকে উস্কানি রা 
্ পুল রঃ শিবপুর, হাওড়া ২ 
মর্াদাঙ্থানি ঘটাচ্ছে একথা মানতেই 
হবে। শিক্ষা ও প্রগতির নামে পাল্লা 'সেঁকস-কুইন' সাজা 
দিয়ে চলছে এক অসুস্হ সংস্কৃতি ক 


যার ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছে সামাজিক 
মূলাবোধ, সাংসারিক বন্ধন, নির্মল 
শারিপার্রিকতা। 

মাঝে জাযে মনে প্রশ্ন জালে এই 
যে অশাচ্ত ঢেউ নারীসমাজকে 
তোলপাড় করে দিচ্ছে এর মূলে 
রয়েছে কী” মহিলাদের একাংশকে 
দেখে মলে হায় তাবা বেশি ভাষনা- 
চিন্তার ধার ধারেন না. ছিল্দি 


সিনেমার নায়িকাদের অস্থ অনুকরণ 


করাটাকেই আধুনিকতার পবলল 
বলে মনে করেন। তার জনা এই 
স্বচ্ছ গ্বলপ বেশবাগে তার নিজের 
মর্যদা কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে তচভাবেন 
শা। 

এরা ছাড়াও কিছু আছেন যাদের 
যায় না। তাদের লিক্ষাক্ষেত্রেব ও 
কর্মক্ষেত্রের কৃতিত্‌ এক উজ্জল 


নর কিন্তু তথাপি যখন 
মহিলাটি তায় শারীরিক 


এ কথা সতি যে, আজকালকার 


।েয়েছের মত্খা প্রকৃত ভাবতীয় . 


নারীসূলত আচার-বাবহারের 
অনেফপূর্জি অভাবের মযো প্রধানতম 
অভাব পোশাকের পুতি এক ধরনের 
বিকৃত রৃচিবোধ। আজকের সমাজের 
বেল একটা বড় অংশই এই বিকৃতির 
শিকার । 

যে মহিলাবা এই ধরনেব উত্তেজক 
পোশাকে আত্যত্শ্তিতে ডশ্খমগ 
জাছির কথার প্রতিষোগিতাখ উল্মাদ, 
ভাষা একবারগড ভোব দোখে না 
জাতটার এবং এই সসাজ্জেব কডখানি 
ক্ষতি সাধন করছে । 

কিছু সংখাক মেয়ের এই ধবনের 
চলাফেরার জনাই যে পৃর্ষত্ঙ্ীন 
পৃরৃষের নষ্টামি এ কথা আমি 
গল্পৃর্ণভাবে মানতে নারাজ । পুরুষের 






সাক, ছি 
পা নি দু 









যা বট 

দু ” 

এ নিন 
ঠু 


১ 
পাটি হত 


একমাত্র কারণ নয় । একজন : রবের: 
জীবনে তার সবচাইতে বড় সার্ক! 
তায় কর্মে। কিন্তু আজ আযানের: 
দেশের পৃরৃষদের কথা চিচ্তা কারো; 
মনে হয় না কিযে দর, ইক, 
অধঙংপতানর জনা দয় ছেয়ে. 
অনেক বেশি দায়ী এই অসৃপ্হ সমাজ. 
এখ£ তাৰ বার্থতা! জীবনযৃদ্ধে পিল্ছু-: 
হঠতে হঠতে ওরা আজ দেওয়া: 
পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আচ্ে। অবশ্য 
5815 আছে যাদের সব 
কিছু থাকার পরেও তারা ঠিক মানুষ 
লয় এবং জঙ্গালটাই যাদের একমাত্র, : 
উপযৃত্ত বাসস্হান। ৪ 
মেয়েদের এই যে উত্তেজগ্... 
পোশাকের প্রতি সপূহা এটা কিছুমাত্র. 
অস্বাভাবিক নয়। নকল জিনিসের 
কৃফল। আমরা ভূলে গেছি যে এটা 
ভারতবর্ষ । আমরা ভারতীয়।'. 
আমরা সেই দেশের মানুষ যেখানে: , 
আমাদের পথ. নির্দোশকা । আমর্য।" 
আমাদের নিজগ্ব প্রকৃতি এবং চরিক্র 
হারিয়েছি । মেতে আছি ভিনদেশীয় : 
জীবনের গতিশীল সুরের বংকারে। 
আমাদের দেশের মেয়েতের 


উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের একটা | 


উ্কিঃ মনে পড়ছে । উনি তাঁর 048 
৬/)1101)' প্রবন্ধে বলেছেন, 20 








লাগা 






লিপাদ 


তন্রে আসামি 


-_ গাবতাতে জাদার্তি 





এ ০ শপীপিশীশ আপি ৩ শীপাশীতি শশী শ শত 
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! রং ৃ নি রা কবে সেই মর্মবাণী উন 
বর জানি না। 


মধো উত্তেক্গক 
য় আধিকা ঘটছে, কথাটা 
র্‌ ঠিক আমার তো মনে হয় 
রং মেয়েদের মধো সুনুচির 
পাপ ঘটছে বেশি। এখন তো 


রিল এবং রাস্তাঘাটে হাত ঢাক্কা, 
টিকা পোশাক, মঘাদাপূর্ণ রং ও 
পাটির সংখ্যাই বেশি। তবে বাতি- 
1 সপিখুপাতিস 
ির্লীর মহিলাদের কুরুচিকর ও 
[ঁধিউজাকর পোশাকে পরৃষদের 
টা মনস্কতা প্রশ্রয় পাদ্ছে। এই 
রব ছিল যে কোন বয়সের, 
শপশিক্ষিতা,মধাশিক্ষিতা ও উচ্চ- 
[ক্ষত হতে পারে। অভিজ্ঞাত 
রি মহিলারাও এ বাপারে বাদ 
লা | এদের কৃরৃচিকব পোশাক ও 
ঈীর্চার, আচরণের কারণ অনুসন্ধান 
নি দেখা যায়, প্রথমত £ এদের 
তে ববকায়তান অভাব অনকরনের 
গ্লীতে এরা গা ভাসিয়ে দেয়, এরা 
। জতে ভালবাসে কিন্তু কোন সাজে 
বর বাক্তিগত্ ফুটে উঠবে, কোন 
সাজে তাদের অসৌনদ্য সৌন্দঘমান 
বঙ্গে পুতীয়মান হবে তা তারা বৃন্ধে 
পারে না। 
এখনকার মেয়েদের নানান কাজে 
রাস্তাঘাটে ঘুরতে হয়, ভাই তারা 
লাবণ্য নষ্ট করে ফেলে এবং 
[&রপচচরিও সময় পায় না। ফলে 
[জরা অন্যানাদের কাছে বিশেষ করে 
| 'প্ুরষের কাছে নিজেদের আকর্ষলীয় 
ফোরে তোলার জন্য চড়া মেকআপ 
পঝিরে, পোশাকে স্বল্পতা এনে 
প্ুপরিধানে অদ্বম্তি ফুটিয়ে নিজেদের 
চুজারও সস্তা ও বিশ্রী করে তোলে। 
মু শিখা চট্টোপাধ্যায় 
ডি কলকাতা ৩৭ 


'পয়েদের মধা উত্তেজক 
পোশাকের সাধিকা কেন এই বিষয়ে 
'আমি যে বাপারটাকে দায়ী মনে করি 
ছ্ঁসেটা হল কৃরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র । 
আঞজকাল আমরা প্রায়ই চলচ্চিত্র 
শুঁলিতে দেখি যে হিরো হিরোইনরা 
বিশেষ করে হিরোইনরা ও অন্যানা 
'মারী চরিব্রগুলি পদরররি সামনে 
উপস্ষিত হয় উত্তেজক পোশাক 
ছ্রুপরে, যেন এ পোশাক পবলেই 


থপ 
সপ ৯ ২ 


নন 







শি 


সন 





পিছ 


শসা 
5 
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কেশ 







রা 


বি চা ক 


আপ 








চি ই 


পট ইসস্া 












পা আব চিনি 


রি কা স্পারও 


সম কস 


এ ক কসুলহাস্পেল ভাপা সি একে শি 


চর স্‌ 
এ পা শা আশি 


আজকের যেয়েরাও এ সব 
দের হাব ভাব, তাদের পোশাক, 
তাদেক্ন বাচনভঠ্গ নকল করে। এর 
জনা মেয়েদের দোষ খুবই সামানা | 
দোষ তাদেরই যারা এই নায়িকাদের 
বা অন্যানা নারী চবিত্রগুলিকে সবু 
একফালি কাপড় পরিয়ে, (যা দিয়ে 
অঙগই ঢাকা যায় না) পেটের ওপর 
অব্দি আঁটোসাটো উত্তেজক পোশাক 
পরিয়ে পদরি সামনে উপস্ফিত 


ক্সন। মানসী ব্যানারজি 


গুসকরা, বর্ধমান 
নম প্টার, টি ভি স্টার, বিজ্তাপনেক্ | ৮ 


বারা 
করে রাখার এটাই সহজ 


৬ রাতে টয়লেটের ফ্লাশ টানার পর ভাতে 


সানফ্রেশ ছড়িয়ে দিন 


সাফ করে নিন... 


€ এই তো! দাগ নেই, জীবাণু নেই, 


একেবারে ঝকৃঝকে, তকৃতকে ! 


চির 


আধুনিক দহাদক 
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. খা. “আমাদের আর, প্রযোইী 
লে সা 
এই ব্যাপারে মেয়েরা যদি একটু 
সচেতন ত্রয় তা হলে সমস্যার 
অনেকটা সমাধান হয়। 


বীথিকা দে 
মানিকপুর, সি 


 . 
টা 
চে 


পোশাক মোটেই মুখ 


পখ্চিী রা এসে প্রথম 
আঘাত হানে মেয়েদের পোশাকে। 
একটা সময় ছিল যখন ফোন মেয়ে 
ভাবতেই পারত না পুরুষের সামনে 


৬ সারা রাত ওটিকে কাজ করছে দিন... 
ও সকালে আবার ্াশ টেনে পারস্ধার, 


টি 
ক 
সর ৫ 


০4 7-819-487-868 











মেয়েকা শতচেতল হলে 
কেউ কেউ যে মন্তবা পকাশ 


প্রকাশ পায় এটা একেবারে মিথো 
নয়, আমাদের এখানে রাস্তাঘাটে 
দেখেছি, কোন মেয়ে ভঙগাপাশাক 
পরবে গেলে ছেলেরা মন্তবা করে, 
কিন্তু সেই মন্তবোর মধো কোন 
নোংরামি থাকে না, কিন্তু পোশাক 
বুচিসম্পন্ন না হলে ছেলেরা বাজে 
মন্তবা প্রকাশ করবেই] আমি 
ছেলেদের কোন দোষ জি ন-বায়প 
কিছু পোশাক এজন কিছু জেরে পরে 


খানি স্বাড়া অনা কোন পোশাকে বার 


ছুওয়া যায় ফিনা। 


এখন পাশকরা বা না-করা 
মেয়েদের জীবন ও জাঁবিকা, দৃইয়ের 
তাশিদেই বাইরে বেরোতে হয়। 


'মিয়াট বায়োহাতি শাড়ি এখন 


সাঝঙান রীতিমত কষ্টকর _. ছ'টিতে 
হল তাই গেয়েদের পোশাক _ এল 
কাজিজ। জায় তখনই প্রন আসে এ 
পোশাক কতখানি শালীন ? আসলে 
রৃচি শব্দটাই আপেক্ষিক। শাড়ি 
পলা একটি মেয়েও একেক সময় 


“্ারেনীন বলামায একটা নায় বিল 
ধায় ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর ছেড়ে, 
কোট পানটুলুন ধরেছিল _ আজ & 
একই কারণে কলেজে পড়া -বা 
চাকরি করা মেয়েদের শাড়ি ছাড়তে 
তয়েছে। মেয়েদের চোখে অলায়াপে 
যখন কোট প্যানট পরা একটি পুরুষ 
অস্বাভাবিক ঠেকে না, আজ ১৯৮৩. 
ব শেষে তখন কেন আধুনিক পুরুষের 
সঙ্গিনী হিসাবে মেয়েদের আধৃনিক 
পোশাক একজন পুরুষের চোখে 
বেআবু ঠেকে £ 
তপশ্রী চট্টোপাধ্যায় 
যাদবপূৃর বিশ্ববিদ্যালয় 


অভিভাবকদেরও দায়িত্ব 


আছে 

একটা সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে 
চাকরির জনা ইনটারভিউ দিতে 
গেছে। পরনে চুঁড়িদার কামিজ। 
কিন্তু কামিজের উপরে বুকের 
মাঝখানে গোল করে কাটা ডিজাইন। 
অনেক প্রার্থীর মধো ও সবার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছিল। মেয়েরাই ওর 
দিকে তাকাতে লঙ্জা পাচ্ছ্িল। 
ইনটারভিউ বোরড-এর সভারাও 
ঘথাসময়ে ইনটারভিউ নিলেন । ওর 
সখের দিকে তাকানর আগে দর্শকেব 
চোখ চলে যাবে এ কাটা ডিজাইনের 
দিকে, তাই স্বাভাবিক। পরে 
জানতে পেরেছি ওর ইনটারভিউ 
থেছ্ট ভাল হওয়া সম্ত্েও শধু 
পোশাকের জনা তা নাকচ হয়ে যায়| 


২-৩ মাস আগে এক প্রাথমিক 
শিক্ষিকাকে দেখলাম বয়স কম 
করেও ৪৫ বন্র হবে। কূড়ি বছরের 
নায়িকার মত করে মল বাঁধা, ঠোঁটে 
কড়া লিপস্টিক, অনেকখানি পেট 
বের কবে সিনথেটিক শাড়ি পবেছে। 
টেকে রাখবার এক তীব্র অথচ বার্থ 
বিকৃত প্রয়াস। এরকম দেখে যদি 
ছেলে ছোকরারা কোন কৃৎসিত 
ইঞষ্গিত করে তা হলে বলার কিছু 
আছে কি; 


ফেল যে মেয়েদের পোশাকের 
বেলায়ই বিকৃত-অধিকৃতের প্র্ন 
তাই নয়, প্রনধদের পোশাকের 
মধোও বূঁচির পরিচয় থাকে । আমি 
একজন অধ্যাপককে দেখেছি 'খার 
বয়স ২৯, ডবল এম এ, 
গোলড মেডেজিসট, পি এইচ ডি 
করছেন। ধুতি, পাঞ্জাবি, চোখে 
কাঁধে চাদর নিয়ে যখন চলেন মলে 
হয় একটা প্রণাম করি। এক্ষেত্রে 
জিনস বা ডিসকো ডেস কি এ শ্রচ্ধা 
বা সম্ভ্রম সৃষ্টি করতে পারর্ড মনে ১ 
অঞঙ্জলা 
হি ৯ 


পরিবর্তন ১৯/ /২৬ অকটোবর ১৯৬৩ / ৬. রর 
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| সঙ্গ 5 শুভ্রার মৃত্যু ও 
্যাগমায়া দেবী কলেজ 
দ্র অধ্যাপক অধাপিকা 

॥. সমিতির বক্তব্য 


|| 
ফ্রীয়াশমায়া দেবী কলেজের আধাপক 
প্রাপিকা সামতি (টিচাবস কাউনপিল 
পতাহক পরিবর্তন পত্রিকার ১৯৩৩ 
- (টাদট ১৯৪৩ সালেৰ সংখায় কলেজের 
পন ও প্রযাতা গ্বাজী শ্রা মিশরের, 
। ছ্ীতিহ হয সঙ্পর্কিন প্রতিবেদন লক্ষ 
ইছেন। 
প্ঃএকাদশ শ্রেণীর ছারী শৃম্তা মিতের 
তিক নাত চার জনা কলেজের সব 
রে পবা ৪ ধাপক্ গভীরভাষে ছর্মহিতি 
পুঃখিত। কিন্তু পুঃখের ধিষয পরিবর্তন 
কার উত্ত, সংখযাৎ কিছু ভূল তথা ও 
18 বিকাি থাকায় যোগমাযা দেবী 
[নিজের টিচাবপ কাউনমিল সঠিক ঘটনাটি 
নি ঠুজে ধরাব প্রয়োজন মনে করছেন 


1 পরিবর্তন কাশক্েব প্রতিবেদন মনৃযা়ী 
॥ ৮ লীসৃর ত গপ্ড ধই শতিডাধককে তাঁর 
রে প্রদেশ কববার অনুমতি দেননি । টিচাস 
টিনসিলের মতে এ অভিযোগ ঠিক নথ । যে 
মীন সময়েই (খছি শধক্ষেধ ঘবে মিটিং না 
লি) যে কান আজিতাবকইঈ অনদক্ষিয খাবি 
৬ পাবেল। এ ক্ষেতে লহ কলেজের 
মায় যোগমায়। তিক কালা অধর 
পা দেখা কবা বা গাব লাগা আহাঙাগনা 
11 আনেক সংজ। 
ও | বেঞ্জালা? বৃ £ শুগ। মাল জাধশায 
পা ঘাম দা চিতা বালি যে শ্িপাণট 
ঠাতদে [বলিয়া সদ বিষম টিাবস 
টনসিলের শ্রভিমাত তল এটি একটি 
টিরিকাল মিসাটিক এব! শপ ধৰা পড়ার 
৬গ সালাহ টি সথনাধুন করা হয । 
ই খিপতল হাল আনত তি তে তাৰ 


শ ও এটির 


৮ 


এপ শী সি 


৬ 


রর 


(০০১১৫ 
আন টির 


২ সা পস্ 


পলি ক্টাল রাগ শামা ন গিরি [বাল বধ 
॥ রিপন হি! শিদলী ডিল ঘাম 
শ্লি। [কবানীত মাত এটি লাক নাম 
লাশ দুল ভপ্যাদ্ছিল পক চপক্ষে শুল। 
রহ নাম এপ্াদতা |বততিত। কাত ৮ কাছ 
রী ভিলে এা। কি 2 ফন আছি মিলে 
রী বাণ চলাধালছলল লন তত শব তামানি শা 
চঞানেন প্রজ্ঞা আল এুকাদপবধ শুপদ 
লাল হয়নি । শুনা মিলের পরার খা লাখ 
এ শমনর পাছে পিই নমবুবতি চাল নান 
বেজাপট বুকে লেখা আল্ছ। পলীগচাব 
টি খাও শী শানিতময বননার্বাজকে 
রা হলমাঘ্ধ এবং পলিব্ন কাগাজর 


পাবটাবও ০ রক্ষা বল দশে 
২০০ 
[৩ খাতা দেক্খান যাব শা এ কথা 


ধা শীষ 7 কাল [লি যদি 

ভখা ধলা ৮, ভাবত তিনি নিই 
টিন্িমঘবাবূর হ্বাতে হী খাতা তুে 
তিন না। পরবিলর্ভন কাতর বি পাবটার 
হখেছেন শ্রন্যা মিলের তিনঠি বিষয়ের 
তা আমাণদল। হাত এসেছে । ফিশ 
পানটাব এ কথা ধপ্নাশি যে কাঙার 
ধিক্ষেই দায় শর মিণের আমাইলাবৃব 
[তে খাত চি হলে চিপ্ঘ্ছন এব 
টক্গনাই পরিবারন কাপর হাতি আহা 
ইলাটি 0৮ যোগমাঘা লী কলে 

যম শনঘাী শরতিজাবল দেখাত চাইলে যে 
আভিভাবককে দেখান হামে 
লে: ক্ব 2৭৯ বহু হুল ভা প্রায়ডে। 


গন চি মা 


পরিবর্তন কাণঙ্জের মি'পাবটাব অধাক্ষের 
উদ্ভি বলে যেটি লিখোছিন তাক সহাছা যাচাই 
করে লেতখনাঁন বল টিচাবস কাউনপসিল মান 
কয়েন। প্রকদপাক্ষ মধক্ষে শাণতমযলাবৃকে 
» জুলাই খাচ্াগৃলি দেখাবেন বলে পরীক্ষক 

দের কান্ধে খাহাশুলি ফোর চেয়েছিলেন । 
শাম্তিযয়বাব অধাক্ষের কাছ থেকেই তিনটি 
পরীক্ষার খাছা সংগত কাশল ও মাজ পর্যন্ত 
সই খাতাখলি তিনি ফেবধ দেননি, 


৪81 পবিষর্তন কাগজের বিশোরটার 
লিপখক্ষেন। বি টেসটেব জনা পতোক 
ভাঙীকে ও টাকা কবে জামা পিছে বলা হয়েছে । 
ক্টারা সে টাকা খা গিলে কে কর্তৃপক্ষ 
প্রথমত পাছত নাকি তাপ কোন বাঁসিদ দেননি | 


'» এই আঁডিযোগ সব মিথ্যা, ক্পনাপস্ত 


এব? ব্রার পক্ষে মানধণানিকব । পরিবর্তন 
পর্িকার প্রতিবেদক তীর সুদীর্ঘ পাতিবেদনে 
কলেজের কিছু জারীর নাম উলেলখ কবেছেন 
- কিন্তু এ অভিযোগ কলবার সময ফোন 
ঘাক্রীব নাগ উল্লেখ কারননি । এই কলেজে 
পবীক্ষাব ফি পি ছানীকে বিল বই এ 
কাল কাউনলটবে টাকা চাছা দাত হয বিল 
এবং কাউনটার ফাদ সবকারবি অডিটর 
শতিট কান এবং কললঙ্ীর থি পোমটি 
বেজিসটারে সেটি জমা হয়। শ্রধু এই 
কাজেই নয হয কোল শিক্চা পতিদ্গানেই 
এই লিঙ্কস থাকা দনাভাবিক । মাশমাহা তদর্বী 
কন্লজের টিচাবস কাউনাসিল এই মি ও 
মধদাতানিকাধ অভিমেদ্গার বিবছ্ধে জীর 


পঁকপাদ কা ধান শানাপছন 


&' পাব বাগান বা পাধাদ ণুযাষী 
এক্দেহা তোশীত অপল মধানাজি পলামে 
নাতি পল পা পা প্রাক ন সস এম ৯৭ 
লমনব ৮ সিল 
সস পঙেশছ ১৭ আসলব। এ তল 
শপশ মখাবন্ডিত। পলেঠিকগাল পরীক্ষার 
এনবব চি ১৭ গা সিশ্পা্ ধর "বাটানার 
(এটির পলী্ণাণ এ বক ছি মন্দ 


এশা বান 1 পিক মস ফসেদণা 
ছু 6 


কখলও পদ] তত প্রতীক শত 
শব 


এ 
নন বা 


84 ০) 


চে 


পাল লা র্ঘাশ উপ 


সু 


27 বৈ 
৮২৮৮ 4 2 সা তিতির 2? এত ৩৭228 
খা 


47 ত লি শালা ৩ ব্রত] ভি লাছিন 
নম্পশারধ মত ও পরি এত ত খাল 
* রি - 


৬ নি পার্ট ৭ তত ঠাই ঠ) গালিকি।শিশ 


রা ॥ 
বন অঞিলীরী 5005 নত সি 5 পিল) (৩1৩ 
এল ভিত ৮7 [ঠা শি সব চিহ তছা টা 


এ তত সাদা প্পল শন বুল দগশাও 


৫ 


শা তল এল মুত কালি 56) এ 


এ 


পা পালে 
১ পা বদলাত লি পরী ত ৭5 +হ শা সাল 
শমবব 30৭ বর্মণ পালীহা,। পচ এল শব 
টিউশন চু কনননাজা ল হা শা ৮৭ পপ 
৮5) দেঞঘা ফিল না গত তন শ্রতি দাশ 
[85143] পরীক্ষ,:? 


[11৮12 


পা হ্কিতল 221 এজন লযাকাসি ১ বস) ।ল 

সভযান্বযী পাইাম। শিপাবাটানেল কি বণাত। 
ফিনিস্স, পকাশ কলবাধ আগ এবং কাঙাক 
দায়ী কখাব আগে তারি মতা জলে নওযা 
উচিত নয; 

এ) পরীক্ষার গালা দেখা নিপ্য পা তিবেদক 
ত্য পঙ্ন হুলেছেন সে বিয়া প্াগমায়া দেলী 
কজেনজজব আঅপ্রাপক আধািকাবা দওিবচ 21 
খান্যাললবাাল সাঘনতপর খান দরে 
গপলীক্ল বীর, সত ব্িচিন।  লসালিদ ও দই 
শরম পালি হ্ুয়লি স্বাদ পরতিল। হত দাড়! 
পর্বীক্চক মৃট খাত] দত, তান একা পক, 
কলগগণ সাহ ল্য আছি দহ পালিত, ৩ 
বিষয়ে কান বিধিনিষেধ নেই । ছাতা 
ঠিকভাবে দেখা হমেছে কিনা সেইটাই বড় 
কথা ফানকেতত যোনি গ্ষার্নী যদি হালাল 


ন্যালি অকৃতকার্য হয়, তবে হাব পরীক্ষার 
খাঙা রিভিশন কবেও নঘধর দিত হয়। 


শ্ধ্যাপক অধ পকাগণ চদব স্রধণ্মহ 
সব পরীক্ষার্থীদের খাচাই সম্মান শপল লাখ 
কন এবং পদলথ থাকব! লিল কশাশাল 
মলোবন্তি' নিযে খাভা তেক্পা তাযেছে 
পর্ভিষেদকের এ ধবনব মন্ব। সমগ শিক্ষক 
হলের কাছে আভানং বেদনাদায়ক ও তাবা এ 
ধরনের অবিবেচনাপস্‌ ৪ টা জব হীব শিশ্পা 
হরেন | 

৮/ ফলেজের বি টেপ নেওয়া হয়েছে 
অকৃতকার্ ছ্ছান্তী এবং ভাব ইউনিয়নের 


1 এ বিষয়ে ছ্বানী ইউনিযন যদি 
লিখিতভাবে পারিবর্তন কাগলেল কাচ্ছে কান 
অভিযোগ কয়ে থাকে চাব লাইম বাপাবটান 
অধাধফে এ বিষায় পশন কনা ত পাবাঙিল। 
কিন্তু তিনি তা কবেনান ছারা ইউনিয়নও 
জিখিতঙাযে অধন্সেতকে তানল্যঙে যে ভাবা 
এই ধরনের কোন মুদতল্। পদাবলি | এই 
পসক্ষোে জানান যেতে পারে তত ১) গুন ৪৩ 
বাঁর্ধক ফলাফল /বাবাবাণ সমতা শিউানে 51) 
ছারা প্রতি বিষিমে পাশ পন তাল পাব 
পুনর্মলায়ন কবে সাব ৪১ দিন ছাতক, 
পমোশন [দগ্য়া তা গ্বশার বি পটাসতে কান 
আবওড ১৩ জন ছারীনে পল গাযলা করা 
হম। ফলে টি 6৬ হন টি থর্ধিৰ 
পরীক্ষা কাত নার্য ₹১।, সূতা পি) হি পহিদেপী 
মনল, মর ১ জন ছাাপক পাননি 5 এমন 
য় হাল্ল পির ১৬ জীন পাতি হি 2 হলনা], 
»লিকাতু পা লবা হয় এ বনি কুন? লী 
»ালত ' ল্মাটে ৪৭5 লন তনু শ্রাত। 7দে 2৫২1 হি ঠা 
([ণটেসা িপ়াহ। 

সব শ্ানিগমযবাশু সাপ পিপশা গাল 
ঘ বথটি বালান টিপিসাটন জি বাচা 
শীএলান জুতা কি পালক লি বসি, 1 কান 
» পণ শাল কবিয়াছিন। হল সাপর্ন ভুল ত 
৬৭৫1 
শ্রত গৃপত 
. যোগমাযা 2দবী কঙলল। 
দাপিকা সম । 
০১৮ ৮৭ 


তবেদকেবর ধুলা 


সশ্াপাত 


অধ্যাপক 


পা ১৭ আগসাই উল্টা সি হাম পবা শ 
শ্শবমহু ছি একট আবার নি শত বেল 
শীশক পভিবদপনব পানি পরিনত প্রগলন্ট 
ইউনিয়ন এবং কলেজ ক পক্ষ পাঁনিবাদপত্ 
পাঁডিহছেন । কলেজ ইউনিয়ন বিশ্ব পিছ 
লিখেছেন হাউ প্ামবা এ বাকল 
বলিনি ল্য শুদ্দাব মৃতাব জন একমাল 
শবী্যান ম্বলাবস্হাত দাষী । 

ইউানযন কর্ৃপাক্ষর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ 
গকম 1): কথা ভারা বালেনাল মাই 
পাঁতিল্লাণব কোথাও জাদিব সমপণর্ব এর্জীথা 
লিখিও5। 

ইউনিয়নের দ্বিতীয় আভ্ডিযোশগ - রি 
পটেসাটেখ জানো প্রাতাক ছাীীক ১ টাকা করে 
জমা 165 বলা হয়, তারা পদ টাকা জমা 
দিলেও কলেজ ঝর্তৃপক্ষ শীকি চাও কোন গলি 
এখন পর্যস্ত দেননি এবং - " ধচ্বাটি 
বিদ্বান্তিকর। 


ও পত্হিবেপনে লেখা হায়ছিল 
'ছ্বাশিতদর ব্য থ্রকে আব ছালান হয বি 
স্টসাটর জানো শতক স্ানীিল ৬ টাকা কাধ 
কমা দিত বা হযেছে | হালা পল দা পাসা 
দিলেও করেন ক পৃপিক্ষ্ নপক গার লা বসি 
এখন পর্যল্ত দেননি? 

সুতরাং এ বহ়ুংবোর দায়ভাশ ইউ নিয়ানের 

৪রীদের । জান এ কাত ভিত 


পভিষেদনটি লেখার পরবর্তীকালে ফোনেছি 
রসিদ যথাযথ দেওয়া হয়েছিল | 
কলেজ কর্পক্ষ। ৬ নফা-বিশিষ্ট প্রতিবাদ- 


পল পাঠিয়েছেন। তাদের ১ নমবর প্রতিবাদ 
সঙ্পর্কে বলাতে চাই - ওটা অভিভাবকদের 


অভিযোগ। শ্রভিযোগ লেখার এত্িম্যার 
সাংবাদিকের আছে। 
৯ নমবব সম্পর্কে £ 


ভ্বলেব কথা নিজেরাই স্বীকার করেছেন। 
"সটাই লিখো মার । সে সম্পর্কে লেখকের 
কোন নিজস্ব আঁঙমত প্রকাশ পেয়েছে কি; 


৩নমবর সম্পর্কেঃ খাতা দেখান 
যাবে না' - এ মন্তধা লেখকের ন্ম। এটাও 


একজনেব অভিযোগ । আর খাতা কজেজ 
কর্তৃপক্ষের হাত থেকে যিনি নিয়েছেন তিনি 
ফেবং দিলেন কি দিলেন না তার দায়ভাগ 
লেখকের নম । 

8 নয়বব সম্পর্কে 2 এটাও 
ছারীদের অভিযোগ । তবে প্রতিবেদন লেখার 
পরব শীঁকালে জেননছি 'বসিদ যথাযথ দেওয়া 
হযেছে।' এটা চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশের 
যথাযথ সমাযব আগ আপনাদব প্রতিবাদ 
পল এসে গিযোছ্ধল। তাই উত্তরটা একই 
সত্গে দেওযা তল। 

৫ নমবর সম্পর্কে £ ভানীদের অভিযোগটাই 
ধুলে ধবেছিলাম । ইউনিযনও লিখিতভাবে 
গানয়েছিলেন পলীম্ান্ ফল প্রকাশে অনেক 
এ] ব্রি 2118.. 

৬ নমরব সমপার্ক "৫ শমবব অনুযার্ধী 
একই উতব। 

৭ বমবর সমপাে ; একাধিক পরীক্ষক 
খাতা [দেখতে পাণবন নিষ্চমই । একাতিক 
বালির ও খাতা দেখা যেতে পাব । কিন্তু 
একাধিক পনীক্ষক পলাক্ষা করাল সইও 
এপাধিব থাকা উ15 হবালহ সাধাবণ মানুষের 
ধারণা । সটা ছিল না। আমার সে কথাই 
উন্দলেখ কৰেছি মাত্র। 

৮ নমবন সম্পর্ধে 2 ছাত্রী ইউনিযল 
"পরখ, ভবে লেগ ক পাকে ব বিরূদ্ধে কান 

1 নাশ করেননি বাল কলে ক পপচ্ষাকে 
ছাতস্যাচ্ছন । তস সম্পর্বে জানাই পরই 
বাজার আশ্িজিন্যাল কাপি আমাদের 
৮752 ঘা । /সহা তব খেকেঠ অংশ 
[বিশাস পা লগান লেখা হল্যছিজ | 
পনাকী মজুমদার 


চিনি 


বিশেষ বিক্তগ্তি 





এই শিরোনামে একটি ফিচার 
মাগামী ১৯ অকটোবর সংখা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে | 
এই পর্যায়ের লেখাগৃলিতে থাকবে 
প্তিনিমত আপনারা যেসব সমস্যায় 
ড$. যেসব সংকটে সংকটাপন্ন 
সেসব বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা | 
এবং সেই সম্গে থাকবে সৈই 
সমস্যার সমাধানেন প্রকত ইগিত। 


সম্পাদক 
জিটিভি 


পির হন ১৯০৬৬ অক্টোবর ১৯৮৩ / ৮ 
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৮618 | 

সি ১৪ 0) ক ব্ & 

তি ৮১৬ 
ৰা & মি ও 


হ ৯১ 
আলো নেই জল নেই 
গাড়ি নেই বাস্তাম 
ডেযারির দরধ নেই 


বুলি মেলে সসতায়। 


রাস্তায, জঞ্জাল, 
ভাঙাচোরা গর্ভ 
এই নিয়ে এখানে 
থাকাটাই শর্ত। 


বেশি কিছু চাইলে 
থাস্পড় সপেটা 


অনুযোগ করলে 
চামচের চণেটা। 


দাও না বলে জুলবে না আব 
চলবে না আর পাখা 
বড় বড় আউড়ে বৃলি 
কেন রাখা। 












সকাল বিকাল ঘণ্টা ষোল 
পাখা আলো নাইণা ললেলা 
আর যা বাকি রইল হাল 
বিজঙ্গি কেন বাখা। 


দাও না বলে জুলকুব না মাব 
চলবে না পাখা ' 


নেশাব বোঁকে গুলি 

ছুটছে মুখে বুলি 

নেশাব ঘোরে বাদতা ঘাটে 
উড়ছে মাথার খুলি। 
নেশাল বোঁকে শাড়ি 
তাঞছে থব বাড়ি 

নেশার বোকে মিরম-বিবিব 
লেগ আছে আড়ি! 





৯ / পরিবর্তন ১৯৮২৬ অকটোবর ১৯৮৩ 


রঙ ৰ 72 না নং 5) ৪৪৫ ঘর তে, ক গত? চারা বা ল ও ২? 
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রঙ 
এ ছা ছ হু 4. ২৫7৮ হ্‌ 
"ছি 





ভয় নেই আব 
তয় নেই আর 
চুল গাবে টাকে 
চুল গজানব 
তেলগুলো সব 
পড়ল বুঝি ফাঁকে। 
তিনটে ছুঁচে 
ইয়ান শিকিসু 
কবল বাজি মাত 
ভ" মাল্সাতে 
কুচকুচে ছুল 
কী তাজ্জব বাত? 

প্র 
এ বলে সব বন্ধ কঝো 
ও বাল সব খোলো 
গদেব কথা না শুনলে 
প্রাণের মামা তভাতলা। 


ামবা যাবা পাবলিক ভাই 
এখন কী যে কৰি 


শাঁখেব বাত ঘাডব ভুপব 


হাটিই ভলয় মবি। 





বন্ধ খোলা সব কিছু তো 
দেব হাতেই চাবি 
ামবা যাবা বোকা হাঁদা 
মুখ পৃিযে ভাবি । 
নিভাই প্ঘাপ 


খেলা লতা নম, তখ খেলা! 
এককা দোককা তক কা 
দেশাটা তরড়ে রাজনীতি ছেল 
?ক দে কাকে হজ্কা। 
জয়নাল আবেদীন 


বাত বিবিছে চিল চিৎকার 

9৮ শববাহী, 
খাতিল ওপব মবা মান্য 

দিব শাক্ছেন চাহি, 
গগনতেদী চিংকাবেতে 

টড এদেব নাহি । 

হরদেব সাধৃখা 
৪ 


ন 









2০৬ ১০ 884০০ ভা দি & 8৩. 3.8. 


লিপ শো ঢায বা মাঝামাঝি 
২ সস বলিবছিন তবে কি হাব না 
22. দিয়ে পপসাধী মহল থকে 
বা শাক মহল পর্যণ 5 নানা জলপনা 
“৮ পেত টাল এবং সম্পতি তদ্দশব 
বিবাধী তলশলিহই তাদের দিত 
৮5 ৫ পাপ দিন মধ, ছি "য জানিয়ে 
শিদদহ্েন তয় শিবটিন এলে [গাঙ্ছে। 
তম দিশালিতত তাও জাউকে কিছু 
দিযেইী দো উত্তব 
ভলতাঁয় বিতশধী দল, হলাকদল 
£ল, শি ঠচ্ঠা পিবাআলতীয জনতা 
পাণটিল কেন্দীয হু হ যৌথ 
সিপ1৩৮ হেব এমার্ বা জাহীয 
৭৮ * নিলব মাচা [নথ শনাল ড্রামা 


(0715 রী তা 


7,515 থ, গ্যাস) খানা 
151 গািত| 2০ সংসদ ধ হত 43 
বো নিত ১৪ ভাতা শব দওয়া 
সদ ৌধলী চবণ সি ও 


সলাবিহাবী বাসিগপেযীব আধেত। 
১১৭ টক লি জানতে না দিযে 
একটা প্ঘাধণা 

হ হা 8 সবশচন্য লবশি বিরহ তযে 
। শিয়েছিসুন গন হা নেহ হ এবং 
পল পদ শাহর | তিনিও খুব 
হাতত হাদের পাশাপাশি আগ 
একা খু তস/লা, বাশিয পোদলাদলন 
“০ "শাস 'স) বহগণাব ডি এস পি. 
কত যাপবের জনবাদা শুভ 
1174 পা্টাম কহনাস 
া 2], ) 7এপকিত বিঃ 
71 € শশা 2াখ হসিবাাথ ৪৩ 
ধান দেশপ্ধাবন শাদমব কংখাস 
(9) আবি মানকা গান্ধার সঞ্জয় 


বে 8 1178) | 


তমা 


পভ তক 


ক খে 


পিচাল মখ। শ্রথচ শুকতে লোক 
শশা সতত হুশাহগীবল বাব 


1 কি তত খথখটিত নাজাবে খুব ঢালু 
রিল হলযানা 5 দিললিব নিবছিনে 
৫5 এরপ্পাবস ঠাপ 


৩১৮ জাত ৭ 
্ 2৫7. রি 


চা 
শক্ত তিতসব মনে 
এংতপমীভিবও  একসময 
চাঁধুবী »নন সিং, বাবু জগজলীবন 
লগ্মাক, হিপ মোগ শঠিন করবার কথা 
বাবৃজী বাদ 
লি এপলল কন বাজ ধানীর গুজব এ 
পঙ্সতাদ। তু, বিপজাপিব আানাকে 
সহ্লত ববতা শাম পর্যনাহ জগজশিবন 
বাম ক ুশ্লসব ইশ্দিধা গান্ধীর 
গল চপল যাপবন। এমন ধাবণা 
লব.) পুর চলুণ' সিং পসতশিও 
৪ 68 জায় পর্বত বাবুঙ্গীর 
শত এহখি শাড়ারজোন 


1৬ শএ, 


৮তাদ্ত2৮, । তি ৭ 


হা হজ 


মা না 
পা পিঠ শা তি 415) 


বিরোধী দলগুলোর কাছে তার পৃত্র 
মূরেশ বাম। বলতে গেলে এখন 
বাবুজীব সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ কবেন 
সৃবেশ বাম। স্রেশ বামেব প্রতি 
আধার চৌধুবী চরণ সিং ও 
অটলবিহাবী বাজাপম়ীব প্রচণ্ড 
আনেশশ | তাই বাবৃ্গীকে নিযে আব 
যাত্রা শুক কবা গেল না। 

চন্পশেখবেব ফুনটে  নাবৃজী 
সম্পর্কে সংশয় আছে স্বয়ং চন্দু 
"শখবের । জগ্জীবন বধালমব ও ঠিক 
ভেমনহ সংশয আত্ছ চন্দশেখাবেব 
ফুনটকে মিষে। এদেব মত হাল এবা 
একটা কর্মী ব্ল্িঘদের শহুন টিম 
দেশাদকী দিত চান । হাই মোবাধজগী 
ভাইকেও এবা বেশি পারজিকট 
কবাতি চন নাএসখানে বাধুজীব 
পন আলে না। 


অতএব মাপাতহ  বাবৃজীব 
"কান পাটা তত । পাব জ্গশ্রশিবনা 
লাস কিন্ত একদম হাল ছে 


পদননি। তিনি মূল কংগেছস ভঙ্গন 
শাল, কে সি পন্থ প্রভ্তিব সা 


রাগায়োগ . বাখছেন,, আবার 
নি লে জন তা ও প্লাকদলে নেতা 


[দধ সাগাও যোগাযোগ খাখচ্ছুন। 
নিবচিনেব মাগে সময সুযোগ রর 
ভাক্দ একটা সিদ্ধান্ত নিততিই হনব 
হ। খা হলে শুধু সবেশ বাম নির্ভর 
হয হাল আর সাসাবারম উির্ণ 
হওগ্লা মারব পা 

এবাকব শ্রাস। যাক মারনকা 
শার্ধাব বিষয়ে , পুনেতে নয় আগাসট 
বিবোধী যুব সংগঠনের যে যুব 
সম্মেলন হায়ে গেল সেখান মানেকষা 


গান্ধী নিমন্ত্িহ ছিলেন । মানকা 
গান্ধী নিমন্ছি ত বলে তশেষটায 


১ন্পশাখব শাব মকণ তশীবী বাকি 
বসলেন। ভাবা কিন্তৃতিই মে 
যাবেন না. শেষটায় তাদের বাজি 
কবান হল এই শার্তে যে মানেকা 
পকাশ। সভা ও শোভাযাত্রায় অংশ 
সনাবে না এবং নিলেও সেই সময় 
চতশখব মঞ্চে খাকবেন না। 
একসমম চন্দশখব পুনে ৩াগ করে 
আসে চেয়েছিলেন । তিনি বলে 
ছিলেন দ্য আগে জানলে তিনি 
মাসতিন সা। মানেকা গান্ধীকে 
নিয়ে আন্ধেব এনটি বামাবাও 
(তেলেগু দেশম) সামানা দর্বলত। 
দেখান আব ইদানীং বোধহয় শ্রীমতী 
ণশ্ধীব বিবদদ্ধে ববহার কবার জনা 


টা 
মু & চঃ ং 88 র্‌ রঃ রা ২ ০ 


ফারুক আবদল্লা ওকে ডাকদ্েন। 
অক্টোবরে শ্রীনগর বৈঠকে আব- 

দক্তা ডাক ডোকি পাঠানজেঅন্যানা 
বিরোধীরা খুব চটেছেন । এটা এমনও 
তাতে পাবে 1ঘে শ্রীমতী গান্ধীর 
সঙ্গে পরামর্শ করেই ডাঃ 
ছেন যাতে বিরোধী জোটে আবার 
সংশয় শুক হয়। কারণ দিললিব 
বাজনীতিকবা একথা বিশবাস করতে 
এখনো পাজি নল যে ডাঃ আবদুল্লাব 
স্গে শ্রীমলী গান্ধীর সম্পর্ক 
চিবতহরে নঘট হয ₹গছে। মানেকা 
গান্ধীকে নিযে তাই বিরোধী শিবিরে 
উৎমাহ ননেই। বেচে গেল ববাত 
হেশবে চন্দজিত যাদঘের জনবাল ও 
বহুগৃণাব ডি এস পি। এদেব সংগঠন 
বলাতে কিছ্বুই নেই, কিন্তু নামটা 
আছে। বিনা পি লোকপল আঁতাত 
হল বলেই দেখাবার জন। এদেব ভাও 
বাড়ল দৈদেধাখশ ফুনটে এাদ্ব 
কাঙ্জে লাগান তব সি পি গাই (এম 

সি পি নাই সহ অনশনা বাম পল্হি 
দলগুলোকে কাছে টানবার জন্য। 
যাঁদ$ ১ন্দজিত যাদল এখনও চেগ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছেন মল কংগেসে 
আসবার । টি তাখতেল মু নট বহ্‌ 

গুণাব অন্তর্ভুতিদূঃ দাকণ আপত্তি 
উদ্ঠছে সবাদ। করালে ও 
যাথগ) £ঠিশ 2 ছিল্য পক্কাশি বিবতি 
দিয়েছেন বহুণৃণা, চনজছজিতের 
বিবশশধ ববীন্দ জমা £গাবীশংকব 


* এ] 


»১ 


বাঘ. মুগ্বাবকা প্রতি বিশিষ্ট জনতা 
নেতুবৃশ্দ | চন্দশেখরকে দলে 


জেতবেন এই চাপ মোকাবেলা 
কবতে হাবে। 

বহ্‌গুণাও ভেতরে ভেভবে তাৰ 
কাচ্ছেৰ মানুষদের কাছে চন্দ্রশেখবের 
সমালোচনা শুর কবে দিয়েছেন। 
কারণ উদ্ভব ভারদতধ মাটিতে 
শীমতী গাণ্ধীৰ পব বহৃগৃণাই যে 
একমার গ্রহণায়াগা নভা এমন 
ধাবণা বহৃগৃণাব এখনও বদ্ধমূল । 
চন্দুশেখব সেই ধারণা ভেঙে দেবার 
চেঘ্টা করায় বহৃগৃণা শিবির খুশি 


শান্ব | 
এই দুটো ফনটেব মাধে। চন্দ্র 


সশাখরের ফুনটের সত্গ বামশিবিরের 
বোঝা পড়ার সম্ভাবলা প্রবল । যদিও 
সি পি আই দলে জলতা দল প্রসঙ্গে 
তাদের পুরনো মতামত এখনও 
পরিষর্তন করেননি, কিন্তু অম্ধ 
পূদেশর নেভা ও কমিউনিসট 





. পাটির সম্পাদক সি রাজেন্র রাও 
" অন্ধের মাটিতে বিজেপিকে শ্রীমতী 
গান্ধীর দলের তুলনায় কম শত্র: মনে 
করেন। 

সম্প্রতি মীর কাশিম দল ছেড়ে 
দেওয়ায় তাকে নিয়ে একটা জল্পনা 
চলছে সব বিরোধী শিবিরে, বিশেষ 
করে চন্দুশেখরের ফুনটে । আপ্রাণ 
চেম্টা করে চলেছেন শারদ পাওয়ার 
তাকে কংগ্রেস (এস) দলে অন্তর্ভন্ত 
করতে । এখন দল নিবপেক্ষ প 
বাদী এক মানুষ অথচ ফুনটের 
কাছাকাছি আছেন এমন মানুষ 
হলেন দূজন। একজন হলেন শ্ীর 
কাশিম, আব অপর জন আই কে 
গুজবাল। 

জনসাধাবণেব কাছে এখনো 
কিন্তু কোন ফুনটেরই কোন ভাবমূর্তি 
গড়ে ওঠেনি। আর এস এস ও 
জ্নসংঘব অভিযোগ যে চৌধূরী 
চবণ সিং জনতা দলে ভাঙন ধরিয়ে 
সবকাব ভেঙে দিযে নিজে প্রধানমন্ত্রী 
হয়েছিলেন, তিনিই আবাব অটল- 
বিহাবীর সঙ্গে দোস্তি করায় 
জনগণেক কাছে কোন বিশবাস- 
যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 

অনদিকে বামপল্হ্ীদেব কট্টব 
সমালোচক ও খহৃগৃণৰ বিদ্বেষী চন্দ্র 
7শখব রাতারাতি ওদের নিয়ে একটা 
ফুনট গড়ায় জনতা দল পুরো খুশি 
হযনি। জ্বি অবস্হাব সময় 
আন্দোলনের মধা দিয়ে নিলেভি 
জয়প্রকাশজীর নেত্ত্বে অনেক 
সংগ্রাম যেমন কংগ্রেসের যথার্থ 


বিকনপ হয়েছিল, আজকের কংগ্রেস 


.বিবোধী ফুনট সেই মঞ্চ নয় । ভোট 
ভাগাভাগি রোধ করতে এ ধরনের 
বন্দোবস্তে হয়ত অনেক জায়গায় 
কংগ্রেস বিপর্যস্ত হাবে, কিন্তু দেশের 
মানৃষেব কাছে শ্রীমতী গান্ধীর 
বিকম্ণপে আর একটা মজবৃত বিকল্প 
এর মধো থেকে গড়ে তোলা যাবে 
এমনটা বোঝান সম্ভর নয়। সব 
বিবোধী দল যদি সর্বসম্মতিক্রমে শধূ 
চন্্রশেখরকে নেতৃত্ব দিয়ে তারই 
নেতৃত্রে বিরোধী শিবিরের একমাত্র 
শ্রীমতী গাম্ধীর বিকদ্প হিসেবে 
ভার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেন 
তাহলে অনেকটা বেশি ভয় পেতে 
হত শ্রীমতী গান্ধীকে। 
আলোকচিত্র £ 
অশোক বস্‌ ও রাজীব বসু 
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নিশীঘদে আবদুস সাত্তারকে প্রদেশ কংগ্রেস উঠল। 3 

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হবার সভাপতি করার কথা উঠল। স্টিফেন রা চা 
জনো অনেকেই দিললিতে ধরনা সাহব নিজে সান্তার সাহেবকে ই প্রদীপ 
দিয়েছেন কিন্তু এ আই সিসি তাঁদের. অনুরোধ করলেন। কিন্তু সাত্তার ভ্টাচাধ, নৃনুল ইসলাম -: এদের 


আমল দেননি । আর, এ আই সিসি 
যাঁদের চান তাঁরা কেউ সভাপতি 
হতে রাজি নন। এ আই সিসির 
সাধারণ সম্পাদক মি এম স্টিফেন 
জলে জনে কথা বলেছেন, কোন 
রাস্তা বাতললাতে পাবেননি। অগত্যা 
শ্রীমতী ইন্দিরা গ্রাম্মী যা বলবেন 
ভাই | 

ই চেয়েছিলেন আনন্দ 
গোপাল মুখোপাধ্যায়ই সভাপতি 
থাকুন। কেননা, ওর নেতৃতেই 
পর্থগয়ত নিবচিনে কঙ্গেস অনেক 
বেশি আসন পেয়েছেন । সতাই কি 
তাই “ যুব এবং কয়েকজন প্রবীণ 
নেতা প্রশ্ন ৮ ডা হলে 
বর্ধমান, মনিপুর, পৃবৃলিয়া, 
বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় কংগ্রেস ভাল 
ফল কফবতে পারল না কেন- না, 
মানন্দবাব নয় কিংবা প্রদেশ 
কংগেসের বর্মান নেতৃত্র জনা 
কঃগ্লেস বেশি আসন পায়নি । 

গত ১৯৭৭ সালে বহ্‌ এলাকায় 
কংগেস মিটিং করতে পারেনি. 
লোকে ইট মেরেছে । মিটিং এ লোক 
আসেনি । "৮৩ সালের পঞ্চায়েত 
নিবচিনে এমন কোন এলাকা দ্বি্ল না 
যেখানে কংগ্রেস মিটিং করতে 
পারেনি। মুখামন্্রী জোতি 
নিবচিনকেন্দ্র সাতগাছিয়ায় রা 
মিটিং করেছে এবং রাত এগারটা 
পর্যন্ত লোক বসে বন্ততা শবনেছে। 
এটা কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক 
জনো নয়, সি পি আই (এম)-বিরোধী 


ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র। 
এখানে আনদ্দগোপাল যুখো- 


পাধায়ের বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে 
না। তবু বলতে হবে আনঙ্দবাধু 
একদিকে ভাগাবান। আনন্দবাৰ্‌ 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে 
বহাল দু বছর চার মাস। অনা কোন 
রাজো কেউ প্রদেশ কংগ্েস সভাপ- 
তির পদে এতদিন থাকতে পায়েননি। 
অনেককে রীতিমত চড় চাপড়ও 
খেতে হয়েছে। 

অ।শন্দবাবৃকে হয়ত অলেক সময় 
কট কথা শ্রনতে হয়েছে, অপমানিত 
হতে হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক ডাঃ 
গোপাল দাস নাগ কংগ্রেস অফিসে 
লার্কিত হয়েছেন। কয়েকবার 
আনন্দবাবু এবং গোপালবাব্‌ পদ- 
ভাগ করতে চেয়েছেন । শেষ পর্ঘস্ত 
অপমান হজম করে বহাল থাকতে 
হয়েছে । 


সাহেব রাজি নন। প্রথমত তিনি 
বৃকেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের যা হাল 
তাতে কিছুই করতে পারবেন না। 
মাঝ থেকে লত্বু বাড়বে। দ্বিতীয়ত 
তিনি জানেন মুসলিম জনগণের 
কাছে দলের নেতার চেয়ে মন্ত্রীর 
কদর অনেক বেশি । সান্তার সাহেব 
আগে মঙ্্ী ছিলেন. এখন মন্তী নল । 
কিন্তু বিধানসভায় বিরোধী দলের 
নেতা হিসাবে পূর্ণমন্ত্রীর মদ 
পেয়েছেন । এই মযাদি ছাড়তে রাজি 


নন। 

এখানেই সি পি আই (এম) এবং 
কংগ্রেসের মধো তফাৎ | গিপিআই 
(এষ) নেতারা বলেন, তাঁদের পারটি 
চলে ঘৌথ নেতত্রে। এটা যেমন 
সবটা সত নয়, কিম্তৃ এটা সতি সি 
পি আই (এম) চলে একটা নির্দর্ট 
নীতি এবং গঠনতল্ত্রের ভিত্তিতে । 

ংগ্রেস যতই গণ তল্তলের কথা বলুক, 
পারটির মধো গণতন্লের বালাই 


নেই। 
ংগ্রেস ভাঙার পর দক্ষ সং 


গঠকরা চলে গেলেন আদি কংগ্রেসে । 
আর অজ্জানা অচেনা, শ্রধু গোমতী 
রাজনীতিকে চাঙ্গা করতে এমন সব 
লোককে ডবল প্রোমোশন দেওয়া 
হল যাঁরা আদৌ সংগঠক নন। অথচ 
তাঁরা ধরে নিলেন, কর্মকূশলতা এবং 
দক্ষতার জোরে এত উঁচুতে জায়গা 
পেয়েছেন। অন্তত দর্লীয় নিবচিন 
হলে যাচাই হয়ে যেত কার পায়ের 
তলায় কতটা মাটি 'আছে। ১৯৭২ 
সালেও নিবচিন হয়নি। সবাই মিলে 
কমিটি তৈরি করেছেন। ১৯৭৫ 


পর্যন্ত প্রদেশ কংগ্রেসগুলোর বাক 
স্যাথীনতা ছিল, কিন্তু তারপর 
থেকে এ আই দি সির আনডার 
টেকিং ছাড়া অনা কিছু নয়। 
পান্তন কেল্দীয় মন্ত্রী ডঃ দেবী, 





খ্ঃ 
শট 


১৯ / পরিবর্তন ১৯/২৬ জকটোবর ১৯%৩ 


* এদের নিয়ে 





সবাইকে একমাত্র দেবীবাবৃই পারেন 
একছরে পাশাপাশি বসাতে । পরীণ 
দের অনেকেই বেঁকে বসলেন, 
দেবীবাবু তাত্বিক. উনি কী করে 
পদেশ কংগ্রেসের সংগঠন গড়ে 
ত্বলবেন: 

জবাবটা দিলেন আর এক প্রবীণ 
নেতা । এখন পশ্চিমব্গে ঘাঁরা 
সংগঠন গড়ার কাজ করছেন, সি পি 
আই (এম) এব 'মাবদাঞগা রাজ 
নীতি'ব বিরুদ্ধে মানুষকে সামিল 
করছেন তাঁদের শতকরা নব্বই জনই 
যুব দ্বাত্র সংগঠন থেকে এসেছেন । 
আর এদের বেশির জ্ঞাগই দেবীবাবৃর 
হাতে তৈবি। দেবীবাধু এদের সঙ্গে 
থেকে সেই ৬৭ থেকে ৬৯ সাল পর্যন্ত 
হাতে কলমে রাজনীতি করেছেন। 
গোত্ঠী-রাজনীতি 
করেননি । আসলে দেবীবাবু পুদেশ 
কংগেস সভাপতি হলে ডবল 
পোমোশন পাওয়া নেতাদের নেতৃত 
করার নামে কর্তৃত্ব করা ছাড়তে 
হবে। 

তবে আসল ঘটনা হল দেবীবাশু 
বর্তমান পরিস্হিতিতে প্রদেশ কং 
গখেসের রাজনীতিতে আসতে 
কিছুতেই রাজি নন। তিনি কেন্দ্রীয় 
অন টিচারম.এর চেয়াবযান। তা 
নিষ্ঠা সম্গে গথৃতু সহকাবে 
শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। যৃব ছাত্র 
হর্মীদের কাছে 'দেবীদা'ব সম্পর্কও 
নঙ্ট হতে দেননি । 


সবাই এটা বুঝতে পারছেন, 
কংগ্রেন অদূর ভবিধাতে একটা বড় 
রকমের চালেনজের সামনে 
আসছে । বিরোধীরা জোট বাঁধছে। 
কংগ্রেস কর্মীদের মধো নেভূত্র 
প্রতি আগ্যার ভাব কমছে । অথচ 
কিছ করার নেই । 








কংগ্রেসের সপ না,ব্যক্তি-নেতৃতৃ জোরদার হচ্ছে: 


কপ ্পৃস্ক্পপা 


তাঁরা ঘে রাজি হচ্ছেন না তার কারণ ঃ 


একটাই । তা হজ, প্রদেশ কংগ্রেলের' 
কোন ক্ষমতা নেই,। সি পি. আই . 


১ 
দঃ 
লগ 


গে 


চা 
নি 


দকু/তো দূরের কথা, সম্পাদক. ্ 


মন্ডলীর সদসা করতে চাইলে " 
অনেকেই মন্রিত্ব ছেড়ে চল্লে ... 
আসবেন। | 


কংগ্রেসের এক নেতা সি এম. 
বলেছেন, লি পি আই: 


স০-১০-সপ 
চেয়ে প্রয়াত রাজা সম্পাদক প্রমোদ " 


দাশগুপ্তর মঘার্দা এবং ক্ষমতা কম 
ছিল না। বর্তমান রাজা সৎপাদক 
সবোজ ' মুখোপাধ্যায়ের ধযোগাতা 


নিয়ে অনেক্‌ কথা শোনা যায়। কিক্তু 


/ 


বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেলের কোন '' 


সভাপতি দলের মধো কোনদিন 
সরোজবাবু যে মর্যদা পান তার 
সিকিভাগ বা অর্ধেক ক্ষমতা ভোগ 


করতে পেরেছেন * কিংবা সরোজ 


বাবুর বিরুদ্ধে কেউ জোতিবাবৃর 
কাছে নাঙ্জিশ করার সাহস পেয়ে 
ছেন: অথবা বিশ্্খল আচরণ 
করার গন্য কেউ ইন্ধন যোগালজ 
সাহস পেয়েছেন: 

পদেশ কংগ্রেসে এটা নতুন কিছু 
নয়, সেই ১৯৭১ সাল থেকে চলে 
আসছে। আবদৃম সাতারের সঞ্েশে 
ডাঃ জয়নাল আবেদিনের ঝগড়া, 
ডাঃ আবেদিনের সম্গে এ বি এ গণি 
খান চৌধুরীর ঝগড়া । সেই টাডিশন 
সমানে চলেছে । তখন এ আই সি সি 
পব বাপারে নাক গঞঙ্াতেন না। 
এখন সবাই দিললি ছুটছেন । 
প্রদেশ ষ্টংগ্রেস নেতাদের 

করতে। দিঙলসলির উরে 

প্রদেশ কংগ্রেস জড়সড় - এই বুদ্ধি 
চাকরি গেল । 

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এমন কোন 
ফরমান জারি করতে পারেন যে 
পদেশ কংগ্রেসের বিরচ্ধে' ফেউ 

করতে এলে 

না। নালিশ থাকলে পুদেশ কংগেস 
নেতাদের সঙ্গে“এ আই গি সি 
আলোচনা করষেন ; 

পশ্চিমবঙ্গে মানুষ এখন সি শি 
আই (এম)-এর বিকল্প চায়। 
সাধারণ মানুষের এই মনোন্ডাবকে 
বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকায় কং 


গস কর্মীরা কাজে লাগাপ্ছেন। *” 


বু 


তাতে কাগ্নেসের সংগঠন বাড়ছে না, 
[হিরা 

(এম)কে সৃদোগ করে 
দিচ্ছে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্ব 
লতা। [এ 
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কখনও সম্পাসবাদীদের কাছ থেকে 
টিলিফোনে হৃমকি মাসে বোমা দিয়ে 
বাড়িটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। 
কখনও পতিবাদে সোচ্চার হয়ে ফেটে 
পড়ে বহ্‌ শক্তিধর রাম্ট্র মারকিন 
মৃওন্রাণ্টের মত এক সাম্রাজাবাদী 
শন্ডিব পক্ষপুট (থকে বাস্টুসংঘকে 
সরিয়ে মানধাব জন সবাব আগে 
দবকাব ওই বাড়িটির ঠিকানা বদল 
কবা। নিউ ইয়রক শহরের ইসট 
নদীর তীরে ইউ এন প্রাজা থেকে 
সরিয়ে ওই বাড়িটিকে বসান হোক 
জেনেভা কিংবা ভিয়েনায়। সেই 
দাবি আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে 
যখন রাল্ঠটসংঘের গত ৩৮তম 
অধিবেশনে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
গ্রোমিকো আসতে পারলেন না 
তখন। গ্রোমিকোকে বাদ দিয়ে 
সাধারণ পরিষদের অধিবেশন তাঁর 
'কার্মকালের 'মিধো এই প্রথম। 


8৩৮ 





কোরিয়ান যাত্রীবাহী বিমান ধূংসেব 
সঙ্গে সঙ্গে রশ মারকিন সম্পর্কের 
আর এক দফা অবনতি ঘটেছে। 
মারকিন জনগণ বিক্জুব্ধ। গ্রোমি 
কোর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে 
চাননা মারকিন যৃক্তবাম্ট সবকার। 
অথচ রাম্ট্ুসংঘের স্গে যুক্তন্রাণ্ট 
সরকারের চুক্তি অনুসারে রাষ্টুসংঘে 
সফররত কুটনীতিক ও রাষ্ট্র প্রধান- 
দের নিরাপত্তার, দায়িত্ব নিতে 
মারকিন যুক্তবাণ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । 


রাজ্টুসংঘের বার্ষিক বায় এখন 
১৬০৫ কোর্টি' ৫৬ লক্ষ ৮ ধাজার 
উলাব। টাকার হিসাব হল এই 
মহ্কের দশগুণ । এই টাকার শতকরা 
২%& ভাগ দিয়ে থাকেন মার্কিন 
যৃত্তন্রাঙ্ট্, কারণ রাষ্ট্রসংঘের ১৪৮টি 


ভন ৯৯/২৬ অকটোবন় ১৯৮৩ 


সদসাদেশেব নিজস্ব আঘের ভিত্তি 
তেই চাঁদাটা ধার্য হযে থাকে। 
মারকিন যৃক্তনাম্ট্র তাই বারবার 
হমকি দেয় চাঁদার হার কমিয়ে 
রাষ্্রসং ঘকে সে ভাতে মারার চৈষ্টা 
করবে। সমাজ ৬রন্িক বাস্টর গুলিব 
অনেকেই নাকি বছরের পর বছর বঠ্‌ 
টাকার চাঁদা বাকি ফেলে বাখে। 
কিন্তু একথাও ঠিক পূর্বনদীব ধাবে 
১৬ একব জমি জঁড়ে বিবাট রাণ্টসংঘ 
বিনাস গড়ে ওহাব ফলে শহর নিউ 
ইয়রকের গুরুতু আজ বিশ্বের মধা 
অসীম। 


প্রতিদিন বিমান বোবাই করে যে 
সংখা ক্টন্ীতিক রাস্টুসংঘে 
আদেন তার ফলে মারকিন যুক্ত 
রাষ্টের ববে আয় হয় ৭০ হাজার 





বাষ্টুসংঘের শতকরা ৬০ ভাগ 
বতন করে বিশ্বের উন্নত ১০টি 
বাস্ট। ধাকি ১৪৬টি রাষ্ট্র মিলে তৃলে 
দেয় বাকি ৪0 ভাগ টাকা। 

গড ২৭ ডিসেমবর সেক্রেটারি 
জেনারেল ১৯৮৪ -৮৩ সালের যে 
বাজেট পেশ করেছেন ভাতে দেখান 
হয়েছে ওই আর্থিক বছবে ১০টি 
রাষ্ট্েব চাঁদাব অংশ কতটুকু। 

মারকিন যুত্তদ্বাচ্ট্র শতকরা ২৫ 
ভাগ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১০.৫৪ 
শতাংশ, জাপান ১০.৩২ শতাংশ, 
পশ্চিম জ্রারমানি ৮৫৪ শতাংশ, 
ফানস ৬.১ শতাংশ, গ্রেট বৃটেন 
৪৬৭ শতাংশ, ইতালি ৩.৭৪ 

শতাংশ, কানাডা ৩.০৮ শতাংশ, 
স্পেন ১.৯৩ শতাংশ, নেদার লান- 
উস ১.৮ শতাংশ। 


অনেকের কাছে ধাশ্টসংঘের 


বার্ষিক বাজেট বিরাট বলে মনে 
হলেও রাম্টুসংঘের একজন ম্রখ- 
পাত্রের ঘরতে এই বাজেট মারকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সারা বছর জঞ্জাল সাফ 
করার বায়বরাদ্দ থেকে বেশি নয়। 
এর শতকরা ৭৮ ভাগ টাকাই খরচ 
হয় রাষ্ট্রসংঘের ১৯১৫০ জন স্টাফের 
বেতন দিতে । সারা বিশ্বের মঙগলা 
ম্গল নিধরিণের ভার যার ওপর 
সেই রাষ্ট্রসংঘের স্হায়ী কর্মচারীর 
সংখ্যা যে কোন একটি মাঝারি 
ইনজিনিয়ারিং কোষ পানির কর্মচারী 
সংখার সমান। 

নিউ ইয়রক শহরের পূর্বপ্রান্তে 
পূর্বনদীর তীরে সমান্তরাল রাস্তা 
টির নাম আসলে হওয়া উচিত ছিল 
নমবর ওয়ান ম্যাভিনিউ। কিন্তু এব 
নাম ইউনাইটেড নেশনস প্রাজা। 
লম্ধভাবে এই প্রাজাতে এসে মিশেছে 
অনেকগুলি ছোট রাস্তা যার নাম 
স্টিট। 

পূর্বনদীব তীরে ল্ঘয১৬একরক্জমি 
জুড়ে গড়ে উঠেছে রাম্টরসপংঘের সদর 
দফতর, সাধারণ পব্রিষদ, অছি 
পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, আর্থিক 
ও সামাজিক পরিষদ প্রভৃতি রাষ্ট 
সংঘের বিভিদ্ন দফতরের অধিবে শন 
কক্ষ আর সেব্রেটারিয়েট । এই পুরো 
বিন্যাসটির শূর ৪২ নং রাস্তায়, 
শেষ ৪৬ নং রাস্তায় । 

গত ২৬ সেপটেঘবর থেকে ৩০ 
সেপটেমবর শ্রীঘতী ইন্দিবা গান্ধীব 
সহযার্রী সাংবাদিক হিসাবে এই 
রাষ্টরসংঘের বাড়িটিই ছিল আমার 
সারাদিনের স্িকানা। এই বিশাল 
ভবনের এক প্রান্ত থেকে আব এক 
প্রাণ্ত মামি ঘ্বরে বেড়িয়েছি ভথা ও 
রিশপোরট সংগ্রহের জনা । মনে 
রাখতে হবে সেপাটেমবর মাস 
বান্টসংঘের বাস্ততম মাস। কারণ, 
প্রতিষদ্ধর সেপটেমবর মাসের তৃতীয় 
মং্গলবার সাধারণ পরিষদের অধি 
বেশন শ্ররু হয় এবং চলে ডিসেমবর 
পর্মন্ত। তবে যেহেতু সেপটেমবরে 
প্রেনারি অধিবেশনশুলি হয়ে যায় 
সেহেতু বিজ্চিন্ন রাষ্ট্র প্রধানরা এই 
সময় এসে ভাষণ দেন সারধাবণ 
পরিষদে । এবছরও এসেছিলেন 
ধিভিন্ন রাষ্টপধানেবা। . রেশন, 
মিতেরাঁ, থাচার থেকে শ্রীমতী 
গান্ধী । গোটা বান্টসংঘ জুড়ে 
নিধাপত্তা বাবস্হাব যেমন কড়াকড়ি 
কবা হয়েছিল তেমনি ১১ হাজার 
কর্মীদের কাবও কান অবকাশ ছিল 
না। রাঙ্টুপংঘব সাধাবণ পরিষাদর 
কাজকর্ম ও প্রধিবিশন সম্পর্ক 
কিছুটা বহি হওযাযাক। সাধাবণ 
পরিষদই রাষ্টসংঘের সবচেয়ে বড় 
সংগঠন । সমস্ত সদসা রচ্ট্রই এব 
সদসা। প্রতেক দেশের একটি কবে 
ভোট। এখানে সাধারণ সংখনাধিকো। 
সব কিছুর মীমাংসা হয়। শৃধূ শান্তি 


ও নিরাপন্তা, নতুন সদসাভূত্তি 


নিউ ইয়রকে রাষ্টসংঘের সদর দফ-ক 


বাজেট সংক্রান্ত বাপারে কৌন : 


প্রস্তাব পাশ করাতে গেলে দুই 
তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাগে । 


সাধাবণ পরিষদের কাজ হল 
রাম্টসংঘের নীতিনিধরিণ, বাজেট 
অনুমোদন, বিভিন্ন পরিষদের স্হায়ী. 
অস্হায়ী সদসা নিবচিন। সাধারণ 
পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদে আলো. 
চনা হতে পারে কোথাও আন্তজা 
তিক শান্তি বিদ্বিত হচ্ছে কিনা. কী 
করে কোন সমসার শান্তিপূর্ণ 
সমাধান করা যায়, মানবিক অধিকার 
কোথাও লংঘন করা হচ্ছে কিনা। 
সাধারণ পরিষদ মনে করলে কোন 
বিষয় নিরাপত্তা পরিষদকে পাঠাতে 
পারে আবার নিরাপত্তা পরিষদের 
রিপোরট বিবেচনা করতে পারে। 
এক কথায় সাধারণ পরিষদ এক 
বিশব পারলামেনট। 


প্রতিবন্ধর সাধারণ পরিষদের 
অধিবেশনের শুরদ্তে একজন কবে 
নতুন সভাপতি নিবা্চন করা হয়। 
নিবাচিত কবা হয় ২১ জন সহসভা- 
পতি। সাধাবণ পরিষদের সূন্রা 
পতির পদ প্রতিবছরই বিভিন্ন 
দেশের মধো পযয়িত্রমে হয়ে থাকে। 


সাধারণ পরিষদের গোড়ার অধি. 
বেশনগুলি হয় মূল অধিবেশন অর্থাৎ 
প্রেনারি। এই মূল অধিবেশনে 
আদ্তজাতিক ব্যাপারে যে কোন 
গুরুতপূর্ণ বিষয়ের ওপরেই সদসা 
রাষ্টগৃলি ভাষণ রাখতে পারে। 
রাষ্ট্‌ প্রধানরা এসে গ্লেনারিতে বন্তভা 
দেবার সৃযোগ গ্রহণ করেন। অনেক 
রাজ্ট পররাচ্ট্রমন্জীকে পাঠায় । এবার 
যেমন মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফানস, 
ভারত, মিশর, গ্রীস, সাইপ্রাস, 
কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান 
রাই এসে বক্তৃতা দিলেন। আবার 
চীনেব পক্ষ থকে এসেছিলেন 
পরবাণ্টমন্ত্রী। সোভিয়েত ইউনিয়ন 
থেকে পররাশ্ট্রমন্ত্রী আসতে পারেন- 
নি। কেন, তা আগেই বলা হয়েছে। 


রাস 


এই ধমস্ত ভাষণের ওপর ভিত্তি 


- করে বিভিন্ন বিষয়সূচি নিখরিণ করা 


হয়। ১৯৮২ সালের অধিবেশনে 
১৮২টি বিষয়সূচি নির্ধারিত হয়েছিল । 
এইবার সাধারণ পরিষদ বিষয়গুলি 
পরিপূর্ণভাষে আলোচনার জনা 
সাতটি কমিটির মধো ভাগ করে 
দেয়। এই সাতটি কমিটি হল প্রথম 
কমিটি (নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব 
নিরাপত্তা), বিশেষ রাজনৈতিক 
কমিটি, দ্বিতীয় কমিটি (অর্থনৈতিক 
ও আর্থিক বিষয়), তৃতীয় কমিটি 
(সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক 
বিষয়), চতুর্থ কমিটি (উপনিবেশ 
উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়), পঞ্চম 
কমিটি (প্রশাসনিক ও বাজেট 
সংক্রান্ত বিষয়) ও ষম্ঠ কমিটি 
(আইন বিষয়)। 


এছাড়া প্রেসিডেনট ও ২১ জন 
ভাইস প্রেদিডেনটকে নিয়ে একটি 
জেনারেল কমিটি রয়েছে । সাতটি 
কমিটির চেয়ারম্যানরাও এর সদসা। 
এছাড়া প্রতিবন্ধর নিবচিত সভার্পতি 
একটি করে বাচ্ছাই কমিটিও তৈরি 
করেন। 

কতকগৃলি প্রশ্ন মূল অধিবে শনেই 
দিধার্ষিত হয়। তাঁদেখশ্খসড়ান 
রিপোরট মূল অধিবেশনে পেশ 
করেন। তবে “সাধারণ পরিষদে 
গৃহীত প্রস্তাব মেনে চলা কোন 
সদসা রাষ্ট্রের পক্ষে বাধাতামূলক 
নয়। এখনও পর্যন্ত রাস্টরসংঘের 
প্রচ্তাবগুলি বিশবজনমতকেও প্রতি. 
ফজিত করে এবং সেহেতু সাধারণ 
পরিষদের প্রস্তাব বিশবজনমতেরই 


রায়। সেদিক থেকে সাধারণ পরিষ- 
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রাষ্ট্রসংঘের হাতে ফোন সামরিক 
শৃক্তি না থাকলেও ১৯৪৫ সালের ২৬ 
জন রাম্টরসংঘের সনদ কবাক্ষরিত 
হওয়ার পর থেকে এই সংগঠনটি 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে কম গৃরুতু 
অর্জন করেনি! ভাবতে অবাক লাগে 
নিউ ইয়রকের এই সদর দফতর 
থেকেই সমগ্র বিশ্বের গতিপ্রবাহকে 
এক মুহূর্তে উপলদ্ধি করা যায়। এই 
বাড়ির যে কোন ঘরে, লবিতে, 
কাফেতে সর্বত্র যে মুখগুলি দেখা যায় 
তারা এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র 
থেকে। এক সঙ্গে গোটা বিধ্বকে 
আর কোথাও এমন করে দেখা যায় 
না। 


রাম্টুসংঘের এই সদর দফ তরটির 
বিস্তুত পরিচয় দেওয়া এক্ষেত্রে 
অপ্রাসষ্গিক হবে না। 


এই সদর দফতর যে নিউ ইয়রকে 
তৈরি করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় ১৯৪৬ সালের ১৪ 
ফেবরুয়ারি রাষ্ট্রসংঘের প্রথম অধি. 
বেশনে। সেই অধিবেশন বসেছিল 
কনডন শহরে। 


এখন যেখানে রাষ্ট্রসংঘের সদর 
দফতর, আগে সেখানে ছিল নিউ 
ইয়রক শহরের কসাইখানা । জমিটি 
কেনা হয়েছিল ৮৫ লক্ষ ডলারে। 
বাড়ি তৈরি করার জনা সোভিয়েত 
ফানস, চীন, সুইডেন, বাজিল, বটেন, 
অসটলিয়া ও উরুগুয়ের রর 
স্হপতিদের নিয়ে একটি কমিটি করা 
হ্নয়। এই কমিটির তন্ত্রাবধায়ক ও 
প্রধান চ্হপতি ছিলেন মারকিন 
স্রপতি ওয়ালেম কে হারিসন। 
পথমে ঠিক হয়েছিল ৮৫০ কোটি 
ডলার বায় করে ৪৫ তলার বাড়ি 
তৈরি হবে। কিন্তু পরে খরচ কমিয়ে 
নিয়ে আসা হয় ৬৫০ কোটি ডলারে। 
৪৫ তলার বদলে হয় ৩৯ তলা বাড়ি। 
এই ৬৫০ কোটি ডলার নিমণিবায়ের 
বিনা সুদে ধার দিয়েছিলেন। ১৯৮০ 
সালের ভেতরই রাম্ট্রসংঘ ৬২০ 
কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ফেরৎ দিয়ে 
দিয়েছেন। বাকি টাকাটাও ফেরৎ 
দিয়ে দেওয়া হয় ১৯৮২ সালের 
মধ্যে। 

অতবড় বাড়িটা তৈরি হয়ে 
গিয়েছিল আঠারো মাসের মধ্যেই। 
নিউ ইয়রকের চারটি বিলডিং ফারম 
ওই বাড়ি তৈরির ঠিকাদারি নিয়ে- 
ছিলেন। 'পৃরনো বাড়িগুলি ভেঙে 
ফেলে, ২৭০ জন পূর্বতন বাসিন্দাকে 
নিজেদের খরচে নতুন বাড়ি তৈরি 
করে তাদের উচ্ছেদ করতে ও ৩১ ফুট 
গর্ভীর ভিত খুঁড়তে তার আশে 
একবছর লেগে যায়। ৯৯৫০ সালের 
২১ আগসট থেকে রাষ্টরসংঘের 
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ইয়রক। রা 

১৯৪৭ সালে রাষ্ট্দংঘের মূল 
দফতর তৈরি হয়েছিল সে সময়কার 
৫৭টি সদসা রাষ্টের কথা ভেবে । সে 
সময় ৭0টি সদসোর মত বাবস্তা 
রাখা হয়েছিল । ১৯৬৪ সালে ৩০ 
লক্ষ ডলাব বায়ে সদর দদতরের 
সম্প্রসারণ হয়। ১৯৬টি সদসা 
রাষ্ট্রের স্তান সংকূলান কবা হয় 
হখন। কিন পাচ্টসংঘেন সদসা 
সংখা রন্মশ বেড়েই ০৮75 থাকে। 
১৯৮০ সালে সমপূণ হয আল এক 
দ্যা সম্পসাবণ। সাধাবণ পবিষদ 
অছি পরিযদ ও সাধাবণ সম্মেলন 
কম্ষগুলিব আসন সংখণ  আানও 
বাড়ান যা এই নিবদেধব লেখক 
যখন ১৯৭৮৪ সালে সর্বপথম বাল্য 
সংঘ পবিদ শর শণল ও হলি দলিল ও 
কাগনা পত্র নি নিভাগটি 
তৈরি হয়নি! এই বিভাগটি চালু হয 
১৯৮০ সাল । এল পরত বীতিমত 
তারিফ করার মত প্ঠিদিন আস ণখা 
কার্ষবিবণণী, ব ও, হান অংশ হিসাব 

কর্মসড়ি, বিপিন এই বিভাগ 

থকে ছাপা হল্য শিদিত্য সময়ের 
মধ 1)/লে যায় পাতিনিধিদেব কাছে ও 
'পুূস £সনটারবে। পান্টস ঘর পতিটি 
ডকমেনটিই  প্রশহাং হিনহাজাধ 
কপির মু ছ্বাপত হয এবং সেগুলি 
সতগ সতগ বিতরণ কাব যেপণত 
হয়। ৃ 

১৯৭৪ সালে বাদ্চস:ঘ ভবনে 
দক্গিঃণ পূর্ব ব্োোণেন দো হলা কাছে 
টেবিয়াটাও তৈবি হমনি। এবারে 
গিয়ে দেখা গেল বিলাসবহল বিশাল 
ধামেণটেবিয়াটি যেখানে খবে থরে 
সাজান আপ নানারকম খাদা। 
আন্ত ঠ দহাজাব লোক কাল্ফেটে বিয়ায় 
এক সাগ বসে খেঠ পাবেন। হবে 
প্ঠকাকে কিউ দিযে নিঙ্ছেব হাতত 
খাবাব হ্রলে আনতে হবে এবং 
খাওযা হযে গেল টে ও গেলি টেবিল 
থেকে এলে চলমান বেলটেধ ওপব 
রেখে আসছে হবে সেগুলি মাজার 
জনা । বাল্ট্রপ্রধান, ম্যামবাসাডব 
এমনকি রাষ্ট্রপংখেধ দর্শকবাও এই 
কাফেটেবিয়ায় আসতে পাবেন। 

রাম্ট্রসংখেন বাড়িগুলিব বিলাস 
বহুল ও নযনাভি বাম সত পঠরীতি 
তাবিফ করার মঠ! দেখে মনে হয় 
বৃঝি পাঁচতাবা কোন হোটেল । 68০0 


ফুট উঁচু বাড়িটি আল্গুমিনিযাম, কাঁচ 
ও মারবেল দিয়ে তৈরি। ৩৯ তলার 


এই খাড়ির নিচে আছে তিনটি 
বেসমেনট'। নিউ ইয়বকে গবম পড়ে 
বলে বাড়িটিতে বসান আছে চার 
হাজার এয়ারকনডিশনিং ইউনিট । 
বাড়ির চারতলা পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে উতে 
যাওয়া যায় চলমান এলিভেটবের 
সাহামো। ' চারতলাতেই আছে 
প্রেসরুম। ৩০০ সাংবাদিক আছেন 
ঘাঁরা রাষ্টসংঘের স্হা়ী আকরিডে- 
টেড। এছাড়াও প্লাধারণ পরিষদের 


সদা রা ০ ! হম 55 
ঘ 
শট এ 








সঃ ৮ সি তে মে (1: 


সা 


মধিবেশনেব সময মাসন আলও 
একগাদা সাংবাদিক! সাংবাদিকদর 
জল। বয়েছে সাপি সানি টাত পলাই 


টান পেসকম একে সবাসাঁধ 
/7লিপিনটাব শা [পন বস হালন 


পাঠাবার ব।বস্ঠা। পতিহিগিত স 

বধাদপত্র ও নিউজ এরগনসিল জন। 
মালাদা মালাদা কিউবিকিলম জাগা 
কবে দেওয়া আাছে। সাংবাদিকদের 
জন বক্ষিত বি/শষ ডেসকে ই ংতশজি 
গড ফবামি ভাষা ত্রাঁনডআউট ও 
বন্ততার কপি বিতরণ কবা হযে 
থাকে প্রতি আধঘন্টা অল্তব। 
তাছাড়া দোতলায় আছে পেস 
কনফারেনমের জানা নিরধধাশিত ঘব। 
সেখানে দিনে অন্তত চারটি থেকে 
আটটি পেস কনধাবেনস বা বিফিং 
হবেই । পূতেকটি বিফিং এর খবর 
ক্লরাকবোরডে লেখা থাকে। তাচ্ছাড়া 
মাঝে মাঝে মাইক্রোফোনে বলে 
দেওয়া হয় অত নং ঘরে অতটার 
সময় অমুক ধঁদশের প্রতিনিধি ব্রিফিং 
করবেন। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা 
পরিষদ বা অছি পরিষাদের সমস্ত 
প্রফাশা অধিষেশনেই সাংবাদিকদের 
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ঢোকানণ আবাধ সাধক্ান ছাল 
সাংবাদিকাদব স্হান হাকবাণর 
পিছলে লাশিত 5 । পাতিটি আয়ন 
সঃ"গ সাহ্গে ভাটি হায় জশ্ীদ 5 
2য়, ঠপজ্ি, পাসপি পপপাশীশশ 
বাঁশিয়ানর। টানা ৩ আপি । কানে 
ইযাবয়োণন লাগিয়ে শিদিটে ভাষাত 
চন ল্বাতাম ল্ধাবাতত হয় তব 
পাস তথব সাংধাদছিবা বড 
অধিবেশন কক্ষে টিষে ভাষুণ শান! 
পযোজন মনে কানন না কারণ 


আঁধকাংশ ভাষণ লিখিত থাদক। 
হাব কপি আধঘন্টাব মধোহ পাঞযা 
যায়। ভাচ্ছাড়া পেস বখমব ভিনাবে 
আছে রঙিন টি ভি। কোড সাবকিট 
টিভি মারফৎ অধিবেশনের যাবতীয় 
দৃশ্য রিলে কবা হয সাংবাদিকদের 
জনা। ভাবা প্রেসরমে বসেই গোটা 

স্মধিবেশনটা দেখাতে পান । 
রাষ্টুসঃযঘব 7ভতর সধচৈষে 
বাস্ত হল সাধ্ধাবণ পধিষদ্ে 
বাড়িটি । ৩৮০ ফুট লম্বা ও ৯৬০ ফুট 
চড়া এই ধাঁড়র ওপরে রয়েছ 
শা ডোম। এই বাড়ির পূর্ব ও 
কের দেওয়াল ইংলিশ 
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রি পইফস্টোদও বারবেল টা 


দক্ষিণদিকে ধয়েছে সাড়ে তির 
গুট উদ্ধ মারবেল খেরমর বিশটি 
শ্রযনা। বণালবানিগুলিতে বয়ে 
মদ ঘালোর বাবস্তা | পবিণ পাছে 
বয়েছে এক প্রাথনা ক্ষ মুশলি 


পদপাতিদিবর বাসাতে পি এ ৮) ৰ 
পার্থনা ভিপি পাশ পিএ শখ 


যায মানর শাথগাল এপ ১৫ বাই উজ 
ধূটের গ্রাসপণানেল শাহিতব জনা 
মানুষের সাগ্গাম। ৯৯৬৯ সাজে 
ধান্টসংঘের নিত হত সো্ন্তাশি তা 
বিল দালা হাম রাশিল হন সমাতিন 
উদদলশা লিল্রাদি 2 | 
সাধারণ পবিস 2 এ ১৬৩ খু 


শম্পা, ১১ ১) ২ বা) দপিং এর 
উচচ-& ৬1 5৫ রি টি লা খিিহ্ঠী 


০াব পা পরত, এবিসি ।/প্ঠাটা 


পাঁচেক পবীন্দসদন এক সম্যে 
ভড়ললে যমন হয তামনি এ 
আায়হন। সান পল্লি গা 


পািয়াম। পাটিযাস 
সেম্পরন্টাবি জেদাতবল, সাধ্নাণল পপ্দি 
যদেব সভাপতি লান তান তসপৃতন্যানি 
জঞ্বাবেপ (পিলিডিপ্চগল) কিনা 
[বল পানতা বসার েনারেল 
এারসেমবদি প্যাগেযাবস) সংধাবণ 
পবিষদে সদসংশেশ বসা সান 
তদব বাতি 
পেকে শাল পাত ির্ণধাদল কণা ( 
হযটি বব স্তাষা আসিল নিধির শু । 
এছাড়া পাত কি লাতাতশ ছাতা 
পা বাঁধি দর পন সনিষল আদালাপ 
ও বিশেষ ৮ মাসি [লিন ধপাঁত 
নিধিদের জন 9৬টি হ সাসএ সানি 
আছে | হের দুপা ১৮৭ আাপন 
উল । বলি খননুত 
৫৩ টি খাসন সানশদধদদিল 
জনসাধানতশব চন ১৭টি আসিন। 


7 সাড়িযাতদশ্ 2117 এটি তান হতনা 


৪) ৮৮০ তা 
শন 


৫ ্ 
৭ আদ দচব উন তন 
৪ 


আলটাবতবটিদের 


তত্ব? তত 


শশা সটাতগোব জন্য স্টল পাখা 
নাচে সব মিলিয়ে সাধারণ পাবষাদ 
এাস/নর সস 5১0৩ মাইন 
৮১ নিলু সিলিকন] 25৩ 5 সির 
ল্াধ। /ধু ৮27/518403) ি1127 5 ২ 
পখযাল খিগা তালি ধিসিশা শালা মাযাতা! 
১৯৩৭ সাহেব ১৪ সিবটোবৰ এই 
৮৮ল সাধাদণ পাবিষদের প্রথম 
অধিবেশন হয । সি ছিল সাধাবণ 
পবিষদধ সহ শধিবে শন! 


সাধাধণ পরিষদের এই বাড়ি 


মই আছে একটি বড় খনফাপেনাস 


বম ও চাবটি ভোট কনহাপুবনস কম, 
রেডিও ও টি ভি স্টুডিও, সাডনডর 
[রকরড কবার বাবস্হা, মাপটার 
কনট্রোল পম । নিচেক্র তলায় আপ 
বই এর দোকান, যেখানে বাষ্টক্মং 
ঘেব নিজস্ব বইপত্র বিতি হয়, 
আছে বাচ্টসংঘের নিজস্ব পাসট 
অফিস! রাষ্ট্রসংঘের এই ভাকঘর 
থেকে বান্টসংতঘের নিজদ্ব টিকিট 
দেওয়া চিঠি পোসট করলে তা: 
পাধারণ ডাক টিকিট হিসাবেই গ্াছা 





1. মাত দেড়কাপজল 
ঢালুশ এবং ফোটান 





2 মুডল্সকে চারটি 
ভাগে ভাগ কবে 
নিন 





পিই ৪2৭6 0তি 
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হত _] ও ফুটস্ক জলে চুল 
২ ফেলে দিন টেস্ট- 
মেকার সমেত 










4. মাও মিনিট তুই 
ফুটতে দন, যাঝে- 
মাঝে ন।ডিয়ে দিন। 


গণ্য পাবারখন লুক্ুন 

শ্াদ অপুন্র। 

আপনি এই সহজ পদ্ধাতিগুজি 

মঞচনই কাজ লাগাবন তথলই 
কিন্তু ম্যাগি 2-ঘিনিট লুডলাসর 
অপুর স্বাদ আপবি বূপাম়িত হরাবন। 


রানা ত্র 





2-মীানিট নুডলস 











ঢাতাগাড়ি! তে লাগে নরভ্ঞানারীঃ 








ম্াগি--এর একান্ত নিজন্ব বিশেষ টেস্ট- 
মেকার রয়েছে, তিনটি চমৎকার শ্রগন্ধে_ 
মসলা, চিকেন ও কা!পমিকা। 
গ্যাগি-সর্বেচ্চ গুণম।নের এবং ইতিপূর্বে 
বিবল সশ্ব।দু ব্রেগু। 


৪৩৬, 
৮ 
৩১৪০ ৪০৪৩, 


৬1 
শর ০৮ ৯৫৭৮৫ 





1ঞ11লি 24 


কোথাও চল না। আছে গিট 
সৈনটার, স্লাডেনির শপ ও কফিশপ। 
১৯৮৪-৮৫ সালে রাষ্টসংঘের সদসা 
চাঁদার বাইরে নিজস্ব আয় ধরা 
হয়েছে ২৮৪, ৫৬৫, 800 উল্লার | এই 
টাকা আসবে রাক্ট্রসংঘের নিজস্ব 
আয়ের উৎস থেকে। 


রাম্ট্রসংঘ বছরে ২ কোটি ডলারের 
ডাক টিকিট বিত্রি করে। স্যুভেনির 
বিক্রি করে আয় করে ১৫ লক্ষ 
উলার। গিফট সেনটারের আয় 
বছরে ৭ লক্ষ ডলার । রয়াযালটি বাবদ 
আয় ৫০ তাক্তার উলাব। বই 
প্রকাশনা থেক আয় এ লক্ষ ৭১ 
হাজার ডলাব। দর্শকদের টিকিট 
থোকে আয় ১৬ লক্ষ ডলার । মোট 
আয ২০ হাজাব ৬৪৮ মিলিয়ন 
ডলার। 

রাহ্টুসংঘের বিভিন্ন কনফাবেনস 
হল সাক্ঞাবাব দায়ি তু নিয়ছেন এক 
একটি দেশ। যেমন নিবাপত্তা 
পরিষদ চেমবাব সাজিয়েছেন নব 
ওয়ের বিশেষ আবানসটাইন 
আবনেবাবগ । পূর্ব দেওযাল জুড়ে 
আছে শান্ত ও স্বাধীনতার ম্বারাল 
- নঘঞ্যেব শিশপী পার লোশোহগ এব 
তিবি। এই ঠলে আছে জনসাধা 
বণের জনা ২৩২টি আসন সাং 
বাদিকদের জনা ১১০টি। সাধারণ 
পবিষদের বাড়ি ওসেকবেটাবিয়েটেব 
বাড়িটিব মধে, সেহুবণ্ধ বচনা 
ককেছে অি পরিষদের বাড়িটি । এই 
বাড়িটি সাজিয়েছেন ডেনমাবক। 
ডেনিশ শিল্পী ফিন জল এব শিদপ 
কীর্তি ছড়িয়ে আচে মছি পরিষদের 
ঠতলে। হলের মধে। দর্নশীয হপ 
োডিয়ামেব ডানদিকের দেওয়ালে 
ডেনিশ শিল্পী হেনবিক স্টাবক এব 
তৈবি টিক এব নারীমূর্তি। দৃটি হাত 
পসাবি5। এই হলে পাবসিকেব 
জনা ১৬৪ ও চপসধ জনা ৩০টি 
মাসন বায় | অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পরিষাদের চেমবাধাট আছি 
পরিষদ কক্ষ ও উ গুবদিকেধ লি 
গেট লাউনজেব মাঝখানে | এই 


অধিবেশন কক্ষটি সাজিযেছেন সুই 


৯৭ / পরিষর্ন ১৯/২৬ অফটেতবব 
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খাল দাদা 
ছয়তঙ্লা এই শন্তাগাশটিতহ ঢাবলক্ষ 
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নি 


বছত রেণি২ হাজার $0০-ডলার। রস বেতন লক্ষ ৩১ হাসার? 


শ্াাবড রা ৬৬ লক্ষ ডলার হী 
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সারামীবদ, কারেন 
লিখেছিলেন! তিনি আরহল লা ৷ ১৯৮২ সালের ৯: 


ডানার 
৮৭ চি ১, এ 


রা ৬$ বছর বয়স বয়সে তিনি গেলেন, নাতুন এক কর্মভার |. 


শ্গ 
০, "৮ এ 


রাষ্টুস ঘেরঃয়েকরেটারিজে নাকেলের গ্রদতিতর নিট বেতন 
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তি এ 


(৫ 
ডলার । এ ছাড়া ডিনি পান বিনা ভাড়ায় একটি সৃসঙ্জির, 
আবোসুন4. সই. সয়ে মাসে, দুহাজাল ডলার করে 
মি পু টিভি ২৯ ধরণ রা নি ঠা,” * হি নু ৫ টিটি রি 
সার্থভীতা। ১১১১১ রর 5, ৯ রা 
5খলাঁশলড লাইবেবি। বানটল প্িতলপজাযকা 60 


ডলার সাদ! 


হাক্রাব 
(দিয় এই তফাযাবাটি কর 


বত ৬, সমগু বিশ্বের অলি [দহ ০ ঠাপার ধার বায়ছে 
ও পাঞ্জনীতির রা পতি গলে শপ পান “জন্বাাবিল রে 


ঃ মৃঠি। এটি 
শাশবারা তহপ 
* শাুসংঘ ভলন 
গুলিব পিছু সপন ধারে ই হবি 


গল্তাগাবটিতত আসাতিই তাবে। ই)যশশিলতল হত 


২েপুঞ্ে ভু দিকুল 
৫ ৮7 চা ১. রঃ 
41 খদগ হ $ 


স্ 


“.. প্াহ্টুসাঘ বিন্াসের পরেশ পথেত হয়েছে মনোরম, উদদান । সেখানে 
শি পষ্উবে ১৫৮টি সদস। বাতেটুৰ বাভিন তদশা রিকি আনা হয়ছে 
পতাকা উড়াঙ্ছগ পতপন কবে। দহাজার তাাপি শাচ্ছ ১৮৫টি 
সামনে তহদাযাবা।। মারকিল যুক্ত গেবচুলের ছি কটি শাতিলীথ 

১৯৮৩) 








ফাললের গাচ্ছ, প্রচুর সুদৃশ্য ফারন, পিন 


ওক, সাইকামুর আর হনি লোকাসট ! 
রাষ্ট্রসংঘ ভবনের প্রতিটি সরজান়। 
আনা বিভিন্ন দেশ থেকে। 

9কনফারেনস বিলডিঠ। 
এর সামনে পাইমস্টোন আনা হয়েছে! 
বৃটেন থেকে, মারবেল দিয়েছে! 
ইতালি। অফিস ফাবনিচাব আর 
শ্রেলফ ফাল চেয়ার ও ফযাবরিক্ীসা 
দিয়েছে গস ও চেকোস্লোভাকিয়া 


এপ পিপি 


কারপেট ফানস, চ্কটল্যানড় ও 
ইংলনড। টেবিল কেনা হয়েছে 


সুইজারলানড থেকে, ইনটিরিয়র 
ঢেকরেশনের জনা কঠি এসছে 
ফিলিপাইনস, কিউবা, গুয়াতেমালা! 
ভাইর. নরওয়ে, বেলজিয়াম এ 
কানাডা থেকো আর বাস্ুসংখে| 
কর্সব 5 ৩০এবজন বিশেষন্ঞ নিরর্িটিত 
হন বিভিন্ন সদসা প্ান্ট থকে ! বাকি 
সাধাবণ বর্মতিদর নিয়োগ কৰা হয় 
সহ বশীয় কাব! 


একটা ্রিনিস রাঙ্টুস ঘর সদর! 
দফতয়ে এলে বোঝা যায় এথালে যা 
চলছে তা বহজাতিক কর্মকান্ড। 
নানা ভাষা, নানা মত নানা পবিধান, 
নানা পতাকা । বাকা যায় বিবি 
বাজনীতি এদন সপপন্ট কতগুলি! 
ভাগে বিভ 2১ কিনতু মানুষে মানুষে 
যেকোন পুভদ শ্রাছে তা এই বাড়ি 
কোথাও এস বোকাৰ বেউ। 
এই লাড়িন ভে ভবে পা দি তে 
কোন কটুব ভাতীযাহাবাজীও যেন 
আন্ত ক্রিক ভাব পাদ পপন্দন অনু 
ভব কাবন।' 
ভাই বাবকল্র টান ওঠে লিউ 
তাববিকি শাঠর থাকে বাম্টসংত্ঘর 
সরি নিয়ে যাবা । 
সকার বারবারই তা চাপা পড়ে 
যায়। বাছ)টলঘি সদ দফাতার 
মল হয় এ 


উপায় 


দয হককে 


খঃতলে সং? 
আল্তগাতিকি জুখড। পপ।পের 
পাটি মত এ 
সলাত দিক, প্রি দি টি, লি হয়রক 
০4 হা 


পিপল কত কতা ৮ শিস 


ভবানিরা পি 
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. নিউ ইয়রক, ৩০ সেপ্পটেমর্র 2 
ইউনাইটেড নেশনস করেসপনডেনট 
পট আসোসিয়েশন রাশটসংঘ ভবন 
ক্ল্রীঘজী ইন্দিরা গাম্পীব সম্মানে 
একটি ভোজসভার আযোজন করে- 
ঘছিল। এ ব্যাপার জনিক মুখপাত্র 
ছু মলদনণ। বিদেশ, সামপানককালে 
নন রাশ্ট পুধানদের সম্দালে আযাসো 
নি সিয়েশন নযেসব োজসভাব গায়ো 
জন খন এটিই *াল মধে। 
রা সর্ববৃহং। নিউ ইয়রকেব আকাশ 
মেঘলা, মাঝে মাকে বৃষ্টি ও পড়ছে । 
[একটা ভিজে ভাব সর্বঅ। কদিন 










চর ঘরে 
বার বাবস্হা হয়েছিল । পুরো ঘব 
তর্তি ত করেই প্রায় শ দুয়েক লোক 
'ভোজ্সভায় এসেছিলেন। খাওয়া 
দাওয়ার শাণে প্রচ্নাতধেব পালা 
প্লে কিছুক্ষণ সবই সেই পৃবনো 
শ্রীমতী গান্ধীও সেসবের 

দিলেন তাঁব নিজস্ব 


. বিভিন্ন বাণ্ট পধানের সঙ্গে চাঁধ 
শ্রালোচনাব ফলাফল সম্পর্কে জানা 
লৈন শ্রীম লী গান্ধী। তিনি বললেন, 
টি 'ফথাবাতাঁ চালিযে কোন নাটকীয় 
এ সিদ্ধান্তে আসা আমাদের উদ্দেশা 
ছিল না. কিন্ঠু আনেক সাধারণ বিষ্ষ্‌ 
নিয়ে আ আমরা তসাদশব ভাবনাচিলতে 
চয়েছিলাম । আমাদের মল সমস্যা 
ছিল কী করে কয়েকটি আল্তজাতিক 
[বিশেষ সমস।া মিটিয়ে ফেলা যায? 
সৈই 'সহ্গে প্রান তী গান্ধী একথা 
(নি ৩ও ভূললেন না যে, এ ধবনের 
আলাপ আলোচনা দল তই খাকবে। 
(উদ্নয়নেব অর্থনৈতিক অসুবিপা 
যেই মূলত এসব আপোগ্না 
উঠেছিল ] তিনি ৭ বারন পগান্ঠি 
পনিরপেক্ছ আাম্দোলন কারোর একাব্‌ 


ছি 5 শয়। গোচ্ঠী নিরপক্ষ 
আন্দোলপুন ঈড়িয়ে থাকা সান্ও 


[জীতীয় আগ্রাধিকাবের ভিডিতে 
ব নিজোদর সম্পার্ক নিন 
মত সিদ্ধান্ত নিয়ে খাকি।' একটি 
/গোচ্ঠী নিবপেক্ষ জাতি হিসাবে 
ভারতের অবস্হান নিয়ে পঞ্ন কা 
ছলে শীম হী গান্লী বলেন, কর্মকটি 
জাতির সগ আমাদের বন্ধ ত মাছে 
ক্ল্ি তার মানে এই নয় ল্য, মামবা 
তাদের সঙ্গে সব বাপারেহই এক 
তে। সাংবাদিকরা তাঁকে পশন 
(করেন, ভাবত কি সদ্ত্র নিয়ে 
গোবেষণা ব। নিজেবাই অস্ত্রনিমণি 
জোরদার করছে - শ্রীমতী গান্দী 
যলেন , আমরা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে 
দ্বনির্ভরতা অর্জন করতে চলেছি 
প্রযং অন্যান ক্ষেত্রে আমরা এখন 


কারোর ওপর নির্ভরশীল নই । 'দয়া 
কবে ভুলে যাবেন না অতীতে 









পাঁচবাব আমবা বিদেশি আক্রমণের 
শিকার হয়েছি ।' এই সময় কোরীয় 
বিমান গুলী কবে নামান এবং 
আফগানিস্তানে সোভিয়েহ সেনা 
বাঠিনীব পসংগ ওঠে । শেষোক্ত 
প্রশ্ন শ্রীমতী গান্ধী আবার উত্তে 
জিত হয়ে পড়েন। তিনি জানতে 
টান, বার বাব একই প্রশ্ন কেন 
তোলা হচ্ছে; 
অনা অনেক দেশেও রয়েছে । লাতিন 
আমেবিকা কয়েকটি দেশেও বিদেশি 
বাহিনী মোতায়েন রয়েছে । উভয় 
ক্ষেত্র সম্বদ্ধেই আমার বন্তষা 
একটিই কিন্তু পৃথিবীতে অনেক দেশ 
আছে যারা আনা দেশর এ ধরনের 
উঠ রি একেবারেই নীরব। 


একই পরিস্তিতি 


মন্্ী জীন কঝং। প্ররস্কার প্রদান 
কমিটির চেয়ারম্যান হলেন বাংলা- 
দেছশব প্রতিনিধি আনাউর করিম 
চৌধুরী। এক সময় কলকাতায় 
বাংলদেশর মিশনে ছিলেন । বিয়েও 
করেছেন ভারতে বই এক ভদুমহিলা 


০৪ 


১৯৮১ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রথম এই 
প্রবস্কারটি দেবার কথা ভাকে। 
এখানে ৭১টি নামেব সৃপারিশ ছিল। 
প্রখ্যাত ধার্তি ও নেতারা এই 
সৃপাবিশগুলি খতিয়ে দেখার পব 
এবাবেব নামদুটি বেছে নিয়েছেন 
পুবস্কাব প্রাপক যোগা “বাকি 
হিসাবে ] 

এই দিন সম্ধ্াাবেলাতেই জননিয়- 


কী উস যে 
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পন শ্রীম সে গাণ্ধীব উপ 
দিতি সার্থক হায়ছে । তারি অসাধা- 
রণ আকর্ষণ শতিগ্র পভাব বোবা 
শেছে এখানে । ত্য সব ঃনতাব সঙ্ণো 
ভাঁর সাক্ষাতকার হল্যছে সকলেই 
তাঁন কথাধাহযি বীহিমত মুন্ধ। 

রাচ্টুসংঘব মতাসচিব পেরেজ দা 
কয়েলার শ্রীম হী গান্ধী সম্পর্কে যে 
মল্তব। করেছেন তার তথকিত এই 
শফলা বোনা যাবে ।5নি বলেছছন, 


শ্রীমলী গান্ধীর এই উপস্হিতি 
বাঙ্টসংঘকে সরঠিই উৎ্সাতিত 


বাবে । চা মে, ঘেসহত্যাগি হার 
গানোভাব এই বেঠক 25 সাহাধয 
কবুল ঠা বহ্ায় থাকার এখং এব 
ফল বাধা পাড়ার মলাভাব ও 
অর্নিনতিক ৬প্নয 
বাডবে। 

পুরস্কার প্রদানের মনুহ্ঠানটি হম 
ট্রাসটিশিপ কাউনসিল এবাৰ হল 
এ। অনুষ্ঠানের শত পখহাত 
চাধজন ডাযষোলিনবাদক ভায়োলিন 
বাজ্ালেন। এহ পুরস্কার দেওমা হয় 
জনব্স্ফোরণ সম্পর্ক সাধাবণ 
মানষের মধ্য পাব চালানব 
দক্ষ তার 'এলং জল্মনিযন্তণ হান 
কমানর কৃতিতের জনে এবারের 
পূরস্কার পেলেন পৃথিবীর দুই 
সবাধিক জনবহুল দেশের দুই 
বাক্তি। তাঁরা হলেন শ্রীমতী গাম্দ্ী ও 
চীনের জল্মনিয়ন্তণ দ*তরের রাচ্টু 


[দল গাও 


ুণেব ক্ষেত অসাধারণ কৃতিত্রে 
জানো প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে 
বাশ্টসংখের তবফ থেকে পপুলেশন 
অনওয়ারঙ দেওয়া হয়। পুরস্কার 
প্রাপকদের বিশেষ সম্মানে বাণ্ট 
সংঘেব মহাসটিব জেভিযের পেরেজে 
দূ কঝুয়েলাৰ সংবর্ধনা সভাটির 
মায়োজন কাবছিলেন। এই সঙায 
শ্রীমতী ইন্দিরা শান্ধী যে বন্ততা দেন 
হাব পর্ণ বয়ান নিচে দেওয়া হল ঃ 
ড$ কৃষেলাব, ডঃ সালাস, বিশিষ্ট 
আঁহাথিবৃন্দ, 

মনা যে সম্মান আমাকে দিয়েছেন 
তাকে মহামূলাবান বলে আমি মনে 
কবি: এ সম্মান শুধু বাত্তিগ তভাবে 
নামকে ধা তারত সরকাবকেই নয, 
৮1 তাঙজাব হাজার উৎসগ্গীকিত পাণ 
পাববাব পরিকন্পনা কর্মী এবং 
স্বেস্ভায পরিবাব পরিকল্পনাকারী 
লক্ষ লক্ষ তধুণ বাবা মাকেও দেওয়া 
হয়ে) সামাজিক পরিচালনা 
শত্তির এই দুরূহ ক্ষেত্রে ভারতের এই 
পুর্চত্টা যে বিখবসংস্হার স্বীকৃতি 
পেয়েছে এতৈ তারা উৎসাহিত 
হবেন। তা সন্ত্রেও এব ফলে 
আমাদের গপব দেওয়া গৃরুত্ৃপূর্ণ 
দায়িতেব কথাও আবার স্মরণ 
কবিয়ে দেওয়া হল। কেননা ভারত 
এবং আজকের অনাতিম সম্মানিত 
চীন মিলিঠচভাবে মানবজাতির 


একতুীয়াণশেবও বেশি। 


্ ) 871 


২৮৮১ সাজের সেনপাসে ভারতে: 
জনসংখ্যা দেখা হয়েছিল ২৫ কোটি 
৩০ লক্ষ। পঞ্চাশ বছর পর 
আমাদের জাতীয় সংগীতে বলা হল 


৩০ কোটি মানুষ স্বাধীনতার জনা 


লড়ছেন। তৃলনামূলকভাবে এই 
বৃদ্ধি নানতম বলা যায়। তখন 
বৃটিশরা যাকে ভারত সাগ্তরাঞ্া বলত 
তা এখন বাংলাদেশ, বারমা এবং 
পাকিস্তানসহ চারটি সার্বভৌম 
রাম্টু। এই চারটি দেশের জনসংখা? 
এখন তিনগুণ দাঁড়িয়েছে । 

এই শতাঙ্দীর প্রথম দিকে 
জনসংখ্যা এডাবে স্হিতিশীল ছিল 
কীভাবে» তারপরই বা এমন 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটল কেন? 
কারণটা খুবই সরল । অর্তীতের এ 
স্হিতিশীলতা ছিল অস্বাস্তোর 
কাবণে। রোগ, দুর্ভিক্ষ এবং অসম্ভব 
মৃত্বাহারেই এটা ঘটত। ১৯১১- 
১৯২১ দশকে ২ কোটি লোক 
ইনযনুয়েনজায় মারা গিয়েছিলেন । 
ফলে ভারতের জনসংখ্যা কমে যায় । 
এই চ্হিতাবস্তা তাই দাবিদ্র, 
অসহায়তা এবং সরকারি ওদা- 
সীনের পুমাণ মাত্র। আধুনিক 
সচেতন সমাজ যে স্হিতাবঙ্হা 
পেয়েছে সেটি তার উল্টো পিঠ। 

১৯৩৯-৪৫ সালে যুদ্ধ শেষে 
কয়েকটি বড রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞা 


নিক বাপাব চার সামনে ঘটেছে । 
বাজনৈতিকভাবে বলা যায় এটি 


উপনিবেশ পরবর্তী যুগের শুরু। 
বৈশ্ানিক দিক থেকে এটি পারমাণ 


বিক যুগের জল্মকাল। নতুন আন 
টিবায়োটিক ইতাদিব মত কয়েকটি 
'ধন্ধন্তরী ওষৃধে'র বাপক বাবহা- 
বের ফলে নাটকীয় কার্ষকাবণ ঘটল। 
মড়ক ও দুর্ভিক্ষের বিবৃদ্ধে লড়াই 
করার জনা নবা স্বাধীন দেশগৃলি 
তাদেব যাবতীয় সম্পদ কাজে 
লাগিষে ঢ্যে। বিদেশি শাসনেব শেষ 
বছব, যখন আমরা প্রতোকেই প্রাথ 
কাবাগারে তখন £কবল একটি মা 
প্রদেশ, বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল 
তাতে ৩৫ পক্ষ লোক মারা যান। 
গত সার্ডে তিন দশকে আমাদের 
দেশ যথাবাঁঠি খরা হয়েছে কিন্তু 
দুর্ভিক্ষে কেউ মারা যাননি। খরা 
প্রকৃতিনির্ভর কিন্তু দুর্ভিক্ষ সব 
সময়ই মানুষের তৈরি। ভারতের 
মানুষ স্বাঙাবিকভাবে গর্ব করভে 


পারেন যে স্বাধীনতা দর্ভিক্ষাকে শেষ 
করে দিয়েছে । যুগপৎ আমরা 


মৃতামারীকেও আক্রমণ করেছি। 
প্লেগ এবং সমল পকস সম্পূর্ণ নির্মূল রর 
হয়েছে । ম্যালেবিয়ায় মৃত্যুসংখাা 
লাখ লাখ থেকে হাজারে এসে 
দাঁড়িয়েছে | 

এসব কারণেই জনসংখ্যা বাড়ছে, 
যেমনটি ঘটেছিল উনবিংশ শতান্দীর 
ইওরোপে। ইওয়োশে এসময় জন- 


পরিবর্তন ১৯/২৬ অকটোবর ১৯৮৩ / ১৮. 


গরাস্হা: "প্রফক্প। বি এ হানি ই. 
নি 
ৃ দত্ত মাদের ঘধো অনেকে নির- 
' ক্ষরও। আছেন, তাঁরা এই লক্ষ্যে 


শি মরা 
' ১৮০১ সাল থেকে ১৯০১ 'সাল 
সময়ের মধ্য বৃটেনের জনসংখ্যা 
দেড় কোর্টি থেকে ৩ কোটি ৭০ লক্ষে 
গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং সাবা 
ইওরোপের জনসংখা এ সময় ১৮ 
কোর্টি ৮০ লক্ষ থেকে ৪১ কোটি ৫০ 
লক্ষ হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা 
যায় ভারতের এই জনবৃদ্ধি অদূর- 
দর্শিতা বা কর্তবাহ্বীনতা নয়, বরং 
জীবনদানের. জন্য সরকারের এক 
আপাণ প্রচেষ্টা বলা যায় একে। 


পরিকদ্শপিত জনঙ্গবা্হো বাবস্হার 
ফলে কমে গেছে। শিক্ষা 
জীবনঘাপনের মানোন্নয়ন 
হওয়ায় জল্মহারও কমেছে । বলা 
যেতে পারে গোদ্তীর প্রতি বাক্তির 
দায়িতুবোধই কমিয়েছে 
এবং বাক্তির প্রতি গোম্ধীর দায়িত 
বোধের ফলে জল্মহার কমেছে। 
শিশুকে দিয়েই মানব সমাজের 
সূচনা । শিশুকে যে ভালবাসে মানব 
সমাজকেও সে ভালবাসে । স্বাধী 
নতার অনেক আগে থেকেই আমরা 
বুঝেছিলাম প্রতিটি শিশুকে সম্পদ ও 
সুযোগের মহত্তর ভাগ দেবার জনা 
দারিদ্যের সঙ্গে সার্থক লড়াই 
চলবে । ভারতই প্রথম সরকারিভাবে 
জঙ্মনিয়দ্লণ নীতি গ্রহণ করে। 
জন্মনিয়ন্ত্রণ আমাদের উম্পয়ন 
পরিকল্পনার সঙ্গে অগাচিগিভাবে 
জড়িত। যখন এই কর্মসূচির জনা 
অর্থ মঞ্জুর করা হয় এবং কর্মী 
নিয়োগ হয় তখন এটাও আমরা 
স্বীকার করে নিয়েছি যে. এই কাজ 
করতে হবে আমাদের সাধারণ 
স্বাস্হ্য ও শিক্ষা প্রফঙদেপর পঙ্গে 
মিলিতভাবেই । গণতন্প্রই আমাদের 
রাস্তা । জনগণের সায় ও সহ- 
ঘোগিতা নিয়েই সরকার চলতে 
পারে। আমাদের পরিবার পঙ্জি- 


কল্পনা কর্মস্চি পৃয়োপুনি স্বেগ্যা- 
মূলক এবং এই কর্মস্চি রূপায়ণের 
জনা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগৃলির 

অংশগুহণের ওপরই আমরা বেশি 
জোর দিয়েছি। 


১৯৫১ সালে যে জল্গহার পতি 
হাজারে দ্বিল 80 জন এখন তা কমে 
গিয়ে সর্বমোট দাঁড়িয়েছে প্রতি 
হাজারে ৩৩ জন করে । যেসব রাজো, 
বিশেষত যেখানে মেয়েদের মধো 
শিক্ষার হার বেশি, অর্থনৈতিক 


প্রগতি দ্বৃত এবং গ্রার্মীণ স্বাস্হা 
প্রকল্প ভালভাবে রূপায়িত হয়েছে, 
পেসব জায়গায় জল্মহার উল্লেখ- 
ঘোগাভাবে কমে গেছে। যেমন 
কেরলে প্রতি হাজরে ১.৬ জন 
এবং পাজাবে ৩০.৩ জান । আমাদের 
লক্ষ ২০০০ সালের মধ্যে জাতীয় 
হার প্রতি হাজারে ২১ জনে এনে দাঁড় 


পরিবর্তন ৯৯/২৬ অফটোবর ১৯৯৩, 


স্‌ ২১4৮ ॥ 
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পৌঁছনয় সাহামা করবেন। স্ব্প 
আয় এবং বাড়িতে অনেক মানৃধ জন 
থাকার জন্য দম্পতিরা জল্মনিরোধক 
ব্যবহার করতে পারেন না অথবা 
সুযোগ পান না ফলে তাঁরা 
বন্ধাকরণকফেই বেছে নেন। এ 
' বাপাবে বিরোধিভা আছে, অবশা 
অনা দেশের চেয়ে কম। আর 
কারণটাও ঘতটা না ধর্মীয় তার চেয়ে 
বেশি রাজনৈতিক। বন্ধাকরণকে 
আমাদের মাধারণ মানৃষ ভালভাবেই 
নিয়েছেন। ভধিষাতে যতটা সম্ভব 
ততটাই এ ব্যাপারে কাজ এগোন 
হবে। উন্ময়নকার্ষী দেশে অরূপ 
দপতিদের জনা সহজতর সরকারি 
পদ্ধতি দেবার চেস্টা হচ্ছে। 
চিকিৎসা বিজ্তানের গবেধণা মানব 
মানবীর দীঘয়িত সম্পর্ককে সহজ ও 
বিপদশূনা করার জন্য কার্ধকর ফল 
দেবে | তা অবশাই কম খয়চে, সহজ 
বাবহারযোগা এবং নিরাপদ হওয়া 
চাই। দম্পতিরা শুধু জল্মনিয়ন্ত্রপই 
করবেন তাই লয়, ইচ্ছামত সন্তানও 
কামনা করতে পারবেন তার ফলে। 
জল্ম নিরোধক বাবহারের বিরুষ্ধে 
নীতিগত প্রশ্ন তোলা মানৃধের 
বাতিন্সন্তা ও আত্যমর্যদায় পুতি 
অপমান। কারণ মানুষই পারে 
নিষের ওপর খবরদার করতে । 
অর্থনৈতিক পঞ্চাৎ পদড়াষ্ 
আমাদের পুরান বাধা। 


আমরা সে বাধা দুব করার চেঙ্টা 
করদ্ধি। কষি ও কারুপিল্প্জীবী 


সমাজে শিশুদের অতিরিক্ত দুটি 
কাজের হাত হিসাযে গণা করা হয়। 
বালকদের এভাবেই পদ্ধচ্দ করা হয়! 
সে ছিসাবে খারণা ছিল 


সন্বোগ যাঠ। শিশুদের 


রি 





নয়। লাখ লাখ' | 


অবশা 


8১ ক ক ধু একট ৬ শী 
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+ টিকার ধযাপরাতীও ধাবা করতে 
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হবে। আক আদি ৰ 
তরুণী যায়েয়াও সন্তানের যারে ' প্রুগতিমূলক একটি জাতীয় কী 
উচ্চাশা পোষণ করেন এবং সে গাজনক এবং 
কারণে পরিবার পরিকল্পনায় উৎ- পছিয়ে গেল। এখন আবার জাঁথ্‌ 
| তাঁরাই আমাদের গবচেয়ে সামনের দিকে এগোষ্ছি চন 
বন্ধু। কিন্তু ম্বার্মী এবং এ ব্যাপারে আন্তজাতিক গা 
াপ়িাই মাকে মাকে সমন তৈরি যোগিতা চাই আমরা । কোন কৈ. 
করেন। লোক পরিবার পরিকদ্পনার' 
বলা হয়, প্রগতিই সবচেয়ে ড় গাকে এখনও অবিশ্বাস কর্ন 
জল্মনিরোধক | কিন্ত জগ্মহার মিথ্যা তথা ছড়াগ্ছেন ও 
কমাতে না পারলে উন্নয়নের কল শিক্ষাসংস্হা এবং সংবাদমার 
বার্থ হবে। পরিবাব পরিকল্পনা রিনা 
1 


উন্নয়ন এবং মানব মলধন 

অল্তর্ণত ! জল্মহার হলে 
শিক্ষা, উৎপাদনবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু 
আয় বাড়বে! বকিশত্ভাবে কেউ 
পরিসংখ্যানের তোয়াক্কা করেন না, 
তারা চলেন আবেগে । তন্মবর্থমান 


মনে রাখতে হবে. ১৯৮০ সা 
পৃথিবীর 8০০ কোটি জনসংং 
২০০০ সালে ৬০০ কোটি ছা়ি 
যাবে (অনাভাবে বলা যায়, এখনাক 
বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকের যো 
মানুষ বেড়ে যাবেন আগামী, | 


জনসংখাকে আমবা বোঝাতে 

পারডি যে এ পবিচ্হিতিতে পরিবার দশকেরও কম সময়ের ঘধো) সদ 
পয়িকল্পনা মা ও শিশু সৃদ্বাস্হোর মনকার্মী দেশশুলিতে এবং মখোই 
জনা দবকায, তা দরকার পরো শতাংশ পড়বে । এই ধরনে 
পরিবারের অধিকতর দ্বান্ছন্দোর : দেশগুলি ইতোমধো জমি, খাদা জং 


ফাসস্ঠান, বর্ম গান, শিক্ষা খর 
স্বাচ্হোের অন্ডাবে ভুগছে |, 
দশকের যাঝামাকি থেকে সাতে 


জনা! 

স্ছিব জক্ষায রেশে আমরা 
এগোচ্ছি। কিন্তু কোন বাধাবাধকতা 
আরোপ করিনি, তা করাও হবে না। 
এমন হনিষ্ঠ একটি বাছিগত ভারত তার খাদ্যোং পাল কি 
বাপারে করা যায়ও না, আর এই করে নিয়েছে ৷ আমাদের জনসংক্া 
ধরনের গরকারের পক্ষে তা করা চেয়ে কৃষি উৎপাদনের ভার এইটি 
অসচ্ভবও বটে। কয়েক ব্ছর আগে আছে । সব উন্নয়নকারী গে 
আমাদের স্বেদ্ছামূলক পরিবার: অবশা এমন অবস্ায় লেই। ':. 
পরিফষল্পনা কর্মস্চি ঘখন আরও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পা 
গতিসম্পম্ন করেছিলাম তখন রাজ * কল্পনা অনা সব পরিকল্প্র 
নৈতিক দলশুলি ইচ্ছাকৃতাভাবে তাৰ মতই আমার কাছে সং 


বিকত পু্চার শ্ররু করে এবং এটিকে নয়, বাক্তিভিত্তিক, ধেমন পৃরৃষ না 
নিবচিনের রাজনৈতিক বিষয় করে এবং শিশু । এবং তা মানব, দত 
তোলে। বাধাতামূলক বদ্ধাকবাণের  বটে। রবীল্দনাথ ঠাকৃৰ বলেছিলে 
দমফাটা অভিযোগ হয়েছিল তখন । প্রতিটি শিশৃই মনে করিয়ে দে 
পরে প্রমাণ হল সে অভিযোগ  ঈশবর মানুষকে আশাহত করেন 


ছি িথ্যা। তবে একটা 
মান্ষেব হতাশা ও অক্ষত 
শিকাব। খাদা, আশ্রয়, শিক্ষা 
ভালবাসার পতি ভাদের নু 
অধিকার এরা স্বীকার করেন.ন 
শিশু হবে আানন্দেষ, সে বোকা, হ 
না। মা ই শিশুকে বচন করে, পা 
কবে। আমরা তাই শৃধূ তার পবা? 
নয়, ভার ইচ্ছার কাছেও দ 
থাকব। পারবাব পরিকল্পনা শি” 
পতি আমাদের ভালবাসার পু 
এবং মহত মা. মহৎ বাবা এবং ম 
এক সমাজের দাবিতেই তা 


তোলা হয়েছে । 
রাষ্টসংঘকে এই পৃবদকা 
জনা ধনাবাদ জানাই । সম 


শ্রোতাদের সামনে আমি প্রতিত্র 
দিচ্ছি যে ভাবত ঠাব ওপর প্র 
এই দাঁয়ত আগামী দিনেও পা 
কবে ঘাবে। [1 | 
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উন্নত মান এব, ্র্ধকালব্যাপী উপযোগিতা- 
থক স্€্ড উৎপাদনের বহৃবিধ 


ল বিশেষত্ব! ৪, 


মান নিযসণের কাঠন প্রাক্তয়। এবং আধুনিকতম উৎপাদন 
ই টেকমোলাজর কারণে আপনি এই উৎপাদনের যে কোন 
০0-54-5552 রী একটির উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন । 


বিশি জিয়িও ক্যালেট ভোজ 
এই উৎপাদনগুলির মধো সবচেয়ে জনাগ্রয় হ'ল 
পোর্টেবল ক্যাসেট প্রেরার | এডি সহদ্দেই বহনযোগ্য 
এবং ওজনে হান্কা, ত৷ সত্বেও এর ধান অত্যন্ত চমৎকার । 
খুবই হাক্ষা ইয়ারফোন দিয়ে আপনি শোনার যে আনন্দ 
পাবেন, তা একান্ত আপনার নিজগ্ব । 









নর 








পোর্টেবল স্টিরিও রেডিও ক্যাসেউ পা 


পোর্টেবল স্টারও রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডারগুঁলি দেখতে পোর্টেবল হোলো স্নেডিও ক্যাসেট রেকর্ডার 
যেমন নয়নাভিরাম, শুনতেও তেমান ভাঁপ্ুকর। বেছে নেবারমত আরেকটি জনাপ্রয় সেট হল মোনে। 
ঘালাটব্যাণ্ড 1রাসিভার থেকে সুরু করে স্টিরিও ওয়াইড রৌডও ক্যাসেট রেকডার | এতে রয়েছে মালাট-ব্যাণড 
এফেক্ট পর্ধান্ত নানাপ্রকারের বিশেষবযুক্ত আপনার রোডও স্বরবিচ্যুর্তর ভাগ কম এবং এক্সটানাল মাইক 
পছন্দের জনিষাঁট আপনি পেয়ে যাবেন । আপনার জ্যাক_তার ফলে এতে পাওয়া যায় বহুগুণসম্পন্ন 
প্য়োজনমত 'পাওয়ার' এবং বিশেষত্বগুলির সমন্বয়ের চমৎকার ধ্বনি । 


উপরে নির্ভর ক'রেই আপাঁন আপনার পছন্দসই 
টন্বতমানের ধবনিষুস্ত সেটটি নিয়ে যেতে পারেন। 
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ভিডিও ক্যাবেট রেক্র্ভার 

ভাটিসি $০০০-ভি সি আগ চালানোর সুবিধা, সুন্দর স্পষ্ট 
রেকভিং এবং প্রেব্যাকের ক্ষমতার ক্ষেত্রে এর বিশেষত 
লক্ষত হয়। কম জায়গা লাগে এমন বাঁটা ফরম্যাট 
ভাঁড়ও কাসেট থাক্ষায় ধান শ্রবণ ইত্যাদির জনা এটি 
বোশষ্টাপৃ্। 

পূর্বে রেকর্ড-কর। [ভাডও ক্যাসেট, নানা বিষয়ের ওপর 
সহজেই পাওয়া বায় । 





'নাধরণের রঙীন টিভি আছে । এর মান নিয়শ্বণের 
ঠন প্রক্রিয়ার জন্য এর উপর নিডর করা ও এর 





[ৎকার কাধাকারতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন। 0 জারা ডোডজাওরতা 

স্পছ্ট উজ্জল ছার প্রন্তুত প্রণালী ই হ'ল এর বিশেষত । 32 09৩8 87৬৪ £ 
চ৩7798095 001 

[পান রর আপনার পরিবার সাক ষে গুণগুলি চান, ুক্ঞ্শপা পন 
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ইজ্দিরা 


তি । 
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শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে পনের দিন 
ধরে তাঁর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের 
সংগী হয়ে ফিরে আসার পব 
অনেকেই জিপ্তাসা করছেন £ কেমন 
বিদেশ বেড়ালেন : সবিনযে তীদের 
জানাই শ্রীমতী গান্ধীব কাছে এই 
সফধ যেমন প্রমোদন্ধমণ ছিল না 
তেমনি তাঁর সফর সংগীদের কাছেও 
নয়। সমস্ত দিক থেকে মিলিয়ে 
দেখলে এটি ছিল একটি বিবামহীন 
কর্মময সফব। ভোববেলা থেকে 
মধারাত্রি পর্যন্ত ঠাশ বুনুনি কর্মস্চি। 
এব মধ্যে সময কবে নিয়ে খবব 
পাঠান। সাপ্তাহিক কাগজ বলে 
মামার খবব পাঠান অতথানি 
শ্রমসাধা ছিল না! কিন্তু দিনিক 
কাণজেব সাংবাদিকদেব পক্ষে 
বিশেষ করে পি টি আই ও ইউ এন 
আই প্রতিনিধিদের কাছে এটা ছি 





তাঁদের  চবম কর্মতৎপরতাৰ 
শরবীক্ষা ৷ ডেউ লাইনের দাবি পৃবণ 


করতে গির়্ে প্রেনে বসেও তাঁদের 
খটখট টাইপ করে যেন্তে হয়েছে । 
দূবদর্শন ও ফিলমস ডিভিশনের 
সাংবাদিকরা তো অনেকদিন 
সানডউইচ খেয়েই লানচ সেয়েছেন। 
কারণ প্রতোকটি অনুষ্ঠান তাঁদের 
কভার করতে হবে । তারপর সন্ধায় 
সাটেলাইট মারফং সেগৃলি পাঠাতে 


হবে দিললিতে। দূরদর্শনের পদ্ম 


থেকে প্রযোজক গিয়েছিলেন কল 
কাতা দরদর্শন কেন্দের দেবাংশ্‌ 
বন্দোপাধায়। ভদুলোকের মা মারা 
গেলেন তাঁর সফরের সময়ই । কিন্তু 
তাঁকে তা জানতে দেওয়া হল না। 
কারণ তাঁব পক্ষে তখনই কাজ ছেড়ে 
ফিরে আসা সম্ভব নয় । আর এ খবব 
জানলে তাঁর পক্ষে কাজ করাও 
সম্ভব নয়। তাই আমরা যখন 
কাজের ফাঁকে ফাঁফে মাকে মাঝে 
ঠাট্টা তামাশা করছি, তখন জানিও 
না বেচারিব মা মারা গিয়েছেন । 
শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বিদেশ 
সফরের অভিন্ততা এই প্রথম। এই 
বয়সে তাঁর অসাধারণ কর্মশতি, 
শি খ 


বিদেশ যাত্রার আগে কেন্দ্রীয় মন্কীদের সচ্গে 
উন488 ডিভি 


চপ ৭ 


পার্থ চট্টোপাধ্যায় 





দোখে সতমিভ ত হযে গিয়েছি । সকাল 


পথকে বারি, সব সময তিনি সতেজ," 


মুখে হাসিটি সব সময লাশে 


মানছে! আমি একাঁদিন তাক বলে 


ছিলাম, ম্যাডাম, আাপনাঝ এই 
বাপক পোগ্াামের স্য্গ হাল 
বাখতে গিষে আমবাই স্ান্ত হয়ে 


পড়ছি। সথচ আপনাব 


মুখেব কথা কেডে নিযে তিনি 


ধলেছিলেন, এবার তো আমার 
পাগ্াম কই ততঘন হেভি নয । ম্লামি 
বুব”ত পাবলাম তিনি বোধ হখ 
বোঝ তচপ্য়ছেন হাব ইমেক শন 
টু কথা । খধবেল কাগনজই পড়া 
সেসব বটিকা সাবেণ কাহিনী । 
দিললিতে আমাব আগে একজ্ঞন 
ভাবর্তীয কটনীতিকের সর্্রী যিনি 
গ্রীমী গান্ধীর গত নিবচিলী 
প্রচারের সঠ্গে জড়িত ছিলেন তিনি 
বলছিলেন, একই দিনে তেলিকপ 
টারে গোটা ত্রিশেক নিবচিনী বন্ততা 
দিয়ে এসে টি ডি হি শেষ, 


) ্ব 





ভাষণটি দিলিন দিল্লিব উপন্টনঈ। 
এই ধযসে রঃ খা তা, মাকিল 
মসণতা & ত হঁটাব দ্ষস «7 দম 
ধলা মে, আনেক বলেন, নিলি 
যোগবনযাম পাবে দেত সৃযমা গিবি 


রেখেছেন। আমি শুনলাম চান 
পরিমিত আতালী। গেনে হণ 


মাহাবের পবিচম কিবছিগলন এমন 
কান বূলালিন, মত ম্রদপ তখযে 
কী কবে তয় তিনি বেচে আছেন, 
এটাই মাচ? ভোবে 1, বাাযাম, 
পলিমি 5 মআাহান ও কিছুটা অধযা গ্ 


চশ্তা. এটাই তাঁব জীবনচযান 
অন্গাঁভত ৮ প্রধানমণ্তীব সফরের 


সংগী 5 ওয়া যেন সম্মানেব £ত মনি 
সাংবাদিকের জশবনেব এক বিবল 
অভিপ্চতা। কাবণ যখন পধানমন্লী 
কোথাও সফবে যান ভাব তয় উপদ্যাগ 
আয়োজন ও নানা শ্রানুখসানিক 
বিষয। যেগ্লি ভোঁব 
ইমপবটানট  পাবস্রনেব সবের 
সঙ্গে জড়িত খা,ক সেখুলি খবই 


তালি 


সপ দির | চট ৭ + & 4২ 
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চিত্রাকর্ষক। 
বিদেশ সফ্াবেব উাদ্যোশ মায়ো 
গন চলতি থাকে হু মাস আগে 
"একেই । এই ৪ মাসের মধেো সেই 
সব দোলন বাণ্টুদ তদের সহ্গো ফরেন 





সতত 


কপ ও 
& সপ আজ 
লি 


্জ ৪ 
625 শী পিসি বুদ এ সা 


রা 
পা 


শি ০২০১১০০০০০০ পেশী পন শিপ 


ন্‌ 
৮ 


সফিসেব বহবাব বৈঠক হয়।' 


চাবপব যাত্রাব অন্তত গ্রাস খানেক 
নাণে একটি খসড়া সফবসুি তৈরি 
হয: এঠ সৃচিতে আমেক কাটদাটি 
বাবে দিন 
সংবস্টি তৈবি হয । 

নাদশ যাত্রাব মধে প্রো্টোকল ও 
নিলাপতাব বাপাবটাই প্রধান। 
এথতি পধানমন্ত্রী যখন বিদেশি 
যাবেন তখন তাঁব উপযুক্ত অভার্থনা 
ও সম্মানের বাপাবে যেন কোন ত্ুটি 


পনের আগে পাকা, 


না থাকে। তাছাড়া ভাঁব বাত্তিগত 


নিরাপন্তাব বাপারটি যেন নিখুত 
থাকে। এই নিবাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব 
সেই দেশব সবকারের। তবে 
ঙাবতীম পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহ্ি 
নীর একটি বাচ্ছাইকরা টিম সর্বদা 
প্রধানমন্ত্রীর সে থাকে। এরাও 
সমাণ্তবালভাবে প্রধানমন্ত্রীর নিরা 
পার প্রন্থি দৃষ্টি বাখেন। এ নিয়ে 
উতয দেশের নিবাপত্তা পধানদের 
মূধো একাধিক বৈঠক তয়। 
আমাদের এবারের যাত্রায় প্রধান 
মণ্ত্রীব দলে ছিলাম তাঁকে নিয়ে 


সবশৃদ্ধ ৪৮ জন এদেব মাধ ১৪ 


জনকে সবকাবিতানরে বলা যায় 
৩1710871111) এদিব গতান 


পিধানন্তীর সহ্ণোই । ১৪ জন ছিললন 
গোয়েন্দা পলিশ. যাঁদের আমরা 
প্রধানমণ্তীর পিকিওবিটি গারড 
বলতে পাবি। বেসপুকালি খবর 
কাগজ থাক ছিলেন সাতজন । কাকি 
শাতভান লনাডও, দবদর্শরন, গোটো 
ডিভিশন, ফিলমস ডিডিশনেব 
লোক । এছ)ড এই সফবাকে কেন্দু 
বণ সফিসাব 
গাহি লে ৮ল গোছেন। আবাব 
ধিভিন্ন ৮ হাবাস থেকে ক্টনীতিক 
মাফাপাবাদেশ আনা হয়েছে। যেমন 
সাইপ্রস শু শীসব ভাবতীয় দৃতা 


২০8 আনন 


. ধাস, খুব ছোট। তাঁরা বেলগ্রেড 
ভারতীয় দতাবাসের, কয়েকজন 
অফিসারকে নিয়ে এসেছিলেন। 


গোপনীয় বলে নিরাপত্তা বিভা- 


গেব কারও নাম করব ন্য। এছাড়া গ5. 


পধানমন্লীর সঙ্গে কদ্দা কার। 
ছিলেন তাঁদের নাম বলতে আপত্তি 
নেই। এক নং তালিকায় ছিলেন 


গাম্ধী, তারপর প্রধানমন্ত্রীর মুখ 


পচিব পি সি আলেকজানডার, তথা টি ৮ & 


উপদেন্টা এইচ ওয়াই সারদাপ্রসাদ, 
জয়েনট সেত্রেন্টারি সি আর ঘারেখান. 
কপশাল আসিসটানট আর কে 
ধাওয়ান, জয়েনট ডিরেকটর এ 
রামমূর্তি, শ্রীমতী উষা ভগৎ - 
অফিসার অন দেপশাল ডিউটি 
প্রধানমন্ত্রীর বাত্তিগত চিকিৎসক 
ডাঃ কে পি মাথুব, পুধানমন্নীর পি এ 
আর কে সিকরি. প্রধানমন্ত্রীর 
পারসোনাল আটে নডেনট নাথুরাম। 
সাংবাদিকদের মাধা ছিলেন এম কে 
ধর (হিন্দুস্হান টাইমস), জি এস 
চাওলা (ইনডিয়ান একসপ্রেস), এ 
কে কিদোয়াই (ন্যাশনাল হেরালড), 
এইচ এস বাও (পি টি আই), ইউ 
আর কানকৃধ (ইউ এন আই), আর 
শ্ীনিবাসন (ডেকান হেরালড) ও 
পবিবর্তনেব পক্ষে লেখক। তথা ও 
দবতার দফতর থেকে ছিলেন আর 
এন টতুর্বেদী (বেডিও, জয়েনট 
ডিবেকটব), পি কে দে (ডেপুটি 
ডিপরকটব, ফোটো ডিভি শন), এম 
পি সিনহা (নিউজ বিল অফিসার) 
এস চৌধুবী (বেকবডিসট), ডি 
বন্দোপাধায (দূরদর্শন), টি গৃহ- 


টি (ক্যামেরামান), এস 
(ইনজ্ঞিনিয়ারিং আসিস. 


ট্যানট)। এছাড়া ছ্ছিলেন এযার 
ইনডিয়াব মল্তত জন দাশক অফি 
সার। পধানমন্লীব যাত্রার জন, 
এয়ার ইনডিয়ার একটি বোয়িং 50৭ 
যাত্রীধাতী বিমান ভাড়া কৰা হুম 
ছিল। এই ধর্গনব বিমানের ভাড়া 
ফাইং আওয়ার হিসাবে ধরা তয। 
এক ঘন্টা আকাশ উড়ালে ভাড়া 
পড়ে 50 হাঙ্াব টাকা। 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে, 
বহু নাল্টেব রাষ্ট্রপ্রধানদের বান্তিগত 
বাবহারের জনা সুদশ, বিলাসবহ্‌ল 
নিজস্ব প্লেন আছে । ভাবতের এ 
চ্গাতীয় কোন বিমান নেই । প্রধান 
মন্রী শ্রীমতী গান্ধীকে প্রসতাব 
দেওয়া হয়েছিল তাঁর একটি নিজস্ব 
প্লেন কেনবার জনা । কিন্তু প্রধান 
মন্্ী বালক্েন, ভারত গরিব দেশ । 
এ জ্গাতীয় বিলাসিতা ভার শোভা 
পায় না) 

পুধানমন্ত্রীব বিমানটিব মধ্যে 
কোন বৈচিত্রাই ছিল শা। শুধু অভি 
পুদেব নিযোগ করা হয়েদ্ধিল। 


সদ 


শে 


মানে উঠছেন ই্সিরা. 


বাঙ্জীবের স্ক্রী শ্রীমর্তী সোনিয়া রি 
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বিমানটিকে তিনটি ভাগ করা হয়ে- 


'ছিল। ককপিটেব দিকে আনেকগৃলি 


আসন সবিয়ে প্রধানমন্রীব কেবিন 
কবে দেগয়া হযেছিল। সেই কেবিনে 
ভিনি ও সোনিযা গান্ধী শৃধু ছিলেন। 
তাবপব পাবটি শান কৰে প্রথম 
শ্রেণণীব আসনগুলি দেওযা হয়েছিল 
পধানমন্নীন দফতরের £লাকদের 
সন।! লোজের পিকে ইকনমি কাদশর 
মাসনে ছিলেন পুলিশ, সাংবাদিক ও 
এযাব ইনডিযাব কিছু অফিসাব। 


পধানমন্ত্রীব যাত্রাপর্বটি বেশ 
মাভনব। বিশে সেপটেমবব সকাল 
মাটটাষ প্রেন ছাড়ল দিললি বিমান 
বন্নাবব টেকনিক্ণাল এবিযা ₹থকে। 
£টি প্রালাম বিমানঘাঁটি থেকে পাঁচ 
কিলোমিটান দবে। সংবক্ষিত 
এলালী । কাব পাবকেব পাশ নিয়ে 
'পাইন৬ট গাড়ি ঢকতত পাবে। পরে 
শিখলাম পাথবীর পা সব দেশেই 
বিম্লাদবন্দবে একটি কবে টেকনিকনল 
এাবযা মাছ | ভি তি আই পি দের 
"পুন £সখানেই নামে। 


যালান লল্তত দিন তিনেক আপগ 
নামাতকি দিললিতত মাসরত বলা 


হয়েছিল । দিললিতে প্রথম দিকে 
অফিসাববা সঠিক বলতে পারেননি 
কী কী কপনীয' যত দিন ঘনিয়ে 
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আগাতি পাগল ততই তৎপরতা 
দেখা গেল । যাত্রার তিনদিন আগে 
ফবেন একসচেনজের জনা পারমিট 


পেলাম। ভিসা ভারা করিয়ে 
দিন । যাবাব আগেব দিন পাওয়া 
শেল এয়ার ইনডিয়াব ডামি টিকিট | 
আমাদের এই যাত্রায় টিকিটটি 
পেয়েছিলাম সরকাবি খবচে | সাই 
পাস ও গ্রীসে ছিলাম সরকারি 
অতিথি হিসেবে । মারকিন যুত্ত'রাষ্টে 


যাবর্তীয় বায়ভার আমাদের বহন 
করতে হয়েছিল। 


যাবার আগে একবার শাস্ত্রী 
ভবনের পররাম্টু দফতরের প্রচার 
দফতরে 'ব্রফিং হয়েছিল। কোথায় 
থাকার বাবস্হা হয়েছে, খবর পাঠা 
বার কী বাবঙ্হা হয়েছে, এমনকি 
সাইপ্রাসে নেমে কত নং গাড়ি বরাচ্দ 
করা হয়েছিল তার বিবরণ -- সমস্ত 
কিছুর আভাস পেয়ে গেলাম। শেষ 
মৃহ্র্তে প্রেস ফেসিলিটি অফিসার মি; 
সোম্ধি জানিয়ে দিলেন স্টেট বাং 
কোয়েটে যোগ দেবার জনা গলাবন্ধ 
কাঙ্গো কোট অথবা লাউনজ স[ট 
লাগবে । সেটা শের মুহূর্তে কোথায় 
পাব তা নিয়ে সংশয় ছিল, কিস্ত 
দিঙ্গলির সদা আলাপ হওয়া এক 
বারিসটার বন্ধু নীরেন দে একটি 
গলাবন্ধ কোটের বাবস্হা করে 
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যাতে কারও 


ঘায় তার জনা সুন্দর ব্যবস্হা । 


হয়েছে । যেমন ইযাইগেসম, সিকিও- 
রিটি, হেলথ, কাসটমস। সমস্ত 
কিছ্বই চেক হল। বিদেশ যাত্রীদের 
দুশো টাকাব বিদেশ মুদ্রা দেবার যে 
নিয়ম আছে সেটাও পালিত হল্ছিল। 
স্টেট বাাংক ওখানে একটি অস্হায়ী 
শাখা খুলে ফেলেছিল। 


আমাদের জিনিসপত্র প্লেনে উঠল। 
পধানমন্ত্রী আসা পর্যন্ড অপেক্ষা 
করছিলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বললেন 
আপনারা এবার প্রেনে উঠে পড়ন। 
পধানমন্দীর আসার সময় হয়ে 
গেছে। 


আমরা প্রেনে উঠলাম । জানালা 
দিয়ে এয়ারপোরটের কিছ্বুই দেখা 
যাচ্ছিল না। প্রায় আধমঘণ্টা কেটে 
গেল। ঘড়িতে আটটা । বেলট বেঁধে 
নিয়েছি | এমন সময় দেখলাম শ্রীমতী 
আসছেন। তিনি এসে সবাইকে 
লমস্কার করে চলে গেলেন। প্রেনে 
ঘোষণা শ্রনলাগ় 2 ৬৮/৩ 20 
[911৮11৩৮৩01 0090৫ /৯10114- 
[01011158009 ৬/৩1৬০৩ 0801 
৫1১111001৯1) 19111) ড111)1১- 
[৩1---1৬115. 1170119 07910900), 


শুনলাম দিলজি থেকে সাহ পাসের 
দূরত্ব ৪৮৫০ কিলোহিটার। সময় 
লাগবে ছ ঘণ্টা পনের মিনিট । একটু 
পরে প্রেন আকাশে উড়ল। প্রধান: 
মন্ীকে বিঙ্গায় আ্রানাবার জন্য 
মন্ত্রিসভার সদসারা এসেছিলেন । 
তাঁরা হাত নাড়ছেন দেখতে পেলাম । 
আমবা চললাম _ রাজেন্দ্রসং্গমে 
দীন যথা যায় দূরতীর্৫ঘ দরশনে। [0 
(চলবে) 





তরুপপ্রকাশ গম্পোপাধ্ায় 
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পরশ সা 


পুলিশ ওপরওয়ালাদের মানছে না ঃ 






এই বিশৃঙ্খল অবস্হার জন্য দায়ী কারা ৪ 





বিশেষ সংবাদৃদাতা 

স্বয়ং মুখামন্ত্ী জোতি বসু কখনণ্ড বলেন, অত 
পৃলিশ কোথায় যে বললেই ছুটবে! রানে খুন ডাকাতি 
হলে সব সময় পুলিশ পাবেন না। জ্যোতিবাবু 
তাবপবে বললেন, পুলিশ কড়া হলে, একটু স্জিয় হালে 
সব করতে পাবে, খুন জখমণ্ড বধ করতে পাবে। 

এ কথাটা কিন্তু পুনোপুবি না হলেও আংশিক 
সঠি। অনেক অসাধা সাধন পুলিশ করেছে । এই ভো 
কিছুদিন আম্গা তবৃণ শিল্পপতি চন্দন বসুর খোয়া 
মাওয়া গাড়ি পুলিশই উদ্ধার কবেছে। 

পলিশ কর্মচারীদেখ একাংশের নেতাবা আবাব 
জে হধাণৃধ কথায সায় দেন না। তাঁরা বাপেন উলটো 
পথা। পুলিশ যা আচ্ছে তাতেই কাজ চলে যায়। কিন্তু 
অনেক পলিশ কর্মচানী কাজ না কবে করেন দলবাজি | 
আর যাঁরা কাত কবেন তাঁদের কাজে ধাগড়া দেওয়া 
হগ্ছে, তযবান কবা হশ্ছে, বিশৃখ্খলাকে মদ দেওয়া 
হল্তে। পুলিশ কর্মচারীদের মূধে। ডিসিপ্লিন বলে কিছু 
নেই । কণসটেবল এখন পুলিশ সৃপাবকে চোখ বাঙানব 
'শাণ হাচ্তিক অধিকার শোয়ে গিযেছে। 

কথায কায জেলার পৃলিশ সৃপাব ঘেবাও, পুলিশ 
পার্মটাবীদের মধে। মাবামারি খুনোখুনি চলছে । একটি 
থানার ওসি হার শপবগুযালার নাষে, ডায়েরি 
করেছেন আবার আনেক ক্ষেতে ওসি মাব খেয়ে 
হাসপাঠাচল ভষ্ঠি হয়েছেন কিন্তু থানায় ডায়েরি 
নেওয়া হযনি। 


পুলিশের ইনটেলিজেনস, সি আই ডি. প্রশাসন ও 
ডিসিস্লিন বিভাগ দলবাজির দৌবাহো তদ্বনই.তয়ে 
গিয়েছে! এনফোরসমেনট পুলিশের একজন পদস্হ 
অফিসাৰ কথায কথায় বললেন, পুলিশ প্রশাসন যে 
কোথায গিয়েছে ডাবতৈ পারবেন না। মাঞ্জকাঙ 
[গোপনে হানা দিয়ে কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে 
পড়েছে । ঠানা দেওয়াৰ জন। জেলা পৃলিশের ওপর 
তলাব অফিসারদের সাঙফকাযা নিতে হয়। হানা দিতে 
গিয়ে এন্ফোবসমেনট বেকুন বনে গিযেছে। আসামী 
ড্িক সময়ে খবর পেয়ে মাল পাচার করে দিয়েছে । কী 
করে খবর পেল - খানার পলিশ জানে না, মহকৃমা 
দতরেও কেউ জানে না। তাহলে কে খবর জানিয়ে 
দিল: হয জেলাধ পৃলিশ, না হয এনফোবসমেনটের 
বড়কতাঁদের কেউ, তা না হলে টেলিল্ফানে আড়ি 
পেতে কেউ নির্বধিঘ্যে কাজটা করে যাচ্ছে। 

এটা শুধু এনফোরসমেনটে নয. অনেক থানায় একই 
সমসা।। থানার বড়বার দলবল নিয়ে 'রেড' করতে 
বেধুবেন খাত বাবোটায। আধঘণ্টা আগে ঘথাস্হানে 
খবব পৌঁছে গেল। 

আবাব অনেক ক্ষেত্রে অসাধু বাবসায়ীদেব সং্শো 
"লিনদেন পাকা করার জনাও “রড কবা হচ্ছে । বছর 
পাঁটেকের মধ হাওড়ায় পর পর কয়েকটা ছ্টনা 
ঘটেছে। প্রলিশের এক বড়কতট একজন তেল 
বাবসায়ীর গুদামে হানা দিয়ে সমস্ত ড্রাম আটক 
কবলেন। অভিযোগ ছিল, সব ভেজাল তেল। সেই 
বূবসাধী অভিযোগ করেছেন, পুলিশ ভাঁর কাছে 
একলাখ টাকা চেয়েছিল কিন্ত তিনি চল্লিশ হাজাব 
টাকা পর্যল্ দিতে বাজি হয়েছিলেন । 

যাই তোক পুলিশ বাহিনী সেই তেলের ডাম 
কয়েকটি লরিতে করে এক জায়গায় নিয়ে যায়। 
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তারপর সেখান থেকে আবার থানায় নিয়ে এসে খোলা 
জায়গায় সাজিয়ে রাখা হল। আটক করা সব তেলের 
ডাম থানার বড়বাবৃর হেফাজতে থাকবে যতাদিন না 
আদালত কোন নির্দেশ দিচ্ছেন । 

আটক তেল-ভর্তি ডামের 'সিজার লিসট' ঠৈনি 
হল। এবার হেফাজতে বাখার দায়িত বুঝে নেবার 
পালা থানার সেই বড়বাবৃব। তিনি 'সিজাৰ লিসট' এ 
সই করে দেবেন এবং নিজেব কাছে একটি কপি রেখে 
দেবেন। 

ঠিক এই সময় নাটকীয়ভাবে আবিভবি ঘটল 
এনফোবসমেনট পুলিশ বাহিনীর । ওরা এসেছিলেন 
ভেজাল তেলের নমুনা সংগ্রহের জনা । একটা ডাম 
খোলা হল - স্রেফ জল । আর একটি ডাম খোলা হল - 
সেই একই জল। ওপবে একটু আধটু হেল ভাসছে । 
ধাপার কী সারা বাত ধরেকি পুলিশ তেলের ডামের 
বদলে জঙ্গ ভর্তি ডাম মাটক করল না. মাটক কবাব 
পব তল অনা কোথাও পাচার হল 

সেই থানাব বড়বাব তখন থামদ্ধেন। একটা বড় 
ফাঁড়া কেটে গেল । আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে 
ধড়বাবৃকে তৈলেব হিসাবধূকিযে দিতে ঠত। কী ভাগিন 
যে ঠাড়াহাড়ো কবে সই করেননি! শেষ পর্যন্ত সেই 
আটকের নাটক আব জম না। 

এনফোোরসমেনঘ্টর সেই অফিসার বললেন, হাওড়ায় 
এও প্রশইম কেন প্লাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে 
চোবাইচালানকারীদের অশুভ আঁতাত ভৈডে দিন, 
পুলিশের সঙ্গে অশুভ আঁতাত ভেঙে মাবে। রর 
'ব্রমাপ আয়বন' নীলায় ডাকার বাপাবটা তুলে 
প্রাইম কমে যাবে। কিছু অবাঙালি বাবসাধী রা 
কৃক্ষিগত করে বেখেছে।। এদেব মদ ও দিচ্ছে পুলিশের 
ওপরওয়ালা এবং রেলেব একশ্রেণীব অফিপার। 
বাইরের কেউ ঢুকতে গেলেই বিপদ তাহ্ালে বছর দৃই 
তিন আগের একটা ঘটনা বলি। ছেলেটা আগে ছিল 
নকশাল । কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সুপ্ত জীবনযাত্রায় ফিরে 
এল। বিয়ে করে ছোট সংসার গড়ে তুলল । ছেলেটার 
অপবাধ না আয়বন' নীলামেব বাপারে মাথা 


জাতে একদিন দূ জন প্রজিশ অফিসার গিয়ে 
বলল, সাজেরের খুব জন্বুরি দরকার - আপনাকে যেতে 
বলগলেন। জাতের গাড়ি পাঠিয়েছেন। বাপারটা ওক 
প্্রীন্র খুব ভাল আলে হল না. তবু ওদের সঙ্গে ক্ষেলেডি 
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সে ফিরে এল মা। 

গুর স্ত্রী চারিদিকে খোঁজ করালেন । থানায় খালাস 
ঘুরলেন। শেষ পর্যন্ত খবর পেলেন, ছেলেটিকে হাওড়া. 
থেকে বেলঘরিয়া থানায় নিয়ে গিয়েছে । বেলঘরিমা 
থেকে দমদম জেল হাজতে । বাপারটা কী ? €র ক্বামী' 
বাতারাভি আনামমী হয়ে গেল : 

সেই একটা রাতে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। 
পৃলিশের এক কতাক্তি বেলঘরিয়ায় একজন সি জাই. 
ডি ইনসপেকটরকে নির্দেশ দেন, ছোঁড়াটাকে একটা 
ডাকাতির মামলা ঢুকিয়ে দিয়ে চালান কবে দাও। সৈই 
নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয়। 


শেষ পর্যন্ত ছেলেটির সী রাইটাবশ বিলডিংশে 


গিয়ে একজন ডি আই জি কে সমস্ড ঘটনা জানাল | দ্থি' 


আই জি খোক্ত খবর নিয়ে বঝলেন, ছেলেটি লিদেহি ।. 
পৃল্িশের একজন বড় ব তাঁর পথের কাঁটা... 
হিসাবে ছোলেটিক সরিয়ে দিতে চান। 


যাই হোক, কয়েক দিনেব মধ্যে ছেলেটি ম্জি পেল। 


চলে গল এই আমে এই আসে করে রাত চোর হল, 


সা 





শে আশি সপপা এ শি 


ু 
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কিন্ত সব দোষ গিয়ে পড়ল সেই সি আই জি. 


ইনসপেকটদরব উপর। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গো বদলি করা 
হল কোচবিহাবে। অথচ এই সি আই ডি'. 
ইশসপেকটবের মন্ভীত রেকরড খুব ভাল, খুব ভি, 
অফিসাব হিসাবে সৃনাম অর্জন করেছেন। কিনব 
টেলিফোনে নির্দেশ পেয়ে কাজ করেছিলেন । কোন' 
[লিখিত অবঢার হাতে না মিয়ে ওপরওয়ালার কথাস্ঠা : 


বিশবাস কবে নিতাক্তই বোকামি কবেছিলেন। সেই 
ওপবওযালার গায়ে আচিড় লাগল না. শাজকাল আর 


পি 


। 
/ 1 
| 
5০4 


পুলিশে কেউ কারও কথা বিশ্বাস করে না। কারণ... 


অনেক গুপবওয়ালা ক্রেডিট নেওয়াব সময় নিচের 
মফিসাধদের পাণ্তা দেন না। কিন্তু" বেকায়দায় 
পড়লেই গ। বাঁচিয়ে চলেন। 
অধিকাংশ থানাব ওখসি থেকে 

জেলাব পুলিশ সুপার মহাকরণে অভিযোগ পাঠান, 
ডিউটি কখছে না, কথা শুনছে না, তদন্ত না করে 
তদন্তের রিপোবট ছিচ্ছে, শৃপ্থলা মানচ্ছে না। 

মহাকরণ থেকে পালটা অবড়ার গেল: 'টেঁক 
আকশন । কী বাবস্হা নেবেন পৃলিশ সুপা় ১ লো ফ্দ 
কবে চিঠি দিলেও ঘেরাও হবেন, ঘরের সামনে ম্গোশাম 
চে, না হয় দল বেঁধে কাজ বন্ধ করে দেখে | তখন কাঁ 
কবাবেন : 


বদলির অবডাব, সাসপেনসন অরডার কে কতজন 
মানেন: মাই পি এস আমোসিয়েশনের বৈঠকে এস 
পি ঘেবাও, পুলিশ লাইনে মারামারি, খুনোখুনি দিয়ে 
অনেক আলোচনা হয়েছে । আসোসিয়েশনও তো ছুটি 
গোত্ঠাত্ডে ভ ভাগ হয়ে গিয়েছে । এই তো শত ৩০ জুলাই 


শত কাকা 
উক্মটা- গোঁডিও 15্টউবিউটরিস 
২১৮ ন্যাটানিক্ক গালি শাছ 
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ঘট এর বৈঠকে এস পি. এ এস পি. ডি এস শি-দের ঘেরাও 
রে এবং অবমাননা করাব অভিযোগ নিয়ে ব্ীতিমত ঝড় 
নি ধয়ে গিয়েছে। 

ঘট দেপশাল আই জি ডি এন পানডে শ্রভিযোগ 
( অনেকেই বহাল তবিয়তে বসে আছেন। বরখাস্ত 
আদেশ, সাসসপেনশন আদেশ কার্যকর হয়নি । পলিশে 
এক শ্রেণীর কর্মচারীর হাতে অফিসাররা লার্কিত 
হচ্ছেন। এইভাবে পুলিশ প্রশাসন চলতে পারে না। 
পণ্চিমবগগ পলিশ আপসোসিয়েশনেব সাধারণ 
£ সম্পাদক ঘনশ্যাম ভৌমিক বললেন, জনমুখী পুলিশ 
| প্রশাসন গড়তে হলে পুলিশের মধো শৃশ্খলা দরকার। 
? আজ পূলিশের মধ্যে কি শরঙ্খলা আছে “ বিভেদের 
ৃ বীজকে সযতেন লালন করা হচ্ছে । একদল লোক কাজ 


; করেন না। ডিসিপ্লিনারি কর্তৃপক্ষ বাবস্হা নিতে ভয় 
! পান। 


৮ 
৮ 
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ঘনশামবাবু নিজে সাব ইনসপেকটব থেকে ডি এস 
'প হয়েছেন। তিনি বললেন, খাঁকৃড়ার এস পি 
উদ্ছৃগখলঠাব জনা ববস্হ। নিয়েছিলেন বলে ঘেবাও 
হালেন । কিন্তু পুলিশেব মাতম্ঠরবীণ সংঘর্ষ এড়াতে 
[৩শি শাস্তিমূলক বাবচ্ছা প্রভাহাব করবে নিলেন। 
নিয়োগকতবি শাস্তিদানেব গ্ষমতা থাকবে না অথচ 
পুলিশকে দিযে কাছ কবান হবে, এটা কি সম্ভব 
হাগড়াব এস আব পি কযেকজনকে টাফিক থেকে 
্প্যাটফরমে বদলি কবেছিলেন বলে ছ্ধ সাত ঘণ্টা 
ঘেরাও হয়েছিলেন । ভরি অপবাধটা কোথায়; মাঁধা 
বদলি হবেন গাঁদেন অসুবিধা কোথাম - বাসা বদল 
করত ছে না. ছেলে মেযেদেব স্কুল পালটাতে হাবে 
না। এস আব পি শত, লোক, তাই সিদ্ধান্ত বদল 
ফরেনলি। 

পুলিংশব মধ বিক্ষোভে কিছু সাত কাবণও 
আছে। যেমন একদল লোক কাজ কবছেন না, একই 
জায়গায় পাঁচ ছয় সাত বদ্ধর ধসে আছেন । এদের 
বদলি করা হয় না বা।কোন বকম শাস্তিমূলক বাবস্ই। 
নেওয়া হয় না। অথচ পক্ষপাতম্লক দস্টিত মান 
একদল যাঁরা ঠিকমত ডিউটি করবেন তাদের শাসিত 
দেবার উদ্দেশ নিযে বদলি কবা হাচ্ছে। পুলিশের 
পদস্ত অফিসারই অডিযোগ করেছেন বিশেষ 
কয়েকজন নেভাব পবামর্শে জেলাব পুলিশ সৃপাব 
"থেকে কনসাটেবল ভব পর্ষ্ত বদলিব ভালিকা টঠৈবি 
করা হয়। 

কিন্তু পুলিশ প্রশাসন যে দর্বল হয়ে পড়ছে বা 
বিশৃষ্খল হায়ে পড়েছে এটা কোন খরনর্রী বানেতা মানতে 
রাজি নন। বামফুনট ক্ষমতা আসগার পর ১৯৭৭ 
সালের ৭ আগসট সি পি আই (এম) নেতা পা 
প্রমোদ দাশগৃপ্ত বলেছিলেন, পুলিশেব যোগসাজস 
ছাড়া সমাজবিরোধীরা টিক থাকাতি পাবে না। সেক 
বন্ধর ১৪ নভেমবব (এনি বললেন, বামফুনট সবকাবকে 
অপরচ্ছ করার জন পুলিশ ও মামলার একাংশ 


ষড়যন্ত্র চালাত যাচ্ছে । ্ 
পরের ব্ধব ২৪ মারচ বিধানসভায় বি তার্কর পময 


ঘৃখামন্তী জ্যোতি বসু বলেছিলেন 'কংগেস আমলের 
ম্তানদের শত্ত হাতে দমন করা হয়োছে।' 

তা হালে এখন যারা মস্ভানি কবছ্ধে এবা কি 
বামফুনট সরকারের আমলেই হাত পাকিয়েছে - 

সে ঘাই হোক দভেগি বাদে সাধারণ | 
গরিব লোফ, সাধারণ লোক থানায় গেলে ডায়েরি নেয় 
খা. অভ আচবণ কম্ষ, নি্যতিনও কবে, যাঁর বিরৃদ্ধে 
মভিযোগ অনেক ক্ষেত্রে পুলি শই সেই সমাজবিরোধী 
ক জানিয়ে দেয় - এরকম কয়েক হাজার অভিযোগ 
বহাকরণে জমা হয়েছে 

জেমোতিবাবূ নিজেই উলৃবেড়িয়ায় ১৯৭৬ সালের ২৭ 
ঈ্লানুযাবি এক জনসভায় বলেছিলেন, "আমার কাছে 
মভিযোগ আছে গবিব মানুষকে থানায ঢুকতে পর্যন্ত 
দওয়া হয় না, অভঙ্গু আচবণ করা হয়। পলিশ থানায় 
ভাল লোকেব নামও সমাজবিয়োধীদের তালিকায় 


আনে | কে জানে হয়ত আমার নামও আছে । পৃলিশকে 
বলেছি ওই তালিকা ছিড়ে ফেলে দিতে হবে ।" 
সাধারণ মাদৃষ তো দূরের কথা. অনেক পাঁলশ 
অফিসাব থানায় গিয়ে একই অভিক্ততা অর্জন 
করেছেন। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ডি এস শি স্পুসন্ন 
হাজবা চৌধুবী পশ্চিমব*্গ পুলিশের ডাইর়েকটর 
জেনারেল বমেন্দ্র কৃমাব ভট্াচার্ষেন কাছে এক চিঠিতে 
অভিযোগ জানিযেছেন, 'আনেক লঙ্জা আর অনেকটা 
সন্ত্রস্ত হয়ে পুলিশ দযতবের কোথা যেহে ভরসা 
পাই না। গত ৯ আগসট একটা সামানা কাজে 
একজনকে সঙ্গে নিয়ে কসবা থানায় গিয়েছিলাম । 
গভীব পবিতাপের বিষয়, মামাকে ভালভাবে চেনা 
সান্বও ইনসপেকটব ইনচারজ অতান্ত অবদ্জার সঙ্গে 
সামানা দূটি কথাব জবাবে যে আচবণ কবালেন তা শৃধু 
আশ্চর্যের নয়, ভদতালেশশূনা। বসতে বলা দবেব 
কথা, যেন দূব কৰে দিতে পারলেই খুশি হতেন । থানায় 
যাওযা মে ক৬ বিড়ম্বনা তা এখন বুঝতে পারছি ।' 


পুলিশ কি সতিত বঞ্চিত, অবহেলিত: 


একসময় লাগান ছিল পুলিশ তমি যতই মাবো 


মাইনে তামার একতশা খাবো) আজকে আপ সিন 
নেই । পুলিশেব চাকবিতে এখন সর্বসাকূলে। সর্বনিম্ন 
তধেতন একজন কনসটেবাশব ৫১৯ টাকা 9০ পমপসা 
সাব একজন সাব ইনসতপকাগবরের ৮৭০ টাকা ৭০ 
পযস]। 

এবপব মাছে পুলিশের জন্। আলাদা বেশন। 
মাথাঁপছু সাত টাকাখবট কবলে ছোট্র পরিবারের চাল 
ডাল সনযের তল গাব চিশিহ এক মাস চল মাষ। 
চাল ৬০ পযসা কে জি. গম ৬৩ পয়সা. ডাল ৬০ পয়সা. 
চিনি ৭৫ পযসা এবং সবযষেব ₹তল ৯ টাকা কেজি। 

গত ১৯৬৬ সাল পাঁশিমধ'গ পুলিতশিব বেশনেব 
জনয সধকাবকে ভবত্রকি দিতে তত ৯১ লক্ষণ টাক, 
এখন বেডে হথেছে ১৪ কোটি টাকা । গাল আব গম 
আস খাদা কবহশাবেশন থেকে। ডাল চিনি আব 
সবষেব /হল £কনা হয টেনডাব কে গ্রিকাদাবদের 
কাছ থেকে। পরঠিটি জেলায পুলিশ কর্মচাবীদের দই 
সংস্তাল পভিনিধি এবং পদস্ভ অযিসাধস্দব নায় 
কমিটি করা হয। পতিটি "জেলায় পুলিশ রেশনেব জনা 
টেনডাবে মাল কেন নাষে ব্যাপক দর্নীতি চলছে 
টেনডার ডাকার সমধ যে নমুনা দেখান হয় পাবে 
সবববাহ কবা হয নিম্মমানের মাল । বাজাবে মে ডাল 
ধিত্রিৎ হয ৬ টাকা দাবে ঠিকাদালদের সই একই ডালের 
পাম (দেওয়া হযে * ঢোকা ৩৬ পয়সা কাবে। 


বর্ধমানে পলিশ আ্সাসিয়েশনেব সম্পাদক 
নষকৃমার চন্দ অভিযোগ কবেছেন ঠিকাদারদের সঙ্গে 
যোগসাজসে পুলিশের কিছু লোক দর্নীতিকে মদত 
দিস্ছন [ 

বর্ধমানে পুলিশ বেশনে দরনীতিব অভিযোগে 
একজন ঠিকাদার এবং একজন পুলিশ কর্মচারীকে 
গালাহাযণড কবা কাহছে। 

পণ্িচমবণ্ো (কলকাতা বাদে) ৭০ হাজাব পুলিশের 
মাধো তিন শতাধাশব জন বাপস্হানেব বাবস্হা আছে। 
মসনেক থালা বা বাবাকে জল নেই, আলো নেই 
(শীচাগাবেব অবস্হা শোচনীয় । কেন্দ্রীয় সরকাব 
পর্চিজব্প পপৃিপের বাপস্হালের জাদা উড কোটি উপন্যা 
দিয়েস্ছন 


নিশ্চয় বাকি নিদঘ কাজ কবাতে হয়। এমন অনেক 


থানা আছে যাব এলাকা ২৪০ বর্গ কিলোমিটার । প্রতি 
গল্প হাজার মানৃষের শান্তি শৃষ্ধলার দায়িত্ব গড়ে ১৩ 
জম পৃজিলের উপয়। 

এখন সমস্ত জেলায় পলিশ লাইনে দুই পুলিশি 
সংস্হাকে মফিতসির জনা ঘর দেওয়া হয়েছে | দেওয়াল 
লিখনের প্রতিযোগিতা চলছে । এখানেই শেষ নয়। 
পতিটি থানায়, পুলিশের ব্যারাকে, পদস্ছ অফিসারদের 
কাফিসের কাঙ্ছাধান্ি পুলি শ ফগার্চাীহদ় সংগ্রশযা জা 
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 আফিস' ঘর হলে ভাল হয়। অল্তত বিস্তন্তি টাঙান 


পোসটার লাগান এফং নোটিশ ঝোলানর জায়গা চাই । 
এক কথায়, সব রকম ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চা । 
মুখামন্ত্ীর নির্দেশে মহাকরণ থেকে সারকৃলার পাঠান 


হল প্রতিটি থানায়। দুটি কবে বোরড বৃলিয়ে দাও। 
দায়িত্বটা থানাব ওসিব। কিন্তু কোথায় বোরড, 


কোথায় টাঙানর জ্গায়গা- 
ওপরওযালাদের মানে না কেন” 


একটি বড় জেলার একজন পুলিশ সুপার পালটা 
প্রন কবলেন, কেন মানবে বলতে পারেন 
বাজনৈ হক নে ঠাদের শাসকাবা, মদ ত, সুপারিশ তো 
আছেই, তাব ওপর আছে সরকাবি নীতি, কাজের 
অসৃবিধা, সৃযোগ সুবিধা ও নিরাপন্তাব অভাব, বৈষমা 
ঞ। । 








মাগে একজন পুলিশ সুপারের মনেক ক্ষমতা 
ছিল । ক্রম মানে হুকুম দেবাব কিংবা শাস্তি দেবার 
ক্ষমা নয। ক্ষমতা পুলিশ বাহিনীর ভাল কবাব। 
একজন সি াব পি বাবি এস এফ যে সব সুযোগ 
সৃবিধা পায় এবং পবিস্হিঠিব মধ্যে কাজ কবে পুলিশ 
বাহিনীব সে সব কিছুই নেই । একজন সি আর পি কে 
এক জাগায় দিলে মআাগে গাড়িব বাবসা কবতে হাবে, 
থাকার শাল গ্গাযগ।, তাল হোটেলে খাওযাব বাবস্তা 
৮াই। আশ পুলিশ বাঠিনীকে ছুটতে হবে বাসে টেনে। 
মাইলেব পব মাইল হাটতে হাব থাকাব কোন জায়গা 
নেই৷ খাওযাব জনা যে পয়সা পায হাতে হোটেলে 
ভালভাবে খেতে পায় না। ধরন না, এই ধিগত 
পথাযেত নিব্গিনে ঢাব কিলোমিটাব দূরে পথাযেত 
|নবচিনের ডিউটি কবে দ বাতের জনয একজন পোলিং 
সফিসাব পেয়েছেন ৩৬ টাকা। শ্রাব এদেব সো 
(ডউটি কণে একজন পুলিশবমীঁ পেয়েছেন ২০ টাকা! 
এই স্ব্ম্য সব জায়গায় 9লছে। 

আগে একজন পুলিশ সুপাব পুলিশ বাহিনীতে 
নিয়েগ »ণাতি পাবঝাহিন। একজন কনসটেবল মাবা 
গোলে পুলিশ সুপাবেব সৃপাবধিশে চার ভেলে বা তারি 
পাবার আনা কেউ সবাসবি চাকরি পেতেন। 
একান কণসটেবলকে পৃলিশ সুপার নিঙ্গে হাবিপদার 
পদ পমোশন দিতে পারতেন । মাজকে কোন ক্ষমতা 
নেই । একজন পুলি শকর্মীব সাবুতিস বেকবড যত ভাল 
হোক না কোন বকম ভাল কবাব ক্ষমতা পুলিশ 
সুপারের নেই । এবপব আছে বাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 
এবং সুপাখিশ। মমুককে এই জায়গায় পোসটিং 
কৰ?ঠ হবে, ওকে অমুক জাযগায বদলি করতে হবে। 
ঠাব জনে, বন্ধবেব মাঝখানে একজন পৃলিশকর্মীকে 
হঠাৎ বদলি করতে হয । তাতে অনেক অসুবিধা হয়। 
ছেলেমেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে নতুন জায়গায় বছরের 
মাকখানে কি স্কুলে ভশ্তি কবা সম্ভব * তার চেয়েও 
বড় সমস্যা বাড়ি ভাড়া পাওয়ার । 

এখন একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, পৃলিশকর্মীরা 
মিজেব জেন্লা ছেড়ে ষেতে চান না। নিজের জেলায় 
পোসটিং হলে অল্তত ছেলেমেযেদের লেখা পড়াটা হয়, 
মাথা গৌজাব একটা,ঠহি থাকে। 

অধিকাংশ পুলিশকমী মন্ত্রী বা এম এল এব 
দেহরক্ষী হিসাবে কাজ কবতে চান না। অনেক এম এল 
এ অং জঙী দেহযন্ণীকে ফাইফরমাস খাটান, বাজ্জার 
করান। 

অধিকাংশ থানায় ছাদ দিয়ে জল পড়ছে । দেওয়াল 
থেকে চুন বালি খসে পড়েছে । দরজা জ্জানালা ভাঙা, 
ফেষেতে গর্ত। থানার পৃরনো রেকরডস ও ডায়েরি নষ্ট 
€য়ে বাচ্ছে। অনেক থানায় বৃন্টি হলেই জল খৈ থৈ 
করে। 


অধিকাংশ থানায চলছে খাটা পায়খানা । চারদিকে 
অঙ্বাস্তাকব পরিবেশ। ভাঙা চেয়ার টেবিল । থানার 


কান্ধাকাছি ওসি সেকেনড অফিসারের কোয়ারটারও 


দেই জনেক জায়গায় । 
, পরধিষর্তন ১৯৯/২৬ অকটোবর ১৯৮৩ / ২৪ 


্ ূ ১২ রি রর ১ দা রঃ রঃ ). চ।6:21 মি, বে 
' প্রা আশ পার্চশ সব ধাড়িতে বিজলী বাড়ি আছ: 


অথচ থানায় মেই। এখন এমন অমেক থানা আছে 
যেখানে হ্যারিকেন জুলে, হ্যাজাক জুলে। 
পুলিশের দুই সংগ্হা পাম্লা দিয়ে দেওয়াল 
রা তি ছয়লাপ করছেন। 
বারাক, লাইন, জেলার পৃলিশ সৃপায়ের 
অফিসের বাইরে এবং ভেতরে সর্ব পোসটার। 
পোসটারে পোসটারে ছয়লাপ। থানার সামনে, এস পি 
অফিসের গায়ে পোসটারে লেখা আছে 'কত টাকা ঘ্বধ 
দিলে ভাল পোসটিং পাওয়া যায় 


বর্ধমানের সদর থানায় ঢুকতে চোখে পড়েছিল, 
হাতে লেখা! বিরাট বিরাট পোসটার : 'ইনসপেকটর 
ইনচারজের তদন্ত চাই। নন গেজেটেড 
পলিশ সমিতি লড়ছে, লড়বে।' 

ইনসপেকটর ইনচারজ শ্যামল কৃণ্ডুর সঙ্গে কথা 
বললাম। শ্যামলবাবু কোন মন্তবা করতে রাজি নন। 


এটা একটা থানা বা একজন ইনসপেকটর 
ইনচারজের বাপার নয়। সব জেলাতেই চলছে। 
ডাইরেকটব জেনারেলের কাছে ডেপ্ৃটে শন, পালটা 
ডেপুটে শন চলছে। 


থানায় পুলিশ কর্মচারীদের দ্বাবা অফিসাবরা 
ঘেবাও হচ্ছে, শেলাগান চলছে । থানার সামনে লোক 
ভ্রমা হয়ে যাচ্ছে । 

মেদিনীপুব জেলাব পদস্হ এক পুলিশ অফিসার 
বললেন. 'আসল সমস্যাটা কী জানেন, কাজের লোকের 
মত।ব। পূলিশকে দোষ দিযে লাভ কী ' সরকাবের 
কোন দফতরে কাজ হচ্ছে বলুন: কোন স্কুলে বা 


কলেজে মাসটাবমশাই পলা তাঁদেব দাযিত পাপন 
কবেন অথচ প্ালশের ওুলনায় সকলেরই মাইনে 
বেড়েছে অনেক বেশি। 


সব জেলাতেই পৃলিশের মূল সমস্যা অনেকগুলি _ 











১। প্রয়োজনের পুলিশের সংখ্যা কম, ২। 
পৃলিশ ভ্যান এবং জিপের অভাব, ৩। পুলিশ ব্যারাকে 
এবং থানায় বাসস্তানের অভাব, ৪1 চাকরিতে 
উন্নতিব সম্ভাবনা কম এবং ৫ | অত্যাধিক কাজের 
চাপ। 


দশা বছর মাগে যে থানায় অফিসাব কনসটেবল 
নিয়ে হয়ত ছিল বাবোজন, অধিকাংশ থানায় সেই 
সংখ্যাব তেবফেব হয়নি। কলকাতার থানাগুলিতে 
পরলিশেব সংখা বেড়েছে বাজা গরও শহরাঞ্চ- 


লেব থানাশুলিতে পুলিশের সংখা কিছু বেড়েছে, কিন্তু 


পযোজনের হুলনায় অনেক কম। গ্তামাঞ্চলেব 
থানাগৃলি পৃরোপৃরি অবহ্েলিত। জেলার পুলিশ 
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থানাগুলির অবস্হা কী রক্ত 
তিরিশ, চম্লিশ বছর কিংবা তায়ও আগে খানৌর, 
সী্্সা ঠিক হয়েছিল। পৃলিপের ওপর দায়িত্ব চুরি, 
ডাকাতি, খুন, সংঘর্ষ - বলতে গেলে জুতো সেলাই 
থেকে চণ্ভীপাঠ পর্যন্ত সব দায় পৃলিশের । শহরে কোন 
হাসপাতালে হয়ত কেউ মারা গিয়েছেন তার আত 
দ্বজন থাকেন সেই জানা এলাকায়, এঁদের খুঁজে বের 
করে তাড়াতাড়ি খবর পাঠাতে হবে। পমপ্তী' 
অপরাধমূলক ছটনার তদন্ত করে নিগিষ্ট সময়ে 
গুপরওয়ালার কাছে এবং মহামানা আদালতের কাছে 
রিপোরট পাঠাতে হবে। 


মফস্ধলে প্রতিটি খানায় লোকের অভাব ছাড়া 
সবচেয়ে বড় সমস্যা যানবাহনের অভাব, র্লাস্তাক্থাট 
এবং যোগাযোগের অভাব | এমন অনেক জায়গা আছে 
যেখানে আট-দশ মাইজ হাঁটা ছাড়া উপায় নেই, 
মাইলের পর মাইল যেতে হয় নৌকায় । থানায় যে পৰ 
গাড়ি আছে তার শতকরা নধ্মুইটি বলতে গেলে অচল 
- বাম্ভার মাঝখানে ঠেলতে হয়। 


রাজা পুলিশের এক জন ডি এস পি বললেন, তাতেও 
আপত্তি ছিল না। কাজ বেড়েছে দশগুণ, কিন্তু ঢাল 
তলোধার বাড়েনি বরং মরচে পড়ে গিয়েছে । আগে 
পরীক্ষা হলে পুলিশ দিতে হত না। এত ঘন খন 





এ বালা ০ পেশ উপ তস্িলে 


1 
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পিস পাকি 


এ স্সতি 


নিবাচন ছিল না সমবায় সমিতি. স্কুল কমিটি, বাজার 1 
কমিটির নিবচিনেও তো পুলিশ পাঠাতে হয়। তার ! 
ওপব পারটির ডাকে মিটিং, ইউনিয়নের ডাকে ! 


সমাবেশ মিছিল তো লেগেই আছে । এখন হোমিও. 


প্যাথি পরীক্ষাতেও পুলিশ দিতে হয়। তারপর আছে : 


ভি আই পি ডিউটি - জেলায় রোজই গড়ে এক-জোড়া ' 


করে মত্তী আসেনই । 0 
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গত বছরে ক্কা 
ব্রাপড় 





অনসন5 নামী 





শন 
গালে ৩০/ কত! 


দানুণ কাধকরা কটি গরস, ১)৩।-_দু'রকম 
জলেতেই চটপট গুলে গিয়ে রাশ গ্লাংশে ফেল) 
তৈরী করে, »।) কাপড়ের সব ময়ল। !নংড়ে 
ধুয়ে কাপড় চমংক।র পার্ক কংর ফেলে। 
দাখুণ সাদ করার গরতাসম্প্ধ কী জাপন।র 
কাগড়কে করে তোলে ধহদবে সাদা, 

কলগলে উজ্জল । কাবণ। এর মধে। রয়েছে 
ক।পড় দারুণ সাদ। ও উজ্জল করার [বিশেধ 
এক কাধকরী উপাদান । 

দরুণ সাতুয়কর বঁখ প1ওর়। হায় ৪0 থাঃর, 
২০০ শ্তা্, ০০০ গ্রাঙ্, ১ কলে ও 

২ কিলোগ্রামের গ॥কে। 





ঘব্রেতেহ্‌ প্রয়ে আম্মি 
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2 শাল পপ টি | ওসি সি পা্স্থ আন্তা জোর, 
রি নি শু ন্শেহজক ১ 
নতি শি মু 


ঞাখতৈ চাই জানাতে চাই 


এই বিভাগের জন্য এখন প্রচ্থর চিঠি আসছে। রকমারি 
সব প্রশন। কেউ মোটা হতে চান; কেউ চান 'স্লিম' হতে। 
কারুর অনুযোগ, তিনি যথেষ্ট লম্বা নন। অনেকের চুল উঠে 
যাচ্ছে অকালে । আবার ঠিক সময়েও কারোর কারোর গোঁফি 
দাড়ি বেরুচ্ছে না। একটি বাজারী ক্রিম সম্পর্কে অনেক মেয়ের 
কৌতৃ্হল “এটা মেখে কি সতাই ফর্সা হওয়া যায় ?' মুখের ব্রণ 
বা শরীরে বেশি লোম কত যুবতী মেয়ের অনিদ্রার কারণ। এ 
সবের সঙ্গেই, একজন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র লিখেছে, পড়ার 
টেবিল থেকে উঠলেই সে পড়া ভূলে যাচ্ছে; আমি যদি তাকে 
পড়া মনে রাখার কোন ওষুধ বলে দি। তবে সবচেয়ে আমরা 
বেশি চিঠি পাচ্ছি তাদের কাছ থেকে, ধারা 'গোপন' অসুখে 
ভোগেন এবং বুদ্ধিমান পাঠক, আপনি আন্দাজ করে নিন, 





কত বিচিত্র ব্যাপারে এরা পরামর্শ চাইতে পারেন। 

নিয়মিত পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন 
ইতিমধ্যেই ওপরের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে এই বিভাগে 
আলোচনা হয়েছে। বারে বারে আলোচনা সম্ভব নয়। 
কাজেই যে প্রসঙ্গগুলোর কথা উ্েখ করা হল, এগুলি নিয়ে 
পাঠকরা আর কেউ চিঠি পাঠাবেন না, অনুরোধ | এ ছাড়া মনে 
রাখা দরকার যেসব অসুখের ওষুধ নেই এবং শরীর সংক্রা- 
ন্ত কিছু কিছু ব্যাপার (যেমন, উচ্চতা) নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে 
বঞ্ং মেনে নেওয়াটাই বৃদ্ধিমানোচিত। 'গোপন" রাগীদের 
জনা আমার পরামর্শ ঃ নিকটস্হ হাসপাতাল বা ডাক্তারবাবর 
চেমবারে গিয়ে আপনার সমস্যার কথা বলুন । এই বিভাগে বা 
আলাদা পত্রাললাভ সম্ভব নয়। 





আগা সেন, হৃগলী £ বয়স ৩৭ 
ধংসর। ১৭ বৎসর হল বিয়ে হয়েছে 


মিসেস সেন, আপনার মত 
রোগীদের ক্ষেত্রে যারা 70081 


[31901 ভূগছেন, অপারেশনই 


এদেশে একমাত্র চিকিৎসা । কিন্তু 
এই অপারেশনও মাত্র ২৫-৩০% 
ক্ষেত্রে সন্তানাদি হওয়ার ব্যাপারে 
কার্ষকর। আপনার যা বয়স, তাতে 
অপারেশন কার্যকর হওয়ার সম্ভা- 
বনা, সত বলতে কি, আরও কম। 
আপনার সমস্যাটি নিয়ে আমি 
কলকাতার বিশিষ্ট স্প্রীরোগ বিশে- 
বড্ড ডাঃ ভবেশ লাহিড়ীর সঙ্গে 
কথা বলেছি । ওর পরামর্শ £ আপনি 


কোন গাইনোকলজিসটকে দিয়ে 


আমুর্বেদ চিকিৎসা এক সস্তল গাবেষণা! 


ধবল 
শ্বতার 


12655] 


সাদা দাগ দুরারোগ্য নয় । যথাথথ চিকিৎসা হলে যেকোন 

খের মত এ রোগও সেরে যায় । বহু বছরের গবেষণায় 
সাদা দাগ বহ্বেতী) সারাতে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি । 
চিকিৎসা এতই শড়িশালী ষে একবার বাবহার করার 
পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
করে চর্মের ম্বাতাবিক রং ফ্রিরিয়ে আনে । আপনি যদি 
বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন ৷ রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরামশ 
মিন । প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন। 


আমাদের 


চিকিগসা সহঙ্র ব্যক্তির উপর 





গরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত 
মাজারে 
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[0091950019১ করিয়ে আপনার 
টিউবের ব্রক কতটা, বর্তমান অব- 
স্হায় অপারেশন সম্ভব কিনা, হলে 
কার্ধকর হবে কিনা ইত্যাদি দেখে 
নিতে পারেন। 


দেবধানী ভট্টাচার্য, কলি-৩৭ £ 
আমার ১৯/২০ বংসবের একটি 
ভাই জড়বৃদ্ধিসম্পন্ন। এদের মত 
ছেলেদের জন্য আবাসিক স্কুল, 
যেখানে হাতে কলমে কিছু শেখান 
হয়, কোথায় আছে; কলকাতার 
বাইরে হলেও আপত্তি নেই । 

- জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের 
হাতে-কলমে ট্রেনিং এবং অনা 
উপায়ে সমাজের উপযোগী করে 
তোলার ব্যাপারে আমাদের দেশে যে 
শহরটি ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন 
কনেছে তা হল ব্যাশ্শালোর। একটি 
সাম্প্রতিক রিপোরট অনুসারে, এদের 
জনাই এই শহরে মোট ৩৮টি স্কৃল 
রয়েছে । 'কমনওয়েলথ আসোসিয়ে 
খন ফর দি মেনটালি রিটারডেড'র 
ভারতস্হ হেডকোয়ারটারও এই 


' আহরেই হতে যাচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরে 


আপনার কোন আতভীয় বা পরিচিত 
ব্যক্তিকে এসব চ্কুলে ভর্তির নিয়ম- 
কানূনের জনা লিখুন। 

জনৈকা পাঠিকা, শিলিগুড়ি : 
আমি উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী। 
চাটবেলা থেকেই আমার হাবছাব- 
গুলো ছেলেদের মত। শাড়ি ইত্যাদি 
পড়তে হইগ্ছা করে না। বাচ্ধবীরা 
ছেলে বলে আমাকে খাপায়। 
আমার মা-বাবাও তাই বলেন । আর 
আমারও খুব ছেলে হওয়ার ইচ্ছে। 
কোন উপায় আছে: 

- আমার মনে হয় আপনি 118- 
9671121157)-এ ভূগছেন। কেরলের 
রাধা, রাধাকৃফান হয়েছিল ডাক্তারী 
সাছাযা নিয়ে, সেইভাবে আপনিও 
ছেলে হতে পারেন। তবে হওয়ার 
ব্যাপারটি বেশ জটিল। প্রথমত, 


জাপগাকে কাছ 
পেকে এই মর্ষে মত হবে যে, 
আপনার বর্তমান অসথ ভাগ 


ইত্যাদির সাহায্যে সারান সম্ভব 
নয়। এরপর কোরটে গিয়ে আপ 
নাকে এফিডেভিট দিতে হবে যে, 
আপনি সক্তানে ছেলে হতে চাইছেন। 
এবার দৃশাপটে আসবেন গল্যাসটিক 
সারজেন। তিনি মোটামুটি তিনটি 
ধাপে একটি অপারেশন করবেন-যা 
অতান্ত বায়বহ্ল। আপাতত 
আপনি সাইকিয়াট্টিসটের কাছে যান। 
সিরাজুল হক, বসিরহাট £ কেন 
লম্বা জাবনিতে গলে গাড়িতে মাথা 
ঘোরে, গা গোলায় এবং শেষে বমি 
হয়। ফলে দূরে যাওয়াই মৃুশকিল। 
এর প্রতিকারের উপায় বলে দবন। 
- আপনার 11011017 $10107055 


রয়েছে । গাড়িতে ওঠার আধ ঘণ্টা 


আগে 8%০17176 জাতীয় দুটি 


টাবলেট খেয়ে নেবেন, ভা হলেই 
আর ওসব অসুবিধা হবে না। 
শৃ্সা দত্ত, বীরভূম £ কয়েক বছর 


ধরে আমার দৃই পায়ের তলায় ভীষণ 


গুঁড়ো চাষড়া পড়ে, কিছু লাগালে 
গ্জালা করে । এর চিকিৎসার ব্যাপারে 
ফিখবেন। 

- আপনার কেস-হিসটি অসম্পূর্ণ। 
ঠিক ডায়াগনোসিসের জনা আপনার 


আপনি 0071146117-7 মলম দিনে 
তিনবার করে লাগান। 
জনৈকা পাঠিকা, আসাম £ 
৬১ 
কী চিকিৎসা করলে মুখের চেহারা 
স্বাভাবিক হবে £ 
- এব ক্ষেত্রে আমরা 7)01711)-9৮- 
1851017-এর পরামর্শ দিই। কোন 
প্লযাসটিক সারজনের সঙ্গে কথা 
বলন। 0 

উত্তর দিয়েছেন 

ডাঃ মৃণাল বসু 





পরিবর্তন ১৯/২৬ অকটোবর ১৯৮৩ / ২৬ 





মুখ্যমন্ত্রী ভান্ডারি বিদেশি নেপালিদের নাগরিকত্বের 
দাবিতে কেন্দ্রের সঙ্গেই সংঘর্ষে নামছেন 





নয়া দিললি থেকে তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 





সংকট দেখা দিয়েছে। সিকিমের 
রাজাপাল হোমি জে এইচ তলোয়ার 
থান এবং মুখামন্ত্রী নরবাহাদূর 
ভান্ডারির মধো . মতবিরোধ ও 
বাত্তিতের সংঘাত এখন চুড়ান্ত 
পযাঁয়ে পৌছেছে । রাজাপাল কোন 
এক সারকুলার জারি করে অফিসার 
দের কিছু নির্দেশ দেন, সঙ্গে সঙ্গে 
মুখামন্ত্রীও এই মর্মে পাল্টা নির্দেশ 
জাবি করেন. সংশ্লম্ট অফিসারবা 
যেন বিভাগীয় মন্লী বা স্বয়ং 
মুখমন্ত্রীর অনুমতি ছ্বাড়া কোন কাজ 
না কবেন। দুই বান্তিদ্তব সংঘাতে 
পশামন এখন পায় অচল হয়ে 
পড়েছে। ঠিক এই সমায়েই রাজা 
কংগ্রেস (ই) দলেব সভাপতি ও 
একজন সপাধাবণ সম্পাদকসহ 
কয়েকজন বিধানসভা সদসা মুখ 
মন্রী ভান্ডারির পদ ভাগ চাইছেন। 
পরিস্তিতি এমন পর্যায়ে এসে 
দড়িয়েছে যে, সিকিম কংগ্রেস (ই) 
দলে যে কোন মুহূর্তে ভাঙন দেখা 
দিতে পারে। 

মুখমন্ত্রী ভান্ডাবিব নেতৃতে রাজ 
সরকার দাবি তুলেছে যে, বিধান 
সভায় নেপালিদের জনা আসন 
সংরক্ষণ এবং সিকিমে যে বিরাট 
সংখ্যক মানুষ নাগরিকত্ব পাননি 
তাদের আগামী নিবচিনের আগে 
নাগরিকতু দিতে হবে। ভান্ডাবি 
স্বয়ং শ্লোগান দিচ্ছেন, 'নো রিজা 
রঙেশন, নো ইলেকশন । 

আশংকা করা হচ্ছে, কেন্দ্ু যদি 
রাজপালের দিকেই কোল টানে 
এবং আসন সংরক্ষণ ও নাগরিকত্ব 
দাবি নস্যাং করে তবে ভান্ডারির 
নেতৃতে একদল সদসা কংগ্রেস (ই) 
থেকে বেরিয়ে অনা কোন পারটি 

গড়ে তুলতে পারে । সেই পারটিব 

নেতাতে এমনকি আসামের মত 
একটা আন্দেলনও সংগঠিত হতে 
পারে। 

ইতোমাধো 
ভান্ডাবির সম্পাদিত রর সিকিম 

সাপ্তাহিকে এই বিষয়ে মুদূ হৃমকি 
সাহাযে সিকিমে একটা নতুন 
সরকার গঠন করতে চাইছে । তবে 
ফি ভারত সরকার সিরিম্রকে 
আসামের মত পরিস্হিতির দিকে 
ঠৈজে দিতে চায় "' চোগিয়াল পঙ্ছশি 
বলে ভান্ডারির একটা পরিচিতি 
আগে থেকেই রয়ে গেছে। প্রাভদ্ন 


টি 


টাচ 


| 





মুখ্যমন্ত্রী কাজি লেনদুপ দোরজি 
চোগিয়াল হঠানর আন্দোলনে 
ভান্ডারির নেতৃতু দিয়েছিলেন । তিনি 
সংরক্ষণ সংক্রান্ত বর্তমান দাবিকে 
ভারতবিরোধী জিগিব হিসেবে বর্ণনা 
কবেছেন। লেনদৃপ দোবজ্তি ইদানিং 


বেশ সক্রিয়ও হযে উঠেন । 
অবশা আমার সাংগ সাক্ষাৎ কারে 


মুখমন্ত্রী ভাপ্ডারি বলেছেন, 'আমি 
সামপপদায়িক নই. তাই কেন্দ্র আমাক 
সবাবে না।' তিনি সমছ বাপাবে 
একমাত্র রাজনপালকেই দাধী করে 
ছেন। তার মতে রাজাপালই নাকি 
সিকিমে ভূটিয়া লেপচাদেব মধে। 
সাম্পদায়িক মনোভাব জাগিয়ে 
হ্ুলছেন। ভাপ্ডাবিসহ তাঁর মন্তি- 
সভার অনা কয়েকজন সদসা, দলের 
সম্পাদক সি ডি রাই, ডেপুটি 
স্পিকার বসনেত কেন্দের প্রতি 
ইদানিং বেশ ক্ষুদ্ধ । তাঁবা সকলেই 
জানালেন, যতবারই বাজোবর 
সমস্যার কথা জানান হয়েছে, কেন্দ্র 
ততবারই ফাঁকা আশ্বাস দিয়েছে 
মাত। বাস্তবে কিছুই ককেনি।' 
শত ১0 আগসট নয়া দিলজির 
সাংবাদিক সম্মেলনে মুখামন্ত্ী 
ভান্ডারি ঘোষণা করলেন যে, 
'সিকিমের বর্তমান রাজনৈতিক 
পরিস্হিতিব জনা দায়ী রাজাপাল 
হোমি জে এইচ তালোয়াব খান। 
রাজ্ঞাপালই ক্ষমতার লোভে রাজো 
রাষ্ট্রপতি শাসন যাতে বহাল হয় 
তার জনা কংগ্রেস (ই) সরকারকে 


২৭ / পরিবর্তন ১৯৯৬ অকটোবর ১৯৬৩ 


সরাতে চাইছেন ।' এছাড়া দিললির 
সিকিম হাউসে আমার সঙ্গে কথা 
বার্তা বলার সময় মুখস্ত বাজ, 
পালের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও 
করেছেন যে রাজপাল নাকি 
সিকিমের জনগণের মধোে সাম্প 
দায়িক মনোভাধ জাগিয়ে তুলদ্ছেন। 
রাজপাল নাকি ভাপ্ডাবি মন্ত্রিসভার 
একজন মন্লী ও একজন এম এল এ- 
কে নিয়ে দিললিতে পধানমগ্র্ীসহ 
রাজীব গান্ধী এবং বিভিন্ন বেল্লৌয় 
ননেভাদেব কাছে হাব কিধদদধ বলে 
বেড়াচ্ছেন। 

এ কথা সত, ৯৫ থেকে ৩০ 
মাগসট মুখামন্ত্রী ভাপ্ডাবি দিললিতে 
ছিলেন। ঠিক সে কদিনই রাজ'পাল 
তলোয়ার খানও ছিলেন দিললিতে। 
দজ্জনেই ছিলেন সিকিম হাউসে,। এ 
কথাও জানা গেছে যে. বাজ।পাল এ 
সময় প্রধানমন্ত্রীর সাঞ্গে দেখা কবে 
রাজোর বর্তমান রাজনৈতিক পবি 
স্হিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত 
করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ভাপ্ডাবিও চেস্টা 
করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সহ দেখা 
কবতে, কিন্ডু পারেননি। ৩০ আগসট 
বাত নটার পর তিনি পধানমল্ল্রীব 
বাসতবনে শিয়ে তাঁব সঙ্গে দ্খো 
করার জনা অনেক্ষণ অপেক্ষা 
কবেছিলেন। কিন্তু শৈষ পর্যন্ত দেখা 
নাপেয়ে তিনি অরুণ নেহকর কাছে 
বাজের বর্তমান পবিস্তিতি 'এবং 


রাজ্জাপাল্লর বর্তমান কার্যকলাপ 
সম্পর্কে এক লিখিত অভিযোগ পত্র 


পেশ করবে এসেছেন। 


তাঁর প্রতি পধানমন্ত্ীর যথেষ্ট 


আস্কা আছে। সুতবাং তাঁকে, 


পদ থেকে সরিয়ে দেবার 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তিনি 
হয়ত এ কথা জেনেও বিশবাস কয়তে 
চাইছেন না যে. মাত্র দু বন্ছরের 


কংগ্রেস সদস, ও কংগেী মুখামন্রী রি 


ভান্ডারির চেয়েও দীর্ঘদিনের কংগ্রেস, 
কর্মী, মহারাষ্ট্রের প্রান্তন মন্ত্রী,এবং । 
শীগ্রতী গান্ধীর দীর্ঘদিনের রাজ 


নৈতিক সাগী হোমি জে এইচ 
তলোয়ার খানের ওপর প্রধানমন্ত্রীর 


১ 


আস্তা অনেক বেশি! এর জনাই 


শ্রীমতী গান্ধী সিকিমের খত একটা 
সীমান্তবর্তী রাজে বিশ্বাসযোগ্য 
লোক হিসাবে তলোয়ার খানকেই 
রাজা পাল কবে পাঠিয়েছেন। সৃতরাং 
রাজ্জ'পাল রাজের মুখামন্ত্রীব কার্য, 
কলাপে যদি সম্ভুম্ট না হয়ে থাকেন 
এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখামন্জীর 
কার্যকলাপের বিরোধী কোন রিপো. 
রট দিয়ে থাকেন তবে এ কথা বলা 
যায় যে. ভান্ডারিকে হয়ত গদি ছেড়ে 
চলে যেডে হবে। রাজা পালের 


এবাবের দিললি আগমন এবং 
পধানমন্ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে 
তেই আভাসই পাওয়া গেছছে। 

অন্য দিকে মুখামন্ত্রী ভান্ডারিও 
দিললিতে কংগ্রেস (ই) সাধারণ 
সম্পাদক সি এম স্টিফেন, শ্রীমতী 
রাজোন্দুক্মারী বাজপেয়ী, অর্থমন্ত্রী 





ৃ প্রণব মুখারজি. স্বরাষ্ট্রম্ী পি সি 


ৃ 


শেঠি প্রমুখ সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে বিশেষ কিছু আশবাস পাননি । 
কারণ তার আগেই রাজোব কয়েক 
জন এম এল এ এবং মন্রী দফায় 


দফায় দিললিতে এইসব নেতাদের 
সম্পে দেখা করে মুখামন্ত্রীর প্রতি 
অনাস্বা জানিয়ে গেছেন। এছাড়া 
গত জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর 
সিকিম সফরকালে রাজা কংগ্রেস 
(ই) সভাপতি লোডেন শেবিঙ এবং 
অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সোনান 
শেরিঙ গ্যাটকে গভীর রাচ্ত 
শ্রীমর্তী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। 
মেই সময় তাঁরা মুখামন্ত্রীর কার্য 
কঙলাপের সমালোচনা করে ডঃ 
মন্ত্রীর প্রতি অনাস্হার কথা জ 

গৈচ্ছেন। সিকিম রাজা কংগ্রেসের 
এই দুই নেতা এবং বিধানসভা সদসা 


 দেহচ্দুল ভূটিয়া (সিকিম জাতীয় 


পরিবহানের চেয়ারমান ছিলেন, 
সম্প্রতি তাঁকে পদচ্যুত কবা হয়েছে) 
সহ কয়েকজন নেতা জুলাই মাসেব 
পরেও দৃবার দিললিতে এসে প্রধান 
মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। 
পধানমন্ত্রীর কাছে মৃখামল্লীর 
বিরদ্ধে অভিযোগ ও অনাস্হা 
জ্রানিয়েছেন। অথচ মুখামন্ত্রী স্বয়ং 
দিললিতে এসে প্রধানমন্লীব দেখা 
পাননি। এমনকি তিনি বাজীব 
গাম্ধীর সাক্ষাৎও পাননি । সব দেখে 
শৃনে মুখামন্ত্রীও যে বিবন্গধ আভাস 
পেয়েছেন তা তাঁর কথাবাতয়ি 
বোবা গেছে। শ্রী ভান্ডারির কাছে 
জানতে চেয়েছিলাম, হাইকমানড 
যদি তাঁকে মুখামন্ত্রী পদ থেকে সরে 
যেতে বলে তখন তিনি কী করবেন 
ভান্ডারি উত্তর দিয়েছেন, 'আমি 
কংগ্রেস (ই) দলে যাগ দেবার 
আগেও মুখামন্ত্রী ছিলাম। সুতবাঃ 
এবার সিকিমে ফিরে গিয়ে আমিও 
আমার কাজ শুরু করব।' 

সিকিমে ত সম্পদায়। 
এক ৮১ নেপালি। 
এছাড়া আছে সংঘ বা ধর্মীয় 
সম্প্রদায়, সিডিউল কাসট | সিকিমে 
বরাবর দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ 
সামপ্রদায়িক মনোভাব দানা বেঁধে 
আছে। রাজা চোগিয়ালের আমল 
থেকে ভূটিয়ারা মনে করেন এ 
রাজাটা তাঁদেরই । কারণ রাজা 
চোগিয়াল ছিলেন ভূটিয়া সম্প্রদায় 
ভৃক্ত। সৃতরাং ভুর্টিয়ারা মনে কয়তেন, 
নেপাষ্টিরা সিবিমের বাইরে থেকে 
আমা জনসম্প্রদায়। এ রাজ 
সেইসব 'বিদেশিদের বসবাসের 
কোন অধিকারই নেই। ভূ্টিয়াদের 
সঙ্গে আবার এ ব্যাপারে এককাট্টা 
হল নেপচা,সংঘ, সিডিউল কাসটরা। 
দীর্ঘদিনের এই ভূটিয়া-লেপচা বনাম 
নেপালি সাম সমস্যা বর্তমানে 
এক চরম পযায়ে পৌছেছে। এর 


সংখা! ছিল সমান। 


জন্য যেমন বহুলাংশে দায়ী বিগত 


জনতা সন্নকাব তেমনি অনেকাংশে 
দায়ী বর্তমান কংগ্রেস (ই) সরকার। 
দুই সরফারই সমসা। মোকাবিলায় 
বংর্থ হায়েছে। 


১৯৭৩ সালে চোগিয়াল বাজতে 
সিকিমের : শাসনবাবসহা চত 
কাউনসিল পদ্ধতিতৈ । সেই সময় 
কাউনসিলের মোট আসন সংখা 
ছিল ১৬। এর মধো ভুটিয়া লেপচা 
€ নেপালি সম্প্রদাষেধ প্রতিনিধির 
সংখা। ছিল দু পক্ষে সমান। অথ ৬ 
ভুটিযা লেপঢা, ৬ নেপালি, ১ সংঘ. 
১ সিডিউল কাসট, ১৯ হৈসড 
(1১১1) এবং একটা মাসন ছিল 
সর্বসাধাবণেব জনা । এবপব ১৯৭৪ 
সালে কাজি লেনদূপ দোবজিব 
মুখামন্রিতে সিকিম কাডনাসিল যখন 
বিধানসভায় পরিণত হল সেই সময় 
তাব মান সংখা বাড়িয়ে করা তল 
৩২। তখনও ভূটিযা লেপচা এবং 
নেপালি দূই সম্পদায়েব প্রতিনিধির 
অর্থাত ১৫ 
ভুঁটিয়ালেপচা, ১৫ নেপালি, ১ সংঘ, 
১ সিডিউল কাসট। 

১৯৭৯ সালে কেন্দে জনতা 
সবকার এসে সিকিম বিধানসভায় 
আসন ভাগাভাগিতে এক নাটকীয় 
পবিধন্ন আনে । সে সময় প্রধান 
মন্পী মোরাবজী দেশাইযের বম্ধমূল 
ধারণা ছিল যে. সিকিম বাজো 
বসবাসকারী নেপালিবা নেপাল ও 
ভুটান থেকে'আসা বিদেশি । সৃতরাং 
এদের জনা বিধানসভায় আসন 
সংবক্ষণেব কোন অর্থ হয় না। 
জনতা সবকাবর সিকিম বিধানসভায় 
নেপালিদের জনা সংঃবক্ষিত ৭১৫টি 
আসনের সব কটিই বাতিল কবে 
দেয়। জনতা সরকাব সিকিম বিধান 
সভার আসনকে নতুনভাবে সাজিয়ে 
করে, ১২ ভূটিয়া লেপচা, ১ সংঘ, ২ 
সিডিউল কাসট আব বাকি ১৭টি 
আসন রাখা হল সর্বসাধারণের 
জনা। অর্থাৎ যে কোন সম্প্রদায়ের 
মানুষ এই ১৯৭টি আসনে নিবচিনে 
জিতে মাসতে পারবে। কিন্তু 
লোকসভায় এই বিল অনুমোদনের 
সুযোগ তাঁবা পাননি । তার আগেই 
সরকারেব পতন ঘটট। 

এবপর ১৯৮০ সালে কংগ্রেস (ই) 
সরকার ক্ষমতায় এলে 4৯ সালে 
জনতা সরকারের আলা সিকিম 
বিধানসভা বিল লোকসভায় অনুমো. 
দিত হল। অনুমোদনের সময় 
তৎকালীন কংগ্রেস (ই) আইনমন্ত্রী 
তাঁর বিবৃতিতে বলেন, “সরকার 
সিকিমের জনগণেব আশা ও চাহি 
পার দিকে দদ্টি দেবে। সিকিমের 
জনগণের দাবি অনুযায়ী বিধানসতায় 
আসন সংরক্ষণের বিষয়টি সরকার 
বিবেচনা করে দেখাব । পুয়োজনে 
নতন নীতিও নেবে ।' 


সরকারের দেওয়া আম্বাসেক্র মধা . 


দিয়ে সিকিম বিধানসভায় মেপালি- 
দের জন্য আসন সংরক্ষণ নীতি মুছে 
"শাল । স্বাভাবিকভাবেই নেপালিদের 
মধো ক্ষোভ' দেখা দিতে শ্ররু করে 
তখন থেকে । এ রাজ্জো বসবাসকারী 
এক বিবাট সংখাক মানুষ আজও 
নাগরিক পাননি। তাঁদের জমি, 
বাবসা সবই আছে, কয়েক পৃ্ষ 
ধরে তাঁরা সিকিম বসবাস কবছেন। 
বসবাসকাবী এইসব মানুষের অধি- 
কাংশই নেপালি । এটাও একটা বড় 
যা। এ বছর ৪ জুন ইলেকশন 
কমিশন ঘোষণা করেছেন সিকিমে 
বসবাসকারী যাদেব 'সিকিম সাব 
জেকট সারটিফিকেট' নেই তাঁদের 
জমিজমা থাকলেও তবা ভোটাব 
তালিকার অন্তর্ভন্ত হতে পারবেন 
না! 
এদিকে ভান্ডাবির নেতুত্ে কংগ্রেস 
(ই) সরকারেব দাবি এদেব সকলকে 
নাগবিকতু দিতে হবে এবং ভোটাব 
তালিকায় নাম নথিতুত্ত কবতে 
হবে। হযত এক বিশেষ রাজনৈতিক 
উদ্দেশোই এই দাবি! তাদের ধাবণা 
যে, এইসব অনাগরিক অধিকাংশ 
নেপালিদের ভোট ভান্ডাবিখ দল- 
বই পাবে। সম্প্রতি সিকিম বিধান. 
সভার ডেপুটি দিপকাব লালবাহাদুব 
বসনেতেব নেতৃত্বে বিধানসভার 
কয়েকজন সদসাকে নিষে একটি 
কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি 
বিষয়টি খতিপয় দেখে ১৯৭০ কে 
নির্দিষ্ট বছর হিসেবে চিহিঃ১ করেছে । 
অর্থাৎ কমিটির প্রস্ভাব হল ১৯৭০ 
সালের আগে যারা সিকিমে এলেছেন 
তাঁদের নাগরিকতু দেওয়া হোক। 
১৯৭০ সাল হোক 'কাট অব ইয়ার" | 
এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকাবের কাছে 
অনুরোধ জানিয়েছে যে, সরকাব 
অবিলম্ধে একটি উচ্চক্ষম তাসম্পন্ন 
তদন্ত কমিটি সিকিমে পর্টাক । সেই 
কমিটিই এই সমস্যার যথার্থতা 
খতিয়ে দেখুক এবং স্হায়ী সমাধানের 
পথ বাংলে দিক। 
নরবাহাদূর ভান্ডারি 
নিজে নেপালি। তিনি এবং তাঁর 
সরকারের নেপালি মন্ত্রী, বিধান 
সভা সদসারা নেপালিদের জন্য 
আসন সংরক্ষণ ও অনাগরিকদের 
নাগরিকত্ব দেবার দাবি তুলেছেন। 
গত জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর 
সিকিম সফরকালে রাজা সরকারের 
পক্ষ থেকে আসন সংরক্ষণ, নাগ- 
রিকত্ের দাবি জানিয়ে এক স্মারক- 
লিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া 
হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু এই 
দাবিকে ভাল চোখে দেখছে না। 
এছাড়া স্বভাবতই ভূটিয়া লেপ- 
চারা ধ্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িকতার 
চোখে দেখছেন। তাঁদের বক্তব্য হল 
মখামন্্ী নিজে নি বলে শুধু 


_ নৈপালিদের সবিধাই দেখছেন। 


টিয়া লেপচাদের সমস্যার দিকে 
তাকাচ্ছেন না। ইতোমধো ভূটিয়া- 
লেপচা সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন 
'মন্ত্রীসহ বারোজন বিধানসভা সদসা 
(সকলে কং ই) রাজাপালের কাছে 
গিয়ে এই মনোভাব 
সাম বলে অভিযোগ করে- 
ছেন। তীরা মুখামন্ত্রীরর প্রতি অনা 
স্তাও জানিয়েছেন। 

সিকিমে আগার্মী সাধারণ নিবচিন 
১৯৬৪ সালে । ঠিক তার আগেই 
বিধানসভায় আসন সংরক্ষণ এবং 
নাগরিকতের দাবর কারণটা কী ১ 
ওবে কি এই দৃই দাবি পূরণ হলে 
যারা দাবি তুলেছেন তাদের নিবচিনে 
অনেক সুবিধা হবে * আবার দাবি 
পূরণ না হলে তারা বাজ নিবচিন 
কবতে দেবেন না” 

অনাদিকে ভান্ডারি নিজের গদি 
নিবাপদ কবার জনা চারদিকের 
খুঁটিগুলো শণ্ করে বেঁধে নিতে 
চাইছেন। তিনি ইতোমধো একজন 
বিধানসভা সদস্য এবং সিকিম 
জাতী পরিবহনের চেয়ারম্যান 
দেহদ্দূল ভূটিয়াকে তাঁর পদ থেকে 
সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি চাইছেন 
দলের মধো তাঁর বিবোধী সভাপতি 
লোডেন শেরিড এবং অনাতম 
সাধারণ সম্পাদক সোনাম শেরিঙের 
পদতাগ! এছাড়া বিধানসভায় 
অধাক্ষেব পদ তাগও তিনি চাইছেন। 
আসলে যিনি বর্তমান ডেপুটি 
স্পিকার তিনি ভান্ডারির নিজস্ব 
লোক। তাঁকে স্পিকারের পদে 
বসাতে পারলে ভান্ডাবির সুবিধাই 
হবে। এক কথায় পিকিমেব অবস্হা 
খুবই জটিল। “কেন্দ্র যদি সিকিমের 
বর্তমান পরিস্হিতিকে জিইয়ে রাখেন 
এবং সমাধানের চেষ্টা না করেন 
অবস্হা আরো খারাপের দিকে 
যাবে। অদূর ভবিষাতে সিকিমেও 
আসামের মত পরিস্হিতি দেখা দিতে 
পারে। অথথ ভূটিয়াবা নেপালি 
খেদাও আন্দোলনে সামিল হতে 
পারেন। আবার নেপাজিরা নাগ- 
রিকত্ের দাবিতে লাগাতার আদ্দো- 
লনে নামতে পারেন । কিংবা বর্তমান 
সরকারেরই এক অংশ নেপালিদের 
জনা আসন সংরক্ষণের দাবিতে 
জেহাদ ঘোষণা করতে পারেন। 
নেপালিরাই দাবি করেন, সিকিমে 
এখন তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ । অর্থাৎ 
মোট জনসংখার শতকরা ৭ ভাগ। 
তাঁদের মতে ভূটিয়া লেপচা মিলিয়ে 
শতকরা ২৩ ভাগ | তাহলে অবস্হাটা 
কী দাঁড়াচ্ছে; ভূটিয়ালেপচা বা 
অনা সম্প্রদায় গুলো কি নেপালিদের 
এই মনোভাব সহজে মেনে 
পবেন 2? 0 
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1 কাহিনী £ অদ্রীশ বর্ধন 
ন্র/ হুবি ঃ পোলারিস 


লি ুুউউঞি 


গ্র্যাজুয়েট হল মিউজিক স্কৃল থেকে। ৃ 


জান মা, মিসেস পিনটো বল্লেন, এত 


- -- স্শপারডিজটি 





কিন্তু ঈশান কোণ থেকে অকস্মাৎ ঝড় এসে ধূলিসাৎ করে 
দিয়ে গেল বাসন্তীর সুখের সংসারে । একদিম অসময়ে 
বাড়ি ফিরল সুমন্ত । যল্ত্রণায় বিকৃত মুখ। 








যখন আপনার বাচ্চাগ বয়েপ প্রায় চার মাপ আর 

সে শক্ত খাবার খেতে তৈরী তখন, সেরেল্যাক সম্বন্ধে 
আপনার ডাক্তায়ের সঙ্গে পরামর্শ করুন। প্রতিবার 
সেরেল্যাক খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাচ্চার 
সম্পূর্ণ পুষ্টিকর খাবার পড়ছে জেনে আপনি.নিশ্চি্ত 
হবেন। 

অথাৎ, শক্ত আহারের মাধামে বাচ্চার যে পরিষাণ 
প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান ,প্রোটীন ও কালোরী 
পাওয়া উচিৎ তা আছে সেরেল্যাকে। বাচ্চার পরিপূর্ণ 
পুষ্টির জনো ' আপনাকে আর অনা কোনও খাবার 
দিতে হবেনা । 

পুষ্টি ও ন্বাদে ভরপুর সেরেল্যাকে আছে গমের আটা, 
মালাইদার ছুধ ও চিনির এক স্থস্বাহ মিশ্রণ | 
সেরেল্যাকে আছে শরীর গঠনের উপযোগী প্রো্টীন। 
প্রাণচঞ্চল শক্তির জনো কার্বোহাইড়েট ও ফ্যাট আর 
স্ুষ্থ.সবল বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের 
ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ । 

আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক শ্বদ্থাস্থ্োর 

জন্য তাকে সেরেল্যাক দিন! 


সেরেল্যাক তৈরী করে 
মি নেওয়! কি সোজা ! 
বি শুধুযার আগে ফোটানো 


| কুহৃম-গরম জল ঢালুন ! 
চি হিশিয়ে নিন, নাড়ুন 
সি আয় খেতে ছিন। 
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শন, অসুখ- ৬ নিয়ে এখন 
অনেকেই আকৃপাংচার চিকিংসকের 
দ্বারস্হ হন। বিশেষ করে যেসব 
ছে“বে প্রচলিত চিকিৎসায় আশানু 
রূপ কাজ হচ্ছে না বা কম কাজ 
হচ্ছে । হোমিওপ্যাথি, হাইডোপ্যাথি, 
নযাচারোপ্যাথি ইতাদির পাশাপাশি 
আকৃপাংচারও এদেশে এখন শিকড় 
বিস্তৃত করতে শুর করেছে। ভবে 
আকৃপাঃারের সুবিধা হল, - যিনি 
'এই চিকিৎসা পদ্ধতি এদেশের 
মাটিতত নিয়ে মাসেন ও পোথিত 
কবেন, যাবা এই বিশেষ বিদ্যায 
এতদিন হালিম নিয়েছেন এবং যাঁরা 
এখন এব চা ও গবেষণায় নিযুক্ত 


আাক্কেন,। এদেখ পায় সকলেই 
পাশ্চাভা চিকিৎসা শিক্ষিত 
ডান্তণব। 


১৯৫৯ সালকে এদেশ আক 
পাংচাবেব যাত্রাবর্ষ বালে ধবা হয়ে 
থাকে। এহ হিসাবে মাকৃপাংচাবেব 
বযস এখন [ব্বিশ বছব। এই স্বল্প 
সময়ে মাকুপাংচারের অগ্রগতির 
খতিযানকে খুব খাবাপ বলা চলে 
লা। দোশব সর্বরই, বিশেষ কবে বড় 
শতবণুলিতে এখন মআাকৃপাংচাক 
চাঁকিযে বাসে গিয়েছে । অনেক এম 
বি বি এস এখন নামের পাশে 
লিখছেন আকৃপাংচাধিসট । এবা মূল 
লাইন খেকে সবে এসে আাকৃপাংচাব 
নিযেই মআঃছন। শাকুপা” চবি 
আগনাসাথেসিষা তো ইতোমাধেহ 
শিক্ষিত ডাণুণব সম্পরদায়েব মাধ, 
বিস্ময় এবং আশংকাব কারণ হ7য় 
দাঁড়িযেছে। বেশ কয়েকটি হাস 
পাতাল, শিযমিত না হলেও বোগীকে 
মপারেশনেন মাগে অদ্রান কবাব 
বাপারে এখন আকুপাংচাব বাবহাব 
করছেন । অবশাই সবকারি স্বীকৃতি 
এখনও এর জোটেনি, কিন ভাবতেব 
দটি বিশবনিদ্যালয় সম্প্রতি আকু 
পাংচাবকে  ঠাদেব পাঠ্রমের 
অন্তুত্ত্ত' কবেছেন। এবং সুলভ, 
সহজ অথচ কার্ষকণ চিকিৎসা 
পদ্ধতি হিসাবে আকৃপাংচার 
(পেয়েছে ধিপুল জনসমর্থন । 


কি“৫ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা 
দবকাব, সত্তর দশকে আকৃপাংচারেব 
যে জোয়ার এসছিল তা এখন 
বহলাংশে সিতমিত। প্রচাবের গুণে 
বা অন, কোনভাবেই হোক আকু 
পাংচারের একটি 'সর্ববোগহর 'ভাব 
মূর্তি এই সময় গড়ে ওঠে। বহ্‌ 
শিক্ষিত ডান্তার এজনা এদিকে 
বকেকেন এবং শ্নিং নেন। এদর 
অনেকেই এখন নিজের নিজের 
লাইনে ফিরে গিয়েছেন। লোকেও 
বৃঝতে শিখেছে, এই চিকিৎসা 


পদ্ধতিবও অনেক নটি ও সীমা 
বন্ধতা বয়েছে । সব বাগ নিবাময়ের 
নবম ভা এব /নই । এবং বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই আকৃপাংঢাবে ফলাফল 
পাশ্চাত। চিকিংসাবই অনুকপ। 
কথা হন্ডিল যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্দালিযের আফুপাং চারেব ভাব 
পাপত শিক্ষক ডা মৃগেন শাঁচাইতিব 
সাংগ। ডাঃ গাঁভাইত বশলেন, 
'সম্পর্ণ সেরে যাওয়া বলে ঘা 





আপনাব কিন্তু অনাবকম ধাবণা 


হবে। মামাদেব দোশব হোমিও 
প্যাথদের মত, এরা চিকিংসাব সঙ্গে 
সহ্গে প্রচাবণড বাখেন নিজেদের 
চিকিতসা পদ্ধতির । সেটা দোষের 
নয়, কিন্তু নানা দৃরারোগা ব্যাধি 
পাবানর বাপাবে এবা যে দাবি 
বাখেন, তা রীতিমতন অসম্ভব ও 
হাসাকব। একজন স্পরিচিত 
চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে আমার 


ঃ মৃণাল বসু 





বোকায আকুপাংঠাব অনেকবোগের 
শ্রেতেই তা কধতে পাবে না। 
সাবভাইক্যাল স্পনডাইলোসিসের 

কথা বলি। একধাব যদি এই বোগে 
বড় বড় অসটিওফ্াইট কোষ রি 
হয়ে যায়, তাহলে তা সৃচ দিয়ে 
মামরা নম্ট করব কী করে - সেটা 
সম্ভব নয়। তবে, আকুপাংচারের 
সাহাঘো আমবা রোগীর ঘাড়ের 
বাথা নিশ্চয়ই কমাতে পারি, বোগেব 
অগ্রগভিকেও এই পদ্ধতিতে কমিয়ে 
বা থামিয়ে আনা সম্ভব । কিন্তু এর 
বেশি নয়। হাঁপানির ব্যাপারেও 
একই কথা। রোগীব শ্বাসকম্ট 
আকপাংচাবে কমে যায় এবং 
'টান২এর প্রবণতাও ক্রমশ কমে 
আসে। কিছ্ত্র, হাঁপানি সম্পূর্ণ 
আরোগা হয় না। যারা এসব বোগ 
আকৃপাংচারে একেবারে সেবে যায় 
বলে দাবি করেন, তারা মিথ্য দাবি 
কবেন।' 

কলকাতার অনা আকৃপাংচার 
চিকিংসকদের সঙ্গে কথা বললে 


৩৩ / পরিবর্তন ৯৯/২৬ অকটোবর ১৯৮৩ 


মনে হদ্ছিল, আকৃপাংচার বুঝি 
গৃণঠবিদ্া এবং এই চিকিৎসক যেন 
ম্যাজিসিয়ান। তিনি গারানটি দিয়ে 
নিদিষ্ট সময়ের মধো বোগ সাবান। 
আব সেসব সর্দিকাশি নয, শন্ত' শত্রু 
সব অসৃখ বাঘা-বাখা চিকিংসকও 
াধাগনোসিসের পর যেখানে অখৈ 
জলে পড় যান। 

কিন্ত এসব কথা পবে। আগে 
একটু দেখে নেওয়া যাক আকৃপাংচাব 
কতটা বিক্রান, কীভাবেই বা কাজ 
করে আকুপাংচাব চিকিংসকেব সুচ 
এবং কোন কোন বোগে এব বাবহার 
সভি' সতিই সুফল পাওয়া যায। 

আকুপাংচাব মূলত ফলিত 
বিস্রান। প্রাচীনকালে যুধ বিগ্রহেব 
সময় ্ীৰ বা ধাবালো পাথরেব 
আখাতে যোদ্ধাদের আনেক অসুখ, 
ঘেমন বাত, বাথাবেদনা কী এক 
আশ্চর্য উপায়ে ভাল হয়ে যেত । এই 
বাস্তব অভিস্রতাকে চীন দেশে 
কাজে লাগান হয়। চীনারা বিভিন্ন 
শস্খেধ জনা শঙ্ষীরে নানা 'পয়েনট' 


বিল্দ খুঁজে বার করেন। এই 

বিদপু্িবে কতকগুলি কাল্পনিক '' 
পু বা চ্যানেলের দ্বারা যুত্তণ করা 
হয়। এক একটি দেহযন্তরের নাম . 
অনুসারে এই চানেলগুলিয় নাম 
রাখা ঠয়। যেমন, হারট চানেল, 
জ্িভার চ্যানেল, স্টমাাক চানেল 
ই-্যাদি। 

এখন পর্ষন্ত প্রায় আটশো র 
মহন আকুপাংচার বিন্দ আবিচ্কুত্ত 
হয়েছে । চণানেলেব সংখা মোটামুটি 
চোদ্দটি । বিন্দৃগৃলি সম্পর্কে বলা হয় 
যে. এগুলি আমাদের ১1101 ৩৫০) 
৬ ধন প্রবেশ ও নির্গমনের দ্বার । 
আব চযানেলগৃলি দিয়ে নাকি আমা 
দেল নানা শারীবিক প্রত্িয়ার 
কাজকম চাল । স্পঘ্ট তই, এই ভাষ। 
দর্শন হিসাবে উত্তম, কিল্ত বিল্রান 
থেকে সহসু যোজন দাবে | স্বভাবতই 
প*ন উঠেছে, বিন্দ বা চানেল বলে 
সাদী কি কিছু আছে ' যদি থাকে, 
হাহালে দেহযন্ত্রগুলির সঙ্গে এদের 
সংঘোগ কীভাবে ঘটছে 

কিন্তু আকপাংচাবের কার্য, 
পবম্পবাকে অস্বীকার করারও 
উপায নেই। কোন বিন্দুতে সু্চ 
ফুঠিযে একটি লোকের বেলায় যে 
কাজ হচ্ছে, সেই কাজ শতকরা ৭০ 
৮০ শাগ/লাকেব 7 একইভাবে 
বার প্বাধ সংঘটিত কবা সম্ভব । 
এটাব ব্াখ্যা তো আর আকস্মিকতা 
দায় করা যায না। পশ্চিমী 
চিকিৎসকদের মধো যারা আক 
পাঃচার বিবোধী, ভারা বলগ্কেন £ 
এটা সাইকো সমাটিক। অর্থাং 
আকৃপাংচারে ঘা ফাঞ্জ হয় সেটা 
একান্তই মনেব বাপার। 'কোন 
রোগী যদি ঙ্জানে যে, এই আকু 


পাংচাব চিকিৎসকের সুচ গত 


দৃহাজাধ বচ্ধব ধরে নানা অসুখ 
সাবিয়ে আসছে, তাহলে তার মনে 
একটা অনুক্ল প্রতিত্িন্মা হয়ই । 
বিশবাসণ্ড জল্মায়। উপরন্তু, এঁ 
চিকিৎসকরা কটাক্ষ করে বললেন, 


আকৃপাংচারের ব্যাপারে মাও সে 
: এর নানা বাণীও দায়ী। এখানে 
আকপাংচার চিকিৎসকদের বতুন্বা, 
পার্ণীদের তো মার মন নেই, কিন্তু 
ঘোড়া ইত্যাদিব বেলায় প্রচ ফুটিয়ে 
একই ফল পাওয়া যাচ্ছে কেন 

ঘোড়ারা ভো আব মাও ধসে ডং 
বোঝে না। এটা চীনা বসিকতা। 

১১৬) ২১৯৬৯$11 *৬10)৮৮ 

আকুপাংচার সম্পর্কে এই মত 
বিশবস্বাস্হাসংগ্কার মুখ পত্র "ওয়ার 
লড় হেলঘ' এর সম্পাদক জন 
ব্যান্ডের । তিনি ১৯৭৯ সালে চীন 
দেশেব নানা হাসপাতাল ঘুবে 





চ্ব 
ক গা দু খ ্ 
1551 নি. সি %$ 
পটে 7 এটি 
আকুপাংচাব দেখে এসে এই কথা 
বেখন। অমন জাঁদরেল 7লখক 


আডলাস হাকসলিও আকৃপাংচা 
রের সুখ্যাতি না করে পাবেননি। 
তিনি লিখেছেন, "11১ 60171. 
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তবে বিশবস্বাস্হাসংস্হা আক 
পাংচাবেব সৃযালাকে স্বীকার কবে 
নিযে বলছেন এটা নিযে একটু বেশি 
বাড়াবাড়ি কবতগ্ছন এব চিকিৎসকবা। 
আব্পাংচাব ববহাবে কোন কুকি 
নেই এমন নম। কয়েক বোগেব 
ক্ষেতে এব বাবহাব বিপড্জনক। 
যেমন, গর্ভ ধাবণেব শ্রবস্হা, টিউমার, 





চে 


কিছু কিছু চর্মবোগ এবং যেসব 
বোগীর কাবডিয়াক পেসক্েকার 
বয়েছে। 

যেসব নসখে আকৃপাংচার কার্য 
কব ভাব একটা তালিকাও বিশ্ব 
সবাস্হাসংস্হা তিতিবি কৰেছেন। আকু 
পাংচাব বিষয়ক একটি আন্তজাতিক 
সেমিনারে এই তালিকাটি প্রস্তুত 
হয় ১৯৭৯ সালে। তালিকাটি 
যথাসম্ভব বাংলা করে নিচে দেওয়া 
তল (যেখানে ইংবাজি নামই পাসক 
দেব সহাজবোধ, বা বাংলা অনুবাদ 
সম্ভব নয, এমন নাম হৃবহ বাখা 
তল) 2 


বার যদি কোন কারণে আপনার জীবন 


দুঃখময় হয়ে যায় তাহলে লঙ্জাবা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা লুকাবেন 
না। এর ফলে আপনার বিবাহিত 


আনন্দ নষ্ট হতে পারে । যথা 


সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি ও যৌবন 
পুনরায্স লাও করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যার । দুর্গত 
জড়িবৃ্ঠী এবং মূলাবান ডস্মযুক্ত প্রাচীন শাস্ত্রীয় আযুবেদিক ফশুঁলা 
যাকোন এক সময়ে কেবলমান্্র রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
ছিল এখন সেই শক্তিবদ্ধক ফর্মূলার চিকিৎসায় আপনিও 
রোগমুস্ত' হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে 
পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ীয় সমস্যার জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 
করুন বা রোগের পূণ বিবন্পণ জিখে বিনামুল্যে পরামর্শ নিন। 
সমস পন্প বাবহার গোপন রাখা হয় ৷ মহিলারাও নিজ সমস্ত 


রোগের জন্য গরাধর্শ নিতে পারেন। 
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টনসিলাইটিস, শ্রকিউট ব্রংকাইটিস: 
হাঁপানি (বিশষত বাচ্চাদের এবং 


যেখানে ওষুধপত্র বেশি পড়েনি)। 


পিয়া (শিশুদের), ছানি (জটিলতা 
হ্াড়া)। 
মুখের রোগ ৪ দাঁতের বাথা, দাঁত 
তোলাধ পরের যন্ত্রণা, মাড়ি ফলে 
যাওয়া, ফলারিনজাইটিস। 
পরিপাকতন্রের রোগ £ গল 
নালীর সংকোচন, হিককা. পাকস্হলী 
ঝুলে পড়া, গনসট্রাইটিস, কুনিক 
ডিওডেনাল  ম্রালসান (মল্প্রণা 
কমায়), কোলাইটিস. বেসিলাবি 
ডিসনটি, কোছ্তকাঠিন।, ডায়ারিযা ! 
নায় ঘটিত ও পেশী অস্হি- 
রি বডি শাথান যন্ত্রণা, 
ই ”* প্্স্সি 
কব] ২ 71০ 
(তিন 2 । 
স্টোকেব পি 
(পক্ষাঘাত হাতা 
নিউবোপদাথি, 2. 
পেশীর দর্বপহ্া (পু 
মেনিয়ারস রোগ, মূথলিব দন. 
বিছানায় বাত পুসাব কৰা, ইনটা 
বকসটণল নিউবালভিয়া, কাঁধের 
গাঁটেব যন্ণা, সায়াটিকা, কোমবে 


ধখা, গাঁটে বাত (অসটিও মাবথাই 
টিস)। 
এই সব বোগে মআকুপাহচার 


কীভাবে কাঙ্ত কবে এটা না না 
গেলেও এর প্রভাবে দেহের মধে। 
নিদিষ্টতাবে যে জৈবিক ক্রিযাগুলি 
সম্পন্ন হয়, হা মোটামুটি সূত্রবদ্ধ 
করা যায়। প্রথমত, আকপাংচাব 
(েদনানাশক। দাততিব বথা থাক 
শব করে প্রসবের বেদনা পর্ষশ্তি প্রায় 
সকল ক্ষেত্রেই আকৃপাংচাবের সুচে 
বথা কমে যায়। একটি পবীক্ষায় 
দেখা শিয়েছে, ১০ মিগ্রা মরফিন ও 
৫০ মিগ্রা পেখিডিনে ফেখানে ঘন্ত্রণা 
সহ কবার ক্ষমতা ৬০ ৮০% এবং 
৪০-৫0++ বাড়িয়ে দেয়, সেখানে 
হোকু নামক একটি বিন্দূতৈ আকৃ- 
পাংচার করলে ৬৪৫ ৯০1। যল্র্ণা 
সহ্তা কবাব ক্ষমতা বেড়ে যায়। 


আকুপাংচারের নিদ্রাকারী 
পতাবও বয়েছে | সুচ ফোটানব পর 
রোগীদের ঘ্বম ঘুম ভাব মাসে । কেউ 
কেউ ঘৃমিয়েও পড়েন। আকৃপাং 
চারে যে ঘুমেব ভাব হয়, সেটা 
বৈস্ানিকভাবে প্রমাণিত। শক 
পতিরোধ ক্ষমভা আকপাংচাবের 
আর একটি উল্লেখযোগা বাপার। 
এবং এই চিকিৎসায রোগ প্রতিরোধ 
দ্মতাও ব্রমশ বেড়ে যায বলে কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । 

মকেপাংচার  আযানাসথেসিখা 
কী- এই পদ্ধতিতে দেহোব দরকারি 
অংশের  বাথা বেদনা শ 
কয়েকটি বিন্দুতে সুচ ফুটিয়ে কমিয়ে 


' আকৃপাংচারকে 


' ফেলা হয়, তারপর সৈখানে করা হয় 


অপারেশন । কবল ছোটখাট অপা. 
বেশনেই এই আমাসথেদিয়া যে 
কার্যকর হয় তা নয়, বস্তুত মস্তিক্ষ, 
হাদ্যম্ত্র, ফুসফুস, গলা, পৈট সব. 
কিছু অপারেশনেই আকৃপাংচার 
আনাসথেসিয়া বাবহার করা যেতে 
পারে। বর্তমানে চীনে শতকরা ৩০ 
ভাগ অপাবেশনই এই পদ্ধতিতে 
করবা হায় থাকে। এই আনাসথে- 
সিযায় মস্ত সৃবিধা হল, প্রচলিত 
শ্রানাসথেসিয়ার মত এব কোন 
থারাপ পতিলিন্লা নেই এবং এই 
কাবণে দর্বল এবং মনাভাবে রোগ 
গৃঙ্গত রোগীকেও এর সাহাযো 
সফলভাবে অস্ত্রোপঢার কবা যায়। 
পস"গত কলকাতার কয়েকটি বড় 
বড় হাসপাতালে (যেমন - মেডিকেল 
কল, হদর জি কব হাসপাতাল) 
এই আনাসথেসিয়াব পরীক্ষামূলক 


বারহাবেব ফলও বশ সান্তা 
যজালাঞ্চ। 
আগেই বলেছি, ১৯৫৯ সাল 


খেকে তাবাতে আকুপাংচাব শুরু হয। 
টি কি চিসাধে যিনি একক 
পির দাবিদাব 1 থে ১/শন তাও 
|পঙ্গ্যকূমাব  বসু।  পাশ্চা 
চিকিৎসার নাক ডা; বসু চীন 
খেকে আকুপাংঢান শিখে এসে এব 
পাকটিস শব করন কলকাতা! 
বেশ কয়েকজন ডান্তণবকে তিনি এই 
সময় আকৃপাংচাব ট্রেনিং দেন। 


কিল্তু আধ্পাণ্যাব বিষয়ে সাধা 
বণলোক মবঠি হ হন মাবও মনেক 
পরবে, ষাস্টব দশাকের শেষের দিকে। 
এখন কমেকটি সংগদন এব ভ্োবদাব 
পর্গাবেব সাগগে সঙ্গ বহ ডাডশব 
/"মডিকেল ছার এবং নন মেডিকেল 
লোককে বিনা পাবিশ্রমিকে মাক 
পাংচাব পিনিং দেয়। এদের মাধ, 
ধোটনিশ কমিটি, পিপলস বিলি 
কমিটি, শিলিগুড়িব শশ্রাত সেবা 
সংস্হা প্রভৃতি উল্লেখযোগন। 
এসব সংগঠন তখন মনে কবতেন, 
আকৃপাংচাব শেখার জনা হাযাব 
(সকেনডারি মানের শিক্ষাগত 
যোগাভাই যথেন্ট। ডাত্তগবি শাদ্ে 
কোন ক্ঞান না থাকলেও চলে। 
শিক্ষার্থী বাছাইয়ের সময় একটা 
জিনিসেব দিকে ওবা বিশেষ লক্ষ 
বাখতেন। তা হল, শিক্ষার্থীর যেন 
জনসেবার মনোভাব থাকে এবং এন 
বিদাকে ভিনি যেন ভবিষাঠে 
আথেপার্জনেব পেশা না কবেন। 
যাই হাক, এভাবে বহ্‌ জনের 
আকুপাংচাবে তালিম হয়। এবং 
কালব্রুয়ে তাঁরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে 
পড়েন। আকৃপাংচাধও ব্যাপক 
পরিচিতি পেয়ে যায়। 
বর্তমানে শৃধূ পশ্চিমবঞ্চোই ঘযবা 
পেশা হিসাবে 
নিয়েছেন তাদের সংখ্যা ছয়শোৰ 
সামান কমবেশি হবে। এদের মধে। 


পরিবর্তন ১৯/২৬ অকটোবর ১৯৮৩ / ৩৬ 


বিবি 





শে গুন ডান্ডা (এম বি বি এস, কেড স্রেফ পয়সার জনয হতে নেন কথা বঙছগতত শিছ্িলাম ও) সালাশণ নাকির মধ, 
ভোিও, মাধৃর্বেদ ই ই্যাদি মিলিয়)। এবং দিনের পরব দিন হাতে প্লাখেন। বিজ্যকৃমান বব সাদ! ও] নাকুপা চা প্রদান 7ম আমাধ 
বাকি গাবশা শিগ্ষাগ হ যোগাতায এখন 2 ০৭ ইল ক]; আকপাহচা তজবা বোতডব পিমবারে 955 আথারগী তেই) 
ডাগুশর নন। ডা৫শপ্দের ফি পাঁচ "বণ যুগ কোন শিখেন্লা) সু গ.টিযে আমাদের পোখামা্ উনি পটে ৬ এবাদেশ মধ এব প্রচারে 
থকে পচিশ টাকার মধে।। মনা বোদা হি খকরব পাপা খাতে লড়তলন এই পাশ বল আনান? "পণ আমি আগুতিগ ।? জলসাধা 
নেন তুই থেকে দশ টাকা রশি উদ ৮/-সৃশি) কবেচিকিৎসার কোথায় হিলের আজ এসেছেশ বসল আর আাবাপা চর বিষয়ে 
চলা লাষকভান। আকুপ্াগিল সুবিধা ১4751: কিং হ সামান। প্সুযুর জার ঠ্টাবুভিউ টি ত 1 5০। ৮ শি শু পাণনা গাও উলগেছে, 
ভরত চেমবার ঘৃবে এব চনত বাপ দিছে বাঁশ ভাগ মভিআান লয় 95 লচু৬ € [সেগুলি পল পলা হ কি ভিনি চান তা 
হব সাত্গা কথা কাল এপ মামাশ শিখ্তসকহ এগ সেঃ সর 07 নী বিলপশ গল আসান সামললে হল তির 1৮1 বলল ৫ ওসব 


মান ১যোনচ, ৫দব পণাকটিস এত ৬ বাব বস চাকু, গান 2/59 চিনি পাঁযা,ণ তত 





সগিসটিকেশনের বড় গাব! 
অনেক টিকিওসকহি £পাশীদের মধ, 
পেমবাবে মাকপা৮।বর গুণাগুণ 
সমন্বিত প্রচাবপএ বিলি কলে | 
থাকেন, যা শন ও পাবলিক 
লযাভেটবিব সস্তা বিক্কাপন 
2'নডনিলেল সমগোর্রীম। আবাল 
পরি সিটিং এ কত লাগাবে তা 
নিয়েও বোগীব সা্গে কনট্টাকট কেউ 
কেউ করেন। সংবাদপাণে বিতশষ 
বিশেষ বোগেণ বোগীদের জীন 
ফলাও ধরব নিশ্পাপন ছিলতও 
কাউকে কাউকে দেখা যায়| পাব; 
পাংচারে সাবার কোন সম্ভাবনা 
নই এমন পোশগের [বাদীকে ও কেউ 


৩৭ / পরিবর্তন ১৯/২৬ অকটোবর ১৯৮৩ 





পৃঃ 


১৯ সপ 
০০নন্থেটিডত 





ক ৯ 
শি 







০8৯০ এছ 


চি সঙ্গ নালা পপি বাজ 


শ.. শ সপপশিস পক আপন 


প্রত্যেক মুখের রও আলাছ হয়... 


বু, এমা ভসনসম চসলামাইতেত 
0টি অপুর তুলছে জে প্যারা তারে তোরে এসি 


যাপনের ডেযেতে ০ লিজ তাত 
পাযারাতো গ্োোহ্ত্ডে 
গমের মত রঙের ০1০1] শ্যামল] রঙের 


জন্বো। 


জন্যে । ফর্সা রঙের জন্যে । 


| .11111 
॥ ,101,1111111। রাতে 


ধ্বনি 





ল্যাকমে ক্যালামাইন হল একমাত্র ক্যালামাইন 
যা তৈরী হর ৩ টি অপুধ সুন্দর রঙে-__ন্ভাচারাল, 
লাইট আর গোল্ড! এর মধ্যে একটি যেন 
আপনার রঙে রঙ খিলিয়েই তৈরী! কারণ 
লাকমে জানে--সব মুখের রঙ এক নয়-"" 
আলাদা আলাদা হয়! ূ 
মুখে মাথবার সমর লাকমে কালামাইন সহজে 
ছড়িয়ে পড়ে-"'অন্কণভাবে! আর এর মিষ্ডি 
সুরভিতে--মনে খুশির আবেশ জাগে! 
আন্বন-_ল্যাকমে কাযালামাইন মেখে, সঠিক 
রঙের ছোয়ায় আপনার রঙরূপ ফুটিয়ে 
তুলুন ! ল্যাক্মে কালামাইন--পরথ করে 
দেখার'জন্ঠে হবিধেজনক 'ট্রায়াল' প্যাকে ও 
পাওয়া যায়। 


পোখাতস লে ত্যাজোমাহণ 


প্রত্যেক রঙরূপের অন্গরূপ রঙে 





& /1551 8825 


এখন আকৃত্পাংচার ট্রেনিং দেওয়ার 
রন কলকাতায় বেশ কয়েকটি 
পর্েসনাল বডি গড়ে উঠেছে । তবে 


(হোমিওপনথ এবং আয়ুর্ধেদ 
চিকিংসাশাম্ত্রে ডিগরিধারীরাও এর 
মধে পড়েন)। কোবস এবং ট্টনিং 
এক একটি সংস্হার এক একরকম। 
মান বা স্ট্ানডারডেরও নিশ্চয়ই 
তযাৎ আছে। তবে সব কটি 
কোরসই বেশ বয়বহল। 


যাদবপুর বিশ্ববিদালয় ১৯৮১ ব 
জুলাই [থকে মাকৃপাংচাব কোরস 
চালু কবেছে। ৷ দশা সপ্ঠাহ বা মাড়াই 
মাসের কারস । পাতি কোবসে ফি 
বাবদ প্রতি ভানকে এক হাঙজাণ টাকা 
ধন দিত হয । এ পর্ষদ ত ঘটি উটি 
ব্যান একশো মাটি? শন গা 
আাকৃপাংচারে 2েনিং 1 ববিযে 
চেল। এবাবেব কোবস।' গ্লু 
হায়েছে ১ মআাগসট। 

১৯৮১ ব নাভমবর থকে মাক 
পাংচার আসোসিয়েশন অব ইন 
ডিয়াব ৯২ সপ্ঠাহেব কোবস চালু 
হয়েছে মৌলালী মৃব কেন্দে। জুলাই 
এ চতুর্থ বাচ শেষ হয়েছে । এ পর্যন্ত 
এখান থেকে আকৃপাংচাব ট্রেনিং 
নিয়েছেন মোট ৩৭ জন। প্রতি 
কোরসে খবচ ৬০০ টাকা। দে 
জুলাইয়েব কোবসে যারা ট্রেনিং 
নিয়েছেন, তাঁদের শিক্ষকদের মধ 
ছিলেন দূজন চীনা শিক্ষক ডাঃ 
ইয়ং ও প্রফেসব লু। 

এ ছাড়া আকৃপাংচাধ ট্রেনিং দেন 
ইনডিয়ান রিসারচ ইনসটিটিউট ফর 
ইনটিরগুটেড মেডিসিন (সংক্ষেপে, 
আইপিম)। এদের কাযাঁলয় 2 ৬. 
তালতলা ম্যাভিনিউ | শিক্ষার্থীদের 
জনা এদেব দু রকম কোবসেব 
বাবস্তা আছে। একটি একমাসের 
কোরস. ফি আটশো টাকা । অনটি 
দঞ্জ সপ্তাহের, ফি ছয়াশা টাকা। 
আইরিমেব শিক্ষক ডাঃ সুরত পাল 
বললেন, ওদেব একমাসের কোবস 


টিতে বেশির ভাগই অনা পদেশের . 


ডান্তণররা ট্রেনিং নিতে আসেন । এ 
পর্যল্ত আইরিম থেকে আকৃপাংচাব 
শিখেছেন মোট ৬৪ জন | 


পঞ্চিমবঠ্গের বাইরে অথাৎ অনা 
255 আকৃপাংচার কিন্তু 
ভাবে বেশি পতিষ্ঠিত | 
গাড়ি, বাড়ি, ঠাটবাটের দিক দিয়েও 
ওসব রাজের আকৃপাংচার চিকিৎ 
সকরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 
ত্বলনায় অনেক কেতাদুরস্ত। এদেব 
ফিজও নাকি বেশ বড় অংকের। 
সাধারণ মধাবিস্তদের ধরা-ছোঁয়ার 
বাইরে। তবে ওদের চিকিৎসা 
পদ্ধতি ও আফৃপাংচার করান 








সম্পর্কে এ রাজোর আকৃপাংচা' 
রিসটরা সন্দেহ পোষণ করেন। 

মধা প্রদেশের বায়পুরে ডাঃ এ এল 
আগরওয়াল নামে এক আকৃপাংচার 
চিকিংসক স্বন্প সময়ে বিরাট অর্থ 
ও খ্াতি লাভ করেছেন। পাষ্চাতা 
চিকিংসার ঘোরতর বিরোধী ইনি 
এক গোঁড়া চিকিৎসা সংস্হার 
পবর্তক। এর নিজের ইনসটিটিউটে 
এক মাসের ট্েনিং-এ আকুপাংচারে 
ডিশ্লোমার বাবস্হা আছে । ছাত্রপিছু 
উনি এই বাবদ ফিজ নেন ৪ থেকে ৫ 
হাজার টাকা। ওব আকৃপাংচারের 
ওপর লেখা একটি বইয়ের বাজারে 
বেশ কাটভি। 

মার একজন বিখাত বন্তি? 
হাপেন বাবাদার ডাঃ প্যাটেল। 
হোমিগুপ্যাথিব ডিপ্লোমা, ঘটনা 
চলে, একবাব হংকং গিয়ে মাত্র ৭ ৮ 
দিন আকৃপাংচাব চিকিৎসা দেখেন, 
এবং তাবপর দেশে ফিবে এসেই 
খুলে বসেন বিবাট ইনসটিটিউট। 
এবা সাতদিনে আক্পাংচারে এম ডি 
(ডকটব অব মেডিসিন) দেন। ফি 
8৫00 টাক।। এবও মআাকুপাংচাগের 
ওপর লেখা একটি বই আছে। 


খোদ রাজধানী দিললিতে মাঝ; 
পাংচাব প্র্যাকটিস করেন কুড়ি থেকে? 
পঁচিশ জন। এ ছাড়া বোমবে, 
হায়দরাবাদ, বা্গালোব, শৌভাটি, 
আগরগলা ইত্যাদি শহরেও আক 
পাংচাব প্রসিদ্ধি লাভ কবেছে। 
পাঞ্জাবের লুৃধিয়ানায় তো কুঁড়ি 
শযাবিশিষ্ট একটি আকৃপাংচাব 
হাসপাতালই গড়ে উঠেছে। 


আকৃপাংচাবেব ওপব এখন কল 
কাতা থেকে একটি ব্রিমামিক 
পত্রিকা কিছুকাল ধবে পুকাশিত 
হচ্ছে । নাম "দি আকৃপাংঢাবিসট'। 
ডাঃ মুগেন গাতাইত ও ডাঃ 


তবানীপ্রসাদ সাহ্‌ এর যুগ্ম 
মম্পাদক। [] 
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হা 


শা 
“সপ দাহ, 4০০০... 


ঠাকুর শ্রীবামকুফের একনিষ্ঠ 
ওত্ত, এবং ব্রাহ্াসমাজের পসিত্ধ 
নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেন পতি 
চ্ঠি৩. উত্তর কলকাতাৰ মেস্য়া- 
বাজাব অঞ্চলে 'নববিধান ধাহয 
সমাজে কয়েকবার ঠাকুরের শুভা 
গমন হয়। আদি ব্রাহা নেতা মহর্ষি 
দেবেন্দুনাথ তাকুর এবং কেশবচন্দের 
অনুগামীদের অধো মতবিরোধের 
ফলে ১৯৬১ খৃস্টান্দে কেশবচন্দ্ 
পৃথকভাবে 'ভারতবর্ধীয় ব্রাহ 


সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, যায় পরবতী 


নাম 'নববিধান ব্রাহতসমাজ'। সমাজ 
মন্দিরটি ১৮৬৯ খৃস্টান্দে নির্মিত। 
১৮৭৫ খুদ্টাশদদে কেশ্ববচন্দ্েব 
সঠ্গে শ্রীরামকৃষের মিলনের পর 
থেকেই উভয়ের মধে। একটি 
আতিক সম্পর্ক গড়ে ওতে । ফলে 


কেশবচন্দ্রও যেমন দক্ষিণশ্যরে 


ঠাকুরেব কাছে যাতাযাত করতেন, 
ঠাকুরও তেমন কেশবচন্দেয কাড়িতে 
এবং বিভিদ্ন ব্াহনরসমাজে হাতত 
করতেন। এই ব্াহতসমাজশূলিয 
মধ্য 'নববিধান বাহতসমাজ' অন্য 
তম। প্রস্গত উদ্দেলখ কবা যেতে 
পারে যে, কেশবচন্দ্রু পরিচালিত 
নববিধান ব্রাহসমাজের পত্র পদে 
কাতেই সর্বপ্রথম ঠাকুর শ্রীরামক্ফ 
বিষয়ক সংবাদগুলি প্রচারিত হয় 
এবং নববিধানের তক্জেরা ঠাকুরকে 
অসামানা পৃরুষরূপে আন্তরিকভাবে 
গ্রহণ করেন। এমনকি ঠাকুরের 
দেহরক্ষার সংবাদে অন্যান। ড ত্দদের 
সঙ্গে নববিধান ব্রাহতসমাজের 
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_ নববিধান বাহযসমাজ 





নির্মলকমার রায় 





'শ্রীযৃত্ত কেশবচন্দু সেনের নব- 
বিধানের কথা পড়িল। বাম (ঠাক 
রের প্রতি) - মহাশয়, আমার তো 
নধবিধানে কিছু উপকার হয়েছে 
বলে বোধ হয় না। কেশববাবু যদি 


থাঁটি হতেন, শিষাদের অবস্তা এক প 


কেন ' আমার মতে, গর ভিভাবে 
কিছুই নাই। যেমন খোলামকৃচি 


নেড়ে, খবে তালা দেওয়া। লোকে 


মনে কচ্ছে খুব টাকা কম্নবম কচ্ছে 
কিন্তু ভিতরে কেবল খোলামকৃচি। 
বাহিরের লোক ভিতরের খবর কিছু 
জানে না। 

শ্রীরামক্ষ, - কিছু সার আছে 
বৈকি তা না হলে এত লোকে 
কেশবকে মানে কেন - শিবনাথকে 
কেন লোকে চেনে না- ঈশ্বরের 
ইচ্ছা লা থাকলে, এরকম একটা হয় 
না।' ০: ভ - ২য় ভাগ, রয়োদশ 

হ্তীয় পরিচ্ভ্বদ) 

'একজন ভত্ত - মঙ্তাশয়, নব. 

বিধান কি রকম. যেন ডাল খিঁচুড়ির 


মত। 


প্রীরামক্ষ, - কেউ কেউ বলে 
আধুনিক । আমি ভাবি, ব্রহযন্ডালীর 
ঈশবর কি আর একটা ঈশ্বর - বলে 
নববিধান, নতুনবিধান, তা হবে 
যেমন ছটা দর্শন আনে, ষড়দর্শন, 
তৈমনি আর একটা কিন্তু ওবে। তবে 
নিরাকারবাদীদের ভূল কি জান: 
ভূজ এই. তারা কে তিনি নিরাকার, 
আয কষ মত ভূঙ্গ। আমি জানি, 
তিনি সাকার, নিরাকাব দুই ই 
আরও কত কি হতে পারেন। চিনি 


সবই হতে পাবেন। (কথামূত ৫ম 
ভাগ, সপ্তম খস্ড ম্ব তীয় 
পরিচ্ছেদ) 

নববিধান বাহতসমাজে ঠাকুরের 
খৃভাঙ্গজনের সম্পর্কে কথাযত 
প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গৃশ্তের 
উত্তিদ £ - 

'ভক্তদের শ্রীম বলিতেছেন 
নববিধান , ব্রাহতসমাজ থেকে 


ভকরাও শবে চা গাবাডা রোযা... “বানান এ মিছ্রণ এসেছে | 
৩৯ / পরিবর্তন ১৯/২৬ অকটোধর ১৯৮৩ 


আগামীকাল থেকে উৎসব আরচ্ভ 
হবে। আপনারা যাবেন। ওখানে 
ঠাকুরের দৈবী স্পর্শ রয়েছে কিনা । 
কতবার এসেছেন এখানে । এটি 
একটি তীর্থ হয়ে রয়েছে। দর্শন 
করলে উদ্দীপন হয়। কেশববাবূকে 
কত ভালবাসতেন ঠাকুর! তাঁর 


ভিভর ঠাকুর উচ্চ উদারভাব ঢুকিয়ে 
দিছছলেন নিজে । তাঁব জনই নব 


বিধানের ওল্তগণ "মা মা বলে 
পরমবুহেতর উপাসনা কবেন 1 (শ্রীম 
গর্জন, অন্টক্স ভাশা _ ড্মিকা) 
ঠাকুর শ্রীরামক্ষে'ন শভাগমনের 
স্হান এই 'নধবিধান ব্াহতসমাজ' 
আজও বয়েছে। সমাজ মন্দিরে 
প্রবেশের জনা দই পাশে দৃটি ফটক। 
বামদিকের ফটকের পাশে, পাথ7বের 
ফলকে ইংবাজিতে লেখা -103101% 
000 ৬01১1150181 01015 915- 


10111. 160). আব ডানদিকের 
ফটকের পাশ পাথাবের ফলাকে 


বাংলাতে লেখা আত -'ভারতবর্ীয় 
বৃহ্মন্দিব, ১৮৬৯ সমাক্ত মন্দিরের 
ভেতরে উপাসনার জন। হলঘরে, 





প্বদেওয়ালের কে পাথর নিরি্ত£ : 
সৃন্দয বেদি, বৈদির পিছনের দেও) 
য়ালে একটি খোল বাদামন্ত,প্রর্তি' 
রবিবার বিকালে এখানে. উপাসনা, 
ভজন প্রভুতি হয়, তবে ভণ্তণ্সংখ্যা ” 
পূর্বের চেয়ে অনেক কম। হলোর ৷ 
বাকি অংশে সারিবদ্ধ কাঠের. 
গ্যালারি, ভন্ত, উপাসকদের বার 
জনা । ভিতরমূখী দোতলার বারান্দা, ' 
রেজিং দিয়ে ঘেক্সা। বর্তমানে তার 
একটি অংশে লাইবেরি আছে ।. 
উপসনাগৃহের সংলগ্ন পিছনের 
অংশের ঘরগুলি বাসস্হানরাপে 
বাবহাত হয়। এবং ওখানকার. 
তন্বাবধায়ক এখানেই বাস করেন। 
নববিধান ব্রাহাসমাজের ঠিকানা ২. 
৯৫ নং কেশব, সেন স্টিট, 
কলকাতা-৯; পথনির্দেশ £ উত্তর 
কলকাতার বিধান সরণি থেকে 
(কলেজ স্টিট মারকেটের কাছ্ধে 
বাটার দোকানের সংলগ্ন) পূর্বম্থখে 
কেশব সেন স্টিটে ঢুকে কিছুটা 
এশিয়ে গেলেই বামাপৃকৃব লেনের 
কাছাকাছি কেশব সেন স্ট্রিটের ' 
ওপরই বাম ফুটপাথে এই সমাজ 
মন্দির। বিপরীত দিকে রাজ্জাবাজার 
থেকে কেশব সৈন স্ট্রিটে কলে এটি 
ডানদিকে পড়ে। [0 
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টাইপ করে জারাম 
ফ্ষাভিবোধ কক 
পরিচ্ছার লেখা 






সরকার অনুমোদিত 
বাংলা, হিল্দী, 
নেপালী, অসমীয়া 


ফি বোর্ডেও 
পাওয়া যায় 


সরকারী “রেট কণ্টউ*, মৃলো পাওয়! যায় 


সিসিফো জফিস ঘেসগিন প্রাইভেউ লিছিটেড 
২৩ আর এন মুখাজী রোড, কলিকাতা-২০০ ০০১, 
ফোন £ ২২-৯১৭৩, ২২-৪২৬২/৬৩ 

শাখা £ শিলিগুড়ি-১, রাসবিঘারী সরূলী, 


হসপিউ)াল মোড়। ফোন £ ২০৬৮৯ 


গোহাষ্টি-_-সরাফ বিজ্িডং, এ. টি. রোড, ফোন $£ ২৭৯৭২ 
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কিস লেজতশ 


রে 


পপ শাশি ৩৯ ও পিল ৩ ৪৯৩ আত উর 





পু) আাঙ্গার অংগের সাবান ওয়েলিস 
আমার প্রিয় সাবান ওয়েদিস 
যে সাবান তরস! দেয় ওয়েসিস 






0 ০ রর 1010 


সাদ, গোলাপী ও লুজ নাঙ পাওয়া ঘায়। 





গাসামাল আগ্র। ঘিলপ, লিমিটেড, 
টম্সোলট পাপ অতুন দিলীব একটি উৎকৃষ্ট পণা। 


£ ঠ নি 
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“০০১৮৮ বসরা 


গঞ্গোত্রী থেকে নেমে এসে পুণাভূমি হরিদ্বাব ছুঁয়ে 
গা বয়ে গেছেন এই বারাণসীর কত ঘাট, কত 
সোপান দিয়ে। কতদিন ধবে তিনি বইছেন। তাঁর পুণ্য 
টন »পর্শ করার জন্য কত মানুষ এসেছেন এখানে । 
স্নান কবেছেন এখানকাব ঘাটে-ঘাটে। ঘাট গৃলি ভেঙে 
মাধার ৯তরি হয়েছে । কোন কোনটি বা পরিতান্তন্ই 
হযে গেছে+তবু বাধাণসীব ঘাট সারা পৃথিবী জুড়ে তার 
খঃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়ত থাকবেও। 

তীর্থতি ঘাট, ঘাটই ভীর্থ। এই ঘাটের মাঝে কত 
পায়ের দাগ। কত বাবস্কা, কত সংযম। জীবনের 
পবমার্থ এরই মধো জয়া হয়ে মাছে । এদেশের 
মা কিছু পবিত্র, যা কিছু শুচিস্মিত, সবই এই ঘাটেব 
মাঝে ভিড় করে বয়েছে। দর্শন, বেদান্ত, প্রাচীন 
সংস্কার, সেকালের জীবন পদ্ধতি, আসমুদ্রহিমাচল 
খতাতারতের জ্ঞানসাধনা, সমস্তই এই ঘাটে খুজে 

ওয়া যায়। এ শৃধূ স্নানের ঘাট নয়, এ এক জাতি 
ইতিহাস, তাদের লু গৌরবের অধিস্মররীয় মহিমা । 


কথাগুলি এই প্রতিবেদকের নয়, বাংলার এক 
কথাসাহিভাকের উত্রি কাশীর ঘাট প্রসর্জো। কাশীর 
ঘাট সম্বন্ধে লিখতে বসে. এব চেয়ে যোগা বিশেষণ 
মনে আমে না। এ শৃধু স্নানের বা শ্রমণের ঘাট নয়, এ 
একটি জাতির ইতিহাস । এই জাতীয় ইতিহাসকে 
সৃবছি2 বাখা কি আমাদের কর্তবা নয় ভাই যদি হয় 
হবে কেস আজ বিশবপ্রসি্ধ এই ঘাটগুলির শোচনীয় 
অবস্তা 

উত্তবখাহিননী গ*গার বাঁদিকে মবস্হিত সাড়ে তিন 
মাইলবনপী লদ্বা স্তান ঘাট গ্লালি অধিকার করে আছে 
এবং এর কিনারা দিয়ে অর্চচন্দ্রাকারে বয়ে চলেছে 
পণাসলিলা গঙ্গা নী । ইতিহাস থেকে জানা মায় 
১৮৩৯ নাগাদ এখানকার বিশিষ্ট ঘাটগৃলির নিম 
সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং দেশের তৎকালীন রাজা 
মহারাজা ও জমিদারবর্গ এগৃলি নিমণি করেছিলেন ! 
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তাও ২২, 
টি কাশীর ঘাটগুলি ভেঙে পড়ছে 
এর কোন আকর্ষণ থাকবে তো 2 





ভারতা 


সস 


ভটাচার্য 


বারাণসীর আধিকাংশ থাটই এরা নিমণি কাবন, যাষ 
ফলে অন্যানা শহাবেব তুলনায় এখানকার অধিকাংশ 
ঘাটহ বাঁধান এবং মঞ্জবৃত । ঘার্টগুলি বাঁধানর জনা 
কারশীবাসীরা আজ ও এইসন ধনীদের কাছে কতন্ত। 

বিশিষ্ট ঘাটগুলিব সংদকাবসাধন কালন £ মাতা 
কৃমারসবামী -কেদাবঘাট, উদ্যপৃব মহাগাণা পাণামহল 
ও চৌষটি থা), োলকাব মহাবাজা অহ ঞাযাবাঈ ঘাট, 
বালাজী বাজী বাও দশাশ্বপম়ধ ঘাট, প্রাজা মানসিংহ 
.- মানমন্দির ঘাট, বাণী বৈজ্গাবাছ বং গোয়ালিয়ৰ 
মহাবাজা সিশ্ধিয়া ঘাট, নাগ পুব মহাবাজা ভোলে 
ঘাট, রাজ্জা মাধববাও পেশোয়া -নয়াথ।) ও গাণেশ ঘাট, 
বাণা কাশ্মরি মল মণিকর্ণিকা মহাশমশান প্রীপত 
পাও পঞ্চগঙ্গা ঘা। 


সাড়ে তিন মাইলবাযাপী বিস্তাপে সরকারি তথা 
অনুযায়ী মোট ৭৭টি খাটের অপস্হান্যাব মধো অসী, 


রাজঘ্াট, অগ্নিঘাট, ধাণীঘাট তেলিয়ানালা, রাজেন্দু 
প্রসাদ এবং খিড়কিযা ঘাট বাদে সবগুলি ঘাটই পাকা ও 
পাথরে বাঁধান। শতবেব দক্ষিণ পান্তে অসীঘাট থেক 
ঘাটের বিস্তাব শুক হয়ে শেষ হয়েছে বাজঘাট পর্যন্ত 
এবং মালবা রিজের অপর 'পাধে আদি কেশব ঘাট মা 
গঙ্গা ও বকর্ণাব সংগমে অবস্হিত কাশীব অনতম 
তীর্থ, বারাণসীধ অন্তিম ঘাট । এই ঘাট ও থাটেব ওপর 
অবচ্হিত সঞ্গমেশবর ব্রহোগ্বরের মন্দির নিমণি কবান 
সিম্ধিয়ারাজের দেওয়াল, ১৮শ শ ঠাব্দীতে। 

ঞ থেকেই জানা যায কাশীর ঘাটগৃলি নিমাঁণ 
রছ্িলেন রাজা মঙারাজ্সারা এবং এগুলি পাথবে 





করে 
বাঁধান হয়েছিল! ভবে বক্ষণাবেক্ষণের মভাবে এবং 
প্রতি দশকে একবার করে প্টণ্ড ধনাযার ভান্ডবে 
ঘাটগৃলিব ক্ষতি হাতে শুরু হয় ৮ঙ্িলশ দশক থেকে। 
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১৯৪৮ এর বন্যার পধ অবস্হা খুবই শোচনীয় হয়ে 
পড়ে, নদীব সমতল সমুদ্রগর্ভ থেকে ২৪৫ ফুট গুপবে 
উচ্চে মায়, ফলস্বরূপ অনেক গাট এবং ঘাটের ওপর 
নির্মিত পূরনো অট্টালিকাগৃন্দিব ক্ষতি হতে থাকে । এইট 
সময় থেকেই কাশীবাসীদের পক্ষ থেকে প্রার্দোশক এবং 
কেম্দীয় সরকাবেব কাছে বারবার প্রভাব যেতে থাকে। 

ডাঃ সম্পৃণনিন্দ, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লত পঞ্গথ, ডাঃ 
কে এম ম্বশ্সি প্রমুখের বাক্তিগত আণ্বহে এবং 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশমুখের প্রচেষ্টায় 
'সৈনট্রাল ফমাঙ বনাট্রোল বোরঙ থাট দিকে নজর 
দেয় এবং ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় 
সবকার ৯৮ লক্ষ টাকা রাজ্জজ সরকারকে ঘাটগুলির 
পৃনঃনিমার্ণের জনা অনুদান দেন । এই টাকা সার্বজনিক 
নিমণ বিভাগকে দেওয়া হয়, এই বিভাগই ঘাটের 
রক্ষণাবেক্ষণ কবত। 

দর্ধায় দফায এই কাজ চলে! প্রধানত আপবন 
লনচিং এব সিট পাইঙ্লিড এর কাজ করা হয়। বারধাব 
বন্যার ফলে নদীর ধারা ঘাটগুলির অভান্ঞরে প্রবেশ 
কবতে থাকে. ঘাটগুলি ফাঁপা হয়ে যেতে থাকে এবং যে 
কোন সময় ধূসের সম্ভাবনা দেখা দেয় । এর জনা বড় 
বড় পাথর দিয়ে সিঁড়ির নিচে বোলডিং করাব দরকাব 
হয়ে পড়ে। পি দফায় এই কাক্ত চলে । প্রথম দিকে 
সার্বগনিক নিমণি বিভাগ কাজ কবে এবং /শাষের দিকে 
সেচ বিভাগের হাতে কাজ হসতাদ্তরিত হয়! এই 
বাবস্তায় সর্বমোট ৫১টি ঘাটে আপরন পন্চিং ও 
যোলডিঃ এর কাজ ১৯৮০ সাল অবধি চলে। 


গথম দফায় ছটি ঘাটেব কাজ ১৯৬৪ সালে শৈষ হয় 
এবং বায় হয় ৯.২০ লক্ষ টাকা | দ্বিতীয় দফায় তিনটি 
ঘাটের কাজ ১৯৭২ সালে ১০.২৩ লক্ষ টাকা বায়ে শেষ 
হয়। তৃতীয় দফায় মোট ১৭টি খাটের কাজ চলে এবং 
১৯৭ সালে শৈষ হয়, বয় হয় 85.$0 লক্ষ টাকা । 
চতুর্থ দফায় উপরোক্ত দুটি সরকারি বিভাগ এক সণ্গে 
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585 ৭ 2৮ নাগ সসাগ উদিত ২ দাকাক জট ইাংত পচ তি পি ও পাছত সারা? 8, 8 এটি 

010 5 তি হন থে হি নট ৮. ২ ও | শন দিমণি কয়ে! - 
১৬টি ঘাটের কাজ চালায় এবং ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কলা পুঁতিকার নেউ। ২, সংক্হান ঘাটের ফিনাে পামপিং স্টেশন ভি 
চলে, বায় হয় ৩২.৬৩ লক্ষ টাকা। পথম এবং অন্ডিম:.. কাশীয় সমত ভ্গর্ভ প্রয়ঃপ্রণালী এসে নদীতে 00425 এ ও 
. গর্ষে সেচ বিভাগের হাতে ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ চলে মিশেছে ঘাটের কিনারে খোলা ড্রেনগৃলি চারিদিকে ৯৫ উন $৪ রা রা হোজশা. রর 
আসে এবং নয়টি ঘাটের কাজ লেষ হয় ১৯৮০ সালে, নরক করে রাখে। উপরন্তু, ঘাটগুলির . কিনারে তেলিয়ানালা প্রতি দ্বাটের আবর্জনা ও? 
বায় প্রয় ৪০.৯৬ লক্ষ টাকা। শৌচকারীদের সংখ্যাও প্রচুর। অনেক ঘাটের পাশ রাজন প্রসাদ ৃ টন 

মলমূত্র থেকে কৃষিসার তৈরি করার জনা বিশেষ ধরনের : 


এই ব্যাপক কাজের ফলস্বর'প ঘদিও ঘাট গৃলির 
অবস্হার উন্সতি হয, ভবে তা সময়সাপেক্ষভাবে। 
বোলডিং এর কাজ অর্থাৎ ঘাটের সিঁড়ির ভিভরে বড় 
বড় পাথর ভর্তি করে নদীর স্লোত থেকে ঘাটকে বাঁচানর 
চেষ্টা প্রতি দৃ'তিন ধছর অন্তর করা উচিত। কিল্হু ভা 
হয় না পয়সার অভাবে । অধ্চ ঘাটগুলি আবার ডেঙব 
ভেতর বসে যাল্ত। দূ বন্ধর আগে ললিতা ঘাটের 
তলায় জল ঢুকে পড়ায় থাটটি ৫0 গজ ফাঁপা 
' ক বসে যেডে থাকে। গত বছর প্রধ্প বনার পব 
অবস্ফা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ওই বছবই আবার পাথর 
ফেলে ফাঁপা স্বান ভরাট করা হয়। 


দিয়ে যেতে পিত্ত উঠে 'আাসে। দু একটা ঘাটে 
মহাপালিকাধ তরফ থেকে পাবলিক ইউরিনাল নিম 


, করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলির বাবহার কমই হয়। 


জলের ভাল বাবল্তা না থাকায় এবং জল নিকাশের 


বাবস্হা না থাকায় অবস্হা আরো শোচনীয় । মাঝেমধো 
শৌচকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান চয়ে থাকে, 
তবে উল্লেখযোগা ফল পাওয়া যায় না। 


গত কয়েক বছব ধবে এখানে বঠিরাগত বাঙালি 
অ- তিন্পরা ভিড় করছে । অধিকাংশ ঘাটে এরা বালি 
ধহন করারু কাজ করেন এবং ঘাটের কিনারেই থাকেন! 
প্রয়াগ খাটের পাশে বাজেন্দপ্রসাদ ঘাটেব ওপর এদের 


কুয়ো নিাঁণের কথা ছিজ। কিন্তু ১৯৭২ সাঙ্গে কাজ :.. 


মাঝ পথেই পরিতান্ত হয়। পরে ৯৯৭৭ ৭৮ সাজে ৭ 


লক্ষ টাকার আরেকটি যোজন। তৈরি হয়। দু-চারটি 
কুয়ো ও পাযপিং স্টেশনও নির্সিত হয়। কিন্তু 
তারপরেই আবার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, আর্থিক 
সংকট । অধিকাংশ পাপিং স্টেশন নিহ্তি় হগ়ে পড়ে 
আছ্ছে এবং নোংরা আবর্জনা খোলাখুলিভাবে ঘাটে 
জগ্মা হচ্ছে বা নদীতে মিশছে। 


এই অবস্হার জনা কে দায়ী * কেদারলাথের মতে 
'ওঙারল্যাপিং জরিসডিকশনের' জনা কোন কাজই 


ঠিকমত হচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, পরিচ্ছম্নতার ও ' 


অতাধিক প্লোতের জনা নদীর ধারা গ্গার অপর প্রধান আন্ডা। এই ঘাটটি একটি নরককৃণ্ড। প্রকাশে  সূরক্ষার দিক থেকে পৌরসভা নিজেদের দায়িতু পালনে 
পারে অবস্হিত রামনগর কিলা থেকে দিকন্তরান্ত হয়ে ৪ 571517575 বার্থ। কোন খুঁত চোখে পড়লে সেচ বিভাগের ওপর 
এপারে শহরের দক্ষিণ দিকে অলী ঘাটে এসে ধাক্কা বিধি নিষেধ নেই। ঘাটের ওপব বড় বড় সমস্ত দায়িতু চাপিয়ে দেওয়া হয়, দায়িতু যারই হোক 


দেয়। অসী ঘাটটি কাঁচা। এই প্রোতের ফলে একদিকে 
যেমন গঞ্গার ধারাতে বহমান নোংরা পদার্থ ঘাটের 
কিনারে জমা হতে পারে না, অনা দিকে তলায় তলায় 
ঘাটগৃলিকে ফাঁপা করতে থাকে। এর ফলে বাঁধান 
ঘাটেব তৃলনায় কাঁচা ঘাটেব অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির 
সম্ভাবনা থাকে। 

কারীর ঘাটগুলিব বর্তমান অবস্হাব জনা কে দাফী 
স্হারননীয় পৌরসভা, না সেচ বিভাগ + এ নিয়ে ম তানৈকা 
আছে। ঘাট গুলির বক্ষাণাবেক্ষণেব কাজ সেচ বিভাগের 


হরফে মহাপালিকার হোর্ডিং টাঙান, 'ঘাটো মে শোৌচ 
মত কিজিয়ে, ইসে গন্ধা মত কিজিয়ে।' 


কার্শীর ঘাটের সঙ্গে গঙ্গা প্রদষণেন অবিচ্ছোদা 
সম্বন্ধ । ঘাটগৃলির পরিচ্ছন্নতা ও শহরের নোংরা 
আবর্জনা ডেনের মাধামে নদীডে ফেলাব ফলে 
এখানকার জলে প্রদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। 
শহরের আবর্জনা বা মল-গৃত্ত ৭১টি স্হান থেকে নদীতে 
মেশে। এগলি পাক করে নদীতে ফেলার জনা জল 


৬ শিং ক শা 9৬) গুড়াদ ০১ চিতা ২৬] 
চা স 4 রি, ৯৫ প্র 1 


না কেন। পুসপাত ক'মাস আগে পাকন রেলমদ্তী 
কেদার পান্ডেব শেষক্তো যোগ দিতে রাজীব গাস্ধী 
এখানে আমেন। জলসেন ঘাটের ওপর খোলা ডেন 
সম্বন্ধে শ্রীগান্ধী কর্তৃপক্ষের পৃণ্টি আকর্ষণ করেন । 
তৎকালীন পৌরসভা পরিচালক সেচ বিভাগের 
গাফিলতির কাজ' বলে উত্তর দেন। রাজাসরকার 
থেকে সেচ বিভাগের কাছে লিখিত রিপোরট চাওয়া 
হয়। সেই সমক্স রাজা সেচজদ্লী আভাস গেন ঘাটের 
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হাতে আসে ১৯৭২ সালে-এই বিভাগেব একটি শাখা বনি ৭ 
'বান্ধি প্রথণ্ড" (1300041)1 19911104) বর্তমানে এই রঙ টু হ-1 


দাঘিত্বে আছে। এই বিভাগের প্রধান কাজ হল পুতি রা 
বছর ববরি পর অথবা বনার পর ঘাটগুলি থেকে | ৰ ২ 
পলিমাটি সাফ করা, ঘাটগৃলি রঙ করা, কিনারে পড়ে 
থাকা বাড়ি ভাঙার আবর্জনা পরিষ্কার করা এবং 
আবশাক মত মেরামতের কাজ করা | তিনটি ঘাট - 
শীতলা, দশাশবমেধ এবং পয়াগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং 
বনার পর পলিমারটি সাফ কবাব দায়িত নগর 
মহাপালিকা বা পৌরসভার। প্রতান্ ঘাটগুলি 
পরিচ্কার করা ও তা বাবহারউপযোগ্ী ইত 
বাবস্হা করা পৌরসভার দায়িতু। 


প্যানীয় নাগরিক ও বহিবাগতদের ঘাটগৃলিতে 
যেসব অসূবিধার সম্মৃখীন হতে হয়, তার মধো প্রধান 
হল জি অতাধিক অপরিচ্কার, গোর মোষদের 
অবাধ বিচরণ এবং ঘাটের মধো মধ্যে খোলা ডেনের 
অস্তিতব। অধিকাংশ ঘাট খাটালের রূপ নিয়েছে। 
গোয়ালারা অবাধভাবে ঘাটে খুঁটি পৃঁতে নিজেদেব গর 
মোষ বেঁধে বাখে। অনেক সময় গরু-মোষগৃলো 
অবাধভাবে ঘাটে বিচরণ করে। ফলে স্নানার্থী ও 
দর্শকদের সর্বদাই ভয় থাকে এবং বাস্তবে ভা 
ঘটেও। পৌরসভা নিয়ম করে দিয়েছে দৃপূর দুটো থেকে 
বিকাল চাবটার মধ্ো সমস্ত পশু স্নান করিয়ে ঘাট 
থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্দু নিয়ম মানতে 
কারো মাথা বাথা নেই । শিবালা, মীরঘাট, রামঘাট 
ইত্যাদি ঘাটগৃলিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গর- 
মোষদের রাজতু চলে । ফলে ঘাটগুলি গোবরের দুর্গস্ধে 
তরে থাকে। 

বাম্ধি ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইনঞ্জিনিয়ার 
কেদার নাথ এ বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতার কথা 
জানিয়ে বলেন 'মহাপালিকাই এ বিষয়ে সর্ষেসরয। পি 
আমরা শুধু রিপোরট করতে পারি, জানোয়ার ধরে দা ১ 
চালান দেওয়া আমাদের এক্তিক্ারের বাইরে ।' ৬ ৮০৮১১ 

জানোয়ার বৈধে রাখার ফলে থাটশুলির রেলিং এবং ?ঁ রড ঠা 

ভেঙে ঘান্ছে এবং অনেক স্হানে ভেঙেও * তে 

গেছে। যাদব প্রেপীর বিনৃদ্ধে কথা বলার সাহস কারো ৩ 
সেই। গোষর-গোমূরে স্নানের জল নোংরা হচ্ছে,কোন 
৪৩ / পরিবর্তন -১৯/৮% আজ্ঞাটাবল ১১৪৩ 
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না তাঁর ৮* হর মালালা একটি বিভাগ সৃ্টি বকে 
কিন্ছু শানপব সম ত ধদপারটাই দাম ঢাপা গড়ে 
আতে। 

প্রতিবছর ৩ লক্ষ 60 হাজার টাকা ঘাটের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও মেবামতিব জনা বরাদ্দ । কেদারলাথেব 
যতে এই টাকা মোটেই পযকিত নয । এবং এই কারণেত 
ঘাটগুলিবে ক্ষযের হাত থেকে বাঁচান বালড়িং করা 
সম্ভব হয় না। তাঁর মতে, ৭ লক্ষ ঢাকাপ বাষিক বাজেট 
এ বাযাপাবে বরাদ্দ হওয়া উচিত। 

আনেকের আঅজিযোগ সেচ বিভাগ টাকা শয় হয় 
ধরর়ে। হারা বলেন এই ত পম ৩০ হবে গোকাতিত 
বঙ্ছশাপনক্চণ সঙ্ভব। কেননা তবালড়ি এর জন। 
আলাদা ধবা*্দ শ্রান্ছ । 

রাস্লপ্রপাদ ঘাড় শিমতিণল সন পি শাক, 
সখধ্টাল ৩0 লঙ্ ঠাী হটাল তে লতা 
তব, 7585. 8. ৯৮০৪ 
হয়েছিল ঘান সে 9 । লু (লে লা? ৭ তু বাবে 
কথা ওফেুছ বাকি হাক! পর্মটিন পততল মহ পালা 
এবং সার্ধপনিক, শিমান পিহ গাব দেয়া হবে । পম 
দা ৩0 লক্ষ টাকা তন দঃ চান তাপ 2 হছে যা 
সম্পর্ণ ঘাটটিতক বাধানন কাত বাধ হব 7 আগামী ১৪ 
অক্টোবর কাজে শুধ হতে চন ৮ এন্খবালি শখ 
হবার আশা কবা ৃ 
পর্যাটবাদল জিন একটি পন বঘার বোস হারা নিমাণ 
কখ্যখ | ববাণসাল খ তব তিগিতা নল তাত তই জাগি 

এক থাপ) অবস্ছি ও খল /6 54 ড্রতজার এল 
পামপ কান মাঝনচতে নিযে মাশলম দেওসা হন 
কেদাবনাথ জানালেন এই ঘাটের কাক শখ হবার পন 
সেচ দ*তিব শুঁদি পবকো টা খাটের সংস্কারের কাত হাত 


তি 
হাহ | সিরাত ৮৩৭ এ) 
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টাকার একা প্রান ₹৩রি করে সেচ দপ্তরের মতামত 
চায়। কেদারশাথের মহ হারা ওই প্র্যানে কিছু 
পরিবর্তন কবে ০.১০ লক্ষ টাকার একটি রিতাইঞজজও 
প্রান পর্যটন বিভাগকে পাঠিয়ে দেন, ঠা আন্মও ফাই 
ঠাপা পড়ে খযেছে। 
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আরেকটি 'স্বেন্ছাসেবী সংস্হাপ্কাশী গঙ্গা ঘাট সেবা 
সমাশ্রিগ ঘাটের পরিস্ন্নতা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি ইতাদির 
বাবস্হার ভুলা কাজ করে চলেছে। তবে এদের 
নিজেদের আর্থিক স্গতি না থাকার দরুন এদের পতি 












সরক্াব কপাদচ্টি কদাচিং পড়ে। 

থাটঠ কার্শার পাণ এবং এ ধুংস মানে 
সনাহনী পণান সমাধি । নাগরিকদের 
একাংশের আয়েব প্রধান উৎসই হল এই ঘাটগৃলি। 
িশেখ কার মাবিমান্লা, ঘাটিয়া ও পুরোহিত 
সমপদাদের । বদিও আলাদাভাবে হিসাব থাকে না ঘাট 
ক সনকাণ কী পবিমাণ বিদেশি মৃদ্রা আয় করে 
এ)কে, এটা ঠিক যে বিদেশি পর্যটকদের 'ভারানাসি' 
আকর/শব মুল হল এই খাটগুলি ও গংগাবক্ষ। 

কাশী গঙ্গা ঘাট সুধার সমিতিব পক্ষ থেকে 
“কাশীনি পধানমন্ত্রী মোরাবজী দেশাইকে ঘাট গুলিকে 
এল ৬ মলুমেণট আকট এর মধো নিয়ে আসতে এবং 
পূর্ণ পু কিভাগেব হাতে স্হানান্তরিত করতে 
সুপারিশ কন! হয়েছি । এ ব্যাপারে একটি কেন্দ্রীয় 
সমীক্ষক দল সনজ্মিনে পরীক্ষা করতে এখানে আসে 
ূ দা দাত এ বাপারে আশ্হ প্রকাশও করেন। 
। ' অন্যানা সবক।র কাজকর্ধেব মত, এই পরিকম্পনাটিরও 
শকালমূহু হম। 

»ভ।নীয়, বহিবাগত সবাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে 
ঘাটে ধাহ, হয় স্নান করতে নতুবা নিছক ভ্রমণের জনা। 
৮১ কবি কখনো ঘাটে-ঘাটে, কখনো গঞ্গাবক্ষে। 
কিনতু পাথরের ফাঁক থেকে, সিঁড়ির ধাপ থেকে যে 
আকুতি অনধবত রিনরিন করে চলেছে, তা কি 
আমাদের কাছে নৃদীর স্রোতের শব্দ ধলে ভ্রম হয়, নাকি 
ওহ শখ্দ ঘাটগ্লির আর্তনাদ - নিজেদের অগ্তিত 
রম্ষণার জনা সাধারণের স্নানের জায়গা হিসাবেই শৃধূ 
ঘাটগৃলি সৃষ্টি হয়নি, এগুলি আমাদেরই অস্তিত্ব ও 
দভ(তান স্মৃতিচিহ*। দৃঃখের বিষয় যা অবিনশ্বর তার 
দকে আমাদের কারো নজর নেই। ভারতের অন্যানা 
গীরবের মত ঘাটও কি 'লুপত গৌরব হিসাবে অদূর 


বিঘাতে গণা" হবে ০10 


দেবে। 
পরায় দুবছর আগো দহানীয় রাড) পর্ন অফিস 
ঘাটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জনয ১ লঙ্চ, ১০ হাজার 
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“কাশী গঞ্গা থাট সুধাব সমিঠিত্নামে একটি সংক্ছা 
১৯৫৩ সালে স্থাপিত হয়। ঘাটের পৃন:নিমাণেব কাজে 
এই সংস্হার অবদান বিশেষ উল্পেখযোগ।। অল, 
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রুলের জল পড়ছে ঘাতে 


শট 
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ডি 
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জি. জানা, এস্‌. কি? 
পাসকেউ্ রিলিজ সিষ্টেম এমনই ওক অভিনব উদ্ভাবিত 
বাবস্থা যার ফলে প্রেশায়ে রা করা জন গরম করার 
মতোই নিয়াপদ হয়ে গেছে । ঢাকনার রাবার পাসফেটের 
ওপরে খাঁজ থাকার ফলে ভাপ যখন বিপদসীমায় 
পৌছায় তন তা নিয়াপদে বেরিয়ে যেতে পারে । 

জি. আর, এস. বাবস্থা নতুন প্রেই্ীজকে একমাহ সম্প্ণ হু 
নিরাপদ প্রেশার কুকাগ করেছে । টি 
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এ ুন্তি 


সব প্রেশার কুকারই তাড়াতাড়ি রাজার জনো ভাগের | ইনি... এ 

সাহাষায নেয় । কখনো! কখনো প্রয়োজনের তুলনায় 

ভেতরে বেশী তাপ তৈরী হতে পারে । সাধারণ ক 

অবস্থায় এ।কনায় ওপরের গ্লুটে। দিয়ে তা বেরিয়ে যায় গাসকেট রা সিস্টেম 8 

এই ফুটোটি বদি খাবার জমে আটকে যায় তবে লজ উপাদল 
কুকার ফেটে খেতে পারে। 


ক 
হঠা ফোনও কারণে ভাগের তাপ রুজ্ধি পেজে নতুন জি. আর, এস. সাধায়গ 17 € 
প্রেস্ঠীঅ-এর জি. আর. এস খাবস্থায় ফলে রাবার রাল্সায়া প্রপালীর ] 
গাসকেটনি বেড়ে যায় এবং ত। খাঁজের মধো দিয়ো বেরিয়ে ব্যা্াত করো না। ০ 
এসে তাপ বের হয়ে যেতে দেয়--সম্পণ নিরাপদ আবে ।  ওকেবারেউ নয় 1 


আপম।কে হা করতত 


৭6 7 হবে তা ফলো, ভাপ 






একবার বেরিয়ে গেলে সম 


একটি লাযচের সাহাযে। ই টা ৮.) এ 
রাখা পাসকেউছি খাঁজে ১ দা... 
জি. জার এস্‌. ফেম অত্যাবশ্যক ? কি লেকে আাজিটিলারিউাও বযারগতি ১ %০- 
খন আপনার সেজতী প্লাগ পাঙ্টাচ্ছেন তখন হয়তো ৮5555 ধর হার. 
আগনি নকল প্লাগ ফিনতে পারেন । বিপদের মৃহর্তে ওটি করে নিয়ে ফের বাবহার করা । সহী এবি 


রা 


চিএ 
আসলে 








কাজ করবে না । দুর্ভাপ)ঞ্$মে আপানি আসল বা নকল ঞমম একটি পুজার থা একটি ছোট বালচাও ব্রা | 
সেফভী পাপ চিনতে পায়বেন না । ফেন সঙ্জাবনার শিকার চালাতে পাররে--জি. জার এস্‌ নতুন প্রেগ্টীজকে বু ভারতে ০ প্রা 
হবেন ? জি. জার, এস. কখনো কাড়ে বাথ হয় না এমন ভাবেই তৈরী করেছে । কুজার প্রসথতি করেছে 





1826 515 


11013 01 3) শা [টি যি জা ও 


কিন্তু পাবিসেব আশেপাশে, 
কাছাকাছি কত যে অপরূপ জায়গা 
আছে, কত সৃন্দর স্হাপতা, চিত্রকলা 
আছে , তা দেখতে কেউ বড় একটা 
যায় না। শরধূ সৌন্দর্য নয়, স্মৃতিতে 
জড়ান বন, উপবন. রাজ প্রাসাদ । 
তাট্ট ঠিক করলাম যে ট্রিসটের 
অবকাশে প্যারিসের আশেপাশে । 
রুপালী পণপলার গাছের সারির 
মাঝখান দিয়ে এগিযে যাব পারিসকে 
পিছনে ফেলে। 


মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি 
বসল্তের ইল দা ফানসকে। আকাশে 
বাতাসে সোনাব আভা । সৃখেব 
পরেই দূঃখ। সেটা মেন মনে কথিয়ে 
দেবার জন। রয়েছে গ্রামেব দৃই রং" 
এর বাড়িগুলো। এ যেন নাহৃন রূপে 
দ নয়ন দিল মুগ্ধ করে। তাই তে। 
বিখ্যাত শিল্পী কবোট আঁকা শু 
করেছিলেন এখানকার ধন ফবনতান 

কে দিযে। আরও অনেক 
শিল্পীকেও এখানকার কপ গন্ধ 
পাগল করেছিল। কবেছ্িল উদ- 
হাম্ভ। তাই ৮তা এবা এখানে বসে 
তাঁদের চিবকালেব সব শিলপসৃণ্টি 
করে গোদ্বন! পিসারো, বেনোয়া, 
মোনে। ভান গগ কাছেই একটি 
গামে শেষ নিবাস ফেলেন। 


এখানে একদিকে আমরা যেমন 
দেখতে পাই মধাযুগের আরট, 
কালচার, গ্হাপতা বিদার শেষ ও 
সাবেচ্চি পবিণতি, আাবাব অনাদিকে 
নবযুগের আলোকোড্জুল উপনগরী 
যাকে মামেবিকাব মানদন্ডেব সগ্গে 
হুলনা করা যায়। 
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সোজা গিয়ে থামলাম একটি ছোট 
শহরে যার নাম বামবূইলে । এখানে 
আছে তিনটি বৈশিঘ্টপূর্ণ সৌধ। 
টাউন হলপ। স্যাতো ও একটা 
স্বনামধনা হোটেল । স্বনামধনা এই 
জনা যে বিখাত নোবেল লরিয়েট 
'আবনেসট হেমিংওয়ে গত মহাযুদ্ধের 
সময় একটা আমেরিকান সেবাদলের 
নায়ক হযে এখানে হেড কোয়ারটার 
গড়েছিলেন। 

সতা কথা বলতে গেলে এর 
জনাই এখানে থামা। কত জায়গা 
তেই তো সেই সময় আমেরিকান 
আরমি বসেছিল । এখন এই সময় 
এতদিন পরবে কার বা তা নিয়ে মাথা 
বাথা” রাইটাব অব অল টাইমস 
যেখানে থেকে গেছেন, তা না দেখে 
যায়! যায় 


এ জীবনে আমেরিকা দেখা হবে 
কি না জানা নেই। গর জল্মস্হান 
দেখবাব সৌভাগা না হতে পারে, 
তাই হাতের পক্ত্রী তা আর পায়ে 
ঠেলা যায় শা। 

"চাদ, শাতাকেব  স্যাভোাতে 
দেখলাম মারী  আঁতোয়ানেতেব 
বৃদোয় বা খাস কামবা । চতুর্থ হেনরি 
এবং কাথারিন দি মেদিচিও অনেক 
সময় এখানে এসে কাটাতেন। 

একটা কথা 'না ক্ষেনে গিয়ে, 
দ্বিলাম। জানলে নিশ্যয়ই যেতাম না, 
এখানেই নেপোলিয়ান  সেনট 
হেলেনাতে শিবগিত হবার আগের 
বাতটা কাটিয়েছিলেশ। 


এসব দেশ খাওয়াটা কোন 
বিশেষ বাপার নয় । যেখানে সেখানে 
শাল পবিচ্কার খাবার ও বাসস্হান 
/জশাটে । মনে হয়, এ দেশর কথা 
ভেবেই বোধ হয পূর্বপুরৃষরা লিখে 
পোচ্ছেন, 'ভোজনং যত তত্র চ শয়নং 
গটু মন্দিবে।' 


ছা. 


পালটে গেল। মনে হল, এখানে 


, সেখানে রাত না কাটিয়ে আবার 


আমরা ফিরে যাই - প্যারিস দি 
পিয়ারির কাছে। 


নামটা পদ্কন্দ হল নাঃ সাকির 
পেয়ালা যে পূর্ণ সতত। 


সেনট সা জামে এলে অঞ্চলে 
দেখলাম মিনিয়েচার ফরেসট । শরন- 
লাম মেরি স্টুয়ারট, কুইন অব স্কটস 
জীবনের সব চেয়ে আনন্দের প্রথম 
যোলটা বসন্ত কাটিয়েছিলেন এখানে 
যখন তিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁর 
ছোটবেলার সার্থী ফেনচ ডফিন মানে 
ফরাসি যুবরাজকে। 

আবার দ্বিতীয় জেমস শেষ 
জীবনের নিবাসিত দিনগুলো 


আজকে সারাদিন আমরা ছিলাম 
শৃধু তিনজনের মধোই। কোন 
চতুর্ধের দেখাও পাইনি। অভাবও 
বোধ করিনি। একটা কথা আছে -টু 
ইজ কমপানি, থ্রি ইজ নান। তা 
কিন্তু ঠিক বলে মোটেই মনে হল না। 
এরপরে যেখানে গেলাম তার কথা, 
আমার মন বলছে সকলের ভাল 
লাগবে। 'গেস' কিন্তু কেউ করতে 
পারবে না, তাও জানি। স্যাতো অব 
লা মালমেইর্জ-এ। এটা একটা 
পল্লীভবন। এখানে উনিশ শতকে 
নেপোলিয়ান তাঁর অতি আদরের 
জোসেফিনকে নিয়ে থেকেছেন। 


তারপরে, অবশা কমপিয়েনি আর 


ফনতেব্তেও থেকে গেছেন। 

তাঁর জীবনের সব চেয়ে সৃখের, 
আনন্দের ও শান্তির দিনগুলো 
দেখেছে মালমেইর্জ পল্লীভবনটাই 
এখানে ঢুকে মনে হল এর যেন রয়েছে 
মোহিনী শক্তি । মনকে মন্তরমুগ্ধ কবে 
দেয়। নেপোলিয়ানের যত মিউ- 
জিয়াম আছে, সকলের চেয়ে এটাই 
আকর্ষণীয়। এর অপূর্ব গোলাপের 
বাগান, পাথরের বেসিন এবং 
অন্যানা সব ঠিক তখনকার মতই 
রাখা রয়েতছে। 

সে যুগের মধুচন্দ্রিমা কাটাবার 
সবচেয়ে মনোরম পরিবেশ। এ 
গড পশ্চিম পৃথিবীতে নতুন 
য়ের পরে এই ধরনের সাজান ঘরে 
রাত কাটাবার রেওয়াজ আছে । 


এখানে সযতজে রাখা আছে 
জোনসেফিনের বাবহাত গাউন, 
অলগকার ইতাদি। তা ছাড়া আছে 
খাবার ঘর, খেলার ঘর, লাইবেরি। 
শনলাম নেপোলিয়ানের সঙ্গে 
ছাড়াছাড়ি হবার পরের দিনগুলো 
দোসেফিন এখানেই কাটিয়েছেন । 

ট কি ভূল বুঝে 
ছিলেন * 
তাজমহলের কথা মনে পড়ে 


গেল । শাহজাহান তাঁর মমতাক্জাকে 
অমর করে রেখে খেছেন। ইতিহাসই 
প্রাণ দেয় ধে মমতাজের মৃত্যুর 
পরও অনেক রূপর্সীই তাঁর অঞ্ক- 
শায়িনী হয়েছিলেন। কিন্তু এটাও 
ঠিক যে তাঁর মনের মণিকোঠায় 
একটি মরার প্রদীপ শিখাই ছিল জলে, 
চিরদিনের জন্য 'মমতাজ'। 

তাই তো ছেলের হাতে বন্দী হয়ে 
একটা ভিক্ষাই 8৮ 
'মৃত্ু পর্যন্ত যেন তিনি তাঁর প্রাণের 
মমতাজ যেখানে শায়িত, সেই 
স্হানটা দেখতে পান।" 

আবার দেখি, নেপোলিয়ান যদিও 
জোসেফিনকে ডিভোরস করেছিলেন, 
তবৃও শেষ পর্যন্ত দুঃখ করেছেন, 
“আমি কত সব বীরকে জয় করলাম, 
কিন্তু জোসেফিনকে পারলাম না।' 

জোসেফিনও তাঁর একক জীবন 
নেপোলিয়নের স্মৃতিভরা মালমেইজঁ 
পল্জীভবনেই কাটিয়ে গেছেন। 
শ্রম দেবা ন জানন্তি।' আমি বলি, 
মনৃষাচরিত্তম দেবা ন জানন্তি। 

আজঙ্ক এখান থেকেই আমরা 
ফিরলাম প্যাবিসের দিকে। ইচ্ছে 
ছিল আবও দূ একটা জায়গাতে 
যাবার। কিছ্তু রাতে আমাদের সঙ্গে 
খেতে বলেছি নতুন এক 
আমাদের হোটেলে । এদিক 
ঘুরতে ঘুরতে তার সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল। বেশ ভাল লেগেছিল। 


শ্রীলঙ্কার ছেলে । এখানে এসেছে 
আঁকা শেখার জনা। বছ্ছব দৃই হয়ে 
গেছে । আরও দু বন্ছর থাকতে হবে। 
বাবা-মার কথা বলছিল। বড় ভাল 
লাগল। 

এখানে এসে অনেককেই দেখেছি 
কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। 
শৃধূই নিজের সন্তা, নিজ. নিজ্জ। 

আমরা এটা খুব ভাল করেই 
দেখেছি ইংবেজদের মধো। এদেশে 
রাজার হালে থেকে, রাজার হালে 
থাকতে পারলেও কাজের শেষে 
ফিরে গেছে দেশে । নিজের দেশ, 
নিজের সন্তা ছাড়তে পারেনি বলেই 
আজ তারা তারাই | 
পরিণতি কী হবে; বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন, স্বাধীনতা আসবে, 
স্বাধীন আমরা হব, কিন্তু আমরা 
যদি মানুষ না হই. সেই স্বাধীনতা 
অর্জন হবে অর্থহীন।' মনে হয়, 
সবচেয়ে বড় সতোর সন্ধান তিনি 
পেয়েছিলেন। মানুষ গড়াই বড় 
কঠিন বুত। 

অনেক রাত অবধি ছেলেটার 
সঙ্গে কত কথা হল। ওর দেশের 
ইতিহাস, আমাদের দেশের অর্তীত, 


এনা হত 958 আললেটাতকর ৬৯৪৩: ্িউ 


এগৃতে লাগল, সভা 
রশি | এই 


তাই তো বড় বড় শি্পী একে 
বন্দনা জানিয়ে গেছেন তাঁদের তৃলি 
দিয়ে। করোট এঁকেছেন এখানকার 
কত ছবি। তারপরে রেনোয়া, 


৪৯৬০৮: 


পরিণত হয়েছে । এখানকার স্যাতো 
বানিয়েছিলেন সপ্তম ল্রই। ঠিক 
বানাননি, মানে আরম্ড করেছিলেন। 

এই স্যাতোতে ঢুকে একটা কথা 
বারেবারেই মনে হচ্ছিল, ভারসাই 
যদি চোখ কলসান হয়, তো এ 
তৃপ্তিদায়ক। প্রথম ফুঁসোয়াই এই 
প্রাসাদের চেহারা পালটে দেন। 
নিজে শিল্পী না হলেও তার মন ছিল 
শিদপধর্মী। 

তিনি ইতালি থরে দূজন নাম 
করা স্হপতি আনিয়েছিলেন। তাঁদের 
উপর দিয়েছিলেন কর্তৃত্ব একে 
তুবলনাহীনা করবার আশায় । রাজার 
প্রেয়সী ডাচৈস দ্য এতামপ যে 
এখানে থাকবেন। তাই তো এর জন্য 
এত তোড়জোড় । মোনালিসার 
ছবিটা ফ্ানসে এনে এখানেই রাখা 
হয়। 


আবার জানলাম, তারপর 
দ্বিতীয় ছেনরি তাঁর প্রিয়া ডায়না ডি 
পইটিয়েরস এখানে থাকবেন বলে 
তাঁর নামের আদ্যক্ষর 'ডি' চারদিকে 


মানুষের কত আশা । সে ভাবে, 
সে এসেছে থাকতে, 
থাকবে । তাই সে গোছাতেই থাকে। 
করে চিরস্হা্মী বাবস্হা। অজান্তে 
পড়ে ডাক। তৃণট্‌ক পেছনে রেখে সে 
যায় চলে । গ্রানে তাকে চলে যেতে 
হয়। 


এই অমোধ নিয়মের কোন 
পরিবংনি নেই। এটা চলে আসছে 


ঈ. ...জাবহমনেকালখেকে। তাও মানুহ . 
থাকে ভূলে অথব্‌ থাকতে চায় : 


ভূলে। 
গাইড বললেন, রাজার 

পর তাঁর রানী ফ্যাথারিন দি 

অনেক কিছু করেছেন প্রাসাদের 

জনা। এর অপূর্ব বাগানের জনা 

কৃতিত্ব সম্পূর্ণ অবশ্য আরও 

একজনের । পরের আর এক রাজার। 


মনে এল নিজের দেশের কথা । 


সেখানেও রাজারা কত চিরস্হায়ী 
বন্দোবস্ত করে গেছেন। অনেক 
কিছুই রয়ে গেছে, তাঁরা কিন্তু নেই। 

রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে 
যখন ইংরেজরা নতৃন দিললিতে 
নিয়ে গিয়েছিল, তাদের মনের 
কোণেও কি ভাবনা হয়েছিল, এত 
যত করে যা করছে তাগ্রেকে যাবে, 
তারাই থাকতে পারবে না” 

নিয়তি, নিয়ম । 

আবার এই প্রাসাদ থেকেই 
আঠারশ চোদ্দতে নেপোলিয়ান তাঁর 
ওলড গারডদের কাছ থেকে নিয়ে 
ছিলেন শৈষ বিদায় এলবাতে যাবার 
আগে। তখন এর নাম ছিল 001] 


৫০ 01761 3121). এখন এটার ' 


নামকরণ হয়েছে 0011 405 
411৩0), 

সব ঘোরার শেষে গাইড নিয়ে 
গেল একটা আপারটমেনটে যেখানে 
নেপোলিয়ান ও জ্লোসেফিন প্রায়ই 
এসে থাকতেন। 


সুইডেনের রানী ক্রিসটিনার 
বিষয়ে যে স্বশ্নের জাল বোনা ছিল 
মনের মধো, তার একটা কোণা যেন 
আরেকটা ঘরে গিয়ে হঠাৎ টান পড়ে 
গেল ছিঁড়ে । এখানে অতিথি হিসাবে 
উনি এসেছিলেন এবং তাঁর প্রিয় 


উঠল, 'মা, অনেক কিছু আজ করতে 
হবে। মনকে বিক্ষিপ্ত কোর না। 
তুমিই তো আমাদের আনন্দের 
উৎস।' 


কথাটা শুনে দুজনের মুখের দিকে 
তাকিয়ে মনে হল, বড় অন্যায় হয়ে 
গেছে। একটা গত ঘটনার জন্য 
হাসিতে ভরা মুখগুলো দিলাম মলিন 
করে। 


ফিরতে ফিরতে পথে পাকড- 
লানচ 'কিনে নিলাম | কোচে বসে 
চললাম খেতে খেতে । খাওয়াকে 
খাওয়া, দেখাকে দেখা, তার ওপব 
অমূলা সময় বাঁচান, সোজা কথা” 

'ফাইভ ইয়ার গল্যানকে কিন্তু 
আমরা অনেক শিছংন ফেলে দিয়েছি, 
কী বলঃ' উনি বললেন। 


'প্রিইন-ওয়ান আইসক্রীম, আমি 


৪৭/ পরিবর্তন ৯৯/২৬ অফটোবর ১৯৮৩ 


খলব'. - জানু চেঁচিয়ে উঠল | .. 
ভি দৃদিবোই 


ভাইদেয় মত। কার তি 
দিলাম কারও বুঝবার জো নেই। 
জনেই ভাবল _ তাকেই বৃবি বেশি বেলি 
সাপোরট করলাম । 
কমপিয়েনির দিকে যেতে ঘেতে 
বারে বারেই কারোটের আঁকা 
সুভেনির দ্য মরতোফুতাঁ চোখের 
রে ভেসে উঠছিল। ভগবান 
'তুলি ধরবার সৃযোগ 
৯.১ 1 
তবে সুল্দরকে দূ চোখ ভরে দেখবার 
দা 
আমি তাঁর কাছে কৃতক্ত। 
শুনলাম জাঁ জাক রুশো মারা 
গিয়েছিলেন যখন তিনি মারকুইস 
অব দি গিরাদাঠএব অতিথি ছিলেন । 
একটি ছেট্র পপলার ঘেরা দ্বীপে 
তাঁর সমাধি হয়। অবশ্য পরে সেখান 
থেকে সরিয়ে তা প্ারিসের পান 
থিয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়। 


কমপিয়েনিতি আমার আসার 
একটা অতি বিশেষ কারণ ছিল। 
আমাদের দোশের প্রায় সকলেরই 
কাছে একটা নাম শুধু যে জানা, তা 
নয়, প্রণমাও বটে - জোয়ান অব 
আরক। তাঁকে এখানেই বন্দী করে 
রাখা হয়েছিল পুড়িয়ে মারবার 
আগে। বার শতকের এই টাওয়াবে 
দাঁড়িয়ে সেই কীরাষ্গনাকে যেন 
চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম, 
আর তার পাশাপাশি ভেসে উঠছিল 
আর এক বীরাগনার প্রতিকৃতি - 
মাতঠ্গনী হাজরার। 

এখানেই করসিকা যে ফানসেব 
অধীনে এল, তার সন্ধি স্বাক্ষরিত 
হয়েছিল। বলব সোনাব অক্ষরে, 
তাই তো সে তার সব চেয়ে কৃতী 
সন্তানকে পেয়েছিল - নেপো- 


লিয়ান। আবার এখানেই নেপো 


লিয়ান ও মারি বিয়ে 
হয়েছিল । 2 

তাই মনে হল এই টাওয়ার কত 
কিছুর সাক্ষী হয়ে রয়েছে। কখনও 
সে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছে, 
কখনও দৃঃখে হয়েছে মুহামান। ঠিক 
মানুষের জীবনে যা হয়। সব কিছুর 
মধো দিয়ে তাকে যেতে হয়। আবার 
দাঁড়িয়ে থাকতে হয় শক্ত" পাথরের 
মত। এই সব সেরে আমরা যখন 
পারিসে আমাদের হোটেলে ফিরে 
এলাম, তখন আমরা বড় গ্লান্ত অথচ 
ধড় পরিত্প্ভ। 

সেদিন রাতে হোটেলেই রাতের 
খাবার খাব। কদিনের চেনা ছোটে 
লের ম্যানেজারের অতিথি হিসাবে। 
এক নাগাড়ে রয়ে শেলাম তো 
কিছুদিন। তা ছাড়া, আবার ঘুরি 
ফিরে এখানেই আসব লনড়নে ফিরে 
যাবার আগে। 


ছিলাম মাথা 
জি: 


. সব চেয়ে বড় কা সিফানিটা। কা, 
৬ অথাৎ টুরিসটদের “কী. 
কারের আসার সময় এটা নয় । বো, 
হয়। তাই আখাদের' নেখন্তঙথা:" 
করলেন তাঁর অতিথি হিসাবে বত 
খেতে। 

আবার মনে হয় আমাছের, 
টিলা তাঁর ভাল জোগেছিকা.ব: 
ইনটারেসটিং মনে. হয়েছিল? [১ 
কারণেই হোক সেই রাতটার, কথা: 
খুব মনে আছে । 


মন খুলে ভদ্রঞঙ্জোক কত, কাই: 
বললেন । আর আমরাও ফুেনচদের। 
যেন অনেক কাছের লোক বলো 
ভাবতে পারলাম। 
'জান, পৃথিবীতে ফচ 
সকলেই ভূল বোবে।' ৭, 
কেন: কারণ ; ধু 
'কারণ তো খুব সোজা। ইং, 
রেজরা ইংরেজদের চচাখ দিয়ে 
ফেঁনিচদের দেখাতে চেষ্টা করে, বাঁ: 
বলতে পার, তাদের মন দিয়ে ". 
'তাতো নিশ্চয়ই ।' ৰ ৯; 
'তবে " ভুল তো হবেই 1 ফেনচনা. 
নিজেদের অর্তীতকে ভুলতে পারে 
না। তাই তারা চায় ধায়? বা 
নিশ্চয়তা । কিন্তু তাসত্বেও বিপদের, 
দিকে যেন কে তাদের নিয়ে যায় 
অর্থাৎ বিপদের সম্মরখীন হতে হয়) 
স্বাভাবিক যে+এই ভাগাটা এভাবে ৷ 
বার বার ফিরে আসা ভাল লাগে না। . 
এই পরাধীন, এই স্বাধীন । এটা যে 
সম্পূর্ণ ভৌগোলিক পরিস্হিভি্ন 
জনা তা ইংরেজরা বোকে না। ভাকে, 
ওরাই বুঝি রক্ষা করল।' 


এর কথা বলার জঠ্গিতে আমরা . 
তিনজনেই হেলস বাঁচিলা। 


'আর শোন, ওরা বলে ফেনচরা 
বাইরে বাইরে ভদ্দতা দেখায়, ভেতরে 
মোটেই নয়। কিন্তু ভেবে দেখ, এ 
কথা তো সি সবার জনাই । ইচ্ছে 
থাকলেও কি কেউ বাইরে অভদ্বতা 
করে: যত দোষ, নন্দ ঘোষ ।' 

'পতিই, যত ভাবছি, ততই মনে 
হচ্ছে তোমার কথাগুলো কত ঠিক'। ' 
সে বলে উঠল। 

'ঠিক বলে ঠিক! দেখ রা 
টিপস না পেলে বাবহাব ভাল করে 
লা বা টাকসি ড্রাইভাররা শরট 
ডিসটানস ঘেতে চায় না? অতএব 
কিনা ফেনচরা 'মিন' ৷ কেন * সব বড় 
বড় শহরেই তো এসব হয়ে থাকে, 
তাই নাত' 

'খুব ঠিক জরি 
'শনডনেও তা এরকম আকন, 
হয়ে থাকে। 
এই রকম নানা খোশ গল্প: 
করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেল। £ 
তাই ইচ্ছে না থাকলেও স্ভা ভঙ্গ... 
করতে হল। [] এ 





কলকাতা থেকে নিউঁয়র্ক পাড়ি 
ইলোপ....কমা, দানি! 


**৫৪৮৪০৪৬ এঁ 
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কলকাত। থেকে নিউইয়ক একমাত্র সরাসরি ওড়া। 


সোমবায়টি পড়ল, দিধে উড়ে চলুন বলুন, সবই চমৎকার । আর বল। বাহুলা, আপার-ডেক বিজনেস ক্লাশে আপনার খাস 
নিউ ইয়ক...প্রতোক সোমবারই যাচ্ছে। বাস, শ।ড়-সাঞ্জত।, সদা হাসাময়ী আকাশ-সুন্দরীদের সুখ-সীবধের আরাম। 
কোনও ওঠ৷-নাম। বা প্লেন পাকড়ানের পেলব হস্তের সেবা তে। আছেই। 


তাহলে, এয়ার-হাপুয়ার উড়ে চলুন... 
ফাষ্ট ক্লাশে চমৎকার আয়ামবেদারা ব। যে ওড়। গেথে রবে মনের মাঁণকোঠায় । 
আর কেনই বা না, আমাদের চেয়ে 
আপনার সুখ-সুবধে আর ফেই ব৷ বুঝবে। 
আরে। জানতে চান তে।, আপনার গুভেল 
এজেন্ট বা এয়ার-হীওয়ার নঙ্গে যোগাযোগ করুন । 


ঝুট-ঝামেলা নেই...এয়ারপোর্টে ফটো ব। 
কাগজপত্তর দেখানোর ঝারও নেই। 

আর আমাদের 9৪৭-এ চাপলেন তো, 
আতিথা-আপাায়নের চূড়ান্ত -ক গ্টিনেপ্টাল খানাই 
বলুন বা ভারতীয় আমিষ বা নিরামিষ ভোজই 





এটি চর. চা হতে 





1718 417-9595 


পাঁচ মহাদেশ জোড়া...ভারতীয় আতিথ্যের ধারা 
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কোচবিহারে আবহাওয়া গরম 


হচ্ছিল পঞ্চায়েত নিবচিনের দিন (ই 


ঘোষণার পর থেকে । এ জেলার 
রাজর্নীতিতে কংগ্রেস- সি পি আই 
(এম) লড়াইীএবং সি পি আই (এম)- 
ফরওয়ারডাক্ক লাড়াই নতুন 'কিছু 


র 


নয় ।পঞ্চায়েত নিবচিনের পর থেকে রি 


গোটা জেলার রাজনীতি চলে যাচ্ছে &% 
র রাজনীতির খপ্পরে। মাস 


নি মধো খুনের রাজনীতির 
বলি হয়েছেন অন্তত জনা দশেক 
মানুষ । 

হঠাৎ জেলার রাজনীতিতে হাওয়া 
উত্ত্ত হয়ে উঠেছে প্রদেশ কংগ্রেস 
সমপ্ঠাদক সন্তোষ রায়ের আক্রমণের 


) 


আহত রাজা কধ 


ঘটনার পর থেকে । ভার আগে সি 


শি আই (এম) নেতা গৌতম দে 
নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। 

সি পি আই (এম) এর অভিযোগ, 
কংগ্রেস (ই)র বিবদ্ধে। অনাদিকে 

নের রাজনীতির জন্য কংগ্রেস (ই) 
দাী করছে সি পি আই (এম) কে। 
তবে দু পক্ষই স্হানীয় পৃলিশের 
বিবদ্ধে নিচ্ত্রিয়তাব অভিযোগ 
তুলেছেন। 

কোচবিহার এতদিন ফরওয়ারড 
বকের শত ঘাঁটি ছিল। বিগত 
পঞ্চায়েত নিবচিনে জেলা পরিষদ 
ফরোয়ারডক্রকেরহাত থেকে সি পি 
আই (এম) ছিনিয়ে নিষেছে। কিন্তু 
তাতে দি পি আই (এম) জজ্বন 
শত্তিশালী হয়েছে তেমনি জোরদার 
হায়েছে কংগ্রেস (ই)। 

বিগত পঞ্চায়েত নিবচিনের পর 
থেকে গোটা কোচবিহার জেলায় 
রাজনৈতিক তহতাকান্ডেব ঘটনৰ 
উন্েখযোগাভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । 

পঞ্চায়েত নিবচিনের ফলাফল 
ঘোষণার পরদিনই দিনহাটার বড়- 
নাচিনা গ্রামের কংগ্রেস (ই) সমর্থক 
ঠারাকান্ত সরকারকে একদল দুচ্কৃত 
কারী বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে 
হতা করে। পবদিন প্ার্ববর্তী গ্রাম 
মাতালের হাট থেকে তার মৃতদেহ 
উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায় 
ঘটনায় যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে 
তাবা সবাই ফপওয়াবঙ ব্লক সমর্থক। 

ংগ্রেস (ই) এই ততাকাম্ডে ফর 
ওয়াবড ব্লককে দায়ী করেছে । এরপর 
গত ১৭ লন কোচবিহার সদর 
মহকুমার চাঁদমারী গ্রামে ফসল কাটা 
নিয়ে এক সংঘর্ষে ৩ জন কংগ্রেস (ই) 
এবং ১ জন সি পি এম সমর্থক নিহত 
হন। 


চাঁদিমারীর হয়চন্দ্র বর্ষম ৪ বিঘা 


মালিক বিষাদ্‌ রায়। তাঁর ছেলে 
ধীরেন বায় স্কুলের শিক্ষক। গ্হানীয 
লোকের কাছে ধীরেন মাস্টার নামে 
পবিচিভ। ৯৬ জুন লোকজন নিয়ে 
ধীবেন মাম্টাধ হরচন্দ্রকে না জানিয়ে 
এক তবফাভাবে সেই ফসল কেটে 
নিয়ে যান বলে অভিযোগ । প্রতি 
বাদে হধচন্দের সমর্থক একদল 
সি পি এম সমর্থক ধীরেনমান্টা্ের 
বাডিতে হামলা চালায়” ভাগচুর 
করে এবং ধীরেন মাণ্টার যে ফসল 
কেটে এনেছিলেন ভা জ্জেনের কবে 
নিয়ে চলে যায়। 


এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন ১৭ 
জুন একদল কংগ্রেস (ই) সমর্থক 
ধীরেন মাণ্টারের সমর্থনে একটি 
মিছিল বের করেন। সি পি এমেব 
পক্ষ থেকে পালটা মিছিল বের হয়। 

দুটি মিছিল মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ 
বাধে। ঘটনাস্হলেই কংগ্রেস (ই) 
সমর্থক জীবন রায় (80) এবং 
রমজান মিয়া (8৫) নিহত হন। 

ংগ্রেস (ই) দলের লোকজন দৌড়ে 
গিয়ে জনৈক রায়ের বাড়িতে 
আশ্রম নেন। ঈ্গি পি এম সমর্থকরা 
তর্খন এই বাড়িটি আক্রমণ করে। 
শুরু হয় ভাঙ্গচুর লুট তরাজ । সৃবল 
বাবুর অভিযোগ, বাড়ির দ্যেডলা 
থেকে তখন বন্দুকের গুলি ছোঁড়া 
হয়। গুলিতে গোকুল বর্মন (২৪) 
নামে জনৈক মি পিএস সমর্থক ঘটনা, 
স্হলেই নিহত হন। পরদিন আর 
একজন কংগ্রেস (ই) সমর্থক 


মিঞার মৃতদেহ 


৪৯ / পরিবর্তন ৯৯/২৬ অফটোবর ১৯৮৩ 


জমির রেকরডেও বগাদার। জমির  রাঙ্তায় পাটক্ষেতের মধো পাওয়া 


যায়। পুলিশ চাঁদমারীতে পৌছায় 
বেলা দুটো নাগাদ । তখনো সেখানে 
উত্তেজনা । পুলিশ ৩ রাউনড গুলি 
চালায়। জেলা পুলিশের এস পি 
জ্যোতি কৃষান ডাট এবং এ এস পি এ 
এম খান ঘটনাস্হানে যান। সংশ্লিম্ট 
ঘটনায় মোট & জন দ্সি' পি এম এবং 
২৪ জন কংগ্রেস (ই) সমর্থককে 
গেগতার করা হয়েছে। 


আমরা যখন কোচবিহার থেকে 
৩০ কিলোমিটার দুরে *্চাঁদামারীতে 
পৌছলাম তখন বিকেল ৬টা। 
আক্রাহাট থেকে চাঁদামারী ১০ 
কিলোমিটার। মাটির বাস্তা । 
মাঝে মাঝে চাঁদামারী হাটে 
অপরিচিত কিছু স্হাননীয় মানুষের 
কাছ থেকে সবল রায়ের বাড়িব 
খোজি পেলাম। সৃব বাবুর ছোট 
ভাই কানু রায় সরকার নেদিনের 
ঘটনার ভয়ার্ত বিবরণ দিয়ে ঘ্বরিয়ে 
ঘ্বরিয়ে আমাদের সব কিছু দেখালেন। 
ভাঙ্গা ঘব দরজা খাট আলমারী 
আরো অনেক কিছু । দাদা সৃবল রায় 
বেশ কিছুদিন থেকে ঘরছাড়া । ভানু 
রায় সরকারকে পৃলিশ ধরে নিয়ে 
গেছে । তাদেব বন্দুকটিও বর্তমানে 
পৃলিশের হেফাজতে । সুবলবাবূর 
বাড়ি থেকে সন্ধোর অন্ধকারে নিয়ে 
ধীরেন মাণ্টারের বাড়িতে হাজির 
হলাম । ধীঁবেনবাধ শহরে গেছেন। 
বাড়িতে ছিলেন তাঁর মা চাঁদবাল। 
রায়। হরচন্দ্র বর্মন তাঁদের বগ্দাব 
এটা তিনি স্বীকার করেছেন। 
এবারই হরচন্দ্র প্রথম আইনগত 













ভাবে বগাঁ অধিফার পেয়েছেন।.:: 
পেয়ে এক বিঘাতে আউশ, এক :: 
আবাদ করেছিলেন । গত বদ্ছর এই... 
জমির মালিক বিষাদ (ধীরেন মাঞ্টা- ' 
রের বাবা) বায় মিজেই আবাদ : 
করেছিলেন! তার আগে এ" জমি- 
আবাদ করতেন সবত বর্মন । পাশের. 
আট বিঘা জমিতে হরচন্দের কাকা ৷ 
(বামমোহন) আধিতে চাষ করেছেন 
চাঁদবালা রায়ের সঙ্গে কথা বলে 
জানা গেল তাঁদের যে পঞ্চাশ বিগ"; 
জ্রমি আছে ভাতে চারজন রেকরডেড 
বর্গদার আছেন । তারা শ্রীধর বর্মন, 
সামার বর্ন, শিবিধর বর্মন এবং 
হরচম্দ্ বর্মন। ধরেন মাথ্টারেয়। 
বাড়িতে ১৬ জুর্নী যে তান্ডবলীলা 
হয়ে গেছে তাৰ কিছু কিছু নির্দশন, 
আমরা দখলাম। ধীবেনবাবৃ কধাগপ 
(ই) সমর্থক। তাঁর বাদার ঠরচ্দ্ু 
সি পি এম সমর্থক। পথযয়েত 
নিবচিনর পব থেকে জেলার অন্যানা 
জাযগার ম ৮01দামাবীর রাজনৈতিক 
চিএটাও বেশ কিছুটা বদলে যায়। 
গতনাৰ এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত 
নিবচিনে কধগ্রস পেয়েছিল মাত্র ৯টি 
আসন, অপর দিকে সি শি এম ৬টি 
এবং ফরওয়াবড ব্লক পেয়েছিল ৭টি 
আসন। কিন্তু এবাব কংগ্রেস 
পেখেছে ৯০টি আসন সি পি এম ৪টি 
এবং নির্দল ১ টি। গ্রথর্ি চীদামাবী 


গামপঞ্চায়োত কংগেসের শক্তি 
1বড়েছে। 
বাতের বেলায় আনিক খোঁজা, 


খুঁজি করেও নিহত জীবন রায় বা 
গোকুল বর্মনের বাড়িব হদিশ 
পেলাম না। চাঁদামারী বন্দবের 
পাশে হেলথ সেনটাবে পুলিশ 
ক্াামপ বসেছে । হগাটা এলাকা 
তখনো থমথমে । বাজারের প্রেতা বা 
বিক্রেতার সংখ্যা খুবই কম । বাজা 
রেব উপরে একটি মাত্র চাষের 
দোকানে টিম টিম কবে কেরোসিন, 
তেলের কৃপি জুলছে। সেখানে বসে 
চা খেতে খেতে যাঁদের সঙ্গো কথা 
হল চুত্তিমত তাঁদের নাম প্রকাশ 
করা গেল না। গলার স্বর এক পর্দা 
নামিয়ে সবাই সেদ্নিকার রোমহর্ষক 
ঘটনার বিবরণ দিলেন। বাত ৮টা 
নাগাদ আমরা শহরে ফিরে এলাম। 
এরপর ৩০ জুন মাথাভাষ্গা মহকুমার 
শীতলকুচি থানায় টুরিব অভিযোগে 
দুজন কংগ্রেস (ই) সমর্থককে পিটিয়ে 
মারা হয়। জেলা কংগ্রেসের অভি 
যোগ এদের দি পি এম সমর্থকবা 
হত্যা করেছেন। 

গত ৮ জুলাই দুটি পৃথক ঘটনায় 
দ্র'জন সি পি এম সমর্থক নিহত হন। 
প্রথম ঘটনার্টি ঘটেছে মাথাভাঙ্লা .. 
মহকুমার গেস্ডবগুড়ি গ্রামে । সেখানে 





পদ স্পিডে ০ তত ২ 


ফেস ৮ চে 
০৮০০০৫০২০১০ 


ুস 

সি শা ও পলি হুডি 
তত ৮ স্‌ 

এক থা ক 





রি টপ মত 25০52 সুর 
রর রঃ টকা ” কু রি রি এ 







পা. 
%; 
৫ ঙ 


'কংগ্রেসপ্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। 


, আগে তিনি নয়ারহাট পঞ্চায়েতের 
প্রধান ছিলেন। পলিশ সূত্রে জানা 
£, গেছে উকিল বাবুকে তহবিল তছ 


রুপের দাযে সি পি এম দল বছর দুই 


8. আগে প্রধান পদ থেকে অপসারিত 
টি. করে। তার বিরদদ্ধে একটি হত 
রঃ মালা সহ ৬টি মামলা ঝীলছিল। 


সম্ধার সময় শীতলকূচি অঞ্চলের 


এ. একজন কৃখ্যাত ডাকাত উকিলবাবৃর 


বাড়িতে এসেছিল। তাঁর সাতে 


উকিলবাবুর কথাকাটাকাটি হয়। এ 


মামলায় তাকে খোঁজা হচ্ছে । জানা 
গেছে উকিলবাবু সি পি এমেরই 


দি জনৈক আঞ্চলিক নেতার হত্যা 
'. . মামলার আসামী। কংগ্রেস (ই) র 
. সম্পাদক সন্তোষ রায়েব মতে এটা 


দর পি পি এম দলের অন্তদ্বন্দের 


পরিণতি। কংগ্রেস (ই) কোন মতেই 
এই হত্যাকান্ডের সচ্গে জড়িত নয়। 


্' পুলিশ এই হতা মামলায় মাথা 
পা ভাঙ্গার জনৈক কংগ্রেস (ই)নেতাকে 
. গ্গ্তার করেছে। অপর ঘটনাটি 


ঘটেছে তুফানগঞ্জ মহকুমার ধল 
পলে। & দিনই গভীব রাতে একদল 


হচ্ছে না? 


তাহলে এখনই অপলার লিয়ামিত 


৫ 
পপি জজ 
কাশ 
নে, 


পা, 
রি 


* আপনি কি ছা, বুদ্ধিজীবি, 


*& আপনার কি স্ষৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ? 


গ্ধ আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল 
হয়ে পড়ছেন £ আপনার ঘৃম ঠিকমত 





সতেজ রাখার উত্রুষ্ট 
 উনিক । 


ব্রেনোলিয়! কেমিক্যাল ওয়ার্কস 


১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ 
ফান নং--৪৯-০৩৩৬ 


প.. সিপিএমের আঞ্চলিক নেতা উকিল দুকৃতকারী সি. পি মের স্হান 
মি চন্য দাস রাতের বেলায় যখন খেতে 
বসেছিলেন তখন পেদ্ধন থেকে তাঁকে 
' গৃঁলি করে হত্যা করা হয়। উকিল 
' বাবু বিগত পঞ্চায়েত নিবচিনে 


নেতা গোতিম' দের (৫২) বাড়িতে 
চড়াও হয়। দরজা ভৈঙে ঘরে ঢুকে 
তাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত 
করে। গৌতমবাধু ঘটনাস্হলেই 
নিহত হম। 

সি পি এমের অভিযোগ কংগেস 
(ই) সমর্থকরা গৌতমবাবৃকে হত 
করেছে! এই ঘটনার প্রতিবাদে 
পরদিন সকালে ধলপল হাটের 
পাশে কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের ৫টি 
বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। 
আগুনে নাডিলে সম্পূর্ণ পুড়ে 
যায় । ৭ জন কংগ্রেস (ই) সমর্থক 
গুরুতর ভাবে আহত হন। পুলিশ 
গৌতম দে হতা মামলায় আহত ৭ 
জন কংগ্রেস (ই) সমর্থক সহ ৮ 
জনকে গ্রেসতার করেছে। তবে 
আগুন লাগানর ঘটনায় এ পর্যল্ত 
কাউকে গ্রেতার করা হয়নি। 

সি পি আই (এম) এর পক্ষ থেকে 
বলা হয়, ঘটনার দিন সকালে 
গৌতমবাবূ তুফানগঞ্জের মারকস- 
বাদী কমিউনিসট পারটি অফিস 
থেকে ও সি কে ফোন করে তাঁর 
জীবনের নিরাপত্বার জন্য পৃলিশের 
বাবস্হা করতে অনুরোধ করেন। 
তিনি বলেছিলেন যে কোন সময় 
তাঁকে মেরে ফেলা হতে পারে । কিন্তু 
ও সি তাঁর কথার কোন 
দেননি। এমনকি অন্যান দিন এ 





বাবসায়ী ? 











































চে তি টির শু )।৪ রি তে চিনি ॥$ ূ 
' এলাকায় পুলিপী বাবচ্হা কে ফিল্দৃ 


সে রাতে পুলিশ টহল -ছিল না। 
সময়মত যাবস্ধা নিলে গৌতম 

খুন হতেন না বলে সি পি আই (এম) 
নেতাদের ধারণা । তাছাড়া ধলপল 
এলাবঝায় গত ছয় মাসে অসংখা 
ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। অভি 
যোগের সূরে এই কথাগুলো বলেছেন 
সি পি এম দলের জেলা কমিটির 
সদস্য চণ্ডী পাল। 


ঘটনার নেপথো 

 ধলপল হাট সংলগ্ন ৫২ বিঘা 
সরকারি জমির কিছু অংশ দীর্ঘদিন 
থেকে দখল করে যারা বাস করছিল 
তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ 
করার চচ্টা চলছিল অনেকদিন 
থেকেই । এ নিয়ে অতীতে অনেকবার 
হাও্গামা হয়েছে। গৌ তমবাব্‌ ছিলেন 
উচ্ছেদকার্বী দলের নেতা । গত বছর 
এ বিষয়ে একটি মামলায় গৌতম 

র বিরদ্ধে পলিশ ঢারজশীট 

(ল করেছিল । যারা ” স্ছড়ে 
যাননি তাঁরা সবাই কংঠে “ই) 
দলের সমর্থক। তাদেব ॥ 
গৌতমবাবুর সম্পর্ক কোনদিনহ 
ভাল ছিল না। সি পি এম আঞ্চলিক 
নেতা এবং জেলা পরিষদ সদষা চিও 
দের মতে এরাই গৌতমবাবৃকে 
হতা করেছে। এই পরিপক্ষিতে 
কংগ্রেস (ই) রাজা সম্পাদক সন্তোষ 
বায় বলেন, ঘাঁদেরকে সি পি এম 
সমর্থকরা বাড়ি থেকে টেনে বের কবে 
মারধোর করলেন, যাঁদেব বাড়ি 
পৃড়িয়ে দেওয়া হল পলিশ তাদের 
কেই গ্রে্তাব করল। পবে যেদিন 
ধনপলে যাই সেদিন গৌতম দের 
স্মরণসভা । হাজার হাজার 
মিছিল করে এসে ধলপল হাটে 
জমায়েত হলেন। যে হাটের জমির 
জনা সমস্ত জীবন লড়াই করেছেন 
গৌতম দে সেখানেই তাকে দাহ কবা 
হয়েছে । হাটের পাশে নির্মিত হয়েছে 
শহীদ (বেদী. সেখানে উড়ছে লাল 
পতাকা । তার তলায় দাঁড়িয়ে সিপ 
এম সমর্থকরা শপথ নিলেন 'রত্তের 
বদলে রক্ত চাই প্রাণের বিনিময়ে 
প্রাণ । ধলপলেব সমদ্ত আকাশ 
বাতাস তত করে বন্তন্ধা রাখলেন 
চণ্ডী পাল, সংসদ সদসা দেবেন বর্মন 
আরো অনেকে । গৌতম বাবুর সদ্য 
বিধবা স্ত্রী বকুল রাণী দে এক 
বছরের বাচ্চা কোলে নিয়ে সভামঞে 
বসেছিলেন। আশ্লাদের পশ্নের 
উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, হা 
কারীরা সবাই তাঁর পরিচিন্ত। 
অনেক অনুনয় বিনয় করেও ভিনি 
তার স্বামীকে বাঁচাতে পারেননি। 

কংগেস সমর্থক কর্মী কাউকে 
ধলপলে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবাই 
ঘর ছাড়া। 

আবার জোড়া খুন 

মাথাভা্গা মহকুমার শীতলকুচি 


ই ॥ + ন? ৪ ও মা পাও ৯. ॥ শি 1. ৯ ঠা তি ঞ 
তে ৩ রি এ কার? রা ৮ ৬ 
রঃ 
ধানরে বড় ধাপের চেতুয়া গ্রামে গতি 
্ চর ্ৈঃ জং 


১৩ জুলাই দুজন মানুষকে পিটিয়ে : 
মারা হয়। এঁরা বাবা ও ছেলে । বাবা 
সূরেন্্ বর্মণ এবং ছেলে দ্বিজেন্দ্ 
বর্মণ। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
এঁরা নাকি ডাকাতির সঙ্গে যুত্ত' 
ছিলেন। গ্রামরক্ষী বাহিনীব হাতে 
এরা ধরা পড়ে বলে পুলিশ 
জানিয়েছে । এদিকে জেলা কংগেস 
(ই) কমিটির সদসা সন্তোষ মুখারজি 
& দু'জনকে তাঁদের দলের সদস্য বলে 
দাবি করেছেন এবং তাঁর অভিযোগ 
এদের সি পি এম সমর্থকরা হত্যা 
করেছে। 

কোচবিহাব জেলার গ্রামেগঞ্জে 
ইদানিং ডাকাত বা সমাজবিরোধী 
বলে পিটিয়ে মেরে ফেলা বা মন্ধ 
করে দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা 
যাচ্ছে । আর সবচেয়ে আশ্চর্যের 
বিষয় হল এই ডাকাত বা সমাজ 
বিরোধী আখা দেওয়ার বিষয়ে 
পুলিশ প্রশাসন কিন্তু অশান্তি 
তৎপব। গন্ত বছ্ধর জুন মাসে 
কোচবিহার জেলার জোড়াইতে যে 
১১ জন মানুষকে নৃশংসভাবে 
পিটিয়ে মারা হল রাজোর আই জি 
থেকে গ্তানীয় মন্ত্রী সবাই তাদের 
এক বাকো সমাজ বিবোধী বা কুখ্যাত 
ডাকান্ড বলে আখা দিয়েছেন। ডি 
আই [জি (সি আই ডি) বীবেন সাহা 
এই ঘটনার তদন্তে কোচবিহারে 
এসেছিলেন। 

নিহত ১১ জনের মধ ৮ জনের 
পরিচয় এ পর্যন৬ জানা গেছে। 
পুলিশে মতে এদেব ৫ জন বেল 
ডাকাত এবং ৩ জন এ অথমলের দাগী 
অপরাধী। কিন্তু বাকি তিনজন 
তাঁদের মাজ পর্যন্ত সনাত্ত, করা 
সম্ভব হযনি। ভাহলে অন্তী পলিশ 
সবাই কেমন করে আগাম বলে 
দিলেন গুবা সবাই কৃখাত ডাকাত। 
এ প্রন অনেকেই তুলেছেন। এদিকে 
কংগ্রেস (ই) ব তরফ থেকে & ১১ 
জনের মধো অন্তত ৩ জনকে তাদের 
দলেব সক্রিয় সদসা বলে দাবি কবা 
হয়েছে। 
তফানগর্জে আবার সি পি এম 

যুব নেতা খুন 

ভুফানগঞ্জের বরোকোদালী গ্রামে 
গত ১৮ জুলাই মাঝ রাতে গণ তান্ত্রিক 
যুব ফেডাবেশনের আঞ্চলিক কমিটির 
সম্পাদক সুবোধ দাসকে (৩৩) 
একদল দৃষ্চকৃতকারী ভার শোবার 
আঘাত করে। ঘটনার পরের দিন 
সদর হাসপাতালে সৃবোধবাবু মারা 
যান। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২০ 
জ্ললাই তৃফানগঞ্জে ১২ ঘণ্টার বনধ 
পালিত হয়। 

ঘটনার সরজমিন, তদল্তে শিয়ে 
গ্হানীয় লোকজনের কাছ থেকে 
জানা গেছে যে এ রাতে ৮/৯০ জন 
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ঘরের দরক্ঞা ভাঙতে লজ্ঠা করে। না 
পেরে ঘরের বেড়া খুলে তাঁকে ছোয়া 
বল্লম প্রঙৃঁতি ধারালো অস্ত্র দিয়ে 
গুরুতর আহত করে। বাড়ির 
লোকের আর্ত চিংকারে অন্যানা 
প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। দর্বন্তরা 
পালিয়ে যোত থাকে। এ সময় 
পশ্চিমব'গ এবং আসামের পলিশ 
বাহিনী অনা একটি মামলাব আসামী 
ধবার জন বাবোকোদালী চৌ পথীতে 
অপেক্ষা করছিল। পুলিশের সামনে 
দিয়েই অপরাধীবা পালিয়ে যায়। এ 
সময় পুলিশ নাকি ৩ রাউনড ফাঁকা 
আওয়াজ কারে। ১৯ তাবিখে জেলা 
পুলিশেব উর্ঘতন আফিসাররা 
বাবোকোদালীতে . পৌছে তুমুল 
বিশ্বেশোভিব মুখে পড়েন। তাঁদের 
স্তানীয জনসাধারণ পায & ঘণ্টা 
ঘেরাও কবে খাঃখন এবং এ ঘট নায 
সংশিলন্ট পুলিশ অধিসাবদের 
শাঙিতব দাবি জানাতে থাকেন। 
এবপব পুলিশ প্রসাশন বাধ তখে 
এস সাই স্ববল কর্মকাবকে সাস 
পৈনড এবং হুফ্ানগঞ্জ থানাব ও সি 
শিমাই কৃ & এস শ্রাউ গণেশ 
সাহাকে বদলির আদেশ দেন! 
সুবল দাস বাবোকোদালী অথলেব 
পভাশালী /নত।! বানাকোদালী 
থসলিব মানুষ ডাকাতের হামলায 
বিধুসত। প্রায় প্রতিবাতেই এখানে 
চুরি ডাকার লেগ আছ্ছে । ডাকাত রা 
অপরাধ কাব সহ্ভ পাশববতী 
সাসাম বালে গা ঢাকা দেয। পুলিশ 
কার্যত নীবণ দর্শকের ভমিকা গহ ণ 
ববি আঙ্ছে | তাহালে এই সমসাাল 
ধান কী সুললবাবু কষেকজন 
কুখশাত ডাকাচবে ধরোছুদেন। 
৮5 স্হানাম সি পি এম কমীবা 
হাঁকে সন্রিম তাবে সাভায়। কবে 
হিলেন। সুবলবাবু এ হ এ অঞ্চলের 
সমাগ্ডাবুবাধীদের পক্ষ হয়ে দাড়ান । 
সি পি এম থেকে অন্শ একান্ত 
বং/গ্রপ (ই) কাপ বদল বলা 
হাযেচ্ছে। 
সন্তোষ রায়ের উপর হামলা 
গত ১৭ আাগসট বাভা। কংগ্রেস 
(ই) ব অন'তম সমহপাদক সন হাষ 
বায় দপুরের দিকে কোঢবিহাধ খেকে 
হ্ুফষানগঞ্জ হযে ধলপলে যান। 
সেখানে সিপিএম নেতা গৌতম দেব 
£তার পবদিন যে সমস কংগ্রেস 
(ই) সমর্থকের নাডি পুড়িযে দেওয়া 
হয়েছে তাদের মাব্রীযস্বজনের 
সহ্শে দেখা কারেন। তসখান থাকে ৭ 
জন সংগী নিযে তিনি জানে চড়ে 
একজন কংঃগেস (ই) সমর্থকেব 
বাড়িতে যান। সেখানে তাঁরা যখন 
আলাপ আলোচনা কবঞ্ছিলেন তখন 
সি পি এম সমর্থক বলে কথিত 
একদল লোক লাঠি সোটা তীর ধনুক 
বন্লম নিঘে এ বাড়িটি ঘেরাও করে। 


'পর্ পথ নিহত গাসের লোবষায়' : কংগ্রেস 18) অভিযোগে জামা, 


গেছে প্রথমে তারা তিনজন কংগ্রেস 
কর্মীর উপর চড়াও' হয়। কংগ্রেস 
কর্মীরা মারধোর খেয়ে পালিল্য় যায় । 
এরপর তারা সন্তোষ বাবু এবং তাঁর 
সহকারী স্হানীয় যুব নেতা মিহির 
গোস্বামীকে আন্রমণ কবে.। আাঠি 
সোটা লোহার রড দিয়ে মারধোর 
চলে। অপর দুই সী দূলাল দে 
এবং কার্তিক প্রামাণিককে একটু দূরে 
আব এক ছল লোক মাবত থাকে। 
সন্তোষবাবু যখন মাটিতে পড়ে 
আছেন তখন আক্রমণকারীদেষ 
একজন একটি রামদা হুলে তাকে 
শেষ করে ছিতে গেলে তান সাথী 
তাত থেকে রামদাটি কেড়ে নিয়ে 
বলে, 'জানে মারিস না চাহলে 
আগুন জলে যাবে। 

এভাবে দীর্ঘ সময় ধরবে ঠাঁবা 
সেখানেই পল থাকেন। পরবে খবব 
যায় তৃফানগঞ্জ হাসপাতালে! 
সেখান থেকে বলা হয় হেল হই 
আমব্লেনস যাবে না। পনে পুলিশ 
গিঘে আহ দেব কোচবিহার হাস 
পাভালে নিযে আমসে। আত 
সন্ঠোষবানুব সহ্গে কথা বলে ফ্রানা 
গেছে আত্রমণকাকীবা, তীন মহ এ 
অথলেব পবিচিত সি পি এম কমী। 
বংগেস (ই) রব পক্ষ থকে এ 
প্রাপাবে মোট ১১ ক্গনব নাদম 
মভিযোগ কবা হযেছে । সতেহাষ 
বাবৃব উপণ হামলাবে ঘটনায তৃমূল 
টি চি হয। কেন্দীয ঘর্থমল্লী এ 
বিষয়ে বিসভাবিত খোজ খবর 
কবেন। বাজ কণণেস (ই) দলের 
সাধারণ সমপাদক শোপাল দাস নাগ 
কোচবিহাবে আসেন । সন্তাষবাবূব 
উপব আপ্রণ্মাণব পতিবাতদ শত ১৯ 
আগাসট কোচশিভাবে বনধ পালিত 
হয। বনধ ছিল সবাক | হাট 
বাঞ্জার, অফিস কাছাবী স্কুল বলে 
সমস্ত কিছু বধ । কোন যানবাহন 
চলেনি। পুলিশ কিন্তু এ ব্যাপারে 
তৎপরতার স/গ ১৭জনকে 
/গ্রপ্ ভাব করষেছে। সি পি এম জলা 
কমিটির সম্পাদক বাঁবেন দে সর 
কারব মতে এ বাপাবে তাঁদের 
দলেব কেউ জড়িত নেই। এটা 
কংগ্রেস (ই) দলেব অন্তদ্বন্দর 
পবিণতি। 

দললম তনির্ধিশেষে সবাই এই 
নৃশংস আত্রমাণেব নিন্দা কবেছেন। 
সল্তোষবাবব আত্রমণকারী যেই 
ভোক সামগ্রিকভাবে এ সমস্ত ঘটনা 
কিন্তু স্স্হ প্রশাসন বা আইন 
শৃংখলার অবনতির দিকটাই সূচিত 
বরে বলে এখানকার সাধারণ 
মানুষের ধারণা । আর এটা চলাতে 
থাকলে সেই বহঘোষিত গৃহযুদ্ধ 
অনিবার্ধ। 


লেখক কার্চুক সংগৃহীত 
১০০১১১১১১১১ 


&১ / পরিষর্তন ৯৯/২৬ অকটোবর ১৯৮৩ 


“লিকো ওবদিষুক্ত 

সাবান আমার স্বক 
ংক্রেমণের হাত 

থেকে রক্ষা করে।” 











স্বান্থ্যের পক্ষে ভাল 
একটি সাবান 












«নমিকো সাবানের জন্যে 
আমার চুলে কখনও 
খুসকি হয়ন1।” 


“গাষের দুর্গন্ধের জন্যে 
আমার কখলও কোনো 
চিন্তাই নেই করিণ 
আমি.নিকে | দিয়ে আন 
করি ।” 


“লিকো-কে অ।মি ভীষণ 
ভালবাসি--এদিঘে 
সত্যিই পরিচ্ছন্্র ও 
তরতভাজ। লাগে ।” 
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লস এনজেলস অলিমপিকস- এর সাফল্য সম্ব্ধ অনেকেরই স সংশয় 


আমেরিকা সফররত সুদীপ মজুমদার 





বাইরে থেকে লা কন্তে বুলেভারডের ওপর চারতলা 
ধূসর রঙের স্টিল আর কাঁচের বাড়িটা খেলে মনে হবে 
না যে এর ভেতরে প্রতিটি কামরায় দারুণ উত্তেজনা, 
কর্মবাস্ততা আর কাজের তাড়া । কালিফোরনিয়া 
ইউনিভারসিটির সীমানার গা খেঁষে বাড়িটা । ওটাতেই 
লস এনজেলস অলিমপিক অরশানাইজিং কমিটির 
হেড ফোয়াটারস, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ১৩ 
তম অলিমপিয়াডে অনেক। ওই বাড়িতে ঢুকতে । গেলে 
যে বাধা প্রথমে পড়ে ১তা হল সিকিউরিটি চেরু। 
অঙ্লিম্নপিকস শ্য়ু হবে ২৮ জুলাই ১৯৮৪. চলবে ১৯ 
আগসট পর্যস্ত। কিন্তু এখন থেকেই সিকিউরিটির 
কাকি পে গেছে প্রথমে এত কড়াকড়ি দেখে 
বিবন্ত | পরে বুঝতে পারলাম কেন লস 
এনজেলস অলিমপিকস এক দারুণ উত্তেজনাময 
আবহাওয়ায় আয়োজিত হতে ঢচলেপ্ত এবং কেনই বা 
এত নিরাপস্তার কড়াকড়ি। 


সঙ্গে ভারতীয় প্রেস কারড থাকা সন্তেও বেশ 
কয়েকটি কাগজে সই করতে হল এবং নিজের নাম 
পবিচয়পত্রসহ কোটেব বাইবে নূলিয়ে বা হ তল । মে 
কয়েক ঘণ্টা [./00০ এর সদধ দক্তধে কাটালাম 
এবং তারপরে বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও খেলাধূলার মাসল 
দেখলাম তার থেকে একটা কথাই বাব বাব পুখাণি ও 
হল আমেরিকা ১৯৮৪ এর অলিমপিকাসে ১৯৮০ এব 
মসকো অলিমপিকসেব সঙ্গে তূলনা কবে সববকমের 
পয়াস চালাচ্ছে যাতে সোভিয়েত ইউনিযনাকে স্টক 
দেওয়া যায়। খেলাধুলার আয়োজনেও আগন্তক 
রাজনীতির ছাপ এবং কোন কোন ক্ষেতে ভা আবও 
পরিচ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এই রেষারেষির সত 
যুক্ত 1./১0০00এর দারুণ এক চিন্তা কী কবে লস 
এনজেলসকে সন র অথবা আতত্রার্মীব 
অজ্জানা আশ্দেয়াস্ত্র থেকে অলিমপিকস-এব সময় 
সুরক্ষিত রাখা যায়। এই বিষয়গুলো আলোচনা করার 
আগে অলিমপিকস এর প্রস্ততি পর্টা দেখা যকে। 


আজ থেকে দৃূশ বছর আগে ১১ টি মেকসিকান 
পরিবার, প্রশান্ত মহাসাগবের তীবে লস এনজেলস 
নামক গ্রামের পত্তন করে| তখন জ্রনসংখা হিল মেট 
88 আজ লস এনজেলস পশ্চিম উপকূলে অনা তম 
গুরুত্বপূর্ণ শহর। নারকেল গাছ, তিনদিকে পাহাড়, 
বিশাল স্কাইস্কাপার এসব নিয়ে লস এনজেলস সুন্দর 
সাজান শহর | প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষের বাস। এদের 
মধো অনেক মেকসিকান, জাপানিজ, কোবিয়ান, 
ফিলিপিনো পাওয়া যাবে। এটা এমন একটা শহব 
যেখানে ইংরেজি না বলে স্পানিশ বললে সহজেই 
বেশির ভাগ মানৃষ বুঝতে পারে। 


১৯৮৪ সালে দ্বিতীয়বার অলিমপিকস হবে লস 
এনজেলসে। বাহাম্ন বছর আগে ১৯৩৯ সালে এই 
শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নবম অলিমপিয়াড। সে বছর 
১৭ রকমের স্পোবটসে ৩৭টি দেশ অংশগৃহণ করেছিল 
১৪০৮ জন আখলিট নিয়ে। আগামী বছয় ২১ বকমের 
স্পোরটস অনুষ্ঠিত হবে। ১০০টিরও বেশি দেশ 
অংশগহণ করবে প্রায় ১০.০০০ আখলিট নিয়ে। 
আধুনিক অলিমপিকস বোধহয় সবচাইতে মহ নৃপৃর্ণ 
আন্তজাতিক , যাতে সার। পৃথিবীর মানুষের 
দাবৃণ ইনটারেসট। প্রান অলিমপিকস এব [গাড় 
পত্তন হয় গ্রীস দেশের অলিমপিয়ায় খু পূর্ব ৭5৬ 
রী এবং ৩৯৪ খস্টাম্দ পর্যন্ত চলে । বোমেব সম্রাট 
থিয়ো ভোসিয়ান ৩৯৪ মালে অলিমপিকস বন্ধ করে 


৫৩ / পরিবর্তন ১৯/৯৬ অকটোবর ১৯৮৩ 


$ 78০, 


4৬7 এ " ১ রি চা 


সী পপ ৮১, ৯ . ক তাজ 
৯ . সিনে | 
স্ট এ সে ক 
' ছি নী? ৰ ১, 


দেওয়ার আ্রাদেল দলা পরে ১৮৯৬ সাজে আবাহ 
মাধূশিক অলিমপিক্ষস শুরু হয গীসের এথেনসে । সে 
বছর ১(/ট সপানটন এ ১৩টি দেশ ২৮৬ জন আথলিও 
লিলা প্বতশাগতণ বেদ্রিধ | ০রেপর থোকে পুতি ০ 
বছর শালও লে শীত তন তি বাধসক্ছস অনুষ্ঠিত ঠ. 
আসছে । বাতিক গল ১০১৬ (পথম পা 
১৯৭৭ ও ১৯৪৪ (ছিব হী লিষলযুদ )। 


আপ্নিক এলিসতিপ কান এন পশম 5।সপিযান করন 
আপ্মাবকাব টিপলে প্রসাদ তল কষ্নালি। 
এ পবিল ১৮৯৬ সালের । পম দিল । কনোলি ৪৪ চট ও 
৭৭ ইঞ্চি লা দোষ গলব পাকি পান) পখম 
লা চ্যামপিযান শাক শারলস্ট কুপাণ। হীন 
ফানাসব হলেন পেত সত লতা 1শিশ্পে হাবিয়ে 
বিজয়ী তন ১৯০০ সংললল শা রিল হাস্য পিকস-খ 

চালমপিকস পরিনত । পবন আন্তজা্িক 
শ্বলিমপিক কমিটি (160)0 01 শাহী গু সিব সদর তর 


ক ০ 
রা, 4 


রা বর্জিত এব সজাপাতি শ্সপনেৰ 
যান সমন"; তিমি নটস্শ পশাকা মাছে 


মাত সাদার এপ্পর এ । £ পৃ কলা সনৃ্গ ও লাল 
পল ৮ বন এক ৮ সংগম গ্রব অর্থ 
পঁচি মভাদেশের সমন্বয খেলান মাধমে । এই পাঁচটি 
বউ এই জ্ুন। বাছা হয়েছে মে পদ্িবীব প্রতিটি দেশের 


শউাকাম। এলতী না কটি বু পাওয়া যাতৰ। 
অঙন্দিমপিকপসব হলছাঁচা। 1010110011১, 5110115,1 €া" 


11১" এর অর্থ হল শব দত, খাবও উচু, মাবও 
শা পনি শ ভা শীয় ভরলিমা পিক, কামিটি আপ । 
আহ 2 পি এব জা হাষ কমিটি মাপা আলিম পিজাস 
দা করে। মাই এ সিএব হুলীয় উপ 

পতি নিবি ভামচ্ছেন। £ বছর জাবাত 
রিনার? 

কথা তন্িল 1 ১6000 খিক ভঙ্বীস পেসিড়েলট 
গিঠাবড় লিবিয়ার! বিচাবহজর মাগাঙ 
দাধৃণ ও রা না টি নন জাত ন শতাংশ প্াজ হখনুত 
বাকি আর হাতত সমম কম । কিশছ্‌ নি তল উত কান) 


গ্বাসািশনা তিল খনি 


নকশা, 


পতিতা তিক্ত কুপন 01 হিরু 
নখ বাগেন । ললজিিলন ১৯০৮ সার তত শাম 
হুলজেপানাত। পাছা হতািক্িত উনি ক গদি 
জনা খন বািলিসে নিট আটোততন তনির তি 

আনিকার 


সু 
রি ্ ৫০ 


91 নিলা সিসির আত তর্াও 


বণ রি) ভলিযেোনপনিয়ার চনশ্ষল, 





[বি শান করের বাক অিইভো রাজি িলে লা ভারা 
জানতেন ত্য ১৯৭৬ সালে গনটিল অলিমপিকস-এর 
ধাযেব বোকা বইজে হবে কাানাডিয়ানদের ২০৩০ সান্স 
পর্যদ্ত। কিল্হু এই পরদেশেরই কয়েকজন খেলাধুলাম 
উৎসাহ ধনী বাকি লস এনজেলসে ১৯৬৪ সাজের 
অল্িমপিকস-এর জনা উদ্যোগী হয়েছেন । সাধারণত 
অলিমপিকসেব যাবতীয় খরচা যে দেশে খেলাধূলা 





01,২০৬ ৪ 









৫ লানরেউরীজ প্রাঃ লিঃ 
5 1২47ল সবণী কালিকাভা-৭০০ ০১৬ 
এরি ভি 


নস সৎ তে 











৮ হত, 4০৭ হ-ারিএ১০এ৮০০ সর ৭. (৬. ভর 


1. 853 * 8 যত রা পপ রা শর উর এটাতে কারার ইত র্‌ ৬ রর ১ হা বস 2 3? টা 





৭] 1৮ টা 


আপনি কি চাদ আপনার ছে 
৪২৮৮০ 
মেয়ের ভালজায়গায় বিয়ে হোক? 


এ ব্যাপারে কাউকেই প্রশ্ন করার দরকার হয় না। কে না চান তাঁর ছেলেমেয়ে সুখে থাকুক £ 
এর জন্য দরকার সময় মত টাকার । এবং তা সম্ভব, 

যদি এখন থেকেই নিয়মিত পিয়ারজেসের মাধামে সঞ্চয় শুরু করেন। 
অনেকেই বলেন- নিত্যদিন সংসার চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, 
বাড়তি টাকা কোথায় যে সঞ্চয় করব 2 এ প্রসঙ্গে 
আমাদের একটা কথা বলার আছে। এক 
বছরের মধ্যে আপনার রোজগার নিশ্চস্সই 
কিছু বেড়েছে । ওই টাকাট।ও আপনি 
সংসারের জন্য খরচ করছেন । এতে কি 
কিছু সবিধা হয়েছে £ নিশ্চয়ই না। সংসার 
: ৬... ১ ্ টেরও পাচ্ছে না, আপনি বাড়তি কিছু 
০০ 0... ..... বেশ টাকা এ বছরে খরচ করছেন৷ তাহলে এই 
| না বাশের বাড়তি খরচ কেন £ 
সঞ্চয় করার ব্যাপারে দরকার শক্ত মনের। 
যদি মনে করেন আপনি সঞ্চয় করবেন 
তাহলে দেখবেন আপনার সঞ্চয় ঠিক হচ্ছে। 
রোজ সংসারের টাকা থেকে একটা টাকা 
সরিয়ে নিলে সংসার টের পাবে কিঃ পাবে না। 
অথঢ পনেরো বছর বাদে দেখা যাবে 
আপনার পাঁচ হাজার চারশ টাকা জমে গেছে 
এবং সদ যোগ করলে তা বেড়ে দাড়াবে 

ই... আরও অনেক বেশিতে। 
এখনই সঞ্চয় শুরু করুন ৷ এবং তা পিয়ারলেসের 
মাধ্যমেই | কারণ পিয়ারলেসে আছে আপনার জন্য উপযুক্ত 
পরিকল্পনা । আজ পিগ়ারলেসের মাধমে এক কোর্টি বিশ 
লক্ষের ও বোশ লোক সঞ্চয় করছেন | পিয়ারলেস সরকারের 
ঘরে ছাড়া টাকা লগ্ন করে না। 













গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনে 
একজন এখন 

পিয়ারলেসের মাধ্যমে 

সঞ্চয় করছেন। 


স্থিত ১৯৩২) ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাংকিং সঞ্চল্প প্রতিষ্ঠান 


ছু... দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনাফা 
8... এগ ইনভেফমেন্ট কোং লিঃ 
৮ 57 105. ঃ রেজিষ্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, 

৬৯ ও রে 9 এ ৩, এসপ্লাযানেড ইঞ্ট, কলিকাতা"-৭০০০৬৯ 















1: ৮4৯ উর ২) ঠা 5 ৮৪১ রা 
5 না 0 রঃ টা ২54 
$ ২1734 নি ২ ঘি আব, ৪৮ রর: খা 

২887 1 ন 8২8২ এ ৮০ উস ওত 
মে 








এ 






€ পালা $আমৈরিকার এল সলভাদোর নীতির প্রতিবাদ 


৬ 
ঘর র্‌ 
১ 


_ অঙ্গিমপিকস বয়কট করবে। তবুও আশতকায় শেষ 
নেই। সোভিয়েত পতিযোগীরা লস এনজেলম:এর 
আবহাওয়ার সমালোচনা করেছেন। এই শহরের 


র্‌ 4 
৭1851 ১ 
1৭ 
মি 1.5 
্‌ 


:* কেউ মমে করেন না থে, এবার ফোন প্রতিযোগী ছেল 


৪ 
০ 
মির দা ! ৬ 


৮৯৮ 
8৮) 


অনৃচ্ঠিত হচ্ছে সেদেশের সরকারই বহন রুরেন। কিন্ত 
লস এনজেলস-এর বেলায় পুঁজিবাদী মডেলে এক 
কবাপাঝেশন গঠন করা হয়েছে যার নাম [./১000)০। 
এবং এই করপোরেশন সরকারি পয়সা অর্থাৎ 
করদাতাদের ওপর চাপ না দিয়ে বাকিগত উদ্োগের 


মাবফং অলিমপিকস আয়োজন করবেন। এবং কোন 
বকম শঁতুন স্টেডিয়াম তৈরি না করে অতি কম খরচে 
কাজ চালান হবে। তবুও প্রায় পাঁচশ কোটি টাকা খরচ 
হবে ১৯৮৪ অলিমপিকসে । ডিনটি উপায়ে এই টাকাটা 
তোলা হবে। প্রায় অর্ধেক অথধি ২৫০ কোটি টাকা 
আসবে টেলিভিশন কোম্পানি থেকে । আমেরিকান 
বডকাসটিং কোমণানি (/৮৮0)২২৫ কোটি টাকা দিয়ে 
এর মধোই খেলাধুলাকে সারা আমেরিকায় টি ভি ও 
রেডিও প্রচারের স্বত্ব কিনে নিয়েছে। দ্বিতীয় উপায় 
তল অফিসিয়াল ্পনসরশিপ। প্রায় তিরিশটি 
আমেরিকান কোমপানি নিজস্ব মালের উপর 
অলিমপিকস-এর ছাপ দিয়ে বিভ্রি করার পরিবর্তে 
[/১000কে টাকা, মালপত্র দিয়ে সাহাযা করবে । এ 
ছাড়া আছে টিকিট বিক্রির টাকা । প্রায় আশি লাখ 
ডিন ানিরা ররর 
। 


লস এনজেলস অলিমপিকস-এর কথা বঙ্গতে 
বলতে রিচারড পেরেলম্যান গর্বের সঙ্গে উদ্েখ 
করেন কয়েকটি বৈশিম্টোর। এই শহরে যখন ১৯৩২ 
সালে নবম অলিমপিকস হয় তখন প্রতিযোগীদের 
থাকার জনা 'ভিলেজ' তৈরি করা হয়। সেবারই প্রথম 
'ভিলেজ'-এর ব্যবহার হয়। আর এবার “ভিপলজ' 
থাকবে না। বিদেশ ও স্বঙছেশের প্রতিযোগীরা থাকবেন 
ছাত্রাবাসে । গরমের ছুটি তখন। 
রিচারড বললেন যে এই ছাত্রাবাসগৃলিতে আ 
বাবন্ছা থাকবে । প্রায় দশ হাজার প্রতিযোগী ও চায় 
হাজার অফিসিয়াজদেয় থাকার বাবস্হা হবে পৃরো 
শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে। 


শুধু তাই নয় ২১টি স্পোরটস আয়োজিত হবে 
নিজের স্টেডিয়ামে । দৃটো স্পোকটস-এর জায়গার 
দূরত্ব ১৪০ মাইল পর্মজ্ত হবে। এর ফলে কোনও ককম 
অসৃবিধা যে হবে সে কথা রিচারড মনে করেন না। 


আসল সমস্যা হল সিকিউরিটির । আমে. 

বিকার বিচে এতই কনট্রোভারসিয়াল যে সারা 
এম অনেক দেশ আছে যারা আমেরিফান 
শিকার। ভা ছানা বিডি সব্প্রাসবাদী দজও 
সাধারণত এই ধরনের বিশাল আয়োজনে তৎপর ছয়ে 
ওঠে। ১৯৭৯ গালে ছিউলিখ অঙলগিমপিঘসে ইায়ায়েলি 
প্রতিযোগীদের ছতা করার পর থেকে প্রতোকটি 


$৫ / পর্বিধর্তম. ১৯/২৬ জকটোবর ২৯৮৩ 





আল্তজাতিক সম্তাসবাদ সবচাইতে বড 
বিপদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে । আজকাল সারা 
পৃথিবীতে যৃদ্ধ, বিশলব ও বিদ্রোহের আবহাওয়া । তা 
ছাড়া আমেরিকাতেই এমন অনেক সংখালঘু সম্প্রদায় 
আছে যারা এক ধরনের সাগ্রাজাবাদী নীতির শিকার । 
ক্ষোভের শেষ নেই। দ্বিতীয়ত অলিমপিকমৈ ধেসব 
দেশ যোগদান করতে আসবে ভাদের কাবও কারও 
মধ হয় যুদ্ধ চলছে অথবা রেষারেষি বজায় রয়েছে। 
যেমন ইরান আর ইরাক। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার 
মধ্যেও সম্বন্ধ মধুর নয়। লিবিয়া ও ছাদের (0184) 
মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এসব দিক ভেবে 1-/১000এর 
সবচাইতে বড় মাথাবাথা হল নিরাপত্রা। 


এর গুপর প্রথমবার আমেরিকার পরেসিডেনট 


রোনালড রেগন উদ্বোধনী অনুম্ধানে উপস্থিত. 


থাকরেন। এদেশে রেগনৈর্য শত্রুর অভাব নেই। 


সিকিউরিটির বাবস্যা করার জন্য একটি কমিটি গঠন 


করা হয়েছে । এই কমিটির প্রধান এডওয়ারড বেসট। 
ইনি এককালে একজন [81 এজেনট ছিলেন। 
কিন্তু সমস্যা দেখা  বিভিম্ন সিকিউরিটি 
এজেনসিগুলোর যধো সমন্বয়ের । ফেডারেল ধ্যুরো অব 


ইনভেসটিগেশন (1) চায় তার হাতে পবাচাইতে . 


বেশি ক্ষমতা | লস এনজেলসের 
৮৬১৬৮ ৪০০৫8 
থাকা দরকার । কেননা পৃলিশ এই শহরকে অন্যানা 
সঘার থেকে বেশি জানে। তা ছাড়া অন্তত ৬০টি 
বিভিন্ন এজেনসি বাস্ত থাকবে সিকিউরিটির কাজে। 
এদের সবার মধ্যে কো-অরডিনেশন রা সোজা কথা 
নয়। দলগাত র়েষারেধির ফাঁক দিয়ে একটা বিপদ 
অনায়াসে গলে যেতে পারে। তাই কোন রকম 
গাফিলতি ঘাতে না হতে পানে তার জনা এখন থেকেউ' 
কড়াকড়ি শৃন্ব হয়ে গেছে। 1/১000এর সদর 
দপ্তরে ঢুকতে যাওয়ার সময় যে ধরনের 

চেক হল তার থেকেও অনেক পি চেক কয়া হযে 
খেলার সময় । রিচাযর়ড বললেন এ দ্বাড়া অন্য কোন 
উপায় নেই। 


কিন্তু এখন থেকেই রাজনৈতিক রেষার়েঘি ঢুকে 
গেছে অলিছপিফসে। [..0০00এর সভাপতি 
পিটায় উয়্েষেরোসের কথাবাতাঁ থেকেই তা বোঝা 


- হায়। ১৯৮০-এর মসকো অলিমপিকস-এর সঙ্গ 


ত্বলনা করে পিটার হলেন যে, 'আমরা মসকোর ৫ 
লতাংশও খরচ করব না। এবং এক দানুণ সাকসেসফৃজ 


আকাশে পলিউশান। এটাও একটা প্রতিবাদের বিষয় 
হতে পারে । অলিআঅপিকন-এর যে আসল উদ্দেশ্য ছিল 
তা আজ প্রায় বিরল। সৃস্হ' প্রতিযোগিতার মাধাম়ে 


মানব প্রীতি বাড়ান আজ প্রায় 0 
খেলাধুলায় ভাগ-এর আবিভর্বি। সম্প্রতি ভেনে- 
প্রতিযোগীদের 


জুয়েলায় আমেরিকান গ্টেয়োয়েড ও 
ড্রাগস বাবহার ঝরতে দেখা গেছে। ওষুধ দিয়ে বিশেষ 


ক্ষমতা অর্জন করে মেডেল পাওয়া অলিমপিকমের 
উদ্দেশ্য নয়। আমেরিকান আয়োজকদের মাথায় এটাও 
একটা চিন্ভা। ॥ 


এত সব'সব্বেও লস এনজেলস অলিমপ্পিকস-এর 
জন্য গ্রশ্তৃতি চালিয়ে ঘাচ্ছে। শৃধূ তাই নয় ১৯৮৮-এর 
অলিমপিকসের 
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জনা দক্ষিণ কোরিয়ায় সিওয়ে কাজ . 


শৃরু হয়ে গেছে বহুদিন। এবং ১৯৯২-এর অঙ্গিম 
পিকসের জনা বেশ শহর রাজি হয়েছে। 
এদের মধ নতুন দিজ্লিও আছে। কিন্ত্ব কোন শছরে 
৯৯৯২ অলিমপিকস হবে তা নিরধারিত হবে 100এর 
পরবতী মিটিং-এ। এখন পূ সবার নজর ঈস 
এনজেলস-এর দিকে। সারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক 
জনসংখ্যা টেলিভিশন আর রেডিওর মাধামে এই 
আদ্ত্জাতিক অনৃ্ঠানের সন্গে যৃক্ত হবে । আজকের 
এই হিংসা আর যুদ্ধের আবহাওয়ায় অলিমশ্পিকসের 
আসল উদ্দেশা সফল করা খুবই দরকার ।' লস 
এনজেঙ্সস কি এই মহৎ উদ্দেশ সাধন করতে পায়ষে - 
এ বিধয়ে এখন থেকেই অনেকে সন্দেহ প্রকান্ন করতে 
শু করেছেন। 00 


১৪৭/১, বি, বি, গাজলী দুটি, কলি -১২ 

ক্ষোন ৫ ৬৫-০৩৫৭ : 

শাঙা - ১১৩/২. হাজরা রোড, কজি-২৩ 
ইকনমিক 


প্টকিস্ট__ হোখিও ফার্েসী 
৮৯. চনতাজী সুতাষ রোড, কজিকান্তা-১ 
ফোন $ ২৫-১৭৩১ 
- চুপ হোমিওপ্যাথিক দোকাতে গাও 
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| হিলি বরদাস্ত সর নিগিদেরি এত িরিনীিগসিক লাক জজত সে হালা রিযিক ব বেজ নি 
রি লবন রান চক বন ২০৮ আদ ওরাল উনি ৩৭4) ১০ হন ২০ ই রাই এ ৮ হাত লিজা এ উনিও আউলিয়ার এনা ২৯৮ এ্ব০এ০ নও রাত নাশ ৮০০ রীনা আশি /8 ৮৮০৩ 





টু রি 11২4 ৮৯৭৩৬ এস্কঠিত ও 












বিতো দা 





পাধায়। প্রতোকেই চারটি করে গান শ্রীমতী চিতলেখা চৌধুরী সম্পর্কে। 
 শোনালেন। এই তিন শিল্পী প্রমাণ কিন্তু তাঁরাও যেন পুরনো দিনগুলোর 
রাখলেন যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মত অভিভূত করতে পারলেন না। 
গানে সম্পূর্ণভাবেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা তবে নূতো কৃষ্ণা নল্পীর নাম অবশাই 


করতে চিয়। বিশেষ করে মঞ্চে যখন 
তিনি একা ছিলেন তখন প্রকৃতির 
আনন্দ, উচ্ছ্বাস, বাথা, বেদনা সবই 


যেন শ্বধূ মুদ্রার মাধমে সুইয়ে দিয়ে 


করতে সক্ষম । 
এদিন অনুষ্ঠানটি [ার্ঘক হওয়ার 
মূলে যন্ত সঙ্গীতের অবদানও কম 
ভোলা সবে 





রা পর বালির ভেজে যান আমাদের প্রাণে । তাপস সেনের 
৮ রঃ 
₹& 8৮ - সৈকত হাজরা আলো যথাযথ, তবু আগের মত মন 
০ টানে না। ৭ 
সহ শ্রধু এটুকুই বোঝা গেল না, 
৮০ 2 নৃতানাটোর আগে শ্রীমতী হৈমন্তী 


প্র: না.কোন আলো আমরা জ্বালাতে শৃল্পার গান কি খুব প্রয়োজনীয় 







এীর:৯উ: রা 
চবি) 4 
ইউনিয়নের 
চরিত্রগুলির উচ্চারণে বিশেষ মাত্রা 
বা টানের প্রয়োগকীতির প্রয়োজন 
আছে কি. নাকি এতে গ্রামা 
'কৃক্র'-এর মূল কাহিনী (মলয় 
সেনগ্ুপত) খবা কবলিত একটি 
গ্রাম। একদিকে বন্যা, খরা, প্রকৃতিব 
রোষ আব নাদিকে দুর্নীতি পরায়ণ 
পঞ্চায়েত প্রধান তথা মনুষাস্ষ্ট 
অভাব । মাকখানে সাধারণ গ্রামবাসী 
পিচ্ট পয় 'প্াটে'র জ্বালায় ।এর মধো 
বাঁচার জনা 'প্যাট মেইবো থাকা 
মানযষি' নিজের সন্তানকে কুকুরের 
মত কামড়ে, কেউ বা নিকট 
আত্মীয়ের লাশ পাচার করে বাঁচার 
স্বপন দেখে। 
ইদানীং গ্রামা অর্থনৈতিক কাঠা 
মো অনেকটাই পরিবর্তিত । সেখানে 
ক্ষধার তাড়নায় গ্রামবাসী 'শোল 
মাছে'র মত নিজের সন্তানকে গিলে 
খায় কিনা এ প্রশ্ন স্বভাবতই থেকে 
যায়। তব নাকে সৃষ্ট চবিত্রগ্ুলি 
বাস্তবানুগ হয়ত তার পোশাক ও 
মঞ্চসড্জার (বিজন রায়) জনাই। 
কৃকৃর চবিত্রটি সব সময় অনুপস্হিত 
থেকেও দর্শকদের সামনে স্পস্ট হয়ে 
ওঠে নাটাকার তথা পরিচালকের 
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কৃতিত্ব জোরেই । 
মঞ্চে উপস্হিত চবিত্রগ্ুলির 


অভিনয় কিন্তু সবসময় চরিত্রানুগ 
হয়নি। এবই মধো কিছুটা উদ্দেখ 
যোগা সাবিত্রী (শ্রাবণী দাশশুশ্ত) 
সৃধিষ্ঠির (আবনীশ*কর দাস), সিতু 
খুড়োর (মলয় সেনগৃপ্ত) অভিনয় । 

অপয়োজনীয় সংলাপ, অশলীল 
কথাবাত'রি আধিকা, কোন চরিত্রের 
কণ্টস্থর উচ্চগ্রামে বেঁধে রাখা অথবা 
সাবিত্রীর প্রসব বেদনার ঘটনা যেটি 





চিনি এ ্ 
নেপথো প্রচারিত তা অকারণে 
দিঘ্ঘায়িত কবার ফলে শধু গ্লান্তি- 
করই হয়নি, কাহিনীকেও শলথ 
করেছে। 

মাটকটিব শেষ দূশো যেখানে 
নবজাতকের কান্না তঠাংই আছড়ে 
পড়ে সেই দৃশাটির প্রয়োগগুণ 
দর্কিদেব পশংসা আদায় কবেনেয়। 
যুরধিগ্তিরেব মত দর্শকরাও তখন 
ভাবতে শূরু করে উত্তবসূরীদের জনা 
শধৃত কি রেখে যাব হাহাকার - এ 
সময়ের মাতার বাবহারও চমৎ 





কার। 





১৫ সেপটেমবব 'শীতবাণী' 
শিশিব মথে। একটি সৃন্দর পি 
কদ্পনাপস হত ববীন্দসগগীতে ব অনু 
চান উপহার ছিলেন। মথ। পরি 
কল্পনা, শিল্পী নিবটিন, সবাশিষ 
শিল্পীদের গাওযাব গুণে & দিনের 
মঅনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে উঠেছিল। 


প্রথম পর্বটি ছিল নবীনদের 
জন।। শিলপীবা হলেন সৃলক্ষ্যণা 
মিত্র, বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায, রাধা 
সেনগৃ্ড. মনোজিৎ সাহা, সুচিত্রা 
বিশ্বাস এবং শ্রীলেখা মুখোপাধাম। 
কণ্ঠ, সৃব ও পবিবেশনেব গুণে 
পাঠতোক শিলপীই ভদ্র সম্ভাবনাব 
প্রমাণ রেখেছেন । বিশেষ কবে সুচিজা 
বিশ্বাসের গাওয়া কীধুনি বাজে," 
শ্রীলেখ। মুখোপাধ্ায়ের 'কে বলেছে 
তোমায় এবং 'এ (মাত আবরণ' 
গানগৃলি পবিবে শনের গুণে পূর্ণভাব 
ও প্রাণ পতিষ্ঠা পেয়েছিল রানে 
অচিরেই *্পতিষ্ঠিত হবেন তার 
প্রমাণ তাঁবা রাখলেন। 
দ্বিতীয় পর্বের তিন শিল্পী 


প্রবীণা কমলা বসু, মুকুলেশ চট্ো- 
পাধ্যায় এবং অশোকতরু বন্দ্যো, 


ডি 
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0... 
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পাবিনি। তাই, এত বদ্ধর পরও, 
'ইনসাট' আকাশে গড়াব সম্গে 
সঙ্গে একই. সমযের বৃত্তে আমাদের 
দেশে বর্ণহিন্দুদের খুণাধ আগুনে 


জুলে পুড়ে মারা যায়: বৃষ, 
রমণী ॥দিনে দিনে 'চণ৬,, রি 
বেশি অর্থবহ, বেশি পয়েং 
ওঠ আমাদের কাছে। 

এই কথাটা সঠিকভাবেই বৃঝেছেন 


'পিপলস এডুকেশন সোসাইটি'র 
সদসাবা ৷ শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক 
তাদেব ণতৃন পত্রিকা 'আরট আনড 
কালচার' প্রকাশ উপলক্ষে তাই 
তারা গত ৩ জুলাই সম্ধ্যায় 
রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্হ করলেন রবীন্দু 
শৃতানাটা 'চন্ডালিকা'। এই অনুষ্ঠানে 
উপপস্হিভ ছিলেন কেন্দ্রীয় রেলমনলি 
এ বি এ গণি খান চৌধুরী ও 
রবীন্দরভারতী বিশববিদ্যালয়ের 
প্রাক্তন উপাচার্য শ্রী দেবীপদ ভট্রা 
চার্য। শ্রী খান চৌধুরী পত্রিকাটি 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ কবেন। 
রাজনৈতিক এবং সাংস্কতিক 
ডামাডোলের মধ্য চি | 
মঞ্চস্হ করাব প্রচেষ্টা সার্থক হলেও, 
এ সম্পর্কে দূ একটা কথা বলার 
থেকেই যায়। প্রথমত, হয়ন্ড খুব 
তাড়াতাড়ি মঞ্চন্ত করার তাগিদেই 
নৃতানাটোর পাত্রপাত্রীরা যথেষ্ট 
অনুশীলন কবার সময় পান নি। 
কাবণ, অনেক সময়ই দেখা গেছে, 
বিশেষ করে সমবেত বৌদ্ধ ভিচ্মৃদের 
মঞ্চে আগমনের সময়, পাত্রপাত্রীরা 
বড় বেশি গা থেঁষার্টেধি করে দাঁড়িয়ে 
পড়ছিলেন। এ ছাড়া মেয়েদের 
সমবেত শা অনেকের পদ- 
ক্ষেপেই সামজসা বজায় 
থাকছিল না। সময় সময় যল্লসংগীত 
ছাপিয়ে, তাদের পদশষ্দ কানে 
বেজেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পীড়া- 
দায়ক হয়েছে সংগীত শিল্পীদের 
কণ্ঠস্বর | বিশেষ করে 'দইওয়ালার 
গানে অশোক বাযানারজির কন্টস্যর 
বড়ই স্তিমিত ছিল। তবে গবথেকে 
আশা ছিল মা-এর কণ্ঠে শ্রীমতী 


বাণী ঠাকুর এবং প্রকৃতিয় কণ্ঠে 


ছিল? না কিসে শুধু টিকিটকেটে 
যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কথা 
ভেবেই £ অবশ শ্রীমর্তী শ্রল্লা যে 
জনপ্রিয় তা হ্বাততালির বহরেই 
বোবা গেল। 

তবু ভবিষাতে সব ভ্লগ্রাম্তি 
শুধরে 'পিপলস এডুকেশন সোসাই- 
টি'র সদসারা একদিন আমাদের 
একটি সম্পূর্ণ, সূন্দর 'চণ্ডালিকা' 
দেখাবেন এ আশা সহজেই করা 


যায়। রন্তিদেব সেনগুপ্ত 





অদ্বৈত মন্ল বর্মনেব উপন্যাস 
'তিতাস একটি নদীর নাম' যাত্রা 
পালায় রূপান্তর করার কঠিন কাজে 
উদ্যোগী হয়েছেন সুর্শীল নাটা 
কোমপানি। গত ১৯ সেপটেমবর 
তাঁদের সেই উদ্যোগে ফসল 
পরিবেশন করলেন মহাজজাতি সদনে, 
পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে । মূল উপ 
ন্যাসেব প্রতি আনুগতা রেখে শামল 
সেনগৃশ্ত রচনা করেছেন ঠাস 
বুনটের নাটারূপ। আর যাত্রার 
স্ক্রিপট ও নির্দেশনায় পালাটিকে জম 
জমাট করাব দায়িত্ব ছিল শ্যামল 
ঘোষের। 


তিতাস পারের মালো এবং 
দুঃখ-দৈনা আর শোষণ বঞ্চনার 
কাহিনী নিষেই এই নাটক । মালো 
যুবক কিশোর এই নাটকের মূল 
চরিত্র। জীবন পংগ্রামে জয়ী হতে 
চাওয়া কিশোরের সংগ্রামের বেদন। 
বিধূর পরিণতি নাটকের বিষয়বদ্তু। 
এই গ্রামেরই মেয়ে বাসলভ্রীকে ঘিরে 
কিশোয়ের স্বগ্ন। আবার তাক 
জীবনে এল তিতাস। বন্দু সংঘাতে 
কিশোর হারিয়ে ফেলে ডার ম্লানসিক 
ভারসামা, তিতাসকে হারিয়ে 
বাসন্তীকে না পেয়ে। এই বিয়ো 
গাজ্ডিক পরিণতিকে নাক শেষ । 


পর্দিষীন ৯৯/২৬ কাধাটোছদ ১৯৬৩ / ৫৬ 


এরাটি ছোটো প্রাথ আপনা ভিতনে রী 
বাড় ৬ঠ,। তারপর একদিন. তাক জাপানি নজর 
' জাকাত পরবেন, লিজের দু প্রাইযে বড কামের |). 
অলৌকিক কিনতু: সত হি 


চালে 
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“৭৫ ৫৫ ঃলী, 


তাই ভাক্কার়রা'বলেন যে গর্ভাবস্থার পম যাস থেকে ষ্কুরু চট 
'বতদিদ ক্মাপনার শিশুকে বুকের হুধ খাওয়াবেন ততছিন রোজ 
গ্গেশাল ধের লাখে মিলিয়ে খাবেন খাবেন। 


(অরে স্বাধাহধ , ২. রত 
কলা? গল পার নপব সিুকে. ; রর 
শুয়োধনীয় আরও গাবস্ট্ক খবরের ১২ মী 
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তিতাস পারের গোকনথাট 
গ্রামের মেয়েরা রাস্তা কাটি দেওয়া 
বূলের শাড়ি না পরুক, এমন উঁচ 
করে কাপড় নিশ্চয়ই পবত না যালত 

মঞ্চে বসতে তাদের ভবাঅর 
পশবীক্ষা হয়। এই পালায় ভিভাস 
পাবের সব মেয়েবাই উঁচু করে 
কাপড় পরেছেন এবং নাধিকা 
বাসন্তী সবচেষে বেশি। কিন্তু 
কেন - গ্রামেব মেয়ে বলে বিশ্বাস 
করান: তা হলে প্লাক করা ভ্রু, 
শ্যামপু কবা চকচকে এলো চুল. 
গ্রামের মেয়েরা বৃঝি এমনটি কবত 
যাক, দবশ্ধাব কথা ছেসড় অভিন 
য়ের কথায় আসি। সবান আগে 
উদ্লেলখ কবব বামনাথেব ভমিকা 








পরিবর্তনের পাঠক-পাঠিকারা 
বৃহৎ একটি পবিবারের মত। 


সেই পরিবারে পরস্পরের 
সাঙ্গ পরিচয় ঘটানই এই 
পত্রিকার উদ্দেশা। সে কারণে 


ব্রমান্বায়ে মামরা তচ্ছক 
পাঠক পাঠিকাদের নাম, 
ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত 


যোগাভা, পেশা ও নেশাসহ 
পরিচিতি পকাশ করব । যাঁরা 
চান তাঁরা মানামত মিন সই 
ভাপিকা থেকে বেছে নিতে 
পারেন এবং সবাসরি চিঠি 
লিখে বন্ধৃত্ স্গাপন করতে 
পাবেন । এই স্াগ সদসোব 
নুমিক সংখ্যাও পখ্যাশ করা 
হল। কোন কারণে পরিবরনি 
দপ্তরে চিঠি লিখলে সেই 
এর্ণমক সংখ্যাটি উল্লেখ করাতে 
ভূলাবেন না, সদসাদের কাছে, এ 
অনুরোধও থাকল । 


সলিল বিশ্বাস [1 সদস' এস ১ 
পা; ৩ গাম ঠ শীমপুর,। তজলা 2 
নদীয়া, ১৮ বব, স্নাতক, ববসা, 
সাভিতাপ্পাও। 

সমরেন্পু বন্দোপাধ্যায় 11 
নলস। গ্রাম ২ 

১০ বাসপাড়া রাই লেন, কলকাতা 
909000৮. *৯ বছব, বিস্টান স্নাতক, 
চাকপি, এমণ পড়াশুনা আাযুবেদচচ! 
সন পকুমার দত 00 সদস। কম ৩ 
খক এ এয, ফাণটি ৪৯৭ (ত্রিহুল), 
সঙ্গ? লেক সিটি. কলকাতা 500 
05৬5 ১০ বছব, স্নাতক ছার, 
লেখালিখি গান শ্ভিনয পড়াশুনা 


শ্যামল তাঁর স্বচ্ছন্দ দাবলীল 
অভিনয়ে পালাটিকে প্রায় একাই 
ধবে রেখেছেন বলা চলে । তারপর 
উল্লেখ করব তিতাস-বেশী কঙকা 
বনী দত্তর সংবেদনশীল মরমী 
অভিনয়ের কথা । তিতাসের মধো 
বাসন্ভীর সফিসটিকেশন ছিল না। 
বাসন্তী এবং কিশোরের ভূমিকায় 
যথাক্রমে পুতুল চক্রবর্তী ও 

মুখারজ্তির নিবচিন যথাযথ মনে 


হয়নি। আরও কম বয়সের শিল্পী- 
তেই এ দটি চরিত্র ভাল মানাত। 
কিশোরের অভিনয় ক্ত্রিমতায় ভরা, 
বাচন এবং অঙ্গ সঞ্চালনে । বিশেষ 
করে দুটি হাত বাবহারে তার 


খেলাধূলে। প্রকৃত বন্ধৃতুস্হাপন । 
অশোককৃমার চত্রবতীঁ 0 সদস। 


প্রন্ম ৪ 
৩৭,১ বি এল সাহা বোড়, কলকাতা 


৭00০$৩. ৩৯ বছব. ইনটাবমিডিয়ন্ট, 
ঠাকরি, গান বাংলা উপন্যাস পড়া 
সিনেমা দেখা বন্ধত্ুস্হাপন। 


০ 





না সৃতপা সেনগৃপ্তর ওভার আক. 
টিং দৃষ্টিকটু। প্রশান্ত বলের 'সবল' 
এবং মলয় ভট্টাচার্যের সোনাউষ্লা 
ভালই। 

নির্দেশক শাল ঘোষ এই 
পালায় মেলোডামাকে অনেক 


ক্ষেত্রেই প্রশ্রয় দিয়েছেন । সেটা না 
দিলে এই পালা আরও গতিশী 


বাগ [0 সদসা ্রম ৫ 
৯৯ বি বেছিয়াপাড়া লেন, কলকাতা 
৭000৭৭. ৯৮ বছর, স্নাতক, 
বেসরকারি ফাবমে চাকবি, ছোট গন্প 
ও কবিতা লেখা বম্ধৃত্ুদ্ছাপন। 


পহনাদ শেষ 0] সদস্য প্রমঙ 
২০,৯ অধ্বিনী দত্ত রোড়. কলকাতা? 


7 





ংলাপ অনেকের মুখেই ঠিক মত ' 
বসেনি, আবার কেউ কেউ অতি দূত 
ংলাপ উচ্চারণ করতে গিয়ে 
দুষেধি করেছেন । 

হেমাঞগ বি*বাসের সবরের গান 
এবং আধহ নাটকটিকে বৈচিত্রো 
ভরে দিয়েছে। প্রভাস চন্দ্রের নৃতা- 
পরিকল্পনা সৃন্দর। তবে গ্রাপ 
থিয়েটারের  নির্দেশক-অভিনেতা 
শ্যামল ঘোষের কাছে প্রত্যাশা 
যতখানি ছিল প্রাপ্তির সঙ্গে তার 


সাযুজা কম। উষা ভৌমিক 


৭০০০২৯, ২৭ বছর, চিকিৎসাবিদার 
ছান্ন, চিঠি লেখা চলচ্চিত্র খেলাধূলো। 


সন্দীপ কৃমার বসু 0 সদ্সা 
তম ৭ 

২৮৮ পূর্ব সিথি রোড, ফকির ঘোষ 
কলোনি, কলকাতা ৭০০০৩০, ২৫ 
বছর, বিক্ান স্নাতক, ইনকাম 
টাকসে চাকবি গেলি ধুলো । 


কমলারঞজন ভটাচার্য 0] সদসা 
নণ্ম 


&৫./এ,৯ শেঠবাগান বোড়, কল 
কাতা %0০0০৩০ (প্রিতল). ৬১ বছর 
অবসবপ্রাপ্ত বাংক সুপাবভাইসর, 
সাহি-তা ধর্মবিষয়ক পড়াশূনা ভ্রমণ । 


কল্লোল চট্রোপাধায় 0 সদসা 
প্লন্ম ৯ 

ক্ে“অ ডি চট্টোপাধ্যায়, ২৯ চিত্ত 
রঞ্জন মাাভিনিউ. খাযাট নং ১২ (৪ম 
ইল), কলকাতা ৭০০০৭২, ১৯ বছর, 
ছাত্র, খবরেব কাগজ পড়া বাগান 
করা বন্ধৃতু স্হাপন। 

বিশবজিৎ দাস [0 সদা ক্রম ১০ 
২৩ এ কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা 
৭০০০২৯, ৯৪ বছ্ছর, বি টেক ছাত্র, 
বিশ্ঞান বিষয়ক লেখা আকার্শবাণীর 
ফিচাব লেখা দ্রমণ। 


সামসূল হক [] সদ্সা ক্রম ১১ 

পোঃ ও গ্রাম * হরেক্ষপুর, জেলা 2 

মেদিনীপৃব, ২৫ বছর, হাঃ সেঃ 
ুক্তীর্ণ, পোসটাল বিভাগে চাকরি, 
ভন্ন ধরনেব পত্রিকাপাঠ। 


সৌমিত্র বন্দ্োপাধ্দায় 0 সদসা 
রম ১২ 

বৈদ্পাড়া, বৈদাবাটি, জেলা £ হুগলী 
৭৯২৯২২, ২৫ বছর)বিক্তান স্নাতক, 
চাকরি, পড়াশ্বনা গান ডাকটিকিট 
সংগ্রহ আবৃত্তি বিতর্ক ভ্রমণ | 
ফজল মামুদ [2 সদসা প্র ১৩ 
কে/অ জাহান হালদার, ও বি বি টি 
রোড, বালখুরা, মহে শতলা, জেলা £ 
৯৪ পরগণা. ২৭ বদ্ধর, বিন্লান 
স্নাতক (অসম্পূর্ণ), চাকরি, ড্রমণ 
পড়াশুনা লেখালেখি। 0 





৫ 
পরিবর্তন ১৯/২৬. অকটোবর-১৯৮৩ / ৫৮ 










চাটা ৪ হয 2১8 প 3.৯ .5..05550058 0 
| সদ এ) ঃ হি ক 555 সি 08 তি ৯) 125৮১ তত হত ) আচ ৮৫ রেল তত ১75৯ ৮ পট ৫ 
₹ 70৬১৮ টা * 8 8২২ না ্ ৬ জহি ন মি ৭ 78 ৫ লি ন্‌ $ পে), শর ছিহিং ৰ্৬ ৯৪ পা ৮ ৩৫ 
নধর রঙ ন্‌ & শি । ৪ রর & 8৩ ত বন ৬৪ ৮/০ £ চা চু চে ৮ এ 
দাশ 6 পি ্॥ ॥ নর | টি চা রঃ ১৭ ₹) ২২৭8 রঃ এ ৮ ৭4. ৩ ১৯, হাঃ ৬৪৮7 দাত সি এত 08 7 ১ তা ১ ১ 
রি ্ 4 ১ টহা নু চা 0 প্র ২ বক শহ ৫ পিসি, 47 ও 5১৮০441 ঘ ্ ঃ ? পচ সুর 
যা সব £ রহ ন্‌ ৯ ক ও সি এ ং 81 5১4 ১৯ চিলি 5 £ 4 স£ চে! 1" র্‌ ্ যর 
২৫১5 ল ্ মে ।া £ র্‌ টি 
এ 28৮95 ১৪ গ্ ৬ চা ছা ০০ ভি ১৪১8 চা ঠ 55385 2৮ তে চনে ০ ॥ ন্‌ 
শা চ কা ঙ লি পপ শস। 668 87 &. রর হ 
টি এ শর 
১৮ স্ শি ) £ চ রব 





নি 


জীবনের নানান স্মরণীয় মুহূর্ত ..যার নেইকে। কোনও অন্ত । 
আনন্দঘন মুহৃত, প্রেম-ভালবাস।, গোরবক্ষণ, খুশ ও মজ। ..সোনাঝর। 
ক্ষণগুঁল থাকুক ফটোম় বাধা ৷ এমন ক্ষণ আসতে পারে যেকোনও 
ক্ষণে ..ক্লিক করে তুলে ফেলুন ক্যামেরার সনে ...হয়তো এ মুহঙ আর 
আসবে না জীবনে । টউপাটপ ছবি তুলুন আর আলবামে ভরে রাখুন । 
ৃ উঁবনের সোনাঝর। ক্ষণ...চরকালই অমূল) রতন । 






515$-1)7,149 53 861৭2 











সজনী: /দুই বর্ণে কহ শুনি 

৩। কটিব /নেই সন্দ/রম ণীয় ধন্দ 
৬। 'নখটা যেন কৃলো'/বিয়ে করতে 
এলো/নাকটা কাটা গেল 

৮। মধো 'মা' দৃপাশে 'জট'/বলে 
ফেল চট পট/ নয় মোটে খটমট 
৯1 রহেণ গেল 'হে/যুদ্ধকে কহে 
বীরের পক্ষে সহে 

১০। 'নতি' কয়/দৃধারে 'ন' রয়/শৈষ 
'ন' ছেড়েও হয 

১২। মাংস কাটে/নিতবুর বটে/ 
কাউকে বললে সে চটে 


১৩। মনোহর বটে/পতাীর জোটে / 


বৃদ্ধি রাখ ঘটে 

১৪। বেড়া দিতে লাশগে/দাম রাখ 
আগে/মা শেষে জাগে 

১৫। সই তাই সই,"হা' করে কই, 
উল্টে হাস হই 

১৬। তোতা পাতা/খেতে যাতা, 
৯৭। দহরম সহ/পরব কী কহ/ 
আগে পাই গহ 

১৯। হালকা হয়,গুরু নয়/কমেও রয় 
২১। খতম কিংবা শেষ,ভেবে পাবে 
রেশ/সূত্র নিঃশেষ 

২২। ভীত হলে,/একে পেলে,খাড়া 


চুলে 
২৩। নয় দেরি/ত 
সারি 


সূত্র £ ওপর-নিচ 


৯। দিতে চাও,তো দিয়ে দাও/ 
দেয়াটাকে বৃকে নাও 

২। কচু খাও/যদি পাও/পরিমাণ ? 
তাও 

৪ | পাখা ধর/বাওয়া কর'/শীত 
লতর 


/কাজ 


17651517৬18 


৫1 'কৃল _ রেশ" তীর _ এষ" 
পাই বেশ 

৬। বার ইনি/শোর্য মানি, শ্রেষ্ঠ গণি 
| তেন্ভ্তা এ/সামলায় 
জিনিসপন্লে 

১১। বাঁশের সিঁড়ি/খাড়া করি/চালে 
চড়ি 

১২। হাতের তলে,ভালে তালে 
আওয়াজ তোলে 

১৩। জল আনে/পালকি টানে 
তাদের ছন্দ চাই গানে 

১৪ । দঃগল হলে,৫ফেলে'দাও জলে, 
'শাপড়ি'টা £পলে 

১৫। 'সাথে কাজ" বধূ“আম্র পপ 
মধু/বৃক্ষও হবে সাধু 

১৬। পৃত বস্তু হয়,/অশ্রচি কদাপি 
নয়/বিশ্রদ্ধতা মূর্ত ব্য 

১৮। হাদয় আছে,এব কাছে,/মনেব 
মাঝে 

২০। পুলিশ খায়/দৃষ্টে চায়/ 
প্রসাতলে সমাজ যায় 


সমাধান প্রকাশিত হাবে পরিবর্তন ' 


২৩ নভেমবর সংখায়। সমাধান 
পাঠানর শেষ তারিখ ১১-১১ ৮৩। 


সমাধানের সঙ্গে পরিবর্তনে প্রকা- 


2২ ২৫ 2 টির ঢু 


যা 


শিত হকটি এবং প্রতোকটি শব্দ 
শৃগ্ঘল আলাদা আলাদা খামে 
পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খ- 
ভুলবেন না। 

শব্দ শুস্থল-৬৫ 





াখদশৃষ্থল ৬৫ বণ জন, কুঁড়ি টাকা 
কবে পুবস্কার পাবেন ফাতেমা 
বেগম (মৌখালি, জি আই পি 
কলোনী হাওড়া ৭১১৩২১৯) এবং 
স্বপনকৃমার দাস (অর্জনপূব, কল 
কাতা ৭090০৫৯) | 

শব্দশৃগ্থল ৬৩ ব লটাবিতে বিচাবক 
ছিলেন ছবি পৈত 








ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন 
যোগাযোগ; বায়ের চাপ অনেকটা 
কমবে । কর্মক্ষেত্রে সামান্য মত- 
বিরোধ; মেয়েদের জটিল পরিস্হিতি 
আয়ন্তে আসবে। পারিবারিক 
ব্যাপারে অনোর মতামত উপেক্ষার 
ময়। কোন সন্তানের জনা উৎকষ্ঠা। 
বাবসায়ীদের অবস্হার উন্নতি । 


2 শরীর সম্পর্কে বিশেষ 
সাবধানতার প্রয়োজিন হাবে। মেয়ে 
দের পেট সংন্রান্ত ব্যাপাবে বড় 
'রকরমের অশান্তি । আর্থিক ক্ষেত্রে 
'চ্হিতাবস্হা ফিরে আসবে। কর্মক্ষেত্রে 
গগ্রচরা বিশেষ বাধার সৃদ্টি করবে; 
স্ময়েদের কোন বাপারে মানসিক 
চাপ। ভাই-বোনের জনা বায় ও 
উদ্বেগ। কর্মপার্থীদের আরও কিছু 
সময় অপেক্ষা করতে হবে। 
বাবসায়ীদের মন্দা । 


মিথুন £ উঁচু জায়গা থেকে পড়ে 


আথাত পাবার সম্ভাবনা । মেয়েদের 


ুদ্রাক্ধর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জ কর্তৃক ইজ্যাদি প্রকাশনী লিশিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লোঁদিন সাপ, কলকাতা ৭০০০৯৩ (ফোন । বর 
মুদ্রিত ও ইতযাদ প্রকাশনী 'লিছিটেড, ৩৩ বিউবী নুকূজডরা (বাট, কলকাভা ৭০০০৭২ থেফে প্রকাশিত । 
হাক য১2০৯2০১1১০-৯8৩১৪-১১৩১৪২৭৬--১৪-১৪৬০, ২৬-১৪৫৯, 16800189510, সু 


অকটোবর 


২৬ থেকে নভেমবর ৯ 





মত গ্রহণ না করাই ভাল। ধর্মকর্মে 
আকস্মিক বাধা। বাবসায়ীদের 
লাভ 


কর্কট £ শরীরের প্রতি তীক্ষন 
নজর রাখুন: মেয়েদের শরীর ভাল 
চলবে । আর্থিক ক্ষেত্রে টানাটানি, 
খণের বোঝা বাড়বে । কর্মস্হলে 


ক্ষতির আংশিক প্রণ; মেয়েদের 
কর্স্ছলে নিজ মতামত প্রশংসিত 
হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর জনা 
বিশেষ উদ্বেগ। বাবসায়ীদের 
অবস্হার কিছুটা উন্নতি । 

কল্যা £ শরীর ভাল চলবে; 
মেয়েদের শারীরিক অবস্থার 
উন্তি। আর্থিকিস্বাচ্ছন্দায ও পন্থায় । 
কর্মক্ষেত্রে মানসিক অশাচ্তি ও স্বার্থ 


-সংক্রাম্ত বিরোধ; মেয়েদের কর্মস্হলে 


কোন বদলির ইগ্গিত। পারিবারিক 


শান্তি বজায় থাকবে । কর্মপ্রার্থীদের 
অস্হায়ী যোগাযোগ । বাবসায়ীদের 
খাণ। 


তুলা 5 শরীর মোটামুটি চলবে: 
মেয়েদের শরীর সংক্রান্ত নানা 
জটিলতা বিরত করবে । আগেব 
কোন আর্থিক সমস্যা বিব্রত করবে। 
কর্মস্ছলে শত্রুদের তৎপরতা বার্থ 
হবে; মেয়েদের মানসিক চাপ ও 
ছোটখাট ক্ষতি। দূরের কোন নিকট 


জনের সাদ্লিধা। বাবসার়ীদের 
সামান্য লাভ। 
বৃদ্চিক £ শারীরিক ঝামেলা 


চলবে; মেয়েদের শরীর ভাল যাবে। 
আর্থিক অবস্হার সামানা হেরফের, 
খাণ। কর্মক্ষেত্রে সহজ অগ্রগতি। 
মেয়েদের নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকা 


বিনিগ্য়ে সামানা । বর্স- 
ক্ষেত্রে দুঙ্ত অগ্রগতি; মেয়েদের কর্ম, 


স্হালে ছোটখাট বাক্তিগত ক্ষতি। 
স্রীব পরামর্শে পারিবারিক কোন 
জটিলাবঙ্হার অবসান। বাবসায়ী 
দেব নতুন বিনিয়োগ । 


মকর ৪ শরীর মোটামুটি চলবে; 
মেয়েদের আঘাত । আর্থিক ক্ষেত্রে 
হঠাৎ মন্দা, বিশবস্তজন থেকে 
ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে কোন বাপারে দূর 
যাত্রা; মেয়েদের বিশেষ উদ্দীপনা ও 
অগ্রগতি । ভূতাদের থেকে মেয়েদের 
ক্ষতি। দূরের কোন সংবাদে বিশেষ 
উদ্বেগ । বাবসায়ীদের খণ। 


কুম্ভ 2 শরীর নিয়ে বামেলা 
চপবে; মেয়েদের আগের অসুষ্হতার 
জের চলবে । আর্থিক টানাটানি; 
সঞ্চধুয় হাত পড়বে । কর্মক্ষেত্রে 
গুরুত্পূর্ণ সিদ্ধান্ত এককভাবে 
নেওয়া ঠিক হবে না: মেয়েদের 
মানসিক অশান্তি । সচ্তানদের জনা 
দৃশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের মন্দা। 


মীন £ শরীর ভোগাবে; মেয়েদের 
শারীরিক অবস্থার উন্নতি । আর্থিক 
অবস্কার ফামানা পরিরর্তন। কর্স- 
ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে কোন সুযোগ 
আসতে পারে; মেয়েদের হঠাৎ 
বদলি। সম্পত্তি সংত্রণন্ত বিরোধ । 
বাবসার়ীদের লাভ। 
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কিমা পৃ রাস্ায খুচিন্তিত শুপায় 
সার ধুঁকারে রান্না করলে সময় ও জালানী 
ঠাই বাঁচে । এভাবে রাক্গার ফল্লে বিশেষ বিশেষ 
নীহাধে পুষ্টিগ্তল আরও বেশী মারায় ধজায় 
মাকে, বিশেষ করে প্রোটিন ও ভিট।সিন। 
পরের ছাবতে ষে আটটি চমংকার সুষ্থাদু খাবার 
মীজানো রয়েছে সঙ্গের বঝে। দেওয়। ঠিকানায় 
হীখলে, আপনার জনা তার 
ন্্তপ্রণালী পাঠান হবে । প্রতোকটি কুফ্কার়ের 
থে একটি করে হাকিন্দের আরও ১১৯ 
ঠাঁচকর র্ধনপ্রণালী সমেত একটি রাল্লার বই 
রী টংলায় ৭ আরও ৯২ মনোমত ভারতীয় 
ঠাষায় পাওয়। ষায়। হকিল্সে সবচেয়ে চট করে 
রা হওয়ার অন্যতম ফারণ হচ্ছে এর 
ধিকতর মিতবায়ী গঠন বিন্যাস এবং বাষ্প . 
চলর বিস্তৃত পারসর 1 প্রিয় দেখা গেছে 
| হাকল্স বাধহার করলে সাত বর প্রায় ৪০০ 
রর জারা খর চে বা. রি 


ূ হরি কিপার ১ জনই, ্:. 


রিল 
রঞজ. 





পক 


রী ্ী রাস 
চা থাকে আর হু ঈঈ 
টার চাপ জান্ডে আজে কমে (ঢালে তখাঁন, 
লি ঢাকনাটি খোজা হয় 1. হাবঞ্জের নেফ্টি 
পা হাডলের মতের “দিকে! লাগানো খরায় 








| চ্ার-পারচেঞ্জ বিকেতার ঠিকান৷ জানার 


্ টা অর্ধ রাজার সে পর্ামর্ ধা 
হিপ এই ঠিজানায় 
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8.1 যু 


2৬৩: 

উখব 
১ ১ 
রি ৭ (৭ র্‌ 1 


ঙ$ (৬ [বক সাত দেখার ও 
আসল স্পেয়ার পার্টস্‌ বোগাবার ভ্রন্য সদা 
সাশন্দে প্রশ্থৃত রয়েছে। | 7 
সবচাইড়ে টেকসই সামিটি 
পাচ্ছেন-৩৬টি মডেলে 

ঢাকন। প্রত্যেকবার খোলবার অথবা বন্ধ করবার 
সময় পাশ থেকে বা লাগে না ধলে হাকিশ্সের ৃ 
রবারের গ্যাসকেট অনেক বেশীদিন ঢেকে । মামুলী খু 
রলবারের তৈরী সেফ্টি ভালভের চেয়ে হকিম্সের প্রেসার কুকারে রাজার সয়, এ 
ধাতুর তৈরা সেফৃটি ভাল্ভের আরু অলেক বেশী। | মশলা! ফুলকপি . ৩% 



























সের জাতের প্লেটিং থাকার ফলে মরচে ধরে না। ২ স্েভিটেব্ল পোলা. : 
পৃথিবীর সবচেয়ে রকমারি প্রেসার কুকারের (নিরামিষ পোলাও) ত 
বিপুল সস্তার থেকে নিজেরার্ট বেছে নিন. ২ ও মুরগী হশলা রড 
থেকে ২২লিটার প্স্ত 'বাভল্ন আকারের ৩৬টি ৪ আলুর গম "7 "১৫ 
মডেল পাবেন, না ছাড়। রা সেপায়েটর ৫ পায়েস এ ১৭ 
সমেত পাবেন, স্ট্যাণ্ডার্ড অথবা হেভা বেঙ্গ-এ শট 
পাবেন,তাপকুশল আলুমিনিয়ম অথব। চির উজ্জল ' টা এ সিডি 
স্টেনলেস স্টালে পাবেন । রো ৩৩ 

০ টি ৭ ট্যোব্যাটো স্যুপ 
ফফিলা-শুরচতে ৯০. টাক। দিয়ে টোটো লাল 
হকিগ্স আধকৃত হাল্নার পারচেজ "বরে তাদের রি পা নাজ 


কাচ্ছ থেকে, হকিন্দ প্রেসার কুকার আপান শর্তে 

মাহ ৯০. টাক! !দয়ে পেতে পারেম (বাকি 
টাকা দিতে হযে ৬টি সমান কাশ্তিতে)। 
, আশপনাক় সবচেয়ে কাছাকাছিয় হাঁক্স 








উপিরে দেওয়। ছবিতে 
মৃদু গাধার বিনাসূলো। 
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চগওকার আণছদাণ 9 থে স্কাপড়ের উপযুক্ত সমুদ্রের অতল ...যেখানে প্রকৃতির 






: অপরূপ দানের মেলে নাকো তল । এ 
মর করছিলাম অন্বেষণ । শেষে সম্ভুছ্েরে. এ গত গনের এক অননা দন... 
লে, এর নাষের গঞ্কাণ মেলে। পার্লআই | গভীর সমুদ্রের এক মংসের 
০ অপ্ব লোচন । আর এরই-প্রেরণায়. 





উদ্ধু্ধ এক নাম বিমল-এর নতুন সুটিং 
,**পালআই । 
প্রাণবন্ত ফাইবার দিয়ে বানানে। স্ 
আভিনব, চমংকার স্যুটিং | একে দেখুন 
*-অনুভব করুন. ..তাহলেই ০ 
জানবেন একে আর অন) কোনও . 
নামে মানায় না। দি 
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সম্প/দকায় 


বোমবাইতে সদ্য অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের 
জনৈক প্রতিনিধি অভিযোগ করেছেন যে সমস্ত রাজ্োর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের 
আইন-শৃংখলার অবস্হা নাকি সবচেয়ে খারাপ । পশ্চিমবহ্গের আইন-শৃংখলা যে 
নন্তোষজনক নয় ও বিভিম্ন গ্রামে যে ধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও খুনোখুনি 
মধ্াহত গতিতে ঘটে চলেছে পরিবর্তন তার প্রতি নিভীঁকভাবে সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে দ্বিধা করেনি। শুধু তাই নয়, গত ১৮ মে পরিবর্তনে প্রকাশিত 
মাইন শৃংখলা সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ করে চ্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী জোতি বসূকে একটি চিঠি পর্যন্ত দেন । জ্যোতি বাব গত ৩ 
অফটোবর সেই চিঠির উল্লেখ করে সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। জ্যোতি 
বাবু এ চিিতে পরিবর্তনে প্রকাশিত দ্রিপোরটটিকে কখনই অসতা বলেননি । কিন্হ্‌ 
পশ্চিমবঙ্গেই আইন-শৃংখলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে, কংগ্রেস (ই).এর এই 
যুক্তিও আমাদের মতে সমর্থনযোগা নয়। বরং অনেক রাজোর তুলনায় 
পৃশ্চিমবগ্গের অবস্হা এখনও মন্দের ভাল । অতি সম্প্রতি সমগু ভারতবর্ষে বিশেষ 
করে সমগু উত্তর ভারত আইন শৃংখলার অবস্হা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে । 
পাঞ্জাবে প্রতিদিনই ঘটে চলেছে হত্যা্লীলা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আসামে জীবন 
ও সম্পত্তি রক্ষা করা ভাষাগত সংখ্যালঘ্বদের কাছে একরকম অসম্ভব হয়েই 
উ্নেছিল। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস (ই)-এর প্রতিনিধিরা হয়ত ভূলে গিয়েছেন 
মাসামে যেতএকের পর এক জীবনহানির ঘটনা ঘটছে ভার দায়ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার 
বা আসামের কংগ্রেস (ই) রাজা সবকার এড়াতে পারেন না। কারণ সেটা ঘটেছিল 
বাম্টপতিব শাসনে । এবং এযুগের অনাতম কলগস্কিত অধায় নেলীর ঘটনা ঘটে 
কংগোস (ই) মুখামন্ত্রী শাইকিয়ার আমলেই । গত ৬ অকটোবর পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি 
শাসন জারি হবাব পর থেকেও সেখানে হত্যাকান্ড থামান যায়নি। রাষ্ট্রপতি 
শাসনের আগেও দরবাবা সিংও ছিলেন কংগ্রেস (ই) র মুখামন্ত্রী। কাজেই কংগ্রেস 
(ই) শাসন বহাল হলেই মন্্রবলে সব কিছু থেমে যাবে এবং দেশে অপরিসীম শান্তি 
বিরাজ কববে এ মুর্তি আমরা মানতে নারাজ । 

কিছুদিন আগে একজন পুলিশ অফিসাব শ্রী এন এস সাকসেনা বিহারের আইন 

শংখপ| সম্পর্কে লিখেছেন এই রাজোর রাতে কোথাও যাওয়া এখন বিপজ্জনক । 
গাকাতরা বাস, ট্রাক ও গাড়ি লৃঠ কবছে। পুলিশ পরিসংখ্যান দিয়ে দেঝান্ছে 
মপবাধ কমছে কিনতু বিরাট সংখাক অপরাধ পুলিশেব খাতায় নথিভুক্ত হাচ্ছে না। 
এ%ণ পীদেশেব আগা *এটোয়া॥ কানপুর *ঝানসি এবান্দা। মেনপুরী মামিরপৃব, 
গাণংককাবাদ, জালটন। প্রভূত জেলায় ডাকাতবা মানুষের জীবন দুর্বিসহ কবে 
'পণ্হ । ১৯৭৮ সাল থেকে ধৃন্দাবনে সমাজবাবোধীদেব উৎপান্ত এত পুবল হয়ে 
“গেছে যে ভাদের ওয়ে মন্দিরে রাতে আরতি দেখতে যাবার লোকসংখাও কমে 
পাস্মছে । গুজরাটের পোববন্দব এখন কার্যত অপরাধীদের দখলে । সাংবাদিকেবা 
মহাহনাঞজির এ জল্মস্তানকে এখন আভিহিত করেন সৌবান্টের শিকাগো | সমগ্ 
£াণ*বর্ষেই আজ কমবেশি একই রকম অবস্হা । ১৯৬৪তে যেখানে ভারতে খনের 
সন ছিল ১১৭৪৮, ১৯৭৮ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৩১৪, ডাকাতিব সংখা 
৫১৭ থেকে ১৩১৯৫৩ে গিয়ে পৌছেছে। ১৯৬৪ সালে ৩২৬৯৩টি দাখ্গাব ঘটনা 
সা ভারতের বিভিতন শাজে, নথিভূত্ত হয়। ১৯৭৬ এ এই সংখন গিয়ে দাড়ায 
১৩ ৪৮৮5 1 এব মধো সব দল শাসিত রাজোব পরিমংখানই পয়েছে | 

পশ্চিমব্গে যেখানে যেখানে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটছে সেখানকার 
পালাশব আপদার্থতা ও শাসকদলেন রাজনৈতিক প্রশ্রয়কে আমনা চিবকালই 
“পপ কবে আসছি।কিততু কোন অভিখোগ তোলার আগে পশ্চিমবাহ্গোর কং? 
।২। নেতাবা যদি একদেশদার্শ তা থেকে মুক্ত হতে না পারেন ভাহলে কোন দিনই 
সমস থেকে মুক্তিব আশা নেই । আমাদের বিশবাস শাসকদলের সদিগ্ছাৰ অভাব 
“ণ* বাজনৈতিক আভিসন্ধি আইন শৃংখলা পবিস্হিতির আবনতিব কাবন। রোগ 
শিখমযেব আগে রাগের উৎপন্তি ও কারণ যদি না ধবা পাড়ে তাহলে ₹স বাধির 
সাশাম কিছ তই সম্ভব নয়। 


সি 








সম্পাদকীয় দফতর £ ৩৩ বিপ্লবী অনুক্লচন্দ স্টিট 
(পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) 3 
কলকাতা ৭০০৭২ 
০০০৯৯০৯িউউ 


চিলিপি অফিস  স্মকিবণ ভবন, ১৯ কগছুবরা গান্ধী মাবগ, ধন ১৯৯৬ 
নুন দিললি ১১০০১, চোন ১:৩১৯০১৪ 








। ৬ আস 





২ ৮ নাভেমবর, ১৯৮৩, বর্ষ ৯. সংখা ১৬ 
দাগ্র ২:০০, বিম্বান মাশুল £ পৃবারঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অনাত্র ২৫ পয়সা 


হারা 





ডাক্তার ও দাওয়াই 

বহৃদশাঁ/এ 

দ'বছরের-মাথায় রাজাপাল বদল কখনও হয়নি 

নিশীথ দে/৯ 

দালাই লামা, তিন্বত ও চীন 

খগেন দে সরকার ও তরুণপ্রকাশ গঠ্গোপাধ্ায়/৯১ 
বাস্তব পরিবেশে চীনে ফেরা ঠিক হবে না £ দালাই লামা 
সাক্ষাৎকার £ খগেন দে সরকার /১৫ 

তিব্বত স্বাধীন নয় £ সৃরহয়ণাম স্বামী 

খগেন দে সরকার/১৭ 

ডঃ স্বামীর বক্তবা ভুল £ তেনজিন গেটে 

শরুণপ্রকাশ গঞঙ্গোপাধায়/১৭ 

বাংলা জলসা শিল্প এখন রীতিমত সংকটের মুখে 
কল্যাণবন্ধ মিত্র«১৮ 

জলসা শিল্পের সংকট নিয়ে শিল্পীরা কী ভাবছেন /২১২ 
শিল্পীরা খোলা শ্রনৃষ্ঠানে গাইতে ভয় পান £ 
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সাক্ষাৎকার £ কল্াণধন্ধূ মি্ন,১৩ 


বাংলা গান ক্রমেই গভীরতা হারাচ্ছে £ বনশ্রী সেনগুপ্ত | 
সাক্ষাৎকার £ দ্বাতী মিত্র/২৪ 
একজন বিলীয়মান সঙ্গীত তারকা রবীন মজ্মদাব 


সাক্ষাংকাব £ কৃষগোপাল মুখোপাধায়/২৫ | 
আধুনিক বাংলা গানের ২২ জন বাস্ত শিল্পীর ঠিকানা ১. 

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ /২৬ 

প্রশান্ত শৃর পুরসভা নিবচিন নিয়ে গড়িমসি কবছেন 

বিশেষ সংবাদদাতা/৯৮ 

ইন্দিরা গান্ধীর সহ্গে দেশে দেশে 

পার্থ চট্টোপাধ্যয়/৩১ 

ডামিল দেশে দীপাবলী | এস বফ্মূর্ভি'৩৪ 

সেলসমানের লাভলোকসান / চিন্ময সেনগুগ 5৩৬ 

পিনাকীর মৃত্যুকে ঘিরে 

পিনাকী মজুমদার/৩৯ 

ঢেউয়ে ভেসে ইন্দোনেশিয়া / নন্দিদেৰ সেনগু* ৩৪৩ 

শিকাগো শহরে পুলিশের পাহাবা গাড়িতে একদিন রাহে 

সুদীপ মজ্মদাব,188 

মেদ্নীপৃর ও শুগলীর বিভিন্ন মলে সন্ত্রাস ৃ 
পবিবর্তন নিউজ বৃযরো.45৭ 

রামকৃষ, তীর্থ পরিপ্রমা ৯১ 

নির্মলকৃমার বায়/৪৯ 

সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভল পমেনট কধপোবেশন আমলাচকের ঠা 
শামল বসু/৫৩ 





প্রচ্ছদ £ জলসা শিল্পের রঙিন ছবি _ পাহাড়ী রায়চৌধূরী 
দালাই লামার ছবি - তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধায় 
পিনাকীর ছবি - এ আর চাটাধজি 
প্রধান সম্পাদক ঃ অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক 2 ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিলপ-নির্দেশক ? নিতাই ঘোষ 








৯ নভেমবর সংখার আকর্ষণ 


এই মাসেব শেষের দিকে দিললিতে অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে কমনওয়েলথ সম্মেলন। গত বছবের 
ন্যাম সম্মেলনের পর ভারতবর্ষে এটি একটি 
স্বিতীয় বৃহভুম আন্তজাতিক ঘটনা । এই, 
কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেবার জন, 
ইংলশডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেখ ভারত 
আসছেন! বাণীন এই দ্বিতীয়বাব ভারত 
আগমন । এর আগে তিনি এাসছিলেন ১৯৬১ 
সালে। ইংলনডেব রাণী সর্বপাই সমস 
মানুষের কাছে বিস্ময় ঘনিযায় সর্বত্র 
পা্জতন্বের অবসান ঘটপুলও তাসেব রাজা ও 
ইংলনডের রাজাই অক্ষত বেখে ছিতে 
পারাবেন তাঁদের অসিভহ, এই প্রবচনটি যে 
ক হখানি সিন সে সম্পর্কে পাইকাদের অবহিত 

করাণ জন প্রকাশিত হচ্ছে একটি 5থাবহ্ল 
বচনা 





রাণী এলিজাবেথ 


সেই সত্গ কমন ঞধেলাণের সেকারিগার 
ভেনাবেলেন সহ্গে পরিবহনের একানত 
সাঙ্গং কাল, 


টা 


পরিবর্তনের দিললি পতিনিধিব পাবি 
থলে ৮ সবে্গমিন পাঠা বদন | পূ ৭ রণ 
ঘটছে ভাব সহনি বিবরণ 


রাষ্ট্রপতি শাসনে পাঞ্জাব 


পাটি মানসিক হাসপা হাল সম্পর্কে একটি 
অনবদত তক্ষক পশা। 

আনত নব 5 আবর্ষণায় ফিল । তাব আধ, 
উল্লেখযোগ। নিলি রে ইভা বাজন্াতি। 
£7্পল পাই নিযে কী বলের বাজনা হয় 
*র নেপথ্।, কতিনী। 


শিবেদনমিদং 


সব সময় আমরা নিজেরাই 
নিজেদের পরীক্ষা কবি আমাদের 
সাফলোর চাবিকাঠি, আমরা কোন 
আন্তসল্ভুছ্টিতে ভুগিনা। বাঙালি 
হিসাবে আমাদের রতকেনব আধো 
রয়েছে আতমসন্তুণ্টির কীজ। 
যেখানেই যান সব সময় শুনবেন, 
আমরা যা করছি সেটাই দাকণ, এব 
চোয়ে আব ভাল হযনা। অনেকদিন 
মাগে নিউ সেকবেটারিয়ে্ট এক 
মফিসারের ঘরে একটি লেখা 
দেখছিলাম এখনও মনের আধা 
গেতথ আছে 1 ৬০10061১0১1 
৩০1) (৩11001910৩০ - যা শ্রেচ্ 
বলে পবিচিত নাবণ উৎকর্ষ ঘটান 
যায়। 

পবিবর্তনেব পৃজ্জা সংখা কেমন 
লাগল তার জনা আমবা চিঠি আহান 
করেছিলাম। বেশ কিছু চিঠি মামবা 
"পয়েছি। আনেলক মামাদের ক্ঠাব 
সমাসলাগনা করবছেন। এই সমালো 
চনাগৃলি আমাদের পবেব বছরের 
প্জা সংখাব নীতি নিধধরিণে দাবণ 
কাজ দেবে । এই চিঠিগুলি আমণা » 
নভেমবর পবিবর্ধন প্রকাশ কলতে 
চাই! ১৯০৮৪ সাল পথকে আমলা 
পবিবর্তনেব কিছ্রু ছু ফিঢাব 
পালটাতে পাবি। নহুন কবে আমব। 
আবার চিন্তা ভাবনা শুক কবেছি।। 
ছার আাগে পাঠকদের কাছ থেকে 
সাজেশান ঢাই। (কোন কোন ফিটা 
মাপনা্দ ভাল লাগহেখা, তলগন 
ধবানেধ হিসাব ও লেখা আপনাবা 
বাশি করবে দেখান চান আমাদের 
হগালালন ৷ ১৯৮৩ পাল কাপ কান 
লখখা আপনার ভাল লাগল এ 
সম্পর্কে সুচিনিতত মভামহ চাই, 
পৃর্গোয দ্রমণ হো শেষ কবে এলেন 
ধথা ছিল, দ্রমণের কিছু কিছু 
নিদাকণ অভিস্রতাব কথা আমাদের 
৯০০ শব্দ মরধে। লিখে জানাবেন । 
[শ্রাচঠে বচনার ভান ১০ টাকা 
পুবসকার দেওযা হবে । একাঙা কথা 
সবিনিমে জানাহ পবিবর্ধনে পুক্টা 
(শিত বচনা ও ছবির জনা সমস্ত 
প্রপা সম্মান দক্ষিণা বচনা প্রকা 
শিহ হবার ৯০ দিন পর থকে যে 
/কান দিন দেওযা হতয। ৫০0 টাকাব 
ওপব প্রাপা তলে চোকে টাকা পা্ান 
হয়। পুবদকার প্রাপকরা সঠ্গে 
সঙ্গে টাকা না পাওধায় আনকে 
অধৈর্য ঠমে চিঠি লেখেন । এছজনাত 
এই প্রসাহগব মবহাবণা। বিনা 
পণে বিধাতের বাণপাবে প্রতিক্গা 
পরের জনা ও পবিব তল টমৈতী 
সংঘেব সদ্সাভূক্ির জন। ৫0 
পয়সার ঠিকানা লেখা খাম ও 
আতিবিত্ত ৫0 পযসাল টিকিট 
(ভবিমাতে ঘোগামাণোর শুন) 





পাঠাতে হয়। 


সম্প্রতি আমরা বিদেশ থেকে বহ্‌ 
অনুরোধ পাচ্ছি পবিবর্তনের একটি 
বিদেশ সংস্করণ প্রকাশের জনা। 
মামবা এ বাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি 
যে, কযেকমাসেব মধো ৯৬ পাতার 
পরিবর্তনৈব একটি বিদেশ সংদকরণ 
মাসে দুবার কবে প্রকাশ করব। এতে 
থাকবে পশ্চিমবঃগ ও ভারতবর্ষের 
খবরের ডাইজেসট। পরিবর্তন ও 
শিলাদিতেো প্রকাশিত ফিচার, 
বিপোরটাজ, সমালোচনা এক নির্ধা 
চিত সংকলন) শিলাদিতা থেকে 
নিধচিত গলপ ও উপন্াাসও এই 
সংস্করণে থাকবে । দাম হবে প্রতি 
কপি দশ টাকা । ডাকবায স্বতল্ল। 
বিদেশে আাপনার কোন মাতদীষ 
বন্ধু থাকলে দমা কবে তাব ঠিকানাটা 
আমাদের পাঠিয়ে দিন, আমবা 
সবাসাধি তাঁথ সহ্গে যোগাযোগ 
করব, তিনি প্প্রিকাটিব যাতে গাঠক 
হন। এই সর্বপথম একটি বাংলা 
মাণাঠিনেন বিদেশ সংস্কবণ পকা 
[শি ইত 9পলগ | 

'এশাব পু্জোষ আমাদের গ্রাম 
বাসনা এই পয্ের চিঠিগুলি 
পাঠক মনে কতখানি দাগ একটেছে 
হা হানার 2৭ আমবা খুবই বাগ! 
দ্যা কনে সংশিলগট পত্রদানাবা 
আমাদের জানান ওই চিঠি পড়ে কত 

লাক তাঁদের গ্রামের পুজো দেখতে 
এসছেন ' আামাদেশ একটা অতি 
তান বথা বলত পাশি। পবীক্ষ। 
কাব জন। আমাদের স্টাফ বিপাখ 
টান দিবদজলাতি বসু ও ফট গ্াফাব 
/সাগত খায় বধনকে পাগান 2ম 
মুবশিদাবাদেশ মাখাল/তাড় গামে। 
সেখানে তব দেখল পরিব তন পড়ে 
'পাচজন বিশ) বাতি নানা জায়গা 
থেকে ওই গ্রামে এসেছেন পুজো 
775 | 

১৬ নভখবব পরিবর্তন ৪০ 
পাঠাব এক বিশ সংখা প্রকাশ 
কব/ছে। এটি বিশেষ বিবাহ সংখ্যা। 
এই সংখাাায থাকছে বিবাহ ও 
দামপহ্ীবন সম্পর্ধে জীবন থেকে 
/নওয়া নানা উপকভাগ। রচনা । 
মোহে ₹ পাতা বাড়ছে, সেহে হু শুধু 
এই বিশেষ সংখাটিব দাম সামান। 
বাড়ান হচ্ছে। দাম পড়বে চার 
টাকা । এই সংখাব বিশেষ আকর্ষণ 
'দাম্পতা জীবনে সুখের চাবিকাঠি 
কোথায - এই পযা্যে বিভিন্ন 
ধাতির মতামচ। বলাবাহৃলা এই 
বিশেষ সংখাটি সীমিত সংখাক 
ছাপা হাব। অতএব আপনার 
এজেনটকে এখনই ধলে রাখুন। 

মলমি 
পা, ঢ6. 
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সমীপেতু 
পরিবর্তন ? 


ডঃ; পার্থ ৮0/পাধায আসার 
পর্ধে পশিবর্তনে গ্রামের মাটির গন্ধ, 
পণ্টী হব সোন্দ্ধ এনং প্রাণের পরশ 
অনুভব কবহাম। কিন্তু বর্মানে 
সেই প্রাণে পরশ আব অনুভূতি 
পাই না। প্ুতোকটি লেখায় কৃত্রিম 
তার ছায়া। এড বেশি কবে 
 খুনজখমেব ছবি ও রিপোরট ছোপ 
কি সপমাচ্েব খ্ন জখমের ধাযধি 
ারান যাল্ব - 

আমার সব থেকে দৃহখ হাচ্ছে- 
'পরিবর্তন" সমাজেব পবিবর্তিত 
, নিজেই পশিবর্তন' হায় গোল ! 
সনাতন মাহাতি 


বিরসনগর, জামসেদপুর 


বিষয় £ চরিত্র 


১৪ -২০ সেপটেমবর ৮৩ সংখার 


পরিবর্তনে চরিত্র বিষয়ক প্রতিবেদন: 


খানা পড়লাম। অতান্ত বলিম্ত 
বিষয়। সুন্দব লাগল বিডিম্ন জনের 
বিভিন্ন রকমের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক 
মতামতগ্রুলো। তবুও কয়েকজনের 
সাক্ষাঙকাবের মতামতের উপর 
মামাব কিছু বন্ধবা আছে। 
সমরেশ বসৃব ভাষায-“একজন 
কৃমারী মেয়ে এখন নির্ভয়ে দশ 
ব।রোজ্জন পুর্ধাষেব সঙ্শে মেলামেশা 
করতে শশারে' এখনও আমরা সে 
পর্যায়ে আসতে পারিনি। এটাকে 
কখনও খুব 1:1৬ বলা যেতে পারে 
না। অসঙাতাবই বহিঃপুকাশ। 
বাধাবাণী দেবী এক জাযগায় 
বলোছেন আনেক মহৎ লোকের 
নাবী সম্বন্ধে দুর্বলতা দেখেছি' খুব 
স্বাভাবিক এবং বাস্তব সতা, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহৎ লোকের নারী 
সঙ্গবন্ধে চবিত্রের দোষ দেখা যায়, 
কিন্তু এর কারণ কী , মহং লোকেব 
পতিভা প্রকাশের ব্যাপারে এর 
কিছুটা পয়োজন দেখা দেয়, কিন্তু 
এটাকে কখনও সমর্থন করা যায় না। 
সৃপ্পিয়া দেবী বলেছেন-পাঁচ- 
জনের সঙ্গে বেড শেয়ার করার 
হ্ুলনায় একজন নিষ্ঠাবান প্রেমিককে 
ডিচ করাটা অনেক বেশি চরিত্রহীন 
তাব কাজ'। যে মেয়ে পাঁচ জনের 
সাঙ্গ বেড শৈয়ার করতে পারে তার 
কাছে থেকে নিষ্ঠাবান প্রেমিকের 
ভালবাসা আশা করা অমূলক। 
চরিত্র বিষযে বলিচ্তঠ এবং বাস্তব 
সতা হিসাবে যদি কেউ মতামত দিয়ে 
থাকেন তিনি হচ্ছেন উত্তর কলকা- 
তার একটি বাড়ির পরিচারিকা 
শ্রীমতী কমলা মল্লিক। 


'বিষ্কুপ্রিয়া মণিপুরী" 
মণিপূরী ভাষারই একটি 
ধারা 


পরিবর্তন ৩১ আগসট - ৬ 
সেপটেমবর সংখাায় যীশ্‌ চৌধুরীর 
'নবম্ধীপের বৈফব সমাজ ভেঙে 
পড়ছে, মায়াপুরে জড়ো হচ্ছে 
বাজকীয় এশবর্' রচনাটিব প্রসস্জো 
আমাব কিছু প্রতিবাদ রয়েছে। ওই 
বচনাটির "ওরে নেয়ে, পার হয় কি 
নিমাঞ্ি 2" এই অনুনামেব চতুর্থ 

শত ফাদে লেখক এক ভূল তথা 
বাবহার কবেছেন। পুরোহিত মদন 
উদ্লেখ করেছেন “..:...এর মাত্ু 
ভাষা কিন্তু মণিপুরী নয়। বিস্কপ্রিয়া 
মণিপুরী । ত্রিপৃরী ভাষারই একটি 
সংখ্যালঘু ধারা।' 

বিষৃপ্রিয়া মণিপৃরীরা মণিপুরী 
নয়, এ ধরনের এক অপপ্রচার চলে 
আসছে বেশ ক বছর ধরে। আসলে, 
এ কথা অনেকেরই জানা নেই যে, 
মণিপৃবীবা ভাষাগতভাবে দুটি 
আলাদা সম্প্রদায় । একটি “বিষ্কপ্রিয়া 
মণিপুরী' এবং অনাটি, মিতেই 
মণিপুরী । এই 'মিতেই অশিপুবী'দের 

নেকাংশই মণিপুববাসী, যদিও 
তারা কাছাড়, তিপৃরা €ও বাংলাদেশে 
ছড়িয়ে আছেন। 'আর, বিষুৃপ্রিয়া 
মণিপুরীরা মণিপূরেব বিষেণপুর, 
লকটাকহুদ-এর চারপাতে ছড়িয়ে 
আছেন, সংখায় মণিপৃরবাসীর প্রায় 
এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু এরা প্রায় 
সবাই 'মিনেই মণিপৃবী' ভাষায় 
কথাবাতা বলেন। ১৪ হাতাবদশ 
থেকে এদের উপর যে প্রচণ্ড 
অত্যাচার শুরু হয়, যার ফল শ্রুতি, 
গেছেন বেশির ভাগই । 

এহ বাহ । বিফুপ্রিয়া মণিপুরীবা 
সেই প্রচণ্ড অত্যাচার সহা করতে পা 
পেরে পালিয়ে আসেন কাছাড়, 
ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে | এই ভর্থা 
আদায়ের জন্য লড়াই চালাচ্ছেন 
বিফৃপ্রিয়া মণিপুরীবা। ইতোমধো, 
তরিপূরায়, বামফুনট সরকার অধিদ্বিত 
মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে "ত্রিপুরা 
চে' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা 

ংস্কৃতি দতর থেকে নিয়মিতভাবে 
প্রকাশ করছেন। 


আর. এ কথাও ঠিক, মিতেই 
মণিপুরী ভাষাকে মণিপুর সরকার 
রাজাভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় 
এবং মিতেই মানেই মণিপৃরী এই 
সরল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে, এই 
গোলমেলে ব্যাপারটা আরো জটিল 


হয়ে পড়েছে। 

'বিষূপ্রিয়া মণিপৃবী' ভাষা ইন্দো- 
এরিয়াল্ল, ভাষাগোম্ভীর | তিব্বতো- 
ত্রিপূরী বা কগবরক ভাষা । সুতরাং 
একটি সংখ্যালঘু ধারা' বলে উল্লেখ 
করেছেন তা সত নয়। 


সমরজিৎ সিংহ 


আগরতল্লা, বিপৃবা 


জল্মবার্ষিকী 


আপনাদের ৩১ আগসট-উ মেপ- 
টেমবর সংখ্যায় 'নবদ্বীপের বৈফব 
সমাজ ভেঙে পড়ছে' শীর্ষক যীশু 
রচনাশৈলীর জনা। তবে: 
একটি ভুল রয়ে গেছে। প্রথমেই 
২1 
শ্লীচেঠনোব জন্মের পাঁচশো বংসর 
& পালিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র ।' 
জনগণের চোতার্থে, আপনাদের 
পত্রিকাব মাধামেই এবিষয়ে কিছু 
তথা পবিবেশন কবতে চাই । 

শ্রীচৈতনোর  আবিভবি ১৪৮৬ 
খৃস্টাখ্দে। আর আবিভার্বেব পাঁচ 
"শা বছব হবে ১৯৬৬ খুস্টাব্দে। ভাব 
প্রস্তৃতি এখন থেকে নয, আজ থেকে 
৩০ বছব আগে অর্থাৎ ৯৯৪ 
খৃস্টান্দ শ্রীনি ত্যানন্দ বংশের দ্বাদশ 
পুবষ আচার্য পরুপাদ পাণকিশো- 
রের নেতুতে পশ্চিমবগ্গ বিধান 
সভার তৎকালীন অধাক্ষ শৈলকৃমাব 
মুখারক্দির পৌরোঠিভো কালীঘাট 
দৃধওয়ালা পারকে আয়োজিত এক 
অনুষ্ঠানে । সেদিন সংকল্প গ্রহণ 
করা হয়েছিল. 'আগামী দোল পূর্ণিমা 
হইতৈ এই উৎসবের শ্রভ সৃচনা 
হউক। শ্রীশ্রী গৌরসুন্দরের কৃপায় ও 
শ্রীনিত্যানন্দপ্ুভূর অপার করুণায় 
আমরা এই উৎসবে ব্রতী হলে 
জাতীয সমৃদ্ধি, সংহতি, পেম ও 
মৈত্রীর বাণী প্রচারে জাতিসংখ্ঘে 
বিশবজনের মধ্য ভ্রাতৃত্ববোধ জাগর- 
ণে এক প্রেমাদর্শেব শ্র্ধ প্রেরণায় 
হইবে বঙগিয়া বিশবাস করি ।'_সেদিন 

ভিম্ন কর্মসূচীও গৃহীত হয়েছিল। 
তি বিস্তৃত বিবরণ ৫৩ নং আপার 
পারকলার পোড় কলকাতা-৯ থেকে 

শত '“প্রাণগৌর' পত্রিকার 

সংখ্যায় প্রকাশিত ় | 
উৎসাহীরা খে করে দেখতে 
পারেল। 

ব্জরাজ কিশোর গোস্বামী, 
শ্রীগৌরাওগন্ন্দির,! কলকাতা ৪৮ 





শ্রীচেতনোর নামে 


৩১ আগসট সংখ্যায় বর্তমান 
বৈষফব সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের 
অনেক মূলাবান তথা পাঠ করলাম । 
এজনা ধনাবাদ জানাচ্ছি । ইদানীং 
বহু বিদেশি মনীধীর নামে রাস্তাঘাট 
ও ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে, 
অথচ যিনি উদাত্ত কন্ঠে বলেছিলেন 
যে, সকল মানুষই অমতের সন্তান 
সেই মহাপুরুষেব নামে কলকাতায় 
কোন ধৃহৎ রাস্তার নামকরণ হয়নি। 
আশা করি এ ব্যাপারটি অবিলম্বে 
জনসাধারণের দণ্টি আকর্ষণ কববে। 

বলরাম দাশ কলকাতা ৩৪ 
মেয়েরা একটু বেশি 
ভার 

১৪-৯০ সেপাটেমবব (১৯৮৩) 
তারিখ পরিবর্তনে প্রকাশিত চবিত্র 
বিষয়ক প্রতিবেদনখানা পড়লাম । এ 
বিষয়ে, আমাব কিছু বন্তবা আছে। 

স্বামী শিবানন্দ গিবি মহাশয় 
তাব সাক্ষাৎকারে এক জ্গায়গায় 
বলেছেন: “আমি স্ত্রী পুকষের ভেদ 
দেখি না। সব ধর্মস্তানেই বেশির 
ভাগ অংশগতহ ণকাবীই হলেন মঠি 
লাবা। ধর্ম বেচে আছে ওদেব জ্রনা।" 
উত্তরে বলি আপনি সব ধর্ম বলতে 
যদি ইসলামকেও ধরে নিখেছেন 
তাহালে বলব ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে 
আপনার জানা নেই । ইসলাম ধর্ছে 
শৃধূমাত্র হজ বাদে কোন ধর্মস্হানেই 
মুসলিম মহিলাবা এংশগুহণ করতে 
পারে না। বাড়িতে মেযেবা ধর্ম কাজ 
সম্পন্ন করতে পারেন। তবে 
আপনি বলতে পারেন সামগ্িকভাবে 
ছেলেদের তুলনায় মেয়েবা একটু 
বেশি ধর্মভীরু হয়। 

নেহালপুরের কাশেম মণ্ডল তাঁর 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন_ 'কবর খুঁড়ে 
দেবার সময় এদের ডাক পড়ে কিন্তু 
এদের উপস্তিতিতে সমাধি দেওয়া 
হয় না। মুসলমান হয়েও মসজিদে 
ঢোকা নিয়ে কথা শুনতে হয। 
পাঠশালাতে অনা মৃুপলিম ছেলেদের 
গা বাঁচিয়ে বসতে হয় এদের 
সন্তানদের ।' অসম্ভব. কবর 
খোঁড়ার লোকেরা মুসলিম হলে 
অবশ্যই তাদের উপপ্হিতিতে সমাধি 
(কবর) দেওয়া তো দূরের কথা, কবর 
দিতেও তারা সাহায্য করতে পারে। 
মসজিদে ঢোকা নিয়ে প্রতোকেব 
সমান অধিকার। এমনকি পবিপ্র- 
ভাবে যে কোন ধর্মের ফ্লোক মসজিদে 
ঢুকতে পারে। যদি দুভগাবশত 
এগুলি হয়ে থাকে তা ইসলাম সমর্থন 
করে ন্ন, কখনই এটাকে সমর্থন করা 
যায না বলান্দ ত বি 

সোনাতোড়পাড়া, বাঁরভম 


পরিবর্তন ২ নভেমবর ৯৯৮৩ / ৪. 
- ই | ১ ্ র্‌ রা 
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“খিচখিচ” কি? 
যখনই আপপনার গল। খুশখুশ 
করবে, অথব। গল। শুকিয়ে যাষে 


তখনই বুঝবেন যে আপনার 
গলায় 'খিচখিত' এসেছে । 


তিষ্ম নিয়ে নিন 
“খিচখিচ' দুর করুন 

তির নিয়ে নিন 

ভিল্প কাশির বাড়তে গলায় 
আরা মদ্যু্নক ৬ টি ভিজ্সের ওঘাধ 
আছে, ঘা 'খিচখিচ' দূর করে। 


তার জনা বখনই 
গাজার [খিচখিচ' আসবে, 
ভিজ নিয়ে নিন। 
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আমাদের প্রতি একটু 
নজর দিন 

বর্ধমান জেলার পূর্বস্ছলী থানার 
এক নমবর শ্রকের বায দোগাছিযা 
একটি খুবই প্রার্ঠীন গ্রাম। এই 
এলাকার মধো একটিই প্রাথমিক 
চিকিৎসা কেন্দ্ু। বিগত পঁচি বছর 
আগেও প্রায় প্রতিদিন দৃহাজার' 
বোশীব চিকিৎসা হত। কিন্তু আজ 
হাসপাতাল প্রান্তরে গবাদি পশু. 
শৃকর অবাধে বিচরণ করছে। গত 
পাঁচ বছর ডাক্তার টা 
চলে। রোগীর বিনা চিকিৎসায় 
জী উল 
বেতন নিচ্ছে। প্রঠিবাদ করার কেউ 
নেই । ওধৃধপত্র, ও অন্যানা যন্ত্রপাতি 
বিকল অবস্হায় পড়ে আছে। মু 
রোগীকে উচ্চ চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে 
যাবাব কোন সুপথ নেই। কারণ 


মাটির রাষ্তা অবহেলিত। যান | 


বাহন কিছুই চলে না। 

কংগ্রেস সরকার আশা দিয়ে- 
ছিলেন, পাকা রাস্তা, চিকিৎসা 
কেন্দ্র, বিদ্যালয় সব কিছুরই বিশেষ 
বাবস্হা হবে। কিন্তু হতাশ হতে 
হয়েছে | বর্তমান বামফুনট সরকার 
গ্রামের কাঁচা সড়কের একটু নজর 
দিয়েছেন। তাও প্রয়োজনের তৃলনায় 
নগণা। 


অসম্পূর্ণ 


১৪-২০ সেপটেমবর ৮৩-র 
'পরিবর্তনে' শ্যামল বসৃব নৌখা 
'আসানসোলের কয়লা চক্র রচনাটি 
পড়লাম। কয়লা চক্রের প্রকৃত 
রূপটিগ্টিয়ে তোলার জন্য শ্যামল- 
বাবুকে অভিনন্দন জানাই । তাৰ 
প্রতিটি 5111১61৫5ই সম্পূর্ণ এবং 
সঠিক। তবে আসানসোল কয়লা 
খনি অঞ্চধ্োব একজন চ্হায়ী বাসিন্দা 
হয়ে যে জিনিসটা না পেয়ে রচনাটি 
খুব অসম্পূর্ণ লাগল্ছ তাহল এই 
কয়লা চক্রের পিচ্ছনে বড় বড় পুলিশ 
অফিসারদের মোটা টাকা ঘ্বষ নেও- 
যার 9181151109টা | 

পৃণ্যশ্লোক পল উপাধ্যায় 


বারমুন্ডিয়া কোলিয়ারি, 
বর্ধমান 


নামকরণেই অ্রটি 
পরিবর্তন ২১৯ সেপটেমবর ১৯৮৩ 


গঠন করে পরের বছর থেকে বেকার 
ভাতা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেয় তার 
শোড়ায়ই কটি রয়ে গেছে। কাজেই 


এখন বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে এবং 
বিভিন্ন রকম নিয়ম প্রবর্তন করেও 
খুব একটা সৃফল হচ্ছে না বা হবে 
না। ত্রঙ্টি যেটা রয়েছে তা নামকরণ 
নিয়ে ।প্রথমেই এই ভাতা কথাটার 


না, সেক্ষেত্রে একটা রাজা পরকায়ের 
পক্ষে সম্ভব এই সমস্যা 
সমাধানে এ আগা 2 তাই 
সমস্যা সমাধান হচ্ছে না কিন্তু 
বেকারদের জনা কোটি কোটি টাকা 





আগে বেকার শব্দটা যোগ করা ঠিক খরচ হচ্ছে। 
হচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখা উচিত এখনে আমার প্রশ্ন £ বেকার 
ছিল। অথচ জনসমর্থন পাওয়ার শব্দটাকে আক্ষরিক অর্থে না দেখে 
জনা এবং বর্তমান সরকার যে অনা দিক দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে 
বেকারদের নিয়ে খুব ভাবনা চিন্তা কেন? আক্ষরিক অর্থে বেকার 
করছেন তা বোঝানর জনাই বেকার শব্দকে নিলে বেকার ভাতা পাওয়ার 
ভাতা চালু করা হল। কিন্তুএইভাবে যোগ্য সবাই। এর মধো কে ভাতা 
বেকার ভাতা দিয়ে কিবেকার সমস্যা নিল না সেকথা স্বতল্ত্। একটা 
সমাধান হয় না হয়েছে ১ যেখানে পরিবারের মাসিক আয় হাজার টাকা 
কেন্দ্রীয় সরকার এই সমসাকে হতে পারে। কিন্তু সেই বাড়িতে যদি 
পাঁচজন বেকার থাকে তা হলে তারা৷ 


বিশেষ গুরুতু দিয়ে বিবেচনা করছেন 


| . এ 
তিন ইত ১৬:০৮ এ 
চি 


জীবিকা যেখানে 


ভারতবর্ষের কেন্দশানিত অঞ্চল অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার ছে 
জায়গা 'বাসার' যেখানে দুই বছর হল কর্মস্তে আগমন। পরিবর্তন" পত্রিকার 
দৌলতে একেবারেই নিজের মত করে যে অভিক্ততা বাসারে থেকে অর্জন করেছি তা 
দিযে 'প্রবাসীর চিঠি' কলমটুকু ভরে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। 

এখানে আসার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা দিন পেলাম না যা 
আমাদেব ভাল লাগার কারণ হতে পারে। ভাল লাগবেই বা কেন বলুন ? 
'ভোজনবিলাসী' নামে খ্যাত এই বাঙাফি জাতটা মাছ বলতে অজ্ঞান, সেই মাছ 
এখানে পাওয়া যায় না। ঘা পাওয়া যায় তা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অল্প। 
স্হানীয় টাটকা সবজি যা পাওয়া যায় তা নেহাংই অঙ্প। 

আমোদ প্রমোদের কথাই যদি শর করি তাহলে বলব মাটির একটা সিনেমা হল 
আছে, তবে তা মাসের তিন-চত্ৃর্থতশ সময় বন্ধই থাকে । কোন নাটক, জলসা, 
খেলাধূলার চচা বা কোন টুরনামেনট হওয়া, ভাল লাইব্রেরি থাকা - কোনটাই নেই। 
খবরের কাগজ অনিয়মিতভাবে আসে । ঘখনই জানতে পারি কলকাতায় কোন ভাল 





€ নখ 






হয়েছে। মনকে সান্তনা দিই এই ভেবে যে, আমাদের চেয়েও দর্গম অঞ্চলে 
আমাদেরই মত অনেকে চাকরির স্বার্থে নিজেদের সমস্ত শখ বিসর্জন দিয়েছে। 
বাঙালির প্রিয় উৎসব দৃর্গাপৃজো সেটাও আজকাল বন্ধ হয়েছে। 

স্বীকার করতে লঙ্জা নেই যখন দেশি অন্যান্য রাজোর লোকেরা এত দূরে এসে 
কত মিলেমিশে খাকে আর এত দূরে এসেও বাঙালিদের মধো একতৃ বোধ জাগেনি। 
এখানকার বাঙালিদের দৃই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। ১। আসামের কাছাড় 
জেলরে বাঙালি, ২। কলকাতার বাঙালি। জানি না কেন অধিকাংশ কাছাড়ের 


অনেকটা এই ধরনের । এইসবের জনাই বোধহয় যখন কেউ বাসার ছেড়ে চলে যায় 
তার চোখে মুখে ফুটে উঠে এক স্বস্তির ভাব । বাসারের সবই খারাপ নয়, কিন্তু ভাল 
অবশাই আছে । 

ধরুন, আপনি চেঁচামেচি, ভিড়, লোডশেডিং ভালবাসেন না, তাহলে বাসার হবে 
আপনার মনমত জায়গা । সেই সঞ্গে যদি আপনি সৌন্দর্যের পূজারী হন তাহলে 


জনাই উদয় হচ্ছে। চাকরিতে দুকতে গেলে এত স্যল্পসংখ্ক পরাচার্থা নিয়ে 
প্রতিযোগিতা ভারতের আর কোন রাজো আছে কিনা আমার জানা নেই। সৃতরাং 
দেরি করবেন না, মনে রাখবেন অরুণের এক সময় অস্ত যাবারও সময় হয়। 





র সব রস শুষে নেয়। 


কি বেকার নন: 
ভবতোষ চক্রবর্তী 
হালিশহর, ২৪ পরগনা 


একটি আবেদন 


আমি আপনাদের পত্রিকার নিয়- 
মিত পাঠিকা । আপনাদের পত্রিকা 
নিয়মিত পাঠে আমি বিশেষ উপ 
কৃত। প্রায়ই দেখি আপনারা বহু- 
লোকের সমস্যা আপনাদের পত্রিকা 
মারফং জনসাধারণের কাছে তুলে 
ধরেন। আমিও আজ সেই রকমই 
এক সমস্যা নিয়ে লিখছি । 


আমি এক খুবই দরিদ্র পরিবার 
থেকে লিখছি। ৭০ বংয়ের বৃদ্ধ 
পিতা, ৬০ বংসরের বৃদ্ধা মা, 
অবিবাহিতা ২৬ বৎসরের বেকার 
মেয়ে আমি এবং আমার এক বেকার 
দাদা, উদ্বাভার্নহীন এই চারজন লোক 
নিয়ে পরের সাহায্যে কোনপ্রকারে 
আমাদের দিন অতিবাহিত হয়। 
এমতাবস্হায় আজ ৮/৯ মাস যাবত 
আমার বাবা বিশেষ রোগাক্রান্ত 
(খেতে গেলেই গলায় আটকায়) 
বিন্যাবায়ে বহু স্হানে চিকিৎসা করে 
কোন ফল না পেয়ে অবশেষে 
বাবাকে নিয়ে ঠাকুরপৃকরে 0017061 
061761 & ৬/০1216 11017৩-এ 
যাই। সেখানকার ডাক্তার আমার 
বাবাকে ভর্তি 'হবার নির্দেশ দেন। 
কিন্তু সেখানকার বায়ভার বহন করা 
আমাদের মত উপার্জনহীন পরিবা 
রের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। 
কারণ বর্তমানে আমার বাবাকে ২৪- 
টি 2 দিতে হবে। প্রতিটি [৪১ 
দিতে ২০ টাকা করে লাগবে। 
আমাদের আর্থিক অব্হা বিবেচনা 
করে & 0017016 থেকে ১৯টা [২$ 
ফি করে দিয়েছেন। কিন্তু এছাড়াও 
দৈনিক বেড-ফি ১০ টাকা করে, 
বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ফি, বহৃমূলা 
ওষৃধ পত্র দিতে হবে আমাদের । 


তাই আমি এই পরিবর্তনের 
মাধ্যমে সকল মানুষের কাছে আবে- 
দন রাখলাম-আমপপানরা যদি কেউ 
দয়া করে আমার বাবার চিকিৎসার 
জন্য আর্থিক সাহায্য করেন। 


আরতি রায় 


শি-১০ নাকতঙ্গা লেন, 
কলকাতা-৭00০08৭ 


ররর 
জম সংশোধন 
১৯/২৬ অকটোবর পরিবর্ত- 
নের প্রচ্ছদে '১৯৮৩'-এর পরি- 
বর্তে ১৮৮৩ ছাপা হয়েছে।এর 


| জন্যে আমরা দুঃখিত । 
] সম্পাদক 


পরিবর্তন হ নভেখবর ১৯৮৩:/ ৬ 
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ডাক্তার ও দাওয়াই 





ডাক্তার ধর্মঘটের অবসান হই- 
মাছে । একজন বাঙালি কবি বলিয়া 
গিয়াছেন, প্রেম ও ধর্ম পোহাতে 
পারে না বারোটার বেশি রাতি। 
অধিকন্তু যোগ হইবে, বাঙালির 
বিস্লবও দৃার্পৃজা পর্যন্ত অপেক্ষা 
করিতে পারে না। অনা সময় পিঠে 
দৃঘা পড়িলেও আন্দোলন থামে না 
বরং বলশালী হয়। কিচ্ভু ঢাকে কাঠি 
পড়িলে বাঙালি আদ্দোলন শিকেয় 
তুলিয়া সারারাশ্র ঠাকুর দেখিবার 
আয়োজন করে। সংগতিসম্পন্ন 
বাক্তিরা পশ্চিমে হাওয়া বদলে যান। 
তবে ডাক্তার ধর্মঘটের অবসান 
হওয়ায় বহৃদর্শী প্রবল খুশী হইয়া 
কাহাকে ধন্যবাদ দিবে ভাবিয়া থই 
পাইতেছিল না। পলিশ কমিশনার 
নিব্ুপম সোমকে ১ যিনি নাকি 
ডাক্তার শিটাইয়া ডাত্তণর দিয়া 
ডান্তারের চিকিৎসা করাইয়াছেন। 
যিনি ওঁধধ দেন তিনিই ডাক্তার । 
যিনি লাঠ্যোষধি দেন তিনিই -ব্য 
ডাক্তার বলিয়া গণা হইবেন না 
কেন ? সেই অর্থে নিবুপমবাবূর লাঠি 
দাওয়াইতে ডান্তগররা অনৃপমভাবে 
সিধা হইয়াছে। ধর্মঘট ভাঙিবার 
পিছনে ইহাই কারণ কেহ বলেন - 
না, এজনা যাবতীয় ক্রেডিট জ্োতি- 
বাবুর প্রাপ্য । তিনি ধর্মঘর্টী ডাক্তার. 
দের 'খুনী' বলায় তাহাদের বিবেক 
জাগুত হয় এবং বিবেক দংশনে 
আহত হইয়া পরদিনই ধর্মঘটী 
ডাত্তররা সংকম্প করেন, আর 
ধর্মঘট নয়, এবার হইতে যথার্থ অর্থে 
গোগী সেষা। 
আমাকে সবজাছ্তা সাংবা- 


৭/ পরিবর্তন ২ নভেমবর ১৯৮৩ 


দিক দাদা সব শুনিয়া বলিলেন £ 
কিছুই খবর রাখেন না, আর কদিন 
ধর্মঘট চালালেই ডাক্তাররা সব 
বেকার হয়ে যেত - পুরো হাস 
পাভাল চালাত ডাঃ এম সি সি। 
এম সি সি মানে ১ আমার প্রশ্ন। 
মেমবার, বো অরডিনেশন 


কমিটি । জানেন না: সমস্ত প্রান হয়ে 
গিয়েছিল: ডাক্তারদের বদলে ওরাই 
হাসপাতাল চালাবেন। সমস্ত 
ডাক্তার সারপ্রাস হয়ে যাচ্ছিল । সেটা 
জানতে পেরেইতো ডাক্তাবরা পড়ি 
কি মরি করে স্টাইক উইথড করে 


পার না। ওরাও কি জানতেন? 
প্রথম প্রথম ভেবেছিলেন ওবা কি 
পারবে * ডান্তশরি কি আর মনৃমেন 
টের নিচের গণ আন্দোলন যে 
সহজেই কেন্লা ফতে হবে * কিল্হু 
দেখা গেল ওরাই হাসপাতাল 
চালাচ্ছেন। রোগীদের হাসপাতালে 
এতদিন কেউ পান্তা দিতনা । কেদে 
ককিয়ে মরে গেলেও টাকা না পেলে 
কেউ বেডপান ধরত না,সিসটাবদের 
পান্তা পাওয়া যেত না। বড় 
ডাত্তারবাব সেই যে রোগীকে ভর্তি 
করে হাওয়া হয়ে যেতেন, তারপর 
আর তার টিকি দেখা যেত না। কিছ্তু 
কোন একটি হাসপাতালে এম সি সি- 
রা ডাত্বগরবাবুর ভূমিকায় তাদের 
যাকে বলে যথেন্ট "মানবিকতার 
সঠ্গে' চিকিৎসা ফিরতে লাগলেন! 
রুগীরা জল্মে যা পাননি, সেই দেখা- 
শোনার চোটেই ভাজ হয়ে উঠতে 
লাগলেন । শ্রধু তাই লয়, এও বলা 


প্র্যাকটিস আছে দরকার হলে তারা 
এসে অপারেশনও করে যাবেন। 
কিন্তু এসব ঘটনাতেও আসল 
ডাক্তাররা বিচলিত হালেন না! কিন্তু 
বিচলিত হলেন একটি বাপারে। 


আউটডোরের একজন কশীকি 


জনৈক ডাঃ এম সি সি কাগজ কী 
একটা লিখে দিলেন খস খস কবে । 
তিনি সেটা নিয়ে ডাক্াবখানয্য 
যেতেই  কমপাউনডাববাবু এক, 
বোতল মিকশ্চার দিয়ে দিছলন । সই 
এক বোতল মিকশ্চাবেই ভাব রাগ 
উপশম হয়ে গেল। এ খবর বিন 
বাবু জানতে পোরে ওই বোগীকে, 
দিয়ে একটি রপ্ুস কনফাবেনস 
করাবেন ঠিক করেছিলেন । সেই 
প্রেসক্রিপশানের খোঁজ পড়ল। 
ডাত্তণরখানা থেকে ঈসটি ডউদ্ধাব 
করতে গিয়েই সকলেব চোখ ছানা 
বড়া। প্রেসক্রিপশানটা খুব জড়ান 
লেখা । বোবাই দৃঃসাধা। খুব তাল 
করে পড়ে জানা 7গল, ওটা মাসলে 
কলকাতার যে যে হাসপাতালে 
ধর্মঘট চলছে তার ঠিকানা, কান 
ওষুধের নাম নয়। 


ডাক্তাররা বুঝলেন, ঠাবা না 


, থাকলেও হাসপাতাল চলবে । আব 


রোগীর কাছে ওষুধের চেয়ে বড় হল 
পরিচর্যা। সেটা পেয়েই বোগীদেব 
রোগ সেবে যাচ্ছে । আব বেশি দেবি 
করলে ডাক্তাবদের হয়ত দরকারই 
হবে না। এমনিতেই ভো কবিবাজি 
আর হোমিওপ্যাথি চাপে আলো 
পাথদের বাজার ডাউন য়াম্ছে । তাই 
পরের দিনই ডাক্তার ধর্মঘট মিন 
গেল। ব্তদ শা 
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হস ও 


অগ্মধুর 
চাষীর নেতা রামকানাই জি 
করেন না তো চাষ 
মাঠের খবর রাখেন নাকো 
কলকাতাতে বাস 
পাটকে বলেন ক্যাকটাস 
আগ ধানকে বধল খাস। 
জয়নাল আবেদীন 





শিশু নারী প্রতিবন্ধী 


তিনটে বছর করলো বল্দী 
ছিল যেমন প্রইীল ভাব হবর্ষ 
এসেছে এক জবর ফন্দি 
মুচকি হেসে বলেন ঠান্দি 
চৃবাশিটা হোক না পুবষবর্ষ।। 
গুরুপ্রসাদ রায় 


এই আছে, এই নেই 
টেলিফোন যন্ত্র, 
ফালা টাকা দশ বিশ. 
সত হল মন্ত্র 
অদীশ বর্ধন 
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বশুব সান তাসুর সান 

গান নিচ শাশড 

সপ্াথ প্রান স্বামী নাহন 

করবে নিধন আসৃবিক। 

শৃভাঁশস হাপদাব 

নিশ্দুকে যে যা খাশি 
বলৃক না 

বাত দিন ০০ন্ল্ত্ যা 
চপুরু ৭1) 

পকাশে বাজ পথে 


খুন হাক, 
মন্বীমশাই 'ঢুপ' 
বাধা চোখা। 


বাঙ্গচিত্র 2 লাহিড়ী 


উজ রিনি নাতি ন 


তা মিজ্যাট এ তাতো] 
গঞ্ধি প্রথা নমিতা? 
ঠর1112110580175150] 
৮৮ 01 51618 
81015751280 





মসাতমত্রা তিল, তা পাতি! 


মিঞার প্রাতি মিনিটে ১০,০০০ বারের বেশী 
গতিতে ক্রমান্বয়ে ঘুরতে থাকলে অনেক কিছুই ঘটে 
যেতে পারে । এর নাত দূবল হ'য়ে ভেঙ্গে যাওয়ার 
উপরুম হতে পারে, মিক্সার-মোটর সবলে যেতে পারে 
বা ব্রেডগুলি আলগ। হ'য়ে ঘাতক অস্ত্রের মত হয়ে 
যেতে পারে । তাই, বাজারে মিষ্মার দেখার আগে 
প্রথমেই আপনাকে খুঁজে নিতে হবে বিশ্বস্ত ব্রা নাম; 
তবেই এ বিপদ এড়াতে পারবেন । 





৭ এ ক উড 


সপ ও 


বাজাজ সেই নাম। 

ঘা, ভারতে ২৫ বছরেরও বেশী আভিজ্ঞত। 
সম্পন্ন কয়েকটি নামের মধ্যে একটি । এ নামে প্রেরণা 
পার প্রতিটি বাজাজ-উৎপাদন তথা আমাদের 
যাবতীয় গৃহউপকরণ, যার শ্রেণী [বভ্ভাগ দেশের মধে 
বৃহত্তম । সবের পশ্চাতে সারাদেশে ছড়ানে৷ আছে 
আমাদের ১৭টি শাখা ও ৩৫০০টি ডিলার সমগ্থয়ে 
এক বৃহৎ নেটওয়ার্ক, চটপট আফটার সেলস সান্তিস 
নিশ্চিত রাখতে ! আপনার হয়ত তার প্রয়োজনই 
হবে না। 

আমাদের গৃহউপকরণ এমনই যে, তার গুণমান, 


স্থায়ী বা নিরাপত্তার বাপারে কোনো সাটিফিকেই 
লাগে না_কারণ বাজাজ নামটি তো আছেই। 


রী 


1 





আজ চিনুণ,যাডাজ তিল 


ক্ষান্ত সিসম্তগাকা । সাপ ০৩5দান্ম। পহজ্কান্যা। বাজাজ আান্ন্ডাপ্প , জহাজাগন্ক হিহুইটান্টা, আবাহ্জপক্জ অন্য, রাগ ও০বওধ, আহাসাপত্ড গল্যাগন চীঘ? াধালঙ্চ ওক্যাো 
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পি শিমবঙ্গে দূ বছরে বব মাথায় রর জ্যপাল 





বদল আগে কখনও হয়নি 


সি পি আই (এম) নেতারা নত ১ ধনে; আসলে কংগ্রেস (ই) নেতারা 


রাজাপাল অনন্ত প্রসাদ শমা্কে 
নিয়ে ভাবনায় পড়ে গিয়েছেন। 
রাজাপাল সক্রিয় রাজনীতি করতে 
পারেন না, করবেনও না। কিচ্ভব 
তিনি যদি সন্ব্রাস-উপদ্লুত এলাকা 
সফরে যান আর সাধারণ খানৃষ, 
গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষ রাজা- 
পালের কাছে অত্যাচারের কাহিনী 
বর্ণনা করার সুযোগ পায় তাহলেই 
তো যথেষ্ট। আর যাই হোক 
বাজাপালের সফর তো আটকান 
যাবে না। 

অনন্তবাবূ পচ্চিমবন্গাকে চেনেন । 
বাজোর এমন কোন জেলা নেই ঘে 
7্লাব অন্তত দশ জন রাজনৈতিক 
"লাককে তিনি চেনেন না। 


রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার 
পব পাঞ্জাবে শক্ত লোক পরকার। 


সে জনাই অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ 


মামলের কানু আই সি এস টৈ়ব 
৮? পাণ্ডেকে পাঞ্জাবে রাজাপাল 
+রা হল । আর পশ্চিমবঙ্গের নন 
বাজ্জাপাল অনন্ত প্রসাদ শর্মা বানু 
না হলেও রাজনীতিতে বেশ পাকা 
লোক। হাত পাকিয়েছেন ট্রেড 
ইউনিযনে। 

বাজোর নিধাচিত সরকারের 
মুখামন্ত্রীর সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ 
না করে নভৃন রাজাপাল নিয়োগ 
বাধ হয় এই প্রথম । বামফুনটের 
নেতারা মবাই অসন্তোষ প্রকাশ 
পবেছেন। কেউ কেউ মন্তব্য করে- 
ছেন, 'এবার খেলাটা শুরু হল।' 
কিসের খেলা ; রাজনীতির? জানা 
[তা কী। রাজনীতি কলা লোক কি 
হাত গৃটিয়ে বসে থাকবেন ১ বাম- 
পন্থী মহলে অনেক জল্পনা- 
কল্পনা চলছে। 

প্রয়াত শ্রিত্বন নারায়ণ মিংকে 
সবিয়ে ভৈরব দত্ত পান্ডেকে রাজোর 
পাঞ্জাপাল নিয়োগ করায় বামফুনট 
সোচ্চারে প্রতিবাদ জানিয়েছিফেন। 
মুখামন্ত্রী জোতি বসু দিললিতে গিয়ে 
পুধানমন্্রী ইন্দিরা গাম্ধীকে বলে. 
ছিলেন, 'ভাল লোক, সং লো, 
বুড়ো মানুষ ত্রিভূবনবাবু। কেন 
সরাচ্ছেন”' ত্রিভৃবনবাবু নিষ্ঠাবান 
গাম্ধীবাদী লোক । এককালে উত্তর. 
পুদেশে জবরদস্ত মৃখামন্ত্ী ছিলেন। 
কেন্দ্রে জনতা পারটি জ্ধমতায় 
মাসার পরতি পঙ্চিমবঙ্গে 
বাজা শাল হয়েছিলেন। 

বিডি পান্ডে ১৯৮১ সালের ১২ 
সেপটেমবর পশ্চিমবঙ্গের রাজা 
৯ / পল্লিবর্জম, ৯ নভেমবর ১৯৪৩ 








পাল হয়েছিলেন । একটি দিনের জনা 
কোন ব্যাপারে মুখামন্্ী বা অনা 
কোন মহ্জীর সঙ্গে অতপার্থকা 
হয্পনি। কোন শ্রর্প্রীকে ডেকে কৈফিয়ৎ 
চাননি, জানতে চেয়েছেন পরাধর্শ 
দিয়েছেন। আই পি' এস পদে চাকরি 
করার সময় বিভিম্ন দফতরের দান্রিত 
পালন করেছেন। তা সেই অড়ি- 
জতার ভিত্তিতে পরামর্শ দিয়েছেন। 
রাজাপালের কাছে অতান্ত গৃরৃতর 
অভিযোগও এসেছে কয়েকশ । রাজ- 
।ভবন থেকে সরাসরি 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
অভিযোগের প্রতিকার হল কি না 
জানতেও চাওয়া হয়নি। 

সেদিক থেকে ত্রিভৃবনবাব অনেক 
বেশি সচেতন ছিলেন। যেখানে তাঁর 
মন্ত্রীরা নিয়মনীতি মানছেন না বলে 
মনে হয়েছে সেখানে প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন। যেমন যাদবপুর বিশব- 
বিদালয়ের সমাবর্তন 
ঘোগ দেননি, রেড ক্রুসের সভা ছেড়ে 
বেরিয়ে চলে এসেছেন। গ্রামের 


মানুষের দুর্দিনে সাড়া দিয়েছেন, 
গরিব মানুষের কাছে গিয়েছেন। 


বি ডি পান্ডেকে কংগ্রেস (ই) 
হবাগত জানিয়েছিলেন । সেই পান্ডে 
একদিন কংগ্রেস (ই)-র চক্ষুশূল 

| রাজাপাল পান্ডের 
বিধানসভায় ভাষণ মি 
পথ অবরোধ করে 
রেডিলেন কর নিবাস 


51515 


১০) 
৭ 


তাক 225-472 





বিশেষ করে সৃব্রত মুখারজি অনেক. 

দিন থেকে দিললিতে দয়বার করে- 

ছিলেন যাতে বি ডি পান্ডেকে সরিয়ে 

নেওয়া হয়। ইন্দিরা গাম্ধী এক ঢিলে 

পাখি মারলেন কিনা ডালিয়ে 
হতে পারে। 


স্ববতবাবুর সব দিক বজায় 
রইল । বি ডি পান্ডেও গেলেন আর 


যিনি এলেন তিনি স্বতবাবৃর 
আকাম্ষিত বাক্তি। ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা অনন্ত প্রসাদ শমর়ি আপনজন 
সুবতবার। আই এন টি ইউ সি-তে 
পশ্চিমবঙ্গের নেতৃতে সৃররতবাবৃফে 
আনার মূলে অনন্তবাব। আই এন 
টি ইউ সি-ল সর্ধভারতীয় সভাপতি 
'অনস্তবাধূ পৃত্রতলা সৃত্রতবাবুর 
সক্রিয় সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের 
সংগঠন থেকে অনেক প্রবীণ ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতাকে নেতৃত্ব থেকে 
সরিয়ে দিতে পেবেছেন। 


রাজাপাল পদে যোগ দেওয়ার 


'আগে টেলিফোনে পাঞ্জাবে বসেই 


অনন্তবাবৃর স্গে সুব্রতবাবৃর কথা 
হয়েছে । দমদম বিমান বন্দয়ে নেমে 
সবার আগে অনন্তবাধূর চোখ গিয়ে 
পড়ে সূরতবাবৃর উপর । 
অনল্তবাবু বিহারের লোক হলেও 
ছাত্রজীবন কেটেছে পশ্চিমবঙ্গে। 
ট্রেড ইউনিয়নে হাতেখড়ি হাগুড়ায়। 
ওয় জন্ম বিহারের সাহাবাদ জেলার 
শোৌদাড় গ্রামে, ১৯১৯ সালের ২৫ 
৷ বাবা রামনরেশ শমাঁ। 
গ্রী তারা দেবী। দুই ছেলে, চার 
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মেয়ে। পড়াশোনা বেলি করতে 
পায়েননি। কলেজ ছেড়ে স্বাধীনতা 
সংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন 

. কর্মজীবন শৃন্ব করেছিলেন পূর্ব 
রেলের গাধারণপ কর্মচারী হিসাবে । 


4 ক্স্কু ধক ৬৩১৬ 
টন নানি তি যে নং রি নিলি, 


খু ই 2 


ছাড়া স্টেশনে অনেকেই তাঁকে "" 


টিকিট কালেকাটয়নের ভূমিকায় দেখে 


ছেন। গেল প্রমিক কর্মচারীদের 
সংগঠন গড়ার কাজে মেদিন তাঁর 


সঙ্গে অনেকেরই আলাপ হয়েছে । 
সঙ্গে আলাপ হলে 


ঞ 
এ প্র ক জি 


চর 


অল্তরঞ্গ হতে যেগি দেরি হয় না। .., 
মৃখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসৃও ছিলেন রেল ' 


শ্রমিক কর্মচারীদের নেতা । জ্রোতি- 
বাবুর সম্গে তখন থেকেই তাঁর 
আলাপ। 


অনন্তবাবুর সবচেয়ে বড় সবিধা 
হল, ভাল বাংলা জানেন। 


ক 
পট, 


নি 
রর 


বচ্গের মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, . 


রাজনৈতিক ইতিহাস তাঁর অজ্জানা 
নয়। 

নাম বেশি করে 
শোনা দি ১৯৭৪ সালের মে 
থেকে। ৮ মে সারা দেশে রেলশ্রমিক 
কর্মচারীদের লাগাতার ধর্মঘট শৃবু 
হল। তখন রেলমন্ত্রীও বিহারের 
লোক - প্রয়াত ললিত নারায়ণ 
মিশ্র। একদিকে সমস্ত অকংগ্রেসী 
দলের রেলওয়ে ইউনিয়নের যুক্ত 
সংগঠন এন সি সি আনন এস 
অনাদিকে 'শর্মজিীকা ইউনিয়ন ।' 
আট দিনের মাথায় এন সি সি আর 
এস নড়বড়ে হয়ে পড়ল, আপাতত 
ধর্মঘট ভেঙে গেঙ্গ। সেই বছরই 
অনন্তবাবূর ডাক পড়ল কেন্দ্রীয় 
মন্তিসভায় - শিপ ও সরবরাহ 
দফতরের রাষ্ট্রমন্তী। তখন তিনি 
লোকসভার সদস্য। প্রথম লোক 
সভায় নিরচিত হন ১৯৬২ সালে, 
দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে। সাতান্ত- 
রের নিবচিনে শোচনীয়ভাবে পরা. 
জিত হন। আবাব লোকসভায় 
আসেন ১৯৮০ সালে এবং পর্যটন ও 
অসামরিক বিমান দফতরের পূর্ণ 
মন্ত্রী হন। অবশা মন্ত্রী হিসাবে তাঁর 
খুব নামডাক হয়নি। ১৯৬৮ থেকে 
৭১ পর্যন্ত রাজাসডারও সদসা 
ছিলেন। এই সময় ছিলেন বিহার 
প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি । সেই 
গঙ্গে আই এন টি ইউ সির 
সর্বভারতীয় সভাপতি । 


ডাঃ চেন্না রেষ্ডির পদত্যাগের 
পর, আট মাস আগে ১৪ ফেবরুয়ারি 


তু পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হন। পাঞ্জাব 
। প্র রাজাপাল ধদল হয়ত পরিবর্তিত 


পরিস্হিতি বাধা করেছে । রাজ্জ(পাল 


41 বদলের দাবি ওঠোনি, কিন্তু দু বছরের 


মর 


মাথায় পশ্চিমবহ্গে রাজাপাল বদল 


1 ও আগে হয়নি 2 
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চাহমস্তান্ত | 


টাইমস্টার-এর একের চেযে আরেক সযেস সব ঘাড়, একেবারে ন্যাধ্য দামে আধুনিক, আকর্ষণীয় ডিজাইন ও স্টাইল |. 
ইহয়েক রকমের ঘড়ির সষ্ভার | রোজ্ড গোল্ড, জোম আর স্টীল--হা আপনার পছন্দ । মাপনার কাছাকাছির কোনে টাইমস্টার ডিজারের 
কাছে গিষে একবার নিজের চোখে দেখে আসুন, এ সব মণিগুলি ! 


যনে রাখবেন : সবলময় আসল ট|ইমস্ট/র ঘড়িই কিন্বন। ক্যাশমেমো আর টাইযস্টার-এর গ্যারাঞ্টী কার্ডটি নিশ্চই চেয়ে নেবেন। 


৯৯২৩০ পি এ হর রত সভা ০. ০. পপ “পা. পা স্ব -এ  সপ 














দাভবাই লামা 


১৯৩০-এর বসন্তকাল স্হান 
তিদ্বত। তিষ্বতের রাজধানী লাসা 
থেকে এক হাজার মাইল উত্তরপূর্বে 
আমদো অঞ্চল। গখানে এক গ্রামে 
(যেখানে এখনো আছে একটি 
বিখাত বৌম্ধ মঠ) একটি আপে. 
ক্ষিকভাবে সমৃদ্ধ পরিবারে হয়ত 
81 
খেলছিল একটি বছর 
তিত্বতি বালক। অতি বৃত্ধিমান 
একটি বালক। 


লাসা থেকে এক হাজার মাইল 
পেরিয়ে এসেছেন তিব্বতের কয়েক. 
জন উচ্চপর্যায়ের বৌদ্ধ 
এবং জাতীয় পর্যদের সভারা। তাঁরা 
খুজে পেতে চাইছেন £ ১৯৩৩ সালে 
মৃত ত্রয়োদশ দালাই লামার আতা 
কার শরাীয়ে হয়েছে প্রধিষ্ট - অর্থাৎ 
মধ্যে একজন ভূতা- 
বেশে এ বাড়িতে এসে বলেছিল £ 
আমরা চা খাব।' (সাধারণত নাকি 
প্ুচলন, বাইরের লোকেরা এসে চা 
2 
খগা)। ভূতাবে 
ঘরের ভিতরে গিয়ে চা-পানের 
১১ / গরিষর্তদ :২ নতেমধর ৯৯৮৩ 









উপলক্ষটা ছিল সুরুহয্রণম স্বামীর তিব্বত ফিরে এসে 
উক্তি । দালাই লামাকে আশ্বাস দিয়েছেন চীন সরকার তিনি 
₹সথানে ফিরে যেতে পারেন । কিন্তু ২৪ বছর পরে দালাই 
নামা কি ফিরে যাবেন তাঁর জন্মভূমি তিব্বতে, যেখানে তাঁর 
জনা আজও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তিব্বতি 
জনগণ? এই ২৪ বছরে দালাই লামা ভারতের ধরমশালায় 
প্রবাসী সরকার চালাচ্ছেন। ধরমশালা সারা পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তিন্বতিদের মূল প্রশাসন কেন্দ্। 
সূরহমণাম স্বামীর উক্তি সম্পর্কে স্বয়ং দালাই লামার 
প্রতিত্রিন্মা জানার জনা পরিবর্তনের দিললি প্রতিনিধি খগেন 
দে সরকার ও তরুণ প্রকাশ গঞ্গোপাধ্ায় সম্প্রতি 
গিয়েছিলেন ধরমশালায়। সেখানে তাঁরা দালাই লামাসহ 
প্রবাসী সরকারের আরও কর্মকতর্দের সঙ্গে দেখা করেন। 
দালাই লামা ও তিব্বত প্রসত্গটিকে কেন্দ্র করে ভারত ও 
চীনের দীর্ঘকালের সম্পর্কের প্রশ্নও জড়িত। সৃত্ুহণম 
স্বার্মীর উক্তি স্বভাবতই ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে 
গুসৃকোর.সৃচ্টি করেছে। বর্তমান প্রতিবেদনে দালাই লামার 
পরিচয় ও ধরমশালার প্রবাসী সরকারের পটভমি তুলে 
ধরেছেন পরিবর্তনের প্রুতিবেদকেরা। 
































ওঁদব চেপে বসল। পৃবোহিতের গলায 

দেখে। ছিল ত্রয়োদশ দালাই লামার জপ. 
এই দৃই বছরের বালকটি দৌড়ে মালা। বালক প্রথমেই হাত দিল & 
এসে ভূতাবেশী পুরোহিতের কোলে: জপমালাতে । পুবোহিত বললেন £ 








'তোমাকে আমি এটা দেখ যদি বলাতে 
পার মামি কে: বালক £ 'আপনি 
সেরা মঠের পুরোহিত)" লাসা থেকে 
আসা এ দলেব আরো দুজন 
পৃবোহিতের নাম করল ওই বালক 
কি শিশু। এবং বালক যে তিব্বতি 
ভাষায কথা বলছিল, তাব প্রচলন, 
ছিল একমাত্র প্লাসার প্রশাসনিক 


ভবনে কি চত্তরে। 
আমাদা অথংলেব এ বালকটিই 


আজ ভি্বতের চত্রুর্ঘশ দালাই 
লামা । তাঁধ প্রধান কার্ধ্হান হিমা- 
চল প্রদেশের হিমালয়ের কোলে, 
ধরমশালায়, প্রায় ৭9000 ফিট 
উপরে । আমি ও আমাব সহকমাঁ 
তশ্বণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ওখানে 
গিয়ে পেলাম তাঁর সাক্ষাৎকার, 
মসামাদেব সৌভাগা। আশ ঘণ্টাব 
মাধে। ভিব্বতি সবধকাবি কর্মচারীরা 
এখানে ওখানে পেলিপ্ফান কবে বলে 
দিলেন, অপবাহন দুটোয় আমাদের 
সাক্ষাৎকার দালাই লামার সাং, 
যান্প ধরমীয ও বাজনৈতিক পভাব 
তিধবাতব ষাট লক্ষ আঁধবাসীদের 


€পর। _ পরিব তন এব পাঠকরা 
ন নিবসিত ভিব্বতি সব 
কারের কখা। 


৪ ৩৯০৬ ১৫ সি ৬ &. 


এ উ রর ক এ জর্জ এস্টি ৪ এসসি এ 


ভ্! 


দিললিতে একজন যুবক সাংবাদিক 
মামাদেব ধবমশালা ভ্রমণের কথা 
শৃনে প্ুশন করল £ দালাই লামাও কি 
তব উত্তবাধিকাবীকে মনোনীত 
করে যাবেন এর উত্তর হয়ত এই 
চতুর্দশ দালাই লামাও জানেন না। 
কেননা, তাঁরা বোধিসত্ডে বিশ্বাসী 
যে, মৃত দালাই লামার 'আতমা' 
প্রবেশ করবে কোন একজনের দেহে 
এবং তাঁকে খুজে পেতে হবে 
পুরোহি তদের | তন্ত্র, মন্ত্র, দিবাদৃঘ্টি 
ইত্যাদির মাধামে। ওটা তাঁদের 
বিশ্বাস ও আস্থা, ভার সঙ্গে কলহ 
করে লাভ নেই । 'হোক সংস্কার 
হোক কুলংস্কার। 





সপ 


না শ্লাসা থেকে আসা এ 
৮ পুরোহিত ও অনালারা 
পোঁছলেন ১৯৩৫ সালে একটি হৃদের 
কাছে, পবিত্র হুদ, নাম লামোই 
লাতসো (10791 1-0150)1 এ 
ভ্ুদের জলে দৃদ্টিপাতে পধান 
একেবারে যেন সেই ছবি যে বাড়িতে 


বাস করছিল এই বালকটি। পরো. 


হিত আরো দেখেছিলেন এ বিখাত 
মঠের আকৃতি, এমনকি স্হাপতা। 
সতা হোক মিথ্যা হোক, এই ছিল 
১৯৩৩ সালে পুরোহি তদের বিশ্বাস 
ও আস্হা, তাঁদের ধর্মীয় স্তানে । সেই 
স্হান থেকে ওরা পেলেন তিষ্বতি- 
দের চতুর্দশ দালাই লামা, যে 
বালকের নাম ছিল সেদিন 'তেনজিং 
জিয়াতসো।' আক্ষ তার বয়স প্রায় 
পঞ্চাশ। 


ভাবনায় এল কয়েকটা দিনের 
কথা, দালাই লামার গ্বেচ্ছা-নিবাঁ 
সনের কয়েক বন্ধর আগে, ১৯৫৫ কি 
এ৬। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে 
এলেন উনি এবং পঞ্চেন লামা, নাথু- 
রর রাস্তা দিয়ে, গ্যাংটক হয়ে 
শলিগুড়ি। কলকাতা থেকে আমরা 
প্রতিবেদক ও ফটোগ্রাফাররা প্রায় 
১৪ হাজার ফিট নাথু-লা রাস্তায় 
দেশে গুদের অভার্থনায় 

সামিল হয়েছিলাম। দালাই লামার 
বয়েস তখন একুশ কি বাইশ, ফর্সা 
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সৃদর্শন যূবক। বাগড়োগরা ফিমান 
বন্দরে বিরাট অভার্থনার আয়োজন 
পুস্তৃত। একটু গোলমাল লাগল, 
কোথায় বসবেন দালাই লামা, 
কোথায় বসবেন পথেন লামা । 
তিশ্বতি মতে দালাই লামাই হালেন 
শ্রেষ্ঠ, তাঁর স্হান সকলের গপরে। 
পঞ্চেন লামার স্হান কোথায় আমি 
সঠিক জানি না। কিন্তু জানি যে, তাঁর 


একটা রাজনৈতিক দিকও আছে । 
১৯০০-এ চীম অধিকার করল 
তিষ্বত দেশ স্তঙ্গ-সেনা দিয়ে । তখন 
দালাই লামার বয়েস ঘোল। চীন 
চাইছিল যে, দালাই লামা থাকবেন 
তিশ্বতের ধর্মীয় প্রধান, আর পঞ্চেন 
হবেন পার্থিব তিষ্বতের 
(শাসন, ইতাদি) প্রধান। এই 


তাদের কাধে এখনও দালাই লামা 
একমাত্র প্রধান, ধর্ষ ও পার্থিব 
ক্ষেতে । পঞ্চেন লামা, যন্দূর জানি, 
এখনো আছেন চাঁনে, এক সময় 
পিপলস কংগ্রেসের ভাইস চেয়ার- 
গানও হয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর 


প্রন ও তিষ্বতের় পারগ্পরিক 


গম্পর্ক এক বিরাট ইতিহাস। সেই 


, অবসর আমাদের কোথায় ? কিন্ত 
আইনত তিশ্বত কোনদিন স্বীকার . 


করেনি যে, তিত্বত চীনের অন্তর্গত, 
১৯১৪ সালের তথাকথিত সিমলা 
স্তু সত্তেও সেই ইতিহাসে আজ 
গয়ে লাভ নেই। 


বাস্তব দেখাল যে, ৭ অকটোবর, 
১৯০০ সালে চীন বহ্‌ সৈনাসামচ্ত 
নিয়ে প্রায় নিরস্ত্র তিব্বতকে জয় 
করে অধিকার করে নিল। সেদিন 
১১ বংসরের। তখন বন্দা হত 
তিষ্বতের অধিবাসীদের সংখ্যা ৭০ 
লক্ষ । এখন ধরমশালা বলে ৬০ লক্ষ, 
চীন বলে (যা উল্লেখ করেছেন ডঃ 
সুবহযণম স্বার্মী আমাদের সাক্ষাৎ- 
কারে, চীন-তিষ্বত ভ্রমণের পর এই 
বছরে) এখন ১৭ লক্ষ। অনা 


সাক্ষাৎকার আপনারা জানবেন যে 


চীন তিব্বতের কয়েকটি অংশ . 
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ছিলেন প্রায় এক বছর) তারপর 
এলেন ভারত দর্শনে পঞেন লামার 
সথ্গো। তারপর ইতিহাস মোড় 
নিল । ১৯৫৯ সাল, মারচ মাস। লাসা 
ও অন্যানা স্হানে সশস্ত্র অভ্যাখান 
খাম্পা, বিদ্রোহীদের পরাজয় এবং 
দালাই লামা ১৭ মারচ বাধা হয়ে 
নেফ্লা অঞ্চলের তাওয়াং হয়ে আসামে, 
অবশেষে দিললিতে। তখন সঙ্গে 
ছিল কয়েক হাজার সশস্ত্র প্রহরী । 
সমস্ত প্রধানদের সঙ্গে এনে ১৯৬১ 
সালে তিনি স্হাপনা করলেন নিবাঁ- 
সিত তিব্বত সরকার হিমাচল 
প্রদেশের হিমালয় ধরমশালায়। 


ধরমশালায় নিবর্সিত তিব্বতি 
এলে বোবা যাবে না যে, ভারতে 
আছি। ভারী আশ্চর্য লাগে ভাবতে 
যে, একটা বিশাল দেশের স্বাধীন 
সরকারের পাশাপাশি আর একটা 
ছেটর সরকার চলছে । কী নেই এই 
নিরসিত সরকারেব, ক্যাবিনেট, 
বিধানসভা, বিভিন্ন মন্ত্রীদের কারা 
লয়, বিশাল গ্রন্থাগার, অতিথি শালা, 
মন্রী ও সরকারি কর্মীদের বাসভবন 
এ ছাড়া আছে সিকিউরিটি অফিস, 
ইনফবমেশন অফিস। 


ভাবতে নিবাসিত তিব্বতি সর 
কাবের কাবিনেটকে খলে কাশাগ 
(19919)। ক্যাবিনেট সদসা বা 
মন্ন্লীদের বলা হয় ক্যালোন (691- 
011)। ক্যাবিনেটের সদসা বা মন্ত্রী 
দের নিয়োগ করেন দালাই পামা 
নিজে । তিষ্বতি প্রশাসনে কাশাগই 
হল সবেচ্চি। দালাই লামার অনুমতি 
ত্রমে কাশাগ বা কাবিনেট যে কোন 
রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ১৯৮০ 
সালের পর থেকে কাশাগের অধিবে- 
শন প্রতি কাজের দিনই বসে! 
প্রতিদিন বসার উদ্দেশ্য বিতিন্ন 
নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার 
জনা এবং প্রশাসনকে আরো সচল 
রাখার জনা বেশি সময় দেওয়া। 
কাশাগের সদস্য সংখ্যা চার। অর্থাৎ 
তিষ্বতি সরকারের মাত্র চারজন 





, এরই বছরেই (১৯৮৩) মার মাসে 
দালাই লামা তাঁর মন্ল্িসভাকে 
সম্পূর্ণ ঢেলে সাজিয়েছেন । অর্থাৎ 
মন্ত্রিসভায় য়ে চারজন মন্ত্রী ছিলেন 
তাঁদের বাদ দিয়ে তিনি নতুন চারজন 
মন্বী নিয়োগ করেছেন । এদের মধো 
সবাধিক বয়স্ক এবং অভিজ্ত হলেন 
জাচেন থুবতেন নাম গিয়েল (11101)- 
০] 11840161 বিএ 09০1)। 
ইনিই বর্তমান মল্ত্রিসভার নেতা । 
আর তিনজন হলেন, তেনজিং গেছে 
তেথং (1 0102111103550176 1 001)- 
011) ইনি বর্তমান স্বাস্হা ও তথ্য 
দফতরের মন্ত্রী। লবসং ধারণে 
(1.090301)8 1018709$)। ইনি 
বর্তমানে পালজোর (11101) বা 
অর্থ দফতরের মন্ত্রী। অর্থ অর্থ- 
মন্ত্রী। এ ছাড়া নবনিযুক্ত মন্তী 
হয়েছেন তাশি ওয়াঙদু (79911 


৬/৪1101)। ইনি বর্তমান স্বরাহ্টু 
মন্ত্ী। দালাই লামা সরকারের 
বর্তমানে এই চার মন্ত্রী যেসব 
দফতরের ভার নিয়েছেন সেই সব 
দফতরকে তিষ্বতি প্রশাসনে বলা 
হয় কাউনসিল। যেমন কাউনসিল 
ফর হোম, কাউনসিল ফর পালজোর 
(1111781)65) ইতাদি। দালাই লাখা 
মন্তিসভা ঢেলে সাজাবার আগে যে 
সারকূলার দেন তাতে বলা হয়, 
বিদায়ী চার মন্ত্রী তাদের বয়স অধিক 
হাব জনা অবপর গ্রহণ করলেন। 

ভারতে আশ্রিত তিষ্বতি সর. 
কারের বিধানসভার নাম /১5১০)- 
01৬01 1100121) 1১৩0191৬5 
1)0]010145. একে ১৯৬০ সালের 
আগে বলা হত কমিশন অব 
টিবেটান পিপলস ডেপুটিস? ১৯৮২ 
সালের আগে বিধাসভার সদস্য 
সংখা ছিল ১৭। ১৯৮২-র দোসরা 
সেপটেমবর বিধানসভার নিবর্চিনের 
আগে দালাই লামা সদস্য সংখ্যা 
কমিয়ে ১১ করেছেন (প্রশাসনে 
অর্থবায় সং জনা)। 
তিশ্বতকে অঞ্চলে ভাগ করা 


হয় যেমন, [01770 (/517000),, 


1) (10194800), [0--7১০- 
18 (0617081 10)061)। এই 
পুতোক অঞ্চল থেকে দৃজন করে 
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নিষা্টিত সদস্যকে বধানসভায় 
নেওগ়া হয়। এ ছাড়া পাঁচটি প্রধান 
ধর্মীয় গোত্ঠী থেকে একজন করে 
নিষাচিত প্রতিনিধি বিধানসভায় 
আসেন। বর্তমান: বিধানসভায় যে 
পাঁচটি ধর্মীয় গোদ্ী থেকে নিবারচিত 
প্রতিনিধিরা আছেন সেগুলি হল, 
৭%1172172, জর ১8198, 
039101, 3017. বিধানসভার সদ- 
সারাই চেয়ারম্ান ও ডেপুটি চেয়ার- 
ম্যান নিবাঁচিত করেন। 


২৫ বছরের এবং তার উর্ধে যে 
কোন মহিলা এবং পুরুষ নিবচিনে 
প্রার্থী পদে দাঁড়াতে পারেন । ভোটা- 
ধিকারের বয়স হল ১৮। বিধান 
সভার সদসাদের মূল কাজ হল 
প্রশাসনের প্রতি জনগণকে বি্বঙ্ত 
রাখা । বিধানসভার সদসারা নিজে- 
দের নিবচিন কেন্দ্রে ঘুরে জনগণের 
দুঃখ, বন্তন্যা সবেছ্টি প্রশাসন 
কাশাগে জানান অর্থাৎ বিধানসভা 
হল প্রশাসন ও জনগণের যোগা- 
যোগের মাধাম। 


দালাই লামা কাশাগের মাধামে পাঁচ 
সদসোর একটা ইলেকশন কমিটি 
গাঠন করেন৷ এই ইলেকশন কমিটি 
আবার ভারতে এবং বিদেশে যেখানে 
যেখানে তিষ্বতি রিফিউজি সেটল- 
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কারণ তিনিই তিষ্বতি ধর্মের গৃরু। 


এ ছাড়া প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক 
এর্‌প মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব, সহ- 
সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র গ্লারক, 
জ্রনিয়র প্লারক, পিয়ন, ড্রাইভার 
ইত্যাছি। সরকারি কাজে পরীক্ষার 
মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হয় ।যেমন 
তিব্বতি, ইংরেজি ভাষায় লিখিত 
পরীক্ষা । এ ছ্বাড়া অঙ্ক এবং হিসেব 
শাস্তে বিশেষ পরীক্ষা । অবশা সহ 
সচিব পদ পর্যম্ত সব কিছুই নিয়োগ 
করেন দাঙ্গাই লামা তার মল্তিসভাব 
মাধ্যমে । এ ছাড়া নিচের সব পদের 
নিয়োগ হয় পরীক্ষার মাধামে। পদ 
অনষায়ী মাসিক বেতনেব পার্থকা 

ক খুব বেশি নয়। একজন সচিব 
পান মাসে ৪৬১ টাকা ২০ পয়সা । এ 
ছাড়া বিশেষ শতকরা হিসেবে 
পভোক সরধ্বি কর্মীব অবসর 
কালীন ভাতাও আছে । যেমন সচিব 
মাসে অবসরভাতা পান ১৪১ টাকা। 
প্ুতোক কর্মী এবং তরি পরিবারের 
থাকা খাওয়া সরকারি বাবস্হায় হয়। 
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টাকা। সরকারি মেস বাবস্হায় 
খাওয়া হয়। পরিবারের পৃরৃষ মহিলা 
সকলেই কাজ করেন ফলে অথভাব, 
হয় না। 


সারা পৃথিবী জুড়ে দালই লামার 
কাযলিয় ছড়িয়ে আছে । সেই সব 
কার্যালয়ে দালাই লামার প্রতিনিধি 
বিদেশে বসবাসকারী তিষ্বতি 
বিফিউজিদের দেখা শোনা করেন । 
যেমন দালাই লামার কামলিয় আছ্ছে 


.$ ১ নিউ ইয়রক, সুইজারল্যানড, ক্ঞাপা- 


ন্রে টোকিও, নেপালের কাঠমাস্ড্বৃতে, 
ভারতের দিললিতে। এই সব 
কাযলিয়ে প্রতিনিধিরা হেড়কোয়ার- 
টার ধবমশশালার সঙ্গে সেখানকার 


ধরমশালায় এক বিশাল গ্রন্থাগার 
মাছে! যেখানে ২২.০০০-এর ওপর 
থ আছে । এ ছাড়া আছে 
ন. ধর্ম, বৌদ্ধ সংস্কৃতি 
সংত্রশন্ড বই এবং গবেষণাপত্র । এ 
ছাড়া তিব্বত ও তিব্বতিদের ওপরও 
গবেষণাপত্র গ্রম্হাগারে সংগ্রহ 
আছে । গ্রন্থাগারের লাম লাইকেরি 
অব টিবেটান ওয়ারকস আনড 
আরকাইভস।| প্রতিবন্ধর পাঁচ জন 
ছাত্রকে স্কলারশিপ দেওয়া হয় 
বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মের ওপর গবযেষণা 
ধা পড়াশুনা করার জনা । এর জনা 
এই গ্রন্হাগারের ৯৯ হাজার ৫0০0 
টাকার একটা দ্কিম চালু আছে। এ 
ছাড়া সিডনি, পশ্চিম জারমানি, 
ওয়াশিংটন, জাপান এবং ভারতের 
বেনারস হিন্দু বিশববিদ্যালয়, পাঞ্জাব, 
দিললি বিশ্ববিদ্যালয় ও শাচ্তি- 
নিকেতনের বিশ্বভারতী থেকে 
স্কলারশিপ নিয়ে প্রদ্থর ছেলে মেয়ে 
এখানে গবেষণা করতে আসেন। 
গ্রন্হাগার চতুরেই ছাত্রদের থাকার 
বাবস্হা আছে। 


সূ 


খগেন দে সরকার ও তবু 
প্রকাশ গঙ্গোপাধায় 


আলোকচিত্র £ 
তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
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হব 491 লালাছ জাজায় 
একান্ত সাক্ষাৎকার পাওয়া সহজ 
'নয়। তার কারণ দালাই লামার 
কর্মসূচির মধো সাংবাদিক সাক্ষাৎ 
কারের অবকাশ"কম। ও বাপারটা 
সেরে নেন তাঁর তথামন্তী। কিন্তু 
পরিবর্তনকে সাক্ষাৎকার দিলেন 
প্জ্যপাদ দালাই লামা । তাঁর স্গে 
দেখা করতে হয় কড়া সিকিওরিটি 
পেরিয়ে। মেটাল ডিটেকটর দিয়ে 
তন্ন তন্ন করে সারচ করা হয় 
দর্শনাথাঁদের ৷ সমস্ত কিছু আনৃষ্ঠা 
নিক পর্ব সেরে আমবা এসে 
পৌঁছলাম দালাই লামার ঘরে । এই 
প্রসঙ্গে উদ্লেখযোগা দালাই লামা 
চীনে ফিরে যাবেন বলে এখন খবব 
প্রকাশিত হয়েছে। কিস্তব সেদিন 
দালাই লামা আমাদের বলেন, তিনি 
চীনে ফিরে যাদ্ডেন না। 

তাঁর একান্ত সচিব ও সহ-সচিব 
আমাদের আহবান করলেন আসতে, 
দালাই লাগার কনিষ্ঠ ভগ্লী 
সাক্ষাৎকার করে বেরিয়ে এলেন। 
আমাদের দূজনকে দূ হাত দিয়ে হাত 
ধারে অভ্যর্থনা জানালেন ॥ 
বলেছিলাম £ আমরা বাঙালি 
সাংবাদিক, আমাদের সা*তাহিক 
কাগজ 'পরিবর্তন'। বাঙালিদের 
প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে আপনাকে 
জানাই আমাদের সপ্রম্ধ 'প্রণাম'। 
হাতজোড় করে আমাদের প্রণাম 
নিলেন। 

আমনা বসলাম সোফায় তরুণ 
প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ঘাস্ত তার 
কামেরা আর টেপ রেকরডার নিয়ে । 
আমাকে দালাই লামা ইঠ্গিত করে 
জ্ঞানালেন, তাঁর পাশে বসতে, হয়ত 
আমার মাথায় সাদা চুলের আধিক্য 
দেখে। তাঁর পাশেই বসলাম । তরুণ 
টেপ রেক্রড়ার চালিয়ে দিয়ে একটু 
সরে গিয়ে দাঁড়াল কামেরা নিয়ে। 

এ রে লক্ষা করার যত মাত্র 


১৫ / পরিবর্তন ২ নতেমবর ৯৯৬৩ 
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একটি জিনিস। গৌতম বৃদ্ধের একটি 
প্রতিকৃতি দাল্লাই লামার ডান দিকে। 
অনা সমস্ত সরঞ্জাম সাদাসিধে, 
সহজ সরল, এ একটি বৃদ্ধ মূর্তি 
ছাড়া। 

অমায়িকভাবে হেসে আমাদের 
আপন কয়ে নিলেন দালাই লামা এক 
রি 

ধ ভারতের মাটিতে এ 

ধরমশালায়। 

দালাই লামা ভাল ইংরেজি বলেন 
ও জানেন। উচ্চারণ খুব ভাল। 
আমাদের প্রশ্নোত্তর হল ইংরেজি 
তেই স্বভাবত। মাঝে মধ্যে দু 
একবার থেমে গর সচিবদের স্লো 

ভাষায় কথা ধঙ্গে সঠিক 

ইংরেজি কথাটা বলছিলেন । কেননা, 
উনি যা বলবেন তার প্রতিক্রিয়া চীন, 
ভারত ও বিশ্বে হবে। 

আমরা জানালাম ডঃ স্বাী কী 
বলেছেন পরিবর্তন-এর সাক্ষাৎ- 
কারে। তিষ্বতবা্সীরা আপনাকে 
ফিরে পেতে উদগ্রীব । চীন সরকারও 
তাই চায়। ডঃ স্বার্ী জেনেছেন যে 
আপনার "দালাই লামা'র পদ ঠিক 
থাকবে, এমনফি আপনাকে চীনের 
সংসদের উপ-সভাপতি পদেও অধি- 
ছ্ঠিত করতে পারে । তিন্বতে ফিরে 
যাওয়ার পরিবেশ নাকি এখন খুব 
ভাল । যাবেন কি ॥ 
দালাই লামা £ (খোলা মনে উচ্চ 
হাসা) আমার মনে হয় না পরিবেশ 
খুব ভাল, যদিও লন্তা যে গত কয়েক 
বছর যাবং তিশ্বতের অবস্হার 
উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সাধারণ 
পরিবেশ এপননও সন্তোষজনক নয় । 


জানায় যে তারা যথাশীঘ্ব সম্ভব 
আমাকে ফিরে পেতে অতাম্ত ইচ্ছুক, 
কিন্তু বর্তমান পরিবেশে আমার 
ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। এমনকি 
কয়েকজন চৈনিক ছাত্র, যারা ীনের 
সরকারি সহায়তায় বিদেশে পড়া- 
শোনা করছে, তাদের মধ্যে অনেকে 
আমাকে লিখেছে যে আমার পক্ষে 
এখন তিষ্বতে ফিরে না যাওয়াই 
উচিত। '] 519811 1761 1৩107 
|] (190 [0165৩171 01101117১1217- 
৩" 

পরিবর্তন £ ডঃ প্বামী বলেছেন যে 
তিষ্বতের ১৭ লক্ষ অধিবাসী, ১২ 
লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গায় 
স্বাধীনতা পাওয়ার বাস্তবতা নেই, 
সম্ভব নয়। 


শৈ আমার চীনে ফিরে 
যাওয়া ঠিক হবে না £ দালাই লামা 


দালাই লামা £ বাস্তবে (তিষ্ব- 
তের) জনসংখ্যা ৬০ লক্ষ। চীন 
পরিকল্পিতভাবে তিষ্বতকে ভাগ 
করেছে । (জানলাম তথামল্প্রীর কাছ 
থেকে যে, তিশ্বতের আমদো ও 
খামনপা অঞ্চল চীনের মতে তিষ্বতের 
অংশ নয়, নির্বাসিত তিষ্বত সরকার 
তা মানেন না)। 

আমি বলি কি, তিষ্বতের ভবিষাৎ 
- যে কোন জনগোষ্ঠী কি মানব 
গোত্তী (40018 ০01] 10105"), 
যাদের একটা পৃথক পরিচয়, সত্ত্বা 
আছে, তাদের নিহিত অধিকার আছে 
তাদের ভবিষাৎ নিরৃপণ করার! 
তাদেব আছে পৃথক কৃদ্টি, সন্ত্বা - 
তারাই তাদের ভবিষাংকে বেছে 
নেবেন । অনারা নয়। প্রতোক জাতি 
ও গোম্পটীব আছে এই নিহিত 
অধিকার । আছে । 


“পরিবর্তন £ জীন দেশ আপনাকে 


দিতে চাইছে পদমযাঁদা, দালাই লামা 
হিসাবে এবং হয়ত চীন সংসদের 
উপ-সভাপতি হিসাবে । আপনি কী 
বলেন » 
দালাই লামা £ এসব কিছুর গৃরৃতব 
নেই। আমি গুরুত্ব দিই ৬০ লক্ষ 
তিষ্বতিদের ওপব, কী করে হবে 
তাদের উপকাব, তাই হজ একমাব 
৮৬ বিষয়। আমার নিজের 
ইন্াদির কোন গ্রবৃতু নেই। নেই। 
কিন্তু ভাববার কিছ্ব আরো আছে 
এই সঙ্গে! আমাব ভাবনায় আছে £ 
৬০ লক্ষ তিব্বতি অধিবাসী এবং 
পৃথিবীর সকল' বৌদ্ধ জনগণের 
আছে কিনা । (বলার সময়, ওব 
একটা 11):311)11*া। ছিল, বাবে- 
বারে উনি বলল্তন, ৫91) ২০৩, 
*৯/0)6 ১০) আমাকে তাদের 
সকলের কথা মনে রাখতে হবে। 
(বেশ কযেকবার পৃনরুক্তি করলেন ।) 
র 2 তাহলে আমরা 
জানলাম যে, তিষ্বতের অধিবাসী ও 
পৃথিবীব বৌদ্ধ জনগণেব কল্যাণে 
আপনি ফিরে যেতে পারেন 
তিষ্বতে : 
দালাই লামা £(কেশে, একটু সর্দি 
থেকে হয়ত কাশি হয়েছিল, বেশ 
কয়েকবার' কেশেছেন)। হাঁ, হাঁ, 
ঠিক। (কিছুকাল আগে বৌদ্ধগয়ায় 
দালাই লামা বলেছিলেন যে, হয়ত 
১৯৮৩ সালে তিনি চীন ও তিষ্বত 
দর্শনে যেতে পারেন)। 


আমরা আবার এর দৃদ্টি আকর্ষণ 
করলাম ডঃ মন্তব্যে যে, 
শিন্বতবাসীরা স্বার্ধীনতার উপঘৃত্তর ' 


শয়। দালাই লামা তাঁর সচিবদের 
সহ্গেনিজের ভাষায় একট আলো- 
চনা করলেন। বললেন £ 
দালাই লামা £ আমি আগেই 
অধিকার আছে তাদের ভবিষাৎ কী. 
হবে তা নিধরিণ কয়ার - তাদের 
নিজস্ব অধিকার ।' 
পরিবর্তন £ আজ দুনিয়া এক 
ভবিষাৎ পারমাণবিক যৃত্ধের ও 
ধূংসেব সম্মৃত্খীন। বৌম্ধ জগৎ এবং 
সংঘর্ষ-সম্মৃখীন অন্যানাদের জন্য 
আপনার বাণী কী১ - ০ 
[১৩৯3৩ 
দালাই লামা £ প্রতোক বাক্তির 
কর্তবা সমগ্গ মানবসমাজকে রক্ষা 
করা। আমাদের বৌম্ধ জগৎ অন. 
ববত প্রার্থনা করে আসছে এই জনা । 
এতে আছে তাদের এক গুরত্বপূর্ণ 
দায়িতু। ৪. 
বাকাটা শেষ না করে বললেন £ 
দেখুন, বৌদ্ধ সম্প্রদায় দুনিয়ার 
সকলের কলাণেন্স জনা পার্থনা 
কবে। কিন্তু যাত্র প্রার্থনা করাই 
যথেষ্ট নয় আজ । বাস্তবে আমাদের 
কাজ্ত করতে হবে আমাদের প্রার্থ- 
নাকে বাস্তবায়িত করতে । আমাদের 
পবিন্ন কর্তবা বিশ্ব-শান্তি। তার 
ক্রনা যা কিছু আমরা করতে পারি। 
কিন্ত্বু ওই শান্তি আমধে আমা- 
দের নিজেদের অভাচ্তর থেকে, 
আমাদের হৃদয় থেকে। শ্রধু বিশ্ব- 
শাদ্তির কথা মুখে আওড়ালেই হবে 
না! কাজ করতে হখে এবং প্রথমত 
সিক শান্তি। এবং গওরই মাধামে 
আমরা তখন সক্ষম হব গ্হায়ী বিশ্ষ- 


রঙের 'খাদা' (5০811)1 0 


সাক্ষাৎকার £ 
খগেন দে সরকার 





এতে শৌনসলী নত তার সচন্যার স্পা গোলাম 
তৌতন সস দুর্ডাবনা গেলে, ত্রীচা্ত। 


শত 


'“ভ্োলিলতগলঞতো রণ বে তেরে তারে? 
তো পরিভতর ম্লুতে এত ভিগিপরাখতো অগেসেল রি্যারাসিদে নাত ।" 














“১৩ ্প ছিলাম, আর তখন থেকেই আরু/এখন চা ক্লিয়ারাসিল 
দুখে ব্রণ বেরোতে গুরু করে ... এক লয় ভু! 
কিন্তু আম তার পরোয়াই ঝাঁরনি-সেখুলি একটু একটি হ'ল আপনায় চিয়পাঁরচিত, 'কুয়াযাসিল 
টি ২১ টাই এক পিন একটি ক্রিয়ারানসিল হযানিশিং পপ জার রর ১৬৫০৭১দ ন কিরে রাখে, 
প্রথষ দর্পনেই জনাকে কাঙগার্ড জোডকেশন--. | আর অনাটি হ'ল, নতৃন ক্রিয়ারাসল ভগানাশিং 
০৯ দুটিই জনন ভিনভাধে কাঞ্জ করে $ , যা স্বকের সঙ্গে এমন মিশে বায় 
ধে, বোকা হয় দায়, ভার সঙ্গে আবায় প্রতাবও 


















আমি তে। কোনোগিন গ্ৃপ্পেও জবান বে, সামান। 


কট! রণ আমার এমন বাধ। হয়ে দাড়াবে দেখ।য় । গল হ'ল, সাজ বলতে লাজ, 


জবার ওধুধ বলতে ওবৃধ ! 


এ কথাটি তখন আমি আমার এক প্রিয় বান্ধবী 

টাযাে হোরানিত ক্রিয়ারাসিল ছ্লিনে ভুবায় ক'রে লাগা 
প্রথমে মুখ ধূরে ফেলুন । তারপর পুরে। 

নারি করিগাযানিল লাগাম? তার ওপর একি? বেলী কারে 

ক্রিয়ারা খলান লাগাবেন । বণ সেয়ে গেলেও মাখতে থাকষেন, 

তারপর আম ক্রিয়ার সিল, দিনে দৃবার ক'রে কারণ 'িয়ায়াপিগ ত্বকের বাড়তি তেল শুষে নিয়ে 

লাগাতে শুরু কার-- আর তা রোজ নিয়ম ক'রে উপ নিরগ্রণ করে। 

লাগাতে থাকি । তারপর হয়েছে ক, হঠাং 

একাদন, আমার এক বান্ধবাঁর বাড়ীতে সেই ্ি 

ছেলেটির সঙ্গে দেখা--ছেলোটি তে৷ দেখি জামার ১১১0: ৮ | 

মুখ থেকে চোখই ফেরাতে পারে না!% ০০ ৮০ ও 


জি 
রণ 
দাস, 
্ু ১ ৪ রঃ , 
১৬০ পিল , রে ০ ঠ শু -ঠ্‌ টপ ও [1 
নন ৮ ্ পর্ন. ূ রি ৮ 
' শর্ট. রি 8 ৪ 


4১2 রি 


চা, এ পা ” এ 
5৭ ৫ এ ৪৮ এ € 
॥ ঘা ০ "৮৮ রি £ লি 
এ রর 10 শ-ব্ষ০ সণ রী... ২ বাদিত৩ ৭৭ 
৮. টিটি ০.1 টি ী জজ “ধরাতে তত ক: 9 স্দা 
এ (৫ ধা 5798, জিবি ৮ ৫ পিজি ঘর কব ৬১০0০ । ২ 
্ তু শে ্ ৩. শাল ২ টি 
শা অশসপ রব দান টিন 7 রর বি $ ৯ 
(১ এ 2 £ 
টিন রা নি 4০ 
কি 











90817-8626, নি 861৫ 
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৮৯৮ মন্গন্ অক জম 





পরিবর্তন £ আপনি সম্প্রতি ঘুরে 
. এলেন চীনদেশ ও তিখ্বত, কয়েকটা 
বিধৃতিও দিয়েছেন। তিব্বত চীন- 
দালাই লামা সম্বন্ধে কিছু বলুন । 


স্বামী £ এতে কোন সন্দেহ নেই যে 
তিষ্বতিরা দালাই লামার প্রত্যা- 
বর্তনের জনা ও তাঁকে সাদরে গ্রহণ 
করার জনা সম্পূর্ণ তৈরি, প্রশ্ন হল 
চীন সরকার কী চায়, ভারা দালাই 
লামাকে ফিরে আসতে অনুমতি দেবে 
কিনা। চীনের একজন প্রভাবশালী 
উপ-প্রধানমন্ত্রী গয়ান লি আমাকে 
বলেছেন যে. দালাই লামা ফিরে 
যেতে পারেন যেকোন সময় এবং চীন 
সরকার সব রফমের আশবাস 
দিচ্ছে। উনি বলেছেন, দালাই 
ামাকে আবাব দেওয়া হবে 'দালাই 
লামার মযদা। এবং উনি যদি 





লোকসভার সদসা ও জনতা পারটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ 
সুবৃহযণাম স্বার্ধীর সঙ্গে পরিবর্তনের প্রতিনিধি দেখা করেন 
তাঁর দিললির বাসভবনে, তাঁর তিষ্বত সফরের ঠিক পরেই। 


আবার চীন কি তিব্বত ছেড়ে ফিয়ে 
যেতে চান (ভারতে) তিনি যেতে 
পারেন। চীন.এই আশ্বাস-দিচ্ছে। 

কিন্তু একটা ০017411101 _ 
যে, তিষ্বত চীন দেশেরই একটি 
অংশ। তাহলেই চীন তাঁকে গুহণ 


করবে। 
পরিবর্তন ; অতঃপর তিষ্বতিরা 
দাবি করছে স্বাধীনতা, অথবা 
গণভোট তাদের ভবিষাৎ রাজ্ঞ- 
নৈতিক অবস্হার জনা। তার কী, 
স্বামী £ আজ পৃথিবীর কোন 
সরকার তিব্বতকে স্বাধীন দেশ 
বলে মেনে নেয়নি । ভারত সরকারও 
মেনে নিয়েছে যে তিত্বত চীন দেশের 
একটি অংশ। ডিব্বঠের স্বাধীনতা 
কোন বাস্তব প্রস্তাব হতে পারে 







বৃ, 
৮ তাক 
। 
25 এ 
৯১ 
5 ৮ 
রা যারা, ২)71-১৭৮ 
১ চা ॥ ১1 &' 
4২ £ 
৩ ৮ 
টি $ 
৮ টি ৭ | চি ) রর 
শি চি 
ক জিিলিঃ র্‌ 


না। (101 81019011৩81 7055$- 
01116) একটা এলাকা - ১৭ 
লক্ষ জনসংখ্যা, ১২ লক্ষ স্কোয়ার 
কিলোমিটার - এরা কী করে হতে 
পারে সার্বভৌম স্বাধীন দেশ» কী 
করে হতে পারে যখন তার সীমান্ত 
পৃতিবেশী হল গিয়ে - জ্রীন, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত £ 
(উনি ভুলে গেছেন, নেপাল এবং 
কিছু অংশ পাকিস্তান)! এমন 
এলাকা কী করে স্বাধীন থাকতে 
পারবে * সৃতরাং, তিখ্বতের স্বাধী- 
নতা বাস্তবায়িত হতে পারে না। 


ডঃ স্বামীর বক্তব্য ভূল £ তেনজিন গেচে 


(প্রবাসী তিব্বতি সরকারের তথামন্ত্ী) 








উঃ স্বাঙ্গীর বতদ্বা সম্পর্কে আমি 
আর একটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় ধ্যাখা 
করতে চাই। যে বিষয়ে ডঃ স্বামী 
াঁর উত্তরে সবটা পরিষ্কার কবে না 
বললেও একটা ইচ্গিত দিয়েছেন। 
তা হল, ভারতে দালাই লামার 
উপস্হিতি নাকি ভারত চীন সম্প 
রি ক্ষতির খানিকটা কারণ । 

একথা যেমন সম্পূর্ণ ভল তেমনি 
আমরা তা বিশ্বাসও করি না। 
আশ্ছা ধনুন দালাই জামা তিক্বতে 
ফিয়ে গেলেন, তবেই কি ভারত এবং 


৬ 


১৭ / পরিধর্তন ২ নভেমবর ১৯৮৩ 


চি 


চীনের মাধো সীমান্ত নিয়ে যে বিবোধ 
তা বাতারাতি মিটে যাবে ৯৯৬২ 
সালের যৃদ্ধে যে পরিস্হিতিব সৃষ্টি 
হয়েছে ভাও দূর হয়ে যাবে? 
নাগালানডে তারা যা করছ্ছে তাও 
দূর হবে : আমার মনে হয না, দালাই 
জামার উপস্হিত্িই ভারত -চীন 
সম্পর্কের ক্ষতিব কারণ। এর 


পেছনে অনেক পতি রণ্ধকতা আছে। 


আবার মনে কবৃন চীন তিব্বত 
অধিফাব করেনি । তবে তো আপনা 
দের আক্ত যে চীনের সঙ্গে সীমান্ত 
সমস্যা তা ভোগ কধতে হত না। 
আপনাদের যে বিরাট পরিমাণ জমি 
চীন অধিগ্রহণ কাষে আছে, সে 
সমস্যাও থাকত না। কোটি কোটি 
টাকা বায় করে সীমান্তে হাজার 
হাজার মৈনা সমাবেশ করে রাখতে 


হত না। আজ্ঞ যদি তিষ্বতের রাজত্ব, 


পারি যে, দুই দেশের মধো শান্তিপূর্ণ 
সম্পর্ক থাকত। 


তিখ্বতিরা হিজ হোলিনেসকে কি 
ভীষণ শ্রদ্ধা কবে, ভালবাসে, একটা 


দালাই লামার বড় ভাই। প্রতিনিধি 
দলটি ঘখন লাসা (তিব্বতের রাজ 
ধানী) পৌঁছয় সেই সময় তিষ্বতিরা 
দলের নেতা এবং দালাই লামার বড় 
ভাইয়ের গায়েব জযাকেটের কাপড় 
কেটে কেটে নেয় তাদের কাছে হিজ- 
হোলিনেসের পবিত্র ্মৃতি হিসেবে 
নিজেদের ঘরে রেখে দেবে বলে । এ 
ছাড়া প্রতিনিধি দলের তিনজ্তনে চুল 
কাটবার জন্য তিষ্বতি সেলুনে 
গেছিলেন তিষ্বতিরা সেখান থেকে 
সেই চুল সংগ্রহ করে নেয় দালাই 
জামান পবিত্র স্মারক শহিসেন্য থরে 


28 
উদাহরণ চু বাপারটা বৃবাতে ০ 8৮০... 
পারবেন, ভারত থেকে তিষ্বতে ঘে ভি ০৮০ 


তিনজনের তিষ্ধতি প্রতিনিধি যায় 
তাঁদের নেতা ছিলেন হিজা হোলিনেস 





আমাকে বলা হয়েছে যে, ফিরে এলে 
ওকে চীনের পিপলস কংগেসের 
(অর্থাৎ সংসদ) উপ্প-সভাপতি করা 
হতে পারে - আমার শোনা কথা, 
কোন সব্বকারি প্রস্তাব নয়। উনি 
ফিরে আসুন । যদি পছন্দ না হয় উনি 
আবার ভারতে ফিরে আসতে 
পারেন। কোন অস্ববিধা নেই। 





খগেন দে সরকার 


রেখে দেবার জনা । তিষ্বতিরা' 
প্রতিনিধি দলের তিনজ্রনকেই অনু- 
রোধ করে, তাঁদের ঘরে গিয়ে 
একবার আশীবদি করার জনা । 
প্রতিনিধি দল উত্তর দেয়, যেহেতু 
তাঁরা লামা নন, তাই আশীবদি 
তাদের পক্ষে সম্ভব নয় । তিব্বত্তি 
নারী পুরুষ 'তা শোনেন না। তাঁরা 
বলেন. প্রতিনিধি দল দালাই লামার 
কাছ থেকে আসছেন, সেট্ুকুই 
যথেন্ট। অবশেষে প্রতিনিধি দল 
বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশীবাদি করত্তে 
বাধা হয়। [0 





তরুণপ্রকাশ গঠ্গোপাধ্যায় 
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11 লা জলসা শিশপ এখন গ্বীতিমত সংকটের মুখে। 
২১৭ £ধটি। প্াান9 পাঠিকি। হাঙ্গামার ভয়ে এখন কম 
হন মানে । প্রেলগাগৃহেব চার দেওয়ালে বন্দী 
শন) লাজ । তে ঘন ঘন জলসা অনৃচ্তানও কমে 


রি নব বালা গান পৃচ্চপোষকও হারাচ্ছে 
বন পুনের পক্ষ থেকে এই সাংস্কৃতিক সমস্যা 
শশাপিগরাশ চালান হয! 


সবাষেব শিল্পীদের দখলে। 


মঠফিল উপলহ্গ। মাঝে মাঝে 
শীলকা হাম মাসাতে থাকেন । এই সব 
জলমাব প্রপান শাকর্ষণ ছিল ধুপদ 
খান" লিখেছেন প্রভাত কুমার 
গাদ্বামী তাঁর 'ভারক্ীয সংগীতের 
কথা পপ চকে! কলকাতা ছিল 
সংস্কৃিব কম্টিপাথব। ভাই এখান 
কাব চশ্রান্তাদের  দববাবে ছিল 
ভালাতির পখযাও সংগীভগুণীদের 
নিত আনাগোনা । শাস্ত্রীয সম্পী- 
[তব সম্মেলনগৃলিব পাশাপাশি 
এখানেই পথম মাধৃনিক গানের 
/বকবাডব, ডনপিয  শিলপীদের 
এালের ভুলসান পরপা হয়েছিল। 
“গাপ্পিঞ্জোব বিসর্জনের পর্ব শেষ 





ভালবাসত : সব জায়গায় জলসার 
নিধারিত দিনের প্রায় একমাস আগে 
থেকে শরু তায়ে যেত তোড়জোড়। 
/খালা আকাশের নিচে রা 

ভবে ওঠা সে রাত 0 

বিদায় নিয়েছে । লাক? 
তার পুরনো বৈশিষ্টা। কলকাতায় 
সে এখন চার দেওয়ালের ভেতর 
বন্দী। সংখাতেও আগের তুলনায় 


[শষ * 
মাও 





একই ছবি! 

বাংলার জলসাব সঠ্গে আল্লীবন 
জড়িয়ে আছেন বর্ষীয়ান কৌতুকাভি 
নেতা অজিত চ্টরাপাধায়। তিনি 
১৯৩০ সালের গুদিকের কথা মনে 
সানতে পারলেন না। তখন কল 
কাতাধ জলসা হত কলেজ প্টিটেব 
ইউনিভাবসিটি ইনসটিটিউট, আল 
বাবট হল (এখনকার কফি হাউস), 
ওয়াই এম সি এব ওতাবটুন হল, 
মহাবোধি সোসাইটি এবং স্টুডেন্টস 
হালে । পুজো মন্ডপে এবং বিভিন্ন 
কলেজেও জলসা হহ। সাহাধ। 
সংগ্রহের জনা জলসা ঠত প্রায়হ। 
বিক্রাপনে লেখা থাকত বিবাট 
জল্পসা এক দুঃস্হ ভদ্র পরিবাবের 
সাহাযার্থে নৃতর্গীত বাদ্াদিব অফ 
রহ শাল্মাচান।। 21৮5 থাক গান, 
পাচা নৃত।, তার পরত, মগ্দ বাকি, 
মাববি, কমিক, স্বপান্ুকবণ, লাগি 
খেলা, গ্ঘাবা খেলা, কাচভঙ্গণ। 
টিকিট ডান নানা, আট মানা, এক 
টাকা। কাাালকাটা ইউনিভানসিটি 
ইকনগ়িক সোসাই টিব প্রথম বর্ষপূর্তি 
উৎসব উপ্লাক্ষে আশ্াতোষ হলে 
১৯৩৪ সাহলব ১৮ নি বিটি্রা 


নৃষ্ঠানেব শিলপী ছিলেন ঠলিপদ 
বায়, অনিল বাগচি, কে এল সাফগল, 
চ্টাপাধায়, পাহাড়ী 
হাসংুকীতুকে ননী দাশ 


ভীগ্মদের 
সান্যাল। 


ঠিক গা ৯৮ তই সাবা বাহ ৯ ঢ রী র্‌ ৃ 


5৮ গাব এক জুসব। পুরো 
শীতকালটা ছিল সে উৎসবের 
দখলে । শতব গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় 
সে কী উল্মাদনা। জঙগসাফে কে না 





৮৪ 






গুপ্ত এবং আজত চট্টোপাধ্যায় 


যন্লসংগাঁতে খাগন দে ও নগেন তে। 


এ বছরের ১২২ সেপটেমবর 














চট্টোপাধায়, যামিনী গঙ্গোপাধায়, 
রতীন্দ চট্টোপাধ্যায়, শচীনদাস মতি- 

বিভূতিভ্ষণ দন্ত, সতোন্দ্ু 
বিশবাস, সুষমা দে, বিভাস দেবী, 
রব পৃ্পবানী ঘোষ (ইনি 


পৃ্প' নামে 
দিন আর্ধনিক বাংলা গান _ 
শাসীন দেব বর্মণ, জ্ঞান দত্ত, 


নবেন্দক্ফ মুখোপাধ্যায়, রতেনশ্বব 
মুখোপাধায়, জীবন উ পাধ্যায, সধীব 
পন্দ্োপাধ্যায, মনিতা বোস, অমিয়া 
বোস, লতিকা পাল, আশালতা 
মুখোপাধায়। যদ্ব্রসংগীত - বাণী, 
কান্ত মুখোপাধায়, গোপাল লাহিড়ী, 
মু্ভাক আলি খাঁ, খগেন দে ও নগেন 
দে। হাসাকৌতৃকে ননী দাশগৃপ্ত 
ও গ্রজিত চট্রোপাধায। টিকিটের 
হাব পাঁচ টাকা, ভিন টাকা, দু টাকা, 
এব ঢাকা, মাট আনা । ০ 

সারধণিক গানের জলসা যখন 
শহবেধ নিয়মিত উৎসবে পরিণত 
হল তখন পাড়ায় পাড়ায় পানডেল 
বেঁধে অনুষ্ঠানের বেওয়াজ চালু হয়ে 
গজ । ভখন খ্াভনামা শিলপীবা 
গান গাইতেন বিনা পারিশ্রমিকে। 
উাদান্রণরা চাদের যাতাযাতের 
খবচ দিতেন, জলযোগে আপাায়িত 
কবছেন। একাচা ফুলের মালা এবং 
একটা সম্মান উপহার তুলে দেওয়া 
হ-৮ শিল্পীর হাতে। 

চল্লিশের দশকের শেষ দিকে 
শিল্পীরা উপলব্ধ কবালেন রেকরড 
রেডিও ছাড়া গানের জলসাও তাঁদের 
উপার্জপনধ আর একটা দিক হতে 
পারে। তখন থেকে তাঁরা পারিশ্রমিক 
নিতে শরু করলেন। অজিত চট্টো- 
পাধায় জানালেন সে সময় শচীন 
দেব বর্মণ, কে সি দে, পঞ্কজ 
মল্জিকেধ মত পুথম সারির শিল্পীরা 
কূড়ি থেকে পঁচিশ টাকা নিতেন। 

বসুশ্রীর বিচিত্রানৃষ্ঠানের উদ্দোত্তণ 
মন্ট বসৃ বললেন -. ১৯৫০-এর 


পরিবর্তন ২ নভেখবর ১৯৬৩ / ৯৮ 
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নববর়্ লিল্পী, ছিলেন 
পনের জম । "টিকিট বিক্রি 
হয়েছিল সাতশ টাকার মত। সব 
উসুল ৮8 
আশি টাকা। 

যাটের দশকে আধুনিক গানের 
জলসা বহ্‌ লোকের উপার্জনের 
একটা ব্যাপক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত 
হয়ে একটা প্রকৃত 'ইনডাসটি' হয়ে 
ওঠে। 

মুক্তমঞ্চ জলসার আয়োজন করায় 
কম বাক্ষিক নেই। রাজোর বক্তগট 
কাঁধে বয়ে বেড়াতে হয় উদ্যোর্তগ- 
গের। কথা হচ্ছিল বাগনান ইয়ুথ 
ধ্াবের তপন পালের সঙ্গে । জলসা 
করতে গেলে প্রাথমিক খরচটা দিতে 
হয় উদ্যোত্তগাদেরই' | বড় শিল্পীদের 
বুক করা মফস্বলের উদ্দোত্রণদের 
পক্ষে বেশ কঠিন কাজ । তাঁরা একটা 
অগ্রিম নিয়ে সম্মতিপত্র লিখে দেন। 
এর পর ডেকরেটর ও তি 
ধাবস্হাপকদের এ 
তাদের সম্মতিপত্র নিতে হয়। যার 
জমির ওপর জলসা হবে তিনিও 
একটা 'নো অবজেকশন' সারটিফি 
কেট দেবেন । এই সব সম্মতিপনত্র 
নিয়ে আবেদন করতে হবে আঞ্চলিক 
থানা «এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের 
কাছে। কলকাতার ক্ষেত্রে কলকাভা 
কবপোবেশনের কাছে এবং ফায়ার 
বিগেডের কাছে। 

মহকৃমা পুশাসনকে জানাতে হবে 
অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য - অর্থ এতে 
কী উদ্দেশো, কোন জনকলাযাণকব 
কাজে না নিছক বাবসায়িক পুয়ো 
জলে। এই সঙ্গে ওখানে দাখিল 
কবতে হবে অনুষ্ঠান স্হলের নক শা। 
দৈর্ঘা, পস্হ, প্রবেশদ্বার, শৌচা 
গারের বন্দোবস্ত, আগন নেভানর 
কাজের পক্ষে পর্যপ্তি সবিধা ইতাছি 
খুঁটিয়ে দেখবেন তারা । 


থেকে পাঁচ বর্গুট জায়গা রাখার 
কথা । তবে বাঙ্তব ক্ষেত্রে প্রায়ই এর 
অনাথা হয়। কারণ উদ্দোন্তগরা 
কখনই বিক্রয়যোগ্য টিকিটের সঠিক 


সংখা জানান না। 
পচান্তর পয়সার কোরট .ফি 
লাগিয়ে লাইসেনসেযর জনা আবেদন 





তা তি নয ১ ১ ১ ফা 


করতে হয়! 
পাঁচ টাকা? লই. 
বিক্রি হবে তার দশ শতাংশ মূ 
ফেরংযোগা সাবধানী জমা দিতে 
হয়। কিন্তু একশোটা 
মধ্যে তিরিশটার উদ্দোন্তগরা এটা 
ফেরত নিতে আসেন কিনা সন্দেহ। 
কারণ একটা নি্গিষ্ট সময়ের মধো এ 
অনুষ্ঠানের সব আয়বযয়ের হিসাব 
মহকুমা প্রশাসনের অফিসে দাখিল 
করতে হয়। সে হিসাব সন্দেহমুন্ত ও (8 
যথাযথ বলে বিবেচিত হলে তবেই 
জমা টাকা ফেরৎ দেবার পন ।. তাই 
যত ছিন যাচ্ছে রাজা সরকারের আর 
ডি ৮৪৩ নং খাতটি মোটা হযে 
উঠছে । কয়েকজন উদ্যোট্র বললেন 
- ইনকাম টাকস এডানব জনা কোন 
শি্পীই পুরো পাবিশ্রমিকের বমিদ 
দেন না। তাই মঅতগৃলো টাকার 
হিমেবে কিছু এদিক ওদিক করে 
লিখতেই হয়। 

কোন অনিবার্ধ কারণে অনুষ্ঠান 
স্ত্রশিত রাখতে হালে আর এক দফা 
বামেলা পোয়াতে হয উদ্োউণাদের । 
পরবতী দিনটিতে দব শিল্পীদের 
পাওয়া যুশকিল হয়ে ওঠে । লাই 
সেনস বিভালিডেট করাতে হয়। 


উদ্দোর্তণবা নিজেদের পাকেট 
"থকে যে টাকা দেন ত। প্রায়ই তাদের 
কাছে ফের আসে না। টিকিট বিত্রি, 
হয় সাত আট দিন ধবে। অনুম্যানের 
দিনই সব থোকে বেশি বিক্রি হয়। 
সুতরাং শেষ মৃহূর্ত পর্যদত জানা যায় 
না ফাংশান মার খাবে কিনা! 
কাছাকাছি অথসূল একই দিনে দুটি বা 
তার বেশি অনুষ্ঠান হলে শ্রোতার 
সংখা প্রতাশিত মাত্রার অনেক 
নিচে নেমে যায়। শ্রোতাদের সংখ্যা 
যাই হাক, শিল্পীদের বাকি টাকা 
অনৃচ্ঠানের তিন চাবদিন আশে 
দিয়ে আসতে হয়। নইলে 
তাঁরা ধ্মাসবেন না। "ভাল টিকিট 
বিক্রি হয়নি' এই অজুহাতে বকেয়া 
পাপা থেকে বঞ্চিত হবার বেশ 
কয়েকটি ঘটনা ঘটার পর শিম্পীবা 
অনেক দিন এই বাবস্হা চাল 
করেছেন। 


উত্তরপাড়া আইডিয়াল সোসাইটি 
অব ইউথ ক্লাবের সম্পাদক কাশী 





হাজার ঢাকায় সব তয়ে ষেত। আর 
এখন স্টেজ মাইর্েোেফোন লাইটে 
কুড়ি হাজ্জান, পাবলিসিটি পাঁচ 
হাজার মার শিল্পী মিনিমাম তিবিশ 
হাজাব | বলুন ঠা মধাবিত শ্রোতা 
দেব কাছে কী কবে বেশি টাকা 
চাইব এদিকে শিল্পীদেরও ধাবণা 
আমবা এসব ফাংশন কারণে লাথ লাখ 
টাকা কামাচ্ছ্ধ । এক একজন শিলপীল 
কাছে যা বহার প্যেছ্ি তাতে মনে 
হয়েছে পরের বছধ থকে আব এসব 
করব না' আনাদিকে ইআপেসারিগবা 
মনেকেব রেট বাড়িয়ে দিযেছেন। 
কোন কোন ক্ষেতে তো ওদেব মাধাম 


ছাড়া কথাই বলা যায না শিল্পীর 


সঙ্গে, 

১৯৪০ ধক ১৯৬২ পর্যন্ত 
বাংলা গানের 'জলসান সবর্ণমূগ 
[গছে। তারপর একবার ভারহ চীন 
সাব একবাব ভারত পাকিসভান 
যুদ্ধ এই শিলেপর গঠি মনেকটা বুদ্ধ 
করে দেয। 

পথম দিকের জলসার পরিবেশ 
সতি ভোলা যায না। আধুনিক, 
পল্লীগীতি. পাবোড়ি, হাস্মকৌ তৃক 
মৃকাভিনয়, অবকেসট্াতে মধ্যবাত 
পর্যন্ত ঠ জমজমাট হয়ে থাকও জলসা 
স্হলগুলি। কোন কোন জাযগাধ 
রাত ভোর হয়ে যেত। 

শানের সঙ্গে হাবমোনিযাম হব 
লার বেশি কিছ্ব বাজত না। তাতেই 
আসর মাত হয়ে যেতা আব 
গাযকদের মধ পৃর্ণদাস বাউল ছাড়া 
কেউ নেচে নেচে গাইতেন না। এব 
পরব একটা পরিবর্তন আনলেন 
বোমবের শিল্পীরা বাংলাব জলসার 
মঞ্চে । অনেক শিন্পী বিলেত নয়, 


বোমবে ফেব হয়ে এস নামের 





| রঃ ১:০৬ পাদ ব্রাকেটে বোমবে লিখতে 


লাগলেন । বসে বলে গান কধার দিন; 


চলে গেল। একগাদা বাদাযন্লের 
সহ্গো দাঁড়িয়ে হেলে দুলে গান শুরু 
হল | বোষবে বা আধা বোমবেদেন 
কাণ্ডকারখানায় যারা এখনও বসে 
গাইছেন ভাদেন কেউ কেউ ছার শুধু 
তারমোনিয়াম তবলার €পর শব্রসা 
রাখতে পাবলেন মা। তাদেরও 
এদিকে গছিকে এবপঙ্গাড়া শাটার, 
আনকোরডিযান, নাল, কঠাগা, কিক, 
মি এফেকট । নইলে শাংলা গান 
জ্খাছ ব্াা। 

পবিব্নি এল আর্থিক দিকেও 


বোমবেব শিল্পীরা প্রথম থেকেই 
সাংঘাতিক আকন পাবিশ্রমিক 


বিচ্ছিদলন | /শানা মাধ তাদের এক 
একজন এখন পঁচিশ খেকে পচাগুব 
হাঙ্জাব এমনকি এক লক্ষ টাকাও 
নিচ্ছেন | এদেব সতগ সদ বাংলার 
শিল্পীদের চাতিদা প্বতড় যাওয়া 
কান অস্লাভাবিক ঘটন। নয। হাই 
এখন ভাদের অনেকেই তিন হাজার 
থেকে দশ ভাজার অবধি নিষ্ছেন। 
আন বোমবোদব সাংগ পাণ্লা দিতে 
ব।ংলার শিশ্পীদেব এ একগাদা 
“তত এব জনা খবর আন বেড় 
7পাল্চ | কাচিই এখানকানল চাবজন 
শিলপীকে নায় অলুঙ্ঠান করতে শৃধু 
(শতপপীদের জনই লাগাবে কম করে 
বাতবা হাতার টাকা, শাব শুপবু 
থাকসচ্ছ হল ভাড়া, মাহান্গল্ফান 
হঠাদি আনুষদিগিক খবড। তাই 
এখন গান-বাজনার অনৃত্ধান সাধা 
রণ ডউাদ্যাতশদের হুললায় আনক 
বোশি করছেন বড় কমারশিয়াল 
ফারমঘ ও বাধকর কীবা, যাপা 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মোটা ডোনে- 
শন পেয়ে থাকেন। সম্পীত শিষ্পী 
দের অত অরকেসট্রা শুনে আলাদা 
ভরবে সরকেসটা বাদনেব চাহিদা 
কমে গেলেও ভি বালসারার চাহিদা 
বয়েছে ঘথেম্টই। হিমাংশু বিশ্বাস 
এখন পৃরোপুরি শাস্ত্রীয় সংগীতের 
পাতে চাল গেছেন। বোমবের 
জিচ্পীদেব চাহিদা জলসা জগতে 
সমষ্টি কবল 'কারবন কাদের । 
কিশোবকূমার ও লভা মহেগশকরের 
গান গোয বিখাত হয়ে গেলেন 
অনেকে । হেমন্ত মুখোপাধায়ের 
গলা নকল কার মঞ্চে এসেছেন প্রায় 


হি 
$891421 24 


চ 
ই তি 


আধডজন পিল্পী। পন্বর্তীকালে 


মহম্মদ রফি, আশা ভোঁশলে এমনকি 
উষা উদ্বুপের কারবন কপিও এসে 


গেছে। 
একজন প্রখ্যাত শিদ্পী বলে- 


ছিলেন - হোটেল গায়ক-গায়িকারা 
এই সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করে 
এখন মঞ্চের শিল্পী হয়ে উঠেছেন। 
সংগীতজগতের বাঞ্গ- 
গীতিয় মৌলিক চিন্তাভাবনার সম্টা 
দীপেন মুখোপাধ্যায় হাসতে হাসতে 
বললেন - শ্রোতাদের সামমিক 
উত্তেজনাকে মূলধন করে এখন 
অনেকে আশা, লতা, কিশোর, রফি 
হয়ে মাত করে দিচ্ছেন। কিন্তু নকল 
কণ্ঠ চিরদিন আদর পায় না। যে 
ভদ্রমহিলা প্রথম লতা মন্গেশকরের 
গলায় গান গাইতে এঙ্সেন তার 
নামটা মনে আছে তো ঃ তিনি এখস 
কোথায়; নাম শুনতে পান? ওর 
মধ্যে চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় আর মীনা 
মুখোপাধ্যায় সংগীত জগতে রয়ে 
গেলেন নিজেদের প্রতিভার জোরে, 
তা-কণ্ঠী বলে নয়। 


সত বলুন তো, ওরা কি গান 
করে১ বাজনার ঠেলাতেই তো 
অস্হির। তার ওপর শিল্পীর হাতে 
আধার এক মজার মাইপ্রেণফোন, 
তাতে স্বর মোটা, সরূ, ঢেউ খেলান 
হয় কেমন! লোকে গুতেই তাজ্জব 
হুয়। শুনতে এসেছে গান। জিগোস 


শুনলি: সে উত্তর দেবে, ওঃ কী 
দানুণ ডানস দিল গৃরু! কিংবা,সে কী 
লাইট, কী বলব! গানের জলসায় 
গানই আউট - আলো, নাচ আর 
ইকো-চেমবারই সব। বৃক্ুন ব্যাপার 
টা! 

তব্‌ হিন্দি ফিলমি গানকে পেশা 
হিসাবে গ্রহণ করে প্রতিবছরই নতৃন 
নতুন শিল্পী আসছেন। এমন 
একজন শিল্পী হলেন শম্পা 
চ্যাটারজি। ইকো সাউনড সিসটেম 
আর জনা সাতেক হ্যানডস নিয়ে 
মঞ্চে ওঠেন শম্পা । তিনি বললেন _ 
শ্রোতারা বাংলা গান শনতে চান 
না। তাদের চাহিদাটাই বড় কথা। 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম বজায় 


হাদি কোন কারণে আপনার জীবন 
দুঃ$খমর় হয়ে যায় তাহলে লজ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা লকাবেন 
মা। এর ফলে আপনার 


হত 
আনন্দ নষ্ট হতে পারে । যথা 


সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি ও যৌবন 


পুনরায় লাত করে দুঃখকে সুখে পরিপত করা যায় । দুর্লভ 
জড়িবু্তী এবং মূল্যবান ভস্মবুক্ত' প্রাচীন শাস্ত্রীয় আযূর্বেগিক 


এ 


ফমুলা 


থাকোন এক সময়ে কেবলযায্স রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
ছিল এখন সেই শক্তিবর্ক কর্মুলার চিকিৎসায় আপনিও 

হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পুর্ণ আনন্দ ফিরে 
পেতে পারেন। আপনার স্থান্থ্য সমন্ধীয় সমস্যার জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 
করুন বা রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামুল্যে পরামর্শ নিন। 
সমতা পল্প ব্যবহার গোপন রাখা হয় । শহিজারাও নিজ সমস্ত 


রোগের জন্য পরামর্শ দিতে পায়েন। 


187171101211175017 758 


£5, (9. চি 12] 1251 (022) 





উচ্চারণ আরও করার দিকে 
নজর দিয়েছেন | হিন্দি গান 
শোয়ে স্হার়ী ঘশ পাওয়া যাবে না এ 
কথা স্বীকার করেন তিনি। তবে 
জনপ্রিয়তা অর্জনেএর বিকল্প কোন 
পথ নেই বলে শম্পার বিশ্বাস। 


একজন জনপিয় শিল্পী বললেন 

বোমবের শিশ্পীদের প্রভাবের 
সঙ্গে হিন্দি গানের জনপ্রিয়তার 
আর একটা কারণও রয়েছে । সেটা 
হল পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় 
অবাঙালি বাসিন্দাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। 
এতে হিন্দিগানের পৃন্চপোষকদের 
সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাড়ছে। 
এরই সঙ্গে আমাদের সংস্কৃত্িরও 
পাশাপাশি চলা উচিত ছিল। কিন্তু 
কিছু মেরুদণ্ডহীন সংগীত পরিচাল- 
ফের জন! আজ বাংলা গান অনেক 
পিছিয়ে পড়েছে । এসব সংগীতক্রা 
প্রযোজাকের কথায় ওঠেন বসেন। 
নিজ্ঞেদের বাক্তিতু বিকিয়ে দিয়েছেন 
বহৃদিন। 

১৯৪৫ সাল থেকে অনুষ্ঠান 
পরিচলনা করছি। বলছিলেন অজিত 
চট্টোপাধ্যায় । একটা বিয়েবাড়ির 
ঝ্রাট সামলানর থকে শক্রু' কাজ 
জল-সা পরিচালনা । শিল্পীদের নিয়ে 
আসার বাবস্হা, বিশ্রামকক্ষের 
বাবস্হাপনা এবং মঞ্চ পরিচালনা 
তিন দিক এক হাতে সামলাতে হয়। 
এতে দরকাব হয় একদল পরিশ্রর্সী 
স্বেচ্ছাসেবকের নইলে ফাংশন 
একেবারে ভন্ডুল হয়ে যাবে। 


সে যুগে পনের ষোলজন শিল্পী 
থাকতেন, কিন্তু সারারাত অনুষ্ঠান 
হত না। রাত বারোটা-একটা, বড় 
জোর দুটো অবধি। কারণ সাধারণ 
শিল্প্পীরা কুড়ি মিনিট, বড়বা আধ 
ঘণ্টার বেশি গাইতেন লা। শিল্পী- 
দের নিজেদের মধো সহযোগিতা 
ছিল। তারা নিজেরাই ঠিক করে 
নিতেন কার পরে কে গাইবেন। 
এখন অনেক সময় এ নিয়েই ওদের 


মধ্যে অশান্তি, কগড়াধাঁটি হয়ে 


যায়। শিল্পী অনুপ ঘোষালও একথা 
গর্বীকার করলেন। 


গ্ি্পীদের অনেক অভিযোগ 





গায় শিল্পীকে নিয়ে আসা হয় সম্ধে 
ছটায়, কারণ কথা আছে তিনি 
সাতটা সাড়ে সাতটায় বসবেন 
কিন্তু তার পর থেকেই 'আর একা 
দাদা, আপনাকে এখন দিলে সবাই 
চলে যাবে' এসব বলে তাঁকে মে 
তোলা হব রাত দুটোয়। এতে 
শিল্পীকে স্বাম্হোর তথা কণন্টস্বরের 
ক্ষতিস্বীকার করতে হয়। গানের 
মৈজাজও চলে যায়। 


উদ্যোন্তনরা অনেক সময় কোন 
কোন শিল্পীর সঙ্গে আদৌ যোগা 
যোগ না করেই তাদের নাম গিল্পাঁ 
তালিকায় প্রকাশ করেন। পরে 
শিল্পী অসুস্থ ইত্যাদি অজুহাত 
দেখিয়ে বাপারটা মানেজ করা হয়। 
এতে শিল্পীর সুনামের হানি হয়। 


নির্মলা মিশ্র বললেন _ একটা 
ফাংশন থেকে ফেরার পথে পিঙ্ট 
ভট্টাচার্যকে আর-একটা ফাংশনেব 
দরজ্জায় নামিয়ে দিতে গিয়ে শনলাম 
পরবর্তী শিল্পীদের নামের তালিকায় 
আমার নামও ঘোষণা করা হচ্ছে। 
অথচ সেদিন ওখানে আমার যাবার 
কোন কথাই হয়নি। সোজা নেমে 
প্রকাশ করতেই ওরা ভোবেসামাল। 


আর এক জায়গায় বলা হয়েছিল 
নির্মলা মিশ্র মদাপান করে অসুস্হ। 
সেখানে আমার পরিচিত একটি মেয়ে 
শ্রোতাদের মধ্যে থেকে উদ্রে দাঁড়িয়ে 
সেই ঘোষণাকে চালেনজ জানালে 
দ্ব্ধ শ্রোতারা প্যানডেলে আগুন 
লাগিয়ে দেন মিথ্যাভাষণের প্রতি- 
বাদে। 


ম্বিজেনবাবুও বললেন _ টাকা দিয়ে 
গাইতে যাইনি এরফম একবার 
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করে দেখা হয়| শিল্পীদের সম্মতি 
পত্রের বিশুদ্ধতা যাচাই করতে 
বোমবাই পর্যন্ত দৌড়ে হয় 
গোয়েন্দা পুলিশদের | 

মৃুন্তমঞ্চের জলসা একটা বড় 
বকমের ধাক্কা খেয়েছিল ১৯৬৯-এর 
৬ এপরিল রাতে । ইয়ংস করনারের 
বিচিত্রানুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্র সরোবর 
স্টেডিয়ামে । টিকিট না পাওয়া, 
অবাঞ্চিত লোকেদের চেয়ার দখল 
কবে বসে থাকা, মাইক্রোফোনের 
বট এবং মঞ্চের অবাবস্হা ইত্যাদিকে 
কেন্দু করে একটা চরম বিশৃ্থলা 
দেখা দেয় অনৃষ্ঠান স্হলে। কয়েকজন 
দর্শকের মৃত্যু হয় ছোটাছ্বুটির সময়। 
একই সঙ্গে একটা গুঁজব সারা 
তারতকে তোলপাড় করে দেয় যে এ 
সুযোগে ওখানে মহিলাদের ওপর 
বাপকহারে বলাংকার করা হয় 
এবং ছেঁড়া শাড়ি, অন্তবসি লরি 
বোঝাই করে পাচার করা হয়। 

মডারন ডেকরেটরের স্বত্বাধি- 
কারী বিমল রায়চৌধুরী বললেন _& 
মিথে' রটনাতেই জলসা শিল্প বেশ 
মার খেয়েছিল । ওখানে যদি কিছু ঘটে 
থাকে তার শ্রাত্রা কলকাতার কোন 
সনেমা শো ভাঙার পরের ঠেলা. 
ঠলির থেকে বেশি কিছু ছিল লা। 
কলকাতার জলসায় গণ্ডগোল 
£ব আগেও হয়েছিল হিন্দুস্হান 
শারকে। সেটা ৯৯৫১ কি ৫২ হবে। 
চি দেখতে লোকে 

পরে ঢুকে পড়ে অশান্তি 

ধিয়েছিল। রি 

ইডেনে রঞ্জি স্টেডিয়ামে বোধহয় 
১/ পরিবর্তন ২ নভেমবর় ৯৯৮৩ 
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৯৯৮৭তেই দর্শকিরা কী একটা 
কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে গানের মে 
আগৃন ধরিয়ে দিয়েছিল। এতে 
আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। 
প্রকৃতপক্ষে ওপেন এয়ার ফাংশনে 
আমাদের নিরাপত্তা কিছুই থাকে 
না। দ্ব লক্ষ টাকার জিনিস বাবহার 
করে মঞ্চ তৈরি করি | লাভ থাকে দৃই 
থেকে আড়াই হাজ্ঞার টাকা । একশো 
চেয়ারের দাম দূ হাজার টাকা, তার 
জনা একদিনের ভাড়া বড় জোর 
তিরিশ টাকা । টাকা না পাওয়াটাই 
একটা অনিশ্চয়তা, তার ওপর 
গোলমাল লৃঙপাট হয়ে গেলে ভো 
উদ্যোস্তাদের কারোকেই পাওয়া 
যাবে না। 

খোলা অনুম্ঠান বন্ধ হয়ে যাবার 
জনা যে প্রধান কারণগুলি দায়ী 
সেগুলির মধ্যে এক, নিরাপত্রার 
অভাব । দই, প্যানডেল তৈরি করাব 
খরচ, চেয়ার মাইক্রেশফোনের ভাড়া 
বৃদ্ধি। তিন, খোলা জায়গার অভাব। 
কলকাতায় সব খোলা জায়গাগুলি 
তেই বাড়ি উঠে যাচ্ছে। পারক- 
গুলোও বেশির ভাগ পাতালরেল 
আর সি এম ডি এ-র গৃঙামে 
পরিণতণ রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, 
বিদ্যামদ্দির, শিশির মঞ্চ প্রভৃতি 
হলশৃলি পরবতাঁকালে গড়ে উঠেছে 
এবং ওথানে অনুষ্ঠান করার স্বভা- 


, বতই অনেক সবিধে। 


তবে এই হলগুলো শনি রবিবার 
পাওয়া খুব শল্তু। একটা অনুষ্ঠানে 
সাড়ে চার ঘণ্টার বেশি সময় পাওয়া 
ঘায় না। এতে শিস্পীরা ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা বসিয়ে রাখাব উৎপান্ত থেকে 
মুক্ত হলেও উদ্যোক্তারা অসৃবিধেতে 
পড়েছেন। সময় এবং আর্থিক 
সীমাবম্ধতার জন্য হলে বেশি 
সংখ্যায় শিদ্পীদের নিয়ে আসা 
সম্ভব হচ্ছে না। লোকে কিন্তু 
একসঙ্গে অনেক শিল্পীর গান 
শুনতেই আগ্হী। কাজেই বর্তমানে 
বাংলা গানের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ 
অনেকই কম। তুলনা একক 
অনুষ্ঠানের চাহিদ্য বাড়ছে। 

জলসা যতদির্ন চঙ্বে ততদিন 
ইমপ্রেসারিওদের পুয়োজন ফুবোবে 
না। বিয়েবাড়িতে রান্না করার 
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কাক্ক এড়াতে যেমন ক্াটারার, 
জলসায় শিল্পীদের যাবতীয় দায়. 
দায়িতু সামলাতে তৈমনি ইমপ্রেসা- 
রিও। বারীন ধর, অজয় বিশ্বাসের 
পরে এই জগতে আর একটি নাম খুব 
পচলিত, তিনি হলেন 'তোচন'। 
তপন ঘোষ তার ডাক নামেই আই 
ক্ষেত্রে পরিচিত। ১৯৭৩ থেকে 
পেশাদার ইমপ্রেসারিও তোচন কল- 
কাঙা ও মফস্বল মিলিযে মোট 
২৭৮টি অনুষ্ঠান পরিচালনা করে- 
ছেন। ঠঠাং গজিয়ে ওঠা ইমপ্রেসা 
বি€রা অনেক প্রতারণার কারণ হয়ে 
দাঁড়ান। আবার কোন কোন ইম- 
প্রেসারিওদের নামে অভিযোগ আছে 
মনের মত শিম্পীঁদল গড়ে ভোলার 
এবং অন্য শিদ্পীদের সুনামের 








বিপরীতে প্রচার চালান । : 
প্রেক্ষাগুহের ফাংশনের ক্ষেত্রে 


প্রথমেই নাম' করতে হয় বসৃশ্রী 


সিনেমার মন্ট বসুর । তিনি স্বার্ধী- 
নতাপূর্ব যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত 


এই অনুষ্ঠানের সুনাম বজায় রেখে 
ছেন। 


এ ছাড়া হলে বড় বাজেটের , 
অনুষ্ঠান করে সুনাম কুঁড়িয়েছেন : 


আশীবদি সংস্হার সূপ্রকাশ গড়গড়ি 


ও বৃনৃু ঘোষ। 
অনুষ্ঠানের টিকিটের হার ১০০, 
৭4, ৫০ ও ৯৫ টাকা হলেও নেজাজশি 
ইনডোর প্রতোকবারই হাউস ফুল 
করেন এরা। 
তবে একটা কৃতিত্ের দাবি 
সৃপ্রকাশ ও বৃন্বাধু করতে পারেন। 


তা হল এর আগে গানের জলসা 


করে কেউ সরকারের হাতে এত বেশি 
টাকার প্রমোদকর ভুলে দেননি। 
ঠাকুরপুকৃর ক্যানসার সেনটার এবং 

যান রেডক্রশকেও এরা বহু 
টাকা দান করেছেন। 


জলসায় পৃরনো দিনকে ফিরিয়ে 
আনার চেম্টা করছেন উত্তর কল- 
কাতার সায়েনস শগ্লাব। তারা গত 
২৫ সেপটেমবর বিডন ররো-এ জলসা 
করলেন তাদের পূর্বসূরী নবীন সস্বর 





সকালে উঠিয়। আমি 5 
মনে মনে বলি 


দাততিমলংঢা 7 


হবোধ ত্রাদাস 


পার্টি 


- 


কলেজ '্ট্রাট মার্কেট 


আমাদের ঢা (সল্ট লেক) বি, ডি, মাকেটেও পাবেন 


হলদিয়া (দৃগচিক) 
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পথে পথে ।। তাপস 
গঙ্গোপাধ্যায় | 
কালের জানলি।। সোমদেব 
শর্মা 

সংস্কৃতিচচ্ট £ কলকাতার 

বাইরে 

এ ছাড়াও অন্যানা রচনা ও 

সকল নিয়মিত বিভাগ 


সম্পাদক £ বিমল কর 
ইত্দি প্রকাশনী লিম্ঞ্টেড 
৩৩, বিপ্রবী অনুবকূলচজ্জ স্ট্রিউ 


কলকাতা বণ ০৭২ 








এখন যদিও নজবুলমীতিতে সমর্পিত 
পাশ, তখও তিনি সেদিন পৃরলো 


দিনকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে 
ষাটের দশকের অনেকগুলি জনপ্রিয় 
আধুনিক গান গাইলেন। একটা 
হারমোনিয়াম ও তবলার সহযোগি- 
তায় কন্টের যাদু খেলিয়ে মাত 
করলেন তিনি আগের মতহই। 
পুরনো দিনের গান এখন অনেক 
জন্পিয্ হচ্ছে। তর সামনে বর্ত- 
মানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশিত 
হয়ে পড়ছে। তবু আমাদের এখানে 
বর্তমান প্রজন্মকে নিজস্ব সংস্কৃতি 
9 সংগীত সম্বন্ধে সচেতন কর 
দেয়ার প্রয়াস নেই সরকারি বা 
বেসরকারি কোন মহুল থেকেই। 


ইতিমধ্যে আলোচিত বিষয়গুলিই 
আমাদের কাছে একটা জিনিস 
পরিষ্কার করে দেয় ঘে খোলা জঙ্গসা 
আবার চালু করতে হবে এটা নিছকই 
আবেগের কথা । ঘনিয়ে ওঠা অর্থ- 
নৈতিক সীমাবদ্ধতা ও আইন 
শৃ্থলাজনিত অনিশ্চয়তাকে অতি- 
ক্রঘ্ন করা এযুগে সম্ভব একথা কে 

কাজেই আশাবাদণ হাতে পারা 
গেল না উপসংহার বাকাটি লিখতে 
গিয়ে। বেদনার সঙ্গেই বলতে হচ্ছে 
ওপেন এয়ার ফাংশনের সেই 
চারণের বিষয়বস্তু হয়ে অতীত হয়ে 
থাকবে, বর্তমানে আর ফিরবে 


না। 
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বাংলা গানের জলসা কমে 
গেলেও হিন্দি গানের আসর তো 
পুরোদমেই চলছে । হিন্দি গান মাত্রই 
বাজে এ কথা ঠিক নয়। তবে তরুণ 
পূজল্মের কাছে চটুল গানগুলোই 
কদর পেয়ে আসছে । এতে এমন 
একটা অবস্হার স্ম্টি হয়েছে যে, 
অনেক জায়গাতেই হিন্দি গানের 
ভক্তরা নার্মী শিল্পীদের গানেও 
বাধা সৃট্টি করেন - বাংলা গান 

না বলে হাততালি দিয়ে শি 
গান থামাতে বাধা করেন। বরাবর 
আ গাইলেও আমার রবীন্দু 
সম্গীতের ইমেজটাই বড় হয়ে ছিল। 
বাংলা পপ গানের যুগের আগেই 
'যৌবন তরচ্গে ছেয় দোল কার 
অঠ্গে'র মত গানও কবেছি। পর. 
বর্তীকালে দেখছি ভাল সৃরকাবের 
অনৃপস্হিতিতে বাংলা গানের কথায় 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেম্টা ফলবতী হচ্ছে 
না। নন্ভুন গান রেকরড কবাও প্রায় 
বন্ধ হয়ে এসেছে । 


ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য 


আগে শ্রোতাদের আগ্রহ ও ধৈর্য 
সতাই প্রশংসনীয় ছিল। প্রত্যেক 
শিল্পীর গানের সঙ্চো তাঁরা একাতন 
হয়ে যেতেন। শিশ্পীব গুণগত 
বিচারই ছিল প্রধান মাপকাঠি । এখন 
শিল্পীর সম্বন্ধে আগে আলোচিত 
হয় পারিপ্রমিকের অঙক। যা গান 
চালু আছেতাই সকলে শ্রনতে চায়। দর 
অনেকের ধৈর্য্ীতি ঘটে। 

আগের যুগের চাহিদা ছিল 
কোয়ালিটি - শিল্পী চার পাঁচখানার 
বেশি গান গাইতেন না। এখনকার 
মুগ চায় কোয়ানটিটি _ শিল্পী ঘন্টার 
পর ঘন্টা গেয়ে চলেন। 
























ব্রণ বান্দাপাধ্যায 


৩ 





| 
্. 

এ 
টি 
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢু. 


বাংলা গান এখন যে সংকটের 
মধা দিয়ে চলছে এর তুলনীয় কোন 
সময়ের কথা মনে পড়ে না। 
মোকাবিলা করতেই দিশাহারা । 
গানবাজনা শুনতে যে মানসিক 
প্রশান্তির দরকার তা এ যুগে দুর্লভ 
হয়ে উঠেছে। যে কোন দেশের [১0 
শিল্পকে রক্ষা করার দায়িত নিবাঁ 44৮71, 
চিত সরকারের ওপরেই বতায়ি। টি ১1, রে 
বাংলা গানের ক্ষেত্র এভাবে বিলীন 4" ৮,8৯০) প্রজী 
পরিবর্তন ২₹ নভেম্বর ১৪৮৩ / ২২ 






ঢু ৬. 2 ০৭1175।1 


] 
2:৮7 868 


৪.2 ১০৫ ঠা, রি , 
2 


টি হুক 
*$ 


হয়ে যেতে দেখেও রাজা বা ফে্য় রি 
রা 


কোন সরকাষই 
খুবই পরিতাপের 


ডি 


রেডিও বা রেকরূডের থেকে 
গলসাতেই শ্রোতা এবং শিল্পীর 
যোগাযোগটা মনেক নিবিড় হত। 
সেখানেই আমরা প্রকৃত জনপ্রিয়তা 
সজনি করতাম । জঙ্লসার সংখা 
ব্ষম শিয়ে এই যোগাযোগটা জ্গীয় 


ঘাণ হয়ে যাচ্ছে। 





উনার 
কত্ম গিয়েছিল । তখন যোমবে 
ফিলমের গানের প্রন্নে বাংলা কথা 
বসিয়ে রেকমড। করতে হচ্ছিল। 
তারপর আবার আধুনিক অ.ফিলমি 
গানত প্রাধানা শেল্স। বোষবে 
শিল্পীয়া আমাদেয় বিপন্ন করছে 
এটা ঠিক নয়। আমরা বিপন্ন 
আমাদের নিজেদের জনাই। আমা 
দের আমসোমিয়েশন গড়ার পুয়াস 


সাতধার ভগ্জ হয়ে গেছে, কারণ 


একসচছ্গে বাম বার খেধেন এমন 
চারজন বাংলা গানের শিম্লীকে 
খুজে পাওয়া যায় না। 


পূর্ণদাস বাউল 


আসাম এবং উদ্তরবঙ্শেই বেশি 
অনুষ্ঠান করতাম। জলসা কমে 
যাওয়ার বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক 
অস্হিরতা ভো একটা কারণ বটেই। 
তাছাড়া উৎসাহী উদ্গোক্তাদের 
সংখাও কমে গেছে। সবাই এখন 
পেশায় মশগুল । উপার্জনের ক্ষেত্রের 
চরম প্রতিযোশিতায় বাঙ্গত থেকে 
অনেকেরই গানের নেশা চঙ্গে 
যাগ্ছে। 


জনা 
ভাঙ্প টাকা নেন খান আমি কষ 
নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তব কেন; 


ভি বালসারা 
অনৃম্তানেব মোট সংখ্যা কমে 


যাওয়া নিয়ে কোন অস্বিধা হচ্ছে না 
আমার । বায়ণ পঞ্চানন বছর এক 
নাগাড়ে বাজাবার পর এমনিতেই 
আমি কম সংখায় তাল মানের 
অনুষ্ঠান করতে চাই । যুব সম্প্রদায় 
ভিন্োল রা ভিটা নাও 
কথা আমি বিশ্বাস করি না। শিল্পী 
যদি ভাল গান ঠিকমত পরিবেশন 
কবতে পারেন তাহলে তা গ্ুভণ 
কবার মত শ্রোতা এখানে আছেন। 


হিমাংশ্ব বিশবাস 


আগেকার অরকেসটা সী হাদয় 
গ্রাহ্ীী ছিল তা আপনারা দেখেছেন। 
শিল্পীদের মঞ্চের উপর উপস্ফিতি 


এবং সুর পরিবেশনে ছিল প্রকৃত 


হারনি। এখন কে কত জোরে 


বাজাতে পারে তারই পতিঘোগিতা। 
ইলেকট্রনিক বাদা গাঁক গাঁক করে 


পরিবর্তন £ অনেক প্রখ্যাত 
শিল্পীহই এখন খোলা অনুচ্ঠানে 
শাইছেন না, এর কারণ কী; 


সন্ধ্যা মুখোপাধায় £ খোলা 
প্রাগণের অনুষ্ঠানে ' অংশগ্ৃহণ 
করতে আগে তোক্ষোনৃঅস্ৃবি ধা ছিল 
না। পরে এমন একটা সময় এল যখন 
অনেক শিষ্পীই এসব অনুষ্ঠানে 
নিরাপভ্তার অভাব অনুভব করতে 
লাগলেন । দেখা গেল অনেক ক্ষেত্রে 
শিল্পীদেরও মর্যাদা বক্ষা করার মত 
সামর্থ থাকছে না কর্মকতাদ্ব 
তারা শার্গীরিক বা মানসিকভাবে 
সুস্হ থাকছেন না মোটেই। ফলে 
অনেক জায়গায় শিল্পীরা অসম্মা 
নিভ হয়েছেন। নিজেদের সম্মান 
বজায় রাখতে তাই প্রবীণ শিল্পীরা 
অনেকেই খোলা অনুষ্ঠানে অংশ. 
গুহণ করা থেকে বিরত থাকছেন। 
পরিবর্তন 2 এটা একটা কারণ 
হতে পারে তবে একমাত্র কারণ নয়। 
বিপৃল সংখাক গৃণমুগ্ধদের কথা 
চিন্তা করে যেখানে সুনাম আছে 





হচ্ছেনা? 


গ্ আপনি কি ছান্জ, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী £ 


্প আপনার কি স্মৃতিশজ্ি, চিন্তাশক্ি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ? 


2 আপনি কি চিস্তা করতে করতে দুর্বল 
হয়ে পড়ছেন £ আপনার ঘুম ঠিকমত 


তাভতলে এখনই আ।পলার লিয়াফিত 


£ 


& ঙ্‌ । 
ন্ লি 4 
275 বিমা) প * 
ৎ $ হিল 
রি হ & পার 
রা তু 
ক 8 
ং £ ধায় ্ 
া রম 
8181 8 





এমন কিছু খোলা 2৮853 
দেওযটা আপনাদের কর্তবা, ন 
কি: 

সম্ধ্যা মখোপাধ্যায় £ চার দশও 
বিস্তৃত শিল্পীজীবনে তো বহুবা? 
মামার গৃণমপ্ধ শ্রোভাদোর সামনে 
উপস্হিত হয়ো! হাঁ খোল 
অনুষ্ঠানে গাইতে আরও কি! 
অসুবিধা আছে একথা ঠিক। একট 
হলের ভেতর যে মাত্রায় স্বরক্ষে প. 
ণের প্রয়োজন হয় খোলা অনুষ্ঠানে 
তার থেকে প্রায় কৃড়ি গুণ জোর পড়ে 
গলায় । এটা 9১000157105 এর 
বিষয়। উন্মুক্ত অনুঘ্টানেব এই 
অভিরিত্ত পরিশ্রমই এক সময় 
প্লান্তি এনে দেয় । খোলা অনুষ্ঠান 
আজও হচ্ছে, ভবিষরতও হবে। 
শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে চলে- 
ছেন। যেদিন তাঁরা আমাদের পর্যয়ে 
পোঁছবেন সেদিন দেখবেন এই যৃক্তি 
দেখিয়ে তারাও এধরনের অনুষ্ঠান 
থেকে অব্যাহতি চাইবেন। 










প্রুয়োজেল 








ক্রেনোলিল্প কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ 


১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০০৩১ 
ফোন লগ ৪১৯-০০৬৯ 
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নভেম্বর সংখ্যার 
বিশেষ আকষণ 









সফরকারী ওয়েস্ 
ইন্ডিজ দলের নিডর- 
যোগ্য ব্যাটসম্যান বা- 
হাতি ল্যারি গোমস। 
কেমন খেলোয়াড় 
গোমস। একটি 
বিশেষ সাক্ষাৎকার । 
ক।নপুরের প্রথম টেস্ট 
রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন 
অলোক দাশগুপ্ত । 
এছাড়া ওয়েস্ট ইঞ্ডিজ 
দলের ম্যানেজার প্লাম- 
চরাতর রিখির সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার । 


এ সংখ্যাপ মনো- 
রঞ্জন ভহীচার্যর ছেলে- 
বেলার কথ! জানা যাবে। 
'প্রি-ওলিম্পিক ফুটবলের 
সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত তিনটি 
ম্যাচের প্রিপোর্ট থাকছে। 
ধালক।তার চলছে মাজ্য টেবল 
টোনস প্রতিযোগিতা । ক্ষুদ- 
রাম অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 
এই প্রাতফোগিতার রিপোর্ট, 
সঙ্গে ছাঁব। 

আর মান নমাস পরেই 
মার্কন যুন্বয়াম্্েরে লস 
এঞ্জেলেসে শুরু হচ্ছে গাল- 
স্পিক প্রতিযোগিতা | বিশ্ব- 
বাসী তাকিয়ে রয়েছেন 
এই ক্রীড়াযজ্ের দিকে । 
কিন্তু লস এঞ্েলেসবাসীরা 
কী ভাবছেন? সদ্য লস 
এজেলেস থেকে ফিরে 
চাণ্লাকর তথ্য পারবেশন 
করছেন চিরঞীব । 
অন্যান নয়ামত 
থাকছে । 
































[বভাগও 





পরিবর্তন £ জলসা এখন অনেক 
কমে যাচ্ছে। অনেকে এর কারণ 
হিসাবে আপনাদের পারিশ্রমিকের 
অঃককেও দার়ী করছেন। এ বিষয়ে 
আপনি কী বলেন” 

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় £ শিল্পীদের 
পাবিশ্রমিকের অংকটা যদি জলসার 
উদ্োত্রণদেব প্রয়াসের পক্ষে প্রধান 
অন্তবায় হত তাহলে বহ্‌দিন 
আগেই সব গানেব অনুষ্ঠান বন্ধ 
তয়ে যেত। কিন্ত দেখছেন নিশ্চয় 
প্রায় প্রতিদিনই *শানের অনুষ্ঠান 
হচ্ছে । তাতলে শিল্পীরা নিশ্চয়ই 


তাদেব উপযুক্ত পাবিশ্রমিক পাচ্ছেন চি চুটি 
আর সে অগকটা উদ্দোন্তনদের পক্ষে ক ডি 


নিশ্চঘই অলাভজনক হচ্ছে না। 


পরিবর্তন 2 
আপনি স্বনিধাবিত পাবিশ্রমিকের 
চেয়ে কম অঠেক কোন অনুষ্ঠানে 
যেতে টান না, 

সন্ধা মুখোপাধ্যায় 2 এটা 
একেবাবে গুল কথা । মাসলে অনেক 
দিনই আমি খুব কম সংখাক। 
অন্ুঠানে যাচ্ছি ! সারা বছরে পাঁচটা 
কি ছটা আধুনিকেব অনুষ্ঠান করি। 
আব এব মধো বিনা পাবিশ্রমিকে 
অংশগুহণ করা চারিটি শোগুলোও 
রাযেচ্ছে | 


০2 
&' 
৭ শ্ক 


1 (2 চিক ঃ 
এটা কি ঠিক যে” ] 








1 
টা ৫ 
৯ ৯ 


পরিবর্তন £ 
সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলতে 
পারেন, না কোন ইমপ্রেসাবিও র 
মাধ্ম আপনাদের মাধা কথাবাতার 
হয় 

সন্ধা থাশপাধ্যায় 2 আমার 
সঙ্গে বেশিব ভাগ উদ্দোন্শহই তে 
সবাসবি যোগাযোগ কবেন।। কাবোৰ 
মাধামে আসতে হাবে কন বছবে 
কম করে একশ পচা ত্রধটা অনুষ্ঠানে 


বাংলা গান ক্রমেই গভীরতা 
হারাচ্ছে _ বনশ্রী সেনগৃপ্ত 


পরিবর্তন 2 মাধূনিক বাংলা গান 
এখনও কি পুবনো জনপিয হা বজায় 
রেখে ৮লোছে 

বনশ্রী 2 না, ছোটবেলায় দেখেছি 
সুন্দর কথায সহজ সুব বসিযে গান 
বি 5 ৩! খুব ভাল লাগত | সবাব 
অন্তর পাঁচে যেত সে সব গান। 
হাতে কখনও থাকত পাগের "ছোঁয়া, 
কখনও বা ভাটিযালির মিষ্টি সুর। 
পরনব মুগে দেখছি বাণীব মাধ 
পিবচিএ, ম্রানার চেচ্টা হচ্ছে । কেউ 
"কউ আলনক উদ্ভট শাবদ পুয়োগ 
করছেন যা /মাতটেই গ্রহণাযোগদ নয় । 
সনের আলা আঅলেক 
বিদেশি সুরের অনুপ্রবেশ ঘটছে, 
কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সে সূর 
হয়েছে বাণীব সহ্ো সঙগাতিজীন। 
আসলে সবাই চাইছেন ভাল একটা 
কিছু তৈরি করতে ' কিন্তু অনেক 
মেচেতেই সেটা সঠিক না হওয়ায় 
বাংলা গান ব্রমে শভীবতা হাবাচ্ছে 
এবং শ্রোভামন থেকে দবে সরে 
যাক 

পরিবর্তন 2 এই পরিষ্হিতির জনা. 


জা ভা ও 
শে পে 





দাযটা ওদের পব চাপিয়ে দেওয়াটা 
ঠিক হাবে না। আসলে ওরা বুঝতে 
পারছেন না কোন গানটা শ্রোভারা 





তাতাতজ গঠিকার সুবকাররাই এ 
দায়ী - 

ঃ গা. 
বনশ্রী ; এ ধরনের সমসনায পরো রি 


গাইবার জনা অনুরোধ আসে । 'তার 
খধো থেকে, পাঁচ ছটা বেছে নিই । 
পরিবর্তন 2 গানের জলসায় 
বোমধে শিল্পীদের চাহিদা প্রুমশ 
বাড়ছে এটা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন। 
আপনি কি মনে করেন বাংলা গানের 
শিজ্পীরা এর ফলে বিপন্ন হচ্ছেন 
সম্ধ্া মুখোপাধ্যায় 2 বাতিল্গত 
ভাবে. আমাকে এ ধরনের বিপন্নতার 
খীন হতে হয়নি । পখ্চিমব্গে 
বাংলা গান ছাড়া অন। গান 
গাই না। 


বোমবে শিল্পীদের কথা যখন 
উঠলই তখন এ প্রসত্গে একটা কথা 
বলা প্রল়্াজন মনে করছি । আপনি 
জানেন বোধহয় আমাব শিল্পীজীব 
নর শতকরা পঁচান্তর ওাগ উচ্চা'গ 
সংগীভের সাধনায় সমর্পিত। সেই 
সংগীত পরিবেশনের জানা সারা 
তাবতের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলন 
যোগ দিতে হয আমাকে । সেসব 
উচ্চাঃগগ সংগীতের আসরে কিশতু 
তথাকথিত বোমবে পেলবগক 
শিল্পীদের অংশ নাত দখা যায় 
না। হাদের উদ্চাৎগ সাদীত ফিশিমি 
গানেই সীমাবন্ধ। 


সাক্ষাৎকার ? 
কলাণবন্ধ মিত্র 





গুহণ কববেন। শ্রোতাবাণড মানে হয 
স্তিবচি কোন সিদ্ধান্ঞে আসতে 
পাবছেন না। 

"শ্াহাবা যে কী চান সেটা জানা 
কি“্তু মোটেই সহ কাঙ্ সফ। মাজে 
হাবা চাইছেন ডিসিকে গান, কালহ 
ঢাইবেন সুন্দব মিদ্টি গান । আমি 
দেখেছি, আজ যে ডিসকো গান খুপ 
হিট করল কিছুদিন পরে ঠিক হাব 
মত একটা গান সুপার ফলপ কবল । 
খুব তাল একটা গান হয 5 লই 
না। আবার একটা অতি সাধারণ 
মানেব যেমন তিমন গান শিত্রিতত 
পব রেকরডকে ছ্বাড়িষে গোল । এ 
যুগে শ্রোঠাদেব ঢাহিদা বিচার কবা। 
খুবই দরবৃহ । এখন 1পথা যাচ্ছ 
শ্রাতাবা পুবনো দিনেব গান শুনতে 
খুব উৎসাহ দেখাদ্ছেন | এ 
গামাদিব কাছে বাংলা পানের 
অতীত স্বর্ণযুগেব পৃনমূপিনয়নের 
একটা স্যোগ এসেছে 
পরিবর্তন £ আপনি ডিসকো 
গাইছেন কি 
বনশ্রী £ ডিসকো হল সহজ সবল 
দ্বন্দের গান, যাব সঙ্গে সবাই সানডে 
নাচতে পারে। চলদ্চিঘেব চাহিদা 
অনুযায়ী কিছু পপ জাশ্রীয় গান 
করেছি । কয়েকটি হালকা ছন্দের 
গানও করেছি। তবে যেটাকে চিক 
ডিনকো বলে সে গান এখনও গাইনি 
আমি । 


পরিবর্তন £ এখন লঘু লত্গীতের 
পরিবর্তন ২ নভেম্বর ২৯৮৩ / ২৪ 


চালে ৯ ক 


প্রধান লক্চয হওয়া উচিত। এগৃলো 


কে ক দক্ষ ॥ 

হওয়া উচিত; কিন্তু গাঁতিকার ও ৬ 
বনশ্রী £ ধিরে বিটি এন্ডিন়্ারে রয়েছে। শিল্পী হিসাবে 
আগের উত্তর থেকে নিষ্চয় বুঝেছেন. আহি লঘু সংগীতের উন্নতির জনা 
যেএর 78 তাদের প্রয়োজনীয় যে কোন কাজে 
সঠিক নির্ণয়ের ওপর নির্ভরশীল ।  সাহাধা করতে প্রসতৃত। 

ভাল গান ও সি এব৫ তে পরিবর্তন £ বাংলা গানে ক্রমবর্ধ 
শ্রোতাদের করার মত ম্লান পাশ্চাতা প্রভাব এবং বোমবের 
বৈশিমঘ্টা ও টি সংযোজনের অনুকরণ কতটা সমর্থন করেন : 
পয়াসটাই এ পরীক্ষা নিরীক্ষার বনশ্রী 2 বাংলা গানের নিজস্ব 


একজন বিলীয়মান সঙ্গীত 
তারকা রবীন 


'সঞ্গীত তারকা' অথ সিংগিং আরটিসট । এককালে বাংলা 
ছায়াছবিতে এই সিংগিং আরটিসটদেরই ছিল প্রাধানা। 
সায়গল, কানন দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অসিতবরণ, উমাশশী, 
পঙ্কজ মল্লিক, রবীন মজুমদার এঁরা ছিলেন সেই সংগীত 
তারকা । সেকালের সংগীত তারকাদের কীভাবে গান গাইতে 
হত ছবিতে পে সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বর্ণনা করেছেন 
সঙ্গীত তারকা রবীন যজমদার। এক সময় 
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রবীন মজুমদারের প্রথম ছ্ববি 
'শাপমুততিণ - ১৯৩৮ ৩৯-এ বিলিজ 
হয়েছিল। বল্গালন, 'বাংলাব বধূৃ 
নাকে হাব মধ" - অতবড় গান, 
উউরেশন ৬৩০ ফিট (সাত ইনটু 
নব্বৃই), থিম সড. ফেমাস অঙ্ঞয়দার 
লেখা, কী ছন্দ। আব দারুণ সুর 
দিয়েছিলেন শনুপম ঘটক। 

আগা, তখনকার ফিলয়েব 
গানে বৈচিত। কেমন ছি. সঙ্গীত 
পবিচাললকদেব কৃতিহু কেমন দেখো 
ছিল 

£ শসাধারণ। অনুপম ঘটক ছন্দ 
ডাগ কবে দেখিয়ে দিচ্ছেন হাত নেড়ে 

'ধনে নয় মনে বডের আগুন - 
বড়ুয়া সাহেধ বলে দিয়েছেন. এভাবে 
গাও। 

, তখন মার কোন কোন গায়ক 
চ্লেবাক রেকবড করে খ্যাতি 
পেয়েছেন - 

£ সুপ্রুতভা সরকার. ঘৃথিকা রায়, 
ভবানী দাস। আমাব তখন একখানা 
|0)1-1111)1 - রেকরন্ড বেরিয়েছে । 
'ভাগচত্র" ছবিতে নীতিন বসু 
মহাশয় 'গ্লে বাক' পদ্ধতি চালু 
করেছিলেন সর্বপ্রথম 

£ তখন কীভাবে 'টেক' হাত : 

 টুলির €পর চলেছে অরকেসটা। 
হ গাইতে গাইতে যাচ্ছে, 
সঙ্গে সঙ্গে 'জোন' মাফিক কামেরা 
১লচ্ে | গোড়ায় প্রথমে রেকরড হল, 
তারপর গেলে বাক আর লিপিং বা 
ঠেটি মেলান গান মিনব্রেণনাইজড 
হয়ে 'পিকচার নেগেটিভ' ও 'সাউনড 
নেগেটিভ" ডেভলপ করা হল। 

১ আল্ফা, নন সিংগিং স্টারের 


ভিড ধ নগ্ডেমবর ৯৯৪৩ 


রবীন বাব্‌ গেয়েছেন প্রচুর জলসায়। 





সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কী ছিল - 


£ গাইয়ের মুডকে ফলো করতে 
হবে। আগে শুনেদ্ধিলেম একটা কথা, 
আমাব গানের শাদি গৃরু কার্শীর 
বিখ্যাত গায়ক স্বর্গীয় অমর ভট্‌- 
চাঘের কাছ্ধে। আমাদের পিয় 
অমরদা। মৃকাভিনেতা প্রিয় যোগে; 
শের শ্বশুর মহাশয়) ছিদাম মুদি 
লেনে থাকতেন । দৃর্গদাস তো গান 
জানতেন না, চন্ডীদাস করছেন 
তিনি। 'শতেক বরধ পরে বধয়া' 
গেয়ে চলেছেন চন্ডীদাসের ভক্ত 
বেশে কৃষচন্দ্র দে। দেবকী বসুর হিট 
ছবি। উমাশশী ছিলেন । 


(সতিই অসিতবরণ, কানন দেবী, 
সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল, পঃকজ 
মল্লিক, রবীন শ্রজমদার এরা নায়ক 
গায়ক হয়ে যখন বাংলা ছবি 
করেছেন তখন আনকটা সুবিধে 
তল্য়ছিল। এখন নায়ক গায়ক মে 
থাকলেও ছবিতে নেই |) 

এ আচ্ছা রবীনদা সমাপনি এক 
সময় 'সায়গলকণ্ঠী' বলে খুব পরি. 
চি৩ দ্ষিলেন । অন্তত খাদে গলা 
গেলেই সায়শগলেব ভাব আমরা 
কানে পেতৃম। 'কবি'র গানগুলো 
তা বটেই এই তখদ মোর ও 
'আমাধ মনের মানুষ | 

£ তয়ত অবচেতনে ছিল সায়গল | 
অবশা ভীষণ ভালবাসতেন আমায় । 
হেমন্ত একদিন 'কবি' দেখে এসে 
বললেন, "কী কান্ড করেছেন! 
অপূর্ব শশ্রীনিল  বাগচীর সুর 
পরিচালনা, অমন আর হবে না। 

$ কোন' ছবি করে সবচেয়ে আনন্দ 
পেয়েছেন: 


লিক বাহে ভাষায়, রংপুরে থাকার 


এঁতিহ্য আছ্ে। আছে অনেক 
বৈচিত্রা। তবে আমার মনে হয় 
প্রয়োজলে সুরসন্টিতে াশ্চাতা 
সংগীতের সাহাযা নেওয়া যেতে 
পারে। অবশহী সেটা বাংলা গানের 


গ্রঞীতিহাকে বঙ্জায় রেখে । আর 
গানকেই পাধানা দওয়া উচিত, 


বোমবের অনুকরণের কোন সার্থকতা 
দেখি না - দুটো ধারা একেবারেই যন্্সংগীতকে পয়। 
আলাদা। 


পরিবর্তন 2 ঘন্ের বাঝহার 


পোলিয়া পালে ভাষায় 'সর্বহারা' 
ইমান' নাটকের চিত্রযৃপ) 


বাবু, চিদানন্দবাধু সংগ্রহশালায় 
রেখেছেন। 


£ কোন কোন মিউজিক ডাইরেক- 
টরের কাছে কাজ কার শিক্ষা ও 
আলশন্দ পেয়েছেন: 


£ বিশেষভাবে শিখেছি রবীন 
চাটুড্ডের কাছ্ছে। 1109৮ (01% 
৬91০৩ 1১10)16 0170 11101009107, 
1 - এটা (10109170041 [50171 
- গ্রাইকের সামনে কেমন কার 
গাইতে হবে এটা আমায় রবিদা 


818 51 ৩১০ 


£ আনডাউটেডলি 'কবি'। ছিনের 
পরদিন তারাশ*্কর আমায় বুঝি 
য়েছেন, দ্বকীদা গাইড করেছেন। 
আবো অনেক ছবি করেছি। আখ, 


দোষ ঢেকে গণ ছড়াচ্ছে । আমরা 
মেকানিক্যাল ভেদ করে 
গলা দিয়ে গান করেছি । ডখন তো 


বদহজম, পে্র্কাপা, অচ্লশূল, বুক জ্ঞালা, আহারে অরুচি, 
কোষ্ঠবঙ্ধতা,ইতা।!দি আমাদের চিকিৎসায় স্কাগ্মী নিরাময়ের 
বাবস্থা কর। হয়।চিকিৎসার মুল্য নিও. 60/- ডাক খরচ গৃথথক। 


মহিলাদের গওপ্তরোগ শ্বেতপ্রদয়, অনিয়মিত মাসিক, মাখা 
যন্ত্রনা, কোমর ব্যাথা, চেহার।র হলদ ডাব এসে শরীর ও 


চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের চিকিৎসায় 
এই ভয়ানক প্রাণঘাতক রোগ থেকে মুভি পেয়ে নতুন 
যৌবন ও সৌন্দর্য্য পূনরায় প্রাপ্ত করুন । 


কলপে নয়, আমাদের আয়ুর্বেদিক তেল ব্যবহারে পাক। 
চুলকে কালো করে এবং চুল পাকা রোধ করে। ইহার 


বাবহারে মস্তিষ্ক ও চোখের দুর্বলতা দূর করে । এক কোর্স 
মূলা লি5.361- ডাক খরচ পথক । 


911 ॥10111016 0/818801 (8908) 


চি, ০.1 নি 9832 (325৮৯) 





সম্বন্ধে আপনি ক্বী মত পোষগ 
করেন; ক 


এ? 
এ) 


বনশ্রী £ আধুনিক গানে যল্তের : 
বাবহ্বার অপরিহার্য । তবে একটা 
পরয়িমিতি বোধ থাকা উচিত।": 





সাক্ষাৎকার £ স্বাতী মিত্র 


জনা সুবিধাজনক দখল ছিল, . 


ডে এসব ছবি সতাজিৎ, 


শিখিয়েছেন । আজ শব্দযন্ত তো 


'হইনঢাকটাব' ছিল না। 

(ভাবলুম থলি, 'ববিনদা' আপনা 
দেব গলা ছিঙ্ল সোনার তাকে, আজ 
/ভাঁতা আওয়াজ স্টিবিও আর ইকো 
চানেলের খপায় মাঝে মাকে দেখি 
কাগন্ডের £গালাপ ভমে ফুটছে |) 

; ধবীন চাট্রোপাধায়েব কোন গান 
আধপনাবর গলায় হিট হায়েছিল : 

£ মামার মাঁধাব ঘরের প্রদীপ 
গানটা শুনে বলেছিলাম ববিদাকে এ 
কি একটা সৃব হয়েছে: 'অআকখ' 
সৃব। ঘবীন চরটুজেদ, ববিদা বললেন 
[দত পথম বাবহাব লল্রছি কটা 
5117 মরা বদল দে) শ্রিসগতক 
ব্যালে বিবি খাইধি কী কাব 
শাল, হই বললি মর আক খ' সুর 
দেখিস মামান পাবেও এই গানেব 
জন লোকে চালক মানে বাখবে। 1 
»()107061 01061 7১1801075৯৩] 


১। সন্ধ্যা মুবোপাধায় 
১৪৬/ডি/৬১৩ 
লেক গারডেনস; 
কল £, ৭0008৫ 
২। হেমন্ত মুখোপাধায় 
৬. শরৎ চাটারজি অভি 


নিউ; কল 2 ৭০০০২৯৯ 

৩। শ্রান্না ₹দ 
৯, মদন দঘাষ লনা 
কল £ 900909০0৬ 

৪। আরতি মুখোপাধ্যায় 
১৭//১, হিন্দস্হান রোড; 
কল £ ৭০০০২৯ 

৬»। ধনঙ্জয় ভ 
৫-./১,৯, ধশৈভি স্ট্রিট; 
কল ? 50090৭৩ 

এল মিত্র 
৮৮, গয়েডার বারন রোড; 
কূল 2 ৭০০০২৯ 

৭। তপুণ বন্দ্োোপাধ্যায 
৩৫”১৭ এ, পদ্ম্পুকৃর 


৬ শা 


5004৬ ৬111 6০)0)৮ 17৩1) 
110৬ ১100117৩101 811 0৬ 0106, 
সতি আজ রবিদা নেই, ধিন্তু তাঁর 
কথা সতি হয়েছে । রেকরড রিলিজ 


হাযেছে ১৯৪৩ এ, আজও বিক্রি 
হচ্ছে, হারে এখনও রয়ণলটি পাই । 
বেকরড মুছে ভেঙে ফেলা উচিত ছিল 
ভো। কিন্তু হয়নি, সে এ রবীন 
চাটুড্ডেব মত সৃবকারেব গান 
বালহ। 

আর একজন ছিলেন কমল 
দাখাণৃ*ত, খুব 'ক্যামটিডিয়স' ছিলেন, 
'নাটেশন একেবারে পারফেকট 
বাখতে হবে, গামকীর এদিক ওদিক 
ধরা ক্ষতি নেই ! ফিলম সঙ ঝী কার 
গাইতে হয় শিখিয়েছেন । আর বলব 
নচিকেতা ঘোষের কথা । আমাকে 
নানাভাবে সাহাযা করেছেন। তরি 
বাড়িতে রেখে মামাকে মৃত্ুব মুখ 





রোড: কল 2 ৭০০০২০ 
৮। সভীনাথ মুখোপাধ্যায় ও 
৯। উতপলা সেন 

১২ এ. সাউথ এনড পারক; 

কল 2 ৭০০০২৯ 


১০। নির্মলা মিশ্র 
১৩৬, পিয়ারীমোহন রায় 
(রোড; কল 2 ৭০০০২৭ 
১১। ভূপেন ঠাজারিকা 
৭৭ বি, গলফ শ্লাব রোড; 
কল 3 ৭০০০৩৩ 


8৮ 
4 


! বনশ্রী সেনগুপ্ত 
১ এ, সাদারন মাাভিনিউ; 
কল £ ৭০০০২৬ 
৩২৯৩ টি. গাঁড়য়াশাট 
"রাড সাউথ কল £ 
৭০০০৩১ 

১৩ অনুপ ঘোষাল 

জয়জয়ন্তী, যতাাট নং 

৩ এ, ২, ম্যানডেভিলা 


থেকে বাঁচিয়েছেন। জীবনে ভূঙ্কাব না 
তাঁর কথা। 

£ আজকালকায় বাংলা গান 
কেমন লাগে : 

£ কখনও কখনও বড় ওয়েসটার- 
নাইজড - তবে বিদোধ হয়ত নেই। 


£ আপনি কি মনে করেন বাংলা 
গানের এতিহ্া আমরা বিসর্জন 
দিচ্ছি 

£ তা হয়ত ঠিক নয়, তাবে কথা ও 
সুরের সংগতি, রকীন্দ্রনাথ যেটার 
ওপর জোর দিয়েছেন, 10017101111 
১6) 016)111 ৬100) 00৩ ৫০)1111)6৯- 
11101) জ্ঞাশললাবি, শি 
এগুলো যেন লিরিককে নষ্ট না 
ধর । 





সাক্ষাৎকার ৫ 
কগোপাল মুখোপাধ্যায় 


গারডেনস; কল 2 
৭০০০১৯৯ 
১৪। অংশৃমান রায় 
২৩/এ/১/১, নাকতলা 
লেন; কল £ 90008৭ 
১৫। পিন্ট ভট্টাচার্য 
, তরিশ চযটারজি 
স্ট্রিট: কল £ ৭০০০২৬ 
১৬। হৈমন্তী শৃঙ্মা 
১৪/৫, ডবল্পু আই বি এন 
হা টু. গলফ গণীন; 
কল ; ৭0008৫ 
১৭। অরুণ্ধতী ভোমচৌধূরী 
২৩৮, বি টি রোড; 
কল ; ৭০০০৩৫ 
ই৮। শত্তি ঠাকুর 
৬/২৮, নেতাজী নগর; 
কল 3 00080 


১৯। উৎপলেন্দ চৌধুরী 
১৯৬, লিনটন স্টট; 


কল £ 50০০১৯৪ 

২০।| অমর পাল 
২৭/১৪, কে এম নস্কর 
রোড়; কল 2 500080 


২১। শ্রাধন্তী মজুমদার 
লিভিং সাউনড রেকরডিং 
আনড পাবলিসিটি 
সারভিস 
২/২, হো চি মিন সরণি; 
কল ১ ৭০০০১৬ 

২২ | স্বপ্না চক্রবরী 








সংঘ- তে যোগদানকারী বর্ভিদ্ব নাম, 
ভ্রমসংখ্যা, ঠিকানা, বযস. নেশা, 
শিক্ষাগত প্যাগাভা এবং জীবিকা 


কে নবেন্দ্কমার  ঠাপুকদাব, 
রবীন্দনগব, ৮পা; বলীন্দ সরণি, 


শিলিগুড়ি ৭৩৪ ৪০0৬. জেলা দানি 
লিং। ২৬ বছর. উচ্চতব পরাশুনা 
গান, স্নাতক, পকন্দীয সণকাবি 
চাকরি। 


লব] এম ১৫ 
বেরৃবাড়ি, 

গোক্পীনাথনগব, ₹গীহাটি ৭৮১ 0১৬, 
আসাম । ৯১ বছব, ৮)লিস নিপ্নাঃ 
গান সাতিতা হাসাখগা হুক দুল) 8 
সবপময খালয়া, হ্রান 
সুনীলকৃমার সরকার 17 বম 
৯৬ 
রাসবিহাবী মযাভিনিউ 


উদ্যপব, 
পে 


হা ব51 ডা 


চন্পনিগি 5১৭,১৩৬ £প1 লা 8১, 
বছর, লষ্াললিখি। ধা শা, 394, 
গ্নাতাক সাংবাদিকতায় ডিগলামা 


সাংবাদিক। 

কমলকান্তি ঘোষ 7 নু ১৭ 
(ক,আ মিতালী সাইকেল পপঠান 
নণথ বো'গাই গার, পোও পাতগাতি, 
গাঁও 5৮৩৩৮০,. গগোয়ালপাকা, 
লাসাম । ২২ ব্রণ, সিনা দহ] 
পড়াশুনা গান, দনাতক, ববসা। 
অনুপ দাস তালুকদার 1: প্রন্ম 
৯১ট 

বিজওনাল ইনজিনিয়ারিং কালেতা। 
শিলচর ৭৮৮০১০, আাসাম। ২৯ 
বছর, ভ্রমণ ছবি তালা বন্ধ যর গান 
হাসাকৌতুক, ইনজিনিয়বিং দাত 
তপন কুমার প্রামাণিক 0 এম 
১৯ 

হাবড়া শ্রীচৈতনা কলেজ সায়েনস 
হোসটেল, পোঃ প্রফুল্লনগণ, 
হাবড়া, ২৪ পরগণা! ২০ বহুল, 
সংগঠন গড়া. বায়ো সায়েনাসেব 
ছবাত্র। ৰ 
সৃজিতময় ভট্টাচার্য 7) করুম ২০ 
পোঃ খোযাই, পশ্চিম বিপৃবা 
৭৯৯২০৯, প্রিপুরা। ১৩ বব, বন্ধু ও 
স্হাপন চিগ্রিপপ লেখা, ভান । 
অমরেন্দ্রনাথ ধর 7) রম ৯১ 
পিয়ারালেস বিলড়িং, এগঙ্জিবি শন) 
রেড, পানা ৮0০ ০০১ বিহার, 
২৬ বছর, ছনি তোলা পড়াশুনা 
লেখালেখি আঁকা, উদ্লোখ নই, 
চাকরি।, " : ৃ 


পরিবর্তন ৯ নড়োরির১১৫৫.২৬ 
নই ৭ ন্ 


সপ পসরা 
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, জাকাড় শ্ররবেধ, ৯1 দ্ধ ধায় জড় কাধ |. 7: 5 উুধ পার, ভার পদবি গর্ডাবস্থার শেধ দিক থেকেই" নিজের... ৮ 


স্পনদি 


লাশ 


পু একটু গত 
অলৌকিক কিছু পাতি 1, 5 টি য়্ধো পুহির ভাখার গঞ্জে তোলা শ্ীয়োন্ন |... রর 2 
ট "আর যখন আপনি বুকের ছুধ খাওয়াচ্ছেন তখন আপনার শরীরের রং 

র্‌ নি যে পুষ্টি শিশুর মধ্যে যাচ্ছে, ভাকেও পূরণ করতে হরে 1.7 

তাই গর্ভাবস্থার শেষ দিকে এবং বুকের ছুধ খাঁওয়াবার সময় আপনার; 1 


নার্স স্পেশাল গবশ্যই প্রয়োজন। রণ 


এ এ মাদাস স্পেশাল--সত্যিকাবের সহয়োগ, ...: ১২38১ টে 
| 2 গর্ভবতী -আর -্তন্তগাত্রী মায়েদের পুরিসংক্রাস্ত- খা. মূ 01 রান রর 


তী 





"সাস্থ্য সংস্থার) মির্দেশ অনুযাদী 
তৈরী একটি অনুপম খ্বাস্থ্যকর ৃ এ 
পানীয়,.--মাদার্ঁ স্পেশাল, যা | বি? 
আপনার শিশুকে পধান্ত 1৮1০2 টং 
পরিমাণে পুষ্টিকর বুকের ছষ | রে । 
খাওয়াতে আপনাকে "আর্ট হি 
সাহায্য করে। ) | 

' তাই ডাক্তাররা বলেন ধে গর্ভাবস্থার সপ্তম ম!স থেকে গুরু করে... 


যতদিন আপনার পিশুকে বুকের ছুধ খাওয়াবেন ততদিন রোজ দার? 


... স্পেশাল দুর্ধর সাঁথে মিলিয়ে খাবেন। চানিরী। রি ্ 
॥.. হত ৮৬? মি 
রঃ সান বাধার *.. ন ই রা 


ভাক্তারর! বলেন যে অস্ত ছ মাস বয়স পর্যন্ত আপনার সশুকে; 47 
বুকের ছুধ খাওয়ানো উচিৎ । টে ক , না 


মাতৃত আর. শিশু জন্মবিষয়ক প্রয়োজনীয় আরও গ্াবশ্াক খবরের); 


,ঈগ্য আমাদের কাছে বিনামূল্যে '578018115 ০৬ 20৫ : ২1 
90 ৮৪০৮ পুষ্তিকাটির জনা আই লিখুন। ৯ ২ 
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াক্তারদের হলোনশীতি মাদার্স 
₹*পশাল অস্ত সেত্বা এবং সদ 
মায়েদের প্রয়োজনীয় পুছির 










৬/110-র মান অনুযায়ী (6501 পা 
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০0111107781 10011010181 লী 
লি5040187)917151) প্রস্ততি । নে 
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পপ পপ পপ পার এ ৯৯ 


ভোটাব তালিকা ঠৈবি করার 


এই ছটা পূর্নদভা হল-ডন্তরে 


প্রশান্ত চুর কলকাতা পুরসভা নিন নিয়ে গড়িমসি করছেন 


__বিশেষ সংবাদদাতা 


ক্লক কাচা পুবসভাব নিবচিন কবে 
হণ - নিলচিনের বগপালে বাধাটা 
ক্যা শট তা হা চাড়া 
হওয়ার ভয়েই পূবমণ্তী প্রশাশহ শব 
নিই হোন লা নিবানন তহাক। 

বলবি। 51 পবসভার সর্বশেষ 
নিবচিন হয়েছে ১৯৬৯ সালে । শত 





"14. 


তথ চোদ্দ বঙ্গাব চাববাব বিধান 


সঙাব নিবচিন হয়েছে । পাশ্মবহেণা 
ছুটি মশ্পিসভা গঠিত হয়েছে ! কিন্তু 
কলকাতা পরবসভা স্বায়ভ্ শাসনে 
ফিরবে আসা 5 পাবল না। কংগস 
এামল করপকাহা পৃবসভাব নিবচিন 
নিম অনেকবার কথা উা্েছে | কিশহু 
নির্বাচন কলি নতাবা সাত 
পাননি; ৬য ছিল হেয় বামপল্ছীবা 
কলকা ঠা পৃবসভা দখল কবে নেবে, 
আশ এ হয কণগ্রসীদের আরোহী 
লাশ পডবে। 
শত ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় 
আসার আগে বামফুনট নিবচিনী 
ইস তাহাবে ঘোষণা কবেছিল, মলি 
সভা গগনেল এক বছ্ছবেধ মধে। 
কলকা চাসহ সমস পৃধসভা এবং 
পথশযেতে ব নিবচিন হাবেই । পণ 
যেত নিবচিন মোটামুটি এক বছরে" 
র মধ্যেই হয়েছে ॥ কিন্তু বাজে 
৮৬টি পুবঝসভাব নিবচিন হয়েছে 
১৯৬১ সালেন ৩১ মে। কিনতু 
কলকাতা এব* হাওড়া পৃবসভাব 
নিবচিন তল না' 
পৃবমল্পী প্রশান বাবু এক এক 
সময় এক একবকম যুতিদেখিায় 
ছেন। প্রথমে পললেন, পৃবসভা 
গুলিকে সবকানল কুক্ষিগত কণে 
বাথ চান না। সবাধওড শাসন বঙ্গায় 
লাখাযত চান। কঠনসীবা কানগাণবর 
হাতে আমতা দিতি চাদ না বাপেই 
এঠদিন নিখাঠিন হয়নি কলকাতা 
পুরসঙাকে দরনাতিমু হু কবে জন 


স্বার্থমুখা প্রশাসন গড়ে হচালা 
হবে। 

এবপর পশা*তবাব বললেন, 
কলকাতার প্রবসভান নাইন 


সেকেলে হয়ে গিয়েছে। নতুন কবে 
আইন করা হবে। যাতে কলকাতা 
পুরসভা সবদিক "থকে স্বয়ম্ভার 
হয়। নতুন আইনে কলকাতা 
পুবসভা হবে কলকাতার জন্য “মিনি 
মণ্রিসভা'। প্রায় ছশো পৃষ্ঠার নতুন 
কলকাতা পৃরসভা আইন' রচনায় 
কেটে গেল আরও একবদ্ধব। 


সভা, নিবর্চিত সদসাদের হাতে 





আর্থিক, পশাসনিক এবং সামাজিক 


চ্ষমতা দেওয়া হবে। ভার 
ধাঁচে হবে 'মেয়র ইন কাউনসিল'। 
মেয়ব হবেন 'ম্জবদে মুখামন্তরী', ডেপুটি 
মেয়ব সহকালী, কাউনসিলের 
সদসারা ক্ষুদে মন্ত্রী - প্রতেকের 
হাতে বিভিন্ন বিভাগের ভাব 
থাকবে । 'মেয়ধ ইন কাউনসিলে'. 
এর সদসাবা কেউ অনা কান চাকবি 
বা বাবসা কবতে পারবেন না। 
পরসভার তঠবিল্ধ তকে হবেতন, 
ভাতা, বাত খবঢ ইত্যাদি পানেন। 
প্তাকিধ জনা আলাদা আলাদা 
মোটর গাড়ি, ঢালক, পেটবল সবই 
পাবেন । মোটামুটিভাবে কলকাতা 
পবসভার মেযর একজন পর্ণমন্তীব 
মযদিা পাবেন। প্রতিক নিবাচিও 
কাউনসিলার মাসিক ভাতা ছাড়াও 
মিটিং এ যোগদানের জনা আলাদা 
ভাতা পাবেন । পুবসভাব বাঙ্ছোটে 
পরতিকটি ওয়াবডেব জনা বরাদ্দ 
নির্দিষ্ট কবা থাকবে । পুরসভা কব 
সবকানী অনুদান, মোঢব ভিহিকল 
টযাকস. লাইহসনস ফি প্রভুতি ছাডাও 
বাজার থেকে খণ সংগত কব 
পাশার! 

শিধানসভায় এই মাইন সর্প 
সম্মভিবরদম গৃহীত হয় এবং পান 
পাতির সম্মতির জনা পাঠান হয়। 
বাষ্টপতিব সম্মতি পেতে সময় 
হশা/গা প্রায় এক বব । 

বান্টুপতি শহুন আইনে সম্মতি 


দিয়েছেন! মাপ প্চতভ দলক্চব 
পাডিয়ে গেল। নিধচিনের তারিখ 


ঘোষণা কবা হল শা। পরশাণ্ভবাব্‌ 
মাঝখানে বললেন কলকাতা পুল 
সভারণ্ড নিবটিন ঠপন নিজেস্ব 
ভোটার তালিকা নিযে । বিধানাস নার 
ভোটাব ১১ বহরে করা হয়। 
পুবমভাব ভোটে ১৮ বছর কবা 
হয়েছে ।  বিধানসর্ভাব হভাটাৰ 
তালিকা নিয়ে অনেক কথা উঠছে! 
পৃরসভাব ভোটাব ভালিকা এমন 
ভাবে করা হবে যাতে কান কথা মা 
ওঠে। 


জরন। আলাদা কবে অধিসার-কর্ী 
নিয়োগ কবা হল। কিন্ডু নিবচিনেব 
নাম গন্ধ নেত। 

গভ ছ্ছবহবে বাম ফুনটের বৈঠকে 
অন্তত দশদিন কলকাত পুরসভার 
নিবাচন নিয়ে কথা উঠেছে । চাববাব 
নিবচিন করার জনা সময়সীমা (বিধে 
দেওয়া হাযেছে। 

সিপিআই (এম) এবরাজস্ঠবে 
পরসভ। সম্পর্কে একটি সাব কমিটি 
আছে | সাধ কমিটি 7৫ক4এ পৃর 
মন্ীকে লকাভা পৃবসভাব নিধচিন 


করাধ জ্ন। কয়েকবার পবামশ 
1দওয়। তায়ছে | অবশা সার কমিটি 
পশান্তবাবুর সিদ্ধান্ত বাতিলও 
ধবিছেন।। এখন ৮শানা যাচ্ছে 
আগামী বছব এপবিল মাসে পুবসভা 


নিবচিন হতে পারে। কোন সরকাশি 
সিদ্ধান্ত হযনি। অথাৎ পুরসভ। 
দফতব বা কলকাতা পৃবসঙায় 
নিবচিন লিয়ে কোন হাড়জোড় 
"নত । 

সিপি আই (এম)ানেভাবা কিচান 
যে কলকাহা পুবসভাব নিবচিন 
হোক এটা ঠিক স্পদ্ট নয । তাল 
কাৰণ এ বাপারে গোড়া খেকেই 
পানটিব মধো অতবিবোধ ৮লছে। 
পশাল্তবাব যা চান পারটি ও] টান 
না। আবার পাবটি যেভাবে নিবচিন 
কবতে চাইছেন ভাতে পশানহবাবু 
সাধ দিত পাবছ্েন না। গশাল্ভলাবু 
ঢান, নিবাঁটিত সদসাণা পৃবসভার 
দায়ি নিন, কি" পুবমন্ত্রীব আমা হা 
যেন কিছুটা থাকে। 


৮৯ সালেন গোড়া থেকে পৃবমণনী ও 
পাবটিব মৃধা পড়াই গলাছে দেড়বছব 
মাঝখানে পুবমণ্রী তিসেব কযে 
দেখিয়ে দিলেন কলকাতা পৃবসভা 
এলাকায় বামধনটের শ্রবদ্তা খুব 
তাল নয়। থিবচিন হলে পৃবসত। 
পশাসন পুধমন্্ী এনং পাশটিপ হাত 
ছাড়া হয়ে যো পাখে। সহলাং 
নিবচিন কবাটা বুদ্ধিমানের কাজ 
5181: 

আাবাব ভাবনা চিতা শুরু হল। 
কৌশল খোঁজা হল যাতে সাপও 
মর্পবে লাঙিও শাঙবে না। পুরমণ্নী 
প্রশা” বাবু খুসডা প্রান দিলেন , শুধ 
কলকাতা পৃবসভাথ একাশোটা 
গয়াবড নিযে নিবচিন হালে হবে না। 
গাশপাশের ছটা প্র এলাকাকে 
ঝলকাতঠা পৃরসভার মধ্যে আনতে 
হাবে। ভচাহলে আব কোন ভাবনা 
নেই । বামফুনট কেন, সি পি আই 
(এম) একাই সংখাগবিজ্ঠতা পাবে। 


টির দক্ষিণ দমদম এবং সল্ট 
, আর দক্ষিণে যাদব পূৃব, দক্ষিণ 
লি (বেহালা) এবং গার্ডেন 
বিচ। এই ছটার মধো পাঁচটা 
পুবসভায় মি পি আই (এম) 
দ্ধমতাসীন। সলট লেক এলাকাতে 
শাহুন পুবসভা গঠনেব পতাব 
আছে । 
পানটিব নেতারা পথমে বললেন, 
উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু বাগড়া দিলেন 
পাঁচ পুরসভার সি পি আই (এম) 
নেভাবা। পাধটিখ নেতাদ্ বোঝা 
[লন, এই প্রস্তাব কার্কর হাল 
সর্বলাশ হযে যাবে । ছটি পৃবএলাকাষ 
পারটির যে প্রভাব আছে তা চলে 
যাবে। উপব*ঠু জনসাধারণে ওপর 
কব এব "বাধা শোকে যাবে। ফিনজ 
এলাকা বলে অধলিহ হবে, 
সুযোগ সুবিধা কিছুই পাবে না। 
আসল কথাটা তারা বলত পাবালন 
গা যু এহ সব পৃবএলাকার 
৮যাবমণান ভাইস চেযাবম্যানল্দৰ 
চম হা ৪ম যাবে। 


পুশাণতবাবু উঠে পড়ে পাগলেন। 
এদিকে পাঁচটিব মধ তিনটি পৃব 
সভা কলকাহা পবসভাব সঙ্গে 
সংযৃভ্তিকরণেব প্রপহাবেব বিবো 
ধিতা করে পুবসভায় পঙ্তাব নেওয়া 
হল। পশানবাব হাতেও দমে 
গেলেন মা। শষ পর্যন্ত পচি 
পৃবপতাব নেচাদের চাপে পাবটি 
নতি স্বীকাব কবলেন। হবে কিছুটা 
রাও তল । উন্তবেব ঠিনটিতি বাদ 
পেগযা হল। ঠিক তল যাদবপুর, 
দক্ষিণ শতাবহলি এবং গার/ডন 
বিচকে কশকাতা পৃবসভায় আনা 
হব। 

এই ঠিনটি পুরসভাকে কলকাতায় 
আানাত হলে বিশ্তশ্তি জারি করার 
পরব অন্তত ছ মাস সময় দিত হাবে 
নিবচিনী প্রদ্ভুতির জন।। তাহালে 
ওয়ারডের সংখা ধাড়বে 5১টি। 
অর্থাৎ কলকাতা প্বসভাব তখন 
কাউনসিলারেব সংখা হবে ১৪১। 
এরপরেও যে সি পি আই (এম) 
গবিঘ্ঠতা পারে এমন নিশ্চয়তা 
নেই | বিধানসভার গ হবারের নিধা 
চিলে দেখা গিয়েছে ১০০টি ওয়াবাডের 
মধ কংগ্রেস (ই) বেশি ভোট 
পযেছে 8৪টিতত। আর তিনটি 
পৃবসভাব বাকি ৪১টি আসনের 
মধেও তের থেকে সতেরটি আসন 
কংগ্রেস পেতে পারে। স্ৃতরাং 
আগামী এপবিলে যে কলকাতা 
পুরসভার নিব্চিন হাবে এমন কান 
নিশ্চয়তা মেই। [) রঃ 
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খরার পর ৪ 





নবম 
বার্ষিক বৃত্তি প্রতিযোগিতা 
'রচনায় যোগ দাও _ ছাত্রবৃত্তি জিতে নাও' 


ফাল পাঁতিযো গীব লাম, স্কুলের নাম এবং ঠিকানা £ তনাদি পকাশনীর 





শৃরধ কিবৃত্তি। তার সঙ্গে আছে বই কেনার জন্য বিশেষ অনুদান, 
প্রশংসাপত্র এবং সারা বদ্ধর ধরে বিনামূলে পাক্ষিক 'নবম দশম' আর 
নবম দশম মানেই তো পরীক্ষায় সাফল এবং কৃতিত্ব। 


ইত্যাদি প্রকাশনীর উদ্যোগ 


অন্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রহ্ছাত্রীর জনা “সারা বাঙলা রচনা 
প্রতিযোগিতা" । কোন প্রবে শমলা নেই - এতে পশ্চিমবঠ্গর যেকোন 
স্কুলের অস্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই কেবল যোগ দিতে 


পশারবে। 
বিষয় £ 'জাতীয় সংহতি' 


নানা ভাষা, নানা মত. নানা ধর্মের ভারতবর্ষে এক জাতি, এক 
প্রাণ, একতা কিভাবে সম্ভব : তোমার বন্তবা এক হাজার শব্দের 
মধো গুছিয়ে লেখ। ফুলসকাাপ কাগজের এক পিঠে লিখবে। এক 
বিচারকমন্ডলী সমস্ত রচনাপত্র পরীক্ষা করে নম্বর দেবেন। প্রা্ত 
নম্বরের ভিক্তিত প্রথম দশজনকে 'ক', পরবর্তী পঞ্চাশ জনকে 'খ' 
এবং তারও পরের পঞ্থাশজনকে 'গ' শ্রেণীভূক্ত করা হবে । প্রতিটি 





ঠিকানা -------শিশিতিশ 





কি শি ৬ সপ্ত আহ এপ এ পে আট এ আছ হার বা ও তত ৯ পীর জা জর ও ও ও পা 


চকিভোর লাম ৮:১৯ বিন: লি ইউর 


আআ পরত আপ ও ল ৮০ প্র স্পা থা শি হু ও শত খত এ রর আর এজ ফচ ৬০ ০ অপ আছ জে জে 








সমস্ত পত্রিকায় ছাপানো হাব। 
বৃত্তির পরিমাণ 


'ক' বিভাগের 
টাকার বই কনার 
টাকা বার্ষিক বাতি ও 


0 কান এই "ধার তাল 





১০ জন পাছে ১৪০ টাকা বার্ষিক বৃড়ি ও ১০০ 
তান, পর 'খ' বিভাগের &০ জুন পাবে ১৯০| 
অনুদান, "গন 


বিভাগের 0 জন পালে ১০০ ঢার্কা বার্ষিক বৃ ও ১০ টাকাব বই 


কেনার জন্য অনুদান । 
ধলকাতায় একটি 


সমানভাবে ভাগ করে পা্ান। হাব আর পাক্ষিক 'নবম দশম 
পাঠানো তবে বাড়িব ঠিকানায় । 


বিস্পভ্রন পমাবোশে কতা ছাত্রছাত্রীদের হাতে | 
ভুলে দেওয়া হবে প্রশংসাপহ এব ধহ কেনা জন। এককালীন |]. 
অনুদান । বার্ষিক বান্তব টাকা পু5 তিনমাস আন্তর স্কুলের ঠিকানায় |: 


দেরি না করে বচনা লেখ আব এই ফর্ম পৰণ করে তার সঙ্গের 


গেৌঁথ পাঠাও। 


শি সত আজ পক সপ জপ আপ পি ক পপি বি আন স৯ পচ আস উজ, উ এ এ বি ভি হজ আস পচ এ পপি আজ 2 পপ আও ও ও পয আজ হা 


৩৯ আদ শক শত জা স্পা কা পে জপ পা পি পপ শী আপ বি আর পি হি ০ টি উজ আসি শপ পনি পাপ পচ পে আজ 5 সত পি পচ আনত জ আট আত এ উ। উজ আর জঞ আর আজ এ 


আব ও ও তা, ০ এ আপ শপ জা পপ সপ সা পা ২৯০ পর সহ শা আআ আপস পা শি পি আপ বা আশ পি এ জজ আস পপ আস আস আআ এপ জা পপ পট পপ ও পা পপ পপ পদ আস শী সপ পপ অপ শী কী টা 

ূ জাতীয় সংহতি রচনা প্রতিযোগিতা ! 

ৃ ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিগ্লকী অনুক্লচন্দ্র স্ট্রিট , কলকাতা 400 0৭১ 

| রি । 

| | 

| নাম ---+++22তশততিতিশিশিিটিশিিি তিশা বিমা 

র ৃ 

| শেঞ্ী-- সস্প০৮০ ---০০-- ৮০০৩ ৮১১১৮৯০৭-শশ৯৮৯-২৭৮৮শ ০ ১৯৮০৭ লি নম্বর --১-+++৮১শশ* ৃ 

| 

। 

। 

| বাড়ির ঠিকানা, ----+-২---৮----+শতততশিিশিটিহশতশিতিশিিিিতিভিতিতটিততি তি তিভিশ তিিতততশতাশ 

। 1 

। |] 

ৃ ফিতা রাভিভাররের নামি ৮250555855555855558558785522 5252725452275752557 রে 

॥ 

ৃ & 
1 পেশা +++ 25455555545455155475552455557255551557255525552152555252555588 সাসিক আয়”-----+-৮+৮-১৮ রি 

ূ 

| 

| 

॥ 

| 

$ 


[উপরোক্ত ঘোষণা আমার ড্রান ও বিশবাস মতে মতা । আমি এই প্রতিযোগিতার সমস্ত 


বং বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মানবো । 


এ 
॥ 
। 
। 
॥ 


1 অভিভাবকের স্বাক্ষর 


08০ রাগ পারা এর, বা) খা আর রা কাট পচ ও বা এ এ খা খা, খা বাচা) ও 2 আর উন আয থা আচ মহা, পা, ০৫৮০৪ ভাজার, আর 


মনে রেখো রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩। 


নিয়ম বাধ; থাকাবো 


মানতে 


ছা ছাত্রীর সবাক্ষব 1 


০০০৫০ আর এ "পা উট পচ হাট পে অত সহ, এ পাচ বে ০৮ ০ আত ও সা হা পা শা পাস হা, সহি. 0৮৮ পেস হাট, রান আগা, খি ওরে তি টি ০৮৮ _._. এ খা 


এর পর পাত রচনা যত তালহ হোক বিবেচিচ হাবে না! খামের 


ওপর বড় হরফে 'নবম দশম বার্ষিক বন্তি প্রতিযোগিতা লিখে দিও। তার তলায় লিখবে ইমদি প্রকাশনীর চিকানা। 


নি 
এক ৮২? 
কে ৯ ৬২107 শিযািধা শ 
115৮৬ যা 580 ট 


আপনি কি... 
ভালো' কোয়ালিটি' পাবার জন্যে বেশী দাম দিচ্ছেন? 
না, বাজে কোয়ালিটি কিনছেন? 















হত 






















১১২১১২ ২ ২১২১২১২২১১১৯১৯১১ ২৯ ১১২২২ | রি হন রং রি 
ই শে 
২২ ১ এ সুগার বিজে বাড়তি ডিটারজেপ্ট আছে,_- 
২২ তে যাতেলাচিটেতাব সহজে, আর দাগ-ময়লা-কালি 


1নমেষে সাফ করে। সুপার ঝিজে ৮ট করে 
ফেন। হয়, তাই অনেক তাড়াতাঁড়, অনেক 
ভালো কয়ে আর অনেক সহজে সাফ 

করতে পারে। 

সুপার বিশ মসৃণ বা খবথরে সবাকিছুর গুপরই 
সমান প্রভাবশালী । স্টালের বাসন বা কাচের, 
কাও।-চাম5 বা সি্ক আর মেঝে প্রায় 


দত 


আগে পরিষ্কার করায় পাউডার ছু'রকমের হত। 
এক তো খুব উঁচু কোয়ালিটির, যার দাম চোকাতে 
গিয়ে পকেট খালি হয়ে যায়, আর জনাটি 
একদম সমতা কোয়ালিটির, ধার দাম 1নশ্চয়ই 
কম, তবে কোয়ালিটি ...মাফ করবেন! 











তারপর এলো বিজ ৮ 
[বিজ- দামে আর কোরলিটিতে এক অসাধারণ 012 ই. ৃ 0. সবকিছুই এই দিয়ে সাফ করতে পারেন। 
সুষমত। বজায় রাখে । আসলে বিজের দাম এ শ3৬4088, ) ই পারঙ্কার করার সমস্যা যত রকমেরই হোক ন। 
থেকে 'দ্বগুণ লাভ পাওয়া যা, দেখুন ক করে : টু ূ ; কেন, তার সমাধানের জনো যখন বছুপযোগী 
সুপার বিজ রয়েইছে, তখন আর আলাদা 






_সুপার বিজ অন্য নামকরা! পাউডারের 
আলাদ। দামী পাউডার কেনবার দরকার কি? 










তুলনায় ২৫% কম দামে পাওয়া যায়, আয় ই রা 
এটি অন্য সন্তা। পাউডারেয় চেয়ে কম পাঁরমাণে ১01: এী টা এ সাশ্রয় আর কোয়ালিটি কোনোটাই 
বাবার করতে হয়--অথচ ফল হয় তেমানিই ্‌ ৃ ৮৮ স্পা হারাবেন না বিজের দারুণ সাশ্রয় আর দারুণ 


কাজের সুষমত৷ গ্রহণ করুন ! 





ঝকঝকে... ঝলমলে! 


নর 
দেশ 
৮১ 
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৯৮ এ 
রে 
:1575-5 5 পরি এজ কও নিজ এজ কত উড 
্ ৮৯২ 


চে 
সত ৯৩ পন জা 
৬৬৯, 








ভা 


৮৪ ্ 
চর ॥ 
2. হছে ১৪ ৪০) 
সর টিং জল চটি ১15 ৮ 


০১505০16528 48 


ঞ 


শু 


18৯:/ পরিবর্তন ২ 


/ 


ঞ 


সাইপা7 আান্জাঁভিক বিমান 
বন্দর লারনাকাতত শ্রীমতী গান্ধীর 
বিশেষ বিমান অন্নপূর্ণা এসে থামল 
সহানীয় সময় বেলা বাবটায। 
দিললিতত 5খন বেলা দটো। ঠিক 
এক ঘন্টা আগে পেলনে লাখ 
দিযেছিল। স্লেনেব ভিতব যতক্ষণ 
ছিলাম তখন এযাব ইনডিয়া কর্তপক্ষ 
আমাদের. আহভিথিয়তাব কসর 
বুবননি । গেলেন উঠতেই একপরস্ত 
থাস্তা অথ বেকফাসট সারভ কবা 
হয়েছিল । ফলের ধস.ফল ক্ষুধাবধক, 
দই. কেপর ওমলেট, গ্রিলঙ সংসজ, 
আলু ভাঙা, বরূড বোল, বাটার, 
জাম কমি পাব প্রপাড়ি পতি 
পচ্রন্পসই তাজা মল । কিপ্তু খাদের 
৮ আকর্ষণীয় ছিল এধটি করে 
সুদশ। মেনু কাবড়। পাতিকটি 
ধাবডের গপবে মাধুনিক বিখ্যাত 
শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবে বহৃবর্ণ 
বঞ্জি হ বির রিপোতাকশন । যেমন 
বেকফাসটেব ছেনুছে ছিল সিডি 
মিপ্ত্ীর সীতা স্বয়ম্বর । লাথের 


র্‌ 


রা 
প 


চা 
তি ৪ ২ উচিত 


০ 


লাভিমবর ১৯৮৩ 


মেনু কাঝডেব ছবি ছিল এ এ বায়লাব 
গ্রামেব কয়া । এট কানভনপে 
তল রাডের ছবি! এইভালব বো 
ছ'টি মেনু কাব সারা যাত্রাপথে 
মামাদের : ভাগে জুটেছিল। 
প্রতেকর্টি কানাঙেব বি চিবকালন 
জনা বাভিগত সংগ্রহে বেখে দেওযাব 
মত। আমার নাল ধারণা এক 
একটি কাব ছাপার বম দশ থকে 
পানের টাকার কম নযু। প্র তাকিটি 
কারডের পথম পাতায় লেছা ছিল 
'বিমান পব ভাবত কী পধানমন্ণ 
শমী ইশ্নিরা গান্ধী কী উপস্হিতি 
স সম্মানিত এযার ইনটিযা ।' সহ 
স্যংগ এই হিন্দি বাকটির ইংবাজি 
শবয়ার। 

শ্বামাদের লাখের মেনুহে ছিল 
নবাবী খানা ভ্রামুখণিণ 
নবাবী । পথলমহই কারি মটন শান 
শাত, রাইস গপালোন পপাতসড 
তেজিপুটবলস দই, ধমালি প্রুতি, 
পাপন, (শিকল, মিকসড সালাদ 
সুজির পুডিং, চিজ বিসব, ফল, 
কফি বা ডা সব শষ পালন 
চকলেট লা মিনা) উপল যাৰ 


4 র্‌ 1. *াক 
সি 


21 

রর ৯? 
যু ৮৮১, রঃ 
৬৪. 95 


৮ ১১ ৮১৮ ৭ নে 


১. 


মধ, প্ঘনথিতলে তদওয়ং লা শাল 


পর্বের গৃকপাকের পরব সুখশুদ্ধিন 
কা বল 


বলাকা নামবার চাগত সাথা 
দল পাত কক গাড়িল এমবন বদল 
ঈাহছিল । বল। ইলা, 
মামলা তযুন ্কাঘহ সোজা চাখিদশ 
৭1 টিন দিয় ৬ 
সা 

পাঠলিগিস «এ 
সে শীষ হী গঠন সো 
লা) 


দয? 


নি হাদশ 

খাল ৮৮১৭ 
গাল 
ভতগ, 


ভিজা খং 2, লং শাটে 


শি চা 1 স্ ৫৬ ৮৯ 
পপ জি চাকিওতে ৪) ৮171 ঈদ চি ছি রব 


পৈখ্ভাপত ললিত 5১ থু ল শু 

বিধি ৪২ 1৮২ । 51 নিপা নে 

৯1০72 1নর লা নাত | ইসি তব 
ন্‌ 

১51) লুযাছন পা, সানির 5 শন 

শাহান নল, 7৮ তই এম তাত পন 


শাম “শু ঠান্লীলবিত ও 
হানা রিকি ছিপ, পপ তয় ততহাডিলে 
লাধ সনুসাাবহ গীত এ 
সাই পুগুশল পাট 
লর্ধান পিপিবিযাত দিই রিশা আত 7 
+শজ। সি ৭ (বলত এ ৬1৮%1 শে 


"1৬181 





॥. রি রি 
পৃঃ 4 
নি তে ৪ রী মা 
টি, ১ ৮41 ১ 
এ শি ৬ 
। রি ২৭, ২1 মি 
এস8৮ 1 রা 
নিন রণ? ২ 465১ 4 
৭ পপর টি & 3 সি 


লাবনাকা বিমান বন্দরে প্লেন 
থামাব পরব সাইপাসে ভারতীয় 
হাইকমিশনার এইচ কে মহাজন ও 
সাইপ্রাস সবকাবের চিফ অব 
পোাটোকল বিমানের ভেতর ঢুক 
লেন । ভাঁবা পষ্চনে শ্রীম হী গান্ধীকে 
নিযে নামলেন সিডি লা সবাগ্ে 
পাঁডিয়েছিলেন সদ্ধীক কিপবিয়ানু। 
তালি পধানমন্তীতণ সাত্গ করমর্রল 
কপালেন | বাপ সফুবণত রাষ্টু 
পাপনন পালা, অজর্থনাকারী বাজ্টু 
শাল সত্গ তিনি দাগের এনযান 
7দণ পবিচখ কবিয়ে দেবেন। একের 
/পালটাকল অনুযায়ী ঠিক হল্যছিল 
ইন্না গান্ধী সোনিয়া ও তিনজন 
সিশিসশ সহযানীল সততণা আলাপ 
কাপে লেবন | এবার তাপিসিতডনট 
কিপাবিযান হাব শিছ৮শ আলীর সতাগ 
নিতে কাঁব্প্য [দালন। 
দলটি এগিয়ে 


ক 


হও ৭ রর ও চা পন্য স্চ শি চা 
লাহাব বাশ শপ যেখান 


€ 
ন্‌ ঢঁ তি রর 5 
৮ডিঠা সেদিক দিনিমরিটি অনু 


০5৮7 শতিমদব 


শে 
বা চা দিব রা 


পিল বস্নলাল 


1দালি 


সান পলি এল 


৮৬7৭ পাফুতত অলিখিত) খপ 
চি 

প্র) পা ত *ক- ধা ছা নী 
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চ 
৮ 


॥ 
চা 


নৈ 
র্ 
$) 


1 


পালেন। অস্টম বি থেকে বাকি 


দেব আব একটি ক্নযগায নিযে 
যাওয়া ৬তল কেসিঃডনপ্টবল সণ 


পিচ কিযে তদবার জন) 
এখ়সপব গারড় হব আঅনাব। 
শীম 21 গাণ্দী গাব আব শ্রনাব 
নিত শেলেন প্সিডেনা)ক এরি 
লি ৫ সাইপ্রাপ সলকাতবধ গিছ আব 
/পাপ্ঠাকল হবি পিচ্ছান। পিছন 
0লালন 'পিসিত৬নাত গেলেন! 
তবে দই বা পুধান £ক কোরদিকে 


2 
৮৪ রঃ খাসি 
০ পপ এপি কে 


জৰতে গেলেন । পরিদর্শনের শেষে 
পেসিডেনট শ্রীমহ্ী গান্ধীর সঙ্গে 
পবাষ ধবিতয় দিললন সাইপ্রাস 
সবকারেখ বিভিন্ন মন্রীদেল । সাই 
প্াসপেব ভারতীয় বাচ্ট্রদ 5 মহাজন 
পৰিচয় কবিঘে দিলেন হাই কমিশ 


দেব স্টাফ ও সাই প্রাসিব ভারতীয় 


নাপবিলাদিল। হিনজন  পতিনিধিব 
সরং্গ। পধানমন্লী এবার হাব 
/উ্িিিশাশানক সমস সদগসতদব 


সদা পরিচয় কিযে দেখেন । 


পড়লেন 2৩ পোল শেল নির্চি্ সমস্হ উৎসবটি বৃটিনমাফিক, 
পন “পশ্রমা আত পধানমণ্ত্ী তবে £দখতে খারাপ লাগ না। এই 
£ঁটিবেন পেসিডেনটের ভান দিকে। সংক্ষিপ্ত শরনুচ্ঠানের জন) আগে 
দেল, টি ৩11 কাত আল 

বেন । প্রধানমন্ত্রী দ পেকে তিন পা 

পিশ্ছিম পি হাকাদশডকে 43 কর 

বেন। দস সময় দু দোজাব জাতীয় 

সংগীত বাক্ষাথ। ইতধ ব্যানাড। 

ব্পটায সম/ঃবর শ্রনেক আগে রে ৃ 
7থস্কহই সেই দোশব পতাকা ও 49 শো 

গো শিম সংগীত হণ স্বখশিপি যাগাড় ঢু স্টপ সি 


তাবলন্ ব্বানলও দীর্ঘদিন 
ধলে চল অনুশীলন । 

প্9াহায়। লাগীলত রে পল *পুসি 
৬০) ক প্রধানমন্ত্রী গাবড় 


পদ্ম সাধি পবিদ শনি 


শা 5২ 


৮ ্শ্বা ঠা 
শা চি 


* ত 1 ॥ দিশা ২ টান ক 
৯ ৫৫ টি 5? 

রি 7) এ দক 4 নি সঃ ২৭? রা, 
৪ ক 


৬০৮ জি ১) ) টি 





থাকে রিহাবসাল তায়ে থাকে। 
রাম্ঠীয় সফর না হালে এসব 


অনুষ্ঠানের কোন বালাই থাকে না। 
রাদ্পিঘ সঞ্চধ ছাড়াও রাধা প্রাণ্ঠীয 
সফর বা বসবকাবি সফরে ও কোন 
বাষ্টপ্রধান মাসে পারেন। 
সেক্ষেত্রে ওই দাশের রাল্টপুধান 
আঅতিথিকে বিসিভ করতে আব 
এয়ারাপাবাটি যান না। ভিনি একজন 
পািনিধি পাঠান । যেমন ফানলস ও 
ইংলনডে শ্রীমতী গান্ধীর সফর ছিল 
বেসরকারী । শুবু ফানসে তাঁর 


সবকারি পোগাম দ্ধিল। প্যারিস 
এয়ারপোরটে সেনাধাহিনী তাঁকে 
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গারড অব অনার দিল ধটে তবে 
মিতরো স্বয়ং এযারপোরটে 
আসেননি । লনডন গড নিউ ইয়ধকে 
একজন সবকাবি মফিসার এসে 
ছিলেন । লুটেন, মাবকিন যুন্তবাণ্ট 
বাণ্ঠায় স্ব হলেও পধানিমতী বা 
(প্রসিডেনা। সর্বদা এযাবপোবটে 
হাজির হন না। কাবণ সে দেশের 
রাষ্টপ্রধানরা খুবই বাত হাঁদের 
অত সময় কোথায় এমনকি থমচাব 
এলেন নিউ ইয়বকে । বেন এয়ার 
৫পারটি গিষে তাঁকে বিসি৬ করবেন 
লি। শবে ভাবতবর্ষের পধানঘন্ত্ী 
ছোটবড় সমস্ত দেশ নির্বিশেষে যত 
রাষ্টপ্রধান আসেন তাঁদের রিসিও 
করেন । দিললিহ গহ বছব প্যান 
সময় জৈল সিংজী ও শ্রীম্লী গাল্ধী দু 
জনে মিলে আশি নব্বই দেন 
রাষ্টপধানকে পালাম বিমান বন্দরে 
বিসিত করেছিলেন । শারম প্র ৪ কটি 
দেশকে ঘেতাবে শাজকীম মর্যাদি। 
দেওয়া হাযছিল এবং পাকের 
ধুঁটিনাটি বিষয় পালন করা হয়েছিল 
ভাব হলনা নেই । 

দই 7দাশর বাণ্টপুধার হট কার 
দুটি ভাষ ভাষণ দিলেন । হাণপব কনভখ 
এগিে চললে । 

সাইপাপিস এ্রযাবণপাশিও 
অভাঞ্নান হন ছিল ফুখল) ডফ। 
দুই পদাভাব পতাকা 21৫5 কতশ 
স্কুলের ৮গনাময়ে ৬ পাযকটি ও 
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ইউনিয়ন পতিনাধবা এযার 
পোপ এসেছিল পহীদিন ও 


হিম নী গাণ্ধান মেখাব (দি সমাস 2 
স্কুলে ছুটি দিযে দেগযাহায়। হাখপব 
ছাত্রছানীদেল বাসে কছল শাসতাশ 
মোড়ে মোড়ে এনে গছ তদ এম হয 

লোখনপা থকে সান্রু'পারসল বাজ, 
ধানী নিকোসিযাব দল তু পা ৩৯ 
মাইলের মত । লাবনাকা ভমলসাগ 
স্যর উপসাগব লাখনালা বেবি 
ভীবে , শোটা পাই পাতসব মান চিত্রা 
একটি কৃমীরবেশ মহ কুমীবেক 
সামনের পা যেদিকটাধ সদিকটাতেই 
লাবনাকা। মান নিকোলিয়া হল 
উত্তর কৃমীবের বুুুকব কাছে শো 
পৃথিবীর মাপে সাইপ্রাস মায় তন 
একটি বিন্দর্ন মা মান 2৫৭৯ বর্দ 
মাইলি এব এলাকা । এব মধ 
শচকণা 80 ভাগ এলাকা আবাৰ 
তুকীদের দখলে । লোক সংখ্যা মাত্র 
সাড়ে হি লঙ্ষ। 

সাইপ্রাসব বর্মান পবিস্িতি 
আতাশত টিত্াকর্ষণ । সে কথায় পথে 
আসছি । তাৰ আগে বাসভাব দধানে 
উ্। মভ্থনাব কথা বললে নিউ । 

নিকামিয়াতেই আশে মাজা 
তিক বিমানবন্দর ছিল । কিন্ছু এখন 
সেই বিমানবন্দরটিল খুব কাছাকাছি 
এলাকা তুকীদের হাতে চলে যাওয়ায় 
বিমানবন্দ্রটি পরিতানত ঘোষণা 
করা হয়েছে। সৈই সংগে গাডে 


পরিবর্তন ২ নভেমধর উন: রে ২. 


্ি ৮০ এ, (তত 7 


লারনাকা, এয়ারবপোরট। লারনাকা 


ও সন্নিহিত এলাকাগুলি আগে গ্রাম 
ছ্বিল। এয়ারপোরট হবার পর 
থকেই ২৯ মাইল সড়ক তৈরি 
হয়েছে। হাইওয়ের ধারে গ্রামগুলি 
পুত শহরে পরিণত হয়েছে । নতুন 
নতৃন বাড়ি উঠছে । আমরা কনভয়ের 
সঙ্গে যেতে যেতে দেখতে পেলাম 
দেওয়াঙ্ছে দেওয়ালে ছাপান পোস. 
টারে শ্রীমতী গান্ধীর ছবি। 
মাইলখানেক অল্তরহই মোড়ে মোড়ে 
হাতে প্লাকারড। তাতে লেখা 
'গুয়েলকাম টু আওয়ার টু ফেনডস।' 
শ্বীমভী গান্ধী একটি লালপাড় শাড়ি 
পারেছেন। তিনি খুব খুশি ছোট 
ছোলেমেযেদের দেখে। 


গোটা সাইপ্রাস দ্বীপটি বন্ধুর। 
পাহাড়ী উঁচু নিচু জায়গা। কারি- 
বিয়ান বা পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের 


সু স্পকনিত ্ 
হি 8৮৮ ৪ 
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সপ বি: 


মত মত সবৃজ্ও নয়। পর্যটন থেকে 
এই দবীপেব মোটা টাকা আয় হয়। 
বন্ুরে সাড়ে তিন লক্ষ পর্যটক 
সাসেন এখানে । এ জনা ওইটুকু 
দ্বীপে ৮৫৭১ শয্যা আছে হোটেলে । 
কিন্তু এরতিহাসিক কিছু ধুংসাবশেষ 
ছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব একটা 
আহা মরি কিছু নয়। আমি হাওয়াই 
দ্বীপপুঞ্জে মাস পাঁচেক ছিলাম। 
ভারতেব কার নিকোবর দ্বীপেও 
'গয়েছি, সাইপ্রাসের চেয়ে ওসব 
দ্বীপের সৌন্দর্য আবও ভাল। তবু 
সাইপ্রাসে পর্যটকরা যে বেড়াতে 
আসেন তার একটা বড় কারণ 
সাইপাপ মধাপ্রাচা ও ইওরোপের 


ৃনৃতপূণ শহরণৃলি থেকে খুব দূরে 
নয়। যেমন বেইবুটের দৃয্নতু মাত্র 
১২৮ মাইল, কায়রো ৩৪৪ মাইল, 
এথেনস ৪৮৬ মাইল, রোম ১২৬০ 
মাইল, ফাংকফুরট ১৬৪৬ মাইল, 
প্যারিস ১৬৬৩ মাইল ২০৪৬ 
মাইল । নিকোসিয়াতে টিভির পাঁচটি 


চানেল। তার মধ্যে পিরিয়া ও- 


৩৩ / পরিবর্তন ২ নভেমবর ১৯৪৩ 
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লেবানন স্টেশন অতি সহজেই ধরা হাজার জনসংখ্যায় ২০টি করে 
যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র । যদিও সাই 
এত ঝড় ঝাপটা সবেও সাই-  প্রাসের এখনও কোন নিজস্ব বিশব- 
প্লাসের অর্থনীতি কিন্তু খুবই ভাল । বিদ্যালয় নেই । সব দ্বাত্রকে বিদেশে 
১৯৬০ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন পড়তে যেতে হয়। চারিদিকে গাড়ির 


মাথাপিছু ১৬৪ সাইপ্রাস পাউনড। 





এখন সেটা দাঁড়িয়েছে মাথাপিক্্‌ 
১২১৭ প্াউনডে । যেদিকে তাকাই 
নতুন নতুন বাড়ি। ১৯৬০ সালে 
একটাও বাড়ি তৈরি হয়নি। এখন 
বছরে সাত হাজার করে বাড়ি 
উঠছে । ওই বছর একটাও ইউনিভার 
সিটি ছাত্র ছিল না। এখন প্রতি 
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ছন়াছড়ি। প্রতি সাতজন লোকের 
একজনের গাড়ি আছে । আগে ছিল 
ক্ষি ভিন্তিক নর্থনীতি! এখন 
জাতীয় উৎপাদনের বেশিব ভাগটা 
আসে ম্ান্ুফাকচারিং, কনসট্রাক শান 
ও পাইকারি বাবসা থেকে! এব 
পরের স্হান কষির। 

মামার মতে ইওবোপ ও মধ্য 
প্রাচকে ভাগ করেছে সৌন্দর্যপিয়ভা 
ও পবিচ্ছন্মভা! ইওবোপের যেখা- 
নেই যান, তারা যত গবিষই হক 
আপনি দেখাবন সর্বত ঝকককা তক 
চক কবঙ্ছে। সব কিছু ছিমছাম 
সাজানগোষ্ছান। মধ্যপাচেব সব 
দেশে আমি যাইনি । বেই বুট, কায়বো, 
তেহবান প্রশহৃতি শহবে গিয়েছি। 
সর্বত্র একটা অনোছালভাব ' পন 
এলাকা যেমন মাছে তেমনি ঘিঙি 
নোংরা এলাকার অভাব নই । এত 
পবিস্হিতি আম গানিসতান, পাকি 
স্তান হাযে ভাবত পর্ষন্ত পরসাবিত | 
তাবে কলকাতা থাকে আনা যে কোন 

জ্ায়গায গেলে মনে হয় নবক খেক 
স্বর্গ এসেছি । কলকাতার মহ এত 
এলোমেলো নো ংবা, বিশৃগখল শহাব 
এখন আর টি নেই । 

সাইপ্রাসের অধিবাসীরা এখন 


“৬! 
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 চীন্দর্যবোধ তাদের সরজাত।' 
চৈঙ্কারাও খুব সুন্দর । সত, কথা, 
বলতে কি আমাদের ভারতীয়দের 
অনেশের চেহারায় গ্রীক প্রভাব এত . 
বেশি যে একজন সূদর্শন উত্তর 
ভারতীয় ও গ্রীকের মধো চেহারার 
কোন তফাৎই নেই । তবে গ্রীকরা 
ধবধবে ফরসা । ওদের মুখে লালচে 
ভাবটা কম। 

আমরা যেতে যেতেই দেখতে 
পাচ্ছিলাম সাইপ্রাসের উদ্দয়ন কাজ 
কী প্রচণ্ড গতিতে চলছে। একটু 
দবেই লারনাকা শহর! নহুন সুপার 
মারকেট তৈরি ভাচ্ছে। নহন রাস্তা 
তৈরি হচ্ছে । ১৯৭৪ সালে লারনাকা 
এঘারপোরট ভৈবি হয়। তারপর 
থেকেই এদিকটার উন্নতি শুরু! 
শহতরে আসতেই কনভয় - থেমে 
গেল ।দৃপাশে প্রচুর লোক জড়ো 
হয়েছে আ্রীমতী গান্ধীকে দেখার 
জনা । কীব্যাপার : শুনলাম শহতরর 
মেয়র জী 'তী গান্ধীকে অভিনন্দন 
জানাচ্ছেন! সংক্ষিপ্ত অনৃজ্ঞানের 
পরব আবাব মোটরকেড এগিয়ে চলল 
নিকোসিয়ার পথে । দুদিকে সুন্দর 
সুম্দব একগওলা বাড়ি। সামনে 
শপিদ্ধনে ছোট হোট অবচারড : সাদা 
চুনাপাথব ছড়িয়ে রয়োছে সর্ধতর। 
এমনকি চ্নের রঙে গাঞ্ছের রডও 
সাদা হয়ে এসেছে । এই ছনাপাধর . 
বিছান মাঠ মাইলের পর মাইল। 
ছোট ছোট টিলা। টিলাদ এপবে 
সঙ্গীন ধবে সিকিএরিটি গারড 
চারিদিক নভব বাখছে । এই ধূসর 
পাম্তাল অলিভ ছাড়া কান গাছ 
"চোখে পড়ল না। প্ানচতণ চরন্ছে 
ভেড়াব পাল আর আঅল্িভ গাঙ্ছের 
ছায়ায় বসে বৃশ শান পান পরা 
বাখাল ছেলে জিরিয়ে নিচ্ছে । মাঠ 
পেবিয়ে লে শেছে টেলিগ্রাফের 
ভাব | অনেবক্ষণ গলার পব দেখলাম 


পথ নলীার্দশিকায় তেখা ঢালি ও 
শিঃকাসিযা 5১১ আরা ১৯ খাতল। 


ঢালি একটা চছঢ গাম! গ্রামের 
ছেলেমেয়েরা হাতে পু আর অলিভ 
গতির ডাল নিম খন ঘন শাড়িছে 
আব শ্রীযল গান্ধীকে আহার্থনা 
উানাচ্ছে । এঠো প্কান পপনপবড় 
ব্যাপার নয বেশ বোকা গেল 
পাল্মল পক্ছপলবা নিজিল্লাই এসব 
কত । 

লিমাল্না নিকোসিযা হাই জয 
ধার চলাধ সম্রম জামঘাতদল গাইড 
বলদলন ; ওই দেখব যেসব ডন্বঙতু 


হও তর্ক অধিক ত এলাকা 
থক এগুলো হদিশ ব্বাডি সব 


সরকারি খবছে তারি । উন্বাস হলেন 
লু 


জন ম্রমন সৃনব বাঁক সির কাল 


| লদাজা টতঘি হল্যাঞ্জ হি আমাৰ 
জানা নেহ 
(০ল/বে) 





৪০০৭ এ -রধরর্এারটারারোিনাা্, 


বিচিরে। 


বাংলার দুর্গপ্ুজজোর মত তামিল 
দেশের সর্বপ্রধান উৎসব হচ্ছে 
দিপাবঙ্গী। দীপাবলী গড়ে কার্তিক 
(তামিলদের 'আইগপশি') মাসের 
কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে, অথার 
কালীপৃজোর ঠিক আগের দিন। এই 
উৎসবটা উত্তর ভারতের দেওয়ালির 
সমপরযায়ের হলেও তামিল দেশে 
সারি সাবি দীপ জ্রালিয়ে এটা পালন 
করা হয় না। নতুন কাপড়, মিছ্টি, 
আতসবাজি পোড়ান এগুলি, হল 
গিপাবলীর অবিচ্ছেদা অংশ। 
সুতরাং দেখা যায় যে দর্গাপজো এবং 
কালীপূজোর বৈশিষ্ট দীপাবলী 
উৎসবের সঙ্গে জড়িত । 


প্রতোকটি উৎসবের মত দীপা 


বলীরও একটি পৌবাণিক এতিহা ঢা ্‌ 


আছে । দ্বাপর যুগের দোর্দশিজ প্রতাপ 
রাজা নরকাসূর দেব মানুষদের 
নিঘতিন করত। তার নির্মম নিযাতিনে 
অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা ভগবান 
কৃষের শরণাপন্ন হন। ভগবান 
তাঁদেব অভয় দেন এবং নরকাস্বরবধে 
পুতিশ্রতিবদ্ধ হন। তিনি রথে 
আরোহণ করে নরকাসৃরেব সম্ধানে 
যান। তাঁর মহিষী সত্তাভামা স্বয়ং 
রথের সারথা করেন ৷ নবকাসুর এবং 
শ্রীক্ফের মধো তুমূল যৃদ্ধ হয়। 
শেষে নবকাসূব মারা যায়। কিন্তু 
মরবার আগে নরকাসুরের প্লনলাভ 
ঘটে। সে তার পাপাচরণের জনা 
অনৃতগ্ত হয় এবং শ্রীকৃফের কাছে 
একটি বর ভিক্ষা কবে। লোকে যেন 
তার আনন্দোংসব পালন 
করে, এই হল তাব প্রার্থনা । শ্রীক্ষ, 
বলেন 'ভথাস্ত'। তারপর থেকেই 
দীপাবলী উৎসবের আবিভবি হয়। 


কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা এই যে 
আনব্দোংসবের মধোও রাজনৈতিক 
ঝড়ের আবিন্ভবি ঘটেছিল এই 
শতকের চল্লিশের দশকে। 

যাঁরা আর্ধ-দ্রাবিড় সম্ঘর্যকে 
প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনা বলে মনে 
করেন তারা তামিল দেশের জন- 
মানসের সঙ্গে পরিচিত নন । কারণ 
এই সধ্ঘর্ষটা তামিল দেশে এখনও 
একটা জুলন্ত সমস্যা । এই সমস্যার 
উদঘাটন হয়েছিল দ্রাবিড় আন্দোল- 
নের হ্াতে। দ্রাবিড় আন্দোলন 
কানীরা আর্য-দ্রাবিড় সংঘর্ষের পরি- 
প্রেক্ষিতে পৌরাণিক আখ্যানগুলির 
নতুন বাখা করল। তাদের মতে 
তারা নিজে দ্রাবিডউজাতিভ্রন্ত এবং 
ব্রাহ্যণরা ও উত্তরভার তবার্সীরা 
আর্যদের ধংশধর ! দ্রাবিড় আন্দোল- 
নের উদ্দেশা হাল এই আর্যদের 
অত্যাচার কে ছাবিড়দের মুক্তি 
সম্পাদন করা। 

দ্রাবিড় আন্দোলনকার্ীবা শ্রীকৃফ- 
কর্তৃক নরকাসূরবধেগড একটি অভিনব 





থাখ্যা আবিষ্কার করেছিল । তাদের 
মতে বাঙ্জা নরক ছ্বিলেন একজন 
পরাক্রমশালী এবং বুদ্ধিমান দ্রাবিড় 
শ্রে্ঠ। তিনি বেদপৃরাণকে আমল 
দেননি । যড়যন্ত্রকারী আর্য-ব্রাহ্ণরা 
তাকে কোনমতে ভোলাতে পারেনি । 
ফলে তাদের দাবিড়াশোষণ অচঙ্গ 
হয়ে জীবিকোপার্জনের পথ বিপদ- 
গৃঙ্ত হয়। বিপন্ন আর্যরা তাদের 
নেতা কৃষ্ণের শবণাপন্ন হয়। কৃষ্ণ 
তাদের অভয়দান করেছিলেন বটে 
কিন্তু নরকের পরাত্রমের কথা ভেবে 
বুঝতে পাবলেন যে কোনদিন 
সোজাসৃজি যৃদ্ধ করে নরককে বধ 
করা যাবে না। তিনি তার মহিষী 
সতভামাকে তাব রথের সারধির 
স্থানে বসিয়ে নরকের অভিমুখে 
গেলেন এবং তাকে যুদ্ধের আহবান 
জানালেন। কফ জানতেন ঘে 
ভদ্রূুতাব মূর্তরপ নরক কোনো 
অবস্কায় একজন মতিলার উপর 
আন্রমণ করবেন না। কৃফের 
প্রতাশা বাস্তব হয়েছিল। বৃষের 
রথে সতাভামাকে দেখে নরক যুদ্ধ 
করতে ইতস্তত করছিলেন । এই 
সুযোগে আড়ালে থেকে কৃষ্ণ নয়কের 
উপর অস্ত্র চালনা করবে তাকে বধ 
করেছিলেন। 

সৃ্তরাং, দ্রাবিড় আন্দোলনকারী- 
দের মতে দীপাবলী হল যড়যন্তের 
হাতে বীর্ষের অবনতির স্মৃতিচিহ। 
মতএব সেটা হল দৃঃখের দিন। 
উৎসবের দিন নয়। এই শতাব্দীর 
চল্লিশের দশকে দীপাবলীর 'আগে 


দেওয়ালে দেওয়ালে 
দুঃখের দিন। দীপাবলী পালন 
করবেন না' বলে পোসটার মারা 
হত। 


আন্দোলন জনমানসে সাড়া 
জা. এবং কালক্রমে মিইয়ে 
ঘায়। কারণ মানুষমাত্রই আনন্দ- 


প্রবণ। মে এই নিরানন্দ নীরস 
জীবনের ভাত থেকে আনন্দের 
কয়েকটি ক্ষণ কেড়ে নিতে আগ্মহী। 
সৃতরাং উৎসবের আকর্ষণ তার 
কাছে দুর্নিকার। অনেক কচ্ট সঙ্হা 
করে, এমনকি খণ করেও উৎসব 
পালনে মে তপর। কাল- 
রম পাবলী বিরোধী আত 

বন্ধ হয়ে যায়। 


এই উৎসবের সর্বপ্রধান অঙ্গ হঙ্গ 
স্যেদিয়ের অনেক আগেই তৈল- 
স্নান। জনসাধারণের বিষ্বাস এই 
স্নানে গম্গাস্নানের পৃণ্য লাভ করা 
যায়। সুতরাং তৈলস্নানের পর 
লোকেরা নতুন কাপড় পরে বন্ধৃদের 
এবং আতত্রীয়দের সঙ্গে দেখা করে 
এবং জিগোদ করে 'গঙগাঙগনান 
হয়েছে ১" স্নানের পর নতৃন কাপড় 


“পয়া হয় এবং নানারকম মিদ্টান্ন 


থাওয়া হয়। 

দী'পাবঙ্গী ছেলেমেয়েদের খুবই 
প্রিয়। তারা নতৃন কাপড় পরে বষ্ধূ- 
বান্ধবদের স্গে ঘুরে বেড়ায় এবং 
মনের আনন্দে আতঙলবাজি পোড়ায় । 


 আভরসবাজির কথা উঠলে সঙ্গে 
সব্পে নে পড়ে শিবকার্শীর কথা । 






তামলনাড্বর দক্ষিণ প্রান্তে সহিত 
এই ছোট শহরটি গত কয়েকটি 
দশকের মধ্যে আর্সবাজি উৎপাদনে 
শীর্ষ্হান লাভ করেছে । শিবকাশীর 
ঘরে ঘরে আতঙবাজি তৈরি করা 
হয়। শিবকারশ্শীর আতসবাজ্গির উচ্চ 
মান সর্বজনস্বীকৃত এৰং সেটা 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও অলা 
দেশে প্রচুর মাত্রায় বিক্রি হয়। 


নববিবাহিত দক্পতির পক্ষে 
বিবাহোত্তর প্রথম দী'পাবলী একটি 
বিশেষ তাৎপর্য রাখে । এই দীপা 
বলীকে বলা হয় 'তালাই দীপাবলী'। 
এই দিনে নতৃন জামাইকে *ব শুরের 
ঘরে নিমন্লণ করে তার আপায়ন 
করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেতে জামাই 
নতুন কাপড়ের সঙ্গে আংটিও 
উপহ্াব পায়। 

এই শতাব্দীর গোড়ায় তালাই 
দীপাবলীর নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট 
ছিল। সে সময় কমবয়সী ছেলেমেয়ে 
দের বিয়ে হত। ববেব বয়স হত 
পনের ষোল, বউ-এব দশ বারো। 
সৃতর।ং বিয়ের পর নববধূ বাপেখ 
বাড়িতে থাকত। তখনকাব বক্ষণ 
শীল পরিবেশে মেয়েদের পড়াশুনা 
হত না এবং হলেও বববধৃধ মধ 
পত্রবিনিময় ছিল একটি অভাবনীয় 
ব্যাপার। সুতরাং তালাই দীপাবলীই 
ছিল নববিবাহিতদেব যোগাযোগের 
প্রথম সুযোগ । এই মিলনেব অনেক 
সবঙ্ন নিয়ে ছেলে ত্রার *ব শ্বরবাড়িতে 
উপস্হিত হয়_কিন্তু হায়, ভাল 
বাসার রাস্তা কণ্টকময়। ছেলে ভার 
বৌ এর সঙ্গে নিভতে মিলিত হবার 
জনা ছটফট কারে কিন্তু ঠাব মনের 
অবস্হা না বুঝে তার শবশ্বব 
সংসারের নানা কথা বলে তাকে 
বিরক্ত করে, পড়শি এসে তার সঙ্গে 
আজঙ্ডা জমায় এবং নাছোড়বান্দা 
শালা তাকে আতসবাজির জনা 
পীড়াপীড়ি কবে। এতগুলো বাধা 
অতিক্রম করে ছেলে যখন তার 
প্রেয়সীকে একা পেয়ে ঘায় তখন তার 
কী আনন্দ, কী উল্লাস! 


অনেক তামিল পত্রিকা দীপদবলী 
উপলক্ষে বিশেষ সংখা প্রকাশ 
করে। আগে এগুলিতে প্রকাশিত 


গল্পগুঁলির প্রধান হত 
তালাই দীপাবলীতে নবদম্পতির 
রসঘন কার্যকলাপ । 


হায়, আজকালকার অর্থনৈতিক 
সঙ্কটের আঘাতে ছেলেমেয়েদের 
বিয়ের "বয়স হু হু করে বেড়ে ঘাল্ছে 
যার ফলে তালাই দীপাবলীর 
য়োমানস বিদায় নিয়েছে এবং 
পত্রিকাগুলির বিশেষ দীপাবলী- 
সংখ্যাও তাদের অভাস্ভত খোরাক 
থেকে বঞ্চিত হয়েছে! 0 


পরিবর্তন নি 
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লট এক্সটেডাক্ট উইথ কড লিভ আম্মেল 
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থ/রুশলেল স্াক্ছেড নেড়ে ওত সহজাত উপাম্ম 





আপনার বাচ্চাকে কড গলভার অয়েল খাওয়াতে যাঁদ জালাতন- ও 
পোড়াতন হন তো, আপনার প্বাস্তুর জন্য এক চমংকার খবর । 

সেতেন সীঁজু কড লিভার অয়েল এখন থেকে মণ্ড ভাত্তক রি 
লোভনীয় লেবুর চনৃমনে স্বাদে প।বেণ, যা থেতে খুতমুতে বাচ্চার | 
জিভও লোভে চকচক করবে । 

সেভেন সী মণ্ট এক্সব্র/া্ উইথ কড লিভার অয়েলে মণ্টের 
সব পুষ্টিগুণের সঙ্গে কড লিভার অয়েলের সব প্রমাণিত গুণের . 
চমৎকার সমস্থয় ঘটেছে । আর ক লিভার অয়েল তো ভিটামন 'এ? | 
আর '[ড'র সহজ।ত গুণে ভরপুর ৷ একাদকে ভিটা।মন এ, 
কককে ঝল্মলে জৌলুষে ভংরয়ে রাখে, চোখের দৃষ্টিকে দুর্তিময় 
আর চুলকে চিকন ঝল্মল্‌ রাখে, অনাদিকে ভিটামিন "ডি হাড় ও 
দী।তকে শন্ত-মজবুত করে সুঙ্থ-সবল রাখে । বছরভে।ব সেভেন সাদ 
মণ্ট উইথ কড লিভার অয়েল খাওয়ালে আপনার বাচ্চার 
শরারে সংরুমণ ও সার্দকাশির প্রাতিরোধ শান্ত গড়ে, সারা বছরই 
সু্থ-সবল থাকতে সাহাযা করে। 
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চিল্ময় সেনগুপ্ত 





আমাদের পাড়ার সুদর্শন দৃদন্তি 
ফুটবল থেলে । পাড়ার ছোট টুরনা- 
স্মনটে বা বাই,ুএ মফস্বলে প্রদর্শন 
যখন টিম নিয়ে খেলতে যায় তখন 
তার খেলা একটা দেখার মত 
ব্যাপার । কিন্তু আজও এই সুদর্শন 
সেকেনড ডিভিশনে খেলতে পেল 
, না। আগ্ি লক্ষা করে দেখেছি যে. 
প্রতিযোগিতা যত গ্রুত্বপূর্ণ হয় 
সৃদর্শনের খেলার মান ঘেন ততই 
নেমে যায়। অনাদিকে, অভিজিৎ ও 
ভাল খেলোয়াড় । তার বেলায় ঠিক 
উল্টোটা ঘটে । স্নায়ুর চাপ ছাড়া সে 
ভাল খেলতে পারে না। খেলা যত 
কনটেসটেড, অভিজিৎ তত বেশি 
উজ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ! মনে হয় 
সংকটই যেন তাকে আরও বেশি 
শক্তি যোগায় । এরকম একই পরি. 
স্হিতিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার প্রচুর 
উদাহরণ আমার, আপনার আনে 
কেবই জানা। 

আমাদের বান্ধবী সুলেখা এক 
কথায় চারমিং | বন্ধুরা মিলে তার 
বাড়ি বেড়াতে গেলে সে খুব 
আকর্ষণীয় কথাবাতা বলে, তৈ চৈ 
করে। আমরা ভাবি, এত প্রাণশক্তি 
মেয়েটা পেল কোথায় ৮ অথচ একই 
পরিবেশে বেড়ে ওঠা ওর বোন 
সৃগতা বেশ চুপচাপ । সেদিন 
দাদার বিয়েতে গিয়ে দেখি পেই 
সুগতাই দারুণ উৎসাহে চেনা অচেনা 
সবার সঙ্গে মিশে আনন্দে মেতে 
আছে। ওদিকে সুলেখা এক কোণে 
চুপ করে বসে। মুখে কথা 'নেই। 


শধু খেলার ব্যাপারে, মেলামেশার, 
বাপারেই'নয়, জীবনের প্রায় প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই দেখা যাবে একই পরি- 
স্হিতিতে সুদর্শন, সূলেখা, অভিজিৎ, 
সুগতারা বিপরীত আচরণ করছে। 
যে স্নায়ুর চাপ সৃদর্শনের কাছে 
সংকট, তাই অভিজিতের কাছে 





এ ॥ 





উদ্দীপ্ক। আবার ঘরোয়া আন্ডা যে 
সূলেখার কাছে মেলামেশার সূবর্ণ 
সৃমোগ, সামাজিক সমাবেশ তারই 
কাছে রীতিমত সংকটের বাপার। 
একটু বিশ্লেষণ করলেই* দেখা 
যাবে যে, এদের মধ্যে পার্থকাটা 
জল্মসূত্ে পাওয়া কোন গণ বা 
দোষের উপর নির্ভর করছে না। 
নির্ভর করছে সংকটকালে তাদের 
বাক্তিগত প্রতিক্রিয়ার ওপর । সং- 
কটের মজাটাই হল যে, আমরা যদি 
পরিস্হিতির সঙ্গে ঠিকভাবে বোকা- 
পড়া করতে পারি তবে সেই সংকটই 
আমাদের অপূর্ব শক্তি দেয়। নতৃন 
বোধ, নতুন ক্ষমতা এনে দেয় । সংকট 
সুযোগ । কিন্তু প্রতিক্রিয়াটি যদি 
যথার্থ না ভয় তবে সেই সংকটই 
আমাদের বিহ্ল করে তোলে। 
আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা, দক্ষতা, 
সংযম কোথায় যেন হারিয়ে যায়। 


আসলে সংকটময় পরিস্হিতিকে 


' আমরা কীভাবে কাজে লাগাগ্ছি 


তারই ওপর নির্ভর করছে সেটা 
সুযোগ না দুযেগি। খেলাধুলায়, 
বাধসাতে, লেখাপড়ায় যাঁরা এই 
সংকটের প্রেরণায় সাফলা লাভ 
সংকটে কীভাবে উদ্দীপ্ত হতে হয়। 


তা হলে দেখা যাক. সংকটকে 
সৃযোগ. করে নিতে আমাদের কিং- 
কর্তব্য । এ প্রশ্নের উত্তরে মনো- 
বিজ্তান ডিনটি উপায় নির্দেশ করে- 
ছেন? | 

১। সৃস্হ পরিস্হিতিতে অর্থার 
সংকট যখন উপস্হিত নেই তখন. 
সেই সংকট কম্পনা করে তা কাটিয়ে 
ওঠার অভ্যাস করা। 

হ। সংকটে বিহ্ল না হয়ে বরং 
আব্রম্মণাতযক মনোভাব নিয়ে নিদিষ্ট 
লক্ষো এগিয়ে যাওয়া। 

৩। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সং- 
কটের যথার্থ মূলায়ন করা। 


সংকটে পড়ে আমরা অনেক 
কিছুই তাড়াতাড়ি কোন রকমে 
শিখতে পারি কিন্তু ভালভাবে শিখে 
উঠতে পারি না। যে লোকটা সাঁতার 
জানে না, হঠাৎ তাকে জলে ফেলে 
দিন, হয়ত দেখবেন সে হাত-পা 
, জঙ্গ খেয়ে কোনত্রমে সাঁতার 
পাড়ে উঠল। কিন্তু এভাবে 
চামপিয়ান সাঁতারু সে কখনোই হতে 
পারবে না। কোনত্রমে সাঁতরিয়ে 
বাঁচবার কাম়দাটা তার মনে এমন 
ভাবে দাগ কেটে যায় যে.সেই নির্দিষ্ট 
কায়দা ছেড়ে উন্নতমানের সাঁতার 
শিখতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়। 
যার ফলে কোন বিপদের মুখে যদি 
দীর্ঘপথ সাঁতার দিয়ে পার হতে হয় 
তখন সেই সংকট তার পক্ষে 
মারাতঃক হয়ে ওঠে। 


মন£সমীক্ষক এডওয়ারড টোল 
ম্যান গবেষণা করে দেখেছেন যে, 
সংকটকালে শিক্ষা কখনই আশানু- 
রূপ হয় না। কিন্তু কল্পিত সংকট 
অভ্যাস করলে যখন 
সতিকার সংকট উপস্হিত হয় তখন 
দক্ষতার সঙ্গে তার সম্মুখীন হওয়া 
যাষ। 


শিক্ষার্থী দমকল কর্মীর আগুন 
লাগা বাড়ি থেকে পালাবার সঠিক 
পথটি খুঁজে নিতে কিছু সময় লাগে । 
বোধহয় আগুন যদি না থাকত 
তাহলেও তার একই সময় লাগত। 
এক্ষেত্রে সংকটের বিহৃলতায় তার 
সৃস্হ চিদ্তা ব্যাহত হয় এবং সে যে 
পু কন সপ 

দৃঢ়ভাবে 

রাখে। ফলে ঘদি বাড়িটা অনা বাড়ি 
হয় কিংবা পরিচ্হিতি সামানা 
পরিবর্তিত হয়, তবে নিরাপদে 


আসল কথা, মনে যখন কোন চাপ 
থাকে না, তখনই মানুষ অধিকতর 
দক্ষতার সঙ্গে লিখতে পারে এবং 
তারই ফলে পংকট এলে সহজে তা 
থেকে মুক হতে পায়ে। এই “স্যাডো 
বকসিং' বা কল্পিত সংকটের সণ্গে 
জড়াই-এর অভ্যাস বহু ক্রীড়াবিদ, 





কে প্রভূত সাহা এনে দিয়েছে। 

প্রসঙ্গাত চেলা-জানা এফ সেলস 
রিপ্রেজেনটেটিভের কথা বলি। সে 
বেচারীর একটা অগ্গুবিধা ছিল যে, 
যখন কোন ক্রেতা কোন জিনিসের 
সমালোচনা করত, ঠিক তখনই সে 
তাকে আশ্বস্ত করার ভাষা খুঁজে 
পেত না। কিন্তু অরডার না পেয়ে 
ফিরে আসার পথে সে দিব্যি ভেবে 
উঠতে পারত কীভাবে ট্যাক্স করলে 
সরডারটি পেত । এই দূরবস্হায় সে 
'শাড়ো বকসিং'-এর আশ্রয় নিল। 
কল্পনায় একের পর এক ক্রেতার 
সঙ্গে সে কথাবাতাঁ শুর করল, নানা 
ল্লেতা নানা রকমের সমালোচনা 
করলেন, সে-ও নানাভাবে খুব 
দৃঢ়তার সঙ্গে তাদেরকে আশ্বস্ত 
করতে লাগল। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা 
গেল, এই অভাসটা ম্যাজিকের মত 
কাজ দিয়েছে। সেল টারগেটে সে 
তো পৌোঁছলই, উপরদ্তু আশাতীত 
বক্রি দেখিয়ে একটা প্রমোশন পেয়ে 
গেল। আমি একাধিক কৃতী ছাত্রকে 
ফ্লানি যারা পরীক্ষার অনেক আগে 
থেকে প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি 
করে ঘড়ি ধরে উত্তর দেবার অভ্যাস 
করে। তাদের দেখেছি পরীক্ষার মাত্র 
কদিন আগেও নিশ্চিন্ত ঘনে পড়া- 
শোনার সঙ্গে এটা ওটা করে 
চলেছে। 

আসলে, এই "শ্যাডো বকসিং' 
অভাসের ফলে 'আমি নিশ্চয়ই 
সফল হব', এই রকম একটা 
মনোভাব তৈরি হয় যা বিরূপ 
পরিস্হিতিতে শুধু প্রেবণাই দেয় না, 
প্রায় অনিবার্ধভাবে সাফলা এনে 


দয়। 


সংকট যেন একটা 
চ্যালেনজ 


মনস্তাত্ত্বিক হেডফিলড লক্ষ 
করেন ঘে সংকটের সময় সাধারণ 
মানুষ অসাধারণ দৈহিক, মানসিক, 
আধাতিরক ক্ষমা লাভ করে। 
তিনি বলেন যে, প্রতিটি বিপদের 
অভিক্ততহি উদ্দীপকের মত কাজ 
করে আমাদের কোন না কোন শক্তির 
সম্ধান দেয়। যদি সংকটকে চালেনজ 
বলে গ্রহণ করি, তাহলে সেই শক্তিই 
আমাদের বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে 
সাহায্য করে। 


একটা আক্রনমণাত্ক মনোভাব 
নিয়েই সংকটের সম্মর্থীন হওয়া 
দরকার। মনে মনে মূল লক্ষি স্থির 
রাখতে হবে। সমাগত সংকটে তাই 
ভাবতে হবে, আমি কী করতে চাইছি, 
আমি কী করতে চলোছি। ভাবব না, 
এই সংকটে আমার কাঁ দুর্গতি হতে 
চলেকে। গ্রনোবিদ প্রেসকট লেকি 
পরিবর্তন ২ নয্কেমবর-৯৯৮১ / ৩. 
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অনিরার্থ। সস | 


উত্তেজনার্টি সেইমত' রূপান্তরিত 
হাবে। সমস্যা জয় করতে চাইলে 
সেই উন্লেজনাই আমাদের শুক্তি 
দেবে, পমসা এড়িয়ে যেতে চাইলে 
সেই উত্তেজনাই দেবে ভয়, দুভবিনা 
ইতযাদি। ওই চাওয়াটাকে আয়ন 
রাখাই আসল কথা। 


হল আশংকা বা দৃশ্চিম্তারই নামা. 
তর । মানুষের অক্ষমতারই একটা 
প্রকাশ। কিন্তু যে কোন স্বাভাবিক 
মানুষ সংকটের মুহুর্তে উত্তেজনা বা 
অস্বস্তি বোধ করবেই । যতক্ষণ 
পর্যন্ত না এই উত্তেজনাকে লক্ষা 
অভিম্বখী করে তোলা যায়, ততক্ষণ 
এটা না ভয়, না দৃশ্চিম্তা, না সাহস, 
না দূর্বলতা, কোন কিনবুই নয়। 
আবেগের একটা ম্লোত মাত্র । এটা 
অতিয়িক্ত শত্তিরই একটা প্রকাশ,খা 
নিজের ইচ্ছামত বাবহার করা যায়। 


বহ্‌ মুদ্টিযোদ্ধার ক্ষেত্রে দেখা 
গেছে যে, লড়ায়ের আগে তাঁরা এমন 


বিহৃল হয়ে পড়েন যে ভখন তাঁরা না 
পারেন বসতে, না স্হির হয়ে 
থাকতে । কিন্তু এই উত্তেজনাকে 
ভরা রব ভার ।রা রিলে তারে 
লা। উপরন্তু জবরদস্ত আক্রমণের 


পেরণা চিসেব কাজে লাগান। 
অভিনেতা মাত্রই জানেন যে কোন 
দিরিয়াস অভিনয়ের আগে এই 
উত্তেজনা কত দরকারী । অনেকে 
ইচ্ছে করেই নানাভাবে নিজেকে 
উত্তেজিত করে ভোলেন। বহ্‌ পাকা 
সেই ঘোড়াটিব উপর যেটি দৌড়ের 
আগে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত। 
ট্রেনাবরাও জানেন যে-ঘোড়াটি 
দৌড়ের আগে চঞ্চল হয়ে উঠল সেটি 
অপেক্ষাকৃত ভাল দৌড়বে। 


অনেকের আবার এন স্বভাব যে 
তারা এই সংকটের উত্তেজনাকে 
নিজেদেরই বিরৃদ্ধে কাজে লাগায়। 
দৃশ্চি্তা আর দুভবিনায় অন প্রাণ 
ঢেলে দেয়। মংকটে উত্তেজনার 


উপর বহুবার প্রয়োগ করেছেন। 
তাঁর মতে সংকট এলে খুব মন দিয়ে. 
চিন্তা করে, ভেবে দেখতে হবে যে, 
এই সংকটের ফলে আমাদের সব- 
চেয়ে খারাপ কী ঘটতে পায়ে। এবার 
সংকটটি, যে. এমন কিছু সর্থনাশা নয় 
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এই ভাবনার সপক্ষে! ].. 
“নিতে হবে|. এই নবি 

সময়েই থাকে কেমনা সংকট যত 
খর্ভীরই ছোক না কেন তা কখনো 


কারও জীবনে প্রলয় ঘটাতে পারে 
না। এইভাবে এগিয়ে গেলে দেখা 
যাবে উত্তেজনা অসম্ভব রকম কমে 
যাচ্ছে। 


সংকটের সঠিক মূল্যায়ন 


বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তৃচ্ছ সংকট 
অথবা কম্পিত দৃভবিনা নিয়ে 
আমরা এত বেলি কাতর হয়ে পড়ি 
যে. এ সামানা ব্যাপারটাই আমীদের 
কান্ধে একটা জীবন মরণ প্রশ্ন হয়ে 
দাঁড়ায়। বহু সেলসম্যান কোন একটা 
অরডার পাওয়া নিয়ে এমন বিহু 
হয়ে ওঠে যেন সেটা না পেলে তার 
অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে যাষে। অনেকে 
ইনডায়ভিউ দেওয়ার আগে অসম্ভব 
আতম্কিত হল্গে পড়ে। তাদের মুখ 
ফাকাশে হয়ে যায়, হাত-পা কাঁপতে 
থাকে। কিন্তু একটু বিচার করলেই 
দেখা ঘারে এই সংকটগুলি আদৌ 
কোন জীবন-মরণ সমস্যা নয়। এক 
একটি সংকট এক একটি সুযোগ, যা 
গ্রহণ করঙ্গে আমরা এগিয়ে যেতে 
পাধি,ত্রা করলেও পিছিয়ে পড়ব না। 


কিন্তু না পেলে তার অবস্হার 
বিশেষ কোন অবনতি হবে কি; যে 
তার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সে হয় 
কাজটি পাবে, নয়ত পাবে না। না 
পেলে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। 
তাই তার আভঙ্কটা একেবারেই 
অর্থহীন। 


মুশকিল হল সংকটের প্রতি এই 
ভিত্তিহীন মনোভাবটির সামান্য পরি- 
বর্তন করলে কত যে সৃফল পাওয়া 
যেতে পারে আমাদের অনেকেরই তা 
জানা নেই। পর্যবেক্ষণ করে দেখা 
গেছে যে, একজন সেলসম্যান তার 
রোজগার ছ্বিগুণ করতে পারে যদি 
সে, এর ওপরই সমস্ত নির্ভর 
কষছে" এই ভাবনা পরিবর্তন করে 
'আমার সবটাই লাভের, ক্ষতির 
কিছুই নেই' এই মনোভাবটি আয়ত্ত 
করতে প্রে+ 

মনে রাখা দরকার, কোন সংকটই 
মারাত্রক নয়। সমস্ত সংকটের 
সমাধান আমাদের নিজেরই ত্রাতে। 
কম্পিত সংকটকে কাটিয়ে ওটার 
অভাস করে. তাকে একটা চালেনজ 
বলে, গ্রহণ্‌ করে এবং তার পজিটিভ 
মূল্যায়ন করে 'পৃতিটি। সংকটকেই 
আমরা এক-একটি সৃবর্ণ সুযোগ করে 


স্বলতে পারি। 0 
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| পাদ কাতিলী, টা 
পিনাকীর মৃত্যুকে খিরে । 
ঘিরে 


ঠ নি] হ লতি নল, “রী. & রং 
পিনাকী মজুমদার জিন্ঞাসাবাদ, তদন্ত এবং কগ্রপতার পাপা যোপালযাগ করেন । জানতে চ তামরা 


বেডি তো ম্বামাব চাঁদ সদাগরও কিদ্তু রেডি ।' 
ভাগ্গা, কপাল এবং জ্োতির্বিদায় বিশ্বাসী অপবাধের কেন্দরবিন্দ থেকে। খুনের ঘটনার ক্ষেত্রে হাই 

















ব্ধৃটির জানা দ্রিল আগার্মী নভেমবরের শ্রাবা- 


মানৃষদের মধ প্রচলিত প্রবাদ - 'সাপুড়ের মৃহ্ঠা ভি-গাসাবাদের প্রাথমিক ধকলটা এসে পড়ে মৃতদেহের মালি পিনাকীব ইন্লোনোশিযা একসশিডিশনের 
সাপের হাতে, জেলেব মৃত্যু জলে ।' দক্ষিণ কলকাতার ওপবই। মতদেহেধ সপক্ষে পুলিশের জটিল পুরদেনর প্রসতৃতির কথা। জঞান। ছ্রিল. সেই পুয়োজনেই 
৩৬ বছরের সুঠামদেহী পিনার্কা ঢাটারজি সাপৃড়ে উতর দিযে থাক ময়না তদন্তের বিরপালট | হাতি পিনার্কী সামান। কিছু টাকায় একটা পিছ 
কিংবা জেলে নন, জলপের্মী। ভালবাসা স্িল তার সন্তুষ্টি না ঘটলে জটিগিভব প্রদ্নের উন্তরটিও আসে পুরনো নৌকো কিনে রিমডেলিংমের (আর 
অগাধ, জাল এবং জংগলোর সপ্গো। বধুবাদ্ধর  মৃহদেহের কাছ থেকেই । সে ক্ষেত্রে ভিসেবা রিপোবটা  কা্জ' চালাচ্ছেন ভোর কদমে । আদর টি 
এমনকি সুন্দরী স্প্ী শিউলির কাছেও রসিকতা কবে নামে এক জটিল ডান্তরি পর্বীক্ষার মুখাপেক্ছণী হতে কবে তাব নাম রেখেছেন চাঁদ 

বলতেন _ 'মেয়েদের সঙ্গে প্রেমে এক সময ল্লান্তি  ভয়। আর ভাবপবই দন্ত এবং জিপ্রাসাবাদের জ্ঞান সঙগাগব'। এবং ইর্তামবোই এছ 

আসে, কিন্তু জল এবং জরঞ্গলেব সষ্গে প্রেমে শ্্রান্তির ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট বাতি, 4. বন্ধু বাম্ধবের অনেককেই নু 
কোন অবকাশ নেই । এ প্রেম শুধু কাছে টানে, গভীর বস্তু এবং পাবিপার্তিক :/ সেই চাঁদ সদাগরে চাপিয়ে পি 






















থেকে আরও গভীরে ।' অবস্হা বিশেলষাণেত পে 1 ৷ 

₹ ২০ মারচ ১৯৪৬ সালে জন্মান সুদর্শন, ওপর । পপ এ | রা ... 11 2 
দীর্ঘদেহ্নী পিনাকী চ্যাটারজি মাত্র আটত্রি শটা খা তৃচক্রের - পা এ? হি 
অবকাশে অসংখা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করলেও | 


তার নিখাদ প্রেম আপ্লুত হত শৃধমাত সমুদ্রের নীলাভ 
জল্লের উদ্দাম হাতছানাতভ এবং আদি অরণোর 
নিচ্ছিদ্র অ্ধকাবেব কুটিল চোখের ইশারায়। 
তবু এই জল-জঞ্গলপ্রেমী পিনাকীব অদৃষ্ট 
সম্পর্কে কেউ স্বঙেনও ভাবতে পাবেননি যে, ওর পিনাকী 
সেই সৃঠাম সুদর্শন ছেহটি নিষ্প্রাণ অব্হায় পাওয়া. চাটানজিব অস্বা- 
যাবে গ'গাব পায় নিস্তবতগ জলে। ভাবিক মৃহ্াব 
বাতিত্রন্ম হলেও. সর্ধজনীন ধ্যান ধারণাও সময ক্ষেত্রেও একই ধারা অনুসৃত হয়েছে | ময়না 
ভুল প্রমাণিত হয! পিনাকী চাটাবজিব ক্ষেত্রেও তদন্তের বিপোরট ইতোমধোই ২৯তগত )' 
তাই ঘটেছে । ঘটনার একদিন পব অর্থ ৯৬ ভিসিরা বিপোবটও আসাব অপেক্ষায় । সে 
সেপটেমবর অবশেষে পিনাকীর মৃতদেহ হাওড়া সংগে শুবু হয়েছে ওদিন ঘটনার সময অন্যান 
ববিজের কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধাব করেছে । ওব পরনে যাবা পিনাকীর সঙ্গে ছিলেন তাদের একটানা | 
তখন শৃধৃমাত্র একটা হাফ প্যানট । হাত ঘড়িটি তখনও জিস্তাসাবাদ। 
পিনাকীর মমর্তিক পন্িণতির সঙ্গে একাত্য হযে 


টিক টাক রঃ ০০৮ পুলিশি সৃতেই জানা গিয়েছে, ওদিন 


ও 8:-২ সকালেধ দিকে পিমাকী বেরোবার জনো। 
পিনাকীর এই অস্বাভাবিক মৃত্য সম্পর্কে সাধাবণ ছটফট কখতে থাকেন । ০ টা 
মানুষ এবং পৃজিশের সন্দেহ ও সংশয়ের স্ত্রপাত হননি *ত্রী শিউলি কিংবা বাড়ির 
সাঁতারে ওব দক্ষতার কথা বিবেচনা করেই । কিল্ত্ুসেই : অন্যানাবা! দেব মাহ শির্াকীর চরিত্র 
সংশয় এবং সন্দেহ এ্রমশ ধারণায় পর্যবসিত হয়েছিল এবকমই | মে মাঝেই হাঁফিয়ে উঠত 
কয়েকদিনের মধোই। মযনা ঠপম্তের রিপোবটের  শহবের বাঁধধবা জীবনে । তখন বন্ধৃ 
ভিত্তিতেই পৃলিশের এই ধাবণাব জরপ্মা এই বান্ধব যাকেই তাতির সাধনে পতন 
রিপোরটেব এক জাযগায় বলা হয়েছে _ 1)400. তাকে নিয়েই কোথাও বেড়িযে পড়তেন। 
৬৯ 01013101110 011৩015 6)111016011৩৯ 011 11). সৃতবাং গত ৯৪ সেপটেমবর সকালে 
1৩6 01101 10১ ১001010110৯ 8১ ৫৩১০1100 -- পিনাকীথ দেওয়া বেড়াতে যাওয়ার 
01115 1010োটা 11091001৩75 0150 100000011৩৯ ৭16 প্রস্তাবে তার স্ল্লী শিউলি উৎসাহ না 
101 11)5011১৯101)1 ৮111) 11101011011 ৩6)171101৩৯১।- দেখালেও পিনাকী কিন্ত দয্েন নান 
(01 91 0016)480, 1100 01105010112 0110176 004৬ 1২ 
কান্ভাকাছি এলাকার এক বন্ধু এবং বদ্ধু- 


171 011651116)110111. 
স্প্রীব সঙ্গে এদিন নৌবিহারের আয়ো - 
ময়না তদন্তের এই রিপোরটের ভিত্তিতেই 
জন আগেই করা ছিল | পিনাকী তাদের 


পুলিশের ধারণা জন্মায় যে, পিনাকীর মৃত্য 
নয়, তাকে খুন করা হয়েছে । আর এ 
ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই খনির তদিশ পাক না পাক 
খুনের মামলা চালু করে থাকেন পুলিশ দক্তর। সেই 
সঙ্গো চলে অপরাধীকে ধরার তৎপরতা । এ ক্ষেতেও , 
কোন বাড়িত্রম ঘটেনি। খুনের সম্ভাবনার ৃ 
আভাস পেতেই পুলিশ দস্তর সিআর 
পি সি-র ৩০৯ ধারা, এবং ২০১ ধারার ও 
মামলা চারু করেছিলেন, চালা 
দিলেন একটানা জিক্তোসাবাদ। 
৩৯/ প্ররিবর্তন ২ মভেমবর ১৯৬৩ 


রা এপ ১ 

্ মু [খন ধ ॥ 
নিজে রশ রা রিলে 
৮১১ ্ 5 রর % লহ ৫ 












































নু 5 


চি 
শিস আপ ১ পাপ শপ থপ পপ 





ঢায়াল প্রতাক্ষ টন হট পাওমা লেনে 
তারা উপভোগ করেছে গঃগাবক্ষে চাঁদ সদাশয়ের মবধো 
খানা-পিনা, নাচগান, হৈ-হৃল্লোড়। 

এ সব সব্েও সেই বন্ধরটি বা তার স্ত্রী কিন্তু সেদিন 
গর নৌবিহারে সংগী হতে পারেননি । বলেছিলেন _ 
“সরি, আজ ভীষণ কাঞ্জ আছে। অনা দিন যাব।' 


পিনাকী সামানা হতাশ হলেও আশা ছাড়লেন না। 
পিনাকীর বৃন্ধ-ভাগা বা বন্ধু সংখ্যা তিনি নিজেও গুণে 
বলতে পারতেন না। সমাজের প্রায় সর্ব্তরেই তার 
বন্ধৃত্বের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত । তবু সেদিন তিনি 
কাছের মানুষদেরই চেয়েছিলেন। তাই ফোম তৃলে নিয়ে 
যোগাযোগ করেছিলেন এককালের কলেজের বান্ধবী 
অমৃতা মৈত্রর সঙ্গে। 

অমৃতা এবং পিনাকী দৃ'জনেই ফিজিওলজির ছাত্র 
ছিলেন একসময়। তবে পড়াশবনোয় অমৃতা পিনাকীর 
চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র । বয়স এবং শিক্ষাক্ষেত্রের এই 
সামানা বাবধান পিনাকী এবং অমৃতার মধো বন্ধৃতে 
কখনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। দাঁড়ায়নি অমৃতার 
তৎকালীন প্রেমিক দেবব্রত মৈত্রর সঙ্গো বন্ধৃতেও। 
যদিও তার, ফৃথম্ট সম্ভাবনা ছিল। কারণ দেবধুতবাব্‌ 
অমৃতার চেয়ে বয়সে অন্তত আটপ্নয় বছরের বড়। 
উনি ছিলেন অমৃতার সহপাঠী। 

পৃলিশের কাছে এ পর্যন্ত ঘে সব তথা এসে 
পোঁছেছে সেই সৃত্রেই জানা গেছে - দেবত্রত মৈত্র খুবই 
সাধারণ এবং মধাবিত্ত ঘরের ছেলে । স্নাতক হবার 
পর গ্বাভাবিকভাবেই পড়াশুনো চালাতে পারেননি । 
নেমে পড়েছিলেন বৃজি-রোজগারের পথে। বন্ছর 
আম্টেকের মধো দেবব্রতবাবু কিছু টাকা সঞ্চয় করে 
ফেলেন। আর তার ওপর ভরসা করেই আবার নতৃন 
করে পড়াশনোয় ঝুঁকে পড়েন। ফিজিওলজিতে এম 
এস-সি ল্লাশে ভর্তি হন। সৃতরাং অমৃতার চেয়ে 
দেম্ুতবাব বয়সে অন্তত আট বছরের বড় হয়েও 
অমৃতার সহপাঠী হয়েছিলেন । হয়েছিলেন সহপাঠী 
থেকে ওর প্রেমিকও। 

বয়সে বড় এবং বান্ধবীর প্রেমিক - এ দুটি অন্তরায় 
সত্তেও পিনাকীর সঙ্গে দেব্রতবাবৃর ভাটা 
পড়েনি। এম এসসি পাশ করার এ 
আবার রৃজি-রোজগারের পথ ধরে নার 
উকটোরেট হন। কিন্তু এরই মধ্যেতদামাল ছেলে: 
পিনাকী 'দামাল অভিযাত্রী পিনাকী চাটারজিতে' 
পরিণত হয়ে মায় রাতারাতি । সেটা ১৯৬৯। ডিউককে 


সঞ্পো নিয়ে 'কনৌজী আংরে' নামের নৌকোতে ভেসে 


যান আন্দামানের উদ্দেশে। বহ্‌ শম্কা এবং 

প্রতিক্লতাকে ঠঁয় করে অবশেষে আন্দামানের কূলে 

তাদের নৌকো পৌঁছতে পের়েছিল। ফলে রাতারাতি 

চিনি রিটা ররর ব তর 
। 


গঠন ঞ ক জজ 


দৃঃসাহসিক এই অভিযানের সাফল্য 'জীবন- 
সাফলোব” ডালি হয়ে অচিরেই হাজির হয়েছিল 
পিনাকীর সামনে । বিভিন্ন 'লামকরা কোমপানি 
উচ্চপদে তাকে নিয়োগ করার জন্যে পীড়ানপীড়ি শন 
কয়েছিল। ইতোমধ্যে ডউকটোরেট হয়ে ই 
তাছাড়াও তার মূলধন - সুদর্শন চেহারা, ভয়াট, 


কণ্ঠস্বর | অথাৎ “জাত এগজিকিউটিভ' হবার মর কটি 


গৃণের সৃসম সমন্ধয়। সৃতরাং অনেক চি্ভাভাবনার 
পর পিনাকী শেষ পর্যন্ত সানডোজ কোমপানিতে 
পিনিয়র এগজিকিউটিভ হয়ে যোগ দিলেন। 


কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে পিনাকীর জীবনের 
অসংখা ঘটনা প্রবাহ । পিনার্কীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যারা, 
তারা এক বাকোই বলে থাকেন - 'পিনাকীর মাত্র 
আটত্রিশ বছরের জীবনটা ছিল কমপ্লিট একটা 
এপিসোড়। ঘাত, প্রতিঘাত _ অসংখ্য ঘটনার বিচিত্র 
সম্নিবেশ।' 


ঘনিত্ঠজনদের এ ধরনের মঙ্তবোর পেছনে রয়েছে 
০ অসংখ্য টুকরো টুকরো 
- বছর দখেফের পিনাকী। সাইকেল চেপে 
টি বদ একদিন খেয়াল চাপল 
ওপর দিয়ে সাইকেল চালাবে চালাল। ফর্মীল যা 
হবার তাই হল । যাথা-টাথা ফেটে একাকার। --- বছর 
পনেরর পিনাকী। হঠাৎ মাথায় চাপল বকনিং। শর 
হল বকসার হবার প্রচেষ্টা | হলও চটপট 1 নামও পেল 
কিছ্ু। কিন্তু তার বিনিময়ে দেহে নিতে হয়েছিল 
অসংখা চোট, প্রতিতাতও দিয়েছিল অনেককে । -.. 
দামাল ছেলে পিনাকী শুধু বকসিংয়েই সন্তুষ্ট রইল: 
না। শ্রবু হল কৃদ্তি। কৃস্তির পর সাঁতার, নৌকো 
বাইচ। 


শেষ পর্যন্ত অবশা নৌকো বাইচেই বেশি আগহী 
হয়ে পড়ে। তখন ও চাবুচন্দ্র কলেজের ছাত্র। 
ফিজিওগজিতে অনারস। অনারস ন্্রাস করতে যেতে 
হত সায়েনস কলে । ডিগরি সেকেনড ইয়ারের ছাত্র 
থাকাকালীনই নৌকোবাইচে কলকাতা বিশ্ববিদ্যাঙ্গত্রু- 
কেরিপ্রেজেনট করেএম এসসি পড়ার সময় ভারতকে। 
এরই ফাঁকো বশ্ববিদ্যালয় থেকে পর পর দৃ'বার দুর্লভ 
সম্মান 'ব্ব' হয়েছে। রঙিন করেছে প্রেমের জীবনকেও। 
পিনাকী তখন এম এসনি-র ছাত্র । দক্ষিণ কলকাতারই 
কালীঘাট অঞ্চলের মেয়ে শিউলি তখন সবে হায়ার 
সেকেনডারি দিয়েছে । দারজিলিং গিয়েছিল বেড়াতে । 
পিনাকীও তখন দারজিলিংয়ে। আলাপের সূত্রপাত 
ওখানেই । সেই আলাপকে সুদৃঢ় করেছে অনা একটি 
স্ত্র। শিউলির এক বৌদি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের ফিজিওলজির অধ্যাপিকা । পিনাকী তার ছাত্র। 
সৃতয়াং এরই সৃবাদে শিউলির বাড়িতে আসা-যাওয়া, 
ঘনিষ্ঠতা । 

শিউলির সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা কিন্তু পিনাকীকে 
ঘরমুখো করেনি । এ দাবি করেছেন শিউলি নিজেই। 
তিনিই জানিয়েছেন - ১৯৬৯ সালের আন্দামান 
অভিযানের পর ১৯৭১ সালে পিনার্কী আর একটা 
85০58158225 
আজ পর্যত্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি |" -- 


... ৯৯৭৯ সাল। প্রতিবেশীরা প্ব-পাকিস্তানে 
তখন ন মুক্তিযুদ্ধ চলছে। সেই 
কয়েকজন না কলা নেতার তখন যাতায়াত শিউলিদের 
কলকাতার বাড়িতে । পিনাকীর সম্গেও তাদের পরিচয় 
ঘটেছিল। ওদেশের সমস্যার কখা এতদিন পর্যন্ত ছিল 
ওয় ভাসাহভাসা ধারণামাত্র। নেতাদের সাঙ্সিধো সেই 
ধারপা শিনার্কীর মধো প্রকট আকার ধারণ করেছিল 
সবার অজান্তেই | ফলে পঙ্চিষবশোর আদি বাসিল্দা 
হয়েও পিনাকী দপ করে থাকতে পারেনি ওপার 
বাংলার মরণ-পণ সংগ্রামে । কাউকে নাজানিয়েই 
চুপিসাড়ে ঢুকে পড়েছিল ওদেশে। 
পাশে দাঁড়ি বশ তুলে নিয়েছিল এসেছিল 
দিন কুড়ি বাদে। ওর একটি হাত তখন গুঁলিবিদ্ধ। 
আঘাত দৈহের অনান্তও। 


ধবশেহে পতিতা শিউলিকে দেও কথার 
মর্যাদা রাখতে দামাল ছেলে পিনাকী চ্যাটারজি বিয়ের 
টোপর পড়েছিল । সেটা ১৯৭৩ সাল! 


পিনাকীর. জীবনের ঘটনাচত বিয়ের পরও থমকে পু নি 





দাঁড়ায়নি। ৯৯৭৪ সালের প্রথম দিকেই কলকার্তা 
বিশ্ষবিদাঙয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যানসেলর সতোন 
সেন পিনাকীকে বোমবে থেকে ডেফে পাঠালেন। 
পিনাকী তখন স্যানডোজ কোমপানির সিনিয়র 
এগজিকিউটিভ। সতোন সেনের চিঠি পেয়ে ছুটে এলেন 
পিনাকী। তখন সতোনবাবৃই প্রস্তাব দিলেন কলকাতা 
বিশ্ববিদালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগ দেবার 
জনো। মাইনের হিসেবে স্ানডোজ কোমপানির 
চাকরির চেয়ে এ চাকরিতে তিন'ভাগের এক ভাগ । তবু 
সদতোন সেনের একান্ত স্নেহধন্য পিনাকী চাটারজি এ 
চাকরি নিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করেননি । এক কথায় 
স্ানডোজ ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতা 
রিশ্ববিদ্যালয়ে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পরই পিনাকী 
চাটারজি 'স্পোরটস মেডিসিনকে' পোসট গ্রান্জুয়েট 
কোরস হিসেবে চালু করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ 
ক্ষেত্রে সে সঙ্গেই সফলতা পাননি । সিনডিকেটের 
কিছু সদসোর বিরোধিতার ফলে সাময়িকভাবে বানচাল 
হয়ে যায় সে প্রচে্টা। পিনাকী কিন্তু দমেন না। চেষ্টা 
চালিয়ে যান। অবশেষে পিনাকীর প্রচেষ্টা আংশিক 
সফল হয়। ১৯৭৭ সালে এম এস সি ফিজিওলজিতে 
স্পেশাল পেপার হিসেবে স্পোবটস মৈডিসিনকে 
অন্তর্ভূক্ত করা হয়। 


পিনাকীর বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সীমা কিচ্তু এখানেই' 
আবদ্ধ থাকেনি। এরই ফাঁকে বোমবে থেকে ড্বৃরিষ 
ট্রেনিং নিয়ে এসেছিলেন । ট্রেনিংয়ের পর বন্ধৃদের কাছে 
সাফাই গেয়ে বলেছিলেন _ "জলের সঙ্গে একাতা হতে 
গেলে জালের গভীরে যেতে হয় । ওপব ওপর ভাসলেই 
চললে না। তাই ড্বুরির ট্রেনিংটা নিয়ে এলাম ।' 


“আসলে, যে কোন জিনিসের সঙ্গে একাতয হয়ে 
যাওয়াটাই ওর চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্টা।' -. এ 
অভিমত বার্ত* করেছেন তার ঘনিষ্ঠরা। আর সৈ 
কারণেই পিনাকী শধু জলের গভীরেই অনুপুবেশ 
করেনি। আকাশের ীমানেখাডেও ছড়িয়ে রিরেছিল 
নিজেকে । হঠাৎ কাউকে কিছু না বলেই ফ্াইং ট্রেনিং 
নিতে শুরু করেছিলেন। এমনও দিন গেছে. পিনাকী 
বাড়ি থেকে বেরোবার সময় স্ত্রী শিউলিকে বলে 
এসেছে পাইকপাড়া যাবে । কিন্তু বিকেলের দিকে 
ট্াংককলে পিনাকীর কণ্টস্বর ভেসে এসেছে - শিলু, 
আমি ফাইং করে আশগরতলা চলে এসেছি । আজ আর 
ফিরব না। কাল ফিরব । চিন্তা করো না।' 


শিউলির চিন্তা যে হত না, তা নয়। কিন্তু এই 
দীর্ঘদিনের ফাঁকে যানুষটিকে ভালমতই চিনে নিভে 
পেরেছিলেন । তাই অফপর্টে বলেছেন - 'আসলে ও 
নিজেই জানত না পদের মুহূর্তে ও কী করবে।' সে 
হারণেই লিউলিয় চিন্তা হলেও কখনও অনুযোগ 
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জানাত না এর জমো। আর পিনাকীও তার একমাত্র দিয়েছিলেন পিনাকীকে ওব সম্গী হতে। বাঘের মুখ 


পৃত্সন্তানের দাদ্লিতবটা স্ত্রী শিউলির কাঁধে চাপিয়ে থেকে হরিণের ঠ্যাড দ্বিনিয়ে আনা পিনাকী, বাণ্ের মুখ 
দিয়ে হটহাট বেড়িয়ে পড়তে দ্বিধা করত না। থেকে অবলীলায় স্যালাইভা জোগাড় করা পিনাব্কী 

সুতয়াং গত. ২৪ সেপটেমবর সকালে পিনাকীর 82105558188 
বাড়ি ছেড়ে ধেরিয়ে পড়ার জনো গটফটানি শিউলির গিয়েছিলেন পূর্ণিমার সঙ্গে সজনেখালিতে । আর সেই 


সময়ই পরিচিত হয়েছিলেন ধ্যাঘু পুকম্পের অফিসার 
রঞ্জিত রায়ের সঙ্গে! 


মাত্র ছ'মাসের মধো বঞজ্জিতবাবূর সঞ্শে পিনাকীর দি 
হাদাতা জন্মেছি অনেকটাই । পিনাকীর ঘনিষ্ঠমহল ১০415 পে 
এ দাবি করেছেন। যাই হোক, সেই রজি হবাবৃই সেদিন 191... 2 
সকালে এসে উপস্হিত হয়েছিলেন ৯, 3111817২518 
বাড়িতে । কিন্তু কেন; হবে কি ভার আসার কথা &17111648 
আগে থোকেই পিনাধী জানতেন " 

পুলিশেখ কাছে দেওয়া বজিতবাবুর ধিবৃতি অনুযায়ী 
- বঞ্জিতবাবুকে সজনেখালি "থেকে ট্রানসফান করার 


কাছে এতটুকু অস্বাভাবিক মনে হয়নি। পিনাকীও 
স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে অমৃতার কাছে টেলিফোনে পৃ্তাব 
রেখেছিলেন - কী, যাবে নাকি আজ চাঁদ সদাগর 
একসপিডিশনে 2 


পিনাকীর এ প্রস্তাবে প্রেসিডেনসি কলেজের 
ফিজিওলজির অধ্যাপিকা অমৃতা প্রায় সখ্গে সঙ্গেই 
উৎসাহিত হয উঠেছিলেন । বলেছিলেন - 'এক মিনিট 
ধর।' তারপর স্বামী দেববুতকে ডেকে জানিয়েছিলেন 
পিনাকীর দেওয়া প্রতাবের কথা । বর্তমানে একটি 
গধুধ কোমপানির ম্যানেজিং ডিরেকটর দেবরুত মৈত্র 
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লুফে নিয়েছিলেন প্রস্তাবটা । দে র ইচ্ছেটা কথা হচ্ছিল। প্রঞ্জিতধাব্‌ চাইছিলেন না তাকে খোঁজার পালা । অবশেষে একদিন পর অর্থ হ৬ হ 
য়েছিলেন ট্রানসফার কবা হোক। এই ট্রানসফার রদ করার জনোই  সেপটেমবব পিনাকীর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল 


ই মধো অমৃতা রিলে করে 
টেলিফোনে _ হাঁ হাঁ, আমরা দুজনেই যাব -- হাঁ, 


আধ ঘপ্টাব মধ্যে বেড়িয়ে পড়ছি। ও কে!' 

২৪ সেপটেমবর তারিখের চাঁদ সদাগর অভিযানেব, 
এই প্রস্তৃঠিপর্ব এবং টেলিফোন সংলাপ জানা গেছে 
পিনাকীব ঘনিষ্ঠ মহল এবং প্রলিশেব কাছে দেওয়া 
অমৃতার বিবৃতির সূত্র থেকেই। এ দিলেব অভিযান 
সম্পর্কে আরও তথা এসেছে প্রলিশের কাছে --- 
পিনাকী যখন বেরোবাব জন প্রস্তুত হচ্দ্বেন ঠিক 
ভখনই তাব বাড়ির কাজের চোক এসে ঘবে খবব দেখ 
নিচের তলায় বসার ঘরে একজন অপেক্ষা করছেন। 
পিনাকী নৌমে আসেন। মিনিট পনের পর আবার 
ওপারে মান। শিউলিকে বলেন - “মিসটার বায় 
এসেম্েন। ওকও নিয়ে যাচ্ছি ।' 


(শউলি সে মৃহৃর্তে মিসটাব রায় সম্পর্কে কোন 
আাগুহ প্রকাশ কবেননি। কারণ মিসটার বাধেব নাম 


নাকি বঞ্জিতবাবু ধরেছিলেন পিনাকীকে। পিনাকীর গঙ্গার জলে। ৪ 
সঙ ওপর মহলের যথেন্ট খাতির৭ পিনাকীও নাকি 
ওকে আশ্বাস দিষেছিলেন। বর্জিতবাবৃব ওদিনের 
আগমন সেই উপলক্ষে ৷ সুতরাং তাব দেওয়া এই 
বিবৃতি থেকে এটা পরিচ্কাব যে, রঙ্জি তখাবুব আসার 
খবর পিনাকী আগেব মৃহূর্তে জানতেন না। পৃলিশি লূত 
থেকেই জানা যাম - নার্জিতবাবূর সঙ্গে মৈত্র দম্পতির 
কোন আলাপ ছিল না। ওদিনই ওদের প্রথম আলাপ 
হয় - মিউলয্যান সেই পিনাকী। 

এ ছাড়া ওদিনের নৌঅভিযানে আরও দু'জন 
উপস্হি ত ছিল চাঁদ সদাগবে। পিনাকীবই স্টাফ মাঝি 
সুলেমান এবং তার ছেলে শাহজাউদ্দিন। সুলেমান 
মাস ছয়েক হল পিনাকীর কাছে কাজ করছিল। চাঁদ 
সদাগর পিনাকীকে কিনিয়েও দিয়েছিল এই সুলেমান 
মাঝি। এব আপে সুলেমানের বুজি রোজগার বাঁধা 
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পিনাকীর মৃত্যুহল। শৃরু হল একটানা জিজ্ঞাসাবাদ : 
প্রায় দিন-পনের ধরে পুলিশের মুখে শোনা গেল 
একটাই কথা _ কোন '্পু' পাওয়া যাচ্ছে না। বাতা 
তখন উড়ো খব্রর ছড়াছড়ি । শিনাকীব বাড়িতে এবং 
শিউলির বাপের বাড়িতে ভূতুড়ে টেলিফোন আসতে 
শৃবু কবল। তাতে অনেকেই সম্ভাবা খুনির নাম খাম, : 
বলতে শুরু কবলেন। কোন একক্জন উপদেশ দিলেন -. 1: 
'পিনার্কীব মুত্বা তদন্তের জন্যে যেন শিউজির তরফ 
থেকে কোন তদ্বির করা লা হয়।' এ পব টেলিফোনের .. 
খবরও পুলিশের কাছে যথা সময়ে পোঁছে গিয়েছে। 4. 
আর" তারপরই আচমকা গঠ ৮ 'অকটোবর রাত্রে 
কলকাতার গোষেন্দা পুলিশ মৈত্র দম্পতিকে গ্রেসতার 11 
করেন। ৃ 


পিনাকীর মুখে দ'চাব বার শ্রনেছেন মাত্র । আলাপ তো' ছিল পিনাকীরই এক বন্ধৃব কাছে। টৈধ দম্পতিকে গ্রেগতার করার দিনই একটি. 
দূরের কথা, চোখেও দেখেননি কখনও । পরিচয় হিসেবে সুতরাং ২৪ সেপটেমবরের চাঁদ সদাগব অভিযানে উল্জেখমোগ্য ঘটনা ঘটে যায়। ওদিন নৌফোর মাঝি 


শূনেছিলেন সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকন্পেব একজন 
অফিসার তিনি । বাস, এটৃকৃই। 

পকৃত্রপক্ষে পিনাকীর সঙ্গে মিসটাব রায় তথা 
বর্জিত কমার রায়েব পরিচয়ও দীর্ঘদিনেব নয়। 
[পনাকীন ঘনিষ্ঠ এক প্রাণের বন্ধু এ কথা জানিয়েছেন 
স্ত্রী শিউলি দেবীও সমর্থন করেছেন এ কথা । ভাদের 
সেই জানা গিয়েছে মাস ছয়েক আগে পিনাকীব এক 
বান্ধবী তথা দক্ষিণ কলকাতার একটি সিনেমা হলের 
মালিকের দ্ত্রী পৃর্ণিমা দত্ত সুন্দরবনের ওপর একটি 
তথাচিত্র নিমা্ণের জনয আউটডোর শ্রটিংয়ে যান 


সজনেখালিতে । যাবাব আগে পূর্ণিমা দত্ত প্রস্তাব 








] 
॥ 


পিনাকীর সতগী এই পাঁচ জন। বেলা সাড়ে দশটা 
বাজতেই পিনাকীর প্রস্তুতিও শেষ । সামানা জল 
খাবার খেয়ে পিনাকাঁ আগের দিনেব ভাঙা পোশাকটি 
পরে প্রস্তুত হযে নেয়। তাবপব আর দশটা সাধাবণ 
দিনের মত স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীকে বলেন - "শিলু, 
আমি বেরোগ্ছি। আজ আব বাইকট] নেব না। হাতে 
বাথাটা কমেনি ।' 

এবপর পিনাকী নিচেব ঘরে বসে থাক 
রঙ্জি বাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন । আর এটাই 
পিনাকীঁকে শেষ দেখা । এরপর বেলা আড়াইটে নাগাদ 
দক্ষিণেশবরের কাছে গস্গার ওপর চাঁদ সদাগরকে টাল 
মাটাল কবতে দেখা যায় । তাবপরই নদীর পাড়ে দাঁড়ান 
একটি নৌকোর মাবিরা শুনতে পান কয়েকজনের 
আর্তনাদ। পুলিশের কাছে সেদিনের প্রতাক্ষদর্শীরা 
জানিয়েছেন, তখন গঙ্গা ছিলল শান্ত। নৌকোটা টাল 
মাটাল করছিল কৃল থেকে বড়জোর আড়াইশো মিটার 
দূরতে। এ দূশো একটি নৌকো ওদের উদ্ধার করতে 
যায়। ভিন জনকে ওরা উদ্ধার করে। তার মধ্যে একজন 


মহিলা । পুলিশের কাছে উদ্ধারকারী এক মাবি বলেছে, 


- উদ্ধার করার সময় ওদের কেউই বলেনি যে আরও 
একজন 'বাবৃ' জলে পড়ে গিয়েছে। 

বড়-তুফানের মধ্যে সমুদু পাড়ি দেবার মত কবে 
তৈরি চাঁদ সদাগর ২৪ সেপটেমবব বেলা আড়াইটের 


রী সময় গঙ্গার প্রায় নিগিতবতগ ফলে টাল মাটাল করে 
ন উঠল। তিন জন সম্গী জলে হাধুডবু খেলেন এবং অন 
মাঝ্িদের দ্বারা উদ্ধারপ্রাস্ত হয়ে প্রথমেই এলেন 
1** বেলঘরিয়া থানায়। ওই থানার সূত্রেই জানা যায় 


গুধানে এসেই উদ্ধারপ্রা্তরা পিনাকীর খোঁজ শুরু 
ক:রন। থানার সূত্রেই জানা যায় - জল থেকে উঠে 
আসা অস্নূতা মৈত্রর চোখেব ঢচশমাটি তখনও চোখেই 


সূলেমানকে পুলিশ বাংকশাল কোরটে নিয়ে আসে! 
ইটির দিনের অস্হায়ী প্রধান মেটরোপলিটান 
ম্াজিসট্রেট বি পি দাশগৃগ্তর কাছে সূলেমান একটি . 

বিচার বিভাগীয় জবানবন্দি দেয়। সেই জবানবন্দি ' 
এখনও সিল করা রয়েছে । আর তার ঘণ্টা দুয়েক পরই 
পুলিশ মৈত্র দম্পতিকে গ্রেপ্তার কবেন। পরের দিন 
গ্রেপভার হন নৌকোর অপর সম্পী রঞ্জিত রায়ও। 


গ্রেপ্তার পর্ব শেষ হলে আদালতে 
অভিযোগ আনেন £ 'গত ১৪ সেপটেমবর পিনাকী তার 
তিন স*গীকে নিয়ে বেলা সাড়ে এগারটায় আউটরাম্গ 
ঘাটের কাছ্ছ থেকে নৌকা ছাড়েন। তখন ছিল ভল্না 
জোযার। রঞ্জিত বায়, পিনাকী, অমৃতা মৈত্র এবং 
দেবরত মৈত্র সবাই নৌকায় মদ খান। মদ ঢেলে দেন " 
বঞ্জিত বায ।' আদালতে পুলিশের আরও অভিযোগ, 
তারা তদন্তে জানতে পেবেছেন - মদ খেয়ে পিনারী 
নৌকোব কেবিনের ছাদে বসেন। তার পরনে ছিল শুধু . 
একটা ছোট প্যানট। হাতে ঘড়ি। অধ্যাপিকা অমৃতা : 
মৈত্রও ছিলেন ওই কেবিনের ছাদে। তার স্বামী দেবরত 
মৈত্র নৌকোর পাটাতনেব ওপর বসে ছিলেন । পিনাকী 
এক সময় অমৃতাকে কাছে টানেন। তারা দৃ'ক্ষনে 
কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হল। তার বানের 
মৈত্র উঠে দাঁড়ান। তারপর পিনাকী, অমৃতা এবং 
দেববৃতর মধো উত্তস্ত তকতির্কি শুরু হয় 1 

পৃলিশেব অভিযোগ, হঠাৎ দেবরুত মৈত্র দু'হাতে 
পিনাকীর ঘাড় ও গলা টিপে ধরেন। অমৃতা পিনাকীকে 
একটা ঘুষি মাধেন। পিনাকী 'উ:' বলে কাতরে ওঠেন । 
ওই গোঙানির শব্দ করেই পিনাকী নৌকোর কেবিনের 
ছাদের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে যান। পড়েই পিনাকী . 
নিশ্চল । 





পুলিশের অভিযোগ. 'এরপর মৈত্র দম্পতি নিজেদের |. 


ই রয়েছে। এ ছবি একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিতও 
মধো ইংরেজিতে আলোচনা করেন। এবং নৌকাটি 


হয়েছে। ঘাই হোক এরপরই৯ শুরু হয় পিনাকীকে 
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এ ন্ট দাবা হালি কা পরিপত্র 5 হা হেত 


দক্ষিণেশনরের ঘাটের কাছে যেতেই দেববত ও অমৃতা 
নৌকার একটি দিকে দৌড়ে যান। তাতে নৌকা কাত 
হয়ে পড়ে। এরপর মৈএ দম্পতি, রঞ্জিত রায় এবং 
মাঝি সৃলেমান ও তার ছেলেকে জল থেকে উদ্ধাব করা 
হয়। শিলাকীব খোঁজ পাওমা যাঘনি।' 

আদালতে পৃলিশেব এই অভিযোগের ভিভিভে 
পণিচ্কান কারেই বোঝা যা, পলিশ পিনাধ্ষীব মূ হার 
বাপাবে সোঙজ্জাসুষ্জি মৈএ দম্পতিকে দায়ী কবছে। 
সোজাসুগ্ডি মভিযোগ হঠূলেছে 'দ্বেরত মৈর গলা 
টিপে পিনাকীকে খুন কবেছেন।' পুলিশের এই 
অভিযোগ কতটুকু সতা তা বিচার করার দায় অবশাই 
মহামান্য আদালতের। সৃতরাং চার সতাতা বিচারে 
ফাচ্ছি পা] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মৈত্র দম্পতির বিবৃদ্ধে 
থুনের অভিযোগ ভোলার পেছনে কী যুক্তি এবং তথা 
রয়েছে : খুনেব মোটিভই বাকী" 


অভিযোগ কেন : 


মৈর দম্পতিকে গ্রেপ্তাবের মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে 
পিনাকীর মাকি সুলেমান একটা বিচাব বিভাগীয় 
জবানবন্দি দেয়। তাবপরই মৈত্র দম্পতি গ্রেতাব এবং 
গ্রেপ্তারে পবই আদালতে পিনাকী হত্যাৰ বিবরণ 
ছায়া্বিন মত পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরা হয়েছে 
পুলিশের ঠতবফ থেকে৷ এ ঘটনা বিচাব কবলে 
পবিষ্কাবভাবেই বোঝা যায যে. প্রতাক্ষদর্শীর বিববণ 
এবং সাম্ষা হাতে না থাকলে পুলিশের পক্ষে আদাল 5 
এভাবে সাজাসুজি শ্রভিযোগ তোলা সম্ভব হাত না। 
সেক্ষেত্রে মাঝি সুলেমান বা ভাব ছেলের পক্ষেই সম্ভব 
এ ঘটনার আনুপার্ধিক বিববণ দেওয়া । কেননা 
পুলিশের হাতে ধূ হমৈত্র দমপ্ি এবং বজি ত বায় ছ্ছাড়া 
ওবাই ছিল "দিনের সহযাত্রী । 

পুলিশের এই অভিযোগ যদি সত হয়, ঠাহলে 


দৈবরতবাবু খুন কবতে গেলেন কেন -  প্রলিশ এই 
পাকি 


খাদ্যে ডেজালের এই থুগে 


পেটের অসুখ থেকে আপনার 
নিপ্তার নেই । 

তাই বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক 
উপাদানে তৈরী “গা সষ্টরন"" 
সবসময় ঘরে রাখুন । পেটের 
সবরকম অস্থস্তিতে অব্থ-_ 
বাড়ায় ক্ষুধা আর হজযশভ্তি। 


গখতকারক 1. 


কমার হোধিও 
কামসা ৪৫ আব (প্রাঃ) তিঃ 
১৪২/১, ব হি. পাছুলী গরীও, 
কলিকত1-১২, ফান $৬৫-০৩৫৭ 
শাখা -১১৬/২, ভারা রাড, কাজি-২৬ 
প্টাক৮৪- -ধকনম্রিক হোনিও ফামেসী 
চ&. মেউ।তী গুটায ডোও, কজি-১ ফোন ২২-৪৭৩১ 
গম !হামিওপা!ছিক (ঙগাকানে গাওয়। হায়। 





খুনের যে বিবরণ আপাতত আদালতে দিয়েছেন তাতে: 
মনে করা যেতে পারে _ মদ খাওয়া অবস্হায পিনাকী 
অমৃতাকে কাছে টানে । ঘনিষ্ঠ হয় । সেই দৃশ্যে দেবু 
হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে গলা টিপে ধরেছিলেন। 
অমৃতাও স্বামীকে সমর্থন কবে ঘুঁষি মেরেছিলেন। তার 
পবই মৃতু ঘটেছে । পুলিশের ভাষায় এটা | 01১ 71001 
(16151) 01১৬6১50161 এ অপবাধেব শা্িত 
কিছুটা পথুও বটে। ভবে কি পুলিশ দস্তব মৈত্র 
দপতিব বিরদ্ধে এই অভিযোগ এনেই ক্ষান্ত হবে 


তদন্তের মোড় ঘরছে ? 


আদালতে মৈত্র দম্পত্তির' বিকদ্ধে যে অভিযোগ 
আনা হয়েছে পৃলিশ কি সেই পথেই চলছে ” নাকি 
তাদেৰ তদন্তের গতি অনা দিকে মোড় নিচ্ছে * _ এ 
প্রন তুলেছেন পিনাকীর কিছু ঘনিষ্ঠ বাক্তি। তাদের 
এই ধাবণাব পেছনে বয়েছে কিছু কিছু অতীত ঘটনা যা 
পুলিশকে নতুন কবে ভাবতে বাধা করছ্ছে । ভাদেবই দৃ- 
একজন বলেছেন, নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই পুলিশ 
বর্তমানে ডিসেবা রিপোরট এবং অন্যানা -একটি 
বিষযেব ওপর তব দিচ্ছেন। 


এই প্রতিবেদনটি লেখাব দিন চারেক আগে 
পিনাকীব চৈযে বঘসে কিছু বড় পিনাকীব এক বন্ধু 
পুলিশের কাছে কিছু নতুন দিক তুলে ধরেছেন। 

সেই সঙ্গে পুলিশের কাছে খবর এসেছে - মৃত্যুর 
কিছ্বদিন আগে থেকে পিনাকী মাকে মাঝেই চোখে 
ঝাপসা সখ । মাথাটা ঘ্ববে উঠত । বলা বাহ্‌লা, 
পিনাকীর দেহের গুঞ্জন দ্বিল ৮৫ কিলোগ্রাম । উচ্চ 
ছিল ৬ ফুট হাফ হইঞ্ি'। (মঘনা তদন্তের বিপোকটে 
লেখা হয়েছে ওজন ৭০ কিলোগ্রাম, উচ্চতা ৬ ফুট ২ 
ইথি'। এটা ঠিক নয় বলে দাবি কবেছেন ত্রণীড়া 
বিশেষ্বা ।) সুতরাং ওই বকম সৃঠাম দেহে এ ধরনের 
উপসর্গ খুব স্বাভাবিক নয় ধলেই গোষেন্দাবা 
ভাবছেন । 


এদিকে পুলিশে কাছে আরও কিছু খবর হুলে 
দিয়েছেন পিনাকীর সেই বয়সে বড় বন্ধৃটি। এই 
বন্ধৃটির সঙ্গে পিনাকীর আলাপ ১৯৭৭ সাল থেকে। 
সে মমঘ পিনাকী একটি বিস্কুট কোমপানির 
ডিলারশিপ নিযেছিলেন। পিনাকী ১৯৭৪ সালে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকবি নেবার পর থেকেই 
কিছু 'সাইড বিজনেস' করাব চেক্ট। চালিয়ে যাচ্ছিলেন । 
পথমে ওযৃধেব বাবসায় নামেন। পরে কেওড়াতলা 
*মশানর কাধে একটা দোকান ঘধ নিয়ে বিস্কৃটের 
ডিলাবশিপ খোলেন । এই বাবসার স্রেই বয়স্ক 
নম্ধৃ্টিব সঙ্গে পিনাকীব হাদাতা জন্মায় । 


জো পুলিশের কাছে বলেছেন, ১৯৭৯ সাল 
নাগাদ তিনি দেববত মৈত্রকে পথম দেখেন । দেখেন 
পিনাকীব দোকানেই । আলাপও হয। এর কিছুদিন পর 
হঠাৎ একদিন সকাল বেলা পিনাকী বম্ধৃটিকে বলেন - 
'মাজ আব অফিস যেতে হবে না। চলশ্ৰরে আসি ।' 


ভদ্রলোক বাজি হয়ে পিনাকীব বাইকে চেপে বসেন। 
পিনাকী এক বোতল মদ কেনেন । সেটা নিয়ে চলে যান 
সোজা দেববত মৈত্রের ফ্যাটে। সেই ভদুলোক 
জানিয়েছেন - সেদিনই প্রথম তিনি অমৃতাকে দেখেন । 
ওদিন ওরা চাবজনই এক সত্গে বসে মদ খান। আলাপ 
আলোচনাও চলতে থাকে। ইতিপূর্বে দেবব্রতবাবৃব 
87৮1 
পিনাকীর দোকানে । ং মন আহা 

| মৃতবা খুলেই 

আস্ডা এবং পান ভোজনের মধোই দেবর তবাধু এক 
সময় দেই তদ্রুলোককে বলেন, - 'মিসটার ---- আমাব 
একটা পাবমিট আছে রেকটিফায়েড স্পিরিটের | দেখুন 
তো স্পিবিটটার কোন ভাল খদ্দের পান কিনা!" - 
বয়স্ক বন্ধুটি এ অভিযোগ জানিয়েছেন পুলিশের কাছে 


অস্মার কাছেও। তিনি আরও বলেছেন - 'দেববুতবাবৃর 
1 কথায় আমি বলি - রেকটিফায়েড স্পিরিট কোন 





কাজে লাগে ভাই জানি না। খদ্দের ধরব কী করে? 


বয়স্ক বম্ধৃটি জানিয়েছেন - দেখরতধাধুন এ কথায় 
তিনি খুব একটা উৎসাহ দেখান না। এড়িয়ে যাবার 
জনোই বলেন - দেখি, খবর পেলে জানাব। 

বয়দক বন্ধৃটি পুলিশের কাছে আরও বলেছেন - এ 
ঘটনার ন বাদেই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ছিল। ওইদিনে 
পিনাকী ঠার বন্ধু বাদধধদেব নিয়ে একটা প্রোগ্রাম 
করেছিলেন । তখন আউটাম ঘাটে কণ্টিকী নামে একটি 
ভাসমান বেদ্তোরা ছিল । কন্টিকীর মালিকও পিনাকীর 
ঘনিঘ্য বন্ধৃ। ওই বেস্তোরীতেই গুরা সারাটা দিন 
কাটাবাধ বন্দোবদ্ত করেছিলেন । ফলে ওদিন কণ্টিকী 
জনসাধারণের জনো খোলা ছিল না। 

এ দিনের এই জমায়েতে হাজিব ছিলেন দেবর ত এবং 
বয়স্ক বম্ধৃটিও। যথাবীতি খানাপিনা চলার সময় 
দেবরতবাব্‌ নাকি ওই ভদুলোককে বলেছিলেন 'কী 
মিসটাব -- , ওই বাপারটার কিছু করতে পারলেন "' 

ওদ্রলোর উত্তব দিয়েছিলেন - 'না দাদা, ওরকম 
কোন পারটিব সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই, 
সরি।' 

তিনি আবও জানিযেছেন - পূর্ণ স্র্যগহণেব দিন 
কন্টিকীতে আরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল । 

কন্টিকীর নিচের তলায় একটা জায়গায় পিনা্কী 
আর বসে ডিংক কবছ্িলেন। ওপারের 
ডেকে অন্যানালা ছিলেন । হঠাংই পিনাকীব উত্তেজিত 
কণ্ঠ শুনে বয়স্ক বন্ধৃটি এবং মারও দৃ'একজন ছুটে 
যান। গিয়ে দেখেন পিনাকী উত্তেজনায় ঠকঠক কবে 
কাঁপছেন। দেবরুতবাবৃও উত্তেজিত। বয়স্ক বন্ধুটি 
পিনাকীব কাছে জানতে চান - 'কী হয়েছে 

পিনাকী এ কথায় নিজেকে সামলে নেন, 
সহজ্রভাবেই বলেন 'গ কিছু না।' 

এ সব তোর ভিত্তিতেই পুজিশ এখন নতুন কবে 
ভাবতে শর করেছেন। এ কথা আকারে ইগ্গিতে 
পুলিশের এক মুখপাত্র স্বীকাবও করেছেন। তারা এখন 
কতকগৃলো জিনিস পরপর মিলিয়ে দেখছেন । সেগুলো 
£ শিনাকীর চোখে অম্ধকার দেখা, দেবধতবাবূর 
রেকটিফায়েড স্পিবিটেব পারমিট, দেবর তবাবৃব স্লো 
পিনাকীব বচসা প্রভৃতি ; ভিসেবা বিপোরটের জনেও 
পুলিশ উন্মুখ হয়ে আছেন। পুলিশের এক মুখপাএ 
কোন কিছু বলতে অস্বীকার করলেও, বলেছেন - 
'খুনের প্রকৃত মোটিভও খুব শীঘ্রই প্রকাশ করতে 
পারব ।' এখন শ্রধু দেখার পালা - পুলিশি তদন্ত কোন 
দিকে ঘায়। 0 


৪4 টা দি খ।খ) [শিখ 
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রূম্তিদেব সেনগুপ্ত: 


কথায় বলে ডেতো বাঙালি । তবু, 
সবাই কিনা জ্যানি না, কিছু কিছু 
বাঙালি রাঁধে এবং ঢুলও বাঁধে। 
তেমনি একজনের নাম পিনাকী 
চ্যাটারজি। তিনি অনা বাঙালিদের 
মত ভাত মাছও খান, আবার স্রেফ 
পাজতোলা নৌকোয় চেপে সাত 
সমৃদ্দুর তের নদী পাড়িও দেন। 
কাজেই ভাত খেলেই যে ভীতু হয় 
44 


চট হা ভীতু 
এই দৃই অপবাদ ঘোচানর নাই 
বোধহয় পিনাকীবাবু এবার উত্তাল 


চেউ-এর বুকে বেছে নিয়েছেন এক 


০ চওড়া বুকেও সাহস 


, জনেকখানিই ধরে। তুলনায় ছোটন 


বোস এবং শেখ সুলেমান অনেক 
রোগা-পাতলা, উচ্চতায় তারা 
পিনাকীবাবু বা ররথীনবাবুর কাঁধ 


ছুঁতে পারেন না। কিন্তু সাগরের 


সাহসী মাঃ সংস্পর্শে তা 
কাটিয়ে ধীরে ধীরে। 


রান সান 


আমরা। তার জনাও তো সমুদ্রকে 
নতুন করে জানার, নতুন নতৃন পথ 
বের করার পুয়োজন রয়ে গিয়েছে।' 

দিনের আলোয় সমুদের বড় ঢেউ, 
আর রাতের অন্ধকারে কালো 
জলের ভেতর ফসফরাসের ভূলজুলে 
চোখ দেখে আমরা যায়া অহেতুক 
তয় পেয়ে যাই, আমাদের সেই 


ভয়ও ভাঙিয়ে দিতে চান 
শি । তার ইচ্ছে আছে 
আরও বেশি লোককে সমুদ্র সম্বন্ধে 


উৎসাহী করায়, সমুদ্র অভিযানের 
বিষয়ে আরও, সত্রিক্মভাবে তাদের 
অংশগুহণ করানোয়। এ জন 
দিত 
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বাঁদিক থেকে রবি মিপ্তি, রর্খীন মৃখায়জি, পিনা্ফী চাটারজি, ছোটন ঘোস ও শেখ সুলেমান 


দীর্ঘ পথ। পালতোলা নৌকোয় 
চেপে ঢেউয়ে ভামতে ভাসতে সোজা 
ইন্দোলেশিয়া। সাগরের বুকে এত 
বড় পাড়ি এর আগে কখনও দেননি 
তিনি। এই পাড়ির প্রস্তৃতি চলছে 
এখন কলকাতার গঙ্গার ধারে; 
জল-্ৃলিশের আস্তানার কাছে। 
কলকাতার হৈ-চৈ, প্রচার, উৎসাহ. 
অবক্তা সবকিছুর থেকে আড়ালে 
নিঃশব্দে এই জঙযাত্রার 
পিনাকীবাবৃূর স্গে হাত মিলিয়ে- 
ছেন আরও চারজন দৃঃসাহসী মানৃষ 
- রর্থীন মৃখ্খারজি, ছোটন বোস, শেখ 
সুলেমান এবং রবি মিগ্তি। যাতার 
দিন যত এগিয়ে আছে এই 

তত হয়ে উঠছে প্রতিজায় 
টিন দিনরাত তাদের 
পরিশ্রম এবং দৃঢ়তা মিশিয়ে তারা 
তৈরি করে চলেছেন সেই স্বপ্নের 
নৌকো, যাতে চেপে পাড়ি দেবেন 
সাগয়ের পথে। 


(গিয়েছিলাম তাদের এই প্রস্তুতিপর্য 
'দেখতে। ছ ফুট লম্বা বিজানের, 
অধ্যাপক পিনাকী চাটারজিয় চুলে 
মাইফ্রোস্কোপ দিয়ে লক্ষা করলে 


গড়ে না। তায সম্পীগের মনো রন 
3. টিন ৯ (নভেমরর ১৯৮৩ 


চা, ক ১385 


অভিযান। '৬৯ সালে 'কাহেশজবি 
আংরে' নামে একটা ছেট নৌকোয় 
চেপে সম্পী ডিউককে নিয়ে পাড়ি 
দিয়েছিলেন তিনি আন্দামানের পথে। 
সফলও হয়েছিলেন । তারপর আরও 
অনেকবার জলে ভেসেছেন তিনি। 
তবে সব অভিযানকে ছাপিয়ে 
এবারের এই ইন্দোনেশিয়া যাওয়া -. 
কারণ এত দীর্ঘ জলযাত্রায় পিনাকী 


বাবুও আগে জাননি। রর্থীনবাবু, 
ছোটনবাব এবং শেখ সুলেমান 
তিনজনেরই এটা তৃতীয় জলযাত্র। 
এর আগে তারাও সমুদ্রের উত্তাল 
ছেন শল্ত হাতে, কিন্তু এড বড় 
তাদেরও এই প্রথম। 
পাঁচজনের এই দলে একমাত্র নতুন 
মুখ রবি মিস্তি। 
বারবার এভাবে সমুদ্রে ভাসতে 
যান কেন? কী এর উদ্দেশা * প্রশ্ন 
করতে পিনাকীবাব বললেন, 'সমৃদ্রকে 
জানাতে চাই। সাধারণ মানুষকে 
সমুদ্র সম্বন্ধে আরও যেশি করে 
সঙ্জাগ করতে চাই বলেই তো বার 
বার সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমাই। 
সমূদ্রের বৃকে এই যে এত সম্পদ 
লুকোন রয়েছে, তার প্রচণ্ড প্রয়ো 
জনীয়তা প্লয়ে গিয়েছে আমাদের 
জীবনে । তাবে কাজে লাগিয়ে 
উন্নতির পথে অনেকখানি এগিয়ে 
যেতে পারি আমরা । সেই সম্পদকে 


শন' গড়ে তলতেও তিনি আগ্রহী । 
যেখানে সমূদ্র- সমস্ত 
খুঁটিনাটি বিষয় শেখান হবে । 'অবশ্য 
এখনই কিছু উৎসাঙ্নী ছেলে এসে 
যোগ দিচ্ছে আমাদের সঙ্গো ৮ 


জানালেন পিনার্কীবাবু। 


পৌঁছে যেতে চান, কারণ ডিসেম- 
বরের শেষে আবার একটা বড় 
বৃষ্টির আশওকা থাকে । কলকাতা 
থেকে রগুনা হয়ে তারা প্রথমে 
বরমার কোন বন্দরের গা থেঁষে 
সৈখান থেকে নিকোবরের কোন 
বন্দরের পাশ দিয়ে তারা পৌঁছতে 
চান ইন্দোনেশিয়ার প্রথম যে দ্বীপটি 
পড়বে তাতেই । তারা আশা করেন 
সাভাং-এ গিয়ে পোছবেন তারা । 
এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তাদের বাহন 
একটি পালতোলা নৌকো । আধৃনিক 
মন্ত্রপাতি বলতে দিকনিরয়ের জনা 
একটি কমপাস আর খবরাখবর 
পাঠাবার জনা একটি ট্রানসমিটার 
সেট। কোন আধুনিক ধন্ত্রপাতি 


ই খা হেলে জানি 
পোঁছবেন, ইন্দোনেশিয়া । মামাখাানে 


কোথাও থাঘবেন লা। 12: 


8 


দু 


এত জায়গা থাকতে: দি 


ইন্দোনেশিয়া বেছে নিলেন কেস?.:: 


উত্তরে পিনাকীবাব্‌ জানালেন, ':: 


'প্রাচীন ভারতের লোকণাথা বা... 


4 


ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পা: 


আগে এসব দেশগুলোর সঙ্গে. 
্ সমুদ্রপথে একটা 


উড়িা থেকে কলকাতার উপফ্ঙ্ 


্ 


তে 


অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে, কথা বলে, বিভিদ্ব 
করেছি: 


কাহিনী শুনে যোঝার চেষ্টা 


কীভাবে তখন সমুদ্রপথে থাকা 3 


করত । বলা ঘায়, সেই পপ 
ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার প্রেরগা লাই”. 


ই 
নতুন গবেষণা করতে চান। আমা: ১ 
দের উপকূল অঞ্চলে এমন অনেক: 
মাকি আছেন, যারা সূরার 
অভিজ্ঞতায় প্রবীন। কিন্তু তারা. 
ভীষণতাবে হূসংদ্কার আর সতী. 
আচার বিশ্বাসী । বিজ্ঞানের শিল্পা: 
পিনাকীবাবু তাদের এসব কুসংস্কার... 
গুলো ভেঙে দিয়ে তার সম্বে, 
রি 
ঘটাতে চান। তাই তিনি তার যাত্রার ১ 
সংগী করে নিয়েছেন দক্ষিণ বঙ্গের '' 
4৯৯৮ ০পৃ 
ওদের অভিজ্ঞতা আর নিজেদের -.. 
নি রশি তিনি: 
অভিযান করতে চান। তার ধারখা, " 
এই ধরনের প্রচেষ্টা সফল হবেই? 


এই অভিযানে মোটামুটি সময়! ' 
পাট ওলি 
হবে পনের থেকে কুড়ি হাজাৰা' 
টাকাব মত। না, কোন সরকারি 
সাহাযোর হাত তাদের দিকে এগিয়ে... 
আসেনি। সরকারি আমলাদের । 
পরামর্শমূত পিনাকীবাবৃরা, 'অনেক-.. 


বারই তাদের প্ল্যান সরকারি দশ্তন্ে 


রি 
রে 
চি 


এন 
৬ 


: 


ৰ 
”ঠ 
৭ 


জর্জা দিযে এসেছেন। তারপর কোন. ; 


অজ্ঞাভ সরকারি নিয়মেই সেসব, 
আবার ফাইলবন্দী হয়ে ধূলো চাপা: ;+ 


পড়ে গেছে। পিনাকীবাবৃরা আর... 
সরকাবি সাহাযোব দিকে মুখ চেয়ে 
অনন্তকাল বসে থাকার কথা-: 


ভাবেননি । বন্ধৃবাম্ধব. উৎসাজী 


মানৃষজনদের থেকে টাকা জোগাডু .. 
করে, নিজেরাও টাকা দিয়ে অভি-. 


যানের কাজে নেমে পড়েছেন । তাই 


পতায়ে দৃঢ এই মুখগুলো বলতে .. 


পারে, 'আমাদের অভিযান হচ্ছে - 
হবেই। [7 





পিনাকী চট্োপাধায়ের সাক্ষাৎ, 


কারটি তাঁর মৃত্রুর কিছুদিন আটো: 
পরিবর্তনের প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত : 


নিউ হি সি 


আলোকচিত্র £ সৌগত প্রায় বর্জন, 





লতা সিপাপাসিল সত ৪ সবর শত 


চে 
চু 





আমেরিকার চি 
শিকাগো শহরে 









পুলিশের পাহারা গাড়িতে একদিন রাতে 





৪0০0০ স্ত্রী অত্যাচারে মারা ঘায়। নারীদের সব 





” মাইক আর বব সবে রাতেব শিফট শৃরু করতে 
এসেছে । দু'জনেই শিকাগো শহরের পলিশ ফোরসের 
পুরনো অফিসার । পায় বছর পনেরো কাটিয়ে দিয়েছে 
পুলিশের চাকরিতে । বব এব পূর্বপৃরুষরা ইটালির 
সিসিলি থেকে এসেছিল । মাইকেব জারমানি থেকে। 
গত দু'বছর ধরে বব আর মাইক জুটি শিকাগো পুলিশে 
নাম করেছে। মাইকের একটা বিরাট অপারেশন 
হওয়ার দরন একটু ঝুঁকে হাঁটার অভ্যাস হয়ে গেছে । 
বব-এর বিশাল চেহাবাঃপ্রায় ছ'ফুট লম্বাধ্চগড়া কাঁধ, 
মাথায় কৌঁকড়ান চুল । মুখে প্রায় সব সময়ই মারলবরো 
সিগারেট 
আকাশী নীল পঙের জামা আর নেভি বর রঙের 
প্যানট। বুকে পুলিশের ব্যাজ । কোমরে চামড়ার খাপে 
রিভলবার | বড় টরচলাইট । মাথায় ট্রপি। ওবা দুজনে 
ডিউটি শুর করার আগে বিপোরট করতে এল । 
সেখানেই ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন শিকাগে। 
পুলিসের এক লেফটেন্যানট। 'ইনি ভাবর্তীয় সাংবা- 
দিক। আজ রাতে তোমাদের সঙ্গে পাহারা গান্ডিতে 
ইনি ঘ্বরে বেড়াবেন। আমাদের পাহারা আর অপরাধ 
নিয়ন্ত্রণের বাবস্হা দেখতে চান । একটু খেয়াল রেখ'। 
সিনিয়ার অফিসারটি বব মাব মাইককে উদ্দেশা করে 
কথা 1 বললেন। 
এর মুখ চলছে । দাঁতের ফাঁকে চিউইং গাম আর 
আডুলের ফাঁকে সিগাবেট । মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে 
তারপর হাত বাড়িয়ে কবমর্দন করে বলল, 'তাহলে 
চলুন, আজ রাতে আপনাকে শিকাগোর অনা একটা 
।রাপ দেখিয়ে আনি ।' 


111৭1) 401৬1 
[37/৯৬৬/৯৭ (311-2) 


150. 16910159171 (07258) 
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আগে থেকেই শুনেছি শিকাগো শহরে অপরাধীদের 
দৌরাততার কথা । বিশেষত দক্ষিণ আর পশ্চিমের 
০ গরিষ জি 
পশ্চিমের নব অ 
ভাগ সময় কাটাবে ।গাড়িতে পেছনের সিটে 
মাইক গাড়ি চালাচ্ছে । বব পাশে বসে ওয়ারলেসে 
কনট্রোল রছ্মর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে । এলাকাটা 
কেমন যেন নিঝুম । কোন কোন রাস্তায় বাড়ি নেই। 
দারিদ্রোর ছাপ বাড়ির বাইরের দেওয়ালে । পলেস্তারা 
খসে পড়ছে । সামনে আবর্জনা । রাপ্তার মোড়ে মোড়ে 


'ছোকরাদের জটলা । পুলিশের গাড়ি দেখেই বিয়ায়ের 


বোতল পেছ্ছনে লুকিয়ে রাখায় চেষ্টা করে । 
মনে মনে ভাবছি, 'কই, কোনও গোলমাল তো চোখে 


পড়ল না।' ঠিক এমনি সময়ে বব আস্তে করে মাইককে 


কী যেন বলল, ওয়ারলেসের ঘড় ঘড় আওয়াজে বোকা 
গেল না। ওদের মধো কোন চাঞ্চল্য নেই। কিল্জু মাইক 
ততক্ষণে গাড়ির ছাদের লাল সালো জ্বালিয়ে দিয়েছে । 
আর সাইরেন বাজান শ্ররু করে দিয়েছে। একটু চিক 


'হ্ুয়ে বসেই দারুণ জোরে গাড়ি ছোটাল | রাস্তায় গাড়ি 


ঘোড়া সব দাঁড়িয়ে গেল। দারুণ বেগে পুলিশের গাড়ি 
। সিটটাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছি। কয়েক 
মধ্যেই একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল 
গাড়িটা। দরজা খুলে এক লাফে বব বেরিয়ে পড়ল। 
পেছনে পেছনে | বাড়ির সামনে জটলা । 
দরজায় আওয়াজ এক মহিলা খুলে দিলেন, 
মহিলার চুল আলুথালু। পরনের ট্রাউজারসটা ছিড়ে 
ফালাফালা। গায়ের জামাটাও ছেঁড়া। চোখ ফোলা। 
চেহারা ফ্যাকাসে । এক হাতে একটা দুধের বাচ্চাকে 
কোনমতে আঁকড়ে ধয়ে আছেন। অনা হাতে শঙ্জা 
বাঁচাতে ছেঁড়া কাপড়ের ফালি!দিয়োশরীর ঢাকার চেন্টা 
করছেন। কথায় বুঝতে পারলাম, স্বার্মী মারধোর 
করেছেন। এবং এখন স্যার্ষী অন্যানা বন্ধুদের সম্গে 
বেসমেনটে বসে মদ্দ খাচ্ছে আর খালি শাসাচ্ছে। ঘরের 
ভিতর উঁকি দিয়ে দেখলাম আর গোটা তিনেক বাচ্চা 
ভয়ার্ত চোখে হ1 করে তাকিয়ে আছে। 
বব হাঁক দিল স্বার্মীকে বেরিয়ে আসার জন্য । টলতে 
টলতে বেরিয়ে এল ম্যা্মী, শান্ত অথচ কড়া গলায় বব 
ধমক দিল তাকে এবং বলল যে আর যেন ফোন রকম 
নালিশ শুনতে না হয়। মহিলা্টিকে আম্বাস দিয়ে বব 
গাড়ির দিকে ফিরে চলল । ওয়ারলেসে একটা মেসেজ 
পাঠিয়ে দিয়ে বলল "শান্তি ফিরে এসেছে ।' অবাক 
হলাম। ওই পরিবারটাতে কি সত্য সতাই শান্তি ফিরে 
এসেছে » আমার মাথায় তখন হাজার প্রশ্ন । অবস্হাটা 
বুঝতে পেরে বব নিজের থেকেই বলল 'এই ধরনের 
কেসকে আমরা কলহ বলে থাকি, 
আমাদের মোট সময়ের তিন ভাগের এক ভাগ কাটে এই 
ধরনের অশান্তি পোয়াতে। আমরা এও জানি যে, 
পুলিশের পক্ষে এই ধরনের সমস্যা যেটাম সম্ভব নয় ।' 


সেদিন রাতে যা দেখলাম তা আমেরিকার অপরাধ 
তালিকার অনাতম প্রধান সমস্যা । নারী নির্ধতিন ব। 
গ্ীর ওপর স্বার্মীর অত্যাচার । এটা এমন এক ধরনের 
অপরাধ যা সাধারণত পুলিশের কাছে রিপোরট হয় 
না। কতকটা *কতকটা নারীর অসহায় 
অবস্হার দরহন। কিন্তু এদেশে নারী নিযতিনের সমস্যা 
এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে এ নিয়ে জনসাধারণ দারুণ 
সোচ্চার । বিভিগ্ন এজেনপির কাছ থেকে তথা জোগাড় 
করার পর দেখা গেছে যে, আমেরিকায় প্রতি বছুয় প্রায় 
৬০ লাখ নায়ী পারিবারিক বিশেষত স্ঘা্দীর দৈহিক 
অত্যাচারের শিকার হয়। এবং প্রায় ২০০০ থেকে 


চাইতে বড় বিপদ পৃরদ্ষের অতাচার সহা করা। নারী 
নিযতিন সব দেশেই রয়েছে । ভারতের মত দেশে এই 
ধরনের অত্যাচার যদিও অনেকের জানা কিন্তু 
'পৃলিশের কাছে রিপোরট খুব কমই হয়। এদেশে নারী 
জাতি অত্যাচার আর সহা না করতে পেরে মাঝে মাঝে 
প্রতিবাদ করে ওঠে । তাই সরকারি তথো এই ধরনের 
নিষতিনের উল্দেখ দেখা যায়। 

আমেরিকায় অপরাধের সংখা ও চরিত্র অন্যান 
দেশের থেকে একটু আলাদা । ফেডারেল ব্যুরো অব 
ইনভেসটিগেশন (1:31) সবে এই সম্বন্ধে কিন্বু তথ্য 
প্রকাশ করেছে । তার থেকে দেখা যায় যে, অপরাধের 
হার গত বছর সামানা কমেছে। কিন্তু নিউ ইয়রক 
শোটা দেশে সব চাইতে অপরাধপ্রবণ শহর হিসাবে 
চিহিদত হয়েছে । ছিনতাই, ডাকাতি, চুরি, বিভিন্ন দলের 
মধ্যে মাবামাবি, ড্রাগ পাচার, ধর্ষণ এবং আরও অনেক 
হিংসাত্যক অপরাধের জন্য নিউ ইয়রক পৃথিবীর 
অনাতম অপরাধপুবণ শহর হিসাবে দূনমি অন 
কবেশছ। 

সাবা আমেবিকায় প্রতি এক লাখ ক্রনসংখযায 
৯৯০ ১টি অপবাধ সংঘটিত হয়েছে । কিদ্তু নিউ 
ইয়রকেব বেলায় এই সংখ্যাটি আরও অনেক বেশি। 
এই শহরে প্রতি এক লাখ জনসংখ্যায় গত বছর 
৯৮১৯টি অপরাধ সংঘর্টিত হয়েছে । এখানে কয়েকটা 
রুটে পাতাল রেল সারা দিন রাত চলে। কিন্তু বাত 
বেশি হলে পাতাল রেল প্টেশনগৃলো নিকৃম হয়ে যায় । 
তখন যাত্রীরা ছিনতাইবাজদের সঙজ শিকাব হন। 
আমেরিকান বন্ধুরা সব সময় মামাকে সতর্ক করে 
দিয়েছে যাতে বেশি রাতে পাতাল রেলে চলাফেরা না 
করি। আব যদি কখনও ভিনতাইধাজের কবলে পড়ি। 
তাহলে যেন সঙ্গে সঙ্গে টাকা, ঘড়ি ওদের হাতে তুলে 
দিই। নতুবা বিপদ। কদিন আগে লস এনজেলসে 
ছিলাম। একদিন রাতে বেস্তোরাঁয় খেয়ে এক 
যুগোশ্লাভ সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে হোটেলে ফিরছি। 
রাস্তায় এক নির্জন জায়গায় হঠাৎ গোটা তিনেক মৃবক 
কোথা থেকে উদয় শ্রয়ে পথ আটকাল । ওদের ঠাতে 
ছুরি। মুখে আশ্াবা ভাষা । বৃকটা কেঁপে ওঠা সন্ত 
সাহস দেখিয়ে এগিয়ে গেলাম । দ্রিক সেই সময় একটা 
গাড়ির আলো এসে পড়াতে ওরা সরে গেল । সে যাত্রা 
বেঁচে গেলাম। 


কিন্তু একজন সাধারণ আমেরিকান সব সময় 
অতর্কিত আত্রমণের সম্ভাবনা থেকে বচিতে পারে না। 
মহিলাদের অবস্হা আরও খাবাপ। ধর্ষণ যে সংখাায় 
বেড়েছে তার থেকে বিশেষক্তরা এ সিদ্ধান্তে 
পৌছেছেন যে কোনও মহিলার সারা জীবনে ধর্ষিতা 
হবার সম্ভাবনা দশের মধ্যে এক । ১৯৮১ সালে সারা 
আমেরিকায় ৯৯,১৪৬ টি ধর্ষণের ঘটনা রিপোয়ট হয়। 
কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন যে ধর্ষিতা মহিলারা এখনও 
পুলিশের কাছে সব সময় নালিশ করেন না। 
দে ডি 
এজেনসির কাছে রিপোয়ট হয়। 


মনোবিক্ঞারননীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ধর্ষণ 
কোনও মানসিক বিকারের ফল নয় । পূরুষ নারীজাতির 
ওপর ক্ষমতা বঙ্গায় রাখার জানা ধর্ধণকে অস্ত্র হিসাবে 
বাবহার ররে। শুধু তাই নয়।পৃরুষপ্রধান সমাজে 
নারীকে পণা হিসাবে দেখা হয়। তাছাড়া সাহিতা, 
ফিলম এবং ছবিতে যৌনতাকে কদর্য করে দেখানর 
প্রবণতা যে সমাজে বেশি সেই সমাজে নারীজাতির 


অবগ্রা এরকম হতে বাধ্া। চর 
একটা সাম্প্রতিক উদাহয়ণ/দেখা থাক! রলয়াধাস, 
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এ 2 
গহযেগ প্রসামধন্য। এব ৭ [এড ্ 
ডাক্তার জ্যাকসন বিধাহিত ও দুই সন্ভানের পিতা। 
৬৮১১৬ 
তিনি ভগবানের মত। কিন্ত্ব কদিন আগে তিনি 
করেন যে গত চার বছরে ২২ জন মহিলাকে তিনি ধর্ষণ 
করেন ও আরও অন্তত দশজন মহিলা ভার বিকৃত 
যৌন ক্ষুধার শিকার হয়। আপাতত ডাক্তার জ্যাকসন 
পুলিশ হে'পাজতে। কিন্তু অনেকে ভাবতেও পারে না 
যে এমন একজন ডাক্তার এধরনের' জন্য অপরাধ 
করতে পারেন। র 

শৃধূ তাই নয়ঃসাধারণ পররুষ নারীঃনিঘতিন থেকে 
এক ধরনের আনন্দ পেয়ে থাকে । সেনট লুইস শহরে 
চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে এক নির্জন বানায় জ্নান 
করতে যায়। দুটি যুবক তাকে আক্রমণ করে আর প্রায় 
এক ঘণ্টা ধরে ধর্ষণ করে । পাশে অন্তত তিনজন পৃরুদ্য 
দাঁড়িয়ে বাহবা দেয়। শেষ পর্যন্ত একটি বালক 
পুলিশকে খবর দেয় ও মেয়েটিকে উদ্ধার করা হস 

সমাজে ধর্থিতা মহিলাকে সহানৃভূতি দেখানর বদলে 
আরও দোষ দেওয়া হয় । নারীর ওপরেই দোষ চাপানর 
চেষ্টা হয়। তাছাড়া পুরম্বপুধান পলিশ, কাছারি, 
মামলাতম্ত নারীর বেদনা বৃকতে পারে না। তাই 
অনেক মহিলাই এইধরনের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে 
যান। সব চাইতে বীভৎস হল পরিচিত পৃরুষ কখনও 


বা অতি আপন জন দ্বারা ধর্ষিতা হওয়া। এই ধরনের 
ঘটখাগুলো কদাচিৎ বিপোরট হয়। বিস্তু বিশেগযবা 


বলেন যে পাধিধারিক ধর্ষণ বহুল পরিমাণে সংঘঠিত 
হয। 

আমেরিকায় আর এক ধরনেব বিকৃত অপরাধের 
পটলন আছে | তা গুল শিশু নিযতিন। গত বছর প্রায় 
৬০ লাখ শিশু পৃরষ অথবা পবিবাবেব কতা বা কত্রী 
“বারা নিযাঁতিত হযেছে । এক ধরনের মানবরূপী পণ 
আবার দাবি কেখেছে যে, শিশুদের সঙ্গে বয়স্ক 
পুরষদেষ যৌন সম্পর্ককে বেআইনী বা অস্বাভাবিক 
মনে কনা উচিত নয়। 

এই ধবনের অপধাধ দ্বারা এক বিকৃত সমাজের 
চরিল পরিজ্কাব হয়ে ওঠে। একদিকে পারিবারিক 
হিংসা গু নারী নির্যতিন অনাদিকে সমাজে প্রকাশো 
হিংসাতাক কাজকর্ম । সব মিলিয়ে আমেরিকান সমাজ 
এক দারুণ সংকটের মধা দিয়ে চলেছে। পুলিশ হ্বারা 
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কলকাতা ও ভার আশে পাশে কয়েকটি অঞ্চলে 
'মিলটোন' নামে দূধ আর বাদামের এক বিশেষ পানীয় 
রাজা সরকারেক় ডেয়ারি ও পোলছরি ডেডলপমেনট 
করপোরেশন » নডেমবর থেকে বাজারে ছাড়ছেন। 
সবকায়ের দাবি : তেষ্টাযর় আরাম, সেই সঙ্গে পৃণ্টির 
বাবস্হাও থাকছে একই বোতলের মধ্ো। 

মহীশূয়ের সেনট্রাল ফুড টেকনোলজ্িকাজ রিসারচ 
ইনসটিটুটস্এপ় আবিষ্কার করা এই বিশেষ 'ক্যান 
ডিংক' কেন্দ্রীয় সরকারের খাদা মন্ত্রণালয়ের “খাদ্য ও 
পৃষ্টি' প্রকর্দেপে আওতাভূত্ত। সারা দেশের কয়েকটা 
8৫ / রিখরন ২ নভেমবন ১৯৮৩ 
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. আরও ভাল বোঝা গেযা। ৃ 


দর্দশাগ্রস্ত এক মহিলার সাহাষ্বোর আবেদনে পৃলিশ. 


গিয়ে শুধু গ্বার্মীকে ধমকে দিয়ে. এল। ফঠস্বরপ 
দ্বারমীটি যে আরও হিংস্র হয়ে উঠবে না এর গ্যারানটি 
কিন্ত দিতে পারে না। একই অসহায় অবস্থার 
মধ্যে রইলেন। 


সেদিন রাতে লিকাগোয় পাহারা দিতে দিতে 
সমাজের এমন একটা দিক দেখতে পাওয়া গেল ঘা 
সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। রাত গভীর হতেই 
রাস্তায় বেশ্যার দল নেমে পড়ল । মোড়ে মোড়ে 
পাড়ার গু্ডাদের জটলা । প্রায় মাঝরাত নাগাদ 
একবার মেসেজ এল একটা বিশেষ রাস্তায় ষেতে। 
সেখানে পৌছে দেখি রাস্তার মাঝে এক মাঝবয়েসী 
মানৃষ পড়ে রয়েছে । সারা শরীরে রক্ত মাখামাখি । 
হয়ত কোন ছিনতাইবাজ আঘাত করে পালিয়েছে । 
অন্য এক বাড়ি থেকে আবার এক নির্যাতিতা মহিলার 
চিৎকার দূই দলের মারামারি থামাতে ছুটতে হল আর 
একবার । গোটা দশেক মেসেজ পেয়ে ছুটতে হয়েছিল 
চারদিকে। বব আর মাইকের জন্য অবশ্য ওটা একটা 
অপেক্ষাকৃত শান্ত রাত ছিল। ওদের কাছে অপরাধকে 
কোনমতে রজ্খতে পারাটাষ্ট কাজ । কিন্তু অপরাধ যে 
০852594 

1 


মিউইয়রক পুলিশের প্রাক্তন চিফ আ্যানথনি 
ইবাজার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। একেবারে নিচের থেকে 
কাজ করে ওপরে উঠেছেন । তাছাড়া পড়াশোনা করার 
অভ্যাস আছে তাঁর। ইবাঁজা বললেন যে অপরাধের 
কারণ সমাজে । অর্থনৈতিক কারণে এধ্বর্যের অসম 
বন্টনের ফলে অপরাধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পুলিশ তো 
আর সমাজবিজ্ঞাননী বা মনোবিক্তানী নয় । ওদের কাজ 
হল অপরাধীদের নিয়ল্লণে রাখা । 

আমেরিকার বিভিন্ল অঞ্চলে একটা 
কথাই বার বার মনে ইরানে ভি লিন 
মন্্রপাভি আর অঙ্গ টাকা এবং পৃলিশ দিয়ে 
অপ্পরাধকে সমাজ থেকে নিবসিন দেওয়া ঘেতে পারে 
না। পুরো সমাজের অর্থনৈতিক বাবস্হা এবং সেই 
সঙ্গে মূলবোধ বদলানর দরকাব। তবেই হয়ত হিংসা 
আর অপরাধেব ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব। [0] 
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জায়গায় এই 'মিলটোন' প্র্যানট বসানর চেষ্টা চলছে। 
পূর্যভারতের হাওড়ায় কেন্দ্র ও রাজা সরকারের যৌথ 
উদ্যোগে এই কারখানা । পরিবর্তনকে কারখান; 
কর্তৃপক্ষ জানান £ আপাতত 600০ লিটার করে একটি 
শিফটে উৎপাদন করা হবে। বর্তমান অবস্হায় ১৫০০ 
লিটার রাজ্োর বিভিন্ন পুষ্টি প্রকল্পের মাধমে 
শিশুদের দৃধের ৰদলে বিক্রি করা হবে। দেশে দৃধের 
চাহিদা যখন বাড়তির দিকে তখন দৃধ ঘোগানের অভাব 
মেটাবে এই মিলটোন। 












শাাামল বৃ 


ৃ ও ্ং 
ড 4 | রর 
£/, 








কামিকাতা ৭০০০৭৩, বছে ৪০০০০৯ 
হ্যাঙ্জগালোর ৫৬০০১০ 

পতিশ বছরেরও বেশী পুষ্পের 
সৌরতে মাতিয়ে রোখছে 
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দুধ যেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন 
আপনার বাচ্চর পক্ষে মহজতর করে তেন... 
' বুহৃদশর পরিবন্তরের 
৬পযোগা করে 






আপনার শিশুর জন্তে সবলের! জিনিবটিই আপনা য় চাই। 
সেইজন্চেই অপনি তাকে বুকের ছুধ খাওয়ান __য! 
সবচেয়ে বেশী পৃষ্টিকর ও সহজপাচ্য । 
যখন তার বন্নস প্রায় চার মাস তখন তার শস্ত 
আহারেরও প্রয্োজন । কিন্তু ভার হজমশক্তি তখনও 
অতান্ত কোমল ৷ তখন তার গ্রয়োজন এমন একটি 
সিবিয়াল যা তার হজ্জ ক্রিয়ায় মোলায়েম 
ভাবে কাজ করে। যেমন, নেস্টাম । 
প্রথম শং 'ঝ হিসেবে নেস্াম আদর্শ 
কারণ তা । ভাবে তৈবী--চাল থেকে । 
পুরি বিশেষ্ঞ 'ভিমত যে এই হ'ল 
আদর্শ সহজ পা১ ারয়াল যা কিন! 
সুটন হীন 
আপনার মতো পৃথ্টি-সচেতন মায়েরা 
সর্বদা! নেস্ট।ষ চান, কারণ তা জোরদার 
১১টি ভিটামিন, আন্মরন এবং কালসিয়াম 
সমদ্ষ--শিশুর সর্ব।জীন পুটির জন্তে যা অত্স্ত 
প্রয়োজনীয় । শিল্তব ত্বকে উজ্দ্লত। আনার 
জঙ্গে স্বচ্ছ স্বাভাবিক দির জন্যে এবং অনথখের 
বিরুদ্ধে সহজ!ত প্রতিরোধ গড়ে তে।লার জন্যে 
ভিটামিন; সুস্থ বকের জন্যে আমুরন এবং শক্ত হাড় 
ও দাতের জন্টে ক্যালশিয়!ম । 
শিশুকে শক্ত জাহার ধরানে। খুব সহজ কাজ নয। 
কিন্তু ছুধ থেকে শক্ত আহার ধরাতে আপনাকে 
সহজ সরল ভাবে সহায়তা করে নেস্্াম। 
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তৈবী কৰা খুব সংজ। 
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আগে ফোটানো নেই্টাম দিয়ে ব্যস্‌, 1 ব্রার 
জিশিক্ষে নি তৈরী উপ বগাছি ৯ 
কুক্থুম গরম শছ়ে শিন। খাবার | ১৯৯ টি নী 
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পঞ্চায়েত নিবচিনের পর মেদিনী- 
পুর এবং হৃগলীর বিভিন্ন অঞ্চলে 
লুঠ-পাট, খুন-হামলাবাজি এখন 
প্রায় নিতাকার ঘটনা । বহ্‌ পরিবার 
নিজের গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বাস 
করছেন। 


মেদিনীপুরের কেশপূর আর 
হৃগলীর গোঘাট খানাকূল বলতে 
গেলে অরাজকতার কবলে । জোর- 
জুলুমের রাজতৃ চলছে পঞ্চায়েতের 
ক্ষমতা নিয়ে। 
পঞ্চায়েত নিবচিনের পর গ্রামাঞ্চলে 
দাষ্গা-হা্গামা বেড়ে গিয়েছে । বেশ 
কিছুদিন ধবে জমিতে মজুর বন্ধ, 
ধোপা নাপিত-পুরোহিত বন্ধ এবং 
দর দোকান থেকে জিনিসপত্র 
বাধা দেওয়া হচ্ছে। এখন 
পারিবারক- ঝগড়া, গ্রামের দূ দলের 
রেষারেষি দুই রাজনৈতিক দলের 
লড়াই-এ দাঁড়িয়েছে । কথায় কথায় 
টাি-বল্লম- তারের দাপটে গ্রামা- 
ফল সন্ত্রস্ত । 
শৃধু গোঘাট থানায় মজ্র বন্ধের 
ফঙ্গে অন্তত হাজার বিঘা জমি 
অনাবার্দী পড়ে আছে । মেদিনীপুরের 
প্রায় অর্ধেক গ্রামে মজ্জ্র বন্ধ নিয়ে 
চাষ ব্যাহত হচ্ছে। 
হিসাবে চার বছরে 
মেদিনীপৃরের কেশপুরে অন্তত ৭০ 
জন এবং গোঘাটে বারো জন খুন 
হয়েছে । পুলিশ কামপ-এর সংখ্যাও 
বাড়ছে কিন্তু তাতে পরিগ্হিতির 
1 
ডি 
লোক : অনেকেই অভিযোগ করে- 
ছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশের 
জেলা থেকে টাকা দিয়ে লোক এনে 
হামলা চালান ভুচ্ছে। কখনও বা 
হাতে তেরঙা ঝ্ান্ডা, কন্ঠে বন্দেমা- 
তরম' ধূনি - শুনলে মনে হয় 


হামলাকারীরা কংগ্রেস সমর্থক। 
কিন্তু আদৌ তানয়। এ এক নতৃন 
খা 


ণ. পারিবর্তন ২ নভেমবর ১৯৮৩ 
দ উদ... 1৯৮ 


কেশপূরের সি পি আই (এম) 
নেতা জামসেদ আলির খুনি কারা : 
জামলসেদ আলি খাওয়াঃঙ্গাওয়া সেরে 
সি পি আই (এম)এর অফিসের 
বারান্দায় হাত ধুচ্ছিলেন। পুলি 
শৈরই এক কতা বললেন, জামসেদু 
আলি সি পি আই (এম) অফিসের 
সামনেই খুন হন এবং অফিসের 
ভিতর বক্তের দাগ দেখা গিয়েছে । 
পলিশ ছ্ব জনকে গ্রেফতার করেছে - 
এঁরা সি পি আই এবং কংগ্রেসের 
লোক। এরপর ইদরিশ নামে আর 
একজন কয়েকদিনের মধোই খুন 
হলেন। পৃলিশের সন্দেহ, ইদবিশের 
খুন জামসেদের খনের বদলা। 
ইদরিশের খুনের ব্যাপারে যাঁদের 
পগ্রকতার করা হয়েছে তাঁরা পবাই 
সি পি আই (এম)এর লোক। 
জামসেদের খুনের বযাপাবে সি আই 
ডি তদন্ত করছে। 

জেলার এক পদস্হ পুলিশ 
অফিসার বললেন,কেশপুরে কংগ্রেস 
এবং সি পি আই (এম) দুই দলের 
মধ্যে লড়াই চলছে । কিন্তু বিরোধ 
যতটা না রাজনৈতিক তাব চেয়ে 
অনেক বেশি বাক্তিগত বা পারিবা- 
রিক। একদল কংগ্রেসের আশ্রয় 
নিলে আর একদলকে সমর্থন করে সি 
পি আই (এম)। কেশপুরে তুচ্ছ 
বাপার নিয়ে হাতগামা চলছে তিন 
চার বছর ধরে। বড় রকমের 
্লাগামা চলছে বছর খানেক ধরে। 
অনেক জায়গায় কাম'প 
বসেছে । কিদ্তু তাতে কিছুই হয়নি। 
মাঝে মাঝে ধরপাকড়ও হয়। 


মেদিনীপুরে £ কেশপুরের গ্রামা 
থলে এখন কেউ কারোকে বিশ্বাস 
ধরে না। র কাগজের লোক 
শ্রনলে মুখ চায় লা। অন্তত 
পনেরোটা গৃষ্ৃস্ত বাঁড়ি দেখেছি 
একদম ফাঁকা - নেই । 
ছেলে বউ নিয়ে ভিটে ছেড়ে চলে 


গিয়েছে । কয়েক শো বিঘা জমি 
অনাবাদী - মঙ্জুরের অভাবে চাষ হয় 
লা। 


কৃচি গ্রামে । জমিতে চাষ করা নিয়ে 
বিবাদ। গত বছর কংগেস সমর্থক 
জনা দশ বারো কষক পরিবারকে 
নিজেদের জমিতে চাষ করতে বাধা 
দেওয়া হয়| তাঁরা পঞ্চায়েতের কাছে 
দরবার করলেন। কিন্তু কিছুই হল 


ৃ না। দিন মজুর বন্ধ করে দেওয়া হল । 


শহর থেকে কংগ্রেস নেতাবা 
গেলেন । মিটিং হল। কৃষক পরিবার 
গুলি ঠিক করলেন, এ বছর চাষ বন্ধ 
রাখা হবে! জমি অলাবাদী বইল। 


পঞ্চায়েত নিবাচিনে আমড়াকৃচি 
থেকে একজন সদসা নিবাঁচিত 
হালেন। দিনমজ্রদের বেশ কিছু 
লোক সি পি আই (এম) থেকে 
কংগেসের দিকে চলে এলেন। 
আবার অনাবার্দী জমিতে চাষ শরু 
হল। এর কয়েকদিন পরেই হামলা 
শূরু হল। কংগ্লেস সমর্থক চারজন 
কৃষকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে 
দেওয়া হল। 

কেশ সব বাড়ির 
নিজ জিতে বারী 
অভিযোগ করলেন, একদল লোক 
আগুন লাগায় আর একদল পাহারা 
দেয় যাতে পৃকৃর থেকে কেউ জ্রল 
তুলে আগুন নেভাতে না পারে। 

এর আগে পঞ্চমী গ্রামে ১০টা 
বাড়ি পোড়ান হয়েছে । গ্রামের লোক 
অভিযোগ করলেন, বাড়ির মেয়েদের 
শ্াসান হয়, কথামত না চললে 
পঞ্চমী করে দেব।' এই পঞ্চমী 
গ্রামেও সি পি আই (এম) পঞ্চায়েত 
নিবচিনে সুবিধা করতে পারেনি । 


সি পি আই (এম) সমর্থকরাও 
অভিযোগ করেছেন, কংগেসী 
রাজতে এগ্রনকি ১৯৭৭ কে ৮২ 
পর্যন্ত কংগ্রেসের রজনী দ' 
যতদিন এম এল এ ছিলেন, সি পি 
আই (এম) সমর্থকদের ওপর বেপ- 
রোয়া হামলা হয়েছে, এখনও হচ্ছে । 

ংগ্েস সমর্থক আকবর আলি 
মন্দিক বন্দুক থেকে গুলি চালিয়েছে 
নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর । 


জ্রবাবটা দিলেন জেলা কংগ্রেসের 
কৈর লাইসেনস দিয়েছে বাড়িতে 
রাখার জন নয়। হীবেন 

বায়ের ভাগ্নে এবং আকবব আলি 
মন্লিকের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে 
দেওয়া হয়। মুদিখানার দোকান লুঠ 
হয়। গুলি না চালালে গোটা গ্রাম লু 
হত, আকববকে খুন হতে হত । আর 
গুলিতে তো কেউ আহত হযনি। 


থানা থেকে পুলিশও প্রায় সঙ্গে ১ 
সম্গে গিয়েছিল॥ তাই মানুষ প্রাণে : বা 
বেঁচেছে। ; 

সমীরবাব অভিযোগ করলেন, | 
মেদিনীপুরের ব্যাপক এলাকা জুড়ে ১ 
সন্ত্রাস চলছে । পঞ্চায়েত রঃ 
পর কেশপুর, কেশিয়াড়ি, নারায়ণ- " 
গড়, দাঁতনের মোহনপুর এবং | 
খড়গপূর লোকাল, ভগবানপৃর, ... 
নয়াগ্তাম ও স্ৃতাহাটার বেশ কিছু -.! 
গ্রাম পুরোপুরি সন্ত্রাসের কবলে । এ) 

দাশপুরের নাড়াজোলে গ্রাম 
পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন কংগ্রেসের 
লোক । পৃলিশের সামনে প্রধান এবং: 
বহ্‌ কথগ্রেস সমর্থককে মারধর বনপা ' 
হয়। পনেরোজনকে হাসপাতালে 
ভর্তি করতে হয়৷ 


কেশিয়াড়িতে চার বব কংগ্রেস 
কোন মিটিং করতে পারেনি। 
পঞ্চায়েত নিষচিনের ব্যাপারে কং- 
গ্রেস নেতা প্রিয়রজন দাশমূনসী 
জনসভায় বক্তৃতা দিতে গেলে সি পি 
আই (এম)-এবর লোকেরা হামা 
কারে। | 


কেশপুবে দুই কংগ্রেস কম্মীসি পি. 
আই (এম) এর হতে খুন হয়। ছোট : 
ভাইকে মাবা হয় টাঙি দিয়ে। বড় 
ভাই-এর পেটে বিষের তীর বি 
করা হয়েছে । 


মোহনপুৰে ৬৩ বছরের একজন 
বৃদ্ধ খুন হয়েছেন সি পি আই (এম) 
এর লোকের হাতে ।  মাড়াতলার 
দিবোন্দ ভূইব্রগকে ডেববার প্রাথমিক 
স্বাস্হকেন্দের শয্যা থেকে তুলে 
এনে খুন করে মৃতদেহ যথাস্তানে . 
রেখে আসা হয়। 

(ডেবরা, কেশিয়াড়ি এবং কেশ 
একজনকেও গ্রেফতার করা হয়নি । 
ইদানীং জ্ঞামসেদ আলি খুন হওয়ার . | 
পর পুলিশ কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। .. 
পঞ্চায়েত নিবচিনের পর অন্তত |] 
এক হাজার হামলাবাক্ির ঘটনা .| 
ঘটেছে। | 
কাছে অভিযোগ করলেন, যাদপুর- . 
মুকসূৃদপরবে হামলা লেগেই আছে। 
স্ডুলেব শিক্ষক কিষকব পাল খুন 
হলেন । তাঁর তরুণী বধূ আর বাগ্চা 
মেয়ে আক্ত অভাবে দিন কাটাচ্ছেন । 
ওদিকে বাশবাসী অঞ্চলে তা রে 
পতিছিন থেলাও চলছে - 'কংগেস 
করা ঢচলন্র না।' 

বারবাসী. চমকাগ্রাম, শ্যামচকে , 
এবং সমস্ত কেশপুরে কংত 
সমর্থকদের বাড়িতে ধোপা- নাপিত 
বন্ধ, জমিতে মজর বন্ধ। ইদানীং 
জুলুম চলছে - টাকা দিতে হবেধভার 
স্গে ধানও দিতে হবে। 


কেশপুৃরেই 'বযকট আন্দোলন' 
" সবচেয়ে জোরদাব - পুকুর থেকে 
. জল নেওয়া বন্ধ, ব্রাহতণ পুবোহিত 
বম্ধ। এমনকি মুদি দোকান থেকে 
জিনিস কেনাও বন্ধ। 
সি পি আই (এম) নেতা জামসেদ 
আলি খুন হওযাব পব কেশপুব 
সন্ত হযে উঠেছে । পৃলিশ কামপ 
বসেছে । তবু অন্তত দুশো পবিবাব 
আজও গ্রাম গরাড়া। আমড়াকুচি 
গ্রামে চলছে নিস্তন্ধতা | 
স্কুলের শিক্ষক অজিত খাঁড়া 
১৯৭৯ সাল থেকে গ্রাম ছাড়া। 
অজি তবাবু অভিযোগ করলেন, 
পথমে তাঁব জমিতে চাষ বন্ধ কবে 
দেওয়া হয়। ১৯৮০ সালেব ২৮ ধে 
কেশপৃরে একদল লোক সকুলেব 
ভি তব ঢুকে অঙ্জি ৩বাবৃকে তুলে নিয়ে 
ঘায়। 'গণ আদালতে বিচাব করে 
পুটণ্ড মাবধর ঝরা হয়। সংক্তাশীন 
অবস্হায় তাঁকে হাসপাভালে ভর্তি 
করে দেন। 
জামসেদ আলির খুনি কারা * 
সি পি মাই (এম) এর জেলা 
কমিটির নেতাবা সবাসবি এই খুনের 
জনা দায়ী কবেছেন কংগ্রেস (ই) 
কে। কংগ্রেস (ই)র লোকেরা 
পরিকল্পিতভাবে জামসেদকে খুন 
করেছে। কংগ্রেস (ই) কেশপুরে 
সন্দাস চালিযে যাচ্ছে! 
অনাদিকে কংগ্রেস (ই)র যুব 
নেতা সমীব বায়েব বন্তনবা তল £ 
জামসেদ আলি খুন হয়েছেন সি পি 
আই (এম) শমফিসেব ভিউবে বা 
সামনে । কেশপুবে এমন কোন 


কংগ্রেসের ছেলে নেই যার বৃকের 
পাটা এত শক্ত যে সি পি আই (এম) 
অফিসের ধাবে কাছে যেতে পাবে 
জ্ঞামসেদের মত নেতাকে খুন 
করতে 'পারে। এই খনের সঙ্গে সি 
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পি আই (এম)-এর লোকই জড়িত। 
বেশ কিছুদিন ধরে জামসেদের সঙ্গে 
ওদেব পারটির অপর এক নেতার 
বাগড়া চলছিল । 

জামসেদ আলি খুনের ঘটনা 
সম্পর্কে তদন্তের জনা নির্দেশ 
গিয়েছে রাইটাবস বিলডিংস থেকে। 
কিন্তু অন্যানা খুনেব তদন্ত চাপা 
মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে । 
গোঘাট-খানাকুল সন্ত্রাসের 
কবলে : 

হগলীব গোঘাট থানা এলাকায় 
অশান্তি চলছে বদ্ছধব পাঁচেক ধরে। 
এতদিন লড়াইটা চলছিল মূলত সি 
পি মাই (এম) এবং ফরোয়ারড 
কের সঙ্গে । বিবাশির বিধানসভা 
নিবচিনেব পর কংগ্রেসেব সঙ্গে সি 
পি নাই (এম) এর সংঘর্ষ প্রায় 
নিতাকার ঘটনা । পঞ্চায়েত নির্বা 
চনের পব গোঘাট -খানাকৃলে রীতি- 
মঠ সন্ত্রাস চলছে । 

কথায় কথায় সুঠ পাট, দাঙ্গা 
হাও্গামা, জমিতে মজুর বন্ধ, মিছিল- 
ঘেরাও লেগেই আছে। 


গোঘাটের অশাম্তি নিয়ে সি পি 
আই (এম) এবং ফরোয়ারড ব্লকের 
ধো অনেক বৈঠক হয়েছে, আলো 
৮না হযেছে । কিস্তু বিবোধ কমেনি, 
ববং বেড়ে গিয়েছে। গোঘাটে 
ফরোয়াবড ব্রকের নেতা মৃণাল ঘোষ 
তাঁর দলের নেতাদেব কাছে এক 
নাগাড়ে অভিযোগ করেছেন সি পি 
মাই (এম) এর বিরুদ্ধে । অনাদিকে 
সি পি আই (এম)ও মৃণালবাবুর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ কবেছেন। শেষ 
পর্যন্ভড ফরোয়াবড ব্লকের রাজা 
নেহু খু মৃণালবাবৃকেই ধমক দিয়েছেন 
যাতে তিনি সি পি আই (এম) এর 
সঙ্গে বনিবনা করে চলেন। 


গোঘাট ফরোয়ারড শ্রকের শত্ত 
ঘাঁটি । গোঘাটকে দখলে আনাব জনা 
সিপি আই (এম) গত চাব বছর ধরে 
মরীয়া হয়ে লড়ছে । ১৯৭৮ সালেব 
পঞ্চায়েত নিবচিনে সি পি আই 
(এম)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মৃণালবাবৃ 
এবং আব একজন ফরোয়ারড ব্রক 
প্রার্থী জেলা পরিষদে নিবাচিত হন। 
এবারের পঞ্চায়েত নিবচিনে 
গোঘাটকে দুটি ক্রকে ভাগ কবা হয়। 
তা সত্ত্বেও মৃণালবাবু এবং তাঁর 
সমর্থক একজন নিবাচিত হন। সিপি 
আই (এম) এব দূজনও জিতেছেন! 
অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত ফরোয়াবড 


৬: & আকেব হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে । 


আবামবাগ মন এখন 
লড়াইটা দাঁড়িয়েছে পি আই 
(এম) এবং কংগ্রেস (ই)-র মধো । সি 
পি আই (এম) চাইছে ফরোয়ারড 
ক্রক তাঁদের কাছে পরাজয় স্বীকার 
করে নিক। ফরোয়ারড ক্রকের 


রাজাস্তরের নেতারা চাইছেন বাম 


' এঁকোর স্বার্থে মৃণালবাব এবং তাঁর 


অনৃগামীরা সি পি আই (এম)-এর 
সঙ্গে সমবোতা করে চলুক । কিন্তু 
মৃণালবাব্‌ রাজী নন। তিনি সি পি 
আই (এম) এর হামলাবাজির মোকা- 
বিলা করতে অনেক দূর এগিয়েছেন। 
আর পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। 


মূণালবাবু তাঁর দলের কাছে সি 
পি আই (এম) এর হামলাবাজি 
সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানিয়ে 
ছিলেন। কিন্তু দলীয় নেতারা 
মৃণালবাবৃকেই দায়ী করেছেন। 
টা, অভিযোগ করে 
ছেন, পি আই (এম) এর 
লোকেরা শুধু ফরোয়ারড ব্রক বা 
কংগ্রেসের লোক নয়, তাঁর ওপরও 
হামলা চালাচ্ছে। তিনি স্কৃলের 
শিক্ষক। কোন কারণ না দেখিয়ে 
পায় দূ বছর তাঁর বেতন বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে, স্কুলে ঢুকতে হদওয়া 
হচ্ছে না। 


বামফুনটের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, 
পথণয়েতের তিন স্তরে ফুনটের যে 
শরিক সবচেয়ে বেশি আসন পাবেন 
তাঁদের সদসাকে প্রধান বা সভাপতি 
কিংবা জেলা পবিষদের ক্ষেত্রে 
সভাধিপতির পদ ছেড়ে দেওয়া 
হবে। অনা শরিকদল যাঁরা দ্বিতীয় 
স্হানে থাকবেন তরা একটি আসন 
পেলেও সহকারীর পদ দেওয়া হবে। 
হৃগলীর জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে 
সভাধিপতি হয়েছেন সি পি আই 
(এম) এর লোক। ফুনটের ফরমুলা 
অনুযায়ী সহসভাপতির পদ ফরো 
য়ারড ব্রককে দেওয়ার কথা, কিন্তু 
দেওয়া হয়নি । প্রতিবাদে ফরোয়ারড় 
শ্রক সদস্যরা সভা থেকে ওয়াক 
আউট করেন। 


সি পি আই (এম)জেলা সম্পাদক 
মন্ডলীর সদসা বলাই ব্যানারজি 
কথায় কথায় বললেন, যাঁরা কং- 
গেসের সণ্গে হাত মিলিয়ে সি পি 
আই (এম)-এর বিরোধিতা করেন 
তাঁদের আমরা সহসভাপতির পদ 
ছেড়ে দিতে রাজি নই । এটা আমরা 


আমাদের পারটির রাজ্য নেতৃত্বকেও 
জানিয়ে দিয়েছি। আরামবাগ মহ 
কৃমার গরিব মানুষ নি পি আই 
(এম)-এর দিকে আসছে । ফরোয়াবড 
ঝকেব মৃণালবাবৃধা এটা মেনে নিতে 
পাবছেন না। তাই মুণালবাবৃ 
প্রফুল্ল সেনের আশীবদি নিষে 
কংগ্রেসকে সি পি আই (এম) এব 
বিবৃদ্ধে মদত দিচ্ছেন । 

তবে এখন আধ শ্বধু মৃণালবাব 
নন, গোঘাট থেকে নিবাঁচিত বিধান 
সভ্য সদসা ফরোযারড শ্রকের 
শিবপুসাদ মালিকও সি পি আই 
(এম) এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছেন। শিবপ্রসাদবাব্‌ কতকগুলি 
নির্দিষ্ট অভিযোগ মৃখামন্ত্রী জ্োতি 


বস্‌, প্ালশ এবং প্রশাসনের কম- 


- কতাঁদের জানিয়েছেন। তিলি তীঁর৷ 


দলের প্লাজা নেতৃত্র কাছেও সি পি 
আই (এম)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ 


করেছেন। 
খুন, লুঠ, নারী ধর্ষণের 
শা 

শিবপ্রসাদবাব অভিযোগ করে 
ছেন, 'গোঘাট থানায় আইন-শৃঙ্খলা 
বলে কিছু নেই, জনজীবন বিপর্স্ত। 
পুলিশের ডাইবেকটর জেনারেল 
থেকে গোঘাট থানা - সকলকেই 
বারবার জানান সন্ত্রেও কোন ফল 
হয়নি। নির্বিচাবে হত্যা, লুঠতরাজ, 
নারী ধর্ষণ, জোর কবে চাঁদা আদায় 
গোঘাটেব শান্তিপ্রিয় জনগণের 
নিতাসংগী হয়ে দাঁড়িয়েছে । 


'গত ৯ সেপটেমবর সি পি আই 
(এম) নামধারী কয়েকজনেব নেতৃতে 
একদল সমাজবিরোধী ফরোয়াবঙ 
বকের কৃষককর্মী অশ্বিনী মান্না ও 
অধীর মন্ডলকে জোর করে ধরে 
নিয়ে গিয়ে মারধব করে এবং একটি 
বাড়িতে তালাবন্ধ করে আটকে 
বাখে। পাশের গ্রাম লক্ষ্মীপুরে 
ফরোয়ারড ব্রকের কক সংগন্নেব 
নেতৃত্ ২০ সেপটেমবব বামফুনটেব 
বিগেডে সমাবেশ এবং ১৮ সেপটেম 
বর বাংলা বন্ধ-এব সমর্থনে এখন 
একটা মিচ্ছিল যাদ্ছিল। মিছিলে দু 
জনেব আটকেব খবব আলে। 
ক্ষককর্মীবা ঘবের তালা ভেঙে 
তাঁদেব উদ্ধাব কনে। 

'এরপর দিঘড়া গ্রামে সি পি আই 
(এক্স) এর লোকেবা কৃষকদেৰ এপব 
বর্বব আভাাচার চালায় । শীতল 
মন্ডপে পাড়িত হামল। চালিয়ে 
মাসবেস)স ভেডে দেখ এবং সানা 
রৃপাব গয়না, ইত ঘি ছিনিষে শিখে 
যায়। নিমাই রায়েব বাড়িব খড়ব 
চাল ভে দেয়, তাঁর স্ত্রীর হাততব 
সোনাব শাঁখা এবং কানেন পুল 
ছিনিয়ে নেম ও এক মন ধান লুঠ 
করবে। ঘবেব মআাসবাবপরু, কাপড়, 
চোপড়, কাঁসা পিতলের বাসন লূঠ 
কবে। শীতল চৌধুরীত বাড়ি ভেডে 
তছ্ছনছ্ | ধান বাড়া মেশিনও ভেঙে 
দিয়েছে । নিবাপদ কৃত্ডুর নাড়ির 
আাসাবেসটস, দরজা গ্রানালা ভোডে 
পাঁচ ব্ঠা ধান ও দুটি সাইকেল নিয়ে 
যায়। দুলাল কুণ্ডু, মু্ুকিশোর 
মান্না, গোবিন্দ চৌধুবীনল বাড়িছেও 
শ্রঠপাট হয়েছে । সমাজবিবোধীদের 
হাত থেকে বাড়ির মেয়েবাও রেহাই 
পাযনি। গ্রামেব মানুষেব আজ মার 
কোন নিরাপন্তা নেই | 

শিবপ্রসাদবাব অভিযোগ করে 
ছেন, 'মহকৃমা শাসকের সামনেই 
সামি নিজে এবং পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতি নিগৃহীত হয়েছি ।' 

দিঘড়া গ্রামে সমাজবিরোধীদের 
আন্রমণ এবং পুলিশের একাংশের 
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নিষতিনে প্রতিবাদে সি পি আই 


(এম)-এর কৃষক সভায়. ডাকে ২৫ 
সেপটেমবর এক জনলতা হয়| সি 
পি আই (এম) নেতারা নির্দিষ্ট করে 
কোন অভিযোগ করেননি । তবে 
গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস (ই) এবং 
ফরোয়ারড ব্লকের হামলাবাজি চলছে 
বলে অভিযোগ করেন। 


গত ২৩ সেপটেমবর 

থানার পাঁচটি গ্রামের পায় পাঁচশো 
লোক আরামবাগ মহকুমা শাসকের 
অফিসের সামনে ধরনা দেন । তাঁদের 
অভিযোগ, সি পি আই (এম) বাইরে 
থেকে লোক নিয়ে গিয়ে পরপর 
তিনদিন ধরে কিশোরপুরের পাঁচটি 
গ্রামে লুঠপাঠ, মারদাঙ্গা করে। 
বাড়ির মেয়েদের উলঙ্গ করে পরনের 
কাপড় চোপড় নিয়ে চলে যায়। 
হামলাকারীদের তাঁর নিক্ষেপে বহ্‌ 
লোক আহত হন। 


"সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এক 
স্মাবকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, 
পঞ্চায়েত নিবর্চিনে কংগ্রেস প্রার্থীকে 
ভোট দেওয়ার জনা এই হামলাবাজি 
টালান হয়েছে। 


অভিযোগ কবা হয়, পঞ্চায়েতের 
বিজয়ী কংগ্রেস প্রার্থী রামপদ 
ঘোড়ুহইকে অপহরণ করার উদ্দেশো 
হামলা করা হয়। হামলার সময় 
বাপকভাবে ভীব ছোঁড়া হয়। 
অনাদিকে প্রতিরোধের জন্য রাম পদ- 
বাবৃর স্ত্রী স্বর্ণলতা ঘোড়ই এবং 
তাঁর দুই ছেলে ইট ছুঁড়তে থাকেন। 

শৈষ পর্যজ্ত টাঙি-বন্লম নিয়ে 
চড়াও হয়ে সর্বস্ব লুঠ করে। একটি 
ফল-ফুলের বাগানও তছনছ করা 
হয়েছে । গোয়ালঘর ভেঙে দেওয়া 
হয়। শাবু-বাছুরও তীরবিদ্ধ হয়। 
দুজন বৃদ্ধাকে উলঙ্গ করে সারচ 
করে দেখতে চায় যেকোন সোনাদানা 
লুকান আছে কিনা। 


আরামবাগ থেকে এস ডি পি ও 
পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্হলে পৌঁছলে 
পপ পপ 
ধারাও জারি করা হয়। তবুও 
সেদিন অন্তত পঞ্চাশটি পরিবার 
নিরাপত্তার অভাবে গ্রামে ফিরতে 
পারেনি। 


বে্গাই-এর অভয় মণ্ডল বল- 
লেন, আজ তিন বছর গ্রাম ছাড়া। 
বউ-ছেলে নিয়ে আরামবাগ শহরে 
ঘরভাড়া নিয়ে বাস করছেন। সাড়ে 
'ঘায়ো একর জমি অনাবাদী। 


গোদ্াট-খানাকৃলেন গ্রামের মানু- 


যের এখন একটাই প্রশ্ন, জন্মভূমিতে ; 
স্যার্ধীনভাবে বাস করার অধিকার$ . 


'কি আমরা, পাধ না? 
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অন্তরষ্গ পার্ধদ.এবং ং বিশ্ববিখ্যাত 
কানন্দের (তৎকালীন নরেন্দুনাথ 


দত্ত) উত্তর কলকাতার সিমলা, 


পল্লীর বসতবাড়িতে ঠাকুরের মাঝে 
মাঝে শৃভাগমনের কথা কয়েকটি 
প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে জানা যায়। 
তাব মধো কয়েকটি স্বীকৃতি উল্লেখ- 
'যোগা | স্বামীজীর মধামদ্রাতা শ্রী. 


'মহেন্দ্রনাথ দন্ত বলেন -পরমহ ংস, 


অনেক সময় আমি অগ্রসর হইয়া 
যাইতাম। আমায় বলিতেন, 'লরেন 
কোথায়” লরেনকে ডেকে দাও ।' 
সন্ধান করিয়া ডাকিয়া দিতাম। 
অনেক সময় পরমহংস মশাই 


নরেন্্রনাথের সহিত কথাবাতা 


কহিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া 
যাইতেন।" শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 
“শ্রীশ্রীরামক্ফের অনুধ্যান”" - পর- 
মহংস মশাই ও নরেন্দ্রনাথ প্রসস্গ)। 
ঠাকুরের অন্যতম অন্তর*্গ পার্ধদ ও 
স্বামীজীর গৃরুদ্রাতা স্বামী অন্জভুতা- 


গিয়েছিলেন নরেনকে দেখতে । সঙ্গে 
ছিলাম।” (স্বার্মী অচ্ভূতানন্দের 
“'সংকথা” - স্বাীর্জী প্রসঙ্গ )। 
কথামৃত -প্রণেতা মান্টার মশাই 
শ্রীমহেন্্রনাথ গুপ্ত বলেন-“ (ঠাকুর) 
সিমুলিয়া নরেন্দ্রদের বাড়ীতে. এসে 
(শ্রীম-দর্শন, পঞ্চদশ 
ভাগ-ম্বাবিংশ অধ্যায়)। 


স্বামী বিবেকানন্দের যে বাড়িতে 


রর ততকার্সীন নরেন্দুনাথের : 
খোঁজে যেতেন, সেই গৌরমোহন, 
মুখারজি স্টিটের প্রসি্ধ বাড়িটির, 


চিত্র এইয়কম - “বাড়ীখানি 
প্রাচীন রীতিতে অনেক জমি জুড়িয়া 
ঘেশ বড়লোকের উ 
নির্মিত হইয়াছিল। বাড়ীর, ভিতরে 


''ছেড় বিঘা জমি. ছিল এবং আশে- 


পাশে অনেক জমিতে 'রেওয়াত' 
ছিল। দক্ষিণঘৃতে নেপালশালের 


] প্রস্তত ষ্বৃহৎ প্ুবেশম্যার দিয়া 


প্শগ্ত প্রাঙ্গণ । প্রাগণের | 


পশ্চিমফুকুরী-অথার্ ঘষা গোল 
ছঁটের থামের উপর পাঁচটি খিলান- 


ঘুক্ত ঠাকুর-দালান। ঠাকুর-দালালের 


দোতলায় দক্ষিণ দিকে বড় হল ঘর। 


ও গোয়ালঘর | অন্দরমহলের দৃই- 
দিকে দুইটি প্রাম্গণ এবং পশ্চাত- 


' ভাগে কানাচ বা অন্দরমহালের 


তিনি বাড়ীর একটু কাছে আমিলে, . 


মহিলাদের বাবহারের জনা পৃকৃর 
ছিল। এই বাড়ীর বাহিরে ২ নং গৌর 


অ*বশাপা ছিল । বৈঠকখানা ঘরে 
তৎকালীন প্রথ দেওয়ালশিরি, 
বেল-লণ্ঠন ও লণ্ঠন সাজা- 
নো ছ্বিল। তাছাড়া নানা প্রকারের 
চিত্র দেওয়ালের শোভা বৃদ্ধি করিত ।' 
(স্বামী গম্ভীবরানন্দ রচিত “যৃণন্ায়ক 
বিবেকানন্দ” - প্রথম খন্ড, বংশ 
পরিচয় প্রস্গ)। এই বাড়ির এঁতিহা 
সম্পর্কে স্বামীজীর ভ্বাতা 
বিস্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দন্ত বলেন - 
“নরেন্দ্রনাথ এমন শৃহে জন্মেছিলেন, 
যে গৃহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে সরু 
করে তৎকালীন সম্ত খ্যাতিমান 
বাক্তি কোন-না-কোন সময়ে পদার্পণ 
করেছেন।" (ডঃ ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত 
রচিত “স্বার্মী বিবেকানন্দ" - এম 
পরিচ্ছেদ)। 


| প্রসঙ্গত উদ্জেখযোগা, এই 
'বাড়িতেই স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর 
মধামভ্রাতা জ্ঞান তপস্বী মহেন্দ্রনাথ 
দত্ত এবং কনিষ্ঠন্রাতা বিপ্লবী ডঃ 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও জন্মগ্রহণ করে 
ছিলেন। কিন্তু সকলেই অবিবাহিত 
থাকায় তাঁদের নিজস্ব বংশধর কেউ 
নই । বর্তমানে তাঁদের ভগ্লীদের 
বংশধরেরা এই বাড়িতে বাস 
করেন। কিছ্তু বাড়ির প্রাচীন চিত্রের 
সঙ্গে বর্তমান বাড়ির অনেকাংশে 
মিল নেই। ক্রাতিবিরোধের ফলে 
এবং বহৃকাল যাবৎ ঘোকদ্দমার 
ফলে যদিও স্বাসীজখির অংশে বাড়ির 

গ দখলে আসে. কিন্তু 

শ্িছছনের অংশ ও পাশের 
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ক্দ্ব অংশের অধিকারী ₹ হন এবং 
সেগুলির কিনব অংশ বিক্রুয়ও করা 
হয়, আবার কিছু অংশ পুরানো বাড়ি 


'ভেঙে নতুন বাড়ি করা হয়। 
স্বা্মীজীর বাড়ির অংশটি, পদশের ৪ 


কাঠা জমিসহ ঠিকই থাকে। বাড়ির 
ভেতরে ঠাকুর ঘর, বৈঠকখানা, 
পৃকুর, গোয়াল ঘর প্রসতির এখন. 
আর অস্তিতু নেই। এমনকি, 
স্বামীজ্জীর ভূমিষ্ঠ হবার স্হানটুকুরও। 
অস্তিতু নেই। বাড়ির সদরে ডান, 
দিকের অংশে মহেন্দুনাথ তাঁর 
জীবদ্দশায় বাস করতেন-সেটি এখন 
“মহেদ্দ পাবলিশিং কমিটি" কর্তৃক 
বাবহাত হয়? বাড়ির পাশে যে ৪ 
কাঠা জমিতে অশ্বশালা ছিল, সেই' 
২ নং গৌর মোহন মুখারজি স্টিটে 
বর্তমানে একটি ছাপাখানার কাজ 
হয়। ভেতরের বাড়িতে স্বার্মীজীর 
ভঙ্নীদের বংশধরগণ বাস করেন, 
কিন্তু সংস্কারের অভাবে বাড়িটি 
এখন শ্ররীহীন। স্বার্মীজী ও তাঁর 
দুইভাই-_মহেন্দুনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের 
জন্মদিনগুলি এখনো এখানে পালিত 
হয়। বহু ভক্ত নয়-নারী এবং 
সবার্মীজীর গৃণমুগ্ধ বিদেশীয়গণ 
মাঝে মাঝেই এই বাড়ি পরিদর্শনে 
আসেন। 

বাড়ির ঠিকানা £৩নং গৌরমোহন 
মুখারজি স্টিট. কলকাতা-৬ বাড়িতে 
প্রবেশ পথের ঠিক ওপরের দেওয়ালে 
পাথরের ফলকে লেখা আছে - 
“স্বামী বিধষেকানন্দের মাতা শ্রীমতী 
ভুবনেশ্বরীর বাসভবন বাড়িটি বর্ত- 
মানে সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। 

পর্থনির্দেশ £ উত্তর কলকাতার 
হেদৃয়া (বর্তমানে আজাদ হিন্দ বাগ) 
ও বিবেকানন্দ রোডের মাঝামাঝি 
বিধান সরণির পশ্চিমে একটি সরু 
গলি: গলিতে ঢোকার মুখেই বড় 
রাস্তাব ওপর 'চাচার হোটেল; এই 
হোটেলের পাশেই প্শ্চিমমুখী গৌর 
মোহন মুখারজি স্টিট--এই গলিতে 
ঢুকে সামানা একটু এগিয়ে গেলেই 
বামদিকে সেই ৩ নং বাড়ি | 0 


আলোকচিত্র £ অচিন্তা হাজরা 


তব 


₹১, ১ দিনত 20 
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বন্দপ গার্কী আপিতপ 


পোশাক আশাকে সুফল এ 
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পশম, সিল্ক, নাইলন, পলিয়ে্টার শাডি।শাট 
চয়ে নিরাপদে বাড়াতি ধোয়ার জন্যে 





ছবি £ পোলারিস 


ডাক্তার নিজেই ব্যবস্হা করলেন। 
হাসপাতাল থেকে আমবুলেনস এল। 
স্ট্েচারে চাপিয়ে সৃমন্তকে নিয়ে যাওয়া _ 

হল। পাশ 





টিটি 


অপারেশন সাকসেসফুল হল। কিন্ত নিরূদ্দেশ হয়ে 

অপারেশন হওয়ার পরেই জানা গেল চাঞ্চল্যকর সেই তথ্য। | | গেল ছম্মবেশী মৃসলমান। কলুটোলার রক্তগঞ্গার মাক 
স্ত্রীকন্যার চোখে এতদিন ধুলো দিয়ে এসেছিল সুমন্ত। থেকে বাসক্তীকে উদ্ধার করে আনার রহস্য ূ 
পরিচ্কার হল এত দিনে । শি এ. 
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সে কী! ও তো পূর্ববঙ্গের "মানুষ 
তিন কৃলে কেউ নেই !সুমন্ত মুসলমান ১ 
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| মা গো. তৃমি আর আমিই তো ছিলাম 
তার জগং। তাই তো সত কথাটা 
ফাঁস করতে পারে নি আদ্দন 1 


(চলবে 





বৃক ভেঙে গেল বাসন্তীর। 
তার অস্হিমজ্জায়। একজন | 
প্রবঞ্ক, শঠ, প্রতারককে দেহমন সমর্পণ করেছিল । 
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ওয়েসট বেংগল সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশন 


পশ্চিমবঙ্গের চিনির কারখানা তিনটি। একটি 
বাক্ডিগত মালিকানা, অনা দুটি ওয়েসট বেংগল সুগার 
ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট কবপোরেশনের অধীনে । 
তার একটি আহমেদপুরে, অনাটি বেলডাঙায়। ওয়েসট 
বৈংগল সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপো- 
বেশন তৈরি হয় ১৯৭৩ ৭৪ সালে আহমেদপুরের 
চিনির কারখানা ন্যাশনাল সুগার মিলফে অধিগ্রহণ 
' করে। ২ কোটি টাকা শেয়ার কাপিটাল নিয়ে এই 
কনপোবেশনের যাত্রা শুরু! বর্তমানে ২ কোটি ১৩ লক্ষ 
টাকার ওপব লোকসান দিযে করপোরেশন নিজের 
অম্তিতু টিকিয়ে রেখেছে । আর পশ্চিমবঙোর চিনি 
ঠৈবি একছটাকও বাড়েনি, বরং এই সম্ভাবনাময় 
শিল্পটিকে যেন যতন করে অনা রাজোর মুখাপেক্ষী 
বরে বাখার চেছ্টা চলছে । পচ্চিমবঙ্গে যতটা চিনির 
গয়োজন তার শতকরা ৮০ ভাগই বাইরে থেকে 
জানতে হয । অথচ পশ্চিমবঙ্গে চিনি তৈরি করার যে 
সম্ভাবনা আছে তাতে করে রাজোর চাহিদার ৫০ 
ভাগই মেটান সম্ভব। আর তা সম্ভব বর্তমান 
কবপোবেশনেখ আওতায় কাজকর্মগুলো কেবল একটি 
বিশেষ সবকারি কর্মচারী 'গোচ্সীর প্রভাব থেকে মু 
কৰা পারলে । 


এবাস সবাসাধ দেখা যাক এই বিশেষ আমলাচত্রেন় 
অধামণিটি ক মঅধামণি এই সংস্হার সেকাবেটারি কাম 
কন্টালার অব আকাউনটস। ডাবলু এম বি ১৪৭৫ 
পমবব আমবাসাড়ার গাড়িটিকে সকাল বিকেল দৃবার 
শিখালদহ পট শানে দখা যাবে । দেখা যাবে বারাসাত 
থকে, মাসা ডেইলি পাাসেনঙ্গাব কান্তিরঞ্জন দাসকে 
সুগাব ইনডাসটিক্জ ডেভলপমেনট করপোবেশনেব 
আসফিসে নিষে আসার আপ শিযালদহ স্টেশনে পৌঁছে 
পরাণ ফ্রুন।। এই কাশিতবঞ্জন দাসই ওয়েসট বেংশল 
সুগাণ ইনডাসটিজ ডেভলপখেনট করপোবেশনের 
সকবেটাবি কাম কনপ্টালার আব আযকাউনটস! ইনি 
১৯৭৬ সালে এই সংস্হায আসেন । এব মাগি তিনি ৪ 
৫ মাস পশ্চিমবংগ সরকাবেব ফারমাসিউটিকাল ও 
মইাটো কেমিকাল করাপাবেশনেব চিফ ম্াকাউনটেনট 
ঠিসেবে কাজ করেছিলেন । এখ!নে কাজে যোগ দিডে 
গিয়ে সেখান থেকে কোন রিশিজ অব ডাবও দাখিল 
কবেননি। কোমপানি আইন মনুযায়ী এই জাভীয পাদে 
চাঞ্চরি কণার যোগাতা হিসেবে যা ধরা হয় তা হল 
কোমপানি সেকরেটারিশিপ অধবা কোন চারটারড 
নযাকাউনঢেনট ই এই পদে আসতে পারেন। কিন্ছু 
েন্দীয় সরকারের আফডিশনাল বেজিসট্রার অব 
কোমপানি গত ১৯ মাঝ ১৯৮৩ সাল অবধি চিঠি 
দিঘও শ্রীদাসেধ যোগাস্তাব সমর্থনে কোন উপযুক্ত 
পমাণ পাননি । শ্রীদাসের যোগাতা সম্পর্কে প্রকৃত 
পরমাতণর ভাপ, সম্প্রতি ব্রাজ সরকারের শিপ ও 
বাণিজ্ঞ। দপ্তর থেকেও গত ১৪ জুন ১৯৮৩ তারিখে 
ইন'সটিটিউট অব চাবটারঙ আকাউনটেনটঙের কাছে 
জানতে চাওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন সদর্ধক উত্তর 
'সখান থেকে পাওয়া যায়নি। ৭৬ সালে ঢাকরিতে 
চোকার পর আজ ৮৩ সালেও যার সারটিফিকেট পাওয়া 
"গল না সেই দাস সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
তুলেছেন বীর ভূমের এম পি শরদীশ রায় - ২০ আগসট 
১৯৮০ লেখা একটি চিঠিতে প্রথমে এই মংস্হাব 
হদানীদ্তন ম্যানেজিং ডিবেকটখকে এবং ৯ অকটোবর 
১২৮তে তখনকার চেয়ারম্যান ও সমবায়মন্তরী 
শাশনধ্ষণ মন্ডলকে। যামফনটের চেয়ারমান হিসেবে 
স. অভিযোগের প্রতিলিপি প্রমোদ দাশগৃষ্তও 
পয়েছিলেন। জনৈক নিতানন্দ পানকে মিয়োগ করে 
খিপার সরবরাহ ঢক্তি ও দিম্দমানের কয়লা, দেবার 
মভতিযোগ ভুলে এই দাস সাহেষের কার্যকলাপ 
১/ পরিবার ২ নভেখধর ৯৯৮৩ 
2 হারে নে 


তু 
5৭৫47 ৭ রশ & রি চা তা ৫ 
দ ৮ 1 ্ 9৪ মু ভিত, ৪ এ ্ 


আমলাচব্রেশ্র হাতে 
শ্যামল বসু 

বীরভূমের জেলা ম্যাজিসটেটকে দিয়ে পরীক্ষণ করানব 
দাবি তুলেছিলেন ডঃ শরদীশ রায়। পরবর্তীকালে 
জনসমক্ষে সে বিপোবট প্রকাশ পায়নি । কেবল একটি 
ভিজিলেনস এনকোয়ারি চালু হয়। কিন্তু ভিজিলেনস 
ইনসপেকটর আসল কাগজপত্র খুঁজতে গিয়ে যার 
দ্বারস্ত হন তিনি সবয়ং কাশম্তিরঞজীন দাস ও ভাব 
সহকমী ওই আহমেদপুর কারখানার একজন 
অফিসারের কাছে - যিনি এ কারখানার পাবচেজ ও 
স্টোরস ডিপারটমেনটের সঙ্গে সংশ্গিম্ট আব দাস 
সাহেবেব বিশ্বাসভাঞ্জন। যথারীতি আসল বা 
প্রয়োজনীয কাগজ পঠর ভিজিলেনস ইনসপেকটর আব 
পি বায পেলেন না। 'দীঘমেয়াদী' দেরিব মাধো দিয়ে 
সকল সত সূত্র দাস সাহেবের নির্দেশে যে নম্ট করা 
হয়নি এমন কথা বীরভ্মের চিনিকলের সাধারণ 
শ্রমিকও লগ কবে বলতে পারবেন না। ডং শরদীশ 
বাধের অভিযোগ যে সতা ডিল ভা বীরভূমের জেলা 
শাসকেব রািপাবট দেখলেই পাওয়া যাবে। সাধারণত 
এ জ্ঞাতীয় ক্ষেতে যে সব সধকাবি বর্মচাবীর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ থাকে তাদের - শ্বাভাবিকভাবে কাজে 
যোগদান বন্ধ কবা হয়| কিন্তু এই দাস সাতেবের ক্ষেত্রে 
তা কবা হয়নি। অভএব প্রমাণ লোপাট খুব 


অস্বাভাবিক খয়। 
এবপর আবও রেশ কয়েক দফা অভিযোগ আনা 


যায দাস সাহতোবর বাশষ কর্মক্ষমতা স্বজনপোষণ 
এবং বিশেষভাবে আহমেদপুর সুগার  মিলকে 
্ষতিগ্ুস্ত বাব জনা। ভাবে তার মধো সামানা 
কয়েকটা এখানে দাখিল কবলোই চলবে । এব তে কোন 
একটি ধবে টানশেই জটের  মধে থেকে সব কিছু 
প্রকাশ হতে পাদব। যেমন - 

এ কারখানায় ১৯৮২ সাঙের শুরুতে একজন 
মানেজ্ার নিয়োগ করা হয় । মানেজ্ঞাব তাৰ কাজকর্মে 
শ্রীদাস ও তাৰ অনাতম সহকর্মী সত। মজুমদারের 
বিরাশতাজন হন। ফানেজারেব অপবাধ ছিল: 

এ কারখানায় তিনি যোগ দেওয়ায় অর ১৯৮১-৮২ 
আর্থিক বছরে আখ পরিবহনের খরচ ৯ লক্ষ ৫৮ 
হাজ্ঞার টাকা -- সেটা কষিয়ে ১৯৮২-৮৩ত খরচ 


করেছেন ২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা! 
৯৯৮১ ৮২ সালে ২৩০ টাকা টন হিসাবে গোথ 


সেনটার থেকে মেন গেটের কাদ্ধে আখ পোছন অবধি 
১২০০ টন ঘাটতি । ১৯৬২-৮৩ সালে সেটা কমে আস 
৬০০ টনে। 











১৯৮১-৮২ সালে ট্রানজিট লগ বা পরিবঘন জনিত 
ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকার মত। 
অথচ নতুন ম্যানেজারের আমলে ১৯৮২-৮৩ সালে এ 
বাবদে কোন ক্ষতি হয়নি । শ্রীদাস ও তার অনুচরদের 
বিরাগভাজন হতে এই মানেজারটির বেশি সময় 
লাগঙ না। এবার দাস সাহেব প্রথম চাপ ছিলেন 
চিনিকঙ্গের উৎপাদনের সময় একাম্ত প্রয়োজনীয় চটের 
বস্তা না পাঠিয়ে। আখকলে চটের বস্তা ্রীদাসই 
নিজে আকাউনটস ডি পারটমেনট থেকে টাকার অস্ক 
না বসান চেক নিয়ে গিয়ে সরকারি ন্যাশনাল জুট মিল 
থেকে কেনেন ।এবার নয়, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই 
এটি চলছে । এজনা তিনি কখনও টেনডার নেন লা। 
কারণ ন্যাশনাল জুট মিলন সরকারি শধিকৃত সংস্হা। 
তাই ট্েনডাব নেবার প্রয়োজন আছে জে দাস সাহের 
মনে কবেন না। চটের বস্তা সরকারি আর বেসরকারি 
যাই হোক না কেন তা দালালের মাধামে বিক্রি হয়। 
দালাল যে পযসাটা পান সেটার হিসৈবটা কি আর দাস 
সাহেবের অজানা” আর তাছাড়া বাংকর চেকে 
টাকার অংক না লিখে কোন সরকারি লংস্তা থেকে 
নেওয়া হয় এমন নমুনা বোধহয় কারোর জানা নেই. 


আখ মাড়িযে চিনি তৈরি কবে সঙ্গে সঙ তাকে 
চটের ব্যাগে ভর্তি করতে হয়। সাধারণত নভেষবর 
থেকে মারচ পর্যন্তই কাবখানায় চিনি তৈধি করা হয়। 
ব্ধরে অথথ সিজন হিসাবেই কাবখানাব উৎপাদন 
হিসাব কবা এয । 

মোটামুটিভানে যে পরিমাণ আখ কেনা হয়ে থাকে 
ভাব শতকরা ৯ ভাগ মত চিনি উৎপাদন করা যায়। 
ভাই চটেব বাতগব প্রমোজনটা আথ কেনার সময়ই 
বোঝা যায়! চিন কারখানাব ত্য কান অগক্ষ কর্মীরও 
এই ধাবণা আদ্ধে। কিশছ ১৯৭৬ সাল থেকে সৃগার 
ইনডাসটিজ ৮৬ভল পমেনত) করপোরেশন কাক করেও 
'পাবচেক্স' ৬ আাকাউনসস' এব সর্বমঘ কতা ৯৯৮৩ 
সালেও পাযাজন ও গৃবৃতুটা বুঝতে পারেননি । 
মবশৃমের মাবাখানেত অথশি ৯৯ ভিস্মবর ১৯৮২ বাত 
৮ ৩০ মি; থেকে ২৩ ডিসেমলর ১৯৮২ সকাল ৮ ৩০ 
সি পল পনর অঙাপবত কারখানার উৎপাদন বন্ধ 
হুম গিয়েছিল । একটি সুপবিকদিপাহ চক্ষান্ত অথবা 
নিছক উদাসীন হান দায়ে দাস সাহেবকে অভিযৃ্ধ 
করলেন আাহমেদপুব কারখানার খ্াানজার । দাস 
সাহেব ডাব কোন উত্তব ওত পারেলনি। 


এই বিশেষ শ্রেণাৰ আমলার ইচ্ছে মত চলার দরুন 
আবার জানুয়ারি ৮৩ ব ১৬ তারিখ থেকে টানা বারো 
দিন পাধ ৬009 খস্ভা চিনিব উত্পাদন বাহ হয়। 
কেবঙ ৬ং পাদন বাহত করেই চিনি শিশেপের চরম 


সপ চা আজ শপ হাহ 


প্রদ্ছত বুল 
উচ্গটান রেডিও ডিস্টিবিউটরস 
১৮, লা্টানিক গার্ডেন রোড 


হাওডা-২১৯৯০৩ 





পরিবেশক £ পিপলস রেডিও, শিলিগৃড়ি * জয়সওয়াল রেডিও সার্ভিস, 


শৌহাটী * বেতার ভবন, তিনসূকিয়া 


পর্বনাশ কবেই ক্ষান্ত নন দাস সাহেব । দাস সাহেব 
আখ চাষীদের খেকে শর করে নিজের অফিসের ৫২ জন 
কর্মচারীর উৎ পাদনমুখ্খী মানসিকতা নন্ট করার নেশায় 
মেতেছেন । নিজেব সৃবিধাব জনা কয়েকটি জায়গায় 
যেমন স্বজনপোষণ করছেন তেমনি সাধারণ কর্মীদের 
পমোশন, বেতন-কাদাম যা কোনভাবেই এই সেকবে- 
টারি কাম ম্যাকাউনটস কাম পারচেজ অথবিটি কাম 
গডফাদার দাস সাতেধ সহা করতে পারছেন না। ইনি 
নিজে যে প্রোমোশন লিসট তৈবি কবেছেন, যে বেতন 
কাঠাম ঠিক কবেছেন কিছু কর্মীকে সে সৃযোগও দেওয়া 
হয়েছে, ঠাবপরে তিনি জানান সবটাই বেআইনি! 
রাইটারস বিলডিং,থেকে নিজেব অফিস পর্যন্ত সকল 
কর্মীদের তিনি হুমকি দিয়ে ধেড়ান _ আগের ম্যানেজিং 
ডিরেকটয এব বিশৃদ্ধে ঠিনি ক্রিমিনাল কেস কবাব 
সুযোগ খুঁছেন ।' 

এখন পুশন, এই কেলেহকাবিব নাযক এখনও কী কবে 
বহাল তবিযতে ছড়ি খ্বরিয়ে যাচ্ফেন : ডঃ শবদীশ 
বায়েব মতন এম পি, শশাংক শেখব মণ্ডলের মতন এম 
এল এ. বীরভূমেব জেলা শাসক আন এই প্রতিম্ঠানের 
সঙ্গে জড়িত শতকরা ৯০ ভাগ কর্মাই যাকে 
চক্রান্তকাকী, দূর্নীতিগ্রস্ত বলে চিনতে পেবেছেন তাকে 
কেন বামফুনট কমিটি অথবা বিঙাগীধ মন্ত্রী চিনতে 
পারলেন না” সরকাবি কমচাবী ঠিসেবে এই 
আমলাটির বাকিগত ও নিকট আত্ীয়েব যে সম্পতিব 
হিসেধ সেটি কেন দেখা হয় না কেন দেখা হয় না 





সুগার ইনডাসটজ ডেন্ডলপমেনটের গাড়ি দিনের পর 
দিন মানিকভলা ভি আই পি রোডের সি আইটি 
বিলডিং তৈধির তদারকির কাজে দেখা যাবে * 
ভিজিলেনস ইমসপেকটর আর পি রায়কে জনস্বার্ধে 
তদন্তের জনা কাগজ পত্র খুঁজে গিয়ে কেবল হয়রানি 
কেন হতে হবে - বেনামা ভেড়ি, ইটভাটার মালিক বলে 
এই ভদ্রলোকটিব বিবৃদ্ধে মভিযোগটাই বা কেন উঠুবে 
লা. রাইটারস বিলডিং এব শিল্প ও লাণিজা দপ্তরের 
স্পেশাল অফিসাবেব কাছ্ধে এই দাস সাহেবেব বিবৃদ্ধে 
মভিযোগেব কাইল, উদন্তেধ নির্দেশ দিনের পর দিন 
কেন চাপা পড়ে থাকবে - বিভাগীম মন্ত্রী স্বযং 
তদন্তের নির্দেশ দিলে সে নিদেশি তাঁধ দপ্তর কেন 
মানব না 


বাত্িদগতভাবে না দেখলেও একথা বপা যায় এই 
সৃগাব ইনডাসট্রিজ ডেডল পমেনট কবপোরেশন 
আদতে এক শ্রেণীর আমলার £শাযণের জায়গা হযে 
চাঁড়িযেছে । সবকাবি তবফেব জনপ্রতিনিধিদের কাবো 
কোন মাথাবাথা নেই | সকবেটারির কথা শুনবেন মন্ী 
আব সেকবেটাবি শুনাবেন তাঁব বিশেষ সেলেব স্পেশাল 
আফিসার খামক বাক্িব কথা । দাস সাহেববা সিক মহ 
আঁতাত রেখে যাবেন এ জাতীয় বাইটাবসেন 
আমলাদের সঙ্গে। অতএব কাব আব মাথাবাথা 
থাকবে : বিধানসভায উত্ব দেবার জনা সেকরেটাবির 
নাট শিট যৈমন সর্ব্ব ভেমন জনসাধারণকে 'কেমাব' 
শা.করাব মনোভাব নেবেন বাজা সবকাধ। বিবোধী 


নেতাদের প্রসংগ এখানে অবান্তর । রেননা কোন 
বিরোধী মেতা আজ পর্যন্ত সুগার ইনডাসটিজ 
ডেডলপযমেনট করপোরেশনের কোন খববহই রাখেন 
না, আর রাখলে ভিনি অবশাই কোন না কোনভাবে 
সরকাবেব কাছে জবাবদিতি চাইছেন । কেবলমাত্র 
আহমেদপুব নয়, সারা 'পশ্িমবাংলার চিনি উৎপাদন 
ক্ষেত্রে এই সংস্হাবর প্রান্ত নীতি বারংবার /কবল টাকা। 
অপচয় ছাড়া কিছ্ব কবছে না একথা পবিচ্কার হত। 
১৯৮০ ৮১ থেকে পরবর্ী 6 বছবের মধ আধও দশটি 
আাধূনিক চিনিকল ও ২০টি গিনি চিনিকল করার 
সম্ভাবনাকে নম্ট করেছে এই সংস্হা। বেলড়াঙার 

[মিলকে আবও পস্গু কবাব সকল হাতিয়ারই 

৮ করেছে | সবধেলডাডা খাতে ৪২ লক্ষ টাকা খরচ 
হয়ে গিয়েছে কিনহৃ এক টুকরো আখ নিষেও কেউ 
ছিবাড়ি করতে পারেননি । আই আব সি মাই এব 
গহ পক্যাগ প্রস্ভাব বারবার বাধা দিয় প্রভীাষ্যান 
করেছে দাস সাহেবের চত্র। কেবল শুধূধ নয়, যে 
আলকোহলের জনা পশ্িমবাংলার জীবনদাষী ওষুধ 
উৎপাদন বাববার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই ৮০ ললঙ 
লিটাব ম্যালকোহল প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে নির্মল 
করে দিয়েছেন এই বাহাটাপস ও দাস [পক্ু আমলাশা। 
জেনেশুনে বিষ পান কবাব মত পাঁশিমবদগব সাধাবণ 
মানুষকে কেবল (কা দিয়ে বিষ পান কখাম্ছেন ওয়েসট 
বেংগল সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপল্মনট কখপো 
বেশন নামক সংস্তাব পবিগালকণা ! এ চাপুন কাছে 
বাজেব বামধুনট ও লিবোধী দল সবাই পর্যদাদত। 1) 








এখ।লো ওখানে 









সংবাদপত্র আমাদেব রোজকার গ্ীবানেব সঙ্গে 
এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যার ফলে সে পায় আটপোবে 
বাবহার। সংবাদপত্রের কাছে সাধাবণ মানৃষের 
প্রতাশা আছে, সাংবাদিককেও সে কতগুলো বিশেষ 
রঙে বর্ণে দেখতে চায় কিচ্তু এ নিয়ে মালোচনা বা 
পবস্পরের মতামত জানাব সুযোগ সাধাবণত মেলে 
না। একটা অপ্রকাশিত ক্ষোভ যেমন পাঠকের মনে 
থেকে যায় চেমনি সাংবাদিকও বৃঝতে পাবেন না ভাব 
কাছ্ছে পাঠাকেব প্রত্তাশা। সাংবাদিক আর পাঠক 
আতাীয় পরিক্ষন অথবা বন্ধূর পরিবেশে কখনও 
কখনও মুখোমুখি হলেও সাংবাদিক যন পাঠকের 
দরবারে সরাসরি দাঁড়ান তখনই একমাত্র সময় যখন 
পাঠকের ভাবনা প্রশ্নের সম্মধীন হয়। এই জ্ঞাতীয 
একটি অনুষ্ঠান ৩১ জুলাই হযে গেল 
বহরমপৃরের গ্যানট হলে। আয়োজন করেছিলেন 
বহরমপুরের সাময়িকম্পত্র গণকণ্ট ও কিছ স্হানীয় 
সাংবাদিক! 

এদিন সাংবাদিক ও সমাজ বিষয়ে আলোচনা 
করলেন পরিবর্তনের সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। 


দ্টি চিন্তার প্রকাশ £ সাংবাদিকতা ও ইতিহাস 





৬ঃ চট্টোপাধায় বাত্িগত জীবনের অভি শ্তঘভাকে ভিন্তি 
করে সংবাদদাতা ও সমাজজ্রীবনেপ সতগগা ঠাব যোগ 
নিয়ে আলোচনার শুর কবলেন। তিনি বলেন 
সাংবাদিক সমাজেব মধো থৈিরকও সমাজ থেকে নিজ্জেব 
অস্তিত্ব আলাদা বাখেন। কেননা তিমি যা দেখবেন 
সেই দেখার মধো যেন কান রকম প্রভাব কাজ না 
করে। তিনি বাক্তিগত জীবনে পৃ স্বামী স্ত্রী পিতা 
মাতা প্রেমিক প্রেমিকা হাসবে নিজেকে চিনতে চাইবেন 
না। তিনি নিজেকে কোন দর্লীয় বা গোম্দীর কাছে 
দায়বদ্ধ করবেন না অথচ তাকে সব কিছু নিয়েই ৮চলতে 
হবে + বাজনীতি, লোকপ্রিয় তা, চলগ্চিত এমনকি কোন 
বাক্তিক্গীবনের সৃক্ষ্য বোধগুলোকেও মাড়াল কবে 
চলা হয়। তাই সংবাদ সর্বজনীন তাত পানে না। 
মমাজজীধিনের নৈতিক মূলাবোধ সম্পর্ক প্রশ্নের 
উত্তরে ডঃ চট্টোপাধায় বলেন-কালোকে কালো আধ 
সাদাকে সাদা বলার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের সব ধ্লখাব 
ম্রধোই সমাজ্জীবনের প্রতিচ্ছবিই ফুটে ওঠে । সমাজ 
যদি চায় নৈতিক মৃলাবোধ ঠিক রাখার জন্য বিশেষ 
কোন কাজ বা পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে সাং 


খ্যানডিনার একটি আয়লেছিক আাদিশ হৈল 


রা রি বেস্টান হাবাল প্রাক 
৯৯১ দুগাতপণ ডাকব রোড, কালিকাতা-৭০০ ০১৪৪ 
ফোন ১২৪-০৪৮৮ পো; বন্ম : ১১২৪১ 


সমস্ত ওমের দোকালো পাক শাহ 








বাদিকও সেই ছবিই মানুষেধ সামনে হুলে পরবেন । 
সমাজের মধে। থকেও সমাহ্গব অংশ নয অথচ 
সমাঞ্চলে নিমেত কাজ করাটা সাংবাদিকির কাঞ্জ। । যদি 
সমাজেল আধিকাংশ লোক কচিগ ভাবে পকাশে। 
কোন কোন বিষষে মাপ হললেও হাদদর কাছে 
গত ণযোগ। বিষয়গুলি হল সেই সব যেগুশিতত তিনি 
ম্াপভি কবে থাকেন । সংবাদ পাং্র্ বিধফ পাঠকাদব 
পাচ থেকেই গ্রহণ বনি তম । এখানে পাসকের 
দাযিত্রটাই বেশি । কিনি কানটা পড়বেন আাব কোনটা 
পড়বেন না এটা হাব একান্ত নিজজ্ন বিয্রম । কিন্তু 
তাব পছ্ন্দ্েব পাঁতিপন হয সমাজেব ওপবল। আব 
সংবাদপত্র তাই বহন কব থাকে! 

গহ ৬ সেপটটেমবব কলকাহঠান এশিয়াটিক 
সোসাইটি হলে শবতচন্দ্র বসল ১৪ 5ম জন্মদিনের 
বনলতা করলেন ডা ইবফান হাবিব । ৬৯ বছর বযসক 
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহামের আধা 
পক ইবফান এক বিতর্কিত নাম । কিছুদিন আগে তিনি 
'ভবি বিশেষ চিন্তার জনা সংবাদপরের শিরোনাম 
ছিলেন । আধৃনিককালের ইতিহাস বচধি তার সুযোগ ও 
চিতা ভাবনা লীভাবে ভাবা যোতি পাপে সেই বিষয় উঃ 
হাবিব আলোকপাত করলেন। আঙ্জকৈব দিনে 
ইতিহাস কেবল বাজকাঠিনী নয. কোন চরিত্র সম্পর্কে 
মন্তবা নয় বা কোন বাক্তি বিশেষকে ডজ্ভ্ুল করে 
দেখাও নয । সেই পগ্গে সামাগ্রকভাকে অর্থনীতি 
সমাজঙ্গীবন সাধাধণ মানুষেব মাশা আকাক্কান 
পরিধি সবকিছ্ুকেই আলাদা শ্ালাদা করে দেখা 
দরকার । প্রতিটি ক্ষোতরের বিশদ বিশেষণের মধো দিয়েই 
কোন একটি বিশেষ কালের ইঠিহাসকে চিনে নেওষা 
যাবে। এখাবত কাল যে সব শিক্ষালযে পাঠা ইতিহাস 
বই আছে সবগুলোই মূলত অভিল্লাত শ্রেণীর গলগ। 
আর ভাব সঙ্গে এঠিহাসিকের বান্তিগগত চিচ্ত। 
ভাবনার সংমিশ্রণ। কিছ্ত্ু বাস্তবে এীতিহাসিকেব 
কোন পিশেয শ্রেণী বা ঘটনার দ্বারা প্রতারিত হবার 
সুযোগ শেই। ইতিহাসে যে কোন চিন্তা ভাবনা 
শ্রেমীনিবপেক্ষ । ্রতিহাসিক বা সার্থক ইতিহাসের 
মতাও তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কালের ঘটনাকে 


পলম্ষ। করাবেন 0 লিজস্ধ পুতিনিধি 
পরিবর্তন ২ নভেমবধধ ১৯৮৩ /. ৫৪ 
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সমাধান সূত্র £ পাশাপাশি 
১। ঈশবব ৪1 শিউলি ফুলেব খাত 
৬। পথিক ন। জোনাকি ৮1 নজর 





১ 

"মষ 2 শকীব ভোগাবে মেষেদের 
শারীরিক মশান্ি চলবে । আর্থিক 
কক্ষত্রে নহুন উদাম ফলপূষূ হবে। 
কর্সক্ষেতরে কোন পাপারে মনিধিল্ত 
স্বাধীনতা প্রাপ্ত, মেয়েদের কর্ম 
স্তলে বড় বকমেব মহতবিবোধ। 
পারিবারিক কোন পরিকল্পনা 
ভৈরসত যাবি! কোন সনতালের 
কর্মলাত। মেযেদেব কিছু উপবি 
লাভ । বাবসার্ধীদের খণ। 


. 


ব্‌ষ 2 পট সংপ্রমন্ত ঢগালমাজ। 
ভাবনা চিন্তায় ফেলবে, মেয়েদেল 
শরীব চলনসহ 1 বড় ধকমের 
আচমকা বায়ে মার্থিক ক্ষেত্রে 
অচলাবস্হা। কর্মক্ষেত্রে কোন 
বাপারে গোপনীয়তা বক্ষা বিশেষ 
পযেচজন হবে মেয়েদের কর্ম্তলে 
হঠাৎ অচলাবস্হা। পানিবাবিক 
শান্তি বজায় থাকবে । বাবসাধীদের 
খণ। 


4 


মিথন £ শরীর চলনসই;মেষেদের 

রীরিক অবস্তার সামানা উন্দতি। 
আগের আর্থিক ক্ষতির জের চলাবে। 
কর্মক্ষেত্রে কোন অচললাবদ্হা কেটে 
যেতে পারে। মেয়েদের কর্মস্ছলে 
ছোটখাট ক্ষতি । পারিবারিক কোন 
বাপারে বিশেষ দৃঢভাব প্রয়োজন 
হবে। মেধেদেব প্রেম প্রণয় বাপানে 


১০। আচমকা চমক ১২। বিগত 
১৩। লও ১৪। সৌন্দর্য ১৬। আপদ 
১৮। খরচের উল্টো দিক ১৯। 
শুকোনো মামের টুকরো ২৯। 
রান্ীশ্রেঘ্ঠা ২৯। সাধারণ জন বা 
শিচ ২৩। করী 

সমাধান সূত্র £ ওপর-নিচ 
১৯। ভরপুব ২। গভীর ৩। আড্ুলের 
ডগায় দেখুন 5 পদ্মে বাস করেন 
এমন দেবী ৫। নাগ বা ছুৃতোর ৯। 
ভঙ্গন গানেব জনা বিখ্যাত সাধক 
১১। রিহারসাল ১৪। অস্বাভাবিক 
জোবাল কণ্টস্বর ১৫। ববিমামা দেয় 
' * ১৭। একটি খুশি মত নদী- এই 
নামে নতুন ট্রেনও ঢালু হয়েছে ১৯। 


সহানুভূতি বা বিস্ময় প্রকাশক শব্দ 
২০। বাজহাঁসি ২১। মরণশীব 

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 
৩০ নভেমবর সংখ্যায়। সমাধান 
পাঠাবার শেষ তারিখ ১৭-১১-৮৩। 


সমাধানের সঙ্গে পরিবর্তনে প্রকা- 
শিত ছকটি এবং প্রতোকটি শব্দ- 
শৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে 
পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খ- 
লের নমবরটি উন্েলেখ করতে 
ভূলবেন না। 
শব্দ শৃঙ্খল-৬৬ 
(সমাধান) 

।শন্দশৃঞ্ল ৬৬.র জন্য কড়ি টাকা 
করে পৃবস্কার পাবেন বি ঘোষ 


নভেিমরর * থেকে ৮ 





সাঞ্লা। বাবসায়ীদের মন্দা । 


$ 


কর্কট £ শরীর মোটামুটি চলবে; 
মেয়েদেব শবীব ভাল মন্দয় মিলিয়ে 
চলবে । আর্ক অবস্হার সামানা 
উন্নতি । কর্মক্ষেত্রে কোন মতামত 
প্ৃভাবিত করতে পারে; মেয়েদের 
বিভাগীয় বছলি। স্ক্লীর স্বাস্্রা 
সম্পর্কে বিশেষ উৎকণ্ঠা । ছোটখাট 
পমণ। বাবসাযীদের অল্প লাভ। 


০ 


সিংহ 2 পেটসংত্রণন্ত গোলমালু 
চলবে: মেয়েদের শবীর চলনসই। 
আর্থিক বাপারে সামানা ক্ষতি। 
কর্মক্ষেত্রে কোন বাপারে দুশ্চিন্তা 

উদ্বেগ; মেয়েদের কর্মষ্হিলে চ্হিতা- 
বস্হা বজায় থাকবে। পারিবাবিক 
কোন সমস্যা সমাধানের ইংগিত) 
কমপ্াথাঁদের কোন প্রচেম্টায় শেষ 
মহর্তে বাধা। বাবসায়ীদের লাভ । 






কন্যা ৪ শরীব মোটামুটি চলবে; 
মেয়েদের: চর্মসংল্রান্ত রোগ 
ভোগাবে। আয় বৃদ্ধিতে আকস্মিব 
বাধা। কর্মক্ষেত্রে কোন ভুল বোবা 
বৃুঝিব অবসান; মেয়েদের একক 
প্রচেন্টায সাফল্য । সম্পন্তি সংক্রান্ত 
কোন বিরোধের অনুকূল অবসান । 
মেয়েদের বিশেষ ইচ্ছে পরণ। 
বাবসায়ীদের মন্দা। | 


তুল। 5 শরীব নিয়ে ছোটখাট 
অশান্তি; মেঘেদেব শরীর মোটামুটি 
চলবে । আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগা। 

যোগ" বাড়তি আয়। কর্মক্ষেত্রে 
বিশেষ কোন দায়িতু ও ক্ষমতা লাভ, 
মেয়েদের কর্মস্ছলে নতুন অশাণ্তি। 
কোন প্রিয়জনেব আকস্মিক বিয়োগ । 
বাবসায়ীদের নতুন উদামে সাফলা। 


বৃশ্চিক £ শবীর মোটামুটি চলবে 
মেয়েদের আগের কোন রোগে নতুন 
কার ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে 
টানাটানি; প্রচুর বায়। কর্মক্ষেত্রে 
কোন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার 
আশংকা; মেয়েদের কোন বাপারে 
বিশেষ সাফলা ও প্রশংসা । পাবি 
বাবিক ক্ষেত্রে নতুন অশান্তি। 
বাবসায়ীদের বিশেষ মন্দা। 


্ 


ধনু « শরীর নিয়ে নাজেহাল হতে 
ভবে; মেয়েদেরও শরীর সংক্রাল্ত 
বামেলা থাকবে । আর্থিক অবস্হার 
উন্নতি হলেও আচমকা বায় হবে 


| কর্মক্ষেত্রে ছোটখাট ব্যাপার 
এ চজতে পারলে ভাল; মেয়ে, 
দের কর্মস্হলে নিজ মতামত প্রাধান্য 


পাবে। সম্তানদের সহজ বিবাহ- 
যোগ। মেয়েদের বড় রকমের ক্ষতি । 
ব্যবসায়ীদের অগ্রগতি । 





(এডুকেশন ডিপাবটমেনট, রাইটারস 
বিলডিংস কলকাতা-১) ও শ্যামল 
কুমার নায়ক (কে এফ এস ডবলিউ 
লিঃ, কৃমাপধূবি, ধানবাদ, বিহার)। 
শাব্দশাৃঞ্খল ৬৬ব লটারিতে বিচারক 
ছিলেন মনীষা উটাচার্য। 





৪ -114-851511258 


৬ 


মকর 2 শবীব ভাল চলবে, 
ম্যেদেব আগের অস্ুস্ইতা লিখ 
তভাগান্তি। আর্থিক মন্দ! চলবে, 
কিছু খণও হতে পাবেন কর্মক্ষেত্রে 
পাঁয়োগতামূলক বাপালে বর্থ হা; 
মেয়েদের নতুন সুযোগ বা পবিবনা। 
ধর্মকর্মে বাধা । বাবসায়ীদের মন্দা । 


০. 


কৃশ্ভ "5 শারীধিক অবস্থার 
আংশিক উন্নতি: মেয়েদের শবীব 
মোটামুটি চলবে । আর্থিক অবস্হার 
পরিবর্তন; আল্পস্বলপ আয বৃদ্ধি । 
ধর্মক্ষেরে কোন ধাপারে আনোর 
পবামর্শ সুখেব হবে মেয়েদের 
কর্মস্তলে আবার আবস্হাব বিশেষ 
পরিবর্তন। কোন বন্ধুব কাছ থেকে 
মূলাবান কিছু প্রাঙ্তি। মেয়েদের 
সাংসাবিক অশালিঠ। বাবসায়ীদের 
লাভ। 


মীন 2 শরীর ও মন কোনটিই ভাল 
চলবে না; মেয়েদের শবীর ভাল 
চলবে! আর্থিক টানাটানি ও ক্ষতি । 
কর্মক্ষেত্রে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
করবার জনা সচেষ্ট হতে হবে, 
মেয়েদের কোন বাাপাবে বিতশষ 
সংখম প্রয়োজন হবে । কোন সল্চা 
নের বিশেষ সম্মান, কৃতি । ভাই 
য়ের সংগে মনাম্তর। বাবসায়ীদের 


বিনয় আচার্য 





মূ্াকর ও প্রকাশক দেবকুনার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাঁদ প্রকাশনী 'লামিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরাঁপ, কলকাতা ০০০১৩ ( ফোনঃ ২৪-০১৯৯) থেকে 


মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লীমটেও, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূঙ্ণচক্জ সিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত । রি 
ফোন ? ২৭-৯১৬৯। ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, 5158 021-7896 17771 হত, এ 3) 1), 
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এখন এই পাাচিত গড়নের লেলাইফলের. : ' 
ূ মধ্যে পিল , ঝাপড়টিকে, তি সহজেই দফা সঠিক... ্ “না সায়, ভযরাইটি 1কনতে, আয়ে / 
: ঈরালোনবলাদো হাবে। খথ কাপড় ফিদা. '  ধৃষু জানতে চান চি 


। সেরা সাজস্স ও টকা | খুঁকে কী হবেন তা এনা. ই এর সে পাছে পুরে ৫ বছরের গা: 
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বিনামূল্যে । 

১ রতি শির প্যাকের 
কুশগ্ডিকা শুঁতবিবাহের অনাতম প্রধান শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান । মস্ত্রোন্চারণের রা উকি...” ১ সাথে তি সির 
সাথে সাথে বধূর পিঁথিতে বর এঁকে দেয় টকটকে ল।ল সিন্দূর। ১7 ০০ আ্যার্িকেটর 
আর শিক্গার সিন্দুর মানেই,অদ্ধিভীয় সিন্দুর ! এ সিন্দূর হয় যেমন রর ১:38 
মিহি আর মোলায়েম, অথচ সিঁথিতে ছড়িয়ে পড়ে না, তাই এটি 
লাগানোও খুব সহজ । ডাক্তারি মতেও প্রমাণিত যে, এটি সবৌস্তন, 
বিশুদ্ধ নানান উপাদান দিয়ে তৈরী হয় বলে এ দিয়ে লিথিতে 
চর্মরোগেরও ভয় থাকে না। 
শিক্গার একটি "আকর্ষণীয় প্যাকে পাওয়া যায়,সিন্দুর লাগানোর চু রা 
জন্যে বিনামূল্যে একটি আপ্রিকেটর সমেত । শিক্গার-নারীর « হর 
সৌন্দর্যো জী ফোটাতে, শিক্ষার ! পি 
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 মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমর্থক ছটি কারিবিয়ান দেশের সাহাযা 
নিয়ে ছোট্ট দ্বীপ গ্রেনাডার ওপর বর্বরের মত যে আক্রমণ চালিয়েছে 
তাকে-নিন্দা করার মত ভাষাও আমাদের জানা'নেই | এই বর্বরোচিত 
আক্রমণের ঘটনায় সারা বিশব স্তম্ভিত। এমনকি, মারকিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে এতদিন যারা অনেক বিষয়ে সমর্থন করে এসেছে সেই 
দেশগৃলোও এ ঘটনায় দৃঃখিত। মারকিন প্রেসিডেনট রেগনের নিন্দায় 
তাই আজ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত মুখর | মনে-হয় সামনেই দিললিতে 
যে কমনওয়েলথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেই সম্মেলনেও 
এই একই সুর ধুনিত হবে। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক - কারণ গ্রেনাড়া 
কমনওয়েলথের সদসা। কমনওয়েলথভূক্ত দেশগুলোর অধিকাংশ 
যদিও মারকিন সমর্থক, তবৃ,আশ্ম করা যায় অন্তত এই একবার তারা 
প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবেন। ইতোমধোই কেউ কেউ মুখর হয়ে 
উঠেছেনও। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মারগারেট থ্যাচার তো এ ঘটনার 
সরাসরি নিন্দা করেছেন । কমনওয়েলথ বা জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো 
যদি এখনও এই মারকিনী বর্বরতার বিরুদ্ধে এক হতে না পারে 
তাহলে তাদের এতদিন ধরে বলে আসা সমস্ত আদর্শের কথাই 
অক্ষমের আস্ফালন বলে ধরতে হবে। 

এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে তার আভাস অবশা গ্রেনাডার 
ছনপ্রিয় কৃষ্ণাগ পধানমন্ত্রী মরিস বিশপ আগেই দিয়েছিলেন । 
দিললিতে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সময়ই তিনি সাংবাদিক 
সম্মেলনে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাকের অভিযোগ 
ত্বলেছিলেন। মরিস বিশপ সেদিন তাঁর বাক্তিত্ের জোরে অনেক 
সাংবাদিককেই আকৃষ্ট করেছিলেন। এই সাংবাদিকদের ভেতরে 
পরিবর্তনের বর্তমান সম্পাদকও ছিলেন। এ সাংবাদিক সম্মেলনে 
গ্েনাডার প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেশের সেনাবাহিনীর একাংশ বিদেশি 
মদতে তাঁর বামপন্হী সরকারের পতন ঘটানর চেস্টা চালাচ্ছে এই 
অিযোগও তোলেন । কিন্তু সেদিন কেউ ভাবতেও পারেননি তাঁর 
এই অভিযোগ এত তাড়াতাড়িই সত হয়ে উঠবে। তবে একটা ঘটনা 
এখনও বোবা যাচ্ছে না. মারকিন যুত্তত্রাষ্ট্র কেন গ্রেনাডার ওপর 
আক্রমণ চালাতে গেল: একটা বিষয় তো মারকিন সরকার 
ভালভাবেই জানত যে. গ্রেনাডার ওপর হামলা চালালে, আর যাই' 
হোক, বিশ্বে তাদের ভাবমূর্তি অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যাবে। 


আর্যে আশ্চর্য লাগে যখন আমরা দেখি এই মারকিন যুক্ত'রাষ্ট্রই 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনে। 
রাশিয়ার পক্ষ থেকে তাও আফগানিক্ভানে অনুপ্রবেশের সপক্ষে 
ত্তি' দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, দৃই বন্ধৃভাবাপন্ন রাষ্ট্রের মধো 
পরস্পর ' চৃত্তি, অনুযায়ীই পরিস্হিতি সামাল দিতে রৃশসৈনা 
আফগানিস্তানে ঢুকেছে । কিন্তু আমেরিকা তার এই আচরণের 
সপক্ষে কী যুক্তি দেবে: এমনকি মারকিন যৃত্ত'াষ্টের কাছে এই 
দেশের তেমন কোন গুরৃত্ও নেই । কাজেই সব দেখেশুনে একটা 
কথাই মনে হয়, মারকিী বিদেশ নীতির বড়,ঘড় কথাগুলি ফাঁকা বুলি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। রেগন হয়ত গ্রেনাডায় এই যুদ্ধ বাধিয়ে নিজের 
দেশে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়াতে চাইছেন, কিনতু আসলে যে তিনি 
ছায়ার সঙ্গেই লড়ছেন. এ কথা তাঁকে কে বোবাবে : 












৯১৫ নডেমবর ১১৯৮৩, বর্ষ ৬. সংখ্যা ১৯ 


দাম ৯.০০, বিমান মাশুল £ পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা. ভারতের অন্যত্র ২৩ পয়সা"? 
পশিশশীেেপীিিসপীীপপ শেপ 


এই সংখ্যায় 


মন্ত্রীরা তো রিপোরট দিয়েছেন-ডার পর £ 

নিশীথ দে/৮ 

সালামি কমিশন / নির্মল বিশবাস/৯ 

ভারত সফরে আসছেন এলিজাবেথ 

দিবাজ্যোতি বসু/১১ 

বৃটেনের রাজ পরিবারের বংশলতিকা,১৩ 

কমন ওয়েলথ সম্মেলন, ১৯৮৩ / খগেন দে সবকার,১৪ 
কমনওয়েলথ অনেক সমস্যারই সমাধান করবে 2 রামফাল 
সাক্ষাৎকার £ খগেন দে সরকার ও তরুণপ্ুকাশ গঠ্গোপাধায়/ ১৭ 
মহারাষ্ট্রে দলীয় কোন্দল কি বেড়ে গেল ১ 

তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধায়/১৬ 

পশ্চিমবঙ্গের নেতারা রাজীবের কাছে আমল পাননি 
তরুণপ্রকাশ গঠ্গোপাধায়/১৯ 

কাঁকের মানসিক হাসপাভাল' / শিবেশ ঘোষাল,২০ 
মাদকাসক্তি মানসিক রোগের একটি কারণ' - ডাঃ শ্রীধর শর্মা 
সাক্ষাংকার £ শিবেশ ঘোষাল,২১ 

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুঁলিতে চবম অরাজকতা / শ্যামল বসৃ/২২ 
পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ/২২ 

সাহিতা শ্বেলে' রাজনীতি » রাজেল্দু আগরওয়ালা/২৩ 
১৯৮৩ সালের নোবেল পুরদ্কার / পরিবর্তন নিউজ বৃযরো/৯৫ 
ভার তবর্ষে বিপ্লব কি মাসন্ন » জহর সেন/৩০ 

পাঞ্জাবে হিংসাতাক ঘটনা ও শিখ নেতা 

তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধায়,৩৩ 

পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাঙ্গন সমর্থন করি £ লঙ্গোয়াল 
সাক্ষাৎকার £ তরুণপ্রকাশ গঠ্গোপাধায়/ত৩ 

শিখরা বরাবরই হিন্দুদের বক্ষা করেছে £ ভিনদ্রনওয়ালে 
সাক্ষাংকার ; তরুণপ্রকাশ গহ্গোপাধায /৩৪ 

বাদশা খান £ নেকড়েব মুখে সেই মানুষ ৮ মনকুমাব সেন/৩৬ 
ভোলানাথ চত্রব তাঁর কলম, ৩৯ 

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশে দেশে 2৩ 

পার্থ চট্টোপাধ্যায়,/8১ 

শ্রীরামকষ, তীর্থ পরিত্রমা- ১২ / নির্মলকৃমার রায়/৪৫ 
কারখানা বন্ধ হচ্ছে,বাড়ছে আভ্রহতভার হিড়িক 

মাবকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মালোলিকা মুখোপাধায়/৪৯ 
টেলিফোন বাজছে, বাজ্‌ক * চিন্ময় সেনগুগত188 

সেরা চরিত্র অভিনয় কবা হয়নি' -অজিতিশ / অরূপ বসু/&৭ 
বধেতাব নাটকে অজিতেশ ॥ মৃত্যুঞ্জয় মাইভি/৫৮ 





পন ১১৬ কিক", ৮ জন্াত 157 তী একা ফল তা সি 405 ঢত৩ ছ211/%% হত »17+47 হ ব্যানধ ঠ ছু শপ 16. 7৮ চর * 
+) ২০ এ চি হী ঠক 51584 554 র্‌ 2১5 মাএ সি র্‌ 11 ই ০) টি রে ৮ ০) ঠা তান দশক, 1১258 ॥ 
” মহত ২১ ্ ন্‌ রঃ ১ 








প্রচ্ছদের রঙিন ছবি £ বৃটিশ তথা দফতরের সৌজনো 





প্রধান সম্পাদক £ অশ্বোক চৌধুরী 
সম্পাদক 2 ডঃ পার্থ চট্টোপাধায় 
শিল্প-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


সম্পাদকীয় দফতর 21৩৩ বিস্লবী অনুক্লচন্দ্র স্টিট (পূরাতন প্রিনসেপ পিট 


' ফলকাতা ৭০০০৭২ 


দিললি অফিস £ সূর্থকিরণ ভবন, ১৯ কক্তৃববা গান্ধী মাবগ' ফট ১২৯২, 
নতৃন দিবি ১১০০১, ফোন £ ৩১২০২৪ 





1 
বিশেষ বিবাহ সংখ্যা 


।*]| পরিবর্তনের ১৬ নভেমবর সংখ্যা বিশেষ বিবাহ 
সংখা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ৮০ পৃচ্ঠার এই 
সংখ্যার মূলা হবে চার টাকা । তবে গ্রাহকদের কোন 
বর্ধিত মূল্য দিতে হবে না। 


এই সংখ্যায় থাকবে বিবাহ ও দাম্পতা জীবন সম্পর্কে 
বহু সলিখিত প্রবন্ধ । যেমন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 

যর প্রথা ও লোকাচার, রেজিসট্রি বিয়ে, 
কালীঘাটের বিয়ে, ভালবাসার বিয়ে, বিয়ের ভোজ: 
সেকাল ও একাল, রিবাহে জ্যোতিষ, বিয়ের আগে 






্‌ (০০ 
১৮০ ৮4 রাও 
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০:0৬ উপ এটি 





সিন 
রি চি 
০৬ মি 


রি পরীক্ষা কি রা পাপা নিবচিন 
সেই সঙ্গে নিবাচিত পত্রগৃষ্ছ - দাম্পতা জীবনে 


সুখের চাবিকাঠি কোথায় ১ সবশেষে থাকছে 

রা 
টা নজেই বৃঝতে পারবেন আপনার বিবাহিত 
জীবনে আপনি কতখানি সৃখী : 


প্রতিটি বিবাহিত দম্পতি ও যাঁদের বিয়ে হচ্ছে ও হবে 
তাঁদের এই সংখ্যাটি সংগ্রহে রেখে দেবার মত। 
অজস্র সুখী দম্পতির ছবি। 


শিবেদ নমিদং 


কোন কোন পাঠক চিঠি লিখছেন 
পরিবর্তন বড় কমারসিয়াল হয়ে 


'যাল্ছে। কারণ পরিবর্তনে আগে 


বিজ্ঞাপন কম থাকত এখন বিক্তাপন 
বেশি থাকছে । একথা ঠিক, পরিবর্ত- 
নে বিজ্ঞাপন আগের তৃলনায় বেশ 
বেড়েছে । পরিবর্তন যাতে বিজ্ঞাপন 
না পায় তার 'জনা নানা মহল থেকে 
অপপ্রচার চালান হয়। কিন্তু 
বিক্তাপনদ্রাতারা বাক্তিগত খাতিরে 
বিচ্জাপন দেন না। তাঁরা কোটি 
কোটি টাকাব বাবসা করেন। একটা 
টাকা খরচ করলেও তার যৌক্তিকতা 
আছে কিনা বিচার কবে নেন। তাঁরা 
নিজেরা সর্মীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন 
বাংলা ভাষায় 'ম্যাস মাগাজিন' বা 
পপুলার মাগাজিন বলতে যা 
বোঝায ভা একমাত্র পরিবর্তন । 
পৃথিবীর যেখানে বাঙালি সেখানেই 
এক কপি না এক কপি পরিবর্তন 
আপনি চোখে দেখবেন। এছাড়া 
পরিবর্তন এখন সর্বসমাদূত ম্যাগা- 
জিন যার বিশবাসযোগাতা নিয়ে 
কোন চ্যালেনজ হয়নি । বলতে নেই, 
এ পর্যন্ত প্রথিবীর কোন আদালতে 
একটি মামলাও এখনও পবিবর্তনেব 
নামে হয়নি। মামরা দায়িতৃক্সানহীন 
বা তথাপ্রমাণঙ্ীন কোন কিছু ছাপি 
না। আমাদের খশ্রবোর কোথাও 
কিছু ভূল বা ত্র্টি থেকে গেলে 
আমরা সঙ্গে সগ্গে প্রতিবাদ পত্র 
ছাপিয়ে থাকি। পরথিবীতে এমন 
কোন সংবাদ পর নেই , যেখানে কোন 
না কোন খবরের পাঁতবাদ হয না। 
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে সৃপবিম 
কোরট সকলেই পরিবর্তনে প্রকাশিত 
খবরের উপব আস্হা স্তাপন 
করেছেন । এইতো সেদিন পুধানমন্তী 
শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধী পশ্চি্বগ্গের 
আইন শৃঙ্খলা নিয়ে স্বংবাদপত্রের 
রিপোরট উদ্ধৃত করে পশ্চিমবগ্গোর 

খামন্ত্রী জ্যোতি বসুকেএকটি চিচি 
টেন ভাতে উদ্লেখ কনলেন 
পরিবর্তনে প্রকাশিত একটি রিপোর 
টেব। এসব কারণে বিক্জাপনদাতারা 
এখন ক্রমশ পবিবর্তনকে তাঁদের 
মাধাম করতে ততপব হল্ছেন। সেই 
সঙ্গে আছে আমাদের বিক্গাপন 
বিভাগের প্রাণপাত পরিশ্রম । কিন্তু 
এমনিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ 


আনায় ও অসঙ্গতভাবে শতকরা, 


২০ ভাগ বিজ্ঞাপন বায় পর্যন্ত 
আয়কর থেকে ছাড় না দেবার যে 
নীতি নিয়েছেন তাতে বিজ্ঞাপন 
শিল্পের নাভিশবাস উঠছে । পত্র- 
পাত্রকাও বন্ধ হবার মুখে। এই 
পরিস্হিতিতে আমরা যে গড়ে ১৫ 
পাতা করে বিল্লাপন পাচ্ছি এটা শুধু 
আমাদের সুনাম ও প্রার সংখ্যার 


“জন্য! এই দুর্লভ বিপ্তাপনের বাজা. 





যেও আমরা গত কয়েক সংখ্যায় 
একটি দুটি বা ততোধিক বিজাপন 
প্রতাখ্যান করেছি । 

পাঠক্রা জেনে রাখুন, 
প্রথম প্রেস কমিশন সুপারিশ করেন 
যে সংবাদপবরের শতকরা ৪80 ভাগ 
জুড়ে থাকবে বিজ্াপন, ৬০ ভাগ 
থাকবে অন্যানা যাকে বলে এডিট- 
রিয়াল ম্যাটার। কিন্তু বহু বড় বড় 
কাগজে দেখবেন এর চেয়ে অনেক 
বেশি বিজ্ঞাপন থাকে । আমরা কিন্তু 
কখনও শতকরা ৪০ ভাগ পাতা 
বিক্সাপনের জনা বাবহার করিনি । 
তবু পরিবর্তনে ১৪/১৬ পাতা 
বিজ্ঞাপন-হয়ে গেলেই অনেকে উত্মা 
প্রকাশ করে চিঠি লেখেন। আর 
সংবাদপত্র কমাবসিয়াল না হলে তা 
চলবে কী করে 2 এই প্রবল দুর্মলোর 
বাজারে ফোটো কমপোজ করা 
অফসেটে ছাপা একটি পত্রিকা 
প্রকাশের বায় কত হতে পারে বহ্‌ 
পাঠকের ভা ধারণা নেই । আমাদের 
স্টাফদের বেতন ছেড়েই দিলাম, কী 
পরিমাণ টাকা আমবা প্রতিবছর শৃধূ 
সংবাদ সংগ্রহের জনা বায় করে 
থাকি তা দেখলে অনেক দৈনিক 
পত্রিকা লঙ্জা পাবে। আমরা 
পাঠকদের প্রতিশ্রতি দিচ্ছি বিস্তাপন 
১৮ পাতার বেশি হলেই আমরা 
আনুপাতিক হারে পৃচ্ঠা সংখ্যা 
বাড়িয়ে দেব। যদিও বিজ্তাপন কম 
থাকলে আমরা পৃথ্ঠা সংখা কমাই 
না। আমবা শীগ্রি শ্রেণীবন্ধ বিজ্ঞাপন 
নিতে শুক করছি। দৈনিক কাগজের 
চেয়ে স্বল্প বায়ে আপনি এখন 
পবিবর্তনে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিতে 
পারেন। খবচ পড়বে প্রায় অর্ধেক। 
তবে লাভ হবে অনেক বেশি। 
পরিবর্তন একজন কেনেন দশজন 
পড়েন, দৈনিক কাগজের আমন কয়েক 
ঘণ্টা, তারপর ঠোঙা। কিন্তু পরি- 
বর্তনে পরনো কপি কি আপনি 
প্রাণ ধরে সের দরে বিক্রি করতে 
পারবেন ” একজন পাঠক চিঠি লিখে 
বলেছেন পরিবর্তন হল "লিভিং 
এনসাইক্লোপিডিয়া।' এটি এখন 
শুধু একটা ম্যাগাজিন নয় - এটি 
একটি 'মুভমেনট।' জনগণই 
আমাদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠ পোষক। 
পাঠকদের ব্মছে অনুরোধ করব 
তাঁরা যেন সমস্ত বিষয়টি সহানৃ- 
ভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন। 
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আপনার বাচ্চার রঙ্ছির জন্যে ফ্ারেজসা আপনার বাচ্চার রন্ত, সংক্রমণ প্রাতরোধ শতি, কিন্তু এগুলি একসঙ্গে ২১১ হারে থাকলে তবেই 
প্রোর্টিবে ভরপুর । সাধারণ দ্বান্থ্য এবং বুঁদ্ধর জন্যে আয়রণ বাচ্চার শরাঁরে সবপ্য্পে ভালোভাবে কাজে 
বাচ্চাকে প্রোটিন-হা'নত। থেকে রক্ষা করার জনে; একান্ত প্রয়োজন । আর এইজনোই ফ]রেকে লাগে। ফ্যারেক্সে এই একান্ত প্রয়োজনীয় দুটি 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংন্ছা ত্র) করা শন্ত আহারে অন; যেকোনো প্যাড কর। শন্ত আহারের চেয়ে উপাদানই এই আদর্শ হারে আছে এবং 

বেশী আয়রণ আছে । আপনার বাচ্চার হাড় যে বেশী সুস্থ এবং দাত 


প্রোটিনের পারমাণের হার এবং শন্ত আহার না 
তৈরীর পদ্ধাত সন্ধে কিছু 'নার্দক্ট মান নিরধারণ আপনার বাচ্চার হাত আর হাড় গড়ে বেশী মজবুত হবেই--ত। নিশ্চিত করে তোলে। 


করে দিয়েছে । শস্ত আহার ফারেক্স-_নির্দেশ মত তোলার জন্যে ফ্যায়েক্সো ঠিক অনুপাতে আবার ফ্যারেক্স কত দৃতুজে হজম হয়। 
তৈরী করলে প্রোটিনে ভরপুর থাকে, যা'আপনার ক্যালপিয়াম আবার ফসফত্াস আ্বাছে। ফরেক্স, আপনার বাচ্চার কোমল হজমশান্তর 
বাচ্চার বুদ্ধর জনে) একান্ত প্রয়োজন । আপনার বাচ্চার দাত ও হাড় ভালোভাবে গড়ে উপযোগী করে- বিশেষ প্রক্রিয়ায় আগে থাকতে 


রানা কর। থাকে । 
ফ্যারেকে স্ব রক্তের জন্যে বাড়তি তোলার জন্যে চাই ক্যালাসিয়াম আর ফসফরাস। 


“মায়ের শরাঁর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রণ 
নিয়ে শিশু জন্মায়, কিস্তু জন্মের পর এই জম। 
করা আয়রণ ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে । যদিও 
দুধ আহার হিসেবে ভালো, তবে তা সম্পূণ 
আহার নম্নকারণ তাতে আয়রণ থাকে না। 
এই জন্যে শিশুর এমন শস্ত আহায়ের প্রয়োজন 
তে আাররগ ভিত ডাঃ সুভাচ চ. আধ্য 
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/ তন সে ১9 ১৩ চি 1০০ ৯ টু এ $1৩ 
সার কাশ সরক্তীজী হাহ বাহে 
5১ 


2, £দেত কতই বিএন তত বর হাব 
স্যাএটধগী গলপিতি হালই লাগল, 

হবিব নামশুলো আমন 
ৃ *টা পঠবহ।াইী বাঞ্নায় ! 
“স 177 তাল তিনি 


“লে তিল 


১ লবন 
৮৬ ধনে ন৯ এটাহতব দহ 
বলদ ও হর্সশীর নিল) সিহেলী? 
পয পট তলা লল। গ্রহব্লহ কা 


এশাদল 


হাাড়া - 


মাস হবে মহব্বত কে 
নু , 'এল টি সাব 

পপর নিভে বাড়ি পর্যচত যাত্রা 
লুল ই সম্ভব যদৃগ্ছ। ঘুবে বেড়াবার 
নিত 1ম এল টি সাব পয়োজন 


খা ৪ ৪ নর ৬0 ১৮-:০85 
পি হত পট পল দিল্র 


ইদানীংকার লেখকতদৰ আস তর্কভা 


শংকব ভাঁর বহৃবিচিন্ন শভিস্গভার 
ঝুলি থেকে 'বাবগুয়েল সায়েব' এব 
মুত এক অবিশ্বাসাবকমেব ভাল 
ইবন বিতর উপহার দিখেগ্ছেন। 
১7ব, হাল ফিগাবরধসী গপপটিতে 


এত লশি ডা 
বাঞুনীহ্‌। 
উরষা ভৌমিক চি হ বমারচনাটি 
রসালো হয়েছে বটে, তবে, পি পি 
এ৮' সম্পর্কে উনি প্রন করেছেন 
'এটা কি ভাগলপুব থেকে পাওয়া 
কান ডিগরি - "07 অনুচিত স্্ুলশা 
চিনি স্তন একটি সুপাটীন 
পেত মান্ডত, সাতিত, সংস্কৃতি 
শি-প বি্ানেব পাঠিস্তান-ভাগল 
পরবে নাম লেখসকধ মানে উদিত হপ 
কভার বিশেষ কার নধর শরমা 


ঘখশ হাাপিডা লাল পাক 


উক্গশন' আমাব মঙ্ডে 


হাবিব আহসান সেই বশহা পচা 
'প্লনপ9ট পর্ব শি লিখা হ গিলেশ 
তিনি শিলার খে সাসলে 
স্পলন চিট হা তহা বদির যালৎ 
শো তত ঠা | 

কিবলত কব পদহর লালা মিতব 
এপস! কাতিনীতি মর্মসপশী, কিরণ 
বাবুর কিত এখানে কতক হিনি 
আশাগোড়া মা কিছু পিখেছছেন। তা 
[শা ৯০1] 11070711111511) এখই 
পযরয়ে পাড়ে। 

"ডাঃ বিশ্বনাথ পায়ে দিবা বা 
হাত লেখেন নিবন্ধটি পুনবাবন্তি 
দোষে দ্য ঘন শিলা পয়োজানে 

বিএম্মাদি ৩ মিখিত 
সৃন্দরীব গৃপ্তচবধুবি”, পাঠক; 
দেব কাছে চাথন্লকিরা মনে হাবে 
গিকত হবে শপসীঁল ছলি এখ্রন 
2 তরী হয়ে মুদিত হল পেন । 


'ভারতীয় 





কালে সংশোধন করে নিলে ভাল 
হবে। ফুড করপোরেশম অব 
ইনডিয়ার 'দৃগণ আসলে 'দৃগণ হবে। 
1২10." আসলে 'অপ্রতিষ্বন্দী' নয়, 
'অপ্রতিদ্বন্দ্ী'। | 
দিলশাদ খান সম্পর্কিত লেখাটি 
বন্ড প্রচারধর্মী হয়ে গেছে। 
ধাঙালির ভয়ে আলেকজান- 
ডারকে ভারত ছেড়ে যেতে হয় - এই 
এঁতিহাসিক পবন্ধটি এত বেশি 
অনুমান নির্ভর যে, শেফ পর্যন্ত এটা 


কিংবদন্তির পায়ে পৌঁছে গেছে। 


সংকর্ষণ বায়েব * "সমু তলের 
গুপহধন' মালোচ। সংখ্যার সবধিক 
মূলবান ও তথা-সমূদ্ধ বচনা। 
বিশ্রান এখানে এমনই সরস শৈলীতে 
উপস্তাপিত যে, মনে হয় রমারচনা 
পড়ছি | 

'অভিশষ্ত চম্বল', 'স্ুঝে জীনে 
দ্য" "চম্বল কী কসম', 'চম্ধল কী 
বাশী' ও 'ফুলন দেবী" বব পর আবার 
পুরনো মদ নতুন বোতলে ভর্তি কবে 
পরিবেশন করা কেন - 

ভূত পুতি, ডাইনী, ডাকাত, 
বেশ্যা বিষমক 'পবিবহন' এব 


শ্ায়াজিন তব 119101116)1) 7৩2৬ 


পিষে রীতিমত পবিব্ন সাধনে বভ্তী 


হওয়া। এটি মামার সবা শষ মন্ভবা। 


অমলকান্তি বিশ্বাস 


দর্াপৃব ৪ 


শারদ পরিবর্তন 
বৈশিল্টো অনন্যা 


পরিবর্ল' শারদীয় সংখন 
আপন টবশিচ্টে ভনন। স্বলপ 
মূলের এই শাবদ অর্থ অগণিত 
পাগকবর্গের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রতাশা 
পবণে সমর্থ হয়েছে । লেখাগুলি 
সৃপাঠা, চি্ভাকর্ষক এবং মননশীল । 








পুশ্ছদ এবং অশ্গ 'সাশধব অতুল 
নয় সব মিলিয়ে শারদ সম্ভাবটি 
গাব, সুন্দব 


ডা বহ ফ্রাতবা ভথো 
পরিপূর্ণ । ভুন্্ণিদ সংকর্ষণ বায় 
বিবচি 'সাগবভলের গুতধন' 
প্ড সমুদেল হলাব খনিজ সম্পদ 
এবং মান্তঙ্াছিক সামুদিক আইন 
কানুনের অনেক অঙ্গানা হথায আমরা 


জানত পাবি। দেশবিদেশিব 
ডাইনীদের বিচিত্র কার্যকলাপেব। 
ওপর রোগতর্ষক লেখাটি মনে 


শিহরণ জ্ঞাগায় । প্লানচেট সম্পর্কিত 
মনপ্তান্িক রটনাটি বেশ কৌত্হ- 
লোক? দিধজ্যোতি বসৃর 
' এভিশপত চম্বলের পথে-বিপাথে' 


17 ২ ৯১৮, পৃ 


বিত্াপনের বানানগুলি পরবর্তী লেখাটিতে বেশ, আাতেনচারে 
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গন্ধ আছে । বিভীষিকাময় চচ্বলের 
ওপর তথানিষ্ঠ ফিচারটি নিঃসন্দেহে 

উপভোগা। মুকৃতা মুখোপাধায়ের 
'উধাগ্ড মেঘলোকে' পাইলটদের 


দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অভিপ্ততার 
কথা আছে। বোমযান: এবং চালক: 


দের সম্পর্কে লেখিকার অন্ধীক্ষণ 
গুণোতকর্ষ বলে বিবেচিত হয়েছে। 
জননায়ক গ্তালিন, চার়চিল এবং 
টম্যানের ওপর চিরঞ্জীবের ফিচারটি 
রাজনীতির বিশ্বস্ত দলিল । তথ্যাঙ্গ 
এবং দৃষ্প্রাপা ফটো এর বাড়তি 
আকর্ষণ। অভিস্ত পলিশ অফিসার 
তপেন্দ মোহন চক্রবর্তীর বাং 
ডাকাতির ওপর লেখাটি ততটা 
উৎসাহবাঞ্জক নয়। কাহিনী 'বর্ণন 
এবং প্রয়োগরীতি যখোপযৃক্ত নয়। 
তুলনামূলকভাবে পলাশ বল্দ্যো-' 
পাধায়ের লেখাটি আকর্ষক। গৃপ্ত- 
চরবৃত্তির ওপর বিক্রমাদিতোয় 
লেখাটি মোটামুটি। দেরেশ দাশেক 
এভিহাসিক ফিচার এবং ডাঃ বিখ্ব- 
নাথ রায়ের মনস্তান্িক ফিচার বেশ 
ইনটাবেসটিং। 

সম্পাদক পার্থ চ্টোপাধায় তাঁর 
বলিচ্ঠ লেখনীর মধা দিয়ে বাংলা- 
দেশের বৈচিত্রাময় চজলা সিলেটকে 
আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত 
করেছেন । বিকাশ ও বৈচিন্রো লেখক 
দঃসাহসিক দৃছ্টিকোণ থেকে মনোক্ত 
বিশ্লেষণ সহকারে সিলেট জেলার 
মানুষছেব কথা বান্তত করেছেন। 
চবিতরচিত্রণ, সংলাপ, জেলার অ- 
পার্থিব সৌন্দর্যের বর্ণনা - সবই 
লেখকেব প্রতিভার স্বাক্ষর বহন 
কবে। শ্রমণ কাহিনীটি যেন অফ্ত- 
৮ শনি। 

পেখিকা কবিতা সিংহের 'মোমের 
হাজমহল' উপনশসটি ততটা রস- 
স্নিশধ হযনি যতটা আশা করে 
ছিলা্ক। 

বাবওয়েল সায়েবের স্মৃতি 
চারণকে মূলধন করে শংকর এক 
অসাধারণ গল্প উপহার দিয়েছেন, 
গচ্পটি পড়তে ভাল লাগে এবং 
বহৃক্ষণ তার রেশ থেকে যায়! নিমাই 
উট্রাচার্যের 'তীর্ঘযাত্রা' গঙ্পটি মর্ম- 
স্পর্শী। বুচি এবং রসের পরিচয় 
সৃস্পন্ট। যাযাবয়ের গল্পটিও ভাজ, 
গল্পটির ভাষা ও ল্লিখনরীতি 
স্বচ্ছম্দ। উধা তৌমিকের রমা- 
রচনাটিতে যথেগ্ট  হাসারসের 
খোরাক থাকলেও শ্লেষ ধান পকের 
অন্তরালে সমাজবাবস্হাকেই কা, 
ঘাত করেছে। কিরণশমকর মৈত্রের 


১০০৮৭ টি টা 
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দিক অশ্বিনী সারিন সারা দেশের 





করবে। এ পায়ের প্রতিটি লেখাই 
যেমন কৌত্হলোদ্দীপক তেমনি বহু 
অজ্ঞানা তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ! ভার্গ 
লাগল কিরণশ্রস্কর মৈত্রের 
“কমলা ফিরে এসো' কাহিনীটিও। 
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রমণকাহিনী 





ফেলেছি, না না, আমি আর অনা 
কোন শারদীয়া কিনব না, টাই 
পড়ব, বারধাব পড়ব। শুধু একটু 
ইতস্তত বোধ করছি এত স্বজ্প- 
মূলো অমন অমূল, পত্রিকা ক্রয়, 











এ কও: না, লফা “ *োনের /ঙো চো: শরিদা পরিকা হাড়ে খে আটের তরি সাধু ) 
১ অভিন্ন শা) ২, ০ এসেছে ৮ ভার ঘখো, রি - 
: আমি বাকিগা়তাবে নে কি, পির নামার, শীর্ষে: বিন অশোক বন্যোপাধায় রি 
কা ধটেই, টি ধনাবা ২ 
সাং তো একজন যাঁরা সুন্দরভাবে সপ র | 
সসাহিতিকও বটে । সম্পাদনায় ও (সম্পাদক, লৈখক-লেখিকা,সাংরা- . - সঃ : 
সাংবাঙ্গিকতায় সাহিতা পুরোপুরিনা দিক, ফটোগ্রাফার ও পরিবর্তীনের পরিবর্তন-এর শারদীয় সংখা: 
এলেও তা অনেকটা। সকল কর্মী) এবং যাঁয়া স্বাচ্ছন্দো পড়লাম। পূজোর বহু প্ৰেইি 
রতন বন্দ্যোপাধ্যায়. পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছেন , আমাদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য: 
বিশ্রামপূর, শধাগদেশ তাঁদের সবাইকে জানাই দূর পল্লীর আপনাদের আন্তরিক ধনাবাদ। 
সদ পি দর গ্রাম হরেক্ফপুর থেকে আমার পরিবর্তন এর শারঙীয় সংখাপ্বিল্প। 
মতৃনতু সবকিছুই দ্বতঃ । আর পরি- . সূলো হয়েছিল এক অমূল্য প্রিকা।.. 
অত এবারও পড়লাম। পত্রিকাটি পারিনি € র্তনের সমস্ত, পাঠক-পাঠিকাকে ফেখন মাকর্ষণীয় ভার প্রচ্ছদ 
বরাবরই চিত্তাকর্ষক, তরপরি শার- পরিবর্তন শারদীয় সংখ্যাটির জানাই শারদীয়ার পতি ও খুভেচ্ছা। তেমনি আকর্ষণীয় তাব লেখাগুলি 2 ৃ 
দীয় সংখা যেন জন্য দারণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা সেখ হক এক কথায় উত্ত, সংখাটি শশা যনে 
ঠ্খ্যা ১2৯ করছিলাম মাত্র পনের টাকার টি 
অনেক বিনি হরেকুফপূর, মেটীরনীপূর .. ছবির শত দাগ কেটেছে । সর্বাশেষে ।. 
লি পটকা ৪৯ কে? পি পরিবর্তন কর্তৃপক্ষকে । জানাই 
১ কারিগরি ছাড়া এবং গল্প- দের ধবাবাদ ও কৃতত্ততা না জানিয়ে স্বল্পমূলো অমূল্য পুজোর, আন্তরিক পৃতেচ্ছা। | 
প্রবন্ধের আলোচনা না করেও পারছি খ্যাটি সপ মোহাঃ মাসুম আকতার 
মোচ্দাকথায় বলতে শারদীয় 87884625482 হাঁ, যা ঠিক করেছিলাম ঠিক ভিছতারাডিরিন, 
টি লাগল। প্রগ্ছদ পরিকদ্পনা থেকে কারন হিরা কিরেছিলার কলকাতা উই. 
সংখ্যাটি হয়েছে অননা। পূর করে ও করেছি। রা ৃ 
তবে একটা বিষয়ে সামানা ন। নতৃমত্ব - আমাকে মুগ্ধ : উরি 2৬৯৮১, 
না পেল রোল ধান. করেছে। বিশেষ করে ফিচারগুলির _ কোনটা কিনব ঠিক করব। পররিকাটি ৪৯৪১4৫৪ 
না। কমলা এসো" প্রবন্ধটি নিবচিন যে কোন পাঠককেই খুশি কিনে অর্ধেকের বেশি পড়েও শারদীয় পরিবর্তন! পাউজ,। 


পাঠিকার মনোভুমিতে এক বলেক 
তাজা অকস্/িজমেব আশ্বাস বহন 
কবে এনেছে ১ সামবা পাণভার সেভ 
হাওয়ায় বাস নিজ পারি, মন খুসে 
বলতে পারি সৃপ্হ সংস্কৃতি চেউনা ও 


কমলার খোঁজ রাখা কর্তবা ছিল না 2 সুন্দরভাবে উঠেছে।  স 
কমলা এভাবে হারিয়ে গেল কেন : টা রা ০ তিনি 
আশিসরঞ্জন নাথ আমাদের অনেক সম্েই ৰা. 
কাছাড়, আসাম পরিচয় করে দিয়েছেন । উষা তৌমি- 1 1 
কের 'বোংগীয় বিকোলপো' ॥ 
একটি ফুলের তোড়া বেবোস্হা সোমিতি' বেশ সানন্দে 
শা পশ  উপভোগ করা গেল। রা 
প্রথম শ্রেণীর যে কোন পত্রিকারই অন্যান রচনাগুলিও সৃখপাঠা। সাম 


চারটি 'এফ'-এর গুণ থাকা একান্ত 
পুয়োজন। 116৩. £101010, 11001 
8170 1-01%/01. এই চারটি গুণই 


255 তুলতে সক্ষম হয়েছে। পাঠক 

দেন, তা তো একটি ৮ সিরাজ দুঃখমতর হয়ে যায় তাহলে লও বা: 
নন এ সুবতকৃমার করণ সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা ল্কাযষেন ছু. 
নানারকম ফুলে সৃগণ্ধের নর বাওয়ালী: ২৪-পুরগণা না! ঞর ফলে আপনার বি রর 
রঙ-এর মেলা। এক কথায় পূজো ূ বনের আনন্দ নস্ট হতে পারে । খখা 
সংখ্যা 'পরিবর্তন' অনবদা। শারদীয় পরিবর্তন সবার সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি ও যৌবন 

একটি বলিত্ঠ নাটক যেমন সবার শীর্ষে পুনরায় লান্ত করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যায় । দুর্গত ্‌ 
একান্তিক প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক জড়িবৃঠী এবং মূল্যবান ভস্মযুক্ত প্রাচীন শাজীয় আয়ুষেদিক ফর্মূলা 
বোঝাপড়ার অভাবে পুরোপুরি ব্যর্থ দি শারদীয় পরিবর্তন এক যা কোন এক সময়ে কেবলমান্জ রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
হয়ে যায়, নি ঠিকসেই নত্নত্ের স্বাদে ভরা। রশ ছিল 8৯৫৮ ৯৫১484৯781 
কার পনা থেকে শর করে সব রোগমুক্ত হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ 

পই যথা (৩807 311 270 রর গেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ সম্থম্কীয় সমস্যার জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 


4011 না হলে 'একটি পত্রিকাও 
সফলতার শীর্ষে উঠতে পারে না। 


গ্রিকভাবে, অসংখ্য পূজো সংখ্যার 
ভিড়ে 'পরিবর্তন' তার স্বাতন্ত্রাটুকু' 
দারুণ উজ্জুলতার সঙ্পো ফুটিয়ে 





দছ্ববি এবং লেখা অভ্তপূর্য হয়েছে। 
১৫ টাকার বিনিময়ে শারদীয় পরি- 


করুন বা রোগের পর্ণ বিবরণ লিখে বিনামুল্যে পরামর্শ নিন! 
গম পন্ত ব্যবহার গোপন রাখা হয় । মহিলাাও নিজ সন্ত 





০০০ লা রারে *181511115181]111111111111% 8805 
করে আসছি, পরিবর্তন জ্লান্হিকর ও পতি কথা বলতে কি - সব 2. 0.15/৯1181 ৯৮91 (055) 
ধারাবাডিক ৯ লেখাগুলিই এত সুন্দর হয়েছে যে 





1 8 
১ 81১8 ধু 
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৪ 
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একটি অনার্টিকে বাদ দিয়ে নয়। 


. সর্ববয়সোপযোগী 


এখনও বাঙালির জীবন , থেকে 
হারিয়ে যায়নি। এমন একটি সৃন্দর 
শশার. 
দিয় সংখ্যার জনা মন তৃষিত হয়ে 
থাকে। 'পরিবর্তন' সেই তুষশরই 
শীতল শান্তি। 


পর্রিবর্তনেব  একমেবাদ্বি তীয়ম্‌ 
উপন্যাস 'মোমের তাজমহল এক 
কথায় অনবদা। শতবর্ষের আলিন্দ 
থেকে দেখা সে যুগের সামন্ততাম্তিক 
সমাজের এক বিশবসত দলিল। 


দুটি, ছোট গল্প পরিবর্তনেরই' 


উপযুক্ত । শংকরেব বিদেশি সাহেব 
চরিত্রটি তো আজ বহ্বছর ধরেই 
বাঙালি পাঠকেব স্নেহ পৃশুয় 
পেয়ে আসছে । যাযাববের গলপটি ও 
নিটোল মুন্তশবিন্দব মতই আনন। 
প্লানচেট, ডাইনী প্রসংগ কৌ 
হলোম্দলীপক বিষঘবৈচিক্রো আকর্ষ 
পীয়। সাংবাদিকের তথানিষ্ঠা ও 
বধামাথ্কর সত ঘটনা উদঘাটন 
অবলম্বনে প্রতিবেশী মাবাহী 
সাহিতোর এক অসাধারণ নাটকের 


_ সঙ্গ আামাদেন পবিচয ঘটিলয়তছন 


কিবণশংকর মৈত্র। সম্পাদক ডঃ 
পার্থ চক্ট্রাপাধ্যায়ের 'সিলেট ডাইবি' 
এক দবাদ গ্রমণকাহিনী। চিত্রধর্ষিতা 
ও অননুকবর্ণীয় বর্ণনাভঙ্গি রচনা 
টিকে বৈশিম্ট। দিয়েছে) শ্রীহাটেব 
বিগত এবং বর্তমান দিনগুলি যেন 
ছবিব মত আমবা চখেব সামনে 
দেখতে পাহী। এব সমগগ মিশেছে 
উপভোগ, বমাবচনাসুলঙ বৈঠকি 
আমেজ | এ ছ্বাড়া আনান, প্রতিটি 
রচনাই সবচিত্র। & লসীব্দর্ষ মন 
হারী। | 

, সাময়িকপত্র যখন আদর্শ শিক্ষ 
কেব মত তার এউরতিতা € মান 
অনুযায়ী এক শ্রেণীর লেখককুল 
সৃচ্টি করে একটি পত্রিকাগোম্ঠী গড়ে 
তালে, তখন তা হয সার্থক! সন্দ্তে 
নেই, পরিবর্তন সেই পাথই 
চলে । 

মধবিন্ড বাডালিব সীমিত লম্য 
ক্ষমতার মধেদ এমন একটি ছ্িমদ্বাম 
পারদ সংখা একান্ত বার্ধিত 


রাপশ্রী দন্ত - 


্রলকা তা! ৯৩ 


বিশেষ আকর্ষণীয় 


পরিবর্তন, শারদীয় ৯৩৯০ সংখন 
আমাদের শত পাঠক সমাজের কাছে 
উপস্হিত হয়েছে । মভামূলাবান এই 
সংখাযা। বলিচ্ঠ লেখকদের লেখার 
মধ, দিয়ে অজানাকে জানা ও 
অদেখাকে দেখাব স্পৃহা পাঠকদের 
শ্লান সঞ্চার লাভ করেছে । 


মামাদের দিবাচ্ষ্ব খুলে দিলেন 





:* শারলীয় পরিবর্তন, ঘা এভদিন 


খা 


আমাদের ধারণার বাইরে ছিল, 
[লোকচক্ষুর অন্তরালেও যে একটা 


জগৎ আছে: তা আমাদেক উপয়ার, . 
দিয়েছেন মুক্তা মুখোপাধায়-এর . 
উধাও মেঘলোকে' হাবিঘ আহসান; 
'গ্লানচেটে যে সব আত্তারা এসে. 
ছিলেন", পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের “নিলে- 


টের ডাইরি' এবং 'ডাইনীরা আজও 


আছে'-সৃভাষ সমাজদার। 
! নতুনভাবে ক্রানের প্রসার লাভ 
ঘটেছে, সঞ্কর্ষণ রায়ের 'সাগরতলের 
গুপ্তধন', 'আলেকজামডার ভারত 
ছেড়েছিলেন বাঙাঙ্গির ভয়ে" দেষেশ 
দাশ এবধ্যাঁরা বাঁ হাতে লেখেন) ডাঃ 
বিশ্বনাথ রায়। 


বিশেষভাবে ম্রনে দাগ কাটে, 
সচবাচর যা ঘটে থাকে, সেই সতোর 
অধিকারী কিবণশংকর* মৈত্রের 
কাহিনী 'কমলা ফিরে এসো'। ভার: 
তীয় সৃন্দরীর গু* তচব বৃত্তি" বিক্রমা 
দ পরিচয় বহন 


আস 
সর ৯ 0 উ 


4 
কবে। 


দিবাজ্োতি বসৃর 'অভিশগ্ত' 
চহ্বলের পথে বিপথে" দুঃসাহসিক 
অভিযানের মধো দিয়ে সভাকে খুঁজে 
বের করা পাঠক সমাজকে আকা- 
প্ক্রিত করে তুলেছে । 

উপন্যাসিক ংকর আবার 
আলোড়ন সৃ্টি করলেন কত 
শ্রক্ঞানাবে অবলম্বনে দীর্ঘ তিরিশ 
বছর পর;স্মরণীয় গল্প 'বারওয়েল 
সায়েব' মনে থাকবে অনেকদিন । 
এরপরই নাম করতে হ্রয়, 'মোমের 
তাজমহল" ওঁপনাসিক কবিতা 
সিংতের। 

সবজমিন তদল্তে, "সেদিনের 
ব্যাংক ডাকাহি এবং অনল্চ সিংহ" 
এব পরিচয় দিযে 'পেন্দুমাহন 
চত্রবতী সঠতাব দিকে ঝুঁকেছেন 


এবং পরিব র্নাক সৎসাহস 
যোগাতি .সচেম্ট হয়েছেন। 
মন্টতাকে আলো দেখিয়ে নিঃসান্দেহে 


বলতে পাবি নিরপেক্ষতা পরিবর্ত 
নেব ধর্স। ভা যথাযথ পালন 
করেছেন। 

বিশিষ্ট চিত্রতারকা এবং পরি 
চালক শত্রুঘণ সিনতা দর্শকের কাছে 
তচাত্খের মণি ছ্বিলেন, এখন পাঠকের 
সামনে সফল নায়কের পরিচয় 
দিলেন । মার একজন মর্মভেদী 
উচ্চাঙ্গ সচ্গীতশিলব্পী গুপতাদ দিল- 
শাদ হোনসেনের  জীবনকাহিনী, 
গাভীবভাবে স'গীত রসিকদের' 
কাছে রেখাপাত করেছে । 

এ ছাড়া, ছড়া, পটাসডামের বাড়ি, 
গলপ, চবণাগ'ত, তীর্ঘযাত্রা, থিয়েটার 
যথাযথ । উষা ভোৌমিকের রমচরনা, 
'বাংগীয় পিকোলতপা বেবোজ্তা 
সামি" সমস্ত বাঙালি সমাজকে; 
এঠনকি ধসে পড়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারে টনক নড়িয়েছে পণ্গ 
শাসন বাবস্তাকে চাঙা করত 

এরকম বাচ্গচিাত্রের পয়োজন । 


£ 


পপর শেছে পিল উপদেষ্টা ও). 


: প্রচ্ছদ পরিকজ্পনা শিল্পী নিতাই .. 


- ঘোষের তয়াবধানে পরিবর্তন শার- 


দিয় ১৩৯০ দংখ্যা একটি বিশেষ 
আকর্ষণীয় পত্রিকা হিসাবে গণা 
হয়েছে । 


ৃ তপন চক্রবর্তী: 


লালপূর, রাঁচী 


করলেন 


কোন বিষয়, সম্বন্ধে সমালোচনা 
করবার আগে সমালোচকদের প্রধান 
পন 

খুঁজে বের করা। আমার 
রর হয় ১৯৮৩ সালের পরিবর্তন 
শারদীয় সংখাকে কেউ যদি সমা- 
লোচনা রকুরাব চেষ্টা করেন তাহলে 
তা ক্ষাপার পরশ পাথর খুঁজে 
বেড়ানর নামান্তর হবে। সেইহেতু 
একটি উপন্যাস. তিনটি গস্প,একটি 
ভ্রমণকাহিনী, রমাবচনা, থিয়েটার, 
সিনেমা, সঙ্গীত ছাড়া আরও 
নানারকম আকর্ষণীয় সরঞ্জাম দিয়ে 
'পরিবর্তন' যে তার শারঙীয়ার 
সোনার সংসার সাজিয়েছেন তার 
সম্পর্কে এ্রন কোন কটু মন্তবা করে 
সোনার সংসারের বাতাবরণ ভারী 
কববার মত দৃঃসাহস আমার নেই । 


শংকর বাংলা সাহিতোর ইতি- 
হাসে বর্তমানে একটি উদ্লেখযোগ্য 
নায়। তাঁর কোন গন্প বা উপনাস 
ভাজ লাগে না এমন বাঙালি খুব 
কমই আছেন। বর্তমান সংখায় 
লেখা তাঁর 'বাবওয়েল সায়েব* এই 
সতাটিকেই আরও একবার প্রমাণিত 
কববে। কবিতা মিংহব উপন্যাস 
বললেই আমরা তাবতে পারি একটা 
নিটোল গল্পের কথা । তারি মোমেব 
বনেদি পরিবারেব গৃহ বধূদের দৃঃখের 
একটি সম্পূর্ণ রূপ 
ভট্টাচার্য ছোট গঞষ্প লিখেছেন বটে 
তবে তিনি গল্পের শেষের দিকে 
এসে বাজিমাত করে ছেড়েছেন। 
তবে যাযাবরের কাছ থেকে আরও 
ভাল কিছু পাবার আশায় ছিলাম। 
এর পর অনাদিকে চোখ ফেরান 
যাক। বাঙালির মত কৌতুহলপ্রিয় 
জ্ঞাত আর আছে কিনা জানি না। 
অতএব চম্বলের খ্ডাকাতদের 
সম্পর্কে বাঙালিদের মনোভাব যে 
কীরপ তা বলাই বাহৃলা। দিব্য 
জ্যোতি বস্‌ বাঙালিদের এই কৌত 
হল মেটাবার জনা বহু পরিশ্রম 
করেছেন 'অভি শশ্ত চম্বলের পথে- 
বিপথে" । তবে মন কাড়ার মত রচনা 
লিখছেন বটে কিরণশঙ্কর মৈত্র । 
তরি 'কমলা ফিরে এসো'- তে ভার- 
তের এক ধলঙকজনক অধ্যায়ের 
সঙ্গে ইনডিয়ান একসঁপেসের সংবা- 
দদাতা অশ্বিনী সারিনের এক দৃধর্ষ 





দক 


. আউঙেনচার কাহিনী; পৃনিয়েরেধ 


এইয়কমই হত -কথা: লেখা বা 
 চিক্জীবের, 'পট্টসডামের বাড়িকে! 


 নিয়ে। খাই হোক প্রুতোকটি ফোখা 


, আর কোনও কথাই আমার কলমে 


আসছে না। শেষ পর্যন্ত এত ভার 
শেষ কথাটা বলে শেষ করব। ' 


বাড়ালি মানসের খোরাক যোগা- 
বার মত কোন পত্রিকা পচ্চিমবন্গে 
ছিল না বছর পাঁচেক আগে। 
তারপর আসে 'পরিবতর্ন' পরিবর্ত- 
নের জোয়ার নিয়ে। বাংলা সাংবা- 
দিকতায় তাঁরা একটি নতুন 
স্চনা করলেন আর তার মধ্য 
বাঙালি পেল তার চিন আকাম্ষিত 


বস্তব। 
মধৃস্দন কবিরাজ 


কালনা, বর্ধমান 


একটি প্রতিবাদ 


আমি পরিবর্তন পত্রিকার নিয়মিত 
পাঠক। আপনাদের ১৩৯০ এর 
শারদীয় পরিবর্তনে বিক্তপ্তি নামে 
৬/৬১০১]। ১৮%11100 011)৩৯ 00 
110 0/61 6৩17 /১007011 110৩- 
70101701 দ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞা- 
পন শড়ে খুবই মমহিত হলাম। 
বিচ্চাপনেব ভাষায় মূর্তিপৃজো 
অন্যানা জঘনাতম অপরাধের সম 
ত্লা। মূর্তিপূজো কোন সম্প্রদায়ের 
রর যি অনা 
কোন সম্প্রদায়ের কাছে সেটা ধর্ম 
বিশবাস হয়, তবে কারুর ধর্ম বিশবাস 
আহত হয় এমন বিক্ঞাপন দেওয়া 
চলে কিনা, বিশেষ করে যদি সেই 
পত্রিকা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের না 
হয়! আমি আরো আশ্চর্য হলাম 
শারদীয় পূজো উপলক্ষে প্রকাশিত 
শারদীয় সংখ্যায় এমন বিক্তাপন 
প্রকাশ করলেন যা কিনা অধিকাংশ 
পাঠকের ধর্ম অভিমানকে আহত 
করে । ভারত ধর্মনিরপেক্ষ বলে এবং 
হিন্দু ধর্ম পরমত সহি বলেই তার 
ধর্ম অভিমানকে আঘাত দেওয়া 
যেতে পারে। যদি কোন বিক্তাপন 
ধর্ষবিশ্বাসকে আহত করে তবে 
বিস্তাপন মারফত অথগিমটাহই কি 
শুধু বিচার্য হবে : অনা সম্প্রদায়ের 
ধর্মমতকে আহত করে এরকম 
বিক্তাপন কি আপনারা ছাপতেন : 
আম্মি জানি এই পত্র আপনারা 
ছাপবেন না। আপনার 
অভিমত জানিয়ে ঘদি এই পত্র 
ছাপেন তবে বাধিত হব। 


অশোক 
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সর্দিতে একটি দিনও বৃথ! যেতে দেবেন না! নাক দিয়ে জল ঝর, বুকে সার্দ বসা, মাথাভার, এসবই হচ্ছে সর্দির 
লক্ষণ । আপান নিজেও হন হয়বান আর আপন!র কাজেরও হয় লোকসান । তাহলে এই সহজ সরল রাস্তাটি ধরুন না, 
কোল্ডারন খান--ষা হ'ল এক বিশেষ ফরূ্লাযুন্ত সর্দির বাঁড় । আর এট কত সুবিধেজনক ও আরামদায়কণ্ 











র/51 বাশার শেপত্থো 





রের কাজ কতদূর কী করলেন, 
কোথায় কিসের অস্গবিধা হচ্ছে, কেন 
হচ্ছে, কারা দামী ইত্যাদি সবিস্তারে 

ত করে অবিলম্বে রিপোরট' 
দিন। সরোজবাবৃব নির্দেশ অনুযায়ী 
রিপোবট দিতে হলে সব কাজ বম্ধ 
করে অন্তত তিন মাস সময় লাগবে 

যাই হোক মন্ত্রীরা সবাই যার 
ঘেমন মনে হল তেমনি রিপোরট 
দিয়ে দিলেন । সরোজবাব্‌ তাঁর স্গে 
চৈয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট মন্লীদের 
দফতরের সঙ্গে যুক্ত যা 
কমিটি আছে এবং সেই 
চেয়ারম্যান ও সদস্য সংখ্যা কত ১ 
কতগুলি পদ শুনা আছে। তা ছাড়া 
বিভিন্ন সরকাবি ও বেসরকারি 
সংস্থায় সরকারের মনোনীত 
(নমিনি) সদসা সংখ্যা কত তার পূর্ণ 
তালিকা । এই তালিকা বা সদসা 
সংখ্যাকোন মন্ীই দেননি, মানে 
দিতি. পারেননি । কোন মন্ত্রীর 
দ্তাবে এই রকম কোন তালিকা 
নেই। অবশা কোন মল্লী নিজে 
রিতোরট তৈরি কবেননি, কবেছেন 
তাঁব সিএ এবং প্রাইভেট সেকরে- 
টালি। 

আসল বাপার হল সি পি আই 
(এম) নেভারা মন্পীদের কাজের 
বিপোরট নিষে খুব বেশি চিন্তিত 
নন। ভাঁরাচাইচেন কমিটির তালিকা 
এবং বিভিন্ন সংস্হায সরকাবেব 
মক্নানীত সদসা তালিকা । তা হালে 
বেবিষে মাসভো কোন মন্লী কোন 
দলের কত লোককে ঢুকিয়েছেন আর 
কত (লাক ঢোকানো যায় । 

সি পি আই (এম) এব একটা 
ধারণা ছিল, অনা দলের মন্লীদের 
দ্তবেব কমিটিতে তাঁদের দলের 
লাক বেশি নেই । অথচ সি পি কআআই 
( এম) দলে বিভিন্ন সবকারি কমিটিব 
পদসাপদের : দাবিদাব অনেক। 
কাউকেই ঠতৈকাতে পারছেন না। 
একবার পারটি থেকে নিয়ম করে 
?দগুযা হল কোন এম এল এ 
বিধানসভার দটির বেশি কমিটিতে 
থাকতি পারবেন না। ভাতেও সব 
এম এল এ কে তো কমিটি মেমবার 
কবা গেল না। আর শ্রধু এম এল এ 


তো নয়, রাজা কমিটি থেকে ব্রানচ ,. 


কমিটিব সদস্য সবাই সরকারি 
কমিটির সদসা হয়ে সরকারি প্ষমতা 
ছিটেফাঁটা হলেও ভোগ করতে 
টার 

যাই হোক খুজে পেতে দেখা গেল, 


এ 





সাকুলো ৯৫৭টি সরকারি 

আছে। আর প্রায় সমস্ত 

চেয়ার্ম্যান সরকারি গাড়ি পান। এন 
বাইরে আধা সরকারি, যেমন তন্তুজ, 
খাদি বোবড প্রভৃতি সংস্হা আছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত 
সংস্হা আছে যেমন, ন্যাশনাল 
টেকসটাইল করপোরেশনে রাজা 


ওই সংস্হার লোকসান বছরে কোটি 
কোটি টাকা। রাজা সরকারের 
পরিচালিত একটি কারখানায় শ্রমিক 
ছিলেন রাঁজ "দরকারের টাকা নেই। 
কিন্তু একজন ডিরেকটর (সরকার 
মনোনীত) পৃঙ্জোয় দলবেঁধে ছারজি- 
লিং বেড়াতে ঘেতে চাইলেন সরকা- 
রের ভরতৃকির টাকা ভেঙে। 
বামফুনট ক্ষমতায় আসার পর 


আনডরিনিসটেটর : নিয়োগ করা 
হয়েছে_ সবপারটিরই লোক ।রাজো 
এত সমবায় স্মিতি আছে যেখানে 
সংখ্যা ৫৬ হাজারের মত। 
মন্ত্রীদের কাছে কমিটির তালিকা 
পেয়ে সি পি আই (এম) নেতারা 
একটু হতাশ হয়েছেন। সব কমি- 
টিতেই সি পি আই (এম)-এর লোক 
আছে । এই হিসাব চেপে রাখা ছাড়া 
উপায় নেই। কেননা, তাহলে দেখা 
যাবে সি পি আই, মাবকসবারদী 
ফবোয়ারড ক্রক, আর সি পি আই, 
পশ্চমবষ্গা সোসালিসট পারটি 
ন্যায়ভাবেই কমিটির কিছু সদস্যপদ 
চাইতে পারেন । অগতা এবাপারটা 


এখানেই ইতি । 
এধার ভাতদলে মন্ত্রীদের কাজা - 


কর্মের ব্রিপোরট নিয়ে আলোচনা 
কবতে হয়। আমাগেই ঠিক হয়েছিল 
পভোক মন্ত্রীর রিপোরট নিয়ে 
আালোচনা হবে। আলোৌচনা বৈঠকে 
থাকবেন মুখামন্ত্রী জোতি বসু, 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সি পি আই (এম) 





এর শৈলেন দাশখৃপ্ত এবং সংশ্কিষ্ট 
মন্ত্রীর দলের একজন নেতা । 


এর শর আরও দৃমাস কেটে 
গিয়েছে _পবাই দৃপচাপ। ধামাচাপা 
লাইনই একমাত্র পথ । পথম বাম- 
ফুনট ক্ষমতায় আসার পর ব্যাম- 
ফনটেয প্রয়াত চেয়ারম্যান প্রমোদ 
দাশগুপ্ত সমস্ত মন্ত্রীর কাছে ছয় 
মাসের কাজকর্মের রিপোরট চেয়ে- 
ছিলেন। অনেকে রিশপোরট দিয়েও 


'ছিলেন। প্রায় সকলেই অজ্জহাত 


দেখিয়েছিলেন, আমলাদের অসহ্‌- 
ঘোগিতা। সেবারও অধিকাংশ 
মন্ত্রীর রিপোরট লিয়ে আলোচনা 
হয়নি। একদিন বামফুনটের জরুরী 
বৈঠক ডাকা হল খাদ্যাদফতরের 
কাজকর্ম আলোচনার জন্য। সবাই 
হাজির। দেখা গেজ শেষ পর্যন্ত 
মল্প্রীমশাই নিজেই এলেন না। তাঁর 
কাছে জানতে চাওয়া হল, জরুরী 
মিটিং-এ এলেন না কেন? মহতী 
বললেন, কী করব আটকে গেলাম । 
আগেটতা!জানতাম না মাঠে সেদিন 


বাবু নিজেই বলেছিলেন, অন্তত ছ 
মাস অন্তর একটা রিভিউ হওয়া 
দরকার । দ্বিতীয় বামফুনট মন্তি 
সভার কাজে জ্োতিবাবু নিজে" 
মোটেই খুশি নন। এটাও তিনি 
বারবার বলেছেন, মন্ত্রীরা উন্নয়ন 
মূলক কাজের দিকে নজব দিচ্ছেন 
না। কর্মচারীদের মাইনে বাড়াচ্ছেন, 
ভাতা, দান-খয়রাত করছেন। 
এভাবে চলতে পারে না। 

ইদানিং জ্োতিবাবূ মন্ল্রীদের 
কাজে নিজে হস্তক্ষেপ কবছেন, 
যেটা আগে (কোনদিন কবেননি। 
পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শৃর সারকুলার 
দিলেন, কলকাতা বাদে সমস্ত 
পুবসভার কর্মী গতবারের মত 
এক মাসের বেতন ও ভাতা পুজো 
একসগ্ঘাপিয়া হিসাবে পাবেন। 
অধাধি বেতন ভাতা মিলিয়ে দেড় 
হাজার টাকাও পেতে পারেন। 
অকটোবর বাবদ বিভিন্ন পুরসভা 
ফে সাকুলো সাড়ে চার কোটি টাকা 
দেওয়া তল। পশ্চিমবঙ্গে এমন 
কোন পৃরসভা নেই ঘাঁরা সরকারি 
অনুদান ছাড়া নিজেদের কর্মীদের 
বেতন দিতে পারেন। অর্থমন্ত্রী ড; 
অশোক মিত্রর স্গো প্রশান্তবাবৃর 
গম্পর্ক অনেক (দনগথেকেই খারাপ 
অশোকবাখই ব্যাপারটা ম্বখামন্ত্রীর 





নজরে আনলেন। | 


জ্োতিবাব্‌ সঙ্গে সম্পো প্রশান্ত- 
বাবুর সেই সারকৃল্গার বাতিল করে 
নতুন সারকৃলার জারি করার নির্দেশ 
দিলেন, সমস্ত পৃরসভা কর্মী পূজো 
একসপগ্রাসিয়া একই হারে পাবেন, 
ঘেমন কলকাতা পৃরসভার কর্মীরা 
পান। অর্থৎ কমপক্ষে ২০০ টাকা, 
সবেগ্চি $0০ টাকা। 

প্রশান্তবাবূ পড়লেন বেকায়দায় 
অসৃস্হতনুর ভান করে চলে গেলেন 
হাসপাতালে! এদিকে নতুন সেই 
সারকুলার অমানা করে কুড়িটি 
পুরসভার (অধিকাংশ চেয়ারম্যান 
সি পি আই (এম) দলের) চেয়ার- 
ম্যানরা প্রশান্তবাবূর সারকৃলার 
অনুযায়ী এক মাসের বেতন-ভাতা 
পূজো একসগ্রাসিয়া দিয়ে দিলেন। 
বাকি প্ররসভার কর্মীরা একদিনের 
প্রতীক ধর্মঘট ও পৃজো.একসগ্রাসিয়া 
বয়কট করলেন । এই তো অবস্হা । 

মন্ত্রীরা যে মিপোবট দিয়েছেন 
তাতে ভাবে সবাই বলে 
ছেন তাঁদের দফতরের কাজ আগের 
চেয়ে ভাল, উন্নতি হচ্ছে । তবে 
'কিন্তু' আছেই । যেমন টাকার 
অভাব । অর্থদফতর প্লান খাতেও 
টাকা দিচ্ছেন না। ফাইল পাঠালে 
বন্ড কামেলা করে । তারপর আছে, 
কাজের, লোকের অভাব । সরকাবি 
কর্মচারীবা কান্ত করেন না। 


একজন মন্ত্রী তাঁব বিপোরটে 
বলেছেন, ভাঁর কার্যত কিছু কথা 
নেই । কেননা যে কাজই তিনি কব 
চান না কেন ঠিন চাবজশ মন্ত্রীর 
দফতরের পূর্ণ, সহযোগিতা চাই। 
ওই মন্ত্রীরা তাঁকে সহাযোগি হা 
করছেন না। 

সাব, অভিযোগ অর্থদফ'চাবের 
বিবৃদ্ধে। অনেক মন্ত্রীই বলেছেন 
অর্থদফ্ষতব এড কড়াকড়ি করছে যে 
কাজ কবা যাগ্ছে না। এ ব্যাপারে 
বামফুনটে নয়, পাধটিতে আলোচনা 
হওয়া দরকার । 

মোটামুটিভাবে ফুনটের  সনা 
শরিকরা ধরে নিয়েছেন, মন্ত্রীদের 
রিপোবট ধামা চাপা পড়ে গেল। 
এখন একটি মাত্র কাজ হবে, কমিটির 
সদসা সংখ্যা বাড়ান যায়'কী রুবে। 
মার নতুন কমিটি তৈরি কবে অথবা 
পুরনো কমিটিতে যে সব আমলা 
চেয়ারমান আছেন তাঁদের সবিয়ে 
পারটির যুব নেতাদের বসন ঘাম 
কিনা। [0 5555 
আলোকচিত্র £ সৌগত রায় বর্মন 
০১১ | 1 
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| অআঞাএপুণ 
বৈধবীয় বিনয় নিয়ে 
বলেন বরের কতগিণ - 
আমরা এখন সং হয়েছি, 
নিচ্ছি না এক কাঁচা পথ 
কিন্তু মেয়ের জনো দেবেন 
কয়েক ভরি ক্বর্ণ, আর 
খাট-পালঙক, ডেনিং টেবিল 
রঙিন টিভি চষৎকার। 
এতেও যদি আপত্তি হয় 
বুঝুন মেয়ের কী সম্কট, 
কেমন করে থাকবে সুখে 2 
অতএব এই বিয়ে 'নট'। 


শেখর আহমেদ 


বউ তো পটের বিবি, 
সন্ধে হলেই 
দেখতে বসে টিভি! 
শাশুড়ি তখন তার, 
বুড়ো হাড়ে সামাল দেন 
তেঁসেল ও সংসার । 



















পাস রাও 

মতি সম্প্রতি রাইটারস বিলডিংস 
£ব গেটে এক সাধারণ পৃলিশ 
কর্মীর একটি ভুলকে কেন্দু করে 
পুলিশ পুশাসনে তুলকালাম কাণ্ড 
শুক হয়ে গেছে। ভূলটা নাকি খুব 
মারাতক-ভৃল 'সালামি'। অর্থাৎ 
ওপরওয়ালাকে দেখে বুট, বন্দূক এবং 
হাততব মিলিত একতানে খটাল 
কবে গিয়ে কোথায় যেন তাল-লয় 
গুলিয়ে ফেলেছে । ফলে সালামির 
সময বন্দুকের জারক, হাতের 
শাগাল এবং বুটের আওয়াজ 
ঠিকঠাক হয়নি। ওপরওয়ালা ভাব 
লেন প্রলিশটি বেয়াদপ। তাই 
শায়েস্তা করার জনা টিফিন আও- 
যারে একজন জাঁদরেল অফিসারের 
কমানডে তাকে আধঘণ্টা ধরে 
আটেনশান স্ট্ানড আট-ইজ 
করতে হল, খট-খট-খটাস করে 
সালামি পারফেকশানের জনা 
বন্দুকের জারক, হাতের আঙ্গেল 
এবং বুটেব আওয়াজের কসবং 
করতে হল। এতে 
নাভিশ্বাস উঠে মৃদ্ঘ যাওয়ার উপক্রম 
হওয়ায় সে ছাড়া পেল। কিন্তু 
ব্াপারুচা মেটোনি। 
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বা বালে নে আঙ পাযো কাছে সাইট বাড়াতে 
ঘরের দাসী হন, রাইটারসে কী ; হারিয়ে শুধু দিশে। 
25547 বেগুন রেখোঁছি। যাচ্ছে ধূলোয় মিশে: 
এই নীতির (0119৬/৩1 টির 
হালের পূত্রগণ। ঢেঁড়স দেবেন সি এম ডি এ 
লালদীঘিতে রী : পেটে কিছু নাই থাক, ; 
অর্সীমা সান্তারা বড় ঘড় রুই. কাতলা পোশাকে জেদ্লায় 
ছেড়ে রেখেছি। অসেকফেই ডাঁট মেরে 
ঠিক চৌরাস্তায় স্মিতা বিশ্বাস বড় মুখে চেক্লায় ! 
বাস, মিনি, ম্যাকসি বঙ্ছো শমাঁ এলেন, হা উন 
দাঁড়াবেই দাঁড়াবে পাঞজাবে পাশ্ডে। পে নুরকাহা রাও টান ভা 
খালি সধ ট্যাকসি । ভরা লাসেসক কো রিনেছে, ফাঁকতালে পেতে চায় 
পেষ্ছনে সারি সারি এলোমেলো কান্ডে। ৪০০21 বিহার ডি! 
জমবে এসে গাড়ি ম্যাডামের হাতে ঘোরে কে রর 
নেই কোন অহক্ষেপ . যাদুকরি দণ্ড, গগনে িডিভে 
যেন তার জম্জারী। 7১54 এমন পা 
হাতখানা বাড়িয়ে ৃ আছে কোন দেশে: 
চেয়ে আছে দাঁড়িয়ে প্রণতি বম এক টাকা দরে এসো 
মন ভোলাতে খরিম্ণরের বাজারে হেসে।। 
দোকালীদের কতই ঢং, তষিত বর্মন 
উদ্চে পটল করলা-তে 
কবেন তাঁরা দেদার রং। দাম বাড়ছে সব জিনিসের 
এই লরি রোক না মমরাদাদাও মিন্টিতে তাঁর কমছে দর কীসে, 
নেই কোন ফলান রঙেব বাহার, দর. কম মনুষাতের 
কৃছ থোড়া তা মন্দ ভেবেও বেশতে। সবাই রাজনীতিরই বিষে! £ 
করছি তাই-ই আহ্বার। আজব না এসব খবর, 
নিতাই ঘোষ সুরত কৃমার করণ হ্ীরে ফেলে কাচের কদর ব্যঙ্গচিত্র £ লাহিড়ী 








| পট সস সপ এ সত সালা 


এই বিষয়টি নিয়ে জনসাধারণের " কথা মোশাই। প্ালশের হাতের 


মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হলসেটা এখন দুটো মৃদ্রা ৷ একটা মুদ্রা নেওয়ার 
জানার জনা কয়েকজন সমাজ মুদ্রা আর একটা হাত মুঠো করার। 
সচেতন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। কাঁমাই-এর মুদ্রা আর কায়েম-এর 
সবার কাছে একই শ্ুন রেখেছি _ মুদ্বা। এক শ্রেণীব পুলিশ পূতিনিয়ত 


পুলিশের সালামিতে ভুল, এ 
ব্যাপারে আপনান প্রতিক্রিয়া কী: 
এই প্রশ্নের উত্তরে স্বাত্র, বাবসায়ী, 
রাজনৈতিক কর্ধী, ডাক্তার এবং 
রিটায়ারড পুলিশ অফিসার বিভিন্ন 
দৃণ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি বিচার 
করে তাদের বক্তবা রেখেছেন। 
বক্তবোর ফু টেকসট স্পেসের 
অভাধে দেওয়া সম্ভব” নয়, তাই 
নিমসিটুকু নিবেদন কবি। 

ছাত্র £ পৃলিশটি কবিতায় অনু 
প্রাণিত। তবে সেটা আধুনিক 
কবিতা নয়. বিদ্রোহ্বী কবি নজরুলের 
কবিতা । ওপরওয়ালা ওর সামলে 
দিয়ে যাবার মুহর্তে ওর মনে পড়েছে 
'আমি আপনারে দ্ধাড়া করি না 
কাহারে কৃর্নিশ।' তাই ওর ভুলটা 
দ্বেচ্ছাকৃত। বিদ্রোহের বহি £প্রকাশে 
ও জানাতে চেয়েছে 'আমি অনিয়ম 


হাত পাতে আমাদের মত 
দেয় কাছে, আর অপরাধীদের 
88571 
মুঠো করে 'দিতে হবে দিতে হবে 
আর “চলবে না' 'চলবে না' করে। 
সুতরাং সালামির মুদ্রা ওদের কেউ 
কেউ ভূলে গেছে এটা ধরে নিতে 
পাবেন! 

ডাক্তার £ সপনডিলাইটিস এর 
বাথা কারো কারো হাতেও হয়। ওই 
পারটিকুলার পুলিশটির ওই রোগ 
আছে কিনা সেটা না জেনে কোন 
'কমেনট করা ঠিক নয়। 

রাজনৈতিক কর্মী £ আগে জানা 
দরকার ওই পুলিশটি কোন পারটি 
করে। যদি আমাদের পারটির সক্রিয় 
কর্মী হয় তাহলে বাপারটা নিয়ে চট 
করে কিছু বলা যাবে না। যা বলার 
নেতারা বলবেন । ভবে একটা কথা 


উদ্ছৃঞ্থল/আমি দলে যাই যত বন্ধন, বলতে পারি, সালামির মত সমেন্ত- 
নিয়ম কানন শৃস্খল ।' তাম্ত্িক প্রথা কোন গণতাল্পিক 
দেশে থাকা উচিত নয় ( ব্যাপারটা 


বাবসায়ী $ নিদ্োহ-টিদ্রোহ বাজে' 


5/ 






স্পট 






হিউম্যান র্রাইটম কমিশনে রেফার 
করা উচিত। 
রিটায়ারড পলিশ অফিসার £ 
হিউম্যান রাইটস-এর ব্যাপার নিচ, 
যই রয়েছে। কারণ, সাড়ে আট 
পাউনড ওজনের প্রি নট প্রি পাইফেল 
নিয়ে আট ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার 
বাপারটা কতটা শ্লানবিক : কিন্তু 
তার আগে দেখতে হবে সাম্নভিস 
কনডাকট রুলে ভূল সালামির জনা 
কী পানিশমেলট রয়েছে । টিফিন 
আওয়ারে কোন কি এভাবে 
খাটানর ডিসক্রিশান কনট্রোলিং 
অফিসারের আছে কিনা তাও দেখতে 
হবে। এই ভূল সালামি নিয়ে পুলিশ 
বাহিনীতে যাতে কোন অসন্তোষ 
না হয় তার জনো অবিলম্বে 
একটা কমিশন গঠন করা উচিত। 
প্রন করলাম, কাকে এই কমি 
শনেব চেয়ারমান করা উচিত : 
রিটায়ারড পৃলিশ অফিসার জবাব 
দিলেন - কেন, আমার মত একজন 
রিটায়ারড পুলিশ অফিসাবকে ! 
আর কমিশনের নাম তবে 'সালামি 
কমিশন' | আমি বঙ্গলায়- তথাস্ত্র 17 


নির্মল বিশবাস 








জি ২ 

























রে ন এ শর ছ 2. ছা স্ম কাছ হু. ৭7 2০০৯5 ত চটি কিল শে 1ডও কত, ৯৯৯) শঃ 757 তা রাছু ছি ১583৮ স্ উরু)? 18 
দর ., ছি ২105 পাশা ছি নান কজন ১% । পসরা 
্ ৪ তে 2১2৯ ॥ প্চি টু ও ০১০ টা গা & 7 ॥ ফিশ চা প্র এ 1 টে ৫ 
২ ভারি * র্‌ হূদ 2৮ তু এ চা ঠা ৪ 8৪৮ ্ 2 ৭4০০ চি টন খাঁ রহ : নি নর ঙ 4 ৭ * রি $ রা হিউাখুঃ রঃ 02 ? ॥ 
নয শিরা সঃ চা] রি _:5৯8১%.৮ ৮ 14১ 15 
শব চ রি রে নি রণ [16 ৮ ।ল 
চা ৯ ১ ৫ ॥ 
2: 78 রি বা 
ক 
৬ 
রং 
] | 
»* ০0 ৫ 3 107 টব র 
১) 5২ ১৯৮২৭১%$ ৮১ ২ এছ ২ দিও ৯১ € 
87517 52 ও এ, 
সাপ এ এ 21৬৮ 8 বন তত 2 
184 1-- 331,819 এল ২0 তচত05) 
১1516 ১ ১ বট হু ' 
॥ ৬ চি, কা রঃ ১ ১ (8 রা ) রঃ & 
ৃ সু & 8 পা ৯) ৪? ঘ 
্ চা । ১ ২ র২ হি 1:55 ডি ্ ' 
নি 3: রা [931 ৯৯১৯৬ 
৮ ৪ সবক ৯ ২1২২৭ র্‌ হে ৯? ্ ং 
রি ১, ৃ ২ ৯ 5 
৭, 4 ্ ন্‌ 
। সাথ রং ং ধ ২ টুল ৯ 
টানে রা 7 1 
॥ ) ॥ ? 
রি রং * টক ্ | 
৬ চা পচ 
₹০8৮1 001১ আগ | 45 
5৬ রিল ৪২৮ 
(1, ॥ 
এ, 1 
1৮78 ৪ 
সি পু 
৯. 108 
টু রী টু 
চু ং 
মই ঠ 1 চনে $ 
॥ ১১৪ রি 7৫ চি 
বা 





ফুল রিয়া লেবু রিয়া 
কোমল ও মু! শীতল ও তরতাজা কর]! 
সৌখিন গোলাপী লাবাল চন্মনে সবুজ সাবান | 
ফুলের হাল্কা সৌরভে'! লেবুর লোভনীস্ব সৌরভে ! 
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টে সম্দ্রান্ত অতিথি 
হিসোবেই নয, সেই সঙ্গে তিনি পালন করবেন এক 


গুবুদায়িহব। নডেমববের ২৩ তারিখ থেকে নয়া 
দিললিতে শত্রু হচ্ছে কমনওয়েলথ সম্মেলন । 
স্বভাবতই কমনওয়েলথ বাষ্ট্র পধান তিসেবে বানীই এ 
সম্মেলনের উদ্বোধন কবশেন ! আব সেজনই 
সম্মেলন শুরু হওয়ার দিনকয়েক আগেই তিনি স্বামী 
প্রিনস ফিলাংপর সঙ্গে দিললি চলে মাসছেন। তাবে 
১৯৬১ সালে বানী যেরকম টানা ভিন সপ্ভাত ধরে 
দিললি, কলকাতা, বোমবে, বারাণসী, মাদ্রাজ, 
বাগগালোর রা আতমেদাবাদ ঘুবে বেড়িমেছিপলেন এবার 
মার সেভাবে ঘোরার সময় পাবেন না, এবার ভারাতে 
কাটাল্ধন মাত্র দশদিন ১৭ থাকি ৯৬ নতভমধর 
পর্ধণধ । এব মধে। আবান হায়দবারাদ আর পুণেতে 
₹র আসবেন ওরা। 


বৃটেন, ভারহ আব কমন ওযেলখ - এই তিনটে নাম 
মবলীলায পাশাপাশি দাঁড় করানর মত প্বাভাবিক 
পরিস্হিভি গড়ে উঠেছে ১৯৪৭ এর পর .থেকেই। 
বাণিজা করতে এসে সায়াক্া স্কাপন ফিংবা স্বাধীনতা 
পুনরুদ্ধারের জন; দুর্জম সংশ্বাষেব পুরানো প্রসঙ্গে 
আনেক আগেই শাশ্তির প্রলেপ লাগিয়েছে কমদ 
ওয়েলথ । এখন এই পটসুমিত দাঁড়িতয চোখে পণ্ড যে 
ভারতে বিনিয়োগকারী বাস্টগৃলিব মাধা বৃটেনের 
লশ্মীর সবচেয়ে বেশি (মোট ধিনিয়োলের পরিঘাণের 
শওকবা ৩৫ ভাগ); বিভিন্ন উদ্লযনযূলক খাতে 
সাহাযোর জনা ১৯৮৯ চকে বৃটেন ভাধ তাকে দিযোছে 
১৭১.৬ কোটি টাকা। বিশ্ব বদংক, বাষ্টপংঘের বিভিন্ন 

সংগ্হা বা ইউরোপিয়ান কমিউনিটিগুলির মাধমে 


৯১, গারিবৃতিনঃ ৯ ০১০০৪ ৯৩ 


চা 
1 ৮ 


৯ টি ০০/০ 4175 এ 
বা ৮ চে চা মঠ চি] ধ ন্‌ রা শি রঃ ৪ রর 
) রব টি 
কাত 077 ও দি ! 


সানির -০৯৯ 1৩ এ বর / টা 


সম্পর্কে পুতায় বাড়ে। এপ ওপর 


বঙ্গেনেবই অংশ। অর্থনৈতিক বা বাণিক্রিক সুযোগ 
সুবিধার ক্রমিক উত্তরণে ভারত আত বুটেন যেগন 
পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে, তৈমনি সাংস্কৃতিক 
সৌহািতাও এই দৃই দেশের ঘৈত্রীবন্্রনকে আবও দু 
করেছে? ১৯৮৭ র. জুলাইয়ে লনভনে 'ইনডিয়া 
ফেসটিভ্যাল বা ১৯৬৩-র ৯৩ জুন লরডসের মাকে 
ভারতীয় ভ্রিকেটের বি্ধজয়ের পরে সঙ্গে মাজত 
খুশীর বন্যায় ভেসে আসা বুটনদের উম উপচ্হিতি 
কিংবা ১৯৮১ র মেলবোরন সম্মেলনে পরু কমন 
গুয়েলপ সম্মেলনের ভেনিউ হিসেবে দিললাকে 
নিষার্টিত ধরা দেখলে দূ দেশের মেলবন্ধানেব ধাবণা 
৮1 আশ্ক বং সান 
রালী এলিজারধাথর শ্রহিমান্বিত উপস্ছিতি। 

১৯২৬ সাবের ৯১ এপরিল লনডনে বানী 
এলিজাবেথ (২য়) যখন জম্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর 
বাধা , ছিলেন ইয়র্কের ডিউক! কাজেই রানী 
এলিজ্ঞাবেধের জন্মের কখা মনে করতে আমরা যেরকম 
সবিশেষ ধূমধাম রা রাজকীয় আসর অনুষ্ঠানের কপা 
মনে করি সেবরুম কিছুই ঘটেমি। খুব স্বাতা্িকভাবেই 
গুহণ করা হয়েছিঙল বৃটেনে রাজ পরিবারেশ এই 
শশুর আরিভবিকে। শিশুর ইন পঁচি সগতাহ বয়স 
হখন বাঝিংহাম, পয়পলপের "চযাপিলে নিষে গিয়ে 
মেয়ে ন না রাখা হল এলিলানেখ আলেবজান্দা মক । 
এই সময় আদরের মেয়েকে নিট ইয়রকের ডিউক আব 
ডাচি্ থাব£ ওন লনডনের ৯৪৮ শিকাডিঙ্গির বাড়িতে । 
এব কাষেক বঙ্গর পর খরা চালে আঁদৈন রিচমনভ 
পারকধ চোষাইত জের আর্যমদায়ক স্বাশ্রয়ে। 


মেনির মখন দশ বছুত বয়স তখন তার বাশ বটোনের 
রর টু তির কায 8৮০১৯ ০ তান লক চি 
রাজমিংতাসল্ন বসালন ঠয়নকর ডিউক ছার চাটিস 


তখন পবিচিত হপুলন বাকগা মন জব শা বা 
৯ শি $ ০৬৮ 
এলিজাবিধ (এলিজালেছ বাওুেট লিওন) ফিসোব । 


1শানা যাষ, বাজা ঘ্ধ রড যত জা 

ন্ড কেউ সস্তিকভাতব ্ালচতন শা 
বাঞ্জপবিষ্যারব পদবী ঠিক কী 
আ5 কিনা? পালি বেশিল ভান 
/যে যদি পকান পদলী বাপকক হাতল হা সকাল একটা 

ব্লমান পদবী ছিয়েহ 19ভিণত তাবে । কেননা, ১৭০১ 
সানব সটিলতঘনগ এ 'নুলশবে সুমা) টের 
স্কঠিশা তাউািসিব বোল কয ডর রতি তই 
থেক নাজমুকুত গুলে দেয়া কষ পথম জেমখনব শাতিনি 
রাজকমা, সা যাৰ ২ কমান ্রাপ্টিসউটনট উরখা 


£ঘ এই 
হা আছগার্টকান সদকী 
'াতকিধহ ধারণ ছিল 


ধিকাবীদব 15 1 ধরব কাপ বালী এ বালব শু হারা 
পর রা লসাধিযাব বড় ছেপুলুর বাজ্জী জর! 


(পথম) হিপসপব বাধলিংহশসতন খ্াসন। বাকা উবজ 
(প্রথম) ও তীঁব স্ত্রী দুজনেই জার্মান স্ভালিন । পিং ও 
ও তৃতীয় জলপ্চব রানীবাও ডাধমানির স্ঃঞালত রর 
মাহলা |ডিলেল ! ঠাডগড়া খালী ডিজিল্টোবধানে বানাও 
জ্াবমান ভিলেন জপেসু বই পএবলাপবৃত উউ্িশিস্বাজি 

যে কোন জবিমান পাপী» গ 
আনেকই শিশিচনত ছিলেন | 


হুশ পনপরথিত পন আিযপ্য 


[কহ পিং 
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এ ছে দর 
এ 


ন 


চলাকালীন নাডগ। পক্ষম জালা দিনরাত 2 টনি ফে 
সখ হি সী শ। ০: 
১ হাপের পাবনার 'উইনডাসব তিসিকেহ পাবটিও 


ভাবল। সেই থেক এই 


পম নিলে আলে 
রাণী 'এলিগাবেধেল (তথ) বমস হথশ সহ টান বন 


ন্ট 


তখন তাঁর ছোট বোন রাজকুমারী মলাগারেট কাল্মগ্রহণ 
বারন। এজিজাবেধ তখন মায়ের তত্ব ধানে ঘয়ে বসে 
বসেই লেখাপড়া শিখছেন । কেননা রানী এলিজাবেখ 
(১ম) মনে কবতেন আকাডেমিক ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা 
এমন কিছু অবশাক জবুরী নয়। কাজেই ছোটবেলায় 
রানী এলিজাবেথ (২য়) অঠ্কে বেশ কাঁচা থাকা সত্বেও 
ওঁর মা এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাননি। বরং শিক্ষা 
যাতে সবদিক দিয়েই একটা সৃষ্ছ স্বাভাবিক শৈশব 
উপভোগ কবতে পারে সেদিকে রানী এলিজাবেথের 
(১ম) ছিলে প্রখর দৃষ্টি। তিনি জোর দিতেন গিশুর 
স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে । ফলে ছোটধেলায় যত 
খুশী খোলা হাওযায় আর সবৃজ ঘাসে ছুটোছুটি করে 
বেড়িয়েছেন রানী এলিজাবেথ (২য়)। ১৯৩৬-এ যখন 
রাজ সিংহাসনের উত্তরস্রী হিসেষে এলিজাহে থকে 
মনে করা শুরু হল তখন ঠিক হল ওয় পড়াশ্বনার 
মেভেলটা আরও একটু বাড়ান দরকার । শ্ররূ হল 
সাংবিধানিক ইর্তিহাস ও আইনেয় ওপর পড়াশুনা। 
সেই সম্গে কলা ও সংগীতের ওপরও বিশেষ 
দৃষ্টিপাত । আব খেলাধূলা তো রক্তেই রয়ে গেছে। 
ছোটবেলা থেকেই ঘোড়ায় চড়া আর সাঁতারে রানী 
এলিজাবেথের (২য়) বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষা করা 
নৈষ্ধে। ওর বয়স যখন মাত্র ১৩, তখর্ন লনডনের বাথ 
ক্লাবে সাঁতারে চিলডেনষ চালেনজ শিলড জিতে 
নিয়েছিলেন । শখের থিয়েটার কিংবা গাইড ছিসেবে 
নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতেও রানী এলিজাবেথের 
(১ঘ) ভীষণ ঝোকি ছিল। 

একটু বড় হওয়াব সঙ্গে সেই বিভিন্স পাবলিক 
ফাংশানে যোগ দেওয়া শুরু করেছিলেন রানী 
এলিজ্ঞাবেথ (২য়)! ১৯৪০ সালের অকটোবর মাসে 
যখন ওর মাত্র ১৪ বছর বয়স তখন বি বিসি থেকে 
ছোটদের একটা অনুষ্ঠানে বুটেন ও কমনওয়েলথের 
শিশদেব উদ্দেশো উনি প্রথম ভাষণ দেন। 
১৯৪২ সালে ওঁকে গ্রেনাদিয়ার করনেল 
হিসেবে নিবাচিত করা হয়। ওই বছরই জন্মদিনের দিন 
উনি রেজিমেনট পরিদর্মানে বের হন। ওটাই ছিল ওয় 
পথম পাবলিক এনগেজমেনট । এরপর আস্তে আস্তে 
আরও নানান বকম অফিসিয়াল কর্তা বা দায়দায়িত্ব 
পালনে এগিয়ে আসেন তিনি। বিশেষ করে ঘূব ও 
শিশুদের সম্পর্কে নানান বাপারে ওঁকেই দায়িত্বভার 
গ্রহণ করতে হত। হ্যাকনের "কুইন এলিজাবেথ 
হসপিটাল ফর চিলডেন' কিংবা 'নাশনাল সোসাইটি 
ফর দা প্রিডেনশন অব র্‌ চিলডে 
সংস্হাগৃলিব প্রেসিডেনট পদের দায়িতু ওর ওপরই 
নাত ছিল। এছাড়াও ঘুক্তরাজোর বিভিন্ন অঞ্চলে 
অফিসিয়াল ট্রে বাজা ও রানীকে সম্শ দিতেন তিনি। 
১৮ বন্ধরের জল্মদিনে ১৯৪৪ সালে ওঁকে রাজোর 
কাউনসেলরের পদে অভিষিক্ত করা হল । রাজা তখন 
ইটালি”ত যুদ্ধে বাস্ত এবং রাজ মুকুটের উত্তরাধিকারী 
হিসেবে ওই সময় রানী এলিজাবেথ (২য়) যেশ কিছু 
রাজকীয় সিছ্ধাল্তও নিতে বাধা হয়েছিলেন। 


৯৯৪৫ সালে রাজকুমারী এলিজাবেথকে বৃটিশ 
সেনাবাহিলীর অকজিলারি টেরিটোরিয়াল সারভিসের 
সাব অলটার পদেও নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার সময় পর্মল্ত রাজকুমারী কমানডায়ের 
পদে উদ্বীত হয়েছিলেন। ৮ 
এলিজাবেথ দক্ষিণ আফরিকা ভ্রমণে গেলেন রাজা ও 
রানীর সঙ্গে । এই দ্রমণের সময়েই ওর ২১ তম 
জল্মদিনে উনি এক বেতার ভাষণেয় মধো দিয়ে 
কমনওয়েলথের সেবার জনা নিজেকে নিয়োজিত করার 
কথড় ঘোষণা করলেন। 
দক্ষিণ আফরিকা সফর শেষ করে ফেয়ার পরই 

এলিজাবেখের গল্পে লেফটেন্যানট ফিলিপ 

বিয়ের কথা ঘোষণা করা ছল। 

তৎকালীন লেফটেন্যানট বা বর্তমানের এডিনধার়গের 
ডিউক ফিলিপ মাউনটব্যাটনও কিন্তু একজন 
রাজপুনৃষ। উনি ছিলেন গ্রীসের রাজকৃজায় 





না 


র 
রচরনেধ জার বিডি পরপর ভাই হযাম। এরা 
দুজনেই রাসী ভিকটোরিয়ার যংশধয় । ছোটবেলা থেকে 

পরিচয়, প্রয়ে ছনিত্ঠতায় বাপ পায়। দিয়ের 

ঠিক হল ১৯৪৭-এর ২০ নতেমবর। বৃটেনের 
রাজসিংহাসনের বিয়ে - হথেষ্ট 
ধমধাম যে হবেই এ তো জানা কথা। তা ছাড়া 
যাজকৃমারী এলিজাবেখের বিটক্ষপতায় রাজা ষ্ঠ 
জয়জ একটু ষেশি মাত্রায় মুগ্ধ ছিলেন, একটু যেন ₹বপি 
চ্েহের চোখে দেখেন তিনি এই মেয়েকে । ফলে ধুমধাম 
করে বিয়ের আয়োজন করা হল ওয়েসটমিনসটার 


এলিজাবেখের প্রথম সন্তান প্রিনস চারলস 

প্রিনস অব ওয়েলস) জন্মগ্ুহণ ১৯৪৮-এ। 
শ্রিনসেস আযানের জন্মও এলিজাবেথের 
সিংহাসনেয় বসার আগেই ১৯০০ সালে । ১৯০২ সালে 
রাজকৃমারী এলিজাবেথ রানী হিসেবে 
দায়িতুভার পেলেন। তাঁর সিংহাসনে বসার ঘটনাটা 
একটু চমকপুদ । 


বিয়ের পর থেফেই রাজকৃমারী এলিজাবেথ 
গ্বার্সীকে সঙ্গে নিয়ে ফানস, গ্রীস, কানাডা ইতাদি 
নানান জায়গায় দ্বরে বেড়াচ্ছিলেন। 
১৯৫২ সালে মালটা ভ্রমণ করে সবে ওঁরা ফিরেছেন _ 
কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার ইল্ছে আছে । ইতিমধ্যে রাজা 
বণ্ঠ জরজ আবার অসট্রেলিয়্া নিউজিল্ানড সফয়ে 
বেরোবেন। সফর নিয়েও বাবার স্গে চলছে নানান 
পরামর্শ। হঠাং রাজা পড়লেন অসুস্হ হয়ে। ডাক্তার 
পরামর্শ দিফেন টানা বিশ্রাম দরকার । এদিকে যাত্রার 
আয়োজন সম্পূর্ণ। কী করা যায়; অনেক আলোচনার 
পর ঠিক হল, না সফর বাতিল করাশ্ছবে না. রাজা যেতে 
না পারলেও রাজকৃমারী যাবেন সফরে । সঙ্গো থাকবেন 
স্বামী এডিনবার়গের ডিউক ফিলিপ মাউনটব্যাটেন। 
আপ ৯৮৫০০ 

শেষ মৃহূর্তের উপদেশ 
রিতার রিকি লিরোন লিন রি জরা 
ঘাত্রা করে সবে কেনিয়া পৌঁছলেন, মাঝ রাষ্তায়ই খরর 
পেঙ্কেন যাবা মারা গেছেন এবং তাকে শীগগিরই ফিরে 
যেতে হবে - সিংহাসন তো খালি পড়ে থাকবে না। 

ফিরে এলেন দেশে, চোখের জল মুছছে প্রস্তৃত হয়ে 
নিলেন সিংহাসনে বসবার জনা ।. ৯৯৩৩-র ২ জুন 
আনৃষ্ঠানিকভাবে রাজকুমারী এলিজাবেথ অভিষিত্ু 
হলেন রানী এজিজাবেথ ছিলেবে । যেখানে ওঁদেয় বিয়ে 
হয়েছিল সেই ওয়েস্টসিনসটার আবিতেই রাজ্যাতি- 
যেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হছল। ৃ 

রানী এলিজাবেথ সিংহাসনে বসার পর থেকে বৃটিশ 
রাজতঘ্ত নানান পরিবর্তমের হয়েছে। বৃটিশ 
সমাজ এবং সমস্ত বিশ্বের এই প্ররিবর্তন 
ঘটেছে বলা যেতে পারে । বেশ অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য 
ইতিমধো স্বাধীন হওয়ায় তারা আর সয়াসরি বৃটিশ 
শাসনভুত্ত থাকেনি, বরং কমনওয়েলথের সদসা হয়ে 
উঠেছে । অবশা কগ্রনগয়েলথের প্রধানতম হিসেবেই 
য়ানদী এলিজাবেথ (২য়) রয়েছেন এবং জনেকগুলি 


সি 
০ /১- 
টা . 115, 
রা বা 





ছেলে ।'গম্পর্ঘ খুঁজতে . গেছো দেখা খায় 


নিয়েছেন এ ছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্হার সবা্ুনিক 
প্রগঞ্জিষ্ঠ জনা রাজ পরিযার এবং স্খয়ং রানীও বিশ্বের 
নানান রাষ্ট্র সঙ্গে আগের চাইতে অনেক দূত ও 
কার্যকরীভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারছেন, পারছেন 
যোগাযোগ স্হাপন করতে। বৃটেনে টেলিভিসনের 
জনপ্রিয়তার দন্বুন রানী ও রাজপরিবার সাধারণ 
মানুষের বরে ঘরে পৌঁছে গেছেন) রানী এলিজাবেথ 
তাঁর পূর্বস্রীদের তুলনায় সাধারণ মানুধকে অনের্ক 
কাছে টেনে নিয়েছেন। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের 
লোকের সম্গে রাজপরিবারের মেলামেশার ফলে 
রাজপরিবার ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার বন্ধ অর্গল 
খুলে গেছে । এমনকি রাজ পরিবারে বিয়ে, জল্মদিনব্বা 
অন্যান্য জয়ন্তী উৎসবেও সাধারণ মানুষের অংশগাহণ 
আজ আর কোন অসম্ডব ঘটনা নয়। ঝুটেনের ' 
লোকেদের ধারণা বাকিংহাম পালেম বা অন্ানা 
রাজপ্রাপাদ আর নিছক কোন বিচ্ছিন্ন জগৎ নয়, 
সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সৃখ দৃূঃখের সঙ্গে তাঁর 
গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। বিশেষ কবে বানী 
এলিজাবেথের (২য়) উদারনীতিক মনোভাবের দরৃন 
সাধারণ মানুষ ওকে চিহিদতি করেন শুধু 11 
31109101510 1198)৩৭1৬" হিসেবে নয, বরং অনেক 
*+9111061৩, 1014-৬/0)10510)0125 ৬ ৩৮ 06)176১1 
02981811161 015 ৮০1৮ 100705117191)-এর মত 
আপনজন হিসেবে । 
আসলে প্রথাগতভাবে 'মনাবকি' বা বাজতদ্ত 
শিরোপা লাগান থাকলেও কার্যত বৃটিশ শাম 
বাবস্হায় গণতন্তেরই জযজয়কার । সে অর্থে রানীব 
ক্ষমতা অতান্ত সীমিত, সতি কথা বলতে কি 
শাসনমূলক কোন ক্ষমতা বানীব হাতে প্রায় নেই 
বললেই চলে। রাণ্টীয় সার্বভৌম ক্ষমতা পুবোপৃধি 
পারলামেনটের অধীনে । তাবে নিয়মহাল্তিক সাব- 
ভৌমত্ের দৌলতে প্রধানমন্ত্রীকে বিতশষ সং্ধাশ 
রাখতে হয় রালীর সহ্গে। প্রধানমন্ত্রী নিবাচনের 
গুরৃদায়িত্ব অবশা স্বয়ং বানীব ! হাউস আফ কমনসেব 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাদের নেতা হিপেধে যাক নিপার্টিনি 
করেন তাঁকেই বানী প্রধানমন্রী হলয সপকার গঙ্ান 
আমন্ত্রণ জানান । যদি কোন দল সং্াগরিতি না হয 
কিংবা দলনেতা নিবচিনে অক্ষম হয, সোক্ষমে রানী 
নিজেই প্রধানমন্ত্রী নিবচিনের দায়িতু নিষে থাকেন । এ 
ব্যাপারে তিনি তার ই্ছেমতন যে কারও সংগে 
আলোচনা চালাতে পারেন। বারী যখন লন্ডনে 
থাকেন তখন প্রতি সপ্তাহে অন্তঠ একদিন ভাল সাঙ্দে 
প্রধানমন্ত্রীর বাধাতামূলক বৈঠক বসে। শ্রন্যান; 
মন্ত্রীদের স্গেও তাঁর যোগাযোগের সুযোগ রে 
গেছে | কাবিনেটের সমস্ভ কাগজপত্র রানী পবীন্ষণা 
করেন। এ ছাড়া কাবিনেটের কার্ধ্রম আগাম জানান 
হয় রানীকে। বিভিন্ন বিদেশি ও কমনওয়েলথ অধি'স 
থেকে পাঠান চিঠিপত্র, হাব, জরুবী বাতি কপিও 
রানীকে দেখান হয়ে থাকে । পারলামেনটের পুচিদিন 
কার গভিবিধিও তাঁব গোচবে আনা হয়। কমনগুঘেলথ 
দেশগৃলিব রাষ্টপ্রধান বা বিদেশের বাণ্টপ্ুধানরা 
বৃটেনে এলে অতিথি সেবার দায়িত্ব নেন ম্বযং 
এলিজাবেথ । প্রতিবছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশব 
বিভিন্ন শ্রের্ণীর ৩০,0০9 লোককে ভিনি বিভিন্ন 
রাজকীয় প্রাসাদে আপায়িত করেন। এই ধরনের 
আপ্যায়ন অনৃষ্ঠানের তিনটে হয় বাকিংহাম প্যালেসে । 
অনা একটি হয় এডিনবারগের হলিরৃড হাউসে। 
রানী এলিজাবেথের (২য়) প্রাতাহিক জীবনের কথা 
বলতে গেলে বলতে হয় থে অতাম্ত কর্মবাস্ততাব 
মধোই তাঁকে সারাটা দিন কাটাতে হয়। খুব ভোরেই ঘুম 
থেকে উঠে পড়েন তিনি. স্বার্মীর সঙ্গে একসঠ্গ ধসে 
প্াতরাশ সারার পর রানী খবরের কাগজ পড়তে 


৪) বসেন। এরপর শুনব হয় তাঁর চিঠির উত্তর দেবার পালা, 


অবশ্য সেই সঞ্যো নানান জায়গায় তাঁর নিজের 
পরিবর্থন ঈ নেম ১২৮৯২, 


৬ ৪৯1৯, 
টা শি ১ সি... ॥ 
দন্ত হর এ 
গনি সি 
রর ৬০ 
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ভব 


সপ্তম এডগওয়ারড় (১৮৪১ ১৯১০), 


রয়া (১৮১৯ ১৯০১) স্বামী £ প্রিনস আলবারট ওরফে পরিনস কনসরট (স্যাকস কোবারগ ও গোথা র রাজকুমার) 


আরও তিন ভাই ও চার বোন 


স্ত্রী: বানী আলেকজানদা (ডেনমাবকের রাজকুমাবী) 


(১৮৪৪ ১১২৭৮) 


পম জর্জ (১৮১৫ ১৯৩৬) | 


প্লী £ বানী মেরি (টেকের বাজ্জকুমাবী) ১৬৬৭ ১৯৫৩) 


7__1 লা রক ার্ার্্্র্লার্্া। 


এডওয়ারড় যম্ত জর্জ (১৮১৫-১৯৫২) 
স্ত্রী; বারী এলিজাবেথ 


অস্টম 


(১৮৯৪ ১৯৭২) 


*এি ? ওয়ালি সিশ্পসন (ব ঠমান বাজমাতা) 


50৯০৪ পাস পট এপ | জিনিস 


টা 
রানী এলিজাবেথ (১) বাঞ্কুমাবী মাণগাবেট 
(জন্ম ১৯৩০) স্বার্ী £ 
ছ্নোড়নের আরল গাানটনি 


(জলা ১৯৯৬) স্বামী £ 
এাডনবাবগেব ডিউক ফিলিপ 






আরণ দুই ভাই ও তিন ধোন 


এটি টা ১ নর 7 
টু চে চে না । ঞ্ু । ০ ৫ 4 
€ চর 
7 মা ্ ৪ 


আরও দূই ভাই ও চার বোন 





রে পর 






রাজকৃমাবী আজিস (১৮৪৩ ১৮৭৮) 
স্বামী ৫ হেসেব গ্রানড ডিউক লুই 


রাজ্মারী ডিকটোরিয়া (৯৮৬৩ ১৯৬০) 
স্ধার্ধী £ মিলফোবড হ্যাতেনের মারকুইজ 
উরি 













মেরি হেনরি জর প্রিনস জন 
(১৮৯৭ ১৯৬৫) (১৯০০-১১১৭৪ ) (১১০২ ১৯৪১) (১৯৯০৩ ৯৯১৯) 
স্বামী হেয়ারউডের মাবল স্ত্রী £ লেডি আলিস,  গ্রী 5 গ্রীসের 
॥ মনটাগু ডগলাস স্বাট বাজকৃমাবী মেরিনা 
দুই ছেলে পি ০2০০2285525 
75552523 আাবও দুই ডাই ও এক বোন বাক্তকৃমারী আনলিস 


রাঞ্জকমাব উইলিযাম 
(১৯৪১ ১১৭৯) 






(১৮৮৬-১৯৬৯) 
স্ধামীয গ্রীসেব বাজকৃমার আনান 





1 ৫ চির 
পি বিচাবউ (জল্ম 2 ১৯৪৪) ঠা 
পিনস চাবলস পিনসেস ম্যান পিনস আন রা পা এ৬ওয়ালড ূ বাজকৃমার মাইকেল 
(১৪ ১১৪৮), (১৫ ৮99) (১৯১ ৬০। বৃক্তিৎ ওল ুয়াখস (১৩০1 ৪১ 
স্রী£ লেডি ডায়না স্বামী £ কাপটেন ূ 
মারক ফিলিপস পিনস এডওয়খরড রাত ূ ণক্সকৃমাবী আলেকক্ঞানছা দার বোল 
(১০ ৩ ৬৪) 25 (১৯০৬) 
ৃ রি বি 5351 ূ ৃ ফিলিপ (৯৯২৯১) 
ূ ৮৬ভিউ ৈডি সাবা ডি ভালা রী ; বানী এলিজাবেথ 
(৩ ১১ ৬৯) পাবমসটঃ জ্োনস ভা জব বস (২য়) 
হাত | * (১ & ৬৪) উহনডসব লেবড় ক্রেমস ওনিলভি | 
উইলিঘম ূ (১৯ ৯১ 4৭) নিকলস | | 
1 


পিটার খিলিপস (১৫ ১১ ৭৭) 





একবিশাল মধায বলা যেতে পারে। প্রতিদিন কত যে 
শশুনঠি চিঠি আসে তাব কোন সসিক হিসেব নেই। 
“বে বানীব ইচ্ছানযায়ী প্রতিটি চিসিরই ভ্রবাব দেওয়া 
হয়ে থাকে। অফিসিয়াল জবুরী চিঠি ছাড়াও বেশির 
ভাগ চিসিই আসে সাধ।বণ মানুষের কাদ্ধ থেকে । এব 
মরে আবার আধিকাংশই রানীর কাপছে খ্াতিগত 
মস্বিধা বা সাহাযোব কথা জানিয়ে পার্থনা করেন 
খান পকান চিঠি থাকে সবকারি শরহলের বাদ- 
(বসম্ধাদেব শিপপতি করানোর আবেদন জানিয়ে । 
পহত্াকটি ঠিডিই মথাযোগ। সধকাবি মহলে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয, যাতে পত্রলেখকরা যথাযথ সুবিচার পান 
বন্ধু বাশ্পব বা আত্ীয়ািরিজনদেরও অজস্র চিঠি 
মাসে। দসশ্ুলিব পাতেকটিব জবাব বানী নিজে হাতেই 
দেন। 

এবপব অফিসিয়াল কাগজ পন পরীক্ষা করেন এবং 
বাক্সের সাম্প্রতিক পবিস্হিঠি সম্পর্ক গয়াকিবহাল 
হওয়ার চেস্টা কারন । তাবপব নানান আপায়েনটমেনট, 
ফাংশান, কিংবা কোন বাড়ির দ্বারোগ্ঘাটন, ই তাাদি 
নানান কাজে বাস্ত হয়ে পড়েন। তিনি একদিনে 
বাইবেব পাঁচজন লোকেব সহ্গে কথা বলেন খা দেখা 
করেন। অবশা বিদেশের কটলীতিবিদরা দেখা করতে 
এলে তিনি তাঁদের আগে সুযোগ দেন। 

সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করার পরও তাঁর 
আরও এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের জনা সময় দিতে 
হয়। এরা হয়ত কেউ বানীর ছবি আঁকতে চান কেউ চান 
ফটোগ্রাফ তুলে বাখতে । এ ধরনেব সাক্ষাৎ প্রার্থী প্রায় 
বোজই থাকেন । অবশা এদের সঙ্গে দেখা করার আগে 
তিনি স্নান বা প্রসাধন সেরে নেন। এবপর খানিকটা 
সময় যায় হেয়ার ডেসার বা ডেনমেকারদের সঙ্গোও। 
তবে সারাদিনের বাস্ততার মৃধা নিজের পরিবারের 
লোকগঞ্রনদের সঙ্গে রোজই কিছুটা সময় কাটান । 


পরিবারের লোকজন ধলতে রানী. এলিজাবেথের 


স্বার্মী এডিনবারগের ডিউক ফিলিপ মাউনটব্াযাটেনের টা 


নী 


১৩./.পরিধর্ত ৯ তেব ১৯৪৩ 
হয বু ৪ 5 রর 


ঘর 


উইনডসব | 





কথা তো আগেই বলা হয়েছে । এদের চাবটি সন্তান ।। 
পিনস চারলস আব পিনসেস আন বানী সিংহাসনে 
ধসাব আগেই জল্মগত ণ কারন । এবপর ১৯৬০ সালে 
জন্মগ্রহণ কেন প্রিনস আনডু, আর বানী এলিজাবেথ 
ও প্রিনস ফিলিপেব চতুথ পৃত্ন পিনস এডওয়ারড 
জল্মগহণ কবেন ১৯৬৪তে । বানী এলিজাবেথের (২য়) 
মা অর্থৎ ৮৩ বছারেব বাজমাতা এলিজাবেথণ্ডবানীব 
সম্পেই থাকেন । এবা ছাড়া বাক্ত পরিবারের অন্যান 
বঘস্ক সদসা হালন প্িনসেস আনের ছবার্মী কাপটেন 
মাবক ফিলিপ শ্পিনস চাবলসের্ স্ত্রী লেডি ডাষনা। 
রানীর বান প্রিনসেস মারগাবেট ও স্বামীসত তাঁব 
ছোলেমেয়েরা। রাজ পরিবারের নবতম সদসা ভঙ্ 
প্রিনস চবলম আর লেডি ডায়ানাক শিশৃপৃত্র প্রিনস 
উইলিয়াম । 


পরিবাবেব এইসব সদসাদের সত্গে উজ্জ্বল সম্পর্ক 
রানী এজিজাবেথেব জীবনকে মানবী হিসেবে আবও 
উজ্জ্রলতব করেছে ! একথা শুধু কোন দার্শনিকই নয়, 
একজন স্যাধারণ মানুষও র করবে, কিন্তু 
রাজপাসাদের এমন আরও অনেক সম্পদ আছে ঘা 
রানী এলিজাবেথের মানবী জীবনকে বাজকাঁয় ওজ্জুলো 
ঢেকে দিয়েছে । রানী এলিজাবেথের সশ্গো অবিচ্ছেদা 
সেইসব সম্পদণৃলি সম্পর্কে অপার কৌত্হল হওয়াই 
স্বাভাবিক । রানী এলিজাবেথের প্রধান অপরিত্বার্য ঘে 
সহ্পদ তা হাল নানান রত্রশোকিত রাজমৃকূট | এ দ্ধাড়া 
অন্যান্য সম্প্শৃলি হল রতঙাখচিত তরবারি, হয়ে 
জহয়তে মোড়া রাজদণ্ড, সোনার তৈরি ঈগল পাখির 
আকারের তৈলপাত্র, অভিষেক অনৃত্ঠানে তেল 
লাগানয় জনা রতনময় চামচ, অভিষেকে বাবহাত 
আংটি আর সোনার ব্রেসলেট) রাজা কা রানীর বিশাল 
পরিমাপ করতে যাওয়া এক হারকিউলিয়ান 

টাসক ছাড়া কিছুই নয়। তবে রাজপরিবারের স্সারা 
পিডিল ফিসট সারে সেনটান্কা ফানড থেকে 
কে ফত আর্থিক সম্মানদক্ষিণা পান সেই তালিকার 


মাবিনা গশিলি 
| 
লেডি হেলেন উইনডসর 


ওপর একটু চোখ বৃলিয়ে নেওয়া যেতে পারে £ 


১। ধানীর সিভিল কিট -- ৩.২৬০.২০০ পাউনড় | 
২] র্লাজমাতা এলিজাবেথ ২৮৬,০০০ পাউনড। 
৩1 এডিনবারগের ডিউক --- ১৬০,০০০ পাউনড। 

৪। প্রিনসেস আন .-- ১০০,০০০ পাউনড। 

&: প্রিনসেস মারগারেট - - ৯১.0০০ পাউনড। 

৬। প্রিলস আনভু -- ৯০,0০০ পাউনড। 


5। প্রিনস এডগয়ারড় -- ২০,০০০ পাডউ়নড। 
(প্রতি বছরে) 
রাক্রপ্রাসাদের এ সমগ্ত জৌলুশ বা প্রতিপবি 


ছাড়িয়ে রানী এলিজাবেথ কিন্তু বারেবারেই দৃষ্টিপাত 
করেছেন বাইরের গদাময় জগতের দিকে । কমনওয়েলথ 
রাস্টপ্রধান ফিসেবে তাঁর দায়িত্ুকে তাই তিনি 
সর্বাপেক্ষা দেন। সেই কর্তবাবোধের তাগিদেই 
তাই আবার দীর্ঘ বাইশ বছর পর ভারতবর্ষের মাটিতে 
পা রাখছেন । যুদ্ধের করাল গ্রাস রন্মশ পৃথিবীতে 
যখন ছায়া ফেলছে, তখন নয়া ছিলজির কমনওয়েলথ 
সম্মেলনে রার্নী এলিজাবেধ (২য়) নতুন কোন 
আম্বামের বাণী বহন করে আনতে পারেন কি না 
আগামী দিনে সেটাই দেখবার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে । [0 








বুশ সি 


৪. 11  হ038- ৩০ 
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*১০7৩ 01) 11111710101 ৯176 011 61181161৩৯৬/ 


11111.10116 511001)1 ৮0110 ৬৩ 10৩01] / 110১৬ 
66) ১০৮ 01011 01) 11811119810, 1100৯ 071 
(1:11151045১ 001, 8৩1 ৮৩০7 বারটোলট 
বেখটেব 'ধ্রিপেনি অপেবা' থেকে এই মালো-আঁধারি 
ঘেরা দিগদর্শনের কথা শোনাচ্ছিলেন কমনওয়েলথ 
সেকবেটাবিয়েটেব সেকবেটারি জেনারেল শ্রীদাং 
বামফল। অবশা ১৯৬৩ র মে মাসে হল বিশ্ববিদ্যালয়ে 


অন্থজ, গেটের ভাসুখ, আমাশা, অন্ঞগ্রদাহ, 
খাদ্যে বিষক্রিয়া ফাবতীয় পেটের বণায় 
এক জবার্থ মহৌষধ । বিএ হোমিও 
উপাদানে তৈরী এপ্রোজাইনল সবসসর 
হাতের কাছেই রাখুন আর পেটের রোগের 
ভাবনা থেকে মুক্ত হোন। 


ইকনিক হোমিও ফার্মেসী ৪৪ 
যাব (প্রাঃ) মিঃ 
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দিনাজিকেও খগেন দে সরকার 





এক বন্ততা অনুষ্ঠানে বাম এই প্রুসমা টেনে 
এনেছিলেন ঘৃণা ত্রীতদাসপ্রথার বিবৃদ্ধে নিজের বস্তা 
তুলে ধরতে । অথচ ব্রেখটের এই উত্তিত্ব যথার্থতা কিন্তু 
কমন গযেলথ রাষ্ট্গুলির কথা বিবেচনা কবলেও 
আশ্চর্যজনকভাবে উপলব্ধি করা ঘায়। কমনওয়েলথ 
রাষ্ট্রগুলিতে যদিও কোথাও ত্রীতদাসপ্রথা এখন আর 
চালু নেই, কিন্তু সেখানে এখন ধন্নী,আব দরিদের 
ফাবাকটা ভরিতে চোখে পড়ে। একদিকে 
শিল্পসমৃদ্ধ, ধনী, পুঁজিবাদী দেশের রমবমাভাব, 
অনাদিকে উন্নতিকার্মী ও অনৃম্নত দরিদু দেশশৃলিব 
নিজোদেব অস্তিতু টিকিয়ে রাখার জনা আপ্রাণ প্রচেষ্টা 
বেখটের এই আলো আঁধাবিব কথাই মনে পড়িয়ে দ্যে 
নাকি: তবে ভারতবর্ষের মত উন্নতিকামী দেশ যখন 
কমনওযেলথ সম্মেলনের দায় দায়িতব নিজের ঘাড়ে 
নিচ্ছে, তখন বাধা হয়েই ভাবতে হয ভা হলে কিসতিই 
হাওয়া বদল হচ্ছে « 


অবশ শীত গীগ্মেব স্মতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার 
আগে আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দবকার । 
কমনওয়েলথ সম্পর্কে অফিসিয়াল কাগজ পত্রে বলা 
হয়ে থাকে যে, এ হল পাবস্পরিক সহযোগিতা আর 
মমতাব নীতিব ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত 
এক সম্ঘ বা আসোসিয়েশন । ৪৭টি স্বাধীন রাষ্ট্র আর 
১০০ কোটি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহমর্মিতা এই 
কমনওয়েলথের মূলধন । পরঠোক মহাদেশেরই জাতি, 
ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে বিভিন্ন ধরনের জনগণই এই 
কমনওয়েলথের সদসা। গোহ্ঠীভূ্ত রুষ্ট্রেব বিচারে 
রাষ্ট্রসম্ঘেব পরেই এর স্হান । বিগত শতাব্দিতে যখন 
এমন একটাও মহাদেশ বাকি ছিল না, যেখানে বৃর্টি শরা 
তাঁদেব সাম্নাজা স্হাপন করেনি, তখন মনে কর' হত 
বৃটিশ শাসনেব জয়পতাকা বোধহয় কোনদিনই 
অস্তমিত হবে না। কিন্তু তা হয়নি, আদতে আস্তে 
বৃটিশ শাসন থেকে নিজেদের মুত্তত করেছে কানাডা 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যানড বা দক্ষিণ আফরিকা । দক্ষিণ 
আফরিকা ৯৯৬১ সালে কমনওয়েলথ থেকে সদসাপদ 
পুতাহার কবে নেয়। এই নিজেদের মুন্তণ করার প্রয়াস, 
বা স্বাধীন বলে ঘোষণা করার কাজে ত্রন্মশ এগিয়ে 
এসেছে বহ্‌ পরাধীন রাষ্ট্র । ১৯৩১ সালে বৃটিশ সরকার 
ও এই সব স্বাধীন দেশগুলির নিজেদের মধোকার 
সম্পর্ক গ্হাপন করা হল এবং এরা প্রতোকেই বৃটিশ 
কমনওয়েলথের সদসা হিসেবে নিজেদের ঘোষণা 
করলেন। কিন্তু ৯৯৪৭ সালে যখন ভারত, পাকিস্তান 
বা তারপর শ্রীলকায স্বার্ধীন হল তখন পরিচ্হিতি 
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সত রি 

খানিকটা বদলাল। জওহরলাল নেহরু ও সংবিধান 
বচম়িতারা ঠিক করলেন তারতবর্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী দে 
হিসেবে চিহিতত হবে। ফলে এই গণপ্রজাতন্্রী হওয়া 
সুবাদে বৃটিশ কমনওয়েলথের বদলে পারস্পবিক পি 


ও সৌহা্তার প্রর্তীক হিসেবে শধূ 'কমনওয়েলথ 
হিসেবে চিহিতত হল এই সংগঠন । এই পদক্ষেপেৰ 
রাজনৈতিকু ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয, বৃটেন ধন 
দেশ হজেও তার কোন অধিকার নেই কমনওয়েলথেব 
অন্যান্য রাষ্ট্র ওপর প্রভূত্ব করার । কমনগযেলথের 
সদসা রাষ্ট্গলি পুতোকেই সমান অধিকারে বলীযান। 


বটিশ সাম্নাজোব উপনিবেশবাদ যতই পিছনে 
হঠেছে, কমনওয়েলথেব অগ্রগতি ততই এগিয়ে গেছে । 
১৯৮১ সাল অবধি কমনওয়েলথের সদসা ছিল 850 
দেশ। বর্তমানে আরও ভিনটি দেশ নিজেদের স্বাধীন 
করে কমনওয়েলখের অন্তরভূ্ঠ হওয়ায় সদসাগ্রাচ্টের 

ংখা দাঁড়িয়েছে ৪৭ এ। উপনিবেশ বিলু হীকবণের 
গভি আজও অব্যাহত মাছে, তবু আজও হংকং 
জিধরালটার, বুনেই, কোকো দ্বীপ, ফকলানডের মত 
আবো অন্তত বিশটি দ্বীপ বা গোচ্ঠীকে চিহিতত করা 
হয 0৯0)61100061 ১000৮১ বা 
হিসেবে। 

প্রতি দূ বছব অন্ভব কমন ওযেলথ রাম্ট্রগুলি বা 
বাণ্ট্প্রধানেরা প্রধান প্রধান বাণ্টগৃলির বাজ ধানীতে 
সম্মিলিত হন । সম্মেলনে বিশ্বের যাব তীয় সম্ডাবা 
বিষম বা ঘটনা নিযে মালোচনা কবেম, বন্ধহা দন, 
বিতিন্স সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্তেণ কথা নখীশুন। 
করেন, সেইমড নানান ঘাোষণ। করা হয় এবং সবা শষে 
ঘোষণামত কাজ শৃবু কবাপ অন্গীকার কৰা হয়। 
১৯৭১ এ মিং্গাপূব, ১৯৭৩ এ আটোযা, ৯৯৭৫ এ 
কিংসটন জামাইকা, ১৯৭৭ এ লনডন, ১৯৭৯৩ 
লৃসাকা মার ১৯৮১০ মেলবোবনে সম্মেণিন অনুমিঠিত 
হবার পব এ বছব কমনও,যলখ সম্মেলন ডাকা হযে 
নঘা দিললিতে । ১৩ নভেমবপ থেকে নয়া দিলিলিৰ 
বিডানভখনে শুধু হবে এ সম্মেলন । পবা হাবিকভাবেই 
দিললিতে সাঙ্গ সাঙ্জ বব পড়ে গেছে । সৃন্পরী দিললিব 
সৌন্দর্য মারও বাড়াবার জন। লাগান হছে খানান 
প্রসাধনের প্রলেপ । 


হবে কমন ওয়েলথেব বাপাব লিয়ে ভারতবর্ষে কিণঠ 
নানা মুনিব নানা মত। ভাঝতিব বহ্‌ বামপন্তী দল এক 
পময চেয়েছিলেন কমন্ঞডযেলথ থেকে ভানত বেবিয়ে 
আাসৃক। কিন্তু এখন মাব এ নিযে ৬ত সোবগোল 
নেই । পোরগোল যে নেই তার একটা খড় কাৰণ 
বোধহয়, এই সংগঠন তার ৪৭টি সদসা দাশের 
মধিবাসীদেব সুযোগ সুবিধার বাপাবে বেশ গঠনমূলক 
কাজকর্মে আগ্রহ দেখাচ্ছে । 
কয়েক মাস মাগে 'পবিব্রনে র সাদ কমনওয়েলথ 
সৈকবেটাবি বামফলেব এক সাক্ষাৎ কাধে ক জিপ়্াসা 
কধা হয়েছিল, কমনওয়েলথ রাহ্টগৃলিব মধ্যে কোন 
কোন 'গয়েলথ গুলি 'কমন' হাসতে হাসতে জবাব 
দিয়েছিলেন সেকবেটাবি সাহেব যে, এই সাধাবণ 
সম্পদগৃলি হল মেধা, বিল্লান, পধুন্তিবিদ্াা এবং 
সবেপিবি সহযোশিতাপূর্ণ মনোভাব, বামফলের এই 
কথাগুলি যথার্থই সি । আাব এই সতযোগিতার 
ধাপারটা সম্ভব হয়েছে ১৯৬৬ সালে লনঙনে 
কমনওয়েলথ সেকরেটারিয়েট গড়ে ভোলার পর 
থেকেই । সম্ভাব। পুভোকটি ক্ষেত্রেই উন্নতিবৃদ্ধির 
বাপারে এই সংগঈন তো সাহাযোর হাত বাড়িয়ে 
আছেই, তাছাড়া রাম্টরসস্ঘ, ইউনেপকো, ফুড আন 
এগরিকালচারাল আঅরগানাইঙ্জে শন ও অন্যান আনত 
জাতিক অর্থসাহাযাকারী সংস্তাগুলির সঙ্গে সো 
গিতার ব্যাপারে কমনওয়েলথ সেকরেটারিয়েট বেশ 
অগ্নগণ। | এ যেন ভারতবর্ষে কেন্দীয় ও রাজমন্ত্রকে 
বুবোত্রদাটরা যে ধরনের কাজ করেন অনেকটা সে 
ধরলেরহই কাজ. শবে তফাৎ হল কমনওয়েলথ 
সেকরেটারিয়েটকে মাথা থামাতে হয় বিশেবর ৪৭টি 
পার্রর্তন, ৯.নভেমবর, ১৫ 4 ১৪ 
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প্বাধীন দেশ নিয়ে। 


এই সংগঠন কী- ধরনের সহযোগিতাম্লক কাজকর্ম 
কবে তা খানিকটা খতিয়ে দেখা যাক । রপ্তানি বাজার, 
ধাদা উৎপাদন ও গ্রামোন্নয়ন, শিলেপান্নয়ন, বিজ্ঞান ও 
পযুক্তিবিদ্যা, যুব, মহিলা, শিক্ষা, সবাস্হা, গণ মাধাম ও 
যাগাযোগ ইতাদি নানান বিষয়ের ওপর নজর দেখয়া 
হঘ। এ ছাড়া বাণিজা, বিপণন, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে কাজকর্ম 
পরিচালনা করার জন্য নানান কমিটি ও সাবকমিটি 
রয়েছে । এই সব কমিটি কমনওয়েলথ ফানড 
থেকে আর্থিক সাহাযা দেওয়া হয়। কমনওয়েলথ 
ফানডটি অবশ্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন সদস্য দেশ ও 
কয়েকটি আন্তজাতিক সংস্হার আর্থিক আনুকুলো। 


কোন সদসা রাষ্ট্র যদি কোন ব্যাপারে সেই রাষ্ট্রের 
জনগণের উন্নতির জনা কমনওয়েলথ সেকরেটারিয়ে 
টের কাছে আরজি জানায়, তবে সেকরেটারিয়েট থেকে 
পুরো ব্াপারটা খতিয়ে দেখা ও যথাযথ সাহাযোর 
জনাই ব্যবস্হা কবা হয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন 
বিশেষড্রকেও কাজে লাগান হয়। এই “খতিয়ে দেখা 
হয়' বা বিশেষজ্তকে 'কাজে পাগান হয়' কথাগুলি যত 
সহজে বলা যায়, তত সহজে কিন্তু কৰা সম্ভব হয় না। 
তবু সেকরেটারিয়েট যেভাবে কাজ করেন, তা দেখে মনে 
হতে পারে এ বোধহয় যত সহজে কথা বলা হয়েছে 
তত সহজেই কাষেদ্ধিরও হয়েছে 


যেয়ন, শিল্পোন্নয়নেব ধাপারে সেকরেটারিয়েট 
ঠিক করলেন অমুক জায়গায় অমৃকভাবে শিলপ স্হাপন: 


করা দরকার। অতএব অমুক বিশেবঞ্জডকে কাজে” 


গাগান পম্মোজেন। বাস হয়ে গেল ত্যাগাযোগ ও 
১৬ / পরিবর্তন ৯ নভেমবর ১৯৬৩ 
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প্রয়োজনীয় কাজকর্ণ। রফতানির ব্যাপারেও তাই-ফী 


কীঞ্জিনিস ফোন ফোন জায়গায় যাবে এবং গেলে উভয় 
দেশই উক্ত হবে এটাই হবে বিচার-বিবেচনার 
বিষয়। এজন্য সেকরেটারিয়েটের তরফ থেকে বিভিন্ন 
দেশে ট্রেড ফেয়ারের বন্দোবস্তও করা হয়। এভাবেই 
চিনি বাবহারের জন্য প্রিনিদাদ টোবাগোতে সেকরেটা- 
রিয়েট থেফেই সুগার মিল গড়ে তোলার বন্দোবস্ত 
করা হয়েছে। মালটাতে গড়ে তোলা হয়েছে হাল্কা 
কারিগরী শিষ্প। নিউ গিনি ও ফিজিতে কাঠ ও 
টোগোতে সামুদ্রিক আগাছা বা লতাপাতা নিয়ে 
শিল্পস্হাপন করা হয়েছে । আফরিকার বোতসোয়ানা- 
জেসোথোতে ভোজা তেল ও চামড়া, সোলোমন 
দ্বীপপূঞ্জে গ্রামীণ শিল্প, বাংলাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে মেশিন টুলস ও রাসায়নিক সার ইত্যাদির 
বাপক হারে শিক্প গ্হাপন করা হয়েছে । কমনওয়েলথ 
সেকরেটারিয়েটের যে খুঁটিনাটি কত দিকে নজর থাকে 
তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় যখন চোখে পড়ে যে, 
সিষ্গাপুরে শ্রমিকদের শেখান হচ্ছে রাবার থেকে কী 
করে উম্নত জাতের জিনিসপত্র তৈরি করা যায়। 
সিচিলিস দ্বীপের ধীবররা যাতে আরও বেশি করে মান 
ধরতে পারে তার জনা উম্নতমানের ওগাক 
জিনিসের বাবহার শেখান কিংবা 

্বীপগৃলিতে কলা আরও কত বেশি করে গুদদামজাত 
করা যায় এ নিয়েও ভাবনা-চিল্তা করতে কমনওয়েলথ 
সেকরেটারিয়েট ভোলে না। - 


জিমবাবোয়ের ডাক্তারি ছাত্রদের ভারতবর্ষে এসে 
শিক্ষা নেওয়ার ব্যবস্হা, আফরিকার উদ্নতমানের 
ক্ষিকাজে বাবহ্াত যন্ত্রপাতি তানজানিয়ায় ব্যবহার 
ফরার বন্দোবস্ত করা কিংবা ভারতে জ্ষদ্র সেচের 
উন্নতি করা ও জামাইকায় শিক্ষাবিগ্তারের ব্যাপারেও 
কমনওয়েলথ সেকরেটারিয়েট যথেস্ট পারদর্টিতা 
দেখিয়েছেন। তবে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যখন দেখা 
যায় ইংলনডের একটা স্কুলের ছাত্ররা তানজানিয়ার 
মৃূক ও বধির স্কুলেব ছাপ্রদের কাছে আসছেন ঘড়ি কী 
কবে বানাতে হয় সে ব্যাপারে অভিক্তা বিনিময় 
করতে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভিনিবেশেব বাপাবেই 
অবশা সবচেয়ে বেশি গুরুতু দেওয়া হায়ে থাকে । বিভিন্ন 
রাষ্টের অর্থমন্ত্রীবা পায়ই নিজেদের মধ্যে বৈঠকে 
বসেন! 

১৯৮১ সালে কমনওয়েলথেব সদস্য দেশগুলিব মধো 
মুক্তরাজা কানাডা, অসটেলিয়া, নিউক্ডিলানডের মত 
ঢারটি দেশ ছিল উন্মত দেশ। বাকি ৪0টিকে 
উন্নতিকামী বলা হয় । এই ৪০টি দেশের মধোও আবার 
অর্থনৈতিক ফারাক রয়ে গেছে । যেমন সিঙ্গাপুব, 
ভারড. মালয়েশিয়ার অবদ্হা অন্যানাদের তুলনায় 
ভাল বলা যায়। ভবে ১৪টি দেশের আর্থিক সীমা এমন 
জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যাদের ঠিক উম্নতিকারীও বলা 
মায় না, বলা ভাল অনুন্নত দেশ । বিশ্বের শতকরা ৮0 
ভাগ গরিব দেশই কমনওয়েলথেব অন্তর্ভূক্ত 





রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ 
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রী ৮1১. 4: দিনৈসির্িএনিনিিি নি 
১৯৬৫ সালে গঠিত কমন থসেকরেটারিয়েটের 


প্রথম সেকরেটাবি জেনারেল হিসেবে নিবিতু 
হয়েছিলেন কানাডাব কটনীতিবিদ আরনলড স্মিথ । 
কমর্শরখ়েলথেক পুধান হিসেবে রানী লিজা বেখ (২য়) 
এঠ নবচিনেব খাপারে অংশগুকণ কবেন। ১৯৭ 
সালে নিবচিভ হন শ্রীবামফল । ১৯৮০ সালে আগামী 
পাঁচ বছরেব জ্রনা শ্রীরামফলই পুননিবাঁচিত হয়েছেন । 
উনি এব আকণ গায়ানাব পরবধাষ্টু ও আইন বিষয়ক 
মম্তী ছিলেন! ৃ 

কমন গযেলথ সম্মেলন অনেকটা নিজেটি সম্মেলনের 
ধাঁচেই চালান হয়। এবারে নয়া দিলিলিয় সম্মেলন 
উদ্বোধন কবাব জন্য আসছেন বৃটেনের রানী 
এজ্গিজাবেথ (২য়)। সম্মেলনে যা হবার সবই হবে - 
বৈঠক, বন্তততা, সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা - সবই । কিন্তু 
হাল 7170] 


পদ্থত শ্লাব ক 
উঞ্গগান ব্রেডিও ডিস্ট্রিবিউটরস 
১৮, বোটানিক গার্ডেন বোড 


তাও ডা ২৯৯১৩ 








০ ০১০১০] পচ ভিত ৭ 5 পিট টি ছাতে ॥ ্ধ ঙ ৯ সিকিনিত ৩৪০ কক ॥ - 


ভারতবর্ষে বর্তমান যোজনা খাতে লগ্নি হবে 
এক লক্ষ কোটি টাকা 
















দেশে পরিকজিত ভাবে যন বেশি লগ্নি . ও ্ট কা 
রি রি টি ৃ ০ 2 
হবে দেশ ততই এঠোবে। উত্পাদন বাড়াতে ৯0477248888 ০৭, 
চি 14:57 ৭.১ ৬ ১ 4757 দি4704র57-11-1০ 1১২৭ ৪ রা 85 
ূ ১৫১০৬ ্ট ্ ট টু ১4 ৭ ২9 শীত কি ১7, ৰণূ | গ ) টা পরি রি 

বাড়াতে একাদিম এমন একদিন আসবে টি 05 ৫০, 


যখন ভানাদেপ্ আর বিদেশ খেকে কোন 
জিনিস আমদানী করতে হবে না। 

বরং উদ্দত্ত থেকে রফতানি কবে উদ্বস্ত টাকায় 
দেশ আরও এগোবার কথা ভাবতে পারবে । 
এই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে 
প্রয়োজন টাকার | কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা 
করছেন বৈদোশক সাহাযোর মযাধামে 

টাকা আনাপ্র। এই বৈদেশিক টাকার প্রয়োজন 
অনেক কম হবে যদি দেশের মানুষ 
নিতভেদের ভশিষাতের জনা সঞ্চয়ের কথা 
ভাবেন । শুধু দশ কোটি মানুষ যদি 

প্রতি মাসে গড়ে একশ টাকা করে সঞ্চয় 
করেন তাহলে চার বছরের মধ 

সরকার প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা 
পেয়ে মেন্তে পারেন । 

পিয়ারলেস এই ভাবনা মাথায় নিয়েই 
প্রতে।কের দরজায় দরজায় হাজির হচ্ছে । 

যার ফলে আজ এ্রক কোটি বিশ লক্ষের ও বেশি 
মান্ষ পিয়ারলেসের মাধামে সরকারের ঘরে 
সঞ্চয় করছেন ! এবং সরকার আজ 

পহাপ্ত পেয়েছেন তিনশ কোটি তাকার 

ওপর । কিছু দিনের মধোহ এহ টাকার 
পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে যাবে 
পিয়ারলেসের মাধ্যমে সরকারের ঘরে 

আরও বেশি করে সঙ্গয় করুন । যাতে 
দেশের এবং আপনার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল 
হয়ে ওতে । 
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গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনে 
একজন এখন 
পিয়ারলেসের মাধ্যমে 
সঞ্চয় করছেন । 


ভারতের ব্হত্তম নন্-ব্যাংকিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান 





(স্থাপিত ১৯৩২) 


দি পিয়ারলেষ জেনারেল ফাইনান্স 
এগ ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ 


রেজিল্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লযানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯ 
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ইদুর এ রামফার 0. জন্ম বৃটিশ 


গিয়ানায়। তিনি ৯৯৫০-এ লনডনের 
কিংস কলেজ থেকে এল এল বি ও 
১৯৫২ য় এল এল এম পরীক্ষায় 
সম্মানজনকভাবে উত্তীর্ণ হন। এর- 
পর হাভারড ল স্কূলের সঙ্গে 
গগেনহাম ফেলোতিপ নিয়ে তিনি 
একবছর জড়িত ছিলেন । দেশে 
ফিরে, ১৯৬২ থেকে ৫৮ তিনি দেশের 
এাইন বিভাগে চাকরি করেন। 
১৯৫৮-তৈ ওয়েট .ইনডিজ-এর 
ফেডারেল সরকারের 'লিগাল ড্াফ- 
/সমান' হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করা 
তয়। কিল্ছু ১৯৫৯ এ আবার বৃটিশ 
গিয়ানায় ফিরে এসে 
জেনারেলের পদ গুহণ করেন। 


১৯৬১ সালে আবার ফেডারেল 


পসবকারেখ সহকারী আটরনি জেনা- 
/বঙল হিসেধে যোগ দেন। পরে 
"ফডাবেল সরকাব ভেঙে গেলে তিনি 
কিছুদিন জামাইকায় ওকালতির 
বাজ করেন । 


বৃটিশ গিয়ানা স্বাধীন হবার কিন্তু 
আাগে তিনি আটরনি জেনারেল হয়ে 
এখানে ফিরে আসেন। স্বাধীনতার 
পবে এখানকার সংবিধান রচনাতে 
তাঁব একটা গৃৰৃত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 
১৯৬৭-তে তিনি দেশের পররাধ্টু 
দপ্তরের রাম্টুমক্্ী হন। ১৯৭২-এ 
পয়রান্টর দ্তরের পর্ণমন্তী ও পরে 
১৯৭৩-এ মল্ত্ী বিচার 
বিভাগের দায়িতর্চ নেন। 


প্থিবীতে বিভিন্ন দেশের ভেতর 
পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির 
জনও র্লামফাঙ্জের এঁকাচ্তিক চেষ্টা 
রয়েছে । পশ্চিম জারমানির প্রাক্তন 
চ্যানসেলর উইলি ব্রানটের নেতৃতে 
গঠিত "কমিশন অন ইনটারন্যাশনাল 
ডেভলপমেনট'-এর সদসা হন ভিনি। 
চার সন্তানের জনক, বর্তমান 
রিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ বাক্তিতু এই 
রামফালের সঙ্গে 'পরিবর্তনে'র 
সাক্ষাৎকারটিই . এখানে তলে ধরা 
হাল । 
পরিবর্তন £ কমনওয়েলথ দেশ- 
গুলোর ডৈতর কোন সম্পদ লর্ধ- 
ধাস্টগ্রাহ্যাত কমনখয়েলথকে . কি 
আপনি, দুধ সময়োপযোগী মনে 
৯ নাং নর 2 








এ দৃষ্ইন্হৎ শকিন্ই শ্রধূ ধংস হবে তা 
নয়, সমস্ত পৃথিবীই এর কুফল 


ডোগ করবে। তাই আমাদের 
সকলেরই উচিত নিরচ্জীকরণের 
দিকে এগিয়ে যাওয়া ,অবপপা সাধারণ 
মান্য এই সমস্যাটাকে এখন বেশ 
ভালভাবে বুঝতে পারছে । আমে- 
রিফাতে তো সেখানকার সাধারণ 

এখন তাদের পরকারের, এই 
সমালোচনাও করছে। 





বাঙলা ভাষায় প্রকার শত 


এস 
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পরিবর্তন $ জোট-নরপেক্ষ দেশ 
পুধান হিলেবে ভারতের 
পধানমঙ্তী শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধীর 
ভূমিকা ধী রকম মনে করেন £ 
রামফাল £ শ্রীম্য্ী গান্ধী এমন 
একজন বাক্তিত্ব যাকে আমি দীর্ঘদিন 
ধরে অতান্ত শ্রদ্ধা করি। তাঁর মাধ্গ 
ঘনিষ্উভাবে আমি বেশ কিছুদিন 
কাজ করার সুযোগও পেয়েছি । 
বিধব-প্রাতৃতের ক্ষেত্রে তিনি ইতো- 
মধোই লেশ ভাল ভূমিকা নিয়েছেন । 
জেট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ক্ষেতে 
তিনি নেহবু. নাসের এবং টিটোর 
মতই একটা জোয়ার আনতে পেরে 
ছেন। জ্লোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের 
প্রধান আসম্ল কমনওয়েলথ সম্মে- 
লনের চেয়ারম্যান এবং ভারতবর্ষের 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী গাদ্ধীর 


ভূমিকা ইতিহাসে জায়গা করে 


নেবে। 3 


মিবন্ঘটি সেই নানা কথার মানা। 
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সম্পতি বোমবাইতে অনুষ্ঠিত এ এ 
আই সি সি (ই)-এব অধিবেশনকে 
কেন্দ্র করে মহারান্টে কংগ্রেস (ই)- 
এর অন্তঙ্থন্দি চরমে 
উঠেছে । মহারাচ্টে কধ্গ্রস 
(ই)-এর এই দলীয় কোল্দল নত্তবন 
কোন বাপাব নয । দলের অভান্তরে 
কোন্দল মহাবান্টে দীর্ঘদিন ধরেই 
ছিল, আজও আছে। তবে এবারের 
এ' আই সি সি (ই) কে কেন্দ্র করে এই 
স্গান্দল চবমে উঠল। কংগ্রেস 
অধিবেশন কোথায় হবে, পক দায়িত 
মেবেন, কেন্দব ক্াঙ্ছে কে সুনাম 
অর্জন কবধবেন _ এই নিয়ে মহা- 
রাহ্টেব প্রদেশ কংগ্রেস (ই)-এর 
বিভিন্ন নেতা এবং গোহ্ঠীর মধো 
এবার জোর প্রতিযোগিতা দেখা 
গিয়েছিল । ফলে, গোম্ভীদ্বন্দ কমা 
তো দরের কথা, ধবং তা বেড়েই 
গিয়েছিল, শষ পর্যন5 অবশা এই 
পাঁতযোগিতাব দোঁড়ে ধয়লসাত 
করহলন বোমবাই মাঞ্চলিক কংগ্রেস 
কুমিতির সভাপতি মুবলী দদেওরা। 
মুবলী দেশরার পক্ষে এই জয়লাভ 
অবশা খর একটা সহজে হয়নি । এই 


প্রতিযোগিতায় হা পধান পৃতিশপক্ষ 
ছিল এক বাছটু পুতপশ কংতগ্রস (ই) 
সভাপতি নন্দ কামবালে। নরেন, 
বামবলে চেযছিলেন পরথানুষায়ী 
এগ আধিবেশনের হায়িন প্রদেশ 
কুশন সভ পতিত তা? হই দেওয়া 
কো! লিনা শন ধবশনকে 
কম্ত বব নপর্রন্দ কামধপপব মধামণি 

হওয়াকে আগবাতে খুরলী দেওবা 
উপড়ে শাবি এই 
দুই নেতাব পতিদ্বশ্িন্ সব থেকে 
াপাশ আহাবাস্ণ্ুর 
ঘুখামদ্ধী বসণহরাও দদো পািল। 
বসন্ত দাদা পাতিল মনে মুন কাকে 
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সি সি অধিবেশন মঞ্চে ইন্দিরা 
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অধিবেশনের জায়গা, সঙসাদের 
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গেছে। তিনি সারাক্ষণই মেন 





এই প্রতিযোগিতার খেলায় মহা. 
রাষ্ট্র প্রাক্তন মুখামন্তী এবং একদা, 


শ্রীমতী গাম্ধীর অতি বিশ্বস্ত এ 


আর অক্হা কেমন? 
মহারাচ্টে কংগ্রেস (ই) স্তরের খবর 
যে, আনতুলে মেহেতু একজন 
অমারাঠি এবং মুসলমান, তাই 
মহারান্টের জনগণ আনতুলেফে 
মেনে নেয়নি । এমনকি, মহারাষ্টু 
পরদেশ কংগ্রেসের একজন শীর্ষ- 
্তানীয় নেতাও আমাকে প্রশ্ন 
কারছিলেন, আপনারা কি পশ্চিম- 
বাংলায় একজন অবাঙালি মৃখ্য- 
মন্ত্রীকে মেনে নিতে পারবেন ; 
শ্রীঘতী গাম্ধী কিন্তু আনতৃলে 
সম্পর্কে অনা ধরনের মতামত 
পোষণ করেন। তিনি চাইছেন 
কাশ্মীরের ফারুক আবদুদ্পাফে 
ল্মাকাবিলপা করার জনা কংগ্রেসে 
আনতুলের মত একজন মুসলিম 
নেতা নেতৃত্বের প্রথম সারিতে 
থাকুন।. তিনি অধিবেশনে ভাষণ 
দেবার সময়ও জোর গলায় বলেছেন, 
কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক এবং একমাত্র 
জাতীয় রাজনৈতিক দল । এমনকি 
তিনি গভ ১৯ অকটোবর, কংগ্রেস 
অধিবেশন শুরু হবার আগেব দিন, 
বোমবাইতে অনৃগ্ঠিত কংগ্রেস কার্য, 
করী সমিতির সভায় আনতৃলেকে 
বিশেষ অতিথি . হিসেবে ডেকেও 
পাঠিয়েছিলেন । 

বোমবাই অধিবেশনের, সময় 
আনত্ুলেকে মঞ্চে দেখা গেছে । তিনি 
ভাষপও দিয়েছিলেন । তাঁর ভাষণে 
তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে অসাম্প্রদায়িক 
আখা দিয়েছেন | ভাষণ দেবার সময় 
আনতুলে নিজেকে ভারতের একমাত্র 
মুসলমান মুখামন্ত্রী বলে জাহির 

করতেও ভোলেননি । অবশ্য শ্রীমর্তী 


সমর্খন ঞপুছিলেন তসটা অবশা 

পশিচ্কাব বানা যানি! তার এই থাকার বাবস্হা এবং নিরাপত্তা ওপর, কমলাপতি ত্রিপাঠীর পাশে রী সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে শুধরে 

অধিবেশনে অবলা তদওবা, মবেন্দ  বাবচ্হার তদারকী করেছিলেন? , ফসে ছিলেন । বসন্তদাদা পাতিল দিয়ে বলেছেন, এর আগে কেরালা, 

কামন্লে এল বসনভদাদ। পাতিল এসব ছাড়াও, এই ফাঁকে কেও দেখা গেছে মর্চের পেছনদিকে কাশমীর, বিহার, আসাম, মধা- 
ই তিন নেতা চঘাবদফরা দেখে দেওরা দিললিতে রাষ্ঠীব গান্ধী এবং: শুকনো মুখে বসে থাকতে । দিনের প্রদেশেও কংগ্রেসের মুসলমান হৃখা- 


একটা ভনিসত বোকি। গজল যে, এবা 


২7) 2 তে ত, পপিসগিকের ধপু শন 


কংগেস হাইকমযানড়ের অনেক 
নেতাদিব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


শেষে বসম্তদাদা এ মঞ্চের ওপরেই 
তাঁকিয়াঠৈস দিয় শুয়ে পড়েছিলেন । 


মন্ী ছিলেন। অবশ্য 
এসবের ফাঁকে ফাঁকে নিজের ভাব- 


কোই. গড়ে তুলেছিলেন,যানরেন্দ্রকামবলে আবার এদেরই পাশে অধিবেশনের মূর্তি উজ্জুল করে তৃলতেও কসুর 
»বাধব হি এ এই; আধিবেশন শ্রর: করতে পারেননি । মুরলী দেওরার দু্দিনই মুরলী দেওরাকে দেখা গেছে করেননি! দলের হাইকমানডকে 


আগা 1থকেই 
তব গস অফিস 


হতিগার খেক শি 
| দিদনিলিিত ক 


শ্€ গর 
জজ 


5 
আই সিসির ফেল্দদীয় নেতৃত্ 


বাস্তভাবে ঘোরাফেন়া কক্সতে। 
কখনও শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে ডেকে 


সন্তুষ্ট করার জনা তিনি শ্রী্র্তী 
গাদ্ধী ও দলের প্রতি নিজের 


মৃরণা দেব, বেন কামবলে এবং কে নিকভাবে অধিবেশ-. . কথা বলেছেন, 'কখনও রাজীব (তাঁর আনৃগতাও প্রকাশ করেছেন । তধু, 
মুখামনশ। বস'পন্দপা পাতিলের নেব যাধতীয় দায়িতু দেওয়া হয় কাঁধে হাত রেখে আলোচনা করে. এত কিছু করা সত্তেও আনতুলের 
হাজার এও হতুয শির্যক্ছি । তবে ধোঘবাই আঞ্চলিক কংশ্নেস কমিটির ছেন | বোমবাই শহরে এই অধিবে-. দিকে মহারাষ্টু পদেশ কংগ্রেসের 


বিলে এ ১8 তু? শেরে পন 
এত িতেল পি পদা্ওখা 


2 ছা রদ শা রঃ 
লসর পা লাল ভাবে এুহিষে নিতে 


পেপেহি দি ২ ক পপ ফিস থেকে 


মি 


হাতে । স্বভাবতই এর ফলে অধি- 
(েশনের ঘধামশি হয় বসেন আক. 


শনকে কেন্দ্র করে মা কিনব বাবস্হা 


হয়েছে তার জনা সকলেই মুরদী 


লিক "কমিটির সভাপত্তি রী দেওয়ার নাম কারেছেন। অনািকে 


কাউকে খুধ একটা দেখা খাম়নি। 
ভবে, রাজনৈতিক মহলের মতে 
শীমরী গন্ধৌ নাকি জানতূলেকে 
কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে স্হান দেবেন। 


পি 5 সো লহ নি পনিতি কবল দেওবা | 1 ্ অধিবেশনের অভার্থন! কমিটির 
০৩ সুশ্লা পেওকা শিজ্গে খেকে অধিবেশনের দিনই মরেম্ ' চেয়ারম্যান হিসেবে, বসন্তদাদা ভার পেছনের; কারণ, মুসলিম 
বস্ছালঃ পাতিলকে সঙ্গে, নিয়ে কামধলেকে চুপচাপ থাকতে দেখা পাতিল: ছিলেন পুধৃমার নাম কা ০৪ বর্ন, আমার: হা 
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টু 


নি রিনি 
ধার্ং 





লিতেও হতে . পারত ।. এর পেছনে 
কারণ অবশ্য একটা আছে। তা হল, 
শ্রীমতী গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল মহা. 
রাষ্টে কংগ্রেস অধিবেশন করিয়ে 
অন্তর্থন্দে ক্ষতবিক্ষত এখানকার 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে আবার 
চাঙ্গা করে তোলা। মহারাষ্ট্র 
কংগ্নেস কমিটির অবস্হা এখন এমন 
যে, তাকে শৃধূমাত্র পশ্চিমবাংলার 
গোম্ঠীদ্বদ্দে দ্বিধাধিভন্ত, কংগ্রেস 
কমিটির সম্গেই তুলনা করা চলে। 


কিম্তু মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস অধিবে- 
শন করে এখানকার প্রদেশ 
চাঙ্গা করার প্রড়েছ্টা পুরোপৃরিই 
বার্থ হয়েছে বলা যায়। কারণ, চা্গা 
হওয়ার বদলে এখানকার কংগ্রেস 
কমিটি আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। 
বর্তমানে মহারাণ্ট প্রাদেশ কংগ্রেস 
দল চার ভাগে বিভত্ত। এর চারটি 
বিন্দূতে আছেন বসন্তদাদা পাতিল, 
নরেন্দ কামবলে, মুরলী দেওরা এবং ' 
আনতুলে। এই চারজনের ভেতরে 
সম্পর্ক এখন এমন তিক্ত ষে, 
অধিবেশন চঙ্লাকাঙ্গীন একজন 
আরেকজনের পাশ দিয়ে হেঁটে 
গেছেন, পাশাপাশি বসেছেন, কিন্তু 
কেউ কারুর সঙ্গে একটাও কথা 
বলেননি । অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী 
বলেছিলেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া- 
বাঁটির সময় এটা নয়, সমস্ত 
বগড়াবাঁটি ভূলে গিয়ে নিজেরা 
একতাবদ্ধ হুন। কিন্তু কথা হল, 
শ্রীমতী গান্ধীর এই উপদেশ মছা- 
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ই রা ডি 


শষ কোন ফল দেয়নি। 
প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের পেশ করা 
অনেক অভিযোগই রাজীব গাস্কী 
তেনে মেনমি। আবার প্রদেশ কণগ্রে- 
সের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাজীবের 
তোলা অনেক প্রচ্নেরই জবাব দিতে 
পারেননি প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা। 
এ ছাড়াও আরেকটা আশ্চর্যের বিষয় 
হল, রেলমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী, 
আবদ্স নাস্তার এবং প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি আনন্মগোপাল 

এই সভায় অনুপস্থিত 

কারণ অবশ্য একটা দেখান হয়েছে'। 
বলা হয়েছে, সভা চলার সঙ্য় এদের 
কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর 
আবদৃপ সান্ডার তখন হয়ে 
বোমবাই-এল যশলোক হাসপাতালে 
সম্কটজনক অবস্হায় ছিলেন । 


ব্যাপারটা বেশ অন্ভৃত। এক. 
দিকে আবদৃস সান্তারের মত বর্ষীয়ান 
কংগ্নেল নেতা যখন অসুন্হ অবস্হায় 
হাসপাতালে আছেন, ঠিক তখনই 
প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা তাঁকে বাদ 
দিয়েই রাজীবের স্গে বৈঠক 
করছেন। অবাক হবার মত ঘটনা 
আরো আছে। তৃহীন সামল্ভ, 
গৌতম চক্রবর্তীর মত নেতারা, 
এমনকি সাংবাদিকরাও আগেই খবর 
পেয়ে গিয়েছিলেন যে, রাগীব 
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের 
সঙ্গে ধৈঠকে বসছেন। তবুও গণি 
খান চৌধুবী রা আনন্দগোপাল 


মবখারজির মত নেতাদের কানে এ 


খবর একবারও পৌঁছায়নি, প্রিয়- 


বর্জন, দা ব্যাপারটিও 
হাতি! সেদ্নি সফালে 
, অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার পরই 
"মায়ের ভার খবর পেয়ে 
কলকাতায় ফিরে গেলেন ! 


অবশ্য এই শভায় বাই যে 
নিরাশ হনমি তা মনে হয় না। 
সষ্ভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার সময় 


প্রণব মুখারজিকে তো বেশ হাসি- 


শীই দেখাচ্ছিল । সম্মৃখালম্দ হলের 
তিনতলা একটি ঘয়ে এই বৃদ্ধচ্বার 


বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল । 


“কী এমন গোপন আলোচনা চলছে 





তা জানবার জনা। সভার শেনে 
প্রণব মৃখারজি যখন ধাইরে বেয়িয়ে 
এলেন, তাঁকে সাংবাদিকরা থিরে 
ধরেছিলেন। কিন্তু তিনি একটা 
কথারও উত্তর না দিয়ে আন্ডুল তুলে 
গোপাল দাস নাগকে দেখিয়ে দেন। 


গোপাল দাস নাগ অবশা আসল 
কথা কিছুই বলেননি : আসল কথা 
বেরোল অনা একজন নেতার মুখ 
থেকে। তিনি জানালেন, তাঁদের দাবি 
ছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেপকে 
মজবুত করার জনা প্রদেশ কমিটিকে 
ঢেলে সাজান উচিত। ডিসেমবরের 
শেষ দিকে কলকাতায় কংগেসের 
গ্লেনারি সেশন হবে । তার আগেই 
কংগ্রেশের সংগঠন মজবৃত করতে 
না পারলে বেশ অসুবিধেয় পড়তে 
হবে। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্ছে সিটি 
আই (এম)-এর অতাচার সম্পর্কেও 
ডারা নাকি রাজীবকে অবহিত 
করেছেন । 


তাদের প্রথম দাবির উত্তরে 
রার্জীবও 'নাকি প্রদেশ কংগ্রেস 
নেতাদের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন - 
সংগঠনকে মজবৃত করার জন্য 
প্রদেশ কংগ্রেস নিজেই কেন উদ্যোগ 
নিচ্ছে না» নতৃন কমিটি করলেই কি 
সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে” আর 
বামফুনট সরকার সম্পর্কে ক'গেস 
নেতাদের অভিযোগের উত্তরে ভিনি 
নাকি সরাসরিই তাদের প্রশ্ন করে 
ছেন - আপনাদের ভেতর কে 
মুখামন্ত্রী হবেন বলুন 


' সভায় উপস্হিত্ত প্রদেশ কংশ্েস 
নেতারা নাকি রাজীবের কোন 
প্রশেনেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে, 
ননি। আরও জানা গেছে, এই সভায় 
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ব্রা্জীবের 
কাছে আবেদন করেছিলেন, এবার 
সংগঠনের দায়িত্র তরুণদের হাতে 
দেওয়া হোক। কিন্তু পুণব মু অখাবৃতি 
নাকি সঙ্গে সাম্গ এর তির? 
করেছিলেন । বলেছিলেন, এব মাগো 
তো শররূণ নেতাদের হাতে ক্ষমতা 
দিয়ে দেখা গেছে কোন লাভ হয়নি । 


বোমবাই এব অধিবেশনে নেওয়া 
পর্তাব সম্পর্কে পশ্চিমবগ প্রদেশ 

প্রেস নেতাদেব মধো কিছু 
বিক্ষোভও্ দেখা গেছে । গোপাল 
দাস নাগ, সৃবত মুখার্জি, প্ুলীপ 
ভট্টাচার্য পমুখ নেহারা বলেছেন, এই 
প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গোর কথা বলা 
হয়নি। পশ্চিমবো সি পি আই 


 . জাপাবাগক উর গাননি। 


০৩ পৃ 
এদিকে পশ্চিমবঞ্দো আগাষী 


: মিধচিনের ভোটার তালিকাও নাকি .. 


তৈরি হয়ে গেছে বলে জানা গোল. 
অথচ এই ব্যাপারে কংগ্রেস নেতারা, 
কিনব জামেন না বলে জানালেন): 


পি 
মু 


তাঁরা নাকি এই হিষয়ের রাজীবের: ". 
কাছে নালিশ জানিয়েছেন । ভাঁরা 


অভিযোগ করেছেন, তালিকা: ' 


 প্রস্ভৃতফারীদের অধিকাংশই নার্কি :: 


কো-অব্রডিনেশন কমিটির লোক।, 


এয়া নিজেদেখ খেয়ালখুরশী মত, 
তালিকা পুস্তৃত করছেন। পূজ্জোয় 
-০৮৯-ই প 


ঘ 


যান। গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
এদের দেখা না পেয়ে, অনেকেছ - 
নামই বাদ দিয়ে দিচ্ছেন তালিকা ূ 


থেকে। 
হয়েছে 
কংগ্লেস সমর্থক। এই অভিযোগের 
উত্তরে বাজীব কংগ্রেস নেতাদের . 
পরামর্শ দিয়েছেন, তারা যেন পশ্চিম 


যাদের নাম বাদ দেওয়া, 


ভারা অধিকাংশই নাকি? 


বঙ্গে ফিরে গিয়ে বিষধটি খতিয়ে? । 


দেখে (বস্ভত রিপোরট পাঠান । 
অধিবে শ্ম্নের আক্রকটি উদলখ-. 


যোগা বিষয় হল প্রিয়জন দাশসুন- র্‌ 


সীর ভাষণ। অধিবেশনের পথম. 
দিনে রাজটনাতিক প্রস্তাবের ওপর 


আলোচনার শুরুতেই শ্রীমতী গান্ধী 


প্রয়রঞ্জন দাশমুনসীর নাম ঘোষণা 
করেছিলেন । সদসাদের হাততালির ' 


ভেতর তিনি ভাষণ দিভে গঠেন। 
বশ আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি,” 
বেত? বধেছিজেন। নিক্জের আবার "? 


| কংগ্রেস (ই) তে ফিপর আসা প্ুসহ্শে 
রি 
হুল করভে -: 


তিনি বলেন, সন্তান 
পাকে বিল্তু তাব কল মা তাকেদুরে, 
সবিষে রাখতেন পারেন না। ৃঁ 

অবশ সবকিছু খাঁচায় দখলে 
ধোবা যাষ যা, এই অধিবেশনের 
পার কিন্তু পশ্চিম ণ পুদেশ 
কংগ্রেসে কোন্দল কিছু মিটল। ৭), 
ধথং তা আধা তবড়ে হশাল। 
কায়কজদ পকীণ ?নতার অনুপ 
স্হিতিতে এই কমিটি বর্ণ তল কবে 
নত কমিটি গড়ীল কথা উ্গিয়ে 
নিজাদেশ বগড়াদক নিজেবাই কি 
বাড়বে চিিল্ন না আনবা, সামপনর 
ফসেমবা লহ কাপকাতাশ্‌ কখগাসর 
স্সিনাবি সেশন হ্পাহ ভাবছ 
নারি পস বানান দায়ি তু হ্যা 
বভাবে সাধলাতনিন তাততই বাকা 
খাব এযাবিশ্টাল পিতা হাত 
লশুদ্ল্দ 1 02 উপেদ কা! পুরা তত 
ডিসমবর শব জাপিক্ষা 


সি, ২ এ রি 
ও] ১২৪ শি ৬০ শা 1 


(ভিজ ০৫৩০ পনি 


ভরুণ প্ুকাশ গঙ্গোপাধায় 


বারা 


৬৪1 


কপ 
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প্রচ্ছদ কাতিশ। 





র্চী থেকে সাত মাইল দূরে 
পাহাড়ঘেরা একটা ছোট শহর 
লাঁকে। এখানেই আছে সম্পূর্ণ 
মানসিক আশু হাব কারণেই .কিছু 
অসহায় মান্ষ, যারা সকলের 
অবহেলা আব অবঙ্জার পাত্র, তাদের 
গুন একটা সাময়িক আবাসস্হল | 
এখানে তাবা পায় পরিচর্যা, পায় 
শাতচর্য, পায় চিকিৎসা । আবাস- 
স্হলটি আর কিনব নয় - সেটি হজ 
কাকের মানসিক হাসপাতাল । মান 
সিক হাসপাতাল চ্হাপনের জনা 
কাঁকেকে নিবচিভ করা হয় কিন্তু 
আনেক বছর আগে। যখন কলকাতা 
ভারাতেব বাজ ধানী ছিল.সেই সময় । 
সবকারিতাবে এখানে হাসপাহালটি 
পুিত্টা কবা হয় ১৯১৮ সালে। 


এই 7 গোড়া 
পত্তনেব ঘটনাও 
স্মিক ঘটনা । ভারতের কারী 
সংগ্রামের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদ যখন 
দেখা দে, অর্থাৎ ক্ছুদিরাম- প্রফুল্ল 
ঠাকীছের যৃ্গ, মেই সময় ৪৬ 
তৈধত্াতগ বাজ কর্মটাকী নিরাশপত্তাগ্ন 
সতাব বোধ কবত। সৃদূর ইংলানড 
থকে 'ঞস এই ভারঠেন মাটিতে 
বেঘাবে পাণ হাধাতে হবে, এই 
ভযে অতুনক খেবচাগণ কর্মচাবীর 
যুধা মানসিক বোগ দেখা দিতে শর 
করে। লেই সময়, প্রকৃতিপেমী 
ইংবেডবা কাঁকেকে তাদের 
আলরাগন আশ্রয় গড়ে তালার 
জায়গা হ্রিলসব নিবচিন কবে । আম 
কাম কাঠালেব গাচ্ছে ভরা বনানীর 
ফাঁকে ভাবা গপুড়দতালে সুন্দর সুন্দর 
বাড়ি। সরল, প্রা চেহারার 
আদিবাসী আহিলা পুরুষবা হয় 
তাদের ফাইফরমাশ ধাটবার লোক 
এখন এই হাসপাতালের ৭৫ ভাগ 
কর্মচারীই আদিঘাসী। 

ধাঁরে ধীবে যখন ভারতীয়দের 
মধ্যে মানসিক রোগের প্রভাব 
বাড়ল, ৬খন ভারতীয়দের জনাও 
আলাদা করে এখানে হাসপাতাল 
খোলা হল। এই 'ইনডিয়ান মনটাল 
ভাসপা তাত কেই এখন বলা হয় 
বাঁচি মানসিক আবোগাশালা । কিংবা 
আধো সহক্ষ করে বাতির পাগলা 
গানে । 
। শুধু সাধারণ নয়, বহ্‌ বিখ্যাত 
পরিব্যরের বহ্‌ বিখ্যাত বাঙিনব 
চিকিৎসা হয়েছে এই হাসপাতালে । 
বিশ্বখ্যাত এই হ্রাসপাতালে বহু 
বিখাত চিকিংসকও কাজ করেছেনন 


এখনও বহু বিদেশি 1 গী, বিশেষ : 


কর ইঞারাপিয়ান এ াসপাতালে 


চিকিতপাধীনূ । এ ছাড়া প্রায় ৪0-8৫ 


বছর পরে এই হাসপাতালে আত্ছেন 
এমন তরোগীও আছে । আবার) 


অনেকের পরিবারের কোন খোঁডি 


টে 


চি. 


ৃ 


লে দে 
৫ 
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মানসিক হাসপাতাল 


. শিবেশ ঘোষাল, 
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খবর পাওয়া চপ সপ চ্য়ে জা 
ধাসপাভালেই কোন বিভাগে কাজ 
নিয়েছেন ! এই হাসপাতালেই তারা 
খান, থাকেন। 

কাঁকের হাসপাতাল দুটো এখনও 
সুন্দর । এর পরিচ্ছন্ন পবিরেশ 
এখনও লোককে আকৃষ্ট কার। যদিও 
রা শহর এখন আতহক নগরী । 
এখানে জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, 
তেমনি তার সঙ্গে সো ভেডে 
পড়েছে আইন শৃশ্খলা। বাঁচী থেকে 
কাঁকে ঘেতে রিকশায় লাগে 5 টাকী। 
আর অটো রিকশায় একজনের 
একদিকের ভাড়াই দুটাকা। কিন্তু 
সান্ধার পর এখানে যাওয়ার জনা 
যানবাহন পাওয়া দৃঃসাধ্য। 

কাঁকেব মানসিক হাসপাতাল এত্ত 
পরিচিভ কেন: এ প্রশ্ন অনেকে 
করে। এর কারণ শৃধ ভারতেই নয় 


১১৭, ৯২০ সহ রর 





'উিিনিসিত ১২৫০১১৭৪০৫০ ৩০৯৮ 
[বশ্বেরও একটি উর 
হাসপাতাল এটি। 

কাকের এই হাসপাতাল ছবির 
মত সাজান। ইওরোপিয়ান বাঁচে 
চাট বড় বাড়ি। চারদিকে বাগান। 
সাধারণ লোকের হাসপাতাল 
সম্বন্ধে ঘা ধারণা তা থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদা । যেন স্বাস্হানিবাস। কিছু 





দিনের জন্দ মনশ্মজাজ ভাল করতে 


স্বেশ্ছায় এখানে নিবসিন নেওয়া 
ষেতে পারে। 
পাতালের সীমানা শেষ হালই 
টেগোর হিল। মোরাবাদী পাহাড়ের 
ওপর রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতি 
রিন্দনাথ তৈরি করিয়েছিলেন এক 
সুন্দর লাড়ি। এখন ভগ্নপ্রায়। কিন্তু 
নাম পেই থেকে হয়ে গেছে টোগোর 
হিল। 


এল পপ আসা যাক এখানকার 


(টা) ১, ১ রা 
ভু ছি চিত তু 


পাস আসিস 


১012৭.) 


,' টিফিৎসাপদ্ধতির' কথায়। 'হাস, 


কাঁকের এই হাস. . 


পরিবর্তন ৯ নভে 
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ষ্যাড়মিনটন, টেবিল টেনিস খেলার 
লিয়মিত বাবস্হা। পৃন্বধ ও মহিলা 
গের জনা আবান সংপূর্ণ আলাদা 
'আঙলাদা বাবস্হা। আছে এব্রিরাট 
লাইব্রেরি। মাঝে মধো রোগীদের! 
শহরে মিয়ে মাবার জনা নিজস্ব 
বাস। হাতের কাজ্,পেইনটিং উইং. 
সেলাই ইত্যাদির সৃবিধা। অথথ 
মানসিকভাবে রোগীদের সৃস্ত রাখার 
সব রকম উপকরণ । এ ছাড়া আছে 
অতি আধুনিক চিকিৎসা বাবস্হা। 
অবশ্য কাঁকেব মানসিক হাস 
পাতালে যৈসব সুযোগ সৃবিধা 
পাওয়া যাগ, রাঁচির হাসপাতালে তা 
পাওয়া যায় না। তবুও আগের 
তুলনায় রাঁচীব এ 
সৃযোগ সুবিধা এখন অনেক 
বেড়েছে । কাঁকেব সি 
রোর্পীর সংখা পাওয়াই 
৯৯৯৫ সালে রাচাতে এই হাপ 
পাতালটি খোলা হয়। পাটির এত 
হাসপাতালে শ্রধিকাংশ বোগীহ 
বাঙালি। 'তার একটা বড় কারণ 
অব শা পশ্চিমব +গ সরকারের এখানে 
বেশ কিন্তু সিট রিজারভ কবা মাে। 
এই হাসপাতালে এমন আনেক 
রোগীও আছে যাদের আততীয় 
স্বজনের কোন খোঁজথববধ নহ | 
তারা হাসপাশহালেব কর্মচানীদের 
বাড়িতে থাকা: খাওয়ার বদলে 
ফাইফরমাস থাটে।  চিবটাকাল 
এখানেই থেকে যায়। বাঙালি 
রোগীদেব সংখ্যা বেশি হওয়াণ 
জনই 'গই হাসপাভালেব বহু 
"অবাঙালি কর্মচাবী ভাল খাংলা। 
জানেন। রটির মানসিক হাস 
পাতালের সৃপাবিনটেনডেনট ডাঃ 
ভগত তো খুবই ভাল বাদপা বলতে 
পারেন । 
, কাঁকের হাসপাভালে পুবোশের 
বিষয়ে ভীষণ কড়াকড়ি । কড়াকড়ি 
ফাঁটো তোমাতে অবশা এব 
পেছনে জাতীয় নিবাপন্তা বা এ 


।,আার্তীয় কোন কারণ নেই । কারণ 


নিতান্তই মানবিক । 

কাঁকে মেনটাল হাসপাতালের 
সর্ব প্রথম সৃপারিনটেনডেনট ছিলেন 
বারকলে হিল। তিনি ছিলেন একই 
পঠ্গে কাঠার ও কোমলের সংমিশ্রণ) 
স্হানীয় লোকদের সঠ্গে একাতা 
হতে পেয়েছিলেন তিনি । স্তানীম 
লোকেরাও তাঁকে ভালবেসেছ্ধিল। 
তাঁর পরবহ্থীকালে ডাঃ উেঁডিস 
এখানকার সপারিনটেলডেমট হন। 
তিনি একজন /আদিবাসী মহিলাকে 
বিয়ে করেন। মিসেন্মডেভিসই এখন 
এই হাসপাতালের সর্বেসিবা। 7. 
4 ২০. 
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- ডাঃ শীধঃ 
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টারানিড মোগের চেন্রে গবেষণার: জন্য: বহ্বার হিডিন্ব, 
কেন তিনি। ১১৮০ পালে গেয়েছেন ভাত 


০ ৯৮০ 


” নিজের চেেতরে পতিজ্ঠিত ডাঃ শমধি সঙ্ধে পরিবর্তলের প্রতিনিধি 
এঞ্টি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন । বিষয় ছিল খ্লানসিক রোগের কারণ কী 


4551 ফট ৯ 
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সিট অধ" দি মাটির 





ইস 


বিসি-রায় 








এবং এদেশে কেনই বা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাক্ষাৎকারটিই এখানে হলে 





দেওয়া হল। 
পরিবর্তন £ বর্তমান বিশ্বের 
সামাক্তিক এনে কে মবস্হায় 


মানসিক বোগে আাত্রণন্ত হবার কী 
কী কাবণ বাল আপনি মনে করেন - 
ডাঃ শমারট 2 মানসিক বোণে 
মাত্রশ্ত হবার কাৰণ বহ। এটা 
/জনেটিক কাবণ হতে পারে । তবে 
মাধূনিক্ বিচ্জান অনুসাবে মানসিক 
বাগে মাক্রামত হবার সব থাকে বড় 
বাখণ বায়োকেমিকাল। এ ছাড়া 
আছে সামাজিক ৫ মানসিক কাবণ। 
হব মানসিক কাবণশুলোও বহু 
দ্ষেতে নির্ভব করবে বায়োকেমিকাল 
কানণেন গপব। যেমন, ডাষালটিস, 
॥ইকয়েড ইত্যাদি বোগের প্লে, 
শষ কবে বযসকদেব ক্ষেতে, 
মানসিক বোতত। আরনানল হত দেখা 
"পাচ্ছে । আঙ্গকাল বেশ বেখধিই দেখা 
ধায় যে কোন বড় বকমের বোগের 
পাবে বয়সক বাক্তিবা মানসিক বোগে 
মাক্রান্ত হযে যায়। 


পরিবর্তন আচ্হা, মানসিক 


বাশে আক্রান্ত হবাব বাপারব 
ধ্খসটাও কি একটা ঝড় কাবণ ; 


ডা? শমাঁ 2 হাঁ, নিশ্চয়ই। 
বিশেষ বয়সের পরে কিছু ধরনের 
বোগ আছে যা পুরোপুরি সারে না। 
কারণ তখন শরীরের অবগ্যানগুলো 
ঠিকমত কাজ কবে না। তার জনাই 
[চো আমরা আজকাল মনে করি 
বায়োকেমিকাল কাবণই মানসিক 
বোগে আক্রান্ত হবার মব থেকে বড় 
কারণ। 


পরিবর্তন 2 সাধারণ মানৃষের 
ধারণা ঘে বৃদ্ধিজীবীরাই মানসিক 
রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। 

ডাঃ শা বাজে কথা । এরকম 
কেস খুব কম । যারা বায়োকেমিক্যাল 


চপ গস 
ক্স 


ঠাপের ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু 


আসে । আসলে মধো। 





10০ উল, 
১৮১ 
৬ প্রন 
ৃ | 


ঢ 


অনেক ক্ষেত্রেই নিজের জীবনে 4১ 
হতাশা আসে, ডিপ্রেশন আসে - 


তার থেকেই কিছ্ব কিছু ক্ষেতে 2 
মানসিক বোগ দেখা দেয়। 


২৯ / পরিবর্তন ৯ নভেমবর ১৯৮৩ 


4 ০ 
012 লট 


4 
এ দার পল এ কস্ট এজ এল ৯ এজ 


পরিবর্তন 2 আস্ছা, সামাফিক 
এবং অর্থনৈতিক নিবাপত্তার অভাব 
বোধই কি কোন কোন ক্ষেত্রে 
মানসিক বোগেব কারণ 
ডাঃ শমা 2 'নিরাপগার মতার' 
শব্দটা বড়ই ধিলেটিভ বিষখ। 
যেমন, জ'গলের প্রাণীদের মধো 
দেখা যায় প্রয়োজন ছাড়া, অর্থতি 
বাঁচবাব জনা যেটুকু দরকার, হা 
ছাড়া সবাই বেশ নিবাপদ। কিন্তু 
ডি ক্ষেত্রে হা শয়। মআনুষ 
বসমযই একে অপবকে নি্গ নিজ 
শব ণাখাতে ঢায) এমনি ও কিন্তু 
সাধালণতাবে পশপর্ণণীদের কষে 
পাগলামি দেখা যায এা যিও 
আামবা বলি পাগলা ঘোড়া, পাগলা 
হাতি। আসলে পশদের এ চল তা 
দৈহিক । বিশেষ কবে সেকসেব 
বি।পাতণরি এবং সন্তান তলত ব 
মেতে । সেদিক দিয়ে বিচাব কবলে 
দেখা যাবে মানুষ অনেকাংশেই আজ 
পশুদেব থেকেও নিকঙ্ট। 


পাঁরবর্তন 2 আচ্ছা ভীনমনয 
কি মানসিক বোগেব কাৰণ 


ডাঃ শমাঁ 2 জীনমনাতা মানসিক 
পোগের লক্ষণ, কারণ নয়৷ 


পরিবর্তন ০ আচ্ছা, আজকাল 
তো ম্মনসিক বোগ দিন দিন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে ভাই লা; 


পাসে পাস উর ৬ এ ৯ 





রী 


জ ৩ পলাশী শি আপা 


কল এ 


2 তি 





পি এপ সপ পপ উপ _. ০৮ ০.০ক 


৪ 
০ শসা আসিস সা 


ডাঃ মাও ও হরণ, বি 
বৃদ্ধিব হাব আল্গকাল বেশি 
পরিবর্তন ও যুবক, ঘুব হীদের 
মৃধা বেশি পরিমাণে মাদকাসভিন্ই 
কি তান কাবণ' 

ডা? শমাঁ 2 অতারধিক মদ্দপান 
এবং ড্রাগস নেওয়। দুটোই মানসিক 
বাতগৰ একটা কাবণ। তাবে ড্রাগস 
আরো খারাপ। আবাল আনক 
চেচতে দেখা নোছে সামানা মদাপান 
কবলে অনেক বান্তিমর কর্মক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি বেশি খোলে । 
কান্ডে কৃূশলভা আসে! তবে এ 
বিষযে ভবে দেখার আছে [য় সেই 
ধবনেব্ন মানুষে কী জ্জাতীয আল 
(কোহল পান করেন। 


পরিবর্ত তন্ন 2 আমাদের দেশে 


মানসিক বোগ যে এন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ 
বিষয়ে ম্রাপনার অভিমত কী 

ডাঃ শমাঁ 2 হা, বৃদ্ধি ভো 
পাচ্ছেই। তবে বৃদ্ধির হাব পশ্চিম 
দেশেও বেশি! তবে এই বৃন্ধি বোধ 
করার বাবঙহাও আছে । আমরা 
এখনও এই বৃদ্ধির হার রুখবাব জনা 
তৈরি নই । 

পরিবর্তন £ আগ্ছা, শোনা যায় 
যে সমাজবাদী দেশগৃলোতে মানসিক 
রাগের হাব অনেক কম। 


ডাঃ শর্মা £ কোন দেশই মানসিক 
৬ রিট 
শিরা 


চাহ) 1457, 

১4884 
এ ৰ 

সিন 381৬121 


1918 
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চপ 471 ॥ লহ) ৮ ৯) এসির দা) ও ললশির॥ 0৮ 
এ তত পুত চরফতিন 


ক এবং এর সমস্যা ক: 


গা | 
পরিবর্তনি £ আমাদের দেশের 


শিক্ষাপদ্ধতি কি আমাদের দাশ 
মানপিক রোগ বৃদ্ধির একটা কারণ " 


ডাঃ শমা 2 শিক্ষাপদ্পাহতি সলা 
সরি নিশ্চয়ই দায়ী নয়। ভবে ত্রুটিপূর্ণ 
হওয়ার জনা কিছুটা দায়ী। কারো 
সঠিক শারীরিক-মানসিক চাহিদার 
দিকে নজর নারেখে জোব জববদদিত 
কাব যে শিক্ষা তাকে পদওয়। হয় ভা 
নিশ্চয়ই এ্রটিপূর্ণ। সেটা অনেক 
মানসিক ক্ষতি করে! 
পরিবর্তন 2 পুবৃষ এবং মহিলা 
দর মাধ কারা বেশি মানসিক বোলো 
মাত্রনল্ত হয় 


ডা? শামা উভয় সেকসই সমান 
সমান) মেয়েদের ক্ষেত্রে বালনি ধবা 
হওয়া এবং হোলোদের হচোগিনু অত 
ধিক বিকুতচিনহাব কাবণে ভ্রনেক 
সময মানসিক 7বাগ দেখা দেষ! 


উচ্ম সকরসই ভবন ডিথ্ন 
ক্ষনে ভিন্না ধবানধ পতিতিন়্া 


চেখা যায । 


পরিবর্তন 2 মানসিক বোগ বা 
বোগীদের সম্পর্ক মাপনার নিজৰ 
/ধাল মলামাত আশ কি 

ডাঃ শমাঁ ? বুদ্ধিজীবী, বিশষ 
বব সাপ্বাদিকদেধ পুতি আমার 
গান একটাই লসনুবোধ। সাধাবণ 
মান্ষকে এই বোগ সম্বন্ধে সত্চ হন 
কবে হুলুন। সাধাবণ, মানুষে 
সচেতন তাধ মানসিক বোগের সংখা 
নিশ্চয়ই কিছুটা কমবে) এ ছাড়া 
আরো বলাব মাছে যে, মানসিক 
বোগ থেকে মুক্তি পাওয়া বাতিদের 
যথার্থ মযর্দাব সঙ্গে সমাজে হণ 
কবা উচিত । আনেকন্ষেত্রে সামাজিক 
মর্যদা না পাওয়ার জনা তারা সাবার 
বোগগুস্ত হয়ে পড়ে। এটা উচিত 
নয। [ 





সাক্ষাৎকার 





শিবেশ ঘোষাল 
আলোকচিত্র : কিসলে 






একা তত গংবাদ 





কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গুলিতে চরম অরাজকতা * শ্যামল বশ 


কেন্দীয় সবকাবেব শিক্ষামন্ত্রণা- 
লয়েব অধীন কেন্দীয় বিদালয় 
গুলিতে চরম অরাজকতা চলছে । 
পশ্চিমব্গ, ওড়িশা, সিকিম নিয়ে 
প্রা ৪৩ টি কেন্দীয় বিদ্াালয়ের 
নিয়ন্ত্রণ কবা হয় কলকা তার বিধান- 
নগর (সল্ট লেক) অফিস থেকে। 
এখানকার অধিকতাঁ পৃবনচাঁদ বার 
বার প্রমাণ করছেন যে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানেব পরিচালন বারস্হায 
তিনি বেহাল। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় 
বিদ্যালয়গৃলিব যে কোন একটিতে 
গোলেই পবিচালন বাবস্হাব অপ- 
দার্থতা প্রকাশ হযে পড়বে। 


কেন্দীয় বিদ্যালযগৃলিব গ্রবৃত 
বর্তমান অবস্হায় সাধারণ মানুষের 
কাছে অপরিসীম । এই রাজ্জোই প্রায় 
হাজ্ঞাব ১২ ছেলেমেয়ে এখানে 
পড়াশুনা করে। এদেব শতকবা ৯৮ 
জনেব বাবা-মা চকন্দ্রীয় সবকাব 
অথবা এমন কোন সংচ্হায় চার্ধর 
কবেন যেখানে বিভিন্ন বাজো বদলী 
হাতে হয়। এসব স্কুলে বছরের যে 
কোন সময ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তি হতে 
পাবে! কিন্তু শিক্ষা দবে থাক, 
নৃনিতম যে-শিক্ষার পরিবেশ তাও 
এই বিদ্ালযগুঁলিতে নেই । ইতিপূর্বে 
পরিবর্তনের পাতায় (৯ মাবচ 
১৯৮০) ব্যারাকপৃব এযার ফোবস 
সংলগ্ন কেন্দীয বিদালয় অধাক্ষ 
গণপতিরামেব কেলেংকাবী প্রকা; 
শিত হয়েছিল ! কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ল্ীও 
উদ্বিদ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও 
খুব একটা কিছু হয়েছে বলে মনে হয 
না। উত্তরপ্রদেশের মীজপ্রিরের 
কেন্দীয় বিদ্যালয়ে তিনি আছেন। 
প্রোমোশনটা হয়নি কিন্তু চাকরিটা 
বহাল আছে। চাকবির নিরাপত্তা 
থাকুক আপত্তি নেই, কিন্তু অসদা 
চরণের জন্য যখন কোন শাস্তি 
পেতে হয়না তখন আর পাঁচ জনে 
সেই সুযোগ নেবেন না কেন” চিক 
এইভাবেই কলকাতা রিজিয়ানের 
আসিসটেনট কমিশনার প্ররনচাঁদের 
হুকুম তামিল করতে নারাজ এক 
শ্রেণীর অধাক্ষ। 


কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের সাং. 

পাঠনিক অবস্হাটা জেনে রাখা 
দরকার। এই বিদ্যালয়গুলিতে 
অধ্ক্ষই সর্বেসবা। তিনি এবং যে 
সংস্হার সঙ্গে জড়িত থাকে এই 
বিদ্যালয়গুলি, সেই সংস্তার প্রধান ও 
এজ 
নিয়ে বিদ্যালয়গৃঁলি পরি 

চালনা করা হয়। যেমন এয়ার 
ফোর্সের এলাকায় কোন স্কুল 


থাকলে ভার মূল উপদেল্টা হন বা 
চেয়ারম্যান হন গুপ কাপটেন অথবা 
সামরিক মরযাদায় যিনি সবচেয়ে 
ওপরে থাকেন তিনি। এর সঙ্গে 
এয়ার ফোরসেরই কোন স্কোয়াডন 
লিডার হয়ত এডুকেশন অফিসারের 
দায়িতে থাকেন। অতএব স্কুলের 
যাবতীয় অভাম্তরীণ কার্যকলাপ 
অধচ্ষে নিজেই দেখাশুনা করে যেটি 
ঠিক বুঝবেন সেইটিই অনুমোদন 
করিয়ে নেবেন স্কানীয় কমিটির কাছ 
থেকে । পরীক্ষা বা অনা কিছু বৃটিন 
কাজের জনা তাদেব যোগাযোগ 
করার দবকাব রিজিওনাল অফিসার 
যিনি আসিসটেনট কমিশনার । এই 
বিদালয়গুলি সঙ্গত কারণেই 
লোকালয় এলাকার বাইরেই থাকে। 
যাব ফলে বিজিওনাল অফিসারের 
সঙ্গে যে যোগাযোগ তা সব সময় 
সম্ভব হয় না। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, 
অভিভাবকদের নির্ভর করতে হয় 
স্হানীয় অধাক্ষের মতামতের ওপর । 
বর্তমানে বহ্‌ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই 
বিদ্যালয়গৃলিতে বিশেষ করে যেগুলি 
জন'পদের বাইরে সেখানে অধ্যক্ষদের 
মধো একটা শ্রেণী এই বাবস্হায় 
সুযোগ গ্রহণ করে অরাজকতার 
পরিবেশ তৈরি করছেন। 
কলাইকৃপ্ডার এয়াব ফোরসের 
কেন্দীয় বিদালয়ে শ্রীমতী শেফালী 
মাইতি একজন শিক্ষিকা । পদটি 
অস্হায়ী। স্হায়ী সম্ভাবনায় চাকু- 
রিটি পেয়েছিলেন শ্রীমতী মাইতি 1 
কেন্দীঘ বিদ্যালয়ের অধাক্ষ এস ডি 
আগরওয়াল ভাব কাছে চাকরি 
স্হায়ী করে দেবার জন্য 80900 টাকা 
খরচ করার কথা বলেন বলে 
অভিযোগ । শ্রীমতী মাইতির এ 
স্কুলে চাকরি পাকা হবার সংবাদ 
ছিল একটি চিঠিতে । এ চিঠি অধচ্ষে 
এস ডি আগরগয়ালা মারফৎ 
পাঠিয়েছিলেন এ মি পৃরনচাঁদ। 
চিঠিটি ডাকে না দিয়ে এ বিদ্যালয়ের 
অপর শিক্ষক মতিলাল বাগের হাত 
দিয়ে পাঠান হয়। শ্রীবাগ শ্রীমতী 
মাইতির চিমিটি শ্রীআশগরওয়ালাকে 
দেন। সেপটেমবর ১৪ তারিখে 
অধাক্ষ আগরওয়াল শেফালী মাই 
তিকে বেলা ১টার কিছু পরে ডেকে 
পাঠান নিজের ঘবে। 
থানায় শ্রীমতী মাইতির ূ 
আবেদন থেকে দেখা যায় অধাক্ষ 
আগরওয়াল ও মতিলাঙল বাগ 
দুজনেই শ্রীমতী মাইতির শ্পীঙলতা- 
হানি চেম্টা করেন। এবং খবর 
পেয়ে শ্রীমতী মাইতির স্বামী 
জলম্ধর মাইতি ছুটে আসেন। 





শরীমাইতিও এ বিদ্যালয়ের[ই 
শিক্ষক। অধাক্ষ আগরওয়াল ও 
মতিলাল বাগ দৃূজনেই তখন শ্রী ও 
শ্রীমতী মাইতিকে শারীরিক নিযাঁতিন 
করেন। শ্রীমতী সি 
কাপড় খুলে ২ 
করা হয় খত? & 
বলে অভিযোগ । 

পরবর্তী সময় 


থেকে গ্হারননীয় শিক্ষকরা অধাক্ষ 
আগরওয়াপেব আচরণের প্রতিবাদ 
করেন। প্রতিবাদ জানান স্হানীয় 
কর্তৃপক্ষ ও কলকাতার আসিসটেনট 
কমিশনারের কাছে। শিক্ষক 
শিক্ষিকারা দাবি তুললেন অবিলম্বে 
দোষীদের শাসিত দেওয়া হোক কিংব। 
কলাইকুন্ডা থেকে অনাত্র নিষে 
যাওয়া হোক। দাবিব সমর্থনে শিক্ষক 
শিক্ষিকারা স্কুলের মধো রিলে 
অনশন করালেন । ছাত্র ছাত্রীদের 
কাবোর জানতে বাকি ধইল না 
তাদের অধাক্ষ ও শিক্ষাকেব আটবণ। 

এটা একট ঘটনা । এমন ঘটনাব 
নজিব পাওয়া যাবে পানাগড়েব 
কেল্্ীয় ধিদ্ালয়েব অধাক্ষ কপচা 
দেব মাচবণেও্ড! শিক্ষকবা! তাঁবি 
বিরুদ্ধে সকলেব সামনে অভিযোগ 
আনেন অবৈধভাবে এল টি সি (ভ্রমণ 
ভাতা) নেওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি 
করে টাকা নেওয়ার! অধাঙ্ষ রূপচাঁদি 
এবার একজন শিক্ষক শ্রীযাদবকে 
মদত দিলেন কে কে সাহাকে মারধর 
করার জনা । শ্রীযাদব স্কুলের ছাত্রীর 
শক্ীলতাহানির দায়ে অভিযন্্। 
স্কুলে তিনি সাসপেনড। 


ভুবনেশববের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় 
একজন শিক্ষিকা সেখানকার অধা 


ক্ষেব বিরুদ্ধে 


এলীলতাহানির 





অভিযোগ এনেছেন। হাসিমারা 
বীণাগুড়ির কেন্দ্রীয়, বিদ্যালয়েও 
অধ্যক্ষের বিরৃদ্ধে অভিযোগ জমে 
আছে । মোট কথা কেন্দ্রীয় বিদালয় 
সংগঠনের কোন একটি বিশেষ 
কেন্দও সৃস্হভাবে শিক্ষার পরিবেশ 
নেই। 


খোদ রিজিওনাল অফিসও 
কলঙ্কস্ক্ত নয়। এখানে এড হক 
আপয়েনটমেনটের ছ্ুতো করে 
(শিক্ষক, বিশেষ করে শিক্ষয়িত্রীদের 
ওপর বিভিন্নভাবে চা্প সৃচ্টি করা 
হয়। টাকা পয়সার লেনদেন করে 
অবৈধভাবে ট্রানসফার করাও হয়। 
দায়িতৃপূর্ণ কাজে অবহেলাব কথা 
তো না ধবলেও চলবে। কিন্তু 
বিজিওনাল অফিসের ন্ুটিব জনা 
সুকুমাবমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাচ্ছে 
তাঁদের শিক্ষক ও অধাক্ষদেব পর 
দপব কালিমা লেপনেব পরিবেশ 
তাদ্রে মানসিক ক্ষতি করছে । এদেব 
ভবিষাৎ নিয়ে যদি কেউ চিন্ত। কারন 
ভবে এই স্কলগুলিব পুঠিটি কেন্দেব 
বিবৃদ্ধে যে ষে অভিযোগ তাৰ তদন্ত 
করে কঠোরভাবে শাস্তি দিতি হাবে। 
এর ফলে অন্য জায়গাগুলোয় যাবা 
ভুথলকী রাজত্ব মনে কবে স্বেচ্ছা 
চালাচ্ছে ভাবা ভয পেতে পাবে। 
শপিষতি এ জ্াত্ীয অভিযোগ 
তালার ক্ষেতে শিক্ষকরা সংযত 
হসবন আপ অধাক্ষ বা অন্য কেও 
যাবা এই অপবাধ কর্মে লিপত হল 
ভাদেব পবণতহাও কমবে । জল 
শাতের মন শলীলত্াহানিশ অভি 
যোগ উঠছে । এগুলোর ফয়সালা না 
কবলে সবচেষে বেশি অপবাধী হাবে 
তাবাই, যারা সমসাগুলোকে জিইয়ে 
রেখে কিশোর কিশোরীদের জীবনের 
মৃূলাবোধগুলো নম্ট করে দেবার 
চেগ্টা করছে । [0 
আ7লাকচিত্র £ 
লেখক কর্তৃক সংগৃহীত 





পির ্ন *সনা সংখ 









বাড়ির পাম এবং আ্রন্মান্যয়ে সম্সা ভ্রম, 


জীবিকা উল্জেখ কৰা হলঃ 
পবেশনাথ রায় ভ্রম ২২৭ 


বহর, শণ্ধৃহ পাপন, ছাত্র । 


প্রবীর কৃমার দে] ক্র্ন ২৩ 


ধারমাল পাওয়া /স্টশন, পো 
মালাকাঠি ৭৮৩৩৬৯, আসাম ১২ 





নিচে পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ তে যোগদানকাকী 


চিকানা, বয়স, সখ, লিক্ছাগ ৬ যোগাভা এবং 


গাম ৪ পে; কৃব্বন। বর্ধমান । ২০ 


জে ই (এ ই এম ডি) যোগ্গাই গাঁও 


বছর, লেখালেখি মনস্তত্রচ্া বন্ধ 
স্হাপন, ইলেক উইনজিনিয়রিং এ 









ডিস্লোঘা, চাকরি । 
লতিকা মুখোপাধ্যায়!]াত্রণ্ম ২৪ 
কে/অ ক্ীরোদ মোহন মুখোপাধ্যায়, 
গাম ও পোঃ হাঁরাপূর (সন্ধা 
কৃটার), বর্ধমান । ৯৬ বছব, বই পড়া, 
বাকি বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই । 

অমিতাভ ভট্টাচার্য [7] ত্রম ২৫ 
কে/আ বিপদ ভট্টাচার্য, রামপদ 
কলোনি, পোঃ ও জেলা পুরুলিযা 
৭২৩১০৩। ২০ বগ্ছর, বিভিন্ন পত্র 
পত্রিকা পড়া এবং যত্রতত্র » ঘুরে 
বেড়ান, বি এস সি, উদ্দলেখ, নেই । 
পরিবর্তন ৯ নভেমবর ১৯৮৩,/ ২২ 


মদ লি 
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বিশেষ প্রা এবেদনশা 


নি 





ত নোবেলে রং 
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রাজেন্দ্র আগরওয়ালা ' 





সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবারের দুপুরে স্টকহোমের অন্টবিংশ শতাব্দীর 
নয়নাভিরাম রয়াল গ্লেসে মিলিত হন কয়েকজন বৃদ্ধ বাক্তি। একে অপ্পরের 
প্রতি সম্ভাষণ ক্তাপন করেই সৃইস আ্যকাডেমির লাইব্রেরী কক্ষে তাদের 
আলোচনায় বিষয় শুরু করেন। বর্তমান বৎসরের সাহিতা নোবেল 
পাওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তি । আলোচনারত বান্তিৎদের, যারা 


বিভিন্ন দেশে নানা ভাবায় প্রকাশিত পৃ্তক, যাতে উপযুক্ত সাহিতাকে 
পুরস্কারের জনা নিবচিত করা সম্ভব হয় । শ্রম পর্যায়ের সাপ্তাহিক বৈঠকের 
মাধ্যমে প্রায় ১০০ জনের বিস্তৃত তালিকা থেকে সবঙ্গীণ বিচারে পাঁচজন 
সাহিতিকের নাম সৃূইস আকাডেমির নিকট সাহিতা নোষেল পৃরস্কারের জনা 
প্রস্তাবিত হয়। আইনত আ্যাকাডেমি এদের প্রস্তাব মানতে বাধা না হলেও 
অধিকাংশ সময়ই পাঁচজনের একজন এবং প্রস্তাবিত নাম সমুহের শীর্ষস্হ 
বাক্তি এই সম্মানের অধিকারী হন। 


সাহিতো নোবেল পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে সারা বংসর ধরে চলে নানা 
বৈঠক ও আলোচনা । প্রত্যেক বংসর আ্যাকাডেমির সচিব হাজারেরও অধিক 
বিদ্যান ও পূর্ব বংসরের পৃরম্কার বিজয়ীদের পৃরস্কারের নিমিতার্থে নাম 
প্রস্তাবের অনুরোধ জানান । এ বার্তীত সুইডিস ও বিদেশি এক বিরাট সংখ্যক 
সাহিত্যিককে লেখকদের মৃল্ায়নের জন্য বিশেষভাবে নিষৃক্ত করা হয়, এবং 
এদের প্রস্তাবের মাধমে তৈরী হয় প্রায় ১০০ জন সম্ভাব্য সাহিতাকের এক 
প্রাথমিক তালিকা । এই সূচিতে অল্তত দুই তিন বছর অপেক্ষা করার পরেই 
অধিকাংশ সাহিত্যিক নোবেল লাভে সক্ষম হন। সমিতির বক্তব্য 
মতে কোন সরকারি পদে অধিষ্ঠিত বাক্তি তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে 
পারেন না এবং তারা আন্তর্জাতিক সংগঠন ও দূতাবাস সমূহের মাধামে প্রদক্ত 
চাপের নিকট নতি ম্বীকার করেন না। সংবাদপত্রের ন্যায় প্রচার মাধাম তাদের 
বিদ্রান্ত করতে অক্ষম অথাৎ নোবেল পৃরচ্কার সম্পূর্ণ রূপে মিরপেক্ষ। 


কিন্তু বর্তমান পরিস্হিতিতে বক্তবোর সতাতা সম্পর্কে সকলেই 
বিশেষভাবে এশিয় আফিকার সাহিতাপ্রেম্মীরা সন্দিহান। পর্যবেক্ষকদের 
মতামত অনৃষার়ী সাহিতা নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে আকাডেমি ঘষে পল্হাই 
অবলম্বন করুন না কেন, পৃরস্কার প্রদানের প্রভাব বিস্তার করেন 
মাত্র দুই জন। এই দৃই ব্যক্তির প্রথম হলেন ডাঃ লুণ্ড কৃইস্ট ও ডাঃ অস্টারলিং। 
সমিতির নিয়ম অনুযায়ী সদসাদের ৩ বৎসরের জন্য নিষুক্ত' করা হয়, অবশা যে 
কোন সদস্য গুন্বরি নিষুক্তির জনা বিবেচিত হতে পারেন। এই সৃযোগ নিয়ে 
৯৬ বংসর বয়স্ক ডাঃ অস্টারলিং ১৯১৯ সন থেকেই এই সমিতির সদস্য ও ৭৬ 
বৎসর বয়স্ক ডাঃ লরন্ড কৃইস্ট ও ১৫ বৎসয়ের উর্ষে এই পদে আঙীন। ডাঃ 
অস্টারলিং-এর বিরুছ্ধে মৃখ্য অভিযোগ তিনি গ্রীক, ্পানিশ ও পোলিশ 
লেখকদের বিশেষভাবে প্রাধানা দেন এবং তার প্রয়াসের ফলেই প্রতিবংসর 
প্রাথমিক তালিকায় গ্রীক, পোলিশ ও স্প্যানিগ লেখকদের নাম বিশেষ ভাবে 
অন্তর্ভৃত্র করা হচ্ছে। 


নোবেল সম্পর্কে বিতর্ক বর্তমান থাকলেও কোন বিশেষ 
অভিযোগ সরাসরি করা সম্ভব নয় । বিজরীদের মধ্যে অধিকাংশই যোগা বাক্তি 





টু 
মী 


৩ / পাযধতন ৯ মতেমহর ৯৯৬৩ 





নিয়ম পৃষ্ধানৃপুষ্থভাবে মানা করা হয়নি । বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়েছেন এশিয় 
আফ্কা মহাদেশের সাহিতাক সম্প্রদায় । নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিকদের প্রতি 
দৃণ্টিপাত করলেই স্পষ্ট প্রমাণ সম্ভব। ১৯০১ সালে প্রতিচ্ঠিত 
পৃরস্কায়বিজয়ীদের সংখ্যা ৭৯ কারণ, ১৯১৪, ৯৮, ৩৫, ৪0, ৪৯, ৪২, 8৩ ও ৪৯ 
হা দেওয়া হয়নি। অপর দিকে ১৯০৪, ১৭, ৬৬ এবং ৭৭ 
সালে মুগ্মভাবে পৃরস্কার দেওয়া হয়। ৭৯ জন নোবেল 
পুরস্কান্ন বিজয়ীদের মধো ৬৩ জনই ইউরোপবার্সী, ৮ জন উত্তর আমেরিকা ও 
৪ জন দক্ষিণ আমেরিকার নাগরিক । মাত্র একজন অস্ট্রেলিয়ান ও ৩ জন এশিয় 
মহাদেশের নার্গরিক এই সম্মান অর্জন করেছেন । নোবেল 

১২ বৎসর পর এশিয়ার প্রথম নোবেল পান ১৯১৩ সালে রবীন্দ্ুনাথ ঠাকুর । 
পরবর্তীকালে মাত্র দৃইজন এশিয়ার সাহিতিক - ইজরাইলের দ্মেওয়েল 
এসানানকো ১৯৬৩ সালে ও জাপানের ইয়াস্নারী কাবাবাতা ১৯৬৮ সালে । 
নোবেল পূরস্কার প্রদানে বৈষমা কেবল এশিয় কিংবা আফ্িকা মহাদেশের 
সঞ্গে হয়নি বরং অনেক ভাষাও অবহেলিত হয়েছে । ইংরেজী ভাষায় রচনার 
জন পূরস্কারবিজয়ীদের সংখা সবাধিক ১৬ জ্রন, ফরাসী ভাষায় লেখকদের 
সংখ্যা ১২, জ্ঞার্মনে ১০, স্পানিশ ভাষায় ৮ জন, ইটালী ভাষায় & জন এই 
পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন । সইডিস ভাষায় নোবেল বিজয়ীদের সংখা ৬ এবং 
অপর দিকে অবহেলিত রঃশ ভাবায় মাত্র ৪ জন এই সম্মান পেয়েছেন । ডেনিস 
ও নরওয়েজিয়ান ভাষায় পৃরদ্কার বিজয়ীদের সংখ্যা তিন জন করে। দৃভগ্যি 


- বশত নোবেল প্রতিষ্ঠার ৮১ বৎসর পবেও বিশ্বের সবাধিক প্রচলিত ভাধা 


চীনের কোন লেখক বা কোন হিন্দি লেখক এই সুযোগ পাননি । ইউরোপ বাদে 
2 

ভাষায়, অন্যথায় অনুবাদের পরেই তারা পৃরস্কারের জনা 
বিবেচিত হয়েছেন। উত্তর আমেরিকার যে ৮ জন সাহিত্যিক নোবেল পেয়েছেন 
তাদেব ৭ জনের ভাষা ইংরাক্ী। 

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পম্ট যে আলফেেড নোবেল জাতি, রাষ্ট্র ও তাষা 
নির্বিশেষে সমগ্ন বিশ্ব সাহিতোর জন্য পৃবস্কার প্রতিষ্ঠা করলেও আজ তা 
সাধারণের নিকট ইউরোপের পুরস্কার রূপে পরিচিত কারণ পৃরস্কার 
বিজয়ীদের ৮০ শতাংশই ইউরোপবাসী। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে 
নোবেজ পৃরস্কারের উপর অধিকার কি কেবল শ্বেতাষ্গ ইউরো্পীয়দের ঃ 
এশিয়, আফচিকা মহাদেশে পৃবস্কাব বিজয়ীদের পরিচিত করতে ও পৃরম্কার 
নিরপেক্ষ প্রমাণের বার্থ প্রচেম্টার ্গন্যই কি দীর্ঘ অন্তরালে অন্যান্য মহাদেশের 
সাহিতাকদেব সম্মান দেওয়া হয় £ আসলে বিতর্কের বীজ অনেক গভীরে । 


১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেমবর আলফেেডে নোবেলের মৃত্যু হলে জানা যায় 
নোবেল পৃরস্কার পতিষ্তার অপ্রতাশিত ঘটনা । নিজের সারা জীবনের সঞ্চিত 
অর্থ চিরকৃমার বৈজ্ঞানিক আলফ্েড দান করে গেছেন এই পৃরস্কারের জনা। 
কিন্তু বিত্তশালী আলফেডের আত্তীয়স্বজনেরা তার এই অপুত্যাশিত ঘটনা 
স্বঙ্নেও কল্পনা করেননি । তাই তারা দাবি করলেন আলফেডের অর্থের 
অংশ। অবশা আদালতের রায়ে তাদের দাবি অগ্রাহা হয় । প্রতিষ্ঠা হয় নোবেল 
পৃরস্কারেব। অবশ্য পুরস্কার বণ্টনের দায়িত্ব আলফেড স্বয়ং প্রদান 
করেছিলেন সুইডেনের সংস্হার উপর। অবশা শান্তি পৃরস্কারের ক্ষেত্রে এ 
দায়িত্ব বতন্মি নরওয়ের আকাডেমির হাতে । 

তবে সাহতো নোবেল বণ্টনের পবিত্র কর্তব্য সুইডিস 
আকাডেমির হাতে নাস্ত হলেও বেঁকে বসেন সমিতির দুই সদস্য হেল্প 
ফোরসোল ও কারল গৃস্তাফ । তাদের মতে সমিতির পক্ষে এত বৃহৎ দায়িত 
পালন করা সম্ভব নয়। কারণ আলফেডের ইচ্ছা অনুযায়ী সমগ্ঘ বিশ্বের 
সাহিতো ও সাহিতিকদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে সমিতির কর্তবা 
পরায়ণতায় ব্যাঘাত ঘটবে। কারণ আলফেড তার উইলে স্পত্ট ভাষায় 
উন্লেখ করেছেন। 
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অবস্হা শেষে এমন চরম পায়ে পৌছয় যে অনেকে মনে করলেন হয়ত 


“শেষে সাহিতো নোবেল দেওয়া কোনদিনই সম্ভব হবে না। কিম্বু 
“সুইডিস আযকাডেমির স্থায়ী সচিব কার্ ডেভিড এর পরিণাম সম্পর্কে সচেতন 
হয়েছিলেন। বিতর্কের অবসান ঘটানোর আশায় তিনি বলেন, 
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পরস্কার প্রতিষ্ঠার পণালগ্নে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে নিশ্চিতভাবে 
যোগা কাজ করেছিলেন কার্ল ডেভিড । কিন্তু দূভাগা বশত আলফেেড 
নোবেলের ন্যায় জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, দেশের গশ্ডী ত্যাগ করে তিনি 
হতে পারেননি । তার বন্তবোই তার ইউরোপিয়ানদের প্রতি দুর্বলতার প্রভাব 
সপদ্ট। অনাথায় কেবল মাত্র ইউরোপীয় লেখকেরা আর্িক পৃরস্কারে বঞ্চিত 
বেন, এ দুঃখ কেন ১ নোবেল পূরস্কার যদি ইউরোপিয় মহ সমস্ত রাষ্ট্রের 
লেখক র জন্য তাহলে অন্যান্যরাও নিশ্চিতভাবে বঞ্চিত হবেন। 
বিচ্ত্ু কার্ল ডেভিড এ সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করতে পারেননি । 


(২) 

অবশেষে ধার্য হয় যে ১৯০১ সাল থেকে নোবেল পূরস্কার দেওয়া হবে। 
বিশ্বের সমস্ত সাহিতিক ও ধারণা ছিল যে প্রথম বৎসর 
পররস্কারের জনা শ্রেম্ত ব্যক্তি লিও টলস্টয় ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেন না। 
আশ্চর্যজনকভাবে সমস্ত জল্পনা কল্পনাই নিরর্থক প্রমাণিত হয়। সাহিত্য 
নোবেল পৃরস্কারে বিজয়ী রূপে ফরাসী কবি সৃলি প্ডহোমের নাম ঘোষিত 
হয়। স্বভাবতই বিশ্ব মহলে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়। 
প্রদানকারী রাষ্ট্র সুইডেনের ৪২ জন বিশি্ট কৰি, সাহিতাক এর বির 
লিখিত প্রতিবাদ জানান। 

কিন্তু নোবেল সমিতি সপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে লিও- 
টলস্টয়ের নাম ঘথাবিহিতভাবে প্রস্তাবিত না হওয়ার ফলেই তাকে নোবেল 
পৃরস্কারে সম্মানিত করা হয়নি। কিন্তু সমিতির বন্ততবার অযৌভিজ্কতা 
প্রমাণিত হয় পরবর্তী বংসরেই। ১৯০২ সালে আলছেেড জনসন টঙ্গস্টয়ের 
নাষ নিয়মমত প্রস্তাব করলেও বিজয়ী হন জার্মনি এঁতিহাসিক 
ঘিওডর মমসন | মাত্র এক বংসরের মধ্যেই ধার্ধ হয় যে সৃইডিস আ্যকাডেছি 
তাদের কর্তব্য অবহেলা করছেন অর্থাৎ সাহিত্যে নোবেল পৃরস্ফার নিরপেক্ষ 
নয়। টলস্টয় নোবেল পুরস্কারে বঞ্চিত হওয়ার জনা দায়ী নোবেল 
ফাউনডেনস-এর সচিব ওয়ারসেন। নোবেল সমিতির সদসা অস্টারলিং-এর 
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ওয়ারশেন মহাশয় টলস্টয়ের মূল্যায়ন করতে শিয়ে 

নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হননি । তার মহান সাছিতিাক প্রতিভাকে 
গুরুতু না দিয়ে তিনি তার বিতর্কিত দর্শনকেই প্রাধানা দিয়েছেন। লেখকের 
পরিচয় তাঁর সাহিতা। ধর্ম সমাজ সম্পর্কে তার বন্যা সম্পর্কে বিতর্ক 
থাকতেই পারে । কিন্তু নোষেল পূরচ্কার বিজয়ের গৌরব অর্জনের জন্য কোন 
লেখকের চিন্তাধারা নোবেল সমিতির সদসাদের মন; পৃত হতে হবে এ ধরনের 
চিন্তা করার কোন যৌন্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। কেবল বিশ্বের 
বৃদ্ধিজীবী সাহিতিকেরাই নোবেল সমিতির এই দৃভগাজনক বক্তব্যকে 
টলস্টয়ের প্রতি অবহেলা বলে মনে করেননি, স্বয়ং নোবেন্র সমিতির সদস্য 
অস্টারলিং তার প্রবন্ধে মন্তবা করেছেন, 
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একদিকে বিতর্ক লিও টলস্টয় বঞ্চিত হওয়ার কারণে. অপর দিকে ১৯০২ 
সালে নোবেল সাহিত্যে পুরস্কার বিক্ষর্মী ধিওডর মমনসনকে কেন্দু করে। কারণ 
থিওডর মমসনের পরিচয় একজন বিশ্বপ্রেণ্ত এতিহাসিক রূপে । এবং নোবেল 
সমিতিও তার পৃষ্তক “হিসটরি অব রোমের” জনা এ সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু 
বিতর্কের বিষয় ইতিহাস কি সাহিত্য ১ আলছেড নোবেলের উইলে উদ্পিখিত 
বরদ্বা মতে পৃরশ্কার দেওয়া হবে 'লিটারেচারের' ক্ষেত্রে | কিন্তু লিটারেচায়ের 
মানে যদি ইতিহাস হয় তবে তার পরিধি বিজ্ঞাপন সাহি তা অবধি বিস্তুত হতে 
পারে। কারণ বিদেশে বিস্তাপনের বক্তবাকেও লিটারেচাররূপে গণ্য করা হয়। 
তবে এ বিতর্ক নোবেল সমিতিকে বিন্দৃমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি । ১৯০৩ 


সালে ইতিহাসের ক্ষেত্রে উদ্লেখযোগা অবদানের জনা লোবেজ 
সস্ষান দানের ঘটনা ছটে। এ বতসর পূরচ্কার বিজয়ী ছিলেন তৎকালীন 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সার উইনস্টন চার্টিল। আল্ছেড নোবেলের একটি শব্দ 
লিটারেচারের পরিধি পরবর্তীকালে অনেক দূর পর্যান্ত বিস্তৃত হয়েছে। আজ 
অবধি চারজন দার্শনিককে এ দেওয়া হয়েছে। যদিও দর্শনকে সাহিতা 
রূপে গণা করা যায় কিনা এ বিতর্ষের অবসান ঘটেনি । ১৯০৬ সালে 
দর্শনের জনা পূরস্কার পান রূডলফ ইউকোন, ১৯২৮ সালে হেনরী বার্গসন, 
১১৫০ সালে বারট্রানড রাসেল,১৯৬৪ সালে ফরাসী দার্শনিক জা পল সারবে । 
ইতিহাস দর্শনের সাথে নোবেল সাহিতা পূরস্কার হস্তক্ষেপ করেছে নাটক ও 
নাটা সাহিতো। ১৯১২ সালে প্রথম কোন নাট্যকারকে এ দেওয়া হয়। 
& বৎসর পৃরস্কার পান জামনীর হ্যান্টম্যান। আরো চার 
নাট্যকার নোবেল পৃরদ্কার বিজয়ী হন। তারা হলেন যথাক্রমে জ্যাকিয়েনটো 
বেনাভেনট ১৯২২, লৃইজী পিরেনডেলো ১৯৩৪, গ্ল্যাডস্টোন ও' নিল ১৯৩৬ ও 
জর্জ বানি শ। 

নাটক, ইতিহাস, দর্শন কোন দিনই পূর্ণরূপে সাহিতোর পরিভাষায় 
আসতে পারে না। ১৯২৮ সালে দর্শন সাহিত্য উচ্লেখযোগা অবদানের জনা 
হেনরী বার্গসন এ পুরস্কার পেলে এণ্ডর অস্টারলিং স্বয়ং স্বীকার করেন, 
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ছ্বিতীয়ত যদি দর্শনের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া সম্ভব তবে 
ভারতীয় দার্শনিক ডাঃ সর্বপঞ্লী রাধাকৃফনকে পুরস্কার বঞ্চিত করা হয় 
কেন* কেবল ভারতীয় নয়, বঞ্চিত হয়েছেন অনেক ইউরোপীয় দার্শনিক 
এঁতিহাসিক, নাটাকার। অবশ্য অনেকেই লিটারেচার সম্পর্কিত নোবেল 
সমিতির পরিভাষা মেনে নিয়েছিলেন। তবে সকলেই একমত যে যদি দর্শন, 
ইতিহাস প্রভৃতি সাহিত্য হয় তবে সমাজবিক্তান, মনোবিক্তানও নিশ্চিতভাবে 
সাহিতোর পর্যায়তৃত্ত হবার যোগ্য। কিন্তু ১৯৯৩৬ সালে পৃনরায় বিতর্কের ঝড় 
দেখা যায়, ঠবংসর সাহি তা পৃরস্কারের জনা প্রস্তাবিত হয় সিগমণ্ড ফুয়েডের 
নাম। সিগমণ্ড ফুয়েডের প্রতিভা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 
এবং তার প্রস্তাবক ছিলেন রোমা রোলার ন্যায় বিশ্বধন্দিত সাহিতিক। 
কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ফুয়েডকে পুরস্কার বঞ্চিত করায় লিটারেচার 
শব্দের অর্থ আজও অজ্ঞাত রয়ে গেল । কেবল সিগমেন্ড ফুয়েডই নয়, বিশ্বের 
সবাধিক বিভ্তশালী পুরস্কার বঞ্চিত হয়েছেন গোকী, গ্রাহ্াম গ্রীন, অসকার 
ওয়াইলডের ন্যায় অনেক বিশ্বপ্রেম্ঠ ইউরোপিয়ান সাহিতাক। গোর্কি সম্ভবত 
এ কারণেই বঞ্চিত হন যে তিনি বিদ্রোহী জনবাদী লেখক স্থিলেন। গ্রাহাম গ্রীন 
সম্পর্কে মন্তবা করা হয় যে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং কোন রূপ 
আর্থিক সাহাযঘোর প্রয়োজন তিনি অনৃভব করেন না। উত্ত বন্তবো কোন 
যৌন্তিকতা নেই, কারণ লেখকের আর্থিক প্রয়োজনীয়তাই যদি নোবেল 
পুরস্কারের মাপদন্ড হত তবে জর্জ বানি শ কোনদিনই মন্তবা করতেন নাঃ 


'৮1176 10017৩% 1১ 1110 81105 9৩111011017 21 4 9৬/1001761 100 
1195 911570 15901)54 (1) 31016, 
অবশ্য পরবর্তী কালে গ্রাহাম গ্রীন সম্পর্কে মন্তব্য করতে ৬ 
বলেন 'তিরিশ বংসর পূর্বে আমি তার সাহিত্য কর্মে ত 
হয়েছিলাম। দি পোয়েম আনড় প্রোরি ছিল তার প্রেঘ্ঠ পৃস্তক। কিন্তু বর্তমানে 


তার সাহিতোর স্তর ক্রমশ পড়ে যাচ্ছে।? 


এধরনের বক্ত'বো বন্তন স্বয়ং জড়িয়ে পড়েছেন। কারণ যদি গ্রাহাম 
গ্ীনকে যোগা বাক্তি মনে করতেন তবে তাকে পূর্বেই এ পুরস্কার দেওয়া হয়নি 
কেন ১ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে অনেক সাহিতাকেরই ষ্তর পরবতী 
কাল পড়ে গিয়েছিল) আবার অনেকই অতঃপর সাহিতা জগতে কোন 
উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে পারেননি । অবশা এ প্রসঙ্গে আমি পৃনবায় 
ফিরে আসবো। তবে গ্রাহাম গীন যদি কোন কালে পৃরচ্কারের যোগ্য ছিলেন 
এবং সে সময় তাকে না দিয়ে নোবেল সমিতি নিশ্চিতভাবে 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি, এ বক্তব্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। অসকার 
ওয়াইলড প্রসঙ্গে মন্তবা করা হয় তার বাক্তিগত জীবনের প্রতি অংগৃলি 
নির্দেশ করে। কারণ সমকামিতার অভিযোগে ১৮৯৫ সালে তাকে গ্রেফতার 
করা হয় এবং তিনি জীবনের দুটি বৎসর এ কারণেই জেলে অতিবাহিত করেন। 
কিন্তু প্রন সাহিত্যের সঙ্গে লেখকের বাক্তিগত জীবনের তুলনা কেন : 
াহিতোর ইতিহাস ও আজকের দিনে শ্রেম্ঠ বলে পরিচিত অনেক সাহিতাকের 
গ্লীবনেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে ঘা সমাজ মেনে মিতে পারেনি । 
উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত কবি বায়রন তায় বিমাতার কন্যা অর্থতি ভঞ্ীকে 
বিবাহ করেন। মপাসাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ শতাধিক নারীর সঙ্গে তার 

গারীরিক সম্পর্ক ছিল। 
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ভতগ 
শান্তির জন্য 


এ বছর শান্তির জনা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পোলানড়ের ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতা লেখ ওয়ালো । ৯৯৮০ সালে কয়েক মাসের যে অহিংস ও 
শাঙ্তিপূর্ণ গ্রমিক আন্দোলনের ফলে পোলানড সরকার প্রমিকদের 
স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার অধিকার স্বীকার করে নেয় সে 
আন্দোলনের নেতা ছিলেন 80 বছর বয়্সী লেখ ওয়ালেসা। শ্রমিকদের 
অধিকার প্রতিঘ্ঠার জনা ওয়ালেসা প্রচুর ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়েছিলেন। 
তারই স্বীকৃতি হিসাবে তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন । ওয়ালেসা বন্দর 
এলাকার একজন বিদ্যুৎ মিস্তি। 


সাহিত্য 


সাহিতো এ বছরের নোবেল পৃরস্কার পেয়েছেন বৃটিশ উপন্যাসিক 
উইলিয়াম গোলডিং। গোলডিং এর বর্তমান বয়স ৭২ বছর । গোলডিং. 
এর জীবনের প্রথম উপন্যাসটিই জনপ্রিয়তম এবং সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ 
'কীর্তি। এটি প্রকাশিত হয় ৯৯০৪ সমলে। তাঁর উপন্যাসগ্ুলির মাধ্যমে 
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টি তপন 


নারী গ সুইডেনের ন্যায় প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সাহিতাক, 
০১০০৭ পৃরস্কার সম্পর্কে নারী বিরোধী মনোভাব সম্পর্কিত 
অভিযোগ সর্বাধক দৃঃখজনক। ১৯৭৪ সাল অবধি নোবেল বিজয়ী 
১৯০১-৭৪ সাল্লের মধো পুরস্কার পেয়েছেন মোট ৭১ জন এবং এদের মধো 
হলখিকাদেরুসংখ্যা মাত্র ৬, অথাৎ পৃরস্কার বিজয়ী পৃরুষদের সংখ্যা ৬৫ । মোট 
বন বিজয়ীদের মধো নারীদের সংখ্যা শতকরা হারে মাত্র 8.৪ । যে ৬ জন 
নারী এ তালিকায় অন্তর্ভৃন্ত, তারা হলেন, সুইডেনের সালমা লাগারফ 
(১৯০৯), ইটালির প্রাজ্জিয়া (১৯২৭). নরওয়ের সিগরিও আনডসেট (১৯২৬), 
আমেরিকার পারল বাক (১৯৩৬), চিলির গাবরিয়েলা মিশত্রাল (১৯৪৫) ও 
পঞ্চম জামনীর নেলী সুইস (১৯৬৬) 
পুরস্কারের তালিকায় মহিলাদের অভাব বোধ করেছেন অনেকেই। 
কারণ সাছিতোর ক্ষেত্রে নারী কোনদিনই পুরুষদের তুলনায় পেছিয়ে ছিল না। 
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তত € 


তারই ০৬৫ হিসাবে তিনি পেলেন নোবেল 
গোলডিং রচিত উদ্লেখযোগা উপন্যাসগৃলি হল “দি স্পায়ার' "ছি ফল? 
'পি্কার মারটিন', 'ডারকনেস ভিজিবল', 'রাইটস অব প্যাসেজ'। 


অর্থনীতি 


৬২ বছর বয়স্ক মারকিন অর্থনীতিবিদ জেরারড দেবু অর্থনৈতিক | 


বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার এবং সামগ্রিক ভারসামোর তবুকে 

গড়ে তোলায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরাপ এ বছর 

নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। জল্মসূত্রে ফরাসি জেরার দেবু 

বারকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। চাহিদা ও 

যোগানের টানাপোড়েনেই ভারসামা আপে, আডাম স্মিথের এই ভন্বকেই 

জেরায়ড আরো পরিশীলিত করেন। জেরারড দেবু মারকিন নাগরিকতু 
গ্রহণ করেন ১৯৭৫ দালে। 


ভেষজ 


অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন । ৬৯ বন্দর 


হ 


বয়স্কা এই অধ্যাপিকা গতিশীল জিন উপাদান আবিচ্কারের জনা এই | 


পৃরঙ্কার পেলেন । আজ থেকে ৩০ বছর আগে ভুট্টা গাছের কোষে তিনি 
গতিশীল জিনঘটিত পদার্থের সম্ধান পান ভাইরাস-বাহিত লান" 
রোগের গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁর এই কাজ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 


পদার্থবিদ্যা 


পদার্থবিদ্যায় এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন ভারতীঘ বধশোদ্ভব || 


মারকিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ সৃত্তহতণাম চন্দুশেখর এবং অপর এক! 
মারকিন বিক্পানী অধ্যাপক উইলিয়াম ফাউলার। 'কীভাবে লক্ষত্র গুলির 


জন্ম হয় এবং লক্ষত্র গঠনের উপাদান কী, এই বিষযে গবেষণার' জনই | 
এই দুই বিজ্তানীকে ৃপ্মভাবে পদার্থবিদ্ায় নোবেল পুরস্কাধে ভূষিত কর, 


হয়। ডঃ চন্দুশেখর ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্ায় নোবেল পুরস্কার বিজ্ঞয়ী * 


উঃ সি ভি বমনের ভাঙ্মে। তিনি বর্তমানে শিকাশো বিশ্বলিদ্যালমের | 
ংশাদ্ভব দ্বিতীয় মারকিন বিপ্ঞানী যিলি | 


অধ্যাপক এবং ভারতীয় 
'নোবেল' পেলেন। এর আগে ১৯৬৯ সালে এই পুধস্কাৰ পেয়েছেন উঠ 
হরগোবিন্দ খুরানা। 


উইলিযাম ফাউলার কালিফোরনিয়া ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির ॥ 


অধ্যাপক। 'ব্রহত্ান্ডে রাসায়নিক পদার্থগুলির গঠনেব ক্ষেত্রে শৃরুতবপ্ণ 


পারমাণবিক বিক্রিয়াসমূহের তত্তুগত ও পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণের জনা 


এই পুরস্কার পেলেন। 
রসায়ন 


'অধ্যাপক টাউবে অজৈব রসায়নে সমকালের সবচেয়ে সৃজন শীল কর্মীদের 


সম্পর্কে তাঁর কাজের' জনাই তাঁকে এ বছর নোখেল পৃরস্কার দেওয়া ছু 


রর অনাতম। বিশেষ করে ধাতব যৌগে ইলেকটুন স্হানান্তরের প্রক্রিয়া 
রর ৃ হয়েছে । অধ্যাপক হেনরি টাউবে ১৯১৪ সালে কানাডায় জল্মশহ ণ করেন 


এবং ১৯৬২ তে স্টানফোবড বিশববিদালয়ে যোগ ছেন। 





সংকলন £ পরিবর্তন নিউজ ব্যুরোর 


রি সমিতিতে পুরুষদের প্রাধান্য থাকার ফলেই মহিলারা সুবিচার 
। 


আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রন নোবেল সমিতির সদসাদের কি পুরস্কার 
গ্রহণের অধিকার আছে * কারণ যারা বিচারক তারা কি নিজেদের নাম নিয়ে 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পেরেছেন ৮ সমিতিব প্রাক্তন কিংবা পদেআসীন 
থাকাকালীন সদসারা পৃরদ্কার গ্রহণ করেছেন এমন ঘটনা নোবেল সাহিতা 
পুরস্কারের ক্ষেত্রে কয়েকবার ঘটে! 


প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৬ সালে। পুরদকার বিজর়্ী হন সুইডেনের কবি ও 
উপন্যাসিক কারল হিভেনস্টন। অনেক ক্ষেত্রেই নোবেল সমিতির বিরু্ধে 
পক্ষপাতিত্ব অভিযোগ উঠলেও তারা কোন একটি কারণ দেখিয়েছেন যদিও 
তা মেনে নেওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু বর্তমান পক্ষপাতিতেের অভিযোগ 
ভিত্তিপূর্ণ। পূরস্কার প্রাস্তির মাত্র ৪ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯১২ সালে কারল 
হিভেনস্টন সমিতির বারজন সহসার একজন রূপে বিবেচিত হন এবং তাকে 


(তিনি এষুগের মানবিক অবস্ছাকে আলোকিত করেছেন নতৃন তাং পর্যে : ও 
পুরস্কার । উইলিয়াম, |: 


কথাটি কত অস্কৃত, অথচ কত খাঁটি সাঁতা ! 
আপানি ধাঁয়ে ধাঁয়ে বুঝতে সুরু করলেন যে, 
আপনায় ছোট্ট সোনাটি হাসা, মানে ও আনন্দে দি ১১৭ 
রয়েছে, কাদা, মানে ওর ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু 7 
এটুকু বোঝেনান যে. যার জনো আপাঁন এতাঁদন রা ণ 
॥ 
2 -4 


মিপ্ল কভার কাপ 


ধরে সবচেয়ে সের। সব কিনতু জ্াটিয়ে যাচ্ছেন, - শিশ্বাসমোগ্য পারিচ্ছলত। 


সে শুধুমার আপনার ছোট সোনাই নয়, ্ _ধৃঙ্গোবালি থেকে সুরক্ষিত 
আপনারই ছোট একটি অংশও । নি বির ভিড 


টাইীনি টট পঁলিকাধনেট ফাঁডিং বোতল বিশেষ 
করে আপনার সোনাটিয় জন্যেই ডিজাইন 
করা । এগুলি ভেঞচে বায় না আয় ওজনে 
হালক। আর সবচেয়ে বড় কথ। হল যে, ববঙ্গার আ্যাও ছিপন (ইতি) জিঃ 

টাইনি ট পঁলিকাবনেট ফাঁডং বোতল ফুইপ্প ম)ানসন, অগৃত কেশব নায়েক মাগ, বোন্বাই-৪০০ ০০১ 


বীক্দাপুরহিত করার জনে! জলে তিন মিনিট মুলার জ্যাণ্ড ফিপ্স (ইডয়া) লিঃএর একটি উৎড়গ্ত উৎপাদন 
ধনে গরমণও্ড করা বায়। 


- কাপে ফি? হয়ে বসে 
- ফলের রসেয় জনো 
লও খুব ভাল 


২. 


ও 
সি 


রড 
২২ 


এম 
৯ 


তি 


হা, 





পূরস্কার প্রদানের কারণ রাপে উদ্লেখ করা হয় যে, সুইডেনে, বৃদ্ধি্ীবী 
সম্প্রদায়ের দাবিকে. গুরুত্ব দিয়েই তাকে এ সম্মান দেওয়া হচ্ছে। বন্তত্বাটি 
নোবেল সমিতি কর্তৃক হিভেনস্টনকে পৃরস্কার প্রদানের সময় প্রদত্ত বন্ৃম্তায় 
উদ্ফোখিত হয় : 

“1 16008210101) 01 1015 518171069105 85 0১৩ 158 011)£ 
12191656101901৬0 01 2 16৬ 018. 01 0811 1116181916- (6) 


প্রথমত কোন দেশের বৃদ্ধিজীবী সমপ্রদায় দাবি করলেই কি সে দেশের 
সাহিতিককে সম্মান দেওয়া হবে? তাহলে অন্যানা দেশের বৃদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের দাবি অগ্রাহা হয় কেন * এবং সমিতির সদসাদের স্হান বিচারকের 
আসনে দেশ জাতি ধর্মের উর্ধে তাদের চ্হান। কিন্তু তারা কি নিজের 
মানসিকতায় বিন্দৃমাত্র পরিবর্তন আনতে পেরেছেন : সম্ভবত নয়, যদি তারা 
সতা সতাই নিরপেক্ষ হতেন তাহলে “10 0001 11161911070” কথাটি 
কোনদিনই উদ্লেখ করা হত না। নোবেল সমিতির সদসারা নোবেল 
পুরস্কারের নিমিত্তে বিবেচিত হতে পারেন না, তার প্রমাণ সমিতির অপর 
সদসা এরিক কারলফেনট । ১৯১৯ সালে তার নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য 
বিবেচিত হয়। কিন্তু তিনি পদে আসীন থাকার কারণে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান 


করায় অনা কোন সাহিতাককে এ বৎসর পুরস্কার দেওয়া হয়নি। ১৯৩১ সালে 
'গরিক পদত্যাগ করেন এবং প্রনরায় তার নাম প্রস্তাবিত হওয়ায় তিনি সম্মান 


পন। 
১৯৭৪ সালে নোবেল পুরস্কার যুগ্মভাবে পান নোবেল সমিতির দুই সদস্য 


এনইড জোনশন ও হেনরি মারটিনশন। এরিক কারলফেনটের বক্তবা তাদের 
প্রভাবিত করেনি । নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য তারা সে সময়ের 
মত সমিতির কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেননি । কিন্তু এর ফলে নিরপেক্ষতা 
প্রমাণিত হয়েছে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। 


আলফ্েড নোবেলের উইলে উদ্গিলখিত বক্তবা মতে পূরস্কার দেওয়া হবে 
পূর্বতন বৎসরের শ্রেষ্ঠ সাহিতিককে কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যিককেই 
পৃর্কারের আশায় দীর্ঘ জীবন মপেক্ষা করতে হয়েছে । চিজির কবি পাবলো 
নেরুদা পৃরদ্কার পান ১৯৭১ সালে যদিও 'তার কবিতা ১৯৫০ সালেই 
সাহিতাক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল এবং ১৯৫১ সালে তার নামও 
প্রস্তাবিত করা হয়। ১৯০ সালে পুরস্কার পান কারল স্পিটলর তার গ্রচ্ছ 
'গুলিম্পিক স্প্রং-এর জনা যদিও পৃদ্তকটি প্রকাশিত হয় ১৯০০-১৯০৬ 
সালের যধাব্তী সময়ে । 'দি পিজেনটস' গ্রন্ের জনা রেমনট ১৯৯৪ সালে 
পৃরস্কার পান, যদিও গ্রচ্ছটি ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। 'বাডেন বুকস' 
গ্রন্থের লেখক থমাস মানকে আবও অধিক সময় অপেক্ষা কবতে হয় । ১৯০১ 
সালে বাডেন বুকস প্রকাশিত হওয়াব ২৮ বৎসর পরে তিনি নোবেল সমিতির 
সহানুভূতি পান। এরূপ অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিতিককে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা 
কখতে হয়। কিন্তু তা উচ্লেখ করা সম্ভব নয়। কারণ অধিকাংশ লেখককে 
কোন প্রস্তকের জন্য পূরস্কার দেওয়া হচ্ছে তা উল্লেখ করা হয়নি। এ 
পসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র জনা নোবেল পুরস্কার 
পান এটি ভূল ধারণা, তিনি তার কবিতার জনাই এ সম্মান পান বলেই নোবেল 
সমিতি নিজেদের বক্তবা স্পষ্ট করেছেন। আজ অবধি যে ৮ জন সাহিতাককে 
কান এক বিশেষ পুস্তকের জনা পৃরস্কার দেওয়া হয় তারা হলেন ঃ 


11769900111 0111015017---4 15101 01 20176--1902, 0811 
১[৭11161--001১111)10 91010178--1 920, 16101 [7191015807--01911 
()11106 ১০11-1920. ৬419059319৬ [২০৬100811--11)0 19685391005 
1914, 117001851৮8177--939460 131001১1929, 191) 
(7315৬011115-1076 বি01551৩159889-- 1932, 740101009 0810-- 
১০১ 11716981]1--19397, [51)650 16771785/5%--716 010 127 & 
1৩ ১৫3--1954, 


(5) 
_ নোবেল পৃরস্কার কি পুঁজিবাদে বিশবাসী পৃরস্কার কিংবা কমিউনিসট 
বরোধী ১ রাজনীতি বিষয়ক বিতর্কটি নোবেল পূরস্কার সম্পর্কে সবাঁধিক 
তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিচায়ক যা নোবেল পৃরস্কারকে সম্পূর্ণ রূপে রাজনীতি 
প্ররিত বলে মনে করতে বাধা করেছে। অবশ্য কমিউনিসট ও সমাজতদ্ত 


বরোধী বক্তবাটি ভিত্তিহীন নয় বরং যথেছ্ট যুক্তিপূর্ণ। টলস্টয়কে কেন্দ্র করে 


য বিতর্কের ঝড় উঠেছিল তা পূনরায় দেখা দিল ১৯৩৩ সালে যখন প্রবাসী রুশ 
দাহিতাক পৃরস্কার বিঞয্মী বলে ঘোষিত হন। রুশ সরকান বিরোধী 
(নোভাবের জন্য তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন ও ফানসে বসবাস আরম্ভ 
করেন। প্রবাসী সাহিত্যিক ইভান বৃনিন সম্বন্ধে একটা কথাই ব্ললা যায় যে তার 
নেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সম্ভবত রূশ লেখক 
ওয়ার জমাই তিনি দীর্ঘদিন এ সম্মানের, জন্য অপেক্ষা করতে বাধা হন। 


৭/ পরিবর্তন ৯ নভেমরর ১৯৮৩ 





“1108000৮719 10112 0076 170৮/6৮০61 60016 1 20010116504 
৩৮1 0411 1609006. [1115 ৮95 ৫00 10 81000101901 01000896015. ] 
11000 8109610017 0০011010581 106৬৩ 111 719 ৬/110105 00001760 
01191761117 50911760154 ৮111) 01)007) 1 061090860 00170116181 
5০1)001, 09111701095911 17201011012 00161740171, 2 59171001151, ৪ 
10179190105 1001 28192811511 85500109010 09150 7851 2774 
৬2100050126) £৭811% 1117060 081017617*.07) 


বন্তদবো নিজের রুশ নাগরিকত্রকে তিনি সরাসরি দায়ী না করলেও তিনি 
যে কারণের প্রতি দৃদ্টি দিয়েছেন তা রাশিয়ার বিরোধিতা । রুশ ত্যাগ করার 
পরেই তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে. 
রাশিঘার নাগরিক হবার'জনা তিনি অবহেলার পাত্র হন। তিনি রুশ 


বিরোধী বশ্তন্য পম্টভাবে ব্যন্ত করেন ।। 


দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকার পর ১৯৫৮ সলে রুশবাসী সাহিত্যিক বোরিস 
পাস্তরনাককে পুরস্কারের জন্য সম্মানিত করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান 
কবেন। এবং নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের প্রথম ঘটনা এই প্রথম । তবে 
অনেকেই মনে করেন যে রাসিয়া সরকার পাস্তরনাককে পুরস্কার প্রত্যাখ্যানে 
বাধা করে' কিন্তু বাস্তবিক এরূপ কোন ঘটনা ঘটেনি। একথা সত্য যে 
পাস্তরনাকের নাম ঘোষিত হলে এবং তিনি পুরস্কার গ্রহণ করবেন মনে করে 
তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ হয়। এমনকি রুশ লেখক সংঘ এক প্রস্তাব 
গ্রহণ করে পাস্তরনাকের সদসা করেন । কারণ তারা মনে করতেন যে 
নোবেল পৃরস্কার কমিউনিসট বিরোধী ও “ডাঃ জিভাগো" পুস্তকে পাস্ডরনাক 
রুশ সরকারেব সমালোচনা করার জনাই এই পুরস্কার পাচ্ছেন। 

পাস্তরনাকও এ বিশবাসে বিশ্বাসী হন যে তাকে রাজনৈতিক কারণে 
পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। কারণ ১৯৩৩ সালে তার নাম প্রদ্তাবিত হলেও তিনি 
এ সম্মান পাননি । ১৯৫৪ সালে তার উপন্যাস ডাঃ জিভাগো রাশিয়ায় 
প্রকাশিত না হওয়ায় চোরা পথে পাস্ডুলিপিকে ইটালি প্রেরণ করা হয় এবং 
ইটালি হতেই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। 'তাই ১৯৫৮ সালে তিনি পৃরস্কার 
গ্রহণের জনা আমন্লিত হলেও ৫ নভেমবর ১৯৫৮তে প্রাভদা পত্রিকায় জানান 
যে তিনি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে তার 
পুরস্কার রাজনৈতিক কারণে ।' এ প্রসম্গে চাঞ্চলাকর মল্তবাটি করেন 
রোবারট পেনি £ 
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চেক্ফ গোরকির ন্যায় সাহিতাক নোবেল পৃরস্কার না পাওয়ায় নোবেল 
পুরস্কারের বিরদ্ধে সরাসরি রুশ বিরোধী হওয়ায় অভিযোগ আনা হয়। 
প্রসঙ্গে ইরভিন ওয়ালেসের-বক্তনধা উল্লেখযোগা ত 
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বিশ্বে সর্বধিক প্রচলিত ভাষা ও জনসংখ্যার দেশ বৃহত্তম রাষ্ট্রের কোন: 
লেখক আজ পর্যন্ত সাহিতিক নোবেল পৃরস্কারের যোগারামণ্পে বিবেচিত 
হননি। তাই শু সনের ল্যায় মহান লেখকও এ সম্মানে বঞ্চিত। অথচ চীন 
সম্পর্কে তার রচনার জনা পৃর্কার পেয়েছেন পারল এস বাক যার বিরুদ্ধে 
চীনের বিকৃত ইতিহাস পরিবেশন করার অভিযোগ উল্লেখযোগ্য। কারণ তার 
সাহিতো চীনের ক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতি নিযতিন-এর কাহিনী প্রাধান্য 
পেয়েছে ! অতাচারে বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা ও গ্রে্ণী সংগ্রামের বাস্তবিক 
চাঁবত্র অনৃপস্হিত। তাই অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মতে তার পৃরস্কার 
সাতিতের নয়, ববং রাজনীতির দান। এ ধরনের অনেক কারণে নোবেল 
পৃরস্কাব পুঁজিবাদ নিয়ল্প্রিত বলে মনে করা হয়। রাজনৈতিক কিংবা কোন 
চাপের নিকট নোবেল সমিতি নতি স্বীকার করেনি, এ ধারণাও ভ্রা্ত। ১৯৬০ 
সালে ফানসেব লেখক জনপারস নোবেল পুরস্কার পেলে তার শ্রেছ্ঠতা 
সম্পর্কে নানান সমালোচনা হয়। এবং স্বয়ং নোবেল সমিতিব সদসাগণ 
স্বীকার কবেন যে দাগ হ্যামার -শিলড কর্তৃক চাপ সৃষ্টির জন্য নোবেল সমিতি 
হাকে পৃরদ্কার দিতে বাধা হয়েছেন । সাহিত্য নোবেল পৃরস্কারে রাজনীতির 
না দায়ী কেবলমাত্র নোবেল সমিতির সদস্যরা নয়, বরং অনেক দেশ। বিশিষ্ট 
সাধি।!হাক আলেকজানডার সলবেনিৎসিনের ক্ষেত্রে রাশিয়া সরকারে আচরণ 
দঃখজনক। একই রূপে নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে সৃুইড়িস নাটাকার 
স্টিনড্রবাবগ মন্তব্য করেন 57076 81] 1৭ 010৩1 [01120 19 0116 0111 01৩ 
|, ৬০14 ০০০00" মাবকসবাদী দার্শনিক জা পল সাঁব্রেকে নোবেল 
পুবস্কারেব জনা মনোর্নীত কবা হতে তিনি তা প্রত্াখ্যান করে নোবেল 
পৃরস্কারকে আলুর বস্তা রূপে আপা্ায়িত করেন। তবে তিনি তার 
রাজনৈতিক মতাদর্শের জনাই পৃরস্কাব প্রত্যাথ্ান কবেন। এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 
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এবার নোবেল পৃরস্কাব বিজয়ীদের জাতীয়তা সম্পর্কিত বিতর্কে দিকে 
দৃষ্টিপাত করা যাক। ১৯০৭ সালে এ সম্মান অর্জন করেন আংলো ইনডিয়ান 
কবি রুড়িয়াবঙ কিপ্পলিং। বোমবাই শহবে জল্ম গ্রহণ করেন কিপলিং তার 
জীবনের প্ুথমটার অধিকাংশ দিনহ কাটান ভারতে । এবং তার কবিতার 
অধিকাংশই ভারতীয় ও ভাবতে বসবাসকারি ইংরেজদের সম্পর্কে। তাই 
ফিপলিং এর নোবেল পুরস্কারে ভারতেরও দাবি আছে। এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখাযোগা যে ১৯৭৩ সালে নোধেল পুরস্কাবে বিজয়ী প্যাট্রিক হোয়াইট এ 
সমমানের যোগা বিবেচিত হলে তাকে অস্ট্রেলিয়ার লেখক বলে বর্ণনা করা 
হ্যয়। পা্টিক হোয়াইটের জল্ম ও শিক্ষা দীক্ষা ইংল্যানডে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
দলাকাঙ্গিন তিনি রয়েল এয়ার ফোরসে যোগদান করেন ও মধ্যপ্রাচ্যে যান। 
তার রচনা 'হেগ্পি ভেপি' শু “দি লিভিং আনড দি ডেড' এ সময়েই প্রকাশিত 
ভয। তাই পাট্রিক হোয়াইটের নোবেল পৃরস্কাবে অসট্রেলিয়ার না হয়ে 
ইংল্যানডের হওয়া উচিত। শ্যামুয়েল বার্কলেকে আইরিশ বলে উল্লেখিত 
করা হয়। যদিও এ সময়ে তিনি দীর্ঘদিন যাবত প্যারিসে বসবাস করেছিলেন 
থর যদি জল্মচ্হান ও লেখকের পূর্বজীবনই প্রধান তবে কিপলিং-কে 
শাবতীয় বলে উদ্দেলখ করা উচিত। 


বিঃকির্ নাটাকার জর্জ বারনাড শ-কে গ্রেট ব্রিটেনের লেখক রছণ্পে 
'ভিতি৬ করা হলুল আইরিশ নাগরিক সমাজ এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানান। 
ব্তচ লেখকের জাতীয়তা সম্পর্কে নোবেল সমিতি কোন স্পন্ট নীতি গ্রহণ 
করেনানি। 

যে কান পরদকারের অর্থ হচ্ছে নবাণ লেখকদের উৎসাহ দান এবং 
আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল নোবেল পৃরদ্কার প্রতিভাবান নতুন লেখকদের পক্ষে 
হাশীবাদ হতে পারত। কিন্তু পরিসংখ্যানে দ্রেখা যাচ্ছে যে পৃরস্কারে 
বিঞ্যীদের গড় বয়স বাটের অধিক/কয়েকটি ক্ষেত্রে পৃরস্কার প্রাপিতর এক দুই 
ব*সবেব মধোই লেখকের মৃত্যু ঘটে!নোবেল পৃরস্কার সম্পর্কে এশিয়ান বিশেষ 
ভাবে ভারতীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিনের! আজ অবধি কেবল মাত্র 
রবীন্দ্নাথই এ সম্মান পেয়েছেন । সচিন্দানন্দ বাৎসায়ন, প্রেমচাঁদ, বিকৃ দে, 
স্বনানন্দ দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির নাম বঞ্চিতদের 
তালিকায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । একমাত্র রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার পান তাঁর 
দ্য ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করে এবং তাঁর নাম প্রস্তাবক ছিলেন একজন 
বৃটিশ লেখক লনডন আকাদেমির সদস্য টমাস মূর। এ বাতীত রবীন্দ্রনাথ 
বিদেশি লেখকদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন । কিন্ত্ব অন্যানা ভারতীয় 
লেখকদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি । অবশা রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারবিজয়ী 
তপরেপও এ প্রসঙ্গে নোবেল দমিতি উঁচু মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি । 


'স্পো ফাদ্পের এ্রতিহাসিক এমিলা ফগেটের নামও 


১৯৯৩ সালে স্ববাল্পুল।০ঘস নাম পন্বসম্মাতএস্ন হত হয়ল। গবান্প্রুপাতঅস 
পর্যায়ে বিবেচিত 
হয় সমিতির অধিকাংশ সদস্যই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু 
সমিতির সদস্য ছিভেনস্টন যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণভাবে ররীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে নিজের 
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হিভেনস্টনের বক্তব্যে সন্তুষ্ট কিংবা বাধ্য হয়ে নোবেল সমিতি চূড়ান্ত 
প্যয়ি রবীন্দ্রনাথের নাম মনোর্নীত করে। অবশা নোবেল পৃরস্কার প্রদান 
কালে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে হারেলড জারন যে মন্তবা করেন তা বাস্তবিকই 
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রবীন্দ্রনাথকে আংলো ইনডিয়ান কবি বলে উল্লেখিত করার কারণ কি » 
কারণ রবীন্দ্রনাথ যে জন্মে জাত ভাবতীয়, ভারতীয় পিতামাতার সন্তান এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । অপরদিকে আংলো ইনডিয়ান সম্পর্কে যে কোন 
প্রচলিত সংক্তাই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অযৌন্তিদ্ক। কিন্তু তবৃও হঠাৎ তিনি 
নোবেল সমিতির দর্পণে আংলো ইনডিয়ান হলেন তা বহস্যাবৃত। দ্বিতীয়ত 
লিটারেচার অব ওয়েম্ট বলতেই বা কী বোঝান হয়েছে : রবীন্দনাথেব কবিতা 
সাধারণ রূপে ভারতীয় দর্শন ও জ্রীবন সম্পর্কে । পাশ্চাতোর কোন ছায়া তাব 
কবিতায় আছে এরূপ বোধহয় ববীন্দুনাথের পবম শন মনে কবেননি। 


যাই হোক রবীন্দু পরবর্তীকালে কোন ভারতীয় লেখকই এ পৃরস্কার 
পাননি। কারণ নোবেল সমিতির নিকট অনুবাদ কবার কোন বাবস্হা নেই। 
“সমিতির সদসা প্রন্ডকুইস্ট ভারত ভ্রমণে এলে এক হিন্দি লেখককে জানান যে 
তাব জীবনের ইচ্ছা কোন ভাবতীয় লেখককে নোবেল পৃবসকারে সম্মানিত 
করা কিন্তু ইংরেজীতে তাদের বচনা শনৃদ্তি না হওয়াই মুখা সমস্যা। (13) 
তবে প্রশ্ন নোবেল সমিতিব নিকট পৃবস্কার প্রতিষ্ঠার আশি বৎসর পরও 
এরাপ কোন বাবস্হা নেই কেন ' নোবেল পুবস্কাব যখন সমস্ত ভাষার লেখক 
সম্প্রদায়ের জনা তবে অনুবাদের বাবস্হা না রেখে নোবেল সমিতির পক্ষে 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অসম্ভবপ্রাঘ। ভারতীয় লেখকদের পৃরস্কান বি 
হবার কারণ যে রবীন্দ্র পরবর্তীকালে কোন ভারতীয় বাক্তি, নোবেল 
পৃরস্কারের জনা কোন লেখকেব নাম প্রসতাবেব মধিকার রাখেন না। সমিতির 
নিয়মানুযায়ী যারা নাম প্রস্তাবের অধিকার বাখেন সে খোগাতার মাপকাঠিতে 
কোন ভারতীয় আসেন না। স্বাভাবিক ভাবেই সমিতির নিকট ভারতীয় 
লেখককে তৃলে ধবা এক সমস্যা। বস্তুত ভারতীয় সাহিতোর অনুবাদ ও 
বিদেশে প্রচারের দায়িত্ব আমাদের কবতে হবে। বিদেশে ভারতীয় সাহিতা 
প্রচারের দায়িত্ব মুখ্য রূপে ভারতীয় দূতাবাসসমূহের । কিন্তু এনিয়ে তারা 
কোন চিম্তা ভাবনা কবেন একপ যনে হয় না। 


এশিয়া দেশসমূহে নোবেল পুরস্কারের সম্পর্কে সকলেরই ধারণা 
পালটাতে আরম্ভ করেছে । এবং তৎসশ্গে ইউরোপেও নোবেল পুরস্কারের 
নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। জন স্টেইবেক নোবেল 
পৃরস্কার প্রাপ্ত হলে আমেরিকায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং অনেক সংবাদ 
পত্র নোবেল সমিতির উত্ত: ঘোষণাকে স্বাগত জানায়নি । উইলিয়ম ফকনারের 
ন্যায় বিশিষ্ট সমালোচক পৃরস্কারবিজয়ী লেখককে সাহিতিক না বলে 
সাংবাদিক রূপে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে শোনা যায় নোবেল সমিতির 
বিবেচনা স্বয়ং লেখকের আশার বিরূদ্ধে ছিল। কারণ তিনি কোনদিনই এ 
পৃরস্কারের আশা করতে পারেন্নি। ১৯৩০ সালে সিংকলেয়র লুইস নোবেল 
পৃরদ্কার বিজয়ী হলে গীলবট কীথ, যে বি পুস্টলি তীর পুতিবাদ জানান । 
নোবেল পৃরম্কার গ্রহণ করে স্বয়ং লুইস স্বীকার করেন, 
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পাবে এশিয়ানদের নিকট মযাদা, না ইউরোপীয়দের নিকট। এবং নোবেল 
পুরস্কারের মূল্য যে কোন দেশের সাহিতো পুরস্কারে মতই একটি বিশেষ 
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এরপরে যখনই বাল্ব পাপ্টাবেন, মত না পাণ্টে সিধে এইচ এম টি লাগান। 
কারণ আমাদের বাল্বগুলো এমন কঠোরমানে তৈরী যে রকমারি 
ধকল অনায়াসে সইতে পারে । প্রথমেই ধরুন না “ঠিক ঠাক' থাকার জন্যে ৭৫-টি কিন 
পরীক্ষার ধাপ-...যা বিশারদদের শ্যেন-দৃ্টির সামনে পেরোতে হয় । 
এছাড়া, আমাদের দাযিহজ্ান আর সুনাম তো আঙজ্ঞ 
জনশ্রুতির মতন। 
তাহলে, আমাদের ল্যাম্প মানেই বা চমত্কার চলার আর 
আলোভরা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি । 
এছাড়া, আমাদের বিশেষ জাতের ২৫* ভোন্টের “দীপা” ক্রীয়ার বাল্ব-ও পাবেন । 
দেখেশুনে, নিশ্চিত হয়ে লিন 
বাল্বটিকে দোকানেই জ্বালিয়ে দেখে নিন, 
৪ সার্কটি খুঁটিয়ে দেখে নিন । 2 
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সম্ভাবনা 


হয়েছে কয়েকবার । 


ফরাসি বিপ্লবের উধালগ্নের 
সেই বহৃশ্রুত ঘটনার কথা মনে 
পড়ছে। সম্রাট ষোড়শ লৃইকে 
একজন প্রাসাদরক্ষী প্রথামত অভি- 
বাদন করেননি । অবাক হয়ে ফরাসি 
সমাট জিক্তাসা করলেন. এটা কি 
বিদ্রোহ ১ প্রাসাদরক্ষণীর উত্তর £ না, 
এটা বিপ্লব। আমরা জানি না, 
বিদ্রোহ ও বিস্লবের পার্থক্য প্রাসাদ- 
রম্ষণীর জানা ছিল কি না। একজন 
বরেণ্য এঁতিহাসিকের মতে সমাজ 
ঘখন হাই-জামপ দেয়, তখন বলি 
বিদ্রোহ এবং যখন লং-জামপ দেয়, 
তখন বলি বিস্লব। পরাধীন ভারতে 
এবং স্বাধীন ভারতেও আমরা বেশ 
কয়েকবার হাই-জামপ দেখেছি । 
লং-জামপ ১ এই নিয়েই ঘত 
| ভারত স্বাধীন হবার 
এক বছর পরেই তংকাঙ্সীন অবিভক্ত 
কমিউনিষট পারটি মনে করেছিল 
ভারতে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তৃত। 
সন্তরের দশককে যারা মুক্তির দশকে 
পরিণত করতে চেয়েছিজেন, তারাও 
ভেবেছিলেন ভারতে বিগ্াব এসে 
গেছে। 
প্রশ্নটা নতৃন করে তুলেছেন 
একজন নেহরু-অনরাশী কানাডীয় 
মেগাদ্ছিনিস। তিনি হলেন “এনভয় 


রাশপে ১৯৫২ থেকে ১৯৪৭ সাল 
পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। 
১৯৫৭ সালে বিদায় নেবার সময় 
তিনি এদেশের সামগ্রিক পরিচ্হিতির 
একটি বিশ্লেষণাত্তক বিধরণ তৈরি 
করেছিলেন। ১৯৬০ সালের মাবা- 
মাবি তিনি সেই বিবরণের প* বৃলা- 


০৯ পর পা ০৬৪ কথাটি 
বারবার এসেছে । দেশি এবং বিদেশি সমাজতাত্ত্বিক 
ও রাম্টুরীতিবিদরা এই বিরাট জনসংখ্যার দেশে বি”্লবের 
তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন। 
বিশেষত এখানকার অপরিসীম দারিদ্র ও শোষণের 
পরিপ্রেক্ষিতেই এ প্রশ্নটি এসেছে । বস্ভ্ত বিপ্লবের চেষ্টাও 
তবে তা ছিল তেলেঙ্গানা বা 
কাকদ্বীপের মত আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ । নকশাল পন্হীরা 
সারা ভারতেই বিস্লবের নিজস্ব তত্বও ছড়াতে পেরেছিলেন । 
এমনকি জয়প্রকাশর্জীও নিজের আন্দোলনকে বলেছিলেন 
“সবস্তিক বিস্লব'। কিন্তু তার সামান্যতম স্পর্শ আপামর 
মানুষের মনে লাগেনি । তাহলে সেই সত্যিকারের সার্বিক 
বিশ্লাব কবে হচ্ছে? আদৌ সম্ভাবনা আছে কিঃ সে 
প্রসঙ্গেই এই তথানির্ভর আলোচনা । 













মন করেছেন। এই বিবরণ ও তার 
পৃনর্মল্যায়ন স্বাধীন ভারতবর্ষের 
আলো আঁধারকে উল্মোচিত করেছে। 


আঁধারের দপ 


১৯৫৭ সালে এসকট রিড ভেষে- 
ছিলেন ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষয়িফু। 
কিন্তু আপত্তি জানিয়ে জওহরলাল 
নেহরু তাঁকে বলেছিলেন ক্ষয়িফূ নয়, 
স্হাণু। তাঁর মনে হয়েছিল এদেশের 
গ্রীষ্মপ্রধান জলবামু মানুষকে কর্মবি- 
মুখ করেছে । নেহরু সরবে প্রতিবাদ 
করেছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষ 
গো-হত্যা বা বানর-হত্যাকে মহা- 
পাপ মনে করে। রিড প্রশ্ন তুলেছেন 
£ এই মানসিকতা থাকলে অগ্রগতি 
কী করে সম্ভব? সদাসহিফু মনো- 
ভাব মানুষকে ন্লীব করে তুলেছে। 
জঘন্যতম অপরাধ মানুষ নীরবে 
মেনে নেয়। সব শ্রেণীর মানুষ এক 
নিচ্জিন্ম জড়ত্ব ও নিষ্তেজ তামসি- 
কতায় নিম্ন । সামন্ততদ্বের দাপট 
এখনও অব্যাহত দুর্নীতি সর্বব্যাপক 
ও সর্বনিয়ন্ত্রী। দরিদ্র কৃষক ক্ষতি, 
পুলিশের হাতে এবং 
দূীতিপরায়ণ আমলাবাহিনীর 
দ্বারা শোধষিত। এই হল ভারতে 
আঁধারের রাপ। 
আলোকের 

আলোকের সম্ধানও আছে বৈকি। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মারকিন 
যৃক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভারতবর্ষ অনেক 
বেশি প্রকৃতিদত্ত অথণ্ডতা পেয়েছে। 
বৃটিশ আমলে রেলপথ, রা 
শাসনযন্ত ইত্যাদি মারফৎং এক্যবোধ 
পরিপুষ্ট হয়েছে । ভারতীয় সভ্যতার 
মূ সম্বন্ধে ভারতবাসী 








সচেতন । এসব উত্তরাধিকার স্বাধীন 


স্বাধীন ভারতে প্রথম দশ 
বছরের অগ্রগতিও উপেক্ষণীয় নয়। 
অনেক সামাজিক ক্ষত দূর হয়েছে । 
সামাজিক অর্থে জাতিভেদ প্রথার 
অভিশাপ অপসূয়মাণ, যদিও এখন 
জাতিভেদ প্রথা রাজনৈতিক তাৎ পর্য্‌ 
অর্জন করেছে। নারীর সামাজিক 
মযাদা স্বীকৃত হয়েছে । বিদ্যালয় 
গার্মী ছাত্রসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। দশ 
বছরের রাজনৈতিক কৃতিত্বও অভা 
বনীয়। পাঁচ শত দেশীয় রাজোর 


ভারতভূক্তি জার্তীয় কোর পথে 


এক অনন্য পদক্ষেপ। ভাষার 
ভিত্তিতে রাজ্যশুলির বিন্যাস সাধিত 
হয়েছে। নির্দিদ্ট সময়ের বাবধানে 
সাধারণ নিব্চিন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
ভারতীয় আমলাতন্ত্রের কৃশলতা 
অবিসংবাদিত। জাতীয় 'সরকারের 
ভিত্তি গণসমর্থনের উ পর প্রতিষ্ঠিত । 
এ সব হল তাঁর ১৯৫৭ সালের 
ভাবনা-চিন্তা। 


১৯৮০-র ভাবনা 


১৯৮০ সালের মাবামাবি পন- 
মুল্যায়ন করতে গিয়ে এসকট 
হতাশায় কাতর হয়েছেন। গ্রামীণ 
ভারতের শতকরা চশ্লিশ ভাগ 


উন্নতি ঘটেনি। বরঞ্চ তাদের দুর্গ 
আরও বেড়েছে । এখন কৃষক আয 
বেশি ক্ষুধার্ত, পলিশ আরও বে' 
উৎপীড়ক এবং সরকারি কর্মচা 
আরও বেশি দুর্নীতিপরায়ণ। স্তর 
সংখা বৃদ্ধির হার ভীতিপ্রদ, অং 
কর্মনিয়োগের ক্ষেত্র সীমিত। ব 
মাবারি এবং ছোট কল কারখান 
নিঘৃক্ত লোকের সংখ্যা ৬:৫ মিলিয় 
কিন্ত গ্রার্মীণ কৃটির শিদ্ে নিযু 
লোকের সংখ্যা ৪৫ থিলিয়ন। এম 


একটি বিবরণের হিসাবমত শতক' 
যাট। মোট জনসংখ্যার বিপুল ভা 
শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত 


রে 
করে রেশেছে। অর্থপ্র 


কারণ, সাধারণ নিবা্টিনগু্ি অবা 


২: 8 
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রখ 


 মৃত্ৃভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন 
স্তক্ষেপ করেনি । এখানে এখনও 
কান সামরিক অভ্যুক্গান ঘটেনি। 
হষি ও শিল্পের সন্তোষজনক 
বকাশের ক্ষেত্র অনুক্ল * জার্তীয় 


ধৃঃ 


বলবের সম্ভাবনা 


ভাবতবর্ধে বিস্মব বা সশস্ল 
ণঅভ্াান কি আসম্ন? কোথাও 
₹ এর পদধূনি শোনা যাচ্ছে ? ষ্ঠ 
শর্বার্ধিক পরিকল্পনায় ইচ্গিত 
রা হয়েছে যে শহর ও গ্রামের দরিদ্র 
[নুষ সংগঠিত শ্রেণী ভিত্তিক 
মান্দোলন যদি গড়ে তবলতে না 
বে, তাহলে তারা অর্থনৈতিক 
বকাশের সৃফল থেকে বঞ্চিত হবে। 
য়েজন বিশিদ্ট চিল্তাবিদও 
দাখস্কা প্রকাশ করেছেন যে অর্থ- 
নতিক লো সুনিমা থেকে বঞ্চিত 
নৃষ বিস্লবের পথে পা বাড়াবে। 
[ণ চোপরা লিখেছেন, দরিদ্রের 
[তে জমি হস্তান্তর না হজে বা 
মি হস্তান্তর ফলপ্রুস্‌ না হলে পাঁচ 
বরের মধো এক বিরাট বিস্ফোরণ 

('এ ব্রেড নিউ প্ল্যান-যাট 

ইট ওয়ায়ক ?' ইনটার- 
[াশনাল ডেভেলপমেনট রিভিউ, 
১৭৮/৩-৪)ভি কে আর ভি পাও 


৮ 





ব্য্গচিত্র £ লাহিড়ী 
মনে করেন যে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক 
নায় বিচার ও জনহিতিরী প্রচেষ্টাকে 
বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে ক্ষমতাদ্বন্দু, 
শ্রেণী বিরোধ ও জাতি বিদ্বেষ । এর 
অবসান না হলে সমগ্র দেশ এক 
অরাজক অবস্হায় নিক্ষিপ্ত হবে 
(“দি সিডস অব র্যাডিকল চেইনজ' 
প্াগৃক্ত) ফানসাইন ফানকেল বলে- 
ছেন যে রাজনৈতিক দলগুলি যদি 
গ্রামে কর্মী পাঠিয়ে শ্রেণী-সংগঠনু, 
গড়ে না তোলেন, তাহলে ভারতীয় 
সমাজ ব্যবস্হার রূপান্তরের কোন 
সম্ভাবনাই আশা করা যায় না 
(ইনডিয়াজ পলিটিকাল ইকনমি 
১৯৪৭-৭৭ £ দি গ্রাজুয়াল রেভোল্া- 
শন, প্রিনসটন, ১৯৭৮) ফোরড 
ফাউনডেশনের ডগলাস এনশমিৎ- 
গার গ্রার্মীন দরিদ্র মানুষের মধো 
সংগঠনপ্রবণতা লক্ষা করে খুশি 
হয়েছেন (ইনডিয়ান একসপ্রেস, 
মারচ-এপরিল ১৯৭৯) আর এইচ 
কাসেন সতর্ক করে বলেছেন ভার. 
তের গ্রামে গ্রামে দারিদ্য মোচনের 
ব্যবস্হা না ছলে, শৃধৃযাত্র অত্যাচারী 
শাসনদস্ড দিয়ে অসন্তোষ স্তম্ধ 
করা যাবে লা। এর মানে এই নয়জ্ছে 
দু'এক দশকের মধ্য বিস্লব অনি 
বার্ধ। কোন নির্ভরযোগা বিকছগপের 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে আশায় উদ্বেলিত 
না হলে মানুষ বিস্লবের আগুনে 


নি রি ৮৬ টা ি 
কর, এ 
[ 


বেত 


কোন নির্ভরধোগা বিকল্প জানে 
দৃণ্টিগোচর হচ্ছে না ('ইনডিয়া £ 
পপৃলেশন, ইকনমি, সোসাইটি", 
ম্যাকমিলান, ১৯৭৮) এসৰ বৃদ্ধি- 
জীবীদের মতামতৃ অনুধাবন করে 
এসকট রিড উম্বিঙ্ন। কিন্তু তাঁর 
আশম্কা একটু অন্য ধরনের । তিনি 
মনে করেন ভারতে অরাজক অবস্হা 
সৃদ্টি হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন 
ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্র কোন না 
কোনভাবে সুযোগ নেবার চেষ্টা 
করবে। তাদের সুযোগ- সন্ধানী 
প্রতিযোগিতার আন্তজাতিক প্রতি- 
ক্রিয়া হবে ভয়াবহ । 
বিপ্লব ঘটল না কেন? 
রিড প্রমূখ ক্টর্নীতিবিদ এ প্রশ্ন 
তোলেন লি। প্রশ্নটি মারকসবাদী 
দের । নীতিগতভাবে মারকপবাদীরা 
বিশ্বাস করেন বিশ্লব অব শামভাবী। 
কিন্তু ভারতবর্ষের মারকসবীদীরাও 
কি এই প্রতাষে নিবেদিত-প্রাণ £ 
এদেশে অনুকূল বাস্তব পরিস্হিতি 
সত্তেও বিপ্লব ঘটছে না কেন, তা 
বিশ্লেষণ করেছেন। তিনজনের 
মভামত এখানে উদ্দেলেখ করা হচ্ছে। 
সন্তরের দশকে শ্রীলংকা, পাকি- 
তান, বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের 
মঅগ্নিগর্ভ অবস্থার উপর আলোক- 
পাত করে লনডনেক্ন "দি লেফট 
রিভিউ" পত্রিকায় কায়কটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল । পরে প্রবদ্ধগুলি 
'একসঙ্ললোশন ইন এ সাব-কনটি- 
নেনট' (পেংগ্রইন, লনড়ন, ১৯৭৫) 
শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । এই 
গন্হে সংকলিত একটি পবন্ধ হল 
মেঘনাথ দেশাই লিখিত 'ইনডিযা 2 
এমারজিং কনাট্টাডিকশনস অব 
স্লা কাপিটালিসট ডেভেলপ- 
মেনট'। প্রধান্ধেব শুর্তে দেশাই 
বলেছেন যে নিদার্ণ দুর্গতি সর্েও 
তা প্রতিকাবের জন্য মানুষ নানা 
কারণে বিস্লবমূখী হচ্ছে না। ধর্মীয় 
বিরোধ এখানে মানুষকে বিচ্ছিপ্ন ও 
বিক্ষিপ্ত করে রেখেছে । সাধারণ 
মানুষ এক শক্তিশালী রাজনৈতিক 
বযবস্হার জোযালে বাঁধা পড়ে 
আছে। [সকেলে সামন্ততান্লিক 
সমাজবিন্যাস এখনও টিকে আছে। 
সাগ্রাজ্জাবাদী শোষণের অতি আধু- 
নিক কলাকৌশল আগের তুলন্যয় 
অনেক বেশি শক্তিধব ও কাযকর। 
পর্বীণ মাবকসবার্দী পন্ডিত 
হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধায়ের আক্ষেপ 
এখানে উদ্ধৃত করছি। 'মুহ্র্তং 
জ্বলিতং শ্রেয়, ন চ ধৃযায়িতং 
চিরং-সর্বদা লিজেধ মনেব মধো 
ধোঁয়া ঘুরতে থাকার চেয়ে মুহূর্তের 
জনা জুলে ওঠা অনেক ভাল! 


রুটের চি গো, দত হা এ রস নি রি দত নয গা নি 


শি? 7 


পুরিকে নে 
মনে আসবে । আমাদেরও চেতনায় ৃ 
বিদ্রোহের প্রর্দী্তি আসবে - কিন্তু: 
কবে? এ প্রশ্নের উত্তর আজও 
নেই । মাম্ধাতাগম্থী ভারতবর্ষে তাই 
আন্ত পর্য্ত বিস্লব প্রচেষ্টা অস- 
মপর্ণ থেকে গেছে। যে শ্ৈব্য 

বার করার মনল 
ক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, তা হয়ত আজও 
অশ্রত। খণ্ড, জ্ুদ্র অথচ বহিন্মান 
সাহসিকতার বহু উদাহরণ ছড়িয়ে 
রয়েছে আমাদের সাম্প্রতিক বিব- 
রণীতে, কিন্তু সংহত, ব্যাপক, 
গভীর জাতি ঘটেনি।' এর কারণ 
ভবিতধো আস্হা, নিয়ভিকে অবাধা, 
অকাট্য জেনে সর্বদা স্বীকার করা 
আর সনাতন সমাজ্জের নিগড়ে 
নিজেকে বেঁধে রাখার নিতাকর্ম- 
পদ্ধতিতে বহ্‌ যুগ ধরে অভাস্ত 
থাকার এটা ফল।' ('কলকাতা 
নিয়ে, পরিচয়, শারদীয়া সংখ্যা 


১৩৮৬) 
অনুরূপ ভাবনা উচ্চারিত হয়েছে 


এ আর কামাথ লিখিত 'এসেইজ অন 
সোসাল চেইশজ ইন ইনডিয়া' 
গ্ন্হে। অধ্যাপক কামাথ পুনেতে 
গোখেজল ইনসটিটিউট অব পলিটিকস 
আনড় ইকনমিকস-এর জয়েনট 
ডিরেকটর। তিনি নিজেকে প্রকৃত 
মারকসবাঙ্দী মনে করেন। তিনি 
বলেছেন, সমাজ বিশ্লেষণের যে 
আদিকল্পই আমরা বাবহার করি না 
কেন, ভাবতবর্ষে শ্রমজীবী শ্রেণীর 
নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিস্লব একটি 
সুদূর স্বঙ্নমাত্র। এর কারণ অগণিত 
নানৃষের মন থেকে ধর্মের আতান্তিক 
প্রভাব নির্মল করা সহজসাধা নয়। 
এদেশে প্রগতিবাহী শক্তি এখনও 
দর্বল। যতদিন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী 
সুসংগঠিত না হচ্ছে এবং মধাবিত্ত 
শ্রেণী যথার্থ রাজনৈতিক চেতনা 
সমৃদ্ধ না হচ্ছে, ততদিন বৈশ্লবিক 
সমাজ-রূপাস্তর অসম্ভব। ফলে 
এখনও দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে 
বাপক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও 
রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে। 
সমাজের হাই-জামপ ও লং- 
জামপই পরিত্রাণের একমাত্র পথ, - 
একথা বহু অগ্রচান্ী চিন্তাবিদ মানেন 
না। তাঁদের ভাবনা-চিজ্তা এখানে 
এলোচা নয়। তবু একটি উদাহরণ 
দিচ্ছি। প্রান্তসীমার সমাজ থেকে 
মান সম্ভাবনার  শুনিয়েছেন 
অরুণ শৌরি। এ বিষয়ে তাঁর পবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছে 'পরিবর্তন' পতরি- 
কার এ বছরের প্রজাতম্ল দিবস 
সংখায় একটি জ্যোতিজ্মান শিরো- 
ণামে- 'তবু আশা জেগে রয়'। ] 


ঘেরা 


ঙ 


ঢা 


কা 





তিদিন '. দিনের পর 


শোভিং-এর ঝামেলা থেকে আ 
রেহাই নেই । 

তাই, এই নিরানন্দময় ব্যাপারটিকে 
আনন্দময় করে তুলতে আপনার 
চাই __ স্পর্শে আর ভ্রাণে কোলোনের 
স্লি্ধ সজীবতা ! 

হ্যা কোলোনের স্সিগ্ধ সজীবতা 
দিয়েই সেরা শেভিং হয়...গোদরেজের 
এই তো! পরিচয় 
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চণ্ডীগড়ে টহলরতা স জারা প বাহনা 


গত পনেয় মাস আগে শর 
হয়েছিল অকালি দলের আন্দোলন ৷ 
পনের মাস কেটে যাওয়ার পরও এই 
আন্দোঙ্গন স্তিমিত হয়নি বা পুরো: 
পৃরি দমন করা সম্ভব হয়নি এই 
আন্দোলনকে । বরং এই সময়ের 
মধ্যে এই আন্দোলনকে কেন্দু করে 
এক ধরনের হিংসাতরক মনোভাব 
গড়ে উঠেছে ঘটেছে অনেকে খুন 
অনেক অন্তর্থতি। এই আন্দেলনের 
জেরস্বরাপ প্রাণ হারিয়েছেন বহু 
লোক। তবু এই আন্দোলনের জঙ্গী 
মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি । 
নানা মহল থেকে চেম্টা চালান 
হয়েছে কথাবাতা, আপস আলো- 
চনার মাধামে এই আম্দোলনকে 
প্রশমিত করার পুনরায় শান্তি 
“ফিরিয়ে আনার । আলোচনা অনেক 
হয়েছে এবং অধিকাংশ আলোচনাই 
বার্থ হয়েছে। সরকারি মহল, 
আন্দোলনকারী ও অন্যান্য রাজ 
নৈতিক-অরাজনৈতিক নানা মহল 
থেকেই বিবৃতি দেওয়া হয়েছে অনেক 


রকম। তব আন্দোলন যে পথে, যে 
ভাবে তার থেকে একচুলও 
সরে আসেনি । 


খুন হয়েছেন প্রায় ৩৫ জন 
শিরষ্কারী, ৮০ জন হিন্দু এবং ১৮ 
জন্‌ পলিশ কর্মচারী। খুন হওয়া 
পৃলিশ কর্মচারীদের মধ্যে আছেন 
একজন ডেপুটি ইনসপেকাটর জেমা- 
রেল, তিনজন সাব-ইনসপেকটর 
এবং পাঁচজন ইনসপেকটর । ছজন 
হেড কনসটেবল এবং ছ্বারজন 
কনসটেবল। পৃলিশের প্রাথমিক 
রিপোরটে বলা হয়েছে এর সবকটিই 
উগ্পন্হণ শিখদের কাজ । 

এইসব হিংসাতাক ঘটনায় শুধু যে 
পলিশ বা অন্য সম্প্রদায়ের মানূষ 
মারা গেছেন এ মনে করাও ভুল । 


৩৩ / পরিবর্তন ৯ নভেমধর ১৯৮৩ 





পাঞ্জাব ঘুরে এসে তরু 


নিহত হয়েছেন শিখেরাও। পুলি 
শারই প্রাথমিক রিপোরটে বলা 
হয়েছে ৩০ জন শিখ এইসব ঘটনায় 
নিহত হয়েছেন। আর এই ২০০ 
হিংসাত্যক ঘটনার মরধো আছে প্রায় 
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&০টি বোমা অথবা গ্রেনেড বিস্ফো 
রণের ঘটনা । এর মধো আবার দুটো 
ছেড়া হয়েছিল পাঞ্জাবের তৎকালীন 
মুখামন্ত্রী দরবারা সিংকে লন্যা করে। 
সৌভাগাবশত এ দুটো ঘটনাতেই 


_ সমর্থন করি £ লঙ্গোয়াল 


পরিবর্তন £ পাঞ্জাবে বর্তমান 
অবস্হার সমাধানের উপায় কী; 
বঙ্গোয়াল 2 সরকাব যদি আনন্দ 
পুর সাহিব-এর উশ্বাপিত দাবি গুলো 
মেনে নেন তাহলেই পমশ্াার সমা 
ধান হয়ে যাবে। 

পরিবর্তন £ পাবে বাষ্ট্রপতি 
শাসন সম্পর্কে আপনার ধারণ। 
কী” 

লঙ্গোয়াল £ রাষ্ট্রপতি শাসনকে 
আমি সমর্থন করি। কিন্তু সেই স্গে 
পাঞ্জাবকে উপদ্চ্ভ অধ্লল' বলে 
ঘোষণা করা মেনে নিতে পারছি না। 


ধান হবে না। সরকারকে আমাদের 


দাবিগুলোও মেনে নিতে হবে । তবে 
একথা ঠিক দৃর্নীতিগ্রস্ত কিছু 
লোককে সরান হয়েছে। 

পরিবর্তন £ পাঞ্জাবে শিখ-ছিন্দু 
সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ? 
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উগ্তপল্্ী আন্দোলন সম্পর্কেই বা 
আপনার মতামত কী : 
গ্ঙ্গোয়াল 2 কধ্গেস (ই)-ই 
এখানে হিন্দু আর শিখদের মধো 
বিরোধ স্চ্টি করছে। উত্তেজনা 
বাড়াচ্ছে! কংগ্রেস (ই) যেসব 
অঞ্থধলে প্রাধান্য পাচ্ছে সেখানেই 
সম্পাসবার্দী কার্যকলাপ ঘটেছে। 
পরিবর্তন £ রাজোর হাতে অধিক 
ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি কী বলেন : 
ল্গোয়াল £ আমরা রাজোব 
হাতে গ্বায়ত্তর শাসন এবং আরো 
ক্ষমতা চাই । বিদেশ নীতি, প্রতিবক্ষা 
এবং বিদেশি মুদ্রা ছাড়া অনা সব 
ক্ষমতাই রাজোর হাতে দেওয়া উচিত 
বলে আমি মনে করি। 


পরিবর্তন £ আপনার ভবিষাৎ 
পরিকল্পনা কী, 
লঙ্গোয়াল £ শ্রীমতী গান্ধী ও 


রোকো এবং কাম রোকো আন্দোল 
নের সাফলোর পর যাতে আমাদের 
ভেতর কোন ধরনের আত্যসন্তুষ্টি 
না এসে পড়ে তার জনাই আমাদের 
আরো জঙ্গী আন্দোলন করা 
দরকার । 


সাক্ষাৎকার এ 


তরুণপ্রকাশ গত্গে।পাধায়। 








ছাড়াও চশ্ডিগড়, লৃধিয়ানা, দিললি. 
তেও অনেক জায়গায় বোমা এবং 


গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। শধূ বোমা 
গ্রেনেড ছোঁড়া অথবা খুনজখমের 
ঘটনা নয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র 
করে এই পনের মাসের ভেতরে দুটো 
বিমান ছিনতাই -এর ঘটনাও ঘটেছে । 
দুটি প্লেনকেই ছিনতাই করে লাহোরে 
নিয়ে যাওয়া হয়। একটি প্লেনের 
ছিনতাইকারী অগ্নৃতসর এয়ার- 
পোরটে পুলিশের গুলিতে নিহত 
হয়। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে 
দিললিতে দোকান লুঠ, গ্রামে-গ্রামে 
বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে লঃপাটের 
ঘটনাও! 
পাঞ্জাবের এই ঘটনাগুলো খতিয়ে 
দেখবার জনাই গত ১২ থেকে ১৭ 
অকটোবর অমৃতসর, চন্ডিগড়, ল্রধি- 
য়ানা, ভাতিন্ডা প্রভৃতি জায়গায় ঘরে 
এলাম। এই সফরের সময় বিভিন্ন 
জ্ঞায়গায় অকালি দলের বিভিন্ন 
নেতা এবং কম্মীদের সঙ্গে কথা বলে 
বুঝতে পাবলাম, আন্দোলনের বর্ত- 
মান পর্যায়ে এসে অকালি দলের 
বিভিন্ন গোদ্তীর মধো আন্দোলন 
এখন চবমে উঠেছে । বিভিন্ন জায়গা 
ঘুরে দেখতে পেলাম সারা পাঞ্জাব 
জুড়ে এখনও চলেছে সন্ত্রাসের 
রাজত্ব! অথচ আশ্চর্যের বিষয়, 
সেখানকার সাধারণ মানুষ কিন্তু এ 
ব্যাপারে একেবারেই নিকুস্তাপ। 
তাদের অকালি আন্দোলন সম্পর্কে 
কোনরকম মাথাব্যথাই নেই । কারণ, 
গত পনের মাসে প্রকাশ সিং বাদল, 
সৃরজিৎ সিং বারনালা, বলবন্ত সিং 
এবং রবি ইন্দার সিং-এর মত 
মধ্যপল্হী অকালি নেতারা দিলচিতে 
আপস-আলোচনা চালিয়ে শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছ থেকে কোন সুযোগ- 
সৃবিধা আদায় করতে পারেননি! 
তাই এখন অফালিদেরই অনেকে 
ভাবছেন আন্দোলনের পথ কী হওয়া 





পারসন ঘোষণা করা সম্পর্কে আপ 
নার মঞামত কী; 


পাঞ্জাবকেই উপদু্ত অঞ্চল বলে 
| পুদেশ, ঠায়দবাবাদ, দিললি সব. 
| খানেই তো গন্ডগোল লেগে আছে । 
[সেখানে তো এবকম কিছু কবা হল 
না। তাব কাবণ একটাই ,সবকার চায় 
শিখদের দমিয়ে রাখতে । দেখুন যখন 
প্রায ১৫০ জন শিখ পুলিশের 
গুলিতে মারা গেল তখন পাঞ্জাবকে 
উপদক্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা কবা 
হন্ল না, অথচ যখন মাএ কিছু শিখ বা 
[হিন্দু মাধা গেল তখনই পাঞ্জাবকে 
উপদ্রত অঞ্চল বলে ঘোষণা কর 
হল। 
উচিত হিংসার গা অহিংসাব . 
শিখদেব দূই পুধান বাজনৈতিক 
নেতা হলেন অকালি দলের দুই 
সম্ত-সন্ত জারনাইল সিং ভিন্দ্রন- 
ওয়ালে এবং সম্ত হরচান্দ সিং 
লঙ্গোয়াল। সন্ত হরচান্দ সিং 
হলেন আকালি দলের প্রধান । তিনি 
নিজেকে অহিংস আন্দোলনের অনু 
গার্মী বলে দাবি করলেও, সন্প্াসবাদী 
কার্ধকলাপ বন্ধ করতে পাবেননি 
এবং সেই পথ থেক শিখদের 
ফেরাতেও পাবেননি। অপরদিকে 
ভিন্দ্রনওয়ালে দাবি আদায়েব জনা 
পূরোপুরি সম্াসের পথই পছন্দ 
করেন। ল্গোয়াগ এবং ভিন্দুন 
ওয়ালেব মধ্যে এই মশুপার্ধকা এখন 
খুব পরিন্কার। লঙ্গোয়াল দাবি 
করেন যে, তিনিই একমাত্র সন্ত। 
এমনকি ল্গোয়াল একথাও বলে. 
ছেন ভিন্দ্ুনওয়ালে অকালিদলের 
সদসাই নন। মৃদূভাষী, শান্তস্ব 
ভাবের লঙ্গোয়াল যা বলেন, 
ভিন্দ্রনওয়ালে তার ঠিক উল্টো 
কথাই বলেন। লঙোয়াল বলেন, 
হিন্দু, মৃসলিম, শিখ সকলেরই 
পাঞ্জাবে বসবাস করার অধিকার 
আছে। অথচ ভিন্দ্রনওয়ালে বলেন, 
হিন্দুরা শিখদের ত্রলীতদাস বানিয়ে 
রেখেছে । তাই অকালিদেব আন্দো- 
লন সব সময় অহ্রিংসার পথে নাও 


এগোতে পারে। কারণ শিখদের গুরু 


অবিচারের বিকদ্ধে 


অস্ত্র ধরার 


শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ভিল্দুনওয়ালে ' 


দাবি করেন, এইজনাই শিখরা 


ভিন্দ্রনওয়ালে 2 সরকাব একমাত্র 








পরিবর্তন £ আপনাদের একটা 
দাবি ছিল যে. পাঞ্জাবেব মুখামন্্রী 
দরবাধা সিংকে তাঁর পদ থেকে সরান 
পহাক। তিনি তো এখন সরে 
গেছেন । এখন কিআপনাবা আপ- 
নাদেব আন্দোলন থামাতে বাজি 


সাচ্ছেন ' 
ভিন্দ্রনওয়ালে 2 যখন ১৫০ জন, 
শিখ গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন 
তখন দববাবাকে সরান হয়নি। কিন্তু 
যখন কিছু শিখ-হিন্দুকে বাসে খুন 
কবা হল তখনই দরবারাকে সরান 
হল। এটাকে তো আমাদের দাবি 
মেনে নেওয়া বলে না। 

পরিবর্তন £ সন্ত্াসবাদীদের দম 
নেব জনা যদি পুলিশকে জ্বর্ণমন্দি 
বেব ভেতব ঢুকতে হয়, ভবে তাকি 
আপনি সমর্থন করবেন ; 


অস্ত্রের পুজারী। 

দৃই সন্তের এই পরস্পরবিবোধী 
উক্তি, এবং পাঞ্জাব সমস্যা কেন 
সমধান করা যাচ্ছে না, এর কি-ই বা 
কারণ, এসব জানতেই গত ১৩ 
অকটোবধ শিয়েছিলাম স্বর্ণমল্দিবে 
দুই সন্ত সন্দর্শনে। আমার পথ 
প্রদর্শক ছিলেন একজন শিখ যৃবক. 
ঘিনি এই দৃই সন্তেরই ইনটাবপ্রেটব 
হিসেবে কাঞ্জ করে থাকেন। এই শিখ 
মূবক এক সময় কলকাতাব একজন 
টণকসি চালক ছিলেন । এই যুবকটিব 
সঙ্গে স্বর্ণমন্দিয়ে ঢুকেই আমার 
প্রথমে যা মনে হল তা হল, এ কি 
কোন মন্দিরে ঢুকছি, না কোন দুর্গে 
ঢুকছি " প্রতোকটা দরজায়, প্রতো- 
কটা ঘরের সামনে স্টেনগানধারী 
অকালি স্বেচ্ভাসেবকদের পাহারা । 
এদের কোন ছবি আমাকে তুলতে 
দেওযা হয়নি। স্বর্ণমন্দিরে ঢুকে- 
ছিলাম সকালে, যখন রোদ পড়ে 
্বর্ণমন্দিয়ের ছুড়ো চকচক করছিল। 
ছিলাম 
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অনাতম অকালি নেতা ভিন্দুনওয়ালের সঙ্গে পরিবর্তন-প্রতিনিধির 
এই একান্ত সাক্ষাৎকাবটি নেওয়া হয়েছে গুরু নানক নিবাসে। সাক্ষাৎকার 
নেবার সময় সশস্ত্র শিখ আন্দোলনকারীরা পরিবর্তন-পতিনিধি ও 
ভিন্দুনওয়ালেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন । 
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ভিন্্রনওয়ালে £ পুলিশ প্রবেশ 
দেব। 


পরিবর্তন £ প্রাঞজাবে ঘেসব 
হিংসাতাক ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে 
আপনার মতামত কী ১ 

ভিন্দ্ুনওয়ালে 4 শি [ন্টেনদিনই 


চে 
5 


হিংসার গ"' 

কিন্তু শিখে 

ঠিকমত আদায় বম । 
পরিবর্তন £ পাঞ্জা 
হিন্ুদের ভেতর যে সম্প্ 
বিষয়ে আপনার কী ধারণা ” 


ভিন্্নওয়ালে 2 এখানে শিখেরা 
নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। 


পৃকুরের ঠিক মাকখানে ৬৭ 
স্কোয়ার ফুট চাতালের ওপর এই. 
স্বর্ণমন্দির অবস্হিত। হিন্দু ও 
মুসলিম স্হাপতারীতির সংমিশ্রণে 
তৈরি এই মন্দির। এখানকার 
পৃকুরের আয়নার মত পরিষ্কার 
জলকে বলা হয় অমৃত। এখানে 
স্নান করে প্রণালাভ করার জর্না 
প্রতিবছরই দলে দলে পৃণার্থী 
আসেন। ১৮৭৩ সালে উপনয়নের 
পর ববীন্দুনাথও এখানে এসেছিলেন 
তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দনাথের 
সঙ্গে । এই পাঞ্জাকে নিয়েই 
রবীন্দুনাথ পরবর্তীকালে অনেক 
কবিতাও লিখেছেন। স্বর্ণমন্দিয়ের 
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কারাগারে ভরেছিলেন, তখন কিন্তু 
রা তি রিতা 

। 
প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল । এই স্বর্ণ 





যখন ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্হায় 














অথচ সমস্ত শিখ এর 




































নানক নিবাসে। এই গুরু নানক 
নিবাসে ঘরের সংখ্যা ৬৬। সন্ত 
ভিন্দ্রনওয়ালে থাকেন তিনতলার 


একটা ছোট ঘরে। তাঁর ঘরে 
আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছুই 
নেই। খুব ছিমছাম। চৌকির ওপর 
একটা তোশক। মাথার কাছে 
শোবিন্দ সিং এর একখানা | 
আরেকদিকে গুরু নানকের "ছবি । 
8 


ফেডারেশ- 
নের সভাপতি অমৃক সিং-এর ঘরে। 
সেখান থেকে আবার ফোন করে 
সম্ভ ভিন্দ্রনওয়ালের ঘরে খবর 
পাঠান হল। সেই একইরকম কড়া 
পাছায়ায় আমাকে পাঠান হল 
সচ্তের ঘরে । সন্তের ঘরে যাওয়ার 
পে চোখে পড়ল বারান্দান্স দূধারে 
সারবন্গীভাবে দাঁড়ান বন্দুকধারী 
প্রহরীর দল । 


আধঙশোয়া অবস্হায় ছিলেন। আমী- 
দের দেখেই বলে উঠলেন, বলন, কী 
জানতে চান ? যেন প্রস্তৃতই 

পরিবর্তন ৯ নভেমঘর ১৯৮৩ / ৩৪ 


1০ 


সংবাদপত্রের লোকদের লন্গে কথা 


তাঁর সঙ্গে। তাঁর কাছেও প্রশ্প 
রেখেছিলাম, তিনি উত্তর দিয়ে. 
ছিলেন। 


তবে এদিন স্বর্ণমন্দির ঘরে এবং 
সন্তু ভিন্দুনগয়ালের সঙ্গে কথা- 
বাতাঁ বলে এটুকু বোঝা গেল যে 


শিখ স্টডেনটস এবং ইমু ফেড়া- 


পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তাঁর 
সঙ্গে আমি এবং টিবিউনের সাংবা- 
দিক সতিন্দর সিং দেখা করি । দলের 
পব্বেগ্চি নেতৃত্ব সম্পর্কে মতামত 
জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 
আমি অকাল্ি তখতের জাঠেদারের 
কাছে আবেদন জানিয়েছি যে অকা- 
ফিদের তাগ এবং দাবি সম্পর্কে যে 
নিম্দামূলক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে 
তার জন্য কৈফিয়ত চাওয়া হোক। 
অবশা শিখদের মোচা সম্পর্কে তিনি 
বলেন, মোচাঁ কিছু আদায় করতে 
পাবেনি ঠিকই, তবে শিখদের মনে 
আশা জাগিয়ে তুলতে পের়েছে। 
হ্ানোয়ার সিং আমাদের স্ো 
কথোপকথনেব সময় তাঁর স্বতন্ত্র 
এবং স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের দাবির 
কথাও জানিয়ে দিতে ভূললেন না। 


কানোয়ার সিং-এর এই দাবির 
পুতিধনিই, করলেন অল্স ইনডিয়া 
শিখ স্টডেনটস জেনারেল ফেড়া- 
রেশনের ধেকরেটারি হরমিন্দার সিং 
৷ স্বর্ণমন্দিরের ভেতর অঙ্্রে 
ছাত্রযোদ্ধাদের সম্গে 
বসেছিলেন হরমিন্দর সিং। তাঁর 
কাছে জানতে চেয়েছিলাম অকালি 
'নতৃত্রে প্রতি শিখ ছাত্র ফেডারেশ- 
নর কি আহ্ঘা আছে ? উত্তরে তিনি 
গ্রানালেন, অকাজি নেতারা শিখদের 
দাবির যে ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দিতে 
চাইছেন, শিখ ছাত্র ফেডারেশন তার 
বরোধিতা করে। তাদের মূল লক্ষ 
হল স্বতম্ত শিখ রাষ্টু। 
হলসামিজ্দর সিং-এর সম্পোষে ছাত্র 
'যাষ্ধারা তাদের সক- 
লরই বয়স কুড়ি থেকে তিরিশের 


১৬ / পরিবর্তন ৯ নতেমবর ১৯৮৩ 


মধো। তারাও হরমিন্দরকে সর্মথন 
করলেন। | 


কানোয়ার সিং এবং হরমিম্দর 
সিং দুজনেই ডিন্দ্রনওয়ালের অতি 
বিশ্বস্ত । যাকে বলে ডান আর বাঁ 
হাত। 

সরকায়ের পক্ষ থেকে আরেক-, 
জনকে ধরে দেবার জনাও পুরস্কার 
ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি হলেন 
8৮ 
নের নেতা বলগবন্ত সিং | তার 
সঞ্গেও আমি এবং িষিউনের 
সতিদ্দর পিং গ্রর্ণমন্দিরের বাইরে 
দেখা করেছিলাম। তিনি যখন কথা 
বলেন তখন কোনরকম প্রশ্ন করা 
যায় না। তিনি ঘা বলবেন তাই শুনে 
যেতে হবে। তিনি বললেন, গত এক 
বছরে অকালি মোচা নির্দিষ্ট করে 
বলেনি কে শত্রু ৷ এই মোচা এইভাবে 
চলতে থাকলে হতাশার সম্টি করবে 
বলে তাঁর বিশ্বাস। আরও 
বিশ্বাস আক এক বছরের মধোই 
জনগণ 'খাল্লিদতান জিদ্দাবাদ' বালে 
ধৃনি ভুলবে। 

ভিজ্দ্রনওয়ালে, লঙ্গোয়াল থেকে 
শুরু করে আমি যত শিখনেতাদের 
সম্গে কথা বলেছি তারা কেউই 
সোজাসুজি বর্তমানের এইসব 
'হিংসাত্যক কার্মকলাপের দায্সিত্ব 
নিজের ঘাড়ে নিতে চাননি । একম্রাত্র 
“বাবর থালসা দল" স্বীকার করেছেন 
তারাই এইসব হি ংসাতএক ঘটনাশুলি 
ঘটিয়েছেন। এই দলের সঙ্গে জড়িত 
সদসোর বয়স বছর কুড়ি-একুশের 
মত। পলিশ এখন এই দলের 
সদস্যদের খুঁজছে | আমি এক নির্ভর- 
যোগা সূত্রে এদের সন্ধান পাই। 
এমনকি এদের আস্তানাতেও যাই । 
দরজা-জানালা বন্ধ একটা ঘরে ছোট 
একটা আলো জুবলছিল। ঘরে ঢোকা 
মাত্রই সবাই উঠে দাঁড়ালেন । এদের 


মধ্যে তিনজন মধাবয়সী, বাকি |. 


পাঁচজন ঘৃূবক। ওরা জানালেন 
পতিটা আকশনের পর ওরা প্রচার- 
পত্র ছড়িয়ে দিয়ে আসেন। আমি 
তাদের কাছে একটা পচারপত্র 
চাইলে তারা দিলেন। বললেন- 
লিখবেন, আমরাই সব আকশন 
করি। আরো বললেন, আমরা কারো 
নাম করতে চাই না, তবে এটুকু 
বলতে চাই যে আমাদের কাজের 
বাহবা পান আরেকজন । একটু চোখ 
কান খোলা রাখলেই আপনি বৃঝতে 
পারবেন। বুঝলাম, ওল্সা ভিন্দ্রনওয়া- 
লেকে ইশাত,করতে চাইছেন । সেই 
ঘরের মৃদ্ব আলোয় ওদের দেওয়া 
প্রচারপত্র খুলে মেলে ধরলাম 
চোখের সামনে । দেখলাম লেখা 
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বাদশা খান £ আবার নেকড়ের মুখে সেই অপরাজেয় মানুষ 





মনকুমার সেন 
'সীমান্ত গান্ধী খান আবদৃল 
গফফর খান আবার বন্দী । লোক- 
হাদয়ের মুকুটহীন সম্রাটের পায়ে 
পনরায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে 
পাকিস্তানের সামরিক শাসন। 


অবশাই পাকিস্তানে বাদশা 
খানের এমন পৃরস্কার এই প্রথম 
নয়। বৃটিশের পুরো শাসনে যিনি 


বার করেছে অন্তরীণ, নজরবন্দী, 
বহিজ্কার। এই এক বছর আগেও 
আফগানিস্তানে নিবাসিত জীবন 
যাপন করে স্বদেশে ফেরার সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ, পৃনঃ- পুনঃ উচ্চা- 
রিত সেই জীর্ণ কৃৎসা - তিনি নাকি 
তাঁর নিজ অঞ্চলে পাঠান উপজাতি- 
দের উষ্কাশ্ছেন পাক সরকারের 
বিরৃদ্বে। তাঁর নিজ ভাষাভার্ষী 
'পাখতুন' (বা “পশতৃ' ভাষাভাধী 
পৃশতুন)টদের এঁকাবদ্ধ হওয়ার 


ও সোভিয়েত 

ইউনিয়নের যুদ্ধ । এই যৃদ্ধকে যারা 
যুদ্ধ বলছে তারা আমে- 

রিকাকেই মদত দিচ্ছে । 


বলার প্রয়োজন করেনা আমে- 

রিকার বিরুদ্ধে এই অপবাদ পাকি 
তানের প্রশাসনের পক্ষে পীতিকর 
হয়নি। ৯২ বছর বয়সের 'বৃদ্ধ' 
বাদশা খান সবাধৃনিক সমরাস্ত্রের 
দাবিদার জিিয়া-উল-হক সরকারের 
ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। ৩৫. বছর 
বয়সের পাকিষ্তানে দেশের সরকার 
কম করে কুড়ি বন্ধর তাঁকে কোন না 
কোন রাপে জনতার আড়াল করে 
য়েখেছেন। আআআমনেসটি ইনটার 
ন্যাশনাল যাঁকে বছর কয়েক আগে 
'ক্লেম্ঠ বন্দী' রূপে বিশ্বের বিচার- 
সভায় ভূলে ধরেছেন) বিপুল 
বিদেশি অগ্ত্র সাহায্যের ওপর 
পাক সরকারের পক্ষে 


গান্ধীজীর নতৃন মন্তে দীক্ষিত হয়ে, 
তাদের মরণজগলী পণের সামাল 
দেওয়াও স্হ্ল অস্ত্র সম্ভারের সাধা 
নয়। 


প্রতিবেশী দেশের এই টালমাটাল 
ও পীড়িত মানসিকতার পরিস্হিতি- 
তে ভারত স্বভাবতই বিচলিত, 
উদ্বিগ্ন। এ উদ্বেগ শৃধুই একটি 
মানুষের লাঙ্নার জনা নয়, একটি 
প্রতিবেশী দেশের 'অভান্তরীণ' 
অস্হিরতার জলাও ভারত তত 
চিন্তিত নয়। যদিও এই অস্হিরতার 
পতিত্রিনমা অবশাম্ভাবীরপেই 
পতিবেশী দেশের গথণতান্তিক পরি- 
বেশকেও কিছুটা মলিন করতে 
পারে। ভারতের উদ্বেগ এক 'অনা 
মানৃষ'-এর জন্য, যে অন্য মানৃষটি 
সকল দেশের সকল মানুষের ম্বাধি- 
কারের সংগ্রামকে ৭০ বছব ধরে 
ভাষা দিয়ে চলেছেন। আজকের 
ভারত ঘে অকৃণ্ঠিত স্বাধীনতাব 
সীমান্ত প্রদেশ'-এর নেতা “পাঠান 
জাতির জননায়ক' বাদশা খানের 
কাছে আমাদেব কৃতজ্ঞতার অন্ত 
নেই। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে 
সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী এঁকোর 
ওপর দাঁড়িয়ে বৃটিশ সামাজোর 
চি 
ভূমি ছিল এই প্রদেপটি। একদিকে 
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নিরক্ষরতা ও দারিদ্র, অনাদিকে 
ঠা প্রশাসনের শোষণ ও অকথা 
, এই দুই অভিশাপের 
পঙ্ককৃন্ড থেকে যে শাদ্তি সৈনিক 
সত্যাগ্রহী ভ্রাত্যুগল প্রদেশটিকে 
তার সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 
গৌরবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, 
তাকে সংগ্রামী ভারতের প্রথম 
সারিতে তুলে এনেছেন, তাঁরা হলেন 
ডাঃ.খান সাহেব এবং তাঁর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা খান আবদুল গফফর খান! 
লিম লিগ এবং বৃটিশ আমাদের 
তর প্রলোভন ও প্রশ্রয় সত্বেও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের, 
দুর্ভেদা জার্তীয়তাবাদ ও জাতীয়তা 
বোধের দুর্গে তার সাংগ্রদায়িক 
করতে পারেনি কোন দিন । 

তার সেই বহু প্রতীক্ষিত শৃজক্ষণ 
তৈরি করলেন একদিকে বড়লাট 
ওয়েভিল, অনাদিকে ভাবত-ভাগ 
পরিকজ্পনার স্হপতি শেষ বড়লাট 
মাউনটব্যাটেন। যেখানে অনা সমস্ত 


প্রদেশে আইনসভা বা -মাইনপবিষ 
দের সদস্ঞ্গণের রায়ই চুড়ান্ত কে 
ভারতে থাকবেন আর কে পাকি 
স্তানে যাবেন - উত্তরপ্রত্দশ সীমান্ত 
প্রদেশের বেলায় সেক্ষেত্রে মুসলিম 
লিগের আবদার মেনে নিয়ে বড়লাট 
তদানীন্তন কংগ্রেসী নেতৃত্বকে দিয়ে 
অনা সত্র স্বীকার করিয়ে নিয়ে 


বদ 
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সীমান্তে জারী করলেন 'গণভোট"- 
এর আদেশ। ভোটের বিষয় 'ভারত 
না পাকিস্তান'। অথচ মাত্র এক 
বছর আগেই এ প্রদেশে জনমতের 
বিপৃল রায়ে খান মন্ত্রিসভা গঠিত 
হয়েছে, - নিবাঁচিত বিধায়কগণ 
প্রভূত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় লিগের 
দেশভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী । 
লিগের মর্জি পূরণ করা ছাড়া এখানে 
গণভোটের ছলনার কোন যুক্তি 
সঙ্গত কারণ ছিল না। লিগের 
প্রতাক্ষ সংগ্রামের.কৌশল এবং নানা 
প্রদেশ থেকে গোঁড়া ধর্মীয় প্রচারক 
এনে তাদের দিয়ে 'গণভোট'-এও 
জনগণের স্বার্ধীন কন্ট স্তব্ধ করে 
দেওয়ার বাবস্হা ইতোপূর্বেই পাকা 
করা হয়েছিল। বড়লাট নিবাচিত 
মন্ত্রিসভা খারিজ করে দিয়ে নিজ 
হাতে প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ 
কবলেন, আর সেই সু শাসনে জনগণ 
'পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিলেন । 
'গণনাটোর' এমন সংস্করণ বুঝিবা 
মধাযুগের ইতিহাসেও দুর্লভ | 


মনে বাখা দরকার সীমান্ত 
গান্ধীর ময্দা ও নিবাপত্তা সম্পর্কে 
গান্ধীজীর সপক্ষেই সেদিনের ভার- 
তীয় জার্তীয় নেতৃত্ব যে অঙ্গীকার 
করেছিলেন, তার দিন ফৃরিয়ে 
যায়নি। সাড়ে ছ ফুট সৌম্যকান্তর 
এই আকাশ ছোঁয়া ব্যক্তিত্ব ছিল যে 
উত্তাল জনসমুদ্রের শিরোনাম, তার 
ই তবঙ্গে ভেসে গেছে দৃদন্তি 
বৃটিশ। 

পাকিস্তানে বিশ বছরের কারা 
বাস যাঁর পৃরস্কার, তাঁকে স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ শাঙচ্তনিকেতনে 'কৃতক্ত 
চিত্তের অভিবাদন' জানিয়ে বলেছেন 
তিনি হচ্ছেন সেই জাতের, সেই 
মাপের মানৃষ “সকল দেশই যাদের 
দেশ।' কৰি প্রার্থনা করেছেন সতা. 
বোধে প্রেমের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত এমন 
মানুষের প্রভাবে 'শতধা-বিদীর্ণ 
রে দেশের আত্মঘার্তী ভ্রাতু- 
' অপন্নীত হউক। 

দীনবন্ধু আনডুজের ভাষায় - 
বাদশা খান হচ্ছেন, "মানুষের মধো 
রাজা ।' ভারত এই রাজার পক্ষে 
নিঃসন্দেহে, কেননা মানুষের স্বাধি- 
কার রক্ষার সংগ্রামে স্বাধীন ভারতই 
আফরো-এশীয় বন্দীশালার নিচ্ধুর 
দরজা খুলে দিয়েছে। 

সাম্প্রদায়িকতার আগুনে পরি- 


বেশে দাঁড়িয়ে গাম্ধী বললেন, 


হংরেজ শাসক ত্মি বিদায় হও, 
কংগ্সেস-লিগের হাতেই ছেড়ে দাও 


পরিবর্তন ৯ নভেমবর ৯৯৮৩ / ৩৬ 


তাদের বিবাদ-মীঘাংপার ভায়। 
দেশে আসুক * বিশৃষ্ধলা তাতে 
তোমার মাথাবাথা নিষ্প্রয়োজন, 
তুমি বিদায় হও। দন্বফায় হলে 
লিগের হাতেই শাসনভার ছেড়ে 
দাও, তবু দেশের ওপর থেকে বিদেশি 
শাসকের বোঝা আর একদিনও 
সহনীয় নয়। কিন্তু কে শোনে তাঁর 
কথা; ভাগাভাগি করে ধতটা 
পাওয়া যায় এ বাপারে কংগ্রেস- 
লিগ উভয়ে একমত। আর এই 
এঁকমতাই দিল বড়লাটকে এক নতুন 
সমাধানের ঝলক। বাদশা খানের 
বরাবর অভিমত, 


করার জনাই এই দেশভাগ পরি- 


কল্পনা, যে পরিকল্পনা কোন না € ছু 
কোন “প্রকারে দৃটি দেশের মধ্যে 


দেওয়াল করবে স্হায়ী। আর 
মধাস্হতা বামোড়লির বহু প্রতীক্ষিত 
অবকাশ দেবে বাইরের তৃর্তীয় 
শত্তিনকে ৷ মাউনটব্যাটেন কী নির্ভুল 
হিসেবই না করেছিলেন !। 


মাউনটব্যাটেন আটলি মল্ত্ি- 
সভার কালসীমা পর্যন্তণ্ড না অপেক্ষা 
করে ছুটে বিলেতে গিয়ে অনুমোদন 
করিয়ে আনলেন তাঁর ভাবত-ভাগ 
পরিকম্পনা। গান্ধীর্জী প্রাণপণে 
তাতে বাধা দিলেন, কিন্তু ভোটে 
জিতে গেলেন দেশ ভাগের সমর্থক 
তাঁর চিরদিনের অন্তরহ্গ সঙ্গী. 
সাধীরাই। নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটিতে এল ওয়ারকিং কমিটির এই 
প্রস্তাব, গাম্ধীজী বললেন দেশ 
ভাগের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী । এ 
কথা সকলেই জানেন, কিন্তু আজ 
তিনি এই আর্জিই জানাচ্ছেন এই 
পরিকম্পনা গ্রহণ করা হোক। 
ওযম়ারকিং কমিটি কংগ্রেসের প্রতি- 
নিধি সংস্তা, এই সংস্হার সিছ্ধান্ত 
ঘদি অধিবেশন বাতিল করে দেয়, তা 
, ছলে তাহবে তাদের প্রতি অনাস্হার 
সামিল। তখন তাদের পদত্যাগ না 
(করে উপায় থাকবে না। আজকের 
এই দর্দিনে তেমন সম্ভাবনাকে 
অত্ন্ত বিপজ্জনক বলেই 
মনে করলেন । তাই জোর দিয়েই 
বললেন, যত অপ্ীতিকরই হোক, 
ওয়ারকিং কমিটির পুচ্তাবটি যেন 
তারা প্রত্যাখ্যান না করেন। 


দেশের এই ভাগাভাগি ভেতরে 
ভেতবে তাঁর আত্বাকেও তাগ করে 
ফেলেছিল, বেঁচে থেকেও তিনি সেই 
সংকটে যে মনুষর্টির জন্য অক্তর্ষে- 
দনায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন 
ভিনি হচ্ছেন এই সীমান্ত গান্ধী 
বাদশা খান। 

কী ভয়ঙ্কর আবদায় চাপিয়ে 
দেওয়া হল এক আদর্শ সেনাপতি ও 
মত্যাগ্রহের জুলম্ত প্রতিমূর্তি 
মাথায়। গাম্ধীজীকেই যাঁরা একাচ্তে 
ঠৈজে দিয়েছিলেন, সীমান্ত গাচ্ধীর 


৩৭ , পরিবর্তন ৯ নডেমবর ১৯৮৩ 


সৃচিন্তিত হিন্দ 
মুসলিম ভাগাভাগিকে পাকা বা 


এবং খুদাই-খিদমৎগার [খোদার 
সেবক সংঘ' - বাদশা খান সংগঠিত 
সীমান্তের পূর্বতন সশস্ত্র বিশলবী 
মানৃষের সংগঠনাদের এখন পরী- 
ক্ষার সময়। আপনায়া ঘোষণা 
করতে পারেন পাকিস্তান আপনা- 
দের গ্রহণের অযোগা এবং চূড়ান্ত 
বিপদের মুখোমুখি হতে পারেন। 
'করব, না হয় অরব' এই যাঁদের 
জীবনের ব্রত, তাদের আবার ভয় 
কীঃ' 

কতফটা যেন আপন মনেই 
গাম্ধীজী এসময় বললেন, 'আমি 
পরিচ্কার দেখছি আমরা ভূল পথে 
চালেছি। এক্ষুনি হয়ত এর পরিণাম 
সম্পূর্ণরাপে আমরা অনুভব করতে 
পারছি না, কিন্তু আমি স্পদ্ট দেখতে 
পাচ্ছি এই মূল্য ভারতের স্বাধীনতা 
লাভ করা হলে দৈশের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার ।' বললেন 'বাদশা খানের 
ক্লেশ আমি সভা করতে পারি না। 
তাঁর অন্তর্ধেদনা আমার হাদয়ে 
মোচড় দেয়। তবু আমি চোখের জল 
ফেলিনি, কেননা তা হত ভীবৃতা, 
আর বার পাটানও তাতে ভেঙে 
পড়তেন।' আবার বললেন “হতে 


পায়ে ওরাই ঠিক, আমিই শ্বধ 
অন্ধকারে হাতড়ে মন্ুছি। কী হরে না 
হবে তা দেখবার জন্য আমি হয়ত 
বেঁচে থাকব না, কিল্তু যে অশৃডের 
আশঙ্কা আমার মনে তা ধদি পতা 
হয় আর ভারতের স্বাধীনতা হয় 
বিপন্ন, উত্তরকাল জেনে রাখুক সেই 
কথা ভেবে এই বৃদ্ধ মানুষটি কী 
মর্মযন্রণা পেয়েছে । এ কথা যেন না 
বলা হয় দেশভাগে গাম্ধীর সম্মতি 
ছিল। কিন্তু আজ প্রতোকেই 
স্বাধীনতার জন্য অধৈর্য, অতএব 
৪৮ 

৩ ঘোষণার পর্বে ওয়ারকিং 
ক কক উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের সমস্যাই ছিল প্রধান 
আলোচা বিষয়। অর্দরি প্যাটেল এবং 
চক্রবর্জ রাজাগোপালাচারীর জোর 
সমর্থনেই 'গণভোট'-এর প্রষ্তাক 
পাশ হয়ে গেল। বাঙ্গশা খান 
স্ত্ভিত। এক মুহূর্তে তাঁর সমস্ত 
জীবনের স্বপ্ন ও তপস্যা যেন 
গুঁড়িয়ে গেল। কমিটিকে তিনি 





দিলেন, আপনাদের এখন মুসলিম 
লিগে যোগদান করাই শ্রেয় । 

বাদশা খান লিখেছেন, 'মৃসলিম 
লিগ বরাবর ধূংসের কাজ করেছে, 
আর আমি আমার সারা জীবন 
উৎসর্ণ কবেছি সেবার কাজে | ---- 
আজ এক মৃহ্র্তের নোটিশে আমি 
আমার মত ও পথ বদলাতে পারি 
লা।' 

গান্ধীঞশিরই পরামর্শে বাদশা খান 
মহম্মদ আলী জি্নার সঙ্গেও দেখা 
করেছেন, কথা বলেছেন। তাঁর 
অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা ছিল সৃষ্পছ্ট ; 
পাকিস্তানের মধোই পাঠান 
জাতিকে তার ন্যায়স+গত মর্যাদা ও 
অধিকার দিন। বলা বাহ্‌লা, জিদ্নার 
দিক থেকে কোন সাড়াই' বাদশা খান 
পাননি। 

বাদশা-জিম্না বৈঠকের বার্থতা 
বাপুকে ম্মহিত করল । এই স্হিত- 
প্রন্ত মানুষটিও সেদিন ঘুমোতে 
পারলেন না, রাতের শেষ অম্ধ- 
কারেই শঘ্যা ছেড়ে উঠে বসলেন, 





০ 





গুদ্বভোন..ল্ত-দিল- পল 
আলা পনিনার নাশে সহজাত আ্বাস্ছে5 উল্জ্রণে 


খাজু আর টিনাকে দেখুন- সেভেন সী্জু কড লিভার হায়েল ওদের হাড়কে মক্তবুত, দাতকে শ্ুস্থ-সবল রেখে ওদেরকে ডগ্মগে স্থান 
'তবতরিষে বাড়িয়ে তুলছে । আধ দেব মামণিকে ও দেখুন,. সেভেন সীঙ্গ ওব চুলকে চিকন কোমল, খককে জৌলুষ উজ্ছ্বল আর চোখের 


ছাতিকে উজ্জ্বল বাখছে। 
আব গুদেব বাবার কথা বলছেন". সেভেন সীজ তাকেও স্বাস্থ্যোজ্জল (প্রাণের জোয়ারে ভরিয়ে রাখছে । আর ওদের দাতু-দিদাকেও 
দেখুন... সেভেন সী তাদেরও স্স্থ-সখল রেখে বাত বেদনায় চমৎকার আরাম এনে দিচ্ছে। 








চা? ভোলানাখ চত্াব তারি 





তিশোন 


হোমিও চিকিৎসা 





আবহাওয়ার জনা যে সমস্ত 
বোগ আমাদের শরীরে আসে ভার 
মধ্যে ব্রংকাইটিস (আকিউট) অনা 
তম। সচরাচর হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে 
গিয়ে, কি কোন ড্ামপ বা সাত 
সেঁতে থবের মধো থাকার ফালে ঠান্ডা 
লেগে রংকাইটিস রোগ হয় । আবার 
টনসিলাইটিস, ফ্যাবেনজাইটিস 
বোগের মত কিছু বোগেব পরের 
ধাপে এই বোশ দেখা যায়। 
কেমিক্যাল ফণকটরিতে কোন বিশেষ 
ধরনের শান্ধও এই বোগের কাৰণ 
হাত পাবে। যাবা ডুলোব আঁশ 
ই ঠ্যাদি নিয়ে কাক্ত করেন তাদেরও 
বংকাইটিম হবার সম্ভাবনা আছে! 


পপ 7৮ 
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সপ পাপা শি সপ সস 


*বাস যে নালীর মধো দিয়ে 
ফুসফুসে যায় সেই নালীকে বংকাস 
বলা হয়। এই নালীর মধো 
ইনফেকশন হয । শিশু ও বৃদ্ধদের 
ক্ষেত্রেই এই রোগ বেশি দেখা ঘায়। 


বৃংকাইটিস হয়েছে কি না বোঝা 
যাবার সাধাবণ কতগুলো লক্ষণ 
আছে । ধুকের মধ্যে একটা চাপ ভাব 
থাকবে, বৃকেব মাঝখানে হাড়ের 
পিছনে একটা টাটানি বাথা অনুভব 


করা যাবে । *বাসকপ্ট হবে । ঘনঘন. 


কাশি তাব সত্গে জ্বব থাকবে | জুরটা 
১০০ থেকে ১০১ ডিগরির মধো 
থাকবে । বুকের মধো হাত দিলে 


ইউ 
ঘাবে। সাধারণভাবে সানা 
করলে দশ দিন থেকে তিন সপ্তাহ 
পর্মন্ত ভূগতে হবে, তারপর আঙ্তে 
আস্তে কমবে । গোড়ার দিকে 
শুকনো কাশি। কোনরকম কফ 
বেড়বে না পরে আগতে আস্তে 
তরল হয়ে যাবে। 


এই অসুখ অবহেলা করাটা ঠিক 
নয় অন্তত শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে 
চিন সপ্তাহের বেশি চললে নিশ্চয় 
করে ডাক্তশরবাবুর পরামর্শ নেওয়া 
উচিত। এর যত আগে পারা যায় 
ততই ভাল। 


হোমিওপ্াখি গষধ আছে। তবে 
যাই কবাহোক প্রা স্তরে নিজে 
ওষুধ খেলেও ডান্লরের সম্পো 
পরামর্শ করা দরকার । 

মাকোনাইট ন্যাপ-৩০খুব শুরুতে 
কাজ দেবে । ৩০ এর নিচে হলেও 
চলাবে। যদি নাক দিয় জল পড়ে, 
অস্হিলভা দেখা যায়, জল পিপাসা 
বেশি হয । মুখ চোখ লাল হয়, কাশি 
থাকে জলপিপাসা কম থাকে আর 
সেই সঞ্চো মাথাবাথা। তবে বেলে 
"ডানা ৩০ দিলেও ভাল । এ ছাড়া 
'ব্রা্যানিয়া এ এল বি ৩০' বাবহার 
করা যেতে পাবে যদি শৃজ্কতা বেশি 


রব 


ধাকে। ভিজে সাঁতি-সেতে খরের . 
জনা যদি অসুখ করে তবে ডাল- 
কামরা-৩০। প্রথম দু এক দিনের 
মধ্যে আর একটি গুধৃধ 1130/১0- 
30 দেওয়া যেতে পারে। কাশির 
সঙ্গে যদি গা বমি ভাব থাকে তবে 
ফেরামফস ৩০ অথবা ৩ একস বা৬ 
একস খাওয়া যেতে পারে । গালের 
হাড় দুটি যেখানে লাল মুখটা 
ফ্যাকাসে সেখানে এই ওষুধ কাজ 
দেবে। এ ছাড়া হেপার সালফ ৩০ 
হলদে কফ উঠলে বা দু তিন দিন বাদে 
যখন কফ তরল হতে শুরু করেছে 
তখন দেওয়া ঘেতে পারে। শীত- 
বোধও থাকে এ সময় বুকে টাটানি 
ব্যথা করে। 


পারমে বাথা কমছে না অথচ 
রৃ্গীও হাওয়া চাইছে, ঘন কফ উঠছে 
জল তেম্টা নেই সেক্ষেত্রে পালসে 
টিলা ৩০ খুব কাজেব। 

তবে পথম কয়েক দিনের মধো 
ডান্তগর দেখান ভাল । এ ধোশে 
সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই আর চাই 


পৃন্টিকখ খাদ । (7 








বিষ আর বর্পুরে মিমিয়ে তৈয়ার, তাইতো রানের যা, ফৃতির সয়ার। 
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নবমদশম 
বার্ষিক বৃত্তি প্রতিযোগিতা 


“রচনায় যোগ দাও - ছাত্রবৃত্তি জিতে নাও 








শুধকিবৃত্ডি।! তাৰ সহ্গে আছে বই কেনার জন্য বিশেষ অনুদান, 
পশংসাপব এবং সাবা বছর ধরে বিনামূলো পাক্ষিক 'নবম দশম' আর 
নবম দশম মানেই [হা পবীক্ষায় সাফল এবং কৃতিত্ু। 


ইহলাদ প্রকাশনীর উদ্োগ 


অন্টম ও নবম শ্রেণীর ছার্্ছাত্রীর জন্য 'সারা বাউলা রচনা 
প্রতিযোগিতা" । কোন প্রবে শমূল। নেই - এতে পশ্চিমবত্গর যৌকোন 
স্কুলের অন্টম ও নবম শ্রে ণীব ছাত্রছাত্রীবাই কেবল যোগ দিলে 


পারঠবি। . 
বিষয় 2 "জাতীয় সংহতি 


শানা ভাষা, নানা মত, নানা ধর্মের ভার হবর্ষে এক জাতি, এক 
প্রাণ, একতা কিভাবে সম্ভব - [ত্রামার 'বন্তুবা এক হাজার শব্দের 
মধে গুহিযে লেখ । ফুলসক্যাপ কাগজেব এক পিঠে লিখবে। এক 
বিচারকমণন্ডলী সমদ5 বচনা প্র পবীক্ষা করে নম্বর “দেবন। প্রাপ্ত 
নম্ববের ভিত্তিতত প্রথম দশকজ্রনকে 'ক', পববলী পথশশ জনকে 'খ' 
এবং তারও পবেব পরধ্ধাশজনকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত করা হবে । প্রতিটি 
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টু 
বাড়িব ঠিকানা ০২-৩৮-22৩7 --25-2--শ 2৮2৩2৮৩৩225 ০2৩৩ 


সস ও শপ অপ নও ০০ ৪০০ 


শা শট আপদ পি আশ এ আদ পাতি পদ সদ আপ খু আপ পি আচ আআ পে পর পি আত পদ আত শা ও আক্কা ৩৬ 


ঠিক 


£এবং বিচাবকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে মানবো । 


। 
] 
] 
আঅভিভাবকেব স্বাক্ষর 


এ পারা ও রাজপাট সর হা স-্র, 


মনে বোখা রচনা পাঠাবার তারিখ ১০ নাভম্বর ১৯৮৩। 


শেষ 


| গ'পব বড় হবফে 'নবম দশম বার্মিক বহি প্রচিযোগিতা' লিখে দিও। তাও 


থর আর এ, আস, ও ক রা, আত, সত [ড পা, সং +এ১রা। দা ৯, চর এ. এহন পিচ পপ আর পা আর অর স্তর ব্রার খা রা অন সবার এ সি হি “পা ও পর এ 


জাতীয় সংহতি রচনা প্রতিযোগিতা 
*াদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুক্লচন্্র স্ট্িট »কলকা। ৭00 ০৭২ 


শি বস শী পপ আন শট, পজ। ০৯ সি আআ পর বা পা বর ভা আচ আন আয) সপ টি ও পা ও প ০ আচ পর ৩৮৯ আক পল ৩০ এ আত আগ রঃ পা খর পা সা সক থে ভা ভা ০৮ শি পপ পর পাঠ কষ ৫৯ এ ১ পপ এ আপা জি 


সপ খ। পি শা শী শা তি পি আজ পপ এ পপ টি আত শা ও পিস ভিজ পে আন আট জট পপ পপ পদ পে ক পা শপ পল পর আল পচ পর লক পপ এ আট পা এ পপ পপ শি সপ 


শি ৯ এআ ৬ ০ আত আছ সর আআ জি ক শি লপজতি লত পি কক 


আর ক সম এ অ-ত গছ ও এ ০৯৫৪ জল ০ ৯ এই “এ ০৯ সপ ৫৮৯ এ ৬৮ ০৯ আগ ৬৯ 
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। 
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। 
1 
1 
1 
| 
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। 
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|] 
ৃ পিতা/খভিভাবকেব নাম ৯ তিশা 
ূ 
$ 
॥ 
ৰ 
ূ 
বাঁ 
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$ 


।উপরোন্ত ঘোষণা আমার -্রান ও বিশবাস মতে সতা । আমি এই প্ুতিযোগিতার সমস্ত নিয়ম মানতে 


বা শন, ৯ ওর বারে পয” ২১৫ রে দা আট এই ও, পর রে টি আর প্র খর, সহ হে হা ০ সহ সর জগ সপ পর জা আর পা এ পচ ও আট আজ সপ সী শি সে পচ অন পরি তে এ ৮৬০০৮ ৯, বাটে “0 হা যে অয, 00৫. আলে পরার, আজি 





সফল প্রতিযোগীব নাম, কুলের নাম এবং ঠিকানা ইত্যাদি প্রকাশনী 


সমস্ত পত্রিকায় ছাপানো হবে| 
বৃক্তিব পরিমাণ 


'ক' বিভাগের ১০ জন পাবে ১৪০ টাকা বার্ষিক বৃর্ি ও ১০ 
টাকার বই কেনার ভান। মনুদান, 'খ' বিভাগের 8০9 জন পাবে ১২০ 
টাকা বার্ষিক বৃ্ডি ও ৮০ টাকাব বই কনার জন্য অনুদান, 'গ 
বিভাগের ৫০ জন পাবে ১০০ টার্কা বার্ষিক বৃত্তি ও ৬০ টাকার বই 
কেনার জনা অনুদান । 

কলকাতায় একটি বিদ্বজ্জন সমাবেশে কৃতী হ্থাত্রঙ্গাত্রীদের হাত 
হলে দেওয়া হবে প্রশ্বংসাপত্র এবং বহ কেনার জন্য এককালীন 
অনুদান । বার্ষিক বৃত্তি টাকা প্রতি তিনমাস আনব সকালের ঠিকানাঃ 
সমানভাবে ভাগ কবে পাঠানো হারে আব পাজিকি নবম দশম 
পাঠানো হবে বাড়ির ঠিকানায় । 
শি সাদ 


দেবি না করে রচনা তলখ আব এই ধর্ম পবণ করণে 


”গথে পাঠাও । 


টা ] 
শপ ও আত ছা খৃঃ সপ শি শপ সত সী তি শি ০ ক্ষ ি পি কষা পিউ পপ আ স্পা [ 
ঠাস 
] 
॥ 
ঢু 
। 
্ কাত 
শি ০৬ অস্ত শপ পি পপ পি পচ শী পা বি পপ 7 পি পপ শী পি সত শি পি শি এ এ পি আআ হজ "বালে *ম্্ এ শ্পলি আপ ২ পি পিল শি শপ জি ০ পি 
রর ] 
৪8552882552 
সপে প আচ এ আজ পিএ শপ আট এ পি আট পর আজ পি জজ জজ এ আক ছু ও আচ ৯ আচ পদ আপ শত পদ বদ পা এট অপ সত শী শি পপ পপ জি পট এ পচ পি শি আত অপ পপ পপ ও আট ভা পর আচ জর ছু 
॥ 
পি 
লিড 5452 25855252555 সাসিক আয়"+-----+১৫ । 
৫ 
৪ আ নর লী আত শপ গা ০৮ পাপী পি পপি হি শপ আপ আর এ উপ এজ টে ভর শঙ। চল দস্খচ পে পাটি আত তে এ পট সপ ০ ছা পম) ৪ ভা গজ গুদ অথ তিন জিত 


আত ০ 2 ঝি পপ ও ৩৩ পপ এপ এ হজ এ 


এ জপ এ অত হা অপ অপর সত পা পপ গাথা আজ পু আল আস সপ খু এ ঠা জপ আপ পর? পা পি পা আচ পরল আর ০টি ডা, এ (4 টি পা আঃ প্যাচ আচ নল জল জা জে 


ডি উল 


বাধা থাকবো 


ওঃ পচা ও আগ, ০০ এ ওরাও 


এপ পর পা”5 লগ 


ভার চলায় লিখবে ইভাদি প্রকাশনীর ঠিকানা । 





৫ 174 চাট 


2, 
১ ঠা এ 2 


+ 4৭ টা ন্ 
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রি সি ০. ্ 
বাধচ্ছণ হয়েছিল ছিলটন হো্টেলে। 
লাননাফা থেকে শহরে, ঢোকার 


ছিল একটি দেওয়াল ঘেরা শহর । 
কিন্তু এই শহরটির ভেতরেও তৃরকি 
সৈন্য ঢুকে পড়েছে এবং শহরের 
প্রায় অর্ধেকটা দখল করে রেখে 
দিয়েছে। ঠিক বারলিন শহর যেমন 
দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল ঠিক 
তেমনি । গীকদের হাতে নিকোশিয়া 
শহরের আছে তায়া 
খুব পি জি চপ 
বাকককে তকতকে শহর, নতুন.নতুন 
বাড়ি। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে 
চজজেছে পেডিযূস নদী। প্রার্ীর ঘেরা 
পৃরাতন নিকোসিয়া শহরের বাইরে 
নতৃন শহর ছড়িয়ে পড়েছে । ভিলটন 
হোটেল এই প্রাচীরের বাইরে। 
হোটেলের সামনে বিরাট বাশান। 
সেই বাগানের গেট থেফেই কঠোর 
নিরাপত্তা বাবস্কা নেওয়া হয়েছে। 
কোন সন্দেহভাজন বাতিদকেই 
নেঠরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। 
অবশা এজলা অন্যানা পর্যটকদের 
কোন অসুবিধা হয়নি হোটেলের 
আটভলায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও 
ভার সরকারি সহযাঙলীদের থাকার 
জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছিল । এর মধ্যে 
গারজন পেয়েছিলেন চাবটি সুইট । 
তাঁদের মধ্ো ছিলেন শ্রীমতী গান্ধী, 
[সানিয়া গাম্ধী, পিসি আলেকক্তান 
ডাব ও সারদাপ্রসাদ 1 এ ছাড়া এ 
তলাতেই বসান হয়েছিল একটি 
কনাটোল রুম যেটা বলা যেতে 
পাবে প্রধানমন্লীর ভ্রামামাণ সেক- 
রেটাবিয়েট । 

সাইপামে এস একটি জিনিস 
মনে হল, জোন যাব মুলুক তার এই 
নীতিটি আন্তজাতিক রাজনীতিতে 
সবচেয়ে শক্তিশালী | পাকিস্তান যে 
আধখানা নিয়ে লিল, 
ইজরায়েল ষে প্যালেসটাইন দখল 
বরে বসে রইল. চন যে এখনও 
গায়ের জোরে ভারডের বেশ কিছু 
এলাকা রেখে দিয়েছে, এ নিয়ে যত 
চৈচামেচিই হোক না কেন, কারদ্মই 
ভাতে কর্ণপাত না করালে কিছু এসে 
যায় না । ১৯৭৪ সাল থেকে তুরকিরা 
এই ঘর্বীপটির প্রায় অর্ধেক অধিকার 
করে নিয়েছে । শুধু তাই নয়, 
রাজধানী নিকোসিয়াকেও তারা 
অর্ধেক করে কেটে নিয়েছে । একটা 
্বাধীন সার্বভৌম রাষ্টের ওপর গত 
ন' বঙ্কর ধরে একটি দখ্লদারি 
বিদেশী রাচ্টের পতাকা উড়ছে। 
অধ্ষচ এতধড় একটা অনায়ের কোন 
প্রতিকার হপ না। এই লেখা যখন 
লখদ্ধি' তখন গ্রেনাডার ওপর 
ারকিনী আ্রমণের খবর পেলাম। 


২৪ র্‌ 
৪৬:/ পরিবার ১ লনেমরর ১৯৮৩ 


এ তি এ 2, র্‌ 
চি | ৭ পু? 


15) 7 
বধ চা 


চি 





নি টু ল্ত 


ডে / 
শে 
॥ * ৮০৫ বি 








রা 
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পাথ চঠোপাধ্যায় 

ছোট ছোট রাষ্ট্র ওপর শক্তিন্মান ও  শ্থোকটে প্রেন থেকে নামতেই, যখন 
8৯১-০১১০০৯০ যত- তিনি প্রতোক সাংবাদিককে একটি 
অবাহত ফাকধে ততদিন করে টাইপ করা মোটা ফাইল 
পৃথিবীতে কোন চিরস্ছায়ী শান্তি উপহার দিলেন। ভাতে সফধসূচি 
প্রতিষ্ঠিত হবে না। থেকে প্রতোকটি প্রোগ্রামে কে 
নিকোসিয়াতে ভারতীয় প্রেসকে কোথায় দাঁড়াবে তার নিখুঁত নকশা 
দেখাশোনার দায়িতে ছিলেন এ কে আঁকা । গবশেষে সাইপাসের একটি 


খারজি। সুদর্শন অল্পষয়সী এই 
নি তরুণ বেলগ্নেড ভারতীয় 
দূতাবাসের প্রথম সচিব। প্রযান- 
মন্ত্রীর সফর উপলক্ষে এসেছেন। 
এই সফরে ভারতীয় দৃতাবাসের 


বেশির ভাগ অফিদারগের ভূমিকা 
দেখেই হতাশ হয়েছি বুায়োক্রাসির 


আবরণ তেদ করে তাঁদের প্রসন্ন মুখ 
কদাচ চোখে পড়েছে । দূ-একজন 
বাতিক্রম দ্রিলেন। টপ 


একজন এ ঠা জা 
দয়, ৬ 


পি তার পরিচয় 
পাওয়া গিয়েছিল লারনাকা এয়ার, 


সংক্ষিপ্ত বিবরণ । অবশা এটা থেকে 
সাইপ্রাসের চিত্তাকর্ষক ইচিহাসেব 
বিস্তুত ফোন বিবরণ জানা যায় না। 
সেটা জানতে হয়েছিল আর পিটি 
পৃষ্তিকা পড়ে । খুষ্টজল্মের ১৩০০ 
বন্ধব আশে মাসিনিয়ান গ্রীকবা মূল 
ভূখন্ড থেকে এই দ্বীপে এসেছিল 
বাণিজা করতে । অবশেষে দ্বীপটির 
পেমে পড়ে যায় তারা । তেখানেই 
স্হায়িভাবে বসবাস করতে শুরু 
করে! সেই থেকে গীকরা সাইপাসের 
অধিবাসী । খৃস্টজল্মের পায় চারশ 
বছর আলো সাইপ্রাস জয় করেন 
আলেকজানডার দি গ্রেট। খৃষস্টপূর্ব 
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চতুর্ধ শতাব্দী থেকে সাইপাস ৃ 
বাইজানটাইন সাম্ভাজের অংশে 
পরিণত হয়। দ্বাদশ শঠাব্সীতে 
সিংহ জাদয় রিচারড ধর্রযুদ্ধে লাই 
প্রাস ছিনিয়ে নিষে দিয়ে দেন 
ফরাসিবাজ গাই দা লুসিগনানকে। 
পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত চাল ফরামি 
আধিপাতা। ১৪৮৯ সালে পাহপ্রাস 
আবার ভেনিসিয় রাজহ্য়ে সশ্গে 
যুক্ত হয়! ১৫৭১ সালে. তুরকি 
আটোমনি সগ্তাট সাইপ্রাস দখল করে 
নেন। 


মূল গীক ভুথস্ড ও আগ ীক 


দ্বীপগুলিকে তুর্কি সাম্রাজোর 
অধীনে কাটাতে হয়েছিল পায় তিনশ 


বছর। অমন পরাক্রান্ত গীক জাতি 


, ভিনশ বছব ধরে.তুরকিদের দাস হয়ে 


রইল । বিধির কী নির্বদ্ধ 1 ১৮২৯ 
সালে গীঁসে তুরকিদের বিরদ্ধে বড় 
বুকমের অভাঙ্গান ঘটে। গ্রীসের 
বিভিন্ন জ্ঞায়গায় শুরু হয়ে যায় 
জ্কার্তীয় সংগ্াম: সাইপ্রাসের 
গীকরাও এই মুক্তিযুদ্ধে সমান অংশ 
নেয়। এই যুদ্ধে ঠাদেক প্রচগ্ড 
আখ ভযাগ করতে হয় লহ সো 
প্রাপবাসী গীক মৃত্যুবরণ করেন । 
এই স্বাদীনভাযুদ্ধে গ্রীক বিশপদের 
ভূমিকা ছিল খুব বড় রকমের । তারা 
ধিধমীদের হাত থেকে দেশরক্ষার 
সংগ্রামে কাঁপিযে পড়েন? এত 
তুরকিদের রাগ গিয়ে পড়ে বিশ পদের 
ওপব। অনেক বিশপকে ফাঁসিকাঠে 
কোলান হখ। 

১৮৩০ পর্যন্ত সাই প্রাস আটোমান 
সামাজোব অধীনে ছিল । সে সময় 
বাশিয়াব জারেব ভয়ে তুরস্ক সমাট 
জড়োসড়ো! বৃটিশবা বালে সাই- 
শাসটা আমাপদর দিযে দাও, ভা 
বদালে রাশিয়া কখনও তোমাদের 
আক্রমণ কবলে আমরা তোমাদের 


সাহায। করব। শীকদেব প্রবল 
আপত্তি সত্বেও প্রথম মহাযুদ্ধের 


সময় সাইপ্রাসকে বৃটিশ সামাজ্োর 
অল্তর্তৃর* কৰা হয়? ১৯২৫ সালে 
তা ঘোষণাই কৰা হয় ত্য সাইপাস 
পাকাপাকিভাবে বৃটিশ উপনিবেশন 
১৯২৩ সালের লৃসানে সন্ধি অনুসারে 
সাইপ্রাসেব ওপর সমগগত অধিকার 
ভাগ করে তুরস্ক। 


সাইপ্রাসের ওপর বৃটেনের এই 


পভৃত্বরকে গ্রীকবা মেনে নেষনি ! 
বিদেশি শাসনের বিরদম্ধে আন্দোলন 
চলত থাকি, হাব ১৯৫৫ সাল সোকে 
শৃক্ক তয় আব বিশপ ম্যাকবিওসের 
নহুতে সশসহা সংগ্রাম এই সংগ্রা্থ 
চলেছিল চার বঙ্গব ! কিন এই গার 
বছর ধার .এই আন্দোলনকে দাবি 
বাখাব বহু চেস্টা যখন বাথ হন, 
এখন বৃটিশরা সব উপনিবেশোই যা 
কবেছে তা সাইপারসও কবল। 


নি িউবালিইতাদ সি 
27০ সান্াজোর অন্তত হয়). 


অর্থৎি দেশটাকে সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে দূভাগে ভাগ করার চেষ্টা 
করল । তরকি শাসনের সময় থেকে 
গ্রীসে কিছু সংখাক তৃরকি বাস 
করছিল। তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট 
জনসংখ্যার শতকরা বিশভাগের 
মত। বৃটিশরা এবার বলতে শুরু 
করল, স্বাধীনতা দেবার আগে 
মাইনরিটি ত্বরকিদের আতমনিয়ন্ত 

ণের অধিকাবও আমাদের দিতে 
হবে। ইংরেজরাই যেমন অবিভক্ত 
ভারতে মুসলিম লিগকে ক্ষেপিয়ে 
দিয়েছিল, তেমনি তাবাই সাই প্রাসে 
স্ববকিদের ক্ষেপিয়ে দিল। তারাও 
বলতে শুরু করল স্বাধীনতা পেয়ে 
আমাদের লাভ কী হবে, লপই “তা 
গ্রীকদর অধীনে আমাদের থাকলে 
হযে। এটা হবে গীক স্বাধীনতা | 
ঠিক যেমন মুসলিম লিগ বলত 
স্বাধীনতা এলে তা হবে হিন্দু 
স্বাধীনতা । ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু 
মৃসলমানে দাঙ্গা হয়েছিল, সাই 

প্রাসেও তেমনি শ্বরু হয়ে গেল 
সাম্প্রদায়িক দাস্গা। তুঁরকিবা বলল, 
দেশ বিভাগ না করলে স্বাধীনভা 
চাই না। আমরা বৃটিশ অধীনে 
থাকব । 

কিন্ত সাইপামের স্বাধীনতা 

কার্মীরা স্বাধীনতার জনা উন্মুখ হয়ে 
উঠেছিলেন। সেই সঙ্গে দেশ 
বিভাগকে তাঁরা অন্তর থেকে মেনে 
নিতে পারেননি । তাই তৃরকিদের 
সঙ্গে যে কোন আপস বফা করতে 
তাঁরা রাজি হলেন । ১৯৬০ সালের 
১৬ আগসট সাইপ্রাস স্বাধীন হল। 
তার আগে জুরিখ ও লনডনে গ্রীস, 
ত্বরস্ক, বৃটেন ও সাইপ্রাসের দুই 
সম্প্রদায়ের মধো চত্তিততে নিধারিত 
হয়েছিল সাইপ্রাস অখন্ড থাকবে, 
তবে শাসনক্ষমতায় গ্রীক ও তুরকি 

দের প্রতিনিধিনু নির্দিষ্ট করে দেওয়া 
হবে। ঠিক হল, সংবিধান অনুসারে 
সাইপ্রাসব প্রেসিডেনট হবেন সর্ব 
দাই একজন গীক। তাঁকে ভোট দেবে 
শধু গ্রীক নিবচিকমণ্ডলী। আর 
ভাইঙ্ পেমিডেনট হবেন একজন 
ত্বপূুকি। তিনি নিখাচিত হবেন শ্ধূ 
তুরকিদের দ্বারা । ভাইস প্রেসিডে 
নটকে ক্ষমতা [দওয়া তল হাউস মব 
বিপেজজেনটেটিভেব এবং সেই সঙ্গে 
মন্লিসভার কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
তনি জেরা প্রয়োগ করলে তা নাকচ 
হয়ে যাবে । মন্যিপভ। কীভাবে গঠিত 
হবে তাও বলে দেওয়া হল। 
দশজনকে নিয়ে গঠিত হাবে মল্তি- 
সভা। এর ম্রধো চারজন গহবেন 
শুঁবকি। এই টারজন তুরকি সাই প্রুই 

ট মন্ত্রীকে মনোর্নীত করবেন তুরকি 
ভাহস £প্রমিডেনট । হাউস শ্রব 
রিপ্োেজনটেটিতভ 'অথতি পারলা 

মেনটে শীক ও তুরকিদের জন, 
আঙ্লাা আলাদা নিবচিকমন্ডলী 
গঠিত হল বলে দেওয়া হল. 


মংবিধানেয় মৌলিক: নীতির কোন 


পরিবর্তন ঘটান যাবে না। অনা 
ধারার সংশোধন করতে গেলে 
আল্লাদা আলাদা রুরে গীক ও তুরকি 
সদসাদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যর 
সমর্থন লাগবে । দেখা গেল ৩৫ জন 
গ্রীক সদসা ও ৮ জন তুরকি সদস্য 
আলাদা আলাদা করে পৃর বিল যা 
কোন অর্থ বিলকে যৃগপৎ সমর্থন 
করলে তবেই তা আইনে পরিণত 
হবে। অথাঁং ৩৬ জন গ্রীক সদসা যদি 
সমর্থন করেন'ও ৮ জন তুরকি সদস্য 
যদি বিরোধিতা করেন তাহলে সেই 
বিগ আর পাশ হতে পারবে না। 


বিচারবাবস্তাতেও নিরপেক্ষতা. 
বঙ্গায় রাখতে গিয়ে জটিলতার স্দ্দি 
হল। সপরিম কোরটের প্রধান 
বিচারপতি ও হাই কোরটের প্রধান 
বিচারপতি কেউই গ্রীক বা ততৃরৃকি 
হবেন না। বেখের সদমাদের মধ্যে 
মতইঈ্বৈধ হলে তাঁরা কাসটিং ল্ভাট 
দিয়ে নীতি নির্ধরিণ করবেন সাবাস্ত 
হল। 


ভারতবর্ষের সঙ্গে ওখানকার 


রাজনৈতিক অবস্হার যে এত মিল 
তা দেখে অবাক লাগে। বৃটিশ 
আমলে গ্রীক ও তুরকি সাইপ্রইটরা 
একসঙ্গে এত বছর বাস করে এল 
কেউ তা নিয়ে কোন অভিযোগ 
তোঙল্সেননি। অথচ স্বাধীনতার প্রশ্ন 
নিয়েই যত বায়নাক্ফা। পাওনা- 
গন্ডার যত চুলচেরা হিস্যা। ইং- 
রেজরা যেমন তারতকে জোড়া 
দিয়েছে নিজেদের প্রশাসনিক ম্বার্থে, 
তেমনি নিজেদের সাম্রাজাবারী স্বার্থে 
দেশকে ভাগ করেছে। সাইপাসেও 
ঘটেছে সেই একই ঘটনার পুনরা- 
বৃত্তি। 

সাইপ্রামে বহু চেষ্টা করে দেশ 
বিভাগ রদ করা গিয়েছিল বটে, কিচ্ভু 
ক্ষমতা বিভাগ রদ করা গেজ না। 
গ্রীক সাইপ্রইট ও তৃরকি সাই প্রইট- 
দের মধ্য পুরসভার প্রশাপনও 
বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হল। সাই- 
প্রাসের পাঁচটি শহরে গ্রীক ও 


তুরকিদের জনা আলাদা আলাদা: 


পুরসভা করা হল । সিভিল সারভি- 
সের শঙ্রুরা ৩০টি পদ সংরক্ষিত 
করে রাখা হল তুরকিদের জনা এবং 
পুলিশ ও সেনা বাহিনীতে শতকরা 
৪0টি আসনই দেওয়া হল তৃরকি 
দেব। 
সংব্ধানের নানা অসস্গতি দূয়- 
করার জনা ১৯৬৩ সালে প্রেসিডেনট 
আরচদ্লিশপ ম্যাকারিওস তেরটি 
সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেন। 
এতেই তাঁর কাল হল । ত্ুরকিরা মনে 
করল এটা তাঁদের অধিকার সংকোচ 
করার চেষ্টা । সাইপ্রাসের ভেতর 
গজিয়ে উঠল তুরকি সন্ত্রাসবাদী দল, 
এক কথায় টি এন টি। পিছনে দিল 
তুরস্কের মদত। তুর্কি ভাইস 
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পদতাগা করলেন। টি এন টিদের 
দমন করার জনা সরকারি পৃলিশ ও 
মিজিশিয়া তখন অভিযান চালাল্ছে। 
বলা বাহুল্য অনেক সন্দেছভাজন 
তুরকিদের ধয়পাকড় চলছে। হতা 
ও প্রতিশোধের নেশায় মেতে উঠেছে 
উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। 
ত্ুরকি সাইপ্রইট নেতাদের 
অনেকে ঘোষণা করলেন গ্রীকদের 
সঙ্গে আর থাকা যাবে না। 
সাইপ্রাসের পারটিশান চাই । 


১৯৬৪ সালে সাইপ্রাসে ছড়িয়ে 
পড়ল রত্তক্ষয়ী দাঙ্গা। লনডনে 
বসল দাঙ্গারোধের জনা বৈঠক। 
উদ্যোক্তা বৃটেন। তাঁদের প্রস্তাব 
এখনই সেখানে তৃতীয় দেশগৃলি 
থেকে শাঙ্তিরক্ষাকারী সৈনাদল 
পাঠান হোক। সাইপ্রাস সরকার 
তাতে রাজি হননি। গণ্ডগোল 


আরও তীব্র হয়ে উঠল। তুরকি 


জঙ্গী বিমান উড়তে দেখা গেল 
সাইপ্রাসের আকাশে । বিমান থেকে 
নামিয়ে দেওয়া হল"তুরকি সৈন্যদের | 
১৯৬৪ গালের আগসট মাসে ১০০ 
গ্রীক মাইপ্রুইটনিহত হলেন তুরকি 
দের হাতে ওই বছর রাচ্টুসংঘে 
উঠল সাইপ্রাসের গ্রুশন। সাধারণ 
পরিস্নদ ও নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত 


' প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রসংঘ সাই 


প্লাসে পাঠা সেনাবাহিনী প্রথমে 
পাঠান হয়েছিল তিন মাসের জন্য। 
কিন্তু এমনই পোড়াকপাল সে 
দেশের আজও সেখানে রাষ্টুস ঘের 


সাইপ্রাস আক্রমণের ৷ ১৯৬০ সালের 
১৮ ডভিসেমবর রাম্ট্রসংতের সাধারণ 
পরিষদ প্রস্তাব নেয় রাম্ট্ুসংঘের 
সনদ অনুযায়ী সাইপ্রাসের সার্ব- 
ভৌমত্ব মেন অক্ষুন্ণ রাখা হয়। কোন 
বাইরের রাষ্ট্র যেন তার স্বার্ধীনতায় 
হস্তক্ষেপ না করে। 

১৯৭৪ সালে জুলাই মাসে সাই- 
প্রাসের ক্ষমতা দখল করে এক গ্রীক 
মিলিটারি জ্নতা। আরচরিশপ 
ম্যাকারিওস ক্ষমতাদ্যুত হন । তুরস্ক 
এই সুযোগে সাইপ্রাস আক্রমণ 
করে। তৃরঙ্কের ছ্ুতো ছিল গ্রীক 
সামরিক জুনতার আক্রমণের ফলে 
সাইপ্রানের 
হয়েছে। সুতরাং সংবিধানসম্মত- 
ভাবে সাইপ্রইটদের অধিকার 


? জন্য তর্ক এই 
টনাবাহিনী পাঠাগ্ছে। তৃরকি 
ঈৈনায়া সাইপ্রাসের প্রান ৪90 ভাগ 


এলাকা দশ করে ফেলে । সামরিক 
শাসনের অবসান ও ম্াকারিওসের 


5০ কি 
শ 
৮ 


ন্‌ হ 
০ . 
? 





৩২১২ নং ওই প্রস্তাবে বলা হয় 
তুরস্ককে সাইপ্রাস থেকে দ্রুত সৈন্য 
অপসারণ করতে হযে। সাধারণ 
পরিষদের এই প্রস্তাব নিরাপত্তা 
পরিষদও অনুমোদন করে। 

কিছ্ত সে প্রস্তাবে কান. 
দেয়নি। তেল চোর 
তুরকি সৈনারা সাইশ্রাসের ওপর 
৬ লগ 
তু ধকৃত এলাকাগাল থেকে 
গী্কদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। 
গ্ীকদের শাসনাধীন এলাকা থেকে 
তুয়কিরা চলে ঘায়-তু্নকি এলাকায়। 
তুরকিরা তাদের অধিকৃত এলাকায় 
গণভোট করে। ১৯৭৫ সালেন ৯৩ 
ফেবরুয়ারি তুরকি অধিকৃত এলাকায় 
গঠিত হয় 'টারকিশ ফেডারেটেড 
স্টেট'। 

অধিকারের প্র তুরকি প্রশাসন 
যেন্তেনপ্রকারেণ তৃরকি জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির 'জন্য সচেষ্ট হয়। তারা 
তুরস্ক থেকে তুরকিদের নিয়ে আনে 
অধিকৃত সাইপ্রাসে অভিবাসনের 
উদ্দেশো। তৈরি হয় 
তুরকি উপনিবেশ । উদ্দে্য ক 
জনসংখ্যার অনুপাতে তুরকি সংখ্যা- 
লঘু জনসংখ্যার পরিবর্ধন ঘটান। 
৯৯৭৭ পর্যন্ত ৫০ হাজার তৃরকিকে 
অধিকৃত তৃরকি এলাকায় বসবাসের 
জন্য নিয়ে আসা হয়। তৃরকি 
আব্রমণের আগে সাইপ্রইট তুক্নকি- 
দের জনসংখ্যা ছিল ১২০,০০০। 


কমনওয়েলথ সম্মেলনে সাইপ্রাস 
সমস্যার সমাধানের জনা রাম্টসংঘের 
প্ুণ্তাব কার্ধকর করার উদ্দেশো 
প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। ১৯৭৭ ও 
১৯৭৯ সালে গ্রীক ও তবরকিদের মধ্যে 
উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সাইপ্রাস সমস্যা 
সমাধানের জল্য কতগুলি ব্ষয়ে দুই 
গোষ্ঠী এ্কমতভো আসেন। কিজ্তু 
আজও সে সমস্যার ফোন সমাধান 
হয়নি। এপর্যন্ত সাইপ্রাস সংক্রান্ত 


তুরকি অধিকারের ফঙ্গে সাইপ্রা- 
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টিপ উপ 
হর 


রিটিস রাক্তা দুটি তবরকি অধিকৃত 
এলাক্য এড়িয়ে ঘাতে যেতে পারে 
তার জনা ওই দু পথে অনেকগুলি 
বাইপাস তৈরি করতে হয়েছে। 


অধিকৃত, এলাকাম পড়ে গেছে 


সাইপ্রাসের সবচেয়ে ভাল লাইম- 
স্টোন কোয়ারিটি, এর ফলে রাষ্তা- 
ঘাট তৈরির কাজে বাধা পড়েছে। 
১৭১টি প্রাইমারি স্কূল পড়ে গেছে 
অধিকৃত এলাকায়! সব মিলিয়ে 
শতকরা ৩ধূটি স্কুল বাড়িই পড়েছে 
তরকি 'এলাকায়। আটটি টেকনি- 
ক্যাল স্কুলের দুটো পড়েছে অধিকৃত 
এলাকায়। এ্াতা ছোটখাট শিপ 


4 তত? ক 
৭ ট্রনা] 


॥ 
র্‌ রী 15১), 14 * 
5. 1৬ বা) 17 % ্ 
৭77, টু 


কাঁষ ও ধাণিজা ফেন্দের ধৈশ কিছুই 
হারাতে হয়েছে সাইপ্রাসপকে এই 
ভুরকি অধিকারের ফলে । তার ওপর 
ক্ষয়, বৈরীতা সমস্ত কিছু মিলিয়ে 
সাইপ্রামের অবস্হা আর যাই হোক 
খুব সৃখপ্রদ নয় ।ভারতবর্ষের সাঙ্গ 
এই অবস্তার যথেষ্ট মিল থাকলেও 
ভারতবর্ষ বিরাট দেশ. তাক ক্ষয়ক্ষতি 
সাঘলাবার শত্তিও যথেন্ট। কিন্তু 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে 
সাইপ্রাস ঘুরলে নেই হবেনা ওধা 
এমন একটা নিশ্রী অবস্থার মধো 
আছে । যদিও অধিকৃত এলাকা থেকে 
সাইপ্রাস মোট উৎপাদনের শতকবা 
৭০ ভাগই পেত. তবু সেই এলাকা 
সাইপ্রাস ভিনটি অর্থনৈতিক পরি 
কঞ্পনা কার্মকর করোছে। ১৯৬৫ 
পর 'তলমায় ভোগাপণোর উধ ূ 
৩1 পরিধ্্ন » ৯ নভেমবর ৯৯৮৩ 


4 ঠা হত 
সি ॥ 


হাতি ৮ 
২৬০৭, ২, নি 
হি, 708 * 






রর হট ০১ 0১১ 14৫৮) ) ঘ১এ , 


1৭ ফুরিসগানন 4] 
'প্ইফতানি,” 'বৈড়েছে': শতকরা ৮৯. 
তাগ। যদিও এখনও আন্তজাতিক 
বাণিজো, আমদানি-রফতানি ভার-. 
সাম গ্াটর্তি আছে। . 
“ওইটুকৃদেলে ১৪টি দৈনিক কাগজ 
বার হয়। এর মধো ৯টি গ্রীক 
রা ২০টি ৮৯৫৮৮ কাগজ 
প্রকাশিত হয়। তৃরকি অধিকারের 
ফলে সাইপ্রাসের শতকরা ৩৬ ভাগ 
বাড়ি অধিকৃত এলাকায় চলে যায়| 
এখন চলছে বাপকভাধে গৃহ 
নিমাঁণের কাজ । সরকারের লক্ষ্য ১৩ 
হাজার বাড়ি তৈরি করা । এর মধো ন 
গ্রাজার বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে । 
সরকার থেকে বাড়ি তৈরির জনা 
জমি ও খাণ দেওয়া হচ্ছে সহজ 
পি যি খেলাধুলো, 


লজ ৭ 
৮২৩৯ 1 
পানি 7 1১৯১ 
0৭7 ৮ 
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আম্মোদপ্রমোদের বামস্তাও চলছে । 
অরগানিজেশন বা থাক। এরা 
ছোটদের নাটক করেন নিকোসিয়া 
শহরে। গাদর আর একটি ইউনিট 
সারা দ্বীপ ঘুরে ঘুরে থিয়েটার 
দেখায় । এছাড়া গ্রীষ মূল ভূখশ্ডের 
মত প্রাচীন মৃক্তনতগন ধিয়েটারও খুব 
জনপ্রিয়, চারটি প্রাচীন শহরে মুক্ত 
মঞ্চে নি্মমিত অভিনয় হয়। 


-"খৈলাধুলোর উন্নতির জনা ওরা 
সাইপ্রাস আথলেটিকস "অরগানি 
'জেশন (কোয়া) বলে একটি সংগঠন 
করেছেন এরা খেলাধুলোয় সংগ 
 ঈ্নগ্ুলিকে অর্থ” সাহাধা করেন 
খ্রম্প্রতি এরা তিন কোটি বিশ লক্ষ 
পাউন্ড শায়ে একটি স্টেডিয়াম ও 
সুহামংপুল , তৈরির কাজে ভাত 


দিয়েছেন । : এরা যে স্টেডিয়াম 
কমুবেন সেখানে দশক সংখা খাকবে 


1500777 টা টি 


তেই, ৬ ৯৭ 18 লি, 47154 


” এ কলর বি 
টি ্ ফানরি  সা সি 

নিকোসিয়ায় পৌঁগ্ধবার দিনই 
সাইপ্রাসের বিদেশমত্রী পদত্যাগ 
করেন । সেইদিন সন্ধায় প্রেসিডেনট 
কিপরিয়ানুর সঙ্গে প্রেসিডেনট 
পালেসে ইন্দিরাজীর বৈঠক । আমরা 
প্রেসিডেনট পালেসে গিয়ে খবরটা 
শুনলাম । বলা বাহুল্য কিপরিয়ানূকে 
অপদস্হ করার জনাই' বিদেশমল্তী 
ন্িকোস এ রোলানডিস পদত্যাগের 
এই সময় বেছে নিয়েছিলেন । আমার 
মতে এটা তাঁর দেশপেষের পরিচয় 
নয় - সংকীর্ণ রাজনীতি । এই 
পদত্যাগপত্র তিনি পেশ করেন 
৫প্রসিডেনটের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ 
হচ্ছিল বাল। সাইপ্রাস পমসাব 
সমাধানের প্রশ্নেই এই বিরোধ । 


ধিদেশমন্রী মনে করছিলেন, প্রেসি 


বি রা: 


টা রি ন্প / রন 





ন্‌ 
% 
২ 


ডেৈনট কিপবিয়ানু এই ব্যপারে 


যথেচ্ট সাচেন্ট নন। 

সাইপ্পাসে কিপরিয়ানূর যে দল 
এখন শাসন ক্ষমতা চালাচ্ছে তার 
নাম ডেমোত্রগাটিক দল । রোলানডিস 
এই দরের সদসা । মিউল টেমপল 
থেকে পাশ করা বাধিসটাব ভিনি। 
এ ছাড়াও তিনি একজন শিল্পপতি । 

প্রেসিডেনট কিপরিয়ানৃও লনড 
নের গ্েস ইন থেকে পাশ করা 
ব্যারিসটার। তাঁর বযস ৫১1 আবচ- 
বিশপ ম্াকাবিওসের মন্লশিষা 
ছিলেন ভিনি । লনডনে তাঁর সেকরে 
টাবির কাজ কবাতেন। কিন্তু বৃটিশ 
বিরোধী কাজকর্ষের ভুনা তিনি 
১৯৫৬ সালে গানডন জাডতে বাধ। 
5ন। গীসে গিয়ে সাইপ্রাস মুকিং 
আন্দোলনে উতৎসগাকিত সাইপ্রাস 
এথনারকি সংগঠনের সাতশ জঞ্জিয 
পড়েন। ১৯৫৯ সাপে আরচবি শ 


+5/1৮ ॥ ৮ র ডু 
৯21 ঃ স্‌ ৯3 ্ 


8 ডি 
শি চি । 


মন্ত্রী নিষুক্ত হল। কিন্তু গ্রীসের 
সামরিক সরকার সাইপ্রাসের আভ- 
নতারীণ বাপারে নাক গলাগ্ছিজ। 
এর প্রতিবাদে কিপরিয়ান রাজনীতি 
লড়ে আইন বাবসায় চলে যান। 


১৯৭৪ সালে সাইপ্রাসে ক্র ও ভুরি 


আক্রমণের পর তিনি আবার রাজ্জ- 
নীতিতে ফিরে আসেন । ১৯৭৬ সালে 


তিনি গঠন করেন ডেমোক্রাটিক , +. 
পারটি। ১৯৭৭ সালে আরচরিশপ 


মাকারিওসের মৃত্যুর পর (ও 
আগসট )ঠিনি হন অস্হায়ী প্রেসি, 
ডেলট । ১৯৭৬ সালের প্রেসিডেনট 
নিবচিনে তিনি বিনা পতিদ্বন্দিতাক় 


প্রেসিডেনট নিবাচিত হন। ১৯৮৩: 


সালে তিনি পুননিবচিত হন। ১৯৬০ 


হ ৰ্‌ ? া 
৮ 
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সালের সং নিধন অনুসারে সাহপ্রাস 
পেসিডেনট শাসিত দেশ । প্রাপ্ভ- 
ধয়স্কাদের ভোটের ভিত্তিতে নিরব 


চিত হন পোসিডেনট । ৪পসাডেনট 


মনোনীত করেন মন্ত্রিসভার সদসা- 


দিব । ভল্ব ভীঁতদর সকলাকহই সংসদ 
সদস। হাতি হাব তার কোন মানে 


নেই / সংসদেব সদস। সংখ্যা ৩%। 
বত্‌ দল শাসিত সাত্রপ্রাসের সংসদে 
কিন্তু কিপরিয়ানু দল ডেমোত্রাটিক 
পারাটির সংখনাধিকা নয়? সংসদে 
একক 1 সংখ্যাগরিষ্ঠ দণ মসকো- 
পল্তী 'আকেল' - সদসা ১২। এর 
পব পশ্চিমঘসা র্াযালিব সদসা ১১। 
সমাজ তন্ত্রী এ্ডেক এর সদা ৩। এ 
হ$। আরও ঠিনটি দলের প্রতিনিহি 
সাঙছে । আকেল ও ডেমো প্রাণটিক দল 

» একসা55 কৌোযারিলিন কার সবক্কার 
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পের সম্পেই তিনি সাইপ্রাস: 
ফেরেন। ১৯৬০ সালে সাইপ্রাসের .. 
স্বাধীনতার পর তিনি প্রথ্থয় বিদেশ, 
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হিরু জাকের বরাত 
সি ভে সন চু 8 সপসরিতিতি টুনি 


৮৪ 


০ ০ 
আইিউিবীত খা কপকিকোছ হিস্টা 


আর 
চা কা নিস 


শাল 
শি 
সপ 


2৮ শি 





৩০১১৩ 
(িকিবিসে ক্যা 
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০৩ 


লিরিক % 
০৩ পর ০৯ অত রা ৮ 
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28 

2 সে 

ই এরি 
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ঠা 


রশি 

খা র্‌ 
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টায় 


৬2 


[ঠিতা 


সহ 


০ 


বত টু 


ঘা 





নখ 


ন্চোযালাটিও। 
তাহ। এল দাম আলাল লাজন্ততা 


চেনে শ্চতো জ্তম আগুচ শসাচা 


প্যলার নানান গুশে ভরপুর এক চমগ্কার পাউডার £ 


রঙ 


জলেও ঘোয়া ধুবই সহজ । 


পড় বেশী পরিস্কার ও ধব্ধবে ঢচমঃকার ধোয়। 
হওয়ায় দরুন অন্যানা নামকরা 


শোর এক বিশেষ উপাদান থাকার দরুম খর। 


টে. তলে তে 


কম অথচ ধোয় কি দারুণ । 


এক উৎপাদন 


রা 
১য়ে দাগে কতে। 
লা, ১ কিলে। আর ৫০০ গ্রামের পাঁলপ্যাকে পাবেন । 


ন জলেতে চটগট গুলে যায়। 


ল হোয়াইটেনার মেলানো ধাকার দরুন ক 


আমি চাইতাম 
নর এন্দজা 
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ঠাকুর শ্রীরামক্ফের বিশেষ 
হপাপ্রাত গৃহীশিষা কাললীপদ 
রিতা! নাটাচার্য গিরিশচন্দু 
ঘাষের সঙ্গে কালীপদ ঘোষের খুব 
ঘদাতা থাকায়, প্রথম জীবনে দৃ 
ঢনেই খুব উচ্ছ্বগথল প্রকৃতির লোক 
ছল্লেন, কিন্তু ঠাকুরের আশ্রয়ে 


গাসার পর দূ জনের জীবনেই 


সামূল পরিবর্তন আসে এবং দু 
দনেই ঠাকরের কৃপালাভ করে ধনা 
'ন। দানবীয় প্রকৃতির জনা, স্বামী 
ববেকানন্দ কালীপদকে 'দানা কা্লী' 
[তেন এবং এই নামেই তিনি 
[মক ভন্তনমন্ডলীতে বিশেষ 
পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৫ খৃস্টান্দের 
৩ ডিসেমবব সকালে, কাশীপৃর 
টদ্যানবাটীতে কালীপদস্ক চাকুৃব 
বশেষ কৃপা করেছিলেন, তার 
/লেনখ করে কথামৃত প্রণেতা মাস 
নবমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন £ 
কার্লী'খদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া 
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্ রঃ ৯ 


ডে 
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টু ধরিয়া তাহাকে আদর 
চেন এবং বলিতেছেন, 'যে 
আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা 
সম্ধা-আহ্কিক করেছে, তার এখানে 
আসতেই হবে ।” (কথামৃত - চতুর্থ 
ভাগ, একত্রিংশং খন্ড - প্রথম 
পরিচ্ছেদ) 
ডক্তপ্রবর কালীপদ ঘোষের 
বাড়িতে ঠাকুরের প্রভাগমন সম্পর্কে 
যেবিবরণ পাওয়া যায়, তা এই রকম 
£ “ইংরাজী ১৮৮৪ অন্দের প্রথম 
ভাগে শিরিশচন্দেরই সহিত তিনি 
(কাললীপদ ঘোষ) শ্রীরামক্ চরণে 
প্রথম উপস্হিত হুনু এবং লভেম্বর 
মাসে তাঁহাকে সবগৃহে আনিয়া জীবন 
ধন্য করেন। পরেও ঠাকুর কয়েকবার 
তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত 
হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবারে 
কালীপদবাবুর যে ঘরে তাঁহাকে 
উপবেশন করান হয়, সেই ঘরে দেব- 
দেবীর কয়েকখানি সৃবৃহত তৈলচিত্র 
বর্তমান ছিল। ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া 
বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাবে তল্ময় 
হইয়া তাহাদের স্তবগান করিতে 
থাকেন। দেখিতে দেখিতে 


ছি 


ধ ।* পে 
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৮ ১ ১ জজ) রা 
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(স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত “শ্রীরাম- 
কৃণ-ভপ্তল্মালিকা, দ্বিতীয় ভাগ"' - 
কালীপপদ ঘোষ প্রসংগ) 

কালীপদ ঘোষ, তথা 'দানা 
কালী'র যে বাড়িতে ঠাকুরের শভা- 


গমন হয়েছিল, তার ঠিকানা £ ২০ 


নং, শাামপৃকর লেন, কলকাতা-৪. 
বাড়িটি পূর্বে যৌথভাবে বাবহত 
হত, পরে এই বাড়িটি তিন ভায়ের 
(কার্সীপদ, তারাপদ এবং শিবপদ) 
মধো ভাগ হয় এবং ঠাকুরের 
শৃভাগমলের স্হানটি শিবপদ ঘোষের 
অংশে পড়ে। বাড়িতে প্রবেশ 
করলেই ভিতরে বড় উঠান, উঠানের 
ডানদিকে অনাচ্ছাদিত সিঁড়ি দিয়ে 
দোতলায় উঠে রাস্তার দিকে যে 
ঘরটি, সেই ঘরে এবং সম্ভবত তার 
পাশের ঘরেও ঠাকুর পদার্পণ 
করেছিলেন। পাশের ঘরের ভেতরের 
বারান্দার দেওয়ালে লেখা আছে £ 
“শ্রীশ্রীরামকফদেব ভক্তবর কালী 
পদ ঘোষ (দানা)কে কৃপা করে এই 
গৃহে ১৮৮৪ খ্রীঃ নভেম্ষর মাসে শৃভ 
পদার্পণ করেন।” বর্তমানে শিবপদ 
ঘোষেব বংশধর এই বাড়িতে বাস 
করেন, বাড়িটির বিশেষ কোন 
পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়নি। 
দোতলার ঘরে এখনো সেই তৈল 
চিত্রগৃলি টাঙান আছে, কেবলমাত্র 
'মহিষমর্দিনী' দুর্গরি প্রতিকৃতিটি 
এখন বাড়ির উঠানের সামনে এক 
তলার পুজোর ঘরে রক্ষিত আছে 
যেখানে প্রতিবছর শারদীয়া দুর্গ 
পৃজো হয়। প্রসং্গত উল্লেখ করা 
ঘেতে পারে যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 
শ্যামপৃকৃর বার্চীন্তে যখন অসৃস্হ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিকিৎসার জনা 
বাস করছিলেন,সে সময় ৬ নভেমবব 
কালীপুজোর রানে কালীপদ 
ঘোষেব বাড়ি থেকে সবজির পায়েস 
করে ঠাকুরের সেবার জনা পাঠান 
হয়েছিল, তাই আজও দই পৃণাময় 
স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিবছর কালী 
পুজোর রাত্রে শামপুকৃর বাটীতে 
ঠাকুরের 'বরাভয় মূর্তি' পুজো 
উপলক্ষে কালীপদ ঘোষেব বংশধর 
প্মণ সেই প্রথা বজায় রেখেছেন । 


পথ নির্দেশ £ উত্তর কলকাতার 
বিধান সরণির ওপর ত্ববস্তিত 
প্রখ্যাত টাউন স্কৃলের পাশ দিয়ে 
পশ্চিম মুখে যে রাম্ভাটি শ্যাম পুকুরে 
প্রবেশ করেছে, সেই বাস্তা ধরে 
এগিয়ে গেলেই বামদিকে ' শাম পুকুর 


প্লে লেন", এই গলিতে ঢুকে সামান্য একটু 


এগুলেই বামদিকে এই ২০ নং" 
বাড়ি। [7 





বিদ্যাসাগরের নূর্তিস্হাপনার 
দুনপাথো 

অপূর্বকৃমার মুখোপাধ্যায় 
কল্াণশ্রী ১প্রবতাঁ ও সমীর 
চৌধুবীর গদ্প 

সুনীল দাশের উপন্যাস 
ক্রিয়া' প্রতিক্রিয়া 


ধারাবাহিক রচনা 

স্বর্ণপুট ।। আনন্দশ»কর 
পথে পথে ।। তাপস 
গঠ্গোপাধ্ায় 

কালের জানলি।। সোমদ্বে 
শর্স 

সংস্কৃতিচচা ঃ কলকাতার 
বাইরে 

এ ছাড়াও অন্যানা রচনা ও 
সকল নিয়মিত বিভাগ 


সম্পাদক : বিমল কর 


পু 


ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিছেড 
৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট 


|কলকাতা-৭০০০৭২ 








শৈশবকালটা খুব তাড়াতাঁড় পার হয়ে যায় । শুধু 

স্মরণে থাকে মধুর প্বণময় দিনগুলির কথা । জীবনের 
যাত্রাপথে পদক্ষেপের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা । 
যেমন প্রথম 'হাটি হাটি পা প।' করার মজা (বাচ্চার 
পক্ষে যেটি সামান্য পিতামাতার ক্ষেত্রে সেটি বিরাট এক 
লাফ)। তারপরে আসে আরে। পথচলার দিন । তার 
প্রথম কথা বল।, তার প্রথম জুতো পরা, স্কুলে প্রথম দিনের 
আনন্দঘন আভজ্ঞত] | ঘটনা প্রবাহ দুত চলে আপন- 
গাততে । আর দেখতে দেখতে শৈশবক্চাল আতক্তান্ত হয়ে 
যাহ । এরপর আসে দায়পায়িহ, চিগ্তাভাবন। । কোন 
বাপারে শ্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে, কোন কাজ সম্পন্ন 


এর কারা আর, এরর: ওয়ার ররর আরা রা এসি রক খা এ ওটি হারার এটি হর 


। ৬টি রঙীন বন্প্রাণীর স্টিকার! 





হত লন তাতে 
ধ্ঠ ঢু] | 


জা, ভরি শুট হার হাহা এরা পে ভাজ ওটি, ও ওটি ররর আরা আহার যার তা (ছি চে ভর হয রা খারা জজ 


এই কূপনটি ইংরাজি বা হিন্দিতে নিচের ঠিকানায় পাঠান : মানেজার (পাবাঁলাসিটি এও রঃ 
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করতে হবে। দ্বাধীনতার মাশুল । 

জীবনে বৃহত্তর পাঁরবেশে নান। ঝুঁকি নিতে হয়, নানা 
রোমাণকর় ঘটনাব মোকাবল। করতে হয় । কিন্তু তার্‌ 
জন্য ঠতবী হতে হয় শৈশবে । অথচ শৈশবকালটি আত 
অল্পাঁদনেই আতক্রান্ত হয়। 

আপনার বাচ্চাকে আপান যথাসাধা নিরাপত্তার ও 
জাশ্বাসের ছায়ায় রাখতে পারেন । আর জীবন বীমা 
নিগমকে তার এই প্রস্তুতির জনা অনাতম অংশীদার করে 
নিন । একটি প্রয়োজনীয় জীবন বাঁমার পলিসি তার 
আথিক 'ভীত্তকে সুনিশ্চিত করতে পারে-..ষে 

ওপর চলবে তার সুদৃঢ় সফল পথপারক্রমা | 


। 

॥ 

1 

। পাবালিক রিলেসন্স।, এল আই [সি অফ ইওয়া, পি. ও বক্স 9991, বোস্বাই 400 021. 
ৰ চি ০০০০৬০০০০০১ 
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ঠিকানা : টির জরি তির ৃ 

উনিশ পিন কোড নং ৃ 
/& $._ কোন পাঁতক। থেকে এই কুপনটি কেটেছেন ?----------:---55255: 
এ স্টক থাকা পর্যাত্ত এই জয়োগ পাওয়া হাত 


"৮ লাইফ ঘঙগিওরেল কপোরেশন অফ হাশ্িয়া 


490017179/1510/146/83/91 


নি 


ঃ 
॥ ৮55 - শর 
॥ । ৮ ১০৪কাহিকদ ০০ 








(কাহিনী £ অদ্রীশ বর্ধন 
ছবি ঃ পোলারিস 













(এক আঘাতেই চুরমার হয়ে গেল মির সালাদ 
বাসন্তী কিন্তু সিূর মুল না। 


বার বছর পথ চেয়ে থাকব তার। এর 
মরধোও যদি জোচ্চোরটা ফিরে না আসে 
[হো শাঁখা-সিদর পরা ছেড়ে দেব। 


বালিশে মুখ লুকিয়ে, মেঝেতে লুটিয়ে, দিন কয়েক একটানা 
কেঁদেছিল শ্রাবণী। ভন্ড হোক, প্রতারক হোক, তবু তো বাবা। 















এক ফোঁটা বয়স থেকে তোকে হাতে 
ধরে পিম্ানো শিখিয়েছিল। আরো 
অনেক স্বপ্ন ছিল। শ্রাবণী, ভন্ড সে কি 
রর নিজের কাছে - তোর কাছে নয়। রী 
















তাই ভয় পেলাম মেয়ের অত 
কান্নাকাটি দেখে । সামলে নিলাম 
নিজেকে। মাস কয়েকের মধো আবার 
" চা লাগল সংসারের চাকা, ভাঙা, 


৷ ধূলোয় লুটিয়ে কেঁদেছিল শ্রাবণী । ছোট্র 
[থেকেই ওর মন খুব নরম - দেহও 
পলকা। 45555 বছর বয়স 













এত কম বয়েসে - সবার ভাগো হয় 
না। তার ওপর যদি পিয়ানিসট তরুণী 
আর রূপবতী হয় _ 






পরে। 
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আমার অংগের সাবান ওয়েসিস 
আমার প্রিক্ম সাবান ওয়েসিস 
ধে সাবান ভরসা দেয় ওয়েসিস 


্‌ (হোগা সাদা, গোলাপী ও দনুজ বাঙ পাওয়া যাম। 
৬১. গাসায়াজ জ্যাগ্র। মিল, জিপ্বিটড, 


টায়লট পোপ নতুন দিজীতর এব্রটি উৎ্তৃহ্ট পণা। . 
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পনি বে [57 লি পাচার: ৮8. সপ পের সক পি 


একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, 
শ্রমিকদের মধ্যে বাড়ছে আত্মহত্যার 
মারকিন যুক্তরাষ্ট থেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায় 


প্রেদিডেনট রেশনের 'সাশ্লাই 
সাইড ইকনমি'র প্রধান উদ্দেশা ছিল 
আয়তে আনা এবং অর্থনৈতিক 
অবস্হার উন্নতি ঘটান। বর্তমানে 
ইনফোশন আয়ত্রে এসেছে, অর্থ, 
নৈঠিক অবদ্হাও ধারের 
চম্টা চলেছে, কিন্তু রান 
হাসের চেষ্টার নদের শিল্প- 
বাবসার অগ্রগতি বিশেষভাবে 
বাতড হয়েছে । ১৯৮১ শালের 
জুলাই থেকে যে 'রিসেশনের' সৃচনা 
হয়েছে, তার অনিবার্ধ ফলভ্রণতি, 
£ড়াম্ভ বেকার সমস্যা। 


£কদিন ছিল যখন আ্মরিফানরা 
বিশ্বাস করত, কর্মখালি বিজ্ঞাপনে 
চোখ বুলিযে পছন্দমত কোথাও 
আবেদনপত্র পাঠালে অথবা দেখা 
বারবলে চাকবি পাওয়া যাবে । আজ 
মই বিশবাস আব এ তটুকৃঅবশিল্ট 
নেই। ব্রিসেশনেব ফলে শিল্প 
৬তশ্াদন কেনের কষীরা বিশেষ - 
আরবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । সাবা 
আমেরিকার শিলপন্উৎ পাদানর 
/কল্দভভূমি পেনসিলভানিয়াব ইস্পাত 
খা থকে মিশিগানেব মোটর 
পাড়ি নিমণি কেন্দ্র ইলিনয়েব মেশিন 
টুলেব কাবখানা থেকে মিনেসোটাব 
লাল আকরিক লৌঠ খনি পর্য্ত 
সর্বত্র জাতীয় শিলপদবোব উৎকর্ষেব 
সপহভাবনা শ্রান হয়ে আসছে । সাম্প 
(হক সরকারি চৈম্টার ফলে রিরসি 
গলে অতিক্রম কবা হয়ত বা 
এনেকখার ্ধ সম্ভব পরবে, দেশের 
আর্থিক অবস্হারঞও উন্নতি ঘটবে, 
বিহু মধ। পঠ্চিম অমেবিকাব ক্ষতি- 
শৃপত অংশো এবং বালটিমোর থেকে 
মার্জাসকা পর্যঠ শিল্প উৎপাদন 
কেম্পগৃলিতে মাগেব অবস্হা ফিরে 
আসবে কিনা সন্দেহ । কয়েকবছর 
বাণ এ দেশের গাড়ি নির্মণি 
বাধখানাগলি পতিবছরে ১২০ লক্ষ 
মোটর গাড়ি মিমি করত । বর্তমানে 
সেই সংখ্যা ৬০ লক্ষে এসে পৌছেছে । 
ই্পাহছ উত্পাদন কেন্দ্রে আর 
কখনও কি ১৫০,০০০ কর্মীর চাকরি 
ইস” 01, 5. ৯0০৩] 6০ এর 
পিশাল কর্মভার গ্রহণ করতে আসছে 
13111151) ৯৬এা €00]9181%. 
এদিন পর্যপ্ 00, ৭, 9৫০ এর 
কর্মীরা ধিদেশি 117197৩9 51৫এ 
এর আমদানি বধ রাখার জনে। 


ৃঁ কোমপানির সঙ্গে ১ সহ 
এজ গিবর্ ঈ সিতেমধর ৯৯৮৩ 
11 রি 471 টি দি, রা ৪ 


যোগিতা করেছে। কোমপানির 
আর্থিক নিরাপত্তার কথা বিবে 
চনা করে, নিজেদের বর্ধিত 
বেতনের অংশ কোমপানিতে 
নিয়োগ করেছে। আজ তাদের 
সামনে অনিশ্চিত ভবিষাৎ। কাবণ 
[0]. ১. ১০০1 011011791০৩] এব 
পঙ্চো মিলিতভাবে 3০181 011১1), 
৩০ 9০৮1 আমদানি করবে এবং 
নতুন ধরনের কারখানায় নতুন 
বাবস্তাপনায় কাজ শ্ররূ করবে। 


১৯৮৩ সালের জানুয়ারির হিসাব 
অনুসারে আর্মেরিকায় বেকার 
লোকের সংখ্যা ১২০ লাখ । বড় বড় 
শহরগৃলির মধো নিউ ইয়রক শহরে 
মারচ মাসে বেকাবত্র হার বেড়ে 
গিয়ে হয়েছে শতকবা ১১ ভাগ 
অর্থ ফেবরুয়ারির হিসাব ৯ ১৭. 
এর'থেকে বেশি । গত পাঁচ বছরের 
মধো ১৯৮৩ সালের মারচ মাসে নিউ 
ইম়রক শতরে বেকার সংখ্যা সবচেয়ে 

ধ পেয়ে ৩৩৪,০০০-এ পৌছেছে । 
জানুয়ারি ফেবরয়ারি ৮.৮, এর 
তুলনায় বেড়ে গিয়ে মাবচে ৯.৩1। 
এ পৌছেছে । মোট বেকারের সংখ্যা 
৭9৫,0001 নিউ জাবসি স্টেট 


মাধচে বেকারের সংখ্যা ৩০৩,0০০। 


আামেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে 
"তলের খনি অঞ্চলে রিসিশনের 


প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ. করা 
গেছে। পেটরোলিয়ামের মূলা হাস 








পাওয়ার জনা লাভের অংশ আগের 
মত অবশিষ্ট থাকছে না, সেই 
কারাণে 01৮91)01৮ 01111172-এ4 
কাজের গতিও মন্দীভূত। ফলে 
01111110 সংক্রান্ত বাবসাগুলি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । মধাপ্রাচোর 
পেটরোলিয়ামস উৎপাদনকারী দেশ 
গুলি অর্থের ঘাটতির জনো কাজ 

কর্মের জম্প্রসারণ স্হশিত রেখেছে । 

এই সমপ্রসাবণের প্রসতুতির জাযগা 
ছিল আমেরিকার দক্ষিণ, পশ্চিম 
অংশের টৈর্কসাস, লুইপিষানা ই-যাণি 
স্টেট। সেখানেও বেকার সমস্যা 
দেখা দিয়েছে । পেটারোলিয়াম পরি: 
শোধন কেন্দ্রগুলি সীমিত 


সংখার দ্বারা পরিচালনার ফল 


বেশ কিছু সংখক কর্মীব চাকবি শেষ 
ত্রয়ে গেছে। যারা অধ্নাপশ্চিমর 


শিল্পাঞ্চল থেকে চাকরির সন্ধান? 


দক্ষিণ্পশ্চিমে শিয়ছিল তাদের 


রিসেশনের পধান শিকার এই 
শ্রমিক সম্প্রদায় এককালে ছিল 
আমেরিকার শি্পসাম্রাজোর প্রাণ 
শর্তি বিশেষ । আজ, তাদের কার 
খানা বন্ধ, কাজ নেই, হষযত না 


চিরজীবনের মত উন্লভির পথ বন্ধ 
হয়ে গেছে । কারখানার শ্য্ঘাবে 


একের পর এক দুঃসংবাদ আসে। 
আবার একটি মিল বল্ধ হয় গেল! 
আবাব বৃদ্ধি পেল বেকারের সংখা । 
১৯৮১ সালের ডিসেমবরে যখন 
পেনসিলভানিয়া স্টেটের ব্যাডক 
শহরে 1 ৯91৩০ তাদের 1 এজ 


চাকৃরিরত 


, (১০ লক্ষ হিলারি) 


১০১৯ ০ 


৯০০ ৮ 


ডি ৪১৭1 হ:78$ 205 
7 টি ৪ 










১9 5৬৭,000 









বাজ), 


11100171501) /6105 বন্ধ ধারার, , 
রকমই - 


নোটিশ দিয়েছিল. এই 
দুভবিনার ছাযা লস্ম এদখিলে 
সেখানে । কারথানাতি আপ্মসবিকার 
মোটর গাড়ি লিমণি বেন্দ হা্তপাতি 
সরববাত করত । সে সদ 
মাসে ২ হাজার উলাব রাঞ্গার 
করেছে, আল ঝেকাণ চবস্ত পে 
সর ও ছেলে মো নিয়ে নিব: 200 
ডঙদারির বেকার জাহায় সাসিশ্র 
চালাচ্ছে । বাড়ি লাড়ী গস, 
বিদতেব খরা দিয়» উদ্পৃচি আক 
এ দেল ভালমত শাখা সাগচান 
হয় না। চাকারর স্তাগ গু 


ৈডিকেল সুবিধা আর নষ্ট । 


 বর্ভচগাঠিভাবে পরা? খানা সক লন ৩ 
১ 


সামরথা তনতী! না রং থ ঠিফলিব সম 
বলা এখনও আনিশিচ 5 
শ্বামধিকাম েক্চানদি রা বাঃ বিণ নার 
চাকবিল শ্রভাব হাবে কে জানত) এ 
সদা? লিল সঙ যুদ্ধি+ ১ ছিল 
মধাপ্টিত আঞচলের শঙচ এগুলি! 
এখানে আনু কাঝণেশি পিন ৮ লে 
নিমণি কবেন,। এখানেই পগমিশি 
ফোবভ 'আবসেমহি লতি 
করেন এল পদতিক চে হকার 
পাবিশ্রাঘিকে কীগপশ বিগ উহ 
সাতিত কচুবণ। 


নুর সরলা 


ঙ পি এর [লি 


সভাতাব পীনসহান স্থিল এই অজি 
"্টযই শিস) 51 রর ৮ এ-সাছিল 
আমবিকার অঅটিন্িক সিল ছ [| 
লৌহ আক ভারত মালতাড়ি আবে 


প্যপিহ বানর সহ চাকাবির 
দীল7৮ শ্রমিক তশ্রণী উদ্তত হলগাছিল 
ধাবিতে পয! সেখানে আজ 
বিষগ্র জীবনঘারার ছায়া নি এধ 
কারখানা, বন্ধ দোক়ানিপাা রেিকাৰ 
ভাতাখ লাইনে দাঁড়ান £কদা শাশিশ 
মৃখশুলিতি কুশিত আল তিঠিড তান 


ইজারা “৬০০৯৬ সানা রর 


সপ পপ 88০ সা সাপ এছ 


শৃকার 


1১০ হ্ক্ তিসগল। 





মাশকণ মুলাছটিন সমর বাগচনীর 
১৬ জাক্ষ ৬৪ শ্বাজার পদলা শত 


পার ্ 


দত হানিক 


সপ বাছা পল পাদ কপ 


মখন আপনাব বাচ্চার বয়েস প্রায় চার মাপ আর 
সে শক্ত খাবার খেতে তৈরী তখন, সেরেল্যাক সম্বন্ধে 
আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরানর্শ ককন। প্রতিবার 
সেখেলা।ক খাওয়ানোব সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাচ্চার 
সম্পূণ পুষ্টিকর খাবার পড়ছে প্চেনে আপনি' নিশ্চিন্ত 
ইবন । 

অর্থাৎ, শর্ত আহাবেব যাধামে বাচ্চার যে পরিষাণ 
প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান ,প্রাটীন ও কালোরী 
পাণযা উচিৎ তা আছে সেরেল্যাকে। বাচ্চার পরিপূর্ণ 
পির জশো 'আাপনাকে আব অন্য কোনও খাবার 
দিতে হবেনা । 

পুষ্টি ও স্বাদে ভরপুর সেরেল্যাকে আছে গমের আটা, 
নালাইদার দুধ ও চিনিব এক স্থম্থাছু মিশ্রণ | 
সেরেল্যাকে আছে শরীব গঠনের উপযোগী প্রোটীন, 
প্রাণচ্চল শর্তি'র জনো কারোহাইড়েট ও ফ্যাট আর 
স্রস্ব-সবল বেড়ে ওঠার জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকমের 
ন্ছিটামিন ৪ খশিক্ত পদার্থ । 

ন্মাপনার বাচ্চার সম্পর্ণ, স্বাভাৰিক শ্ুম্বাস্থোর 

ফ্রনো তাকে সের়েল্যাক দিন ! 


পি সেরেল্যাক তৈরী করে 
ক নেওয়া কি সোজা! । 
জি শুধুমাত্র আগে ফোটানো 


কুনুষ-গরম জল ঢালুন ! 
মিশিয়ে নিন, নাড়ুন 
জার খেতে দিন । 
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ছাগী? বাধার কারখানায় 80০: 
৫7 45 74 ্ রি ক চি ৪ 
রি 7” ৬৪০ নে এ চা 


আছে! জনসংখা ২০:৫০ থেকে: 
এসে ঠকছে ভে ..8000৫1 : 


অনেকেই চাকরির সন্ধানে অনাত্র 
চলে গেছেন। লোকষল ' অভাবে 
শেয় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম অচল। 
স্কুল বন্ধ, লাইব্রেরি উঠে গেছে । বড়, 
রাস্তাগ্রলি জন বিধল। একের পর 
এক শিনপাঞ্চলগুলিব প্রাণশত্তিঃ 
নিঃশেষ হয়ে আসছে | 
মিশিগান প্টেটের  ফিনট শহারে 
'জেনারেল মোটরের" ২০,0০০ কর্মী 
ধরখাস্ত হবার ফলে সরকারি 
হিসাবে বেকারের হার ২৪ ৬৫) 
বেসরকারি মতে বেকারত্বের হাব 
৪01, ম্রত। ইন্সিনয়ের রকফোরড 
মেশিনপত্র তৈরির কারখানাগুলি 
অন্যানা বড় কারখানাগৃলির কাছ 
থেকে ১৭০০০ ম্যানৃফ্যাকঢানিং 
কাজ হারিয়েছে । ১৯৬৬ সালে 
পখানে মাত &0 জন বৈকাবর ভাতা 
শহণ করত, আজ ২৩,০০০ লোকের 
চাকবি নেই । ১৯৮১ সালে এই সব 
থলের ইস্পাত শিষ্পকেন্দ থেকেই 
(৬.00০ লোক বেকার হায়েছে। 
কমবযসী ছেলোদেধ ঢাকবি ঢালে 
গেছে সব থোকে আগে । ফিনাট এব 
'দেন।বের মোটব ওয়ার হাউসিং 
তসনাটাতব' ১৮ বছনের বোশ ঢাকবির 
অভিক্ষভা থাকলে ঠবেই ঢাকরি 
বজায় থাকছে । 1শশপলে মানফণক 
চারিং' কারখানায় ১৪ বঙ্ছবেধ 
' ভিভ্ঞভা না থাকলে ছাঁটাউ হবার 
সম্ভাবনা । অথচ শ্রাণে এইট আবস্তা 
ছ্বিল না। শ্রমিকবা একই কাবখানায় 
বংশপরম্পরায কাজ করেছে । আজ 
সে সম্ভাবনা স্ব পরাহত। 
ইনডিয়ানা থেকে গুহারয়ো পর্যন্ত 
কোথাও চাকরির বাজার মাশাপ্ুদ 
নয. দীর্ঘদিন বেকার থাকাব ফলে 
নানা সমসনর সৃষ্টি হয়েছে । হাতে 
অফুরন্ত সময় 'অথচ অর্থ নেই। 
খাড়িব খণের অর্থ পরিশোধ, 
সংসারে যাবতীয় খরচ, গাড়ির 
খরচ, গাড়ির বীমা, চিকিৎসাব খরচ, 
কী বাদ দেওয়া সম্ভব” সান্ছলোব 
দিনে এরা ঘণ্টা পিছু অন্ততপক্ষে 
১২ উলার রোজগার করে, ওভার 
টাইম করে ইচ্ছে মত শখশৌখিনতা 
করেছে আজ কাজের ক্ষমতা আছে, 
বধযস আছে অথচ সৃযোগ নেউ। 
অনেকে পারট টাইম কাজ নিষেন্ে। 
বাকি সময়টা কেউ কেউ শিরঙ্ায় 
কাজ করছে । এ ছাড়া আছে 
ওয়েলফেয়ারের খোঁজ খবব করে 
বেড়ান, ইউনিয়ন হালে গিয়ে "খাদ 
বাংকে' সাহায। করা । অনেক শহলে 
দাতধা খার্দ ব্যাংক খোলা হায় । 
দুঃস্ত পরিবাধকে মালিক হিসাবে 
ডিম, টিনের তরকারি, চিজ, প্রাম- 
বারশার উততীঙি দেওয়া হচ্ছে। 
আমেরিকানদের কাছে খাদোর প্রাচ্য 





এ 727877777-শণ 
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ফুড স্টামপ দিগ্লে ধৃপার' বাজার 
থেকে খাদা কেনা । একজন বেকার 
ডিপ্রেশন 'রিসেশন' বোকে না, শ্রধ 
বোবে থিদের কষ্ট ।ঘযে দিন তাদের 


খাবার লজাটাতে পারব না. তসদ্নি 


করব । পকেট মারব |" আমে; 
কানদের। স্বভাবে অহংকার, 
আশ্রবিশ্বাস মজ্জাগত | সম্মানে 
বাধে বলে সহঙ্গে সরকারি ঘা 
বান্তিগত দান নিতে চায় না।'কিন্তু 
পবিস্হিভি যা দাঁড়িয়েছে, পরিবারের 
মুখ চেয ৯৭150110৯10) র 
দেওয়া পূরাতন পোশাক পরিচ্ছদ 
বেকার ভাতা, সরকারি ফুড় স্ট্যামপ, 
বেসবকারি 'সুপ কিচেনের" দাক্ষিণা 
- হাত পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় 
কী" 
মানসিক অবসাদ, কাজ না পাবার 
হভাশা, প্রাতাহিক আর্থিক দশ্চিক্তা 
থেকে এদের অনেকেরই শরীর, মন 
৮ভাঙ' পড়ছে । উচ্চ রজ্তচ্চাপ, 
হাদারোগ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, 
মানসিক বৈকলাও সেরম পভাব 
বিস্তার করছে। বাবহারিক মানো 
বিশ্ানীদেব মতি, ১৯৩০ সালে 
ামেবিকায় যে বড় “ডিপ্রেশন 
হয়েছিল তার চেয়েও এবারের 
'রিসিশনের' সামাজিক ফলাফল 
আল্নক খারাপ হয়েছে। লোহা, 
ইস্পাত, কচি, ববার, গাড়ি তৈবির 
কারখানা, জাহাজ নিমাণি কেন্দু 
বাড়িঘর নিমাণের কোমপানিগুলির 
মন্দা অবস্থার দরুন ভ্রমশ বেকার 
শার্মিকরা মানসিক নৈরাশো আক্রান্ত 
হচ্ছে । অথচ ১৯৩০ সালে বেকা 
বতের হার ছিল ৯৫।। (এবারে পে 
তুলনায় মাত্র ১০.৩। )সে সময় ছিল 
না এত রকম সবকারি সাহাযা, 
শুয়েলফেয়াব, ফুড স্ট্যামপ অথবা 
সোসাল সিকিউরিটিব বাবসা । 
কিন্তু মানুষের একটি বড় সম্বল ছিল 
আশা। শ্রমিকরা বিশ্বাস কব ৩. এ 
অবস্কা নেহাৎই সাময়িক, আনার 
সৃদিন আমবে। এবারেব বিসেশনে 
শ্রমিকদের নৈরাজ্জোর একটি প্রধান 
কারণ চাকরি ক্ষেন্নে টেকনোলজি 
কাল পরিবর্তনের ঢেট, শিশপ 
যাকসার গঠনমূলক দিকটির আমূল 
কপান্তয় এবং তার স্হায়িত । ফলে 
যারা আপগ ভাল রকম অর্থ উপার্জন 
করত, তাদের পক্ষে নতুন ধারার 
কর্মজগতে চ্হান সংকুলানহই সমস্যা 
হয়ে উঠছে | ঠাই না পাবার আশংকা 
থেকে এবারের বিসেশনে নৈরাশা 
ব্যাপারটি এরকম পভীর এবং 
দীর্ঘদ্হায়ী হয়েছে । সরকারি হিসাবে 
জানা গেছে, ১০ লাখ ৮০ হাজার 


রী 


৮ 


৮০০ 


লোক: চাকরির আপা পরিত্যাগ... /140617181 27৮10০ 101166660৮: 
ফরেছে। বিশিগানের এক বৈফাধ দেয় ঘে জাতীয় আলোচনা, পঞ্ডা : : 
দিন আর বাখনও ফিরমে, না(, তাঁর আমেরিকায় বেকার সমস্য 
ঘাড়ি নিলামে বিকি' ছয়ে গেছে, পারিবারিক অশান্তির ছার 
এগার বছরের মেয়েকে নিয়ে এবার ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । দাম্পত্য 
তাঁকে সরকারি আগ্রায়ে চলে আসতে: কলহ স্ত্রীকে প্রহার, সন্তানদের 
হবে। আর্থিক অন্টন থেকে নিজের: গুপর দৈহিক অত্যাচার, নৈরাজা, 
ওপর আচ্ছা হারানর দুঃখ, অযৌ.. আত্রহতার প্রবণতা, অতিরিক্ত মদা 
ভিক অপরাধবোধ, দৃশ্চিদ্তা এদের. পান, অনিদ্রা রোগ, শারীরিক ও 
নিতা সংগী। মানসিক অবসাদ, বিভিন্ন উপসর্গের 
যাদের চাকরি বজায় আছে. সূত্রপাত হয়েছে ৷ মানসিক চিকিৎ- 
তারাও নৈরাশোর প্রভাব এড়াতে সার ব্যাপারে তৎপর আমেরিকানরা 


পারছে না। কাজ করার আগুত,খরচ 


করার উদসাহ যেন বিযিয়ে পড়েছে । 
'সৃপ কিচেনে পাশাপাশি বসে থাকা 
বেকার স্কৃূল মাসটার, বেকার 
বাড়ুদার অথবা বেকাব শ্রমিকদের 
শন করতে করতে কলেজেব 
গাব্রদের মনেও সংশয় জাগছে) পাশ 
করে চাকরি পাব তো. আশংকাব 
কারণ মিথো নয়। ইনক্িনিয়ানিং 
ছাত্রদের পাশ করে বেরিয়ে ভাল 
চাকরির সৃঘোগ 'আর আগের মল 
নেই ! ১৯৬১ সালে একজন ইনজিনি 
যাত্তিং গ্যাজয়েট €:,8111196011)001- 
১1৮ থেকেই একসক্ম্গ শল্ভ১ ৩ 
৪টি পছন্দমত চাকরি পেত! এখন 
পুঠিযোগিতা এত বেশি যে একটি 
[কপি পাওয়াই কঠিন। 
সম্পতি ডেটমেটে 05011011811] 


রা রে 
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বেকার অবস্হায় স্বাস্থা বীমার 
অভাবে চিকিৎসা করাতে পাবছে 
না। সাম্প্রতিক কংগ্রেশনাল বাজে 
টের রিপোরট অনুষায়ী ১৯৮১ সালে 


১৯১০ লক্ষ লোক ঢাকরি সম্পর্বিতি 


সবাগ্তাকীমা হাষিয়েছে । স্গীক্ষায় 
জানা গেছে যি ১.৭ বকাবাহ্‌ বৃদ্ধি 
পা, সই শবস্তি খাকাল আম্ত 
হাব হ্রার বৃদ্ধ পায় ৪.৫, ১ 
হতাব .হাব বৃদ্ধি পা চ ৭1, 
বাজোর মানসিক দিকিৎসালয়ে পুরৃষ 
রোগী ভর্তির হার বৃদ্ধি পায় 
৪.৩" । বিবাহ বিচ্ছেদের হারও 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 

আমেরিকার রিসেশন ভারতীয় 
সমাজে প্রতাক্ষভাবে বিিশষ পুভাব 
বিস্তাব করাতে পারেনি । কারণ 
রিসেশনের পুধান শিকার শ্রমজীবী 


সাদা দাগ দুরারোগ্য নয় । যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন 
অসখের মত এ রোগও সেরে যায় । বহু বছরের গবেষণায় 


০ 


সাদা দাগ (শ্বেতী) পারাতে আমরা সাঞ্চল্য অর্জন করেছি। 
চিকিৎসা এতই শক্তিশালী যে একবার ব্যবহার করার 


পরেই রং বদলাতে থাকে এ 
করে চর্মের স্বাভাবিক রং 


বং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
ফিরিয়ে আনে । আপনি খদি 


বিভিম ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের টিকিৎসা একবাপ পন্ীীক্ষা করে 
দেখুন । রোগের পর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরা মশ্‌, 


নিন । প্রষ্নোজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন । 
আমাদের চিফিগসা সহল্প ব্যতিত উপর | 
পরীক্ষিত এখং বিশ্ন্ত। চিনি 
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সম্প্রদায়ের সাঃশ পফেশনাল ভার. 
ভীয়াদর কোন সংযোগ নেই। 
চিকিংসকাদন অবস্তা বরাববই 


তাল । [ ৯২৯৫] 151 600৬৯৯1111 11707, 


1511৮ এব শুধুধ পস্হৃতকারক 
কোমপাশিগালিল আঅবজা খুবই ভাল 
থাপায় সং মৃত ভাবতীয কর্মীরা 
কোনভাপ্বই ক দগসছ হননি । শৃধু 
শিল্পবাবমা বেন্দ্রগুলি গবেষণা 
এবং সম্পসাবধাকণব বায় সংকোচ 
করার লে শ্রানট বধ কবে দেওয়ায় 
স্বপ সংখক শাবতীয় বিসাবচ 
বিক্ঞানীবা চাকনি ঠাবিয়েছেন। 

বোন কোন ইনজিনিয়াবিং কোম 
শানিব হাতি কাজকর্ম কম থাকার 
ফলে কিছু সংকোচন, হাত বদল, 
স্তান বদদলন জপনা অন্যানা মআামে 
বিকানানদব মহ কিছু সংখাক ভারং ত্য 
ইনজিনিযানও ছাঁটাই হয়েছেন, বদলি 
হয়ে অনার গতছলন অথবা সশতাতহ এ 
চিনে পণিবতর্ত 8 দিন কাজ 
করছেন । দা শব বর্তমান অর্থনৈতিক 
অবস্তায বড় বড করপোরেশনগ্রলি 
নতুন পল্যানট বা উত্পাদনের জন্য 
র্থ নিয়োগ স্তগিত বাখায় এঁদের 
চাকবি পাববর্তনেব সুযোগ সীমাবদ্ধ 
হযে গছ! তাল ভাবত হয ইনজ্িনি- 
ধারের মাধ। যাবা ছটা হত্ঘছেন 
তাঁদের একটি বিশেষ £শ্রণীব কথা 
আলোচনা কবা মাক। 

এই বি“শষ শ্রেণীকে বলা হয 


( চা + ৮৮ ল্ঠ বি ১5২ 
% 4 ৰ 


এ 
নিউদ্দিয়ার 
ম 


10১৮ ৯11০2০৩11 
গল্যানট কনস্টরাকশন কোমপানিগুলি 
(যাদের এখন প্রায় মন্দা অবস্হা) জব 
শপারদেব চাকরির উপঘৃক্ত' ক্ষেত্র 
ছিল ।'নিউক্সিয়ার রেগুলেটরি কমি- 
শনে' বা খ.£.০ নিউশ্্িয়ার 
ইনডাসট্রিতে প্রচলিত কমপিউটার 
প্রোগ্রামে প্রস্তুত পাইপ সাপোরট 
ডিজাইনে বেশ কিছু ব্রি আবিদ্কার 
কারে। তার ফলে বি... থেকে 
নিয়ম জারি করা হয় যে নিউল্সিয়া 
পাওয়াব প্ল্যানটের নিরাপত্তার জনা 
যত শীঘ্র সম্ভব সমস্ত পাইপ 
সাপোরট ডিজ্ঞাইনকে নতৃন করে 
পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সং- 
শোধন করতে হবে। তখন নিউল্সি- 
যার পাওয়ার কোমপানিগৃলসির 
সবলপ সময়ে এই কাজ করবার জনো 
বিরাট সংখাক প্রফে শনাল লোকবল 
দরকার হল। প্রচুর উপার্জনের 
সম্ভাবনা দেখে বহু ভারতীয় ইন- 
জিনিয়ার স্তায়ী চাকরি ছেড়ে দলে 
দলে জব শপার হলেন। সমসায় 
পড়ল অন্যানা ডিজাইন ও কনস- 
ঠাক শান কোমপানিগুলি। 'পাওয়ার' 
এবং 'কেমিকাল প্রসেসে' কাজের 
লোকের অভাব হল। তারাণ্ড বাধা 
হয়ে অতিরিক্ত অর্থের লোভ দেখিয়ে 
জব শপারদের ডাকতে লাগল । বড় 
সৃযোগ, নিরাপত্তা, ডন্নতির সম্ভা- 








ক-২) 


নিমেধে ছারপোকা বিনাশ করে 
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আপনার দেওয়াল ও বিগ্থানার 
কোনে, কিনারাপ বা ফোকরে 
লাগান বা স্প্রেকরুন টিক-২০। 
ক্রমান্বয়ে কয়েকাদল বাবহার 
করলেই আপনার বাড়ার সব 
ছারপোক। একেবারে বিনাশ 
হ'য়ে যাবে! 


কেরোসিন মেশাবেন না। 


র্যালিস্‌ ইত্ডিয়ার 


উৎপাদন 


| 
১১ মং ০ 


না অব সি ্দ'করে মোটা. 
অংকের লাভের আশায়, অনেক 


ভারতীয় ইনজিনিয়ার জব শপার, 


হয়ে চলে শেপ্লেন টেকসাস, কালি- 
ফোরনিয়া, সাউথ এবং নরথ 
কারোলাইনার বিভিন্ন অংশে। 
বর্তমানে নিউষ্ষিয়াব *লানটে পাইপ 
সাপোরট-এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে 
এসেছে । জব শপাররা ১৯৮২ 
সালের সেপটেমবরু বা অকটোবর 
নাগাদ ছাঁটাই হয়ে গেছেন। নতুন 
চাকরির বাজারও অন্নক্ল নয়। বড় 
বড় ইনজিনিয়ার়িং কোম পানিতে 
নতৃন করে লোক নিচ্ছে না। ফলে 
এরা অনেকেই দীর্ঘদিন বেকার 
আছেন। 10৮ 31160010178 এ 
যাবার জনা গ্িভিল ও 
ইনজিনিয়ার ছাড়া অন্যানা শাখার 
ইনজ্িনিয়াররাও স্ব্প দিনের 
কোরস নিয়ে এসব চাকরিতে ঢুকে 
পড়েছিলেন । জা খিচুড়ি অভিজ্ততা 
নিয়ে তাঁদের অবস্হা এখন আরও 
সঙ্গীন। এদিকে অঢেল ডলার নিয়ে 
ঘুরে বেড়ানর সময় নানা স্টেটে বড় 
বড় বাড়ি কিনেছেন। তার বাকি খণ 
শোধ, নিজেদের স্হায়ী একটি চাকরি, 
সরই একান্ত প্রয়োজনীয় 
প্রেসিডেনট রেগন আপাতত 
রিসেশনের প্রতিরোধ নিযে বিশেষ 
বাস্ত। ওয়াশিংটনের খবব, অর্থ- 
নৈতিক পরিস্হিতি ব্রমশ আযন্তে 
আসছে । কমারস বিভাগের তথা 
গস. নাশনাল পোডাকট 
হারে, ১৯৮৩ সালেব প্রথম 
তিন মাসে ৪৫ বৃদ্ধি পেয়েছে । 
রেগন সরকারের চেম্টায় ৯.৬ 
বিলিয়ন ডলারের 'জব বিল' সেনে- 
টের অনুমোদন পেয়েছে । এর মধো 
৩.৮ বিলিয়ন ডলার ধার্য হয়েছে 
ঠ79010110 ৬%01165 এবং 06)1)]া)- 
(1711 ৩৩1৮1০৩ সং্রশন্ত চাকরির 
জন্যে । যে অঞ্চলে বেকারছুর হার 
সবচেয়ে বেশি. সেখানে চাকরির 
জনো ধার্য হয়েছে ২.১ বিলিয়ন 
ডলার। এ ছাড়া ওয়াশিংটন ডি সি 
এবং ২৭টি স্টেটে বেকাব ভাতা 
বর্ধিত করার জনয ধার্য হয়েছে ৩ 
বিলিয়ন ডলার ৮০০ মিলিয়ন 
ডলার ধার্য করা ছয়েছে সোসাল 
সারভিসের জনো,যারএক-চতুথধিশ 
বায় করা হবে মানবিকতার কারণে, 
যেমন বেকারদের আশ্রয়, খাদোর 
সংস্হান ইতাদি। 
” এপরিল মাস থেকে গাড়ির 
তেলের দাম গাল্পন পিছু ৫ সেনট 
করে বর্ধিত করা হল। এর ফলে 
সরকার বছরে ৫ মিলিয়ন ডলার 
অতিরিক্ত লাভ করবে। সেই অর্থ 
নিয়োগ করা হবে হাইওয়ে এবং বড় 
বড় সেতু সংস্কারের কাজে । কনস- 
টরাকশনে চাকরি পাবে ২৫০,0০০ 


জন লোক। 
হ০০টি বাস! কেন্দ্রে খোজ 


৯4 0 র্‌ 


5৮ ৮ তে তত 
পচা চমু লা 


১) 


পি কত) 


"মি: জীনো 'গে্ে টা যে 
ৃ চাকরির সংখ্যা বর্ষিত.করা হয়েছে “ 
১৯৮২ ' জানু । 
ফ্যাকচারিং শ্রমিকদের বেকারতের: 
, ১৯৬৩ সাজের 


সালের 


হার ছিলা ১৪.৮৫। 
গ্লারচে ভা পৌঁছেছে ১২৮৫ -এ। 
তিন মাসে ১৩০,০০০ শ্রমিক কাজ 
পেয়েছেন | 'জেনারেল মোটর হকাম' 


বা 


4 


৮ 


পানি' ২১ হাজার করীকে ফিরিয়ে । 


আনছে। নতুন ধবনের সরকারি জব 
ট্রনিং প্রোগ্রামে শিক্ষিত ওয়ে 
অনেকে চাকরি পাবে! তবে এই 
পরিবর্তন সহজ হবে ন'। ধারা 
বিশেষ কাজে দক্ষ ছিল. তাদের পাক্ষে 
নতুন কাজ শেখা, যেযুন কমপিউটার 

নং নেওয়া এবং তারপর চাকবি 
পাওয়া সময় সাপেক্ষ বাপার। 
মাগের অভিজ্ঞতার দাঘ নেই, শুরুর 
চাকরিতে উপার্জন কম থাকাব, 
ভ্রীবনযাত্রাব মানও ভাবে উপাজনি 
অনুযায়ী । বিরাট সংখাক বেকাব 
কর্মীকে এক স্তর থেকে মবিষে নিষে 
অনা ক্ষেত্রের উপযুক্ত, করে ভোলা 
এবংচাকরি দেওয়ার সরকাবি পবি- 
কল্পনা কত দিনে ফল পস্‌ হনে কে 
ঞানে বঠ্মানে এ দোশে চাকবিবত 
অবস্হায়ই ৩১.৮ মাঁলিষন এলাক 
দাবিদ্রারীমা অথবা তাব নিচেশ 
সারিতে নাম এসছেন। আমে 
বিকার ইতিহাসে দারিদ্োখ হার 
বর্ধিত হয়ে পা রেকবড সংখা 
পোঁছেত 


বেকার সমসাব সামানাই উন্পতি 
ধীরে ধীরে লক্ষ কবা যাচ্ছে । হ্রদ হত 
১৯৮১ র মাঝামাবি থেক যে হানে 
বেকার সংখ্যা মাসে মাসে বৃদ্ধি 
পেয়েছিল, সহ অবঙ্ঙ্কাদকে বোধ 
কবাব সম্ভাবনা 7দখা দিয়েছ । 
বাড়িঘব নিমরণের বাবসান হাব বেশ 
উন্ন হয়েছে। রাজনীতিবিদ এলং 
অর্থনীভতিবিদলা এক বাকো সবীক।ব 
কবেছেন, ১৯৮৩-র শুবৃঙে এই 
বাবসায়িক অগ্রগতির মূলে এবং 
১৯৮৪ সালে "তা অবাহ ত৬বাখাব 
জানো একটিই কাৰণ থাকবে, সেটি 
হল ব্যাংকের সুদের হার নিচু বাখা। 
এরা মনে কারেন, অর্থনৈতিক অবস্হা 
সম্পূর্ণ আয়ত্তে মানার জানো আবও 
শল্তত এক বছর সময দনকাব ! এ 
কারণে ১৯৮৩ সালের উন্নতির গতি 
মল্হর থাকবে | 


মারকিন সমাক্ত মূলত আশাবাদী 
এবং পরিস্হিতির পুনরুদ্ধারের 
নো সরিিয় সতযোগ্িতায় 
বিহ্বার্পী। এই ধনতাশ্তিক দেলে 
অর্থনৈতিক উদ্নান পতনের ইতিহাস 
নতুন নয় । তবে এবারের রিসেশনে 
আমেরিকার শ্রমিক সমাজ থা 
হারিয়েছে, তার যথার্থ ক্ষাতিপূরণ 
কখনও হবে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর 
কারোর জানা নেই | 0 ৃ 


পরিবর্তন ৯ নতেমনর ১৯৫ টং 


২, $. 


1৮১ 1১7 


৮: 
না 8858 ১ 


শা (জাতীর, আনার সাকা ১৮৮ পন 









প্রতি বছরই আমাদের দেশে 
লক্ষাধিক ব্য্তি' অন্ধ হয়ে যান । 


তাও কিছু আশা থাকে যদি 

আপনি আমাদের প্রচেষ্টায় সাহাযোর 
হাত বাড়িয়ে দেন । যেমন শ্রীমতী 
এম. এস. শুভলক্ষী, করছেন---তার 
নিজের মতো করেনকোনোও অর্থ 
না নিয়েই সঙ্গীত পরিবেশন করে। 
শুধু তাই নয়--তিনি তাঁর নতুন 
তিনটি ভারতী'- সঙ্গীতের এল.পি. 
রেকর্ডের জন্যে রয্্যালটি বাবদ 
প্রাপ্য টাকা গ্রহণের অধিকার 
আমাদের অপণ করেছেন । 


এক মহৎ উদ্দেশ্য-_ দুঙ্টিদান 
আমরা শঙ্করা নেন্রালয়া, সাধারণ 

ও বিশেষ ধরণের চক্ষু-চিকিৎসার 
মাধামে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার মহান 
কাজে নিয়োজিত--আধিক 
সঙ্গতিহীনেদের জন্যে বিনামূল্যে 


বিজ্ঞাপন সৌজন্য 


(38052 
নি সা 01 0185111 


০২০/৩৭3071 তি 


৮ব্ত 
ৃ যে 


রঃ 
১8, 5 


৮৭ 
্ 
রি 


শ্রীমতী এম. এস. শুভলক্ষমী 
সঙ্গীত পরিবেশন করবেন 


কলামন্দির,৪৮,সেক্সপীয়ার সরণী-ক, লকাত! 
১৩ই নভেম্বর, ১৯৮৩ সন্ধ্যা ৫.৩০ মি3, 























প্রতিদিনই আমাদের দেবা ব্যবস্থার 
চাহিদা বেড়েই চলেছে-_আর 
আমাদের সমস্যাও জট্টিলতর হচ্ছে । 
আমাদের সুষোগ-সুবিধা আরও 
বাড়াতে হবে- আমাদের ছড়িয়ে 
পড়তে হবে । এর অথই হলো 
আমাদের জরুরী ভিত্তিতে আর্ধিক 
সাহাষ্য প্রয়োজন । রর 


আমরা আপনার ওপর আশা রাখছি ৷ 
১৩ই নভেম্বর আপনার উপস্থিতি 
কামনা করি । 


অর্থ সাহায্য, তা যতো সামান্যই | 
হোক না কেন, সানন্দে গৃহীত হবে। | 
আই. টি. আইন ধারা ৩৫ (৯) রঃ 
অনুসারে ছাড় প্রযোজ্য । 





টিকিট : ২৫০২, ১০০২* ৫০৯. ২৫৯৮* | 
১৫২, ১০২ ৃ 
প্রাপ্তিস্থান-- 
১) সাউথ ইগ্ডয়া ক্লাব 
৭০-বি, হিন্দুষ্থান পাক 
ক'লকাতা-৭০০ ০২৯ 
২) রসিকা রঙ্জনা সভা 
১০, মহারাজ নন্দকুমার রোড 
ক'লকাতা-৭০০ ০২৯ 
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ই রিসেট শা পেস 


নী উনি 
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টেলিফোন বাজছে, বাজুক 


চিন্ময় সেনগুপ্ত 








বহুদিন পর আজ এই রবিবারের 
সম্ধ্যায় একটা নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ 
মিলেছে সুধাময়ের। বিকেলের 
আগেই সুমনা পাঁচ-বছরের রিশ্টুকে 
নিয়ে বেরিয়ে গেছে ওর বাপের বাড়ি 
চন্দননগরের উদ্দেশে । লক্ষত্রীর মা- 
ও রাতের রান্না শেষ করে চলে 
পোছে। এখন এই সময়টা সুধাময় 
একা। আজ বহুদিন পরে একা। 
একেবারে নিজের মত। 


তাজ্জব কাণ্ড ! ঠিক এই সময়ই 





চলল । একটানা । 


অল্মান্ত। 


এবার চিন্তিত হলেন সৃধাময়। 
এমনও তো হতে পারে এটা 
চদ্দননগর থেকে একটা ট্রাংককল। 
সৃমনার শরীরটা হঠাৎ খারাপ 
হয়েছে ...... বাথরমমে শিলপ খেয়ে 
মাথা ফেটেছে রিশ্টুর...... "বশর 
মশায়-এর সেকনড স্ট্রোক, কিংবা... 
.. | 

আরামের আসন ছেড়ে এবার 


বাধা হয়েই উঠে পড়েন সৃধাময়। 
ফোন তোলেন । হ্যালো......। সারি, 


প্রমাগত | 


ননসেনস বলে সশব্দে ফোনটা 
রেখে দেন সুধাময়। মুখভরা বিরক্তি 
নিয়ে চেয়ারে এসে বসেন । মেজাজটা 
অতান্ত রুক্ষ হয়ে গেছে। কিছুই 
ভাল লাগছে না আর। কিচ্ছু না। 

এইভাবে শৃধূ সৃধাময় নন, আমি 
আপনি সকলেই এক অকারণ 
টেলিফোন বেজে ওঠার মত নানা 








তদমাত শাক ওয়ার গ্রারুচনেরাচিত জ্বল! 


8. ঘরের কোণে রাখা টেলিফোনটা 
| সত্যি সতা বেজে উঠল। সুধাময় 
ৰ দ্বনণ হলেন। তাঁর মুখ বিকৃত হল। 
17 আর কি সময় ছিল না ফোন 
॥ করবার : 

ভাবলেন, যে-ই ফোন করুক 
, এভাবে কিছ্বক্ষণ বাজতে দিলে তিনি 
১ ঠিকই বৃঝে নেবেন ফোন কেউ ববছে 
॥ না। নো রি্লাই। এবং স্বাভাবিক: 
$ ভাবেই তিনি ফোনটি রেখে দেবেন। 
০৩ 

গ্রিশ্নট গ্রে) 

বক অল্ুপম 

13 বিশ্বুসনীয় 


সায়ুবেদিক ওউষধি__যা 
চার্তিদায়ক তথা ঘনীভূত 
চিপাদানে বিশেষ প্রক্রিয়ায় 


১তরী। এই উধধিতে মিশ্রিত 
মাছে অঙধিক শর্িশ।লী তথ। 
দমরদরা পরীক্ষিত বিতিন্ন 
ছগাছড়া বা শিকড ও খনিজ 
৬7 সমন্বয়ে চিবপ্র সি 


মা 


তভশ্ম, কেশর, কন্তরা 


[ত্যাদি সেই সব সজীব 


টপাদান--যা শাবতীয় গধি 
মতে বলবীধ্য বর্ধক, প্রেরণ! 


%স্ফু 


তিদায়ক এবং শারীরিক 


এক্ষমতা বা মানসিঞ নৈবাশ্য 
নক মাধমে মানুষের 
সি ফল প্রদায়ক ইত্যাদি 
চশে 


রা 


টির 


সের সঙ্গ সেবন 
হু রতেন- অ!পনিও তাই 
ট্াজ ক'রে দেখুন না. । 
বঙ্গ বয়ক্ক পুপুষদের জন্য৷ 


ছে পাওয়া যায়। 


জলা সুধিথ্যাত। 


ক্ষিত ফলপ্রসু সেই | 
পায়ুধেপিক শুঁধধি, যা একদিন 





রাজা-ঘহারাজ! বা নবাবধর। 


ব বিখাত গুঁষধি বিক্রেতার 






উরি শান্তাক।রহ 


ফার্মাসিউটিকযালদ 
পে18 অঃ বকা নং-২৫, 
শোয়ালির়ব ৪9৭9 ০০১ 











বহিরাগত উৎপাতে সাড়া দিয়ে 
মনের শান্তি নম্ট করি। আর তার 
রেশটা 'বহৃক্ষণ নিজের মধো বয়ে 
বেড়াই। 

মানুষের এই বিরক্ত, অশান্ত মন 
নিয়ে মন£সমীক্ষকেরা বহ্‌ চিন্তা 
করেছেন। নানা পরীক্ষা, .নানা 
পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুসন্ধান 
করেছেন আমাদের প্রশান্ত মন 
অশান্ত হওয়ার পিছনে মৌলিক 


কারণশুলি নিয়ে। 


বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক 
অশান্তির কারণ হল, পরিস্হিতি- 
পরিবেশের বিরক্তিকর সংকেত বা 
উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া। যেমন 
সৃধাময় সাড়া দিলেন ফোনের ডাকে । 
এই সাড়া দেওয়াটা আমাদের রু'মশ 
একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায় এবং 
অবলীলায় আমরা সাড়া দিই, সেই 
প্রতিবেদনের কোন অর্থ থাক বা না 
থাক। 

এভাবেই অনেকে অচেনা লোককে 
বড় ভয় পায়। অনেক সময় শৈশবে 
পিতামাতা শিশুকে এ ব্যাপারে 
সতর্ক করে দেওয়ায় এমনটা হয়। 
অক্তাতলোককে এড়িয়ে চলাটা শিশু 
দের ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনে আসে, 
খুবই কাজে লাগে। কিন্তু অনেকে 
এটাকে স্ত্রায়ী অভাস করে তোলে । 
উপস্হিতিতে সস অস্বস্ভি বোধ 
করে, যদি জানাও থাকে যে লোকটি 
বন্ধু হিসেবে এসেছে । আগন্তুক 
তখন টেলিফোন বিং-এর মত 
উত্তেজকের (১০000101১) কাজ 
কারে। আর অভ্যাসবশত প্র 
হায়ে দাঁড়ায় এড়িয়ে যাওয়া, রি 
যাওয়া। অনেকের ক্ষেত্রে এই উত্তে 
জক আবার বদ্ধ জায়গা বা খোলা 
জায়গা, ভিড়, অফিসের বড় সাহেব 
ইত্যাদি'। 

গত কয়েক দশকে ট্রাংকুইলাই 
জার ওষৃধগুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছে । এই সব ওষুধ বিরক্তিকর, 
অস্বস্তিকর দূভবিনা থেকে মনকে 
সবিয়ে ঘুম এনে দিচ্ছে। যনের 
প্রশান্তি ও স্হির তা ফিরিয়ে আনছে । 
এরা কি পরিস্হিতি বা পরিবেশ 
পাল্টে দিচ্ছে; মোটেই না। যে 
সমস্ত উদ্দীপক আমাদের অশান্ত, 
অস্হির ও বিরক্ত করছে তায়া ঠিক 
তেমনই বয়েছে। ট্রাংকৃইলাইজার 
শৃধু আমাদেব প্রতিক্রিয়া সেইবারের 
মত দারুণভাবে কমিয়ে দিচ্ছে। 

মনোবিদরা বলছেন, এজাতের 
অপ্রিয় উত্তেজনায় সাড়া দেবার 
তাড়া থেকে আমরা মনকে ছাড়া 
দিতে পারি, যদি প্রতিবেদনে তৎপর 
না হয়ে নিশ্চিন্ত, নির্বিকার থাকা 





অভাম করি। 

টেলিফোন সংকেতের মত যে- 
কোন বিরতিদ্কর উদ্দীপনার, 
পাল্লায় পড়ে ইচ্ছে করলে আমি, 
আপনি, স্রধাময় নিজেদের বলতে 
পারি, বেজে যাচ্ছে 
কিন্তু আমার সেটা ধরতেই হবে 
এমন কোন দিব্যি দেওয়া নেই। ওটা 
যেমন বাজছে, বাজজক। 

তবু এই প্রতিবেদনের অভ্যাসটা 
পুরনো । তাই প্রথমটায় সংকেতটি 
পুরোপুরি অগ্রাহা করতে অসুবিধে 
বা অস্বস্তি হতেই পারে। বিশেষ 
করে, যদি সংকেতটি অপ্রত্যাশিত 
হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনটা একটু 
বিলম্বিত যদি করতে পারি,তাহলেও 
আমরা সেই একই ফল পাব। রেগে 
গেলে দশ পর্যন্ত গোনার একটা 
রীতি আছে। ধীরে ধীরে গুনতে 
পারলে এ বিলম্বে সত্যি খুব কাজ 
তদয়। ব্রোধ প্রশমিত হয়। আসলে 
সেই সময় দেহ-ম্ন যদি এ গোনা- 
গুনতিব বাহানায় শিথিল করতে 
পারা যায়, তবে রেগে ওঠবার জন্য 
যে উত্তেজনা দরকাব সেঁটা জমাট 
বাঁধতে পারে না। বহিরাগত 
সংকেতি ও উদ্দীপনায় ঙ্গাড়া 
দেওয়ার বেলাতেও তাই। 


সংকেত যাই হোক, তাতে 
সবেগে-আবেগে সাড়া দেবার জনা 
শ্লনটা যখনই তৎপর হয়ে ওঠে 
তখনই মনের প্রশান্তি নঙ্ট হয়ে 
যায়। কেননা প্রতিক্রিয়ামাত্রই উত্তে- 
না। এই উত্তেজনা কমিয়ে আনতে 
পারলে বা. পরিত্যাগ করতে পারলে 
আমাদের চিত্তের প্রশান্তি নম্ট 
করার সাধ্য আছে কার ? 


সুধাময় বলবেন, সবই তো 
বুঝলাম, উত্তেজনা যাবে কী করে 2 

এর উত্তরে বিজ্ঞান বলছে, মনের 
বিশ্রাম অভ্যাস কর । বিক্তান পরীক্ষা- 
গারে প্রমাণ করেছে, যতক্ষণ মানুষ 
পেশীগুলোকে শিথিল করে রাখতে 
পারে ততক্ষণ এই শিথিলতার মধ্যে 
নিজেকে ক্রুদ্ধ, ভীত, চিন্তিতি, বিপন্ন 
বলে ভাবার কোন উপায় থাকে লা। 
এই পেশীর বা দেহের বিশ্রাম মানেই 
মনের বিশ্রাম, অ্থধি একটা প্রশান্ত 
মনোভাব । সার্থক বিশ্রামই হল 
প্রকৃতির নিজস্ব একটি স্বাভাবিক 
ট্রাং যা ও তার 
৯৮ 
বশীভূত করতে পারে। 

বেশ। তাহলে মনের বিশ্রাম নেব 
কী ভাবে: 

এ প্রসঙ্গে, একটি তরতাজা 
মনস্তাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ সহজ 
পচ্ধতির কথা বলি। 


পরিবর্তন ৯ নতেমবর ১৯৮৬, 4. রি. 
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রঙ হবে নয়নাভিরাম । হালকা সবুজ 
অথবা হলদে। ঘরে খুব সৃন্দর করে 
সাজান থাকবে কিছু প্রিয় দুশোর 
ছবি | সাগর ডাল লাগলে সাগরের, 
নদী ভার লাগলে নর্দীর কিংবা 
পাহাড়ের, যার ঘেমন ইচ্ছে । থাকবে 
'আপনার প্রিক্ন' আরাম কেদারাটি, 


তার পাশে ছেট টুলের ওপ্পর দু 


চারখানা প্রিয় বই বা অনা কোন পিয় 
সামশ্ী । সামনের ছে জানালা দিয়ে 
উপভোগ করা যাবে বাইরের উদার 


. চাই । আবছা বা অঙ্পন্ট হলে চঙ্কাবে 
না। সংসারের কিংবা কাজের 


বামেলায় যখনই ল্লাম্ত, বিরক্ত + 


লাগবে, তখনই নিজের এই মনের 
আয়াম-ঘরে দৃ'দণ্ড বিশ্রাম নেওয়া 
যাষে। তখন কদ্পনা করতে হবে 
একটি একটি করে সিঁড়ি পার হয়ে 
আপনি সেই ঘয়ের সামনে এলেন, 
দরজা খুললেন, ভেতরে ঢুকলেন। 
অনুভব করলেন অভান্তরের স্নিদ্ধ 
নির্জন পরিবেশ। তারপর সেই প্রিয় 
কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তাকা- 
লেন বাইরের প্রকৃতির দিকে । হাতে 

নিলেন প্রিয় লেখকের লেখা 


করে তোলে। এতে 
জমিয়োরাখা মনের আবেগ দূয় হয়ে 
ষায়। সেই সঠ্ঠো মনে নেমে আসে 
একটা প্রার্থনীয় প্রশান্তি। যে 


* প্রান্ত অনুভূতির প্রভাষ আমাদের 


পরবর্তী কাজেকর্মে এসে পড়ে। 

এছাড়া, আরাম-ঘরে মনের এই 
বিশ্রাম, একটা কাজ থেকে অন্য 
কাজে কিংবা একটা চিন্তার থেকে 
অনা চিন্তায় যাওয়ার সময় আগের 
কাজের, বা চিন্তার রেশটিকে মুছে 
ফেলতে সাহাযা করে। 

এই পৃরনো ভাবাবেগ মুছে ফেলা 
একটা অতান্ত জরুরী ব্যাপার। 


তিনি কিন্তু মুছে ফেলতে পারলেন 
না। মনে মনে সেই বিরক্তিকে বয়ে 
আনলেন । যে সৃখাসনে থেকে, যে 
পরিবেশে প্রসম্মনে ভাল কিছু 
পড়তে বসেছিলেন, অতঃপর ঠিক 
সেখানেই বসে সুধাময় বির, 
অশান্ত, ভ্ুদ্ধ বোধ করতে 
লাগলেন । সৃধাময়ের মনে ঘদি একটি 
আরাম-ঘর থাকত তাহলে কিন্তু 
এরকমটা হত না। সেই ঘরে কয়েক 
আবার নিজের পড়ায় মনোনিবেশ 





কারণ কী; এই কোমপানিটি তখন 
সমস্ত কর্মীদের নির্দেশ দেন যে, তারা 
যেন প্রতোকবার ফোন ত্বলবার 
আঞ্জো পাঁচ মেকেনড সচেতনভাষে 
অপেক্ষা করে তারপরে হাসিমুখে 
ফোনটি ধরেন। 


মাঝের এই পাঁচ সেকেনড আর 
কিছুই নয়, মনকে বিশ্রাম দেওয়ার, 
পৃরনো কাজের ক্লাচ্তি বা বাস্ততার 
'মানসিক চাপ মুছে ফেলার একটা 
অবসর মান্র। কোন কাজে মনোনি- 
বেশ করবার আগে ও পরে এ- 
ধরনের প্রশান্ত সময় ' কাটানর 





খেলার আসর 
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এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা 
বলা দয়কার। অনেক পময় আময়! 
নানা বিরূপ পরিস্হিতি, প্রতিক্ল 
পরিবেশ আপন মনে কল্পনা করে 
ভাষের আবেশে তাতে সাড়া দিই] 
একে তো নানা বিরঞ্ডিকির উত্তেজক 
আমাদের চারপাশে আছেই, তার 
ওপর আবার নানা কম্পিত দৃশ্চি- 


গুরুত্ব 
দেওয়া। সবেপিরি, বর্তমান পরি- 


জানতে 
সতাগুলি কী কী! তারপর অবিলম্বে 
সেই আহ্বানে সাড়া দিতে 
হবে। এই তৎপরতা থাকলে 
আর দৃশ্চিন্তার মনগড়া কম্পনার 
কোন সৃযোগ আমরা পাব না। 0 


১১৯ নভেম্বর সংখ্যার' 





পু রা এই 2৮০৬ নিরিনির সুলদীল মনোহর গাভাসকর 

আরাম.ঘরটি বড় নিরাপদ । এখানে বা 

কিছ্বই আপনাকে স্পর্শ করতে পারে কমপিউটারে নতুন অংক শ্ররু করতে দিল্লির দ্বিতীয় টেস্টে সেঞ্চুরি 

না। এখানে ভাবনা-চিম্তার কোন হলে আগের অংকের হিসেবটা মুছে [করে অস্ট্রেলিয়ার স্যর 

৮০০৪০৮০০ নিতে হয়। না হলে পুরনো অংকের [ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের ২৯টি 

একটি করে আসার পথে পিঁড়িতে রেশ নতুন অংকে এসে পড়ে। ফলে ৰ করলেন 

ছেড়ে এসেছেন। এখানে কোন হিসেরে গোলমাল হয়ে যায়। সেঞ্চুরির রেকর্ডসপর্শ 

সিদ্ধান্ত নেবার নেই। কোন তাড়া মনের আরাম-ঘরে একটু বিশ্রাষষে দ্বিতীয় টেস্টের রিপোর্ট ও .. 

নেই। কোন অশান্তি নেই। এই মুছে ফেলার কাজটা হয়। বর্ম, ' (অন্যান্য খবর পাঠাজ্জছন অলোক ৰ 
সৃধাময় বলবেন, এটা এক ধরনের  পরিচ্ছিতি বা পরিবেশ পরিবর্তনের |দাশগৃপ্ত। থাকছে ব্লযাডম্যান্ও 

এসাকপিজম হচ্ছে নাকি? এক সময় এই বিশ্রাম বিশেষ কাজে দেয়! গাভাপকরের ২৯টি সেঞ্চরির 

ধরনের পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা ; তখন নতৃন উদ্যমে নতুন কর্ম বা (কথা ।সঙ্গেথাকছেগাভাসকরের 
নিশ্য়ই, কোনটা পালিয়ে বাঁচা পরিস্হিতিয় সম্মুখীন হওয়া যায়। সেঞ্চুরির ওপর আল্রবাম। 

নয় ১ প্রকৃতির দেওয়াযোথবম-সে-ও এই বিশ্রামের অভাবেই কর্মস্হছলের দিল্লি টেস্টের ছবি তো 

তো সারাদিনের বামেলীর থেকে অসন্তোষ, উত্তেজনা,হতাশা আমরা ূ ' 

রা একটা আয়োজন । তাই ৯৮ বাড়িতে বয়ে নিয়ে [থাকছেই। ৃ | 

ছাতা ধরা থেকে । স্ত্রী ও অন্যানা পরিজনের : ও 
পলায়ন, চোখ 88৯, সঙ্গে দুববিহার কফরি। অনেকে কলকাতার তিন প্রধান আগামী তিনটি প্রতিযোগিতার 
পলায়ন, শরীর খারাপে ওববধ শোয়ার পর বিছানাতেও তাদের [জন্য কী রকম নিচ্ছে। প্রসূন ব্যানার্জির ছেলেবেলা । 


পলায়ন, নিজের একটা বাড়ি তৈরি- 


বাড়ি ভাড়া আর বাড়িওয়ালার 


অশোভন আচরণ থেকে পলায়ন, 
এইভাবে ছুটি নেওয়াটাই এক 
ধবনের পলায়ন। 

চার থেকে 


অব্যাহতি চাই, থেকে, সরে 
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সারাদিনের নানা অভিযোগ বয়ে 
নিয়ে যায়। আবেগের দাপটে তারা 
তখনও পরিষ্হিতির মোকাবিলা 
করবার চেস্টা, চালিয়ে যায়, ঘদিও 
সমস্যা সমাধানের সময় সৈটা নয়। 
সারাটা দিন ধর্টী আমাদের নানা 
মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে চলতে হয়। ঘখন আমরা 
উপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলছি, 


ডিসি এম টুফির খবর এবং [প্রি-ওলিমিপক্ষেসর খবর। 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত ণ্ঠ ইমট্যাব টেবল টেনিসের রিপোর্ট এষং এই 

ৰ সার্থকতা কোখায়? কলকাতায় সদা সমাপ্ত স্কুল | 

গেমসের দ্বিতীয় পর্ষের খেলার বাবস্হাপনায় গলদ চোখে পড়ে - বিশব 

'জ্বাস্হা সংস্হা এর খবর পেলে হয়তো। চয়কে যেত। কেন? 

তিনটি ধারাবাহিক রচনা_- লস এঙজেলেস,স্পাতকিয়াদ এবং 

গৌতম দরকারে নিয়ে। 


১৬: 
চাও 





রেক্সোনায় আছে চার 


প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ 
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), 


লবঙ্গ আর টেরিবিনৃথ । ১৭ এট.€৪87১২৮ 


রেক্সোন। মেখে ম্লান কথুন-- দয! (81640 06 800ন এনা07/8 015 
এ আপনার ত্বক রাখে কোমল 

ও উজ্বল । অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে 
রাখে আপনার প্রিয় সুরভি... 

আপনার ত্বকের যত নেবার | 
স্বাভাবিক উপায় ! 


কুন আপনা ব্রন পক্ষে 
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'গুহাক মানুষের বসেই এক. 


বার না একবার বিরাট পুমাতা... 


আসে।' যদি সে সেই শুনাত্তা 
অতিক্রম করতে না পারে তবে গে 
ঘায়, হারিয়ে ঘায়।' ডান-' 


পাধায় (আদল নাম অক্িত)। 
পরনে ডোরা কাটা লুঙ্গি, সাঙ্গা 


গোর্জিতে পানের দাখ। একয়াশ 


কোঁফড়ান চুল চুল। আলমারিতে 'শাজা- 
হান", কয়েকখানি রবীন্ুনাথের বই, 
সঞ্গীত নাটক আকাদেমির পূরস্কার 
এবং কয়েকটা পাণ্ডুলিপি । 


ধর পাঁচেক আগের কথা। 
নাল্দীকার থেকে বেরিয়ে এসেছেন । 
নতুন দল নান্দীমুখখ গঠিত হয়েছে। 
নতুন নাটক 'পাপ্পপৃণা' (তলসতয়ের 
পাওয়ার অব ডারকনেস অবলম্ঘনে 
রচিত) নিয়ে ভাবনা-চিক্তা চলছে । 
তলসতয় সম্বন্ধে দিনরাত পড়া. 
শানার ফাঁকে গান শিখছেন। তিনি 
বিশ্বাস করতেন, গান জানাটা ভাল, 
'অভিনয়েরই অংগ । বাক্তিগত 
প্রয়োজনে তখন প্রায়ই ঘেতাম তাঁর 
সি আই টি রোডের ফন্রাটে। 
জীবনের কতরকম ঘটনার কথা 
বলতেন। এত সুন্দর করে গৃছিয়ে 
জীবনের ঘটনা বলতেন যে পতোক 
ঘটনাকে এক একটি গল্প মনে হাত। 


রারণীগ্জের কাছে ছেটর গাঁ 
কেঁদা। ওখানেই পৈহৃক বাস। 
ওখানেই জল্ম (৩০ /সপপাটেমবর, 
১৯৩৩)| তবে কেঁদাকে তেমন মনে 
পড়ত না অজিতদার। মনে পড়ত 
রামনগর, ইসকোর কোলিয়ারি। 
বাবা কাজ করতেন সেখানে। 
'তখন চারপাশে খুব পিকেটিং, 
স্ট্রাইক হচ্ছে। স্কূলের মাসটার 
রজনীবাব বলতেন, ইংরেজ 


আমাদের প্রভু। তাদের বিরুদ্ধে 


আন্দোলন অনায়। তোমরা উচ্্বাত্নে . 


যাবে। আমরা হুড়মড় করে তাৰ 
কাছে ছুটে যেতাম ।" 

বাবা অনেক নাটকে অভিনয় 
করতেন। বাবার এক বম্ধু প্রবোধ- 
বিকাশ চৌধুরীর সৌখিন নাটকের 
দল ছিল। তিনি ঠিক' করলেন 'টিপু 
সুলতান' করবেন অজিত তখন 
কলেজে পড়ে। বাবার স্গে নাটকে 
নামল । পেশোয়ার ভূমিকায় । অঞি- 
তের জীবনে সেটাই প্রথম নাটক। 
সেটা সম্ভবত ১৯৪৯ সাল। 


১৯০১ সাঙ্গে কলকাতায় এলেন। 
মাথা থেকে নাটক উবে শেছে। 
সেখানে দুটো জিনিস বাসা বেধেছে 
রাজনীতিবিদ আর লেখক হবাত' 
জ্বপ্ন। যাধা বললেন, বেশ। ছেলের 
স্বপ্ন সঞফঙ্জ করাব জনা টাফা 
পাঠান্তম বাবা। কোনদিম অজিতের 


৯ গর ১৯৮৩ 
১১ 1758০) 4, 


সপপাপি জারীর 


২ অব্প বসু 


আলিকে জজ 


(জান খেয়ালে বাধা দেলনি। শৃধূ 


বলতৈন, নির্েহি হবার চেস্টা কর। 
একজন কেক়ানি হয়েও অজিতের 


সুযোগ দিতেন তাঁর বাবা । অজিতের 
ধারণা সেজনাই সে অজিতেশ হতে 


পেরেছে। 


বিপ্রদাস স্টিটের যোল টাকার 
একখানা ঘরে থাকতেন অজিত । 
পরে উঠে পেলেন পাতিপৃকুরের 
বস্তিতে নয় টাকার একখানা ঘরে । 
রাতে সেখানেই লিখতেন কবিতা, 
দিনে পারটির মিটিং। 


১৯৪৭ সালে যোগাযোগ ছিল 


আর সি পি আই-.র সঙ্গে । ১৯৪৯ 
সালে কলেজে ঢুফ্চে যোগ দিলেন 
ফরওয়াবড বকে । ১৯৫১ সালে যোগ 
দিলেন কমিউনিসট পারটিতে । 


অজিতেশ বলতেন, 'কলফাতায় 
এসে বুঝলাম আই এসসি না দিয়ে 
ভূল করেছি। মধাবিত্ত সমাজে 
ঘোরানর জনা ডিগরি বড় বেশি 


নূরী 





শাখাগুলোর পারফরমেনস দেখে বড় 
বেশি,দৃঃস্হ মলে হত। 


১৯৫৬ সালে কমিউনিসট পারটির 
পপর লোকাল কমিটির তস্বা- 
ব একটি নাট্যোংসব হল। 
অজিত তাঁর প্রথম অনুবাদ নাটক্ষ 
পান্থশালা (চৈকভৈব অন দা হাই 
রোড অবলম্বনে) মঞ্চস্হ করলেন। 
ছবি বিবাদের বিচারে 'পাল্ছশালাই 
শ্রেন্ঠ নাটক হিসেষে বিবেচিত হল। 
তারপর অজিতের মৌলিক নাটক 
“সাওভাল বিদ্রোহ' মঞ্চস্হ হয়। 
১৯৫৯ সাল পর্যন্ত আলাদা গোষ্ঠী 
গঠনের পুয়োজনীয়ভা অনুভব 
কুবেননি। 

নাটক ও রাজনীতির পাশাপাশি 
ইংরেজির লিক্ষক হিসেবেও দমদম 
অঞ্চলের লোক তাঁকে ভালবাসতে 
শ্বরু করেছে। পড়ান তন বাগৃই- 
আটির দেশবন্ধূনগর প্কুলে। কিন্তু 
একবার নয়, দৃ-পুবার শিক্ষকতার 
চাকরি ছেড়ে দিলেন ১৯৬০ সালে 
'নান্জীকার' গঠন করলেন অঙ্গিত 
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নিলেন। কমিউনিপট পাটি ছাড়- 
লেন ১৯৬৭ সালে। অভিনয় তখন 
পেঙা হতে শুরু করেছে। 


তপন সিংহ এ সময় 'জঅতিথি' :. 


ছবি তৈরি করার কথা ভাবছেন। 


কালী ব্যানারজি একদিন তাঁর কাছে : 


দিয়ে গেলেন অধিতে শকে। 


'অভিথি' ছবিতে একটা ছে, 


রোলের ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রে 
অজিতিশের পদসঞ্চার | " 


'অতিথি' দেখে এসে অজ্িতেশ 


হতাশ শীলায় বলেছিলেন, 'ইস 
আমাকে এত খারাপ দেখতে | ঠিক 


করেছিলেন চলচ্চিত্রে আর অভিনয় . 


করবেন না। ততদিনে 'নাটাকারের 


সন্ধানে ছটি চরিত দেখে তপন, 
সিংহ, অরুষ্ধতী দূজনেই "হাটে. 
বাজারে" ও 'ছুটিতে অভিনয় করার: 


জন্য অজিতেশকে অনুরোধ করে: 
ছেন। শেষপর্যন্ত অজিতেশ অনু- 
রোধ ফেরাতে পারলেন না। 


দটি ছবিরই চিত্রগৃহা শেষ হয়ে 
গেছে। “ছুটি' আসতে কয়েকদিন 
বাকি । খবব এল আসানসোলে বাবা 
ভীষণ অসুস্ত | 
« অজিতেশ ছুটলেন আসান- 
সো । ডান্্রণব দেখান হল । জানা 
শেল আর বেশিদিন নেই । আস্তে 
আস্তে সেবাষের মড বাবা সৃস্হ হয়ে 
উঠছ্বিলেন। অজিতেশকে নিয়ে 
এদিক সেদিক ঘুরতে নেরোতেন | 
শ্রজিতেশ অবাক চোখে বাবাকে 
দেখতেন, আশ্চর্য, 
জ্রানেও নাযে তাঁর পকেটে মৃদ্ার 
চিঠি । 


বাপ আর ছেলে স্টেশনের কাছে 
একটি খাবাব দোকানে একদিন 
ঢকেছে । দেয়ালে সিনেমার পোসটার 
ছুটি 

'জান, এ ছাড়িওয়ালা লোকটা 
আম' -অজ্িতেশেব কথায় বাবার 
চোখ দুটো বড় হল, লালে তো 
দেখাত হয়)? 


দুদিন বাদে বাড়িব সবাই খ্রিলে 


'ছুটি' দেখল। অজিতেশ ট্রেনে 


উঠলেন । বাবা মাথায় ত্রাতত রাখলেন, 
্কান চিন্তা নেই । 


কলকাতায় আসার পরদিনই 
অজিতেশের বাধা মারা যান। 
মাঝবাতে অতর্কিতি কউ যেন তাঁধি 
গ্রাথায় আঘাত করল। ভিন ভাই, 
তিন বোন, খুড়তুতো ভাই বোন, মা 
কাকিমা, এক পয়সা আয় নেই 
অজিতেশের | 


ভপনদা বললেন হাটি বাজারে' 






বন্দোপাধ্যায়, দীপেন লে: 
: শ্লাধারমণ তপাদারদের নিয়ে । তন্ন: 
| ' থেকে 'জজিত 'অজিতেশ' নাম, 
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রিনি 275 /দ, বাঙ্গাবদর £কোথায 
মায় /দখ । এখন কোন ছবি হাতে 
নিস না। 'তপনদাডপায় নই যে 
করে তোক লালন পাঁচ হাঙ্গার টাকা 
বাজগার কলঠেই হবে।' 
'আলেযাব ম্ালো' ছবিতে 
সৌমিত্র বাসার ভূমিকায় বাজি হয়ে 
গেলেন হাটে বাজারে ও'ছুটি'জোড়া 
দ্ধবির খাাঠি প্রতৃর কাজ পাইয়ে দিতে 
লাগল । বিস্াপনে গলা দিলেন । 
কালী বানারজি একটি হিন্দি ছবিব 
কনটাকট পাইয়ে দিলেন । ফলে 
প্রভোক ভাই-বোন পোসট গ্রা্জ 
যে, হশিবনে প্রতিষ্ঠিত । বোনেদের 
বিয়ে হয়ে গেছে । আর অজিতে শ 
হয়ে উঠেছেন নাটকের মপরিহার্য 
আস্তিত, চলগ্চিত্র ও যাত্রার প্রয়া 
জনীয় সম্পদ 1 নানা সামাজিক, 
সা"স্কৃতিক ও পারিবাবিক দায় 


শা 
208 


মা. এবং কাকিমাসহ ভাই বোনদের 


রেখে চলে গেলেন গত ১৩ 
অক্টোবর, সপ্ভর্মীর রাতে 
তন পয়সার পালা, শর 


আফগান", 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' 
'নাটাকারে সন্ধানে ছ'টি চরিত্র" 
'কবীতংস', 'নর্টী বিনোদিনী", "নানা 
রডের দিন", 'ভালমানৃষ', 'শাহী 
মংবাদ' (সব নান্দীকার),'পাপপ্ৃণ্য' 
'তেত্রিশতম জল্মদিবস" (নান্দীমুখ), 
- বেখিট, তলসতয়,হ্যারলড পিনটার 
কোথাও কখনও তৃষ্তি পাননি। 
সর্বতই অতুষ্তি অস্হিরতা। "সাও. 


তাল , সেতৃবন্থন', হে সময় 
উত্তাল সময়' » এর মত মৌলিক 


নাটক লিখেও তৃপ্তি পাননি। 


মৌলিক নাটকের অভাবের জন্য 
দুঃখ করে বলতেন, 'আমরা নাটক 
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করতে পারি। লিখতে পারিনা। ও 
দায়িহুটা লেখকদেব । ওনারা নাটক" 
লোখেন না। লিখলেও প্রকাশকরা 
পকাশ করবেন না। নাটক কেনে 
কজন একমাত্র ববীন্দুনাথ ছাড়া 
আর কারৃব নাটকই মৌলিক নয়।' 


অজিতেশ চেয়েছিলেন এদেশে 
ব্রেখট ধারা বয়ে যাক। সেদিক থেকে 
তিনি সফল । একমাত্র সৌমিত্র তরি 
আগে ব্রেখটের একটি নাটকের সঙ্গে 
বাঙালি দর্শককে পরিচিত করিয়ে- 
ছিলেন। 

তাঁর মতে যাত্রা ইমোশন। 
ধিয়েটার ব্রেন। যাত্রার সংমিশ্রণে 
থিয়েটার একটা দেশিয় চরিত্র 
পেয়েছে । সিনেমাতে অভিনয় করার 
স্কোপ অনেক কম। 


গ্ুপ থিয়েটারে প্রফে শনালিজম 
: আনার জন্যই তিনি 'নান্দীমুখ' গঠন 
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ছালেন। 
চিত্রনাটা পচনাতেও অজিতেশের 
হাত যে কাঁচা ছিল না তাব প্রমাণ 
নতুন পাতা, বনজ্জোংস্না, কলকাতা 
৭১ এর "প্রতিদিন প্রতিরাত' ও 
প্রথম প্রতিশ্রতি। তাঁর লেখা প্রবন্ধ 
ও কবিতার বই 'ঘখন যেমন ভাবনা 
ও 'সংরন্ত' চিত্রমালা' কিছুদিনের 
মধোেই হয়ত পাঠকদের হাতে 
পোর্থবে। যা পৌঁছবে না তা হল 
একটি উপন্যাস । বারবার ভেবেগুযা 


হয়ত অসমাপ্ত রোখে গেছেন। 
অজিতে শকে একদিন প্রশ্ন করে 
ছিলাম, আপনার জীবনের সেরা 


অভিনয় কি 'লালমোহন £' মাথা 
নেড়ে বলেছিলেন 'না, সেরা 


অভিনয় করিনি, করব ।' শিল্পীর 
সেই চিরন্ঠন অভুষ্তিই পেছনে 
ফেলে গেলেন অজিতেশ বন্দো 
পাধায়। [0 
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টাইমস্টার-এর একের চেয়ে আরেক সয়েস সব ঘড়, একেবারে ন্যায্য দামে! আধুনিক, আকর্ষণীয় ডিঞ্জাইন ও স্টাইল । দু 

হরেক রফমের ঘাঁড়র সষ্ঠার। যোজ্ড গোল্ড, ক্লোম আর স্টাল__যা আপনার পছন্দ । আপনার কাছাকাছির কোনো টাইমস্টার ডিলারের রর 

কাছে গিয়ে একবার নিজের চোখে দেখে আসুন, এ সব মাঁণগুলি ! 
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১। ঘেদের অন্ত,/ জ্তান অনন্ত | 
বোধহয় জান তমি./ প্রাচীনকালে 
সিম্ধৃতীরে এদের জন্মভূমি ৬। 
প্রকট বা উৎকর্ষ হয়. চরম প্রা 
সবনিশ্চয় , ৭। কাম্ঠপাদৃকাখানি./ 
পুরনো আমলে জানি ৮। মাথার ঠিক 
নেই./ তার ফলে এই ১০। সু্গীবের 





ভাই/ রামে ছাড়ে নাই ১২। টাটকা 
একেবারে,/ বলি বারেবারে, ১৪। 
তাসের দেশের দশ্/ গোলামের বশ 
১৫। মোটা সোটা তাইতো/ পুষ্ট 
শরীর পাই তো, ১৬। বিদ্যুৎ 
বলকায়,/ বিস্ময় মানি তায় ১৮। 
তারে ছড়ের টান./ সুরে ভরে প্রাণ 
২০। চুলের বাহার বৃবি,/ সিংহকে 
গাই খুঁজি ২১। ইট যদি চাও, 
সাধূভাষা নাও৯২। শরীরের কথা,/ 
পাবে দেখ হেথা। 


সূত্র £ ওপর-নিচ 

১। সমীপে আনীত/ কৃত উপবীত 
২। নিজের নয়,/ কেবা হয়: ৩। 
ভিত্ত' পত্র,/ স্কিত অত্র ৪1 অধিকার 


পেলে./ তবে এটি মেলে &। তুষার 
পাহাড়!/ কীবা কব আর ৯। 


সিদ্ধিদাতা গণপতি,/ তাঁর প্রতি, 


রেখো মতি ১১। 


ভ্রীড়াবিলাস 


দেবতার,/-মনুষা কী বোকে তার 2 


১৩। 'সকমের' আগে/ 'নানা' অর্থে . 


লাগে ১৪। সাধক মৃসলমানে ভিখা- 
রির বেশ./ অন্য অর্থে অভিধানে 
মিম্ট বিশেষ ১৬। চাঁড়াল সাধৃভাষে/ 
হেথায় দাঁড়াল এসে ১৭। 'কাক' আর 
“কই' মিশে/ পাই শেষে 
১৯। হরিয়াল পাখি/ এইখানে দেখি 
২০। সায়েবের পিঠে/ খেতে লাগে 
মিঠে 
সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ৭ 
ডিসেমবরু সংখ্যায় । সমাধান পাঠা- 
বার শৈষ তারিখ ২৪-১১-৮৩। 
সমাধানের সঠ্গ পরিবর্তনে 
প্রকাশিত ছকটি এবং প্রতোকটি 
শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে 
পাঠাবেন.। খামের ও'পর শব্দশৃঙ্খ- 
লের নমবরটি উল্লেখ করতে 
ভুলবেন না। 





৪ ৬৭-র জনা কড়ি টাক 
পাবেন অনিরম্ছ। 
রর (৫৮২,সূর্যনগর, শিলিগৃড়ি 
৭৩৪৪০৬) এবং জাপা ভট্রাচাং 
('লালবাড়ি, নন্দপল্লী, 'এ' রক 
নৈহাটি, ২৪ পরগণা)। শহ্দশৃষ্থর 
৬ঞলপটারিতে বিচারক ছিলেন 
ইতিকণা মন্ডল। 





এ সঙ্াতে আপনার ভাগা | ূ 


নভিমবর ৯ থেকে ১৫ 





মেষ £ শরীরের দিকে তীক্ষম নজর 
প্রয়োজন: মেয়েদের শরীব আগের 
থেকে ভাল চলবে । আর্থিক অবস্কার 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন; ভাল রকম সঞ্চয়। 
হবার আশংকা: মেয়েদের কোন 
বাপাবে নিজ"মতাদর্শের পরাজয় । 
পাবিবাবিক অশান্তি। মেয়েদের 
অপ্নার পরামর্শে অর্থহানি। বাধ, 
সায়ীদের অলপ লাভ। 


ব্‌ষ ৪ আগের কোন রোগ 
ভোগাবে; মেয়েদের শরীর মোটামুটি 
ভাল চলবে । আর্থিক দৃতবিনা,খণ। 
কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনা বিশেষ 
মানসিক চাপ; মেয়েদেব আগের 
কোন শুঁল ভ্রান্তিতে ক্ষতি | পারিবা 
রিকপ্বাপারে অনোর ওপরে ভরসায় 
নিবাশ। কোন সন্তানের দীর্ঘদিনের 
পয়াসে সাফলা। বাবসায়ীদের 
অবস্ত্ার সামানা পরিবর্তন । 


মিথুন ঃ শরীব মোটামুটি চলবে; 
মেয়েদের শরীর বেশ ভাল চলবে। 
অর্থিক ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত শুভ । কর্ম 
স্হ্গে মানসিক দূর্বলতা এড়িয়ে চলা 
প্রয়োজন; মেয়েদের চিন্তাধারায় 
পরিবর্তন। দূরসম্পকাঁয় আততীয় 
বিরোধ । মেয়েদের দৃঢ় বাক্তিত 
কোন ব্যাপারে সৃফল। বাবসায়ীদের 
লাত। 


কর্কট £ হঠাৎ শবীর নিয়ে 





দৃশ্চিন্তা; মেয়েদের মেয়েলি রোগ 
[ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নৈবাশ্য। 
কর্ম্হলে অনোর মতামত ভেবে- 
চিন্তে গুহণ করতে হবে; মেয়েদের 
পরিস্হিতিতে সামানা প্রতিকুলতা 
কর্মপ্রার্থীদের স্বাধীন কোন প্রচেষ্টায় 
সাফলা। গৃহের সংস্কার বা বদল। 
বাবসায়ীদের নতুন উদামে বার্থভা। 


সিংহ 2 অম্বল-অজ্গীর্ণ ভীষণ 
বেগ দিতে পারে: মেয়েদেরও পেট 
ংত্রন্ত অশান্তি। আর্থিক অচলা 
বস্হা কিন্তু বের চাপ এড়ান 
মুশকিল। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে 
আগের থেকে সাবধানতা প্রয়োজন, 
নচেৎ বড় রকমের ক্ষতির আশংকা; 
মেয়েদের কর্মস্হলে পাওনা-প্রাপা 
আদায়ে বাধা । স্ত্রীর শরীর স্বাস্হা 
একেবারে ভেঙে পড়তে পারে। 
বাবসায়ীদের সচ্ছলতা । 


কন্যা « ছোটখাট অসুস্হতা চলবে; 
মেয়েদের শাবীরিক, অবস্হার দত 
উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন 
ন | কর্মক্ষেত্রে কোন 
প্ররোচনা বা গুজব ক্ষতি করতে 
পারে; মেয়েদের কর্মস্হলে যে কোন 
বাপারে বিশেষ প্রশংসা লাভ। 
পাবিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। 
বয়স্কদের কিছু অতিরিক্ত প্রা্তি। 


বাবসায়ীদের মন্দা । 


তুলা 2 লিভাব সংব্রশ্ভ অসুখ 
খানিকটা কাবু কববে; মেয়েদের 
গলাব রোগে ভোগাম্তি। আর্থিক 
ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি ও লাভ। 
কর্মক্ষেত্র নানান বাপারে দৃবযাত্রা, 
মৈয়েদের উ্ৃতন কারও সহযোগিতা 
লাভ । পারিবারিক ক্ষেতে মেয়েদের 
কোন মতাদর্শ কার্যসিদ্ধি। কোন 
সন্তানের সম্মান। বাবসায়ীদের 
লাভ। 

বৃশ্চিক ঃ সর্দি-কাশি ও জর বেশ 
ভোগাবে; মেয়েদের বকতপাত। 
আর্থিক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থগিম 
কিন্তু বায়। কর্মস্ছলে মানসিক 
অশান্তি ও নিরুৎসাহ তা; মেয়েদের 
আচমকা ছোটখাট উন্নতি। স্বীর 
সঙ্গে প্রবল মতবিরোধ। পেম 
প্রণয়ে মেয়েদের লাভ । ধর্মকির্য হবে। 
বাবসার়ীদেব অবস্তার সামানা পবি- 
বর্তন। 


2 শারীরিক অবস্হার সামানা 
মেয়েদের শরীর মোটামুটি 

ভাল চলবে! আর্থিক স্বাচ্ছন্দা কিন্তু 
বড় রকমের ক্ষতির ইগ্গিত। কর্ম 
ক্ষেত্রে অপরের ঘটনায় মাথা না 
ঘামানই ভাল। মেয়েদের কর্মস্হণে 
নিজ বাত্তিন্তে কাজ হাসিল। বন্ধ 
জনের সঙ্গে মতবিরোধ । মেয়েদের 
ছ্বোটখাট লাভ। দূর-ন্রমণ হতে 





পাবে। বাবসায়ীদের লাভ। 


মকর 2 শরীর হঠাৎ ভোগাতে 
পাবে; মেয়েদের শরীর চলনসই। 
মার্থিক মন্দা কেটে যাবে: আয বৃদ্ধি। 
কর্মক্ষেত্রে সংগঠনমূলক কাজে নতুন 
প্রচেষ্টা: মেয়েদের কর্মস্হলে সৃখবব। 
পারিবারিক কোন ব্যাপারে চিন্তা 
ধারাব  পবিবর্তন। গৃণীজানের 
সান্নিধো মেয়েদের আনন্দ | বাব 
সাযীদের অবস্হার অনেক পরি 
বর্তন। 

কৃম্ভ 2 শরীর ভাল ৮লবে' 
মেয়েদের হঠাৎ অস্ব্রোপচাবের 
আশংকা। আর্থিক ক্ষেত্রে সামানা 
সচ্ছলতা । কর্মক্ষেত্রে কোন সংবাদ 
বিচলির্ত করবে; মেয়েদের কর্মস্থলে 
কারও ভরসায় নিরাশা । পাবিবারিক 
ক্ষেত্রে আতীয় কৃটুম্বদের আগমান 
আনন্দ ও বিষাদ। মেয়েদের কোন 
বাপারে মানহানি । বাবসায়ীদের 
অবস্হা অপরিবর্তিত থাকবে। 
মীন 2 শরীর খুব একটা ভাল 
চলবে না; মেয়েদের শরীর চলনসই। 
আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতারিত হবাব 
সম্ভাবনা । কর্মক্ষেত্রে নানান পাঁড 
কূলতায় মানসিক চাপ। মেয়েদের 
কর্মন্ছলে নিজের দোযে সমসাব 
স্ম্টি। পারিবারিক ক্ষেত্র অশৃত। 
সন্তানদের কারও কর্মলাতের 
ইঙ্গিত। বাবসায়ীদের মন্দা । 


বিনয় আচার্স 





মুগ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কতৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/৯ লোনন সরাঁণ, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন £ ২৪-০১৯৯) থেকে 
মুদ্রুত ও ইত্যাদ প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকৃলচন্দ্র স্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত । 
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০2, বশ পেশ ইট 7: ০০ ক 
শু -স্ রহ রা 
চিত প্ু নি তিিদ্ছ পারে পা স৩ ৮১ শ্গ হ 









. নি রা তা ৬ বত ৩ রি তু 
[1২1৭ পুদ্বাগ্ু রু্সার সুচিন্তিত উপায় বিশেষজ্ঞদের সার্ভস দেবার ও র্‌ 

টু 
প্রেসার কুকারে রান্না করলে সময় ও জালানা আসল স্পেয়ার পার্টস্‌ যোগাবার জন) সর্বদা 1 
টাই বাঁচে। এভাবে রামার ফলে বিশেষ বশেষ সানন্দে প্রস্তুত রয়েছে। ৃ 
আহাধে পুষ্টিগ্ুগ আরও বেশী মাত্রায় বজায় সবচাইডে টেকসই সামগ্রীর & 
গাকে, বিশেষ করে প্রোটিন ও ভিটামন। পাচ্ছেন-৩৬টি যডেলে 


চিত তু 
তি পপি আআ মণ 2 শত 


উপরের ছাঁবতে ষে আটটি চমংকার সুস্বাদু খাবার 
সাজানো রয়েছে সঙ্গের বক্সে দেওয়। ঠিকানায় 
লিখলে, আপনার জন্য বিনাগ্ুল্যে তার 


ঢাকন। প্রত্কবার খোলবার অথব৷ বন্ধ করবার 
সময় পাশ থেকে ঘষা লাগে না বলে হাঁকশ্সের 
রবারের গ্যাসকেট অনেক বেশীদিন টেকে । মামুলী 


শা রী রি. 
শট কব শত 


০ শু রা রবারের তরী সেফাঁট ভালভের চেয়ে হাঁকিপ্সের প্রেসার কুকারে রাক্লার সময় ং 
থে এ করে লের আরও ১১৯ নান ৫ 
বনি চলন গিরি ধাতুর তৈরা সেফৃঁটি ভাল্ভের আয়ু অনেক বেশা। ১ মশল। ফুলকপি ৩ মিনিটে: 
ভারে সের৷ জাতের প্লেটিং থাকার ফলে মরচে ধরে না । ২। ভেজিটেবল পোলাও . 
বাংলায় বা আরও ১২টি মনোমত ভারতীয় তি? | রী 
ভাষায পাওয়া ঘায়। হাকিন্সে সবচেয়ে চট করে (188885575770578286 (নিরামিষ পোল। ও) ৩ 
'বাধ। হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এর বিপুল রি টানে বেছে নিন - ২ ৩। মুরগী মশলা 
[আধকতর মিতবায়ী গঠন বিন্যাস এবং বাম্প থেকে ২খালটার পর্যন্ত পু বির আকারের ৩৬টি 8 আলুর দম ১৫ মিষিটে: 
চলাচলের বিস্তৃত পাঁরসর। পরীক্ষায় দেখ। গেছে রে ঠা রা এ রা সেপারেটর ৫ পায়েস ১৭ ২ 
যে হাঁকন্স বাবহার করলে প্রাত বছর প্রায় ৩০০ এ, সু ডর ৬ মাটন রোস্ট (মাংসের ঠা 
(টাকার জ্ঞালানী পাবেন,তাপকুশল আলুমিনিয়ম অথবা চর উজ্জল রী 
টাকা; খরচ বেঁচে ষায়। লালে বেল রোস্ট) ৩০ মিনিটে: 
আপনার সর! নিরাপতার জন্যই টদিভিালাহ। ৭ ট্যোম্যাটো স্যুপ ৃ 
ইসস হুকিনা-শ্ুরুতে ৯০ টাক দিয়ে টা ) 
রি হিন্দ আধকৃত হায়ার পারচেজ শবক্লেতাদের [টোর স্যুপ) ১৭ মিনিটে, 
রা ুধটনা প্রাতিরোধক । এর ঢাকন। ভিতর কাছ থেকে, হাকন্গ প্রেসার কুকার আপান শুরুতে ৮" নাষকলা ইয়ের ঘন দাল ৩০ মিনিটে: 
ঘা থাকে আর ভেতরকার গরম শুধুমান্ন ১০, টাকা দিয়ে পেতে পারেন (বাকি 
চিপ আশ্তে আস্তে কমে গেলে তখানি টাক। দিতে হবে ৬টি সমান [কিশ্িতে)। 


ডা খোল। যায়। হিন্সের সেফ্ট আপনার সবচেয়ে কাছাকাছ্ছির হাকিক্স 
নৃভাট হাতলের নাঁচের দিকে লাগানো৷ থাকায় হায়ার- পারচেঞ্জ বিক্রেতার ঠিকান। জানার 
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৮০72 ৭1 
চরিত, এ 


রং রা ঠিকরে নিরাপদভাবে নীচের দিকে জনা অথব৷ উপরে দেওয়। ছাবতে | 7৮৮ 
রক । প্রতোকাট হাঁকল্স কুকার, কোয়ালাটি দেখানে। আটটি সুঙ্গাদু রান্নার বিনামূঃ ল। রি | খ্ | | ৃ 
নর কড়াকাঁড় পরীক্ষায় নিখুঁত বলে বই অথবা বান্বাপ্ন সম্বন্ধে পরামর্শ ব। | ৃ : % 
বাজারে ছাড়। হয় এবং সেবার জন্য এই ঠিকানায় ?লখুন £ ওরযোবিক্চজ্ই প্রেসার কুকসর ৃ 


পি হলে তষেই 





পাঃ অঃ বন্ধ ৬৪৮১, | 
টি হুহিএন্রাডা ৯০০৭ রেজি তেও যাও (0১৯৮৩ কপিরাইট, প্রসার হূকান আগ খ্যাযায়েছেগ লিও ছা । : 


মুখ ৫ বঙ্য়ের লিখিত হকিজ্স, বিভাগ-_ ৩৬৪ 
1 ডর সঙ তপুলালে ওরহোত্তিম গ্রাাদর তছলেন।. 
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তাত ০ ৬ তপ্ত 


ও ফক্স ত্রার অগিম কীয়ার'টেোন | 
আপনাকে দেরে-এক নতুন কপ! | 


৩য় সপ্তাহ 











১ম সপ্তাহ ২য় সপ্তাহ 









মাত্র তিন দিন পয়ে, সভাসতিযিই জামার চামড়া আমার বান্ধবী বলেছিল, আমায় রঙে নাকি আমার পুরোণো শ্রণর দাগগুলে! মিলিয়ে যেতে 
নরম ছতে শুরু করেছে! “জৌলুষ' দেখা দিয়েছে! গুরু করেছিপ ! ওঃ সে কি আরাম 


৪র্থ সপ্তাহ ৫ম সপ্তাহ 





এমনকি খরখযে কন্ুইও বেশ মোলায়েম হয়ে আশ্চর্য্য! রোচ্ছুরে ঘুরছি অথচ কালো আমি তে] এখন যাকে বলে প্লীয়ার-টোনের ফ্যান! 





পিয়েছিল-_মাজ তিন কপ্ত| ক্লীয়ার.টোন মেখে! হচ্ছি না! আমাকে কর্স! রাখায় জঙ্গে ও কি করছে দেখুন ! 


র্লীয়ার.টোনের অদ্বিতীয় ফরমূলা স্বত্ব উপাদান ত্বকের কুৎসিং দাগ আর খুঁত য।নজরে পড়ে । নিয়মিত রোজ দ্ববার 
আর স্বাভাবিকভাবে আপনার ত্বক আরো দূর করে দেয়। এর সম্মদ্ধ ময়েশ্চারাইজার করে ক্লীয়ার-টোন মাখতে থাকুন__ 
উজ্জ্বল, আরো! ফর্সা করে তোলে । শুধু ৬ সপ্তাহের মধ্যেই আপনার রঙরূপ তাহলে কি রোদে কি ঘরে, এর সুফল 
তাই নয়। ক্লীয়ার.টোনের এক অনন্য এমন উজ্জ্বল আর কোমল করে তোলে, বজায় থাকবে চিরতরে ! 


০ পিটিশ খে বগা আপা? এল না, ০ প্রন 
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“আমার শ্বামী এত ব্যস্ত, যে প্রায়ই “আমার খোকা খাওয়া নিয়ে বন্ড “আমার ম। সবে অসুখ থেকে উঠেছেন। 
ওঁর খাওয়। হয়ে ওঠে ল। থে পুষ্টি উনি ০১১১৬ ৮৯৯ রর একেবায়েই ক্ষিদে হয় লা । রোগে - 
হারান তান করে কময়ার দিশ্চিতাবে যোগায়-_ওর বাড়ন্ত বয়েসের ভুগে সেরে ওঠার সময় দেখোঁছ-- 

দয়কারা৷ প্রোটিন আবার অন্যান্য খাদাগুণ 1" কমপ্লান আদর্শ পৃষ্টি যোগায় |"? 











“ধয়ের কাজ হরে 

বেজায় ক্রাপ্ত হয়ে 

পাঁড়। মাঝে মাঝে 

মনে হয় আমার বাড়াতি পুষ্টির 
দরকায।। কমপ্লানের 

পাহাযো আম 

সবচেদধে ভালোতা?ব 


সন্মতভাবে পরিকলিত নির্ধারিত 
অনুপাতে ২৩টি পুষ্টিকর খাগ্ঠিগুণ, 
যা শরীরের প্রতিদিনের সব 
চাহিদা মেটায় । যেমন, প্রোটিন, 
কাবোশ্াইাড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন, 
আর খনিজ পদার্থ । ডাক্তাররা এই | ৮) 
স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়টিই সবচেয়ে | 
বেশী করে খেতে বলেন। 

চকলেট, এলাচ-জাফরান, 
স্রবেরীর মুখরোচক স্বাদগন্ধে আর 
প্লেন-ও পাওয়া যায় । 


কতা ঞালা সুঙ্গরিকালিরত সম্ছর্ণ আহার! 
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একমাত্র কমপ্লানেই আছে বিজ্ঞান- 
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বক এব পরা পা 
১ | 


প্রধান সম্পাদক অশোক চৌধুরা 
সম্পাদক 2 ডঃ পার্থ ৮ট্োপাধায় 
শিলপ-নির্দেশক 2 নিতাই ঘোষ 


শিপ লী 














সম্পাদকীয় দফষতব 2 ৩৩ বিপ্লবী অনৃকল৮ন৮ প্টাট (পুরা হন 
পিনসেপ স্টিট) কলকাতা ৭০০০৭৯ 








পিলিলি অফিস : সূর্যকিরণ ওবন, ৯৯ কঙ্তৃরবা গান্ধী মারগ ধরা ১৯১৯০। 
নতুন দিশা ১১০৪০১৪ ফোন 2 ৩১২৭) 


টিসু মারি সমত 
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ভারতের নানা রাজে বিবাহের বিচিত্র কীতিনীতি/ |: 
/ 7 

অশোককৃমার কৃন্ডু/১৫ ৃ 

দক্ষিণ ভারত কোথাও কোথাও মোয়ে যায় বলের বাড়ি বিয়ে 1177 

করে । মাসামে বিষের দিন আগেই কনোকে সিদর পশিয়ে যায় রে 

ছেলের বাডিব এযোতিরা। এমনি সন রীতিনীতি। টু 

বাঙালি বিয়ের আচার -বিঢার/বিনতা রায়চৌধুরী | 5 

(সলাতা ] /৯২ রা র্‌ 

শৃশদন্টি থেপে, আঅগ্ঠম 'গলা পর্যন্ত প্রাবাবাতি কা চালিত । 

বিয়ের ৩3 গ্ষীবেব পু হুলএকুষ দেবনাথ/৩৩ 

বিয়েব আগে ডাভুণরি পরীক্ষাণডাও বিশ্বনাথ বায় 1 ও 

বিষের আাছগ হব বববানে ডান্উনবি পবাছি। করিয়ে নিলে বিয়ে 

পখের ত৮ল। 

কালীখাটে কম খরচের বিয়ে,সঞয সি ৩৮ 

কলকাতায় 'রজিসটি বিয়ে বাড়ছেএসজয় সিংত,৩৯ 1. 

এখনকার ছেসলীমৈয়েদেব মরধে। বেজিসটি করে বিয়ে বাড়পছ্ 

কেন - সে সত্গে বেজিসটি বিয়ের আইন, পসতেগি বি তত হথণ। 

আসল বাাপাব পাত্র পাত্রী নিবচিন,শ্যামলী বসু৪৫ 

ভালবাসার বিয়ে শুক্সা বন্দোপাধ্াায.৪৯ 

বিয়েব পব ভালবাসা, মহয়া ভট্টাচার্য “৫0 

কাগালিব বিয়ে, বাত্ডাল্প, আগবওধালা ৫৩ 


চে শা এ 


"সকালে বিয়ের পাকাদেখার খাওয়ায় একা শা রকম 

পদ হত,গোৌবী দে/&৫ 

পাকা দেখাতেই একতশা বকম পদ খাওয়ান হত শিমনিছ হলদল । রঃ 
কৌত্হল-উদ্দীপক তথ্য! 


বিয়ের ফুল কখন ফুটবে "এড? সন্দীপন চৌধুরী ৬৯ | 
সবাই ফরসা চাইলে,চাবলস নিউটন ও ধ্রব বায়চো ধৃবাঁ, ৬৫ 


মুসলমান সমাজে বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইন, 
পদ্মা খাসঙগীর /৬৬ 


মাননীযা বিচারপতি বর্ণনা করেছেন মুসলমান সমাজ বিবাহে 
গাহীএণাত দিল এবং আনরদর কাছে জানা লিবাত বিশ্ছেদেব 


আপনারা ক হখানি আদর্শ দশপতি,৬৪ 

জরনিয়দ্ ।ডান্তশবদের আন্দোলন” শ্যামল বসূ.'৬৯ 
শ্রীরামক্ষ' তীর্থ পরিব্র্মা - ১৩/নির্মলকৃমাব বায,'৭8 
শিক্ষক নিযোগ নিয়ে দূর্নীতিএনিশীথ দে+৭৫ 

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ,৭৫ 

পাবণাই ভাগা গড়েতচিন্ময় সেনগুপ 5৭৬ 

'বিহাবে কংতগ্রস মজবুত নয়া উড জগন্নাথ 
সাক্ষণাংকার ০ শিবেশ ঘোযাল/৭৭ 

বেংশল মআাহসাসিয়েশনের লড়াই চলছে 

খগেন দে সরকাব,৭৮ 


হুভীয় নব যূবা চলচ্চিএ উৎসব/দিবাজ্ঞ্দোহি বসৃ,৭৯ 


প্রচ্ছঙ্গের রঙিন ছবি £ সীগত রায় বর্সন 


রত, ঠা 


মানানো বা বা । 
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দর 


এ্রামতাঁ গার্ধীর জল্মদিন উপলক্ষে পরি 
ব৩ন প্রকাশ করছে একগৃচ্ছ বিতর্কমূলক ও 
হখাসমৃদ্ধ রচনাঃ ভারতীয় মাবকসবাদী 
কমিউনিসট পারটির নেতা ই এম এস 
নেতা এল কে আদবানির স্গে পরিবর্তনের 
সাক্ষাৎকার । এই দূই বিরোধী নেতার চোখে 


আজকাল সম্মোহ্তন পদ্ধতি ও বিহেভিয়ার 
থেরাপি করে বহু দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা 
হাচ্ছে। এসম একটি ত তথ্যবহ্ল রচনা £ 


বিহেভিয়ার থেরাপি 
ও সম্মোহন 


তর 
সম্প্রতি গাঁণকাপল্লী থেকে অভিযোগ 
উঠেছে যে একশ্রেণীর রাজনৈতিক মস্তান 
গণিকাপল্লীতে গিয়ে উৎপীড়ন চালাচ্ছে। 
গণিকাবন্তি বৃকাল আগেই আইনত নিষিদ্ধ 


এ ৮৯ শা. 
&. ধু র্‌ ০) রা 
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শ্রীমতী গান্ধীর মূল্যায়ন । সেই সঙ্গে শ্রীমতী 
গান্ধীর জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে 
৮৯৫2৮৯8০৮5৯ 

মুখোপাধ্যায়, যিনি খুব কাছ থেকে 
শ্রীমতী "গানকে 88 ছাড়া 
প্রধানমন্ত্রী কী করে সারা দেশের খবর সংগ্রহ 
করেন সেই প্রসঙ্গে চমকপ্রদ তথাবহৃল রচনা । 


করা হয়েছে কিন্তু এই হতভাগিনীদের 
সামাজিক পৃনর্বাসনের জনা কেউই আমল 
দেননি । বরং তাদের অসহায় অবস্হার সুযোগ 
নিয়ে সমাজ এখনও তাদের ওপর নিপীড়ন 
চালিয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে পরিবর্তনের 


বিখ্যাত ই এন টি স্পেশালিসট ডঃ 





আবিরলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিবর্তনের: 


সাক্ষাংকার। 


এ ছাড়া নিয়মিত ফিচার। 


৮ ক 7০8 5 দত 11 নি হা নী 1 155, সু রন বং হন 1 টি ১ 
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2557 


রাড কারে পলক পাট হাদি 15 রা 
টে 


11 ০) 


পরিবর্তনের ইতিহাসে এই সর্ব- 


প্রথম পাতাবৃছ্ধি ও আনুপাতিক 
সারাটি এডি না 
প্রকাশ করা হল। বিবাহ মানব- 
সমাজের প্রাচীনতম ইনসটিটিউ শন। 
বর্তমান সংখায় বিবাহের সমাজ- 
তান্তিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি ভুলে 
ধরা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই 
সংখ্যাটি সকলের সংগ্রহে রেখে 
দেওয়ার মত হবে। 


ডিসেমবরের শেষে কলকাতায় 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
প্কাশা অধিবেশন হবে। এই 
কলকাতা শহরেই ১৮৮৩ সালে 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
দ্র আগে প্রথম রাজনৈতিক 
সম্মেলন হয়। এই রাজনৈতিক 


সম্মেলন থেকেই কংগ্রেসের ধান 
ধারণার সূত্রপাত। এই বিশেষ 
[বছরটিকে স্মরণে বেখে স্বাধীনতা 
সংগ্রামে ও কংগেস আন্দোলানে 
বাংলাব অবদান সম্পর্কে বিভিন্ন 
রচনায় সমৃদ্ধ পবিবর্তনের একটি 
বিশেষ সংখ্যা ডিসেমবর মাস 
আমবা প্রকাশ করছি। ১১৮৪ 
সালেও আমবা নিয়মি৩ পাঠকদের 
পররবিতর্ক প্রকাশ করে যাব। 
জানুয়ারি, ফেবকয়াধি ও মাবচ এই 
[িনমাসেব পত্রবিতর্কের বিষয় 
আমপা অগ্রিম “ঘাষণা করছি। 
পভোকটি বিষয়ের ওপর নচনা জামা 
দেবার শেষ তারিখ ধার্য করা হল। 
এারপব আমরা আব ঞই বিষয়ের 
ওপম কোন লেখা প্রকাশ করাও 
পাবধ না। 

জানৃযাবির বিষয় - 'বাজোর 
হাতে অধিক ক্ষমতা না দিলে 
জনগণের মৌলিক সমস্যা 


সমাধান সম্ভব নয় । মোট ৭৪০ 

শব্দে €লখাটি জমা দবার শেষ 

তারিখ ১৫ ডিসেমবব ১১৮৩। 
ফ্ষেবকয়াবি - “স্কুল কলেছে 


পড়াশুনোর পরিবেশ নেই ।' 
1৫০0 শব্দের লেখাটি ১৫ জানুয়াবী 
১৯৮৪ব মধো দপ্তরে পৌছান চাই । 

মাবচ -'গ্রাম আজও উপে 
ক্ষিত।' ৭৫০ শব্দের লেখাটি ১৫ 
ফেবরুয়ারী ১৯৮৪-র মধো দক্তরে 
পৌছ্ধন চাই। প্রতোকটি বিষয়েব 
জনা ৩০ টাকা করে দু পুরসকাণ 
দেওয়া হবে। প্রকাশিত হওয়ার তিন 
মাসের মধোে এই টাকা মনি অব ডাল 
'পুরস্কাব প্রাপকদের কাছে পৌছে 
দেও্যা হয়। 


পাতি 


পা. ৮. 
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কিন দেখুন কি ভাবে কোলগেট কাজ করে £ 


দাতের ফাকে আটকে থাক। খাবারের টুকরো থেকে 
নিঃশ্বাসের দৃগন্ধ ও দাতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি হয়। 





প্রতিবারদাত মাজার সময় 
কোলগেটের নিরযোগ্য 
ফরমূল। আপনার শ্বাস-প্রশ্বীসকে 
রাখে তাজা, নির্মল. 

দাতকে রাখে শক্ত-মজবুত, 
সুন্থ-সবল। 


প্রাতবার খাবার পরেই কোলগেট ডেণ্টাল তাঁম দিয়ে দাত মাজতে ভুলবেন না। 
নিঃশ্বাসের দৃগন্ধ দূরে রাখুন ... দাতের ক্ষয় রোধ করুন ! / 


এর তাডভা মিণ্টি সাদ... লাতিন ভমওকার ! 


কোঞাগেটের বাশি-রাশি ফেনা দাতের ফাকে ঢুকে 
এই ক্ষর সক্টিকারা খাঝারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দূর করে, 
দাতকে পাঁরিস্কাব, ঝকৃমকে রাখে । 





ফলাফল £ তাজা, নিশনলল শ্বাস-প্রশ্থাস, ক্ষয় থেকে সুরক্ষা 
আর সুস্থ-সবল দীত। 





দুর ৯৮ ১ 20/42/1748 ৭ 2০ শ 3 ও 78157 
নি974188157824 27181 
১২২ সন কিযে চা ॥ পরত রত % ৭ টা দি নু ২০৬ ঠা ৪৮ ১০ ৮ 8 রঃ রর টা 1 নি ৮৯৮ ৬ .£ 0১0 
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স্পাতা! ,গুলিম্পিক্স-প্রস্তৃতি ও 
ক্লিকেট সম্পর্কে লেখা এখনকার 


০ ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ত্রিকেট সিরিজ নিয়ে খেলার রা 
সংখ্যা লেখাগুলো পড়েছেন কি ঃ না পড়ে থাকলে আজই এক কপি 
খেলার আসরে বের হচ্ছে ভিন্ন ধরনের রিপোর্ট ওরচনা। কানপুর ও 
দিল্লি টেস্ট কভার করেছেন অলোক দাশগৃপ্ত। আমেদাবাদ টেস্টের 
রিপোর্ট করছেন রাজন বান্না । বোম্বাই টেস্ট কভার করবেন সুব্রত 
সরকার । সঙ্গে মনমাতানো ছবি। 


ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যালকম মার্শলি ও ল্যারি গোমসের একান্ত সাক্ষাৎকার 
বেরিয়েছে কেবল খেলার আসরে। 


পূর্ব জামিন, রাশিয়া ও আমেরিকায় 


গত জুলাই-আগস্টে পূর্ব জামানির লাইপজিগে ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোয় হয়েছিল স্পাতাকিয়াদ _ দুই দেশের 
জাতীয় ক্রীড়া উৎসব। সেপ্টেম্বরে মার্কিন 
এঞ্জেলেসে হল ৮৪ ওলিম্পিক্সের প্রি-ভিউ র। এই সব 
জায়গায় ভারত থেকে আমন্ত্রিত ছিলেন কেবল একজন - খেলার 
আসর সম্পাদক চিরজীব। ক্রিকেটের মনমাতানো রিপোর্টের সঙ্গে 
দুটি ধারাবাহিক রচনা বের হচ্ছে স্পাতাঁকিয়াদ এবং লস এজজেলেসের 
ওলিমিপক্স প্রস্তৃতি ও ওদেশের খেলাধূলার অগ্রগতির নানা দিক 
নিয়ে। খেলাধূলা উন্নয়নের সঙ্গে চিরজীব লিখছেন ওদেশের সমাজ 
জীবনের নানা দিক। 
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সির 858-86788584288-2255858885 85 ির তি 
ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
পর্থম টেস্ট ম্যাচ। তার অনেক আগে দুই দেশের ব্রিকেট নিয়ে 
নানা তথ্যে ঠাসা খেলার আসরের 'বিশেষ ক্রিকেট সংখা ধর 
বের হচ্ছে । অনেক বেশি পচ্ঠা। দাম £ পাঁচ টাকা ।। টু 
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সম্পাদকীয় 


রঘৃবংশের সপ্তম সর্গে রঘূরাজের সঙ্গে ইন্দ্মতীর বিবাহের ছি 
এক সুন্দর বর্ণনা আছে £ নববধূর হাত ধরে রাজপুতরকে আরও পির 
উদ্জুল দেখাল, কাছের অশোকলতার পল্লবকে সহকারতর রর 
ঘন নিজের পল্লবে জড়িয়ে নিল। বরের মণিবন্ধ রোমাঞ্চিত | 
হল, কনের হাতের আসল ঘেমে উঠল - পরস্পরের 
পাণিস্পর্শের মধা দিয়ে সেই মুহূর্তে তাঁদের মনোগত অনুরাগ 
যেন সমানভাবে ভাগ হয়ে গেল। 


আমাদের বিবাহ শৃধু দুই নরনান্ীর মিলন মাত্র নয়। আমাদের 
বিবাহ দুই নরনারীর সহবাসের কোন চুক্তিমমাত্র নয়। আমাদের প্র 
দাম্পতা শুধু যৌথ জীবন ধারণ মাত্র নয়। আমাদের বিবাহ 
আমাদের কাছে এক সৃজনাতক কর্মধারারই শুভ রচনা । সমাজ, 
সংসার ও জীবনের কলরব-মুখরিত কঠোর বাস্তবতার প্রাগণে 
আর এক দ্বৈত সংগ্রামের প্রতিশ্রাতি। আমাদের বিবাহ ধরণীর 
সবর্গখৈলনা নয়, তা পূর্বনিধারিত, বিধাতার অভিপ্রেত। প্রকৃত 
অর্থেই আমাদের বিবাহ হয় স্বর্গে। তা জল্মান্তরের বন্ধন। 
ধূলার ধরণীতে বরবধূর মিলন যেন নাটকে নিধাঁরিত কোন দৃশ্য 
সম্পাত। আমরা অপেক্ষা করি এক নাটকীয় মুহূর্তের জনা মখন 
জল্মান্তরের প্রিয়া বিচিত্র বেশে মৃদূ হেসে খোলে দ্বার । বার 
বার হারিয়ে, বার বার পাওয়ার এই অলৌকিক আনন্দই 
ভারতীয় বিবাহের দর্শনতন্ত্ব। 
এ বিবাহিত জীবনের মূল লক্ষা সুখ _ প্রকৃত দাম্পতা সুখ 
টি ব্রহ্যস্বাদের মত, তা অবান্ত" অনির্বচনীয়। শুধু অনুভবের 
৬ সামগ্রী। কিন্তু দাম্পতাসুখের সংস্তা নিয়ে এখনও প্রাচা ও 
পাশ্চাতোর মধে। গরমিল । পশ্চিমের মতে যৌন সৃখই সুখী 
দামপতাজীবনের চাবিকাঠি! বৃহৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট 
পরিবারই একমাত্র সৃখী পরিবার। কিচ্তু ভারতীয় দাম্পতা 
জীবনের আর এক নাম গাহস্হা। সেখানে শুধু পরিবার নয় 
পরিজনের ৪ গাহস্হা সখের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । রবীন্দনাথ 
তাঁর নববধূ কবিতায় ষে কথা বলেছেন : 


রয়েছে কঠোর দৃঃখ, রয়েছে বিচ্ছেদ 
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ, 
ও কথা, 'আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো, 
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো ।' 


বিচ্ছেদ, দৃঃখ, ত্যাগ ও তিতিক্ষার কম্টিপাথরে যাচাই হয় 
দাম্পতা জীবনের সৃখের সোনা। 


এখন আকাশে তুলোর মত হালকা মেঘ। তার ফাঁকি দিয়ে 
প্রকাশমান বিরাট বিশাল নীল আকাশের চন্দ্রাতপ। ঘাসে ঘাসে 
শিশিরের মুক্তো ছড়িয়ে । শহর ছাড়ালেই ভেসে আসে নবীন 
ধানের সৃবাস। রিক্ততার ছায়া সরে গিয়ে উন্মোচিত হয় 
ফৌবনবর্তী পৃথিবী । জন্মান্তরের প্রেয়সীকে খুঁজে নেবার এই 
তো প্রকৃত সময় । কালিদাস খতৃসংহারে বলেছেন ? 
অতান্ত মনোরম এই শীতল হেমন্তকাল - বিবিধ গৃণে রমণীয়, 
রমণীকুলের চিত্তহারী। গ্রামপ্রান্তর এখন অঢেল পাকা 
শালিধানে পরিপূর্ণ, চারিদিকে এখন বকের মেলা । এই | 
হেমন্তকাল সর্বদা তোমাদের সৃখপ্রদান করুক। ৫ এ চু 
| বিবাহিতওনববিব্হিত প্রতিটি দম্পতির কাছেই এই মধুর টির ৃ 
৮ হেমন্তকালে আমাদের প্রার্থনা - "সংসারে তব নামুক ৰ ₹ 
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ক্র সহ 
পা তপতি 
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বশ 2৩ 
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তাড় মাস করে কাদলা। 
». | সব গিন্নীহ সব কতাথ 
কলর আছে ঘর আলো । 


সব কতাই ভালো কত্তা 
না নিচুক্ষুব কতা ছাড়া! 

রর নিজের শিচ্নী কেমন যেন 
“আনো নজব কাড়া। 


বব কম - 
পণ নিত 

আমি খাঁটি কমিউনিন্ট । 
টিভি ফিজ 

লা থাইকালে 


আগা মাইয়ার কছ্)। 


ষ্ 


টি $ 
হা... ৯ 


খাট সোফা 

বাবারা দ্যে 

'কওন লাগেনা তো পম্ট। 

যদি বাবা 

দেয় নগদ 

করুম নাকি আমি নঘ্ট - 

আমি খাঁটি কমিউনিস্ট | 
নির্মল বিশবাস 


কলসি যুগেব নবা যুবক 

ডিসকো নাচি ডিসকো গাই 

বাপের কথা শ্রনি থোড়াই। 
টনকত হাজরা 








আমি ঘটি আর 

"বাটা বাঙাল 

তন্থ দুজনে 

পেমের কাঙাল 

নিত দিনই সন্ধে সকাল 
লেগেই থাকে বাশড়া। 


উনি ভালবাসে 

চিংড়ি ইজিশ 

আমি শুতে চাই 

বম বালিশ 

খাবার কিম্বা শোবার সময় 
উল্টাটি 5য় বখরা। 


বিয়ে করে দোখ 

কবোয়ের ভাক্ষাব বামনা 
আমি ঘেটা ঢাহ 

উনিতচো সেটাই চায় না। 





ধার কবে কিনি রকমারি শাড়ি চাই 
ফিজ টি ডি আর গয়না চাই টি ভি গয়না? 
তবুও বোযেব ধাব কবে সব দিই 

মন কেন ঘরে রয় না' তবু মন পাই লা। 

বে বাবে শনি 
বাবে বাধে খুলি বারতা 
সংসারে সুখ পায় না রর দা 
ভাই সে কখনও স্টাটাস বাখে 
রর গিম্পীব আব্দার 


বাপের বাড়িতে যায না। 


রাখি শৃধু বচিতে। 
প্রীতম দে চৌধুরী 


নিতাই [ঘোষ 


বাকা বরশয্যা 
সনই দেওয়া হল, 
গয়নাগাটি, টি ভি, ফ্রিজ 
তবৃঞ মেয়ে মালা। 


সুধীরকুমার রায় 


বিয়ের দি আছে ময, 
বিাপন দিপা চেয়ে! 

পর লিখে পার জানান 
মাইনে ভাভায় সাতশত পান 
শদপবি, পুঠি মাসে, 

(ড় দহাঙ্জার উপরি ম্রাসে। 
/পাদে এ বর শিবের খবে 
কী কাম জজপ্মাজিসটযে। 


শেল পালিত. 
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এবারের জনমত-এর বিষয় 'দাম্পতা জীবনে সুখের 
চাবিকাঠি কী' ১ পাঠক পাঠিকার কাছে আমরা যে মতামত 


আহান করেছিলাম তার আশানুরূপ সাড়া আমরা পেয়োছি। 


প্রায় সকলেই, তাঁদের মতামতে একটা কথাই জানাতে 
চেয়েছেন যে, দাম্পত্য জীবনে সৃখ্ের চাবিকাঠিটি আছে | 
সে চাবির ব্যবহারিক দিকটা অক্তাত নী 
থেকে যাচ্ছে অর্থনৈতিক, ব্যশ্সত্তার দ্বন্দ, সামাজিক 


দম্পতির হাতেই 
ইতাদি কারণে । 


চিঠিগৃলি পড়ে যদি কোন দম্পতি তাঁদের চাবিকাঠিটি 


সঠিকভাবে বাবহার করতে পারেন তবে সে আনন্দ 


আমাদেরও । স্হানাভাবের জন্য আমরা চিঠিগলির অংশ ৮২ 
বিশেষ প্রকাশ করতে বাধা হলাম। বর 


দাম্পত্য জীবনে 


সৃখী দাম্পতা জীবনের চাবিকাঠি 
কী-এক কথায় বলা যায় না। 
জীবনের জটিলতা থেকে দাম্পতা 
জীবন তো আর মৃক্ত নয়! তাই 
: বিভিন্ন দম্পতির কাছে এটা ভিন্ন 
ভিন্ন। খেয়ে - না খেয়েও অনেক 
দম্পতিকে মিলেমিশে বেশ ঘর 
করতে যেমন দেখেছি তেমনি আবার 
গাড়ি বাড়ি, গয়নাগাটির প্রাচ্যের 
সি ৮১415 
করতে । আসলে “সৃখ'ই বাকী * এটা 
কি পার্থিব ন। মানসিক, না দৃইই 2 


আমার অল্প দিনের দাম্পতা 
জীবনের অভি দ্ততা থেকে বলতে 
পারি - স্বামী স্ত্রীর মধো বন্ধুত্ব বা 
মি্রতাই সুষ্থী দাম্পতা জীবনের পূর্ব 
শর্ত। আর, বিখাত হিন্দি সাহিতিক 
« প্রেমচন্দের মতে, “বিচার মিল্না হী 
মিত্রতা কী পহলা সরত্ হ্যায়' - 
এক্ষেত্রে প্রণিধানফোগা। 
আর একটা কথা- একটানা সব 
জিনিসই একঘেয়েমি লাগে । মাঝে 
মাঝে একটু আধটু 'মাইল্ড' কগড়ার 
প্ুয়োজনও আছে । * একটু 
বিচ্ছেদ একটু মিলন, -. তবে না 
' জমবে দাম্পতা - জীবন । 


হেমেন রায় 
জিনিজিয়া, আসাম 


ফাঁকি নয় 
একজন অনাজনকে আড়াল বা 
ফাঁকি দিয়ে বা অজান্তে কোন কিছুই 
করা উচিত নয়। উভয়ের মধো প্রচুর 
ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া-মায়া.দ্নেহ, প্রীতি ও 


বাৎসলয পম থাকা একান্ত বা 
! হকিহত কোন বাপারে ঘন 








ভূলত্রমে উত্তেজনা সৃষ্টি না করে 
সেদিকে লক্ষা রাখা একান্ত প্রয়ো- 
জন । 


ণ রঙ্গলাল গায়েন 
বুকিং অফিস, আসানসোল, বর্ধমান 


পতিই অধিপতি! কেন 2 


যে কথাটা কোন--করথার অপেক্ষা 
রাখে না, তা হল সৃখ ব্যাপারটাই 
আপেক্ষিক। বিশেষত দাম্পত্য 
জীবনে এটা সাপেক্ষ, কেননা দ্বি- 
পক্ষণীয়। 'যদিদং হনদয়ং তব... 
ইত্যাদি মন্রোষ্চারণ দুটো জীবন 
জুড়ে দিলেও জোড় সব সময় মেলে 
না, 'কলমা' অনেক সময় কলম 
বাঁধতে পারে না। পারে না কারণ 
গড়ের অংক ভাগ দিয়ে মেলান যায়; 
কিন্তু এ জীবনের অংক দুই দিয়ে 
ভাগ দিলে গড়গড় করে গড়িয়ে যায় 
না - অনেক সময় গড়িয়েও যায়। 
“বেটার হাফ' এমন হাঁফ ধরিয়ে দেয় 
যে সেই হাঁপানির টানে কেউ সটান 
তিলক কাটা বৃন্দাবনে, আবার কেউ 
বা হিমালয়ের গহন বনে! 
আসলে যুগ পালটেছে .- মন 
পালটায়নি। বাপ-ঠাকুয়দার আমল 
থেকে স্বার্মী-স্ত্রী সম্পর্কের এমন 
কতকগুলি ধারণা আমাদের রক্তে 
বয়ে চলেছে যা নিউটনের গতিসূত্রের 
মতই অমোঘ অথচ অভ্রান্ত। সেই 
গতির বাঁধনেই যত দুর্গাতি । জীবনটা 
যে মুহূর্তে সাত পাকে জড়িয়ে গেল, 
ভোগ দখলের ক্ষেত্রটাও কিন্তু সেই 
2 
হল। সাম্রাজা বিস্তাব্বের 
অভভীপ্সায় অনেক পথ রক্ত পিশ্ছিল 
তয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষী। 
বিবাহোভব জববনে সেই লালসায়, 
অনেক 'গৃহদাহ' কিংবা 'বিষবক্ষ 











হতে দেখা গেছে। মানবর্জীবন 


ইতিহাস তার দলিল। 

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অব- 
স্ানগত সুবিধার জোরে অনেক 
সময় স্বামী যে জোর খাটাতে পারে, 
স্ত্রী তা পারে না। আমরা ভূলে যাই 
'শ্রীচরনেষ'-র যুগ পেরিয়ে তারা 
শ্রীচরণে “সুর যুগে প্রবেশ করেছে। 
দামপতা সাম্নাজ্যে পতিই অধিপতি 
- এ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে 
সঙ্গিনী মে সং্গীন হয়ে উঠবে এতে 
আশ্চর্যের কী ; যা গত তার সব কিছু 
ফলে আজ আমরা দুর্গত। 


শ্যামলবরণ দে 
খাঁটুরা, ২৪ পরগণা 


ছোট পরিবার 


সৃর্খী দাম্পতা জীবনের মূল 
চাবিকাঠি হল পারস্পরিক বোবা- 
পড়া, সমঝোতা । দাম্পতা জীবনকে 
সুখবহ করতে হলে স্বামী-স্ত্রী 
উভয়কেই যে কোন পরিস্হিতি, 
পরিবেশে মানিয়ে চলার ক্ষমতা 
অর্জন করতে হবে । সহনশীল হতে 
হবে। ক্রোধ আর হিংসাকে দমন 
করতে হবে, পরস্পরের মধো 
ভালকাসা. বিশ্বাস আর সম্প্রীতির 
'মিলন সেতু গড়তে হবে। সন্দেহ 
প্রবণতাকে বর্জন করে উদারষনা 
হতে হবে। সবেপিরি - 'ছোট 
পরিবার, সৃথী পরিবার' - পরিবার- 
পরিকল্পনার এই শাশ্বত শ্লোগা- 
নের প্রতি পূর্ণ আস্হা রেখে 
আনন্দময় জাঁবনটাকে উপঙে।গ 

রতে হবে। 
দ্বপনকৃমার আদিতা 
ক্সকাতা ৬৭ 
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দৈহিক তৃপ্তি-অতৃপ্তি 


দাম্পতা জীবনে স্ীরা যদি 
প্রুষের বাধা হয়' তা হলে সুখ 
অনেক বেশি সম্ভব। দাম্পতা 
জীবনে যৌন অতুঙ্গিতও অনেক সময় 
অশান্তি আনে। উপযুক্ত, যৌন 
জ্ঞানের অভাব এবং শারীধিক 
অক্ষমতা এর মূলে কাজ করে। এ 
ব্যাপারে উপযুক্ত যৌনজ্ঞান লাভ 
এবং চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণই 
একমাত্র সৃখ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, 
দরকার দম্পতির মধ্যে ভালারকম 
বোঝাপড়া । সীমিত পরিবারও 
দামপতা জীবনে সখের আকর। 


গৌরহরি দাস 
ময়না, মেদিনীপুর 


যৌথ প্রয়াস 

দাম্পত্য জীবনে স্বামী এবং স্ত্রীর 
কর্তবা ও অধিকারবোধকে কোন 
নির্দিষ্ট সীম়ারেখাতে আবদ্ধ করা 
সম্ভব নয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন 
উভয়ের প্রয়োজন অপরিশার্য। 
দাম্পতা জীবনে সুখের আবহাওয়া 
তৈরি করতেও উভয়ের আন্তরিকতা 
এবং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক 
জরা চেগ্টা থাকাটা অতাচ্ত 
চরুরী, দাশ্পতা জীবনে হল 
স্বার্ী এবং'স্্রী উড 
স্পরের প্রতি দায়িতুশীলতা ও 
কর্তব্পরায়ণতার যৌথ প্রয়াসের 


ফসল। 
সমরেন্দ্র ভৌমিক 
দক্ষিণ শ্রীকণপূর, 
মেদিনীপুর 


প্রয়োজন বিজ্ঞান শিক্ষার 
আমার মনে তয় বিয়ের পর 
দামপতা জীবনে সুখ পেতে প্লে 


পরিবর্তন ১৬ নভেমবর “১৯৮, / ১০. 
না 28 (তং হি, এ 
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টস বুলি 
দিয়ে, তাদের গোত্র আর বংশের 
বিচার পাশে রেখে প্রাধান্য দেওয়া 
উচিত অন্য আর একটি বিষয়ের 
ওপর। এ জন্য তাদের একটু 
বিজ্ঞানের সাহাযা নিতে হবে। বিয়ের 
পরীক্ষা করে, উভয়ের রক্ত পরী 
করা পয়োজন। কেননা উভয়ে 
সম্পূর্ণ সৃস্হ এবং শরীরের রক্ত ঠিক 
থাকলে তাদের ছেলে-মেয়ে সম্পূর্ণ 
সৃস্হ হয়ে জল্মাবে। আর তানা হলে 
উভয়ের মধ্যে একজন সৃস্হ আর 
অপরজন অসৃস্হ হলে তাদের 
উভয়ের মধ্য কখনই দাম্পত্া 
জীবনে সুখ আসতে পারে না। 


মহম্মদ ইয়াসিন আখতার 
সোনাতোড় পাড়া, 
বীবভূম 


মানসিক বৈষম্য নয় 


উভয়েব মধো যদি বোবাপড়া 
থাকে, তবে স্বর্গ নেমে আসবে 
ধবায়। সুখ আম্টেপৃদ্ঠে জায়া ও 
পতিকে শান্তির চূড়োয় পৌঁছে 
দেবে। শান্তির নীড় হঠাৎ গজিয়ে 
ওঠা ফুটপাত নয়। দামপতা জীবনে 
সুখেব জনা 'এমন জমি থাকবে যাব 
মাটি হবে তাগে পরিপূর্ণ। ভাল 
বাসা, মায়া, ভক্তি, শ্রম্ধাপূর্ণ উর্বর 
সাবে ভরে উঠবে গৃহদ্হের মন্দির | 
উভয়ের মানসিকতা এক বিন্দুতে 
মিলে তৈরি হবে সংপক্ত দ্ূবণ। 
স্রীব স্বাধীন চিন্তার যথাযোগ্য 
মযর্দাও দিতে হাবে। সনি অব শাই 
উৎপাদনেব সামশ্সী হবে না। 
মনাদিকে নাবীদের সংকীর্ণতা বিস- 
জর্নি দিয়ে স্বার্মীর মানসিকতায় গড়ে 
তুলতে হবে নিজেকে । দূর করতে 
হবে আনলিক বৈষমা। দৈঠিক 
তুপ্তিও দাম্পতা জীবনের অনা এক 
দিক। 


কেকা দে 
জংগীপুর 
মুরশিদাবাদ 
সুপ্রিয়া হতে গেলে 
খী দাম্পতা জীবন ভগবানের 
আ ন্নাপ। পূর্ব জন্মের 
আনেক ণার ফলে নারী- পৃরৃষ 
একটি দৃ দাম্পত্য জীবন গড়ে 


তি 
সহানুভূতি, উদারতা 3 অফুরন্ত 
ভালবাসার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন । 
দাম্পতা জিবনে স্বামী অপেক্ষা 
স্ত্রীর দায়িত্ব অনেক বেশি। স্ত্রী 
শৃধৃমাত্র স্বার্মীকে ভালবাসলেই 
চলবে না, সেই সঙ্গে স্বামীর মা. 


র্‌ টা ভি ঃ দিন ভি ক শা ব্ শে ৪7 
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মাথা ভাইনোনদের অত, দেও সস্তাধনাকে 


ভালবাসতে 7 
বাড়ির গবার প্রিয় হন 
স্বামীর সুপ্রিয়া অথাথি স্বার্মীসোহা 
শিনী হন। 


স্বার্মীকে কোন সময় শিক্ষা, 
পারিবারিক এঁতিহ্া, আর্থিক অসচ্ 
লতা, বংশ এসব নিয়ে খোঁটা দেওয়া 
উচিত নয়। স্বার্মীর অক্ষমতা দৃঃখ, 
মনে করে সমাধানের চেষ্টা করতে 


হবে। লী 
তা পৃরকায়স্হ 
করিমগঞ্জ, আসাম 
বোবাশড়া চাই 
পরিবর্তিত যুগের যুগপ্রভাবে অর্থ 
কৌলিনের শৃঞ্খলে দাম্পত। 
কোথাও বন্দিত আাবার ও 
নিন্দিত। শীতাতপনিয়ন্িত গৃহ 
সঙ্া, ইমপোরটেড গাড়ি, আব 
'বার' সহ তরল পানীয় আঙ্গকের 


শর 


২০৮ গিট 


শন শীত ডিসি ৯১৫টি 
রা স্পিন বন্য নি ৮ ৫ ু তৈল 
এটিই তে সাদা ৯ ৪ 
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পু লক, দারিদ্র 
সমাজের একটি অংশকে 
দাম্পতা প্রেমের সার্থকতার উত্তরণে 
বাধা দিচ্ছে প্রতিনিয়ত । সংঘাত ও 
সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাম্পত্য 
জীবনের সৈনিকগণ পর্যীদ্ত ও 
ক্ষতবিক্ষত। সুখের চাবিকাঠি আজ 
হাতছ্বাড়া। আজকের আলোচনা 
এদের জনা নয়। ঈপ্সিত বস্তু 
লাভের জনা অনেক তাগ ও 
হয় পথযাত্রা। কন্টকাকীর্ণ পথ 
মাড়িয়ে কুসুমাস্তীর্দণ পাথেব সন্ধান 
কবভে হয়। তার জনা দরকাব দৃটি 
জীবনের এক সৃন্দর বোবাপড়া। 
র্‌ ঞ 


নয়াপুট, মেদিনীপু 
সুখের চাবি - "সহ? 


বিবাহের পরে যেহেতু মেষেরা 
স্বামীর বাড়িতেই আসে এবং এটাই 
যখন আমাদের দেশের নিয়ম তখন 


ও 


উঠত ৬৩ বানা; ডা না কোর 
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নয়। কারণ সেখানেই সে মানুষ 
কয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে । ধরা 
যাক স্ত্রীর বাপেরবাড়িতে কোন 
কারণে স্ত্রীকে কয়েকদিনের জন্য 
থাকতে হবে। কিছহু বশর শাশুড়ির 
ইচ্ছা নয় যে তাদের পৃরবধূ 
বাপেরবাড়ি যাক । এক্ষেত্রে বাধীর 
উচিত পরিস্হিতি বিবেচনা করে 
যতটা সম্ভব স্লীব পক্ষ মত 
দেওয়া। কারণ তিনিই পাবেন তার 
যা ও বাবার্কে বুঝিয়ে বাজি করাতে। 
এ কর্তধা ভারই | বিষয়টা যোহেডু 
গুরুতর এবং শবলুরবাড়ি থেকে 
তাদের কময়েলক বিবাহ করে তিনিই 
নিয়ে আমেন তাই স্ত্রীর সুখ সুবিধা 
সবার্মীকেই দেখত হবে। 

স্ীকেও তেমনি স্বামীর দিকটা 
দেখত তবে। স্বামীর পছন্দ অপ 
ছন্দের ধিচাব করে ভার কাজ করা 
উচিত্র; এতে হয়ত কোন কোন সময় 
তাকে তার মতের বিরুদ্ধে কাজ 
কবঠে তাবে । কিন্তু দামপতা জীবনে 
সুখী হতে গেলে অনেক অপ্রিয় কাজ 
কবে হয, আনেক অপ্রিম বাপার 


সহ্না কব্াত হয়। 
রবীন মিত্র 
কলকাতা- ৮১ 


মানিয়ে নেওয়া 


স্বামী ও স্ত্রী দুইটি পৃথক 
পবিবাবে পৃথক পরিবেশে মানুষ 
হয়ে বিবাহের পর একসঙ্গে বসবাস 
করে। উভয়ই যদি সজাগ থাকে যে, 
ভাহাদের পথ ও শত এক না হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি । তার জনহে দরকার 
উভয়ের মানাবার ও স্বার্থ ত্যাগের 
ক্ষমতা অর্জন। তা হলে সকল 
সমস্যা দূর হযে যাবে। এ 

ক্ষমা কিন্তু উভয়কেই অর্জর্ম 
করতে হবে। তবে ভার মধো স্লীরই 
এই ক্ষমতাগুঁলি বেশি প্রয়োজন । 


গীতা দে 


কলকাতা-৬ 


দুজনের গড়া জগতে 
অনোর প্রবেশ কেন? 


একটি নাবী এবং একটি পুরুষ 
বৈবাহিক স্ত্রে আবদ্ধ হবার সময় 
যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন কতজন তার 
প্রকৃত অর্থ হাদয়ংগম করেন জানি 
না, তবে এটুকু বৃবি একটি হাদয়ের 
সঙ্গে অপর একটি হাদয়ের মিধ্ 
সেদিনই সম্পূর্ণ হয় যেদিন একে 
অপরের প্রতি সমান দরদী হয়ে 


গঠে। ভিদ্ন পবিবেশে বেড়ে ওঠা দুটি / 
চরিত্র কখনই একরকম হয় না কিছ্ডু 


কার্ক্ষেত্নে যখন তারা একে অপরের 


প্লরিপূরক হতে চায় তখন উভয়কেই. 


হয়ত কিন্বু অভাস বা ইচ্ডার 


£ 


| 


বকমফেব ঘটাতে হয়। এটা যি 
খুশীমনে তাঁরা মেনে নেন ঠাহলে 
অনেক সহজে জীবনাট মধুর হয়ে 
ওঠে । আমাদেব মধো একটা বীতি 
প্রচলিত আচ্ছে যখনই কোন দম্পতির 
মধো মনোমালিনোর প্রকাশ দেখতে 
পাওযা যায প্রায় সকলেই মহিলাটি 

কে বিশেষ কবে উপদেশ দেন মানিয়ে 
নিতে । যেহেতু অপব পক্ষ পৃরুষ 
অতএব ঠার ম তামতে ভূল থাকলেও 
সেটা নির্বিবাদে মেনে নেওযাই উচিত 
কিন্তু এখানেই হয় মুশকিল। কম্ট 
কবে মানিযে নেওখা আর পবম 
আদবে কাছে টেনে নেওয়ার মধ্য যে 
তফাৎ সেটা এবা বুঝতে চান না, যা 
থেকে একটা অদৃশা পাঁচিল গড়ে 
ওঠে । অনেকে মনে করেন বিবাহস্ত্রে 
পাওয়া অধিকার বলে স্লী তাৰ 
একান্ত বাক্তিগত সম্পত্তি! অতএব 
তিনি যা খুশি করতে পারেন কিন্তু 
তাঁর এই ভূল ধারণায় একটি মন যা 
কিনা খুশীর রাশিশীতে বেজে ওঠার 
জনা, উন্ম্ধ হয়ে ছিল তাতে 
অকস্মাৎ থা খেয়ে সুর কেটে যায়। 


অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামী 
স্ত্রীর মধো সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে 
উঠতে তা মাবার ন্ট হলয় যেতে 
ধসে পারিপার্্ধিক বা আর্তীয় 
স্বঙ্জনের সঙ্গে পালা দেবার 
মনোভাবে । এর শিকার হন বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা । এই বোগে 
একবার ভুগতে শর হলে তাকে 
সারিয়ে তোলার চেম্টা পঙ্গো সঠেগ 
না করলে পরে খুব মুশকিল হয়ে 
পড়ে। 


সুখী দম্পতি একে মপরের ওপর 


নির্ভরশীল, এই নিরবতা আসে 
অগাধ বি*শবাস আর ভালবাসা থেকে। 
এই নির্ভবতাই সুখী জীবনের চরম 
তুগ্তি। দুজনের গড়ে তোলা এই 
সুন্দব জগতে অনা কারুর প্রবেশ 


, কঠটোবভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত) 


আনেক সময়ে দেখা যায কোন কাবাণ 


দিনের ভুল বোবাবূকি হলে গাতীয় 
চতুর্থ শৃ্ভাকাক্মণ কেউ বোঝাতে 
এসে বিভিন্ন ঘটনার অবভাধণা 
করছে শুরু করে পবিস্হিতি আবগ 
জটিল করে দিয়ে যান। নিজেদের 


ভূল ডের বোকার এবং শাধ- 
বানর চেষ্টা করা উচিত। 

শৃক্া কর 

শিবপৃব, হাওড়া-২ 


সাহায্য 


জীবনযাপন এক শিল্পকর্ম । 
বিবাহিত জীবনযাপন করার জনা 
প্রয়োজন আরও গর্ভীরতর শিষ্প- 
বোধ। আমাদের নভারতীয় সমাজে 
যেখানে বিবাহ প্রেমজ নয় সেখানে 
সমঝোতাই হল দামপতোর ভিত্তি । 
দুটি সম্পূর্ণ অচেনা নরনারীকে একটা 
ধর্মীয় তথা লৌকিক আচার অনৃষ্ঠা- 
নের মাধামে একত্র বসবাসের 
ছাড়পত্র দিয়ে সমাজ তাদের কাছে 
দাবি করে অনেক কিছু । এই ধরনের 
বিবাহিত জীবনে পেম আসে পরে, 
আগে আসে যৌন জীবন। এক্ষেত্রে 
অনেক সময় বিবাহিত জীবন একটা 
জটিলতার মুখোমুখি আসতে পারে। 
আবার অনেক সময় দেখা যায় বিবাহ 
পরবর্তী প্রেমও গভীরতর হয়ে সুখী 
দাম্পতা জীবন রচনা করছে, আর 
পেমজ বিবাতের ক্ষেত্রেও দেখা যায় 
প্রেম কখন বাম্পীভূ্ত হয়ে গেছে 
পড়ে আছে পারস্পরিক দোষারোপে 
তিন্ত দাম্পত্যের অকেজো বাঁধন- 
টুকু। 

বর্তমান সমাজ জীবন জটিল 
থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে। 
অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের আজ 
কের জীবনকে এত ভারাক্রান্ত করে 
তুলেছে যে মধাবিস্ত জীবনে প্রেম 
একটা বিলাসিতা বলে মলে হয়। 
কিন্তু অভাবের থেকে অনেক সময় 
বড় হয়ে ওঠে অভাববোধ । অনেক- 
ক্ষেত্রেই অভাবের সংসারে পার- 
গপরিক দোষারোপ অশান্তি আরও 
বাড়ায়। যানেই তার জনা হাহৃতাশ 


শা করে যা আছে তাকেই মনের 


মাধৃরী দিয়ে সৃন্দর করে তোলা ঘায়। 
তা না কবে রুমাগত অভিযোগ 
কাটুত্ডি দাদপভা জীবনের সুখ নষ্ট 
তো করেই সম্তানের জীবনে এর 
পুভাবও অপরিসীম । যা আমার 
নাগালের বাইরে তার জন্য দুঃখ 
করলে জীবনের যন্ত্রণা বাড়ে বই 





তাঁর স্্বীকে দোষী করেন। অপরেব 
স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করেন, প্রতি পদে 
নিজের স্ত্রীকে ছোট করেন এইভাবে 
তিত্ত হয়ে ওঠে দামপতা জীবন। 
প্রতিক্শতার বিরূদ্ধে সংগ্রাম করাই 
প্রকৃত মনুষাত্ব;তাই জীবনের ঘন্ত্রণা 
কে কিছুটা মেনে নিয়ে দূজনের 
সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহ্াদয় 
মনোভাব দিয়ে অভাবের সংসারেও 
প্রীতির সম্পর্ক বায় রাখা যায়। 
এখানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
পারস্পরিক সাহাফায। 


মনীষা ভট্টাচার্য 


কলকা তা-১৯ 


সুখের বীজ আছে হৃদয়ে 


আজকের সমাজে তে 


একে অন্যের পরিপ্রণের মানসি 
কতা আজ স্বশ্নের মত ক্ষণস্হায়ী। 
গিললের সম্ভাবা সফলতা সম্বন্ধে 
সবাই যেন কেমন শম্কিত হয়ে 
পড়ে। অথচ দাম্পতা জীবনের 
15 575 
ত নারী পুরুষের হাদয়ের 
ভেতরেই প্রচ্ছন্ন থাকে । ব্যাপারটা 
বিশ্লেষণ করা যাক। 


হি 87047558 
করে পারস্পরিক বোবঝাপড়াব 
উপব। সমস্যাটা কিন্তু ওইখানেই। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিবা 
হের পরেই বোঝাপড়া নামক 
অঙ্গকি বস্তুটি প্রায় সংসার থেকেই 
বিল্স্তপ্রায়। ফঙ্গে বিবাহের সৃখের 
ঘরে অসুখের চিরস্হায়ী বন্দোবস্ত 
ঘটে। এর কারণও আছে। পুরষ 
তাচ্ল্িক সমাজ ব্যবচ্হায় সংসারে 
প্রধান অথচ স্ত্রী শিক্ষা ও 
প্রগতির যুগে আজকাল 
নারীরাও পিছিয়ে নেই। ফলে শ্ররু 
হয় দুই মানসিকতার সংঘাত | 


স্রভাষতই এই প্রগঙ্গে মনে 


এর কোন ফরমুলা নেই। সৃখী 
দাম্পতা জীবন কথাটাই আপেক্ষিক। 


শাড়ি গাড়ি-গয়ন্মণ বাড়ি-ফিজ- 
টিভি - ভাল চাকরি-স্বাধীন জ্শীবন- 
মাত্রা কলহবিহিন নিপিতরষ্গ জীবন * 
প্রতাহ চরম পুলকলাভ অথবা 
শ্রীরামক্ষ ও শ্রীশ্রীমা'র মত 
লোকোন্তর দিবা দাম্পতা জীবন ” 
কোনটাকে সৃখী দাম্পতা জীবন বলা 
যায় - কোন্টটাব অভাবেই বা জীবন 
অস্রর্খী ভাবা ঘায় 

দুটি নবনারী পবস্পরকে অব 
লম্বন করে জীবন যাত্রা পথ পাড়ি 
দেবে এবং সৃন্টির ধারাবাহিকতা 
বঙ্গায় রাখতে দেশ-জাতি ও নিজে 
দের প্রয়োজন মত সন্তান সম্টি 
করবে, বিবাহের এটাই উদ্দেশায। 
কিন্তু দুটি নর-নারীর মধো নির্ভরতা 
আসবে কী করে; তার তো অগণিত 
উপাদান। আধুনিক বিক্ান, কোটি 
কোটি কোষ যার ম্বাবা এই পঞ্চ 
ভৌতিক দ্হে তৈরি তাকেও বিভাজন 
করে ত্রন্ম পর্যায়ে 'জিন' ব্রুমোজমকেও 
এ বাপারে দায়ী করে, সেখানে সুখী 
জিবনে চাবিকাঠি তৈরি করে বিয়ের 
রাতেই দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া 
যায় কি' 


তবে এটা ঠিকই বিয়ের ন্যদতম ও 
প্রাথমিক শর্ত হল জীবনসারথীকে 
সুখী কবার সবাগীন! প্রয়াস। প্রয়াস 
যট্টি আন্তরিক হয এবং সে বিচারের 
সামনাতম ক্ষমতা যদি দম্পতির 
থাকে, তাহলে, তাদের জীবনযাত্রা 
সহজ ও সরল হবেই । এই সহজ 
সরল পথ দুজনার বহ্‌ ইচ্ছাপূর্তির 
উপায় হতে পারে। আপাতদৃছ্টিতে 
এটাই সুখী দাম্পত্য জীবনের সংক্তা 
বলা যায়। কিন্তু এটাই শেষ কথা 
নয়। কেন” সেটাই নিবেদন করি । 


ধরা যাক একটি দম্পতি । সম্ছল 
সহ্গাদয় আন্তরিকতায় দুজনণয় পর 
স্পঘের সহমর্মী। প্রকৃতির 
বিচিত্র খেয়ালে তাঁরা নিঃসম্ভান। 
এই সন্তানহীনতা একান্তভাবেই 
তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে । এক্ষেত্রে 
এদের মর্মদাহ কি যেকোন অসুখী 
দম্পতির থেকে কম? এঁদের বৃভূক্ষ 
মাতৃত্/পিতৃত্ব পরিভ্গ্ত হবে কোন 
চ তি ১ 
কলাণকৃষ্ণ ঘোষ 
ডি এল ডবল, বারাগর্সী 


পরিবর্ঘন ১৩ নভেম্বর, ১৯০৫ টং 


০ (ডিন ্ির্সি এ 


ঘি ০ ৮৫ পর লতি যা 45৮) 
৮ ৮ দিনে 1 
)4 ₹০৫ 15 ৮ 1) 4৭ হ 
যদি বন্ধ হয় 
৮০ 


আমাদের সমাজে সবদিকে একটা 
অস্হিরতা ৪৯০ ভ্রমশ 
"য়ে উঠছি, বিক্ষোভ দানা বেঁধে 
উঠছে। তারি বহিঃপ্রকাশ যে ঘটছে 
না তা নয়। অনেক সময় দেখতে 
পাচ্ছি অশান্তির রোষবহিচ _. 
ভাঙচুরে কিংবা হানাহানিতে রূপ 
নিচ্ছে। সামাজিক সংদ্কারও এর 
ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পায়নি । সেই 
অগ্নিসাক্ষী করা বিয়ের বাঁধন মেনে 
নিয়ে শাখাসিদূর অক্ষয় রাখতে এখন 
সবাই পাগল নয়, মনেব মিল না হলে 
যাল্ত্িক বাঁধন টুটে গেলে ক্ষতি কী: 
তাই দেখতে পাচ্ছি একদিকে বিয়েব 
রাজো সামাজিক সংকট। দাবি 
দাওয়া শা মেটাতে পেরে বহ্‌ মেয়ের 
বিয়ে হচ্ছে না - তাদের মাবাপ 
অর্থনৈতিকভাবে পতগৃ, বরপক্ষের 
ক্ষিদে মেটান তাদেব পক্ষে দৃঃসাধা 
হয়ে উঠছে । অন্যদিকে শিক্ষিতা স্ব 
এবং স্বার্ধীরা যখন তখন বিবাহ 
বিচ্ছেদের মামলা রনজু করে বসছেন । 


পৃরৃষশাসিত সমাজে স্ত্রীকে যদি 
পণা হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে 
গোড়ায় গলদ থেকে যাবে । স্ত্রীকে 
মনে করতে হবে নিজেব বন্ধ 
হিসাবে। 


অমর দাশ 
কলকাতা-৬ 
কালো হাত 


'দাম্পত জীবনে সুখে চাবিকাঠি, 
কী-' - চাবিব অন্বেষণ করতে শিয়ে 
আমি কোন দম্পতির হাত দেখতে 
পাইনি, দেখেছি কতকগুলো লোমশ 
কৃত্সিত কালো হাত, যে হাতে 
পুঁজিবাদী বাবস্হা নাস্ত। অথচ 
নিবোধের 'মত আমরা চাবি থুঁজে 
বেড়াচ্ছি স্বামী-স্ত্রীর হাতে । ভার- 
তবর্ষের সত্তরতাগ মানুষের বসবাস 
গ্রামে, এছাড়া শহরের দশভাগ 

অবস্হাও তখৈবচ। এই 
আশ্িভাগ মানুষ, পেটের দায়ে 
যাদের প্রাণ ওগ্ঠাগত, কলমের 
খোঁচায় তাদের সৃখের রাস্তা দেখানব 
ভাষা আমার জানা নেই । 





৯৩ / পরিবর্তন ১৬ নভেমবর ১৯৮৩ 


থা 
- 
চি হা ী ০ 
চা ্ লা 
২2 ১0৭টি 1 রঃ 


7৪ গত 16 ১১ 8. টি 5 5 চর 
চা বর রঃ 1 ঝা, চে 
৪ 


যে অর্থের প্রয়োজন, খে 
প্রয়োজন, সে প্রয়োজন কে মেটাবে 2 
কালির আঁচড়ে দাষ্পতা চরিত্রের 
উপর আলোকপাত করা সহজ । 
কিন্তু লাভ কী তাতে ?, 

শেখর ভট্টাচার্য 


মধ্য পদেশ 


সুখের চাবি তিনটি 


দাম্পত্া জীবনে সুখের চাবিকাঠি 
বলতে সাধারণত তিনটি জিনিস 
বোবায়। ১। সহনশীলতা, ২। 
মানিয়ে নেওয়া ও ৩। ভাগ । স্বামী 
স্ত্রীর মনোমালিনা প্রায় সব ক্ষেত্রেই 
দেখা যায়। ফোন স্বামী স্ত্রীরই এই 
ব্যাপারটিকে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া 
উচিত নয়। ধরুন আপনার বাড়িতে 
আপনার বম্ধূরা আমন্ত্রিত হয়ে 
এসেছেন । স্ত্রী মামান্য ভূল করে 
বসল। আপনার কিন্তু তখন সবার 
সামনে স্ত্রীকে অপমান করা বা 
ওঁদের সামনে ভূল ধরিয়ে দেওয়া 
একেবারে উচিত নয়। আপনি 
আপনার স্ব্ীকে আড়ালে ডেকে 
বৃঝিযে বলন। এদিকে স্তীকেও 
স্বামীব প্রতি তাই করতে হবে। 


রাঁচি বিহার 
সংসার সুখের হয় 
রমণীর গৃণে 


নাবীকে আাদিনী শক্তির সাভাযো 
পিয়া ও অধার্ার্নী উভয় রূপেবই 
মথাষথ প্রকাশ ঘটাতে হবে! আমবা 
জানি £ সংসার সুখের হয রমণীব 
গুণে। নারী যদি 'পরপুরুষেষু গোমতী 
লীলাসু' হয় ভবে সে গৃহধর্ম থেকে 
বিচাভ হয় ও গৃহদাভেব সৃত্টি কর! 
তৈমনি পুরুষণ্ড পরসত্রীতে গোচ্ঠী 
শাল তলে দামপতাজীবন কণ্টকাকীর্ণ 
হয়। 
বিপ্লব বিশবাস 
করিম পুব, নঙ্দীযা 


বৌ কে রোজ একটু 


তোষামোদ করুন 

ডাঃ বেমনড কবসিন নামক এক 
মনস্ত ভুবিদ বলেছেন, সুখী দাশপতা 
জীবনের অনা্ম চাধিকাঠি হল 
সমঝোতা । যেমন, তুমি ওটা করো 
না. আমিও ওটা করব না অর্থাৎ ত্বমি 
পাড়া বেড়ান ছাড়, আমিও সিগারেট 
"ছড়ে দিচ্ছি। 


জেনে রাখুন স্ত্রীরা দভাষামোদ 
পিয়। বোজই খানিকটা প্রোধামোদ 
করে স্নেহ প্রকাশ করুন, আখেরে 
লাভই হবে। হাক্ছাড়া সময় ঠিক করে 
রোজ এক সূ্গে মিলে বাড়ির কাজ 

বা রান্নার কাজ বরূন। 
পনোজেন্দ মোহন ঘোষ 
কলকাতা ৭৩ 


খে 2 


দ্পতিরা বর্তমানে খুবই 
সমাজ সচেতন। বিবাছের পরই কয় 
সন্তান সম্ততির প্রতি নজর বর্ত- 
মানে উল্লেখযষোগা । অধিক সংখাক 
সন্তান বর্তমানে অকামা ধলে 
দামপতা জীবনে সখ অনেকখানি 
অনুভূত হয়। কিন্তু প্রতোক দম্পতির 
জীবনে সৃখের সংস্তা একইরকম হবে 
এ ভাবা অনায়। একটা প্রবাদ আছে 
- কবিতা বলিতা চৈব স্বয়ম 
স্ুখমাগভা - অর্থাৎ কবিদের কবিতা 
এবং সী যখন আপনা' থেকে আসে 
তখনই সৃখের। এখানে অবশ্য কিছু 
বিতর্কিত তথা তুলে ধরা যায়। কী 
খদি মাপনা থেকে আসে (কবিদের) 
তবে তার সুখ ধরে রাখার ধারা- 
বাহিকতাব কোন সংক্তা নেই। 
মানবিক জীবনে সুখের অনুভূতি 
কতখানি তীব্র তা অনুভ্ত হতে 
পারে অ-সৃখের কিঞিৎ দ্বন্দে। স্ত্রী 
কিংবা স্বার্মীর দৈহিক সম্পর্সাধন 
মৃখা পরিচয় নয় বা থাকা উচিত নয়। 
দৈহিক আকাক্ক্া। নিবস্তির পাশা- 
পাশি দুটি প্রাণ কাদ্ধাকাছি আসে। 
ভালবাসা, আসে অনুরাগ,সবেপিরি 
এক অদশা গ্রন্থিবন্ধন। 
বিপ্লব সেনগু্ত 
কাঁচড়াপাড়া 
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আমার স্হির বিশ্বাস হল সুখী 
দাম্পতা জীবনের মূল চাবিকাঠি 
আডজাসটমেনট, অর্থ একে 
অপরকে মানিয়ে নেওয়া। যদিও 
কথাটা যত সহজে বলা যায় তা 
প্রতিপালন করা অনেক দম্পতির 
কাছে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমি 
বলেছি স্বামী এবং স্ত্রীর মধো 
আডজাসটমেনট থাকলে সখী 
দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠে। 

স্বামী যদি মুখরা স্ত্রীর সবদোষ 
ক্ষয়া করে দিয়ে তার সঙ্গে ভাল 
বাবহার করেন তাহলে দাম্পতা 
জীবনে সুখ আসবেই । 

আমাৰ স্ত্রীকে সুন্দরী বলা চলে । 
ভার সামনে আমাকে বড় বেমানান 
লাগে । আমরা দৃজনে যখন সিনেমায় 
কিংবা কোথাও বেড়াতে যাই তখন 
বেশ বুঝতে পারি রাস্তার লোকে 
আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে - ভূতের 
গলায় মুক্তোর মালা । এবং আমি 
আবও লক্ষা করেছি রাস্তা দিয়ে 
হেঁটে যাওয়া কোন সুন্দব পুরুষ মানুষ 
মাথা খেয়ে তার দিকে মুগ্ধ দৃদ্টিতে 
তাকিয়ে থাকে । অবশা এই বাপারে 
আমি স্ত্রীর সঙ্গে কোন বিতর্কে 
যাইনি । আমি জ্ঞানি তাতে অশান্তি 
হত। বরং আমি তাকে ভালবাসা 
দিয়ে আমার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি 
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তাতে সুফল পেয়েছি। 
হাবরা, ২৪ পরগণা 


বিন 


পহন্স সাবলীল বিবাহি * জিবনের 
ঘূলসূত্র বা চাবিকাঠি প্রথমেই সৃস্ত' 
বর কনে নিবচিন। বিবাহিত জীব. 
নকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, 


মেন .. প্রাক মধা ও উত্তর । প্রাক 7 


নিবাচিনে হবে ১। পূর্ব পরিচিত ২। 
সমমঘদা সঃ*গতিসম্পন্মতা ৩! 
সমপ্রকৃতি। মধাকালীন বিচার্য হবে 
১। সমপ্ূরবৃত্তি ২। সমন্চ্টি ৩। 
সমপ্পীতি। উন্তরকালীন কার্ধ হবে 


১। সম্মবাথী ২। সেবাপবায়ণ তা ৩। 
সহাগৃণ। 


শিলিগুড়ি 
কর্তবাই চাবিকাঠি 


২০-৩০ বন্ধর আগে যে নাবী তার 
পরম পৃত্ববকে বিবাহসৃত্রে লাভ 
করত তাকে ভারা ইহকাল পরকাল 
বলে মনে কব । 


৭ 


বাসন্তী দত 


আজকাল নারী আর তেমনটি 


নেই। নারী প্রগতির যুগে অভটা 
আশা করাও ঠিক নয়। ভারা এখন 
প্রায় পুরুষের সমকক্ষ ৷ বিবাহ 
বিচ্ছেদে তারাও পিছিয়ে নেই । তবু 
বলতেই হয় এসবের মূলে রয়েছে 
অস্হির চিন্ত ও সহাশপ্রির অভাব। 


পারস্পরিক বোকাপড়া, সহন- 

শীলতা, ধৈর্য, স্হিব বুদ্ধি নিয়ে 

সমাজ সংসারের কর্তবা সম্পাদনের 

মধ্যেই রয়েছে সুখী দামপতদ জীবনের 
| 


পৃলককৃমার দেব 
চাকচহ, নদীয়া 


সফল মিলন 


আজকাল নরনারী উভয়েই 
শিক্ষিত ও নিজের স্বাতন্ত্রাবোধ বা 
বাক্তিত্ব সম্বন্ধে পুরোযাত্রায় সচে 
তন। 


দাম্পতা জীবনকে সুখী করতে 


১। সার্থক যৌনমিলন । ২৯। পারি 
বারিক ও পারস্পরিক বোকা পড়া । 
৩। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছ্রন্দ। ৪ 
স্বামী-স্ত্রীব চরিত্র! ৫। মধুর 
হাদাতাপূর্ণ বাবহার। ৬1 স্বামী 
স্ত্রীর বাড়ির অর্থনৈতিক ও সামান্তিক 
অবস্কার সমতা ৭' বিবাহ থা 
যৌতুক সংস্রান্ত বিবোধেব অৰ 
সান। ৮। পরস্পরের ভাললাগাকে 
গুরুত্ব দেওয়া। ৯] অধথা উত্তেজনা 
এড়ান ও ছোটখাট ব্যাপারে তাপ 
স্বীকার বা উদারভা। ১০। অগাধ 
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বিশবাস, নির্ভরতা থাকা । ১৯ 4 
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কিছুটা স্বাধীনতা প্রদান ইতাাদি। 


নীরদ বিশবাস 
কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজ পুর 


স্ত্রী করুণার পাত্রী নয় 


দাম্পঠা জীবন সৃথী ও সৃন্দর করা 
নির্ভর করে স্বামী স্ত্রীর যৌথ 
ভমিকার উপর। এটা একপাক্ষিক 
ব্যাপার নয়। 


পরস্পরেব প্রতি বিশ্বাস। 
বি*বাসই হল দাম্পতা সৃখের 
অনাতম ভিত্তি । কারণে উত্তেজিত 
হয়ে কোন ঘটনাব পৃষ্থানৃপৃষ্থ না 
জানা পর্যন্ত স্বার্মী বা স্বী কেউ 
কাউকেই অবিশবাস করতে পারবেন 
না। একবার অবিশ্বাসের বিষ মনে 
ঢুকলে ভা মন থেকে দূর করা প্রায 
অসম্ভব। 

পরস্পরের প্রতি মদ ও 
সহানৃভৃতি দাম্পতা সৃখকে মধৃব 
করে। যদি কেউ তার স্ত্রীকে না 
মযদা দেয় তবে সেই বাক্তিও স্ত্রীর 
কাছ থেকে মযদা প্রতাশা করতে 
পাবেন না। স্ত্রীর পতি সহনুভূতি 
থাকাও পয়োজন। স্ত্রীকে কখনই 
করুণাব পাত্রী বলে মনে করা চলবে 
না। অনুরূপভাবে এই কথাগুলো 
স্ব্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 


হুনু পাত্র 
বীর 
একাত্ম হওয়া 


স্বামী স্ত্রীর মধূর সম্পর্ক একে 
অনোর উপর নির্ভর করা ছাড়া 
কিছুই নয়। একটি অপরিচিত 
পরিবেশে বৌ হয়ে যাওয়া, ধীরে 
ধীরে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে হলে 
নিয়ে জীবনসার্থীর সঙ্গে একাতয 
হয়ে বাস করা সতািই অবাক 
ব্যাপার। যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী 
সে পধিবারের উপর ঈশ্বরের 
মহাকৃপা, তাই স্বার্মী যেমনই হন না 
কেন 'ত্রীর বংশমযাদা, শিক্ষা, রে 
অহংবোধকে ্‌ 
কে বারী তা 
পরিপূর্ণবূপে প্রকাশ করার দায়িতু 
স্ত্রীর । স্বামী যেন বোবেন সতী 
তাঁকে নিয়ে অসূৃখী নন। দ্বামীরও 
কর্তবা স্ত্রীকে তাঁর মনের মত কবে 


গড়ে তোলা। 
বর্ণা মুখারজি 


দৃগাপুর-৫ 

'সহানৃভৃতি' চাবিকাঠি 
ঈশ্বরের শ্রেম্ঠ সৃদ্টি এই মানৃষ | 
তাই মানুষের হাঁটা, চলাবলা সব- 
১৯৮০০৮এ৬ 
তা । সামাজিক নিযমে, 

বাঁচার তাগিদে, নিজের অসিত 


বক্ষার প্রয়োজনে মানুষ পবসপবের 
সাম্নিধা আসে ও ঘর বাঁধে সুখী 





নরনারীর জীবনের যে বন্ধন ডাকেই 
আমরা বলি দাম্পতা জ্রীবন। দুটি 
বিপরীতধর্মী জীবন একত্র মিলিত 
হয় কেন; একমাত্র সখের আশায় । 


দাম্পতা জীবনে সে সখ আসবে 

পরস্পরের মধো তাগ, নিষ্ঠা ধৈর্য 
সহানুভূতি থাকলে। 

শিখারানী কৃণ্ডূ 

সাদিখাঁর দেয়াড়, 

মুরশিদাবাদ 


একে অপরকে বুঝুন 


স্বামী যদি স্ত্রীকে না বোঝে, রী 
যদি স্বামীকে না বোঝে, তাহলে 
দামপতা জীবন কখনই সুখের হতে 
পাবে না। স্বামী এবং সল্রী উভয়ই 
যদি নিজ নিজ প্রয়োজনকে বড় করে 
দেখে, উভয়েই যদি আভগঃ়স্বার্থে 
লিস্ত হয়, ভাহলে দাম্পতা জীবন 
বড় অশান্তির হয় এবং তাব বিষখয় 
ফল তাদ্রে সন্তানদের মধোও 
প্রতিফলিত হয়। 
তাই, সহধর্ষিণীকে হতে হবে 
সহমর্মিণী, স্বামীকে হতে হবে 
সহমমী। তাহলে দাশপতা জীবন 
সুখেব হবেই হবে । 
নৃপেন্দ্রনারায়ণ কৃণ্ড 
সাদিখাঁর দেয়াড়, 
মুবশিদাবাদ 


সুখের ঘরে বাসা বাঁধতে 


সামাজিক কারণে একটি পৃরুষ ও 
একটি স্ত্রী, স্বামী সী হয়ে ঘব বাঁধে 
এবং অনিবার্ধভাবেই সুখ প্রথম বাসা 
বাঁধে শবীবে। এক্ষেত্রে অত্প্ি 
কিন্তু সুখের অন্তরায়, এর পতিফলন 
অবশাই মনের উপর পড়বে। 
পরবর্তী পায়ে আসছে বাক্িসত্তা। 
একজনের নিঃশর্ত আতাসমর্পণে 
সুখ হয়ত আসে তবে তা এক- 
জনেরই । এক্ষেত্রে চাই সমঝোতা 


সিকতা। 
সম্মীর পতিত্ন্ডী 
শান্তিনিকেতন পাঠচক্রু, বোকারো। 


সঠিক পাত্রপাত্রী নিবচিন 


এদেশে বহ্‌সংখাক দম্পতি 
সামাজিক আসম্মানের হাত থেকে 
বেহাই পেতে তাদের অসুখী 


রি নারদ 


% 
১281 রি রি 
রহ ্£ ৮ 

১ 


দাম্পভাজ্শিবনকে কোনবকমে বযে 


চলে । 
সংসারে সমস্যা নানা প্রকাবেব। 


এইসব সমস্াযাব সমাধান আইন করে 
বা বিধিবদ্ধ কোন নিযম মেনে দূর 
করা যায না, এব জনা প্রয়োজন 
স্বাষী স্লীর আাডজ্জাসটমেনট | 
স্বামী স্ত্রীব মাধো সৃখী দাম্পতোব 
জনা বযসের একটি নির্গিঘ্ট বাবধান 
রাখাই বিধেয় | স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী 
অন্ততপক্ষে & ৬ বহছবের ছোট 
হওয়াই ধাঞ্ুনীয একথা হুজন গ্রাতা, 
জীববিজ্ঞানণ তাই বলে। দাম্পভা 
জীবনের বড় অংশ যে যৌন জীবন 
এবখা মানতেই হয। 
প্রথরমই যেটা প্রয়োজন তাহল 
সন্তিক পাত্র পাত্রী নিবচিন। এই 
প্রাথমিক নিবচিনটিতে গলদ থাকলে 
দামপতাজীবনেব ভবিষাৎটি হরপ্য 
দাঁড়ায় ভিিহ্রীন বৃহৎ প্রাসাদের 
মত। 
স্নিগ্ধা রুদ্র 
প্রন্দবনণখ, বিহাব 


সংক্ষেপে 


ভাগ স্বীকার করত হাবে। 
এক্ষেত্রে একজনকে অনোর তুলনায় 
বেশি করতে হয় তাও ভাল। 
সূত্র তকুমার খাপাধ্ায় 
সিউড়ি, বীবভূম 
ভারতীয় ধর্মশাস বলছে 
বিবাহ হাল দুটি নবনাবীব মিলন 
দেহে প্রাণে ও আতায়। 
হেনা মান্না 
পোবট ক্রেয়াব, আন্দামান 
নবদম্পতির বিবাহিত জীবনে 
সৃখী হবাব চাবিকাঠি প্রধানত 
রোমানটিক মন, নিবিড সান্লিধা, 
অসীম মমততরবোধ আব দেতমনের 
সস্ততা ] 
জিতৈন চন্দ 
কলকাতা ৪২ 
আমাদের দেশে দাশপতা জীবনে 
চিড় ধরে মূলত অর্থনৈতিক কাবণে। 
সৃতরাং স্বামীর রোজ্গাবের দিকটা 
স্ত্রীকে দেখতে হবে। 
বিশবনাথ চট্রোপাধায় 
বেলডাঙা, মুরাশিদাবাদ 
বিবাহের ঠিক পরেই তো একজী 
নেব সমস্ত দোষগৃণ - অপরজন 
জানাতে পারেন না, পরে প্রকাশ 
পা! সেক্ষেত্লে উভয়েরই মেনে 


* ৭ ॥ 


অনিল ঘোষ 

শামসায়র, বর্ধমান 

স্বার্মীকে ভালবাসার হাত বাড়িয়ে 

এগিয়ে আসতে হবে। 

নন্দিতা দাশগুপ্ত 

বালি, হাওড়া 

আগ কী পেলাম, কী পেলাম না, 

এই হিসাব না কষে যদি ভাবতে পারি 

আমি কী দিয়েছি, কাতটুকু দিতে 
পাবিনি তাহলেই --। 

অমলকান্তি বিশবাস 

দরগাপুর ৪ 

শিক্ষার আলো প্রবেশ করা চাই, 


চাই । 
সিরাজুল ইসলাম 


খোলাপোতা, ২৪ পরগণা 
চাই প্রগতিশীল আধৃনিক দৃ্টি 
ভঃগী। 


নেওয়ার পালা। 


চম্পা মজ্বমদার 

বারাসাত, ২৪ পরগণা 

উভয়েবই পযোজন নিজেদের 

অনুভূতি ও অভিঞ্ততা স্পচ্টভাবে 

একে ম'পবকে জানানো । 

ভূবন সরকার 

আলিপৃরদ্যাব, জলপাই গুড়ি 

স্বামী স্ত্রীব মধো একে আনোব 
প্রতি অগাধ বিশ্বাস প্রযোজন। 


সমরেন্দর গোস্বামী 

তবিদ্বাধ 

সবামীগতের পরিবেশ প্রতিক 
স্লীকে মানিয়ে নিত ঠয়। 

বন্দনা দ্বৌ 

কায়স্হগ্রাম মাসাম 





বিশেষ বিক্রপ্তি 
অনিবার্য কারণবশত প্রধান 
মন্ীর সঙ্গে দেশে দেশে 
রচনাটি এ সংখায় প্রকাশিত 
হল না। আগামী সংখ্যা থেকে 


যথারীতি প্রকাশিত হবে। 


শরম সংশোধন 
গত ২ নভেমবর সংখায় 'পিনাকী 
টাটাপজিব মৃত্যুকে ঘিরে' পচ 
কাহিনীর ৪১ পাতায 'জলযানী 
[পনাকী' বলে যে ছবিটি ছাপা 
হয়েছে তা পিনাব্বী চাটাবঙ্জির নয। 
ভুলবশত অনোর ছবি ছাপা 
ভয়োছে। 
ওই লেখাতে পিনাকী চযাটাবজিন 
নৌকার নাম চাঁদ সদাগবা? খা 
হয়েছে। ওব পারিবারিক সৃত্র খেকে 
বলা হায়েছে নৌকার মাম সোনা 
সদাগধ'। অনিচ্ছাকৃত এই জলের 
জল; শামরা দুঃখিত । 
মপাদক 
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কূপাতবগুলি অবশমভাকী । 

পর্বস্বীদেব বিবাহ বৈচিত্রের 
জীবন -যান্পনের এমন নেক রি 
মিশে আছে মামাদের আাদিবাসী ও 
উপজাতিদের মধে যেগুলি শুনলে 
অনেক সভামানয অবাক হবেন। 
আবান উন্তবপ্রুছেশের কিছু আছি 
বাসীদের মাধে ছেল বা মেয়েন 
বয়ঃসশ্ধিব পব তাব বিদ্যর আাগে 
অক্ষত 1বিএ পবীক্ষা করবেন এ 
আদিবাসীদের মোড়ল 

'বান্ট পড়ে টাপুব টুপুর নাদেছ 
এলো বান,1শব সাকুলের বিষে হাচ্ছে 
রা কনে, দানা এ খেকে কি এবআা 
উন্নতি মানে আসত পাবে, বু বিয়ে কৰাত 

তগললে একই পিতার সমস ও 

পনর্িত গুলিকে বিয়ে করতেন য়নাম তান 
নেক আচার অনুঙ্ঠান আজ গাসা থেকে আমবাজানাতে পাখি যে, 


বদলেছে, বিদাষ নিয়েছে আনে বাজ। হবিশ্চন্দ যখন গোপীচন্দের 
করে এসেছেও কিছু হর 7 সণ শিঙ্গেব মেয়ের বিষে দেন হন 


/ গ্রিধর্তন ১৪ নভেমধর ১৯৮৩ 
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বযযাক /কন্দ কাবেহ বিষে। 
চর্থা ভবাধ /যীন মিলন ঘটলে কে 


পাবে পূর্বীব সম্পতি এহ 
বিধাট জিল্দাসাটি থেকেই মানব 
নশ'শায় বিয়ের ঘটনা) অর্খধি 
পমাদে স্বীক্চ5 সান, পরী 
নিসাব । সাতার আনেকটাই 
বটেছিল সমাজে বিষের সনুশাসন 
এত হবার পর। শ্রবশ। বিয়ে 
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তিনি 'ম্দুনার বিয়া দ্যা পদৃনা 
কদিল দান অর্থাৎ একটি মেয়েকে 
নয, শ্রন মেযেখুলিকেও দান কবেন। 
এলত এখনও আমাদের সমাত 
শালীদের নিয়ে ছোটখাটো টাটা 
গুলিতে এবই প্র্ছন্ন চিন লদখতত 
পাই! 

একই সঙ্গ বৌ 
করাব বীর্হিকে 'শালীববনা বু 
চিক এক উন্টাটি ঠ:% দেববশি। 
/, বাদিব চাপা বুল 
আঁধকাব। 4 19 
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সপশা হি) 
শত সএলাকিদেব কখনও ঘরে 
টাক 

প্খ 


5৫ 
অবস্হায় 


পাঁপুখর আনে সানী 
নথ 


জোন পান কোন পুকাষের কাছে 
বিন শান বারা ছিল শা। হা 
চধ্ বলত বিপবিটিহ হান লা। 
সত্য তা, বা বিলাই সিদজাি তে ৩ 
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পরিবারের সঙ্গে অনা পরিবারের । 


আমরা এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশের বিয়ের লোকাচারগুলি 
মনোযোগ দিয়ে দেখব । আমরা 
দক্ষিণ ভারত থেকে যাত্রা শুর করতে 
পাবি।আমরা এই বিবাহ বৈচিব্রো যে 
লোকাচার ও অন্যানা সামাজিক 
দিকগুলি দেখব সেগুলোকে এক্‌ 
মাজিয়ে নিতে চাই, না হলে বিভিন্ন 
রাজোর বিয়েগুলির নানান জটিল ও 

আচার বাবহাবে পথ হারার | 

বিবাহ বৈচিত্রের এই দৃশপট গুলি 
আমরা সাজিয়ে নিলাম এইভাবে; 
এক £ নিবচিন। অর্থাৎ মেয়ে দখা ও 
ছেলে দেখা । 
দই ? বিয়ের শোভাযাত্রা । ছেলে বা 
মেয়ে যখন বিয়ে করতে বের হয় এবং 
যখন বিবাহ মন্ডপে পৌদ্ছায়। 
তিন £ বিবাহ মন্ডপে কীভাবে বিয়ে 


মার ) 


£ বিয়ে শৈষে কীভাবে বিদায় 
পিন ওভারে ররর 
গমন ঘন । 


তামিলনাড় £ ভাগ্নীই 
হচ্ছে সবচেয়ে ভাল 
পাত্রী 


দক্ষিণ ভারতে বিয়ের কথা বলার 


আদগ জ্ঞানিয়ে বাখি রি 


সত ভাগ্লী হচ্ছে সবণথিকে তাল 
পার্রী অর্ধাৎ কোন পাত্রের দিদির 
[ময়ে যছি বিবাহাযোগযা হয় তবে 
মামা ভাম্নীরই বিষে হয় । এমনকি এ 
বিয়েছত কনা জন্মের পব বাগদন্তা 
হয়ে থাকে। এবকম বিয়ে অন্ধ পুদেশ, 


কেবল, মাদান্দ ও কর্ণটিকে দেখা 
যায 


বিলাহযোগ পাব্রপাত্রীর সন্ধান 
পাওয়া গেলে পার্লীর বাড়ি থেকে 
লোক যায় মাশে কথা বলে পান্রের 
বাড়ির "লোকজল্নর সত্গগে। একজষেরে 
কিছু মানৃষ শ্রাছেন যারা ঘটকেব 

কায আংশ নন আনেক সময় 

শাথমিক কথাবাতধি পব পাত্রী 
পক্ষেল প্রামর বাহ্যণ শিল শির চীয 
বাশ কথা ধল্পেল। বিদ্যার 7 ৮5 
অবশই হিকৃছি কোম্তী মেলান হয । 
এ৬দিন ধার্য হয়। [ড়ানত কথা বা 


পাকা দেখার দিন দলকে মাযা-াঁ 
শিপন সপ 





হাজির থাফেন। মেয়ে দৈখা বাছেলে 
দেখার ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মতামতের 
কোন মূলা নেই । বিয়ের আগে তারা 
পরস্পরকে দেখতেও পায় না। সমগ্ 
বিয়েটা চলে পাঁচ সাত অথবা তিন 
দিন ধরে। যদিও এই দীর্ঘমেয়াদী কমে 
তিন দিনের অনুষ্ঠানই বর্মানে 
গৃহণঘোগা | বিয়ে করতে বর আসে 
মেয়ের বাড়িতে । বরযাত্রী দলে 
আগ্তীয়স্বজনের সগ্গে মামাও 
থাকেনা দক্ষিণ ভারতের সব 
বিয়েতেই মামাব ভূমিকা অবধারিত। 
ধবযাতী কনের গ্ামে তোকার সময় 
কনের বাড়ির থেকে কিছুটা দূরে 
তাদের আমন্ত্রণ জানায় কন্যাপক্ষের 
একদল মহিলা । এ অনুষ্ঠানকে 
তামিল ভাষায় বলে 'জানবাসম'। 
তারপর পুরো দলটিকে এনে বসান 
হয বিবাহ মন্ডপ ও কনের বাড়ির 
কাছেই কোন আলাদা ঘবে। সেখানে 
দপক্ষষের ব্রাহণ পাত্রপাত্রীদের পরি- 
চয়দেন উপস্হিত মানা বাত্তিনদের 
সামনে । যদি এ সময় কেউ কোন 
বকম আপার্ত [ভালে তবে বিয়ে 
স্থগিত থাকে। এবং অনুসন্ধান 
চলে। অভিযোগের সতাভা প্রমাণিত 
না হলে এ লোকটিকে সমাজ থেকে 
তাড়িয়ে দেওয়া ইয়। 





সাধারণের সামনে যখন দপক্ষের 
বারণ পরিচয় করায় তখন পাত্র 
পক্ষেব ব্রাহ্যণ একটি নারকেল 
ফাটিয়ে তাব জল সবাইকে বিতরণ 
করেন পবিত্র শম্ত্র উচ্চারণ কবে 
করে! এই অনুষ্ঠানটির নাম 

এর পর বিয়েব লগ্ন আসে । তাব 
মাগেই বর ও বরের বাবা মা বিবাহ 
বেছিছে (ছাঁদনাতলা) এসে বসেন। 
যেখানে বিয়ের জনো বর অপেক্ষা 
কবছে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় লগ্ন 
এলে কনায পক্ষের পুরোচিত আবেদন 
বধগবন বন্যাক বিবাহ বেদিতে 
মানার জানে । ববের মামা সম্মতি 
ভানায । কনেকে এনে বসান হয় তার 
বাবার কোলে ববের বাঁদিকে । এ 
অনুচঠানের নাম 'আগগলপট্ুমণ। 

এখন শর হল বিয়ের মন্্পাঠ। 


শাবাঞ্জ বরকে ফিরিয়ে আনছে /ছদক্ষিণ ভারত 
উরি রি রা 
ও রর টিটি ০ রী | রি 


ক১৮৯১০১, ০ 
লাল গোলাপ যৃলুই' বাবফাত হয়), 
নায়কেল, আতপ চাল, সপাযি দেয়। 
হোমাগ্নিতে ছুঁড়ে দেয়। এ অনুষ্ঠা- 
নের নাম 'কাইসেরতল'। 
ঠিক এ সময়েই ঘটে একটি মজ্জার 
ঘটনা । বর ছ্াদনাতলা থেকে উঠে 
পড়ে রাস্তায় বের হয়, পথচারীদের 
ডেকে বলে 'বিয়ে করব না, বিয়ে 


তখন কনের বাৰা ও কনের ভাই বা 
দাদা রাস্তা থেকে বরকে বুঝিয়ে 
শান বলে 'সংসার করা পবিত্র 





তে এবং এ বাত্রে 
বন্টিলীন, তাপহীন জনপদ থেকে 
ছাতা মাথায় দিয়ে বরকে নিযে আসে, 
আবার বিবহে মণ্ডপে বসায় । এটা 
নেহাতই একটা মঙ্তার ব্যাপাব। 

বিয়ের মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি 7শষ 
হালে গ্রামের মেযেরা বরণডালা নিযে 
নবদ্পতিচ্ক বরণ করে। ববণ 
ডালায় থাকে আঠহপ চল, হলুদ, 
কুমকুম (সিদর) ও জুল" প্রদীপ । 
এসময় ছেলের দিছি বা ধোন কনের 
কাপড় বদলে ছেলের বাড়ির ₹দ ওয়া 
লাললপেড়ে শাড়ি (বেনারসীও হত 
পারে) পরায়। তারপর দজানে 
ভ্রোমাশ্নির চারপাশে ঘোবে তিন 
বার। এব পর আবও কিছু মন্ত্রপাঠ। 
তখন দুজনেই মৃত আত্ীয়দের 
আশীবদি চায় ও সাতপাকে ঘোরার 
মত একটা অনুষ্ঠান হয় । হোমাগ্নির 
াই ও নারকেল "তল মিশিয়ে 
তিলকের ফোঁটা পরান হয় বরাকে। 
তাবপর বরমাল সূত্র পরায় কনেব 
গলায়। মঃগলস্তের রং হলুদ । এবং 
এ সৃতো পাক দিয়ে তৈবি করে রাখে 
কনের বাড়ির এল্লোতিরা । বিবাহিত 
€ কোন জীবিত সল্ভান আছে 
এরকম এয়োতিরা (রজস্বলা সময় 
বাদ দিয়ে) এ সুতো তৈরি করে 


রাখেন। মন্গলসূত্রে তিনটি গেরো? 


দেওয়া হয়। বর দেয় দুটো এবং 
কারোর 
রর 





্ ০ 


০১ 


বি 
কনে ডান পা রাখে ও বর একটা 
ননুপোর আংটি পরিয়ে দেয় পায়ের 


৮. 





8 সহি জনন. 
অধএ আলে ] দক্ষিণ শারিতিত 
অবিবাহিত মেয়েরা সিদব (কুমকুম) 
পরে সিঁথিতে। এটা ওরা পে 
অগগসওা হিসাবে | কিন বিবাহি ও 
দক্ষিণ ভাব ভীম মহিলা না যাম 
মতগলসূত্র ও পায়ের আংটি দেখে । 

এই আাংটি পবানব পর বাবেণ 
শালা (কানের দাদা বা ভাই। এক 
বাটি শাঙ্জা শুট খোছ দেয় বরকে । 
বব তা পয়সা দিয়ে কিনে লেয শালার 
কাছ [থাকে । বিষে শেষ হালে বব চলে 
যায় হাব গাম /খলকি আসা 
বরধার্রীদেব দলে। কনে তার ঘাবে 
10াকে। 

পরদিন সকাল ববরুনে খিবে 
আমে । বানা মা বিদায় তদয়। এখানে 
এঁদিন আলাদা ফবে কোন মনুদ্ঠান 
হয় না। ববেব বিয়ের পোশাক ধুতি । 
গায়ে একটা উত্তবীয়ব মহ সাদা 
চাদব গোছের থাকে । ধল যে কোন 
যানে চড়ে যায়। গলার গাড়ি পা 
আধুনিক যানেও যেতে পাবে। বর 
কনেকে নিয়ে যখন ফির আমে থবে 
(বরের বাড়িতে) তখন উঠোনে 
নবদহপতিকে শ্রভার্থনা কনে বরের 
মা, মাসি ও বয়স্ক মহিলাবা। 
বরণডালা নিযে এ অভবর্থনা চলার 
আগে বর তার মাসিকে ডেকে (মাসি 
বা শ্রনা কোন বয়স্ক মহিলা) বলে 
'আমি বৌ এনেছি" । বিয়ের তর্তীয় 
দিন থেকে এরা একসহ্গে থাকে। 


নিকটআত্ীয় থা ্য কান 


পরিবর্তন ১৬ নভেম্বর টা ৯৩ 


এ 1 ্ 
৫ 
পেত ং পি 


ই ৪ 
ল ৯২৯5 
হা ঘ্ল2। ২5 এ ১ টি ৪৭ ১18. 


৮৮৪৩ ১ টীত । শা এ 
পক্ষে বাধা-ঘা মারা গেছে বিয়ে 
বন্ধ খাকে। পাত্রের বাবা-গ্রা কেউ 
মারা গেলে বিয়ে এক বছর পিছ্ছিয়ে 
যায়। কনের বাবা মা মারা গেলে 
এক মাস পরে আবার দিন স্হির করে 
বিয়ে হতে পাবে। 


অন্ধরপ্পরদেশ £ নিতবর 
নিতকনে আংটিখেলা, 
কড়িখেলা 


বোনের বা দিদির মেয়ে অথ 
ভাশ্নী থাকলে সে পার্রীই এ রাজো এ 
এই সম্প্রদায়ের শ্রেম্ত পাত্রী এবং 
তার সঙ্গে ঠিকৃজি কোম্ডী মিললে 
তো সোনায় সোভাগা। তবে ঠিকৃজির 
প্রস টি উড়িয়ে দেওয়া যায় না একে 
বারেই। অনেক ক্ষেত্রে ভা্পী 
জম্মাবাব পব মামার সঙ্গে বিয়ে 
বাপাবটা শৈশবেই ঠিক হয়ে থাকে। 
পাত্রপাত্রী নিবচিনের ক্ষেত্রে পাত্র 
পাত্রীৰন কোন ভূমিকা নেই । অভি 
ডাবক এ মা হরীয়স্বঙ্জানের নিবচিনই 
টড়ান্ত । 
ঠান্ত নিবচিনের দিন দুপক্ষের 
নতি হত উপস্তিত থাকেন ও 
দপক্ষের বধাবামা ও অভিষ্ত 
গর চুড়ান্ত নিবচিন পাত্রেল 
বাঁড়িহই হয়। আনিক ক্ষেত্রে কনেব 
বাড়িতেও হয়। চুড়ান্ত নিবচিনেব 
দন পাত্রপক্ষ থেকে মেয়েকে সাধ। 
মহ সোনার গযনা (কম কারে আংটি) 
ও কাপড় দওয়া হয । রী দিনই “লগ্ন 
পতিকা' ৮দওয়া হয়। লম্ন পত্রিকা 
পাঠায় পাত্রপক্ষ । 'ক্লপ্ুরোহিত এ 





পশম পন্রিকা, মিষ্টি, নারকেল নিযে 
কনেব ঘবে পৌত্ছ দেয় । লগ্ন 
পত্রিকা' হচ্ছে আধুনিক ভাষায় 
কাগজপতে চুক্তি, দিনক্ষণ, বরযাত্রী, 
লগ্ন সব সলখা থাকে । কন্নাপক্ষেব 
পূরোহিড তা পঠি করে কনের 
পাব সকলকে শোনায় । এ লগ্ন 
পত্রিকাধ একটি কপি ফেরত আসে 
লবেব বাড়িতে । লগ্ন পত্রিকাতে 
বিযেধ সমস্ত প্রোগ্রাম ছকে দেওয়া 


থাকে। ফাইনাল বা পাকা দেখার, 


সময অনেক করে কলযাপক্থ 





০ আংটিদেকার রাঁতি আছে।: 


এদের বিয়ে হয়. সূ্যান্তেয় পর। 
সমস্ত বিয়ের অনুষ্ঠানটি চলে পাঁচ 
অথবা তিন দিন ধরে। এদের গায়ে 
হলুদের মত কোন আলাদা 
নেই | তবে বিশেষ তিথি ধরে বর ও 
কনেকে স্নান করানর বাবস্হা 
আছে। মাদুর্জে বিয়ের বেদি থেকে 
লরকে উঠে চলে.যেতে দেখেছিলুম 
আমবা, এবং বর বলেছিল 'আমি 
সন্ন্যাসী হব'। এখানে এই একই 
অনুম্ঠান হয় বিয়ের আগের দিল 
ববেব বাড়িতে । বরকে যখন বিয়ের 
জানো তৈবি করা হয় বিভিন্ন 
নোকাচারের মাধামে তখন বব 
বাসতায় বেরিয়ে গিয়ে পথচারীদের 
বলে 'মামি কাশী যাব'। ভাবপর 
বরের বাবা ও গৃরুজনরা তাকে 
বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনে ঘরে ও বিয়ের 
উপযোগিতা বোবায়। 

বিয়ে আগে দিনেরবেলায় (যে 
দিন স্যাস্তের পর বিয়ে হবে) বরকে 
সনান কবান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান কবা 
হয়। এ অনুষ্তানকে বলে 'পেললি 
কডুক'। পেললি শব্দের অর্থ বিষে, 
কুক শব্দের অর্থ ছেলে এই 
অনুষ্ঠানে ববেব সমগ্গে একটি বাচচা 
দিলেলকও সাজান হয়। কতকটা 
বাঙালিদের নিতবর সাজানর মত। 

একই বকম অনুষ্ঠান হয় কনের 
বাড়িতে । যাতেলেগু ভাষায় 'পেললি 
কৃতখ | 'পেললি শব্দের অর্থ বিষে, 


কতক শব্দের অর্থ মেয়ে বাকনা। 
কনেকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় 
চা 


প্রান হয়। এ কাপড়েশ পাড় লাল 


বাঙর হবে। কনের সঙ্গ আর 
একটি বাচ্চা মেয়েকে সাজান হয় 
ক-চকটা বাঙালি বিয়ের নিতকানের 
মহ! 

এদেব বিয়েত বিবাত বেদিতে 
বসার মাগে লৃছ্ছাট একটি অনুষ্ঠান 
হয়। বরের মামা কনের আততীয়- 
স্রজনকে কাপড় চোপড় দেয়। 
তাবপর বরকে নিষে যাওয়া হয় 


. বিবাহ বেদিতে । িবিবাত বেদিতে 
ববের বাবা মা উপস্ছিত থাকে। 


. লগ্ের সময় হলে 'বরপুজো' শুরূ 
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হি হায়? & সময়ে কাদে রাও ধের গা. 


এর যৌথ সম্গতিতে ফমেকে ছাঁদনা- 
তলায় আনা হয়। বরের বাঁদিকে 
ধসান হয়। দৃজনের মাঝে থাকে 
একটা কাপড়ের দেওয়াল। কেউ 
কারুর মুখ দেখতে পায় না। অথচ 
দুজনেই তখন বিয়ের মন্ত্র পড়ে 
চলেছে । মন্ত্রের পাঠ শেষ হলে কনে 
কাপড়ের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে 
বরকে মিজ্টি খাওয়ায় (জিরে ও 
শুড়েব তৈরি মিষ্টি)। তারপর 
কাপড়ের দেওয়াল সরিয়ে দেওয়া 
হয়। বিয়েব মূল অংশ শেষ তলে 
দৃজ্জানে একটা সোনার টুকাবোকে 
সুতো দিয়ে বেঁধে দূজনেব গলায় 
পবায়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'বাসি 
কম। 

এর পর আছে মূল অনুষ্ঠান, 
ম্গলসূত্র বাঁধা । প্ররোহিত (কন্যা 
পক্ষের) হাতে একমুঠো আতপ চাল 
ও মঙ্গলসূত হোমাগ্নিতে ছুঁইয়ে ভা 
উপস্হিত বয়োজোম্টদের হাতে 
দেন। ম*্গলসূত্র ও চাল সবার হারতে 
ঘুরবে । সবাই নবদছ্পতির সুখ 
শান্তি কামনা করবে। তাবপর & 
মঙ্গলস্ত্র ববের হাতে আসবে । বর 
এঁ মগালস্ত্রে তিনটে গেরো ছিয়ে 
পরিযে দেবে কনের গলায় । তখন 
সবাই ফুল ছুঁড়বে নবদম্পতিদের 
দিকে। এ সময় খুব জোরে বাজনা 
বাজবে সাধারণত বাজনা জোবে, 
বাজানব কারণ এ সময় কোন কু 
শব্দ যেন কারুর কানে না আসে। 
যথা হাঁচি, কাশি ইতাদি। এই 
অনৃষ্ঠানটটিকে তেলেগু ভাষায বলে 
'মঙ্গলাহ্ী শী হলম | 

এব পব বরকনেব কিছু খেলা 
আছে । বাঙালিদের কড়ি তখলা বা 
আংটি খেলাব মতন। একটা পাত্রে 
কিছু হলুদ মাখান চাল থাকবে 
পুরোহিত নাবকেল খোলা দিয়ে 
তিনবার মেপে দজনেব ভাতে দেবে! 
বর ও কনে দুজনেই এ চাঙ্গ 
পবস্পবেব মাথায় ঢালকে। এখনই 
হা বিয়ের শধান অংশ, 


এব পর বরকনেব আব একটি 


খেলা হয়! যা তেলেগ ভাষায় বলে 
'নাগবন্লী।' এক কলসী জলে একটা 


সোনার আংটি ফেলে দেওয়া হয় বব 
কনে দ্জনেব প্রতিযোশিত্রা চলে কে 
এ আংটি তুলতে পাবে। যে আগে 


তুলবে আংটির মালিক সে হবে। 


ছেলের গ্রামে নববিবাহি তদের 
ববণ করবে মহিলাবা। সাধাবণত 
বয়স্ক মহিলাবাই ! কিন্তু ছেলের 
ঘরে ঢোকার আগে বম্ধ দরজায় 
টোকা মেবে কনে ভাব শাশুড়িকে 
ডাকবে 'কে আছো দরজা খোলো 
আমি ও দমাহনকফণ (যদি ধবে 
নেওয়া হয় স্লামীব নমে মোহনকফণ) 
এসেছি । এঠ প্রথম ও শেষ বাব 


কোন স্ত্রী ভার স্বার্মীর নাম মুখে 


£ আনে? তখন বরের বাড়ির সবাই": 


বেরিয়ে আসে? বয়ের বাতিয় 


গৃহদেবতার হয় ও বরকনের 
গাঁটছড়া বেঁধে গেঁটা গ্রাম ঘবোরান 
হয়। 


এদের বিয়েতে বরের বাড়িতেই 
বিবাহ মণ্ডপে "এড আড়গৃলু' বা 
সাতপাকে ঘোরান হয়। বিরাহ- 
বেদির সামনে হোষাশ্লির পাশে 
দাঁড়িয়ে থাকে বব! তাকফেকৈন্দু করে 
ঘোরে মেয়েটি সস্তয়্-পাকে মেয়ে 
তিনদিন পরে বর কমে আবার কনের 
বাড়িতে আসে এবং এখানেই শুরা 
করে দাম্পতাজীবন। 

দুপক্ষের কোন নিকট আতবীয় 
মারা গেলে বিয়ে স্যশিত হয়। তবে 
ছেলের বাড়ির বাঝা-মা কেউ ' 
?গলে এক বছর পরে আগা 
নিবচিন করে বিয়ে হয়। মেয়ের 
বাড়ির বাবা-মা র বডি মারা গেলে 
এক মাস পরে আবাধ ছিন স্তির কলে 
বিয়ে হতে পারে। 

রেরল £ কনের ভাই 

বরের পা মুছিয়ে দেয় 

এদর সমাঙ্ছেও মামা ভাত্লীর 
বিয়ে হয়। যদি এবকম যোগাযোগ না 
ঘটে তবে সাধারণভাবে পাত্র পাত্রীর 
খোঁজ চলে। বিয়ের জনো পা, 
শন্যাল [লোক বা ঘটক থাকে যারা সৃ- 
পাত্রীর খোঁজ এনে দেয়। তারপব 
দুর্পক্ষেব অভিভাবকের কথাবাতা 
চল্দুত থাকে কূলপৃবোহিত নিয়ে। 
এবং এ বিয়েতে অভিভাবকের 
মতামতই চূড়ান্ত। সেখানে পাত্র- 
পাত্রীর কোন ভূমিকা থাকে না। তবে 
বিয়েব আগে ঠিকুজি কেচ্তী মেলানর 
বাপারটা অবশাই আছে । 


ফাইনাল সিলেকশনের পবেই 
দবাড়িতে ঘটা করে লক্ষীদেবীর 
পূজো হয় এবং দৃবাড়ির প্রসাদ 
বিনিময় বিষের একটি অংণ বলে ধরা 
তয়। প্রসাদ নিয়ে যায দৃবাড়ির 
ব্রাহণ । এসময় ছেললর বাড়ি থেকে 
মেযোক কাপড় ও শোনার গহনা 


(মুমত নৃযাষী। শাঠান তয়। 


এছেব সমাজে ছেলেখাই ববযাতী 
নিযে বিয়ে করত যায় মেয়ের গ্রা্ছে। 
ছেলে সাদা ধৃতি পরে এবং যে কোন 
যানে চড়ে বিষে করতে যায়; কনের 
বাড়ি দূরে হালে ববঘাত্রী দল বিয়ের 
আগের চিন কনের গ্রামে পৌচ্ছে 
যায়। কনের বাড়ি থেকে দবে কোন 
সতানে ওদেব থাকার জায়গা করা হয় 
এধং সে খরচ বহন করে বরপক্ষ । 
এদের বিয়েতে নিমন্রিত হয় শুধূ এ 
জাতের লোকবাই। অনা কোন 
জাতক বিশেষত নিচু জাতের ! 
"শাকদর কখনই নিষম্ত্রণ কবা হয 
লা। সামাজিকভাবে নিচু জ্ঞাতের 
কোন পরিবার ধনে মানে নামী | 
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একজন কারি রর ? 


সুদের হার সমান হলেও সব ব্যাক এক 
নয়। আসলে আপনার সঙ্গে ব্যবহারের ম্‌ 
তাদের তফাংটা বোবা যায়। 
ওক কর্মীরা গ্রাহকদের সঙ্গে কথা 
বলেন গ্প্যানের মাধ্যমে । অর্থাৎ কী করে 
আপনার জমা টাকা আরো দত বাড়িয়ে তোলা যায় 
সে বিষয়ে সাহায্য করাই তাঁদের লক্ষন । 
ইউকোগ্ল্যান আপনার সফয় দত বাড়িয়ে 
তোলার এক অনন্য উপায় । জমানো টাকা 
একাধিক পরিকল্পনায় সৃদে-আসলে 
কেমন করে বাড়ানো যায়, ইউকোব্যাঞ্ক 
তারই সম্ধান। 
মাসে ১৫০ টাকা জমা দিলে কত 
দত আপনার সঞ্চয় বাড়তে পারে তা 
পাশের সারণী থেকে দেখে নিন। 
যে ব্যাক আপনাকে সঁতািকারের 
গশাভজনক পরামর্শ দেবে তাঁদের কাছেই 
আসুন। সঞ্চয় করতে হলে ইউকোবাষ্কের 
সবার সেরা। 


৷ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যান 
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1.১ মি ৯, ) 2 
রি 


রি বিবাহ'বেদির চার কোণে চারজন; 





ঢু রত দু : ঢা + এ ডে ! 1 এ শু শি 2 যে টুর পদ 
জনে টি জু 27৭75587778 8 ১৫285 05৭ দিনে জার ও হি ৭ 25 ঠা সু, 778৭ ্. বা 
453৯ ১৩৮) 470 তশ এ ্ জা ১১০, | .ধ. এ ॥ 11 যু 4) নং পর সা মর ) ঃ এ র্ মামার রি (51৫৭ রি 1 সত এ 
ডু. এ লি রর সর । রি রা রেকরার 2 রি ৮১৮ নি রর ১ ইচ. এ. ১০. হু 2। হি 
১ তি ্ট খু টা দি! -. ) ১৩৪ ৮1001 এট & 8 8 4 টাকা । খ $ 2 ১ পর ঢং ২ ০৭ পু ঠ 
পা ৪ ২২৫। 1১ টি" গপগি 77 রর (৮ ।১১৫ এ ? নখ ্ রর ? ৫ নি 
রা চ ' বর লা পরা: নেম লাশ 4. ১৪) ব্ন্র * 
১৯1 রস তি, ঢা রি রি 7 ই রর রী চি ঃ এ ঙ 


জানায় । প্রুতোকের বাম হাতে থাকে 
একটি করে বরণডালা। প্রতি 
বরণডালায় একটা, গালের পুঁটলি 
তেলে ভিজিয়ে নারকেল মালার 
মধো জেলে রাখা হয়। এবং বন্পকে 
বরণ করা হলে কনের ভাই ঘটের 
জল দিয়ে ববের পা ধৃইয়ে দেয় এবং 
গামগ্ছা দিয়ে বরের পা মুছে দেয়। 
অবশা এ জন্য বরকে মোটা মঞ্জুরি 
পুনে দিপৃত হয় তবু শালাকে । বরের 
পা ধুয়ে মুছে দেবার পর কনের ভাই 
বকে একটা মালা পরাবে। এ সময় 
মেয়েবা তিনবার উত্নু দেবে। 


ববকে এই প্রাথমিক আপ্ায়ানের 


পর তিনজন সধবা মহিলা (সন্ঠান 
বেঁচে আছে এমন) আবার ৰন্নকে 


গলা়। মম্গজাসূত হবে সাদা সুতো, 
, হলুদে ছোপান। তারপর সোনার 
আংটি বদল ও মালা বল! 


মহ্গলসূত্র বাঁধার পর দুজনে দুজনের 
হাত ধরে থাববে। বিয়ে শৈষ হলে 
দুজনকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান 


হবে। তারপর দুজনকে মিষ্টি 
খাওয়াবে। রে বিয়ের মূল 


অনুচ্ঠান শেষ হ্ুয়। 


_প্যর্গেতের আগেই ববকনে দুজনে 
কনের গ্রাম ছেড়ে চলে আসবে ! 
বিদায়কাকে মালাদ। কোন অনুষ্ঠান 





দিকটা হল মেয়ে বিয়ে করতে আসে 


ছেলেকে, বিয়ে করতে আমার ৩ দিন 
আগে থেকে ছেয়ে শিষপুজো করে। 
বিয়ে করতে আসার সময় অনেক 
খাবার জিনিস সঙ্গে আনো 


মেয়ে বিয়ে করতে আসার আগে 


' ছেলের বাড়ি থেকে দূজন পুরুষ ও 


নেই । তবে কলাপক্ষ থেকে একজন 


পক্ষ ও একজন স্ত্রীলোক (সাধা 
রণত বয়স্ক) ফেরহ বরযাত্রী ও 
নবদমপতির সঙ্গে আসে । অনেক 
সময় কনের দিদি জামাইবাবৃও 
আসে। এসময় কন্াপক্ষ থেকে 
একটি পেটিকায় মিষ্টি, তামাকপাতা, 
পান. সপরী ও নারকেল পাঠান হয় । 


একজন ব্রাহতণ যায় মেয়েকে আনার 
জনো। অবশাই এ কন্যাযাত্রীদ্ের 
সঠ্গে কনের বাবা মা ও মামা 
আসে । ছেলের বাড়ি থেকে যারা 
মেয়েকে আনতে যাবে তারা সঙ্গে 
নিয়ে যায় প্রদ্থুর মিষ্টি ও নারকেল 
এবং কনের আতনীয়দের জনে। ধৃতি 
ও শাড়ি। এই উপহারের ওপর 
নির্ভর করে পরিবারের সম্মান! 
মেয়ের জনো আলাদাভাবে সিঁদব 
(কৃমকৃম), ফুল ও সোনার গহনা নিয়ে 
যাওয়া হম়। 


মেয়েকে সম্ধাযার আশেই বরের 


হলুদের মত। 


ধিবান্কিত পুরুধ বসবে। মন্ত্র 
সৃছো ৫ বার ঘুবিয়ে (নিবাহবেির 
চারদিকে) বাঁধা থাকবে। বিয়ের 
আাগে বরকনের মাথায় মন্র্রপূতি 
নারকেল জল ঢালা হবে তারপর 
দৃঙ্জনকে হলুদ মাখিয়ে স্নান করান 
হয়। কিতরুটা বাঙালিদের গায়ে 
এই অনুচ্তানটিকে 
'পুনসূত্তবাদু বলে। 

এরপর শুরা হবে বিবাহ মন্তরপাঠ। 
মেয়ের পায়ে যে উত্তরীয় খাকে ভার 
আঁচলের পঙ্চো বরের গায়ের 
উত্তরীয়র গটিস্কড়া বাঁধা হয়, যেটি 
সাধারণত আামরা দক্ষিণ ভারাতির 
অন্যান। রাজে। দেখছে পাই না) 
বিয়ের সময় ৭ পাকে ঘোরা 
অনুষ্ঠানটি ও আছে | 

এসব খিয়েব গুল লোকাচার 
'ম্গলসূত্র' লাঁধা, সেটি দক্ষিণভার-. 
তের অন্তিম অনুষ্ঠান । সাধারণত 
এই ম্গলস্ত দেখেই আমরা চিনতে 
পারি দক্ষিণ ভারতের বিবাহিত 


মহিলাদের । অগগলসতর 
বাঁধার আগে ছোট্র একটি 
আনুষ্যান আছে যাব নাম 







চু 'আক্ষত'। | 
রঙ পু দূ 
ঢু ্র একটা থালায় 
কঃ ১ হুদ মেশান 
লহ ] 
টি ব্জ ৭. $. চাল থাকে। 
রর 7 রি 2 ই বিবাহবেদিতে 
১ | ] ডা ৫ বব 
[? নু ডি. ॥ 97১. ই নি , মল্তাপাঠের 
রি চা. বু ক: সিন ১১৭ 7 আনেক্ছটা 
৬) শা দূ ও ৫৭৮ ১ বা ্ | সঃ রি হল 
নত ২ টং" ' ২7 ভিন পির কারি | 
[, * , এ ৭ ধিরে রা ঘ দূ 
/ মা চে ১7২751 নু ্ ্ এন ই, | সা 
টু পর চিঠি ঠা পি: ॥ ৯) পু 1144. নে ঘি প রা, রং হানার 
এল টীলাবে বরণডালা নিলয়। বিয়ের সময বিবাহ বেদি ও গামে লৌ্ছাতে | হবে। মোয়ে পৰধে পড়া শেষ কবে তখন বব মগগল সৃত্রে 
“পডালাটি মারি তৈরি পেট। গেটের সামনে যেভাবে বরকে হলুদ রঙের শাড়ি । গায়ে একফালি গেরোা দেবে মশালসত্রে মা 


৮৮৩ গাব বলা, মিদব, নাবাকেল ও ঠার্থনা করা হয়েছিল সেভাবেই. আলাদা সাদা কাপড়। (উত্তবীয়র তিনটি গেবো দিতে হয় । ছটি বর দেয়ে 


পপ । এই শ্রন্থশগানটির শাম ' অন্ধ নবদ্্পতিক্ষে অভার্থনা করা হবে. মত) জড়ান থাকবে । কনে চচেলেব এবং অনাটি দেয বরেব বোন বা 
॥ ্ ট্যুর ্ টি 
রে নানি । ঠাবীপর ববদক বসান ববেব গ্াালম। তলব বাবা মা বা গ্রামে ঢুকে কোন মন্দির প্রালগলে দিদি। সিক তখনই এ হল মেশান 


51 বিবাভবেপি চ)। এপেব বিবাহ দলবল নিয়ে বিশ্রাম নেবে ভাবপণ চাল বযস্ক মানুস্ববা 


কনের বারা মা মালা 7গলল্ল এক বছব, উপক্হ্িহ 


শেশিটি দিন ভাবাতধ আনযানয  বিমে বদ্ধ থাক বরেব বাড়ি থেকে কিছ্বু দবে একটি দুজনের মাহাম ছুঁডবে, লাশীবদি 
রি হবেছদি থেকে কিছাটা দালাদা। কর্ণটিক ৫ বরর বাড়ি বিবাত মধ কনেকে অজব্থনা কৰা করবে 

[যত /লাদিলজতালিদিতিকি হাব 91টি ব্য 7মায়ওর বাড়ি নব সিভখলা খিল পল সা এ লায়র খাটি আনৃষ্ক। নাড়ি ৩৫ দের! 
ধাশসিল ! মাদক আাকিবে একটি দিছি রি মাসি 2 মে বব এ কনের মৃখ যেদিন বিয়ি তলায় তয় লস বত 
পেনালিবা। আন।গিল, প্রাণ কিছুই ধুলশষদা দেখাদেখি একপুস্হ হায় যায়। তখন বরকনে একসদাণা থাকে না এবং 


দি, পাবা কথ দিযে ইহি একটা চান ভাণতংব শ্রনণন। বিয়েব সুঙ্গন দৃজ্নাকে চিনি খাওয়াষ। কনে শিশ্লের বাড়ি থেকে বিছানা 


০৬ এ শীলাপপা ভা ধাকতধ ৯৪ এতিদল সমপুলায়েলত বিস্ম হা তারপব দঙ্গনক টা হালে বিধাত আনে । সহ বিছানায় ৮ হুক 
দার প্রানে আব ধানের পাম একভাবেই । ভাগ্বী হল সব মন্ডপে । দেব বিবাহ মন্ডপটি ছৃমায়। পরদিন সকালে মেয়ে 
ডাচ গাঞ্জা এাকরেরে আছি * একা "বকে সপাত্রী আব মামা হল সব দাক্ষণ ভাবাকিব অন্যানা বিলাত ঘোড়ায় 9৮6 নিজ পাডিতিত হিল 
1৮ পাশাকেী হুল) বিলাত পে সপাও বিষের নির্বচিল  ম্াডপ  হখকে সালাদ । বিবাত আসে । (558 জা, 

৮ এন চাপিকে প্ুলবে বটি একানত গাবেই সভিভ বকের নিব মন্ডুপের চারদিকে ছোট ছোট ফীর পরাসশ এনুযামী মূলিশযার 
পলাপ । যর্থুলিতত বিকেল তত নল পাএপারীন পঞ্চন্দ অপছ্ছন্দেল  চানখানা নারকেল বা পাতা দিন মিক হয়, . সা ৫ এক সভা 


থাকবে ! গীতদাযাল ৮বদিকে এবা শশারেক 5৮৩ পাব) এখ, 
ধান ছা শীল পাহা ১: € ল্সখাপন 


'সেল হিসেব কাপহাশ কৰা হয়। 
দোয়া ঢাঙান ভষ। 


গাঙেনশ সময হতে কনর সামি বা 


775. এ ললাল দ্হুদ্টুপ্র থতিন্‌ 


৫বটিত পীজতব চি] 
সম্পলাঘে ঘাাহনাল কিনল সময় (মা 
দশ যায ছিশাচাহখা। সদ 1) 


51১ পাত ঠা স্রিথুগহ 
হু 


'পাঁসি কনকে নিল মাপ পিড়িতে ৮৮”তব াতভাবক ব ডেড আমরা দোখ খাকি দক্ষিণ ভাতে এবদসপতিল শাতসহ শবন তক 
বসিয়ে বিবাবেদিতে বরের | হয়। 





তি | সর গলার) ও লে 
পয 


বা রম 4৬১ মি ॥ তি বা 5 ৮৬ ু ঘা 
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প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর অভি- 
ভাবকরাই মিবচিন করেন পাত্র- 


পাত্রী। কুলপুরোতিত অবশাই 
মিন্সিযে নেন ঠিকৃজি কোচ্ঠী। 
তারপর চূড়ান্ত নিবচিনেব সময় 
দৃপক্ষেব অভিভাবকের সামনে বর. 
কনে পরসপরকে দেখে নেয়, যদিও 
তাদের মতামহেব কোন মূলা নেই 
অর্থাৎ অভিভাবকের নিবচিনকে 
(মেনে নিয়েই দেখাদেখি । তারপর 
এদের ভাষায় “বচন সুপারি' অনু 
গঠান। কন্যা-পক্ষের লাকেবা বরাকে 
 আশীবদি করে অথতি পাকা 
কথা ।৩খন ববের খাড়িভে পাঠান 
হয় সুপাবি, নারকেল মিষ্টি । কনদা 
পল্ই' আগে ববকে আশীর্বাদ করে। 
ঠিক একইভাবে ববপক্ষেব লোকবা 
কনেকে আশীবদি কবে যাব নাম 
'সাখর পুড়া'। মেয়েকে সাধামত 
কাপড় ও গহনা দেওয়া হয় লম্ম 
দিনক্ষণ স্হির করার সময়। 

কনেব বাড়িতে বিয়ের আগে 
সমস্ত গ্রামকে জানান দেওয়া হয় 
একটি অনুষ্ঠানের মাধামে ৷ যাব নাম 
'শ্বীমন্5ি গয়াগলিস' বা লেড়কি 
পৃ্জো। কিছুটা বা ালিদেৰ আইখুড়ো 
ভারহধ মাহা। পাচ অথবা সাতজন 
মহিলা বিষের, ৩ দিন আগে এ 


এ 


বদহজম, পেটকফ।পা, অচ্লশূল, 


'প্ুহযণের নির্দেশে মত। 


নি তু এডি এ নট টা রঃ ডি রি টা ব্ )৭0 রি 8 রঃ টে 
অনুষ্ঠান করে 7 +কাড়ালে), র্‌ 
বিয়ের দিন লোকরা. দাদা এসে কাপড়ের পদ সিরিয়ে দেয় 


যাবার জন । ছেলেকে নিয়ে যায় 
হাতি অথবা টাঞ্গাতে চড়িয়ে । সঙ্গে 
যায় বরযাত্রী। সমস্ত খরচ কনা 
পক্ষের । 

ছেলে বরযাত্রীদের নিয়ে যখন 
কনের গ্রামে পৌছ্বায় তখন বিবাহ - 
বেদিতে ঢোকার আগে সাধারণভাবে 
অনানা বিয়ির মতই পাঁচ অথবা 
তিন জন এয়োতি বরণডালা নিয়ে 
বরকে স্বাগত জানায় । তারপর বর 
গিয়ে 'বসে বিরাহ বেদিতে । 'মঙণা 
লাম্ট' অত বিষের মূল অনুষ্ঠান। 
বিযেব বেদিতে কাপলড়র পর্দবি 
দুদিকে বরকনেব মুখ দেখাদেখি হবে 
না। যদিও পাকা দেখার দিনে এরা 
দুজন দুজনকে দেখেছিল । কাপড়ের 
পদ ধবে থাকে দৃপক্ষেব দুজন 
পন্ডিতজপি। বিয়ে দিনে বা রাতে যে 
কোন সময়েই হতৈ পারে সেটা 
বিবাহ 
মন্ডপে ভোম হয় । এহোমের ছাই ও 
ঘি মিশিয়ে টিপ পৰায় পরস্পরকে 
কাপড়ের পদবি দৃদিক থেকে, তখনও 
মুখ দেখাদেখি হয় না। এবং এই 

অনুষ্ঠানের পর কনে একবার বরের 
কান মলে। ভারপব মালা বদল! 
সবই কিন্তু এ কাপড়ের পদরি 


ক জ্বালা, আহারে অআরচচি, 


কোষ্ঠবদ্ধতা,ইতাযাদি আমাদের চিকিৎসাগ্ন স্থায়ী নিরাময়ের 
বাবস্থা করা হয়।চিকিৎসার মূল নি5. 60/- ডাক খরচ গৃথক। 


মহিলাদের গুপ্তরোগ স্বেতপ্রদর, অনিয়মিত মাসিক, মাথা 
যন্ত্রনা, কোমর ব্যাথা, চেহারার হলুদ ভাব এসে শরীর ও 
চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় । আমাদের চিকিগুসাগ 
এই ভয়ানক প্রাণঘাতক রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন 
যৌবন ও সৌন্দর্য পুনরায় প্রাপ্ত করুন৷ 


কলপে নয়, আমাদের আম়ুবেদিক তেল ব্যবহারে পাক। 
চুলকে কালো করে এবং পুল পাকা রোধ করে। ইহার 


বাবহারে মস্তি ও চোখের দুর্বলতা দূর করে । এক কোস 
মূলা নি5. 36/- ডাক খরচ পথক |. 
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আর এ কাজের জনো বরকে গুনে 
দিতে হয় মোটা টাকা কনের এ 
ভাইকে। তারপর বরকনেকে সিঁদুর 
(কুমকুম) পরায়। রা পরায় 
রাম হাতে। বিবাহ বেদির 
অনুষ্ঠান এভাবেই শেষ হয়। তার 
পর বিবাহ বেদি থেকে উঠে গরা 
ঘরের মধো এসে বসে পরস্পরকে 
এটো খাওয়ায় । 

এই সময়ে সমসত এয়ো মেয়েরা 
এবং করন নিজে বরের চেহারা, 
পোশাক বরেধ দোষগৃণ নিয়ে ছড়া 
বানায় ও গাখ। 

বিয়েব পবদিন হয় "বিদা' বা 
বিদায অন্গ্যান। হোলের খবচে 
এব্সর নবধববিবাহি তাদের আনা হয় 
গ্ছোলব গ্রামে । ছেলের ঘবে ওরা 
এলে লক্ষী পৃর্জো ধম. হাবপর 
গৃহদেবতাব পুজো হম। এশং এ 
সমযে বর ভাব পছন্দ মত "বা এর 
একটি নাম (য় । যে নামে পববতী 
কারল.প্বীকেতস ডারকি। চালের ঘাব 
যেদিন ওরা ফেবে পরদিন আাবাব 
বাসি লক্ষীপুজো ওয়, এবং পবদিন 
সূর্য ওঠার আগে হাতের মাগলসূত 
খুলে নতুন মংগলসূত পবান হয়। 
আর তখন উপস্হি ৩ পুরুষবা পলো 
(বাঙালিবা যাতে কাব ধান চাল 
পবিহ্কার করে) বাজান হয। কুলো 
বাজান মানেই বিলয় 7শষ। এদেল 
ফুলশয্যা বরের ঘবেই হয বিয়েব ২ 
দিন পরে। ৃ 
গুজরাট £ বিয়ের আগে 
দূবাড়িতেই গণেশপুজো 

গৃক্তরাটিরা ধর্মভীব জাত । এদেব 
বিয়ে ধর্মের সমস মনুশাসনই 
বর্তমান ও বিয়ের বিভিন্ন মনৃত্গানেই 
গণেশের পুজো হয়। 

পান্রপাল্লী নিবচিনের ক্ষেত্রে অভি 
ভাবকের লিদ্ধান্তই চূড়া কিন 
এদেব সমাজে পেশাদাবি ঘটকের 


উপস্হিতি নেই । সাধারণ 5 পালী 
পন্ষের লোকবাই  পাএ্রপক্ষের 
বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নয । 


নিন্চিনব লক্ষাতে পাতপারীণ কান 
ভূমিকাই নেই । বিষেব দিনই হাবা 
পরস্পবকে পথম দেখত পায। 
অনেক সময পাত্রপাতী তচনা হুাগানা 
আনভীয়ের মধ হয় তবুও বিয়ের 


আগে পবপপিবাকি দেখাব কোন 


সুযোগ পায় না। 


বিয়েব আগে 'দায়েজী' বলে 
একটা অনুষ্ঠান আছে এ অনুষ্ঠান 
চুড়ান্ত নির্বচনের পরেই । দক্ষ 
দপ্ষের আতীয়স্বজনকে কাপ 
পাঠায়। ছোলর বাড়ি থেকে 
মেয়েকে পাঠান হয় সোনার গয়না ও 
কাপড়। গৃঁজবাটিরা নিরামিযাশী 
তাই এদের সমস্ত অনুষ্ঠানেই 


॥ এ 


1 


বিয়ের ঢারদিন আগে মেয়ের 
বাড়ি থেকে চারজন লোক 'লগ্ন 
আসে। লগ্মপত্রিকায় লেখা থাকে 
পাত্রপাত্রীর পরিচয় ৪ বিয়ের দিন 
ছ্ষণ। ছেলের বাড়িতে এ পত্রিকা 
পূজো করে চিলক লাগিয়ে বেখে 
দেওয়া হয়। বিয়ের দিন বরযাত্রীরা এ 
পত্রিকা সঠ্গে করে আনে ও বিয়ের 
আসরে এ পত্রিকা পাঠ করে শুরু হয় 
বিয়ের মূল অনুষ্ঠান । 
বিয়ের আগের দিন দ বাড়িতেই 
গাণেশপুজো হয়। এ পৃঙ্গোতে ছলে 
পদীপ, এখং এই প্রদীপ বিয়ে শেখ 
না হওয়া পর্যন্ত 'গণেশ ঘলে' জুলি * 
থাকে। গণেশ প্রতিচ্ঠা গ পৃর্জাব 
পর থেকে পাপ্রপাত্রী পাবে 'মিন্ডল১ 
গুজবাটে পাওয়া এক বকের চো 
ফল। তা শুকিয়ে নিযে মাব মাঝে 
ফুটো করে নানা রকম বিন সুহো 
দিয়ে ভাতে বাঁধা হয়। 
এসব অনুষ্ঠানের পণ বিয়ের দিনে 
নর বিয়ে করতে আসে ঘোড়ায় চড়। 
কনের গ্রামে কনেব বাড়ি থেকে পি ছু 
পণ একটা ঘরে এই ধধযাব্রী ও ববে 
থাকান বারস্ভা হয়ণ এই আস্হযা 
সালাপকে এবা লুল 'জানবাস 
বিযেব দিন এই টি না 
পক্টেব নাপিহ বধকে সনান কলা । 
চারপবর কন্যাপক্ষে মহিলাবা 
বাকি নিত যাষ 'লদনমন্ডপো খা 
বিব।ত বেদিতিত) এঁদর বিয়ে তম 
দিনেণ বেলা। বব ঘোড়ায় চূডযায়। 
গে থাকে সৃতি এ কোমর হক, 
১বায়াল। এসময় বলব মাখলে 
ওপন দদিক থেকে দীন 
কাপড় মেলে ববযারীণ। 
এগিয়ে চদা বিখাহ অন্ডপল দিবি । 


কপ বি 


ধন | 


বল যখন কান বাতি হস যম 
তখশ খখাধাঠি বধশ করা তম 
গুদবাটিদের পরগ্নমা উপ (বিবাহ 
£বদি) তাত 
»এালাদে। 
পাতা থাকে বাতশব গায়ে চাডিলয 
বাঁধা হয কচি খেয়বপা ঠা আঅন্ডতপন 
মা একাটা ছোট গত থাকে গাল, 
মুগডাল 19 দানা) ও পয়সা । এ 
গর্তেও একটা বাঁশ পোঁতা হয়। এই 
মাবখানেধ গর্তে পোঁতা বাঁশটিলে 
বল 'মানকখপ্দ্রা। লগনমন্ডপ বা 
বিবাত বেদিকে এবা আনেক সময 
'চেবিমন্ডপ' বলে। বিবাহ বেদিশ 
ঢাবকোণে চারটে বাশের পরশ 
শিচলেব ঘড়া (এটা. করে) সাজিয়ে 
ধাখা ঠয়। সাতটা ঘড়ার মধ সব 
পেকে বড়টিকে রাখা হয় মাটিতে 
হার ওপর আরি একটু ছোট একটি 
ঘড়া, এডাবে পরপর সাতটি 
গুজরাটিদের সমঙ্গত সংপ্রদায়েরই 


পরিবর্তন ১৬ নড়েমযর ৯৯৫৩ / রঃ 


চায় 


বন্বশানা।  বীতিল্কশা 


চাণকোণায় চি ৭1৮. 
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ভিতরে পাড়) ও -দুন্দরি' (লাল 
কাপড়ের ওপর বুটি, বাইরে পাড়)) 


বিয়াহ বেদিতে বরকে আণো এনে 


বসান হয়। তারপর কনেকে এনে 
(সঠিক লক্ষ্নে) পুরোহিত 'গগন 
পত্রিকা" পাঠ করে ওদের ঈ হাত 
মিলিয়ে কাপড় দিয়ে বেঁধে 'দেন। 
তারপর “হবন' বা ক্োম হয়।, এর 


পর 'দ্েড়াছেড়ি' বা গঁটছড়া বাঁধা 


হয়। অতঃপর মন্পাঠের পর. 
দুক্জনে জোমাশ্নির চারদিকে চাবার 


ঘোরে। এই অনুষ্ঠানকে : বঙ্গে 


'চারফেবা'। ভিনবার প্রদক্ষিণয় 
সময় কনে মাগে ও বর পিছনে 
থাকে । শা পাকে বর পামনে ও 
কনে পিছছমে থাকে। তারপর হয় 


'সপ্তপ্রতিক্া'। পুরোহিত ওদের 


দিয়ে ৭টা পুতিজ্রা করায় । এখুলি 
পরস্পর পরজ্পর-। 


গাহস্হি জীবনের 
কে সুখী করার প্রতিক্তা। 

মূল বিবাহ অধুষ্ঠান এগাবেই 
শেষ'তয়। ভারপর দজনে শ্রালাদা 
ঘরে বসে থাকে। এবং এ সময়ে 
গণেশের পুর্জো হয়। তারপর বরের 
মা কনের হাতে 'খড়খড়ি' (সাদা 
টুড়ি) পরিয়ে দেন। 

এর পর বর চলে যায় 'জ্ঞানবাদে'-_ 
অর্থৎি যেখানে বরযাত্রীদের থাকার 
বাবচ্ছা ভয়েছিল। জানবাসে কয়েক 
ঘণ্টা থাকার পর বর কানর ধাডিতে 
গ্রাসে এবং এ ছিনই বৌকে সঙ্গে 
নিষে চলে আসে নিজের বাড়িতে । 

গৃক্তবাটি বিয়েতে গানের একটা 
বিশেষ ভূমিকা আছে। সেই চূড়াল্ত 
নিবচিনে পর থেকে নানান ধরনের 
গান গাওয়া হয়। মেয়েরাই গান 
গায়। বর যখন বিয়ে করতে আসে 
তখন গাওয়া হয় 'জাপ্নগীত'। 
ঠানপব বর কনের বাড়িতে এসে 
পৌছালে গাওয়া হয় 'বিবাহগীত' | 
দক্জানে যখন বিদায় নিয়ে চলে আমে 
তখন গাওয়া হয় 'বিদাশীত'। 


ছেলে বা মেয়ের বাড়িভে নিকট . 


আত্তীয় কেউ মারা গোলে বিয়ে এক 
মাস স্হাগিত থাকে। 'লগ্নমন্ডপ' 
বাঁধার পর মেয়ের বাড়িতে কেউ 


মারা গেলও বিয়ে বন্ধ হয় । তবে বয় . 


বিবাহবেদিতে এসে পৌছানর পর 
ধদি কেউ মারা যায় তবে বিয়ে মধ 

না ঠিকই কিন্তু সে বিয়েতে 
পা 


তে শোকের 
ছায়া নামে। 


গুজরাটে আজকাল না 
খুব জনপ্রিয় হচ্মে। পুধানত গরিব 
রা (এক মুসা. ২০/২০ 
ারাতর) দিয়ে কয় । উত্তর 
গৃ্জরাটে উবায় কিছু সমাজে এই 


২১ / পরিবর্তন ৬ নভেমৰয ৯৯৪৩, 
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চারের মিল খুঁজে পাওয়া যায় যেমন 


. গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত ই তনদি। 


পাশরপা্রী নিবচিনের জেতে এদের 
সমাজে 
বা বোনের, স্যার) একটা ভূমিকা 
থাকে। মেয়ে দেখতে পাত পক্ষেব 


লোকরাই' আসে মায়। পাত্রী পদ্ছন্দ 


হোক বানা হোক কনে দেখার সময় 
কনেকে ' সাঘানা টাকা (সম্মান 
সরকশ) দিতে তয় । নিবচিলের ক্ষেতে 
2 


খাকে। মোয়ে পছন্দ 


হালে পি অনুষ্ঠান করা 
য়! 
সপ | 


পান্রপক্ষের ভ্রফ থকে 














(দিদির' স্বামী 


৪ 


লিপ টা 


বৃ সি 
ডি সা বরের মত: করে' 


সাজান ত্রয়। : 
চিতা 25 


:”- কনের গ্রামে ঢোকে তখন ররমারী ও 
. . বয়কে থামিয়ে 'পথবরণ' ঝরা হয়। 


তারপর বিয়ের আসরের বরকে আমা 
শ্য়। বিয়ের আসরে বরপক্ষের 
নায়েক (ঠিকুজি বিশারদ). নাপিত, 
পশ্ডিত, ন্বাহাণ (ছেলের বাড়ির ও 
মেয়ের বাড়ির) উপস্হিত থাকে। 
এখানে নাপিত, নায়েক, পন্ডিতদের . 
প্রপাফীর খরচা পাত্রেপন্ষের | 

বর বাঙালি ববের মতই ধুদ্ধি 
পরে ও গায়ে থাকে উত্তরীয় । মেয়ে 


পরে শাড়ি। এ শাড়ির প্রান্তে ও 
বারের উ্তবাঁখুর সঙ্গে শঁটিছড়া বাঁধা 
শয়। 


বিয়ের মূলমন্ত্র পাঠ শৈষ হলে হয় 
শৃড়দ্টি। ভাোবপরই ভোমাগ্নিতে 
কনের ছোট জাই খৈ ছড়ায় । এবং এ 
টধ ম্পোড়ার্নীকে [কেনের ভাই) বর 
পক্ষ সম্মানস্বরাপ কাপড় দ্যে। 
ভা্পপর গঁটিস্ছড়া বেধে সাভপ্রাকে 
প্ঘারান হয় তখন বরকে ঠাট।, 
সম্পকাঁয মানূষেরা ঘথা শালী ও 
শালারা মিষ্টির'ঢেলা ছুঁড়ে মারে । এ 
অনুষ্ঠানকে 'হুড়া মারা বলে । 

বিয়ের মূল অনুষ্ঠান শয হলে 
বিবাহ বেদি থেকে একটা ঘরে বর 
, ক্ষনে এসে বসে এবং কড়ি খেলা তয় । 
লকালে বর ওখান থেকে চলে আসে 
ধরমাত্রীদের কাছে।. বর্ঘাত্রীদের 


্ ্ 3 
সী রঃ কনের বাড়ি থেকে দূরে কোথাও 






নেওয়া হয় যে, এ বিয়ে হচ্ছে । এবং 
তারপর পাত্রীপক্ষের লোকরা 
ছেলেকে দেখন্ডে আসে । তখন পাত্রী 
পক্ষের নাপিত কাপড় মিষ্টি নিয়ে 
আসে ছেলের বাড়িতে। 


 এগ্োতি।$ জন) কনের মাথায় লৃনা 


ফলরসীনে' 'আম়পল্লব দিয়ে পাড়ায় 
পাড়ায় ঘোরে । গ্রামবাসীরা সই 
করঙীতে একটু একটু করে জল ভরে 
দেয়, সেই জঙ্গে কনেকে স্নান কল্ান 


হয়। বাড়ি দূরের গ্রামে হে কলম..." 
পনের, কী জাল লোযা কলে .. 

ছেলেকে খ্ব্নদ করে বিয়ের আগের 
দিন। এদের মধো একজন থেকে যায় 


4. ০ ০০৮ চাষী সি 





টা জায়গা হয়। সকালে নব. 
* স্পা 


সি বার ঘোরান হয় 
£.- 8 বেদির চারদিকে । 
"পুর করলে কনে 
১: চলন্ত পালকি 
/5৭কে খৈ ছড়ায় 
নিজের -গ্রায়ের সীমানা পার হলে 
আক ই ছড়ায় লা। 
ছেলের বাড়িতে যখন ওরা 
শ্পোঁছায় তখন ৫ জন এয়োতি ওদের 
'অভার্থনা করে। এবং যে ঘ্বরে ওরা 
ঢুকবে ঝুড়ী ঠিক করা হয় সে ঘরে 


বরের অবিধাহিত বোনেরা দরক্ষা 
হম্ধ করে, টাকা চায়। এটাকে 


2 ' জলে। কনে ওদের 
“খাটি হতে টাকা দেয়, তারপয় দব়জা 


খোলা হয়। এ থরে গৃহদ্বেতার 
পৃত্তো হয়। পরদিন সূর্যেদিয়ের 


৯২. এ) ১--০০ ৮৬০ পওঞ্রাজি) জ, উরি, ১, 


-*তই চূড়ান্ত । 


সামানা টাকা দি 


টি জল শু শি 
চন যুদ্‌ টব ১০০, ১ ॥ 


ক বা 
রি বা 
রি 75 ২) ঠা 
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লোন ্ 





) +১- 
মধো কোনটি আসল. 
কনে? | 


এদের সমাজেব একদল, প্রফে 
জালাল. সালুঘ . আছ্ধেন ঘারা ঘটক। .. 


এরা এই সম্প্রদায়ের একটা পারট .. 


টাইঘ প্রফেশন। এরা ব্রাহতণ বা 
নাপিভ হন। বিয়ের ক্ষেত্রে অন্যানা 


ইসয়াদের মত ঠিকুজি কো্টী দেখার, 


রেশয়াক্স আছে । এবং লিয়র আশো 
মেয়েকে দেখা সম্ভব নয় । আথরি - 
বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবাকের সিঘ্ধা 
ছেলে যদি মেয়ে 
দেখত হয়ে এবং মেয়েকে ঘদি বিয়ের 
আগে দেখে নেয় হবে তাকেই বিয়ে 
করতে হয়। ও | 

চুড়ান্ত নির্বচিনের পর মেয়েকে 
আাশীরদি করা 
হয়। এ অনুম্ঠানাকে বলে কাব 
মেয়েপক্ষের অভিআবক বলপুনো 
হিতিব সাধনে কথা তদেুযা হয় 
'ছেকার' অন্ু্ধানে। 

পাত পছন্দের সয় চুড়ান্ত 
নিবচিনের ক্ষেত্রে ছেলেকে মাশীবদি 
কার ছেলের কপালে টিপ দিয়ে) 
অনেক পক্ষাত্রে অবশ সানার আংটিও 
দেওয়া হয়, যদি সাধ কুলোম। 
ছেলোকে ছড়াল নিবছিনে নর দিন 
অর্থ ছেকারোৰ দিন একটি পাত্রে 
সাজিয়ে দেওয়া হয় মিট, বাবকেল, 
হলুদ, ধান, দূবাধাস । হধনহ লন্নের 
সময়, দেনাপাকলা, বরযাত্রী সংখ্যা 
সমস্ত ঠিক কবা হয। 

বিয়ের ৩ দিন অথবা পাঁচ দিন 
আগে থেকে কনে ও বরকে পাতদ্নি 

মাখিয়ে প্লান করান হয়। 

পাঁচজন বিবাহিত মভিলা। কলে ও 
বরকে হলুদ মাখিয়ে স্নান কবায়। 
এবং বিয়ের দিন এরা পুদপশা 
গেসট হিতসবে নিবা্টিত হল! 

বিয়ের ছিন নাপিত পাস ছেলের 
নখ-চুল কেটে যায় ও ছেলেকে | 
আঙ্ভা পরায়। বারর বাড়ি থেকে 
ছোট কলসীতে করে জেল পাঠান হয 
কনের বাড়ি বিয়ের দিনে । জলে 
কনেকে স্নান করান হয়! বিয়ের 
তিন দিন আগে থকে, কান এলো, 
চুলে থাকে ও এই তিন ন দিন লস খর 
বসে হর পার্বতীর পুজা কারে। 


বর বরযারী নিযে লীদ্ট দিনে বিষে 
করতে আসে । বধযাজীদের সঙ্গে 
বরের বড়ভাই ও মামা অবশাই ! 
আপেন। বিয়ের দিন আগে বর- 
যাত্রীরা কনের গ্রামে এসে পৌঁছায়), 


দর থাকা বায়ার জাযাগা হুথ। 
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কনের বাড়ি থেকে সামানা দূরে । এ 
সম্পদায়ের বিয়ে হয় রালে। 


বিয়েব নির্দিষ্ট সময়ে বরযাত্রীর 
“দল থেকে কনাপক্ষের পঁচিজন 
এযোতি বরকে বরণডালা নিয়ে 
(ববপডালায় থাকে দুর্বা ঘাস, ধান, 
গোটা হল্দুদ, জলন্ত প্রদীপ, কলা, 
পান, সুপারি) বরকে বরণ করে নিয়ে 
ঘাসে ধিবাহ বেদিতে । বর পাল- 
কিতে চড়ে আসে । পালকি থেকে 
ববকে আমহ্রণ জানায় কনের দাদা 
বা কাকা। ধরকে কোলে করে ঘিয়ে 
মাসে এবং বিবাহ বেদিতে বসায়। 
ঠখনও কনে হর-পার্বতীর পূজো 
করছে। এ পুজোর কদিন কনের 
পাশে থাকে একটি খাচ্চা মেয়ে। 


বাচ্চা মেয়েটি ও কনেকে কাপড় 
দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। যখন বব 
বিবাহ বেদি থেকে উঠে এঘরে আসে 
তখন বরকে বলা হয় 'তোমার বৌ 
/কান মেয়েটি চিনে নাও'। এটা 
নিহান্তই একটা মজা ছাড়া আর 
কিছ্বু নয। অনেক ক্ষেত্রে বর ঠকে 
যায়। ঠকার পরেও কিন্তু সঠিক 
পাত্রীর সঙ্গেই বরের বিয়ে হয়। এর 
পব ববযাত্রীদের তরফ থেকে কনেকে 
আমন্ত্রণ জানান হয় বিবাহ বেদিতে 
আাসাব জনো। 


ইতোমধো বরকে বিবাহ বেদিতে 
একবার পাচকের ভূমিকায় নামতে 
হয। মন্নরপাঠের কিছু অনুচ্ধানের 
মাঝ পথে বরকে হোমের আগুনে 
পায়েস রাঁধতে হয়। পায়েস রাম্না 
শেষ তলে বরকনে দূজনে হাত 
ধরাধরি করে এ আগুনের চারদিকে 
সাতবার ঘোরে। তারপর কনের 
হাতে খৈ সমেত একটা কুলো দেওয়া 
₹য়। এ কুলো থেকে খৈ পড়বে 
“মাক্নিতে। তাযপর কনে বিবাহ 
'বদ্তে শিড়ির ওপর বসবে । তখন 
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এর কনেকে গোলাপী সিঁদুর পরাবে। 
পনি 
কৌটো দেওয়া হয়। যে সি 
কৌটো কনে বিবাহের এ 
জীবন বাবহার করে। এভাবে প্রায় 
সকাল হয়ে যায় এবং মূল বিবাহ 
স্যেদিয়ের আগেই শেষ হয়। 
বিয়ের এই মোট তিন দিনের 
অনৃষ্ঠানে (বরযাত্রী বিয়ের দুদিন 
আগে এসেছে ও বিম্নের একদিন, 
মোট তিনদিন) যদি মঙ্গল, শনি-ও 
বৃহস্পতিবার পড়ে তবে এ দিন- 
গুলিতে কোন বিয়ের অনুষ্ঠান হয় 
না। 
বিবাহ মধো অর্থ 
বিবাহ বেদিতে এদের একটি ছে ও 
মজার আছে যা 'ঘ্ৃংঘাট' 
নামে । সাধারণত প্রায় সব 
রাজ্যেই ভাসুর (বরের বড় দাদা) 
কোনদিন ভাইয়ের বৌকে স্পর্শ করে 
না। এ সম্প্রদায়ের বিয়েতে বিবাহ 
বেদিতে 'ছুৃংঘাটে'র সময় ভাসুর 
একটা ভাঁজ করা শাড়ি (বরপক্ষকেই 
সঙ্গে আনতে হয়) কনের মাথায় 
ঢাকা দিয়ে কনেকে আশীবদি করে। 
এই একবারই ভাসৃব ভাইয়ের বৌ- 
এর মাথায় হাত দিয়ে আশীবাি 
করে। 


বিবাহ শেষ হলে 

বিদায় পর্ব । এদিন পালকিতে 
করে নবদম্পতি ফেরে ছেলের ঘরে! 
বরপক্ষের তরফ থেকে এক সের 
(বেতের বোনা পাত্র) ধান নিয়ে 
যাওয়া হয় ও বিদায় পর্বে এএকসের 
ধান কনের হাতে দেওয়া হয়। কনে 
তার মার আঁচলে ঘট এক সের ধান 
দিয়ে পিছন ফিরে নাঁতাকিয় স্বামীর 
সঙ্গে চলে আসে পালকিতে চড়ে। 
যেন মা-বাবার সব খাণ শোধ করে 
সে চল আসঙ্ছে। 





না করে পাঁচ অথবা সাতজন 
এয়োতি। কনে ও ধব পালকি থেকে 
নেমে ঘরে ঢোকার আগে মার্টিতে পা 
দেয় না। বাঁশের বোনা কুড়ি বা 
চুপড়ি দেওয়া হয় দুক্তনের প্রতি 
পদক্ষেপে । ওরা তখন এ বুড়ি বা 
চুপড়িতে পা দিয়ে ঘরে ঢোকে । ঘবে 
ঢোকার পর গৃহদেবতার পৃজো হয় 
তারপর বৌ-এর হাতে আমপক্তা 
বেধে দেয় স্বামী। 


এ ঘবে থাকে এক হাঁড়ি মিষ্টি 
(আটা গুড় আব ক্ষীরের তৈবি) যাব 
মুখটি শত্ত করে ঢাকা থাকে । মিচ্টি 
তৈবি করে বাখে ছেলের মা। 
মেষেকে এ হাঁড়ির ঢাকা খুলতে হয় 
এবং এ মিন্টি £স সকলকে দেয়। 

বিয়ে কব্ত যাবার দিন ববেব 
ঘবে যে পণ, ঘট বসান হয়েছিল 
এদিন এঁ বাসি জলে বরকনে স্নান 
করে। কনের হাত থেকে আমপাঠা 
খুলে দেওয়া হয় ও এদিন ফুলশয্যা বা 
'সুহাগ রাত অতি দাম্পতা জীব 
নের শর । |] 

এদের বিয়ের লোকাচারের মধো 
বায় বন্ধ থাকে যদি বতেদর 
সম্পর্কের কোন আতাীয় মারা যায়। 
বরেব কেউ মারা গেলে এক বনছর 
বিয়ে বন্ধ থাকে । কনের কেউ মারা 
গেলে শ্রাদ্ধশালন্তির পব আবার বিয়ে 
হতে পাবে দিন করণ চ্হির কবে। 


উত্তরপ্রদেশ 2 সন্তান না 
বাড়ি যায় না 

পাত পানী নিবচিন খা 'পসদ্দ' এ 

অভিভাবূকর উমিকাই প্রধান। 


এদব বায়াত কোন রকমেই বির 
আগে বর কনের দেখাদেখি হয় না। 





চূড়ান্ত নিবচিনের দিন অবশাই দু 
বাড়িতে ঘটা করে গণেশপকো 


করে। চূড়াষ্ত নিবচিনের দিন 
পাত্রপক্ষের তরফ থেকে মেয়েকে 
দেওয়া হয় শাড়ি ও সোনার আংটি। 
অনেক সময় পাত্র পাত্রী নিবচিনের 
২ ৩ বছর পরেও বিয়ে তয়। 


চূড়ান্ত নিবচিনের পরই পাত্র পক্ষ 
থেকে পাত্রীপক্ষকে দেওয়া হয় 'শা. 
পাটা'। 'শা পাটা একখণ্ড তুলোট 
কাগজ । এই তুলোট কাগজে বরের 
বংশ পরিচয়, নিবাস. বিয়ের পুরো 
অনুষ্ঠান, লগন ইত্যাদি লেখেন 
পাত্রপক্ষের বাহযণ। এ 'শা- পাটা 
হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ বিষাহ 
নিশ্চিত। এ কাগজে থাকবে 
সিদর দিয়ে গ্বস্তিকা চিহঃ | 

এর পর 'বরাত'! ববাত দিয়ে 
বিয়ে করতে যাবার ছিনটি । এদিন 
বরকে দই ও হলুদ মাখিয়ে ম্লান 
করান হয়। একই দিনে কনেকেও 
এভাবে স্নান করান হয়। পাত্র পরে 
আচকান। সারদা বা কালো রং 
পোশাকে থাকে না। গাঢ যে কান 
রঙের পোশাক পরে বর ছেলে 
পালকি বা ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে 
আমে । অন একটা ঘোড়ায় ধাকে 
বরের মামা বরযাত্রীরা সবাই পরবে 
লাল তিলক । বরযাত্রীরা যখন কনের 
ঢোকার আগে একজন এয়োতি জল 
ভর্তি ঘট নিয়ে দাঁড়াবে। তখন এ 
অবস্হায় পুরোহিত আর একবার 
গণেশপু্জা করবে । তারপর কনের 
পক্ষের একজন এয়োতি সমদ্ত 
বরযাত্রীদের গোলা সিঁদরের টিপ 
পরাবে ও এজনো পস টাকা পাবি। 
এদের বিয়েতে ছধের তৈরি কোন 
মিদ্টি বাবহার করা হয় না। শাঁখ বা 


শি পি 


উলৃধননি দেওয়া হয না। 
_খবধান্রীদেব সহ্গে আনা হয় 
লরডালী বিশাটি বিবাট থালাষ 
থা, সবজি, নাবকেল, মিণিট, লাক 
থাকে এহ বশ ঢালীব সংখণব পর 
নিশণ করে ববেব লাড়িশ বনেদি 
2171 যখন ববডালী কনতাপলশণ 
মহিলাদের হাতত হলে দেওযা হয় 
2421 ীমভিলাদ্র পর তকে টাকা 
7৮৭ বব পশলা । 


শে পর বব আপস বিবাত 
দিত দিতি বণ বসাল আগে 


ণলপ/ছাশে শাহনুণ সাধাশণে। বলে 
চাবপন মেয়েকে 
বেদিতে আনা হয ও বিবাহের মূল 
পাল হণ হয। মন্এরপাতের পৰে 
পষখেন সত পঙ্গন্োব গাটছড়া বাধা 
5য়! এদেব সাহপাকে বাধা অনু 
'"খানটি একটু বৈচিত্রময়) বিবাহ 
*বদিন গাবদিকে সাতটা প্রদীপ 
গল৮ণ । ধনের ভহি বা দাদা কনের 
থথাতলে 'পায়া (খে) ঠদাবে। বব কান 
বিনাভ বেদির গাবদিক 
সাতনাণ ঘুঝবে। পাব হোমাগ্নিতে 
দশে থৈ ছুড়ে ছুড়ে পোডাবে । প্রতি 
পরার খোনাব পন একটি কবে প্রদীপ 
নিডিয়ে উল্টে বাখবে । সপ্তম পাকে 
হাম পাপ নিডিযে বব কনেব মালা 
বদল হবে| এদর বিয়ে হয় রাতে 


বিবাহ বেদিতে এদের পুরনো 


পাশা) ৮দলে। 


দেট্েরাল 
এ 


দিনে গোদান অনুষ্ঠান ছ্িল। কিন্তু 
এখন গরুর দাম 'বাবদ কিছু টাকা 
কনেধ বাবা দেন বরেব মামাকে। 
যখন গোদান অনুষ্ঠান ছিল তখন 
বিবাহ বেদিতে গরু মানা হত। এবং 
সে গরুকে পৃজো কবা হত। আর 
সেই গবৃকে কেন্দ্র করে নবদম্পতি 
তিন বার ঘ্ববত। তারপর সমস্ত 
উপস্হিহ মানুষ বব কনে ও গরুকে 
কেন্দ করে তিনবার ঘ্ববত। এই 
গোদান পর্ব শেষ হলে বিবাহের মূল 
অনুত্তান শেষ হয়। 

তারপব বিবাহ বেদি থেকে বব 
কনে দে এসে একটা ঘবে বসবে এ 
পবস্পর পবসপরাকে ঝুটা (ঞএঁটো) 
খাওযাবে। এদেব বিবাহিত মহিলাকে 
চেনা যায নাকে নথ দোখ। এই নথ 
'ময়েছক পবান হম ধিযেব দিন যখন 
মাক দৈ ও হলুদ মাখিয়ে স্নান 
করান হয় । বলা দবকাণ কয. এ নখটি 
আসে ছেলেব বাড়ি থেকে। 

বিল্যব পরদিন বিদাষ পর্ন । এদেব 
বিদায পর্ধটি তারেব বিবাহ 
বৈচিনেরে এক মমানিতক পর্ব । কানে 
এক বাটি চাল নিয়ে মাব আঁচলে ছিযে 
ভুলিতে উঠব । ভুলিতে ওঠাব পব 
মোযে আর পিছন ফিবে তাকাবে না 
শিজের ঘবের দিকে। ডলি চলতে 
থাকবে । বধ যাবে ঘোড়ায় । তখন 
মেযেব সঙ্গে মেষেব বাড়ি থেকে 


কেউ আমে না। যদিও কউ আসে 








হচ্ছে না? 
তাহলে এ 








৮ আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায় 


% আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিস্তাশক্তি ও 
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৯ আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল 
হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত 


এখনই আপনার লিয়ামিত 
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তবে সে বরের গ্রামে ঢুকবে না। 
বরের গ্রামে নবদম্পতি ঢোকার 
সঙ্গে সঙ্গে কনা-পক্ষের এ শেষ 
আতায় একা ফিরে যাবে নিজের 
গ্ামে। এমনকি কনে পিছন দিয়ে 
তাকে দেখবেও না। 

তখন এদের শ্তদৃম্টি অনুষ্ঠান হয়। 
পরদিন এদের 'সৃহাগ রাত" বা 
ফুলশযা। মেয়ে কিন্তু বাপের 
বাড়িতে আর যাবে না যতদিন না 
কোন সন্তান হয়। মেয়ের শরীর 
খারাপ বা কোন জরুরী দরকার 
পড়লে মেয়ে কোন আতাীয় 
সীমানার বাইরে কোন জায়গায় 
দাঁড়িয়ে। 


পাঞ্জাব 2 বিয়ের নাম 
আনন্দকার্ষ 


শিখাদব বিবাহ বীতির সঙ্শে 
জড়িয়ে আছে গুরুদুয়ারাব (এদের 
পাসনালঘ) পধান পুরোহিতের 
আশীবদি। যে কোন শুভ কাঙ্জ বা 
আনন্দ কাজেব প্রতি পদক্ষেপেই 
চাই গৃরুব আশীবাদ পার্থনা। 
বিয়েতেও তাই । 

এরা বিবাহ শনুদ্ঠানকে বলে 
'আনন্দকার্য'। বিয়েতে অভিভাবক 
দের মতামতই চূড়ান্ত । সাধাবণত 
১৮ থেকে ২০ বছবের মধোই ছেলে 
[মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। পাত্রপান্রীর 
বয়সের ফারাকটা তাই দুচার বছবেব 
মধোই থাকে। বিয়ের পাত্রপাত্রী 
নিবচিনের ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ মেয়েকে 
প্রথমে নিবচিন করে । মেয়ে নিবার্চিত 
হালে তারপর পাত্রী ছেলোকে দেখতে 
আসে। এদের বিয়ের আগে পাত্র 
পার্রীর দেখাদেখি এক রকম অসম্ভব 
বাপার। পাকা দেখার পর পার্রীকে 
কিছু টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট করে রাখা 
হয়। চূড়ান্ত নিবচিনের দিনকে বলে 
'কোড়মাই'। এদিন গৃরুমন্দির থেকে 


পপাদ আনান হয়। 


বিয়ের আগের দিন কনেব বাবা 

একটি কাগজে গৃরুমন্দিরের পুযো- 
ভিতকে দিয়ে লেখাবেন ডি 
পরিচয়, কতজন বরযাত্রী আপ্যায়ন 
করাব ক্ষমতা তার আছে, কোন 
লগ্নে বিয়ে হবে ইতাদি ; লিখে 
পাঠান হবে বরের বাড়িতে। 


এদের বিয়ে হয় সকালে । ভবে 
স্যেদিয়ের পর থেকে সূযস্তি পর্যন্ত 
যে কোন সময়ে লগ্ন থাকলে সেই 
লগ্ন বিবাহ হতে পারে । সাধারণত 
সকালের লগনটিকেই এবা বেছে 
নেয়। 


তাই বিয়ের আগের দিন সন্ধায় 
বা রাত্রে ধর ও বরযার্রীরা এস 
পোঁছায় কনের গ্রাম। 


বর পর্রে কমলা রঙের পাগড়ি, 
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চুড়িদার পাঞ্জাবি গায়ে 'পারনা" 
(একফালি কাপড়) আর কোমরে 
ছ্বুরি। 

বর ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করাত 
যায়। অন্যান বিবাহের মত বর ও 
বরযাত্রীদের ববণ করে কনের বাড়িব 
মহিলারা । ভখন এই মহিলারা 
'গৃরুবাণী' র বিশেষ অংশগৃলি গেয়ে 
শোনায়। দৃপ্পক্ষের দেখা হয়। সেই 
সঙ্গে বর কনেরও মুখ দেখাদেখি 
হয়। এই 'মোলাকাত' বা মিলন 
অনুচ্ধানের পর হালকা খাওয়া 
দাওযাব পর্ব । তারপর শুরু হয় 
'আনন্দকার্য' | মন্দিরেব ধর্মীয় গুরুকে 
প্রণাম করে দঞ্জনে। এদেব বিখেব 
মূল অনুষ্ঠান এ মন্দিবেই। এ 
মন্দিরের বেদিতে থাকে শিখ ধর্ম 
গণ্ত । যা এদেব ভাষায 'গুশু গন্চ | 
এই গুরু গ্রশ্ঠেব সামনে বব কনেকে 
পাশাপাশি বসান হয়। কনে ববেশ 
বাঁদিকে বসবে। 

'আরদাস' বলে এদের একটা 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে যা মূল বিবাহ 
অনুষ্ঠান শধুব ঠিক মাগেই হয়। 
ধর্মগ্রন্থ বা গুরুগ্রন্চেব সাধানে বর 
কনেব পবিচয, বয়স, নাম ধাম 
সমস্ত কিছু বলেন মন্দিবেব পলো 
ভিত। তারপব সকলে দাঁড়িখে 
গশ্ববেব কাছে পার্থনা কবে এই 
সমযে একজন বয়স্ক মানুষ একটা 
'মরতাযা' পাঠ কারন যাকে এদেব 
ভাষায় বলা হয় 'হৃক্মনামা'। এই 
বীতি আমবা মুসলমান বিষেছে 
(দেখতে পাঠ । 

'হকৃমনামা পানের সময লব কনে 
শৃধু দাঁড়িযে থাকে। বাদবাকিরা বসে 
থাকে। এবং 'হকুমনামা' যিনি পাঠ 
কবেন তিনিও দাঁড়িয়েই পাঠ কষেন । 

হকৃমনামাটা এই রকমেব যাব 
বাংলা করলে দাঁড়ায় 'মীরপৃব 
গ্রামের হরচাঁদ সিং এর মধ পুত্র শ্রী 

আজ আনন্দকার্ষে পীরন্াত 
গমের কিষণ সিং এর কনিচ্চ কনা 
শ্রীমতী .- কে বিয়ে কবে চায় 
আমবা এদেব শুভকাজের জজ 
গুরুজীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি । 
এর পরই বিয়ের মূল অনুষ্ঠান শৃবু 
হয়। মন্ত্রপাট এবং ধর্মগ্ান্ছের 
বিশেষ বিশেষ অংশ পড়া হয়। 
যেগুলিতে থাকে বিবাহিত জীবন 
সম্পর্কে উপাদেশ। তারপর ছেলের 
গায়ে যে 'দালি' বা উত্তরীয় থাকে 
সেটির একটা অংশ কনের হাতে 
দেওয়া হয়। সমস্ত কাজগুলি কধেন 
পুরোহিত । ভারপরই গুরুজী বা মূল 
পৃবোহিত শিখ ধর্মের বিবাহ সম্পর্কে 
কিছ্বউপদে শোনান বর কনেকে। 


এখন মূল বিবাহ প্রায় শৈষ। 
তখন বর কনে দূজনে শিখগুনুকে 
চারবার প্রদক্ষিণ করে ৷ ছেলে আগে 
ও মেয়ে পিছনে থাকে । একবার কারে 
তোরার পর্ন একটা করে মন্ত্র 
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উচ্চারণ । চারবার প্রদক্ষিণ শেষ 


হলে উপস্হিত আতায়জ্বজনরা 
'আনন্দ সাহ্বের' (ধর্মগ্রদ্হের) রোগী 
কীর্তন করে গায়। গানগৃলিতে 
বিয়ের আনন্দ ও গ্ীবনের মংগলের 
দিকেব কথা বলা হয়। দু একটি 
গানের লাইন উদাহরণ হিসেবে 
দিচ্ছি, “বিয়া হয়ে মেরে বাবৃূলাল' বা 
'পৃবী আশাজী মনকো মেরে নাম । 
বিয়েব সমসঠ ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
"শেষ । এবাব আবার সেই হকৃমনামা 
(যেটি বিষে শুরুর আগে পাঠ করা 
হন্যদ্িল) পা করা হয়। এবং 
কড়াই প্রসাদ' (মন্দিবে বান্না ভাগ 
ঘা স্রাঞ্জব মত) সকলকে বিতরণ করা 
হম। চাবপর এ দিন স্যাঁদেতর 
»াগেই দুজনকে 'বিদা' বা বিদায় 
নান তয। বিয়েব আগে ও বিদায 
প/রে এাদর কোন ডপহাব দেওয়া 
নেওয়া হয় না। বৈষয়িক আদার 
পদান সব কিছু বিযেধ পবই | 


বাজস্তান 2 নাপিত বৌ 
ছাড়া বিয়ে অচল 


বাভাসহানেব বিত্যিহে পাথখিক 
[নবঠিিনব দাখি হু কুলপুবোহিত ও 
শঠলোনাঠ (নাপি 5) এই কুলোনাই 
শা খাপিহ উপযূন্ধত পাত্রপাত্রীব 
এ আনে । হাবপব কুলপুবোভিত 
৬ তাবিণ। পলা নিফে গিয়ে দা 
সেন? এবং চিড়ানহ নিবচিনেক 
পরত লাউজি (আগঠাম শাহ), মামা 
নাপ। এবং দাদু কথা বালন। দাদ ও 
৮1012 শা সগসামশাই না থাকলে 
চালা ও পাবা কথা পালেন। 


নিবচিনেব গত 
দশ বাড়ির পাকবাই পথমে 
5/দা বাড়ি আসেন । ছোলোকে 
পণ পণ পাত্রীপক্ষ মেয়ে দেখাব 
"৭ পাএ্পর্মণকে মামন্তুণ করে। 

শাঈদহানিব বিয়েতে নিবচিনের' 
পণ প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানেই পাত্র 
পানীৰ উপস্হিতি অনা সমস্ত 
বাদাব বিবাহ আনুদ্চানের থেকে 
বিচির অয়। 


/ডা*5 নিবচিনের পরই মেয়েকে 
নিমন্ত্রণ বে নিয়ে আসা হয ছেলের 
বাড৩। মোয়কে আনে ছেলের 
বাড়িব নাপিত বৌ। নাপিত বৌকে 
এবা বলে হাইজী' | পাত্রের বাড়িতে 
পাত্রীকে তিলক পরান হয । ভিলঝ 
পায় ছেলের দাদী (ঠাকুমা) পিসি 
বাচছেোলের দিদি বা বোন। 


/ময়েকে নিমল্লণ কবে আনার 
অনুধ্ঠানটিব শাম 'আনবধূজ ম্রহরত'। 
বাহয়ণ পুঁথি, পত্র | দিনংনিবচিন 
পিরে। তারপর 'তাইজী' (নাপিত 
বৌ) বিরাট ডালায় করে পাঁচ 
কমের ফল নিয়ে যায় মেয়ের 
লাড়িতে। এর মধো হয়ত প্রচ্ছন্ন 
ভাবে এই বাসনাই লুকিয়ে থাকে 
মেয়ে ফলবতী হোক'। 


পানসাএা 
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পাত্রীকে তিলক পরানর পর মে 
ফিরে যায় নিজের বাড়িতে । পাত্র 
পক্ষের ব্রাহণ বৌ ও নাপিত বৌ 
(তাইজী) পাত্রীকে পৌঁছে দিয়ে 
আসে নিজের বাড়িতে । তখন 
উপহার হিসেবে পাঠান হয় কমপক্ষে 
পাঁচটি লাহ্্ব ভর্তি খুমচা (বড় বড় 
পাত্র।। লান্ভব ভর্তি খুমচার ওপর 
নির্ভর করে ছেলের বাড়ির অর্থ 
নৈতিক ক্ষমতা। 


নিবচিনের পর হয় ওপরের এ 
অনুষ্ঠানটি । এটি প্রথম পর্বের 
অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি 
'ভিলক সেরমন'। 
আসে ছেলের বাড়িতে । ছেলের 
বাড়িও পাত্রপক্ষের সমস্ত 
আতীয়দের ডাকা হয় । 'মিলনী' বা 
মিলন উৎসব । মেয়ে বাড়ি থেকে 
ফল 4 মিন্টি পাঠান হয়। ছেলের 
জে এ ছিন কন্যাপক্ষ দেয় সোনার 
জিনিস. কাপড় ইতভাদি। ছেলের 
নিকট আশ্যীয়দেধত কন্যাপক্ষের 
তরফ থেকে কাপড় দেওয়া হয়। 
এদিন ছেলেকে ভিলক পবান হয়। 
খুব ঘটা কবে গালেশজীব পুলে হয়। 
এদিনই 'কৃমকৃম পত্রিকা তৈরি করে 
সর্বসমক্ষে পাঠ করা হয়। কুমক্ম 
পত্রিকায় বিষের সমস্ত অনুষ্ঠানটি 
লেখা থাকে। ছেলেকে তিলক 
পবানর পব থেকে এম়োতি প্রতিদিন 
সকাল সন্ধায় ধর্মীয় গান গাষ। 


এই দিন অনুষ্তানের শেষে দৃ 
একদিনেব মধোই কনেকে ছেলের 
বাড়ি থেকে পাঠান হয় গয়না ও 
কাপড়। এই উপশহ্রার পৌঁছানর পর 
মেয়ের বাড়িতে বিবাতেব গান 
গাইতে থাকে মহিলারা । গান 

ইতে গাইতে গৃহদ্হালীর কাজ 
করে মহিলারা। 

বিয়ে ৭ দিন আগে ৭ জন 
এয়োতির (যাদের স্বামী ও সন্তান 
জীবিত) সৃপাবির গণেশ বানায় 
ছেলের তৈ। একটা ছোট 
ছেলেকে গণেশ সাজান হয় এবং 


পূজো কবা তয়। 

এর পরের অনৃষ্তান 'তেলবান 
চড়ানা'। দৃপক্ষের বাড়িতেই এই 
অনুষ্ঠান হয়। একটা থালায় মেহেদি 
পাতা বাটা, হলুদ, দূর্ঘাস নিয়ে 
ছেলেকে স্নান করায় নাপিত ও 
অনাদিকে কনেকে স্নান করায় 
নাপিত কৌ। এ সময় বেশ ঘটা করে 
একটা খাওয়াদাওয়ার অনুষ্ঠান হয়। 
রাজস্হানী বিয়েতে মূল বিবাহের 
আগের অনুখ্ঠানগৃঁলিতেই খাওয়া, 
দাওয়ার বাপারটা ঘটা করে হয়। 

এরপর অনুষ্ঠান হয় 'মেল' বা 
মিলন। মেয়ের বাড়ি থেকে একজন 
ব্রাহণ এসে 'বয়ে করতে 
যাবার জনো আমদ্তণ জানায়। 
বরকে সাজায় ছেলের পিসেমশাই । 
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দেব বিচে 
অধিকার একমাত্র পিসেম শাইয়ের বা 
মামার । বর ধুতি কৃর্তা পরে একটি 


দঘাটবীর পিঠে চপ্ড় বিয়ে করতে 


ঘায়। (ঘোড়াটিকে সাজান হয় এবং 
পৃঙ্গো করা হয়। ঘোড়া গণেশ ও 
হনুমানজির ছবি থাকে । গৃহদের 
তাকে প্রণাম কারে বব চলে যায় বিখে 
বর । বরযাত্রীদের শেষজন হাতে 
এরি নিয়ে আসে একটি বড় নিম 
গাত্ছর ডাল । কলনাদের গ্রামে ঢোকার 
পরী এ নিম ডালটিকে গ্রামের পথে 
পুঁতে দেওয়া হয়। 

কনের বৌদি, কাকীমা ববকে 
অশ্রার্থনা করবে । ঘরে £োকাব আগে 
গণেশজির পৃক্ো হয় ও দরজার এ 
পাশ £থকে কনে বরকে মালা 
পর্ায়। মেয়ের মা মঞ্গলারহি 
করবে। তাক্সপর বর ঘরর ঢোকে ও 
বিবাহ বেগিতে বসে। 


বিয়ের রাতে মেয়েকে বর লাল 
টিপ এবং মাজস্তার্নী চুড়ি পবায়। 
চুড়ির রং লাল অথবা সবৃজ হয়। 
রাজস্তানে 'সনিতার' সমপদায়ের 
একদল মান্ষ আছেন যারা 'লাখের 
চুড়ি' তোর করে। এটাই এ 
সম্প্রদায়ের মুখ, জীবিকা । বিয়ের 
দিন এ সম্প্রদায়ের বৌরা এসে কনের 
বিয়ের মন্ত্রপাত শষ হালে 'লাখব 
ছুড়ি' পরায় । এটাই বিবাহিত 
পরাঙ্জস্হানী মহিলার চিহ্ত। সারা 
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জীবন এই লাখের চুড়ি কনের ২1৩ 
থাকে । 


ছোলেব বাড়ি থেকে কনের জান্য 
আসে 'চুনবী' কাপড় । ছেলের দাদ 
নাতরবৌকে বিবাহ বেদি হ এ কাপড় 
দেন ও কাপড়ের কিছু অংশ দ ভাঁজ 
করে মেয়েব মাথা ঢেকে, তাবপব 
মেযেব ভাতে মেন্লীপাতা (মেহদী 
পানা) বাটা লাগিয়ে দেন। মেযের 
বাড়িতে মূল বিবাহ অনুষ্ঠান এই 
খানেই শেষ। পবদিন সকালের 
কোন একসমায়ে বরঘাত্রীবা ফিরে 
মাসে নবদম্পতিকে নিয়ে ছেলের 
বাড়িতে। 

পার বাধা অথবা মা মাধা 
গেলে এক বছবের জন্যে বিয়ে 
স্হশিত থাকে। মেয়ের বাড়িতে কেউ 
মারা গেলে যদি নির্গিণ্ট বিবাহের 
দিনের আগে শ্রাদ্ধ শাল্তি ঢুকে যায় 
তবে বিয়ে হাত পাবে । না হাল ছ 
মাস পরে বিয়ে হয়। 


মেঘালয় 2 দেমেচি 
পথমে ছাওয়ারি যায় 
ছেলে দেখতে 


মেঘালয়ে গারো  সম্প্রলায়ের 
বিবাহ ট্বচিত্র। আঅন্ানা ধাজোর 
থেকে অনেকটাই ভিম্ন। এদের 
ভাষায় 'দোকাপিয়া মানে বিয়ে। 
পুথমে 'দেতটি' মানে কন্দা পক্ষের 
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তরফ থেকে 'ছ্ধাওয়ারি' যানে পাত্রের 
স্বাড়িতে ছেলে দেখতে আসে। 


নিবচিনেও বিয়ে হতে পারে । দজন 


দুজনকে পছন্দ করে থাকলে বাড়িতে 
ছেলে ও মেয়ে পৃথকভাবে অভি 
ভাবককে জানিয়ে দেয় তাদের সংগী 
নিবচিনের কথা । অথবা বিশেষ 
সামাজিক উৎসবে অনেক জমায়ে- 
তের ভিড়েও পাত্র পাত্রী পছন্দ করে 


অভিভাবক বা পাত্র পার্রী নিজেরা । 


এ অথদলে চাষ শ্বরর আগে (জুম 
পপালীতে যে চাষ হয়) হয় 
ওয়ানগালা' উৎসব এবং ফসল 
তোলার সময় হয় 'জামেগাপ্পা'ব 
উৎসব । এ উৎসবের মধ্যেও পাত্র 
পাত্রী নিবচিন কবা হয়। এই দুটি 
উৎসব চলে সাত আট দিন ধরে । যে 
সম্পদায়ের বিবাহের কথা লিখছি সে 
সম্পদায়ে বিয়েব পর ছেলে মেয়েরা 
মায়ের পদবী নামের সঙ্গে যুক্ত, 


করে। 

এই সম্প্রদায়ে তিন ধবনের বিয়ে 
আছে। 

১। জিকবধিযা - পাহাড়ী মঞ্লেব 
বসতি ঘন নয়। গ্রামের বাড়িগুলি 


ছড়ান ছেটান। প্রা প্রতি গ্রামে | 


থারে একটা "বালব হাউস | 
সেখানে কাজকরমেব শেষে গামের 
অবিবাহিত ছ্বেলেবা বারে থাকে। 
ঘবটিকে গুদেব ভাষায বালে 'নোকা। 
সেখানে গ্রামের সব অবিবাহিত 
ছেলেবা (এদের ভাষায় কপানটি) 
থাকে । উদ্দেশা গ্রামব বাত পাহারা 
এয়া । এবাধ প্রখারনলথ কোন 
অবিবাহিত ছেলে যদি ঠার গ্রামের 
বা অন গ্রামেব কান অবিবাহি তা 
মেয়েকে ভালবাসে তবে এ মবিবা 
হিতা মেয়েটি এ 'বাচেলব হাউসে 
এসে সাহ আটাঁদন ছেলেটিব সাঠ্গে 
পাত কাটায়। এরপর যদি ছেলেটির 
মেয়েটিকে ভাল লাগে তাবেই বিয়ে 
হয়। এবং ভাল লাগলে দৃক্তনে এ ঘর 
থেকে বিছ্বানা ও অন্যানা জিনিস পত্র 
নিয়ে সোজা চলে যায ছেলেব ঘরে। 
এ ভাবে চলে আসার পরই দিন ও 
সময় নিবচিন কাবে উৎসব হয় ও 
সবাইকে জানান হয় এদের বিয়ের 
কথা। 


২ ছ্বাওয়ারীস্কা বা ছাওয়া রিমা 
- এই পদ্ধতির বিয়েতে দক্ষিণ 
ভারতের মত পাত্র-পাত্রী নিবচিনের 
পসংগ আ্বাসে। এ ধরনের বিয়েছে 
রন্তের সম্পর্ক আছে এ রকম পাত্র 
পাত্রীদের বিয়ে হয়। সাধারণত 
বোনের বা দিদির ছেলেই সুযোগা 
শাত্র। অর্থ গ্রামা ভাঙ্লীর বিয়ে। 
এক্ষেত্রে অনেক পাত্রীর অভিভাবক 
শৈশবেই বিয়ের কথা পাকা করে 
রাখেন | কনের মায়ের দিক থেকেই 
পরঙ্গতাবটা আসে। 


তারপর মেয়ের বিমের বয়স 


৮ 
সি 


হলেই তাকে ছেজের বাড়িতে নিয়ে 
এসে নিবরচিত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে 
দিয়ে দেওয়া হয়। যদি সে অবস্হায় 
পাত্রী রাজী না হয় তবে তাকে ধরে 
এনে বিয়ে দেওয়া হয়। 'রীস্কা' 
শব্দের অর্থ ধরে আনা। অনেক 
ক্ষেত্রে পাত্র বিয়ের বয়েসে পোঁছলে 
নিবচিত পার্রীকে বিয়ে করতে না 
চাইলে ছেলেকেও ধরে এনে পূর্ব 
নিবাচিত পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া 
হয়। 

বিয়ের সময় ছোট একটা অনুষ্ঠান 
হয়, যাকে এদের ভাষায় 'দেকাকনিয়ণ' 
বলে। একটি পররৃষ ও স্রী মুরগি 
ওদের বিয়েব উৎসবকে মনে রেখে 
কাটা হয এবং সেই মুরগির পেট 
থেকে যতটা খাবার বের হয় তার 
ওপর নির্ভর কবে ঞাদর পরবর্তী, 
কালেব দাম্পভা জীবনের সুখ 
শান্তি । এ অনৃত্টানেব মধ আনেকটা 
আদিমতাখ ছবি ফুটে ওঠে। 

৩। 'নখবাম গনবিকা'। বিধবা 
বিয়ে এদেব সমাজে স্বীকৃত । কোন 
মহিলার পবারমী মারা গেলে তাকে 
বিষে করবে এ বিধবাব দেবব। 
এমনকি বিধবার যদি কোন বিবাহ 
যোগ্যা ল্মযে থাকে হবে এ 7দধব 
দজনকেই অথধি মা ও মেয়েকে বিষে 
করবে! হয়ত পাবিবাধিক সমপঞ্ডি 
বাইরের লোকের হাহ যাতত না 
লে যায সে জানাই এই বাবস্হা। 


মণিপুর £ মশালের 


॥ 
লং শে 


আগুনে খই পোড়ান হয় 
মণিপুবে এই গোচ্পীর বিষে 
দনকমতাবে হয়। অভিভাবকেণ 


পদ্ধল্পম 5 পাত্রপার্রী নিবটিন কারে 
হাবপব বিয়ে। অথবা পচ্ছন্দ কৰা 
পাত্রীকে বাড়িব মনবমতি না পেয়ে 
বিষে কবাতে পালে দজনে পালিয়ে 
গিঘে কোন মন্দিরে পুরোহি তবে 
সামনে বোখে মালা বদল করে বিষে 


যখন অভিভাবকের নিবাচিনের 
মাধমে বিয়ে হয় তখন বণশ পবিচম 
ঠিকৃজি কৃর্টটি মেলান হয়। বিষের 
পর্তাবণ পার পাক্ষেব এরম থেকেই 
আাগে মাসে। মূল অনুষ্যান্জর 
'গযারেই পভ" অথা চুড়ান্ত শির্বা 
চম। এদের ভাষায় ওয়া শব্দের অথ 
কথা, রই শাব্দর আর্থ শোধ, পত 


শব্দের অর্থ জিনিস এ সময় 
কুলদেবতার পুর্জো হয়। এবং 


দুপক্ষই দপক্ষাক্কে দেয় উপহার । তাৰ 
মধো কাপড়, সোনা ও মিচ) দেওয়া 
হয়। 

চূড়ান্ত নিবচিনের পর 'হেইজিং 
পত' অনুষ্ঠান। এ আনৃষ্ঠানটি 
শাধ্মাত্র মেয়ের বাড়িহেই হয়। কিছু 
অনুষ্ঠানের সমস্ত খরচটি চলে 
পাত্রপক্ষের টাকায় । পাত পক্ষের 
আততীয় ও কলা পক্ষের আতশীয়রা 
আসে এ অনুষ্ঠানে! এ অনুগ্তানে 


& 
সঙ 
্ ».. 2. চস তি রন 


ও 75 
সব 
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দি লিক সস 
সংকীর্তনের মধে থাকে রাধা কৃফের 
' মিলন বিরকের ঘটন্ব। ছেলে পরে 
ধৃতি, মাথায় পাগড়ি। সমস্ত 
পোশাকের রংহয় সাদা । বরযাত্রী- 
দের সঙ্গ ছেলের ধাড়ির পরো 
হিতও যায়। পাত্র চাতিভে চড়ে 
যায়। এ দিনই মেয়েকে কাপড় গহনা 
দেওয়া হয় । রি বিয়ে করতে যাবার 
সময় কোন কথা বলে না। 


বর ঘখন কনের গ্রামে পৌঁছয় 
তখন ওদের অভার্থনা করে তিনজন 
মহিলা । মহিলাদের হাতে থাকে 
তিনটি জলন্ত মশাল। অশালের 
আগুনে খৈ ছড়ান হয়। সাধারণত 
কনের কাকীমা, বৌদি ও মা বরকে 
ধরণ কবে ও বিবাহ মন্ডপে নিয়ে 
যায়। 


বিবাহ মণ্ডপে ছেলে বসার পর 
কনেকে এনে বরের বাঁদিকে বসান 
হয়। তাবপর বিয়েশ মূল অনুঘ্ঠানের 
কাজ শুবৃ হয়ে যায় । সাতপাকে বাঁধা 
অনুত্গানে কালে ববর্কে কেন্প কানে 
সাতবার ঘোরে । প্রহি পাকে ঝরের 
মাথায় 'ফৃল দেয়। শেষ পাকে হয় 
মালা বদল। এ সময উপস্কিত 
মহিলারা রাধা কৃফের মিলান পর্বের 
»:শগৃলি থেকে গান গায় । তারপর 
ণাটিছ্বড়া বাঁধা হয়। 

বিয়ের পরদিন বর একলা ফিরে 
থকে লোক পাগ্তান হয় বৌকে 
আনার জনা । সাধারণত পা্গকি 
তেই মাসে বৌ। এবং কন্যাপক্ষ 
থেকে কোন মহিলা প্রতিনিধি । 

বিবাহিভ মণিপূর্নী মহিলাকে 
চেনা ঘায় গুদের পোশাক দিয়ে। 
এদের মঠিলাধা পরে ল্রচগির মত 
একফাল্ি কাপড়। বিয়ের পর এ 
লুষ্পি ওরা বৃক ঢেকে পরে। 
মবিবাতিভ অবস্হায় কোময় থেকে 
পদুর। বিয়ের পর মেয়েরা চুল উল্টে 
বিপৃনি বাঁধে বিয়ের পাঁচদিন পর 
বব কনে ছেলের বাড়িত আসে এবং 
'মাগার্নীচ্চবা' হয । অথধি নব 
দম্পতিকে স্বাগত জানান হয়।। 


ত্রিপুরা ঃ পানখিলি দিয়ে 

তিপৃরার বিয়েতে অনয়ানা রাজোর 
বিয়েব মতই অভিভাবকদের ভূমি 
কাই প্রধান। সেই- সগ্গে আছে 
ঠিকৃজি কুঘ্ঠি মেলানর ব্যাপার । " 
পফেশনাল ঘটক এদির সমাজে 
আছে । 

সাধারণত মেয়ের হরফ থেকেই 
ছেলে দেখতে আগে আমে । চূড়ান্ত 


২৭৫ বর ৯৪ নতেনর ১৯৮৩ 


1 মা । বি, টয 


র্‌ রর 
৮ লন 8. এ) 


(মেয়ের গংকুলোতে নেয় ধান, পুর্ব ও 


সিঁদুর । ঘটে.জল ভরতৈ যাবার সময় 


' মেয়েরা গান গায় এবং নাচে এদিন 


কমের স্নান শেষ লে কনেকে সিঁদুর 
পরান এয়্েতিরাহ |: 


ব্িত্তীয় অনুষ্ঠান হল, ফ্লেলেব 


' 'বাড়ি থেকে আসা অলঃকার ও 


কাপড় পয়ান হয় মেয়েকে। 

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে দুপক্ষের 
তরফ থেকে হপক্ষের বাড়িতে লোক 
এসে আশীবদি করে যায়। 


এদের বিয়ি হয় বাত্রে। বর 


যাত্রীদের গঙ্গে ছেলের বাধা আসে। 
বর ধুতি পাঞ্জাবি পরে পালকিতে 
চড়ে আসে। পরিচিত পদ্ধতিতিই 
বরকে বরণ করে বয়স্কা মহিলারা । 
তারপর বিবাহ বেদিতে বরকে নিয়ে 
বসান হয়। বিবাহ বেদিতে কাপড়ের 
দেওয়ালের একদিকে বর. অনাদিক 
থেকে কনের মা বরকে আংটি পরায়, 
মিদ্টি মুখ করায়। বিবাহ বেদিতে 
কাপাড়র দেওয়ালের ওপাশে ববের 
বাঁদিকে বসান হয় কনেকে। পুবো 
বিবাহ বেঙিকে বলা হয় 'বুজা'। এ 
সময় ববেব মুখ না দেখে কনে 


কাপড়ের ওপাশ থেকে বরকে মালা 
পরায়। তারপরই কাপড়ের 


আড়ালটুকু . পরিয়ে নেওয়া হয়! 


এরপর শৃবৃ হয় মন্ত্রপাঠি। 

মূল বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে 
আছে সাতনপাকে বাঁধা এ সময় বর 
চেয়ারে বসে থাকে ও কনে সাতবার 
ঘোরে। উপস্থিত সবাই ওদের 
দুজনের দিকে ফৃল, দৃরাঘাস ও ধান 
ছেোঁড়ে। প্রতি পাক ঘোরা শেষ হলে 
কনে বরকে একটি করে ফুলের মালা 
পরায়। শেষ পাক থোরা হলে 


শুভদৃদ্টি ও মালা বদল হয়। 


তারপর দুজনে বিবাহ বেদি ছেড়ে 
আসে বাসর ঘরে। বাসর ঘরে কড়ি 


ও আংটি খেলে দূজনে। দূজনে 


আলাদা বিছ্বানাতে বসে ও মকালে 
যারা & বিছানা তোলে তারা বর 
পক্ষের তরফ থেকে 'বিদ্বানা 
তোলানীর' টাকা পায়। ্‌ 
পরদিন বাসি বিম্নের একটা 
অনুষ্ঠান হয় ৷ এই বাসি বিয়ে আন্না 
অনেকক্ষেত্রে পশ্চিমবাংঙার বাঙালি 
পরিবারের মধো দেখতে পাই। 
এরপয় দিন বর যৌ ফিরে আসে 
সস ওপর অভার্থনা 


মা। এবং ছেলের 
[বাড়িকে | বিয়ের তৃতীয় রাত্রে 
হয় ফুলশযা! 


নি 


পরান হয় 


এই গোহ্পীয় আধো ঘটকের এ. 


প্রাথমিক নিবচিন শেষ হলে পাশ্র 
পাত্রীর অভিভাবকরাই চূড়ান্ত নিবা 
চন করেন। সাধারণত বর পঙ্গের 
তরফ থেকেই মেয়েকে দেখা হয় 
আগে। অভিভাবকরা চূড়ান্ত পার্রী 
নিবচিনের দিন কিছু খাবার জিনিস, 
তাম্বুল (পানের মশলা) ও পান 
নিয়ে যায়। এ দিন মেয়েকে মোনার 
আংটি দেওয়া হয় । বিয়ের দিন, লগ্ন, 
বরযাব্রীর সংখ্যা ইতাদি স্হির করে 
নেওয়া হয়। তবে এদের বিয়েতেও 
ঠিকৃকতি কৃচ্ঠি মেঙ্সানর একটা ব্যাপার 
আছে। 


০৮৬৮: 
অথবা মাতৃষ্ানীয়া কেউ 
কনের বাড়িতে গিয়ে সিঁদুর বৌটো, 
সোনার হার (অর্থনৈতিক ক্মমতান 
যায়ী) দিয়ে আমে এবং এ দিনই 
কনেকে সিঁদুর পরিয়ে আসে । এই 
অনুষ্ঠানকে বলে 'খাড়ুমণি'। 
এদের বিয়েতে 'গায়ে হলুদ" 
অনৃষ্ঠান আছে । বিয়ের দিন ছেলেকে 
গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করানর পর 
বাক্ষি হলুদ. অড়হর ডালের . কিছু 
গোটা দানা, তাম্বুল, পাম, 
ইত্যাদি একটা পেটিকায় করে মেয়ের 
বাড়িতে পাঠান হয়। এ হলুদ মাখিয়ে 
মেয়েকে স্পান করান হয়। 


বিয়ে হয় রাত্রে। সম্ধার মুখে 
বধযাত্রী বের হয়। কনের গ্রাম দূরে 
হলে যরযান্রী আরো আশে বের হয়। 
ওয়া কনের গ্রামে যখন ঢোকে তখন 
ওঁদের অভার্থনা করে কনা পক্ষের 
ধয়ল্কা মহিলারা । তারপর ধরকে 
নিয়ে গিয়ে টি ১৮ বসান 
হয়। পৃরোহিতের শ সতত 
মেয়েকে আনা হয় বিষাহ বেদিতে 
এবং ররের বাঁদিকে বসান হয়। 
দুজনের মাঝে থাকে কাপড়ের 
দেওয়াল । কেউ কারোর মুখ দেখছে 


পায়.না। এ গবচঙ্ায় ডা পাপন 









) 
৫ 


থকে হাত পাড়িয়ে হয পালাবদল ।: ৫ 
মালা গলায় দিয়ে কনে পদরি ওপাশ সি 
খেকে বরের পায় মাথা ছোঁধায় 738; 
এর পর শৃরু য় মৃল্গ বিয়ে? উ 
কাপড়ের দেওয়াল সারিয়ে ছে 
হয়। মন্তরপাস শৃরু হয়। এক বিশে 
সময়ে কনের আঁচলে খৈ (অন্মীয় রা 
ভাষায় লাজ) তয় কনের তাই সা 
দাদা। কনে তার শাঁচল থেকে ভিন: সু 
বার এ ঈখ ভোমাগ্নিতত গ্রে যু ৃ 
রা ছাই ও ঘি শিম দুজন 
দজনকে টিপ পবায়। 
কনেকে সিদৃবের রি পবায়। তি টা 





রা 
নে ব্রা বেদি কেউ একটা: প্‌ 
ঘরে চলে আমে । তারপর আহহ . 

খেলা শুবু হয়। একটা চালে ৯ 
হাঁড়িতে একটা সোনাব আংটি থক থাকেন 
এবং দুজানেব ধার্য ল্য শ্াগে খুজে ্ 
পায় সেই হয় আংটির মালিকা: 1১, 
ভাবপর দরঁজনে মিলে সম্মানীয়দের। যা 
প্রণাম করে। রঃ রে 
রাত কেটে গেলে ধর ও করে, 1 
ফিরে আঙে বরের বাড়িতে। এদিন; রা 
কনে বরের বাড়িতে কিছু খায় না: 
্ 


১ 
্ 
ৰ 


খাবাব দরকার পড়লে পুতিবে শীদের3 
কোন বাড়িতে খায় । উদিন সন্ধা, 
আল্জেই কনে নিজের কাড়িতে ফিরে 
আসে। শবয়ের ততীয় দিনে কমে: নর 
সাবার ধরের বাড়িতে যায় এবং 
বরের বাড়িতেই ফুলশয্যা হয়। , 1 


পা বা পাত্রী পক্ষের কেট নিকট: 7. 
আতীয় মারা গেলে শ্রাহ্ধ ইবাদত, 
শেষ হলে একমাস পরই আনার ৫ 


বি 
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সি 


2 


1511111 


সূ 
পি ৯) 


সস! চারা রা 11 
10. (এ 1৮0 রে ঘা পা 7 


শিকল শি শী পি পাপী নল ৮ উপর কাশ 1০ ৬ পা শত ০৯ পপি তত ৯ 


এক 


স্ল 


এ, 
শনি, 


২.৩ সত টা উর শত শত) আনি পে পি ২০৮৯ প্পগ শশা 


২ 
শপ 


522১৮ 


রে টপ ২, 
২ আহিল সিল 


রি কারন হারুন 


২০ 2টি 


০৫ ১০ পি 
আই ॥ শে 





৮০৩ 


সি ইন জিত ৬, 
২০ পি তে সা 55, ভি পু সাত 
শই ৬ সি কিল, শে নু 

সস ক রর 


ময়ামতা ভি তা পানি! 


তাপমাত্া ফুটনাঞ্ক পার হলেই অনেক কিছু ঘটে 
যেতে পারে । টাম্পায় খুলে গিয়ে প্রেসার কুকার ফাটতে 
পারে, যা আঘাত ঘটাতে পারে । তাই, বাজারে প্রেসার 


১৩ কি 
০৬১ 
রি 


সস ০ চপ কস 


ঢ. 
! ছি 4 
হ 
. কুকার কেনার আগে প্রথমেই আপনাকে গেখে নিতে হবে 
বিশ্বস্ত কও নাম, তবেই এ বিপদ এড়াতে পারবেন। 
. বাজান্ড সেই নাম। 
7. 
( য।. ভাবত ২৫ বছয়েরও বেশী অভিজ্ঞতা সম্পাব 
/ কয়েকটি নামের মধে। একটি। এ নামে প্রেরণা পায় প্রাতিটি 


হি 


হন ৯৫১ 
মজা রতি 
রর 


শি এডি 
সস্পিতিশি 
চি 


'বাজাজ-উৎপাদন তথ আমাদের ফাবতীয় গৃহউপকরণ, ঘার , 
শ্রেণী বাগ দেশের মধে। বৃহত্তম | সবের পশ্চাতে 
সারাদেশে ছড়ানো আছে আমাদের ১৭টি শাখা ও 
৩৫০০টি [ডলার সমগ্বয়ে এক বৃহং নেটওয়ার্ক, চটপট 
আফুটার সেলস্‌ সাভিস নিশ্চিত রাখতে ! আপনার.হয়ত 
তার প্রয়েজনই হবে না। 


রঃ এ কল 


2:৯৮ 
বি 





আমাদের গৃহ উপকরণ এমনই যে, তার গুগথান, 
স্থায়ীত্ব বা নিরাগন্তার বপারে ফোনে সাটিফিফেট লাগে 
নাল-কারণ বাজাজ মায়াট তো আছেই। 








বাঙ 


প্রবাদ আছে লাথ কথা না হলে 
নাকি বিয়ে হয় না। ঠিক কেমনই 
লাখ আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও বুঝি 
বাঙাল বিয়ে হয় না। দুটি মনের 
জোড় মেলাতে ছোট ছোট কত 
প্রিধাকান্ডর যে প্রয়োজন হয় তা 
ধাবণা কবা যায় পা! আবার বিভিম্ 
দেশাভিদে এইসব নিয়মের কতই না 
পার্থকা রয়েছে । মৃল বিয়ের অনু 
গ্ানটুকুর আগে পরে অজ এইসব 
বীতিবিধি বিয়ের আনন্দ আর 
জৌলুস বাড়িয়ে দেয় শতগৃণ । মজার 
কথা এসব নিয়মকানৃনগুলো অন- 
ববত পালটে যাচ্ছে । এক রীতির 
সর্গে অনারীতি মিলে টতরি হগ্ছে 


নহৃন নিয়ম, নভুন আচার । 


বাঙালি বিয়ে আচাব অনুষ্ঠান 


[হা দার বছরের প্ররনো বাপার 
নয। বেশ কয়েকশ রছর আগে লেখা 
কাবশুলোতে এর উল্লেখ রয়েছে । 
উদ্দেলখ রয়েছে কালিদাসের এলুমার 
সম্ভবে উমার বিবাহ অনুষ্ঠানের 
ণর্ণনায়। অম্টাদশ শতকের এক কবি 
লিখেছেন শ্রী আচার করিবারে 
মেনকা আইলা।' সৃতরাং বাঙালি" 
বিয়ের আচার ০০ রীতি 
এত এীতিহা 


একথা সতিদ যে কালের ঘাত্রার 
ধুনিব সংগে স্গ এর ভংগীও দ্রুত 
এদলি যাচ্ছে । সন পাকাদেখা বলে 
£কটা বিরাট বনপার ছিল! এখন 
সেই পাকাদেখার অনুষ্ঠান আর 
গালাদা কবে হয় না। দুপক্ষের 
পথাবাত হয়ে গেলে সরাসরি হয় 
আাশীধদি। এই আর্দীবদি অনুষ্ঠা, 
নের মলা, অপরিসীম । এটা প্রায় 
চাাটো একটা বিয়ার মতই 
পালিত করা হয়! বাগলানের মত, 
আশীবাদ হয়ে গেলে দৃপক্ষই জানবে 


পা 


7118 55 
এ লি র্‌ প্র নট ১৫ টি ঃ রা এ 
এ] ন্‌ রি রি শু [এ 

খা ড ৫ ১৭, হে এ+ 8, 
রঃ 33 2১ 


পরও রং 
উএযিসিনান, এদিন 





৯৯4 প্রিষর্তন, ৯৩ রাজের ১৯৮৩ 
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2৮৫  ্ টি ্ 


১৬৫ 
পাতি ০৫১০ ৭ 


বিনতা রায়চৌধুরী (সাহা) 


বিশেষ কোন অঘটন ঘটে না গেলে এ 
বিয়েই স্হির । এখনকার দিনে সময় 
ও অর্থ সংব্লানের কথা চিন্তা করে 
অবশা অনেকক্ষেত্রেই বিয়ের দিনই 
আশীবাদি শ্য়। 


বিয়ের আগে আছে আইবুড়ো 
ভাতের অনৃষ্ঠান। এটা হবে বিয়ের 
আগের দিন দুপুরবেলা । সাধারণত 
পাত্র-পাত্রী দুজনেই পালন করে 
এটা । বিয়ের আগে আইবৃড়ো 
অবস্হায় শেষ অন্ন গ্রহপ আর কি। 
এর পর তারা বাড়িতে আর 'ভাত 
খাবে না। এমন কোন মেয়ে বোধয় 


্ টনি, 1 


এ 


পা ৭ 
তু 
£ 


নে ঃ 

ডঃ 
০৯০,০০০ হও & 
পা শি রগ দুর্্া ১৭ 


্ি 
হর এক সক ৮৬ 





নেই যে আইবুড়ো ভাত খাওয়ার 
আগে মা-বাবাকে প্রণাম করতে 
গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে 
পারে। জিবনের পটপরিবর্তনের 
আশে বিদায়ের বাঁশীর মত সেই 
অনুষ্ঠানটি বড় দাগ কাটে মেয়েদের 
মনে। 


বিয়ের দিনটিতে ভোরে শখি 
বেজে ওঠে । জেগে ওঠে বর-কনে। 
হ্যা সেদিন তাদের এই বিশেষ 
নামটিতেইননির্দেশ করা হয়। মাত্র 
দুটি শচন্দর এই নায়ক-নায়িকাকে 
নিয়ে বাড়ি ভোল পাড হয়ে যায়। সর্য 





রি 
ঠক ্ 
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সবে 
ইস? 


নি 


19, 
রি 
ঙ্ “লিঃ 


এন 


এপ 





মস্গল' অনম্ঠান। কনের টি 
শুরু হয় দই টিড়ে খেকে। নান্দী-:). 
মুখর আগে সে আর কিছুমুখে দেবে এ 
77 
রা অনুষ্ঠান । বরের গায়ের : 
আগে হয়। বিয়ের অতন্ঠ 
টি নিয়মগৃলির মধো এটি রঃ 
অনভম। বরের গায়ে দেওয়া হরে 
তেল ছোঁওয়ান হবে চন্দন, 
হলুদ য়ে তাকে চান করান হবে, ্ 
কলাতলায় । এসব কার্ধ করবেন পাঁচ? 
এয়োরা মিলে। অথ পাঁচজার,১ 
অভাবে তিনজন সধবা মহিলারা... 
এই সমস্ত আচার সম্পন্ন ৫: 
করার অধিকারিণী ৷ এখানেই গায়ে, 
হুদ অনুষ্টান শেষ হয় না কাৰণ: 
কনের বাড়ির এয়োরা অধীর আগ্রচ্ছে $ 
অপেক্ষা করে থাকেন কখন বরের; 
বাড়িব এ নির্দিষ্ট তেল হলুদ এসে ও 
পৌছবে। হ্যা, বরের গায়ে ছোওয়ান/; 


চ 


মায়েরা ভীষণ পাঁ্ছি পাংচুয়াল 1. 
আর যে মেয়ে সারাদিন মাক, 
শালোয়ার পরে ঘুরে বেড়ার 
গুরুজনেব উপদেশ শোনা মনে. 
করত সময়ের অপচয় সেই মেয়েই. 
যখন বাঙালি কনে হয় তখন কৈমন : 
ভোরবেলাতেই লাল শাড়ি পরে 

বয়স্কদের হাজার রকমের 
নিয়ম নির্দেশ ম্সেনে চলে । 


স্নানের পর এদেশীয়দের একটি: 


চে 138 
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আপনি এর ঘন আমেজে ডরা স্রাদের গত থেকে 
কিছাতেহ মেতার পারেন লা! 


স্ এসপিকে কট সঠি 
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(1. 
১ রী ধন গে সুরলি ্ 
7 এ সি 
গে. এ দি 


র্‌ 


খেলা । অবঙ্দ সি 
সব পপি 
এই হাঁড়ি মুগলি খেলাটি বেশ 
মঙ্লার। বাড়ির বৌ মেয়েরা চারটি 
ছোট সদ শা মাটির হাঁড়িতে করে চাল 
ভরে আনবে । বর ও কনে (যে যার 
বাড়িতে) বসবে মাঝে । অনারা চাল 
ছড়িয়ে দেবে মাটিতে । বর কনে সেই 
চাল কুড়িয়ে হাঁড়িতে তুলবে আর 
মনে মনে একে অপদরর নাম উচ্চারণ 
করে সরা চাপা দেবে । একটি স্মারট 
মেয়ে খুব ভাড়াভাড়ি চাল কুড়িয়ে 
হাঁড়ি ভরে খটাস কবে সরা চাপা 
দেওয়ার সঙ্গে সঠ্গে এক পৌছ়া 
চেঁচিয়ে উঠলেন এই, এই কী 
করলি।' 

"কন, কী কধলাম -' 'সলা 
চাপা দেওয়ার সময় শব্দ হর 


এমন কোন মেয়ে বোধ- 


হয় নেই যে আইবুড়ো 


তাত খাওয়াব আগে মা 


বাবাকে প্রণাম করতে 
গিয়ে চোখের জল ধরে 
রাখে পারে। 


বেন তাত কী হযেছে না 
শব্দ হা নাকি সাবা দামপত। 
গীবনহ বাগড়া হবে বাপিবে কী 
নিমমা কনের কাহিবোক্িঃ। আব 
একট আাহনীঘার সবস উত্তর 

4758 এই ! এখনও ঠহা সারাদিন 
পরবে দিল পড়েই বায়েছে | সতত 
নিয়ম যন 7 শষ 


“পুরে কানের বাবা কিংবা দাদা 
।নিঙ্গম্ব পরিবারের কেউ। বৃদ্ধ 
পবন, এটা হল পিশ্রমা হুকুলেব 
সাত পরুষকে জল দেওয়াল নিমম। 
হাবপিব কনাকে পিহাল পিটিশ 
বসিয়ে নন্লিমূখ করান পুরোহিত 
2৮15 

থান। হইচহায়ের মাধ কট যায় 
সাপাটা দিন। কনেকে বান্ধবীরা 
সাজজয়ে তোলে মনেব মত করে। 
নব কিন এই দিনটিতে সাঞ্জ নামক 
পাপাবটি থেকে মুক্তি পায় না। যে 

ছেলে মুখে কোনদিন পাউডার 

াঁয়ামনি সেই পাউডার চন্দন 
"চিত সুরভিত হয়ে মাথায টোপব 
পরে বিবাহ যাত্রার জন, তৈবি হয়। 
কান কোন বাড়িতে নিয়ম 
ধারার আগে ছেলল একটি চাল 
“ধের পাত্র স্পর্শ করবে! সেই চাল 
দধই ফুটিয়ে রাতে হোলের মা 
খাবেন। যাত্রার আগে রীতি অনুযাষী 
মাছেলেকে জিদ্লাসা করেন কোথায় 
যাছ' আপণো ফেলে বলত, তোমার 
দাসী আনতে যাচ্ছি । এখন মুগ 
পালটেলে, পালল)টছে মন, পালটা 
পুণ্টিভদ্গি। তাই পূর্ন এখন বিন্ম 
ভাবে উ৩ব দেয়, তামার জান লক্ষী 


৩৯ / পরিবর্তন ১৬ নাভিষবর ১৯৮৩ 


/০২০৩3455200540 








বাড ৪ ৪১৮] এ ৮6৮ 
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বর খাতার আগে মাড়ভাজগ খাবে। 
আবার দেখা গেল, বর ও বরধাত্রীর 
গাড়ি দ্ধাড়ার সময় ত্র্পত পদে একটি 
মেয়ে এসে বরের গাড়ির পিছনের 


ঢাকাতে এক কলসী জল ঢেলে ছিল । 


এটা নাকি নিয়ম, দিচেই তয়। 
একজন বলল-কী ভাগি--হুই দিলি, 
আমরা তো ভূলেই গেছিলাম । উুঙ্গে , 
গেলে কোন মহাভারতই অশ্রদ্ধ হাতা 
না. ভবৃ হাজার আচারের মধে ৫০1৩ 
একটি এবং অবশাপালনীয় রূপে 
কথিভ। 


কারও কারও নিয়ম আচে বব 
ঘাত্রা করে গেলে তার মরা দইয়ের 
মধো বাঁ হাতের কড়ে মাধুল ডুবিয়ে 
ধাস থাকবেন, যতক্ষণ না ছেললর 





বিবাত অনুষ্ঠান "জা তায় খবলু 
সাসনে। রা বাঙালি বিদ্যল ধন্য 
বীতি নীতি। উদগ্রীব নেব বাজিতে 
ববেব শুভ পদার্পণে আলোড়ন 
ওঠে! শুরু হয় বাঙালি বিয়ের 
বিখাত ববণ অনুষ্ঠান । প্রথমে 
কনের মা, তারপর অনাসব বয়ো” 
জেছ্ঠারা একে এক বধণ করেন 
বিভিন্ন ভ্্লিমায । এই সময়কার 
স্ত্রী আচাখগুলি মনে ধাখাৰ মত। 
তবে একটা কথা, বাডাদি নে 
নিস জিতে সস্বাতপ রকি বড়ই 
কড়া। ফাঁকি পদবাক উপায় নহ 
সাব বরযারী আপছায়নের 
কিছুক্ষণ পরেই পাঁজির সময় মিলিষে 
বরকে নিপয় যাওয়া হয় ছাঁদিনাহুলায়। 
ম্রাবম্ভ হয বিধাহ অনুচঠান । কিছু 
পাবে কলনাক শিপ আসা হয় 
শ্িড়েতে বসিষে। সাত পাকি 
বন্ধন দঢ বন্ধন! কনেন শিডি ধারে 
ধাবন্র রে সাভবার পপন্িণ 
রান হতয়। »₹ ক্াখত তাল, এই 
সময় কনে ঞ্ গুলেও বলের মুখ না 
দেখে ফেলে! একটি পানপাতা দিয়ে 
কনের চোখ তক বাথান্ নদ বা 
দেওয়া হয় আনেকাকিগার আনশা। 
কোন মেয়ে যদি সবর লছেছ 
আর্ছুলের ফাঁক দিষে একটু লস 
বিষয়ে মলহব। নিধির হিল 
কিনা নিয়ম নেই । 
ভারপন সঙল্রা 7 শনি খল 
মিলন, যাব নাম তি শু 


সম্মরদে মিচ হাজি 7 
হাজত খে 20৬ বত পা 


হা এ শাদেতিন 1 চি মক নে? ঝ্ছ। * 


পঘ ৪ 


হি তা ইদুর দাদি তত ঠ নই জালা 


৯৪৩ 


সান 8 ধ্ি 
টে তয় তষ পি পতি, তল বুনি 


হি 


পট তলে লাকা 2 সেই, ণ।312৭ 
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আনৃচগান হল সম্পাদন । মংগলঘটের 
উপশ শবেশ হাহ ও কনের ভাত 
মংগলসত্ডে বেধে দেন প্ুবোজিত। 
কনের বয়োছজেম্ঠ আযীয (প্রায়শই 
পিঠা) সম্পদান কারিন কনগকে। 
মল্ী উদগাপিত তম, এ হছিনের 
পাঠের পাতে তল দেন পাত্রের 
5151 

হাবপর্ণ পাত কনেব ভান জাতি 
হাতে ধরবে পাণিগ্রঠণ করে। সে 
ভুলে নেয় নবপবিণী তাৰ সমস্ত 
কু পাখি বব কনে দগনের 
মুখেই ডাটাবিত হয় সর্বলমাবিদিহ 
/সই মতামিন িদিদং হাপয়ত তব 
ঠদিলং তাদখং মম) বপণ পুরো 
ভিত মশাই যাব আয়োজন করেন । 
বখকনেব চাবহা 5 মিপিত হাযে খই 
অর্পিত ১য় [হামিদ আিন 
সাক্ষী কবে বববানণ সামন্ত সিদব 
বাডা করে দেয। বাবও নিয়মে সিদপ 
দান হয় আংটি দিযে কাবও কনে, 
দিযে, কেউ গাবাল সিদব পবায দর্পণ 
দিয়ে। চাবপব লঙ্জাবস্ত্ দিয়ে 
ধ্নব মাথায় খোমটা টেনে দয় বব। 
মৃহর্মহ শাঁখ বেছে ওঠে উলুধৃনিতত 
মুখব হয়ে ওঠে বিবাহবাসব। ঠিক 
এই অনুষ্ঠানটি পূর্ববগ্গীষদের 
মাধ পালিত হয বিষের পরের চিন 

যাব শাম বাসী বিধি! বিয়েব পব 
বায়োজেন্ঠদের সইণম চায় পবোঠি ৩ 
কনের বেনারসীব পাদেত আব ববেশ 


জোড়ে 'গিট বেধে পদয়। এর আধা, 


থাকে পথাফল । এম্টমংগালে এই 
শিট খোলা তবে। পঞ্চফল ভাসিয়ে 
দেওয়া হাবে জালে! এ সমস্ত শেষ 
5.” বহক্ষণ ধরে চলবে চাল খেলা 
মাব কড়ি দখলা। কারও কারও 
নিযমে কলা হলাঘ দধ পৃকুবে চলবে 
মাংটি খেলা। অথ একটি ছোট 
পুর্ব বানিয়ে সেটা দুধ জলে পূর্ণ 
বা হাবে। সেখানে কনে আংটি 
লুকিয়ে রাখবে, বর খুঁজে বেব কববে। 
৮্হশাঠা নিঃসন্পেতি সামানত তব 
মতা নক আলোকের আরধে। 
নারাণ সিঁদব পবান নিয়ম বিয়ের 
পশখদিন পভারবেলায়, বাসী বিদ্বানায় 
ঘুম থেকে উঠে বিদ্বানা না ছেড়েই 
এই শুভকাক্ঞ সম্পন্ন কবার বিধি 
নাকাল একটি মজার নিম তৈরি 
হয়েছে । বিয়েব পরদিন বরকনে 
যা তাগ করার আগেই কনের 
বৌদি বোনেবা এসে বলাবে 'চটপট 
&0০0 টাকা দিন ততা।' কেন 
বাবরের আমতা মাম তা উত্তর সহ্গে 
সঠ্গে সপ্রিভ জবাব- 'বাবে, শয্যা 
7 তালার টাকা দেবেন না" এটা হল 
বিযেন নহ্রন আচাব। &০0০ হোক 
২0০ হোক যাই ঠোক ববের দিতে 

তাবে । হ্াযাা ভালার টাকা না বালে 
ট্যাক্স বলচ্লহ বোধহয় ভাল হয় 
এটাকে । বিতর পরছিন চান কবাতি 
হয় কুলাতলায় পিঁড়ির উপর 
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চক্র রেক্র্রেরা নি রেক ১িল ০ আলি ৭ 15 রা 


শাঁধিঠ ! এক পিজি দহ জন 
দাঁড়ায়, হাঁড়িতে ভবা সে বিশেষ 
হাটি ঢেলে পদগযা হয় বাবেন 
মাথায়। এমনভাবে ঢালা তাবে যাতে 
সেই জলই কনের মাথায় পাড়ে তাকে 
সিন করে দেয় । এবাব পিডি থেক 
'ামার সময বব কনে পিডিব নিচে 
বাখা ছোট) দা সবা পায়ের 
গোড়ালি দিয়ে ভেঙে দেবে । দামপ হ। 
জিবনের সঙ্গত বাধাবিঘ্য ,ণকবাশ 
প্রতীক এটা । 

এবপর আর কতক্ষণ সানাতিতহ 
্রমাগতই বেছে চলে সালাইয়েশ 
বিদায়ী বাথাব সৃব । সমাজের 'শযামে 
কনের পিহুগৃহ বাতারাতি হপ্য ওসে 
পরগৃহ | নববধূ সবামীব হা 5 পুলে 
চলে মাপনার ঘবে নহুন জীবন শুক 
কধ্‌ত 1! হখন কনের বাপসা দম্টি 
দেখে কি দেখে না একেব পব এক 
ঢলে বরণ মার আশীবাদেব পালা । 
যাত্রার মুখে একটি নিছ্চুন ও অর্থঙীন 
আচাব পালিত হম বাঙালি বিষে ত। 
কনে তাব মায়ে আাঁচালে ভিনমুতো 
গাল আর টাকা ঠেলে দিযে বলে, 
(তোমাদের সব খাণ /শাধ করে দিয়ে 
গোলাম হায় রে কনা । সেজান ন। 
সে কী বলছে । তারপর কীতি 
অনুযায়ী মা চলে যাবেন মেয়ের 
সামনে থেকে। মেয়ের যাওয়ার দশা। 
দেখাব শিয়ম নেই মায়ের । 


কমিপত হাদয়ে বধূ এসে পরেশ 
করল শবশুর খরে। কানে সাবধানী 
সবর ভেসে এল প্রথমে বাঁ পা বাথ 


পরিবতন ১৬ ক্রি, 





রোমা । মবশাত নগ্ন পার্থ কাখেৰ 
জেল্শুবা চাটি কলসী নিম ঘাব 


ঢল বনে কথখায বলে, কাব 
মানন্দ কাবঞ নিবানন্দেন কারণ 
হয়। কাবণ এক বিয়ে বাড়িতে কনে 
পাবিশ করাব পবই হাউহাড কবে 
"পদ উপল । পস বাড়িতহ নাকি নিয়ম 
নাতি জানত একাটা ল্যাসামাছ 
কনেকে হাত দিযে চেপে ধরে থাকত হ 
হবে বরণের সময একেই তে 
পিয়জগনেব বিশেছাদে ৩খন মন বাথায় 
৬7৭ আছে, তারপর এই জযাণহ মাছ 
হ7০ চেপে ধবাব নির্দেশ তার কাছে 
মাচাব না হয়ে অত্যাচার হয়ে 
দাঁড়ায। কিন্তু উপায় নেই। তার 
7চাখেল জলের জনা তস বাড়ির দীর্ঘ 
দিনেব পুচলিত মাচাবকে নাহৃন করে 
বিচাব করাব উৎসাহ কাবওও নেই । 

অতণঠ সুখের কথা হাদয়বিদাবক 
এই মনুঙ্ঠানটি অনেক বাড়িতেই 
নেহ । মানছে শুভ মনে করায় সেসব 
ক্ষেত্রে একবার মা স্পর্শ করতে হয়, 
এই মাত্র। 

কোন বাড়িতে নিয়ম আছে কনে 
*বশৃবঘবে পা দিয়ে উনের কড়া 
ইত উপছে পড়া দুধের দৃশ। দোখে 
বলবে - মামার *বশবর স্বামীর 
এশ্বর্ধ ও গৌরব যেন এমন কারেই 
৬পান্ডে পড়ে। 

এগুলো হায় গলে পবকনে যখন 
থরে ঢুকতে যাবে সেখানেই এক 
পিপ্রাট ধাধা। দরজ্ঞা বন্ধ । কনের 
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হাড়িঠে(গেরধরা । বরের ভাইয়েরা 
দয়রা বন্ধ করে রাখবে। যতক্ষণ না 
টাকা দেবে বর ততক্ষণ ইল দরজা 
বন্ধ। ধানের ঘমত্তি অবসন্ন পীঁড়িত 
দিকে চেয়ে বরের পকেটে হাত 
তেই হয়। কী করা। 
এরপর চিত্রিত পিঁড়িতে দাঁড় 
করিয়ে মুখে মিস্টি দেবেন মা। দুধে. 
আলতায় পা ডোবাবে কনে। বরণ 
করে থরের লক্ষ্যী তুলে আনবে 
সবাই। 
একটু পরে হাঁড়িতে করে বিশেষ 
জল (বিয়ের দিন ভোরে মাযে জল 
ভরবেছেন) আনা হবে । তাতে ছেড়ে 
দেওয়া হবে ময়নামুনি (বরকনের 
টোপরের ভাঙা অংশ)। হাত দিয়ে 
জল ঘোরাবেন এয়োরা যদি সে জল 
ঘুরতে ঘুরতে ময়নামুনি জোড় বেধে 
ঘায় তাহলে চারপাশে খুশীর বন্যা 
বয়ে যাবে, কারণ অমনি করেই 
ডাদের জীবন নাকি এক হয়ে থাকবে 
চিরকাল। ঠিক এই নিয়মটা আর 
একবার করা হয় কনের বাড়িতে 
বিয়ের আগের মুহূর্তে । 


কে না জানে, বিয়ের পরদিন 
কালরাত্রি। সে রাতে বর কনে 
পৰসপর কারও মুখ দেখবে না। হয়ত 
কিছু হবে না, তবু এই বিধি চলে 
আসছে দীর্ঘকাল ধরে। যৃক্তি নয় 
প্রথারই প্রাধানা এখানে। 


বিয়ে গেল, শেল বাসী বিয়ে। 
ভার পরদিন বৌভাত। দৃপুরে কনে 
স্নান সেরে নতুন শাড়ি পরে 
মৃদুপায়ে এসে দাঁড়াল । বরের হাতে 
একটি থালা ধরা, তাতে রয়েছে 
পঞ্চবাঞ্জন আর ঘিভাত, তার সঙ্গে 
একটি নতুন কাপড় । বর সেই খালা 
দুহাতে তুলে দিল কনের হাতে, 
বলল--“তোমার সারা জীবনের ভরণ 
পোষণের ভার নিলাম । শাখি বেজে 
উঠল ঘনঘন । উলুর্ধনিতে ভরে গেল 
ঘর। কোন কাশজ্জ কলম নেই, সই 
নেই। বহৃজনের সামনে সারা- 
জীবনের জনা স্ত্রীর দায়িতুভার 
গৃহণের স্বীকৃতি দিল স্বার্মী। 
ওখানেই বাঙালি বিগ্নের আচার 
বিধির জিত। এর মূলা যে কোন 
আইন প্রমাণের উর্ধে। এরপর 
সলঙ্জা বধূ মাথায় ঘোমটা টেনে 
সমস্ত আতরীয় স্বজনকে নিজের 
ছাতে পরিবেশন করবে ঘি ভাত,শেষ 
হাব বৌভাত | 

সম্ধোর পর শুরু হয় অতিথি 
অপায়নের পালা। সুসজ্জিতা কনে 
সমস্ত অতিথিদেয্স অভিনন্দন গ্রহণ 
চরবে। ধাঁরে ধীরে বাড়বে রাত। 
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ক্ষীরের তৈরি নৌকাবিলাস 
এ | জিত 8 রী 
৬৮৮, লি শি রি এ 
কতো হিতে ২০৭ এ 
লা? সস পচ লএন ৪ এ 
০১১২৯, নি রর 
র্ ্ কন সে 
শু স্০১৯, ৩৪4 
পু. ল্য টে 
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রিট রত 
না মন উল্মনা হয়? বিয়ের বাসরে 
কেবল বর-কনের মনই রঙিন 
পুজাপতি হয়ে দ্বরে বেড়ায় না, 
বরঘার্রী, কন্যাযাত্রী সকলেই তখন 
রঙগলোকের অভিযাত্রী। অবশ্য সব 
রসের শেষে সকলের তপ্তি হয় 
মিষ্টিমুখে। কিন্তু সেই মিষ্টিতেও 
থাকতে পারে রোমানস, শিল্পী. 
মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত হতে 
পারে মহার্থা মিষ্টি-বিচি্া। ছানা, 
মাখনে, ক্ষ্ীরে তৈরি হয় দৃষ্টিনন্দন, 
লদয়-হরণ শোভন -সুন্দর সব পৃতৃল 
উপহার 

এইসব ক্ষীরের যেন নানা 
নাটকের নায়ক- ৷ পরাণ 
কাহিনী কিংবা জীবনের নানা ঘটনা 
রূপায়িত সন্দেশের অঙ্গ-বিন্যাসে। 
শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন, যমুনার জলে 
নৌকাবিলাস, প্রেমিকার কাছে 
প্রেমিকের প্রেম নিবেদন, বৃড়োবুড়ির 
রঙ্খারস, বাসরঘরে বর-বউম্ের 
মিষ্টি সংলাপ অর্থবা আর্ধনিক 
বিজ্তানের নানা যন্ত্যানও নানান 
দূশ্যে মিথ্টিরাপ নেয়। বিয়ের তন্তব 
তালিকায় এমনি সব উপটঢৌকন 
যেমন রুচি প্রকাশ করে 
তেমনি বিশেষ মযদাও ফুটে ওঠে। 
এই মিষ্টি উপহার পাঠান হয় কেবল 
বনেদি বাড়িতে নয়, হালে বহু 
মধাবিত্ত পরিবারেও এই রেওয়াজ 
কনেকে। লঞ্জাপাঙা কনের মুখ 
তঙ্সে একজন বলল-অত লঙ্জা 

৮ এস, আর একবার মালা 
পরাওড। হাটা, ফুলশয্যার বিশেষ 


ফুলের সাজ থেকে দুটি মালা নিয়ে, 


আবার মালাবদল করবে ওবা। 
আবার জল আসরে হাঁড়িতে করে। 
ময়নগ্তানর জোড় মেলান হবে। 
তাক়্পর » সব জচারকীতির সমাস্তি 
ধ্টিয়ে এয়োচ্ত্রীরা বিদায় নেবে। 
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বৌভাতে নয়, অম্নপ্রাশনে, নাম- 
করলে, জন্মদিনের উৎসবেও এর 
হাজিরা নজরে পড়ছে । 


এককালে বনেদি বাড়ির সাবেকি 
রেওয়াজ ছিল ক্ষীরের তত্ব পাঠান। 


'ঘে ঘত বড় দরের মানুষ সে তত বড় 


মাপের তন্ত্র পাঠাত। বড় মানুষি 
মেজাজটাও এতে প্রতিফলিত হত। 
তার পর একসময় তাতে পড়ল 
'শল্পীর হাত! কারিগরের কারিকু- 
রির পর মিষ্টি শধূ মুখ-মিম্টি হয়ে 
রইল না. সে হয়ে উঠল মিষ্টি. মনের 
সৃদ্ঠু বিকাশ। 


কলকাতার কোনও কোনও 
এঁতিহাবাহীণ মিষ্টি কারবারি পরিবার 
এই উপহার তৈরি কয়ে আসছেন 
চার পুরুষ ধরে। তবে এখন দিন 
বদলেছে । বদকোেছে মানুষের রুচিও। 
একসময় যা ছিল রাজ-রাজড়ার 
আভিজাত্য, এখন তা হয়ে উঠেছে 
শিক্ষিত মধাবিতের কালচার । যদিও 
একাল পঁচিশ-ত্রিশ কিলোর ছানার 
তত্ব তৈরি হয় কম, কিন্তু পনের- 
কৃড়ি কিলোর ছানার তত্ব তৈরি হচ্ছে 
হামেশাই ৷ তার দামও কম নয় । কম 
করেও হাজার তিনেক টাকা । নিচেন়্ 
দিকে পাঁচ কিলোতেও হয়। খরচ 
পড়ে শ পাঁচেকের মতন। 

প্ষীয়ের এই পুতুল বড় সাইজে 
তারা ভরা রাত আর কম্পিত 
হাদস্পন্দন ধূনি। 

বাঙালি বিয়ের আচার অনুষ্ঠান 
এখানেই প্রায় শেষ । অম্টমহগলেব 


(বিয়ের আটদিন পর) শিট খোলা 
ছাড়া আব বিশেষ কিছু নেই। 


যখন একটা গাছ পোঁতা হয় তখন 
পালিত হয় বনমহোৎসব। অনেক 
আচার বিধি মেনে এই অনুষ্ঠ্যন 
সাস্র করা হ্য। বিয়ে তো 


টা 
94. 





রক 
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545৮35-৭ 
হয় বয়ে। সেইসব গাড়ি হয়ে ও 


ঠাকুর ভাসানের মত নি 
আকর্ষণকারী এক একটা চলর. 
যান। যেন জীধন্ত সব নয়নাভিরাম: 
দৃশ্য তার ভিতরে। ৪ 

ইদানীং নামকরা কয়েকটি হিষ্টির] 
দোকানে কাটালগ রাখা হয় এইসব] :. 
মিষ্টি পৃতৃলের নমুনা দেখানর জলা । |. 
আলবামে ছবি সাজান থাকে পরত: 
পর। বাসব ঘরের দোলনাম বরকনে, ক 
সখী পরিবৃত রাধাকফ্ণের নৌক্ষা- ৮: 


বিলাস, সাগরে ছুটন্ত নৌ-জাহাজ |. 
অথবা হরেকরকম কাহিন্নী সম্বলিত?" 
ঘটনার চিত্র। আলবাম দেখে] 
সেইসব ছবি বিভিন্ন বায়ির বায়না]. 


লেখক কর্তৃক সং 
বনমহোতৎসবেরই নামাম্তর। 
বাগান থেকে একটি ফুলের চারাঞচে *. 
তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয় আর. 
একটি বাগানে । ভার লাগি এ 
কোলাহল এত আয়োজন। গ্রত 
বাথা - এত আনন্দ। পরেরটুকু তো? | 
ভাগাদেবীর হাতে । তবে সকজ্দেই 11 
তো চায় সদারোপিত গাছটি নতুন 


বাগানে ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে, 


চা 
প্র 
চে ছি. 
+ 
না 


১২] 
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বিয়র আগে রি ডান্তরি 


শন | 


ডাঃ বিশ্বনাথ রায় 


গেছেন ।। এখনও পাত্রপক্ষ নিরপরাধি- 
নী বউকেই দোষারোপ করেন বেশি। 


সবচেয়ে বেশি দোষারোপ করা 
সয় বাঁজা বলে। পরিবার কলাণ 
হচ্ছে বলে তো আর একদম বাচ্চা 
হবে না, এ কথা কেউ বলেননি। 
কথায় বলে বংশরক্ষে । 


এই ধরনের দম্পতিকে ডাক্তার, 
বাবু পরীক্ষা করে দেখেন অনেক: 
ক্ষেত্রেই বধূর কোন দোষ থাকে না। 
স্বামীকে পরীক্ষা করে দেখা যায়, 
তাঁর বীর্ষে শুর্ুকীট নেই, থাকলেও 


খুব কম থাকে এবং সেই শুত্রকীট গুলি 
সৃস্ত সবল নয়। শৃক্রুকীট গুলিকে 


সতেজ সবল করে তোলার জন্যে 
অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করতে 
হয়। এই পরীক্ষাটা যদি বিয়ের 
আগে করে নেওয়া হয়, তাহলে 





বড় দুভাই বেরিয়ে গেলেন। 
ছোটভাইকে জিক্লাসা করতেই সে 
কেদে কেটে একসা হয়ে বলল, 
আমার প্ররুষাচগ খুব ছোট । আমি 
অনেক ডান্তরের (অবশাই হাতুড়ে) 
কাছে গোপনে গিয়েছি, তাঁরা 
বলেছেন আমার নাকি ভীষণ 
যৌনবাধি তায়োছে এবং সেইজনা 
পৃরণ্যান্গ ক্ষয়ে গেছে ! আমি পরীক্ষা 
করে দেখঙাম ছেলেটি কমপ্লিট 
ফাইমোসিসে ভূগছে। যেহেতু 
লি+গশীর্ষ চর্ম একদম খোলেনি, 
সেইজনো লিশ্গের বৃদ্ধি হয়নি। 
আমি পরামর্শ দিলাম ফাইমোসিস 
অপারেশন করিয়ে নেবার জন্োে। 
আমারই নিধারিত সারজেনকে দিয়ে 
ওরা অপারেশন করিয়ে নিলেন এবং 
চারমাসের মধ্যেই তার লিঃগটৈর্ঘা 
স্বাভাবিক হয়ে গেল । তখন বীর্য 





পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া একান্তক্চাবে 
দরকার। যদি এ ধরনের রোগ থাকে, 
বিশেষন্ুকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে 
তাঁর অনুষ্তি নিয়ে ছেলের বিয়ে 
দেওয়া উচিত | 
মার একটি সমস্যা সাইকোমসো 

মারটিক ফিয়ার কমগ্লেকস | এই 
কমপ্লেকস, থেকে পাত্রের উপচে তন 
মনে ভীতির সঞ্চার হয়, সে স্ত্রীকে 
সম্গম জীবনে সখী করতে পারবে 
মা। এই ধরনের কমস্লেকস ভৈরি, 
হয় প্রধানত দুটি কারণে। একটি 
কারণ, খুব ধনীর ছেলে প্রাকবিবাহ 
জীবনে বহ্‌ নারীর সঙ্গ মেলামেশা 
করেছে এবং রাত্রিযাপন করেছে । 
হঠাত তার মনে হল কোন একটি 
বিতশষ রমণীর সাম্লিধে এসে সে 
যৌনরোগে মাত্রণন্ত হয়েছে । বিবাছ 
করার পর মস্িম্কের চেতনস্তর 
সদাসর্বদা পীড়িত কার - একটি 
সুন্দর নিবীহ নারীর জীবন সে ধংস 
করতে চলেছে । ফলে ভার চেতন, 


দেওয়া যায় আর সে বিয়ে হয় পরীক্ষা করে স্বাভাবিক দেখে বিয়ের সতবের চাপ (511৮১৯), উপচে তন ও 
পর্বীক্ষা ; সে আবার কী; কথাটা সবচেয়ে সুখের । একটা বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হল। ছেলেটি বিয়ে. অবচেতন মনের যৌন উদ্দীপনাকে 
উঠলেই ছপক্ষ মাবমার কাটকাট বলতে পারি, আজকালকার ছেলেরা কবে ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে সুখে স্তিমিত কবে দেয়, ফলে স্বামী-প্জী 


কন উঠবেন ববপণ নেব, ফিজ, টি 
(5 এক শা গযনা, পারলে একটা 
মামবাসাডারও যৌতুক হিসেবে 
নিত পাবি, কিন্তু আমার ছেলেকে 


কিন্ডু এ বিষয়ে অনেক সচেতন হয়ে 
(গছেন।' প্রব্ধ লেখকের কাকে কম 
করবে দ থেকে তিনহাজার পাত্র এসে 
বলেছেন, বাড়িত আমার বিয়ের 


সংসার করছে । অভএব 
ফাইম্যেসিস আছে কিনা ছেলের 
বিয়ের আগে অতি অবশা দেলখ 
নেওয়া দরকাব এবং থাকলে ভার 


কেউ সুখী হন না। আব একটি কারণ 
পান্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের কান্ধ থকে 
অঢেল বরপণ, যৌতুক গয়না 
ইত্যাদি নিয়ে ঘটা করে বিষে দিলেন। 


চাুণাব পবীক্ষা করার কেন; কথা হণ্ছে, আপনি সব পরীক্ষা করে যথাযথ চিকিৎসা করিয়ে বিয়ে দেওয়া. পাত্রী অভিরিক্রমাত্রায় যৌতুক- 
সামার ছেলে কি কানা, খোঁড়া না জানিয়ে দিন আমি বিবাহিত জ্রীবনে : উচিত। সম্ভার নিয়ে যখন “বশূরাদয়ে 
যা কুনয় শুগছে।। স্লীকে সুখী কবতে পারব কিনা। আানডিসনাউড টেসটিস একটি আসে. তখন তার মনের উপচেত 

কথাগুলো কন্নপক্ষ গত হয়ত বল পবীক্ষায দেখা গেছে অনেকে জল্মগডড রোগ, তার মানে জল্ম।  স্ভরে একটা সুপিরিয়র কমণ্লেকস 


/বৃন : ঠযাত বুলপবন মামাদর 
কম তা আছে আামরা দিছি, মেয়ের 


নিদেষি, অনেকেব সামানা দোষ 
আছে । তিন চার মাসেব চিকিৎসায় 


থেকেই অন্ডগ্রন্থিম্বয় অগ্ডাকাষের 
মধো পুবেশ করে না। কাবর কারুর 


সজাগ ওঠে, প্রায় একই লঙ্গগ পার 
মনে ইনফিরিয়র কমগ্লেকস জাগতে 


* সুখী কৰার জনো, আপনি তাঁবা ভাল হয়ে গেছেন, তারপর  কৃঁচকির কাছে ইংগৃইন্যাল কানালে আরম্ভ করে ফেলে ছেলেটি যৌন- 
বেন মাবখান থেকে বাগড়া ভাবা বিয়ে করে সৃখী হয়েছেন। থেকে যায়, কারুর বা পেটের মধো জীবনে মেয়েটির কাছে ই 
দিখ্ছেন থেকে যায়। কারুর একদিকের সার্থক হয় না। বাক্তিগত অভি. 


বিয়েব আগে কৃঙ্ঠিবিটার হয়, 
পালটি ঘর কিনা দেখা হয, কুলীন 


ছেলোদর আব একটা সমস্যা 
ফাইামাসিস। একটা কেস হিসটি 
বলছি । তাতে বুঝতে সুবিধে হবে। 


অন্ডগ্রচ্থি ওপরে থেকে যায়, কার'র 
বা দৃদিকের গ্রন্হিই নামে না। ডিম 
ফোটাবার জনো যেমন একটি বিশেষ 


মেয়েকে সাজিয়ে গুঁজিয়ে পুত্রবধূ 
কবে আনেন, তাঁদের ছেলেরা বেশি 


কনা দখা তষ, ঠাবপব সাড়ম্ঘরে [ব বড় লোকের বাড়ির দ্বেলেবাপ 

বয়ে দেওয়া হয়। টা মা আছেন। তিন ভাই । বড় উত্তাপের প্রয়োজন, কমবেশি হলে ও চত মা নে 
কি“ বছরখানেক পরে নব ভাই মেজ ছোটকে ছেলের মাতমানুষ চলবে লা. তেমনি অন্ডগ্ন্থিক মধো . ৯ ই ৃ পানি 

দম্পতি যখন একটু পৃরনো হয়ে যান, করেছেন এবং ডাঁদের একান্নব হাঁ শৃ্রুকীট জন্মানর জন্য একটা রমটগারস গড়ে গঠে। কিছুদিন 

যখন বাসঞব সংলসাব্রের মুখোমুখি সংসাব। ছোট ভাইয়ের বিয়ের বিশেষ উত্তাপের প্রয়োজন, যে গে মেয়েটির মনে ভক্তি থেকে 

তন, এখনই নানারকম সমসা এসে প্রস্তাব উঠতেই সেবেঁকে বসে বলল. উত্তাপ অণ্ডকোষের মধ তৈরি হয়, প্রেমের সঞ্চার হয় এবং স্বারমী-স্ত্রী 

পাঁড়ায। তখন বাধা হয়ে ডাণ্তলর বিয়ে করবে না। নিরুপায় হয়ে ড় অধ ৪25 সারাজীবন সুখে ঘরসংসার করতে 

বাবুব কাছে যেতে হয়। ডান্তণরবাবু  ভায়েরা একজন বিখাত জ্যোতিষীর সেইজনো অশ্ডগ্রন্থি অণ্ডকোবের জো র কর 

পবীক্ষা করে নানারকম অসুখ প্বার্মী কাছে গেলেন এবং সেই জ্যোতির্যী: মধো লানেমে এলে উৎপন্ন 

অথবা স্ত্রীর মধ্যে আবিস্কার বললেন, কোন রোগের আতঙ্কে ও. হবে না এবং শুর উৎপন্ন না আজকের যুগে প্রাকবিবাহ 


করেন। অনেক রোগের চিকিৎসা 
বায়সাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ এবং 
নধিকাংশ সময়ে স্বাথী স্ত্রী ধৈর্যের 
বাঁধন হারিয়ে ফেলেন। এ সমসা 
শৃধু স্বামী স্ত্রী মধোই' সীমাবদ্ধ 
হয়ে যয়ে, অভিভাবিকা, অভিভা 
বক্ষগা তখন মর্ষের বাইরে চলে 


৩৫ / পরিনর্তন ৯৬ নতেমবর ১৯৬৩ 


বিয়ে করতে চাইছে না। ঠোমরা 
একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে 
যাও। সেই জোভিষী তিনভাইকে 
আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন । আমি 
প্রাথমিক কর্াবাাঁ শুনে বললাম, 
আপনারা বাইরে ঘান, আমি শ্বধু ওর 
পাপে কথা বলব । 


হলে সন্ভানসৃচ্টি হবে না। তাছাড়া 
বিশেষক্তদের অভিমত আনাঁডসেন 


ডেড টেসর্টিস পরবত্রীকালে কান- 
সারে রূপান্তরিত হতে পায়ে। 
সের্উজনো বিয়ের অচ্ত্রত ছ মাস 
আগে আনডিসনডেড টেসর্টিস 
আছে কিনা বিশেষস্তকে দিয়ে 


চিকিৎসা পরীক্ষায় ছোলেদের অতি 
অবশা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার 
"কান যৌনরোগ আছে কিনা। 
বিশেষ করে সিফিলিস, গনোরিঘা |. 
এর মানে এই নয় ঘেক্ষেলেরা যেখানে 
সেখানে গিয়ে যৌনক্রিয়ার মাধায়ে 
এই রোগ বাধিয়েছে । কোন মেয়ের 


৭) চা সি ৪ 
সন যে চি ৮ ॥ বি নু ২ ্ 8 ] 
৫ সং 
ঠ% চা 


এত লৌরনমনত্রী নুরু ভার সা রাস্তা শোনা 
ঠোঁতন মদ্সভাজের মুশরগুর্নিতে, ঘেন ব্রণত দুর্জাবনা শেতে, হীচাত। 


১৪ 
- 


১৯ এ 
উবু 









“১৩ বছরের ছিলাম, জার তখন থেকেই আর এখন আবার, ক্রিয়ারা সিল 
দুখে ব্রণ বেয়োতে শুরু করে ... একটি লয়, ভুতি! 


একটি হ'ল আপনার চিয়পারা6ত, ক্রয়াই।সিল 
স্কিন কালা মোডকেশন, বা ত্রণ লুকিয়ে রাখে, 
আর তার সঙ্গে কাজও করতে থাকে ... 





কিন্তু আমি তার পরোয়াই কারনি-সেগাল একটু 
বড় বড় হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই একদিন একটি 





ক্রিয়ারাসিল ভ্যালিশিং মেডিকেশন জার 







ছেলে আমাকে দেখতে এল ... 

জ'র সে প্রথম দর্শনেই আমাকে ক্রিয়ারাসিল ক্ষিন কালার্ড মেডিকেশন _ আর অনাটি হ'ল, নতুন ক্রিয্লারাসিল ভা।নিশিং 

অপছন্দ করল তুটিই জনন ভিনভাবে কাজ করে : ৯মোঁডকেশন, য। ত্বকের সঙ্গে এমন মিশে যায় 

আম তে। কোনোগিন পশ্লেও ভাবিনি যে, সামান। বে' বোঝ! হয় দায়, তার সঙ্গে আবার শ্রভাবও 

কট] বণ আমার এমন বাধা হয়ে দাড়াবে-- দেখায়! এগুলি হ'ল, সাজ বলতে সাজ, 

এ কথাটি তখন আম আমার এক প্রিয় বান্ধবা জবার ওমুধ বলতে ওষুধ! 

জয়াকে বললাম... ক্লিয়্ারালিল দিনে বুবার ক'রে লাগান 

জার জয়ার কাছ থেকে ই তখন * প্রথমে মুখ ধুয়ে ফেলুন । তারপর পুরে মুখে 
[ক্রয়ারা সিল লাগান। ব্রণর ওপর একটু বেশী কামে 

ক্রিয়ারাসিল-এর পথ দেখলাম তা রি টের লাগাবেন । ব্রণ সেয়ে গেলেও মাথতে থাকবেন, 





খোলে করে 
সারিয়ে তোলে। কারণ ক্িয়ারাপল ত্বকের বাড়াত তেল শুষে নিলে 


ব্রণ [নরন্ণ করে। 






তারপর আম 'ক্রিয়ারাসিল, দিনে দৃবার ক'রে 
লাগাতে শুরু কাঁর-- আর তা রোজ নিয়ম ক'রে 
লাগাতে থাকি। তারপর হয়েছে কি, হঠাং 
একাদিন, আমার এক বান্ধবীর বাড়ীতে সেই 
ছেলেটির সঙ্গে দেখা-_ছেলেটি তে। দেখি আমার 
মুখ থেকে চোখই ফেরাতে পারে ন।!৯ 
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ঠোটে ঠ দিফিলিসের ঘা থাকে: 
হাক চমু খেলেও এই রোগ ঠোঁটের 
ভেতর দিয়ে শরীরে" প্রবেশ করবে। 
তাছাড়া ইনোসেনট ইনফেকশন 
বলে একটা কথা আছে । আমি যদি 
একটি সিফিলিস গনোরিয়ার 
রোগীকে পরীক্ষা করে, সেই যন্ত্র 
পারি বাগ্রাভস ভালভাবে প্টেরি 
লাইক না করে, মার একজনকে 
পরীক্ষা করি, তাহলে দ্বিতীয়জনকে 
পথমজনের রোগে আন্রান্ত করে 
দিই, মে বেচারির একান্ত আক্ফাতে। 
এ গ্াড়া মেলনে কামানর সময় এ 
ধণনেব ইনফেকশন হলে যেতে 
শবে অধিকাংশ উনল্মাকশন অয় 
ভিজে বাশ থেকে। আমাব আগে 
ফিনি কাখিয়ে £গিতশেন, তার গালে 
হয সিফিলিসের ঘা ছিল! যে বাশ 
দিযে তাৰ গালে সাবান ঘষা হয়েছে, 


সহ বাশ দিয়ে আমাব গালেও 
সাবান ঘষা হল। সিফিলিসের 


গৌঁবাণু ভিঃজ জায়গায় বেচে থাকে, 
চাই বাশের মাধ গজগজ করছে 
টিপানাম্া প্যালাইডাম অথাৎ 
পিষিলিসের জ্গীবাণ্। আমার গাল 
শবাঁত সাবানের সত্দো ওই জীবাণ, 
তালপব কোন শাতিকে যদি গাল 
কেটে শিস কি ছুড়ে গেল, অথবা 
তগাগ লাগল সতগগ সত্ণে জীবাণু 
গৃলো সেখানে বাসা বেধে ফেলল । 
নাপপন শবীবের মধ্যে বহাল 
*লিযি হে আবসহান শুব কৰে দিল । 
এমি থাথমিক হাব জ্রানাভও 
*াবধলাম না আমার কী সর্বনাশ হনয় 
দানে | খন শ্গানলাম, খন মালেক 
চবি হয়ে গাছ । অতএব বিযেব 
াণা হ্রাড টেসট করিয়ে নেওযা 
হু, ভিত পক 

শা দেসটেল কথায় মাস 
শা৮শীপিং এবং আর এইচ যণকট ব 


প্ী্া কারি নেওয়ার কথা এসে 
সগুড়। বিশিষ করবে মেয়েদের 
তিল । গল যদি আর এইচ 


প্নষ্পাটিভ হন, স্বাষী যদি আর এইচ 


পজিটিভ শ্রন, তাহলে পথম 
সণ্তানটি বেচে গেলেও পরব্ী 


সণপানগুলি নষ্ট হয়ে যায । এখন খুব 
ভা ওষুধ বেরিযেল্ছ, আাব এইচ 
নেগটিভ মায়েব এই ইনজেকশন 
নিলে স্বাভাবিক সন্তান হয়, যদি 
মাণোে থক মায়ের আব এইচ জানা 
থাকে। মাঘের আর এইচ নেগেটিভ 
ক্রবায়ুস্হ সন্ভানও যদি আর এইচ 
নেগেটিভ হয়, তাহলে সাধারণত 
কোন ক্ষতি হয় না। স্বাভাবিক 
৪ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু 

ডা সন্তান যদি আর এইচ 

প্জিটিঙ শ্রয়, এবং মা যদি আব এইচ 
নেগেটিভ হন, তাহলেই গোলমাল । 
এ মবস্হায় পাত্রীর ব্রাউগ্রপপিং এবং 


আপ এই৮ ফাযাকটব আগে থেকে 
জানা একা ত দরকার এবং মেয়েটির 


বাচ্ে সদাসর্বদা লেখা থাকবে, ভাব 
ব্বাডগ্প এবং পাব এইচ নেগে 


৭, পরিবর্তন ১৬ নাভেমবর ১৯৮৩ 


২, ০ 1 2৯8? কট ৯, বহিগিত মর ১০ 4 লদ ছা টা ্ নি, হা: চে ডিল চি ১ দু 
৯ তি 


: চিডের কথা, কারণ ধম থৈ গার” 


, হ্বয়ে পড়বে. কৈউ বলতে পারেন না। 


মুরগী (1:19151),) এমন একটি 
যোগ যাকে কখনো বিয়ে 
দেবেন না। অনেকে মুগীকে হিস 
টিরিয়া বলে চালিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। 
এতে বিয়ে উৎরে যেতে পারে, কিচ্ছু 
ভবিষাৎ জীবন ভয়*কর হয়ে ওঠে। 
পাত্রপক্ষ বা পাত্রীপক্ষ যদি প্রমাণ 
করতে পারেন বিয়ের আনোই পাত্র 
অথবা পাত্রীর মুগী ছিল এবং এই 
রোগ লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছেন, তাহালে 
আদালতের বিচারে ডাইভোবস 
পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। একই 
মাইন প্রতযাজীা হবে, উল্মাদ এবং 
যৌনরোগের ক্ষেঅেও। 


কিছুদিন আগে এক বিচারকের 


রায় পড়ছিলাম। স্ত্রীর আট্রফিক 
বাইনাইটিস নামক একটি রোগ 
আছে। এই রোগে নাকের ভেভরের 
হাড় শুকিয়ে যায় এবং পাঁচ যায়। 
ভীষণ দর্গম্ধ বার হয়। এবং এটি 
একটি দূরাবোগা বাধি। স্বামীর 
অভিযোগ তিনি কিছুতেন্ঠ দুর্গন্ধের 
জন; স্ত্রীর কাছে যেতে পাবেন না 
এবং দসেইজনা ঠিনি ডাইভোরস 
/চয়েছেন । মহামানা বিচারক সবদিক 
বিচাধ করে স্বামীব ডাইাভোরস 
প্রার্থনা অনুমোদন কবেছেন। 


তবে ডাতুশরধ হিসেবে জানা 
দরকার এই রোগ কি মেয়েটির 
বিয়ের আগে থেকেই ছিল: এই 
রোগ লুকিয়ে কি বিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল ” বিয়ের পর যদি এই ধোগ 
হয়ে থাকে, স্বামী কি সেই বোগেব 
চিকিৎসা কবিয়েছিলেন “ আধৃনিক 
চিকিৎসাবিক্তানে এই রোগের খুব 
ভাল চিকিৎসা আবিষ্কভ হয়েছে 
এবং শতকরা ষাট ?থকে সর 
শতাংশ রোগী ভাল হয়ে যান। এও 
জানা চাই, মেয়েটি কি চিকিৎসা 
করতে অসম্মত হয়েছিল " 

ডান্তগর হিসেবে বঙ্গা কর্তবা, এ 
ধরনের যদি কোন রোগ থাকে, 
তাহলে সারিয়ে বিশেষক্তর অভিমত 
নিয়ে বিবাহ দেওয়া উচিত। 


কৃষ্ঠ এবং যক্ষত্তা সম্পর্কেও একই 
কথা প্রযোজা। কৃদ্ত এবং যক্ষতা 
রোগকে সারিয়ে নিয়ে অনায়াসে 
স্বাভাবিক পাত্রপাত্রীর মত বিয়ে 
দেওয়া যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় 
দেখেছি পাত্রীর কৃষ্ঠ ্য়েছিল, সেই 
কৃষ্ঠ সারিয়ে পান্রপক্ষকে জানিয়ে, 
তাদের সম্মতি নিয়েই বিয়ে ছেওয়া 
হয়েছে। তারা এখন সী দম্পতি। 
একটি কন্যার জনক জননী । ফক্ষার 
বেপাতেও তাই । রোগী বা রোশি 
নীকে সম্পূর্ণ সারিয়ে নিয়ে বিশে 
ষন্র অভিমত নিয়ে বিয়ে দিলে 
তারা স্বাভাবিক ভাবেই জীবনমাবন 
করতে পারো 


যাঁদের শ্বেতী আছে, তাঁরা কি 


কি 


জান শ 


চি 


সত আসছি, এ সনু ৯৩ ৪০45 
সস ১ 4558 ৯৯ম্শ পিং 


এখানে বলতে চাগ্ছি চিটিলিগো 
(৬1111116))। এ রোগের কারণ 
এখনও বিশেষক্তরা সঠিকভাবে 
নিধরিণ 'করতে পারেননি, তবে মা 
কি বাবার শ্বেতী থাকলেই যে 
দ্ধালেমোয়ের শেবতী হবে তার কোন 
মানে নেই । মা এবং বাবা দজ্ঞনেরই 
বলি আছে, মানে একজন শ্বেতী 
পান্ীর সঙ্গে একজন শ্বেতী পারের 
বিয়ে হযেছিল, কিন্তু তাঁদের সল্ভা 
নেব শেবশী তযনি। 


অঙহএব সবদিক চিন্তা করে 
বিপ্তানসশ্মনভাবে ছেলেমেয়েদের 
বিষে ছিলে, ছোলেমেমেবা বেশি সুখী 
তাবে ফিজ, টি ভি. ল্যামবাসাডর 
পাওয়ার পচয়ে ববং পসটাই বেশি 
দরকাশ। 

এইবার দেখা মাক বিল়্ব আগে 
আমবা যে প্রথাগুলি পান কবি, 
হার সহ্গে চিকিসাশাদ্মের সম্পর্ক 
কতখানি আমনা ভাইবোন বা 
সাগাল্রে বীযি দিছে চা না, এব 
আন্তর্গিতিত টির জানিক কাবণ হল 
খুন কাছাকাছি ধারার বক, যৌন 


বান মিশ্রিত হালে ইনসেসট 
লাগেশ উতৎ্পতি হয? তছেলেমের় 


পন্দন হয, অনেক সময়ে বিকলাঙ্গ 
যূ। ম্মামাদের কৃসংপকাবাচ্ছন্ন মন 
ভদ্র ভাইকলানে বিষে কদর পাপ 
হযেছে মাঝ সই পারের মল পরাণ 
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হাসি) মনের খযেনটী। 


যন্ত্রণায় সারাজীধন ভূগতে হয়। 
এবার পাত্রপাত্রী চয়ন । আগে 
পাত্রপক্ষ পাত্রীকে দেখতে যান, পের 


70515 
হিভিদাস 


কমপ্লেকস সৃক্টি হয় এবং সেই 


সু 


৭ 
শঠ 


পাত্রীপক্ষ পাত্রকে দেখেন কেন।' 


পাত্রীকে দেখা হয়: তাকে পর্সীক্ষা. 
জনো ; মোটেই না। পাত্রী দেখতে 


দেখতে হঠাৎ একটি মেয়েকে দেখে 
পাত্রপল্ষর মনে হল মেয়েটি তাদের 
ভারি আপনজন । ফুয়েডের থিয়োরি ' 


পার হল হাভঙক আঙিস এবং 


শ 


মেনডেল থিয়োরিতে আছড়ে পড়ল 


পা্রপক্ষর উপচেতন মন । মেয়েটির 
চোখ, চুলের বিন্যাস, ভূর ঠোঁট, 
হাসি, কথাবঙার ঢং, কোনটা না 


পিতামহী বা কারুর মত। কারু. 


মনে হল্গ মেয়েটির হাসিটা যেন তার 


মায়ের মত, জারর মনে হাল মেয়েটির. 


চোটি নাড়া ঠিক তার বোনের মত। 


অর্থ নিজের প্রিয়জনের এ 


মিলে যাওয়ার জনোই মেয়েটিকে 


পদ্ছন্দ হয়, সুন্দরী বা অসুন্দরী 


হওয়ব জনা নক মেয়েটিও ভাষে, 


ছেলেটি কোকিড়া কেকিড়া চুল ঠিক 
তার বড়দার মত। মনের এই 


ক্রিয়াবোধ থেকে দৃজন দৃক্তনের . 


কাছাকাছি এসে যায়। এবং ভার- 
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লি বুস্শ 


সঞ্জয় সিংহ 


কালীঘাটের মন্দিরের সামনে 
একটা গাড়ি এস থামল। গাড়ি 
থেকে প্রথমে নামলেন বছর ত্রিশ 
বত্রিশের এক ভদুমহিলা । পোশাকে- 
আশাকে বেশ আধৃনিকা। অবিবা 
হিতা। এর পর গাড়িটা লক কবে 
সংগী কেতাদৃরস্ত বদর চল্লিশেকের 
এক শুদ্রলোক, মহিলাটিকে সঙ্গে 
নিয়ে মন্দিরের মধো ঢুকে গেলেন। 
খানিকক্ষণ, বাদে হাসিহাসি মুখে 
দুজনেই মন্দির থেকে বেবিয়ে 
এলেন । ভদুমহিলাব মাথায় টকটক 
করছে লাল সিঁদূুর। পাশ থেকে 
একজন পান্ডাব গলা পেলাম, অপর 
এক পাণ্ডাকে তিনি বলছেন, 'যাঃ, 
পাঁচিশ পয়সায় হলো হয়ে গেল ।' 
কালীখাটের বিয়েকে পান্ডারা 
'কোডে হলো। অর্থাত ওই 
ভদ্রলোক ভিন মাত্র পঁচিশ 
পয়সায় জীবনের এক বড় কাজ 
সেরে ফেললেন। 


একটু এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের পুব 
দিকের ফটক দিয়ে ঢুকে, প্রথমেই 
একটা ডালাব দোকান পড়ল। 
ছিলেন। ওঁদের মধো থেকে আলাপ 





জমালাম সুননীত চৌধুরীর সঞ্গে। 
দীর্ঘ ত্রিশ বছর জল 
পান্ডাণিরি করছেন! কা্লীঘাটের 
ঘাটে কি শুধু বিয়ের মাসেই বিয়ে 
হয়: সুর্নীতবাবু বললেন, 'না, না, 
শৃধু বিয়ের মাস কেন, এখানে প্রায় 
বিয়ে লেগে আঞ্ছে। 
এমনকি মল মাসেও বিয়ে হয়।' 
এখানে কারা বিয়ে করতে 
আসেন £ 
সুর্নীতবাবুর উত্তর, 'সব প্রেণীর 
মানুষই আসেন । শিক্ষিত অশিক্ষিত, 
ধনী গরিব সবাই। তবে কাছে 
পিঠের চেনাজানা লোক, যারা 
গোপনে বিয়ে সারে তারা যান 
দক্ষিণে*বরে: কিংবা তারকে*বরে। 
ওখানেও এখানকার মত বিয়ে হয়। 
তবে কাললীঘাটের বিয়ের জনপ্রিয়তা 
অনেক বেশি, তাই কলকাতা ও তার 
আশপাশের লোকেদের ভিড় এখা, 
নেই । অনেকে আসে বাড়ির অমতে 
আবার কখনো কোন গ্রামের মেয়েকে 
ফুসলে এনে বা তুলে নিয়ে এসেও 
এখান থেকে বিয়েটা করে সটকে 
পড়ে। আরার দেখেছি, বাড়িতে 
কাজ করে একটা মেয়ে, সেই বাড়ির 





হীরগ্মোকা? 


ফ্যবহ।রের উপযোগী করে তৈরী 


দাটিক-২] 


নিষেষে ছারপোকা মেরে ফেলে 


বোসিন মেশাতে 
ন1 বলে পয়সার 
প্রয় করে। ব্যবহার 
| কত সহজ! 


মাজীদ ইঠিতার 
উৎপাহ 


০ 












বাতে ণিশ্০িন্লে ঘুমূন 





পঞ্চিম দিকের দালান/ 





বাষু পছন্দমত ছেলের সম্গে এখান 
থেকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে গেলেন। 


হয়ে গেছে, ব্যাপার গোলমেলে, তাই 
তাড়াতাড়ি প্রেসটিজ বাঁচাতে মেয়ের 
বাড়ির আতীয়, বাবা মা নিজেরা 
এসে, অথবা পাত্র পাত্রী নিজেরাই 
বিয়ে করেগেলেন। অবশা আজকাল 
অনেকেই স্হানাভাব, বিয়ের নানা 
বামেলা এড়াতে এখানেই কাজটা 
সেবে যান। তবে এটুকু বলতে পারি, 
দিনে দিনে কালীঘাটে বিয়েব সংখা] 
বেড়ে চলেছে ।' 

সৃনীতবাবূর কথা শেষ না হতে 
হতেই, চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক 
সুদর্শন যুবক পান্ডা বলে উঠলেন, 
'এছাড়া অনেকে ধিয়ে রিনিউ করাতে 
আসেন। অবশ্য এটা ছিন্দৃস্হাননীদের 
মধোই প্রচলিত আছে।' আসল 
বাপারটা কী * হিনদৃস্হানী দম্পতি- 
দের পাঁচছটা ছেলেমেয়ে হয়ে যাবাব 
পর গুবা এখানে এসে মার আশীবদি 
প্রার্থনা করে. নহুন করে বিয়ে কবে 
মানে বিয়েটা রিনিউ করে নেয।' 


কালীঘাটের বিয়েতে খরচ কত 
হয় জানতে চাইলাম সুনীতবাবৃর 
কাছ থেকে। সৃ্নীতবাবু জানালেন, 
“দেখুন মিনিমাম খরচ পঁচিশ পয়সা। 
একপাতা সিঁদূরের দাম। এই রকম 
বিয়েতে পাত্র-পাত্রীদের পান্ডা 
পুরোহিত কিছু লাগে না। নিজেরাই 
মায়ের সামনে সংকল্প করে, বা 
মায়ের পায়ে সিঁদুর ঘুইয়ে নিজেরাই 
পরে নেয়। এখানে আসল 
বিয়ে করতে যার যেরকম ক্ষমতা সে 
সেরকম খরচ করে। মিনিমাম পঁচিশ 
টাকা থেকো পাঁচশ, হাজার অবধি 
খরচ হতে পারে। আবার অনেকে 
আমাদের মাধামে খাওয়াদাওয়ার 
বাবস্হা করেন। এতে খুবই সম্গত 
ভাবে খরচ বেড়ে যায় ।' 
বিয়েটা কি মরা কালীর সামনেই 
হয় ? 
“না, বিয়েখা, উপনয়ন কোনটাই 
মায়ের মূর্তির সামনে হয় না। মায়ের 
সামনে পাত্র-পাত্রীরা হয়তো সং 


কল্প করলেন বা শপথ রাখলেন, মা 
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শিবতলা, মনসাঙলা, ওই যে ওদিকে 
পশ্চিম দিকে যে দালান দেখছেন, 
ওখানে বিয়ে হয়।' তবে অনুসন্ধান 
কবে জানা গেল, মনেক সময় 
'সাটেও কাজ সারা হয়। সাটে মানে 
চুপিসারে । এই চুপিসারে কাজ 
সারতে পান্ডা ও পুরোহি তদের 
মোটা রকম দক্ষিণা পাব্রুনী দিতে 
হয়। এছাড়া পারটি বুঝে, 'বার' 
খাইয়ে নামকাওযাসেচ মন্দ পাড়ে, 
বিয়ে সেরে দেওয়া হয় । কালীঘাটেব 
মন্দিরে খুব যাতায়াত আছে, এমন 
একজনের কাছ থেকে শুনলাম, 'ভুল 
উচচাবণে আনেক সময বিযেব বদলে 
শ্রাদধের মন্তও পড়া হয।" শ্রাব 
“সাটে' বিয়ে সারতে গিয়ে, পাণ্ডা বা 
পৃরোহি তদেব আনেক ঝকিকও 
পোযাতে হয । 

শুধুমাত্র মন্দির চ৬বেই নষ, 
মন্দিবেব কাছ ক্কাছি একটি বাঙ্গতায় 
কয়েকটি বাড়ি আছে সেখানও বিয়ে 
হয়। ওইসব বাড়িতে সদাবিবাহি বা 
যাতে বাত কাটাতে পাবে ভাল 
বাবস্হাও সঙ । আনেক সময দেখা 
যায়, ট্যাক্সি থেকে পার পাত্রী 
দজনে কিংবা কখনওণ্ড দুএকগ্ুন 
আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবীনত খামল। 
পাত্র পাত্রীপা পবনে সাধারণ 
পোশাক। তারপব পছ্ন্দমম 5 পান্ডা 
ধরে ওইসব ডালাব দোকানের কোন 
একটাতে ঢুকে গেল । পাত্রের হাতেব 
আটাচি থেকে বেরুল গোড়, 
বেনারসী। কিছ্ৃক্ষণেব মধ বিবাহ 
পর্ব সেবে একটু মিম্টিমুখ করে, 
পান্ডা পৃবোহি তদের 'নায়ো পাওনা' 
মিটিযে যে যার বাড়ির দিকে রওনা 


হয়ে গেল। 


সুনীত চৌধুবীকে জিগোস করে 
ছিলাম, এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরে 
কালীঘাটের বিয়ে নিয়ে উল্লেখযোগা 
কিছু ঘটনা মনে পড়ে * 

একটু ভেবে সুনীতবাবু কললেন, 
'দেখুন কালীঘাটের বিয়ে মানেই তাব 
পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু না 
কিছু উল্লেখযোগা কোন ঘটনা 
থাকেই । তবে একবার এক সাহেবকে 
একটা বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করতে 
দেখেছি । আবার দাঁত পড়ে গেছে 
ডে এমন দুই বুড়োবৃড়িকেও 


করতে দেখেছি |, [0 
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পারেন। আর ১৬ ধারাতে যাঁরা 


নোটিশ দিয়ে অনেকেই ৩০ দিন আল 





ধর্মভলার উপর মট লেন পোসট 
মফিসের পেছনে এক মহিলা 
ম্যারেজ অফিসারের চেমবার থেকে 
নবকলেন এক সদা বিবাহিত দম্পতি 
এবং ঠাঁদেল কযষেকজন আতীয় 
স্বজন ও বন্ধবাধ্ধবী। পুরা এখন 
যাঃবন একটা চাইনিজ বোসতাবীয়। 
পাণের সঙ্গে আগেহ আপমেনট- 
মেনা, কলে বেখেছিলাম। সুৃতরা* 
খাপ কী শুক করবে দিলাম। 
পাত্রটিশি প্রশ্ন কলাম 5 নাপনৰ 
[দল নিশুটহ পাভ মনা 

£৭1, পঃলাপুনিই লাভ মনাবেজ 
2/ল এটা £সমিফাইনাল । 
এ মল 

সদ, বিবাতা তব 
উনত্দব খাঠনাল হবে মামা ণ 
এ বিত্যন দন । কারণ আমাল 
বিখের বশপাব 
হলেন না, যদি বাড়ির আনা সবাতি 
চোলেন। কহ দখল, আমার সঙ্জেদা 
এন হপামাইীনাব বয়েছেশ। আব 
তব গাদা এসোচ্িন, এব পারি 
শধু ণ বান। জালেন এনা 1 

পুশ] করলাম, তবে গবকম ভাবে 
লিল্য কশতলন তিন 


সাত এহ 


তন সম গুহা 


বাপাবান। সিকিগুব কাব 
বাখলাখ। 
আপনারদব পপি কার 
থাকে: 
মণা একহ পাড়ায় থাক হাম, 
দৃ্গনে দুজপকে ছোটবেলা থেকে 
চিনি। তবে গেমের সৃন্ধপাত কবে 
থকে ঠিক মনে নেই। 
এবাব নবপবিণানাধ দিকে পন 
হুড়লাম, 'আআশপনাব মালে আছে 
মিষ্টি হেসে বললেন, 'এগঞ্জাক 
টিলি মনে নেই, তব আজ থেকে ১২ 
১৯ শাল আগো। 
সাজ এই মুহূর্তে কেমন 
এশাগাতে 


- নিজেকে খুব আডালট 
আডালট মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে 
মনেক দায়িতু বেড়ে গেল, খুব 
ধোমাঞ্চও লাগছে | 

কণ্তা্টিকে বললাম, ফাইনাল করে 


হবে. 

একটা বাড়ির চেঘ্টা করছি। 
আমাদের বেশ বড় ফামিলি। ঘরেব 
বহ্ড অভাব! বাবস্হা একটা হয়ে 
গেলেই, সেরে ফেলব। 


মেয়েটি এবাধ নিজের থেকেই 
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বলল, 'তবে আইনত মআাজ থেকে 


, আমরা স্বামী-স্ত্রী | 


শৃধু এই দুজনই নয়, শ্াজকাল 
এইরকম হাজার হাজার ওতরুণ 
এক্ুণী, যুবক-যুবতী, নিবাঞ্কাটে 
আলপখর৮ে বিয়ে সারতি মযাবেজ 
বেজিসটি অফিসের শরণাপন্ন 
হচ্ছেন হিন্দ মারেজ ল অনুসারে 
এইরকম বিবাহাকে বলা তয় 
1সপশাল মারিস 1 ১৯৮৭২ সালে 
এই দেপশাল মযাবেজ বা বেজিসটি 
ম্যারেজ চালু হয হখন এইরকম 
বিধাহঠকি বলা হঠ 'ঠিন আইনের 
বিষে । ভাবপব ১৯৫৪ সালে ই 
সেপশাল মাজে আনকটরকে সং 
পশার্ধল করবে নহুন মাইন পচলন 
হল। সবকারি উদ্যোগে বাজে। 
বাজ? বিভিজ। জামগাখ মাাবেজ। 
অফিস গড়ে উচল। এখন এই 
বুলব্টাতাঠ় প্রা ছাব্বিশ সাতাশটি 
ম্যারেজ বেজিসটি অফিস আছে। 
এই মতৃন আইন অনুসারে পাত্রের 
বধস ১১ এবং পাত্রীব ১৪ বছব হতে 
হবে। এছাড়া এই নতুন আইনের 
বিভিন্ন ধারায় মাবেজ অফিসার 
কাবা হতে পারেন, তাদেব যোগ্যতা 
কী হতে পারে, কীভাবে বিয়ে দিতে 
তাবে ইন্যাদি নিয়ে বিসতারিতভাবে 
বলা হয়েছে। 


বেজিসটি বিয়ে সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন 
নিয়ে হাজির হয়েছিলাম মারেজ 
অফিসার বিপুল চন্দ্র রায়েব চেম- 
বারে। ধর্মতলা ও ওয়েলিংটনেব 
সংযোগস্হলে বিপুল বাপুর চেম 
বার। উনি জ্তানালেন, ১৯৯৫৪ সালের 
দেপশাল মারেজ আকটের থারটিন 
এবং সিকসটিন ধারা” অনুযায়ী এই 
বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৩ ও ১৬র মধ্যে 
তফাৎ একটাই । ১৩ ধারা অনুযায়ী 
যারা অবিবাহিত, বিধবা, বিপতরীক, 


করতে 


বিবাহিত অনেক দিন আগেই, যেমন 
ধরুন দশবছর কি পাঁচ বছর কিংবা 
একমাস আগে, একমাসের মধ্যে নয় 
কিন্তু, তাঁরা প্রয়োজনে সেই বিয়ে 
রেজিসটি করাতে পায়েন। কিন্তু এই 


বিয়েতে অর্থাৎ এই ১৬ ধারা 
বিয়ে করতে গেলে কতক- 
ব্যাপার পরিষ্কার জানাতে 

বে, কোথায়, কবে, কোন তারিখে 
বিয়ে হয়েছে ইত্যাদি । ভবে এই দুটো 
ধারাতেই প্রোহিভিটেড বিলেশান 
শিপেব মধে বিয়ে চলবে না। এই 
বকম পোহিবেটেড বিলে শানশিপের 
সংখা ৩৭টি । যেমন কেউই নিজের 
মামাতো, খুড়ভ্রতো, মাস ঠভা ভাই 
বা বোনকে বিয়ে করতে পাববে না, 


সংবাবা বা মাঝে বিয়ে কবাত 


পাবাবে না, ইতঘাদছি ৩৭ পকম 
সমপর্কেব মধো বিয়ে নিষিদ্ধ ।' 


কীভাবে আপনারা রেজিসটি 
বিবাত দেন ০ 
বিপৃলবাবু বললেন, প্রথমে 
একটা নোটিস দিভে তয় ম্যারেজ 
অফিসারের কাছে! এই নোটিশে 
পাত্র পাত্রীর নামধাম, বর্তমান বয়েস 
সব উলেলখ করতে হয়। এছাড়া 
একটা ডিক্লারেশানও দিতে হয়) 
সামবা ওই ফিল আপ করা নোটিশ 
ফবামেব সঙ্গে ডিক্লারেশানটা 
মিলিয়ে দেখে নিই, সব ঠিক আছ 
কিনা। খতিযে দেখি, পাত্রপাপী 
'পোহির্বিটেড বিলেশানের মধে। 
পড়ে কিনা । এখন ওই নোটি শ ফবমে 
একটা ডেট বা তারিখ দিত হয়, 
সেটা ঘে ডেটে ম্যারেজ মফিসারেব 
কাছে সাবমিট করা হস, সেই ডেট 
দিয়ে। তারপর এর ঠিক ৩০ দিন 
বাদে এবং নব্বই দিনের আধো 
তিনজন সাক্ষীর উপচ্হিতিতে বিষে 
করে ফেলতে হয়। নব্বই দিন 
পেনিয়ে গেলে কিন্তু আবার নতৃন 
করে নোটিশ দিতে হবে। ভবে এই 





অপেক্ষা করতে চান না। অনেকেতী। 


অনুরোধ করেন, ও মশাই, কিছু দেশি 


টাকা দিচ্ছি, বযাকডেট দিয়ে করে দিন 


না, তখন তাঁদের বোঝাতে হয়, 


কনডিনস করাতে হয় ।' 


পধন কবি, নোটিশ দিয়ে ৩০ দিন 


উত্তরে বিপৃলবাব বলেন, 
'নোটিশ দিলেই যে বিয়ে করতে হবে 


এমন কোন খাধাবাধকতা লেই, যারা 
নতৃন বিয়ে করতে আসছে তারা 
অনেকেই ইয়াং হঠাৎ কোঁকের 
মাথায় ঠিক করে ফেলল বিয়ে করবে, 
কিন্তু এই ৩০ দিনে ডেবে দেখার 
একটা সুযোগ পেল। 
নিজেদের মধো একট আউজাসট 
মেনটের প্রশ্ন আছে)? 


শিয়ালদহের পাটী সিনেমার - 


ডানদিকে ১৯৫ নমবর এ পিসি 
রাডে শ্রীমতী অনিতা বাগলীর 


ভারপর 


অফিস। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী বাজী 


বললেন, 'এই তিরিশ দিন সময়টা 
অবিবাহিত ও 
বিষে করতে আসছেন তাঁদের কানে 
খুবই মূলাবান। কারণ নবীন বয়সে 
রঙিন ্ধগেন বিভোর চোখে এবং 
প্রেমের উচ্ছ্বাসে হুট করে কোন 
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা বিচিত্র নয়। 
সেক্ষেত্রে ভেবে দেখার প্রয়োজদ 
মাছে বৈকি ।' তবে শ্রীরায় এবং 
শীমতী বাগচী দৃ্জনেই স্বীকার 
করলেন যে, ১৬ নং ধারা অনুযায়ী 
মাঁবা রঞজিসটি বিয়ে করাত আসছেন 


অবিবাহিতা যাঁরা, 


তাঁদের ক্ষনে এই নোটিশ দেবার 


বাবস্হাটা তুলে দেওয়া উচিত। 


কাবণ হিসাবে শ্রীমতী অনিভা 


বাগচী বললেন, 'এই দেখুন সেদিন 
একজন প্রৌচ দম্পতির বিয়ে 
রেজিসটি করালাম । এঁদের বিয়েতে 
সাম্মণী দিলেন তাঁদের বড় মেয়ে 
জামাইরা। ওদেব বিয়ে রেজিসটি 
কবাডে হল, কারণ ওদের পাশ 
পোবটের জনা ম্যারেজ 7 রজিসটে শন 


সারটিফিকেট দবকার। ওরা ওদের 


আমেরিকা প্রবাসী ছেপের কাছে 
যাবেন। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা তো 
পডজ্জায় মরে ঘাচ্ছেন। আমি তখন 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে বললাম, 


'লঙ্ভা কী - কবিগুরু তো বলেছেন -* 
নতুন বিবাহ বাঁধ আবার চির পুরা, 
ভন মোরে । এসব ক্ষেত্রে নোটিশের ; 


যে কী প্রয়োজন বৃঝি না।' তবে হিস্দৃ 
ম্যারেজ আইন অনুসারে একদিন ৰা 
দৃদিনেব নোটিশেও বিয়ে হয়। তবে 
সেক্ষেত্রে কোরটে গিয়ে বিয়ে কবতে 
হয় এবং সাক্ষী হিসাবে পাত্র ও 


৮ 


৮ম 


৮ 


মরা শি 


॥ 

রঙ 
4 

॥ 


ঘ্য 


রর চারি নি 
' “ব্ধাজ্ীর রক্তের সম্পর্ক আছে এমন 
-ছুঞ্জনকে দৃপক্ষের হয়ে সাক্ষী দিতে 
হয়। তবে অনেকেই কোরটে গিয়ে 
জিবনের মধূরতম এক অধ্যায়কে 
 জড়তে গান না বলে ম্াাবেজ 
অফিসারের অফিসে যান। একজন 
' মারেজ অঙ্ষিসাব বলছিলেন, 
'কোরটে প্রাইভিনসিও থাকে না। ভাই 
. অনেক ম্যাবেজ আমিসাব আছেন, 
মারা বেশি চাবজ নিয়ে, কোবট থেকে 
 ফোরট বেজিসটাবকে আনিয়ে সাক্ষী 
'সাবুদ জোগাড় কবে বিষে দেন। 
১, অনেকক্ষেত্রে বাপাবটা বে আইনি 
ক 'হয়ে যায় ।' 
রঃ কথ্য কথায় বিপুল চচ্দ্র বায় 
, " জীনালেন, 'এই বেজিসট্রি বিয়েতে 
[যাঁরা বিয়ে করঠে আসছেন বা করে 
:'£ গেলেন তাঁদের [ঠা সব নির্ব বখাটে 
' মিটে গেল। কিন্তু সমগু অনুষ্ঠান 
টাকে সুষ্টুভানে পালন কবতে 
ধ" , আমাদের 'বশ ঝামেলা পায়াতে 
£. -হয়। প্রথমত, ধরুন, নোটি শদেওয়ার 
৮" গর ওই নোটিশ ফরম কপি কবে 
£এিশুন ত্বকে তলে সিরিয়াল করে 
+"প্মাইটারস বিলডিংসে জুডিসিয়াল 
পি পারটমেনটে চালান করে ফি জমা 
'» দিতে হয়। একদিনে কুড়ি টাকার 
৬৮ রেশি মারেজ রেজিসট্রারের কাছে 
:। যেন ফি জমা না হয় সেদিকে লক্ষা 
«রাখতে হয় । নমধাম সব ঠিক আছে 
কিনা, সই সাবৃচ্ ঠিকঠিক জায়গায় 
"হয়েছে কিনা চেক করে না নিলেই 
| শর কোন ?গালম।ল হলে, সব 
। ব্যাপারটাই 'ইনভালিড হয়ে যাবে। 
তারপর আছে উটকো বামেলা। 
+মৈমন অনেকেই বয়স ভাঁড়িয়ে বিয়ে 
; ঝরতে আসে। কয়েক বছর আগে 
রা " ঘটনা, নোটিস দেবার তিরিশদিন 
“ বাদে, আপয়েনটমেনট করে নির্দিষ্ট 
ৃ ছেলেমেয়ে তিনজন সাক্ষণ নিয়ে 
₹ করতে এল। আমার তো 
; “মেয়েটির মুখ দেখেই মনে হল, এর 
".“ বয়স কিছুতেই আঠার হতে পারে 
(মী 'ষড় জোর চোদ্দ কী পনের।রারথ 
$ 'পারটিফিকেটের বদলে এরা রেডিও 
1* “কাজিসটের সারটিফিকেট এনেছে । 
১ শ্দিও বারথ সারটিফিকেট না থাকলে 
৬"্আনেকে আড়মিট কারড বা রেডিও- 
' পলীজিসটের সারটিফিকেট আনে। 
/& তবুও আমার সন্দ্হে হল। আমি 
বিয়ে দিতে অস্বীকার করলাম। 
' "ছেলেটি ও তার সঙ্গীরা প্রথমে 
খুব হহ্বিতহ্বি করল্গ। কেন বিয়ে 
, দেবেন না, আপনি বিয়ে দিতে বাধা 
" ইত্যাদি বলে । তারপর জেরা করতে 
“ জানলাম, মেয়েটির বয়স পনের। 
' ছেলেটি ওর প্রাইভেট টিউটর 
বাড়ির অমতে বিয়ে করতে এসেছে 


গ 


৬. এয 


রা. 


॥ 
॥ 


প্রায় ৮০ বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ - 
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রেডিওলজিসটকে ৩০০ টাকা ফি 
স্পা এজ 
মৈষ্েটি তো নাছোড়বান্দা, আমার ; 
" - পা ধরে বলে, আমাদের বিয়ে দিন, না. 
'শ্হলে আমি আত্হতা করব। তখন 


এ টা নে ক শি র মা টি ১ 
রর হ 
ইঞিল 82 জিত পতিত উপদেশ উর কিসের «ঠক ও 


আম বোঝকালাম মশাই 
করছেন কী, আপনার বয়স তা 
পঁচিশ ছাদ্বিশ। আপনিযে নাবা- 
লিকা হরণের কেসে পাড়ে যাবেন। 
যাই হোক, অনেক বোঝাবার পর 
ভারা চলে গেল। আবার আরেক 
বার, একজন শিক্ষিত বাঙালি বাংক 


চাকৃরে যুবক একজন শিক্ষিতা নন- 
বেঙগলি বিয়ে করবে বলে 
নোটিশ গেল । ৩০ দিন বাদে 


বিয়ের দিন ধার্য হল । মেয়েটির বাড়ি 
বেশ পয়সাওয়ালা। এবং মেয়েটির 
দাদা বেশ নামকরা আডভোকেট। 
বিয়ের সাতদিন আগে, সেই আড়- 
ভোকেট দাদা এক সন্ধ্যেবেলায় 
আমার এই চেমবারে এসে হাজির । 
পথমে অনুরোধ, এ বিয়ে যে করে 
হোক আপনি বম্ধ ককন মিঃ রায়। 
কাবণ ওই /ছলেটির স্টাটাসের 
সঙ্গে আমাদের স্টাটাসের হেল 
আনড হেভেন ডিফারেনস। এ বিয়ে 
হবে না। আমি তাঁকে অনেক 
বোবালাম। উনি তো কিছুই শ্রনলেন 
না। পরে আবার দুদিন বাদে এলেন। 
এবার দশ হাজার টাকা আমাকে ঘুষ 
হ্নিসাবে অফার করলেন। আমি 
বলাম * দেখুন আপনি একজন 
আডভোকেট হয়ে কেন এরকম 
কবাছ্ছেন: আমাকে দশ লাখ টাকা 
দিলেও, আমি এ বিয়ে বন্ধ করতে 
পারব না। ভদ্রলোক কোন 
শুনতে চাইছেন না। আমি বিরক্ত 
হয়ে বললাম, দেখুন, আপনি যদি 
এবার না যান, আমাকে অনা বাবস্হা 
নিতে হবে। ভারপর ভদ্রলোক 
বিয়ের ঠিক আগের দিন চেমবারে 
এলেন । বললেন, আমি এই দৃদিন 
মিঃ রায়। বলে আমাকে ধনাবাদ 
জানিয়ে বলে গেলেন। এখন সেই 
দপতি বেশ সুখেই আছে ।' 
আজকাল রেজিসট্ি মারেজের 
সংখ্যাঃ [নে দিনে বেড়ে উঠছে । এর 
কারণ হিসাবে শ্রীমতী অনিতা 
বাগচী বললেন, 'বর্তমানে আমাদের 
১০০2 
মান্ষের মধো সংস্কারের বিধি 
নিষেধও শিথিল হয়ে আসছে। 
তারপর একটা বিয়ে দিতে গেলে 
নানা বঞফ্চিকবামেঙা, স্হানলাভাব 
এবং অর্থনৈতিক বাপার আনছে । 


রি 











শা ৭ রি ই নে 
দিন এ চপ পান পল রকি 


কর 


রা হা 2 এটি 


স্ব্প খরচে বিয়ের প্রচলন বাড়ছে। 
এছাড়া ছেলেমেয়েরা আজকাল 
অবাধ স্বাধীনতা পাচ্ছেন, ফলে খুব 
সহজেই পরস্পর পরস্পরকে জেনে 
নিয়ে, ভবিষাং জীবন গড়ে নিচ্ছেন ।' 


প্রশ্ন করলাম, স্বল্প খরচ বলতে 
কত ধোবাচ্ছেন: 

মদ হেসে বললেন, 'দেখুন, 
আযকচুয়ালি ফরম ফি এবং মারেজ 
ফি রাবদ টাকা খুবই সামান্য লাগা 
উচিত। কিন্তু আমবা যাব যেরকম 
এসট্যাবলিশমেনট কসট সেবকম 
নিয়ে থাকি। কারণ একটা অফিস 
চালাতে গেলে এবং সবকারি যা সব 
ফরমালিটিস তা বজায় রাখতে গেলে 
ওই রেজিসটি ফি বাবদ টাকা নিতে 
হয়। তাও সব মিলিয়ে পঞ্চাশ থেকে 
ষাটের মধো থাকে। কারুর এর 
থেকে একটু বেশি. কেউ বা এব থেকে 
এই কম রেটে বিয়ে দিয়ে দেন।' 


শ্রীমর্তী অনিতা বাগচী, তার 
স্বামীর মৃত্যার পর, ১৯৬৮ সাল 
থেকে স্বার্মীরই প্রতিষ্ঠিত এই 
অফিসে নিয়মিত বসেন। বাংলায় 
এম এ পাশ এই মহিলা বছরে গড়ে 
১৫০০ বিয়ে দেন। গত ১৯৮২ সালে 
উনি ১৪২৯টি বিয়ে দিয়েছেন। 
১৯৮০র আগসট অবধি দিয়েছেন 
৭৯৮টি বিয়ে। উনি বললেন, 'অধি 
কাংশ ছেলেমেয়েই ভালবাসা করে 
রেজ্িসটরি বিয়ে করতে আসেন । তবে 
বর্তমানে বহু বাবা-মা দ্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়েও অনেক সময় বিয়ে দেন। হয়ত 
সেরিমনিটা পরে করেন। অনেকে 
আবার এখানেই শাখা সিঁদুর মালা 
নিয়ে আসেন। অনেকে আমাদের 
বাড়িতেও নিয়ে যান। সেখানে খাওয়া 
দাওয়া সবই হয়। তবে মুখ্য অনুষ্ঠান 
থাকে ম্যায়েজ শন ।' 

এর জন্য নিশ্চয় একসট্টা মগ 
লাগে? 

এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে 
শ্রীমতী বাগচী বললেন 'হা, তাতো 
লাগেই।' সাধারণত কনভেনস 
হিসাবে প্রতি কিলোমিটায়ে ১৫ টাকা 
করে ম্যারেজ অফিসাররা নিয়ে 


থাকেন। 


শ্রীমতী বাগচী আয়ো জানালেন, 
'আজকাল ইনটারস্কাসট ম্যাবেজও 
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উন ভা ইিুসলঘানে 
ও বিয়ে হচ্ছে। এই 
সন্ত একর বালি 
নুসলমান ভাই-এর 
সঙ্গে একটি হিন্দু মেয়ের বিয়ে হল। 
বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মা-বাহ 
থেকে আতীয় স্বজন সবাই উপ 
স্হিত থেকে খুব আনন্দ করেই বিচ 
সম্পন্ন হল। এছাড়া আজকা। 
বিদেশি বা বিদেশিনীকে বিয়ে করা 
প্রবণতাও খুব বাড়ছে।' 

-এইসব বিয়েও কি স্পেশাল 
ম্যারেজ আকট অনুযায়ী হয়” 

হ্টা। একমাত্র ধরুন মুসলমানের 
সঙ্গে মুসলমান, বা র 
সঞ্গে ক্রিসচানের মধো বিয়ে না হলে 
সব ক্ষেত্রেই ওই ৩০ দিনের নোটিশ 
দিয়ে বিয়ে করার যে রীতি নীতি 
আছে ৩? পালন করতে হয়।' এই 
কথা বলতে গিয়ে অনিতা দেবী 
বললেন, '১৯৭০-৭১ সাল। চারি 
দিকে তখন খুবই গণ্ডগোল চলছে । 
এইসময় আমেরিকান এক যৃবক 
ডেভিড আর নেলসনের সঙ্গে এই 
বাংলাদেশের মেয়ে অশোকা চত্রব 
হর বিয়ে দিলাম । বিয়ের পব আমি 
নেলসনকে বললাম, তুমি ভোমাব 
দেশের শ্বেভাঠ্গিনীদেব ছেড়ে এই 
শ্যামলাবরণেব আশাকাকে পদ্ন্দ 
করলে কেন" উত্তরে নেলসান 
বলল, দেখ তোমাদের এখানে 

খুনোখুনি এবং হানাহানি চলছে ঠিঝ 
কথা, কিন্তু তোমাদের মেয়েরা বড় 
শান্ত আর মিষ্টি, পৃথিবীব আর 
কোথাও এমন মেয়ে আমার চোখে 
পড়েনি।' 

বিভিন্ন মারেজ অফিসারদের 
কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম এত 
বামেলা সহ্য করে, খুব একটা 
পয়সাও যে এরা পান তা নয়, তবে 
ফেন এরা ম্ারেজ অফিসার হন। 
উত্তরে প্রায় সবাই একই কথা 
বলেছেন যে, হাজার হলেও এটা 
একটা সোশ্যাল ওয়ারক। একটা 
সম্মানের কাজ।' শ্রীমতী অনিতা 
বাগচীকেও জিড্তাসা করেছিলাম, 
এই কাজ কেমন লাগে; উনি 
বললেন, 'ভীষণ ভালো লাগে। 
হাজার হলেও দৃটো জীবনকে জুড়ে 
দিচ্ছি এক পথে, তবে অনেকসময় 
ওই মিলন সুখের হয় না। বহু মেয়েই 
এসে কান্নাকাটি করে! তখন তাদের 


মধ্যে হয়ত দূএকজন এসে বলে 
ডিভোরস করব। আপনার সাহাযা 
চাই। তখন তাঁদের সবিনয়ে বলি, 
কোরটে যান,সব ব্যবস্হা হয়ে যাবে। 
আমাদের কাজ দুটো জীবনকে জুড়ে 
দেওয়া, জোড় ছাড়িয়ে দেওয়া নয়। 
আমাদের কাজ গড়া, ভাঙা নয়।' 0 
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বিধাতার বিধান যাই হোক না 
কেন. ছেলেমেয়ের বিয়ের বয়স হলে 
বাবা-মা চিন্তিত হন, উদ্বিগ্ন হন, 
বিশেষ করে মেয়ের বাবা । মেয়ের 
বয়স যত বাড়ে. তত বাড়ে বাবা-মার 
দৃশ্চি্তা। একটি সংপাত্রের সন্ধান 
চাই, মেয়েকে পারস্হ করতে হাবে। 
কে দেবে সৃপাত্রেব সন্ধান ' ছোলের 
বাবা মাও সুশাত্রীর খোঁজ করেন। 
কোথায় পাবেন সন্ধান - সেটাই 
সমস্যা । 

এক সময় যাঁরা বাড়ি বাঁড় ঘ্ববে 
বিবাহযোগা পাত্র পাত্রীর বিশদ 


হত বিতর 2 স্ম 
2274 


২৯০ 5৬৯১ রানে রাযি কানে রোব বার 
কত (শাহ পিই সাপ ০ টু 


শ্যামলী বসু 





ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে । অথার্ি 
বল্পালী কৌলীন্য প্রথাব অনুসরণ । 
তারপর বংশের অন্যানা ছেলের 
জানো সৃশ্রী পাত্রীর সম্ধানে মালে 
বিয়া সমাকীর্ণ অজপাড়াগাঁয়েও 
যেতে হত। স্ত্রীর পত্রের মৃণাল 
এইভাবেই কলকাতার বনেদি বাড়িব 
বৌ হয়ে এসেছিল । আব সে যুগে 


এক গঁয়ে আধুনিক ছ্ষেলে ছিল । তাই 
সমাস্ততির অপূর্ব কিংবা আঁধারে 
আলোর সতোন্দ্রব মত ছেলেদের 
বিয়ে আগে একবার মেয়ে দেখিয়ে 
নেওয়া শ্রেয় বলে মনে করতেন 


তাদের মায়েবা। 


স্বাধীনতা প্াঙ্তির পর এদোশর 
হোয়েদের জীবন থেকে পদাপিথা, 


অশিক্ষার অভিশাপ অনেকখানিই 
ঘুচে গেল । শিক্ষা, স্বাধীন উপার্জন 
আর বাক্তিস্বাধীনতায় মেয়েরা হয়ে 
উঠল পুব্ষদের সমান । তাছাড়া 
সমাক্ত, রাষ্ট্র আর অর্থনৈতিক 


জীবনে দ্বির্তীয় মহাযৃদ্ধের আঘাতও 


আমাদের চিরাচরিত রীতিনীতি 
অনেকটাই বদলে দিল। বর এবং 
কন্যাপক্ষের চিরাচরিত সম্বন্ধ করে 
বিয়েব বাবস্হার সমান্তরালে সমানে 
চালু হল পরম ঘটিত বিবাহ বা লাভ 
ম্যারেক্ত । লাভ মারেজের অনিবার্ধ 
পরিণতি হল অসবর্ণ বিবাহ। 


বিবরণ আর খবরাখবব সরবরাত অভিভাবকদের সম্মতির অপেক্ষা না 
করতেন, তারা ছিলেন ঘটক বা করে পেমজ বিয়ে 







'প্রফেশনাল ম্যাচ: অনুষ্ঠিত হতে 
মেকার'। লাগল ম্যানেজ 
এরপর পাস্রী 

দেখার পর্ব। অফিসে। 
বরপক্ষকে পরি বর্তমান সমাজে 
শার্টিভাবে আপা বিয়ের 
দিয়ে খোঁপাবাঁধা পাত্রীর নিজের 
বেনারসি জড়ান | পছন্দ মত 
বার তের বছরের পরেমঘটিত বিয়ে, 
মেয়েটি কম্পিত পায়ে আর অভিভাবকদের 
ঘরে ঢুকত পানের ডিবে উদ্যোগ ও নিবচিনের 


দিয়ে, দুচারটি কারপেটের ছবি কিংবা 
আসনে হাতের কাজের 
দেখিয়ে মেয়ে দেখার পর্ব শেষ । তার 


87, বিবাহ সংযোগকারী প্রজাপতি 
পরের ব্যাপারটা ছিল রোদে ও খু প্রতিষ্ঠান মারফং, অথবা বম্ধৃবাম্ধব, 
অভিভাবকদের হাতে । অথাঁং দেনা এ কী, ০... ৮ আতাীয়স্বজনের দেওয়া সম্বম্থ 
পাস্না, বংশগরিমা ইতাদি বিষয়ে ১171: থেকে। সেকালের ঘটক 


বৈবাহিক সম্পর্ক স্হাপনের আয়ো | | 
জন। 


১৯৪৭ সালকে যদি সীমারেখা 





বলে ধরা যায়, তাহলে বলা যেতে আর মামি, খুঁড়ি জেঠিরা তে | 
পারে, বিয়ের সম্বন্ধ করারব্যাপারে আছেনই । উ পযৃক্র মাসতৃতো দেওর 
বংশ মর্যাদার প্রশন দৃপক্কের কাছেই কিংবা ভাগ্নের জনো এরা উৎসব //॥ 
খুব বড় ছিল.ধিশেষ করে বংশের বড় বাড়িতে বিবাহযোগণা সৃশ্রী মেয়েদের [4 
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চা ম 
পতি ৫ তদ্ঘ৫ে ন 
হু এয়া 
পা 


হা 
॥ ॥ 


জরিপ করেন! 

তবে এধরনের সম্বন্ধের যোগান 
দেওয়া নিয়ে মাঝে মাঝে আতীয় 
দেরমধ্যই রীতিমত অশান্তির সৃষ্টি 
হয়, যদি না সে বিয়ে সুখেব হয়। 
বৌকে শাশুড়ির পছন্দ না হলে, বা 
ছলের সঙ্গে বৌ এর যদি বনিবনা 
না হয, অথবা দানসামগ্ী যদি মনের 
মত না হয় তাহলে সে সম্বম্ধের 
ঘোগানদাতাকে পাত্রপক্ষের কাছে 
বেশ দুচার কথা শুনতে হয়। আবার 

বশুরবাড়িতে মেয়েব অযত্যা বা 
অনাদর হলে, মেয়েব অতিভাবকও 
যথেস্ট ণ আব বকাবকি করে 
সম্বন্ধকারী বাক্তির উদ্দেশে । এই 
জনা এখন আততীয়সবজনও িম্ব- 
ন্ধের ব্যাপাবে গা বাচিয়ে কথা 
সম্বন্ধে । 

কথায় বলে লাখ কথা না হলে 
বিয়ে হয় না। কথাটি সত হলে লাখ 
কথাব অন্তত হাজার কয়েক কথা 
বায় হয় পাত্র-পাত্রী খুজে নিয়ে বিয়ে 
স্হির করতে । আর 1ছলেমেয়ের 
বিয়েতে অভিভাবকদের প্রাথমিক 
উৎসাহ থাকলেও মনে কিছুটা 
দংশয়, কিছুটা দ্বন্দু থাকে বইকি। 
পাত্রীপক্ষ ভাবেন ছেলের স্বভাব 
চরিত্র কেমন " মদাপ কিনা, নারী 
ঘটিত দোষ আছে কিনা । চাকরির 
ফ্নাতি কা- -প্রসপেকট কেমন? 
এছাড়া বংশ, পরিবার, বাড়িগাড়ি 
ইতাদি গগাক পশন ঠতা 
আছেই। আবার অনেক পরিবারে 
কোথ্ঠীর বিচারেও গৃরুত্ব দেওয়া 
হছ। 

অপর দিকে পাত্রপক্ষেরও মনেক 
চিন্তা । মেয়েটির স্বভাব চরির না 
জানি কেমন। ভাবী বৈবাহিক 
মেয়েকে গা ওরা গয়না আর থর ভবা 
দানসামগ্রী দিতে পারবে তো" পা্রী 
একমাত্র মেয়ে হলে পৈতুক সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারিণী হিসাবে লোভনীয় 
হলেও সতর্ক পাত্র পক্ষ বিবেচনা করে 
একমাত্র মেয়েটি মতিমাত্রায় আদুরে 
যা একগুঁয়ে কিনা ।তাহলে সংসারে 
অশান্তি হবার সম্ভাবনা । এর ওপর 
ছেলের মায়ের মনে চিরকালের 
গো'পনভীতি, বিয়ে হলে ছেলে পর 
হয়ে যাবে না তো। এ পক্ষও 
কোম্তীর মিলের ওপর জোব দেন 
মাঝে মধো। সম্বন্ধ করে বিয়ে 
দেবার আরো একটি সমস্যা আছে ! 
এখনো পশ্চিমবঙ্গের পুরনো পরি- 
বারে পূর্ববন্গীয় পরিবারের স্গে 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্হাপনে দারুণ 
অন্নীহা) তেমনি পূর্ববঙ্গের পরিবা 
রেও পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্র, বিশেষ 
করে পাত্রীর অনুপ্রবেশ অনেকেই 
পছন্দ করে না। তবে অসবর্ণ বিয়ের , 
মত প্রেমঘটিত বিয়েতে পূর্ববঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গের বিভেদ্টাও মেনে 


নেওয়া হয়েছে | 
তবে সম্বন্ধ করে বিয়ে স্হির | 


করালিও অভিভাবকেরা আজকাল 


আলোবচন টু সি বায় 


৩৪ আআ ২২57) ৩৮ 
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লিল বয়স্ক, শিক্ষিত 
ছেলেমেয়েদের পছন্দ অপছন্দের 
দাম দেন তারা। 


সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতে গেলে 
প্রথম কথা পাত্রী নিবচিন। এ পর্বে 
প্রাথমিক নিবচিনটা ছবি মারফৎংই 
হায়ে থাকে। তার পর পাত্রপক্ষের 
আগমন পাত্রী দেখার জন্যে। 
একসময এ ব্যাপারটা পাত্রীপক্ষেব 
কাছে প্রায় অগ্নিপরীক্ষার সমান 
ছিল। কোন আয়োজনে খুঁত থাক- 
লেই পত্রপাঠ বাতিল হবার "সম্ভা- 
রনা। বর্তমান সমাজবাবস্তার আর 
মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলেও 
মেয়ে দেখানর প্রশ্নটা কিছুতেই 
এড়ান যায় না। কারণ, আগেকার 
দিনেব মত বাব তের বছরের পাত্রী 
শয়, এখন মেয়েরা শিক্ষিত, বয়স্হা, 


কেউ কেউ চাকুরিরতাও বটে। 


অডএব মেয়ে দেখানর বাবচ্হা 


্‌ এল) পদক বু 2. এ ক বল 
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হয় ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে, 
গঙ্গার ধারে বা কোন আততীয় 
বন্ধুর বাড়িতে, যেখানে মেয়ে কিছুটা 
সহজ হতে পাবে। র্দপার টাকা 
বাজিয়ে নেবার মত করে পাত্রীর চুল 
খুলিয়ে চুলের দৈর্ঘ আর গায়ের 
চামড়া ঘষে গায়ের বঙেব ওজ্ভ্বলা 
যাচাই করে যে পাত্রপক্ষ, তাবা কিন্তু 
এখন পাত্রীর মনে বিবতিৎ আব 
অসন্তোষ ছাড়া কোন ছাপ ফেলতে 
পারে না। সৃখের কথা এই যে এমন 
পাত্রপক্ষের সংখা প্রমেই কমে 
আসছে" মেয়ে দেখানর পর্ব ভাবী 
বধৃব মনেও চাপ দেয় । অনেক সময় 
নিজেকে এমন শো পিস' কার 
তোলায় তার আপন্তি। 

এর ওপর পাত্রপক্ষের দাবি. 
নিখত রূপবাতী মেয়ে চাই গান, 
নাচ, বাজনা, সেলাই লেখাপড়া সব 


কি্ধু জানা পাত্রপক্ষের কথা শ্রুনে 





ডি ক, এ 


্ ৪ 
স্মিত 45 7 চা বা সি বৃ নি ১ টপ 
৬) দি । মি 8 


& 
1৫ 


 গার্রীপক্ষ বাধ্য ধা আক্ষেপ করে 


পাত্রী অরডার দিতে হয়।' মধ্যবিত্ত 
ঘরের বিবাহযোগা এক মেয়ে 
তীক্ষনগলায় বলে উঠেছে, 'এত মব 
সারটিফিকেটের দরকার কী বলুন 
তো - মধ্যবিত্ত সংসারে কোন কাজে 
লাপ্সে এগুপো ১ সেলাই জানার 
দরকার তো বোতাম বসাতে আর 
রিপু করতে। আর লেখাপড়ার 
সারটিফিফেট দরকার . যদি সংসারে 
কিছু আয় বাড়ান যায়, তাই না: 
তাছাড়া এখনো পাত্রী নিবচিনে 
মেয়ের গায়ের রঙ নিয়ে বেশী কথা 
ওঠে | শ্যামলারঙের পাত্রী এখনো 
পাথমিক নিবচিনে বাতিলের দলেই । 
আবার মেয়ে দেখতে এসে উদ্ভট 
সব প্রন করে মেয়েকে বিবৃত কণা, 
হয। একটি কৌতুক নাটিকাব কথা 
মনে পড়ে যায়। পাত্রেব মা পান্রীকে 
ইংবেজি বানান জি-্াসা করবেন । 
অনারস্ত গ্রাজুয়েট হলে শোতপনহা 
ওয়ার, আর পাশ গ্রাজয়েট হালে 
'শোফাঁবাই যথেষ্ট । 
বলাবাহ্‌। গ্্য. দাখে শুনে সম্লম্ধ 
করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে গেলে 
মেয়ের অভিভাবককেই বিবত হতে 
হয় বেশি। পথচ মেয়ে দেখাবাধ 
কোন বিকল্প নেই । 
এই প্রশ্ন বেখেছিলাম এক মেয়েব 
বাবা কাছে। ই একটু টপ 
খল থকে চোণ] মুখে বলালেল, 
'আমি টি ভাবে পান নিবান 


কবে তবেই তময়ে দেখাব, কারণ 
পাত্রপক্ষেরও নিবাঁচনেব শন 
থাকবে । দেখাবার বাপারে মেষে 


যদি সতজ না হতে পাবে তাহালে 
বাইবে কোথাও, কিংবা আতাীয় 
বন্ধূদের বাড়িতে মেয়ে চদখাবাশ 
বাবস্তা কখতে হবে! হনা,যদি বার 
বার মেয়ে দেখান হয বা মেয়ের 
নিজের কোন পছন্দ থাকে, তবেই সে 
দেখানর বিষয়ে আপত্তি করবে, 
নইলে আশন্পন্টি কিসের £" 

পাত্রের স্বয়ং পাত্রী দেখতে 
আসার কথা জানিয়ে এক আধৃনিক 
মনা ববকতাঁ হাসিমুখে বলেছেন 
পাত্রীর বাবাকে “দেখুন, আমাৰ 
ছেলের মেয়ে দেখতে যাবার কাধণ, 
এই সুযোগে আপনার মেয়েটি 
আমাব সৃপূত্রটিকে একবার দেখে 
নেবে তো।' 

এখন দেখা যাচ্ছে উচ্চবিও এবং 
মধাবিত্ত পরিবারেও সম্বন্ধ কবে 
বিষে স্হির করার পর বব কন্যাধ 
মধো আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া 
হ্যয়। দেখা যাচ্ছে যে, বিয়ের আগে 
পাত্রপাত্রী থরের পরা, সোফা ঢাকার 
কাপড় এক সঙ্গে পছন্দ করছে। 
সেই সঙ্গে সিনেমা, গাড়িতে ঘোরা, 
রেস্তোরয়ি খাণয়া তো আছেই। 
একদিক থেকে দেখলে মেয়েরাই এ 
বাবস্হায় সুফল পাচ্ছে বেশি। ভাবী 
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খর আর' শশুর, বাড়ির পরিজন 
ভীতি কেটে শিয়ে, মেয়ে সহজভাবে 
পা দেয় *্বশ্ররবাড়িতে । 

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন তো 
সম্বন্ধ কবে বিয়ের একটা বড় 
মাধাম। এখন পাত্র-পারী চেয়ে 
খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের বয়া 
নেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে । মধাবিত্ত 
শিক্ষিত পরিবারে চাকৃরিরতা, উপা- 
ভানশীলা পাত্রী বাঞ্গুনীয়, উচ্চ 
মধাবিত্ত পরিবারে উচ্চপদস্ত অফি- 
সার পাপ্রের জনা চাই ইংলিশ 
মিডিয়ামে পড়া, কেতাদুরস্ত পাত্রী। 
উচ্চমধাবিন্ত পরিবারের কনভেনটে 
পড়া পাত্রীর জনে।ও চাওয়া হয় আই 
এ এস অথবা কভেনেনটেড অফি 
সার। আব একটি উল্লেখযোগা 
পবিবর্তন হল পাত্র-পার্লী পদ্ন্দে 
'কাসট আনড ক্রি নো বার।' 
"প্রমঘটি ত বিয়ের মত সম্বন্ধ করা 
বিয়েতেও অভিভাবকেবা উদার 
দৃথ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছেন। 

সেই সত্গ বেড়ে চলেছে বিবাহ 
সংযোগকারী প্রজাপতি প্রতিষ্ঠানের 
সংখাযাও। “বর্তমান সমাজ বাবস্হাব 
পবিপেক্ষিতে এধরনের পরতিজ্জানের 


খুবই প্রয়োজন ।' একথা জানালেন 
ডালহৌসিপাড়ার একটি প্রজাপতি 
প্ুতিষ্ঠানেব অফিস সুপারিনটেন- 
ডেনট বনানী তরফদার £ কারণ 
আগে একান্নবর্তী যৌথ পবিবারে 
বিবাহযোগা ছেলেমেয়ের জনা 
আততীয় স্বজনেরাই সম্বম্ধের 
যোগান দিতেন, সে সুযোগ এখন 
(কোথায় “ তাছাড়া, ঘটকদের দিনও 
গত। তাই মনের মত পাত্র পাত্রীর 
খোঁজে অভিভাবকেরা এখানে 
আসেন।' আমার একটি প্রশ্নের 
উত্তরে বনানী জানালেন 'পাঁছ টাকা 
রেজিসটেশন ফি ও মাসিক একটা 
সামানা অঠ্কের দক্ষিণার বিনিময়ে 
'আমরা অভিভাবকদের পছন্দ মত 
পাত্রপাত্রী বেছে নেবার সৃযোগ করে 


। 
এই প্রতিঘ্যঠানে অভিভাবকের 
ভিড় কেমন বাড়ছে বা বিয়ের 
৪ এরা কতটা সফল সে 
পারিনটেনডেনট তৃলে 
ধরলেন একি পরিসংখ্যানের মধো 
দিয়ে। ১৯৮০ সনে এনের যোগা- 
যোগের মাধ্যমে বিবাহিত পাত্র 
পরীর সংখ্যা ছিল ৮০২, ১৯৮১৯তে 
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"সই সংখ্যা ৯৭৮, ১৯৮৩ সনে সংখা 


হাজার ছাড়িয়েছে 


সম্প্রতি ছেলেমেয়ে বা নিকট 
আতীয়ের বিয়ে হয়েছে এমন 
কয়েকজন অভিভাবকদের সঙ্গে 
কথা হগ্ছিল। কিছুদিন আগে 
ছেপটছেলের বিয়ে দিয়েছেন শ্রীমতী 
নিশা বসু। পাত্রী নিবচিনে তাঁর কী 
সমস্যা ছিল সে প্রশ্নের উত্তরে বেশ 
সরলভাবে শ্রীমর্তী বসূ জানালেন 
পৃত্রবধ্‌ যেন আমার কাছে মেয়ের 
মতই সহজ হয়ে থাকে। এটাই 
আমার বড় চাওয়া। অবশ্য পাত্রী 
পছন্দ করার সময় চেয়েছি যেন 
ভালবংশের মেয়ে হয়! সে মেয়ে 
লেখাপড়া গান বাজনা জানবে, তার 
জানা বিদাটা যেন বাবহারিক 
জীবনেও কাজে লাগে । আমার বড় 
বৌমাও স্কুলে চাকরি করে। আমি 
সবসময় সপ্রতিভ আধনিকা মেয়ে 
পদ্ধন্দ করি।' এই 'আ ' কথাটা 
আরো বিশদ ব্যাখা করে শ্রীমতী বসু 
বললেন “তবে আধুনিকা বঙ্ধতে উগ্ন 
সাজসজ্জ। আর মেকআপ করা 
আধৃনিকা আমার পছন্দ ছিল না।' 


খু ০৫ 


খোষ। 'দেখুন, অসবর্ণ, ক্যাবর্ণ, এ: 


ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ রঃ 
কাজেই আপতির কোন প্রশ্পই ওঠে 
না। পাত্রপক্ষ (ভট্টাচার্য) কোন ছিনও 
এ ব্যাপারে কোন কথাই তোলেননি। 
ইনজিনিয়র, দুজনেই মিলিটারি 
কাজেই তারা একই বর্ণের তাই না 2 
কথা প্রসঙ্গে করনেল ঘোষ জানা- 
লেন, দৃপক্ষের অভিভাবকই ছেলে- 
মেয়ের প্রাথমিক পরিচয়ের পুর 
তাদের সম্মতি নিয়েই ঘিয়ে স্হির 
করেছিলেন। 

৭ জুলাই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ 
হয়েছিল আরো এক নবদম্পতি। 
এক্ষেত্রে পাত্রী ব্রাহ্ণ, পাত্র কায়স্হ | 
না, সম্বন্ধ করে এদের বিয়ে হায়নি। 
জানালেন এক নিকট আত্রীয়। 
ছেলে এবং মেয়ে দুজনে একই 
অফিসে কাজ করত। তাদেরই 
পারস্পরিক পছন্দের ভিত্তিতে 
অভিভাবকেরা বিয়ে ঠিক করেন। 
মহিলা আরো জানালেন, পাত্রী বেশ 
সুশ্রী, এম এ পাশ, গানের ডিগ্লোমা 


তমি কিজেনেছ সংসারপথে কত কণ্টক আছে, 
ওহে সাহসিকা, অভিসারে তব তমসা কি বাপিয়াছে ? 
কৌতৃকময়ী প্রকৃতি দুজনে টানিয়াছে পলে পলে, 


শা মায়াবূলে। 


এ মায়া চকিতে পারিত মিলাতে, ছিঁড়িতে পারিত 'ডোর, 
রোগ শোক জরা, রমা প্রকৃতির কত তান্ডব ঘোর 


ঘিরিছে 


মানুষে যদি বা চকিতে মিলিত পরশ তার, 


ত্রমি বা কোথায় আমি বা কোথায় বিচ্ছেদ-পারাবার ! 





এছাড়া পাত্রী নিবা্চনে আর কিছু 
চাওয়ার ছিল না নিশা বসুর, এমনকি 
বেশ সুন্দরী, ফর্সা মেয়ে, তাও নয়। 
গত ৭ জুলাই বড় মেয়েকে 
পাত্রস্হ করেছেন করনেল ও 
ঘোষ । না. মেয়ের বিয়ের 
ব্যাপারে তাঁরা তেমন চিন্তিত 
ছিলেন না। তাঁদের মেয়েকে অনা 
য়াসে সুন্দরী বলা যায়। লেখাপড়ায় 
ভাল, ডার্তগর, তার ওপর 
অফিসার । কাছেই মেয়ের যে ভাল 
বিয়ে হবে এ ছিল তাঁদের দৃঢ় 
বি*বাস। 
আমার প্রশ্ন শুনে করনেল ঘোষ 
মৃদু হেসে বললেন “সম্বন্ধ করেই 
মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল 
আমাদের । তবে, এ বিষয়ে আমরা 
কোন গোঁড়ামি দেখাইনি। কিন্তু 
রকম সোসিও ইকনমিক গ্রর্পের 
মধো বিয়ে না হলে যে বিবাহিত 
জীবন সুখের হয়ু না, এইরকম একটা 
গাইড পাইন পাম তাকে।' 


সম্বন্ধ করেও অসবর্ণ বিয়েতে 
আপনাদের কোন আপত্তি ছিল না £ 


নিয়তি/ সজর্নীকান্ত দাস 


আছে। পাত্রী হিসেবে তো রীতিমত 
বাঞ্চনীয় । তাই পাত্রপক্ষও কোন 
আপত্তি করেননি । ডাক্তার গাংগুঁলি 
ছোটমেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ৪ আগ- 
সট। কী করে এ সম্ষ্থ পেলেন; 

উত্তর দেবার আগে তার 
সল্লী সানন্দে বলে উঠলেন 'বলব কী 
ভাই, এ সম্বন্ধ বাড়িতে বসেই পেয়ে 
গেছি। বরপক্ষ কতাঁকে বললেন, 
শুনেছি, আপনার একটি ফর্সা সৃন্দরী 
মেয়ে আছে-। এইভাবেই যোগা- 
যোগ হল! আমাদেরও সম্বম্থটি 
বেশ পছন্দ হল। ধ্যা, কোচ্তীর যিল 
নিয়ে বরপক্ষ প্রশ্ন তৃলেছিলেন, তা 
পাত্র-পান্রীর কোম্ঠীও মিলে গেল। 
বিয়েও স্হির করে ফেললাম, এই 


কি: 

পাত্র নিবচিন করতে গিয়ে 'কন্যা 
বরয্ুতেরেপম, মাতা বিততম, পিতা 
ঙ্তগ্স এই প্রবাদটিকেই পছদ্দের, 
মাত্রা আর সংক্তাবলে ধরা হয়েছে 
বারবার। তবু বিবাহিত জীবন স্হার়ী 
এবং সুখের যাক্তে হয়, সে বিষয়ে 
অভিভাবকদের সচেতন হওয়া দল. 
কার। বন্ধত্ব যেমন সমান পরাঁয়ে 
হওয়া উচিৎ, বিয়ে তেমন সমান 





052৯ তের ১ 5800 8 চি তছনছ) ও 5 আছে, 

সি ০ 21 / রি টড লি / ্ ৮৮ র্‌ রি টি রা শা ঠা 
- পনিবারের মধো হত্গাই বাই নীরা: 
রা হ 5 


যেয়ে 'বেশি সুখে-স্বস্ছলে ধাফাছে 
এই ভ্রান্ত আশায় অনেক অন্ভিভাথক. 
ধর্মী পরিবারে মেয়ের সম্বন্ধ করতে 5 
ঘান। উপযুক্ত দান-সামগ্র। পল: . 
যৌতুক দিতে নিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েও. 
শেষ রক্ষা হয় না। দেখা যায় মেয়ে. 
শ্বশুরবাড়িতে প্রত্যাশিত সম্মান 


সেখানে এ সম্ভাবনা প্রবল। তবু," 
সম্বন্ধ করে চেনাজানা পরিবারের ' : 
মধো ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া : 
অভিভাবকের পছন্দ। কারণ, পাত্র 
পাত্রী সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর: 
পাওয়য যায়। নয়ত শীল '. 
পরিবারে মেয়ে 48 
তদওয়ার অনেক বিপদ । দিবি 


গয়ে অভিভাবক যেমন ভারেন তাঁর: .. 
সাদরের মেয়েটি বিয়ের পরে বধ? 
নিযতিন আর নিপীড়নের শিকার... 
হবে নাতো? দি 

তেমনি বরপক্ষের এক অন্ভি. ' 


৫ 
ঞ 


তো: এবার থেকে পাত্রপক্ষকেও 
বৌ আনার বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান : | 
হতে হবে। কার মলে কী আছে কে) 
জানে। শেষে, বৌ-এর কিছু হলে, 
ছেলেকে নিয়ে টানাটানি-প্িবারে ! 
হাঙ্গামা. এসক কে চায় বলুন ১ 0 ২ 


বাঞ্গচিত্র ঃ | 
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ও জবাভাবিক পরিপতিতে আবহ্ধ 
করতে গিয়েই বোধহয় বিবাহের 

পাত। ধর্ম ওসমাজবম্ধনের মধ্যে 
নারীর নিবিড় শরীরী প্রকৃতি 
প্রবৃত্তিকে একটি সামাজিক অনুষ্ঠা 
নের অঙ্গীকার এমন এক সৌন্দর্য 
দান করতে পারে যা ভাবলে বিস্মিত 
হতে হয়। 


মহাভারতে উদ্দেখ আছে থে 
শ্বেতকেতু নরনাবীর ভালবাসা ও 
সমস্তবকম কামনাকে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ করার বিধান দিয়েছিলেন । 
এই বিধান কার্যকর করতে গিয়ে 
বিবাহকে কলাণ ও ধর্মের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল । 
বামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক 
গ পেরিয়ে আজ এই জেট যুগেও 
ববাহ সমান আকর্ষণীয় । তবে সময় 
মাব যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে স্গো 
বিবাহের এখন মূল শেকড় কিন্ত 
পান্রপাত্রীব ভালোবাসাক মধো 
নিহি 5। এ কথা বলাব অর্থ এই যে 
মেখে পক্ষের স্বাধীন চলাফেরয 
বন্তিগত পছন্দ অপছন্দ তাদের 
নিভস্ধ প্রবণভহাব ওপর নির্ভব 
করছে । 


এখন আতনক আভিভাবকও ছেলে 
/মযের বিয়ে বাপাবে গার প্রাথ 
মিক পর্বটুকূও আঅন্তাহ ছেলেমেয়েরাই 
ঠিকঠাক কৰক এটাই চাইছেন। 
বলতত গেলে গঠ পঁচিশ বছবে 
5141 মানেকটাই পালটে গেছে। 
বিয়ে আগে ছেলেমেয়েদের মধো 
"কোন আলাপ পরিচয ছিল না একথা 
শন এখন কেউ বিশবাস কবে? 
নার একটা সব্চেয়ে বড় বিষম হল 
গই ঠারলাবাসাব বিয়েতে চিরাচরিত 
কতকগুলো পুবনো কথা অথবা 
সংস্কারের মোটেই প্রাধানা নেই । 
লাখ কথা ছাড়া পিয়ে হয় না বাতিল 
করে ভালোবাসার বিয়ে এক কথা 
(৩ই সম্পন্প হল। কাবণ ভালো 
বাসাব মানৃষটিকে একেবারে নিজের 
করে পাওয়ার জনো যেটি প্রয়োজন 
হাব নাম প্রেম । কে যে কখন কাকে 
কেমন চোখে দেখল, কেনই বা মনে 
হলে ওই চোখ ওই হাসি আমার 
কঙজল্মের চেনা, ওকেই আমি 
সারাজীবন ধরে চেযে এসেছি। 
সুতরাং পেতে হবে। কেন এই 
শালোলাগা, এমন কবে শরীরের 
সমস্ত শিরা উপশিরা রন্তু দিয়ে 
চাওয়া তা গ্রানেন একমাত্র প্রেমের 
দেবতা । কারণ যাকে যে ভালে।বাসে 
ভার চোখের সামনে একটাই রঙিন 
কাঁচ। সেটা হল ভালোবাসার 
চশমা । 


এই ভালোবাসার জোরেই অণ্টম 
এডওয়ারড সিংহাসন ভাগ করে 
তার প্রিয়তমাকে পেতে চেয়ে 
ছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত 


৪৯ / পরিবর্তন ১৬ নভৈমবর ১৯৮৪৩ 
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স্লাসিক কাবা সাহিতা শিল্পের মূল 
টান ভালোবাসায় । অমন যে একটা 
তাজমহল, ওটা তো প্রেমেবই 
প্রাসাদ । 


আর সেই সঙ্গে অস্ংখ। বীজ 
এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রতিটি 
ঘরে ঘরে। কারণ প্রেম জিনিসটাই 
ভীষণ ছোঁয়াচে। আর এই প্রেমের 
কোন বয়স নেই। তবে আমি শৃধু 
প্রেম ভালবাসার বিয়ের কথাই 
বলব। কারণ এই অদ্রাণ মাসেই 
আমার পরিচিত মহলে গোটা বার 
বিয়ে হল। ভালবাসার বিয়ে । 


ভালবাসার বিয়ে; কেমন এই 
ভালবাসার বিয়ে £ ভার ধরন ধারণ 
আচার আচরণ চিরাচরিত বিয়ের 
থেকে কি আলাদা * কিছুটা নিশ্চয়ই 
তফাং আছে। কারণ এ বিয়েতে 
অভিভাবকদের : বিশষ প্রাধানা 





দেনাপাওনার খাতা তৈরি হয় না। 
আবার গোত্র বর্ণ মিল অমিলের 
প্র“নও পাত্রপাত্রীর কাছে খুব গৌণ। 


প্রখ্যাত এক কবি ভালবেসে বিয়ে 
করেছেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক 
ছোট এক তরুণীকে । তাঁর মত, 
ভালবাসার ব্াযাপাবে বয়স কোন 
অন্তরায় নয়। এখানে সৃখ শান্তি 
সবটাই নির্ভবন করে মনেব'ওপর। 
ঘাকে তিনি এমন করে চাইলেন 
সেখানে বয়স তাঁদের মধ কেন 


সীমাবেখা টানবে + 


আমি জিশোস কবেছিলাম, কখন 
কীভাবে আপনার মনে হল এই 
রমণীই শাপনাব জীবনে সবাধিক 
জরুরি - কবি বললেন, ওকে দেখার 
পরই একটু চেনাজ্ঞানার পর মুহূর্ত 
থেকেই আমি যেন কেমন বদলে 
যেতে লাগলাম, অগোছালো মানু 
ষটা আমি নিজেকে গছিয়ে ফেললাম 
কবিতা দিয়ে। 
পাগল ফুল ফোটাবার সুখের মতন, 


তা আসতে 





জল মুছে বললেন, প্রেমের জমোই 
আমি. সব তাগ করেছি, একে যদি 4 
কেউ মোহ বলে থাকেন তো মোহই, ২ 
কিন্তু প্রেম আমার কাছে অমৃতের. .:)? 


মতন। এই প্রেমের জোরেই আমার ু 
উত্তরণ । রা রর 
শিল্পী,সাহিতাকাদেক্ট কথা থাক। ' 4. 


৬ 


ওরা আর পাঁচজনের মতন লয়: / 
ওদের দেখা, ওদের মান অভিষ্জান' 
বেদনা সুখ শান্তি সম্ভাবনা বেশ 
অনেকটাই আলাদা। অনুভূতির তীব্র রা 
আবেগে ওরা জুলছেন, নিভছ্ছেস . : 
আবার নিজেকে টিকিয়ে 
হাদয় তেমন করে কাঁপে না! ওরা. 
একটু বেশি প্রেমিক। : 
সাধাবণে যাঁদের সাদাসিধে গৃহস্থ, 
বলেন, আমি তাঁদের দিকে তাকাই ', 


আলাপ হল মহিমবাধু আর ওয় 
স্ত্রী মনোরমা বিশ্বাসের সম্গো | 
বয়স পঞ্চাশ । মনোরমা 
পয়তাল্লিশ, বিয়ে হয়েছে পি . 
বছর। অসবর্ণ বিবাহ । 


সপ 
ও 


কও 
স্দিপল 
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মেলেনি। শবপুর বাড়ির আদর যত. ্ 
কোনটাই তাই পাননি । এখনও সেই " 
না পাওয়ার বেদনাটা মাঝে মাঝেই: :: 
তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলে । 


নিজের পর্চদর্শী কন্যাটিফে .' 
দেখিয়ে বললেন, আমি কিন কখনও. 
মেয়ের বিয়ে এমন করে দেব না, দেখে ... 
শুনে দানপত্র করে বিয়ে দেব। ৮২ 
হাওয়া তোরাবার জনা আমি” 
বললাম, আমার কিন্তু আপনাদের , ' 
প্রাক-বিবাহের গম্প শ্বনতে ইচ্ছে 
করছে ।পঁচিশ বছর আণো ভালবেসে 
বিয়ে করার মতন মনের জোর তো 
পেয়েছিলেন। 
মেয়েকে রান্নাঘরে চা করতে 7 
পাঠালেন মনোরমা। আঁচলে মুখ 
মুছলেন। ওরা তখন এক পাড়াতেই 11 
থাকতেন । প্রতিবেশী হিসেবে চেনা- 
শুনোও ছিল। মনোরমার ৫ 


+ 
1 














যহিম কিনতে-টিনতে এলে কেন ছিল! ্‌ | যায়নি সেই জমোই ঈশ্বর সম্ভবড  আরসেই চন্দনফূলের গঙ্ধটাও নেই, 
জানি মনোরমার পয়সা নিতে ইচ্ছে এই প্রসঙ্গে মীনা মুখোপাধায় এমন করে দয়া করলেন প্রেমের উড়ে গেছে। এখন শ্রধু তেলমশলা 
করত না। সবসময়ই মনে হত এত আর তপন মিত্র বিয়ের কথাটা না, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ওর পাত্রপাত্রীকে। সংসার সংসার গম্ধ। আমার এসব 
পরিচিত আপনার জনের কাছে কি বলে 'পারছি না। বিয়েটা আমার তপন অবশ যাওয়ার আগে ভাবলেই বুকের মধো বন্ড কম্ট হয়। 
হাত পোতে পয়সা নেওয়া যায়ঃ একেবারে চোখের সামনে ঘটেছে আমাকে বলল, আমাদের ঘা ঘটার আমি তো জানি বন্ড রোমানটিক 


তারপর একটু একটু করে কবে কখন 
ভালবাসা হল । দিনক্ষণ ঠিক তাঁদের 
মনে নেই। ভীষণ ইচ্ছে কবত 
সবসময় মহিমের সঠ্গ পেতে । তার 
সঙ্গে গলপ করার দারুণ আগ্রহ | 
কিন্তু সেটা £তো কলকাতা শহর নয়, 
মফস্বল। সর্বত্র চোখ। ফিসফিস, 
গুজগৃজ । চত্রর্দিকে যড়যন্ত্। এখনি 
করেই দুটো বদ্ছর কাটবার পর গুদের 
বিয়ে হল। সৃখী সংসার! কিন্তু ওই, 
যে শ্খধূনি ফুলেভরা শ্রভরাত্ির 
বিশেষ আয়োজন তাঁদের ডো নিজে 
হাতেই রচনা করতে হয়েছিল। সে 
দুঃখ থেকে এখনও রেহাই পেলেন 
না। 


স্বাতী ও শ্রভাশিস সেন। বিয়ে 
হয়েছে এক বছব। ওদের বয়স বত্রিশ 
এবং আঠাশ। বলাই বাহ্ল্য ভাল 
বাসার বিয়েও। ওদের বিয়েটাও বেশ 


শজাব। স্বাতী আবার শভাশিসেম্ 


দাদার ছারী। সপ্তাহে তিনদিন 
পড়তে আসতেন। আর এহ ঠিন 
দিনের জনো হাপিতাশ কাব বসে 
থাকতেন শৃভাশিস। একদিন সাহস 
করে চিঠি লিখে ফেললেন । সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তরও । পায় জেট জ্ঞামবোর 
গতিতে ওদের প্রেম। পরিণতি 
বিয়েতে । 

স্বাতী শুঙাশিস দুজনই তৈ হৈ 
করে বললেন, উঠ কী চি্িই যে 
লিখেছিলাম ওই কয়েকমাসে মাপ 
নাকে কী বলব । শঙাশিস বললেন 
তা ও যদি আমার ডঃ ছাত্রী১ত । 
আমি কিন্তু মোটেই বিয়ে করতাম 
না। কারণ আমি মনে কবি শিক্ষক 
গ্াত্রী সম্পর্ক ভাইবোনের মতন 


তুবড়ি ফাটাবার মতন আওয়াজ 
করে। সমস্ত পাড়া প্রতিবেশী ওদের 
বিয়ে নিয়ে ঘেরকম আলাপ আলো 
চনা নিন্দেমন্দ করেছে তা আর বলার 
নয়। অবশা ব্যাপারটা বেশ গোল. 
মেলেই । মীনা তপন দৃজনেরই বয়স 
বছর কূড়ি। সবে কলেজে ঢুকেছে । 
কলেজেই জানাশ্বনো। ভাললাগা, 
ভালবাসা । তার শেষ নি্পন্তি বন্ধ 
বাম্ধবের সামনে মালাবদল। বিয়ের 
পব কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়া। বন্ধ 
বাণ্ধবের বাড়ি। কিন্তু কছ্দিন আর 
এভাবে চলে! একদিন দজনেই বাড়ি 
ফিরল। কিন্তু রাস্তা বন্ধ। তপন 
বাড়ির ছোট ছেলে। মাথার ওপর 
বড় বড় দাদা দিদি, কাবরই বিয়ে 
হয়নি। সেই ক্ষোভে মা বাবা 
সহ্গকলের সঠ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে 
গেল তপনের। অবশেষে জায়গা 
হল মীনার বাবার দযায়। তাঁব 
বাড়িতেই । বাপেব নরম মন মেয়ের 
জনা কেদে উঠল। মেয়ে ভূল করে 
এমন একটা কাজ করেই ফেলেছে । 
হা বলে তিনি তো আর জলে 
ভাসিয়ে দিতে পাবেন না। 
কথেকদিন আগে শুনলাম এই 
হাযাব (সেকনডারিব বিদেতেই 


ওদের দৃজনের চাকরি হয়েছে । 
একেবারে সরকাবি চাকরি। 


মীনা তপন মিচ্টি খাওয়াতে এসে 
বলল, এরকম মিরাকল কারও 
কখনও শুনেছেন এই বাজারে দু 
দুজনের চাকরি - কী কবে হল বলুন 
তো; আমাদের ভালবাসার 7জারে | 


সতিাই ওদের ভালবাস দেখাব 


অথবা পিভাপৃত্রীর সমান। স্বার্তী: মতন। এত কস্ট এত দৃঃখ এত 


তা ঘটেছে” কিন্তু কেরিয়ার তৈরি না 
করে বিয়ে করাটা কোন ছেলে 
মেয়েবই উচিত কাজ নয়। 


দুই প্রেমিক প্রেমিকা হাসতে 
হাসতে চলে যায়। আমাল পমনি 
মনে পাড় সেই কণিকাদি মাব 
বীরেনদার কথা । ছেলেবেলায় ওদের 
কত চিঠি যে আমাকে বয়ে দিতে 
হয়েছে তা আব বলার নয। ভবে 
চকলেট চিকলেটের একটা মোটা 
রকম ঘ্বষ আমাব কণ্) পরষিয়ে পিহ। 

আমাদের গোটা কলেজ স্টিটেব 
রোমিও জুলিখেট বলতে উদেবেই 
বোঝাত। মামার “তা মনে হয় 
একেবারে খুব ছেটুবেলা থকে 
দব প্রেম। প্রা দবদাস পার্বতীব 
মতন। শবে কণিকাদি বীবেনদাপ 
বিয়োগাল্তক নাটকের পারপারী 
নয। ওদের মিল হয়েছিল । বি 
কবে সুখে শানিততহ আচ্েন। 

এই ভো মাস দত পাগে দেখা । 
খুব হৈ চৈ মুডে বীবেনদা ছেলে 
মেয়েদের নিষে হৃল্লোড় কৰছ্ছিলেন। 
ববং কণিকাদিকেই কেমন মাক? শ 
মুখে দেখলাম । হাসছিলেন। কি 
হাসিটা চোখ পর্যন্5 ছুয়ে যাণিছিল 
নাঁ। কেমন বানান হাসি। 

আমি জ্রিগোস করলাম, কণিকাদি, 
(তোমার শবীব খাবাপ এ £ বিষণ 
হায় আছ কেন 

কণিকাদি বললেন, না বে, এমনি । 
সভিতই তোব বীবেনদাকে নায় ম্রামি 
খুব সুখে আছি । বিহু মাঝে মাঝো 
সব কেমন একঘেয়ে লাগে । সেই ত2ঠা 
আর পাঁচটা মেয়েব মতন জীবন 
কাটাচ্ছি। ঘর সংসাব, বাঁধাধরা 


মনের মেয়ে ছিলেন কণিকাদি। 
বিয়ের পর আমাদের ডেকে ডেকে 
বলভেন, একটা নৌকো করব. তার 
মধো একটা ঘর। জিনিসপত্র এই 
একটু আধটু। সারা পৃথিবীটা 
তোদের কীরেনদা আর আমি ভেসে 
বেড়াব, সে কীরকম একটা জীবন 
হবে বল তা” আব তাদের 
বীনেনদা তো তাই চায়। 


কণিকাদিব সেই দ্বগ্ন সত হাতে 
পারেনি। বিয়ে পবধ কীবেনদা 
ঘোবতর সংসাবী হয়ে গেছেন। বাড়ি 
ধবেছেন, গাড়ি কিনেছেন । ছেলে 
মেয়েদের পড়াশ্বনো নিজে দেখিয়ে 
দেন। কণিকাদিব শাড়ি গয়না 
সচ্ছলতাব দিকে পীবেনদাব পখর 
নজর । 

বিযেব আগেব সই সমুদঘাত্রার 
কথা বেমালুম ভুলে গেছেন বীবেন 
পা । 


াসলে বিয়েব আগে এরকম 
অনেক সবগন ভাবাপু ভা খালকহ । 
পরবে দৈনন্দিন সপ্সাবেল ভিসেব পর 
লোক লৌকিক তাম মন শ্রাণ সঙক্চ 
পপ্ধানী তয়ে ওঠে । আন যে গভীব 
৬।লোবাসান নিবিড় বন্ধন, হাব 
ছিন্ন কবে চলে যায যে যাব মশন। 
কিন্হ এব কাবণ কি শুধুই মপেম 
না, বোধকবি একমার কারণ নয় । 
মন।কে বোঝা ও শিচেকে লোঝানর 
যথাযখ দায়িত দপক্ষত ঠিকঠাক 
বহন কবে পাবে না বলেই মেযাে 
দঃখে সম্পর্ব ছিন্ম তয়। এই পথ 
ক্ষোভ য্এণা এও কি প্রেম নয় - এও 


তো একরমভাবে পেমেরই 
পকাশ। [) 








ছেলেটি আর মেয়েটির প্রেম 
দীর্ঘদিনের | মেয়েটি স্কুলে পড়াত, 
দ্ছলেটি কলেজে । তার মধোই চলত 
রাজনীতি চচাঁ। ৭০-এর দশকে 
ধরপাকড় চলছে। ছেলেটি উধাও। 
'ময়েটি জানে ওর পেমিক কোথায় 
মাছে। পুলিশ এসে উত্তান্ত করতে 
লাগল মেয়েটিকে। ক'দিন বাদে 
'ময়েটিকেও পাওয়া গেল না। ১৬/ 
১৭ জন ছেলে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে 
গয়ে পরপর ধর্ষণ করল। এরপর 
রাজনীতির হাওয়া বদলাল | স্বাভা- 
বক অবস্হা ফিরে এল। মেয়েটি ও 
ছলেটি দুজনেই ফিরল । রাস্তাঘাটে 
ময়েটিই তখন আলোচা বিষয়। 
গবশেষে ওদের বিয়ে হল। ফুল- 
যার রাতে ছেলেটি চমকে উঠল 
ময়েটির 'পিঠে কতকগুলি আঁচড় 
দখে। জিগোস করলঃএগুঁলি কী 


ভালবাসার বিয়েও 


বিয়ের পর ভালবাসা 


লাপাল, শরীরের মধ্য কেমন করতে 
লাগল। পরপর রাত এইভাবেই 
কাটতে লাগল। ছেলেটি যখনই 
মেয়েটির কাছে আসতে চাচ্ছিল, ঠিক 
তখনই ওর স্ত্রী ধর্ষিতা এ কথাটা ও 
ভুলতে পারছিল না। আর তখনই 
মানসিকভাবে অস্হির হতে লাগল। 
মেয়েটি একটা চিঠি লিখল ছেলে. 
টিকে। তারপর উধাও হয়ে গেল। 
হেলেটির বন্ধ ছেলেটিকে নিয়ে গেল 
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এক 'মনোবিক্তানীর কাছে। মনো. 
বিক্ানী ছেলেটিকে একটার পর 
একটা প্রশ্ন করতে লাগল্জেন £ 


প্রঃ আপনার স্ত্রীকে কেন ওরা ধরে 
নিয়ে গিতমেছিল : 


উ £ আমরা কোথায় এ খবর জানার 
জন্য। 


পর মেয়েটিকে পরপর যখন ধর্ষণ 
করা হচ্ছিল, তখন মেয়েটি এত 
অত্যাচার সহা না করে বলে দিতে 
পারত। 
উ ঃ পারত। 
প্র 2 তখন আপনারা তাকে কী 
বশতেন " 
উ £ ধেইমান। 
পর £ মেষেটি এত সয়েও বল না 
কেন, 
উ ; আমান ভালবাসে বলে। 
গল্পাটা এখানেই শেষ নয়। 
মাবও আছে! গনল্পটার লেখক 
চলচ্চিত্রকার উ« পলেন্দ চক্রবর্তী।তাঁর 
সঠ্গেহ কথা হচ্ছিল কী রকম বিয়ে 
সুখের হয়, সম্বন্ধ করে বিয়েনা 
ভালবাসার বিয়ে “ সুখ * উৎপলেন্দু 
হাসলেন । এই বকম সমাজ বাবস্হায় 
সুখ আমরা মেয়েদের বলি মেয়ে 
মানুষ । আগে মেয়ে পরে মানুষ । এই 
সমাজে মেয়েরা একটা পণাদবা ছাড়া 
মার কী যেপ্রানে ভালবাসা নেই, 
(পেম নেই, সেখানে বিয়ে আবার 
কী, শৃধু রাতেব সৃখের জনা £ 
মামরা মেয়েদের শরীরটাকে ভিত্তি 
কবেই সখের কথা তাবি। তাই 
বিয়ের রীতিটা এই রকম । এই যে 
পণ দেওয়া, কনে দেখা, পান, স্বপুরি 
কলা ইত্যাদি সবকিছ্বর মধোই এই 
জৈবিক সতাটা স্পম্ট। এর সঙ্গে 
পমের কোন সম্পর্ক নেই । মেয়েটির 


মন অর্থহীন ও তচ্ছ। আসলে কী 
জানেন ১ আমরা সমাজে 
বাস করদ্ধি এবং আমরাও মনে প্রাণে 


&১ / পরিবর্তন ১৬ নভেমবঘ ১৯৮৩ 


সাজের 


কখনও বান্ধরী হতে পারে না। 
বউকে কতব্খগুলি প্রসাধন ওপণাদ্রবা 
উপহার দেওয়া ছাড়া আর কী সৃখ 
দিতে পারি : কোন সম্মান ” অনেকে 
আমাকে নেমন্তন্ন করেন সিনেমা 
দেখার জনা । কারডে লেখা থাকে 
মিঃ চত্রবর্তী। কেন মিসেস চক্রবর্তী 
কী করেছেঈ ? সেকথা তাদের মনেও 
থাকে লা। রাজর্নীতির নেতারা 
দের নিরাপন্তা, মেয়েদের সম্মান, 
মেয়েদের প্রতিষ্ঠা সব দেবেন। কিন্তু 
ওরাই সবচেয়ে বেশি বাবহারকরছেন 
মেয়েদেরকে । মেয়েরা ধর্ষিতা, হলে 
তাদেরই বেশি সৃবিধা হয় রাজ- 
নৈতিক জট পাকাতে। মেয়েদের 
মিছিলের আগে এশিয়ে দিয়ে নোতারা। 
থাকেন পেছনে । তাতে নিরাপকা 
রক্ষা হয়। উতৎপলেন্দু বললেন, না, 
একটাও ভাল প্রেমের ছবি এদেশে 
তৈরি হয়নি। হিন্দি সিনেমার 5৯১, 
৬10101)0৮, পোশাক এদেশের 
পমাজটাকে নম্ট করছে । সেই সহ্গে 
বিজ্ঞাপন, ৬.১1:011011 [17 
11111, 0011001911৬ সমাজ 
কে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যাতে 
সৃস্হ একটা সমাজ গড়ে উঠতে পারে 
না, ছেলেমেয়ে সৃস্হ হয়ে গড়ে উঠতে 
পারে লা। মনের অবদমিত প্রশ্নের 
উত্তর এ সমাজ দেয় না। শদ্ধতার 
মিথো ভণিতা এদেশের ছেলেমেয়েকে 
আরও বিপথে নিয়ে যায়। 


একটু মুচকি হাসলেন। একট 
গল্প শুনবেন -জেনি মারকস এর 
নাতনী তার মাকে জিড্রাসা করে 
ছি, আমরা কী করে হলাম : একট 
থামলেন,আমরা হলে কী বলতাম” 
মাকাশ থেকে পড়েছ, কিংবা 
হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছি 


ইতাদি। মেয়েটির মা তার 
কাছে কোন না। 
জল্মরহস্য সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললেন 


যু টি ₹ দহ রা সরান 2 
ৃ তা রঃ 118 
ব। দখল? '... 


অসম্ভব, শেষ কথা বলা 
অসম্ভব । কাউকে জানপাম না, 
বৃঝলাম না, বিয়ে করলাম সেটাই বা 
কেমন করে সম্ভব » আবার বাঙালি 
মধাবিক্তের এই শাশ্বত রীতি মিথো 
বলে উড়িয়েই বা দিই কী করে” 
তাজমহল দেখতে গিয়েছিলেন এ 
দেশের এক খ্যাতনামা উজ্জ্বল 
তরুরণী। শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি সব 
দ্বিক থেকেই প্রগতিশীল, সেখানেই 
ছবি তুলতে এসেছিলেন হাষ্গেরির 
এক ভদ্রমহিলা । তাঁর খুব পছন্দ হল 
ভারতীয় তর্ঙর্ণীটিকে ৷ তিনি বাণিজা 
দূতাবাসে তাকে আমন্ত্রণ জানা- 
লেন। মেয়েটি সহ্গে একটি দেতরপ্রণী 
চাইলেন। হাস্পোরির মহিলাটি খুব 
অবাক হলেন। এর পরে ভারতীয় 
মহিলাটি যখন সম্ধম্ধ করে বিয়ের 


'সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করালেন, তখন 


বাঙ্শোরির মহিলা আরও বিঙ্গমিত 
হায় বললেন, সে কী!আমি তো 
দেখছ্ধি আপনার মায়ের সঙ্গে 
আপনার মতের কোন পার্থকা নেই । 
গল্পটা বললেন কলকাতা দূরদর্শন 
“কদ্দের প্রযোজক পঙ্কজ সাহা। 
বললেন এদেশের মেয়েরা এখনও 
নির্বন্ধে বিশ্বাস করে। মায়েরা 
ভাবতেন স্বামী স্ত্রীর এই মিলন 
জল্মজনল্মাম্তরের | এখনকার ছেলে 
মেয়েরা ভাবে এ বিয়ে পূর্বনিধারিত 
আগেই স্হির ছিল । তাই বিয়ের পও 
অনেক কড় ঝাপটা মাথার ওপর 
বয়ে গেলেও তারা বিচ্ছেদের জন্য 
কোরটে চটি করেন না। মেনে 
নেন, এটাই ছিল। সবই 
ভাগা। এ চিন্তা আমাদের অবচেতন 
মনের স্বীকৃতি । 

লক্ষ কথা, হাজার কেনাকাটা 
সহম্নবার এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াত, 
হাজাব জনের হাজ্জার জিস্পাসা সব 
সামলিয়ে বর টোপর পরে এল বিয়ে 
করতে -এ বলল: এস বাবাজী, সে 
বলল আসুন জামাইদা, তারা বলল 
জামাইবাবু কেমন আছেন : তারপর 
শুর হল হাসি হাটা, তামাশা 
কুংসিত আকার ইঠ্গিত। এর পৰ 
কনে নিয়ে ফেরার সময় বুড়ো বুড়ি 
বাচ্চাকাচ্চার কান্নাকাটি সম্বন্ধ 
বিয়ের এই যে শাশত রীতি সবটাই 
বড় জঘনা ও বিরক্তিকর বললেন 
কলকাতা রেডিওর সহকারী বাতা 
সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী। 
তাঁর মতে লাভ লোকসানের বিয়ের 
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গেছে শহরভিত্িক। দেশ ভাগের :: 
পর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে 1... ও 
সৃতরাং কারোর পরিবারের খবর . 
কেউ রাখেন না। এখন পরিচয় হয়: 
চাকরির মাধামে, অনা রাজো বসবাস" 
করতে গিয়ে, ডিন রাজ্জোর রি. রি 
দেশের 'ভিন স্যভাবের পু 
মধো। তাই পরিষার-কেম্দিক 
না য়ে বাকি বয়ে হও: 
অনেক সৃখের পূ 
আন পাঁচটি বাঙালি মেয়ের মতই. র্ 
মুখারজি। লম্ধা রঃ 
মারার 
ঢোকে কলেজে। এম এ. 


কৃতক্ততাপূর্ণ সমর্থন ঝরে পড়ল। রি রী 
বিয়ে হয়েছিল সম্বষ্থ করে। এখন ও 7... 
থাকে দিললিতে, আমি কজকাতায়া। '' 
কাবণ” জিগোস করতেই জানলাম. 
ওরা একসম্গে থাকলেই দা 
অসুস্ত হয়ে পড়ে, হাসপাতাজে ২: 
পাঠাতেই হয় দুজনকেই। তাই মাটটাঠ 
আমাকে নিয়ে এলেন ৮০ 
জানলাম হাতে নাকি বৈধব্যযোগ্ধ 
আছে। মাকে জিগ্যেস করেছিলাম, ' 
বিয়ে দিলে কেন? মা বললেন, 
ছেলেটার হাতেও স্্ী বিয়োগ 
আছে । ভেবেছিলাম একসক্গে হলে 
মদি কাটাকাটি হয়ে মায়। কিছু 
দুজনকে নিয়েই টানাটানি হয়। 
জালপর 2 জানতে চাইলাম - 
(জোতিষীর গণনায় বঙ্গা হয়েছে দস 
বন্ছব ছাড়াছাড়ি থাকলে এই ফাঁড়াটা . 
থাকি। পায় রোজই চিঠি লিখি 
আমরা ট্রাকলে কথা বলি। ৬ বছর. 
হয়ে গেছ, আর মাত্র চার বছর 
বাকি। এর পর একসঙ্গে থাকব । 
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ভারতে সম্বন্ধ বিয়ে আচ্ছে বলেই 
অনেক অভাগা বিয়ের সৃযোগ পান 
- নতুবা সকলেই কি লাভ মারেজ 
করতে পারে: বিশেষ করে সে যদি .. 
কূরুপা ও গরিব হয় তার ভালবাসার ... 
কথা কে জানবে ' সে চ্ষেত্রে এখনখ 





রচনায় যোগ দাও - 





শৃধকি বৃন্তি। তার সচ্গে আছে বই কেনার জন, বিশেষ অনুদান, 
প্ুশংসাপত্র এবং সারা বছর ধরে বিনামূলো পাক্ষিক 'নবম দশম' আর 
নবম দশম মানেই তো পরীক্ষায় সাক্ষল। এবং কৃতিত্র। 


ইন্াাদি প্রকাশনীর উর্দাগ 


অন্টম ও নবম শ্রেণীব ছাগ্রাগাত্রীব জনা 'সাবা বাঙলা রচনা 
প্রতিযোগিতা" । কোন প্রবেশম্ল নেই - এহে পঠিচমব্যগবর ফোকান 
কুলের অন্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাব্রীবাই কেবল যোগ দিতে 
পারবে। 
বিষয়  'জাতীয় সংহ 


নানা ভাষা, নানা মত, নানা ধর্মের ভারতবর্ষে এক জাত, এক 
প্রাণ, একতা কিভাবে সম্ভব - /তাখার বন্তবা এক হাজ্গাব শাব্দর 
মধো গুছিয়ে লেখ। ফুলসকমপ কাগজের এক পিঠে লিখবে । এক 
'বিচারকমন্ডলী সমস্ত বচনাপত্র পবীক্ষা কবে নম্বর দেবেন । প্রাপ্ত 
নম্বরের ভিত্তিতে পথম দশজনকে 'ক' পরবর্তী পথ্াশ জনকে খা 
এবং তারও পরের পথাশজনকে 'গ' শ্রেণীভ স করা হবে। প্রতিটি 


নাম গা ৩০০ বারি এর পা ০০০৪ জা পর এ সা এ এ বে খাছ এটি জা এ পি এ এ লস সপ সপ সত আস হি আসি পেস সপ আর, এ পর জি টি আচে এ বা আছ পা পা জা আচ পপ সপ এস পা আস পচ হা পর জল পর ল্ জর সা 


সপ আগ র পলক শপ পপ সপ শপ পর প্র পপ পপ আপ পপ ৮ পক সম প্র আল কপ ৮ লা সপ পা, পপ 


বাড়ির ঠিকানা, -----১ 


স্কুলের মাম - 


ঠিকানা ---------িতি ৪৩ এলিট 


শনি আর, খান”. রে, হা, জব বর “কাটে খা, এ, চার, পার, আরতি” আও ৪৯, আরা পিস জা থে “ঠা এ জারি, এটি রা অহ বা আর আনি, রা রা এপার পরি এ) বা “এ গে হে, বাছা বারা আন ০৫ ও ওরা রহ বর ৯, ওর রর পচ চে ও, ও খে পা, পাটি, পাহারা, খর বরা পরের রাঃ আর পর ধর আর থা পর দা গা পপি সা জার আজি 


জাতীয় সংহতি রচনা প্রতিযোগিতা 
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুক্লচন্দ্র স্ট্রিট , কলকাতা ৭০০ ০৭২ 


আচ পচ আস ভা ওল পা পচ না পা অন লজ সপ আছ স্পা ভাজ সঃ সী পারিস আতা এজ 
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ছাত্রবৃত্তি জিতে নাও' 


সফল প্রতিযোগ্গীর নাম, পকুলের নাম এবং ঠিকানা ইভাদি প্রকাশনী 
সমস্ত পত্রিকায় ছাপানো হবে। 


বৃত্তির পরিমাণ 


'ক' বিভাগে ১০ জন পাবে ১৪০ টাকা বার্ষিক বৃক্ডি ও ১০। 
টাকার হই কেনার জন্য অনুদান, খ' বিভাগের ৫০ জন পাবে ১৯৫ 
টা্চা বার্ষিক বৃক্তি ও ৮০ টাকার বই কেনার জনয অনুদান, 'গ 
বিভাগের ৫0 জান পাবে ১০০ টার্ধা বার্ষিক বনি ও ৬০ টাকার বঃ 
কেনাল জন্‌ অনুদান । 

ধলকা তায একটি বিদ্বভ্ঞন সমাবেশে কী ছাত্রছাীদের হাত 
গুলে দেওয়া হবে প্রশংসাপত্র এবং বই কেনার জন এককালীন 
অনুদান । বার্ষিক বৃত্তির টাচ পতি তিনমাস অন্তর স্কুশের ঠিকানা 
সমানভাবে ভাগ করে পাঠানো হবে আনার পাক্ষিক নবম দশম 
পাঠানো হবে বাঁডর ঠচিকানায । 

দেরি না করে বাচা লেখ আর এই ফর্ম প্রবণ কবে ভার সা 
গেথে পাঠাঞও। 


পপ 


শষ প। সত পি আআ ০ এ পাটি এ ও ওত পর ৫৮ পার ও 


তি শত বয়স ৯ 


শপ শস পপ পা প্র পপ এ সি আক আত জর 


শপ পপ শশী পপ এপ সী শী শী পপ শি পপ পপ সপ সী শা শী টি পি শে সপ আপ 


1: যর 


(উপরোন্ত ঘোষণা আমার প্লান ও বিশবাস মতে সত । আমি এই প্রতিযোগিতার সমস্ত নিয়ম মানতে বাধা থাকবো 


এবং বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে মানবো । 


অভিভাবকের স্বাক্ষব 


খরার, এত ররর (রি জরি খা ধারাটি সর সহ (রর 


মনে রেখো রচনা পাঠাবার শেষ ভাবিখ ১০ নভেম্বর ১৯৮৩। 





যা অর ও “নি এ সপ এস আনি সি শট বা আরা পা সা সন পচ ই ভে পা ভা ০ হি ও পর পপ আজ ভাস পা রা এ সা পর ও, পপ আন অক শ আছ, এ ও থা “৫১ এত বস এ খাও ০৯ অয রে এ ০ পট পথ পা আরও গার 


ওপর বড় হরফে 'নবম দশম বার্ষিক বন্ধি প্রতিযোগিতা" 75 


২০-১০-২২২৩ /বাল নম্ধবব +++, 
এ আত আআ থা ০ ওত আগ আত শি আচ ভা পদ আত আগ ও পপ পর জন পর জ 1 
ইটস মাসিক হ্ায়”১২১১০৮৮৭ 
। 

। 

ইনার রর্রারে দানার রব্হাতানিরা ররর রোযা ক্প্র ্মর্যালারা নর রি 
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ন্‌ 

ভার/ছাত্রীর স্বাক্ষর 1 


আগা রর এহাররাট পার, জারা ৬ রি হারার 


এর পর প্রাপ্ত রচনা যত ইউ পপ খামের 
তলায় লিখবে ইন্াি কাশী জিকুনা 


চি, বর রি 
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রর বিটি 1151141৭ টিসি চা আঃ 
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৫0 সল 
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সখ পপ সোপ» ক 


রর 






? 
১০১৮ ১4 
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সা কমা কন্যা: পিতার কাঁলকাতায়, ' 

পাত্র চাই [হ। কস ন সং্দরশ মাত্রিক পাচ 
ও ] বর্ম সর্জস দং !স ৯৪, 

| কল এই ৃ 


বৈফব/অসবর্ণা পাত্রী চাই 
পাত্র ৩০ বঃ কে: সঃ সংস্থায় কর্ম) 
(১৫০০) নিজস্ব বাড়ি । স্লাতক/পাট 
প্রকৃত সৃন্দরী পাত্রীই এ | 
শীম তী পরলা দাস, এ/২৩, পহুং 
নারায়ণ, কলি- ৪৭ 


১৪4 ₹-১এ নস ০৬ 


পর্বষ্গীয় মৃষ্ার্জি (২) একাদশ মান সৃশী 
'কর্মে নিপূণা পাত্রীর পাত্র চাই । বস্স 
শাজকাল, কালি- ৯ 
বঃ কায়চ্ছ (২৫) ১৫০ সৈমিঃ বি এ 
সুন্দরী গৃহকর্মনিপৃণা পাত্রীর জনা 


চাই। বক্স (ক) ৮, আজকাল, 


তণদা বাবসায়ার পা 
পারত নিষা ব্যবসা, 
লল- করতে নিজবাড়গ ৮ 
901)0 1 প্রত স্‌... 
রা মল ১৮1১ শার্লি চায়। 


ধন ০ ববাহ ' বকস মং. 
স্ বালির নালাহইণ 


কথ শাতর আনা 
তপু 5ই। কস নং 
- হঠাত 








1 ব্শীয় ব্যানার্জি বি এ, বি টি 


(৩৪) গৌরবর্ণা সৃমুখশ্রী ৫'-৩" 


(৬০০) ৫ ফুঃ ৬ ইঃ গোরবর্ণ রঃ «কাগজের  পাতাকা্্। বকস 
স্বাস্ছাবোন পাত্রী চাই । বক্স- (ক) ১ “খে 4, ষুগাপ্তর কপিঃনহ। নাপিত সগকারি অপি: 


র নিকটস্হ ব্যাক, এল তপঈ দ- কলি ৯ +..গয়েট সংগত সংদ্দর পাই) চাই। রঃ 
8 ১৭/৬'-৮") বি হ (সিভিল) & মিঃ । অসার সপ চাবৃদলে ১৭ ২ 





রাজেন্দ আগরওয়ালা 





ঠিক কোন সময় সংবাদপত্রে 
কিংবা পত্রপাত্রকায় বিক্রাপন মার 
*ৎ পাত্রপান্রী নিবচিন পথা চাল হয়, 
বলা সম্ভব না হালেও এটা ঠিক যে 
আঙ্গরেণ দিন এই বাখিগতা পরম 
জনপ্রিয় মে যে কোন বহল 
পচাবিচ সংবাদপান ববিবাসব 
পবিশ্িম্ট চোখ বাখলেহ এবকম 
শভাপিক শিড্াপনেব উপর নজব 
পড়াবে। আবশা কোন পতিকায় 
একপ বিক্দাপনেব মাত্রা নির্ভব করে 
পূর্ণরূপে হাব পাচার সখণ এ পাঠক 
শ্রেণী উপব। সংবাদপত্রের সঙ্গে 


সত্পো আনেক সাপ্তাহিক কিংবা 
পার্ক পতিকাও এদিকে আগুহ 
দেখাচ্ছেন |. লিশষতাবে হিন্দি 


পতিকা। মাত্র &০ কিংবা ৬০ টাকা 
ব'ঘ কবে ঘবে বসে শতাধিক পা 
অথবা পাত্রীন সঙ্গে যোগাযোগের 
এই আধুনিক মাধম ভাই আনেকের 
নিকট সমাদজ | 

দু্গিবশত আাজাকেব প্রগতি 
শীল যুগেও এপ্রথা খুব কম 
পবিবাবই গৃতণ কাবেছেন, তবে মাতা 
দিন দিন বাড়ছে । ঘটক কিংবা 
আশুবীয স্বজনদের উপ নির্ভরতাও 
সেকারণে গানেকটা কমছে । 


বিভ্াপনের চেহাবা দেখলেই 
বোবা যায় যে শিক্ষিত পরিবারে 
লোকেরাই এরূপ বধিক্দাপন "দন, 
কারণ সংবাদপত্র সর্বদা শিক্ষি৩ 
মানেবহই মাধাম। তব এক্ষতে 
শিক্ষাই একমাত্র মানদণ্ড নয়, বরং 
বপা যেতে পাবে উচ্চশিক্ষিত 
সম্পদায়.এবিষয়ে অধিক আগ্রতী। 


বিংশ শতাঙ্দীর নধম দশকে যখন 
চারদিকে পগতিশীলতার পতাকা 
পূর্ণ উদামে উড়ছে, প্রচলিত সা 
জিক অনুশাসন ভেঙে গুঁড়িয়ে মানৃষ 
যখন বাস্তবমুখী হচ্ছে, মানসিকতার 
পরিবর্তন ঘটছে, তখন এক বিশেষ 
সম্প্রদায়ের মানৃষজনই সাহসিক 


&৩ / পরিবর্তন ১৬ নাভিমবর ১৯৮৩ 


এ ঘা 
ছি এর 1205 
১4৮ ॥ । 


সি 


দঘ্টিতট্গি নিয়ে সগীতাকি পেছনে 
তেলে ভবিষার্ঃতব দিকে এগিয়ে 
চলেছেন । বাকিবা মাজ ও মূক দর্শক 
মাপ্র। 


অসংখ বিস্াপনেৰ আনো ওল 
নামলকতাবে পাত্র টাই বিল্বাপনই 


অধিক খ্রাত্রায় দেখা যায। আনেক 
পাশীহই ঠাকবধিবতা এবং সকালই 


মোটামুটিভাবে বিশববিদ্গালমেব 
ডিগি পেয়েছেন । সমীক্ষায় লক্া 
চেছ ৪৮।। পালীই গ্রালিখ০,৯৬৭, 
পোসট গ্রযাজযোট । 
বাস্তবে অধিক শিশ্ষপাপ 5 
পারব জনা ৬ পয পাত্রেব সন্ধান 
একটি সমসা এবং আনোকহ পিন 


প্রথার জনা দিশত্রাবা। কারণ 
শণেব মাত্রা নির্ভব করবে পাতে 
শিল্ষণাগত যোগ। হাব উপব, 

একটি জিনিস সহজতর অনুমেষ 
যে অধিকাংশ শারপাত্রীন পাবা? 
কাকাবা জীবিকা বাত । সমস 2 
[শণীর লোকেখহ বাদিহ তা সর্ব 


হুলনায় যথেন্চ বেড়েছে তব? 
অনেকে ভাদদব সনভানদের সমসও 
নিয়ে ভাবনাচিশহাব সময ও বিশেষ 
শান না। মানক শ্েতএহ মাদমবাও 
মাপন সোসাইটি, কালচান, পারি 
ইতনাদি নিয়েই বোশি সময দেন। 
সাংসারিক সমসা গৌণ। ভাই 
নিতাদিন বাড়ি বাড়ি ঘ্বরে পাত্র কিংবা 
পাশ সন্ধানের মত সময় তাবা কবে 
উঠতে পারেন না। যথাসমধষে 
আতাীয় স্বজনদের সাহাধ। না নিযে 
সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে আনিকেই 
সংবাদপত্রের শ্ভন বহুল প্রচারিত 

মারধামকে আপন কাবে লিহে চাই 
ছে । 


পারদের উপব রী দখা 
যাচ্ছে যে ৩৮ পাত গ্ুদাজ্যেট, 
১৮ পোসট গ্যা্জুষেট এবং ৩২: 
ইনজিনিয়ার, ডাতগর ইাঠাাদি। 
এধরনের উদ্ট শিক্ষিত অধিকাংশ 
মূবকই চিরাচরিত প্রথাবিবোধী। 
বাবা ছেলে বা মেয়ে দেখে এলেন 


টা এখাঁশি/ প্‌ 


এবং এক কায বিবাতেল বাবস্হ? 
কোন শিনিত ছেল বা মেয়ে মানা 
লাছি শখ । সবলেহ ঢায মানব মত 
সতত তাহ সর্বশেষ মাধম সংবাদ 
পএ, ধাবণ সংবাদপত্র বিজ্রাপন 
দিলে পুহাতরে কথেকশহ চিঠি 
নাশ সবাহাবিক ঘটনা । এমনকি 
প০কগুলি ক্ষেত্রে চিঠিব সংখনা 
হাঙ্গার গাড়িযে যায়! বাড়িও বাস 
এ০ণলেলা পাল অখবা 
শাল সন্ধান পয আত রকি আলা 
এগুবিমার হাত থেকে মতি পান। 


সমসণা কবল একধ বনের অয়, 


৮77০1 পানণত লালতকর দিন 
সশপ্াণ বিবাতধ এবং কপি 
বা তবিবহ্ পগঠিশাল হওযথি 


খন পাও] 7275৭ হাশ সংগা হাল 
আত ণ মিল হাল সবাদশপন পহ 
হি সাঙ্গাথ। বলল । 


যাদের বি তন খবৰ বেশি নয় এখপি 
নেবোহী গাকানল *। পানী খোজেন 
*ব সমস 
পাতা 
হ5৫লল তত্র, যাতত 


মুথ। 5 এই 2 
শশা নিজ 
উস পয একতহ 
ণসবাসও বশত পাণন 
শা সহজাত 


।]শশশ ত। 


সান 
ইত 5 বিপু 
সম্গুব নয়, 
পবিটিহ এটা ভতাপোক বাল 
পুণে একটি বিশালমের শিক্ষক 


এব তিনি ও শথখলেরত চাকরির 2 





(শিবা নিয় রতি চাতেন। 
বন্ধৃবান্ধব কেডহ বিশেষ সাহাষা 
রবাত পাবালিন না। বাধ হত্ম 
দলা সংবাদ পে বিচাপন 
দিলেন এই ডললখে তম ঠার 
এথখলেত শিহিকা পাশী চাই | ম্বাত 
উখেকদিনের মধিত তিনি ১৯টি চিঠি 
/প৮লন। 
লেখিকা ছিলেন বোল পারেব বিভিন্ন 
[খাল শািকা। ভদালোক 
তান পত্রালাপ কপলেন না, খরং 


[এভন সা পযাগঢযাগ কারেই। 


মর এত 
০ 
এ5 সহ মশা পর্ণ হওয়ায় 
শদরালাক পাভাবিকতাবেই  খুঁশি 
এব, আজ্ঞকে তিনি পবিচিত সকল 


এখ ডক পভন্দ কলর 


“বত সংবাদশতে নিতাপন দেঞয়াব 


যুঁকিত পাপন । 
শ্ধ 


নাবার যার। জাতি, ধর্ম মানেননা 


েবও ৬ পধৃণ্, সম্নল সংবাদপত্র, 
কাবিন গাতণীযে পশডানাদর তা 
কথাই নেই, কারণ তাবা পথমেই 
বিধশ্ধে পড়ান, মাবার থটকেরাও 
কোন এক বিশেষ জাতির ছেলে 
মায়দব নিষেই বিঠ। 


পলাসা খা বাংলার, বাটার 
বসবাসকাবীব নিকট সংবাদপত্র 
উ পযুন্ত, ঘটক। নিকটবতাঁ অঞ্লে 
বাডালি পরিবারের সাগ মলা 
মেশাব সুযোগ কম, কিন্হু প্রয়োজন 
হয় বাঙালি পাএ বা পাত্রীর । অনেক 
বতঠির্বংগবাসী সেই অঞ্চলেরই বস 
বাসকারী খাঙালি পাত্রী ঢান উদা- 
হবণস্বকপ একটি ঘটনার উল্লেখ 
করছি । পরিচি 5 তদ্র্লোক মআহমে 
দাবাদে বসবাস করেন। কিন্ত 
কলকাতা বা বাংলাব অনা কোন 
স্তানে পর্বত তর ভান ঘিয়ের বিমে 
ছি 
[লন নিকটব- শী অথসল পাত্রের 
সম্ধান করেন । মাবার এই ধরানর 
পাঁববার যখন পারীর পুয়োজন 
অনুতব কবেন, এ অঞ্চলেরই পাত্রী 
কে পধান্ দেন যে তাদের ভাষার 


এল ঘাধ। তিনজন পত্র 


মনিষ্ছুক । সবাতাবিভাবেই 


প্র 


র্‌ 
পন 
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সঙ্গে সঠ্গো 
স্তানীয় ভাষা আঅনধাবনে সক্ষম | 
দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ইংবেজি 
সংবাদপত্র ও বিশেষভাবে উত্তর 
প্রদেশ হতে প্রকাশিত অনেক হিন্দি 
পত্র পত্রিকায় বাঙালি পাত্র পাত্রী 
চেয়ে বিাপনেব আধিকা লক্ষার্জীয । 

কমেকটি ক্ষেত্রে আবাব বিল্রাপন 
বড়ই বিচিত্র। মাত্র কয়েকদিন 
আগেই সংবাদপর্রেব পাত্রপার্রী 
কলমে নজব পড়ল এই ধরানেব্র এক 
বিচিত্র বিষ্চাপনের ওপব। পাত্রী 
পক্ষের মাবার পা্রকে অবশাই 
মারকসবাদ বিশ্বাসী তাতে হবে। 


যতি হা সত চিক চি, নিত খে মাটি 5: 
ৰঠ 1,1০৭ ৮৮০ ১২ ৬৮ ্ নি 
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আর দুটি বিজ্ঞারধানে দৈরীিল ' সমাধান হাধে। যৃগ যুগ ধরে ক্যা্গী 
পাত্রীকে আকাশধালীর সঙ্গীত উপার্জন করছে ও স্শ্রীপরিবারকে 
শিল্পী এবং পাত্রকে আবশািকভাবে তত্ত্রাবধান করছে এমন অবস্তার 


আকাশবাণী কিংবা দূরদর্শনের 
শিল্পী হতে হবে। বেকার সমস্যা 
এক্ষেত্রেও আত্যপ্রকাশ করেছে। 
উচ্চশিক্ষিত, ভালো অর্থ উপার্জন 
কারী এক পাত্রী শিক্ষিত বেকার 
যুবককে বিবাহ করতে চেয়েছেন, 
উচ্চমাধামিক পাশ বেকার যুব 1.4 
এ. |] 1১ ও কিংবা সম্পদে আস্সীন 
যুবতীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে 
ছেন। অপবদিকে পদার্থবিদায় 
পোসট গ্রাজুয়েট যুবক আমেরিকার 
মাগবিক এমন বাঙালি মেয়েকে 
বিবাহ কবতে চান। 


এধরনের বিক্তাপন বিচি বলে 
মনে হলেও বাস্তবিকই কি বিচিত্র 
বাস্তবে এধবনের বিক্দাপন দাতা 
দের কোনরূপেই বিচিত্র মনোভাবের 
লোক বলে মাখা দেওয়া যায় না। 
সবক্ষেত্রেই যে পাত্রীকে পাত্রের 
তুলনায় কম শিক্ষিত বা সমান শি 
ক্ষিত হতে হবে এমন বাধাবাধকতা 
কেন - আবাব খুবককেই যে উপা 


জঁনশীল হতে হাবে এই ধরনেব কোন 
যৌভ্তিকতা নেই। বাস্তবে যদি 


চাকুরিবতা. সূ উপার্জন শীল মেয়েরা 
বেকার যুবককে বিরাহ করতে 
এগিয়ে আসে তা হলে নিশ্চিতভাবে 
ভারতের বেকারসমস্যার কিছুটা 


পরিবর্তন দরকার আচ্ছ | নাবীরা 
যদি স্বাধীনভাবে সমাজে বেরিয়ে 
নতৃনতাবে ভাবতে শেখেন আর 
পৃরুষ সমাজ যদি নিজের অহ ংবোধ 
কে তাগ করে নারীকে নিজের 
সমকক্ষ স্হান দোন তবেই নারী মুক্তি, 
আন্দোলনের সার্থকতা । এইধরনের 
বিরাট সামাঞ্জিক পরিবর্তনের প্রয়াস 
কেবলমাত্র পন্রপত্রিকার মাধামেই 
সম্ভব । কারণ একদিকে এই ধরনের 
প্রস্তাবে যারা আগুহীণী তারা সংবাদ 
পত্রকে নিজের সহযোগী হিসাবে 
পাবেন, অপরদিকে এইরূপ বস্চা 
পন অনেক নবাযুবক যুবতীকে 
আকৃঘ্টও করবে । ফলে প্রগতি শীল 
চিন্তাবও প্রসার ঘটবে। 


সাধারণভাবে বিবাহের বিক্রাপন 
দেওয়া হয় বকস নমবর মারফত | 
স্বাভাবিকভাবেই উত্তরদাতা বিক্সা 
পনদাতা সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ না 
জেনেই পত্র লিখে থাকেন। এইজনদ 
অসংখা পত্র লেখক অনাবশাক শ্রম 
বায়ে বাধা হন। উদাহরণস্বরূপ 
কোন পাত্রের নানহম গ্রাজ্য়েট 
পাত্রী প্রয়োজন । কিন্তু বিক্াগনে 
এইবূপ উল্লেখ না কবায় কম 
শিক্ষিত অনেক পাত্রী পক্ষই ঠাদেব 
চিঠি পাঠান। এই কপ মাব একটি 


১2 হাত পর ন। 
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সমস্যাথ কথা উন্লেখ করছি । 
কয়েখভান বন্ধৃবান্ধব, যাবা সকলেই 
কলেজের, বিশ্ববিদালযের গান, 
সুউপাষী ইনজিনিযাব পাত্রের জন। 
পাত্রী চেয়ে শ্রিসাপন দিলেন, হৎ 
সহ্গে পাত্রীব ফটো পাঠানব মাবে 
দনও কবা তল। যথাসময়ে মসংখ। 
পত্র এল। সেই সঙ্গ আসংখা 
ছবিও । কিন্তু মনোমত পাতীব বাদে 
মন। ছবিগুলি অব শাই ফেবৎ দেওয়া 
উচি৬। কাবণ অপবিচিং বাঞ্জির 
কাছে নিহ্জব ছবি বাখনে কোন 
মেয়েই বাঞ্শি হবেন না, বাবা মা ব। 
ঠাক প্বোপুরবি বিকদেষ। 0 


৮৪ 





যে সাইকেলই পহুন্দ করন কিন্তু কিনুন 


ভারতে সবচেয়ে বেশী ব্যবজ্ত 


১২ ভোল্টস্‌ সাইকেল 
ডায়নামে। লাইট 








উত্জ্বল আলোর জন্য 


আপনার সাইকেলের জন্য স্যাংকিও সবচেয়ে 


নিভভব্রযোগ্য ও দীঘস্থায়ী ডায়নামো লাইট । 

সবন্ত্র পাওয়া যায় প্রত্যেকের পছন্দমতো মডেল 

১২ ভোল্টস্/৬ ওয়াট ও ৬ ভোজ্টস্/৩ ওয়াট, 

দুই বাল্ব কিম্বা এক বাল্ব আর রকমারী ডিজাইন । 


গা 


ইন্দো-জাপানীজ ইগ্স্দ্রীজ লিঃ 


কলিকা তা-১৪ 















বড় বড় গলদা 
চিংড়ি । এসব আঞ্জ ৃ 
কদিন আগব কথা : রর 
পঞ্চাশ বছর » 
তখনও দেশ স্বার্ধীন 


অভাব হত না। আর যদি কোন না 
কোন সম্পর্ক ধরে কোন ধনীর 
আতমীয় হগুয়া যেত তবে তার 


হি সি 
কিছুদিন আগেও লোকে বলত 
বাঙালি খেয়ে আর খাইয়ে ফতুর। 
তা, সে যুগে সৃখটা ছ্বিল বটে। তাই 
আজকের পঞ্চাশোর্ধ মানুষজনকে 
আপশোস করে বলতে শোনা যায় 
'আহা-। কী ছিল সে সব দিন। আর 
কি সে সময়টা ফিরে আসবে 2 "যা 
যায় তাকি আর ফিয়ে আসে ; আসে 
না। এখন কোথায় বা সেই সদ্য 
কোথায় রা ক্ষেতের টাটকা শাক- 
সব্জি ১ তবু বাঙালির জীবন যাত্রায় 


পূ্বপৃরুষদের 'ট্রাডিসান' বজায় 


বিয়ের ব্যাপারটাই ধরা যাক। 
বেশ কয়েক যুগের মধো এর 
অনুগ্ঠানগত আচার 'রীতিনীতি বা 
প্রথার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে 
মনে হয়না । বিশেষ করে বিবাহের 
সহ্গে অহ্গাঞ্িভাবে জড়িয়ে গেছে 
আতনীয় ভোজনের ব্যপারটা । আর 
আজও, সে যুগের সঙ্গে এ যুগের 


$&& // / পরিবর্তন ১৬ নভেমবর ১৯৬৩ 
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রি মি ২ রি রঙ 
চি শা য় চি, রঃ 


যদিও বিবাহ যোগা পুত্রফনার পিতা 
মাতার কাছে আজ এটি রাতের 
দঃস্বস্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। 
কিন্তু এর আর প্রয়োজন কোথায় ; 
সে গ্রামও নেই, সে মানৃষণ্ নেই। 


রাং সমাজচ্যুত হওয়া বা লোক- 
বা একঘরে হবার ফোন প্রশ্নই 


ওঠে না। তবে এর একটি মাত্র 


কারণ, বাঙালির জন্মগত প 

“যা আমার বেলা হয়্েন্ছ, যা লধার 
বেলা হচ্ছে, তা আমার পত্র কলাযাদের 
বেলাই বা হবে না ফেন :' অতএব 
পিতা ধার দেনা করে সন্তানকে তার 
প্রাপ্য থেকে বঞ্ছিক না করেকোজের 
আয়োজন করেম। বাংাঙ্গি চিরকাল 






তোজনাপ্য়। সুতরাং একটু ভাঙলমন্দ 
খাবার সৃযোগ এলে নেহাত অখুশি 
হয় না অপর পক্ষ। কিন্তু এসব 
ভোজকে ভোক্ত বলেই মনে কবেন না 
সেকালের মানুষরা । তাঁদের পেট 
ভরলেও মন ভরে না। না আছে 
গলদা চিংড়ির মালাইকারি, না 
আখনীর জলে সেদ্ধ সক চালের 
ভুরভূয়ে গম্ধগঞা পেলাও, যাতে 
ছড়িয়ে দেওয়া হত বাদাম, 

পেস্তা, কিসমিস, ক্ষীর, ছানা। 
ঠাছাড়া কোথায় আর সেই কনজ্জি 
মম খাবার অটেল বাবস্তা। 
দের কথা শুনতে শুনতে রীতিমত 
কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। ঠিক 
করলাম, জানতে হবে কী ছিল গেই 





০ টু 
তা পা্পকথা বলে মনে. 
হয়। তবে কম্পকাহিনী যে নয় তীর" 
প্রমাণ দিল কয়েকটি হি, ২ 
বের খাতা, একটি র কয়েকটা -' 
পাতা, আর ৭০ বছর আগের এক '"। 
বিবাহ অনুষ্ঠানে বাবজত একটি, '” 
রুমাল। কালের, ভারে কিছুটা প্লান. 


ভবে সে যুগের স্বাচ্ছলোর গৌরর্ধে 
আজন্ ত। এরক্কাড়াও রয়ে ছে 
কয়েকজন বৃদ্ধধন্ধার প্রত্তাক্ত 


অভিজ্ততা। প্রথম প্রমাণ, হিসাবের“: 
খাতা। ১৯১৭ সালের আগে চালেয় 7 
মন ছিল আট আনা, আর ধানের শন 
দ্ছআনা | ১৯১৭ সালে সেইদাম বেড়ে 
দাঁড়ায় যপ্রাব্রদম বারো আনা আর 
দশা আনা । ছৈলেদের সব চেয়ে দামী |; 
বুট জো »|1-টাকা ক্ঞোড়া। দামী & 











দিন 
পর সদ ২৭ 


৮২ রর 6? 
পি ৃ 35 | 
রি ছি+ 
০. ছু ১ : 
৪. পে চে ণি ছি 
সু রি? ্ 
- 5268 

ূ হি 5৬১১ 

৪ ক 26 

টি? 

্ ৯ চু নে চি ধ 
রঃ টু পি 2৮৩৮ | 

রি ৮ 45 ১১2 
ক রি ঢ ই ছু 
টি 2৬ 
পু রর 
রর 2 রর 2.7. নর 
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পড়ে মূলধনের । 


আরো একটা বিস্ময় 
উপহার 


নির্দিষ্ট 





টুলেই হতে 
আসবে এক থোক টাকা । 
আর ঠিক সেই সময়েই 


যেকোন সংখ্যার ছেলেমেয়ের সবচেয়ে বে 
খুশীমতন। তাদের প্রয়োজন 


সাথেই স্বঙ্ন দেখে বড় হয়: 
ইউনিটের সাথে সাথেই তারা 


ভি: শি বু 
তব »১+৬ পু 
5 পর 5 চে পর 
১ পর 5 পর ্ 
৫ টি - * 
১১ ৪ ৮($-- নন; 
- ৮ টধ ১ ত 
এ রর পি ক: রঙ 
টি 4 ৯:০৬ 8: 8৯ 4 তু 
নি ৯ টার 5০ ৮০৬০০ 4 ১৭ 
্ ত5৯:20ত55 । 5৪ া ।-25৩5202 
৪ ্ পে ১৬৭ পর - ৪ * পে 21..২ 
রি চু রী ১4. ঠা পর প্র 
তি ০৯ তির ৮ 
- মম ; * ১ ৮ ্ হ 
্ রা ? ৎ ৮ - ত, ॥ 
সঃ টা নি পর পর তেও * ্ * 
তি তু ২ রি বে ১ টু ছি 
১০৮ পন ০ 5৪ টা হর 
ক ১৭৭ / 5 , পূ সাতে টু 
পর রি পল ৮2 ৮* ক 
রে ২ ৩৩১০৩ ্ ০ হব কও পর টা ঘ * 
রি . রি *+ 


এমন উ 
সঞ্চয় গড়ে তুলুন ইউনিটে ইউনিটে 


ও 
শুর করে ১০ এর 


গৃুনিতকে 


আপনার 
ছেলে বা মেয়ের বয়স ২১ তাদের সামনে এনে দেয় 


আপনার ছেলেমেয়েদের বয়স ৯৮ 
বড় হয়ে উঠবে, তাদের স্বঙ্ন 
হয়ে গেলেই বা মেয়েদের বামপার ক্যাশ পুরস্কার 


ইউনিট কিনে দিন । ৫০ 
" সতা হবে। 


থেকে 
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খরচ হয়ে গেছে | কবামী গভীর সাধ্ধা ' 
বছরের শাড়ি ধূতি ছাড়া দুটি ছেলে, 
মেয়ের চারটি করে জানা 
প্যানট শাযর়ট আর ছয় জোড়া 
জুতোয় মোট খরচ হয়েছে ৬৫। 
শারটের পাশে গ্েখা ছিল ৯ করে 
চারটি শারট কেনা হল। জামাকাপড় 
নয়, আমার নজর ছ্রিল খাদোর' ও'পর, 
তাই দেরি না করে ফিরে আসা যাক 
সেই এঁতিহাসিক রুমালের কথায় । 
যার বয়স সমর আর জল্ম, ১নং 
সুকিয়া স্টিট নিষার্সী প্ৰায় স্যার 
ডাঃ কৈলাস চন্দ্র বসুর গৃহের এক 
পাকাদেখার ভোজে। আজকাল 
ক্যাটারাররা টিস্যু প্রেপারে তৈরি, 
একধরনের ন্যাপকিন দিয়ে থাকেন 
নিষন্ত্রিতদের। যেটি শুধু ন্যাপকিন 
নয়, তাদের বিক্তাপনও বলা যায়। 
সাদা কাগজে লাল ছাপার অক্ষরে 
তাতে লেখা থাকে ₹ এজো- 
নসির নাম ধাম। এই র্মালটি কিন্তু 
ঠিক সে ধরনের নয় । এটি যেন সাদা 
লংক্মথের ওপর লাল অক্ষরে ছাপা 
ইংলিশ বা চাইনিজ হোটেলের 
মেনুকারড । রুমালটির চারধার খুঁড়ে 
বিডিং করা হয়েছে। তার ধার 
নকশার কাজ আর মধাখানে 
ব্রমিক নমবর দিয়ে পর পর সাজান 
একটি খাদা তালিকা । যে তালিকার 
সব কটি খাদাই মিমহ্লিতদের পরি. 
বেশন করা হয়েছিল রুপোর থালা 
বাটি গ্রাসে। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, 
তালিকার শেষ সংখ্যাটি । সংখ্যা 
ছিল্র ১০০। অর্থাৎ পাকা দেখায় ১০০ 
রকমের রান্না করা হয়েছিল। 


কেমন হয়েছিল বা কতটা 
দেখতে হয়েছিল জানিনা । 
আমার কাছে সহচেযেরেশি সাবান 


মনে হয়েছিল প্রতোকটি পদের 
পরিচিতির অভিনবত্। একটি পদ 
যেন এক একটি ধাঁধা । ইংরাজি 
বাংলা সংস্কৃতের মিশ্রণে সৃষ্ট 
এইসব হেঁয়ার্লীভরা শল্দগৃলির সমা- 
ধানের চেম্টায় দারুণ উত্তেজনা 
অনুভব করেছি । সেই সঙ্গে শ্রথ্ধা না 
করে পারিনি কর পান্ডিতা 
আর | উদাহরণ দিয়ে 
টার 
চূর্ণ পেটিরা,'মানে ময়দার 
শীন্ননীয় মানে রাধা ব্জতী 


৩৭৫: পেরিব্ন ৯৬ নতেমবর ৯৯৮৩ 
টিটি 80. 
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দেখান বাড়াবাড়ি, তাহলে এদের 
দোষ দেওয়া চঙ্জে না। কারখ এরা কি 
স্বগ্নেও কম্পনা করতে পারেন, 
১৯১৪ সালে আমর সের ছিল 
৪ পয়সা,একমনদই-এর দাম ছি ২, 
টাকায় ৩৫ সের দৃধ, মাংসের সের 
সাতআনা, বড় গলদা চিংড়ির সের 
১৪ পয়সা, জযন্ত রূইকাতলার সের 
পাঁচ আনা।. তারপরে ১৯৩৩ সালেও 
টাকায় ৩টে মুরগি পাওয়া যেত! 
আধ ধামা মুড়ির দাম ছিল ৬ পয়সা, 
১টাকায় পাওয়া যেত ১৪টা রসমুন্ডি, 
যার সাইজ এখনকার আট আনার 
রাজভোগের থেকেও বড়। কমলা 
লেবুর জোড়া ছিল ৪ পয়সা। সবচেয়ে 
আশ্চর্যের কথা ১০০ বেতনের বাবৃরা 
সচ্ছল জীবন যাপন করতেন। 
অথবা ২০০ বেতনের বাবৃদের 
বিলাসিতা আর শ্যামপেন ছিল 
একচেটিয়া । আর 800,৫00 টাকার 





ডি ড়া রি রি দার 2 5 
রি কোলের কছেই।শোডাবাজার রাজ 


করলেও লাখ করে - ৭ 


কিন্তু গ্রামের গৃহস্হ পরিবারের 
৮ যৌবিদের টেকিতে চাল ভাঙা থেকে 


শুর করে কটি দেওয়া, জ্দ আনা, 
কাপড় কাছে, রান্পা করা পব কাজই 
করছে হাত । অবশা শহরের মেয়েরা 
একটু বিবি ছিলেন । 

স্মৃতিদেবীর কথায় ফিরে আসা 
ঘাক।' উনি বললেন - 'আমাদের 
বাড়ি ১২-১৪ জন কোক সব কাজ 
করত। আমরা, মানে বৌবিনা 
কেধল তাস, সেলাই, গল্প, আজ্ডা, 
আর বায়সকোপ দেখে কাটাতুম | 
অবশা আমার শাশুড়ি অনেক আচার 
করতেন ।' 


5ঠাও একটু উৎসাহ দেখিয়ে প্রশ্ন 
করলাম, 'রাম্না না করলেও, কী 


মিলনে সে আনে ঈষরি জ্বালা, বিরহে দহন করে; 


স্পর্শনে করে অবশ এ তনু, দর্শনে প্রাণ হরে, 
পেলেও তাহারে নাহি সৃখ, আর গেলেও সে নাহি সুখ- 
এ কি বিচিত্র বুলভ মোর ভরে আছে সারা বৃক! 


অমর,হাজার বছরের পেমের কবিতা 
সম্পাদনা 2 অবন্তী সান্যাল 


7৯৬০ 


বাবুরা তো রীতিমত ধনী । অবশ 
তাঁদের থেকেও ধনী ছিলেন জমি. 
দারবা। অথবা ছোটখাট রাজারা। 
এঁদের কর্মহীন অখণ্ড অবসর কাটত 
মদ. বাঈজী, তাস পাশায়। তাদের 
লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ে ঘেড বেরা বা 


পৃতুলের বিয়েতে অথবা পাবা: 


উড়িয়ে। 


সেকালের বারবাড়ি থেকে অন্দর 
মহলের বান্নাঘরে একবার উকি 


দেওয়া যাক। চিরকাঙ্গের একটা. 


বদ্ধমূল ধারণা ছিল 'বউ হেঁসেলের 
আলো'। কিন্তু সেকালের রান্নাঘরে 
সবস্তরের বৌধিদের দেখা পাওয়া 
গেল না। কেন গেল না সেকথায় 
পরে আসছি, তার আরেখুঁজে পেতে 
যৈখানে তাদের শোলাম সেখানেই 
প্রশ্ন আর উত্তরের পালাট॥ সেরে 
নিলাম॥ অবশা সে ঘূগের দৈনন্দিন 
খাদাতালিফা সম্বদ্ধে তাঁদের চেয়ে 
বেশি খবর দিতে পেরেছিগেন 
পুরুষরা । যাঁদের কাচ্ছে নারী ছিলেন 
সামানা একটা শাড়ি বা গহনারমতই, 
তার ৈশি কিছুুনয়। শুনলাম সে 
যুগে সাধারণ রে ডাল ভাত 
চগ্চড়ি ছাড়াও নিত রিরতো 


ন্ছ 


খেতেন তা তো মনে আছে 
খিলখিল করে হেলে উদতে উলি 
প্/ন, 'নিশচয়ই. সে সব কি ভালা 
যায়: এই ধব, শিরামিষ বান্পাই তো 
ভত ঢার পঁচি রকম । ভারপর চার 
পাঁচ বকম মাছ । এ ছ্চাড়া বাড়ির 
গর্ত দুধ, জ্বানা, ক্ষীর, পায়েস, 
সন্দেশ; শানত্ম়া - সব বাড়িতে 
টতৈধি তত" 
বললাম এসব রান্না রোজ হাত 2" 
মামার শদ্দার স্বর বিস্ময় লক্ষ 
করে উনি বললেন - মারো আছে, 
চাটনি বা আচার । আর রাতে লুচি 
নয় ভাত, তখন কটির চল ফিল না।' 
স্মৃতিদেরী হঠাৎ কী ভেবে বললেন, 
'এই লুচি নিয়ে কিন্তু হুলস্হৃল 
বাপার হত মাঝে মধ্যে! উৎসাহিত 
য়ে প্রশ্ন করলাম কী রকম বলুন 
ডো” উনি বলতে লাগলেন 'সেকা 
জের কতর্দের তখন দারুণ মেজাজ । 
তাঁদের দাপটে ঢাকব লোকজন 
সবসময় থবতরি কমপ। সৈকালেব 
জমিদার বাড়ির ক্ীতি অনুধায়ী 
খাবাব সময় ছিল খুব বেলায় জার 
খুব ধাতে। তাস খেলে গভীব রাতে 
বাবু বারবাড়ি থেকে যেই অন্দর 


তায়ে কাঁপছে, € 


একটু বাধা দিয়ে - 


বার 
বাবু রাগ করে পাত ঠেলে উঠে. 


পড়বেন। 'আর শাসিত প্ৰরীপ :: 
ছোকরা ঠাকুরের টিকিতে বেবে.. 
সি 
ঘায়1”” 
মতা! কী ছিল সে সব দিন! . 
কোথায় গেল সেইসব লোকজন আর ' ; 
কর্তাদের প্দাপট £ আরও একটা .. 
ব্যাপার দিল, তা হল বরপক্ষের : 
দাপট। সেযুগের বিয়ের একটি? 
চমতকার চিত্র তুলে ধরোছিলেন, 
জোড়াসাঁকো নিবালী পতাক্প 
ঘোষের বংশধর রঞ্জিত কুমার 
ঘোষ । বিখ্যাত “আটাকাটি' বহু 
পড়েছিলাম দে মুখের অ্াৎি ৯৮৮৭ 
সালে, পাত্র একটু দরের হলেই 
পানুপক্ষ পাঁকছেন ৯০০০ এার্জার 
টাকা নগদ, সোলার গ্ড়িচেন। 






সোনার বাটি প্লাস আর রদপোর দান। 
কন্যাপক্ষরা কেবল পড়ে পড়ে মার 


খেতেন সে যুগে! রঞঙ্জিতবাবু কিন্তু 


কথাট। পৃরোপুরি স্বীকার করলেন ৭ 


না। ৬রি বন্দ ছিল কনযাপক্ষের 





ৰ 
ধু 
ন্‌ 


ক 


1 
৭ 
ম্খ 


রঃ 


রি 
রা 
৬5 
রি 
১ 


আর্থিক সাপ্ছল্য অথবা কন্যা রাজ . ০ 


রাজড়ার ঘবে জন্ম নিল, কন্যাপক্ষ 
বিয়ের রাতেই পার পক্ষের মাথা নি 
করিয়ে ছাড়তেন। রীতিমত কৌজু 

হল অনুভব করেছিলাম এই কথায় । 


সেকালের পাত্রপক্ষের পদে পদে 


মাথা উতু কবে চলার দ্ুষ্ভ কন্যা- 
পক্ষের মনে যে জাপা ধরাত তার 
থেকেই সূন্টি হমেছিল তাদের ও 
মাথা নিচু করার এক অভিনব . 
কৌশল । বিয়ের রাতে বরঘাত্রীরা * 
এলেন বর নিয়ে। সেকালের নিয়ম 
অনুসারে গাড়ি থেকে বরকে কোলে 
করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হাত 
দোতঙ্লাব নাচতে বা অনা নিরিষ্ট 
ফলের সিংহাসনে । এবার পিছনে 
আসবেন বরযাত্রীর দল্প। সদরের 
বিরাট সিংহ্ুদূয়ার ধশ্প করে খুলে 
রাখা হত দয়ায়ান যাবার ছোট 


চে 
৮ 


লিন 
বব 
॥ 


দরজ্গা। সৃঠরাং কনাপক্ষের বাড়িতে 187 


পদার্পণ ঘাত্রেই মাথা নিচু হল, 





ৃ ৩০.৪০ টাকা কাবে ইলিশ ম্নার ধু 4 


ণ 


্ু 8ংডিই লা 4) খান্মাব 





/৫ 


রী ৮) 4 হি ট 


1 তারপর পি চাট 
দাঁড়ালেন উঠোনে ৷ সেখানে খুব নি 


করে টাডান হয়েছে সামিয়ানা। বাধা 
হয়ে সকলকে মাথা নিছ্ু করে পার 
হতে হল উঠোন 1 এরপর সিঁড়ি দিয়ে 
উঠে এঁবা যাবেন দোতলার নাচঘরে। 
সিঁড়ির দুধারে ফুলপরীদের মত 
একদল বালক বালিকা দাঁড়িয়ে 
থাকত। তাদের পরতোকের হাতে 
ধাকফত এক একটি পাত্র। বর্যাত্রীদের 
সম্মান প্রদর্শন ও অভার্থনা করার 
জনো তারা প্রথমে ছিটিয়ে দিত 
গোলাপ জল, তারপর গলায় পবা 
ফুলের মালা, তারপর চন্দন তিলক, 
হাতে দিত ফুলের বোকে আর 
কাঠিতে তুলোয় মাখান আতব। 
কিচ্ছু অভার্থনা কযিটির প্রতিটি 
সদসা ও সদসা মাথায় খাট, সৃতরাং 
বাধা হয়ে তাঁদের গ্রহণ পর্ব চালাতে 
গিয়ে প্রতিপদক্ষেপে মাথা নিচু 
করতে হত। অথচ আপাতদৃণ্টিতে 
বাপারটা গৌরবেব। অতএব 
অভিযোগ করার কোন সুযোগই 
পেতেন না বরযাত্রীরা। 


+১ ই খু - নে 4 রঙ ৮ 
৮৬০৮৬ 
ক [৫ ৪ ৮ মি ৮ পু 





ছেড়ে যাওয়া ঘাক ভোজন পর্বে। 
রঞজিতবাবু জানালেন খন অনেক 
রকম ফল পাওয়া যেত যেমন গাব, 
কেসূর, তত. পীচ. লকেট ফল ছাড়াও 
আব একরকম ফল ছিল মার নাম 


ছিল 'মংগোস্টিক'- 1 নানারকম 
চাটনি ছিল, চার মধ্য একটি অতি 
সখাদ টনি ছিল মেস্তার চাটনি । 
ল্তু সে সব খাঁটি জিনিসও নেট, 
আান তস বামবাঙ্ঞনু ৮ ৮নই | খুব দুঃখ 
ধরব বললেন শ্রীমতী মণিমালা 
শাগ। বয়সটা ছায়ের কাটায় 
জীবনে দেখেছেনও অনেক । বললেন 
"দেশ দ্বাণীন ঠহায়ে আাব কী তল 
ধবং আগেই ছিলু ভাল জানো 
মামরা ছোট (বেলায় টাকাষ তিনটে 
ইলিশ মাছ খেয়েছি ! কী স্বাদ ভাব । 
গার দেখ আমার নাতি নাহনীদের 
পাণগ7ব মাছ খাওয়া পারি না। 


60 দামে গলদা 
আমার 


কিনল 


টি 


কাঁঝ! একু ফোঁটা গায়ে দিকে 


৮৪৬ করত।" হঠাৎ একটু 
টন্তেজি'ত ইয়ে বলে উঠলেন উনি - 
'মান্ধ মাংসের কথা বাদ দাও, এখন 
একটু নিবামিষ খাই , তা পোস্ত 
কিনতে গেলেও ভাবতে হয়। যে 
পোপের দাম ছিল ভিন আনা - 
পাক হার দাম ২৮। কী খাব বলতে 
পার: ' কলকাতা শহরে ধিনি বেশ 
কয়খানা বাড়ির মালিক তাঁর মুখে 
যদি এই বিলাপ, তবে নিম্নবিভদের 


কী খেয়ে দিন কাটে : 
উত্তরটা দিলেন একালের বধূ 
সুধাময়ী হালদার। স্বামী বই 


বাঁধাইয়েব কাজ করেন । তাই থেকে 
ভ্টি পেট চালাতে হয | ছেলেমেয়েবা 
সবাই নারালক। কিছু না দেন, একটু 
দুধ ভো দিতে হবে। আর এইটুকু 
জোগাড় করতেই তীঁকে একটা 
বাড়িতে রান্নার কাজ নিতে হয়েছে । 
মাসে একবার মাংস বা সপ্তাহে 
একদিন মাছ হল তো 'আনেক। নয়ত 
বেশির ভাগ দিন ভাতে ভাত। 
কয়লার আনেক দাম। তাই কাঠের 
জ্বালে বান্না করা। তা ভাতও 
তৈমন। সোডা ছিয়ে সে'ধ করলে 


পৃ শের (৯ পন বা সি ইট 


হাটের কালে বরকে ছেলের, 
, মের ছিল চার আনা - তার. কী, 
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দেখতে লা দি নিসা তার পু ডিন 


আয়োজন: ছিল সাদামাটা। লোক 


লৌকিকতার বালাই নেক, খাওদাও 
চলে যাও। পেটভরা ভাত মাছ ডাল 
তরকারি পায়েস মিন্টির অচেল 
বাবস্হা। সারাদিন বড বড় হান্ডায় 
ভাত গ্ঢাল ফুটছে। কোন বাড়ির 
কতব্বি নিমন্ত্রণ মানে তার অতিথি 
আতর্ীয় সবার .নিমন্দ্রণ। অতএব 
সারা দিনভরে চলেছে খাওয়া 
দাওয়া। 


তবে কোন শ্বভকাজে মাংস বা 


হত না ।সেগ্রামেই বাকি আর 
শহরেই বা কি। তাছাড়া মুরগি তো 
একেবারে অস্প্শা ছিল। ব্রাহ্াণদের 
কাক্ষে তো বটেই, কায়স্হরাও কম 
ঘেত না। অথচ এখন আর বিয়ে 
বাড়িতে এসব বাদ বিচার করা হয় না 
শহরের মধো।-সে যুগের খাওয়া 
দাওয়া নিয়ে বেশ কিছু ধারণা পাওয়া 
গেল । কিম্ভু সে যুণের মত এযৃগেরও 
স্ভরভেদ 'আছে। তাদের খাওয়া 
দাওয়ার মধোও পার্থকা আছে। 
বিশেষ করে সেই বিবাহ্ন তোজের 
ট্রাডিসান যখন চলে আসছে তখন 
এযুগের ভোজ্ঞ সম্বন্ধে একটা 
কৌতুহল জাগা আশ্চর্য নয়। এজনো 


সবার্মীরা স্বাধীন, তবে কেন মিছে লুরটিছ আসিয়া আমার পায় - 
মন বসেছিল অন্য কোথাও, কিছুদিন তরে £-কি দোষ তায় : 
পতির বিহনে সতী নাহি বীচে, এই কথা আজো সকলে কহে- 


আমি বেঁচে আছি তোমার বিরহে,-দোষ তো আমার, তোমার নহে | টি 
ভাবক দেবী/হাজার বছরের প্রেমের কবিতা ঈ 


একটু নরম হয় আর আলু - ২ করে 
কিলো আলু আর কজন কিনতে 
পারে ওদের ঘরে - শ্রথচ বেশিদিন 
আগের কথা নয়। সধাময়ী দেকী 
গল্প শুনেছিলেন তাঁর শাশৃড়ির 
কাছে। সে কাদে নাকি শরশুর 
মশাইকে ৯» টাকার বার্জার করতে 
একটা ধাম্া নিয়ে বাঙ্গাব যো হত। 

বেনৃকা দাস কিন্তু একালের নন. 


সেকালের । ভারি স্বামী কাজ কব. 


তেন ট্রাম কোমপানিতে। টালার 
কাছে একটু মাথাগোজ্জারমত একটা 
পাকা ঘর ছিল নিজেদব। দেশেও 
ছিল কিছু জমি জমা। আল হাঁকে 
পারের বাড়ি কাজ কলে খোে হয়। 
বললেন 'জানো মা. মামার স্বামীকে 
কোম পানিথেকে জ্রপখাবার দিত। সে 
এত খাবার যে একজানে খেতে পারে 
না। মামার ঘরে তক্গাপোষেব তলায় 
সারসাবধ খাবার জমা ঠত। রস 
(শাল্লা, লেডিকেনি, দববে শ, কচরি, 
নিমকি, যত খেয়েছি ৩৯ খিলিয়ে 
'হর্খন কি খাবার অভ্ডাব ছিল - ভবে 
মাছটা রোজ 5৩ না বটে কিন্তু 
যেদিন হত দুতিন রকম হো বাটেই। 
সাব আাজ .... 

সহজ সরণপ জীবনে অভাসত 
গ্রামবাসীরা কিন্ত শহরের ভাল চাল, 





দিয়ে প্রশ্ন (করলাম, 'আঙ্পুবখরা কি 
দার্মী:' একটু অবাক হয়ে উনি 
৮০ কিলো। 
এতে, ১০০ জন লোকের জনয ১০০ 
খরচ হয়। এরপর আছে সাবৃর 
পাঁপড়, একটাকা দামের সাঙ্দেশ, 
রাজভোগ । আর আছে আইঙ্সত্রলীম। 
প্রতোক কাপের জনো খরচ পড়ে ৩ 
টাকা । সবশেষে ফুট স্যালাড। সব 
চৈয়ে দামী আইটেম । প্রতোক প্রেটেব 
জনো খরচ হয় ৭ টাকা ।' বেশ অবাক 
হলাম সর শুনে, জিগোস করলাম. 
'তাহলে প্রতোক প্লেটের জনো কত 
খরচ পড়ছে :' উনি বললেন “না, 
8৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা পার প্রেট 
পড়ছে ।' বড়লোকদের বাড়িতে মোট 
অভিথি সংখ্যা সাধারণত ৫০০0 1থকে 
৮০০ পর্যন্ত হয়, অথাঁ শর 
খাওয়াতেই খরচ পড়ছে ২৫ থেকে 
80 হাজাব। অথ৮ সেকালের ১০০ 
টি পদের জনো মাথাপিছু ৫ টাকাও 
খবচ হত কিনা সন্দেহে। পূর্ব 







এ 


সম্পাদনা £ অবন্তী সানাল 


এক সন্ধ্যায় দূই ভোজ বিশারদের 
সঞ্ো সাক্ষাৎ করপাম। আজকাল 
দের ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত 
হন। সুতরাং গরিব বড়লোক সবার 
বাড়ীছেই তদের আনাগোনার 
অভিক্ন্তা। এদের মধো একজন 
'রিজ কাটার়ারের' মালিক, শংকর 
বোস। প্রথমেই তাঁকে, পর্ন করে 
ছিলাম- 'আমরা দেখেছি, সে যুগেব 
ধনীবা ১০০ রকম পদ করতেন পাকা 
দেখায়, এখনকার ধর্ীরা কহরকম 
পদ করে থাকেন শংকর বোস 
জ্লানিয়েছিলেন .. 'প্রথমত, এখন 
পাকা দেখার জনো আলাদা কারে 
অনুষ্ঠান প্রায় বন্ধ হতে চলেছে, 
দ্বিতীয়ত এ যুগে গরিব বড়লোক 
সকলেই ১২ থেকে ১৫ রকম পদের 
মধোই ভোজের আয়োজন করেন। 
তফাংটা থাকে 'কোয়ালি্টির'। 
“অর্থ খাদামূলোব। এ দামী 
খাবারের ওপরই নিধারিত হয় 
মালিকের এশ্বেরি পরিমাণ । ধরা 
যাক, ফোন ধর্লীর গৃহে ১৫ রকমের 
রান্নার আয়োঞ্জন করা হল। কিছ্তু 
সেসব পদগুলির প্রঘোকটিকে বলা 
ঘায় কসটলি আইটেম । যেমন মাটন 
বা চিকেন বিরিয়ানী, টিলি ভেটকি, 


অভিন্রতার সদা সঞ্চয় থেকে হঠাৎ 
একটি টুকরো ছিটকে বেরিয়ে এল। 
বললাম "স্যার কৈপাস চন্দ্র বসৃর বড় 
নাতনী ৮২ বছরের বৃদ্ধা শ্রীমতী 
পরিমল দের কাছ্ছে | 
১৯৪০ সালে ভাল ভাদুয়া ঘি-এর দাম 
ছিল দশ আনা সের, 1১8 
শাংকর বোসের বয়সটা তিনির কোটা 
পার হয়নি। সুতরাং কথাটা শুনে 
রীতিমত অবাক হয়ে বললেন, 
'বলেন কী, দশ আনা সের" মানে 
মাত্র ৬২ পয়সা" এখন তো ভাল ঘি 
আমরা কিনি ৪0 টাকা ফেজিতে 
পথশশ টাকা প্রতোক অতিথির 
জনো খরচ করতে পারেন আর 
কজন * বেশির ভাগই তো মাঝা 
মাবি নয় সাধারণের পায়ের 
| সেই সাধারণ থেকে মাবা 
মাফরির কথা ' বললেন 'রেনবো 
ক্যাটারারের' মালিক শুভাশিস 
মুন্লিক। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 
'সব চেয়ে কম বলতে কত কমে 
আপনারা খাবার দিতে টি 
উনি একটুও না ভেবে বললেন- '৩ 
টাকা। এরকম আর হয় রা 
বললাম -.. 'অথা কয়ছার্মী খাবারের 
তালিকা ভো? কী বাঁ ধাকবে 
তাতে ত' উনি জানালেন - রাধা 


পরিষর্তন ১৬ ডান কউ৩/ ৩৮. 


রর £ ১ 82 28387 ডে ভা ধু 


৪০। আর সাধারণ ঘরে ২০০ থেকে 
২৫০-এর মধ্যে অতিথির আয়োজন 
থাকে। ৩৫ করে হলে ২০০ লোকের 
জন্যে যেখানে খরচ হচ্ছে ৬ হাজার 


অর্থাং ৬-এর জযয়গায় হয়ে যাবে ৭ 
হাজার। আবার দি চিকেন দিতে 
হয় তবে আরো বেলি। কেননা 
বাজারে এক একটা মুরগীর দাম ১৫ 
টাকা। এরপর কিন্তু আর সস্তা 
থাকছে না।' শুভাশিসবাবুকে উৎ- 
সাহ দেবার জনো বলে উঠলাম 
'তাহলে কাটারিং বেশ লাভজনক 
বাবসা ৮" উলি উদাসীন ভাবে 
উত্তর দি্গেন, 'এককালে ছিল, কি্তু 


এ 


সে কপ চমৎকার । 


সিলনোত কন্টা/প্রেমের কবিতা 


বধূরে আমার দেখিনি এখনো, শ্রনেছি তার 
অপরূপ রূপ, চোখের চাহনি চমতকার । 
কাজলের রেখা আঁকা আঁখিপাহত, 
'কাজল-লতা'টি ধরে আছে হাতে, 

রমূলে বাঁধা লাল সূতা সেই _ 


নল 7 ডি টু ৯ 


'ইরেছিদ ১১6 গলে। ইন 

তিনি অনেক বিয়ে দিয়েছেন, দেখে- 
ছেনও অনেক। কিন্তু... নাঃ তাঁর 
আমন্বেয় বিয়ে বাডির সাঙ্গ আজ- 
কের অনেক তফাৎ । এযগের সবটাই 
আরটিফিসিয়াল _ 1. জাঁক- 
জমক চোখ ধাঁধাতে পারে, মন ভরায় 
না। সেকালের বিয়ে বাড়ির সেই 
প্রাণচঞ্চলতা এখন কোথায় £ 
কোথায় সেই জমজমাটি ভাব ? সেই 
ভোরের আলো ফোটার মত্গোে সহ্গে 
নহবতের সুরের গভীর মৃ্ছনা। 
বারে 
যাদু ছিল সেই সূরে! বেলা বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কাজের বাস্ততার সঙ্গে 
সানাইয়ের সর মিলিয়ে শ্ররু হয়ে 
যেত হকি. ডাক, হৈ চৈ। ভেতরের 
রান্নাবাড়িতে বা দালানে গোল হয়ে 
বসত একদল বৌবি কৃটনো কৃটতে। 
পাশেই একটু বয়স্কদের দল শ্রর 
করত কোণাকোণা পান সাজছে 
সে এক দেখবার মত দৃশা - কেউ 


সাধ দি কটি 


দির ররর 
মেয়েদের মধো চলত নানা ধরনের 
ঠাট্রা, হাসি. সরসতা দিয়ে সাঞ্জান 


চ 
শা 








খ্লংকার ! 


মোহিতলাল মজুমদার রানু তু 


জিনিসপত্রের এত দাম বেড়েছে 
এখন, তাতে লাভ থাকে কত 
থাকার মধো মস্ত দায়িত্ব, চিদ্তা 
আর শারীরিক পরিশ্রম। তার ওপব 
রয়েছে বয়দের জনো খরচ, ন্যাপ 
কিনের খরচ, সোপপেপার -. 
এবার হিনেব করুন? তারপর কী 
মনে পড়তে বলল্লেন - 'দাঁড়ান 
আরো আছে । এখন রাম্লার ঠাকুরের 
রোজ কত জানেন * ৩০ টাকা, আর 
জোগাড়ে ২৫। আবার বিরিয়ানী 
করতে গেলে বাবুরচি রাখতে হয় - 
ওদের রোজ ১০০ টাকা ।' 

অথচ দেবের জোঘ্ঠ- 
পত্রবধূ জ্যোতিররয়ী দেবী 
বলেছিলেন, ১৯৩৮ সালে 
রাম্মার ঠাকুরকে দিতেন ৮ টাকা, 
বিকে ৪ টাকচমেথরারনীকে ১ টাকা । 

কিন্তু এ যুগের এই টাকার খেলায় 
বিয়ে বাড়ির চেহ্বারাটা কি সেকালের 
চেয়ে আরও ঝলমলে হয়ে উঠেছে » 
না, কাটারারদের ইংলিশ, বাংলা ও 
মুসলমানী রান্না সে যুগের রাম্লাকে 
বডজা পেয়েছে প্রশ্নটা 
করেছিলাখ যায়বাহাদূর ডাঃ 
গোপাল চন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ 
শ্রীমর্তী অপিমা মিত্রকে। তাঁর বিয়ে 


৪৯ / পরিবর্তন ৯৬ নভেমবর ১৯৮৩ 





অলপ 


আদিবসাতক রসিকতা । 
বয়সী বৌদের খিল খিল হাসি, 
বয়স্কাদের ফোগলা দাঁতেব মুচকি 
হাসির ফাঁকে রান্নাব ছাঁকছোঁক 
শাহদ শোনা যেত । অনাদিকে বার 
বাড়িতে কতা্দের হাঁকডাক। উঠোনে 
সে একদল জোগাড়ের বড় বড় 
বাটিতে মা কাটা, ওদিক থেকে 
মশলা পেঘার দৃমদূম শব্দ | কাযাটাবিং 
এর যুগে এসব প্রায় লুপ্ত 
বাড়িতেই বসত মিষ্টির ভিয়ান- 
সেই ভাল ঘিয়ের তৈরি গরম 
পানতুয়ার স্বাদ এখন কোথায় * 
সবচেয়ে ভাল লাগত বিয়ে বাড়ির 
গরম লুচি আর মুড়োর ডাল । ডাদুয়া 
ঘি-এর লুচি আর পুকুর থকে সদ্য 
বান্না ডালের সে ক্বাদ আব 
কোনদিন পান নি অণিমা দেবী। 
আজকাল ক্যাটারিং অনেক ঝবমেলা 
দাঁয়তু থেকে মুক্তি দেয় ওদেব 
রান্নাও মডারন ধরনের, লোকবলের 
অভাবে পানও আজকাল দোকান 
থেকে আমে । হয়ত তার স্বাদ সে 
যুগের চেয়ে ডাল, কিন্তু দল বেঁধে 
কাজ করার সেই আনন্দটা আজ 
আর নেই । 0 
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রেক্মোনায় আছে চারটি 
প্রাকৃতিক তেলের নিশ্রণ-__ 
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), 
লবঙ্গ আর টেরিধিন্থ । 

রেক্সোনা মেখে প্লান করুন-_ 

এ আপনার ত্বক রাখে কোমল 

ও উত্বল । অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে 
রাখে আপনার প্রিয় সুরভি... 
আপনার ত্বকের যত নেবার 
স্বাভাবিক উপায় ! 


৬৫১5১036৫02 2৪৬ ম5৮০ ৩ 





পণ হধখহ পক্ষে ভালা 


হন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 


৮।11 ৯5-৩১78-2416 ৪8৫ 


£ ঙ 
17 
ঠ ॥ 


দিলা বারি 
টি হত 8৭ কিশিলা ৮2 এ 





নর ও লাবীর বিবাহের ক্ষেত্রে 
[দাশর আবহাওয়া (0071177710), 
অর্থনৈতিক অবস্হা (1 06011017116 
56010110101) এবং সাংসারিক 
অবস্হা (1067110৯11৩ 0601011116)1)) 
বিশেষ প্রতাব বিস্তভাব করে থাকে। 


আমাদের দেশে সাধাবণত 
পুরুষের ক্ষেত্রে ১৫/১৬ এবং 
মহিলাদের ক্ষেত্রে ১১০১২ বংসর 
বয়সে যৌনভাবাবেগের উদয় হয়। 
বিংশ শতাব্দীব আগে নব ও নারীব 
দেহে যৌনভাবাবেগ উদয় হবার 
আগেই বিবাহ হত। যুগের 
আমূল পবিবর্তন হয়েছে। এবং 
যুগের পবিবর্তনের সংগে সংগে 
আমাদের জীবনযাত্রা, সমাজবাবস্হা 
মস্ত কিছুর অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে। নৈ মেয়েদের আঠারো 
এবং ছেলেদের একুশ বছরেব কমে 
বিবাহকে '0101114 1107718৫ 
৩০111014৯01" অনুযায়ী দণ্ডনীয় 
অপরাধ হিসাবে ধরা হয়। 

প্রায় বেশির ভাগ অভিভাবকদ্দর 
সমসা ও দ্রশ্চন্তা তাদের ছেলে- 
মেয়েদের কবে হবে; অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অভিভাবকদের 
চেষ্টার কোন ত্রগট নেই, ছেলে 


৬১ / পরিবর্তন ১৬ নভেমবর ১৯৮৩ 


॥ শত 
৮৮৮ আরও 7 ॥ 
॥ , ১ হুদ নও হি ১ রম 


ডঃ সন্দীপন চৌধুরী 





শিক্ষিত, বড় চাকৃরে, অথবা মেয়ে 
সুন্দরী, শিক্ষিত তবুও পয়ত্রিশ কিংবা 
চল্লিশ বছবের মধো তাদের বিবাহ 
হচ্ছে না দেখে তারা হতাশ হয়ে 
ক্ষমতা নেই, সবই অদৃষ্ট, সবই 
বিধাতার ইচ্ছা'। ইংরেজিতে একটা 
প্রবাদ আছে 11910111111 90174 
৬১111 26) 0৬ 00১11" _ 
গীবনের কোন কিছুকেই 46৮ 
10101)1 বলা যায় না। সব কিছুই 
11 --0৩১11)৩ বা পূর্বনি্দিষ্ট এবং 
একমাত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রের মাধামেই 
জানা সম্ভব জীবনের মূল ঘটনা 
সকল। 

বিবাহেধ সময় নির্ণয়ের আগে 
দেখা দবকাব বিবাত আদৌ হবে কি 
না। যেসকল যোগে বিবাহ হয় তার 
আলোচনা করাছি। 

বিবাহ হবার যোগ 


১। যখন সপ্ভমস্তান, সপ্তমপতি 
এবং শুত্র বলবান হয়ে কেন্দু4কোণে 
অবস্হান করে।? 


২ | ছ্বিক্রীয় স্ঠান, দ্বিতীয়পতি এবং 





বৃহস্পতি যখন কেন্দুর কোণে 
বলবান থাকে। 


৩। দ্বিতীয়পতি দ্বিতীয়ে, সপ্তম 
পতি সপ্তামে এবং শত্রু একাদশে । 


৪। দ্বিতীয়পতি তুঠীয়ে অথবা 
চতুর্থে, স*গতমপতি কেন্দুস্হ এবং 
বৃহস্পতি লঙ্নে। 
৫! সম্তমপতি শৃক্ষের গৃহে এবং 
শৃত্রু লম্নপতি বা শুভগ্রহের নক্ষত্রে । 
৬। সপ্তমন্পতি কেন্দুস্হ, লগ্নপতি 
শৃভগ্রহের ক্ষেত্রে এবং শৃত্র দ্বি তীঘে। 
৭। সপ্তমপতি বলবান, লঙ্নপতি ও 
দ্বিতীয়পতির মধে শুভ সম্পর্ক 
হালে। | 
বিবাহ কোন বয়সে 

বিবাহেব বয়সকে সাধারণ ভাবে 
দ'ভাগে ভাগ কবা যায়। 
১। অল্প বয়সে বা উপঘুত্ত বয়সে 
বিবাহ (৩০ বছ্ধরেব মধ) 


২। পদরিত বিবাহ (৩০ বছ্ছ'রর 
পবে)। 

সবদাই গমবণ খাখাত পরবে তম 
বিবাহ যে বয়সেই হোক না কেন 
কোম্ঠী বিচাবকাহল দশান্তর্দশা এবং 


কপূর 
রও হী 


শোচরেব পুতি বিশেষভাবে লক্ষা 
বাখা দরকার। রর 

অল্প বয়সে বা উপযুক্ত বয়সে 
বিবাহ 

১। যদি সপতমভাব এবং সপ্তম- 
পতিকে কোন শভগরহ যথাত্রদমে 
বৃহস্পতি, শুক্র শুভ গ্রহযুক্ত' বৃধ পূর্ণ 
দৃষ্টি প্রদান করে। সশ্তমপতি বা 
শতকে শৃভগ্রহের নক্ষত্ে থাকতে 
হবে। এই সূত্রটি আমি বহু কোহ্ঠীতে 
পুয়োগ করে অদ্ভুত্রভাবে মিলতে 


দেখেছি । 
২। লগ্নপতি ও স”তমপতি 


পবস্পর খুব কাছাকাছি থাকলে । 

৩। স্তমপতি তৃংগী (তৃষ্ীবংশের 

মধ্যে) অথবা স্বগৃহী হয়ে কেন্দুস্হ 

এবং সপ্তমে বৃহস্পতির দৃম্টি। 

৪1 ৮ন্* বলবান হয়ে সগ্তাম, 
পতি কেন্দস্হ এবং সপ্তমপতি 

তীয় অথবা চতুর্থে। 

& | শু ও স* তমপতি নিজ নবাংশে 

এবং লগ্নে বৃহস্পতি । 

৬। গশ্নপতি ও সগ্তমপতির একত্রে 

অবস্তান বা ক্ষেত্র বিনিময হলে। 

এ। লগ্মপাঁড সঞ্তাম এবং শুক্র 

ল্টে। 


১ ইনিধিলাজাকত। 





পা" 


রাশিতে থাকলে (বৃষ, ককট, বৃশ্চিক, 
ধন্‌ ও মীন রাশিকে সৃজনীশীল রাশি 
বলে। () 

৯। শৃত দ্বিতীয়ে এবং স্তমপতি 
একাদশে সহিত হলে। 

১০। শুত্রু চন্দ্যুক্ত হযে লগ্ন, পঞ্চম, 
দশম বা একাদশে থাকলে। 

১। শৃত্র' স্বক্ষেতাদি দৃশ্য ও হয়ে 
কেন্মস্হ এবং সপ্তমাপতি কেন্দু বা 
কোণে থাকলে। 

১২। দ্বিতীয় ও সপ্তমপতি একা 
প/ঙা। 

১৩। পশ্ন, দ্বিলীষপতি ও স”ঠম 
পাঠ দলীয়! 

১৪। শৃন্ধ সপতমপতি 
কেন্তকোণস্ত হল । 
১৫। দ্বিতীযপাঁত ও একাদশ'পতিব 
একএ অবস্হান বা শেন বিনিঘয 


যোশা। 
১৬। শৃও' এবং বৃহস্পতি দ্বিতীয়, 


**এ এবং একাদশ থাকল 
১৭। লগ্ন, দ্বিতীয বা সপঠমে 
শতগহ থাকলে। 


যৃন্ত হযে 


১৮ আঙ্নাপতি ক সপ্তমপাতি 
পবস্পব তভীয একাদশ.সম সপ্তম 
প্রা পঞ্চম নবামে থাকলে । 

১৯। পগ্ম ও ৮ন্দেব দ্বিতীধ, সপ তম 
৪ একাদশ শুভগ্রতের প্রভাব 
থাবগল। 


২০ । লগ্ন, পঞ্চম, স*্তম বা একাদশে 
বৃহস্পতি ও শুক্র থাকলে। 

অন্প বয়সে বিবাহ পুসহ্গে দুটি 
রাশিচক্র বিশ্লেষণ করছি । 

|| রাশশিচক্র ১।। 

জল্মবৃত্তান্ত ১ মারচ ১৯৫৭. সময় 
ওটা ৯০ মিনিট সকাল, জল্মস্হান, 
কলকাত্রা, বিবাহে ব তারিখ - ২৪ মে 
১৯৭৮ 

এই জাতিকাব বিবাহ হয় মাত্র ২১ 
বছর, ২ মাস ২৩ দিন বয়সে । এর 
জ্যোতিষিক বাাখ্যা কী দেখা যাক। 
কৃম্ভ লগ্নে জল্ম। লগ্নে রবি, বৃধ, 
চন ও শুক্র, তৃত্ীয়ে মঙ্গল, চতুর্থ 
কেহ, অম্টমে বৃহস্পতি, দশমে শমি 
ও বাহ্‌। স”তমপতি রবি এবং 
বিবাহ কাবক শত্রগত লগ্নে অবস্হান 
কণে সপ্তমস্হানকে পর্ণ দৃষ্টি প্রদান 
কণছে। দ্বিতীয় ও একাদশপতি 
বৃহসপাহিৰ দ্বি হীয়সহানে পূর্ণ দৃথ্টি 
দিশ্হেন। ম্বিতীয় ও একাদশপতি 
বৃহস্পতি সগতমপতি রধিব নক্ষতে 
অকস্হিত | সুতিবাং সপ্তমস্হান, 
স*ঠমপতি, শত্রু এবং কৃটুম্বপতিব 
শৃভ অবস্তান এবং দৃণ্টিব ফলে 
ফোতিকাব অলপবধসে বিবাহ সম্ভব 
হয়েছে । তখন জাতিকাব বৃহস্পতির 
মহাদশায়, কোতুর  অন্ঠবদশায়, 
শনির প্রচান্তর্দশা চলছিল |স্তম 
পতি ববি এখানে শনিব গৃহে থাকায় 
শনির মধ্যে বিবাহ কিছুটা কারকতা 


আগ্তুরবেদ চিকিৎসার এক সফল গবেষণা 


সাদা দাগ দুরারোগা নয়! যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন 
অসখের মত এ ব্লোগও সেরে যায় । বহু বছরের গবেষণায় 
সাদা দাগ শ্েতী) সারাতে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি । 
চিকিৎসা এতই শক্তিশালী যে একবার বাবহার করার 
পেয়েই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
ধ্টুর চর্মের স্বাভাবিক রং ফ্রিরিয়ে আনে । আপনি যদি 
“বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
নুন । রোগের পূণ বিবরণ লিখে বিনামূলো পরামশ 
নিন । প্রয়োজনে জাক্ষাৎ করতেও পারেন । 

6 আমাদের চিকিৎসা সহশ্র ব্যজিন্র উপর 

রর পরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত । 


ছায়ায় দেতে 
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আমগ্মা পাই. বিবাহ ঠিক সময় মতই 


' হুয়েছিল। 


|| রাশিচক্র ২।। রং 
জল্মবৃতাম্ত $ ২৭ আ 

৯৯৫২, সময় রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিট, 
জন্মস্হান : কলকাতা, বিবাহের 
তারিখ £ ২৮ ফেবরুয়ারি ১৯৫৯। 
চতুর্থে বুধ ও কেতু, পঞ্চমে রবি, ক্রু, 
ম্গল এবং দশমে রাহৃ। স্তমপতি 
শৃক্রু পঞ্চমে পঞ্চমপতি রবিযৃত্তং। 
লগ্ন'পতি অস্টমে হলেও স্বক্ষেত্রে 
অবস্হিত। সপ্তমে চন্দ্র, স্তমশপতি 
শৃত্র এবং সপ্তমভাবের ওপর 
লেক্মস্হ শুভ বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়ায় 
অল্প বয়সে জাতকের বিবাহ 
হয়েছে। 


বিলম্বে বিবাহযোগ 

জ্োতিষের সূত্র অনুযায়ী বিলম্বে 
বিবাহযোগের  নির্ঘ্ আলোচনা 
করছি । 

১। শনি ও রাহ্‌ সাধারণত 
বিলম্বে বিবাহ ঘটায় । শনি বা রাহু 
সপ্তমস্হানে, স্তমপতি অথবা 
শৃত্রের সঙ্গে যৃক্ত বা দৃষ্ট হলে বা 
সপ্তমপতি ও শুক্র শনিযৃক্ত বা 


২। সপ্তমপতি পাপগ্রহের নক্ষন্পে 
অবস্হান করে যষ্ঠ, অন্টম বা 
'বাদশে অবস্হান করে অশ্রভগ্রহ 
দ্বারা দৃষ্টিপ্রাপ্ত হলে। 


৩। লশ্ন বা চন্দ্রের স্তমে শনি 
থাকলে 
৪ | বিবাহকারক গ্রহ শুক্র এবং 
সশ্তমপতি চ্হির রাশিতে অবস্হান 
করলে। 
&1। সপ্তমপতি বন্রশী হলে বা স্তমে 
পাপগ্হ থাকলে। 
৬। লগ্ন বা চান্দ্রের অল্টমে শনি এবং 
সপ্তমপতি যণ্ঠ বা «্বাদশে অবস্হান 
করলে। 
৭। সগ্তমপতি দুর্বল হয়ে রবির 
দীস্তাংশের মধো থেকে শৃভদৃণ্টি না 
পেলে বিলম্বে বিবাহ হয়। 

এ প্রসঙ্গে দুটি রাশিচক্র আলো. 
চনা করছি। 


| রাশিচক্র ৩।। 
জল্মবৃত্তা্ত ২১ আশসট 
১৯৩২, সকাল ৮টা & মিনিট, 
জল্মস্হান - কলিকাতা 


জাতকের বিবাহ হয় ৩৭ বছর 
বয়সে । এর জ্োতিষিক বাখ্যা কী ? 
কনালম্নে জন্ম, লশগ্নের পর্চযে বত্রী 
শনি, ষচ্ঠে রাহ্‌, স্তমে চন্দ্র দশমে 
2 
ছবাদশে রবি, বৃহস্পতি ও রি 
এখানে লক্ষ্য করার বিষয় সপ্তম 
যৃহস্পতি দ্বাদশে কেতুর নক্ষত্রে 


দ্বাদপপতি রবি ও কেতু যুক্ত। 
লারা ও 


দৃষ্টি আছে। এই সকল 
ভি 
বিলদ্বে। 


যাস 
হি ৪টে .১২ 
জল্মচ্ছান ৫ কঙ্গিকাতা 

পি 

বয়সে। লগ্নে জল্ম। 
রাহু, পঞ্চমে শনি, হচ্ঠে বৃহস্পতি, 
সপ্তমে রবি, অন্টমে চন্দ্র, বুধ ও বন্রহী 
শুক্র, নবমে কেতু । সস্তমপতি 
বৃহস্পতি যন্টস্হানে অন্টমপতি 
শনির নক্ষত্র অবস্হিত। সস্তমপতি 
বৃহস্পতির উভয়পার্রে পাপগ্রহের 
সমন্বয় হয়েছে। সপ্তমস্হান পাপ- 
গৃহ ম্বারা পীড়িত। চন্দ্রের সপ্তম. 
স্হানে শনির প্রভাব আছে। এই 
সকল কারণের জনাই জাতকের 
বিলম্বে বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। 

চিরকৃমার যোগ 

যে সকল যোগে জাতক বা 
জাতিকার বিবাহ হয় না তার 
আলোচনা করছি। 

১। লগ্ন, চন্দ ও শত্রু এই তিনটির 
সপ্তমভাব ও ভাবাধিপতি যদি 
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত না হয়ে পাপ- 
পীড়িত হয় এবং সপ্তমে যদি 
সস্তমণ্পতি, শুক্র, ও চন্দ্রের দৃষ্টি না 
থাকলে জাতক বা জাতিকা চিরকৃমার 
বা চিরকৃমারী থাকে। 

২। সপ্তমে শনি পাপন্পীড়িত হয়ে 
থাকলে, সপ্তমপতি ষচ্ঠ, অম্টম বা 
ব্বাদশে স্হিত হয়ে দুর্বল হালে বিবাহ 
হয় না। 

৩। সশ্তমপতি শানযুক্ত এবং 
সপ্তমে কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি না 
থাকলে বিবাহ" হয় না। 


৪1 লগ্নপতি, চন্দ্র, শৃত্র ও সপ্তম 
পতি দৃঃস্হানগত হয়ে পাপন্পীড়িত 
হলে হয় লা। 

৫। সস্তমে বাবি ও শনির পূর্ণ দৃষ্টি 
থাকলে 

৬। পাপগরহের রাশিতে স”্তমভাব 
হলে এবং সেখানে ক্ষীণ বা 
পাপপাঁড়িত চন্দ্র অবস্হান করলে। 


৭। দূই বা ততোধিক পাপগ্রহ দ্বারা 
যুক্ত বা দৃষ্ট হয়ে রাহ সপ্তমভাবে 
থাকলে। 


৮। মঙ্গল ও শনির স”তমে চন্দ্র ও 

শত থাকলে 

৯। লগ্ম, সপ্তম ও দ্বাদশে 

পাপগ্ুহের সমাবেশ ঘটলে স্ত্রী 

বিহীন জীবন কাটাতে হয়। 

১০। লগ্ন. স্তমপতি ও শুক্র একত্রে 

যদি মিথুন, সিংহ, কন্যা বা ধনু 

রাশিতে অবস্হান করলে। | 
এখানকার পতোকটি সূত্র আমার 

পরীক্ষা করা। 


বিবাহের বয়স নির্ণয়ের উপায় 


বিবাহের বয়স নির্ণয় বিভিন্সভাবে 
করা যায়। এখানে যে পদ্ধতি গুলিকে 
গবেষণা করে সতাতার প্রমাণ 
পেয়েছি, সেগুলি এখানে আলোচনা 
করব। 





মলে 
চি 
এ মা 






থাকবে, সেই নঘাংশপতির ক্ষেতে 
অথবা স্তমপতি এবং শুকরের 
ক্ষেত্রে কিংবা লগ্ন থেকে কেন্দে 
বৃহস্পতি ও চন্দেব গোচর গমনের 
সময় বিবাহ হবে। 

২। লগ্ন বা চন্দ্র থেকে গোচরে 
বৃহস্পতি চন্দ্র রাশিতে, তার পক্ষম, 
সপ্তম বা নবমে থাকলে এবং এ 
সময়ে দশান্তর্দশায় বিবাহ . সূচক 


হলে বিবাহ হবে বলে মনে ধরতে 


হবে। 

৩। শৃক্ু ও সপ্তমপতি যে নবাংশ 
রাশিতে বা ত্রিকোণে বৃহস্পতির 
সঞ্চারে বিবাহ হতে পারে । 

৪ শূক্রুর ক্ষেত্রে গোচরে চন্দ ও 
বৃহস্পতি আসলে বিবাহ হতে 
পারে। ৰ 

&। সপ্তমপতিব ক্ষেত্রে চন্দ বা 
বৃহস্পতির আগমনে বিবাহ হতে 
পারে। 

৬। পগ্ন, চন্দ্র বা শুকরের সপ্তম- 
ভাবকে ব্হস্পতি দৃথ্টি দান করলে । 
এ। শ্রক্রের অন্টবর্গ চক্রেব যে 
বাশিতে & ধা তাতাধিক বেখা থাকে 
এ রাশিতেই বিশেষভ,.এ বাশি যদি 
রাশিচক্রেব চন্দ্র ও শৃত্রস্তিত বাশির 
পিকোণ বাশি হয, বৃহস্পতির 
সঞ্চারে বিবাহ সম্ভব | 
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“থাকবে & সংখ্যার গংগে লুজোর 
অন্টরর্গে দ্রিকোণ ও একার্ধিপত্য 


শোখনের আগে যে রেখা থাকবে এ 
দুই রেখার সংখ্যা গুণ করে 
গুণফলকে ২৭ দিয়ে ভাগ করে যা 
অবশিষ্ট থাকব এ সংখ্যা দ্বারা যে 
নক্ষত্র হয়, এ নক্ষত্রে বৃহস্পতির 
সঞ্চারে বিবাহ সম্ভব । যদি অবশিষ্ট 


পলা হয় তাহলে শূনাকে ২৭ ধরতে, 


হবে। প্রস্গত জানিয়ে রাখি যে 
শুষ্নেপক্ষে জল্গ হলে অধ্বিনী নক্ষতর 
থেকে গণনা কবতে হবে এবং 
কৃফপক্ষে জল্ম হলে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র 
থেকে গণনা করতে হবে। 
গুছের অংশ কলা থেকে 

বিবাহের সময় নিণয় 

১। সরপ্তষপতি গ্রহ বা লশ্নপতি 
গ্রহের স্ফুটরাশির ডিগ্রী মিনিটাদি 
যোগ করে যে রাশির ডিগ্রী মিনিটাদি 
পাওয়া যাবে, সেই" রাশির ডিগী 
মিনিটাদিতে গোচরে যখন বৃহস্পতি 
গমন করবে তখন বিবাহ হবে | 
৯। সপ্তমপতি ও চল্দ যে নক্ষত্রে 
আছে ₹সই নক্ষত্রের অধিপতি গ্রহের 
স্ফুটরাশাদি যোগ করে যে রাশি ও 
অংশ পাওয়া যাবে সেই রাশিকে। 
তার পঞ্চম, সপঠম বা নবম স্কানে 
বহস্পতির সফ্চারে বিবাহ সম্ভব । 
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বৃহস্পতির 'গোমরে আদলে বিবাহ 


সঞ্ভাবলা আপে । 
দানতর্দশার মাধায়ে বিবাহ 

নির্ণয়, 
বিবাহের সসয় নির্ণয়ের গবেষপা 
করে দেখেছি ও 
দশাম্তর্দশায় দের ডি 
প্রবল থাকে। শৃক্ত বিবাহের কারক 
ও রানুকে বিবাহের ঘটক হিসাবে 
আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । যে যে 
দশানত্র্দশায় গম্ভষ তার আডাস 
দিচ্ছি। 
১) সগ্তমপতি গ্রহের অবদ্তিত 
রাশির নবাংশপতি গুহ, তারপরে 
চন্দ্র, শুক্র এবং সপ্তমপতি গ্রহের, 
মধ্ো যে গ্রঙ্গ বলবান হবে, সেই 
গ্রহের দশান্তর্দশায় বিবাহ হবে । 


২। শ্রক্ । থেকে সস্তমপতি, লক 
থেকে অস্টমপতি গ্রহের এবং 
সপ্তমপতি যুক। ও সপ্তমদ্হ- 
পহের দশান্তর্দশায় বিবাহ হতে 


পারে। - 

৩। লগ্নস্ফুট ও চন্দুস্ফূট, লঙ্্মপতি- 
স্ফুট চন্দুস্ফুট অথবা পণ্নস্ফূট ৪ 
দশমস্ফুটের গড় নির্ণয় করে সেই 
রাশ্যাংশ থেকে নবমপতি অথবা এ 
নবমপতির সংগে যে গ্রহের দৃষ্টি 
সম্বন্ধ 'বা অন্য কোন, সম্বন্ধ রয়োছে 


৯৬৩ 
[21 হা 


বোন আল নিতে 
:*5 শক? | ।2 টি 


বাালালান। 






উজ 


গণনার সাধারণ, মা ৰ দেখান: 


হগ্ছে। ৃঁ 
লখনস্চৃট  চন্রস্কুট -. ২ অধথ্ট: 
লক্গ্নস্চুট - দশমস্কুট _. পু. 
স্হানেই গড় (9৬০128০) ৫ 
করতে হবে। " * 
৪। পুরু যে রাশিতে সেই. ৃ 
রাশিপতির -. দশান্ত্দলায়' বিধায় । 
সম্ভব । 
&| ছ্বিতীয়শপতি, সপ্তমপতি ও 
একাদশপতির সম্বন্ধ বিশিষ্ট গ্রছের ৷ 
দর্গক্তর্দশায় বিধাহ সম্ভব । 
৬। সপ্তমপতি বা সম্বম্থ 
বিশিল্ট গ্রহের গশান্তন্দরশায় বি্যাহ 


সম্ভব। রশ 
৭। লস্ল বা চন্ছের সপ্তমন্হ গ্রহের 


০০৮০০ 
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প্রায়িস ব্যবহার ক'রে হাঞ্জার 
ব্যবহৃত লবঙ্গ তেলের গুণ তো বুঝছেন। 








* মুধে আনে সুস্বাছ, আর 53 তানসারার উৎপাত 
“দুর করে নিঃশ্বাসের ছর্গন্ধ। 
ইহ 
: নিঃশ্বাস,ঝকঝকে ছৃতি 
| "প্র ণে আজ 
” 04৮7 8/-8,5-483-8 86৭ 
রর | টি 775 


দিব 


॥ চুদ রি সেখ 
হর/715889775 


নিগ্রো গবেষক ভারতের এক নাষ- 
করা সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখেন, 
খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় 
বিভিন্ন রকম ছবি এবং বিজ্ঞাপনে 

হয় ষে, ভারতীয় মডেলরা খুব 
যুগ্নসা। পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন লক্ষ 
করলেও দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন- 
দাতা চান পাত্রী যেন অবশ্যই ফরসা 
হয়। যেসব নায়িকারা একটু ময়না, 
তারাও পাউডার মেখে পদয়ি খুব 
ফরসা হয়ে যান। 

'আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিতেও ভারতীয় ছাত্ররা কায়দা 
করে নিগ্রো ছাত্রদের এড়িয়ে চলে 
এবং সাদা চামড়ার ছাত্রদেরই পছন্দ 
করে। ভারতে আফরিকার ছাত্ররা 
যেঙাবে থাকে তার সঞ্গে তুলনা 
করা মেঙে পারে কোয়ারিনটাইনের। 
আব তাদের সত্গে যেভাবে বাবহার 
করা হয় তাতে একজন নিগো ছাত্রের 
ভাষায় গচাখে জল এলে যায়।' 

সতিন কথা বলতে কি দক্ষিণ 
আল্মরিকায় যারা 'বর্ণবৈষমা' নীতি 
চালু করেন তারা ভারতবর্ষে তাদের 
জাতভাইদের খুঁজে পাষেন। তবে 
ব্যাপারটা এই যে, তারা দুটো রাডের 
মধ্যে বিভেদ সৃদ্টি করেছেন, আর 
এখানে এক রঙেব ভে তরও মানুষ 
বিভেদ স্ন্টি কবেছে। 

ফরসা চামড়ার প্রতি এই আক- 
ধণর কথা ভেবে দেখলে ভারতীয় 
?দশ সবচেয়ে বেশি বর্ণ সচেতন 
গতি বলতে হয়। এই লিউকোডা- 
ধ্মা কমস্লেকস আরও শোচনীয় হয় 
মখন আমরা দোখ যে, সমাল্জর সব 
চেযে উচু মহলের মানুষ অথাৎ বড় 
বড় নেতা এবং বুদ্ধিজীবীরও এর 
নাইবে নন। এমনকি ক্যা্িন্টে 
মন্লীরাও বাদ যান না স্বাধীনতাধ 
কষে মাস আগে দিলিলিব ইমপি 
বিযাল হেগাল আয়োজিত এক 
পডদিনের নেশভোকজ্গে আমি গিয়ে 
ছিলাম । (তাোজসতাষ আয়োজন 
লেন পার তজ পি শ্রীবাসতব, খাদ্য 
শর্পান এবং ভাইমরয়ে 
গগ্রপ্রিকিডটি ৩ কাউনসিলেব এক 
জন পদস।, ভাঙসভায় লার ক্তে পি 
পঙ্গদ করলেন যে খুব ফরসা এবং 
এপাশী একটি মেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে 
এল ভান ভাখতীয়ল সঙ্গো নারছেন। 
[নি নিভে বেশ দবসাই, তব একটু 
পানর 5 হতমত বলললন মেয়েটির 
সঙ্গে নাচছে এ কালো লোকটি 
"বু" শুনে আমি রীতিমত রেগে 
গাযেছিলাম। 

মোটামুটি অভিন্ত সাংবাদিকরাও 
এই আগুতার বাইরে পড়েন না। 
দিললিব এক নামকরা দৈনিক 
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কারা কপাদি 
বাতিন্লন কথা বলা যাক। একবার 


তিনি তাঁর পরিচিত একজনের ছবি 


বাবু কালো হলে কী হবে, সব 
জায়গায় নাক গলান চাই ।' 


কারোর কথা বলতে গিয়ে ভার 

শারীরিক বৈশিম্টোর কথা না বলে 
অনেকেই তার বর্ণনা দিতে পারেন 
না। 'ক' বাবু 'কালো, বেটে, সামানা 
ট্যারা" 'খ' বাবুর 'মাথায় টাক, দাঁত 
উঁচু, পেটটি বেশ বড়' 'গ' বাবৃর 
পাতলা ঠোট, ডান হাত ভাঙা..... 
এইভাবেই বর্ণনা করা হয় আরো 
অনেককে । রঙের বাপারেও সেই 
একই মানসিকতা লক্ষা করা যায়। 
খুব কালো না হলে ' শ্যামবর্ণা আর " 
একটু পরিম্কাব হলেই ফরসা। 


মেয়েদের ক্ষেত্রে ফরসা রঙ হলে 
তো বিয়ের বাজাবে খুব সৃবিধা। 
সৌন্দর্য এখানে মাঝারি রকম ফবসা 
কিংবা ফুটফুটে ফরসার সমার্থক। 
একবার আমি একটি সুন্দরী নিগ্রো 
মেয়ের কথা বলেছিলাম । মেয়েটি 
লমডনের এক জনপ্রিয় মডেল, শুনে 
আমার এক বন্ধু বলল. 'সৃন্দরী 
লিগ্সো' করাটাই পরস্পরবিল্লোধী । 

আমার কাছে একবার একটি মেয়ে 
থুব গর্ব করে বলেছিল যে, তার বোন 
'একেবারে ফুটফুটে ফরসা ।' কিন্তু 
আমি এ মেয়েটিকে দেখে চমকে 
উঠেছিলাম, খুব খাবাস লেগেছিল 
ওর ডবিষাং ভেবে, কারণ মেয়েটি 
'আলবিনো'। 

এমনকি এ জানা যায় যে, বাবা 
মায়েরাও দিজ্তেদের ছেলেমেয়ের 
লঙ্গে আলাদা বাবহার করেন তার 
গাম়ের রাঙের ভিত্তিডে। ফরসা 
বাণ্ঠাটিকে সব জায়গায় নিয়ে ঘাওয়া 
হয়, দর্শনীয় বদতু হিসাবে সবাইকে 
দেখান তয়, কিল ময়লা বাচ্চাটি 
সবসময় বাড়িতে চাকরবাকরদের 
কাছে থাকে। 

এজে টয্লেনকি;তাঁর এ স্টাডি অফ 
হিপ্টরি বইয়ে ?ন, 'ভারতে 
এ্রখন জাতিভেদ প্রথা বর্ণীবৈধম 









ন্ 
শ্রী 


১৪ তি 
বত ২০ 


তির ভিিতখুব কমই আলোচিত 
হয়। কিন্তু ভাষাততন্বের দিক থেকে 
বিচার করলে দেখা যাবে যে 'জাতি' 
বোঝাবার জনা হিন্দুরা বাঝহান 
করত 'বর্ণ' শব্দটি - অর্থ বঙ এবং 
আসলে জাতিভেদ পথা বর্ণবৈষম্য 
নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।' 


কিন্তু আমেরিকায় শ্ধূ 
দেশের লোকই আছে*তা নয়, নানা 
রঙের লোকও আছে। যেমন খুব 
ফরসা, ঠলাদটে ফবসা, কালো, 
'রেড' এবং বাদামী । হলিউডেব 
প্রশংসা করতে হয় এই জনা যে 
কয়েক দশক আগে বাদামী চামড়ার 
নায়ক ভারতীয় 'সাবৃ' (এলিফমনট 
বয় হিসাবে বিখ্যাত ) অনেক বিখ্যাত 
চরে অভিনয় করেছেন! পল 
রোবসন এবং ডাঁর সহকাবী নিগ্োরা 
বিখ্যাত মানৃষ হিসাবেই পরিচিত 
ছিলেন । এখনও আমেরিকায় সিডনি 
পয়টিয়ারের মভ কালো চামড়ার 
নায়কের জনপিয়ভা যে কোন সাছা 
চাষড়ার লায়কের থেকে কোন 
অংশেই কম নয়। কারোর কাবোর 
থেকে হয়ত বেশিই হবে। সম্পূর্ণ 
আলাদা ব্যাপার লক্ষ করা যায় 
ভাত্াতীয় গিনেমার ক্ষেত্রে । কালো 
চামড়ার কোন অভিনেতা অভিনেত্রী 
কে ভাদেব আসল রূপে কি দেখান 
হয়: অথ মনে হওয়া স্বাভাবিক 
যে ভারতে কালো মানুষ থাকেই না। 


বেশির ভাগ ফটোগ্রাফার আমা 
দের এই জাতীয় আসভির কথা 
জানেন। ভাই ঠাবা বি কমবেশি 
উেভেলপ করে নায়ক নাঘিকাদের 
বেশি ফরসা £দখান । 


সল্তানসন্ততিহ্ীন মা বাবারা 

অনাথ আশ্রম থেকে বাচ্চা নিতে 

চাইলে পুথমেই বলেন যে “বাচ্চাটি 

যেন ফরসা এবং সুন্দর দেখছে হয়)" 

সবাই জানেন ল্য পশ্চিমী 

ভে অনেকে এশিয়ান এব: 

ন বাচ্চা দত্তক নেন। এবং 

তাঙ্গের গায়ের রঙ কিংবা চেহারা 
আলাদা করে দখা হয় না। 


ফরসা চামড়ার প্রতি এই 


বু 


্ 31 পু 
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গ্মারট ফরসা-ট্রেনি চাম।' এটা ৃ 
বোঝা গেল ঘে কালো হলে গ্যার্ট ৪ 
হওয়া মায় না। দক্ষিণ আফরিকার ... 
কোন কাগজে এই রকম বিজ্ঞাপন .. 
ছাপার কথা চিন্তা করা হবে কিনা 
সন্দেহ। বিজ্তাপন লক্ষ্য করলেই .. 
দেখা যায় টাইপিসট এবং স্টেলো- 
গ্াফার চাই - অবশাই ফরসা এবং 
রত হবে। সাজজানর জিনিস 
হিসাবে তারা তাদের চায়, যোগাতার '. 
ধাপারটা কিছুই নয়। ৃ 
পাত্র-পাত্রী বিভাগে বিজ্ঞাপন 
দিতে গেলে পাত্রীর ফরসা হওয়া 
সবচেয়ে জর্য়ী । এই ধারণার ফলে 
কালো মেয়ের মা-বাবা অনেক গময় 
কায়দা করে মেয়ের বিয়ে দেন ।' 
আমার এক বম্ধু অকসফোরডের 
গ্যাজয়েট, এখন এখানে এক কলে- 
জের অধাপক। বিয়ের বাশারে সে 
পচলিও রীতিই মেলে নেয়। কিন্তু 
পরে লক্ষা করে-যে, প্রথযে সেয়ে 
মেয়েটিকে দেখেছিল সে ফঘসা এবং 
সুন্দরী ছিল, কিন্তু যার সঙ্গে তার 
বিয়ে হয় সেই মেয়েটি কালো এবং 
আদ সুন্দরী নয়। কিন্তু মেয়ের মা- 
বাবা বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের 
চেনা জানার পরিধিও বেশ বড়, ডাই. 
কোন বকম প্রতিবাদ করা যাবে না!। 
খবরের কাগজেব সম্পাদকেরা 
যদি ঠিক করেন যে, তারা এমন কোন 
কথা লিখবেন ন। মাতে কারো গায়ের 
বড বা চেহাবাব কথা বলা হয়, 
তাহলেই সবচেয়ে ভাল হয়। 


দক্ষ্চিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন রঙের আছেন - 
বসা, আদি বাসিন্ল বা 'ইনডিয়ান" 
নিগ্রো, মঙ্গেলিয়ান দেশ থেকে: 
যাওয়া বিদেশি, মেটিজো বা সংকর 
প্লাঁঠ। গায়েব বঙের কথা এরা 
বেডই আলাদা কবে ভাবেন না। 
সবাই সেখানে ব্রাজিলিয়ান, আর- 
জনটাইন বা চিলির অধিবাসী. 
বলেই নিজেদের পবিচয় দেন। 
সোভিয়েত মুক্তবাষ্টেও নানাজাতির . 
লোক আছেন, দেশের দৃই প্রান্তে 
বসবাসকারী মানুষের চেহারা এবং 
গায়ের রড়ে যথেন্চ ফারাক, কিন্তু 
তাবা সবাই নিজেদের সমান বলেই 
ভাবেন ।সবাই [সাভিয়েতবাসী । 

পৃথিবীতে যদি শুধু কালো কিংবা :] 
শৃধু ফরসা লোক থাকত তাহলে বড় 
একঘেয়ে হয়ে যেত সব কিছু । এই 
বৈচিত্র আছে বলেই এখানে | 
থুণই গাষের বড়েব খোকে তো! 


গুক্ভরপূণ। 
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ইসলাম ধর্মীয় যারা তাদের ক্ষেত্রে 
বিবাহ অথবা 'নিকা' কোন সংস্কার 
নয, এক দ্বক্তিগত ব্যাপাব, খাধ মুখ! 
উদ্দেশা হল সন্তান উৎপাদন ও 
সই সল্ভানদেব টৈধতা দান কবা। 
এই বিবাহের অধিকাব এবং কর্তবা 
এই চুিদগত সম্বন্ধেব উপব 
অধিন্টিত। যে কোন ইসলাম ধর্মীয়, 
যিনি বয়ঃসম্ধিক্ষণে পৌছ্ছেছেন।তিনি 
বিবাহ সৃন্নে আবদ্ধ হাতে পাবেন। 
অবশ মিনি নাবালক এমনকি যাবি 
মস্তিজ্কের বিকৃতি ঘটেছে তাঁবাও 
অভিভাবকের মাধামে বিবাহ সূত্র 
আবদ্ধ হাত পাবেন। নিজের 
অনুমতিব বিবদদ্ধে কোন বিবাহ 
সম্বন্ধ স্কাপিত হালে সই বিবাহ 
অধৈধ বলে গণা হয়। বিবাহের 
জা১ঠক অথবা জাতিকা বয়ঃসন্ধি 
প্রণে পৌছেছেন কিনা তা নির্ভর 
কববে তথা ও সাক্ষার উপরে। 
সাক্ষার অভাবে ১৫ বসব উত্ের্ণ 
হলে জাতক অথবা জাতিকা সেই 
বয়,সম্ধিক্ষাণে পৌছেছেন বলে ধবে 
নেওয়া হয়। ভাবতীয সাবালকতু 
আইন ১৮৭০ সালের : ইসলাম 
ধর্মীয়দেব বিবাহের ক্ষেত্রে পোজ 
নয়। ইসলাম ধমীয় মহি লা যিনি ১৮ 
ৰদ্ধবেশ নিমবযসকা, তিনি স্বয়ং 
অতিভাবক বাঁতিরেকে বিবাহ বন্ধন 
ছিন্ন কবাব জনা মামলা দাষেব 
করাত পাবেন । হদ্যাতে বলা 
হাযিছিল যে পৃবষের ক্ষেনে ১৯ ৪ 
মহিলাদের ্রণত্রে ৯ বসব সর্বনিম্ন 
বয়“সন্ধিক্ষতণব ণয়স হিদসবে মনে 
নেওয়া মেতে পাকে। 

বিবাহ শিকাাব প্রধান 
পণ, বিবাস্তন পনর এব হন 
উদ্ছাপন কঝবেন। পিবাঙেল পা» 
আথবা পাত্রী আথলা তাল তায 
বিলাহেব পি বি উদ্াাপন। 4 সতী 
পঙ্গতাব গ5 ণ কৰা তায আন), পান্ণ 
তরফ থেকে দঞ্জন পুরুষ আথলা 
একভুন পৃকষ ও দুঙ্গন মহিলা 
সাক্ষীব সাঘনে যাঁরা ইসলাম ধর্মীয় 
এব: পর্ন! বিবাহ পল প্রস তাৰ 
এব চাব সমর্থন একই সময় হতব । 


থপ 


কোন লিখিত আলা বমীমি অনুচ্া 
নেশ পায়াডান নত, আত বিবাহের 
উদ্।াপন অথবা সমর্পন কোন বলেঃ 


গাকাবে গহণ কৰা হয না কিশিত 
সাধাৰণ হারলে কিছু নাকি 
ধএনিগনান। আহাদ 
ধ্পণে হলি সরলা লিবাততব, 
চার প্রশনত তিসেবে শা, কাবেচ্ছেন। 
সৃতবা, পতের মে ধামীযি এব, 
সাম্াচিক গুরু ধ আহে ঠাণা শিবা 

বে েইকপ শ্ববুহ তেন। সংবা। 
বিলাত চিতা 
বিবাহেব আনুষ্ঠানিক 'কোন বনপার 


লা খাকরোেও উসচ্ছ,-হযীরদের 


মুখ »ছ। 


5721 পালন 


ধাঁডাশালি বি 


পদ্মা খাস্তগীর 





জীবনে বিবাহকে শৃধূমাতর চুক্তিগত 
বাপার বলে লঘ্ৃত্ব দেওয়া হয় না। 


তান তবর্ষে মুসলমান বিবাহকে "সাদি" 


'বিয়া' সথবা 'খান আবাদী' হিসেবে 


জীবনেব এক গুরুত্বপূর্ণ . 
হিসেবে গণ করা হয় তি 


ীবনের অগ | "মতা বিবাহ যাএক 
বিশেষ সময়ের জনা চুক্তিগত্রভাবে 
হল্থা থালক « ক্ষেত্র বিশোষে 'অস্হায়ী 
বিবাহ, বালে গণ কবা হয় (মুসলিম 
মাইনে যে বিশেষ বিশেষ সমর্থক 
মন হানিফি. স্ধফি ও ইসমাইলি 
মতবাদ শ্রাছে ঠাধা কিন্ডু এই 
অস্তাধা বিবাহকে সমর্থন কবেন না। 
কিন্তু ইতনা আসাবী মতবাদীরা এই 
আস্হায়ী বিবাহ বাবস্তাকে সমর্থন 
কারন, ভবে ভারতবর্ষে তাঁদের 
সমর্থক খুবই কম। অস্হার়ী বিবাহ 
এখন নেই বললেই চলে। যেক্ষেএ্র 
বিরাহের অনুমতি না নেওয়া হয় 
অথবা প্রচাবণাক্‌ দ্বারা বিবাহের 
সম্মতি মাদায করা হয় সেক্ষেত্রে 
বিবাহ অবৈধ বলে গণ হবে। 
অবশ, যাব অনুমতি বাতিবেকে এই 
বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে তিনি বিবাহের 
পরবে গাকে মেনে নিতে পাবেন 
পকাশতাবে অথবা অপরকাশ্যে 
সহবাসের মাধ্যমে । অব শা বল পূর্বক 
সতবাসেন বাবা কিন? সেই বিবাহ 
কে মেলে নেওয়া তয়েছে বালে গণা। 
হপ্ব না: বিবাহের জ্রাভক জ্গাতিকা 
যিনি ধিলাহসূৃত্রে আবদ্ধ হতে অক্ষম 
সেখানে বিবাক্তো অভিভাবক বিবাত 
সম্পন্ন করতে পারেন । যিনি নিজে 
বিবাহ কব ্রক্ষম তিনি মনরে 
বিবাহব অভিভাবক হত পাবেন 
ন।। পিতা, শিভামহ, প্ুশপিতামত 

গাভা, পাতুঙ্পৃত্র, খল্পতাত, মাতা, 


পিহামী, আতামজী, আহাম 
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ভগিনী, পিতার ভশিনী, মাতার 
দ্রাতামাতার ভগিনী যে কেউ 
বিবাহের অভিভাবক হতে পারেন 
হানফি মতসাদ অনুযায়ী । কিন্তু 
সাফি বাইতনা আসারী মত অনুমায়ী 
শধু পিতা ও পিতামহ নাবালকের 
বিবাহের অভিভাবক হতে পারেন। 
ইসলাম ধর্মের বিবাহে কোন কনা 
দানের অনুষ্ঠান নেই। সেক্ষেত্রে 
বিবাহের অভিভাবকের মধ্হ তায় 
বিবাহ সম্পন্ন হয়, অভিভাবকের 
মধাস্হাতায় বিবাহের পরেও যেক্ষাত্রে 
নাবালক বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয় 
বিবাহেব পরবে সে ক্ষেত্রেও তার 
মতদ্রান কবতে পারেন। 


ইসলাম ধমন্যায়ী বিবাহ সম্পন্ন 


হলে সেই বিবাহের পাত্র ও পাত্রী 
ভারতীয় সাবালক আইন লগ্ঘন 


কবলেও সেই বিবাহ অবৈধ হিসাবে 
গণা হবে না! কিন্তু 01711 


1৬131110830 1৮১11001110 01, 
1979 যা ১৯৭৮ সালে সংশোধিত 
হয়েছেঃসেই আইন সর্বভার তীয়দের 
ক্ষেত্রে পযোর্জা । সুতবাং ইসলাম 
ধর্মীয়রা সেই আইন দ্বাবা পরিচা 
দিত হকেন। এই সংশোধিত আই 
নের মতে যে কোন পকষ ৯১ বছরেব 
নিচে এবং যে কোন মহিলা ১৮ 
বছরের নিচে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ 
হালে সেই বিবাহাকি এই আইনের 
বালে ৫1001010111820 মিথবা 
নাবালক বিবাত হিসেবে গণ, কবা 
হবে। আদালত এই বিবাতেব পূর্বে 
নাবালক বিবাহ আদালতের হকুম 
নামা দ্বারা বদ কবরত পাববেন এবং 
যাঁরা এই আইন লম্ঘন করবেন 
তাদের কারাবাস ও জরিমানার 


বাবস্হাও করতে পারাবেন। শধু যাঁরা 


৯ টি তে 
& ক 


সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন; নয়, 
বিবাহের অভিভাবক এমনকি যিনি 
বিবাহ সম্পন্ম করছেন যেমন কাজী 
ওয়াকিলও দণ্ডনীয় হবেন। কিন্তু 
বিবাহ এই আইন লগ্ঘন করে 
সম্পন্ন হলেও সেই বিবাহ যদি 
ইসঙ্গাম ধর্মীয় আইন অনুযায়ী হয় 
সিদ্ধ তাহলে সেই বিবাহ অবৈধ 
হিসেবে গণ হবে না। 


বিবাছ অথবা নিকায় খিটরা 
অথবা মাগনী বিবাহ 
অথবা নিকার দিন মাহের (1)0- 
৮1 1২) কী পরিমাণে লেনদেন হবে 
প্রভৃতি চির হয়। এই মাগনী হওয়ার 
ফলে যেটা হিন্দুদের মধো আশীবদি 
'অথবা পাকা দেখা হিসেবে গণা হয়, 
ফলে কোন আইনগত অধিকার 
স্হাপিত হয না। সৃতরাং এই মাগনী 
অথবা খিটবা ভঙ্গ হলে শুধু যে 
দানসামগ্রী আদান প্রদান হয় তা 
ফেরত দেওয়া হয়। বিবাহের দিন 
সাক্ষীদের সামনে ওয়াকিলের সম্মুখে 
বিবাহের সম্মতি গ্রহণ কবে কাজ্জী 
সাহেব অথবা বয়োজেচট কেউ 
সাক্ষীদের সামনে কন্যার কাছে জেনে 
নেন সেই বিব্ব্ে ঠাব মত আছে 
কিনা। যিনি নিজে পাঠ করেন তিনি 
বরের কাছ থেকে তাঁর মত গ্রহণ 
করে নেন কনার অভিভাবক এবং 
সাক্ষীদের সম্মুখে । বিবাহের মল্ত্ 
হিসেবে মুসলমান ধর্মগ্রন্হ কোরান 
থেকে খুটবা নিকা পাঠ করা হয়। 
তার পরে সমবেত আতীয় স্বজন 
বন্ধূ বান্ধব, অভিভাবক নবপরিণীত 
দম্পতির সুখের জনা আন্দার নিকট 
প্রার্থনা জানান। অবশা বিবাহের 
খানা (ওয়ালিমা) সব সময়েই প্রস্তুত 
থাকে। মুসলমান ধর্মীয়ি আইনে এই 
বিবাহ চত্তিন্কে লিখিতভাবে রাখবার 
কোন আইন বা কানুন নেই । মৌখিক 
বিবাহ আইনসিদ্ধ। কিন্তু কাজী 
বিবাহ তাঁদের মাধমে সম্পন্ন হয়, 
তাঁরা নিজস্ব উদ্যোগে লিখিতভাবে 
র যা তাঁরা বিবাহের দম্পতির, 
বিবাহেব অভিভাবক, সাক্ষী এবং 
নিজেরা সঠিসাবদ করে রাখেন এবং 
তা হতে নিকানামা তৈরি করেই দৃই 
পক্ষকে দিয়ে দেন। ভারতবর্ষে কোন 


' ক্িপিবদ্ধ আইন নেই যার বলে 


মুসলমান বিবাহকে 10111১0128010) 
করতে বাধা করা যেতে পারে। 
আসাম, বাংলা, বিশ্বার, ওড়িশাতে যে 
কোন পক্ষ এই বিবাহকে ইচ্ছাকৃত 
ভাবে রেজিসট্রি করতে পারেন। 
বিবাহ তিন প্রকারের বৈধ 
(সবি) অবৈধ (বাতিল) অথবা 
হাসিদ (111৩1380171 - অনিয়মিত)। 
সাক্ষীর ভাবে বিবাহ অবৈধ বলে 
গ্পা হবেন চারার 





'নিবেচিও ইবে। ই 
এক গুদলমান পুরচ্য এক সচ্গে 


চার বার দার পরিগ্রহণ করতে 
পারেন৷ যদি পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করেন, 
চার স্ত্রী থাকাকালীন সেই বিবাহ 
অবৈধ হবে না. তবে অনিয়ম মাফিক 
হিসেবে গণা হবে কিন্তু মুসলমান 
মহিলা স্বার্মী থাকতে অথবা বিবাহ 
বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন 
পুরুষের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ 
হতে পারবেন না। ভিনি যদিস্বার্মীর 
জীবদ্দশায় ও বিবাহ বিচ্ছিন্ন না হয়ে 
অনা কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ 
স্তে আবদ্ধ হন তবে সেই বিবাহ 
অবৈধ ধলে গণ্য বে । এমনকি তিনি 
ভারতীয় ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় 
হবেন এবং সেই আবৈধ বিবাহের 
সন্চানেরা জাবজ হবেন এবং পরে 
তাদেব বৈধ সন্তান বলে স্বীকৃতি 
দেওয়া চলবে না। 

মুসলমান মহিলারা স্বামীর স্গে 
বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন 
ভাবতবর্ষে 1৬115111)1011121৩ 
[1১৫১1111001 /৬০(-এর শৌলতে। 

স্পার্মী নিজেন খুশি মত না 
পবিহ 75 কৰত পাবেন আদালতে 
সাহায। প্রতিবেকে অথবা দুজনে 

উ৬/যব সম্মতি পশম বিবাহ বিচ্েজ 
থাড12 পাতবল আদালতের সম্মুখে 
উপস্হিত লা হয়ে। তাছাড়া আদা- 
লব সাহাো শাঁরা বিবাহ বিচ্ছেদ 


প্রাচশ পারবেন । সত্্রী কিলহু সবামীব 
সন্ত তাঁকে পবিতাগ করতে 
পালন শা যেখানে না তাবা 


ঘর্িগতভাবে সেই শর্তে অধিকাৰ 
কবে থাকেন বিবাহে পূর্বে অথবা 
পরবে । অবশা আদালতের মাবফত 
সী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। 

স্বামী 'হালাক' দিয়ে বিবাহ 
বিচ্ছেদ ঘটাছে পারেন। উশ্য়ের 
লমঘরতিত যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় 
তাকে 'খুললা বলা হয় - আর যা 
চুক্তিগ হভাবে সম্পন্ন হয় তাকে 
মুরাবত বলা হয । যেকোন মুসলমান 
বারমী যিনি সৃস্ত মস্তাদ্কের ও যিনি 
বযোসন্ধিক্ষণে পৌছেছেন তিনি 
তাঁর স্ত্রীকে পবিতাগ করতে 
পারেন যে কোন সময়ে, কোন কারণ 
না দার্শীযেই । 

ভালাক লিখিত বা অলিখিত 
দুভাবেই হতে পারে। তালাক 
উচ্চারণের কোন বি শষ নিয়ম নেই । 
মাঝ মুখ থেকে এই কথা নিঃসৃত 
হলে, যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবার 
কোন উদ্দেশা না-ও থাকে তাহলেও 
বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। স্ত্রীর 
উপস্হিতিতে তালাক উচ্চারণ করতে 
হবে এমন কোন বাধা বাধকতা 
নেই। তার নাম উন্লিখিত হলেই 
বিবাতবিচ্ছেদ ঘটে । 


লিখিতভাবে যাকে তালাকনামা 
বলা হয়, সেক্ষেত্রে পর্বের তালাককে 
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"লিপিব্থ কী ই অথবা অথ ই 
তালাবনামার উরি ১৯০ 
ঘটান হয়, সেই তালাকনামা কাজনি 
অথবা স্ত্রীর পিতা অথবা অনা কোন 


$ ৮) ৬5 £ 8৭ 


'সা্ণীর সামনে লিপিবদ্ধ করা যেতে 


পারে। তালাক তিন প্রকারে দেওয়া 
হয়। যার ফলও ভিন্ন। স্বাঙ্জী 
আবার এই তালাক দেওয়ার 
ক্ষমতাকে আনোর উপর দিতে 
পারেন। যিনি স্বার্মীর হয়ে তালাক 
দেবেন । এমনকি স্ত্রীর ওপরেও সেই 
ভার নাত করতে পাধেন। 


1%101১1171) 1510171719150 [)1১৯০- 
(01101 /৯০% 1939 এর দৌলতে 
স্বামী স্ত্রীকে ভরণ পোষণ না করলে 
স্ত্রীবিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবেন। 
স্বামীর মুখ থেকে তালাক কথাটি 
বেরিয়ে এলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। 
যদিও তিনি তাঁর ইচ্ছার বিকদ্ধে 
অনোব পাঁড়াপীড়িতে মথবা অযথা 
পিতার নির্দেশ তা করে থাকেন। 
মাদক দবা গ্রহণ করে যদি তিনি 
তালাক স্পঙ্টভাবে উচ্চারণ করেন 
সে ক্ষো্নেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে। 
এমনকি হাসাকৌতুক কবে উচ্চারিত 
হলেও। 

মাবার দাম্পতা সম্পর্ক থেকে 
চাব মাস যাবৎ বিরতি থাকলেও 
কোন শপুথ নিয়েও বিবাহ বিচ্ছেদ 
ঘটতে পারে! যাকে 'ইলা' বলা হয। 
আবাব মে ক্ষেত্রে সবার্মী স্ত্রীকে তাঁবি 
মাতা অথবা নিকট কোন আতট্রীয়া 
বলে সম্বোধন কবেন সেক্ষেত্রে 
স্রী স্বামী অনুতাপ অথবা অনু 
(শোচনা না করা পর্যন্ভ নিজেকে 
স্পর্শ কবতে অপাবগ হতে পারেন। 
অনুশোচনা না করলে স্ত্রী আদাল- 
তের আশ্রয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে 
পারেন। এই বিবাহ বিচ্ছেদকে 
'জিহাব' বলা হয়। পূর্বে ইসলাম 
পবিতাগ করলে বিবাহ সহজাত- 
ভাবে বিচ্ছিদ্ন হযে যেত, কিন্তৃ 
1৮101১117) 14110196 1001550191- 
101 /১০(-এ বলে, স্ত্রী 
হলেই বিবাহ বিভ্ত হয় না। রিক্ত 
পৃরুষের ক্ষেত্রে ধমন্তিরিত হলে 
তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। 


1)1550101010011 01 17/05111) 
1৬1811195 4১০ ১৯৩৯ সালে 
হয় যার ফলে ইসলাম 
ধর্মবিলম্বী মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ 


খবর না পাওয়া যায়, যেক্ছেত্রে স্বামী 
দুবছর কাল পর্যন্ত স্ত্রীর রক্ষণা- 
বেক্ষণ করতে অপারগ, স্বামী সাত 
বৎসর পর্যন্ত কারাবাসে অভিযুক্ত, 
বিনা কারণে দামপতা কর্তবা পালনে 
স্বার্মী বিমুখ, স্বামীর টা 


৯)৮গ ৭ ১ রঃ 


পঙ্ে উবাহ হিরেদ কত রিম 
হবেন ইগলাধ ধর্মীয়, নিজস্ধ 
আইনে খোরণোধের যে বাবস্ছাই 
ধাকৃক না কেন, ভারতীয় ফৌজদারী 
আইনের 0ে11)1701 1910০60816 
০০৫০৫-এন ১২৫ ধারায় যে খোর- 
পোষের ব্যবস্হা করা হয়েছে তা 
বাতিল হয়ে যাবে না, উপরম্ড যদি 


পেই নিজস্ব আইন দ্বারা ভলণ- 


পোষণ দেয়া না হয় তবৃও আদালত 
৯২৬ ধারা অনুযায়ী-৬০০/- টাকা 
সবেচ্চি হারে খোরপোষের বাবস্হা 
করতে পারবেন। বিবাহ বিল্ছেদ 
হয়ে যাওয়ার পরে স্ত্রী ইদ্দত, 
কালীন সময় পার হয়ে গেলে আবার 
বিবাহ স্তরে আবদ্ধ হতে পারেন। 
'ইম্দত' বলতে তিন মাস কাল স্ত্রী 
বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার পরে অথবা 
স্বামীর মৃত্ার পরে চারমাস সংযমে 
থাকবেন, ভবিষ্যতে তাঁর গর্ভজাত 
সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে যাতে কোন 
বাদ বিসংবাদ না ঘটে । অথবা বিবাহ 
বিগ্ছেদের সময় কিংবা স্বামীর 
মৃত্যুর সময় তিনি যদি অন্তঃসত্ত্বা 
থাকেন তাহলে গন্তানের জল্ম- 
গ্রহণের পরে এবং স্বার্মীর মৃত্যুর 
পরে তাকে চারমাস দশদিন সংঘমে 
থাকতে হবে। 


. তাছাড়া নিকট আতহীয়র সংগে 


অথবা বিবাহ্ুসূত্রে যে আততীয়তা হয় 
সেক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র 
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' 'নিষিধ 1: তাছাড়া টি রা 
পরিবারেরও কয়েক ক্ষেয়ে আতবীয় 1৪ 


এবং আতরীয়ার স্গে বিবাহ 
নিষিদ্ধ । আইনসিদ্ধভাবে বিবাহ. 
সূত্রে আবদ্ধ হলে স্ত্রীর ভরণ পোষণ 
এবং তাঁর প্রাপা টাকা (700৬/৮৮ 
ঢ) স্বার্ধীর কাছে দাবি করতে 
পারেন কিছ্তু তাঁর দিক থেকে তাঁর 
স্বামীর প্রতি আনৃগত্য থাকা 
দরকার, স্বার্মীর দাম্পতা আন্রিকার 
থেকে বঞ্চিত না করা প্রভৃতি । অধ 
বিবাহ বিবাহ হিসেবে গণা হয় না। 


সৃতরাং বিবাহ সংক্রথন্ত কোন 


অধিকার স্তাপিত হয় না এবং সেই 


বিবাহের সন্তানেরা জারজ হিসাবে 


গণা হয়। 


আইনসিম্ধভাবে বিবাহ সম্পন্ন 
হয়েছে কি হয়নি যেক্ষেত্রে সাল 
সাবৃদ নেই সেক্ষেত্রে স্বার্মী গ্ৰীর 
একত্র স্বার্মী স্ত্রী হিসাবে দীর্ঘকাল ও 
স্হায়ীভাবে বসবাস, স্ত্রীর গর্ভের 
সন্তানকে স্বামী নিজ সন্তান গণ্য 
করে মেনে নিলে তাছাড়া স্বামী 
যেখানে তরি পর্লীকে বিবাতিতা স্ত্রী 
হিসেবে মেনে নেন সেক্ষেত্রে মেনে 
নেওয়া হবে তাঁরা নিশ্চয়ই আইন 
সিদ্ধভাবে বিবাহ স্ত্রে আবম্ধ 
হয়েছেন। [এ 
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দাম্পতা জীবনে সুখ এক অবিমিশ্র অর্তীন্দিযি অনৃভ্তি। তা 
অবাঙমানসগোচর |কিন্তু কতকগৃলি মনস্তাত্ত্বিক ধানধারণা 
থেকে আপনি নিজেই নিধরিণ কবতে পারেন আপনারা কতখানি আদর্শ 
দমপতি। আপনি প্রতোকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরে একটি করে টিক দিন। 
প্রতোকটি টিকের একটি করে মান বা ভালু দেওয়া আছে । পবে মানগুলি 
যোগ দিন। ফলাফল শেষে দেখুন। 

১। আপনারা কি প্রতিবছর বিবাহ বার্ষিকী পালন কবেন » (ক) হা (খ) 
না। 

২। স্বার্মী-স্ত্রী একত্র নিমণ্তিত হলে দূজনেই'কি একসঞ্চো নিমন্ত্রণে যান - 
(ক) হাটা (খ) মাঝে মাঝে যাই (গ) কখনই যাওয়া হয় না। 


শ্রেণীবদ্ধ বি ভাপন 
পাত্র চাই ওষুধ তৈরাঁব ফার্ম বা কোন 


বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি 
পাত্রী (২৩) কায়স্হ সুষ্্ী সৃন্দরী চাই। বক্ষ নং - ৩ 


সূকেশী' কর্মতা শিক্ষা হাঃ সেঃ . 
মুসলিম পাত্রী চাই 





গান জানে। কর্মরত পাত্র কামা। 
এস রায়, ৩১/১০ মহেন্দ্র বায় 


লেন, কলি - ৪৬। পাত্র (9০0)১.৭৫ মি. হেডমান্টার 
মাসিক আয় ১২০০ গার্ডেন 
পাত্রী চাই রীচের নামী জমিদার বংশ, 


শিক্ষিতা সুন্দরী রুচিশীলা পাত্রী 


9? ॥ পা বি রি রি টা 
দি টা 5৮ রি দি [নি রি এ 


বারুজীবী পাত্র (২৮), ১৫৭ সে. 
মি. বহিঃবঙ্গে পতিষ্িত 
আতগ্রীয়স্বজ্ঞনহীন | অনুষ্ধধবি. 
এ. মান কোমল-হনদয়া নিঃসহায 
সবণ বা অসবর্ণ পাত্রী নিজেই 
যোগাযোগ করতে পারেন 
রেজিগ্টি বিবাহ | বক্স নং - ১ 


কর্মপ্রার্থী 


হেভি ভিকেলস লাইসেল্সধারী 
জার ট্রাক্টব ও গ্রাস কাটিংএ 
দক্ষ অপারেটর, উপযুক্ত হি 
চাই । বক্স নং - ২ 


কর্মপন্থা 
আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, কলকাতায় 


কামা। বক্স নং 78 





পাত্র চাই 


সম্গীতক্ঞ, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যাম 
বর্ণা এম. এ. পাত্রীর জনা 
উপযুক্ত সূশিক্ষিত, সৃপ্রতিষ্তিত 
পাত্র চাই। বন্সস নং - & 


পাত্র চাই 
বাটী কাশাপ প্রঃ সমদ্রান্ত 
পবিবারেব বি. এস. সি.১৫,/ 
১৫৫ সে গ্ি মধাঘবর্ণা সাধারণ 
সৃশ্রী মার্ছিতপর্ণচ পাত্রীর জন্য 
নিবকিণট তান, পা কামা। 
বক্স নং ৬ 








৩। আপনার গ্রী/আপনার দ্বার্মী কি ্তাপরুনাকে উপহার দেন? কহ, ' 
নিয়মিত (খ) মাঝে মাঝে (গ) উল্লেখ করার গত কিছু নয়। 

৪। আপনার স্বী/স্বামীর প্রতি আপনি মানলিক দিক থেকে কতখানি 
নির্ভরশীল ; ভি যংসামানা (গ) একদম নয়। 





&। আপনি কি সুযোগ পেলেই অনোর কাছে আপনার স্বার্মী/স্ত্রীর 
প্রশংসা করেন ” (ক) হ্যা (খ) তেমন উল্লেখযে।গায কিছু নয় (গ) না। 
৬। আপনি কি আপনাব স্ত্রী/স্বার্মীর জল্মদিনের কথা মনে রাখেন এবং 
ওইদিন কোন বিশেষ উপহার দেন » (ক) শ্র্যা (খ) না। 

৭। আর্পনি কি আপনার ছেলেমেয়েদেব কাছে আপনাব স্ব্রীব/স্বামীর 
নিন্দা করেন 2 (ক) না (খ) হা। 

৮। আপনাদের কি মনে হয় পৃনবায় বিবাহের সুযোগ পেলে আপনার 
বর্তমান স্বার্মী/স্ত্রীকেই আবার বিধাহ করবেন * (ক) হ্যা (খ) না। 


মান ৫ 


প্রন ৯ ক - ১০, খ - 0 
প্রশন ২ ক- ১০,খ -&,গ-- ৩ 
পল ৩ ক- ১০ খ ৮. গ - ০0 
প্রন ৪ ক ১০,.খ- ৭.গ-& 
প্রন ৫ ক ১০, খ- ৬, গল 90 
শন ৬ ক- ১০, খ &. 
প্রন ৭ ক - ১০. খ - ২ 


প্রন ৮ ক- ১০, খ -৫ 
উত্তর £৭০ ৮০ হা, আপনারা নিঃসন্দেহে আদর্শ দম্পতি । ৬০--৬৯ 
আপনার দাম্পতা জীবন মোটামুটি । ৬০ এর নিচে আপনার দামপতা 


__জীবন সুখের নয়। [] 
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অকটোবর মাসের গোড়ার দিকে এ রাজোর, 
ৰ ডান্জাররা বিশেষত তরুণ ডাক্তাররা, বেশ রঃ 
রি ধরে ধর্মঘট ডেকেছিলেন। 
পশ্চিমবঙ্গের চিকিতসা জগতে ৃ 
এর ফলে এক অরাজকতার 


এমনাফি আরুরী চিকিৎসার ফোন বাবসা রথ 
ৃ ছিল না। 

এআল্দোলন মূলত ছিলি 

২১ -ডাক্উগরদের | পরে তাঁদেরালগ্োে 


"্ 


ঃ শু হেলথ সারভিস এবং ইনডিয়াম 
























অবস্তা তৈরি হয়েছিল। মেডিকেল স্যাসোসিয়েশনের 
ঘরটা এবং ধর্মবটবিরোধী? প্রবীন ডানতনররাও। এসে .. 


[যোগ দেন। আন্দোলন তখন 
তৃগ্গী অবস্হায় ওঠে এব? 
সরকার পক্ষ হয়ে 'পাড়ে 
চূড়ান্ত রকম বিপর্যস্ত 

ৰ আম্দোলন সাধাবণ 
৪০" মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে 
মিএ রাজ্োর ডাতশররা অম্ঠাভ 
বৃহত্তম দল সিপিআই 
এম) এব সম্গে নেই । দলের 
'ছাত্রমণ্চ স্টুডেনটস কডাবে শন 


উভয়পক্ষই সমস্যার সমাধা" & 
নের চেয়ে বরং পরস্পরকে 
পেশি প্রদর্শন করাটাই 


মিটেছে | এখন ঠান্ডা মাথায় 


এর ফলাফল নিয়ে ভাবত 
কয়েকটি প্রশ্নই এব থেকে 
বেরিয়ে এসেছে মাত্র, আর কিছু নয়। 
একথা সভি কলকাতার মত শহরের 
হাসপা চালগুলিতে চব্ধিশ ঘণ্টার জনো ই সি 
জজ একসবে বা রন্তু পরীক্ষাব কোন বাবস্হা নেই। 
মন্বীদের প্রতিশ্ররতিমত তা হয়ত এবার হবে। আব 
গামাঞ্চলের হাসপাতাল কিংবা স্বাস্হকেন্দগুলির কথা 


না হালা ভাল। সেখানকার রোগীবা প্রতোকটি 
হাসপাতালকেই মনে কবেন মৃতু ফাঁদ! 


এস সঙ্চো মাছে বোশীদেব জনা সববরাহ করা পথা 
এবং ওযৃধপ পরের অবস্হা । ধর্মঘট মিটে যাবার আগে 
চর যে অবস্হা ছিল এখনও তাই ই আছে । সবকারি 
»হল্লন শওতুন্বা, এত ঠ ডা কবে এসব সমসার 
সমাধান কা যায না। সব কিছু ঠিকঠাক কবে সময় 
পাগাব। 
স্রনিযাব ডাক্তাঝদের আন্দোলন এবং কর্মবিরতিকে 
/কন্দ কবে পূজোর আগে পর্মন্ত বহ ঘটনা ঘটে গেছে, 
বহ্‌ অঘটন ঘটেছে। হাসপাত রনির সৃপাব ঘেরাও 
[কান শহুন ঘটনা নথ । গত কষেক বছবে এদশা সাধাবণ 
মানুষ খবাবেব খান পাভায বতৃবার (দাশখেছেন। 
বিহু হাসপাঠালব মধে। পুলিশের লাঠি চাবজ , এটা 
এক্বাবে লতুন বাপাব বলা যায়। তরুণদের প্রতি | 
প্রবীণ মন্ত্রীর বেযোনট-এর মকিও নতুন। আব সেই শ্যামল 
সঙ্গে আছে ডাবাবদেষ কর্মধিবহতির জন কয়েকজন ০ স 
“বাশীব বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনাও । হাসপাতালে 


(তেমন কোন পীভাধ তফোলতে রনি 


_ জুনিযব ডাতগদের ছিল ১৮ দফা দাবি। এর মধো 
বেতম এবং ভাতা বাড়ানব পুস গড রয়েছে । কিন্তু ১৪ 
দর্ঘশ দাবি যে মলত অর্থনৈতিক দাবি এমন মনেশভাব 
সাধাবণ মানুষের মনের মধে প্রচার করতে পারেনি 
পাজা সবকাব কিংবা সি পি মাই (এম) দল। ফাদিও 
সুযোগ তাবা কম পাননি! হাবার 'কমগ্লিশন 

সাবটিফিফেট' ব্াাপারটিও ডনসমর্থন পামনি 1 অথ 
জনিয়ব ডান্তলববা ৪ আকটোববের পর থেকে এ 
বিষঘটিব ওপবই বেশি পজাব দিয়েছিলেন এবং 
আন্দোলনকে তুষ্ণে নিষে গিয়েছিলেন । 

বাজ্জের ভবাণ ডাত্তণববা এর আগে গত বছর এবং 
বর্তমান ধছারর পথম দিকে দফায় দফায় নানা 
আন্দোলন করেছিলেন সে সব আন্দোলনেন পতি 
সাধানণ মানুষের সমর্থন ও ছিলি যথেষ্ট ! কিন্তু এবারের 
কর্মবিবঠি এব? আন্দোলনে সাধাবণ মানুষ ?গাড়ায় 
ততটা সমর্থন জানাননি । সি পি আই (এস) দলশীত , 
শাবে যখন এটিকে পেসটিজ ইসু, কবে চালে তখনই 
সমর্থনেৰ একটা পশিশ্তিতি তারে হয় বলা যায়, 
জনিযর ডালবদেক আন্টোলন নয়, আন্দোলন 
বিকোধীদেব আঠি উত্সাহ মানুষেব মনোভাব কর্ম 
বিরতির পিকে ঘুবিষে দিয়েছিল । 
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ইমারজেনসি বিভাগ বয়কট করার ফলে আর জি কর 
বাএন আর এস-এর সামনে আর্ত রোগী এবং উদ্বিগ্ন 
আততীয় পবিজনের যে ভিড় জমে ওঠে তা দেখে সাধারণ 
মানুষ ধর্মঘটী জুনিয়বদের প্রতি বিবৃপ হয়ে ওঠেন। 
বিকসায় বসে থাকা বা যুমূর্ষ। মাটিতে শুয়ে/থাকা রোগী 
বা আতগ্রীয় পরিজনের কৃতর আবেদনেও সঙ্ড়া দেননি 
ধর্মঘটী তবদ্ণ ডাক্তাররা । বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতালে 
মরণাপন্ন কচি বাচ্চাটিব নাকে পর্যন্ত কেউ 
অকসিজেনের নলটি ধরে দিয়ে তার প্রাণ বাঁচাননি, 
একথা সাহা । আব এই নিদারুণ সতোর স্বর্প কী সে 
কথা পবিচ্কার কবে সাধারণ মানুষের কাগ্ছেই বলার 
দায়িত থেকে যাচ্ছে এইসব তকণ ডার্ডুগরদেরই | 


নাশলাপ মেডিকেল কলেজের চৌহদ্দির মধো 
পুলিশ জুনিয়ব ডান্তঘরদেব ওপর লাঠি চালিয়েছে। 
ঠাতে কয়েকজন আহ-হ শ্রয়েছিলেন। এদের মধো 
একজন বলেছেন, আমবা চাইনি বিনা চিকিৎসায় কোন 
রোগীর মৃতু হোক মথবা কেউ চিকিৎসা না পেখে ফিরে 
যান। 

অথচ পববহীঁকালে দেখা গেল এমন কয়েকজন 
হঠকার্বী ডা্তনধ সান্দোলনেব নেতা হয়ে গেলেন ধাদেব 
জনা ক্ষতি হযেছে অনেকখানি । চিকিতসা জগতের তো 
বটেই, প্বয়ং ডাত্তশবদেবও' সেটা হযেছে । এ আহত 
ডান্তণর মন্তবা করেছিলেন, হাজার হাজাব রাগী যে 
এভাবে বিনা চিকিৎসায় অসহায় হযে পড়বেন একথা 
'অন্তত বাত্তিঙগা তভাধে আমার কখনও মনে হয়নি । 

এই আন্দোলন যে এত ভয়াবহ হবে এটা জুনিয়াব 
ডান্তশবরাও্ড আগে থেকে অনুমান কবতে পাবেননি। 


বসত এ মান্দোলন তাদেরও কিছুটা বিদ্রাম্ত করে 
দিয়েছে । , 


হাসপাতালে স্রচিকিৎসার পবিবেশ গড়ে গোলা 


দাবিগুলি সম্পর্কে কাবোর কোন অনীহা, বিরোধিতা 
থাকা উচি* নয। কিন্তু এক শ্রেণীর আমলা আব কিছু 


খাদে) ডেজালের এই যুগে 
পেটের অসুখ থেকে আপনার 
নিস্তার 'নেই ॥ 

তাই বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক 
উপাদানে তৈরী “গ্যাসষ্ট্রন" 
সবসময় ঘরে রাখুন । পেটের 
সবরকম অস্বস্তিতে অবাথ-- 
বাড়ায় ক্ষুধা আর হজযশতি। 


পতুত-কারাত 8. 


1 হাঞ্িঃ 
ফাযেসা 9৪ প্রাব (প্রাঃ) তিঃ 
৯৭২/১, বি বি. গাখুর্লী গ্রী্, 
কলিকাউ1-১২ ফান 1 ১৫-০৩৫৭ 
পাথা-১১৪/২, হাওয়া রোড, কালি-২ ৬ 
প্টকিপ্জ--হীকনমিক যো ও ফান্েগী 
১ নেতাজী সুষ্টাহ রোড কলি-১ ফোন ২২-৪৭৩১ 
সমস্ত হোখিও$ল্দাধক তে রানে এওগ়্ািহাঞজ। 
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অসাধু ওষৃধ বাবসায়ীর সঙ্গে 'নয়া আভক্ত' কিছু 
ডাগুলরই বিষয়টির বিরোধিতা করে চলেছেন। এরা 
কেউ সরাসবি সামনে আসেন না, আড়ালে আবডালে 
থেকে আড়কাঠি নাড়েন। বর্তমান জনিয়ার ডান্তর 
আন্দোলনের নে হৃত্বকেও ডারাই প্রভাবিত করে ফেলতে 
পেবেছিলেন। বাজনৈতিক দলগুলিব মধ্যে বিশেষ করে 
সি পি আই এব একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা সবকাব 
বনাম জ্নিয়ার ডান্তণরের অচলাবস্হা মেটাতে 
জেযোতিবাবৃকে সাহাযা করেছিলেন। এই নেতা বেশ 


কিছুদিন অসৃদ্হ ছিলেন এবং তাঁকে দেখতেও 
গিয়েছিলেন। যদিও সি পি আই-এব এককভাবে কোন 


সক্রিয় আন্দোলন করার ক্ষমতা এ বাপারে নেই তন্বও এ 
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অংশকে প্রভাবিত কবতে সাশাখা কবোছিল ! সই সংগা 
বলা যায়, বামফ্ুনপুটুব মপর শবিক দল মাল এস পি ও 
ফযসালাষ বীঠিমত সাহাযা কবেছিল । বাজা সবকাবরকে 
পদতযাগেব হ্‌মকি দেখিয়ে পশ্চিমবঃগ হেলথ সাবভিস 
আসোসিয়েশন কাবু করতে পারেনি । মাঝ দুহবফেবত 
মুখরক্ষা করা সমঝোতা দ্বাড়া অনা কোন পথ তিল পা । 
পশ্চিমব্তগ সবকাবি ও বেসরকাবি মিলিয়ে ৬0,000 
"বেডের জনা ডার্তণরেব সংখ্যা ৭.0০০ হাজাবের মত। 
এছাড়া প্রুত্তোক বন্ছর বাড়ছে ৭৫০ হিসেবে গড়ে ১৪০০ 
এব মত জুনিয়াধ ডাত্তশব আর ইনটাবনির সংখ্যা । গড়ে 
বছরে ৩ কোটির মত লোক হাসপাভালগুলির 
বহির্বিভাগেব চিকিৎসার সৃযোগ নেন। এর মধে প্রা 
80 লক্ষ লোক কলকাতার হাসপাতালগুলিব বহি- 
বিভচগে আসেন। বছরে সাড়ে পঁচি পক্ষ লোক 
হাসপাতালে চিকিৎসার জনা ইউনডোরে ভর্তি হন। 
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৮২৬, ৯৬১১ ০১০ 
লক্ষ ৭০ হাজারের মত রোগী ইনংভোরে চিকিং 
সুযোগ পান। 

সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগৃলির 
প্রাথমিক দায়িত্বে থাকেন যারা তারা মেডিকেল অধি 
সার বলে পরিচিত। এর ওপরে সিনিয়র তার ওপরে 
ঝ্সিনিকাল টিউটর ডেমেচ্াটেটের। এর উপরে থাকেন 
রেজিনট্রার যারা পদমর্ধাদায় রেসিডেনট্ু ফিজিসিয়ান রা 
রেসিডেনট সারজেন। এই সঞ্ে প্রায় সমান দায়িত নিয়ে 
কিছু পারট টাইম ডাক্তারও থাকেন। এই স্তরের ওপর 
আসিসটেনটি প্রফেসর, প্ররেসর এবং সুপার । সৃপারই 
হচ্ছেন হাসপাতালে কাজকর্মের সর্বময় কতা। 
হ্বাসপাতাল পরিচাঙ্পনাব জনা এরা সকলেই ওয়েসট 
বেংগল হেলথ সারভিসের আওতাভূক্ত। এঁদের মধ্যে 
শতকরা ৫০ জনেব হাসপাতালে পৃরো সময়ের ডিউটি 
বাইবে পয়সা নিয়ে চিকিংসা কবার অধিকার এঁদের 
নেই । 


বাজা সরকাবেব প্রস্তাবে জনস্বান্হা রক্ষার জন্য 
প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ পুতি ১,০০০ মানৃষ পিছু হেলথ 
গারড-এব পরবর্তী স্তরে অথ প্রতি ৫ হাজার থেকে 
১০ হাজার জ্রন পিছু একজন সুপারঙাইজাব। প্রতি ৩০ 
হাজাব লোক পিছু সাবসিডিয়ারি হেলথ দেনটার, প্রতি 
১ লাখ হ্ুনপিছু প্রাথমিক স্রাস্হা কেন্দ খোলাব কথা 
আছে । এই পদগুলিতে বাজ সরকারের ৬টি কয়ননিটি 
হেলথ সাবভিস থেকে পাশকরা ডাক্তারবা চাকুরি 
কববেন। অনা পদগৃলিতে বাজ। সবকার ট্রেনিং দিয়ে 
কিছু লোক নিয়োগ কববেন! বাজা সবকাবেব এই 
প্দতাবের মূল উদ্দেশা পাথমিক আবস্কাতেই ফাতে 
রোগ নিয়দ্ণ কবাযায় সেক্ষেত্রে কিছ ওধুধপত্রও বাজা 
সরকাব প্রাথমিকভাবে আঞ্চলিক স্তবে বাবহাৰ 
কব7বন ! 


রাজা স্বাস্হা দপভর এখন কী বলছেন ১ 


পথিবধাঁব কোন দেশের হাসপাভালই 1.5] নয ; সব 
আ্লায়গাতিই [কান না শোন ঘাটতি দেখা ঘা । একথা 
বলেছেন বাজ স্বাস্হা দগতবেব জনৈক মুখপান্। 
বর্তমান সবকাবি হাসপাঠালগুঁলিব যে বস্তা চলেছে 
শান কাবণ হিসেবে হিলি মনে করেন সবকালি 
হাসপ7হালগৃলিতত দীর্ঘাদিন ধরেই পরযুধ টুবি করা হাত । 
এই ঠুরিঝ পিছন ভাক্তগব নাবস থকে শুর শবে চাহুথ 
শ্রেণীর কু কর্মাণবীও জড়িত আছেন । ঘাবা চুবিটপক্ষুল 
সাঃগ জড়িত হাছেব সংখা বেশি লা হলেও, প্রজাতি 
অনেক বেশি । আনান ডা লব বা হাসপা হাছলর বেশিন 
ভাগ কর্মচাবীন উদাসীন হার সৃমোগ এবা নিয়ে থাকেন 
কিছুদিন আগেই নীলবহন সবকার হাসপানালে 'গন্জা 
ব্যানডেজ' খরচে হাব আনেক বেড়ে শিষেছিল। 
ধর্মমানে অনেক কম লাগছে । কযেক মাস আগে ৪০ 
ব্যাগ গজ বানডেল পাগাবৰ কবাব অভিযোগে নীলব তন 
সবধকাব হাসপা হালে একটি ৮এ* ধরা পড়ে! হাবপৰ 
খেকে এই খবচেব হাব কমেছে। এছাড়া ওযুধেধ 
বাপাবে হাসপাতালগলিতে একশ্রেণীর ডান্তশবের 
চত্রশন্তে গ্রিক ওষৃধ ঠিকমত বাবহাব করা হয় না। 
গনিযর ডান্তণর ঠাউসপ্টাফবা একসচ্গে বেশ'কিছু ওষুধ 
নিঙ্ছেদের স্টকে বেখে দিতেন । রিটারন বা কোন হিসেব 
দেবার রীতি এদের মধ্যে ভিঙগ না| যার ফলে প্রযোজনেশ 
অতিরিক্ত ওষুধ বাবহার করার দিনও পার হযে যেত। 
হাসপাতালের কাছাকাছি ওষৃধের দোকানগৃলি থেকে 
কখনও  এব্যাচ নমবরের ওষুধ বিত্রি হতে দেখলে ও 
কারোর পক্ষে অবাক হওয়ার কারণ ছিল না। 

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ হাসপাতালে ছিক সময়মত 
স্টোর চেকিং' ইনডেনটিং ডিসটিবিউ শন পবীক্ষা কর্ণাব 
সুমোগ না থকোয় প্রয়োজনের সময় ওষুধের অভাব 
হওয়া অসম্ভব নয়। 

ডাঃ জনার্দন দাসকে নিয়ে একজনেব অনুসন্ধান 
কমিটি গঠিত হয়েছিঙ্স । রাজা সরকারকে এই কষিটি যে 
রিপোরট দিয়েছিলেন তা এখনও পরীক্ষা ফরে দেখ 
হচ্ছে। ইতোমধো সরকার গত জন মাসে একটি 
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টা জেরিন 5 
বিজ্ঞপ্তিতে জানায় নির্দিষ্ট ১০৭ 
ওষুধ যেকোন রোগীর প্ুয়োজনে হাসপাতালের কাছের 
দোকান থেকে অথবা বাজার থেকে সরাসরি কেনা 
যাবে। যে সমস্ত মেডিকেল অফিসার দায়িত্বে থাকবেন 
তারাই একাজ করতে পারবেন। এর জনা পয়োজনীয় 
কোন অনুষতি নিতে হবে না। এছাড়া ২১২টি বিশেষ 
ধরনের ওষুধও কিনতে পারেন যেকোন সরকারি 
হাসপাতালের দায়িত্ুর্শীল মেডিকেল অফিসাররা । 


এই বাবস্হার ফলে সরকারি হাসপাতালে বোশীর 
কোন প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাব হবে না। তবে এই 
ওষুধ কাকে কী জনা দেওয়া হল তার হিসেবটা অবশাই 
করতে হবে। রাজা সরকারের জনৈক মুখপাত্র 

বলেন এটুকু কষ্ট যে কোন জনদরদী কর্তবাপরায়ণ 
চিকিৎসকের করার অসুবিধা নেই । হাসপাতালের 
অবাবস্তার আর একটি কারণ হিষেবে বাজা সরকারের 
মুখপাত্র জানান গত বছর পনের ধরে হাসপাতালের 
'নার্ম ভাঠ্গিযে' প্রাকটিস করাটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে 
শিয়েছে। যে মেডিকেল অফিসারের সারাদিনে ২৪ ঘণ্টাই 
সংধ্লিষ্ট হাসপাতালে কাজ করার অঙ্গীকার থাকে 
তিনি ৮ ঘণ্টাও সে কাজ করতে অনীহ। এদের মধ্য এক 
শ্রেণীর শিক্ষক ডা্উটণরও আছেন যারা হাসপাতালে 
ঘাতাযাতেব পথে বেআইনি ভাবে পয়সা নিয়ে প্যাকটিস 
কবেন। আর তার খেসারত হিসেবে হাসপাতালে যথেষ্ট 
সময় দিতে পারেন না। বর্তমানে ৪টি বেড পিছু ১ জন 
ডান্তগাব বরাদ্দ। কিন্তু আগে ৪০টিশ্বেড পিছ্বু একজন 
ডাক্তার বরাম্দ থাকলেও যে ট্রিটমেনট সাধাবণ মানুষ 


"পরতেন, আজ তা পান না, ঠিক এই কাবণেই । 


পেসমেকার কোমপানির এজেনসিও নেন কেউ 
কউ । এব ফলে ডাক্তারি প্রফেশনের প্রতি সাধারণ 
মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলছে । সাধাবণ মানৃষেব 
এবপ্্পার গ নিয়ে ডাক্তাধি ছঘ্ম-গাম্ভীর্যের মধো 
পড়ে বোর্গীর আতাীয়বা বেহাল । 


ধর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চিকিৎসকধা নন 
পাাকিটিসিং আলাউনস যা পান তা ভারতের যে কোন 
বাজোর চেয়ে পড়ে বেশি। সারা ভারতেব নন 
প্যাকটিনিং ভাতা 80০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে ৭০০ টাকা । 
শদ জুন মাসে বাজা সবকার সরকারি ডা্তণারদের 
হাসপাতালের বাইবে চিকিৎসা না করাব এক 
বাধাতামূলক নির্দেশ জারি করেন। এই নির্দেশে যে 
ধেতন ভাতা কাঠামো তা হল সর্বনিম্ন মাসিক ১৭০০ 
১৮০০ টাকা আব সবেশ্চি ৪00০ টাকার কিছু বেশি । এই 
প্রদতাবই মধাবধসী ডান্তারকুলের এক অংশকে 
আঘাত করে । তাঁরা এ দেশকে হাইকোরটে চ্যাপেনজ 
কবলেন। জুনিয়র ডাক্তনরদের আন্দোলনকে ঠারাও 
শঠিযাব কবে বাজা সরকারের বিরদ্ধে এক হাত দেখে 
নিলেন। 

যারা হাসপাতালের দায়িতে তাবাই যদি ঠিক 
সময়টুকু হাসপাতালে তাজিবা দিতে বা থাকতে না চান 
“বে আব কী হবে? 


আন্দোলনের রাজনীতি 


এব।বের জুনিয়র ডান্তর আন্দোলনে সি পি আই 
(এম) নিজেবু তৈরি ফানকেনসটাইনের আঘাতেই কাবু 
হয়েছে । জুনিযার ডাত্তশরদেব আন্দোলন জোরদার করা 
কিংবা মদৎ দেবার পিছনে যারা, তারা হলেন এক 
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ডাঃ 


ন্যায্য 


সম্প্রতি হাসপাতালে ধর্মঘট নিয়ে বিভিন্ন মহলে 
বিতর্ক উঠছে । ডাডগরদের কি ধর্মঘট করা উচিভ' 
প্রখনটা এককভাবে ছুঁড়ে দিলে সবাই নিশ্চয় একস্ববে 
ধলবেন, 'না'। কিল্তু ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার 
করলে সিদ্ধান্তটা এই সরল হবে না। ধর্মঘট কেন 
'ইঙ্স- এই ধর্মঘটের জনা দাফী কে- 
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দবাস্হাকেন্দে জীবনদাী ওযুধেব নিযমিভ সরববাহ, 
২৪ ঘণ্টা একস-বে. ই পিজি প্রাডন্যাংক চালু কবা, 
জাতীয় স্বাস্হার্নীতি, জাতীয় ওযধর্ীতি (যাতে ওষুধের 
দাম কম হয়), পাশ করা ডান্তণবদের পুয়োজন অনৃযার়ী 
গ্রামে চাকরি, ন্বানতম নাযাযা ভাতা, ২৪ ঘণ্টাব পরিবর্তে 
৮ ঘণ্টা কাজেব সমযসীমা, নিধবিণ, হাসপা তাল বিল 
বাতিল করা ইতাদি দাবি নিযে আন্দোলন কবন্ধেন। 
১৬ বাব স্মারকলিপি পেশ. & বাব চবাস্হ মল্লীর সচ্গে 
আলোচনা, ১ বার মুখামন্লীর সঙ্গে আলোচনা কোন 
সমাধান আনর্তে পারেনি । ৭-৮টি প্ুতিবাদ মিছিল, 
কালা দিবস, দাবি দিবস পাবেনি উপরোষ্ঠ নাযা দাবি 
সম্বন্ধে সরকাবকে বিন্দূমাক্র সচে তন কবতে । এমনকি, 
দবাস্হামন্ত্রীর সঠেগ হেলথ সাবভিস আসোসিয়ে শনেব 
ডান্তযাবরাও আলোচনা কবে বৃঝেছিলেন যে সবকার 
দাবিগুলি নিয়ে বিন্দৃমাত্র ভাধনাচিন্তাও করেনি। 
দাবিগুলি শৃধৃমাত্র জুনিয়র ডাত্রণরদের সমসণহ 
প্রতিফলিত কবে না। মাক পশ্চমবত্গের হাস পা তাল 
গুলি যে শোচনীয় অবস্ৰা এবং সেই পৰি 
সাধারণ মানুষেব সৃচিকিংসাব আকাক্কাকেও পুতি 
ফলিত করে। কিপ্তু সরকার এ বিষয়ে নিশ্চুপ 
খাকলেন। 

ফলে শুরু হল কর্মবিবতি। গত ৮ এপবিল ওষুধ ও 
যণ্রপাতিব অভাবে সরকারি নির্দেশে এন আর এস 
হাসপাতাল বম্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাব পব ৭ 
অকটোবব সবকাবি উদাসীনতা ও দমননীতিব কবলে 
পড়ে চিকিৎসা বাবস্হা সম্পর্ণ ধসে পড়ল। 


দীর্ঘ দিনের গাফিলতি আড়াল করে সরকাব হঠাৎ 
বোগীব কষ্টে মায়াকাম্না শৃবু করলেন । শুবু কবলেন 
পিংকি নামে একটি মেয়েকে নিয়ে । কিন্ত্ব দঃখেব কথা 
সরকাবি অপপ্রচার বার্থ কবে পিংকির আততীয় ও 
প্ৃতিবে শীরা ধর্মঘটী ডাত্তনরদেক হাতে তুলে দিলেন 
দবাক্ষরসহ একটি প্ুতিবাদপত্র। তাতে সপন্ট কবে 
তাবা জানাল্লেন পিংকি বি সি রায় শিশু হাসপাতালে 
ভর্তিই হয়নি। সবকাবি মতে কিন্তু পিংকি বি সি বায় 
শিশু হাসপাতালে ডান্তাবদেব ধর্মঘটেব ফলে বিনা 
চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে ভর্তি 
হয়েছিল ইউনাইটেড নাবসিং হোমে । 


অপপ্রচার চলল জ্ুনিয়ব ডান্তণবরা নাকি বহুজাতিক 
সংস্হার চর | কারণ হিসেবে বলা হল, এক - তাবা 
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শ্রেণীর সরকারি ডাক্তার যারা সরকারি ফেতনও নেন 
আবাব বাইরে প্রাকটিসও করেন। এদেব আঁতে প্ধম 
ঘা দিয়েছিল বাখফুলটের প্রথম স্বাস্হামন্ত্ী নর্নী 
ভট্রাচার্য। তিনি এদের বিরাগডাজন হলেন । বামফুনটের 
আদর্শমতে তিনি কমিউনিটি মেডিকেল সারভিস 
করেছিলেন। তিন বছবের এই কোরস থেকে ডাত্তগর 
যারা বেরবেন তাদের গ্রামঅঞ্চলে যাবার কথা । গ্রামের 
প্রাথমিক চাপটা এদেরই সামলাবাব কথা । বেশির ভাগ 
চিকিতসা ঘাতে প্রাথমিক স্তরেই হয়ে যায় তার জনা 
সমাজতাদ্রিক দেশের ধাঁচে এই বেয়ারফুট ডকটরস 





পারালাল আউামডাল এক মে গধুধ দিশেছে হা 
বহৃক্কাতিক সংস্হাশুলি চোগাচ্ছে এবং দই, এই সব 
ডান্তলধবা হাসপাহাচল বিকদপ ওষুধ পাকা সন্ধে 
বিংশধ বিশেষ ব্ুাগাডর গধুধেন পুতি পক্ষপাতিতু 
দেখাচ্ছে । স্বাচ্হামন্রী নিশ্চয়ই ডান্্পর হায় নিজেই 
মানেন ডানাবরা ফিজিসিযানস সামপেল কী করে 
পায এব ডাওশবদের কাছ থেকে পসেগলো সংগ্রহ 
কবলে হাব পরিমাণ কতটা দীঁড়ায়। 

আমাদের আান্দোলন সবাসবি সমস বহঙ্গাতিক 
সন্ত 'ব বিবৃদ্ধে। আমাদের দাবি বৈগুশনিক উধধর্নীতি 
পুণযন করা মার জীবলদাষী ও পয়োজনীয় খশ্ধ 
পধণবণাহ সৃনিশিচত হয় এবং চার জনা আাগ্টীয় 
নিযল্লণে দ্বলপমলেো। ঈধধ প্রসতৃত করা মায়। 

শপপ্রচার চলছে জরনিঘন ঢানুনবদের আন্লোলন 
নাকি বাজনৈতিক উদ্দেশপরণোদিত। সামাজিক 
অন্যান্য £পশাব মহ ডান্বশরদেষ মাধোও কেউ কেউ 
বিঃণষ বাজনীতি করন, তবে যদি এই আন্দোলন কোন 
বিশেষ বাজনীতিব দ্বারা পরিগিলিত হাহ ডা হলে 
বোধ হয এই বাপক একা গড়ে হালা সম্ভবপর হাত 
না। 

ধর্মঘট পঠাহাবের পবও জুনিয়র ডান্তনবাদের ওপর. 
মানুষে বিহৃষণ সুষ্টি করতে ম্বাস্তামল্ী সচেচ্ট 
বহলেন।' হিনি শরভিযোগ মানালেন এন আর এস এ 
নাসিমা খাতুন শামে এক মাহলাকে পসবেব সমধযে 
নিযাঁতিন ক্ব। হপুযছে। এমনকি সামপ্রদাধিকভার 
অভিযোগ মনলেন। ঘটনাটি কিহ অভপিত সবাজা 
ধিক । নাসিমা খাতুন পথম নততান প্রসব কৰাৰ সময় 
খুব স্বাভাবিকভাবেই ভীত হায় পড়েছিলেন, ফলে 
ডান্তগাবের এ সময়ে দির্দেশগুলি শুনছিলেন না। 
পিসপবেল সময় পক্ান বধস বা কিমান ওষুধ দ্যা 
যায না। ডান্রলধ্ক হাই বোগীব নাজিব স্বাথেহ ধমক 
দিও হয়। শ্রীয হীখো হুনেল 16) ৮০0১ 0150। ৬ হয়। 
পরবে হার বাচ্চা হবার নাস তা সলাত কবাব সময়ও 
তিনি শগ্কিহ হযে পড়লেন, বাথা কমানব ওষুধ দেওয়া 
সান্বও। ডাও্ঞাবকে জার করে রোগীকে ধয়ে পসলাই 
কবে হয়। এশুলি যদি নিযতিন হয় তবে ডান্তারদের 
ভবিষতেত এরকম নিরাতিন চালিষে যোতে হবে বোগীব। 
ঈবাথেই । 0 ৃ 


পরিকল্পনা । চূড়ান্তভাবে আপত্তি তুলালেন আই এম 
এ) আপত্তি তুললেন সেই বিশেষ ডাত্তশরগোচ্ঠি যারা 
গ্রামের মানুষকে শহরেব হাসপাতালের 'কাচ'-এর 
মাধমে নিজেব চেষবাব অনধি নিযে আসতে পারেন। 
কিছু সৃস্হ চিন্তাব চিকিংসকেধ চেষ্টাঘ সে আন্দোলন 
দানা বাঁধল না। সেদিন সমান তালে সি পি আই (এম) 
প্রভাবিত ডান্তণধ বধ যাবা পরিচিত তারা মদত 
দিয়েছিলেন বিঃবাধীদৈব এরপর গ্রাব এস পি ব মন্দী 
আরো এক ধাপ এগিযেছেন। জিনি নন প্যাকটিসিং 
রুল জাবি করাধ চেষ্টা কঝোছেন 'বীজিগতভাবে এটি 
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করলেও সি পি আই' (এম) তার শরিকদালের এই প্রাধানা 
বাড়তে দিতে অরাজী। প্রথম যুুফুনটের সময় থেকেই 
রাজা সরকাবের গ্বাচ্হা দফতরের কর্মচারীদের মধ 
দুটি সংগঠন । একটি-জয়েনট কাউনসিল এবং অনাটি নন, 
মেডিকেল টেকনিকাল পারদোনেল নামে কাজ শুরু 
করেছে । রাজা সরকারের মোট কর্মচারী সংখা তিন লক্ষ 
৭৫ হাজারের মত। তার মধো এক লক্ষেব কিছু বেশি এই 
স্বাস্তা দপ্তরের আওতায় । শাক; সরকারি কর্মচারী 
কো অবডিনেশনের পাব একদিকে যখন কমছে তখন 
অনাদিকে আর-এস পি প্রভাবিত জঘেনট কাউনসিলেক 
সংগঠন জোরদার হয়ে উঠছে । বেতন বাড়ান আব 


ভরতুকি দেবার অর্থনীতি নিগ্লে রাজা অর্থদস্তর যে ভাবে 
রাজা সরকারি কর্মচারীদের পাইয়ে দেওয়া নীতি 
নিয়েছেন তার সফল সি পি আই (এম)-এর ফেডারেশন 
যতটা পাচ্ছে তাব চেয়ে অনেক চোট শরিক হয়ে আর 
এস-পি বেশি পেয়ে যাচ্ছে । ক্ষুব্ধ ডাক্তারদের এই 
পটভূমিকাটি বাবহার কবল সি পি আই (এম)। 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগৃলিতে বিশংখলা শুব 
হল। বিক্ষোভে নামল ডাত্তনরদের মদে ছাত্ররা । ৮০ 
সালের ডিসেমবব মাসে বাঁকুড়ার মেডিকেল কলেজে 
তখনকার স্বাস্হামন্ত্রী হিসেবে ননী টা চার্ষ গিয়ে 
ছিলেন: ছাত্রছাত্রী দিয় ভাঁকে সেদিন ঘেবাও কনে 
রাখার চেষ্টা হয়েছিল । এমনকি বাতে সারকিট ভাউস 
ঘিরে বিক্ষোভ ও হাঙগাম়াও হযেছিল । মাথায় হেলমেট 
পরিয়ে তখনকাব জেলা শাসক ননী বাবুকে উচ্ধাব কবে 
দুপুর পৌছে দেন। মন্ত্রীর শিজের গাড়িটি ফেলে চলে 
আসতে হয়ছিল। এইসব ঘটনাব মূল উদ্দোন্তা বাঁকুড়া 
সম্মেলনী মেডিকেল কলেজের ভাতরছ্ারীবা ছিলেন না, 
ছিলেন সেখানকার জেলা কমিটির একজন অনাভতম 
সম্পাদক ৷ এই ভদ্রলোকের ছেলেকে মুখামন্ত্রীব কোটা 
ডাক্তারির ছাত্র হিসেবে ভর্তি করা হয়েছিল! লই 


তা 
পি] 


অন্য যেকোনো খতুর চেয়ে 
আপনার বেশী দরকার 


ভ্রেয়ো-ক্রসরিনি- 
“ম্যাসাজ জনতা 


ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় অপরিহার্থ 


































অনা যেকোনো খতুর চেয়ে শীতেই 
আপনার ত্বক স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে 
যেশী। বাচ্চা আর শিশুরাই হয় বেশী 
আল্লান্ত-গায়ের তামড়। হয়ে ওঠে শুকনো, 
ফ।টা-ফাটা আর খসখলে।' 


শীতে কেয়ো-কাপিন ম্যাসাজ অয়েল 
নিষমিত বাবহার করলে ত্বকের খসখসে, 
ফাটা-ফাটা ভাব দ্র হবে, আর ত্বকের 
ঢেহারাও হয়ে উঠবে রেশমের মতো 
মসণ। 

ত্বকের আশ্চর্য রকম উপকার পেতে 
হলে নিগ্মমিত ঘখে ও গায়ে মাখুন 
কেয়্োসকাপিন ম্যাসাজ অয়েল: .. 
মানের আগে বাপরে 

এবং ব্লাতে শোবার আগেও |! 
কেঞ্পো-কাপিন গাজাজ অয়েল। শীতে 
জাপনার সঙ্গী । আপনার ছেলেসেয়োর ও 
গরিষ।রের সফজের সঙ্গী ৷ 


রোজ দাড়ি কাখাবার সমল্পে আগে 
গালে কেয়ো-কাপিন ম্যাসাজ 

অগ্নেল মেখে সাবান দিলে জাপনারর 
দাড়ি প্রতিদিনই কাটবে আরো 
চমগুকার আরো মসসুণভাবে 1... 
এটি একটি উত্কন্ট আফটার-শেস্ভও। 


টি 


দে'জ এর একটি উৎ্রুষ্ট উৎপাদন 
৬০ ও ১৮০ এম.এল.প্যাকে পাবেন 








2১10/019-18182 


টু 7.5 ? টি মদ টু 2 ছিঃ ও হল সু 8৯ রঃ মদ পদ, ক রঃ 
এ রং 8০৭. টি হু ৮ 
বামকুনটের মিটিং. এনং যলিসভায় সবাই 'সয়র্থন 





তদের আরেদস ফর্ম সুযোগ না. থাকে, ভবে 
: বাজ গ্বাঙ্ছত, উরি গু রাজের স্বাস্হামন্তীর 
বাক্সে আরৈদন জানান ঘাবে! 
এ ছাড়া ডাউটানি পৈশাগ্ন আছেন এমন ফোস 
ডারনর, তিমি সরফারিই হোন আজ বেসযকারিই 
হোন, নি রতি 
৮৬) পশ৬ 
সার অভিযোগ. থাকলে রোগী বারো 
আউীয়বহধূরা পুমাসহ ওয়েসটরবেংগল মেডি- 
1 বাল' কাঠনপিল; জারনস রেনজ, কলকাতা ১ 
. ভিকানায় ফোগায়োখফারে অভিযোগাগাখিলতর়তে 
পার্সেল, যোগাযোগোর 1ঠকালন েকরেটারি, ূ 








গায়সট বেংগল মেডিকেল কাউলসিল, ৮ লানস 
বেনজ..বদাফাজা;। ফোন ৯২ ২৬৭৪, 





চর 


৮ 


৬ ০৮ আআ 5 ই চা লে আছ সি ১৩৯১ ৯৮৯৬ 
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রোগীকে বিনা চিকিৎসায় 


£ রাজা সরকারের পথম দায়িতু রোগের কারণ নির্মূল 
করা। অবশাই সেই সম্গে বর্তমানে যে চিকিৎসার 
সুযোগ আছে তাকে যতটা পারা যায় আধুনিক এবং 
উপযোগী করে তোলা। যত বেশি সংখাক মানুষের 


কাছে চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় ঃ 


'অন। আর একটা বড় অংশ শহরের হাসপাতালের এ? 
মেশিন কেনার জনা গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসার সুযোগকে 


তার বাবচ্হা করা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাজোর 
একশ্রেণীর লোকের কাছেই চিকিৎসার সুযোগ থাকা । 


কোণঠাসা কব্রা। 


আমাদের দেশে সবে জাতীয় স্বাস্হানীতি সবকারি 
অনুমোদন পেয়েছে । রাজাগুলির স্বাস্হারনীতি তৈরি 
পরা হয়নি । তবে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি পতি 
মস 
হাসপাতালগৃলি পর্যন্ত কয়েকটি ধাপে প্রিভেনটিভ 


উৎপাদন হয়, ভাতে শতকরা ২০ ভাগ লোকের 
চিকিৎসা সম্ভব। বাকি ৮০ ভাগ লোকের জনাও 
ভাবতে হবে । এ হিসাব হাতি কমিটির রিপোবটেব। 
বাজা সরকাব ওষুধের মবাবদ্হার জনা বিশেষভাবে ঠি 
চিন্তিত। ঘা ওষৃধ পাওযা মায় তাকে চিকমত কাজ্জে 
লাগাতে পারাটাই প্রাথমিক লক্ষ । ৮৩ সালের জন 
মাসে আমবা কিছু ওষুধ কেনাব জন হাসপাভালের 
সুপার ও ডান্তারদেব বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছি । এর ফলে 
হাসপাতালে ওষুধ না থাকলেও কোন বোগীর ওষুধের 
শ্বতাব হবার সুযোগ নেই! তাই জুনিয়াৰ ডান্তণর 
অথাৎ হাউস স্টাফ ও ইনটারনিবা বিঙ্ষুদ্ধ । ওদেব দাবি 
গদেব স্বার্থে। এবং মূলহ অর্থনৈতিক ও বাক্তিশত 
নিশ্পত্তা। ওরা জানেন এই সীমিত ক্ষমতায় বাজা 
সবকারেব পক্ষে যা সম্ভক তা আমবা কবেছি, কবছি। 


কয়েকদিন আগে জনৈক ভদুমহিলা শ্রীমতী 
দাশমুণ্পীব মৃত্যুকে কেন্দু কবে নীলবতন সরকাব 
হাসপাতালে যে অপীতিকর ঘটনা ঘটল তার 
ফলশ্রতিতে শ্রীমতী দাশমুন্পীব দই ছেলেকে শমশান 
[থকে গ্রেস্তার করা হয়। পরে যখন এন আব এস এর 
পরজায় পুলিশ বসিয়ে দেওয়া হল ডান্টগরদেবই 
নিবাপত্তার জনা, তখন ওরা আপত্তি তুললেন, 
হাসপাতালের দরক্ঞায় পুলিশ কেন 


সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর মধো বহ্‌দেশীয় আল্তজা 
তিক ওষুধ কোমপানিগৃলির সাভাযা ধর্মঘটীবা 
পেয়েছেন । না হলে ওদের পাবালাল ইমাবজেনসিতে 
মঠ ওষধের বাকস কোথা থেকে এল” ইতিপর্বে 


মদডের পরিণতি যে কত ভয়ানক তা সি পি আই (এম) 
ভাবেনি । আজ জুনিয়র ডাত্তশরপের আন্দোলনকে কেন্দু 
করে সেদিন যারা্গি পি আই (এম) এর মদত পেয়েছিল 
তারাই বিক্ষু্ধ। তাদের আন্দোলন দমানব জন্য 
বামফুনটের রাজ' তরে কোন মিটিংও সি পি আই (এম) 
করেনি। 


হাসপাতালের রাজনীতিতে একটা বড় অংশ এর 
চতুর্থ প্রেরীর কর্মচারীরা। এদের একটা বড় অংক 
নিয়ন্রণ করেন গৌর ঘোড়ই নামে বোষবেন দন্ত 
সামল্তের মত জনৈক প্রফেশনাল ট্রেড ইউনিয়নিমট | সি 
পি আই (এম) এই ঘোড়ই এর ইউনিয়নকে ভেবেছিল 
বর্তমান ডার্তগার আদ্দোলনে কাছে। লাগাতে পারবে। 
কিন্ত ঘোড়ই সি পপি আই (এম);এর মদতে আর ভূলছেন 
না। এই জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের মধ দিয়ে সি পি 


৭১ / খরয়িবর্তদ ৯১ নভোমধর ৯৯৮৩ 


1 
81728 শখ 
২: টা 4 455. ৯ বি 


রি । 
জা ৫ রা রিকি ২81. ৯ 


তে 


টি ২ 


মেজার নেবার জনা। আমাদের দেশে যা ওষুধ আসে বা 9 
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রঃ ০ 
নাভি ্‌ 
গুলির অপচেম্টাব কথা বলেছি । রাঙ্চ সরকার অন্তত ১ 
হাসপাতালের ক্ষেত্রে বিশেঘ ধবনেব আলাদা লমাড়কে 
কেবল হাসপাতালে বাবহাবেব জনা ওষুধ কেনবার 
কথা ভাবছেন। এ ওষুধগুলো যাতে খোলা বাজারে 
কেউ শা বাধহ্াব করত পারে তা জনা চেষ্টা 
করছেন। এর ফলে হাসপাতালে ওযুধ টুবি অন্ত 
কমবে । এ বিষযগুলি নিয়ে প্র ক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি 
কাবো স্বার্থে সাঘাত আসে তবে কী আমাৰ কবা যাবে : 
তেলথ সারভিসেন ডা লগারদের আনিগ থেকেই ৯ দা 
দাবি ছিল! সাম্প্রতিক রি হ।বাও সুযোগ 
নিতে চেয়েছিলেন । কিন্তু বড় অন্যাঘর্টা হয়েছে কোন 
রোগীকে বিনা চিকিৎসায় মেলে রাখাট!। এটা ডান্তগরি 
শাস্রের পফেশনাল এথিকসেব বাইরে। 7 





পেরেছে । তেমনি যে 


আই (এম) অল্ঞত পেটি ধুকতে 
ডান্তণরদের সেদিন সি পি মাই (এম) সমর্থন করেছিল 





আজ যখন দেখল বর্তমান দবাস্তাম, লী সেই আর এস ||! স্বর্ণপুট ॥ আনন্দশঙ্কর মঠ 
পি রতৈরি করা নন-্রযাকটি সিং রুপ চাদ কবহে চলেছে | | রে তালা না 
তখন আব ভাগের পক্ষে 'স পি আই (এম) সেঙ্ছে থাকা | 1571 ধায় /ং 


লা হল না। সি পি আই (এম) এব পক্ষে নন- | 5] কালের জানলি।। সোমদেব শমা | 
প্রকটিঙগিং ইস্্টাকেও আটকিয়ে বাখা গেল শা! | 

ইতোমধো হাটকোরটে মামলা রুডু করা হয়েছে । ভাই | 16, সংস্কৃতিচচা £ কলকাতার বাইরে | 

এখন সেই বিশেষ শ্রেণীভুত্তা ভাত্রণবেব কীভাবে [1ম 3] 

আন্দোলন করবেন ঠান 'নকশাটা এখন তৈবি কার 11701 এ ছাড়া্ড অল্যানা রচনা ও 1৮২1 

নিচ্ছেন । 0 | 

ইডি 





আলোকচিত্র £ সৌগত রায় বর্মন 
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মিহির রানির 
14612511 





নির্মলকুমাগ রায় 





সবুর শ্রাণামবফের পরম ও 
শালী সন্তান বিশ্বনাথ উপা 
শশা তত শনম 
পৃ্টীশেব শাসিত বনে শহবান গাকিবের 
শৃভাগামত। 5ম বিহবনাথ উপা। 


ধ/যন তন 


ধ।াযকে মত কপ হন বল 
টোন তিনি নপরলন বাঙ্গাল 


উকিল ছিগলন হল পান পতিনারি 
[সারে কলকাতায় লাস বশতহত। 
“নি প্রায়ই দাঁচিপেতববে আাকাণে 
শত 282 251 £শ এ 
ধর্ম পসা শি! 
নাক পণম আঅনজ । 
সংগা শিল্য মাঝব লব ৮৮ তিল 
বাড়িতে ৬ মেন! 


[০ “লু সণ 
ন 
৮] পি ৮1 


শা ৮ চপ 
শা 29 ৪. ৮৪144 


এছ পপ্পস্ত ত। পি ত৭ 


রঃ তব পিন] 
টা 4 ৯৪ না 


সান ঢ| 21০ ৮ ৮115 শব গজ । 

কাল 5০ 
শৃশাগমন লহ এ পপ্যুকট শশা 
ণক গুনতে আনা ৭ লাপবদ্ধ 


বাড়ি আক্চপেশ 


সংক্ষপত উলেলখ করা হঙগা। 
৩৫/দেব কাছে গাক্ণ শ্রীবাম 
কিযের উ্ভির কলকাতায় কাগে তু 
নেন বাড়ীতে গিছলাম 1 ফিবে 
নাস 5 মনের বাত হয্যেছিল। 
বকে 5/নবধ কি স্বভাব! কি ভি 
ছেটি ল্াপড়খানি পাবে আবি 


লাপন | কলার তন বাঠি লা 
পশাতপি মাবাতি কাপ »াণপব 
গাবার এক কাঠি গলা পাপ । 


াণ।ণ শপণের আাবতি । সে সময়ে 
কও 5১511 নামা হসাবা বশর 
আসে বসত বাতল 1 (কথামত 
9ি5 ভগ বিশ্ব খড় পদ্ম 
শত দে) 
'1এশ শাড়ীতহে লাযে গিয়ে কত 
খঃ.। শতাস কাব পাটিস্প দেয় 
গাব মানা হবকালী কারে 
৭14যাফ 1 আমি একদিন গব বাড়ী 
পাহখানায নেহৃস হায়ে গেছি । ও 
7০1 আত শ্রাসার্নী, পাউখানাব ভি ঠব 
শাখান কাছে পা গ্লাক করিয়ে শস্য 
দেয়! নত আাঠালী, খণা কবলে 


কাগ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের বাড়ি 









সিল ৪ ত 


খণ্ড ৫ম পবিচ্ছেদ) 
'কাশেতনের বাড়ী শিচ্ছলাম: 
চাব বাড়ী হয় বামেধ বাড়ী যাব। ৃ 


হাই কাছে তনকে বললাম, গাড়ীভাড়া (8 ?ি 
দ1গ। কাগেতন বেল যে ওখাই 
(বামেবা) দেবে) (কথামৃত -৪র্থ, 
ভাগ, এয়োদশ্‌ খণ্ড দ্বিতীয় 
পরিচ্ছদ) 

এই পুসত্গে কথামৃত পুণেতা 
মাসটাব মশাই শ্রী মন্দ নাথ গৃপহ ৯ 
বলেন 'উপাধশম মহাশয় পাই 
ঠাকুরের কাছে আসতেন! খুব 
ভণ্তিমান সবক । কখনও নিজ 12 
বাসভবনে নিয়ে গিে ঠাকৃবকে রা 
আদবে ভোগ্ন কবাতেন। ইনিই ছা, 
কখনও বলতেন, আরে, বাংগালী এ% বি 
মাণিক কো (ঠাকুরকে) নহি পয় [ছি 
চানভা)" (শ্রীম দ্শন পঞদশ 
ভাগ, দ্বাবিংশ মধ্যায) 

ঠাকুরের অনহম অনহবগগ পার্মদ 
স্বামী মখন্ডানন্দ (গগ্ণাধপ মহা 
বাজ) বলেন লালা 
নেপালের বাজদলত লিনবনাথ ভপা 
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০০০ 


আছ্ছে । তন মধে কয়েকটি বাব 
পপ সস 


সিনে 


্রেলাপুলার এক অপুর্ব ঘই 


অধ্যাপক অয্িয় সাহা প্রণীত 


শারীর শিক্ষার রীতি নীতি 


উ এই গ্রন্থে সমস্থ রকমের খেলাধুল!-_ ফুটবল, ক্রিকেট, হুকি, 
ভলিবল, কবাড়ি, খে! খো', হা গুবল, বাক্কেটবল, সীতার, ব্যাভ- 
বিন্টন, টেবিল টেনিস, আথলেটিক্স ও জিমন্তাসটিক্া ইত্যাদির 
ইতিহাস, নিয়ম[ধলী, মাঠের মাপ, কলাকৌশল ও অগ্কশীলন 
পদ্ধন্তির সচিত্র বর্ণনা কণা হয়েছে গু মাচিং, ক্যালিসথেনিক্ 
ড্রিল, পিরামিড, যোগ।লণ ও ছোট ছোট খেলার সচিন বর্ণনা 
থাকছে গু মাধামিকের শাবাব শিক্ষা নতুন 'সিলেবামের 
( ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ) সম্পূর্ণটাবই সচিত্র বর্ণনা থাকছে । 
থে কোন গ্রস্থ।গ।র, শিক্ষা প্রতিঠান, শিক্ষ ক. শিক্ষিকা, ছাত্র- 
ছাত়ী ও খেলাধুলার উৎসাহী ব্যক্তির অবশ্য সংগ্রছের বই 
পাঁচশ প্রয়োজনীয় স্কেচ, ছবি ৪ ফৌটৌগ্রাঞফ। ভাল কাগজ । 
উজ্জল প্রচ্ছদ ৷ পৃষ্ঠা সংখা! ৩৯০-র বেশী । 
গ্রাহক মৃল্য এককালীন হাত দশ (ক! 

৩*শৈ নভেম্বর '৮৩ পর্যস্থ নি ঠিকানায় গ্রাহক করা সবে । 
২১শে ডিংসঙ্গর থেকে বই দেওয়া শুরু হবে । 

ইউনাইটেড স্পোর্টস কোং 
৮৪/১, মহাতু। গাঙ্গী রোড (কলেজ স্ত্রী মোড়, কলিকাতী-ন 


টাদাদা্টাালা 


না| (কখামুত ১ম ভাগ, পামোদশ 


























ধ্যায ঠাকৃব মাকে কানন 
বল্ঙম - তাঁব বাড়ীতে "গেলেন 
দুয়ারে গাড়ী থামলে তিনজন উপলে 
উঠে গেলাম । তাঁব রাড়ীব সকলে 
এস প্রণাম করালেন । গাকীর 2সখানে 
একটু ববফজল £খলেন । হিনি বব 
5 বড় ভালবাসতেন |" (স্বামী 
অখন্ডানন্দ বঠিহ "স্মৃতিকথা ") 

ঠাঞুব শ্রীবামকৃষের প্রথাত গৃহী 
শিষা বামচন্দ দান্ত ধলেন, 
উপাধ্যায প্রতি সপভাহে দগ্ষিঘণেশবরে 
গমন করিতেন এবং প্রতিমাসে 
পরমহংসদেবকে বা্টীতে আনিয়া 
তাঁতাব স্তী "বাবা পাক কবাইয়া 
ভোজন করাহইানতিন। পরমত ংসদেব 
এস্টু পরিচকার স্হানে শৌচক্রিয়াছি 
সমাধা করিতেন । উপাধায় সেইজনা 
বার্টীর ছাদের উপ্পর তাম্বু খাটাইয়া 
তল্মেধো পাইখানা শিম্নাণি করিয়া 
রাখিতন । পরমহ ংসাদবেধ ভাজন 
হইলে উপাধ্যায সদনীক ভাতার 
সেবা করিতেন।" (শ্রীবামচন্দ্র দত্ত 
রচিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ পরমহ ংস 
দেবের জীবনবন্তাল্ড)। 

এখানে উল্লেখ করা দরকাব যে, 
কলকাতায় কাপ্তেনেব নিজস্ব বাড়ি 
ছিল না. - শ্যাম পুকুরের যে বাড়িতে 


তিনি বাস কবতেন, সেটি কলকাতার 
শোভাবাজার-রাজবাড়ির দেব 


বংশর। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা 
যেতে পারে যে, এ রাজবাড়ির 
প্রখাত রাজা রাধাকাল্ত দেবের 


"পৌর শ্রীঘতীন্দ দেব ঠাকৃব শ্রীরাম 
কষেব একজন বিশেষ অনুবাণী 
ছিলেন এবং দগ্ষিটণশ্বল্ব মাচায়া 5 
কবাতন বলে কথামহ গরন্ছের ৫ম 
পণ সপ্তদশ খন্ডের হুহীয় পাৰি 
ম্তেদে উল্লেখ মাছে | 

কাসেতনেল যে বাড়িতে কব 
খাহাযাও কব্যতন, তাব নিকানা 
২৫ নং, শ্যাম পুকৃব স্ট্রিট, কশকাতা 
5. এই বাড়িবই উপরতলার একটি 
আসংশা কাপতন বাস করতেন বং 
ঠাকৃব সেই মংশেই যেতেন 
বর্তমানে 7শাভাবাজাব বাজবাড়িব 
দেব পবিবাবেব লোকই এই বাড়িতে 
নাস কবেন । বিবাট ভিনতলা বাড়ি 
তৈতবে কায়েকটি বাগান, মাঝে 
সাবাব ঘব দালান প্রতি: সামনের 
সংশে যেমন বাড়িতে প্রবেশ পাথেব 
প্রধান দরঙ্জা, বাড়িব পেছনের চশেষ 
অংশেও পশ্চিমদিকে একটি বিবাট 
ফটক। বাড়ির সমগ্র এলাকাটি 
প্রাচীব দিয়ে ঘেরা । কার ণ্ডত 
বাড়িটি পূর্বের বনিয়াদি চিত বহন 
করে প্ববিস্হায় দণ্ডায়মান | 
পথনির্দেশ ৫ উত্তর কলকাতার 
বিধান সবণির ওপর অবদ্হিত 
পাত টাউন স্কুলের পাশ দিযে 
পশ্চিম মুখে যে রাস্তাটি শ্যাম পৃকুবে 
প্রবেশ কবেছে, সেই প্াস্তায় কযেক 
মিনিট হেঁটে গেলেই বামর্দিক 
শ্যামপৃকুব“স্ট্িটের ওপরেই উত্তব 
দক্ষিণে প্রশস্ত, উত্তরমুরখখী এই ২৫ 
নং প্রাসাদ । 0) 
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৩ নাক সা কটরবলিরদিকডিলিিতপগারি [কাবা কির এ সিল নিহিত সজ 


এ) তা? জাতি রা পেটা / 


প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি দলবাজি 






এখন আরো বেড়েছে 





জমি ভাগে দেওয়ার প্রথা আছে। 


»টকলে ভাগাওয়ালা' পদ্ধতি 
আাছ্ছে। কিন্তু স্কুলে মাসটাবি প্রথা: 


/বাধ হয় বামফুনাটের আমলেই প্রথম 
চালু হয়েছে । বামফুনটের শরিকবা 
অনেক দিন থেকেই এ সব নিয়ে 
মভিযোগ করে আসছেন। মি পি 
নাই মেদিনীপুর জেলায় সিপি আই 
(এম) এর কাছে সৃনির্দিভ্ট অভিযোগ 
করিছেন। লোকসভাব সি পি আই 
সঙগমা নারাঘণ চৌবে নাম ধাম দিয়ে 
[খমন্তরী জেগাভি বসব কাছে অতি 
গ করেছেন, সি পি লাই (এম) 
এল একজন জেলা পবিষাদেব সদস। 
সুলে মাসটাবি করেন । মাস সাড়ে 
সাকশো টাকা মাইনে নেন। কিন্তু 
'কানদিন স্কুলে যান না। এক জা 
শি 5 বেকাব যুব ভাবি নামে সেই 
পপগল মসটাশি কবেন। সহ বেকাব 
মাসে এবশা টাকা। 
' নো পিতেল 4৫ টাকা! জলা 
পারদ শিবচিনে জী হবান পন ১৫ 
পন মাইনে বাড়িমেছেন । মুখামাতা 
৫ আভিযোগ। 
5৭171 [নর শ লেয়্দ্িতলন | | শি হু 
"৭ শর্ষন্ড হাঁব কিছুই হয়নি । 


তর 
শ্‌ 
৮৫1 


১শাখ) পি 


হদেশ« বণ বাল্সহ | 


খে 


পণ ত 


য় মাসাধ 
বিনা 
1৮ কবেছেন। 


চেযোে। নট সব্ক্াব 
এনা 


শিম 


পর শাদশ 


"শে 


চটে শাবিকণা সবাই তখন 
লশতে ছিল না, ক পস্হায 
“তালি নেপ্রযাব নত সমর্থন 


*খ্াশ শ্লাঙ পাখলালিত পারবিননি। 
সমদ £ পুজলায সকুল বোবড 2৬০৬ 
এ হল। বাখধুনত সবকাব পায় 
সমস £ শিক্ষক সংগতার পতিনিধিদের 


“ল্য জেলা স্কুল বোবড গন 
পণলেন।। দ্ধ পারের মধ বাক্ছ। 
"2 বা গলা সশব স্কুল 
শাপডল কান নিবাটিন হল না। 
বাজিন্ন স্কুলে আ্যাউমিনিসটেটেব 


নয়ন করা হযেছে খেযাল খুশি 
॥ ৮” এমন স্কুল মাচ যেখানে 
7মিখিসটেটর পে "কোন শিক্ষক 
11শাল্কাপ স্গে মুড, লোক পাওমা। 
নি আবগাবি দফা তবেব লোককে 
17 তলয়াল্ছ। 

এই সধকান মনোনীত স্কুল 
পাশ ভহ শিক্ষক, ছা, শিক্ষা বাবস্তা। 
পক্ষ পুতিষ্ঠানেব ভাগ বিধা 511 
'শশেন জান, গ্রণানট, শিক্ষক নিয়োগ 
£০থাদি বাপারে আগেও দনীতি 
পণ দিল । খামযুলট সন্কারের 
মলে অবস্তাটা কী দাঁড়িযাডে 

চিএ কষেক। আগে বামফুনট এব 
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এক শরিকদলেব অফিসে গিয়ে 
ছিলাম। দূ জন 'যুবক চিঠি নিষে 


ঢুকলেন । তাঁবা প্রাথমিক শিক্ষক 
পাদের জনা ইনটারভিউ দিয়েছেন। 


এখন পারটিব নেভাবা না বললে তো 

চাকবি তবে না? ৃ 
পাপটির নেতা জিগেস করলেন, 

পাপনার নাম কি পণানেলে আলি 


নমববট। বলুন ! যুবক দি একঢু 
হ ৬৮৪ হ কবে লাগরলন । তশহা। 
চাঁদে পৃলিয়ে দিলেন, আপনি 


আামাদেন পাব্টিল 
দেখ। কপৃন 

বাগ) সথকাাানি 
পাথমিক স্কুলের সংখ $০0 হাতা 
রেব মহ. শিক্ষকেণ সংখা পচা এব 
লঞ্ষেব [শশ। পাঁঃ রি তদেশোতহত 
দেখা গিয়েছে স্কুল নেই, হা ছানা 
নেহ বিশত শিক্ষক আাচ্ছেন ৭ 
মাইন ও পাচ্ছেন। 

অনিযম দুনাতি। পলবাজি শব 
[শঙ্ল নিয়োগ নিখে শষ, সবগলিন 
সবঞাম, হান 5 দের বই, তলা; 
£পাশাক হাদি নিও) 

মধিকাংশ ভোলা সকল বোকডে 
সি পি আই (এম) একক গলিচ্। 
সববণলি বেস বকাবি চাকলি হোক লা 


আমারেণ সংখ 


ব্াগন্ধ বলিতে 


হেব পাতি শখ স্পুণেগালিল ৩ 
বিিশিষ করে পাথমিক বিপগলমে 
শিক্ষক নিয়োগ চলচ্ছেই । সবর 


সাবক্চলাণ ম্রনুযাষী সব তি ্মগলয 
1ম) এ স10নাভাব খাধাতসা শিয়াত। 
কণা হয মাই 
বোবড় কি নি্যাপগব 
১৬াপ্ত সিদ্ধান্ত শিং 
দহ 5 সাধারণ পাথুমিল। 
যাঁরা কান বাঙ্রণীতিতত নিই তালা 
বিশ্লাস করত নী সবাগাহ চালা 
পাখুটি মিস তবে 

এ বছরও /ভ্লাধ তল য় বতুষেল, 
হাজার শিক্ষক (পাথমিক) টিহোশা 
ধুনা হাল ইনাঢাবাভিভ এব দিশি 
শাঠান হল পরথণ/যু ত নিলিিনোণ নিল 


নিরাতি। ঃ 

গা | পলা সবল 
ঙ 

স্স74 

বলিনি 


শা, নি 


দমাস আগ। যাবা ভাং গুঙিয়ে 
বসেছিরলন হাতিদলও বেশ একাটা খড় 
আংশ পরথযয়ে 2 নিলাচছুন। নেন 
পড়লেন | কাত পদে ৪ বির 
লোকেরা! পার্বীতিদল শ্রত্ শালিব 


তব কনে যেলললন । 
হনটারভ্ড হল পু 
কান কাল তলায় এলাদিতশ তিন 
দোল হাজ।শ পানি ইশাযবশিউ 
হকীদিব এ 
ঠনা)নভিউ 77৩ কি সম্ভব 


তর সবাতগা। 


2৫211 হয়া । 


ঠা 1৩৮1 1 2 17 লো (১ ব্য 2 





নিশীথ দে" 


এলপন শুরু হল পাটি অফিসে 
আমফিপস হদ্বিব। আসল প্যানেল 
বি হব পারটি অফিসে । বামধুনট 
শাবিকদলগুলিব জেলি; তরে শিক্ষক 
খুনাটির হন হাদেল নৈঠগক বসল। 
প্রাথমিণ শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে 
তত ঠিক কধাত তাবে, এক পনহা 
শপ হাব করলেন, শতববা পধণশ 
৩) নিশি প্রা লঙগাক এবি 
চা্মাসা। 

সতাগ সানা বলপলন, 
বা? কী কবে বিচাব হাণে 
ব্রি এব সমধ হো শুধু নাম 
শু পা গুতা এইটিক হাগাগসে কব। 


৪5৭ 
হ্‌ 
নণুষ।খী 





পা] 
2 শা) 


চে 
57 তিল মাশকিস 


[১৭ ০৮ 


মাত ভাল তশয পর্ঘতত কিক হল, 
বাশি, শতক] 50 ভাগ বিভিন্ 


*লিকলা সপ মাধ ভাতা তব) সান 
থ্খন। তে) এই কোঠা নিয়েও 


শালণ তেলব মাধ। [নিলা । যন 
[লা সি পি মাই 
(£ঘ) এব সুপাবিিশ পাশা শৈক্ষ 
কও হা আন এস 


দি না খললাহার 5 বণ পশ হান 


শি তি রর 1191 
1৮1৮5, 722৫1 


বরন পাননি । 

এনা পরাশ 
; সতিষ্ট নিছলায পাথী 
[যাগ নল হযেছে , শিশশ্র সব কি 


পা 


হার 515 টান পিয়াল 
4 
দাহায়োন। শিতিটি তলায় পথ 


মক শিক চাকরি তাতে বিশ্খ 
এপ টি শিগত সমিতির সদন) হত 
হণ্চুলহ ১ তাল সতাগ ননদ পাচ 
216০ব ঢালা । 

£7) গুগোল শিক্ষুবা নিল্যাঞ্ি। এব 
স্লো তপাসটি; শিয়ে দলবাজি। যে 
দকৃলে ছু হ্া্র্গারীব সংখণ কম, বাড়িব 


511 এ? 7 £:85755 রেডী ২ 751 11 নে ধিকত 


সি নিস নাহ এন ০1৮৮ জাগে ১১০51 রাড রো? বীনা. হিস 


সি 


টন বত &. 017০ [চু পালে বাটে ৭৮৭) / [দে শাযুশে 
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কাষ্ছাকাছি, পিচ রাস্তার পু 
সব স্কুলে পোসটিং হবেন তু 
নেতার স্ত্রী, বোন, ভাইপো. 
পটে 

নেরা। এমন বহ্‌ অভিযোগ ৮ 
আদৌ স্কৃলে যান না, কিন্তু | 
মাইনে ছাড়াও কনটিজেনসি বাধদে 
২৫ টাকা করে পান । ৮ 

রাজোর শিক্ষা বাবস্তা রাজ- 
নীতির কবঙ্গে পড়ে কী অবস্হণ 
হাযেছে - শিক্ষা খাতব শতকরা ৯৪ 
ভাগ খরচ হচ্ছে শিক্ষকদের বেতন 
এবং অন্যান ভাতা বাবদে। বাকি 
শতকরা ৬ ভাগ দিয়ে শিক্ষার 
কতক উন্নতি হতে পারে 

গ্রামেব প্রাথমিক বিদায় 
গুলোতে বছবের শেষে অর্ধেক বই 
পোঁচ্ছোয় না। স্লেট, খাতা, পাঁউবৃটি 

দেওয়ার কথা । অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী 
খাতা -স্লচ, পায় না। পিনুটি 
খেয়ে অসুখ কবে। এখন রাজা শিক্ষা 
বিভাগ গপুকে খিচুড়ি খাওয়ানোর 
বাধস্হা  কবেছেন।  পডিরুটির 
যোগান দেয় এমন সব বেকারি 
যেগুলো মাগে ছিল না! বামফুনট 
এব রানে নতুন হায়েছে। 


হ্সিলী আদিবাসী ছাত্রীদের 


না সবকার পোশাক দেধার 
ববস্তা করেছেন। জামার মাপ 


নেওযা হল যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
পড়ে। আব জামা স্কুলে এল।সেই 
মেয়ে খন চতুর্থ শ্রের্ীতে উঠেছে। 
জামা গায়ে ছোট হল, ফেব চলে 
"গল ' 

বিশেষ করে গ্রামাথ্লে প্রাথমিক 


[শদ্যা নিমে রীতিমত দলবাজি 
লোছে। ব্িিশষ একটি সমিতির 


সদসা না হলে নিঝিখ্নে মাসটারি 
করা দকহ বাপাব। চাকরির দায়ে 
অনেক কট্ুর কগগ্রেসি সমিতিব 
খাতায় নাম লিখেয়েছেন। যাবা 
পাবেননি তীদেব আনেকাকই বদলি 
হতে হল্ছ দূরে, নযত স্কুলে ঢুকতে 
দেওয়া তচগেছে সা । আনেক ক্ষেলে 
নিছক হয়বানি চলছে 11 


পরিবর্তন টৈতী সংঘ 


নল, পিএলা্পভা 
বা উতর 


শাম এব মমান্ধিয সগস। কুছ 
জানা লযাপ স্ (শিঘ্টাণ 5 যো তা এবং 
ছরশারকা উচললিথ কব হল 


রতীশ ধর [0 ত্রম ২৬ 
লখিপৃধ এন এ ই পি. ফুলের তাল, 


কাছা 
বব, পড়াশুনা ও সাহি তা সমালো 
চা কবা, স্নাতক, চাকবি। 
কল্যাণ ভট্টাচার্য [0] বুম ২৭ 
পি ৮৬. ব্রক 'বি' লেক টাউন, 
কলকাতা 509090৮৯। 
সাহিনা পাঠ এবং দেববু ও বিশ্বাসর 


স্মালি সন্ঘ ₹£ খোগদানকাবী 


4৮৮৯১০৬, মাপাম। ২০ 


০৭ বছর, 


গান শোনা, ইংরাজিতে এম এ 
পরীক্ষার্থী, ঢাকবি। 


কালীসাধন রায় []] ক্রম ২৮ 
পানচেত ড্াাম, ডি ডি সিস্কূল, 
পানচেভ ডাম, ধানবাদ, বিহার । ৫৫ 
বছর, গ্প লেখা, গান শোনা, নাটক 
দেখা ও ফুটবল, কি এ বি এড, 
শিক্ষক। 

শংকর সেনগৃপ্ত [0 ভ্রম ২৯ 
হাটন রোড, আসানসোল, বর্ধমান। 


৩৩ বছ্ছর, ভ্রমণ ও সমাজসেবা 
স্নাতক, চাকরি। 





শপ বিসিসি কাযা, সপ্ন উর রিহারনচহাবাএই চর রাবারের নরমাল & টা শা «১১৮৪ রর ক «5৮ শন 4৯১, ১৯৮ 
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রতন-ধারণ নয়, ধারণাই ভাগ্য গড়ে 





চিন্ময় সেনগুপ্ত 

একটাই কাঙ্গ । কেউ বলছেন, না 
ভাই, এ কীক্জঞ আমার দরাবা হাব না। 
কেউ বলছেন, আবে, এ ঠা মামার 
কাছে সা? এইভাবে আমবা 
পাতিতকই নিব সম্বন্ধে একটা 
নিশ্চিত ধারণা বা চির শিয়ে জীবানে 
চলেছি । এই ধাধণাকেই এ যুগেল 
মনঙ্তাতর্রিকবা বলছেন, '১০।-)।)1 
১২৩ ম্র্থহি আতমচিত্র বা মাত 
প্রতিমা। 

ধাবণা বা মাহচিশ কিন কখনই 
বাতাবাতি ঠৈবি হয না। মামাদের 
অতীত সাঞফ্চলা ও বার্থ হাব অভি ক্াতা 
এবং ঈশাশব থকে আপবে শ্ামাদিব 
পি কীরকম আচবণ করেছন গাল 
ইতিহাস এইসব স্মতি থেকেই 
ধীরে ধীবে এই চিত্রটি তৈরি হয । 

উদাহরণ - ঠিসেবে ববীন্দুনাতথেব 
কথা ধবা যাক। প্রচলিই শিক্ষা 
পতি একান্ত বিকপ ববীন্দনাথের 
কবি ও প্ীচিকার তাসের আভাচিত 
তৈরি তন্ছে কাভাবে - 

১৮৭০ সাল মজা জাতি 
রিন্দনাথেব 'সনোজিনী' নাটক গ্ভাপা 
হচ্ছে। পণ্ডিত রলামপর্বপব ক্ষোবে 
জ্ঞোবে পড়ে পুফ সংশোধন করছেন । 
পাশের খবে ১৪ বছবের ব বীন্দনাথ 
বাজপুত ঘহিলাতদব চিতা পাবিশ 
উপলক্ষে পাশ্ড্লিপিতত একটি 
বনলতা ছিল | গদ, ও জাযগাঘ খুব 
বেমানান বকে ববীন্দনাথ পাশের 
ঘব/থ/কে বামসর্বতদবরব খাব ঞালন । 
বলালেন, গানে গল, বচন কিছ হঠ 
ত্গার বাধতে পাল লা। এই বলল 

₹ অলপ সমযেন মধ ভুল জুল্‌ 
চিতা দ্বিগৃণ দিগৃশ ানতি 1 
হাশন গননা বাসনা করব দিলিন। 
জ্কোতিবিন্দুলাথ আনন্দে, লিদসযে 
"সটি গৃহল কনচলেন ' 

কবি একবাবমারঘাংসবে 1১১৯৩ 
মনেকগুঁলি গান তৈবি করেছিলেন । 
তার আধা একটি গান 'নযন চামাবে 
পাযেজা "দখিতিন শীঠেছ নযতন নমল? । 
দেবেন্দ্রনাথ হখন ইচুডায। তিনি 
সখানে যুবক পবাশ্দনাথ € শাব 
জেযািদাদাকে ডেকে পানাপুলন এবং 
প সমাযেব বচি5 সব কটি গাল 
কবিকে গাইতহ পলালেন। কোন 
গান পুর্শারিও গাই” হল 
/ভাতিপিন্দনাথ তাল্যয়ানিফায 
পান্ড17ত। গান হা তয় তশমি হলে 
মতর্ধি বলল ্রললতার শাতযা খুদি 
পল্শ্রান ভাষা জান 5 এ 
আদপ বুঝ? হাতল কাবিকে হা 


হাল। পুশদ্ত শে রি "| বিিঠু শাক্ছাপ 


7 ব্যান 


লি সাচিল ২১৭ 


দিক থেকে খন তার কোন সম্ভাবনা 
নেই ভখন সে কাজ তাঁকেই করতে 
ত্ধ। এই বলে তিনি একটি পাঁচশ 
টাকাব চেক রবীন্দ্রনাথের হাতে 
দিলেন। 


এইভাবে কৈশোবে যৌবনে 
ধবীন্দুনাথেব একটি আতযচিত্র তৈরি 
ততে লাগল। এরপর অনুক্ল 
পরিবেশ এই আত্য়চিত্রটিকে লালন 
ও এব প্রন্টিসাধন করে চলল এবং 
ব্রবীন্দ্ুনাথ একদিন বিশ্বকবি হ "লন । 

নিচেব শ্াসের একটা পবীক্ষায় 
একটি মেয়ে ইংরেজিতে ৮৮ 
পেস্য়ছে। সেই থেকে মা, আতিযীয় 
পবিজ্ঞনেব সঠ্গে দেখা হলেই সেই 
৮৮ ব গল্প করেন। কিন্তু মাতঃচিত্র 
শৃধু এইট্ুকৃতেই তৈরি হাবে না। এতে 
চিন্ন বচনাব সৃচনা হতে পাবে, এই 
পর্যন্ত | এই ৮৮-নমবব নিয়ে যদি 
দিপনব পর দিন ইংবেজি শেখার 
আয়োজন এবং ইংবেজি ভাষা ও 
সাহিতাকে ভালোবাসবার সুযোগ 
অভিতাবক বচনা কবে দেন এবং এব 
সঃংগ যদি এ মেয়েটি শ্রম ও নিষ্ঠার 
সঙ্গে ইংরেজি শিখে চল তাহলেই 
ভাব এই নিমীযমাণ মাতযচিতর 
জীবনে একটা সার্থক ভাব রাপ পো 
পাবে। হযত মেয়েটি জীবনে এ 
নিচের কাছে ৮৮ পাগযাব বাঁজটিকে 
৮চবি “বাবা মহীবৃহ্ে পরিণত কবে 
একদিন ইংরেজি ভাষা সুর্পন্ডিত 
ঝুলে পরিচিত হতে পাবে। 

কিল্ছু এব উল্টোটাও সমানভানে 
সভি।। 

অসুস্হ ঠাব জনাই তোক বা 
মনোযোগের অভাবেই হোক, একটি 
ছলে নিচের ক্লাসে অংকে ফেল 
কবল! বাকুল বাপ মা খুঁজে পেতে 
অস্ংকব ভালো প্রাইভেট টিউটর 
নিযোগ কবকলেন। সেই প্রাইভেট 
টিউটরেব কাজ হল নিয়মিত পড়াতে 
আসা এবং ছেলেব মাথায ঢুকিয়ে 
দেওয়া যে মাক সে পারেনা? 
টশাশরবে কৈশোরে এই যে অংক না 
পাবার চিন টৈরি হল এবং যে 
চিত্রটিকে পরিবেশ সম লালন 
করে পুষ্ট কবে দিল, সেটি সারাজীবন 
ছেলেটির সগ্গে বয়ে গেল । কালে 
দেখা যাবে যে. সংসার জীবনে বিশ 
টকা খুচবো খবচেব ভিসাব মেলানব 
সময়ও নটি তার সন্দিধি। বোধ 
হয, যোগে ভুল হযে গেল। 


«খন পশন, এই যে লাহাচিলনর 


ধথা বলা হল, এটাব আমল 
পপিবর্ন করা যায় কি এই পন 


নিঘে ভালফিলের মনোবিদবা পুন 


পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 

এ-নিয়ে মনোবিদ শিক্ষক লেকি 
(1১1৮৯6)11 1.০1১$) হাজার 
তাজার ছাত্রের উপব পরীক্ষা 
কববার সৃযোগ পেয়েছেন। তাঁব 
নেক পরীক্ষা মধো দ একটিব 
খবব বলছি। 


একটি ছাত্র ১০০ শব্দের মাধা 
৫৫টি শব্দেব বানান ভুল করত। 
ভাব আহ্যচিশ পালটে দিয়ে বছ্ছব 
দৃষেব মধ দেখা বেস পক্চল সঠিক 


বানান /লখেোনি পাশা পা শঙুহতি 
হার, | 

একটি পম হাটিশ 8 
সাভিতা পরে 17100 52 ৯ 
সকুল কাউনাসেন্তান 2 এ 


বৈঠক হওয়ার পর তে লি 0 ০৯ 
পেতে পারল। 

পবীক্ষকমণ্ডলী এক সহি 
বলেছিলেন যে, ইংরেজি ভাব ঠানে 
না। তান আাত]রচিত্ পালটে দিযে 
দেখা গেল যে পরের বছণই সে 
ইংরেজি সাহি তা পাছে কাজিতুল 
জনা পূবস্কাব শেল । 

মনোবিদ মাকসগ্ধেল মলঙ্জ ও 
দেখালেন আতচিত সার্থকভালর 
পবিবর্রিত হওয়ান ফলে যে মানুষ 
পরিচিত জনপূন্ব ভায বাড়ির 
বাইরে বোবোতণ চাইত আা, হস ই 
বন হিসেব নি শব 
কবল! 

আহাচিহ নিযে যাবা পর্যবেক্ষণ 
ও ৭বেমণা করেছেন তাবা দখেছে এ 
দেহ সৌদ্সবে কোন শ্রানি আনেক, 
ক্ষেত্রে আহণচি কে আদভূদিভানে 
/গাঁরবাণ্বি ৩ কবে ঠুলেছে।। বাব 
অনেক ক্ষার এ টদহিক প্রানিব 
সচে হনতা চিত্রটিকে বিকৃত করেছে । 

এক কলেজেব ছ্াত্রেব গালে 
একটা মস্হ কালো দাগ ছিল। এ 
ধবনেব বিশ্রি দাগ মুছে ফেলার জন্য 
রোগীরা হামেশাই প্রাসটিক সাব 
জেনের কাছে ছুটে মায় অথ» এ 
দোগই ছিল ছাত্রটিব অহংকারের 
বস্তু যার জনা সে ছাত্র সমাজে খুন 
খাতিরও পেত । আসলে দ্বেলেটি 
ছিল নাম করা মল্লযোদ্ধা | তাই 
মল্লযৃদ্ধের কালো দাগাটাক সে 


একটা (মাডলের মতো গণ কবত । 
মাবার মেয়েদেব মাধ লঙ্গা করা 


7ণাচ্ছে কারো ভাবনা হাব কান দাটো 
বেশ বড়ো, কানে দভবিনা ভাব 
নাকটা লম্বা । ঠাই নিযে এবা পব 


সময় এক ধশানের হীনমন। তাও 
শিক্ষার হয আন | 
এখন দখা যাক আতরচিত 


কীভাবে আমাদের সৃখ-দৃঃখ, সাফলা, 


অসাফলোর দিকে যায়। 
কীভাবে ভাগা গড়ে। 


জীবনকে সুখী, সার্থক এবং 
শান্তিপূর্ণ করবার একটা অনিবণি 
অভিপ্রায় সব জীধের মধোই আছে । 
মানুষের মধো তা আছে প্রকট হয়ে। 
এজনা কোন লক্ষো পৌছতে হবে 
মামাদের মন তা রচনা করে 
চলেছে । এই মনই মস্তিদ্ক আব 
আমাদের এ লক্ষোর দিকে ব্রণ্মাগত 
এগিয়ে নিয়ে চলেছে । আমাদেব জনা 
মন এই যে লক্ষা রচনা করছে তার 
মূলে বয়েছে আমাদের নিজের 
সম্বন্ধে নিজের ধারণা অর্থাং 
আতচিত্র। এই আতত্রচিত্রই যখন 
সার্থক, তখন বিচিত্র অনুক্ল 
পীক্ছল পরিস্হিতির মধ্য দিয়ে 
আমবা সফলতা, সুখ ও শান্তির 
এব, এশিয়ে যাই । আর যখন 
এ তখন জীবনে কেবলই 
রা যে পড়ি, অসাফলা, দুঃখ আাব 

শাব শিকার হই। 

রী নঞর্থক আতচিনকে 
কীভান্ব সার্থক চিত্রে রূপাল্ছবিত 
করা যায স সম্পর্কেও হালফিলেক 
মনোবি ডানীবা সপপঞ্ট নির্দেশ 
দিয়েছেন । এ প্ুসত্গ মানে ধাখা - 
হ/ব এমাবসনেব কথা 
1৮10) 120581 41101116) 10111 - 
মর্থাৎ বড় ষাট বগলে কোন বসান 
নেই. জীবনে সব পছাটবাই বড় ভা 
পাবে। 

মনোবিস্তানীবা বলছেন, প্রত 
বল ভতাবুই একটি স্বযংরিন 
স্ঙ্জপা বারসহ (007018৮৩119 
চ17,1111১111) আছে যা আামাদেশ 
প্রচিশিষত সখ ও সাফলোব পাথ 
নিযে যোে চাইছে । জীবনটাকে 
আাকান্ষিত সফলছা দিয়ে সৃখী ও 
সার্থক কবৃতে হলে এই স্বয়ংক্রিয় 
সঙ্গনী বাবস্হা সম্বন্ধে সর্বপুথে 
সি) নি ১৩৩ হবে। এরপর ন হুল 
শাবি চি গাব, কপণার এবং স্মরণ 
কবাব আভাস কবতে হবে। এহ 
নহুন চিন্তা হবে সফলতার চিতা । 
এই কলপন। হাব সফল তাব কপনা 
এই স্মরণ করা হনে জীবন 
পরিত্রমায় যেখানে যওটুকু সাফলী। 
পেমেছি শুধু চাই মরণ কবা। 

এই ভাবে নতুন চিন্তা, কলপনা + 
সমবণেব অভ্যাস মামাদের সার্থক 
ও বাস্তবানুগ মাঈ্রচিত্রটি তৈরি 
5৮] ঠখন জীবনের মেরে দেখা 
যাবে আমাদের অন্তগতি সৃজন 
বাপস্তা স্বয়ংজিয়ভাবে আমাদের 
সাফলা, সৃখ ও শান্তির পথে এগিথে 
নিয়ে চলেছে । 0 
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পাশ্রদ্ন 
গগন্নাথ এসেছিলেন বাঁচিতে । মুখ্য, 
মন্ত্রীর পদ থেকে সবে যাওয়াব পর 
এই তাঁর প্রথম রাঁচিতে আশগমন। 
ওই দিন তাঁর কাছে পরিবর্তনের পক্ষ 
খেকে একটি সাক্ষাতকার চাওমা 


হয়েছিল। ডঃ জগন্নাথ সানগন্দ 
পবিবর্তনৈর পক্ষ থেকে বাখা 


সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। 
হাব সঙ্গে পরিবর্তনের এই একাল্তি 
সাক্ষাংকারটিই এখানে চুলে ধরা 
ঘল। 

পরিবর্তন 2 বাজনীতিতে 
পবাশর সঙ্গে সতহ্গই' আপনাকে 
বিহাবের মত একটি সমস্যাসংকুল 
বাজোব নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। 
'এনকি জনভা সরকাবের সময় 
চপনিহই ছিলেন বিবোধী পক্ষের 
“হা । মথচ প্রথন আপনি মখ্দ 
“লিও নন এমনকি দলেব পাদেশিক 
০১৪ নন। এ অবস্তায় আপনাৰ 


মন লাগাশ্ছ 


৮০ ভাগানল্নাথ ৫ খুব সন্বাদ্ণন। 
লোধ করছি । নিজেকে দাখমুস্ত, 


নে গাছে | আমার কাত এখন কান 
বক ঝামেলা নেই । 

শদু এবনজন সং, নিছগাবান কংগেস 
বার মহ কাজ কব চাই! 

পাঁরবর্তন 2 এত বি তর্ধিত হয়ে 
প্টছিলিশ যে আপনাকে শৈষ 
পনি মুখামন্ত্রীব পদ থেকে সবে 
চেত তাল । 

উড জগন্নাথ £ খুব কম 
'লাকেরই কিন্তু এমনভাবে জনতাব 
দাবিব কাছে মাথা নিচু কবাধ 
লৌতাগা হয়। আমি অন্তত এ 
নিষ-য় নিজেকে বেষ্ ভাগাবান মনে 
কব! 


আনা গা 


পরিবর্তন £ -মাপনাকে সবানব 
ধারণ তিসেবে বলা হয়েছে, বাজোব 
পর্টনতিক আবস্তার অবনতি ঘটে 
দ্থিল। মোটা অঙ্কের ওভারড্রাফাটেব 
»প বানাব কাঁধে এসে পড়েছিল । 
ধলা হয়েছে আপনি নাকি অনেক 
'ন পাডাকটি স্কিম নিয়ে 

হাত। 

৬ ভীগান্বাথ 
গাঙে পটার । এই বছাবেব জন মাস 
পর্ষদ এ খ্বাজোর ওভারডাফটের 
পাঁধমাণ ছিল শৃন্য। মাত্র দেড় মাসে 
এ সংখ্যা ৮২ কোটি টাকা হয়েছে। 
"16 এ বছরের ?াষ দিফি বাজার 
বকেযা ক রগুলি ২ আদায় হয়ে গেলেই, 
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'বিহারে কংগ্রেসের শেকড় খুব 


এই সবই 


এ সংখা অনেক কমে যাবে। 
আর আনপোডাকটিভ স্কিমের 


কথা বলতে গেলে বলতে হয় 
রাজগুলো তো কোন বাবসায়িক 
পুৃতিগ্ঠান নয়, এ সবই ওয়েলযেয়ার 
স্টেট। কাজেই আর্থিক লাভের 
বদলে সাধারণ মানুষের মুখ ছেয়ে 
কিছু কিছু এরকম স্কিম নিতেই হয়। 

পরিবর্তন £ আপনি একজ্সন 
নিহ্ঠাবান কংগ্রেসকর্সী | তবৃও 
আপনার বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ, 
দুনাঁতি ইত্যাদি বহু অভিযোগ করা 
হয়েছে। এ বিষয়ে মাপনাব কী 
সত রঙ 

ডঃ জগন্নাথ ৫ আমি তো 
অনেকবাধই বলেছি এসব নিছক 
অপবাদ । আমার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট 
সাক্ষ প্রমাণ দিয়ে কেউ কোন 
অভিযোগ কবহে পারবে না। এসব 
অপবাদ খুব সুপরিকলিপিততাবে 
শ্রামাধ বিবৃদ্ধে পুচার কবা হচ্ছে । 

পরিবর্তন £ আপনি নিজ 
তাত দর্শীতিমুত্ত, | কত মাপনার 
মন্তিমলীর শনেকেব বিরুদ্ধে তো 
দনীঠিব অভিযোগ ছিল ২ 

৬ জগন্নাথ 2 এটাও একটা 
ষড়যন্ত্র আমাদেব বিবুদ্ধে। শুধু 
আমাদের নামেই দোষারোপ করা 
হচ্ছে | দুনীতি তো সাবা দেশেই 
চ্যা্ছে।। 

পরিবর্তন 2 ১৯৮০-ব নির্বচিনে 
আনার মন্তিসভায় এমন অনেক 
সদসা নিধারচিত হয়ে এসেছিলেন 
মাঁদেব চাল চলন. আচার আচবণ 
মনেক সময়ই ভদৃতার সীমা লঞ্ঘন 
করে গেছে! আপনার কি মনে হয় না 


এরাও আপনাধ দুনমেব জনা 
আনেকটা দায়ী. 
ড€ জগন্নাথ 2 একটা কথা 


আমাদের মেনে নেওয়ার দরকার 
আছে যে গত দশ পনের বছরে 
আমাদের মুলাবোধ বাপকভাবে 
হাস পেয়েছে । মানবতা, বিচারধারা, 
অনুশাসন, চবিত্র সবই নম্ট হয়ে 
যাচ্ছে । এসব তারই ফল। 


পব্রিবর্তন 2 এই অবক্ষয়ের 
ধারণ কী 

ডঃ জগন্বাথ 2 তা আমি 
খলত5 পাবব না। আনেক সমাজ 
বিক্চানী আছেন ভারাই এর কাবণ 
খুঁজে বেব করবেন । 

পরিবর্তন 2 স্ত্বুও একজন 
আথ শাস্ত্রের শিক্ষক এবং রাজনীতি 


বিচ হিসেবে মাপনাব একটা মতামত 





তো আছে। 


৭ জীগান্নাথ 2 একজন 
সাধারণ নাগরিক হিমেবে বলতে 
পারি যেভাবে মানবিক মূলাবোধ, 
নৈতিক চরিল্রের পতন ঘটছে তা 
সতিই চিন্তাব বিষয়। এই পভন 
সর্ব্তরবৈই হচছছে। রাজনীতিতে, 
শিক্ষায়, এমনকি 'সাংহ তায়। 
হস্ত চাইছে । 

পরিবর্তন 2 আচ্ছা, চন্দুশেখর 
সিংকে বাতারাতি মুখামন্রী করা 
এবং আপনার সারা বাজ ঘুরে 
বেড়ান দেখে মনে হচ্ছে চন্দুশেখব 
সিংকে কেয়ারটেকার মুখামন্্ী বানান 
হয়েছে আর আপনাকে পাবঠির 
নিচুস্তরের সংগঠন মজবৃত কবার 
ভার দেওয়া হয়েছে । ঘটনাটা সতিই 
কি তাই 

ড৪ জগন্নাথ £ শা, শা 
এরকম কোন কিছু করা হয়নি । 


পরিবর্তন £ চাবদিকের অবস্তা 
দেখেশনে মনে হচ্ছে নিবচিন খণ 
তাঁড়াভাড়িই হবে। ভোটার লিসটও 
তৈরি হয়ে আছে। 


ড£ জগন্নাথ 2 আমাদের দল 
সব সময়ই নিবচিনেব জনা তৈরি 
থাকে। 

পরিবর্তন ঃ প্বঞ্চিলে বিহাব 
এক সেনসির্টিভ রাজা । পাশে 
পশ্চিমবঙ্গে বামফুনট সবকাব 
ক্ষমতায় আছেন। ওদিকে আসামও 
সমস্যাসধকল রাজা । এই অবস্হায় 
যদি আগামী নিবচিনে বিহশব আপ 
নাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে 
আপনাদের দলকে কি ভয়গকব 
সমস্যার মুখোমুখী হতে হবে না 


ডঃ জগন্নাথ £ হা, খুবই 
ভয়মকব অধস্হাব সৃষ্টি হবে। এই 
জনে আমি বার বাব পারটি খিটিং 
এ বলেছি এ বাজো সমস্ত দলাদালি 
বাদ দিয়ে আমাদের কাজ কবে যো 
হবে। এমনিতেই বিহারে কংগ্রেসেব 
শেকড় খুব মজবৃত নয়। প্ৃতিবাবই 
খুব অপ বাবধানে কংগ্রেস এখানে 
জিতে এসেত্ছ। এসব ফথা চিন্তা 
করেই পারটি সংগইনকে আবও 


মৃত করার জনাই বিহবারে ন্তত 





সমস্ত ঝগড়াবাঁটি বাদ দিয়ে আমান 


দের কাজ করা উচিত। 


পরিবর্তন 2 আচ্ছা আপনি কি 
মলে করেন এবার লিবচিন হলে 
প্রার্থী মনোনয়নে অনেক বাড়াই- 
বাছাই হবে” 

ডঃ জগন্নাথ 2 এ বিষয়ে আমি 
কোন মন্তবা করব না। 

পরিবর্তন £ এ রাজ্য ভূমি 
সংস্কারের বিষয়টা খব একটা সফল 
্রয়নি। এর কারণ 

ডং জগন্নাথ £ ভূমি সংস্কা- 
রের ধাপারে আমি সবথেকে বাধার 


লাম: এদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার 
জনা শামি সরকারি অফিসারদের 
নিযৃত্ত, করেছিলাম । কিন্তু এয়া 
এতই শতিশালী যে সব সরকারি 
অফিসাবই এদের বিরূদ্ধে বাবক্হা 
গৃহণ করতে শয় পান। অথচ এদের 
অর্ধানে এক হাজারেরও বেশি জমি 
7451 আাছে। 

পরিব হর্ন 2 আপনি প্রেস বি্দ 
ধনেছিলেন কি মাপনাব বিরুদ্ধে 
জঅপপচাশ ধনধ কবাব জলা” ল্পস 

লি আপনি প্রাকামইলিং' শন 
ঢাব ওপর ত্ঞার দিয়েছিলেন । 
আাপনাকে কি ব্যাকমেইল করা 
2?ছলে 

৬? জগন্নাথ 2 হর্দ। আমাকে 
প্লাকমেইল করা হয়েছিল) এটাও 
সতি কথা! 


পরিবর্তন £ 


হাবা কারা? 


ডঃ জগন্নাথ £ তাদের কারুর 
নাম বলব না। তবে প্রেসেরও কিছু 
কিছু লোক ছিল। 

পাঁরবর্তন £ আপনি যদি 
শ্াবার রাজোর নেতৃতে. ফিরে 
আমেন আপনার কী ধবনের প্রতি 
ক্রিয়া হবে 


যারা করছিল 





উড জগন্নাথ 2 এখবকম 

পম্নেব আমি কোন উত্তর দেব 
পবা । 1. 

পাক্ষগাৎকার 2 

শবেশ ঘোষাল 


টা ৬৪ ৩৭ রও ০ পক হি । 


৬ 2৯৮ ৯৮ 7৯210 
দশ তু. ৪ কে 


এ কা সা ফেলা সাক 
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রাজধানী: রে _ 


বেংগল আসোসিয়েশনের সাধ্য সীমিত 
তবু সংস্কৃতির জন্য লড়াই তাদের চলছে 


নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার 


থিয়েটার কান ও 





আগের, ঘটনয। এই প্রতিষ্ঠান অন 
ভাষা-ভার্ষীদের প্রতিষ্ঠানের সহ 
যোগিতায় রাজধানীর রাস্তায় 
নেমেছেন টাকা পয়সা তোলার 


জনা 

১৯৭১ এর বাংলাদেশের স্যাধী 
[তায় সাহাযা করার জনা আসোসি- 
"্মশন মনেককাঙ্জ করেছে । বাজি, 
গত ও গোগ্গীগঠভাবে এরা এক 





এই সংস্তা। মাটটি উচ্চ মাধামিক 
প্লিদ্যালয়ও এদেব, সদস। | হাব মধ্ 





পশ্চিমবঙ্গেব বাইবে কিছুটা লিক শ্লাব, 


প্রসিকত। কবে একটা কথা চালু 
মাছে। তা হল, যেখানেই তিনজন 
বাঙালি একনি ঠ হবে, তাদের একটি 
কালাবাটি, একটি গিয়েটাব শ্লাব ও 


বিদ্যালয়ে উপযৃত্ত প্রতিনিধি তু 
বযেছে। 

শত পায ২৫ বছছ/ব আসোসিযে 
শশনন মপুসিডেনট কানা ছিলেন, 


এখন মাত্র চাবটি ধাংলা ভাষা 
ডাষীদ্দব জনা ও অন্য চাবটি 
মিএ্রডার বাঙালি অবাালাদেব 
গুন । শিন্ষণাব মাধাম 'তিন্দি, বাংলা 

ই 'লাডি এই চিনটি ভাষাই । সম্প্রতি 


সম্য স্ধাদেশি সংগীতের প্রতিযো 
গিতা ডেকেছিলেন। যেখানে এসে 
ছিলেন শুধু বাংলাভাষীবা নয, 
এসেছেন সদর হিমাচল, হখিয়ানা, 


তান তালিকা নিলেই পবিদ্কার হবে 
এই পতিচ্ঠানের স্বীকতি কহ ছব 
পর্যন্ত বিগত । শন বিচারপতি 
সুধীরঞ্জন দাশ অধ্যাপক হূমামুন 
কবীর, ৬কটব নিগৃণা সেন, দেবী 


পাঠাব ও ভ্ামিলনাড় প্রদেশের 
পতিযোগীবাও। গত ৯৩ বছাবেণ 
বাত্তিগহ অভিক্পতায দেখছি আব 
কোন ভাষা ভাষী সংদ্হা এইভাবে 
একে এগিয়ে মাসাব উৎপাত 


চাবটি বাক্ষনৈতিক দল থাকবেই । 
এতে সংধযাজন কবা উচিত একটি 
পপ টানার হিসানও। দিললিবাসী 
বাডালিদের পাক) এই প্রবাদ কত 


খাঁন ঠিক খাস জ্জানি না। 


সমসা। দেখা দিখেছে, এ £শষোন্ত, 
॥|খাঁট এই সব িদালয়ে বাংলা 
ডাষী ছার ছান্ীদেল সংখ্যা ব্রমশ 
কম মাচ 1 আনিলকর |পিতামা তাবা 


7 এলে সগপখিতলে শন ইংবাও ৮ ৮? 
এ ক আর ভন জাটালাধ্যাঘ সনির মুখাবছি লিখলে পাঠান ইংবাঁ দখা পাবেনি। ভাঙ্ছাড়াস হাঙ্গিৎ 
এখাত ছে তিনি, মাধাম বিদনালয়ে। এক্ষেতে 


বাযেণ ছবিন উৎসব, লোক সংগাত 
বা ববীন্দ সংগীভেকর অনুষ্ঠানের 
কথা শা হয ছেড়েই দিলাম। 
এসেছেন নামকবা শিজ্পীবা ভাব 
৮৮শ নানা হোযগা তত | 
আকসাসিযে শনেব নিল্জব সমস্যা 
অনেক মাছে । আঙিস এ আননন। 
কাচণ আন নিদারুণ স্তন স"কুলান 


টি মে এব সতাপাত হয়িন । এখন 
( অতশহ 'গোটি। 80) পাছে, . প্রি এবত পি হয়েছেন। এ 


(থিষেটোশ প্রাণ এবং একাধিক কালী 
বাড়ি ও বিদালয | তাবা সংস্কৃতি 
মল আনেক কাজও করবেন এবং 
দগপিতো ঠা কবেনই। পরবতী 
লাল সমস্যা দাঁড়িযেছিল অঙশাব 
বাডালি সঠিচগানকে একটা ফোবাদম 


“ছা পারি গ্রকারি 5 কলা যাষ। ঃ 
রি শর মরে £পিটি। দশক ঢাকা 
/2াশসঙানাম লাডালিদপ চিপ 2 য়ে 1 878 ॥ শাল ঢা 
শ্ষঘলাব | পাশমল্গার কথা ও 


হমম্যাঢা পদন্া €দগুযার সত'শা সতত্ণ 
শশ্চিমবাণাল *শযাত মুখমন্ত্ী 1 
বিধানন্দ তায় একই বিষয হি 
ভাবনাাঠি চা কপছ্িপেম বাকা যাষ। 


নংস্ক্াতি বিভাগ এ পাপাবে কেন 
সাত।যোপ হাত বাড়িযষে দিদছন না 
অনহাত, এঠ পাজাধানীতে বালো 


বব 1 1/8 ৮. 1 নী 

লব পাদমিক হাব শান্ত ক, নী. ররর হী তত 
তা সঃ ট না চা 

আপসংস্কাত সেটা যে সাও 


চেয়েছিলেন, পািতয়বততনার লা 


কর্মচাবীদ্বে সঙ্গে কেন্দেব বাশ আাসেনি হা মনে বাখা দবকাথ। 


পাতচ্গালের কর্মক ভরতে আত 





কর্মঢ,বী € প্রভাবশালী বাঙালিপদপ 
একি ৮ করাত । ড৫ বাপঘব পপ হাব 
মতই ১৯৫৮ সালে গঠিত হন 


বে.গল ম্যাসালিতযশন । সেই 
সংস্তাটিব পবিচয চশমা যাক! 
সানী বাহালিদের পানা ত 


আছে চালিত কত্যকটি প্রতিষ্ঠানে । 
কিনতু বেংগল ম্যাসোসিযেশন একনট 
মনা প্রকারের । বলা মনুচিহ হবে 
না, আজ বাজধানার প্রা তিন লঙ্গ, 
বাঙালির এটিই একমাএ প্রতিহ্টান। 
আনেকট। 1০1৩0100501 196795 বলা 
যোছে পাতুব। বড়ি সদা হতে 
পারেন কিল ঞ্জাল দেওয়া হয 
পুরতিঠান৭ত তর সদসা কার 
ঠকি। 22 এখন 0111119150 
, গস, সা; *)প অধে। হি শটি 
লিক ক্যান, ৭, ৮৮ 1ধপঘটাব 
কান এবং আটিটি শিখন পাঁ তান | 


এঠমীটামৃি বেশি নাসাসিষে শন 


সৃপাবম কোরটেব মাননীয় বিচার 
পতি এ সি গত এই পদে 
আধিহিটি ৩ সার্থক হাব সতগ এর 
সা জড়িত ছিলেন গত ১৫ ১০ 
বুশ বনী লাহিী। ভাবিই মক্মাল্ত 
প/৮ম)াম বাস্তব কর্মকার হযোছ 
এসোসিয়েশন । পশ্চিমবখগ সর 
লাল এই প্রাতশ্ঠানকে আফিপ খব 
দিছেন [তিন নমবব হেটলি বোডেব 
ব'শভবনে । সেখানেও আজ স্হান 
অবুলান। 

পর চগঠাণের সংবিধান মনুসাবে 
অনেক মূলাবান কান্ত করাব কথ। 
উল্লেখ করা হযেছে । এঁদেব কয়েকটি 
উল্লেখযোগা কাজেন কথা ধলি। 
কাজে বাপারে অবশা জোব 
দেওয়া হয় বাঙালি সমাজেব সৎস্ক 
তিব দিকে । তারপর শিক্ষা ক্ষেত্রে। 
ই পণিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক কষেক 
বন্ত”নব কথা ধরা যাক। 

মেধাবী অথচ দবিদ ছাত্রদেল ওরা 


আধংহিও তান আশও 


“লহ দহ পিছে বাংলা ভাষা 
শভাব বিহার 


সাল 
হাডা পশ্চিমব'গ 
সব্কাতবিব অধিক তধ সতযোগি তা 
কথ্থা £ 2 উসবেই। 

সৎস্কৃতিমূলক কাটে আসো 
সিয়েশন সত্রিয। গান, বাজনা, 
শাটিকের সপতাত পালন ই হাদি। 
গেল দই বছবে ভাগ দেখেছি ও 
শুনেছি পশ্চিমনতগ ও বাংলাদেশের 
নামকরা শিল্পীবা একপিত হাযেছেন 
এক মাঝে এই প্াঙ্গধালীতে | হা 
ছাড়া মাছে গান, শাচ, আবৃত্তি, ছবি 
আঁকা, খেলাধুলার প্রঠিযোগিতা 
প্রতিক লচ্ছলে । যমুনা নদাব গুপাবে 
রয়েছে জাহা"গীবপুবী কলোলি। 
কয়েক হাঙ্াব মুসলমান বাঙালি 
পরিবার সেখানে কল্টেসজে। 
পেয়েছেন মাথা শগোজাব ঠঠি। 
সেখানে অনেক সমস নিয়েও এরা 


কাশ সহ পয়াছান 


চালিত 2 


অত. পাযাজন এমন একটি স্তাযী 
জায়গা তযঙ্খান নালা জাষী ভাব লীগ 
সংস্কৃতি শিক্ষা পতিজখান একতিত 
হত5 পারে, 

এহ সব কাজ হাতি লেগযা খে 
কন মুশকিলেব সে কথা জানেন যাবা 
বাসভচবে কাজ করছ নেপ্রমেন । হনে 
ভাড়া, ঘর ভাড়া, থাকা খাঞ্যা, 
গোগগা, মাভাযাততেব বান্দাবসত।, 
স্হাযী কর্মচারী ইম্াাদি সমসণয 
'ার্চির্কি সমাধান [ঠা অবিলম্বেই 
দবকান। সকলেবহ গানা গ্রে, 
সংগঠনের কাজ হুডি £মবে হয না 
সীমিত শপিগত ম্যাসোসিয়ে শন যা 
করেছে ব্লাজধানীর বাঙালি সমাঙ্গে 
তার হলনা নেই অথচ এখানে 
আছে পখিচমবংগ সবকারের তথা ও 
সংস্কৃতি বিভাগের একটি প্রশাসনিন 
শাখা, এবা' কী করে বাচালিদের 
এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ 
কর্মের পরিপেক্ষিতে প্রশ্নটা সংগত 


[ক্ষ হয়েছে বাঙালি সমাঙ্গের 
এপশতি নিধি শণার মঅবশা আাঞলিক 
এস্পুতিষ্ত [নল সব্রিক্। সহাম।গ 
প্টেয। এসোসিয়েশনের নেহুতহু 


চালান একটি বিদ্যালয় । 
পরিচিমবহেগ বন্দা, বন্যা আছ 


দন স্টাইপেনড ওপ্রতেক বছর ২0 
১৫ জনকে । স্কু্নে ও কলেঙ্গে পড়ার 
দু. জনয এই বৃ্তি দেগযা হয় কয়েকটি প্রদেশে, প্রাকৃতিক হত্যালীলা গুজ আলোকিত 2 সংগৃ্ী: 

“পমিতিতে নিবটিনের মাধমে আচ প্রাথমিক বিদ্াপয পরিচালনা কবে বাটেও। এই হো মাত্র কয়েক বছর টিটি 
রি লিভ রা 


শে চল 
শশা 


রা 


ভাবেহ বাখা ঘায়। [3 
মি 


চ০০80050১0,১৮০0০200 
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১শ/ ৮১৩ 


০০0০ ক্লোজ ভুলে স্বর্রুরেতৃক্রতেজাতরাভলরদ্রা শর্ত রাজা ল্য ব্রনলরজ্তা রা রী 


লে ্ 






পর রত | 





'চিলডেন'স ফিল্ম ফেস্টিভাল-_' ঠিক শিশুদের জনাই 


নয়। ববং বলতে হবে নব যুবাদের জনা । কেননা এখন 
কোন শিশুই নিজেদেষ মার 'শিশ' পবিচয়ে আবদ্ধ 
বাখতত চায্ধনা, তাতে করে ক্রমশ বেড়ে ওঠা বাগ্োয়িং 
শব্দের দেোতনা নাকি ঠিক ধবা পড়ে না, তাই ওদের 
পরিচয় নব যুবা বা নিও-ইয়ুথ হিসেবে - যেখানে 
বৃদ্ধিমন্তা, বিচালশঞ্তি শাব উদ্দীপনার একটা স্পম্ট 
সাভাস [মঙ্গল | সমগ্র বিশ্বে এখন ছোটদের জনা 
»পচ্চি্ তোলার পাটারনেও এখন এই মানসিকতারই 
ছেযাচ লেগেছে । তাই দশদিনবাশপী (৪ নভেমবর থেকে 
১৩ নভেমবব) চিলডেনস ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে যে 
মান্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আসব কলকাতায় 
পসেছে তার নাম তূর্তীয় আন্তর্জাতিক নব ঘুবা 
প্ুতিযোগি তামূলক চলপ্চিত্র উৎসব (থারড ইনটারন্যা 
শনাল নিও ইয়ুথ কমশিটিটিভ ফিল্ম ফেসটিভাল)। 


শৃত্রতবার সকাল দশটায় নিউ এমপায়ার মঞ্চে এই 
»লচ্চিত্র উংসবের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় তথ্থা ও 
পেতাব দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী মল্লিকাঞ্জনি । অনুষ্ঠানে 
সভাপতি করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
(শক্ষামন্ল্রী শ্রীকাদ্তি বিশবাস। এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে 
[নটি বিভাগে মোট ১৫১টি ছবি দেখান হবে । এর মধো 
শাবান ৬৬টি ফিচার ফিলম, বাঞ্লীগৃলি স্বম্পদৈর্ঘোর 
৪বি। বিভিন্ন বিষয়েব ওপর কার্টুন বা পাপেট ফিলমণ্ 
এই তালিকায় রয়েছ্ছে। কমপিটি শন, ইনফরমেশন ও 
মাবকেটিং ডিভিশনের আলাদা আলাদা ছবিগৃলির মধো 
নমপিটিশন ডিভিশনেব ছ্ববিগলিব মধ্য সেবা ছবি 
হিসেবে "স্বর্ণ হসভী' পুরস্কারের যোগ্য ছ্ববিটি নিবচিন 
কার জনা বিভিন্ন দেশের সাতজন সদসোর জারি 
/বাপড গঠন কবা হয়েছে । চিত্র পধিচালক তপন সিংহর 
নেহুতে এই আবি বোবডের অন্যানা সদসারা হলেন 
ীনেব শ্রীমতী ওয়াং জুনঝে।, চেকোস্লোভাকিয়ার 
মাবিা বেনেজোভা, যুক্তরাজোব ম্যাট ম্যাককারি, 
আমেরিকার এই থ হবলে, স্পেনের প্রিমিতিভো বডরিগে 
গবভিলো। জুরি বোরডের সঙ্তম সদসা হলেন 
তাবতের কে এল খাম্দপূর। তাবে নব ধা চলচ্চিত্র 
উৎসবের অনাতম আকর্ষণীয় বিষয় হল |বভিন্ন দেশের 


৭৯ / পরিবর্তন ১৬ নভেমবর ১৯৪৩ 


৯০০০১০০০০সপপৃপুস্এিিনি 


এমনিতে প্রায় ১৪০ জন ছেলেমেয়ে এই চলচ্চিত্র উৎসবে 
যোগ দিতে এসেছেন, তাদের মধো ১০ জন ভারতবর্ষের 
ও ৫ জন কিদেশ্ছি ছ্রছাত্রীকে হিসেবে বাথা 
হয়েছে । এরা তিনটি ছবিকে মান অনুযায়ী 
“জ্লোনদীপা জনা নিবচিত কর করবে। দশ 
দিনের এই উৎসবে মে সব ছবি দেখান হবে তার মধ্যে 
উন্জেখযোগা হল ওয়ালট ডিজনির স্টুডিওয় তোলা 
'ফকস আনড় দি হাউনড,' চেক ছবি 'ইনকমপ্লিট 
একলিপস,' হাঞ্গেসির 'নাইস শ্িন গ্রাস, সোডিয়েড 
রাশিয়ার 'লাসট ব্যাড মারক' ও 'আই ডোনট ওয়ালট টু 
গো আপ, নেদারলালডের "প্রি ইজ এক্রাউড' | 
নিউ এমপায়ার মঞ্চে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী 
গ্রলার সময় সমগ্র অনুষ্ঠানের মধোই এত বেশি 
পনার অভাব ফৃটে উঠেছিল যে যা দশদিনব্যান্পী 
এই উৎসবের সুদ কার্যকারিতা সম্পর্কে সঙ্গিহান করে 
তোলে। উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে 
উপস্হিত হবার কথা ছিল ধথাত্রদ্ম কেন্দ্রীয় তথা ও 


এ রী হিপ ্ 
জ্যোতি বসৃূর। অনিবার্য কারণে তাঁরা আসতে 
পারেননি । এই বাক্তিবিশেষের রদবদল সম্পর্কে উৎসব 
কর্তৃপক্ষের করাব কিছু ছিল পা: এ কথা মেনে নেওয়া 
যায়। কিন্তু এই ধবনের আন্তজাতিক মিলনমেলায় 
সময়ানৃবর্তিতা আর সামঞ্জসোর যে অভাব ফুটে উঠেছিল 
তা রীতিমত বিরত্তিকর। কথা ছিল দশটার সময় 
অনুষ্ঠান শর হবে। কিন্তু কলকাতা দূরদর্শনের সৃন্দরী 
ঘোষধিকা যখন অনুষ্ঠান শৃরু করার কথা ঘোষণা করলেন 
তখন ঘড়িতে বাজে পৌনে এখারোটা । স্তোত্র পাঠ গিয়ে 
অনুষ্ঠান শর হল । তবে শ্রীতমা গোপের হিন্দি -খেঁষা 
সংস্কৃত উচ্চারণ স্তোত্র পাঠের সমস্ত উদ্ছেশাই বার্থ 
করে দিয়েছে। এর পয় অভার্থনী ভাষণ দিলেন 
চিলডেনস ফিলম সোসাইটির চেয়ারম্যান ভি শান্তায়াম | 
তিনি বলেন কলকাতা শহরে এই চলচ্চিত্র 
উৎসব পৃথিবীর অনাতম প্রধান চ্চ্চিত্র উৎসব হিসাবে 
গণ্া হয়েছে। এই স্বীকৃতি গিয়েছে ইনটারন্যাশনাল 
সেনটার অফ ফিলমস ফর চিঙ্গড্রেন আনড ইয়ং 
পিপল। তিনি বলেন এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব 


বেতার মন্ত্রী এইচ এল ভগত ও পশ্চিমবণ্োর মুখামলতী বিশ্বের ৯৮ কোটি পিশুর মানসিক স্বাচ্ফোর বিকাশ ও 


ণ ূ ন্‌ প্র ৰ ঢা 
"পাটা টা 


পয বুদ্ধিতে গাহাযা কার 


[তাপ ডাতগার বেড, কালিকাজা-৭০০ ০১৪ 


কোন: ২৪-০৪৮৮ পো: বকা: ১১২৪১ 
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উন্মেষের পক্ষে সহায়তা করে। গ্রামে গ্রামে চিলড্রেনস 
ফিলম সোসাইটির ছবি দেখানোর জনা তিনি দ্িভিন্ন 
বাজা সরকারের কাছে ভ্রামামাণ গাড়ির জনাও 
আবেদন জানান | বিভিম্ন ভাষায় এই ধরনের স্ববি টতরি 
করার ওপরও সোসাইটির যে নজর আচে তিনি 
সেকথা ঞ্ানান। তবে এই ধয়নের আন্তজাতিক 
উৎসবে চেয়ারম্যানের ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বারে 
উৎসব অধিকতাঁ আর ভি মোহরে তাকে বারেরারে 
যেভাবে নানান পয়েনট মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন তা 
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দৃষদ্টিকু মননে হয়েছে । তবে সবচেয়ে হাসাকর এক 
একজন বর্তর বন্ততা শেষ হবার পরই শান্তারাম 
সাছেব ফেভাবে মাইক টেলে নিজে টুকরো টাকরা কথা 
বলছিলেন তা অনুষ্ঠানকে লঘ্ব করেছে। 

মালাদানের পালা তো আরও বিশৃস্খল চার মধো 
শেষ হয়েছে। ও অন্যানা বরেণা অতিথিদের মালা 
পরানোর জনা প্ৰঞ্চিলের কয়েকটি রাজোব জাতীয় 
"পোশাকে সঙ্জিত 'নব-যুবা' সদসাদের মঞ্চে ডেকে 
নেওয়া হল। ঘোষণা করা হল মালাদান করা হবে 
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে, দেখা গেল মালা পরানো হল 


অরুণাচল প্রদেশের কিশোরী মেয়েটি মালা পরিয়ে 
গেলেন প্রভাস ফাদিকারকে । আয় মাঞগলিক প্রদীপে কী 
তেল দেওয়া হয়েছিল কে জানে ১ মন্ত্রী মচ্লিকার্জন 
প্রদীপ জালানোর সঠ্গে সঙ্গেই যেভাবে মঞ্ময় ধোঁয়া 
জমে উঠল তাতে তড়িঘড়ি প্রদীপ নিবিয়ে ফেলা ছাড়া 
গতি ছিল না। রাজোর শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী কান্তি 
বিশ্বাস তাঁর বক্জুতায় ছোটদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে 
অবহেলার কথা তুলে ধরলেন । তিনি বললেন বামফুনট 
সরকার গত ছবছরে যে পঁচিশটি ছবি প্রযোজনা 
করেছেন তার মধো মাত্র ৭টি ছোটদের জনা তৈরি । তিনি 
আফসোস করেন যে আমাদের দেশে ঘত চলচ্চিত্র তৈরি 
হয় তার মাত্র শতকরা ১ ভাগ ছবি ছোটদের উদ্দেশে 
নির্মিত। তবে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের মন্গী হিসেষে 


? ক রি তিনি ঘখন এই উৎসবে ওর নিজের উপস্হিতিকে 107১ 
কিস 1০৭11/ 81০717৩0107 1৩ বলে উল্লেখ করলেন 


তখন বিদেশি অতিথিদের তো বটেই, উপস্হিত 
সকলেরই বোধহয় আশ্চর্য হওয়া ছাড়া অনা উপায় ছিল 


ছি £ না। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্নীও ভাষণ দিলেন ছোটদের ছবির 
&ু জনা আরও অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে। 


অনুষ্ঠানে ধনাবাদ জ্ঞাপন কবেন উৎসব অধিক আর 
ভি মোহরে। 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফানসিস ফোবড কোপলার 
'রল্যাক স্টালিয়ন রিটারনস' বিটি দেখান হয়। নিও 
থ'দের জন্য তৈরি সার্থক ছ্বি। রবারট ভালভার 
কিশোর আলেক ও তার কাল ঘোড়ার 
কাহিনী 'নিও ইয়ুথ'দের তো বটেই, আডাঙ্গটদেরও 
মনেব মত ছবি হয়ে উঠেছিল। ৩বে সবাইকে 
ছাপিয়ে গেছে 'ক্রাক স্টালিয়ন।'7 


আলোকচিত্র. সৌগত রায় ঘর্মৰ 














যখন এক মাথ। অন্যমাথায় লাগে 
তখন উকুন হওয়ার সম্ভাবন। জাগে 


লাইসিলে কোনওরকম আলকহুল মেশানে। নেই । 
অন্যান্য উকুন নিবারকের মত লাইসিল কখনো 
উরে যায় না। এট) আপনার তালুর ও ছলের 
প্রয়োজনীয় প্রথ্তিকর তেল বাচিয়ে রাখে সেজল। 
চুল কখনো শুকনে। হয় নাবা চিরে যায় ন। 
যার দরুল খুস্কিও হয় ন]। 
লাইনিল' ছল আনুর্বেছিক তৈল 
ভিত্তিক ও মনোরম গুরভিত যা কেবল 
উকুন বা ভার ডিষই মেরে ফেলে ন।, 
মাথার চর্স এবং চুলের পৃর্টিসাধন করে এবং 
খুসকি হওয়াও প্রতিরোধ করে | 
উকুন দুর করার জন্য আরো! বেদী 
সংখ্যায় ডাক্ারর! লাইসিল ব্যবহার 
করতে বঙছেন। 


লাইসিল দ্রুত নির়াপদ্দ এবং সুনিশ্চিত ফলদায়ক 





এক অবাথ-কার্যকর্পী অালকহল-বিঠীন 









১ ৩ 





আমুধেদিক তৈল-ভিত্তিক উকুন ও লিক 
নিবারক। 





সুার্ডিত উন্রছনলাশকু 


১ 


ন্বজানিল কেমে। ইণ্ডাট্রাজ 
গণেশ নগর, চিঞ্চওয়াড় পুনা-৪১১-৯৩ 






শত ৮০৯৮০ 


কাহিনী ঃ আদ্রীশ বর্ধন 
ছবি £ পোলারিস 


একদিন মুখে মুখে খবর গিয়ে পৌছল 
একটি নাচ গানের গোপন আসারে। 


দিয়েছেন। ্রাবণী যদি ঘণ্টা তিনেকের 
জলো হাজিরা দেয় তো...... 


754 শি 
ই. ক হু স চা 
55 নু এস র্‌ লে শা ৮7২8 
ইল লতি ০ ০৯১2 চি হও পয ৩ ৮ রর 
আজ শি আপি পি লিজ শি ৮০ স ২ শি. সঃ শপ ০ চে 
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এ ড় 
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সিন 
চর ৩ শি 

বি 

সিইও 
হিম 


5. ই 
২ শতক ক 
ছল ত্র ৩৬ 
সি টি সপ 
এপি পচ পা ০৩ 


টাকার অঙ্কটা কম নয়। কিন্তু পরিবেশ : -তাকিয়ে দেখল শ্রারণী। ভালই তো। পাতালঘর। রাস্তার লেভেল 
থেকে কয়েক ধাপ নিচে। আগাগোড়া এয়ারকনডিশনড | দরজা মোট আটটা । মেঝেতে লাল কারপেট, দেওয়ালে লাল 


| 
টা 
ূ 
| 
পেন, কড়িকাঠে লাল-বসনা সুন্দরীদের ফেসকো। দেওয়াল-জোড়া বড় বড় আয়না-শিশমহল কায়দায় 


4০ এরর পরার মারারিরারারে এমরান 


শাল মারবেল পাথরের টেবিল ছড়ান ঘরময়। মাঝখানে | 
ডাকটিকিটের মত চৌকোনা নাচের জায়গা-চকচকে কাঠের 


ধু 








রঃ 
ঠ ৪5 ন্‌ 
নি 


দা লনক্ক। 


ঘ্ব” ॥ ং 
চা ঠা ॥ ৯ 55 ১. 


শিতোদশ 


পরী ০ বিসথিরজস 


বি] 7110, 
1১ 1:/17710 
[১ 310)1 11111 001-1, 

79101170000 0101017 

সেই প্রাগৈতিহাসিক ক্ধার 
আগ্রাসনে গরিব গেরস্হ ভদ্দর 
লোক বুজ্ম আব তাব স্লী পতিতার 
শহব কলকাতার লক্ষ লক্ষ নাম- 
গো্রহীন বৃতৃক্ষ মানুষের ভিড়ে 
হারিয়ে যাওয়ার আগে ছিন্ন 
অন্নপূর্ণা।' এইটুকু কললে চিত্রপরি 
চালক বৃদ্ধদেব দাশগৃশ্তের প্রতি 
বোধহয় অবিচাব কবা হবে, কারণ 
ক্ষুধার সর্বগ্রাসী চেহারার নিপুণ 
চিত্রায়ণ সত্ত্বেও নিম অন্নপূর্ণা শধ 
গ্ুধাব ছবি নয়। কলকাতায় কেউ না 
খেয়ে মবে না - এই সবল বিশ্বাসে 
বজর মত একদিন যারা সব হারিয়ে 
কলকাতায় এসেছিল এবং যে 
'অন্তঃপ্রবাহ' আজও অবাহত, 
পথম এবং শেষ দূশোব প্রায় হুবহু 
পৃনরাবৃন্তি ঘটিয়ে, সেই মানৃষদের 
শহরে টিকে থাকার সংগ্রামকে শ্রী 
দাশপৃপ্ত চিত্রিত করেছেন অতুলনীয় 
দক্ষতায় (স্বল্পদৈর্ঘেি কাহিনীচিত্রে 
যা অচিন্তানীয়)। নিম অন্নপূর্ণা তাই 

অনা অর্থে সামাজিক দলিল । 

চলচ্চিত্রের 'বুজ'বু একটা অতীত 
আছে। আর পাঁচটা মধাবিত্ত থেকে 
নিম্নবিল্ত. নিম্নবিত্ত থেকে সর্বহারায় 
পরিণত মানুষের অতীত ইতিহাসের 
মতই যা প্রাচীন এব" বৈচিতরহেশিনি | 
গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্টিক পাশ 
করেছিল ব্রজ -- তারপব ছোট 
একটা স্কুলে মাসটারের কাজ 
করেছিল কিছুদিন একদিন 
স্কুল উঠে যায়. বাবা-মা মরে 
যায় বর খেদানো বোনটাকে 

নিয়ে শহরে বাবৃরা উধাও হয় 
বিতে ঘরে ব্রজ্জ চলে মাসে 
হয় ব্রজর - তাবপর পীতিলভার 
সঙ্গে বিয়ে- বাচ্চা হয়, পাঁচ বছর 









৬ লহ নূ 
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পর আবার বাচ্চা হয় --.- একদিন 
হঠাৎ অন্কের_ সঙ্গে কাজ চলে যায় 
বুজর। 

ব্রজ শুনেছিল কলকাতার কথা £ 
কলকাতায়-কেউ না শ্েক্সে' মরে না, 
কলকাতার বাতাসে টাকা উড়ে 
বেড়ায়, তাই দূ বছর আগে একদিন 
সপরিবারে কলকাতায় চলে এসে- 
ছিল বূজ। 

দূ বছরেও ব্রজ্জ কোন কাজ 
জ্োটাতে পারেনি । ঠোঙা বিক্রি করা 
পয়সায় আর প্রতিবেশীর কাছ থেকে 
আটা-পয়সা ধার করে আধপেটা 
খেয়ে ব্রজদের দিন কাটে । তিন 
মাসের ঘর ভাড়া বাকি। বস্তির 
মালিক ওদের থর থেকে বার করে 
দেয়নি, তবে একই বাড়ির অন্য অংশ 
ভাড়া, দিয়েছে একজন 
ভিখিরিকে। ভিখিরি, ১ 
দাড়ি কামায়, কফ-জড়ানো গলায় 
গান গায় - অতীতের জনপ্রিয় গান, 
যে গান একদিন ব্রজর সহকর্মী 
প্ঁতিলতার বাবাও গাইত, আর 
কাশে। বৃদ্ধের উপস্থিতি প্রীতি, 
লতার কাছে অস্বস্তিকর, কারণ তা 
পীতিলতাকে এক অন্ধকার ভবি- 
বাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

চরম দারিদ্রের মুখোমুখি রিক্তা 
প্রীতিলতা প্রাণপণে বাঁচাতে চেয়ে- 
ছিল মধাবিতের শেষ সম্বল অহ 
মিকা এবং আত্মসম্মানবোধকে। 
পারেনি। এক চরম মুহূর্তে হ্ুধার্ত 
স্বামী-কন্যার জনা ছিনিয়ে এনেছে 
অর্ধমূত ভিথিরির চালের বস্তাটাকে, 
বহুদিন পর স্বার্মীকন্যাকে পেট পুরে 
ভাত খেতে দেখে তৃগ্ত হয়েছে, কিন্তু 
অপরাধবোধে মেই অন্ন নিজে 
শিললতে পারেনি 


চলচ্চিত্র মৌলিক মাধাম নয়, অনা 
সমস্ত মাধাম থেকে অকপণভ্বে' 
নিয়ে, আত্যসাৎ করে চ্সিত ছবি 


্ৰ 
শর 
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চলগ্চিত্র হয় - এই উক্তির যথার্থতা 
মেলে নিম অন্পপূর্ণা ছবিতে । 
সমাঞ্লাচনায় প্রথমেই আসে কাহিনী, 
চিত্রর্নাটা এবং পরিচালনার কথা । 
একটা নাটকীয় পরিণতির দিকে 
শবাসরন্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার 
ঘটনাকে বদাশগপ্ত চলচ্চিত্র 
বোধ ও বিশেদষণী দৃণ্টিভগ্গি দিয়ে 
উপস্হিত করেছেন অনায়াষ ভঙিগা- 
মায়। কাহিনী এগিয়েছে দু'তগতিতে। 
ছিয়ানব্বই মিনিট সময়ের মধ্য তিনি 
দর্শককে নড়ে চড়ে বসার সময় 
দেননি । চাপা কামনা ও যৌনতা এ 
ছবির অঙ্গজুড়ে, তবু দর্শককে 
স্ড়স্রড়ি দিতে বুদ্ধদেব কোথাও 


 শ্রু) স্হলতার আশ্রয় নেননি। এর পরই 


আসে অভিনয়ের কথা £ মণিদীপা 
থেকে জয়িতা - নিম মন্নপৃণয়ি সব 
মুখই অপরিচিত, তাই বুঝি প্রীতি, 
লতা মণিদীপা রায় নয় প্রীতিলতা 
প্ীতিলতাই, লতি জয়িতা সবকাব 
নয়, লতি লতিতউ। ভাত খাওয়ার 
দূশো মণিদীপার ভয়, আতংক এবং 


| এবাসরোধকাবী বিবমিষা দর্শকের 


বহুদিন মনে থাকবে | 
কলকাতাবাসী 

বা জীবিকার প্রায়া 
জনে কলকাতা 


যাদের নিতা আসা যাওয়া 'বাদিত 
শাবদ্টা ভাদের কাছে ন ঠুন নয, কিনতু 
বস্তিবার্সী ম্রানৃষেব দুর্দশার কথা 
জানাটা বোধহয খুব সহজসাধা নয় ' 
এই অজ্াানাকে জানানব কৃতিহে 
ছবির পরিচালকের পরই যাব হান 
তার নাম কমল নায়েক, নিম 
অন্সপূর্ণা ছবির কাামেবাম্যান ৷ নিম 
অন্পপূর্ণ ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ 
সঙ্গীত - শব্দহিন মৃহ যে গুবিকে 
নতুন বাঞ্জনা দিতে পারে দেবাশিস 
দাশশৃপ্ত তা প্রমাণ করেছেন। 
পুরনো দিনের জনপ্রিয় গানের 
বাবহাব চিত্রনাটাকে দিয়েছে নতুন 
ডাইমেন শন। 
কলকাতার দর্শক এ ছবি নেযপি। 
তবে অদূর ভবিষাতে মানবিক দলিল 
হিসাবে নিম অন্নপূ্ণারি পৃনর্মলায়ন 


হতে বাধা। 
পপ 







1১০ ১2৪ 


পলাশ বন্দোপাধ্যায় 
রশি 
পরিবর্তন ১৬ নভেমবর ১৯৮৩ / ৮২ 










সপ ০ তক জরে 


বেল-এর নতুন 'নন-জিপ' ব্রা 





নাম করা.বেল ফ্ুন্ট-ওপেন ব্রার প্রস্তত 
পণরুকের নতুন উপহার । বেল-এর নন্- 
[লপ প্রা এমনভাবে ডিজাইন করা যাতে 
সব রকম ধকল সইতে পারে । কাপ দুটির 
নীঢে একটি লাইক ফিতে আছে যা এই 
পাকে জায়গামত ধরে রাখে এবং যার ফলে 
এটি নীচের দিকে নেমে যায় না বা উপর 
দিকেও মড়ে খাকে না। 

এই লাইন্রন্কা টেপা বিশেষভাবে তৈরী যার 
ফলে কিছুদিন পরার পর অন্যান্য ব্রার 
ইলাসচিকের মত এটি আলগা হয়ে যায়না, 
এমনকি বারবার কাচার পরও ফিতের 
ইলাসটিকটি অবিকুত থাকে | লাইক্রা হল 


বিশ্বখ্যাত ভুপন কম্পানীর উত্পাদন । 


বিন খরচে বাড়ীতে বসে ডেলিভারী মিন 


(ই) ন্নাতম তিনটি অথব! তার বেশী 
ব্রায়ের জন্য সাইজ, স্টাইল এবং দাম 
উল্লেখ করে ভিখলে আমরা আপনাকে 
ভিপিপি যোগে ব্রা পাঠিয়ে দেব এবং 
প্যাকিং ও পোস্টিংএর সমজ্জড খরঢ 
আমরা বহন করব। 


শিবা10141 


চিত পু 
তত 8৮165 সস 
হান ০ 3 
8, লে ই রর 


(২) অপছন্দ হলে অব্যবহত অবস্থায় ৩০ 
দিনের মধো পাঠালে পুরো টাকা 
ফেবত পাবেন। 

(৩) ডাকযোগে আমাদের জানালে আমরা 
আপনাকে নিকটবর্তী বেজ-এর 
ডিলারের নাম ঠিকানা পাঠিয়ে দেব। 


ব/াক- ইউ 


ঢাররকম ব্যাঝক্রঃশ টাইপেরও পাওয়া যায়। 
স্ট্াপের পজিশনকে দুভাবে রেখেই এই শ্রা পরা মায় 
-সোজাত্তাবে ও জ্ুশভাবে বা আড়াআড়ি ভাবে। 


বেল-এর ব্রা পাওয়া যাচ্ছে ১৫০০ দোকানে । 
ভাড়শা, খিহায এবং উত্তরপ্ব আরে উস্ট্রষিউউর, উিজার, বুকিং ও০৪০ট এবং 'কো-অপারেটিস সোসাইট্টি' আবশ্যক 













হবিতে দেখান স্পাউকা ইলাসষ্টিক চেপের শবধমল পালি, 
যনেস্টার ফোম যা মাদুরা কোছসের পলিজেস্টার সুপার 
[সিন দিয়ে জোড়া দাম-বাযাক ইউ ২৩ ২৫ ঠাকা, বাক 
জ্রুশ ২৫০০ 

চা 
বেল এর আরো নানারকম ননন্তন্দিপ' শ্র। পাচ যায়।। 
কটিন টেপসামজ 'অবরবিন্দ 
পপালিন” 
ইলাসটিক চেপসমেত 
ওয়াস এন ওয়ার? 


ইপ্প।সটিক টেপঙ্ম্েত 'াবমল 
পালয়ে্টার রবয়া" 






















“সেঞ্চরী 







বিমল পালয়েশ্ঠ।র 


£টি ভি নন. জিপ রা 


ইউরোপীয় স্ঞাইলের অনকরণে তৈরী । 
বেল অঙ্গানাইসেশন।(551৫8/বি, 


সবারবান স্কল রোড, কলিকাতা-5০০০২% । 


১ ॥ ৪ 4 কিল 5৮25 ঠহ ঘা 2 2 প্রঃ 


কক এগশ। 
কানা পপ 


এ. 16৮০ ৯০৬ য়া 200 ০৫২৮ চক 


12 ধিপ্কযূত১ 10 সিং কেরি & 


দন বস: কু চা জার্নি 


শিরা ও 
স্ব লা ০০১০৫১৯৬০০০ নেননি সেপলেস্ন পানি দিপা । রানি নমল ৯5451510% রং রি 





শব্দ শৃঙ্খল -. ৭২ 


সূত্র পাশাপাশি 


১ বাতঠ মশা, দিনে "7১1 ভীষেশ 
ভাতে ৫1 আনা দু) চিসিপত্ ও 


আসনিশনা ১১। মৃতদেহে ১৩ 





সস পপ সি পা সপে 


মূনাফা ১৪। খড়ি ১৬। শতসহস্ 
১৮। মেদ বা চর্বি২০।সিধে ২২। গাছ 
২৪। ক্রোধ ২৬। নুন ২৮। ঈশ্বরের 
মাবেক বপ ৩০। অন্তর ৩১। 
মঙ্জার বাপার ৩৩। অভয 
সৃত্র £ ওপর-নিচ 
১। বাগানের কাবিণাল ২। শিশিধ 
মুখ প্রাটকাহে লাগে ৪) চাহিদা &। 
পরাজয় ৬। কপালের শিরা ৮। 
একরকম শাবদীয খল ১০। নিচ 
শশীড়া গোলক ১৪ । প্চারখব 
আথা পক খেযেলহ ১৪ বালা! 
১৭ কাটা থা ১৯7 পুরদ ব্যাখণতা 
১। শ্রার্ধক। ১৩। লাইন টান/ হ 
উহবেজি পাইন ২৩ 7বিশারন পাবে 
৯৭ স্বামী ২৯ চিই, ৩১। ণহুন 
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১৪ ডিসেমবর সংখায়। সমাধান 
পাঠাবার শেষ তারিখ ১.১২-৮৩। 


সমাধানের সহ্গে পরিবর্তনে 
প্রকাশিত ছ্কটি এবং প্রতোকটি 
শব্দশৃগ্খল আলাদা আলাদা খামে 
পাঠাবেন। খামের ওপব শব্দ শৃঙ্খ- 
লেব নমবরটি উদ্দেখ কবতে 
ভুলবেন না। 


শব্দ শৃঙ্খল - ৬৮ 
(সমাধান) 
শব্দশুখখল ৬৮ র জন। কুড়ি 
টাকা করে পুবস্কার পাবেন গোবিন্দ 


১৮০৮ বায় (সনটাল ব্যাংক অব 
ইনডিখা, বাশগড়োগরা, দারজিলিং) 


_পস্পী 





এবং বাসুদেব চত্রদবন্তী (রেসকোবস 
কোয়ারটাব, হেসটিংস, কলকাতা 


৯৯১)। 


শব্দশৃগ্খল - ৬৮ বধ লটারিতে 
বিচাবক ছিলেন বিনতা রায়চৌধুরী । 








টে. 

তথ 2 শালীবিক সবগতার সামান 
তেবযেন। আসেন 
যাবে সাথিণ ৫৭ সামঘিক মন্দা । 
করছেনা ত বেন 
তলব যত শমল্ছাতদন 
অশাদিণ। 
ন্টায় পদোবিত ত সহা লি হঠাত পিল । 
খযস্বিদেশ শালি আঅশসালান দার 
আ৮বণ বাথ * কাবিবে বাবসাধাদ, 
৫৬ 


স্ 


চর রিয়ার 
ধাপারর কারন পবাগ্রাশী পানিও 
চি, কর্স্কিতল। হতাহত 
এড়িয়ে ১ঙ্লা শুয়ে, মায়তদিশু 
সাময়িক উপদশ্লগ । পণহনিলদল সণ 
পারিবারিক ক্ষেতে মঠবিবোধ 
অপ্রতাশিত কোন ঘটনা মেয়েদেশ 


লিচল্লিত কথাবে। পবসাধীদের মন্দা । 


৫ 


মিথুন £ শবীব তোগাদে মেয়েদের 
পেট সংব্রণ্ঠ গোলমাল ; মার্িক 
স্বাগছল্দ কিন্দু প্রচুব বায। কর্মস্হলে 
কোন সুযোগ হাতছাড়া হত পারি, 


বা ». খু... 
»ানাশ ভালে 


চস তল সপিলল 
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পাববাবিণ, ০৮০ 


রঃ 
চা 


মেয়েদিল। কর্মরত আটমকা 
পাঙ্তিতযোগ | পারিবারিক মের 
কোন সম্পত্তি প্রন্য বিরয়ে ন শুন 
কলমট, আঅশান্িতি। প্রেম প্রণয় 


বাপাবে মেয়েদের শাশাভিখগা ধার 


সাধীনদিব মন্দা । 





7৬মবর ১৬ /থকে ২২ 


টি 


কর্কট 2 
ডি, মবনাতি, 
কোন অস্ত হাব পুরি 


ভিত লিগার ৬ 


এজ 


শারীপিক আবস্তাব 

মেযেদেব আগের 

শার্গিক 
এ্সততল 
/খালন পক্ীশল বদলে কুল? ৫ ভব, 
বি ছিব এও পদ 
শত পট এ 
সপশা মতীবানাত । তানি, নিতে ঃশ 
2 ধসে দে ক 


৮ চ৫হ ক এ 
কয নি ছত্ে নি 


সা তি «চান ত৮ 


লন 


৪ 





সিহত 5 শবীব ভাল চলবে নাঃ 
7খায়দর শরীর চলনসই আতিক 
পুধস্তাব মবনতি আন । কর্মক্ষেত্রে 
চি হাধাবাব পপির রন: পমষেদের 
শিভা তপিবুতায়। লালন সমযা 
সমাধান । পাবিবাবিক ক্ষেত্রে কোন 
সংবাদ বিচলিত কবাব। কোন 
সল্ভানর, না গর্ব! রবসাধীদের 





বিনা « শরীব মোটামুটি চলবে; 
মেয়েদের শবীব ভাল চল 

মার্থিক পরচেম্টায সাঞ্চলন, হ 5 আয় 
বৃদ্ধি । বর্মন নি বিঢাব বৃদ্ধির 
নালোকে, কোন সিম্ধাল5 নিত ত হবে, 
মেয়েদের কর্মক্ষতে অবস্হা নিজ 
মনুধ্লে থাকবে । গৃহাদি নিমাণি শুরু 
হতে পাবে। সন্তানদের কারও 
পহার্ভে বর্সলা শ | বাবসায়ীদের 





পপ তপ্গান 
১ 





অবস্তাল পবিব তন | 


তলা 2 শাবীরিক অপ্রহাব সামান। 
পাবিবর্ধন;  মেয়েদেল শারীরিক 
তোশানিত চলন ' আার্ধিব স্ছল হা 
ণলায় থাকে: সংকাজে লয়ু। 
কর্মমেতে কাজ-কর্মে ন হন উত্সাহ 


আপ্যঠদন কর্মস্তলল কান খবর 
উৎসাহিত কবরে! পাশিলাবিক 
শানিত শোয় থাকবে । ধর্ম করে 
মাকাদমক বাধা, ববসাযীতের 
নদ । 


রটে 


বৃশ্চিক £ শবকীব "মাটামুটি 9লীবে। 
মোয়দের শারীবিক অবস্হার অনুক 
ল. পরিবর্ন। আর্থিক ক্ষোত্রে 
টানাটানি চলবে । কর্মক্ষেত্রে ছোট 
খাট ব্াপারে৬ সমান গুবৃহ ও 
মনোযোগ দেওয়া উচিত: মেয়েদের 
মানসিক অশান্তি। পারিবারিক 
অশানিতব জেব চলবে । ববসার়ীদের 
লাভ । 

€ শারীর ভাল চলবে; মেয়েদের 
শারীরিক বামেলা। আচমকা বায় 
নাকাল করবে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের 
বর্থ প্রয়াস; মেযেদের কর্মসহলে 
কান ঘটনায় মানসিক চাপ । কোন 
অনুজের জনা উদ্বেগ। মেয়েদের 
চান বাবসায়ী 

নতুন প্রচেষ্টায় তত পবন্য। 


ঘকণন ৫ শাবীবিক ?ভাগাল্তি 
চলবে: মেযোদেব আকসিমক বন 
পাত আর্থিক সবাগছণদ্।, শায 
বাড়বে হবে বাষওড বন্ধি। কর্মক্ষেত্র 
প্রত্যাশিত £কান ঘটনা বিচলিত 
লরবে। মেযেদেন কর্জীতলে অহন 
«সাত কিশতু কোন বন্ধু জনেন 
সত্তা বিবার । পাশিবাশিক কোন 
সুখবনে আানন্দ। সণহানদেক কারও 
দর্ঘটিনা । বাবসাযীদের মন্দা ' 


রি 


ক্ম্ঙ 5 শরীব মোটামুটি চলবে 
মেয়েদের শাবীবিক ভোগান্তি ৰ 
আর্দিক ক্ষেতে জটিল হা; বেশ কিছু 
ক্ষতি! কমক্ষেত্রে মাতরমযদা ক্ষন 
হত পাবে: মেয়েদের কর্মস্তালে 
কাজে-কর্মে টিমে ঠালে ভাব ক্ষতি 
করবে। পারিবালিক ছেরে আগের 
কোন ঘটনার ₹জর চলবে । বধসায়ী 
তেব মল্পা। 


মীন £ মানসিক চাপ সপ্তাহ জুড়ে 
চলবে; মেয়েদের স্নায়ু সংক্রান্ত 
?গালমাল। আর্থিক ব্যাপারে মন 
কষাকষি, সম্পর্কের অবমতি । কর্ম 
ক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুতা, গুজব ক্ষতি 
করতে পারে। মেয়েদেব কোন 
ঘটনায় মানসিক চাপ। পারিবাবিক 
ক্ষেত্রে দূরের আতমীয়স্বজনের জনা 
উদ্বেগ । বাবসায়ীদের ল্ভ। 
জিরার লিট 


বিনয় আচার্য 
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বিদযুংরেখার মতই তারা দরজা দিয়ে উধাও 
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কলকাতায় এক দিকে কারল মারকস মৃত্যু-শতবার্ষিকীর নামে 
সরকারি রাজসূয় যক্ত, অনাদিকে বিধব হিন্দু পরিষদের একাত্যতা 
মহাযন্ত। ময়দান লালে লাল, অনাদিকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
জুড়ে গৈরিক। এই লাল-গৈরিকের বসতি দেখে তরলমতি বাত্তিতরা 
টি্পনি কাটতে পারেন “এ তো বড় রঙ্গ যাদু এ তো বড় রঙ্গ । কিন্তু 
আমরা ব্যাপারটিকে এত জলবং তরলং দেখতে পারছি না বলে 
ঃখিত। এর দ্বারা প্রমাণ হয় ছ বছরে বামফুনট শাসন প্রচ্ছন্নভাবে 
রর 
পশ্চমবত্গবাসীর মন থেকে ধর্মের প্রভাব বিন্দৃমাত্র মুছে ফেলতে 
পারেনি । এই যে গত ছ বছর ধরে এত প্রগতিশীল সাহিতোর প্রচার, 
নাটকে-যাত্রায় 'প্রগতিশীলতার' ঢক্কা-নিনাদ, দলীয় ও সরকারি পত্র- 
পত্রিকা ও প্রচার যন্ত্রের মাধামে অবিরত 'অপসংস্কৃতি'র বিরুদ্ধে 
মুহ্মহ্‌ কামান গর্জন, তা যেন ভস্মে ঘিঢালা। আসলে ভারতবর্ষ তার 
শা*শবত সনাতন চিরন্তন ধারা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি । ধর্ম ও 
ঈশ্বরের প্রভাব এখনও জনমানসে আগের মতই প্রবল। ভারতবর্ষের 
ঈনমানসের এই চিরন্তন হূদস্পন্দনটি যদি কেউ উপলব্ধি না করতে 
পারেন এবং ধর্মের নামে অসংখা মানুষের জমায়েত দেখেই নারভাস 
হয়ে অসংলগ্ন উত্তি করতে থাকেন. তাহলে তাকে প্রলাপ বলা যায়। 

বিশব হিন্দু পরিষদ, আকালি দল, জামায়েত ই ইসলাম প্রভৃতি 
দলগুলি এই ধর্মকেই তাঁদের বিশেষ উদ্দেশো বাবহার করছেন । বি*ব 
হিন্দু পরিষদ একটি সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠান । নীতিগতভাবে ধর্মসংঘ 
ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলার থাকতে পারে 
না। ধর্মে যারা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান, আমরা তাঁদের দলে নই | 

পছন্দমত ধর্ম-আচরণের স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার । 
কিন্তু ধর্মকে যেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে বাবহার 
করা হয় সেখানেই আমাদের ঘোরতর আপত্তি -ধর্মের মহান 
আধ্াতিতক ও নৈতিক উদ্দেশা সেখানে অদশ। হয়ে শোষক শ্রেণীর 
নখদন্ত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রথম ধর্মের মধো 
রাজনীতিকে নিয়ে এসে দেশের মানৃষকে সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধিতে 
প্ররোচিত করেছিল কারা £ কারা আজ দেশ বিভাগের জনা দায়ী - 
পাঞ্জাবে আবার ধর্মের জিগির তুলে বিচ্ছিন্নতার ইন্ধন যোগায় 
কারা: কারাই বা কাশ্মীরকে. উত্তর প্বর্চিলকে বিচ্ছিন্ন করতে 
ঢায়- এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে যদি শিখ, খৃস্টান ও মুসলমানরাও 
কোন ধর্মীয় র মাধামে আলাদা আলাদাভাবে দেশকে 
একাবদ্ধ রাখার জনা শপথ গ্রহণ করেন তাহলে আমরা তাঁদের 
স্বাগত জানাব। স্বৃতরাং বিশব হিন্দু পরিষদের দেশব্যাপী একাত্মতা 
যন্ড আপাতদৃষ্টিতে নিদেষি কিন্তু ওই মঞ্চ থেকে যদি হিন্দু রাষ্ট্র 
গঠনের ডাক দেওয়া হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রবল 
পতিবাদ না জানিয়ে পারব না। ভারতবর্ষ কোন বিশেষ 
ধর্মসমপ্র্দায়ের জনা নয় - "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীর' অর্থে 
শৃধধ হিন্দুর স্পর্শ বোবায় না। বিশব হিন্দু পরিষদ ভারততীর্থ কবিতার 
কদর্থ করেছেন এবং যা এক প্রকৃত মহামিলন যড়ে পরিণভ হতে 
পারত, তা শৃধূ তাঁরা একটি 'হিন্দু যক্তে' পরিণত করেছেন। তাঁরা 
দৃষ্টি প্রসারিত করে সর্বধর্মের মানুষকে যদি প্রকৃত একো উদ্বৃদ্ধ 
করতে পারেন, তাহলেই দেশের শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন মানৃষ তাঁদের 
আশীবদি জানাবে। 
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৩০ নতেমবর ৬ |ডিসেমবর ১৯৮৩, বর্ষ ৬. সংখ্যা ২২ 
প্রতি সংখা ২.৫০ টাকা 
রিমান মাশুল ; প্থাঁঞ্চলে ৯০ পয়সা, ভারতের অনাত্র ২৫ পয়সা 


এই সংখ্যায় রর 
জোতিবাবু আাইন-শৃশ্খলার বিপোরট নেবেন / নিশীথ দে/৬ | 
শ্রীমতী গাম্ধী নিবাচনী প্রস্তুতি শুরু করেছেন, অভিমন্তু সেন/৮ 
হেমল্ত কৃমার বাংলা গানে বন্তুকণ্ঠ বন্ভুসেন সন্ধা সেন/১১ 
'পঙ্কজ মল্লিকের গান শুনেই রবীন্দ্রসত্গীতের দিকে ঝুঁকেছি' 
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় /১৮ 
হেমন্ত এখনও অনেক দুধ যাবে / সন্তোষকৃমার ঘোষ/২১ ; 
তেল বিক্রি করে মধ প্রাচা দুনিয়াকে শুষে নিশ্ছেঠসন্তোষ ঘোষ/২৩ ৭ 
অথ এঁকা-রহস্য /বহৃদ শী/২৪ 
প্রফুল্ল সেন কি রাজনীতি থেকে বিদায় নিলেন | 
বিশেষ সংবাদদা তা/২৭ 
বাঙালি উপজাতি মিলেমিশে থাকতে চান/ অমিয় দেবরায়,/৩০ 
আসুর ক্রিকেট বয়কটের ডাক গ্াসামবাসী বয়কট করল 
নিরৃপমা বরগোহাক্রি,/৩১ 
সিয়াব কাজকর্ম ফাঁস কবাত উদ্যোগী এক মারকিনীব সণ 
সুদীপ মজ্মদার./৩৪ 
সি পি আই (এম) কি সেই পাবটি মাছে / নিশীথ দেএওন 
নবান্নে হবে দেবীপুজো, ড়াকাটা আব নতুন বান্নাবান্লা 
ববীন্দ্রনাথ কবিরাজ /৩৯ 
তান্ডব নৃতা £ পুলিশ ও আনন্পমাগীদেব পড়াই কি আসন্ন - 
পিনাকী মজমদাব.1৪১ 

ঞ 
ইন্দিবা গান্ধীর স্গে দেশ দেশে & 
পার্থ চট্টোপাধায়,188 
শ্রীরামকফণ তীর্থ পবিত্রত্মা ১৫ /নির্মলকুমাব বায, গা 
একটি সিগারেট গড়ে পঁচি মিনিট আধু কমাচ্ছে 
ডাঃ শান্তনু বনেলাপাধ্যায “৪৯ 
তুর্ভীয় বিভার্শা পাশ কণা ছাত্রছাত্রীদের ৬বিষৎ কী 











শ্যামল বসু/৫৯ 
বাবাণসী হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডা হপাতহর সংঘর্ষ 
বৃদ্ধদেব বিশবাস, ৫৪ 


বাঙালি অসমীয়া পরেন ভাপন হাজাবিকা কোন দিলে - 
সাক্ষাৎকার £ সতানন্দ গৃহ,৫৬ 

সুস্হিব চিন্তাই স্বসিতব পথ/ চিন্ময সেনগুপত০৮ 
জানাতে চাই, জানাতে চাই "৫৯ 

পবিবর্তন মৈত্রী সংঘ, ৫৯ 

হৃতীয় নব ঘুধা চপচ্চিত্র উৎসব বার্থ ঠহল কেন? 
দিবাজেদাতি বসু /৬০ 


প্চ্ছদের আলোকচিত্র £ অর্ধেন্দু রায় 


প্রধান সম্পাদক 2 অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক £ ড$ পার্থ চ্টোপাধায় 
শিলপ-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 
সম্পাদকীয় দফতর £ ৩৩ বিপ্লবী অনৃকলচন্দ স্টিট 
(পুরাতন পিনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭৯ 





[দিলাঁপি অগিস £ সূর্মকিবণ ভবন, ১৯ কম হুববা গাণধী, মাণণ খানি ১৯১৯ 
শন দিলেলি ১৯0০১, শোন ১ ১১১০১৪ 





৩ 


্ী 
৭ ডিসেমবর সংখ্যার আকর্ষণ 


জপ 


এখনও ভারতবর্ষে জাদু চচরি পুরোভাগে 
বাঙালি। বাঙালি জাদৃকরেরাই সর্বপ্রথম এদেশে 
আধৃনিক জাদু চচরি সূত্রপাত ঘটন। বাঙালির জাদু 
চচ্ণ নিয়ে দীর্ঘাদন ধরে গবেষণা করেছেন অজিত কৃষ্ণ 
বসু। ৭ ডিসেমবর প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর লেখা 


বাঙালির জাদু চচ্চ 
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কে: 


সেই সঙ্গে ম্যাজিকের বর্তমান অবস্হা সম্পকে 
জাদুকর পি সি সরকারের (জুনিয়র) একান্ত 
সাক্ষাৎকার । দিললির প্রখ্যাত বাঙালি জাদকর 
করৃণাশংকরের সাক্ষাৎকারও এই সংখ্যার ণওঃ 


বাঙালির ম্যাজিক 


আর একটি বিতর্কিত রচনা লিখেছেন চিরঞজীব। 
বিষয় 3 ক্রিকেট | না, ক্রিকেট সাহিতা নয় - ক্রিকেট- 
প্রশস্তি নয়। ক্রিকেটের বিরুদ্ধে তীব্র বুলেটের মত 
অগ্নিবী অথচ তথ্যবহল রচনা । সেই সঙ্গে 
ব্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চত্রদবতাঁর সাক্ষাংকার _ যিনি 
বলেছেন, ক্ষমতা থাকলে ক্রিকেট বন্ধ করে দিতেন । 


ক্রিকেট 2 কর্মনাশা ক্রিকেট 


বিদেশি ভাষা চচরি জনা ইদানিং আমাদের দেশে 
যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। এ সম্পর্কে একটি 
তথ্যবহুল লেখা 

বিদেশি ভাষা শিখতে চাল: 
এ ছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশে দেশে'। 
দিললি থেকে কমনওয়েলথ সম্মেলনের সরজমিন রিপোরট | 


বিশব হিন্দু পরিষদের রথযাত্রার সরজমিন প্রতি- 


বেদন। 
এবং অন্যানা নিয়মিত ফিচার । 











নিবেদনামিদত, 


জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন পরি- 
বর্তন কভার করেছিল। আনন্দ 
সংবাদ, দিললিতে অনুষ্ঠিত কমন 
(ওয়েলথ সম্মেলন কতার করার 
জনাও পরিবর্তন অনুমতিপত্র 
পেয়েছে । সেদিন একজন বলছিলেন, 
আচ্ছা, আপনারা এই যে সব 
সিরিয়াস বিষয় কভার করেন, এসব 
কি কেউ পড়ে- ওই প্রশ্নকতরি 
দোষ নেই, অধিকাংশ লোকের 
ধারণা, আমাদের দেশেব পাঠকেবা 
সিরিয়াস বা ক্তানগর্ভ কিছু পদ্ছন্দ 
করেন না। তাঁবা নব্রলমতি। 
অতান্ত ভূল ধারণা! আমাদের 
দেশের নিরক্ষর জনসাধাবণ রামায়ণ, 
মহাভারত, ভাগবত গীতার তন্ত্র 
উপলব্ধি করতে পাবেন। শিক্ষিত 
পাঠকদের কথা তো ছেড়েই দিলাম । 
আমরা দেড় বছর আগে পবিবর্তনেব 
চরিত্র যখন ধীরে ধাঁবে বদলাতে শরু 
করেছিলাম, তখন অনেকে ভয় 
পেয়েছিলেন। সাবকুলেশন কমে 
যাবে বলে তাঁদেব ভম ছিল। কিন্তু 
দেখা গেল, সারকূলেশন বাড়তেই 
থাকল। শ্ধূ তাই পয়, শিক্ষিত ও 
বৃদ্ধিজীবী মহলে পবিবর্তন জায়গা 
করে নিল। অথচ গ্রামেব সাধারণ 
মানৃষও পরিব্নকে ভালবাসলেন! 
আমাদের দুজন পাঠক চিঠি 
লিখেছেন, আমরা পুজো সংখা 
সম্বন্ধে পরিবর্তনে পাঠকদের চিঠি 
ছাপিয়ে নিজেদেব ঢাক নিজেবা 
বাঙ্জাচ্ছি। দেখুন, ভাল জিনিসেবই 
প্রচাব দরকার হয। বার ধাব প্রমাণ 
দ্ুখিল করতে হয়। দৃধ ফিরি করে 
বিত্রি, কবতে হয় । মদের জন। 
বিদ্াপন লাগে না। প্রচাবেব 
দবকাব হয় না। তাদ্বাড়া আমরা 
কাউকে বলিনি, আমাদের প্রশংসা 
কবেই শুধু লিখুন। আমরা বলে 
, পুজো সংখ্যা কেমন লাগল 
লিখন। শতকবা ৯৯ জন পাঠক 
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি 
লিখেছেন। আমাদেব এখন কী করা 
উচিত* যেহেতু প্রশংসা আছে 
সেহেতু সব চিঠি ছিড়ে ফেলা 
উচিত₹ যখন দৃবদর্শনে বা অন্য 
দৈনিক পত্রিকায় শারঙ্গীয় সংখ্যা 
সমালোচনার নামে গোচ্ঠীদের পিঠ 
হয়, পরিবর্তনেব নাম 
পর্যন্ত উন্লেখ করা হয় না, তখন 
তো ওই সব বান্টিম্রা সেখানে চিঠি 
লিখে প্রতিবাদ জানান না 5 আমরা 
সম্পূর্ণভাবে পাঠক-পাঠিকার মতা- 
মতকে গুরুত্ব দিই। এ ব্যাপারেও 
আমাদের মেজরিটির মতকেই গৃবৃত 
দিতে হবে। 
১৯৮৪ সাল থেকে নতুনভাবে 
পরিবর্তনকে সাজাবার আবার পরি 
কল্পনা করা হচ্ছে । এমন সমালো- 





চনা করুন, যা আমাদের উপকারে 
আসে। ভারতবর্ষের কোন কাগজে 
এমন একটা কললম দেখান যেখানে 
এইভাবে পাঠকদের সহ্গে সরাসরি 
যোগসূএ স্ভাপনের ব্যবস্কা আছে । 


পরিবর্তন বিনা পণে বিবাহেচ্ছু 
শুবুণদের আবেদন বিনামূলো ছেপে 
এক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে 
এই কথাটা দরদর্শনে এক সাক্ষাৎ 
কারে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন 
বিচার পতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগির | 
তাঁব বত্তন্বা রেকরড করা হল। 
কিন্তু দেখা গেল টেলিকাসটের সময় 
'পরিধর্তন' নামটি মুছে দেওয়া 
হয়েছে। এটা কি কন্ঠরোধ নয় 
পরিবত্নি সামাজিক দায়িত্ব পালন 
বা তাল কাজ করলেও তাব নাম 
উল্লেখ করা হবে না" গণমাধাম ও 
সংবাদপন্রর সঙ্গে জড়িত অনেক 
বাতি, ইতিমধোই পবিবর্তন নামটি 
শনে আঁ'তক উঠছেন । পরিব্বনের 
কোন বাঁ ব নাম নিডজে এলেও 
তাদের নাম পরিহার কবা হাচ্ছে। 
যাকে বলে প্রাক মাউট। কিন্তু তবু 
পরিবর্তনের দূববি গতিকে তাঁবা 
বোধ কবতে পাবছেন না। পাঠকদের 
কাছে অনুবোধ, আপনাবা সে তন 
থাকুন, পতিষ্গানবদ্ধ ও গোষ্ঠী 
কেনম্দিক সাহিতা ও সাংবাদিকতাৰ 
রাজা পবিবর্তন যে খোলারমলা 
হাওয়াটুকু আনহে চেম্টা করছে সেটা 
যেন বন্ধ না হযে যায়। প্রলীপ 
জ্বালালেই শৃধ হয না, তাকে জালিখে 
রাখাল মত ক্ষমা মজনি করাটাই 
বড় কথা । আপনারা অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে বলেন, নিরপেক্ষ সাংবাদি- 
কঠাব কথা বলেন, পহতিচ্ঠান 
বিরোধিঠাব কথা বলেন। কিন্তু 
এসব কথা মুখে বললেহ হবে না, 
যাঁবা এই সব মার্শ বপাযিত কবতে 
যাচ্ছেন তাঁদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন 
কব হবে। 

২১ ডিসপিমবধ কলকাতায় নিখিল 
ভারত ক€£.স কমিটির অধিবেশনের 
সময় গত একশ বছরে বাংলার 
জাতীয়তাবাদ আদ্দোলন, স্বাধী- 
নতা সুংগ্রামে বাংলাব অবদান, 
কংগেসেব বিবর্ন। ইঠাদি নিয়ে 
একটি বিশেষ সংখা। প্রকাশ কবা। 
হচ্ছে। বহ্‌ বিশিষ্ট বাতি, এই | 
সংখায় লিখছেন । এই সংখার 
পাতা বাড়বে । দাম হবে চার টাকা। 

আমাদের বিশিষ বিবাত সংখার 
চাহিদা প্রণ করা ঘায়নি। সেজনা 
জানাই বিশেষ কংগ্রেস শতবার্ষিকী 
সংখ্যার জন আগে থেকে এজেনটরা 
অরডাব না দিলে পরে কপি দেওয়া 
সম্ভব হবে না। 
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প্রপ্রাত্ত অধিম্পিয়ান জিম ও*ডান্বার্টি ভাবরতপমেত, পারা জগতেই প্রাতিভাসম্পন্ত 
তরুণ প্রেলাম্াড়াদরর জোরদার কঠিন প্রাভিযাগিতার জলা ট্রনিং দেল। তান্র মতে 
ঢাস্পিয়ন্র। মাটি ফড় জন্মায় না, তাদের তৈী করতে হয়। আব বিজমী হাত গেলে 
(ঘমন জোলালো ইচন্থাশন্তির দরকার, তেয়ন-ই জোবালো দৈহিক শন্তিতও দবরকান। 
“সাঁতারু, আধ্রলেট আর বিশে করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের আঘি নিয়মিত কমপ্লার 

দয়ার পরামর্শ দিই”, বালন জিন ও' ডোছা্টি | “কমপ্লান হ'ল ২৩-টি প্রয়োজনীয় শ্রাঙ্গাগুণ 
সম্পন্ন এক সম্পুর্ণ আহার, য৷ দুগ্থ-সবল শরীর গড়ে ও স্ট/ামিনা বাড়ায় 

আনু অতি পহ্াজিই হজম হয়।” 

অভিজ্ঞ জিম ও' ডোস্াটির মতামতটি আপনিও মাতুন । আপনার বাচ্ঢাদরও পরাঞ্জীল, 
নুদ্ব-সবল বাড়েত্র জন্য প্রাতি দিন প্রঘপ্লান দিন | ক্রমল্লান পাওয়া যায় 

চমৎকার দ্বাদ--গন্ধে, ঘা বাচচা! দারুণ ভাজবাদে। 


কম্মলাল -সুপরিক্রলি্রত সমদূর্ণ আহার 
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কাঁটাতারের কাঁটা 


পাত ২৭ ললপটেমবর এব পবি 
বর্ন বাংলাদশন উপর আনল 
,শাগৃলি পড় বুণহ ভাল লেগেছে 
দাশা কারি আপিনাদেপ পতিকাশ 
মারত্ম এখন মনো ৬ সুপাস। 
নিবন্ধ মাবো পড়ত পাবো । 





বাংলাদেশ ভান ওত সামালহ বলা 
বশ কাঁঢাহাদনর বড়া দেওয়ার 
পাণকতপনাশি আদভুত। কতৃপিক্ষে 
এ উচভাঃ পরিকল্পনা 
এগ কা করে 
বিশ্বের শাতিটি বাশের দিক 
গ্াধাতল। এমন ঘিতীয় নঙ্ি 
সমশব ৩ সিললব শা । মামি মনে কবি 
এই পশিকলপনা শুধু ডদ্ভিট নয় 
ামাদের জাতায় মম ভানিকর ও 


বাচ্ছা পিখন, 


ঙ 
517 41 2015) 1ম 


বট । কাঁটা হালবপ নির্মম খাঁচায় 
কলহঠিবিত শু বশত হাবে জায় 
ইাঠহাস। সুহবাদ এই পবিকপপনা 
যারঠ কাধকব ৭া ১ম সাত মামব। 
978 । 


সদা সাধাণত ববাশল কাটা 
এলেন £শেড়। [দাত গাল ভায়া) 
তমা) 1)1ণা বিশিত্য যন । আন এই 
পন শামাদের মহ সাধারণ মানের 
পাবি) এগণর্ব সপকান পতা ব। 
পাপা 7 প*1 
শান্দত শেহ | শখ এই গাবিগশপন। 
কাপায়ঃণ বব হব খা সয়, এব 
পননাণেশিশ খর৮৪ পড়বে পচুশ। 
যখন প্রতিখম তাসমপন্ন ৈদা তিক 
হান মাতাল পন 
5/য মাঠ হলনা এই 
লোপাট হযে মাওয়া মা 


€ ৮2112437414 
চা 


শা পনা, 
“ক শাবি 


সত 


মাং লি 





বাপাল। তা খানি] 
পাটা আন্পাফান 
শপ খা 





পপিব ্ন 14 ১৩ পসগএ)খণল 
১১৩) শীবামলষ। তার পবিস 
$. বিল্ষকয। পগোস্বাখাও 
51 ৩০ তিনি খল 


| 
1 
শা 


ভল্হালাত | শখ ত০৮ 72 নর থু 1351:1517 
ডলেলখ কনা ভমেছ্ছে ৩) হল) 
খল, কুশল গান আান। 117 -1 


4 ও ৬৩৮৪ 


শরিক শনি ; ছু 
৩7 গে ধৃ০ ॥ | 
47৮ ৭175 ৮75) 


2 


প।মশক এণ্তি আছি পি পম শক * 


চির 
রন এ: জা 


তাখ হাতি সেও আহ শ্াশি গিবতণ্প 
৮41 হ্রাতজে শী 251 হত) 
সপ 5 ৮৮275 এ। সা ১)। 8১ শন ক 


|ত টিপ তশ, ও *1157৮ত এ সিহল ০ ০০ 
025) ৪2 তান ঢা চা 

এত শিপিতত পাযাশিশ) 
উ/ললা শীল 1411৭ চাহ 2ম 2 
গুণ গিনানাটি পুথক । শাশি 
7911সবাম একতা বাহ সাতশ 


র্‌ ৭5৯ 1 ছগন্ন পা শিক ঠা 
5 এ 


দাতের 


তে না 


ঠা 


লেপনন এবি বাড়িতে খাব চন, 
বে এব! যি সাহগি মাল দঙ্গন 
ঙ্্‌ 


পাহম৬ 2 277 পাপ কিশুলত। 
তাঁণ। হতলন শ্রীউতমশটুনা দু এবং 
ট্রলকদ সানছাল | িলবনবাণু 


হ্রীরামবষ। সান্নিতত, পহল।4 $,/৭ 
ছেন। একথা শ্ীশীল মকষ বাম ৭, 
শীর্বীবামক্ষ, পুথি 


পাত চ 175০, 
সপ € সা ঙ 


উল্লেখ আছ পবব পালিশ 
টলবকদবার ' ভীতির বাতা সমাজ 
নামে একি বই [লাখেন। এ গ্লেন 
একটি অধনাযে শ্রীপামব্মোর পাখা 
উল্তলিখ আাচছে | এ পুপাছিকে (পিঠ 
৫৩) নি সপ্ন্ঠভযাব উদ্ললিন 


শর্ত ল্য হাতা [তন ডিএ ৭১7 ৭ 
২৮ লং বামাপুকৃব শেনে(ইন নট নয 
বাস কবােন এবং শ্রীবামবষধদের 
সেখানে কয়েকবার শুলজাগমণ। কাল 
চেন। সৃহবার ২৭ নং বামাপুকুণ 
লোনেব পবিবার্ঠ ১৮ ন কামাপুকূব 
"লন ওযা বাঞ্চনীয় । 
পারিমলকানি5 দাস 


24৩ ৬ 


বিষয় £ বিদুৎ 





দীর্ঘদিন ধবে বিদুৎ সমসায় 
বাপাব পুব থানার অন্তর্গত মণিবাম 
পরের গৃহস্হরা নাজেহাল হয়ে 
যাচ্ছেন। অবশ। মাঝে মাঝে ফল- 
স্পলপ আমবা শুনতে পাই বিদ্বাৎ 
রিশনিং এব সংশোধনী ধারা ও 
প্তাবেব কথা। নত বড়ই 
আশ্চর্যের বিষম এতকিস্বু করার 
পএও বারাকপুব থানার অধীন 
মাঁণবাম পরের তামাম এলাকা পুতি 
দিন সন্ধা ঠিক সাড়ে পাঁচটা থেকে 
বধাণি এটা দশটা পর্যন্ত লোডাশডিং 
হবেই হাবে। এ ছাড়া সকাল দপৃনে 
তা লোডশেডিং আছেই | 

ভাবতে বাক লাগে এ ব্যাপারে 
"না পর্যন্ত কোন বাজনৈতিক 
পালটি বা সংগঠন পতিকার করা 
দণে থাক পতিবাদ ব। বিক্ষোভ 
পর্যন্ত দেথাম নি । অথচ মিটার 
গিকই উঠছে | 


মণিবামপুব পাাসন্দাদের সন্ধা 


আ মরি বাংলা ভাষা 





** কিছুদিন 


মাঃগে পরিবর্তনের পাতায় কজলৈক 


পড়েছিলাম। তিনি থুব সুখে শাচ্তিতে আছেন । কিছুবই অভাব নেই তাঁর 
সুদুর প্রবাস জীবনে - এ কথাই জানিয়েছেন । 


আমি জানি প্রবাসী বাঙালিদের অনেকের মধো বয়েছে মারাতাক 


বাঙালি€তুধ অভাব। 
আম।প এক অতি *+বিচি ঠ 


পরিবার এখানে ধিশ বছব যাবত আছেম। 


এঁরা এককালে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। এদেশে আসার পর (ধক 
বাহৃল। চাকরি স্তেই আসা) এনমে পৃর্বব্োর গ্রাম ফাষা, শৃদ্ধ বাংলা এবং 
স্ছানীয় ভাষার মিশ্রণে এক অপূর্ব মিশ্র ভাষায় কথা বলতে অভাকড়,. 
হতেহেন। অবশাস্ বাড়িতে পারিবারিক সীমার মধে। বিশ্দ্ধ বাংলা বা. 
সাহি ভংস্বলত মাকজিতি বাংলার সঙ্গে পরিচয় একেবারেই নেই। কারণ 
পত্র পত্রিকা, গলপ উপন্যাস কিছুই' 9 বাড়িতে পড়ার রেওয়াজ নেই! 

পড়া মধো দেখা গেছে ইংখাজি সিনেমা সামমিক আর হিদ্দি ফিল্মি ' 


উপন্যাস পকেট বুক ধরনের, যা বেলওয়ে বৃক স্টলে সহজলভা। ছেলে 
মেয়েরা স্হানীয় ভায়া বা ইংবাক্ি মাধায়ে পড়াশুনা করেছে। কর্তা 
শিশ্নিব এক কণা আগুহ নেই বাংলা পড়ার বা শুদ্ধ বাংলা বলার । ঘরে 
কাহার পয়োজন যখন পড়ে ন। উন আর দরকার কি- এই মনাভাব। - 


ছেলেমেয়েদের এঁরা হই 
বাড়িঠে 


ইংপারজিতে কথা ঝলতি উত্সাহ তন । নিজেযা * 
বাস ছেল্ামেয়েদের সঙ্গে ইংরাভিতত কথা বলত 


ভালবাসেন। ম'বানবা ভূ বাংলা বললে সংশোধন করাব চেষ্টা বদাচ 
কাবেন। আলে দৈখিষে ধা শ্রধরে দিলে বাগ করেন, ধিরক্ধ হন) 


এ হণ ধাঙালি পণিবাব প্রধাসে বিস্তর। উপনায় খারা খহুক্কাল . 


থেকেও মাতৃভাষা লও 


পরি: সত; 
প্রণাসা পাঙাগিদের 
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পয চুবখেছেন ১লান, বলনে, মাচারে, ববহারে 
কাংলা ভাষা ৮ 0৮ কারে ঢোল রোখেছে 
তাঁদেশ সংখন বিরল প্র হচ্ছে এমন কেন হবে: 
মাত্জাধার এমন 


ন দৈনন্দিন জীবনে প্রতিক্ল 


শিগারুণ অবঙ্হা .. 


 অধিকাশারাই- “দাও দেখেন না। অথচ এধটু সচেতন হলে, সামানা 
' চৈ) রাখলে বাংলা ভাবার, বাঠালিত্র এমন শোচনীয় পন্নিণতি ঘটে ৷ 


না! 


জগৎ দেবনাথ 
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পর »মশানের অব্ধকার দূর কববার 
জন্য পলতা জললকল খেকে কি 
সামানা বিদ্যুং দেওয়া ঘায় না' 


টিটাগড় সি ই এস সি পাওয়ার 
হাউস থেকে কি মণিরাম পুর বাসীদের 
বিদ্যুৎ দেওয়া যায় না" অনুসন্ধান 
করে জানা গেছে টিটাগড় সি ই এস 
সি থেকে বারাকপুর ইলেকট্রিক 
সাপলাই এব বিদ্বুৎ নেবার বাবস্হা 


মণিরামপূর, বারাকপুব 


কমপিউটর এবং 


চাকরির সৃযোগ 


ব্যাংক কর্মচারীদের দুটি সংগঠন 

এ আই বিই এ এবং এন সিবি ই এএ 
সগ্গে আই বি এ এব দ্বিপান্রিক 
চৃত্তিব মাধামে বাংকে কমপিউটব 
বসান হচ্ছে | ফলে ব্যাংকগুলোতে 
দীর্ঘদিনের হাজার হাজার শন। পদ 
প্রণ করা বধ বাখা হয়েছে। 
সম্ভবত সবকাব,মা/নভা7মনটের 
নির্দেশেই বাংকিং সাবভিস বি) 
'মেনট বোবড় চাকবি পাাঁদের 
তালিকা প্রস্ভঠত কবছে না। যদিও 
পবীক্ষা ফি বাবদ দরখাসেঠব সত্গে 
লক্ষ লক্ষ টাকা পাথীদেব কাছ থেকে 
নগুযা হয়েছে । সকার মনে 
"মনট সব সমখহ কম খপ) বেশি 
মুনাফা স্পেতে চায। কিছু দুটি 
ব্চাবা সমিতি এ বাপারে 
সাহাযের হাত প্রসাবিত করেছে । 
মাএ একটি নহুন সংগঠন বি এম, 
সাই প্যাধকি কমপিউটণ বসিলম 
চাকাণব সযোগ নঘ) কবাপ পা তখাে 
একদিন ধর্মঘট করেছে এব" বিভিন্ন 
রকম আন্দোলন চালিয়ে মাল্ছে। 
কমপিউটন প্রাহাবোধেণ শাদনপা 
পনাকি বি ই এম আত তাদের 
সামাজিক দায়িত এবং প্রা বলেও 
ঘোষণা করেছে । শতীদ সরকার 
বলাণী, শঙগীয়া 


আগামী ২০৪০ সালে 








হিপাব করত গিয়ে খেয়াল হল 
বিংশশ তাব্দীর মামু আব দেড় মুগও 
নয়। অথাৎ আর কয়েকটা আল 
মাপা বছুর পেরলেই মামবা একশ 
শতকে, পবিভাষায় যাকে বলে 
পগতি শতকে, পৌছব। হয়াতা সে 
শতকে মানৃষ চাঁদে আঙাহানা গড়বে । 
অন সৌবমন্ডলে পাণর সনম্পান 


পাওয়া যাবে। হয়না খাদদাভাব 
থাকবে লা। যান) থাকার না। 


মানুষের সমৃদ্ধি বাড়বে । সুখ বাড়বে। 
কিন্তু ৬য় হয় সঙ্গে সত্গে সভ তার 
অগ্রগতির কথা ডেবে। সঙাসমাজেব 
দণ্টান্তে যেভাবে এঁতিহ ভূলে মানুষ 
উদ্ছ্ব'খল বে মাধরু হয়ে পড়ছে 
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পু ও ষ্ঠ মি দত হয তত তা ভাবী, 


শতকে সমাজ বলে কিছু খারবে কি 
না। নিজেদের সম্পূর্ণস্পকাশকরবার 
সদিচ্ছায় হয়ত নগ্ন হয়ে 
বনা প্রাণীর মত বিচরণ শুরু করবে। 
আর কয়েকটি হিংস্র, প্রলৃন্ধের 
নখয়াঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে 
সমাজবম্ধন । 

না. এ কেবল আমার সন্দেহ নয়। 


এবার পুজোয় 
বিশেষ পরিবর্তন 


পানডেল কিংবা অগ্ুনতি লোক- 
জনের উৎসাহ আর শ্প্লান্িতির সহ 
গাঁমিতা ছিল একেবাবেই অনু 
পচ্হিত। দ্বিল না নানান ছাদে, 
নানান ঢংয়ে তৈরি কবা দৃগপ্রিতিমা । 
পোশাক আশাক, সেনট আতবরের 
বৈচিত্রা আর এঁশ্বর্ষের প্রতিযোগিতা 
পবস্পরের প্রতিষ্বন্দীস্বরধ'প শহরে 
পৃর্জোর চালচিত্রও ছিল না। শ্রার 
ছেট্র ছোট্র টুনির আলোয় অমিতাভ 
বচ্চনের মারপিট কবতে করঠে 
টেবিলের কোণায় ধাক্কা 7লগে 
পড়ে যাওয়ার মত আলোকসজজা 
তো দৃবের কথা, গোটা গ্রামটাব 
ভেতর এমন কোন জায়গা ছিল না 
যেখানে বিজলী বাতির মালো এসে 
পৌছ্ছেছে। শবৃও এবাবকাব দুর্গা 
পুজোয় মুবশিদাবাদ জলা ব মাখাল 
তোড় গ্রামের মধিবাসীদেব হালো 
জঞ্জুল আলো শহবেব বিজলী বাতি 
কেও ম্লান করে দিয়েছে । কেননা 
এবারকাব শাবদীয় উত্সব মাখাল 
তোড় গ্রামে বিবাট পণধিবর্তন এনে 
দিয়েছে । 'পবিবর্তন' পত্রিকায় এবার 
পুজোয় আমাদের গ্রামে আসুন 
ফিচাব পড়ে যে অতিথিবা মাখাল 
তোড়ে পুজো দেখাও গেক্ছেন তাঁদেব 
ঘিরেই গ্রামেব নিগহবগ শীত 
এসেছে অনাবিল মানন্দেখ বিজলী 
ছটা। 

সালার জংশন থেক তিন মাইল 
ভেতরে আশ্চর্য প্রাপসী গ্রাম এই 







মাখালতোড়। প্রাক দৃগপ্জোব 
ধারা- বর্ষণ গাঁয়ের পথে কাদা 
ফেলতে পারেনি । সবৃঞ্জ ধানেৰ 


ক্ষেত, শরতের কাশবন আব নানান 
বঙে ছোপান মাটির পাড়িগালি 
গ্রামের রাপকে আরও বাড়িয়ে 
ত্বলেছে। এ গাঁয়ের পৃঙ্জোর বিশে 
যত্ের খবব জানিয়ে পরিবর্তনের & 
অকটোবর সংখ্যায় চিঠি লিখেছিলেন 
সুব্র» মুখোপাধ্যায়। 

সুরতবাবুব ওই চিঠির মাধামে 
আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মাখালাচাড়ে 
পূজো কাটিযে গেলেন বেশ কয়েক 
জন শহরে ভদ্রলোক 1 শহরের 
জাঁকজমক আর ট্হ জলা এঁদের 
ভ্মশই শ্লান্ত করছিল। একটু 
পরিবর্তনের জনা হাঁফিয়ে উঠে 
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মুখসম্প্রদায় ভীঁবগ রকম আনিস্টিক 


হয়ে উঠেছে । আর তালে 'তাল 


মিলিয়ে শরীর দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন 
গ্রহিলারা। সমপত পোশাকের খা 
প্রয়াস যাকে যতখানি দেহভগ্গির 
কুৎসিত প্রকাশ জনসমক্ষে ঘটান যায় 
তার জন্য সচেম্ট হওয়া। 
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ছিলেন। কলকাতার সলট ঠিলক 
থেকে এলেন যাদবপৃর বিশবধিদ্যাল 
যেন সিভিল ইনজিনিয়াবিং এগ 
ফোরথ ইয়াবেব হাত আমিতাত 
সানঘল, সিউড়ি থেকে এলেন কনি 
মধাপিক কবিবল ইসলাম, প্ুকুমাণ 
5 ও এস মান্নাকে সী কব! 
গগটমীব পিন সকালবেলা কপকীাতহি। 
স্থকে মোঠববাইকে তপ সটান 
হাভির হালেন কলকাতা বিশববিদ।া 
শখের পায়ো শেশিসটিব অধধাাপক 
ড£ হীবেন্দনাধ দশ ও আবগানন। 
কোমপানির মনা হম গবেষক ডঃ 
শিবেন খাক। গ্রামলার্সীবা পুদেব 
পথে মালপশনাত সশা। পয শশা 
বহ/ণব পুজো 1য়েব 
যুখাবজিদের শািতে। এই চাবশ 
বঙ্গতনুব হতিহাতস এমনটি কখনও 
হমনি ত্য, শহব থকে আনত, 
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দিতে ' পারবে । কিন্তু এতিহাহীন 
রিপৃসর্বস্ব কতগৃর্পো জীবের মধ 
সে সুখ কোন শান্তি আনতে পারবে 
কি” নারী পুগতিব জনা ভৃযো 
ফ্যামিনিন্ট ধুজজা উড়িয়ে যে সমস 
মহিলাবা 'কাট ইওর কোট একরডিং 

ইওব ধেলি' শুধু করেছেন তাঁরা 
নশ্চয়ই সমাক্জেব যাব তীয় অশালীন 
ঘটনার অর্ধেক দায় নি্জাোদেব কাঁধে 


ও 


সামিল হয়েছে । আবও দৃটি পাজো 
হয এই গ্রামে । মুখাবাজিদেব বাড়িব 
লাগোয়া গ্রা্মেব সবচেয়ে বিষ 
পবিবাব সবকার বাড়ির পুজো, 
আনাটি গ্রামেল বাঝোয়াবি পুজো । 
নানিখ্িদর পাকা খামার বান্দা 
বসত শুতমর লোরতকবা নিজেবাই 
ভাগাভাগ স্ব নদলন " সিউডিব 
সতথিতদন ভার নিলেন শ্ামের 


তাতিওপাাণ চিকিংসক ৮৫ সিল 
শ্রাবন সাদ 14 শাতা।! "মাটি 


বাহদবেৰ আবাতীদের আদব আপ 
য়নের বান্দাবসত করবা হল সরকাব 
বাড়িতে । মাদবপুব বিশ্বধিদালয় 
মান আযাব ও সঙ্গী সোগ 5 বায় 
বর্ধনের দেখভালে'র দায়িতু নিলেন 
গ্যমের বিধাবা পত্রিকার সম্পাদক 
রথুনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

গ্রামের পুর্জোব পবিবেশটাই 
তনদপরকম । ষম্ঠীর দিন 7দালায় চড়ে 
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নেবার লাহাস দেখাবেন ভিপাবে কথা ' 
নিজেদের এঁতিহোরা চিন্তা করিতেন) 
আন্পন্ম বিশবাস' 
কলকাত ৪৯ 
ভ্রম সংশোধন 
২৩ ২৯ নভবধা দংখাার 'পবিবতনা এএ 


চতুর্প প্রন্দে পাঁতকার মূলা ম্নবধাপিবশাছ 
(২১ 325 ভ্তাপাহেছে। পক ত মুলা ৩ 


2.56) 2 . 
সম্পাদক 
কলাবৌব আগমন "ধুকে শুরু কবে 
দশমীর দোলা বিসঞরনের পবৰ 
শঞস্ধচিলের আগমন পর্যপ্ত লতাক 
টি আচার অনুম্ঠানই অতান্ত নিষ্ঠার 
সঙ্পে পালন করা হয়। মহাম্টমীর 
অঞ্জলি বা সম্ধিপূর্ষো তো আছেই । 
এখানে আবার নবমীর দিন বেদেদের 
সাপ খেলান বা বারে ভাদু গানের 
আসর শহুরে লোকেদেন কাছে 
বাড়তি আকর্ষণ । এখানকার ঢাকের 
বাদিব কথা সবিশেষ উদ্লেখা 
কারণ এই এলাকার ঢাকীদের 
কৃশলতা সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত । 
দশমীর দোলা বিসজনব পর উড়ে 
আসা শঞ্খচিল তা এক পরম 
আশ্চর্যের বিষয়! পরতো বছবহ 
নাকি ওই সময় শঙ্খচিল আসে । 
দোলা বিসর্জন দেওয়ার সময় 'হরি 
করি বল' ডাক দেওয়ার সাহ্গে সংগা 
শস্থচিলটি উড়ে আমে? গ্রামবাসী 
দের ধারণা “মা দরগা এই শস্ধচিলে 
চড়ে স্বর্গে চাল যাল।' 
শতাবব অধিবালীবা মাথাল 
তোড়ে পো কাটাতে এসেছেন শলে 
আশপাশের গ্রাম থোকেও বেশ 
কয়েকজন আমন্লণ নায়ে হাজির 
হয়োছেন তাদের গ্রামে খুনে যাবার 
জনা! ওইসব গ্রামের পূজোতেও 
কিছু না কিছু উদ্লেখযোগ্য আকর্ষণ 
রায়ে হগেছে। ভার মধ্যে কাগ্নামের 
মোষবলি বাশ উলেলখযোগা। 
মাখালকহাড় গ্রাম থেকে ৯ মাত ল 
দূরে এই গ্রামে বামদুলাল বানাবঙ্ি 
ও ওমাল চাটারজিব উতদাগে থে 
পূজো হয় সেখানে দেবী দগাকে 
শিব উৎস ভিশসবে অর্চনা কৰা 
হয়ে থাকে। ভাই পান্তা, ভেড়া, মা 
ইযাদি পশুবলিব বন্দেবসহ । সস 
এক বীভৎস মভিক্টভা এখান 
পুঙ্জোব চাবাঁদনে মোট ২১টা পাঠা) 
১টা সভড়া আর ১ টা স্মাধবূলি 
দেওয়া হয়ে থাকে। 
শহর ছেড়ে গামে পুর্ষো পদ 
এস অতিথিদের সবচেয় যা থাক 
ধর্ণীয় বালে মনে হযেচ্ছে ভা হল 
গ্রামবাসীদের আছহলিক পাবিজালে। 
মাখালাতোড় গ্রামে আাদানলদধ 
বনিতা যেভাবে আিথখি বাসন 
নিজেদের নিষোজিত জলিল 
হাব স্মৃতি অভির দাশ টিন 
পর্যল্ বছে বেছে হবে 
ছিবদজেযাতি বসু 


আালাকটিত্র 2 ৮৮7) শ্বায়। বর্মন 


৯১৯ ৯ অপ ০০ সা রা করারও 























4157 পাতানাতির নে পথে 





সি পি আই (এম)-এর রাজা 
নেতৃত্ব নিচের তলার পারটি নেতা- 
দের নির্দেশ দিয়েছেন 'লুঠপাট. 
ডাকাতি, ঘর পোড়ান প্রভৃতি 
কাজের সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর 
লোক জড়িত বলে পৃলিশ রিপোরট 
দিচ্ছে। সি পি আই (এম)-এর লোক 
এসব করে না। সুতরাং এ রিপোরট 
প্রচারিত হলে প্রতিবাদ জানাবেন, 
মামলা ঠুকে দেবেন।' সি পি আই 
(এম) নেতাদের কথা হল, 'অপরাধ- 
মূলক কাজের স্গে জড়িত করার 
আগে পুলিশ বা খবরের কাগজের 
কোন কোন রিপোরটার স্হানীয় 
পারটি বা জেলা কমিটির স্গে 
যোগাযোগ করে যাচাই করার চেষ্টা 
করেন না। সি পি আই (এম)-এর 
লোক কিনা তা সি পি আই (এম) 
ছাড়া কে জানবে” বিভিন্ন খুনের 
ঘটনাতেও দি পি আই (এম)কে 
অন্যায়ভাবে জড়ান হচ্ছে। সি পি 
আই (এম) খুন-খারাপির বিরদ্ধে ।' 


মুখ্যমন্ত্রী জোতি 
যাচাই না করে কোন কোন পুলিশ 


আমাদের পারটিকে জড়িয়ে রিপো- 
বট পাঠায় তাদের দিকে নজর 
রাখবেন। 


অর্থাৎ এখন থেকে মুখামন্ল্রীকে 
রিপোরট নিতে হবে পারটির কাছে, 


পৃলিশের কাছে নয়। তবে যে কোন 
ব্যাপারে পলিশ কংগ্রেস (ই) বা 
বামক্ষুনটের কোন শরিক দলের নাম 
জড়িয়ে রিপোরট দিতে পারবে। 
তার জনো ওই সব দলের কাছে 
সতা-মিথ্যা যাচাই করতে হবে না। 
সমাজবিরোধী যা আছে সব কংগ্রেস 
(ই) এবং অনা দলে। সি পি আই 
(এম)-এর সওয়া এক লক্ষ সদসা._ 
সবাই ধোয়া তুলসী পাতা। 'লুঠ, 
দাষ্গা-হাষ্গামা সি পি আই (এম) 
করে না'। 
বেশিদিন নয় বাঁকুড়ার কৃলকৃটা 
গ্রামে সি পি আই (এম)-এর বিরদ্ধে 
নৃশংস হতার অভিযোগ তৃলেছিলেন 
এক মন্ত্রী ননী 
ভটরাচার্ঘ। নল্লীবাবু সরজমিন তদন্ত 
করে এসে কৃলকুটা গ্রামে গোস্া্মী- 
দের বাড়িতে হামলা এবং ৭৬ বছর 
বয়স্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী ভবদেব 


নিশীথ দে 





বাবুর সঙ্গে আলোচনাও করেন। 


ননীবাবু এক গোপন চিঠিতে 
জো তবাবকে লিখেছিলেন, 'সি পি 
আই (এম)-এর কর্মী-সমর্থকদের 
অনেকে যে প্রতাক্ষভাবে যুক্ত তা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। আপনার 
সঙ্গে যে যৎসামানা কথা হয়েছে 
তাতে এমন ধারণাই আমার হয়েছে 
যে আপনিও মনে করেন আপনাদের 
অনেক লোক এই ঘটনায় জড়িত।' 


সি পি আই (এম) রাজ্য নেতৃত্ 
বলছেন, তাঁরাই বলতে পারেন কে 
তাঁদের দলের লোক আর কে নয়। 
মালদহের মালোপাড়ায় যে হত্যা 
কান্ড সংগঠিত হয় তা নিঃসন্দেহে 
নৃশংস। সি পি আই (এম) দাবি 
করলেন, ঘে ৯৩ জন খুন হয়েছেন 
তাঁরা সবাই তাঁদের দলের লোক। 
দুদিন পর সি পি আই দাবি করলেন, 
১৩ জনের মধ্ো ৩ জন তাঁদের দলের 
লোক। কোনটা সত £ 


যে তের জন খুন হন তাঁদের মধ্যে 
৭৬ বছরের বৃদ্ধ এবং ১৩ বছরের 
বালকও আছেন। অথর্ব বৃদ্ধও 
পারটির কাজ করতেন £ সি পি আই 
(এম)-এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৮ 
বছর বয়স না হলে পারটি সভা 
হওয়া যায় না। তাহলে কি পারটির 
গঠনতন্রু না মেনে ১৩ বছরের 
ছেলেকে পারটি সদসা করা হয়ে- 
ছিল ; 

অন্য পারটির লোক খুন হলে বা 
আহত হলে সি পি আই (এম) 
নেতারা বলে দেন, ও তো সমাজ- 
বিরোধী। আর না হয় বলেন 


রি 822 পর্যন্ত সি 

আই (এম)-এর বিরুদ্ধে বহ্‌ খুন, 
দাঙ্গা-হাষ্গামা, লুঠপাটের অভি. 
যোগ উঠেছে । কিন্তু কোনদিন সি পি 
আই (এম)নেতারা প্রকাশো স্বীকার 
করেননি । 

অথচ বাস্তব ঘটনা হল, অন্য 
পারটি নয় দি পি আই (এম)-এরই 
একটি গোচ্ঠী অপর একটি গোঙ্ঠীর 
বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করে- 
ছেন। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নের 
ক্ষেত্রে এটা ঘটছে । 


আসল কথা হল, সি পি আই 


(এম)-এর একপ্রেণীর কর্মীর মধো 
অরাজনৈতিক কাজকর্মের দিকে 
বোঁক বাড়ছে। তার মূল কারণ, 
কর্মসূচির অভাব এবং ক্ষমতার 


কিন্তু পারটির নেতারা এ সব 
্বীকার করেন না। পারটির নেতারা 
যদি কখনও ব্যর্থতা খুঁজে পান তা 
হলে ব্যাখ্যা দেন, রাজনৈতিক শিক্ষা 
এবং সচেতনতার অভাব পারটির 
সব লোকাল কমিটি মারকসবাদ- 
লেনিনবার্দী বই দূরের কথা, পারটির 
দৈনিক মুখপত্র 'গণশক্কি'ও পড়েন 
না। এটা 'পারটি চিঠি'তেই একবার 
উদ্লেখ করা হয়েছে। 


সি পি আই (এম)-এর সবচেয়ে 
জোবাল অস্ত হল প্রচার। সেই 
অদ্ত্রের ধার নাকি এখন কমে 
আসছে। সি পি আই (এম)-এর 
পারটি চিঠিতে প্রায়ই বলা হচ্ছে - 
'পারটি সভ্যরা ইন্দিরা কংগ্রেসের 
প্রচারের উপযুক্ত জবাব দিতে 
পারছেন না। ইন্দিরা কংগেসের 
নেতা ও কর্মীরা তাদের প্রচারে 
জনমনে যে বিজ্রান্তি সৃম্টি করছে 
অথবা বামফুনট সরকারের বিরুদ্ধে 
যে কৃৎসা রটনা করছে, সব সময় 
তার সঠিক জবাব এ ক্ষেত্রে দেওয়া 
সম্ভব হয়নি। এই দুর্বলতার কারণ 
পুরী 


উদ্যোগে পড়ে কর্মীরা তা আয়ত্ত 
করেননি ।' 


ইন্দিরা কংগ্লেস এমন একটা দল 
যাদের অস্তিত্ব বেশি করে টের 
পাওয়া যায় নিজেদের মধো ক্ষমতার 
লড়াই হলে। ইন্দিরা কংগ্রেসের 
অফিস বেশির ভাগ সময় খাঁ খাঁ করে, 
টেলিফোন ধরারও লোক থাকে না। 
সেই ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা ও 
কর্মীদের প্রচারে সি পি আই (এম) 
নাজেহাল £ 


মূল প্রশ্ন হল, সি পি আই 
(এম)-এর রাজনীতি । "ইন্দিরা 
গাম্ধীর স্গে জ্যোতিবাবুর সম- 
বকোতা", “কেন্দ্রের সহ্গে বামফুনট 
সংঘর্ষে যেতে চায় না" “মি পি আই 
(এম) ইন্দিরার ষণ্গে সহযোগিতা 


করে চলতে চায়' - এ সব প্রচার 
কারা করছে ; ইন্দিরা কংগেস ? 


১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার 
সময় সি পি আই (এম) নেতারা 
হকার দিয়েছিলেল, 

শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, 


ক্ষমতা আর সীমিত অর্থ। এখন 
বলছেন, কেন্দ্-রাজা সম্পর্কের পন- 
বিনা চাই। 


মূল শত্রচর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক 
আন্দোলন গিকেয় উঠেছে। জোর- 
দার করা হচ্ছে, কীভাবে রাজা শৃলি 
আর্থিক দিক থেকে বঞ্ষিত। অর্থাৎ 
যে কোন ভাবে ক্ষমতায় টিকে 
থাকতে হবে এবং সঠ্গে সঙ্গে সি পি 
আই (এম) নেতারা স্বীকার করতে 
শুরু করেছেন রিপ্লবের দরকার 
নেই, সংসদীয় রাজনীতির পথেই 
ক্ষমতা দখল সম্ভব । বুরজোয়া 
সংসদীয় গণতন্ত্র এখন সি' পি আই 
(এম)-এর রাজনীতিকে আম্টেপ্ন্ঠৈ 
বেধে ফেলেছে। 

যখন বাজারে আলুর দাম তিন 
টাকা, বেগুন পাঁচ টাকা, সরষের 
তেল কুড়ি টাকা, সি পি আই (এম) 
তখন কলকাতার জনজীবন অচল 
করে যুদ্ধের বিরদ্ধে বিপদের 
হুঁশিয়ারি দিয়ে মিছিল করল, কন- 
ভেনশন হল। যুদ্ধের বিপদ নিশ্চয় 
আছে। কিন্তু আলুর দাম তিন টাকা 
হল কেন? যদি এর জনা ফেন্দু দায়ী 
হয় তা হলে সেটাও জনগণকে 


বলুন। 


সি পি আই (এম) এখন 
ক্ষমতাসীন দল শৃধূ নয়, ক্ষমতা- 
দলে ভারি। পারটির 
ছোটখাট নেতা এবং কর্মীরা বুঝতে 
পারছেন, রাজনীতিটা সৃবিধাবাদের 
পথ ধয়েছে। আর এ পথে টেনে 
নিয়ে চলেছেন ই এম এস-জ্োতি- 
বাবৃরা। পারটিতে এ সব নিয়ে 
আলোচনাও চলছে | কিন্তু কিছু করা 
যাচ্ছে না। যাঁরা রুখে 
পারতেন তাঁরা মন্ত্রী না হলেও 
সরকারি ক্ষমতার কিছু সুখ ভোগ 
করছেন। সাধারণ কর্মীরা রাজ- 
নৈতিক কর্মস্চি না পেলে অরাজ- 
নৈতিক কাজে জড়িয়ে 
পড়বেনই । 1] 
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শ্রীমতী গান্ধী নিবচিনী প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন 
অভিমন্যম সেন 


২০ থেকে ২২ অকটোবর পর্যন্ত 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
অধিবেশন নিয়ে অনেক জল্পনা- 
কল্পনার খবর সংবাদপত্রে বের 
হয়েছিল। কেউ বলেছিলেন এই 
অধিবেশনে রাজীব গাম্থধীকে 
ধরা হবে এবং তাঁরই রাজট 
অভিষেক হবে এই অধিবেশনে । 
আবার কেউ বলেছিলেন, অধিবে শন 
থেকে নিবচিনের হাওয়া তুলে দেওয়া 
হবে, বলতে গেলে নিবচিনের সেক 
বেজে উঠবে । বোমবাই-এর বড় 
কাগজগৃুলোতে প্রাক্তন মুখামন্্রী 
আবদুল রহমান আনতুলের প্র্ণে 
বলা হয়েছিল যে, ং কমিটিতে 
তাকে আমন্ত্রিত সদসা করায় তার 
মর্যাদা আরও বেড়ে গেল এবং তিনি 
এখন একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ও 


গুরুত্বপূর্ণ লোক। 

এসব খবরের ঘে কোন ভিত্তি ছিল 
না তা নয়, তবে সতি কথা বলতে 
গেলে এর কোনটাই বোমবাই 
অধিবেশনে প্রতিভাত অথবা প্রতি- 
চিত হয়নি। প্রথমত রাজ্জীব 
শান্ধীকে নিয়ে ওয়াণকিং কমিটি 
থেকে অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত 
কোন বাড়াবাড়ি দেখ। যায়নি । মঞ্চ 
নিয়ম্্রণ করেছেন স্বয়ং শ্রীমতী 


উৎস সেই স্বাদে তিনি না চাইলেও 
তার পাশে ঘুবঘূর করেছে অনেকে। 
একবার বিভিন্ন কংগ্রেসী মুখামন্তী 
ও প্রদেশ নেতাদের সহেগ যৌথভাবে 
এবং কয়েকটি রাজ্ষোর কর্মক তাঁদের 
সচ্গে পৃথকভাবে তিনি আলোচনায় 
বসেছিলেন। এক্ষেত্রেওযে সভাগুলো 
হয়েছে কোথাও তাকে নিয়ল্প্রকের 
ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি । গৌহাটি 
কংগ্রেসে জরুরী অবস্হার সময় 
যেভাবে সঞ্জয় গান্ধীর অভিষেক 
হয়েছিল তার কোনটাই কিন্তু 
বোমবাই কংগ্রেসে চোখে পড়েনি। 
তার মানে কি রাজীব গান্ধীর কোন 
গুরুত্ব ছিল না” নিশ্চয়ই আছে। 
তবে এখনও তাঁর সব কথা ও 
পরামর্শকে শ্রীমতী গান্ধী পুরোপৃরি 
মোন নেন, এমনটা মেনে নেবার 
কারণ নেই। সঞ্জয় গান্ধীর ক্ষেত্রে 


যেটা অতি দত হয়েছিল এক্ষেত্রে তা %ি 


হচ্ছে না। বলা যেতে পার এটাই 
রাজিব গান্ধীর নিজস্ব কালচার। 
যাকে প্রবীণ ও নবীন কংগ্রেপীরা 
শ্রদ্ধার সহ্গে মেনে নিয়েছে বা নিচ্ছে 
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ক্ষমতাচ্যুত হলেও রার্জীব গান 
টিকে থাকার পক্ষে এই সৌজনাবোধ 
এবং ধীরগতিই তার বাড়তি 
পাওনার পুঁজি হিসেবে বেড়ে যাবে 
অনেকের কাছে। 

জনাও যেসব কথা বলা দরকার বা 


কথা বলছেন না, সব মিথ্যে এবং 
সেজনাই তার দল সম্মেলন করছে 
ইত্যাদি। কিন্তু এটা সতা কথা যে 
আঞ্চলিক সম্মেলন গুলো করে দলকে 
মজবৃত করে গড়ে তোলার যে লক্ষ 
তার একটাই উদ্দেশা হতে পারে তা 
হল নিবচিনী প্রস্তৃতি। কারণ 
কংগ্রেসীরা যে বিস্লবের প্রস্তুতির 
জনা সম্মেলন করছে এমনটা ভাবার 
কোন কারণ নেই। প্রতিটি সম্মে- 
লনেই সাংগঠনিক দূর্বলতা ধরা 
পড়েছে । কোথাও না কোথাও একটা 
করে শক্তিশালী গোচ্ঠী অখুশী 
থাকছে । বোমবাই কংগ্রেস অধি 
বেশনেও প্রা্জন মুখামন্ত্রী ভোসলে 
গোচ্সি এবং স্বয়ং দাদাপাতিল 
গোম্তভীকেও অখুশী দেখা গেছে। 
সেখানে পদেশ কংগেস সভাপতিকে 
অভার্থনা সমিতির সভাপতি কবা 
হয়নি। শ্রীমতী গান্ধীব দুটো বড় 
কতিতৃ। প্রথমটা হল তিনি দক্ষ 
পশাসক এবং দ্বিতীয়টি হল দক্ষ 






রাবি বালা ফল ৯০ ও ৩৯৬ ০ পা জপ 


আন্তর্জাতিক নেব্রী। তাঁর বার্থতা 
হল যে তিনি জাতীয় কংগ্রেস দলের 
সবচেয়ে দূর্বল সংগঠক । এই চেহা 
রাটাই স্পল্ট হয়ে উঠছে প্রতোক 
রাজো। 


তৃতীয়ত মীরকাশিমের দল. 
তগের ফলে সংখ্যালঘু মান 
সিকতার গপব আঘাত পড়তে 
পারে ভেবে ছুঁচো গেলার মত 
আন্তুলেকে সামান৷ জায়গা দেওয়া 
হলেও শ্রীমতী গান্ধীর তরফে তাকে 
নিয়ে কোন মাতামাতি ছিল না। এবং 
এককভাবে যাতে এই দায়িত ও 
গুকতু আনত্বলে না পান তার জনা 
বিহারের প্রান্ত মুখামন্ত্রী আব্দুল 
গহ্ বাক স্তান দেওয়া হয়। 
আন্তুলেব অনুগামীরা সাময়িক খুশী 
হলেও আপাতদৃষ্টিতে খুশী হবাব 
কোন কারণ নেই । 


বোমবাই কংগ্রেসের অধিবেশনে 
জাতীয় এঁকোর প্রতি যে গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়েছে তা যথার্থ, 
কিন অনৈকোর জনা যেসব শক্তিকে 
দায়ী করা হযেছে সেখান আগামী 
নিবচিনের জনা আগাম হাতিয়ার 
তরি কবা হল কয়েকটি বিরোধী 


দালের জনা । প্রথম দিনেধ অধি 
বেশনে রাজটনতিক  পর্তাবেব 


মালোচনায় আক্রমণেব মূল লক্ষা 
ছিল কা*মীব ও ফাবক আধদুশ্লার 
সরকার। বলা বাহ্‌লা এক তরফা 
ফারক আবদ্লা সরকারের এই 
সমালোচনা বিরোধী জোটের চন্দ্র 
শেখব গোচ্তীকে বেকায়দায় ফেলেছে 
এবং চরণ সিং টল জোটকে 
উৎসাহিত করেছে । অধিবেশনের 
মুসলিম সদসাদের সবাই কিন্তু একে 
উপভোগ করতে পারেননি। 


তা রি 
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শ্লীনগরে ত্রিদকেট খেলার মাঠের 
অসভাতা হল অমার্জনীয় ও নিন্দনীয়, 
তার সব দোষটাই এমনভাবে 
আবদুল্লা প্রশাসনের কাঁধে গিয়ে 
পড়েছে যে, উত্তর ভারতের অনেক 
জায়গায় বিরোধী জোটের যুক্ত 
ফুনটকে অস্ৃবিধায় পড়তে হয়েছে | 

প্রারম্ভিক ভাষণের উল্লেখযোগা 
হল যে সভানেত্রী শ্রীমতী গান্ধী 
বললেন যে, তার পৃত্র ও তাকে নিয়ে 
যেসব রতা ও *ভাবকতা করা 
হয় তার কাছে তা অসহা হয়ে 
উঠেছে। এসব তিনি পদ্ছন্দ করেন 
না। কিন্তু কংগ্রেসীরা মনে কবেন 
এটা ভদূতার খাতিরে উনি বালেছেন, 
তবে যদি চাটুকারিতা না করা হয় 
তাহলেই বরং কংগ্রেস নেতাদের 
বিপদ বাড়বে । 

বোমবাই অধিবেশনে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগা বিষয় হল, পশ্চিমব গ 
পরিচ্হিতি নিয়ে এবং দল হিসোবে সি 
পি আই (এম)-এর ভূমিকা নিয়ে 
সামানাতম উল্লেখ প্রভাবে ছিল 
না। গযাবকিং কমিটিতে পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রণববাবৃও এসব বিষয়ে 
কোন আগ্রহ দেখাননি নিশ্চয় । 


সাম্রাজাবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে 
এবং বিশ্বশাদ্তির সপক্ষে আন্ঙ- 
জাঁতিক প্রয়োজনে চিবকালই বাম 
দলগুলোর সগ্গে বোঝাপড়া কং- 
গ্রেসের ছিল ।” ১৯৬৯ সালেও বাম- 
দলগুলোর সাহাযোই কয়েকমাস 
তার জনা পশ্চিমবঞ্গ পরিস্হিতি 
আলোচনা করতে বাধেনি। এবারেই 
তার বাতিক্রম হল। কংগ্রেস কর্মী- 
দের মনেও আশংকা জাগছে তাহলে 
কি কংগ্রেস সি পি আই (এম) 
বোবাপড়া হতে চলেছে ' এ ঘটনা 
ঘটে গেলে পশ্চিমবঙ্গে দৃদলেরই 
ক্ষতি । সি পি আই (এম) দলের ক্ষতি 
সামান্য । তাদের কিন্তু আদর্শবাদী 
করব মারকসবাদীবা কোণঠাসা 
হবেন অথবা দল ছাড়বেন। কিন্তৃ 
কংগ্রেসের ক্ষতি বাপক হবে কারণ 
এরা মার খেয়েছে, ফলে দলের 
অস্তিত্ব শেকড়েও টান পড়তে 
পারে। কাশমীরে নাশনাল কন. 
ফারেনসের সঙ্গেও তামিলনাড়তে 
ডিএমকে বাএডি এমকে রসহ্গে 
পুরো বোঝাপড়া গড়তে গিয়ে ঘে 
সর্বনাশ কংগ্রেস দলের হয়েছে সেই 
সর্বনাশ পশ্চিমবাংলাতেও হবে। 

তবে অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে 
মাত্র। ঝড় উঠবে কিনা এক্ণি জোর 
করে বলা যায় না। [] 


পরিবর্তন ৩৩ নাহোমবর ১৩7. 
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দেখুন কি ভাবে কোলগেট কাজ করে £ 


দাতের ফাকে আটকে থাক। খাবারের টুকরে। থেকে 
নিঃস্বাসের দৃগন্ধ ও দাতের ক্ষারোগের সৃষ্টি হর। 





প্রতিবারুদাত মাজার সময় 
কোলগেটের নির্ভরযোগ্য 
ফরমূল৷ আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে 
রাখে তাজা, নির্মল... 

দাঁতকে রাখে শক্ত-মজবুত, 
সুম্থ-সবল। 


কোলগেটের রাশি-রাশি ফেনা দীতের ফাকে ঢুকে 
এই ক্ষব সৃন্িকারী খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দূঝ করে, 
দাতকে পরিস্কার, ঝকৃমকে রাখে । 





ফগ।ফল £ তাজা, নিম্রল স্বাস-প্রশ্ব।স, ক্ষ থেকে সুরক্ষা 
আর সুন্থ-সবল দত। 





প্রতিবার খাবার পরেই কোলগেট ডেপ্টালল ক্লীম ঈিয়ে ঈ'ত মাজতে ভুলবেন না। 


নর নিশ্বোসের দৃগন্ধ দূরে রাখুন ... দাতের ক্ষয় য়োধ করুন ! / 
এর তাড্হা হি্টি তু... সাতিত ভমওকার ! 
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কাছে গিয়ে একবার নিজেয় চোখে দেখে আসুন, এ সব মণিগুল ! 
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যুগ বদলায়, রুচি বদলায়, কিন্তু সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে 


সুরের আকাশে যিনি আজও জ্ুলজুলে শুকতারা সেই 
হেমন্তকৃমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক অসৃস্হতার 


অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবার ফিরে এসেছেন গানের 
রাজো। কিংবদন্ভীর নায়কের সমগ্তা স্গীতজীবনের 
পরিমাপ করার জনাই এই. বিশেষ প্রতিবেদনের 








অবতারণা । 
সন্ধা সেন 
কবে কোন বিস্মৃত দিনে হেমন্ত এ একই কথা বলা যায় তাঁর 


মুখোপাধায়ের গান প্রথম শুনে: 
ছিলাম সে খবর আজ বলতে পারব 
না। যুগের সঙ্গে সঙ্গে 
বেশভ্ষা, রুচি প্রকৃতি, যাকে বলে 
12১00 0110 1 011)051010701)1, 
এর কত পরিবর্তন দেখলাম । কিন্তু 
হেমল্ত মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা 
যেন স্হির যৌবনের মত একই 
জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রস- 
চ্গেই মনে পড়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 
সম্বন্ধে কানন দেবীর একটি মন্তব্য 
'হেমম্তবাবৃকে বরাবর একই রকম 
দেখলাম। যখন এ লাইনে প্রথম 
এলেন হাফ শারট - পরা, 
নম্র, ভদ্র, শান্ত। তারপর এ 
ফিগার । জনপ্রিয়তা, অর্থ, প্রতিপত্তি 
সবেরই শিখরে । কিন্তু বেশভূষা, 
আড়ম্বড়হীনতা, স্বভাব. বাবহারের 
অমায়িক মধুরতায় সেই ভি 
এশটুকও হি | 


১, শর্িবর্তন ৩০ নডেমবর ১৯৮৩ 


গানের সম্বদ্ধেও। শিন্পার্জীবনের 
প্রথমযূণে তাঁর গাওয়া 'পরদেশী 
কোথা যাও", 'কথা কোয়োনাকো', 
'মনে হোলো তুমি এলে যেন' 
'রজনীগন্ধা ঘুমাও আজি রাতে" - 


সঙ্গীতরসিক গ্রহলকে চমকে দিয়ে 


ছিল - মুত্তদকন্টেরন অতিশযাবিহীন 
আশ্চর্য আবেদনে । আজ চার 
দশকেরও বেশি সময় ধরে গাইছেন । 
তব তিনি ফুরিয়ে যাননি সমাজের 


উঁচুমহল থেকে মাধারণ মানুষ অবধি 


তাঁর সর্বপ্রেণীর অনৃরাগীদের কাছে। 
এমনকি, আজকের দিনে বাংলা 
গানের এই অবক্ষয়ের যুগেও শ্রোতা 
দের হেমন্ত -মুখখখীনতায় এতটুক্‌ও 
ভাঁটা পড়েনি, ধদিও চলতিকালের 

অন্ত£সারশূনা লাউড. মিউজিকের 
অপ্রতিরোধী প্রবাহ তাঁর গানকে 
সপর্শও করেনি। এ নজির আধুনিক 


গানের ইতিহাসে খুব বেশি নেই। "3 


এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীত, যেখানে 


18 চলে নদ ২৯ ৯১, খু ই, 8 $ 5 $ 8 


রে রা ক্রিম হি 































একাল্তভাবেই রবীন্দ্রসম্গীত 
শিল্পীর প্রাচূর্য বয়েছে, মেখানেও 
হেমন্ত মুখোপাধায় মুষ্টিমেয় সেই 
কজনেরই অনাভম, যাঁদের রেকর- 
ডের সবচেয়ে বেশি চাহিদা। কি 
গ্রামোফোন কোমপানি,কি পাবলিক- 
ফাংশন, 'কমাধশিয়াল সাকপেসই' 
যেখানে মা বাপার, সেখানেও 
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.? আমাদের চার ভাই এক বোনদের 


বি, 


118171180১000৬5 1015 না 
01011, এর কারণ কী : তাঁর স্বচ্ 
অনায়াসপ্রবাহী কণ্ঠ” সুস্পষ্ট 
উচ্চাবণ; আবেশ: রডিন মনের 
সরস প্রকাশ গানের নানামুখীন 
বৈচিত্র, - কিছু কাঠ, আবেগ, রং, 
রস শথা সকল ধনে ধনী হয়েও 
অনেক বড় শিল্পী একটা সময়ের 
পর চুরিয়ে মান । হেমন্ত মুখো 
পাধায় হযে আজও ফুবিয়ে যাননি 
ভার বারণ তাঁর সদাজাগত, সদা, 
'সচেভদ নি মন, প্রবহমান 
শিপপীবান্তিত যা তাঁকে কোন 
বিশ ধরনেন ণাণের মাধ সীমিত 
, থাকতে দেয়নি । আখও একটি বসন্ত 
তল ঠাঁব 051701071 সগগীতচিন্তা, 
যা শাপন ঈনশিদ্ট। বজায় বেখেও 
যুগের সগ হাল মিলিয়ে চলতে 


ক্গানে। 
হম মুখোপাধায়ে সত্গো 


গানের আলোচনায় বসেছি একা 
ধিকবাব। সবপ্রম পবাধহয় বছর 
দশেক আগে। সেদিন মুগ্ধ হায়ে 
ছিলাম তান পাণখোলা সবল 
স্বীকৃতি 1 কোন বড় কথা নয়, 
অকপট উনভধ এল মামার প্রথম 
প্রান জবানে 'মাপনাব এই 
বিরাট আহ ঠানব শিপপীজীবানেব 
[11২1)11,1116)1) ্টিথায 


1110২111101 কিছু না 
একটি বালিশ কোলের ওপর হালে 
নিয়ে মঙ্গলপিশী ভগ্গিত বাস 
বললেন ₹ঠমণডবাব্‌ মলে লোকবে। 
খুশী কবা, এবং এঠা এক হরফা। মন 
সাধ দিলেও কবাত হপুব, সা না 
দিও করতে হাবে। না পারললই 
বাস, ইলয গেল । 

পালা) প্রষ্ল করি এটিএন ও 
চিত্তপ্ানি আমেনি মন সায় না দিলে & 
অপারেধ রাচিমাফিক কপ গাইতত 
'“আমবা বান ধাসে তপস্যা কণিনা, 
মানুষের লমাজ্তে মানুষকে গান 
[শানাই চাদের পবীকা পাওয়া 
1৩ মামাদের পার্থক হানা পাওয়। 
টা বার্থনা। এই শখাটাই পরব সময 
মনন বাত হম সত এব চিনগ্রানিল 


কোন প্ুহলহই ওয়ে লা শিঙ্গের 
ভাললাগা, মন্দলাগার চতয পরব 


লু হাললাগানখ দিত টিন শ 
কুবতত কব। 


শন খা পা ৬ পপ আপ জন 


1 সম্পীত 
| জগতে 
কী করে 


এলেন, 
২ 





৮১৫ হকি তাল লুল পাবি । পুল 
নত ভির্গ পম) তলা হী একদিন 


ৃ 
চারি খত? ০ খানা হাতা হাড় ৮৪০5 
কত্ত আল চাশখশাপাল তিশা তত 
্ 
শিকির্স ৭ হু শা শীতল 71 সত গত 


১114 


শহাশি 


র্‌ 


এ ৮ প্রা- ১০১ 
পি খাত ৪ কও 6৮ চো ঠাততাত 





ঘন করেছেন। ওর বাদে: 
করে বাড়িও করেছিলেন। ছেলে 
পাশ করে ভাল চাকরি করবে 
এইটেই মবায়ের আশা চিল । ছ্বেলে 
গাইয়ে হবে এটা কেউ ই চাইতেন 
না। ভাবাতও পারতেন না। কারণ, 
গানকে খন কেউই শ্রদ্ধার £চাখে 
দেখতেন না। হাদকা আমোদের 
উপকরণ হিসেবেই গণ হত। গান 
গাওয়া গানই বকে যাওয়া এইরকম 
একটা মানোভাবই তখনকার অভি- 
ভাবকদেব মধে ছিল। যাই হোক, 
এখান থকে গখাল থেকে গান তলে 
একটু মাধটু গাইতাম নিজের 
মানান্দেব জনহি। প্রথম বাইরে 
গাওয়া স্কলের এক ফাংশনে । তখন 
ফোরথ গ্লাশে 
সেভেন) পড়ি। প্রতিবছর বেনাবস 
যেতাম । সেখানে মাস হৃঙ্ঠো বোনে- 
বাও আাসত। গঙ্গার ঘাটি পবাই 
মিলে বসতাম। ওবা গান শুনতে 
চাই *। ঠখন লাল হলল্দ কাগজে 
লেখা দেশাভাবোধক গান বিক্রি 
হত। সেইসব গানে সুর দিয়ে এখান 
ওখান খেকে হোলা গানের সুর 
লাগিয়ে খুব মৌজ কাবে গাই ভাম। 
গণগার ঘাট, বিকেলের পড়ন্ত 
নালো, উদাস পরিবেশ সব মিলে 
মানব মাধা তক্মন একট আবেশ 
গাগহ। আমার বযস তখন দশ 
থেকে বাবোব মাধে। 

হাবপব দেশে সৃব হল স্বদেশী 
আন্দোলন । সই সমযই এ রকম সব 
গান বালিযে সব দেবার চেম্টা চল ত। 
11ণ বানাহ আামাব সহপাঠী নাম 
কবা কবি সুভাষ মুখোপাধমঘ। সুখ 
দিতাম শ্রামি। হখন সকেনড আ্াশে 
পাড়। লেজার শিশিখডে সর্বদাহ্ 
পান গাই হাম । সোপ সাব 


ভানতহ তপিবে শামাব রাস্টিকেট 
বব /দন আবু কি মলনাকেব চেল্যা ও 


বত হাব সিদপানিত ধাতিল তল । 
গানেক মত্ত সুভাষ ছিল আমাৰ 
মস্ত সভায। পপ সবসময় চাইত 


আসি বাইর গত । আব গান মত 


ডি 


বড একটা কিছু হযে উঠি। মামি 
কিতু নিজের সমন্ধে কোনোদিনই 
শুর্ব বড় একটা কিছু আশা করিনি 
৫4 ওসব আইডিযাকে মবাসভব 
কল্পনা বালিহ ভাব হাম। একদিন 
সুঙাখ সামার সব আাপতি উড়িয়ে 
দিযে বেডিতহ শিয়ে গল; তখন 
নাবাশবার্ণার নাম ছিল পাইনিট 
রডকাসটি ৫ কোম পানি। 


জবান কখন ৬ এ 5 নাবভাস হইনি! 
এামি পরিবেশের চাহিপায় কাজ 
শপ লাখের ভান ভাবিনি 


শি এ শারভাস হয়ছিল সৃঙাষ। 
শন, এ পকীঘ বগানিব অভি কা হ। 


ছামদন সহ পখম। 
গাণপণ ঠসান্ত 


আহ /চাল 





(এখনকার শা, 


চিপ ভিত একটা কারড এল 
রেডিওতে প্রোগ্রাম করবার সময়, 
তারিখ, বাব সব কিছু দিয়ে। যত দূর 
মনে পড়ে ১৯৩৬ সাল মেটা । আনন্দ 
যতখানি হয়েছিল ভয হয়েছিল ভাব 


চেয়েও বেশি । বাবারা রেগে 
আগুন। মা অনেক কম্টে বুঝিয়ে 
সুঝিয়ে তাঁকে চান্ডা করলেন 
পথম রেডিও পোগ্রামের আমন্তণ 
পেয়ে রোমাথের চেয়ে ভযই হয়েছিল 
বেশি শুনে তে শ্রাঘি তাজ্উব বনে 
গলা ম !পেডিও প্রোগ্রাম এখনকাব 
উঠতি শিলপীদেল এব জনা কত 


কম্টই শা বশত হয় আব এই 
দর্পত সুযোগ অনায়াসে পেয়েও 


বাংলা গানের এক ভাবী প্াপকাবহই 
শুধু নয় ঘুগনাষককে ভাবতে হয়েছিল 
কীভাবে মভিভাবকাদের অনুমতি 
আদায কবে যখাসমযে বেডিও 
7৮) শানে পৌছ্ান যায়। এই স্টাগল 
৪ পটনশণ পথম থাক ছিল বলেই 
কি সেদিনের কিশোর যখন শিল্পী 
810 মুখোপাধাধ হ/৩শন খল ও 
নাঙ্গেব সম্বদ্ধ এমন নিলগ্দ্রাসী ও 
পথ: 21 1ধবু ভাগ 
[শিপাব আতএগ £ সমৃতিচাণেঃ 
প্রোগ্রাম তা পেলাম) কিচু 
চার পরে চিত্ঠা হলি কী গান 


গাইব কমল পাশগুগ হণ একটা 
গান [ছল 1ঠামার হাসাতে হলগে 
নবীন প্রাণব বাসন্ত্িকা। শেই 


গিগর শগা হুশ লমলাল একা গাল 
লিখল সুভাষ । আমি তাতে সৃর দিখে 
গাহ্রলাম আমার গালেতিত এল্জ 
নব পী চির" নী, বাপীময এ 
শৃনি হব চরণধূনি ।' এ ছাড়া পাড়া, 
নিধাপদবাবৃর (মুখারজি) কাছে যী 
আাটিয়ালীও গেয়েছিলাম। 

রেডিও পোগাসমর 1111901 হল 
দাব্ল। সৃভাষেন আনন আর ধারে 
নল] বলাল 56010 11001911111 
5161 ১1007011, 11516) 10710 
[1)1) 1751 11121 (17111), আমি 
হা পিছন আছিহ ।' 

এরহ যাধা এক ফানিক ইগিনিয়া 
বিঃ কলেজে পিট ৮পলাম । 01081 


দূ 
নস্জিসি 


২৮105 21155 /211৯161৯08 ৯1০ 


না ১৯ 


টপ +৯ 


মু 


দেখো; বাবার এক বন্ধ, | 
টা 


এলেন যেন আমার সংগীতজলীবনের 
দিশারী তয়ে। তারই সাহাযো 


কলমবিয়া কোষপানির শৈলেশ 
দত্তগুক্তর সঙ্গে যোগাযোগ হল 
এবং শৈলেশ দব্তগুপ্ভ এবং মিঃ 
সরকার আমার একটি রেকরড 
করালেন। গান দুটির রচয়িতা 
নরেশবর ভট্টাচার্য, ট্রেনার ও সুরকার 
শৈলেশ দত্তগৃগ্ত। পনেরদিনের 
মধোেই রেকরড বোরোল। তখন 
দূমাস অন্তব চারটে করে রেকরড 
বেরোত । আর রেডিওতে কনট্রাকট 
হত একসঠ্গে পাঁচটা প্রোগ্রামের | 
ভার মধা একটার পেমেনট হত ৫ 
টাকা, বাকি চারটে অনারারি। 
রেকরড় ও রেডিওতে গাইতে গাইতে 
আমে্ড আাসেত অর্থ, যশ দুই ই 
রে লাগল। প্রথম রেকরডের 

না পাওয়া কুড়ি টাকা সম্মান, 
রা 
চোখে বইল আশ্রাগংগা। ভারপর 
প্রতি মাসে খুঁড়ি টাকা করে মা-বাবার 
হাতে দেওয়া সুবং কবতে বাড়িতে 
রোজগেবে ছেলে বলে নাম হল। 
তখন বরফ গলতে লাগল । তা 
আাসেত আলসেতে সদয় হালেন গান 
বাজনার গুপর।' 

'পথম বেকবডেব গানদটির প্রথম 
৮ধণ মনে আছে" - শিল্পীর 
স্মৃতিচারণে বাধা দিয়ে প্রন করি। 

'নিশ্চয়ই 'জানিতেযদি গো হমি 
পাঘাণে কি বাথা আছে এবং 
'বপগো খল মোরে - আমার শৃধ 
পথম বেকবডই নয়, পথম যুগের 
যাকে বলে ঠিট গান। ভারপরের 
হিট গান হল কথা কোয়োনাকো শুধ 
"শানো" (কথা - অমিয় বাগচি, সুর 
[তম ৩) পারব নাম করা গান হল 
ফেলে মাসা দিনগ্বলি মোর' ও 
'পথর / শষ পকাথায'। সাত নম্বর 
বাড়ী' ৬ 'প্িয়বান্ধবী' ছায়াছবির 
গান। এই পিযবান্ধবীতিই প্রথম 
ববীন্দসংগীত গেয়ে নাম হল। নন 
ফিলম সঙের স্মরণীয় জনপ্রিয় গান 
দি হল 'পরাদেশী কোথা যাও ও 
'বাথা যমুনার দই তীরে ।' কর্মজঙাং 
যখন এইভাবে গড়ে উঠছে, বাক্তিগত 
জীবনে কি্তু তখনই সতাকারের 
সংগ্রাম সৃরূ হয়ে গেছে। 





কক্টা বৈকরড করার পর 
আমি আরো ভাল করে গান শিখতে, 
চাইলাম। গেই সময ফাীভূষণ। 
, বন্দোপাধ্যায়ের কাক্ছে দেড় তে 
পরিবর্তন ৩০ নতেমবর ৯৯৮9 





্ রঃ 
চা হঠিপাডদু চারটি 


রি রি 
রঃ ঘা 
টি ভা 






হা, ১০ ০৬ 
পর্ষের ইতি |” 


প্রশ্ন করি - 'ইডি কেন বলছেন £ 


৮8১৮৮ 
শেখা না হলেও অজয় 

সংগীত পরিচালকদেয় ও 
জনিত অভিস্ততা-শিক্ষাটাও কি কিছু 
লতা বলতে পার। তা ছাড়া 
সংগ্রামমন্হর জীবনের বিপরীতমুখী 
তাগিদও যেন আমায় গানের দিকে 
প্রবল শত্তিহতি ঠেলে দিল। 


'ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সেকেনড ইয়ার 


অবধি পড়ে থারড ইয়ারে পড়া- 
শোনায় ইস্তফা দিলাম । এর পর 
কিছবদিন শরটহ্যানড টাইপ রাইটিংও 
শিখেছিলাম। একটু আগেই বললাম 
না জীবন সংগ্রামের তখন 
থেকেই। ভবামীপুর থেকে পায়ে 
হেঁটে ফোথায় শ্যামবাজার, কোথায় 
টালিগঞ্জ যাওয়া-আপগা। একটাকা 
জোড়ার একজোড়া ধৃতি ছিল । তাই 
দিয়েই" চলছিল। শৈলেশদার বাড়ি 
রোজই যেতে হত এবং যাওয়া 
আসার ট্রামভাড়াটা (তখনকার 
দিনের চারপয়সা) তিমিই দিতেন। 
এই প্রসঙ্গোই উদ্েখযোগ্য একটা 
সংবাদ হচ্ছে এই যে, শৈলেশদাই 
আমায় প্রথম রবীন্দ্রসস্গীতের দিকে 
নিয়ে গেলেন। একদিন গিয়ে দেখি 
একটা বই দেখে শৈলেশদা গান 
তুলছেন। গানের কথা, সৃর, চরিত 
সবই অনা গানের চেয়ে আলাদা 
ধরনের। সেই হল আমার রবীল্্র- 
সং্গীতের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় । 
স্বরলিপি দেখে গান 
শিক্ষাও সেই প্রথম। তারপর যখন 
একটু আধটু করে রবীন্দুস+গীত 
গাইতে সুরু করলাম অনেকেই 
আমায় ছোট পঙ্কজ বলে ডাকতে 
সুরু করল । সেই শুনে খুব 10751217৩4 
1১৩] করতাম, অন্তরের সুপ্ত 
ক্ষোভও অনেকটা শান্ত হন্ত।" 

প্রন “ক্ষোভ কীসের £ 118591- 
এই বা 1১৩! করলেন কেন 2" 

ক্ষোভ - ক্লাসিকাল তালিমের 
ঘরানার শীলমোহর ছিল না বলে। 
|111309110 - পস্কজ মল্জিক 
মহাশয় আমার কাছে পুরুষ কস্টের 
আদর্শ ছিঙেন। তাঁরই আলোর- 
পরতিবিম্বন পড়েছে আমার গানে। 
সই অভিনব আতরপরিচয়ের 
আঙ্াদা একটা রোমাঞ্চ ছিল আমার 
ফাছে।, 

যাই হোক, রবীন্দ্রসংগীত প্রথম 
লেয়েছিলাম মস্ত-বড় একটা আদ- 
সের তাগিদে । রবীন্দ্রনাথ অত ড় 
একটা নাম! তারপর থেকে যত গাই 
অনুর করি এ গানের রহসা 





॥ 
্ 


আসব। তার আগে বলুন কীভাবে 
জীবনের 9101১ আপনাকে, 
গানের দিকে ভিড়িয়ে দিল »' 

'এই সময় অজয় ভট্টাচার্মর সঙ্গো 
পরিচয় হল। তিনিই আমায় নিয়ে 
গেলেন সঙ্গীত পরিচালক হরি-. 


সবি ১ 
১ 


টা রঃ 

এ 6 ১08০ ৯চশ 
ৃ ৭ রর 
রি তার 





প্রসন্ন দাসের কাছে । পুথম প্লে বাক 
করি 'নিমাই সন্লাস' এ। গাসট্রিক 
আলসারের যন্ত্রণা নিয়ে রোজ দু 
তিনবার করে দীর্ঘ পথ হেঁটে 
যাতায়াত করতে হয়েছে । মাঝে 
মাকে মনটা হতাশায় ভেঞে পড়ত। 
দৃনিয়াটাকে বড় নিম্ঠুর আর অকরুণ 


নে হত। কীযঘেলক্ষা তা ্িক 














আমায় বোমবাই নিয়ে গেজেন।71 

১৯০১-০৪ সাফা জামার জীবনে যেন: 
রশ্তন্বরা, দৃন্দৃর্জর অধায়। ফল: দঃ 
কাতার নাম, যঙ, প্রতিষ্ঠা এখানে: রঃ 


না, বিহীন এক মনহামূ্থ 
তখন বড় হ্বীন মনে কত। আবে মাঝে 
দম বন্ধ হয়ে আসত । ভাবতাম দূর 





পা 
ছাড়তে যতক্ষণ লা অন্তত রর 
একটি ছবি হিট হয়। $0117 50584 রা 


1৭ 17৬ 0৬1০0, 





কেউ ভাঙডে পারেনি। একটা 
রেকরডের দূলাখ সেল! বাঙালিব 
করবে এটা কেউ ই চাইত না। তাই 
এত বাধাবিপত্তি। আর মিঃ মুখার 
জির জেদ 'হিট' কবতেই হবে। কেন 
এর সাফলা, কী বৃত্তান্ত বৃঝতে পুরো 
দবছর সময় লেগেছিল ।' 


'কেন' 


'নাশিনীব বাঁশীর সৃরের সঙ্গে ৪ ; 


গানের সবের মিলনটা এমন সৃন্দর 
হয়েছিল যে, শুনলেই কানে লেগে 
যেত। তারপর আনেক ছবি ফপ 
করল। ফাপ, ফ্লপ, ফাপ। ভাবপর 
হটাংই নেকসট টারনিং হল বিশ 
সাল বাদ! 





'শডিউসার হগয়ার ইতিহাসটা " 


বললেন, 'গানের পথ বেয়ে জীবনে 
স্বীকৃতি পেলেও নিজের গানের 
ওপর খুব বেশি মাস্তা আযি 


কোনদিনই বাখতে পারিনি। শৃধূ 
তখনই নয়। এখনও সব সময মনে 
হয় এবছরের গানই আমাব ₹শষ 
গান। এর পবে আর হিট করবে না। 
এই কারণেই চিত্র প্রয়োজনায় মন 
দিই। 'নীল আকাশের নীচে' বেশ 
হিটই করল। কিন্তু সাফালোর চরম 


ড্চি 


ও) 


মুক্তি, ৪ 


পক 


ছু 
ভি বালসাবা, কানন প্রান ৪২ 
্ ৮৮৭০ ৬ চ » 
৮ ০ "সু চি দি রা নি 
রঃ পু মি নো সী রে 
রণ এ স টি রে রর টি টিতে 
৭০ টা ১, রর ্ 
এ রি তির রি রি 
৪৮ ি 


51, 






যাকে বলে /সটা হল 'বিশ সাল বাদ' 
ছবিতে। 


অনেক ছবি ফপ করল। কত 
আশা-ভঞ্গ, মনস্তাপ, ভরাডুবি । 
কিন্তু আমি একটি দিনও বসে 
থাকিনি. একটি মুহূর্তও নম্ট করিনি । 
সব সময় মনে হত, নাই বা হলাম বড় 
প্রোডিউসার, ছোট প্রোডিউসারও 


(ডো আন্ছ। সতকাণবর ভাল ছবি 





সব সময় নাও যদি হয়, স্টান্ট 
পিকচারও তা হাতে পাবে। ভবে 
বিশ সাল বাদ' ছবি করার উদ্দেশ। 
ছিল ভিন্ন। অনেক ছবি কবার পব 
মন রশখে উঠল বোমবে থেকে ডিফিট 
নিয়ে যাব. এ হাতেই পববে না। হাই 
এতে হাত দিলাম। বীরেন নাগ 
এতেই প্রথম পবিচালক, বিশ্বজিত 
পথম ঠিবো আব ডায়ালগ রাইটাব 
দ্বিলেন দেব কিষণ। সবাই বাধা 
দিয়েছে । বলেছে, এটা পাগলামো। 
আযোগার হাতে ক্ষমতা দিলে 
ভরাড্ববি কেউ আটকাতে পারবে 
না। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে আমার 
দৃদ্টিভঃগী সম্পূর্ণ আলাদা । আমি 
বলেছি, ডিরেকটর হিশেবে যাকে 
নিয়েছি পূর্ণ স্বাধীনতা তাকে দিতেই 
হবে। নোলে তার কাছ্ধ থেকে 
সভতিকারের কাজ পাওয়া সম্ভব 
নয। মাঝে একটা ছবি শর কবার 


পর কয়েক রিল করেই বন্ধ কারে 
দিতে হল) 


একটু চুপ করে থেকে বিষন্ণতার 


মেঘাকে যেন জোর করে উড়িয়ে দিতে 
চাইলেন হ্েমন্তবাবু । 'এরপব 


'কোহরা'। বিশ্বজিৎ হিবো। 'আবাব 
একটু থেমে সামনের আকাশে 
জমেওঠা একখণ্ড মেঘের দিকে চেয়ে 
অনামনস্কভাবে বলে চললেন যেন 
আপনমনেই 'এ লাইনের কিছুই 
বোবা যায় না। যেকোন ডিপারট 
মেনটে একবার যার নাম হয়ে গেল 
তার জাল মন্দ সব কাজই ভাল। 
আবার নাম হয়নি, এমন লোক থৃব 
ভাল কাজ করলেও সহজে কন্কে 
পায়না ।' 


'রবীন্দসংগীতেব প্রসাগ আস 
বার আগে আপনার সাগব পারেশ 
পঃগীতমহালের অভিশ্ুতার কথা 


জানাতে চাই। কেন ওরা আঙ্জ 
ভারতীয় সংগীত নিয়ে এভাবে মেঠে 
উঠেচ্ধে - এ সম্বণ্ধে ধবিশগকর কী 
বলেছিলেন 


ভারতীয় সাগীতের মৌলিক তা 
পৃথিবীব সবরকম সম্গীতকে গুহণ 
করেও ক্মাপিকাল এবং ফোক 
মিউজিকে নিজস্ব চরিত্র বঙ্জায় 
রাখার মযদামণ্ডিত এতিহা গুদের 
মুশ্ধ করে। 


পশ্ডিতজী বলেছেন অবশাই 
ধপদী সংগীতের কথা স্মবণ করে । 
আপনি তো গুদেশে শ্রনিয়েছেন 
ফিল্াসং এবং ভারতীয় মহলে 
বকীন্দ্রসষ্গীত। আমাদের মডারন 
গান ওদের এত ভাল লাগবার কারণ 
কী” ওদের গানে তো এর চেয়ে 
অনেক বেশি স্টানট আছে *' 


'শ্রেফ নতুনত্ব । আর কিছুই না। 
এক সময় ওরা রোমান সংগীত নিয়ে 
মেতেছিল। আজ ওদের ইনডিয়ান 
মিউজিক ভাল লাগছে । এই আপ 
কি। তবে তৃমি যেটা বলদ্ধ সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে বলা যায়, 
আমাদের গানের মেঙগড়ি, গভীরতা 
ওদের মনকে এমন করে টানে।' 


পরিবর্তন ৩০ নতেমবরা ১৯৮৩ / ১৪ 


11547, ৭ । 
হু. 
॥ ০৮ ১৪:1৯ ১০1২ 
টা শিরা, 
নি 0885 তথা পদ 
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সংগীতরজীবনের 
ওপর এক বালক চোখ বোলালেই 

হাদয়গগম করা যায় দুটি বস্ত। 
পয়লা নমবর, গর প্রথম জীবনের 
নন-ফিল্ম সঙের অসাধারণ জন- 
প্রিয়তা। দু নমবর, সঙ্গীত পরি- 
চালক, প্রযোজক - এবং ইদানীং 
নতানাটোর সঙ্গীত-পরিচালক 
রূপেও সৃবিসভূত অভি্রতা, শ্রোতা- 
দেব রুটির গতিপ্রকৃতি সম্বাধ্ধে তাঁর 
একটা তৃতীয় নয়ন খুলে দিয়েছে । এ 
ছাড়াও যে বৈশিষ্টাটি তাঁকে স্হিতধী 
করেছে সেটা হল, এ জগতের 
কালচাল সম্বন্ধে তাঁর একরকমের 
দিবাদুণ্টি সৃম্টি করেছে। এই দিবা দৃষ্টি 
গলে মে বোধটা তাঁর মাধো 
সদাঞ্জাগ্রত সেটি হল এই যে,বাজারে 
কাজের মেয়াদ সাঙ্গ হলে মানুষকে 
সাবেযোতই হবে । কোন জায়গাতেই 
টিবদিন বাজ ত্র কেউই করতে পারে 
না। এবং সেই অব শাম্ভাবী মৃহ্র্তের 
মনা তিনি মনকে সবসময় প্রস্তুত 
রাখেন। সেইজনাই হেমন্ত মুখো 
পাধ্যায় সবসময় স্টেডি, অনুভ্তেজিত। 
এই বালানসড আনটি তাবি গানেও 
পরতিবিম্বিত। 

'আাপশি যখন প্রথম গানের 
জগছে এলেন তখন গানের ট্রেনডটা 
কী ধবণেধ ছিল -' আমার প্রশ্ন। 

' এখন একদিকে ছিল টবঠকি 
সাসব। সেটা ছিল একান্তই ধর্নী 
গুহেব বাপার। সেখানে ধপদ, 
খেয়াল, দুংরী, তথা উচ্চাঞগসংগী 
[হধ মাসবে শুনতেন উদ্চাঙসম্পীত 
শিক্ষি5 মুষ্টিমেয় কিছু শ্রোতা । এত 
বেশি পাবলিক ফাংশনের ছড়াছড়ি 
তখন ছিল না। মাঝে মাঝে 
ইউনিভারমিটি ইনসটিটিউটে গানের 
ফাংশন হত, যেগুলির বেশির 
ভাগেবই উদ্দেন্তণ ছিলেন ছাত্র 
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ভি 


থম চি ্রযোরনা : নীল আকাশের নীচে, ৯১৫৯ 
চিত্র প্রযোজক রূপে ভারতব্যাপী খ্যাতি £ কিল সাল বাদ, ১৯৬২ 


7 18144 0. 


১৮১ 
রা 


সংগীত এবং র্বীদ্রুসম্পীতের প্রথম হিয়ো এবং জাদর্শ  পম্কজ মল্লিক 
প্রথম রবীন্দরসঞ্গীতের রেকরড ; পথের তশম্ কোথায় (প্রিয় বান্ধবী) - 


১৯৪৩ 


প্রথম নন-ফিলম রবীলুস* গীতের ভিসক £ কেন পান্থ এ চক্চলতা, আমার 


আর হবে না দেবি, ১৯৪৪ ' : 


সেখানে শোনা যেত, 
পঙ্কজ মল্লিক, মৃণাল 
জানি শচ্পীন দেব বর্মন, কৃফচন্দ্র দের 
গান। 


নিউ থিয়েটারস নিজস্ব গৌরবে 
পতিষ্ঠিত হবার পর ছায়াছবির 
মাধামে উঁচু মানের বাংলা গান দিয়ে 
সাধারণ মানুষের রুচি গড়ে তোলার 
অধ্যায়ে তখন একটা বিরাট ভূমিকা 
গুহণ করলেন পঙ্কজ মদ্দলিক ও 
রাইচাঁদ বড়াল। তখন থেকে ফিলম 
মিউজিক একটা মঙ্তবড় স্্ান নিল 
আধুনিক গানের ক্ষেত্রে । শচীন দেব 
বর্মন, পঙকঞ্জ মন্দিলক, কষ্ণচন্দ্র দে 
এরা ফিলম, নন-ফিলম দুটি ক্ষেত্রেই 
এক একটি অননা বাতি হযে 
উঠলেন। এঁদের মধো শচীন দেব 
বর্মন কিংবা কৃষচম্দ্র দের গুরণীমহালে ও 
যথেম্ট সমাদর ছিল তাঁদের ধপদী 

সংগীতের পটভ্মিকা দিয়ে বাংলা 


সমাজ । 


সূ 


হু. 
৮ রখ 
শি ৮ 


ভূমিকার জন্য। 

পঙ্কজ মল্লিকের জনপ্রিয় চা 
ছিল খুব ব্যাপক। ফিলমের মাধমে 
রবীন্দ্রসস্গীতের সঙ্গে সাধারণ 
মানৃষের পরিচয় করিয়ে দেবার 
গৌরবও তাঁরই প্রাপা। পমকজ 
মন্গিিক একাধারে কমপোজার, 
শিল্পী দুই ই ৩ওয়ায় তাঁর সংবেদন 


শীল কবি মনের সঙ্ো সম্গীতরসিক 
শ্রোতার মনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে গুঠাটা 
সহজ্ঞ হয়েছিল। শ্রিল্পী হিসেবে 
তখন কানন প্দকী, সায়গলের 
চাতিদাও দারুণ। নন ফিলম সঞঙ.এ 
মৃণালকাদ্তি, সন্তোষ সেনগুতও 
প্রতিচিত ধি্পী ছিলেন? 


এদের সকলের গানের প্রতি শ্রত্ধা 
থাকলেও আমার হিবো ছিলেন 
পঙ্কজ মল্লিক। বলিষ্ঠ ডা 
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২ হর শ্রানি জানি একদিন" 'কি তনা দৃখ 


প্র ফোকসঙ, সবরকম গানই ছিল তাঁর 
রা নখদর্পণে। বাংলা, হিন্দী দুটো : 
:&, ভাষাই তাঁব ভাল জানা ছিল। 


ঠা হি এতটুকৃও ভাবতে হাত না। এ 
আর ৫ বাপারটা যেন আপনা থোকেই ঘটে 


মি সন হিরা 1175 
শর পুভাক ঘখেন্ট' | 






আগেই ফলেছি।' 


'কৃফচন্দ্ দে, পঙ্কজ মব্লিক, ' 
শচীন দেব বর্মন, সায়গল, কানন : ্ 
দেবী - এদের পরের যুগকে হেমল্ত রি 
মুখোপাধ্যায়, জগল্ময় মিত্র ধনঞ্জয় .:% 
ভট্টচার্ধর যুগ বলা চলে :" - আমি এ 
প্রশন কবি।  * 

'তা বলতে পাব'। এডি 

'আপনাদের ত্রয়ী যুগের এবং ১২ 
তার আগের যুগের লিডিং সুরকার ও “ 
গীতিকার ছিলেন কারা - মানে রি 





আধুনিক গানের ক্ষেত্রে ? নু 
'কাজীসাহেব (সুরকার গীতিকার 


দই). কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, রঃ 
অনুপম ঘটক. ফালিপদ সেন, রবীন -.১ 
চাটারজি, প্রণব রায়, পরেশবর ৭ 


যান রি মুগে)। তার 71 
গ হিমাংশ্‌ দত্ত, শৈলেন। এই, 


নীরা অজয় ভটাচার্য। 

মোটা এরাই 
এই প্রসগ্গেই একটা কথা বলা 
আমাব কর্তবা। সারা ভারতে 2৮ 
অবকেসটার প্রথম প্রচলন করেন 4 
বাইচাঁদ বড়াল। ফিলম মিউজিকে 1: 
মাবহসগ্পীত বলতে এখন যেটা. দঃ 
বোবায় ভাব অধতাবণা প্রথম 1 
রাইবাবৃই কবেছেন। 


কাজীদাব গানের কমপাস খুব 
বড ছিল, সবের বৈচিত্র, আবেগ 7৫ 
সবদিক দিয়েই । কাজীদাব গান আম্মি 
বেকরড কবিনি। তবে বেডিওতে "১, 
অনেক গেয়েছি, 'সেদিন বলেছিলে 
সে ফুলবনে,' 'মেঘলা নিশিভোরে' - 4) 
এইরকম সব গান, সব মনে নেই। রা 

কালীদারও (কালীপদ সেন) সৃর- 
কাব হিসেবে একটা পারসোনালিটি .. রা 
ছিল ৮ 

হবিপ্রসম্পবাবৃব ওয়েসটারন মিউ. 7 
জিকের শিক্ষা, ক্ঞান দুই-ই ছিল।.১8 


কে তক এ 

পার শু 

পপ ১ পি ভেপাটে সতী 
সপন শে 





পিয়ানোও বাজারহন ভারী সৃন্দগ্ন। রঃ 
রবীন্দ্সংগীতের ধাবণাণড ছিজ আপা. ? 
ধারণ! 


কমল দাশগুপ্তর সুর দেওয়া 
থেকে, শেখান অবধি সবকিছুই খুব 
মেথডিকাল ছিল। অল্প সময়ের 
মধো আনেক কাজ করে ফেলহড 
পাবাতেন। কাওযালি গজল, ধুংরী, 


দেইজনতই কান কথা ও ছান্দে কোন 
2 স্বর লাগবে দুসটাব জনা ডাঁকে 


যেত। ওঁদের « ভাষেব সৃরে (কমলা 
ও সুবলদা) অনেক হিট সং করেছি, 


৮০৮-৭৯০ 


ভূলাযা মর্ধবন'। ; 
অনুপম ঘটক ছিলেন খুবস্টাই ১ 


লাইরড় সুরকার । গর সুরে এবং 





হরেন কথায়, 'মেঘ 
বরষারে', “প্রিয়ার পেমের লিপি ।' 
1 এল -. বি 


| 


১। চঁদেরে স্মরিয়া শিউলি, রজনীগন্ধা ঘৃমাও ঘুমাও (১৯৪১) 
»। আমার বিরহ মাকাশে, কথা 'কায়ো নাকো (১৯৪৩) 

৩। আকাশে দৃটি তারা, পরদেশী কোথা যাও (১৯৪৩) 

৪1 সেদিন নিশীথে, জানি জানি একদিন (১৯৪৩) 

| আমার আব হবে না দেবি, কেন পান্থ এ চঞ্চলতা (১৯৪৪) 
৬। মোর বাধা যমুলার দই তীরে, বাদল মেঘের ছায়ায় (১৯৪৫) 
৭। হে নিরুপমা হে নিরৃপমা, প্রাগণে মোর (১৯৪৬) 

৮। বপন ঘৃমে, মনে হল তুমি এলে (১৯৪৬) 

৯। তোমায় গান শানাব, আমার গোধূলি লগন (১৯৪৭) 

১০। কথা ছিল তোমার মালা, তোমার পায়ের কাছে (১৯৪৭) 
১১। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, চক্ষে আমার তৃষা (১৯৪৯) 
১২1 আকাশ মাটি এ ঘ্বমালো, আমি তো তোমারি ওগো (১৯৪৯) 


১৩। গাঁয়ের বধূ (১৯৪৯) 


১৪। ধিতাং ধিতাং বোলে, পথে এবার নামো (১৯৪৯) 


॥. 1: ধা 


একটা বিশেষ ভূমিকা আছে |"... 

“আমার বহু হিট গানের সুরকার 
ওরা। 

11001716৬০৭ 101 1011119- 
118 177৩ 11101 01181)1৩1. কোন 
এক গাঁয়ের বধূ" তো তখন আকাশে 
বাতাসে ছড়ান। এবং আজও 
মডারন গানের আসরে এ গান 
আমার গাইতেই হয়। ওটা সলিলের 
নিজের রচনা ও সূর। আগের শান্ত, 


5 





১৫। চলে যায় মরি হায়, কেন যামিনী না যেতে (১৯৪৯) 

১৬। মেঘ কালো আঁধার কালো, ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন (১৯৪৯) 
১৭। দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক, পথ হারাবো বলেই (১৯৫৮) 
১৮। কে তুমি বসি' নদীকুলে, জল বলে চল (১৯৬০) 





রেকরডের কভার/ প্রতাপ বস্‌ 


কাবাময় ঘৃগের স্বগন, পরে ধূসর 
কর্কশ রুক্ষ তায় হারিয়ে যাবার নির্মম 
কাহিনী খুব সংবেদন শীল হয়েছিল 
সলিলের ভাষা ও সবরের মিলনে । 

তাছাড়া সুকান্তর 'অবাক পৃথিবী' 
থেকে 'রাণাব' কবিতার যে সূর দিয়ে 
এমন মর্মস্পর্শী গানে রূপান্ভর ঘটান 
যায় পে মভিক্ততাও তো আমাদের 
তল সলালেব দঃসাহসিক ৮51)11- 
11151006101011-এব জনাই । বলতে 
গেলে স্বকান্তকে ও নতুন করে 
জাগাল মানুষের মনে। 


মার এক সৃদ্টিশীল সৃবকার 
নচিকেতাও। ,ওব সরে 'আমার 
গানেব স্ববলিপি লেখা রবে" এবং 
মেঘ কালো আঁধার কালো' (কথা 
গোৌরীপ্রসন্ন) সবাই খব নিয়েছিল -' 


৮: ১৫ নর 

খ ও এব ৮৫ চা 

১) ৮৭ 4 দ 

| সা বিটি, রে 


» এস গনী, চৃও 91৮ 


১৯। ঠিকানা (১৯৭০) 
২০ দিনের শেষে (১৯৭৯) 


২১। পুরানো সেই দিনের কথা (১৯৭৫) 





টা রা ! 1 ৮ৎ 1৮ ক কুখাষ্ ২০০) 17 + এপ) টিস্িক। | আবি ৬ ্ ৮ লগ ্। (1৮81 লি দু ০৭ 
সলিল ৯ টা সা 8.2 ০ 2 1১০ ক নর 15 ডা রি চপ 5 দা রী ৫ শ 0) সা 


1407 
নত শা 


ন 
বির 
১ রন | । 
২১২৭ 1 ঞ 
রঃ ছা 


চিৎ, 
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'আমার মনে আছে নচিদার 
মরদেহ নিয়ে মহাযাত্রার সময়ে এ 
সবাই চলেছিলাম।' 

'রাইট। নচি খুব স্মারট, প্রখর 
বৃথ্ধি ও রসবোধসম্পন্ম কমপোজার। 
জীবনেব সব রূঢ়তাকে মেনে নিয়েও 
ওর সবের অমন রোমানটিক মাধূর্য 
অল্পই দেখা যায়। সৃর্ধীনের কথা ও 
স্বরে বৈদশ্ধা ছিল। প্রোগ্রাম না 
থাকলেও রেডিওতে তখন রোজ 
আ্ডা দিতে যেতাম। পত্কজদা, 
বায়দা, কালিদা সন্বাই আমায় খুব 
ভালবাসতেন। রেডিও অফিস 
নিজেব ঘরবাড়ির মত হয়ে উঠেছিল । 
সে সব যে কী আনন্দের দিন গেছে । 
তখনকার যুগের 211170১0100 
ছিল আলাদা ।' 


(গ্রামাফোন কোমপানির পি কে ব্যানারজির সৌজনো) 


পরিবর্তন ৩০ নভেমধর ১৯৮৩ / ১৬ 
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সা ১ তি তিক), বি, 27578 





'এখন ফিলমই হল সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াম । ফিলমে গাইযার 
ই পাওয়াটাই এখনকার উঠতি শিল্পীদের স্বপ্ন ॥ কিন্দু একটা 
আর কতজন নুযোগ পেতে পারে ১ কত গানই বা দেওয়া ঘায় ? 

তার ফলে সতিকাযের প্রতিভা অনেকসময় সতা করেই ব্যাকগ্রাউনডে 
চলে যায়। আগে রেডিও একটা মস্তবড় জনসংযোগ মাধাম ছিল । এখন 
রেডিও কজন শোনে £ সবাই-ই তো বিবিধভারতী খুলে বসে আছে । তার 
ফলে 1:01) 01 117৩1711১০২ ছাড়া নতুন কিছুই শোনা মায় না।' 


কিন্তু ইদানীং আপনার প্ররনো গানগুঁলির এল পি ডিসকের চাহিদা ' 


দেখে মনে হচ্ছে একদিন সবাইকেই ফিরতে হবে সমে। যেসব গানে 







জিউস কি রবী ২ সন 1807 







চরিত রী নন 


আছে যার জন্য মানুষের এত উ 
বারি দত পারি, 


নিক রোমি 285 
থর ই 6, 1 ্ তা দে ্ নি ৪ রা 








চি সি, 2 তা ছয়ে নু টা 
রদ 
পাঠ 


এপ 


হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রি 
সলাজমুখে বিন ভাবে জানাল তার বাবা বৃদ্ধ, অসুষ্হ । দূর গ্রামে থাকেন। 
তারি করৃণ নম্রতা দেখে বড় 


মায়া লাগল? গাড়িতে করে গেলাম তার গ্রামে । প্রায় ১ থণ্টার রাষ্তা। 


. ওর বাড়ি ধেতেই বৃদ্ধ পিতা লাঠি ধয়ে বাইরে এসে আমায় দেখে আনন্দে 
_নিষকি। চোখে জল, মুখে হাসি। রহুক্ষণ যাদে বলবেন 'আপনি সতিই 


'এলেন আমায় দেখা দিতে £ এ আমি ভাবতেও পারিনি।' সেদিন হুহু করে 
চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছিল | বারবার মনে প্রশ্ন জাখছিল, ধাঁ জামার: 
এড রজার রিতার হমহানিরিতে 


৮ 


25867 ৬৯ ৬ ৯35 275 20221 


তত ০ 
৭ সঙ্গ তি 14 182 1 
। ৭০ 


চিরায়ত সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে, মানুষের সৌন্দর্য পিপাসু মন শেষ পর্যন্ত ৃঁ চিনি 
সৈইখানেই আশ্রয় চায়। 


“সেটা বুঝবেন যাঁরা এ নিয়ে চিন্তা করেন। আমি যে আজও থেমে 
যাইনি আমার সার্থকতা সেইখানেই ।' 


নিজেকে সবচেয়ে বেশি সার্থক মনে হয়েছে কষে? 


বাইরে যখন গিয়েছিলাম, ঘুরতে ফিজিতে গিয়ে আনন্দে মন 
চিড় ০75 8৮55 
মানুষও আমার গান শুনে সতাকার খুশি হয়। অডিটোরিয়মে শিয়ে দেখি 
মাত্র পাঁচহাজার লোকের আকোমোডেশন । দেখলাম গেট বম্ধ। বাইরে 
ডে রলোক স্টার মত দাঁড়িয়ে আছ্ছে । আমি দৌড়ে গিয়ে গেটে ধাক্কা 

চিৎকার করে বললাম _ গেট খুলে দাও। আমি মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
এলিটকে গান শোনাতে আসিনি । আমার গান জনসাধারণের গান । খোল 
গেট। ওরা সঙ্গে সঙ্গে যেই না গেট খুলে দিল হুড়মড় করে জলস্ত্রোতের 
মত জনম্নোত যেন ভেতরে কাঁপিয়ে পড়ল । সে আনন্দ ভোলবার নয়। 
আমার গান তাহলে পৃথিবীর নিভূততম প্রান্তের অতি সাধারণ মানুষের 
হাদয়ে পৌঁছেছে * এর চেয়ে বড় পাওয়া শিল্পীর জীবনে কী হতে পারে £ 


আব একবার । জামাইকাতে আমার প্রোগ্রামের পর এক কিশোর 
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অত্ীতস্বঙ্ন আত্মহারা হেমন্ত চাঁদের নয়নে ঘবম), প্রতিমা বানার- দের এবং ডিন কানে বা গেল তো! তার পর ছিতিযে গে 
বাবুকে কেমন যেন অবাস্তব দেখায়। . জির সৃরেও গান গেয়েছি' _ মনে না লাগলে সরকার বা তো কার কী এসে গেল? অল 

'আাপনার সম্গীতজীবন চার .আর একটা কথাও আমার মনে গাঁতিকার বারবারসেটা পালটাতেন। টোটাল লস না হলেই হল।" 
দশকেরও বেশি হয়ে গেল' -. হয়েছে, এ সম্বন্ধে আরতির সে সম্বদ্ধে সেটের আর পাঁচজনের এখন আগের মত আয়টিসট 
নীববতা ভগ করি আমিই, "কিন্তু (মুখারজি) সঙ্গে আমি একমত। মতামত চাইতেন। আর এখন? তৈরি হচ্ছে না.কেন + 
এখনও আপনার ফ্যানফেয়ারের আপানার গান সবাই সম্প্রভরে  সৃরটা কোন নামকরা শিল্পীকে নিয়ে চিল প্রথম এবং প্রধান কারণ, 
পচণ্ডতা এতটুকুও কমেনি । এর শোনেন আপনি 1.5115-56007541- রেকরড করিয়ে দেবার কথা। সংখ্যাধিক্য। 
কারণ কী- আপনি বিভিন্ন যুগের 00৯ আরটিসট বলে। শিল্পীর নাঘের জোরে প্রথমটা চলে রি ফিলমে তাদের /৯০০- 


রর্ণচাকে স্টাডি করে নিতে পারেন 
বলে; 


শুধু 1.৬1৫ই নয় 17016 
20১/৮৯:16)015 হ্েমন্তবাব্‌ দৃঢ়স্বরে 







(011081৩ করা ধাল্ছে না। তৈরি 


করাটা অনেক পরের কথা । অনেক 


'স্টাডি করে নিতে পারি কিনা বলেন/ভাল সুর পেলেই আমি গান তৈরি এবং প্রতিত্তিত আরটিসটেরও 
জানি না, তবে আমি কোন একটা গাইতে রাজ্ি। সুরকার নার্মী কি ক্ষতিগ্রস্ত হওগার কারণ রেঝরড 
বিশেষ রকমের গান বা সুরের মধো ডা নে আমার কাছে $ বাবঙসামিক সাফল্য. 

গোণ। এ বিষয়ে কোনরকম [16168- সর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কাগ্পণে। আগে 
মিহি আনার হয (11৬কে আমি আমল দিই না। বছরে অন্তত: এক একজন জ- 


সুরকারদের সূরে যেমন গেয়েছি 
পরের ঘুগে আমার অনুজ প্রতিম 
সতীনাথের (তোমার আমার কারো 


মুখে কথা নেই), ০ সে ক্ষতিপ্রণ ঘটত। এখন 
জার সময় একখানি করে 

লেগে খেল ভাল, না 

রা যোগা গিল্পীও 

রি এসে গেলেন। 

& ভাববার, চিন্তা টি কীভাবে কাজে 

তাতে মনোযোগ দেবার রা করা যায় সে 

উখনকার দিনে এন চে 115 নিতে 

গানের টেক হবার আগে ৷ এভাবে চললে 

ধরে রিহারস্যাল চঙ্লত। টা রা হবে ফী কয়ে? 





'এখনকার রা তরে 
নর পরিধিও 


জায়গার সুর বাঁঁকথা, শিল্পী, 
আশেপাশের শ্রোত!দের, বিশেষক্ 




















পথম 
প্রিয়তা 
নিঃসন্দেহে পঙ্কজ মল্জিক, সায় গল 
ও কানন দেকীর। ছায়াচিরের পথ 
বেয়ে মানুষের প্রাণের দ্বারে না 
পোঁছালে এ গানের সঙ্গে জনসাধা- 
রণের চিত্তের অন্তরঃ+গতা ঘটত না। 


এঁদের পরের যুগে এলেন হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায় । কবির গানের দৃবরি 
স্রোতের মাতনে সকল শ্রেণীর 
মানুষকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার কৃতিত্‌ 
তাঁর। 

অথচ রাবীন্পিক বলতে সচরাচর 
যাবোবায় হেমন্ত মুখোপাধায় ঠিক 
তাশন। তৰু 'বধীন্দ্রসংগীত 
শিল্পীদের পুরোভাগে এর স্হান। 
তিনি গান তাঁর নিজস্ব ঢডে। 
সাদামাটা সহজ সরল ভগ্গিতে। 
সুরের কারুকার্ষের মনোহারিতৃ নয়। 





?ু. 


কায়দার বঙ্কিম ঠাটের চলনও নয়। ' ৯ 


একেবারে সোজাসুজি মনের সামনে 
এসে দাঁড়ান হেমন্ত মুখোপাধাখায়। 
কাছে এসে বসেন আপন অধিকাবের 

শতিলতই | কলিং বেল টিপে 
আগমন বাতা ঘোষণা নয়, ডয়িংবুমে 


ডি 


বল্স প্রতীক্ষাও নয় । একেবারে বিনা 


মিকায অন্দর মহলে প্রবেশ। এ 
যেন তাঁর সহঙ্জাত আলোর মতই । 
অন্যান্য গানকে যতখানি স্পম্ট করে 
তোলেন ঠিক ততখানিই স্বচ্ঘ করে 
তোলেন রবীন্দ্রপস্গীতের মর্স 
বাণীকে। রবীন্দ্রসস্পীত গাইবার 
"জমা তরি অতিরিক্ত কোন সচেতনতা 
নেই - নেই কোন, দূরহ প্রয়াস। 
অরেগ বা .অনুভব তো সকল 
"শিল্পীর মযোইঅন্পবিস্তর আছে। 

হেমন্ত ১ 
৮2০০৮১৭ কোথায় 
অনন্য? 


“এ সম্বন্ধে হেমল্ডবাবৃর বস্তা 


“আান্ষিভাল-গান গাইতে চেয়েছিলাম তে 


দেখার গানই হোক। কোন সরকার 
প্ত্রবা 'গীতিকারকে আমি সাযানা 


বলে মনে করি না। কারণ সকলের 
সৃণ্টির (সেটা এতটুকুই হোক আর 
এতবড়হ হোক) জদ্ম, সৌন্দর্য 
সৃদ্টির প্রেরণা থেকেই । তবে 
গাইবার আগে ভাল করে বুঝে নিতে 
হবে যাঁর গান গাইছি তাঁর প্রকাশ 
ভঙ্গর বৈশিম্টা কোথায় £ কোন 
গান দিয়ে ভিনিরী রর চনিও 
এবং কীভাবে * 

আমার মন রবীন্দ্রসংগীতের দিকে 
বঁকেছে পঙ্কজ মন্লিকের গান 
শ্রনেই। আর এই কারণেই তাঁকেই 
আমার রবীন্দ্রসম্গীতেন্র গুরু বলা 
যায়। নিউ থিয়েটারসে যোগ দেবার 
পর পঙকজদার সংস্পর্শে এসেই 
বৃঝলাম রবীন্দুসঙ্গীত কী জিনিস। 
কত অতলস্প্শী এর ভাব।' তাঁর 


5 1 
পে 








৪ 


টি 


পূ চি 
ঢ.. ৮ মিনি 4 
9, 


ছিব মা, 


সমাজের অতি বিদগ্ধ মহলের ছোট 


পরিসরে । একটি বিশেষ গোহ্ঠি ডি! 


কবির গানকে 1৮101015011204 
[91)1)৩11৬-র মত আগলে রাখতে 


চাইতেন। এই মনোভাবের বিবৃদ্ধে ১ 


যেন প্রচন্ড প্রতিবাদের মত রুখে 
দাঁড়ালেন পঞ্কজ মল্লিক। 


কবি তাঁর গানের সম্বান্ধে অভান্ত টি. 


সপর্শকাতবতা সত্ত্বেও পত্কজবাবৃকে হা 
'দিনের শেষে গানে সুর দেবার এবং 
ছায়াচিত্রে এ গান বাবহার কধবাধ 
অনুমতি দিলেন কেন: কারণ তিনি 
তাঁর দিবাদৃদ্টি দিয়ে প্রতিভাকে 
চিনেছিলেন। পৃরুষকণ্টের ওজস, 
বলিষ্ঠভা, স্বতঃস্ফর্ত আবেগ। 
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প্রবাহ যা আগে [ছল না- তাহ দি; 
যেন ববীন্দ্রসংগীতে নতুন করে প্রা। 
প্রতিষ্ঠা করলেন পঙংকজদা, - ৩1 
একার বাতিনত্রে। 


এই পরিপেক্ষিতে পখ্কং 
মল্লিককে রবীন্দ্রসংগীতের যৃগসষ্ট 
নিশ্চয় বলা যায়। রবীন্দনাথকে তা 
মত পবিবর্তন করতে ঘতখা্ি 
অন্তদ্বন্দি আর যন্ত্রণার মাধো দিযে 
যেতে হয়েছে ঠিক ততখানিই বিবুণ্ 
মতামততর আঘাত পদকজদাও পহ 
কবেছেন। এঁদের সংগ্রামের দাঃ 
ভাবীকাল দিয়েছে । আজ ববীন্দু 
সংগীতের বন্যা কুলপ্লাবী। জাতি 
জীবনে এত বড় সাং ংস্কৃতিক বিল, 
কিছুতেই ঘটত শা যদি কবির গান 
জনমানসের দ্বারে না পোঁচে একট 
গোষ্ঠির মধোই আবদ্ধ থাকত। এ 
প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখ 
দরকার। 


ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের 
গৃরুগিরি 


কোন বিশেষ বৃত্ে আবদ্ধ থাকজে 


জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটে না 
এই ও র অধিকারী ছিলেন 
বলেই অনুভব করেছিলেন 


না দরকার - /৯170 11: 
[001 (110 1)017-05010111081 7106 
(1105010171১1102 65010601010, 
'জনাই রবীন্দ্ুসস্গীতে জীবনের প্রতি 
টি দিকই এমন মর্ম-ছোঁওয়া। 
রবীন্দ্রসংগীত ঘিনি গাইবেন তাঁকে 
সনে রাখতে হবে এ গানে কথার 
স্হান সবার গুপন্ে। 
আমি কথার ১51501011-এর ওপর 
চিরদিন জোর দিয়েছি । 


শান্তিনিকেতনী অথবা রাবীন্দিব 
কথাগলিতে আমি মোটেই বিশ্বাস 
নই। কোন বিশেষ গাযরকী বিশেষ 
শিল্পীকে মানায় তাঁর নেচার ব 
টেমপারমেনটের সঙ্গে খাপ খাওয়া? 
দরুন । | 
পরিবর্তন ৩০ নভেমবর ৯৯৮৩ / ৯ 


৪ ) রা রি 
রর সু 
11 রঃ ও 


রি মু 2৮ ১ সা বা 
০ ডি সি ২144 


নে 


লে 
কারণ 
'রীপ্রশ্নতে আমি; 
মতই সহজ হতে, 
ও55$07৮এ যাতে কোনরকম আড়-' 
ঘ্টতা না থেকে দরাভাবিক হয় সেই ' 
চেষ্টাই করে থাকি। হয়ত সেই 
জনাই সবাই আমার গান একটু 
আধটু ভালবাসেন! আগ একটা কথা 
আধি মনে রাখি মে গান দিয়ে আমি 











পশ্ডিত রবিশঙ্কর £ 9 অ/াগাগ16- 
114 0১1 ৩:)1৫৯৯০।-এর একটা 
অবশাম্ভাবী 'আবেদন আটছই। 
কারণ তার মধো কোন [05161১1- 
00 নেই । এই অকৃত্রিম 

এবং স্বচ্ছন্দ পরিবেশনাই হেমন্ত 
বাবূর গানেব প্রধান আকর্ষণ। 
ওস্তাদ আলি আকধর £ ঘে 
কোন শিল্পের প্রকাশভঙ্গি, তার 
পবিসর ছোটই হোক আর বড়ই 
হাক, তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন 
শিল্পীর মনের মধো সে সম্বন্ধে 
একটা সৃস্পদ্ট ধারণা গড়ে ওঠে । 
হেমল্তবাবুর 9০111652161] এই- 
খানেই । তিনি জানেন তিনি কী বিষয় 
নিয়ে গাইছেন এবং তার ওজন 
কতটুকু। 

ডাঃ সুনন্দা পট্রনায়ক £ হ্কেমন্ত- 
বাবুর ঘে কোন ধরনের গান শ্রনলেই 
আমার মনে হয় শুখ সেই গান নয় 


কথা বলছি। 


আমার বিরুদ্ধে রাষীন্দিক মহলের 
অনেকেরই অভিযোগ এই যে, আমি 
কোন গৃরুর কাছে গান পিখিনি। এর 
উত্তরে এই কথাই বলব আতযপ্রকা- 
শের দুবার তাগিদে আমি রবীন্দু, 
নাথের মধো একাধারে, শুরু ও 
পথদ্ষ্টাকে খুঁজে পেয়েছি। আমি 
গান 'শেখার সুযোগ 

পাইনি। ক্চ্তি এ একটি মানুষকে 
88 


৮79 
নি র এন 


না ২ ৯ 


25. 


লস $ 


80810: য় "সেটা 
রপ্ত হয়ে গেছে এটা 
আমার কোন, সচেতন প্রয়াসজাত 


১ 
দিয়ে সঙ্গে কোন: 


তাঁর শ্রোতাদের সঙ্গোও ভাস একটা 
117)0131912110176 আছে, যার 
জলাই তাঁর গানের ০০100011910 
1৯৬ [90৬/৩1 মনকে সোজা সৃজি ছুঁতে 
পারে। আর এক সম্পদ তাঁর 
উচ্চারণ। শ্রোতারা যে দিকেই 
তাকিয়ে থাকুন প্রতিটি কথা কানে 
স কবেই স্পজ্ট হয়ে । এইখানেই তাঁর 
| 


কণিকা বন্দোপাধ্যায় £ আমি 
হেমল্তদার গানের ভক্ত । কারণ 
তাঁর গাওয়ার আন্তরিকতা নিখাদ । 
তিনি যখন যে গানই গান সে গান 
তাঁর নিজের কথা হয়ে ওঠে বলেই 
মনকে আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রসস্পীত 
সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও নিম্ঠা এবং 
যথার্থভাবে গাইবার একাগ্রতা যে 
কোন মানুষেরই শ্রদ্ধার বস্তু । 

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য £ হেমন্তদা 
জানেন কোন পর্ধিবেশে কী গান 


কখনও চ্হানচ্াত করব না। আর এ 
, বিষয়ে বিজ্বভারভীর কঠোরতাকে 
আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ ধীদ্র- 
সন্পীতের চারিত্রিক বৈশিষ্টয বজায় 
্াখার জলা এই নিয়যবদ্ধতার 
প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। নইলে 


' রবীন্দ্রসংগীত ও দিধুবাবৃগ্ন ট”পাতে 
'কোন তফাৎ থাকে না। 


চি কথাও বলব 
০ 








ও 


টু সি সি. 
১ 


এই ব্যাপকতা 





আমি শ্রদ্ধা করি. ভাঙগবাসি। 
উৎগলা সেন (মুখোপাধ্যায়) £ 
ওর গাওয়া “লিখিনৃ ষে লিপিখানি 
পিয়তমারে' আজও আমি কোথাও 
বাজলে কান খাড়া করে শুনি। ওর 
গান বা কন্ঠ পম্বন্ধে এই কথাই বলব 
যে. অমন আওয়াজ আমি কোথাও 
শৃনিনি। 

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় £ ওর যে 
গৃণটি আমায় টানে পেটা হল 
[117067)0 ৬০1৮, যাকে বলে 
কন্টের সরলতা । কোন প্যাচিপোঁচ, 
কায়দা দেখানর বাহাদৃত্ধি নেই । এই 
জিনিসটিই গর নিজস্ব । মানৃষটাও 
অবিকল তাই। সেইজলাই রবীন্দু 
সম্গীত, আধুনিক, যে গানই উনি 
গান দ্বপ করে শুনতে হয়। 


দৃষ্টি ঘায় না। রবীন্দুসং্গীতের 
জক্তরে যেটুকু পুষে শ করতে পেয়েছি 
তান মূলে আছে তাঁর 
অবগান। এই ফাঁকে এই কথাটিও 
জানান দরকার রবীন্দ্রনাথের নৃত্য- 
নাটা এবং গীতিনাটাগৃলিই আমার 
রচনারও প্রেরণা (এ সম্যন্ধে 
আলোচনা সুরের আগুন 
বয় খণ্ডে আছে )। রবীন্্নাথের 


এইসব গালের উত্গিত ও পথরেখা 


"তু 





৮৮4 হা 17878 ্ 
ই গন শাক 
3 ঠা 8 * ৮ 
জানার ও 







রবী পেরেছি | 


সুনীল গম্পোপাধ্ায় £ আক 
বেলায় প্রধম যখন বেষস্তবাখুর 





আধুনিক গান দা 
হলাম না, শনে হয়েছিল 

আমাদেরই আবিচ্ফায়। ন্‌ 
আস্তে আস্তে রবীন্্রসন্গীত ন্‌ 


করার লাং 

রীতিদত পৃষ্টিক পো পাড়ে+ 

রাখীপ্দিক না হয়েও গধীম্সগ্ী। 

শিল্পীদের পুয়োতাগে এই জন্মাই, 

তাঁর শ্কান। 0 . 
সন্ধা লেন 

ক ারগগজিিটিডিটি ৷ 4 
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তখন। একটা কলাণ সম্ঘ, আরেকটা 
দৃষরি সম্থ। ভবানীপুরের বিভিন্ন 
জায়গায় আমাদের আড্ডা বসত, 
কখনও কোন পাইস ফোটেলে, 
কখনও কোন লাইব্রেরিতে | আমা- 
দের আভ্ায় সেই সময়, যায়া ভিড় 
জমাত তাদের মধ্যে হেমন্ত, সৃভাহ 
মুখোপাধ্যায়, জগৎ দাস, রমাকৃফ 
মৈত্র আরও অনেকে ছিল | আন্ডায় 
আমরা সবাই নিজেদের লেখা 
পড়তাম। হেমন্ত কিচ্তু সেই পময় 
বেশ ভাল গল্প লিখত। 'দেল' 

সমেত নানা পততিকায় ওয় গল্প 


বেরিয়েছে তখন। সেই আন্ডাতেই 


এ হয়ে গেল হেমন্ত গান 
গাইতে পারে। আনায় আমাদের 
গান শোনাত হেম্ত। গাইতে 
বললেই গাইত। আধুনিক. গানই 
তখন গেয়ে শোনাত ও আমাদের _ 
'তোমায়ে চাহিয়া প্রিয় বৃবিনু বিফল 
চাওয়া' - এইরকম আরো অনেক। 


হেমন্তর প্রথর্ম গায়ক হিলেবে 
রেডিওতে প্রবেশ কিন্তু সৃদ্ভাবের 
লেখা গান গেয়ে। ওর 
জনপ্রিয়তা তখন যে একটু একটু করে 
বর জলের যত বাড়ছে তা টের 
পেতাম। তখন ঘে অন্পস্বম্প 
হিংসেও হত না এমন নয়। এই 
প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আমার 
'কিনবু গোয়ালার গলি'তে যে গলির 
বর্ণনা দিয়েছি, ওরকম এফটা গলি- 
তেই আমি তখন খ্বাকতাম। 
হেমস্তরা আমার বাড়িতে এলে 
বসতে দেবার জায়গা ছিল না তখন 
কাছাকাছি পারকে ওদের নিয়ে 
বসতে হত। হেমন্ত আরো 
এ পপি ৯০ পপ 
টান হয়ে আকাশের দিকে তাফিয়ে 
শুয়ে পড়ত পারকের ওপয়েই। : . 
হয, এই বনধৃতব যে একটানা ছিল: 
সা পা বেন জানাগে। মাখন 
শ. কিছুদিম বিঘারে. আর: পরে. 
৯ ৯৬ হয়েছির। ৷ আর 
ওকে বেস শিকার পর 
জ্বল 
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এবার ওর গানের কথায় আমি। 
গানের ব্যাপারে ওর সম্পর্কে আমার 


্ 
২৯4 ৭) 1 ছু চা ৮ রঙ রর 
্ঃ খু 
১ ১০ : ৫ 
ঈ টন টা ছি / টি ্ঃ 
সি : রা চি ॥ ্ 1 ক £ ্ধ ও । 
/ শা মাঃ ৬৮ 
মি ঙ। মা শনি চি চি ও 
রি [ এন র ঘা 





ও ভু মারো নিত 
রঃ এ 85৯7: ॥ ড় ০4১২4 সী ্ পি চন 







শি 18 
বব, ৫ ? 
ঃ 2 
সপ ? 


নু 





কহ বিজি 
২৩ 
ওত 


"সিডি 
শি 
রি 







28 ঢা 
গান, “পুজো কিট? 
বার:লেলো যপকি.সিম্পারি ৩8 


রন ছু 









২৬ তা 
যায়! এছাড়া ওকে আই পি টি এর: ": ও 
আসরে গান গাইতে শুনেছি - 


এ 


টু 4৭ 
ঠ 





সুচিত্রা, জর্জ বিশবাস এদের 'স্গে ! হু 
এখনও নতৃন কোন .নৃভানাটোর- 
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সম্পেই ওর. জটি, এমনকি, লতা, ' 
' কানন দেকীর সঙ্গেও তবে দ তিন. টা 


বছর আগে ধর্মপতরী বেকার সঙ্গে. । 
হেমন্ত “ও আমাঘ্ চাঁদের আলো" 
, উুয়েটে গেয়েছে। সে গনটিও 
উৎরেছে চমতকার | অধার্ৎ শেষঘেষ 
সেই স্বকীয়াই সেরা। এখনও, ন্‌ 
এখানে ওখানে গর পঠ্গে দেখা হয় -. 
সেই ধুৃতির ওপরে শারট | খালি কি. 
পালার” ওর এই পোশাকেরও যে 42 
কত নকল হাল! দি 
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রি রকি 


সবশেষে আমার নিজের একটা ১). 
ঘটনা বলি। বছর 'কয়েক আগে 
বমবেতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি। 

তু কিছুটা অনাচার করেই হয়ত । খবর 
পেলে পরদিন সকালে হোমন্ত 
আসে । বলে "সন্তোষ, আর কেনক 1: 
অনেক তো বযেম হল। হেম্রদ্ত 
সু ছেলেমানৃষ, ডাই জানে না। বয়স হয়". 
ও না, বয়স যায়। হেমণ্তর এখনও" ১ 
ক হয়নি,সে আয আনেকদূর যাবে । 0. রি 
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খেলার আসরের বিশেষ সংখ্যা মানেই তথ্যে রেকর্ডে 
ঠাসা খেলাধূলার এক প্রামাণ্য দলিল। এবারের | 
বিশেষ সংখ্যা তার বাতিক্রম তো নয়ই বরং ৪০, 
| , তথ্যে রেকর্ডে আরো জমজমাট | ১” বু / 


এবারের বিশেষ সংখায় থাকছে £ 


পি এন সুন্দরেশনের স্যর লিয়ারি কনস্টাল্টাইনের ভারত 
সফরের কথা । 


ভিভ রিচার্ডসকে বিশেবর শ্রেচ্ঠ ব্যাটসম্যান বলা যাবে কিনা 
_ তা নিয়ে লিখেছেন রাজন বালা। 

অতুল মুখার্জির ক্রিকেট মহাফেজখানা থেকে এ 
আশ্ডি রবার্টসের একান্ত নিজের কথা, যা 
ঠিক এমনভাবে কোথাও বেরোয়নি _ 
লিখেছেন অলোক দাশগু্ত। 

জর্জ হেডলি সম্পর্কে সূর্রত সরকার । 
কলকাতার খেলা পাগল দর্শকদের নিয়ে এক 
সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের লেখা চিরঞ্জীবের। 
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন হালকা মেজাজের এক 


দারুণ র্চনা। 
এ ছাড়াও থাকছে নানা চমকপ্রদ সব লেখা । 


এবং সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের একটি রচনা । 
















































বিভাগ বাদ পড়ছে না। অন্যান্য সংখ্যায় যেমনটি থাকে 
তেমনই থাকছে। 


৮৪ পৃচ্ঠার বই । দাম £ পাঁচ টাকা | 
এজেন্টরা আজই অডার বুক করুন 






শাক পক প্্পী ০৮ 14 স্পা শি শি ০০৯, ৭-১ শা সাত ৩০ 
















মধাপ্রাচোর ৯টি আরব দেশ - 
সৌদি আরব. কুয়েং, ইপ়্াক, কাতার, 
বাহরিন, ওমান, সংযুক্ত আমিরশাহি 
(ইভ এ ই), আলঙ্জেরিয়া আর 
লিবিয়া পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ 
পেটরোলের জোগান দেয় আর 
পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি তেলের 
, খনি আছে এখানে । ইরানকে ধরে 
মধাপ্রাচোর পশ্চিম এশিয়াতেই 
সবশৃদ্ধ চার হাজার কোটি বারেল 
তেল মজুত আছে। সৌদি আরব 
একাই' অ কমিউনিসট দেশের শত- 
করা ২০ ভাগ তেল সরবরাহ করে, 
আমেরিকার শতকরা ১৭ ভাগ আর 
ফানস এবং জাপানের শতকরা ৪0 
ভাগ তেল। তেল রস্তানিকারী 
দেশগুলোর একটা সংস্কা আছে, 
সংক্ষেপে গওপেক (অরণানাইজেশন 
অব পেটরোলিয়াম একসপোরটিং 
কানটিজ)। প্রতিষ্ঠাতা সদসা ইরান, 
ইরারু, কৃষেত. সৌদি আরব আর 
ভেনেঙ্জুয়েলা ছাড়াও সদা আলজে- 
বিয়া, লিবিয়া, কাতার, ইন্দোনেশিয়া, 
নাইজেরিয়া, গাবন, ইক্ুয়েডার আব 
সংযুত্ত* আমিরশাহি (ইউনাইটেড 
আরব এমিরিটাস) সবশুদ্ধ ১৩ 
জন। এরা সবাই মিলে পৃথিবীর 
শতকরা ৮৫ ভাগ তেল জোগান দেয় 
এবং পৃথিবীর সংরক্ষিত তৈল 
ভান্ডারের শতকরা পায় ৭০ ভাগ 
আছে এসব দেশে । ১৯৮০ সালের 
এক হিসাবে প্রকাশ, তেল রপ্তানি. 
কারী দেশগুলির সংস্হা ওপেকের 
সদসাদের দৈনিক উৎপাদন ছিল ৩ 
কোটি ১০ লক্ষ 'বারেল। এর মধ 
সৌদি আরব একাই উৎপাগন 
করেছে দৈনিক ৯৫ লক্ষ ব্যারেল। 
এক বারেল হচ্ছে ৩২ গালন। এক 
গালনে সাড়ে চার লিটার । 


তেলের দাম হঠাৎ বাড়ার ফলে 
তৈল বা পেটরোলের এখন আরেক 
নাম তরল সোনা। কিন্তু তেলের 
দাম বাড়ান এবং তেলকে অর্থনৈতিক 
অস্ত্র হিসাবে বাবহার করাব চিন্তা 
আরবদের মাথা থেকে আসেনি । এর 
মাথা ছিলেন ২৪ বছর আগে 
তৎকার্লীন ভেনেজুয়েলার খনিমন্ী 
পেরেজ আলফানজ্ঞো, যিলি এক- 
কালে রাজনৈতিক কারণে আমে. 


ধিকায় নিধাসিত হয়েডিলেন। তিনি 


তৈবে দেখেছিলেন যে পশ্চি্সী 
শত্তিদ্ধা ভেনেজুয়েলা কা মধধদপ্রাসি 
থেকে অতি মস্তায় তেল নিয়ে যাচ্ছে 
নিজদের উদ্দতি করার জনো। 
কাজেই এসব দেশের উদ্নাতির 
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5১51 টিনা দে) রন ঞ্ 
111%7566 ॥. 0৯৯ 2) ৮৭ পদ ট 
১৫7 ৫ এর ১০ ১২৪ 
৫ ব্য ২ এবি তি পাটি উল ১8 
এ 1 সত্ব 
টি গায়! নি 
৯৮৬5 
1 





রি সু কই 
৭ | ॥শ 
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উপায় তেলের দাম বাড়ান এবং 
তেলের উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া বা 
নিয়ল্পণ করা। ১৯৬০ সালে সৌদি 
আরব, ইন্জান, ইরাক আর কুয়েত 
ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যোগ দিয়ে 
বাগদাদে 'গপেক' গঠন করে। 
তেলের দাম তখন ব্যারেল প্রতি দূ 
ডলারের বেশি ছিল না। ওপেকের 
প্রথম তেরো বছরে দাম স্যমানাই 
বাড়ে। ৭০ দশকের প্রথমে লিবিয়ায় 
করনেল গাদাফি এসে সামানা দাম 
বাড়ান - আড়াই ডলার । ১৯৭৩ 
সালের অকটোবর মাসে ইজরায়ে- 
লের সঙ্গে আরখদের যুদ্ধের পরে 
আমেরিকার সঙ্গে আরবদের সম্পর্ক 
খারাপ ভ্রয় এবং তেলকে একটি অস্ত্র 
হিসাবে বাধহার করার কথা চিন্ত 
করা হয়! ইরানের শাহ তখন 
আমেরিকার বন্ধু ছিলেন। তবু 
দেখলেন ইরানের উন্নতি করতে 
হলে তেলের দাম বাড়িয়ে অর্থ 
সংগ্রহ করতে হবে। তিনি আড়াই 
ডলাব থেকে দাম বাড়ান ব্যারেল 
প্রতি ১১.৬৫ ডলার । তারপরই দাম 
লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। 
পশ্চিমী শত্তিরা এবং বিশেষ করে 
আমেরিকা বাপারটা পছন্দ করেনি, 
কাজেই অনেকে শাহবিরোধী 
আন্দোলনকে মদত দিতে থাকে এবং 
শাহ্নের পতনের মুখে মারকিন 
সামরিক উপদেষ্টারা চু পচান্প বসে. 
ছিলেন। যা হোক চতিনমভ তেলের 
দাম বাড়ীনর ধাবস্হা হ্রলেও পাঁচ 
বছরে দাম বাড়ল তিনগুণ । ৯৯৭৯ 
সালের মাঝামাবি ইরানের বিপ্লবের 
পরে তেলের দাম গিয়ে দাঁড়ায় 
ব্যারেল প্রতি ২৩.৫০ ডলার ১৯৮০ 
সালে হল ৩২ ডলার আর ইরান- 
ইরাকের মধো যুদ্ধ শৃরু হয়ে যাওয়ার 
ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে তেল সংগ্রহ 
ও মজুত করার প্রতিযোগিতা শুরু 
হয়। তখন তেলের দাম হয় প্রায় ৪৯ 
ডলার প্রতি বারেলে। শেষে দামের 
একটা রফা হয় ৩৫ ডলারে যদিও 
অনেকে ৩৭ ডলারে বিক্রি করেছে। 
শ্পীদি আরবের তেলমনত্রী শেখ 
জাকি ইয়েমেনি আর দাম না বাড়িয়ে 
তেলের উৎপাদন কমাবার দু 
দেন. কেননা মুদ্রাস্ফীতি দেখা ৃ্‌ 
পশ্চিমী দেশ তাদের জিনিস- 
পত্রের দাম চলেছে । অনেক 
দেশ তেল আধিষ্কার করছে, অনা 
ধরনের জ্বালানি বাবহায় করছে 





কিংবা তেলের বাহার কমিয়ে 
দিয়েছে । এর ফলে গত দূ বন্ধরে 
তেলের দাম কিছুটা কমেছে! অনেক 
দেশ আর আগের মত তেল বিক্রি 
করতে পারছে না। তেলের দাম 
এখন বারে প্রতি ২৯ থেকে ৩০ 
ডলারে দাঁড়িয়েছে । অনেকের ধারণা 
২৫ ডলারে নেবে যাবে দাম। 


পৃথিবীতে প্রতি, সেকেনডে ৩০ 
হাজার বারেল পেটরোল বাবহার 
হয়, তার মধো ১০ হাজার বারেল 
লাগে শ্রধূমাত্র আমেরিকায় । আমে 
রিকার বড় বড় তেল কোমপানি 
পৃথিবীর তেলের বাজারের শতকরা 
80 ভাগ নিয়ল্নণ করে। তেলের 
ব্যপারটা আছে তিন স্তরে। তেল 
উৎপাদন, তেল পরিশোধন এবং 
তেল সরবরাহ । আমেরিকা আর 
কয়েকটি ইউরোন্শীয় দেশ এই তিন 


. স্তরেই নানা দেশে টাকা চেলেছে। 


দ্বিতীয় ধর প্র পৃথিবীর 
ভ৮2877 
দেশের অনেক শেখ তখন কাঁচা 
টাকার লোভে তেলের খনি ইজারা 
দিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা ও আর 
কয়েকটা দেশকে । অবশ্য পরে 
বিভিন্ন দেশে সামরিক ও. সম - 
তান্ত্রিক বিশ্বের পর এবং তেলের 
দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেলকে 
জাতীয়করণ করা হয়। 


তেল উৎপাদন করতে প্রদ্বর টাকা 
হাগে আর লাগে উন্নত ধরনের 
টেকনোলজি । তেলের খনিতে ৫ 
বারেল তেল থাকলে উঠিয়ে পাওয়া 
যায় এক বারেল। তারপর অপরি- 
শোধিত ভেলকে শোধন করার 
ব্যাপার আছে। এখনও অনেক 
আরব দেশে রিফাইনারি বা শোধনা- 
গার তেমন লেই। আর তেল 
সরবরাছের ব্যাপারে পৃথিবীতে 
কুয়েত 'ছাড়া আর কেউ বিশেষ 
এশিয়ে আসেনি। আমেরিকা ও 
ইউরোপের বড় বড় কোমপানিগুলো 
শেয়ার না পেলে টাকাও ঢালতে চায় 
না। টেকনোলজিও বাবহার করতে 
দেয় না। অৰশা এখন বিশ্ব ধাংক 
তেল উৎপাদনের জনা টাকা ধার 
দিচ্ছে অনেক অনুন্নত দেশকে। 

কাজেই আরব দেশগুলো তেলের 
দাম বাড়ালেও পশ্চির্মী তেল কোম- 
পানিগুলোই লাভ করছে বেশি। 
১৯৭১ সালে আমেরিকার তেল 
বাপারে মধাপ্রাচোর তৈল উৎপাদন- 


কারী দেশগুলো থেকে মুনাফা 
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মারকিন দেশের কলকারখানা এ 
বাবসারী প্রতিষ্ঠান এসব দেশে নানী, 
ধরনের জিনিসপত্র বিক্রি করেছিল: 
৬৯৫ কোটি ডলার। দুলাফা .ও 


জিনিসপত্র বিক্রি ছাড়া ১১৭১৯ গাল 


কয়েকটি নারব দেশে আমেরিকা 
অর্থ বিনিয়োগ করেছিল ৮৫০ কোটি 
টাকা । তেলের ব্যবসায়ে পৃথিন্ীর 
২৬টি বড় মারকিন তেল কোমপার্নি, 


১৯৭৯ সাদা করেছিল, 


' ২৭ হাজার 


দাম ধেমন বেড়েছিল এদের মুনাফার 
পরিমাণ তার চেয়ে বেশি যেড়োছিল। 

মধা প্রাচো তেল বিক্রি করে প্রচুর 
টাকা আসার সঙ্োো সঙ্গে নানা 
ধরনের উন্নয়ন. কর্মসূচি নেওয়া 
হয়েছে, স্তর দশকের শেষে বার্ষিক 
জনপ্রতি বায় ছিল সৌদি আরধে়' 
২৪০০ ডলার, সংযুক্ত আমির শাহিদ 
২৭০০ ডলার, ২১০০ 
ডলার এবং অন্যানা দেশেও জনপ্রতি 
১০০০ ডলারেরও যেশি। নতৃম করে 
কলকারখানা, রাস্তাঘাট বাড়িঘর 
হোটেল, এয়ার পোরট নিমার্ণ সব 
কিছুতেই বিশেষক্ত দরকার, প্রমিক 
দরকার, যন্ত্রপাতি মালমশলাও ঘয়- 
কার। দলে দলে লোক গেল ভারত, 


পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সিংহল, ' 
থাইলানড, ফিলিপাইন, কোরিয়া, ' 
চীন থেকে। মিশর, জিকিয্যা, সুদান, 


ইয়েমেনের আর পালেসটাইলের . 


শ্রমিকরা ছড়িয়ে পড়ল এই সব 


দেশে! বস্তুত অনেক দেশের 
অর্থনীতি এখন নির্ভর করছে শ্রমিক- 


দের পাঠান বিদেশি মুদ্রা থেকে! 


ভাবতের বৈদেশিক বাণিজো খুব: 


সৃবিধা হচ্ছে না এখন, এখন 
ভারতের বৈদেশিক রর পধান 
জোগানদার ভারতীয় | কুয়েত 


বাহরিন এসব দেশে স্হানীয় লোক. 
দের চেয়ে বিদেশিদের সংখ্যা যেশি। ' 

এসব দেশ দূত উন্নতি করতে 
চেষ্টা করলেও আশাতিত তেল ছাড়া 
আর বিশেষ কিছু নেই। অন্যান্য : 
খনিজ পদার্থের অন্ধান মিলেছে । ' 


উত্তর আফরিকার আরবিতাষী দেশে 
আছে এক ধরনের লোহা, তামা, 
সিসা আর ফসফেট । সৌদি আরবে, 


আছে সোনার খনি, অনেকের ধারণা 


রাজা সলোমনের মলোনার খনি 


এখানেই ছিল। ইউরেনিয়াম আছে 


আছে ইরাক ও অন্যানা কয়েকটি 
দেশে, আলজেরিয়য়ে প্রদ্ধর গাসও. 
পাওয়া গিয়েছে। কৃষিকার্যে ওমান, : 


ইরাক, জরডন আর লেবানন যেশ 
সফলতা অর্জন করেছে । 


4 
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আর্থিক উম্নয়নের সো সঙ্গে 
ভোগাপণোর চাহিদা বেড়েছে, এখন 
প্রতাকেন গাড়ি চাই, টেলিভিশন 
চাই, নতুন ধরনের খাবার-দাবার 
চাই _.সবই বিদেশ থেকে আমদানি 
করতে হয়। যেসব উন্নত দেশের 
পশ্চিম জারমালি ও জাপান - 
তাদের দেশে তৈরি জিনিসপত্র 
মধাপ্রাচোর বাজার ভর্তি। পূর্ব 
ইউরোপ, চীন ও অনানা দেশের 


” জিনিসও পাওয়া যায়। এছাড়া 


মধাপ্রাচো মৃদ্ধবিগ্রহ লেগে আছে। 


.. অনেকের ভয়ও আছে গদি যাওয়ার, 


' কাজেই দেশরক্ষার জনো অনেক 


খরচ করতে হয়। অনেক দেশ তেল 
বিক্রি করে যা পায় অস্ত্রশস্ত্র ও 
জিনিসপত্র কিনতে তার চেয়ে বেশি 


“" খরচ করে। আয়ের চেয়ে বায় বেশি, 


তবে তেল তলে ও বেচে ঘাটতি 


. বাজেট পূরণ করার ইচ্ছা। এদিকে 
, পশ্চিমী দেশগুলো তাদের জিনিসপত্র 


- ও আস্তশস্তের দাম বাড়িয়ে চলেছে, 


কোথাও মডেলের সামানা হেরফের 


'" করে। আরব দেশের এক তেলমন্ত্রী 
'» তাই বলেছেন, আমরা তেলের দাম 


“' যত গুণ বাড়িয়েছি. বিদেশিরা তাদের 
. জিনিসপত্রের দাম তার চেয়ে বেশি 


:* গুণ বাড়িয়েছে। তবে অনেক আরব 
' দেশের লোকের বাবসায়ী বৃদ্ধি বেশ 


. ক্পনা গ্রহণ করেছে, নান, 
" ছেঁকে তেল কিনে মজ্ত করেছে 


ভালই। তারা যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হওয়ার চেষ্টা করছে কয়েকটি ক্ষেত্রে 


হোটেল কিনেছে। আমেরিকার দু. 
একটি বাংক ও অনেক প্রতিষ্ঠান 
চলছে আরব শৈেখেদের টাকায়। 


তেলের হঠাৎ দাম বেড়ে যাওয়ায় 
লবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে গরিব দেশ- 
গুলোর । ভারতো্। বৈদেশিক মুদ্রার 
অনেকটাই চলে যায় এই তেল 
কিনতে । কাজেই অনেক দেশ 
তেলের বাবহার কমিয়ে দিয়েছে। 
চীনদেশে গাড়ির বাবহার কম। 
ব্রাজিলে আলকোহল দিয়ে গাড়ি 
চলছে, দক্ষিণ আফরিকা এক জার- 
মান পদ্ধতিতে কয়লা থেকে তেল 
বের করেছে, পশ্চিম ইউরোপ 
রাশিয়া আর আলজেরিয়া থেকে 


' জ্বালানি গ্যাস আমদানি করছে । গত 


কয়েক বছরে নানা দেশে তেল 
উৎপাদনের চেস্টা চলেছে । ভারতেও 
তেল আবিষ্কার হয়েছে, পচ্চিম- 
বন্গে তেলের স্থান চলছে। 
ইংলমডের 'নরখসী'তে তেল পাওয়া 
গিয়েছে। আমেরিকা তেলে স্যয়ং- 
সম্পূর্ণ হওয়ার জনো নানা পরি- 
শ্্ 


এর ফলে গত দূ বছরে তেলের 
চাহিদা আগের চেয়ে কমে শিয়েছে। 


অনেক আরব দেশ তেলের উৎপাদন 
কমিয়ে ছিয়ে দামের ওপর একটা 
নিয়গ্লণ চেয়েছিল, কেননা তেলের 
দাম কমে ব্যারেল প্রতি ২৯ কি ৩০ 
ডলারে এস পৌঁছেছে । তবে অনা 
কয়েকটি দেশের মতে দাম কমলেও 
উৎপাদন বাড়িয়ে একই আয় দরকার 
উদ্নয়নের জনো। এমনিতেই ইরান- 
ইরাক যৃদ্ধের ফলে এ দূ দেশের 
তেলের উৎপাদন অনেক কমে 
গিয়েছে । গতবদ্ধর এ যুদ্ধের ফলে 
পারসা উপসাগরে তেল ভেসে জল 
দূষিত করলে জলকম্ট দেখা দেয়, 
তখন বোতলের জল বিক্রি হয়েছে 
তেলের দামের চেয়ে বেশি। 


দাম ঠিক রাখতে হলে উৎপাদন 
কমিয়ে দেওয়া হোক এই প্রস্তাবে 
ইরান ও অনা কয়েকটি দেশের 
আপন্তি। কোন দেশ বাৎসরিক কত 
উৎপাদন কববে এ নিয়ে ওপেকের 
তেতর মতবিরোধ । ইরান অস্ত্রশস্ত্র 
কেনার জনো কম দামে তেল বিক্রি 
করছে এ অভিযোগ অনেকে করেছে। 


অনাদিকে ইউরোপ-আমেরিকায় 
মৃদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, সেই সম্গে 
বেকারতৃ। মধাপ্রাচোর সঙ্গে এসব 
দেশের বাণিজোর পরিমাণ অনেক। 


কিন্তু অন্যান্য দেশে যদি পযক্তি 
পরিমাণ তেল আর আবিচ্ফার না 
হয় কিংবা উৎপাদন না বাড়ে তাহলে 
82475 
বাড়বে, দেশগুলোকে তাদের 
জিনিসপত্র অস্ত্রশস্ত্রের দাম বাড়িয়ে 
হোক আর অনাভাবেই হোক তাদের 
রব হবে। ১৯৯০ সালে 
নূরথসী, আলাসকা, ভেনেজুয়েলা ও 
রাশিয়ার অনেক জায়গায় তেলের 
খনিতে আর বিশেষ তেল থাকবে 
না। অনাদিকে আরব দেশের অনেক 
জায়গায় বহু বছর ধরে তেল থাকবে, 
যেমন সৌদি আরবে প্রায় ১০০ বছর 
আর ইরাকে &০ বছর, তেলের 
উৎপাদন কমালে আরো বহু যছর। 
১৯৭৯ সালের এক বিশেষজের 
একটিখ্পোরটে প্রকাশ যে উৎপাদন 
খরচ ব্যারেল প্রতি আরব দেশে ৪ 
ডলার, মেকসিকো উপসাগরে ৩-৫ 
ডলার, ক্যালিফোরনিয়ায় ৪-৭ ডলার, 
নরথসীতে ৬-১২ ডলার এবং 
আলাসকায় ১২-১০ ডলায়। কালির 
ভেতর থেকে তেল তৃললে ব্যারেল 
প্রতি ২০-৩০ ডলার, অন্য গভীর 
জাল্সগা থেকে তৃলতে গেলে ২২-২০ 
ডলার, কয়লা থেকে ৩০-৪০ ডলার 
এবং জৈবিক পদার্থ থেকে তেল বের 
করলে ব্যারেল প্রতি ৭৫-৯০ ডলার 
পড়ে। কাজেই মধাপ্রাচোর তেলের 
ওপর পৃথিবীকে নির্ভর করতেই 
হাবে। 

বিস্ত্ব এই শতাঙ্দীর শেষে 
সোনা মধ্যপ্রাচাকে কোথায় নিয়ে 
ঘায়ে এ প্রদ্ন সকলের | 0 


সর 
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অথ এঁক্য রহস্য (স্বগ্নে প্রা্ত) 





সৃর্রত মৃখারজির সম্গে অশোক 


সেনের বগড়া মিটে গেছে। দুজনে 


-প্রসের কাছে স্টেটমেনট দিয়েছেন এ" 
আই সি নিগ্লেনারি অধিবেশনের 
সাফল্যের জনা তাঁরা হাতে হাত ধরে 
লড়াই করবেন। অভার্থনা কমিটির 
ভিসি গালা ২২ 
মুখারজি এক যৌথ ইস্তাহার 

করেন। সমস্ত খবরের কাগজ গত 
পনের দিন ধরে প্রথম পাতায় ওদের 
বগড়ার খবর বড় বড় হরফে 
ছাপছিল। মিটমাটের খবরও, তারা 
ব্যানার হেড লাইন করে ছ্বাপে। 


দৃঃখিত। কারণ কাল থেকে বিরোধ 
নেই, তার অর্থ বাজার ডাল। খবরের 
কাগজের রিপোরটাররা তাই খুঁটিয়ে 
জিক্তাসা করতে লাগল, সত 
হয়েছে কিনা। 
অশোক তেন বললেন £ আমাদের 
একা এখন সিমেনটের মত অভেদ্য। 
জনৈক সাংবাদিক £ মিঃ সেন, 
আপনাদের এত ঘনঘন এঁকা, ঘনঘন 
বগড়া হয় কিকরে? 


সেল £ এটাই আমাদের বিউটি । 
গণতাহ্তিক পারটিতে এমন হয়। 
শতপৃষ্প ধিকশিত হওয়া আর কি। 

সাংবাদিক £ আচ্ছা, আপনি 
মাঝে মাঝে ভব মারেন, মাঝে মাঝে 
ভুস করে ভেসে ওঠেন _ এটাও কি 
গণতান্িক ব্যাপার ? 

সেন £ অফকোরস। গণতন্ত্র 
বলেই তো ভ্ববছি আর উঠছি। নয় 


প্রোগ্রাম ফি? 

সেন £ এক সথ্খো এগিয়ে উলা। 
আমার বাহিনী কাল থেকেই কাজে 
নেমে পড়ছে। 

জনৈক সাংবাদিক ; আলছা মিঃ 
সেন, একথা কি সত যে আপনি 
দিলঙ্ি থেকে অভার্থনা সঙ্গিতি 
পরিচালনা করবেন? সেটা কি করে 
সম্ভষ? 

সেন ঃ দিলঙ্গিতে বসে বদি গোটা 
ইনভিয়া শাসন করা ঘ্ায় তাছলে 


ওয়েসট বেংগল কেন করা যাবে না।ঃ 
এঁকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তো 
একমাত্র অধিষেশনের সময় ছাড়া 
আমার আর আসারই দরকার পড়বে 
না। আমার সুব্রত সোমেন ভাইরা 
একসঙ্গে মিলেমিশে সব করবে। 
এতো ।ছেলে ছোকরাদেরই কাজ । 
বহুদরশী এই সাংবাদিকদের মধো 
ছিলেন। তাঁর মনে ভীষণ খটকা। 
বিপ্লব। পালটা অভা- 
না | পালিয়ে পালিয়ে 
বেড়ান। গরম গরম বত্ততা। হঠাং 
কোন যাদুবলে তার অবসান ১ 
এর উত্তর পাবার জনা তিনি 
সবজান্তা দাদার বাড়ি গেলেন। 


কংগ্রেস 
ই-এর অভার্থনা সমিতি নিয়ে এই 
গোলমাল মিটে গেল কি করে? 
চারিদিকে এঁকোর স্লোত বহে যাচ্ছে 
এর কারণ কী; কী করে এই অঘটন 
সম্ভব হল? সবজান্তা দাদা পাইপে 
মৃখ টান মেরে কিছুক্ষণ চোখ বৃজে 
ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বললেন £ 
কিছুই খবর রাখ না। দিললিতে 
ম্যাডাম দূজনকে ডেকেছিলেন জান ? 

আমি বললাম £ না। 

£ কিছুই খবর রাখ না। ম্যাডাম 
ডেকে দৃজনকে খুব মোলায়েম করে 
বললেন £ চধ্বিশ ঘণ্টার মধ্য 
তোমরা ঘদি ঝগড়া না মিটিয়ে নাও - 

আমি বললাম £ বুঝেছি, তাহলে 
কংগ্রেস অধিযেশন অনা জায়গায় 
সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হঘে _ 

£ আঃ, তাহলে তো মিটেই গেল । 
ওর নাম, ম্যাডাম । ভদ্রমহিলার এক 
কথা । কঙকাতায় এখন কথা দিয়ে- 
ছেন, কলকাতাতেই হুবে। উনি 
আমি স্যোতিবানুর ওপর এ আইনি 

ওপর এ 

সি করার ভার দিয়ে দেব। জ্যোতি- 
বাবুকে আমি হিনটস দিয়েছি। উনি 
বলেছেন, কোন অসুবিধে হবে না 
ম্যাডাম, সহযোগিতার যখন প্রতি- 
স্রতি দিয়েছি, তখন আমাদের 
সবরকম বৈস্গামিক শ্রক্তি দিয়ে 
সহযোগিতা করে যায। এখন 


প্যানডেলের বাঁশ খুলৰ না - ওই 
বাঁশ দিয়েই - 
এয়পয় আর একা না হয়ে পারে ? 


_. হুদ শী 


১ রঃ যা 
পরিবর্তন ৩০ সভেষবর ৯৯৮৩ / ২৪ 
রি ] 2 রা ১ ০ পাছুনে 
এ 


৫:১5 সেলে ৭৫৮০৫ 3 ৭ ০? 
751 রা 
নি 87 ০.1) 

১০১১১ 


রঙ ৪. চা ঙত শে 7 
দু ৮৮875172 
টি ৯177527175 75775 
শিরিন রর ূ ্ি ১৫০ ৯১:০০ ৯30৫ ১৭ 


৪১ 


১ 
১:৪১ 


এ 
ক 


£ ২, 
1 


সা, 


ক ৮ 


০ 


4585.-112-244 66. 
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মক, রে চটির 
সি: হি টিয 


ঃ 1 
২৭৬ ৃ 
পতি এ দি টা 9 
সচিন ্ রি 
? 4১ দর টিপ 42 
€ ঠ 
বি, বি ) (৫ ১১ ১৫০ বনি এ পনির 
পর টিটি 0৯৭ 
251) গা, এ ৯ ১০ 
্ ভা 4 নিও 
মণ তপন বে রি সারি 
লিল কটি বুনি দরুন 


নম 


হিগুণ 


ঘ'ঞ্টড বার্লি 
দালান্র পু 


ছু, 
লী গম্েতু 


ভন্ব। একটি দুপ্াদ্ু পানীয় । 


বীজ্ঞুড় কোটি কোটি পন্রিবানে 


১০০ বছারনু ও €বশি পময় পরবে, 
নি মুগিয়ে আসা । 


হললিকুস ঘন 
আন পোল 
পৃষ্ধি 


নে "৬ ৬ ৫ তর ও পিক ঘ চা 
% শি ,্ছ চি ১৯১৭৮ তত 2 
সিন ২৯,:১৪4.৯০১০6 ১১ 4 ৯৯ 
র রেশ ৯৯, ৮ 
1 মু ক? 1 

৭ 20, ডিসির 2 চি ও হু ৪৬ 
৮1০? ৪৯৯ ঢা 4৮১০৮ সিটে 
৮21 ১ একি ১ ৯) ৫১০ 
কা 1০) 1 প2 চরিত পে ০ 


শি 
্ 4 


ইল 


সম 
মার্ক, 
০৯ 


ধ 
৮ 
৮ 
8" 


৭ লী ৬ পা 
৮ 
ন্্র্স 


চে 


স্বপন রা 
ছি ৩৬, 


7৯ ০ শুই ৫ 


5 


পনির 


১ ৯১ এ 


ক 0৫০৫ 4 
৯ারশলত 


ফা) 0 হক লও 

1৮১: 4 ১৮) 
4 ৮০ 5 ৭1 
রখ 


715 এ. (রানি 


এ, 
রি 


৫ শে দি 

পিক ০ 
১০ ০ 0৮ 
5 


নু 
, 


হা বাত 
৫৪ পিন ও 

5 25 5০4574 
+১ ৫৮০2 


০৩১: 





£ 5 4 

ডর 

* ্ ২8:৯৮ 113 71 ৯ 71 
) ডু 7১০১০৫,২৭ট 2৫ বো, 





মাঝে মাঝে, কত কী শোনা যায়। প্রফুল্ল সেন, 
আরামধাগে নিজের গ্রাক়্- গিয়ে কাজ করছেন, 
গঠনমূলক কাজ । কখনো শোনা যায়, শয্যাশায়ী। 
কখনো বা খবর আসে প্রফৃল্ল সেন অত্যাচারের 
প্রতিবাদে অনশন সভাগ্নহ করছেন। কিন্তু সতিইী 
প্রফূল্ল সেন কী করছেন এখন; তিনি কি রাজনীতি 


থেকে বিদায় নিলেন 


কলকাতায় মিলটন স্ট্রিটের ছোট্র ফন্যাটে সারাদিন 
নানান পোকের আনা-গোনা | চলাফেরার জমতা ফিরে 
পেলেই প্রুল্লবাবু চলে যান আরামধাগ মায়াপুারে । 
মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নাম বের হয়, বিবৃতি বের 
হয়। পুচুষ্ল সেনকে নিয়ে রাজনীতির বাদ প্রতিবাদ 


চলে। 


বেশ কিছুদিন যেন ভাঁটা পড়ে শিয়েছে। একবার 
পরফল্ল সেন বলেছিলেন, আতঙ্ীবনী লিখবেন। 
তালে কি আতযরজীবনী লেখা নিয়ে আছেন - 
অনেকদিন চৌরগ্গিতি জনতা শা (প্ররূনো 
কংগেস ভবন) অফিস যান না। জনতা পারটির 
সভাপতির পদ তিনি অনেকদিন ছোড়ে দিয়েছেন । কিচ্ছু 
এই এক বছছব আগেই তো বিধানসভার নিবচিনী সভায় 
ধক্জতরতা দিখেছেন। ভাহলে। 


একদিন মিডলটন স্টিটের মলাটে চলে গেলাম। 
সাচ্ষাৎপার্ধী অনেক। বেশির ভাগই রাজনীতি 
চেনা মুখ । কেউ বা গিয়েছেন বাত্তিগতভাবে খোঁজ 
খবব নিতে । কেউ বা গ্রামে অত্যাচারের কাহিনী 
ফালা 5। 

এ কথা সে কথার পর রাজনীভচিতি পালাবদল, 
জ্নঙার নতুন জোট, রাজো বামফুনট সরকারের 
প্রশাসন নিয়ে কথা উঠল। 


ভেবেছিলাম হয়ত বলবেন, এ রাজো জনচা সি পি 
আই (এম) সমঝো না সম্ভব নয় । কিন্তু এসব প্রশ্নের 
ধার দ্িযেই গেলেন না। বর্ষীয়ান নেতা, গাদ্ধীবালী 
প্রফুল্লচন্দ্র সেন বললেন, না, না হবে না। আগামী 
নিবচিনে ইন্দিরা গান্ধী গরিষ্ঠভা পাবেন না। নিধ্চিনে 
[ভোটাভূটি হাবে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিক ভাব ভিত্তিতে । 
মার - তুমি কী বলদ - যুত্তন্ফনট " চন্দ্োশেখবের 
নেহুহে জনতা, লোকদল, ডি এস পি. রায় 
কংগ্রেসের ঘৃত্ফনট- এ ফুলট ভে ক্ষমতা দখালের 
লোভে একজোট হায়ছে। এদ্ব পক্ষে গরিত্ঠতা 
পাগুযা সম্ডব নয় হাঁ ইন্দিরা গান্ধীকেও কেন্দে 
কোয়ালিশন মন্রিসভা গড়ডে হবে। অবশা তাতে 
সমস্যার সমাধান হবে না। আর চন্দাশখরেব ফুনট 
গ্রেস (ই)-র বিক্প হতে পারে না। দেখেশনে মনে 
হচ্ছে, জোতিবাবৃব সঙ্গে ইন্দিরার ডেহরে ভেতরে 
একটা সমকোতা তাচ্ছে। ৰ 
কথাবাতাঁ শুনে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল । 
ইতস্ভত্ত করছিলাম প্রশ্নটা করব কিনা। পফৃল্লবাব্‌ 
নিজেই বললেন, তুমি তো জিশোস কববে জনাচা 
পারটির ল্মেক হয়ে এ সব কী বলছি। তাহলে কি 
রাজনীতি থেকে ছুটি নিয়েছি : না, রাজনীতি ক্ষাড়িনি। 
বরং বেশি করেই রাজনীতি করছি । তবে জনতা পারটি 
কবি না। কান পারটির রাজনীতি নয়। দলহীন 
গণভন্মের রাজনীতি করছি । এখানে ওখান মিটিং 
করছি, ঘরোয়া মাঞপোচনায় মলিন গণহন্রের কথা 
খলছি। আনকে হাসছেন, উপেক্ষাও করছেন । শাবার 
বহ লোক উৎসাহিত করে চিঠি লিখছেন, বলছেন, 
ভারতের পক্ষে এটাই এখন পরয়োঙ্গন ! আম্মার সমগত 
মন এখন দলছ্ীণীন ধাগভন্রের চিন্তায় ডববে আছে । 


দেখলে, মনেই হয় না, প্রফৃল্পবাধূর মানের বয়স 
+৭:/ পির ০০-নভেমবর ১৯৩ - 








নিজাভিনি রা 
নুয়ে পড়েছে । বার্থ তা, হতাশা, হাহাকার প্রফুল্লবাবৃর 
মনকে ছুঁতে পারেনি। এখনও সোজা হায়ে হাঁটেল। 
কিন্তু রংটা পুড়ে গিয়েছে, শরীরটা শীর্ণকায়। ফসা রং, 
বলিষ্ঠ প্যাক আর নেই । মাঝে মাকে বিদ্বানা নিতে 
হয়। হাসপাতাল নারপিং হোষে গিয়ে থাকতে হয় । 
কি্ডু বার্ধকোর বিড়ম্বনা তাঁকে বিপাতে নিয়ে যোতে 
পারে না। ধাট পঁয়ষটি ব্ধরের আভাস ছাড়তে 
পারেননি । কাকড়াকা ভোরে বিদ্বানা ছেড়ে উঠে 
পড়েন। পাতঃম্রমণে ছেদ পড়ে না। 
প্রদূল্লবাব নিজেই বললেন, এই প্রেসারটা একটু 
শোলমালে ফেলে দেয়। শৃয়ে থাকলে ১০০,/৯০। বসে 
থাকলে উঠেই হঁটিতে পারি না। উঠে একটু দাঁড়াতে 
হয়। ভূশ করে পেসাবটা নেমে যায় - ১০০/৭০। 
এই বয়স, শরীরের গপর বার্কাজনিত ব্যাধির 


শহর উ পদব সত্তেও প্রফল্লবাব্র স্মৃজিশকি এতটুকু 
কমনি। সারাদিন একের পধ এক লোক আসত । 


এতটুকু বিরন্তি নেই । কথা পেলে যেন গ্লান্ডি ভূলে. 


যান! বাজনীতির লোক আসা কমে গিয়েছে । 
পথ্চিমবাংলার গ্রামের গ্ধবি খেন চোখের গামনে 
ভাপছে। ঠিরিশ চল্সিশ বছয়ের উ্ঞান পতনের 
ইতিহাস, বড় বড় পরিসংখ্যান সব মৃখস্হ। কাঠসহ | 
ভাবনা টিন্ভার কোন ভার নেই ওর কাছে। এখন 
মানসিক ভারসামা বঙ্তায় রেখে চলেছেন । নাহুন করে 
সব কিছু ভাবছেন। বই'এর পোকা হয়ে গিয়়েন্েন। 
গাম্ধীজীকে নিয়ে গভীরে চলেছেন। 


কথায কথায় বললেন, এখন আমি খুব 'ইকোলজি' 


নিয়ে পড়ছি। আমি 'ইকোলজি'র বাংলা করেছি ' 


'বাস্তববাদ' । কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখেছি শ্যানড ধিল, 
দ্বাপিয়ে আমার এই দলঙ্ীন গণতন্তের উদ্দেশা 
মানুষকে বোঝাবাব চেষ্টা করছি । তবে মুখে বললোতো 


হরর না, এর আনা সংবিধান সংশাধন করছে তবে।, 


পরশাসন এবং অর্থনীতির বিকেন্দীকরণ চাই। 
মহাত্যার্জীর গ্রামডিভিক স্বরাজ এর গ্বপ্নকে বাপ 
দিতে তাব। সমস্ত গ্রামকে খাদ, বক্ত্রে, নিভা 
ক্লায়োজনীয পাণো, জ্বালানির (গোবর গলস) ক্ষেত্র 
স্বাবনদ্বী হতে তাবে । প্রতোক গ্রামে একটা 'কমিউলিটি 
'ফরেসট' ধাকধে _ কুড়ি বিঘা জমি হলে ভাল হয়। এ 
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গোর গাস-এর কথা সবাই পুতে চার না। কিনতু 
মিথেন, গাস খেকে মাদনাবান্লা, জু 
থেকে, জঞঙ্জও তোঙ্া ঘায়। সপ 
। বিকৃত অর্থনীতি ও প্রলাসন বানস্হার দিকে নার 
ন। ভারতে এ পর্প্ত গোবর গ্যাস হয়েছে ৪৩ : 
হাজার। আর চীনে বায়ো গ্যাস (গোবর খ্যাস : 


জাতীয়) এর সংখা ৭২ লাক্ষ, যা আরও ৩০ লক্ষ 


বাড়াতে চাইছে |. 
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গাল্ধীজী বলেছিলেন, টব রর 


কে অথতি পঞ্চায়েতকে। গ্রামের প্রতোক পরিমারের :. 
অক্ত্রহ একপ্রন করে সেই জমিতৈ কাক করবে । ফসল,” 
ঘা'হবে সবাট ভাগ করে নেবে। ভারতকে মি বাঁচাতে 
হয় তাহলে এই কর্মপল্হাই নিতে হবে । আমাদের গ্রামে । 
যেমন ধনেখালি. রাজবলহাট, শান্তিপূরে তাঁতিরা 
কাপড় তৈরি করছেন একশো/ একো কুড়ি সুতোর ।.. 
গ্রায়ের মানুষের জনো ভো নয়, কলকাতায় চলে যাচ্ছে: 


8 


হতে পারে না। ১৯৪৭ সালে আমাদয় বাজ ভা 
ছিল 90 হাজার, ১৯৬৬তে দাঁড়াল ১ লক্ষ ৬০ হাজারে । , 
আন ১৯৮২তে বেড়ে হয়োচ্ছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার | আরও 


আট লক্ষ তাঁত হতে পারে। তাহলে আমারা বস্ত্র রি 


গ্যাবলম্ধী হতে পারি । 
কিন্তু আমরা মানে এই পশ্চিমবঙ্গের কি 


গ্রাম স্বযাজের কথা ভাবতে পারি - অনেক পিছ্ধানে 


ফোলে এসেছি । এখন টেবিকট পঙ্গিয়েপটার, ডিসকো, 
পপ, ইনস্যাট-এর যুগের শেষ লগ্ন । কিছু আজও 
পরফুল্লবাবুর চোখের সামনে শান্ত, সবৃজের ফরাস, 
নীলাভ আকাশ, সংযত সংবেদনন্ীল মানুষ ভেসে 
উঠছে । বার বার বার্থ হচ্দ্ধেন কিন্তু হার মানতে যেন 
ভার মালা । বললেন, এই [তো রামনগারে একটা 
কর্মিমভা করলাম। সেখানে সবাই উৎসাতিত হল 
গ্রামস্ধরাজ' গড়ার কর্মপন্হায়। রাধনাথ প্ঘাষ নালম 
24 
রাজি হয়ে গেলেন। 

গ্রামকে ভালবেসেই প্রফুল্লচন্দ সেন রাজনীতিতে 
এসেম্বিলেন । বেড়াতে বেড়াছে শিয়ে পড়েছিলেন, 


« আরামবাগ! বিধংঙ্সী বনায় আটকে পড়লেন। 


বন্যার্তদর উদ্ধার আর সেবাকার্যে ভ্ববে শিয়েছেন 
শ্রখন। ভুলে গিয়েছেন তাঁকে বিলাহ ঘেতে হাবে। বড় 
চাটারড আাকাউনটননট হয়ে স্ুটি বৃটি টাই পরা 
সাহেব হতে তাবে। বিরাট ফারমেয় মালিক হাবেন 
তিনি। লক্ষ্য লক্ষ টাকা য়োক্গগার কৰাত হবে| গাড়ি 


বাড়ি কত কী- প্লেনের টিকিট ও কাটা হয়ে প্রিয়েছে। ০. 
পৈত্রিক নিবাল খুলনা জেলায়। কিন্তু প্রফুষ্লবাবু 


বলেন, আমি হ গলী জ্রেলাব লোক, ভারতবর্ষের মানৃষ | 
বন্যার্তদের সেবা করে যখন ফিবলেন তখন গ্লেনের 


টিকিট বাতিল | অনেক দিন আগৈ পূস ক্লন চলো. 


গিয়েছে । বি্ানের মেধাবী ছাত্র ছিলেন । বাবার 
অনেক ডরসা তাঁর ওপব। সব বর্থ, সব বার্থ । না, বার্থ 
নয়, প্রফূণ্লষাবু যেন আরামব্যগের মানুষের মাধ 
নিজেকে খৃঙ্জে পেলেন 

মানুষের পতি বিশ্বাস হারান পাপ" - রবীন্দ্রনাথের, 
এই বাণী বোধ হয় তরুণ প্রফ্ল্পচন্দ্র সেনের মনকে 


আচ্িজ্ন কর ফেলেছিল । আবামবাগই হল কর্মকেন্দ্।। 


বাবা বৃম্ট হলেন.ছেলেব বিলাভ যাওয়া মাটি হল ঝকলে। 
বরা 
করলেন নতৃন জীবন গড়ার কাজ। 
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সেগিন থেকে সব অতীত হয়ে গেল । কলেজ টিষে 
নাম কলা প্রিককেট এবং হকি খেলোয়াড় ছিলেন । ডান 
পায়ের মালাইচাকি ভেঙেছিলেন ক্রিকেটের বলে আর 
শ্রা্তর কবজি ভাঙল হকিতে। বাউমিমটনেও পাকা 
স্খলোয়াড়। তারপর ছিল বড় পড়া আর ভাস খেলার 
) নেশা। সংগী পেলেই তাস নিয়ে বসে যেতেন, তখন 
তিনি মুখামন্তী, দিললিতে যেতেন বেশিব ভাগ টেনে | 
প্লেনে সময়টা যেন হুশ করে চলে ঘায়। টেনে সারা 
রাত বই পড়া যায়। 


সময় পেলেই হিসাবের খাতা নিয়ে বসতেন, খাদা 
শসোর উৎপাদন ও চাহিদার হিসাব । ১৯৫২ সাল 
থেকে ৬৭ পর্যন্ত খাদা দফতর ছিল তাঁরই হাতে ! লেভি 
সংগ্রহে আজ পর্ষদ্র কোন খাদ্মন্ত্রী প্ুফূল্স সেনের 
রেকরড ভাঙতে পারেননি । ১৯৬২ সালের ১ জলাই 
, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃভুর পর কথা উঠল কে 
মৃখামন্ত্রী হবেন সেদিন আব এক প্রাক্তন মুখ্ামন্তী 
অঙ্জয়কুমার মুখাবজি সবার মাগে বলে উঠলেন, কে 
হাবে মানে পফ্ল্লদাই হবেন মুখামন্ত্রী। খাদামন্ত্রীব 
দায়িত্ু নিয়ে প্রফুল্লদা গালাগাল খেলেন আর মুখামন্তী 
'তবেন অনা কেউ । হতেই পারে না। 

প্রফৃম্লবাবু মুখামন্ত্রী ভিসাবে শপথ নিলেন ১৯৬২ 
সালের ৯ জ্লাই। মাত্র € ধচ্চব ৭ গ্রাস মুখামন্ত্রী 
ছ্বিলেন। ধীচিমত ঝড় বযে গিয়েছে । চীনের ভাখত 
আক্রমণ, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মৃত্য, রাজো কংগ্রেস দলে 
ভাঙন, বাংলা কংগ্রেসে জন্ম, ব্যাপক খাদা আন্দোলন, 
পাকিস্তানেব আত্রমণ, প্রচন্ড খাদা সংকট. ধর্মঘট, 
বন্ধ, গণদ্ুটির ধাক্কায় প্রশাসনে প্রায় চল অবস্হা । 
রেশন বাবস্হা ভে পড়ার উপক্রম । কেবোসিনের 
অভাবে গ্রাম বাংলা অন্ধকার | চালের দাম হু হু করে 
বেড়ে চলেছে । কেন্দ্র থেকে চাল গমেব যোগানও হুখন 
কমিয়ে দেওয়া হল। সংকটেধ পুরো সুঘোগ নিল 
বিরোধীপক্ষ । 

প্রফুললবাবু মানুষকে খাদ্যাভাস বদল করার 
উপদেশ দিলেন । কাঁচকলা খাওয়ার পরামর্শ দিলেন 
বোধ হয কাঁচকলাই তাঁর কাজ হল। ১৯৬৭ সালের 
বিধানসভা নিবচিনে আরামবাগের পথে ঘাটে দেওয়াল 
লেখা চিন ২ 'কাঁচাকলার অনেক দাম প্রফুল্ল সেন ফিরে 


যান।' 
প্রফৃ্ল সেন হেরে গেলেন। জয়ী হলেন নিষ্ঠাবান 


কংগ্রেস কর্মী এবং বাংলা কংগ্রেসির প্রতিজ্ঠাতা অজয় 
মুখারজি। সেদিন কলকাতা এবং শহরতলিতে 
লাইটন্পোসটে কাচিকলা আব কানা বেগুন বলতে দেখা 
গিয়েছি। ব্লাঙ্গতবনে পুফৃণ্ল সোনের কোয়ারটাবের 
'চারদিকে কাঁচকলার ছড়াছড়ি। আবামবাগে সেদিন 
অপদচ্হ হয়েছিলেন প্রচূল্লবাবু। ধিক্কাব জানিয়েছিল 
, আরামবাগের গান্ধী প্রফৃষ্প সেনকে। 
তব্‌ প্রফুল্ল সেন মারামবাগকে নিঙ্জের জীবন থেকে 


আলাদা কবেননি। নিবাচনী উত্তেজনা কমতে না 


কমতেই প্রফৃচ্লবাবু ছটলেন আরামবাগ । আবার 
মানুষের মধো মিশে গেলেন । আরামবাগে তখন এমন 
কোন পরিবার ছিল না যাঁদের অন্তত এক জলকে তিনি 
চেনেন লা। কেন এই পরাজয়: স্রজমিনে তদন্ত 
করেছেন প্রৃতিটি বাড়ি ঘুরে ঘুরে । ৯৯৬৯ সালে সেই 
প্রফুল্ল সেন মধাবর্তী নির্বাচিনে আবাব জয়ী হয়ে 
এলেন । কিছ্ত্ব হখন কংগ্রেসেব ভিত আরও আলগা 
হয়ে পড়েছে । 
কংগ্রেস ভাঙল, রাজ্য জুড়ে অচ্হিরতা ছড়িয়ে 

. গড়ল প্ুফুল্লবাব অন. অটল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গাম্ধীণ তাঁকে অনা একটি রাজ্ো রাজপালপ করত 
চেয়েছিলেন, রাজি হুননি। প্রফুশ্লবাবু নিক্ষে আর 
মনি, মৃখামন্তী হাতে 

প্রফূঙ্ল সেনকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেক খেতাৰ, 
দিয়েছেন _ দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী, কচিকলা মনত, জোতদার- 
গরহাজনেব প্রতিনিধি, পৃতিক্রিয়া শীল, কায়েমী স্বার্থের 
দা্াল, কখনো শোনা গিয়েছে ভিনি স্টিফেন হাউস 
কিনেছেন, কখনও কা রটে গেল সুইস ব্যাংকে কোটি 
কোটি টাকা জগিয়োছেন। 


১৯৭০ সালে দেখা গেলা চনয কাটে পুল. 


সেমের দেনা। একাঁ মানুষ, তবু দিন চুলা ভার! যাঁরা. 


তাঁয় আদর্শে বিশ্বাসী নন, তাঁদের লাহাযা তিনি নেন 
না। তাঁর সারা জীবনের ধধছেয়ে বড় সঙ্গী, তাঁর 


বিএধাস, গাচ্ধীবাদের পুতি বিদ্বাল। 
অবস্হা জারি হওয়ার পর সাধারণ মানুষ শ্রধ 
নন, বামপন্থী নেতারা, নি পি আই (এম)-এর বিগ্লাবী 
নেতারাও চিনলেন। সবার আগে 
পরফুক্ষা সেন 'স্বৈরতন্ত্ে'র বিবৃদ্ধে পকাশো অভিযান 
শৃরু করেছিলেন । 
কথায় কথায় প্রফুল্লবাবু বললেন, জবুরী অবস্তার 
সময় একদিন প্রমোদবাবৃ-জ্োতিবাব এলেন আমার 
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মাদুরে যসে বি রর পি ৃ 
বাপনিও কিন্তু এমন অবস্হা তো 


৬৮০৮ 
না মান্য আপনার নেতৃত্ব চাইছে। সেদিন 
বি বললাম, যেশ তো. আপনারা 

সৈবরতন্ত্ের বিরুদ্ধে সরাসরি আন্দোলনে মাতে না 
পারলে গোপনে দেওয়ালে -দেওয়ালে পোসটার দিন 
না। তাঁতে ওরা বললেন, না, না, আপনি বুঝতে 
পারছেন না, বাপকভাবে হাখলা শ্ররব হবে । আমাদের 
হাজার হাজার ছেলে বাড়ি ছেড়ে অনা জায়গা আছে, 
নিজেদের পাড়ায় ঢুকতে পারছে না। 


আজ্রশিষন কমিউনিসট বিরোধী, গণ 


ভল্তে হয়েও কোনদিন কমিউনিসটাঙ্গের স্গে 


কান বাণপারে হাত মেলান তাঁর পক্ষে অসম্ভব । এই 


প্রফৃল্ল সেন চীন ভারত যুদ্ধেব সময় কমিউনিসটদের 
বাপকভাবে জেলে পুরেছেন। কমিউনিসট কর্মী ও 
নেতাদের উপর হামলা চালিয়েছেন । 


১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফুনট ভাঙার বাপারে মূল 
নেতৃত্ব ছিল প্রফৃম্ল সেনের । তদ্ানীল্তন মুখামনতী 
অজয়কৃমার মুখারজ্চির লেতৃতরে ২ অকটোবব নট 
সরকারের পত্তন ঘটিয়ে মন্রিসভা গড়ার 
পরিকল্পনা করেছিলেন । শেষ পর্যল্ভ ডঃ প্রফুল্লচন্দ্ু 


ঘোষের, সহায়তায় যৃক্তফুনট মন্ত্রিসভার পতনও 


ঘটিয়েছিলেন। জনগণের ভোটে নিবাঁচিভ একটা 
সরকারের পতন ঘটান মে অগণতাল্পিক তা সেদিন 
পৃফৃল্লবাবু স্বীকার করেননি। 

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভাঙার পর প্রফৃষ্ল সেন রয়ে 
গেলেন আদি কংগ্রেসে । অনাদিকে নব কংগ্রেস । ১৯৭১ 
সালে নব কংগ্রেস বিপূলভাবে জয়ী হলু। প্রফূল্লবাবু 
ঘোষণা করলেন, নব কংগ্রেসই আসল কংগ্রেস । কিন্তু 
মাদি কংগ্রেস কর্মীদের মধো প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখা দেয় । 
প্রফুল্লবাবূর হয় তো নব কংগ্রেগে যোগ দেওয়ার ইস্সা 
ছিল। শেষ পর্যন্ত পারেননি । তবে ১৯৭১ সালে নব 
কংগোস মন্তিসভাকে সমর্থন কয়েছিলেন ৷ 

আবার '৭২ মালে কংগ্রেস মন্তিসভার বিরোধিতা 
করেছেন। '৭৭ সালে লোকসভার নিবচিনে স্বৈরতদ্্রী 
ইন্দিরা গাম্ধীর বিরৃদ্ধে সি পি আই (এম)-এর সঙ্গো 
নির্ঘচিনী আঁতাত করেছেন এবং নিজে সি পি আই 
(এম)-এর সমর্থনে আরামবাগ থকে ঈবচেয়ে বেশি 
ভোটের বাবধানে জয়ী হয়েছেন । সেই প্রফুল্ল সেনই 
আবার ৮০ সালের নিবচিনে সি পি আই (এম) এর 
বিরুদ্ধে ইন্দ্রা কংগ্রেসের সমর্থনে নিবচিনে দাঁড়ান । 
অবশা জিততে পারেননি । তারপর থেকে তিনি কট্ুর 
সি পি আই (এম) বিরোধী। ৃ 


জরুরী অবস্হার শেষদিকে প্রফূল্লবাবুকে সি পি 


আই (এম) ঘর্ছাড়া কর্মীদের পুনবসিনের জনা কাজে 


লাশিযেছেন। 

একবার রি পি আই (এম)এর সঙ্গে, আবার 
নিবাচনে একমাত লক্ষ ছিল, ইন্দিরা গান্ধী েন দুই: 
দিত 
(এম)-এর সঙ্গে সমবোতা 5 


(এর সে তা লি ইন 

: ফেন রাজি হলেন নাও. ' 1, 

কমিউনিসটদের "সঙ্গে বিধানসভা নিবিনে সম- 
ঝোতা করার মত ইস্ম ছিল না। আমাদের জনতা, 
পাটির সভাপতি চন্দ্রশেখর নির্দেশ দিঙ্গেন লিপি আই 
(এম)-এর সম্গে নিবচিনে সমঝোতা, করার জল্া। 
আমি বললাম দলের রাজা শাখার সভাপতির পদ' 
থেকে পদত্যাগ করব কিল্হু সমকোতা নয়। চন্দুশেখযু 
ভখন পদত্যাধা করতে বলালন। তখন কেল্দে 
প্রধানমন্ত্রী মোরার়জি দেশাই । গেদিন গভীর রাবে 
মোরারজি টেলিফোন করে বললেন, না, আপনাকে 
পদত্যাগ করতে হবে না, সি পি আই (এম)-এর স্পা 
সযঝোতারও দরকার নেই। 

সিপি আই (এম) প্রফুল্ল সেনকে মুখামন্ত্রী করে 
জনতা বামফুনট কোয়ালিশন মল্্িসভা গড়ার পশ্তাব 
তুলেছিলেন | অবশা আর এস পি রাজি হয়নি। 

বাবু বাধা না দিলে সেদিন হযত জনতা 

পাবটিব সঙ্গে সি পি আই (এম) এর সমবোতা হত। 
প্রফৃল্লবাব্‌ চেয়েছিলেন, ক্ষমতার লোভ ছেড়ে জন্তা 
পাবটি স্গে যোগ রেখে চলুক, সভিকারের 
গণতাশ্রিক দন হয়ে উঠুক। 

জনতা পারটির ভিত এ রাজ শত হল নাকেন: 
নিচের তলায় কর্মীব অভাব । মানুষ সি পি আই (এম) 
এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস (ই)কে বেছে নিয়েছে । 'গুন্ডাব 
বিরদ্ধে তো গুন্ডারাই লড়তৈ পারে ।' ভোটাবরাও 
[পোলারাইজড হচ্ছে । আরামবাগেব মায়াপুবে আমার 
নিজেব গ্রাম বড়দত্গল। যেবাব মামি বিধানসভার 
নিবচিনে তারে গেলাম সেবাবও নশোর মধো আমি 
আাটিশো ভাট পেয়েছি । আর গত বঙ্ছর বিধানসভা 
নিবচিনে জনতা পাবটিন প্রার্থী অজয় দে-র পক্ষে 
পুচার চালিযেছি । অজয় ভাট পেয়েছে মাত্র সাতটি'। 


পরফৃললবাব মাবার নিজের কথায় ফিষে এলেন। 
কেন্দ-রাজা সম্পর্কের পুনর্ধিন্যাস করে সমস্যার কোন 
সমাধান হবে না। ক্ষমাঠীবর বিকেন্লীকরণ করতে হবে, 
ক্ষমতা দিতে হবে নিচের দিকে । ভাব জনো সংবিধান 
সংশোধন করছে প্রবে। নিবচিন পদ্ধতিব পরিবর্ন 
চাই। বিধানসভার এক একটি কেন্দে ভোটাব ১ লক্ষ ১০ 
হাজ্ঞার। সকলের কাছে প্রার্থীর পক্ষে পৌঁছান সম্ভব 
নয়। লোকসভার ভোটার অনেক বেশি ,- সাড়ে সাত 
লক্ষ | নিবচিনে লক্ষ লক্ষ টাকা খবচ। বড় লোকদের 
কাছ থেকে টাকা নিভে হয়। আমি বলব, প্রতাক্ষ 
নিবচিন হোক শৃধূ গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখান থেকে 
ইলেক্টোরাল কলোজের মাধাযে বিধানসভা লোক 
সভার সদসা নিবাচিত হাবেন। 

সারা দেশে এখন বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ 
প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিচ্ছে । এ বাজে শাসক দল 
মারকসবাদী নয়, আঞ্চলিকভাবাদী। জ্োতিবাবু 5 
বছর মুখামহ্তিতু কবেছেন কিন্তু,কোথাও সফল নন। 
সব জায়শাতেই তিনি বার্থ। 


বার বার এনে হল প্রসুণ্লবাবূ কিছু একটা খুঁজে 
বেড়াচ্ছেন । এখনও আশা ছাড়েননি, দেশের মানুষ 
আবার গ্রান্ধীজীর মাদ্শ ফিরে আসবে । জীবনের 
শেষ লঙ্মে দাঁড়িয়ে বোধহয় তিনি বলতে চাইছেন, 
বৈচিত্রোর মধো একের, পতিষ্ঠাই ভারতবর্ষের সাধনা । 
এই সাধনা ছাড়া সিদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। 

মাযাপুরে তাঁর যেটুকু সম্পর্তি ছিল -: সা বিথে জমি 
আর ফসল বিক্রির নগদ তিন হাজার টাকা - পর 
গ্রামের গরিব মানুষকে দান করে দিয়েক্ষেন। 

সারাজীবন খন্দরের সাদা' ধূতি আর পাঞ্জাবি 
পরতেন। ভেতরে রুহুয়া। এখন খন্দরের ধুতি, ছেড়ে 
মাঝে যাবে পায়জামা পর্সেন। মনে হয়, প্রফৃজ্ল মেমের 
যেন পরিবর্তন ঘটছে না; পুফুল্ল তসন আগের মাত 
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পেস 


দাঙ্গা সংক্রান্ত এপ এপস সক 





তিপৃরায় ম্বাশির জনের দাঃগায় 
জড়িত সব আ্াসামীর বিরুদ্ধে 
পকীজফারী গ্রাঘলা প্রতাহার করার 
জনা সংদ্জিষ্ট ম্রাদালাত ম্াবেদন 
করত রাজোর সি পি এম প্রভাবিত 
নামফুনট সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন । 
ব্রিপূরা সরকার সরাসরি মামলা 
ভুলে নেবার জনা কোরটেতকে বলতে 
ধারে না। সরকারের পক্ষে পাবলিক 
পরলিকিউটার কোরটের কাছে এ মর্মে 
আগবঙ্গন রাখত পাবেন । কোরট 
আঙরদন গ্াঙ্ছা করাত পারবেন, না ও 
করতে পারেন। 
মামফাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই 
বিচারাধীন আছে। দাগাব পর 
ক্্গুস (ই)-এর রাজা দল বিচার 
বিভাগীয় তঙ্গল্চের দাবি কবেছিল। 
নাক্সছুনট সরকার সুস্পম্টভাবেই 
জবার দিয়োভজ, জাতি উপজাতির 
ঈচ্্ীতি রজার স্বার্থে বিচারবিভা 
ধীয় ইত করা উচিত হবে না। 
আর দা+গার বিচার বিভাগীয় তদ্লত 
বড় একটা ভয়ও না। রাজনীতিগত 
চা্দ্বিল। রাজা বিধানসভায় উপ 
অখাসনরী দরথ দেব নিজেই খোলা 
ঘুলি বলেছেন "সমস্ত মামলা 
প্রভাজার করতে পাবলে বামফুনট 
গর়কার গ্বচেয়ে বেশি খুশি হবে।' 
গঙায়খবাধ বলেছেন, ১৯৮০ র 
গাঞ্গার সময়ে জাতি উপ- 
জাডির সিধো ঘে ভূল বোঝাবৃকির 
পরিবেল সৃদ্টি হয়েছিল: তাকে দর 
কয়ে পারস্পরিক বিশ্বাস যাতে 


আরো প্রদ্ঢ ভয় তার জন্যই দাঙ্গার 
মগ পূর্বেই জড়িত কিছু 
মামলা প্রতাহার করে নেওয়া 
দ্যাতে | 


গ্গ্র বিষয়টি রাজ্য বিধানসভাব 
সা্প্রতিক অধিবেশনে বিদতারিত 
আলোচনা হয়! অব শা. উপমৃখামন্তরী 
দঙ্গরথ দেব সদসাদের স্মরণ করিয়ে 
পদ চষ, কোল মালা চারজ শিট তায়ে 


আগ্রতলা থেকে অমিয় দেবরায় 





কারনে গেলে ভা প্রভগাহাব কবার 
একমক্র এভ্িম্মার আদালতে রই | 
বিধানসভা প্রস্ভাব গহণ করে 
আদালতকে সরাসরি মামলা পরততবা 
হাব করাব অনুবোধ করতে পারে 
না। এরকম করলে এটা হবে বিচাব 
বিভাগের ওপর এক ধরনের হস্ত 
ক্ষেপর সামিল। পক্তাবটি 
এনেছিলেন নির্দ্গ সদসা জহব 
সাঙ্া। জহরবাবু ত্রিপুরায় জাতি 
উপজাতির মধ সাম্পুদায়িক 
সম্প্রীতির পরিবেশকে স্হিতি শীল 
রাখার স্ধার্ধে ১৯৮০ সালের দাঠ্গায় 
জড়িত সমস্ত মামলা প্রভযাার করা 
সমীচীন বলে মনে করেন । জহরবাবৃ 
কংগেস (ই)-এর টিকিট চেয়ে বিফল 
হলে নির্দল প্রার্থী হয়ে গভ জানুয়ারি 
মাসের বিধানসভা নিবচিনে জয়লাভ 
করেন। তিনি কং (ই). তে যোগদান 
করার জনা আবেদন করেছেন, 
১৯৮০ সালের জুনের দাংগায় 
ধাভূমি মান্দাই সহ কয়েকটি বিশেষ 


শেষ জঞচলে সরকারি হিসাব 





ংযোগ, লৃটতরাজ-এব ঘটনাও 
প্রচুর । তিন লাখের ওপর নিরাশ্রয় 


এবং ভীত সন্ত্রসত নরনাবী শিশু 
সরকারি শিবিরে জানি ডিল 

মুখামন্রী নৃপেন চত্রবী একাধিক 
বার বলেছিলেন একা ও সম্প্রীতি 
রক্ষার স্বার্থে সমণগ বিষয়টি বাজ।- 
নীতিকভাবে পমাকাবিলা কবাই হাবে 


9 ত্রিপৃরায় কিদ৫ একটা 
জা সরথলই দাংশা সীমাবদ্ধ 


ছিল, প্াজেব মধিকাতশ অথল 
প্রধানত জনসাধাবণব ঠচচ্টাযই 
দাখগামুন্ত থাকে । দাঙ্গায় এহ /বশি 
'সংখাক লোকের প্াণনাশস্পার্ধীন 
তার পরে ভাবতৈর £কাথাও ঘাটেছে 


বলে ৮শালা যায়নি । 
দাংগার জনা কে দাষী তা নিলয় 


রাজনীতিক দলগুলিব মধে, অভি 
ঘোগ পালটা আঅভ্যোর্ণ ছিল। 
গ্রঙ্গিতব কথা যে রাজনীতিক দল, 
গুলোর, সম্বিং চি এসেছে । এরা 


৪০০১ 
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সকালেই এখন মামলা প্রতাহার 
করাই উদ্গ্লীব। 

দাঙ্গার জনা ৪৬৫টি ফৌজদারি 
মামলা বিচাধাধীন আছে । ৯০৪টি 
ক্ষেত্রে পুলিশ চারজাশও দিয়েছে। 
ভাব মধ্যে ১০টি খুনের জন্য। 
বিভিন্ন অভিযোগে ১১৭০ জন 
মভিযৃন্তত এযেছিল। এর মাধ 
উদপগুাশাতল সংখ) ৯৩৬ ভান । পায় 
৫0 গ্রগেব বিকদ্ধে পুলিশ মামলা 
ভুলে নিষোচ্ছ | টি ইউ জে এস একটি 
উপজাতি বাঙ্জনীঠিক সংস্ঠা। 
শাসব সি শি এম এবং ঝিবোধী টি 
ইউ জে এস এর মাধা মতি নকুল 
সম্পর্ক । টি ইড জে এস এব 
অভিযোগ 5 পুলিশ সি পি এম দলের 
নেক আসামীবে ঠছড় দিয়েছ 
এবঃ বেছে বেছে টি হউ ঙে এস এব 
করসীদেব ?গপ তাপ করবোছ। একথা 
বলেছেন টি ঠউ 2 এস হব নেত। 
এব” বিধানসভা সদসা শ্ামাচনণ 
তিপূরা। 

এক সময আসামীদের থাখাৰ মত 
অাগব তলা কেন্দীয় কাবাগাযনে 
দোযগা ছিল না। শ্রাহানব এল পাশ 
অস্হায়ী জেল খুলছে হয়েছিল । 
অতঃপর বিধানসভায় সব দি 
সিদ্ধান্চ নিয়েছে জনন দাখশাৰ 


মামলান হি টানশত১ হাব, 
কংগোস (ই) তা বলেত দিয়েছে 


বাঞ্জ। সবকার যদি এদের বিবাদের 
মামলা পহশাহালের বারতা শা 
কালেন হার দলে সাবা বাজে, 
আান্দোলদন নেমে পড়ার টিঠভ 
এস এর সরৎগ বাজ কধাগিস (ই) ল 
সম্পর্ণ কিছুদিন আগেও ভিন ছিল 
প্রধান কাবণ বাছা কঃ ই ভ্রিপুরাম 
সংবিধানের যা তিপিসিল চালুর 
বিরোধা। ন্র্ধ হপসিল গাল করছে 
হদ্ুল সংবিধান সংশোধন করতে 
হয়। টি ইউ জে এস জানে একমাত্র 
পধানমন্তীহ ভাদেন দালি মেটাতে 
পারেন। টি ইউ জে এস নোতুবুজ্দ 
কয়েকবার দিললিতভে প্রধানমন্ত্রী 
ইক্িরা গান্ধীর সহ্গে এ সম্পর্কে 
আলোচনা করেছেন বিগঠ বিধান 
সর্ভা নিবচিনে টি ইউ জে এস.কং-ই 
এর মধোনিবচিনী মাঁভাত হায়েছিলি । 
আমলা ধরা যায শাসক বামফুনটের 
মত এখন কংগ্রেস (ই) এবং টি ইউ 
জে এপ-ও 'এ ঘটনা সংক্রণণ্ত পব 


মামলা প্রভ্যাতারের দাবিকে 
পুরোপৃরি সমর্থন জানিয়ে যাবে । 0 


লেখক কর্তক সং 


রি ৩9 নভেমবর সি 
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আসুর শরিক খেলা বয়কনের ডাক 





পদ 


আাসামবাসী প ভ্াখযন করল 





গৌহাটি থেকে নিরুপমা বরগোহাজি 


হিতেশ্বর শইকীয়া নিজের অসুস্হতা সন্তেও 
আসামের অতান্ত সংকটময় সময়ে যে অযিতশত্তিব 
পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে 1471) 9101০ 11180160917 
পদবী দেওয়াটা সত্যিই উপযুত্ত' হয়েছে । এ আই সি 
সি-র গত বোমবাই অধিবেশনে ওর সরকারের কাজ 
কর্মকে প্রশংসা করা হয়েছে -. যেটা এর আগে নাকি এ 
আই সিসি কোনদিন কারো ক্ষেত্রে করেনি। 


চার বছরের আন্দোলন বিধৃস্ত আসামে শইকীয়া 
বাজনীতির যে খেলা খেলে চলেছেন তাতে প্রতিপক্ষ 
আাসু আর গণসংগ্রাম পরিষদকে যে কায়দায় কাবু করে 
এনেছেন তার প্রমাণ অনেক ঘটনাব মাধামে ক্রমশ 
প্রকাশ পাচ্ছে । প্রথমে এ কুতিত্েব উ্লেখ করা যেতে 
পারে ছলে বলে কৌশপে তিনি আন্দোলনে অনেক 
সপ্রিয় কর্মীকে ইন্দিবা কংগ্রেসের অনুগত করতে সমর্থ 
হয়েছেন । কিছুদিন আগে এক সাংবাদিককে দেওয়া এক 
সাক্ষাৎকারে আসুর বহিচ্ষুত উপ-সভাপতি নুরুল 
তোসেন পর্যন্ত এ কথা বলেছেন - 'আসুর কোন কোন 
সদসা বাল্তিগতভাবে কংগ্রেস কিংবা অন্যানা কোন 
কোন দলের প্রতি অনুগত এবকম সন্দেহে করাধ 
ভিত্তি যে একেবারে নেই সেকথা বলা যায় না।' 
এবারেব মাসামের সিভিল সাবন্িস পকীক্ষাঠে অনেক 
মাসু কর্মী উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরি পেয়েছেন 
এমনকি পৃলিশের চাকরি পর্মল্ত। সবকার কাউীকে 
৮কবি দিয়েছেন, কাউকে বাবসা করাব সুবিধা কবে 
দিয়েছেন, কাউকে নশদ টাকা দিযেছেন শোনা যাগ্ে 
এশাবে নানা ধবনের ঘুষ দিযে আসামর বর্তমান 
সবকার আন্দোলনের মেরুদন্ডে কিন আঘাত হানার 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 


হিতেশবর শইকীযা আব এক রাজনৈতিক চাল 
[চলেছেন সবকারি কর্মচারীদেব নিয়ে । আন্দোলন যখন 
₹খ্গে তখন তাব সফলতার এক প্রধান দাধিদার ছিল 
নধ গঠিত আন্দোলন সমর্থক সরকারি আব আধা 
সবকাবি কর্মচারী পরিষদ । এঁরা অন্যান্য অফিসে ছাড়া 
দিশপুবেব সচিবালয়ও অচল করে দিয়েছিলেন, 
হা'্গামা এতদূর গড়িয়েছিল যে, তখন পুলিশের 
গুলিতে দিলীপ চক্রব তাঁ নামক সচিবালয়ের এক কর্মীও 
মারা যান। এখন আমু আন্দোলনের আহ্ানে 
বন্ধের ডাক দিলেও সচিবালয়ে কাজকর্ম ঠিকই চলে । 
গত সেপ্টেমবব মাসের শেষ দিকে ৩৬ ঘন্টার যে 
শাসাম বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল সে সময়ও 
সচিবালয়ের কর্মচারীদের উপচ্হিতি ছিল ঈবাভাবিক। 


কয়েকদিন যাব আর একটা বাপার দেখা যাচ্ছে যে, 
মৃখামন্ত্রী আসামের যেসব জায়গায় সফর করতে যান 
সেসব জায়গায় 'অবৈধ' সরকারে মুখামন্ত্রীকে বয়কট 
করার আহ্ানে স্তানীয় বন্ধের ঘোষণা করা হলেও 
এখন তা আর সফল হচ্ছে না। গত ২৭ অকটোবর 


হিতে*্বর শইকীয়া উত্তর কামরাপের নলবাড়ী শহরে 
কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের শিলান্যাস করতে যাওয়ার সময়ে 
আমু আর গণসংগ্রাম পন্িষদ সেখানে বন্ধ আন 
নলবারী শহরে সন্ধা ৬টা থেকে দৃঘন্টার নিষ্প্রদীপ 
কার্যস্চীরও আহান জানিয়েছিল । কিচ্তু ২৭ তারিখে কী 
হল» আসাম আন্দোলনের বিরাট সমর্থক ইংরেজি 
দৈনিক “আসাম ট্রিবিউনে'র ভাষায় - '/৯00৫105)110 
॥:191851 20007000 001010076৩0 71 
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1১516) ,... 1 আসাম আন্দোলনের হিংসাতাক 
কার্ধকলাপ যেসব জেলায় শ্রীব্ররাপ ধারণ করেছিল 
তার মধ্য একটা হল কামরাপ জেলা । এখন সেসব 


জ্ঞায়গায় সবকার কঠোর হস্তে আন্দোলনকারীদের. 


দমন করে চলেছে - ফলে পুলিশের অতাচারও নাকি 
মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কামরাপের এক জায়গায় 
পাঠশাবলাতে নাকি মান্দোলনবিবাধী লোকের (যাদের 
বেশির ভাগই বামপন্তী অথবা বামপন্ছণী সমর্থক ) কাছ 
থেকে মান্দোলনকারীবা জরিমানা হিসাবে যত টাকা 
পয়সা উশৃল করেছিল সেসব এখন ফিরিয়ে দিচ্ছে । 
কয়েকদিন আাগে পুলিশ নলবাবী অঞ্চলের নিরঞ্জন 
তালুকদার নামক মি পি এমেব নিবচিনের সময় নিখোঁজ 
হওয়া এক ধৃবাকব মৃতিদে5 উদ্ধার করছে । আর 
নিরঞজনেব হত্যাকারী খলে মাসূর এক নেত্স্তানীয় 
যুবকের দ্বীকারোিত আদায কৰাত সক্ষম হায়েছে। 

বর্তমান আসু আগেব মতই দ্র একটা প্রতীকী 
কার্যস্চী ৮ালিযে যাওয়া প্যাস কবছছে যদিও আশের 
ম'5 আর জ্ঞনগণেধ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে 
ওদেপ্ আভান্তবীণ /কান্দলও মানবে মাধাই প্রকাশ 
পাচ্তে! গত ১৯৩ আব ১৪ হসপল্টমবর শোৌহাটি 
বিশববিদ্যালযেব চয়ুরে আসুব যে সাধাবণ সভা 
অনুষ্ঠিত হয ভাতে পবিস্কিতি নাকি এতই উদ্তভ হয়ে 
উঠেছিল মে. কয়েকজন সদসোব মধা হাতাহাতি পর্যল্ত 
হয়। তবু সে অধিবেশনে ওরা বিভাক্নকে মাথা তুলে 
দাঁড়াছে দেয়মি। এমনকি আসুপ দ্বেশ্ছাসেবক বাতিনীব 
মধিনাধক জযনাথ শর্মা (যার ভাই গ্রশলদৈ এ 
নিবচিনের সময় অনেক অধিবাসীকে গুলি করে মারার 
পরব শেষে নিজে ও তাদের হাতে নিহাহ হায়েছিল)আর 
এস এসেব সঙ্গে সন্নিয সম্পর্ক আাঙ্ছে বলে যাব বিবৃদ্ধে 
'ইনডিয়া ট্ুডে'তেও লেখা হয়েছিল) যখন অভিযোগ 
করছিলেন যে আসুব সহকাবী সম্পাদক ভরত নর 
আর কয়েকজন গত ফেববুমাবি নিবচিনের আগে 
নিবচিনী আঁতাতেব ক্রনা বাজীব গান্ধী নার বাঙ্ছেশ 
পাইলাটেব সা'গ দিললিতে "গাপন  মালোচনা 
চালাগ্চিল, তখন ওকেও বসিয়ে দেওযা হয়েছিল । তবুও 
এটা গিক যে সাসুব মধ্য কিছুটা ভাঙন দেখা ছিয়েছেই | 
ওই মরধিবেশনেই  মাসুব উপ সভাপহি নৃবুল 
হোসেনকে আসু থেকে ববখাস্ত করা হয়। নিবচিনের 
সযয যখন আসুধ সভাপতি পফ্ুলল মহানত জেলে 
ছিলেন ভখন নুরুল হোসেনই সভাপহি হিসেবে কাজ 
চালাচ্ছিলেন। ঝিএছু বাপক দাগশার পরবে হোসেন 
আসব বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বাছ বিচাবেব অভিযোগ 
আনায আধ কযেকঞ্ন মুসলমান সদসাকে নিয়ে 
আলাদা সভা করাব অপবাধে পথমে সাসপেনড কবে 
শেষে ওঁকে ববাখাস্ত করা হল। 

আপন আব সরকাবের মধে। একটা বাপাশর এখন 
টানাপোড়েন চলছে । ১ ডিমেমবব গৌহাটিতত ওয়েসট 
ইনডিঞ্জ মাব ভাখ তীষ দালের একদিনের আান্তজনিক 
ক্রিকেট খেলা মনুষ্ঠিত হবার কথা। আাসামে আগে 
কখনও এ ধরনেধ খেলা অনুষ্গিহ হয়নি । এবাবহই প্রথম 
হবে। আসু সে খেলা বয়কট কবার আহান জানাল 
বিদেশি সমসাার সমাধান না হলে জনগণ যেন সে খেলা 
দেখতে না যান । কিন্তু আসামের মাপামর গনসাধাবণ 
এবার আসুব আহান মানতে বাজি নয়। খুব সম্ভব ত 
এই প্রথম আসুব সিম্ধানেহব বিবৃদ্ধে মাসামবাসী 
এমনভাবে প্রতিবাদমূখর হায়ে উদ্ল। ফলে আসু 
কতকগুলো শর্সাপেক্ষে গুদেব আহাদ প্রভিনহার 
কবল সে শর্তগুলার একটা হল, সে খেলা 
“অবৈধভাবে নিবাচিত হওয়া বিধায়ক মাব মন্তীদের 
পেশ নিষিদ্ধ কবাছে হাবে। আসাম ভ্রিকেট 
আসোসিয়েশন নাকি প্রথমে রাজিও হয়েছিল । কিন্তু 
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পরেই এ সি এ সংবাদপত্রে ঘোষণা করল যে, ও 
খেলার -মাধে কোন রাদনীতিকে দুকতে “ডেরেনা। 
"174 070৩011180105101100)115 51964 040 11471। 
11010010100 190 0৩৬11177080 0৮ দি 09011 
2817৬ 10001010102) 06 00101 810101)5, 1067 1001 
010৬ ১1010090৩81) 01119)401007-0170 8৮0 
/১, 70৯18191004 11) 2 50010190091 টে উদত 1য় 
111৬ ৮6710010101 671 01006 1778101),7 06115887 
(104৯110১ দখোত 101500 টি 10 ৮৭0] অ। 
1)৮৯৯৪1৬ 10111108 0101) তাত 871৮6৮18019 
16১17015,--010175 0 ১৭481071117819, বত, 10, 
এ ঘোষণার দ্বাবা স্পন্টই বোব্যা ঘাল্ছে যে, অর 
আগে মন্তাঁ, বিধায়ক এদের ঢুকাতে মা ছেগয়ার আপুর 
কোন প্রগহাব এ সি এ মেনে নিলেও সরকারের চাঁগে 
পড়ে সে প্রহার প্রভাহার করতে বাধা হায়োন্ছে।, 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে একদিনের আল্ঘজ্ঞাতিক্‌ 
বিকেট খেলাব ব্যাপারে আসুর শতবিলী নিয়ে আসাম 
মন্র্িসভার এক বৈঠক বসেছিল অকটোরব্র মাস । 
সেখালে নাকি এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, য়ে আসুর 
তিনটে শার্তর একাটাও গুভণঘোগায নয়। তাই 
প্রয়োজনবোধে ব্রিকেট খেলার পবিচালনা আর 
বাবস্হাপনার দায়িত্ব সরকাবই গ্রহণ করবে । বোঝাই 
যাচ্ছে সরকাবের এ ধবনেৰ্‌ ঢাপের মুখে পড়েই এ সি এ 
উপরোন্ডত সিদ্ধাম্ভ নিয়েছে । তাই এ পিদকেট খেলা 
নিয়ে আসু আব সরকাদেশ মধ যে টাগ শব গুধরে 
চলন্কে তাতে এখন পর্ষত্ত তিতেশবর শইকীম়ারই জয় 
তয়েছে। এরপব আসু হাব পবাজয়ের লঙ্জলা ঢাকাতি 
কী বারস্হা গৃহণ করে সেটা সময়ই বলতে পারবে । 0 
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আপ্দুন আ্বালাতী ব্লাটায় রাল্লা ক্ররি১ 







(প্রপার কুকারে বান্না ছাল জ্বালানী বাচ। 

প্রেসার কুকারে রান্নাটা হয় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আর 
কম খরচে । প্রেসার কুকারে রাধুন; শুধু তাতেই দেখবেন 
জালানী খরচ ৩০০%০ কমে গেছে । 





পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে 
প্রেসার কুকারে রান্না করে ভাতের বেলায় ২০%০ 
ভিজানে! ডালের বেলায় ৪৬৭ এবং মাংসের বেলায় 
৪২০০ জ্বালানী বাচে। এছাড়া! সময় আর পয়সার সাশ্রয় 
তো! বটেই । 


যছি রপ্ত জাল নেন 
অব 
আপনার গান 
ছি53ণ শাময় 
চন্বে! 


“কিন্ত আমি তো প্রেসার কুকারেই রান্নী করি”? 
হয়তো! সব সময় করেন না । কিম্বা হয়তো আরো 
সঠিকভাবে প্রেসার কুকার ব্যবহার করতে পারেন । 

যেমন ধরুন, আপনি যদি কুকারে সেপারেটার 
বসিয়ে ভাত, ডাল, আর তরকারি তিনটে একই 

ংগে রাধেন, তবে অনেকটা জালানী বাচাতে 
পারবেন। আর আপনার পুরো রান্নাটাই হয়ে 
যাবে কয়েক মিনিটে । 





ঢাক্রন। দিয়ে ভাপর অপচয় বন্ধ করুন 
যে বাসনে রান্না করবেন তার মুখে ঢাকন! দিলেই ভাল। 









এতে তাপ পাত্রের মধ্যেই থাকে । তাতে রান্নাও চটপট হয় 
আর ১৫% জালানী কম লাগে। 





ছড়ানে। ও ঢ্যাপট৷ প্রনাণন্ন বাপন্র বাবস্থা হর 
ভাল। 
রাল্নার বাসনের বাইরে যদি আচ বেরিয়ে যায় তৰে 
তাপট! পাত্রে ঠিকমত লাগে না। অতএব আলানার বাঞ্জে 
খরচ হয়। চ্যাপ্টা ও ছড়ানো পাত্র আচটা পুরোপুরি পায়, 
রাম্নাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায় । ছোট বালনে রান্না করতে 
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দেখা গেছে যে, ঝেলীর ভাগ স্টোভেই ২৫ সেন্টিমিটার রে 
ব্যাসের বাসনই উপযুক্ত । করে মাজিয়ে নেবেন। 
রামলাল বাপন পরিচ্ধার ন্রাপ্রাশ্ন আমাদের পরীক্ষিত ইন্ধন সাশ্রয়ী নানান উপায়ের 
অনেক সময়েই কেটলি এবং কুকারে নৃনের একটা! সুষ্ এই সহজ হদিশ ক'টা মেনে চলুন । এবং আরো কয়েকটা 
গর লেগে থাকে। এই স্তরটা যদি ১ মিলিমিটারেরও হয়, উপায়ের জন্ত অপেক্ষা করুন। দেখবেন আপনার জ|লানী 
তাহলেও বাদনের ভেতরের মাল মনলায় তাপের সঞ্চারণ টাকা আর রান্নার ময়-_কভ কম লাগে। আপনার ূ 
কমে যাবে | এতে আপনার জ।লানী খরচ প্রায় ১%, কেরোসিন স্টোভ অথবা গ্যাস সিলিগারের ওপরেও চাপ 
প্যস্ত বেড়ে যাবে । সুতরাং সর্দা বাননের ভেতরট। ভাল কম পড়বে, সেই সংগে সংসার খরচেওড। 


কনছার্ডেন হিসাট : 
প্যাসোসিয়েশন | 
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বন্ধর কুড়ি আগের কথা । লুইস উল তখন চদ্ষিশ 
বছরের যুবক। কলেজ থেকে সবে পাশ করে 
বেরিয়েছে । আমেরিকা ভিয়েতনামের আত্ভাম্তরীণ 
সমসায় শৃধূ মাথাই গলাচ্ছে না বরং সোজাসুজি বৃদ্ধে 
নেমে পড়েছে । কী করে সমাজ তল্তের পল বত্রাধকে 
রোখা যায। পুরো ইন্দোচীনে আমেরিকান লান্তাজাষা- 
দের কৃকীর্তি তখনও সবাব জানা নেই । ঘৃত্ধে নামানর 
জনা আমেরিকার যুবকদের নানান প্রলোভন দিয়ে ডাকা 
হচ্ছে। ওদের বলা হচ্ছে মারকিন স্বার্থ বজ্ঞান্স রাখার 
জনা মুবকের 'দেশপ্রেমের' ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত। 
শ'য়ে শ'য়ে মানুয সেনাবাহিনীতে নাম লেখাকপ। কিন্তু 
যুদ্ধের পুতি লুইস বরাবরই বীতশ্রদ্খ। তাই 
সেনাবাহিনীতে যোগ দিল না সে। তথাকঘিত 
সমাজসেবা করার নামে 'ইনটারন্যাশনাল ভল্দাদটারি 
সাবভিস' বলে একটা সংগঠন খাড়া করেছে 
আমোরিকা। উদ্দেশা একদিকে হৃদ্ধ চালিয়ে শযাওয়া 
অনাদিকে ইন্দেচীনের সাধারণ মানুষের মধো থেকে 
সমাজবাদেব প্রভাব সবান। 


বাধা হয়ে লুইসকে ভলানটারি সারভিসৈ ঘোগ দিতে 
হল। রওনা তল লাওসের পথে । তখন লইস জানে না 
যে আগামী দশবছর ও এই অঞ্চলে কাটাবে । লাওসের 
গ্রামে কামপ পেতে লুইস কাজ শর করল। অনা 
কয়েকজন আমেরিকান ও লাওসের বম্ধুদেয় সচ্গে। 
গ্রামে পরিষ্কাব জল. কুয়ো খোঁড়া, রীস্তী বানান 
ইতাদি কাজে ওদেক সময় কেটে যায়।- .. 

প্রথম ধাক্কা খেল লুইস করের হাসের, মধো। 
আমেরিকা তখন দক্ষিণ ভিযেতনামে পৃতু্স' সরকাব 
মারফত রাজত্ব কবছে ও কমিউনিসট-কিরোধী মারণ- 
যন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছে লাওস পর্যন্তি। একদিন বন্ধুদের 
সহ্গে মাতে কাজ করছে লুইস। হঠাৎ বমবার প্লেনের 
আওয়ান্তে আকাশেব দিকে তাকাতেই দেখতে পেল 
আমেরিকান গেলন থেকে ন্যাপাম বোমা ফেলা হচ্ছে 
কাছেরই এক গ্রামে । দাউ দাউ কবে আগুন জলে উঠল 
চারিদিকে । আর্তনাদ, ঝলসে যাওয়া শরীর. 
বাড়িঘর বিধস্ত। নিজের চোখকেই বিশ্ষা করতে 
পারে না। গ্রামের মানুষ ব্রমেই লুইসের প্রতি সঙ্দিহান 
হয়ে উঠল। তার কিছুদিন পরে লুইসের এক প্রিয় বন্ধ 
এক আজব 'পথ দুর্ঘটনায়' মারা গেল। ফুটপাথ দিয়ে 
চলিত ওব বন্ধ। কোথা থেকে একটা গাড়ি রাস্তা 
ছেড়ে ওকে চাপা দিয়ে চলে গেল। জুই আর ওর 
ব্ধুরা বেশ কিছুদিন ধরে আমেরিকার নীতির 
পমালোচনা করছিল এবং যেসব মারকিন গুপ্তচররা 
টম্দো্চীনে তৎপর ছিল তাদের কার্যকজপের পতি 
জর রাখছিল। বাস্তব অবস্কার সৃখোমূখি দাঁড়িয়ে 
ওরা মাবকিন বিদেশ নীতির আসল স্বরাপটা চিনতে 
পরে গিয়েছিল । ! 

লুইস আব ওর বন্ধূরা আবিচ্কার করল থে কৃখ্যাত 
সনট্াল ইনটেলিজেনস এজেনসি (০1) বা সিয়া 
দারা ইন্দেচীনে গুপ্তচর ছড়িয়ে তাঙের দ্বারা 
থকে আরম্ভ করে গৃপ্তহতা পর্য্ত সব সং 

করে চলদ্বিল। ভলানটাবি সাবতিসের কাজ চ্ছেড়ে 
নুইস বেরিয়ে পড়ে সিয়ার এজেনটদের খুঁজতে । এসে 
পড়ে ফিলিপাইনসে। গুদেলে তখন বিশাল ম্লারকিন 
নাঁটি। সিয়ার লোকজন ভর্তি । ত্রমে ত্র্জে লুইস বুঝতে 
পরে গেছে যে আমেবিকাব মৃদ্ধবাজনীতির সবচেয়ে 
ছাল এজেনট হল সিয়া। এবং সিয়া এমন একটি 
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সিয়ার গোপন কাজকর্ম ফাঁস করতে উদ্যোগী 
এক মারকিনীর সঙ্গে কিছুক্ষণ 


আমেরিকা সফররত সুদীপ মজ্মদার 


কনা যে কোনও জঘনা কাজ করাই অসম্ভব নয় পায় 
দশ বছর ইন্দোর্চীনে কার্টিয়ে লুইস ঘখন দেশে ফিরে 
এল তখন সে কট্টর মারকিন বিরোধী যুবক । মনে মনে 
এক দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে, যে ভাবেই হোক সিয়ার সব 
কৃকাজ্ঞ প্রকাশ করে দিতে হবে। এদিকে মারকিন 
যৃক্তরাস্টেও ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরৃদ্ধে জনমত প্রবল 
হতে শুর করেছে । লুইস তখন সাহসী, সং ও সিয়া 
বিবোধী। বন্ধু বাম্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধামে 
একটা সংগঠন খাড়া করার চেষ্টা করছে। কয়েক 
ব্ধরের মধোই সিয়ার এক এজেনট ফিলিপ আজি সিয়া 
ছেড়ে নিজস্ব অভিক্ততার মাধমে মারকিন গ্রপ্তচর 
সংস্হাটি আসল চরিত্র প্রকাশ করে দেবার চেস্টা করছে 
একটা বই এর মাধামে। সিয়ার তখন মাথাবাথা কি 
করে ফিলিপকে রোখা যায়। ধমক. প্রলোভন কিছুতেই 
কাজ হল না। ফিলিপ লুকিয়ে ইংলনডে চলে যায় এবং 
ওখান থেকে বইটা লেখে । নাম "সি আই এ ডাইরি' | 
চাঞ্চলাকর এই বইটির মাধমে ফিলিপ সিয়ার 
গুষতচরদের আসল রূপ ফাঁস করে দেয়। লুইস আর 
ফিলিপের মধো স্বভাবতই বন্ধৃতু গড়ে উইল । লুইস 
তখন তার নিজস্ব অনৃসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিপ 
আর লুইস দূজনে মিলে আর একটা বই লিখল | নাম 
'ডারটি ওয়ারক'11)110৬ ৬/৫১)। পশ্চিম ইউরোপে 
সিয়ার কার্যকলাপের পৃস্থানু পৃ্থ বিবরণ দিয়ে বইটা 
সিয়ার ওপরে আঘাত হানল। 


তারপর থেকে সমানে চলেছে লুইস আর ওর 
সহকমাঁদের সিয়া বিরোধী ত্সেড। এখন অন্যানা 
বন্ধৃদের সঙ্গে লুইস কভারট আকশন ইনফরমেশন 
বূলেটিন.এর মত অথরিটেটিভ ম্যাগাজিন প্রকাশ 
করছে। বুলেটিনের উদ্দেশ্য সিয়ার সফিসটিকেটেড 
গোপন কৃকাজগুলোকে ফাঁস করে দেওয়া। সিয়া 












এজেনটদের নাম প্রকাশ করে দেওয়া এবং সারা 
বিষ্বের বিশেষত এশিয়া, আমেরিকা, লাতিন 
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আমেরিকার মুক্তিকামী দেশের মানুষদের সচেতন করে 
দেওয়া সিয়ার আসল স্বরূপ সম্বন্ধে 
ওয়াশিংটনে প্রেসিডেনটের আবাস হোয়াইট হাউস 
থেকে আধ মাইল দূরে তেরতলা একটা পুরনো 
আমলের বাড়ি। তারই দশ তলায় একটা ছোট কামরায় 
বসে সঙ্পো কথা হচ্ছিল। তখন মাঝ রাত। 
সাবা দিন নানান কাজে বাস্ত থাকার দরুন লুইসেব 
হাতে সময় শৃধু রাতে । গত পি বন্ধর ধরে লুইস আর 
তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একটা ম্যাগাজিন প্রকাশের কাজে 
বাস্ত রয়েছে। প্রাক্তন সিয়া এজেনট ফিলিপ আজিব 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে কভারট আকশন ইনফরমেশন 
বুলেটিন প্রকাশ শুরু করে লুইস ১৯৭৮ সালেব জুলাই 
মাস থেকে । প্রথম সংখায় ভূমিকা লিখতে গিয়ে 
ফিলিপ লেখে, '1)891101, 196017109110007)৬ 
1)11116)100111185 01101 ৬111117 1)0)11115711 1011৩, 
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১৪০17001010 11011১01001110 0115 011 1)৬ 
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সিয়ার কার্কলাপ ও গোপন হন্ডাব কাজ 
দারুণভাবে বেড়েছে গত কয়েক বছবে । আফশগানিদভা 
নলের সরকারকে হঠানর জনা সিযাব চবেবা পা একশ 
কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যানা রসদ সরবরাহ 
করেছে সেখানকার সরকাব-বিরোধী দলগৃলোকে । এই 
সববরাহ পাচার হয়েছে পাকিস্তান ও মধ এশিয়ার 
কয়েকটি মাধকিনপল্বী সরকারের মাধামে। মধ 
আমেবিকায় শিকাবাগুয়াব বিপ্লবী সান্দিনিস্তা সর 
কারকে পরাস্ত করার জনা দেশাদোহীদের ৮০ কোটি 
টাকার শস্ত্রশম্ত্র দিয়ে সাহাযা করছে সিয়া। তাছাড়া 
প্রতিবেশী হন্ডুরাস ও এল সালভাদোবেব প্রো 
আমেরিকান স্বৈরাচারী দেশগুলো থেকে গুপ্ত 
আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে সিয়া, নিকারাগুয়াব বিবৃদ্ধে। 
উদ্দেশা কী করে সমাজতন্ত্রকে রোখা যায আর 
মারকিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ধঙ্জায় রাখা 
যায়। ইরানের আয়াতোল্লা খোমেইনির সরকারের 
পতন ঘটানর জনা সিয়া তুরস্ক থেকে ইরান বিরোধী 
কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আফর্লিকায় লিবিয়ার 
বিরৃদ্ধে সিয়া অচেল্স টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিচ্ছে। 


গত কয়েক বছরে সিমার বার্ষিক বাজেট বেড়েছে ১৭ 
শতাংশ হ্রায়ে। বর্তমানে সিয়া শ্বারা পরিচালিত 
গোপন যুদ্ধের সংখ্যা ১২ থেকে ১৪। গোপন চররা 


যারা ছন্মনামে অনা দেশে ঢুকে সরকার বিরোধী 
কার্যকলাপ এর আয়োজন করে ভাদের সংখ্যা 
হাজারেরও বেশি। তাছাড়া ক্টনৈতিক পরিচয় পত্র 
অথবা সাংবাদিকের পরিচয় নিয়ে প্রচুর আমেরিকান 
এজেনট সিয়ার কাজ চালিয়ে মাচ্ছে | 

পিয়ার জন্ম হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। 
বিশ্বযুদ্ধে শত্রুপক্ষের কাচ্ছ থেকে গোপন তথা দুর 





17১ টা ৬ এ হুল এ 5 7৯ শীত * 
71178118514 দি 557-5 
মন ১, রি উধি ৫ ৪০1৭ 7) টা ডে ্ খুব রা 
করার রি ৮৯:৪৫ টা 5 

রি ্ 


ক কর লি 
ধীরে পিয়ার প্তিপতি  ্রকড়েছে:।' আহমরিকার 


সাাজবাদী প্রাধরিক্ষার জন সিয়া যে. কোনও জাখলা 2 


কাজে নাড়ে দ্বিধাবোধ করেনি । ভিয়েতনামে 
মৃত্তিনকামী মনষদের বিবৃদ্ধে দিয়েমের পুতুল সরকারকে 
সাহাযা কবা থেকে আরম্ভ করে চিলির সমাজ ঠান্তিক 
পেসিডেনট সালভাদোর আলেনদেকে হত করার 
পেছনে সিয়ার হাত রয়েছে। কিউবার বিপ্লবের পর 
ফিদেল কাসত্রোকে ঠভা করার জন; সিয়া অন্তত পঁচি 
ছয় ধার 7চছ্ঠা করেছে। 


সিযা একটি অতি গাপন সংস্হা | ওয়াশিংটন থেকে 
কঘেক মাইল দূরে ভারজিনিয়ায় | 001111৯19180101- 
1127 এর হেড কোয়ারটারস। শোদ প্রেসিডেনটের 
কাছ থেকে পিয়ার ডাইরেকটর নির্দেশ পায় বিভিন্ন 
বার্ধকলাপ সংঘটি 5 করার জনা । এখন লিয়ার 
ডাহরেকটব হালেন সন্তধ বদ্ধারেব কোটি পতি উই লিখাম 
কেসী। বোী ছ্বি জীধ বিশ্বযুদ্ধে 1)৯৭-এর কাজ 

লবন । পখর প্মৃতি শার্তির নধিকারী কেসী পসিডেনট 
রেগণেব বিশ্ব 5 সহকর্মী হিসাবে পরিচিত | এই 
বযাসও ছ্রদমনামে কমাবসিয়াজ শেলনে চড়ে কেস 
বিভিন্ন জায়গাম ঘুরে বেড়িযে গোপন কার্যকলাপ 
পবিচালনা কারেন। 

গোপন যুদ্ধ ও সণবোটাজের কাজ ছাড়াও সিয়া 
1)1১।)10)117)01110)) অথ তুয়া খবর চালিয়ে 
একধরনের কমিউনিজম - /)বিবোধী াণ্ডা যৃদ্ধ চালিয়ে 
ধায। পুইসেব এক সহকর্মী আপাতত এই ধনের 
একটি অনুসন্ধানে নিযুক্ত;। সবরভাবধহই ভাব নাম 
উদ্লেখ করা যাবে না। কিন্ত ঘট নাট; বললেন লুইস। 
গঠ বব ভাটিকানের পোপের ওপর এক আততায়ী 
আরণ্মণ কাব । পরবে /প খবা পাড়। ঠাব লাম জানা, 
খায়। আাঙ্ঞা। ইতালির পুলিসের হেফাজতে কয়েকমাস 
থাকার পৰি হঠাৎ মাজা বলাতে শর করে যে 










১৮ শু ১৫ য এই এ 8 বত ১ 
বি, সিনা র্‌ ৯ ২, 


রি 983 






কা সস ৪ 
দিলে পোপকে হতা করতে বলে। যে আজা প্রথমে 


কিছুই বলে নাসে হঠাং কয়েকমাস জেলে থাকার পর 
গড়গড় করে গল্প বলতে শুরু করে। লুইসের মতে 
আজাকে সিয়ার এজেনটরা বাবহার করছে সোভিয়েত 
বিরোধী প্রোপাগানডা করার কাজে । 


সাংবাদিকদের বী করে সিয়া বারহান কৰে তার 
প্রমাণও দিলিন লুইস। পুতিষ্ঠিত আমেরিকান 
ম্যাগাজিন নিউজউইক' এর প্রান করেসপনডেনট 
আরনভ দে বরচগ্রেভ মিয়ার জনা জাফরিকার কয়েকটি 
দেশে চর হিসাবে কাজ করেন। লুইস কয়েকমাস আগে 
খরচের একটা গ্ছবি প্রকাশ করে দেয় ওদের 
৫৭ রা বর্চগ্নে্ডকে রোডেশিয়ার বর্ণ. 
ইয়ান স্মিথ সরকায়ের মারমুখ্খী সেনাবাহিলীর 
পোশাক পরিহিত অবচ্হায় দেখা যায় । তাছাড়া বহু 
আমেরিকান ও বিদেশি সাংবাদিকরা আমেরিকান 
এমব্যাসির অফিসিয়াল ধ্বারা পবিহেশিত ভুয়া অথবা 
মিথযা তকে খবর হিসাবে চালিয়ে দেবার কাছে বাত 
রয়েছেন সারা পৃথিবীতে । 
আমেরিকা সরকার সিয়া ছাড়াও আরও কয়েকটি 
অতিগোপন সংস্হাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যাদের কাজ 
গৃণ্তচরবৃত্তি করা । এয়ন একটি সংস্হার নাম হল 
নাশনাল পিকিউরিটি এজেননি। এটি সিয়ার থেকেও 
বেশি গোপন । এবং এর কার্ধকলাপ, বাজেট, কর্মীদের 
সংখ্যা অনেক আমেরিকান সেলেটররাও জানেন না। 
দ্বিতীয়টি হল /২1110 11100111517৩৩ ১117101 
/601501৩ ০7) /১1১/৯ কমানডো স্টাইলের 
অপ্মারেশনে শিখুন! ইরানে আমেরিকান দূতাবাসের 
কর্মীদের যখন খোমেইনির সমর্থকেরা বন্দী করে বাখে 
তখন /১1%-এর কম্ানডোরা একটি বার্থ অপারেশন 
দ্বারা ওদের মৃত্ত' করতে চায়। কিন্তু ভূল হবার দরুন 
মনৃভ্মিতে এক দুর্ঘটনায় /১):১/১ বেশ কিছু কমানডো 


০011-16 


ব্লাপড় ভিহ্ঘবেতেই প্রয়ে আমি ঃ 
১০০/- ঢাকা বাঁচিয়ে ফেলেছি! 





তানসন5 নামী 





দাজে ৩৩/ কত! 
দরুণ কার্যকর বাঁণী গম, ঠ1--দ'রকম 
জরোেতেই 6টপট গুলে বায়ে বাশি রা;শ ফেলা। 


৩য় করে, থা কাপাড়য় সধ ময়ল। নিংড়ে 
ধুয়ে কাপড় চগাংকার পারঙ্কার করে ফেলে। 
দাকুণ সাদ। করায় দঃতাসম্পম কী আপনার 
কাগড়কে করে তোলে ধবধবে দলা, 

ঝলসলে উজ | কারণ, এর গধো রয়েছে 
ক।প্ড় দাযুণ সাদা ও উজ্জল কয়ার [ধশেধ 
ক কারধবরী উপাই।ন। 

গাডুণ সংপ্রয়কয় কঁ৷ প।ওয়। যায় ৪০ গাম, 
২০০ প্লান, ৩০০ গ্রাম, ৯ কিলো ও 

২ কিলোগ্রামের প/ধে । 


1 
এ ৪8৯২ ১ 8৯৯৫ 
২3 ১, শা ৮, ১ 02 
কী টা 


ক্লী দিয়ে সত্ব প্রত্রনের 














বাড নান্তে ৯ রা 
7১ টা 







৮ 7 (5 
সপ রা 
পাও এই হাটি খেকে। ইউজিল রে 
অনেকে জানর্ড শিক্ষক ছিসাবে। গাঁ নত রা 
মিলিটারি আদালত, ক্ষেলেগকে ৯০. বছরের জান 
ফারাম্টিড দেয় এদেশে গোপনে অস্ত পারি: করার 15. 


ক) 


জনা। প্লেখ আফণ্যনিক্তানের তথাকথিত ৈরিলাদের: রি 


অস্ত সরবরাহ' করায় কাজে নিহত ছিল শিকার শাড়ি 
পরিচয়পত্র নিয়ে। কিন্তু জেল হওয়ার ঠিক এ: 


সপ্তাহের জথেই হটাৎ ্েগকে ড় দে হয় রব 
চুপিসারে পার্চিস্তানের বাইরে পাচার করে দেও: 
হয়। এর খেকে পরিজ্কায় বোকা যায় যে | 
ধরনের প্রভাব রাখে পাকিস্তানের মত একটি খেলেন 
ভারতেও সিয়ার এজেনটদের গতিবিধি নজরে পড়েছে) 
মরকারের। কিছু দিন আগে এক চাঞ্চলাকর বিষয়; রি 
প্রকাশ হয় এখানে প্রখ্যাত সাংবাদিক সৈইসুর হার রর 
(5৩৬17069811 01191) তাঁর বই প্রাইস, আর. 
পাওয়ায়" এর এক জায়খায় উদ্লেখ করেন মে প্রায়" / ঢা 
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই একসমক্কজে; 
পিয়ার চর ক্ষিলেন এবং পরতিবন্থর প্রায় এক লাখ টাকা 
পেয়েছেন সিয়ার কাছ খেকে। দেশাই সন 
একথা অগ্বীকার করেছেন। এবং তার হয়ে কয়েকজন “1 
মানন্ানির মামলা রঙ্গ করেছেন ইারশের বিদৃত্ধে। এই সু 
ব্যাপারটি আপাতত আদালতে বিচারাধীন ।' ক 
লুইস কিন্তু সিয়ার জঘনা রূপক কোনও. মতেই ..১১: 
'আমেরিকান স্বার্থর' জনা পুয়োজনীয়, এ কথা মানতে, ্ 
রাজি নন। মিয়ার বিরূদ্ধে তার সংগ্রাম, চলছে । বু. 
যাধা-বিপন্তি সত্তেও এই সংগ্রাম চালিয়ে ওয়া 
দরকায়' কেননা সিয়ার কার্যকলাপের দ্বারা পৃথিষধীর ?: 


র্‌ 


০ ১ 


পৃধূ অন্যানা দেশগৃলোই ক্চতিগুদ্ত হগ্ছে না. বরং? রি 
সাধারণ মানৃষও এক যৃদ্ধবাজ. মারমুখী. 
যা 2 রি 
সপ ১7 

$১৭ পর 

বট 


৬ ৮ 
রহ ০ ০০ পরি 2 সি 
স্টিকার রত, সনি শু এও এ চি ৮ ৫ ৮ কি কি এ 
৯ 5৭৭৩ শা ০ এ সি ২ টে চব্ু শি 
রি টড ০০ চি মেনে বু 3 চিনে র 
সেশন ৮:14 


দু 


2৬ 
সস পিপি 


5 4. গু) 
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জেতে রেখতে সেই ই সতের 
ফিয়ে এল। গুমোদ ছাশগুপ্ত মেই” 
বেজিং থেকে আসা সৈই দুঃসংবাদ 
বাতাসের চেয়ে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। এখনো চোখের সামনে 
একটা অসাধারণ বাব্রিত্ব যেন 
বিচরণ করছে। হাতে দুই আর্ডুলের 
ফাঁকে আধ পোড়া চুর্ট, অবসাদে 
আচ্ছন্ন একটা মানুষ চেয়ারে আধ. 
শোয়া হয়ে ভাবছেন! মনে হত, 


. আলাদা জগতে চলে গিয়েছেন । সি 


পি আই (এম) শুধু একটা বড় 
রাজনৈতিক দল ণয়, বিরাট একাম্দ- 
বর্জী পরিবার । আর প্রমোদবাধ সেই 
পরিবারের ক্তাঁ। 

সেই একাম্নবর্তী পরিবার আছি 
ছেলেমেয়েরা সবাই আছে । নেই শৃধূ 
সেই মানুষটি। যে মানুষটা পারটির 
দুর্দিনে সধাইকে আগলে নিয়ে 
চলেছেন, সুদিনে আনন্দে আতয়ঙজারা 
হয়ে দৃর্দিনের কর্মীদের কথা সবচেয়ে 
বেশি করে ভেবেছেন। রাজা বিনে 
রাজা চলে যায় আর নেভার অভাবে 
পারটি চলবে না: নিশ্চয় চলাবে। 
বিন্তু তবু প্রমোদ দাশগুপতর আভাব 
তো থাকবেই । 

সি পি আই (এম) নেভাবা 
প্রমোদবাধূর মৃত্ভুর পব বললেন, 
আমাদের পাবটি. মারকসবাদে 
বিশ্বাসী, আমধা যৌথ নোহৃহে 
১»লি। 

জেগতিবাবূর পরব কে মুখামন্ত্ী 
হতে পারেন” পরিবর্তনের সঙ্গে 
এক সাক্ষাৎকাবে জবাবটা জেযাতি 
বাবৃই দিয়েছিলেন, 'মামরা যৌথ 
নেতুত্ে চলি।" আমথর মুখ্যমন্ত্রীর 
দায়িতুও 'যৌথ ননিতুত্ব' নিতে পারে। 

হয়ত পারে। পারটিতে হয়ত 
চলে। কিন্ডু যৌথ নেতৃত্ের কি 
বন্তিত থাকে, সাংগঠনিক ক্ষমতা, 
কোমল হাদয়, কঠোর শৃস্খলাবোধ, 
চেনা অচেনা সব মুখের আদল এক 
করে নেওয়ার ক্ষমতা, সমস্ত বাতি 
স্বার্থের ওপরে পারটিব স্হান, ধৃক 
দিয়ে পারটিকে জালবাসার জনোই 
প্রেমিক হওয়া কি সম্ভব" যাঁর 
প্রয়োজনটা সামানা, প্রলোভন তার 
চেয়েও সামানা - এমন মানুষ সি পি 
আই (এম)-এর যৌথ নেতুতে ক'জন 


_শ্রমোদবাবু রাজনীতি কবেছেন 


গাতে কলমে । হাতেখড়ি হয়েছিল 
অনুশীলন সমিজিতে । নিয়মমিষ্টা, 
সততা, সমক্ত প্রলোভন থেকে মুক্তা 
হওয়া, আভ্যপ্রচার নয়, আত্যোং 
ষর্গ,. এ সব শিক্ষা, তাঁর অনুশীলন 
সমিতিতেই হয়েছিল । জীবনের থে 
বয়সটা, সোনার চেয়ে দামী, সেই 
যোবন কেটেছে ইংরেজের জেলে। 
কমিউনিস্ট পারটির সদ্‌সা হয়েছি 


লেন ১৯৩৮ সানের ৯ ম়ে। 
| ন:৫6 নমর ৯৯৪৩ 


সম্পাদকের পদে আসতে 
লোগিছে পা তই শ ধন্ধর। 
জোোতিবাবূর পর তিনি রাজা 
কমিটিব সম্পাদক তন ১৯৬১ সালে। 
বেন্দ্রীয় কমিটির সদস।, পলিট বরোব 
সদা, বাষফুনণটেব চেয়ারম্যান, 
আরও অনেক পদের দায়িতু তিনি 
পালন কাবেছেন। 


প্রমোদবারূর মৃত্যুর পর সরোজ 


| মুখোপাধায় রাজা কমিটির সম্পাদক 


হলেন। তখনও সরোজবাবৃর দু 
চোখের কোলে জঙ্গী । প্রমোদ বাবুর 
বিগ্নোগ বেদনায় কাতর। সাড়ে চার 
দাফের জুটি সারোজ মুখোপাধায় 
এবং প্রয়োগ দাশগুসত।, 
সরোজবাধু কঁমিউ?ি 


এসেছেন প্রমৌদবাবর অনেক 
আগে। সদসা হয়েছেন ১৯৩১ 








সালের ৩০ সপ সবোজ 
বাবু ছিলেন বিখ্যাত বিস্লরী ডঃ 
ভূপেন্দুনাথ দত্তের ডান হাত। ডঃ 
দুণ্ডতব সঙ্গে থেকে মরোজবাব 
বাল/ীবনে বহু বিপ্লবী, দার্শনিক, 
মনীষীকে কাছ থেকে [দখেছেন, 
সাধারণ মানুষকে নানাভাবে চিনে 


্কেন। সরোজবাবু ভাঁর স্মৃতির 
মণিকোঠায় যত ঘটনা আর কাঠি 
নীকে ধরে রাখতে ৪পবোছেন, আর 
কেউ ত1 পারেননি। 


একবারে গোড়াব দিকে 
১৯৪৯ ৪৬ সাল নাগাদ পমোদবাধূ 
কলকান্ঠা জেলা কমিটির সংগঠনের 
দায়িতু নেন। ' পারটি তখন 
বেআইনি মনেকে জেলে, অজনকে 
আনডার গ্রাউনডে। কিছুদিন পর 
প্রমাদবাধও গ্রেফতার হলেন। 
১৯৪৩ সাল। ভবানী সেন রাজা 









লরোজ?: 


৮১১৮4 


হচ্ছে ।' অবিভত্ত বাংলীর 


বাবু এবং প্রমোদবাধূ, ই৮টি ফোলা 
চষে বেড়িয়েছেন ! তি 


টির ক্র স্পদক। গেল বড 





প্রমোদবাবূকে এব, পর টি 


দেওমা তয় বারে লা 
নতা' এবং অন্যান, পু, € 

পি মি ফোগির . নে সি 
নেতা ও কর্মীদের এই কাগজ: 
নিয়মিতভাবে বিক্রি করতে হত. 


0 00৯ ৬১ ১১৯ রম 


৮ 


1 
ঢা 


১ 
রী ॥ 
পি ॥ 





ভুত 15 


8945 180 আরন 


ক 


রর 





(1 
এন জোক, ধু 
এ না 


॥ ২ 
॥। ” ২ 


রি 


তি 
*৬ত 


ব্াপারে প্রদেশে প্রতিযোগিতা হল 
তাতে প্রথম পুরস্কার পেলেন 


র্‌ নু ৯1 888 
সামানা একজন বর্মী থেকে নেতা? 
হয়েছিলেন। নেতৃত্রের জন্য হয়ত, + 


দরদীদের এত আপনজন কেউ হত. 
পারেননি। অতি বড় শত্রু ক্লান- 
তেন, পুমোদবাব্‌ বৃক দিয়ে পারটিকে 
ভালবেসেছেন। নিজের চেয়ে গার: 
টিকে ভালবাসতেন বূলেই তাঁর ' 
শরীরটা ভেঙে পড়েছিল। 
পারটির চরম বিপদের 'দিলে, 
প্রমোদবাবূর মঠ আর কেউ পার. 
নেননি । ১৯৭১ খেকে ৭৭ - নকশাল 
পন্ছশি, “আধা ফাসিসট এবং স্শস্ত 
হামলা'ব মোকাবিলায় প্রমোদবাধ্‌ 
দ্ধিলেন প্রধান সেনাপতি । 


পা পুতিটি জেলার, 
প্রতিটি বমীকে শুধু চিনাতেন ত্রাহি" 
নয়, কোন কাজি কেউ নএঙ্স 
সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণ? চিল।, 


গাই বিভিদ্প, সময়ে জেলা, থকে, 


কোন কর্মীকে এনেছেন পুদেশে। 
কাউকে প্রদেশ থেকে পাঠিয়েছেন, 
জেলায। 

সি পি মাই (এম) বাজ্জ। কমি 
সম্পাদক মন্ডলীর নাতি সানসন।। 
বিশ্বান বসু ছিলেন ুয়োদ্যাবর-. 
সেনতভাজন | প্রিমোদবাধুব পতি 


চারণ করতে গিয়ে বলেছিলপন, 


ওয়ার জাম পদ্মা ছিলেন এক 
বিবল বন্তিনু।" 

আনেকে বলেন, প্রামাদদা খু: 
পন্চিমবাংলার পারটিব কাজ বিয়েই এ 
চিতা করতেন, কিন সাবা দেশের 
প্রয়োজনে এবং ক্মীবাহিনীর চাতিদা, 
সম্পর্কে আলোচনা কব ?দাখোদছি 
এবং ওডিশা বিহাব, আসাম, জিপুবা, 
প্রভৃতি গাজোর নিচের তলার বি 
সমপর্কেও চার মন্ভব। শুনেছি 1 এই 


সব রাজ স্টার আন্দেলোনেখ কাজে 


করাতে গিয়ে দেখছি সাধারণ, 


পারটিকর্মীরা কীভাবে পুমৌদদ্র? 


সংবাদ নিতেন এবং আদ্ধা বারতেন। 
সমগ্র পূর্বাধভোগ পারটিকমীদ্রে ৷ 
কাছে প্রামাদদা বিশেষভাবে পরিচিত 
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মআাপনভন ভিলেন এটা 
সমগধ্পব 5 ভ প্রামোদদার সাধারণ 
পারটিকমীরদের সম্পর্কে বিশেষ 
একট! দা )৬*গীঁব জন। যা মামাদের 
পাটির আনেক নে হাব মধে। খুজে 
শা] খাম লা? 


শ্রর্থং 


পুমাদবাবুকে বাজনীতিতত 
ভড়ি ডখেছিগেন শ্যা 5175 সির পান 
সেখ। নিণজননাবু এব দিন বলো 
লন ' ম।মাদের পারটির কৌশল 
|) ালীকফণাল লাইন কীভাবে বাপ পর 


পণ ধা ত হয পলমাদ হা সব 
থাকে ভাল আনে আগের যুগেব 
মধু! (সুখন খা), মাখন সন 


মজামলাব তগাম্গা) মাব 
1গঃসব সিহলা থাষের 


[স্বেশ 
এ 
সমক৯১। 

সিন সতিইঃ শিবঞজনবাবুণ এ 
কথা পমাণ মিলেছে বাববান। 
যমুনা) গঠন এ পামযুখট পি 
চাললাল শেরে প্রমোদবার প্রা্জ 
ঠবা চক কা শল মায় ও করেছিলেন। 
পতি পক্গঘকে শত্রপক কৌশলে 
পবা” ত পরা পদ্ধাঁত ও পুত্রিন়্া 
সম্পর্ে চার মত ডান বৃদ্ধি খুব কম 
নভাব ছিল। 

পমোপবার পামিফনলঃর টিয়ার 
মাল হত টাননি। বালেছিলেন, 
চযাবম্যান পাদ দলকাৰ নই । 
যু্ল্নটেব মত একজন্মকে কন 
শেনব কলা ঠাক । সরোঙ্জবাধৃই 
করভেনব হান)? 

শেম পর্যন্ত সাবোজবাব্‌ উদ্দোগ 
গিলেন। আব এস পিব মাখন পাল, 
দক্কোয়ারড এ্রকের আশোক ঘোষ 
এ বং মাবকসবাদী ফবোযারড ক্রকেব 
বা নাঠাবজি। লালন, খ্ব শাল 
সাব প্রমোদবাবৃকেই চেয়ারম্যান 
হাত হাবে। পুমোদবাখ্‌ 2৮যাবমযান 
হব পর হীর সত্ণে শব্িকদলের 
নেষ্াদের একটা বাভিদাত সম্পর্ব 
গষ্টে উঠেছিল ।'শবিকদলের নেহাবা 
মযর্ধি পেয়েছেন । 

খরিকদলের এক নেহা কমেকদিন 
মাহদী কধায'কথায় বললেন, প্রমোদ 
বারে দেখতাম খুব চিন্তন । উনি 
সবংসময় চাইতেন পপিব মানুষদের 
করন কিছু করছে হবে। নিজেছে 
পার্টির উর্ধে, সিক বাম নটের 
7/য়ারমান ভিপাবে তাবাতন। তবে 
যা পুখ, সব সময় মানুষ য। চায় ভা 
কর পাস্ধ না। প্রমোদবাধূব হার 
জনো একট ক্ষোভ ছিল) প্রমোদ 
বাবুন পর পিপি মাই (এম) চলছে 
যৌথ নেহাতে। সবোজবাব্‌ পারটির 
রাস্তা সম্পাদক । খুব ডাল লোক, 
সাদা সিধে মানুষ! প্রমোদবাবৃকে 
বাহইবে থেকে খব কঠোর মনে হত। 
কিস্হু একবার সাহস কবে তাঁর কাছ্ছে 
ঘোতে পারলে বৃঝতে পারাতেন, 
মনটা খুবত কোমল, সহানৃভূভি তারি 
'অফুবন্ত। আজকাল সাধারণ লোক 


কউ: সার়োজবানৃর 
পাঁঝেন না, যেতে দেওয়া হয় না। 


কেন, তাঁদের দলের মন্ত্রীদের প্রমোদ 
বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন! সেই 
মন্্ীদেব পরামর্শ দিয়েছেন । হাতে 
বিকল বা তাঁদের মন্ত্রীরা কেউ 
অখুশি হননি । আনেক সময় শবিক 
দলের মন্ত্রীরা নিঞ্জেরাই প্ুমোদবাবূর 
কাছে গিয়েছেন। 

পমোদবাবৃর মুত্ুব পব শরিক 
লেল নেতা ধা মন্ত্রীরা বামফনটের 
বৈঠক ছাড়া সি পি আই (এম)-এব 
মফিসে খুব কম যান। 


আর এস পি পখম দিকে 
মন্রিপভায় যোগ দিতে টায়নি। 


বলেছিল বাইবে থেকে বামফুনট 
মন্রিসভাকে সমর্থন কবে যাবে। 
প্রমোদবাব বললেন, না তা সম্ভব 
নয়। কেননা মানুষ ভোট দিয়েছে 
দলাকে নয়, ফুনটকে। 

প্রমাদবাবু মন্রোধ কবলে কোন 
শবিকদল উপেক্ষা করাও পাবাডেন 
না। াাতিবাধ যেমন মন্ত্রীদের 
কাত্তি হস্তক্ষেপ কনাতিন না, আনেক 
পময মন্্রীদের বিকাদ্ধে কেউ বললে 
পতঠিবাদ করতেন, তা যে দলের মন্ত্রী 
হোন না. ঠিক মনি পমোদবাবূ 
না শরিকদলের প্রতি সহানুভূতি 
জ্ঞানিয়েছেন।  প্রমোদবাবুব পর 
শ্চযারমান হিসাবে সার 
এখনও সেই ময়দা পাননি 

সি পি আই (এম) দলেও ঠিক 
একই অবস্হা । প্রমোদবাব্‌ পারটির 
কর্মীদের কাছে যে মযদা পেয়েছেন 
ঠা কি কোন নঠা পোয়েছেন 

র সঙ্গে মতপার্থকা 

হায়েস্ কিন্তু তাঁরাও প্রমোদবাবৃকে 
অস্বীকার করেননি । 

পারটির রাজা কমিটির সদসং 
নিবচিনে পুমাদবাবু অনেকেব চেয়ে 
কম ভোট পেয়েছেন কিন্তু রাজ 
কমিটির সম্পাদক নিধচিনের সময় 
কেউ দ্বিশ্ীয় পাম প্রস্তাব করেননি, 
একটিই নাম প্রমোদ দাশগৃগহ। 

১৯৬১ সাঙ্গে জ্োতিবাবূর বদলে 
পমোদ্বাবূ বর্ধমান সম্মেলনে রাজ। 
কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন । তখন 
কিন্তু প্রমোদবাবু রাজি হননি। 
অনেকেই, বিশেষ কারে বর্তমান সি 
পি আই (এম)-এর নেতারা মনুবোধ 
করলেন, সংশোধনবাদ পারটিকে 
শৈষ করে দিচ্ছে । আপনিই পারবেন 
পারটিকে বাঁচাতে ।  * 


পারটির রাজা সম্পাদাকের 
দায়িত্ব নিয়ে কখনও সংশাধনবাদী, 
কখনও হঠকারী, কখনও বা সম্লাস 
সৃদ্টিকারীদের মোকাবিলা করেছেন। 
বৃক দিয়ে মাগলেছেন পারটিকে। 
নতুন নতুন কর্মী তৈবি করেছেন। 
প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিটি গ্রামে 


: কাঙ্ছে যেতে, 


, শো দিয়েছেন পারটিমিক।.:. 


ত্র, পর এক. 


রা প্রামোদ নার 
আতা শরিকদালর মানে নেতা ধছারে পারটির সাংগঠনিক অবস্থা 


কী দাঁড়িয়ে: 


+ সি পি মাই (এম)-এর নিজের 
বিশোরটই বলছে, সব জেলারতই 
/গাত্ঠী বিরোধ মাথা চাড়া দিয়োচ্ছ | 
জেলা কমিটি রাজা কমিটির নির্দেশ 
মানে না। লোকাল কমিটির নির্দেশ 
মানে না নিচৃতলার কমীরা। ২৪ 
পরগণা জেলা কমিটির টদনন্দ্ন 
কাজকর্ম পরিচালনা সমস্যা হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । ৪ জন মন্রী, ২ জন এম 
গল এ এবং ১ জন সর্বভারতীয় 
কসানসতার সম্পাদককে নিমে 
সম্পাদক মন্ডলী। এঁদের মধ দজন 
অসৃস্ত | বাজনৈঠিক মতপার্থক 
এখন নেই। তবে অতীতে কিছু 
উত্তরাধিকারের মস্তিতু রয়ে 
গিয়েছে । দর্ীতিপরায়ণ লোক এই 
পরিস্হিতির সুযোগ নিগ্ছে। এখা 
কয়েকজন নেতার আাশ্রিত। আনেক 
[লোকাল কমিটি জেলা কমিটির কাছে 
ভাদের তিসাব দেয না। 


হাওড়া জেলায়-সংগগনের দর্ব 
লতা । জেলা সম্পাদক মন্ডলী টিম 
তিমাবে কা করে না! জেলা 
কমিটির সদসারা নিযমি ৩ বৈঠকে 
/যাগ গদলনলা। 
হগলি জেলা কমিটিণ লঙ্ষ। ছিল 
সভাসংখ্যা ১৫ ভাগ বাড়ান: বেড়েছে 
১৮ ভাগ । চটকল শ্রমিকাদের মাধ 
পাধটির প্রভাব কমে যাচ্ছে । হিশিদ 
ভাষী সংখ্যাগবিচ্ঠ পাবটিব বিরপদ্ধে 
ভাট দিয়েছে । 
মালদহ এবং জলপাই গুড়ি জেলা 
কমিটি রাজ্জা কমিটিকে অনেক, সময় 
কোন প্রিপোরটই দেয় না। সি পি 
আই (এম)-এর নিজেদের বিপোরা) 
মনুযায়ী দেখা যাচ্ছে পাবটির সভা 
সংখা। অনেক বেড়েছে, কিনহৃ 
সংগঠন জোরদার হয়নি। প্রমোদ 
মারা যাওয়াব পধ 'পারটির 
কর্মসূচির দিকে কর্মীরা গুরুত্ব দিগ্ছেন 
না।' দুর্নীতি, গোম্ঠী, যৌথ নেত্র 
নামে কিছু লোকের কর্তৃত্ব, নেহৃত্ 


থাকে হঠানর জন্য নোংরামি, 
সুবিধাবাদী আঁতাত বেড়ে গিয়েছে । 


পড়াশোনা কমে গিয়েছে । লোকাল 
কমিটির নেভাবা সবাই পারটির 
মুখপত্র 'গণশত্তি"ও পড়েন না। 

পারটির কর্মীদের ধাঞজজনৈতিক 
শিক্ষাদানের জনা একটা পা 
তরি হায়েছিল 1 সেই 'পাঁচিত 
অনেকের রচনা স্হান পেয়েছে | বাদ 
শৃধ্‌ প্রন্মাদ দাশগৃগত। 

নতৃন রাজা নেতৃতু প্রযোদবাবূর 
স্মৃতিরক্ষার জনা প্রয়াস চালাচ্ছের্ন। 
মধা কলকাতায় বাড়ি খোঁজা হচ্ছে 
স্মৃতিভবনের জন্য। কিন্তু মারকস- 
বাদের বিশ্রদ্ধতা রক্ষার জনা প্রমোদ 
'বাবু যে কাজ শুরু কবেছিলেন তা কি 


এগিয়েছে: কিংবা: আগের চেটে. 
৷ শারচির' পঙ্গে জমগণের লংযৌথ 


"কি নিবিড় হয়েছে, 


প্রমোদবাধু একটি বিশেষ মোটর 
গাড়ি বধতার করাভন। পারটির 
এক যুব নেতা বেশিরভাগ সময় সেই 
গঠ়ি চড়ে বেড়াগ্ছেন। প্ররনো বাড়ির 
দোতলায় পমোদবাব্‌ যে খরে 
দীর্ঘদিন ধাস করেছেন সে ঘর এক 
বছর ধরে নিঃসংগ। প্রমোদবাবূর 
নিজের হাতে সাজান গোছান ঘর। 
পরিত্কাধ পবিদ্ছন্ন বিছানা, বই এর 
আলমারি, টেবিলের ওপর রোর্জকার 
প্রয়োজনীয সরঞ্জাম। চায়েব সর- 
ঞম. রাম্মাব সরঞ্জাম, চুরদটের ছ্বাই 


ফেলা আসছে সব পড়ে আছ্ে। 
নেই শুধু সেই মানৃষটি। 


পুমোদবাবূ মসৃস্হ ছিলেন অনেক 
দিন থোকেই | মাক মাঝে হতাশাও 
লক্ষা করেছেন মনেকে। দীঘায় 
যাচ্ছেন বিশ্রাম নাে। কেউ হয়ত 
বললেন, পসমুদের জলহাওযায় আপ 
নাব শরীর সেরে উঠবে । প্রমোদবাধূ 
ক্রবাব দিলেন, শ্রগস্তা যাত্রা ডো 
হত পায়ে। 

কোনদিন কোন অবস্হাতে কেউ 
প্রমোদবাবৃকে দিশেহারা হতে দোখে 
ননি। ৭৯ এন সারা পর্যন্ত পাবটি 
প্রায় নিচিন্নণ়্ হামে পড়েছিল হামলা 
মান সম্প্রাসেব মুখে । চীনা আত্রমমণ, 
পাকিস্তানের আক্রমণিেব সময় 
পাবটি বামপন্তীদেব থেকে প্রায় 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল কিন্ছু 
পুমাদব বৰ মানাবল এতটুকৃভেছ্ছে 
পাড়েনি। তাঁর নারভ ফেল করেনি । 

মাবা যাবার আগে [শষ ছয় সাত 
মাস ধবে কেমন যেন আাতমবিশ্বাস 
হারিয়ে ফেলেছিলেন । পায়ই বল 
(তন, কদিনই বা বচিব। 

ভবে এত ভাড়াতাড়ি মুত্তা তাঁকে 
ছিনিয়ে নেবে ভাবতে পারেননি । 


প্রমোদবাবু বলতেন, 'আর তো চার 
পাঁচ বছর আছি। একটা নতৃন 
নেতৃতৃ গড়ে তুলতে পারলেই কাজ 
শেষ) শর 
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প্রচলনে অন্নকে দেবীরূপে কল্পনা 
করেই অন্নলাভের উদ্দেশে নবান্ন 
উৎসব সংঘটিত হতে শুরু করে। 
শসের প্রস্তীক হল 'সতী'। অসট্টিক 
/গাম্্ীর ভাষায় সর্তীর মানে হল এক 
মুঠো শসা । এই সতী দেবী হচ্ছেন 
কৃষিদেকী ভূমিলক্ষী, মতালক্ষত্রী বা 
অন্নপূর্ণা 

শরথর্ব বেদে ১৯ ৭৪ & শ্লোকে 
আছে গহের স্বামী যজমানবাশপি 
গার্গপিতি অগ্মি প্রতি সকালে ও 
সন্ধায আমাদের সখ দিক। হে অগ্নি 
মামাদেব দ্বারা দীপ্ত হয়ে প্রভ্ত 
ধনের দাতা হও। তোমার পরিচ্যরি 
স্লাবা মামবা শভ হিম খতু জীবন 
লাভ করব। স্হালী পৃচ্ঠভাগে 
দণ্ধান্ন বহিত হব! আন্নের ভোন্তণ 
মন্নপতি বৃদ্ধ রূপে অগ্নিকে নম 
গকাব। হে অগ্মি আমাদে পুত্র, মিত্র, 

পশু. পক্ষী প্রভৃতিকে বক্ষা কর। 
যাপা সমাজেব সভা তারা আমাদের 
পুঞাদিব রক্ষা করুক ৷ এখানে এই বহ্‌ 
ধ লাভের" আকাদ্ষার মধ 
শখান্নেব আভাস পাওয়া যায। 
বন্ধনের পব দ্ুবোর ভোগ . প্রথমে 
পশু পদ্ষীদের ভোজনের জনা কোন 
উদ্চ স্তানে বা ফাঁকা জায়গায় রেখে 
দেওয়া হয়। দেবতাগের, প্রধানত 
সত্রী দেবতাদের উদ্দোশাই ভোগ 
[দওয়া হয়। আর পৃত্রমিত্র বা 
আাতীয়দ্বজন সহ এই' উৎসব ধনী 
দরিদ নির্বিশেষে হিন্দুদের প্রতোকটি 
গ্রামে প্রতিপালিত হয়। স্কন্দ 
পুবাণে পাওয়া যায় কার্শীতে অন্ন 
পূর্ণরি প্রতিষ্ঠার কথা । এই অন্নদা 
বা অন্নপূর্ণা দৃর্গা বা চণ্ডীর আর এক 
রাপ। তিনি লক্ষী বা কৃষি সম্পদের 
দেবী । হৈমন্তী ধানা উৎপাদনের পর 
দেবীকে আগে প্রদান করে খেতে 
হয়। এই উৎসব লোকায়ত নবান্স 
এবং ধর্মভিত্তিক । 

প্রাচীনকালে যখন থেকে কৃষির 
উদভব হয়, তখন থেকেই সমাজ 
বাবস্তা গাড়ে ওঠে। কৃষিকে কেন্দ্র 
কবেই সমাজের স্হিতি এসেছে। 
পরবর্তীকালে এই নবান্ন উৎসবের 
স্চনা হয়। তখন কিন্তু ধানকাটার 
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০ নি 
সময় "মুঠ আমা ও 'দাওন' আনার 
প্রচলন দ্বিল। এখনও কিন্তু পশ্চিম- 

ংলার বহ্‌ কষিভিত্তিক গ্রামে এই 
পচলন চলে আসছে 

কার্তিক মাসের সংত্রান্তির দিনে 
প্রথমে মাঠ থেকে এক মূঠো শসা বা 
এক আঁটি ধান কেটে সাধারণ 
কাপড়ে বা নামাবলি কাপড়ে জড়িয়ে 
এনে আল্পনা দেওয়া ঘরের কোন 
শম্ধ স্হানে বা কৃষি দেবী লক্ষীর 
আসনে রেখে এক মাস ধরে কোথাও 
বা পৌষ সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত 
পুতিদিন পৃরজো করা হয়। তারপব 
অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমার্ধে একটি 
শৃভদিনে গ্রামবাসীরা গ্রামের চণ্ডী 
মন্ডপে বা অন্নপূর্ণা মন্দিরে বা 
মনসা মন্দিরে এসে নতুন আতপ- 
চালের ভোগ ও পুরো দিয়ে নবান্ন 
উৎসব পালন করে থাকেন। 

বহু পূর্বে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই 
বর্ষ শব হত। কৃষিকে কেন্দ্র করেই 
তখন নববর্ষ। কৃষিই আমাদের 
পধান জীবিকা । তাই লৌকিক 
সমাজে অগ্রহায়ণ মাসে এই নবান্ন 
উৎসব পালিত হয়। নতুন বোরো 
আমন বা হৈমন্তী ধান ওঠার পব 
অন্নপূর্ণ বা চণ্ডী বা গ্রামা দ্ত্রী 
দেবীকে আগে উৎসর্গ করে আনৃষ্ঠা- 
নিকভাবে গ্রামের লোক (কৃষি 
ভিত্তিক সমাঙ্জে) একটি পৃণা দিনে 
এই নতৃন ধানের চাল খাওয়ার জনা 
নবান্ন উৎসব করে । তবে অধিকাংশ 
গ্রামাঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাপের পথ- 
মার্ধে নবাম্স উৎমব হয়ে থাকে। 
প্রধানত এই উৎসব হিন্দু সম্প্রদায়ের 
হলেও গ্রাম বাংলার বহু গ্রামে গঞ্জে 

লমান সম্প্রদায়ের পুরুষ ও 
চাসিউভীডি148 8৯ 
হয়ে থাকেন । 

কৃফনগরের মহারাজা কৃচন্দ্ 
রায় অন্পদা বা অন্মপূর্ণা পুজোর 
প্রচলন করেন। তাঁর সভাকবি 
ভারতচন্দ্ের অন্নদামণ্গলে এর 
বর্ণনা আছে । আজ থেকে আড়াইক্লো। 
বছর আগে এই্‌ পুজোর প্রচলন ছয়। 
সেখানে ঈশ্বরী বরলাভের কথা 
আছে অন্দার কাছে - "আমার 
সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে ।' 
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হি ছি: ৭ নি 
রে অগ্রহায়ণ মাসে জগন্নাথ 
দেবের মন্দিরে নবান্ন উৎসব অনু- 
গ্ঠিত হয়। মনে হয় বাংলার নবান্ন 
উৎসবের থেকে জগম্নাথ দেবের 
মন্দিরের এই উৎসব প্রাচীনতর | 

সেকালে কীরভ্মেব নবান্ন উং 
নবে ভোজনের পরিতৃচ্তির প্রকাশ 
গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের ছড়ায় 
পনওয়া যায়। যেমন রামপূরহাট 
অঞ্চলে চাল গৃলুনীর ছড়ায় বলা হত 

« পেস্তা, বাদাম, কদমা কিনি _ 
খেঙে লেগে লবানের চাল গৃলুনী। 

সিউড়ি অঞ্চলে 'লবান' আতপ- 
চাল সিদ্ধ করে কলা, দ্ধ, অখখর 
কৃচি, নারকেল কৃচি দিয়ে নবান্ন হয় । 
তাদের ছড়ায় রলা হত. 
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'লবানের চাল সিদ্ধ, রি 
খেঙে খেতে হলাম হচ্দ। +' ++. 


'লবানে'র ভাজার উপর ছড়া :..:: 
লধানের ভাজা ভুজা হি 
আ মরি কিখেতে মজ্সা।. ... ৮ 
কলার পাতে নোম্তা ভাজা, . পা 
আখ ভাজা, মিষ্টি ভাজা। '. + 


মেয়েরা যারা রাম্লা করতেন ২ 
তারাও লানা তরকারী সম্বদ্ধে 
লবানে ছড়া বলতেন - 

লবানে কত করি, 
হেংচা, কেচাং তরকারি 

এই নবান্ন উৎসব যৌথ সামাজিক. . 
উৎসব । এর মধ প্রীতিমধূর গ্রা্া . 
সম্পর্ক ও সংহতি গড়ে ওঠে । আপন . ১ 
কৃষিজ দরবা, পৃকৃরের মাছ, বাগানের . 
পরস্পরকে আদান প্রদান করে! সুখ... 
সচ্ছল এই উৎসঘ করার রঃ 
গ্রামীণ মানুষের মধ্যে দেখা যেত শা 
দুবরাজপুরে মোদক জাতিরা অগ্র- ভর - 
হায়ণ মাসের একটি শুভদিনে গণেশ তি ১ 
জননী মা অন্নপ্ণরি পূজো করে ** 
নবান্দ উৎসব পালন করে থাকেন । “কট; 
এই রকমভাবে বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন % 
জাতির মধোণ্ড নবান্ন উৎসব হয়ে 9.২ 
থাকে। নিজের নিজের যোগ দু 


সৃবিধা মতই এটা হয়। [] 


স্ 





রেক্সোনায় আছে চার 
প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ_ 
কেড, ক্যাসিয়া দোরুচিনি বিশেষ), 
লবঙ্গ আর টেরিবিনৃথ ৷ 

রেক্সোনা মেখে প্লান করুণ-_ 

এ আপনার ত্বক রাখে কোমল 

€ উজ্জ্বল । অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রর 


প্লাখে আপনার প্রিয় সুরভি. শিথিল 
আপনার ত্বকের যক্স নেবার 


স্বাভাবিক উপায় 


[হন্দুশ্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 
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এ তল 


বিবি সিন ক ও ডিজি বিজিবি হব স্ব বীিিনিটী নেসা গগররিত হান ক দিতেন বালে 


১ চা সগাি িজগাল 


টি 4452 0৯ ০ রে 
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চিক চিরার গরাশেএহারন চারা জোন ৬ পা (পরার 4 গহন ভাবায় তর শ 
5 সা নি কি ৫০০০৯ 


তান্ডব-নৃত্য নিয়ে পুলিশ ও 


অনিবার্ষভাবেই গত ২৯ অকটো: 
বর বিকেলে লালবাজায় 
ফোরসের অধিকাংশই এসে জড়ো 
হয়েছিল শ্রদ্ধানন্দ পারকের সামনে । 
দুপা অন্তর পুলিশের ওয়ারলেস 
ভান, জিপ। উচ্চপদস্হ অফিসার- 
দের চিক্তাদ্বিত মুখ। রাস্তার 
দুপাশে ঢালধারী পৃলিশের ছড়াছড়ি। 
সেই সঙ্গে অসংখা সাদা পোশাকের 
পৃলিশ। সবারই দৃদ্টি তখন প্রদ্ধানন্দ 
পারকের গধোকার একটি মঞ্চের 
ওপর আবম্ধ। 


কলকাতা পৃলিশের এদিনের এই 
তৎপরতা শ্লাবর্তিত হয়েছিল শ্রদ্ধা - 
নন্দ পারকে আয়োজিত আনন্দমার্গী- 
দের একটি প্রকাশ্য সভাফে কেন্দ্র 
করেই। আনন্দমাগীদের ভাষায় - 
'সুপরিম কোরটে তাণ্ডব-কেসে 
আনন্দমার্গের জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
বিজয় উৎসব ।' 


এই বিজয় উৎসবে" অনৃষ্ঠান 


তখন জোর কদন্মে। আনম্দমাের 
এক নেতৃস্হানীয় অবধৃত প্রচ্ধানন্দ 
পারকের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন । সে 
বতদ্বা ধৃুনছেন গেরম্মা বসন পরা 
হাজার দুয়েক আনন্দমারগা। সাধারণ 
পোশাকের কিছু অনৃগামীও রয়েছেন 
ওর মধো। আর এই দু আড়াই 
হাজায় মানুষের জমায়েতকে দিয়েই 
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বং পুলিশ দুজনেই ভেতরে ভেতরে লড়ায়ের জন্য প্রস্তুত 
রা রা সারি বা 
লড়াই সেকুলার ভারতবর্ষে এক অভিনব ঘটনা । 
পরিবর্তনৈর প্রতিবেদন এই ঘটনারই পম্চাদপট। 
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কলকাতা পুলিশের এই বিশাল 
তৎপরতা । 


ভার 
ওর ফাঁক দিয়ে মাত্র দেড়শ গজ দুয়েই 
ঘটে গিয়েছিল ঘটনাটা । কেউ কিন্তু 
বৃঝে ওঠার আগেই শ্রম্ধানন্দ পাক 
থেকে মাত্র দেড়শ গজ দূরে প্রকালা 
রাস্তার ওপর কয়েকজন আমন্দ- 
মাগীর হাতের মশাল জলে উঠেছিল 
সম্ধোর অন্ধকার নামতে না নাশব- 
তেই। কৌত্হলী পথচারীদের থমকে 
দিয়ে শ্ররু করেছিল তাস্ডব-নৃত্য। 
এক হাতে নর-কয়োটি, অনা হাতে 
মশাল । 


মাত্র মিনিট তিনেক। মিনিট 
তিনেকের এই তান্ডব-নৃতা শেষ 
করে ওরা যখন শ্রদ্ধানন্দ পারকের 
জন-সমাবেশের মধো মিশে গেলেন 
সেই মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছিল 
পলিশবাহিনী। রাস্তায় তখনও 
কৌত্হলী জনতা । সংবাদপত্র. 
গুলোর ফটোগ্রাফাররা তখন কাজ 
শেষ করে কামেরা বাগে ঢোকা- 
চ্ছেন। 


সুতরাং সদা-সতর্ক পৃলিশবাহি'- 


নীকে সেই বোকা বনে চলে 
যেতে । পরের দিনের 
সংবাদপত্র সবিস্ময়ে তালা 


লক্ষ করেছিলেন নর-করোটি এবং 


নিল ৯৪ ০ সলনি পা শে 0১ 


ছি 


রি 
 টিছি 
৮৯৫ 
শিহাব লা 


-বদিসহহ 


ম্ 
প্র ২ 


শ্পল হাতে আনন্দমাগাঁদের প্রকাশা 
তাণ্ডব-নৃত্োের সচিত্র বিবরণ । সঙ্গে 
সঙ্গেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে- 
ছিল পৃ্িশের উচ্চপদস্হদের মধ্যে। 
শুরু হয়েছিল 'সাজ-সাজ' রব। 
গোয়েদ্দা দপ্তর হনো হয়ে ওদিন 
সকাল থেকেই খোঁজা শুরু করলেন 
'আগের দিন প্রকাশো তান্ডব- 
নৃতাকারীদের'। অবশেষে ওইদিন, 
অর্থ ৩০ অকটোবর বেলা এগারটা 
নাগাদ গোয়েন্দা শাখার পৃলিশ 
আটজন আনন্দমারীকে গ্রেতার 
করলেন ওদের সদর দ্তরের 
আশপাশ অঞ্চল থেকে। 


তান্ডব-নৃত্য নিয়ে বূল- 





প্রকাশো নর করোটি, ছুরি, আগুন 
প্রভৃতি নিয়ে তান্ডব নৃতাকে কেন্দ্র 
করে বর্তমানে আনন্দমাণগরণ এবং 
পুলিশের মধো শর হয়েছে এক 
অদ্ভূত জটিল অবস্হা। প্রাথমিক 
অবক্হায় এ নিয়ে শুরু হয়েছিল ধর- 
পাকড়। পরবর্তীকালে মার্গা এবং 
পৃলিশে লুকোচুরি খেলা । অবশেষে 
আইন আদালত | 

এই জর্টিল অবস্হাব শৃরু ১৯৭৯ 
সাল নাগাদ। এই বছবের প্রথম 
দিকে আনন্দমাগীদের একটা ধর্স 
মহাচক্র অনুষ্ঠিত হয় পারক সার. 
কাস মযদানে। এই অনুষ্ঠানের পৰ 
একদল আনন্দমা্গ প্রকাশা রাস্তায় 
নর-করোটি, ছুরি, আগুন প্রভৃতি 
নিয়ে তান্ডব নৃত্য করেন । এ সংবাদ 
প্রকাশিত হয দৈনিক পত্রিকাগৃলিতে । 
আর তার পরই শুরু হয়ে যায় 
পৃলিশবাহিনীর মধো বিশেষ সত. 
ধাতা এবং তৎপরতা । আনন্দমাশর্শ- 
দের প্রকাশো নর করোর্টি, ছুরি, 
করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে 
পুলিশবাহিনী। 

আনন্দমাগাঁদের এই প্রকাশা 
তাণ্ডব-নৃতা বন্ধ করার ব্যাপারে 
পলিশবাহিনীর অনমনীয় মনো 
ভাবের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে ওই 
বছরের আগসট মাসে । কলকাতা 
পুলিশের তৎকালীন কমিশনার 
সৃধাংশূু সিনহা, প্রকাশো আনন্দ- 
মাগীদের তাণ্ডব বন্ধ করতে 
ফৌজদারি ধর ১৪৪ ধারা 
জারী করেন। 

ফৌজদারি কার্যবিধির আইনে 
১৪৪ ধারা বলবৎ সম্পর্কে বলা 
হয়েছে _ 'জরারী কোন প্রয়োজনে 
এই ধারা একটানা ২ মাস বলবৎ 
রাখা যায়। সরকার প্রয়োজন বোধ 
করলে এই ধারাটিকে ৬ মাস পর্যন্ত 
রাখতে পারেন'। 

সৃতরাং ১৯৭৯ সালের আগসট 


খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ের 


জন্যে আনম্দমার্গাদের এই কার্ধবিধি . 


প্রকাশো করা থেকে বিরত থাকতে 
হয়েছিল । আশা করেছিলেন দূ মাস 
পর ১৪৪ ধারা উঠে গেলে তারা 
আবার তাদের 'যোড়শ বিধি'র 
অনাতম 'তান্ডব-নৃতাকে' প্রকাশো 
তুলে ধরতে পারবেন। 

কিন্তু আশা এবং বাস্তবের মধ্যে 
থাকে আকাশ-পাতাল প্ুভেদ। এ 
ক্ষেত্রেও তার কোন বাতিত্রম ঘটল 
না। কলকাতা পলিশ দু মাস পর 
১৪৪ ধারাকে রিনিউ করলেন 
পরবর্তী দূ মাসের জন্য। সে দু 
মাসের পর আবার রিনিউ । রিনিউ- 
য়ের পর রিনিউ। এক টানা গত চার 
বছর ধরে চলেছে এই রিনিউ পর্ব। 
শেষবারের মত রিনিউ হয়েছে এ 
বছরে সেপটেমবরের শেষে যার 
মেয়াদ শেষ হবে এই নভেমবরের 
শেষে। 


আনন্দমার্গাঁদের প্রকাশো তান্ডব- 
শৃতা পর্ব স্বভাবতই তাই এই 
সময়ের মধো ফলপ্রস্‌ হতে পারেনি । 
শুধু তাই নয়, আনন্দমাগাঁদের তরফ 
থেকে অভিযোগ করা হয়েছে - 'এই 
সময়ের মধো তাদের সাধারণ পভা- 
সমিতির ব্যাপারেও পুলিশ যথেস্ট 
বাধার সৃষ্টি করেছে।' অভিযোগ 
আছে আরও - 'আনন্দমারগীদের 
পেছনে গোয়েন্দা দপ্তর সব সময় 
ছায়ার মত অনুসরণ করছে । অকা- 
এলণে বিবিতও করছে কাউকে কাউক।' 

পৃলিশবাহির্নীর এ ধরনের আচ- 
রণের ফলে ১৯৮০ সাল নাগাদ 
আনন্দমার্গারা আদালতের বিচার- 
প্রার্থী হন। কঙ্গকাতা হাইকোরট সে 


বিচারের রায়ও দেন। আনন্দমার্গী-. 


দের তরফ থেকে জানান হয়েছে - 
হ্তাইকোরটের এই রায় তাদের 
মনঃপৃত হয়নি। অপরদিকে পৃলি- 
শের তরফ থেকে জানান হয়েছে _ 
জয় ঘটেছিল ।' যাই হোক, এর পর 
১৯৮২ সাল নাগাদ আনন্দ্মার্গীরা 
সৃপরিম কোরটে বিচারপ্রার্থী হন। 
এরপর একটানা এক বছরেরও বেশি 
সময় ধরে চলে এই বিচার পর্ব। 
আনন্দমাগাঁদের পক্ষে সওয়াল করেন 
আডভোকেট -বোমবাই 
হাইকোরটের জজ । 
অপরদিকে পুলিশের তরফে সওয়াল 
করেছিলেন প্রথাত আ্যাডভোকেট 
ভেন গোপাল । সহযোগিতায় ছিলেন 
পশ্চিমবস্গ সরকারের কৌঁসুলি - 
নরনাব্রায়ণ গৃ্ত, কলকাতা পৃলি- 
শের ডি সি স্বরূপ মুখারজি এবং 
আইন বিষয়ক উপদেষ্টা তথা ও সি, 
সি আর এস ধ্রুব গৃপ্ত। 


অবশেষে গত অকটোবর মাসের এ 


দেন। এই তিন বিচারপতি রায় দিড়ে 


পাত কয়েন। এই চারটি বিষয় হচ্ছে 
- ১। আনন্দমার্ীদের ছোরা, ত্রিশ্ল 
ও নর-কয়োর্টি সহ তান্ডব- 
তাদের আবশিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান কি 
নাঃ ২। আনন্দমার্গীরা উপরোক্ত 
জিনিসগূলো ছাড়া প্রকাশ্য তাণ্ডব: 
নৃতা করতে পারবে কি না; ৩। 
কলকাতার পলিশ কমিশনার গত 
চার বছর ধরে ক্রমান্বয়ে ১৪৪ ধারা 
সহ সমস্ত রকম পথসভা 

নুগ কিনা” 91 আনন্দমার্গ ধর্মীয় 
সংস্তাকিনা: 

এক নমবর বিষয় সম্পর্কে বিচার 
পতিরা রায় দিয়েছেন যে, আবশাক 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলতে দীর্ঘদিনের 
এতিহাকে বোকায়। আনন্দমার্গীদের 
এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে মাত্র তের 
বছর ধরে। সৃতরাং এই শ্ুৃহর্তে বলা 
সম্ভব নয় এটা আবশাক ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান কি না। 

দুই নবমর বিষয় সম্পর্কে বন্তনবা 

উল্লিখিত তিনটি জিনিস ছাড়া 
আনন্দমার্গের প্রকাশা তান্ডব নৃতো 
কোন বাধা নেই। 

তিন নবমর বিষয় সম্পার্কে মল্তবা 
করেছেন - কলকাতা পুলিশ দীর্ঘ 
চার বছর ধরে ১৪৪ ধারা জারী করে 
যে সমসঙ বিষয বন্ধ করে বোখছেন 
তা বরাবর কথা যায় না। 

চাব নমবর বিষয সম্পর্কে বিচার - 
পতিরা বলেছেন - আনন্দমার্গ কোন 
ধর্ম নয়। এরা শিবেব উপাসনা 
করেন। এটা একটা ধর্মীয় সংস্তা 
হতে পারে।, 

সৃপরিম কোরটের এই রায়কে 
কেন্দু করে আনন্দমাগীদের মাধে 
আনন্দের উন্লাস বয়ে যায় । গত ২৩ 
অকটোবর কলকাতার প্লেস ক্লাবে 
তড়িঘড়ি একটা সাংবাদিক সম্মে 
পনের আয়োজন করা হয় আনন্দ- 
মার্গের তরফ থেকে । আনন্দমার্গের 
পাবলিক, রিলেশন সেকরেটারি 
ত্রাম্বকেশ্বরানন্দ অবধৃত সবপরিম 
কোরটের এই রায়কে তাদের জয় 
বলে ব্যাখা করেন। তিনি বলেন, 
নর-করোটি, দ্ুরি, ত্রিশ্ল প্রভৃতি 
ছাড়া তাশ্ডব-নূতা করার ব্যাপারে 
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প্ুকাশা তান্ডর-নৃতা 


স্বীকৃত না হলেও তাণ্ডব নৃতা যে 
আনন্দমারগাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান তা 
স্পম্টভাবে স্বীকৃতি পেল কলে দাবি 
করেছেন আনন্দমার্গ কর্তৃপক্ষ । কর্তৃ 
পক্ষের মতে - এই রায় আনন্দমার্গ 
কে একটি ধর্মীয় সংস্হা হিসাবে 
আইনসিদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছে। 

এদ্রিকে এই রায় সম্পর্কে কলকাত। 
পুলিশের বন্তন্বা অনা রকম। তাদের 
মতে আনন্দমার্পের মোটেই জয় 
হয়নি। তবে পুলিশের জয় হযনি 
পুরোপুরি । কলকাতা পুলিশের এক 
মুখপাত্র বলেছেন - 'সুপরিম কোব 
টের রায় বলেছে আনন্দমার্গ একটি 
ধর্মীয় সংস্তা হতে পারে যারা শিবের 
উপাসনা করেন। সুতরাং পাবলিক 
প্লেসে নর-করোটি, ছুরি, ত্রিশূল 
প্রভৃতি নিয়ে তান্ডব শৃতা করা 
সাংবিধানিক অধিকার নয়। তবে 
১৪৪ ধারা সম্পর্কে বলা হয়েছে 
এই ধারা বারবার প্রয়োগ করা যায় 
না। আনন্দমার্গীরা এর অর্থ কাবিছেন 
যে তাদের জয় হায়ছে।' 

পুলিশ দপ্তরের এই মুখপাত্েব 
মতে-সুপবিম কোরটে গ্ানন্দমাগের 
মোটেই জয় হয়নি। হবে একথাও 
ভিনি স্বীকার করেন যে, ১৪৪ ধাবা 
পয়োগ কবে মাধ আনশন্দমাশশীদের 
প্রঞ্াতশো তাণ্ডব নৃতা বন্ধ রাখা 
যাবে না। পাল্টা বাবস্তা হিসেবে 
২৮৩ ধারা পায়োগ করা যায়। এই 
ধাবায় ঠাণ্ডব ঘৃঙা বা এনা কিছুর 
দবাবা পথ অবরোধ বা ধিশখলা 
সৃষ্টি কবলে বাবস্হা নেওয়া যায। 
কিল্হু পুলিশ দপ্তর চাইছেন এমন 
কোন আইন খুঁজে বাব কবাতে যাব 
দবারা এ সব জিনিস একেবারেই বন্ধ 
করে দেওয়া যায় বালে জানিয়েছেন 
পৃলিশেরই এক উচ্চপদস্ত মুখপান্ু। 


সুতবাং সুপরিম কোরটের সাম্প্র 
তিক এই রায়কে কেন্দ্র করে 
উদ্লসিত আনন্দমার্গ প্রচারক 
সংস্হা। অনাদিকে পলিশ দ*্তর 
১৪৪ ধারা প্রয়োগ করতে না পাবার 
বাপারে সামানা হতাশ হলেও দাবি 
করছেন আনন্দমার্গের মোটেই জয় 
হয়নি। 
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শেষের দিকে তিন বিচারপতি পিএম 


মাসে কলকাতা পুলিশ দূ মাসের 
ভগত, এ এন সেন এবং পি মিগ্র রায় এর 


গনোই এই ধারা বলবং করেছিলেন। 
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৬১ আঁ তা? 


পুলিশের ধারণা নিতু পা. 


কৈন আনন্দমার্গ এটাকে তাদের জয় 
বলেই ধরে নিয়েছেন। হারই 
পবিপ্রেক্ষিতে তারা সাংবাদিক সম্ম- 
লন করেছেন । ভার পর পরই গঞ্জ 
২৯ অকটোবর শ্রম্ধানন্দ পাকে 
বিজয় উৎসবও পালন করেছেন । 
এই বিজয় উৎসব উপলক্ষেই 
মানন্দমার্গ পুলিশের কাছে পারমি 
শন চেয়েছিলেন ওইদিন প্রকাশো। 
'গান্ডব নৃতা করার জন্যে । পুজিশের 
পক্ষ থেকে জানান হয়েছে 
মানন্দমার্গেন এই আবেদন খারিজ 
করে দেওয়া হয়েছিল 'মিছিল সুষ্ঠু 
ভাবে পরিচালনা করা যাবে না' 
এই কারণে। 

আননদমাবি আবেদন 
খারিজ হল বিজম উৎসবে বাদ 
সাধনে পাবেননি পলিশ দশ্ভব। 
সুতরাং বিজয় উৎসব পালিত 
হয়েছিল মহা সাডম্বড়ে। কিন্তু 
ওধই ফাঁকে পুলিশের চোখে ঘূলো 
দিয়ে প্রকাশো মিনিট তিনেকের 
তান্ডব শৃতাও তারা কবে নিয়ে 
ছুলন। 


তান্ডব নৃতা কেন 2 
এবং নয় কেন : 


আনন্দ্মাগীদেব এই তান্ডব 
শৃতাকে কেন্দ্রে কবে পুলিশ এবং 
আনন্দমাগাঁদের এই 'বৃল ফাইটিং' 
স্বাভাবিকভাবেই এক সঙংকটজনক 
পরিস্কিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে । আর 
স্বাভাবিকভাবেই তাই . পৃলিশ 
দক্তরের কাছে জানতে চেয়েছিলাম 
আনন্দমারগঁদের প্রকাশ্য তান্ডব 
নৃতো পুলিশের আপত্তির কারণটা 
কোথায়: পুলিশ দশ্ডরের এক 
মুখপাত্র জবাব দিয়ে ছিলেন _ 'নর- 
করোটি, ছুরি নিয়ে প্রকাশো ওরকম 
তাণ্ডব-নৃতা করলে জনগণের মধ্যে 
আতঞ্কের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পথ 
অবরোধের বাপার তো আছেই। 
সে কারণেই আপত্তি ।" 

মুখপাত্রটির এই মুক্তির বিরুদ্ধে 
পাল্টা যুত্তিৎ দেখিয়ে বলেছিলাম 
'মব ধর্সের গধোই তো এ ধরনের 
যিদ্ধিল করার রেওয়াজ রয়েছে । 
কোন কোন ধর্মে কৃপাণ নিম্নে মিছিল 
করা হয়। কোন ধর্মে লাঠি, চোরা 
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সে, 
দেওয়া হয় আবার কোন ধর্মে 
মান্ষের পিঠের চামড়ায় বঁড়শি 
বিধিয়ে শুনো কুলিয়ে ঘোরান হয় 
লাও কম আতিক সৃষ্টিকারী 


লয়। তবে £ 
মুখপাত্রটির জবাব - 'আপনি যে 
ধর্মগুলোর কথা বলছেন 


গগুলো প্রতোকটিই স্বতম্ত্র এক 
একটা ধর্ম। এবং এই ধর্মগুলির 
আবশ্যিক কর্মপদ্ধতিগুঁলি বন্ধুদিন 
ধরেই চলে আসছে । সুতরাং গগুলো 
ধর্মী বর্ম হিসেবেই পরিগণিত। 
কিন্তু সৃপরিম কোরটের রায়ই বলছে 
- আনন্দমার্গ কোন ধর্ম নয়, ধর্মীয় 
সংস্তা মাএ। তান্ডব নৃতাও আব 
শাক ধর্ষীয় অনুষ্টান নয়। সৃতরাং 
অন্যানা ধর্মের আবশািক অনুচ্তানের 
সঙ্গে আনন্দমাগীদের তাণ্ডষ 
নৃতাকে এক করে দেখা চলে না'। 


আনন্দমাগাঁদের প্রকাশো নর 
করোটি, ছুরি, ত্রিশ্ল নিয়ে তান্ডব 
নৃতা করতে না দেবার পক্ষে 
পুলিশের যুক্তি, এ রকমই। এ 
বাপারে তারা এতই অনমনীয় যে. 
খুব শিগগিরই তারা পালটা একটি 
আইনের মাধামে তান্ডব-নৃঙতা বন্ধ 
করতে চাইছেন । মুখপাত্রটি জ্ঞানিয়ে 
দ্বেন নভেমবরের শেষেই জানতে 
পারবেন সৈ আইনটি কী এখং 
বাবস্হাটাই বা কী। 
পুলিশের এ সব যুক্তির কোনটাই 
কিন্তু আনন্দমার্গ কর্তৃপক্ষ মানছ্ধেন 
না। তারাও অনমনীয় মনোভাব 
“নিয়ে বসে আছেন। চাইছেন আই 
নের দ্বারাই তান্ডব নৃতাকে প্রক্ষাশো 
নিয়ে আসতে । 


তান্ডব নৃতা কী 
এবং কেন? 


১৯৫৫ সান্ের ৯ জানুয়ারি 
বিহারের জামালপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় 
প্রথম আনন্দমার্গ আশ্রম । প্রতিষ্ঠাতা 
প্রভাত রঞ্জন সরকার ওরফে শি 
আর সরকার। 


আনন্দমার্গের শিষা এবং অনু- 
,গামীর প্রকৃত সংখ্যা না জানা 
গেলেও ওদের বমৃপক প্রসার আজ 
প্রায় সর্বজনবিদিত । ওদের প্রসারের 
বাপকতা বর্তমানে এমন আকার 
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তি চন বটে। 


কি ' পুতোর 


কেন খটছে ১ কিসের মোহেই:বা এত 
মানুষ জড়ো হচ্ছেন আনন্দমার্গে 
পুলিশ অন্য কথা নললেও 
আনম্দমার্গারা বলেন এর কারল 
আমাদের দর্শন. এবং আধ্যাত্যিক 
মতবাদ। গৃরুদেবের এই দৃই অমূলা 
সম্পদের ওপর নির্ভর করেই লাখে 
লাখে লোক গৃযুদেবের শিষ্য হস্ছেন। 
গৃরুদেবের মূল লক্ষ হচ্ছে মান্‌- 
বাত্ার চরম বিকাশ। শারীরিক 
মানসিক দিক দিয়ে একটা 
মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্ করে গড়ে 
তোলাই হচ্ছে আনন্দ্মূর্তিজির এক. 
মাত লঙ্ষা। 


আনন্দ্মার্ীদের মতে শিষা এবং 
অনুগার্মীদের আতিক বিকাশের 
জনা আনন্দমূর্তিজী “আচরণ বিধি' 
দান করেল । ষোল দফা এই আচরণ 
বিধিকে আনদ্দমাগীরা বলে থাকেন 
'ঘোড়শ বিধি'। 


আনন্দমাাঁরা দাবি করেন, এই 
বিধি পালন করলে একজন 
মানসিক এবং শারীরিক দিক দিযে 
সম্পূর্ণ সুস্হ হয় ওঠে! তাদের এই 
দাবির সমর্থনে তারা সেই আচরণ 
বিধিকে তুলে ধরেছেন। তাদের এই 
ষোড়শ বিধিটা এরকম ! ১। পা. 
বান্তে জলাশৌচ পদ্ধতি । ২। 
লিগতৃক পরিচ্কার রাখার পদ্ধতি। 
৩। সন্ধিপ্হালের চুল না কাটা। ৪। 
কৌপিন ধা লাডোটেব বাবহাব। &। 
ব্যাপক শৌচ অর্থতি খাওয়া, পাধনা 
এবং শোয়ার আগে হাত, পা, চোখ, 
মুখ ?ধাবাধ পদ্ধতি । ৬। স্নানের 
পদ্ধতি । ৭। আহার সম্পর্কে নিয়ম 
(নিরামিষ আহার)। ৮। উপবাস 
সন্নাসীদের জনা মাসে চার দিন 
নিরম্বু উপবাস, গৃহীদের জনো মাসে 
দুই দিন নিরম্বু উপবাস। ৯। সাধনা 
- সন্নার্সীদের জনো দিনে চার বার, 


গৃহীদের জনে। দিনে দর বার) ১০। 


ইট ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশবাস 
বাখা। ১১। অনমনীয় আদর্শ রক্ষা । 
১২। বিশদ আচরণ বিধি। ১৩। 
গৃরুদেবের চরম নির্দেশ মানা করা। 
১৪। ধর্মচত্র পালন করা। ১৪। 
শপথ (সাধনাপত)। ১৬। কীর্তন ও 
সেমিনার । 


ষোড়শ বিধির শষ দফায় রয়েছে 
কীর্তন। যে কীর্তনের একটি অস্গ 
হচ্ছে তাণ্ডব-নৃতা। আনন্দমূর্তিজীর 
বিশ্লেষণ এই রকম "প্রায় সাত 
হানার বছর আগে ভগবান সদাশিব 
এই তান্ডব নৃতোর উদ্ভাবন এবং 
প্রচলন শুরু করেছিলেন এবং গর" 
সাত হাজার বছর ধরেই শিবের 
অনৃগামীরা এবং সাধারণ মানৃষরাও 
এই তাণ্ডব-নৃতোর অনুশীলন করে 
আসছেন । অধ্যাত] সাধকের গধো 


ছাড়াও এর অনাতম ভাল গুণ হল; 


তশ্ডব:মৃত' মানুষের ভয় দূর করে 
সাহস এনে দেয়, ৮771 


এই নৃষ্তের যোজনা 


সম্পর্কে ধলা হয়েছে, “নৃতৌর ,.. 
অন্তর্কিত ভাষটাই হাল নোচে এগিতি় :.... 





চলা। 15৩5117)1১কে প্রশ্রয় জিও সি 


না, হতাশা বা নৈরাশাকে মনে প্হান | 


দিওনা। -নৃতা জীবনের আনার. 


পুতীক, হর্ষ, উদ্দ্বাপ, গতি, তেজ ও. 


আশাবাদের অস্গাভাষা হাল নৃত্র |" 


তাস্ডব-নৃতোর 
সম্পর্কেও বাখা রয়েছে £ 


, উপকারি”, 


১। প্রান্ডব নৃতে দ্বারা শরীরের | 


সমস্ত: 1-১710041101 8411 
সতেজ হয়ে ওঠে। তাতে প্রাণি 
বৃদ্ধি পায়. শরীরে তৃকের উজ্ছৃর্সা 
বাড়ে এবং শরীরের সারধাতু শিট) 
দেহে অধিকভাবে মিশ্রিত বার 
সুযোগ পায়। 
*। এই নৃত্তা মানুষের পৌরুখকে 
জাগিয়ে তোলে, মানসিক ললীবডু ৪. 


কাপূরৃষতা বিদ্রিত করে। ১ ০5 
৩। শরীরে ও স্নামুপুজে গং 


চলাচল ধারাকে সতেজ রাজ, 


স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহাম্রতা করে। 


৪। এই নৃতোর ফলে শরীরের 
অঙ্গ প্রতাঙ্গ চালনায় এক অস্বা. 
ডাবিক দতি আসে টা 

&৫। স্নায়বিক দৃটভা আনে এবং 
দীর্ঘ যৌবনলাতে৫ সাহায। করে।- 

৬। লু মস্তজ্ক ওগৃরু মস্তিচ্ষের 
ওপরও এর প্রতিক্রিয়া হয় ধরে 
মপ্তিগ্ক ঠালনশত্তি বেড়ে যায়। . 
৭) হজম শতি, বৃদ্ধি পায়। পেটের 
বাধি দূর করে। 


তাণ্ডব নৃতোর এই নানা রকমের 
উপকারিতার প্রয়োজনেই, আনত 


মার্গারা চান এব ব্যাপক প্রচার এবং 


প্রসার। আর গন কারণই তারা 
এটাকে পকাশো করতে চান | ফোন 
আতঙ্ক সম্টির জনে: নয়, মানৃষের 


সার্বিক কল্যাণের পয়োজনেই । এ 


দাবি করছেন আনন্দমাখেরিই কর্তু 
পক্ষ! আর 7স কারণেই ভারাও 
আনমনীঞ মনোভাব নয়ে মাইনের 


চাইছেন হিন্দু ধর্মেব প্রাচীনতম 
এঁতিহয তাপ্ডব-নৃতাকে'। এদিকে 
পুলিশ দশ্তরের প্রতিক্া, নতুন 
আইন দিয়ে এটাকে বুখবই | এখন 
শৃধূ দেখার পালা - তান্ডব নৃত্তা 
চলবে, কি চলনে না। |] 


আলোকচিত্র £ 





অচিন্ঠা রায় 








ইন্দিরা গাশ্ধীর সঙ্গো দোশো দো 


লাবনাকি থেকে পদড়ঘণ্টার যাধোই 
ধসব রাজধানী আথেনসে এস 
/শাহনায । এযাবপোব্রটে ইন্দিবাকে 
বিপিত করতে এসেছিলেন প্রধান 
মশ্লী যখাবীতি গাবড মধ 
অনার হল। কিন্ুু প্লেন থেকে 
লামার পগ সত্গেহ আমাদের খলে 
দেওয়া হল, আাপনাবা কটপট 
'াপনাদেশ পেস বাসে উদে পড়ুন । 
এই মমণে একটা সুবিধে 'কোনখানে 
নেম মালপত্রের জনা অপেক্ষা 
কলতন। তা লা। ভান তর সীমানা 
পেবুনব পরব কাসটমস ন্সিয়ারেন 
সরও আব দরকার হত না। আমরা 
হানড৬বাগ লিয়ে নামতাম। ভারী 
মালপরগুলির গায়ে প্তোকের 
নামল লেবেল মাবা ছিপ.পেটি দেখে 
_ ওগুলি যার যাব হোটেলের ঘরে 
পৌছে দওয়া হাত। এত্র ফলে 
মাল প্ পয মাঝে মাঝে এলট পালট 
হয়ে ল্যাত না হা নয়) নিউ ইয়রকে 
শিপু দেখি আমার ঘবে দেবাংশু 


ব্যানাবজির  লাগেজটি ঢুকিয়ে 
দিয়েছে। চাটারজি ব্াযানারজ্ি 
অসাডালিদের কাছে সমার্থবাচক 


শাবদে। ভারতীয় দূতাবাসের এক 
হিসাবের এই ভূলেব জনা বেচারা 
দেবাংশু মুখ কাঁচুমাচু করের ঘণ্টা 
খানেক পুরে বেড়িয়েছিল। আমিও 
ঘরে ছিলাম না। যখন আবিশ্কার 
করলাম তাব কিছুক্ষণের মধেহ 
দেবাংশ্ব সব ঘরে টোকা দিভে দিতে 
আমার ঘরে এসে হাজির। 
আথেনসে আর আলাদা আলাদা 


পাড়ি নয়। একটি মিনিবাসের 
বাবস্হা বাখা হয়েছিল সব সাংবাদি- 
স্কন জনা । আমরা সকলে উঠতেই 
গাড়ি স্টার দিল। 

১৯৬০ সালে আমি সাংধাদিকতা 
পড়াশোনার জনা প্রায় বছর খানেক 
ইংলনড ছিলাম। বাড়ি ফেরার সময় 
ইওরোপের প্রায় সব দেশেই থামতে 
থাযতে আসছিলাম । মে সময় 
আগথেনলস কাটিয়ে গিয়েছিলাম দিন 
তিনেক । কারডিফে থাকতত একটি 
গীক হারীর সঙ্গে আমার বেশ 
লদ্ধৃতু হয়ে গিয়েছিল । মেয়েটির লাম 
পনিলোপি ডাক নাম ছিল পপি। 
াবই বিসশষ আমল্তেণে আরও 
আথেনাপ মাসা। মনে আছে পপি 
আমাকে রিসিভ করঠে বি ও এ সি 
সিটি টাবমিনাসে এসেছিল । যাবার 
দিন বিদায় জ্ঞানাতে এসেছিল আর 
এক বান্ধবীকে নিয়ে । তার নাম ছিল 
মারিযা। আমরা একদিন এক সাঙ্গ 
শ্রযাকারাপলিস দোখেছিলাম । একটি 
সিনেমাও দেখেছিলাম । ট্াারিজ্ঞমের 
বাসে করে ডেলফি ঘ্বরে এসেছিলাম 


কদিন 1 তখন আমার তেই শ 


৯৭ $ ্ ৮11০5 ৭ 
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চব্বিশ বছর বয়স । চোখে মূখে রঙিন 
স্ব্ন। রোমানটিকত্তা ভরা চোখে 
শৃধূ যুগ্ধ বিস্ময় । এয়ারাপোরট থেকে 
শহবে ঢোকাব পথে তেইশ বছর 
আগেকার এক তি রোমহ্হন 
৮৯৬৯ ও 
দারদণভাবে পালটে গেছে শহরটি । 
বেশ মনে পড়ে সেবার লনডন, 
প্যাবিস, বৃদাপেসত, ভিয়েনা ঘুরে 
আথেনসকে মনে হচ্ছিল একটা 
গ্রাম। স্কাইস্কেপায ছিল না 
বললেই চলে । এত বাড়িঘর জন 
বসতিও বা কোথায় * কিন্তু এবার 
মনে হল শহরটা এই দু যুগ ধরে কী 
ভীষণভাবে নিজেকে বাড়িয়েছে । 
তবে শুধু কলেবরবৃদ্ধিই ঘটেনি, 
শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে। সমুদ্রের পাশ দিয়ে 
মেরিন ড্রাইভ চলে গেছে । বূলেভারদ 
বরাবর গীন বেলট । এক পাশে বড় 
বড় কনডোমোনিয়াম। আর অসংখা 
গাড়ির সার চলেছে । ওই তো সেই 
কনসটিটিউশন স্কোয়ার । যেটিকে 
বলা যায় আথেনসের চৌরষ্গী। 
কলকাতা চৌরঙ্গীর মতই সামনে 
বিরাট চততচ্ষোণ পারক। তবে ওটা 
টামগৃমটি বা হকারের রাজতু নয়। 
পারক জুড়ে রেস্তোরা । বসার 
জায়গা । ঝকঝকে তকতকে রাস্তা | 
সতেজ সবুজের বৃকে কাঁচা সোনা 
রোদ এসে লৃুটোপৃটি খাচ্ছে। মনে 
আছে এই পারকে পপির সঙ্গে 
আমার কয়েকটি ছবি তুলে দিয়েছিল 
মারিয়া বলে মেয়েটি। 


শ্রীমতী গান্ধীর কনভয় কোন 
ফাঁকে কখন বেরিয়ে এসেছে । 
এয়ারপোরটে বা রাস্তাঘাটে কোন 
উৎসাহী লোকজন না দেখে বেশ 
হতাশ হলাম। 
ল্যামপপোসটে আড়াআড়িভাবে 
হস ও ভারতের পতাকা টাঙান না 
থাকলে বৃঝতেই পারতাম না, 


একমার রাষ্তার, 


চর রঃ 
ছিরে টা খ্রি, । বত 
£ ৯৮৮2 রব, রঃ 
550 1৮১ 173 ১৮, 7৮ | 


০ | ভি 3522 ১৭১ র্‌ 
রঃ রে কিছ হি লাগ) ৭ 
রি রশ , টা ৪ হুল তত 2৩ খল 


. হীন্দিক্লা গাম্ধী এখন আথেনসে। এই 


পারদের কাদ্ধে। ওরা বলেছিলেন, 
কড়া সিকিওরিটির জন্য আমরা 
মাদাম গান্ধীর আগমন-সময় ও রছ্ট 
পাবলিককে জানাইনি। এ কেমন 
সিকিওরিটি বুঝলাম না। আকরো. 
পলিস ও ডেলফিতে ?তা হাজার 
হাজার ট্যুরিসটের সণ মাদাম এক 
সঙ্গেই ঘুরলেন । কিন্তু সাই প্রাসেব 
সত গ্রীসে লোক জড়ো করে বিগশো 
করার কোন চেষ্টাই করেননি গ্রীক 
সরকার । লোকে জানতেই পারল 
না, কখন কোথায় তিনি যাচ্ছেন! 
অথচ তাঁর সম্পর্কে জনসাধারণের 
আগ্বহ নেই একথা তো বলতে পারি 
না। পাবলিক ফাংশনে তো দেখলাষ, 
বাইরে কত লোক দাঁড়িয়ে, শ্বধু তাঁকে 
দেখার জন্য। 

আমাদের থাকার জায়গা হল 
কনসটিটিউশন স্কোয়ারে পার- 
কের সামনেই । এবার শ্রীমতী গান্ধী 
পাশের একটি পাঁচ তারা হোটেলে, 
আমরা পাশের এক তিন তারা 
হোটেলে । মিসেস গান্ধীর হোটেল 
গ্রানডে বেটানি। আমাদের হোটেলের 
নাম কিং অর়জ হোটেল । তার পাশে 
হোটেল কিংস প্যালেসে ছিল 
দিকিওরিটির লোকেরা । এয়ার ইন- 
ডিয়ার লোকজনেরা ছিল এন জে ইউ 
মেরিডিয়ানে। 

ইওরোপে যে'হোটেল যত পুরনো 
তার তত বেশি এঁতিহা। কিং জরজ 
শুনলাম এটি প্রথম শ্রেণীর হোটেলের 
মধোই পড়ে । খ্ষে তপাথরের রমকে | 
পূরনো আমলের লিফট। মনে হয় 
মেহগিনি কাঠের একটা বিরাট 
আলমারির মধ্যে নিজেদের ' পরে 
দিলাম। ওপয়ে ওঠার সময় গ্রচমচ 
শব্দ হয়। শোটা হোটেলে একটিও 
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অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে নেই ওদ্রে 
করা যায়। তা বাদে আমাদের 
সিঃগল সিটেড খপরি ঘরের দরজা 
খোলা বেশ মু ।. পথম প্রথম 
বেশে হত। ঘরের মধ্ো 
একটি পাতা । সেটা! 
শোবার থাট। তবে রাস্তার দিকে 
পারকের দিকে মুখ করা বারান্দা 
,আছ্ে। কাঁচের দরজা খুলে দিতেই 
এক বলক ঠান্ডা হাওয়া এসে 


' অভার্থনা জানাল । দূরে রোদ্দুরে চক 


চক করছে আকয়োপফিস। আথেন- 
সের যেকোন জায়গা থেকেই পাহাড় 
চড়ার শহরের ধূংসস্তুপ আকরো- 
পলিস দেখা যায়। তার পাশ 
বয়ে চলেছে সমুদ্র। 

হাতে একটু সময় ছিল। ইনডিয়াম 
এমব্যাসি থেকে আমাদের দেখাশোনা 
করছিলেন মিঃ আর এস নাথন। 
উনিও এসেছেন বেলগ্রেড থেকে 
সাময়িকভাবে । আথেনসে সবে 
ভারত্তীয় দূতাবাস হয়েছে । সাকুলো 
দশজনের মিশন। আমবাসাডর 
আর সি অরোরা ছাড়া মাত্র দুজন 
অফিসার । একজন রেজিস্টার আর 
একজন আটাচি। প্রধানমন্ত্রী এসে- 
ছেন বলে আমবামাডর মশাইর 
নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। তা 
খবরের কাগজ পড়া আর রাতে 


বিভিন্ন পারটি আটেনড করা ছাড়া 
আব কাজ নেই। 


রাস্তা দিয়ে হেটে হেঁটে ঘরে 
বেড়াতে লাগলাম । সত শহরটাকে 
আর চিনধার উপায় নেই] দুপাশে 
বিরাট বিরাট দোকানে জিনিসপত্র 
থরে থরে সাজান। ঝকবকে ডবল 
ডেকার বাস আর ট্রলি বাস চলছে । 
মিনিটে মিনিটে বাস। শুনলাম সকাল 
আটটা পর্যন্ত বাসে চড়তে পয়সা 
লাগে না। এর কারণটা বেশ মজার । 
গ্ীদে এখন সমাজ তাশ্িক সরকার । 
তাদের কথায় পরে আসছি । সমস্ত 
বাস সরকারি । সরকার কিছুকাল 
আগে ভাড়া বাড়ালেন বাসের । এ 
নিয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুর হয়ে 
গেল। খবরের কাগজশুলগো বলতে 
শুর করল, বামপল্ছণ সমাজ তাদ্রিক 
সরকার যদি বাসের ভাড়া বাড়ায় 


কারের সঙ্গে তফাংটা কোথায় 
থাকল। আর তাছাড়া এই ভাড়া 
বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের ম্বিগুণ ভাড়া 
গৃনতে হবে । এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে 
তারাই পবচেয়ে ক্ষতিষ্ট্ুস্ত হবে। 
কারণ তারাই বেশি বাসে চালে। 
সরকার তখন বললেন £ বাপু, 
“ডদ্লোকের এক' কথা। ভ্যড়া গখন 
পরিৰ মি ৩9. নডেমবর ১৯৯৮ / ৪5 
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ভাড়া লাগবে না। জনগণ ঘদি, 
সকাধা আটটা পর্মন্ত ঘাসে চাপেন 
তাঁদের টিকিট লাগবে না। এইভাবে 
“বাড়তি ভাড়ার জ্ষতিপ্রণ হয়ে 
যাবে। এতে সবাই এখন খুব খুশি । 

গ্রীসের আর একটা বৈশিন্টা হল, 


সকাল ফিয়ে ওরা এক চোট ঘুমিয়ে 
নেয়। তারপর রাত দশটা নাগাদ 


বাস চলছে । আর লোকজন সকালের 
শিফটে হাজিরা দেবার জনা বাস 
ধরতে যান্ছে। হর. 2 

রাতের ডিনারের পর দশটা 
নাগাদ একা একা কনসটিটিউ শন 
স্কোয়ারের আশে পাশে ঘোরাঘুরি 
করছিলাম । রাষ্তা পেরিয়ে হোটেল 
আটিকা। নিচে লুফষতহানসা ও 
এয়ার ফলানসের নিয়ন পাইন জ্বলছে । 
পাশেই লেখা নাইট ক্লাব। একটু 
এগুতে না এগুতেই এক দালাল পিছু 
নিল। পরিষ্কার ইংরাজিতে বলল £ 
কোন দেশের লোক ₹ ইনডিয়া। 
একটা কথা বলি, আথেনসে একদন্ড 
থাকবেন না। ভীষণ পিউ শন। 
গ্ীম দেখতে হয়, যে কোন দ্বীপে 
চলে যান। তবে হা, আজকের 
রাতটা যদি উপভোগ করতে চান 
কোন গ্রীক সুন্দরীর সম্গে, তবে 
আসুন আমার সঙগ্গে। নানা, 
পয়সার জন্য ভাববেন না। শুধু 
আপনি এসে পায়ের ধুলো বেবেন 
তাতেই' আমরা ধনা। ও কী ওগিক্ে 
যাচ্ছেন কোথায়” এ দিকে, ওই থে 
রাস্ভাটা পেরিয়ে। ও অমঁসিয় বলি 
শুনছেন . | 

আমাকে নিরৎসাহ দেখে জোকটি 
বোধ হয় মিজের কপালকে করাঘাত 
কারে। বউনির সময় খঙ্দের চলে 
গেলে যেমন মনের অবদ্থা হয় 
তেমন আর কি। আর একটু এগৃতেই 
আর একজানের পাঙ্লায় পড়ি। সে 
আমাকে সামনের কফি হাউসে নিয়ে 
যাবেই। সেখানে বিশ্বসৃন্দ্রীরা নাকি, 
অপেক্ষা 'বায়ছে আয়ার জনা! শৃধূ 
কষ্ট করে একটু যাওয়া 

এই নাছোড়বান্দা দালালটির 
হাত কীভাবে এড়ার জাবি হঠাৎ, 
দেখি একজন ভারতীয় দৃই ভাযতীয় 
সূন্ছ্রীকে রুফাতে জড়িয়ে পাকের 
ম্ধো হাটছে। ০৯৮৯, 


৪৫ / প্রি ০৫ নমর ৯৯৮৩ 







804167707 
সুপ 


ৈ & 81: এ টা কাকী; 
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একটু ছেপে মেয়েটিকে উইশ কর- 


লায়। ভারপপর থেকে এয়ায়হসটেস' 


মেয়েটি আমার লা কেনে গিয়েছিল । 


' খাবারে প্রট এলে সামনে দিয়ে 
. বলভ, ড£ চাটারজি, আপনি এবার 


চানা কফি খাবেন * আপনাকে ফেস 
গ্লেপস দিই কিছু। জ্থবা কোন 
ওয়াইন নেবেন, রেড না হোয়াইট £ 


গ্রীসের সঙ্গে যে ভারতের বহ্‌ 
পুরনো সম্পর্ক এটা গ্রীকরা সক 
লেই শর্বীকার কয়েন। 
অনেকের ধোই এখনও গ্রীক রক্ত 
প্রধাহিত হচ্ছে । অনেকের চেহারা 
দেখেও ধরার উপায় নেই, গ্রীক না 
ভারতীয়! আলেকজানডার ভারত 


আক্রমণ করে এবং জয় করে 
তড়িঘড়ি দেশে ফিরছিলেন । (পথে 
মৃত্যুহল বেবিলনে । কিন্ত অনেক 
গঁক সৈমা থেকে গিয়েছিল ভারতে । 
তাঁর উত্তরাধিকারী হিমাবে তাঁর 
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৯ জুড়ে) আলেকজ্ানডারকে আয়া". 
ক্লোনদিন. পররাধণ্যাসী . ধরব 


বীর বলে চিহিত। ডি'এল রায়ের 

কল্যাণে তিনি তো প্রায় ধাড়ালি 

চরিত্েই জপান্তরিত হয়েছেন । ছিনি 

ভাবুক রাঙালিয় মত প্রতি দেখে . 
ধ হয়ে বলেন, 'সতা সেকস, কী 
এই দেশ 1? 


খে অরে না 
করছিল সেলুকাম তোমার 
দেশও নানি ০৪ পাহাড় আর 
সমুদ্ছেরা এর ডু প্রকৃতি। 
কত বিভিন্ন ঠার পাহাড় - 
পাহ্গাড়ের কোলে দিগ্সন্ত বিস্তৃত 
উপতাকা। তিনদিকেই সমৃদ - 
এজিয়ান, আয়োনিয়ান 'ও ভ্রেটান 
অমুদ্র। যে দিকটায় স্হলভাগ সেদিক 
টায় চারটি দেশের সঙ্গে সীমান্ত । 
আলরেনিয়া, যুগোস্পাভিয়া, বুল” 
গেরিয়া ও তৃরস্কণ এশিয়া থেকে 
ছওরোপে ঢোকার তোরণই হল 
গ্রীস । গ্রীস থেকে ট্রেন ও বাসে করে 
পশ্চিম ইওরোপের যে কোন শহরে 

' যাওয়ানযায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম 
দুদিনেই বাসে কবে পৌঁছে যাওয়া 
যায় লনঙন। গ্রীমের আগ্নতন 
১,৩১১৪৪ বর্গ কিলোমিটার । 
শামিলনান্ুর চেয়ে সামানা একটু 
বড়। মোট জনসংখাাা কলকীতার 
চেয়ে কম। ৯৭ লক্ষ লোকের বাম 


গীসে। এর মধো এক-চতুর্থহিশ. 


(২৭ লক্ষ)। আথেনস ছাড়া অনা 
শহার জেনবিরল বললেই চলে। 
যেমন থেসালনিকি শহরের জন- 
খা & লক্ষ | পিরাকৃসের জনসংখ্যা 
& লক্ষ, ৪৬৮৬ 
লক্ষ । মূল ভূ্খ“ডটুক্‌ বাদ 

| ভি স্লীস। 
তবে ৭৫টি ঘ্বীশপে লোক বাস কনে 
ওইটুবু দেশে ২৯টি পর্বত। সেজনা 
টাকি 
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ইক টা 
তার আগে প্রস্তর ও ক্রেন মুগোর 9 
 প্রত্ভতাহিক নিন পাখয়া গেছে? 
পুস্তর বুশ শেষ হয়, দৃশ্য কল্মের 
' মন্ত্রে সাত হাজার বঙ্ছয় আগে ধান 
ভানতে শিখের গান গাইছি কিনা) 
সর 
"আমার 'কলেছে, পড়া. গ্রীক ইজি, 
হাসের বাধা মলে পাড় । 


লেক ৩: 
মাইল দূরে বিট দ্বীসে প্রথম গ্রীক :: 
সন্ভাতায় স্ত্রপাত |. ক | 
সভাতা বলছি কেন, ইঞ্জরাপে ' 
সভাতার সিল ব্রি দ্বীপপে। 
খৃষ্টজন্মের হালদার মন্থর আগে 
এই দ্বীপের অধিবাসীরা গ্রশচর হৃহ.... 
থেকে ব্রোনজ যৃশে, প্রবেশ করে। .. 
: জিটের বিখ্যাত রাকা মিনোস।.ভীঁফ : 
' নামে ছবিটের অধিবাসীদের ধলা হত 
মিনোয়ান। ২৪০০. থেকে .১৪০০ .. 
খুস্ট প্বান্দের মধ! মিনোয়ান সভা- ৷. 
হৈ ঘটে 19185(8$ 4: 
ও [10১১৩৩ নামে অিটের উত্তর ও 11 
দক্ষিণে দৃটি সমৃদ্ধ শহর তৈরি হয় চস : 
সময় | মাটি খুঁড়ে বৃটিশপ্রততান্িক 
আরথার ইভানস বায় বরেছেন 
৩6০০ থধছর আগেকার অপরূপ 
স্হশপতা, 5873 
চারচ্কলা । .॥ 


এই অপবূপ নাহার 
খৃস্টপূর্ব ১৪০০ অন্দে শেষ হচ্সে । 
যায়। রাজপ্রাসাদ পরিশত "ছয়, 
ধুংসস্ত্পে। প্রাচীন সভ্যতা কীভাষে 

ংস হয়ে মাটিক় নিচে চাপা গড়ে তা. . 
এক রহসা। যেমন বিধৌতি, 
সভাতার অন্তিমকাল হা 
(কেন, এ রহসোর আজও কিনারা : 
হয়নি। কেউ বলেন, আর্দের... 
'আত্রঘণ, কেউ বল্লেন ভ্ষিকদ্প? 
কিটান বা মিনোয়ান' সভতোন্ . 
অনসানের বাপারেও নানা ঝথা বলা; 
হয়। কেউ বলেন, মূল ভূখন্ড থকে 
মিসোনিয়ান গ্রীকরা এসে কিন্টানদেক 
আত্রম্মণ করে তাদের ধূংস করে দিয়ে _. 


কে ঠা 
চা 


নস 


০০ ২৯ 
চে 


ই 


রঃ প্র চলে যায়। কেউ বলেন, না; 'কিটনও 
| গু মিসোনিয়ানরা তো পাশাপাশি 


শাচ্তিতে বসবাস করে এসছে। 
তাহলে এই বিপর্যয় কেন; সেটাই .. 
এখনও ইতিহাসের বড় রহসা। এখন 
আমরা যে, উকাধম্ধ একটি গ্রীক; 


£ জাতিকে দেখতে পাগ্ছি তারা কিম্তু ' 


একদা এক ছিল না। বলকান, 
অঞ্চলের নানা উপজাতিতে বিভব 


ও ছিল তারা । আরকেডিয়ান, এচিয়ান, 
নু 


আয়োনিয়ান, বোয়েটিয়ান,ডোরিয়ান, 
ইলিরিয়ান, থেসিয়াল - টনি 


'চার হাজার বন্ধর আগে এই ইঙ্ছদো। .- মাইনরের টয় লগরী, দশ বছর ধরে, 


ইউরোপীয় উপজাতিরা গ্রীসে এসে 
বসবসি কয়তে থাকে। শ্ীদের 
আচিবাসীরা ছিল কৃষফকায়। আজও 
দএকটি ম্বীপে গেলে বাদামি রঙের 
গিীক আদিবাসীর সম্ধান মেলে। 
কিন্তু এখন তো এক ভাষা. এক 
জাতি এক পরিধান। ইওরোপের 
বিভিন্ন দেশের ইঠিহাস ঘাঁটলেই 
দেখ পাওয়া যায় একাধিক জাতি 
উপক্ষাতি মিলে এক জাতি গঠন 
কবেছে। বৃটিশদের কথাই ধরা 
যাক। গল, ডেন স্যাকসন. 
রোহান সব মিলিয়েই না আজকের 
৪ একমাত্র ভারতবর্ষে এই 
খশ্রণ যেন সম্পূর্ণ হয়নি! শক-হন- 
দল পাঠান মোগল এক দেহে লীন 
হয়েছে, কিন্তু কোন দেহে - ভারতীয় 
জ্ঞাতি, ভারতীয় ভাষা, ভাবতীয় 

কৃতি বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। 
হাজার হাজার বছব ধরে এক সঙ্গে 
থেকেও ভাবতবর্ষ জাতি গঠন করতে 
পারল না। বৈচিল্লোর মাধো একটা 
এঁকা ছিল মেটা ধর্ম । বেদ, রামায়ণ, 
মহাশারতের উত্তরাধিকার । কিন্তু 
সে উত্তরাধিকার তো আবার 
নিতান্তই ধর্জ ভিন্তিক হয়ে রইল । এ 
নিথে বড়জোর হিন্দু একা গড়া যেতে 
পারে। অথবা মুসলিম একা গড়া 
যেতে পারে। কিল্ত ভারতীয় এঁকা 
গড়ে তোলা মুশকিল। বৃটিশবা 
এদেশে সর্বপ্রথম রাষ্ট্িক একা গড়ে 
তালার চেগ্টা করেছিল। সফলও 
হয়েছিল । কিন্তু যতদিন রাষ্ট্িক 
ক্রমতা বিদেশিদের হাতে ততদিন এ 
ধবনেব এঁকা বাখা সম্ভব। কিন্তু 
নিজেদের হাতে এলেই চুল চেরা 
হিসা বুঝে নেওয়ার পালা যখনই 
985 এখনই হয় বিপদ | এর ফলে 
একবার দেশ ভাগ হল। এখন তো 
আবার ভারতবর্ষ টুকবো টুকরো 
হাত ৮লোছে । 


এক এক সময় ভাবি, ইতিহাসের 
পথম প্রুষে যদি সমস্ত ভার তবাসী 
রিকানদের মত সৰ মিলেমিশে 
একাকার হয়ে একটি জাতিতে 
পরিণর্ত হতে পারতাম । এক ভাষা, 
এক সংদ্কৃতি, এক ধর্ম _ খর্ম না হয় 
আলাদা হল, কিন্তু অল্ভত একটা 
কপ 

ন যুক্তরাষ্ট্রের মত। 

ইতিহাস আপন ঈ্বাভাবিক গতিতেই 
এগিয়ে চলে । সেখানে কোন গায়ের 
জোর খাটে না, এমনকি কোন 
অভিপ্রায়ও নয়। 

খুঃ পৃঃ ৯৬০০ সালে একিয়ান 
গিকরা মাইসেনিতে পাহাড়ের ওপর 
বিরাট ধরর্ণ-নগরী গড়ে তোলে। 
তাদের রাজত্র-সীমা এক সময় মূল 
ভূখণ্ড পযন্ত বিস্তাব লাভ করে। 
একিয়ান বাজা আগামেনন এপিয়া 


রঃ 


৪৪ 


নি 


অবরোধ করে রেখেছিলেন । টুয়ের 
সঙ্গে একিয়ানদের যৃদ্ধ, হেলেন 


উদ্ধার নিয়ে ছোগ্গার় তাঁর মহাকাবা . 


ওডিসি বলনা করে গেছেন। খৃস্টপূর্ব 
৬০০ গালে গ্রীকরা স্পেন থেকে 
কৃকপাগর পর্যদ্ত উপক্লবর্তী 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর 
কারণ ছিল অনেকগৃঁলি। এক নমবর, 
দোয়িয়ানদের আক্রমণ । ম্বির্তীয়ত, 
গ্রীস দ্বীপপৃজজে জনসংখ্যার চাপ । 
অনূর্ধর রুষ্ জমিতে যথেষ্ট ফসল 
ফলে না। তাই গ্রীকরা বেরিয়ে 
পড়েছিল নতৃন ভূখন্ডের সন্ধানে । 
প্রতোকটি ছোট ছোট গ্রীক রাজা 
তাদের একটা জনসংখ্যাকে উং 
সাহিত করত উপনিবেশ গঠন 
করতে । এইভাবেই একিয়ানরা এক- 
দিন শিয়েছিল সাইপ্রাসে। 


পাচীন গ্রীস ছিল কতগুলি 
স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত । কখনও 
কখনও এদের মধো এক একটি রাষ্ট্র 
খুব শত্তিশালী হয়ে উঠেছে। এক 
একটি রাষ্ট্র রাজনৈতিক চেহারাও 
ছিল আলাদা আলাদা. যেমন করিনথে 
ছিল অভিজ্ঞাততন্ত্র, আটিকায় ছিল 
গণতন্ত্র । সপারটায় দৃশো বছর ধরে 
চালু ছিল গণতচ্। সেই সঙ্গে 
স্হার়ী সরকার। স্পারটা ছাড়া 
অন্যানা রান্ট্ে নানা বিদ্রোহ ও 
অভ্য্ানের মধা দিয়ে সরকার বদল 
ঘটেই চলত। 


গীসের যে অঞ্চলটায় আমরা 
এসেছি সেটাই আটিকা অর্থাৎ 
আথেনস। গণতচ্ত্র, সামাজিক ন্যায় 
আইনের বিচার, বাক্তি-স্বাধীনতা, 
আজকের গণতন্তের যা কিছু ধ্যান 
ধারণা, তার উদ্ভষ কিন্ত এই 


আটিকা বাজে. খস্টজঙ্গের সাত: 


শো বছর আগে আথেনস রাজ- 
তল্প্লের অবসান ছটিয়ে, অভিজাত 


শ্রেণী শাসনের পন্তন ঘটায় । তখন 


তৈকেই রিপাবলিক ধানধারণার 
শুরু । নজন নোবল বা আরকনের 
হাতে ছিল দেশ শাসনের ভার। 
এটিকে ক্যারিনেট বা প্রেসিডিয়াম 
বলা যেতে পারে। এই নয় শাসক 
প্রতিবছয় হতেন। নিবাচিক 
মন্ডলীকে বলা হত আবরিওপেগাস 
- এর সদসা ছিলেন শহরের 
অভিজাত বাক্তিরা। 

অভিজাত বাক্তি অর্থে প্রচুর 
ভূসম্পত্তির মালিক। গরিব চাীরা 
খাণ ভারে জর্জরিত হয়ে থাকত। 
খ্ণ যতদিন না শোধ হয় ততদিন 
তিনি মালিকের ভূমিদাস বা সারফ। 
তার উৎপন্ন ফসলের ছ্ব ভাগের এক 
ভাগ তিনি উত্তমর্ণকে দিয়ে যেতে 
বাধা। যদি না দিতে পারেন তাহলে 
ভূমিদাস পরিণত হবে ক্রীতদাসে। 
আথেনসের অধিকাংশ নরনারী ছিল 
সারফ বা ভূমিদাস। শাসক ছিল 
মুষ্টিমেয় অভিজাতরা। খুঃ পৃঃ ৬০০ 
থেকে 8৫0 সালের মধো আথেনসে 
জল্মাল্পেন এমন কজন মানৃষ যাঁদের 
জনা গণতম্ত্র ও মানবাধিকারের 
নতুন ইমারতের ভিত্তি তৈরি হতে 
পারল গীসে। তাঁদের একজন হলেন 
আইনক্র সালন, সংস্কারক ক্লাইস- 
থিনিস, রাষ্ট্রনায়ক পেরিকাস। 
সোলন সমস্ত খাণ মকৃন করে 
ভ্মিদাসদের মৃত্তত করলেন । সারফরা 
জমির মালিক হল। লাঙল যার জমি 
ডার হল। পেসিট্রেটাস গরিব 
কৃষকদের খাণ দেবার ববেচ্ছা 
করলেন ৷ সোলন গরীধ ও বড়লোক 
দের জনা একই আইন রচনা কর 





৮" রোম [ক্মাইজাঘেনিষ। 900. লাোকোর 
' একটি সংসদ করলেন এই 96০0. 


লোককে রান্জাই' করা হত কআাখেন, . 


' সের সমগ্র জনসংখ্যা'থেকে। লটারির 


মাধামে। আগে জুরি ও বিচারকেরা 
বেতন পেতেন না। পেরিকিস' ও 
এফিয়ানেটস জুরি ও বিচারকদের 
স্হায়ীভাবে নিয়োগের বানক্হা করে 


পেতে লাগলেন। এখন যেমন এম 
এল এ, এম পিরা পান। এর ফলে 
গরীবরাণ্ড সংসদের সদসা হয়ে 


* প্লান্ট পরিচালনায় অংশ নিতে সক্ষম 


হলেন। 

গণতন্ত ও সামাধাদের যে চিন্তা 
আজ সারা পৃথিবীর প্রগতি শীল 
মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে তা কিন্তু 
হালফিলের ধানধারণা নয়। গত 
শতাব্দীতে এই সব ধ্যানধারণার 
বৈক্তানিক ব্যাখা দেওয়া হয়েছে, 
তাকে তন্ত্রে রপায়িত করা হয়েছে। 
কিন্তু যীশুর জল্মেব আগেই গীসে 
এই চেতনার উদ্ভব এধং সেই 
সময়কার সামাজিক বাবস্তায় যত- 
খানি প্রয়োগ সম্ভব তাব পায়োগও 
করা হয়েছে । 


হোটেলের জানালা দিয়ে ভারি 
দেখলাম বড় বড় করে নিন সাইন 
শ্রলছে আটিকা সম্ভবত হোটে 
লের নাম। দবে অন্ধকাবে ঢাকা 
আকফরোপলিস। মভা তা ডি 
শৌর্য বীর্য - গণতল্লের পীঠভ্‌ 
মধারাতের স্বলজুলে ১০০ 
দিকে ভাকিয়ে সারা দেহে রোমাঞ্চ 
হাগে। 

সেই গী্স দীর্ঘদিন দ্বিল পরাধীন, 
দীর্ঘদিন ছিপ একনায়কের কবলে। 
আবার সেই অন্ধকার যুগের অবসান 
ঘটিয়ে ফিরে এসেছে গণতন্ত্র । 


মনে পড়ল শ্রীমতী গান্ধীর কথা । 
তিনি বলছিলেন £ আথেনস, এই 
নামটার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে 
ইতিহাস। পশ্চিমী সভাতার পীঠ 
স্হান এই আথেনস। কত বৃদ্ধিজীবী 
ও মনীধী জন্মেছেন এখানে । আক- 
8058 
নলের টু । এখানে থৃঁিডিডেস 
গ্রীক সন্তানকে উজ্জীবিত করেছে 
শৌর্ষে, উদ্বুদ্থ করেছে প্রেরণায়। 
এই এথেনস - মিলটন যাকে 
বলেছিলেন কলা ও বাপ্মিতার 


মাতৃভূমি ম্যাথু আরনলড বলেছেন 


-. আথেনস যেন 
আর এক নাম, ভাবার গাথা, 
গোঁড়ামি থেকে মুক্তি, মনের উদারতা, 
বাবহারের এসব কিছুই 
এই লশারীর অবদান । আপনারা 
মানবজাতিকে অনেক কিনতু দিয়ে- 


ছেন। (চলবে) 


০০০০ ৪৬ 


9 ১? 
র্‌ 1717 র্ু 
চন রঃ ০ এ এ ডি স্‌ 
৬? ্ 18 এ । 7 
রঙ 
৬০ এস 18864 টা 


৪ 


মর 
4 
রি 





॥ 
॥ ৮ ৮ 
? 

5 ডু 







গোর পাউডার হেয়ার ডাই 


কনসেন্ট্রেট বিশেষ ফরমুলায় তৈরী হয়েছে__ 
আপনারই জন্যে ! 

এ হুল ভারতের একমাত্র পাউডার হেয়ার ডাই 
কনসেন্টেট যা আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে । 
তাই খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয় । 
আর সবচেয়ে বড় কথ।--আপনি এটি পান 
অবিশ্বাস্য কম দামে । 


৫মশানো সহজ £ 
পাউডারটি শুধু অপ্প জলে 
[মাশয়ে নিন, ব্যসৃ! 
ব্যবহারের জনো তৈরী! 


ব।বছার করা সহজ £ 

চুলে ধুপে থুপে লাগিয়ে ভালে 

করে মেশান। এটি আপনা থেকে 
মুদ্ু ও সমানভাবে ছাঁড়রে পাড়ে, 
আপনার চুলে আনবে তারুণ্যের সোন্দ্্) | 


৫ ॥ 
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'নর্মল কৃমার রায় 





ঠাকুব শ্রীরামক্ষের কৃপাপ্রা্ত 
তরুণ ভক্ত ছোট নরেনের উত্তর 
পাড়ার বাড়িতে ঠাকুরের শৃভাগমন 
হয়েছিল। ছোট নরেনের পুরো নাম 
- নরেন্দ্ুনাথ মিত্র। তিনি ছিলেন 
কথামৃত প্রণেতা মাসটার মশাই 
মহেন্দ্রনাথ গুগ্তের  শ্যামপূকুর 
বিদ্যাসাগর স্কুলের মেট্রোর্পলিটন 
শাখার  ছাত্র। মহেন্দ্রনাথের 
প্রেরণাতেই ছাত্রজীবনে ঠাকুরের 
সঙ্গে ছোট নরেনের মিলন হয়। 
ঠাকুরের প্রধান ভক্ত সবা্মী বিবেকা- 
নদন্দের নাম 'নরেন' হওয়ায়, ঠাকুর 
একই নামের এই ভক্রুটিকে 'ছোট 
নরেন' বলে ডাকতেন। ঠাকুরের 
প্রতি মহা-আকর্ষধণে ছোট নরেন 
বাড়ির ভয়কে উপেক্ষা কার তেলে- 
বেলাতেই স্কুল পালিয়ে দক্ষিণে- 
*বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত 
করতেন এবং ঠাকুরকে অতান্ত 
ভক্তি করতেন। ঠাকুর তাঁকে 
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'শৃদ্ধাতয়া' বলে নির্দেশ করেছিলেন 
এবং তাঁকে দেখার জন্য মাবে মাঝে 
খুবই অস্হির হতেন। পরবর্তীকালে 
অবশা বিবাহ করে ছোট নরেন 
সংসারী হন এবং 'আটরনি' রূপে 
আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। 
প্রস্গত ঠাকুর ও ছোট নরেনের 
মধো নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ 
করা যেতে পারে । ১৮৮৫ খৃম্টাব্দের 
৭ মার্চ দক্ষিণেশ্বরের একটি 
কু সঠুউ 
“ঠাকুর ছোট নরেনকে এক 
দেখিতেছেন। দেখিতে ডি 
সমাধিস্হ হইলেন। শদ্ধাত্যা ভক্তের 
ভিতর ঠাকৃর কি নারায়ণ দর্শন 
করিতেছেন £ ভক্তেরা একদৃচ্টে সেই 
সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন। এত হাসি 
লা হইতেছিল, এইবার সকলেই 
£শব্দ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। 
ঠাকুরের শরীর নিস্পন্দ, চক্ষু ম্হির, 
হাত যোড় করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় 
বসিয়া আছেন। কিয়ংপরে সমাধি- 


সিএ 


২১২ সী 
844] 150/5163 -৮/০০ 


ত*্গ হইল। ঠাকৃরের বান স্হির 
হইয়া গিয়াছিল, টি দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস তাগ করিলেন। ক্রমে 
বহির্জগতে মন আসিতেছে । ভক্ত- 
দের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। 
এখনও ভাবস্হ হইয়া রহিয়াছেন। 
এইবার প্রতোক ভক্তকে সম্বোধন 
করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার 
কিরা'প অবস্হা কিছু কিছু বলিতে- 
ছেন। (ছোট নরেনের প্রতি) - 
“তোকে দেখবার জনা ব্যাকুল 
হচ্ছিলাম। তোর হবে। আসিস এক 
একবার। আচ্ছা তৃই কি ভাল- 
বাসিস £ _ জ্তান, না ভর্তি 2" ছোট 
নরেন - 'শৃধূ ভক্তি'। শ্রীরামকৃ্ণ - 
'না জানলে কাকে ভক্তি করবি ৯ 
(মাণ্টারকে দেখাইয়া সহাস্ে) এঁকে 
যদি না জানিস, কেমন করে এঁকে 
ভন্তি, করবি £ (মাম্টারের প্রতি) - 
তবে শ্র্ধাতা যে কালে বলেছে, - 
“শুধু ভক্তি চাই", এর অবশা মানে 
আছে । আপনা আপনি ডক্তি আসা 
সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি 
পেমভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি - 
বিচার করা ভক্তি। (ছোট নরেনের 
প্রতি) - দেখি, তোর শরীর দেখি, 
জামা খোল দেখি। বেশ। বৃকের 
আয়তন; - তবে হবে। মাঝে মাঝে 
আসিস।' ঠাকুর এখনও ভাবস্হ 1" 
(কথামৃত - ৩য় ভাগ,দ্বাদশ খণ্ড - 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) 


এই ভক্তিমান ছোট নরেন 
সম্পর্কে ঠাকুরের নিজস্ব কয়েকটি 
উক্তি, - “ছোট নরেনের পৃরুষ-ভাব, 
_ তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি 
নাই ।” (কথামৃত _- ৩য় ভাগ, 
স্রয়োবিংশ খন্ড -- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) 

“এক-একজন ভক্তের অবস্হা কি 
আশ্চর্য! ছোট নরেন - এর কৃম্ভক 
আপনি হয়! আবার সমাধি! এক- 
একবার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা! 
কখনও বেশী! কি আশ্চর্য 1” (কথা- 
মৃত - ৩য় ভাগ, চতুর্বিংশ খণ্ড - 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ) 

“সে (ছোট নরেন) ছেলেবেলায় 
স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য 
কাঁদতো। (ঈশ্বরের জনা) কাম্না কি 
কমেতে হয়! আবার বৃদ্ধি খুব। 
বাঁশের মধ্যে বড় ফুটোওলা বাঁশ! 
আর আমার উপর সব মনটা। 


থাকে ।”(কথাযুত - ও ভাগ, 
শয়োবিংশ খন্ড - সপ্তম পরিদ্ছেদ) 


এই পরমভপ্ত ছোট নরেনের 
বাড়িতেই ঠাকুর গিয়েছিলেন । একদা 
ঠাকুর তাঁর অনাতম ভক্ত কাপতেন 
বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের শ্যাম পুকুরে 
বাড়িতে উপচ্হিত কালে ছোট 
নরেনকে দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করায়, তাঁকে সেখানে ডাকা হয় এবং 

ডাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর 
শৃভাগমন করেন। সেই 

প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের কাছে 
ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন - 
নরেনকে ডাকলুম। বললাম, তোর 
বাড়ীটা কোথায় ? চল যাই। - সে 
বললে, 'আসুন'। কিন্তু ভয়ে ভয়ে 
চলতে লাগল সঙ্গে, - পাছে বাপ 
জানতে পারে।" (কথামৃত - ৩য় 
ভাগ, সপ্তদশ খন্ড - প্রথম 
পরিচ্ছেদ) 

অবশ, ছোট নরেনের বাড়িতে 
সেদিন যাওয়ার পরেকার ঘটনা আর 
জানা যায় না। অনা সময়েও হয়ত 
ছোট নরেনের বাড়িতে ঠাকুর গিয়ে 
থাকতে পারেন। 

ছোট নরেনের যে বাড়িতে ঠাকুর 
গিয়েছিলেন, তার ঠিকানা - ৩৩/এ, 
তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা -- ৪। 
বাড়ির প্রবেশ পথের বামদিকে 
বাহিরের দেওয়ালে পাথরের ফলকে 
লেখা আর্ছে - 'সূরেন্দ্র ভবন'। এই 
বাড়িতে ঢুকেই একতলার বামদিকের 

ংশে ছোট নরেন বাস করতেন! 
বাড়ির ভেতরে ছোট একটি উঠান _ 
উঠানের ডানপাশ দিয়ে দোতলায় 
যাবার জনা অনাচ্ছাদিত একটি 
সিঁড়ি, - উপরতঙলাতেও কয়েকটি ঘর 
এবংভিতরের দিকে বারান্দা আছে। 
পূর্বে এই বাড়িটি একতলা ছিল। 
মালিক ছিলেন স্বর্গীয় সারদাচরণ 
মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে তাঁরই 
পরপপোত্রীর বন্দো পাধ্যায়বংশধরগণ 
এই বাড়িতে বাস করেন; এই বাড়ির 
দোতলার একটি ঘরে নিতা দেখ- 
সেবার বাবস্হা আছে। একতলার 


কিছু অংশে ভাড়াটিয়া আছেন। 


পথ নির্দেশ - উত্তর কলব্বাতার 
বিধান সরণীর ওপর অবস্হিত 
প্রখাত টাউন স্কৃলের পাশ দিয়ে 
পশ্চিমযুখে যে রাস্তাটি শ্যামপুকুরে 
প্রবেশ করেছে, সেই রাস্তায় কিছুটা 
এণিয়ে গেলেই ডানদিকে 'রাম্মধন 
মিত্র লেন' ; এই লেনে ঢুকে আবার 
কিছুটা গেলেই বামদিকে 'তেলি 
পাড়ালেন”। তেলিপাড়া লেনে ঢুকে 
আবার কিছুটা গেলে ডানদিকে এই 
*৩৩/এ' নং বাড়ি। অপর প্রান্তে 
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আমার এক সাহিতিক বন্ধ 
বলেন, "সিগারেট ০১ 
আমার নামের বেশিরভাগ কু 
হল এই সিগারেটের। তাই তার 
অধারল রানি রুনে ব্রেছেতে 
দেওয়ার কথাই বা ভাবি কী করে?" 

এইটাই হয়ত আমাদের অনে- 
কেরই মনের কথা। তাই দেখা যায়, 
সিগারেট টানতে টানতে কেউই 
৮ ভয়ে কুঁকড়ে যান না। বরং 
11575588554 881% 
যুত্তি তর্কেরি দ্বারা ৪৬ 
করার চেম্টা করেন। 
5২788855179 
সিগারেট খান না, ৮৬ 
কানসার হয় কেন”' যদি 
অসুখের কথা বলা হয় রর 
বলেন, 'ও তো আজকাল রে 
হচ্ছে।' বিদেশি এক রসিক বলে- 
ছিলেন, 'বৃবলাম 2৬৪ রি 
গলায় কি হিরন মলচ্বা ে 
চাহলে কারো কারো 
কানসার হয় কেন 2" 

মাসলে ধূমপান যে সবাস্হোর 
৫ খুবই খারাপ, একথা কোন 
ধূমপা্যীকে বোঝান ভীষণ মৃশকিল। 
গাবণ ওরা সকলেই ক্রানপাপী। 
হাই এই অন্যায় অভ্যাসটি চালিয়ে 
যাবার জনা ওরা সব সময়েই 
৪91:5-555 
কবেন। ওদের কিছুতেই বোবান যায় 
ডা সিগারেট খেয়েও অনেকে 
টী্ঘকাল বেঁচে থাকতে পাবেন বটে, 
কিন্তু তা বলে সেটা কখনই নিয়ম 
হত পাবে না।দীর্ঘকালের গবেষণা 
আজ প্রমাণ করেছে যে, সিগাবেট 
75558 ত বিপজ্জনক 
এবং এই অভ্যাস মানুষের অবশাই 
বর্জন করা উচিত। 

এ জলার জিব রিনা 
অনেকেই যে সিগারেট ছাড়তে পারি 
না তার প্রধান কারণ, এই নেশা 
শবীবভিত্তিক নয়, মনভিত্তিক। আর 
ঠিক এই কারণেই দেখা যায় যে, 
হাজার অনুরোধ-উ পরোধেও যে 
মানুষকে ধূমপান থেকে বিরত করা 
12555 

ধ বাকের মত চট করে 
ছেড়ে দিতে পারেন। একটি 
রোগীর বা নে পড়ছে রোগটি 

ব ছোট বয়স থেকেই পুর 

গারেট খেতেন। মাত্র ৪৫ বছর 
বয়সে সাংঘাতিক হারট আটা 
নিয়ে তিনি ইনটেনপিভ করোনারি 
কেয়ার ইউনিটে ভর্তি হঙগেন। 
সেখানে তিনি তার ডাক্তারের হাত 
দুটো চেপে ধরে বললেন, 'আমাকে 
বাচিয়ে দিন। প্রতিক্তা করছি. আর 
জীবনে সিগারেট ছোঁব না।' 

সির নে কওবাদি 
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ভিতিক সেলা এ ভাই প্রাণ 
হারটের বা রর 
আছেন, যাঁরা সৃদ্ছ হওয়ার পর আর 
সিগারেটের নাম উচ্চারণ করেন না। 
এখনকি সারাদিন সিগারেট ছাড়া 
কোন সময়ই তাঁরা কোন অস্ববিধাও 


বোধ করেন না। অথাতি মৃত্তার খাঁচার 
মধ্যে যদি কেউ প্রাণ 
নিয়ে একবার ফিরে আসতে পারেন, 
তাহলে তখন তাঁর নেশা টেশা সব 
ছুটে যায়। ০১৮ 
ভোলবার নয়। এ যেন 
রার্গী বাপের ভীতু ছেলের প্রেমে 
পড়ার মত ব্যাপার। সম্পত্তি 
ছাড়ার ভয়ে সৃবোধ 5 
মত মাথায় টোপর দিয়ে ূ 
না পাড়ি দিয়ে হাসতে হাসতে চলে 
গেলেন ভবানীপুরের দিকে। 


অমেরা সিগ্লারেট পান 
করতে চাই কেন? 


এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজও 
অন্ধকারেই হাতড়াতে 
টা ও কতকগুলি কারণকে 
বিশেষভাবে গ্রাহা করা হয়। যেমন, 
ছোটরা সিগারেট ধরে বড় সাজার 
আকাক্ক্ষায়। এই কথারটিকে আবার 
অনাভাবেও বলা হয়ে থাকে । যেমন 
লাউ ের়োরা সিগারেট ধরে 
বিশেষ করে তার ঈপ্সিত নারীর 
দৃষ্টি আকর্ষণের জনা। ছোটরা 
ধরে ফেলে। অনেকের 
টিকলি পুজো বাদি 
হসটেলে ধূমপানের প্রথম হাতেখড়ি 
হয়। পারিপার্িকতা যে এই নেশার 
দা নক, তা বলাই বাহুলা। 
যে বাড়িতে বাপ-কাকারা সিগারেট 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধৃমপায়ী হয়ে 


হাতে' 


যাগির 2 
তে র্ধং 1 টি 


॥ 
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সস কজন, এ 072 


মধ্যে কিছু পেয়ে থাকি! যেমন প্রথমে 
স্তন এবং পরে এ 
৪1757 655 

মধ্যে একটা আকাক্কার সৃম্টি করে। 
4 
চি 
আর্ড্রন চুষি এবং উত্তরকালে সিগা- 
বেট পান করতে চাই।' 


মনোবিজ্তানীদের এই তথ্য কিন্তৃ 
উড়িয়ে দেবার নয়। বরং অভিজ্ততা 
থেকে দেখা যায় যে, সিগারেট 
৮4 ৮ ৮ 
চিউইং গাম বা মশলা একটা 
বিকল্প। অর্থাৎ আবার সেই একটা 
কিছু চিবিয়ে কি ঢুষেই তৃপ্ত হওয়ার 
প্রচেন্টা। 

মনের সম্গে ধৃম'্পানের যে একটা 
আত্বিক যোগ রয়েছে, এটা এখন 
পমাণিত সতা। দেখা ঘায়, যাঁরা খুব 

নি তাঁরা পাইপ বা চু্ট 
পছন্দ করেন। আবার ঠিক বিপরীত 
পরিয়। কর্মক্ষেত্রে যেমন অনেক সময় 
নিজের উদ্দেশাসিত্ধির জনা ইচ্ছায় 
প্রচুর সিগারেট দিতে এবং 

রর ভাবে 
মানু জনের 
সিগারেট পানে বাধা করে । ভাবনা. 
চিন্তায় প্রয়োজন ঘেমন সিগারেটের, 
তেমনি আনন্দ-উল্লাসেওচাই সিগা- 
রেট। সিগারেটের শক্তি অঙ্গীম। 
এটি যেমন মানুষকে জেগে থাকতে 
মদত জোগায়, ঠিক তেমনি সাহাযা 
75795 

দেখা গেছে, সিগারেটের মধ্যে 
প্রায় ৫00 রকমের উত্তে 8১ 
আছে। কিন্তু তার মধ 
প্রয়োজনীয় বস্তুটির নাম _ নিকো- 






টির্ন। এই নিকোটিনই : 
নেশার ত্রদীতদাস করে। 


সিগারেট স্বাস্হোর কা 


৮০ 
ষের এনজাইনা, রে 
কানপার পর্যন্ত হতে পারে । তবে 
৪০ 7০১৪ 
চাপবৃদ্ধি, বুংকাইটিস, 
অনিদ্রা, কুধামান্দা, পায়ের পেশিতে 
ফিক বাথা, হাঁপানি, টিবি এবং 
দৃষ্টিক্ষীণতার মত সমস্যাই বেশি 
করে ঘটায়। সিগারেট যে এত 
ধরনের ক্ষতি সাধন করে তার প্রধান 
কারণ, নিয়মিত ধৃমপাসের ফলে 
৯8৮০০418৮৯৮ 
০৬৬ 
১.৫ ভাগ কারবন ইড় | 
এই কারবন ৪৪০5০ 
হিমোগ্লোবিনকে সস 

লাষিনে পরিণত করে। হিম. 
স্লোবিনের প্রধান কাজ হল অকমি 
জেন বহন করা। পা 
স্লোবিন কারবকমি 
রে রিত হলে তখন সে ওই 
প্রয়োজনীয় কাজটি করতে অক্ষম 
হয়ে পড়ে। আর যে প্রধান দৃর্ি 
কারণে শরীরে অকসিজেনের অভাব 
হয় তার একটি হল, ফুসফৃসের মধ্যে 
অঙ্গার-কণা জমাট কস 
সরবরাহের গতিবেগ নে 
দেওয়া। ফুসফুসে অ্গার জমলে 
অকসিজেন ফুসফুসের ভিতর থেকে 
রক্তের মধো প্রবেশ করতে পানে 
না। ধমনী কঠিন হয়ে রা টে 
ভি ভর ভাবিরোন 
বাড়িয়ে ধমনীর ভিতর 
কেরোিসের সৃষ্টি করে। 


শরীরের বিভিন্ন অস্গ-প্রতা্গ 
অকসিজেনের অভাব বোধ করলেই 
ভা বিভিন্ন রকমের জেতাদ 
ঘোষণা করে। পায়ে প্রণমপ হবে, 
মাথায় ফন্ত্রণা হবে, চোখে কম 
দেখবে, হাত পা কাঁপবে, ঘ্বম কম 
হবে, পেটে আসিড হবে ইত্যাদি। 
বংকাইটিস হলে কাশি, শ্লেছ্মা এবং 
হাঁপানি হবে। এই সব কষ্ট নিয়েও 
ভশিবন কোন রকমে চলতে পারে। 
কিস্তু একবার হারটে যদি অকসিজে - 
নের অভাব হয় £ রা 
(ইসকিমিয়া) কি 

অভাব হান্ট একদমই সহ্য করতে 
পারে না। তাই বেশ কিছুদিন 
সিগারেট চালিয়ে যাবাব পর, বিশেষ 
করে বয়স্করা এবং যাঁদের রক্ের 
চাপ বেশি, তাঁরা অল্প 
৮৮838789755 
ধাথা অনুভব করেন। এই বাথারই 
অপর নাম এনজাইনা। 





রট কি ব্রেমে যে হয়. প্রায় আধঘন্টা. কাল, উত্নেছিত 
তার কারণ, অতারঞ্ধিক ধৃমশানের 


ফলে বাক্তের _অনুচক্রিকারা বেশ 


আঠাল হয়ে পড়ে। তখন তারা 
পরস্পরের সঙ্গে জমাট বেধে 
ধমনীব ভিতবে থ্রমবাস সৃষ্টি করে 
রন্তু সঞ্চালন হঠাৎই বন্ধ কবে দেয়। 
আমরা যে কখনও কখনও শুনতে 
পাই, কোন রোগী হনগাৎ বৃক বাথা 
অনুভব কবে মাবা গেলেন বা অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে গিযে পাবালিসিসেব 
শিকাব হূলন, এসবই ঘটে প্রধানত 
থুমবোসিসেব ফলে। 

যাঁরা দীর্ঘকাল নলিগারেট পান 
কবাছেন তাদের কাছে অনুবোধ, লক্ষ 
করুন গলা ধবা, কাশি, বুক ধড়ফড়, 
মাথাযন্ত্রণা কি পায়ে জামপেধ মত 
কোন অশ্রত সংকেন পাচ্ছেন কিনা! 
সংকেহ থাকলে মনুগহ কবে 
আজই, .এই মুহা তই, সিগারেট বন্ধ 
করুন ।জানেন তা আজ সিগারেট 
ছাড়লে আপনার শবীর সম্পূর্ণভাবে 
দোষমুত্ত হত সময নেবে ১০ ১৫ 
বছর। 


মানুষ সিগারেটের নেশা 


ছাড়তে পারেনা কেন? 
একটি সিগারেটে প্রায় ১ মিলিগাম 
নিকোটিন থাকে । নিয়মিত সিগাবেট 
খেলে রন সব সময়েই নিকোটিানেব 
উন্তেজনায আচ্ছন্ম থাকতে অভাঙ্ত 
হয়ে পড়ে। একটি সিগারেট মানুষকে 


বদহজম, পেটফাপা, অন্লশ্ল, 


রাখে। কিন্তু তার পরেই রঙের 
ভিতর থেকে নিকোর্টিনের পরিমাণ 
রুমে কমে ষেতে থাকে । আর ঠিক 
তখনই সে আবার আর একটি 
সিগারেট টেনে নিজেকে চাখগা 
করতে চায়। নিকোটিনের নেশা 
এমনই আমেজদার়ী যে তার প্রভাব 
থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন। 
নেশাগ্রস্তের মন সদাই চাইবে 
নিকোটিনেব আশ্রয় । ফলে সিগারেট 
ছাড়া সে আর কিছ্বতেই মানসিক 
স্বস্তি পাবে না। আর সেই স্বস্তি 
পেতে শরীরকে অবশেষে তার চরম 
মূলা দিতে হবে নানান ব্যাধির 
শিকার হয়ে। 


সিগারেট কী পরিমাণ 
আয়ু কমায় 


দেখা গেছে, ৩৫ বছরের অনূর্ধ 
কোন বান্তি যদি নিয়মিত ১-১৪টি 
সিগাবেট পান করেন, তাহলে তার 
আয়ুর, ৬৫ বছর পার হবার আশা 
প্রায় ২২; কমে যায়। টদনিক ১৫ 
২৪টি সিগারেট ৬৫ বছর বয়সে 
পোঁছবার আশা কমায় প্রায় ২৫।।। 
টনিক ২৫টির ওপর সিগারেট পানে 
উক্ত আয়ু পাবার আশা কমে প্রায় 
8011 | জটিল হিসাবের মাধামে 
টবন্মানিকরা দেখিয়েছেন যে, একটি 
সিগারেট গড়ে পাঁচ মিনিট আয়ু 
কমাচ্ছে । 


ক স্কালা, আহারে অরুচি, 


কোষ্ঠবদ্ধতা,ইত্যাদি আমাদের চিকিৎসায় স্বায়ী নিরাময়ের 
বাবস্থা করা হয়।চিকিৎসার মৃলা ন5. 60/- ডাক খরচ পৃথক। 


মহিলাদের গুপ্তরোগ শ্বেতপ্রদর, অনিয়মিত মাসিক, মাথা 
যন্ত্রনা, কোমর ব্যাথা, চেহারার হলুদ ভাব এসে শরীর ও 

॥ চেহারার সোন্দ্য্য নষ্ট হয়ে যায় । আমাদের চিকিৎসায় 
এই ভয়ানক প্রাণঘাতক রোগ থেকে মৃত্তি পেয়ে নতুন 
যৌবন ও সৌন্দর্য পুনরায় প্রাপ্ত করুন । 


কলপে নয়, আমাদের আয়ুবেদিক তেল ব্যবহারে পাকা 
চুলকে ক।লো করে এবং হুল পাকা রোধ করে। ইহার 
ব্যবহ।রে মস্তিষ্ক ও চোখের দুরবলতা দূর করে । এক কোর্স 
মূলা লি5.38/- ডাক খরচ পথক ॥ 
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মারক টোয়েন বলেছিলেন - 
'শিগারেট ছাড়া বী আর এমন শত 
কাজ ! আমি তো জীবনে বহুবার 
সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি ।' সতা 
মিগারেট বহুবার ছাড়া যায়। কিন্তু 
একবার, চিরতরে ছাড়া যায় না। 
আমাদের অধিকাংশ সিগারেট 
ছাড়ার কথায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা 
করে বসেন। কিন্তু পরে যখন দেখা 
যায় হাতে ফের সিগারেট, তখন প্রশ্ন 
তুললে বলেন. 'হাঁ, খুব কমিয়ে 
দিয়েছি ।' 

আপনি হয়ত আবার প্রশ্ন 
করলেন, ' কিন্তু কথা তো হয়েছিল 
ছাড়ার, কমানর নয়।' 

এবার মাথা চুলকে জবাব, 'হাঁ, 
খুব চেঘ্টা করছি। এখন কমিয়েছি, 
এর পর ছেড়ে দেব।' 

না, সেই 'এর পর আর 
কোনদিনই আসবে না। 

সিগারেট ছেড়ে দিতে সাহাযা 
করে এমন কোন ওষুধ নেই । কোনও 
দেশের সরকারই চান না ঘে তার 
দেশবাসী সিগারেট খান। অথচ 
মজার কথা; সিগারেট বন্ধের প্রচার 
কার্ষের জনা সরকার যত খরচ 
করেন সিগারেট বাবসাকে টিকিয়ে 
রাখতে । এ যেন সেই চোরকে চুরি 
করতে বলা এবং গৃহস্হকে সাবধান 
হতে বলার মতই ব্যবস্হা । প্রকৃত 
পক্ষে সিগারেট আর ছাড়ছেন 
কজন । বিবাহিত জীবনের হাজার 
লাঞ্তুনা সহ্য করেও লোকনিন্দার 
ভয়ে যেমন কেউ কেউ ছাড়াছাড়ির 
কথা ভাবতে লজ্জা পান, এও যেন 
প্রায় সেই রকমেবই ব্যাপার । 
অনেকে আবার বলেন, “আরে বাবা, 
একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।' 
একটা কিছু মানে পান, জর্দা, গৃড়াকু, 
টখনি, , সিগারেট ইতাদি। 
তাঁদের অভিধানে এই 'একটা কিন্ত 
হল আরও অনেক 'বড় একটা কিছুর" 

প। 

সিগারেট খাওয়া সাধারণ বি 
অসাধারণ সবার পক্ষেই এক 
দৃংসাহমিক প্রয়াস। ঘরকুনো মানু 
ষের সব জেনে বুকে সিগারেট খাওয়া 
কোন দুঃসাহসিকের সব জেনে বুকে 
পাহাড়ের চুড়ায় কি সাঁতরে সমুদ্র 
পারের অভিযানের মতই। কিন্ত 
তবুও ওই একটা কিছুকে তাঁরা 
বইপড়া, আন্ডামারা, সিনেমা দেখার 
মাধামে মেটাতে পারেন না। 


একবার সিগারেটকে সমর্থন করে 
এক বিতর্ক সভায় একটি গম্প ফেঁদে 
ছিল্মম। এখানে পাঠকদের সেই 
গল্পটিকে সংক্ষেপে শোনাবার 
লোভ সামলাতে পারছি না। 

একজন খুব সিগারেট পান 
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করতেন। ফলে অল্প বয়লোই তাঁর 


করোনারি হুল। সেবে উঠে ভিনি 
ডক্তারের পরামর্শে সিগারেট ছেড়ে 
দিলেন। দিব্বি দিন কাটছিল । হঠাং 
৬-৭ বছর পরে তাঁর গলায় কানসার 
হল। তিনি প্রশ্ন তুললেন, “আমি 
তো কবে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি, 
তাহলে আমার ক্যানসার হল 
কেন? ডাত্তশর বললেন - “আগে 
অনেক সিগারেট খেয়েছেন তো, এ 
তারই পরিণাম।' যাই হোক. 
ক্যানসারেরও চিকিৎসা হল এবং 
তিনি আবার সেরে উঠলেন। এর 
পর একদিন তিনি অফিসে যাচ্ছিলেন, 
হঠাৎ শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় 
ভিনি বাসের তঙ্গায় চাপা পড়লেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে 
নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু তিনি 
সেখানেই মারা গেলেন। খবর 
পেয়েই তাঁর তিন ছেলে দৌড়ে 
এলেন। তাঁরা সকলেই ডান্তশারদেব 
জিন্ঠাসা করতে লাগলেন, “বাবা কি 
কিছু বলে গেছেন” কিছু কথা” কিছু 
তাঁর শেষ ইচ্ছান' 
রা বললেন, "না 

সেরকম কিছ্ব তিনি বলে যানমি। 
তবে বলেছেন - এতো রকমেব 
হু কাবণ যখন চতুর্দিকে ছড়ান 

ল, তখন শৃধূ শবধু সিগাবেটটা কেন 
কম্ট করে ছাড়লাম !' 

জানি, এই গন্পটি হযত আনেক 
ধূমপায়ীকেই তাঁব নেশা চালিয়ে 
যেতে উৎসাহিভ করবে। আ্বামিও 
মেদিন গলপটা বলেছিলাম বিতর্কে 
জেতার শাশায়। কিন্তু আসলে 
বোর্গীটিকে দিয়ে মামার যা ধলান 
উচিত ছিল তা এই যে, 'এই সৃন্দ 
পৃথিবীতে আরও কিছু সৃন্দর দিন 
কাটিয়ে যাওয়ার আশায় এখানকাণ 
প্রতিটি মৃত্ুফাদকে আমাব ভাল 
করে চিনে রাখা উচিত ছিল ।' 

আমাদের নিজেদের জীবনাকে 
ভালবেসে আরও বেশি দিন বাঁচার 
আশায় শুধু সিগারেট কেন, সমস 
রকম নে শাকেই আমাদের বর্জন কর। 
উচি-ভ। 

কিন্তু প্রশন হচ্ছে, সিগারেট 
ছাড়ব কীভাবে” স্বাস্হা, পংসাব, 
সবকার, এমনকি ধর্মের অনৃশাসনেও 
মানুষ এই নেশা বর্জন করতে পারে 
না। তবে এরই মধো সুখের কথা 
এইটুকু যে. গলার চিকিৎসক হিসাবে 
আজকাল অনেক রোগীকেই এই 
প্রন নিয়ে হাজিব হতে দেখছি, 
ডাক্তারবাব সিগারেট ছাড়ব 
কীভাবে” এর শেষ উত্তর ঘৃণায়! 
সিগারেটের প্রতি ধদি একমাত ঘুণা 
আনা যায়, তবেই আপনি সিগারেট 
ছাড়তে সক্ষম হবেন। নিজেব মানের 
ভিতর এই ঘৃণাকে গড়ে তুলিতে 
হবে। বুঝতে হবে যে, সিগারেঃ 
আপনার সূন্দর দেহ-মনকে তিলে 
তিলে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিখে 
যাচ্ছে । 


পরিবর্তন ৩০ নম্ডেমবর ১৯৮৩ / ৫0 


চ 5 8 ই তত পচ হয] 0৭ সি. দ 
৮ নখ রশ ৩0888 
! ডি রা ৭ ৪1 বি ্ চা 
॥ খল রী তন ৮ ৯৪ 
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১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যা 


বিশেষ রচনা ? 'শনিবারের চিঠি'র 
জীঁবনকাহিনী কমলকুমার দত্ত 


এই রচনাটিতে লেখক 
অধুনালু*ত বিখ্যাত 
সাময়িক পত্রিকা 
'শনিবারের চিঠি'র 
দীর্ঘদিনের বহ্‌ অল্তরংগ 
কথাকে তুলে ধরেছেন। 
প্রস'গত সজনীকান্ত দাস, 
ভারাশখকর বন্দোপাধ্যায়, 
বনফুল প্রম্খ দিকপাল 
সাহিতিকদেব বাপারেও অন 
এক ধরনের আগলাকপাত 
ধারভেল।। 


সুবামনিয়ান চন্দ্রশেখর শত 


রমাতোষ সরকার 
সম্পঠি নোবেল প্রাপ্ত এইবিক্লানীর ই 
গবেষণার মূল বাপারটা পাঠকদের 
কাছে সবল ভাষায় তুলে ধরেছেন 
লেখক রমাতোষ সরকার । তারার জল্ম. 
বৃদ্ধি ও পরিণতিকে তিনি সাধারণ 
পাগকদের কাছে পরিবেশন করেছেন 
এই প্রবন্ধে! 

অন্যান প্রবন্ধ ও 
 সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প 


তাপস মুখোপাধ্যায় 


সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের এক েখক। 

তিনি তাই সোচ্চারে আলোচিত নন, অনরণিত 

হদয়াতরত্গে। তাঁর লেখা ছোটগল্পের বিভিন্ন পটভূমি 
ও দৃম্টিকোণ নিয়ে লেখা এক হাদা প্রবন্ধ। 


লঘ্ব রচনা £ঃ অথ লরি-সৃভাষিত কথা 


গৌরমোহন ঘোষ 


সারা ভারতের লরির গায়ে মাথায় সামনে বিভিন্ন 
ভাষায় বিভিন্ন ধরনের নানা রকম সৃভাষিত লেখা 
থাকে | সেই সব লেখার সঙ্গে লরিচালকদের 
জীবন নিয়ে সুন্দর এক হাসিমিশ্রিত অথচ নিঃশব্দ 
বেদনামাখা রচনা উপহার দিয়েছেন লেখক। 


কবিতা £ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

























উপন্যাস 2 যে পায়] 
শিশির লাহিড়ী, 


ভালবাসার উত্তাপ 

জীবনে যে পায় সে 
যেমন তা বোঝে না তেমনি 
তাকে বোঝানোও যায় না। 

গলপ £ সোনার ইট 

ডি] সুরত মুখোপাধ্যায় 
[7] খরা 7] চণ্ডী 
মন্ডল 1 পদাতিক 
পি আজকের সমাজ 
রিং সচেতন মানুষ ও 
"মানসিকতা নিয়ে 
ভিন্ন স্বাদের গলপ । যার 
পটভূমি শহরাঞ্চল ছাড়িয়ে নিবিড় গ্রামে । 
ধারাবাহিক রচনা £ স্বর্ণপুট 0] আনন্দশঙকর 


উদয়শঙ্কর রবিশঙকর যে ঘরানা দিয়ে বিশবিজয় করছেন 
তারই ক্রমানৃবতীঁ কাহিনী । 


পথে পথে] তাপস গঠ্গোশাধ্যায় 

ভারতীয় যে সৈশিকবা তাদের জীবন তুচ্ছ করে আমাদের 
এই বিশাল দেশের সার্বভীমহু বক্ষা করছে তাদের 
জীবনের বেদনা ও বখনার কাহিনী । সেই সঙ্গে হাসাকর 
মিলিটারি অনুশাসন ধারাবাহিকভাবে এ এক নতুন 
জগৎ । যাধ কথা আগে কখনো লেখা হয়নি । 


কালের জানলি 7) সোমদেব শম্া 

কলকাতার বর্তমান পরিবহণ সমস্যাকে কটাক্ষ করে 
লেখক এ সংখায় পালকি বাঁকা খাটিয়াকে সমস্যা 
সমাধানের উপায় হিসেবে বাতলেছেন। পতিটি ছত্রে শ্রেষ 
এবং তাসির আস্বাদ। 

এ ছাড়া 2 বিবিধ প্রসংগ [] মহিলা প্রসঙ্গ 
পৃস্তক পরিচয় 0) কবিতা 7) আলোচনা []] 
সংগীত নাটক চলচ্চিত্র] অনা চোখে। 


৪ ৮৭ 4 ? 
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প্রথম বিভাগে পাশ করেও 
মাধামিক উচ্চমাধায়িকের ছাত্র 
ছাত্রীরা হালে পানি পাচ্ছে না। 
সেক্ষেত্রে তৃতীয় বিভাগ ও পাশ 
বিভাগে পাশ করা ছাত্ররা কা 
করবে” কোন ভাল কলেজে তাদের 
প্কান নেই । বাজে কলেজেও বিক্গান 
শিক্ষার দরজ্ঞা তাদের আনা বন্ধ । 
কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার দরজাও 
তাদের বদ্ধ । অথচ এই সব লক্ষ লক্ষ 
চছালেদের পবীক্ষায় খারাপ রেজাল 
টের জনা দায়ী কি একা ওরা; 
অনেকেবই ধারণা এই সামন্ড 
তাল্রিক শিক্ষাবাবস্হায় ভাল 
রেজালট করতে গেলে প্রাইভেট 
টিউটব ও নোটসের পিছনে মোটা 
টাকা খবচ করতে হয়। লেখা পড়া 
নিয়েও চলছে ফটকাবাজি। ত্রাজার 
হাজার তরঙণের কাছে এই অবস্হা 
দুঃসহ । সরকারি হিসেবে ১৯৮০ 
সালে ৩ মারচ যে মাধামিক পারীক্ষা 
এ রাজো। হয় সেখানে রেগুলার 
কনটিনিয়ুয়িং আনড কম পারটমেন 
টাল মোট ২.৭২.৭৯৩ (দু লক্ষ 
বাহাত্তর হাজার সাতশ তেই শ)জন 
পরীক্ষার্থীর মা্ধো ১ লক্ষ ৭১ হাজার 
8৪৩ জন পরীক্ষায় বসেন । এর মাধো 
পথম বিভাগে ১৭৯০৫ জন, দ্বিতীয় 
বিভাগে ৬৩০০৩ জন, তৃতীয় বিভাগে 
৪৫৮৮৮ জন, পাশ বিভাগে পাশ 
করেন ১.২৬,৭৯৬ জন. কমপ্রারট- 
মেনটাল পেয়েছেন ৪২৩২৭ জন, 
বিভিন্ন করণে রেজালট প্রকাশিত 
হতে পারেনি ১৬৬৭ জন পরীক্ষা 
ধাঁ । কনটিনিয়ুয়িং পবীক্ষার্থীদের 
মধ ৯ জন প্রথম বিভাগে, ৮১৭ জন 
দ্বিতীয় বিভাগ, ৭৫৬৩ জন ভৃতীয় 
বিভাগে এবং কমপারটমেনটাল 
পরীক্ষার্থীদের মধে পাশ করেন 


৩৯৯৩ জল । 


৮ থে 133খশদ 125 বি রি 
£. রঃ ৮৯ শা 71 ৫ ০ রে টি $ ্ 









১৯৮১ সালে প্রথম বিভাগে 
পাশের হার ফিল 6.8 শতাকশ, 
দ্িবিহীয় বিভাগ ২৪.৬৮ শতাংশ, 
তৃতীয় বিভাগে ৩৯.৫২ শতাংশ, 
১৫ ০৬ শতাংশ কমপাবটমেনটাল 
পেয়েছিলেন, অকৃতকার্য হন ২৩.২৯ 
শতাংশ ছ্বাত্রছাত্রী। 

১৯৮৯ সালে এই চিত্রটি একটু 
অনা বকম। এবারে অকুতকার্যের 
সংখ্যা কমে মাসে ১৪.৪০ শতাংশে । 
পথম বিভাগ. দ্বিতীয় বিভাগ, 
হৃতীয় বিভাগ ও পাশ বিভাগে 
যথাব্রদম ৬.৪৪ শতাংশ, ২৭.৬৮ 
শতাংশ, ২৮ ৭0 শ্রাতাংশ৮ ৬২:৮২ 
শতাংশ ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হন | এই 
সঙ্গে কমপারটমেনটাল পরীক্ষার 
সুযোগ যাবা পান তাদের হারও 
আগেব বছরের তুলনায় বেশি 
২১৭৮ শতাংশ! 


এবার ১৯৮৩ সালের হিসেবে 
রেগুলার ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেতে প্রথম 
বিভাগ পাশের হার ৮.6৮ শতাংশ, 
দ্বিতীয় বিভাগ ৩০.১৯ শতাংল, 
ফুতীয় বিভাগে ৯১৯৯ "শতাংশ, 
পাশ বিভাগে ৬০.৭৬ শভাঃশ। 


শত 
॥ 


ৰ ফমণপারট- 

মেনটালের সুযোগ 
৬ পেয়েছেন ২০.২৮ শতাংশ 
আর অকৃতকার্যের সংখা 


৮ ১৮.৯৬ শতাংশ। 


এই হিসেবের চিত্রটা কেবল 
আংশিক কতগুলো শব্দ বাবহার 
হিসেবে এখালে আনার উদ্দেশ নয়। 
উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রগতির চিত্রটা 
ক্রমশই একটা স্হির বৃত্তের মধ্যে 
আটকে যাচ্ছে । সরকারি মুখপাত্ররা 
অবশা সে কথা স্বীকার করেন না। 
তারা বলেন শতাংশ হিসেব গৃনে 
দেখা যায় গত তিন বছরে তুলনা 
মূলকভাবে বেশি সংখ্যার ছাত্রছাত্রী 
পাশ করেছেন। জায়গা বেশি নিয়ে 
এখানে আর উচ্চমাধামিকের পবি- 
সংখানে যাওয়া হল না। কিন্তু 
প্রশ্নটা উঠল এই বিপৃল সংখা 
ছাত্রছাত্রী যার হিসেব গড়ে বছরে 
পৌনে তিন লক্ষ, কেবল এ রাজোই 
তাদের মধো গড় ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রী 
ভধিষাতে কী করবেন” এ ক্ষেত্রে 
দিললি স্কুল ধোরডের ছাব্রছাত্রীদের 
হিসেব ধরা হয়নি | কেবল মাত্র রাজা 
শিক্ষা দপ্তরের মনোনীত মাধামিক 
শিক্ষা বোরড যে পরীক্ষা নিয়েছেন 
তার ফলটুকুই নেওয়া হয়েছে । 
মাধামিক পাশ করে স্বভাবতই 
এই ছাত্রছাত্রীরা ছোটেন উচ্চমাধ্যমিক 
পড়ার জনা । উচ্চমাধ্যমিকেব পর 
স্বল্পসংখ্যক সুযোগ পান সরাসরি 
কলেজে ভর্তি হবার। এর মাধা 
ইনজিনিয়ারিং . পড়ার 
রাজো প্রায় ১৩০০ হলে আব 
ডাক্তনরি পড়তে পান ৭৫০ জন । এ 
রাজ্যে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা 
হাতে গোনা গেলেও মোট কলেজের 
সংখ্যা পরকারি হিসেব থেকে পাওয়া 
মুশকিল। এই ঠিক সংখ্যা না 
পাওয়ার পিছনে কলেজের অনু 
মোদন, কলেজের শিক্ষাবাবচ্ছা, রি 
বিষয়গৃলিই ধরতে হবে। 
মোটামুটি ধারণাগত ভারে রনি 
সাধাপূণ মানুষের কাছে স্বীকৃত 
কলেজ তার সংখা শ খানেক। 
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তি মী 


যাক ১৪০০ সাতরছার্্ী পড়াপুনয 
করার সৃযোগ পাবে। এ হিসেবে 
মোট সৃযোগ পাওয়া যাবে প্রায় দেড় 
লক্ষ ছাত্রছাত্রীর। এটা বছরের 
হিসেবে । তবৃও রয়ে যাবে আরও $০ 
ডাগ ছাত্রছাত্রী যাদের ভবিষাতের 
অনিশ্চয়তা শুরু হবে এই পর্য 
থেকে। সাধারণভাবে বি এ, বি এস 
সি. বি কম পড়ার যতটুকু সুযোগ 
উচ্চমাধামিক পাশ করা জেনারেল 
স্টিমের ছাত্রছাত্রীদের আছে; চিক, 
ত৬টুকৃও বোধহয় যারা ভোকে শনাল 
বা বৃ্তিগত বিভাগের উচ্চমাধামিক 
পাশ করেছেন তাদের নেই। হৃগলী 
জেলার মামুদ পৃরের ছাত্র প্রবীর গাস 
এবছর দ্বিতীয় বিভাগে উদ্চমাধাথিক 
পাশ করেছে। ভোকেশনাল বিভা. 
গের পরীক্ষার্থী বলে পরীক্ষার ফল 
প্রকাশ হতে ১৬ দিন দেরি হয়েছে । 
এ দেরি সাধারণ বিভাগের ছাত্রছাত্রী 
দের পরীক্ষার ফল ঘোষণার দিন 
থেকে । সাবা পশ্চিমব্গ জুড়ে না 
হলেও আশপাশের সব কর্টি কলেজ 
প্রবীরের ওপর জানিয়ে 
দিয়েছে তাদের ভর্তিব দিন পার হয়ে 
গিয়েছে । অবাশেষে কালনা কলেজ 
ধেকে একটা ফ্রম সে জোগাড় 





করতে পেরেছিল। কিন্তু সময় 
তাদেরও ফুরিয়ে যাওয়ায় সে ওখানেও 


ভর্তি হতে পারেনি । আজ তার কাছে 
বিরাট প্রশ্ন সে কী করবে” 
কলেজগৃলোতে ভোকেশনাল বিভা 
গের ছাত্রছ্থাত্রীদের পড়ার সৃযোগ না 
থাকলে তা আগেভাগেই কেন 
প্রকীরদের জানিয়ে দেওয়া হয় না। 
যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সরকারি 
ঘাষণা নেই, তাগালে কি কবে 
কলেজগুলো ভর্তির দিন প্রবীরাদের 
রেজালট বেয়দনোয় আগে শেষ হয়ে 
মায় 2 উচ্চমাধামিকে বৃত্তি গত বিভা 
গের ছাত্র হিসেবে পাশ করেও 
বাজোর ইনডাসটিয়াল ট্রেনিং ইনস 
টিটিউট গুলোতে তাদের কোন জায়গা 
নেই কেন: পলিটেকনিক গুলোও 
তাদের শিক্ষাগত যোগাতার জনা 
কোন বিশেষ সৃযোগ রাখবে না 
কেন' আর চাকরি সে তো দূর 
অস্ত। চাকরির সুযোগ কান আছে" 


চাকরি কি শিক্ষাগত যোঙগাতায় 
পাওয়া যায়: না এ রাজোর 
শিক্ষাব্যবস্হার গোড়াতে যে তরি 
আছে তা এখনও আমলঙ্াতান্তিক 
পরিকল্পনাহীনতায় ভুগছে: এই 
শিক্ষাবাবস্হা বাস্তব অর্থে রাজোর 
বেকারের পরিসংখ্যানকে পুষ্ট ধ্করা 
ছাড়া কিছুই করে না। গত ৩৬ 
বছরের উপেক্ষায় আর 
অবহেলায় শিক্ষা পরিকষ্পকরা 
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পঞ্চাশ পার হয়ে গেলেন পঞ্চাশ 
বছর বয়সী একদা আদর্জবাদী অধুনা 
রাজনৈতিক শিক্ষক 
ইনি নন। পুরান দিনের শিক্ষকের 
আবেগ, আদর্শ সব কিছু দেখেও ইনি 
শিক্ষক হিসেবে সরকারি সম্মানও 
পেয়েছেন । দক্ষিণ কলকাতার একটি 
মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। 
তরুণ ১75 শিক্ষকদের 
তা সম্মানহানিকর মনে 
রাজনীতির চক্র থেকে 
কোরে হা হি 
রোধ কাগজে নাম দিয়ে কি 
দেও ভারা 
ছেলেগুলো আমাদের বিশ্বাস করে, 
পরীক্ষা দেয়,পাশ করে ।এরা কোথায় 
যাবে কী করবে তা আমিও ভাবি। 
কিন্তু ভেবে কিছু কিনারা পাই না। 
শিক্ষক হিসেবে আমার চাওয়া - 
ওদের সামাজিক প্রতিম্ঠা। 
তাদের যে শিক্ষা দিয়েছি তার মূল্য 
তারা যেন সমাজবাবস্হা থেকে পায় 
- কিন্তু পায় কই - তবে কি শিক্ষক 
হিসোবে আমি ঠিক মত কাজ করছি 
না» তবে ওরা কলেজে যেতে পারে 
না কেন” চাকরি পায় না কেন 
করে নিতে পারে না কেন” এত 
কেনর সম্ধানের উত্তর হয়ত এক 
টাই। কিন্তু সে উত্তর কার জ্ঞানা 
আছে £ 
রাজোর বেকাবের সংখা শিক্ষক 
মশায়েব কথা সমর্থন করে, কিন্তু 
ডর দেয় না। এ রাজো ৮৩ সালের 
মারচ মাস অবধি নথিতৃতন্ততবেকারের 
সংখ্যা ৩৭ লক্ষ । সারা ভাবতে দু 
"কাটি । শিক্ষার তালিকায় পশ্চিম 
বঙ্গের নাম নিম্নগার্মী হলেও গত ছু 
বছরে এ রাজা বেকার পরিসংখানের 
তালিকায় শীর্ষস্হানীয়। এই সংখ্যাটি 
একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ 
রাজো যদি শিক্ষাবাবস্তার রীতি ঠিক 
থাকে তবে রাজা সরকারের অপরি 
ণামদঙ্শী পরিকল্পনা তরুণদের 


০ সুযোগ নছট করেছে 
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না। এক নজরে দেখা হান গত ও 
বছরে গড়ে প্রায় ও লক্ষ, লোক 


সি, 1 ক 


রাজোর ৬৮ টি এমগ্লয়মেনট একস: 
চেনজে নাম নধিতূকত ফনিয়েছেন। 
এদের মাধো শিক্ষিতের হার ৪৭.৬৯ 
শতাংশ । স্কুল ফাইনাল বামাধামিক 
উচ্চমাধামিকের সংখ্যা শতকরা 
২০. ভাগ । শতকরা ১৮. ভাগ 
যারা স্নাতক নন। অরথা্ প্রায় ৪0 
ভাগ বেকারই মাধামিক বা উচ্চমাধা 
মিক উত্তীর্ণ । শতকরা ৮ ভাশের কিছু 
বেশি যারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর 
রাজা এমপ্লয়মেলট সূত্র থকে জানা 
যায় প্রতিমাসে গড়ে ৩ হাজারের মত 
শুনা পদের খবর এম*লমেমট 
একসচেনজে পৌছায় তার মধে। 
চাকরি পান কতজন তার সঠিক 
হিসাব এম্জয়েমেনট থেকে পাবার 
সুযোগ নেই । তবে রাজা ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিভিন্ন করপোরেশনে বা 
স্বয়ংশাসিত সংস্হায় চাকরির জনা 
শৃনা পদ ১৯৮৯ ৮৩ র হিসাবে প্রায় 
তেইশ হাজারের মত, তার মধো 
শতকরা 80 ভাগ চাকরি পাননি । 
কেন্দীয় সরকারের দপ্তরে ২ হাজা- 
রৈর কিছু বেশি শূনা পদের খবর 
ছিল । এ বছরের হিসাবে তার মধো 
১১০০ জনের কিছু বেশি লোক 
নিয়োগ করা হয়েছিল। রাজা 
সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৫ হাজার 
চাকরি খালি ছিল, তার মধো 
দৃহাজ্ঞার পদণ্ড পূর্ণ করা হয়নি। 
এছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর 
পায় ৪ হ্বাজার লোক নিয়োগ করার 
কাগজে কলমে সৃযোগ ছিল, দেখানে 
এ পর্্ত হাজার-পনেরশ'র বেশি 
লোক নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। 
'আার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 

ভো কথাই নেই । তাদের হি? 
সঠিকভাবে সরকারি সূত্র থেকে 
পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অব শাই 
অদ্রাত। 


অভিজ্ঞমহলের ধারণা ১৯৭২ 
সাল থেকেই রাজো জর 
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লগ্লী জমে যায় -. যে লগ্পী হয় তাসি 
এম ডি এ পাতা রেল কিংবা হৃগলী 
রিভার বিজের মত। এ ক্ষেত্রে 
ঠিকাদারের নিয়োগ করা কমীদের 
সুযোগ থাকলেও শিক্ষিত বেকারদের 
স্হায়ী চাকরির কোন সৃযোগ নেই । 


এবার যদি দেখা যায় স্বনির্ভর 
কর্মসূচীর আওতায় প্রবীর বারমেশ- 
দের সুযোগ কতটা, দেখা যাবে 
সেখানেও খুব উজ্জুল কোন আশা 
অপেক্ষায় নেই । স্বনির্ভর প্রকাদেপের 
কোন সঠিক কিংবা কাছাকাছি 
পরিসংখান না পাওয়া গেলেও এটা 
বোঝা সম্ভব কোন তরুণ হঠাৎ 
উদামে বাবসায় নিযুত্তির চিন্তা 
করলেও মানসিকতা এবং বিশেষ 
প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্হা এ রাজো 
তেমন নেই । মূল চিল্ত।স যেখানে 
কিছু না করেও বেকারভাতা দিয়ে 
কিদ্ব লোককে কেবল বেকার ছাপ 
দিই দাখ শেষ করবা যায় সেখান 
৭৫ কোটি টাক্কা তিন বঞ্ধরে বেকার 
ভাতা হিতসধে দেওয়া উচিত বলে 
রাজা সবধকাপ যনে করে। সে ক্ষেত্রে 
রাজ পরকারের প্রচেষ্টায় তেমন 
(কোন উদ্োগ সম্ভব নয বলে অভিন্ 
মহলেব ধারণা । বাংকের বিভিন্ন 
পরিকন্পনা থাকলেও অভিষ্চতার 
অভাব থাকায় এইসব তরণের 
সুযোগ সেখানে সামানাই । বাংকের 
অভিদ্ঞ মানেজারাদর মতে তাঁবা 
টাকা দিতে পিছপা নন কিন্তু 
এবিদ্তাভাও তাঁদের বড় বিচার্য। 
অতএব সেখানেও অং্ধকার। 


অন্ধকারে তারতা বিচার নেই 
এ অন্ধকার দক্ষিণ করকাতার নি 
বার শ্রাসর একটি স্কুলের ছাত্রী 


মৌসুমী দাশগৃ্ত, সতের বছবেব 
একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী হন্ছাণী 


বসৃমল্লিক কিংবা শুন্্া ব্যানার্জি 
দেবও সমানভাবে গাতাশার পরিণনি 
ভাবতে শেখায় । রমেন প্রবীবদের 
ত আগামী দিনখুলোতে এবাও1ত। 
সংবিধানের সব অধিকাবগুলোকে 
"পে চায়। মৌসুমানি সরল মানে 


শপ আদায় 


্ এ 
রা রহ 


স্ডুস্- 


পঙন করে যনের অঙ্ধকার দঝ করার 
জন। শিক্ষা, কিন্তু এর পরিণতি 


জানা না থাকলে ফি আমরা আরও 


সমস্যায় পড়ব না। এদের জি্তাসার 
জবাবে সমান বিদ্ানী, সমাজনেবী 
শিক্ষাবিদরা বলেন, স্বাধীনাভার পত্র 
থেকে গত ৩৬ বক্ধরে এ দেশে ৯৩৭ টি 
কমিশন কেবল শিক্ষা বারঙ্ার 
বিভিন্ন দিক পযালোচনার জ্রনা 
বসেছে । তাদের বিপোরটও হয়েছে 
গাদাগাদা। কি কোন একটি 
কমিশনও গণ জিবনে প্রধাগত 


হানার বশ ঘধ। স্প্ঘি পেশাগত 
রঃ নি 








বা বৃত্তি গত দি মধে। 
মরাসধি চযাগস্তের কথা বলেননি । 
সব ছ্েলেমেয়েই গবেষণ। ব। উচ্চ 


শিক্ষণাব আকাঙ্ক্সা রাখে না। তমাটা 


মুটিভাবে শিক্ষাগত যোগতা দিয়ে 
জীবন নিবনিির দিকিটাই তাদের 
"বেশি আগুতী কবে গলে । আব 
সেটার দবঞ্চার অনুভব করলেও মণ্ঠ 
পরিকলপনাৰ অন্তিমকাদুল ও কোন 
পপম্ট ছবি খচ্টনাযকর। দিতি 
পারেননি । যেমন পাবেদনি উ ১৩৭ 
টি কমিশনের একটিও! আর এরই 
ফলশ্রুতিতে কেলি বাচার জনা 
শিক্ষিত স্ধস্প শিক্ষিত ছেলেবা ধদি 
চার ডাকাত কিংবা 'গাংস্টায' 
তৈরি শুয় আমাদের বৃদ্ধিষ্জীবীবা, 
বাক্ষনোতিক নেোহাধা  পয়োজ্নে 
ভাপদন্প কাজে জাগাই। অপ্রয়োজনে 
অন্ধকার বাজে আরো গভীর 
সেল দিই) আংগুল তুসুপ চিহিদও 
কবি ওবা সমাঙ্জবিরোধা। 

সার শবিষাৎ সমাজবিক্ষানীব 
যে £ শাঙ্জের লিদুর সংকটের 
হশ্ধকা বির তায় ও তালু খন অন্ধকার 
দুখ পগাচাতেক দাড়িয়ে, ॥ ) 

5208 

অচিশ্ঠ রায় 


(রনি িতে 
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উত্তরপ্রদেশের জনজীবনে জাত 0 7৮ বাত মল তে রী 
পাতের শিকড় অনেক গভীরে । ১৮৮ বরলগা 

পন্ডি 5 মদনমোহন মালবোর কাশী 
হিন্দু বিশ্ববিদালযও জাতপাতের 
এই দুষ্ট ক্ষত থেকে মুক্ত হতে 
পাবেনি। বিশববিদালয় প্রতিষ্ঠার 
প্রথম থেকেই সেখানে চলছে ব্রাহযণ, 
উুমিভাব, ঠাকুর ও লালাদের মধো 
পরভূত্ব অর্জনের লড়াই । ছাত্র, 
অধাপক, প্রশাসন - বিশববিদ্যা- 
লয়ের তিনটি গতরেই এ লড়াই সমান 
সত্রি়্ । হবে মূল ইঃ ছাত্রদের সামনে 
রেখেই জাতেব গরিমা প্রতিষ্ঠার 
পড়াই চলে। পিছনের কৃশীলব 
হাগ্রন আধ্যাপক ও প্রশাসনিক 
কতবিভিতরা। ছাত্র আন্দোলনের 
মাধামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই এর 
মূল উদ্দেশা। বাইবে থেকে রাজ 
নৈঠিক দলের নেতাবাও তাদের 
পযোজনে হাব্রদেখ মদত দিয়ে 
থাকেন । এই নেতাবা কান না কান 
সময় বিশববিদালযেব ছাত্র ছিলেন । 
ছার্রদেব আব যারা কাজে লাগান 
ভারা হচ্ছেন সহানীয বাবসায়ী ও 
ঠিকাদাৰ মহল। এদের লক্ষ, 
বি্ববিদ্ালয়েব /মাটা অঙ্কের 
স্কারননীয় ক্রয় ও বিভিন্ন রকমের 
নিমণি ও মেবামতি কাজে সিংহভাগ 
বসান। 


০০ মাগসটের ছাত্র শ্বসং 
ঘর্ষও বিশ্ববিদালয়েব এই ব্যিশষ 
ধবণেব দ্বাত্ রাজনীতির ফল শ্রুতি । 
৩৫ দফা দাবি শ্রাদায়ের প্রতাক্ষ 
আন্দাললনের ৫৩ তয় দিনে এদিন 
ছাত্রদের পক্ষ থেকে উপাচার্যের 
বিরদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। 
উপাচার্য নিবাসেব সামনে তিনটি 
শতিশালী, বোমা ফাটে । ছাত্রদের 
যথেচ্ছ ইম্টক বর্ষণে ১৯৮ জন পৃলিঙ 
আহত হন এবং বিশববিদালযয়র 
হুটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। 
উ্েজনা থামাতে পুলিশ ছাত্রদের 
ধাওয়া করবে! ছাররবা ছাত্রাবাস 
গুলিহে আশ্রয় নেয। পুলিশ রুইয়া, 
বিড়লা, ডাবা, রাজা রামমোতন রায় 
ছাশ্রাবাসে আশ্রয় নেওয়া ছাত্রদেব দি 
পচণ্ড মারধোর কবে। এমনকি, ১ রানি টিপ ভি 8:71 রা 
আম্তজারতিক ছাত্রারাসেও পুলিশ £ 1772 রে টা 
পরবেশ করে এবং জনৈক বাংলাদেশী টির ৮৭ সাবি রিট রালিমেরিদি 
রিসারচ স্কলার কবীর চৌধুরী 
পৃলিশের লাঠির আঘাতে গৃরুতর 
আহত হন। তাকে নিয়ে মোট আহত 
হাত্রেব সংখ্যা ১৬। এছাড়া পলিশ 
৬২ জন ছাত্রকে গ্রেতাব করে। 
উপাচার্য উত্তেজক পবিস্হিতির 
পবিপ্রেক্ষিতে অনির্দিষ্ট কালেব জনা 
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। 
্াপ্রদের ৪৮ ঘণ্টার মধে। ছাত্রাবাস 
ত্যাগ কবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং 


এগুঁপির দায়িত্ব দেওয়া হয় পুলিশকে। 


শ্্ 0. 


র্‌ এ + লে ্মি »৭ 
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৩০ আগসট ছাত্র-পলিশ স্রংঘর্ষের পর / জগনারায়ণ 











এর ঠিক পর পরই বিশ্বাবদ্যালয়ে 
দেওয়ালির ছুটি ঘোষণা করা হয়। 


বিশ্ববিদ্ালয়ের বর্তমান ছাত্র 
অশান্তির মূলে আছে ১৯৮২-র 
জুলাই মাসের একটি ঘটনা । ইংরাজি 
পরীক্ষা স্হগিত রাখার দাবিতে 
এদিন আরটস ফ্যাকালটির ডিন 
বিজয় পাল সিং-কে ঘেরাও করা হয় 
এবং ইংরাজি বিভাগীয় প্রধান এস 
এন পাণ্ডে ছাত্রদের হাতে প্রহ্গত 
হন। শৃষ্থলা রক্ষা কমিটি এই 
ঘটনার জন্য রাম ইকবাল সিং. 
মার্কেন্ডের সিং, সৃবদোর দ্গিং ও 
রামেন্দ্র প্রতাপ সিংকে দৃষদ্ষ্প এবং 
অনিল তেওয়ারী ও ধননঞ্জয় ত্রিবেদীকে 
এক বছরের জনা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে বহিজ্কাব করে। 


শৃস্খলা রক্ষা কমিটির এই সিদ্ধা 
ন্তের বিরদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন 
শর কবেন। বিশেষ করে রাম 
ইকবাল সিং এর বহিন্কাব আদেশ 
আর এক এস-পন্শি অখিল ভাবতীম 
বিদ্যার্থী পরিষদেব সমর্থকরা ভাল 
ভাবে মেনে নিতে পারেননি । কারণ 
আসন্ন ছাত্র ইউনিয়ন নিবচিনে ভিনি 
ছিলেন সভাপতি পদে বিদার্থী 
পরিষদেব সম্ভাবা পার্থী। 


১ট নভেমবধর ছাত্র ইউনিয়ন 
লিবচিনে বিদ্যার্থী পরিষদ প্রার্থী 
মনোজ সিনহা সভাপতি নিবাচিত 
হন। স্বাভাবিক কারণেই ছাত্রদের 
ওপর থেকে ঝহিচ্কার আদেশ 
প্রত্যাহারের দাবি জোরদাব হয়। 
দীর্ঘ ১২ বছর পর একজন ভ্মিহাব 
সভাপতি নিবার্চিত হওয়ায় প্রভাব 
বিস্তারের স্বার্ঘে ভূমিহার ছাত্ররা 
হন। একই কারণে ভূমিহার অধ্যা 
পক ও প্রশাসনিক কতবাক্তিরাও 
ছাত্রদের মদত দিতে থাকেন। 


ছাত্র ইউনিয়ানের নবনিবাচিত 
সহ-সভাপতি ডি এস পি-পন্ছী 
ইউথ ফর ডেমোক্রাসির রাজেশ 
কৃমার মিশ্র ও সাধারণ সম্পাদক 
কংগ্েস (ই) র ন্যাশনাল স্টুডেনট 
ইউনিয়ন অব ইনডিয়ার অনিল 
কমার শ্রীবাসতবও আন্দোলনের 
অংশীদার হন। নীতি ও বি*বাসের 
কথা ভূলে শক্তিশালী গাকুরদের 
প্রভাব কমানর জনা ভূমিহার গ 
ব্াহতণ ছাত্রনেতারা এক ছত্রছায়ায 
এসে দাঁড়ায়। পদ্রি আড়ালের 
কৃশীলবরা অবশ্য ঘথারীতি সত্তিয় 
থাকেন। 

নব নিবার্চিত পদাধিকারীরা ছাত্র 
ইউনিয়নের দায়িত্ব পাওয়ার পর 
আন্দোলন নতন গতি পায়। পরীক্ষা 
হল থেকে বহিষ্কৃত প্রায় দৃহাজার 


ছাত্তকে নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার 
পরিবর্তন ৩০ নতেষবর ৯৯৮৩ / ৫৪ 


সুযোগ দিতে হবে ছল়ান ছাত্রের 
ওপর থেকে বহিচ্কার. আদেশ 
প্রতাহারের 'দাবির সঙ্গে এই নতৃন 
দাবি সংযোজিত হয়। 

দাবি মানতে গররাজী হওয়ায় 
১৯৮৩-র ১৯ জানুয়ারি বিশববিদ্যা- 
লয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে 
উপাচার্ষের ভাষণে বাধা স্ম্টি করা 
হয়। এই ঘটনার পরিপেক্ষিতে 
কৃফণানন্দ সিং. বীরেন্দ্র সিং, বিনোদ 
কৃমার সিং, সুরেন্দ্র নাথ উপাধ্যায় ও 
ভগবান পাঠককে সাসপেনড করা 
হয়। ২৬জানৃয়ারি ্লারেকটি ঘটনায় 
লফাকালটির প্রবীণ অধ্যাপক আর 
কে মিশ্র এবং অধাপক সমিতির 
সভাপতি ও সম্পাদক ছাত্রদের হ্রাতে 
প্রতমত হন। এ ঘটনার জনাও 
বামনদেও সিং ও রামেন্দ্র প্রতাপ 
সিংকে সাসপেনড করা হয়। দৃটি 
ক্ষেত্রেই বিচারপতি রাস্তোগি তদম্ত 
করে দেখেছেন । ৯ জুলাই উপাচার্যের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ ও 
অনশনের মাধামে প্রতাক্ষ আন্দো- 
লনের ডাক দেওয়া হয়। মূল দুটি 
দাবির সঙ্গে আরও ৩৩টি দাবি যোগ 
হয়। ১৯ ও ২০ আগসট বিশববিদ্যা- 
লর়ের ইতিহাসে প্রথম পর পর দুদিন 
ধর্মঘট পালন করা হয়। ছাত্রদের 
ডাকে ২৪ আগসট বারাণসী বন্ধ্‌ 
পালিত হয়। বারাণসীর ইতিহাসেও 
এ জাতীয় ঘটনা এই প্রথম। ৩০ 
আশসট পরিস্হিতি চরম রূপ নেয় 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া 


হয়। 


বিববিদ্াালয় ছাত্রদের হাতে অধ্যা- 
পকদের প্রহ্াাত ও লাঞ্তিত হওয়া 
নিতানৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
এর ফলে সৃম্টি হয়েছে অধাপকদের 
সঙ্গে ছাত্রদের মানসিক দূরতু, যা 
বিশ্ববিদালয়ের পঠন পাঠনের 
পরিবেশকে দূষিত করে দিয়েছে । 


গত দৃবছরে ছাত্রদের অসহ 
যোগিতার ফলে অধিকাংশ পরীক্ষা 
গৃহণ সহতব হয়নি । ১৯৮২ সালে 
যখন এক-তৃতীয়াংশ পরীক্ষা গ্রহণের 
দিন নিধবিণ হয়নি, তখনই ৩২টি 
পরীক্ষা বয়কটের ঘটনা ঘটেছে। 
পরিচ্ছন্ন শিক্ষাবর্ষের স্বার্থে কর্তৃ 
পক্ষ যে সব ফাকালটিতে ১৯৬১ -৮২ 
সালে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি 
সেখানে শিক্ষাবর্ষ বাতিলের সিদ্ধান্ত 
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এতিহাবাহশী কেন্দ্রীয় 


গ্হিতির জন্য দায়ী উপাচার্য স্বয়ং। 
তিনি একটি চক্রের সহায়তায় 
ছাত্রদের ন্যাযা দাবিগুলি নস্যাৎ করে 
চলেছেন ।ইউনিয়নের সহ-সভাপতি 
ও সাধারণ সমপাদকেনরও একই 
বক্তবা। 








বিভত্/ বিশ্ববিদালয়ের বিভিন্ন 
মহ থেকে চাপ এসেছে তা কার্ষকব 
মাকরার। উপাচ-র্ষের এই দৃর্বলতাব 
সুযোগ নিয়ে শিক্ষা, প্রশাসন ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুরীতি বাসা 
বেঁধেছে । উপাচার্য একটু শত্ত হাতে 
হাল ধরতেই পরিছ্হিতি অনাদিকে 


মোড় নিল। 
ধিববিদ্বালয়ের জাতপাতের 
রাজনীতি সম্পর্কে উ পাচার্য অবহিত। 


তবে এ বাপারে তাঁর কাছে কোন 
সহজ সমাধান নেই । তাঁর মতে, 
এই 'বিশ্ববিদালয়েব 


বিদ্যালয়ের অধ্যা- 
| পকদের বদলি 
প্রা বাবস্হা থাকলে 
সমস্যার কিছুটা 
এমি সমাধান হতে 
শি পারে। সর্বভারতীয় 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তির দুর্গ 
হচ্ছে ৩৯টি প্রাসাদোপম ছাত্রাবাস। 
অন্তত ৪0 শতাংশ আবাসিক (পায় 
আট হাজার) অবৈধভাবে বাম 
করেন এই সব ছাত্রাবাসগুলিতে । 


বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 
রি ১ থেকে আম্ন 
যাস্ত, বিধরবিদ্যালয়ের চুরি যাওয়া 


জিনিসপত্র, জেলা শাসকের লিল 


সহ্গে অন্যান বিশব- 


। মোহর, এমনকি, মিনি মোরসফিন ' 
: প্রাসটও উদ্ধার করেছে মূলত 


অবৈধ আবাসিকরাই যাবতীয়, গণ্ড- 
গোলের কেন্দ্রবিন্দু । ছাত্র রাজনীতির 
বকলমে জাতপাতের লড়াইয়ে এরাই 
মুখা ভূমিকা নিয়ে থাকে। দীর্ঘদিন 
থেকে শূণ্য পড়ে থাকা লোভনীয় 
রেকটর পদটির জনা অন্তত ছজন 
অধ্যাপক এদেরই সহায়তায় নিজে 
দের স্বপক্ষে কর্তৃপক্ষের ওপব চাপ 
সৃষ্টি করে চলেছেন! মনন 
অধাপক ও প্রশাসনিক কর্তা 
বাক্তিরাও নিজেদের স্বার্থে এদের 
কাছে লাগান। কাজে লাগান রাজ 
নৈতিক নেতারাও। আর এদেরই 
পেশীবলে স্হানীয় বাবসায়ী ও 
ঠিকাদার মতল বিশ্ববিদালয়ের 
বার্ষিক দশ কোটি টাকার স্হানীয় ক্রুয় 
এবং নিমণি ও মেরামতির কাজে 
মোটা আগকর ভাগ বলান। 
উপাচার্য এখন শক্ত হাতে 
পরিস্হিতি মোকাবিলা করতে চান । 
এ বাপারে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ 
অবৈধ আবাসিক মুক্ত ছাত্রাবাস। 
তাঁর দ্বিভীয় সিদ্ধান্ত বৈধ ছাত্ররা 
তাদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিয়ে 
£বণে ছাত্রাবাসে প্রাকার অধিকার 
পাবে (এব পবিম্্ণ প্রায় ১৩ লক্ষ 
টাকা)। যে সব আবাসিকের ঘরে 
বেআইনি জিনিস পাওয়া শিয়েছে, 
তাদের বিরদ্ধে প্রযোজনীয় বাবস্হা 
নিতে উপাচার্য দঢ প্রতিন্ত। এছাড়া 
বিশ্ববিদালয় ও পরীক্ষা হল থেকে 
বহিষ্কৃত ছাত্রদের সম্পর্কে তিনি তাঁর 
আগের সিদ্ধান্তে আটল। 
উপাচার্ষের প্রভোকটি সিদ্ধান্তেই 
নতুন কবে ছাত্র অসন্তোষ দেখা 
দিতে পাবে! শাবার যে 
স্বাভাবিক অবস্হা ফিরে আসবে 
অতি আশাবাদীও এমন কথা বলতে 
পারেন না। ছাত্র ইউনিয়নের সামপ 
তিক নিবচিনের সময কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে সমঝোতা করে কোন ছাত্র 
নেতা অথবা ছাত্রসংস্হা জনপ্রিয়তা 
হারাতে চাইবেন না। বরং জন 
প্রিয়তা অর্জনের জনা আন্দোলন 
আরও তীব্রতর করার পুৃতিযোশিতা 
শুরু হয়ে যাবে। অন্তত কাশী হিন্দু 
বিশববিদালয়ের ইতিহাস সে কথাই 


বলে। এ 








ক 1 


এ: আপ এ সু ৪৬ 


সাম)াতখচারে 








তিনি 





প্রন ৫ 'আল্গু'র সদস্যরা আপনার 
লেখা গান গেয়ে আন্দোলন করছে, 
এরকম কথা শোনা যাচ্ছে। 'অসম 


নিচিনিলে অসম রসাতলে যাব" - 


রজন্যা, যার 


থেকেই সেই 





আসাম রসাতলে যাবে। প্রাচীন 
এঁতিহাসম্পচ্ন বাঙালি বিহ্‌ কাঙালি 

পরিণত হবে। এই হচ্ছে 
গানটির অর্থ । এখানে প্ররোচনামূলক 


যদি কোন কারণে আপনার জীধন 
দুঃ$খময় হয়ে যায় তাহলে লজ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা শ্রুকাবেন 
মা। এর ফলে আপনার বিবাহিত 
আনন্দ ন্ট হতে পারে । যথা 
সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসায় হাত শক্তি ও যোবন 
পূনরায় লাভ করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যায় । দুর্লভ 
জড়িবুচী এবং মূল্যবান তক্মযুক্ত' প্রাচীন শাস্ত্রীয় আয়ুবেদিক ফর্মুলা 
যা ফোন এক সময়ে কেবলমান্প রাজা এবং বাদশাহদের উপলব্ধ 
ছিল এখন সেই শক্তিবদ্ধক কর্মূলার চিকিৎসায় আপনিও 
রোগমুজ্ হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে 
পেতে গারেন। আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার জন্য স্বয়ং সাক্ষাৎ 
করুন বা রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামুল্যে পরামর্শ নিন । 
সমজ পল্প ব্যবহার গোপন রাখা হয় । মহিলারাও নিজ সমস্ত 
রোগের জনা পরামর্শ নিতে পারেন । 
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মু তাও বাঙালির বৃ 


আবহাওয়া গরম করার প্রশ্ন উঠছে 

কেন ১ রবীন্দুনাথের 'সোনার বাংলা" 
বা সতোন্দ্রনাথের 'আমরা বাঙালি 
পশ্চিমবাংলার বিদ্রোহ বাঙালিরা 
গান করলে কি বলবেন _ রবীন্দ্রনাথ 
সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন ১ প্রফূজ্ঞচন্দ্ 
রায় নানাভাবে বাঙালিদের মাথা 
দের খস্পড় থেকে বেড়িয়ে আসতে 
বলেছেন, তিনি কি প্রাদেশিক ;* আমি 
এসব গান শিখেছি ১৯৬০ সালে। 


দেশ বা জাতিকে ভালবাসার অধি- 
কার সবার আছে। তবে অনাকে 
ত্যাগ করে বা ঘৃণা করে নয়। 
কলকাতা আমার দ্বিতীয় জল্মভূমি, 
আমি এখানকার ভোটার । আসামের 
শুংকরদেবের মত চৈতনাদেব, বিবে- 
কানন্দ আমাকে দারুণভাবে নাড়া 
৬ রবীন্দ্রনাথ আমার সত্তা 

৯ পল 
গিয়েছি গুলি মোর সোনার 
খাঁচায়' ' অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ 
করে গেয়েছি। 


পিশন £ আর কী কী দেশাতআবোধক 
গান লিখছেন বা গেয়েছেন 2 


হাজারিকা £ ১৯৬৮ সালে লিখেছি 
'নানাজাতি উপজাতি রহনীয়া কৃঙ্টি, 
আকোয়ালি লই হেস্ছিল সৃষ্টি, এই 
মোর অসম দেশ'। গানের অর্থ নানা 
জ্ঞাতি উপজাতি নানা রঙে ভরা 
কৃষ্টিকে আলিষ্গন করে সৃষ্টি 
হয়েছিল এই আমার আসাম দেশ। 
সূর আমার দেওয়া। ৬০ সালে 
গেয়েছি “মানুহে মানুহের বারে' 
মানুষ মানুষের জন্য)। '৬৩ সালে 


সূর দিয়েছি 'গঙ্গার সপরির 


তলিতে দেখিবা লুইতয় পলশো 


বাঙালি-অসমীয়া প্রশ্ন ভূপেন হাজারিকা কোন দিকে? 


আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণসংগীতশিন্পী 
ভূপেন হাজারিকা আজ প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন 
বলে অভিযোগ উঠেছে। এমন গৃজবও শোনা যাচ্ছে 
'আস্'কে বিদ্রোহী সঙ্গীত লিখে দিচ্ছেন। 
কিন্তু, যার উদাত্ত কণ্ঠে ধূনিত হয় “গঙ্গা আমার মা, 
পদ্মা আমার মা" অথবা ' 
আদর্শ পল রোবসন, যিনি বিশ্বাস করেন বামপন্হী 
রাজনীতিতে, গণনাট্য সংঘের সেই প্রাক্তন সদস্যের 
পক্ষে কি সম্ভব কোন রান্টরবিরোধী উস্কানি 
দেওয়া? তাই, শ্রী হাজারিকার মুখ 













আছে, তোমারে মোরে আইয়ে 
কান্দিলে, একে সকুপার্ী মাছে।' 
গানটি হেমাস্গ বিশবাস বাংলায় 
গেয়েছেন -. গঙ্গার পলিমাটির নিচে 
তোমার এবং আমার মা কাঁদলে 
একই অশ্র বরে। এসব গান দেশ ও 


জাতির উন্নতির জনা গেয়েছি। 
দাঙ্গা বা বাঙালি বিতাড়নের জনা 
নয়। 


প্রন 2 শুনলাম আপনি আর 
হেমা*গবাব আসাম ঘ্বরে এসে 
ছেন | কোথায় কোথায় গিয়ে কী 


দেখলেন : 'র সঙ্গে কী কথা) 
হল: গিদ্পী কী দাযিতু 
পালন করলেন ? 


হাজারিকা £ 8৪টি দাষ্গাবিধুষ্ত 
এলাকায় ঘুরেছি । নেলি, গহপুর, 
চমরিয়া, জহামারি, বিজল্লী, মছল পূব 
এলাকাগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। 
এখনও থমথমে ভাব। শান্তি কমিটি 
হয়েছে | যখন যেখানে গেছি তাদেরই 
আশ্রয় নিয়েছি। 461 
শান্তি সমন্বয়ের সেতৃবম্ধন করি। 
সেই সেতু ভেঙে ফেলে রাজনীতি । 
আবার তাকে গড়তে আমাদের 
প্রয়োজন হয়। সে বিষয়ে আমি 
সচেতন। আমি আজীবন এই কাজ 
করে এসেছি। 


হেমাঙ্গদা ৯৯৬০ সালে আমার 


এপরিল গৌহার্টিতে বিভিন্ন সংস্হার 
প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে 
কথা বলেছেন। 'অসমবাণীতে 


পরিবর্তন ৩০ নভেমবর ১৯৮৩ / ৫৬ 


2 বারা 
১5 ০ রি পুলা তত তি 


58 ১৭ সু 11 খা পান 
182" 


কাকার নিয়েছেন পরিকর: 
ধন. বং গম, মচমা করে আসামের, 
রর সেয়েছি। হারার বাং রং 
মন অসমীয়া । দুভাষাতেই | 
সকলে -অভিনন্দন জানিয়েছেন। 


আমি দেখে নেলি 
পপ ও নস 
প্রাদেশিক নয়। এর পেছনে রাজ- 
নীতির অদৃশা হাত রয়েছে। আমি 
কোনদিন অসমীয়া শাভেনিজিম-বা 
বাঙালি শ্যভেনিজিমকে স্হান দিইনি । 
আমার কাছে নিল্দনীয়। উগ্ন 
অসর্মীয়া এবং উগ্ন বাঙালি দুটোই 
ক্ষতিকর। 


১০-২২ ফেবরুয়ারি-যে দাষ্গা 
হয়ে গেল, হাজার হাজার মানুষ 
মারা গেল, তা গ্রামা এলাকাতেই 
বেশি হয়েছে। ও শিক্ষিত 
মানুষ এই দাষ্গার | আসলে 
দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে মানুষের 
মধ্যে। রিফিউজি ও গরিব মানুষদের 
জন্য সরকার কিছু করেননি। তাই 
আজ তারা জমি দখল ও বাঁচার জনা 
লড়াই করছে। অর্থনৈতিক শোষণ 
চলছে। সাধারণ মানুষ জানেন 
তাঁদের একসম্গে থাকতে হবে। 
দেখেছি, একজন অসমীয়া শিক্ষক 
দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের সাম্তুনা 
দিচ্ছেন। বাঙালি ছাত্ররা অসন্পীয়া 


১3 রর দি ঘু টি বা 


রি 2৮৫, 
2৫ চি লা সি ন্‌, , 


১০০ 


আক্ষেপ ও অসুশোচনা করছেন, 


কেন পরস্পরকে মারা হল । গকলেই 
দ্বত পৃনবঙ্গিনের প্রত্যাশী । নাগরি্য- 
দের দাবি বরডার বন্ধ কয়ে দেওয়া 
হক। অবৈধদের সরিয়ে দেওয়া হক। 
দা্গায় বাঙালি ও অসমীয়াদের 
ভালবাসার ডালপালা কাটলেও 
শেকড় অনেক গভীরে । তাই তারা 
একসঙ্গে থাকতে চায় বৃহত্তর 
স্বার্থেই তারা একসঙ্গে থাকতে 
চাইবে। 


প্রশন £ শিল্পী হিসেবে আপনি 
আয় কী করলেন ? কোন ব্যক্তিগত 
সাহায্য? 


হাজারিকা £ বোমবের শিল্পী 


সংস্হার কাছে আবেদন জানাতেই 


পন £ আপনি একজন লেখকও। 
শুনেছি কল্পকাতা থেকে 'আমার 
প্রতিনিধি' সম্পাদনা করেন । আসা- 


মের সাংবাদিক ও বৃহ্ধিজীবীদের 
ভূমিকা কী: 











নবম দশম পড়ে যে,ক্সাসের মধ্যে সেরা সে 


মবম€শম 





১ ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে' 
বার্ষিক পুনরনুশীলন 


জুলাই থেকে নভেম্বর এই পাঁচ মাসের পড়াশুনার 
বার্ষিক পুনরনু শীলন শ্বরু হচ্ছে এই সংখ্যা থেকে । শেষ হবে 
১৬ ডিসেম্বর সংখায়। প্রতোকটি ছাত্রছাত্রীর অবশ্য পাঠা 
এই বিশেষ পৃনরনুশীলন সংখ্যা দৃটি। কারণ _ 


আটটি বিষয়ের আলাদা আলাদা বিস্তৃত ও পৃস্থানৃপুম্খ আলোচনা 
প্রতিটি বিষয়ের সূনিবা্চিত অংশের বিশেষ আলোচনা । 

পরীক্ষার উত্তর লেখার গ্ষদ্ধতির পর আলোচনা । 

পরীক্ষার জনা কিভাবে আরো ভালো প্রস্তৃত হওয়া ঘায়। 

আরো বেশি নম্বর তোলা যায় কিভাবে। 


অথাৎ, এই সংখ্যাদুটি এক নজরেই সমস্ত পড়াশুনার 


ঠা 11857 
র্‌ তি 4, 


সারাংসার। যা এই বছর পরীক্ষার জন্য ত বটেই ১৯৮৫ 
সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জনাও একান্ত 
আবশ্যিক। 


এ ছাড়াও থাকছে সমস্ত নিয়মিত বিভাগ 

এবারের প্রচ্ছদ প্রবন্ধ কীট পত্গের ঘরবাড়ি নিয়ে । হাজারো তথোঠাসা 
অত্যন্ত সুলিখিত এই প্রবন্ধটি ছাত্রছাত্রীদের এক অজানা জগতের সম্ধান 
দেবে। সচ্গে ধাকছে, কলকাতায় প্রথম টেলিগ্রাফ, সংস্কৃত কলেজিয়েট 
রা 3 শালগ্রাম শিলা আসলে কি, ইডেনে ইত্যাদি অজস্র 


দি (৬ 
ঠা ' ১81 2 


রি পি 
জীবীর়া নীরব ' কেন? 
কবিরা দাষ্গাধিরোধী প্রচার করলেন 
নাকেন১ আসামে স্হানীয় সাং- 
বাদিকরা সঠিক ভ্মিকা নেননি। 
আমি সাংবাদিক সম্মেলন করে 
বলেছি, আমরা গরম লাভার উপর 
দাঁড়িয়ে আছি। আমরা সমজ্বয় 
সংহতি বাছিনী গঠন করে উগ্ন পল্ছী- 
দের বৃবিয়েছি দেশাস্তবোধ ও 
জাতীয় চেতনায় উদ্বৃদ্ধ করেছি। 
জীবনে অনেক চড়াই-উতৎরাই 
পেরিয়েছি। আর গি পি আই নেতা 
বিপ্লবী জ্যোতিশ্রসাদ, কবি ও 
গীতিকার বিষ্ৃপ্রসাদ আমার সঙ্গীত 
শিক্ষাগুর। "৪২-এর আন্দোলন 
করেছি। এম এ পড়ার সময় 
গাপসন্গীত, লোকস্গীত গেয়ে 
বেড়িয়েছি আগামের পর্ব । শ্রীনারা- 
যণ মেনন গণসম্গীতের জনা 
স্কলারশিশ দিয়ে নিউ ইয়রকে 
পাঠিয়েছিলেন। আমার মন দিন দিন 
উদার হয়েছে। আমি কেন বাঙালি 
বিদ্বেধী হতে যাব? কলকাতার 


ভোটার আমি, এখানে বেশি রেকরড 


বিক্রি হয়, নিজের পায়ে কৃড়ুল 
মারব ? 

পৃথিবীর সর্বর মেহনতী 
মান্য আমাকে বিপুল অভিনল্দন 


০ প ও বি. ১২২৪ 
ডং রি, ই 


নি 


॥ যত 25 সত এ. টি চি হী 


মা 
বেশে | 
7৯ ১ 
$ 


ক 
পু 
মেঘনাদ সাহার মেতৃত্বে শচীন 
সেনগুপ্ত, মুলকরাজ আনন্দ এদের 
সঙ্গে মসকো গিয়েছি । 

শ্রীভূপেন হাজারিকার সঙ্লো 
নানা কথায় এটাই বোবা গেল শুধু 


পি ্ উন ২ 
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চেতনায়। তাঁর কাছে সরসজাতি,-সব 
পাণ এক। 

পালফ ল্লাব রোডের ছেট 
তিন কামরায় থেকে য়োজ জ্স্ন 
দেখেন এমন একজন 
প্রাদেশিক বলতে অন চান্ন না ৪ 
কথাতেই বলতে হয়, ফোন 
সম্পদায়ের লোক তিনি হতে পারেন 
নি। চলে আসার আগে তার 
মানতে লেখা দেখলাম “সুরের 
ভাষায় প্রদেশের সীমা পেরিয়ে সকল 
ভারতবাসীকে জীবনের আহান 
শৃনিয়ে আপনি জীবনশিদ্পীরাপে 
পরিচিত হয়েছেন।' 0 


সাক্ষাৎকার ২ 





এখন কাগজ নিয়মিত স্টলে পাওয়া যাচ্ছে । তকারকে আগে ছেকে বগা 
রাখলে কপি পাওয়া নিশ্চিত হয় । দাম পাঁচ টাকা। 
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চিন্ময় সেনগুষ্ত 


স্মৃতি বললেই মনে পড়ে যায় - 
ও বেদনা ।” অতীতে কোন 
বা বার্থ হয়নি, দৃঃখ পায়নি, 
নৈরাশা আসেনি - এমন কেউ কি 
আছে * কেউ নেই । অত্তীত বার্থতা, 
দুঃখ-শোকের অভিজ্ততা পোধিত 
হয়ে আছে আমাদের প্রতোকের 
অবচেতনায়। কিন্তু এসব তো 
কপণের আপন-গোপন সম্পদ নয়, 
যে তাদেব বারে বারে খুঁড়ে বের করে 
নেড়েচেড়ে দেখডেই হবে। কে হায় 
হাদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালো 
বাসে! 

কথায় বলি অসাফলাই সাফলোর 
সোপান! কথাটার অর্থটা কী? অর্থ 
আসতে হবে সাফলোর দিকে । সিঁড়ি 
ধরে উঠে আসা ভূল নয়, সিঁড়ি ধরে 
বসে থাকা ভল। কিন্তু প্রায়শই 
আমবা সেই ভল কবি। ঠকে আর 
দেখেই তো শিধি। একবার একভাবে 
চেষ্টা করি, হয়ত ভূল হয়। সেই ভূল 
সংশোধন করে আবার চেষ্টা করি। 
হয়ত আবার ভুল হয়। তখন 
পুনরায় সংশোধন। এইভাবে এক- 
দিন আমরা সাফলো পৌছাই | কিন্তু 
সেই সব অর্ভীত ভুল ভ্রান্তি, দোষ- 
বর্টট পথ চলতে যদি বারে বারে মনে 
করি, আব সেজ্জনা নিজেদের অপ- 
রাধী বলে ভাবি - তবে সেই ভূল, 
সেই হতাশাই আমাদের চরষ হয়ে 
দাঁড়ায়। তখন বর্তমান অগ্রগতি 
বিদ্বিত হয়। মন বলে ওঠে, আমি 
তো সেদিন সফল হতে পারিনি, 
আজকেও বৃকি সফল হব না। তখন 
নতন আশা, নতন উদাম নিয়ে 
সাফলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া আর 
হয়ে ওঠে না। 


তাহলে এই যে আমরা বার্থ চার 
রোমল্হনে নিজেদের ক্ষতি করদ্ধি _ 
এই সংকট থেকে মুক্ত হই কী করে « 

এ জাতীয় অর্থহীন দুশ্চিন্তার 
একটি মনোন্ত বিজ্ঞানসম্মত সমাধান 
- স্ুস্হির সংগত চিন্তা। 

বার্থতার অভিক্তা অবচে তন মন 
ঠিক মনে রাখে। কিন্তু বর্তমান 
চিন্তা্টি যদি সঃ? 5, যুক্তি রঃ এবং 
সচেতনভাবে লক্ষ্য অভিমু 
তখন বার্থচার এ তাতে আর 
না। 

সুস্হির ও মুক্রিপূর্ণ চিন্তার 
মাধ্যমে আমবা কোন বিফলা থেকে 
যেটুকু শিখবার ও জানবার ভা শিখে 
নিয়ে, জেনে নিযে, প্রটিমুণ্ত হই। 





কিন্তু এহ বাহা। পরবর্তীকালে 

অরঙ্টির শিক্ষাগুলি শুধু মনে রাখলেই 
চলবে না, সেই সঙ্গে বার্থতারগ্রানির 
কথা নির্িধায় ভূলে যেতে হবে। 
দুটোই সমান প্রয়োজন। যুক্তিধর্মী 
মন তার সুদ্হির চিন্তায় আমাদের 
জানিয়ে দেয় যে, জীবনের অগ্রগতির 
পথে অতীতের দোষ -ব্ররটি, অসাফলা, 
এমনকি অপমান - এগুলি শিক্ষারই 
এক একটি ধাপ। অস্বীকার করে 
নয়, এদের অতিক্রম করেই আমাদের 
চরম লক্ষোর দিকে পৌছতে খবে। 
এদেবকেই চরম বলে ভাবলে চলবে 


না। সেই 
কিন পাঠ 


সেই অতীতের কথাই বারবার স্মরণ 
নিজের ওপর দোষারোপ করে। 


এমনই এক অসুখী মহিলা ছিলেন 
আমাদের পাড়া ছবিদি। দেখতে 
সুন্দরী, লম্বা, দোহারা, গৌরী। 
কিন্তু অদ্ভূত কগড়াটে, মারমুখী । 
গাযে পড়ে এমনই বগড়া করতে 
পারতেন যে. স্কৃলে ডেফিনিট 
আরটিকেল শেখার পরেই আমরা 
নির্দ্বিধায় তার প্রয়োগ করি ছবিদির 
ওপর। অগোচরে ডাকতে থাকি - 
দি ছবিদি! 

দোষের মধো দিদির নীচের ঠোঁটটি 
ছ্বিল অদ্বাভাবিবাীফোলা। এর কারণ 


চলতেন। উপরন্তু কেউ তার কাছে 
গেলে অকারণে তার ওপর এমন চটে 
উঠতেন, এত চেঁচামেচি করতেন যে 
দ্বিতীয়বার সে আর ও-মুখো হত 
না। অথচ ছ্ছবিদি হয়ত মনে মনে 
ভাবতেন নচহ্ারাটা বিকট বলেই 
তার সঙ্গে কেউ মিশতে চায় না। 
একবার তার একমাত্র পরবাসী 
ভাই এসে এই সমস্ত দেখে দিদিকে 
প্রায় জোর কবেই বিদেশে নিয়ে নিয়ে 
প্রাসটিক সারজারি করান । 


দেহগত ত্রটিমুক্ত হয়ে ছবিদি 
হাসিমুখে দেশে ফেরেন । ঠিক করেন 
সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে 
বন্ধৃত্ব করে সতাকারের সোশাল 
হবেন। কিন্তু এবারেও তার ভয় 
হয়। ভাবেন আজ ভাল হয়েছেন 
বলে সকলে কি তাঁর পুরনো সব 
দৃর্ববিহার ক্ষমা করে নেবে ৮ নিশ্চয়ই 


নয়। তার চেহারা স্বাভাবিক দেখে 
সকলেরই হয়ত মনে পড়ছে পৃরনো 
দিনের কথা। এইসব সাত-পাঁচ 
ডেবে ছবিদি যে-তিমিরে, সেই 
তিমিরে। আগের মতোই বদ- 
মেজাজ, ঝগড়াটে। অথাৎ সেই 
পুরনো ভূলটাই করে বসলেন। 

সেরে জারা তিনি গুটিয়ে 
নিলেন। 

অবশেষে এক মনোবিদ বন্ধুর দীর্ঘ 
প্রচেষ্টার পর ছবিদি মন বদলান। 
অসুখী অতীত রোমন্হন করা ছেড়ে 
দেন। অচিয়েই ফিরে পান স্বাভাবিক 
জীবন। বন্ধু-বান্ধব, স্বজন-পরি- 
জন। কিন্বুকাল পর একদিন সবিস্ময়ে 
“দি ছবিদির' বিয়ের নেমন্তন্ন পাই। 
বিয়েতে গিয়ে দেখি পাত্রটি সেই 'দি 
মনোবিদ'। 

বারট্রানড রাসেল বলেন, সঠিক 
কৌশলটি অবলছ্ঘন করলেই আমরা 
অবচেতন মনের নানা আশংকা ও 
দুডবিনাকে সহজেই জয় করতে 
পারি। তাঁর মতে, এই কৌশলটি হল 
অতীত কৃতকর্মের জনা, অসাফলোর 
জনা প আসামাত্র বিচার করে 
দেখা, কী কারণে প হচ্ছে। 
অতঃপর একটি একটি করে ভেবে 
দেখা, সেই কারণগুলি আজ স্মরণ 
কয়া কতটা ঘৃক্তিত্যুক্ত বা অযৌক্তিক 
এই বিচারটি কিন্তু মনের কাছে খুব 
জোরাল অথচ শ্য হওয়া 
চাই। অযৌন্তিদ্কতা সম্বন্ধে নি- 
সন্দেহে হয়ে, আশঙ্কা-দুভবিনাকে 
একেবারে আমল না দিয়ে নিজেকে 
জিজ্ঞাসা করতে হযে- সেদিন কেন 
পারিনি, আজকে কেন ভাবছি আমি 
পারবো নাঃ 

এবারে জানতে হবে এ সব 
প্রশ্নের উত্তয়ে আমি যা ভাবছি সেই 
ভাবনায় ভিত্তিতে কি কোন সতা 
আছে? নাকোন অস্পন্ট ধারণার 
ঠান্ডা ছায়ায় বসে আমি নিজেকে 
নিরুত্বেগ, নিরুত্তাপ রাখছি 


এই পর্যালোচনার পর যদি মনে 
হয় এতদিন অবাস্তব, অর্থহ্থীন, 
ভ্রাম্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি 
নিজেকে কেবলই ঠকিয়ে এসেছি, 
নিজেকে কেবলই ছোট করেছি, 
তাহলে নিজেকে যথেষ্ট অপমানিত 
বলে বোধ করতে হবে। এমনকি, 
নিজের ওপর বিদ্ষৃষ্ধ হয়ে উঠতে 
হবে। কেননা এই অসম্মানবোধ, এই 
বিক্ষোভই অনেকের নিজের সম্বন্ধে 
ধ্যান-ধারণা অচ্ভুতভাবে পাল্টে 
দিতে পারে। 

এক বৃদ্ধ চার্ষীর বদ্ধমূল ধারণা 
ছিল তায়াক খাওয়া সে কোনোদিনই 





তামাকের অভাবে তখন তার প্রাণ 
ঘায়-যায়! অগত্যা সে আবার বাড়ির 
দিকে রওনা হল। বুড়ো-হাড়ে 
আবার তিন মাইল কি সহজ 
কথা ? হাঁটতে হটিতে সে টের পেল 
একটা তৃণ্ঘ অভাস কী অপমান- 
করভাবেই না তাকে শাস্তি দিচ্ছে। 
এই অনুভূতি, এই অসম্মানবোধে 

মাথা গ্ররম হয়ে উঠল। 
ক্ষেপে গিয়ে বাড়ি ফেব্পা থামিয়ে সে 
তার, ক্ষেতেই ফিরে এল । এর পর 
আর কোনদিন সে তামাক সপর্শ 
করেনি। 


আমার এক বাখসায়ী বন্ধুর 
ধাপারটাও প্রায় একই রকম। 
একবার বাবসায়ে তার একাটা বড় 
লোকসান হয়। সে তখন রাত-দিন 
ধরে চিন্তিত হয়ে ভাবতে থাকে, 
ভবিষাতে সে কি আর কোনদিনও 
দাঁড়াতে পারবে * এইভাবে ভাত, 
চিন্তিত অবস্যার মধে। ধার করে সে 
একটা মেশিন কিনবার কথা ভাবে। 
কিন্তু তার স্ত্রী এ প্রস্তাবে ভীষণ 
আপত্তি করে। একবার ড্ববেছে 
আবার সে স্বখাতসলিলে ডুবতে 
নারাজ । পরিচ্কার জানিয়ে দেয় 
অপদার্থ স্বার্মীর ওপর আর কোন 
ভরসাই তার নেই | সারাজীবনে যে 
শোধ করাতি পারবে না সে ধাব 
করতে চায় কোন সাহসে : বৌ এর 
এই অবিশ্বাসে, এই তিরস্কারে 
বন্ধুটি অতান্ত অপমানিত বোধ 
করে। মনে মনে ভাবে সেকি এতই 
নগণা, তার ক্ষমতা কি এতই 
সীমিত; সে কি চিরকাল ক্ষতি 
বিক্ষতিকে ভয় পাওয়ার জনাই জল্ম 
নিয়েছে ১ এই সমস্ত প্রশ্ন তাকে 
প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তখন তাব 
হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই, ধার করবার 
উপায় নেই, কী পথে এগোবে তাও 
অজ্জানা। কিন্তু এই অপমানকর 
অভিন্ততার ফলে মরিয়া হয়ে একটা 
সাফলোর পথ ঠিক খুঁজে ফেলে এবং 
বছর তিনেক বাদে দেখি বন্ধুটি 
বাবসায়ে বেশ সাফলা লাভ করেছে । 

আমাদের জ্রা্ত ধারণা এবং 
আচরণকে পরিবর্তন করতে গেলে 
যুক্তিপূর্ণ চিন্তায় সম্গে, থাকা চাই 


পরিবর্তন ৩০ নভেমরর ১৯৪৩ / 9৮ 


৬? 
4 ছা 
শ ০৯ । 


লিখ ক 
বে কু পিই ্ ৬ রি রে ্্ধ 


সেইসব প্রতাশা পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা আমাদের মধ্যে আছে। 


রি 7৮457 
ততো তাই হি 
আবেগ আর গভীরতর অনুভূতি 
দিয়েই আমাদের ইতিবাচক ধারণা- 
গুলিকে পৃন্ট, বলিষ্ঠ করতে হবে। 


একটু ভাবলেই বোবা যায় যে এ- 
ব্যাপারেও সেই দৃশ্চি্তাকেই আমরা 


বাবহার করছি। শুধু তফাৎ এই যে, 
এখন আমাদের লক্ষা আর নঞর্থক 
নয়, সদর্থক। 

সৈই সদর্থক লক্ষো পৌছতে হলে 


শৃধু কবণীয হল পরিণতির ছ্ববিটাকে 
বদলে ফেলা । শ্রভ পরিণতির 


অবিবাম চিন্তার ফলে সেটা মামা 
দের কাছে সত হয়ে দঁড়ায়। লেক্ষো 
পৌছান সহজ হয়ে ওঠে । কেননা 


ঠা ০ বং রাও এত মৃত পা টি ১ রঃ ১ 2 


গুলিকে বিশ্লেষণ করে, যেগুলি 


যথার্থ সত্য সেগুলি গ্রহণ করা এবং 


ভিত্তিতে পরিস্হিতির সঠিক মূল্যায়ন 
করে একটা যথার্থ অভিমত গঠন 
করা। লায়সংগত সিদ্ধান্তে আসা। 
সাফল্যা-অসাফলোর কোন প্রমাণ না 
পাওয়ার আগেই “আমি পারব না', 
“আমি কী করে পারব' - এরকম 
যুক্তিন্থীন চিন্তা করলে সৃস্হির মনই 
বলে দেয় চেম্টা না করে দেখুলে 
কিছুই বলা খাবে না। 


মুশকিল হল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
অর্থহীন ভ্রান্ত চিন্তার দাপটে 
আমরা নিজেদের ছোট করি আর 
প্রতিক্লতাকেই বড় করে দেখি। 
বাধা বিপত্তিকে বিরাট করে দেখে 


র রি চন রি ১1 রি? না. ই) বি পন ) 8 তালি 9 নট 
নিত শটে তি 


চা? ২5 
টি 


'আমরা তাদের সচ্ষচ্ধে এড বেসি - গাখাবাযা নৈই। তার কাজ আমি. ূ 
ভীত, বিহৃল ও ফাতর হয়ে পড়ি যে, ' চাই, কৌন লক্ষো যেতে চাই - সেটা: 
পায়শহইী আমাদের পক্ষে কোন স্হির করা। এবং সে ব্যাপারে যথেষ্ট 
সৃচ্হির চিন্তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শকরা। 

অনেকে আবার এমন নরম মানুষ যে তাহার জলা যা 
সামান্য একটা পথ-চলতি মন্তবা করণীয় সেই হাতের কাজটির প্রৃতি 


তীক্ষম দৃষ্টি রাখা এবং তার সচ্পো 


যেমন - “আপনাকে একটা 
নু পরিপারর্ব সম্বন্ধে সজাশ থাকাও 


সৃস্হ দেখাচ্ছে না" - এতেই মাত্রাধিক 


মৃষড়ে পড়ে । কেউ তিরস্কার করলে নামি মনের অলাতম 
চোখ-কান সব দোষ মেনে 1 আসার পর 
নেয়। টা আচরণ কিন্তু পরিণতি কী হবে - না-হবে ভানিয়ে 
হীনমনাযতারই লক্ষণ। আমাদের তো মুদ্হির মনের কোন দৃভবিনা নেই। 
প্রতিদিনই সামনে পেছনে কতরকম কিন্তু কাজটা তো মন করে না। 


আমরা করি। তখনই বিপদে পড়ি, 
যখন যেভাবে সৃষ্হির চিন্তাকে 
বাবহার করার কথা, সেইভাবে 
বাবহার না করে অনাভাবে করি। 


বিরঙ্ধ মন্তবোর হতে 
হচ্ছে। কি্ত্‌ প্রতিপদেই তো আমরা 
আহত হচ্ছি না। এ সৃস্হির মনটাই 
সায় দিচ্ছে না সেইসব মন্তবা 


অকপটে মেনে নিয়ে অকারণ আহত এইজন্য সৃস্হির চিন্তাকে স্গে নিয়ে 
হতে। আমাদের হাতের কাজটি সৃচ্টূভাবে 
করে ঘেতে হবে । সবচেয়ে ভাল ষা 

আর একটা কথা। 'আমি কী খটতে পারে, সে সম্বন্ধে আশাবাদী 


চাইছি না, 'আমি কীপেতে পারিনা: হয়ে লক্ষোর দিকেই এগিয়ে যেতে 
এ নিয়ে সস্হিব চিন্তার কোন হাবে পরম স্বস্তিতে । 0 








জানতে চাই জানাতে চাই 


জানতে চাই জানাতে চাই 1 





প্রন 2 টেলিভিশন সেট কিনতে 
গেলে 50114 915৬ কথাটা শশতে 
পাই । এব মানে কী আর এর লাভ 
কী; 

আমি ইনডিয়ান মেডিকাল কাউন- 
সিল ৪ ৮পস কাউনসিল মৃলকেন্দেব 
ঠিকানা চাই, যা নিউ দিলঙ্গিতে 


অবস্হিত। 
জানতে চেয়েছেন কলকাতা-২৯ 


থেকে প্রহাদ ঘোষ । 


উত্তর £ 914 ১1. টেলিভি শন 
সেটগুলি ট্রানজিসটর সিসটেম এবং 
টেমযৃক্ত। 

টানজিসটর সিসটেমের যা কিছু 
সুযোগ-সৃবিধা সেইগৃলি ১০11৫ 
১11০] ৬-তে পাওয়া যায়। 
৬1৮010981 €6010011 01 17011, 
/1৬917-15 0517011019518, 
10010 090, 1০৬ 1)01111-- 
1100002. 

1১0৭৯ €06)017611 01 11019, 
[01770 010001110190/১৩৯ 0০014- 
1115১ 11818. 1৩৮% [00111 
11000)1. 

পন 2 11001110128051001700101- 
৩৭] 11117001108 পাশ করবার 
পর 11011812011] ০ 001১৩-এ 
যদি ঘায়, 


ডিপলোমা। সেজন্য মানতমপপক্ষে 
গ্যাজুয়েট না হলে গত রত নি 
না। 


৫৯ / পরিবর্তন ৩০ নম্ডেমহর ১৯৮৩ 


প্রন £ আমার একটি ফটো 
ভোলার দোকান আছে। সেজন্য 
15111)-এর একটি 1১৩17711 খুবই 
প্য়োজন। দম্মা করে কোথায় 
যোগাযোগ করব জানাবেন। 


উত্তরপাড়া, হুগলী থেকে প্রতীপ 


স্টিট, (মারচেনট চেমবারস বিঙগ- 
ডিংস, দ্বিতল) কলকাতা-৭ এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 


প্রশন £ এমন কম্সেকটি প্রামাণ্য 
গৃচ্ছের সন্ধান দিন ঘাতে সংসারধর্ম 
ও সম্্যাপধর্মের মিলন বর্তমান । 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 
ঠাকুর রামকৃকদেব ও স্বার্মী বিবেকা- 
নঙ্দর সংলাপ, মিলন ও কথোপকথ- 
নের সূত্র ধরে প্রামাণা গ্রন্থ কী 
আছে? 


উত্তর £এ ব্যাপারে প্রামাণা গ্রচ্ছটি 
শ্রীম কথিত কথামৃত। 
শস্করীপ্রসাদ বসু বিবেকা- 
নম্দর ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৪র্থ 
খণ্ড) এবং হাওড়া বিষেকা- 
নন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত শ্রীরাম- 


কৃফ ও তাঁর কথামৃত গ্রন্ছটিতে 
আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর 
পাবেন। 0 


০2০ 
নিচে পরিবর্তন হৈ সংঘ-তে ছে্ুযামফাতী /বিনেশি। 
বাড়িয়া নাজ এবং ভগাম্ধয়ে সস প্রেম, কস ডিও 
ক্ধিরীবী 








ঠিকানা, বয়স, স্, লিাগত মোগবাতা এবং 
জ এ ৰা. 


রা শা এ অসীম ভাওয়াল 0 জন ৪: 


ফেক, রে সে রেঙাওয়ে .' 
কোয়ারটারাদ ?ন 85/বি: ফিক. কেও কে'লি ভাঙা, নিউ টাউন 
বে শর ৯ হু, 'ফোছবিহার 


হললোনি” হান ৯১৯7৯: ৮ 
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। ন্‌ 
ক হি 


সংদ্কৃতিব শহর কলকাতায় রদাঁব 
প্রদর্শনী থেকে শুরণ করে তন্ভুজের 
শাড়িমেলা কিছুই নাকি ফাঁকা যায় 
না। দৃবদর্শনের কলাণে ভারতের 
মন্যানা অঞ্চলে অনুষ্ঠি ৬ পাঁচছিনেব 
ক্রিকেট টেসট বা ফুটবল ফাইনালের 
চৈহারাটা ঘখন স্পত্ট হায়ে ওঠে, 
তখন স্টেডিয়াম ধা গালারিগূলিব 
ফাঁকা অবস্তা বা অলপভিড় দেখালে 
কলকাতায় হা-হ তাশ শোনা যাষ, 
'ইস্‌ খেলাটা যদি কলকা ঠায় হত... 
... 1" বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বাজে র 
যশস্বী গাইর়েরা কলকাঠার 
শ্রাঙাদের সামনে গান বাজশা কব 
যত আনন্দ পান, দৃনিয়ার কোথাও 
সে বকম পান না। সংবাদমাধাম 
অধ্যষিত দুনিয়ায় এ খবর আজ 
সকলেবহ ক্ষানা যে. কলকাতার 
লাকেরা 'ম্যাপ্রিসিয়ে শন বাপারাটা 
খুব ভাল বোবে ৷ কিলতু কলকা হাব 
এ ঠেন স*স্কাতি সপ্চ জনতার কড়া 
প্রহরা এড়িয়ে যেভাবে অনাদরে 
অবহেলায় "হুতীয় আন্তঙ্গতিক 
নব্য যুবা চলশ্চিত্র উৎমব' চেষ হল 
তা শধূ মাত আম্চর্যেরই নয়, 
বীহিমত লজ্জাবও। গত ৪ নাভমবর 
থেকে নিউ এমপাযার প্রেক্ষাগৃহে 
আন্ষ্ঠানিকভাবে শুর হয়েছিল এই 
উৎসব মাধ্তজর্গীতিক এ উত্সবের 
উদ্যোন্তশ ছিল ভারতের চিলাড্রেনস 
ফিলম /সাসাইটি। ভাবত ছাড়া 
আবও 50টি দশ এ উত্সবে 
আংশগুতণ কবেছিল।  উত্পাবের 
প্রধান কেন্দ্বিন্দ জিল শিউ এমপায়াৰ 
প্রেক্ষাগৃহ | এখানে প্রতিদিন ৪ 
[আয়ে নিভিদ্ন ছবি দেখান হ5। এ 
ছা? “আটো, হেলাব, লোসাত টি, 
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দিবাজ্যোতি বসু 


ওরিয়েনট, ইন্দিরা, পিয়া, 
নবীনা, মিত্রা ও রাধা সিনেমা 
হলগুলিতেও প্রতিদিন সকাল নটায় 
একটা করে পাতি প্রদশর্নীর আয়ো 
শুন কবা ত্রযেছিল। হল মালিকরা 
বিনা খরচে এ কদিন হল ছেড়ে 
দিয়েছিলেন । নবীনা সিনেমা হলের 
মালিক তো উৎসব চলাকালীন 
কর্মচাবীনদর ভাতা বাবদ যে খরচ 
খবচা হল তাও নিজের পকেট 
থেলকই দিলেন । স্টেট বাক অব 
ইনডিযা ১৫০০০ টাকা অর্থ-সাহাযা 
করেছেন, অর্থ-সাহাযা করেছেন 
বাক অব ইনডিয়া। চলচ্চিত্র 
উৎসবের বাপাবে রাজা সরকারও 
কোনরকম কফার্পণা করেননি - গ্রেট 
ইসটারন হোটেলে উৎসবের কর্ম- 
কর্তা, জ্বি, ডেলিগেটদের থাকার 
বান্দোবঠ করা, প্রদর্শনযোগা ছবি 
গুলিকে সবরকম করমুত্ত ঝরা, 
যাতায়ােব জনা অজস্ গাড়ি আর 
াকসাবি কোনচর শ্রায়োজন থেকে 
শব করে, শোনা গেছে আমন্ত্রিত 
মতিথিদের বাহা খরচও নাকি রাজা 
সবকারই বহন করেছেন । চিলডেনস 
ফিলম সোসাইটির সভাপতি শান্তা 
বামের তিসেবে এই উৎসবে প্রায় ১৬ 
লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে । কিন 
যাদের জনা এই বিশাল আয়োজন 
সেই শিশু, বা নব যুবা বা ছোটদের 
ছবি দেখতে যাদের অবাধ প্রবেশা 
ধিকার সেইসব কলকাতার প্রা” ত 
বয়স্করাও কেন উৎসব থেকে মুখ 
ফিরিয়ে রইলেন এবাপারটা একটু 
খতিয়ে দেখা মেতে পারে। 

৪ নতেমবব উৎসব শর হওয়ার 
আরো ভাদ্াতঘরা ৯৪ অক্টোবর ও 
5 নাভেমবর ধু দুটো সাংবাদিক 
*বগকের আয়োজন করেছিলেন । 


উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই জনগাণির কাছে 
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এই চলচ্চিত্র বিষয়ক সংবাদ ঠিকঠাক 
পৌছে দেওয়া। কিন্তু ২৪ অকটো 
বরেব সাংবাদিক বৈঠকের খবব 
পরের দিনের টনিক কাগজ গুলিতে 
পায় চোখে না পড়ার মত করেই 
বেরিয়েছিল! এদিকে ৩ নভেমবর 
অবধিও দৈনিক কাগজগুলোতে মাত্র 
একটা বিক্তাপন দিয়েই উৎসবে 
প্রথম সম্তাহে প্রদর্শিত ছবিগুলি 
সম্পর্কে জনগণকে জানান হয়েছি । 
হলে এই দূর্বল যোগাযোগের দরণ্ন 
কলকাতার বেশির ভাগ লোকের 
কাছেই সময়মত এই উৎসবের 
বিস্তারিত বিবরণ পৌগ্ছয়নি। মথচ 
১৯৮২র ফিলমোৎসবের সময় কিন্তু 
বহুদিন আগে থেকেই কাগজে 
কাগজে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু 
অবশা কেউ কেউ হয়ত বলবেন 
ফিলমোৎসবের সঙ্গে এই ধরনের 
'নব। যুবা চলগ্চিত্র উৎসবের' তুলনা 
করা অসমীচীন: কেননা ফিলমাৎ 
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কলকাতায় তৃতীয় নব্য যুবা 
চলচ্চিত্র উৎসব ব্যর্থ হল কেন ? 








সবে বড়দের ছ্ববির জনা কেন যে এত 
ভিড় হয় সে কথা ত একরকম ওশেন 
সিকরেট, সেখানে কতরকম --- 71 
যাক সে কথা। 

এই নব যুবা চলচ্চিত্র উৎসবে 
কেন ভিড় হয়নি তা জানার আগে 
অবশা কতটা ভিড হয়েছিল তা 
ভ্রেনে নেওয়া যাক । উতদ্বাধনী 
মনৃষ্ঠানে নিউ এমপায়ার হলে শু 
আমন্ত্রিত অতিথিদের জনা দেখান 
হল পতিযোগিতার বাইরের মারকিন 
ছবি 'ব্রাক স্টালিয়ন রিটারনস'। 
এই প্রদর্শনীতে কতটা ভিড় হল না 
হল সেটা ঠিক বিবেচা নয় । এই দিনই 
সকাল নটায় শ্লোব, ওরিয়েনট, 
মেট্রো ইত্যাদি অন্যানা হলগগঁলিতেও 
অবশা বিভিন্ন ছবি দখানর আয়ো 
জন করা হয়েছিল। সেখানে কেমন 
ভিড় হয়েছিল দেখা যাক। সোসা- 
ইিতে চেকোশলোভাকিয়ার ছবি 
“ড্রাগন ডাউন দা লেন' দেখার জনা 
এসেছিলেন মাত্র ১৫ জন দর্শক। 


ইতি ৩০ নভেমবর, ১৯৪৩. / ১০ 
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ছবি মা ॥ ১০৭ জনের 
বেশি দর্শক সে ছবি দেখেননি । 


ওরিয়েনটে বুলশেরিয়ার একটা 
আনিমেশন ফিলম দেখাত টিকিট 
কেটেছ্িলেন ৩৯ জম। তবে ছবি শেষ 
5ওমার পয হতশ (থেকে ৯০ জনের 
নিশি দর্শককে বেবাতে দেখা 
যায়নি | প্রিয়া, মিরা, প্রাধা, ইন্দ্বা 
সবর হলগুলিতেই একই অবস্হা । 


॥বে এরহু মাধো নবীনাম বুল 
,পবিয়ার ছবি 'মাবছি' তদখছে 


সবণচমে বেশি দশকি এল্সছ্িলেন 

১৫৫ জন। পরব দিনের মরমিং 
১শাত।6 টিকা) বিশ্রিব হাল ওই 
একই | তাবে ৬ তারিখ ববিবার 
বলেই বোধহয় প্রথম দুদিনের মত 
পর্বধাবা অবস্হায় এই হলগুলিকে 
বাটি হযলি। দেলাবে তক ছবি 
'হনকমগ্তিট একলিপসা দেখাত 
হলেন নাশোব মহ আসনে শ দায়েক 
লাক এপসছিলেন | জন্ননা হলল এ 
'এই কম তবশি একই বকম ! বদ িমম 
মালাইটি। কানণ প্রখান দেখান 
হিপ খ্যাক স্৮লিখন ব্বিনাস | 
হকির খত, ই তমবে,। 
41 আট ছডিয় নিউ 
“মপাযাপল উদ্বোধনী শনুদানে 
তদএান্ন মারল | টিনদশা টিকিট বিকি 
£যগ্ লহ দিন পোসাভীট হলে! 
এবকমহ প্রায় শশ। “প্রেক্ষাগৃহে বি 
খাতে দেখাতে কেটে গেছে 
উতসাবব পথম সপভাহ । হাব 
হলখমসকভাে শিউ এমপাথারে 
7” হু হবাঙ্গাই ভিড হযোছ। কারণ 
হসৈোলনে আব শা বলা পযতভ গানে নিউ 
£মপায়াবেহ ছিল আমশ্তিহ আতিথি, 
বক ও প্রেসের লোকজনদের 
ঠাঁব দাবার শুন্পোবসত । এ হাড় 
থুণ মস্পই মআাসন ছিল সাধারণ 
1রায়োলীদের জনা । মলে তা ভর্তি 
হায় যো বেশি পদবি তযনি। এর 
ওপৰ শিউ এমপায়ার হালের অব 
স্তাচিব আনাও এই হ্রল সোয়া 


হয় 


৭ লে 
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চাহিদা মোটামুটি ভালর দিকেই ' 
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ঠা নিত মোগ সিটি 
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ছিল। কিন্তু উৎসবের মূল কৈন্দ্ববিন্দু . 


হওয়া সন্্বেও নিউ এমপায়ারের 
রী নটার শোগুলি কিন্তু অন্যান 
নয মতই মার খেয়েছে। 
সক্তাহের মুখে পড়ে ভিড় 
একটু একটু করে যেন বাড়ছিল । তবে 
সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়েছে চীনের 
ভ্ববি 'বাধলিং স্প্রিং দেখার জন্য। 
অবশা দর্শকাসনের সিংহভাগই 
দরখখল করেছিলেন কলকাতাবাসী 
চিনারা | 
পাতঃ প্রদর্শনীতে সাধারণ দর্শক 
দের এই অনুপস্হিতির মধ্যে থেকেই 
বেরিয়ে আসবে চলচ্চিত্র উৎসবে 
কেন ভিড় হল না পশ্নের অনাতম 
উন্তর। মাসখানেক ধরে পৃরঙ্জোর ছুটি 
উপভোগ করার পর সবে যখন 
কলকাভার স্কলশৃলি খুলতে শর 
করেছে, ঠিক তখনই বসেছে এই নব, 
যূবা চলচ্চিত্র উৎসবের আসর । ফলে 
স্কুল কামাই করে ছাত্রছাত্রীরা যোগ 
দিতে পারেনি প্রাতঃ প্রদর্শনীগুলিতে। 
গদেব অভিযোগ- নিউ এমপাযার 
ছাড়া অন। হলগুলোতে ভো ওই 
একাঢা মাত্র সকালের ₹শাই ভরসা' 
স্কুল কামাই করে সিনেমা দেখতে 
যাই কী করে সামানই আবার 
পরীক্ষা কেন সিনেমা শোগুলি কি 
সোয়া পাঁচটায় করা যেত না' 
সবচেষে ভাল হত এই উৎসব যদি 
আবও কিছুদিন পিছিয়ে দিয়ে ডিসে- 
মববেব 7শষাশেষি করা হত, তাহালে 
গামরা সবাই ছবিগুলি দেখার 
সুযোগ পেতাম ।' এই পাল 
উত্তারে উৎসব অধিকর্তা শ্রী মোহরে 
জানিয়েছেন, 'এই সমস্যা নিযে 
আমরা ভেবেছিপাম - কিন্তু আমা 
দেব পক্ষে উৎসব পিছিয়ে দেবার 
উপায় দ্িল না, এর আগে বোমবে ব। 


মাঙ্াজে যে চলচ্চিত্র উৎসব আমরা রঃ 


করেছি তাও ঠিক এই সময়েই 
হয়েছিল, ফলে এখন নতৃন করে ডেট 
পিছিয়ে দেওয়া মুদ্কিল হয়ে পড়ত। 


টা ক 






রর কোর 
সময়ে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্জা নিয়ে 
বাস্ত থাকে না৷. উৎসব কর্ুপক্ষেব 
এই ঘৃত্তির কাছে পশ্চিমবস্পোর 

ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা সম্পর্কিত 
সমসা হেবে গেছে, ফলে কর্তৃপক্ষের 
ইচভাম তই উৎসবের আয়োজনও 
করা হয়েছে । ভাঁরাভেবে দেখেননি 
যে পশ্চিমবদ্ধে যখন উৎসবের 
আয়োজন কবা হা্ছে, হখল পশ্িম- 
বছ্গের রীতি অনুযায়ী করাই দরকার, 
সেখানে উগানডার মত নিয়ম করে 
কাজ চালাতে গেলে তো গোটা 
কাজটাই বানচাঙ্ল ভয়ে যায়, ভাই 
হয়েছ । যাদের জনা এই উত্সবের 


অয়োক্ন, ভারা কেউই তা দেখাতে 
"পল না ছবিগুলি । 
সকলের উপচ্তিঠি, পরীক্ষার 


পড়াকে দারে সরিয়ে রেখে ছাত্র 
ছাত্রীরা না হয় উপভোগ করাতে 
পাবল না এ চলগ্চিত্র উৎসব - কিস্তু 
সংস্কৃতির গরবে গরীয়ান কল 
কাতার টগ্চি বোম্ধা, চলচ্চিত্র 
পরিচাশক বা চলচ্চিত্র শিল্পের 
সঙ্গে অস্গাশিভাবে যুক্ত বাক্তিন্বর্গ 


কোন পরীক্ষার পড়া করছিলেন ১ 
ভাঁদেব কেন সেভাবে উৎসবে যোগ 
দিতে দেখা গেল না” উদ্বোধনের ডি 


চিরে 


রা 
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নং ৯ বীর রঃ ₹ রা, ৃ 
উইলেন' ৪ | 
একদিন বাংলা ছবি 'বন্দুকবাক' এর... 
শোতে শ্রীলা মজমদারকে বসে 
থাকতে দেখা গেছিল | এডাবে হয়া 
বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ এসেছিলেন, 
কিল্ু চলগ্চিত্র উৎ্দবে যোগ দেওয়ার 
যে বিশেষ উদ্দেশা থাকা উচিত 
(বিশেষত চলচ্চিত্র শিছপের সঙ্গে 
যাঁরা সরাসরিভাবে যুক্ত) তা 
কাউকেই পালন করতে দেখা 
যায়লি। ভথচ তাঁরা যদি এ উৎসবে 
যোগ দিতেন তবে দেখতে পারতেন, 
শিখতে পারতেন কীভাবে ক্ষোাটদের 
জন. নবা যুবাদের জন্য সার্থকতাবে 
ছবি ট5রি করা যায় । এ উৎসবে প্রায় 
১৬১টা ছবি দেখান হায়েছে। তার 
মাধো ফিচার ফিলমের সংখা ছিল ৬৬ 
ও বাকিগৃলি শরট ফিলম। প্রতি 
যোগিতা বিভাগের বাবলিং স্পিং, 
গ্রিইজ আ কাউড়, আই ডোনট 
ওয়ানট টু ধি গ্রোন আপ, ইনকমপ্লিট 
একলিপরসর মত ছবিগুলি দেখে 
বোঝা যায় যে শিশ বা নবা র 
জনা ছবিগা্ি চিনের 





প্রথম দিন "থকে একেবারে শেষ & জু 


পর্যন্ত একমাত্র সিল /াটারজিকেই 
দেখা গেল উৎফুল্লভাবে উৎসবের 
অংশীদার হতে। অরুন্ধতী 


দেবীকেও রোজ না হলেও পায়ই 


দেখা শেছে (অবশা এ প্রসঙ্গে 


স্যার. স্ব 
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উচিত। ছবিগুলি নিয়ে বিশদভাবে 
বারাম্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা 
বইল। 
৫ সিংহের নেতৃতে যে 
বোরড গঠন করা 
লা তাঁরা এই উৎসবের সেরা 
ছবি হিসেবে 'স্বর্ণ হস্তী' পৃর- 
সকারেব জন্য নির্বাচিত করলেন 
চীনের ছবি 'বাবলিং স্প্রিং।' পৃর 
51555 
জ্যোতি বসুর হাত থেকে সেরা ছবির 
পৃরস্বদর গ্রহণ করলেন জরি 
বোরডের সদস্যা পনের শ্রীমতী 
ওয়াং জনবেং। দ্বিতীয় সেরা ছবির 
নবরচিত হল চেক ছবি 

রী ইনকমপ্ট একলিপস'। শ্রেচ্ত 
হারালেন ও চিপ্রনাটাব জনা এ গ্ছবি 


রে ৮7 2 "১1 


টি হ টু 1 


আরও কু রা ক 


বিশেষ জুরি পৃরদ্কার পেয়েছে 
যৃত্তরাজোর ছবি 'ফেনড অর ফো'। 


শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র অভিনেতার 


পৃরস্কারটি পেয়েছে সোভিয়েত ছবি 
'আই ডোনট ওয়ানট ট বি গ্রোন 
আপ'-এর পাভলিক খুদে 


অভিনেতা । খুদে অভিনেত্রীর প্র- 
সকার পেয়েছে 'বাবলিং সিপং'-এ 
'ডামি' চরিত্রটিকে একেষারে নিখুঁত 

করে ফুটিয়ে তোলার জনা ওয়াং 
৬5 
শনের 'ফকস আনড দি হাউনড' 
সেরা আশনিমেশন ফিলম হিসেবে 
নিবাচিত হয়েছে। 'গ্ালিভার 
ট্টাভেলস' ছবিতে সংগীত পরি 
চালনার জনা শ্রেষ্ঠ সম্গীতভ পরি- 
টোনিও আরেটা। এগাবো বছরের 
বেজিলের খুদে পরিচালকও যুক্তি- 
যুত্তনভাবে তাঁর ছবি 'রিজেনট'-এর 
জনা বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছে । 
একটি বিশেষ সমস্যাকে সার্থকভাবে 
তুলে ধরার জনা নেদারলানডের 
ছবি 'থ্রি ইজ আ কাউড'ও বিশেষ- 





এপ 
ছবিটি মূল পৃরস্কারগুঁলি থেকে 
বঞ্চিত হওয়ায় অনেকেই আশ্চর্য 
হয়েছেন। সমাজের অতান্ত জরঃরি 
একটা সমসাকে নাড়াচাড়া করতে 
গিয়েও পরিচালক কোন সময়েই 
ছবিটির রাশ আঙগগা হতে দেননি । 
যে সব ছবি /একই সঙ্গে ছোটদের 
আনন্দ দেয় ও বড়দের ভাবায় সেই 
ধরনের ছবির প্রকৃষ্ট উদাহরণ "খ্রি 
ইজ আ ক্রাউড'। উৎসবে দেখান 
বেশির ভাগ ছবির মানই যথেম্ট 
উঠুদিরের । তুলনামূলকভাবে প্রতি 
যোগিতা বিভাগে ও প্রতিযোগিতার 
বাইরে ঘেসব ভারতীয় ছবি দেখান 
হল তার নিকৃষ্ট মান দেখে ভারতীয় 
হিসাবে লজ্জায় পড়তে হয়। চল- 
চ্চত্রের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ যে 
ঠাসা হী বা 
'বন্দুকবাজ' সে আর একবার 
মনে করিয়ে দেয়। 


অবশ ভারতের ১৩টি রাজোর 
থেকে নির্বাচিত খুদে বিচারকরা 


6৩ 
8 


৮৮225 টি ক (51755, রে 
লি 'ওমানাধিংগারকে ভূত তে দৈওাযা 
হিসেবে ০ 


নার 
কের ভি প্রশান্ত যখন তাদের 
নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছিল 
তখন সেই তালিকায় 'ওমানাথিং- 
গালের' নাম শুনে 2াবাই রীতিমত 
চমকে উঠেছিল। পরস্কার নেবার 
সময় 'ওমানাথিংগাল'-এর প্রতিনিধি 
মঞ্চে এলেন তখন চিলড়েনস ফিলম 
সোসাইটির ভি শান্তারাম তো তাঁর 


স্বভাবসুলভ চপলতায় বলেই ১ 


ফেললেন "যাক, তুমিও পৃরম্কার 
পেয়ে গেলে!' খুদেদের বিচারে 
দ্বিতীয় সেরা ছবির পেল 


চীনের 'বাবলিং স্প্রিং । আর ওদের 
নিবচিনে ছবির 'ক্তানদীপ' প্রস্কার ডি 


পেল শ্রেচ্চ সোভিয়েত ছবি 'আই 
0 


এই নিষ্প্রভ উৎসবকে জীইয়ে 
রেখেছিল। সমস্ত ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন রাজা থেকে প্রায় ১৫০ জন 
ছেলেমেয়ে এখানে একসঠ্গে জড়ো 
হয়েছিল। এই খুদেদের দলের 
দলপতি ভি প্রশান্তের মতে এই 
সম্মেলন হল আর কিছুই নয় '& 
১%11001] :01 1100511801011 ডি 
প্রত্যেকটি ছবি দেখা, ঘবির জনা কত 
মারকস দেওয়া যায় তা নিয়ে ভাবনা- 
চিন্তা করা ও নিজেদের মধো 
আলাপ-আলোচনা চালান এই সবই 
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এনাম রাজা বরে 
আনা। চলচ্চিত্র উৎসবে এরা 
নিছকই যেন একটা 'এমবেলিশ 
মেনট'। দশদিন ধরে কিছু ছবি দেখা 
হল, কিছু লোকের সঙ্গে মেলামেশা 
হল - বাস, তারপর সব শেষ। যে 
যার রাজ ফিরে গিয়ে আবার যার 
যার আবর্তে ফিরে যাওয়া। কিন্তু এই 
_ উৎসবের মধো দিয়ে এইসব কিশোর 
-কিশোরীদের মনে যে চলচ্চিত্র বোধ 
জেগে ওঠে, বিদেশের বহ্‌ ভালভাল 


প্র ছবি দেখে তার গৃণাগৃণ বিচার 


করতে শেখার সুযোগে তাদের মনে 
যে চলচ্চিত্রচিন্তার উল্মেষ হয় তাকে 
জীইয়ে রাখার দায়িত্ব কারা নেবে ; 
একবছর বাদে যখন আবার এই নিও 
ইয়ুথ চলচ্চিত্র উৎসবের আসর অন; 
ফোন রাজো বসবে তখন এরা 
কোথায় £ যেন বোমবাই চলচ্চিত্র 
উৎসবের পশ্চিমব্$গর প্রতিনিধি 
হয়ে যাওয়া কাজরা, কৃশল, 

আনন্দ, সুজয়ের দল আর 

আশ্বহও দেখায়নি এবারকার চল- 
চ্চিত্র উৎসব নিয়ে, তেমনি হয়ত ভি 
প্রশান্ত বা মৌসুর্মীরাও ভবিষাতে 


হা 


/॥ 


মুখ ফিরিয়ে থাকবে এই ধরনের 
উৎসবের আঙিনা থেকে । চিলডেনস 








ভুলিয়ে দিচ্ছিল যে ওরা এখনও প্রায় | 
সবাই স্কুলের গন্ডীই পেরোয়নি। ৪) 
ভাবখানা বেশ বড়দের মত। তবে 9 
ভাব হলে কী হবে, বয়সটা তেচ 


ফিলম সোসাইটি ছোটদের জনয 
চলচ্চিত্র তুলতে বা ভি শান্তারামের 
প্ল্যান অনুধায়ী গ্রামে গ্রামে ছাবি 
দেখাবার ব্যাপারে যেরকম উৎসাহ 
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যেরকম ভাবে সোমনাথ হলে থাকা 
খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল 
তাতে ওরা ঠিক খুশী নয়। ওদের 
মতে “রান্না তো মুখেই দেওয়া যায় না 
কোলের মত সাধারণ খাবারও 
তৃপ্তি করে খাওয়া যায়, যদি একটু 
ভাল রান্না হয়। বালের জনা 
অন্যানা প্রদেশের বেশির ভাগই 
নাকি একদিনও পেট ভরে খায়নি । 





নেই। কাকেই বা বলব: যাকেই 
রলতে যাই সেই বলে - দেখছি, 
দেখছি------|' 


দেখান, তেমনি আমাদের দেশের 
কিশোর-কিশোরী বা নবা যুবাদের 
মধো সুদ্ধু চলচ্চত্র-ভাবনা যাতে 
সঠিকভাবে লালন করা যায় 
সেদিকেও একটু নজর দিন না. 
তাহলে এবার কঙ্পকাতায় যেরকম 
হজ সেভাষে ভবিধাতের উৎসব 
গ্রলিও বার্থ হয়ে যাবে না! 


সৌগত রায় বর্মন 


পরিবর্তন ৩০ নভেমতুর ১৯৮৩, 7. হু 


মু 
55৭ ৮8 নয, 
ড় রা 
5০ ৫. ১5 18 ্ মিন ॥ 
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1.3 আপনর শিশু যাতে পথম দিন ধক 


বাড়, গুঠ, 1 সপ | একাদিরং 
আকাড় লতাবন, মিজের ১০ বড ধর ১.৮ ছুধবায়িভারাজন 'আগানার, বার্সার | টিন 
৫  ট ২২ ও প্র ১ ৮ ৯ ঙ ॥ ্ ৯... ৫ 
দাত)... .. -: দু ই ৭ যা 4 ভাড়ার গড়ে ডোল। প্রয়োজন: :১1:১১7 ০.1. 






























£ রঃ র র্‌ চি 5৯ তি এ টি. ১:২8 ০28 
বন 4 হি” খ্ঠ টানি ১ ্ | * হী ১৯ উন । 7 ্ কির ৯ 2 ৫ উিখি টি ০০ টা ৫ রা 7 ০ রি ৮ নিত ১১৯) ও." র ৭ 
77577857778 বুকের হুধখাওয়ান্ছেনত লীনা ১ 
! ও ক বর ০০৮০২ ৮ শ্রা 
১ (2 কি শী চে বুদ ইহা ত বত দিত ক এর ৪১? দি ১: রঃ 25 
চা হর ১ বত হিপ শী ৮ পু লিক সি? রি রথ পী ১৯ 5 সু এ স্তর ৮৮ 
* 0:০৪ প* শ্্$ ঠ দা চে ত নিত ্ 2৮8 রি , রা চি ২ ধন রও ্ 
১৭, ॥ রা (8 রত ৪৮৫৮ এ ৮৬ & 217০ 45 অত 7 ৫ ৰা ভার ক? রগ তে বে 1. 1 15 ট ্ 
্ি ক. 9) ॥ ২ ৭৭ 8 শসিতু নী, রা রি ৪2৬ হি 1) ৩ ৭ রর রঙ ৪ 4 না) ল ০ ৪ এ ৮ ক? 11 
। ঙ পপ এত 1 € ্ ্ ১,254 ্ দত জ.৬. এ. | 
তু & বস পঠ৭৫ ৯০ ). ১ 4 ৫, ১০৬ ১ নিন নার 1787 
ক ক ₹ 
্ 7 1... ৪ ১27 ্ ৯0 ৭ পি ল পচ, 
নি ৮ ৮8 45. এ টবের ওয়া বা ৫ 
5 রে 4 এ যা ৪৮ ॥ কু য়, । পর পক রথ 
7 8 52 ্ £ রব ৪৮ ঃ হি তি পর. ১, রি 18 
ণ মে বা ৮ 
চি 2১৮১ ৬০৭৮ ঃ ৮ রি এ ১ ৪ ৮৪, রা ৭ 02)» ৯) ৯টি এল 
এ 4 ৭ ০ $5৮) ৭৯৫৮০ ৮ তু € £ 
৫: রে রে রঃ নি ৮১7 রি রর ২০ 
৮ ৪ ক এ ৈ এ 7/51111৮ রঃ ! ৮ ৪ শ্ $ 
এ চি € ৯৯ ॥ ্ ত এ 
৮ শে লি ৮ 47 ্ জা দা) লা & নি 
রি ্ (1 « টি 42 ১:%৮০:০১০ ঠশ ৯ বড ঠা কি ঃ টা 7 
রর ্ রে এ বি ৮৭) ৭ 4 
এ 1:07. . এমা | গপ-- তির সভাঘাগ '...:7১505১3 
১৯ রি ৮১ $ লে ০9। 
৮১ রি মম ॥ 5১৮ এ ৮৭ ০ ঠা, 
্ প্র ৭71) ৪ 
রর কপরী আর উ্ধাতী আেনের সো ্ টি 0. রি হাসে 1 
এ 
"১ ৫৫ রী 
2448 রি ; চা , মুখ 
ৰা রর ন্‌ ন্‌ 71172 
এ 1 ॥ ৪৮ ॥ ত ত ৮ ৭ 
রি £ নে ন টি ॥ ্ মপ। শত * ৬৫5 
এ রঙ 
₹ ! ছা রি ্ 4:72 
গত ৮ এত এ 
৮ একা গুম াপ্াকর প্র ২৭ গত 
শি ৫ নু 
5 সি দাস 'স্পেশাজি, ষ্. 
5... ্ + নহে টি মী এল 
5 সউ17:15 ২৬১ ৯০ 
১) ৮৮ 
লী চর 
। স্‌ ঘা ্ি 4 ৪ 
ক) চে খু ২ ৪৭২ ঞ ১ রঃ 


ন্‌ 


সন? 


তি চারের 
ঃ ৃ 

৫ + 

চা ৪ 





এ লাহাষা,করে।... 1. 
2 ' ভাই ভারা বলেন যে 'মাারশ্তার সপ্তম মাস থেকে. তরু করে." 
যতদিন 'ীগনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন ততদিন রোজ, সি দর 


সস ॥ নহ রা ধৃত 


তন 


ছু 


রত 
75 ১1 মির 'গাধেন ৮ ৮ সাধ ..£.1 8 
| দে & গাল. ১ য়ে | ৪ ৮ 47 । 
তং ঘুদের! 58 | “ ৪ এ 28 ঠা তি 
8 প্র নি ৮ ৮ 4 টি ০9 ৬ 
৮৩৫৮৫ ০০০8 নর ০ ঘ ৫ ধা 
রি ॥ ্ হি রর সঃ 
2 + খন ব্বাধাধর : - 2 ৃ - হিস 
রি দি কত তি রঃ ৪ দি রা ১ ১৭ 
ং ন্‌ রে ঃ শি ॥ ৪৭ প্ন৫ 
। এ ক 
ক ৮ ভাজার হলেন যে তত হছ মাস বয়স পযন্ত আপনার শুকে দহ 
রর রা 
1 চু উচিৎ 1". টি ৃ্‌ , 7 দু 
চা নি 1 2 বুকের হব ৯ ৪ 5 ন্‌ 


০ আাতৃহ রা শিশু জন্বিধক' প্রয়োজনীয় আরও আবশ্যক খবরের, ০ 
এ ক সারের কাছে, ৮%86০18115- [01 90 8190 : রি 


৬৮ ্ঃ ॥ নে 


০৮ ০০ ২০ ৮৪১/৮, পুক্ঠিকাটির দন্ত আজই লিখুন। :. : .:: ৫ 


যি & "বি, 1৮715 ৮ 

ৃ ঠিকানা । টিজার) 0 আর -* 

| ২৮০৫ ' প্‌ ৩৬1 800 নি রী 95 
2৬৫ রঃ বিড 09171109001 ূ ১. 









তাক্ষাদের় মলোলীত আগার 
রা গন :গন্বা! এবং সঙ 
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রহ চি সিএ 5 বা 3 1 7 9271 রি মি শর 1: রর ঠিও দি 1) 7 বি টা ট্‌ 
ও 0০ রিনি ০৮৪ রি ও 


১৪1 একই রকম শনে হয়, 
অনা অর্থে ইচ্ছা কয় 

১৬। মাল সামনে আনি, 
দেখি বাগান খানি 


২০। এক অর্থে শক্তি পাষে, 
অনা বুঝলে মাঠে যাবে 

২১। সাপলাই নিতে এসে, 
শুকর পেলাম শেষে 

২৪। শেতল কিংবা মাটি, 
বড় জলের ঘটি 

২৫। হল অর্ধীনতা, 
দুই অক্ষরে তা 

২৬। জীবনানন্দের নদী, 
বলতে পার যদি 


সূত্র £ ওপর-নিচ 


১। নীল শৃন্যতায়, 
উড়ে চলে যায় 

২। কাগজের ছবি নিয়ে, 
চারজনা খেলি গিয়ে 

৩। নিতে যদি চাও 
লাভ হবে তাও 

৪9 | ছোটলোক একেবারে, 
এক শব্দে ধরি তারে 


২০। কথ্য কথায় “বয়া', 

হৃদ্ধ ভাষায় কওয়া 
২২। সোনা দানা মাপতে লাগে, 

মনের মাঝে বিলাস জাগে 
২৩। 'রা' নাহি দেন ইনি, 

শ্যাম বিনোদিনী 
২৪। শোন গুগ্ত যন্ত্র, 

সময় দেখার যল্তর 

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 

২৮ ডিসেমবর সংখ্যায় (সমাধান 
পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫-১২-৮৩। 


সমাধানের সঙ্গে পরিবর্তনে 


ধা 78 টিসি 


হী সক পিন ধা? টি ন্ট 


টি টি তাহ 





প্রকাশিত ছকটি এবং প্রতোধটি 
শহ্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খায়ে 
পাঠাবেন। খামের ওপর শঙ্দ- 
শৃ্খলের নমবরটি উল্লেখ করতে 
ভূঁজবেন না। 
শাব্দ শৃষ্খল- ৭0 
(সমাধান) 





শব্দশৃঙ্থল-৭০ এর জনো 
টাকা করে র পাবেন 
রা 

, সখাডালী, )গওসেবাদে 

(৪৬/১০,বেচারাম চাটারজি রোড, 
কলকাতা-৩৪)। 

শব্দশৃঞ্থল -৭০ এর লটারিতে 
বিচারক ছিলেন শ্যামলী বসু। 





মোটামুটি চলবে। আর্থিক ব্যাপারে 
মানসিক উৎকন্ঠা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন 
কারও পরামর্শে লাভ; মেয়েদের 
কর্মন্হছলে জটিলতা দূর । পারিবারিক 
নানান বাপারে শান্তি থাকবে। 
কোন সন্তানের জনা উদ্বেগ । 


নভেমবর ৩০ থেকে ডিসেমবর ৬ 


৮21৬ 
ক্ষেত্রে বায়ের চাপ কমবে। কর্মক্ষেত্রে 
সংঘম প্রয়োজন হবে; মেয়েদের 
কর্মস্হলে নিজ গুণে সমাদূত। দূরের 
কোন সংবাদে দৃঃখ; কোন নিকটজন 
বিয়োগ হতে পারে। বাবসায়ীদের 
লাভ। 


করবে। ভ্রমণ ব্যাপারে শেষ মুহূর্তে 
বাধা। বাবসায়ীদের সামান্য ক্ষতি। 


মন্দয় শিলিযে চলবে। রিও 
ঝামেলা মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে 
অপ্রতাশিত অগ্রগতির ইঙ্গিত; 
মেয়েদের কর্মস্থলে সুপরিবেশ বজায় 
থাকবে । পারিবারিক ক্ষেত্রে মেয়ে, 
দের আচমকা প্রাঙ্িতযোগ । বাব- 
সার়ীদের খাণ। 


বৃশ্চিক ৪ পেট সংক্রান্ত গোল 
যোগ; মৈয়েদের দাতি সংক্রান্ত 
ভোগান্তি। বায়ের চাপ সামানা 
কমবে । কর্মস্হলে কোন উদ্দেশা 
পূরণ; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে মানসিক 
অস্হিরতা। প্রিয়জন বিয়োগের 
আশঙকা। মেয়েদের অপরের ঘটনায় 
জড়িয়ে পড়ার আশংকা । ব্যবসায়ী- 
দের ক্ষতি। 


মকর 2 শরীর অনেকটা ভাল 
চলবে; মেয়েদের শারীরিক ঝামেলা 
থাকবে । আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি। 
এবং সেই সঙ্গে সর্চয়ও। কর্মস্ছলে 
শত্ররা সাময়িক নিথ্তিন্ম থাকলে: 
মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে দায়িতু বৃদ্ধির 
সুযোগ । কোন পারিবারিক প্রয়াসে 
সাফলা। বাবসায়ীদের লাভ। 

০ মোটামুটি চলবে শরীর: 
মেয়েদের নতন করে শারীরিক 
বামেলা। ক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও 
বার্থতা। কর্মস্হলে অনোর ঈষরি 
পাত্র হবার আশওকা: মেয়েদের 
কর্মক্ষেত্রে অপ্রতাশিত কোন ঘটনা 
বিচলিত করবে। কোন অনুজেব 
দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবার সম্ভা 
বনা। বাবসায়ীদের মন্দা কেটে 
যাবে। 


মীন 2 মানসিক দুর্বলতা বিশেষ 
ক্ষতি করবে; মেয়েদের শরীর নিয়ে 
নানান ঝামেলা । আর্থিক দুতধিনা 
বাড়বে। কর্মস্হলে কারও কৃনজারে 
পড়বার আশংকা; মেয়েদের নিজের 
দোষে সমস্যা সৃত্টি। পারিবারিক 
অশান্তি চলবে । বাবসায়ীদের নতুন 


যোগাযোগ । 
বিনয় আচার্য 





মুঁদুত ও ইত্যাদি প্রকাশরনী লিমিটেড, ৩৩ 'বপ্লরী অনুকূলচন্ সিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত । 


বাবসার্মীদের আয় বৃদ্ধি। তুলা * নিজ দোষে শারীরিক ফলপ্রসূ হতে পাবে। 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরাঁণ, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোনঃ ২৪০১৯) থেকে 
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অল্-পাল্রপাজ ক্রীম়। 


বা্থাই কক্রা উপকরণই চায্রিসকে দে .. 
তাল তেলভাবেব্র যাপয়াফিক ব্যালাঙ্ 
যেটা আপনাব্র ত্বক ধস্্খসে হ'তে দেয় না, 
ল্রাথধে ন্রয়, মস্তণ, ঢলঢলে সুন্দর । 


মুখ, গলায়, হাতে এপন নিয্ামিত দিন 
ব্র সযতু প্রলেপ। 


শীতকালটি ঘেয়ন ভাল লাগার, 1 
আপনি নিজেও থাকাবন তেয়নই ক্ুব্দব্ল। এ 
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সাধারণতঃ ১৫ বা ১৬ বছর 

বয়েসের মধো ছেলেমেয়ের! প্রায় ূ এ 
সবাঁদক থেকে পুরোপুরিভাবে বৃ 
বেড়ে ওঠে, তাই এদের প্রয়োজনও মি 
হয় বিশেষ ধরণের । 


আর এই একই কারণে আপনার 
ছেলেমেয়েদেরও কমপ্লান দেওয়া 
চাই_এখনই! কমপ্লান শুধু যে 
প্রোটিন (২০%) যোগায় তাই নর, 
এ থেকে ছেলেমেয়েরা সের৷ প্রোটিন 
(মিক্ক প্রোটিন) পায় । এছাড়া, এতে 
২২ট অন্যান্য খাদ্যগুণও আছে, 

য। ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত বয়েসের জনো 
একাস্ত প্রয়োজন | মনে রাখবেন, 
কমপ্লান হল সুপরিকম্পিত আহার 
য৷ ডান্তাররাই বেশ করে সুপারিশ 
করে থাকেন। 


কমপ্লান পাওয়া যায়-_ চকোলেট, 
এলাচ-ভ্রাফরান ও স্ীবেরীর মুখরোচক 
স্বাদগন্ধে- আর প্রেনও | 


হা লা তব 


শি অসিত অপদ  ৬িচিত ই 
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“সার! পরিবারের সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্যে পরাদর্শ”-এর 
জন্ছে অজুগ্রহ করে ৫ পয়সায় ডাকটিকিট সত এই 
ঠিকানায় লিখুন 8 পোস্ট ব্যাগ নখ ১৯১১৯ কেপ) 
জি-২৪৬, বন্ছে-৪১০*২৫। 
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আইনত অধিকারী। মৃদ্ধয নি্ার্চনী কমিশনার. রাজনৈতিক দল 


আলোচনা করে সিগ্ধাঞ্ত নিয়েছেন ভবিষাতে একজন লোকসভা এক 


জপ সপ পুল পুসস্পুশি 


বাক্তিগতভাবে সম্বেগ্চি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা খরচ করতে পারবেন। দখা 
নির্াচুনী কমিশনারের এই সিদ্ধান্ত নিতর্তই ভাবের ঘরে ঢুরি। একটি লোকসভা 
কেন্দ্রে অন্তত সাতলক্ষ ভোটারের কাছে পৌঁছতে ন্যনতঙ্গ কত টাকা লাগতে পারে 


তা ফোন বাত্তিররই অজানা নয় । পোসটার, হ্যানডবিষ্কা, জনসভা, জিপ, বিভিন্ন 


'নিবচিনী অফিসের ভাড়া, অসংখা স্বেগ্ছাসেবফের জনা প্রতিদিন চা-জলখাধার _ 
এক কথায় একটি নিবা্চনে দাঁড়ান মানে মাস দেড় দৃই ধরে রীতিমত মস্ছব । খুব কম 
করেও একটি,লোকসভা লিবচিনের জন্য অন্তত স্ব'স্বাত লাখ টাকা খরচ করা 


প্রয়োজন যাঁরা বিভিন্ন নিবচিন দেখেছেন, তাঁদের ধারণা আছে, কী পরিমাণটাকা 


এক একজন'প্রার্থী খরচ করে থাকেন। তবু মাত্রাতিরিক্ত খরচেত জন্য কোন প্রার্থীর 
বিরুদ্ধে কোন বাবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা আগাদের কদাচ শ্রতিগোচর 
হয়নি। তাহলে দশহাজার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা বায় বৃদ্ধির অনুমোদন করে 
দুর্নীতিমুক্ত নিবচিনের আত্মপ্রসাদ কেন? আমাদের প্রন প্রার্থীদের ব্যন্তিগত খরচ 


তদারক করার ব্যাপারে আয়কর বিভাগের মত নিবচিন কমিশনের নিজস্ব কোন 
দফতর আছে কিনা, থাকলে তারা কতখানি সক্রিয় এবং তাঁদের অর্ীত রেকরড় 


কী: দ্বিতীয়ত প্রার্থীর বাত্তিপগাত খরচের ওপরেই বিধিনিষেধ আরোপ করা আছে, 


দলের ক্ষেত্রে নয়। অথাৎ রাজনৈতিক দলগুলি তাদের আকাউনট থেকে যত খুশি 


খরচ করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোন প্রার্থী দেড়লাখের বেশি খরচ করতে হলে তিনি 
হার টাকা দলকে দিয়ে শুদ্ধ করে নেবেন। দলের বকলমেই প্রয়োজন মত টাকা খরচ 
হবে। এর ফলে অসুবিধায় পড়বেন নির্দল প্রার্থীরা। তাহলে নিবচিন ভূমি থেকে 
নির্দলদের হটানই কি সরফারি নীতির উদ্দেশ ; 


ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্তিক দেশ। কিন্তু নিবচিন 
এদেশে প্রথমত টাকার খেলা । দ্বিতীয়ত বহৃক্ষেত্রে নিবচিনের জয়-পরাজয় নির্ভর 
করে প্রার্থীদের অপকৌশলের ওপর । রাজনৈতিক দলগৃলির অবাধ টাকা তোঙ্গার 
ওপরে কোন বিধিনিষেধ নেই। যে দল শাসন ক্ষমতায় যায় অচিরেই সে দলের 
হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া বাঁধা থাকে । যাঁদের জীর্ণ বাড়িতে অফিস ছিল 
হারা রাতারাতি অট্রালিকা বানিয়ে ফেলে। যাঁরা হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে ফাটা 
কাপে চা. খেতেন তাদের নয়া আপিস ঘরের ইনটিরিয়র ডেকরেশন এবং ফারনিচ্ার 
দেখলে তাক লেগে যায়। কারও শ্রী বৃদ্ধিতে নজর দেবার মত কুবৃদ্ধি আমাদের নেই, 
ভবে কিনা এই'অসার খল সংসার যে টাফার খেলা এই সার সতা বহু রাজনৈতিক 
দলই হাদয়২গম করেছেন। 


আর অপকৌশল ₹ ভারতীয়ধনিবচিনে ত্রমশ এটি নিব্চিনী বৈতন্লিণী পারের : 
গৃর্ত্বপূর্ণ মাধাম হয়ে উঠছে। বশম্বদ পোলিং অফিসারদের সাহাম্যে বালটে | 
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কারচৃপি, গায়ের জোরে বুথ দখল, সংঘবদ্ধভাবে ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, 
ভোটের আগে সরকারি চাল-গম, টেসট রিলিফ, বিদেশি সাহাযা প্রতিষ্ঠানের 
পাউরুটি, গুঁড়োদৃধ, কম্বল দান, প্রতিপক্ষকে ভীতি প্রদর্শন করে তার মনোবল ভেঙে 
দেওয়া এসবই এখন মিবর্চিনের অপরিহার্য অংগ হতে চলেছে। নিবচিন কমিশন 
কিন্তু এ সম্পর্কে নীরব । তবু তার মধ্যে মন্দের ভাল মুখা নিবচিনী কমিশনার 
নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন যে ভোটের আগে ক্লাকমেল স্বরূপ তড়িঘড়ি করে 
শাসক দলের কোন প্রকলেপর শিলান্যাস করা, শাসকদলের নেতাদের ভোটের সময় 


সরকারি গাড়ি,বিমান চড়া ও সরকারি প্রশানন ঘন্ত্রকে নানাভাবে বানহার করা 


ভগ 88588/ধ পি পেত 





অংশ সরকার থেকে বহন করা না হবে এবং মূখ্য নিরাচ্ী 


অফিসারদের বিচার. বিভাগ থেকে না মেওয়া হথে এবং পিপি | 
ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির রা সারা অবাধ 
হবে লা। ' :. ও 





 নিশাঁথ দৈ/১০- 


রি 






ক বা ০ 
পপ পপ পৃ ৰ 
সধেগ |. 


বৃদ্দ শিল্পের সবল জামিরের 


করা/রহুদশী মা 
পঞ্চায়েত টাকার. "অভাব ক পে জা বাড়ছে. 


পশ্চিমবষ্পো. রব; £নধিরতার অল্ালে 


কলাগবন্ধু সিত/৯৯ ই 


গাঁ নৃত্য লকলের কাছে সমাদৃত যোক/জঅন্িতা দর/৯৬ :: 
চিত্রেশ লাল-£ সপ ৮59 


রা 8855 সন্ধ্যা সেন/১৯ 


খৈয়াল-সুংরিকে নৃতাচ্ন্দে রূপায়িত করতে হা 

অঞ্জনা . বন্দোপাধায় রি 
সাক্ষাৎকার £ সম্ধ্যা সেন/৯২ এ 
হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জন্মদিন/জয়নাল আবেদীন/২৫ রী 
শ্রীরামকৃফণ তীর্থ-পরিক্রমা - ১৭/নির্মলক্কুমার রা়/্৭ 
আফুন শান্তিনিকেতন পৌষমেলায়/ফবিবূল ইসলাম/৮  .. 

বসন্তপৃর বাবুরবাঁধ গ্রামে যুবক খুন/ শ্যামল. মৃখায়জি/৩০ 
ক রাংলার একাল সেকাল/সীতানাথ অধিকারী/৬৪ 
গ্রামের নয়া বিত্তবান :/হিমাংশু হালদায়/৩৭ ' 
রায়ের মান বাকছ-সচেতন সন্বেপনতমর গোচধামী/38, 
গ্রামের মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে না কেন ?/ চন্দ, দিত্র/৩৯ .: 
মাঠে পৃনৃষদের সমান কাজ, মুন্সি অর্ধেক/চন্দ্রা মি্/৪২ 

মৈত্রী সংঘ/৪৩ £ 
মলিন মৃখে.ফৃটুক হাসি - ১/চিল্ময় সেনগৃষ্/০ 
জানতে চাই জানাতে চাই/৪৬ 
ইন্দিরা গান্ধীর, সঙ্গো দেশে দৈশে - ৭/পার্থ পারবে 
ঞ্চমিতার টাকা কবে ফেরত পাওয়া ঘাবে গল সু 
৮৭৯ 08 
বনস্পতিতে ভেজাল ঠেকাতে 
পরমেশচন্দ্র ভটাচার্য/৩ ২. 


. বাঙালোর টেপ, পশুচর্বি ও বিরোধীদের দৈনাদশা এ 


খগেন দে 'সয়কার/৫8 
ভোলানাথ চক্রবর্তীর কলম/৫৭ এ বি 
বাঙালির জান্-চ্ট ১ এখন মায়া মঞ্চপতি 2 
অজ্িতকৃ টি ১ 





্রচ্ছদ-পরিকল্পনা £ নিতাই থোষ . 
গ্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী, 
সম্পাদক £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিলপ-নির্দেশক 2 নিতাই ঘোষ 


সংপাদকীয় দফতর : পাসে পজিউ 


প্রিনসেপ সিট) কলকাতা ৭০0০০৭২ 


দিলমিন অফিস £ সূর্বকিরণ ভবন. ১৯ কলতৃরবা গান্ধী মারগ, ফট ৯২৯ : / 
নতুন দিলঙগি ৯৯০০০১, ফোন £ ৩১২০২৪ রা 


। 
শ্ঘ 








২ এই কংগ্রেস, সেই গান্ধী সন্তোষকৃমার 
0৩. ৪৭-এর কলকাতায় মহাত্মাজীর কয়েকটি, দিন £ 


$ ঃ 


শবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ, জার্তীয় কংগ্রেস £ 


 শৈলেন চট্টোপাধ্যায় 
নিমাই সাধন বসু 


&। কংগ্রেসের প্রথম টির ২ উমেশচন্দ্র বানারজি £ 


৬। কংগ্রেস ও প্রাক স্বাধীনতা যুগের অধিবেশন £ 

| লাভলী মোহন' রায়চৌধুরী 

| কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেলা কংগ্রেস 
সৌরেন মিত্র 


সভাপতি ছিলেন £ 


খ 
। রং ৪ 
ঘ্ঃ 
4 
রহ ! 


৮। পৃথিবীর কয়েকটি পৃরনো দল £ যীশু চৌধুরী 


১০। গন্ধৌজী ও বাংলা £ 


১১1 কংগ্রেসে ছিলাম, এখন বামপল্হী £ সরোজ 


|মুখারজি, বিশ্বনাথ মুখারজি, মাখন পাল, অশোক ছে 


১২। কী করে কংগ্রেসে এলাম £ অত্তুল্য ঘোষ, আভা 


৯1 গাঁও মে কংগ্রেস' কোথায় 2 শ্যামল 


মিত্র 


মাইতি, ডঃ 'ফুলরেণু গৃহ. প্রিয়রন দাশমুনসি, 
[প্রদীপ ভ্ট্রাচার্য 


৯৩, আগেকার কংগ্রেস, এখনকার কংগ্রেস £ 


প্রমথনাথ বিশী 


১৪। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রামকৃমার 
চট্টোপাধ্যায়, ভ্রিদ্ধেশবির পু সোম, 


উমাপতি কৃমার। 


১৫। জার্তীয় কংগ্রেসে সমাজবাদী চেতনা £ 


10৯৬ আমাদের সময়ে কংগ্রেস যা ছিল £ অতৃল্য ঘোষ 


002 
নর 
২০১২ 


3 
ক 


পূরুনো বহু 
৮০ সাকার মারা 


(০৯ 


০৬৩ 


ক ১২২২ 








১০৯১ সিটি 


১ রা 
7 ৩ 


নয় | 


2০ এ 


করি। 
বিনাপণে জমা তরুণদের 
যে আহান জানিয়েছিল তাতে সাড়া 
দিয়ে যাঁরা আবেদন করেন তাঁদের 
মধ্যে দুজনের শুভ বিবাহ সুসমপন্ 
হয়েছে। এই দুজনের একজন হলেন 
ভরত সিমলাই। তাঁর সচ্গে শ্রীমতী 
চিন রায়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আর 
একজন বৃদ্ধদেব সেনগৃপ্ত। তিনি 
রেজিস্টি করে রাবি নরকে 
করেন। 


শৃভ যাত্রা পথে স্বাগত জানাচ্ছে। 
আমরা আগেও বলেছি, আজও 
বলছি ১৯৮৪ সালের মধ্য আমরা 
এক সহপ্ল তরুণ চাই, যারা বিনাপণে 
বিবাছের প্রতিজ্ঞাপত্রে ওঙ্বাক্ষর 
করবে। আগামী প্রজাতন্ত্র সংখ্যায় 
আমরা বিনাপণে বিবাহেচ্ছু তরুণ- 
দের আর এক কিস্তি নাম প্রকাশ 


আগামী সংখ্যার পরিবর্তন বিশেষ 
সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে । ৮০ 
পাতার বই, ফাজেই' দাষ বাড়াতে 
বাধা হতে হচ্ছে। এই বিশেষ 
সংখ্যার দাম হবে চার টাকা। কিন্তু 
এতে থাকবে একশ বছরের জাতীয় 
আন্দোলন ও কংগ্রেস আন্দোলন 
সম্পর্কে নানা গুরুত্পূর্ণ তথা যা 
আপনি রেফায়েনস হিসাবে সংগ্রহ 
করে রাখতে পারবেন । অনেকে চিডি 





॥ 235 
পিপি 8 


শত পাল লা সি লা আজ ৮৭ তি তি জি ২75 


নি [না 
পু. শত শন পা 


বিশেষ সংখ্যা করতে গেলে একটু 
পাতা বেশি দিতে হয়। আর যেলি| 
পাতা দিলেই মামান্য দাম না বাড়িয়ে 
উপায় থাকে না! তবে আমাদের 
সামনে মৃলাবৃদ্ধি ঘটিয়ে বিশেষ 
সংখ্যা প্রকাশের আর কোন 


পরিকল্পনা নেই। বই মেলা। 






পি শি 
দি রঙ 


লব 
সত শশ্  হ শিশ 





উপলক্ষে আমরা এক বিশেষ সাহ্হিতা | 


সংখ্যা প্রকাশ করছি, কিন্তু দাম 
বাড়বে না। ২৮ ডিসেমবর ফাযশন 
সংখ্যার দামও বাড়ছে না। 


২৮'ডিসেমবর রূপচর্চা ও ফাশন 
সংখ্যায় প্রকাশের জন্য পুরষের' 
চোখে নারী ও নারীর চোখে 
কী আদর্শ পোশাক হওয়া 
নিয়ে চিঠিপত্র আহান করেছিলাম। 
প্রচুর চিঠি পেয়েছি আমরা । আমরা 
নিবাচিত চিঠি প্রতোক 
লেখককে পারি দেব। কিন্তু 

£খের বিষয় বহু চিঠির বন্তন্ব্য 
পরিচ্কার নয় এবং বিষয়বস্তু 
অগোছালো আমরা তাই শুধু কিছু 
নিবাচিত রচনাই প্রকাশ করছি। 
১৯৮৩ সালের সেরা বাঙালির 
মনোনয়ন পত্র. ইতিমধোই আমরা 
পেতে শুরু করেছি। ই 
সুচিন্তিত ১০] মূল্যবান অভিমত 
একটি জাতীয় কর্তব্য পম্পম্ন করন । 
আবার বিষমটি জানাচ্ছি - ১৯৮৩ 
সালে কোন বাঙালি পশ্চিমবাংলার 
জনজীবনে উল্লেখযোগা কৃতিত্রের 
স্বাক্ষর রেখে গেছেন; আমরা 
গোটা দেশ ও গোটা বিশধ নিয়ে 
ভাবছ্ছি না - শুধু পশ্ষচিমবচ্গের ক্ষ 
পরিসরের মধ্যে ধিনি এবছর এমন 
একটা কিছু করেছেন খাতে সকলে 
তাঁর নাম মনে রাখতে পারে এমন 
কেউ হলেও চলবে । মনে রাখবেন, 
মনোনয়ন পাঠাবার শেষ তারিখ ২১ 
ডিসেমবর। , 


পা. ৮. 


৯ 


আলোকচিত্র £ শংকর নাগ দাস 


ঘি খত 


৯ 4 তি চি 
এনে রা 5 নি 


৪ ৭ 
4৫: এ 
7.0 তলত দত বে ০57 ০ 
টি. (২১৮ যত 31194 ১ / 
গল না? 


পাশ নিশির 
তু তত 


এ 
2 


কস সস 


শে শু এ 





শি 
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১ 
গর 8? টি 
টা 18 3১: শে রি 
১: চ ৯ 
লি ই 
স্‌ ৃ ৯ এরি 


7 কাড়ি ৩ 
রি না হু 


চবি এ 


123125126৬. 


ধ 
রথ ্ 


গে ৩ 


8০ চি খদ্‌ রর রঃ নর রা * 
” ও টা 
রা ঠ 


সপ্নের 


0, 


৯৫ টন 
রঃ খে পা হ 










































ছু এন যি ফা) ্‌, টি না টা নীমিন। টা হাঃ 4 2 ও টা দু ধু মু ক তু র্‌ টা ৰা বা ডি টন চির, 
, 

নিট 

চা, 

রী $ 

শি 

মর 
রি বৃলিয়া। সন্ধ্যা সাতটায় আমরা 
:. ছোটেলে ফিরে এলাম । একুশ তারিখ 
র্‌ কলকাতায় আনন্দে দুর্গাপুজো  শ্বত্রবার সকাল আটটাক্সি ট্রেনযোগে . 
**. কাটিয়ে ১৭ অকটোবর সোমবার আমরা রওনা হলাম বেনারস। বৈলা 
৪ একাদর্শীর দিন রাত্রে হাওড়া থেকে . ৩টায় বেনারস পৌঁছে সোজা চলে 
টু ট্রনে সপরিবারে রওনা হলমে গেলাম সিগরা রোডে ভারত সেৰা- 
১. লক্ষেী। পরদিন বিকাল পাঁচটা .. প্রমসস্ঘের আশ্রমে। সেখানে তিস- 
খদি নাগাদ আমরা লক্ষেতী "স্টেশনে: তলায় আমাদের থাকবার জনা 
“*  পোঁছলাম। সেখান থেকে রিকশায় গ্বার্মীর্জীরা একটা ঘর বাবস্হা করে 
** গেলাম নিকটেই চারবাগ অঞ্চলে দিলেন! এখানে দুদিন বিশ্রাম নিয়ে 
৮  কাষেরী লজ নামক একটি হোটেলে । ২৪ তারিখ সোমবার সকাঙ্গে সস্ঘ 
2১. দৈনিক পঞ্চান্ন টাকা ভাড়ায় ত্রিত- নিযুক্ত পুরে সঙ্গে আমরা 
“  লের একটি ঘর আমাদের দেওয়া গেলাম প্রসিঘ্ধ দশাশ্বমেধ ঘাটে । 
“*,. হল। পরদিন অর্থাৎ উনিশ তারিখ সেখানে স্নান সেরে নৌকা সহযোগে 


 ; বুধবার দুপুরে হোটেলে খাওয়া হরিশ্চম্দ্র ঘাট, কেদার ঘাট, ললিতা 
দোয়া সেরে সদলবলে রিকশায় ঘাট, মানসরোবর ঘাট, মাতৃখাণ 


আমরা গেলাম মাইল দেড়েক দূরে মন্দির দেখতে দেখতে আমরা এলাম 
:.. বিধানঙ্গভা মার্গ অঞ্চলের একটি ব্ত্র : পঞ্চগঙ্গা ঘাটে। এখানে নৌকা 

রিক্রেতাব দোকানে। কয়েকটি থেকে নেমে ওপরে উঠে আমরা দর্শন 
,.. জক্ষেনীচিকন শাড়ি, পাঞ্জাবি, কূর্তী করলাম লক্ষ্রীনারায়ণ মন্দির ও 

কিনে সেগুলি ভি পি যোগে পাঠাবার  শ্রৈল*গঙ্বার্মীর আশ্রম । আবার . 

বাবস্কা কবে সন্ধায় আমরা নৌকায় উঠে আমরা ) নামলাম 

হোটেলে ফিরে এলাম। কুড়ি তারিখ  মণিকর্ণিকা ঘাটে। এখানে নেমে 

বৃহস্পতিবার সকাল একটা  মণিকর্ণিকা মহাপ্মশানের পাশ দিয়ে 

টাঙা ঠিক করে আমরা দর্শনীয় স্হান সত্ব গলি পথে আমরা. গেলাম, রঃ ৃ রঃ তে বকর 4 
দেখবার জনা বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্বনাথ মল্দিরে। সেখানে পুজো 08815415657 


. প্রথমে গেলাম বারাণসী বাগ দিয়ে গেলাম ' পাশেই অন্নপূর্ণা 





! " চিড়িয়াখানায় । বিরাট একাকা নিয়ে গন্দিরে। স্থোন থেকে রিকশায় বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি, মমান্তিক 

;. নির্মিত এই চিড়িয়াখানার প্রধান বেলা বারোটা নাগা আমরা আশ্রমে বিড়লা মন্দির, হরিশ্চন্দ্র মহাশমশান 

১. আকর্ষণ বন্ধনমুক্ত হিং জন্তু। ফিরে এলাম। ছাব্বিশ তারিখ ও ঘাট দর্শনে । এর মধোই টুকিটাকি হাওড়া থেকে পুরবী কথাটা এক 
৭. তাছাড়া ছোট ট্রেনে চেপে সমগ্ বৃধবার বেলা এগারটায় বাসযোণে কিছু জিনিসও অবশা কিমেছিলাম। নি নাবো রসালো তেরো 


২৯ তারিখ শনিবার সকাল দশটায় শরীরের কলকব্জা আধখানা খুলে 
একটি.যোটরে আমরা যাত্রা করলাম ৭ গেল। অদেখা সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে 
দস স্টেশন অভিমুখে ।  বাঁধাধরা নিয়ম্কে হেলায় পিছনে 
সেখ ই বেলা মারোটায় নে ফেলে আমরা ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ও 
উঠলাম। সেদিনও দেখার 
পর আমরা সবাই মিলে হ'টিতে শরু 
করলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা চলার পর 
আমরা থামলাম। ক্লান্ত দেহে 
এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে পড়লাম 
হঠাৎ আমাদের এক বন্ধু বলে উঠল 
'দাখ দাখ আমি কীরকম'বালির 
' দৃদক্তি ডানপিটে 


নক 


এ. অঞ্চলটি ঘরে দেখার বাবস্হাও আমরা গেলাম সারনাথে। চাইনিজ 
রয়েছে। এখান থকে এক এক করে টেমপল, জাপানিজ ঢেমপল, প্রাচীন 
গেলাম বঙ্গ ইমামবাড়া,ছোট ইমাম. অবশেষ, ধামেকসভৃপ, জৈন মন্দির, 
/  বাড়া-পিকচার গ্যালারি, রেসিডেন- ' মিউজিয়াম, আকাশবারী,ওসারহী। 
2. সি শহিদ মিনার, গোৌতঘ বুদ্ধ পারক, নাথ দর্শন করে সন্ধ্যা 


শা লিলি 


আমর ফিরে এলাম, পরদিন বৃ . গজ টপস শালা 
রর ০০০৮৯ জামরা গেম. 


গোরা রায়চৌধুরী 


বাকা চি হাতি 


গর দিকে লক্ষা না রেখেই লারা 

৮ :. গালগলেপ মশগুল হলাম। হঠীৎ 
দেখি ও প্রায় আধখানা ডুবে গেছে। 
মত উঠতে চেজ্টা করছে তত ভবে 
, যাচ্ছে । হঠাৎ আগ্লাদের এক বন্ধু 
বলে উঠল 'চোরাবালি চোরাযালি 

মই আমাদের সঞ্খোে বন্ধুটিও কেপে 
: উঠল! তারপর কেম - লোকজন - 
লি 


্ গত্ত ২৫-১০ ৮৩ 


শি সা তত খে আতা পদ এ জা 


১ 

্ 

পা দল 2) ৮১ টা 
দর 


হা £ 5 ই 1 পলা" 84) 
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শা 


সতা 'জোক' করল | এবার ফেরার: কা পুজো, প্যানছেলে নিযে 
গাঁড়লাম। এখানে কলকাতার মত 


যবারে সময়; স্বপ্ন ছিল" 
সমৃদ্রকে ফেখায়, অজানাকে জানার, 
05888 

তন্দ্রা ঘোষ 


পালা । 


কন্যানগব, ২৪ পরগণা 





পূজোর ছুটিতে গোমো 
০০০ ডি পরিজ 

বাংল্লার বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যখন ব্লাক 
ডায়মনউ একসপ্রেস ধানবাদে এসে 
পোঁছাল তখনো জানি না আমাকে 
আরো কতদৃরে যেতে হবে। অপরি 
চ্র্প গোমো প্যাপেনজাব গোমো 
স্টেশনে খন এনে দাঁড় করাল তখন 
প্রায় দুপুর । পায়ে পায়ে 2 
পরিচিত আতহীয়ের বাড়ি যখন 
মামি এবং আমার বন্ধু পৌঁছালাম 
হখন মেঘ রোদ্দুরের খেলা চলছে 
পুকৃতির বুকে। 

সকাল সাতটা । মহাসপ্তর্ষী | 
একটানা ঢাকের আওয়াজ কিংবা 
মাইকের আর্ত চিৎকার এখানে 
কোথাও নেই । গোমো শতরটাতে 
আছে অদ্ভূত এক প্রশাম্তি। 
পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আমার 
মবস্হান রেল কোয়ারটারে । একটু- 
হাত বাড়ালেই দিগল্তবিস্ভূত 
পাহাড় আমি স্পর্শ করতে পারি! 
খোলা জানলা দিয়ে পাহাড়ের উঁচু 
চড়ায় কোন এক মন্দিরের কিয়দংশ 
সূর্যে রূপালী আলোয় চকচক 
কখছে। ওপরটায় পু্জপুজ সাদা 
মেঘে ঢাকা পাহাড়ের বৃক। এরই 
মাঝে সোনালি আলোয় কোথা থেকে 
ভেসে এল ঢাকের আওয়াজ । 
কলকাতা এবং কাঁচরাপাড়াণ মুখটা 
চকিতে আমার মনে ভেসে উঠল। 
অনেক দূরে আছি আমি পাহাড়- 
বেষ্টিত নির্জন গোমো শহরে 
পূজোর দিন কাটছে আমার। 


টুকু, সঞ্জয়, গোপাল, শ্রংকা 
আমাদের নিয়ে গেল পাগলাবাবার 
মন্দিরে । কোন একদিন এই সাধক 
পাগলাবাবার নির্দেশে কোন এক 
বাজা এক রাতে এই মন্দির তৈরি 
করে দিয়েছিলেন । রাজার অনুরোধে 
পাগলাবাবা বলেছিলেন নাকি, যদি 
রাজা এক রাতে মন্দির করে দিতে 
পারেন তাহঙ্গে তিনি নাকি সেখানে 
অবস্হান, করতে পারেন। পাগলা 
বাবার কথামত রাজা নাকি 'তাই 
কবেডিলেন। ছোট ছোট লাল 
পাথরে রাস্তা সর্বত্র । বাঙালি মুধও 
কম নেই এখানে 'অবশা অবাঙাঁলই, 
বেশি। পাগলাবার্ধার ভগ্ন মন্দিরটি . 
বিশাল জায়গা জুড়ে। কিছুই নেই ' 
নিযে জনকে কেউ আলো 
মনের প্রার্থনা জানিয়ে চলে যায়। 


৪) নি ৫৬/ক জজ ্ 
বম $ 


ঠা রি এ রি 


)১ র্‌ ২, 21 
৪৮1 লা চা 
যার সজোরে এ +*ু 


? রি ছি 
্ গর রর ৮৮২৩ ্ 


'. বিশেষতুকে হার মীন 
4. টানজজগঞজতা ০ এ 


নী 
ঠা রি নং 


পিক রি 


.. তীর প্রতিযোগিতা নেই । বেল ডাল 


. জাগর্জ।. কখন যে জন্থকার হয়ে, 


".. গেছে খেয়াল সেই! নিস্তদ্ধ তন্ধ্‌- 
' কারে এখন 'গোয়ো শহর বে 
গেছে। রি | 
বি লব সেনগৃষ্ত 

শহিদনগর, কাঁচড়াপাড়া 


£ নীল সাগরের ঢেউ 


সৈকত, অন্দিররাজি, 


বইয় পড়া সৈই পুরীর সমু 
পড়া ৯০৮ 


অপরাপ সৌন্দর্য আর ভাক্কর্য 
প্রতাক্ধ করলাম এই সেদিন পুজোর 
॥ 
আমরা দুই বন্ধু কলকাতা €থকে 
ঘওনা হয়েছিলাম ৯৮ অকটোবর 


হোটেল এখানে 
প্যক্তি। যাই হোক পরদিন সকালে 
কনডাকটেড ট্রারের বাদে করে 
বেরিয়ে পড়লাম কোণারকের সূর্য 


মন্দিরের উদ্দেশো। তখন শরতের উ চি 


সকালের রোদ বিকমিক . করে 
হাসছে । আর ঠিক তখনই দূর থেকে [2 
শরতের শিশির, গ্নাত কোণারক গৃঢ 
আমাদের চোখের সামনে ভেসে *ত 
উঠল! কোণারককে প্রতাক্ষ কর- 
লাম। তারপর আরও কতফি। 
খন্ডগিরি-উদয়গিরির অপূর্ব গৃহা 
ভাস্কর্য - যা ওড়িশার শিল্পমালার ১ 
এক অনুপম নিদর্গন। তারপর 
সারাদিন পর রাত ৯টা নাগাদ ফিরে 
এলাম আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে। 


পগয়দিন সকালে চিল্কায় যাওয়ার 
পরিকল্পনা ছিল। কিস্তু দুভগ্যি। 
ল্লাম্তিতে ঘুমই ভাঙেনি অনেক বেলা 
পর্যন্ত। "এমনকি সকালের চায়ের 
সময়ও তখন 'কেটে গেছে। তাই 
আমরা দৃজন স্নান করে খেয়ে দেয়ে 
বেরিয়ে পড়লাম্ম পৃরীর আশপাশকে 
ভাঙা করে দেখার জনো । আঠারো- 
নালা, মার্চল্ডেশবর মন্দির ইতাদি 
আলো অনেককিত্ব দেখার পর 
বিকালে এলাম পৃরীর সমর সৈকতে। 

. তখন পড়ত বেলী | মরিচীমালী 
পশ্চিমাকাশে তার বর্থলীছটার 
বিচ্ছ্রগ- ঘটিয়ে বালৃকাময় তটভূমিকে 
: গান করেছে এক অনুপম সৌন্দর্য ' 


. ভূমির শাড়ির আড়ালে র্ষের 

্‌ খেলার সেই বিচিত্রতা 
খে আমার মনে হয়েছিল প্রকৃতির 
/& শ্য বোধ, হয় লিওনারদো দা 


পায়ে 


ওযা: 
"পুন, 





এপারে ভারত ওপারে বাংলা 
দেশ। কালিন্দীর প্চিমতীর ঘেঁষে 





ভারত সীমাল্ড দিয়ে সুন্দরবনের 
'ভটভটি'র স্পিড কমিয়ে তীরে ধীরে 


এগিয়ে চলেছি আমরা । তব্রাবধায়কষ 
ছিলেন স্তানীয় হরিপদ মন্ডল 
সমসের নগরের শেষ প্রান্তে এসে 
লোফালয় গেষ হয়েছে । কোথাও 
জনচিহ নেই। শূৰু হল সৃন্দরবন। 
লাহদেই, দেখছে: পেলাম ও 








স্টিক ও 1 ৃ 
আজো আরজ 


হরিধয়া এসে ছোলা আর বায়. 


7, জল খেযো যায়. হরিগের পরি 
: তার পাদ বহন করছিড়া।' হাক; 


চোখে” গড়ল, বাঘের খাবা, বেশ 
কয়েক জানরগাম। আতঙ্কে পিউমে.. 
উঠঙ পরীর। কোন কোন থাখার 
ওপরে পড়ে জানে সাদা পাউড়ার।, ; 
জানলাম ' কিছুদিন. আগের. ব্যাগ. 
গণনার নিরপন | বুকের মধ্য সয়: 
ভয় করছিল । পৃকৃরের পদ্চিয় পাশো" 


.রয়েছে.একটা:টাতয়ায়। সিড়ি বেয়ে 


রা উঠেই পপি 
প্রস্ম' অনুমান ২০৯৯৪ 1", 
বাঘও নাকি ওথানে ওঠে জারন্, 


পয়ে তালাধিহীন একটা মার) 
রী তারপর আবার € ভটভটি. 


সামনে এগিয়ে 'হরিখালী' নামে এক: 


. বনের সঙ্গে পরিচিত তালার! তারও 1 


515 00718 ধা পপ ৫ চ.. 
নী 1৮৭ 10 805 নিত মহা নিক টিতে. 
টি ৃ 


ক 


প্রকদ্পের কাষলিয়। পিছনে 


গহন অরণ্যাননী। এ বনের 
প্রথম অংশই 'কড়েখালী'র বন। 
ধীরে ধাঁর়ে এগিয়ে চলেছি । কিছুদূর 
এগিয়ে দক্ষিণ পাশে একটা নদী 
রেঁকে চলে গেছে - নাম বকাড়া'। 
বাড়া নদীর দৃই পাশে হেঁতালের 
বন। বল না বলে তাকে উদ্বান বলাই 
ভ্াল। কে যেন সাজিয়ে বেখেছে । 
দুই একটা বানর মদী থেকে কি যেন 
ধূয়ে নিমে খাচ্ছে । জিশ্েস করাতে 
হরিধাব্‌ জ্বানালেন - 'কেওড়া' ওয়া 
নাকি 'কেওড়া' ধুয়ে 'খায়। মাকে 
মাঝে মাটির চাই সমেড় হেঁতালের 
ঝাড় নঙ্গীতে এসে পড়েছে। কিছুদর 
গিয়ে 'ঝাড়ানদী' ভাগ ধয়ে গেছে দুই 
ভাগে -. মরা ঝাড়া ও ফোঁড়া বাড়া । 
আমরা মরা ঝাড়া দিয়ে 'রায়মণ্গল' 
হয়ে একটা ছোট নদী দিয়ে ঢুকলাম 
গজীর় জ্গ্রলে। নদীর বামপাশে 
'ডাবরে' দেষে টাইপার প্ুকমেপর 


হাসির . মিষ্টি জলের পুকুরের পাড় বরাবর 


এগিয়ে চললাম ।-পুকুরের চাবি পাশে 





সামনে 'ছায়া নামে আরেক বনজ্য়ি |. 
মাক নর্দীতে আমরা । বহুদূরে ০. 
ধোঁয়ার মত দেখা যাল্ছিল খল; 
বৃক্ষরাজ্ি। জানলাম ওটাই "ভাঙা 
পটটির চর'। ঘেটা নিয়ে ভারতের " 
সঙ্গে বাংলাদের গোলমাল চলছে । .. 
3. ও. 1.-এর কড়া প্রহরাও থাকে 
শাছে। আর বেশি সামনে নয়। ফিরে 
এলাম আমার যাত্রাস্হালে। " 
পলাশ মিত্র 
সাঙ্গাপুর, ১৪ পরগ্পা , 
৩০'টাকা পুরস্কার পাবেন . 
মহঃ জাকির হোসেন 
ভ্রম সংশোধন 


২৩ নভেমবর "৮৩ সংখ্যায় সমীপেষু 
বিভাগে বেলের কথা অমৃত সমান” 
পতর্টিব লেখিকা চিষ্ভালি ভ্োষ 1 





অনবধানবশত পদবীটি ঘোষ প্রকা, 


শিত হওয়ার জনো আমারা ছঃখিহ 1. 


সম্পাদক 


লি 
লং 
ং 


এ 


নন 7 7? ০ এড 2 এ ডা মি 
মওলানা লে টা 





টন্পীপ 


পপ) রি 2 ক্ং/ লি 1 


০০০০৯০০ 


্‌ ৃত্ম শিল্প খালিকের হাতে ... 
' ফিরিয়ে ছেবার জনা বারড়ুলট 


লিশ্খাল্ত নিম়েছেন। এতে জার গস 
পি লিছিটেড ও এফ বি লিমিটেড 


নামক দৃই সংস্হার সাবেক মালিকেরা 


অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। 


শীল 


সম্প্রতি এফ বি লিছিটেডেয প্রান্ন 
মালিক গোত্ীয় শ্রীযুক্ত হরিলাল 
খ্োষ বলেন, এই প্রগতি- 
জনা আমরা 
ঘাছষুনট কোম'পানির চেয়ারম্যান 
সয়োজ মৃখারজি ও ম্যানেজিং 
ডাইয়েকটর জ্যোতি বসকে কি বলে 
যে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না। 
উফ, খরা ষে এতখানি আমাদের জন্য 
চিন্তা করেন সেকথা ভাবতে গিয়েই 
আমান চোখ জলে ভরে আসছে। 
এতদিন, আমরা সি পি আই 


/ (এম)-এর আনভারটেকিং হয়ে থেকে 


অভিজতা অর্জন করেছি । সেই 
আমাদের এখন হথেছ্ট 
কাজে লাগনে। 

বহৃদর্পী £ আচ্ছা মিঃ ঘোষ, 
সরকান্ধি হানে সি পি আই (এম) 
আনড়ারটেফিং-এ থেকে আপনারা 

কী কী শিক্ষালাভ করলেন; 
শ্রীঘোষ'; অনেক্ষ। প্রথমত ধন্ুন 


উনিসারনিটি তে দৈযাজা দূর 


বি টা লি 


এ টিসি শিক লা 


, ৭ 3৮ পৃ রঃ ১২৮ 


৩৮৮ ৯ বগাগ হন লিলা রন হতে. ৬ 


পপি বিশাল স্পপপি 
ই ১ নর * 


৮০ 34১ 1306 284 


সির ০১০০০ ি০দভাহি 


2 1 রি ৭ 


লিও এ এত রি 








' চলে যায়, তার জানা রাতে খুইয় মা | 
। লে 


বহৃদর্শী £ সেই সিদ্ধান্তই তো" 
নেওয়া হয়েছে। এখন আপনারা কী 
নিজেয়াই কোমপানি চালাতে পার- 
বেন? শেয়ার বাজারে আপনাদের 


, শেয়ারের এখন যা রেট তখনও রী 


তা থাকবে ধলে আপনি মনে 
করেন; 

মিঃ পাল বললেন £ সে কথায় 
এখন জবাব দেব না। ফেরলে 
আমাদের প্রারতন শেয়ার হোঙডার- 
দের যে মিটিং হচ্ছে সেখান থেকে 
ফিরে এসে জবাব দেব। [2 


বহ্দর্শী 





রি 


রণ 






আরও আকর্ষণীয় । প্রতি সংখ্যায় থাকবে চারটি রঙ্ীন ছবি ও একটি রো-আপ 


আগার্মী জানুয়ারি থেকে খেলার আসর নতৃনভাবে 
সেজে বের হচ্ছে। প্রথম এবং শেষ মলাটে পাঠক- 


পাঠিকাদের প্রিয় তারকাদের রড়ীন ছবি তো 
থাকছেই। ভিতরে দুই পম্ঠা জুড়ে র্ভীন একটি ক্রো 


আপ ছুবি। এ ছা রও টি রন ছবি ই 
পৃষ্ঠায় | 


মক বাীনারামদিন বরে ররর জানান নলারর 
বিভাগ খোলার । জুনুয়ারি থেকে নানা খেলা নিয়ে তাদের 
নানা প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে এই বিভাগে । বিভাগটির 


নাম 'জানাবেন কি?' চিঠি পাঠালে খামের উপর 'জানাবেন 


কিঃ" লিখতে ভূলবেন না। 


বিতর্ক 


খেলার আসরের বিতর্ক বিভাগটি আবার চাল্পু হচ্ছে সামনের জানুয়ারি 
থেকে। তবে আমারা বিতর্কের নিয়মে কিছুটা পরিবর্তন করছি। এখন 
থেকে মাসে একটি সংখ্যায় একটি মাত্র বিষয়ের উপর বিতর্ক হবে । পাঠক 
পাঠিকাদের পাঠানো লেখাগুলি থেকে ছটি লেখা মনোর্নীত করে প্রকাশিত 
হবে। এছাড়া সঙ্গে থাকবে দুজন বিশেষক্তের মতামত । পৃতিটি প্রকাশিত 
রচনার জন্য জেখক-লেখিকা ২০ টাকা পুরস্কার পাবেন ।জানৃয়ার মাসের 
বিতর্কের বিষয় - বিডিম্ন পত্রপত্রিকায় খেলোয়াড়দের লেখা বন্ধ হওয়া 
উচিত £ সাদা ফুলদ্কেপ ফাগজের এক দিকে লেখা অনধাক ৫00 শব্দে 
রচনা নিল্মলিখিত ঠিকানায় ৩১ ডিসেম্বর বিকাল ৫টার মতে পৌছতে 
হবে। 545 ১৯৮৪ সংখ্যায় |. 


শ্থ্যে পাঠানোর ঠিকানা 
বিতর্ক বিভাগ" 
খেলার আঙগর 


ইভাকি পুকাশনী লিস্টে 
৩৩ বিস্লবী অনুক্লচন্দর স্ট্রিট, 
কলকাতা 500 0৭২ 


এ ছাড়া, আবার চালু হচ্ছে ছোটদের নিজস্ব বিভাগ উঠছে. 


যারা'। 


স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা খেলার রিপোর্ট প্রবন্ধ, 
রর রা রে রা 





৯ শু 















৪ 02 নস্ট খাঁন টুক নক রক রত লেন সি ১১৭ মু দা কুল, ঘা এ ছু/২- এ 
রং উজিপাীানগকন্সজগ টি 45455585557 
টি নটি পু 17176 41514 এ শি রঃ নী তি ৯, 18 ও ॥ 
নর ১ 1 ০ এ ি ২৯ 15 ৯ শল না 2574 তত 1, মিলন ৰ ৪৯৭২ এন ডা টস |) নাল এও নটি ি বা 5৫ মন রাস 7417 ১ ধু রে 
ঘ টি ১1 হা ন্‌ স% 41 ক খন, ৫ নি £ 4. রি ং 41 শ 
, &ু ৪ নং +১ রি ১12 হু) । দি ২ ০২1) 8১৮ নি পাীস ২০ ১৮ ৮183 বা ৃ (১) ০,1৩1 ভি ৬ ১7, 1 টি এ ৮1 ্‌ ৮ 48) $ 
শে রহ ! প ১ ॥ চা চা ং তা. ম ৮ বি রে (৮ নি রর শি রি ৯৪৬ 8 ৮) ১) ৮: 81 নু রঃ ৮ ষ্ঠ 5 
॥ * ॥ এ ্ চা ৮ ক চি চট সপ ৮৩ ৯ না র্ ॥ ++, 5১০ খা রি ্ রা । 2১8 ॥.॥? রানে রি তি টা স্‌ পি 
চা ॥ না 5 
রঃ ৯২৯ 





তেল উঠেছে তেইশে 
ফোথাও বা নেই সে! 
ছিতে নাকি চর্বি, 

ভাষ বসে কী করবি! 


পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 


হাসশ্পাতালে এক বিছানায় 
ধাকবে রুগী দু'জন 
কিনতু মশাই দুইটি রুগী 
নাহয় যদি সুজন ! | 
দু'জন যদি কামড়াকামড়ি 
করেই বসে শেষে, 
বলুন দেখি সেই ঠেলাটা 
সামলাধে কে এসে 2 












সা-য়ে-গা-মা-পা-ধা-নি 
টাকা দেবে জাপানি, 
হবে চত্ররেল 
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। 
শুনিয়ে ধাণী গদি খান 
মালদা হয়ে দিললি যান। 


প্রদীপ দাস 


_  পশিশিপ 


বাঠিগনি 


মু [4 


৮ 8 
টি. 








হা হি চযোরাা তেইশ এরর চে 74 1647.805 2ত লিহ ও ইরা সমন রা ভেতা্চরাানাবদাতাগে কারক কাত রাগে যানাএ সনি ্ঃ ১ ্ রখ 1 
হত 0 
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জারা হা তেরহোো 








পঞ্চায়েতে টাকার অভাব 


৬০ শি আপ সো আপ 


টাকার অভাবে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চা- 
যেত তেমন কোন কাজ করতে 
পারছে না। এদিকে পঞ্চায়েত প্রধান, 
উপ্পপুধান থেকে জেঙ্গা পরিষদের 
লসভাধিপতি - সহসভাধিপতিদের 
মোটা টাকা ভাতা বাড়ানর তোড়- 
ক্ষোড় হচ্ছে। এঁরা এত কাজ করছেন 
যে চাকরি বাকরি করতে পারছেন 
না, সংসার অচল হবার উপক্রম । 


এদিকে সরকারি টাকা খরচের 
হিসাবে বেন্দ্ীয় সরকার সন্তুষ্ট নয়। 
গ্রাম পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে খরচের 
হিসাব অডিট করেন পঞ্চায়েতের 
একসটেনশন অফিসাররা । আকা- 
উনট্যানট জেনারেল অফিস কর্তৃপক্ষ 
এখন থেকে নিজেদের লোক দিয়ে 
অডিট করাতে চান। কিন্তু বামফুলট 
মন্ত্রীরা রাজি হতে পারছেন না। 
পঞ্চায়েতের অডিটের ব্যাপারটা 
হাত ছাড়া করতে রাজি নন। তাতে 
হয়ত কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হবে। 





শি ঃ 
তি * ৮৮৯ 
টি 
্ গা 
না রি 
1 
/5 5018 
শি এ হু 
্ 


২ রি 
রং নর 

রঃ | | 
) 


০ চু 


অথচ আকাউনট্যানট জেনারেলের - 


ম্তিত হল, কেন্দ্রীয় সরকার আই আর 
ভি পি, এন আর ই পি প্রভৃতি 

বাবদ পঞ্চায়েতকে কোটি 
কাটি টাকা দিচ্ছেন। পঞ্চায়েত 
ইউটিলাইজে শন সারটিফিকেট হয়ত 
পাঠাপ্ছে! কিন্তু অডিট রিপোরট 
বাদ দিয়ে শুধু ইউটিলাইজেশন 
সারটিফিকেটের কী মূল্য আছেঃ 
কেল্জীয় ভাবে কোন হিসাব মেলান 
যাচ্ছে না। 


অডিটেব ব্যাপারে ইতিযধো 
পঞ্চায়েত দফতরের সঙ্গে আকা- 
উনট্যানট জেনারেল অফিসের কর্ম- 
কতর্দের কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। 
এ জি বেংগঞ্জ চাইছেন, এগজামিনার 
অব লোকাঙ্গ বডিক্গকে দিয়ে গ্রাম 
পঞ্চায়েতের হিসাব অডিট করাবেন । 
এটা বন্ধ করার জন্য বামফুনট 
সরকার শেষ চেষ্টা চালাচ্ছেন । শেষ 
পর্য্ত সে চেস্টা সফল হওয়ার 
সম্ভাবনা কম। 


আগে গ্রাম পঞ্চায়েতেব হিসাব 
নিয়ে অনেক ছৈ চৈ হয়েছে। সম্প্রতি 
জেলা পরিষদগুলির অডিট বিপোরটে 
পুকুর চুরি ধরা পড়েছে। 

১৯৭৮ সাজের নিবচিনে তেরটি 
জেলা পরিষদ ছিল পূরোপুরি সি পি 
আই (এম)-এর দখলে । এবার সে 
চেহারা পালটে গিয়েছে । মালদহ 
জেলা পরিষদ সি পি আই (এম)-এর 
হাত থেকে কংগ্রেস (ই) ছিনিয়ে 
নিয়েছে । অন্যানা জেলা পরিষদেও 
কংগ্নেস (ই) অনেক বেশি শত্তি- 
শালী। কয়েকটি জেলা পরিষদে সি 


পি আই (এম) ক্ষমতা দখলে রাখতে 
বামফুনটের অনা শরিক আর এস পি 
এবং ফরোয়ারড ব্রকের সঙ্গে হাত 
মেলাতে বাধ্য হয়েছে । 


ফুনট শরিকদের সঙ্গে হাত 
মেলানর ফলে ক্ষমতা দখলে এসেছে 
ঠিকই কিন্তু তাতে সি পি আই 
(এম)-এর কোন সুবিধা হয়নি 


সৃবিধা হয়েছে কংগ্রেস (ই)-নন। 


যেখানে আর এস পির লোক 
সহসভাধিপতি হয়েছেন সেখানে 
দূরনীতি-দলবাজি নিয়ে ভেতরে 
ভেতরে জোর লড়াই শুরু হয়েছে। 
২৪ পরগণা এবং (৬ 
জেলায় আর এস পি দলের 
সহসভাধিপতিরা আগের আমলের 
হিসাব খতিয়ে দেখতে গিয়ে অনেক 
গরমিল ধরেছেন। করগেটের টিন, 


পামপ সেট, বিভিন্ন খাতে গ্র্যানটের . 


ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকার 

প হয়েছে বলে অভিযোগ 
উঠেছে। মোটর গাড়ি বাবার করা 
হয়েছে সম্পূর্ণ বাক্তিগত কাজে । 


বিদায়ী পঞ্চায়েতের কাছে আট 
কোর্টি টাকার হিসাব বাকি ছিল। 
অনেকে ধরে নিয়েছিলেন আর 
হিসাব-নিকাশ চাওয়া হবে না। 
একটি জেলা পরিষদের পরাজিত 
সহসভাধিপতি তের লক্ষ টাকা 
আগাম নিয়েছিলেন । তিনি মোটামুটি 
যোগ বিয়োগ করে একটা হিসাবও 
দিয়েছিলেন । কিন্তু অডিটর নি পত্র 
ছাড়া ওই হিসাব মেনে নিতে রাজি 
হননি । শেষ পর্যন্ত ওই সহসভাধি- 
পতি খরচের কোন রসিদ বা ভাউচার 
দিতে পারেননি । 


এ বছর পঞ্চায়েতের নিধ্চিনের 
শর বকেয়া হিসাব নিয়ে প্রতিটি 








জেলাতেই গোলমাল শ্বরু হয়েছে। 
গতবার যাঁরা পঞ্চায়েত প্রধান 
ছিলেন, এবার ভোটে হেরে গিয়েছেন 
কিংবা প্রধান হতে পারেননি তাঁদের 
অনেকে বকেয়া হিসাব বৃঝিয়ে দিতে 
চাননি। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাযেত 
আইনের সংশোধন করা হল, 
গতবারের প্রধান নবনিবচিত 
প্রধানকে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দিতে 
ধাধা থাকবেন। বি ডি ও যেদিন ঠিক 


করবেন সেই দিনে সমস্ত হিসাব 
বুঝিয়ে দিতে হবে। 


হিসাব অনেকে দিয়েছেন, 
আবার অনেকে । হিসাব বুঝে 
নিতে গিয়ে দেখা গেল, কাগজে 
কলমে সব ঠিক আছে কিন্তু আসলে 
গোলমাল। হয়ত ব্যাংকের পাশ 
বইতে দেখান হয়েছে, পঁচি হাজার 
টাকা গচ্ছিত আছে। ব্যাংকে খোঁজ 


নিয়ে দেখা গেল, আগের দিনে চার . 


হাজার টাকা ত্বলে নেওয়া হয়েছে । 


বকেয়া ছিসার নেওয়ার পালা 


নতৃন পরধান বিশেষ করে যাঁরা সি 
পি আই (এম)-এর লোক নন, তাঁরা 
পড়েছেন ফাঁপরে। হাতে টাকা 
নেই। নতুন কোন 
কাজও হাতে নিতে পারছেন না। 


এদিকে নিরচিনের আগে থেকে সি 
পি আই (এম) গ্রাম পঞ্ষায়েত প্রধান, 
উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভ্ভা- 
পতি, সহসভাপতি,জেলা পরিষদের 
সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধি- 
পতিদের “সাম্মানিক' বাড়ানর দাবি 


জানিয়ে আসছেন। সি পি আই 
(এম)-এর রাজ্য নেতৃত্ব এই দাবিকে 
শৃধূ সমর্থন জানাননি, মদত দিচ্ছেন। 

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা এখন 


এই অঞ্ক বাড়িয়ে পাঁচশো টাকা করা 
হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 
পান ১৫০ টাকা এবং জেলা 
পরিষদের সভাধিপতি ২০০ টাকা । 
বাড়ছে সকলেরই । জেলা পরিষদের 
সভাধিপতিদের অন্তত এক হাজার 
টাকা হগ্ছে। তিন স্তরের সমস্ত 
সদস্যদের দৈনিক ভাতা এবং রাহা- 
খরচ বাড়বে। 

পঞ্চায়েতের বাজেটে এখন যে 
টাকা বরাদ্দ হয় তার প্রায় সবটাই 
কমীদের বেতন-ভাতা, পঞ্চায়েত 
সদসাদের জনাই খরচ হয়ে ঘায়। 
বরাদ্দের পরিমাণ ছ্বগুণ করতে 
হবে এবং সঙ্গে সঙ্পে গ্রামের 
লোকের ওপর পঞ্চায়েতের কর-এর 
বোকাও বাড়বে। 

পঞ্চায়েতই সি পি আই (এম)-এর 
কাল হয়েছে। পঞ্চায়েতবাবুদের 
হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু মূল 
উদ্দেশ্য কতটা সফল হচ্ছে তা 
দেখাব কেউ নেই। উন্নয়নমূলক 
কাজ বলতে এখন শুধু গ্রাম 
পঞ্চায়েতের নিজস্ব অফিস থর আর 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি 
হচ্ছে। পঞ্চায়েতের বাজেট শ্ধূ 
মাইনে আর সাম্মানিক দিতেই শেষ । 


কেন্দীয় সরকার আই আর ডি পি 
এবং জাতীয় গ্রার্মীণ উন্নয়ন প্রকলেপ - 
টাকা দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে অপচয় 
হচ্ছে, দলবাজি হচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রে 
কর্মসূচির অভাবে টাকা ফেরত 
যাচ্ছে । 


আগের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেববুত 

বন্দোপাধ্যায় প্রতি তিন মাসে 
অন্তত একবার সমস্ত পঞ্চায়েত 
অফিসারকে নিয়ে বৈঠক করতেন, 
পঞ্চায়েতের কাজবর্ম পযালোচনা 
করতেন। আগে পঞ্চায়েতের 
ব্যাপারে রাজা মচ্স্রিসভার সাব 
কমিটি ছিল। 


এবারের নিবচিনের পর সেই সাব 
কমিটি তৃলে দিয়েছেন । পঞ্চায়েত 
মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বৈঠক করার বা 
পযালোচনা করার সময় পান না। 
বিনয়বাব্‌ পারটির কাজ এবং 
মৃখামন্্রীর সহকারী হিসাবে কাজ 
করে শেষ করতে পরছেন না। 0] 
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এককালে পশ্চিমবঞ্গে 2 জনপ্রিয়তার অল্তরালেত্ত 





























। - ধ্পদী নৃতাচচরি বহ্‌ সমশ্যা 
জী ৮ ট রয়ে গিয়েছে । মোটামুটি 
ভাবে শিল্পীদের মুখ থেকে 


স্কৃতি। শুধুমাত্র 'সমবাদার' 


দর্শকদের মধ্যেই তার শোনা সেই সব কথারই 


প্রকাশ ছিল সীমিত। কিন্তু অবতারণা এবারের প্রদ্ছাদ 
এখন শাস্ত্রীয় নৃত্য ক্রমশ কাহিনীতে । সেই সঙ্গে 1 


সাক্ষাৎকার এক প্রবীণ - 
আর এক নবীন ধ্রদ্পদ' 
শিল্পীর । আর, একজন 


সাধারণের মধ্যেও নিজের 
স্হান করে নিচ্ছে। এমন কি 














হালকা মেজাজের অনুচ্তান : 
১০ রর 
বা ভরতনাটামের রসে জপ ৃ 
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অপেশাদার নৃতাশিল্পী হিসাবে 


বাড়িতে ) গেরস্তঘরের মেয়ে- মঞ্চে উঠতে দিতেন । তার পর থেকে 
লিপি নবকৃমার সিং, সেনারিক সিং রাজ- যাবার জোগাড় হয়েছে এ ধরনের কয়েকটি প্রগতিবাদী বালিকা বিদ্য- 
সামনে? সে যুগের মানুষ বোধহয় কৃঘার, আতম্বা সিং প্রম্বখ এখান গেল গেল রব উঠেছিল । লয়ে পাঠাক্রমে সেলাই, হাতের 
স্বঙ্নেও কল্পনা করতে পারতেননা থেকে মণিপৃরীফে বাংলা তথা সারা তখনকার পত্র-পত্রিকা বলছে. কাজের সম্গে নৃতাশিক্ষাও জুড়ে 
যে, তাদের উত্তরপৃরুষদের মেয়েরা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ মোটামুটি ১৯২৬-এর গোড়ার দিক দিয়া হতে থাকল। র 
নাচবে প্রকাশো। শান্তিনিকেতন পেয়েছিলেন। থেকে অনেক সমদ্রাম্ড পরিবার এ সময় রক্ষণশীল সমাজের 


প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখানে ভার- শান্তিনিকেতনের এদিকটাকে তাদের মেয়েদের নাচ-গান শেখাতে গ্রাকৃটির বিরৃদ্ধে দাঁড়িযে যেসব 
তের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার জনেক গৃর্ী.: তখনকার সমাজ ভাল চোখে শ্র্ন করেন। শৃধু তাই নয়, বিভিন্ন প্র্িক্ষকরা বাঙালি মেয়েদের লৃতা 

আচার্য আমন্বিত হচ্ছিলেন। আরশি. দেখেননি । ডরজঘরের মেয়েদের নৃত্যে অনুষ্ঠানে কলকাতার এ গোষ্ঠী  কলায় দীক্ষিত করেছিলেন তাদের . 
প্ররীর গৃন্তরা এসেছিলেন অনেকেই। অংশগ্রহণের 'পাপে সমাজ রসাতলে সকলেই যোগ দিতেন । মেয়েদেরও মধ্যে উল্লেখযোগা একটি লাম হল .. 
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ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে পথম 


বাঙালি বিচারক ধিসাবে আমন্রিত 


হয়েছিলেন। নৃতাকলায সমর্পিত 
পাণ নরেন্দরন্্র বিনা পারিশ্রমিকে 
শিক্ষা দান করতেন এবং ছাত্রীদের 
শিলেপ দক্ষ করে তোলার জনা 
তাদেব সঙ্গে করে নিয়ে ঘেতিন 
বিভিম্ন সংগীত সম্মেলনে এবং 
প্রতিযোগিতার আসরে । নৃতা বিষয়ে 
নিজেকে আরও পরিণত করে 
তোলার জনা তিনি প্রায়ই প্রখাত 
নৃতাগুর্দেষ অতিথি করে আনতেন 
পটলডাগার বাড়িতে 

কলকাতায় বরাবরই শাস্ত্রীয় 
নৃতা বলতে ছিল শ্রধূ কক! 
বলছিলেন অল বেংগল মিউজিক 
কনফারেনসের সেযুগের অনাতম 
বাবস্হাপক সন্তোষ দে সরকার 
(দাশবাবু)। ১৯৪২ এ সম্মেলনের 
শি্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
গিয়ে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 
একজন কিশোরী নৃতাশিল্পীর 
সঙ্গে । তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে 
হাজির করেছিলেন কলকাতার গৃর্ণী- 
সমাজের কাছে। এখানে সেই 
কিশোরী এত সমাদর পেলেন যে, 
| কয়েক বছর পর থেকে 
কলকাতাতেই স্হার়ীভাবে বসবাস 
করতে লাগলেন । সেই কিশোরীই 
হলেন জয়কৃমারীজী | পণ্ডিত রাম- 
নারায়ণ মিশ্র এবং জয়কৃমারীজী 
মেয়েকে কথক নূতো পারদর্শী করে 


তোলেন । 
উজ সা 
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অবধি সঙ ছিল অনানা 
দক্ষিণভারতীয় _ নৃতাধারাগৃলির 
| গ্বোবিন্দন কৃট্টি বললেন 

€ চে 
হিড1156547558 
ছিল না। তিনিই এখানে সর্বপ্রথম 
কথাকলির সঠিক শিক্ষাক্রম চাল 


করলেন। 
ববীন্দ্রভারতীর নৃতা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান অধাপক এন কে 
'িবশত্করণ জানালেন, তিরিশ বছর 
আগে কলকাতায় কথাকলির নামে 
যা-তা চলত। পঞ্চাশের দশকে গুন 
গোপাল পিল্লাই দর্শকদের এ 
ধারার দিকে আকৃষ্ট করতে কথা- 
কলিকে লঘু করে পরিবেশন করতে 
বু করেন। বালকুফচ মেননও অনেক 
-নিরীদ্ষা করেছেন! কিন্ত 

সে সময় এখানকার দর্শকরা জান- 
তেনই না কোনটা আসল কথাকলি 
আর কোনটা লঘ্ব কথাকলি। তখন 
কেরালা থেকে যে কেউ এসে যা 
দেখাতেন সেটাকেই কথাকলি বলে 
মেনে নিতেন সবাই । ভরতনাটামও 
সঠিকভাবে পরিবেশিত হত না। 
তখন এখানে ছিলেন কূচিপুড়ি ধারার 


শিলপদী আনন্দম। 
ষাটের দশকে গোবিন্দন কুটি এবং 


কেল্ু নায়ার এলেন। আর এলেন 
ভরতনাটাম গুরু টিকে মরুথাপ্পা . 
পিল্লাই। ১৯০৬তে গোবিন্দন কৃট্রির 
স্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন: 
কলামন্ডলমের অনন্যা প্রতিভা 


দা 
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১৯৬৮তে কিলার লা কানা 
প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা কলকাতার বহু 
ছেলেমেল্মকে' দর্শকদের সামনে 
হাজির করেছেন। সূচিত্রা মিত্র, অভয় 
পোৌলরী চট্টোপাধ্যায়ের নাম এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা। 


গুরু বিপিন সিং কলকাতায় 

পুরতে। বীর পরেতিত্িত মনিপুরী 
॥ তাঁর 

নার এখানকার সাংস্কৃতিক 
জগতের পক্ষে একটা বড় আশীবাদি। 
কারণ ছাড়াও শ্রীমতী কলা- 
বততী দেবী ও দর্শনা জাভেরীকে গুম 
ভূমিকায় পেয়েছে এখানকার ছেলে 
মেয়েরা। অনেককেই বলত শ্রনেছি 

বিপিন সিং-এর আগে কেউ 
পর্ময় মণিপৃরী নৃত্যকে এত মনো- 
রঘভাবে উপস্হাপিত করেননি কল- 
কাতায়। শ্রজ্ধেয় বিপিন সিং, শ্রীমতী 
কলাবতী দেবী এবং দর্শনা জাভেরী 
সরাসরি অভিযোগ করলেন যে, 
এতদিন কলকাতায় মণিপুরী নাচের 
নামে একটা স্টাইল চলে 
আসছ্ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম বিশৃদ্খ 
ধারাকে অনুসরণ করে 
একটা নিয়মে বাঁধলেন মণিপুরীর 
ছন্নছাড়া ভাবকে। এখন একদল 
বাঙালি ছেলেমেয়ে এখানে শিক্ষা 
গ্রহণ করছেন যাদের মধ্যে কয়েক- 
জনের সম্ভবনা খুবই উজ্জুল। 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃশান্ত দাসের 
সঙ্গে আলাপ হুল। চার ঘছর 


একনিষ্উভাবে সর্বক্ষণের শিক্ষার্থী 
সৃশান্ত পূর্ণ শিদ্পী হিসাবে স্বীকৃতি 
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করে উপলব্ধ করেছেন যে, ওড়িশি, 
তাঁর জীবনের অভীষ্ট লক্ষা। 
গত বছর থেকে নিয়মিত 


আগে যেখানে নাচ বলতে 
যারবীন্্রিক নৃতা, লোকনৃতা আর 
নৃতানাটাকেই বোকাত, বড়জোর 
টুকরো টুকরো শাস্ত্রীয় নাচ মাঝে 
মধ্যে পরিবেশিত হত, সেখানে 
শাস্ত্রীয় 7 হচ্ছে 
দিতি 5৬7 
য়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠানেও বিশুদ্ধ 
শাস্ত্রীয়-নাচ গানের অনুষ্ঠান বসছে 
এটা আশার কথা নিশ্চয়ই । তবুও 
কলকাতায় শাস্ত্রীয় গৃতাশিল্পীর 
সংখ্যা আশানুরূপভাবে বাড়ছে না। 
কে নৃতাশিল্পী হববাব যোগ্য ঃ এ 
প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মার্কন্ডেয় 
পৃরাণ 'যুদ্মাকমিত্ব সবসাং রাপৌ- 
দার্ষগুণাধিকমৃ। আত়ানং মনাতে যা 

ত্সা মমাগ্রতঃ|| গ্রণরাপ- 
বিহ্বীনায়াঃ ধনটাসা লাস্তি বৈ। 
চার্বধিম্ঠানবন্্ুতাং নতামনাদবিড় 
ম্বনম ||? 

নিঞ্জে সুন্দরী হয়েও সুতপ 
দত্তগৃপ্ত মনে করেন, নৃতাশিন্পীর 
লাবণ্য প্রয়োজনীয় হলেও রূপটাই 
শেষ কথা লয়। একটা পর্যায়ের পর 
এটা গৌণ হয়ে যায়। শিম্পীর মধ্যে 
এর সঙ্গে প্রতিভা, ধৈর্য, নিদ্ঠা ও 
উৎসাহের উপস্হিতিটাই বেশি 
জরুরী । কারোর মধো রূপ আছে, 
নিষ্ঠা নেই। কারোর মধ্য নিষ্ঠা 
আছে, প্রতিভা নেই । এছাড়া এযুগে 
বড় বেশি প্রয়োজন চারদিকের 
কোথায় কী ঘটছে সে সম্বদ্ধে 
ওয়াকিবহাল থাকা এবং ভাল 
যোগাযোগ | বাড়ির লোকেদের সহ- 
যোগিতাও দরকার। তার ওপর 
ধাকছে প্রথন। 


টু & আবৃ্ঠা করতে পুর করেছেন। 


ঘরের মধো নাচা আর গ্রক্ষে 
নাচার মধো তফাৎ আছে । কারোর 
ষধো সব গুণ আছে অথচ মঞ্চভীতি 
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চোখমুখের 

অভিবাক্তি বড় হলের শেষ পর্যন্ত 
পোঁছায় না। 

শিল্পে ঠিকমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে 


গেলে যে পরিমাণ কঠোর পরিশ্রম 
কবতে হয় আর জীবন যাত্রা যে 
মাত্রায় অনিয়মিত হয়ে পড়ে তা 
অনেক মেয়েকেই নিরৃৎসাহিত করে । 
এখনও বাঙালি শিল্পীর দক্ষতা 
সম্বন্ধে অনা রাজোর সাংস্কৃতিক 
মহলে প্রশন ওঠে । দিলি, বোমবেতে 
বীতিমত লড়াই করে আমাদের 
যোগাতার পরিচয় দিতে হয়। 

এ ছাড়া সহশিল্পীদের [বষয়েও 
ধড় বিব্রত থাকতে হচ্ছে । গায়কের 
খুবই অভাব এখানে । ওড়িশা থেকে 
গায়ক, বাদক আনতে এবং তাদের 
মহলা ও অনুষ্ঠান বাবদ দেয় খরচের 
শবিমাণ শুনে অনেক উদ্যোক্তাই 


পোছিয়ে যান। 
তবু কারোর পেশাদারি শিল্পী 


হবাব বাসনা থাকলে তাকে যে 
ধরবেই হোক মাথায় বিশাল খরচের 
বাকা নিতে হবে । নাচেব পোশাক, 
সহশিল্পী, উন্নতমানের খাদা- 
ভালিকা। এমনকি, প্রথম প্রথম 


অনুগ্ঠানের ব্যয়ের: সিংহভাগ, 


নিজেকেই হয়ত বহন করতে হবে 
ভবিষ্যতের আশায়। এর 
পরেও হয়ত শিল্পীর ভাগ্যে জুটবে 
না জনপ্রিয়তা । বার্থ শিল্পীদের 
ভালিকায় আর একটি নাম হয়ত 
সংযুক্ত হবে। 

কর্সক শিল্পী মায়া চাটারজি 
বললেন, নাচের ব্যাপক প্রসার 
বলে কী হবে, প্রকৃত গুণের সৃবিচার 
লাভের সম্ভাবনা এখন অনেক কমে 
গছে। অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভা- 
[নর অনেক ক্ষেত্রেই বেশি সযোগ 
পাচ্ছেন। তার ফলে পরিণত শিল্পী 
বার মত প্রতিভাধরেরা তাদের 
পগরপাশে গড়ে ওঠা নৈবাশোর 
দয়ালে ধাঙ্গকা খেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। 

শ্রীমতী চ্যাটারজির বকন্যাকে 
সস্বীকার করার উপায় নেই। 
চারণ, কলকাতায় এমন একটা যৃগ 
।সেছিল যখন থেকে উদীয়মান 
[তাশিল্পীদের নীরবে চোখের জল 
ফলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল 
না। এখনও সে অবস্থার খুব'একটা 
পরিবর্তন হয়নি। শোনা যায় দ 
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একটি" বিখ্যাত সম্পীতি সম্মেলনে 
স্হানীয় জুনিয়র শিল্পীদের কাছ 
থেকে আদায় করা টাকা দিয়ে বকস 
শিল্পীদের আনা হত। স্হানীয় 
শিল্পীরা নিতান্ত দায়ে পড়েই 
টিকিটের বই নিতেন পুশ সেল করার 
জন্য। অথবা ডোনেশন, বিজ্ঞাপন 
জোগাড় করতে ছুটে বেড়াতেন হন্যে 
হয়ে। যিনি কঠোর পরিশ্রম করে 
শিখে আজ মঞ্চে ওঠার ঘযোগাতা 
অর্জন করেছেন তাঁর মনের অবস্হাটা 
এতে কী হতে পারে তা সহজেই 
অনুমেয় । টাকা দিয়ে নেচেছেন- 
গেয়েছেন এমন শিশ্পীদের জন্যই 
অন্যান্যদের সামনে মঞ্চের দরজা 
বন্ধ হয়ে যায় বার বার। অনেক ধনী 
অথবা উচ্চপদস্হ ব্যক্তিয়া এ সুযোগ 
গ্রহণ করে তাদের অনভিক্তামেয়ে. 
দের মঞ্চে তৃলে বিরক্তি ও হাসি 
উদ্রেকের কারণ হয়েছেন অনেক- 


৮. নৃতাশিল্পীর সাফলোর জন্য 


প্রয়োজন একজন করে 'গডফাদার', 
বলছিলেন এন কে শিবশতকরণ। 
গডফাদার না থাকলে তাদের নাচ 
শেখার পরিশ্রমটাই মাটি হবে। 
জনৈকা শিল্পী শান্তস্বরে বললেন 
- এদেশে ভাল শিল্পী হতে গেলে 
প্রতিভার সঙ্গে প্রয়োজন টাকা এবং 
খবরের কাগজের লোকেদের সঙ্গে 


বন্ধৃত্ব। হ্বিতীয় ক্ষেত্রটায় সব দিক, 


থেকে যে বীক্ষতি হচ্ছে তাবলার 


নয়। একেবারে বাজে নাচফে সব 
কাগজে ভাল বলে লিখে দিঙ্ল। 
সাধারণ দর্শক যঘায়া অত টেকনি. 
কালিটি বোষেন না তাঁরা দেখলেন 
তাঁদের ভাল না লাগা জিনিসকে এত 
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নিশ্চয়ই আমন্লা কিছু বৃঝিনি। 
এই প্রসঙ্গে বঙ্গতে শিয়ে নর্বীলা 
শিল্পী পৌললমী চ্যাটারজি বললেন 
- শিল্পীর প্রতিভা ছাড়া অন্তত 
এক- শতাংশ প্রভাব, পহায়তা 
ইত্যাদির একটা ভূমিকা থেকে যায় । 
কাজেই এসবকে একেবারে উপেক্ষা 
করে খাবার কোন উপায় নেই 
প্রতিত্ঠা লাভের ক্ষেত্রে । তবে যার 
সে প্রভাব, 
টার নি 


পারবে ? 
প্রবীণ নবীন কোন শিল্পীই নৃতা 


সমালোচকদের ভূমিকায় সন্তুষ্ট 


নন। এদের বিরুদ্ধে কয়েকজন যা 
অভিযোগ করেছেন তা একেবারে 
অমূলক নয়। সমালোচকদের 
অনেকেই নাচের কিছু বোকেন না, 
শিল্পীর সঙ্গে পরামর্শ করে 'রিভিউ' 
লেখেন। সে ধরনের লোকেরা 
কোনমতেই নৃতা সমালোচক আখ্যা 
পাবার যোগ্য নল, তাঁদের ধরং দৃতা 
প্রতিবেদক বলা উচিত। আর 
সকলেই বড় শিল্পীদের দোধত্রুটির 
সমালোচনা করতে ভয় পান। 
সেখানে এই দেখুন আপেল" বলে 
যখন একটা নাসপাতি দেখান হয় 
তখন যিনি আপেল নাশপাতি কিছুই 
চেনেন না তিনি লেখেন 'আপেল, 
দেখিলাম, আর ধিনি ফাঁকিটা 
পতি 84৭৩ 
সুন্দর আপেল" । জরনিয়রদের 
সামানা বিচ্যুতিকে তাঁরা কেউ ক্ষমা 
করেন না, নির্ষমভাবে সমালোচনা 
করেন। যাঁর কলমকে প্রভাবিত করা 
মোটেই সহজ কাজ নয় এমন একজন 
গপন্টবাদী সমালোচক হুলেন অয়ণি 
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বন্দোপাধ্যায়। অধাপক শিব 


শঙ্করণের সমালোচনাও প্রশ্না- 
তীত। অরণিবাবৃ বললেন - 'ইহা 


মনোরম,হইল' বা ইহা রসোর়্ীর্ণ 


হইল লা' এই লেখাই তো সমা- 
লোচকদেব কাজ। এদের সভ্ভতা 


সম্বম্ধে কোন উচ্চ ধারণা নেই 
আমার তবে নৃতা সমালোচনার 


এত সমালোচনার পরেও নে হয় 


দর্শকদের তৈরির জন্য এবং 
শিল্পীর পরি জনা সমালোচ- 
নার একটা বিরাট ভূমিকা আছে, মি 
সে সমালোচনা প্রভাবমুক্ত ও 
নিরপেক্ষ হয়। তবে এখনও পর্যন্ত 
কোন কাগজই শিদ্পপ সমালোচনার 
জনা বেশি জায়গা খরচ করে না। 
এখন নাচ শেখার সুযোগ অনেক 
বেড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রামে, 
গঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রখ্যাত 
নৃতাগৃর্দের  শিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে 
উপছে পড়চে ছাত্রীদের ভিড়। তবুও 
নিদ্গাভরে শিখছে এমন ছাত্রীদের 
সংখা কম। দিললি, বোম- 
বাইতে শিক্ষার্থী ছাত্রীদের যে ধরনের 
নিষ্ঠা, একাগ্রতা দেখা যায় এখানের 
অনেকের মধোই তার ছিটেফোটা 
নেই। এখানে বড় গৃধৃর কাঘে নাচ 
শিখাত যাওয়াটা একটা আভিজাত্য 
প্র্তীক। গাল ফুলিয়ে বলা হয় 
আগার মেয়ে '-' র কাছে শেখে। কী 
যে শিখছে তা ভগবানই জানেন। 
কারণ এদের শিক্ষাটা উদ্দেশাবিহীন। 
অন্তত বিয়ের ইনটারভিউ ব। 
সামাজিক মমাদা বৃদ্ধি ছাড়া কোন 
উদ্দেশা থাকে না। বরং এদের কাছে 
নাচের শ্লাসটা বেশ একটা সময় 


কাটাধার উপায়! এরা পেশাদারি 
শিল্পী না প্রশিক্ষক অথবা তাত্বিক 









কেনই হবার জানেনা! 
আনেক অভিভাবকের উচ্চা- 
আহযাব শেষ নেই। মেয়ে একটু 
হাল নাগলেই তাঁরা আতযহারা হয়ে 
মনেকেই টি ডি, একক 
এলাটান, নিদেনপক্ষে প্রতিযোগিতায় 
21০ মেয়ের চানসের জনা ব্যাকুল 
হর্ঘ ৪ঠেন। একজন ্ুভিভাবক তো 
শীল থাখকমণি কুটির সঙ্গে 
উত্তপত শর্কা করতে শিয়ে বলে 
ফেলেছিলেন যে, তিনি মনে করেন 
তাঁর মেয়ে যামিনী .কৃষমূর্তির মতই 
নাটছে | 2 নিজের 
মেয়েকে ধরবীন্দুসংগীত, ফেন৮, 
মাতার, টেনিসের সঙ্গে নাচও 
শখাচ্ছেন। আবার এমন লোকও 
আছেন যিনি মেয়েকে সব নাচ 
শেখাতে চান। গ্বরু বিপিন সিং 
আমার মেয়ে কাক, ভরতনাটাম 


শুন । 


মলিপৃরী, কথাকলি, ওড়িশি সব 


জানে । কিন্তু শাস্ত্রীয় নাচ 
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কিঅত সহজ, 
প্রকৃত শিল্পী 
হতে গেলে একটা টা 
৯ 
করতে হবে । ভরতনাটাম শিখে এসে 
মণিপৃরী শিখতে আসা কোন মেয়েকে 


ফিগাব ভুলিয়ে দিতে হিমসিম খেতে সু ৪ 
চির 
ক ্ 8 নি 


হয়। কারণ, ভার দাঁড়াবার স্টাইলট 
অক্জান্তেই ভরতনাটামেব মত হযে 
ঘায়। বাঙালি মেয়েদের মধ 
তথা যে কোন শিদেপর উপযোগী 
একাটা স্বাভাবিক চেতলা থাকে। 
কিন্তু সে চেতনার উন্মেষ ঘটে না 
পারিবারিক সহযোগিতার অভা. 
বেই। 


এখানকাব রবীন্দুভাখর্তী বিশ্বব- 
বিদ্যালযের দিকে একটু তাকান যাক 
এবার । এখানে নৃতা বিভাগ টিমটিম 
করে জুলছে। প্রি-ডিগরিতে ছাত্র &, 
ছাত্রী ২৮। বি এক্সাসে ছাত্র ১৫-এর 
. মধ্যে ১২ জন অনুপস্হিত থাকেন 
এবং ছাত্রীর সংখা ২৬। এম এক্পাসে 
ছাত্র ৫-এর মধো অনুপস্হিত 
আছেন ২ জন এবং ছাত্রীর, সংখ্যা 
২৬। অর্থৎি সব মিলিয়ে ১০৫ জন 
ছাত্রছাত্রী এর মধো আবার ১৪ জন 

ক্লাস করেন না! 
প্রভাকর পরীক্ষার জনা 


উৎসাহী রা অভাব নেই। 
(সেখানে শত শত পরীক্ষারথথা প্রতোক 
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বছর পরীক্ষা দিচ্ছেন। নাচ শুরু 


করেই দেকেনভ ইয়ারের পরীক্ষা । 
মায়া চাটারজি জানালেন - আমরা 
বেশ কয়েক বছর ধরে গৃরুর কাছে 
শৃধু তিনতাল শিখেছি । আর আমা- 
দের ছাত্রীরা ছ বছরের খধো 
একগাদা 'তাল সমেত নাচের সব 
কিছ্বু শিখে নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে 
ডিস্লোমা পেয়ে যাচ্ছে। এতে প্রদৃয় 
ফাঁক থেকে যাচ্ছে তালিমের দিক. 
টায়। তাই পরীক্ষায় খুব ভাল ফল 


'করা মেয়ে মঞ্চে সে অনুপাতে ভাল 


অনুম্তান করতে পারে না। আমার 
মনে হয় কয়েক বছর শধু তালিম 
নেয়ার পর পরীক্ষার দিকে মন দিলে 
এ অবস্হার উদ্নতি গগতে পারে। এই 











৯ রন সদ &ি বত রা টা 


দিসি ৩ 


কমে এসেছে। আমার কাছে নাচ 
শিখতে আগা অনেক ছেলেমেয়েকে 
শেখাতে গিয়ে দেখি ওদের এর 
আগের সময়, অর্থ সব বৃথা গেছে। 
সব নতুন. করে শিখতে হবে। 


০91৩ 
অধাক্ষা মীরা দাশগৃপ্তা বললেন 
শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তার কথা। শিশ্‌ 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই 


করার সুবিধার কথাটা না উল্লেখ 
করা উচিত হবে না। এ নিয়ে আমার 
সঙ্গে এলাহাবাদ প্রয়াগসংগীত 
সমিতির জনৈক পদাধিকারীর কথা- 
বার্তা হয়েছিল ১৯৮২-র মারচ 
মাসে। ওরাই এ পরীক্ষা নিয়ে 
থাকেন। এ পরীক্ষা নিতে আসা 
পরীক্ষকদের যোগাতা নিয়ে যেমন 
প্রশ্ন গুঠে, তেমনই ছাত্রছাত্রীদের 
প্রকৃত যোগাতা নিয়েও হাসাহানি 


| হয়। কারণ, এই পরীক্ষার লিখিত 


এ পত্রটি সব পরাক্ষার্থীই বই খুলে 













লেখার সুঁঘোগ পান সব কেন্দ্রেই। 
হাজার হাজ্ঞার টাকার বাণিজোর 
ব্যাপার! না প্রয়াগসঞ্গীত সমিতি, 
না চণ্ডীগড় প্রাচীন কলাকেন্দ্, না 
কোন স্হানীয় পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দু 
কেউই ছাত্রছাত্রীদের টোকাটুকির 
ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন না 
বাণিজোর কথা ভেবেই । 


আংশিক সময়ের কোরমে যখন 
ডি্লোমা পাবার এত মজার সৃযোগ 
আছে তখন কে আর রবীন্দ্র 
ভারতীতে পরো সময়ের কোরসে 
পড়াশৃনা করতে যায় * অবশা এরই 
সঙ্গে রবীন্দ্রভারতী কর্তৃপক্ষের 


'বিৰৃদ্ধে উৎসাহী ছাত্ছাত্রীদেরও 
কিছু অভিযোগ আছে। 


আর একদল নৃতাশিক্ষার্থীর কথা 
এবার বলা যাক। এরা শাস্ত্রীয় নাচ 
শিখতে আসেন দৃটো দিকে নজর 
রেখে । এক - কোন বিদেশগার্মী পে 
ঢুকে পড়ার সুযোগ গ্রহণের জন্য 
এবং দৃই - তথাকথিত নৃতানাটো 
শস্ত্ময় বাজিমাৎ করার জন্য।.. 

প্ণঙ্গি শাস্ত্রীয় নূতোর ব্যাপক 
প্রচলন খুব বেশিদিন হয়নি এখানে 
এজনা কুটি দম্পতি এবং গুরু বিপিন 
সিংকে ধনাবাদ দিতে হয়। ওরাই 
ধীরে ধীরে দর্শকদের চোখ তৈরি 
করেছেন। দৃূরদর্শন সম্বন্ধে লোকের 
উজ 
দূরদর্শনেরও একটা 
শাস্ত্রীয় নৃত্য সচ্বদ্ধে স্হানীয় 
লোকেদের আগ্রহী করে তোলার 
ক্ষেত্ে। আগের যুগে নাচের সমবা- 
দার ছিলেন অনেকে । কারণ, তাঁরা 
নিয়মিত গানের সম্মেলন দেখে 


চে 





একঢা তাল-লয়ের উপলাঙ্ধ ও 
উপভোগের উপযোগী হয়ে উঠ- 
তেন। ফলে নাচ উপভোগ করতেন 
ভারা ভালভাবেই | মাকখানে আমা 
দের সেই এঁতিহা লু হযে গিয়ে 
শাস্ত্রীয় নাচ গানের পৃষ্ঠপোষক ও 
সমঝদারের সংখ্যা খুব কমে এসে 
ছিল। এখানেও এ স্টাটাস সিমবধলে 
দাঁড়িয়ে যাচ্ছি 'ক্যাথাকাপি' বা 
'কাযাটাক"' দেখতে যাবাধ বিষয়টা । 
তবে এখন শ্রীশিবশত্করণের মতে - 
নিছক ফাশানের বাপারটা সবে 
গিয়ে এখন একটা সচেতনতা এসেছে 
দর্শকদের মধো। এই সেদিন কলা 
ভদ্রমহিলা বলছিলেন, এই শিল্পীর 
নাচ আর দেখতে আসব না। 
কথাবাতায়ি বুঝলাম দৃজনের কেউই 
নাচের বোদ্ধা নয় তাদের 
বিচার অন্্রান্ত। কুড়ি বছর আগে-এ 
ধরনের নাচকেও আসল শাস্ক্ীয় নাচ 
বলে মেনে নিত লোকে। 


তবে এখানে যতই লোকে বল্লুক 
যে সকলে শাস্ত্রীয় নাচের সমবদার 
হয়ে গেছেন কারণ এখন অফিস 
ক্লাবে অবধি ভরতনাটাম, কথক 
হচ্ছে, আমি কিন্তু সে যুক্তি মানতে 
পারি না। এখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
শিল্পীর বাকিজ্গত গ্লামার কাজ 
করে। একটা ব্যাংকের রিক্রিয়েশন 
ক্লাবে অমিতা দত্তর নাচের সময় 
কানে এল 'এত সুন্দর দেখতে" 'এত 
ভাল ইংরিজি বলেন", ভি 
সিটিতে পড়ান ইত্যাদি। দু- 
বোধ হয় বঙ্গঙ্সেন, ' নদ 
নাচেল'। 

সমবদার দর্শক 'চিরদিন ছিল 
আজও আছে। তবে তাদের সংখ্যা 
খুবই কম। শিল্পীরা লেহাৎই 
পেশার খাতিরে তাবৎ দর্শকদের 
মিট 


পরিষর্ন ৪ ডিসেম্বর সি 


তি. 4 
রে বা ৮ 


॥ ৫ হাত ১৯ এস টে 


রা ১3 ৯, ১০ ই, + পু 
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দারুণ কৃতিত্ব দেখান তখন তাদের 
রাঠাসি দিতে কাপর কেন 
তাঁরা কি নিজেদের ভালন্লাগা 
সম্বন্ধে সংশয়াতীত হতে পারেন 
নাঃ তাদেয় ভাললাগাটা শিল্পীর 
দিকে না গেলে শিল্প কি সম্পূর্ণ 
হবে? দক্ষিণভারতে কিদ্তু একটু 
এদিক ওদিক হলে সব দর্শক 
একসঙ্গে বিরত্তি প্রকাশ রুরেন, 
আবার ভাল হলে সবাই উচ্লসসিত 
হয়ে গওঠেন। এখানকার শিল্পীদের 
এ ধরনের দর্শক সমাজ পেতে এখন 
অনেক দেরি। এ কথায় হয়ত 
অনেকের মনে আঘাত লাগবে। 
কিন্তু দর্শকরা তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন থাকবেন না কেন * কানের 
দায়িত্ব চুপ করে বসে থাকাও নয়, 
অমনোযোগী থাকাও নয়। শিল্পী- 
দের ভাষাদানের সময় একটু মন দিয়ে 
শুনলে এবং একাগ্রভারে মনোনিবেশ 
করলে তাল, লয়, নৃত্য ব্যাকরণের 
কোন জ্ঞান ছাড়াই নূতোর সৌন্দর্য 
সবষমা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা 
যায়। 

এ প্রসঙ্গে শিল্পী অমিতা দন্ত 
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ধরনের . দর্শকদের: দিন 
একটা একটা খয়াডোবের খত । এত 
ককটেল পারটি, বিয়ে বাড়ি, শ্রার্ধ, 
বাড়ি সবজায়গার উপযোগী 
পোশাক আছে। আমার দায়িত্ব 
পরিস্হিতি অনুযায়ী পোশাক বেছে 
নেওয়া । এই বেছে নেওয়াটা সঠিক 
না হলে তার প্রতিক্রিয়ার দায়টা 
পুরোপুরি আমারই, দর্শকদের নয়। 


দর্শকদের ভূমিকার থেকে অনেক 
সময় এলিটদের ভূমিকা শিঙ্পীর 
কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এরা 
সমবাদার | তবে সমবদারদের তো 
আমন্লণ করে আনতে হয়। টিকিট 
কেটে আসেন সাধারণ দর্শকরা। 
তারাই তো শিল্পীর অনুম্ঠানের 
প্রকৃত পৃচ্ঠপোষক । ভারা ছাড়া 
শিষ্পী বা উদ্যোর্তশ কাবোরই 
অস্তিতৃ থাকে না। 
প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম বায় কবে 
বাগান করার পর তাতে যদি ফুল না 
ফোটে তাহলে যে অবস্হায় পড়তে 
হয় অধিকাংশ নবীনা নৃতাশিম্পীর 
অবস্হা এখন তাই । এখন দাশৃবাবুর 
রি উদ্বো্তণ কেউ নেই, 
দূরদূরাম্ত প্রদেশের গ্রামে- গজ 
ঘুরে বেড়িয়েছেন নহুন সংগীত ও 
নৃতা প্রতিভার সন্ধানে । প্রতিভাবান 
নর্বীন শিল্পীরা সেদিন সম্মান ও 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন দাশ্ববাবৃদের মত 






ভান।, অবলা, বাকাকাতার় এখন. 
কেউ কেউ' নতুনদের নিয়ে ঘয়োয়া 
আসর বসান। এটা মন্দের ভাল । 
কিন্তু শিল্পীরা প্রকৃতপক্ষে বাঁধা- 
ধরা কজন দর্শকের কাছে' ছাড়া 
পরিচিত হবার সৃযোগ পান না। 
সেদিক থেকে সারস্বত সম্মেলন 
বিশেষ উদ্লেখের দাবিদার । সম্পূর্ণ 
নতুন শিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠান 
কবাবার শপথ নিয়ে চলা শূর করে 
গত ১৯ নভেমবর এক ধছর পর্ণ 
করেন এরা। সেদিন বর্ষ 

উপলক্ষে এক ঘরোয়া মিলনোৎ সবে 
সংস্হার তরফ পথকে অমিতাভ 
দাশগুপত, ইন্দ্রাণী বিশবসে এবং 
শিল্পী অনিতা মচ্লিক দ্বার্থহশিন 
ভাষায় নখীন পতিভাদের নৃতা 
জগতে পৃঙ্ধপোষক ভাদানের অংশী- 
কারের কথা ঘোষণা করলেন ।। এরা 
রুচিশীল দর্শকদের শাস্ত্রীয় নৃতো 
আকম্ট করার জনাও বিশেষভাবে 
পয়াসী হচ্ছেন বলে জানালেন। 


সারদ্বডের ভূমিকা এখনও বিরাট 
পরিধি লাভ না করলেও এরা যা 
করছেন তা সবিশেষ প্রশংসার 
যোগা। এখানে রিশ্রদ্ধ শাস্ত্রীয় 
নৃতোর জনা শ্রীকৃষ্ণ আয়ার, শ্রীমতী! 


বুদ্মিণী দেবী আরুনডেল বা শ্রীমতী 


শান্তা রাওএর মত নৃতাবিস্লবীর 
আবিভবি হয়ত এভাবেই হবে। 


টান হেরতিড বন 
দির রর 
7 ) টা 


নে) 


সংগঠনের প্রয়োজন । এভাবে তারা ্ 
প্রযোজনা করতে পারবেন। একই : 
সঙ্গে তারা তাদের লংস্হার একটি .. 


মুখপত্র প্রকাশ করতে পারেন । এতে 
তাদের অভাব-অতিযোগ যথাযথ- 
ভাবে প্রতিফলিত হরে এবং আশা 
করা ঘায় নৃতা-বিষয়ক প্রাতিবেদন- 
গুলিও নিরপেক্ষভাবে পাঠকদের 
কাছে পৌঁছবে। 


সবশেষে আবার দর্শকদের কথা 
বলি। ভাল দর্শক তৈয়ি করতে না 
পারলে শিপ্পীদের কোন ভবিষাৎ 
নেই। এজন্য তাঁরাই উদ্দেেী হয়ে 
পরীক্ষামূলকভাবে শাদ্রীয় নৃতোর 
উপলব্ধি সহায়ক শিক্ষাক্রম শব 
করতে পারেন দর্শকদের জনা । এর 
সঙ্গে দরকার সহজ বাংলায় লেখা 


রিট 











রা আব টিনাকে দেখুন...সেভেন সী 
কড |লতায় অয়েল গুদের ছাড়কে মজবুত, 
দাতকে সুন্থ-সবল রেখে ওদেরকে 
ডগমগো শ্বাচ্ছ্ে তরতাবজে বাড়ে তগাছে। 
আর ওদের মামাপিকেও দেখুন, .. 
সেঙেন সাত ৭ দুলকে চিকন কোমল, 
স্বককে জৌলুষ ইল আব চোখের 
দু।তিকে উন্মদল রাখছে ॥ 
আর ওদের যাবার কথা হলছেন,..সেভেন পাতি 
ভাকেও শৃঙ্খলা প্রাণের দেযাছে 
রয়ে স্াখছে । আর ওদেব দাদ-ণদাকেও 
দেখুন...লেভেন সীজ তাদেরও সৃঙ্ সপ বেছে 
বাত-ন্দনায় চমতকার আরাম এনে (পচে । 
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ক্খকের উৎ পরি অনানা ধপদী 
ভারতীয় ধারার মত দেব- 


মক্দিরে। উত্তর ভারতে 
বিভিন্ন বিদেশী আত্রম্মণের ফলে 
১২১54 
তাই কর্থকনৃতাশিল 

আশ্রয়দায়ী মন্দিরের ছায়ায় নির্ভয়ে 
কাটাতে পারেননি । তাঁদের বেরিয়ে 
এসে দাঁড়াতে হয়েছিল জনসমুদ্রের 
সমক্ষে । কোন কোন যুগে কয়েকজন 
গুণী এবং ভাগাবান 
ছিলেন বিশেষ কোন রাজা বা 


সেই শিল্পী তাঁর পরিবেশ অনৃযায় 
তাঁর শিল্প পেশ করতে লাগলেন। 


গুণীদের মাঝে লয়কারী, 





চাটি শিং রা 
বা পি ॥ 5 ঁ 
৪ 





আমি চাই মার্গীর নৃত্য 
সকলের কাছে সমাদূত হোক 


অমিতা দত্ত 


নৃত্ত-তোড়ারই প্রাধান্য দেখা দিল। 
ধের নবাব গয়াজেদ আলি শাহ 
ছিলেন কবি এবং স্বয়ং শিল্পী। 
তাঁর দরবারে প্রাধানা পেল ভাবের 
এবং ভাববিক্তারের ৷ আবার রায়- 
পাড়ের রাজা চত্রধর সিংহ ছিলেন 
সমবদার পাখওয়াজ বাদক। তাই 
তাঁর দরবারে নৃতো এল পরণের 





বেশন সাজাচ্ছেন। কখনও নৃত্তোর 
অংশ বাড়াচ্ছেন, কখনও অভিনয়ের । 
ফোনটিই বাদ দিচ্ছেন না, কিন্তু 
দঙ্গকের মনোভাব এবং তাদের 
পছ্ন্দই মলের মধো আছে সবার । 
এটাই তো গ্বাভাষিক। শিল্পী যখন 
দর্শকমণ্ডলীর মাঝে নাচছে, তখন 
তাদের জয় করাটাই তো সবচেয়ে 


বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমকদার গৃ্ণী 
দর্শক ছিলেন না। তাঁদের খুশি 
করতে নিয়ে স্হ্ল রসের এবং বিকৃত 
অঞ্গভঙ্গির লক্ষণ দেখালেন 
শিল্পীরা । এইরকম অবনতির পথে 
ফরথক এতই অগ্রসর হল যে এই 
নৃতাধারায় ক্লোন ভদ্র পরিধারের 
মেয়েরা নাচত তো না-ই, এমনকি 
দেখতেও চাইত না। বিশেষ করে 
আমাদেয় বাংলায়। এরই মধ্যে 
অনশানা শহরে কিছু কিছু মেয়েরা 
কথক শিখতে এবং নাচতে আরম্ভ 
করল । কিন্তু এই ধারায় উদ্চবংশীয় 
শিক্ষিত মেয়েরা খুবই কম এগিয়ে 
এজ । 

ভারতবর্ষে এমন সময় নৃতোর 
চ্ষেপলে এল এক বিরাট জনচেতনা। 
রবীন্দ্রনাথ, উদয়শংকর।বাঙালদের 
নৃতোয় গুণ সম্বন্ধে সচেতস কর- 
লেন । দক্ষিণে দেখা দিল ভরতনাটা- 
মের এবং কিছু দশক পরে ওড়িশায় 
ওড়িশির নবজাগরণ। শিক্ষিত উদ্চ- 
বংশজাত মেয়েরা এগিয়ে এলেন 
মার্গীয় শী রাপে। এবং 
দেশে-বিদেশে ভারর্তীয় নৃত্য সমাদূত 
হজ। 


ভরতনাট্যমের বা ওড়িশিযর প্রঙ্- 


ধর রব টে 
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শর্নী রীতি কিন্তু কথকের থেকে 
প্থক। পৃবেক্তিঃ নৃতাধারা 

ধরে ছায়ার 
গড়ে উঠেছিল।,তাই সেই ধারার 
নৃতাশিল্পীরা দর্শকদের চেয়ে ভগ- 


' ষানের সামনে নাচছে বলেই নিজে. 


দের মনে করত । দর্শকরাও ভক্তি," 
ভরে সব কিছ্বু বোঝবার চেষ্টা 
করত। বোঝাটা দর্শকের পবিত্র 
কর্তবা। বোবানোটা শিল্পীর কাজ 
নয়। কখনও নৃূতোর মাকে শিল্পী 
দর্শককে উদ্দেশ করে কিছু বলত লা। 


জপ 
এই নৃতাগৃলির সমাদরে বাধা 
করেছে কি না। না, কারণ নৃতাগুলি 
ওই ধারাতেই অভাস্ত। এক একটি 
নিবেদন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্বনিধা 
রিত পাঁচ-দশ র নৃতাগৃষচ্ছ। 
এর মধো কথা বলার সময় নেই। 
আর যারা বৃঝত পারতো না তারা 
তাল-লয়ের সমন্বয়ে কিছুটা তো 
আলোড়িত হত এবং সৃন্দর সুন্দর 
ভাক্কর্ষপ্রতিম দেহভঙ্গি দেখে মৃগ্ধ 
হত। 

ককের নিবেদন রীতি কিন্ভু 
ভিদ্ন। এতে দর্শককে সরাসরি 


সম্যোধন না করলে নৃত্যের সূক্ষত 


542৬1 


দুবোঁধ্য হয়ে যায়। কথকে ভাস্কর্য . 


অনুরূপ নৃতাভঠিগ নেই বরং ভঙিগ ্থ 


এবং অভিনয় 'স্টাইলাইজড' না হয়ে 
গ্বাভাবিক। কম্ছকের বেশির ভাগ 
রচনাও ছোট ছোট । দর্শককে বলা 
হয় - 'দেখ আমি এই দেখাচ্ছি' এবং 
পেটা দেখা হয়। দর্শকও বোববার 
চেম্টা করে। এতে তাদের পক্ষ থেকে 
+8001% [091080109 0100 (সিল 
অংশগ্রহণ) পাওয়া যায়। তারাই 
সমবদার। যা বলা হয়েছে এবং যা 
করা হচ্ছে তার মধ্যে বৈষমা আছে 
কিনা তার রায় দেওয়ার রে 
এইভাবে তাদের নৃত্যানুষ্তানের 
আকর্ষণ বেড়ে এক অভিভ্তিরন 
পময়ি পৌছে যায়। বলা বাহৃলা যে 
এইভাবে দর্শককে নৃত্য নিবেদনের 
অন্তর্ভৃত্ত করা কেবল কঙ্ঘকের 
বারই সম্ভব । 

অথচ দুঃখের বিষয় এই যে এখন 
বহু নৃতাশিল্পী ভয়তনাটামের রীতি 


সমাচ্ছন্ন করার নয়। এতে দর্শক. 
দেয়ও এই নৃত্যের উপর অনীহা এসে 
যাল্ছে) 


সপ্ত 
এ 
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রে বাক্য বাধহায় করেন _. 
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তাঁরা এ টা করতে চান না। মূর্খ 
দর্শকরা কীবা জানে। তারা যদি 
ভাল না বল্ে তারাই অক্ত। আসল 
গুণী দর্শকরা নাকী কেবল প্রেক্ষা- 

গৃহের প্রথম দু-এক পংস্তির মধোই 
বসেন। এবং এদের জনাই তো 
নাচা। 


আমার বস্তন্বা হল যে, দর্শকরা 
যদি অতই বোকা হবে তাহলে ওদের 
জন্য কন্ট করে নাচা কেন? গণ 
সমবাদারদের নিয়ে ঘরেই তো নাচা 
ভাল। ঘারা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে 
দূর দূর থেকে আমায় দেখতে আসবে, 
তাদের কথা আমি নিজে কখনই 
ভুলতে পারি না। 


এই জনসাধারণের পছন্দ এবং 
তার প্রতি লক্ষা রাখার ব্যাপার নিয়ে 


কিছু সমালোচকও কথা তুলেছিলেন । 
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এই.  পংর্িগ, বা লাইনটি কী. 
আতরদম্ডে দর্শকিমন্ড্গী থেকে দূরে. 
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ভিত 
নৃতোর অনুষ্ঠান জকি 
ঘনঘন হত না। রাবীন্দ্িক 
নাটোরই ছিল প্রাচ্য । এতে নাচার 
জন্য তেমন রেয়াজ বা দম কিছুরই 
প্রয়োজন হত না। সাবলীল নৃতোর 
1558৮ 
লারণয থাকলেই এই নৃতো 
সি 
নৃত্যানাট্ের নামভবিকায় ০, 
অংশ নিয়েছিলাম |. কিন্ত্বু এতে 
আমার মন ভরল না। দিনে ৭/৮ 
ঘণ্টা রেওয়াজ করে তিলে তিলে 
আমার নৃতাসাধনাকে গড়ে তৃল- 


-প্রদবর লোকেই আমায় নিরাশ 


করবার চেঙ্টা করল। প্রথমেই তো 
বাঙালির মেয়ে আবার কম্ছক নাচষে 
কী। ও নাচ যে বন্ড শত্তঃ। বাবারে কী 
দম আর নিষ্ঠার প্রয়োজন ।' শুনেছি 

যে সাধারণ ভাবে মানুষকে মাংস- 
টব দ্ুভাগে বিভক্ত 
করা যায়। কারো কারো খুব উদ্যম ও 
কর্মক্ষমতা আছে, আবার কেউ কেউ 
ধীরগতিতে কাজ না করলে হাঁপিয়ে 
পড়েন। কিন্তু আমি কখনই বিশ্বাস 
করিনি যে ভগবান সম্পূর্ণ বাঙালি 
জাতিকেই দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেলে- 
ছেন। আর নিষ্ঠা তো আমাদেন 
নিজেদের মনোবলের উপর নির্ভর 
করছে। রেওয়াজেই দম বাড়ে আর 
শর্ত না হলে কেনই বা তার জন্য 
এত সাধনা ঃ 

বাবা. মা-র অবশা অন্য চিম্তা। 
এতক্ষণ ধরে নাচলে পড়াশোনার 
ক্ষতি হবে না তো আমি তাঁদের 
কথা দিয়েছিলাম যে মাসটারস 
ডিগরি না পাওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে 
নৃত্যকে পেশা হিসেবে বেছে নেব . 
না। এবং এম-এ-তে গোলড মেডেল 
পাওয়ার পরই আমি পুরোপুরি 

স্টেজে 


ভাবে পাবলিক নাচতে 
আরম্ভ করেছি । 
অন্যানা যে সব সামাজিক কামেলা 


সাধারণ বাঙালি মেয়ের নৃতা- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃদ্টি রে, 
সেগুলি ভগবানের আশীবাদে আযার 
ক্ষেত্রে প্রযোজা হয়নি। 
বহুদিন নৃত্াচচা 'করবার প্র 
১৯৭৬-এ আমার প্রথম একক 
নৃত্যানৃদ্ধান হয় কলামন্দিরের মূল 


বা টা 
র। অনেকেই মা মজা 
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নেচেছিলাম এবং শেষ অবধি হল 
পরপূর্ণ ছিল। অনুষ্ঠানের পরে 
অনেক লোকই আমাকে প্রশংসা 


করেছিল এবং বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকাতে আমার প্রশংসা এবং ছবি 
দেখে আমি খুবই উৎসাহিত হলাম । 
আনন্দ হল এই জেনে ঘে এই ধারায় 
আমার ভবিষাৎ আছে। 


তারপর কয়েক বছর গেল কঠোর 
পরিশ্রমের মধা দিয়ে। ভোর চারটেয় 
উঠে পাঁচটা থেকে দশটা নাচ। 
তারপর দৃপূরে কলেজ এবং পরে 
| সম্ধ্যাবেলা তব- 
পপ ৯ 
পড়া । এর মধ্ো দূ এ 
করেছিলাম কিন্তু আমার সেই সময় 
পুরোপুরি নৃতাপরিবেশনের জগতে 
পৌছতে ইচ্ছে ছিঙ্ল না। ১৯৮০ 
সাল। ততদিনে আমি এম এ পাশ 
করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসারচ 
করছি এবং পড়াচ্ছি। ঠিক করলাম 
নৃতা জগতে আসতে হলে এইটিই 
উপযৃক্ত সময় । আর দেরি করা চলে 
না। বিদেশে পড়তে যাওয়ার চিন্তা 
দূরে সরিয়ে উদামের সঙ্গে নেমে 
পড়লাষ নৃত্যের জগতে । প্রথমদিকে 
দু-একটি শাস্ত্রীয় সম্গীত সম্মেলন 
এবং বিভিন্ন 'চযারিটি' অনষ্ঠানে 
একক কক নৃত্য পরিবশেন 
করেছি। কলকাতা থেকে কলকাতার 
বাইরে, দেশ থেকে বিদেশে আস্তে 
জাদ্তে আমার নৃত্যানৃষ্ঠান বাড়তে 
লগল। বহু গৃণগ্রাহী দর্শক ও নামী 
শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম । 
দেশি ও বিদেশি টেলিভিশনে এবং 
রেডিওতেও আমার নৃতা পরিবেশিত 
হল! রেডিওতে আমি :তোর ছন্দের 
দিকটাতেই প্রাধানা দিলা । লাচ্ছু 
মহারাজ নাচতে গিয়ে বলতেন 


“আমি আপনাদের শোনাচ্ছি' এই . 


কথাটাই মনে রেখে আমি রেভিগতে 
নাচতে সাহস পেলাম। 

'এখন ফিরে দেখলে প্রচুর জায়গায় 
বিডিম্ন ধরনের ম্শকিমন্ডলীর সামনে 






অনুষ্ঠান, আবার লনডনে ও নিউ 
ইয়রকে বিদেশিদের সামনে মৃত্য 
পরিবেশন । 

সব জায়গায় কিন্তু আমি একটি 
মূলমন্ত অনুসরণ করে চলি । দর্শকের 
জন্য আমি নাচতে এসেছি, তাদের 
আনন্দ দেওয়াটা আমার প্রধান 
কর্তবা। এই বাকাটি অনেক সময় 
সবলভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 
তাই এটার সম্বম্ধে কিছু বলা 
দরকার 


অনেকেই আমায় জিগ্যেস করে- 
ছেন 'আপানার নাচ দেখে জনসাধা- 
রণেযর় কী লাভ হয়';: আমি লি 
'ভারা আনঙ্দ পায়, তাই তারা 
দেখতে আসে।' “আনন্দ' শন্দটিকে 
আমরা বিকৃতভাবে বাবহার করে 
তার অর্থের অধঃপতন ঘটিয়েছি। 
“আনল্দ পায় সৃম্দর এ্বরিক 
ও পরিপূর্ণ কিছু দেখলে। তাতে 
মানৃষ আত্মবিস্মৃত হয়ে এক পূর্ণতার 
আধো বিরাজ করে। মনে থাকে শান্তি 
ও মুখে ছাপ। এই ধরনের 
ধারা ধা চেতনা থেকে আসতে পারে 
না। প্রতিটি মধোই আছে 
মহতের লক্ষণ। শিল্পসাধনার মধো 
যদি আমরা এই মহত্েরদিকে লক্ষা 
য়েখে মানুষকে আনন্দ দিতে পারি 
তাহলেই তো আমার মতে নৃতোর - 
বিশেষ করে কঙ্খক নৃতোর - মূল 
উদ্দেশা লিথ্থি হয় । যেখানে দর্শকরা 
লয্বকারী এবং ছন্দকারী পছন্দ 


করেন, লেখানে তেছাই, ছন্দ -লড়ি, 


বোল, পরণ বেশি করে দেখাই। 
আবার অন্য জায়গায় গানের উপর 


, নিজেকে ফিন্ুটা সার্থক নে করি). 


করার ইচ্ছা আঙার নেই। ১ 
দে আমার দক ফেব নাচের সো) 
একাতা. হয়ে যান। এতে আছি” 


শ্প্রগ 


রঃ হা 
1 


5 শক 


আমার মনে সবার কিন্তু এই... 
চিদ্তাই থাকে " ভগবান, দু. , 
দর্পক এবং এই তিনের সমদ্বয়। 

শের কথা ভাবতে দিয়ে আরি,: 
কথক নৃত্যকে বদলে দিপ্ছি না, 
কথক পরিবেশনার মধ্যে ক রাই. জে 
তো আছে - তৎকার, পর 
তোড়া, আমদ, সগনিকাস, গতভ্ডাযী, * ". 
চারার 


তি 


 শেকে বেছে বেছেই আধি দর্শকদের: 


দেখাই । কখনও কারখনও আমি তাগের 
পন্ড, ও দৃঝোধা জিনিসও দেখাই| 
দেখাবার আগে ফিতু আহি ভাবের .. 
সেটা বুকিয়ে দিই। সকলে: খাতে 
বুঝতে পারে, আনন্দ পায়। ধর 
যা দেখাব, দর্শকের কথা চিন্তা 35. 
করে দেখাব! এর জনা নাচ ছোট... 
হচ্ছে না। নাচ ভালবাসি বলেই'. 
সকলকে তার কাছে টেনে আনতে. 
দু পিপাসু 
করুক। মধ প্রদেশ সরকারের রজত-. 
জয়ন্তী উৎসবের সময় আমি বিভিঞ্ব' . 
জেলায় নেচেছি। অনেক জায়গায় ' 
মাগীয় নূতোর কদর আগে ছিল না। 
বুকিয়ে লোকেদের আমার নূতোর 
আতীয় করতে পেয়েছি । 
মার্শীয় বলেই যে দৃবেধি হবে এ ,. 
কথাটা ভল। অনেকেই আমায় 
বলেন 'হয়ত আমি বুঝিনি। কিন্তু 
আপনার নাচ আমার খুব ভাল. 
লেগেছে ।' আমার ঘক্তন্য ভা. 
যখন লেগেছে, তখনই আমার নৃতা .. 
সার্থক। অস্তমিত স্রের রিদম 
রেখাকে উপলধ্ধ রতে গেলে কি 
প্রয়োজন 2 ূ 
আমি চাই যে ঘা্গীয় নৃত্য. 
জনসাধারণের কাছে সমাদূত হোক । . 
সকলে এই ভাঙ্গবাদস। ... 
দেখার জন্য ছুটে আসে এর জনা 
আমার ঘথাসাধা চেদ্টা আমি করব। .. 


তাদের মন রেখে, কিছু তত্বকর্থা 


আবার কিছু জমি 
সকলকে পি ভক্ত. 
করব) এই আমার ঈশ্বরের কাছে 
প্ার্থনা। বি 





চর চি 


খে ৯২ 


*.. রেক্মোনায় আছে চারটি 
*. প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ 
*. কেড, ক্যাসিয়া (দাবুচিনি বিশেষ), 


লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ । 


৫: রেক্সোনা মেখে প্লান করুন-_ 
£' এ আপনার ত্বক রাখে কোমল 
ক 


ও উজ্জ্বল । অঙ্গে অঙ্গে জাউয়ে 
, ব্লাখে আপনার প্রিয় সুরভি... 
* আপনার ত্বকের যত নেবার 

« স্বাভাবক উপায়! 
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চিরে দাস তরুণ কক -শিজ্পী 
গোম্ঠির মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল 
ডারকাই নন, তিনি প্রতিভার 
দীস্তি। উদ্যম সৃদ্টিশীল প্রযোজনা 
সবকিছু মিলেই এক আন্তজাতিক 
শিল্পী। এ বছর বন ও আখেন 
নৃতেযংসবে তাঁর নাচ সমস্ত নৃতা- 
রসিক সমাজকে চমকে দিয়েছে । লয়, 
গতি এবং দুরাহ সব তালের 
মাত্রাবিভাগে তাঁর 
কতৃর্ত ৪ মিরর অননাতা যার 
প্রসাদে ডাল হযে ওঠে রস, তারই 
অভিনব প্রকাশভগ্গিতে ভারতীয় 
নৃতাকলার অপরাপ বিকাশ ও 
পরিণতি দেখে ভরা বিশ্মিত। এ 
ছড়া ভিয়েনা অপেরায় বালেরিনা 
1১, 171 1৮10১1] এব উচ্ছ্বসিত সা ধৃবাদ 
চিত্রেশের তরুণ মনে জেেলেছে নূতন 
পররণান মালো। 
কিন্তু এসব ঠাল মামলেব 
ঘটনা! তাব আশে কথক নৃতোর 
শেল সধগন ও কল্পনা নিয়ে শিজেব 
শিদ্পীসলাকে প্রতিদ্টিত করবার 
যে সংগ্রাম তাকে করাত 
তয়েছে, মে নিদ্তু্গ সমালোচনা ও 
পতিক্ল পরিবেশের সঙ্গে ফুদধ 
বরতে করতে এগোত হয়েছে, সে 
ইতিহাস কজন খা লানেন ' বাবা 
ওমা তধাশ্তশুক প্রচ্যাদ দান এবঃ 
শীনিমা দাস ছাড়াও হ্ঘ কঞ্জন 
চিত্রেশের এই স্বগ্নকে ধূসর হতে 
শদ্যনি ভাঁদের মধো ফিলেন স্বর্গতি 
সুকমলকাল্তি ঘোষ । 
চত্রেশ এখন আমেরিকায় আলি 
আফবব কলেজ অব মিউজিকে নাচ 
শেখান! একমাতসর জনা কলকাতায় 
এসেছেন কলেজের ছবিতে । এমন 
তে; পায় প্রতি বছবই আসেন। সে 
পসঙ্গে পরে আসছি। কয়েক বছর 
আগে এইরকম ছুটিতে যখন এসে- 
ছিলেন এক ঘরোয়া আব্ডায় নসে- 
ছিলাম ওধ মা, বাবা (নৃতাগৃরঃ 
পহলাদ দাস, নীঁলিম। দাস) ও 
চিত্রেশের সঙ্গে। 


চিত্রেশের সঙ্গে এসেছিল জিমি । 
আঙ্গি আকবর কলেজের এক ছাত্র। 
সেতারে জুনিয়র স্টঙেনট। তখন 
মাত্র বছর দূয়েকের তালিমে চিত্রেশের 
তবলা-সগতে বাজাল মুলতান, 
বাঁপতাল, একতাল এবং ভ্রিতালেও। 
বাহাত তখনও তেষন সবল না 
হলেও দক্ষিণন্পানির বোল, ও বন্দ 

িযালাা নত খে । পপর গাও, 
79 2৮188 রাও 
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গদেশেই যেয়ে বসবাস আরম্ভ 
করেন এ দেশের এতবড় শিশেপযর 
এতিহাকে বহন এবং পালন করবে 


রা দি 4 


চল খেটা ট্ল. পপ পু. 























বাঁধা হুল কণক-গুরু রামনারায়ণ 


কে ১”. চিত্রেশকৈ প্রশ্ন করি। মিশ্রের কাছে । চিত্রেশ বলেন, তখন 
'এ দেশের মানুষ তো আমাদের নি নপ8২ সের 
চায় না। একটা বাঙালির 84 


গৃরচ্জীর শিষা। 
সত্যিকারের শিক্ষা যাকে বলে, 
তার শরু তখন থেকেই । সেই ১৯৫৩ 


ছেলে কত বিরুদ্ধ অবস্কার সঙ্গো 
সংগ্রাম করে, কত স্বপন দিয়ে, 


বুকভরা আশা দিয়ে নিজেকে তৈরি 


করঙ্গ। ভাবঙ্গ, দেখাব বাঙালির সাল থেকে শুর করে গৃরুক্গীর 
ছেলে মেহনতের কাজ করতে পারে জীবনের ০ অবধি (৯৯৭৪ 
কিনা। র কপায় করলামও। সালে তাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যুর 

শেষ অবধি হলটা কীট আগেও) তাঁর কাছে শিক্ষার সুযো" 
বাংলার (উনিবোব্াতে চেয়েছিলেন পেয়েছি। ভোর ৪টেয় উঠে তাঁর 
অবিভ্তু, বাংলাদেশকে) ' বাইরে ১৬৮ পপ ২4 


থেকে মিডিওকার ডানসার এসেও 
বাহবা দিয়ে যায়, আর বাঙালির তেন।. ফোস' হা, 













মদে বলেই আগার সঞ্গে একটু. ১.7 ৃ 
মনেও আলে না। ঈগ্বরের কাছে 1 ১ টু 


আমি কৃত খাঁ সাহেবের মত ধরদী : রি 
হাদয়ের আশ্রয় পেয়েছি বলে। 
এইখানেই পেয়েছি আমার সাধনার 


চরম মূলা 


০ রি মু রি 


পেলে আজ ধ্যানে এলে 
সেখালে পৌছতেও পার্তাদ লা: 
নাচ শিখলাম কৰে থেকে? সি 
করা শক্ত। বোধহয় প্রথম চঙ্সা পুরু: এ 
জি ক 


1০ ১৯ 


বাড়ি তেন 'মাঝো; না 
গাবতেও রা স্াই বাা 


এ & 
নি 
্ রি 







পা ১ রি টা 49 রে) রম ৬ 7 রে ১১১ শত চট 
প্রা ঠা 
টু; রা পল, ২ এ সত শি উট ৯" ইন 
৮ 53 ১% ৯ 215 শা, কি জা নও 
এ শ্ ২১৪৮8: টি 
ভা ১১ 
5... 
॥ রি ও 81 | 
র্‌ লে ১৯৯ 


নত । ২ ॥ 
এ এ 
॥ ৪৬ শ র্‌ 








মং $ যা €, »%* ৬71৮ ইসি রি রি ২ রঙ টু ১ 
চা 0 মলা হা বাহ পুব্ 
রা ৬ / 


্টৈ 4 
গর ১ রঃ ₹ 5 টা ৭” রঃ পা ফু ২ ্ যি 7? সি 1. ১২৯ ৃ 


রি রি নদ রঃ টাকি ৪ দানি 51. কচ ৃ ৬৬৭ ১১ বর /: ১, ক, দে নি মী 
7 76৮ ১ জিবইিও৭ এগ হি, টি টি রি :78/7774 জর? ঠা 21 রর ০3 ৃ 8 পি ৫ নিন রা সি টা রি 




























৬ 4 




































নি 


৫০ টি 
পপ - ঃ 0 ২ 3). মু ॥ 
রি 4৮০ তং শ 
1 আল: উরে ৮ « চি নি ২ ঝু ৭ পৃ, & 7০ ক মি । উর, পা 0» শখ ্থ। 
দি: টা: 4 $- ২৮৯ ০ এ ০ কিউ, ী রঃ টি % 7 ০1. 
৬৭ রর তর ৪ , রর ১ রী ৫ মি (পু ২১৪ তি ৫ চু 2৪ ৮ 
৪ হি লি, টুডে এ রি ৫, 
1 & নন এ 45015 চি পু রঃ (5৭ 5. ৮ 
|)” রা 1৮1 শর ৬ মিরা ও /8৭ ডিও নং 1 টি ৫ ু হা ০২ ১১7৫ ঘা £ নি ্ এ ) 
রর ৯ শি রি 1 
৪ ৮ ! চলি 
৫ ৪. 
$। ্ৈ ্ 
ক নখ সত 
রা রঙ 
ঙ 
৫ 
4 
$ 
্ ্ রঃ 
ব 
$ঃ 
রঃ 
$ 
চর 
শি এব্রা িরের। 2177 ». এ 
রশ + ্ রম রঙ টি, 
্ রর রা সি ক রর "শি পা ৬ ৪ 
। ৫ রঃ মা 20 / ঢা 
্ টো নে চা 59 ॥ ্ রে * টি / রি । 
রি চাপল শিট . ্ দু পুরি, বা ঃ 
০ রর ৫. $০ ৯ 4 চু 
রঃ তা এ ধ ২. ০৯৪০৬ সম ৮, « টি সং 5 
এ 7 নঠ 
প ॥ ? ৭ ৭ ৫ /০ টু টু 
দিনার নু, ৮ 
নটি ৪৫ কক * 
$ 5 
৮ রঃ / * ৯ 1 ১১০, ১8 £॥ 4 
র্‌ এস ॥ঃ $7 রি হি শি 
্ নি দিন সি সির ্ট ৮. [৭ চৈ ॥ 
তা ৫৮ 8 চটি, কু 
১.৯ ৬৪৮৮৫ দিসী্ রি 
এ রে সর রর 1 ৫ ৬ ॥ 
হি ॥ ৮5৮ 1 টিবি, 4. 154, * - 
লও 9 শা (2 £ 
7. 8টি ১. রর 
॥ 


পারেন -- যেমন ধরুন আপনার ম্যাৰ 
তাল নম, ধা পুরোমাতায় বুকে দুধ 
আসছে না, তাহফে কি করবেন? 
রকম অবস্থায়, আপনাকে খুব 
সাবধানতার সঙ্গে বাচ্চাকে এমন 
, আহ!র দেওয়া উচিত বার গ্বান, মায়ের 
দুধের ঠিক পরেই ব'জে মান! হয়। 


স্প্রে-ড্রায়েড অকমূল স্প্রে 
0১ আমূল স্প্রে, পুষ্টির দিক দিয়ে এক সম্পূর্ণ 
7. ইছুষেম আহার | কারণ এতে খুব উচুমানের 
হত ২.) প্রোর্টিন, সহজে হজম হয় এমন ফার্বোহাইড্রট 
শরীর গড়ে তোলার প্রোটিন।শখিারক | ১ ২ 7) ও ক্েছপদীর্থ হুষম অনুপাতে আর নানান 
, কাধোহাইড্রেট ও নেহপদার্থ আর স্বাস্থারজার ৮১ উরি ৭ এ গু €*.. অবিশ্বাকীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সঠিকভাবে 
” জঙ্ে নানান সবি ই ? পর ৃ রী, পু ঞি ' সম্মিলিত করা পাকে | এটি ফুটন্ত জলকে ঈলদুক 
বি গেয়। উদ্াছরপন্থযাপ, বুকের হধ খাওয়া বানানের? কি হা ২ ১" ক'রে মিল্ক তাতে খুললে. খুব সহ গুলে যায় 
'লাধারাতঃ কাড়ি রোগ হজ নারে রোগ, ভিটাহিব 'সি'.. রব সত. আগে থেকে পেষ্ট স্ৈরী ক'রে রাখার দরকার হয় না। 
. কম থাকার দরূণ ছু । আর মায়ের দুধ খেরে ছাচ্চা, :::১7713 78:28 ০ রি ০ 
ক হন্দরতাবে তরতরিয়ে বাড়তে খাকে ?' রা সে ন ভি ১:১৮... আমূল স্প্রে টিনে পাওয়া ধায় এষন অন্য সমস্ত শিশু-নদাহারর 
সবর তাছাড়া. বখন আপনি আপনার ধাযচাটিকে ্রেহতরে বুকে দিয়ে জু ই, খধো সঘচেয়ে সাশ্রযক্নকারী । 
(সাওয়ান,তগন তার কী আনব হা. জার ই হো লোলাটি, এতবড় এই: “কারণ এটি হ'ল সেই আধুনিক হুষ্ধ-সমবায সঙ্থের উৎপাদন, যার! এ 
“সংসারে শুধুমাত আপনার ধসতাটুফুতেই দিজেকে কত রক্ষিত মনে করে 1 & . দেশে "শ্বেত বি্বব"-এ অগ্রমী। 


. সার] বিশ্বে প্রচলন বাড়ছে |  লাবধানতা | 
চাদের বুকের ছখই খাওয়াচ্ছেন । কার, ভার! মারের চর অমূল্য পু উপের াসথাগ্রদ উপায়ে পরি্কাযতাবে ধুয়ে গরম জলে টি নেওয়া উচিত জা; 
৪ এগ্কাহাঝ্মা আবার বুঝতে হুর করেছেন. চি. তার আহারের. জন্কেও ফুটন জলই বাবহার করা উচিত। 


্ 
৫ 


ছাতার ছুখ ভ্রা$ীতির এক মহান দীন!- 
কারণ দাচ্চার জঙ্গের গরেই মায়ের 
ধুকের থে প্রান্কতিক রগ 
রোগ হািরাধ বত” একে, হার .. / 
জং নবজান্ত বাচ্চাটি আমাশয় রোগ 3 
ও জহান্ত য়োগের চাত থেকে নুরক্ষিত . : 
'খাকে । সেজতেই বুকের ভুধের মাহাযা 
অগের তেশী ব'লে মাদা কয়। 


'গ্বাভাবিকভাবে পুষ্ঠিকর | 
, ঈবজাত বাঁচা যাতে আদর্শ পুষ্টিকর আহার ../ 
পেতে পারে সেজগ্ডে প্রকৃতি, মারের ছধেই 


রা 


কোলে অসুবিধা থাকক্পে জিরার |...:০%০. ছাঙচার সক পুষ্টির জকো, টিন দেওয়া নির্দেশমাআার একেষারে 
বদি আগনি কোনো অনবিধার দর বাঙ্চাকে বুকে ছুধ দাখাও়াতে, . ; জহর আহার তৈরী করবেন। 


চা 





' বিভামুলে। ! ক মুলশপুত্বক শিশুর দেখাশোনা আর তায় দিকে জক্ষ) ঢাখা 
£ত অভান্ত উপযোগী তখে। তরা এই এই অধ্যায় রা । এই পুশ্তক ইংরাজী, হিন্দী, মাযাহি, - 
আছে-গ্ভাবস্থা, প্রমরের পুষে দেখাশোনা, প্রসহ,. 1টি, তামিল, ডেলে্ড ও হলরালীজ ভাবা 
-স্প্তপান, অহা আহার, শক ব্বাহায়ে অভান্ত কয়া, দো / এর জন্তে আপনার পুরে দাম, 
শিখার সিতাক, পির উরনন্তি, কয়েকটি সাধারণ ঠিকানা ও ১ টাক ২৫ পয়সার ভাঁকটিকিট সমেত 
, বছর প্রতিকার, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশুর. এখানে লিখুনঃ পোঃ বঃ ২৪১২৪, বোম্বাই, ০৯২ 
' সাখারণ রোগ, শি বয়সে ভাবাবক সমন্তা, অনুপ 


মার ছল নিপল 


৯৮০ ফোনসপারেটত বি মাকোটং : ক 


ফেডারেশন লি্িটেড,. রি 
গোঃব? ১০, আনন্দ ৩৮৮ ০৯৯, গুজরাত ০ ৫ 
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দঃ ৮ 88৬ 
রি: 


টং দু, 


রা ধানে 


এ, নু চি, 7 ১ 


ওখানে যত গুর্ণী ছিলেন সবাই 
একধাকো স্বীকার কমলেন “রা, এ 
তৈরি বধটে'। তারপর সুরদাস 
সঙ্গীত সম্মেলন, সদারং সংগীত 
সম্মেলন থেকেও আমন্ত্রণ পেয়েছি, 
এবং আপনারা, মান সাংবাদিকরাও 
অকুপণ প্রশংসা দিযে আমায় এগিয়ে 
ধাবার প্রেরণা দিয়েছেন। 


তারপব আঘকাডেমি অব ফাইন 
আবটসেধ গো। কানন দেবী, 
অমলাশংকর আরো অনেক শি্পী 
এসেছিলেন । গদেব উচ্ছ্বসিত অভি 
নন্দন ও স্বীকৃতিতে ভরসা পেলাম 
যে নৃতান্তক জীবনে মূলমন্ত করে 
আম ভূত করিনি। বর অনুষ্ঠানেই 
দেখিয়েছিলাম গত ভাওনিয়ে 778- 
|1-এর বিভিন্ন পর্যায়ের গতি । এই 
আইটেমটি শধু এদেশেই ' নয়, 
ওদেশেও দাকণ পপুলার। সব 
প্রোগ্রামেই 301 দেখাবার অনুরাধ 
আসবেই ।" 

“টন 'আইটেমটিতে আপনার 
নিজস্ব 11710157511 কী: 

' মার আগে যাঁবা 'ট্রেন' দেখি- 
য়েছেন তাঁরা সবাই তার ও 
তাঁদের বোলেড সাহ্ায্যপ্ট্রানের গতি 
ও ভাষাকে দূপ দিষেডেন। মামি শুধু 
ঘুড়ুরেব শাহাযোহ 00010 ৮172- 
(10) সৃদ্টি রে ট্েনেব দূবাগ ত ধুনি 


থেকে শ্রক কবে, আসা, থামা। 


মিলিয়ে যাওধ। সবকিছু নিয়ে টেনের - 


বউন্বাকে দর্শকচিতে পৌচে দেবার 
পমাসী।' 

'মাপিনার বাধান নাচ প্রাতিজ্ঠানে 
তো সববকম নাই শেখান হয়। 
কি বিশেষ করে কখককেই 
আপনি গিজেব রাও তরল বেছে 
লিলেন কেন 2 

'লয়ধিবী, ঘন্দশৈচিপ্রা, অভিনয়, 
তাও সব মিলিয়ে কককে আমি 


২৯, হা ২ ডিসেমধর ১১৬৩ 
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| ডের 


তাছাড়া নাচের মধ্যে বীর বা 
পৌরম্ষভাবের দিকেই আমার প্রব- 
ণতা বেশি। এই নিরিখে ককনৃতা 
একটা বড় আকর্ষণ ।' 

কম্ঘককে শৃধ পৌকুষ ভাবেরই 


বাহক বলছেন কেন,» শ্রীকৃষের 


লাসা, যমুনালীলা, শ্রীরাধার ভাব 
থেকে ভাবান্তরে যাবার আধার 
ব্লাপে ককের খ্যাতি প্রবাদবাকোরই 
মামিল। 

'মপনি ঠিকই বলেছেন ।কথ্কে 
রাধাকৃণের ভাগু-এ একটা 126)11)- 
175 078০৩ নিশ্চয়ই আছে। কিচ্তু 
এ নাচে শ্রীকৃষের লাসাভাব যেমন 
আছে তেমনই আছে শিবতান্ডবের 
বীরভাব। এতে যদি থাকে চপল 
চরণে মঞ্জিরের রিনিষিনি বোল, 
ওতে আছে মুদঙ্গের দ্রিমিকিভাব। 
আমি যাকে বলি পৌরদষের ওজস। 
আমার নাচ এই শিবতাণ্ডষের 
বোলকে আশ্রয় করে দ্রিমিকি গতিতে 
ধাবিত ।' 

কক নৃতোে জয়পৃব 


, ও লখনৌ ঘরানার একটিতে 


বোলকরণ, $মপরটিতে কাবা ও 
সবরের ওপরই জোর দৈওয়া হয় 
তোঠ১ এখনও কি এ সম্বদ্ধে 
দৃঢ়নিবন্ধ পচ্ধতি পালন বরা হয়; 
'নিজ নিজ্ত ঘরানার পুতি সব 
শিল্পীরই মোটামুটি একটা আনৃগতা 
অধশাই আছে।' চিত্রেশ হেসে 
ধলেন, 'কিন্তু এখন শিল্পীদের নাচে 
বৈচিত্রা সৃত্টির দিকে নজরটা ফাওয়ায় 
দুটো স্টাইল প্রায়শই মিললে মিশে 
ঘাচ্ছে। যেমন ধরুন দিললিতেই 
আছেন দুই ঘরালার গুরু - 
কুন্দনলাল ও বিরজু মহারাজ । একই 
[151108001-4 দুজনেই শেখান | 
কাজেই শিক্ষার্থীরা পরস্পরের 
পরফাশভপষ়ী মিলনে “একটা নৃতন 
আমাক সৃ্টি করবে, এটা খুবই 


চা ন ৮3৯ 
কহ 5 সি 
না পা, ঠা ক কও রি 
রাস র্‌ ০২ রে 
. র ও 
রা 


1 ও ১ ২ ১ টি 
1 


শিখেছি। সাধামত এবং সাধোর 
অতিরিক্ত রেয়াজ করেছি। 

কিনব এত কিরেও হলো কিঃ কেউ 
তো একবারও ভাবলেন না বাঙালি 
নৃত্যশিল্পী ফেন সর্বভারতীয় পর্যায়ে 
উদ্দীত হবে না 0.1. 2. এবং 
অন্যানা কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
কাছে যে সহযোগিতা পেয়েছি তার 


পট জন্য আমি কৃতত্ত। কিন্তু সমস্ত 
51601801017 5004৬ করে দেখলাম - 


করবার সুযোগ না পেলে 
আমার এতদিনের গ্বঙ্গন, সাধনা, 
অধানসায় সবই মিথো হয়ে যাবে। 
এইরকম দ্বন্দ যখন দোলায়িত 
চিত্ত, ঠিক সেই সময় আমল্প্রণ এল। 
সেটা হল ৯৯৭১ সালের সেপটেষবর, 
আমেরিকার 14191510110 1071৮৩- 
[518 -তে 1.56001৩ ৫1007১01- 
80101 দেবার! সেটাই আমার 
জীবনের একটা মস্ত বড় 1001011% 
[১011)11 ওখানে যে এত £51007- 
১৪ পাব ভাবতেই পারিনি। 
বছর যে কী আনন্দে, উদ্দীপনায় 
কাটিয়েছি বলতে পারব না। যেখানে 
9110৯ দিই ভিনি, ভিডি, ভিসির মত 
ব্যাপার। যেরবার সময় হয়ে এল! 
মনটা খুব খারাপ । কিন্তু অসম্ভবের 
স্বপ্ন দেখার মত একটি প্রশ্ন বার 
বার মেঘের কোলে বিদ্বাং চমকেব 
মত উঁকি দিতে লাগল। এখানেই 
বরাবরের মতৃ শেখাবার সুযোগ 
পাওয়া যায় নাঃ তাহলে তো আমার 
নাচ সাগর পারেও ছড়াবে আব 
নিজে দাঁড়াতে পারলে এ বিষয়ে 
রিসারচ ওয়ারক এবং নিজের 
কল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিধর্মী কাজও 
করা যাবে। আলি আকবর কলেজ 
অধ্‌.মিউজিকের খ্যাতি তখন সারা 
ইওরোপে। রবিজ্গী এবং খাঁ সাহেব 


যে কীভাবে গুদের ভারতীয় সং্গী- 


তেয় রুচি গড়ে তবলেছেন এবং দিন 
দিন এ সংগীতের প্রতি ওদের 
আকর্ষণ বাড়িয়ে ১টলেছেন সেটা 
ওদেশে গিয়ে না দেখলে চিন্তা করা 


যায় না। 
যাক বা বলছিলাম। একদিন 


কপাল ঝুঁকে খাঁ সাহেবকে ফোন 
করলাম আঁম ওর কলেজে শেখাতে 
চাই বলে। উনি পিঙ্জে ফোন 
ধয়েছিলেন। বললেন 'ঠিক আছে, 
তুমি এসোতো তার পর দেখব কী 


- করতে পান্সি।' 


টিক পাই ভিলেন! 


8০৫০, নর সামনেও 
সঃখীতে সমালোচক, শি্পী,। 
পা, খু 
















শেষে খাঁ সাহেব আমায় জড়িয়ে ধরে; 
জার্ীরদি করে বললেন "তুমি আমার - 
মুখ রেখেছ'। আমার জীবনে স্মরণীয়, 
ঘটনার, তিনটি থটনার মধ্যে এটা: 


একটা। 


উদ্য়শঙ্কর ঠিক' এমনি করে 
জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করেস্তিলেন 


অপর দুটি; টা পানিও 
জিলিনিদ্কির বাড়িতে আমার একটি 


9০109 010818717)৩-র পর: 


তো বাঙালি; কোথা থেকে পেলে ' 
এই 3170%/109780008 এ জিনিস. 
তো বড় একটা চোখে পড়ে না., 


এদেশে 2 
আর একবার । আক্লারাখা খাঁ 


সাহেবের ছেলে জাকিরের তবলায় 


সঙ্গে ধমার, একতাঙ্গ এবং পাপক 


তালের যেখান সেখান থেকে ভেহাইা 


চত্রধার তুলে জোর প্রোগ্রাম করে, 
ছিলাম। সেদিনও আল্লারাখা খাঁ 


সাহেব আমায় জড়িয়ে ধরে বঙ্গে! 


ছিলেন, জিতা রহ বেটা।' 
যাক। তার পর: 
“তার পর খা সাহেবের কালেিজে। 
নৃতাশিক্ষকের পদগোৌরব লাভের 


এ 


দুর্লভ এবং সম্মানজনক সুযোগ এবং. 
আজও তাঁর শেনহ থেকে বক্ষিত 


হইনি! 
ওখানের অভিজ্ঞতা 
'উত্তর- ভারতীয় নূভোর বসে 
ওদের মনকে ভিঙ্গিয়ে দিতে হবে এই 
[)1১5)61 নিয়েই আমি কাজ ল্য 
করেছিল্লাম। শৃধু মিশনই বঙ্গব না।' 
এটা ছিল আগার একটা ট্যালেনজ যে 


আমি ওদের ০৫1108 করধই 1. 


ঘত দিন যাচ্ছে আমি আরো 
আশাবাদী হয়ে উঠছি। ওদের 
সম্বম্ধেই শুধু নয়। নিজের 
সম্বন্ধেও।' 


আর একটু পরিচ্কার কারে 
বলুন । 
'ওরা খুব বুদ্ধিমান কোন বিষয়ই 


না বুঝে গ্রহণ করে না। প্রতিটি ও 


নাচের বোল, 91413, 117৭ 


সম্বন্ধে খুঁটিয়ে প্রশন করে। এই 


জসাই যেকোন শিল্পী ওদেশে যাবেন 
ভার ভাল করে জানলেই হবে লা 
তাঁর বোঝাধার ক্ম্রতাও থাকা টাই । 

সামি আশাবাদী এইজন।া যে, 


ওদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে 


পরেছি এবং যাবা শিখি আরম 
করেছিল কেউ-ই যাকপরথ /ধমে 
যায়নি । এইটেই আমার গুপব গুন 


সাশীবাদ । 
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সাক্ষাৎকার হ সন্ধা সেন; 


এ গং এছ ১ 2৮১,88৮ 
রী ঠ গার ঃ শি চা তি 
টিপ কাকে. 
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জানি না। মার কাছে দির মিং-এর কাছে । আট বছরের বেশি 








































রে বছর বয়সে 9081 10068155 





ঠৃং ₹ মহজ, মহজাতি সদনে মণি 
৩৬এ ৩) নত ছন্দে সে 
& | এইরকমই নাচ শিখতে শিখতে, 


মঞ্চে নাচতে নাচতে এবং সকলের 
81019150140107 পেতে পেতেই 
দিনগুলো বেশ'মজাতেই কাটছিল। 
এই সময়ই একদিন মনের ভিতর 
দারুণ একটা ধাবন্কা খেলাম রবীন্দু- 
সদনে যামিনী কৃষমূর্তির নাচ দেখে। 


কনফারেনসে, নৃতানাটো আরও কথা ফোটবার আগেই আমার দেহে ধরে। - রি 
কোথায় কোথায়। কিন্তু নানান ফুটেছিল নাচের ভাষা। যে কোন : মদিপৃরী শিখতে শিখতে অনেক পা 
অনুষ্ঠানের ভিড়ে সে নাচ চোখকে আবৃত্তি, ছন্দ, কথা , . ক শৃতানাটোও আমি অংশ | উস 
কয়েক মৃহূর্তের জনা আপ্যায়িত ' কানে এলেই আমি +" %.*» নিয়েছি। ছোটো বড় ই পরিহার করছেন হার 
করলেও মরমে প্রবেশের পথ দুলতে শুনব নেট &. আনেক 0০0077১6010 চোখের সামনে উল্মোচিত হচ্ছে এক 
পায়নি, হয়ত আমারই নানামৃখী এক ধরনের সৌন্দর্যলোক। মনে 
কেন তামার লো: তাজ হি ০7-এ ফারসট হচ্ছিল স্বর্গ থেকে কি উর্বশী নেমে 
নিবেশেয অভাবের কারণে। কিন্ত . হয়েছি এলেন এই নাচ নেচেই বুঝি 
5০1৭ ০৫ রর শি হ মত সসং- ৮ বর উনি 
চমকে উঠেছিলাম গতবছ্ধর রবীন্দ্র 17167 পুরাকালে উনি মুনিখ্খষিদের তপো- 
সদনে ওন নাচ দেখে। এবং সে নাচ টড €9011086. ভঙ্গ করতেন। 
| | অবশ্য, 4:017196 
যেসেনাচ নয়। ভরতনাটাম। প্রাচীন পান দিনার এ নাচ শেষ হবার বেশ কিছুক্ষণ 
এবং ট্যাডিশন সমৃঘ্ধ এই মন্দির জানো €111017, পরে আতাস্হ হতেই মনটা বজ্ত 
নৃতোর শাস্ত্রীয় রূপে অবিচল ও নি ধুরারী স্মৃতি... খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে তখন 
বড় বার্থ মনে 
থেকেও তার সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে বেলে একী বার্ষিকীতে, রা ৫ এতদিন ধরে এ 
ওঠবার আবেগই 'ওকে আমার কাছে গত এবং আরও করলাম: এমন নইলে নাচ? 
আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। লয়, 1160 | | বেশ কয়েক আর এমন নানারঙা আলোর জৌলুশ 
নিখুঁত বিশ্লেষণ, পায়ের কাজ এসব বছর বয়সে আমি ৮ ট্রিতৈ। এ ভরতনাটামেই বোধহয় সম্ভব। 
তো অনেকেবই থাকে। কিছ্ভু আপন মনে নাচ তৈরি বি ছাড়াও আমায় ভেতবে নিয়ে গিয়ে উদ্যো- 
এইসবকে মিলিয়ে এবং ছাপিয়ে যে করে নাচতাম। বাড়িতে 5, প্রশরা ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে 
বাককঝপক পালিশ, _ যাকে বলা যায় সাহিতািক, শিল্পী যিনিউ' রি ' দিলেন। প্‌ একট 
15171 (হোক না সে যতটুকু আসতেন কথা বলেই 
পরিসরের) তারই মধো দেখেছি  অতান্ত যামিনীজী 
এক কৃতী শিল্পীকে। আমার 
'আমাদের পরিবারাই ছিল যেন মনের 
সবরকম শিল্পকলার রংমহল।' কথা 
অঞ্জনা সেদিন বলছিল ক্ষয়, যেন 


রঙিন আলোছায়ার বিকিমিকিতে 
ওকে দেখাদ্ছিলও ভাঙ্গ। 

“আমাদের সব ভাইবোনেরই নাচ 
ও পাশের পপ্পরণা বাবা-মার কাছ 
থেকেই! কবি নজরল ইসলাম 
থেকে শক করে ভি জি যোগ, 
তিমিরদা এবং তখনকার সময়ের 
প্রায় সব নামী সাহিতাক, শিল্পী 
সবাই ই আসতেন আমাদের বাড়ি। 

মা এব: বারাও (ক্ফধন ভট্রাচার্য) 
যদিও তিনি বাবসায়ী - প্রকৃতিতে 





ছিলেন শিদ্পরসিক। দুজনেই অব. ঠা উনিই পরামর্শ দূলেন 
সর সময়ে গান গাইতেন আর ওদের ইসব সূচিত 38 . থ্াকমণি কৃর্টির “কাছে 
ঘিরে মুগ্ধ হয়ে শ্নতাম। আমার দৃ মূ । ১ উরতন্াটাম শেখবার | আর 
দাদা (আশিস এবং প্রীতীশ ভট্টাচার্য) নাচ 2 (১ বললেন দিললিতে 
শিখতেন খেয়াল, ধ্র্পদ আর দিদি তখনই ব্যবা-মা গেলেই যেন খর সঙ্গে 
(বন্দনা বসু গাইতেন রবীন্দ্র. আমায় নাচ 
সঙ্গীত। আপনি ভো বহু নরারে শেখারেন বলে মন ওর কথামত থাস্কমণি 
98505 স্হির করে ফেললেন । স্কুলে ভর্তি হলাম। 
2 এখন ভরতনাট্যম রর ৭ 1 4 এমন 11071/01"  দুর্লডি। 
বাড়ি যখন জমজমাট ঠিক সেসময় নাচ হলেও আমার নৃতালিল্প ১, পপ. 
যেমন ছিল, ওর. সহ, 





নাচ নিয়ে এলাম আমি। কেমন করে হয়েছিল মপিপুরী দিয়ে গৃরু বসন্ত 
পরিবর্তন ১৪ ডলে পা, 


রি নু! 3 1 এ ১" সি 
7 ২1 4 ঞ ১ 
এটি হ ৮1 টিকি 8841 বানি 1 


1 


তেন যে প্রায় প্রতিদিনই বাড়ি এসে 
কাঁদতাম। দাদারা বোঝাতেন গুরুর 
শাসন হল আর্শীবদি। এত বকুনি 
দিতেন। আবার অল্পদিনের মধোই 
গর স্কুলে আমায় ট্রেনারও করে 
দিয়েছিলেন। তবু শাসনের কামাই 
নেই। একদিন সবার সামনে ওর 
ধমক খেয়ে আমাদের স্কুলে প্রতি 
হ্ঠিত ব্রোনজের এক নটরাজমূর্তির 
কাছে বসে কাঁদছিলাম। এমন কান্না 
জীবনে খুব বেশি কাঁদিনি। উনি অনা 
মেয়েদের কাছে এ খবর পেয়েও 
আমায় এসে ভোলালেন না। 
'কাঁদুক না। এমন কান্না 
ভাল । তাতে দেবতার দয়া পাবে।' 
গুরুর বাক বিফল হয় না ঘদি তার 
মধ্যে সত্যিকারের আন্তরিকতা 
থাকে। দেবতার করণাই জীবনে 
এল ঠিক তার পাঁচ নাস বাদে। 


রবীন্দ্র সদনে একটা প্রোগ্রাম ছিল 
মোহরদির (কণিকা ব্যানারজি) এবং 
আমার দিদির । সেইখানেই দেখা হল 
শস্করের সঙ্গে। মোহরদি পরিচয় 
করিয়ে দিলেন । গম্গাটিকৃরীর জমি- 
দার বাড়ির ছেলে। সাহিতিক 
স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 
নাতি। উভয়েরই বনেদিবংশ | ওদের 
বাড়ি বঙ্গ সাহিতা সম্মেলন হত। 
এমন কোন বিদস্ধ কবি সাহিত্যিক 
কিংবা শিল্পী ছিলেন না যিনি 
সেখানে যেতেন না। শম্করই প্রথম 
প্র্তাব করল. বিবাছের। সবাই 
বল্লেন সবদিক থেকেই এ বিবাহ 
হবে একেবায়ে রাজযোটক।' 
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ছারা 7911-4 ১৯৮২ 
সালের ২০শে সৈপটেমবর আমার 
5110৬ ।সৈ স্মতি ভোলার নয় 


নেচেছিলাম আত্যবিস্মৃত হয়ে । মনে 
হচ্ছিল আমি যেন আমার দেহের 
সীমাকে অতিক্রম.করে আকাশ ছুঁয়ে 
এলাম | সে যে কী আশ্চর্য আনন্দের 

, কী বলব” শো-এর পর 

এসে আমায় জড়িয়ে ধর- 
লেন। তারপর একদিন গর বাড়ি 
আম্নায় নিমন্ত্রণ করে ধাতু দিয়ে গড়া 
ছে গণপতি মূর্তি উপহার 

| আসানসোলে আমাদের 
নৃতন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের দিন 
যামিনী আমার বাড়ি আসতে পেরে- 
ছিলেন, এটা আমি আমার জীবনের 
এক পরম লগ্ন বলেই যনে করি। 
মিসেস কুটি আমায় দুহাতে ধরে ওর 
কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন আমার 
নিজের হাতে-গড়া শিষ্যাকে তোমায় 
দিলাম। 

এ বছর দিললিতে কামিনী 
অডিটোরিয়ামে আমার নাচের আগে 
|1707)00/0৩ করিয়েছিলেন বিরজ্জু 
মহারাজ। 


দুই দিকপাল শিল্পীর এই 
স্নেহসিক্ত সৌজনা এতবড় প্রাপ্তি 
কটা শিল্পীর ভাগো ঘটে £ আমার 
জশিবনবিধাতার কত বড় করুণা 
আমার গুপর ” এই কথাটাই বারবার 
আনে হচ্ছিল। 


আগার আজীবনের স্মরণযোগ্য 
আর একটি ঘটনা হল গুরঃ থাম্কমণি 
কুটির কাছে ন্টিভঙ্গম উপহার 


পাওয়া । উনি একবার দেশে (দক্ষিণ- 


ভাক়ত) গিয়েছিলেন। ফিরে এসে 


নি 





ঙহ 


1] ্ 
98, রঃ 
1. বধ ্‌ 
|. 2,707 
1 রে 4 


টা 


বরো টা 


: টু 
পর টন বা রঃ 
দি 9 টি নু. 


৪৫ 
ক সঃ 
চা 45 


& গু ৃঁ নদ ২১ এ হি 


কোন ছ্বাত্রীকে দিলেন শাড়ি । কাউকে 
রা ফানের গয়না । কাউকে মেখলা। 
আর সবশেষে আমায় একটি সুন্দর 
নটর্ডঙগম (তাললবাদায গোত্রের প্গত 
যন্ত্র) দিয়ে বললেন “তোমার শিল্পী- 
জীবন যেন সার্থক হয়।' এই উপহার 
পাওয়াটা আমার কাছে গভীর 
অর্থবহ ঘটনা বলেই মনে হয়েছিল। 
তারপর যা ধলছিলাম। কামিনী 
অডিটোরিয়ামে আমার অনৃগ্ঠান 
দেখার পর 111110111১101911 
1117১- আমার 111060৮1৩৬/ 
বের়োল দারুণভাবে । রাষ্ট্রপতি 
ভবনেও আমার একটি অনুষ্ঠানের 
আয়োজন ওরা করেছিলেন । সেখানে 
আমার নাচ নিয়ে রাষ্ট্রপতি একঘণ্টা 
ধরে আলোচনা করলেন । জ্যোতি- 
রিন্দ্ু ঠাকুরের ঘে গানটির (নিরঞ্জন 
নিরাকার') সঙ্গে আমলার নাচ 
আপনি এত 91001958710 করে- 
ডিজেল লেনে 471 
11719580017 বলেছেন। 


এই সময়েই গুরু দক্ষিণামূর্তির 
কাছে তালিম নেবার সুযোগ এসে- 
ছিল। যামিনীজী আরও অনেকে 
বললেন গৃরু দন্ডপাণির আসল বীজ 
রয়ে গেছে ওর কাছে। তাঁর সঙ্গে 
মৃদ্গ বাজাতে বাজাতে উনি 
সমস্ত অধ্ধিসম্ধি জেনে ঠা 
নাচতে তো অনেকেই পারে। কিন্তু 
শিষ্যার ক্ষমতা, যোগাতা, প্রবণতা 
বৃঝে শেখাতে পারেন কজন * উনি 
গৃরুদের অনাতম। স্বয়ং 
ক ঘরাণার অনেক 
বিশেষ আঙ্গিকের তালিম নিয়েছেন 
তাঁর কাছে। বৈজয়ক্তীমালাও গুর 


৮ 

৯ ঢা ১৯৭. 

এ 9৮18৮ 
টড 





বিল ভিলক উন 
টনের ফহসা। ১১৮৩ সাল খেকে 
কাছে ট্রেনিং নিতে পুরু করলাম 

"সনে আছে এধার যখন তোমার 
নাচের, জাগে উনি এসেছিলেন 
আমার কাছে তোমার নাচের প্রসঙ্গে 
উচ্ছ্বাপম্বধর হয়ে বলেছেন "31 
1085 179800171 21706 দা 
(81৩11. 1 21211900909 1105৩ 


& 31006751011161 5811010 আর 


ঘা বলেছেন, এখন বলব না। সেটা 
পয়খ করবার সময় শীম্গিরই 
আসছে।' - আমি বহি । 

“সত্যি, শুরুজী এমন 
পরিশ্রম ও নিত্টা নিয়ে শেখান থে 
মাঝে মাঝে ভাবি আমি কি ওর 
এতখানি মনোযোগের যোগা ? রে 


& অবধি আমাকে একেবাকে নিব 


% উপবাসী রেখে শিক্ষা দেল। আত্রি 


মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে বলি 'দূর ! 
আমার দ্বারা তবে না।' উনি কিন্তু 
ধৈর্যে অটল । বলেন 'হাম ভুমকো 
কর দেঙ্গে 

অজনার নিজস্ব ধ্যান হল 
রাগভিজ্তিক শেয়াল ঠুংরিকে পুরো, 
পুরি ভরতনাটামের নকসায় রূপ 
দেওয়া। ১১৭৯ সালে পুরো ভরত - 
নাটামের আহ্গিকে অঞ্জনার রচিত 
বিক্রমোর্বশী নৃতানাটাব কোরিও- 


গ্রাীতে ছিপ উজ্জ্বল সম্ভাবনার : 


সীলমোহর | আমার তাল জেগেছে 
বিখ্যাত কাজরী 'কুকে আই বদরিয়া 
শ্রাবণকা'-র ভরতনাট্যর্মে নৃভারাপ | 
উপযুক্ত গুরুতর কাছে শিক্ষার পঙ্দো 
সঙ্গে চলেছে ওর ভাবকন্পনার 
প্রসারও। ও ভাবছে সুন্দর মৃন্দর 
বাংলা ভাবসঙ্গীতের ধচ্পদী নৃতা, 
রূপ নিয়ে বাংলাভাষার মাধূর্মকে 
সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া 


কথা। 





সাক্ষাৎকার £ সন্ধ্যা সেন_ 
আলোকচিত ৫ সংগীত 
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চিনি 
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(চমওকার, আকর্ধক, মনমুগ্ধকর 


স্বতন্ত্র ধরণের, সুরুচিসম্পন্ন ইয়েরা গ্রাস টামুবলার। বেছে নেওয়ার মত * 
নানান আকর্ষণীয় ডিজাইন ও আকার-_ ইয়েরা, যা আপনার ন্হ । 


দেয় পারচয় £ 
ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম গ্লামওয়ঠার প্রাণ্ট-এ নির্মিত । 
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৮০৮ নানক পুজা নঞগধূলিগেন বে রিল এগার এ 18 28৭, ঠা 
এ 


১ পরাধী “পালক: 

দসীবে। জীবন করেছিজোন *. 
. ভিনি। অসাধারণ ছিল তাঁর নায়-. 
নিষ্ঠা, ধৈর্য, পরিপ্রম. সাহস, বাষ্তব 
বৃদ্ধি, তেজ, রাজনীতিবোধ এবং 


৮ 





৪ 
ন্‌ এ ও রস ন 
|] । 


সস 
হর ঘ রর 


রি , জিজাসা । বৃসংস্কার আর অনাচার- 
রি 2 [| কে ফি দিয়ে তিনি প্রচার 
এ করলেন নতৃন আদর্শ, নতুন কথা 
টের হজরত 'মুহাম্মদ' ও 'আহম্মদ' 
দুই নামেই তিনি পরিচিত এবং দুই 
নামেরই সার্থকতা রয়েছে । আল্কা- 
হর গ্যারা তিনি চন্পম প্রশংসিত এবং 
আদ্পাহছকেও তিনি চরম প্রশংসা 
করেছেন । 


সবায় . উপরে আল্লাহ সম্পর্কে, 


ী 
পপ 





ফাতে তহা দোয়াজ দাহাম £ 


হজরত 
জন্মদিন 





মুহাম্মদ (দ2)-এর 





জয়নাল অনবেদীন 
মুসলমানদের প্রতোকটি ধর্মীয় 
পর্ব ইতিহাসভিত্িক। সুদূর- 


গতীতে ঘটে যাওয়া এক একজন 
মহান ব্যক্তির আও়তাগ ও আদর্শ 
কে স্মরণ করেই এই সমস্ত উতসব। 

বর্ষপঞ্জীর তৃতীয় মাস 
ববিউল আউম্মাল। এই মাসের 
বাঝো তারিখটি সমগ্র মুসলিম 
জাহানের কাছে ফাতেহা দোয়াজ 
দাহাম নামে পরিচিত! ফাতেহা 
দোয়াজ্জ দাহাম কথাটির অর্থ পৃশ্যাহ। 
এটি ফারসি শব্দ! উক্ত তারিখে 
বসুলে করিম নবীবর হাবিবে কিব. 
বিয়া আহ্মদে মোজতবা মোহাম্মদ 
'মাজঙবা সাল্লোল্লাহো আলায় 
হু ওয়া সাল্লাম আরবের বন্ধ্যা 
মাটিতে জল্মগ্রহণ করেন। আবার 
তেষটি বছর বয়মে এই দিনেই 


আখেরৃদ্নবী রসুলে করিম মদিনা 
শবীফ থেকে চিরবিদায় নেন। 


সেজনাই মুসলমানদের কাছে দিনটির 


পরিচিতি ফাতেহা দোয়াজ দাহাম। 
চ্দ্র-সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র ও আলো. 
সৃষ্টিও স্ম্টলোকের অপরিহার্য 
ধ্যাপার। শ্লষ্টার মানুষ স্স্টির 
উদ্দেশ্যই ছিঙ্স মানুষকে পরীক্ষা করা 
যে মানুষ খোদার বান্দা হয়ে চলতে, 
স্বেচ্ছায় প্রস্তুত কিনা। কিন্তু 
খোদার বান্দা হতে হলে মানুষের 
করণীয় কী হবে তাও তো মানুষকে 
জানান দরকার। যেন, দরকার 
মানুষ করে মানুষের বাঁচার 
উপযোগী পরিবেশ প্রদান। মনৃষা 
বাসোপযোগ্গী পরিবেশ তরি ফরা 
যেমন মানুধের কাজ নয়, তেমনি 
নবী-রসুলদের হেদায়েত সহ 


২৫ // (পল ৯৪ চিলি ১৯৮৩ 


্ 187. 37, টি 


প্রেরণও মানুষের কাজন্নয় একাজ 
স্বয়ং স্রদ্টার। আল্লাহ তাই আদি 
মানুষের সূচনা করেছেন নন্দীব 
মাধামে। তারপর যুগে যুগে, (ছানা 
দেশে অসংখা নকী শপাঙ্গিয়ছেন 
মানুষের পথ পগরশনের ভানা। এই 
নবীদের শৈষতম প্রতিনিধি হচ্ছেন 
হজরত (দঃ)। তিনি 
আসর তাঁর পরে আর 
কোন নবী নেই। অনিবার্ষভাবেই 
ধু পর আর কোন নবীর উম্মঙও 
নেই। 

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম 
দিফে আরব দেশ । ভারত ও আরব 
দুটি দেশই এশিয়া মহাদেশের মধ্যে 
অবস্হিত। 8৭2 খস্টান্দে হজরত 
মুহাম্মদ (দঃ) জল্মগ্হণ করেন 
আরব দেশের মক্কা শহরে । সমস্ত 
আরব জুড়ে তখন অরাজকতা আব 
বিশষ্ধলা, রাজনীতি, সমাজনীতি, 

সব ব্যাপারেই আনিকা । 

আরব দেশের মূল অধিবাসীরা 
ছিলেন যাযাবর অর্থতি তাদের 
থাকার সঠিক কোন জায়গা ছিল না। 
ধখন যেমন দরকার সেভাবেই ঘুরে 
ঘুরে রেড়াতেন। 57৭ 
পুজো, কখনো পাথর পূজো 
করতেন । এছাড়া ছিলেন বহ্‌ ইহ্দী। 
তাদের মধোও ছিল নানা রকমের 
ধর্মমত । ছিলেন হানিফ সম্প্রদায় । 
তারা ধর্ম বলে কিছুই মানতেন না। 
সারা আরব দেশেই তখন নায় নীতি 
বলে কিছু ছিল না। 

এই যখন অবস্হা, সেই সময়ে 
পরম করৃণাময়। আল্লাহতায়ালা 
প্রেরণ করলেন তাঁর পেয়ারা দোস্ত 
(বন্ধু) হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে। 


9 ও 
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হজরত মহমদ দে) পতিত 
পয়গম্বর। আম্লাহতায়ালা তাঁকে 
পৃথিবীতে পাঠাবেন তা পূর্বেই 
ঘোষণা করেছিলেন। 
বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে তার 
রয়েছে। 

অনৃপম চরিত্র শাধূর্য' সততা ও 
অকৃত্রিম মানব প্রেমের অধিকারী 
ছিলেন তিনি ছি শতৃধমিত প্বধ্মী 
বিধর্মীদের প্রতি তাঁর বাবহার ছিল 
অতাল্ত মিণ্টিমধূর। জাতি-ধর্ম 
সামা, মৈত্রী ও সৌন্রাতৃতু স্হাপন 


“করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দ্শা। 


নবীবর হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে 
আল্লাহতায়ালা তাঁর বন্ধু বলে 


টাইপ করে আরাম 
ক্লাস্তিবোধ কম 
পরিচ্ছলন লেখা 






সরকার অনুমোদিত 
বাংলা, হিন্দী, 
নেপাজী, অসমীয়া 


কি যোডেও 
পাওয়া যায় 


ছি 


সরকারী “কেট কণ্ট_া্? 


)১5%7%১ ইসস [সি 


৩১78০ 


পৃনুষের রা 
গৃক্তির তিনি ছিলেন পথিকৃৎ । সফল 
মানুষের কলাণ সাধনই ছিল তাঁর. 


একমাত্র লক্ষা। 


হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এ'্বরিক ৫ 


গুছ 'কোরান' লাড করেন এবং 
অদ্যাবধি তা আবিকৃত অবস্হায় 
আছে এবং চিন্নকাল তা থাকবে। 


তাঁর উপদেশাবঙ্গীর পংকলনকে .. 


বলা হয় "হাদিস । 
বছর্‌ বয়প থেকে নির্জন 
পাহাড়ে বসে দিনের পর দিন ধ্যান 
করেছেন তিনি একটালা পলের বছর 
ধরে। তাপ্র পর একক্ষিন তর 
উকর পান। আপ্লাহর 
কোম নির্দিষ্ট রূপ বা আকার নেই। 


৪ 


তিনি নিরাকার পরমশক্তি। এই ধর্ম | 


পৃথিবীতে । প্রবর্তন করেন ইসলাম 
ধর্মমত । কঠোর শ্রঙ্খলায়, সামাজিক 
একো গড়ে তোলেন মুসলমান 
সযাজের ভিভ। কোরান শরীফে 
তাই ধর্মীয় দর্শন এবং সামাজিক 
নীভি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে 


এক থেকে আরেকটিকে আলাদা করা 


যায় লা। |. 





মদ 
৪ ঠ 


ক রা 
৯ 


মৃলো পাওয়] যায় 


সিসিকো অক্ষিগ মেসিনস প্রাইভেট লিমিটেড 


২৩ আর এন মুখাজী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১, 


ফোন 2 ২*২-২১৭৩, 


২২-৪২৬২/৬৩ 


শাখা $1শলিগড়ি-. রাঙ্গবিহারী সরণী, 


হুসপিষ্্যাল মোড়, ফোন ৪ ২০৬৮৯ 


গোহাটি-_.সরাফ বিক্িডং, এ. টি. রোড, ফোন ২৭৯৭২ 


নাম ঃ 
রা 
লি 


ডা রর রর 


দর র্‌ রর রি 
| নি দেল ্ রঃ 


। 
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ভারতবর্ষে বর্তমান এ রর লি হবে পু 
_... এক না কোটি টাকা 


পশ্থে পরিকলিত ভাবে যত বেশি লগ্নি 

হবে দেশ ততই এগোবে। উৎপাদন বাড়াতে য়া? গা তাতে টি র টা পি 
নাড়তে একদিন এমন একদিন আসবে স্পিএ্পরখাদ পর্পজগ 01,117... 

খন আমাদের আগ্র বিদেশ থেকে কোন 
ভিনিস আমদানী করতে হবে না। 

পুনাং উদ স্ থেকে রফতানি করে উদ্ধত টাকায় 
দেশ আরও এগোবার কথা ভাবতে পারবে | 
এই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে 

প্রয্লোজন ঢাকার । কেন্দ্রীয় সরকার চেস্টা 
করছেন বৈদেশিক সাহাযোর মাধ্যমে 

টাকা আনার । এই বৈদেশিক টাকার প্রয়োজন 
অনেক কম হবে যদি দেশের মানষ 

নিজে দর ভবিষাতের জন্য সঞ্চয়ের কথা 
ভাবেন । শুধু দশ কোটি মানুষ যদি 

প্রতি াসে গড়ে একশ টাকা করে সঞ্চয় 
করেন তাশুলে চার বছরের মধ্যে 

গর্কাগ প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা 

পেয়ে যেতে পারেন । 

পিয়ারলেস এই ভাবনা মাথায় নিয়েই 
প্রতাকের দরজায় দরজায় হাজির হচ্ছে । 

যা ফুলে আজ এক কোটি শিশ লক্ষের ও বেশি 
| মানুষ পিয়ারলেসের মাধামে সরকারের ঘরে 
সঞ্চয় করছেন । এবং সরকার আজ 

পর্যন্ত পেয়েছেন তিনশ কোটি টাকার 

ওপর । কিছু দিনের মধ্যেই এহ টাকার 
পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে যাবে। 
পিয়ারলেসের মাধ্যমে সরকার ঘরে 

আরও বেশি করে সন্নয় করুন । যাতে 
দেশের এবং আপনার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল 
হয়ে ওঠে । 
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ভারতের রহস্তম নন্-ব্যাংকিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান গড়ে প্রতি পর্থাশ জয 


একজন এখন 
পিম্মারলেসেন মাধানে 
সঞ্চয় করছেন । 





(স্থাপিত ৎ১০৯ ৬২) 


দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স 
এও ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ 


| র/জস্টার্ড অফিস : পিম্মারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা”৭০০০৬৯ 
০8828 স্বাদ? 
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84 হ 
11, 1 নর, ৪ এ , 


ক রা 4 রর দি , 











নব 
সত 


আআ বধু ॥ কু আছে « লিন /স্ (হু তু ভ স্ ্ ৩ হ সস ৯৬ লরি ছু) ১) কলে কে ১ ০ বনিক স্ব ২ 3 ঘের নিযে স্ব 20] ২5. ১ 5 ০% 9৭ টি শু, ঠা ০ রর এ চা ধ & (0০ 
5৫ 7 ইজারা ছি 33 ্ ডিন রিং 24 ২১ পদ এত তু ৭ সত চু হা দি ১, নিও 5 ১৫2 ১ 08 ডা $ ১৯৭৭ ৮ প বৃ ০157 5818 খুন তি রস সা ৮ ঃ এ নি ৯:32 
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৯৭; পু | খর আছে এবং বর্ডারানে....+ 





নির্মলকুয়ার রায় সরা বার্তীত অন্য কোন তৈজস- এলো _ পড়াটা যেন কি ভয়ের ছেন, তিনিই সপরিবারে বাড়িয :... 
মাড়ি: 


পত্র ছিজ না।' মজুঘ জিনিস! বৃ আট্পাট ; সামনের অংশে বাস রি 

গ্যার্মী ধিবেকামঙ্গের উত্তর কল রি ফাগল! _ অমন ফান্দা কখনও রা ৯ 
কাতার গৌরছোছন গ্ৃখারজি প্টিটের নাই। তারপর বই-টই ফেলে দৌড়! খায় না ছে, একদা এই হাড়িটি ঝাত ..:/ 
র 


এই বাড়ির দোতলায় নিঙ্গিষ্ট: _ ্‌ ১০, 
পৈতূক বাড়ির রত ১৭2০ তিভাষর ছিল! এ 


ঠাকুর জীরামহূফের বহৃবার শৃভা- 'টগ' আখ্যা দিয়েছিলেন, ম্যাীজীর রইল! গাদার কাছ দিয়ে 
গছন হয়েছে। পরবর্তীকালে উত্তরা. গান শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃফের ভাষ- মার রে 
ধিকার সূত্রে এই বাড়িটি জ্যার্মীজী-ও সমাধির প্রসঙ্গে জানা যায় - দৌদ্ৃপ্ি - কাশীপৃরের রাস্তায়। 
তাঁর পেয়েছিলেন। নিব. “গানও আরম্ভ হইল, শ্রীরামক্ক (কখামূত _ ওয় ভাগ, ্রয়োবিংশ 
লিয়ায় দেওয়ান তবানীচয়ণ বসুর তাবল্ছ হইতে লাগিলেন। গানের খন্ড + হ্িতীয় পরিচ্ছেদ) 
পৌন্রে এবং রামতনূ বসূর জাতৃদ্পূত্র স্তরে স্তরে মন উর্ধে উঠিল, চক্ষে 
নম্দলাল বসুর একমারর কন্যা-সম্তান পলক নাই, বক্ষে গ্পঙ্জন লাই | -..- এই যাড়ির বিশেষ এতিহায 
দেবীর সঙ্ে স্যার্মীজীয় ক্রমে মর্মর মূর্তির ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া সম্পর্কে জ্যার্মীজীর কনিষ্ঠ ভাতা 
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পিতা বিশ্বনাথ দত্তের বিবাহ হয়। সমাধিস্হ হইলেন। -.-. গান বিস্লাবী ডঃ ভূপেন্দুনাথ গত বলেন _ বাষ্নদিফো 

একমাত্র সন্তান হিসাবে পিতার শুনিতে পুনিতে রামক্্ কখনও “আমার খাতামহীর ৭ নং রামতনৃ রি ু পুাবু রঃ 
সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন ভূষ-  তাবাবিষ্ট হইতেছেন, জাবার কখন বস্‌ লেসস্ছ যাড়ীতে -রামক্ফ সম্প্-. রাল্তায় ঢুকে এগিয়ে গেলে এফটি . “... 
নেশ্যরী দেবী । জ্বামীজীর মাতামহী যা সহজ্জাবস্হা প্রাপ্ত হইতেছেন। দায়ের সাধুরা প্রানই খাতাক়্াত 'তেমাথা' পড়ে, এরই জা এ ্ 
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রামকৃক 

হত জ্যার্মীজীয় (তৎকালীন নকেজ্ত-. ধ্যয়ে যাবি? কদিন তো যাসনি, চল সঙ্গে দেখা কম্বার জনাও তিনি যা 
নাথ) সঙ্গে মিলনের উদ্দেশো; না, আবার এখনি ফিরে আমিস।' এখানে আস্ছেন। পরবর্তী জীবনে গুপয় 'তনুণ স্পোকটিং ক্লাবা। এই : ২); 
পৈতৃক বাড়িতে বাস করলেও লেখা. যেমন অবস্হায় পড়িয়া. এই বাড়ীতেই আসতেন । ---... চিত্তররঞ্জন আভিনিউয়ের ঘাঝা- 
১4 তেমনি পড়িয়া রহিল, কেষল- এই বাড়ীতে এক গম সাহা. নন 
টা রা ১১৬ রক সাধু অঘ্বোরনাথ বাস কর্‌তেন। 28 18 

ঘরে থাকতেন । এই সম্পর্কে জামা গমন । জ্বোমীজীর সহ. এই উপলক্ষে কেপঘচন্্ সেন ৪৮1০8৮ ও 
যায় -'বি. এ. পড়িবার সময় নযোগ্দ পাঠীপ্রিয়নাথ সিংহ রচিত“প্বার্মী- . মলায়ও সেখানে এসেছিলেন। রাম- 
রামতন্‌ বসু লেনের ন্বীয় মাতাম্থীর জীর স্মৃতি” _ উদ্বোধন, ফাল্পূন চত্ের এবং পরে দযোন্রনাথের  হিবেকানন্দের বাড়ি থেকে সয়াসি ..' ১; 
ভবনে তাঁহার পাঠগৃহ নিদিষ্ট করিয়া সংখ্যা - ৯৩৯৭ সন) | রি 
লইয়াছিলেন। আত্রীয়, পরিজন ও পরমহংস মশায় বহুবার এসেছেন স্টিট থেকে পশ্চিমে সিমলা : :১. 
অনান্য লোকের সমাগমে পিতৃতবন কাশীপুর উদ্যানবার্টীতে ঠাকুর ৮ ৯৯৯ ও ডাঃ নারার়ণচন্্ রায় সরণি ::: 
কলরবে মুখরিত শ্রীরামকুফের অবস্হায় করেছেন বরাবর' গান্যামীলে সঃ 
রর ৯ অবচ্ছানকালেস্যমজীর মুখেই এই দত্ত রচিত - জিকা লা 7 
ব্যাঘাত হুইত। এই কক্ষে ধনীর মাড়ি সংপর্কে রা আছে “দ্বা্ী "রথ পারিদ্ছেদ) ্থাীজীর আমলে অবাদা এই নি র্‌ 
আপ 
একটি তানপুরা ও তামাক খাইবার একটা ভয়ানক আতম্ক সর 85825 


বাহযণ (২২), সুমূখত্রী, উজ্ভ্ুল | 5 


জানা পৃঃ বঃ পার্রীর সুপাত্র 

চাই। ঠিকৃজী নাহ । বঞ্চস নং-৬, 

পরিবর্তন, ৩৩ বিপ্লবী অনৃক্্ধ- |. .. 

চন্দ্র স্টিট, কলকাতা ৭২। 
আর - ৪৮৪৮ (| ,'; 
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 ঞ পৌফ। শান্তিনিকেতনে মেলা । পৌযোৎসব | 


০৫ 


প্ুতিবন্ধর বপে। এ পৌষ মহর্ষি 
" পুদবেশ্্রনাথের দীক্ষা দিবসের স্মরণে এই মেলা। 
: প্ান্তিনিকেতনের সবচাইতে বড় উৎসব এই মেলা৩. 


'দিন চলে। ২০ ডিসেমবর সন্ধায় “মন্দিরে 


সবই মেলার শেষ ঃ 'একদিন ঘায়া 
''মেবেডিল তাঁরে গিয়ে/রাজার দোহাই দিয়ে”।... 


বীরভূম মেলা আর বাউলের দেশ। হেতমপুরের 


: ছেলেরা একটা বই বেব করেছে ' 'বীরভূমের মেলায় 


.মেলায়।' খুব কাজের বই। শুধু মেলা নম়,একার্থে এবই 


১ গোটা বীরভ্মের গাইডবুক। এই দুয়ের যোগস্তর 


“ হিসেবে আছে রাঙামাটি। সারা শীতকাল জুড়ে এইসব 
মেলা বসে কাছে, ছূরে। কলকাতায় ক্রিসমাস, 
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9 
২. 


খেলা, সারা বেলা" । মেলা মেলাত্ত পারে, মেলা তো 
মিলনেয় জন্যে আঙান-প্রদান। ভাব-বিনিময়। 'দিবে 


আর নিবে মিলাবে ছিলিবে'। আর যেখানেই মেলা, 


সেখানেই বাউল। 'আমি কোথায় পার তায়ে আমার 
মনের মানুষ ধেয়ে । শান্তিনিকেতন পৌবমেলাও বাদ 
নয়। ৃ 


হাওয়া থেকে বোলপুরের রেলপথ দূরত্ব ১৪৫ কি 
মি। শান্তিনিকেতনে সুবাদে বোলপুয় স্টেশনের নাম 
'বোলপুর-শাঙচ্তিনিকেতন'। ভোরবেলা হাওড়াগার্মী 
একটা ট্রেন আছে, তারও নাম 'বিশ্বভারতী ফাসট 
প্যাসেমজার'। খেকে কলকাতা যাবার এবং 
ফেরার এই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ট্রেন। তবে 
হ্রাওড়া থেকে ধোলপুর ভোরবেঙ্দা থেকে বিকেল 
পর্যন্ত ৪টে ট্রেন আছে। সকাল ৬-১৫ মি বর্ধমান 
লোকাল বা ৬-১০ মি ক্র্যাক ভাগ়ঘমড়ে হাগুড়া থেকে 
র্ষমান। বর্ধযানে ট্রেন বগলে সেখান থেকে ৮-৩৫ মি 
'বাধদের লোকাফো যোল 


পাসেনজার (৯৭-১৫ মি কোলফিলড একসপরেসও 
আপনাকে বর্ষমানে বিশ্বভারতী ধরিয়ে দিতে "পারে)। 
এবছর সম্প্রতি একটা মতুম খুব দুতগামী ট্রেন দিয়েছে £” 

কাক্চমজ ঘা একসপ্রেস। আপাতত সপ্তাহে তিনদিন £ 

হাওড়া থেকে ছাড়ে প্রতি মন্গল, বৃহস্পতি ও শসিধার | 
এবং হাওয়া ৫পাঁছয় প্রতি সোম, বুধ, ও পুত্র বারা 
হাওড়া থেকে সকাল ৬-১০ মি ছেড়ে বোলপুর পৌছুয় 
৮-৩০ শ্িলাগাদ | খাকখানে ফোন প্টপ নেই। ঈনস্টাপ 
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১ 


82 


এঠুনুতিতি সা ৮ 
রস বাণী সি. চঃ 


রি এ: * 


উদ বি 


া্তাই শান্তানকেতনের [দকে। মানৃষ আসছে ও আপ 
যাচ্ছে। যাছে আর আসছে । অশেষ । ধায়াবাছিক। 


কিন্তু এত লোকের থাকবার. জায়গা নেই, না 
যোলপুর, না শান্তিনিকেতনে, না ধারে কাছে কোথাও। 
সর্বত্রই ঠাঁই নেই। টাই নেই যা আছে তা দুফোঁটা 
শিশির মাত্র। বোলপুরে আছে বোলপুর লঙ্গ, 
আবাদিক আর আছে সাধাধণ হোটেল £ মভামায়া, 
অদ্বৈত লজ, বিল্লদা বোবডিং প্রভৃতি । আছে 





বোলপুর লজ. যা মধাবিউদের নাগালের 
বাইরে। তনিকেতনে আছে পূর্বপল্লী গেস্ট হাউস 


এবং আরও দুটো বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পরিচালিত 
গেসট হাউস। বঙ্পাবাহুল্া, এগুলোও সাধারণ 
মানুষজনের জনো নয় । বিশেষ করে মেলার সময় তো 
নয়। প্রায় সবই বহুপূর্ব থেকে নানা গোত্র ভি আই 
পি-দের জনে? শরাদ্দ, অবধাবিতভাবে । তাচ্ছাড়া আছে 
পৌধালি আর শান্তিনিকেডন টুবিসট সেনটার । 
বোলপুর স্টেশন ছাড়িয়ে বেশ একটু এগিয়ে 
চৌরাস্তা । এখানে এক স্মারকস্তাম্ভে উৎকার্ণ আছে 
রববীন্দ্ুনাথের সব শেষের ইচ্ছা ও মোর লাম এই বলে 
খাডভ হোক./আমি তোমাদর্হই লোক ।' ভাব প্র 
আলও  এগোলে বাঁ হত ডাকবাধলা মাঠে 
রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি, মা বরাবয়ই অয আছে, 
আর ডান হাতে “বিচিত্রা সিনেমা হাল । ভাকবাংলো মাঠ 


লাগোয়া বোলপুর ট-লেফ। যার“ঠিক উ্সটে। 
দিকেই থাকেন" রৰবীনদু্গীবনীকার, ' জীবিতকালেই 


কিংবদক্তীপৃরুষ, প্রতিষ্ঠান প্রতিম প্রভাতকৃষার মুশো 
পাধ্যায়। ডাকবাংলো) মাঠ'লাশোয়া বোলপুর লজ । 
লেখান থেকে পূর্বপল্লীপ রাস্তা ধরে সামালা 
এগোলেই মেলা। মেলার মাঠ। 









দিনার রঃ কা রে ৬ পৌষ নৈশাহাবের় পর বৈতালিক্ দল গান গেয়ে: 
জলিলের টনি গেয়ে আপ্রম পরিত্রমা করে। ৭ পৌঁষ প্রত্াষেও 
ও কিনি 95 ভোর থেকেই ৯০০৯৭৮ 
রুরে। মূল অনৃগ্ঠান হায় ওত 
খেলার ' মার পৃজ-পৃজ কলরব) মাইকের - [তন ৩৭ 2751 
লব্দাবলি, দূরের অস্ফুট 'গৃর্জন আপসি... শুনতে ভাতে 
পাচ্ছেস! এই শব্দের সন্মোহনই আপনাকে পইয়-. খাণী £ 'তিনি/আমার প্রাণের আরাম, /মনের জআআনন্দ/ 
পারে মেলার মাঠের দিকে টেনে নিয়ে যাবে । আতা শান্তি।'আলপনা আঁকা বেদী] ধূপ পুড়ছে |, . 
এক সময় এই মেলা বসত উত্তরায়ণ ওছাতিযনতলা-.. সুগন্ধ উড়ছে। মন্রের ধুনি, উঠছে) পাঠ জগ্ছে। গাম: 
মন্দির সংলগ্ন মাটে। পরে ১১৬৯ খেকে মেলা সয়ে: 'প্যার 'গান। জাতিমতলা 'হাগত, 'পৃত পবিত্র সর 
এসেছে পূর্বপল্লীর হিশাল মাহে। প্রধুমে মেলা চিলি চাইতে ষেশি ভিড় হয় পুতাজী এই ্লারচ্ডিক 
পারি ফু নুম্টানে . 5 
দীক্ষাদিমের এবং জ্বাতিমতলা বেরি বা. 
বর্ধ আারচ্ড উপলক্ষে | তাই এই উৎসব শিস : বাড়াবার এরর হু ্ 
ধমেখিসব এবং কমোরচসযও। : ::.. পারেন এই ফাঁকে! গোর -পৌোগাশে সি হয়ানি। 
পৌষ উদ জন লজ রগ য় এই: ২টৌ্খজেন ? 'সীলধূজ মাষের শরম বাড়ি “ভালে. 
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সমাবর্তন হত বিখ্যাত আগ্রকূজজে। কয়েক বছর থেকে 

আর তেমন হয় না।. গেলবায়ও খেল খেলার . পড়ছে ছেন। বিচ্বতারতী এবং 
কয়েকদিন আগেই এই অনুষ্ঠান হয়েছিল । ইন্দিরাজি লোকজন হাওয়া-আসা করছে 
এসেছিলেন এ সময়! এইভাবে সমাবর্তনকে, মেলা. রিজ্তর। “কণ্টবর' পররিকার তরে জা. 


থেকে ছিন্ন করে দিয়ে পৌধ উৎসবের অধ্গহানি' সভা বসত 
হয়েছে, রেননা উৎসবের অনাতম প্রধান আকর্ষণ ছিল হাটি হয়ে, পি 


এই সমাবর্তন। এবারও এ রকমই হচ্ছে, মনে হয়। কর্তনের অব্য অচল এবার হেকেছে একা প্লাতের হাসু, ভোগে খে 


পৌষ উৎসব অনুষ্ঠান-বহুল £ তার মধো আছে যথারীতি বসবে মনে.হয় লা। এই কবি পাড়ার ছি . িশুপ নাচের দু নিঃলগছ গানে কাত বারে ৃ 
পান্তুন বর্তমান ছাত্র সম্মেলন, পরলোকগত আশ্লম-. মেলার একটা বড় টান। আদেহোর কাছেই। তাছাড়া: . আউল-বাউল'া পারে মা”. শিরক 






স্মৃতিবাসর, আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক কৃষি প্রদর্শনী এবং মামারহাম লিদ্প প্রদগর্মী সময়. ... সান্তিনিকেকদ আপনার ভাল লেগে খেল? 
ধাবেশন, প্রার্তন ছাত্রসংথের বার্ষিক সভা এবং শেষ বাড়ে, পকেটও হালঝা হয়|... ১ সবার সল্প আপনিও রাখন অঙজান্ে ঈ টিচ 
দিন ২৫. ডিসেমবর খুল্টোংসব | . এতো গেল মেলার একটা দিক। ইল থা 'করেছেম ১. নিন দা 






ইতিমধ্যে বিকেল হয়ে এল । মেলা খুব জমে উঠেছে উত্তীর্ণ হয়ে রাত বাড়ছে? ০ ক [শশনস্পু ঃ রন. 
নাগরদোলা, সারকাস: ভিড়ে ভিড়াল্ষার। খাবার মেলা, কর্তৃক. দেশের লোকগংক্ফৃতির' পাখ্খে ১৬, 
দোকানগুলো খিরে বাইয়ে-ভিতরে জটলা, ভিড় উপছে শ্রতিষছর আমাদের চাক্ছুয পরিচয় করিয়ে'দৈন: জে 






এ ১ 
টি 
২১০৮ ১। 
নি এ এ 
৬ 
এ ্ সরা এর সের ০০০ ১৭ রস পান আক না, নপক শাল পপ আহ. আত সা এ: তত পাসে) 545 পতন ২৯ পপি শ তব লিপ পাশ এপ আরশ ৩. ক সত 1৯৮ লী: ৩২৮৫০ ০57 ৯ লিল সি এ টা ৮ 
চা 
৬ত১৫:-৫ রাররাররাক্ ৎ 
সি ॥ 5 শন 
৬৮ রর ॥ 


শী আপি লি স্লিপের বশর এ লিসা দন হেবা হাটি 


কেনার সময 
2, 


০ 


€ + র্প 


০ ৯ সপে সপ পিন ওত ০47 -লসপারী পপি এজ | আলাপ পাশ এ পি আজি পণ এপি ও নিত ক ১ 5 4২৭5 প.5০ চলত ৮ 
সি 
্ 


২. 

! 
্ি 
থু. 
্ 


শর ০ রি 
প্রা এ । ৭ পট 
নে রি 85 
] ০০০১৪% খু ৫ 


৯ 


॥ 
১ পন, রী 2৮১৯2 08 রি রর ঠ ঠী। ॥ র্‌ টি 
15518 ৯৫7 রা নস বিলে ও 2 চাদর ৃ তত ০ 28 
০ 9 দু তি * নং ২. ১ গত 
৮৬ তে ৭875 55 ৮ এ ঘন & 4 রঃ 
ক ধু এ হস এ র ণ ও এত্ত 
খ 
১ ? ১ 1 মিনি টু ০ ॥ ২:58: 8 
5, ৮ দত টড পে 
৫ রব ডু ৯১ পক 
















১২ বাজ সূ রর রা টি গত নি 7) র্ টি ভোরাবটি চর ১৮7৯২৭7৮185 ১ শু] রিনি পেতাম মু এশা, € ছা সা ও হত 1.৮ টং ৮১3, চুন 15 11৭ %: রে বি রি রা 
7 ৃ 506 ৭৫৬৪০ ্ 1১ । 088 ৃ রদ পপি ক রর হি সিটি ০১০05 5- নি 
শি শ তি [রা ডি ৮ £ এ চ নি ৮১47 রি ঠা ৯. ৭ খত 
শত লব 55 এ পর ॥ 1 রী 4 মিঃ ॥ ডি" রা রঃ রর ঃ পু রি ১1৮ ॥ + ৯৯ ৮ ৮ ্ ৯০ মি ১ টি রি ১৯ মু দ্ধ ্ $ “কক গেলাম মত 
রী $ ৷ 
১ ক 7 18 ॥ ঞ ৩ 7 "২ খু টনি শখ তি ৯৮ ক? 
রা ৫ ন্‌ চে 8:৬২ 
১ ৮ ২০ 25৭2 টাউ রাতের তে দিদিগতা, হিন ি ধা মি সি 
চপ 88৯ র্ধ যি 2535 
॥ 
চনে কংগ্রেস প্রাথা ছিলেন । উাত্তে- :.. 
. ৪ নদ ৮ 10 8 
রর 
5/ ॥ 





| তার পাশেই 


জয়নারায়ণ চৌধুরী 
এলাকার সারকেল ইনসপেকটার 
বিশ্বনাথ ব্যানারজি। বিশবনাথবার্‌ 





ছেড়ে হাটিতে হাটিতে এগৃদ্ছি বাবুর 
বাঁধ গ্রামের দিকে। গ্রামের মুখেই 
রাস্তার উপরেই নামান আছে 
পাশাপাশি দুটি মৃতদেহ । ভাই শেখ 
জোরমানের (২৪) মৃতদেহের উপর 
আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করছেন ওর 
বড় যোন হামিদা বিবি। ওকে 
সামলাতে গিয়ে হাউ হাউ করে বুক 
চান্পড়ে কাঁদছেন গ্রামের বৃদ্ধ, বৃদ্ধা; 
যুবক, যুবতী আশপাশের গ্রামের 
আবালবৃদ্ধবনিতা। শেখ জোর- 
মানের মৃতদেহের পাশেই টাঙি দিয়ে 
চোপান আরও একটি মৃতদেহ পড়ে 
আছে। গ্রামবাসীরা বললেন, মৃত 
এই যুবকের নাম আলাই শেখ(২৫)। 
একটু দূরে লাঠিধারী জনা পাঁচেক, 
পলিশ নয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আউস 
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'ডোদ। বর্ধমান পহয় থেকে পঞ্চাশ 
কাল কয়েছেদ। ভিনি জানালেন, 
ওখান গেছে জায় ডিপ কিলোমিটার 


বললেন, আরও একটি আছে 
গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ওই 
কুনুর নদীর জলে । আব্র্মণকারীরা 
গকে হত? করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 
গেছে জলে । ওর নাম শেখ আনায় 
ওরফে ইসরাইল ' খলিফা । সেও 
যৃবক। না, শেখ আনামের মৃতদেহ 
আমি দেখিনি। তখনও তাকে জল 
থেকে তোলার বাবস্তা করা ঘায়নি। 
আমাকে দূর থেকে দেখেই এগিয়ে 
এলেন শর্ধমান জেলা কংগ্রেসের, 
নেতা হিমাংশু রাখ । আমার একটু 
আগেই বর্ধমান থেকে ছুটে এসেছেন 
তিনি" হিজ্লাংশুবাবু বললেন, সকাল 
নট্রায় গসকবা-ধজার থেকে ট্রাক 
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মানুষ ওই বসন্ত ধগ্রায 
ঘিরে বং রে 
টেনে এনে খুন' করছে। 
নিথ্ক্িয়। আপনি কিছু 'একটা 
করুন। . | 


হিমাংশুববাবু বললেন, ঘে চার 
যুবক খুন হয়েছেন, যাঁরা আহত 
প্রতোকেই কংগ্রেসেরকর্মী। চল 
মন্ডল বেলছিলেন,গুসকরা বাজারেই 


খবর পেলাম ১৩ ফিলোমিটার দরে 
এই গ্রামে আক্রমণ চলছে। সঙ্গে 
সঙ্গেই টেলিফোন করলাম আউস 

গ্রাম থানায় । ও সি বললেন, আমার 
গাড়ি খারাপ। একটু পরে থাগ্ছি। 
ওদেব মুখেই শুনলাম, আশংকাজনক 
অখস্হায় আলম শেখ, স্পপন গড়াই, 
নলিন শেখ এবং আনোয়ার শেখকে 
প্রথমে স্হানীয় বননবগ্রাম হাস, 
পাতাল, পাব অরঙ্লা আসিব সাপ 
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এর লোক এই কামের চা. 


'রেখেছিলৈন। তাই ওদের গুন রায় 
পরিষ্পনা চলছিল অনেক আগে 


চালিয়ে বেছে বেছে খুন কায়া হাল খই 
- চারজন .কংগ্রেম কর্মীকেই। কিন্তু 
গাজকে সকালে গোলমাল পুরু হল 
কেন? ওই চারজন: 
হাতে থেকে বাঁচাতে গগনে ল্প 


ফজলুল হক। হাতে ব্যানডেজ। 


ধান জেতে ফসল পেকে এসেছে. 


কিছু কিছু ধান কাটাও পর হয়েছে। 
ময়াঘরই: এই সময় পরসর মুখকরা 
বিনিময়ে চার্ীরা কিছু ধাম অথবা 
ছেলের; হয় বনভোজন করে, না হয় 
বোরড, ফুটবল এইসব। এবারও 
চাষীরা ঠিক করলেন গ্রামের ছেলে- 
রাই মাঠ পাহারা দেবে। কিন্ত হঠাৎ 
এখানকার বেরেনডা অঞ্চলের গ্রায়- 
প্রধান এসে বললেন, ভা হবে না, 
আমাদের লোকদের মাঠ পাহারায় 
নিযুক্ত করতে হবে। তিনি একটি 
নায়ের তালিকা আউসগ্রা্ম থানাতেও 
পাঠালেন । গ্রামের ছেলেয়া রাজি 
নয়। প্রধান বললেন, দেখে নেঝ। 
তারপর আজ সকালে আশপাশের 
গ্রাম থেকে প্রচুর “সিডিউল? নি 

এস ঘিয়ে ফেললেন গ্রাহ। ওদের 

হাতে ছিল লাঠি, টাঙি, তীর-ধনৃক; 
বন্দাম। ছেলেগুলোকে বাড়ি থেকে 
টেনে এনে যখন 'মারছে তখন 
ঝাঁপিয়ে পরলাম আমি। বলাম, 


ৃ ক্স 
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সত 
এ 


১৬ টা রা 


স্ 


' এর বেশি 


আসছেন। যা বলার ওরাই বলবেন। 
১৮০ যাই বলুন সি 


পি আই (এম) নেতাদের বন্তদ্ব 


কি্তু সম্পূর্ণ আলাদা । গুসকরা 
থেকে জৈলা পরিম্বদে নিবাচিত 


প্রতিনিধি সি পি আই (এম) দলের. 


জেলা [অন্যতম নেতা এবং 


, জাহেদীর্র বত্তবা নিহত 


এলাকায় সুপরিচিত সমাজবিল্লোধী। 


ডাকাতি, ছুরি, ছিনতাই করাই ছিজ 


তাঙ্দের পেশা। জেলায়, বিভিন্ন 
প্রান্তে তাদের নামে অনেক কেস 


ছিল। এদের অত্যাচারে গ্রামের ' 


বিষময়। ঘটনার আগের দিন, অর্থাৎ 


মঙ্গলবার ১৫ নভেমবর স্হানীয় 


নিষৃক্ত ছিলেন তাদের উপর বোমা, 
পাইপগান নিয়ে আক্রমণ চালায়। 
বোমার আওয়াজ পেয়েই কাছাকাছি 
এলাকার স্কুলের শিক্ষক, এলাকায় 
সুপরিচিত সি পি আই (এষ) নেতা 
গোস্বামী আউসগাম থানায় খান। 
থানা ইনচারজ' তাঁকে বলেন, আমার 
গাড়ি খারাপ। একটু পরে যাস্ছি। 
তখন সূকুমার গোস্বামী একাই ছুটে 
যান ঘটনাস্হলের দিকে গোলমাল 


থামাতে । ততক্ষণে যা ঘঁবার তা 


ঘটে গেছে। 

জাহেদী সাহেব বলেন, এই 
ঘটনার স্গে রাজনীতির কোন যোগ 
নেই'। গ্রাম ঘটনাকে কেন্দ্রে করেই 
এত বড় কান্ড ঘটে গেল। গ্রামের 
প্রাণ দিতে হল। 

জেলা শাসক সুরজ্িত সিং 


' আহ্জার, সঙ্গে ' আমার দেখা 
হয়েছে। তিনি ললেন, এই খুনের 


ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভি- 


যোগে ওই এলাকার জেলা পরিষদ 


মগসা সি পি-আই (এম) নেতা 


র.. সৃকুমার গোস্বামী, পঞ্চায়েত সদমায 
1 আবদুল করিম মোল্লা সহ ও৯ 
. জনকে. গ্রে্তার কধা হমেছে। 
পিল 


৪১৮৮৩ এস রামক্কফাণ-এর 
হায় পুলিশ কাাম্‌প 
সং 'দেওয়া হয়েছে। 


প ৭ ি /) ঃ ৬ রা 
রি পর বি... 


চু সি ভিজা 
 রলকারীরা রি রা বা ঝাললেন' ০ 
সি বউ উত্তেজলা উন রাজনীতির, 
আমি বাদতে পারব : 
' লা] বর্ধমান পেকে.ডি এম, এপ পি 


লোকসভা দস 


০, ডি 


৬ 


১ ছায়(যার সঙ্গে যদি 
' (কোন সংশ্রবই পা থাকে ভাচলে, 


৪৯ জন সি-পি'আাই (এম), 


লোককে গ্রেপ্তার করলেন কেন : 


ওই ৪৯ জানের ঘধো নেতুষ্হানীয় সি“ 
পি. আই (এম) বর্সীরাও, গ্রেসত্যর . 
এত 'রিসক' . 
নিয়েও লি পি আই (এম) মেতাসের 


হয়েছেন। 


গ্রে্তার করতে পারল ; ঘটনা ঘটে 


যাবার তিন ঘন্টা পরে আমি 'ঘখন 


ই এলাকার গ্রামবাসীদের সম্ে 
কথা বলেছি তখনও ওদের বারবার 
িপ্রগলা করেছি নিহত সেখ জান. 
সাদ, শেখ জোরমান, আল্গাই শৈখ 
এবং শেখ আনাম . (ইসয়াইল 
খলিফা)' সমাভবিরোধা ছিলেন 
কিনা 2. স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন 
গ্রামবাসীরা - না ওরা সমাজবিরোধী 
ছ্বিল লা।' ওদের একটাই অপরাধ, 
ওব। ছিলেন কংগ্রেসকর্মী : 


ক্ষেন, মালদহ জেলার নততুয়া খানায় 
মালোপাড়া গ্রামের গণহ'জার মত 


এই ঘটনাও নৃশংস । হতাকাস্ডের 
. এক বীভৎস নজ্ির। ূ 


নিহত যুবকরা সমাজবিরোরী 
ভিন ডি কেন তাই নিয়ে 
রাজ্ঞা গুড়ে চলছে উত্ত্ত বিতর্ক) সি 
পি আই (এম). নেতা বাম্ফুনট 


কমিটির চেয়ারম্যান সরোজ মৃখারজি 


কলকাতায় বসে বিবৃতি, দিয়েছেন 
'নিহতরা সবাই 'নমাজ্ঞবিরোধী 


' ছিলেন ।' 


অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজোদদর 
সিংএর বত্তন্বা অনারধম। তিনি 
বলেছেন, নিহত মাধো 
একজন ছাড়া কারচরই মাতম চুরি, 
ডাকাতি, ছিনতাহ এয় ফেস কোন 
দিনই ছ্বিল না! আল্ল্াই শেখের নামে 
বহু আগে একটি ডাকাতির কেস 
ছিল! অনেকেই বলছেন ১৯৮৯ 
পালে ওর নামে ঘখন ডাকাতি এবং 
খুনের কেস করা হয়েছিল তখন এই 
আলাই সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে 
ছিল। পরে সে সি পি আই (এম) 
ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেয়। 

অভিরিতগ পুলিশ সপারের ফ্থ 
ধরে নিষ্কে প্রদেশ এ রস নাভাপত্তি, 
মান গোপাল 
মুখারুজি বলেছেন, পুলিশের ধাতরা 


যেখানে বলছ্ছেন নিহত যুবকদের 


একজন ছাড়া কেউ ই সমাজবিধোধী 
ছিলেন না. সেখানে সয়োঞবাবুর মত 
নেতা এই দরায়িতু হীন উ্ি 
করলেন কী করে আনেন্দরাৰ্‌ 
আমাকে, বনেদন্েন, কোাতি বসূর 
সেভ বাগ্রফুনট সরকারের সঙেছ 
সি পি আই (এম) দলের সংঘাত 


আরও খেড়েছে এটাই এখব দিবা, 










নে 
ছি দরের 
্ নু টা এ 
এ 4 এ 92 নু 24৭ রঃ ঁ 


প্রদেশ ক এ 


এত ৩২নি 











খাকায় বসম্তপুর, এব? রা ব 


বৃষ্ামবা গ্রামে স্হায়ী পুলিশ কাস 
মি 

বসান হয়েছে অতিরিক্ত পুষ্ট ১১ 
চো পুরি 
বাহিনী ওই দুটি গ্রাম ছা়ীং ও 
বির রণ “টা ও 


ছি 


দেশে চু 
রি সি 


আশলপারশর গ্রাম থিয়ে, 










নি 
কাজ চালিয়ে মাগ্ছেন। পুঁজি ণ্‌ ৰা 
বলেছেন, শুধু ওই ৪৯ মগ, গ্রেপ্ঠী না 
রেয় সংখ্যা আরও বাড়বে? উঠান. 
ছে ধানে বেক 
পালটা বিবৃতিও চঙাঁবে ধন যূহ ১ 
দিন। কিচু মায়ের কোল খার্মিকা 
যে মুবকরা চলো গেঁজেন ভালা 
কোনাদমই ফিরবেন, মা ১ 
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তরথাক 


ছিশুণ 
৮ [তত্রে 


তনসিযিবা 


“জোরে চালালে ব্রেশী (পাট্রাল প্ররচ স্থয়। কিন্তু 
পেট। ক্রি পাভাই দ্বিগুণ”? হ্যা । জোনে আর 
(বপানায়া চালাজে আপনার জ্বালালী প্রচ ৫০০ 
বেড়ে যায়। একটু তাড়ানাড়ি পৌছে গেলেও তার 
য়ে দ্রিগুণ তাড়া তাড়ি তেশ্র ধরচ হায় যাবে । 
এতে পা্তাই কি আপার বেশী দুরে পৌনে 
পারবেন ? 

















৫ ১, রি এডি 5 ৩, 
ঙ £ 


১8: চা টা দা ই (৩ টি এ? রং সিন বি দা 
2 * চা বাটি 


৫১ নে 
নি রি ॥% পর রি প১- ! টু 
4) € পর এ আত ০০১ ও 
এ 


রি পে 


নীরা ভাবে চালান। 

একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে, বীরসথির ভাবে 
চালাবার ফলে আপনার গন্ভব্যস্থানে পৌছতে সময় কিন্ত 
খুব একটা বেশী লাগছে ন| | 


নীচের হিসেব মত স্পীড রাখবেন । দেখবেন অনেকটা 
ডেল বাঁচাতে পারবেন । 

স্কুটার ও অটোরিক্সা... ঘণ্টায় ৪৯ কিঃমিঃ 

মোটর সাইকেল ..* ঘণ্টায় ৫* কিঃমিঃ 

মোপেড . ,., প্বণ্টায় ২০ থেকে ৩০ কিছ 


যতট। পপ্ভব কম ভ্রেক কম্রাবন। 
থামানো! এবং মোড় ঘোর! সম্পর্কে সজাগ থাৰবেন। 
হঠাৎ করে ব্রেক কষলে, দুরমূ'ল্য তেলের অনেকটা অপচ়্ 





হবে। ত্রেক খুব বেশী টাইট রাখবেন না বা. ব্রেক পেডালে 
পা রেখে চালাবেন না । এই অভ্যেস থাকলে জালানী খর 


' আরো! ৫% বেড়ে যেতে পারে। 


ক্লাচের বাবন্কার এড়িয় চুল । 
অবথা ক্লাচ ব্যবহার করলে শক্ষির লোকসান হয়। 
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ক্ষয় যাওয়া মাত্রই তার লাইনারগুলো বলে নিন! 


অন্রদ্থা লু বাবস্থা | ও 

রেলওয়ে ক্রধিং বা জ্যামে আটকে গিয়ে আর এগ্রোতে 
পাচ্ছেন না? ইঞ্জিন বন্ধ করে দিন । শুধু শুধু ইঞ্জিন 
চালিয়ে রেখে পেট্রোল খরচ করার কোনে মানে হয়না । 
ব মনে হয় ছু মিনিটের বেশী থামতে হবে তবে ইঞ্জিন 
ন্ধ। করে দিম, তেলের সাশ্রয় হবে। 


নব্দা ইঞ্জিনটাকে, চটপট স্টার্ট দেবার মত অবস্থায় 
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রাখুন। তাহলে আর এই রকম ভীড়ে ইঞ্জিন চালিয়ে .. 
রাখতে হবে না ।? 


নান! পরীক্ষার পর জ্বালানী সাশ্রয়ের যে সব উপায় 
আমরা বের করেছি, তারমধ্যে এই সহৃজ হদিশগুলি মেনে 
চলুন এবং আরো! কিছু আমাদের বের কর! সন্ধানের 
অপেক্ষা করুন । দেখবেন এক লিটার পেট্রোলে আগের 
চেয়ে আরো বেশী দূর যাওয়া যাচ্ছে। | 


এহচটি বেসে দেশে 








(গঞ্জোবিয়ায 
কনজাষ্টেশন রিগার্ট 
কি ওস্পঃ এ প্রযগোগিয়েশন 


৩১৬, সেঠি ভবন, ৭-রাজেন্র প্লেস, 
নিউ দিলী-১১৭ ০৯৮, 
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'গাঁজা গুলি মদে চুর 

তিন নিয়ে বদিপুর' 
বর্ধমান জেলার বদ্যিপূরের এই 
বিশেষণ সেই পৃরনো জমিদারি 
আমল থেকে কালের স্রোতে আজও 
ধুয়ে মুছে যায়নি। প্রায় একশ বছর 
আগে অবিভন্ত বাংলার অনাতম 
প্রতাপশালী জমিদার নশী মন্দী বাস 
করতেন এই বদাপুরে। অনেকের 
ধাবণা বম্কিম সাহিতোর 'নশী- 

বাবৃ' হলেন এই নী নন্দী। 


হৃগলী জেলার পান্ডয়া ছাড়িয়ে 
বৈচি স্টেশন থেকে এক ঘণ্টার পথ 
বদিপুর। এই বদিপৃরের জমিদার 
বাড়ির বিবাহ উৎসবে আদ্ত একটা 
প্যাসেনজার ট্রেন রিজারভ করা 
হয়েছিল সেকালে । একাধিক দিন 
ধরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা 
“বাজার হাজার প্রজাসহ তৎকার্সীন 
জ্ঞানী গুণী বাক্তিরা যোগ দিয়েছেন 
প্রীতিডোজে। অতিথিশালায় 
অতিথিত্দর 'সমাবে শউদ্ানবাটিতে 
প্রমোদ বাবস্হা, সেরেস্তায় নায়েব 
দের বাস্ততা - সব নিয়ে বদিপরের 
মত বিভিন্ন জমিদারি রাজত্ব নিয়ে 
সেকালের পল্লীবাংলা ছিল সর- 
গরম। 
আধুনিক কালের পঞ্চায়েত 
পদ্ধতির মত আগে ক্ষদ্র জমিদার, 
নায়েব গোমস্তারা এলাকার 
উন্নতি অবনতির ধারক বাহক 
ছ্িলেন। অঙ্গিক্ষার সুযোগে যেমন 
জমিদারি অতাচার ও 
কাজও চলত খা! 
৯৮ দার ভিযেন 
তেমনি প্রজাবংসল জমিদারের 
সংখ্যাও খুব নগণা ছিল নাদেকালে। 





কৃমার কু নন্দী চৌধুরী যখন শিক্ষার 
প্রসারের জনা বিপুরে জরজ 
ইনসটিটিউশন স্হাপন করতে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন নর্শীবাবু 
বলেছিলেন. “কৃমার 





সীতানাথ অধিকারী 


ইনসটিটিউশন (অধুনা প্লামকৃ্ণ ইন- 
সর্টিটিউএন) এর  অবসরপ্রা্ত 
প্রধান শিক্ষক ৭৮ বছর বয়র্সী রাখাল 
দাস সামল্ত। রাখালবাবৃর মতে - 
আগেকার দিনে মানুষদের মধো 
পারস্পরিক বিশবাসবোধ ছিল যা 
এখনকার লোকেদের নেই । বিজ্ঞান 
ও সভাতা এখন মানৃষক অনেক 
এশিয়ে দিলেও জনসাধারণের মান: 
বিক মূল্যবোধ ক্রমশ কমে যাচ্ছে 
বাঙ্গে তাঁর ধারণা । 

চব্বিশ পরণণ্ম জেলার জয়নগবে 
যে বিখ্যাত বসৃপরিবারের উন্লেখ 
আছে সেখানে প্রজাদের ফাঁসি 
দেওয়ার ফাঁসি ঘর' এখনো আছে । 
মাটির তলায় নির্িত এই কৃবুরিতে 
অনেক লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে 
ধারণা । দোষী বাত্তিতদর এ ধরনের 
শাদিত নিধারিণ করতেন তৎকালীন 
জমিদার বাবুরা। 

আগেকার দিনে গ্রামবাংলায় 
ডাকাত ও ঠ্াঙাড়েদের উপদ্রবের 
চিহ, এখনও পাওয়া যায়। বর্ধমানের 
'সেনের ডাঙা' (বর্তমানেব্াস স্টপ) 
ন্মমক জায়গায় নে এ 


৪ 


/ ও 
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লাঙলের মুখে প্রায়ই মাথার খুলি 
কিংবা কঞকাল বেরিয়ে আসে। 
শতাধিক বদর আগে জনবিরল 
জায়গাটি ট্যাঙাড়েদের জন্য কুখ্যাত 
ছিল বলে বৃদ্ধরা বর্ণনা করেন। 
বধ্ধ্যা স্ব্রীলোকরা বিশেষ তিথিতে 
মাথার চুল ছিঁড়ে পাথরের নৃড়ি বেঁধে 
দেব মন্দিরে রাখলে সল্তানবর্তী 
হবেন _ এ ধারণার বশবর্তী হয়ে 
সহস্র মহিলা এককালে নুড়ি বেঁধে 
রেখেছেন। "মেদিনীপুরের কেদার 
ভূড়ভূড়িতে বাবা চ'পলেশবরের 
মদ্দিরের গায়ে এমন অসংখা নৃড়ি 
আাছে। আধুনিক কানে অন্ধ বিশ্বা- 
সের অভাবে এই মন্দির জঙ্গলে 


পর্যবসিত হয়েছে। তবুও পৌষ 


সংক্রলন্তি তিথিতে এখানে মাজও 
অনেক স্জীলোক পৃণাস্নান করতে 
আসেন। 

পক্লীবাংলার সেকালের জীবন্ত 
বৈচিত্র। আজ আর নেই । বিশাল 
বিশাল অট্টালিকার ধূংসাবশেষ 
গ্রাযাঞ্চলে এখনো 'সেই যুগের স্মৃতি 
বহন করছে। এখনও যে সব গ্রামে 








গ্রাম বাংলার একাল সেকাল লি 


রূপান্তরিত হয়েছে। হি ভাজা 
পরোয়ানা হারিয়ে এই সব বাড়ির 
কোন কোনটির মাথায় বসেছে 
আধুনিক কালের টি ভি আনটেনা। 

প্রাচীন মন্দিরগৃলি ধর্মতীরঃ মানৃ- 
ষের অভাবে জংগল ও আগাছার 
মধ্যে আতাগোপন করেছে । গ্রামে 
কমিটি ব্যাঙের ছাতার মত গজি. 
য়েছে। রামায়ণী গান, তরজার 
আসর, কেস্টযাত্রা, কীর্তনের আসর 
_ এসবের আধিক্য শ্ান করে দিয়ে 
গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে কল. 
কাতার চিৎপৃরের ব্ম্যারিওনেট। 
বোমবাই-এর জমজমাট সূর ঝংকার 
বাজছে মাটির দুয়ারে রেডিওর 
সিপিকারে। লাঙলের যৃগকে পিছিয়ে 
দিয়ে মাঠে মাঠে নামতে শুরু করেছে 
ট্রাকটার, পাওয়ার টিলার, স্প্রেয়ার, 
পাড়ি থেসার। 

তবুও তথাকথিত যুগ সচেতন 
পল্শীবাংলার বৃকে ধরেছে ক্ষয় 
রোগ! এখনো অনেক নিম্প্রদীপ 
ঘরের মেঝেয় একফোঁটা ওষুধের 
পাওনা বুকে নিয়ে ছটফট করে মারা 
যায় অসংখা রোগী । এখনো আগা. 
ছার মত সংখ্ায় বাড়ে ভবিষাৎহ্থীন 
নন্ন, অপৃন্ট শিশুর দল। এখনো 
অনেক তাঁতিপাড়া,মাবি পাড়াকিংবা 
ডোমপাড়ায় এক কুনকে আটা গুলে, 
কিংবা একজ্াম পান্তা ভাতের 
আমানি গিলে সাত আট জনের 
পরিবার কাটিয়ে দেয় রাতের পর 
রাত! এদেরকে দেশের কিছু দেওয়া 
নেই। বরং দেশকে এরা দিতে পারে 
মহামূল্যবান ভোটসম । তাই 
তো ভোটের খাত, এরা 
একদিনের সম্রাট । ০ 
লাপিং কানট্রি'র অন্যতম বৃহত্তম 
অংশের আধুনিক ইতিকথা । 


'আগে আমরা ভাবতেও 
পারিনি - গাছের ডাব, 
পুকুরের মাছ বিক্রি হবে। 
আজকাল 


পৃুরপাড়ের 

শৃশনি শাকও বিক্রি, হচ্ছে।' 
অর্থনৈতিক অবস্হা 

জমিদারি উচ্ছেদের পর গ্রামে 

গ্রামে যে অর্থনৈতিক সমতা ও সার্বিক 

উন্নয়নের আশা বয্া হয়েছিল তার 

সাফল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগণা 
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উনিশ 
দিয়ে খণগ্ুস্ত। সাধারণ লিম্নবিত্ত 
পরিবারগৃলিকে আজও কাঁসার বাষন 
কিংবা রঙশপোর গহনা, ধনী এব 
সৃদখোর লোকেদের কাছে বম্ধক 
রেখে দিবপাত করতে হয়। গ্রামের 
যে সমপ্ত জিনিস বিক্রুয়যোগা বা 
ব্্মযোগা বলে মনে হয়নি আজ তা 
বাস্তবে । রূপান্তরিত হয়েছে। 
জনৈক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর ভাষায়, 
'আগে আমরা ভাবতেও 
গাছের ডাব, পৃকৃর্ের মান্ লি 
হবে। আজকাল পুকুর পাড়ের 
শুশনি শাকও বিক্রি হচ্ছে'। 

কোন সমালোচনা ছাড়াই, আপা- 
ওদৃদ্টিতে কতকগুলি অবনতির মূল 
কারণ লক্ষ্য করা যায়। 

প্রথমত - জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এক 
একটি গ্রামে ৫0 বছরের মধো জন 

সংখ্যা ১০গৃণ ছাড়িয়ে গেছে । একটি 
'পরিবারে ১০ বিঘা জমি থাকলে 
বংশ পবম্পবায় সেই জমি ৫০ বছুবে 
শ্রন্ভত ১০ টুকবো হয়ে এক একটি 
সম্পূর্ণ পরিবারের ভাগে ১ বিঘা 
কারে পড়েছে । 

দ্বিতীয়ত - প্রাকৃতিক বিপর্যয় । 
গ্রামাঞ্চলের মানুষরা উৎপাদনের 
উপর আদৌ নিশ্চিত নয়। ক্ষরা, 
বন্যা, ভাইরাস কিংবা শিলাবুদ্টিতে 
ফসল নষ্টা হওয়ার অর্মমক ঘটনা 
এখন আর বিরল নয়। প্রকৃতির 
পৌনঃপুনিক রোষে কৃষিজ্জীবিরা 
নির্মমভাবে ফসললাভে বঞ্চিত 
হয়েছেন ও তচ্ছেন। 

- দৈনন্দিন পয়োজনীয় 
ভিনিগছের সঙ্গে সঙ্গে 
কৃষিজাত সু 
হারে বাড়েনি। ফলে গ্রামের রা 
কৃষিপণোর আয় এবং কা 
নিবাহের বায় - এই দৃই এর' মধ 
তৈরি ক্রমবর্ধমান চোরাবালিতে 
তাঁগিয়ে যাচ্ছেন! 

শিক্ষা ও সামাজিক 

পরিবেশ 

পঁচিশ বছর আগেও গ্রামাথ্চলে 
এমন একটা অবস্হান' ছিল যখল 
কেউ মাট্িক পাশ করলে তিনি 
আশে পাশে গর্ধের বিষয় হয়ে 
উঠতেন এবং অনতিবিলম্ষে একটি 
চাকরি লা করতে পারতেন । এখন 
অনেক গ্রামেই একাধিক বেকার 
গ্রাজুয়েট যৃবক হতাশ হয়ে লাঙল 
কোদাল নিয়ে শেষ জীবননুকু কাটিয়ে 
দেওয়ার জন মরীয়া হয়ে ওঠেন। 
শিক্ষার এই অর্থকরী বার্ঘভা অপি- 


বন ৪ টি ৯৯৪৩ 
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(জাতিভেদ দূরাকরাণের সতাতা 
গ্রামাঞ্চলে নিষ্থক কেতাবি নীতি হয়ে 
বেঁচে আছে । তবে এখন কিছু কিছু 
মুসলিম পরিবারে হিন্দু বাহণ 
(অবশাই শিক্ষিত ও প্রগতিশীল 
বলে চিহিিত) নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছেন 
এবং উল্লেখযোগ্য না হলেও কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহও গামা 


থলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 


রাজনৈতিক চচতনার বিকাশ 
গ্রামাঞ্চলে ক ঘটেছে তা ক্ষুদ 
সংখাক শিক্ষিত সমপ্রদায়েশ মাধোই 
সীমি 5। অশিক্ষিত গণজীবনে যেটুধু 
ধারনা জন্মেছে তা সংসার চালানর 
রাজনৈতিক ধারনা মাত্র। অর্থাৎ 
সাদামাটা অদ্পম্ট অনুভ্তি। এই 
ধোঁয়াটে চেতনার সৃযোগে বিভিদ্ন 
রাজনৈতিক দল গণ সমর্থনের ভাগ 
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রা নি 87441 
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. বাঁটোয়ারা করে চলেছে। প্রকৃত 
পরিবর্তনের দায় ও সামর্ঘ খুব কম 
নেতৃত্বের আছে। 


'ছেলেবেলায় দেখেছি - খুন- 
খারাপি হলে গোরা পৃলিশের 
ভয়ে গাঁয়ের লোক ঘৃমৃতে 
পারত না। আজকাল 

জখম তো মামুলি বাপার !' 


দাঙ্গা হাঞ্গামা ও পপ 
রাজপথ ছেড়ে রা» পথে 
পথে ছড়িয়ে পড়েছে । বিশেষ করে 
বিভিন্ন নিবচিনের সময় এই সংঘর্ষের 
হার বেড়ে যায়। বর্ধমান জেলার 
কালনা থানার প্রবীণ বাক্তি মৃগা*ক- 
শেখর চট্রোপাধ্যায়ের ভাষায়, 
ছেলেবেলায় দেখেছি - খুনখারাপি 

















ঠা ৫ 
বারি: ৮ 
8) 


ঘা বাবস্হা.... 

গত 60 বছরে গ্তাশে' গে: 
স্বাস্হাকেন্দ্র সংখ্যায় বেড়েছে কিন: ঘর 
তা জলসংখার় রি 
অপ্রতুল। গ্রামে এম ঘি বি. এস: 


হাতুড়ে এবং বাকিরা তি এম এস): 
এইসব তাপ হোঘিওপ্যাথ ভায়িল-... 
পারদ র 


এনে গবার হাতে সমর্পণ করেন। ঃ 
থেকে ফিরে এসে মূর্খের হাতে প্রাণ. : 
দেন। উল্লেখযোগ্য - রনিভূজ 
একজন শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী. . 
ছিলেন। সৃতরাং শিক্ষায় প্রসার . 
সত্বেও পল্লীবাংলায় কৃসংগ্কার 
সগর্বে রাজতৃ করে চলেছে। ৮ 
জনসংখ্যা, চিকিৎসা ও সভাতা 
সংস্র্ত একটি পরীক্ষা. চদ্বিশ ... 
পরগনা জেলায় বারাসাত থানার . 
চালতাবেড়িয়া গ্রামের ওপর করা: 
হয়েছে। আপাত দৃদ্টিতে পল্লী... 
বাংলার সেকালের সম্গে একালের : 


সি ০ 


যুগে কিন্তু শরৎচন্দ্র “:. 
বাংলা আজও ৃকপাতীন অচলা- ্ 
যতন ছাড়া আর কিছুই নয়। 0 


আলোকচিত্র ?. 


লেখক সংগৃহীত. 
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স্যোজার কলা প্রযে 


পা 


বানি 


€কাক্ষার গ্লুণ তলুপুকু, নুষ্উ 
বাচ্চা শন্তিদানক 


হেট আল স্বাস্থ 


4 
ছালকে উগবগ, 


* অন্তিায়ক চক্ান্ডিময় দিল ক্রাটাতি পাহাকা 


চীন মাগান্র। 


কলাম ভর। দু 


জাপতান: 


্ঘ 


ক্রাব্র পান্াদিত্র। 
ছানা, আাশ্টড 
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সুটন্ত উরে 
পায়ু ঢা 
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ব্রেল, জানবার ঘন 


কিছু 
এই হুল বুস্টর আস্ত শর্ট 


সুজ, হাহ 
দনার্ক কবু।--সর 


প্রচুর উৎসান্ন। 





দেঞুন ও কেমন 
মত গা দা কান এ 


সানাট। দেল। 


প্বোক্ত সকালে আপনার ভোতনু আপনার 


দুপ্রেদ গলা দুক্গাদু 

বুষ্ট মিশিনে দিন | 
সক্কানত 

হুউিবল 
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সেন িসাসিজ ভি রাতে পলো 
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সাধারণভাবে যাট দশকের গোড়া থেকে বা 
সপঞ্টভাবে মধ্য-ফাট দশক থোকে গ্রামে এক নতৃন 
শ্রেণীর উদ্ভব হয়েক্ছে । এই শ্রেণীকে নয়া বিত্তবান ব। 
নয়া বড়লোক হিসাবে চিহ্িদ্ভ করা যাম। যদিও প্রকৃত 
প্রঙ্তাবে এই তথাকথিত নয়া বড়লোকের, সাধানণ 
সংল্ষা অনুসারে, মধাবিত্ত বা উচ্চমধাবি্ত পমিভূত। 
সামাদের গ্রামা পমাজবাবদক্ঠায় তবাঘিলজাবে এই পেলীর 
উদ্ভব এবং ধর্তমান সমাঈিবাবস্হায় এই নয়া শ্রেণীর 
অবঙ্গান কী ভা আমাদের আলোচা। 


১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপনাধনেন অন 
পর্যন্ত গ্রামে বড়লোক বলতে একার জানদাববাবুদেশ 
বোধাড। অথবা ক্ষে বিশেষে গাতিদারাদের 5 বড়াজাক, 
বলে মনে কর 5৬ সব গ্রামেই এ বর্ম কোন 
জমিদার বা গাঁতিদার বাস কর নন না। একশ গ্রামের 
মধে। এক ন্মাধজন জমিদার বা শিবের বসি ছিলি। 
জগ্রিদারি পথা ডীচগ্ছাদব সঙ্গা সাদি পীঁজিক্টিম ও 
বড়লোকেদের গরিব হওয়ার কাহিনী গিয়মসাহি কি 
ঘাটনা। 

তাই আমিদাব-গাতিসাপ লড়ালগনিল। প্রা ও 
তালে সই শৃন।স্হাল গনিত করার হালা আলাপ 
জমিদারদ্রে তুলনায সংখ্যায় বেশি অথচ বেল বম 

একটি গ্রেণীর আবিভবি হল ঠাধাই এ দজ গু /িব নয 
বওলোক শ্রেণী! 

কাবা এই শয়া ডালোক । মালা তম) মুটি 
বাড়ি আছে এবং লাখ খানেক না লাখ চকে সটান 
বশি গচ্ছিত শাছে হাম বয়। লউগশ।র শলল লু 
হচ্ছে । 

সমীক্ষা কাব দখা গানে, পিছু পৃদপজ্য ও পিতা জপেসে 
কষক, াল্মর বঙাগ ট্িঞাপ একহী শাংগ বাগ -এসনা। 
১৫ ২০ বিঘা জমিব মালিক ও হাহ দকালেপ শিক, ১৭ 
কলেব মালিক, সবকারি ঠিকাদার, বাজ্জনৈঠিক লতা এ 

পঞ্থনায়স্তব কঙ্টা ইটভাটার মালিক, পমাছ। তথ 
শেযাধ হোলডার, ট্রানসপান্তি বারিস দাশ 
বাস বা লরির মালিক, সারের ডিলার সদের বসন 

ও কিছু বাবসায়ী টা এখন শ্বাছের নয়া বলো 
শ্রণীব আগভায় পাড়। এ চড়া, পিপল! 
বাংলাদেশের পিসীর এলাকা সুতিউ স্রভাহীন মাল 

ন-পদানেল সংগে জড়িত হল বর্বমাদ 
কয়লা খনি এলাকায় অবৈধ কয়লা পারের সঃ ঘন, 
গঁডত বেশ কিছু বালি, প্তুহু অন্বি পিক শী 
ভাপ | এবা বীতিম "৮ ধডালাকত ! আদব মানাকেন 
শিাস্ল মোটব গাড়ি আছে (যদিও সবশা এই সদ এড 
'বিশেষ বিশেষ কাজে বাবহাত হয়। 

পঞ্চাশ দশকের পশ্চিমবাংলাম খুবহ কথ ভগ বাতির 
খাস ছিল যেখান, বড়লোকেন দেখা মিল শ ডঃ 40 
“শাকের পশ্চিষবাংলার পায় পাতোকি শ্রীরাম ও একি দিনা 
পরিবার অবশাহ আছে যারা বড়ালাক পীমুঙত। 


বর্তমান গ্রাম্য আর্থ বারস্ত্রার শযা সি এয? 
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চাগছে ধা এই সমাজে ছাদের কী ভূমিকা রা এদের 
সংস্কৃতিগভ ধারণা কী এ টি আলোচনার আনো 





শিপ পিশিস পপির ২ 
তরি তি জমিগারদের মত এই মনা ৃ 
বড়লোকেরা জনহিঠকর কাজের সলপো নিজেকে কে ১ টা 


বড়লোকেরা ঢা সা বারা নারে কাজে রকমে যুক্ত করেন না। গ্রামে পঞ্চায়েতের তৈনি কোন 


রাস্তার কাজে গ্হানীয় চাঁদা বাবদ যে অর্থ সংগতি 
' হায়, কয়েকটি 'সম্গীক্ষায় দেখা গৈছে 'কাতে এই পৰি... 
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রিলরশাসি ভ লাবস্হায় জমিদাররা কী ভন্লিকা পালন বড়লোকেদের অংশগুহপ অকিফিংকর | স্কুল, পাঠ: 
শালা, লাইব্রেরি ইতচাদি কাজে এদের উৎসাহ, খুবই ১ 


পরতেন লস সম্পরবে কিছিত আলোচনার আবশাক। 

ঠদানীগ্তন জমিদাবপের নিন্টুর্া বা আতাচার 
সম্পর্বে অনেক কাহিনী গ্াঘাদের জালা, আপার 
এব” নিপুন ইনিশাব চরিত এক দিক পালাপাশি 
এহ সব জমিদারদের উ্রনকলনশমূলক কাঙ্জে সক্রিয় 
ভুমিকাণ্ড অবশা উল্লেখযোগ্য । 

জমিদারদের বদানাতায় সেই সময় অনেক রাষ্তাঘাট 


হয়েছিল । বিখাাছ টাকি ঘোড টাকিব জমিদাবদের * 


1তাতি। সেই সময় সবকারি উদ্যোগ রাসতাঘাট বিশেষ 
হ 5 শা। বক্তিগত পচেন্টাতত যা তওয়ার হত। অবশা 
এই সব ধ্লাস্তাঘাট পিত। প্রপিতামহদের নামে তাত। 
যেমন ঙাবলার বিখ্াত শিপপপতি আর এন 
[খাবজ্জিব নামানুসারে আব এন মৃখারজি রোড 
হয় । 
এখন প্রতি গ্রামে সরকাবি বাবস্হায় দু পঁচিটি করে 
জলের কলা আছ্ছে । আগে এমনটি ছিল না। গ্রামের 
ই্মিদার গ্রামে বড় বড় পুকৃব খুঁড়ে দিতেন। গ্রামের 
মান্ষের জল পাতুয়াব এই একমাত উপায় ছিল। 
গমিলাপুর জমিপাবে বেষাবেষির ফলে অনেক সময় 
এঠপন্ছের অনুগহদের পুকুর ববেহার নিষিদ্ধ থাকত। 
এই রকম ক্ষেত্রে জিতদ পড়ে প্রতিপক্ষ জমিদার হয়ত 
আল একটা পুকুর কেটে দিতেন। এর ফলে লাওবান 
হতেন সাধারণ গরিব মনৃষ । 


1ংশর প্রধানের নামে সকল করা জমিদারদের 
ফ্যাশন ছ্বিল। সেই স্কুলের নামে জমি দেওয়া বা 
দলের মাসটাবাদের মাতিনাধ সব ধাবস্হা জমিদারদের 
অথকোয থেকে আসহ । দুশাপিজো ধা অন্যানা পার্বণ 
উপলক্ষে, প্রজাদের ভূবিজভাজ বা বদ্ত্রদানের ফলে 


এরি বাযুর উর তেন 2 উমিারিদের 
গীবশধারনেক অংগ ছিল। টাউন হল, মন্দির, 


*এখঠবঘাট আতিথিশালা, নাটামঞ্চ, লাইরেরি ইভা 
পাঁহিভান নিখাণে জমিদারদের কাছ থেকে দরাজ হাতে 
নাহযা মিলত । সাভাযা সিলত কথাটার চেয়ে বরং বলা 
উ% ০ এর্বাই এই সব কাঙ্গে উদ্যোগ নিতেন। এরা 
এনেক সময় দাতা চিকিংসালষ চালাতেন। 


জাঘিণাধ বড়লোকদেব বাইজী সং স্কৃতির পাশা. 
পাশ পৃর্জো পার্বণ উপলপ্ঞ্ণ নাটক যাত্রা উৎসব 
শনুষ্ঠান করা জমিদাব সংস্কৃহিব অংগ ছিল। এই সব 
অনুষ্ঠান গ্রামেব'সব গরিব-গৃরবোবা বেশ ভালভাবে 
টা কবত । মোদ্দা কথা, বছরের বেশ কটা দিন 
দেআহ্াদে রমরমা কবে কাটত। 


২২ 


রি ০ ৬ 





ক হলে লাম গেছে অব ক নি 
প্রয়োজনে যুবকর্দেকস হাতে রাখার, জনয স্হার্নীয় গ্যাককে 
কিছু কিছু অর্থকরী সাহাঘা করে থাকেন বটে, তবে এই. 
সব সাহাযাকিন্ঠু কোন সা চরিত্র পায় না) এমনকি: 
গ্রামে সরকারি উদ্যোগে নলকূপ খননের কাজে নিধুরু 
মিস্তি ও তার সাহাযাকারীদের এক বোর 
পর্যন্ত দিতে রাজি নন এরা। 


,  বস্তু্রপক্ষে গ্রামের লয়া বড়লোকেরা আত 
কেন্দিক। পৃ ০৮০৮০৪০০- 
টেলিভিশন, চিজ, কাসেট টেপরেকরডার, ফিয়েসটা : 
ইরিনা সি সু 
ব্যন্তি শহরে জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে শহরের ফাবিম্া 
হতে আগ্রহী । সুন্দরবন - অঞ্চলের ' এই জবর 
বড়লোকেদের শতকরা ৭০ জন যাক্িন্র শহর বসিরহ্বাট « 
৮5 
নয়া বড়লোকেরা কিন্তু যৌথ সংসানের : আগে . 
বিখ্বাসী নন। এমনকি, খাড়া মা-বাবাকেও আলাদা - 
রাখেন। এ জনা বিশেষ আর্থিক দায়িত্ব পালস করেন 
বলে চশানা যায় না। ফ্জমিগারবা ভাদের ছেলেমেয়েদের ' 
লেখাপড়া শেখানর বাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন 
না, কিন্ডু নয়া বড়লোকেরা ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার : 
বিষয়ে আগ্রলী এবং সচেতন । মেয়েদের শহরের স্কুলে. 
বা কলেজে পড়ান। হসটেলে মেয়েদের থাকায় অনুমতি 
০ 
শেখান । ছেলেমেয়েদের ০০০ 
যৌতুক নেন এবং দেন । 
নয়া বড়লোকেরা সংস্কৃতিচচরি বাপারে বিশেষ 
'আগৃশ্রণী নন। এ নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামান না) 
বাড়িতে ররধীন্দসংগীতের ধা নজরুলগীন্তির কারস, 
থাকলেও হিন্দি গানের প্রশ্টি জারা বেলি বাড 
রেডিও সর্বদা বিবিধ ভার ত্ীতে 'টিউন' করা থাকে ।. 
পপ বা জাতীয় চটুল*গান শোনার জন যোটা টাকা 
খরচ করে টিকিট কাটতে উৎসাফ্ী হলেও কিন্তু কোন 


++ 
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উচ্টাঙ্গস+গীতের অনুষ্ঠানের ধাব-কাছ দিয়েও. যান; 


না? 


পঞ্চায়েত নিবচিনে দাঁড়িয়ে এরা নেডা হয়েছেন এ ' 


সং্থা বিবল। এ থেকে বোবা খায় এরা ঠঘটেই 
জ্রনপ্রিয় নয়। তবে এরা কোন না কোন রাজনৈতিক 
দলের পৃ্ঠপোষক। এই পন্তপোমষকতা যৃতটা স্বার্থের, 
প্রয়োজনে ততটা আদর্শের খাতিরে নয় । আর, মজার. 
বাপায় হল, খুব সহঙেই: এবা শাসক দলের আপা 
অর্জনে এবং নানা রকম সুবিধা আফায়ে পারদর্শি্া । 
ছেক্খাত পারেন । এক কথায়, নয়া বড়লাতকারা আঙ্েয 
নিজ ডের দাতের করন ওযা চারা 
করেও গ্রাঘ থেকে বিচ্ছিন্ন । গ্রামের ৮ 
কাছ থেকে কোন সাহাযা পান না! এমনকি, গরিষ . 
ছাপরাটিকার জাবোকি উমা দিতে নাপিরিলে এনা 


এগিয়ে এসে ফি এর টাকা দিয়ে সাহ্াযা করেন নী । দু-- 


একজন বাষ্টিত্রম বাদ দিলে এই হচ্ছে সাধায়ণ 
অবস্ভা। বরং এনা গরিব টাকা খণ দিলে". 
বিনিময়ে জমি লিখে নন। জমি রয়ে নেওয়ার মেয়াপ- : 
উরে লা নি 
নিজেল নাছ লিখিয় নেন। 

এষ্ঁ মানমিক গঠ্রনপ্রকৃতিরর কারণে পাছে না 
বড়লোকেরা বেশির ভাগ 


থেকে বঞ্চিত এবং পুকৃত প্রসাব নিজেদের &ৈ 


দশ নিজেরী বদ্দী। 0 র্‌ 


মানুষের সহী, জি 
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দাদ্রারেরা রিয়া যারা 
এখনও থিম সশ্াসিত। 





'শাঁয়ের লোক" বলতেই আগেকার 
গল্প. উপন্যাসে কতকগুলো স্পম্ট 
ছবি ভেসে উঠত । রোগা-ডিশডিগে, 
পাড় বের করা, ম্যালেরিয়ার রূর্গী। 


পচা পানায় ভর্তি পৃকুরন, মশার বাঁক 
। আর ম্যালেরিয়া এই তিন নিয়ে ছিল 
'সৈকালের গ্রামবাংলা! তারপর 
. অবশা অনেক দিন কেটেছে, সময় 
১ গেছে। অনেক গ্রামে এখন পঞ্চায়েতী 
5 8579758 
পোঁছে গেছে। গ্রামের মান্ষ এখন 
অনেক সচেতন। শোনা যায়, রাজ- 
নীতিগতভাবেই নাকি তারা এখন 
বেশি সচেতন! কিন্ত্ব অন্যানা 
বিষয়ে? যেমন, স্বাস্হা - গ্রামের 
মানুষের স্বাষ্তা-সচেতনতা কি 
 শরৎ-বঙ্কিমের সাহিতোর আমল 
থেকে এক পা-ও এগোতে পেরেছে 
এক'কথায় উত্তর হল _ না। 
_. গ্রামের মানৃষ রাজনীতি সচেতন 
হয়ে উঠলেও আজও স্বাস্হা সচেতন 
হয়নি! এখনও গ্রামের শিক্ষিত 
আলোকপ্রাপ্ড মধাবিভ্্. ধনী অর্ধ 
শিক্ষিত মাতব্বর, নিরক্ষর চাষী, 
শ্রমিক - তিন শ্রেণীর মানৃষজনই 
অসুখ-বিসুখে প্রথমে হাতুড়ে, তার 
পর বিজ্তাপনে পড়া ওষুধ, একেবারে 
শেষে চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসার 
' বিধান নেয়। নিজের ট্রানজিসটর 
খারাপ হলে তারা মিস্ত্িব কাছে 
'ঘায়, কিন্তু শরীর খারাপ হলে 
ডাত্তরের কাছে যেতেই ত্রাদের যত 
অনীহা । 

কিন্তু কেন যে তাদের এই অনীন্হা, 
সেটাই বোবা যায় না। গ্রামে গ্রামে 
এখন আর কিছু নাই থাক, স্বাস্হা- 
কেন্দ্র অন্তত একটা করে আছে। 
গ্রামীণ স্বাস্হাকেন্দ্রে ওধুধপত্র না 
-থাকলৈও অনেক ম্হানেই অডিক্ত 
' চিকিৎসক আছেন, যারা 
অন্তত মৃলাবান পরযামশটুধু দিতে 
পারেন। কিন্তু টুজেডি হল, এই 
স্বাস্হাকেন্দ্রের ডাক্তার লোককে 
রোগীর স্বাস্হোর জনা. প্রয়োজনীয় 
ওষৃধটি' কিনতে বললেই সে তরন্ত 
জবাব দেবে “ 'যদি কিনতেই পারব 
তাহলে পাড়ার ডান্তলর কী ছেষ 
করল: হাসপাঙালে কেন ওষুধ 
থাকে নাঃ' মোক্ষম প্রশ্ন, যার উত্তর 
স্বাচ্হামন্ত্রী দিতে পারছেন না। 


গ্রামে অসুখ-বিসৃখের প্রধান উৎস 


হজ সেখানকার দ পালনীয় জল 
বাবস্হা। জ্ঞাতসারে বা আল্লাতসারে, 
গাই করছে পার্নীয় জলকে। 
এই দিত জল বাহিত হয়েই আসছে 
রোগ -ক্রীবাণ। এই একটা বাপারে 
অন্তত গ্রামবাংলা এক পাও 
এগোয়নি। গ্রামে জল সরবরাহর 
প্রধান উৎস নল্কুপ বা পাতকুয়ো। 





কোথাও কোথাও ইদানীং ট্যাংকের 
জল সরবরাহ হচ্ছে । টিউবওয়েলের 
জল থেজেও সাধারণ লোক এখনও 
পৃকুরের জলেই রান্না ও বাসন 
ধোয়ার কাজ করে বা জামাকাপড় 
কাচে। কিন্তু গরমকালে যখন সব 


থাকে, তখন সেই একই পুকৃরে 


মানুষের সঙ্গে গোরু, মোষ, কৃকুর, _ 


ঘোড়াকে চান করান, পুকুর ' 
(তোলপাড় করে পাঁক ঘুলিয়ে) মাছ 
ধরা, পায়খানা, প্রপ্নাব, জলশৌচ 


ঘোড়া চান করাতে বললে গরুর 
মালিক রীতিমত জ্রুত্ধ হন। পুকুর 
পাড়ে গণ-পায়খানা রুটিন ব্যাপার । 
জল দূষণের কথায় সবাই হাসে। 

ইদানীং মধ্যবিভ্তরা বাড়িতে পায়- 
খানা, কল, বাথরুম করছে, কিন্ত 
পায়খানার কুয়োর গর্ত বাশোকপিট 
থেকে নলকৃপ অন্তত আশি থেকে 
একশ ফুট দূরে করতে হয়, না হলে 
পায়খানার নোংরা জীবাণু-দৃষিত 
জল নলকুপের জলে মিশে দূষিত 
হয়ে যেতে পারে । কিন্ত্বু এ কথা মনে 
না রেখে সবাই বাথরুম, কল, 
পায়খানা পাশাপাশি তৈরি করে 
জনস্বাস্হোর সংকট ঘনিয়ে তৃলছে। 
অনেকের আবার পায়খানা ব্যব- 
হারেও আপত্তি। 


এসবের ওপর আছে দারিদ্রা ও 
কৃশিক্ষা। গ্রামীণ স্বাস্হাবাবস্হার 
এটাও একটা প্রধান অন্তরায় । 
স্বাস্হপম্মত পরিবেশ গড়ে তোঙ্গার 
সঙ্গে আর্থিক সংগতি জড়িত। সারা 
বছর পেটপুরে যে খেতে পায় 'না 
তাকে পু্টিকরখাবারের জান দেওয়া 
চলে, .মা। সস্তার হিন্দি সিনেমা, 
সস্তার নেশা, তাড়ি ও চোল্সাই মদ 
গ্রাম জ্রীবনের শারীরিক ও মানসিক 
স্বাচ্হোর সর্বনাশ করে দিয়েছে। 
পপ্তাহে যেদিন হাট-বাজার বসে 
সেদিন তাড়ির হাঁড়ি নিয়ে বসে ঘায় 
খোলাখুলিভাবে তাড়ি বিক্রির 
আপগপর। প্রতি গ্রামেই আছে মদ 
চোলাইয়ের দু-একটা ঠেক। ভ্যাসেক- 
টমি অপারেশন কয়ে টাকা পেয়ে 
সেই টাকায় আকণ্ট চোলাই শিলে 
রাস্তায় অক্তান হয়ে অশিক্ষিত 
গাঁয়ের লোক পড়ে থাকে - এ দৃশা 
খুবই দেখা যায়। বড়দের দেখে 
বাচ্চারাও গোপানে হাতেখড়ি নিচ্ছে। 
স্কুলের কাছেও তাড়ির কলসি নিয়ে 
'বেওসা' হচ্ছে। 

এই সব অবস্হার মোকাবিলা 


প্রসৃতিদের 'দেখভাল' করে 
উপদেশ দেবেন ইতাদি। কিন্তু 
বাস্তবে নানা কাজের জনা ভার- 
প্রাপ্ত স্বাস্হাকর্মী নিযুক্ত থাকলেও 
কাজ প্রায় কিছুই হয় না। স্বাস্হা- 
সক্রিয় নজর দেন, গ্রার্মীণ-স্বাস্ছা- 
রক্ষার ব্যাপারে আদৌ ততটা 
৪৮৮ না - এটা 
প্রমাণিত। স্কূলে স্কূলে ঘুরে 
ছাত্রদের নিয়মিত গ্বাস্হা পরীক্ষা 
করার দায়িত্ব মেডিক্যাল অফি- 
মারের । প্রশাসনিক কাজের মধো 
তাকে এমন জড়িয়ে পড়তে হয় যে 
উস 
ও “স্কুল ভিজিট' হয় 

না। অবশা সরকারি রিশপোরট ও 
রিটারন ঠিকই পাঠান হয় মিথ্যা 
সংখ্যাতন্ত্বে প্রণ করে। 

এদেরই ঠিকমত কাজে লাগাতে 
পারলে গ্রামের চেহারার যথেষ্ট 
উন্নতি হুত। কিন্তু দুভ্গা, তা 
হয়নি। উপরন্তু স্বাস্হা সহায়ক 
কর্মীর ছগ্মবেশে একদল অঙ্প- 
শিক্ষিত গ্রামবাসীকে ইদানীং সয়- 
কারিভাবে গ্রামের লোকদের হাতুড়ে 
চিকিৎসার জনা দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে। উদ্দেশা যাই হোক, গ্রামে 
কারি নিও রর প্রাইভেট 

পৃষ্ট হাতুড়ে 

প্রযাকটিশনায়। 

তবে কি সরকারি বাবস্হাপনায় 
গ্রামের কিছুই লাভ হয়নি? নিশ্চয়ই 
হয়েছে। আজ আয় কলেরা, বসঙ্তে 
গ্রাম উজাড় হবার কথা শোনাই যায় 
ন্য। মাতুমৃত্থান ছার উদ্ভেখযোগ্য- 
ভাবে হ্রাস পৈয়েছে। জনগপন্যাম্ছা 
বিষয়ে কিছুটা ভাবনা-চিল্তা করছে। 
অসুখ করঙ্গে 'কলেজ' (হেলথ 


করেছেন। এরা এক একটা গ্রাম 
বেছে নেন। সেই গ্রামের প্রতিটি 
বাড়িতে ঘ্বরে তরুণীরা মহিলাদের 
খাদ্যের বজায় রেখে রাষ্লা, 
শিশ্‌ , পরিবার কল্যাণ, 
জল্মনিয়জ্তরণ ও প্রসৃতিয় পদে 
পালনীয় কর্তব্য ইতাদি হিষয়ে 
ঘরোয়া আলোচনার মাধায়ে উপদেশ 
দেন। অনা দিকে যুবকরা কমপোসট 
সার তৈরির জনা বাড়ির একপাশে 
গর্ত কেটে ময়লা ফেলা, মত্রতত্র 
মলত্যাগ না করে পাতার ধায়ে 
পায়খানার গর্ত খুঁড়ে দিয়ে তা 
নিয়মিত বাবহার করে হাটি চাপা 
দিতে জনে জনে অনুরোধ করে 
যাচ্ছেন। গ্রামবাসীর একাংশের 
প্রচন্ড বিদ্রুপ এবং সক্রিয় বাধার 
সম্মৃখখীন হয়েও অবৈতনিক স্বেগ্ছা- 
কর্মীরা যা করেছেন তা অনুকরণীয় 
এছাড়া কাঁচে রঙিন ছবি একে তা 
হাজাকের আলোর প্রজেকটর (যা 
সরিক নামক সেবাসংস্হা দান 


করেছেন) মারফত পর্দয়ি ফেলে 
স্বাস্হ্য পালনের গৃণাগুণ সম্বন্ধে 
উদ্দেশে স্হানীয় 


ছেলেরাই বত্তন্য্য রাখছেন। গ্রাম- 
বাসীরা হাজাকের চারদিকে ভিড় 
করে ছবিসহ বন্ডন্য শুনছেন, প্রশ্ন 
করছেন, এরা উত্তর দিগ্ছেন। 
একজন না পারলে আর একজন 
এগিয়ে আসছেন। এয়া ফেউই 
ডাত্তনর নন। শিক্ষায় কেউ প্রার্থমিক 
বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার করেছেন, 
সপ. 
তনবণ, 6 ? 

ওহুধেও অপরিসীম নিষ্ঠায় এরা 
এমন' অনেক কাজ করেছেন ধা 
প্রাইমারি হেলথ সেনটায়ের যেতন- 
ভোগণ কর্মীরা পারেনি বা করে না। 


এরা অজ নিরচ্ষয় কিছু মানুষকে 
অন্তত স্বাচ্হ্য সম্বন্ধে সচেতন করে 





তো গেলেন। সব দায় 
যেন আমায়! এই তো এখনো খেটে 
খাচ্ছি, দুটো মেয়ের বে দিয়েছি। বড় 
মেয়েকে জামাই তাই নেয় না। 
আধার কাছেই আছে একটা মেয়ে 
নিয়ে । মেজো মেয়েটা তবু খেয়ে পরে 
আছে) আর ছোটো মেয়েটা এখনও 
লোকের বাড়ি খৈটে খাল্ছে। এই 
আমাদের গেরামেই কত খেয়ে তব 
পড়ছে, আমার ছেওরকি-ই তো 
পড়ছে। আমার ঘরে হলোনি শুধু 
পয়সার তারে। বড় ছেলেকে তবু 
মাসখানেক ইস্কৃলে পাঠ়িয়েছিলম, 
তাসেও আর-গৈলোনি । এখম পরের 
জমিতে চাষের কাজ করে। ছোট 
ছেলেটাকে তো মেছটই পাঠাতে 
পারিনি। এখন জন খেটে খাচ্ছে। 
আমাদের ঘরে ওসব হয় কি মা? 
নেখাপড়া বড়নোকদের ব্যাপার! 
ওসব গরিবদের জনা নয়! আর 
আমাদের ঘরের মেয়েরা কি ও কপাল 
নিয়ে জমমেছে (জল্গেছে)! তাই 
ছেোট মেয়েটার এখন বে দিতে হবে। 
তা পনেরা-ধোলো বয়স তো হল! 
কোত্থেকে যে কী করব! দেখতে 
এলেই বলে কত দেবে? নোকের 
সাহাঘা নিয়ে হয়তো দিলুম। তাতেও 
কি ওয় কপালে সৃখ হবে! চারদিকে 
যা অতোচার চলছে, মেয়েদের 
কপালে মা ভগ্বান সৃখ নেখেনি! ও 
ব্যাটা বড় এক চোখো। নেখাপড়ার 
কথা জিগোসা করোনি মা.বরং বলো 
আমরা খেতে পাচ্ছি কিনা;' 


কথাগুলি বললেন ২নং চণ্ডী 
এলাকার সাল্তেরডাঙা নিধার্সী 
নির্মলা দেবী। আমতলা গ্রাম থেকে 





টি ১) 
৯ 155১ ১ চে 


পিশাশীপটি 


করাচ্ছেন কিনা? 
নির্যঙলা দেবীর কথা মনে হল 
ভশিবন ও বাস্তব সম্পর্কে উনি ভীষণ 


চেতন । দুঃখের কথা বলতে গিয়ে 
কোন জল চোখে দেখলাম না। বরং 
মনে হজ এটা হওয়াটাই যেন 
স্বাভাবিক “ বাপার, এমনটা না 
ঘটলেই তিনি অবাক হতেন। 
ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছেন 
গরিব ঘরের মেয়েদের এরকমই দশা 
হয়। তাই নিজের জীবনে এ ঘটনা 
ঘটতে হারিয়ে যাননি। ঠান্ডা মাথা- 


মধ্যে ওয়েসট বেংগল স্টেট কো- 
অপারেটিভ বাংকের আমতলা 
গাখায় বআাড়পোঁছের কাজ কলেন। 
মাস গেলে চঙ্গিলশ টাকা মাইনে 
পান। গুনার একটাই দৃঃখ, লোকে 
বলে 'মাসি হি বকে চারদি 
করো, গা আবার অভার 
কিসের!' কতযে পান 
তিনিই জানেন। তব নির্ঘলা দেবো 
আশা যদি মাইনেটা কোনদিন বাড়ে, 
তবে একটু সুখ হয়। লোকের বাড়ি 
এখনো যে কাজটা করছেন সেটা 
ছেড়ে দিয়ে যতদিন বাঁচবেন শ্বধূ 
ব্যাংকের কাজ-ই করবেন। কিন্তু তা 
কি আয় হবে? নির্মলা দেবীর বয়স 
প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি। 
অধঙ্গর় সময়ে মাঠের কাজও করে 
থাকেন। 

“ইস্কুল যেতে ভালো লাগতো 
কিন্তু তবু পড়া হলোনি। প্রথম 
ভাগটা ডেছিলম। কিন্তু আর 


হলোনি, মা খোঁড়া। একলা বাপ 


চাষের কাজ করে, সকলকে খাওয়া 

তেই কুডূলায়দি আর বধ 
পকার্থেকে? প্রথম যখন 

ক গেলুফ বামদের বাড়ি থিকে সিলেট 


ডি 
পারে নি! তারপর আর কী করব, 
৮ 
ইঞ্কুল ছেড়ে দিয়ে রাম্নার তারে 
জালোন কঁড়াত্ম। তার পর 
পাশের বাড়ি বর্ধীন উকিলদের ঘরে 
কাজে নেগে গেলুম, তখন আমি 
এট্ুকখানি। সাত-আট বছর বয়স 
হবে। সেই ঘিকে নাগাড়ে ছ-বছর 
কাজ করে যাগ্ছি। এরা খুব ভালো । 
আমাকে নিজের মতো করে দেখে । এ 
বাড়ির গিম্নিকে আমি কাকি বলে 
ডাকি। কাকির মেয়ে বৃলাদিও খুব 
ভালো। এখানে একরকম ভালো 
আছি। সারাদিন থাকি খাই, সম্ধো 
হলে ঘরে যাই । তবে দুঃখু হয় খন 
দেখি পাড়ায় আমার সঘ 


চোদ্দ. পনের বছরের লাজুক 
কিশোরী মাধবীর মুখ থেকে এই; 












ক ৯৯১ 





ইস্কুলে যেতে দিল না। বাধা র্যা নর 
তোর মাথা মোটা, পড়ে ঝা, টু রর 
কারবারে লেগে যা। আাঙা: 

ভালো ছিল, প্লাস নাইল টেন পূর্ত 
পড়ে বিয়ে হয়ে গেছে। আমার আর 


পড়া হবে না। এখন যত দিন বিষে. 





কটা না “মিষ্টি বউ আমার কাছে. টা 


এগিয়ে এল| হাযারিকেনেধ আলোয় 
-'ত্রার মুখটা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। 
ভিড়ের মাঝ থেকে এগিয়ে এসে 
' জিজাসা করল - 

, দিদিভাই আমার কথা কেউ 
, জিখবে না, তাই না? বিয়ে হয়ে গেছে 
বলে১ আমার তো লেখাপড়া করার 
ইচ্ছে ছিল! কিন্তু কেউ কি শুনল £ 
বিয়ে হয়ে গেল।' আমার বম্ধৃয়া 
কলেজে পড়ছে আর আমি দূটো 
বাচ্চা নিয়ে সংসার করছি। কেমন 
মুড়ি হয়ে গেছি । আট বছর হল বিয়ে 
হয়ে গেছে, তবু স্কুলের কথা মনে 
পড়লে খুব খারাপ লাগে । ছোট- 
বৈলায় বাবা মারা গিয়েছিল । দাদশর 


হাতে সংসার । সবে. কাস এইটে 


উঠেছি, দাদা বিয়ে দিয়ে দিল । বাবা 
থাকলে হয়তো আর একটু পড়া 
হতো। আসলে, দিদি, আমাদের ঘরে 
লেখাপড়া শেখানো মানে যাতে 
একটু ভালো ঘরে বিয়ে হয়। আর 
কিছু নয়। তবু বলছি আমার কথা 
যদি লেখেন ত।হলে লিখবেন আমার 
খুব সথ ছিঙ্গ পড়াশোনা কারবার, 
কলেজে যাবার ।' 

সনকা (পাঁজা)। বাপের 
বাড়ি হাট। বিদ্যানগর 
বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। 
এখন আমতলায় এসে শ্বশ্বর 
বাড়িতে সংসার করছে, নিজের 
পড়ার কথা ভূলে গিয়ে মেয়ের 
পড়াশোনার কথা ভাবছে । মেয়ের 
পড়ার সময় হয়েছে । পাঁচ বছর বয়স 
হল। সনকার ইচ্ছে মেয়েকে কিন্তু 
অনেক লেখাপড়া শেখাবে। 

"সংসারের জ্বালায় মেন মরে 
যেতে ইচ্ছে করে। মুড়ি বাবসা দেখে 
বাপ বিয়ে দিয়েছিল । সৃখে ধাকব। 
কিন্তু কী হল: মদ মাতালে লোক 
নিয়ে সংসার। না-হলে মুড়ি ভেজে 
&খৈয়ে কত লোক তো সুখে আছে। 
পাকা দালান করছে। আমার 
কপালটাই খারাপ । দুটো মেয়ে আর 
একটা ছেলে নিয়ে সংসার । লোকে 


খুঁড়িয়ে চলে। লেখাপড়া শেখাতে 
পারিনি যে একটা কাজ করে খাবে। 
কৈলাস টু পর্যন্ত পড়েছিল। আর 
পড়াতে পারিনি । একটা ছেলে, তা 
এই বিদ্যানগর ইস্কুলে ফাইভে 


পড়ছে। বৃকি তারও আর পড়া হবে 
না। বই কিনে দিতে পারিনি । ছেলে 
বলে 'মা ইস্কুলে যাবৃনি, বই নেই, 


ঘাসটার নেই ।' ছোট মেয়েটার এই 
আট. বছর বয়স হল। তাকেও 
ইস্কুলে দিতে পারিনি। ওর পড়া 
হবে না। কে খরচ দেবে; লোকে 
ধলে গরিবের মেয়ে পড়বে 
কোথেকে ” লোকের বাড়ি কাজ 
করছি যাতে ছেলেটার অন্তত পড়া 






পোফেসার (প্রফেসার)। কত বড় 
মাসটার! বাড়ির সকলেই একটু না 
একটু লেখাপড়া জানে । শুধু আমার 
ঘরেই হলো না। গরিষ হওয়া বড় 
পাপের। আজ আমাদের জন্য 
ছেলেমেয়েগুলোর এত কম্ট। একটা 
কথা বলবো, মা, আমায় ছোট 
মেয়েটার একটা বোডিং দেখে দেবে 
যাতে ও বিনিশপয়সায় থেকে খেয়ে 
লেখাপড়াটা শিখতে পায়ে । নাহলে 
ওকেও যে আমার মত সারা জীবন 
বাসন মেজে খেতে হবে। আগ্ছা 
এমন বোডিং কি নেই যেখানে আমার 
মত দৃঃখখী মায়ের মেয়েরা লেখাপড়া 
শিখে মানুষ হচ্ছে? 
যদি কেউ গয়া করে আমার মেয়ের 
পড়ার বাবস্হা করে দেয় আমি তার 
পায়ে সারা জীবন মাথা দিয়ে 
থাকবো । মনে করব ভগবান এখনও 
আছে। গেরস্ত ঘরের বউ । অভাবের 
জালায় দেনা মেটাতে ঘর সংসার 
ফেলে লোকের বাড়ি কাজ করছি। 
ছেলেটা এখনো ইস্কুলে হাচ্ছে। 
ঠিকমত খেতে পায় না। খোঁড়া মেয়ে 
সংসার ঠিক গুঁছোতে পায়ে না। তাই 
ওই পা নিয়ে এখনো এক মন চালের 
মুড়ি মাকে মাকে বাপকে ভেজে 
দেয়। কুঁড়ে বাপ তাই নিয়ে 
কলকাতায় বেচতে যায়। কখনো 
সংসারে টাকা দেয়, কখনো শধু মদ 
গেলে । মোটে খাঁটবে না মা। সময় 
পেলেই হল, ছিপ নিয়ে পৃকৃর ধায়ে 
শিয়ে বসবে । যোলো-সতেরো বছ- 
রের খোঁড়া মেয়ে, কিছু বললেই 
হলো, ধরে ধরে খালি মারবে। যা 
হয়ে এই চোখে আর কত দেখব! 
তাই এক এক সময় মনে হয় এর চেয়ে 
একটু ফলিডল খেয়ে অরা অনেক 
ভাল, সব দ্গালা জুড়োয়। হাড় কটা 
ঠাণ্ডা হয়। আমি আর পারছি না মা 
এসব সহা করতে । আমার ঘে খোঁড়া 
মেয়ে । ওয় কি কোনদিন বিয়ে হযে 2 
বয়সের মেয়ে সাজতে গুজতে একটু 
ভালবাসে । আমি মরলে ওকে কে 
দেখবে ; তাই মরতেও পারি না। 
জানে আমার কপালে শেষ 
কী লেখা আছে। লেখাপড়ার 
কথা জিজাসা করো না মা। ওতে 


ছাঁ ২1 


২: এ নি ?. 
রঃ 
ও ৯৮ ্‌ 
বি 7 ৭, টিক] রঃ 
পট ২) এ রি 
প্র ১48 
ঙ রা 
1. চা), 
টি না ॥ 
7 
0০, দি 
রর 


এ 





আশা এতে নাকি ওর উপকার হাতে 
পারে। বার বার আমাকে বলেছেন 










'ইয়ঠ', জানি সী 
কা 


যদি কোন কারণে আপনার জীবন 
দ্ুঃখময় হয়ে যায় তাহলে লঙ্জা বা 
সংকোচ করে নিজ দুর্বলতা লুকাবেদ 
না। এর ফলে আপনার 

জীবনের জানন্দ নষ্ট হতে পারে । থা 
সময়ে সঠিক উপদেশ এবং চিকিৎসার হাত শক্তি ও হৌবষন 
পুনরায় লা করে দুঃখকে সুখে পরিণত করা যায় । দুর্লত 
জড়িবুষী এবং গুল্যবান তস্মধুক্ত প্রাচীন শান্জরীয় আমুর্বেদিক কর্মূলা 
যা ফোম এক সময়ে কেবলমান রাজা ঞ্বং বাদশাহদের উপ্জন্ধ 
ছিল এখন সেই শক্তিবন্ধক ফর্মূলার চিকিৎসায় আপনিও 
রোগমুক্ত হয়ে আপনার বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে 
গেতে পারেন। আপনার সাস্থ্য স্গরীয় সমস্যায় জন্য ছয়ং সাক্ষাৎ 
'করুন বা য়োখের পূর্ণ বিবরণ বিখে বিনাধুলোযে গরামর্দ নিন । 
সমতা গল্প ব্যবহার গোপন রাখা হয় । মহিলারাও নিজ সখ 
রোগের জন্য পরাবর্শ নিতে পায়েন। 


পাহারা 





8541 1 এ এগ ৭ ই রি 

রি রঃ হও 

তীর “পট মাসির 
এগিয়ে আরবে ফিনা। এম কডশ. 

মলিনা দেবী গ্রামের অচ্ধকার কৃপে 


পাড়ে আছেন। কারা তাদের উদ্ধার 


করবে ১ গ্রামের মেয়েরা লেখাপড়া 
করছে না কেন? সকলের কথা 
লিখলে বোধ হয় মহাভারত হয়ে 
যাঝে। অর্থনৈতিক সমস্যা, বৃলং- 
স্কার, উপর তলার মানুষের অবক্ঞা, 
উপেক্ষা । গ্রামের বেশির ভাগ 
মানুষই স্বাধীনতার সাড়ে তিন দশক 
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টাইমস্টা়-এর একের চেয়ে আয়েক সয়েস সব ছাড়, একেবারে ন্যাধয দামে! আধুনিক, আঙর্থণীয় ডিজাইন ও স্টাইল । 
হরেক রকমের ঘাড়র সষ্তার ৷ রোঙ্ঞ গোল্ড, ভ্লোম আর স্ীল-্-যা আপনার, পছন্দ । আপনায় কাছাকাছির কোনে টাইমস্টার ডিলারের 


কাজে গিয়ে একবার নিজেয় চোখে দেখে আগুন, এ সষ মা্ণিখাল ! ৃ 
1, মে রাখবেন : সবসময় আসিল উ।ইমন্টার বডিং কিছু । ক্যাশয়েযো জার টাইমনটীর-এর গ্যারানী কার্ডটি নিশ্চই চেয়ে লেবেন । 
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আরাশ জুড়ে কালো মেঘ। 
অনেক প্র্তীক্ষা-প্রার্থনার পর বৃদ্টির 
ঘনঘটা, স্যস্তি। চাষের জমিতে 
রব! ছেলে-বৃড়ো সবাই লাঙল নিয়ে 
মাঠে (মেয়েরাও বসে নেই। পুরুষের 
মতই;ছ্ষ্টা মেপে খাটুনি। এক বুক 
£খ,- পরো টাকা পায় না বলে। 
“ফাকে বলবে কানা-ঘবুষো 
'ঝরতেও ভয় ঘদি আর কেউ না কাজ 
, গেলা? এমনই খেটে খাওয়া কয়েকজন 
অরিষ্থাফিতা মেয়ে ও বউয়ের সঙ্গে 
কথা-বলবার সৃযোগ হয়েছিল [ওরা 
“থাকে চত্বিশ পরগণা জেলার 
“বিষ্বুগূর থানার অন্তর্গত আমতলা 
গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে । গ্রামের 
নাম ক্ষেঞ্ড়াডাঙা | ওদেম় কাছে প্রন 
রেখেছিলাম - কেন মাঠের কাজ 
088155728 

“পাড়ার বে সব একসঙ্গে 
রত ওল বলত কাজে ৪ 
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তার পর একদিন মাঠে কাজে 
, শেল্ুম। তখন দেড় টাকা রোজে কাজ 
করেছি। এখন বেড়ে চার টাকি, 
হয়েছে ।তবে ছেলেদের ঘদি দশ টাকা 
রোজ দেওয়া হয় আমাদের দেয় পাঁচ 
টাকা। ওরা যা পাবে তার অর্ধেক 
আমরা পাই। অবশ্য ছোট-বড়- 
মেয়ে-মদ্দ সবাইকে জলপানিটা 
সমান দেয়। জলপানি বলতে 
দেড়শো গ্রাম মুড়ি আর খানিকটা 
চানাচুর। দশ-বারো বছরের ছেল্ল- 
মেয়েরা মাঠে কাজ করলে দুটাকা 
আড়াইটাকা পায়। কাজের সময় 
বলতে সকাল সাতটা থেকে বেলা 
এগারোটা আর বৈকাল তিনটে 
থেকে সম্ধো ছটা। এই সাতঘপ্টা 
কাজ করলে আমরা চার টাকা পাই । 
রোজের টাকা রোজ দেয় । ছেলেদের 
মত একই খাটতে হয়। তথু 
ছেলেদের বিড়ি, দোক্তা, পান এই সব 
দেয়। আমাদের শৃধুই জল পানি। 
তবে কোন কোন মেয়ে দি খুব ভাল 
কাজ করছে বলে ওরা মনে করে, ছ- 
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তখন বাপ ব্যাঙ ধরে। এই ভাদ্র মাস 
থেকে বাড ধরা শুরু হবে। জৈচ্ত, 
আধাঢ, শ্রাবণ মাসে বাঙ ধরলে 
আবার থানায় ধরে নিয়ে যায়। 
আমার বাপ ব্যাড ধরে নিয়ে 
বারুইপুর, মগরাহাটে বিক্রি করে। 
ছোট ব্যাঙ সাড়ে তিন টাকা, বড় ব্যাঙ 
সাত টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। 
মাঠের কাজের থিকেও, দিদি, ব্যাঙ 
ধরা আরো কষ্ট । চোর-ভাকাতদের 
হাতে কখনও কখনও পড়তে হয়। 
কিন্তু কী করবে ৮ কাজ না থাকলে 
বাপকে ব্াাঙই ধরতে হয়। আমার 
বাপ যখন ব্যাঙ ধরতে যায় সারারাত 
ভয়ে আমার ঘ্বম ধরে না। না-জানি 
কী শুনব! আমাদের বড় কম্টের 
সংসার দিদি। আমার মা - এই ছটা 
ভাইবোন হবার পর অপারেশন 
করেছে । সরোজনলিনী নারী মংগল 
সমিতির খাঁটুর মোড় হাসপাতালে । 
অপারেশন, করার পর একশো 
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পা 
একটু কি. বিরাম আছে; অপা-. 
রেশনের পনেরো দিন পয় থিকেই 
মাঠের কাজ করছে । এখন এই আমি, 
আমার বাপ. আর মা তিনজনে মিলে 
মাঠের কাজ করছি। দৈনিক যোল: 
টাকা উপায় হদ্ছে। তাই সব দিন 
কান হয়নে। শরীর খারাপ: হলে 
কাজে হয়ত গেলুমনি। ব্যাস, টাকা 
বন্ধ। সোংসার মোটে চলতে চায় 


'না। লৈখাপড়া কেউ করে না। এই 


কদিন হল বড় ভাইটা আমাদের, 
গেরামের একটা পড়ছে । 
এত কম্ট করে খেটে খাই, কই, 
পয়সাটা তবু না দেয় ৮ সেখানেও 
অর্ধেক । মেয়ে হয়ে জল্মানই পাপ।' 


পূর্ণিমা পুরকাইত। ওকে সবাই 


টেপি বলেই ডাকে। বমস সতেরো 

বছর। ও একটু সাজতে য় 

ভালবাসে । কিন্তু দারিদ্রা যে 

কত বড় অভিশাপের তা এর মধোই 

ও ভাল করে বুঝে নিয়েছে। এও . 





বৃঝেছে প্রতিবাদ করা অনর্থক । ওরা 
যতই খ্াাটুক পুরো টাকা কোনদিনই 


পাবে না।' তাই যখন প্রশ্ন 
করেছিলাম - তোমরা টাকা বাড়াতে 
বল না কেন: তখন ও হেসে 
চট, বরা পারেব চেনা 
নিয়ে পালটা পু্ম করেছিল 
'হাঁ দিদি, মেয়েরা কি কখনো 
ছেলেদের: সমান হয় »" উত্তর দিতে 
হলে অনেক কিন্তু বলতে হয়, কিন্ত 
তা বোঝবার মত মানসিকতা ওর 
নেই। চুপ করে থাকতে বাধা 
হয়েছিলাম। 'তিনটে বাজে দিদি' 
যলে এক হৌড়ে হাতে হাসতেই 
জলার ধারে ছুটে শিয়েছিল |... : 
“বাবা-মা আমাকে মাঠে ঘেতে 
দেয় না। আমি তবু মাঠের কাজে 
যাই। নিজের সাজ-পোশাকটা কর. 
ধার তারে ঘাঠে যাই) পু 
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আবি সি বকর ছু 
কাজ শুরু করেছি। কামিও চার টাকা ' | 


পাই। আমাদের এখানে আর কোন 
কাজ নেই যে করব। তাই বাধ্য হয়ে 
মাঠের কাজে নেমেছি । এখানে গবাই 


খুব গরিব, তাই টিউশনিও 'জোটে' 


না। নাহলেছেলেদের অ-আ পড়ালে 
তব্‌ পাঁচ-দশ টাকা রোজগার হত। 
কিন্তু সে পথ এখানে নেই। সবই 
আমাদের ভাগা। লেখাপড়াজানা 
দিদিদের যখন দেখি ইস্কুলে পড়াল্ছে 
বা অন্য কাজ করছে তখন খুব কষ্ট 
হয়। এই দুবছর হল আমি পড়া বন্ধ 
করেছি। এ জীবনে আর পড়াশোনা 
হবে না।' কথাগুলি বলছিল দেবলা 
পৃরকাইত। সতে্নোর এক গম্ভীর 
তবৃর্ণী। খুব কম কথা বলে। আমার 
প্রশ্নের উত্তরে বেশ মেশে মেপে 
কথা বলছিল। গভীর হতাশা ওর 
মুখটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। 
দুচোখে চাপা ক্ষোভ। নিজের 
ভবিষাৎ সম্পর্কে এখন থেকেই 
সচেতন। তাই মাঠের কাজ শিখে 





নিতে চায়। হয়ত কপাল মন্দ হলে 
*বশূর বাড়ি গিয়ে এই কাজই করে 
ভাত খেতে হবে। পড়াশোনা না 
করতে পারার দৃঃখ ওকে অহরহ 
ঘল্ত্রণা দেয়। “পুরো টাকা চাও না 
কেন১' উত্তরে উপহার দিয়েছিল 
একটুকরো বাঁকা হানি। এর পর 
আর প্রশ্ন করিনি। 

'আম ঘখন খুব ছোট তখন 
আমার বাশ অসুখে মরে ঘায়। 
ভাইবোনেদের মধো আমি সবার 
ছোট । দাদাদের বিয়ে হয়ে শেছে, 
দুটো দিদিরও বিয়ে হয়েছে । দাদার়া 
সব আঙ্গাদা। আমি আমার মা আর 
একটা ভাইকে নিয়ে আমাদের 
তেনজনার আঙাদা পোংসার, লেখা- 
পড়া কোনদিন কম্িনি আর হবেও 
না। আমি এই মাঠের কাজ করছি 
চার-পাঁচ বছন্ধ। তার আগে নোকের 
বাড়ি খাটততৃম। সেই সাত.আট বছয় 
বয়স থিফেই খেটে খাদ্ছি। ঘাঠে 
কাজ করলে দৈনিক চারিটাকা পাই । 
অনেক রুষ্ট, ববিক্তু কী করব উপায়- 


লেইঃ মিলান চিজ বয়ে 





মাযে-মধ্যে মাঠের কাজ করে। এই 
সময়টা কাজ একটু বেণি হয়, কারণ 
চাষের সময় তো। যতদিন না পরের 
ঘরে যার এই মাঠের কাজ করেই 
খেতে হবে। তা সেখানে গিয়েও কি 
হবে? তবে আমাদের মত ঘরে 
এই মাঠের কাজ শিখে রাখা 
ভাল । ম্ঘশুর বাড়ি গিয়ে যদি ভাত 
না পার তবে এ কাজ করে দৃটো ভাত 
খেতে পাব।" 
দেবলা দল্লুই। বছর পনেরোর 
কিশোরী । লাজুক-স্বভাবের মিস্টি 
মুখে একরাশ দুঃখের ছায়া। কাজ 
করতে করতে ও ল্লান্ত। কিন্তু তা 
বলে রেহাই দেই । নিজের ভাগ্যকে 
মেনে নিয়েছে । ওর কথা শুনে মনে 
হচ্ছিল এই বয়সে ও অনেক কিছু 
বুঝে নেছে। এত দৃঃখ তবুও 
১ টস 
ওর হাসিটাই যে ফাম্না তা বৃঞ্ধতে 
কারুর এতটুকু দেরি হবে না। 
আদর গা। পরনে একটুকরো 
কাপড়, মাথায় অনেকদিন তেল 
পড়েনি। সিঁথির সিদুরও আবহ্ছা। 
জীর্ণ কম্কালসার বুকে মৃখ দিয়ে 
একটা ছে শিশু । দুচোখের কোলে 
পিছুটি। শীর্ণ মুখে একরাশ দৃঃখ। 
কথা বলতে গেলেই কান্না এসে সব 
কিন্তুকে থামিয়ে দিচ্ছে। তবৃও আমার 
প্রশ্নের উত্তরে স্মৃতির ঘর হাতড়ে 
অনেক কথা বলে চলেন জটাই 


হয়েছে। আমাদের সোংসারে এত 
অভাব ছেললি। উঠোউঠি ক-বছর 
ভেমে যেতে অবস্হা খুব খারাপ। 
এই বছর দুই হুল মাঠের কাজে 
নেমেছি। বাপের বাড়িতে এত কষ্ট 
ছেলনি। বাপ মিলে কাজ করত, 
খাওয়া-পরার কষ্ট পাষইনি। কিছ্ডু 
ঘুঃখ ছিল - সতালো মা। এখন 
বাপও নেই, বাশের বাড়ির সাথে 
ফোন খবরও নেই। কেউ চোখের 
দেখা দেখতেও আসে না। গিয়ে 


পড়লে অবশ্য দুটো খেতে দেয়। 


অভাবের সোংসার। ছ-টা ছেলে 
মেয়ে। 82 করেছি। 


কিন্তু খাওয়া 
না। শরীর বন্ড মধ 
নিয়ে মাঠে কার্জ করতে যাই। দশ- 


সপ 





কচ 0. 


বারো বছরের একটা মেয়ে ই 
তার ঘাড়ে পোংসারের সধ্বস্ধ 

মাঠে চলে যাই। মনটা আঁকপাক 
করে ঘয়ের তারে। কিন্তু কী করব 2 
বড় ছেলেটা বছর পাঁচেকের, টাই- 
ফড়ে একমাস বিছানায় পড়ে। এ 
ছেলে ফেলেই কাজে যাই । মন কাঁদে, 
কিন্তু কী করব, কাজে না গেলে 





ছেলের মুখে ওধৃধ-পথ্যি কোথেকে 


দেব১ ওয় বাপ একলা পারেনে 
এতগুলো খেট চালাতে"। গরিব 
ঘরের বউকম্ট করব না এ কখনো 
হয়? আমাদের কম্টেরই কোপাল ।' 

“আমার নিজেদের জমি । একলা 
লোক পারেনে। আমায় যেতে হম্ম। 
চোপর ছিন খাটতে হয় না। গেল্ঘ, 
খানিকটা করে দিযে সোংসারের 
কাজ করলুম আবার নৈকালে গিয়ে 
এট রুরলুম। খোকার বাপ হয়ত 
খেয়েদেয়ে একটু রেসটো নিল, আমি 
মাঠে গেলুম! নিজের জমি নোক 
দিয়ে করার থিকে নিজে করলে 
নিজেরই ভাল । এ ছাড়া কাপড়ে 
চেকনের কাজ করি! কোনরকমে 
সোংসার চলে যায়। বপপর বাড়ি 
যখন কাপড়ে চেকনের ক * করতুম 
দিন ছ-টাকা রোজ ' 1 এখানে 
করনে তিন টাকা পাহ সোংসারে 
দু-পয়সা দিলে ভাকা তাই এই সব 
কাজ করা। তা আমার তাতে কোন 
দৃঃখু নেই, বয়ং কাজ করতে ভালই 





ব্যংযোশ, :; 
খুশি-খুশি ভাব) সংসার' ধারণে, :. 8 
মাঠের কাজ করতে ওর ফাদ ৃ 


লাগে! 
কেওড়াতাঙা গ্রাছ ছেড়ে জোড়া 


দুঃখ নেই বলেই মনে ছল । 


দোকান রোডে এলে. 
পড়লাম। তখন সম্ধোে হয় হযা। রা 
আকাশ জুড়ে খমথমে মেখা দুহূর্তে .. 
প্রবল বৃষ্টি আসতে পায়ে।, মাথায় .. 
কোমর পর্যন্ত ভেজা কাপড়: নিয়ে ' 
ধানজলা থেকে একে একে উঠলে ".. 
আসছ্ছিল গ্রাঙের চাষী হেয়ে-বউ ) ২ রঃ 
সবারই বাড়ি ফেরার তাড়া। আমার , ৭ 
কথায় ওয়া একটু থমকে দাঁড়ায়, কেউ: :. 

বা ফিক করে হেসে ফেলে। ব্রাুড়-. 
কোলা সাতামন্ধই বাসটা গু রঃ 
জনা জোড়া দোকানের নির্জনিতাকে "১. 
মুখর করে তোলে। নী, 
কৈখাঙলী, বলাখাললী, একে একে সক : ৫ 
পপ গস 
৮১০৮4 ৫ 
বউ। সারাদিন হাড়ভালকা খানি. ৃ 
পারিশ্রমিক মাত্র চার টাকা । একজন 
পৃরুষের উপায়ের অর্ধেক। 0 


সু শ্ 
০554 
টি ০৬এুভ ৫ তি স্ছি প 


পাটি 5 


নিচে পাঁরবর্তন মৈত্রী সংঘ -তে ফোগদানকারা' বাড়ির নাম এবং প্রজ্জান্ময়ে সদসাকাজ 
হিকানা, বয়স, সখ, শিলক্ষাগভ ধোশাতা এবং জীবিকা উদ্ফোখ রা হল; 









২ এ ২ চি তদিহ হত ক ছে 35515 1 84 মস 
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আমাদের বন্ধুবাধ্ধবদের মধ্যে 
প্রায়ই দু. একজন থাকে যান্া অত 
ধিক স্পর্শকাতর । দল বেঁধে শিকনি- 
কে, সিনেমায়, খেলার মাঠে, এমনকি 
ঘরোয়া আড্ডায় এদের সঙ্গে কোন 
রকম রসিকতার ব্যাপারে সবাইকে 
সতর্ক থাকতে হয়, পারছে এরা কোন 
সামানা কর্থায় মনে আঘাত পায় 
অথবা কেপে গুঠে। অর্থৎ মলের 
দিক দিয়ে খুব একটা সহজ, 
গ্বাভাবিক এরা নয়। 
হাতের কাছের এই রকম একটি 
উদাহরণ গারলগস স্বালের শিক্ষিকা 
'দ্ব্নাদি'। আমাল্দর ছেলেত্দর 
সামনে সব সময় ভূরুকৃচকে তার 
একটা বার্পী বাণী ভাব । কী কারণে, 
কার ওপর স্বপ্নাদির এত অভিমান, 
ভগবান জানেন মেয়েবন্ধাদের সঙ্গে 
হলসিযুখে কত গনপ, কত কথখা। 
সথ৮ লামব! প্রা কেড় কাছে 
গেলই, সহসা গম্ভীব | বোধহয় 
পৃরুষমানুষ সম্দৃন্ধেই স্বগনাাদির মন 
এন [বিষিয়ে আছি 7৮৮ হালদয় লব, 
ওল লর্পচ মদ তি দান ব্যানটা (ভাল, 
পান্টি নয় আসব বিড়াল করবার 
চ্ম তা সে হাবিয়ে ফেলছে । 
স্বপ্নাদির ঠিধ উল্টো মান্ষাি 
দেতবাগাগলর 'লিনখু' । ওরা চাশান 
প্থয়োদব ব্যাপারে অস্বাভাবিক 
বিরাগ! একটি মোযোক ভাঙা বাসে 
(চিল । আব সব যখন এ্রকসাণি ঘব 
পাঁধধার প্রপতাধ চল তখন তহষেটি 
বলল, সে ঝী কথা, োান চাকখি 
/ এই, বাকি আমি কবর 
-চাগাধ বিয়ে, পাগল নাকি - বাসি। 
সেই খেকে বিনমের সমন নাশ 
জাতির ওপন দাবণ বি বৃষ । ওদের 
সদ্শে মাখামাখি আনহবিক হা 
সমত্নে পরিহার্য । তখিয়েদেল সত 
এব সব ব'বহার নেহাং ই ফনমযাস। 
এতক্ষণ যাদের কথা, পললাম, 
এদের সাতিকাবেগ ঘনের ব্াশাবিট! 
তু উদঘাটন" করাত মনোবিদবা পচুল 
পর্ঘবেক্ষণ ও গবেষণা ককেছেন। 
শাবান এতসব মানুষের মাল 
এক বা একাধিক ক ভচিহ, আত । 
এসব কপচিঠেচর সট তনাহ এতে 
সবংভাবিঞ। চিতাধাগা, আশির আছ 
(ণ সব আদ্কা তারিক কাতর দিয়েছে।। 
মানসিক বাবিন বড 5 লন ও 
নিলণাল পক্ষ; কনে দদেহোছান থে সব 
গল ঘবধদী করবিিকডি বা ঝায়া, 
জেখঠদের কথায় কথায় উনালিনাজ 


এ ২ 
হী, 


ধরে পাসে, আগ বাড়িকে তর্ক করতে 


দাসে, কাউকে গয়োয়া কারে না ১ 
চাদের “এ রনি) রিকাংপর 
(ই ০7 


৮ সি৭ ২৭ 
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7 
যে খুব নরম, স্নেহের কাঙাল, ঘে 
অপরের গুপর "নির্ভরশীল হতে 


চায়। এইসব আচরণের শিচ্ছনে 
রয়েছে অর্তীত্ের কোন দৃঃসহ 





মানসিক আঘাত কিংবা অধাক্ত . 


"বদনার ইতিহাস। 

মনের আঘাত নিয়ে চিন্তা 
করবার আগে ভাবা যাক দেহের 
আঘাতের রাপারটা। শরীরের 
কোখাও কেটে গেলে বাক্ষত হলে 
তসখানে একটা চামড়ার আবরণ 
তৈরি শুয়। ক্ষতটা শুকিয়ে গেলে 
দেখা যায় যে ক্ষতের ওপরের এ 
চামড়াটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি 
পুরু এবং শক্তু। 

দেহেব পক্ষে এই পুরু চামড়ার 
আয়োজন কেন” একবার আঘাত 
প্পয়ে দেহ্যন্ত্র সঙ্গাগ হায় এমন 
এটা বাবস্হা নেয় যাতে ও 
ভায়ণাটা আর আহত না হয়। এ 
জনই আহত স্হানটিকে স্বাভাবিক 
চামড়ার চেয়ে অপেক্ষাকৃত শল্তদ 
মাটা আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয়। 

মনের ক্ষেত্রেও বাপাবটা সেই 


এব 4 রা 


মনন কান আঘাত পেলে আমরা 
এন)কেও আবার আঘাত পাওয়া 
'খোকে বাঁঢানব জনা পত্ু, কবি। শক্ত 
শরি লীঙঞব ; 
এপাশোন পরিবেশ সম্পর্কে 
চালপাতশোৰ মানুষেব সুখ 
হাসি কানা সম্পর্কে আমর 
রর হয মাই । ঘন এমন একটা 
পির আবরণ হুলে দিই যা শিদ কাব 
এসব কিছুহ আব মনকে পপর করতে 
অর নিজের আধো 
'নজোদুক গুটিয়ে ফেলি 
এই মনের ক্ষুতরচিহয আমাদের 
সহ নবী বিকুত কুৎসিত করন 
৮" আহত শ্রুন নিয়ে সম্া্ছজুব আব 
পাঁচজনকে কারণে. অকারণে আঘাত 
বে নিক্ষেব কাছ থেকে তাদের 
সারিয়ে দিউ, নিজেও সবে খাকি। 
আমন এমন মানুষ হয়ে যাই ল্ষ, 
আপুবেও আমাদের সংগে আন পিন্ুম্দ 
*হ পা, পরিহরে কৰতে ঢায়। 
যনেধ আখাত 
শা শক নাাপার যে যারা আঘাত 
লিলি শুধু চাদের প্রতিই আমরা 
বিরূপ হই না সারা দূনিযাধ ওপব 
বিদপ হায়ে যা? সবর কারণে 
অকারণে লক্ষ। কি একটা গুতিক্ল 
পরিস্তিতি। প্রাটিগেনের সত্গেআমা 
সদ দৈওয়া রনিওমা, 
সহমর্মিতা ধা শ্রথুভব উপচ্াগের 
সম্পর্ক ম্বার থাকে না। ধীরে ধীরে 


চঃ 


/প শ্যা। 
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এমন একতা 


পহা্যাগি তাও 






নিঃস্গতা আমাদের আচ্ছম্না করে 
ফেলে। প্রায় সব সময়, সব 
ধ্যাপারেই আমাদের অসহিক্কৃতা 
প্রকাশ পায় । আমরা কল পরাণ, 
উগ্ভ হম পড়ি। 


এ ছাড়া আয়ো'দুর্বিপাক আছে।' 
কোন বিশেষ বািমর অচচরণে কষ্ট 
পেয়ে, ক্ষুদ্ধ হয়ে প্রথমে বাক্তি- 
বিশেষকে পরিহার করি এবং শেষ 
পর্যন্ড নিজেকে পরিহার কষি। 


নিজেকে পত্িহ্বার করার অর্থ হল 
যা আমাদের প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত 
জীবন, তার সঙ্গেও যোগস্তরি ছিন্ন 
করে,দেওয়া। যেসব মানুষকে দেখা 
যায় সবসময় একা বা নিঃসংগ, এবং 
নিঃমংগ থাকতেই পছন্দ করছে, 
তারা নিজেরাও ভিতরে ভিতরে 
নিজের সঙ্গ হারিয়েছে । নিজের 
স্বাভাবিক সত্তাকে তারা একটা 
কঠিন আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। 


* ফলে, যেন করে কথা বলত, তেমন 


করে আর বলছে না। যেমক করে 
কাসত, তেমন করে হাসছে না। 
খোশ-খেয়াল আাগে যা ছিল আর তা 
নেই । হয়ত গান করতে ভালবাসত, 
এখন আর গাইছে না, তাস খেলতে 
ভাললবাসত, আব তাস খৈলছে না। 


'অথচ আমাদের চারপাশে ভিন্ন 
চরিত্রের, ভিন্ন "্বভাবেব এমনও 


অনেক ছড়িয়ে আছে --. 
সমাজের দব সময় যাদের 


সংগ চাইছে, যাদের পছন্দ করছে । 
অফিসে, ফ্যাকটরিতে, বাজারে সবাই 
তাদের সঙ্গে মিশছে, হাসিমুখে কথা 
বলছে, তারাও মন খুলে সুখ দুঃখের 
আলাপ করে চলেছে । 

খা যায, সমাজের আর পাঁটিজ 
নের সঙ্গো এদের কেমন একটা 
অপ্থাষিত সহমর্ষিভা আছ্ছে। পরি 
চিত অমুক ধাবৃর বয়স্কা কনার 
সুপাত্র স্কির হয়েছে - খবরটা শবনে 
এদের ম্বুখে হাসি মুটে উঠল। 
অমুকের ছেলে পরীক্ষায় পাশ 
ধরেতছ জেসন এরা প্রসন্ন হলা। 
অমুকের মায়ের অসুখ করেছে 
হাসলাতাল নিয়ে গেছে জানত 
পেরে উদ্বিদ্ন হল। পাড়ার শ্রমূক 
ঠিম ডায়মনডতাববাদব খেলাও গিয়ে 
ছিল । সম্ধ্বা পর্যল্ত কোন খবব 
পনই | সন্ধা পর খবন নিচ্ছে-ওরা 
ট্িচল না হেবে এল । এই রক্ষম 
নানাভাবে বোধা ঘায় চারপাশের 
পাঁচজনের সঙ্গে সুখ দুঃখের, তাল 
মন্দের এদব একটা যোগস্এ আছে। 
যায় যে, শিল্পা, 


পদঙা অর্থ, 


সামাজিক ম্দি যেটুকু এদের আছে 


খ 





সকলের সব ব্যান্পারে আগ্রহ. ক 


ফলে এদের ড্ডানের পরিধিও বৈঙ, 


বেড়ে যায়। কাছের খবরে , আগুন, 


থাকার জনা দূরের খবরে কাহীনি 
বাড়ে এবং ও দিক হযে নর 
এদের কাছেই 'জানতে পারা যায়: 
কোন দেশের কেমন সমাজব্যবঙ্ছা... 
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কেমন শাপনবাবস্হা ! পাড়ার, ভান, | 


পয় দেশের এবং শেষ পর্মস্ত 
বিদেশের খেলাধুলা, ধর্ম-অধর্ম মহান 
কাশ অভিযান থেকে শর করে 
এক প্প 
প্রজেক্ট --- সবের খবরই একা . 
রাখে। 


ডান্তগর আরথার কম্স্‌ নানারকম 
সন্ধান চালিয়ে ' সিদ্ধান্তে ' 
এসেছেন যে এই সব' মানুষের 
চরিত্রের রহসা হচ্ছে, এদের মনে 
কোন ক্ষতচিহ্ধ নেই, কেউ কোনদিল 
এদের কোন আঘাত দিয়ে এদের 


"মনকে নিদাধুণভাবে আহাভ করতে 


পারেনি । 


ভাহলে প্রথমে ঘাদের কথা 
বললাম সেই বগনা "বিনয় 
পরভৃতিব দল ছেড়ে, পরে যাপদর কথা 
বললাম, তাদের দলে কেমন করে 
সাসা যায়: না এসে উপায়ও নেই । 
বাবণ, মনুষাজীবনটা ফিবে ফিরে. 
বাববান হাতের কাছে এসে বলবে 
না, এইযে আমি এসেছি, তুমি 


মামাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা চল! 


এ 
নে 


পন্ছ/। কৰা গেড়ে যে, মনেষ কত 


নিয় যারা জীবনযাপন করছে, 


ভাদদশ নিজের সম্বন্ধে নিজের ২ 
ধাবণা খুব দীন, জীন, ভদের 
মা হমযপ্দাতবাধ মাত সামানা। 


তাই পান “থকে ছল খসলেই তারা 


গ্নে কান মযানাতানি হল প্যসৰব 
মা, পব্তাস, মাত) 2সামখান সম্পন্ন 
লোকেধা হোসে উড়িয়ে দেবেন, 


হাতহই ছারা কুদধ তয় অলোবিদকা 


বল £ স্ঘ লেচকছ মনটাকে 
আত বীথা দবশাব। 

এই শ বাধা ব্যানপারটা! কী 
« পা শয়ে এব 
ও তিটাটা ইনি? ঞব। 752 তি 
আশে শন্িলের কিস একটি? 
(তা হাক আবার এই চামড়ার 
নিলে খুব কোমল চিহিি আর 
এপ সাত আছ । উপপেষ চামড়াছা 
জ্রীব।শুব আহনল থক, পাট খাটি. 


হর পাড়ি 


মামাত দুধকে জাঙাদেরী ব্য ভালে) রি 


॥ ফা 
॥ সা য 
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চামড়া ভেদ করে সেটা এ কোমল 
৪৪৪85৬ ০9 
করে । যেসব অল্পে মান 
লাভার নি মনটা নিচের 
, কোমল স্তরের মতই সংযেদন শীল । 
তাদের স্বাভাবিক হতে হলে মনটা- 
কে ঢেকে দিতে হবে শরীরের 
গুপরনকার স্বাভাবিক চামড়ার মত 
একটা সহনশীল আবরণ দিয়ে। 
মনের জলা এই আবরণ কী করে 
রচনা করা যায় » 


এটা সম্ভব নিজের সম্বন্ধে 
নিজের ধাবণাটাকে উঁচু করে, বড় 


করে। যে মানৃষের অস্মিতা বা 
55855 ৬ 
তে নিজেকে নেহাৎ -হুশিন, 
অপদার্থ, অকর্মণা ভাবে না.সে 


একটা লিদেষি পরিহাসে, এ 
সামানা অসাফলো কখনো আঘাত 
পেতে পারে না। নিজের সম্বন্ধে 
নিজের একটা উঁচু ধারণা সব 
মানুষেরই দরকার জীবনের সর্ব, 
ক্ষেতে । স্কুলে ছাত্রকে জানতে হবে 
সে ফেলনা ছাত্র নয়, খেলার মঠে 
খেলোয়াড়কে জানতে হবে সে 
অপদার্থ খেলোয়াড় নয়, অফিসে 
কর্মীকে জানতে হবে দে অফিসের 
একটা অপ্রয়োজনীয় বোঝা নয়, 
গৃহিলীকে জানতে হবে যে গৃহ- 
স্হালীতে তার বেশ পটুতা আছে 
ইতাদি। 


ঘখন মানুষের নিজের কাছে 
নিজের সন্তোষজনক পরিচয় থাকে, 
মনভরা আত্যতুক্তি থাকে, তখন সে 
ছোট-খাট টপ উপেক্ষা বা 
আঘাতে আর র্য়না।দঃসহ 
হলেও সে আঘাতের দাগ অচিরেই 
মিলিয়ে যায়। আর পাঁচজনের মত 
' অপরের স্নেহ সে অবশ্যই 
চায়। কিন্তু যতটা চায় তার চেয়ে 
অনেক বৈশি পতি অপরকে দেওয়ার 
জনা সে ব্যাকুল। কিন্বু লোক তাকে 
তো অপছন্দ করবেই, কিন্তু তাতে 
তার কিছু এস যায় না। ভরা মনে 
কিছ্বু কিছু লোকের অপ্সীতি এবং 
অস্নেহ সে হাসিম্বখেই মেনে নেয়। 
নিজের ছন্দে সে কাঙ্গ করে। করণীয় 
সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত নিজেই দ্হির 
করে। আর জীবনযাত্রায় চারপাশে 
ভালবাসা, বন্ধৃত্ব, আত্ীয়তা গুড়িয়ে 
ঘায়। | 

কিন্তু নিজেকে নিয়ে ভ্প্তি যাদের 
নেই, তারা সকলের কাছে সব সময় 
'সব ব্যাপারে পতি, স্বীকৃতি, বাহবা 
পাওয়ার জনা হাঁ করে থাকে । আর 
এসবের সামানা কমতি হলেই 
তাদের যন আহত হয়। 


বনের পথ চলতে বিভিন্ন 
বিচিত্র মানুষকে আমাদের সাদরে 
গ্রহণ করতে হবে। নির্বিচারে প্রীতির 
সঞ্চার ও প্রসারের গণ্ডি যদি আমবা 
, ্বাড়িয়েই চলি তাহলে দেখব যে 


॥ এ ২৫ 
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মন যখন উত্তেল্জিত, বাথায় বিষণ্ণ 
কিংবা অনাগত আশস্কায় শঙ্কিত । 
এই অবস্হায় কোন বন্ধু এসেও ষদি 
কিছু নির্মল রসিকতা করে, আমরা 


হঠাৎ ক্ষেপে যাই। কিন্তু নিবৃত্তাপ, 


নিরুদ্বি্ন মনে সে রসিকতাকে: 


রসিকতা বলে গ্রহণ করতে পারি। 
যে আমায় নিয়ে হাসতে চাইছে, তার 
সঙ্গে আমিও হাসতে পারি। 


বিস্তান প্রমাণ করেছে যখন গা 
এলিয়ে বিশ্রাম করি. শরীরের 
পেশীগুলো যখন একেবারে টিলে 
করে দিই, তখন ভয়, দুভবিনা, রাগ - 
এই সব নেতিবাচক মনোভাব মনে 
আসে না। আমরা তেমন কোন 
আঘাত পাই না। কেননা যে কোন 
মানসিক আঘাত পাওয়ার জনা এবং 
পেয়ে তা ধরে রাখবার জনা 
পেশীগুলোকে নতুনভাবে যথা 
প্রয়োজন প্রস্তুত হতে হয়, সজাগ 
হতে হয়। তাই যেখানে পেশীগুলোর 
সেই প্রস্তৃতি নেই, সেখানে নেতি 
বাচক মনোভাবেরও প্রবেশদ্বার 


রৃদ্ধ। 

কিন্তু এই পেশী টিলে করে 
সবঙ্গি এলিয়ে দেওয়ার অভাস - 
এটা চচা সাপেক্ষ । প্রতিদিন এই 
অভাস করলে মনে একটা প্রশান্ত 
ভাব আসে, তখন সেই প্রশান্তিকে 
সারাদিন সঘতেন রক্ষা করতে হয়। 
সব দেশের খাষি-মনীধীরা এই 
প্রশান্তি সর্বক্ষণ বজায় রাখতে 
শপার়েন। এজনোই তাঁরা সদা পসন্ন, 
সদা নিনৃত্তাপ। 

মাথু আরনলড এক জন কৃষ্টিবান 
মানুষের দুটি লক্ষণ উল্লেখ করে 
ভেন। রি তাঁর মিষ্টি স্বভাব, 
যাকে'উনি বলেছেন ১৯৬৫১1110৯১ 
আর একটি ভাঁর ক্রানের দীপ্তি -. 
411120011 এই ১৮৮৩০৫/7৫৯৯ বা 
সদাপ্রসন্নতা কৃদ্টিবান 
যধোই দেখা যায়। তার কারণ, তাঁরা 
আপন স্বভাবগৃণেই, কোনরকম 
দীক্ষার আপেক্ষা না করে,মেতিবাচক 
মনোভাবের থেকে নিজেদের আলগা 
রাখতে পারেন এবং রাখেন । ফলে 
কোন বান্তি, কোন পরিদ্হিতি, কোন 


পারে না। তন "সে দুঃখে সমে 
কৃত্বা' জীবনযাপন করেন। থরে. 


এর 
1 


52 





এমন কোন বই আছে কি যার ধো 
এই ভাষাভার্ধী সম্পদায়ের মানষের 
জন্ম-মৃত্া, বিবাহ, শিক্ষা-দীক্ষা, 
উৎসব অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিদতারিত 
তথা পাওয়া যাবে। বই-এর নাম, 
লেখক এবং প্রকাশকের নাম. 
ঠিকানা জানাবেন । 

শঠকর কুমার ঢত্রবর্তী, বাটানগব, 
২৪ পরগণা। 


উত্তর 2 প্রামাণা গ্রন্থটির নাম 
হিসটি অব বাজব ংশীজ - লেখক ডঃ 
চারৃচন্দ্র সান্যাল । উত্তরবঙ্গ ধিশব, 
বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত । 

গশন 2 আমি যছি বিশবভারতী 
বিশ্ববিপ্াালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে 
ভার্তি হতে চাই তাহলে গ্যাজুমেট কি 
৪খান থেকে হতে হরর; না অন, 
ইউনিভাবসিটিব গ্যাজেট হলেও 
চল/ব: 

মধৃশ্রী চত্রব্ণী বর্ধমান । 

উত্তর £ না, সেরকম কোন 
বাধাবাধকতা নেই। যে কোন 
বিশ্ববিদণলয়ের গণজুমেট হালে 
মাইগ্রেশন নিয়ে অনা বিশবাশিদ।লিখে 
ভর্তি হতে পাবেন 

পিশণা 2 ভাবাহ করপিলাদবেখ 
নেহৃতে প্ুড়েনাশিযাল বিশবকাপ 
জিতল। ওটি চার বসাবে জন, 
ভাবত থাকার কথা, কিঠু চা না 
থেকে ওটি ইংজ্ানাডে েবশ নিযে 
যাওয়া হল কেন, এবকম কিছু পাইন 
আছে নাকি - 
অমলেন্দ ভাঙার, 
আগরতলা । 


সতয়লগশ 


উত্তর £ 'পুডেনশিয়াল বিশ্বকাপ 
টফির ইতিহাসে এমন কোন আইল 
নত, যাতে বিজয়ী দেশ চাখ 
বও্সরের জলা এটফি বাখ/ 5 পাবে। 
গতবারের বিজয়ী ওয়েস) ইনডিজ 
দল অবশ্য চার খংসরের জন, 
/রথেছ্িল । ম্বণিবার্য কারণে এবাব 


পতিযোশিতার শেষে এ টফি তিন 


সপ্তাতঠের জনা ভারতে আনবার 
অনুমতি দেওয়া হয়া পরবে এ 


নমযর্সীমা বাড়িয়ে দুমাস কৰা হম। 
প্রুশন £ আমি সবকারি চাকরি কবি 


গাকরির খাতায় লাম হচ্ছে 191১, 
৯1811. আমি কোরটে এফিডে . 
ভিট করর 11১৭ ৯1১10 1011, 
হয়েছি। সরকারি কর্মকতরা, 
জানিয়েছেন একটি হিন্দি দৈনিকে 
বিস্তাপন দিয়ে তিন কপি জমা চিল 
নাম পরিবরি হাবে। দয়া কলে 
কলকাতাণ চিশ্দি দৈনিক বিশ্বাহিনর 
ভিকানাটা জানাবেন | 





লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩। 


প্রশ্ন ? আমি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী 
হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গলড কোরসে বি এ পারট টু পরীক্ষা 
দিয়ে দুটি বিষয়ে 130 পেয়েছি। 
কর্তৃপক্ষ চ্ঘাষণা করেছিলেন এটাই 
বিশ্ববিদালয়ের গলড কোরসের 
শেষ পরীক্ষা! এমভাবস্তায় আমা 
দের ভবিষাং কবর্ণীয কী জানালে 
বাধিত হব। 

অলকা ঘোষ. বরর্মান। 

উত্তর £ বি*ব্বিদ্যালয় কর্তপিক্ষে 
নতুন সিদ্ধালছ অনুযায়ী ঞলড 
কোধসেব বিষষ পরিব তল না কৰে 
বিববিদমলযের পু বছরের নতুন 
ডিগবি পারুম শনি শষ বার্ষ তি 
হওয়া যাব। এবং বিষ পবির উনি 
কবলে পথম বার্ষ ভর্তি তত তাবে। 
পি ভজন 5 | 1 11111, 1৬101151111 - 
০1 11151101111]1 পাশ কনার 
পথ ভাব তবারব কাথায় কোখায 
ক্ডনপড় শি £ পড়ব।ল সুধোগ 
বাধচ্ে | উদ খ৫লদগুলিব নাম এ 
[বানা শোনাবল 

মুণাল দন জলপাহ গুভি। 

উপ্তব 2 কয়েকটি বালঞ্জেক মাম এ 
সকানা জোনাছ্ছি | 

১। খাদধপুর পিশল্লিদনাজয কল 
কাতা ৩৯7 

৬) ইন্সটিটিউট 
আযান ইনাসিনিযাবিহ, এখ এস 
ইউনি ভাবসিটি, ববাদ। এম সি। 

৩] এভা ডি কাশিডা এব ইনজিনিয, 
বি. আমেদানাদ, গজবাট। 

৪1 নাগা ,সাগব উনাজিনিয়াপিং 
বদলে, হায়দপ্পাবাদ, অন্ধ পাদেশ। 

1 গউ? ফলে অব ?টকানোলাটি। 
কোযেমবাটুব, হামিঞানাডু। 


প্রন 2 ১৯৭৫ সালে 11 ২ পাশ 
কবি। প্রখন 1১১১0010571 নস 
11011150 €100811 ৯ এ 13 66015) 
পড়কেচাই | সাধারণ কলেজগুলিও 
পগা এইসব প্রাই/েট কলোডাালিব 
1১10৩ এ কোন পার্থকা আছ 
কি” : 
মনিমেষ ধর, চকবাজার, পুরুলিয়া । 
উত্তর £ কোন 151151010 019110117 
বকা প [.)411154 দিতি পারে লা। 
এবং 1১)51281 00141678027 
০৮ এ [80101 পড়া যায় থা 
প্রাইভেট কলেজগুরি কৈবহী কোটি: 
করতে পারে। 00 ৮ 
উত্তর দিয়োছেন £ 


চে 


লু ৩৭ রি 
নব /টকনালা? 





্ * 
341৭ 
বম. এরও তু 215 ্ রঃ ্া 
রঃ রশ 38 চু 1 তই সী) শী ২০৫1 97 ২) রহ নু 
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রি ঁ কাল্ছ মোট টি চ গস ল তুলনায় ৃ 
হাই ভোর ছটার সময় সপ জীবনের ক তাই তাদের সব  হুমড়া - সারা দুনিয়া জুড়ে | তাই ট্রাফিক জ্যাম স্বাভাবিক ঘটনা। 
পপ টি রঙ ৬ ছু ৪ 


মনে হচ্ছিল বুঝি মধারাত | হোটে- 
লের জানালা দিয়ে দেখলাম আলো 


দ্লালিঘে অক্ন্র গাড়ির সার চলেছে। পর খনস্তাণ, নিশ্চল | দিতে চায়। ভারতে তৈরি ইনজি রাস্তা পার হয় লা। এক এক সমগ্র 
রড চলতে. শু করেছে রে চস রি এখন নিয়ারিং ও ইলেকটুনিকসের জিনিস- ভাবি, ইওরোপের জলবায়ুর এমন. 
ওমত ভিউ। অন্যানা ইওরোপাযি বৈশাখের নিবৃন্দেশ মেঘ গ্ীসেতো। | পরত গর্ব করে লোককে দেখান যায়, | কী গৃণ আছে, মেখানে জনসাধারণ 


শহবের মত গ্রীসেও এখন প্রদু্ধ |. সমাজ, বাবসা । | একফাত্র ভারতীয় মোটর গাড়ি আজল্ম এত পৃথ্থলাপরায়ণ হয়, 


কটা গোটাম্ুটি নাগরিক আচরণ- 
ত চার বস্করে আরও কিছ্তি ত ইউনিয়ন, পো্গা- | ছাড়া। বিদেশে গিয়ে পীষ্তায় | এ | 
রঃ গণ চার আরও এক . রে রদ রাষ্ট্রও | বেরিয়ে ভারতের সঙ্গে বৈসাদৃশা উট 581 
গতকাল চে রাতে ভোফাসজায় | দেখেছি মানুষের মস্ত সংয়ের মূল | যেটা চোখে পড়ে ০০০০0 
পু রাতে. ॥ ৃ ৃ 


॥ 
॥ 
1 রঃ 
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পপ দরগায় 
নুর ্ ঠা 
৬৯ 5: 


পাচ্ছেন পুনরায় ব্যবহার-যোগয 
১কিলোর এয়ার- টাইট প্লাঙ্গিক জারে। 


খাসি ও 
তা 


পয়েন্ট এখন পাওয়। যাচ্ছে এক কিলোর 
নতুন ধরনের চমৎকার প্লাস্টিক জায়ে, 

ব। বারবার খ্যবহার করতে পারবেন-- 
অল্প মূলা বেশি দিয়ে অনেক বোশ উশুল, 
তাইনয়কি! 


ও ৯ 
পো এ আঙাড়াও স্টযাগ্ডার্ড কার্টনের প্যাকেও পাবেন। 


্ পয়েপ্ট __ সবচেয়ে জনপ্রিয় নির্ভরযোগ। 
টি ডটারজেব্ট পাউডার । 


-এ 
জি 


গ ি% $ ভু 5. 
রা 


হস সু সত 
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ভাঙা এসব ইওরোশে অচিজ্তানীয়। 

আমাদের ন্যনতম সৌন্দর্য যোধও 
নেই। শালীনভাবোধ তো নয়ই'। 

রা পূর্তমন্ত্রী ফতীন 

একটি জোক মনে পড়ল । 

তিনি এটি একটি সভায় প্রকাণ্যে 

লে হাসিয়েছিলেন | তাতে অবশ্য 

আমাদের কারও লজ্জা হয়নি। পি 

এম ডি এ-র কাজকর্ম দেখতে নরওয়ে 

না কোথা থেকে এক সরকারি 


আমাদের দেশে কল্পনাও করা যায়ে 
লা। ্ 


সি এম ডি এ-র বড় সাহেব 
এরপর রিটারন ভিজিটে গেছেন 
ওসলোতে। ওই সাহেব (যিনি 
কলকাতায় এসেছিলেন) তাঁকে ঘুরে 
ঘুরে দেখালেন । যাবার সময় বলে 
গেলেন, আপনাদের শহর খুবই 
ভাল। তবে কিনা, আপনাদের 
এখানেও অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 
অপকম্মো করে। নরওয়েজিয়ান 
সাহেব তো রেগে কাই । কী বলছেন 
মশাই £ কখখনো না। হতেই পারে 
না। সি এমডি এ-র সাহেব একটু 
হেসে বললেন ওই দেখুন, বিশ্বাস না 
হয়! নরওয়ের সাহেব তাকিয়ে 


দেখেন রাস্তার ওপারে একটি বাড়ির . 


দেওয়ালের দিকে ফিরে এক ভদ্রলোক 
পাঁঁ আইন ভাঙতে যাচ্ছেন। 
নরওয়ের সাহেব রেগে-মেগে 
সেই লোকটার কাছে গিয়ে 
দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে 
, এসে সি এম ডি এ-র সাহেবকে 
বলেন £ মাপ করবেন, ওকে কিন 
বলা যাবে না। উনি ইনডিয়ান 
আমবাসাডর। 
এই জোকটা খুব গৌরবের নয় 
৭055 
মন্ত্রী প্রকাশ্যে 
টি তরে সি 
আমাদের সকলের বকে তীরের 


ফলার মত বেঁধা দরকার । আমরা যে 


ৃ বস াননজগ্ক 








্ সস 
ূ পা খাদের সানি 


একটু মুচি, সৌনদর্যবোধ '৩ 
৫ সি 
গয়ফায় হয় না। আমি ওয়ারশর 
রাস্তায় দেখেছি, রাত দশটা - 
রাস্তায় ট্রাফিক নেই .বঙালেই চলে। 
অটোমেটিক ট্রাফিক লাইটের সায়নে 
পঞ্ুচারী পারাপারের জায়গায় পথ- 


' চাীরা দাঁড়িয়ে আছেন কখন সবুজ 


আলো লাগ হযে,তরা পান্ধ হবেন। 


গিয়ে 'সোমি' (পাউরুটি) 'আভতঘো" 
(ডিম) আর 'সেই' (চা) খেয়ে 
তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম। 


খবরের কাগজ বার হয়। আকরো- 
পলিস (২০,৩৩৮), রিজোসপাসতিস 
(২৪,৯৪১), কাখিমেরিনি (১১,৪৬৮), 
ইলেকখে নমি (১১,২৭৮) ও 
সাভগি (6,৪৬৪)। 

মজার কথা হল সকালের কাগজ 
বেশির ভাগ গ্লীকই পড়ে না। তারা 
শেষ রাতে আবার রাত 
থাফতেই উঠে কর্মক্ষেত্রে ছোটে। 
সকালে সময় কোথায় সবাই 
কাগজ গ্পড়ে অফিস থেকে ফিরে 
মৌজ করে। সেজনা বিকেলের 
কাগজেদ়্ প্রচার সংখ্যা অনেক 
বেলি। 'এথনোষ' বলে বৈকালিক 
সংবাদপত্রের প্রচার ১.১৮.৭০২। 
তানিয়ার প্রচার ১.১৯.৩৮৫। এর 


পর আপোখেভমাটিনি (৭,8৪২), 
* এলেফথেরোটিপিল়া 


(৪০,৮৯২), 
আতম্রিয়াজি (3৬,৭৪৮), এলেফ- 
থেরোগ টাইপস (৩৩১৪৩), মেসি, 
মদ্্রিনি (১৬,৮৯৪),এসটিয়া (৬,১৪১), 

এলেফখেরি রী! (১:০৯৪)। 
সকালের কাগজ প্রথম 
পাতাতেই শ্রীমতী রা গতকাল 





মালা 
দেবেন। সেই গ্দৃতিষ্তষ্ড ফোন- 
খানে 


উনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, 

তে] দেখা যাচ্ছে। স্কোয়ারের 
ঠিক ওই পাশটাতে । আপনি হেঁটে 
চঙে যান, অনুষ্ঠান আরজ্ভ হতে 
দেয়ি নেই। ক্কোটেল থেকে আধ 
ছিনিটের রাস্তা । কেনসটিটিউশন 
স্ফোয়ারের একটি অংশে পারলা 
মেনট ভবম। তার সামনে দিয়ে 
রাষ্তা চলে গেছে! সেই রাস্তার 
উজ সৈনিকদের ০৪৬ 
অজানা ৃ 
এই অনুষ্ঠানে কোন বাইরের লোক- 


কে আমঞ্্রণ জানান হয়নি। শধূ. 


প্রেসের লোকদের পুলিশ করডনের 
ভেতর যেতে দেওয়া হাল । শ্রীমতী 
গান্ধী তখুনি এসে পৌঁছলেন। 
সৈনিকেয়া আটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে । 
ব্যানডে দূদেশের জাতীয়সন্গীত 
বাজান হল। তারপপয় দূজন সৈনিক 
পপর পি 
ওপর রাখল । শ্রীমতী গান্ধী শৃধ 
সেটি স্পর্শ করলেন। তারপর গারড 
অব অনার নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সেখানকার পোগ্রাম খতম। রাষ্তার 
ওপারে কিছু পথচারী দাঁড়িয়ে 
গিয়েছিলেন অনুষ্ঠান দেখার জনা। 
শেষ হতেই উকি মেয়ে 
পেসের বাস আসেনি । আমি 
ছাড়া প্রেসের কেউ নেইও সেখানে। 
সঙ্গে সঙগো কনভয় বেরিয়ে যাবে 
পরবর্তী পোগ্ামের জনা । এদিক 
ওদিক তাকাচ্ছি। প্রেস আটাসে 
নাথন বললেন, আমার গাড়িতে 
আসুন। 
স্কালবেলায় বসত আথেনস 
শহর। সাইরেন বাজান সচকিত 
মোটর কেড়ের শোভাযাত্রা দেখে 
অনেকে দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তার 
রে | আমরা মিনিটখানেক 
পছিয়ে পড়েছিলাম । সিকিওরিটি 
সাতটির বেশি গাড়ি মোটর কেডের 
মধ্যে যেতে দেরে না। নাথন 
সাহেধের বোধহয় নধম বা দশম 
গাড়ি। তাই বিনা ট্রাফিকের ফাঁকা 
রাস্তা তার ভাগো জুটল না! 
তর্ক যখন পোঁছলাম তখনও 
অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। ইউরোপ 
আমেরিকায় পৃবসভা হল শহরের 
প্রশাসনের হতকিতাঁষিধাতা । মেয় 
রের সেখানে রাজসম্ম্ন। আমেবিকা 
ও বৃটেনে সিটি হল প্রকৃতপক্ষে 
শহরের পয়ালা নমবধেয় প্রশাসন 





এই শহরে এসেছেন তাতে আমরা : 
গভীরভাবে অভিভ্ত। এখন থেকে 
তাঁকে আমরা নিজের বলে অনে 
করব। আপনার মধ্যেকার সেই নারী : 
নেতৃত্বকে আমরা সালাম জ্রানাই, যে 
নেতৃতু নরনারীর মধ্যে পরিপূর্ণ সামা 
এনে দিয়েছে । আপনার চরিত্রের. 
কতগুলি অসাধারণ গুণাবলি এই 
তথাই প্রমাণ করে যে গত পনেয় 
বন্ধর ধয়ে ভারতবাসী গণতান্তিক: ' 
ক্রিয়ার মাধামে আপনাকেই নেব, ্ 
পদে বরণ করেছে।? 

সবচেয়ে আশ্চর্য জাগল মময়র ' 
ডিমিটিওস যেইসের বস্তুতায় শোনা ' 
গেল প্রকারান্তরে গীঁসের ন্যাটোতে 
যোগ দেওয়ার বিরূদ্ধে অভিমত। : 
তিনি বললেন, যারা দুনিয়ায় আজ : 
বলশালী তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতায় 
মন্ত। শধূ তাই নয়, অনাকেও তারা 
দলে টানার চেষ্টা করছে। 


বাধা করছে। অথচ মজার কথা 
তৃরূকিও এই ন্যাটোর. সদস্য। এই দৃই 
পরস্পর শত রাষ্ট্রকে আতমরিকা : 
এখনও ল্যাজে খৈলিয়ে যাচ্ছে! 
সাইপ্রাস আশ্রন্মণ করে দেশটাকে 
টুকরো করে তুরকি সাইপ্রইটদের . 
জোর করে একতরফা স্বাধীনতা . 
ঘোষণা করাটা একটা আন্তজাতিক " 
ভা ছাড়া কিছু নয়। অথচ সারা 
পৃিবীতেই এখন জোর মার মুলক 
তার নীতি চলছে । 
(চলবে) : 


ইউকোঞ্টান -কিন্ত্ু কথাটার মানে কী? 


_ আপুনার ব্যাক আপনাকে 
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একজন জপ ? 


সৃদের হায় সমান হলেও সব ব্যাদ্ক বিদ্তব এক 
নয়। আসলে আপনার গঙ্গে ব্যবহায়ের মা 
তাদের তফাংটা বোবা যায়। 
কর্মীরা গ্রাহকদের সধ্গে কথা 
বলেন মাধ্যমে । অর্থ কী কয়ে 
আপনার জমা টাকা আরো দত বাড়িয়ে তোলা যায় 
সে বিষয়ে সাহায্য করাই তাঁদের লক্ষ । 
ইউকোগ্ল্যান আপনার সঞ্চয় রত বাড়িয়ে 
তোলার এক অনন্য উপায় । জমানো টাকা 
একাধিক পরিকল্পনায় সৃদে-আসলে 
কেমন করে বাড়ানো যায়, দুইউকোব্যাত্ক 
তারই সম্ধান। 
মাসে ১৫০ টাকা জমা দিলে কত 
এত আপনার সঞ্চয় বাড়তে পায়ে তা 
পাশের সারণী থেকে দেখে নিন। 
যে বাম্ফক আপনাকে সত্যিকারের 
লাতজনক পরামর্শ দেবে তাঁদের কাছেই 
জাসুন। সঞ্চয় করতে হলে ইউকোব্যাত্কের 
সবার সেরা। 





$ ৰং এপ 
3 
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উওর 


সা 


এতকাল 


৬, এ রা চিত ঠা 
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সয়িতার টাকা কবে ফেরত পাওয়া যাবে. | 


তা কেউ জানেনা 


শ্যামল বসু 


সুপ্রিম কোরটের আদেশ অনুযায়ী 
কলকাতা হাইকোরট নিযুক্ত সঞ্চ 
য়িভা কমিশনার এন মি দক্ত সম্প্রতি 
(বৃধবার ২৩ নভেমবর) এক সাংবা 
দিক বৈঠকে বলেন, টাকা যে কবে 
পাওয়া যাবে তা বলা সম্ভব নয়। এ 
মুহূর্তে তাঁর কাছে কেবল মাত্র ৫৮ 
লক্ষ টাকা আছে। আর বেশ কিছু 
সম্পর্ডি যেমন ফ্যার্ট সিনেমা, হল, 
আামবাসাডাব গাড়ি । সঞ্চয়িতার 
অংশীদারদের বেনামা বলে স্চমিতা 
কমিশনার দখল চাইলেও আইনের 
কারণেই পূরো দখল পাওয়া যায়নি। 
দত জানান. এ বিষয়ে তিনি কলকাতা 
ঠাই কোবটের একটি বিশেষ 'সেল' 
তৈধি করার জনাও অনুরোধ করে 
ভেন - যাতে বেনামা সম্পতির 
ফয়শলো দত কণা যায়।, ৮81: 
পর্যন্ত সেই বিশেষ সেল কার্মকরী 
করা খায়নি । এর ফলে প্রায় দেড় 
কোটি টাফার সম্প্তির সন্ধান 
পেলেও সঞ্চয়িতা কমিশনাবের কিছু 
করাব নেই । যা পাওয়া যাচ্ছে বা 
সম্ধান আছে সেগুলো উদ্ধার 
করলেও সঞ্চয়িতার ডিপোজিটরাদেব 
টাকার কোন অংশ অদ্র ভবিষাতে 
ভবৃও কেবল মাত্র টাকার দাবি কাগজ 
কলমে নথিভূত্ত করার জনাই 
কমিশনার অব সঞ্চয়িতা ইনভেসট 
"মৈনট, ৩৪এ ও বি. শশিভুষণদে স্ট্রিট 








ইত করা 
এথন .এক র্লীতিবদ্ধ বাপার হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । প্রায়ই খবর আসছে 
লেখক বা অমুক কবির বই 
পট ক 


ভাল. লক্ষাগগ। কারণ এ ধপ্ররনের 
অনুষ্ঠান যত হয় ততই 'বই নিয়ে 


আাঙগোডনা, হয়। 





্ নি ২৮ ভিসেমবর ১৯৮৩ 


ঁ 


(চারতলা) কলকাতা - ঠিকানায় ঘে 
কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্েটের 
কাছ থেকে হলফনামা নিয়ে ডিপো 
জিট সারটিফিকেট-এয় জেরকস 
কপির সঞ্গো সাধারণ কাগজে 
নাম ও স্বাঙ্ধীর নাম, আমানতের 
পরিমাণ, আমানতের জনা টাকা 
ক্ষমা দেবার তারিখ এবং ধরন 
(নগদ টেক), যদি কোন এজেনট ব। 
সাব এজেনট এর নাম জানা থাকে 
[সই নাম, আমানতকারীর উত্তরা 
ধিকারী যদি কেউ থাকেন তাঁর 
ঠিকানা, আমানডকারী যদি ফোন 
টাকা (আংশিক পেখেনট) নিয়ে 
থাকেন তার বিবরণ এবং আমানত - 
কারীর ঘদি কোন ব্যাংক আকাউনট 
থাকে তাব নমবর ও ঠিকানা সমেত 


আগামী ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৪-র মধো - 


রেজিসটারড উইথ এ/ডি করে 
পাঠাত হবে। 

শী দ জানান, এর জ্রন। 
সঞ্চয়িতার লগ্নীকারীদের আবার 
কিছু টাকা খরচ হবে ঠিকই তরে এ 
থেকে ভাঁদেব দাবি নথিভুক্ত হয়ে 
যাবে। ১ম প্রেরপীর মাজিসটেটের 
সামনে হলফনামার কারণ হিসেবে 
শ্রীদত্ড বলেন যে এর ফলে অন্তত 
কিছুটা জাল আবেদনকারীর সংখা 
আটকাম্না যাবে। প্রসশাত শ্রীদত্ত 
জানান সঞ্চয়িতার মালিকদের কাছে 
অবাবক্কাভ ছাপান সারটিফিকেট 


থাকতে পারে, সেপুলি এক্ষেত্রে তারা 


হল। সাংবাদিকতার ছাত্র এই সৃবাদে 


গ্বারভাঙা হলে এই উদ্বোধনী 


৮৯১৭৮ 
উড: রুমের শোম্দার। 
খাষিণ সিত্র এন্টি কবিতাকে 


গানে রাপান্তরিত করেছিলেন, যার 


নাম 'শদ্দের সময়'। : 


বাবহায় করতে পারেন, সেজনাই 


হলফনামার বাবস্হা। 

শ্রী দন্ত জানান, বাক্তিগতভাবে 
কোন আমানতকার়ী যেন তার প্লে 
অফিসে যোগামোগ না করেন তাতে, 
ফোন কাজ হবার সঙভাধনা নেই। 


শ্রী দত প্রসম্পত জানান, রাজা | 


সরকার এ পর্যন্ত তার জনা কোন 
যে সব সম্পত্তির তারা দখল নিতে 
চান সেসব ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় 
দেখা গিয়েছে ধে রাজা সরকার 
নিজেই এ সব সম্পত্তির জনা যেমন 
সিনেমা হলের ক্ষেত্রে পুমোদকর 
ইত্যাদির দাবিদার। ফলে কিনব 
করাত হলে রাজা সরকারের যাথেছ্ট 
সহযোগিতা চাই । বেমাঘা সম্পত্তির 
খবর শ্রী দত পাচ্ছেন কিন্তু কতটা 
ভার মধ দখলে আলা গম্ভব সে 
নিয়েই ভেবে দেখা হচ্ছে। প্রীদন্ত 
জানান, সঠিক কত লোক কত টাকা 
ডিপোজিট রেখে ছিলেন মে রকম 
কোন তিসেবও খর কাছে নেই ৷ ভাই 
যা পাওয়া শিয়েছে আর গ্রাহক বা 
আমানতকারীদ্র সংখ্যা পাওয়ার 
পরই কীভাবে কি করা যায় তাই 
ভেবে দেখা হাবে। এই মুহূর্তে তাই 
আমানভকারীদের আশ্বস্ত করার 
মত আমার কাছে কিছুই নেই। 
রাজ্ঞা সবকাবের অর্থমন্ত্রী অশোক 
মিত্র গত ২৫ নভেগবর মহাকরণে 
এক মাংবাদিক বৈঠকে শ্রী দের 
আমানতের পরিমাণ ও আমানত 
কারীর দংখা না পাওয়ার ভ্রম 
বিস্ময় প্রকাশ করেন । তিনি বলেন 
রাজা সরকার ১৩০ কোটি টাকা 
ডিপোজিটের তথ্য যোগাড় করে 
দিয়েছিলেন ॥আর বেনামা সম্প্তি 
দখলের জনা কেন্দ্রীয় সরকারকে 
তিনি ১৯৪৪-৪৫ সালের মহীশ্রের 
রাক্তার একটি আইন পুণয়নের জলা 
বলেছেন। তখন মহীশ্ুর রাজ 
জনৈক গোপাল বাও এ জাতীয় 
ধাবসা করভেন। সি পি আই (এম) 
মল্গী এ দেশীয় রাজার আইনকে 
গৃহণ করতে পরামর্শ দেন। আইনটি 
কী তাতিনি বলেন নি।] 


আলোকচিত্র £ পাহাড়ী রায়চৌধুরী ] 
হাসির গল্প পাঠ 


ইদানিং ভূতের গল্প পাঠ, হাসির 
গল্পের আসর ইতাদি অনুষ্ঠান 
জনসাধারণ টিকিট কেটে' দেখতে 
ঘাচ্ছেন। 'প্রমার পরিচালনায় 
রবীন্দ্র সদনে অনাবিল হাসির আসরে 


রে লক আত খুব উৎসাহিত 





সঃ 


5 রঃ 
118 মি 


5 টা যা বাটি 


ি 
রা এ হ ১7 
দি /: ৪ 
্ ট্ ক 
৯8০৫ এক ৮ 
স্উ সহী, 





২৩ টে 


শিল্পীরা অনেবেই গশবে্পরতা্সি 
করতে পারঙ্গেন? সি 


কিন্তু প্রদীপ ঘোষ ও... 
সত্তা চট্টোপাধায় সে পুজাশা ১. 
ণ করতে পারেননি। অনুষ্টান: 
টি অগোছাল-ছাব 
ছিল। প্রেমেন্দ্র মিতরকে মনে হল; 
জানেনই না এটা কী জারীর: 
অনৃষ্ঠান। হিমাবীশ গোম্বাীর।.. 
পালপ পাঠের সময় এককীন: দর্পক 
বলে উঠলেন, পা 
উনি রাশ করে উঠে যেডে তারাপদ ২: 
রায় নাটকীয়ভাবে মঞ্চে উঠে এসে: ্ 
তাঁকে নিরস্ত করলেন । : চণ্ডী, 
লাহিড়ী গল্প শোনালেন, গঞ্পেয় 
মজ্জা কেউ ধরতে পারলেন'না। পার্থ 4” 
চঠঠেপাধ্যায় পড়লেন রথারচনা! 1. 
ঘোধিকা বলে গেলেন উনি 'পরিবর্তত ৷ 
নে'র সম্পাদক, যেন এ ছাড়া তুর. , 
পন জল 
অমিতাভ চৌধুরী । শ্রান্ত হয়ে তিনি 
স্টেজ ছেড়ে দর্শকদের আসনেই ধসে. 
১৫০ উদ্যোক্ত? 
শা লেখক 
প্রিয়দর্শী। তিনি মঞ্চের সবাইকে . *: 
তাঁর সদ্য প্রকাশিত তি 
দঙ্নি' বইটি উপহার দেন। 1 ০) 


উদ্বিগ্ন সাংবাদিকতা... 


সাংবাদিকতা নিয়ে ইদানিং যেশ 
আহেশাচনা হচ্ছে । কলকাতা থেকে 


18৫ 





ইহা 'শাণক্ট" পরিকায়”. 


তরফ থেকে এমন এক আলোচনা " 
হয়ে গেল। এই আলোচনায় গঙ্গপ 
চট্টাপাধ্যায় বললেন সমাজ সহি রি 
ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে। বাঙ্া-' 
লোরের সংগঠন মাথায় কলকাতায় 
আর একটি আলোচনার আয়োজন -; 
করেন। বিষয় ছিল উদ্বিগ্ন সাঁই: 
বাদিকতা। , আলোচনায় ছিজেচি, 
রাখব বন্দোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপা-.. 
ধ্যায়। কলকাতা বিপনিগাদারে । 


চট্টোপাধ্যায় । পু 
সাহিত্য সাহিত্য ও সাংবাদিকতার £) 
৮ সম্পর্ক নিয়ে আলো. 

॥ সভাপতি ছিলেন যাংলা : 
তানের প্রধান ডঃ প্রণহ রঞ্জন, « 


ও ই পরতনিক 


সতহত ৯ তপতি সওসও ৪৪৪ 
স্বস্যোস্যাশ্েে 

য় ০২৯৮ 

রগ 


বনিপ্বিন্ড্কিকিতিজ 
শি ১০০ 
৬৮৬৭৬ ভারতে 


গা, (% 


ই 
৮২18) 
১৬ * 


1 
মি 
পন 


নব 
€ 


বা 
নি 


44 
4 


[নি 
| 


টা 
তি) 


মূ 
7 
ণ 
ক 


চে 
। 

রঃ 
্ 


৯ ঘা 
০০১৪০০৫৩৪৬৬ 


নন 
পলিসি নিশি পরত পর জিলা তল. 


৬ ৯ পাশ, 


৯০৭ ৪ ৮৩৮৬ 
জিততে সিল্ক ৮ 


এ: চাহ 


৯৯১০৫ 
ছি, 


এ 
(গে 


৮ ্ চ 
2২০১০১২০১৫১-৯১১৬০৯১২২২ ৯১১০ 
০০০ পি ভে 





* এব রা নি টি ন টু উক্ত দের টা ও ০ মুর ্ সু কত ৮০ 
40 বজ্চি্বা পর নপধ সত চিএ লব তক সক লাস বরের একথা পান) টস 


্ ৮০ 
১৮৫92981015 তব সা অপর আত ন$ সিএস জি রশ 


১. শুনিনি সনদ ক ল ০ ০ মি ০ ১১ ০০০ 
৩ টি নি চিজ উলা্ 








শযানিল বধু 
জপ 
সালটা ছি ১৮৫৭1 সিপাহি 
'বাপ্রাহের সাল হিসাব পরিটিছ। 
ভারতের ্ঠাধ সম্ভবত প্রথম 
সংগঠিত বিদ্রোহের সাল। কল 
কাতার মহাকরণোবসামনে সোদিনের 
বিদ্বোহের নায়ক মগ্গল পাঁড়ের 
স্মৃতিফলক আজও সে ঘটনাকে 
স্মরণ ফরাণ্ছে। সিপাহি লিঙোহেব 
সূত্রঘটনা ছিল গবৃ আর শুযোবের 
চর্বি দিয়ে বন্দুকের টোটা ৯তরির 
অভিযোগ । আন ১৯৮৩ সালে 
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পটভূমিকা সম্প্‌ রর পাল্টিয়ে 
গিয়েছে! মিলের রি অমিলটাই 
বেশি । মিল কেবঙ্ধ একটাতেই; তা 
হঙ্গ ডারতের জীবনযাত্রায় পশুব 
চর্বি মাধার সমসার সৃষ্টি করেছে। 
এবার অভিযোগ উঠেছে কেন্দীয় 
সধকাবের আমদানি নীতি অনুযায়ী 
ভারতে বিদেশ থেকে পশুচর্বি আনা 
হয়েছে । এবং এই চর্ষি বেশ কিন 
বনসপতির মধো মেশান হায়েছে | 
পশৃর চর্বি ভাবতে আমদানি ঢালু হয় 
যাটেব দশকে । ১৯৬৯ সালে এইটি 
সবকারি নিয়ন্জাণে ' স্টেট টে 
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বাবহারকারী ক্রেতার জনা আনা 
হয়। এটি সাবান শিষ্প ও বিভিন্ল 
রকম ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠান্দের 
কাজে লাগে! বর্তমান ঘটনার 
বোর লৈ 
বনস্পতি'র প্রস্তুতকারক বিনোদ- 
কুমার জৈনের বিবাদ থেকে । বিনোদ 
জৈন ৬৭০০ টন গরুর চর্ধি এদেশে 
আনান । বোমবাই কাসটমস এই চর্বি 
আনার জনা ১.৯ খ্কাটি টাকা 
জরিমানা ধার্য করেন । হ্রীজৈন 
এছাড়া আরো ২৫০০০ টন গরুর চর্বি 








টু পরিমা গা চবি য় 
এ পপ ফিরে 
তিনি ডা জৈন "শ্ঙ্ধ' রনস্প্ত 









পাওয়া যায়। ঠা 

সরাসরি চর্বি না বলে ইংরািতে 
এটি 'ট্যালো' নামে পরি! 
আমদানির জনা এদেশে চুরবল 
ভেড়ার চর্বি থেকে পুস্তৃত ট্যালোর 
ক্ষেত্রেই অনুমতি দেওয়া -হতি। 
সাধারণভাবে এটি আনিমীল, 
ট্যালো। সাবান ছাড়া,ফাঠি আনি, 
মোমবাতি এবং শ্রিজ তৈরি বরাতে 
এই টালোর প্ুয়োজন হয়। ১৯৬৯৪ 


সাল থেকে এই টাঙ্গোর আমদের 
গপর বিশেষ বিধিনিষেধ . ছি) 
সাবান প্ুস্তুভকারকরা বিনেগে 
মোট রপ্তানি করা সাবানের দাঁঘের 
শতকরা ২০ ভাগ টাকার বিনিময়ে 
এই ট্যালো আমদানি করতে 
পারতেন। অসট্রেলিযা ও মায়কিন' 
যুক্তবাণ্টু থেকেই ভারতে টাল, 
আমদানি করা হয়। সাবান, মোষ; 
বাতি, গ্রিজ তৈরির ক্ষেত্রে যে টালেক 
বাবার করা হয় সেগুলি শ্রোক্জা 
নয়। কিন্তু রপ্তানিকারক দেশ, 

৮৮ বর্তমানে উন্নত মানের, 


ভোঙ্গা তেল হিদসবে টালোর 
প্রাধহারও দেখা যায়! এক্ষেত্রে 


টাল্ো সোয়াবিনের ট্যালো খলে, 
পবিচিত। সম্প্রতি সরকার সমর্থিত 
স্ত্র থেকে, জানা যায় যে পাঁচটি 
বিশেষ ক্ষেত্রে রান্নার তেল পরীক্ষা 
করে দেখা গিয়েছে চটি ক্ষেত্রে 
বনস্পতির মধে এই টযালো মেশান: 
হয়েছে, অনা তিনটি ক্ষেলে অনা 
বান্লার তেলে এই ভোজা ট্ালো 
মেশান তয়েছে বলে জ্ঞানা গিয়েশছে ॥ 
ধনস্পতি প্রুতুতকারকদের মতে, 
এই ট্যালো বাজার যে ঘি পাওয়া 
যায় তাব গত্গেও মেশান সম্কব। 
ঘি এব গন্ধের জনা টালো মশানর 
স্ববিধা আনেক বেশি। 

কেন্দ্রীয় খাদা ও সববরাহ-দক্তরের 
মন্ত্রী ভগরৎ বা আলাদের বরদ্বা 
অনুযায়ী পাঞ্জাব সরকার '০টি 
জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৪09টি 
বিভিন্ন বকম বনস্পতি ও ভোজা 
তেলের নমুনা সংগ্রথ করেছিলেন । 
এর মধ পাঁচটি নমুনা পরীক্ষা করে 
ট্যালো ভেজালের প্রমাণ পাশুয়া 
গিয়েছে । এর ভেতর গাজিঘ়াধাদ, 
অঞ্চলের প্রস্ভৃতকারক জৈন শুদ্ধ 
বনস্পতি কোমপালির 'পিপুল' 
মান্নকা বনস্পাতি অনা তম? এছাড়া 
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তৈরির লাইসেনস নেই । ইনি সাবান 
তৈরি করেন। মিস্তাল জৈন শ্রদ্থ 
টয়ালো কিনেছেন বলে জানিয়েছেন। 
. এছাড়া রাঁচীর রাজ ট্রেডিং 
কোমপানির কাছ থেকে ২৮৩ টিন 
;বিধ ট্যালো বনস্পতি হিসেবে 
.শাকড করা অবস্হায় উদ্ধার করা 
হয়। বিহার পুলিশ এ বিষয়ে জড়িত 
ধাকার জনা তিনজনকে গ্রেস্তার, 
করেছে। আরো ৩০০ টিনের মত 
' মীমে একটি ফারম থেকে পাওয়া 
ঘায়। এগৃলি 'সানফাওয়ার' মারকা 
ভোজা তেলের টিনের মধো ছিল। 
- সরকারি সূত্রে জানা-ঘায় যে কোন 
তোজ্য তেল বা বনস্পতির মধ্যে 
জ্যানিম্যাল ট্যালো মেশান আছে 
দ্ধতি হল “গ্যাস লিকুইড ক্রেমো- 
গা '।' কেন্দ্ীয় সরকারের খাদা ও 
গরবরাহ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 
. উৎপাদক সংস্হাগুলির ক্ষেত্রে। অনা 
ক্ৈত্রে অথ বাজারের দোকানে যদি 
তেজাল মেশান হয় তবে এই 
দস্তরের কিছু করার এক্ডিম্মার নেই। 

ভারত-মারকিন চক্তি অনুযায় 
পঞ্চাশের দশকে ও ষাটের দশকে 
ভারতে দূ ধরনের ট্যালো আমদানি 
করা হত। তার মধ্যে একটি ছিল 
ভোজা জাতীয়। ভোজা জার্তীয় 
ঢালোর নাম সোয়াবিন ট্ালো। 
'আর অ-ভোজা লালোর নাম আনি- 





ইত্যাদি শিল্পের জনয -১৯৪৭-৬৬ 
সালে সাবান উৎপাদনেও উৎসাহ 
দেবার জন্য সাবান উৎপাদক সংগ্ছা? 
যে পরিমাণ সাবান বিদেশে রপ্তানি 
করবেন তার মোট দামের শতকরা 
২০ ভাগ দিয়ে তিনি তার বাহারের 
প্রয়োজনে অ-ডোজ্য ট্যালো বিদেশ 
থেকে আমদানি করতে পারবেন 
বলে নীতি ঠিক করা হয়। ১৯৬৯ 
সাল থেকে কেবল স্টেট ট্রেডিং 
অনুমতিপ্রা” ৯১৬০ রি 
তি কারক 
সংস্হা আমদানি করতে পারত । এই 
বিধিনিষেধ জনতা সরকার ১৯৭৭ 
সাল থেকে শিখিল করে দিলেন। 
১৯৭৮ সাল থেকে টালোর আমদানি 
ওপেন জেনারেল লাইসেনসের 
মাধ্যমে করা শুরু হল। ১৯৭৮ থেকে 
১৯৮০-র মধ্যে ভারতে টালোর 
ঝ্মড়তে থাকে। ১৯৮১-৮৩ 
সালে ৩.৩ লাখ মেট্রিক টন ট্যালো 
ভারতে নিয়ে আসা হয় । এর মধ্যে দু 
লাখ টন ট্যালো বাবসায়িক সংস্হা- 
গুলি সরাসরি নিয়ে আসে, আর 
বাকিটা সরকার নিয়ম্্রণাধীন 
(970) সংস্হার মাধ্যমে আসে। 
গত ২৪. আগসট থেকে ভারতে 
বিফ, বাফালো, পিগ টালো কোন 
প্রয়োজনেই আনা চলবে না বলে 
বিধি আরোপ করা হয়। এর পর ১৫ 
ন্ভেমবর ১৯৬৩তে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য 
মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং জানান ১ 
অকটোবর ১৯৮৩ খেকে কোনরকম 
ট্যালোই ভারতে আনা চলবে. না। 
সরকারি সূত্র থেকে জানা যায় এখন 
আর কোন বনস্পতি বা ভোজা 
তেলে টালো মেপান নেই। এবং 
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বলেত ধনস্পততি উৎপাদক সারার... পথম বের এখানেই 
জনা । আর অ-ভোড়া ট্যালো সানধান ' "" 


সংস্কৃতির মানুষ । নানা রকম তাঁদের 
খাদ্যাভাস ও খাদ্য গ্রহণের এঁতিহা 


ফলে ভোজা তেলে ভেজাল মেশান 
নিয়ে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ 
সৃষ্টি হয়েছে। বিশৈষ করে বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ, পাঞাবে জাতপাতের 
রাজনীতির কথা তো অজানা নয়। 
এই ট্যালো কেলে*কারির প্রভাব যে 
উত্তর ভারতের রাজনীতিকে প্রভা- 
ধিত করবে না এমন কথা ভাবা যায় 
না। লোকসভা রাজাসভাতেও এই 
ট্যালো নিয়ে বথেম্ট উত্তেজনার সৃষ্টি 
বিরোধী রাজনৈতিক দলগৃলি আসর 
গরম করার চেম্টা করছে । বিশেষ 
করে সংসদের উভয় কক্ষের উত্তর 


হয়েছেন। ইতোমধো টালো 
জৈন নিজেকে ভারতের 


রাষ্ট্রপতির বন্ধু বলে চিহ্নিত করে- 
ছেন। রাজাসভা ও লোকসভার 
বিয়োধী সদসারা এটিকেও তাঁদের 
বক্তৃতায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 
সাধারণ মানুষের কাছে স্পস্ট করে 
দেওয়া হয়নি যে এটি মূলত জনতা 
আমলের আমদানি-নীতির মাশ্বল। 
ক্র্তীয়ত, এই মৃহর্তে সেই বাব 
সায়ীরা যারা অসাধৃতা করেছেন 
তায়া তাদের মব বনস্পতি বা ভোজা 
তেল বাজারে বিক্রি করে 


বিল্রাধীন্দর দনাদশা পকাশ হল্য় প্ডেচ্ছে 





নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার 


সংসদের ভেতরে এবং" বাইরে 
এবং তাঁর দল কধগেস (ই)-র 
বিরোধিতা করার মত যদি সত্যিই 
তবে বলা যায় তারা স্বৃতি দ্বত তাদের 
নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে। 
এমনকি ইন্দিরা গান্ধী যতটুক্‌ 
তাদের বিশ্বাস তার চেয়েও তাদের 
নিজেদের এই অধঃপতন দ্বততর | এ 
ব্যাপারে সম্প্রতিকালের তিনটি 

মূলত শিক্ষিত এবং খবরের 
রাগঞ্জ পড়ুয়া মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের 
কারণ, খুব কম বিরোধী নেতারই 


তথ্যাদি পাওয়ার নিজস্ব উৎস 
আছে। কিছুটা পরিমাণে বাতিত্রম 
সম্ভবত ডঃ সুব্রহণাম স্বা্ী। তাঁর 
সাম্প্রতিক কয়েকটি মন্তব্য থেকে 
একথা বোঝা যায় (যেমন মাননীয় 
দল্সাই লামা এবং তিব্বত সম্পর্কে 
তাঁর দৃদ্টিভঙ্গগ)। 

পয়াত জোতির্ময় বসুর পর 
অনেক দিন কেটে গেছে । বহুদিনের 
পরিচয়ে আমি দেখেছি তথ্যাদি 
পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব 
একটা উৎস ছিল। এটা সতা, তথ্য 
এবং ঘটনাবলিই তাঁর কাছে এসে 
আগ বাড়িয়ে যেতেন না। ফলে 
সরকার এবং নানা মন্ত্রকের বিরূদ্ধে 


ভাবে প্রমাণ হয়ে যেত। 
এখন কিন্তু বিরোধী নেতাদের 
তথ্যাদি পাওয়ার উৎস হচ্ছে দৈনিক 
এবং সাময়িক পত্রপত্রিকাগৃলি। 
এসব পত্রপত্রিকায় খবরও কিছুটা 
অতিরজিত থ্যকে। এগুলির ওপঘ 
ভরসা করে অন্তত পারলামেনটে 
গলা ফাটান যায় না। তাঁদের আর 
অবিরত বিবৃতি দিয়ে যাওয়া । এমন 
কোন উৎস নেই যা দিয়ে তাঁরা 
নিজেদের সেই সব অভিযোগই আর 
একবার যাচাই করে দেখতে পারেন । 
যাক, যার ওপর বিক্গোর্ধীরা এখন 
নির্ভর ফরে আছেন : রর 
(১) গরু ও শ্য়োরের 
পৃর্লিশ একটি জায়গায় হানা দিয়ে 
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বিষয়টিকে কাজে জাগাতে চান। 
সাধারণ মানৃষের ধম বিষয়ে যে 
নিয়ে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক পট- 
পারে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। 
শিক্ষিত মানুষ সমস্যাটা যেভাবে 


চাল প্রকাশ পাবে, অনা দিকে গ্রামের 
সাধারণ মানৃষের কাছে ধর্মের এই 
ক্পর্শকাতর পর্যহই আগামী রাজ- 
নৈতিক পটভূমিকায় শ্রীমতী ইন্দিরা 
গাচ্ধীকে অস্বিধায় ফেলতে প্বারে। 
প্রসঙ্গত এরই মধ্যে গত ২৫ 
নভেমবর পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী 
অশোক মিত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে 
ভোজা তৈল, সাবান প্রভৃতির দাম 
বাড়ানর জন্যপ্রতিবাদ জানিয়েছেন। 


ভোজ্য তেলের দাম বাড়ছে । কেন্দীয় 
সরকারের উচিত টাল্লো আমদানি 
যেমন বন্ধ করেছেন তেমন ভোজা 
তেজ বেশি করে আমদানি করা। 
সরকার ট্যালো আমদানিকারকদের 
কাছ থেকে '৩০ কোটি টাকা নিবাচন 
৬ঙহবিলে নিয়েছেন, তারা কি আর 
কববেন 2' এদিন সাংবাদিক 
বৈঠকে অশোক মিত্র কেন্দ্রীয় সর 
কারকে 'জোচ্চরের সরকার' বালেও 
চিহিদত করেন। 0 
রা 
রের চি ভেজাল দিচ্ছে ভারতের 
মত বিশাল একটি দেশে দুটি প্রধান 
সম্প্রদায়ের মধো খাওয়াদাওয়ার 
বাছবিচার খুব বেশি। ফলে এই 
ঘটনা নিয়ে বিরোধীদের সপক্ষে 
বিশেষত উত্তর ভারতে বিক্ষোভ 
তৈরি হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরকারব 
উদ্ঘাটিত তথ্যে জানা গেল জনতা 
সরকারই প্রথম পশ্রচর্বি আমদানিব 
জনা ঢালাও লাইসেনস দেয়। তার 
ফলে হাজার হাজার টন পশ্ৃচর্বি 
আমদানি হয়েছে। সাধান বা গ্রিজ 
তৈরিতেই তা কাজে লাগার কথা। 
কমিক [ গেই সুযোগে 
৬ কি মিশিয়ে দিতে 
থাকে। এ ব্যাপারে খ্যাতনাম! 
বনস্পতি প্রস্তৃতকারকদেরও কিছুই 
করার নেই। . 
সরকার কিছু লোককে গ্রেগতা: 
করে জেলে পৃরেছে, এবং তা নিয়ে 
এখন আদালতে মামলা উঠেছে। 
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কর্নটিক বিধানসভার বিরোধী নেতা 
কংগেস (ই) সদসা বীরাপ্পা মৈলির 
সঞ্ে তাঁর কথাবাতাঁ টেপ করেছেন, 
ঘাতে মৈলি, নাকি কংগ্রেস (ই)-তে 
চলে আসার জনা গৌড়েকে ২ লাখ 
টাকা দিতে চান বলে বলা হচ্ছে। 
সংবাদপত্রের কাছে তিনি এই 


অভিযুক্ত টেপটি বাজিয়েও শুনিয়ে- 
ছেন। 


মৈলি এবং এ আই সিসি-র 
সাধারণ সম্পাদক সি এম স্টিফেন 
এর প্রতিবাদ করেছেন। তারা 


বলছেন, টেপটি আজগ্ুবি। ফলে 
বাদ প্রতিবাদে শু 
গরম। অবশ্য সেইটুকৃই। 

প্রকাশিত কথাবাতাঁয় দেখা যাদ্ছে 
ট্মলি কখনই গোৌড়েকে টাকা দিতে 
চাননি, যদিও তাঁরা সম্ভাব্য দল. 


তাঙ্গীদের নিয়েই কথাবার্তা বলে- 
ছেন। হঠাৎ (টেপের বন্তদ্ব্য যদি 





সম্ভ্াবা পরঙ্ন ও উত্তর লেখার কৌশল। 
কি ভাবে উত্তর লিখতে হবে তার প্রাঞ্জল আলোচন্য। 


বিরোধী কংগ্রেস (ই) দলের আছে। 
এই অধিকার সম্পর্কে কার আপত়ি 


আছে: ঘটনা দাঁড়াচ্ছে, ছেগড়ে 


বিধানসভার ১৬ জন নির্্ল সদসোর 
ভোটের ওপর নির্ভয় করেন (ঘাঁরা 
জনতা দলের সহযোগী সঙক্য 
হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন)। এরাই 


পেয়েছেন এবং সনকারি নানা শর্ধতে 
হয়েছেন, এমন সব পদ 


টাকা এবং ক্ষমতা দৃুইই যোগাতে . 


পারে। দলতাগের জনা এটাই ফি 
এক ধরনের ঘ্বষ নয় ? 


পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর কৌশল। 
অর্থৎ, এই সংখ্যাটি এক নজরেই সমস্ত পড়াশুনার 
সারাৎসার। যা এই বছর' পরীক্ষার জন্য ত বটেই ১৯৪৩ 


'আবিজ্কারের পরিচিতি । 


বিদ্যালয় পরিচিতি £ পুরুলিয়ার চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল 
বাঞ্রিত না হয়েও যে গ্রচ্ছাগারে ছাত্ররা ভিড় করে। 
খনেতাজীর স্কুল জীবনের গলপ £ নেতাজী যখন ছাত্র 


রি চর 








প্রতিটি সংখ্যার জন্য হকারকে আগে থেকে বঙ্কো রাখ 


প্রতি সংখ্যার দাম £ ৫ টাকা. 


(৩) বীরেন বহতচারী এবং জদ্মুর 
বুধ কারখানা ; স্পেন থেকে 


হটগোল শুনব করেন এবং সংসদ 


থেকে ওয়াক আউটও করেন। 
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1১) হু রঃ চাটি রি 
রঃ ক লি সারার বর ১ 
1৮ ছি লেটে ধারা চম তারার দেখছে: সদ ক রঃ 
- ভবে বাধাটাককী রকম যেমন বদিবা....- বাছে বে গনে হয় ভাগের তত 
বি কাথা বয় তলে ১. ঘযাগনেসিয়া ফস-:114181 
মর. : বারবেরিস ভালগারিস (৬৩) বাং? "19১১) মার, সরা কার।, 
(৮ 01110500, শক্তি) বাবার করা যাবে । : টে অন্রধার সালে হি দাত গোঁ: 
এ : জীবার যদি ডান দিক দিয়ে বাধা তয়: লাগে তবে পাটি এত 



























.হোমিওচিবিংস 


পেটরাথার' বিষয় আগে (পরির, 
তম, নভেমবর ২৩) আলোচমা 
করেছি। পেটে. শনেক 'রফম্‌ কলির 
ক তার রা 

অনাতম। এবার 

ওষুধের নাম . চানাগ্ছি। . এগুঁজি 
বাবহার করলে উপকার পাখা 
ঘাবে। গলক্টোনের জানা যখন বাধা 
পেট থেকে পুরু হয়ে ডান দিক ধরে 


পিঠের যে পাখনা তার নিচের ' 


কোণের দিকে যায়, ভখন ছেলিড়ো, 
নিয়াম (0011011610101)171-0) ৬:৩০ 
বা ২০০ শত্তিঃর ধাবহার করা যাবে। 


বেশি বাথা হলে কম শক্কির ওষুধ . 


বেশিবার বাধহার করা উচিড। 
গলস্টোনের কারণে যখন সামনে 
ডানদিকে প্জিরার নিচে লিভারের 
্গায়গায় বাথা করে এবং সেই সঙ্গে 
পিন্ত বমি হয় তখন কারসয়াস 
মেরিনাস (91019১1141700১) 





নর ইউ 
দরকার আবার যাই বাধাই বুকের 
দিকে পাঁজরের নিচে লিভারের 


'. জায়গায়, খন আস্তে চাপ 'দিলে, 


বাধা লাগে কিন্তু বেসি টাপ দিলে . 
লাগে, না বরং আরাম লাগে তখন 


চায়না (0118) ৬,৩০৫ বা ৯০০ 


বাবহার করা ঘুয়। আবার 


বাধা যখন লিভার থেকে পেটের 
' চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন বার- 
বেরিস ভালগারিস (9601915 
- ৮/1%7৯8১৩০ ধা ২০০ খাওয়ান 


দরকার । মনে রাখা উচিত, বেশি 


বাথা হলে কম শির গুধৃধ বার বার 
এছাড়া 


করে দেওযা গরজার। 
লাইকোপোর্ডিযামও (1.৬০০77-, 
|117)3 একটা ভাল ওষুধ। ফেসব 


ক্ষেতে রোগীর ধাথা বিকেল চারটে ্‌ 


"ঘরকে পাতি আটটার মধ বাড়ে 
সেসব জায়গায় লাইকোপোডিম্াম 
,৩০ বা ৯০০ শত্তিৎ বাবহার করলে 
উপকার পাওয়া'যাবে। 

৭ পেটবাথার আরেক কারণ রেনাল 


; তবে লাইকোপোডিমাম ৬১৩০ বা 


1২০ শক্তি বাবতার করার দয়কার'। 
এ ছাড়া ঘি দুটো কিউনিই বাথা করে | 
বে টাকা (73/308)৯৩০ 


বা '২09' শড্ি এক অবার্থ 

আহ কির কারণে হি টের 
মময় জ্বালা করে তাহলে ফানধারিস 
(631117 7৭) ৬,৩০ রা ২০০ লত্তি 
বাধহার করা দরবার! এসব ক্ষেত্রেও 


“যদি বেশি বাথা হয় উরে কম শির 


ওধুধ বেশি বার খাওয়ান দরকার । 


আলি কারণে যদি শটে বাথা । 


ক্রয় "তবে তাকে ইনটেসটাইনাল 
কিক ( [11111101 €911) বলা 


হয় । ই বাথা বিভিন্ন কারাণে হতে 


পারে। যেমন আমাশয়, বায়ু বা অন্য 


« অনৈক কারণেই হতে পাবে । তখন 


হি ধাথাটা যদি সামনের 
জোবে চাপ দিয়ে বা দমড়ে 
মুচড়ে গুপরে ওঠে বে কোলোসিন 

(016১1111) ৬:৩০ বা ২০০ শি, 
বাথার উপশম করবে । আর ঘি 
পিছন দিক দিয়ে বাথাটা ওঠে তবে 
ডায়সকোরিয়া (1)1১,০৫1৩৪) বাব- 


নু |), রা, ওহ 
' দিতে হবে নারধ ভোমিকা (1 


এই ওষুধে হলাদার উপল হবে? টা 






জা গাড়ির নাকে 

ঘি বাধার উপ দরকারি ছা 
ক €)11)8)1 এছাড়া ৬১০ পা ম্গ্যা 
(0590517) / 

ওষুধর্টিও উপকারী ০1 
ভীষণভাবে. ইগ্পণায়, জারা? 


হং) ৮ 







শিশুদের গেটবারা? বরকে রে 
নিয়ে রেড়ালে কিছুটা গম রঃ 
হান ই? 
ওষুধ উপ্পকারী 1.১". 


সিনা (017) ২০০: শরির: রেশ 
কাজ করে) ছোট: ছেলে একট 
বদমেজাজি, নাক'খোঁটে আর চি? 
খেতে ভাঙবানে তাদের রানা নিলি 
দরকার? এ ক্ষেবেও: ক্যামো্া 


10715883119) বা বকালোদিনখ . 


বাবহার করা ঘা" 
(00170112113) কূর্মিয়- উন, রী, 
ভাল ওষুধ । যদি খিদে বেশি থাকে বা! 
নাভির চারপাশে ফাথা'ধ্যকে থে. 
গানোাম শা কাজে কষবে। 8. রি 








শিল্পী দেবীপ্রসাদ. উপনাস নি, 
এবং অরণ্যের নেশা যোবরাজ্য 
১৬ ডিসেম্বর সংখ্যা ১৯৮৩ রর রঃ রে ৃ রণ দাশগৃষ্ত 
ৃ ; শ্রি্পী দেবীপ্রসাদ সকলেরই পরিচিত গাল রি পিট 
বিশেষ রচনা কিছু শিকারী দৈবীপ্রসাদকে কজন চেনেন জ্গানেন ৫1 ৫ সি 
ইতিহাসের যি খিস্ট শিল্পের প্রতি অনৃরাগের মৃতোই ছিল সোমনাথ ভট্টাচার্য ... 1... 
৩ প্‌. শ্‌ তারি হ্বাদয়ে অরণের হাতছানি), ৃ ও ১ | 
অশোকরঞ্জন সেনগ্নুত 
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ শিস চৌধরী 
যিশু ইতিহাসের এক বাস্তব সাঁওতাল সমাজে হি ধূরা 
যিনি দরিদ্রের বধ্ধূ, পাপীদের পরিব্রাতী, ধারাবাহিক রচনা 
সর উদগাতা এক সন্তপৃরাষ । মেয়েরা স্ব বর্ণপুট আনন্দশং চর তি ও মা প্র 
চমি এক মহান হিগ্লবী নেতাওড কটে। : নিখিলেশবর সেনগু" ধ).& 
অভিং সার প্ুৃতিমৃতি ইতিহাসের, এই 'যিধ খিষ্টকে ঠা . পথে পাথ তাপস পদ গচ্দোপায় 
অন্বেষণ জরস্টেন দেখ এই. ৃ সাঁওতাল মাজে হেয়েদের অধিকার নিধারিত | 
ন্বেষণ তের লেখক এই পুরে! 
বাবু কলকা ৃ এ অবস্ছার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে রি রি 
05. আমুমিক সাতার আলোর ষ্পর্শে সাঁওতাল এছাড়া ৪ 
হরিপদ ভৌয়িক' .  সমাজেও বিরর্তন এসেছে । যার ফলে আজ মেয়েদের 1] 
রা অধিকার/কিছুটা হ্বীকৃত হয়েছে, যেখানে ধর্মের. আলোচনা, বিবিধ পুসচ্গ,- |. 
নিক কি রা পানা ডাগর . সাহিতা প্রসগা, রুবিভা, টু. 
ধরেজটোল! কাঙইিবিটোলা গজায় আজ মেয়েরা ভ্র়শ এগিয়ে আসছে পাদ পীঠ়ের পুস্তক $ 
আলাদকরে ধুময়ামের স্লো ৃ 'ল্লাদনে। গওতালী জীখনে-এটা একটা উল্লেখযোগা পরিচয়, মহিজ্য প্রসগ, অন্য 
বড়দিন পার কনা হাড়. এমনি গানান ধরনের ্‌ পান্কর। আলোচা; রটনাটিতে সাঁওতাল সমাজে চোখে চলচ্চিত্র-নাটক-সংগীত ওপৃত্ব 
লীনা বো রানের রানা কথা। সংস্কৃতিচ্ £ কলকাভার বাইরে 3: 


॥ 4 চা 
রে ০ কি 
॥ রর কল নি নি ৭, ্ তি » টি টে তত ৩ । | টে মন না 


১০০৫৭ 2 ২ ৩ বাসি ৭ ৯38১, 2135 0417 মাসে, 
2 8454৮515558 
০০1 ি 


৮ রম 18, ঠ 
সা ছা জে শির 1 র্‌ 182৭ নিচু রা টি 


2 ২ ! $ ৪ শু রে মন চর 
চন ₹%. ন নে ॥ প্‌ ঙ রি 
পি 5808 ৪ ॥, স্ 5৭ 
ঠা 





ও এটি স্প্রেপ্রায়েড হওয়ার দরুন জলেতে চট্গট গুলে যায়।. . ” | 
 ষ& এতে অপটিক্যাল হোয়াইটেনার মেলানে। থাকার দরুন কাপড় বেশী পারক্কার ও ধব্ধবে ঢমঢকার ধোয়। ূ 


&$ এতে জল মিঠে বানানোর এক 'বিশেষ উপাদান থাকার দরুন খরা জলেও ধোয়৷ ধুবই সহজ । 
$ এটি বস্তিক-এর (রিসার্চ দ্বারা তৈরী এক উৎপাদন হওয়ায় দরূন অন্যান] নামকরা 

ডিটারজেণ্ট পাউডারের চেয়ে দামে কতে। কম অথচ ধোয় কি দাক্ুশ। 

: & ২.৫ কিলো, ১ কিলো আর ৫০০ গ্রামেয় পলিপ্যাকে পাবেন 1. 





নে ন 


' সবচেমে কম হাম অথচ কাঞ্জে কতো সুনাম | 


৪ 


৯ এ এ ০ শর পদ জর উট ও ওহ শর জা পাপা পন আজ ৮ 


এবারে 


+- পা স্পট পাতা | পিজা ৬» ১: ৮৬ পা শা জপ ৯ 4 সপন তর ২ আর হিরা টলতে ০৮২০০, 


দখে।সর্ঘ জে সর্প বিয়ার বি লহ অষ্টম দিনে এল প্রস্তাবটা - বলা বাহুল্য, তা. 


২ নাক্কারজনক। ঘৃণায় সিঁটিয়ে গেল শ্রারর্ণী। : 
৪8৯৯১৮১৯৪৯৭ ছাযনার রত দা বিটি উঠল নি: ইকবাল 


হত সর 


2 





', 2৮১885৮২৮৫5 2 2 71711448 
ডি, পাতি রঃ িতৎ £৭ ন ধু ৮১ রা ৫ ধন 2 


শালিক ও 

॥% 17টি ১ * « ্ টা 
০71 ক 5 ্ বন 
8. ৯ ১ টি ২৯ 
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ন ঠা 1 ॥ 
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4.৮: | (. 
৮ তি 


০.০ 
লো 8০020 রি গাতের ও, 
বোনা হেত সিলেটি, নদ ও কর সত 


তযাছাী ও আহ লিতি হাত তি 
০24 


1৭ পি 
৯1৯৮: 
2 (91 এ 
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এত 


ন্‌ ীন্নিরিিত রি রা রী রি সিসেদ। 
18477 ০ ) 5 টা 2 
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জাদ্‌ সমাট পি সি (প্রবল চন্দ্র 
সরকারের তিয়োধানের পর তাঁর 


'যোগী জাদৃকর' মৃণাল রামের 
জল্ম কৃষিল্লা শহরে (বাংলাদেশ) 
১৯২৬ সালে। আমি ১৯৪৮ সালে 
তাঁর আড়াই' ঘণ্টার প্ণগ্গি জাদু 
প্রদর্শন দেখে ম্প্ধ এবং বিস্মিত 
হয়েছিলাম, তিনি তখন বাংলা 
সরকাবের খাদা বিভাগের একজন 
সাধারণ কর্মচারী এবং শখের 
জাদুকর মাত্র । 


তিনি পি সি সরকারের জাদু 
প্রদর্শন দেখেই জাদুতে উদ্বুদ্ধ 
হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে 
শিক্ষার সুযোগ- পাননি। জাদু 
সম্পর্কিত কারিশরি ফ্রান তিনি 
পেয়েছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ জাদু 
বিশেষণ উইল গোলডসটন (৬/1]| 
(70101911)-এর মুলাবান জাদু 
গ্রন্থাবলী থেকে। 
যোগীর কাছে যোগ শিক্ষণ করে- 
ছিলেন, এবং জাদৃব স্গে মোগেব 
চচাঁও করে আসছেন। তাই থেকে 
তাঁর নাম যোগী জাদুকর'। 

১৯৬৩ সালে তিনি দিললিতে 
রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি রাধা- 


ক্ষণ এবং বিশিষ্ট দেশি ও বিদেশি - 


ভি আই পি-দের উপচ্হিতিতে তাঁর 
করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে. 
ছিলেন। রা উল সর্বপ্রথম 
জাদুকর 

প্রদর্শনীটিকে একটি ৬ 
কাঠামোতে বেঁধে পরিবেশনের চেষ্টা 
করেছেন। ১৯৭০ সালের ডিসেমবর 
প্রদর্শনী নিয়ে জাপান রওনা হযার 
পরের সঙ্তাছে যোগী জাদুকর 
মৃণাল রায় তারি খায়ামহল' 
প্রদর্শনী. নিয়ে জাপান রওনা হন 
এবং জাপানের নানা শহরে প্রদর্শনী 
সফর করে ৯৯৭১ সালের এপষিলে 
ফিরে আসনে বিশেষ প্রশংসা আর 


৬১ / পরিবর্তন ১৪ ডিসেমবর ১৯৬৩ 





বিহশন ধাঁধার 


্ শত এপি ইত পিপিপি হি 9৯৫ তত 


১ম হল ১21 সপ ফুট 
৮৪৯২ + ৫2৮৫ 
যা লট টা 


সম্মান পেয়ে । শুধু স্টেজের বড় বন্ধ 
খেলাতেই (11103510175) নয়, হস্ত 
কৌশলপ্রধান জাছুতেও তাঁর 
অসাধারণ দক্ষ তার প্রশংসা করেছেন 
অসাধারণ জাদুকর দ্যগীয়ি যতীপ্দ- 
নাথ রায় (রয় দি মিসটিক') এবং 
সিনেমা জগতের জাদুকর সতাজিং 


রায়। 

সতাজিং রায় নিজেও এককালে 
হাতে-কলমে জাঘুচচা করে. 
ছেন, এবং তাঁর প্রীতি ইনসিত 
তাঁর পরিচালিত কয়েকটি ছবিতে 
সৃস্পম্ট। দূর থেকে দেখা যাচ্ব্রিক 
কৌশল-প্রধান স্টেজ ম্যাজিকের 
চাইতে কাছ থেকে দেখা হুস্তফৌ শল 
251৮9 

শ পছন্দ, কারণ জাদুকরের 
নিজস্ব কৃতিতু তাতেই বেশি প্রকাশ 
পায়। | 

মৃণাল রায়ের 'মায়ামহল' জাদু- 
নাটা্টি প্রচেষ্টা হিসেবে পথিকৃতের 
মযদা পেলেও তাতে ত্ুটি ছিল _ 
নাটকের কাঠামোটি শৈষ পর্যন্ত 
বজায় থাকেনি। তিনি এই স্তরটি 
শোধরাবার প্রয়া্গী হয়েছেন এবং 
অভিজ্ত নাটা-রচয়িতার সহায়তা 
শি কিংবদম্ভীকে ভিত্তি 
করে এ গথ্গি নাটক 
রে 
তাঁর জাপূর আদর্শ এই যে, জাদু 
প্রদর্শন শুধু কতকগুলো তাৎপর্য- 
মাত্র হবে না, 
তাতে নাটক থাকবে, তার পিছনে 


কিন্তু বন্তন্বাও থাকবে, জীবন সংবন্ধে 


ভাববার খোরাকণ্ড থাকবে। 


সতাজিৎ রায়ের বিশেষ প্রশংসা 
লাভ করেছেন আরেকজন অসাধারণ 
হস্তকফৌশল দক্ষ শখের জারদশিল্পী 
সু ডন* (5090 ৬০৭) - 
বালকাতার বিশিষ্ট ইনজিনিয়ার 
এবং ইনজিনিয়ারিং কারখানার 
মালিক সুচার্‌ ভ্টরাচার্য। শিক্ষালাডে 
আর পিক্ষানবিসিতে ইংলনডে 
অবস্থানকালে লনডনের 


৬ 


বিখাত জাদুকর সমিতি ম্যাজিক ' 


সারকল-এর সভা "ছিলেন এবং 


সেখানেও খ্াজিক দেখিয়ে প্রশংসা, 


পেয়েছিলেন । শিক্ষিত সঘাযোর 
জাদৃকরদের মধ্যে তাঁরই হাতে আমি 
সর্বপ্রথম 8 সবচেতে প্রাচীন 


ব্মছে বসে দেখাবার জাদৃতে 
(01956-170 773816) অসাধারণ 
শিল্পী জাদুকর এবং 
গৌতম গৃহ (জল্ম ১৯৪২)। আমাদের 
'ব্যাঞ্পামা' বাঙ্গ-রসিক সভায় একা- 
ধিকবার জাদু প্রদর্শন করে তিনি 
আমাদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁর 


উদ্ভাবিত জাদুর খেলা বিদেশেও 





আমাদের অপেশাদার জাদৃকয়- 


' দের মধ্য বিশিষ্ট মর্যদার অধিকারী 


কলকাতা পরবরাহ প্রতিত্ঠা- 
নের যুবক কর্মী অব্ুণ বন্দোপাধ্যায় । 
ঘরোয়া জাদুতে (010৯১-90 1728- 
1০) ভীর প্রদর্শন-কৃতিত্ব এবং 

' শক্তি অসাধারণ । 
ইংলনডের সেরা জাদু প্রতিষ্ঠান 
সুপরিম ম্যাজিক কোমপানি থেকে 
প্রকাশিত বিখাত জাদৃ-মাসিক 
'মযাজিগ্রাম' (11821818171), 


বীর একমাত্র জাদু সা” 
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জাদুশিশ্পী উমা দাশগৃ্তা। বিখ্যাত 
অপেশাদার জাদুকর নেত্ররোগ 
বিশেষত ডান্তার শান্তিরঞ্জন দাশ- 
গুপ্তের সহকারিণী রূপে প্রথম মঞ্চে 
আবির্ভতা হয়ে পরে তিনি স্বাধীন- 
ভাবে মঞ্চে জাদু প্রদর্শন করেছেন। 
মঞ্চ জাদূতে আমাদের দ্বিতীয় 
মহিলা জাছুলিদ্পী 'ডি পৃষ্পা' . 
(শ্রীমতী প্র্প দন্ত)। পেশাদার 


পুরুষ জাদৃকরদের স্গে সমানে 


পাল্লা দিয়ে তিনি তাঁর আড়াই ঘণ্টা * 
বাপী প্রদর্শনে পৃযৃষ জাদুকর- 


“ই দের প্রি প্রায় সবগুলি খেলাই 


দেখিয়ে থাকেন! 

পৈশাদারি জাদুর ক্ষেত্রে প্রবেশের 
আগে তিনি কয়েক বছর জ্ঞাদু সম্রাট 
পি সি সরকারের 'ইন্দ্রজাল' প্রুদ- . 
শর্নীতে অনাতমা সহকারিণী রূপে 
১৯৬০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত মারকিন 
যৃক্তন্রাষ্টু, বাশিয়া, মিশর এবং 
জাপান ভ্রমণ করে ফিরে এসে 
কিনবুকাল 'যোগী জাদুকর' মৃণাটদ 
রায়ের মায়ামহল' প্রদর্শনীতে ও 
সহকারিণী ছিলেন । 


তারপর তিনি নিজের দল শড়ে 






টি মে. 
লং ৫ 


৮০ 


টা 


শি 
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স লিয়ে 'ি পৃঙ্গা' নামে স্বাধীনভাবে 
জ্জাদ প্রদর্শন খরু করেন । ভারাঠর 
জং তিনি নেপাল, ভুটান এবং 
শ্রীলগকাতেও ভার আড়াই ঘণ্টা 
ব্যাপী পূর্ণন্ণ জাদ প্রদর্শনী নিয়ে 
সফর বাখেছেন। 
আমার পরিচিত 
জাদুকরদেধ মধো  প্রণীণ  হসত 
». কৌশলী জাদুকব সুশীল মুখে। 
পাধায়ের শিষা শৈলেশবব মুখো 
পাধায বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 





অপেশাদাল 


জাদুর খেলা দেখিয়ে ছোটদের 
মনোরজীন করতে ভাব দক্ষতা 


প্রশংসনীয় । কমেডি মাাজিক অথতি 
কৌতুক প্রধান জ্ঞাছ গদর্শনেও তাঁর 
বৈশিষ্ট আছে । 

আমাধ পরিচিত কনিধ্স তম জাদ 
কর শ্রীমান দীপক বায় (জ্রল্ম ও 













. দেখিয়েছে । : 






মধ জাদু, পদ কারে (কৃতি 


ভিমলোবই নিয়েছে” 

জাদ একটি ্লহান শি? এই 
কারণেই নবধিধান ব্রস্ম্যপ্লের 
প্রত্রিঠাতা বহর়ানজ্দ , ফেশব: চন্দু 
সেন, বিশ্ববিখা। ঘনোবিজিনী ডঃ 
গিরীন্দ্ :শৈখর ' বু, নৃতাশিল্পী 
উদয়শম্কর, ব্বায়ামাচার্য বিফূচরণ 
ঘোষ, বিখাত সেমার শিল্পী এবং 
সঙ্গীত শাস্ত্রী বিমলাকান্ত রায় 
চৌধুবী প্রমুখ বিশিষ্ট মর্লীফীবাও এই 
শিলেপব চচ1 করেছিলেন । 

আনন্দেব বিষয় আমাদের তবৃণ 
দেখ জাদুশিলেপ আগহ বৃদ্ধি পাচ্ছে 
এবং ভ্াদের অধা থেকে ভাল 
শ্রিদপীর আবিভবি হচ্ছে? ভাব 
একটি উদাহরণ দীপক বায়। সে শুধু 
জাদু প্রদ্শনেই অসাধাবণ কৃতিতু 
দেখিযেন্ছে ভাই নয়, তার সম্পরতি 
প্রকাশিত 'মনজিিকর আ্রাস' ছোটাদের 
ম্যাঞ্জিক শিক্ষার একটি চমৎকা বই, 
যেমনটি আগে বাংলা ভাষায় আর 
কখনো প্রকাশিত হয়নি । [0 


আলোকচিত্র £ 





লেখক কর্তৃক সংগৃহীত 


আতুর্বেদ চিকিৎসার এক সফজ গবেষণা 


সাদা দাগ দুরার়োগা নয় । যথাখথ চিকিৎসা হলে যেকোন 


জাদুকে: নি স্রেশা 














অসুখের মত এ রোগও সেরে যায় । বহু বছরের গবেষণাগ্স" 
সাদা দাগ (শ্বেতী) পারাতে আমরা সালা অর্জন করেছি । 
চিকিৎসা এতই শঙ্জিশালী যে একবার ব্যবহার করার 
পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কাবণগুলি বিনাশ 
করে চমের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি 
বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন । রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূলো পরামর্শ 
লন | প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন । 

আমাদের চিকিৎসা সহ বাকিরা উপয় 


পরীক্ষিত এবং বিশ্বন্ত। 
ঠা 18110111871 26702 
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ইন্দ্র দুগারের বণেজ্জ্বিল 
সরল পৃথিবী 


আকাদেমি অব ফাইন আরটসেব 
সেনট্টাল গ্যালাবিভে ইন্দ্র দগাবের 
ছবির সাম্প্রতিক প্রদর্শনীতে নতুন 
কারে অবাক হবার মভ কিছু নেই। 
প্রবীণ এই শিল্পীর জলধঙ আর 
নিসর্গপ্রকৃতির ওপর যে আশ্চর্য 
দখল তা আরও একবার নভুন করে 
মনে করিয়ে দেওয়া, এই মাত্র। 
এবারের প্রদর্শনীতে গ্রামবাংলার 
রঙিন অবয়ব, হিমালয়ের শান্ত 
প্রগাট পবিধেশ আর গঙ্গার অত্তী 
ন্দিয় সৌন্দর্য নিখুত কূপ পেয়েছে । 
বারানসী, পুরী আর রাজগীরের 
বাড়িঘব, পাখ পাখালি, পাহাড় 
নদী খুলির আঁচড়ে একেবারে 
সপত্। হয়ে উঠেছে। প্রদর্শনীর 
পম়ত্রিশটি ছবি বিভিন্ন জায়গার 
ভিত্তিতে নিবচিন করা হয়েছে। 
| জিয়ালাঞ্জ, বর্ধমান, দারজিলিং, 
লকাতা, বখতিয়ারপূর, রাজগীর, 
রানী উদয়পৃর আর পূবী। ভবে 
রই আধো শিল্পীর পিতৃপৃরুষের 
দেশ জিয়াগঞজই প্রাধানা পেয়েছে । 
এই সিরিজের ৯৫টা ছবির মধো 
গঞ্গাকে ভিত্তি করে সাকা ছবিগুলি 
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সভিই চোখ জুড়োয়। তবে গগ্গা 
উষাকা্ল' (উন ওভার গৎগ1) ছবি 
এভ নীলরঙের প্রাধানা কেন 
জিয়াগঞ্জ সিরিজের শর ছবি বো 
হয় 'ফেতা ইনটু ইনফিনিট' - বড আদ 
বিষয়বস্তুর সৃষয় সমন্বয় দ্বি. 
আশ্চর্য গভীরতা আরোপ করেছে 
দারঞ্তিলিং সিরিজে সেই গঠানু 
গতিকভাবে কাঞ্চনজস্ঘাই প্রাধান 
পেয়েছে - ফলত একট একঘেঘে 
এসে গেছে । রাজগীর পসিরিজে 'তিঃ 
বোন" আর 'সূর্যস্নাত কুটির' ছি 
দুটো সবচেয়ে আকর্ষক। ইন্দ্র দৃগা 
রের সবকটা প্রদর্শনীতেই ও৪ 
নিজের ছবির সরল আবেদন ছড়াং 
দর্কিদের উপবি পাওনা তিনেবে 
শিল্পীর বাবা হীরাচাঁদ দৃগারে 
ছবির রসাস্বাদ করার যে সুযোগ 
ঘটে এবারও তার বাতিত্রম্ম হয়নি 
এবারের প্রদর্শনীতে শুর আঁকা যে 
ছবিটি দেখান হচ্ছে তা দেখে বাঝা 
ছেলেকে একই ঘরানার অনুসার 
বলে চিনে নিতে ভুল হয় না। এই 
ঘরানার মূল মন্ত্র রোধ হয় রঙে 
পরিমিতি আর বিষয়বস্তুর প়লতা। 
কে নাজানেযা কিছু সরল আর 
স্বাভাবিক, 'তাই সুন্দর | 


দিবাজ্যোতি বস 


শপিল তথ এ ডিরসমবন ১০৪০১ 








্স্প্্ মিমির &পহল ২ টি ২ 
ও এ বনু 


রুহ রং ২৫ রী ফ্যাশন বি ০১58 
[ই ভিপাটুমেন্টাল সটৌর্স প্রাঃ নি 
লিকাতার ত্রনীল এল. দাসওয়ানি, 


ট ৮০৮ ওপর মতামত £ তু 


€ € আপনার জ্যাকেট £ মনে রাখবেন, জযাকেটের 
গুল আপনার পাশে পুরো ছড়ানো হাতের বুড়ে। 
আ্ুলের ঠিক ১২" বেশী হবে । ফ্লযাপওলা পকেট 
দরন।রমত পকেটের ভেতরে মুড়ে দেয়৷ যায় 
আ,পনার জকেটের বাঁদকে উচ্ৃতে টেরচা ভাবে 
একটা ছোট বুক পকেট থাকবে । কলারে ভাজ 2 
ছিমছাম ৩" ভাজ রাখুন । 
ঠাউগার £ হালফ্যাশনের নানান স্টাইলের ওপেন- 
বন্স পীটওল। হয় । কাফ ১৬-১৯” মতন হবে । 
ফর্মাল শা $ শার্টের কলার আর কাফ ছিমছাম 
২২ হওয়া চাই । 
অনান্য সাজোপকরণঃ আপনার টাই, জুতো-মোজা, 
পশু আপনার সুটের সঙ্গে মানানসই হওয়া 

| চরাচরিত টাই-পিন ও কাফ-লংকের বাবহার 
সেকেলে ফাশন হয়ে গেছে € 


টিং সম্পূর্কে সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তের 

) চেয়ে সরল সমাধান''"কারণ মরশুমের 
রা উরস্টেড স্থাটিং যে বিমল-এরই 

ৃ সঃ একমাত্র বিমল ! 











১। অর্জন প্রিয়া, নাবী 
৪1 মালা বানায় কে 
৭। কন্যাপাত্রি 

৮। একরকম বাদাম 
৯। চুলের গোছা 
১১। পশৃখাতক 





ঞ 


মেষ 2 পেট সংক্রান্ত বড় বকমেব 
গোলমাল ভোগাবে, মেয়েদেব শবীব 
নিষে বামেলা চলবে । আর্থিক মন্দা, 
অল্প স্বঙপ খণ। কর্মক্ষেত্রে শএু 

দেব বার্থ প্রয়াস: মেযোদেৰ কর্মস্হালে 
নিজস্ব স্বকীয়তা বদ্ধি পাবে। 
পাধিবাবিক শান্তি বিখ্নিত হবে 
আনোর মতামতকে গুরুত্ব দিলে। 
বাবসায়ীদেব কোন বাধা দূর হবে। 


খে 


2 শবীব ভাল চলবে, মেয়েদের 
চর্মবোগ নিযে বিশষ ভোগান্তি। 
আর্থিক অবস্তাব বিশেষ উন্নতি 
কিন্তু ছোটখাট ক্ষতি। কর্মষ্হলে 
কোন বাপাবে ব্িশষ সমাদব ও 
প্রশংসা; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে উদ্বেগ 
ও মানসিক চাপ। পারিবারিক কোন 
বাপারে মাভতীয় স্বজ্তনব সঙ্গে 
আপস। বাবসার়ীদের মন্দা । 


রি 


মিথুন 2 শ্ররীর ভাল চলবে না, 
মেয়েদের শাবীবিক অবস্হাব সামান্য 
উন্নঠি। আর্থিক অচলাবস্তাব অব 
সান হবাব সম্ভাবনা । কর্মক্ষেত্রে 
নতুন কোন পরিকন্পনা ভেস্তে 
যাবে: মেয়েদের কর্মস্হালে বাড়তি 


সুযোগ ।  কর্মপ্রার্থীদেৰ স্বাধীন 
প্রচেগ্টায় সাফলা। বাবসায়ীদের 
হঠাৎ মন্দা । 





টির বা 


্লশুলে রত 


১৩। র্িক কীসের সমবদার 2 
১৪1 নিশিত 

১৭। নর্তন 

১৯) গাছের ফুল, পায়ের তাল 
২১। পাখি 

২৩। উত্তম মধাম দান 

২৪। কাজল চক্ষু 

২৫। নিজের লোক 


সূত্র : ওপর নিচ 


১। জনগণ 
২1 বিচাব বা সিদ্ধান্ত 

৩1! আম্কাবা 

91 বাইরে সুন্দর, অন্তরে কদর্য 
&। সহাজেই যে লজ্জা পায় 

৬। ধবন ধাবণ 

১০। সী 

১১। মনগড়া বিষয় 


১২। মিন্টি লাঠি 

১৫। রাঙ্গা 

১৬। নানারকম 

১৮। নাকে থাকে, থাকে চোখে 
২০। দিগ দরিয়া 

২২। কোল 


সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 
১১ জানুয়ারি ১৯৮৪ সংখায়। 
সমাধান পাঠাবার শেষ তাবিখ ২৯ 
১২ ৮৩। 


সমাধানের সংগে পবিব ভানে 
পকাশিত ভুকটি এখং পাহ'কটি 
শব্দশৃত্খল আলাদা মালাদা খামে 
পাঠাবেন। খামেব ওপব শব্দ 
শৃখলেব নমববটি উল্লেখ কবতে 
ভুলবেন না। 


ডিসেমবর ১৪ থেকে ২০ 


কর্কট 2 আগের আসৃস্হতা নিয়ে 


ভোগান্তি, 'মেযেদেব শবীব খুব 
একটা ভাল যাবে না। আর্থিক 


পবাচছল্দা ও ভাল মতন সঞ্চয়। 
কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ অনুক্ল; মেয়ে 
দেব কোন বণপাবে দূর যাত্রা। 
মাকস্মিক কোন পাবিবাধিক বিপাদে 
বন্ধজনের বিশেষ সাহাযা। বাব 
ও ডাল মতন মন্দা। 


ঠ 





সিংহ 2 শরীব ভাল যাবে; 
মেয়েদের শাবীবিক অবস্তাব বেশ 
অবনতি । আর্থিক ক্ষেত্রে চাপ কমবে; 
আয় বাড়বে নানান সূত্রে। কর্মস্ছলে 
স্হিভাবস্হা চলবে, মেয়েদের কোন 
সিদ্ধান্তে দৃঢ় হতে হবে । পারিবাবিক 
অশান্তির কিছুটা হাস। মেয়েদের 
প্রতিযোগিতামূলক কাজে বিশেষ 
সাফলা। বাবসায়ীদেব লাভ । 


রি 


কন্যা 2 শারীরিক ঝামেলা লেগে 
থাকবে; মেয়েদের ছোটখাট শারীরিক 
অশান্তি । আর্থিক অবস্হার সামানা 
উন্নতি; ঝুঁকি নিলে সামান্য আয় 
বৃথ্ধি। কর্মহুলে কোন পুরনো 
সম্পর্কের অবনতি: মেয়েদের সমস্ত 
বাপারে নিজ মত প্রাধানা পাবে। 
পারিবারিক ভ্রমণ। কোন সন্তানের 
কর্মলাভ । বাবসায়ীদের লাভ। 


পিল পিপস্পাশিস্পিস্পিাশা শী শী 





সর 


তুলা 2 শরীর মোটামুটি চলবে, 
মেয়েদের পুধনো। রোগে নতুন কবে 
তোগাল্ত। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন 
যোগাযোগ । কর্মস্হালে আনেকেব 
ঈর্ষরি পার হবার আশঞকা; মেয়েদের 
কোন কোন মতামত গৃহীত হবে। 
বয়স্কদের নতুন কোন পচেগ্টায় 
সাফলা ।বাবসায়ীদের মন্দা চলবে। 


সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে হবে। 
সম্পত্তি লাভ হতে পারে । বাবসায়ী- 
দের প্রচুর বায় ও ক্ষতির আশঙ্কা । 


রি 


ধনু £ আচমকা শরীর খারাপ হতে 
শারে, মেয়েদের ভাল চলবে। 
আর্থিক অবস্কাব অনেক পরিবর্তন: 
কর্মস্হলে পরিবেশের গপর নজর 
রাখতে হবে; মেয়েদের কিছু উপরি 
পাওনা।স্ত্রীর কোন রকম আঘাত বা 
রক্তপাতের আশঙ্কা । পারিবারিক 
কোন উৎসবে হঠাং বাধা । বাবসায়ী 
দের লাভ। 





গাদা পর 
বাত (রাগ. 





শব্দশৃস্খল - ৭২ র জনা কুড়ি টাকা 


করে পর পাবেন শঙগকর নাথ 
সিংহ (হাটতলা, পুরুলিয়া-৭২৩ 
১০১) এবং নন্দ দৃলাল বায় (৪0 
শবজি মহল, আবদালী বাজাব, 
ব্যাবাকপূর, ১৪ পরগণা)। 
শপশৃগ্খল - ৭২ ব লটারিঠে 
বিচাবক ছিলেন ভাবতী সাহা । 











ত্ 


ডি 


মকর 2 শকীব উৎপাত করাত 
পাবে, মোয়োদেব ল্ছাটখাট আস্তো 
পচাব। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সঞ্চয় ' 
কর্মক্ষেত্রে কঠোব দৃম্টিভগ্গির প্রয়ো 
জন হনে; মেয়েদের সখ্যতা বৃদ্ধি। 
কোন সন্তানেব জনা গর্ব । ভ্তাদের 
দ্বাধা সামানা ক্ষতি । বাবসাধীদের 
মন্দা চলাবে। 


ক্‌ম্ভ 2 ্রারীবিক অশান্তি লবে, 
মেয়েদের শবীর ভাল চলবে । আয় 
বৃদ্ধি কিন্তু হঠাৎ বড় রকমের 
ক্ষতি। কর্মস্তলে কোন প্রচেষ্টা 
বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়া ঘাবে, 
মেয়েদের মানসিক চাপ ও ঘ্বন্দু। 
পারিবারিক কোন সমস্যা সমাধানের 
ইস্গিত। দূরের কোন বন্ধুর সান্নিধা। 


বাবসায়ীদের লাভ। 
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মীন 2 পেটের গোলমাল নতুন 
করে ভোগাবে; মেয়েদের শারীরিক 
অশান্তি চলবে । আর্থিক ক্ষেত্রে 
নৈরাশা। কর্মক্ষেত্রে নিজ অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করবার জনা সচেষ্ট হওয়। 
প্রয়োজন: মেয়েদের কর্ম পরিবর্তন বা 
পদতাগের আশঙ্কা । আত্ীয় 
পরিজনদের হ্যারা সুনাম ব্যাহত 
হষে। বাবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি। 


. বিনয় আচার্য 
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আপনার ডক । 
এীম্ের ধর রোদ, শীতের শুষ্কতা আর খড় পরিবর্তনের 
গোলযেলে আবহাওয়ায় আপনার তকের প্রয়োজন 

যড় ও পরিচর্যা । 


রি 
ঠা 


বোরোপ্রাসে আছে কোমিওপ্যাখিক ওযধি | 
বারবেরিস আযাকুইফোলিয়াম যা রণ ও ফাটা ভোট 
সারিয়ে আপনার ডুককে ভেলভেটের মতন মস্বণ 
রাখে । এমন কি শীতের দিনেও ॥ 





প্রক্কাতির বীজাণুনাশক 
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ভাববাক জনে দো দিন সময় ভিক্ষা করল শ্রাবণী । 
লই রাততিই পরামার্শ বসল মা-মেতয় মার মবনীশ। 






সবনীশ, শোামার বাবা ততো )| পুলিশকে রুল দেখাত 
মাই-সি-এস অফিসার - পারে £সই কাবপশহই | কাল 
£ঠাম মিনিসটিতে পয়েছেন সকাল্লই যান শ্রাবণীকে নিয়ে 
প্ত্রব বব অয্দা 
1 দ্ঞী বলুন । 
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ক্রুক্ষ শীতে চাই কালগেট পামোলিভ-এক্র 
₹পাব্রপাজ ক্রীম। 


বাছাই কর্পা উপকর্রণই ঢায়িসাক দে 
তাত্র তলভাবেব্র মাপম়াফ্রিক ব্যালাল 
ঘেটা আপনার তুক পস্শ্রসে হসত দেয় না, 
ব্রাধে নত্রষ, অস্যণ, চললে স্ুন্দব্র। 


থুতু, গলার, এখন নিস্লামিত দিন 
প্র সত প্রলেপ। 


শীতক্তালটি ঘেয়ন আল লাগবে, | 
আপনি নিজেও ধাকবেন (তয়নক স্বন্দত্র। 
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ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী/২১ 
দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন, জাতীয় কংগ্রেস ও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্ভাবা বিষয়সূচি রী 
নিমাইসাধন বসু/২৬ | ২১ 
গান্ধীজী ও বাংলা 

শান্তিকৃমার মিত্র/২৯ 

৪৭-এর কলকাতায় মহাতযাজীর কয়েকটা দিন 

শৈলেন চট্োপাধ্যায়/৩৩ 

আটাশের কলকাতা অধিবেশনে আমি ছিলাম গ্বেস্ছাসেবক 
মদনমোহন চক্রবর্তী/৩৪ 

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র জেলা কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন 

সৌরেন মিত্র/৩৬ 

আগেকার কংগ্রেস £ প্রমথনাথ বিশী/৩৯ 
আমাদের সময়ে কংগ্রেস ঘা ছিল : অতৃলা ঘোষ//9২ 

জার্তীয়তাবাদী আন্দোলনের স্মৃতি £ প্রভাতকৃমার মৃখ্বেপাধ্যায়, 
প্রযোধচল্ত্র সেন, রামকৃমার চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশবর মুখোপাধায় 
উমাপতি কৃমার ও বাঘা সোম/৪৩ 

গাঁও মে কংগ্রেস কোথায় 7 

শ্যামল মুখারজি/৪৮ 

কংগ্রেসে ছিলাম, এখন বামপন্ছণ £ সরোজ মুখারজি, মাখন পাল, 
বিশবনথে মুখারজি ও অশোক ঘোষ/৩২ 

জাতীয় কংগ্রেসে সমাব্জবাদী চেতনা 

মনকুমার সেন/৫৫ 

জাতীয় কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ | মৃত্ুজয় মাইতি/৫৮ 
'এই কংগ্রেস, সেই গান্ধী / সন্তোষকুমার ঘোষ/৬০ 

কী করে কংগ্রেসে এলাম £ অতুলা ঘোষ, আভা যাইতি, 

ডঃ ফৃলরেপু গু, প্রিয়যঞ্জন দাশমুনসি ও প্রদীপ ভট্টাচার্য/৬২ 

রাজা রাজনীতির নেপথো / নিশীথ দে/৬৯ 

কংগ্রেসের বর্তমান চেহারা / অভিমন্যু সেন/৭0 

পৃথিবীর কয়েকটি পুরনো রাজনৈতিক দল / যীশু চৌধুরী/৭১ 
কমনওয়েলঘ শীর্ষ সম্মেলনের অন্য দিক ৷ খশোন দে সরকার/৭৪ 
বাইনোকুলার / তরুণ প্রকাশ গম্গোপাধ্যায়/৭৫ 

কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনেয় অনা দিক / গায়ত্রী রায়/৭৬ 


প্রচ্ছদ ; নিতাই ঘোষ 
প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক ঃ ভঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিল্প-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ ৃ 


সম্পাদকীয় দফতয় £ ৩৩ বিগ্লর্বী অনৃষ্চন্্র স্টিট (পৃরাতন প্রিনসেপ 
' ফঙ্ষাকাতা ৭০০০৭২ 
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চপ ওল 


ভারত-ইতিহাসের সবাঁপেক্ষা গোৌরবদৃশ্ত মুহূর্তের 


স্মৃতির আলোকে আমাদের বর্তমান সংখা 
উচ্ভাসিত। এখন শুধু বিস্ময় বিম্ড় চিত্তে মাঝে মাঝে 
বসিয়া ভাবি কোথা হইতে আসিঙ্গ এত আলো. এত 
উদ্দীপনা, দীষ্ত প্রাণের ১৬১৮ 
স্বর্গর অধিক গৌরবদান, দিনক্ষণ না গনিযা, দর্বা 

বাধা না মানিয়া মুহূর্তের মধ নিস তার 
কের তা রিতা জি 
মত অন্ধ আবেশে অদ্নিতে আতএ-বিলোপ, না বাগ্রিব 
তপস্যা-শেষে দূঢ়সংকলপ তাপসের আতমাহৃতি : 


আমরা আজ শ্রাতাবিস্মৃত, আত্যঘার্তীও। থে জাতি 
গোৌবধচ্ছটায় বিকশিত ভইয়াও উত্তরাধিকাবকে 
অস্বীকার করে, বৎসরান্তে পূর্বপুরুষের প্রতি 
ভিলাঞলিততও যাহাদের কার্পণা সে জাতি বড়ই 
হজভাগা। আজ বর্তমান ভারতের হমর্রাজি সহস 
শহীদের কংকালের উপবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। চোখ 
মেলিয়া দেখ - স্বাধীন ভারতের প্রতিটি ধূলিকণার 
ভিতর সেই তিমিরাভিসারের যাত্রীদলের চর ণচিহা 
খৃঁজিয়া পাইবে । কান পাতিয়া শোন - এখনও বাতাস 
হইত বন্দ্মোতরঘের অনুরণন একেবাবে মিলাইয়া 
যায় নাই! দশকে মা বলা 
সংকীর্ণতা। উলটা বথের যাত্রায় এখন নাকি নৃতন 
পঞ্জিকা, নব বিধান। কিন্তু ইতিহ্রাস কালের দাস 
করে না।স তাঠাব আপন কথা আপন বিবেকের 
নির্দেশেই লিখিয়া চলে। -কালাপাতাতড়ুব হাত 
ব্ইইহাতে বাঁচিবার জনা সে তাহাকে সমাতন রক্ষা কবে 
কাবে, সাহিচত, স্হাপততে, ভাস্কর্ষে। কতযুগ পরে 
মাটি. খঁড়িয়া আন্ধ আঠীতের কবর হই5 সতা 
উদ্ভাসিত হইয়াছে । পুঁথি পুঁড়াইয়া, পণ্ডিতদের 
জহতাদের হে তুলিয়া দ্যা ইতিহাসকে চাপা দেওয়া 
ঘায় নাই তাহা বংশ পধমপবায়, স্তান্টীদের মগ্তিদ্কে, 
শিল্পীর ম্যনস-লোকে, সাধারণ বিবেকবান মানুষের 
জ্মৃভিত আপনাকে সযল্ে বন্ছা করিয়া বেড়াইয়াছে। 
তাই ভাবতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পকত ইতিহাস 
কথনই হারাবে না। জাতি হয়ত আজ আত্মবিস্ত 
অথবা উলটারথের বশির গপর্শে সাময়িকভাবে 
দিগান্রাম্ত। কিন্তু কেহ না কেহ তাহাকে বৃকে ধারণ 
হরিয়াই আছে পরবতী পুজদ্মেব হাতে সঠাকে 
তুলিয়া দ্বার আগে তাহার ছুটি নাই । 
কোন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কোন হঠাং 
আলোর ঝলকানি নয। পাময়িক সন্ত্রাস অথবা 
বিচ্ছিন্ন কোন আ্যাডােনচার নয়। বিস্লব তখনই 
সার্থক যখন তাহা পুথি হইতে বাহির হইয়া ব্যান 


কি সপ পাস পল তান ক ২ মে শপ 


আজ আপবাধ,, 





রঃ ই মানা 


চর 


৫ 


সম্পাদকীয় 


মানসন্লোকে প্রবেশ করে এবং ভাহাব মানসিক 
পরিবর্তন ঘটায় । অসংখা এককের যোগফ লই বিশ্লব ! 
তাহা সাময়িক উন্মাদনা নয় - যদিও বহ্‌ এতিহাসিব 
ওই সাময়িক উদ্মাঙ্গনাকেই বিগ্লব আখণা দিয়া 
বিশলবের এক নাটকীয় বন্তরশত্ত, ছবি আঁকিযা দিয়া 
শিয়াছেন, বাপতিল দূ্গেন পতনকেই ফরাসি বিস্লব 
আখা দিয়াছেন। কিন্ত মানসিক বি্লবেব বীজ 
যেখানে পত্রপচ্পে বিকশিত হঘ না, সেখানে সামযিক 
অভভা্খান যে প্রকৃত বিগলবে পরিণত হম না ফরাসি 
বিপ্লবই ভাধাব প্রমাণ । 

গত শতাব্দীর ভাব হী নেঠারা এই গৃঢ সভাটি 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তীঙ্গালা সমাযেব সহিত 
দাঁড় বাহিয়া চলিয়াঙ্ছেন। রাভারাতি ভেলকি-লাজি 
দেখাইধাব সেখানে কোন সুযোগই ছিশ শা! বহু 
বিবর্তন, আন্দোলন, বিতর্ক, সংঘর্ষ, বিরোধি তার মধ 
দিয়া ভাবব্ের স্ধাধীনভা সংগ্াাম চলিযাছিল বলিয়া 
দেশ জুড়িয়া স্বাদেশিকতার এক বাতাববণ ইঘাার 
হইয়াছিল । ধামমোহদনর স্বাধিকার চিমভা, বিদাসাগ 
বের মানবিকতা, দবামীজী মানুষ গড়াব স্মধনা, 
বছ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ, পর্পীন্দনাঘের গরাদেশি 
কতা, সুরেন্দনাথেব সর্বভার হীয় ভাবনা, অরবিন্দ 
বিশ্নব চেতনা, দেশবন্ধুব সক্দলাবিজয, নে টাকা? 
দেশাতযবোধ এই সব কিছু মিলিয়া মিলাইয়া স্বাদীনত 
সংগ্রামের শতাব্দীর মহাযক্ছে বাংলার আহ্‌তি। আজ 
ধাংলাব কথাই বেশি কবিধা বলিব, কেননা, ১৪৮৩ 
সান্দের বর্ষশেত্ষ শতবর্ষ আগে সমণ্ু দেশের '্ধাধান হা 
সংগ্রামের প্রদীপটি এই বাংলাছেই জলিযাছিল ঘে। 
পরব ঠীকারে সেই পলীপ হইতে ফাভাবা মশাল 
ধরাইয়াছেন, তাহাদের পৃরোভারগই এই বাংলার 
সপলঠাল। 

ভাবন্ঠীয় বেনেশাসেব জল্মভূমি এই বাংলা। 
ভাবের সমস্ত কিছু প্রগতিশীল চিন্তাধাবার জনক 
এই বাংলা। স্বদেশী চেঠনার উতসভূমি এই বাংলা । 
কিতু বাঞালি কোনদিন বিচ্ছিম্পত তাধাদের সংকীর্ণ 
রা নিজেকে গৃটাহয়া লয় নাই | নিযাতিত, 
অত্যাচারিত অথবা বঞ্চিত বলিয়া মায়াকান্না কাঁদিয়া 
বা&ালিসতানের স্বঙগন দেখে নাই । স্বাধীনতা যুদ্ধে 
স পালের হাওয়া একাচেত নিজের গায়ে লাগাইবার 
চেষ্টা করে নাই 1 সে দমণ্ু দেশকে একসত্রে মিলাইধাব 
সবস্নন নিষ্দেকে বিভোর করিয়া খাখিয়াঞ্ছে। 

'ভারস্তীয় জাতীয় ভাবাদের পালক পিতা আলান 
অকটে ভিযান ঠিউম” - এমন একটি ধারণা সুষ্টির 
চে্টা করিয়াছেন কোন কোন এতিহাসিক। ইহা 
নিতাহই ভাবের ঘুরে ঢুরি। ৯৮৪০ সালে ভান তীয় 








ক্গাতীয় কংগ্েস নামক গ্তিত্ঠানটি গঠীনেব পিছানে 
সুচত্বর হংরাজের গৃঢ় অভিসন্ধি ছিল | উদ্দেশা ছিল, 
বৃটিশ বিবোধী মনোভারকে ভিন্ন পথে পরিটালি ₹ 
কর।। সবস্াধি ছত্রছায়ায় শ্লাবেদন নিবেদনের একটি 
'এপিটিসা) সংগঠন ট৪রি কবা | কিনহু ইতিহাস আপন 
গতিতেই অগুসব হম । ঠিউমব মনোবাধ্ধ। পর্ণ হয 
খাই । কংতগ্রস অচিবেই জানীয় আন্দেলননির পাদ পাঠে 


বির হইয়া | বিশেছু হাভানও আনেক আলে 
একজন বাঙালি চীহাব ধাজনৈতিক দি ০1৭ 


পর্লভাবর ঠীং' শাল দিবান তানা সর্ন পথম £চঙ্ছ্টা কপিল 
[তিনি সুনেনপনাথ বান্দযাপাধযা । বস্তুত ইনডিম! লি? 
পলো সিগেশানহ ভাবতবার্ষর প্থগ 
হাল ং খাদ বাজটনাতিব,। স১গগন। গাতীয়তাবাদা 
সর্বভার হাম বাজনীতিব ভিডি পসজধ স্গাপন সৃরেন্দ 


নাথেনই হাতত । 


ও ইনডিযান 


১৮৮৩ সালের ৯৮ ২৯ ৫ ৩0 ডিসেমবর সুবেনালাণ 
করিকা হায় সর্পতাবলীষ জাতীয় সম্মেপন আহ্বান 
করিয়াছিল । ভাব শবর্মর বিভিন্ন প্রাঃভ হইত হ 
সোদন একাশার তবশি পিতিনিধি এই সম্মেলনে 
যোগদান বমরন । তাস সংম্্লন গিঘের কাতিপি হুল 
ভুপিবার আসব ছিল না) ধ সরাধিকধে+ পমণ 
মানাভাব উনিশ শতকের শেষার্ধ হইতে বাছাদি 
[চকে মথিত কিয়া £লিতে সি হ্যাার প্রকাশ 
সোমপরকাশ, অম হবাহণার | পাকা ও হিজ্দ ্যাটপিয়তট ব 
পাতা, সই জাঠীয় এ্রকাবোধিব সংঘষধগধ রপ 
পদঞ্যাণ ভাই সেই পাম্মলন | এই জাতীয় এক।কে 
সংহত ও স্তাশী বাপ দেওয়ার শ্ুপা যে একটি জবনদদ 5 
সংগঠনের প্রঘোজ্জন এবং সংগঠনের সম্যুষে মে অমন 
একটা সর্প কর্মপচি থাকা লাই মাহা পহ্ান ও অঞ্লেন 
সম্কীর্ণ গপ্ী াড়াইয! সর্বতার হীয় আশা আকা 85) 
/ক একই আধারে ধারণ করিত সমর্থ, এই সহাদে অথ) 
মূলাবান ৫টি প্রুরেদ্দনাথ সেদিন তাদয়চগম কায, 
ছিলেন। ঠদুপবি বেনেশীসি দলাতি, ইংবা্ছি শিক্ষা 
এরা শিক্ষি £ চশ্রণীর জীবন- জীবিকার প্রশেন মানি 
বক্ষাব প্র্নও ভি শিপ ও খান্রিক শিক্ষা, সিতিপ 
সারভিতস ধাযাপকতন ভারতীয় নিয়োগ, প্রশাসন ও 
বিচার বিভাগের " পৃথকীকরণ, প্রতিনিধি 
সরকার, জাতীয় অস্ধরআইন প্রভৃতি ছিল ভাসি 
সম্মেলনেধ মালোচা। বিষয় সুরেশনাধ পার তে 
কালের কংগ্রেস নেচাদের হুলনায় বসেই বড় হ্িলও 
না, চিতা ভাবনাততও তিনি, কংগেলের অণবণা 
ছিলেন: বহু পক্ষে কওগোস পরধরীকালে যাই! 
ভাবিয়াে সুয়েন্দনাথ ভাহা ১৮৯৩ সাগিই ভাখরিয়: 

স্েন। 


শাপলা 








রখ 
স্পা পিক শা স্ 





কি 
শপ এ »_ 
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রুই দাদ 4 সালে করের নি 
, অধিষেশনে বাঙালি: গংাদিকা হোশি 
অনেকেরই চন টাটাইয়াছিল। বিশেধ করিয়া মুললমান 
সম্প্রদায়কে বাঙা্গি নেতৃতের বিবৃদ্ধে ফ্লেপাইবার এক 
অপচেষ্টা হয় এবং ৯৬৮৭ সালের মাদয়াজ কংগ্রেসের 
প্রাঞ্কালে সৈয়দ আহমদ ডো হাঙালি প্রভূত বিরৃদ্ধে 
মুসলমান সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দেন। 
পরবর্তীকালে সুরেন্দনাথ কংগ্রেসে যোগদান 
করেন। কংগ্রেসও ধীরে ধীরে আবেদনংনিবেদন মারকা 
রাজরনীতির নিরাপদ পথ হইতে সরিয়া গিম়া সংগ্রামের 
দৃপবির্তে নিজেকে প্রতিম্টিত করে । লা শতাম্দীর 
ইতিহাসের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া সতাকে স্বীকার করার 
মধ্যে অহংকার নাই। আত্যগরিমা অহংকার লয়! 
সেদিন ধদি মহারাশের তিঙগক, পাঞ্জাবের লাজপত 
পলা ও বাংলার বিপিন পাল, অন্পবিদ্ধ থৈ লা 
থাকিতেন তাহা হইলে আবেদননিধেদনের নরমপন্হার 
ঘৃপাবর্ত হইতে কঃগ্নেসকে রক্ষা করা যাইত কিনা 
সদ্দেহ। কংগ্রেসের সামনে যখনই কোন সংকট 
আসিয়াছে, নতৃন নেতৃতু তাহাকে সেই সংকট হইডে 
উত্তীর্ণ করিয়াছে । বহতা নদীর ধর্মই এই, তাহা সম্মুখে 
বাধা পাইলে অবরূদ্ধ হয় 'না, দ্বিধাবিভ্ঞ্ত' হইয়া 
আপন গতিতে সম্মুখে পথ করিয়া লয়। 


ই ভাবেই কংগ্েস ধীরে ধীরে সমস্ত জাতীয়তা, 
বাদী চিন্তাধারার যৌথ কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয় । মত ও 
পথের সুক্ষ্াতিসূক্ষ তর্ক-বিতর্ক যাহাকে পলিঘিক 
বলে তাহা কখনও কংশেসিদের কাছে বড় বাধা হইয়া 
পাঁড়ায় নাই । তাহা হইলে অহিংস সূরেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় তিলককে সমর্থন করিতেন না। 
অনুশীলন সমিতির- পিছনেও চিত্তরঞ্জনের অর্থ সাহাযা 
থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত 


ডারতের জাতীয় আদ্দোলনে বাঙালিরই যে প্রাধান্য 
ছিল এবং বৃটিশ শক্তি বাঙালিকেই বিদ্রোহীর স্নান 
বলিয়া মনে করিত ঠাহার প্রমাণ বঙ্গাভঙ্গ । বঙ্গ 
ভত্গের মাধামেই বৃটিশ দ্বিজাতিতবেব বীঁজ দেশের 
রা পরবর্তীকাঙ্গে তাহা পত্রপূ্েপ 
ধকশিত হইয়া ইংরাজের মনোতুদ্টির কারণ 
হইয়াছে। সেদিনের বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানেরা 

বঙ্গভঙ্গে উদ্লসিত হন। অধুনা বাংলাদেশের যে 


সপ পাপা অপ 
এ সীল ৮8 
আছড়াইয়া পড়ে । সেই মহত্রেমন্তি ক্ষণে বাঙালির করি 
পথের ধুলা নামিয়া বাঙালির ঘরে যত ভাইবোনকে 
এক হতয়ার ডাক দিয়াছিলেন। 
১৯০৪ নাঞ্ধের ৯৭ ফেব্রুয়ারি রড কারভ্তন 
ব্রোডরিককষে লিখিয়াছিলেন 'বাঙালি বিচ্ছিন্ন তাবাদের 
বিষুদ্ধে শর্জিয়া উঠিবে, কিছ্তু, তাজাদের চিৎকারে 
আমরা হদি দুর্মল হই, শ তাঙা হইলে ভারতের পৃবাধশে 
একটি দুরর্ধ শততিকেই দৃঢ় ও জোরদাব করা হইবে।',. 


শান্দীজীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের অনেক 
আগে এই বাংলা হইতেই বি গণা বয়কটের ডাক 
উঠে। এবং সেই আন্দোলনের অলানা রাক্ষোও 
ছড়াইয়া পড়ে । স্বাবীনতা সংগ্রামে বাঙালির অবদান 
যে কী বিবাট ও সার্বিক তাহার প্রামাণা ইতিহাস এখনও 
লিখিত হম্ম নাই; আজও পর্যন্ত এমন কোন জাদুঘর 
বাংলায় নাই যেখানে এ যুগের তরুণ+ তবুরীরা এক 
জায়গায় ক্বাধীনতা যৃদ্ধে বাডালির ইতিহাসের দিকে 
বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্ডে চাহিয়া থাকিতে পাবে ।্কুল-পাঠা 
ইতিহাসেও এখন সারা বিখ্ব মা্গিয়া হুমড়ি খাইয়া? 


পর়্িয়াছে। 
আমরা এ কথ। বলিতে চাহি না, জাতীয় কংগ্লেসের 


ইঠিহাসই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র 
ইতিহাস! কংপোসের ক্ষমতাসীন গোম্ঠী একাধিকবার 
ভূল করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজেদের মতাদর্শ এবং 
এমনকি বাক্তিগত পড়্ম্দ-স পছন্দের দায় দলের উপর 
চাপাইয়া দিয়াছেন । কধগেসে যেমন বিখাত বাতিল 
আসিয়াছেন, তেখনি তাহাদের কুলার বাশ্রাস দিয়া 
বিদায় করিবার চেম্টাও কম হয় নাই' ১৯০৭ সালে 
সৃরাট কংগ্রেসের পব চবমপন্ধ্ীবা কংগ্রেসে সপাংকেন্য 
হইয়া পড়িযাছিলেন। গোখলের মত মেতাও চরম 
পন্ছীদের কংগ্রেসে প্রভাবরনের পথের কাঁটা হইয়া 
দাঁড়ান। স্ৃভাষান্দকে পবাজিত করার শিদ্ধনেও 
গাচ্ধীকদীর মত বতিততুও পৃষোভাগে ছিলেন । হাল 
আমলের কংগ্রেসিদের উপদলীয কোন্দল ছেখিয়া 
যাহারা বিচলিত হন ভাঁতাবা বোধহয় আহীতের 
কংগ্রেস অধিবেশনে জ্রাচা ছোঁড়ার্ঁড়ি দেখিলে মৃছা 
যাইতেন। 

কিম্ভু তৎসন্বেণ কংগ্রেস আন্দোলনই যে জাতীয় 


ভারতীয় জাতীয় কংগেস তাঁঞাকে স্ঘবণ করিলেন $- 


৪:১১ দান লা 
কত এত জানা আর কোন রগ]. 
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লইয়াছেন। বুড়িধালামের তীরে অথবা জালাঙাবাদ.]' ৰ 
পাহাড়ে কোন পতাকা উঠিনািস + বন্দেমাযেরম সব |. 


বিস্পবীরই বীজমন্ত ছিল। পরবরতীকালের' মারকস- 
বাদী". একমাত্র নূতন ধর্মধত গড়িয়া তুলিতে -]. 
চাচিয়ান্ষেন ঘাহা আন্দোলনের মূলধারা হইতে: 


(স্বগল্ত। তিলক, অভবিদ্দ হইতে সুজাষচক |. 
: তে 


34 মাহা কিছু ভারতীয়, যাহা কিছু | 
তত ডিহেের অনুঙগারী তাছা কিছুই তাঁজাদের | 
প্রণমা। 'অহিতধন অথবা সহিংস, নরমপন্ছী বা. 
ঢরমপন্্ন তাস্তা, শৃধু পথ লইয়াই তের বপার |: 1. 
কিনতু একই' মন্হে উদ্দীপত। একই মানয়িকতান্ঠ, 1 
লালিত সেল্ফি হইতে ভারতের অস্ত জাতীয় ছাাজী টু 
আন্দোলনের অস্রেহ 'কংগ্রেসের ফল ক ছারা... 
হিশ্ত। কংগ্রেস শুধৃমাত একটি রাজনোতিক দল ছিল, [. 
না, তাহা ছিল একটি প্রতায় - একটি আতঃচেতনা। : র্‌ 

আজে সেই রাম ও সৈই অমোধণ না তবু বহুখ/ 1. 
বিভক্ত এক ধোতম্হিনীর মূল ধারা এখনও কৃলৃক্লু রবে 
প্রবাহিত। কৃলপ্লাবিনী নহে, তবু তাহার ক্ীপ,] 
স্লোতধারায় এখনও শঙ্কান্দীর কলকক্লোল। কং: ]. 
গ্রেসের পথিকৃৎ জাতীয় সম্মেলমের শতবর্ষ নিঃলন্দে 1. 
পার হইয়া গেল - একালের বাঙালি চিত তাহা 
কোথাও বিন্দুমাত্র অনুবণন ভূলিঘা না! বাবু তা, | 


লিক 
রাত ১ 


হি 


মুর অবিম্বশ্কারিতা তাহা মে বানতাল করিতে 

না তাহাতে সেই রাষ্টরণৃবুর জাত়াই, শালিক |. 
৪ টনরিবিল ভাধর রাষ্টীনেতায 
শেষ জীবন চরম হতাশার আধো কাটিয়াছে | এমনকি 
শোকষাত্রায় যোগ দিবার মত পযপ্তি লোকও লাকি 
পাওয়া যায় নাই । আজ জ্গাতীয় সম্মেলনের লতরর্ষ. 
পূর্তির ক্ষণে তাহির ১৮৭ ্ 
00555 জলাভিই' ভাঠাব আপন | 


৮:৯৫ 
টি 


০ ও ২ 
পপ আজ ৮ ঞ 
রে ৭৮ রা এ 


টি 
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গতি ২১ সেপটেমবর, ১৯৮৩ 
সংখ্যা 'পরিবর্তন-এ সম্পাদক ডঃ 
পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি রা 
দেশ মফরের পটভ্মিকায় যে 
বেদনটি প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে 
কিছু ভূল বোবাবৃঝির অবকাশ 
রয়েছে। ডঃ চট্টোপাধায়ের প্রতি- 
বেদনের মূল বিষয় এদেশে বসবাস- 
রত হিন্দু সম্প্রদায়ের (একমাত্র 
সংখ্যালঘু হিসেবে উল্লেখ করেছেন) 
সৃখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে। এ তণ্োর 
ভ্বল নিরসন ও সংপ্লি্ট সকলের 
অবগ্ততির জন্য এখানে কিছু বব 
উপস্হাপন করছি । 

এবারের শারদীয় উৎসব-এ এক- 
মাত্র ঢাকাতেই প্রায় ৯৫টি দুর্গা পূজো 
মন্ডপ-এর আয়োজন ছিল। এছাড়া 
দেশের অনাত্র কমবেশি এ আয়োজন 
চলে আসছে সেই যুগ যুগ ধর়ে। 


কিন্ত প্রতিবেদনে মাত ২৪টি পূজোর 





রিল এসে: নির-এ. ৪ 
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চা 


বাংলাদেশে বাম. প্রগতিশীল নেতৃত হিন্দুগের হাতেই: লো 


কথা বলা হয়েছে। আমরা জীদি ১ মিশছোন, 
পক্ষে, পব পৃজো 





মশ্ডপ স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করে সঠিক 
তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে 
কারো সাছাফা নিতে হয়েছে। তথ্য 
গংগ্রহে সাহাযোর ব্যাপায়ে মোটামুটি 
নিরশেক্ষ ভাবাপন্দ' ও নির্ভরযোগ্য 
বাক্তি বা সংস্হা (হিন্দু যুব কল্যাণ 
সমিতি, গার্বজলীন দুর্গা উৎসব 


কমিটি) কিংবা ঢাকা সাংবাদিক 


ইউনিয়নের সাহাধা নিলে এরকমটি 
হত না। 


এ ছাড়া সংখ্যালঘু বলতে তিনি 
শুধু হিন্দুদেরকেই সনাক্ করেছেন। 


অথচ সেই ১৯৪৭-এর পর থেকে 
রা শিক্ষা ১ রাজ- 


এ পপ 


জনগণ এক কাতারে বাংলাদেশের 


নযাযা হিস্যা অঞ্জনের জনা সেকালে 


২৯ 


87 সি নর রি: 


গত ১৪ ২০ সেপটেমবর ১৯৮৩ সংখা পরিবর্তনে বাংলাদেশের 
বাঞ্ছনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'বাংলা দেশের অভাল্তরে' শিরোনামে ঘে প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হয়েছে আমি মনে করি তা পক্ষপাত-মুক্ত নয়। 


বর্তমান রাজনৈতিক অবস্হা বর্ণনা করতে গিয়ে শেখ মুজিবর রহমান 
সম্পর্কে যে মল্তব' আপনি কবেছ্েন তা মোটেই ঠিক নয়। বাংলা দেশের 
জনগণ গণতন্্ে বিশ্বাসী । শেখ মুজিবর রহমান বহুদর্লীয় গণতন্ত্রকে হতা 
করে এক দলীয় স্বরশাসন কায়েম করেই এ দেশের জনগণের মন থেকে মুছে 
গেছেন। তাঁর এই করুণ পবিণতির জনা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর কৃতকর্মহ দায়ী, অনা 
কিছু না। বর্তমানে বাংলা দেশের মানুষের মনে শেখ মুজিবর রহমান আবার 
ধীরে ধাঁরে একটা আসন করে নিচ্দেন বলে আপনি আপনার প্রতিবেদনে ষে 
মন্তবা করেছেন তা সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুল্ট এবং আপনার এ ধারণা কাঙপনিক। 
বাস্তবের সঙ্গে এর কোন মিল নেই । এ দেশের মানুষ “মুজিব লাসনের' 
পুনরাবৃত্তি চাষ না। আর তাই মানুষের যনে মুজিব কোন আসন করে নিতে 


পারছে না। এটাই বাসতব। 


পক্ষান্তরে প্রচ্ছদে "শখ হাসিনার ছবিটা বড় করে ছাপা হল, লে: জেঃ 
এরশাদ ও খন্দকার মোষ্ভাক সাহেবের ছবিগুলি তুলনামূলকভাবে অতি ছোট 
করে ছাপিয়ে কি একটি বিশেষ বাক্তি বা দলকেই প্রীধানা দেওয়া হয়নি । অবশা 
শধু শেখ হাসিনার ওপর প্রতিবেদন হলে আমার বলার কিছু ছিল না কিছ্তু 
যেহেতু প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের অভান্তরে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে 
সেহেত্‌ বলতে হয় প্রচ্ছদের ছবিগৃলিও পক্ষপাত ও উচ্দেশামূলক। 

আমি মনে করতাম 'পরিবর্তন' একটি প্রভাব-ুক্ত নিরপেক্ষ পত্রিকা, কিন্তু 
এই প্রতিবেদনে কি আমার বিশ্বাসে চিড় ধর্রেনি? 


. বাংলাদেশের উদ্লেখযোগা রাজনৈতিক দল' এই শিরোনামে উপ্ত: রি 
প্রতিবেদনে যে রাজনৈতিক দলগুলির নাম দেওয়া হয়েছে তাতে মুসলিম 
হুদা ও সবূর নামের এখন কোন সংগঠন বাংলাদেশে নেই। ঘুসলিম 


লিখ 
রিগ এখন 


দর্টি ভাগে বিভপ্তু। একটি বিচারপতি ধি এ লিঙ্দিকি ও সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজের 


নেতৃত্বাধীন (এইটি সুসলিম 
জার্রীয়তাবাদ' গ্রতিগ্ঠা এবং অপর 
্ নেতৃত্বাধীন, ধারা গোঁড়া ইসলাম- 


উদ্ভগ সংখাযা 'পরিবর্তনে ০০১ 
প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়-এর জনা ধনাবাছ। 


লি 'যৃহব্যম অংশ), ৯৬৪ 


এসি পি ২০০ 
বললে দীবি করে। 


ছু লী পর 
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 শাষবাদের। বি 
সপ 


বায় সংরারে এবং জন্তাবা সব ৃ 
ধরনের সং্টামে সবাই একই . ত 


মিছিলের সহযোদ্ধা। সমগ্যা যা 


রয়েছে, তা. কোন গ্া্থীর জন্য 


আলাদা নয়। এখানকার আর্থ- 
সামাজিক অবকাঠামোর প্রেক্ষিতে 


ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র জনগণই সে 


সমস্যার . শিকার। উল্বেখা যে 
' সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থাকলে 
এদেশের চলগ্চিত্র, নাটক, সাংবাদি- 
কতা ও্লাজরননীতিতে ডঃ চট্টোপাধ্যায় 
উল্লেখিত সম্প্রদায়ের এরকম 
উদ্দলেখযোগা আধিকা থাকত না। 


কোন ফোন মহল থেকে অবশা 
সাম্প্রদামিক উস্কানির চেষ্টা করা 
হয়, আবার কালের গতিতে তাচাপা 
পড়ে গেছে। কারণ সাধারণ মানৃষ 
(তা যে ধর্ম বর্পেরই হোক নাকেন) 


977. টু 
24 টা 3 রী 


রি 
£ এ 
৫. 


5 
টি 
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সূত্রের তখোর ওপর ভিত্তি ফয়ে নীতি. 
নিধরিণ্র প্রশ্নেও এরকম, সন্দ্যে. 
পোষণ করা হয়ে থাকে। তা হাল, 
এসব সেনসাস সঠিক নয়? প্রাপ্ড. 
সরকারি সেনসাস সঠিক ধলে-মনে 
না করলে নিজেদের (সংশ্লিষ্ট 
রাজনীতিকদের) উদ্যোগে সেনসাস 
গ্রহণ করা বাহনীয়। অধশা 4 
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রি পরি ৪ ০, | 
2 ১21268% তি (দু: 


আস নত । দি উবীশি উকি 1) আদা 4.5 ৯ এনা 75, 002 ঠং 
রঃ রি টং 


গন বর, তাহ ঠা 








চটে 
হকি ৯ বই 
শু পা 


৬ উকি তাস 
কপি ফু শি 0 তর্প তি 


রর 


১ 


শে 

৪৬ এ ছি 
আ। শি 
৬ 


সহ প্র হে 
হু রে চি 


কা - 


বৰ 
হতে থাকে । বাংলা সাহিতো যে 
কিল দর্শন ও রস 
৮ অন্তর্নিহিত তা পৃথিবীর ঘে কোন 
* ভাষাভাষীদেরাকাছেধরমাকাস্কিত। 

বাংলা সাহিতা ও সংস্কৃতি তার 


সাহিতা সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সমাজ 
যেহেতু একে অনোর সম্পে অগ্গা্পি- 


তাবে জড়িত তাই ভিনদেশি রীতি- 
নীতি আমাদের সামাজিক জীবন- 


যাত্রায় আসার ফলে যে সংশ্রণমক 


রর 
করছেন নাকি? 


এর ফলে আমাদের চিরাচরিত 


সনাতনী বাঁঙালি এতিঙ্বা যেভাবে 


দেউলিয়া হয়ে পড়ছে তাও লক্ষ্য 
করার বিষয় । 


মোহাম্মদ আঙী 
উত্তর নালাপাড়া, চট গ্রাম 
বাংলাদেশ 
পরিবর্তন ছণ্টাকায় 
কিনতে হয় 
আদ্পনার স-সম্পাদিত সাস্তা- 
হিকি দেরিতে হলেও 


নিয়মিত গড়ি। কিন্তু ইদানীংকালে 


, দুটো বিভাগের অভাব আমাকে বড় 
- হতাপ করে। একজন পাঠক হিসাবে 


আমি অতৃপ্ত থাকি। কারণ খ্যাত- 
মামা সাংবাদিকদের স্মৃতি জড়িত 
উদ্লেখযোগা ঘটনায় অনেক অজা- 
নাকে জানতে সাহামা করেছে - সেই 

বিভাগটি জার এখন 
গরিষর্তমে নেই কেন? একই সম্মে 
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ডেট- 
লাইনের বিশেষ রচনা ও প্রতিবেদনও 








রা ১৯১ টিন 
১০ 5 কি ক ডঃ ও 
অই লি সহ এখানকীল কিট 1 
১০৯ চল, ৭2. যো বা কে 
. পিনাকী মজুমদারের ত্রইম করা ণ টিটি 
রিপোরট ঘরজমিন. পরিবর্তন এর নল 
অন্যতম আকর্ষণ । হাটে সন্ধানী পর, নিলে? 
যাস, বেদকের এই ুখপারঠা রে দে 
রা পরিবর্তন কেমন পত্রিকা 


দয়কার এ দাবি একজন ক 
পাঠক হিসাবে নিশ্চয় করতে পারি। 

পরিশেষে একটি পরামর্শ বাংজা- 
দেশের সাংবাদিকদের পরিবর্তনের 
আঙ্ছে কি১' আর বাংলাদেশের 





. গত ২,৮ ১৯৮৩ তারিখের পঞ্ধি 
বর্তনে মানাবর ডঃ পার্থ চর পাধণ 


মের মত একজন স্বীকৃত মার্নী ' 


বাতিন্ন নামোজেলখ করে জামশেদ: 
পুর থেকে বাবু সনাহন ঘাহ্নাত ঘে 


5 ॥ রি ! রি 
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546 00 নি ৫ রি 
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. এ রর টি ৮ শখ 
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উয়লেট বকৃকে আর ভীবাপঘুক্ত 
বু 


ও রাতে টয়লেটের ফ্লাশ টানার পর তাতে 


স্যানিফেশ ছড়িয়ে দিন-. 


৪8. রতি 
॥ ঙ 
পূ 


% 





৬ সারা রাত ওটিকে কাজ করতে দিন... 
ও সকালে আবার ফ্লাশ টেনে পারঙ্কার, 


গাফ করে নিন... 
৬ এই তো! দাগ নেই, জীবাণু নেই, 
একেবারে বকৃঝকে। তকৃতকে ! 


১: নি 
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যশোরে আমাদের পরিবর্তনে কেন 
প্রতি সংখ্যা ছ'টাকায় কিনতে হয় : 
এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু 
আছে কি - যাতে পরিবর্তন নাধা 
দামে পাঠকদের হাতে পৌঁছাতে 


প্ন্নে। 
০০১৬-৪০-৬৭ স্চৃলিত্গ 
যশোর, বাংলাদেশ 

এখানকার সংবাদ চাই 


অতাম্ত জনপ্রিয় ও তথাপূর্ণ 
সাপ্তাহিক “পরিবর্তন চড়া দামে 
হলেও নিয়মিত - পড়ার : সুযোগ 
পাটি তরি রহ 


মনগড়া সিদ্ধান্তে অভবা ' উত্তিৎ 
করেছেন সেটি এ পত্রিকার প্রথম 
কলমে প্রকাশ করায় সম্পাদকের 
নিস্তগূপোর পরিচয় দেয়। কিস্তু 
কেবল কটা ভারবাচা বাকা যথা 
মাটিক্প গম্ধ, প্রাণের পরশ ইতি 
 প্রয়োগেই এ পত্রিকা ও সম্পাদকের 
প্রতি দোষারোপ করা কোন যুক্তি বা 
পরমাণ নয়] পক্ষান্তরে ডঃ পার্থ 
চত্টাপাধ্ায়ের মনোক্ত ও. তথাসমৃদ্ধ 
351১4৮- 

ধা বহ্‌ বিদগ্ধ জানের 'মামূমিক. 


সা ৭, 


থাকে! এত অলপ সময়ে পরিযর্তনের 
অসামানা সাফলো প্রাপ কয়ে যে 
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পথপ্রদর্শকও বিটে।. এ সব বিধয় 
মাহাত, অহাশয়ের, অজাত হলেও, 
বাস্তিবর অতা। 1 
হজ মুখোপাধায, 


বাংলা চক্র 


গত ৭ সেপটেমবরের 'পরদিবর্তন' 
(চলচ্চিত্র সংখা) পড়ে আমি খুবই 
আনন্দ পেয়েছি। কারণ, বাংলা 
চলচ্চিত্রকে আমি খুবই' ভালবাসি। 
ঘকানায়ক 'উত্তমক্মার মারা যাও, 
বার পর থেকে এই তিন বছর বাংলা 
লগ্চিত্র খুবই সংকটাপন্ন অধচ্হায় 
রয়েছে । এমতাবপ্হায় আমাদের 
মরার ৫১৬ প্রতিটি শিন্পী 
এবং চলচ্চিত্র দোর উচিত 
2715 এই ধিপদের হাত 
থকে বাংলা চলদ্চিত্রকে উদ্ধার 


₹রা। 
অভিজিৎ বি*বাস 


কোদ্নগর, হৃগলী 


নিষিদধ ইনজেকশন 
পিপগ 
পনিল নি ১৭ গ্ুলাই '৮৩ সংখা 
ডাঃ মুশালি বসুর 'কলকাতার হাস 
পাঠাল বিদেশে নিষিদ্ধ ইমজেক শন 
প্রমোগ করা হচ্ছে লেখাটি সম্পাকে 
সাধারণ পাঠকের অবগতির জন, 
কয়েকটি তথা জানাচ্ছি । 
জল্মনিয়ন্ত্রণের আতি আধৃনিক 
বহুদিন গ্হায়ী ইনজেকশন [01 
এবং বি] 1 ১০০ বহু দেশে 
বাবহাত হয়েছ । [01115/ 1৭0) 
111 গাধারণত তিন মাস ছাড়া এবং 
৭1: | 18) 1 প্রতি ৮ 
সহতাহ ছাড়া প্রথম ৬ মাস, পতি ১১ 


সপ্তাহ ছাড়া পরে বাবঙ্াত হয়। 
ক বর্তমানে ২.৩ লক্ষ মহিলা 1)1১11১/ 
, ধবেহার করছেন। প্রায় ২৭৫০০০ 


জন মহিলা 1: 1যাখ বাবহার 
করছেন। এটা বাপকভাবে জামাই 
কা, থাইলালড়, শ্রীঃকা এবং 
নিউজিল্ামড় প্রন্ভৃতি দেশে বাবহাত 
ঠচ্ছে। বমানে থাইল্যানডে সাম 
গ্রিকভাবে জগ্মদিয়ন্ধ পদ্ধতি বায 
গারকারীদের মধো, শতরারা ৯২ ভাগ 
[)11১/ বাহার করে থাকেন। 
মেকধিকো এর জীন দেশে মাসিক 
জল্মনিরোধক ইনটেক শন (প্রুজেস 
টিন ও ইসট্রোজেন) বাবহাত হথে 
থাকে। 10974 1] 1 

| রর পট বার্ষিক গভ 


ধারাণের ্' পাট এবার: 





দর বৃচিধ হাক । শ্রনদানা উল্মনিয়ন্ত্ 
পর বডির নায় পিেলভিক ইনখনা 


মেটরি অসুখের (191,৬10 
1৭17/541:708% 10191:- 


/২৯1-*) সম্ভাবনা কম 1 101%11১4 
নাবহাযের ফলে আফব্রিকার দেশ. 
গুলিতে 510161570-070141- রোগ 
এলং 001:1৭12110 101৭01২1), 
].[২-এধ সম্ভাবনা কম থাকে । বিশ্ব 


চা 
পে 


স্বাস্কা সংস্হা (৬৮110) বহু 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন 


[)1৮17১/২ ব্যবহারের ফলে স্তনের 
এ জরায়ুর মুখের ক্যানসার হবার 
অভিরিত্ত ফোন সম্ভাবনা মে । 

[)1৬1১/, জল্মনিরোধক হিসাবে 
মামেবিকায় কিক্রি হয় না। ?কননা 
মামেবিকান খাদা ও ড্রাগ আ্াড 
মিনিসটেসন 01051110151 এটাকে 
অনুমোদন করেননি, প্রধানত চারটি 
গাব ঠ ৯1 1)811১/ বাঝহার- 
বাতির ীদের তানে শোটা 
10)1)011-1) হবে না এ কথা 
-জাধ দিযে বলা মাঝে না। এখনও 
পর্যন্ত প্রমাণ করা যায়নি । ১ 
জল্মনিরোধক নিষ্ফল ক্ষেত্রে জল্মগ ৬ 
লিকলাখ্ধাভাব সম্ভাবনা থাকল্ত 
পাব। ৩1 মাসিকের গোলমালের 
সল। ইসাট্রাজেন বাধহার। ৪1 
বিললমাত 10)৯110)/৮-4 পায়াজন 
'বামলিকিত আছে তা প্রমাণ কবা 
ঘানি । 

দত জানুয়ারি '৮৩তে আমৈরিকান 
11) (খাদ ও ড্রাগ আডমিনিস 
ট্রসন। পুনধায 1)101৯5 সম্পর্কে 
তা ভাবনা শুরু কবেছেন, অনু 
'আলানির সপাক্ষি। 

১৯৮৯ সাল সুইডিস নাশনাল 
বোবড অফ [তালথ এবং ওয়েল, 
যাব 101১ জল্মলিবোধক 
হিস পবহারবের জনা লাইসেনস 
অনৃ্মাদন করেছেন! পশ্চিম জ্রাব 
সানি সম্প্রহি 2১11 এব সি 
| “বকে বিলাশতর্ত জলমনিবাধক 
হিসাবে বাধশারের জনা অনুমোদন 


করেছেন) ১৯৮৯ সালে বৃটেন 
যুওযাভী, 1011১, বখেহাবের 


গাতিচক অনুশ্মাদন কারেদ্েল। 
"মাহনলাল সরকার 


ইনডিযান মেডিকাল আসাসিায় শন 
বঙ্গবন্ত শাখার পাচ 


আমরা কৃতজ্ঞ, 


গাপলার 'পরিবর্নলি' পত্রিকার 
শ্রীবামক তীর্থ পরিত্রমা' নিবন্ধ 
গুলির জানে, অনেষ ধনাবাদ ক্লাপন 
কলি । প্রামাণিক শৃন্ত ১থসক 
৪াভ, ব মান বিবরণ, পথনির্দে শ 
£ব: পতিটি ছবি এই নিবম্ধগলিষ 
ময্দা বদ্ধি করেছে এবং আমাদের 


৯/ পরিবর্তন ২১ ডিসেহঘর ১৯৮৩ 


ঠা সষাপ)৮, র্‌ চা ডি 
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পয 
১ 





এ জনা আমরা কৃতস্ত। 


অৃণকুমার মুখারজি 


সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ করছেন দেখে আনন্দিত 
রামকৃফ সংস্কৃতি কেন্দ্র, হলদিয়া হয়েছি। 'বাসুদের অঞ্গান বৈফব 


৮ শালা, 
€ । 


জামশেদপুরের বাঙালি জীবন এবং 
সংস্কৃতি 


কসমোপলিটান শহর জামশেদপৃরের কলেজ্জে হল টিসকো, টেলকো, 
ইনডিয়ান টিউব ইতাদি শিল্প প্রতিষ্ঠান ।এই সব কোমপানিতে চাকরি 
বাকরির আশায় বাঙাঙ্ঘিরা এসেছেন। 


১৯০৪ সালে টিসকোর পত্তনে প্রসিদ্ধ ভ্তববিদ প্রমথনাথ বোসই 
টাটাদের 'গৃৰু মহিষ্বাললী' ও অন্যান স্হানের লৌহ'পাথর ভাশ্ডারেয খবর দেন। 
তাই এই শহরে পি এন বোসের একটা মর্মর মূর্তি গ্হাপন করা হয়েছে । 


কথায আছে. বাঙালি যেখানে যায় গড়ে কালী মন্দির, ক্লাব, লাইবেরি, 
নিজের জনা বাসগৃহ এবং প্রকাশ করে একটা সাহিতা পত্রিকা । এই প্রবাদের 
সততা জামশেদপুরে পাওয়া যাবে। কৌরব, উদ্দীষ্ত, কালিমাটি, সিংভ্ম 
যাতাঁ, গল্প মালা প্রভৃতি বেশ কিছু সাহিতা পত্রিকা এই শহর থেকে প্রকাশিত 
হয়। অর্তীতে এই শহরে 'চলন্তিকা' সাহিতা পরিষদ সর্বত্র এক চচরি বিষয় 
ছিল। 'চলল্তিকা" সাহিতা পরিষদে অনাতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডাঃ বিষ 
মৃখারজির পিতা স্বীয় ডাঃ রহযপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়! একথা উদ্েখা যে 
অধুনা বাংলা সাহিকৃতা কয়েকজন লেখক এই শহরেরই অবদান। নাটকের জনা 
একটা পৃথক পত্রিকা 'নাটা সমাচার' এই-শহরের নাটা সচেতনতার প্রকাশ । 
'বর্তিক" 'ক্যাকটাস', 'শৌভিক' ইতাদি বহু স্হানীয় শৌখিল নাটাসংস্হা 
জামশেদ পুলের সচেতন নাটা সংস্কতির স্বাক্ষর এই শহরের বাইরেও রেতেখ 
এসেছেন। 

স্হানীয় রবীন্দ্রকলা মন্দির (টেগোর সোসাইটি) ববীন্দ্র সংস্কৃতির কেন্দ্র। 
শৃদ্ঘ ও সঠিক উল্চারণে খবীন্দ্ুসষ্গীত পরিবেশন ও এর বহুল প্রচার এই 
সংস্তাব অনাতম উদ্দেশ্য। 

বাঙালি সংস্কৃতি)মনস্ক। প্হানীয় বেংগল শ্মাব, মিলনী, সবৃজ্ত কল্যাণ 
স্ঘ, শ্যামাপ্রসাদ বিদ্াভবন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগৃলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
লেগেই আছে । উচ্চাস্গাসংশীত, শু তানাট। প্রভৃতি ছাড়াও পূজো পার্বশে এখানে 
যাত্রা গানের আসর বসে। 

রাজনীতিতেও এখানে বাঙালিরা সত্রিম্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । দু দশক 
আগে স্বর্গীয় মণি ঘোষ জামশেদপূর থেকে লোকসভায় নিবাচিত সদসা 
ছিলেন। অনিল সেন এম এল সি ছিলেন এবং ডাঃ বিষ মুখারজিও রাজনীতিতে 








[অংশ নিয়েছিলেন কিছুদিন । 


জামশেদপূর, বিহারের খেলাধূলোব রাজধানী । ফুটবল, ক্রিকেটে অর্তীতে 
বাঙালিবা বিহারের হয়ে বহু উজ্জ্বল কৃতিত্ব রেখে গিয়েছেন । এখনও বিভিন্দ 
খেলায বহ্‌ কাঙালি বিহাবের প্রতিনিধিত্‌ করে এই রাজোব গৌরব এনে ছেন। 
ফুটবলার পিকে ও লন টেনিস আসোসিয়ে শন-এর দিলীপ বোস জ্ঞামশেদপুরে 
তাঁদের জীবনের এক বিশেষ মুহূর্ত কাটিয়ে গেছেন। বিহার ক্রিকেট 
আসোসিয়েশনের বর্তমান সৈকরেটারি এই শহরবাসী প্রঃ পি সি (দুলাল) 
মুস্তফা! 

তবে সবই সুখের নয় । শিক্ষায় অনান্য স্হানীয় অধিবাসীরা উদ্নত হওয়ায়, 
চাকরি-বাককিতে বাঙালিদের আধিপতা কমছে। বিহার সরকারের সাহাযা 
আছে ঠিকই তবে প্রাথমিক স্কুলে রাজ্য সরকার অনুমোদিত বাংলা 
পাঠপৃস্তক প্রতি বছর দেরিতে প্রকাশ পাওয়ায় মাতৃভাষায় শিক্া গ্রহণ 
স্দানীয় বখাসন্তানাদের পক্ষে অসুবিধা জনক হয়ে পড়ছে । 


পাটনা থেকে দূরে কিদ্তু কলকাতার'কাছ্ধাকাছি বলেই হয়ত জ্ঞামশেদপুরে 


খুব গভীর ভাবে লক্ষা করলে, কলকাতার একটা ছাপ দেখা ঘাবে। এবং আমরা 


কিন্তু সভিই কলকাতামুখীন, কলকাতার উত্তেজনায় এখানফার বাঙালিদের 
বাঙালিতের পারদ গুঠে নামে । কলকাতা জামশেদপৃরের বড় বোন! 


! 
৪ 
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গোস্কা্মী 
সঙপাদক, 'চৈতমা-ভারাজী' পত্রিকা: 
' নবদ্বীপ, নঙগীয়া 


যাচাই 


পরিবর্তন পত্রিকা আজ থে 
সার্বজলীলতা লাভ করেছে এই 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেতা এই 
বিপুল জনপ্রিয়তার পিছনে পত্রিকার 
পরিচালকমপ্ডর্ীর দূরদর্শীতার 
বাপক পরিচয় পাশুয়া যায়। 
সিনেমা এবং দেশ বিদেশের খবর, 
বিভাগগৃলি চালু রাখা এবং চাল্দ 
করার প্রয়োজন । 


গোরাবাঙ্ডার, মুরপিদাবাদ 
কাঁকের মানসিক 
হাসপাতাল 


মানসিক হাসপাতাল সম্বন্ধে ৯ 
নভেমবর সংখ্যার রচনাশুলি পড়- 
লাম। 

শৃধূ কাঁকের মানসিক হাসপাতা 
লের চ্হাপন, হাসপাতালের 
আভন্তরীণ বর্ণনা, রোগীদের 
থাকার বাবচ্ছা ইতদাদি ভুলে ধরা 
হয়েছে, কিল্তু এটা কি জনসমসা- 
মূলক রচনা হল - না এতে মানসিক 
রোগীর কোন স্রাহা ঠবে £ মানসিক 
রোগীর আততীয় স্বজনরা কীভাবে 
যোগাযোগ করবেন বা কীভাবে 
সাধাবণ মানুষের কাজে লাগবে এ 
ধবনের লেখা হলে খুব ভাল হত । 


আব ডাঃ শ্রীধব শর্মবি সাক্ষাৎ - 
কাবটি পড়লাম। শিবেশবাবূ ঘদি 
প্রন করে মাদকাসক্তি থক 
বীভাদব বিরহ খাকা যায় বা এছে 
আসন; তস্ল সাধারণ ফ্রানজীবন 
কতটা বেহাল হায় পড় এখং 
আস বন্তিব কটা ক্ষতি কবে 
অলেক কাজে আসত | 





আয়ুক্বদ চিন্ংিসিক | কল 


ঃ টির 
কাভায় ওষুধ টৈরাব চাষ 
বাকোন বেসরকারী প্রতি 


শা রা রন এ দত ও 
মত চবি শো 


বক্স 
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এযাবেব সংখাাটির পর আর মাত্র একটি সংখা । এরপর ১৯৮৩ শেষ হয়ে 
তোল । আগামী নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে বাখছি আমাদের 
পাঠিক পাঠিকাদেব। 

১৯৮০ সাল আমাদের সাফলের বছর. সংগ্রামের বছরও । একটি পত্রিকাব 
সাঞ্চল, নিরব করে যখন ভার লেখাগুলি নিষে সমাক্ষে মালোচনা হয়। 
পরিবর্তনের বত লেখাই এ বর জনসমাজে আ্ালোডন তুলেছে । এই বছবই 
এাএবা পকাশ করতে পেরেছি এমন একটি নারী সংখা যা নারী সমাজ্ঞব 
সংগামের হাঠিযারে পরিণত হযেছে । এই বছরই আমবা শুরু করেছিলাম 
প-গা বিবোধী আন্দোলন । গণমাধামে সামাজিক দায়িত্ব পালনের 
১৮ সাান। ভমিকা আমবা পালন করেছি ! পরিবর্তনের পাঠক পাঠিকাদের 
ঘরধে মৈনীব সেতুবন্ধ রচনার জন মামবা এই বন্ছবই শুবু করেছি মৈত্রীসংঘ 
£ *াগটি | আ্রামাতদিল যেয়ে বিশেষ সংখা সর্বসধাঝাণব প্রশংসা অর্জন কবতত 
সগ্চ্র হয়েছে তার মধ আচে বিবাহ সংখা, হেমনভ মুখোপাধায় সংখ্যা, 
সিশ্টান্। সতখ্যা, চলশ্চিত্র সংখ । এই বছর আমরা একামহ সাক্ষাৎকার প্রকাশ 
কনোক্ছ পাকি তানের "প্রসিডেনট ক্ষিধাউল হক. বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ 
শ্রী শেখ হাসিনা, চলচ্চিত পবিচালধ বিচারড় অতাটেনবরবা, মোলারজী 
দেশাই বাজীব গান্ধী, অটলবিহারী বাঙ্গপেখ্ী, মানেকা গান্ধী প্রমুখের মত 
বালা 

£উ পরই আমরা ভবিযম্লাণী ধারেছিলাম পাকিস হান বারুদেব দতুপেব 
4পএ দপডিম মাচ্ছে, আব একটি ব শ্রন্ধযী গণ্্রগাল অনিবর্ধে। আমবা শ্রনেক 

ভল্শ বলেছিলাম সামারক শাসদকব ধবাদুড়া ছেড়ে এরশাদ সিভিলিযান 
হিসাবে পপেসিলডনট নিবচিনে পাঁডাতে 
এত বুধ আমাদেল পরতিবেদকেবা ছুটে গিয়েছেন পাঞজাবে, বোমধাযে, 
বিহ বি । পাশ্টমবত্ণার খামে গ্রামে । শিখেছেন পাকিস্ভানে, বাংলাদেশ এবং 
শান থে 

এ বের সনচেষে সা্ল। আলত সরকার পরিবর্তনকে জ্গান্ীয় 
সহবাদাপারিব মর্ধদি দিয়েছেন । আমাদেন দিললি পতিনিধিবা এখন ভার 5 
সবক্গাব- অনুমোদিত সাংবাদিক । প্রধানমন্ত্রীর দগতিব পরিব নাকে শিবাচিত 
কবেছেন পধানমন্্ীব গুরু হপূর্ণ লিদেশ স্ষবেশ সংগী ভিসাবে । এই বরই 
হবাসাদর কনর পাঠ হয়েছে বাজল শা দিলিলিঠে। দিলিলিতে খোলা 
'াহাদের প্রফিস। 
পরচন্ধি সন ৫ শছশ আব এ বেছতছে। 
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বিদ্ঞাপনও। বেড়েছে দৈনন্দিন চিঠিপরেব সংখ্যা । পতি সপ্তাহে 
শব্দশৃঠখলের সমাধানই মাসে এখন ৭০০ব মহ । ১৯৮৩ সালের দোন্যাবি 
থেকে ডিসেমবব পর্মল্ত সম্পাদকীয় দ্ফ তবে দানা ধধনের চিনি এসেছে ১৮ 
হাঙ্ঞাবের মত। এব মধো সম্পাদক বা্ভিণতজারে উদ্ব দিয়েছে বা 
লিখেছেন আড়াই হাক্তাবের মত চিঠি । এখনও পর্যণচ দিললি ছাড়া মন। কোন 
শহরে পরিবর্তনের বেতনভূক স্টাফ নেই বছে কিনতু নিউজাধসি, লনডন 

াবঠবর্ষের গৌহাটি, মাথরতলা, পাটনা গু পশি/মবণ্গেব প্রা সব 
জেড আমাদের প্রতিনিধি আমকা ঠিক করে ফেলেছি । গত শবটিতে 


পাঠক পাঠিকাদের সঙ্চো ভানাদের সমপর্ব আবও নিধি ড হােছে। পাটকদেব 
নানাবিধ সুচিন্তিত মতামত আমরা প্রকাশ কছবাি। 
পরিবর্তন নামের মধ আামাদের উদ্দেশ। নিতি হ আাচ্ছে । আমবা ক্রমাগত 


পরিবর্তনের সোতে 'ভিসে চলেছি । ১৯৪৪ সালেও আমরা কিছু কিছু পশিধ 
আনব । বিষয় বিন্যাসে ও আট্গকেণ্ড। ভবে এই পবিব হন আসবে খব ধীবে 
ধীধে এবং পাঠক পাঠিকাদের ইঈশ্দিত পথ ধরেই । 


১৯৮৪ সালের একটি আগাম খবব জানিয়ে বাখি। শব্দশৃগ্খল বিভা 
এউদিন আমরা দটি পৃবস্কার দিচ্ছিলাম । এখন থেকে দেব ২০ টাকা করে র্‌ 
পৃবসকার। এ ছ্বাড়া আরো দশজন সফল উদ্ববদাহার জনা পাঠাব একটি 
করে সাবটিফিকেট । ামনা নহন বারের গোড়া থেকে একটি সাধারণ গুননের 
ধাধা আসর খুলছি | এখানেও সফল উ বদ হেব পাঠান হাবে একটি কৰে 
সারটিফিকেট । যিনি দশটি সারটিফিকেট যোগাড় কব 5 পারবেন তান পাবেন 
একটি বিশেষ প্রবপকাব। প্রতিবছর একটি মনু্গান করে এই পৃণসকারগুঁলি 
দেওয়া হবে 

নহুন বছবে মুসলমান খুস্টান ও বৌদ্ধ সমাজ সম্পর্কে ত্রনমান্ধয়ে প্রঠি 
মাসেই একটি কবে নিয়মিত ফিচার পকাশ করা হবে; এএ মিচ বটিল নাম হবে 
'ভাবভতরীর্থ'। সাম্প্রদাধিক এঁক। বা একা হয তাপ কথা মনে বেখেই এঠ ধিনাব। 
এই ফিচারে থাকবে অন্যান সমপূদায়েণ নানা সমসনাব কথ লিখবেন সেই 
সম্প্রদায়ের লোকেরাই । 

শাতুন খছবেল আরো পরিকলপনান কথা আগার্মী সংখাব গন তোলা 
শঠইস। আজ এখানেই 

আলমিতি, 


পা. 
পরিধর্তম ২১ রি ৯৯৭৩,/ ৯০ 
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০০৬ রি | | 
রত একা রিম সখ হেতে ছেখেল লা! নাক দিয়ে জল ঝরা, বুকে সর্দি বসা, মাথাভার, এসবই হচ্ছে সার্দর | 
১৯ আসান শিজেও হন হয়বঝান আর আপনার কাজেরও হয় লোকসান । তাহলে এই সহজ সরল রাষ্তাি ধরুন না, 

টান্জারন খান_ঘ। হ'ল এক বিশেষ ফমূ্লাযুত্ত সর্দির বড় । আর এটি কত সুবধেজনক ও আরামদায়কও ৃ 
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গাতীযভাবাদী বাজনীতির 
পথিকৃৎ সৃরেন্দ্রনাথ ব্যানারজি এমন 
একটা ঘুগে জন্মেছিলেন যখন রাজ * 
নৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে এদেশের 
মান্ষের তেমন কোন পরিচয় 
ঘ্টনি। এক রাজোব স্তগ আর এক 
বাসুকান কোন আদান প্রদান ছিল 
৭1: সুরেশ্দনাথ ভাব অসাধারণ 
বপিমি্াৰ গুণে দেশ এন মন্ত্র এবং 
সভাখজুতি সঞ্ধাবিত কবলেন। 
সৃবেন্দনাথ নব ভাবের বাজনীতিধ ্ 
দীক্ষাণ 
উন্েশ৮নদ বন্নোপাধায় ভারতী 
ন্দ্ীয় কংগ্রেস প্রথম সভাপতি । টি 


ট 
কি, কংগ্রেসের জল্মের না 
বেপণ করেছিলেন সুবেন্দনাথ। ৬ 


নু ঃশুসের জপ্ম ১৮৮৫ সালে । আর চি" 
সুবেন্পথাথ ১৮৮৩ সালে কারামুত্িব 
পর পল্গদিিঘ দেশর কাজে জাতিক 
হল সেশা তবাধ স্থলে পু এ 
সে সমধে নি জাতীয় 
বন ভাতার পানিদ্তাল কাজে অগ্রণী 
মিশা নন হবি চায় ১৪৮১ 
গালিন এ ডিসিধবর তখলক ৩০ 
|উতসমবশ কলকাতায় ইনডিমান 
ন্‌ ।শ্রাণ্তি খনিতে পিলাম 
বদ পতস সহ বিট শিক্ষিত 
আন্ত চার পাজি শা ক আদিন্দাসুন 
পাঁনালিলাল পাশা পকাশ পায়। 
৯৭৫০ তর কাতর কাস মে প্রতি 


জনা স্ুরেন্দনাথকে বিশেষভাবে 
আমন্ত্রণ জানান। কিচ্ভু সরেন্দরনাথ 
তখন কলকাতায় ইনডিয়ান নাশ 
নাচদ কনফারেনাসয় অধিবেশনে 
দারুণ বস্ত। শুধমাত এই কারণেই 
স্রেক্দনাথ কংগ্রেসেক্র প্রথম অধি 
বেশনে যোগ ছিতে পারেননি । 
কলকাতা এবং ধোমধাইতে যখন 
দটি অধিবেশন চলছিল সেই সময় 
মাদরাজেও আলান হিউলমর 
উদ্যোগে একটি সম্মেলন হয়! যাই 
তোক শেষ পর্মষ্ত ইনভিয়ান কনফা 
রেনসেব সকলে জাতীয় কংশেলদ 


পু £ 2৭ ৬ 


11৮ + পিজা পতিত পিক সভা, 
দাম শাসন শিক: শাসন এ 
বদ এানশ্শোপ পাকি প্রইচি নিলি 

। ঘোগ দেন । 


», পেন বন 2৮1৬ লি ল্যাশানাল 


পক রাগ ৩1 »/পাচিহ হয়। সুংরম্পনাখ যতদিন কঃংগসে 


ভিলেন, তিনি পাতোকবার বাবচ্তা- 
পক সাসম্হেব সংস্কাষ ও প্রুশা 
সনিক সংস্কার সাধানব পসহাব 
এপেছ্ধেন এবং যৃত্তিত দিমে ঠা 
কোবাবার চেশ্টা করেছেন ।। স্বাবেন্দ্ 
নাথ সারা জীবন যেও তত 
পম্ধল করে আদ্দোসন করে গিয়ে 
গ্থেন ভাব মূল লক্ষ দ্বিল সিভিল 
পারাতিস সমস্যাব সমাধান, স্বাধত 
শাসন, বাবস্তাপক সভার সম্পসা 
পণ স্বদেশী আান্পোপন, বংগাদশ 
বিভাগ পতিন্রাধ করা । কংগোপের 
বাইরে ঠিনি বরাাপক আন্দোলন 
গড়ে তুলেছিলেন। 

ইংরেজ শাসকদের প্রচারের ফলে 
মানুষের তখন বদ্ধমূল ধারণা যে 
ন'গাদেশ ভাগ তাবে, কেউ ঠেকাতে 
পারবে না । সুরেন্দনাথ ১৯০৬ সালে 
সই প্রচণ্ড হাঠাশার মাধে প্রবল 


১4.উিম লি শ্যাহতল বগতদাবেন 
শিখ দিবিতিঘ বত বসে ১৮৮৫ 
ণ পাল এত পুথি ১৫ ডিমেমবল 
বভ*। পদেশ খেকে বহু প্রতিনিধি 
£21 29 পহযাগ দিন ববেষ্ত পক 
স*স্কান সম প্রগঠাব 
' ঠিক এত একই সমযে 
শহরে ভালতীম্ জাতীঘ 
শুনব প্রথম অধিবেশন বসে, 
গে কেউ জানতেন না যে ছটি 
৮ শান একই সময়ে হল যাচ্ছে । 
4২১ 2টি অধিবে শনেন কর্মসূচি এবং 
দিদি ক 


চক তত ৮ 


আআ) টা 
নিপা 


পোমবাই এর অধিবেশনেহ 
াবত্য জাতীয় কংগ্রেশসের প্রথম 
ল৬।পাতি ভান উমেশচন্দ্র বদ্দো 
পাধায়। উমেশচন্দু বোমবাইতে 
কংশেস অধিবেশনে যোগ দেওয়ার 
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আভ্ঞবিষ্বাস নিয়ে মান্দোলন ছড়ি 


য়ে দিলেন মানৃষের ঘরেঘরে। 
শেষ পর্যন্ত কারজন সৃবেন্দনাথের 
অবিচল বিশ্বাস এবং সংগ্রামী 
মানোভাব পরখ পিছিয়ে যেতে বাধা 
হচ্ছেন । বঃশাদেশ নাবন্ডেদ বভিত 


তল । 
কলকাতাখ ইনডিয়ান আতাসা 


সিযেশন ভবন ঠৈরি হয়েছিল 
আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দনাথেল 
চেষ্টাতেই । ১৮৮৭ সালে সবেল্দনাথ 
যখন মাদরাজে কংগ্গেস অধিবে শানে 
যোগ দিত গিয়েছিলেন চখন 





নিশীথ দে 


“ ভিজ্িয়ানাগারমের মভাবাজার সংগে 





পরিচম হয় । সেহী পরিচয ঘনিষ্ঠ তায় 
নাঁড়ায়। কথায় কথায় ইনডিয়ান 
শযাংসাসিয়ে শনেব কথা ওসে। সবে 
নাথ তখন নন শিমরিণব জনা 
চাঁদা সংগৃহ করছেন । 

মহারাজা জিগেস করলেন, ভবন 
নিমাঁণের জন। কহ টাকার চখকার 


এবং ক টাকা াঁদো উঠেছে, 


সৃবেন্দনাথ বললেন্দ দবকার ২০ 
চার টাকা । এ পর্ন ত চাদা আদায় 


. হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা! এর মালে 


মহাবাণী স্বর্ণমঘী দিয়েছেন দু 
চাঙ্গার ঢাকা। 
মহাল।হগা বললেন, আপনার 


সময়ের আনেক দাম । চাঁদা তালার 
ধাঙ্ে সময় ন্ট কব্াবন লা বাকি 
5৫ হাজার টাকা আমি দিছি । 
সুরেন্দ্নাথের ধধুতেব ভন মতা? 
ধাগা সাংগ সঙ্গে শি হাতে পানের 


রিপা যার হা ১২১ 
বিটি 
174৭ 18%78- 
এব হি 1 


রর নন ॥. 
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হঙ্জার টাকা তুলে দিলেন। 


সুরেন্দনাথের আর একটা বড় 
পরিচয় বাগ্মী সূরেন্দ্রনাথ। তাঁর 
বন্তুতা শুনে কেউ উঠে যেতে 
পারতেন' না। জনসমাবেশকে জম- 
জমাট করার জনা সভার আগে 
আহবান জানান হত সৃরেন্দ্নাথকে। 
১৮৮৯ সালে সৃরেন্দ্নাথের উপর 
ভার পড়ল কংগ্রেসের জন্য অর্থ, 
সংগহেব উদ্দেশো বন্তুতা করার। 
সুরেন্্রনাথ বন্তুতা করতে উঠলেন। 
বিরাট কংগেস মন্ডপে যেন উৎসাহ 
উদ্দীপনার জোয়ার এল। মহিলারা 
গায়ের গয়না খুলে দিলেন। এক 
ঘণ্টাব মধো ৬৪ হাজার টাকা দানের 
প্রতিশ্রপ্তি পাওয়া গেল। এর মধ্ো 
কংগগ্গেস মণ্ডপেই নগদ সংগুলিত 
চলে ৯০ ত্রাক্গার টাকা। 

সুরেন্দ্রনাথ কোনদিন নিজের জনা 
দবেব কথা, ধাজনৈতিক কাজের 
নাও চাঁদার টাকা খবচ করেননি । 
১০৮৯ সালে বোমবাই কংগ্েশে ঠিক 
চান, কংগ্রেস ই ংলানডে এক প্রতি 
নিধিদক্কা পাঠাবেন । এরা বাজ. 
ঈ্নতভিক সংস্কারের পয়োজনীয়ভা 
ইংলানডের জনগণকে বুঝিয়ে বল 
বেন । পাঠনিপি দলে ছিলেন হিউম. 
পাব ফিবোজ সা মেটা, মশোমোহন 
/খাষ, ডামশচল্দ বন্লোশপাধায়, 
সফিয়ুদ্দিন, আরডলি নরটম, আব 
এ মাধালকার এবং সুরেন্দলাথ 
বন্দোপাধায়। নিজের খরচে ঘাতা 
মাত, থাকা, সবকিছু । মাপা পিছু 
খা, হবে 8 হাজার টাকা। 
সুবেশ্দনাথেব আর্থিক অবস্হা তখন 
শোচনীয় । সম্পর্জি বলতৈ ১৩ 
তাভাব টাকার কোমপানির কাগজ । 
হও স্রীব নামে ভাঁর স্ত্রী এগিয়ে 
এলেন। স্বামীর হাতে ভুলে দিলেন 
চাব হাভশার ঢাকা। 

লিলোঠ সুবেন্দুনাথের বন্ততা 
শনে বহু গণমানা লোক করমরদন 
ক: এনিয়ে এলেন। আনেকে 
বললেন, ভাব ঠীয় ব্যাপারে এআন 
বন্ত:তা আজ পর্যন্ত শুনিনি । এরপর 
বহৃবার বঞছা কলার জনা বিলেত 
থেকে চাঁব কাদ্ধে অনুরোধ এসেছে । 

ইংযেজরা সুবেল্দুনাথকে বলতেন, 
'সারেন্ডার নট ।' সভি, ভিনি 
জীবনে কোনদিন কারার কাছে 
আাহসমপণ করেননি, পরাঙ্জয় 
স্বীকার ফারেননি | 


পুরেন্দুনাথের পূর্ব পৃরাষ ছিলেন 
পরিবর্তন ২১ ডিসেমবর ১৯৮৩ / ৯২ 
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দরবার 


নর ২১২ ও 


অতিমীায় : “জপ 
পন্ডিত! কঠোরড়াকে ব্রাহণের 
আচার ধর্ম পালন করতেন। কিন্তু 
তিনি জোম্ঠ পুত্র '(সুরেন্্বাথের 
বাধা) দৃগচিরণকে সেকালের প্রচ- 
লিত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত 
করেছিলেন । 

দুর্গচির্নণ, বন্দোপাধ্যায় ছিজেন 
হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র এবং 
ডেভিড হেয়ারের প্রিয় শিষা। পরে 
উনি হেয়ার সকলের শিক্ষক হয়ে 
দ্বলেন। হেয়ার পাতেবের লাগমাযা 
তিনি শিক্ষকতা করতে করতে 
মেডিকেল কঙ্েজে পড়ে ডান্তনরি 
পাশ করেন। পরে কলকাতার সেরা 
ডান্তশর হয়েছিলেন। 

'সুরেন্দ্নাথের বয়স যখন পাঁচ 
বছর, তখন বাংলা শেখার জনা 
পাঠশালায় ভর্তি হন। 

স্কিল কলেজে পড়াব সময় 
সুধেন্দ্রনাথের কোন গৃহশিল্তক 
ছিলেন না। আভানিরর হয়ে 
ইংরেজি এবং লাটিন ভাষা শিখে, 
ছিলেন। সুবেন্দ্রনাথ তাঁর আতর 
জীবনীতে লিখেছেন, ' মে সকল 
ম্াংলো ইনডিয়ান এবং ইউরো 
পীও শিক্ষক ও অধ্যাপকের নিকট 
মামি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম 
তাঁহারা বরাববই আমার উপর সদয় 
ছিলেন। তাঁহাদের বারহারে জাতি 
বিদ্বেষেব বিম্দুমাত্র আভাস বা এ 
দেশীযদের পতি ঘৃণার ভাব আমি 
দেখি নাই । 

গ্রান্রাবস্হা হইতে আমি যে 
শিক্ষালাভ করিয়াছি তারারই 
প্রভাবে সামামন্তে দীক্ষিত হইয়া, 
ছিলাম। এই দীক্ষার মূল - আমার 
বিদাপীঠ বা স্কুল-কলেজ !' 

বিএ পাশ করার পর অধাক্ধ জন 
সাইম দুগচিরণবাধুকে বললেন, 
সুবেন্্নাথকে সিভিল সারভিস 
পরীক্ষার জনা বিলেত পাঠিয়ে দিন। 


১৮৬৮ সালের ৩ মারচ চাঁদপাল 
ঘাট থেকে জাহাজে রমেশচল্জ দত্ত, 
বি্ারীলাল গুপ্ত এবং সুবেদ্দ্রনাথ 
বন্তোপাধায় - তিন তরুণ বিলেত 
যাত্রা করেন। পরের বছর ইনডিয়ান 
সিভিল সারভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হলেন। কিন্তু বয়স নিয়ে গোলমাল 
বাধল। আই সি এস তালিকা থেকে 
নাম বাদ দেওয়া তয় । যাই হোক শেষ 
পর্যন্ত আদালতের শরপাপন্ম হতে 
হয় এবং পরে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত: 
করা হয়। ১৮৭৪ সালে তাঁঞ্ষে আই 


দি এল থেকে গন বরাময়।পরে | 


তিনি ব্যারিপটার' হওয়ার চেষ্টা 
করেন। আপনি উঠল, শিতিলিয়ান 
বারিসটার হতে পারেন না। 


বিপুরা সরকার মাসিক ৭০০ টাকা 
বেতনে মুরেম্্ুনাথকে ইংলিশ সেফ. 
রেটারিক পদে নিদৃষ্ত ঝয়তে চেয়ে 


৯১/ সিল 
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ভারতেঞ্ন জার্তীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন 


ডি 9৭ তে 15 2 








টি 


মনটেগ্ব চেমসফোরড সংস্কার, জালিয়ান ওয়ালাবাশের হাাকান্ড 


নেহেক রিশ্োরট, কংগ্রেসের ইনডিপেনাডনস লিগের পতিতা 
কংগ্রেস অধিবেশনে ভারউবর্ষের এক তরাতা স্লাধীনাভা /ঘাষণা 


1স9)]. কংগ্েস 


কক ছয়টি প্রশেশে মন্িসঞ্ভা গঠন 


€ডামিনিঘ লে 


স্টাটাস এর লক্ষা ঘোষণা, প্রাদেশিক কংগ্সেসি মল্ত্রিসভাগৃলিব 
পদএমগ, তিপুতি কংগ্রেসে সুভাষচন্দের সভাপতি হিসেবে 
নিকচিন এবং পরে পদ তাগ। ফরওয়ারড রক এর প্রতিষ্ঠা 


প্রিপস মিশন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন (আগসট), আজাদ হিন্দ 


বাহিনীর গঠন 


রেস্গুন পৃনগ্ধধিকার এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পন 
রয়্যাল ইনডিয়ান শৈভি-র বিদ্রোহ (ফেবরয়ারি), কাবিনেট মিশন, 


মুসলিম লিগ কর্তৃক 'প্রতাক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা (আমাসট। 


৯৮৮৫ 

১৮৯১ এক্জ অঞ্চ কনসেনট আকট 

১৮৯২ ইনভিয়ান কাউনসিল আকট 

১৮৯৬ বোমবাইয়ের প্লেগ, কালাম্তক দুর্ভিক্ষ 

১৯০৯ ক্বার্সী বিবেকানন্দের মৃত্যু 

১৯০৫ ব'গ বিভাগ, স্বদেশী ও বয়কট 

১৯০৬ মুসলিয় লিগের পতিষ্ঠা, কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে 
স্ঘরাজের দাবি ঘোষণা 

১৯০৯ মরলি মিনটো সংস্কার 

১৯১১ দিলহি দরধার, ব*্গভভঃগ পদ 

১৯১৯ কলকাচছা থোকে দিললিতে রাজধানী স্কানান্তর 

১৯১৩ রবীন্দনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ 

১৯১৯ 

১৯৯০ ঠিলকের মৃত্যু, গান্ধীর নেতৃহে অসহযোগ আন্দোলনের 

১৯২১ প্রিনস শক ওয়েলস এব তার শ্রঘণ বযকট 

৮১৯৬৯ ল্চীরিচৌরা প্র হতাকাণ্ড 

১৯৯২৩ গববাজ্গ। দলের প্রতিষ্্া 

১৯২৫ দেশবন্ধুর মৃত্যু 

১৯২৯৭ সাইমন কমিশন 

১৯২৮ 

১৯১৯ 

১৯৩০ ম্রাইন অমান্য আন্দোলন, প্রথয় গোল টেনিল বৈঠক 

৯৯৩১ গান্ধী আরউইন চু, 

১৯৩২ গান্ধীঙ্গীর কাবাবাস ১ সামপুদায়িক বোযেদাদ প্রণা চুজি 

১৯১৪ আইন আমান, আন্পিলন প্রতাতার 

১৯৩০ ভারত শাসন আইন 

১৯৩৭ প্রাদেশিক স্বায়াড শাসন ববস্তার প্রবন | নাগ 

১৯৩৯ ভাইসরয় কর্তৃক ভারত বর্ষেব জমা ডে 

১৯১৪০ মুসলিম লিগ কর্তৃক পাকিস্তানের দাবি খোষণা 

১৯৪১ সুভাষচন্দ্র বসূর জারমানিতে পলায়ন 

১৯৪২ 

৯৯৪৩ সিস্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন (২১ অকটোবর) 

১৯৪৫ 

১৯৪৬ 

১৯৪৭ মাউনটব্যাটেন কর্তৃক ভারত বিভাগের ভিন্তিতে 


ভারতের উভয় অংশকে স্বাধীনতা দানের প্রস্তাব খোষনা 
(৩ জুন, ভারতের স্বাধীনতা লাভ (১৫৯আগসট) 


সংকগ্ক ; ডঃ লাড়লীমোহন রায়চৌধুরী 


ছিলেন। কিন্তু তিনি মাসিক ৩০০ 


" টাকা যেডনে শিক্ষকতা গ্রহণ 


করেন। বেশ কিছুদিন তিনি বিদ্য 


, সাগয় মহাঙয়ের মেব্টাপলিটন 


(বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজেও 
অধ্াপনা করেছিলেন । 
, জারড রিপন স্বদেশে ফিরে যাবার 


১৬১০ আগে সুয়েন্্নাথ রিখশন, 


কলেজ (এখন বুরেসুনাথ কলেজ) 


স্হাপন করেন। | 
১৮৭৩ থেকে ৯১২ সাজা পর্যন্ত 
' জীর্ঘ ৩৭ বছর থ জধ্যাপনা 


করেকছ্ধেন। ১৯১৩ সাল তিনি 
ভারতীয় বাবস্হাপক সভার সদস। 
নিবর্টিত হন। সেঙ্জনা তাঁকে পায়ই 
দিললিতে যেতে হত। অধাপনার 
কাজে তিনি ফাঁকি দিতে চাননি । 
তিনি তাঁর জীবনের পরম প্রি 
শিক্ষকতা যত পবিয়ণগ করত 
ধাধা হাদ। 

স্বায়ন্ত শাসনের দাবিতে সবে 
নাথ সারাজীবন আন্দোলন বর 
ছেন। তিনি ১৪৭৬ খোকে ১৮৯৯ 
পর্থ্ত কঙ্দকাতাব পৃসমভ্াব সদস্য 


0 ভিত চা ৮৫2 21855 -0: ২১ 


১১7801451৮৫ 


এবং বারাকপুন পুরসভান চেয়ার 


ম্যান ভায়ছিলেন। 
তিনি বারাকপূরে শণিবাষপুবেগ 
ছিলেন। | 
 স্রেন্দনাথ বন্দ্তেপাধাত পশার 
কংগ্রেস সভাপতি হাম়েছিগেন 
১৮৯৫ সালুল পৃনায় এবৎ ১৯০২ 
সালে আহমেদ বাদে । চ 
রাক্টগৃর সুবেশ্মনাথিন জীবন 
অনেক কড় বয়ে গিয়েছে শি, 
ঠিনি পেমে যাননি । শ্ধু কজন 
নয় ঠিনি সিডিপ পাশাভিস পরীক্ষিত 
হাদি বয়লের সীঘা শ্াড়ানক 
লাবিতত লবড় শিঠানব সংলাপ 
সংগ্রনদ 5 আইনের বিকতদদ। এ) 
লন কারন! 
নাংবাদিলহা শর 
ভিন্দ পাটিখউা এর সঙ 
হসাবে 
বা পক বেশ 
1২) ৮518 
রি তাঁর কালাদনডি হয় । ও 
সকার 
'লচানতিক শন্দী সুরেজ্দনছ 


ই ] 
১৮৭৯ সত হি তিতশ্ 2 
বা নক, , 
2 লা € দিলস রাত 
নাদাল তু ধা 
শশার সুবেদ্দানাথ £পএ। 
পুগের সন্টা। চিনি সিডার বাজ 
লি 22 
সপ: তি শত হত ত 
গান্ধীগ্ীর নেহি জংশ্রিন খুন 
উসঠক্যাগ  আন্পাপিনশ 2ও 
এগ্রিঘে চলা 
হ হলপজল শীলন সং সত) সমন 
“হীরক 


*াল56 সিকি 


০:০০ ৯০ 
প্র ৪ 


আস পঙব হি মপতাপ 
খা 
পয ? লিনা 


৪ ্ং 
“বা ঠা 


স্ব 
গা ০৬ 1৪ 


1১০ 


পাপ মাপ রি 


চী, 

7 
ধু 

9 


৮1 ৬, 44১ (নী, বযাহুখ। তি, রি 


কা নত (লে তা 


সনে ৮1 হাতল, 
সাল নক থহঠাশল সং 
মাছেকামী মাতুষের ঘৃণা 2 পিশা 
রেখ পাল লয় উন 


7 লি *৮তশ ক 


ছু নর 
৯ 
এ ১৭৭১৭ ৬ 


৫1 051 


বশ ্ ষ 5৪ 


এন ল বব পর, ১৭৯৩ সালিশ 
দেশাবন্ধুর সলীন চলল কিল 
পাখী ডাঃ বি শখ বশঙ্ছে 


নিবচিপন পবা হত তেল) সত 
তান বাতানীি খেত এসব 
নেন 


সুবেন্দনাতধল জখম 
তল এলাহি আটে সাটিলিশী চি 


শাহ ডাবলু? মূ হং তে সলিল ভি 
ঞ 


৮৮০ সুহান 8 
৮1) 11) 10151018 শিতত কের 


ভালরতীয় বাজনাতিব 
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ভিভক মরার দঙ্গল 
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প্রাক কংগ্রেস জাতীয় 
আন্পোলন 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জল্ম 
তারিখ (২৮ ডিসেমবর ১৮৮৫) 
আমরা জানি। কিন্তু, জাতীয় 


আন্দোলন কবে শ্রর হয়েছে, তা 


নির্দিষ্ট হাবিখ চিহিতত করে বলা 
সম্ভব শয়। তবু, একটা ঘটনাব 
উল্লেখ, করছি। ১৮২৩ খৃস্টান্দে 
মুদণযশ্পের স্বাধানাা খব কত 
এটি আইন জাবি হয়েছিল । এই 
পাইনেব বিধাদেধ বামমোহন বায়, 
,"দ খমান সাধব, দ্র বকানাথ চাকুণ, 
পলন্ন কমা আকিব ও বণ আনেন 
সপাঁধম কোরটে পবখাদত কান 
ছিলেন। সেই দ্রখাপ ত নামঞ্জুর হম । 
“না 2 বৃটি বাতাবি ধাতাহ 
নাপিল কবেন। এই আপিলও 
পহখাখশহ হম।কিতহ মুদশযন্বের 
স্বাধীবাভল পাক এই পদক্ষেপ 
শলশীঘ হান্দোগানেল পখনিল্রশ 
পাণছিল সে বিষয়ে কান সম্দ্ত 
সেক) 

একথা সি, কংগেতসব গ্রল্মের 
বেশ কি আগেই জাতীয় আন্দোলন! 
শুক হয়ছিল। দেশাতযোধক কানা 
ও ভা শীঘ সাহিততিরে বিকাশ, জালীষ 
ন'ণীত ও জাতীয় মথ, শ্রীবামক, 
ধশবচন:, বিজয়কফ। গোস্বামী ও 
বামী দয়ানল্দেব ধর্মান্দোলন এবং 
শামী বিবেকানন্দের শিকান্সো ভাষণ 
শাতীঘ চে হনাকে উদ্বুদ্ধ ও সমদ্ধ 
£বছিল। সিপাহি বিদ্রোহ. নীলকর 
াশ্দোলন ও হিন্দ মেলার মধ দিয়ে 
৬'ল আকুলতা, আশা ও প্রতিক 
নিত হযেছে ধস্ধাড়া লানঙ 
1লডাবস সোসাইটি, ধৃুটিশ ইন 
ধান শ্যাসোপিয়শন, যাদবাজ। 
টি. আসোসিয়েশন, বোমবে 
1সোসিয়েশন, বোমবে পেসি 
সি শ্াসোসিয়ে শন শনাল কা?)। 
ভিযান আাসসিয়ে শা, পলা 
শিক সভা, এবং জাল 
ফাবেনসেব অঙ নানা ধবানও 
চান তাদের সীমাবদ্ধতা লা বু ও 


ঘবদ্ধণভাবে রাজনৈডিক ওসামা 


₹ স.স্কার আদ্দেলনে অগণী 
[ছিল ' এই পটভমিতেই ভারমীয 
তায কংগেসেব জল্ম হায়েছে। 


তীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ -. টু 
৯০১৭ ৰা 
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: পরিবর্তন ২৯ ডিসোমবর ১৯৮৩ 


৪ 
ূ 


চা ্ নি 
র্‌ ঃ টি: এ 
॥ ডি পি 2৯৫৯ রি সী 
চা রিনা ৯ এ 1৭ ॥ 
২ (88581 ১87২ 
৯১০ তত 155 এপ লতি ভিলা ৯) 











নিট কী 





জহর সেন 


সংগঠন। ভূতীয বিশ্বে এই 


সংগঠন প্রাচীনতম | ভারতের মুক্তি 
স"গ্াষকে কংগ্েস সফল নেতুতু 
দিয়েছে এবং স্বাধীন ভার পর দেশ 
শাসনের দায়িত্ব নিয়েছে । ১৯৪৭ 
এর পর কংগ্রেসের রাজনৈতিক 
চরিত্র পালটে গেছে । আদি পর্বে 
কংগ্রেসের উদ্দেশ দ্থিল চিনটি 2১ 
ভারঙেব বিভিন্ন অঞ্চলে দেশসেলায় 
যারা বতী, ভাদেব মধ ঘনিষ্ট 
যোগাযোগ গড়ে তোলা । ৬ জাতি 
ও ধর্মগত সংকীর্ণ তা ও প্রাদেশিকতা 
দল করবে জাতীয় এঁকাচে এনায় 
উদ্বুদ্ধ করা । ৩1 ভাখতিব অগ 
গরিব বাধাগুলি বিধিসঃগত আন্দো 
পনের মধে। দিখে দর করে ভাবত ও 
ইংলনাডের মধো বন্ধৃহু স্কাপন। 
পহিষ্ঠাব পর পা বিশ বছব 
ধংগ্রেসের লক্ষা ছিল খুবই সীমিত ও 
ভাবত & বালিতে একই সান 
সিভিল সানভিস পরীক্ষা গুহণ, 
ধাধস্তাপক সভায় নির্বাটি ত সদা 
£5 এ. পতামচাবজ হাস কৰা, দাবি 
দরীকবণ এবং দুর্ভিক্ষের সময পাপের 
পলদ্ত।1 ১৮৮৮ সালের দল কতশেস 
সম্পর্ধে সবকারি মনোভাব পসন্ন 
ছিল শী। ১৮৮৭ ৮৮ সালে ক২সগুস 
যত শ্রখস্ড ভাব চাদ একার 
কলপনায় স্বগনাবিচ্ট সই সময 
সাব পসয়দ মামেদ ও লবড় 
ডাফবিনের গলায় গোল 
তত সিক পঘাযণা হিপ ওমুসল 
মান স্ল মত জাতি। 
পবিপেক্ষিতে 
কংগুসের আদি পর্বের 


1 গান্। 


জী 
প্র জা 


বলো 5/ল 
অবদান 


উপেক্ষণীয নয়। শ্রিবনাথ শাসন 
স্বদেশী 


ধযা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 


পক কউ নিত পক পা) 


৯১858428515 
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১৫) দত তত এ 
চর ১৮ তা 


৪ পু ০৮১৯) 
টে & টি রে 


হত ০ এ ৪৩০ ৬) ৬ রদ 3 
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1 ৯ ডি 5 ৯ 
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21817 শট? টে ৫ এক রর ন্ঠ ডু ৯৫ ৪: না 1 ঙ টি ফ্৯ ্ দুর ্ ২6 টিন শি এ 4.1] 8 
দু ৮ 
শা 0 ১ ৩ পুরি পদ রত ১) ই সপ কা৭৬৫ 
ঠ এ ১০ দিল, 47 
পে মরমপন্ছরদের গেতা। সভা ১: 
॥ রর উরি? রে ৮৪ 


ধর্মের বাক্তিগণকে এক স্বদেশানু- 
রাগ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এক স্হলে 
আনিয়া উপবিষ্ট করিতেছে |... 
মামি এই ভারতীয় একতা সাধনকে 
কংগ্রেসের মহামূলী কার্য বলিয়া মনে 
করি।' (প্রবাসী, আষাঢ ১৩১২ বা 
জ্লাই, ১৯০৫) 

১৮৯০ ৯৪ সালে বোমবে থেকে 
প্রকাশিহ ইংরেজি সাভাতিক ইন্ধ 
প্রকাশ" পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ 
'নিউ লাম পস ফব ওলউ' শিরিবানাতম 
কযেকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ 
কবেন। জাহীয় ক'গ্েসের সমালো 
চনা কবে তিনি প্রথম পবন্ধে লেখেন, 
প্রতাক্ষ বাজনীতিতহ কঠাগ্রতসব 
সর্বশ্রেষ্ঠ সালা হল লেজিসলেটিশ 
কাউনসিলগুলির আয়তন বৃদ্ধি। 

অনা সব বাজ্রনৈতিক কার্ষঞলাপ 
সম্বন্ধে একটিমাতত কথা বলা যায 
বর্থভা। ম্বিভীয পবশ্ধে তিনি 
শাক্ষেপ জানালেন, 'কংগেস থে 
আামাদেন একমপ্গ কাজ করাছ 
শি দিয়েছে, হাব সামানাতম 
পমাণত্ দেখতে পাওয়া যায না, 
আমরা অবশ্য একসহ্পে কথা বলত 
শিখেছি, কিচ্ছু তা হল একেবানে 
হতীয় প্ুবহেধ অববিন্দ 
পন এুলল্ুলন, উদাসীন বেলসাজঞা 
(রে মত কংগ্রেস আাব কতদিন 
পরস্পবের প্রশংসা গুঙ্জরিত উৎসব 
সভ। সাজিযে ধস থাকবে।' 

৯৯০৭ সালের ।স্ুরাণ কংংগুস 
জ্ঞাতীয কগেসের ইতিহাসে একটি 
সন্ধিক্চণ হিসেবে ঠিহিঘত | ভিলক, 
খাপাবদে এবং অরবিন্দ দ্বিজেন 


$বমপন্ডীদেব প্রবনতা এবং সৃরেন্দ্ 


বাথ, ল্মততা, বাসবিহাকী 


রা 
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শর হয় এবং কংগ্রেস ডেঙে 
ঘায। ১৯০৮ থেকো ১৯১৬ সাল 


পর্যন্ত চবমপপন্জীরা কংগ্রেস মধিবে-.ন 


শনে যোগ দেননি । সুরাট কঃপেসৈর 
পরিণতি জলক্ষা করে রলীন্দনাঞ 
একবার টিঠিতে (২৩ পৌষ ১৪৭) 
জণাদীশ চম্দ্র বসুকে জাংনযেডিলেন, 
'এখন দেশে দই পচ ইলাহ হন 
পক্ষ দাঁড়াউয়াটছ [৫ম প্্ী 
মধামপল্ছী ও মুসলমান চক 
পক্ষটি গভর্ণমেনটের প্রাসাদ কাতা 
যনে দাঁড়াইয়া মুচকি জাসিতেছে 1... 
আমাদের ন্ট কলিবার জন পার 
কারো প্রয়োজ্জন হইবে না নিবি 
নয়, কিচেণাবেবঞ্ড নয় আময়া 
নিজেবাই পারিব ; আমরা বদ 


মারি খুলি কবি করিত, 


পিবিসপবকে হদিস লালিট,৫ 
পারিব | 

১৭১৯৭১ পালা উঠা আশা তলব লা 
কমিটি পপর ধু ৪ চশনামু পাজি 


“পপি 


সাইন পাশ তশ্টাছিল, 


শিরুপদর পাতুশাদের আহার 
সাবান । এডি হল দানধ্যতীল 


সহনপহর প্রথম 
তেব জা তায হারলেলানের 
ঘটল 


4 
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বন ্ রঃ ১ রা 

নপগশিঠ পাব পিধতেষিন বাতলে 


১ রি 4 দিবার চির নে 
হেন বালকিসবাণা হোত; পা তীমালা 
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ঠাকুন তাঁর অননক্তিগী্া হব, 
খ চে 
ধ শর 
এন গাাডি। এক নিআোষে শদলী 


হয়ে গেল । 1. শিক ত মলি এল 
ধাতব ত: বিবর্তিত নিল লহছার 
নাগ পাশ থেছুক সলাপীন ছা আসন) 
লল্মাকি মুত করতেন পাশধীকী। 


গণসমুদ্রের ঢেউয়ের পর্ন 


দেশ উড়ে শোনা শে । সান 


শন 
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আদ্দোলন মধাবিতদের বাজ নো তক 
খিড়কির পৃকৃরে শাগুলাৰ মত 
শাসাছল এতদিন। এবারে গণ 
আন্দোলনের ঢেউয়ের সোয়ারি করে 
এগিয়ে চললো আন্দোলন । কোথায় 
ভেসে গেল মধাঁবনদেব সেই 
খিড়কিণ পৃকবেব বাজনীতি। 
ভারতবর্ষেব গণ মান্দোলনেব পথ 
পদশকি ও স্ুন্টা তলেন গান্পীজ্কী ।" 
(যাত্রী, পথম সংস্করণ পৌষ, 
১৩৫৭) 

স্বাধীনঙাধ পর জাঠীয় আনন্দা 
লনেব ঢবিত্র ও জাতীয় কঃগাসব 
ও্মিকা নিয়ে প্রচুব গবেষণামূলক 
বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে । এ সব 
গ্রন্থে পর্ণণ্গি মালোচনা এখানে 
সম্ভব নয । আলোচনা ও বিচার 
বিশেলষণের ক্ষেরে যে কযেকটি 
দত্টিভশ্গি প্রাধানা পেয়েছে, শৃ 
সেগুলি এখানে আলোচনা কবি 


জাতীয় ভাবাদী দৃন্টিভঠ্গি 


রায় তাবাদ আবাবেশ হিসাবে 
যতটা সপম্ট, দৃষ্টিতগ্ণি হিসাবে 
£ভট। সুনি্গিট নয) এ কাবণে 
জাতীয় ঠাবাদী এতিহাসিকরা বহ 
ছোত পবধগপধবিবোধী আম হাম 2 
/পাষণ করেছেন। স্বাধীন ভাবা ত 
চঠীয়হাবাদী এউতিহাসিক হিসাবে 
পথিকূ” ভালেন বমেশচন্দ মন্মদাব 
& তাবাঢোদ। ১৯৫২ পারল সবাধীনহ। 
সংগ্রামের ইতিহাস বচনাব জনা 
ভাবত সরকার একটি সংস্তা গগন 
কবেন। রমেশচন্দ্র মজ্মদাব ছিলেন 
এই সপপ্তার সভাপতি । ১৯৫৫ 
সালের /শাযেল দিকে সভাপতির 
পা মতভেদ হওয়ায় ভারত 
সশক্াাব এই বাবডাভডে দন । হার 
গণ চাবাটাদের গপব বারনিতা 
সংগামেব ইতিতাস ক্লাব দায়িত্ 
দেঞযা তয় চারখন্ড তাবাঢাদি 
পমপাদিত 'হিসটবি অব দি ফিডম 
মণ্মেনট ইন ইনডিযা' (দ্লিলি, 
১১৬৯ ৭৯) প্রকাশিত হয় । ১৯৬১ 
৮৩ সালে এ শিরোনামে রমেশচন্দ 
মজমদারের লেখা স্বাধীনতার ইতি 
হান তিন খন্ডে প্রকাশিত হযেছে।। 
পমেশচন্দ্র মজমদার স্বাধীনতা সং 
গ্রামের বাজ্জনৈতিক ইতিবহ বগলা 
করেছেন তারাচাদি আ মারকসীয় 
দ্বান্দিক দদ্টিকোণ থেকে প্রাক 
শঠিশ পর্বেখ ভারতীয় সমাজের 
সার্বিক অবস্তা, বৃটিশ শাসনের 
গাঠপুকহ এশা ও মুড সংগ্রামর 





স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করে 
ছেন। ঠারবারট রিজলে, ভযালেন 
টাইন চিরল, জন স্টাচি এবং 
ভিনসেনট স্মিথ প্রমুখ বৃটিশ এঁভি 
হাসিকদেব মত ড£ মজমদার ও 
এাবাচদি উভযেই মনে করেন যে 
প্রাক বৃটিশ ভারঠবর্ষে জাতীযত। 
বোধের অসিতহএ ছিল না! 

জাহীম কংখেসেব প্রতিষ্টাকে 
বমেশচন্দ মজুমদাণ অতিবি্ত গুকাহ 
দিতি ঢাননি! আব আনেক খানার 


সরে গাথা এটি একটি নিছক খটন। 


মাত্র, কিএহ্র অসামান। ঘটনা অয়। 
বাজনৈতিক মাথণ পাদ পদীপে তিনি 
গাণ্ধীজী, সুভাষচন্দ এব জিন্নাকে 
স্তাপন কঝছেন, কিত দওঠব 
শোস/কে বোখছেন সবশপালোকি ৩ 
/নপাথো । পান্ধীহখকে তিনি জাতিখ 
আনব মুদি লিভ চাননি । চার 
মত গাশ্ধাজ? বধ কারণ, ভাবত 
[বৃ 2৮ ও বান, মতি সাব মলীকি 
আদর্শ ধৃলিসাণ, তোল অশুশামীবা 
আদশলিন্) এব? তার আন্পোলন 


বিপথগামী । রাঙনাঠিতহত অঠা 
ন্দ়িবাদ মাদানি কান গান্ধীজী 


মাবা হক গুল করেছিলেন । সাম 
দাখিশ। সমসদাধ সমাধানে তাপ 
শভমিকা ছিল নত তধহী। সভাযচন্দ ও 
আভাদ তিল্দ মৌডের কীতিকে ডঃ 
মন্তমদাব গৌরবেন বিভা ভষিহ 
কাশিছেন | উঠ মসিঘিদগাবেশ মত 
গান্লাঙগার ছঠিহস শ্রালন্দালানশ 
তন, শষ, বিশবনানতাতিল সংকট) 
এল ভাব ঠীফ তসনাবাচি নীতি এস 
/* ০ যব ডগা ডাব 5 বর্ষ সন লীন 5) 
পেয়েছে । হিন্দ ও মুসলমানকে প্রি 
সব তন্ত্র সমপদায হিসেবে ৬৫ মলম 
দর চিঠি ত কাবিচ্ডেন এব ধালিচ্চেন 
যে, মুসলমান সমপদাঘেন পর দন 
নিজস্ব পবিষ কামনা ভান হী 
জাতীয হাবাদের মুলে কুগাবাখা 5 
করেছে৷ তাঁর বিচারে পাকিপ ভাসনৰ 
ভ্রম হচ্ছে ভারতীঘ ই ত5।সন 
আমোঘ পরিণতি | 

লগাহাধ ক২শেসের আশিভবিকে 


ঠাবাটাদ  এমামানা খাটনাকাে 
আতভিনশিদ 5 পগনচ্ছেন। গান্ধীর 
ভুমিকা ভিনি বৈগলবিক বলে মনে 
বরাছেনণ ॥ তিনি দশিযোঙিন, 
গান্ধীজীীর গাবিভবি না ঘটলে, 


জাতীয় আন্দোলনের সফল পরিণতি 
আমরা পেতাম না। হারাচাঁদ মনে 
করেন, হিন্দ মুসলমানের ধর্মভি্ডিক 
স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রাক 
বটিশ যুগের ভাবতবর্ষে অঙ্জানা 
ছিল। বৃটিশ বিতেপশীতির ফলেই 
সাম্প্রদায়িকতার জল্ম হয়েছে। 
ভিত্শাব আকস্মিক উ্গান কংগ্রেসের 
শ্রদূরদর্শী শীতিণ ফলেই সমভব 
হযেছে । হিন্দু নেতাদের উগ্র ভিদ্য়ানি 
মুধলমাম সংপ্রদাযকে বিদিভনন 219 
পথে এশিয়ে দিসেছে। হতিঠাস 
আলোচনার পদ্ধতি ৪ সিন্দাতে তব 






পারে রূমেশচন্দ 
চরমপন্থী আর তারাচাঁদ মধাপন্থী। 


মারকসবাদী বিশ্লেষণ 


আধুনিক ভাব ৬বর্ষের ইতিহাসের 
মাবকসবাদী বাখাব সৃএপাত কবেন 
সবযং কারল মারকস। ১৮৫৩ সালে 
শিউ ইয়বক ডেইলি টিবিউন পত্রিকায় 
[ঠিনি ভাবতে বৃটিশ শাসন ও তার 
খলাফল বিষায়ে প্রবধ লেখেন। 
বৃটিশ কমুমনিসট নেতা রজনী পাম 
দু ভার ভূমিকা সমেত* এট 
প্রব্ধগুলি সংকলন করেন। (কারল 
মারকস. আরটিকলস অন ইনডিযা, 
দিললি ১৯৪০) মাবকস এগেগলস 
চিঠিপরেেব মধো অল্তাত &০ বার 
ভালত প্রসাঃগ উদ্েলখ মআছে। 
মাবকস বৃটিশ সামাজাবাদের ধূংসা 
চাক ও সৃজন শীল, এই দুই দিক 
নিয়েই আালোচনা করেছেন। ভার 
তীঘ অর্থনীতিকে হিনি স্হাণু বলে 
ছেন এবং বৃটিশ শাসনেব গঠনমূলক 
মবদানের দিকে অগখুলি নির্দেশ 
“করবেছ্ধেন। বিপান ঠান্দব মত 
মাবকসীম এ তহাপিকগণ মাবকাসব 
এই সিশ্ধাত একে গুহ ণয়োগ। মানে 
করেননি, যদিও মাবকসীয় আলো 
চনা পদ্ধতির গতি তাঁদের মানগত 
সা । জাতীয় ভাবাদেন অর্থনৈতিক 
যুগ, ও সমাঙ্গে নতুন শ্রেণী 
নাশিভা্ের সমগাবনাব দিকে আমা 
দেশ দি, নিশশধ কবে কাবল মাবকস 
আধুনিক ভাবের ই ভিহাসচটায় 
নাত দিগত 5 ডল্মোচি 5 কৰেছেন। 
ভাব ঠীয় মাবকাসবাদীদার মধ্যে 
মাগবেন্দ খাঞ পায় অর্বপথম জাতীয 
আল্দোলনেণ ৮বিএ বিশিলযণের 
চেস্ট] বেছে । ঠাঁব 'ইনডিযা ইন 
টানজিশন (জেনেভা, ১৯৯২, 
বোমবে ১৯৭১) গুনছে হিনি দেখিয়ে 
ছেনণ যে সিপাহি বাদোহেশ পল 
বাবসাব মধা দিযে তাবশাষ বণিক, 
শ্রেণী ও চাকুবির মধে। দিয়ে 
পৃদ্ধি্াবী শ্রেণী নিন্ত শালী হয়োেন। 
নবলন্ধ অর্থ বিনিযোগেব নাহৃন 
শহুন সুমোগ ভাবা শুঁজছিল। এই 
বাসতব পবিস্তি হন চাপে জাহীম 
ন:/গুপ উম নিয়েছে । মানবেন! নাথ 


রায়ের মাত জাশীয় কংগুস ছিল 
শিকাশরশশীল দেশীয় পধনতানিনিক 


শ্রেণীর পিতান। ভাবতির জালীয় 
আন্দোলনে নবীনি বৃরজোয়া শ্রেণীর 
পাজনৈতিক পতায় এবং আশা 
আকাদ্দ্রণার আভাস চটে উন্লেছে। 
১৯৪০ সালে বঙ্শী পাম দতের 
'ইনডিযা টু ডে গর্ত পথম পকাশিও 
হয়। [ভিনি দেশিমেছেন যে. বৃটিশ 
(শোষণের ফলে ভারতে শিনেপন 


অগ্ুগি ঘটেনি ধললেই চলে, 
এখানে পযি অর্থনীতিই টিকে আছে। 


এই গ্রাশ্ের পৃথম সংস্করণে গাণ্পী 
্রীব এ হতাসিক ভুমিকা প্রসঙ্গে 


গাম্ধীভশির অহিংস আন্দোলনের 
ফলে কৃষক ও প্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ 
ুস্ণ হয়েছে। ধর্মের আবরণে তিনি 
শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করেছেন। রক্ষণ- 
শীল শত্তির সহযোগিতায় গান্ধীজী 
বিশ্লবের পথরোধ করেছেন । 'ইন- 
ডিয়া টূডে' গ্রন্ছটির হ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০ 
সালে এবং তৃতীয় সংদকরণ ১৯৭৯ 
সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক যে 
ভূমিকা লিখেছিলেন, তৃতীয় সংস্কর- 
ণে তা একত্র করা হয়েছে । দ্বিতীয় 
সংস্করণে রজনী পাম দত্ত গান্ধী 
জীব পনর্ষলায়ন করেছেন। তিনি 
বলেছেন, গান্ধীজী সংকীর্ণ পরিবেশ 
থেকে জাতীয় আন্দোলন ও জ্ঞাত্তীয় 
কংগ্রেসকে মৃত্ত' করে বৃহৎ জাতীয় 
আন্দোলনে চাঙ্গিত করেছেন। 
অতান্ত অনগ্রসব ও নিষ্ত্িন্ম জন 
শণকে তিনি জাভীয় চেতনাম 
অনুপ্রাণিত কবেছেন এবং সাম্াজ। 
বাদ বিবোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ কবে. 
ছ্রেন। : মাউনটব্যাটেন চুতিদকে | ূ 
গাম্ধীজী প্রকাণশো ধিক্কার দিয়ে ূ 
ছেন। জদ্বনেব শৈষ পর্বে এস 
নিজেব নিরাপন্তাব কথা এইটক্‌ 
চিন্তা না করে গান্ধী্জী ম্বাম্প্রদায়িক 
দাচগার অগ্নিকৃন্ডে বাঁপ দিয়েছেন 
এবং অবশেষে একজন গোঁড়া 
“ক্ষিণপন্ছীর আত্রম্মণে মুহাবরণ 
কবেছেন। বঙ্জণী পা দাত মহে 
গান্ধীজীব জীবনের £শষপর্ব অনুপম 
মহ ত্বুমপ্ডিত। এই গ্রন্ছের আলো 
চলায় জাতীয় পরিধি আন্োোলানব 
সম্প্রসাধিহ হয়েছে । ভারতে বৃটিএ 
শোষণের ঢেহাবা, ভূমি বাবস্হা, 
কৃষক ও শ্রমিক আন্ন্নালন, মঙাঙনী 
পখা, রাহপন 8 কর শ্রাপৃশ্ত। 
পামপল্ী আন্দোলন, কংগরেসণ 
আভাম্তরীণ গোদ্গী এিম্দু এ 
সবকিছুই স্হান পেয়েছে | মদিও 
গুটি গবেষণামূলক নয়, তনু 
ঘু্িশাণি 5 তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধযী 
রঢচনাটশিলীব জন। আক ণীয়ি। 


বিপান ১ হাঁ "দি রাইজ 
নান গ্রোথ আব ইকনমিক নাশ 
শ্যালিজম ইন ইনডিয়া ১৮৮০ 
১৯০০ (নিউ দিললি, ১৯৭৪) বই 5 
কযেকজন ভাব তীয় নোহাব অর্থনৈ 
তক ভাবনা টিনতা ব্যাখা করোছছেন। 
দাদাতাই নৌরজী, এম ছি রানাডে, 
আব সি দন্ড, জি ভি যোশী এবং 
গোপালক্ফ গোখালে ছিলেন পখম 
সাবিব জাতীয় নেন । ভারঠে বৃটিশ 
শোষণের নির্মথ বাতল চির ঠাঁণা 
উদ্ঘাটিত করেছেন। তারা গজ 
মোভিমিনাববাপী তাত্তিক ভিলেন 
না। তাঁবা বিশেষ শ্রেণী বা দল ৫" 
নন। তাঁরা সংকীর্ণ দ্বারৃণিিচালিও 
ছিলেন না। জাতীয় দৃটিকোণ থেকে 
ভাঁরা তাবনা চিপভা করেছেন এবং 
বৃটিশ শাসনের ভধাকিত' বহু 
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সঙ্গে অঙগাম্পী সম্পর্কিত । | আই 
এম রিজনার ও এন এম গোলডবারগ 
সম্পাদিত 'তিলক আলড দি স্টাগল 
ফর ইনডিয়ান ফ্রিডম (নিউ দিললি, 
১৯৬৬) বইয়ে প্রকাশিত বিগিনিং 
অব দি মাস লিবারেশন স্টাগল (দি 
দ্বদেশী মুভমেনট)| সোভিয়েত 
ভারততন্ত্রবিদ এন এম গোলডবারগ 
দেখিয়েছেন যে, দেশীয় ধনতান্ত্রিক 
শ্রেণী ছিল দুর্বল এবং বিদেশি 
অর্থনৈতিক স্বার্থের জালে আবদ্ধ। 
জাতীয় কংগ্রেসের নরম পল্ছি গোষ্ঠী 
ছিল ঠাদের প্রতিনিধি । কিন্তু 
পাতি বৃবজ্ঞোয়া, বৃদ্ধিজীবাী শ্রেণী 
ছিল নানা সৃযোগ সৃবিধা বঞ্িত 
বিদেশি শাসনের ছত অবসান তারা 
চেয়েছিল। এই শ্রের্ণীই ছিল চরম 

পল্ছশি বাজনীতির পরম আশ্রয় । 
রিজনার ও গোলডবারগের সম্পা 

দনাসমূদ্ধ বইয়ে এক প্রবন্ধে ই এন 
/কামানরাড এবং এ আই লেভকো 

ভসকি দেখিয়েছেন যে, ধনভাম্তিক 
বাবস্তায ভারতে উপনিবেশিক 
নিপীড়ন যখন তীর হয়েছে, তখনই 
৮বমপন্ছার বিকাশ ঘটেছে । 


কেমবিজ এঁতিহাসিকদের 
পৃতিকল্প 


ইংলনডে ভারতীয় ইতিহাসচচারি 
একটি অনাতম প্রধান কেন্দু হল 
কেমবিজ্ঞ বিদ্ববিদালয় । সেখানে 
১৯৫৩ সালে গালাকার এবং রবিন- 
সন এই সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন যে 
আফিকাধাসীর সহযোশিতা নিয়েই 
আফিল্ায় পাম্লাজবোদি শাসনের 
বিকাশ ঘটেছে। গালাহারের এই 
পতিকম্প অনিল শীলকে প্রভাবিত 
কবেছিল। 'দি ইমারজেনস অব 
ইনডিয়ান ন্যাশনালিজঘ' (কেমতিজ, 
১৯৬৮) বইয়ে অনিল শীল এলিট 
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ফিস 
কৃতি তির পপ হুহণ করেছেন ছে 1 তাঁর: 
সি্ধাত হচ্ফে যে, কলকাতা, 


ধোমবে ও মাপরাঞ্জের মত প্রেসি 
ডেনসি শহরে আমলাতল্ের উৎ 
সাতে ও আনৃক্লো পণ্চি্ষী শিক্ষায় 
শিক্ষিত উচ্চবর্দপ্রেণী সৃণ্টি হয়েছে । 


এই এলিট শ্রেণী প্রথমে বৃটিশ 


শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করে 
ছিল, কিল্হু চাকুরি সংঘ্রণচ্ত সুযোগ 
সৃবিধা আশানুরূপ না পাওয়ায়, 
তারা বৃটিশদের শর হয়ে পড়ে। 
তাই জাতীয় জাগরণে এপিটরাই 
ছিলেন সবচেয়ে বেশি সোগ্চান। 
অথাৎ শ্রেণীস্বার্থেব (মাবকসীয় 
অর্থে) প্রয়োজনে নয়, অর্থনীতি 
গুণগত রূপানভরেব জন অয়, 
উচ্চবর্গের স্বার্থাম্বেষণের জন ঠ 
জ্ার্তীয় আন্দোপনেব বিকাশ ঘটে 
ছিল। জাতীয় কংগ্রেসকে ভিনি 
অবয়বহ্ীন নিধাকার নি্পাণ সং 
গঠনরূপে অভিহিত কৰেছেন। কিছু 
আঞ্চলিক সুযোগসম্ধানী মানুষের 
নড়বড়ে সিন জাতীয় 
কংগ্রেসের একমাত কাজ ছ্বিল বার্ষিক 
তামাশার আয়োজন করা। ধৃটিশ 
রাজের সঙ্গে জাতীয় কংশেসের 
লড়াই ছ্িল যেন দশেরাব দুটি 
শৃনাগর্ভ মূর্তির মাধো নকল লাই । 


উচ্চবর্ণ পতিকলপ তাঁর পরবর্তী 


বচনায় (ইখপিরিয়ালিজ্ঞম আনড 
নাশলালিজ্বম, ডাবল এশিয়ান 
স্টাডিজ, ভলিউম ৭. কেমবিজ 
১৯৭৩) তিনি বর্জন করেছেন । হয়ত 
তিনি ডেবেছেন যে, শৃধূমাত্র উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধের জ্ঞাভীয় জাগ 
রণ এলিট প্রতিকশ্পের মাধামে 
বাখা কর সম্ভব । পরবর্তী কালের 
সাম্রাজাবাদ ও ওপনিবেশিকতার 
জটিলতা জ্রাতি, ধর্ম, ভাষা, সমাজ. 
বম্ধন এবং এলিট পতিকন্প দিয়ে 
বোকা সম্ভব নয় । বটিশ বাক্তশন্ডিৎ 
যে কাঠামো গঠন করেছিল, ভার 
সঙ্গে ভারতীয়রা যৃত্ত, হয়ে পড়ে। 
বিদেশি পর আর ভারতীয় নেটিভ, 
এ জাতীয় সম্বন্ধের ধাবণা অচল 
মনে হচ্ছিল! প্রকৃত সম্বন্ধ হল 


বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে কিছু 





সি 


নি 


ভাষায় প 


অনিল 


প্লায়েনট রিলেশনশিপ। সর্বভারতীয় : 


স্ঠারে, প্রাদেশিক ক্তরে, জেলা 
গ্ভারে, মিউনিসিপালিটি স্ভয়ে - 
সর্বতই এই সম্বল্ধের বন্ধন কার্যকর 
হয়েছিল। পুভাব প্রতিপন্ভি, মান 
মযদা, এশ্বর্ষের সুযোগ সুবিধার 
প্রানে পোষাকূলের রাজনৈতিক 
পছন্দ অপদ্কন্দ নিধারিত হত। লাভ 
লোকসানের তিসাব,স্বার্ের তাড়না, 
দলীয় উপদন্পীয় কোন্দলে গ্রানহর 
থেকে শুর, ঝরে সর্ব ভারতীয় সতায়ে 
উাতীয় আন্দাপানের বাজনীভি 
কলস্কিত হয়ে পাড়ে। এই উচ্ছুস্ণল 
উন্মনঠার মধা দিয়ে জাতীয় কংগ্রেস 
গড়ে ৬ঠেছে। এর সর্বভারতীয় একা 
মিখা। কল্পনা; এব পুতিপর্ি শন 
আস্ফালন; এপ ইতিহাস আনহমর্বন্দু 
এরং সংগনন ও পাল্টা সংগঙতনের 
জিঘাংস। কাহিনী । 

পিচারড গধডন দিয়েন যে, 
কংগ্েস কাউনসিলেব ভোট বর্জন 
করেছে আদর্শগত বা নীভগত 
কারাণ নয়, পরাজিত হবাব আশ 
খকায় (খন কোঅপারেশন আনড 
কাউনপিল এনটি ১৪১৪ ১০, 
ঘডাবন এশিয়ান স্টাডিজ, জলুমে ৭, 
১৯৭৩)। সিএ বেইলিধ মাত উত্তল 
শা হায় আলেোোলন চিল নানা 
জাতি ৫ গোহ্ঠীতু ভু বণিক পধান 
দেল কায়েমি পবার্েব বাবা পতা 
বিত। ধ্মীঘ উদ্যোগ থেকে চারা ঘে 
শর্থ সংগ্রহ করো, ভাব মাধাই 
রাজ্ছনৈতিক কার্যকলাপ ঠাবা নিম 
“রণ ধদবেছে। 17প্টবনস আযান 5 
পলিটিকস ইল নবদারল ঠনডিফা) 
(ভিউ) ওযাসকক বি দিইমার 
জেলম অব প্রলিনসিযাল পলিটিকস 
* দিমাদপাজ "পুসিডেনসি ১৮৭০ 
১৯২০ (কেমবিজ, ১৯৭৬) শাল্ছে 
দেখিয়েছেন কাঁভাবে ক্ষমতা, ঘুষ 
এখং উপদলীয় "কান্দলে মাদবানের 
নেতৃবর্গ মগ্ন থেকেছেন। জুডিথ 
রাউন ভার »'গাপ্ধীজ বাইজ্জ টু 
পাওয়াব £ ইনডিয়ান পলিটিকস 
১৯১৬- ১৯২৯ " (কিমবিজ ১৯৭৩) 
বইযে গান্ধীজ্জীকে নিপুণ সৃবিধাবাদী 


এবং মতিল্লাল নেহষক্ক নীতি্ান- 


বর্জিত দক্ষ বাজ্নীতিবিদ হিসবে 
চিহ্রিত করেছেন। 

কেমরিজ এরঁতিহাসিকদের আদি 
কল্প প্রতিক্প নিয়ে বিতর্ক চলাচ্ছে। 
জাতীয় আন্দোলনের আদর্শগত 
মতামত বা রাজনৈতিক কার্ধমূল 
তাঁদের আলোচনায় প্রাধানা পায়নি। 
সাধারণ মানুষের সামাঞ্িক জীবন ও 
সৃখদৃঃখের কাহিনীতে তাঁরা আগ্রহ 
বোধ করেননি । অনড়, অটল, স্হির 
পৃনির্দি্ট কক্ষের বস্ধধবাস পরি- 
বেশে তাঁদের আলোচনা আবদ্ধ 
থেকেছে । তবু একথা বলা উচিত থৈ 


স্ব শ্রম নিছ্ঠা, আকার ধিশ্লেষণ এবং 


0 
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অভিনধ আলোচনা পদ্ধতির গলা 
জাতীয় আন্দোলনের ই তিহাসচচয়ি 
তাঁরা নিঃসন্দেহে অভিনিন্ত মাত্রা 
যোগ করেছেন । 


উপসংহার 


মারকসবাদী বিশ্লেষণ ও কেম 
ব্রিজ পরতিকপ্প দিয়ে ভারতে 
জাতীয় আন্দোলনের সব কিছু ব্যাখা? 
করা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয় । 
অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর "দি 
এক সর্টিমিসট চালেনজ' (কলকাতা, 
১৯৬৭) বইতে খুব স্পষ্ট ভাষায়, 
বলেছেন ঘে. বাপ গঙগাধর তিলক, 
বিপিন চন্দু পাল ও শ্রীঅরবিন্দ 
বৃরজোঘা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক ছিলেন 
না। ধনতন্তের দত বিকাশ তাদের 
ঈক্ষা ছিল না। ধনতুন্তের যুক্তি দিয়ে 
চখমপন্ঠার আদর্শচেতনা বোঝান 
যাবে না। 

অধ্যাপক শ্রিপাঠির মতে চরম, 
পন্ঠার চরিত্র রবীন্দুনাথ ঠিক ঠিক 
বৃঝেছিলেন। পশ্চিমের আগ্রাসী 
জাতীয়ভাবোধকে : চরম পল্হশিরা 
ভারতীয় আবরণে উপদ্হিত কারে 
ছেন। আইরিশ গোরার হিদুয়ানি ও 
দেশপ্রেম ছিল সন্দেহাতীত | কিল্হু' 
দেশের মানুষের মর্মমূলে ঠিনি 
পৌছাতে পারেননি । গোরা চরম 
পশ্শীদের বার্থতার প্রতীক । শত্তিঘর 
যন্ততায় 'ঘরে বাইরের সন্দীপ. 
বিমলাকে মুগ্ধ করেছিল । কিন্তু তাঁর 
ফাঁকির দিকটা সহজেই ধরা পড়ল। 
সতোর প্রতায়ে লিবেদিত নিথি- 
শেশের বিনম্র চবিত্র ভারতীয় 
সাধনার প্রতীক। এই বত্তমবোর সূত্র 
ধরে আমরা বঙ্লতে পারি যে,জাতীয় 
আন্দোলনের বিভিজ্ন স্তরে অনেক 
সন্দীপ ছিলেন, নিখিলেশও 
ছিলেন। শ্রেশীস্বার্থের ছকে বা 
এলিট প্রতিকল্প দিয়ে তাঁদের যোবা 
যাবে না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক 
ত্রিপাঠি টুরগেনিভের 'দিথেসহোলড' 
গঙপ উদ্লেখ করেছেন। গঙ্পের 
মেয়েটি মৃত্যুবরণে অবিচলিত ছিন্স। 
কেউ তাঁকে বলেছে নিবেধি, কেউ 
বলেছে সন্ত। ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনে, কংগ্রেসের ভিতরে এবং 
বাইরে, এমন অনেক নিঃস্বার্থ 
নিযোধ সন্ত ছিলেন। রাজনীতিবিদ 
ও এঁতিহাসিকরা তাঁদের খুঁজে পাবেন 
না। একমাত্র কবি, সাহতিক ও 
শিল্পীরাই তীদের় চিনিয়ে দিতে 
পারেন। [7 
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১, আমল চীজ দোস। 
(১২ থেকে ১৪ টি হবে) 
%6 গ্রাম আমূল চীজ _কষ। 
ই বালু চাল 
11 তাল 


চে 


1পযে নন । 
১ আর ছোট ছোট 
“িাই। 

সপ ধনেপাতা- মিহি করে 
লগিন 

-০ তাচালতকা - কাটা 

১ ২ ছোও চামচ নুন 

'দাসা ৫তবীর জনে তিল, 
চাওনী বা সস 

পধা চাল ও ডালে নুন 
তান ও মিশ্রণাট ৮ ঘঝ্ট। 
ঠাঙাবেই এক ধারে রেখে 
দন । 

'লোসা ?তরীর তাওয়। আগুনে 
চড় গরম হতে দিন, 
তারপর তাতে হালকাভাবে 
৫ লাগান । মনে বাখবেন, 
হাওয়ার তেল খুব বেশী 
গাগালে, দোসা-র মিএণ 
তাতে হিকমতভাবে ছড়িয়ে 
পড়বে লাঁ। একাটি বড় চামচ 
বা হাতা দিয়ে, দোসা-র 
মণ তাওয়ায় ঢালামান খুব 


তাড়াতাড়ি তাওয়ায় চারদিকে 


সমভাবে ছড়িয়ে পিন । এবার 
দোপাব ধারে ধারে অল্প 


হা!দোলা তরী হয়েছে বত সাদেডরা! 
আন্ুল চীজ-এর কেরামতী ল্লাত্যিই অবাক বরা! 







১/২ কাপ মাগাঁরিন 

১/২ কাপ দুধ 

[২ বড় চামচ আমূল মাখন- 
গলানে। 


২-৩ বার চেলে নিন। 
মাগ্গারিন ও আমূল চাঁজ 
দয়ে,.-হাত দিয়ে খুব ভাল 


ময়দা, বোকং পাউডার ও নুন 





অন্প করে তেল লাগান ও 
কয়েক সেকেও ওটিকে ঢেকে 
রাখুন। তারপর ঢাক৷ সাঁরয়ে 
দোসার ওপর অল্প একটু 
কষা আমূল চীজ. ধনেপাতা, 
কাচালঙ্ক। ও পেয়াজ দয়ে 
দন ও 'দাসাটি ভাজ করে 
তাওয়। থেকে নামান । 
তারপর চাটনী অথবা সসের 
সঙ্গে গরম গরম নিজেও 
খান, অপরকেও খাওয়ান । 


আমুল-চীজ বিস্কুট 
(প্রায় ১২টি হবে) 
২ কাপ ময়দ। 

১ ছোট চামচ বেকিং 
পাউডার 

১'২ ছোট চাসচ নূন 


৫০ গ্রাম আমূল চীজ--কষ৷ 
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ক'রে মিশিয়ে নিন'তারপর 
তাতে প্রয়োজন অনুযায়ী দূধ 
ঢেলে নরম নরম ক'রে মেখে 
[নন । ভিজে কাপড় 'দিয়ে 
ঢেকে কিছুক্ষণ ওটি রেখে 
[দন । 

রুটি বেলার চাকির ওপব 
অল্প একটু শুকনো ময়দা 
ছড়িয়ে দিয়ে, মাখ। মরদার 
১ সে.মি. পুরু বড় রুটি বেলে 
[নন । খুব বেশী ধারযুও 
বাটি ব বোতলের ঢাকন। 
দিয়ে ৫ সে.মি. গোলাকারের 
অথবা নিজের পছন্দসই 
আকারে এ পুরু বুটিটি কেটে 
নন | তারপর ওটি বোঁকং 
দ্রেতে রেখে, ওপর থেকে 
গলানো আমূল মাখন 
লাগয়ে দিন । 

ওভেন গরম করুন আর 
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৩৪ 


৬১১০৫ 


টি 


রে [বা রে গলক্রা বাবঙ্হায় 
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কি, পোর, ১০, আনন্দ ৩৮৮০০১, গুজরাত ! 





ন ন্‌ 
মি | ৩ লা 
হত 


৬ 


বিস্থটগুলি (২০০ ০, 
গ্যাসের ওপর) ১৫ মিনিট 
পর্যস্ত অথবা অস্প লালচে 
হওয়া" পর্যন্ত বেক করার 
জন্যে রেখে দিন । 

এই মুচমুচে বিস্কুট গরম 
গরম খেতেও যেমন 
মুখরোচক ঠা খেতেও 
তেমান স্বাদের । একবার 
নিজেই চেখে দেখুন ন! ! 
্রষ্টবা :- বিস্কুটগুলি ঠাওা 
হলে হাওয়।-বঙ্ধ 'ডিবেতে 
সাজিয়ে রাখুন । সুচমুছে 
স্বাদেভরা এ বিস্কুটগুল 
সহজেই ৮-১০ দিন পর্যাস্ত 
রেখে দেওয়া যায়। 


আমূল চীজ্ঞ--স্বাদ 
মজাদার, ভার সঙ্গে এটি 
দারুণ পুষ্টিকর আহার! 
২৩০ প্রোটিন, প্রচুর 
কালসিয়াম ও 

ঞ"-র ভাশার । 


মজাদার, 
ঘাত ব্রাধাল 
দাকণ স্বাদর হয় 
যে কোনা খাবার! 
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পরাধীন ভারতবর্ষে ষে'ক'জন 
ভারতীয় বৃদ্ধিজীবী স্বদেশের মুক্তির 
জ্রনো বিভিন্পভাবে কাজ করেছিলেন, 
উমেশচল্গ বযানারজি তাদের অনা- 
উম। জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও 
লেখাপড়া করেছিলেন বিদেশে ইং- 


লনডের বুদ্ধিজীবী মানুষদের সহ্গে 


তাঁর বন্ধুত্ব, এমনকি পরদেশে 
দেহরক্ষা - ও মিঙ্সিয়ে এই 
মানুষটির বাক্তিগত টি 
দেশি ধিদেশির মিষফাসচায় - 

সমালোচনা তাঁকে হজম ক 
হয়েছিল প্রদেশী সংবাদপত্রের কাছ 
থেকেই । জল্ম কলকাতার খিদিরপৃরে 
১৮৪৪ সালের ২৯ ডিসেমবরে। 
শৈশব ও কৈশোধে পড়াশোনা 
ওরিয়েনটা্ম গ্কুদে এবং হিচ্দু 
স্কুলে । পরবর্তীকালে আইনের পাঠ 
নিয়েছিলেন ডবলু পি ডাউনিং এবং 
ডবল এফ গিললানডাবসের কাছে । 
এব পরে ১৮৬৪ সালে বৃস তম 
সামসেদজনি জিজিভাই স্কলারশিপ 
/পায়ে জিনি ইংলনডে গেলেন আইন 


পড়ত 

১৮৬৩৬ সালে তাঁর প্রথম স্বশপ 
মেয়াদি প্রবাস জীবনে তিনি ইংপনডে 
'ইনডিয়ান দোসাইটি' গঠন করেন। 
এই তসাসাইটি পরে ইসট ইনডিয়া 
শ্রাসাসিয়েশন এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
যায়; এর মাধমে তিনি বিদেশিদের 
কাছে ভারতবর্ষের পরাধীন দেশ- 
বাসীর আসল অবস্কার কথা বলেন । 
দাদাভাই নৌরজশির পাহ্াযা নিয়ে 
১৮৮৮ 'সালে লনডনে ভারতীয়দের 
অসুবিধা সম্পর্কে ব্যাঘপেন করেন। 
এতে সুবিধে হয়েছিল, অনেক 
বিদেশি বৃদ্ধিজীবী এদেশের ইংরেজ- 
দের শাসন সম্পর্কে সজাগ হন। 

১৮৬৫ সালে ২৫ জ্লাই শনডনে 


ইনডিয়ান সোসাইটির মিটিং.এ তাঁর 
এতিহাসিক বন্ততা। এ মিটিং-এ 
ভারতবর্ষে দায়িত্পূর্ণ ও প্রতিনিধি 
মূলক সরকার গঠন করার কথা 
বলেন। ১৮৮৮ সালে তাঁর কামপেন 
ও দাদাভাই নৌরজীর -সমর্থনে বহু 
ইংরেজ তারি মতাদর্শ বিশ্ধাসী হয়ে 
ওঠে। ১৮৮৩, সালে বোমবাইয়ে 
প্রথম ইনডিয়ান নাশ্নাল, কংগেসে 
প্রথম প্রেসিডেনট হয়ে তিনি বাঙ্গন, 
ভারতবর্ষে কানাডার মত স্ব-লাসন 
ধাবস্হা চাঙ্গু হোক। 
ইংলনড়ে তাঁর এই বলিষ্ঠ 
মতপ্রচারের কলে সেখানকার জন: 
সাধারশ-ধুঝতে পারে ভার হবর্ষের 
পাসন ববিসহান মন মাপ, শোধণ ও 
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ভোলা সা ওপর নির্ভর 


করতে হত। এই বিদেশিরা বিদেশের 


দৃথ্টিতেই দেখত ভারতবর্ষের সমস্যা। 
১৮৯২ সালে এলাহাবাদে সভা, 


কাউনসিলকে বড় করার অনুরোধ 
করেন। ১৮৯০ সালে সুরেন্দ্নাথ 
বানারজি এবং অনান্য কংগ্রেসের 
প্রতিনিধি হয়ে ইংলনডে গিয়েছিলেন 
প্লাজনৈতিক পরিবর্তনের জম: এই 
প্রচেগ্টার ফলেই ইনডিয়ান কাউন 
সিল আকট গড়ে ওঠে । ১৮৮৩ সালে 
তিনি ইললবাবট বিলের বিরুদ্ধে 
চ্টোভ দেখান। এ বছরই তিনি 
আদালত অবমাননার দাষে অভিযন্ত 
সুবেশ্দনাথেব পক্ষ সমর্থন করেন। 
যদিও তিনি ভালভাবেই জানতেন 
যে, পরবদীকাল ইংবেজ বিচারক 
দর হাত থেকে হাইাকোনাটেৰ শাসিত 


বদ করা যার না। ১৮৭০ সাল সার 
জেমস এফ স্টি্ফনাসর ক্রিসিনযাল 
কোডের ঘখন সংতশাধন প্রস্তাব হয় 


সিএ ননো রা 





1) 
ঞ]কী £ 
রর 


হিরু বর ৮ ৪ 


সিল ০ আপি ৯ 


বা 


৩ চান 178১8150- ১১০58) 2:১০0১0 8 


সপ কাল হর 











পি পঠিত 0৩ 
4৯৭ * 54 যা রি 
৬৬) রি ঠ সরি 


& 1 চে ক: ্ 
এ ৯ ০ 





ই ত 
নর 


চি 


নি। ১৬৮৬ সালে এই সংশোধনের 
'ডাকোনিয়ন সেমার়িটি' বিষয়টিপক 
তাঁর নর হবামপটন বন্তচতায় বিদপ 
করেন। 

ওলাহাবাদে কংগ্রোসর পো 
ডেনটরূপে তিলি স্যার চারলসের 


জরি নোটিফিকেশনের বিয়োধিতা 


করেন - যা বাংলার বিচারপদ্ধতির 
ধবাসরোধ করেছিন্ল | তাঁর চেল্টায় 
১৮৯৩ সালে এই নোটিফিকেশন উঠে 
যায়। এর পরই ভ্রিনি পচন্ডভাবে 
চেছ্টা করেন বাংঙার আইন বাব 
স্কার প্রপারণের জদল্াা। ১৮৯৫ 
সালে পুনা কংগ্রেসের বাতায় তিনি 
বলেছিলন যে, একজন বিচাবক 
যখন কোন বিচারাধীন ভারতীয়ের 
কাদ্ধে তার বতন্বা শোনে, তাশোনান 
হ্নয় অনা একজন সরকারি ইংরেজ 
অফিসারের অনুবাদের মাধ্যমে, ফলে 
বাদী বা পরতিবাদীর কথার সত 
মিথ্যা যাচাই এখানে নির্ভুল হওয়া 
শচভব নয়। 

উনিশ শতকের শৈষ দিকে অর্থলি 
১৮৯৭ সালে বাল গ্গাধর তিলক 
সহমত অন্যানা কাপজের সম্পাদকের 
পরত আদালপতর অভিযোগ, এ 
সমস্ত ঘটনা ইংরেজ সরকারকে 
দেশবাসীর ক্রম অসচ্ডোষের কথা 
বৃঝিয়ে দিচ্ছিল । বাংলাদেশের জন 
সাধাবণ- তিলকের মামঙ্লায় প্রিডি 
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১৮৯৭ সালে কংগ্রেসের অঅকা 
বন্তী সেসনে তিনি আবার ভীরভাবে 
১৮১৮ সালের পাশ, করা শুনং 
আইনের সমালোচনা করেন । এই 
আইনে কোন বন্শিকে ধিনা বিচারে 
হাজতে পৃরে রাখা হত। এ বছর 
আমপ্রাবতী পসপানে বাক গ্যাবীনতা ও 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্থা 
তোজেন। 

১৮৮৮ পালে আগসট মাসে তার 
ওয়েন ফিট বন্তচতায় তিনি এই পথম 
জোর গলায় ভারতের মাটিতে বৃটিশ 
সাগ্তা্ঞাবাদের শোহণের কথা 
বলেন। তিনি বলেন লবণ টাকস 
হচ্ছে এফ্র দির্ঘকদ্ত লেডি যা 
সংখাগরিগ্যি মানুষকে পোষণ 
করছে । এবং এই সংক্যাগরিষ্ঠি মানৃষ 
স্বদেশের মাটিতেই উপবাসী। 

১৯০১ সালে ইংলনডে মাবার 
আগে কলকাতা কংগ্রেস সভাগ্ন 
উপস্হিতিই ছিল তাঁর শেষ স্ভা।' 
এই সভায় তিনি সবল্তিঃকরতণে 
সমর্থন করেন ই ংলনডে ও ভারতবর্ষে 
সিভিল সারভিসের পরীক্ষা নেওয়ার 
বিষয়টি । 

বিদ্যাবৃদ্ধিতে : প্রখর একটি 
বাক্তিতু, চালচলনে সাহেবসুবো, 
জীবরনর বেশির ভাগ সময় কেটেছে 
ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের স্শে আলো. 
চনায় আব যিটিং-এ. বন্ততায় - এই 
বিষয়গৃলিকেই কটাক্ষ করেছিল 
১৮৯৭ সাঙগের ১৬ ডিসেমবরের 
'বঙ্গবাসী' পত্রিকা । তাঁকে সমালো- 
চনা করা হয় এই বলে যে, প্ঘিনি তায় 
'্র্জিত অর্থের বেশিটাই খরচ 
করেছিলেন বিদেশে । কলকাতার, 
বারিসটার উডউদ্বোছবের মত 
এদেশের সম্পদ বিশে নিয়ে 
গিয়েছিলেন । যদিও এই সমাপজাচনা 
তাঁর রাজনৈতিক উসিত লে ম্লান 
করে দিতে পারেনি ! 

১৮৯৪ সালে কংগ্রেসের মাদজ 
সেসনে মিঃ ওমেব নাম একজন 
আইরিশের নিবচিনে বাধা দেন। 
তাঁর কথায় কংগ্রোসের সভাপতি 
হবেন একজন ভারতীয় ধিনি এদেশে 
মানুষের পাশের সঙ্গে শেতু খড় 
বেন। এছাড়া ক্লোডন খেকে (১৯০৫ 
মালে ৩ নভেমবর) তাঁর ভাইপো, 
কলা বন্দোপাপায়কে লেখা 
চিঠি থেকে জানা যায় উদ্মেশচান্ডের 
দেশপেমের কথা। পুতি চিঠিতেই 
দেশবাসীর আন্দোলন মম্পর্কে তিনি 
আঙাবা্দী ও আগ্রহী! রি 
১৯০৬ সালের ২১ জুন কংগ্রেসের 
পিতৃপুরুষ ইংজনড়ের ভ্রেভনে 
পেষনিশ্যাস ভাগ কারেন। 0 
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কাচের জার বলাত উধ়ের। 


শক পীাপিনরশ পাপা ৯ ৮০ ৮০ 
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আকর্ষক, উপযোগী, স্বচ্ছ 


ঝলগনে চমকঝদার। সুগারুসস্পলন ও স্বাস্থ্যপ্রদ ইয়ে জার, 

ওতে রাখ প্রতিটি কানিষকে রাখে তাজা ও পারিষ্কার পরিচ্ছ । 
জাপনাব আধুনিক রামা-ঘরের জন্য, কোনো কিছু রাখার এক আদর্শ 
শাত। বিভিন্ন ধরণের ও সম্প্ণ সৃতন্ত রকমের আকার 
| ও সাইজে পাওয়। যায়। 


ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম গ্লাসওয়্যার প্রণ্ট-এ নামত । 
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স্টেডিয়ামে কংগ্রেসের ৭৭তম অধি- 
বেশন পুরু হচ্ছে। ১৮৮৫ সাল্গে 
আলান অকটাভিয়ান ছিউম নায়ক 
একজন পদস্হ ইংরাজ সিভিলিয়া- 
নের আগ্রহাতিশযো এবং উমেশ চন্দ্ 
ব্যানারজি ও সুরেন্দরনাথ বল্দ্যো- 
পাধ্যায় অন্যানা ভারতীয়ের 
মিলিত ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেপ' নাছে এই রাজনৈতিক 
সংগঠনটি জন্মলাভ করে। কিন্ত 
কংগ্রেস সৃন্ট হওয়ার আগেও এ 
দেশে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সর 
পূর্বস্রী এই সকল প্রতিষ্ঠান 

ছিল মিতাল্তই স্হানিক (1.0091) 
চরিত্রের । নিজ লিজ অঞ্চলের বাইরে 
অখন্ড ভারতবর্ষের সামগ্রিক লক্ষ্য 
প্রণে এগুলি বিশেষ আগ্ুহ প্রকাশ 
করেনি। তবৃণড চ্হানীয় ভিত্তিতে 
কাজ করতে গিয়েই ভারতবর্ষের 
বৃহন্তর রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতি 
এদের আকৃষ্ট হয়! আর 
তখনই এরা সকলে মিলে মিশে 
গোটা ভারতবর্ষের শ্রনযে একটা 
অখন্ড ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতি: 
ঘটান গড়ে তোলার প্রেরণা বোধ 
করে। অবশা সাম্রাজাবাদী শক্তির 
শাসন ও শাষণও দেশবাসীর মনে 
এই অখণ্ড জাতীয়তাবোধের চেতনা 
সণ্টিতে সাহায্য করেছিল । কিন্তু সে 
আর এক কাহিনী । বর্তমান প্রসঙ্গে 
আমরা আসম্দ কংগ্রেস অধিবে শনের 
স্মারক হিসেবে কিভাষে প্রাক 


উল 


॥ রা * 1 টা 
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চা 


ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী .. রর 
গুলির তাঙাগড়ার মধো দিয়ে জাতীয় প্রতিক্টিত ইনভিযাদ আযসোসিয়ে- 
কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল এবং সান (৯৮৭৬) নাক সংগউসটির 
গ্বার্ধীনতা ' ভারতবর্ষে কল.  সগচ্গে মিলে ধায় | ৬১৮৭১ গালের ২৬ 
ফাতায় কংগ্রেসের যাবতীয় জুলাই তারিখে কজফাতার আল- 
বাৎসরিক অধিবেশনগৃলির কতটুক্ই. বারট ছলে (হালের লেজ স্টিট 
বা এঁতিহাসিক গুরুতু ছিল সেই সব  বকি হাউস যাড়ি) এই জ্যাসোপিয়ে- 
বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আঙল্লোচনার গনের প্রথম গভাটি আহান করা হয় 
প্র্তাব করেছি। এবং এখানে বজ়াতা দেওয়ার সময় 
কংগ্রেসের জঙ্মের অনধিক অর্ধ সুষ্নেন্্নাথ নলেদ যে গোটা তারত- 
শতাব্দী আগে যে তথাকথিত বাপী আন্দোলনের একটি ফেন্দীয় 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি এ দেশের সংগঠন হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটি 
ঘাটিতে প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল তার গড়ে তোলা হয়েছে _ "100৫ 1065 


নাম ছিল জমিদার গভা (৯৮৩৭) 
এবং জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণই 
ছিল তার প্রাথমিক উদ্দেশায। এর দু 
বছর পরেখোদ ইৎল্যানডের ঘাটি - 
তেই ভারতীয় বাপায়ে ইংয়াজদের 
মধো জনমত স্গ্টি করবার জনা 
বিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিত্ঠিত 
হয়। এর পর বাংলাদেশে হৃটিশ 
ইনডিয়ান আসোঙগিয়েসন (১৮৫১) 
নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান জল্ম 
গ্রহণ করে। এই সমিতি মূলত 
রাজনৈতিক ব্যাপারেই জনমাত সং- 
গঠন কবার কাজে লি্ত ছিল | ডাঃ 
বাজেন্দলাল মিত, রামগো পাল ঘোষ 
8 ভারতীয়রা রা এই 
নর সঙ্গে ঘৃক্ত ছিলেন। 

সতঃপর মতিলাল ঘোষ পুর 
নেভতে ১৮৭৫ সাঙগে বাংলাদেশে 
লিগ শ্লায়ে আরও একটি 
প্লাক্তীনতিক সমিতি জল্মলাভ কারে। 
কিছ্তু এই জিগ বেশি দিল স্হায়ী 
হয়নি? মাত্র এক বছর পরেই এটি 
পসরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় কর্তক 





1181 ৮৪১ ৯9161717001 
1111705 ৮205 10101 1116 ১55০০ 
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সৃষ্েজ্গনাখের : বঙততার মূল 
সতাটি অনগ্ৰীকার্য। বক্তুত রাজ- 
নৈতিক ব্যাপায়ে দেশবাসীর অভাষ 
অভিযোগ সরকারেয় কর্দগোচর 
করার জড় ভারতদর্ষের বিভিচ্ন 
পেতে ইতিহাধোই আরও কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। 
এগুলির মধ দক্ষিণ ভারতের “দি 
হিম্দৃ', মহারাচ্টের 'পুনা সার্বজনিক 
সভা যোমবাই ' প্রেসিডেনসি 
আ্যাসোলিয়েসন প্রভৃতি উদ্েখ- 
ঘোগা। নি এই সব বিভিন্ন 


পাদেশিক সংগঠন মধ্যে কোন 
যোগস্ত্র গড়ে | অথচ দেশের 
তখন ত্য তি তাতে 


সপ সপ তন 


নি 
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নিরনরদজ 
বহন করাও নিষিদ্ধ হয়েছি এবং] 
প্রেস আইনের বিধান 'ঝনুয়ায়ী এ: 


'দেঁপের সংবাদপত্রগুলির ' কণ্ঠরোধ | 


করা হয়েছিল। এইসব 
ধাবস্থার জন্য দেশের সর্বর 
ভারতবাসীর প্রন হখন বিজু হায় | 
উঠেছে ঠিক সেই মৃহ্তেইি ইলবারট' 


বিলের যে ধারা অনুযায়ী একজন. 


ভারতীয় বিচারককে অভিযুক্ত ইউ: 






4 ৮ 


ঘা 


রোপিয়ানের মামলায় বিচার করার |: 
কানচাল করে দেওয়ায় জনা ভারতঙ্হ 1: 


ইউরোপিয়ানগণ “দি ইউযোপিয়ান' 
.ডিফেনস আপগোসিয়েসন' নাম 


একটা সংগঠন গড়ে তুলে ভারত 
বাপী আন্দোলন পুরু করে দিল। ] 
ডিফেনস আ্নোসিয়েশনের দাখি ও 
আজ্দোলনেযর পিছনে কোন নীতিদধ 
বালাই ছিল না, তবুও একমাত্র 
সস্বশক্তির জোরেই তারা সম্বকারকে 


“শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকারে বাধা 


করেছিল । 


ইউরোপিয়ান ভিফেনস আলসো- 
পিয়েসনের এই অভাবনীয় সাফলা 
ভারতধাসীকে বুকিয়ে দিয়েছিল থে 
ইংয়েজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
হলে সর্বাে তাদের এঁকাবদ্ধ হওয়া 
প্রয়োজন। বস্ভ্ত সুরেন্দুনাথের 
মতে এই রকম প্রয়োজনের কথা 
আগেই উদ্দিত হয়েছিল এবং এ 
ব্যাপারে কিছু একটা করার ভ্রনা 
তিনি ইতিপ্বেই ভারতবর্ষের 


চা 
ছি 


বিভিদ্ন অঞ্চল পরিভ্তমণ করে 1... 


দেখানফার জননেতাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ প্কাপন করেছিলেন । 


তি সি রে 2 ৯ 
34৭. 


যি গত 


7০৯ কা 
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হয়েছিলেন। এদের সকলকে এক 


মঞ্চে সমবেত করার জন্য সৃরেম্ত্নাথ 
কলকাতায় প্রথম জাতীয় সভাটি 
আহবান করেন। এই সভা আজ থেকে 
ঠ্রিক একশো বছর আগে ১৮৮৩ 
সালের ২৮-২৯ ডিসেমবর তারিখে 
কলকাতার আ্লবার়ট হলে অনু- 
ঘ্ঠিত হয়। এই সভাতেই জাতীয় 
কংণগরেসর বীজটি রোপিত হয় এবং 
সেই হিসেবে বর্তমান যদ্ধরের 
কংগেস অধিবেশনকে কলকাতায় 
অনুগ্ঠিত এই জাতীয় সভার শত বর্ধ 
উদযাপন অনষ্ঠান হিসেবে গনা করা 


যেতে পারে। এক বছর পরে 
বোষবাই শহরে ১৮৮৩ সালের 
ডিসেমবর মাসে দ্বিতীয় ন্যাশনাল 
কনফারেনসের বৈঠক বসে। তত 
দিনে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিত্ঠা করার 
ব্যাপারে সমগ্ত প্রাথমিক আয়োজন 
সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে । কাজেই এই 
সম্মেলনের জাতীয় কংগ্নেসের 
প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়ে প্রচ্ভাব 
নেওয়া হয়। এইভাবে নাশনাল 
কনফারেনসের আর্শীবাদ নিয়ে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন শ্ররূ হয় । বোষবাইয়ের 
গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত 
কলেজের হলঘরে ১৮৮০ সালের ২৮ 
ডিসেমবধর তারিখে বেলা ১২টার 
সময় উম্েশচন্দ্র ব্যালারজিয় সভা- 
পতিত কংগ্রেসের প্রথম বছরের 
অধিবেশনটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। 


কলকাতা শহরে প্রাক স্বাধীনতা 
আমলে কংগ্রেসের মোট দশটি 
বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রথম বৈঠক ১৮৮৬ সাজে এবং শেষ 
বৈঠক ১৯৩৩ সালে এবং মাঝে পাঁচ 
থেকে আট বছরের বাবধানে এই 


শহরে প্রতিবারই বিপুল উদ্দীপনা 
সহকারে কংগ্রেসের ৮৮১৪ 
গঠিত হয়েছে। 


কংগোস অধিবেপনগুলিতে বিভিন্ন 


নেওয়া হদ। পেই 
কংগ্রেসের প্রতিটি নৈঠকই বিশেষ 
তাৎপর্যহন্ডিত। 
অধিষেশন বর্ষ ১৮৮৬ £ কংগ্রেসের 
এই দ্বিতীয় অধিষেশনে সভাপতি 
ছিলেন দাদাভাই নউরোজি। প্রথম 
কে লিন 
তরফে কোন চমকপ্রদ রাজনৈতিক 


গ্রেস তখনও পর্যন্ত সৃসংগঠিত হয়ে 
উঠতে পারেনি । এমনকি প্রতি- 
ধ্ঠানটিয় নিয়ম-ফানূন বা আলাদা 
গংবিধান বিধিও রচিত হয়নি। 
কাজেই সংগঠনের এই প্রাথমিক 
অবচ্ছহায় কংগ্েস কেবলমাত্র তার 

চেহারাটি সম্পূর্ণ 
করতে চেয়েছিল এবং সেই সঙ্গে 
দেশের শাসনবিধি ও বিচার ব্যবস্হায় 


আবেদন জানিয়েছিল । অধিবেশনের 


' প্ররুতেই কংগ্রেসের জলা একটি 


সংবিধান রচনা ও কংগ্রেস ভবিধ্যতে 
ছী- ভাষে কাজ করবে সে ব্যাপারেও 
বিস্তৃত নিয়মাবলী রচনা করার জন্য 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 
পৃক্তাবর্টি কার্যকর করার জনা যে 
কমিটি তৈরি করা হয় সেটি 
কংগেসের সংবিধান রচনা করার 
কাজে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে 
নি। এরপর কংগ্রেসের তরফে ১৮৬১ 
সালের ভারতীয় পরিষদ আইন 
(01701017 0000017611১ 511801), 
এর কয়েকটি ধারা সংস্কার করার 
জনা দাবি জানান হয়। এ বাপারে 
কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলির 
মধ্যে একটি সমঝোতার সর লক্ষা 
করা গিয়েছিল । প্রচলিত শাসন 
বাবস্হা অনুযায়ী সেই সময় কেন্দ্র ও 
পুদেশগৃলির গভরনর একটি কাউন- 
সিলের সাহাযাও পরামর্শ অনুধায়ী 
দেশের শাসন কাজ পরিচালনা 
করতেন । কংগেগ এই সব কাউন 
গিলে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা 
নিবাচিত প্রতিনিধি গ্রহণ করবার 
জন্য দাবি জানায়। কিন্তু নিবচিন 
ক্কাভাবে করা হযে মে বাপারে 
কংগ্রেসের কিছু বলার ছিল না, 
অর্থ গরকার ইচ্ছা করলে প্রতাক্ষ 
নিবচিনের মাধামে এই সকল প্রতি- 
নিধিদের গ্রহণ না করে, বিভিন্ন 
মিউনিসিপ্যাজিটি, বণিক সংস্হা ও 
বিষ্ববিদ্যালয়গুলির মনোনীত প্রতি: 
নিধিদের এই কাউনসিলে প্রবে লাধি- 
কার দিতে পারেন এবং এই রকম 
পরোক্ষ নিবচিনের বাবস্হায় কংগ্রেস 
কোন রকম আপত্তি প্রকাশ করেনি। 
আবার কাউনসিলের নির্দেশ ইস্ছা, 


আত অগ্রাহা করার অধিকার সরকার 


নিজের হাতে রাখতে চাইলেও, 


কংগ্রেস এই অগণতান্তিক্ দাবির . 


এই মাত্র অনুরোধ জানায় যে, ফোন 
কোন সময় সরকারের আমলারা যি 
কিছবু অন্যায় যাবস্হা গ্রহণ করেন 
তাহলে লেক্ষেত্রে এই সব অসদাচার- 
ণের প্রতিকারের জনা বিলেতের 
হাউস অফ কমনসের কান্ছে আবেদন 
করা যাবে। বস্তুত কাউনসিলের 
সংস্কারের জনা উচ্িখিত যে 
দাবিগুলির প্রদ্তাব আকারে গৃহীত 
হয় সেগুলির গ্রধো কংগ্রেসের মূলত 
আপস 
উঠেছিল। এই রকম ১৯ 
প্রস্তাব কংগ্রেস যে শুধু ১৮৮৬ 
সালেই একবারের জনা গ্রহণ 
করেছিল তা নয়। পরবর্তী তিনটি 
বছরেও কংগ্রেস অধিবেশন 
এ একই প্রস্তাব ঘুরিয়ে 
নানাভাবে গ্রহণ করা হয়। কং- 
গ্রেমের হ্িতীয় অধিবেশনে আইন ও 
বিচার বিভাগের সংস্কারকশ্পেও 
কয়েকটি 88/১07৮4- 
১৮৭২ সালের অনুযায়ী 
জুরিদের ক্ষমতা বিপৃলভাবে সংকৃ- 
চিত করা হয়। কংগেস এই আইনের 
বিরোধিতা করে জ্ররিদের ক্ষমতা 
পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব 
গৃহণ করে। তাছাড়া কংগ্রেসের 
তরফে এই অধিবেশনে বিচারবিভাগ 
এবং শাসনবিভাগের সম্পূর্ণ 
পৃথকীকরণের জনাও একটি প্রস্তাব 
নেওয়া হয়েছিল। মোট কথা কলা 
কাতায় কংগ্রেমের প্রথম বারের 
অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব নেওয়া 
হয়েছিল সেগুলি এ মৃগের দৃষ্টিভ্গী 
দিয়ে বিচার করলে হয়ত কিছুটা নরম 
ধরনের বলে মনে হতে পারে। কিন্তু 
তসকাজের পরিস্হিতির বিবেচনায় 
এটা কিছু অস্বাভাবিক নয় । পণ্চির্মী 
মনোভাব সম্পন্ন সে যুগের শিক্ষিত 
মানৃষগুলির দৃষ্টিতে ্বদেশচেতনার 
সেটাই স্বাভাবিক ফর্ম - এর মধো 
কোন বৈপরীতা বা ক্ন্দু খুঁজতে 
শেলে ইতিহাসের বাখায় আনক- 
স্রনিজম (8100111601১) এর 
দোষ বতাঁবে। 
অধিবেশন বর্ষ ১৬৯০ £ এটি 
কংগ্রেসের যত অধিবেশন এবং 
এবারের এই বৈঠকে সভাপতিত্ব 
করেন গ্যার ফিরোজ শাহ মেহতা। 
এই অধিবেশনে প্রথমেই কংগেসের 
ক্রমবর্ধমান ডেলিগেটদের সংখ্যা 
নিয়্প্রণ করার চেষ্টা হয়। প্রথম 
বছরের কংগ্রেস অধিবে গনে মাত্র ৭১ 
জন ডেলিগেট মনোনীত হয়েছিলেন, 
পরের বন্ধর এই সংখা হয় গুণেরও 


. বেশি বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত 


অবস্হা এমন এক পর্যায়ে আসে ঘে, 
দের শৃশ্খলা ও বাবস্হাপনার 
জ্বাথেহ ডেলিশেটদের সংখ্যা সীঁমা- 
বঙ্ধ রাখার পয়োজন দেখা ঘায়। 


চর 


90 0 রে জর রঃ ঠা) ১২৬ ০ ৮3৯ রী টা ১১২৭ 
১০৮৭ রর এই... ১৮৮৪ 

' অশখতাধ্রিক, অধিকারের প্রতি- 

' যেধক হিসাবে, কংগ্রেস তখন কেবল 









টিকে কার্ধে পরিশত বরা হগ্গ। 
তাছাড়া এই বরে কংগ্রেস চারজন 
স্লযাডল কর্তৃক. [80$811 
ফিতা সংশোধন কার জা 
বি 


সু বাজী 


টি জীন ক 
হয় এবং ১৮৯২ সালের', আগে 
কাউনসিল বাবস্ছার সংস্কার সাধিত 
হয়নি। | 
অধিষেশন বর্থ ১৮৯৬ ? ফজবকতা 
উড কংগ্রেসের এই আদ 
বিশেষ গৃরুতপূর্ণ কোন 
প্রক্তাব গ্রহণ বরা হয়নি । কংগেদের 
তরফে এইবায়ে কেঘল যোহবাই ও 
হগ্োজেয় একপিকিউটিত কাউনলিজ 
গধ্ছে ভারতী প্রতিনিধি গ্রধগ |. 
ফায়ার জমা গরফারকে 
জানিয়ে প্রস্তাষ নেওয়া হয়! জক্ষা 
করলে দেখা যাবে যে শাসন তাদ্লিক 
সংদ্কাবের জনা সরকারের কাছে 
মিনতি ও প্রার্থনার (018$৩15 870 
[16611107১)-এর সাবেকি রাজ. 
কংগ্রস তখনও পর্যদ্ত তাগ 
করতে পারেনি। সরকার বহু 
ক্ষেত্রেই কংগ্েপের এই সব দাবি 
সরাসবি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু 
তবু মোহভঙ্গ হয়নি। রাজন সব 
কারের লায়পরায়ণতায় পৃরমো 
ংগেসের এই সব মডারেট নেভাধা 
আগের মতই আস্হাপ্রবণ রয়ে 
গেলেন। ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস 
অর্ধবেশনের সভাপতি মহম্দ 
রহিমুৎ-উল্লা গেয়ানি এই কায়ণেই 
প্রকাল্া অধিবেশনে তাঁর উদ্বোধনী 
বজ্পতার শুরুতেই এ কথা স্ধীকার 
কয়েন যে 'ইংরেজের মত'গৎ এবং 
একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না' ("5 
11601৩ 110017৩৭1 6001 ৪1041,1% 
11116) 0169৩৭17691 ১:01৯1111001 
(1৩ ৩117 01117 1115 1217011%1 
11601.) অবশা পরের বছর 
অথ ১৮৯৭ সালের দেশধাপী 
দুর্ভিক্ষ (সত্তর হাজার বর্ণ মাইল 
এলাকা জুড়ে এই ব্যাপক ৬৮ 
প্রকোপ প্রায় দু কোটি ড 
অনাহারজনিত মৃত্যু হয়।) এবং 
বোমবাই অঞ্চলের শ্লেগ দমনে 
সরকারি প্রতিপরাধ বারগ্তার বাড়া 
বাড়ি, কংগ্রেমের এই রাজি, 
শিথিল করে দিয়েছি এবং তখন 
থেকেই দলের আধে। এটি প্রভাব 
শালী গোমতী সাদরানরট কংগ্রেসীদের 
বিরোধিতা. করার জনা, এগিয়ে 
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| কি পরি 
এঁদের, সম্গে অডারেটদের বিযোধ 
| এক লয় চরম জাকার ধারণ করে। 
অধিবেশন বর্ষ ৯৯০১ £ এই বছর 
কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাককালে 
ভারত সম্পাঞ্ডতী ডিকটোরিয়া পর- 
লোক গমন করেন । মহারানী নিজে 
কোন দিন ভারত হ্রমণে আমেননি 
এবং এ দেশের শাসন ব্যাপারে তিনি 
প্রকৃত নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের মাতই 
নি্পহত্রা অবলম্বন করেছিলেন । 
তবৃও রানীর মৃত্যুতে ভারতধাসিগণ 
শোকাডিভ্ত হয় এবং কংগ্নেসও 
প্রকৃত রাজানৃগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
অধিবেশনের শ্রবৃতেই রানীর মৃত্যুতে 
শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। একই সং্তে সমাট স*তম 
এডওয়ারডের সিংহাসনারোহনেও 
আনন্দ পকাশ করে প্রস্তাব নেওয়া 
হয়। এই অধিবেশনের সব চেয়ে 
উদ্লেখযোগা ঘটনা হল এই যে, এই 
সভাতেই মহাতয়া গান্ধী সর্বপ্রথম 
দক্ষিণ আফ্কায় বসবাসকারী নিগ্‌. 
হীত ভারতবাসীর প্রতিনিধি হিসোব 
রাজ সবকাবের বর্ণবৈষমা নীতির 
প্রতি দৃ্টি আকর্ষণ করে একটি 
প্রঙ্তাব এনেছিনলেন। মহাতত্রা 
গান্ধী কর্তৃক আনীত এই প্রস্তাবটির 
বয়ান পাঠ করলে বোঝা যায যে 
কংগ্রেসের মডারেট তমজাজেও দরে 
ধীরে একটা সূক্ষরপরিবর্তন ঘটতে 
চলেছে! অধিবেশলের সভাপতি 


দীনশা ওয়া্ছা-র উদ্বোধনী ভাষণে, 


এই পরিব্নের আবো 
স্পলইভাবে প্রকাশ পায়। দীনশাজি 
সৈদিনেব ভাষণে সরকারকে তীব 
ভাষায় সবাসরি আক্রমণ করেন। 
তিনি বলেন 2101 1:111)1:1114 
১ 01101 ৬1110 01719110198 
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সরকারের বিরুদ্ধে এত তীব্র ভাষায় 
সম্ভবত বিগত আর কোন কংগ্েস 
অধিবেশনে এই রকমভাবে আক্রমণ 
করা হয়নি। 


অধিবেশন বর্ধ ১৯০৬: কংগ্রেসের 
ইতিহাসে ঘ্বাবিংশতি অধিবে শনটি 
নানা কারণেই' বিশেষভাবে তাত পর্য 
পূর্ণ। কংগেসের শিবিরে চরম পন্য 
দের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা 
আগেই বলা হয়েছে । ১৯০৫ সালে 
লরড কারজনের বগভষ্গ পু্তাব 
চবম পন্জীদের মনোভাব আরও উগ্র 
করে ভুলেছিল | ভারা মডারেটাদের 
আশ্পসী রাজনীতিব টাড়িসন ভোডে 
কংগেসকে আরো জংগী কে 
তোলবাব আয়োজন করছিল । সর 
কারের অনৃগ্রহের দান হিসেবে 
যংকিঞ্চিং সংস্কারে তারা খুশী 
থাকতে নারাজ, তাদের দাবি ভার তু 
বর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে 
এবং বঙগভদ্গের পরিকল্পনাও 
বিলম্বে নাকচ করছে হবে এবং তা 
যদি না হয় তাহলে কংগ্রেসের তবে 
স্বদেশী, স্বরাজ এবং বয়কটেখ 
অস্ত্র নিয়ে সমগ্র দেশবাসীকে 
রাজশত্তির বিরদ্ধে আন্দোলনের 
সামিল হওয়ান জনা ডাক দেওয়া 


বালগঃগাধ তিল! এর্ধং ১৯০৬ 
সালের আসন্স কংগ্রেস অধিবেশনে 
চিরমপদ্শিরা ভিলককেই সভাপতি 
করার জনা মনচ্হ করেছিলেন। 


' কিস্তু চরমপচ্ছীদের এই জঙ্গী 


মলোভাবের মুখেও কংগ্রেসের 
পুরনো নেতারা তাঁদের সাবেকী 
মডারেট পম্ছীকেই আঁকড়ে রইলেঈ। 
১৯০৬ সালে প্রিনস অফ ওয়েলস 
ভারত গ্রমণে এলেন, আর মড়ারেটনা 
চরম পল্ষীদের আপনি সান্তেও 
দেশের সেই ঘোর দর্দিনেও প্রিনসকে 
স্বাগত জানিয়ে প্রল্ভাব নিয়ে 
ছিলেন। আসলে মডারেটরা চধম 
পল্পীদেব অগ্রাহা কবে কংগ্রেসের 


- মধে। তদের আগেকার আধিপাভা 


কই টিকিয়ে রাখতে চাইছিলেন ! 
তিলক যাতে কংগ্রেসের সভাপতি না 
হও পারেন দে জনা তাঁদের তরফে 
বয়োপনধ দাদাভাই শউবোজিকেই 


সভাপতি কবাল প্রস্তাব দেওয়া হয় 


এবং শেষ পর্যভ তাঁদদির পরিকশপ 

নাই সফল হয় । দাদাভাহ সঙভাপতি 
হওয়ার ফালে মাপাতত এক বছাবের 
জানো কপোরসল ভাঙন হেকিয়ে পাখা 
গেল। কিশইু নরম ও চবমপন্ষীদের 
এই ভ্রমবর্ণযান বিবোধ পাবের পছর 
সৃবাট অধিপুবশনে (১৯০৭) কং 

'গুনকে কার্ষভ ছিলধাবিভ ভু" কানে 
ফাল! 2 বন্ছব গবম সন্গীরা ক" গুস 
থেকে বেরিয়ে আঙস এবং পনব হী 
ম্াট বছব যাবং কণাতারস মডারুও 

দেখ একাধিপতহ বলায় থাকে 
অবশ ১১১৬ সালে লাঙ্গলী সধিবে 

শানে ঘানি বেসাঠেতর আখুহাত 

শল্য চবমপন্ফীরা পুনয়াধ দলে 
ফিরবে আসে হবে এই পুনর্সিলন খব 
অলপ দিনই স্হাযী হয়েছিল । দ বছৰ 
পরে ১৯১১ সালের অধিবেশনে 





(১৮. 
৪ 


ঠ “৯৮%2) ৮৮ লৌটিও শত 2৮৯০০০৪1০2৮ তে ৫ এ 495 


স্তর ওত রি 







মডারেটরা শেষবারের মত কংগেস 
ছেড়ে চলে যান। 

আপাতদৃষ্টিতে ৯৯০৬ সালের 
কলকাতা অধিবেশনে মডারেটরা 
দাদাভাইকে সভাপতি নিধর্চিত করে 
রয়যুক্ত হলেও বাস্তবে কিন্তু এই 
অধিবেশনে চরম পল্ছধদের প্রস্তাব, 
গুলিই প্রাধালা পায়। ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক লক্ষ্য বাখা করে এই 
প্রথম, কংগেস অধিেশানে ঘোষণা 
করা তল তম যৃ্তরাজ? বা উপ. 
নিখেশগৃলির আদলে ভার তবর্ষও 


স্পাযন্ত্র শাসনের লাক্ষা উপনীত 
হাতি চাষ। তাছাড়া বংগভদ্গ 


চালেনজের মোকাবিগা কার জনা 
এই সময় কংগ্রেসের ত রাষে প্বতদশী, 
দরলাজ্ত বয়কট এবং জাতিয় শিক্ষচার 
পস্তাবটিও অনুমোদন করা হয়। 
মডারেট ব্াজর্নীতির পবিপুদ্ষিতে 
পিচবে পরালে উল্লিখি 5 পপ চাবগলি 
যে বীতিমত বৈপ্লবিক ঠিলি নস 
ধিষত্য় সন্দ্েত থালক না। 


অধিবেশন বর্ষ ১১৮৯ 3 ১৯০৯ 
মালের কংতগুস অধিলেশানে ঘরলি 
মিসটে। সংস্কোরের নন্যা প্রি & 
বিঢু'তি উদ্েখ কাল কমেকটি 
প্হান নেওয়া হয, এ বিড 
অধিবেশনেও এ পশহান্গুলি নাহুন 
নব আরে একবার গজল কপ্পা জয়? 


ঠাঙ্ছাড়া এই সভায় গান্ধী & 
ট্রানসভাল অঞ্চলে বসবাসকারী তারি 


বিশবসত ভারতীয় সঙ্যোগীদেরও 
অভিনন্দিত কলে পুগতাব পাশ করা 
হা টিভিরনের। কারণ এই যে, 
এদেব মিলিত উদ্যোগের সেই 
এসিযাবস্সীদের প্ারথেশি পলিপল্জী 
যেসব আইন পাশ কত জবা 
হতিপূর্বে চেষ্টা হয়েছিল টানস, 
ভালের ক তৃপিছ শেখ পর্যত সেগুলি 
বদ করবেন বাল পতন গিয়েছিল । 
এই বাবের জানিস অভির শান আরও 
একটি কারনে বি শষ ভাব উমেলখ 
যোগ, । অধিবেশন শুর হওয়ার 
আগে বগপভহঙগ ববস্হা সুদ করে 
পরুকারি ঘোষণা আটাল কশা হাল 

ছিল! ইততিপৃর্ব বগা সিন্ধালত 

ক সবক আমলাশাল ৭0151 
1 বে দম্ভ পুকাশ করেছিলেন ? 
বিচ্যু গাথা গেল যে জনমহের সপ 
পড় সে ভনিবাধ সিদ্ধ তচিও 
সবকার শষ পর্যশত শা তজস কর 
বাধা তালিন।। 
হওয়ার ফলে লং লাশেশেন শুকনো 


সাল» 5] ০ 





 ্ 








সীমানা যে ফিরে এসেছিল এমন নয়। 


কিম্তু তবুও এটি ভান্মতবাসীর পক্ষে 
নিঃসন্দেহে একটি বড় জয়। কংগ্রেস 
অধিবেশনে এই জয়ের উৎসবে 
বিশেষভাবে উদ্লাস প্রকাশ করা হয় 


এবং মডারেট লনতারা এই বিজয়কে 


তাঁদের নীতির জয় হিসেবে ধরে নিয়ে 
নানা রকম বন্তততা দিয়েছিলেন । 
সুবেন্দ্রনাথ ব্যানারজি বঙ্গভ১গ রদ 
করার জনা সমগ্র ভারতবাসী যে 
ভাবে বাংলা দেশকে সাহাযা করে- 
ছিলেন সে জনা তাঁর বক্তুতায় 
ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের 
মানুষকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত 
করেন। 


প্রসংগত একটি বিষয় উল্লেখ 
করা যেতে পারে। প্রথমে ঠিক ছিল 
যে ১৯১১ ব এই কংশেস মধিবেশনে 
কববেন। কিন্তু শেষে পর্যন্ত পর্জী 
বিয়োগ হওয়ার জনা তিনি আসতে 
পারেননি। তখন একেবারে শেষ 
মুহূর্তে পন্ডিত বিষেণ নারায়ণ ধর 
কে কংগ্েস সভাপতি করা হয়। ইনি 
কংগেসের একজন একনিহ্য সেবক 
এবং সরকারি আমলাতান্ত্ের কড়া 
সমালোচক হিসেবে ইতিপ্র্বেই 
বিশেষ খাতি অঙ্জনি করেছিলেন। 
বঙ্গভঙ্গ ব্যাপাবে সরকারি আমলা 
সহানৃভূতিহীন মানসিকতার 
সময়ে যে বন্তুতা দিয়েছিলেন 
সেগুলির প্রাসঙিকতা আজও কোন 
কোন ক্ষেতে অব্যাহত রয়েছে । 

অধিবেশন বর্ষ ১৯১৭ £ আগেই 
বলা হয়েছে যে ১৯১৬ সালে আনি 
বেসান্তের চেষ্টায় কংগরসের দুই 
বিরোধী শিবিরে কিছুদিনের জনা 
সমঝোতা স্হাপিত হয়) কিন্ত চরিত 
ও মেক্সাজে বেসাম্ত নিজেই ছিলেন 
চরম পল্ছশ এবং তাঁর প্রভাবে কংরগম 
পৃনরায় চরমপন্ছীর দিকে বুঁকতে 
থাকে। তিলকের দেখাদেখি ১৯১৫ 
সাল নাগাদ বেসাম্ত নিজেও আর 
একটি হোম বুল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং এই সময় থেকেই ভারতবর্ষে 
হোম বৃল প্রতিষ্ঠার দাবি সাচ্চার- 
ভবে প্রকাশ করা হয়। এই দাবির 
সম্মুখে মডারেটরা ক্রমশ কোণঠাসা 
হয়ে পড়েন এবং কাঙ্গক্রমে কং. 
গ্রেসের মধো তাঁদের পুভাব ছিতমিত 
হয়ে আনে। 

৯৯১৭ সালের কংগেস অধিবেশনে 





ঘোষিত হয় । এই অধিযেশনে ৪৯৬৭ 
জন ডেলিগেট এবং ৫0০0 জন দর্শক 
উপস্থিত ছিলেন। এটি সর্বকালের 
রেকরড। দর্শকদের মধো প্রায় শ 
চারেক মহিলাও উপচ্ছিত ছিলেন 
যাঁদের বিগত আর কোন অধিবেশনে 
বড় একটা দেখা যায়নি। অধিবেশ- 
নের শুরুতেই সভাপতি আনি 
বেসাম্ত সরকারের কাছে এই মর্মে 
দাবি জানান ঘে, তাঁরা যেন অবিলম্বে 
বিলেতের পারলামেনটে এই মর্মে 
একটি বিল আলেন ঘাতে করে ১৯২৩ 
সালে কিংবা খুব বেশি দেরি হলে 
১৯২৮ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষে 
স্বাযন্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সম 
বেত দর্শক ও শ্রোতাদের তুমুল 
করতালির মধ্যে তিনি ভারতবর্ষে 
্বামন্তরশাসনের যৌক্তিকতা ব্যাখা 
করে বলেন যে £ 


, “প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখে 
আমি বলতে বাধা হয়েছিলাম যে 
যতদিন না পর্যন্ত ইংল্যানড় একথা 
স্বীকার করছে যে ইউরোপ এবং 
একই সঙ্গে ভারতবর্ষেও স্বৈরতন্র 
এবং আমলাতান্বের অবসান হওয়া 
প্রয়োজন, ততদিন পর্যন্ত এই যৃদ্ধ 
কিছুতেই থামবে না। প্রকৃতপক্ষে 
ভারতবর্ষে স্বৈরতম্মকে কায়েম 
রেখে ইউরোপে তার পরাভব 

পার্থনা কবা একটা ছুড়ান্ত রকমের 
ভণ্ডার্মী। বস্তৃত ভারতবর্ষ দৃটি 
কারণে স্বায়ন্রশাসন দাবি করছে। 
প্রথমত, স্বাধীনতা যে-কোন জাতির 
পক্ষেই একটা জন্মগত অধিকার । 
ছাড়াই বিটিশ সাম্রাজ্জোর প্রয়োজনে 
এ দেশের গুরুতর জাতীয় স্বার্থ 
বিসঙ্জর্ন দেওয়া হচেছ ।' 

এই প্রথম কংগেসের প্রকাশা 
অধিবেশন মঞ্চ থেকে এ কথা 
নির্দ্বিধায় ঘোষণা করা হল '117472 
/5 61112110111 11617 1318111১, 
870 15 1701 06128117801 
৩9105৯10175, ইংরাজ শাসন এ 
দেশের পক্ষে ভাল কি মন্দ সেই কৃট 
প্রন অবতীর্ণ না হয়ে কংগ্রেস 
এইবার সরাসরি ভারতের ন্যায়- 
সম্গত দাবি আদায়ের জনা প্রচ্তাব 
গহণ করে। 

অধিবেশনে বর্ষ ১৯২০ £ এই 
বছর কগগ্রেসের দুটি অধিবেশন বসে, 


প্রথমটি একটি বিশেষ অধিবেশন - 


এবং সের্টি সেপটেমবর মাসে কল- 
কাতা সহয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবে- 
শনের প্রান্কালে মনটেগৃ-চেমস- 
ফোরড সংস্কারের ধারাগৃলি সম্পর্কে 
কংগ্রেস শিবিয়ে জোর বিতর্ক হয় 
এবং কংগ্রেসের একাংশ এটি বঙ্জন 
করার দাবি জানালেও মহাতযা 
গাম্ধীসহ অপরাপর কংগ্রেসীরা এটি 
মেনে নিয়ে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে 


চর 





হাতে আরও বোশ গ্গাধ আদায় বারে 
নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
কিন্তু ইতিমধো ক্রমবর্ধমান শ্রমিক 
অসম্তোষধ দেশবার্পী অর্থনৈতিক 
সম্কট এবং সবোপিরি জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের ঘতাকান্ড (১৯১৯) 
প্রভৃতি কারণে কংগ্রেসের মোহভগ 
ঘটে। হাতটা গাম্ফীর নেত্ত্ে 
কংগ্রেস এইবার সহযোগিতার পথ 
তাগ করে সরকারের বিরুদ্ধে 
অসহযোগের সংগ্রামের অবতীর্ণ 
হওয়ার প্রতিক্তা গ্রহণ করে। কল 
কাতা অধিবেশনের সভাপতি লালা 
লাজনপৎ রায় ভাঁরা উদ্বোধনী 
ভাষণে ' কংগ্রেসের এই নতুন 
স্ট্রাটেজি ব্াখা কবেন। তিনি 


বলেন 
111 1১106) 00১০ 01117161170 1000৩ 


1700 01191 ৬০৩ 10 1)0১১117 
(1)1010151) 0 1৩৮০18111617581 
[)01104. ....৮/৩ 1৩1৮ 11১11- 
1701 017 119010161) 0৮৩1 ১৩ 6) 
[১৬২)11116)10১, 11 800111101018119, 
৬০ 01৩ 0 ১1১৬১ -8611)1 00৩4001)18 
[01011 ৮11৩7 ৬৮৩ 4৩৩101৩ 16। 
1116)৬৩, ৬১ 016) 18)0১৬৩ 010015৮1৬ 
9170 ৮৬ 101710১0119 10) 
11৬1))1 (011298110১1) 55017 51111)0)- 
৩0৩ ১৯৮৪৩ 1০১৫7110101 
11) (1১৩ ৮0100৯00111 0৯1৯(৩1)- 


“এর পর ভারতের স্বাধানতা 
সংগ্রামের ইতিতাসে দিক পবিবর্তন 
ঘটে এবং বর্তমান অধিবেশনে হার 
সৃচনা লক্ষা করা গিয়েছিল। 
অধিবেশন বর্ষ ১৯২৮ 2 এই 
অধিবেশনেব আগে কংগ্েসের 
তরফে পশ্ডিত মঠিলাল নেহরু 
ভারতবর্ষের ভবিষাৎ সংবিধান কি 
হওয়া উচিত সেই ধাপারে তথখানু- 
সন্ধান করে একটি বিস্তৃত বিপোরট 
পেশ কবেন। নেহবু বিপোরটে 
ভারতবর্ষের জনা 'ডোমিনিয়ন 
স্ট্যাটাস' দাবি করা হয়েছিল । কিন্তু 
কংগ্রেসের বামপনল্ছী সদসাগণ জণও 
হরলাল ও সূভাষচন্দ্রের নেতৃতে 
নেহব্‌ রিপোরটের এই দাবির রা 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাদি ঘোষণা করতে 
কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। 
এইভাবে কংগ্রেস শিবিরে আবারও 
মতবিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত 
গাম্ধীজীর মধাস্হ তায় ১৯৯৮ সালের 
কংগ্রেস অধিবেশনে এ ব্যাপারে 
সাময়িকভাবে যতৈকা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই অধিবেশনের স্ভাপতি 
ছিলেন পশ্ডিত ঘতিলাল নেহরু। 
অধিবেশনে গাম্ধীভব প্রস্তাব করেন 
যে আপাতত কংগ্রেস নেহনু 
রিশোরট ডোমিনিয়ন 
স্ট্যাটামের দাবি মেনে নিক, কিন্ত 
১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেমবরের মধ্যে 
সরকার যি এই দাবি পূরণ না করে 
তাহলে পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা 


'লোতক লক্ষা হিপেরে পর্খতা 


কংগ্সেস অধিবেশনে ঘোষণা জারি 


করা হযে প্রসংগত উল্লেখ থাকে 
যে, সরকার এই দাবি মেনে মেননি 
এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসও পূর্ণ 
স্বরাজের দাবি ঘ্বোষণা করতে বাধ 
হয়। ১৯২৮ সালের কংগেেসে 
এইভাবে নেহরু রিপোরট ও ডোমি- 
নিয়ন স্ট্যাটাসের দাবি মেনে নেওয়ায় 
সৃভাষচন্দ্র অথশী হয়েছিলেন। 
অধিবেশন বর্ষ ৯৯৩৩ £ স্বাধীনতা 
পূর্ব ভারতবর্ষে কলকাতা শহরে 
এটিই কংগ্রেপের শৈষ অধিবেশন। 
এই অধিবেশনে পণ্ডিত মদন মোহন 
মালবার সভাপতিত্ কবার কথা 
ছিল. কিন্তু অধিবেশন (৩১ মারচ 
১৯৩৩) উপলক্ষে শহরে যাওয়ার 
আগেই তাঁকে সপার্ধদ আসানসোল 
স্টেশনে নামিযে গ্রেপ্তার করা হয়। 
শেষ পর্যজ্ত শ্রীমতী নেলী সেন: 
গুপেতর সেভুতে সে বারেব অধিবে 
শান সমাত হয় 
। পঞ্চাশ বছর আগের এই কংগ্রেস 
অধিবেশন নানা কবণেই জাডির 
ইতিহাসে বিশেষ রকম গৃবৃহ অজি 
করেছিল । মধিবে শন শুরু 59মান 


আগে গান্ধী শ্ারউইন  চত্তিব 
(১৯৩১) ফুলে সবক।ঃবর কাছ 


দেশবাসীন যেটুকু প্রভজাশা জল্মেছিল 
তা অনতিবিলম্বে বার্থতায পর্য 
বশিতভ হয়। এমাতাবদ্হায় শন জনেব 
গোলটেবিল বৈশক (১৯৩২) থেকে 
ফিরব এসে বার্থ মনোবথ গাম্পীভন 
দেশবাসীকে আইন মযানা আন্দে! 
লন ্যাশ ?দওযাব জানা আবাল 


আহান জানালেন । সববাবন। এ 
বাপার়ে উপযৃ্ প্রস্তুতি তৃতণে 


কবেন। আসন্ন কলকাত। কংগ্রেসের 
অধাবেশনটি লানাযাল কাবে দেওয়ার 
জনা নাঁধা প্রথমেই কঠগুসকে 
বেআইনি ঘোষণা কবেন। ভাবগপব 
শৃবৃ হয় ব্যাপক ধরপাকড় এবং সেঠ 
সনাতন পুলিশি নিপীড়ন । দেশ 
বাপী সেই সদ্বাসের মুখে কংগ্েসের 
প্রেসিডেনট ইলেকট পন্ডিত মদন 
মোহন মালবা জানালেন যে, বিগত 
পনের মাসের শরধো নারী পৃরৃষ 
মিলিয়ে কগগ্রেসের প্রায় এক গঞ্ 
কৃড়ি হাজ্জার জন সদসাকে প্রেগভাব 
করা হয়েছে । এই ব্যাপক নিপীড়নের 
অস্ত্র প্রয়োগ করে সরকার হয়ত 
ভেবেছেন যে মাত্র ছয় সক্তাহের 
মধোই তাঁরা কংগ্রেসকে ঠান্ডা করে 
দিতে সক্রম হবেন। কিন্তু তা 
কিছুতেই হবার নয়। 
কলকাতায় কংগ্রেসের সেই ৪৭ 
তম অধিবেশনে ১৯২৯ লালের 
লাহোর কংগ্রেপের সিদ্ধান্ত অনুধায়ী 
ভারতবর্ষের পূর্ণ প্বাধীনতার লক্ষা 
ঘোষণা কয়া হয় এবং সেই সাঠগ 
আইন অমানা আন্দোলনের প্রাধামে 
সেই লক্ষো উপনীত হওয়ার জনা 
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ছিলেন ধলে দাবি কয়া হয়। কিন্তু. 
এই মত. সর্বজন 


আনি 


সাল 


৯৮৮৫ 
৯৬৮৬ 
১৮৪৭ 
১৮৮৮ 
১৮৮৯ 
| ১৬৯০ 
' | ১৮৯১ 
১৮৯২ 
১৮৯০ 
১৮৯৪ 
১৮৯৫ 
১৮৯৬ 
১৮৯৭ 
১৮৯৮ 
১৮৯৯ 
১৯০০ 
১৯০৯ 
৯৯০২ 
১৯০৩ 





গে কি কি দস 


আহাদ জাদান। সব শেষে মারকস- “ সাহাবা নেওয়া হয়েছে তাদের মধ: 
জ্বীকৃত নয় । বরং -বার্দী উতিহাসিকেরাও কণগ্েমের আছে 91012119, 9৮ নি - 
বেসাল্তের মতে . ৯৮৮৪ জগ্ম গৃম্পর্কে একটি স্বতন্ত ব্যাখ্যা ) 3101501101৩ 1019173010৮ 

সালের ডিসেমধর মাসে মাদাজোর দিয়ে খাকেন। তাঁদের মতে করগ্রেস 51 ০01187553, ৬০. [, 218)৮- 


কংগ্রেস অধিবেশন £ ১৮৮৫- ১৯৪৭ 
সভাপতি সাল স্হান 


উমেশচন্দ্র বানারজি ১৯১৭ কলকাতা 
দাদাভাই নউরোজী বহি দিলি 


সৈয়দ বদরুদ্দীন তায়েবজী 
জরজ্ ইযুল ৯৪১৯ অনূৃতসর 
আয়ডারবারন ৯৯২০ নাগ পুন, 
ফিরোজ শামেহতা ১৯২১ আহমেদাবাদ 
আনন্দ চার্লু ১৯২২ ধায়া 
হি ব্যানারজি হব নিট 
০ বে ৯৯২৩ দিলি 
) সরেন্রনাথ বম্দোপাধায় ১৯২৪ রী বেলগাঁও 
মহঃ রহিমতৃজ্লা সেয়ানী ৯৯২৫ 
সি শকরণ নায়ার ১৯২৬ 
আনন্দমোহন বসু ৯৯২৭ 


দেশের ' পাপ, আল্দোলনগৃজিকে, 
১র৮4০0 দি৩।৩৩া: 788 
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ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে 

চা 
ন সম্বদ্ধে সাধারণ মানুষের 
নে তেমন সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই 
্‌ লে মো রা বে না 






নি ারতীয় জান্ভীয় কংগ্রেস তথা 
(জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে 
কিদ্তিরঞজন্মের যে গৃরুতৃপূর্ণ ভূমিকা 
বাদি তা আজও বহ্লাংশে অজানা 
কছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ 
্ জামাদের দেশে বরেণ্য এঁতি- 
দা মানৃষের প্রকৃত 
ায়েনের চেয়েও শ্রদ্ধা জানাবার 
করে আমরা তাদের দূরে সরিয়ে: 
গত "পছন্দ ফরি। প্জার ছলে 
র এসে 
ৃ ঝর হা নির্মম সতা। অবশ 
ছু. প্রকৃত ভূমিকা. সম্বচ্ধে 
জনা একি কারণ আছে. 
কাব বান্তঃ সপ 













র্ ০ 
গ 


নি পি 
শা 

) 

রথ 


স্ধপবন্ধুর 
* 









































চা 
শক 
টে 
ও 
্ মিন 
ফি 1 রন 

৮ আআ র্‌ 
৮ [৭ টি 
7 ব ছু চি টা ৫ 


ছাঃ 


সে 0টি বান বিজ জর মগ? রাজ, ৮৪০ রি চি এ০২এএফ ১০4৬৫ টিপি কিক; টাও সা) । 
রা টি 1811 


টু হিসি 
ধা, সত তন) 
১ ০১ ০ 
জা যু 
চি ন্‌ ॥ মি 
১. 
১. বাহিত টি ঠ ? 
3 ছে র্‌ ॥ 
রর ঞ হা? রহ রহ রা 
রর ৪০ 


। এ 





বি । ্ দু 





১4. 

















রঃ ১ , 
রা 1) 
গা 


রন 
এ 





নিমাইসাধন বস 
করতে হয়েছিল | তাই তাঁর সম্বন্ধে 


“কিছু বলতে বা লিখতে সংকোচ বোধ 


হয় পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলি। 
বাঙালির চিত্ত এমন করে আর তফেউ 
জয় করতে পেরেছেন কিনা জানি না।, 

রা 
সৃভাষচদ্দই থে 
কেন ও কীভাবে, কোন শক্তির বলে 
চিন্তরঞ্জন দেশের মানুষের মনে 
অননা স্হান করে নিয়েছিলেন তা 
বিশ্লেষণ করে দেখার সময় এসেছে। 
দেশবন্ধূর চিন্তা ও কর্মের বিচার- 


বিশ্লেষণের ইঞ্গিতও 
| তিনি বলে, 
যে চিন্তরঞ্জন তাগ, হঠাৎ 


একদিনে করেননি । 'সারা জীবন 


ধরে এর জন্য প্রক্তৃত হচ্ছিলেন। 
দেশবন্ধু খুব ভাবপ্রবণ ছিলেন । 
৯০৭ 
রে অনুভব করতেন। কিন্তু তাই 

ঈদ পন৯ ৮ 
টানি তাঁর জীবনতব্ের স্ণে 
ভারতীয় জাতীয়তার একটা ঘনিষ্ঠ 
যোগ ছিল।তাঁর মঞ্জে কতকগুলি 
আপাতবিরঙ্ধ বৃত্তির অপূর্ব সাম. 
জস্য হয়েছিল।' এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির 
কারণ বস্তগ 
সাংপ্রতিক দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জনের মূল্যায়নের সময় সৃভাষ- 
চন্দ্রের বন্ত'বা স্মরণ রাখলে লাভবান 


হবেন বলেই আমি মনে করি। 


শুধুমাত এঁতিহাসিকেরাই নয়, ইতি-" 
হাসের পাঠকেরও দেশবন্ধ ও তাঁর 
যৃগকে বুঝতে সুবিধা হবে। | 

চি্ররঞ্জনের জল্ম ৯৮৭০ সালের 
চ নভ্ডেমবর। কলকাতার প্রেসি- 
ডেনসি কলেজে ও ইংলনডে লেখা 

















বলে নয়। 


পড়া শেষ করে ব্যারিসটার' হয়ে, 
কঙ্গকাতার হাইকোরটে বাবহার- 


জ্ীবীরাপে জীবন পুরু করেন ১৯৪ 


সালে। এর মধো জাতীয় জীবনে 


অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল । তার 


মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগা ছিল 
ইনডিয়ান জ্যাসোিয়েসনের প্রতিম্ঠা 
(১৬৭৬), বিচাক্স বিভাগে বর্ণমৈধমা 


বিরোধী ইলবারট বিল আদ্দেলন 


(১৮৮৩), কলকাতায় প্রথম পর্বভার- 
তীয় 'জাতীয় অধিবেশন (১৮৮৩), 
জাতীয় কংগ্রেসের জল্ম (১৮৮৫) 
এবং পরের বছর কলকাতায় অধি- 
বেশন থেকে ১৮৯৪ এর মধ জর্তীয় 
কংগ্রেসের সংগঠন চরিত্র ও কর্মসূচীর 
উল্লেখযোগা পরিবর্তন। সঙ্জিয়- 
ভাবে রাজনীতির দশে যুত্ত, না 
হলেও তরুণ চিত্তরঞনের মনে এ 
ছিল । জ্জার্তীয় আদ্দোলন ও আগা- 
আকাষ্ক্রার সঙ্গে তাঁর আত্যিক 
সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। 

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দো- 
লনের সময় চিত্তরঞ্জন ছিলেন 
সুরেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র 


পাল, অরবিন্দ খোষ প্রমুখ নেতাদের 


সচুমর্ষী ও সমর্থক । লরড কারজনের 
বিশ্ববিদ্যালয় আইন, বাঙালি জাতি- 
বিরোধী মনোভাব ও বক্তব্যের তিনি 
স্টালিপিজল সৃ 
কতা ও পট আলিপুর 
বোমার মামলায় ঘে ভূমিকা নিয়ে- 
ছিলেন তা অগভালিউ জিবন 
কিন্তু পরবর্তী প্রায় এক দশকে 
চিরঞ্জন জাতীয় কংগ্রস বা 
জাতীয় আন্দোলনে তেমন কোন 
3538০৩০৮3০১ 






. করতে হবে, 
উচ্চপ্লেখীর বাঙালি সমাজকে 


উদ নি | 


গায় চমক প্রদভাবে যোগদান কয়েন 


১৯১৭ সালে। প্ুসংগাত উদ্লেখা থে 
ও একই বদর উত্তর 'বিহায়ের 


চম্পারনে ্ষকদের দঃ দর্পা ূর 
করার জনা সতাগ্রহ 
করে গান্ধীজী প্রথম সর্বভারতীয় 


রাজনৈতিক চিন্তা এবং আন্দো- 
লনের ছ্ষেত্রে এক নতৃন যুগের সূচনা 
করে। উভয়ের মধ্যে প্রথমে রা. 
নৈতিক দৃদ্টি ও মত পার্থকা, পয়ে 
সহযোগিতা, অসছযোগ আদ্দো- 
লনের পরে পুনরায় মত বিরোধ 
এবং সবেপিরি মতাদর্শের ও বর্- 
সৃচীর মধো গভীর মতানৈক্য ধাক- 
লেও পব পতি আন্তরিক 
প্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা এবং দেশ 
ও দলের স্ষার্থে বাক্তিচ্বার্থ ও 


আত্াভিমানের উর্ধে উঠে একসঙ্গো 


সংগ্রাম করার যে উজ্জল দৃণ্টাল্ত 
গান্ধীজী ও দেশবন্ধু সহাপন করে- 
ছিলেন তা আজও অগ্লান ও 
অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে। 

১৯১৭ সালের এপরিলে ভবানী- 


করে বাংলার রাজনৈতিক ররযীরা 
চিন্তরঞ্জনের বদেশ ২ 
দানের ক্ষমতার প্রতি স্বীকতি 

জানিয়েছিলেন। তাঁর সভাপতির: 
ভাষণ চিত্তমজনকে বাংলা তুথা' 


ভারতের সম্ভাবনামম ।নেতারুপে | 


চিহ্নিত করেছিল | এ ভাষণ: সকল 
শ্রেণীর স্বাধীনতা পাগল দেশ 
প্রেমিক ব্রাঙালির ক্রাদয় জয় করে- 
ছিল | দৃশ্ত ফন্টে. চিন্তরঞ্জন 
বাঙালিকে স্মবণ করিয়ে দেন যে 
তাদের শক্তি. উপাসনা উপহাসে 
পরিপত হয়েছে। বাঙালি তার 
আতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে 


অর্থহীন, প্রাণহীন আচার-অনৃষ্ঠান, 
পারন করছে 'মাত্র। বাঙালির ধর্ম. | 


বিজ্ঞান ও জীবনীশত্তিকে পৃনরজ্ধার 
এম 
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| ন্যায়সন্গত দাবিগৃলি প্রণকরবেন। জন্য চাপ দেন। চিত্তরঞ্জন, তিলক ও 3 
কি সম্পর্ক আছে 2 তাদের' চিন্তা, কিন্তু বৃটিশ কার তন্াহিত তাঁদের সমর্থকরা গান্ধীজীয় প্ুস্তা-. ৰা 
তাদের ভাষা আর নেতাদের চিন্তাও  মনটেগৃ-চেমসফোরড শাসন সংস্কার বের বিরোধিতা করেন। কিন্তু অল্প পা 
ভাষার মিল কোথায় চিত্তরঞ্জন মধাপন্ছণী ও চরমপন্ীদের মধ্যে ভোটের বাবধানে গাম্ধীজ্ী পরচ্তা- (17. 
বলেন যে “আমি স্বীকার করতে বাধ্য চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। মধাপশ্হীরা : বিত নীতিই কংগ্রেস গ্রহণ করে। 8: 
হস্টি যে দেশের জনগণের আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলিকে স্বাগত মাত্র কয়েকমাস পরেই জাতীয় রঃ 


ওপর ফোনো আম্হা নেই। আমরা 


জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, 


কংগ্রেসের নাগপুর অধিরেশনে 


পা 
লি 
৬ রা 
শি সক, 
স জ্িএক্টিতি 
্ৈ 









ইংরাজী পড়ি, ইংরার্জীতে চিন্তা  প্রস্ভাবগুলি কার্যকর হলে পর্যায়. (ডিসেমবর, ১৯২০) চিতরঞন গ্রয়ং | বল পি ০ 1 ৃ 
করি, এমনকি আমাদের বক্তুতাগৃলিও ক্রমে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হবে। অসহযোগ আদ্দোলন শৃরুকরার মূলে 
ইংরাজী থেকে অনুবাদ করা।' কিন্তু চরমপন্্ীরা প্রস্তাবিত সং পুস্তাবটি পেশ করেন। অথচ এই ্ 
চিত্তরঞ্জন সতর্ক করে দেন যে এই গ্কারগৃলি সম্পূর্ণ হতাশাজনক ও অধিবেশনের পূর্বে গান্ধী্ী প্রস্তা যখন রাজনৈতিক পটভ্মি, জাতীয় 
ধার করা ইংরাজিয়ানা দেলের বর্জনীয় বলে মত প্রকাশ করেন।  বিত অসহযোগ আন্দোলনের নীতি প্রয়োজন এবং আন্দোলনের লা ঃ 
মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে। তারা  বোমবাইতে কংগ্রেসেষ্ঠ বিশেষ অধি.. ও কর্মসূচী ঘাতে কংগ্রেস অধিবেশনে ঘটনা প্রবাহে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছ ডে 
নকল জিনিস চায় না। চায় আসল বেশনে-(আগসট, ১৯১) স্বায়ন্ত গৃহীত না হয় তার জনা চিন্তরঞ্জনের সময় জিদের রে রন সু র্‌ 
জিলিস _ যাতে কোন ভেজাল নেই । শাসনের দাবি উত্বাপিত হয়। এবং নেতৃত্রে বাংলা থেকে এক বিরাট রান রিটা ৮ রা 


মনটেগ্রবচেমসফোরড রিপোরট 


প্রতিনিধিদল গিয়েছিল । চিত্তরঞ্জ, 


চ্ঁ 
রী 


চিত্তরঞ্জনের ভবানীপুর সম্মে- ্ি ২ 
ললনের ভাষণ এক সভা িক নৈরাশ্যজনক বলে অভিহিত হয়।  নের রাজনৈতিক দৃষ্টিভ্গীর এরকম ক 88 রা রণ 
ঘটনা । নিপৃণ শল্য চিকিৎসকের মত. ১৯৯৯ সালে কংগ্রেসের সমালোচনা অপুতাশিত পরিবর্তন কেন হয়েছিল টি (জে ভূমিকা ৮ 
তিনি অধিকাংশ রাজনৈতিকনেতার উপেক্ষা করে প্রস্তাবিত শাসন- সেই নিয়ে সমসাময়িক কালে বহু রে রি টড রি 7 
ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত... তান্রিক পরিবর্তন “ভারত শাসন তর্ক বিতর্ক হয়েছিল । আজও এঁতি 9, পি পা টে 
রের দুর্বলতা অচ্তোপচার করে তুলে  আইন' নামে কার্যকর হয়। হাসিকেরা এ ধিষয় বিশ্লেষণ ফি 1 ৮২৮1 4 
ধরে ছিলেন এবং অভিজ্ত চিকিৎ- ইতিমধো ভারতীয় রাজনীতিতে করছেন। চিল টানার নহয় ১. 
সকের মতে আরোগোর পথ নির্দেশ গান্ধীর্জীর নেতৃত্ের স্চনা হয়েছে । বর্তমান প্রবন্ধের ্বণপ পরিসরে ছিলেন যে, কংগ্রেসের মধো . : 


করেছিলেন। কংগ্রেলের চরমপন্তীরা 
চিত্তরঞজনের বরতন্ধাকে স্বাগত 
জানিয়েছিলেন, আর বিস্লবীরা তাঁর 


বন্দী থাকা কালে চিত্তরঞ্জন কং 
শেসের আহমেপাবাদ অধিবেশনের 


তাঁব শান্তিপূর্ণ নৈতিক আন্দোলন 
বা 'সতাগ্রহ' সারা দেশের সম্রদ্ধ 
দুটি আকর্ষণ করেছে। 


চরমপল্ষিরা অবশাই নতুন ভারত 
শাসন আইনের ব্িরাধিতার পক্ষ - 


তৎকালীন রাজনৈতিক সমস্যা ও 
গান্ধী চিন্তবঞ্জন বিবোধ এবং স্ম- 
ক্োতার জটিল কারণগুলি কিশাদ 


কোন জাতীয় নেভার ছিল না। 
চিন্তরঞজন গণশক্তিব গুরুত্ব ও 


নেতৃত্বেব ক্ষেত্রে তিনি একস্ছত্র 
ক্ষমতা চান। কিন্তু যতিজাল নেহরঃ;. ্‌ 
কে এক চিঠিতে বিপিনচন্দ্র পাল ৃ 


লা 
হত স্৬ 


পর 2 
বিটি তক নিবি ৯ ভালু 
এসি পরি পটুতিউও অবশ হুল বি এখসিতী ০০৭৭৮ ক 


রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে এক ঘথার্থ 'রাউলাট আকট' - বিবোধী আান্দো-. ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়! লেখেন যে গান্ীকী গতি 7 
বিস্লধীর সন্ধান পেয়েছিলেন রাজ লন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের কিন্তু মূল সৃত্রগুলির সংক্ষিপ্ত ভুত” জনসা মিলের রগ 
নৈতিক রগমঞ্চে চি্তরজনের আবি-. হত্যালীলা ও পাঞ্জাবের মর্মন্তুদ. উদ্দেখ প্রয়োজন । সর্ব প্রথম কারণ  স্বার্মীনতা' সন্ট করে দেবে। পেট: 
ওবি 'মডারেট' বা নরমপন্হীদের ঘটনাবলী ভাবত জুড়ে গভীর বেদনা হল যে, ১৯১৯ স্যলের মধ্যে 92 প্র ্ 
চূড়ান্ত পরাজয় সুনিশ্চিত করেছিল ।, ও প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃচ্টি করেছে । সর্বভারতীয় বাজরনীতি ও কংগ্রেস না রি নি 
কিম্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই ঘে, এ নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে 'সার' সংগঠনের মধো গান্ধীঙ্জীব নেতৃত্ব ও ভারতীয়রা গান্ধীর একনায়তব ৰা 
স্র্েন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্মে রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর বদনা ও অমৃতভস্ব, কলকাতা ও নাগপুব |] রর টি ৮ 
লনেই চিত্তরঞ্জনের ভাষণ শ্রনে এ বিক্ষোভ মূর্ত কবেছেন। এই পট- কংগ্রেসে বাঙালি প্রতিনিধিদের গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ : ১ 
ভূমিকা লক্ষা করে বলেছিলেন যে ভূমিতে জাতীয় কংগ্রেসের সামনে সংখগাগরিষ্টতা ছিল না। আব. আন্দোলনের প্রস্তাব ও কর্মসূচী ৬ 
অদূর ভবিধাতে তিনি জাতীয় সবচেয়ে বড় প্রশন হযে উঠেছিল একটি বাস্তব সত" চিল যে লক্ষ লক্ষ শৃধৃমাত্র চিনতরঞ্জন, 7 ১ 
কংগ্রেসের সভাপতির পদ অঙ্গেঃকত মনেটগু চেমসফোরড শাসনসংসকার : ভারতবা্সীকে আকুঙ্ট করার এবং প্রমুখ নেতারাই না নশস্রর 
করবেন। সূরেন্দনাথের ভবিষাদ্বারী . সম্বদ্ধে কোন নীতি গহণকরাহবে। প্রকৃত গণআন্দোলন গড়ে তোলার সা বিশ্বাসী পচ ত, 
।সফল হতে দেরি হয়নি। কারাগারে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী যেক্ষমভা গাদ্ধীজীর ছিল হা অনা ভাবে মেনে নিয়েছিলেন 9 


কাবণ গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিয়ে; 1.7. 
ছিলেন যে, এক বছরের অঝৌ:?. 
শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আল্দোনেক;] 1: 


(ডিসেমবর ১৯২১) সভাপতি নিব পার্ী ছিলেন। চিন্তরঞ্জন দাশ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তির রা রা 
চিতহয়েছিলেন এবং পরের বছরের  অন্যানা বাঙালি কংগ্রেস নেতাদেবও ছিলেন টা? তাঁৰ সেই চি রে টা আলে 7. 
গয়া অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে. এই অভিমতই ছিল। কিন্তু জাতীয় ভিত্তিও ছিল। কিন্তু সর্থভাবতীয় উদ এ ২ টি 
| কংগ্রেসের অমৃতসব অধিবেশনে ক্ষেত্রে গাম্বীজ্ীর হুলনাম তাঁর: কীরা & ৮ রা লা: 

বান 4: 

গাম্ধীজী ও চিন্তরঞ্জনের রাজ... (ডিসেমবর ১৯১৯) গাম্ধীজ্ীর ইচ্ছা প্রভাব অনেক কম ছিল । কোন কু টা রর হাঁ: 3 


নৈতিক মত ও পথের মধো পার্থকা 
সু্পম্ট ছিল। কিন্তু শ্রতানৈকা 
সত্বে্ড উভয়ের মৌলিক চিন্তা 
দেশের মূল সমস্যা নির্ণয় ও 


ও প্রস্তাব অনুসারে প্রবর্তিত 
সংদ্কারের জনা মনেটগৃ ও চেমস 
ফোবধডকে ধনাবাদ জানান হয় এবং 
কংগ্রেস নতুন শাসনবাবস্হাব সঙ্গে 


এতিহাসিক চিনবঞ্জনের নোতৃতে 
বাংলার প্রভিনিধিদ্রে গান্ধী বিযো 
ধিভাব বাখা কারে বলেছেন ঘে 
চিন্তরঞজজন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের 


হয়েছিলেন । চিন্তরঞ্জনও গান্ধীর! ও 
নীতি ও কর্মসূচীর সার্থকতা পরী্ার 
করে দ্খেতে চেয়েছিলেন। "ক 


7 
ছ 
৭ 
মি 


৮ ধ 
শি ৬ ও 2 


স্বাধীনতা জনগণের ভূমিকা সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ অভিলাধী ছিলেন৷ সর্বভারতীয় গান্ধীজীর মত. পথ ও নেতৃত্ব: ১ 
ঠা করে। চিন্তব্জন, তিলক, রামভূজ  বাজনীতিতে তিনিও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা মেনে নেবার পৰ চিত্তরঞ্জন যেভাঙষে 1" 


সম্ঘদ্ধে দৃষ্টিভষ্গীর মধো মি 
ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হতা- 
কাণ্ডের (১৩ এপরিল, ১৯১৯) পর 


দত্ত চৌধূরী প্রমুখ নেতাদের বারো. 
ধিতা সফল হয়নি। অমৃতসর 
কংগ্রেস প্রথম 'গান্ধী কংগ্রেস নামে 


লাভ কবেছিলেন। তাই ভিনি পথমে 
গান্ধীজীব বিরোধিতা কবেছিলেন। 
এই বাখাা কিন্তু গ্রহ ণযোগা নয়। 


শসহঘোগ আন্দোলনে সর্গ্বতাখ 
করে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাক্গ 
তুলনা নেই। চিত্তরঞ্জন প্রকৃতই ৭7. 


সি ০08 হর 
৫ এ 
5১ হু সু দুর 


শি 


ক ঘে তদস্ত কমিটি হর ৃূ রং 
১১৬1 টি পরিচিত হয়। কিল্ভু মাত্র কয়েক. বাক্তিস্বার্থ চিন্তার অনেক উর্ধে দেশবন্ধূ হয়ে উঠেছিলেন । অনা সর. 
সদসা ছিলেন চিত্তরঞ্জন। মাসের মধো রাজনৈতিক চিত্রের ছিলেন চিত্তবঞ্জন। প্রথমে আদর্শ ও কিছু সবলে গেলেও তাঁর আশেক]. 2 
ডায়তষর্ষে তখন এক চরমউডেজনা,  বিস্মম্নকর পরিবর্তন ঘটে। কল রাজনৈতিক কৌশলেব কাবণে ভিনি দৃষ্টান্ত চিরকাল উজ্জুল হযে? 
অনিপ্চিয়তা ও কাতায়্ আহত কংগ্রেসের বিশেষ  'কাউনসিল প্রবেশ" নীতির সমর্থক  থাকবে। কংগ্রেসকে বাংলা গেছে: ১ 
ও 'সম্কট। শঙ্কিত 951 ৃ 3 

২৭ / পরিবর্তন ২৯ ডিসেমবর ৯৯৬৩ বত 
নি . পুরি 


“ভান্র্ষের প্রেক্ষাপটে এক বিখ্যাত শিল্পীর রূপসন্ধান 
ও সাধনার তুলনাহীন উপন্যাস এদেশে এই প্রথম 


শংকর-এর বপঠাঠাম রি 


মানা বাংলা উপন্যাস এই সম্যান পায়নি 
যে-বইয়ের নাম মকলের মুখে মুখে 


শংকর-এর 
৮ ৯১ সূরহৎ নতুন উপন্যাগ 


একছি, 

















রে 


'প্রাচ) ও পাশ্চাতা' ও 'দেশে 'বদেশে'র পরে বাংল সাহিতে। 
এখন বুই অনেকাঁদন লেখা হয়াঁন 








রা শংকর-এর অন্যান্য বই 


নবানা ৮০০ সোনার সংসার ১০০০ 
গামসম্মান ১২০০ আশাআবাংক্ষা ১০০০ 
ভনমরণা] ১০০০ সুবণ সংঘোগ ১২০০ 


মরুভীম ১২:০০ সম্রাট ও সন্দরণ ৯২০০ 
চৌরী ১৬০০ ঈ্বর্গ মর্ত পাতাল ১৫০০ 
তনয়া ১৫ ০০ 
- ছোটদের জন্য - 


কঁব্যাগ শংকর ১০২ চিরকালের উপকথ। ১০ 


দে'জ পাবলিশিং ॥ ১৩, বন্ধিম চাটাঞ্জি স্ত্রী, 
কলিকাতা-৭০০০৭৩, ফোন : ৩৪-৫০৩৫ 








প্রকৃত জাতার, প্রাতন্ড্যানে রূপাক্ত-... 


রিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল 
অননা। কংগ্রেসে গ্রামাঞ্চলের প্রড়ি- 


নিধিদের গুরুতৃপূর্ণ পদ. ও মযদা 


দিয়ে তিনি সংগঠনকে শক্তিশাহী 
করে তুলেছিলেন । সর্বসময়ের জনা 
কংগ্রেসকর্মী নিয়োগ, কংগ্রেস সংবাদ 
পরিবেশন সংগ্হা (0078753১ 
খত৬/১ ১৬1৮1০০৩), স্বেচ্ছাসেবক 
দত গঠন, মহিলাদের, কংগ্রেস 
আন্দোলনে যোগদান ও মহিলা 
তি গঠন, জাতীয় শিক্ষা আন্দো- 

লন পুনরুজ্জীবিত করে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়া, গ্রামীণ অর্থনীতির 
উন্নয়নের ' পরিকল্পনা, র 
শিল্পের প্রসার ইতাদি ধ 
কর্মসূচী চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে কার্য. 
কর করা হয়েছিল৷ 


এবং কংগ্রেসের মধো মুসলমানদের 


সমবেত করার উদ্যোগ । ১৯১৮, 


থেকে ১৯২৫ সালের মধো বাংলা- 
দেশে জাতীয় আন্দোলনে মুসল- 
মানরা যেমনভাবে যোগদান করেছিজ 
ইতিপূর্বে ও এর পরে আর কখনও 
তা দেখা ঘায়নি। অবশাই এর প্রধান 
কারণ ছিল খিলাফং আন্দোলনের 
প্রতি গাম্ধীজীর ও কংগ্রেসের 
সমর্থন। কিন্তু অনাতম প্রধান কারণ 
ছিল চিত্তরঞ্জনের দূরদুষ্টি ও হিন্দু 
মুসলমান এঁকা স্হাপনার এঁকান্তিক 
প্রচেম্টা। চিন্তরঞ্জন প্রস্তাবিত হিন্দু 
মুসলিম পাকট এর (ডিসেমবর 
১৯২৩) প্রধান উদ্দেশা ছিল মুসল- 
মানদের হিন্দু প্রাধানা-ভীতি ও উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততার কারণ' 
গুলি দূর করে সম্প্রীতির ভিত সৃদৃঢ় 
করা। জার্তীয় কংগ্রেস অবশা এই 
'পাকট" ন করেনি । প্রস্তা 


সপপজ এপ ৯০ 


আন্দোলনকে প্রকৃত 'জাতীয়' করে 
তোলার জনা মুসলমান সংপ্রদায়ের 
অধিকতর সমর্থন যে একান্ত অপি 
ভার্ধ তা চিন্তরঞ্জটনেব মত আর কেউ 
উপলব্ধি করেছিলেন কিনা সন্দেহে। 
মওলানা আল্ঞাদ চিতরঞ্জনের এই 
ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার 

করেছেন। 
চৌরিচৌরার ' রর পর (৫ 
ফেবরায়ারি ১৯২২) গান্ধীজী অসহ 
যোগ আন্দোলন স্হশগিত রাখার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে অনানা 
দেশনেতাদের মত চিতরজনও ক্ুষ্ধ 
ও হতাশ হয়েছিল্নে। এর পর 
কীভাবে চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল 
নেহার উদ্োগে স্বরাজা দলের 
জল্য হয়েছিল তা অজানা নয়। 
৯৯২২ সালের ডিসেমবরে গয়াতে 
জাতীয় কংগ্রেসের অরধি 


বেশনে চিন্তরঞ্জম সভাপতিত 


কেন । এস দলা রেলের ফান 
উত্তরপ্রদেশে এক | 


জয়লাভ করে ডিতয় থেকে আইস: 







লনে ঘোষ ফয়েছিলোন রে ্য র 
কোন শ্রেশীয 'জব্য সয়. ।গ্ডাজ | 
জনগণের জন্য। প্যারা, ূ 
প্রধান উদ্দেশা ছিল 


সভাগুলির কাষবিলী ও লাম: 
তাদ্রিক ব্যবস্থা খানচাল: এ ৃ 
স্বরাজা দল (মারচ,. ৯৯২৩) 
কংগ্রেসেরই একটি শাখায়পে কা 
করতে থাকে । চিত্তরঞ্জন. 
জাতীয় ও দলীয় একোয় এ 
সমর্থক । বাতিক্বার্থ বা মতানৈকোর | 
কারণে জাতীয় একা এবং সংহতি 
বিভ্িত হক এই চিচ্তা তাঁর গরমে 
কোন দিন চ্হান পায়নি। তাই ₹পখ 





প্রস্তৃত করতে সাহছাযা করেছিল। 
মংগঠনকে গণ-ভিন্তিক করে, নির্ঘা, 
চলী যুদ্ধের কৌশল নির্ণয় করে, 
ব্যাপক প্রচারযাবস্হার কাঠামো 
তৈরি করে এবং জনসেবার মাধামে 
সাধারণ মানুষের কাছে পৌছবার 
বাবস্হা করে চিন্তরঞ্জন কংগ্রেসকে 
শক্তিশালী করে তুলেছিলেম। চিত্ত 
রঙ্জনের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা 
আদর্শবার্দী যূবকদের কংগ্রেসের 
পতাকাতলে সমবেত করেছিজ। 
তাঁদের মধ্য প্রধান ছিলেন .সৃ্ভাথ 
চন্দ্র। 
কংগ্নেসী নেতা হয়েও চিউরঞন 
সকল শ্রেণীর ও গকল মতের 
মানৃষের প্রদ্ধা অর্জন কঝেছিলেন। 
বিপ্লবীরাও তাঁকে অন্তর থেকে 
প্রত্ধা করতেন ও মনে মনে তাঁকে 
৮০৪ 
করতেন। 88১৮ 


এজ গ্বঙ্ন শপ 


বিশেষ করে এশিয়া বহাদেশেন 
জাতীয় আন্দোলন ও এশিয় দেশ. 


বিশিষ্ট অধ্যায় রর পক্ষে 
অধায়ন ও উপলব্থি করা সম্ভব হবে 
না। 0] 


পরিষর্তম ২৯ উল চল ্ 
০32,১84 18. 
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ও বাংলা লহ অব, নীতি রা 
* চে বুঝলে বাংলাপ্রুলত্খেও ভার, ভু, 
1৮ | বোকার অবকাশ থেকে যায়? টক 
তিনি গভীরভাবে অভিভ্ত। গান এনুলীশত 7 
বাংলা ও গাম্ধীজী, কিংবা উপজীবা, গান্ধীজী ও বালা, সে 
বাঙালি হবার জনা এসেছেন। । বাংলা ও বাঙালির প্রকৃতি প্রসঙ্গে আমি। |. 
গান্ধীজ্জী তখন থেকেই বাংলা ভাষা প্রীতি বা বাঙালি সম্বম্ধে গান্ধীজীর প্রাক কথায় আরো বলা উচিত, |: 
শিখতে আরম্ভ করেন। উচ্চাশা, প্রত্যাশা, সপ্রশংস মনো বাংলার গষ্গে গান্ধীজীয় পরিচগ্ের 


: ধাংলা বাংলাই - বাংলা সম্বন্ধে . নোয়াখালিতে তখন উপস্হিত ভাব পথাঁয়ে অজ্গম্র সাক্ষা প্রমাণ স্চনাও স্মরণীয়। ১৮৯৬ সালে: 
গান্ধীজীর সুগভীর প্রতায়। ৯৯৪৬- সাংবাদিকদের একজনের 90: সংগ্রহ, সস্কলন করা যায়। দক্ষিণ আফগ্লিকা থেকে গান্ধীর |. 


এর ডিসেমবর, গান্ধীঞী তখন সঙ্গে পরবর্তীকালে ;] ৃ 
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রর ৮ তবে আজকের নতৃন প্রথমবার ছ'মাসের জনা খখন, 
ক্রমারত। নোয়াখালির শ্রীরামপুর রর ঘর বকতে হলে তাঁর বন্দরে জাহাজ থেকে নায়েন এবহ |: 
গ্রামে এক সাংবাদিক তাঁকে জিগোস ঘোষণা, উত্তিলে সামগ্রিক জীবন. সেদিনই ট্রেনে বোমবাই রওয়ানা হয়ে]. 


করেন, রাজনৈতিক দাবা খেলায় যান। রাষ্টগুরু সুরেন্দ্নাথ বন্দেন- 
ধাংলাকে কি পণ হিসাবে বাবহার পাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এ |. 


করা হচ্ছে না: গাক্ধীজী তারই সময়। বর পাঁচেক পরে গান্ধীজী | 
উত্তরে বলেন একথা ঠিক নয়। আবার বাংলায় এলেন কলকাতা |. 
বাংক্া বাংলাই। তাই আজ বাংলা কংগ্রেসে যোগ দিতে। বাংলার 
পূরোভাগে। বাংলায়ই বঙ্কিমচন্দ্র ও ঁ নেতাদের সঙ্গে তাঁর থনিষ্ঠতা হল, 
রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন। ০:1৫. ০ বাঙালীর চরিত্র, প্রকৃতির প্রথম 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠটনের বীরগণ ১7১48 747 পরিচয় পেলেন । সেই শৃ্ু। তার-. | 
বাংলাতেই জন্মেছেন - যদিও তাঁরা 50:2৮:1১, পর বিভিন্ন পায়ে গান্ধীজী পূর্ব. |. 
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'বৈজ্তানিকদের মধো দুজনকে দিয়েছে 
বাংলা । এদেশে গায়ক আছে, তাদের 
অতিক্রম করা শক্ত । এখানে চিত্রকর 
আদ্বে। তাদের শিল্পকলা ভারতের 
এক প্রান্ত থেকে অনা প্রান্তে 
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না। 

রবীন্দনাথ-গাম্ধী ভাব সম্মিলন 
তো এঁতিহাসিক অধায়। রবান্দনাথ 
স্বয়ং গান্ধীজশীকে 'মহাতযা' নামে 
অভিষিত্তু কারেন। গান্ধীজী রবীন্দ্র 
নাথকে 'শেটি সেনটিনাল' অর্থাৎ 
মহান পহবী জূপে অভিহিত কবেন। 
যথার্থই গাম্ধীজীর সঙ্গে বাংলাব 
সম্পর্কের দুটি দিক কংগ্রেসের কাঙ্জ, 
বাংলার গ্রামবাসীদেব গান্ধীজীর 
কাছাকাছি এনে দেয় একদিকে । অনা 
দিকে বাংলার তৎকালীন মনীষীদের 
মধ্য দিয়ে গাম্ধীজী বাংলাকে দেখেন। 
বাংলার সঙ্গে তাঁর মনোমিলন, 
অন্তর মিলন ঘটে । ফলে গাম্ধীজশর 
বাংলা দর্শন সম্পূর্ণ হয়। কাজেই 
নোয়াখালিতে দুর্গ ত মানুষদের মাঝে 
তিনি নিজেকে বাঙালি ভাববেন, 


তাতে আর বিস্ময় কি; গান্ধীজী , 


বাঙালি মেয়েকে নাতিবৌ কাবেছিলেন 
- আভা গান্ধী তাঁব বহু পবিক্রমায় 
নিতাসঙ্গিনী। নোয়াখালির গ্রামে 
এক প্রার্থনাসভায় হিন্দিতে মীবা 

বাঈয়ের ভজন গাওয়া হলে গান্ধীজী 
বলেন, তিনি বাঙালি হতে চান এবং 
মনে প্রাণেই তা চান। সেজনা 
একান্তে প্রার্থনা হলেও যেন বাংলায় 
কেবল বাংলা গানই গাওয়া হয়। এ 
ঘটনার সাক্ষী তাঁর সংগী অধাপক 
নির্মল কুমার বসৃ। তিনি লিখেছেন, 
রবীন্দ্রনাথের গান গান্ধী শুনতে 
ভালবাসতেন এবং মোটামুটি বৃঝ 

তেও পারতেন, মাঝে মাবে কোনও 
হাব্দের অর্থ করাত না পারলে 
জিস্তাসা করে নিতেন । নোয়াখালি 
পরিক্রমায় সংগী সাংবাদিক সৃকৃমার 
রায়ের দেওয়া বিবরণ 2 “একলা 
চলরে' ছিল গান্ধীজীর প্রাণের 
সঙ্গীত । তিনি বারবার এই গানটি 
শুনতে চাইতেন । 'গুকদেবের' গান 
ছাড়া আর কারও গানে তত আশগ্মহ 
' ছিল না তাঁর । কেবল অতুলপ্রসাদেব 
'শতবীণা বেণুরবে' ছাড়া আর সবই 
রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হত। সুকুমার, 
বাবু, শৈলেন চাটারজি প্রমূখ 
সাংবাদিকদের কাছে শুনেছি, সাংবা- 
দিকদের মধ্যে কাউকে কাউকেও এ 
'সব রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হত। 
গান্ধীজীর বাংলা পড়া ও লেখাও 
সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। নির্মলবাবূর 
"লেখায় পাই £ বিকালের প্রার্থনা 
শেষ হলে পাম্ধীজলি লন্টন নিয়ে 


বসতেন নোয়াখালতে, প্রতাহ তার 
কাজ হল বাংলা পড়া । নিয়মিতভাবে 
হাতের লেখা করতেই হবে। অবশ্য 
এই পাঁচ মিনিট প্রায় রোজই ১০ - 
১৫ মিনিটে পরিণত হত । নোয়া- 
খালিতে কোনও দিন তাঁর পাঠের 
বাতিত্রম্ম ঘটতে দেখিনি। বিহারেও 
বাংলা পড়া চলেছিল এবং দিলঙ্গিতে 


শেষদিন পর্যন্ত তিনি বাংলা পড়ে- . 


ছিলেন। অনাত্রও অনৃরাগ বিবরণ 
মেলে £ প্রতাহ সকালে গাম্থীজী 
বাংলা শিখতেন। সাংবাদিকদের 
মধ্যে একজন গাম্ধীজীর বাংলা 
পাঠে সাহাযা করতেন। অল্প 
কিছুদিনের মধ্যেই যে গাম্ধীরজী অর্থ 
বোঝবার মত মোটামুটি বাংলা শিখে 
ফেলেছিলেন, লোয়াখালিতেই বহ্‌- 
বার তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডঃ 
অমিয় চক্রবর্তীকে গাম্ধীজী বলেন, 
'এখন আমি বাঙালি এবং নোয়া- 
খালির অধিবাসী'। নিশ্চয়ই এসব 
গান্ধীজীর বাংলাপ্পীতিরই নিদর্শন। 

গান্ধীজীর সম্গে কবিগুরু রবীল্্র- 
নাথের প্রথম সাক্ষাৎ ১৯১৫ সালে। 
সেটা মারচ মাস। আগের মাসেও 
তিনি একবার শান্তিনিকেতনে এসে- 
ছিলেন, পৃণায় মহামতি গেখেলের 
মৃত্া সংবাদ পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি 
সেখানে চলে যান। তখন অবশ্য 
রবীন্দনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন 
না। সেই প্রথমবারই শান্তিনিকেতনে 
এসে গাম্ধীজী বলেন বাংলার এই' 
আশ্রমে আজ আমি অতাম্ত পরিচিত, 
আমি তোমাদের পর নই। শাঙ্তি- 
নিকেতনে গাম্ধীজীর দ্বিতীয় দাম 
আগমনে তাঁর প্রেরণায় ১০ মারচ 
স্বাবলম্বনের প্রজীকস্বরাপ আশ্র- 
মের সব কাজ ছাত্র শিক্ষকরা নিজেরা 


- করেন। সেই থেকে ১০ মারচ গাম্ধী. 


পৃণ্যাহ রূপে পালিত হয়ে আসছে 
শান্তিনিকেতনে । ১৯২৭ মালে মহ - 


শূরে আচার্য বজেন্দ্রনাথ শীলের . 


গাম্ধীজীর সঙ্গে দেখা হয়। কথায় 
কথায় দার্শনিকপ্রবর সংশয় প্রকাশ 
করেন, বাঁচার সাহস কোথায় বাং- 
লায় ৷ গাম্ধীজীর ত্রিত উত্তর £ 
'আপনার এ দীর্ঘ মন্রু নিয়ে একথা 
আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না। 
দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রচণ্ড শক্তির 
আধার স্যার থ এবং কবি 
ব্য়েছেন। তো এই বয়সেও 
'রবীন্দুনাথের বয়স তখন ৬৬) 
সতেরো বছরের মতো 
প্রাণপ্রাচূর্যে ও উৎসাহে নৃতা করতে 
পারেন। তা ছাড়া বড়দাদা (খাষি- 
প্রতিম দ্বিজেন্দরনাথ ঠাকুর)! আমি 
মাঝে মাঝে থেকে 
বড়দাদা পেরিত আধ্যাতিক 
আলোক পেয়ে থাকি । তিনি নিরজ্তর 
আমাকে লক্ষা করছেন এবং আমার 
মিশনের সাফলোর জনা প্রার্থনা 
। করছেন।' নির্মলবাবু আচার্য নন্দলাল 
বসুর কাছ থেকে শোনা একদিনের 


রি 


কমা নছেন্ছেশ। শলাল্তা লাকি তিন্দে 
তখন হ্বিজে্দ্রনাথ, চোখে ভালো 


দেখছেন না। গাজ্ধীভী তাঁকে প্রণা 
করতে যান। গাচ্ধীর মুখ একেবায়ে 


চোখের কাছে এনে দেখলেন 
হ্িজেন্দুনাথ, বললেন, আমি তোমার 
প্রতি আস্হা রাখি। আমি ঈশ্বরে 
বিশ্বাল করি। তোমার প্রতি আমার 
বিশ্বাস, শ্রধূ ঈশ্বরে বিশ্বাসের 
পরই স্হান পায়। 


বাংলা প্রসঙ্গে গাম্ধীজী নানা 
উপলক্ষেই আবেগপবণ হয়ে পড়- 
তেন এবং প্রদ্ুর প্রতাশা জানাতেন। 
পাম্ধীবাঙ্গী লেখক, গঠনকর্মী ভবানী- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মধার্থই লিখে. 
ছেন, বাঙালির মহত্ত্ব ধেমন তাঁকে 
আনন্দ দিয়েছে, বাঙালির -দূর্বলতায় 
তেমনি তিনি দৃঃখ পেয়েছেন। 
গাম্ধীরজীর সেরকম কতকণৃলি 
মন্তবোর উদ্লেখ করছি, যাদের 
কোনও ব্যাখার প্রয়োজন হয় না। 
যেমন, গান্ধীজী ১৯১৭ অখিল 
ভারত সমাজকর্মী সম্দেলনে বসত 
তায় বলেন £ আমি যদি গান শুনতে 
চাই, তবে অবশাই আমাকে বাংলায় 
যেতে হবে; যদি আমি কবিতা শুনতে 
চাই, তাছলেও আমাকে যেতে হবে 
বাংলায়। বাংলার মধোই ভারতবর্ষ 
অন্তর্ভৃত্ত হয়ে আছে, কিন্তু বাং- 
লাকে অনাত্র পাওয়া যাবে 
না। কয়েকটি মারোয়াড়ী 
ছেলেকে গান গাইতে শুনেছিলাম। 
অ্পস্ট ভাষায় কথা বলার মতো 
শোনাঙ্ছিল সেই গান। আমি তাদের 
বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
বলেছিলাম। দে চিন্তরঞ্জন 
দাশ পুসঙ্গে উক্তি £ 
বাঙালিরা তো পাগল। দেশবধ্ধৃ 
তাঁর প্রসাদোপম বাড়ি জাতির কাজে 
ট্রাসটির হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি 
জানি যে, বাড়িটির জনা কিছু দায় 
আছে। কিন্তু দেশবক্ধু ঘদি ইচ্ছা 
করতেন তিনি তাঁর বিরাট আইন. 
বাধসায়ে ফিরে গিয়ে এক বছরের 
মধোই এই দায় মিটিয়ে দিতে 
পারতেন। আমি দুঃখ বোধ এবং 
অগ্রমোচন না করে এই বিশাল 
অটালিকায় প্রবেশ করতে পারিনি। 
একজন দার্শনিক হিসাবে আমি জানি 
যে, শু পপ 
থেকে পেয়েছেন। 
পৃথিবীর বাসিন্দা হিসাবে এও আমি 
জানি যে, লক্ষ লক্ষ এইরকম 
বোকা বহন করতে হবে এবং 
অস্যাচ্ছন্দাপূর্ণ বিশাল বাড়িতে 


আর তিনিই একমাত্র পাগল বাঙালি 
নন। মহান আচার্য রায় রয়েছেন। 
সম্পূর্ণ আতরভোলা হয়ে তিনি 
মঞ্চের উপরেই একবার এই পা 
আবার অনা পা নৃতা করে 
ধাকেন। যারা জানেন না, 
তাক়া বুঝতেই পারেন না থে, 


চা 


ডিনি একজন। তিনি খাদি পাগল।. 


তিনি তাঁর ভালধাসাকে বিজান ও 
খঙ্জখরের মধো ভাগ করে দিয়েছেন। 
আমি এরকম অসংখ্য পাগল বাঙা- 
লির নাম করতে পারি। ইয়ং 
ইনডিয়ায় ১৯২১-এ গান্ধীজী 
লেখেনঃ খাদিয় সাক্ষা বাংলায় প্রায় 
নেই। তবে পৃনরুজ্জীবনের লক্ষণের 
অভাবও সেখানে,নেই ।...... বাংলা 
যখন সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হবে তখন 
সে পিছিয়ে থাকবে না। তার সুন্দর 
কল্পনাশক্তি আছে। বাংলার গ্রাম- 
বাসীরা সরলতা অক্ষৃ্প রেখেছেন। 
বাংলার ছেলেরা বুদ্ধিমান এবং 
উদার্মী, মেয়েরা রমর্ণীয়, সরল এরং 
লাবণাময়ী। পুরুষ এবং নারীরা |. 
পাভীর ধর্মপরায়ণ। তাঁদের বিশ্বাস 
উঁচু। চরকার স্মৃতি এখনও জাগ্রত 
রয়েছে। ১৯৩১-এ গাম্ধীজীয় লেখা 
£ যৌবনে বাংলার কাছে আমি যে 
প্রেরণা পেয়েছিলাম, তার জনা 
বাংলার কাছে আমি বিশেষ খ পী।... 
বাংলায় আমার বিরুদ্ধে কোনও 
গোপন প্রচার চলেছে দেখতে পেলে 
আমি খুবই দৃঃখিত হব। বাংলায় 
আমার অনেক মূল্যবান সহকর্মী 
আছে। আমি চাই, সেই সংখ্যা 


দহযোগিতা আমি চাই, চাই তাঁদের 
জনা, যে-দেশকে তাঁরা এত ভাল- 
বাসেন সেই দেশের জন্য। কিন্তু 
হায়, তাঁদের এই ভালবাসা কখনও 
কখনও অন্ধভাবে অনুসৃত হয়। 


বাংলা 
কেশবচন্দ্র সেন, রামক্ঝ পরমহংস 
এবং স্ৰার্মী বিষেকানন্দের জল্ম 
দিয়েছে - যে-বাংলা চৈতনোর পৃত 
পাদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে, গ্গা এবং 
ব্হ্রপৃত্র যে-বাংলাকে পবিত্র করেছে, 
সে বাংলা সম্বন্ধে সংশয় নেই। 
বাংলার ত্রচ্টি নিয়েও ইয়ং ইনডিয়ায় 
গান্থীজী ১৯২০-তে গ্পন্টাক্ষরেই 
লেখেন, গোপনতার পাপ হঙ্গ 


চুপিদ্বপি কথা বলে থাকি। এই 
গোপনতা বাংলার চেয়ে বেশি 
উৎপীড়ন কোথাও আমাকে করেনি। 
প্রতোকেই তোমার সঙ্গে গোপনে 
কথা বলতে চায়। মৃখ খোলায় আগে 
তাঙছের কথা তৃতীয় জন আড়ি পেতে 
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্. 
বিশেষ করে যে প্রজন্ম 
দেখেনি, গাচ্ধী-যৃগ যাও 
প্রভাব গ্রতাক্ষ করেনি, 
করেনি, এখনকার 
সেই বর্তমান, নতুন 
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ৰ দেশ বিভাগের প্রক্তার গ্রহণ কালে 


অসহায় এবং তাঁর সে সময়কার 
মর্মপীঁড়া অপরিপীম | দেফালের পর 
ক্দপক অতিত্রণন্ত। 'এখন' কি 
এদেশে, বিদ্বের বিভিন্ন দেশেও 
গাম্ধী-আছর্পের মধ নতনূ করে 
পথ সম্ঘানের চেষ্টা হচ্ছে না? 
আজকের প্রজল্মের কাছে 'গাম্ধী, 
আদর্শ নিঃসন্দেহে প্রাসঙিগক এবং 
সে গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে! 

সে কথা যাক? গাদ্ধীকণীর জীবন 
কালের কথাক়ই ফিরি। অসহযোগ 
আন্দোলনে বাংলার ছাত্রদের সাড়া 
দেখে গান্ধীজী- ১৯২১-এ* লেখেন, 
দেশের ডাকে বাংলা যেভাবে সাড়া 
দিরয়ছে, বাংলায় প্রত্বি গভীর 


১ ধা 
ন্ 


মি মি 


রর 


স্পেনে সু আগে: কী উদ্বাদ? ৃ 
করে নিই । গান্বীগীকে প্রথম দেখি, নির্াতনও না সময়. 
১৯৪-৪ সোদপুরে প্রার্থনারভায়। .. সপন | 
শান্ত, শোছুন, 'ভন্তিনম্র প্রোতৃকূল, নস 
সামনে উপবিষ্ট পৃত করুণার্ড ডাম-বনাক সানা 
গাদ্ধীজী, সে ছবি আজও প্রোজ্ছাল। ক -খাধাল |. '; 
তকে দেব বি নল ১৯২৫০ গান্ধীর লেখেন, 
ধস টি অধিবেশনে, 'নার্ভীর আশা নিয়ে আমি বাঃজা 
যেখানে দেখবি বি প্রভাব ভ্রমণের দিকে ভাকিয়ে আছি। 
না ত হয় - বাধাতুর সুন্দরতম কম্পনা আছে যাংলাম্স।. 
। দেশ বিভাগের বেদনায় মূর্ত বাংলার যুবকেরা তীয় বৃদ্ধি, : 
প্রতীক সে গান্ধী-মূর্তি। এ ছবিটির সমগপন্ম। : তাঁরা আত্মত্যাগে 
ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি এজনাই প্রস্তুত? গান্ধীজীর প্রেরণায় করসে: 
দশকের বাতা বিপর্প্ত এবং তার প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ 80387 
দরুন বেদনা বিদুল। কিন্তু গা্ধীজী কার্যেরই সূচনা হয় একটি দষ্টাল্ত- . 


দিই! ১৯৪৪-এর শেষ দিকে হুগলি . 


জেলার আরামবাগে ধ্বায়কেগষয়ের 
বন্যাবিুস্ত অথলের ক$গ্েসকর্মীরা 


্বপ্ন দেখলেন, নদীতে এপার ওপার ' 
বাঁধ বেধে জল আটকে মাঠে মাঠে 
চারিয়ে দিয়ে যোরো চাষ করা হষে। 
কর্মীরা কোমর বাঁধলেন (সে প্রয়াস 


[রদ ০ 


৩১, 


রি এছ ধা টিটি এ? 
পুশ পে বিপাশা সা? 






বলে ৮ 
মুলত আদর্শগত] 
. সন হত 


রি রঃ রর 


পু 
“পদ ভাষণে, বেতীরতাহশে জাতির, 
. জনক বলে পা্ধীরীযা টুতি জাগা? 
নিবেন 'করেছিলেম। জাম দিপা, 
' বন্দীদের উদ্দেশ করে পরররাকালে: 
মারার 
জর অংশ বিশেষ 
অধৈত্ুফ হবেলা।। কি 
আজাদ হিন্দ ফৌজের হিপলিজগ, 
.. আমাদের ওপর জাদু সৃষ্টি করেছে. 
: দৈতার্জীর নাম জাদৃকরের অতে হয়ে 
'গিয়েছে। . তাঁর দেশপ্রেম কাক়োর 
.. ' চৈনে কম নয়। তাঁর সথস্ত কাজের, 
। অধ্যে তাঁর 'পৌর্য প্রতিভাত তাঁর 
লক্ষা ছিল উঁ্, কিন্তু তিনি বার্থ 
হয়েছেন । ...... আজ সমস্ত সেনা" 
 বাহির্নীর মধ্যে নতুন উতলা এবং. 
দেখা ছিক্ছে। এই. 
' সুখময় জন্য নেতাজীর 
 হৃতিতু কিছু কম নয়! আমি'ভাঁর 


পদ্ধতি সমর্থন করিনি। ... কিন্তু]... 


৭ ১৮ | 


[নিভার এবং 


ৃ আর সমান গান বু পাওয়া বা] রা 
: বিদ্ধের টিযদিনের সম্পদ । ট্রে 
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১ রঃ হি 
টি ৃ ১৫ 9, 


স্বাধীনতার ঠিক আগে, ১৯৪৭, 
এর আগসটের গোড়ায় তৎকালীন, 
অবিভত্ত' বাংলায় ছড়িয়ে, পড়েছিল 
এক বিধুংসী দাহা।' এই দাঞ্গার 
হাত থেকে কলকাতাও রক্ষা পায়নি। 
বাংলায় এই দাংগার খবর 
গাচ্ধীজী ছুটে এসেছিলেন এখানে 
সুদূর দিলি থেকে। এখানে একটা 
কথা মনে রাখতে হবে, গাদ্ধীতলি 
যখন শান্তির বাণী নিয়ে বাংলাদেশে 
ছুটে এসেছিলেন তখন ন তাঁর বয়স 


৭৮| 


যেদিন গান্ধীজ্ী কলকাতায় এসে 
পৌছলেন সেদিনটা ডিল ১৯৪৭ 
সালের ৯ আগসট। তাঁর যাত্রাপথ 
নির্দিষ্ট করা ছিল নোয়াখালি (এখন 
বাংলাদেশে) পর্যল্ত। শান্তির বাণী 
নিয়ে প্রতিদিন একটি করে নতুন 
গ্রামে ঘোরার প্রচ্ছে নিয়ে ভিন 
এসেছিলেন কলকাতায়। এই সময় 
গান্ধীজীকে খুব কানু থেকে দেখার 
আমার পৌভাপা হয়েছিল । অবশ, 
এধ আগেও আমি তাঁর পঙ্দে অনেক 
ঘুঝেছি। আগা খান প্াালেস 
থেকে তিনি তাঁর শেষ বন্দীভীবন 
কাটিয়ে বাইরে আসার পর তাঁর 
সংগে আমি দেশের বিডিম্ন জায়গায়, 
ধরেছিলাম। 

কলকাতায় পৌছনর পরই মহা 
তরাজী এক প্রার্থনাসভায় সম্প 
দামিক দাঙ্গা দর করার জনা, 
দ্রাতৃতরোধ আট রাখার জনা সবার 
কাচ্ছে আহান জানালেন। কলকাতার 
বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে কথা 
বললেন তিনি। প্রতেকের কাছেই 
দাঙগার হাত থেকে এই শহরকে 
বাঁচানর আবেদন করলেন মঙ্া 
ড্যাজী। 


অবিভষ্ট, বাংলার তৎকালীন মৃখা 
মন্ত্রী এইচ এস সুরাবর্দির কান থেকে ৯ 
কয়েকটি বিষয়ে আধবাস পাওয়ার 
পরই । স্রাবর্দি তাঁকে আশবাস 
দিয়েছিলেন ' যে, ১৯৪২ এর ১৫ 
আগসছের পর নোয়াখালিতে 'খা্দি' ; 
কোনরকম অর্জীতিকর ঘটনা টে, 9 
তাহলে তাঁর জনা সুরাবর্দি স্বয়ং ছি 
যী খাকবেন। এছাড়া সুরাবদি 


্ 1৮. 

! কপ ১৯ হি 
ছা ০ সি 

টি এ ১8 তি 


4 চা কি 
্ ং 
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যর রঃ তা 
্ ১ বৃ 
| রঃ রর রেটে রী না 


“তি প & টি . হবে 0 


করমেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীর 
সঙ্গে একসঙ্গে খাবার খাবেন এবং 


বসেই দেখাশোনা করবেন এ 
আশ্বাপও সূরাবর্দি দিয়েছিলেন । 


কলকাতার বুকে শান্তি ফিরিয়ে 


আনার জমা এ ছিল একটা অভ্ডপূর্ 
সিস্ধান্ত। বেলেঘাটায় হায়দারি 
মানসন নামে একটা খালি বাড়ি এক 
মুসলমান ভদ্রমহিবার কাছ থেকে 
ভাড়া নিয়ে সেখানে গান্ধীজীর 
থাকার বাবস্হা করা হল। 


১৯৪৭-এর ১৩ আগসট মহা- 
আজ সোদপূরে সতীশচন্দ্র দাশ. 
গৃষ্তর খাদি” আশ্রম থেকে 
বেলেঘাটার বাড়িতে এসে উঠলেন। 
মহাত্যাজী যখন বেলেঘাটার বাড়ি 


0959 


কালো পতাকা দেখায়।' 
নি 'গার্ধীজী ফিয়ে যাও' ধুনিও 


দেওয়া হয়। এই বাড়িতে সুরাবর্দিও 
গার সঙ্গে থাকতে পুর 














রণ প্র এত তর ০০০০ ৯. 
॥ পা টি রন 


€ ঃ ৬ 

১ ৃ ূ 
1২ টা0458, 

চর এ দি কির ঠা জি দে 


্ট ভি? ্ এ 
কয়েন। এই সয় গাক্ধীরী সুরা. 
বর্দিকে বলেছিলেন, তিনি দেখত, 


চান শুর্-যৈ ঘাষ্গা, নিধুল্ত আনুষরা 


বসবাসও করছে । - 
প্রথম যেদিন মহাতবাজী হেলে, 


ঘাটার এই বাড়িতে এসে পৌছ্ছলেন ' 


সেদিনটা তাঁর কেটেছিল ছৃড়াপ্ত 
বাস্ততার ভেতর দিয়ে? সাধারণত 


তিনি রাত ঈটার মধোই শুয়ে পড়, 


তেন, কিন্তু সেদিন তাঁর বিজিম্ল 


সম্প্রদায়ের আনুষের সন্গে করা 


বলতে ধলতেই রাত এগারোটা 


বেজে গেল। সারাদিন পর যখন . 
'ল্লান্ত হয়ে গান্ধীজীী বিছ্বানায় পুতে 
যাচ্ছেন তখন আমাকে ডেক্কে বলে ' 


ছিলেন, দেশ স্বাধীন হতে' চলেছে, 


এখন পবার একটু দায়িতু শীল হওয়া | 
উচিত। 


১৪ আগসট, স্বাধীনতার ঠিক 
আগের দিনও গাম্ধীজী একই'রকম, 
ডাবে বাস্ত থাকঙ্পেন। কলকাতার 
ঘটনারঙলী নিয়ে সারাদিন ধরে 
আলাপ আলোচনা চালালেন। 
সম্ধোবেলা বেলেঘাটা অঞ্চলে এক 
প্রার্থনানভায় যোগ ছিলেন তিনি। 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন বয়েসের 
হাজার হাক্জায় মানুষ এই প্রার্থনা 
গভায় এসেছিল মহাততাজীকে 
দেখতে, তাঁর কথা শুনতে । এই 
প্রার্থনাসভায় গাদ্ধীঙলি সবাইকে 
শাচ্তির পথে এগিয়ে আসতে 


'আহঙান জালালেন। বলদ্লন, ঘি 


রা 


গ্বগৃছে ফিরে যাচ্ছে তাই নয়, তারা 
আবার আগের মত মিলেিশে 


রা 
চি 


অশান্ত কলকাতার বুক্ষে।. প্রার্থনা: | 
সভা শেষ হতে না হতেই ডাঁর কাছে] 
খবর এসে পৌছতে পাগল. শা 





হিচ্দু মুসলমান উভয় সা 
লোকেরাই রাচ্তায় বেরিয়ে পড়ে 14 


পরস্পরকে আলিম্গন করতে শুরু; 


মুসলিম লিগ 'প্রতাক্ষ সংগ্রামের 


মৃসলযান এই দুই সম্প্রদায়ের ভেতর. ১] 
সম্পর্কের যে অবনতি হয়ে গিয়েছিল", | ১১ 
ডা যেন কপূর্বের মত মিলিয়ে গেল |]. 
দাচ্গা বিধুদ্ত কলকাতা এর জাগে, 1 
সরাসরি ভিন্দু এলাকা আর মুসলমান... 


এলাকায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল) 
এমনকি. কিছু কিছু অঞ্চলে খুনজখায় ; 
এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে।সেসব 
জায়গা থেকে লোকজন সঙ্ষিয়ে 
ফেলতে হয়েছিল । অথচ এতদিনের 


প্রি ৩ 
॥ ৮: 


খেন মাতার উপচ্ছিতিতে মুহূর্তের 
ফধো মিলিয়ে গেল। : 


এই খবর এসে পৌছনর সঙ্গে 


সত্গে গাচ্ধীজীও উৎফূল্ল য়ে |:1:... 
উঠলেন। তিনি, আর এফ মিনিটও, |... 
বাড়িতে বসে থাকতে চাইলেন না। |: 


তিনি বাইরে বেরিয়ে নিজের চোখে, 
এই আনদ্দখ্ঘন দশা দেখতে চাইলেন। 


সেই রকমই' বাবস্ছা কল্পা হল। দা 


, অবশ্য গাণ্ধীজী চাইছিলেন লা.তিনি' | 
যখন কলকাতার রাষ্তায় বেরোবেন, 
তখন তাঁকে সাধাবণ মানুষরা চিনতে 
পারে। রাত 
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১০ 
নত 


গাড়ি ৬ ভিনি উঠলেন। বসলেন 
পেছ7নর পিটে ঠিক মাঝখানে । তাঁর 
দদিকে ভার দলের দুজন সদসা 
এমনভাবে বসল যাতে বাইরে থেকে 
ঘ্রাকে চট করে দেখা না ঘায়। 
গান্ধীজীর পেছন পেছ্ছন আরেকটা 

তত আমিও বেরিয়ে পড়লাম । 


কলকাতার রাস্তায় সেদিন শ্রধু 
উল্লাস আর উন্লাস। একজন 
আরেকজনকে গড়িয়ে ধরছে, গান 
গাইছে, নাচছে সে এক আশ্চর্য দৃশা। 
মনে হচ্ছিল কলকাতায় বুবি কোন 
উৎসব শুরু হয়েছে। 


গাদ্ধীজবির গাড়ি ধীয়ে ধীরে 


এগিয়ে চলল রাস্তার ভিড় ঠেলে। 
কিন্ছু গান্ধীজী যতই চান না কেন 


আন্তরিক চেষ্টা করবেন)তারা 4৭ 
বললেন, শান্তি ফিরিয়ে আনার জনা 
দরকার হলে তারা জীন. দান 
করতেও পিছপা হবেন না। তাদের 
কাছ থেকে আম্বাস পাওয়ার পরী |. 
মহাতয়াজণী অনশন ভঙ্গ করলেন। 
কলকাতায় আবার শাচ্তি-শৃস্ধলা 
ফিরে এল। 


এ সময় একটা অদ্ভভ দুশ। 





কেউ তাঁকে না চিনৃক, একটা জাষগায় দেখেছি যা কোনদিনও ভুলতে পাবব 
লোকজন তাঁকে ঠিক চিনে ফেলল। না। গাদ্ধীজীব এই শাশ্ভির বাণীযে 
তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গাড়ি থামিয়ে ক£খানি শতিষ্শালী ভার প্রমাণ এই 


'তাঁকে মালা দিল, পায়ে হাত দিয়ে 
পণাম করল, 'গাম্ধীজশির জয়' বলে 
চেঁচিয়ে উঠল । মতাতগ্রার গাড়ি ঘিরে 


সময়ই পোয়েছি। কলকাভতাব এই 


দাঃগায় যারা লুঠতরাঞ্জ খুনজখম 
চালিয়েছিল তারা প্রুতোকে এসে 


মুহূর্তের মধ্ে মানুষের ভিড় জমে মহাততার্জীব কাছে ক্ষমা চেয়ে গেল। 
গেল। লেষ অবধি পুলিশকে নামতে তারা একের পর এক এসে 
হুল ভিড় সামলাতে । অনেক কথ্টে মহাত্যাঙ্জীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল 
ভিড় সরিয়ে গান্ধীঞ্জীকে যখন এরকম নারকীয় ঘটনা তার। আব 
বেলেঘাটার বাড়িতে নিয়ে আসা হল কখনো ঘটাবে না। প্রতোকের চোখে 
তখন শভীর রাত। জল, লক্জায় মাথা হেট হয়ে আছে - 


সে এক আশ্চর্য দৃশা। এমনকি, 


কিন্তু সব স্বপ্নই বোধহয় 
গাঞ্ধীঞ্জীর পায়ের কাছে সবাই 


ক্ষণস্হায়ী হয়। ১৪ আগসট যে 


স্বনময়, দূশা গান্ধীজী দেখেছিলেন নিজেদের হাতিয়ার নামিয়ে বেখে 
কল্পকাতার রাস্তায়, তা ভেঙে যেতে গেল । | | 
দেরি হল না। সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ]. 


[থকে আমবাপ পাওয়ার পর ৪ 


৩১ আগসট রাতে আবার ' এক 
সেপটেমবর, ১৯৪৭ এ মহাতযার্জী 


অপ্ীতিকর ঘটনা ঘটল। পরদিন 


গান্ধীজীর নোয়াখালি রওনা হবার তাঁর অনশন ভগ করলেন। এব পন 
কথা। আমি আর নির্মলকৃমার বসু. গান্ধীজ্জী দিললি ফিরে যান, ৬1 
যিনি তখন গাম্ধীর্জীর সেকরেটারির আবার ট্রেনের একটা তৃতীয় শ্রেণীর 
কাজ করছিলেন, বেলেঘাটার বাড়ি কামরায় । আমাব সৌভাগা সেবারও |. 


আমি ভাঁর সংগী তয়েছিলাম। 


৭৮ বছর খয়সে মহাতযাী 
কলকাতায় এসে যেভাবে শান্তির 
বারী প্রচার করে 88057 
যেভাবে মানৃষের মনে আশার বাঃ 
জাগিয়ে হুলেছিলেন ভা ভাবলে 

' এখন বেশ অধাকই টাগে। বোধহয় 
অবাক হয়ে গেলাম। ' মহা তরা বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল 


গান্ধীজী তখন ঘুমোতে যাবার | তাঁর পাক্ছে। হয়ত ইতিহাস অনেক 
জনা তৈরি হগ্ছিলেন। হৈ-ঠৈ-এর বুঝতে পেরেছিলাম। ঘরের সানে কোন কথা নেই । হঠাৎ & ধুবকাদের রা যাবে, হবু শাল্তির বাণী 


তে বসে নোয়াখালিডে আমাদের 
প্রোগ্রাম নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
করছিলাম। হঠাৎ বসার ঘরে প্রচন্ড 
চিংকার-চেঁচায়েতি শুনে আময়া . 
বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি, বেশ 
কিছু উত্তেজিত যুবক চুরের জিনিস 
ভাঙচুর করছে ! এ দৃশা দেখে আমরা 


শব্দে তিনিও বেরিয়ে এলেন। এশা দাঁড়িয়ে শান্ত, অথচ গম্ভীর গলায় ভেতর থেকে একজন গান্ধীজীকে রর কলকাতা তার 
দেখে তাঁর মনের অবস্হা যে কী তিনি এ ঘৃবকদের ধমক দিলেন। লক্ষণ করে লাঠি মারার চেষ্টা করল। কয়েকটি দিন কাটিয়ে যাওয়ার কথা 
হয়েছিল সে তাঁর মুখ দেখেই আমরা. অদ্ভুত একটা দৃশ্য। কারুর মুখে ফি্তু সৌভাগ্য সৈটা লক্ষাদ্ট ভুলতে গোরবে,না 0. 
05110 পরিধ্তন ২৯ ভিসেমরর ৯৯৮৩ / ৩৪ 
ৰ দি ০, 22 ্ এনা নট ১২০০১২৭। | 
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এঘাটাত দিটাত-এণ গার্জাস্টাটিণ 
স্ক্ষা সন্মান গলাতে 10 
তাঁসা দিপা? 





আনাদছ্ট সময়ের জনো গরম জ্লকে বাম্পায় 
অবস্থায় রেখে দিলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। 
[বিস্ফোরন ঘণতে পারে । থার্মোস্টাট ভ্রজে যেতে 
পায়ে ব৷ ইলেকাট্রক শক সন্ডালিত হ'তে পারে। 
তাই, বাজারে ওয়াটার হিটার দেখার আগে প্রথমেই 
আপনাকে খুজে নিতে হবে বিশ্বন্ত ব্রযাও নাম: 
তবেই এ বিপদ এড়াতে পারবেন । 


বাজাজ সেই নাম। 

যা, ভাতে ২৫ বছরেরও বেশী আভিজ্ঞত। 
সম্পন্ন কয়েকটি নামের মধ্যে একাটি। এ নামে প্রেরণা 
পায় প্রাতিটি বাজাজ-উৎপাগন তথা আমাদের 
যাবতীয় গৃহউপকরণ, যার শ্রেণী বিভাগ দেশের মধো 
বৃহত্তম । সবেয় পশ্চাতে সারাদেশে ছড়ানে। আছে 
আমাদের ১৭টি শাখা ও ৩৫০০টি ডিজায় সমন্বয়ে 
এক বৃছং নেটওয়ার্ক, চটপট আফটার সেলস্‌ সাস্ভিস 
নিশ্চিত রাখতে ! আপনার হয়ত তার প্রয়োজনই 
হবে না। 


আমাগের গৃহউপকরণ এমনই যে. তার গুণমান, 
স্থায়ীত্ব বা নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনে সার্টিফিকেট 
লাগে না-ক্লারণ বাজাজ নামটি তে আছেই। 








রর নিল 


ঢা পা (শাজা পসরা শহনান গাগা আ্ঞাস্াহাক্ণ , চ্যাপত্ড সিম, আহা হ]াকত । ধারা ওত, আআহগন্ গ্যান ুডীন্ি। ম্বাক্রাহ শু ম্যাইুটান্র 
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সাহিতিক তো 
ছিলেনই না বরং তার বিপরীত। 
তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের 
আহবানে সাড়া দিতে কৃষ্ঠাবোধ 


করেননি। অবশা কলম ছেড়ে 
রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি কলম 


১৯১৬ সালে রেষ্গৃন থেকে ফিরে 
শরৎচন্দ্র প্রথমে হাওড়ার ৬ নং বাজে 
শিবপূর ফারসট বাই লেনে একটি 
বাড়ি ভাড়া করে সেখানে ওঠেন। 
মাস আম্টেক এ বাড়িতে কাটিয়ে 
তিনি এ রা্তারই ৪ নং বাড়িতে উঠে 
আসেন এবং সেখানে ৯ বছর 
থাকেন। এর পর আরো বছরখানেক 
থাকেন ৪:১/৪ কালীকৃমার মুখারজি 
লেনে গোৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়িতে । এ বাড়িটা ছিল শিবপুর 
ট্রাম ডিপোর কাছে । এর পর ওখান 
থেকে চলে যান সামতাবেড়েতে। 

চিত্তরঞ্জন দাশ দেশবম্ধু 
হওয়ার অনেক আগেই শরৎচন্দ্র 
তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। পরিচয়ের 
সূত্র ছিল চিন্তরঞ্জনের মাসিকপত্র 
'নারায়ণ' পত্রিকা । ১৯১৮ সালের 
ফেবরুয়ারিতে শরংচন্দের 'স্বাী' 
উপন্যাসের প্রকাশ। শোনা যায় 
উপন্যাসটির 'স্বামী' নামকরণ চিত্ত- 
রঞ্জনই করেছিলেন। এইসময় 
থেকেই শরংচন্দের সঙ্গে চিত্তরঞ্জ- 
নের হাদাতা। শরংছন্দের বাক্তিত্ব 
এবং মানসিকতার মধো যে অতল- 
স্পর্শী দেশাতাবোধ ছিল 
এবং তাঁর শিল্পী মনে যে সামাজিক 
চেতনার বিকাশ ঘটেছিল তা চিত্ত- 
রঞ্জনকে মুগ্ধ করে। শরৎচন্দ্রও 
চিস্তরঞ্জনের বাতিত্ত্বে এমনই অভি- 
ভূত ছিলেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে 
চিন্তরঞ্জন তাঁর আচার্য হয়ে উঠে- 
ছিলেন। একবার শরৎচন্দ্র রাজ- 
নৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী 
শচ্পীনদ্দন চট্টোপাধ্যায় শরৎংচন্দকে 
পাটটার ছলে প্রন করে ছিলেন, 
'আপনার মুখে কি দেশবম্ধু ভিন্ন 
তাঁর আর কোন নাম আসেই না? 
কত লোকে কতা বলে, সি আর বলে, 
দাশ সাহেব বলে। 
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কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র জেলা কংগ্রেস 


সভাপতি ছিলেন 





কিন্তু কলমও € 





সৌরেন মিত্র | 


শয়তচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন - 


'লা আমার মুখে তাঁর আর কোন 
নামই আসে না। এ ত সত্য 
পরিচয় ।'...... 


দেশবন্ধুর সঙ্গে যেদিন কংগ্রেসের 
বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ধারাকে কেন্দু করে 
চূড়ান্ত মতপার্থকা ঘটে এবং 
দেশবন্ধু বেশ কিছু দিনের জন্য 
নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন সেদিনও 
শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর পাশেই ছিলেন । 

১৯২০ সালে গাম্ধীজীর অসহ- 
যোগ আন্দোলন শুরু হল। ইংরাজ 
নাজেছাল। উত্তাল ভারতবাস্সীর 
বুকে ইংরাজ সরকারের নখ-দল্তের 
শেষ শাণিত ছোবল উদ্যত। এমন 
সময় চিত্ররঞ্জন দাশের আছানে 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন শরংচন্দ্র। তিনি 
তখন হাওড়ায় থাকতেন। চিত্তরঞ্জন 
হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির 
শিরোপাটি পরিয়ে দিলেন তাঁর 
মাথায়। ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ সাল 
পর্যন্ত প্রায় ১৬ বছর তিনি ছিলেন 
হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি । 
অবশ্য ১৯২২ সালে একবার কংগ্রেসী 
রাজনীতিতে বীতরাগ হওয়ায় পদ- 
ত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন কিন্তু 
সে পত্র গৃহীত হয়নি। 

কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণের- 
পর তাঁর সহকর্মীরাপে আসেন 
শিবপূরের প্রবোধ চন্দ্র বসূ, গুরচ্দাস 
দত্ত, বিজয় ভট্টাচার্য সৃশীল বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় (ইনি 
'শরংচন্দ্ের রাজনৈতিক জীবন" 
নামে একটি বইও লিখেছিলেন ' 
বইটিতে শরৎংচন্দ্রের রাজনৈতিক 
জীবনের অনেক অক্তাত তথা পাওয়া 
যায়)। অগম দত্ত, বিভূতি হাজরা, 
জীবন মাইতি (ইনি পরে কমিউনিসট 
পারটিতে আসেন এবং হাওড়ার সি 
পি আই (এম)-এর একজন বিশিষ্ট 
নেতা ছিলেন । সত্তর দশকের প্রথম 
দিকে উগ্রপন্হীদের আক্রমণে নিহত 
মল্লিক এবং ডোমজুড়, 
চি৬৭১৮5১ 

কংগ্রেস সভাপতি হয়ে হাওড়া 
জেলার বিডিজ্ন জায়গায় শরৎচন্দ্র 


গড়ে তুললেন কংগ্রেস কমিটি। 
পপ 


রঙ 
পর 87 
নে 


বর্জন, তাঁত, চরকা স্হাপন ইত্যাদি 
কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। 
আর এসব কাজে তিনি নিজস্ব অর্থও 


বেশ কিছু খরচ করে ফেললেন। এই 
রাজনীতি করতে গিয়ে শরংচন্দ্ 
একটা ব্যাপারে খুব মুশকিলে 
পড়লেন, তা হল বক্ততা করা। 
জনসভায় দাঁড়িয়ে শরংবাবু রাজনৈ- 
তিক নেতাদের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
বক্তৃতা করতো পারতেন না। অথচ 
গ্রামে গঞ্জে নিরক্ষর শ্রমিক-চাষীদের 
কাছে বজ্তুতাই হচ্ছে প্রচারের 
বলিষ্ঠ মাধ্যম । তাই বেশির ভাগ 
জায়গায় শরৎচন্দ্র নিজের বকতন্যা 
লিখে নিয়ে যেতেন। 


১৯২১ সালের গোড়ার দিকে 
চিত্তরঞ্জন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে স্কৃল 
কলেজ বর্জনের আহ্বান জানালেন। 
হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুল 
কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু সে 
সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এটা 
মেনে ৩ না। রে 
দেশবন্ধর এই রাজকে সম' 
করলেন না। ছাত্র-ছাক্রীর অভি- 
ভাবকদের বোবাবার চেম্টা করলেন, 
শিক্ষা বর্জন করলে ক্ষতি ছাত্রদের, 
তাতে দেশের লাভ না হয়ে ক্ষতিই 
হবে। এই ব্যাপারে দেশবন্ধূর সচ্গে 
923 

আশৃতোষের যৃক্তিব বিরুচ্ধে 
বিডিচ্ সপ প্রচারে 
নামলেন, ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশো 
বললেন, 0৫008 0101] 779১ ৬/4- 
1 001 ০৬/০৭] 02101701. 
তোমরা গোলামখানা ছেড়ে বেরিয়ে 
এস।' দেশবন্তুর এই আহানে 
সাড়াও মিলল । ইতিমধ্যে ৪ ফেবর- 
মারি চিত্তরঞ্জন গাম্ধীজশির সহায়তায় 
ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'ফরবীজ 
ম্যানসন' বাড়িটিতে গৌড়ীয় সর্ব- 
বিদ্যায়তন' নাম দিয়ে একটি জাতীয় 
কলেজ স্হাপন করলেন। আশ্বতোষ 
যখন এরকম একটা বাধার সম্মুখীন 
তখন সংবাদপত্রে কয়েকটি চিঠি 
লিখে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন 
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রধীন্দ্রনাথ। এই প্রাতিবাদের জবাবে 
মহাত্যা গান্ধী “ইয়ং ইনডিয়াতে' "দি 
পোয়েটস আংজাইটি' প্রবন্ধটি 
লিখলেন। ' 


এই সময় শরৎচন্দ্র একটু মবশ- 
কিলে পড়লেন'। রবীন্দ্রনাথের প্রতি 
তাঁর অসীম প্রচ্ধা আবার চিত্তরঞ্জন 
শুধু অকৃত্রিম বন্ধুই নয় রাজনৈতিক 
সহকর্মী। আর চিত্তরঞ্জন যা করছেন 
তা দেশেরই স্বার্থে । শরৎচচ্দ্র 
নিজেও ছাত্র-ছাত্রীদের স্কৃল-কলেজ 
বর্জন আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন 
তাই সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের 
উত্তরে শর ধচন্দুও কলম ধরেছিলেন। 


শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি ছাড়াও বঙ্গাঁয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং 
নিখিল ভারত কংগ্রেস (এ আই সি 
সি) কমিটিরও সদস্য হয়েছিলেন। 
যতদিন তিনি কংগ্রেসে ছিলেন 
ততদিন যেমন কংগ্রেসের মূল আদর্শ 
থেকে বিচ্যুত হননি তেমনি সৃগভীর 
সামাজিক চেতনাসমপন্ন কথাশিদ্পী 
আন্দোলনের ধারা এবং আন্দোলন 
কারীদের চরিত্র লক্ষায করে মাঝে 
মাঝে ক্ুদ্ধও হতেন। তাই ১৯২২ 
সালে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ 
করতে চেয়েছিলেন । বিদায়ী ভাষণে 
বলেছিলেন - 'হাওড়া জেলার পক্ষ 
থেকে আজ যদি আমি মুক্ত কণ্ঠে বলি 
অন্তত এ জেলাব লোক স্বরাজ চায় 
না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। 
কাগজে কাগজে আমাকে কটুক্তি, 
অনেক গালাগাল শুনতে হবে। 
কিন্তু তবুও একথা সত্য। কেউ কিছু 
কোরব না। কোন ক্ষতি, কোন 


উপর তেতলা এবং তার চৌতলা 
অবারিত এবং অব্যাহত থাক .- 


পরিবর্তন ২১ ডিসেমবর ১৯৬৩ / ৩৬ 
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ৃ খাজিটিয় সুভায় দেপবন্ধূ, অপমানিত 
'ছজেন, সেই সভার সভাপতি শ্যাম: 
সুন্দর চ্রখর্তীর কাছে। সেই সভায় 
। শরাৎচন্দুও উপস্হিত ছিলেন । দেশ- 
ফু এই অপমান সহা করতে না 
পৈরে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ জানালেন 
এবং নিজেও অপমানিত হলেন। 
হাড়ি ফিরে উত্তেজিত শরৎচন্দ্র 
আলিপুর বোমা মামলার আসামী 
চ্বীপাক্তম্ ফেরত উপেন্দুনাথ 
খল্দোপাধ্ার়কে বললেন, 'উপীন, 
' তবৃদি তো ভাই বোমা পার্টির লীড়ার 
ছিলে, আমাফে একটা বোমা তৈরী 
করে দিতে পার ১ সেখানে দেশবন্ধু- 
সঙ্গ আরো অনেকেই উপস্ছিত 
ছিলেন। উপেনবাবূ বললেন, - 
“বোমা - কি করবেন £' 

'& শ্যামু চঙ্গেকান্তির মাথায় ছুঁড়ে 
মারবো । আমাকে বলে কিনা, ! 
687) 51710 ১0811 (000 11..১,,, 

শরৎচচ্দের কথা শ্রনে উপস্হিত 
সবাই হেসে উঠলেন, এমনকি 
দেশহন্ধু সৃদ্থ। তখন শরৎবাবু রেগে 
উঠে দেশবন্ধুকে বললেন, 'হাস 
ছ্বেনঃ আপনি শ্রম্ধু হাসছেন। 
| আমাকে এমন করে অপমান করলে, 
| তবুও হাসি আসছে আপনার £ যে 
রাজনীতি করতে ভদুলোককে এমন 
অপমালী হতে হয়, তাতে আর আমি 
নেই - 11795 1700 01708181) 01 
1 2101 1 ৬/)1010 1111৬৩10000 01 
1 9179 17010," 

দেশবন্ধু সঙ্গেহ হেসে বললেন - 
“তাই করুন, শরৎবাব, 
আপনি জেড দিলাপনি সাহিতিক 
আপনার অনুভূতি বড় 
75৯১ 
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পুলিশকে হাতা করে গাদ্বীজী এই 7 
ঘটনায় খুব আঘাত পান এবং আইন 1 









গান্থজী বললেন - 'কিস্তু 


আপনি তো অনেক চরকা প্রেমিক 
দের চাইতেও ভাল সতো কাটছেন।' 


শনৎচন্দ বললেন - 'আমি চরকা 
কাটতে শিখেছি আপনাকে ভালবাসি 
বলেই, চরকাকে নয়। 


তখন গান্ধীজী বললেন “কিন্তু 
কৈন আপনি বিশবাস করেন না 


চরকাব ঘ্ধাবা স্বরাজই লাভবান 
হবে।' 


শরৎচন্দ্র একটু হেসে বললেন - 
'না, আমি বিশ্বাস করি না। আমি 
মনে করি স্বরাজ আনবে সৈনিক, 
মাকড়সায় নয়।' 

গাঞ্ধীজীর প্রতি শরৎচন্দের যে 
অগাধ শ্রদ্ধা ছিল তা বোবা যায় 
তাঁর 'মতাতয়াজী' প্রবন্ধটি পড়লে । 
কিন্তু পরিস্হিতি এবং পরিবেশ 
অনুযায়ী সেদিন কংগ্নেসের অহিংস 
আন্দো্গন রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় 
রকমেরযে পালাবদল ঘটেছিল তার 
সঙ্গে তালে তাল দিয়ে চলা 
শরংচন্দের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
তিনি ছিলেন সামনে ছোটার মানৃষ, 
পেছু হটার নয়। 

গাম্ধীজীর প্রতি শরৎচন্দের 
অগাধ শ্রদ্ধা থাকলেও চিত্তরঞ্জনের 
নেতৃত্র প্রতি তিনি যে বেশি 
্রত্ধার্শীল ছিলেন তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় ১৯২৯ সালে রংপরে 
বঙ্গীয় মুঁধ সঙ্গমলনীর সভা 
ভাষণে । সেই ভাষণে (“তরুণের 
বিদ্রোহ' নিষম্ধরূপে পরে এটি 


অদ্রোহ- অসহযোগ এবং তার টিকি 
বাঁধা রইলো তার খাদি চরকার 


বন্যা । মন্ত্র এল বাগালার বাইরে 
থেকে, অথচ যত চ্নকা ও যত খাদি 
সেদিন বাঙ্গালায় তৈরী হল, মত 
লোক গেল বাখগালার ফাযাগারে, 
যত ছেলে দিলে জীবনের সর্বস্ব 
বলিদান, সমশ্্গ ভারতবর্ষে তার 
জোড়া রইল না। কেন জান - কাবণ 
বাঙ্গালার ছেলে যতখানি তার 
দেশকে ভালবাসে, হয়তো পাজাব 
ছাড়া তার একাংশও ভারতেব 
কোথাও খুঁজে মিলবে না। 

'বন্দেমাতরম' মন্ত্র সৃ্টি এই বাগ 
লায়। এই বাগালপাতে জপ্ম নিষ়্ে- 
ছিলেন স্বর্গীয় দেশবন্ধু। এদিকে 
৩১শে ডিসেমবর পার হয়ে গেল - 
্বরাজ এল না। কোথায় কোন এক 
অজানা *ম্লী চৌরীচৌরায় হল 
রত্তপ্পাত, মহাত্যা ভয় পেয়ে দিলেন 
সমস্ত বন্ধ করে। দেশের সমস্ত 
আশা আকাঙ্ক্ষা আকাশকৃসুমের 
মত এক মুহর্তে শুন মিলিয়ে গেল । 
কিন্তু সেদিন একজন জীবিত ছিলেন, 
তাঁর ভয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল না - 


এই ভাষণে আব একটি জিনিস 
লক্ষা করার মত যে গাম্ধীজীব প্রাতি 
শরংচন্দ্রের গভীব শ্রথ্ধা থাকলেও 
শেষের দিকে গান্ধীর্নীতির প্রতি 
তিনি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিলেন। 
আর এই হারিয়ে ফেলাটা হয়তো 
হয়েছিল চৌন্নীচৌরা হত্যা, 
কান্ডের ঘটনার পর থেকেই । 


১৯২২ সালের ৫ ফেবরুয়ারি 
উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপূর জেলায় 
ক্ষকরা অসহযোগ আন্দোলন শুরু 
করলে চৌর্লীচৌরা গ্রামে নিরস্ত্র 
কৃষকদের « মিছিলের, ওপর 


গুলি ঢালায়। পৃলিশের গুলি ফুরিয়ে 


অমানা আন্দোলন বন্ধ করে দেন! 
এটাই ছিল ঠতঠিহাসিক 'বারদৌলি | 
হলট।' আন্দোলনের ভঠাৎ এই] 
কণ্ঠরোধে বহ্‌ আন্দোলনকারী মাত | 
শবংচন্দও স্তম্ভিত হয়ে, গিয়ে: . 


ছিলেন। সে সময তিনি তাঁর থনিদ্ঠ ৃ 
সহকমী শচীনন্দন চট্রোপাধায়কে। | 
ক্ষোভের সত্গে বলেছিলেন এ) 


“মহাতয়াজ্জী ভয়ানক ভুল করলেন।, 
এ অবস্হায় আন্দোলনকে স্কগিত | 
রাখা মানে টুটি টিপে আন্দোলনের ' 
অপমুত্রু ঘাটান | ৮17৯10১0180 
1611) একেবাবেই নম্ট হয়ে গেস। এ 
ঘুতমেট আন বিভাইভ করদে 
না।' ,.. গোটা কতক কনম্টেবল 
[11101117160 ৮101৮ হাতে পুড়ে 
মরেছে; ভাতে কি হয়েছে : এতেই | 
ঢা 
করতে হবে এত বড় বিরাট দেশের 
মুক্তির সংশাদমে রতপাত হবে না, 
হবেই তা 
শরংচন্দ 
ছোটখাট 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্নিযুগেষ : 
বিপ্লবীদের তে দান ছিল সে দানকে 
তিনি অস্বীকার করেননি । সেইসব 
বিস্লবী নেতাল্দব পতি তাবি ছিল 
অকৃণ্ঠ সমর্থন। বেষ্গল ভলেনটি- 
যাবস দলের সবাধিনায়ক বিস্ল্থী 
ফেমচন্দ ঘোষ, কাকোরী যড়যক্ত্র 
মামলাব আসামী শচীন সানাগ, এ 


ছাড়া বারীন খাষ, উপ্পেন বাদ্দ্যো ! 


শাধ্াঘ, চারঃ রায়, অমেরেন্দু স্ট্রো- 


নে রা সঙ্গে শরতচন্দ্রের 1 


গভীর হাদাতা দ্বিল। চটটগ্রাম অস্ত: 
গাব নে মহানায়ক সূর্য সেন 
শবতচন্দেব কাছ থেকে পেয়েছিলেন ; 
আর্থিক সাহ্বাযা। বহু বিস্লারবীকে 
তিনি অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও সাহাযা 
করেছিলেন। 

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ডি 
তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা । একবার 


শিবপৃবে হাওড়া জেলা কর্মী সম্মে-. ]. 
লন হল। উদ্যোর্তদের মধো ছিলেন 


বিজয় ভট্টাচার্য, প্রবোধ বসু, অগঞ 


দত্ত, গৃরুদাস দন্ত, জীবন মাইভি,, 


গুর্দাস মুখোপাধ্যায় এবং আরো 


অনেকে । কোন একটা ব্যাপার নিয়ে 


উদ্যোক্তলদের মধ্যে দলাদপি হওয়া 


ভাব ঘবর্ষের মান্দোলন বন্ধ: 














৫১ শপ রি 
পপি শিস ি পাশপাশি জিপি সপে পি 


অভিংস কংগেলের 11. 
নেতা হলেও ভারডের "| 


র্‌ 


দড়িতে । ্বরাজের তারিখ ধার্য হল 





সুভাষচন্দ্র শিমণ্তি 5 জলেন শা আব 
বিনা সভাষচন্দে কমাঁ সম্মেলন, 
শবতচল্দকে ক্ষুব্ধ কবেছিল শাহী 


তিনিও সম্মেলনে গেলেন না, 
বললেন, 'শিবহীন শাক যা মেতে 
পাবিনে।' 

পিছিয়ে আসার বজ্ছিলী তত 
শরতচন্দ্ু যে একটুও বিশবাস কলর 
না তান .একটি বড় প্রমাণ লসদিনকার 
হাওড়া পৃবর্পনাব ধাউও কুলার 
ধর্মঘট । হালড়া পবসভা হখন 
কংগেসেব কবজায। হাগুড়া কং 
গ্রেসেব সভাপাঁহ শবঞ্চন্দ । বিজ 
ভট্টাচার্য হাওড়া পৃবসঞ্ভার ভাইস 
চেয়ারম্যান, গযাবিখ্যান। সুখতা 
পাইন। ডাত বেণী দত এবং আব) 
কয়েকজন বিশিষ্ট কতাগ্ুস নেশা 
পূরসভাব কমিশনাক। হাওড়াপুন 
সভার কাডুদার হমখবপেখ পা]. 
অবিচার সেদিন তাগো । শীনল্দন 


চ্টোপাধায়, অগম দত্ত এবং জীবন 
মাইতি পৃরসভাব ধাঙুড় মেথর 
কর্মীদের নিয়ে গড়ে তুললেন একটি 
ইউনিয়ন। শচীনন্দনবাব ছিলেন 
ইউনিয়নের তসকেটরি এবং ডাঃ 
প্রভাবতী দাশগুপ্তা পেসিডেনট। 
কয়েক মাসেব মধো' এঁরা বিভিন্ন 
শাবি দাওয়াব ভিটিতে ধর্মঘটের ডাক 
দেন। ধ্াাপাবটা দাঁড়াল কংগ্রেস 
বনাম কংগ্রেস। একদল পৃবসভার 
শাসন শ্রমতায়, অনাদল বাইরে। 
শটীনণন্পনবাবৃরা শরতচন্দের আশী 
বদি চাইচে গেলেন। শবং চন্দ্র 
আশাবাদ কবে ঠাট্টা করলেন - 
'এবান কি গুকমাবা বাদে আবম 
করাল 

"বিরহ শচীনন্দনবাবে বললেন - 
'কি কৰবো বলুন ইউনিয়ন গড়ে 
এলে 5 আব পোছয়ে আসা যায় 
711" পশশানত কণ্ঠ শবংচন্দপের উত্তর 

'না পেছিল্ম আসা চলবে না। 
করবি পালন করব যেতে হবে। 
সংঘর্ষটা কি হচেছ সেইটই বড় কথা, 
বাব সাংগ “সটা বড় কথা নয়, 

এঠ ধর্ধঘনে ধা মেথব ইউ 
নয়ন আয ঠাযছিলে। অধাসহ হা 
করবার জনে এসছ্িলন দীনবন্ধু 


0৫5৮ 1 


শখ 
১৯৯৭ সালে সুায৮ণ্দ বসুব 
স:গ শ্রাবা অনেক রাজনৈতিক 








আমুর্ধেদ চিকিৎসার এক সফল গবেষণা 





হব) 
'শ্বতীর 
[59] 








গাদা দাগ দুরারোগ্য নয় ৷ যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন 
অসুখের মত এ রোগও সেরে যায় । বহু বছরের গবেষণায় 
সাদা দাগ (শ্বতী) পারাতে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি । 


চিকিৎসা 


এতই লক্ষিশালী যে একবার ব্যবহার করার 


পরেই রং বদলাতে ধাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি | 
বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে 
দেখুন । রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরামশ 
নিন! প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন । 

আমাদের চিকিৎসা সহ ব্যতিত উপর 


পরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত । 
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এসি 


বন্দী মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি 
লাভ করলেন। কিন্তু সাধারণ 
মাপের কর্মীরা পড়লেন বিপদে। 

এদেব গায়ে বিস্লবী ছাপ থাকার 
দক্ন এরা এক রকম সামাজিক 
বয়কটেব সম্মুখীন হয়ে পড়েন। 

রেগুলেশন আইন (1২587170100) 

|| 01 1815) ও ধে'গল অরডি- 

নানস আইনে ধৃত রাজবন্দীরা জেল 
থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন আতীয়- 
দবজন বন্ধৃবান্ধব সবার কাছে তাঁরা" 
অপাংজ্েন্ম। একমাত্র যাদের বাধা 

মা জীবিত তাড়া ছাড়া। চাকরি 
বাকবি পাওয়ার কথাই ওঠে না, তাই 
অর্থনৈতিক অবস্হাও শোচনীয়। 
বাপারটা লক্ষ করে শরৎচন্দই 
প্রথম এগিয়ে এলেন। তিনি এই 
বিপ্লবী বাজবম্দীদের ফুট পাতের- 
ভশিবন সহা করতে পারলেন না। 
ঠিক করলেন এইসব বাজ বন্দীদের 
সংবর্ধনা জানাবেন। 'দেশব জন্যে 
যারা নিজেদের বিত্ত কবেছে, নিঃস্ব 
লোকের ভয়েব পাত্র 7" এটা শর€- 
চন্দ্ের মত মানুষের পক্ষে মেনে 
নেওয়া মুশকিল। এইসব বিস্লবী 
রাঞজবন্দীদেব সামাজিক বযকটের 
অনাতম কাবণ ছিল ইংরাজ সবকা- 
বেব রক্তচক্ষু। তাদের পেছনে সব 
সময় পুলিশ, লেগে থাকতো । যাবা 
তাদেষ আশ্রয দিত পৃলিশের কোপ 

দৃষ্টি পড়তো তাদের প্রতিও । 


শবৎচন্দ্ুই প্রথম তাঁদের সংবর্ধনা 
জানালেন । এই এঠিহাসিক সং- 
বর্ধনাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'হাওড়া 
টাউন হল'-এ। এব প্রতিক্রিয়া 
সেদিন গড়িয়েছিল অনেকদূর । কারণ 
এটা ছিল শরংচন্দের একটা 
চালেনঙ্জ। শরতচন্দ্র সংবর্ধনা সভায় 
বললেন, - 'দেশের জনো এরা জীবন 
উৎসর্গ কবেছে, যৌবন উৎসর্ণ 
করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, 
এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। 
গভর্ণমেন্ট এদের ভয় করে, কারণ 
জানে এদের তপস্ার মধোই রচিত 
হচ্ছে তাদের ধূংসের মন্ত্র |... 


এই সংবর্ধনা পরেই সারা দেশে 
সাড়া পড়ে যায়। দিকে দিকে বহ্‌ 
সংবর্ধনা সভা হল এইসব বিপ্লবী 
রাজবন্দীদের নিয়ে। আর এইসব 
সভায় রাজবন্দীরাও জনগণের কাছে 
দিতে লাগলেন অগ্নিময় ভাষণ, যা 
বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে 
পালাবদল ঘটাল । শর হল অগ্নি. 
যুগের রাজনীতি । 


কংগেসের নীতি এবং ভেতরে 
দলাদলিতে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের 
প্রতি ব্রমশ আস্হা হারাতে লাগ- 
লেন। তাঁর ভেতরে জমা হয়ে 
উঠেছিল অসন্তোষ । একটি পুর্জী- 
ভূত আশ্নেয়শত্তি, যেন নতুন পথে 
বাইরে আসার পথ খুঁজছে। এই 


সময় জারমানি থেকে ফিরে আসা 
কানাই লাল গাচ্গৃঙ্লী, ডাঃ ভূপেন্দ্ 
নাথ দত্ত, মুত্ত' রাজবন্দী অধ্যাপক 
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ কুমার 
মিত্র, চেমন্ত সরকারপ্রমুখ সোস্যা- 
লিজম প্রচার শুর করেছেন। এই 
পবিবর্তনকার্মী সৈনিকদল বাখবার 
আসতে লাগলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। 


সেই সৈনিকদের নতুন বাজনৈতিক' 


আদর্শ উদ্বুদ্ধ করলো শর তচন্দ্রকেও। 

এই সময় শরৎচন্দ্র উপ- 
স্হিতিতে হাওড়ার শিবপূরে বেশ 
কয়েকটি বৈঠক বসলো। বিষয়, 
সোস্যালিজম। বৈঠকে আসতেন 
বঙ্কিম মুখোপাধায় ডাঃ কানাই 
লাল গাষ্গৃলী, ডাঃ ভূপেন্দ্ু নাথ দত্ত 
ডাঃ প্রভাবতী দাশগৃপ্তা, শচীনন্দন 
চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ বসূ, অগম দত্ত. 
জীবন মাইতি প্রমুখ । এই সব বৈঠকে 
শরংচন্দু প্রস্তাব দেন বাংলাদেশে 
সোপ্যালিসট পারটি গঠনের । শরৎ 
চন্দের কাছে উৎসাহ পেয়েসোসা 
লিসট পারটি গঠিত হল। কর্মকেন্দ্ 
স্হাপিত হল কলকাতার অক্রুব দত্ত 
লেনে । এক্ষেত্রে বলা যায় বাংলা 
দেশে সোস্ালিসট পাবি গঠনের 
প্রথম বীজ বোপণ শবৎচন্দেব 
হাতে। 

শবংচন্দ যতদিন রাজনীতিতে 
ছিলেন বারে বারেই তিনি বিদোত 
করেছেন। পরাধীনতার চাইতে 
অর্থনভিক মসামাই যে জারতীম 
সমাজের আসল রোগ এটা ভিনি 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আর 
তাই বোধহয় শেষেব দিকে সোস্যা 
লিজমের দিকে ঝুঁকেছ্িলেন। শরৎ 
চন্দ্রকে বিদ্রোহী লেখক আখ দিলে 
কিছু ভূল হবে না। তাঁর উপন্যাসের 
অনেক চরিত্রের মধোে তিনি ভাব 
পরকাশও ঘটিয়েছেন, অবশা সামা, 
জিক না।য়লীতির দিকে তাকিয়ে তা 
ঘর্টিমেছেন পরোক্ষভাবে । ফিন্ছু 
বিদ্রোহের সোগ্চার প্রকাশ ঘটেছে 
তাঁর রাজনৈতিক প্রবদ্ধগুলিতে। 


বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন 
দেখতে দেখতে বিভিন্ন দলমতে 
বিভত্ত হয়ে পড়ল। শৃঙ্খলার 
অভাব। চিত্তরঞ্জন তখন পরলোকে। 
কংগ্রেসের মধো যতীন্দ্রনাথ সেন 
গুপ্ত এবং সুভাষচন্দু বসুর দুই দাল 
রেষারেষি। শরৎচন্দের মন অসহ্য 
যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত । যদিও তিনি 
তখনও কংগ্রেসে আছেন। তব 
কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে । 
তিনি হাওড়া ছেড়ে চলে গেলেন 
পানিত্রাসে। নিতান্ত প্রয়োজন না 
হলে কলকাতায় আসতেন না। 
পচ্ঙী প্রকৃতির উদারতা সৌন্দর্যের 
মধ্যে নতুন করে জেগে উঠলো তাঁর 
শিল্পী মন। 0 


বটি 
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' ঘরে ঢুকতেই, হাতে একটি 
ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র তুলে 
দিয়ে শেষ পৃষ্ঠার একটা খবরের 
দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 
'পড়ে দেখ কী লিখেছে ।' পড়ে 

. দেখলাম, কলকাতা বিটববিদাালয়ের 
একটি বিশেষ কমিটি এই বছর শ্রী 
প্রুমথনাথ বিশীকে জগত্তারিণী ক্বর্ণ 
পদকের জনা নিবচিত করেছেন। 
এর আগে এই সম্মানে সম্মানিত 
হয়েছিলেন, রবীন্দ্ুনাথ শরবটদ্দ, 















































মত খাতিমাল সাঠিতভাক বা | স্ব্বভা- 
বই প্রমথবারু খুশি, তারপর স্মিত 
হসে বলালেন, বল কী জানতে 
চাও: কবে খেকে কংগেসের সঙ্গে 
যত হলাম এই /ভ7 ০১ 


প্ুমথবাধ ধললেন 2 'তস কথা 
আজ আর গুছিয়ে বলার সাধ নেইী। 
কাবণ, ওটা মামার স্মতিব আগাচবে 
পড়ে গিয়েছে । হবে প্রায় তিন পুক্ষ 
ধাবেকহগ্রিসেব পহ্দো আমরা খণ। 
অবশ; অখ্নকার কণণেস আর 
এখনকার কহগতসর হাধা এফ 
তাং শয়েছে। আমি মানে আনে 
কংগ্েসকে তিনভাগে ভাগ খবি। 
একটা হচ্ছে গিয়ে ১০৮৮৫ সালের 
কংগুস, মার ১৯৮০৮ এক/শা বছখ 
পূণ হবে। সেই থেকে লোকমানা। 
ভিল'কৈর মৃত্া পর্মন্ত একটা ভাগ। 
লোকমানার মুহা হয়েছিল ১৯১০ 
সালে। সেইসময় থেকে গান্পীব 
আবিভবি। তাতে কংগ্রেসের চেহারা 
ও কার্যব্রম বদলে শেল। এই 
কংগ্রেসের সময়-ভাগকে টেনে আনা 
যায় ১৯৪৭ সাল অবধি, অখাঁং 
স্বাধীনতা অবধি। এটা দ্বিতীয় 
ভাগ । আর স্বাধীনতার পধ ?থকে 
যে কংগ্রেস সেটা সম্পূর্ণ আলাদা 


হয়ে গেল। 
তখন কংগ্রেস বলতে সমস্ত 


দেশে একটি পারটি বোলাতি। ভাতে 
সাধারণ শিক্ষিত এবং মধাবিত্ত 
লোক: সকলেই কংগেসের সদসা 
ছ্বিলেন। ঘখন সদসা হাতে গেলে 
কোন চাঁদা দিতে হত না। আমি 

ংগেসের লোক এই কথা বললেই 
যথেম্ট হত | কিন্তু প্রবে পাদ্ধীজজী 
আসান পর কমেকটা নিয়ম বেধে 
দিলেন, চখন আর যে £কউ 'আমি 
কংগ্রসির লেক বললে যাথেন্ট হত 
না। তবে এই যে মধযগে যে কংগেস 
মানে গান্ধীজীব আমল যেটা, তার 
মধো আধার ঠিলটে ধাপ আছে। 


পথ চৌধুরী এবং রাজশেখর বসুর 
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পরতোক ধাপ রি বিচার করে দেখা 
মেত. তবে দেখা যাবে পুর্জীক ধাপ 
দঙখা বধ কালি। ১৯২০ সালে 
অসহযোগ আন্দোলন হল, ১৯৩০ এ 
আইন মানা এবং ১৯৪২ সালের 
ভাবত ছা মান্দোলন পিএ হল 
বাটি তবে তাব স্ত্রপাত ১৯৪০ এ 
বষ্ডতিগত সঙ্াগহের মাধামে। 
বাডেই ওই দশা দশ কার গাম্ধীজী 
তাঁর মনে একটা পরিকশপনা করে 
নিতে যে চিনি যে আন্দোলন 
করতে যাস্ছেন হা 2ঠাং করে কিছু 
ফবে ফেলার জনা নয়, নির্জেকে 
প্রসহৃত কবে, দেশের মানুষাদের তৈবি। 
কারে একটা বড় ধরনেধ আদন্দালনে 
নামা । নিজে প্রসঠৃত হওগয়াধ অর্থ 
এই যে, যেমন, সজাগ আশ্রম 
করলেন আহেদাবাদের কাছে সাবর 
মতী নদীর ধারে। ভাঁবশব সেটা 
দজব্ছব ছিল। কারণ যখন ১৯৪২ 
সালে তিনি ভাবত ছাড় আন্দোলন 
শুরু করলেন। নিতান্ত শিশু বা 
অধর্ব ছাড়া সকলকে নিয়ে তিনি শুক 
করলেন আন্দালন, কাউকে বললেন, 
ঘরে ফিবে যেতে । 
প্রন করলাম, আপনি কিকং 
গ্রেসের হযে কারাররণ বা সত্রিয় 
কোন কাজকর্ষে জড়ি ত ছিলেন: 
না, আমাকে কোনদিন কারাববণ 

কখতে হযনি। তোবে আমার বাবা 
দ্বিলেন গোঁড়া কংগ্েসি! এককালে 
যেমন কেউ খন্দর পরলেই লোকে 
'ভাকে কঙণেসি বলে চিহিতত করত, 
[এমনি একসময় বনগলক্ষী মিলের 
স্কাপড় পবাটা কংগ্রেসি হবার 


সকার কংঠেস আর এন 
আনেক তফাৎ ঃ প্রমথনাথ বিশ্ীর 


বাংলা" সাহিততা জগতের তো 
[দিকপাল প্রমথনাথ এপ 
বিরাট লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন । প্রতাক্ষভাবে তিনি মাঠে-ঘাটে 
কংগ্েস করেননি । উপরি রস 





নি নী রি পবিমার বাড়ি 





একটা কাপড়েব দোকান খূললেন। 
সেই দোকানে সব বংঃগলক্ষণী 
কাপড়ে ভবতি। সবাই খাতায় শাম 
লিখে কাপড় নিয়ে চলে গেল পরে 
দাম দোব বলে, কিন্তু পয়সা দেবার 
বেলায় আর কোন আগ্রহই কেউ 
দেখাল লা। শেষ পর্যত৬ দোকানটাই 
উঠে গেন্স। আমার বাবাকে বহৃবার 
পুলিশ গ্নে্ভার করেছে । বড় বড় 
অন্দোলন যেমন অসহঘোগ্র, আইল 
লনে বহ্‌দিন তাঁকে বৃটিশের কারা- 
গারে বন্দী থাকতে হায়ছে। আর 
যেহেতু আমি বাড়ির বড় ছেলে, 
সেই্ঈনী সাংসারিক দায়দায়িত্ব 
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও 
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অঃশা ছিল। সু 


' পছ্গে ভাল মিলিয়ে চলতে না গেড়: 




















শশা এ. 
ম্প ই এ এ 
নু 
এ চটী টা 
সু 
নি ল টিপি. 


এর চেয়ে জেলে গাই কা 


আবার আমার প্রশ্ন, ০৫ 
কঃগ্রেসের মধ যে সব পাবিনিরন 
ঘটেছে, ০০৮০৪ 
কী: + ১ 


কংগ্রেসে বহৃ পরিষর্তন * 
সময়ে কালের পপ 
কেই সেই. পরিবর্তন ঘা বিবর্তনৈঘ | 1. 
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রশ 
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পপ এ ও পপি 
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2০ 


চর 


সরে গেছে। ধর গাদ্বীজী। এপ 1 

0৬ 
জাতপাত নিয়ে যে সব প্রস্তাব ্ঃ 
করলেন, তাতে আগেকার দিনের 
মানে, গান্ধীজীর আগে মারা: কী: 
গ্রেসে ছিলেন, ভদের অনেকে 


গোলেন। কারণ এত উদার এবং এত, 
পাহসী হয়ে তাঁরা এগোতে 'বী। 


হিল তল? 


পা ০৮ শশী 


2 টা 






হজ 
টি ্ 
০ পি পাস 


স্পা তা ও পপি [চি হস 
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এতদূর যেতে রাজি ছিলেন লা। উতবে1 1 
বিগত এই ১০০ বছরের মধো এছ? /] 
লোক ভারতবর্ষে জঙ্মগ্রহল করেননি, 
যিনি কোন না কোনভাবে কংগ্রেের র 
সস্গে জড়িত ছিলেন না। টা, : 
অনেকেই খেয়াল করেন না। যেমন: 
টা 

৪. 

1 

॥ 1 
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ট্যাব-এও্ড কমৃফিট সবুজ পলির্যাগে। লুপ কমৃফিট -হুলুদ পলিব্যাগে। 


২০ টির প্যাকেও পাওয়া যায়। ২০ টির প্যাকেও পাওয়া যায়। 
& ছু 


আনিক্চ মোলায়েম: অন্রিক হুরালিট্ত। ্‌ 


ট্যাব-এও অথবণ লুপ কম্ফিট -- ও আও রি 
ক্রিস্টিন ছোডন-এর তয়ফ থেকে আপনার জস্বে বিশ্বের সর্বোত্তম স্যাপকিন। 0৫ | ৃ 


ঞ 
4 
॥ 
৪ 4 
রঃ রর রঙ শি 
ন ॥ 5 
শ ৬০ চা 
চা রা ঃ 
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ঃ চান এ টি? খা 
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5৬ 
খ্ 


এই নিন ! এবার আপনার বেছে নেওয়ার জন্যে আপনার 
পছনসই ম্যাপকিন লুপ রূপে ট্যাব-এগ্ড কূপে। স্ক্যাতিনেভিয়। ও 
পশ্চিম ইউরোপে অত্যধিক জনপ্রিক্ক ক্রিস্টিন ছোঁডন ঘরানার 
তরফ থেকে -কমৃফিট ! 


ত্রুপ কম্ফিট. 


লুপ কমৃফিট নিজের জায়গায় পুরোপুরি সূরক্ষিতভাবে বজায় 
থাকে । এতে এক অনন্য আমদানী করা পরত থাকে ব'লে 
আর্জতাকে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে শুঘে নিষ্বে দ্যাপকিনের পুরে! 
দৈধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং সেখানেই ধরে রাখে । সেইজন্যেই 
কম্ফিট অধিক নির্ভরযোগ্য এবং ফোনে আকন্মিক দুর্ঘটনার 
হাত থেকেও ধাচাষ | 


কী আরামদায়ক ! 
আর লুপ কমৃফিট কত মোলায়েমও'**ন! ছড়ে যায়' নহয় 


কোনে অসুবিধ| | এইাদ্!, লুপ কম্ফিট অতি সহজে ফেলে ও 
১ওয়া যায়। 
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এ হ'ল আপনার ব্যবছাত্রর জন্যে সবচেয়ে অধিক জুরক্ষিত এক ন্বাপকিঅ-"'যা এর 
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এবার কমৃফিটউ প্রস্তুত করছে খুব বেশী আ্রারে অধিকতম সুরক্ষা! 
দেওয়ার জন্যে ভারতের সবচেয়ে প্রথম গ্ানিটারী গ্যাপফিদ। 
দেখুন কি ক'রে? 


টযাব-এও কম্কিট ৃ 


স্টে-দ্রাই কভার | 


ট্যাব-এও কম্ফিট নিরুদ্বিগ্ন মহিলা রশই পছদা করেন। এতে 

একটি বিশেষ স্টেড্রাই কভার থাকে যা ম্যাপকিন থেকে সমস্ত 
অরর্দতা টেনে নিষ্বে। আপনাকে কারঝয়ে শুকনে! ও আরাম- 

দায়ক অবস্থায় রাঘে। 


শুষে নেওয়ার পরত 


এর অনন্য আমদানী করা পরত, আর্জতাকে ভেতরে গুষে নিয়ে 
হ্যাপফিনের পুরে দৈত্যে ছড়িয়ে দে এবং ভিজেতাবকে ধরে 
রাখে । এই আমদানী কর] পরত বিন! ধুনটের সেলুলোজ দিয়ে 
তৈরা ব'লে এটি শুয়ে নেওয়ার কাজ সঙ্গে সঙ্কে করতে পাযে। 


ডব্ল-সিওর শীল্ড (দ্বিগুণ সুরক্ষিত কবচ) 


গীকারাঃরর। 


এর নীল রউ] ডব্ল-সিওর শীন্ড পুরে? গ্যাপকিনে জড়ান! 
থকে যা পাশের দিক থেকে দাগ ধসার হাত থেকে রক্ষা 
করব কাজে অধিক সৃরক্ষা দিতে পারে। 


পরীক্ষা : গুকনে। হাতের চেটে 











একটি ট্যাব-এও্ড কম্‌ছিট হাতের চেটোয় রেখে কলের সক 
ধারার নীচে ৬০ মেকেও পর্যন্ত রাখুন 4 তাছলেই দেখতে 
পাবেন, জলের ফোটা কিভাবে, সে-্ড্রাই কভারেয় বাইরের 
ভাগকে ছেড়ে ভেতর দিকে শুষে যায়া। তারপর নিজেফ হাতের 


চেটো দেখুন । অত ভিজে সত্বেও শুকনো তাইনা? 


জার এসবই আপনি পেতে পারবেন কম্ফিট-এ, অতিরিক্ত কোনো মূল্য না দিয়েই। লুপ কম্ফিউ-.এর জন্ক্ে 
চেয়ে নিন হলুদ পুলিব্যাগ আর ট্যাব-এগড কম্ফিট-এর জন্যে সবুজ পলিব্যাগ। 
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৭ 
নখ 


পূ লজ দৈস্য শ্্ লা 
7 
॥ রে ং্‌ 
্ রি দত ৯ 5 ? ন & * ৩: 






|বচ্কিমচন্্রকে ফেউ কংগ্রেসি বলবে 
'না। তিনিও কংগ্সেসী এই অর্থে 
' বলতেন না। কিন্তু কংগ্রেস সম্বন্ধে 
উল্লেখ করতেই তিনি 'আমাদের 
কংগ্রেস! এই কথাটি বলতেন। এতে 
অনেকখানি ব্যাপার বোবা গেল। 
বম্কিমচচ্দ্র বলতেন, 'কংগ্রেস এমন 
একটি কাজ করছে যেটা ইংরেজী 
শিক্ষার সৃফল স্বরুপ আমরা 
পেয়েছি, গানে সমগ্র ভারতবর্ষকে 
এই থে খন্ডবিখণ্ড, ছিন্ন বিচ্ছিচ্ 
ভারতে এই যে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম 
'সমাজ ভিন্ন, সমস্তকেই কংগ্রেস 
একীভূত করে তুলছে. এটাই সবচেয়ে 
কংগ্রেসের বড় কাজ ।' কালীনাথ 
দত্ত, যাঁর লেখা থেকে আমি 
বঞ্ষিঘচন্দ্র সম্বন্ধে এই উক্তি্টা 
করলাম, সেই কালীনাথ দত্ত একবার 
আপনি কংগ্রেসে যোগ দেন না 
কৈন ১" বম্কিমচন্দ্র বললেন, 'দেখ 
রে এখন যোগ দেবার মত 

| কারণ, এ এখনও মুষ্টিমেয় 
[ শিক্ষিত, মধাবিস্ত ভদ্ূলোক সমপ্র- 
. দ্বায়ের একটা প্রতিষ্ঠান। এতে করে 
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্ টখতে চাই; সৈন্য জিন 
3 ফালীনাথ দত্ত প্রন করলেন, “কবে 


“যি র্‌ 


মি 
১) 


হবে?' ভার উত্তরে বচ্কিমচন্দ্র 
জোরের সঙ্গে বললেন, 'হবেই ! 
কারপ যে পথে কংগ্রেস ধীয়ে ধীরে 
অগ্রসর হচ্ছে, সে পথের পরিণাম 
হচ্ছে একীভূত হয়ে যাওয়া। 


এখন কংগ্রেসকে ভারত সরকার 
পৃম্টপোষকতা করছে, কিন্তু এটা যে 
সরকার কী কাজ করছেন আর 
কংগ্রেস ঘে করতে যাচ্ছে, তা তাঁরা 
খেয়াল করে দেখত্ছেন না। যেদিন 
সরকারের খেয়াল হবে, সেদিন এই 
পৃন্থপোষকতা তাঁরা সংবরণ করে 
নেবেন। কারণ তাঁরা বুঝবেন যে এই 
জিনিসটার জনা তাঁদের বিদায় নিতে 
হবে।' কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রর নামটা 
বললাম এই র্লারণে যে বম্কিম অতি 
সুপরিক্জাত লোক, ত্রাছাড়া সম্প্রতি 
“আনদ্দমণ্র' নিয্েনানা অপ্রীতিকর 
আলোচনা হয়েছে, তার জনা বস্কি- 
মেধ নামটা সহজে মনে এল। 
তারপর ধর জিন্না। তিনিও তো 
কংগ্েসি ছিলেন। শ্রধু কংগ্রেসের 
সাধারণ লোক নন. প্রধান ব্যত্তিঃ 
ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে গান্ধী 
আসার পর, খুশি মত যে সব কাজ 


চলছিল তা হল না এবং একটা 


সমসা হল (গান্ধীজীর সৌভাগা 
আমাদের দেশেরপ্দৃভগ্যি) যে দূজন 
লোক থাকলে কংগ্রেসের চেহারা 
হয়ত অনারকম হয়ে যেত, সে দৃজন 


চিক আমি যেভাবে দেশকে একীভূত_ খুবই তাড়াতাড়ি সরে গেলেন, 


আমাদের 
সময় কংগ্রেস 


 যাছিল এ 
অতুল্য ঘোষ 


ডিলেমবর মাসের শেষ দিকে 
কলকাতায় কংগ্রেসের অধিষেশন 
হচ্ছে । এখন মুশকিল হচ্ছে 'কংগ্রেস' 
নামটিকে নিয়ে। এখন আযম 'ইনডি- 
পান ' ন্যাশনাল কংগ্রেসের নাম 
শোনা যায় না। বাংলায় যাকে বলা 
হত জাতীয় মহাসভা' বা 'বাজ্্ীয় 
মহাসভা'। কিন্তু সাধারণের করছে 
ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামটিই 
চালু ছিল। 

ধর্মাধিকরণ কংগ্রেস (ই)কে 
জাতীয় মহাসভার প্রকৃত 
কারী বলা সব্বেও এখনও যে 
(ই) লামটিই চালু রয়েছে। আবার 
কংগেস (জে) এবং কংগ্রেস (এস)ও 
আছে। 





বর্তমান কংগ্রেস (ই) কর্মকতরা 








ধমধিকরণাতাদেরপক্ষে রায় দিলেও 
তাদের দলকে 'ইনডিয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেস' বলতে অনিচ্ছুক? এই 
প্রন এই জনোই উঠছে ঘে এখনও 
কংগ্রেস (ই )নামটিই বাবহৃত হচ্ছে। 
এবং সামনে সেই কংগ্রেস (ই)-এরই 
প্ণঞ্গি অধিবেশন 


প্ণঙ্গি অধিবেশনেরও একটা 
নিয়ম ছিল । এ আই সি সি-র প্রকাশ্য 
অধিবেশনকে কোনদিন কংগ্রেস 
অধিবেশনের মধা্দা দেওয়া হয়নি । 
গঠনতঙ্গেও তা ছিল না। 


কংগ্নেসের কাঠামো ছিল এরকম । 
প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি বা মন্ডল 
কংগ্রেস কমিটি বা ব্রক কংগ্রেস 
কথিটি। সেখান থেকে প্রতিনিধি 
নিয়ে জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত 
বিজ পু 
থেকে ষ্ঠ 

গন সদসা নিয়ে গঠিত হত প্রাদেশিক 
কংগ্েস কমিটি । এরাই জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলে পরিচিত 
হতেন। এরা হতেন সরাসরি জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতিনিধি ॥ আর এদিকে 
এরাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
গঠন করতেন । 'ডেলিগেটস' হিসেবে 
এদের কাজ ছিল বছরে একবার বা 
দ্ূবার কংগ্রেসের যে অধিবেশন ছত 
তাতে প্রতিনিধিত্ব করা। এরাই 


সা নি সা: 


টা 8 ০5 


টি সিজন 


গোখলে বা তিলক বেঁচে থাকতেন, 


তবে কীহত অবস্ছাটা! তবে একটা 


কথা খুবই সত, গাম্ধীজীর যে 
অপ্রতিহত ক্ষমতা হয়েছিল, সেটা 
হত না। কারণ খোখলে বা তিলক 
যাঁকেই ধরা ধাক না কেন, এরা 
সকলেই মুণ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের 
প্রতিনিধিত্ব করতেন। কিন্তু 
পান্ধীজি এসে কংগ্রেসের সকল 
দরজা জানালা খুলে, নত্বনভাবে 
দলের কর্মধায়া গঠন করলেন। 

কিন্তু এতে ফলাফল কী ভাল 
হয়েছিল : 

হাটা, এতে ভালই হয়েছিল। 
কারণ গোখলে কখনই লড়িয়ে 
কংগ্রেসের ফথা ভাবেননি, উনি 
(01751)10001098]  (50171055- 
এর কথা ,আর 
লড়িয়ে কংগ্রেসের কথা ভাবলেও 

সমস্ত আন্দোলনকে দেশ 
ছড়িয়ে দেবার কথা গাম্ধীর্জীর 

মত ভাবেননি। 

তার হাতিয়ার চরকা। তাঁর এই 
আন্দোলনের সাধারণ খসড়াটি তিনি 
দক্ষিণ আফিফায় বসে ছকে ফেলে 


অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীকে 


প্রন করলাম, গান্ধীজীর আমল 
মানে ১৯২০ থেকে ৪৭. এই ২৭ 
বছরের পর কংগ্রেসের যে পরিবর্তন 
হল এবং আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে, 


কংগ্গেসের সভাপতি নিবচিন কর. 
তেন। তখন কংগেস সভাপতিকে 
নিয়ে ওয়ায়কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা 


ছিল মোট একৃশ জন। 


সভাপতিকে বাদ দিয়ে যে কুড়িজন, 
তার মধো সাতজন নিবচিত হতেন 
এ আই সি সি-র সদসাদের ঘ্বারা। 
এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রতি 
আটজন স্নদসা আনপাতিক হারে 
নিবচিত হয়ে এ সি সি গঠন 
করতেন। বাকি তেরজলের মধ্য 
কোষাধাক্ষ এবং অনা বারোজন 
মনোনীত হতেন কংগ্রেস সভাপতির 
ঘ্বারা। আর মোট ২১ জনের 
ওয়াকিং কমিটি নির্চিনের দ্বারা 
পারলামেনটারি বোরড গঠন কর- 
তেন। 

কংগ্রেষের নিয়মানৃযায়ী সবময় 
কর্তৃত্ব থাকত কংগ্নেস সভাপতির 
ওপর। তিনি আইনসভার সদসাদের 
কাযবিলী বা মন্ত্রিসভা পারলামেন- 


: ট্ারি বোরডের মাধামে পরিচাজিত 


করতেন। সেইজনো যখন কংগ্েস 
অধিবেশন হত সেই ডেলিগেটদেরই 
ছিল সর্বময় কর্তৃতৃ পুরো কংগ্রস 
অধিষেপনের ওপর । অধিবেশনের 


'সময় ছাড়া সারা বছর ওয়ার়কি+ . 


কমিটি শলারফত সংগঠন পরিচালিত 
হত। 






টপ ২৯২ সালে ধহামানা | 
সপ এখন সমস্যাটা হচ্ছে যদি 
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নিন সং য় . ্ ৃ টা ূ 
ূ ্ধধিলে সফলতা লি করতে 


 ানীতার বারতা 
গেল' আর-দশটা পারটির  মত। 
আমার নিজের এটা ধারণা বলতে 
পার যে, বহু সংখ্যক দল নিয়ে 
গণতন্ত্র কেন, কোন তৃল্ত্রই চলে না। 
ইংল্যানডে যে শণতদ্ত আছে 
সেখানে বড় দল ধলতে তিনটে, 
আমেরিকায় যে গণতন্ত্র চলছে 
সেখানে বড় দল বলতে দ্রটি। আর 


' আমাদের এখানে কত পারটি বা দল 


কেউ বঙ্গতে পারবে না। এবেলা 
দেখলাম এতগুলো দল, ওষেলা 
দেখলাম বেড়ে আরো কিছু দল হয়ে 
গেছে। এইরকম করে কোন উন্নতি 
বা কাজ করা যায় না। গাম্ধীজী 
কংগ্রেসের নতুন রূপ দেবার জন্য যে 
খসড়া তৈরি করেছিলেন, তাতে 
হয়ত এই সমস্যার সমাধানের কথা 
ছিল। তবে সেটা অনুমানের বিষয়, 
কারণ সেটা তাঁর মৃত্যুর দিনষ্ তিনি 
তাঁর সচিবের হাতে তুলে দেন, যজ 
করে রাখার জন্য । কিন্তু তাতে কী 
ছিল আমি জানি না, যে অম্প 
কয়েকজন সেই “খসড়া দেখেছিলেন, 
এ বিষয়ে তাঁরাও কেউ কিছু 
বলেননি । তবে আমার মনে হয়, এত 
দল আর এক এক দালের উপদল 
নিয়ে বৃহত্তর কোন সাফলা আশা 
করাই ভূল। 


সাক্ষাৎকার £ সঞ্জয় সিংহ | 


স্বাধীনতার আগেমাক্্র তিনজন- 
কে নিয়ে পারলামেনটারি বোরড 


' গঠিত হয়েছিল। সদরি বজ্জভভাই 


প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ এব: বাবৃ রাজেন্দ পসাদ। 
স্বাধীনতার পর পারঙামেনটাবি 
বোরডের আয়তন বৃদ্ধি হয়! সেই 
জনোই যখন কাগজে দেখলাম এ 
আই সি সি-র প্রকাশ্য অধিবেশন, 
তখন একটু গোলমাল ঠেকেছে। 
আগে বছরে ৩/৪ বার এ আই সি 
সি-র প্রকাশ্য অধিবেশন হত। মাকে 
মাঝে অবশা কদ্ধদ্বার কক্ষেও 
হয়েছে। কাজে কাজেই এ আই দি 
সির প্রকাশ্য অধিবেশন এবং 
“কংগ্রেসের প্রকাশা অধিবেশনে 
অনের্ক তর্ফাৎ| এ আই সিসির 
অধিবেশন হত এ আই মিসির 
সদসাদের নিয়ে। আর কংগ্রেসের 
অধিবেশন হত এ আই সিসির 
সদসা সংখ্যা গৃণিতক ৮ সংখ্যা 
বিশিদ্ট ডেলিগেটদের নিয়ে । অবশ 
বর্তমানে নিয়মকী হয়েছে জানি না। 
অনেকে কংগ্রেস থেকে যেয়িয়ে গিয়ে 
নতবন দল করেছেন। জি 
নামে রাজনৈতিক দল 


লো 
পিনাকী' মজুমদার 
পরিবর্তন ২১ ১৯৬৩ / ৪২ 





























বোলপৃবেব খেলার মাঠে শিশু 
নারকেল গাছের গাযে হেলান দিয়ে 
'শিশু' কবিগুরু যেখানে লিখেছিলেন 
'পর্থীরাজ পরাজয়' কাবা সেখানেই 
দেখতে পেলাম চার বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে 
যারা একদিন স্বাধীনভার আমদ্দো 
লনে বাপ দিয়েছিরান | 


প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 


এদেরহ একজন হলেন রবীন্দ 
জীবনীকাব প্রভাতকুমার মুখো 
পাধায়! প্রভাএবাবুর জ্ঞল্ম ১৮৯১২ 
সালের ২৫ জুলাই, নদীয়া জেলাব 
রাণাথঘাটে । স্বগীয় বাবা নগেন্দনাথ 


মুখোপাধায ছিলেন চ্হানীয় 
অঞ্চলে উকিল ও স্বাধীনভা 
ম্ান্দোলনেশ অনাহম ১৯সনিক। 
১১১০৭ এব ৬ আগসট । শিরিডি 
হাইস্কুলের হোডমাসটাব আইচ 


॥ মহাশয় পথম শ্রেণীৰ ঘলে গিয়ে 


একলেন। এই প্লাসের ছোলেবাই হল গজ, ছি... 
এবার এনট্রানস 0 ০৩ 


সবনচযে বড় 
পবীম্মণা দেবে টেপটৈব মাঝ 
মাসকযেক বাকি, ৬মাসটার মশাই 
এব মুখ গম্ভীর ছেলেদের মুখ 
ততোধিক | তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে 
ছেলেরা সব উঠে দাঁড়াতেই চিনি 
বললেন, কাল বাজাবে বিদেশি 
জিনিস পযকট সভা হাযেছিল ভাতে 
"তামাদের মাওয়া মানা ছিল তব্‌ 
ভনকয়েক 'গয়েছিলল, সে খবব মামি 
পেয়েছি! যারা গিষেছিলে শারা 
কেবল দাঁড়িয়ে ধাক, মাব সবাই বসে 
পড়। জনপাঁচেক ছেলে গ্বাড়া সবাই 
বসে পড়ল । হেড়মাসটার মশাই 
বললেন, "যারা সভায় উপস্ছিত 
ছিসুল, এাদের শাম্ত নিভে হবে । 
আজ সাবাদিন বেখেব উপর দাঁড়িয়ে 
থাক - আর কাল দশ টাকা জরিমানা 
নিয়ে এস। দাঁড়াও সব বেখেব 
উপরে" - ছেলেরা পর পর বেখেব 
উপর দাঁড়াল - একজন ছাড়া - 
রোগা, ফবসা পনের ব্ছরেব গোলে, 
মুখে জুলজুল কবছে বৃদ্ধির প্রখবভা। 
তার দিকে চেয়ে হেডমাসটাব ধমক 
দিলেন - 'তুমি বেঞ্চের উপর দাঁড়াচ্ছ 
না কেন প্রভাত ৮" 'সযাব এ শাসিত 
আমি নিতে পারব না' -. ধীধ 
শাল্তভাবে স্পন্ট "করে কথাগুলো 
বলগ্ন প্রভাত । অবাক বিস্ময়ে লাস 
শৃদ্ধু ছেলে তাকাল প্রভাতের মুখেব 
দিকে। তার মুখ রাগে লঙ্গি হয়ে 
উঠেছে । নিজেকে সংঘত করে বলল 
“ভার মানে ১ বাবাকে জিজ্ঞাসা না 


৪৩ / পরিবর্তন ২১ ডিসেমবর ১৯৮৩ 


শাস্তি 

সম্ভব নখ সাব ।' এই কথা কষটি 
ধরা গলায় বলে প্রভাত প্লাসের 
দুর্ধারে একবার চোখ বুলিষে নিল ) 
দেখল কাল যাবা তাব সঙ্গে মিটিঙে 
ছিল প্রমোদ গৃসিংহ, সামনত জয় 
নাধাযণ, নাসেক সবাই বেঞে দাঁড়ি 
য়ে, প্রভা তর মুখ রাঙা হয়ে উপ । 

হঠাৎ হেডমাসটাব মশাই এব 
জোর গলার সবব কানে এল 7 
'প্রুতাত ভুমি বুঝতে পারছ না, কী 
কবছ তুমি! ঘদি শাসিহ শা নাও, হবে 
তোমান পরীক্ষা দেওয়া হবে না 
স্কুল থেকে নাম কাটা যাবে । আামরা 
সবাই আশা কবে আচ তুমি 
আমাদের গ্কূলের নাম রাখবে, 
মীন ৮ 4 এ 
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স্কলারশিপ পাবে - সেসব আশা 
ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। সবকারি 
সাছেশ অনুসাবে তোমাকে শাসিত 
নিতেই হবে - নইলে "সাব আমি 
তো অন্যায় কিছু বলিনি। বাধা যদি 
বলেন মিঠিডে যাওয়ার জনা আমার 
শাসিত নেওয়া উচিত, নই? আমাব 
পরীক্ষা দেওয়া হবে না, তাহলে 
আমি শাসিত নেব, শৃধু বাবাকে 
জিস্ষাসা না করে আমি বেধেধ উপব 
দাঁড়া না।' 

পৃতাতের মুখেব উপবে চোখ 
রেখে কেক মুহূর্ত তিনি ঢুপ কবে 
রইলেন। মনে পড়ল এই ছেলেই 
দিন কধয়ক আগে ইতিতাসের শ্লাসে 
পাঠাপরস্তকেব তথা ভূল ধরবছিল। 
বেগে গিয়ে হেডমাসটাব মশাই বলে 
উঠেছিলেন তভোমাব বাবা [তামা 
দেব মাথাটি খেয়েছেন দেখছি, তিনি 
না এই গ্বদেশী সভার সভাপতি 
হযেছিল্রেন তিনি আবার নাশনাল 
কুলের পরতিদ্টাতা। চোখে জল 


১1১১ এ 
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ফেন্সতে ফেলতে প্রভাতবাব্‌ সেদিন 


বেরিষে এসেছিলেন স্কুল থেকে। 
ঘটনাটি তিনি নগেশবাবুকে বলতেই 
নগেনবাবু সেদিন বলে উঠেছিলেন 
'স্কূল ছেড়ে চলে আয়'। ছেলের 
তবিষাতের কথা এ হটুক চিন্তা না 
করে সেদিন তিনি ভর্তি কবিয়ে 
দিলেন ন্যাশনাল স্কুলে। 

এই ঘটন।ব মধ্য দিয়ে প্রভাতবাবুর 
শুর হল স্বদেশী আন্দোলানে 
আন্নিয়োগ। এবপর থেকে তাঁর 
শর হয় স্বদেশী কাজা, সেই সস্পে 
ভাঁব চলছিল সমান সংস্কারের 
কাজও জ্রলাশয় সংস্কাবের কাজও 
তাঁর হাতেই হয় ১৯৩৬ সালে ৩৭ 
সা/ল ইউনিয়ন 'বাবডেব নিবচিনে 
পবল হ্ুমিদাবদের আতণচাবের 
বিবদ্ধে কখে দাঁড়িযে ইউনিয়ন 
বোবডের সভাপাঁঠ হন। কংগেসেব 
সপ্রি্ঘ কমী না হষেও কংগাসেব 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহুদিন আমি 
তাকে প*ন কাবছিলাম আজও কি 
আপনি কংগ্রেম মনোভাবাপনল ০" 
উনি শান্তভার উতন্তল দিলেন 

ংগেস আজ চকাথায কঠাগন 
আজ নেই । এখন সেই কংগ্রেস তো 
কংগেস (ই)1 সেই সঙ্গে উনি 
পবিগকার ভাবে বলে ওঠেন 'দেশকে 
গড়তে হলে টাই সমবায ভিন্তিতে 
কাজ ।' মামি পশন কবলাম তিন্দিবা 
গান্ধী সম্বন্ধে সাপনান মনোভাব 
কী-' উনি দৃঢতাব সঙ্গে বললেন 
'ইন্দিবা আমার ছাত্রী ছিল । ৩ দক্ষ 
প্রশাসক, সে বিষয়ে কান সন্দেহ 
নেই । পৃথিবীতে ওর মন প্রশাসক 
আছে কিনা সন্দেহের বিষয়! 
জিও়াসা কবলাম ইন্দিরা গান্ধীর 
সঙ্গে পরবরীকালে আপনান 
কখনো দেখা হযেছে কি:' উনি 
বলাদন 'শান্তিনিকেতনে এসেছে 
বহৃবাব কিন্তু আমাব সচ্গে দেখা 
হযনি কোনবাব। একবার আমার 
একটা বই ওকে পানিয়েছিলাম, যখন 
৪ শাদ্তলিকেতনে এসেছিল ।' 

প্রভান্তবাব আজ বাস্ত চাব ছেলে 
9 নাতিনাতনি নিষে। স্ত্রী সধামক়্ী 
দেবী কিছুদিন আগে পবলোকগমন 
করেছেন। তাই সাহিতাকে আবও 
আকড়ে ধরে তিনি ভুলতে চাইছেন 
শোক ও পার্থিব দৃংখকে। যাবৎ 
ভিনি একজিশটি বই লিখছেন । ওই 
বাড়ি থেকে বেরিঘে মাসতে আসতে 
একটা সপন্ট ক্ষোভ শৃঞ্জরিত হতে 
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বোলপুর টুরিসট লঙ্জ। কংগ্রেসের 
ছোট বড় নেতারা এই লে আমেন 
ও শান্তিনিকেতন ঘুরে যান। অথচ 
সামানা শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যাপারে 
কংগ্রেমের নেতাদের ভীষণ কার্পণ্য । 
ভূপতি মঞ্জ্রমদার যখন বেঁচে ছিলেন 
শুধু তিনি কয়েকবার এসেছিলেন । 
অথচ বহ্‌ স্বাধীনতা সংগ্রামী 
ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে রাত 
কাটিয়ে গেছেন এই বাড়িতে 
পিবোধচন্দ্র পেন 


এঁদেব আর একজন অধ্যাপবা 
প্রবোধচন্দ্র সেন। ১৮৯৭ সালের ২৭ 
এপরিল জ্রল্ম কুষিদ্লা জেলার 
গঃগাসাগর স্টেশনের অদূরে ঘণিয়ন্দ 
শামে। ১৯০৫ সালের ১৬ অকটোবর 
প্রবোধবাবুব জীবনে স্মবণীয় দিন। 
রবীন্দ্রনাথ বাখীবন্ধন ও উপবাসের 
ডাক দিয়েছেন। এইদিন কৃমিল্লা 
জেলায় রাখীবম্ধন উৎসব পালিত 
হয়। প্রবোধবাবৃব বয়স তখন আট । 
ওই একই মঞ্চে তিনি রবীন্দুনাথের 
'বাংলাদেশ' কবিতাটি পাঠ করেন। 
এর পরের বছর কুমিজ্লায় হিম্দ 
মুসলমানের দা*গা বেধে যায়। উনি 
মায়ের হাত ধবে কুমিম্জা ত্যাগ 
করেন। সেদিন ওব মনে হয়েছিল 
গতবদ্ধব যে বাংলাদেশ কবিতাটি 
পাঠ করেছিলাম তা বৃথা । এরপর 
১৯২১ সালে কংগেসের সম্গে জড়ি- 
ঘে পল্ড়ন, শান্ধীজীব ডাকে সাড়া 
দিয়ে কলেজ বয়কট করেন। নিজেই 
'ন্যাশনাল ইস্কুল" তৈরি করলেন 
কৃষিস্লায়। পবে আবার কলেজে 
ভর্তি হন, তখন মনে হয় দেশকে 








সফল হব না। ৪২ এ ববীন্দ্রনাথেব 
ডাক পেয়ে শান্তিনিকেতন চলে 
আসেন ও সেই থেকেই অধ্যাপনা, 
পাহিতা সৃদ্টিব কাজে আত্মনিয়োগ 
কবেন। আজও তাই করে চলেছেন। 

জুগেস করেছিলাম 'কংগেস 
সম্পর্কে মাপনার মতামভ কী :' 

'আমার মভামত নেই, দেশের 
লোককে যে খেছে দিতে পারবে 
আমি তাৰ দলেই আছি । আকাশে 
উপগ্হ পাঠালেই দেশের লোক 
খেশুত পারে এমন কী কথা আছে। 
আমি মনে কবি বামকষ মিশন 
দেশের জন। সতাকাব কিছু কাজ 
করছে । তবে পশ্চিমবাংলার না যা 
কিছু কবার তা ডাঃ বিধাণচন্দ্র রায়, 
অগুলা ঘোষ ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ ঘোষ 
কবেছেন। এছাড়া সতাজিৎ বায় 
লাংলান জলা কিছু করার চে্টা 
কবছেন।" শ্রীমতী গান্ধী সম্বন্ধে 
কিতু জিিগোস কবলে তিনি বলেন, 
'তনি সম্ধন্ধে আমি কিছু জানি না, 
আমি কিছু খলতে চাই শা।" 


পভাতধযোহন বন্দোপাধ্যায় 


শান্তিনিকেতনের আর এক নান্তি, 
তুলেন প্রভাতমোহন বন্দোপাধায়। 
কবি ও শিলপী, জল্ম ১১0৪ সালেব 
১৯ ফেবরয়ারি, আমতীায়। ১৯২৩ 
সালে ববীন্দ্রনাথব সংক্পর্শে 
আসেন, গান্ধীজীর ডাকে কাঁপিয়ে 
পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে । 
সলীশ দাশগুতর নেতৃত্বে জেলে 
গেছেন পথমবাব। এরপর আরো 
চারলার জেলে গেতধন। ইংরেজের 


শোনদল্টি প্রতিবারই তাঁকে দৃবছর . 


কবে জেলে মাবদ্ধ রেখেছে । 
স্বদেশী কাজ কবতে গিয়ে প্রফূল্ল 


সেন, প্রফৃদ্ল ঘোষ ও যতীন রায়ের 


সংস্পর্শে এসেছেন ষহ্যার । গ্যাধী- 
নতার পরও কংগ্রেসের সঙ্গো 

ছিলেন বেশ কয়েক বছর। রতি 
বন্যার সময় দৈশের কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন বহ্বার। ৪৩-এ 


শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন রধীন ' 


ঠাকুরের ডাকে, ভার নিলেন শ্রীনি- 
কেতনের পঙ্গলী ভারর্তীর। এ সময় 
নম্দলাল বস্‌ ও যামিনী রায়ের 
সংস্পর্শে আসেন তিনি। এখানে 
কড়ি বছর কাজ করার মধ্যে কিছুদিন 
অথভাবে কাটান। তারপরে স্ত্রী 
স্কুল মাসটারিতে যোগ দেওয়ায় 
কিছুটা স্বাচ্ছন্দা আসে । তার লেখা 
একাধিক বই বাজারে প্রকাশিত 
হয়েছে । তার আঁকা বহ্‌ চিত্ত আজও 
শান্তিনিকেতনে সমাদূত। 

কংগ্রেস সম্পর্কে কিছু প্রন করা 
হলে তিনি বলে ওঠেন - থুতু উপর 
দিকে ছেটালে নিজের গায়েই লাগে, 
ঠাই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে 
চাই না। তবে আজকের কংগ্রেস 
আগের কমিউনিসট পারটির মত 
উচ্দৃগখল হয়ে পড়েছে। আগেকার 
কংগেসি যাঁরা তাঁরা এখনো আমার 
সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন । কিন্তু 
এখনকার কংগেম (ই) যাঁরা তান্না 
আমায় চিনতেই চান না।' 

ইন্দিরা গাম্ধী সম্পর্কে প্রশ্ন 
করায় তিনি জবাব দেন 'তিনি দেশের 
নেত্রী শুধু নন, পৃথিবীরও নেত্রী ।' 


রাণী চন্দ 


সিনীকে দেখে এলায় তিনি হলেন 
শীমতী রাণী চল্দ। তাঁর স্বামী 


ছিলেন ও কবিগ্ৰরূর কাছের 
না ্রীদতীচননরাদেিিতার 
জনা জেল খেটেছেন ও কংগ্রেসের 
সহ্গ যুত্ত, ছ্বিলেন বেশ কয়েকবছর। 
এবার ঘখন জানতে গিয়েছিলাম কিছু 
কথা, তিনি বলেন 'বানপ্রস্হে গেছি, 
আমার খুঁচিও না।' 


সাক্ষাৎকার ৪ 


মিহির ভট্টাচার্য 








“বন্দেমাতরম' বলাটাই তখন পাপ 
- রামকুমার চট্টোপাধ্যায় 





বাংলা সঙ্গীত জগতের অননা 
বাত্তিল্নু চট্রোপাধ্যায়। 
এখন প্রৌট, দর্শনে সৌমা, শান্ত। 
রামকমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে 
গিয়ে ছিলাম স্বাধীনতা আন্দোলনের 
বিষয়ে ওর অভিজ্ঞতা জানতে । তাঁর 
জন্ম আজ থেকে প্রায় চৌষটি বছর 
আগে, কলকাতার এক বনেদী 
পরিবারে । রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 


কথায়; বৃটিশ আমল। পুলিশ 


বাহিনীতে লাল -মৃুখোদের দাপট 
চলছে। তখন বন্দেমাতরম বলাটাই 
যেন পাপ। মনে পড়ে ছেলেবেলার 
কথা। স্কটিশ চারচ স্কুলে ল্লাস 
ফোর-এ পড়ি। একদিন দেখি, 
পাঁচসাত জন ছেলে 'বন্দেমাতরম, 
বঙ্দেমাতরম' ধুনি দিতে দিতে 
যাচ্ছিল। হঠাৎ কয়েকজন পৃলিশ 
কোথেকে এসে তাদের ওপর লাঠি 
চারজ শুরু করে দিল কী নৃশংসভাবে, 


নিখিত্ধ ছিল। 


আরেকবার মনে আছে, তখন 
আমার বয়স খুবই কম। দাদু কোথা 


থেকে খবর পেলেন, আমার কাকা: 


একটা নিষিদ্ধ বই 'দেশের ডাক' এনে 
নিজে পড়েছেন. এবং আরো নাকি 
কাকে কাকে পড়িয়েছেন!। কারা 
দাদুকে বলেছে, আমাদের বাড়ি 
তল্লাশি হবে, এবং সবাইকে পৃলিশ 
ধরবে। ব্যাস, সেই রাত বারোটার 
সময় সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে, 
বিছানার তলা, লেপ-তোলক তুলে 
'দেশের' ডাক খোঁজা হচ্ছে। ওদিকে 

আমাদের চোখ দুল ঢুল্র। কাকা 
কি পচাপ বসে আন বারবার 
জিশ্যোস করা সত্ত্বেও কিছু বলছেন 
না। শেষে আমাদের কষ্ট দেখে 
নিজেই বইটা দাদূর হাতে তলে 
দিলেন! প্রথমে তো বকৃনি খেলেনই, 
তার পর আমার মনে আছে দাদু সেই 
বই পুড়িয়ে দিলেন। 

আপনি পরে বড় হয়ে স্বদেশী 
আদগ্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে- 
ছিলেন 





পান গাইতাম। প্রথম পথম কাজীদা 
অর্থাৎ নজরুল ইসলামের সঙ্গে 
সমস্ত সভায় যেতাম । কাজীদা তখন 


সব আগন করান গান গাইতেন। 
কারার ওই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল 
অথবা জাতের নামে বড্জাতি। 
তারপর গান শেষ হলে বক্তৃতা দিতে 
উঠতেন, সৃভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধায় কিংবা অনা কোন 
নেতা। 


আপনার সঙ্গে কাজী 
জাজের আলা 
আমার তখন বয়স চোদ্দ পনের । 
সবে ছেড়েছি। গানের জগতে 
পরো না আসলেও, তবঙ্গা 
যেড়াই, ভেতরে ভেতয়ে 
রেওয়াজ করি। এমনি সময়ে একটা 
চাকরি জ্টল এইচ এম ভিতে। 


, কমল দাশগৃস্তর আসিসটেনট 


হিসাবে । এই এইচ এম ভি-তেই 
কার্জীদার সম্গে আলাপ । 

কাজী নজবূলকে তো বৃটিশ 
পুলিশের কারাগ্রারে কাটাতে হয়ে. 
ছিল বহৃদিন, আপনারা যে ওর সঙ্গে 
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ওপর পৃলিশ কোন ব্যবস্হা দেয়নি? 
না, পুলিশ আমাদের কখনও 
৬ তবে একঘারের একটা 
মনে পড়ছে, এই বিবেকানদ্দ 
রোডে মটরবাব বলে এক ভদ্রলোক 
ছিলেন, তাঁর বাড়িতে আমরা 
কয়েকজন মিললে কার্জীদায় কাছে 
গানবাজনার তালিম নিতাম । এক- 


দিন বিকেলে, তখনও গান বাজনা 


শর হয়নি, কার্জীদা আমাদের সঙ্গে 
কথাবাতাঁ বলছেন। হঠাৎ দরজার 
কাছে এসে কে একজন কী ইশারা 
করাতে কাজীদা চোখের নিমেমে 
ঘরের পেছন দিকের দরজা দিয়ে 
অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার পরই 
কানে এল মস মস করে বুটের 
আওয়াজ । দেখি একজন লালমুখো 
সারজেমট। আমি একেথারে সামনে 
বসেছিলাম, আমাকে জিগোস করল, 
'এখানে কী হয়:' আমি তো সব 
বাপারটা বুঝে গিয়েছিলাম। সার- 
জেনট আমাকে দ'প করে থাকতে 
দেখে বলল, "ডু ইউ নো কাজী 
নজরুল ইসলাম £ ইজ ছি হিয়ার," 
নজরুলকে আমরা চিনি না, কাজী 
নজরল ইসলাম বনে এখানে কেউ 
তো নেই।' তখন সারজেনট বিরন্তঃ 
শ্বরয়ে বলল, “তাহলে তোমরা এখানে 
কী কর,' আমরা বললাম, আমরা 
গানটান করি, এই দেখুন বাজনা- 
টানা রয়েছে, সারজেনট কী বুঝল, 
কে জানে । গটমট করে ফিরে চলে 
গেল। আসলে তখন কাজীদার 
খোঁজে পুলিশ ঘুরছে! 

আমার নিজেবও এক দারুণ 
অভিভ্ততা আছে । আজ থেকে প্রায় 
চল্লিশ পঁয়তালিলশ বছর আগে। 
ঠিক সালটা স্মরণে নেই । কলেজ 
স্কোয়াবে এক জনসভায় 
বন্তুতা করছেন, হঠাৎ এল, 
সৃভাঘবাবৃকে উদ্দেশ করে বলল. 
'আপনি নেমে আসুন, আপনাকে 
আরেসট করব।' সুভাষবাবু বললেন, 
“আমার একটা কথা বলার আছে, 
তা 
আরেসট করবেন।' সৃভাষবাবূ চিৎ. 
কার করে সেদিন যে কথাগুলি 
বলেছিলেন আমার আজও কানে 
বাজছে । সুভাষবাবু বলেছিলেন, 
'আজ আমার মনে এতটুকু দুঃখ নেই 
আমাকে আরেসট করে যাবে 
বলে। কিন্তু এ দৃঃখ আমি ভুলতে 
পারব না যে একটা বাঙালির ছেলে 
সারজেনট হয়ে, আমাকে এ মঞ্চ 
থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' 
এরপর সায়জেনট আর মাথা উঁচ্‌ 
করতে না। তিনি তার 
ডিউটি করলেন দেশবরেণা সুভাষ- 
চ্দ্রকে আরেসট করে। কিচ্ভব মাথা 
তাঁর আর উঁচু হল না। 


আমাকে বহু সভায়, ব্ৃতার 
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কলেজ স্কোয়ায়ে আমি ও গিরীন 
চুরদ্ব্তী 'বক্ছেমাতরম' উদ্বোধনী 
সঙ্গীত গাই। তার পর সুভাষবাব্‌ 
বন্তম্তা দিলেন। আধার কখনো 
কখনো শ্ামাপ্রসাদ ম্বখারজির 
সভায়ও দেশাত্বোধক গান 
গেয়েছি। মনে পড়ে আমার বম্ধ 
প্রয়াত হরিপদ ভারতী জোর করে 
বহৃসভায় গান গাওয়াতে নিয়ে যেত। 
এই রকম কংগেস ও স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সমর্থনে যে সব সভা 
হত, সেখানে পৃলিশের বাধা দান, 
লাঠি চারজ, লোকেদের ঠেলাঠেলি, 
সবই দেখেছি । এইসব গভায় গান 
গাইতে গাইতে আলাপ হয় অন- 
শীলন সমিতির নেতা বি” 
অনুকল দাসের সহ্গে। 
ওদের বাদুড় বাগানের 
গেছি, অনেক কথা শুনতাম ওদের 
কাছ থেকফে। তবে কোনদিনই, 
কাজীদার মত পুলিশ আমাদের পিছু 
নেয়নি। 

আপনি কি শ্ধ সভাতেই 
দেশাতআবোধক গান গাইতেন ১ 

ধু সভায় নয়, তখনকার দিনে 
সব বনের্দী পরিবার, যেন ঠাকুর 
বাড়ি, পরদ্যোৎকুমারের বাড়ি, রাম- 
দুলাল সরকারের বাড়িতে শিয়ে 
দেশাত্বোধক সব গান, বেশির 
ভাগ কাজীদার গান গাই তাম। 
সুতরাং শেষ প্রশন করলাম, ঘদিও 
আপনি লিঙ্পী, রাজনীতির লোক 


আগে গান করতে হত। একবার, 
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নন, তব একস সাধাধ়ণ সাগরিফ 


৪, 
কত ৬ 


(হিসাবে স্যার্ধীনতার পর কংগ্রেস ও 


ভায়তবর্ষের অবস্হা আপনার চোখে 
কেমন লাগছে? 

কিছুক্ষণ ভেবে রামফৃমারবাব্‌ 
বললেন, 'আমাদের সময়ের মত সেই 
সব নেতা কই? তখনফার নেতাদের 
মত ক্বাধীনতা সচেতন, দেশপ্রেমী 
আজ চোখে পড়ে না, আগে নেতাজী, 
শ্যামাপ্রসাদ, অনুষ্ধ্ল দাসের বভতা 
শুনলে রক়্ে ঘে দোলা লাগত, আজ 
সেরকম কথা শনি না। আর কংগ্নেস 
সম্বষ্ধে বলতে গেলে, ঠাক্‌্র শ্রীশ্রী- 
রামকৃফদেষের সেই এক বুড়োর পাঁচ 
ছেলে ও তাদের লানতি ভাঙার গল্পের 
সারাংশ বঙ্গতে হয়, যে হুড়ো তার 
একটা ছেলেকে লাঠি ভাডতে বলল, 
সৈ পট কয়ে ভেঙে দিল । যখন 
তাকে পাঁচটা টুকরো একসচ্গে করে 
ভাঙতে বলা হয়, সে পারল লা। 
তখন বুড়ো বলল, বাবারা সব 
পচিজনে একসম্গে মিলেমিশে থেক। 
তা এখন তো কংগ্েসের বহু ভাগ, 
টুকপ্সো করো, হ্বিধা বিভক্ত | তাই 
সেদিনের কংগ্রেসের সঙ্গে আজকের 
কংগ্রেসের তফাত অনেক। আর 
দেশের কথা কীই বা বঙ্গব! দেশের 
অবস্হা যা, কদিনই বা বাঁচব, তাই 
গন্ডঙিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে 
চলেছি, আর কিছুই তো বলার 
নেই।" 0] 


সাক্ষাৎকার £ সঞ্জয় সিংহ 








“তখনকার নেতারা ছিলেন 


দেবতৃল্য-সিদ্ধেশবর মুখোপাধ্যায় 





'পাঠশালে আর যাব না ভাই/ 
প্রাণ কেঁদেছে মায়ের তরে, যাদের 
মায়ের মলিন বদন/বলো কি কাজ 
তাদের লিখে পড়ে' - একদিন এই 
গান যাঁর কণ্ঠে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন 
বিদ্রোহ কবি কাজী নজরল ইসলাম, 
একদিন কংগ্রেসের ডাকে আহৃত 
জনসভায় এই গান গেয়ে যে কিশোর 
গায়ক লক্ষ মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত 
করেছিলেন, সেদিনের সেই কিশোর 
গায়ক আজকের সংগাঁতক্ত সিদ্ধে- 
এবর (2 একান্তর বছর 
বয়সী সিদ্ধেধবর মুখোপাধ্যায়ের বি 
এল গাস্গৃলি লেনের বাড়িতে 
তু সংগ্রামের 
স্মর কথা | 
৮5৮4 
প্রতাক্ষভাবে জড়িত ছিঙ্সেন। 

স্বাধীনতা সংগ্রামে কীভাবে 
জড়িয়ে পড়লেন, এই পশেনর 
জবাবে সন্গীতসাধকের উত্তর £ 
যখন চ্কুলে সবে ল্লাস গ্রিতে পড়ি 
তখন থেকেই বলতে পার। সাল 
বোধহয় ১৯২১ হবে. সারা দেশজুড়ে 
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গাম্ধীজশির ডাকে বিদেশি দ্রব্য বর্জন 
আদ্দোলন চলছে | বরিশাহে আম্া- 
দের গ্রাম উজীর পরেও সেই আদ্দো- 
লনের ঢেউ উঠেছ্ধে। তবে তখন 
আমাদের গ্রামের লোকেদের (যদিও 
আমাদের গ্রাম খুব উদ্নত ছিল) মধ 
একদল "ছিল খুব ভীরু, আরেক্দজ 
বেপয়োয়া। সেই সময় স্বদেশী যাবা 
করত তাদের সম্বন্ধে বলা হত, 
'*্বদেশীরা কি গন্ডগোল আরম্ভ 
করেছে, আমাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে 
দেবে', এইসব বলে একটা ভয়, 
আতঙ্ক ছড়ান হত। আমাদের মত 
যারা ছোট ছেলে, তাদের বাড়ি থেকে 
বাইরে যেনো বারণ ছিল । আমার 
মনে আছে, একদিন আমাদের বাড়ি 
থেকে একটু দূরে বাজার থেকে হৈ চৈ 

কৌতৃহলবশত গিয়ে দাঁড়ালাম। 
টে ০১৭৭৬৬৬৬ 
বাজায়ে যে একটা বিলেতি দ্র 
বিক্রির দোকান ছিল তার সামনে 
য়ে পড়েছে। দৃ-চারজন লোক 
দোকানে ঢুকবাম্ন চেছ্টা করছে, কিন্তু 
পারছে না, আর যারা ভেতয়ে ছিল 
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তারা বৈরুষার চেষ্টা করছে, একটা 


ছে গড়ি দিয়ে। পিঁড়িটি দিয়ে 
কোনমতে একজন লোক নামতে 
পারে। ওই পিঁড়িটা এত ছোট যে 
একজন লোকও শুতে পারে না। 
আমি ভিড়ের মধো দাঁড়িয়ে সব 
দেখছিলাম। ছোট তো, তাই মজা 
দেখছ্িলাম আর কি। হঠাৎ একজন 
সিঁড়িতে শুইয়ে দিল । কারণ আমি 
ছে, ওই সিঁড়িতে শুতে কোন 
অসৃবিধা নেই । আমি যেন কেমন 
ধোকার খত শুয়ে পড়লাম বিনা 
প্রতিবাদে। ব্যাস পথ বন্ধ হয়ে 
গেল । তৈহৈ শুর হল। খানিকক্ষতণের 
মধোই থানার থেকে দাবোগা কিছু 
পলিশ নিয়ে এল। মারপিট ঠেলা 
ঠেলি শ্বরু হল । এমনি যার। দাঁড়িয়ে 
দেখদ্িল তারা পালিয়ে গেল। যাবা 
শুয়ে ছিল তাদের উপর দিছে 
দারোগা জুভোশদ্ধ পা দিযে মাড়িয়ে 
ওই সিঁড়ির কাছে এসে, আমার 
হাতটা ধরে হযাচকা টান মেরে দুই 
থাপ্পড় কশালে। 'আমি ন দশ 
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ফেললাম । তখন দারোগা কান ধরে 
টেনে নিয়ে এসে বললে, ভুমি ঘুখুজ্জে 
বাড়ির ছেলে, তৃমি এসব কাজ করছ, 


এসব ছোটলোকেবা কবে । দাবোশা 
বাঙালি, আমাদের গ্রামের লোক। 
আমাকে ভ। আরো! দুচাল 
থাপ্পাড় চাপড় মেরে বলল, যাও 
আর এস না। আমার এতদিন অবধি 
ফোনরকম দেশাতাবোধ বা স্বদেশী 
ডাব ছিল লা বা বৃঝতাম না, কিল্ছৃ 
ওই থাপড় খেয়ে মুখে বললাম বটে, 
নানা, আর করব না। কি” মনে 
মনে কেমন যেন জ্বলে উঠলাম, মলে 
মনে বলাম আমি করধই । মজাব 
কথা কী জান, তখন যে সব পুলিশ্‌ 
অত্যাচার করত স্বদেশীদের উপর, 
পরবর্তীকালে তারাই দেখলাম. মানে 
স্বাধীনতার পর, পুলিশের সব বড 
বড় পদে বসে গেছে। আমার মনে 
হয় এইজনাই দেশের ভোল পাল্টাল 
না।' 

যাই হাক তারপরের দিনই 
আধার লুকিয়ে গেলাম বাজাবে 
যেখানে মদ গাঁজার দোকানের 


হলনা 

হকি, 31১8 1 
₹ ব 7)) 

পধুশত ॥ ৮ শু ' ৮.8 প্র ৪ এ ২১ ৪1-8 
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১1 রঃ 
্ 
ন্‌ 

সামনে পিকেটিং চলছে । গোল্নবাল 1. 
হল সেদিনও, পুলিশ বরে নিয়ে 

গেল। দুটা খা লাশিষে হাঞতে 1) 
পুণে দিল। হজতঘরে খেখাল |. 
আমাকে রাখল পেখান চেক | 


ডাকাতিদর রাখ 2 সত থবেব মধ 


প্রসাব পায়খানা করছে সবাই 
পুচন্ড দৃগন্ধি। শান দাবোগাকে 
বললাম, আমাম ছে দিন । এখান 
থাকলে আঙ্ষাত শনি ভায়ে ফালি 
দারদা সাহেব বলল, হলুন লাষ 
একটু স্বদেশী কল 2 চামান স্বদেশী 
দাদাবা পন বাঁচি ৮ঠামাষ যখন 
বিকেল চাবি পনসগা বান পলিল, 
আব কণ্দবে ' দৃমি কী বাহিন ছলে! 
এভানার পতি 


এও উঠা হাস? 


আমায় ৮৩, কারন বুল ছোটবেলা 5: 


থেকে মামি গান শাহ শাখ, ই্বিলে 
নু 
প্রান আনবগট, এত পভঠী আারাগশি ১1৭ 
রশ 


কন দ হত 


এ 
চ 
। 


॥ 


শু 
/ 
| 
1 


7 
4 
॥ 
রহ 
ন্‌ 
রখ 
না 
হি 
£ 
্ 
নখ 
৮ 


রথ 


: 
ঁ 
| 
. 
| 
| 
ৃ 


৫ 


যখন ফাস তোল ৮ যাইত 


উপব, ভথন নামায় গুল ভাড়া 
হল) ন্জামার নারির সু তচ্ছিল।, 
দুল ম। ছাড়াত হম কারণ তখন 
সপর্কাশি সহায় পি ত সাল যাবা 
স্বদেশ কলহ জাতি এ ততুণা। 
পালিশ বিকেছ বিল সবনু চাদ 
যেত হাই ফাকি স্কুল খেকে 
হাডিয়ে শব সন এস অতি 
হা, ক] 
স্টোন হজনমনত। গা্খান বিজ 
শ॥]াায়ের অাশাত তা সচলে । বাবা 
শানে কলকাতায় 


আহ 


সাাদন 


ব)১- শস্ফির২৩৭ 
[নি ৮18২8 


নিযে 17 8বি 


শুশন কনিলাখি। পাকা যি পাস 
সকাল পাত ভতলিপ নি 
চে 


পবা, পিছন পটযল 


বহে কোন 
সকাল ত্হ হীন এই তকখভাবে 


যখন দশিধশুলো আাস্ছ। লহ সময় 
এব বন্ধু পালি সে মাক একদিন 
হর সঃ, গলাধব 


চা বব প্র 111. 


রর 
জা 
734২ 


নাম এক সরুন ছে নিয়ে গেল |, 
লেই সাধু হলেন সনায] সন্ানন্দকা 
পূরবী শীন থকাটা বই পড়ছে] 
দিন । তন্ন শিঘোগীব দেশের | 


ডাক । হাধপর দিগিলন শখের 


দাবী” আর ভুসপনদখ দয় লেখা । 


কিন্বু বহই। আসব বন শুকিয়ে 
পড়তাম ' বাড়িতে পড়াখুনে করার 
গ্রনা বাবা কিছু বজ কিনে দিযেভিজেন, 
তর ফাঁকে পড় হাসি, 
ধবা পড়ে শেলম বাবার কাদছছ।। 
পি মারব খেলাম বাবার হািতি। 


51 একি 


85125 


নি 


শপ 
ক চে নি 
শা শি পপি ও সর ও 0 পাস এপ আপ জপ ৯ এ 


সি সা তিন এ 


এ. শশী স্দিপ্টি 5 


পা ্ে রর ্ 
৮ 5 স্পা শর্ট এ টিবি ০৯ নি 





গেল। গোপনীয়তা এল। স্বামী 
সত্যানন্দ ছিলেন বিবেকানন্দর শিষা 
এবং অনুশীলন সমিতির সক্রিয় 
সদস্য। তিনি বললেন, তোমরা আর 
বাইরে সতাগ্রহ আন্দোলনে যোগ 
দেবে না. ভেতরে ভেতরে কাজ শুরু 
কর। কিন্ত আমার পক্ষে তা করা 
মুশকিন ছিল, কারণ আমি স্বদেশী 
গান গাইতাম বলে সকলের কাছে 
রর ছিলাম। 
তখন আপনি কী কীস্বদেশী গান 
গাইতেন £ 
সি্ধেশবববাবু স্মৃতি চারণ করতে 
করতে অতীতেবধ সেই সংগ্রাম মুখব 
দিনগুলিতে "চলে গিয়েছিলেন, তাই 
উত্তরটা দিতে দিতে দূ এক কলি গান 
শেষে ফেলছিলেন, "স্বদেশ স্বদেশ 
কবিস কারে/এদেশ তোদের নয়। 
ভাবপর ধবো, বিজয় লাঙল চটো- 
পাধ্যায়ের "মুক্তি মোদের প্রাণের 
বধ্‌/বন্দীশালা বাসর ঘর ।' বিপিন 


পালের 'সহে না সহে না জননী ।' এ 
ছাড়া বন্দেমাতবম তা ছিলই । 
তখনকার দিনের যাঁরা নেতা যেষন 
প্রতাপচন্দু গুহবায়, সাতকড়ি পতি- 
রায় প্রমুখ যারা ছিলেন, তাঁরা 
আমাকে নিয়ে কংগ্েসের বিভিন্ন 
সভায় যেতেন, সভা শুকব আগে 
গান করাতে । কারণ গানটান শুনে 
লোক জড় হত। তখন কিন্তু আমরা 
জোরও ছিল । ১৯৯6 সালে গাম্ধীজী 
এলেন ববিশালে । আমি তখন মাঝে 
মাঝেই কলকাতা থেকে বরিশালে 
ঘাই। স্টিমার ঘাট থেকে আামরা 
ছেলেরা ঘোড়া ছেড়ে, নিজেরাই 
গান্ধীজীর গাড়ি টেনে এনেছিলাম 
অশ্বিনী দ্র বাড়ি অবধি! তারপর 
এবং মৃকৃন্দ দাস তাঁকে গান শোনাই । 
আম্মি /গয়েছিলাম 'স্বদেশ স্বদেশ 
করিস কারে । গানধীজী আমার গান 
শুনে খুব খুশি হয়ে তখনকার দিনে ঘা 
সবেচ্চি সম্মান, সেই সম্মান আমায় 
দিয়েছিলেন, নিজের হাতে খদ্দরের 
একটি ফতুয়া, এবং গাম্ধী টুপি 
পরিয়ে দিয়েছিলেন, মার দিয়েছিলেন 
ংগেসের একটি বাজ । গাম্ধীক্গীব 
সঙ্গে যাবা গিয়েছিলেন তাঁদের 
অনেকেই গান জানতেন, তাঁদের 
কাছ থেকে আমি শিখেছিলাম, 
মেয়েরা যেটা গাইতেন 'সোনে কা 


১১৮৯১ । ৭ রকি উর চু চার 
পা চর . ্ঃ এ ১ ্ 


"। আর একটা গান আমার 
খুব ভাঙ লেগেছিল. সেটা হল, 
“আইয়ো ভাইয়ো মেরা খন্দর 
পিন্দনকে এহি উৎসব আজ ।' 

আচ্ছা, আপনি তো অনেক সভা 
সমিতিতে গান গাইতেন, কখন কোন 
গোলমালের সম্মৃখীন হতে হয়নি ৯ 

একটু হেসে সিদ্ধেশবরবাবু বল 
লেন £ হয়নি আবার । মানে আছে 
১৯২৯ সালে যতীন দাস মারা 
দোছেন। ঠিক তাব পরেন বছর 
১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যু তিথিতে 
কেওড়াতলা মহা*মশান ঘাটে এক 
সভায় গান গাইছি কাজীদার গান, 


'বল ভাই মাতৈ£ মাভৈ:./নবযুগ এ 
এলো 3ই/এলো ওই... গান প্রায় 
শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় 


দেখলাম খুব ধাক্কাধাকিক চলছে, 
পুলিশ আসার চেষ্টা চলছে। তখন 
গানটা ছিল নিষিদ্ধ । উদ্বোর্তণদের 
একজন এসে কানে কানে বলে 
দিলেন, 'সিদ্ধেশবির তুমি গান শেষ 
হলেই, এই কেওড়াতিলাব 7পছ্ছন 
দিয়ে গঙ্গার পাড় দিয়ে ওই মাইসোব 
পারকেব (এখন যেখানে বৈদ্যাতিক 
চূল্লী হয়েছে) মধো দিয়ে টালীগঞ্জ 
রাডে গিয়ে দেখবে একটা ছেলে 
সাইকেল নিয়ে খাকবে, ভুমি হাঙে 
উঠে পালাবে! পলিশ তোমায় 
গ্রেপ্তার কবতে আসছে ।' আমি তো 
কোন রকমে গান শেষ করেই ভিড়েব 
ফাঁক দিযে ওনার কথামত পালালাম। 
পরের দিন শুনলাম অনুষ্ঠানের দুজন 
কর্মকতাঁকে পু্সিশ গ্রেস্তাব করে 
আমার খোঁজ খবর নিচ্ছে । কাবণ 
মামি সে সময় 'পৃলিশের চোখে 
বিপজ্জনক বাক্তি। তারপব দৌলত- 
পৃর, বরিশাল, মেখলিগঞ্জে কিছু দিন 
করে কাটিয়ে গেলাম কোচবিহারে । 
ওখানে কলেজের ছ্োলেদেব বিইউ 

নিয়ানে গান গাইতে শিয়ে পড়লাম 
মহা বিপদে। তখন কোচবিহার 
এসটেটেখ নিয়ম ছিল্স কেউ বন্দে 

মাতরম পর্যন্ত বলতে পারবে না। 
দ্বেলেরা আমাকে দেশাতাবোধক 
গান গাইতে বলায়, আমি গান 
গাইছি, এমন সময় পলিশ এল। 
হুকুম হল আমাকে আট ঘণ্টার মধ্যে 
কোচবিহার ছেড়ে চলে যেতে হবে। 
চলে এলাম। এইভাবে ন দশমাস 
ফেরার থাকার পর আমি কলকাতায় 
ফিরে এলাম। কারণ. পূলিশের 
কয়েকজন বড় কতা আমায় নতেন 
এবং দুএকজনের বাড়িতে আমি 
গানও শেখাতাম, অবশা ওই গান 
শেখানর নাম কবে মামি বহ্‌ 
পৃলিশের গোপন খবর দ্বদেশীদের 
ক্কাচ্ছে দিয়ে দিতাম, যেমন কোথায় 
কবে পুলিশ রেড করবে বা সারচ 
করবে বা পুলিশ কী আকশান নিতে 
চলেছে ইত্যাদি। তা সেই পুলিশ 
অফিসাবরা আমার উপর থেকে সব 
কেস তুলে নিলেন, তার প্রধান কারণ 


পা 
শি চা ৭ ১ 
১ 1 


৮৯ সনে 
লা 0 


ভা 
না. তাতে ওদের ধারণা হল আমি 
তো কোন স্বদেশী কাজকর্মের মধ্ো 
ছিলাম না। তাই ছেড়ে দিলেন। 


বিদায় নেবার সময় হয়ে এল, 
সিদ্ধেবর মুখোপাধায় হাত ধরে 
বঙ্জলেন £ বুঝলে তখনকার নেতারা 
দেশকে ভালবাসতেন দেশের 
নিরন্ন বস্ত্রহীন মানুষ, আর বিদেশি 
এসে সব লুটে পৃটে নিয়ে যাচ্ছে এটা 
রুখতে তাঁরা প্রাণপণ সংগ্রাম 
করতেন । নেতাগিরি করে নিজেদেব 

আতর স্বজনকে বড় করার জন্য 
দেশকে ভালোবাসেননি। তাঁবা সকল 
দেশবাসীকে আপনার জন বলে 


ভাঙবেসেছিলেন। দেশবন্ধ, নেতাজী 











দন্ত পি দর হু সি চি পু ঠা এ শু রা টু: নি উপরি 
চে 
)॥ সি, ৭ ৯২ এ 


মি পলা ডিলবারীন | 
ঘোষ এঁরা সব ভগধান 

কারণ বাবার 
কিন্তু সাধারণ মানৃষ ঘাতে দুটো অন্ন 
মুখে তুলতে পারে তার জন্য সব সৃথখ 
বিসর্জন দিয়ে এরা সংগ্রাম করে 
গেছেন। আর এখন সব উল্টে 
গেছে। এখন জনসাধারণ খেতে 
পাক বা না পাফ, নেতারা ভাবেন, 
ভাগ্নে ভাইপোরা সব ভালভাবে 
থাকতে পারলেই হল. এখন নেতারা 


শ্রদ্ধা জিনিসটা যে কী তা জানেন না 
কারণ সেটা তাঁরা হারিয়ে 
ফেলেছেন । 





সাক্ষাৎকার 2 সঞ্জয় সিংহ 





খেলোয়াড়রা দেশের সম্মান 
রক্ষায় প্রেরণা পেয়েছে' 


উমাপতি কৃমার ৷ 
“সেদিন বিপলকীদের কাজে 


সাহায্য করেছি' - 





দেশেব স্বাধীনতা অর্জনের 
জাতীয় আন্দোলনে ?খলাধৃূলা এবং 
খেলোয়াড়দের অবদান কতটা, 

সে সম্পর্কে এখানে সেখানে 
বিক্ষিপতভাবে কিছু কিছু কথা ও নানা 
ঘটনার সামানা উদ্েখ থাকলেও তা 
নিযে কখনও তেমনভাবে বিদ্ভাবিত 
কোন আলোচনা বা গবেষণা হযনি। 
অনেক কথা মাজও অজানা থেকে 
গেছে। 


স্বদেশী বা জাতীয় আন্দোলন 
তখন মাতৃগর্ভে । জাতীয আন্দোলন 
শর হওয়ার বহ্‌ পূর্বেই বাংলা 


“ দেশের তরুণদের মধো জাতীয়তা 


এবং দেশাতাবোধ জাগ্রত করতে 
মহান যক্ত অনুষ্ঠান শুর হয়েছিল 
অজ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে। 
জাতীয় এবং নানা ইওবোপায় 
খেলাধুলো ও শারীর শিক্ষার সংগঠন 
গড়ার মধ্য দিয়ে সেকালে এই 
ঘক্রেরও প্রধান ধুনি ছিল £ 'ব্রীড়া 
যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত কর - 
ইংরেজরা অপরাজেয় নয়।' এই 
বিশষ ধূনি তরুণদের মধো বাপক 
আলোড়ন & গতি সঞ্চার করেছিল। 


পরাধীন ভারতে ইওরোর্পীয়ান 
দের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভাবতীয় 
খেলোয়াড়দের নিয়ে স্বদেশে প্রথম 
ভারতীয় বার্ষিক প্রীড়া প্রতিযোগি 
তাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই কল- 
কাতা শতবে, ১৮৮৩ সালে। এ বছর 
ভাবও শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই শ্রীড়া 
অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোন্তম এবং 
সংগঠক ছিলেন 'ভ্রীড়াসম্রাট' নামে 


উমাপপতি কমার / আলোকচিত্র 2,অরুণ মুখারজি 
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বাঘা সোম 


খাত নগেঞ্প্রসাদ সবাধিকারী । 
১৮৯২ সালে শোভাবাজার আব 
2ডস কাপ এবং ১৯১১ সালে 
মোহনাগাণ আই এফ এ শিলড 
ফাইনালে ঠৎকালীন দুই দুর্ধর্ষ 





ইংবেজ সেনা ইসট সারে ও ইসট 
ইয়রক দলকে পবধাজিত কবে প্রমাণ 
করেছিল, ইংবেজ শ্তি, অপরাজেয় 
নয়। রি জয় বাংলা তথা সার। 
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নৈতা এবং ধতিহাসিক' কোনদিন 
অক্ধাকার করেননি। . 
জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় 
ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শতবর্ষ পূর্তি 
আসম্ণ। 
জাতীয় আন্দোলনকে কী. তচাখে 


দেখকন্েন এবং তাঁরা কী ভাবতেন, 


সেকথা জানতে বিগত । দিনের 
'স্বাংলার দুই দিকপাল খেলোয়াড় 
উম্মাপতি কুমার ও তেজেশ সোমের 
(বাঘা) সম্গে “পরিবর্তনেধ' পক্ষ 
থেকে সাক্ষাৎ করেছিলাম্স। 

উমাপতি কৃমারের জল্ম ১৮৯৮ 
সালে, বর্ধমানের চাগ্রামে। বালা 
জীবন কেটেছে বিহারের কিষাণ- 
গার্জে। যৌবন থেকেই আছেন 
কলকাতায় । 


তিনি বললেন, কোনদিন রলাজর্নীতি 
বা জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করেননি । ধারা রাজনীতি করতেন 
তাঁদের ছোট বড় সবাইকে তিনি নানা 
কারণে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাস- 
তেন। তিনি দেখেছেন এবং শুনেছেন, 
সেকালে সকলেই রাজনীতি করতেন 
দেশের জনা, বাক্তিগত শবার্ধে নয়। 
দলের জন্য নয়, কাজ করেছেন 
দেশের জন । বাক্তি নয়, জনসমস্টিই 
ছিল তীঁদেব লক্ষা। ভোগ নয়, 
হাসিমুখে তাঁবা দেশের জন্য সব 
বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন 
সর্ধত্যাঙ্গী। 


বর্ষীয়ান খেলোয়াড় বেদনার সশ্পে 
আজকাল রাজনীতির 


দেশের দশের প্রয়োজনে ত্যাগের 
সৈই মহান আদর্শ কোথায় * বয়স 
হয়েছে তাই আর এসব কথা ভেবে 
শ্মকে ভারাত্রণম্ভত করি না। পারি. 
পার্ক অবস্হা ও পরিষেশ বদলে 
শেছে। 


যৌবনে প্রধানত খেলা আর খেলা 
নিয়ে দিন কার্টিয়েছি। খেলার মাঠে ও 
বাইরে বড়রা নানা কাজে যে সব 
উপদেশ ও পরামর্শ দিতেন তা গন 
দিয়ে শুনতাম | তাঁদের কথার মধ্য 
দিয়ে বুধতাম আমরা পরাধীন। 
পরাধীনতার জ্বালা যে কী বেগনা- 
দায়ক, তা বর্তমানের তরুণরা জানে 
না ধোবোে না। বড়রা সব সময় 
য্সতেন 'নিজেদের একা ও সংহতি 
বজায় ম্নেখে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মাঠে 


ইংরেজদের পরাজিত করা সম্ভব, 


একাজ তোমাদের প্রমাণ করতেই 
হবে'। স্ধাই মিলে সংঘবদ্ধভাবে 
কাড়াই করার ফল পেয়ে, সেদিন কী' 
আমল্ঘই না পেয়েছি । আর মনে মনে 
ধড়দের, সঙ্গে ভেবেছি, সামনের এ 


বিবর্তন ২৯ ডিসেয়র ১৯৮৩ 
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' মাড়দের সঙ্গে 





মগের জারীর পিতাকাউডদে 
পুণের তিতা, ২ £? 
জোর. কর্দমে এগিয়ে চল, স্বাধীনতা 


আসবে ।' সকলেই খেলার মাঠে 
দেশের ও জাতির সম্মান রক্ষার জন্য 
খেলেছেন! তাঁরাও প্রাণ মন ঢেলে 
ভাল খেলে দৃরধর্য ইংরেজ দলকে 
পরাজিত কয়ে তরুণদের মনোবঙা ও 
আত্ঞবিশ্বাস বাড়াতে মাহাযা করে- 
ছেন। বাপক অর্থে একাজও জাতীয় 
আন্দোলনকে শকি যোগাতে সাহায্য, 
করেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। 
উমাপতিবাধ প্রশ্ন তৃলঙেন,' 
আজকাল খেলার মাঠে খেলার নামে 
কী হচ্ছে? কোথায় গেল ভ্রাতৃত্ব ও 
দেশাতাবোধ ! হামেশাই কলকাতা 
প্যানে ঘে সব ঘটনা ঘটছে তা 
অক্ীতে ছিল অকল্পনীয় । খেলার 
মাঠেও আব্গকাল ত্যাগের 
পথ ছেড়ে ভোগের নীতি অনুপ্রবেশ 
ককেছে। খেলার মাঠেও দেশ ও দল 
















দেখার প্রবণতা বাড়ছে, বাড়ছে 
কলহ, ঘটছে বহু নিন্দনীয় ঘটনা । যা 
পখলার মান উন্নয়নের পথে বাধার 
সৃষ্টি করছে। দেশের স্বার্থে এসব 
কাজ বদ্ধ করতেই হবে। তবেই 
পারিপার্বিক অবচ্হা ও পরিবেশ 
দূষণ 


থেকে মুক্ত রাখা বাগনীয়। 
তিনি বললেন, সেকালে এপার 


বাংলার খেলোয়াড়দের সঙ্গে রাজ- 


নীতির তেমন ঘনিষ্ঠ ঘোগাযোগ না 
থাকলেও, ওপার বাংলায় খেলো- 
ঘোগা- 
ঘোগ ও গভীর সমপর্ক ছিল। ওপার 
বাংলার কোন খেলোয়াড়ের কাছে 
ধাও, অনেক কথা জানতে পারবে । 


প্রখ্যাত খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক 
বাঘা সোম ওপায় বাংলার | 
তাঁর জঙ্গা ১৮৯৯ সালে, হু 


হযে। শেলার মাঠকে' 


্ ৮১ 25৮৮) 8১ + চুলে ক 
র্ মা ৫ ৯1 রি ২০ 
পি 


॥ হ 


;৭1 


॥ ৭ %.:2 7 ৮ ৪ * 
, আপনি কিনি ফারেছেদ। 
॥ রঙ «খু টু 
৬ ছু) 


শেযোক দুজনের সম্ণো তাঁর ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় এবং ঘোগাযোগ ছিল । এঁরা 
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ধারা 





কংগ্রেস কোথায় » একদিন বলিষ্ঠ 
কন্টের জবাব মিলতো, “গাঁও মে 
কংগ্রেস'। লক্ষ কন্ঠে ধনিত হত 
পাও মে কংগ্রেস'। সেদিন আর 
নেই। সেই কংগ্রেসও ভেঙে খান 
থান। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক 
 ছল্পের শক্তি, যাচাই হয়েছে গাঁয়ের 
' মাটিতে । শত্ত ঘাঁটি, গ্রামের মাটি। 


এই পশ্চিমবঙ্গেই কংগ্রেস- 
বিরোধীরা ঘেদিন গ্রামের মাটিতে 
ঠাঁই করতে পেরেছেন সেদিন কং 
গ্রেমের পায়ের তলা থেকে মাটি 
সরতে শুরু করেছে। 


কংগ্রেস গ্রাম থেকে মুছে যায়নি । 
কিন্তু আজ বড় কঠিন ঠাই । 'গাঁওমে 
কংগ্েসাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
রীতিমত লড়াই ববতে হচ্ছে। 
সেদিন যাঁরা গ্রামে কংগ্রেপকে 
গৃহস্হেব আপনজন করে তলে 
ছিলেন আজ তাদের বেশির ভাগই 
যামপন্গী দলে। কোন ইজম নয়, 
অতীত অভিস্ততা বলে দিয়েছে 
গ্রামের মানুষই মূল শত্তি। পঞ্চা- 
য়েতী সাফলা সিপিআই 
(এম) কে শক্তি যোগাচ্ছে। 


স্বাধীনতার পর যখনই নিবচিন 
হয়েছে দেখা গেছে গ্রামের ভোটাররা 
দুহাত তলে আশীবদি করেছেন 
কংগ্রেসকে । আর সব ভেসে গেছে। 
রাজতু চালিয়েছে কংগ্রেস। তার. 
পর?' দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের 
যেলব প্রা ছিল কংগ্রেসের ঘাঁটি 
তাদের অনেকেই মুখ ফিরিমে 
দিয়েছে । ২৯৭৭ সালের বিধানসভা 
ৃ শর থেকে কংগ্রেস 
রাজর্নীতিয় গামনে নেমে এল 
বিপর্যয় | গ্রামের ধেশির ভাগ ভোট 
চঙ্ে গেল কংগ্রেসেব বিরুদ্ধে। 
১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নিবচিনে 
কংগ্রেস ভরাডুবি হল। গ্রামা্- 
চলর থেকে কংগ্রেস পায় 
উৎখাত । ১৯১৮২ সালের বিধানসভা 
নিবচিন,১৯৮৩-র পঞ্চায়েত নিবচিনে 
»গর কয়েকটি জেলায় কং- 

শ্পরিসের অবচ্হা সামানা এ 
ফরলেও খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। 
ধরং বর্ধমান জেলার মত কৃষি এবং 
শদপসমূদ্ধ জেলাতে '৮২ রবিধান- 
দভা নিবার্চনে অদ্ভূত ঘটনা ঘটে 
টি স্বাধীনতার পর থেকে 


1 ঘটবে বলে কেউ আশংকাও 
ঈরেননি। পজলায় ২৬টি বিধানসভা 


রী 
নিবচিনে'যে ঘটনা কোনদিন 2 





রত বত পরাজিত 
হল কংগ্রেস। সব কটি আসনই 
ছিনিয়ে নিল সি পি আই (এম) এবং 
তার সং্গী ফরোয়ারড ক্রক.দল। 

বাঁকুড়া জেলায় ১৩টি বিধানসভা 
কেন্দ্রের মধো কংগ্রেস জিতেছে মাত্র 
একটি আসনে । কৃষি-শিল্পসমূদ্ধ 
হগলি জেলায় ২০টি বিধানসভা 
আসনের মধো কংগ্রেসের ভাগো 
জুটেছে মাত্র ৪টি। বাকি ক্ষমতাসীন 
বামফুনটের দখলে । 


কিন্তু কেন এমন হল” এর জন 
কি ১৯৭২ সালের তরুণ কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ দায়ী” নাকি দ্বাধীনতার 
যোদ্ধা তৎকাল্গীন বেশ কিছু প্রধান 
কংগ্রেস নেত্বৃন্দের আচার-মাচ. 
রণের মধোই লুকিয়ে ছিল এই 
ভবিষাতের ভয়াবহ ইশারা । গামা 
ফুলের মাটিতে কংগেস কি আর 
কোনদিনই পা রাখার মত জায়গা 
পাবে না” নাকি অন্্বন্দে ক্ষত- 
বিক্ষত কংগ্রেস দল চিবকালের মত 
নিশ্চিহ হয়ে যাবে গ্রামগঞ্জের বৃক 
থেকে” এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে 


স্বাধীনতা 
কংগ্রেস নেতা ও কর্মীব সহ্গে। 
একান্তে কথা বাগে যে ধারণা নিয়ে 
ফিরেছি তাতে স্পঘ্টভাষায় লিখে 
দিতে পারি কংগ্রেষের এই বর্তমান 
অবস্থার রা, বর্তমান তরুণ 
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নেতৃত্ব যেমন দায়ী, সেই 
আমলের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও কম 
দায়ী নন। 


চস কথাই শুনছিলাম ৯০ বছরের 
বৃদ্ধ বিজয় ভট্টাচার্যের মুখ থেকে। 
এই সেই বিজয় ভ্টাচার্য একসময় 
সমগ্র হৃগবি জেলায় দোর্দস্ড বৃটিশ 
পুলিশ ঘার ভয়ে থরথর করে 
কাঁপত। এখন এই শেষ বয়সে 
বর্ধমানে কলানবগ্রামে গড়ে 
এক বিশাল শক্জানিকে না ৫ 
বছর বয়সেও এখনও হাঁটা চলা 
করেন। তবে চোখের রি রর 
এসেছে । ম্যাগনিফাইং 
সাহাযো পত্র রি 
এই বয়োবৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে একাচ্তে 
কথা বলে দেখেছি এদের প্রতোকেরই 
স্মৃতিশক্তি, খুব প্রথর। সাল, তারিখ 
সব মুখস্হ । একটিও এদিক ওদিক 
হবে না। 


বিজয় ভট্টাচার্য কংগেস করতে 
এসেছিলেন ১৯২১ সালে। হৃগলি 
জেলার ভান্ডারহার্টিতে প্রথম কাজ 
শুরু করেন। বিজয়বাবু বলছিলেন, 

ংগ্েসের এই অবদ্হার জন্যে ভরুণ 
নেতৃবৃন্দকে কেন দায়ী করবন 
আমরা প্রবীণরাকি কম দারয়ী:সে 
ইতিহাস তো জান। সৃভাষ বসুর মত 
দেশপ্রেমিককে কংগ্রেস থেকে বলতে 
গেলে তাড়িয়ে দেওয়া হল। শৃধূ কি 
তাই * এই যে দেখছ আজকেব ভূমি 
সম্বাবহার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী, 
ধামফুনট কমিটির চেয়ারম্যান সি পি 


জগ 


মা ৬. 419, 


১৯২১ সালে এই হৃগ্গলি ফেলায় |. 


ফাগ্রেসের ধাজ করতে এল প্রফুল্ল, 
€পহৃল্ল সেল)। ১৯২৬ সালে 
অতৃলা, (অতৃলা ঘোষ)। ঠিক সেই 
সময় এই হগলিতেই আমার কাছে 
এসেছিল , সরোজ। মতে 
মিল না। ১১৩১ সালে কংগোস 
ছেড়ে বিনয় চৌধুরী, সর়োজ মুখার» 
কির মত কর্মী চলে গেল কমিউনিসট 
পারটিতে। কই আমরা তো ওদের 
মত ভাল কর্মীকে কংগ্রেসে ধরে 


ললাথতে পারলাম না। পারবো কি 


করে? নোংরামি, দলাদলি তখনও 
যে ছিল। ১৯৩১ সালে বর্ধমান 
বিভাগীয় সোস্যালিসট কনফারেনস 
করলাম আমি। সেখানেই প্রচণ্ড 
ঝবগড়াবাঁটি হল। দল ছাড়লো বিনয় 

হিক একই কথা শ্রনলাম পর্বীন 
গ্বার্থীনতা সংগ্রার্মী বর্ধমানের 
আবাঙবৃদ্ধবনিতা যাঁকে শ্রদ্ধা করেন 
৭৮ বন্ধর বয়স্ক সেই ফকির চন্দ্র 
রায়ের মুখে! ফকির চন্দ্র রায় 
বলছিলেন ১৯২৬ সালে 'অল 
বে*গল স্টুডেনটস-আসোসিয়েশন' 
গড়ে উঠল। যুগান্তর, অনুশীলন 


দলের তরুণ বিপ্লর্ধীরা এসে ভিড় £ 


করলেন এই দলে । তার এক বছর 
আগে ১৯২৫ সালে আমি বর্ধমানে 
একটি গৃগ্ড বিশ্লবী দল গড়ে 

। আমাদের একমাত্র দ্ব*্ন 
'দেশকে স্বাধীন করব'। ১৯২৬ 
সালে এই সারা বাংলা ছাত্র 
সংগঠনের সদস্য হলাম আমি! 
পুরোদমে নেমে পড়লাম স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে। কিন্তু কাজ করব কী” 
তখনও সেই চরমপন্ছীী নরম পন্ছণি 
সংঘর্ষ । আমরা সব চরমপন্হশি। ভিখ 
মেতে স্বাধীনতা আসবে না এটাই 
আমাদের বিশ্বাস। দৃঃখের কথা কি 
বলযো যেহেতু আমবা নরম পল্শিদের 
হলে নই তাই কংগ্রেসের তৎকালীন 
অবস্হাপন্ন বাক্তিয়া যাঁদের বাড়ি 
থেকে আমাদের খাবার আসতো 
তাঁরা সব আমাদের ভাত বন্ধ করে 
দিলেন। না খেয়ে কাটিয়েছি দিনের্‌ 
পর দিন। পরবতীকালে এরা 
অনেকেই নামকরা নেতা হয়েছেন। 
এম এল এ, মন্ত্রী হয়েছেন । নাম? 
আয় জানতে চেয়ো না ভাই। 
বর্ধমানের মানুষের মনের ভ্রদ্ধার 
আসন থেকে গুদের আর লামিয়ে 


দিয়ে কি লাভ হবে বল? কি শঠতা 


যে দেখেছি তা ভাষায় প্রকাপ করতে 
পারধ না। জানো সে সময় এই 
বর্ঘমানেই অখাত কংগ্রেসকর্গী 
ছিলেন রাধাকান্ত দীক্ষিত। সৰ শুনে 
তিনি বললেন পে কি, ওরাও তো 
দেশপ্রেমিক। 


স্বাধীনতার স্বপ্ন | 


$ 


দেশে। কেউ ভাত না দিক আমি 


আমার বাড়ি থেকে খাবার পাঠাষ। 


রিনিতা 


মা রি 
চাবির 


কা ॥ 
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শিরশির 
বর্ধমান; বাজশীহী, হিযালি, দিনা. 


পুর, ড়া খহরমপূরপরেলিডেনলি, 


দেউলি জেলে কাটিয়েছি ১২ বন্ধর। . 


১৯৪১৯ সাঙ্গে মেমারিতে হল 
কংগ্রেস অধিবেশন । সেখানে কং- 
গ্রেসের মধোই ঘটি-বাঙাল লড়াই 
লেগে গেল। তৎকালীন কংগ্রেসের 
রাজা কমিটির নাম করা কয়েকজন 
নেতা হুংকার ছাড়লেন কংগ্রেস দল 
থেকে বাঙাল খেদাও। 
পূর্ববঞ্গ থেকে ঝরা এপারে এসে- 
ছেন মত ত্যাগ, , সততা, 
একাগ্নতাই তাদের থাক না কেন 
কংগ্রেসে কোন পদে তাদের রাখা 
চলবে না। দ্যাখো, দাখো কি 
নোংরামি । আমি যদিও গূর্বব্গের 
লোক নই তাও প্রতিবাদ করলাখ। 
একি কথা? আসলে কি জান একা 
সবাই ডঃ প্রফৃলল ঘোষের বিরোধী 
ছিলেন। তাই এই বাঙাল খেদাও 
ও লে 
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ইন্দিরা গান্ধীর সম্গে 
মত। ওকে আমি পছ্ছন্দ 
একটাই কারণ। কি জান, ওই 
কংগ্রেস নামধারী শঠ, দূর্নীতি পরাগ 
প্রধান নেতাগৃলিকে ইন্দিরা দল 
খেফে তাড়াতে পেরেছেন। আমি 
তাই ওর খুব ভক্ত। আমি গর্ভীর- 
ভাবে বিশ্ধাস করি ইন্দ্রার দই 
হল আসঙ্গ কংগ্লেস। আর ানাগৃলি 
সব নকল, বর্মমান জেলা পরিষদের 


দীর্ঘদিন চেয়ারমান্‌ ছিযোন প্রান 
দি বর্ন. ২৯ ডিলিননর ৯৯ 


এ ৯? চও 
টি এ 





এএক- 


্ পা 


অর্থাৎ: 









'জ্ধারীনতাসংটানী নার যা 


স্বাধীনতার পর একবার এর এল এ 


একঘার এম এপ্স নি.ও নিবাঁচিত 
হয়েছিলেন। পৃধূ তাই নয় প্রবীণ এই 
নেতা দীর্ঘদিন বর্ধমান বিশ্বধিগ্যা- 
লয়ের সিনেটের সদসা ছিলেন। 
অগাধ পাণ্ডিতা, প্রচস্ড নীতিবাদণী 
নারায়ণ চৌধুরী তাঁর আদর্শ থেকে 
এক মলও কখনও নড়েননি। তিনি 
বলছিলেন, তরুণদের আর কি দোষ 
দেব ভাই। প্রবীণদের যে চরিত 
দেখতে পান্ছি তাতে আর কি 
কাউকে কিছু বলার থাকে ; ১৯৪৬ 
সালে আমি তখন বন্গীয় প্রাদেশিক 
ছাত্র সংসদের রাজা কমিটির সাধারণ 
সম্পাদক । আমার দ্বাক্ষরিড কারড 
বিলি করা হল, - ঠিক করা হয়েছে 
গড়ে তোলা হবে কংগ্রেস সাহিতা 
সংঘ। আমরা চারজন শচীন মিত্র, 
নিরঞ্জন সেনগৃষ্ত, অরুণা সেনগুষ্ত, 
এবং আমি গেলাম শনিবারের চিঠির 
সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের কাছে । 
সভা হল। কংগ্রেস সাহিতা সংঘের 


প্রথম সভাপতি হলেন অতুল গৃপ্ড। 
এই সংঘের নাটক.সম্গীত 


কংগ্রেস কাজে লাগালো “অভ 
দগ়্কে'। কিন্তু এটা গড়তেও কি কম 
বেগ পেতে হয়েছে 2' কংগ্রেসের 
প্রবীণ কিছু নেতাই এর বিরোধিতা 
করলেন। সূরু করলেন অপপ্রচার । 
সেই সব কংগ্রেসীদের কথা যা 
জেনেছি তাতে প্রচন্ড ঘৃণা এসেছে । 
পাবার জনো তো কংগ্রেসে 
| জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, 
সেপাদক, জেলা পরিষদের সভাপতি 
- আরও বহ্‌ গুরুতৃপূর্ণ পদে ছিলাম 


দীর্ঘদিন। কোন প্রলোভনের কাছ্ছে 
আদর্শ, শীতিকে তো বিসর্জন দিইনি । 
কিন্তু এ কি রাপ দেখাছি প্রবীণ কিছু 
নেতার। লোকের কাছে মুখ দেখাব 
কি করে; আর কথা বলতে 
পারছিলেন না নারায়ণ চৌধুরী। 
ঠোঁট দুটি থরথর করে ফাঁপছিল। 
গলার স্বর বুজে এল। এককালের 
দৃদচ্তি পৃরুষ সিংহ ভেঙে পড়লেন। 
একটু ধাতস্হ হয়ে আবার কথা সৃরু 
করঙেন। জান ১৯৫৭, ৬২. ৬৭, ৭৯, 
৭৭ বারবার নিষ্চিনে দাঁড়িয়েছি | 
কখনও লোকসভায় কখনও বা 
বিধানপডায় | আমার প্রতিক্যম্ী 
হিসাবে দাঁড়িয়েছেন কোথাও বিনয় 
চৌধুরী, কোথাও বা রর্তমান রাজা 
সয়কারের আইন ও বিচার মন্ত্রী 

হবিবৃন্লাহ। একবার প্রয়াত 
এনবসি চা্ারজির বিরুদ্ধেও 
লড়েছি। একবার ছাড়া প্রতোকবারই 


অল্প ভোটের যাবধানে হেরেছি। 


হেয়েছি কেন জান? আমার সম- 
সাময়িক, কংগ্রেস নেতারাই তলে 
তলে সাবোঠাঞ্জ করে আমায় 


খু টিয়া লে ০ 
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চৌধুরী যাতে জিততে না পারে তার 


জন কংগ্রেসীরাই চেষ্টা চালিয়েছে 
তলে তলে। আরও » মহাততা 
গাম্থী এজেন ! 
অভার্থনা জানারার জনো অভার্থনা 
সমিতি গঠিত হল । আইন জগতের 
প্রবাদপূর্ষ ভামিলী রঞ্জন সেন 
হলেন সেই সর্মিতির সভাপতি। 
একদিন সেন বাড়ি দুর্দিনে কংগ্রেসের 
জলো তাগ করেছে। আর আজ সেই 
সেন বাড়ির ছেলে জেয়েরা কংগ্রেমের 
ডাকে আর এগিয়ে আনেন না। এর 


থেকে দৃভাগোর আর কি হতে 
পারে; আসবেন কেন? গুরা তো 
কিছু পাবার জনো কংগ্রেস করেননি। 
ভামিনী রন সেনের'নাতি দেবরজন 
সেন ফরোয়ারড আ্রকের একজন 
নেতা, এম এজ এ। এই সেন 
বাড়িতে এসেছিলেন কংগ্রেস নেতা 
সৃভাষ বসূ। বৃটিশ পুলিশের লাল 
চোখকে তোয়াম্কা না করে ভামিনী 
রঞ্জন সেন বহ্‌ কংগ্েম নেতা গু 


কর্মীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন । সেই 
বাড়ির ছেলেদের কি আবার ডেকে 
আলা যয়ে নাঃ কিন্তু আনবে কে; 
কে সেই নেতা যাঁর ডাকে ওরা 
আসবেন; তবে নিবচিনে জয় 
পরাজয় মানেই যে একটি দল্লের 
উহ্ধান, পতন অথবা নিশ্চিহ হয়ে 
যাওয়া একথা প্রবীণ, নবীন কোন 
নেতাই মানতে রাজি নন। নিরচিনে 
আদর্শ, নীতির কথা যেমন থাকে 
তাছাড়া নিবা্চদী কৌশঙগ বলেও 
একটা জিনিস আছে। এই কৌশল 
পুয়োগে যে দল যত অডিক্ত তাদের 
পক্ষে হয় ততই' সহজসাধা | 


তারপরেও গ্ষমতার অপবাবহার 
বর্তমান নিবা্চনের একটি বিশেষ 
দিক। ক্ষমতার অপবাবহার, রিশিং 
বা নোংরামি যে আজকেই শুধু করা 
হচ্ছে তা নয় এ জিনিস চলেছে 
দীর্ঘদিন। বর্যীান বিজয় ভট্টাচার্য 
বলছিলেন, শোন তাহলে । -- ১৯৩৭ 
মালে নিখিকা ভারত কঃগ্সেস কমিটি 
ঠিক করলেন প্রততাোকটি কেন্দ্র 
কংগ্রেস নিষচিনে জড়বে। পশ্চিম- 
ব্গ রাজ্য কমিটি ঠিক করলেন 
বর্থমামে মহারাজার বিরদ্ধে আমাকে 
দাঁড়ি করান হবে। আমার বিরদ্ধে 
প্রার্থী হলেন কৃমার উদয়চাঁদ মহ- 
তাব। নিব্চিনের দিন যতই ছনিয়ে 
আসতে লাগল গহারাজা পরিষ্কার 
পারলেন কংগেস প্রার্থীর 

পক্ষে হাওয়া তোলা দৃঃসাহা। 

তারপর মহারাজা নিজে নামলেন 
প্রচারে । তার ধিপাল ক্ষমতা, অর্থ, 
যশ প্রতিপত্তির অপবাবহার সৃরু 
করলেন। যে করে ছোক কংগেস 
প্রার্থা বিজয় ভট্টাচার্ধকে হারাতেই' 
হবে। আর আমাদের তঙ্খন না আছে 
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বালট পেপার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে 
ছাপ মেরে আবার ফেলে ঘেওা 
হয়েছে ভোট বাকসে। 


গণনার সময় দেখা গেল যে বুথে যত 


ভোটার নেই তার থেকেও ভোট 
পড়েছে অনেক বেশি। এই রকম | 


পরিষ্ছিতিতেও ৃ 
পেলেন ৩২ হাজার ভোট 
পেলাম ২২ হাজার । হারলাম ছাত্র 


১০ হাক্জার ভোটে । এটা ১৯৩৭ |... 
সালের ঘটনা । তখন যদি এত রিগিং, | . 
ক্ষমতার অপ-বাবহার হতে পারে | 


ভাহলে এখনই বা হবে নাকেন? 
বছ্গে। প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁদের । 
অতএব নিবার্চনে তীঁরাই জিতবেন 
এতে আশ্চর্যের আর কি আছে। 


এখনও গ্রামে গঞ্জে কংগ্তেস সমর্থক, |. 
অনুরাগী অনেক। তাঁদের কাজে |. 


লাগানর মত আদর্শবাদী, তাকী 
অভাষ। ফকির রায়, 


নেতৃতের 
নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে এক সুরে 
নবীন সবাই বঙেছেন, | 


প্রবীণ, 
এখনও কংগ্রেসের সামনে আছ 


উজ্জল ভবিষাং। কংগ্রেসের সরাই' |. ও 
চাইছেন মন্ত্রী, এম এল এ হতে? | 


দলের কাজ করার লোকের অভাব! 


সি পিএম" দলের : একজন মন্রী- ধা | 
এম এল এ থাকলেন কি খাকলেন না|. 


সেটা বড় কথা নম্ম আসঙ্গ কথা হজ 


সংগঠন। কংগ্রেসে সংগঠন: কার! 


লা 
, অধ্ঠ- 


লোফ পাওয়া 
এটাই দৃতাগোর। 


র্থন্গু, নোংরামি কমিয়ে গাম |. 
কংগ্রেস কর্মীরা ঘদি এখনই মিথ্টা টা 


সহকারে কাজে নামেন তাহতেদ, 
এখনও চিত্রটা বদলাতে পায়ে। 


নয জরা প্রবীণ নেতা... 
, একযোগে এক সুরে] 
কংগ্রেস কর্মীরা কথা বলতে পারছেন | 


না,এর একটাই কারণ। বহুদিনের 
থাকা পাপ। এ আমার পপ. এ 
তোমার পাপ এই পাপমোচন না 


হলে কংগ্েমের আর কোন অ্ববিধাৎ 


নেই । এ বিষয়ে প্রবীণ, নবীন সবাই 
একমত । কাজে নামতে হবে এতো, 


সবাই জানেন। কিন্তু স্বার্থ জাগ 
করে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে ৭ 
কে এটাই হল এখন সমস্যা। 0 





প্রতিবাদ করেছি। প্রতিবাদ টেকেনি।, 





1২৮ 
০৮ 


রা 
রঃ 





নি 
চপ 






অর্থবল, না আছে অন্যান ক্ষমতা 1... 
নিবচিনের দিনে শুরু করা হল 1:...:1 
ফ্যাপক রিগিং। জান, গোছা গোছা 1: 
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জাগুর ্বা্ানী বাচিয় রান রর: ূ 


আচ কমিয়ে দিন। 

বাসনে কোনো জিনিস যখন ফুটতে আরম্ত করবে, 
তখন গস স্টোভের চাবিটি ঘুরিয়ে “গিমারে” করে দিন । 
কেরোসিন স্টেভের বেল।য় পলতে নামিয়ে আচ কম করে 
দিন | 

এতে করে, রান্নার জিনিস ফুটতে থাকবে, অথচ 
জালানী বেঁচে যাবে। 


১ সপ পম 


_ আশা তাপ 





কম আচে রান্নার জিনিস সেদ্ধ হতে থাকবে । আচ 
বাড়িয়ে ছিলে বরং ভল শুকিয়ে যাৰে অথচ তাপও 
বাড়বে না। 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তরিতরকারী ফুটতে সুরু 
করলেই যদি আচ ক্ময়ে দেওয়া যায়, তবে রান্ন'র সময়ও 
বেশী লাগে না। উপরন্থ সপনার ৩৫ শতাংশ ইন্ধশের 
সাশ্রয় হয়। 
ছাট বার্ণার সব সময়ই জ্বালালী-প্রন5 কম। 
.. বড বার্ণারের চেয়ে ছোট বাণ'রে ৬% থেকে ১০% 
গা'স কম থরট হয় । এতে সগয় একটু বেশ লাগবে 
ঠিকই । কিন্তু সব সময়েই তো আব আপনি তাড়াভড়োর 
মধ্যে থাকছেন না । 





; শপ তো জ্বালাবীর দাকণ অপচয় _-এক 
স্কৃতীয়াধশরও (বশী ?” | 

 স্ত্যা ভাইভা । সব মিনায় অপচায়ন্র'পন্সিমাণ 
'জাকপ্রালিই কাড়াত | জধচ জাপন্ি একটু চেহ্টা 
কযালন্ এটা এড়াত পারন। 


হতে যখন লময় থকবে তখন ছোট খণ!রটাই হাবহ!র 
করবেন। কিম্বা রান্ন/র খ্তটি ফুটে গেলেই কড়াঈ বড় বার্ণ 
থেকে সরিয়ে ছে।টটাতে বসিয়ে দেবেন । এভাবে লময় ও. 
জ্বালানী দুটোরই সাশ্রয় করা যেতে পারে। 


ভিপিব কার ক্রাজ করনা সী আবরার. 
চলতি পানে। : | 4 
বড় বাঁ্ণারটি যদি অনাবশ্তক জলতে থাকে, তবে নি 


খরচ হয় ঘণ্টায় ১৩৫ গ্রাম 'অথব! 8৫ পয়সা । হয়তো মনে 
হবে, এ আর এমন কি, কিন্তু মাসের শেষে কতট! দাড়ায় 
বলুন তে? রি, 








স্বতরাং রাম্না হুর করার আগে দেখে নিন, রান্নার 
জিনিসপন্র সব হাতের কাছে আছে কিশা, তাহলেই আপ- 
ন!কে আর অনর্থক গ্যাস বা স্টোভ জ।লিয়ে রাখতে হবে না।, 
পারস্কার বার্ণারও সান্াযা কার। 

আপনি কিজাংনন ? কি হয়, যখন... আপনার গাল 
বাণারটি ময়ল|তে বুজে আসে? 

,*,কেরো সিন স্টোভেব সলতে খুন বড থাকে কিন্বা 
পুডে যায়? 

১১ শিখাট! ল'লচে হলুদ হয় ?জ(নেন না তো? আপনর 
আনেপ্ড। বাডতি গস অথবা কেরো সন খরচ হচ্ছে। তর 
মানেহ হল জলানী এ পয়সা নষ্ট। 








এট এডাতে হলে নিয়মিত আপনার গ্যাস স্টোনের 
পার্ণারটি পরিক্ক'র করুন| বার্ণ'রে যে কালি জমেছে সেটা 
স!ফ করুন । কেরোসিন স্টেভের ললতে ঠিক্ষত করে 
ছেঁটে নিন অথবা বদল নিন। সলতে পড়ে গেলে তেল 
পেশী খরচ হয়। 

মণে রাখবেন, উজ্জল স্টির নীল শিখাই হল সঠিকভাবে 
জ্বলে!র লক্ষণ | কমলা হলদে রঙের অথব1 অসমান আচ 


হলেই বুঝবেন বাণ!র পরিস্কার করা দরকার! 


এই সহজ নিয়মগুলে! মেনে চলুন এবং জালানী সাশ্রয়ের 
জগত) আমাদের পরীক্ষিত আরে কয়েকটি উপায়ের খোজ 
করুন। দেখবেন আপনার গা।স ৰা কেরোনিন আগের চেয়ে 
বেশী দিন যাচ্ছে। 


৩৯৬, সেঠি তবন, ৭-রাজেন্্র প্লেস, 
নিউ দিল্লী-১১*০*৮ 









কংগেসে ছিলায়, 
এখন ধামপন্হী 


সাজ দক শা পা ৯ জিপ পাপা আপ সপ অপ পপ ৩৫ পি ৩ পিস হা জাজ 





৫ 


০০০ হস টি ও এ ০ পল নি ০০৭০৭০ া উওব রা 


ধ€হান ক সব চেল বলত 
লোক চান জন, চিনতে সাবাজ 

রাবপ্ডরি,।নন্য হেট পুধী, লামন্দাদূশর 
চৌধুরী আন অমবেশবব বায়। 
বধমান মিউনিস গালি দটালৰ একই 
কাধের মাত দো শব কর মানের 
কাক লাগত হাল পপহ চিনা হখন 
পদের পদে রপেছে 1 ১৯৯৫ সাল । 
ইবাজির টিক আদানাথ জা 
আধা আযান তক পাপন, এক 
ব্বেশ সপ। লিখব পুন্দন মহা 
পম ক আনব 
[পো রাশিয়ান ৌদন, আব 
একজন ভপেতত ল পশধন্ধ চি তবজন 
চাঙা । ভাবোনিহ বচন লিখ 


ঠা খালিন। 


ধনে শা তামশাই পত্যনলটদ বলে 
দিনত, । সে প্ররম এন দেলিতনর 
নাম শর্খিলন | হাহ ফাস এইট । 
সরে মৃখানাজি প্রাণ বছবে 
কার) সসবেদ হন বিশয় 
[ঠীধৃবাও ১ল ছাত। রমেন্দ্ চৌধুরী 
ওব েজছুদা ; সকলেরই শৃমজজদা। 
নাসরিন পয পর মাসানাসালের 


সু 
শিখর লগাল 25 


বংনোপিল পর্বাশ নেহা 
পধ উ্াটার  অহুল্া ঘোষ, 


পর্যছেন লেন আদিও বসন, পাবোজ্জ - 
নিনঘ হলেন করবো ছেচল সবাই 
(লোকিল দপ্পষ্টি খাচ্ছে) ঠাস 


নামেন সন বদ আশতুত মিল । 
৪ 


চা 


ক্যা: দন এ ঘি তত বন্ধুতে। 

দি ঞ্র রঙ ্ 
(সফি সঃ) হই বাজ কামার 
িশশ। 4? সক ্ ালি চন 
হিলিতে হিং চে টির রা ৃ 
91147 1:) ৮ রর সুজা মা সিটি ন্ৃ আদা, 


৮ 
সাকা 


করতে বলতেন। বর্ধমানে যাদবেন্দ্ 
পাঁজা, ফকির রায় তখন কংগ্রেস 
নেতা। ফকিরদা ছিলেন যুগান্তর 
দলেৰ লোক। তাঁর বাহ্যমন্দিরে 
অস্ত্রশস্ত্র লুকোন ছিল। বিজয় 
ভট্টাচার্য শিক্ষকতা করতেন। এখন 


বয়স নব্বই-এর মত। বিজয়দা 
বর্ধমান থেকে হৃগলিতে যেতেন, 
আশ দাসের উদ্যোগে শক্তি প্রেস 
চালাতেন। আমার বাবা লিক্ষকতা 
করতেন, তিনি স্বার্মী বিবেকানন্দের 
আদর্শ ভালবাসতেন। মুচি-মেথর 
সবাই মানুষ _ স্বার্মী 

এই বাণী আমাকে প্রভাবিত করে 
দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ হতে। বিনয়দের 
বাড়িতে ছিল আমাদের আন্ভা। 
বাইবের ঘরে বসে নাটক-নভেল 
পঢতাম। বিনয় বেশি মিশত 
ফকিরদার সঙো। গোপনে ও 
ফকিরদার কাঙ্ছ থেকে পথের দাবি, 
ইত-লির মাৎসিনি, গারিবলডি পমখ 
মনীষাঁদের জীবনী-বই আনত । 


ম্কুলেব ছুটির পর কংগ্রেস 
এমিসেও বা দিতাম, খাদির 





গেলাম কলকাতায় । আমার মামার 
বাড়িও ছিল কলকাতায়। প্রতি 


. সগতাহে, তারপর ঘন ঘন ভূপেনদাব 


কাছে যেতাম। 

আমরা চার বন্ধু ফকিরদার স্গে 
আগ্োচনা করে ছাত্র সমিতি গড়ে 
তবললাম। একদিকে আমাদের টান: 
ছেন যাদব পাঁজামশপাই, আর এক 
দিকে ফকিরদা। 


আইন অমানা আন্দোলনে আমার 
প্রথম কাজ ছিল কলকাতা থেকে 
বর্ধমান জেলার জনা লবণ কিনে 
নিয়ে আসা । কলেজ স্কোয়ার 
অবস্হিত 'আইন অমানা পরিষদের' 
দফতর থেকে নিষিধ লবণ নিয়ে 
যেতে হত। সেই লবণ বর্ধমানে নিয়ে 
গিয়ে কংগ্রেস কামপে ছোট ছোট 
পৃরিয়া হল । দুসের লবণে তিনশো 


পুরিয়া। প্রতিটি পুরিগ্তার দাম এক 
আমা। 


যেদিন গাম্ধীজশী ডালডি অভিযান 
পুরু করলেন সেদিনই আইন অমানা 
করা হল। তখন আইন অমানোর 


ও ধরে 'ডিরেকটর হয়েছিলেন । নর্ধ- 


মানে ডিরেক্টর হয়েছিলেন যাগ. 
'বেন্দ্ুনাথ পাঁজা। জেলা শাসককে 
8১৬৬১৮48 
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ও বিনয় চৌধুরী নিষিদ্ধ লবণ বিল্রম্ম 
করবে সকাল নটা থেকে । আপনার 
ঘা করণীয় করবেন ইতাছি।' 


গাম্ধীজীর নির্দেশ ছিল - লুকিয়ে 
কিছু করবে না। বৃটিশ সরকারকে 
যলে সব কিছু করতে হবে। এটাই 
সতাগ্রহী ও অহিংস কংগ্রেস 
কর্মের উপর জাতীয় কংগ্সেদেব 
নির্দেশ। বর্ধমানের জেলা মাজিন্স- 
ট্রেটে জন স্ট্য়ারট সকালে সেদিন 
বাংলোয় বসে আছেন। আমাকে 
বলা হুল - একটা সাইকেলে কবে 
এই নোটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে 
দিয়ে আসতে হবে। নির্দেশে মত 
আমি সাইকেলে করে ওভারব্রিজ 
পার হয়ে মাজিসটেটের বাংলোয় 
গেলাম | 


ম্যাজিসটেট ধেরিয়ে এলেন - কী 
চাই » 


» এই আইন অমানোর নোটিশ। 

- আচ্ছা ঠিক আছে । চলে যান, 
আইন অমানা ককন। 

মনে হলজেলা মাজিসট্রেট বয়াস 
যুবক, ঠান্ডা মাথাব লোক । আমাদের 
নেতারা বললেন, বোধহয় ভোমাকে 
গেফতার কবে রাখবে। 


এরপর কংগ্রেস থেকে লবণের 
প্যাকেট নিয়ে বিনয় আর আমি 
বিজয়চাঁদ রোডের দ্ধারে দোকান 
আর বাড়িতে নিষিধ লবণের 
প্যাকেট বিক্রি করতে শ্বরু করলাম 
নিধাবিত সময় থেকে । অনোকে ভয়ে 
কিনতে চাইলেন না, অধিকাংশ 
লোক কিন্তু কিনলেন । শেষ পর্যন্ত 
পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করল 
না। 

তারপর রারনীগ্জে গেল্লাম। 
আমরা 'তরুণ' নাম দিয়ে কাগজ 
বের করতাম। যেদিন চট্টগ্রামে 
অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হল, সেদিন জোর 
গলায় কাগজ বিক্রয় করেছি। 
স্টেশনে সব কাগজ বিক্রি হয়ে 
গেল। তারপর ১৪৪ ধারা অমানা 
করে আমি আর বনোয়ারিলাল 


শশানত সৃতরী। গন্য োধুকী আভাশম নিয়া ইরা তির 
বিশু । এপ 2 ঘন দন 76. কলেজ রর ১ ৮ টি | 

পর্যতত এপ পাত পশু, একই 
বাগ্ছনীতি পপ | 


শি, 4. টারোরারন্হা তার ঠ 
কতটি চিপ এন ্াড়ীগ্ছ 15 হযলি। 


দোকানে যেতাম। 095: 
লাগত । খদ্দর পরাও ভাষ্জ, ০ 
কংগ্রেসও ভাল । গুলি করে সাছেব নি “৭ 
মারাও ভাল । আবার গরিব থাকবে ৮ 
না- পবারই অবস্তা ভাল হবে - (আছ 
তাত সস বল করাত করাত এমন একঠা, নতুন সমাজ গড়তে ** & 
0 হবে। জীবন দিয়ে দেশের স্বাধীনতা. 


পেত াডেলারু লি, মিউলিসিপাল 
আনর2 হাবে। 


হাইস্কিলে পড়ার সময সামাৰ আর 
তখন স্বার্মী বিবেকানন্দের কোট 


'ভালুটিয়া খুব বক্তৃতা দিলাম। 
পলিশ গ্রেফতার করতে এল। 
আমরা পালিয়ে গেলাম। যাদব 
পাঁজা বার বার খবর পাঠাতে 
লাগলেন, পুলিশের কাঙ্ধে ধরা 
দেবার জন্য। গুদিকে ভূপেনদা আর 
বিপিনদা (বিপিন গাষ্শৃলি) বললেন. 
ধরা দিও না। 





ছি তাত 
চন শা] নি 


বিদেন সাত সংবাদপত পর্যন্ত পড়লাম 
সমনকে একও। গাকর্ষণ ছিল। ভাই বিশ্পবী ডঃ ভূপেন্দ্নাথ দত্ত রে জে ঃ 


১৯৩০ সালে প্রথম জেল হল । প্রথম 


বাংলো % সংদ্লতের শিক্ষকরা 
তাপ বিবেকানন্দ বিদণাঙসাণর 
রেলনবািকবিঠে 
স্সণণ পায় পি 


প্রমথ মং শুরা তএ 
বক 1 1” 11 


শা রস ই পরিজ পপ 


“দশে ফিরে কমিউনিসট দেশের কথা 
শোনাচ্ছেন যৃব-ছাত্রদের | ফকিরদা 
মার প্রমথ ব্যানারজির কাছে তাঁর 
নাম শুনে আমি আর্‌ মেজদা চলে 





নিয়ে গেল আসানসোলে, তারপর 
দমদ্ঘ জেলে। ছাড়া পেলাম দশ 
মাস পর। করাচি কংগ্রেসে গিয়ে- 


পরিবর্তন ২৯ ডিসেমবর ১৯৮৩ / ৫২ 


. কংগ্রেসে থাকতে আরও দৃবার 
জে খেটেছি। একবার এক বছর, 
আর একবার দেড় বছর। কল- 


৫ ক -. 


৪০০হিন 
+ 21/৯৪ 
শত হজ 
৪ সা পা 
রি কি 


রন 


. হ্তুতা দিয়েছি ভ্াম্ধানন্দ পারকের 


জনসভায় বৃটিশ সরকারের কড়া 
পপ 
জহওরলাল নেহবুকেও 
গ্রেফতার করে। আলিপুর জেলে 
তখন আর্মি ও জাবদৃূল হালিম 
ছিলাম। হালিম সাহেবক নেন 
বললেন, “তোমরা একটু বেলি 
এগিয়ে যা্ছ।' 

কমিউনিসট পারটিতে এসেছিলাম: 
১৯৩১ সালে। ভূপেনদা তখন 
হালিম সাছেবের ঠিকানা দিয়ে 
ছিলেন। তারপর এ আই সি সিতে 
কমিউনিসটদের সঙ্গে 
নিয়ে বিরোধ দেখা দিঙ্গ | কমিউ- 
নিসটরা ১৯৪৪ সালে কংগেস থেকে 
বেরিয়ে এল। আমার জীবনেও 
কংগ্রেসের সঙ্গো পুরোপুরি বিগ্ছোদ 
ঘটল। 


আমরা আপস-বিরোধী, তাই 
কংগ্রেস ছাড়লাম £ মাখন পাল 





আর এস পি"র প্রবীণ নেতা মাখন 
পাল একদিন কথায় কথায় বললেন, 
দঙ্লীয় রাজনীতিতে হাতেখড়ি তো 
আমার কংগ্রেসে। অবশ্য সেই 
যংগ্রেস আজ আর নেই। শুধু আমি 
কেন, আমাদের দলের অনেকেই 
সেদিন কংগ্রেসের নেতৃতেই রাজ- 
নীতি করেছি। স্বদেশ প্রেমের দীক্ষা 
নিয়েছিলাম অনুশীলন পারটিতে। 
অনুশীলন, ধুগান্তর গোম্ঠীর সবাই 
'ছিলেন কগ্রেসেরই মঞচে। কষ্ট 
সাধনের দীক্ষা কংগ্রেস কর্মী হিসাবে 
কাজ করতে করতে। 
ণকরতে করতে বললেনঃ 
১৯২৯ সাল। তখন 
কলেজে "পড়ি । দশম শ্রেণীতে পড়ার 
সময় অনুশীলন পারটির সংস্পর্শে 
আসি। হসটেলে থাকি, ছুটিতে বাড়ি 
যাই। নোয়াখালির চৌমোহনী 
স্টেশনে নেমেছি । দেখি আমার এক 
সহপাঠী বন্ধু আমার জনো দাঁড়িয়ে 
আছে। তখন স্টেশন থেকে নেমে 
বাড়ি যেতে হত হাঁটা পথে কিংবা 
গরুর গাড়িতে । বন্ধু নিয়ে গেল 
চৌমোহনী বাজারে কংগ্রেস অফিসে । 
তখন আলাপ হল কংগ্রেসের 
সভাপতি ডাঃ গিরীন্দর লাল চৌধুরীর 
সঙ্গে । খুব , ভদুলোক। ভাল 
ছাত্রদের তখন কংগ্রেস নেতারা দলে 
আনার জনো উৎসৃক। 
কংগ্রেস অফিসেই রাত কাটালাম! 
মেঝেতে চাটাই পেতে লোয়া। 
মাথায় বাফিশ নেই। ডাত্তণরের 
ওষুধের কৌটো দিয়ে অর্থ সংগ্রহের 
বাকসো তৈরি করলাম । কৌটোশুলো 
আময়া দোকানে দোকানে রেখে 
আসতাম। লোকে নিজে থেকে 
পয়সা ফেলে যেত। সাধারণ মানুষ 


৩৩/ পরিবর্তন ২১ ডিসেমবর ১৯৮৩ 
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শুনলে ভাল- 


ক 
টি, 


'বাপত, শ্রদ্ধা করত । লোকে ভাবত, 


কংগ্রেসের যারা কাজ করে তাদের 
পেটে ভাত জোটে না। কংগ্রেস কর্মী 
হয়েছেন ত্যাগের মধ দিয়ে । সতাই 
সেদিন কংগ্রেস করা মানে কৃষ্টুসাধন 
করা। মানুষের অফ্রন্ত 
১৪৭ 

কৃমিল্লা জেলা কংগ্রেসের সহ 
সম্পাদক হয়েছিলাম। প্রদেশ 
কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে আমিই. 
ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ । ১৯৩৮ সালের 
আগসট নাগাদ জেল থেকে ছাড়া 
গেলাম। ১৯৩৯ সালে ত্রিপূরী 
সুপ হয়েছিলাম । 
সৈই কংগ্েসেই 
নাতি তি 
সীঁতারামাইয়া ছিলেন গাম্ধীজীর 
মনোনীত প্রার্থী। তিনি পরাজিত 
হলেন। গাস্ধীজী বললেন, সীতা 
রামাইয়ার পরাজয়, আমার পয়া- 
জয়। 


নে 
কংগ্রেস সোসালিসট পারটিতে : 


জয়প্রকাশ নারায়ণ আমরা সহ. 
যোগিতা ' করেছি, সম্মান ছিয়েছি। 


8 ্ ঠ 
স্‌ রে নর ৮৮ রি $ £ ছু 
%, রঃ ঞ 
| 
| 
গার গিটিং বায়েছি, 
চ্ভ $ 


৭ বদ 25 
টা 


নি ১জব স্ ১ তে 
৬০ ভি ০২ এ রি টু 
খ চি নি 4 * 
৭ ০৯ $, ও রি 
হও 


ছাড়লেন কেন? 

আমরা কংগ্রেসে থেকেই আর 
এস পি গঠন করেছিলাম ১৯৪০ 
সালের ১৯ মারচ। স্ভাষবাবৃ 
প্রযাটফরম হিসাবে গড়ে তুললেন 
ফরোয়ারড ব্লক । অখন্ড ভারতকে 


মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী আপসে 
গ্বাধীনতার প্র্তাবফে কংগেস 
মেনে নিজ । তারই প্রতিবাদে আমরা 
৯৯৪৩ সালে কংগ্রেস থেকে, চির- 

দিনের মত বেঙ্িয়ে এলাম ।১0 


চেসধুর তে 1 লী এ 
৫ রা .ূ ঠ ্ /ঃ 
*$ শির 


০১ 








এবং বৃটিশ শাসন-বিরোধী বই, পত্র- 
পত্রিকা পড়তাম। আমার দু-একজন 
গহপাঙ্ির সঙ্গে ১৯২৯ সালে 
তমলুকে একটি ছাত্র সমিতি এবং 
একটি পাঠাগার স্হাপন করে- 
ছিলাম। সেখানে জাতীয়তাবাঙগী 
বইপত্র থাকত এবং আমরা আলো- 
চনা করতাম। এই ছাত্র সমিতির 
প্রতিনিধি হিসাবে আমি নিখিল বঙ্গ 
ছাত্র সমিতির সম্মেলনে উপস্হিত 


নেতৃত্বে আবার আন্দোলনের 
জোয়ার এল তখন বঙগদেশে এই 


আদ্দোলনে শধু শহরের ছাত্র-যুষ 
এবং মধ্যবিত্ত নয়, লক্ষ লক্ষ ক্ষকও 
ঘোগ দিয়েছিল এবং তারাই ছিল 
আন্দোলনের প্রধান পর্তিঃ। এই গণ- 





আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়োছলেন 
অজয় মৃখারজি, সর্তীশ সামস্ত ও 
তাঁদের সহকর্মীরা । 

সেই ১৯৬০ সাল, এপরিল মাস। 
আমি বয়সে তরুণ। পনের পেরিয়ে 
যোলয় পড়েছি।, গ্রহাততা গান্ধীর 
ডাকে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম 
আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবল 
মোতে। 

সেই আইন অমান্য আন্দোলন 
অহিংস হলেও এমন গণরূপ ধারণ 
করেছিল যে তার টানে মধাবিত্ত 
বিস্বীদের সংকীর্ণ গৃ্তচক্রের 
গণ্ডি সহজেই ডিডিয়ে আমি কংগ্রেস 


পরিচালিত গণসংগ্রায়ে সামিল 


হয়েছিলাম। লবণ আইন অমানোর 
শুরতেই নরঘাটে বেআইনি জনতা 
ছত্রভ্গ করার অজুহাতে জেলা 
শাসক প্যাডি সাহেব তার বিরাট 
পৃরিশ বাহির্নী নিয়ে যখন বাঁপিয়ে 
পড়ে তখন সাহেবের হাতের লাঠির 
প্রচণ্ড আঘাতের মধ। দিয়ে আমার 
স্বাধীনতা সংগ্রামের পথম দীক্ষা 
হল! 

আইন অম্লানা আদ্দোলনের ফোষ 
ছিকে ১৯৯৩০ সালের নভেষবয়ে 
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কংগ্রেসে ছিলাম, 


এখন বাম 








লনডনে বৃটিশ সাম়াজাবাদের বাজ- 
ভক্ত তথাকথিত ভারভীয় প্রতি 
নিধিদের নিয়ে প্রথম গোলটেবিল 
বৈঠক হয়। তখন হাব প্রতিবাদে 
কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের ডাক আসে । ছোট তমলুক 
শহবে তখন ১৪৪ ধারা বলবং ছিল 
এবং বিরাট সংখাক পাঠান, পাঞ্জাবি, 
গাড়োাযালি প্রত্বতি সশস্ত্র 
পলিশ মোতায়েন ছিল। একটা 
সম্তাদের 'মাবহাওয়া। তা সন্ত্েও 
আমরা শহাব ও নিকটবত্ বিভিন্ন 
গ্রামের বেশ কিছু তবণ কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ জড়ো হলাম ! 
কালো পাকা ও জাঙ্ীয পতাকা 
হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের 
করতে পেরেছিলাম । বযসে আনে 
কের চেযে ছোট হলেও মামাকে এই 
মিছিলের নেতৃত্ব কবার দায়িতু 
দেওয়া হয়েছিল। মল সমায়র 
মধোই সশস্ত পুলিশ বাহিনী 
চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে 
এবং খ্যাপা কুঝবেব মত বাঁপিয়ে 
পড়ে এলোপাথধাড়ি মাধব কবে 
গ্রেফতার করল । জামাকে ও আমার 
কিছু সহকর্মীকে দ্বমা সশ্রম কারা 
দণ্ড দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীব কযেছি 
হিসাবে জেলে পাঠান হল। এই 
আমার প্রথম জেল। মেদিনীপুর 
সেনট্রাল জেল এবং দমদম আযাডি, 
শনাল জেলে থেকেছি) 

১৯৩১ সালের মারচে গান্থা 
আবউইন ছুত্তি, হল। অনাদের সঙ্গে 
আমিও মুক্তি, পেলাম । কারামুত্তিব 
পর প্রতিনিধি হযে কবাচি কংগ্রেসে 
গেলাম। ফিবে এসে কংগ্রেসের 
ডাকে যুবক কংচগরস কমীদের সভায় 
ঘখন আমরা মিলিত ঠলাম তখন 
প্রন উঠল । আমনা স্কুল কলেজে 
খিরে যাব, নাকি সব কিছু ছেড়ে দ্যে 
গ্রামে মান্দোলনের শতুন জোধাবের 
প্রপঠতিতে আত্মনিয়োগ কবব - 
নেতারা বললেন, যদিও মাখা 
গান্ধী লডনডে দ্বি তীয় গোল টেবিল 
বৈঠকে যোগ দিতে যাবেন তবে 
বৃটিশ সবকাব ভাবতের দাবি মানবে 
না এবং লড়াই বাধবেই । যুবক 
কমাঁদের আধ দেনা ছিল । কিগঠু 
কেন জানি ৮ আমি স্হির কৰে 


ফেললাম লেখা পড়া বা ঘরে ফিরে না 
গিয়ে নত্ন লড়াই এর প্রস্তৃতিতে 
গ্রামে আত্যনিয়োগ করাই দেশ- 
প্রেমিকদের কর্তব্য । দৃূঃখবহুল বিপদ 
সংকূল দীর্ঘস্হায়ী পথেই আমরা 


নামলাম। 
১৯৩১ সালে ঘযখন দমদম জেলে 


ছিলাম তখন ম্যাটরিক পরীক্ষা হয়ে 
গেল, আরও অলেকের মত আমাৰ 
ভাগোও পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ হল 


ন। অল্প বয়সে গ্রামে গিয়ে আমবা 
যখন কংগ্রেসের সংগঠন গড়তে শুরু 
করি তখন আমাদের খুবই কষ্ট 
করতে হয়েছিল । মফস্বলের কংগেস 
তখন গরিব । কংগ্রেস কমীরদের হাতে 
পয়সা কড়ি কিছুই ছিল না। আমরা 
কৃষকদের বাড়ি ঘুবে ঘুরে মৃদ্টি ভিক্ষা 
করে কাঁড়া আকাঁড়া চাল সংগহ 
করে আমাদের ক্যামপে নিজেরাই 
বান্না করে চারটি খেতাম । কখনও 
কখনও কষকদের বাড়িতে অন্সের 








ভাগ পেতাম । মিটিং করে কৃষকদের 


স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বৃদ্ধ করতাম। 
তাদের সমাজ জীবনেও অংশ 
নিতাম। খালি পায়ে, হাঁটু পর্যন্ত 


খদ্দরেব কাপড় পরে, খালি গায়ে 
বড় জোব খম্দরের ছোট হঠাত কাটা 


ঘুরতাম! আমার মত শহরে মধাবিত্ত 
বাড়ির ছেলের কাছে সে এক নতুন 
জীবন। কৃষকরা স্লেহ করতেন 
তাদের ঘরের ছেলের মত। তাঁদেরই 
গুণে তাদের সঙ্গে একাতম হগুম্বার 
সৌডাগা আমার হয়েছিল । পরবর্তী 
কালে মানবজাতির শ্রেণ্ট আদর্শ 
মারকসবাদ লেনিনবাদ বুঝতে এবং 
ইতিভাসের সবেত্তিম বিশ্লকী 
আন্দোলন কমিউনিসট আন্দোলনের 
এইটাই হয়েছিল আমার সবচেয়ে 
বড় পাথেয় 10 








“জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রর্ঘতি 
কংগ্রেস ভূলে গিয়েছিল, তাই 





'তযা, হাতেখড়ি ফবায়াবঙ বক্রক 
থেকেই । কিন্তু কংগ্রেসের রাজ্জনীতি 
করতেই হয়েছে। বাইরে তো 
পরিচয় ছিল কংগ্রেস কর্মী বলেই ।' 

ফাবোয়াবড ব্রকের রাজা কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ যা 
বললেন ঠা খুব পরিচ্কার হল না। 
অশোকবাবৃ বললেন, "স্বদেশী যুগে 
কমিউনিসট পারটি. কংগ্রেস সোসা- 
লিসট পাবটি, আর এস পি, 
ফারায়াবড শ্রক সবই তো কংগ্রেসের 
৬ হবেই ছিল। বোধহয় সকলের 
শেষে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছে 
ফবোধারড ক্লক - ১৯৪৮ সালে। 

বাড়ি ছিল হৃগলিজেলার চুচুড়ায়। 
দেখত দেখতে বিয়াজ্লিশ, তেতা- 
লিলশ বব হয়ে গেল। 2৭ 
সবে ম্যাটরিক পাশ করেছি। 
মাসটারমশাই জ্যাতিষচন্দ্র ঘোষ 
ছিলেন সে কালে সকলেব শ্রদ্ধা- 
ভাজন বিশ্লর্বী। আযচন্দ্র পাল 
মাসটাবমশাই ৮ এব শিষ। সং, 
নিতাঁক, সাদাসিধে মানুষ । সারা 
জিবন দেশের সেবায় উৎসর্গ করে 
ছিলেন । ভখন যাবা ফাবায়ারড শ্রকে 
এসাছ্ছন সবাই জযচণ্দ পালের হাত 
দিখি। 

সমধটা ১৯৪০ সাল। সৃাষচন্দ্ 
বসুর সঙ্গে কংগ্রেসে গান্দীজ্জীব 
অনুগামী নেহাদের বিবোধ চলছে । 
পু কংগেপ সভাপতি পদে 
ইস্তফা দিমছেন। সাবা দেশ ভুচড় 
এখন) উতিজানা ১ লাচ্ছি 

তখন এটে। কংগ্রেস কমিটি চলছে 





টির সাসপেনডেড কংগেস কামার্ট 
আর একটা আড হক কমিটি। 
আমর যাঁরা নেতাঙ্গীর অনুগামী 
ঠাঁধা ছিলাম আড হক কমিটিব 
সভা । 

সেই ১৯৪২ সালে চুড়ায় একট। 


জনসভায় ভাখগামায় আামবা অনে 
কেই গ্রেফ ভাব হলাম । হজল হল। 
আমাকে প্রথমে পাঠান হল হুগলি 
জেলে । সিকিউবিটি আকটে গ্রেট 
তার হয়েছি । ডিসেমবর মাসে হগলি 
গল (থকে নিয়ে £শল দমদম 
সনটাল /ঞালে। সেখানে গিয়ে 
দেখলাম হেমলহ বসু, সভাপ্রিয় 
ধ্যানারজি, অনিল বায, ফশী ম্জম 
দার, যতীএ বাধ, বোোমকেশ মজম 
দার, অর্ধদাপক। গজ তিষ তথাষ, 
সুশীল শাসকে। খন সবিভ রদ 
বাংলান মুখামন্তী । হখন প্রধানসদ্ত্ী 
বলা হ৬) ধঞ্জলুল তক । নি 


বছরের কম তাঁদের তেড়ে দেওয়া: 
হোক। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে 


জেল থেকে ছাড়া পেলাম। 
তার পর মাস খানেকের মধ্ো 


আবার আমাদের কয়েকজনের নামে 
গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা 
হল। দৃই বন্ধু গ্রেফতার হল। আমি 
পৃলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে 
গেলাম। অনেক দিন গা ঢাকা দিয়ে 
কাটিয়েছি ধরা পড়লাম ১৯৪৪ 
সালের মারচে। দেড় বছরের বেশি 
জেল । ছাড়া পেলাম ১৯৪৫ সালের 
নাভেমবর মাসে। 

১৯৪৬ সালে শরৎচন্দ্র হি 
থেকে মুক্তি পেলেন। ধা 
কংগ্ুমের সাসপেনডেড কমিটি 
স্বীকৃতি পেয়েছে । দুটি কমিটি ভেঙে 

কংগ্রেস | শরংবাবু 
বললেন, সবাইকে কংগ্রেসের সদস্য 
হতে হবে। আমরা সদসা হলাম । 

১৯৪০ সালের ২২ জুন রামগড়ে 
সুভাষচন্দ্র বসু ফরোয়ারড ব্রক 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন ফরো- 
য়ারড ব্লকের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী 
কংগ্রেস সদসা না হালি ফাবায়াবড 
একের সদসা হওয়া যেত না।' 

সৃতাষবাবু ফবোযাবড় ব্লকের 
উদ্দেশ্য বাখা করে বলেছিলেন 
'কংগেসের মধো। যাবা প্রগতিবাদী 
বৈশ্বিক ও সাম্রাজাবাদ বিরোধী, 
তারা পোসালিসট হক লা নাই হক, 
ফরোযাবড ব্রক তাদেব সবাইকে 
একত্র করবে । সামাজাবাদ বিবোধী 
সংগ্রামের ফলে ভাবত হার জন্মগত 
স্বাধীনচাব অধিকার লাভ করাব, 
এই সংহতিব মধো দিয়ে জনগণ সেই 
সংগ্রামের জনা প্র্তৃত হবে । কিন্তু 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভেব 
সঙ্গ পহেগ ক্রককে ভেডে দেওয়া 
হবে না। এর জীবন ও কর্মপ্রয়াসের 
নব পযাঁয়ি তার দবাবা স্টিত হবে। 
এধং সেই পযয়ি নিঃসন্দেহে হবে 
সমাজ তান্রিক পযয়ি 1" 

কথায় কথায় জিগোস করলাম, 
ভাহলে আপনারা কংগ্রেস ছাড়লেন 
কেন * আবসতি সভাই ফরোয়ারড 
বক আলাদা দল হল কবে থেকে? 

মশোকবাবু বলতে লাগলেন, 
'কংগ্রেস থেকে ফবোয়ারড ব্রক 
বেরিয়ে এল ১৯৮৮ সালে! মূল 
কারণ ছিল একটাই | কংগেস চখন 
জনগণের প্রতি প্রতিশ্রত ভূলে 
গিয়েছে, পুরোপুরি ক্ষমতাভোগী দল 
হয়ে উঠেছে । রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
লাভ কবেছে আপসের মধো দিয়ে। 
কিন্তু জনগণকে শোষণ মৃত্তিব 
সংকলপ থেকে কংগ্রেস অনেক দবে 
সবে গিয়েছে । 

১১৪৮ সালের এপরিল বা মে 
মাস হবে, (বেনারমে ফাবায়ারঙ 
বাকের কাউনমিল মিটিং সিদধানত 
অনৃযায়ী ফবোয়াবড ব্রক বেরিয়ে 
এল । সেই ৪৮ পর্যন্ত কংগ্োেস সদসা 
ছিলাম । || 
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১৮৮৫ সাজে অগর্ি জল্মস্তেই 
কংগ্রেস 'জাতীয়' হয়ে ওঠেনি। 
'জাতীয়' বা 'জাতীয়তা' শব্দটি অত 
হাল্কা নয় ঘে. জুড়ে দিলেই কোন 
নামে তার ছাপ পড়ে যাবে। 
জ্ঞাতীয়'হয়ে ওঠার শক্তি, ও মযাদা 
অর্জন করে দিতে হ্ম। ইংরেজি 
শিক্ষায় আলোকপাগ্ত, উচ্চবিত্ত 
উচ্চশিক্ষিত মুষ্টিমেয় উদ্যোগীর 
সাধারণ মানুষের পর্ণকৃটিরে পৌছতে 
চি 
হযেছে । বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
মশরকেরও শেষাংশে কংগ্রেস এই 
সর্ধজনীন স্বীকৃতি লাভ করে 
সর্বসাধারণের আশা আকাংক্ষার 
প্রতীক হয়ে ওঠে। তার আশে 
পর্যন্ত, মোটামুটি তিন দশক, কংগ্রে- 
সের ইতিহাস প্রধানত ই ংলনডে- 
বরের দরবারে আবেদন নিবেদনেরই 
চতিতাস। মাঝে মধো হয়ত কিছু 
ভন্ন চরিত্রের নেতুতৃও প্রকাশ 
:পয়েছে, কিন্তু তাও তেমন উল্লেখ- 
যাগা নয়। আজ তো ভাবতে গেলে 
মবি*বাসাযই মনে হয় যে, ইউরোপীয় 
মালোকপ্রাস্ত এত জানীগৃশী 
£পরতঙ্গাতে থাকা সত্বেও 
বাত্র হাজার পঞ্চাশ ইংরেজ প্রিশ 
কোর্টি ভারতবাসীকে পদানত কবে 
বাখতে পেরেছিল ! এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে 
এই. বিলেত থেকে, ভারতের দূরত্ব 
(তখানি ছিল, ওপরতলার নেতৃত্ব 
খকে দেশের সাধারণ মানুষের দূরতু 
ভার চেয়ে কিছু কম ছিল না। 
পকলেই জানেন, বিদেশি শাসন 
বরের মধো ঘর তোলার কত বার্থ 
কীশলঙ্গ প্রুয়োগ করেছিল। আচ্চর্যের 
কথা জ্ঞানে, অদ্তানে দেশের মানুষই 
বদেশীয় এই বাজী জেতবার 
মন্দরমহলে মিস্ত্রির কাক করেছেন। 
শাষণের রাস্তাগুলো পাকা করে- 
ছন। 

আবার এই চালে বা জালে 
ঢকবারে না পড়ে, না জড়িয়ে যুগের 
মসম্ভব অবাধাতার উজান ঠেলেও 
কছু যুগন্ধর পুরুষ অবনত, প্রথাবদ্ 
চসংস্কারাচ্ছদ্ন জাতিকে পালটে 
“তে চেয়েছেন। এই ধরনেরই কিছু 
মতিত্র্মী সংহত ও সংস্ধারমূলক 
চদামেরই মিলিত মঞ্চরাপে কং- 
গ্রসের আবিষ্ভবি। জাতীয় কেস 


ড়ে ওঠার পর তাতে কমই চয়ষ' 


ধাম নরম: বিভিন্ন 'পন্হী'রাই ঠাই 
চরে নিলেম।. আবায়, সমকালের 
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মধ্যে কংগ্রেস থেকে ও 
গেলেন অনেকে, বাইরে গিয়ে গোম্ঠী 


বা দলবদ্ধ হলেন বিভিন্ন মভাদর্শের 
" কিছু কড়া ধাঁচের মানৃষ | স্বাধীনতা 


সংগ্রাম এবং এক নতুন আদর্শে নতৃন 
সমাজ গড়ে তোলার আকৃতি পাশা- 
পাশিই এগোতে লাগল। 


সমাজবাদী চিন্তার ইতিহাস বহু 
পুরাতন। মারকস-এঙ্গেলস-এর 
'বৈভ্তোনিক সমাজবাদ' এর আগেও 
সমাজবাদী চিন্তার বিস্তর স্ফৃলিন্গ 
ইতিহাসের পাতায় লক্ষ্য করা যায়। 
কিন্তু মারকসীয় তত্বের যে বাব- 
হারিক গোড়াপন্তন লেনিনের 
নেতৃত্বে সংগঠিত রুশ বিপ্লব, 
সমাজবাদ বলতে পরবতীকালের 
সংশোধনসহ তাকেই তাত্বিক বাক্তি, 
গণ মানা কারে এসেছেন - দেশে 
দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন 
বহুলাংশে এই সশস্ত্র ও রক্ত, 


বিস্লবের ধারাতেই পরিচালিত 
হয়েছে । এর আগেও বিপ্লব ঘটেছে, 
কিন্তু তা কোথাও শ্রমিক শ্রেণীকে 
ক্ষমতাসীন করেনি, ডাক 
দিয়ে “লর্বহারা'দের বলেনি - এই 
জীঘন সংগ্রামে 'তোমাদের পায়ের 





চা 
তা: টি 
॥ 
“ডি. 
চর 
রে 


শৃষ্খল ছাড়া হারাবার 
দেশে, দেশে 
উৎপাদনের হাতিয়ারই তো শ্রমিক। 


আসলে পুঁজিও তো প্রমেরই এক 
ঘনীভূত রাপ, যা অন্যের হাতে 


, চালান হয়ে গিয়ে শ্রামিকেরই ঘাড় 


ভেঙেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের 
কবর নিজে খুঁড়েছে। সামাজিক ও 


মেই।। . 
রাই তো 
' জাতির জীবনকে ধরে রেখেছে, 


বাদ'-এয় পতাকাই স্বাধীন ভারতের 


 কর্ণধাররা ব্াষ্্াদর্শ হিসেযে নিষচিন 


করেছিলেন! টা 
জাতীয় কংগ্রেসে সমাজবাদী 


চেতনার উত্তয়ণ প্রসঙ্গে কয়েকটি 


বাঙ্ীয় সংগঠনের চিন্তায় সমাজ... 


বাদই যে সামাজিক বিবর্তনের 
পরবর্তী ধাপ, গারকসীয় তত্র 
বিরোধীরাও অনেকে এ বিষয়ে 
একমত । প্রকৃতপক্ষে, সর্বহারা থেকে 
গবেদিয়ের আহ্বান জানিয়ে গান্ধীও 
সমাজবাদেরই এক নতুন দিগক্ত 
খুলে দিয়েছেন।' যদি ধরেও, নেওয়া 
মায় 'শেষ পর্যন্ত শক্তির লড়াই 
মারকস ও গান্ধীর মধো তাহলেও 
আসল বন্তববাটা থেকেই ষাচ্ছে। 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই প্রথম 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান - যা রুশ 
বিগ্লবের আগুন থেকে উত্তাপ 
নিয়েছে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও 
মুক্তির বার্ণী নিয়েছে কিন্ত তার 
রপ্তন্বাহী বন্দুকের নলকে বর্জন 
করেছে। ভারতের নিজস্ব প্রতিভা 
ও ভারতীয় শ্রমিক সমাজের বৃহ যম 
অংশ কিযষাণ সমান্সের সবেচ্চি 
অধিকারের ভিভিতেই গড়ে উঠেছে 
জাতীয় কংগ্রেসের সমাজবাদী 
চেতনা । শেষ পর্যন্ত জওয়রলাল 
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সে 


ঘটনার সংকেত লা নে কে উপায় 1. 


নেই, যদিও এ কোন 
একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে আমাদের 
নিয়ে যায়, তাও নয় । যেমন £ দে. 
ব্যারিসটার গান্ধী এক বছুয়ের জমা 
মামলা লড়তে গেলেন দক্ষিণ 
আফিকায়, নিষাঁতিত 'ভারতীয় 
কুলিদের বারিমটার হলেন, দ্ 
বছরের জায়গায় বিশ বছরের' এক 
বিস্ময়কর নিরস্ত সংগ্রামের অধা 


দিয়ে এই জনা 
ন্যনতম অর্জন করে ছি 
স্বদেশে ফিরলেন ৯৯১৫ খৃষ্টাব্দে। 


১৯১৭-তে কংগ্রেসের সঙ্ণো গান্দীয় 
সরাসরি সংযোগ - এবং তা-ও 
বিহার্রির চদপারণে, নীলকরদের 
অতাচারের ও নির্মম শোঘলের 
বিরদ্ধে, নীলচাষী কৃষকের সভা 
গ্রহের মধা দিয়ে। ভারতে গাম্ধী- 
সভীগরহের এটিই প্রথষ প্রয়োগ । 
একই বছরে ঘটল রুশ বিপ্ঞব -. 
ঘদিও এই দুনিয়া-কাঁপানো এগারো 
দিনের বিস্লবের খবর ভারতে ঠিক 
ঠিক পৌঁছেছে অনেক পরে। ভারতে 
যারকসবাদীদের অর্থত্ি কমিউনিগট- 
দের পথম সংগঠন ১৯২০-এ, তার 
তচোম্দ ব্ছর পরে সমাজবার্দীরা গঠন 
করলেন “কংগ্রেস সোস্যালিসট. 
পারটি'। মোটামুটি কংগ্েগের মধো 
থেকেই বিভিন্ন মতাদর্শের লড়াই 
চলেছে - চম্পারলের জাগরণ এবং 
১৯২০-৩০-এর মধ্ো গান্ধীর অহিংস. 


গণজাগারণের নেতৃত্ব এই গ্রথষ, 
ঘদিও নানাসৃত্রে আঞ্চলিক জাগরণ 
এবং বিচ্ছিন্ন বিস্ফোরণ আগেও 
বহ্‌ ঘটেছে। 

মারকস ও গান্ধীর মাবামাকি 
পথ ধরে নেহরুর নেতৃতে জাতীয় 
কংগ্রেস সমাজবাদের যে নয়া নিশান 


অন্যতম জ্য়প্রকাশ নারায়শও তার 
অকৃন্ঠ প্রশংসা কবেছেন। জয়প্রকা- 
শোর মতে জওহরলাল নেহকর 
প্রেম অবদানগুলোর মধো গণ, 
তান্ত্রিক সমাজবাদ অনাতম ।' জও- 
হযর়লাল ও জয়প্রকাশ ছাড়া কং. 





রা 


খু 
হি 
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কয়েকগিন জাগেই কথা হচ্ছিল 
সাথে ওয় চেম্বারে 
বসেই। দন্বিণ কোলকাতায় 
গড়িয়াছাট মোড়ের কাছে চিক 
গডিয়াহাট থানার সামনেই ওর 
নিজজ্য চেস্বায়। চে্বায়ের ঠিকানাটা 
হলো 1/8, 10০9৮০1 18176 
(৪1০009-29. 17110136 1২০ 
4265 81, 36-3612 
এখানে অধৃতলাল সকাল 
উটা থেকে রাত্রি টা পর্মজ্ত প্রতদিনই 
যসে হস্তয়েখা ও কোত্তী বিচার 
করেন। এমনকি সাধারণ মানুষের 
স্বার্থে রবিবারও ওয় চেগ্যায় খোলা 
কথায় কথায় বললাম _ আজকাল 


| যিনি 
৪7714 পাত্রকার 
মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে 
নিয়মিতভাবে একটা নির্দি্ট 
07106 11176 দিচ্ছেন । 


পর্ে-ঘাটে, টামে-বাসে, ওেনে 
। জ্যোতিষ সংপ্রগজ্ত আলোচনা হলেই 
৷ বিভিন্ন গানৃষের মুখে আপনার নাম 
' বারবার উচ্চারিত হয়। বয়সে প্রবীণ 
না হয়েও এই যে আপনার জনপ্রিয়তা 
- এর মূল উৎস কোথায়? 
অমৃতলাল: তাই নাকি? ঘাঁদ 
আপনার কথা সতা হয়, তাহলে এটা 
আমার অধা বসায়, নিষ্ঠা ও ঈশ্যরের 
আশীর্বাদের ফল ধরে নিতে হবে। 
1, একথা ঠিক থে, বন 
5010108৩া কোন জটিল র্যাপার 
ছলে আমার কাছে ততো করে 
পাঠিয়ে দেন। 

পঙ্জা: আপনি কি ফোন গ্রহরত 
বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে বুক 


আছেন ? 
উত্তর: একেবারেই নয়। তবে বৃ 
খ্যাতনামা গ্রহরতু বিব্রেদ্তা তাদের 
প্রতিষ্ঠানে প্রতাক্ষ বা পরোঙ্গধ্ডাবে 
যুক্ত হবার জনা লোভনীয় প্রস্তাব 
নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন এবং 
এখনও আসছেন। এ ব্যাপায়টা 
নীতিগত দিক থেকে আমি সম্মত 
হতে পারি নি। 

পর্ন: কেন, এর মধো কি কোন 
অঙ্গিখিত' বাধাতাধুলক ব্যাপার 


এ 








অৃতলাল আমার কথা শেষ লা 
হতেই একটু হেসে বললেন - এই 
পর্ন না-ই বা কর়লেন। 

আমাদের এসব কথাবার্তা চলার সময় 
গ্হানীয় পোষ্ট অফিসের একজন কর্মী 
একশাদা চিঠি, রেজিস্শিপতর ও 
101155 0761 নিয়ে অমূতলালের 
চেম্বারে ঢুকলেন। প্রসঙ্গাতঃ বলে 


/ 





রাখি, দেশের খিডিন্দ প্ান্ত থেকে 
বায়া সম্গাতি ও সময়ের অভাবে ওর 
সাথে দেখা করতে পায়েন না, তারা 
ডাকযোগের মাধ্যমেই 

পরার ও ভবিষ্যদ্বাণী নিক্ষে 
থাফেন। 

ডাক পিয়ন চলে গেলেই বহুদিনের 
একটা সঙ্কিত প্রশ্ন অনৃতলালের 


অবস্হান দেখে বাকি বিশেষের 
অর্ভীত-বর্তমান ও ওবিষ্যং সম্পর্কে 
আগাম বলে ছেন। তাহলে আমাদের 


শাস্ত্রের মাধামে মানুষের কি 
উপকারে আসেন ? 


জ্যোতিষ শাস্ত্র মানতে গেলে 
জজ্ঘাম্তরবাদের প্রষ্ন এসেই মায় । 
আর এই জন্মান্তরবাদ সম্পূর্ণরূপে 
বিজ্ঞানভিত্তিক গ্বীকৃতি পেতে 
চলেছে। ঘানূষ ইহজন্ছে যে কর্মফল 
ভোগ করে তার ৬৫% পূর্বজন্ম থেকে 
প্রাপ্ত। এর মধ্যে শূভ ও অশুভ 
দ্িশ্রিত ফল থাকতে পারে। আর 
ইহজন্দের কর্মকজের ৩৫7 ইছজজোই 
ভোগ করে । বাকি ৬৫% সফিত থাকে 
পর়জন্মের জনা । এই যে ইহজন্মের 
৩০% ফল মানৃঘ পাচ্ছে তা ৬/1| 
01০6 ও ০৩ 4)481)0৩ 
এর গাধাছে 1৬০) এ নিয়ে আসা 


এনিয়ে নিয়ে যেতে সাহা কযে। 
প্রদ্ন: আপনি কি নিজেকে একজন 
নফল ও কৃতী জোযাতিধী হিসাবে দাবী 
করতে পারেন? 








অমৃতলাল। যিনি 76091 18৮16-এর আবিষ্কারক । যেই 
7109171201৩ ধারণ করে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাপারে 


দারুণ উপকৃত হয়েছেন। 





তৃগিকা ব্যাপকতর হতে পারে। 





প্রশ্ন: প্রতিকারেয় জন্য আপমার 
আবিষ্কৃত 76191 [৪9916 দারুণ 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে 
হদি আপনি কিছু বলেন! 

উত্তয়: আমায় আবিষ্কৃত 11501 
18016 এর কার্যকারিতা প্রচুর | এ 
ব্যাপারে আ নাকে আগেই ঘলেছি। 
এই 1651 18016 টির তৈরির 
পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক। 
মানব লী ৭০% জল আর ৩০% 
অন্যানা পদার্থ দিকে তৈরি । এর মধ 
ধাতব পদার্থও বর্তমান। এগুলোর 
ভারসাম্য কম বেশি হবার জন্য 
নানারকম সমগ্যার মোকাবিলা করতে 


অমৃতলাল। 1যনি বহ্‌ সফল 
ভবিষ্দ্বার্ণীর প্রবক্তা । যা 
ইদার্নীংকালে অন্য কোন 
জ্যোতিফীর কাছ থেকে 
পাওয়া যায় নি। 


হয়। 1৬519119161 টি এই সকল 


সমস্যার মোকাবিলা করতে 
অগ্িতীয় । কারণ এটা বাণতিজ্লীবলের 
জন্মকার্গীন গ্রাহগুলির অবসন্ছান ও 
50161780) বিচার" করে প্রয়োজন 








এর মূলা আকাশ-ছ্ৌয়া। আর 
601 7180101 টির মূলা অনেক 


71581 78011 ধারণ কয়ে তারাই 
দারুল উপকৃত হয়েছেন। যারা 
আমার কাছে এসে এই 79016 
নিতে পারছেন না, তাদের কেরে 
৫8০. [81০৫1 কয়ে পাঠাবার 


সময় লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক দূর 
চলে গেছে। প্রখ্যাত জ্যোতিষী 
অনৃতলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 
চেম্ধার থেকে বেরিয়ে দেখি বেশ 
কয়েকজন সান্সণং প্রার্থী ইতিমধো 
তাদের ভবিষাৎ জানরার জন্য 
১/৪101178 1০087) এ অপেক্ষায়ত। 


” শাামল 
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তৃতীয়টি হলেন সৃভাষ- 
চল্্। দেশের ৪88: 
প্রাণের অধিক যদি কিছু দেওয়ার 
থাকে, তা "তিনি দিয়েছেন। মত- 
পথের বিতর্ক যারা করতে চার 
করন, - এঁতিহাসিক জিক্তাসায় 
মতান্তর ঘটলেও মনান্তর ঘটবে 
কেন এধং সব জিড্তাসাকে অতি- 
শ্রম করে নেতাজী স্ৃভাষচন্দ্র এই. 
জন্যই বিশ্বের সমস্ত মুক্তিকামী 
মানুষের ঘাত্রাপথে চিরদিন জেগে 
থাকধেন। ৃভাষচদ্দের জাতীয়তা 
বাস্বদেশানুরাগ তো সূর্যের দীস্তির 
মতি, - সোভিয়েত দেশের সমাজ বাদ 
তাঁকে ঠিক  কঙখানি আকর্ষণ 
করেছিল তা নিয়ে কোন পশ্নাতীভ 
সিদ্ধান্ত বোধ করি হয়নি । কিন্তু 
জাতীয় উন্দময়ন পরিকল্পনার জন- 
করূপে তাঁর যে স্হান (দেশ স্বাধীন 
হওযাব সাগ এবং ভার কংগ্রেপ- 
সভাপতিত্রের সুযোগে তিনি ন্যাশ 
নাল প্রযানিং কমিটি গঠন করেছিলেন 
এবং জও্ডহবলালকেই করেছিলেন 
এই কমিটির সভাপতি) ভারতে সমাজ 
পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কশবিপ্পব ও 
বি্লধোত্তব কশ সমাজ তাঁকেও 


| নাড়া দিয়েছিল । কিন্তু [নিও 


স্লদেশ ও স্বকীয় পুৃতিভার কানা 
মোখ মধোহই সমাজবাদের স্বপন 


টি 










ভারতীয় নৌবাহিনার 


(লীব্বান্থনীর কজাণে টি 


নি & 5৮7 ছি 
নর + রি এ 


দেখতেন, সন্দেহ নেই! 
জওহরলাল ইউরোপীয় উদার 
গ্রানবতাবাদ, মারকসের বৈক্তানিক 
সমাজ টিল্তা এবং গাম্ধীর উদ্দেশা 
উপায়ের পচ্ছা এই তিন টানকে এক 
করে এক ডিন সমাজধাদের পরী 
ক্ষায় কংগ্রেসকে পবৃস্ত করেছেন! 
যেখানেই নিপীড়িত মানুষ, নেতরর 
মন লেখানে ছুটে গিয়েছে । তার 
ইউরোপীয় শিক্ষাঙ্গীক্ষা ও অসামান্য 
মননশীলতা দিয়ে "তিনি মারকস পূর্ব 
ও মারকসীয় সমাজবাদের দিকে 
৪৫৮ ঝুঁকেছেন ঘতট্কৃতে তাঁর 
তাবাদী ও গণতন্ত্রী মন সায় 
দিয়েছে। ১৯২৭ সালে নেহবপ 
চিন্তা চেতনায় সমাজাবাধকে নিবিড় 
করে। ঘরে গান্ধীর আশ্চর্য জাদুবলে 
ইতোমধোই তিনি মধ, বাইবে 
'নিযাঁতিত জাতিসমৃহের কংগ্রেসে 
[বুসেলস এ) যোগদান কলে এবং 
স্বঙ্পকালেব সফবে সোভিযে 5 
দেশে সমতাব প্রতি রানের প্রবল 
বাগ পক্ষায কার এই বতসবহই 

তনি সমাজবাদের দিকে আবো বেশি 
বুকে পড়েন ১৯১৯৯ এব লাঙ্কোব 
কংশেতস চিনি সোক্জামুজ্ষি নিজেকে 
একজন লমাজবাদীবাপি 7ঘাষন। 
করেন এবং ১৯৩১ এব কৰা 
কংগলল মৌলিক অধিকার 4 


অর্থনৈতিক কার্য্রমা পস্ছে 








পুরস্কারের মোট সংখ্যা 463,366 


সাধ এ, 


এজেন্ট বিজ্রেত। ও ইকিউ লাকা পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত 


পুরস্কারের মোট অঙ্ক 


3,11,82000 টাক।। 


১০ (দড়ি) পাতা টিলট পাঠা যাচ্ছে৷ 


হর্টাদ সিং কাপ্টেন. ভারতায় নৌবাহিনী, 
জয়েন্ট ডিরেরর অফ পার্সোনেল সাতি:সঞ্জ 

নে৬্যাল হেড কোগ্নাটার্স সেনা ভবন, 
নিউ দিজ্লী-১১০০০১ 


প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে ঘৃল 


টগহার 

































শিল্প ও ভারী শিলেপর জাতীয়করণ 
করে 'গরিবের ধোবা হাল্কা করার 
ও ধনীর বোঝা বাড়িয়ে দেগমার' 
ওপর জোর দেন। বস্যাত তাঁর 
ইঙ্গিতই ছিল অনা দেশে অর্থনৈতিক 
কংগ্রেসের দৃদ্টি আকর্ষণ কয়া, তাকে 
মারও সজাগ কলা ।একখা সহজেই 
জানা - বিখ্বের স্বাধীনতা ও 
শান্তিকে নেহরু অধিভাজ্া মনে 
কনতেন, এবং এই দেশেও গান্ধী 
ছিলেন নেহরুর অতাম্ত আশ্পনজন ৷ 
এই দৃষ্টিভগ্গির গুণে ও আকর্ষণেই 
স্বাধীন ভাবতের পধানমন্লী নেহক 


, জোটমৃত আন্দোঙ্গনের পৃবোধা 


হতে পেরেছিলেন - বান্দুং সম্মেলনে 
যে আন্দোলনের সূচনা । গণতন্ত্র ও 
সমাজশাদকে একযোগে নিয়ে একটা 
দেশের উন্নয়নকে কতদূর জনঘৃখী 


কথা সম্ভব, অর্থনীতিতে এক নতুন 
কম্টির উদ্ভাবন কতখানি সাধের 
মতধা পরিকল্পনার মৃধা দিয়ে তার 
পর্বীক্ষা। চলছে । এ পর্যন্ত এই 
পরীক্ষাব ফল জনঙশবনের পল্ক্ষ 
পতখানি শভংকর হয়েছে, তা পথ 
আলোচনার বিষয় । কংশ্গেস এখন 
আনা কংগ্রেস, সমাক্তবাদী, সামা 
বাবাও পথক দলভূতঃ। কংগেসেই 
শধু নয, এই বামপন্থীদের মধোও 









সিনেমার কাছে) 
নিউ দিল্পী-1100 


এজেজা ও হ্টকিষ্টশিপের জনে 
যোগাযোগ করুন £ 


সাংগঠনিক পাত 
ধেগাগ প্রারহোয়। ৪৪ কোং 


12,মোহন পিং প্লেস, রিতোলী 
কনট প্রেস 

01 ফে'ন 3120808 
310133 আবাস 5 587100 


অল্তন্যন্দু একদলেব মধো বহৃ দল বা 
উপদলের সৃষ্টি করেছে। দেশের 
স্তাধীনভা সংগ্রামের একাগ্রতা 
দেশের উচ্নয়ন পরিকল্পনার কষে 
অনুপস্হিত যে সমাজবাদী চেতনা 
স্বাধীনতার আগে জাঙীয় কখগেসে 
সপম্ট দ্বিপ,। আজাকেব জাতীয় 
অর্থনৈতিক পদক্ষেপ তা স্পম্ট 
নয়! ভারতের সংবিধান এবং 
ডাবতের পঞবার্ষিকী পরিকল্পনা 
কোনটাই নিচুতলাকে বা শ্রমজীবী 
মানুষকে প্রাধানা দিয়ে রচিই হয়নি। 
হযন গণতক্ষ সকলের অধিকাব 
সমান রাখান আগ্হই অর্নৈতিক 
সমতার বা গাদ্ধীহগির স্বরাজ্জের 
দাবিকে এখনও পর্ষল্ভ ছাপিয়ে 
আছে। পবিকজপরাব গতি এবং 
সংবিধানের মতি পবিব ভর্ন ছাড়া 
ভাবতে সম্বাঙ্তবাদী চে না এইভাবে 
বাষ্ট্রীয় উদ্োগে বেশিদব এগোধে 
লা। [7 


















"9 গায় বট 


তাহা টানা 


এবাৰ 714! 
সঙ্শদে ববাশ্ধনাতথেল 
বাহবেক ঘটনাবলাঁণ পবাবা তথ 
পরিমাণ পনিটিত, আলতরবের সা 
সেই পাবিশেতশ পবিমাণ শঙুনন 
তিনি হগ7সব 
বাজনৈতিক পলাটযফখ্মে সুখ কিং 
আলেননি। এমনি, টার কতিসবনে 
ব.ংঃগোসেণ বিরুদ্ধে কাব সমাস! 
[75111 /শানল| পাচ্ছে | ধ্ শালি 22525 
পাব, জাতীয় কাপ্পেসেণ সদ এত 
একট। গাব পা হুক সশর্কাছল। 

ববীন্দনাথ ১৮৯৭ মালে লশ্বাগট হ 
বগীয পাদেশিক কঠণুস পমেঘললনা 
যোগ দিয়েছিলেন । সমবণীয ঘটনা এ 
সম্মেলনে বাংলা ভাষার আযদি। 
প্রতিঘ্ঠাব দাবি উত্েছিজন। 


১৯০৫ সালেখ বতঠাি না পাত 
বোধ আন্দোলনে তিনি সন্রিঘ 
ভমিকা নিয়েছিলেন । 'বাখী বাধন 
উৎসব উপল, ঠীর বাংলার মাটি 
বাংলার জল গানটি কোন বাডালির 
পক্ষেই ভুলে যাওয়া সমগব নয় | এই 
সময় তিনি কংগেসের বিভিন্ন সভাষ 
“যাগ দিতেন, প্রবন্ধ পড়াতন, গান 
করতিন! ১৯০৮ সালে পাবনায় 
অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মে 
শনে তিনি সভাপভতিও লিবার্চিত 
হয়েছিলেন! ততদিনে কংগ্রেমেব 
মধোে নবমপন্হশী এনং চধম পল্শিদপের 
বিবোধ শৃবু হযে গেছে। এহ পাবনা 
অধিদবশরনহ বোধ হয়, কণগেসেব 
সহেগে ববীন্দনাথেব প্রকাশ সহ 
যোগি তাব শেষ সাধ্য বহন কপশদ্ । 
পরব কংগেসেব যে সর সভায় 
ভিনি গেছেন, তা অন্বলেলএ৭, 


বেশি। পুশ 


1 


কিন্ত কঃশেসেব সঙ্গে, ববাণ্দ 
নারথব যোগার্যাগির ধাবা? কখন & 
ছিন্ন হমনি। বাইনের উপপস্হিহি না 
ঘটলে মশততবব সা তিলি 
কংচগসব সমর্থক ছিলেন, যদিও 
5৩ 


হান সব বাপাবে তিনি 
ছিলেন না। 


আমাদের পসীভানা। ববীন্দনাথ 
পলিটিসিয়ান ছিলেন না। এবং সহ 
জনতি আগবা ববীন্দশাখব কাছ 
ঘুক, কংগেসের পক 5 পলিচম 
৪ হাব পকিত সখা 6৭14 
শলতে পেয়েছি । পতিষ্ঠানের খধো 
খেকে যা সম্ভব এয দশ খেকে 
কংগেমের মূল বাণী, মূল চবিশটি 
ববীল্দন।খ ভনুধাপন ববেছিজেন ! 


নই পথম বলেছিলেন, কংগ্রেস 


পরীলনাছি এ গান্হী্গী 








জাতীয় কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ 


মৃত্ুঙীয় মাইতি 


যেন এক বুনপসতি। অমিয় চর, 
ধ হক লেখ! এক চিঠিতে ববান্দনাখ 
বলছেন, াকশ্ুকাল মাথেই দেশের 
নন ছিল মনুম্য। দিগ্গলভিবণ পা 
এন্রশিতা হান তিন্নি ভিন্ন সতশের 
মস্ধ। পন্য শিনিমেব সম্বন্ধ অব্বৃদ্ধ 





এপ বহু ঘুগত্ক দাদ বি 
দূ 
/লখ চিল | খন সহ আবী সিং পা 
পালিত গহত হারা খালু গরিলা 
১ হাহ পল উসুল দখ 
হষ্ঠ 

৪ শালি রি »10551/ ০১142 হ54 
ভাশ রঃ 1 ২) 2৮02 বৃ 

রে শ্মি 
পাতশাা বহন কি খত শাহাদত 


বপেব মন আগা দু বদল গেল, 
সহ সন আাশা। শব ত শিখলে, 
কবচভ জুল লেল, মাধব মোরনেন 
সংকলপা বশত 


॥ রথ 


এৃতীল চা (পচ ব। 2 


রি ৭220৭ চরহ এ ০. 
হবকে 615)151]2 লমুাণীন | পশীন্দু 
বাহ লাগত পি ৮৮৫৯ ণহ 127 
214৭ 


নুখসতা হট সারে? 


তে র্‌ 
হোপ পিছ বিন নিক 


পারদ সনসব গা হানাপি। করগ্েস, 
ধ. ্ 
নি 


দি শার পশ।দীল হবু ভগ কিমান 


০৯ 


সংগামী প্রতিষ্তান। 


কংগ্রেস ভাবশুবর্ষের প্রায় দূশো 
ধছবের পবাধীন এবং জীব ভারত 
বাসীণক কী দিখেছে - আজকের দিনে 
ক'গেতসের সেই দানের কথা আমরা 
ভুল 5 বসেছি। বিশেষ করে নতুন 
পুজল্মেব তবুণ সমাজ ঠা তো 
জানেনই না। বা তাঁদের জানতে 
দেশর কোন আয়োজনও সাজ পায় 
নে । বিশ ববীন্্নাথ কংগ্রেষকে 
কান বাস্তব আলোব পট ভষিকায় 
দোখেছন। দেখেছেন ভাব বিপৃল 
গনজাগধণণ কূপ, এবং মানুষে 
লব [ঠি হবি মু ায়োজন। বাং 
"1লব সেহ রাপ দেখেই রুবীন্দনাথ 
বপন, 'বিশাড জনসাধারণের মন 
বাশ কব ন শিখল, ভয় করাতে 
লে €গুছন খ্ুহরপ ৮9০ সংহত বন 
কণত়ে তাল নং/কাছ মার রইল না । 
মাও বদলি, আর তত্র বাজ 


শৈতিক নন জাশব্তশব পতীকি ঠায় 


ক (৫ জগতাপসব 
এও পলি হব, অহী প্রণীমাবি কী পান হবু, 
স্মম্পন্মভাবেত পা 

বএগেসের সাদি মুগে তিনি দেখে হেল 


এ. পাঁতছঙজগানছি শপ আলবদশ 
শু 





3৬ ৭ / / 1 
তক 
২,০2৭ 

॥ ৮ 


5 চি 


রত ্ 
০১১১ শি আজ এ জপ ভাপ শী পি ভাবার চি 


কার চরিতের মধ্যে বিস্লবের বহ্ছি- 1." 


৮৫০৬) 
্ঃ 


রাপ নেই, নেই' বলিষ্ঠ কন্ঠে 
স্বাধীনতার দাবি জানাধার মত 
বলিম্ম আহান। কংগ্রেসের এই 
দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি। 
তাই কলকাতা অধিবেশনে তিনি মে 

গানটি গেয়েছিলেন তা এই £ 
'মিছে কথার বাঁধূনি, কাঁদুনির 
পালা 

চোখে নেই কারও নীর 
নিবেদন আর আবেদনের থালা 

বহে বহে নত শির।' 
কংপগ্ুসেব চরিত্র বিশ্লেষণে 
রবীচ্দনাথ এখানে নির্ভুল শৃধু নন, 


নির্মমণও। কিন্তু শ্ামাদের ভুলে 


75/ল চলবে না, সমালোচনা করার 
আকার ভাবত আছে, যাব মধো 
ভালবাসার অধিকাবণওড অর্জিভ। 
ববীন্দনাথ কণগেসকে ভালবাসা তন 
বলেই, চাঁব এই কঠিন সমালোচনা ! 

কিন্তু প্রশ্ন, কংগ্রেসেব মধো। 
বি্লাবপু ৮বিত কি একদিনে মাসা 
সম্ভব” সে চবিএ আসবে কোথা 
থলি যে বানী এক মাস না খেয়ে 
দর্ঁলে, তাত কি লড়াই হোত শল। 
মভণ। শাঙ্ছাড়া ধিগলতুবব জল্ম ভুমি, 


৩৫ পর মুখ টা এল 
| 


পীশ্তত17 এল শা থাকি আামবা 


রঃ খ্ হি রা রা টি ২ 
৬2? পলল ৬ল্শা প্যান । এশীল্দ 
এ] লুলপৃহন, বিগলরবশ 2কাএধ 


৮৯1 তথ 


৬লাদান থকে! 
[ও ৯:14 9 ] 


দেশকে 
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স্তন স্* স্পরক্ছ। গান ন্রাক্যান ক্র ভর স্হ0ব্ািড়র. 


কী; রবীন্দ্রনাথ বলছেম, 'দেপকে 


প্কৃত ভালবাসার লক্ষণ, দেশের 
জন্য নীরবে কাজ করা ।' 


অর্থৎ এখানে আমরা কংগ্রেসের 
শর্তিকে গঠনধর্মী পথে সঞ্চারিত 
করার একটা নির্দেশ পাচ্ছি। আমরা 
জানি, গাম্ধীজশি কংগ্রেসকে গঠন 
কর্মের পথে পরিচালিত করে তার 
শর্বীরে শত্তি সঞ্চার করেছিলেন 
এবং তার মধো ব্যাক্তি এনেছিলেন। 


র্ধীন্দনাথ পাবনা কংগ্রেসে 
যে পার এবং যেখায় পার, এক একটি 
গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে 
গিয়া আশ্রয় লও্ড। গ্রামগুঁলিকে 
ব্যবস্তা-বদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষি, 
শিক্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী 
সম্বন্ধে নৃতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর।' 


কিন্তু এমন কাজে যে আনন্দ নেই, 
'গ্রিল' নেই, এমনকি রোমানস নেই। 
অর্থধ এ কাজ কংগ্রেস কমীদের 
কানে যে নীরস এবং জোলো লাগবে, 
রধীন্দুনাথও তা জানতেন। এবং 
জানতেন বলেই, ঠিক পরেই তিনি 
বলছেন, 'এ কার্যে খাতির আশা 
করিও না। . মনের মধো বেধল 
এই একটিমনে পণ. যে, দেশের মধো 
সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের 
দুঃখে ভাগ লইয়া সেই দৃঃখের 
মূলগত প্রতিকার সাধন করতে 
ঘত্যবান হইব।' 


কংগ্রেসে গান্ধীজীর গঠন স্চী 
পবর্তনের আগে, রবীন্দুনাধ, গণ 
জাগরণের ১০৮৮ 
করেছিলেন! জানতেন, স্বাধী 
নতা পাওয়া মানেই সব কিছু আকাশ 
থেকে পড়ে যাওয়া নয়। অথবা 
স্বাধীনতা বিনা পরিশ্রমে পাওয়া 
লটারির টিকিটও নয়। গঠন কর্মের 
পথ ধরেই তাকে দরিদ্র মানুষের 
কল্যাণের লক্ষো পোছিতে হবে। সে 
গাঠন কর্ম, কংগ্রেস কমীরাই করন বা 
ফেতনভ্ক সরকারি রাই 
কমুন। আসল পর্থটাই হুল 'কনস- 
ট্রাকটিভ' পথ । 
বিশ্বের দ্বিতীয় উপাদান কী: 
এই উপাদান হঙ্ল মহৎ এবং 
বৈপ্লবিক | ৯ 
নেতৃত্ব - ডান যত খুশি শুনা 
বসিয়ে, তার অনুগাধীর সংখ্যা 
বাড়াতে পারে, যা অনা সাধারণ 
পক্ষে সম্ভব হয় না। 
রবীন্দ্রনাথ সৈদিন বুঝতে পেরে- 


ছিলেন, ত্রুটি-বিদ্যাতি থাকলেও, কং. . 


গ্নেস নেতৃত্‌ ছাড়া: বিস্লবের আলো- 
ড়ন দেশে জন্য কেউ আনতে পারবে 
না। এবং কংগ্রেশের মধ্য মহৎ 

আছে এবং সেই মহৎ নেতা 
হঙ্গেন গাম্ধীজী। গাম্ধীজী- ই দেশকে 
তার ভীন্বৃতা থেকে এবং তার ক্ৈধ্য 
থেকে টেনে তৃলতে পারেন । আমরা 
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সকল ভারস্ছত দা এ উজ্য়ল্য দ্ব2 ্খ জর বশত আগ, হ্তূত 


অথচ কঠিন, নীরব অথচ বিপৃল 


বাতিফ্তুর সঠিক পরিচয় পেয়ে- 
ছিঙ্গেন, ধা আমাদের দেশের বহু 
বিরোধী রাজনৈতিক নেতা বুঝতে 
পারেননি, বৃরূতে চাননি, বা তাঁদের 
বধতে দেওয়া হয়নি । আমাদের মনে 
রাখা দরকার, কংগেসের মঞ্চে 
তখনও নেতাজীর আবিভবি ঘটেনি । 
প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেসের চরিত্রের" 
রূপাম্তয় ঘটালেন গাম্ধীজী। 
রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'এক প্রান্ত 
থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত 
দেশের এত বড় পরিষর্লনি ঘটতে 
পেরেছে কেবল একজন মাত্র মানুষের 
অধিচলিত ভরসার জোরে।' --- 
'ভারতবর্ষের স্বকীয় পতিভানে, 
অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি 
(গাম্ধীজী) অসামানা তপস্যা 
তেজে ন্তন ঘৃগ গঠনের কাজে 
নামলেন । আমাদের দেশে আতা 
প্রকাশের ভয়হশিন অডিযান এতদিনে 
যথোপযৃক্ত রূপে আরচ্ভ হল!" 
কংশেমের এই রাপান্তারের 

যুগে রবীন্দ্রনাথ আর তার সঙ্গে যৃক্ত 
নন। মতবিরোধও দেখা দিয়েছে 
কংগেসের সঙ্গে । তিনি কংগ্েসেব 
বিদেশি পণা বয়কট সমর্থন করলেন 
না। কংগ্রোঙ্সেব অভাম্তরীণ দলা 
দলিও তাঁকে বাথিত করে ভুলল। 
অসহযোগ আন্দোলনও ভিনি সমর্থন 
করতে পারলেন না। ১৯২৯ সালের 
সেপটেমবর গ্লাসে একদিন জোড়া 
সাঁকোর বাড়িতে গাম্ধীজীর সঙ্গে 
এই নিয়ে কথা হল । দীর্থ চার ঘন্টা 
ধরে আলোচনার পর, যতদূর জানা 
যায়, কে্ড কাউকে *বমতে আনতে 
পারলেন না। আসলে মনে হয় 
রবীন্দ্রনাথের মনের মধো যে শান্ত 
জর্তিক চিত্রটি দ্বিল, গান্ধীজী তা 
অনৃধাবন করতে পারেননি । 

তেমনি রর্ধীন্দুনাথ পারলেন না 
বিপ্লবীদের গোপন হিংসাতআক 
পথকে সকঙ্ক অন্তর দিয়ে মেনে 
নিতে, বিস্লর্বীদের দুঃসাহস এবং 
তাণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকা 
সবেও। কংগ্রেসের মধো গান্ধী, 
বিরোধিতায়ও তিনি চঞ্চল হয়ে 
উঠলেন । এই সম্পর্কে অমিয় চক্র 
বর্তীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 
যললেন, “কিন্তু এই কংগ্রেসের 
পরমমূলা ঘখন উপলব্ধি করি এবং 
এ কথাও যখন জানি এই কংগ্রেস 
একটি মহৎ বাড়িজ্বরাপের সৃষ্টি 
তখন হঠাৎ একে সজোরে নাড়া 
ছেবার উপক্রম দেখলে মন উৎকশ্ঠিত 
নাহয়ে পারে না।' 

ধীরে ধীরে কংগ্রেসের মধোও 


অস্বাস্হোর লক্ষণ দেখা দিল। তার 
প্রভৃত ক্ষাতা ও শক্তির উত্তাপ, 


তাকে যাভিচারের পথে নিয়ে যেতে 


চেষ্টা করছে তখন। ততদিনে 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সৃষ্টির 


স্তর “তত শ্রাত ত প্হকজ্ত্য রর 


তবৃ বলা যায়, রবধীন্দ্রনাপের এই 
বাইরের বিচ্ছিজ্নতা অঞ্তরের 
বিচ্ছিক্মতা হয়ে উঠল না। কংগ্রেসের 
কাছে তিনি তখন 'ফেনড আ্যনড 
ফি্সজফার'। তখনও ররবীন্দুনাথের 
জাতীয় সঙ্গীত, ররবীল্দনাথের 
প্রব্ধাবলী, ররাীন্দুনাথের নাটক 
কংগ্েষের জীবনকে প্রাণরসে স্জী 
বিত করছে । তখন তিনি জাতির গুবু, 
যে জাতি কংগ্রেসেরই পতাকাতলে 
স্বারধীনাতাব শেষ সংগ্রামের জনা 
প্রস্তৃত হাচ্ছে। আশ্চর্য মন্রের মত 
তাঁৰ গানগুলি ; 'ঘদি ভোব ডাক শুনে 
কেউ না আসে ভবে একলা চলবো, 
'আমি ভয় করব না ভয় করব না", 
'তোর আপন জানে ভাড়বে তোবে ভা 
ধলে ভাবনা করা চলবে না' 'আমণা 
মিলেছি আজ মায়ের তাকে ', সঙ্গ? 
চের বিহ্লনা নিজ্তেরে অপমান, 
'মাত্মন্দির পণ্য অঙ্গন কব মো 
ড্রপ আঙ্ হে', সার্থক জনম মামার 
জল্মেছি এই দেশে, এ ভারতে 
রাখো নিত প্রভূ তব শৃশ আর্ীবদি' 
-. এই মৃত্ুাসঞ্জীবনী মন্লগুলি 
রবীন্দ্রনাথ জাতিকে শুনিয়েছেন। 
কংগ্রেসর সঙ্গে তবি জীবন, 
ধাইারের ঘটনাবলীর দ্বাবা চিভিনত 
নয়। সে যোগস্ত্বতা শুধু তখন 
আন্তরেব, যা থেকে জাতি দীক্ষা লিয়ে 
নিয়েছে, প্রেবণা নিয়েছে এবং 
প্রাণের পাথেয় নিয়েছে 


কংগ্রেসের আসল রোগগুলি' 
অর লেতৃতত্বর কলহ, দেশ গঠনের 
পুর্তি অবহেলা এবং স্বনির্ভর তার 
প্রতি উপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ তা ধরঠে 
পরেছিলেন। গাম্পীজী যখন গঠন 
কর্মের দিকে চোখ ফেরাতে বলেন, 
তখন রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 
নিজের দেশের ভার যে করেই হোঝ 
নিজেকেই নিতে হবে। পরের উপর 
নির্ভর করে থাকলে, দূর্বলতা বেড়েই 
চলে। --- গা্ধীজী হঠাৎ কাজে হাত 
বাড়িয়েছেন। দেশকে কোন দিকে 
থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ 
থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার এই 
গার কাজে ] তিনি 
(মহাত্যাজী) মহাকায় মান্ষ, তাঁর 
পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ! তবু মনে হয় 
অনেক সৃঘোগ পেনিয়ে গেছেন 
অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল এ 
কথা আমি বার বার বলেছি' 
(চিঠিপত্র, একাদশ খন্ড, পৃষ্ঠা 
১২১)। কংগ্রেস রবীন্দুনাখের 
আদর্শের পথে বা গাম্ধীজীর আদ 
মোর পথ ধবে চাগেনি। গান্ধী্জী বার 
বার বলতেন, 'দেশ প্রস্তুত নয, দেশ 
প্রস্তুত নয়'। দেল যে স্বাধীনতার 
জনা কর্মশত্তি, নিয়ে প্রস্তুত ছিল না, 
তা স্বাধীনতার এত দিন পরে 
আমরা বৃধতে পেরেছি। এ যেন 
কীভাবে গলা না সেধে আসবে 
গাইতে যাবার মত এক বিড়ম্বনা । 





বরবীন্দুনাথ এই আসমপর্ণভাব দিকে 
আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেযৈদ্িলেন। 
কংগোস হা শোনেনি । 


হবু বলা যায়, ববীন্দনাথের কাছ 
থেকে কংগ্োসন পাওয়া ঝড় কম 
নয) সে কালে জাতির জনা পুজোর 
মন্প্রো্চারণের অধিকার রূবীন্দু 
ন/থনই ছি । দেশকে তিনি চিনে, 
ছিলেন, যে দশ গাষকেন্দিক। 
প্লার্ীনাতার পরবে অবশ গ্রাম 
উদ্মায়নেক্র ফার্যস্চি নেওয়া হয়েছে যা 
শর্বীল্দনাথ বত আাগে বলেছিলেন। 
চার আন্হজঠিক নচ্টিভষ্গিও ক. 
পগোস সরকার গুতণ করেছিলেন 
মাদর্শগতভাবে। এক কথার বলা 
যায়, ধর্বীন্দনাণের আলম আলার 
উদ্রোপ কংঃণেসের কহ শাখাযিত 
বনসপলি শহাণ কারে উবধানের খাদা 
সংগ্রহ করেছে; শবীশ্দলাথেক কাছে 
কংসগাসেল গণ অপরিশাধা এমনি, 
তা অস্বীক ত হলএ। দুখ করার 
কিছু নেই! রধীন্দ্রনাপ বলছেন, 
'মিঘথোর মিশেল সকল দোখার 
পলিটিকসে আছে । মে যেন দৃধের 
সহ্গে জলের যিলশল । আমাদের 
এখানে গোড়ার জিনিসঢাই জল _) 

অনা কংাখ্বস প্রতিদ্তানের যধো 
ততদিনে নানান জাল এসে 
মিতশছে । শুবৃ হয়েছে নেতৃতের মাধ 
ঠোকানুকি! কংগ্রেপেৰ এই অবস্হা 
দোখ ববীন্দুলাধ বলছেন, এই 
সম্মিলিত আত্তকলতে ব ক্ষেত্রে কোন 
স্হায়ী কাজ কেউ করতে পায়ে না। 
আমার অল্প শতিতহ আমি বেশি 
কিছু করতে পারিনি কিস্তু এই কথা 
মনে 'রেখো, পাবনা কনফাবেনস 


থেকে আমি বার বার এই দীতিই 


পচার করে এসেছি) আর. শিক্ষা 
সংস্কার এবং পল্লীসঞজীবনই' 
আমার জীবনের প্রধান কাজ? । 
(চিঠিপত্র - একাদশ খন্ড, পৃষ্ঠা, 
১২২)। 

কংগ্রেস থেকে নর্বীন্্নাথ দূরে 
সরে গেতলন। বাজবীতি ভার 
জীবনের ধর্ম ছিল না। এবং সেটা 
আমাদের পক্ষে অসীম কল্যাণকর 
হয়েছে । কিন্তু দলে সবে গেলেও 
তিনি স্বীকার কবোদ্ধন 'ভাবতবর্ষের 
মুক্তি যাত্রাপথে রঘখানাকে আজ 
কংগোেস টেনে রাস্তায় বের করেছে) 
কথাটি আকারে ছোট । কিন্তু তার 
ব্যাপ্তি বিসভী? এবং বিস্মযকব। 0 





আজ অবিশ্বাসা, প্রায় স্বগ্নের 
মত ঠেকে । কংগ্রেলের প্রস্তাবিত 
অবলোপ। ইচ্ছেটা, শোনা যায়, 
স্বয়ং গান্ধীজীর | স্বাধীনতা লাভের 
জনোই কংগ্রেস, তা সেই স্বাধীনতা 
যখন আমলকির মত করহলগত 


হয়েই গেল, তখন আর ওই 
সংস্তাটাকে জিইয়ে বেখে কাজ কী, 
তাঁর ছিজ এই যুক্তি । আমবা, অধর 
উন্তবাধিকারীবা অবশ। তর পা 
সব আদ শা. পল্হা ইত্াদিকে যেভাবে 
শিবোধার্য কবে বেখেছি, কংগ্রোসব 
বেলাতেও ভার বাতায় হয়নি। মানে 
কথাটা তাঁর অগুনাতি ছবির মত 
দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি! সোজা 
কথায় যাথায় রেখেছি, কিন্তু তাঁর 
বার্ণীতে কান দিইনি । অথা” তাঁর 
জীবনই নাকি তাবি বাণী। তাঁকে 
জাতির জ্রনকও বলে থাকি । স্বাধী 
নভার ভোরে ভোরে জাতির জনে 
শনিবনই যিনি দিলেন, তাঁর বাশীকেও 
সেই রাস্তায় পাঠিয়ে দেওয়া « আবে 
সেটা তো লজিক, শ্রাম্ধাধিকাকীবা 
নাযা কাজই করেছেন বৈকি । অবশা 
উত্তবকালের কান্ডাবীদেব অনা 
হিসাবও থাকতে পারে । জেলবাসের 
বেলা বয়ে যায় যায়, এখন মেখের 
ফোলে যদি বোদ তোসে থাকে, তবে 
এই শভস্মযোগে ধান শুকিয়ে কেন বা 
নেওয়া তবে নাত অখন্ড দেশের 
যতটা হাতে এসেছে, আড়ে বহরে 
তাও ভো নেহাত কম নয়। সতএব 
সেখানেই অবাধ বাজাপাট চলুক, 
প্রভাব অপ্রুতিহত থাকক। 
সৃতরাং গান্ধীজশী যে বিশিব দশক 
থেকে কংগ্নেসের চেতাবা চবি 
বদলে দেওয়ার মুলে, সেই 
এতিহাসিক অস্বপ্তাটাকে বেমালুম 
বিস্মৃতিব মাটি চাপা দেওয়া হল। যা 
ছিল চার দেওয়ালের মধো পুগগতাব 
পাশ কবানোর সাবধানী সভা, ওই 
নঙ্লপায় সন্নাসী হানে মযদানে 
লিম্ষ। লক্ষ লোকের কলকজ নিনাল্দ 
করাল করে তোলেন । ঘড়ায় ভোলা 
জলকে কাণেন মোহানাব হবে 
উত্তাল। 'মামি যদি আইল ভুলি, ভা 
হাজে সাবা হিন্ুস্হান উথলে যাবে" 
'এই ঘোষণা করার হক আব হিম ও 
একমাত্র ঙবিই ছিল কাবণ এই 
সসাগরা ছেশের সাহলক্ষ গামের 
সঙ্গে তাৰ ছিল ঘননিশ্বসিত 
পরিচয় । ভাঁর ভারত, বেশির ভাগ 


এই কংগ্রেস,সেই গান্ধী 


নেতাব মত. কেবল দিললি লাহোর, 
কলকাতা বোমবে ছিল না। 
উপরম্ভত তবি নিজস্ব বিশ্বাস, 
বাদ ই যেখানেই থাক, তাঁর 
নেতৃতে কংগ্রেসেব ছায়ায় বাম- 
দক্ষিণ নির্বিশেষে আরও অজস্র মত 





ও পথ মিলিছিল। সেই সহ 
অবস্হিতি। ভার কাহিনীও আজ 


স্মৃডি। শুরুতে সাধে কি তাকে স্বপ্ন 
বলেছি : 

যাছিল শিকল ছেড়ার "লাটফ রম, 
ঠা ত্রদমে ক্রয়ে আকার নিল পাবটির। 
কংগ্রেসের শক্তিদ্র যতটা নয়, তার 
চেযে অভন্তর কূপের অবক্ষয় দিনে 
দিনে স্পন্ট হল । এর লক্ষণ গান্ধীজী 
তার জীবদ্দশাতেই লক্ষ্য করে 
থাকবেন। চাব আনাব সদা 
শিরিতেও ইস্তফা দেওয়াডে সেই 
মনোভগ্গেরই  আশ্রাম্ত ইত্গিত। 
তখন দক্সবাজিতে বাস্ত বাপৃত 
নেতারা গৌরীশংকরশৃন্র নায়কের 
কার্ষেব তাৎপর্য সম্ভবত অনুধাবন 
কাবননি। 

'সৃষ্টি প্রায়ই সুষ্টার বা স্ুম্টাদের 
ম্াদি অভিপ্রায়কে ছাড়িয়ে যায়। 
যেমন, স্হাপনের সময় কংগ্রেশের 
্নকেরা (এফ জন তো আবার 
বিদেশি) হয়ত ইতরেজিনবিশদের 
একটি বশংবদ মজলিশ বসাতে 
চেয়েছিলেন । কালে কালে, ইতিহা- 
সেব আমোঘ ই শাবায সেই মজলিশই 
বিদেশি শাসককূলেব পক্ষে উত্তান্ত 
বিবত্তিন্ব কাবণ হয়। গান্ধীভলির 
মামালি সেই দেওয়ান ই খাসই 
বদলে দাঁড়ায় ছ্ওয়ান-ই আম এ | 


তাঁর সময়েই নরমপল্হশ মডান্রটদের 
সমগ্গে চিবদিন ছাড়াছাড়ি। পরবে 


স্ববাক্গাপন্কীদের সঙ্গেও মতা 
নৈকা। মনে বাথা ভাল, টা 
মা হই শনৈকা, মনের নয় । ভতটা 
নয - এখন যে শোচনীয় দৃশা দশ 
হাঁড়ি দশায় নিয়ত প্রতাক্ষ করি। 
শমাবার বামপন্যীদের সঙ্গে মিলে 
পথ চলাও দায় হযে গুঠে। দুষ্টবা পি 
সিযোশীব সঙ্গে পত্রাবলী শেষের 
দিকে হো সহি বলতে মুসলিম 
মানসের বৃহত্তর ভাগের সঙ্গে 
বস্তুত উপসাগবোপম বাবধান, 
বিচ্ছেশ ! খিলাফত থেকে চোদ্দ দফা 
- কিছুতেই আব সেতুবন্ধ সম্ভব 
হল না। 

নিয়তির এ বড় পরিহাস. এই 
গাম্পীজীকেই পরে খন্ডিত দেশে 
মুসলমানদের ধন-প্রাণের নিবা- 
পলাব জনা নিঃশেষে প্রাণ দান 
করতে হবে। পন্বিহাসের কথা যখন 
উঠলই তখন সসাহসে এও বলি, 






. পপি তপন জজ 


ভার ভাবনার দিক থেকে তিনি বোধ 
হয় নেহবুব চেয়ে সৃভাষচন্দ্রেরই 


ছিলেন নিকটতর। অথচ ছ্বিতীয়ের 
মষ্গে নয়, প্রথম জনের পতিই তাঁকে 
বেশি উচ্ছ্বসিত দেখি। এমনকি 


নেতৃত্বের গড়শগড়ার নলটি তিনি 
আয়ুর প্রদোষে বল্লভ ভাইয়ের 


হস্তেও নাস্ত করেননি । চেনহ 
একরোখা, 


একমুখী । এ নিয়ে 
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শিপ পায় 


শ্যাটেলের চাপা অভিমান চিত্তিপঠে 


বিশেষ গোপন থাক্েনি। নথি _ 
বালচ অব ওঙগড লেটারস। আর 
সভাষচন্দ্র: তিনি তো কবে খেকেই 
দূর থেকে দূরে £ নেতাজী । 
জীবদ্দশায় চার চক্র আর মিলন 
হলই না, হয়নি। হলে, দেশের 
ইতিহাস অনা কোনও বকি নিত কি? 
সে শধু অলস জল্পনা । আজ 
অনর্থকও। 


গান্ধীবাদের প্রতি তেমন আগ্রহ 
বোধ করিনি । রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব 


দেশ” পত্রপাঠ নস্যাং। তব এই 
পরিণত বয়সে ওই মূর্তিটি পৃরাণের 
বামনাবতারের মত বৃহৎ থেকে 
বৃহত্তর হয়ে দিগবিদিক ব্যাপ্ত করে 
ফেলে। তাঁব আন্দোলনে আমেদা- 
বাদের কাপড়ের কলওয়ালাদের 
হাড়মাসে কতটা গতি লেগেছে, তা 
নিয়ে আর সমাজের গজ গঞানি নেই 
তো। ছাগদৃশ্ধ পান, বিড়লাদের 
আতিথা গ্রহণ, সমস্ত একদা. 
উপশ্াসা বাপার মৌন গৌণ হয়ে 
যায়। 


কেন» মনে পড়ে যায় কিনা, ওই 
বিড়লা নিবাসেই তাঁর প্রাণহানি। 
প্রায় ছ্বেগ্ছামৃত্যু বলা যায়। নইলে 
ওই অকৃস্হলেই বোমাবিস্ফোরণের 
পবও তিনি নিধাপন্তা বাবস্হা গ্রহণে 
গররাজি হতেন কি” পরিণাম 
তিনটি গুলি। আসলে তাঁর স্বঙ্নের 
তারত স্বাধীনতার উষায় ভূমিষ্ঠ 
হযনি। তাই তো দিললিতে ক্ষমতা 
হস্ভান্তবেধ আড়ম্বরের দিনে তিনি 
কলকাতায়, বেলেঘাটার বস্তিতে । 
দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের সময়ে যিনি একক 
সত্াগ্রহেব পবর্তন কবেন, সেদিন 
তিনি নিজেই একক সভাগ্রহী - 


; সংগ্রামী । 


বিড়লা হাউসেব চেয়ে ঢের বেশি 
সভা ডাংশি কলোনি । চৌরিচাওরার 
পব সবাইকে স্তম্ভিত করে যিনি 
আন্পোলন প্রতাহার করেন, আগসট 
মান্দোলনেব প্রেরণা তাঁরই । আর 
কারো সাহস ছিল স্বকীয় নেতৃতুকে 
'হিমালয়ান বানড়ার' বলে স্বীকার 
'বন্দে মাতরম' আর জয় হিজ্দ'-এর 
মতই জ্োরাল মন্পর। 

সব ছাপিয়ে ওঠে দেই নিদক্ত 
হাসি। 'ডিজারমিং প্মাইল' কথাটা 


, নেহরুই বাবহার করেছিলেন নাঃ 


গাম্ধী। একই অহ্গে শিশু আর 
বানিয়া। তিনি বানিয়া প্রতিক্ল 


প্রতিপক্ষের সঙ্গে 


পরিবর্তন ২১ ডিসেমবর ৯৯৪৩ » ৬০ 


র্‌ 
রং 


ররর, সর ৯ 


। রহ ২ 8 45) সি রিট এ 
45 ॥ রী রী ১৪ ৬ 5 
ু ্ র্‌ নি 
॥ রী রি ] 


থা 


চা সয ১ 97 চর ৰা 
তত চা ৭2 4178 ৯ আভা পাছত 
5 ২. প)776৮ 2 2 5ল ও 2 খু 


2) ৯ নি ও - 
ক 15১ ছু চা 

». 57), তি ৪ সস ৮৩ 
1১০ তা চস নিত এ / 
লঃ 


রঃ ্ । 7 $ টু 
রি হ সি রর 
সি ৪ সা 8 ॥ | ॥ | ৮ « ২ লা 


লতি ছিব হু 
মি 


ষ্ঠ নি ) 
এ হও 
॥ 
রি শি 
রি ৮ 
রঃ 


রাজনৈতিক দল 


তাবচায় গান্ীয় কংগেস 2 পরাধীন দেশের প্রথম সর্বভাবতীয় 
গাড়নতিক দল 7 ১৮৮৫ সালে বোগবাইয়ে উমেশচন্দ বানারজির সম্ভাপপতিত্রে 
এপ পথম আধিবেশন আহত হয় এবং এ বছরেই এই দলটি প্রতিদ্ঠিত হয়। 
স্বাদীনতা লাভের সময় এই দলের কাছেই ক্ষমতা হসতান্তর করা হয়েছিল । 


ভাবের কমিউনিসট পারটি £ মাবকস ও লেনিনের মতাদর্শের ভিত্তিতে 
১৯৩৪ সালে এই দল ডাবতবর্ষে গড়ে তোলা হয় | দলের উদ্দেশ ছিসৈবে বলা 
হয়েছিল "11010 01187159110) 1091 076 19111781795565 0)10176 
৯1101111016) 0811 1001-1011901181151 21000 2£7211911 15591)0017, 
|6)1 5€)1)11)10(51090170175)111000617৩17451006, [01011 8502101151)257)1 
€1 5) 1৩6)1৯ 0101106)0181000 10816160095 1116 /0110118 01855, (01 
(1) 1,1151116)116)11110 0161816)151011) 011006 07916181180 8100 017৩ 
17618101011) 01] 01 ৯০১61011157 ০০০৭0 191 07060698610018১ 91 





স্ঞহাাত ও 


রত 
চে মি ক 
পুত 


৬1101 01) .11)51 1 01011701111 


স্বথাক্জ; দল 2 দেশবত্ধু চির ডন দাশের নেতৃত্বে এবং পণ্ডিভ মতিলাল 
নেহরু ও এন সি কলকারেব সভযোণি হায় এই দল গড়ে তালা হয় । আইরিশ 


৪০৮০০০৬ 


উত্তিদ্কে ছাড়িয়ে ওই বাত্তিত। 
বাজনীতিতেও পরিশৃদ্ধি সাধনা ছিল 
যাঁব। আর আগেই বলেছি, ভাঁব 
অসম সাহস । ফোপীনবাস সম্বল 
করে লনডনেব শীতে (বাকিঃহাম 
পাসাদেও) ভাবাই যায় না।তৈমনই 
যায় না (সই তিবিশে জানযাবিপ্র 
দিনটি ভোলা । সেই ক্ষণে তিনি 
দধ্ধীচি। নিক্জেব প্রমাযষের জনা 
নিজেচকহ বলিদানের কথা প্রনাণে 
ইতিহাসে খুব বেশি চলাখে লা, 
সোরণতেস, যিশু লিংকন, মারটিন 
পৃখার কিং সেই লোকোনর 
মভিমাব হালিকায 'গাল্ধী। একটি 
উদ্নুল। উ*ধবাপয সংঘাজন । 
আমবা ক'জন মামাদের বিশবাসের 
মান বাখতে হাকা তপুব প্রাণ দিই, 
দিযেছি বা দিত পাবি নিজেরা য। 
পাবি না, অনা পারাসে যেন অশতাত 
পাপা অঘটিক নিবেদন কবি। 


বান্তি, আব ভাব উতভিত। 
ভেবে দেখছি, তাঁব উত্ভিগুলিকেই বা 
আগ্রাহা করাব উপ্পযু্ত স্যান কবি 
কোন মুক্তিতে মারকিন মহা 
সমাবেশ থেকে ধার করা মে 
কংগ্রেসের নাম, যে কংগ্রোসর 
বেলগাঁ€ ভাড়া কোনও অধিবেশনে 
তিনি বোধ হয় সভাপঠিব আসন 
অলংকৃত কবেননি হাকে নগব থেকে 
পল্লীতে নিয়ে যাওয়ার উদ্বোগও 
তাঁরই । দণ্টাল্ত হরিপুরা, ত্রিপুরী। 
তবু তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কংগ্রেস 
পুনরায় মহানগবমুখী | এই কলকাতা 
এলাকাতেই তো, যতদ্ল মনে পড়ে, 
সেই ১৯২৮ সালের পরে (সিভাপাডি 
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মোতিলাল নেহবু, সুভাষচন্দ্র সৈনিক . 
প্রতিম পরিগ্ছদে ক্তিও সি। 


নেতাজীতে রূপাণ্তরের সেই কি 
প্রথম আভাস :), কল্যাণী, (যদি 
১৯৩৩ সালে ৮চ'ড শাসকদের আঘাতে 

ত পপ্ড আয়োজনকে হিশাবে 
না আনি), লট লেক বা বিধান, 


৬১ / পরিবর্তন ৯১ ডিসেমবর ১৯৮৩ 


পাস 





নগর) মাঝে দণাপিব ছিল অবশা 
তবে ওই শিপশহাব পৃশ্চিমবতেগ 
2৩ বৃহতখ কলকা হাব শ্মলভর্ ছ 


হত] ?ক্ানম তত লয় এবাব 
স্নটডিযম। নেতাশিসব নামাদিকত 


₹ল্লশু, সই 'হনা ডাব! । 

প্রত কি গান্ধীর - 
পামকদের বকছে বোধ হয় বাকি 
(শর, শলখাঢাণ উপল» কংগ্রেস, 


কি লক্ষ গান্ধীজী খু সই 


১৯৯৮ । একটি সাত বছরের শিশুব 
স্মরণ হয হ্যাবিসন রোডে বিশাল 
[তাবণ 'পবাগচি মোতিশাল ) পাবক 
সাবকাদে বিশাল মলাঞ, যেখামন 
পে ঠাবিয়ে মাষ। সদিনের ভীতি 
আআ মধবস্মৃতি। কিণহু এই কংগ্রেস 
কি সেই কহাগ্েস সেই দল বহ্‌ 
বিভাজিত,স জীদেহের মত কত যে 
খস্ডাতশ বিক্ষত, সঠিক 
হিশা শু, । কোনটা সাগ্চা, ঝুটাই 
ল। ধা উত্তৰ হাতের কাছেই 
দলুলল বৃহ ভাগ যাঁধ নেহুহে 
একত্র, তান নামও - একান্তই 
আকসিমক কারণে গান্ধী এই 
পদবীযৃত্ত। এবং অবশাই ভাবি 
একমাত্র জীবিত পৃত্রেব। ইতিবৃত্ত 
পরধিহাসবসিক, ঠাব পরিক্রমাও 
বৃন্াকাব । মানে, গান্ধী থেকে সরে 
এ্রাসেও আধার গান্ধী । নামটা কি 
অঙ্গীকৃত কোনও অংগীকার ” আর 


চির দির 
৫৮ উন 


তা 


হত পাবে এই কংগেস সেই 
কঙগ্রসেষ অংশমাত্র। তথাপি 


পূর্ণিমা না হালেও ত্রয়োদশী চতুর্দশী 
এখনও তে। এখনও কংগ্রেস বিবাট 
শাঁডুর আধার ক্ষমতাবও। 
জাতীয় তরে, কই, আজও তার 
সমর্থ বিকল্প দেখা গেল কই? 
বিরোধীরা ই ত্ভত ক্মতায় আসীন 
হলেও থেকে ধোকে জোট বাঁধার 
চেন্টা সত্বেও নানা ভাগে নিভ লঃ। ' 
সবেপিরি, রাঙ্পীঘ পতাকার সংষ্গে 
কংগেসি পতাকার পার্থক। 


সনু এ 


ঙ 


হ 
ু চ ২74 
এ $ ॥ 
£ 
ষ চে 


৮২ 8:74 লা ১৮ 35 উহ তর চি 2 ৪ 2৩ ঠা 
ল ১ 55 

৮ ছি. নত ৪ ) হু 

ছু রি চু রি ্ ১) 


এ) পর. ৬ হুল ১৬ তত তা 
সোফার তেছ শীল 
এলো শি ২টি 5 
। ১ ৮4 
/ 


৮০ 
৬০ 


ল 
ভি ঁ ৩২১ এনা 


স্বাধীনতা সংগ্রা্ধী পারনেল-এর আদর্শে এই দল্প ইংরাজ-বিরোধী সংগ্রা্ে 
এবডীর্ণ হতে চেয়েছিল। ১৯১৯ সালের ভারত সংমকার আইন অনুযায়ী, 
গারতনাসীর পক্ষে কাউনসিলে প্রবেশ করা উচিত হবে কিলা সেই প্রন্নে যে 
বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তারই ফলগ্ুতি হিসেবে এই দল জন্মলাভ করে ।' 


ফবওয়ারড ব্রক £ ত্রিপৃরি কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের সশো রাজনৈতিক |. 


প্রশেন নেভাজী সৃভাষচন্দ্রের যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তারই পরিণতি 
হিসেবে এই দল গড়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্র এই 
দ্লগগনেব প্রস্তাব জনসমক্ষে ঘোষণা কারেন। 


হিন্দু মহাসভা £ হিন্দু ধর্মের আদর্শ ও সংস্কৃতি অন্ধুত্ণ রাখার জন্য এই 
দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। 


রাম্ীয স্বয়ংসেবক স্ঘ £ হিন্দু মহাসভার মত এই দলটিও মূলত হিন্দ 
মঠাদ্েব পুনরভীক্খানের জন্য গড়ে তোলা হয়। ১৯২৫ সালে দঙ্গটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মুসলিম জিগ 3 ভাব্তবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করাব অভিপ্রায়ে 
১৯০৬ সালে ঢাকাব নবাব সলিমব্লার আগ্হাতিশঘো এই দলটি প্রতিষ্ঠিত 
হম। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে এই দল এক সময়ে ছত্রভাগগ হয়ে পড়ে। কিন্তু 
পরে সাধানণ নিবচিনের সময়ে দলটি পৃনকজ্জীবিত হয়। [0] 


সংকলক £ ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী 


সতা। তধু আসমুদ্রহিম্সালয় এই 


ভূখন্ড যে বলকানের মত খান খান 
হয়নি; সৃক্ষতর হলেও একটি স্তরে 
আজও যে সে গ্রথিত. সেই কৃতিত্ব 
এই প্রধান দবটিরই প্রধানত! 
অরওয়েল সাহেবের নিদানের 
(৯৯৮৪) মুখে ছাই দিয়ে ক্রিকেটের 


সামানাই । তাই, ভাবীকালের সম্ভা- 
বা ক্ষমভার জনা অস্ধ মোহ- মমতা 
কিংবা কলচ্ মন্তুভাব কথা ভবে 
গান্ধীজী ঘদি একদ। এই দলটির 
বিলোপ বামনা বান্তু করে থাকেনও, 
তবু এই সমাবেশ ও উৎসব- 
উৎসাহের 'চিত্ে, মহা-সমাপম বা 
সমাবেশই এবং অন্তত নামের সরব 


গীরবে এই কগ্রেসও গান্ধীরই। বিশেষ বাকি নেই - নে 
যেমন দেশ, তেমনই দল খন্ডিত _ শতোতরঞজীব । 0 





গ্ঘ আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবঙ্গায়ী £ 

্ আপনার কি সম্মতিশজ্ি, চিত্তাশত্তি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ? 

» আপনি কি [চস্তা করতে করতে দুধল 
হয়ে পড়ছেন 2 আপনার ঘুম ঠিকমত 
হচ্ছে নাঃ 


পরিভাষায় সেনচুবি কবতে ভার 





তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত 


প্রয়োজেল 





ব্রেনোলিয়। কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌ : 


১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১. 


কোন 5৩ ৪৯-০৩৬৯ 
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[তপস্যা আছ বিন তা 





স্ব 75 পাশা 





কংগ্রেসে এ 
অতুল ঘোষ 


আমি নিজে কঙাগ্রসেব সম্পে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, হই ১৯২২ সাল 
থেকে। কিন্তু তখনও কংগ্রেসের 
সদসা হবাধ অধিকার আমার হয়নি । 
কারণ তখন ২১ বছর ধযস না হলে 
কংগেসের সদসা হওয়া ঘেত না। 

আমাদের বাড়ির সামনে উত্তর 
কলকাতা জলা কংগেস কমিটির 
কারযলিয ছিল । তাদের ছিল একটা 
ভাল লাইবেরি। সই লাইবেরিতে 
যাতায়াতের স্ত্রেহ আমার সঙ্গে 
তৎকালীন নেতা রাজেন দেব, সুরেশ 
মজুমদার, ইন্দ্রনাবাঘণ সেন গু, 
হেমন্ত কুমার বস্‌ প্রমুখেব সহ্গে 
ঘনিষ্ঠতা হয়। এঁরা আমাকে খুবই 
স্নেহ কবতেন। 

এর কয়েক বছর নাদেই আমি 
কংগ্রেসের সদসাপদ লাভ করি। 











একই জ্রেলা থেকে বাবা ও মেয়ে 
দাঁড়িয়েছেন একই দঙ্গের হয়ে, কিন্তু 
বাবা হেরেছেন, মেয়ে ক্ষিতেক্ছেন । এ 
দৃষ্টান্ত পশ্চিমবগগ কংগ্রেস ইতি 
হাসে বিরল | ঘটনাটি ১৯০২ সালের 
মেদিনীপুর জেলায়। স্বাধীনতার 
পর প্রথম সাধাবণ নিবচিন। সেবার 
পগ্চিমবগ্গ কংগ্রেসের আচল 
মল্তী হেরেছিলেন। তার মাধো 
মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট নেতা 
নিকৃঞ্জ বিহারী মাইতিও ছিলেন : 
কিন্তু মেয়ে আভা মাইতি, এ 
জোরই ভগবানপুর থেক 
নিবা্টিত হন! আবার ৫৭ সাঙ্গে ঠিক 
উল্টো হল) বাবা নিকুঞ্জ বিহারী 
মাইতি জিতলেন, কিন্তু মেয়ে আভা 
মাইতি হারলেন, সেই মেদিনীপুর 
জেলা থেকেই । এ এক অক্ভ্ত 


ট্রাঙ্জিক ইতিহাস 


কথা বলছিলাম আভা মাইতির 
সঙ্গে তার কলকাতার দর্মি পাড়ার 
বাড়িতে । প্রশ্ন করেছিলাম কংগ্রেসে 
প্লেন কী করে 

'সে অনেক কথা হাসতে হাসতে 
বলে উঠলেন আতা মাইতি। তবুও 





তত চৌধুবী 


নি 
৮ 


্্ি 


অত 
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প্রেরণা যা কিছু পেয়েছিলাম এঁদের 
কাছ থেকেই। বিপিন গাংগুলি, 
অবুণ মনোরঞ্জন গুগ্ত - যাবা 
একদা ঠিংসার পথে বিশ্বাসী ছিলেন 
তাঁদেবও আমি স্নেহের পাত্র ছিলাম । 
তখন হৃগলি জেলার কংগ্রেস কর্মীরা 
কলকাতায এলে উত্তর কলকাতা 
কগেস কমিটিব অফিসেই' উঠতেন। 
থাকতেনও ওখানে : সেই স্তরে হগলি 
জেলার বিভিম্প নেতা যেমন প্রফৃ্ল 

চন্দ্র সেন, ডাঃ আশতোষ দাস, 
বিজ্য়কুমাব উটটাচার্য এবং অন্যান 





কর্মীদের সঙ্গে আঙাপ হয় । নি 
*১ঠও তয়। 

১৯১১৪ সালের শেষেব দিকে 
অথবা ১৯২০ সালের প্রথয় দিকে 
শণ্ধেয় সুরেশদা এবং হেমল্তাদা 





চি 


সহ স, 


এ সস বু বিছা জু « ব হঃ 
2 সর 85 ১১ পিন 
5 4১৮ পা. ২০২২২ টি ৭ 5৫ সিএ নিও রি 
্ 4 রি জল র ্ ছি 
ঢ 


তুমি থাও।, শ্রীরামপুরে একটা 
কংগ্রেষেক্ অফিস করে কাজ আরজ্ছ 
কর।' এরপর উত্তর কলকাতা জেলা 
কমিটির আহ্ডা থেকে আমাকে 
গ্হানাম্তরিত হতে হল হৃগলি 
জেঙ্গায়। বদিও কয়েক পন ধরে 
আমাদের কলকাতায় বাস কিন্তু 
আসলে বাড়ি ছিল আমাদের হলি 
জেলাতেই। 

শ্রীরামপুর যাবার পর সেখানে 
কংগ্রেস 
দিকে আমি সেই কংগ্রেস ক্িটির 
'স্বেছছাসেবক' হই। পয়ে সেই 
প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির সহসম্পা- 
দক ও আরও পরে সম্পাদক 
নিবাচিত হই। এইভাবেই আমার 
'কংগ্রেস-জীবন' শৃরৃ। 

এই কালের মধ্য ডঃ ভূপেন্দনাথ 
দত্ত গ্রহাশয়ের সৃনজরে পড়ে গিয়ে- 
ছিলাম। আমার প্রতি তার স্লেছ 
ছিল ধাৎসল্য দেনেহের মত । 

কংগ্রেস অঙ্িগ 

ধীরে ধীরে সতাবলগ্বীদেহও 
আস্ডায় পরিপত হয়েছিল | বঙ্কিযঙা 
(বস্কিম মুখোপাধ্যায় - পরবর্তী, 
কালের কহিউনিসট নেতা |), নির্মল 
দা (বোস), সক্তোষ মিত্র এবং 
আজকের দিনের খাত অধ্যাত বহু 
কর্মী এবং নেতৃস্হানীয় বাকি 
আগা-যাওয়া ছিল ওখানে । বামফুন- 
টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায়, 
বর্তমান মঙ্ত্রিসভার ভূমি ও রাজস্- 
মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীও এর সংস্পর্শে 
এসৈসিসেন। সি পি আই (এ) 


গঠিত হয়। প্রা .. 


হল ৮ চবি ৫ তল রি ্ লু পৃ ন্‌ সক) 7৫ রঙ এ ম)& ৬, £/ 77 হা 151" ঙ জ ৮ বরে রি ॥ ১181 এর 
রর 285 
ঠ ঠা ২ & ্ রী জ নী হ বা বি ও 


রঙ ধা ॥ 
রর রদরনি ১ রুস্রগঞজ রি 
রণ] £ ৰা 


মোগক পাঁচ বছর আমার.পব্গে পক 
ঘরে যাস করেছেন। সৃশীতল 
রায়চৌধুরী - ধাকে মক শাল আল্দো- 
রা 
তার স্চ্গেও 
ঘনিষ্ঠতা হয়। যাঁদের সম্পে লে 
সময়ে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের 
মধো যাঁরা কমিউনিসট হম এবং 
এখনও পর্ষ্ত জীবিত আছেন 
তাদের সম্পে আমার ঘনিষ্ঠতা 
এখনও পৃরোপৃরি বজায় আছে। 
ময়োজ এবং সুশীতল - এঁদের 
মত অধৃভারবী লোক খুব কমই হয়। 
“বিনয় নামের সম্গে বিনয়ের 
স্বভাবের সাদৃশ্য এত বেশি ঘে 
আমরা অনেক সময় ঠটটা করে 
বলতাম _- তোর বাড়ির গৃরুজনরা 
দৃয্ূদর্শী ছিলেন । তাই ঠিক নামই 


জেল। তারপর স্বাধীনতা । 
একটানা ১৯৬৯ সাঙ্গ পর্যম্ত এই 
ভাবেই জীবন চলে। কংশেস | 
হ্বিখণ্ডিত হবার পর কোন রাজনৈ. 
তিক দলের সঙ্গেই যোগাঘোশ 
রাখিনি । বর্তমানে বিধান 
উদ্যান, নিয়ে আছি। ভালই আছি। 


অনুলেখন 2 পিনাকী মজুমদার 











“বাবা-মা'ই আমাকে কংগ্েসে 
অনুপ্রাণিত করেন” _ 


আভা মাইতি 


ছাট করবে বলছি । অতীতের কথা 
বলাতে পারব না, তবে বাধার আমল 
থেকেই শরু করছি? বাবারা ছিলেন 
দূভাই | শ্ামার তিন শিসি। বাঝা 
ছিলেন স্কুল শিক্ষক, গাদ্ধীঞ্ীর 
ডাকে সাড়া দিয়ে বাধা শিক্ষকতা 
ছেড়ে নেমে পড়লেন স্বদেশী 
আন্দোলনে । যাবা পথম কাজ কয়েন 
দেশপাণ শাসমলের নেতাতে। মা 
অহল্াযা মাইতিও ছিলেন স্বাধীনতা 
আল্দোলনের এক টৈনিক। তখনকার 
দিনে মেয়েদের পক্ষে থর থেকে 
বিয়ে এসে স্বাধীনজ্তা আন্দোলনে 
যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল। সে 
সময়ই কিন্তু মা এগিয়ে এসেছিলেন 





বাবার সম্পে হাত মিলিয়ে কাজ ৫51 
কবতে। বাবা প্রথম জেলে যান 
তারপর ৪৬-এর ছায়া তত 


১১৬৬ সালে! এর পবছয়ধার জেলে 
গেছেল। 








মঙ্তিপভায় অংশগুহশ কমেন। তায় 
পয় ঘেফে বিধানসতা, লোকসভা, 
রাজী মন্িপভার সদসা হয়েছেদ। 
এছাড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি 
হয়েছেন। সত্তর সালে 





























থেকে অবগর নেন, সাতার সালে 
ইছলোক ত্যাগ কয়েন । বারা প্রথম 
যাঁদের সঙ্গে কাজ করেন তাঁদের 
মধ্যে আঙ্জ অনেকেই নেই। তবে 
ডকটর রাসবিচ্থারী পাল ও সূর্ধীর 
দাস আজও রয়েছেন। এই হল 
আমাদের পরিষারের প্রথম কথা। 

আভা মাইতি বঙ্সতে লাগলেন, 
১৯২৩ সালে মেদিমীপূরে কলা- 
গাছিক়্া গ্রামে আমার থামাবাড়িতে 
আমার জল্ম। ১৯৪০ সাল - বাধা 


জেলে গেছেন খবর পেয়ে আই এ 


পরীক্ষা আর দেওয়া হা না, তখন 
পড়তাম বেঘুন, কলেজে। ফিরে 
ফেতে হল ৷ একদিফে খর 
আর একদিকে স্বদেশী আল্দোলনে 


ভিক বরম্ষা রাখলাম । এই শ্ররু হল 
আমার রাজনীতির জীবন। ৪২-এর 
১৬ অকটোবর কাঁখির ওপর গিয়ে 
বয়ে গেল দৃর্ণি ড়, আমি রিলিফের 
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« [কাজে নেমে পড়লাম ।এই সময় ফোন: 


আতর্ীয়স্বজনের সাহাঘাই, আমরা 
পাইনি | ডাঃ রাসবিহারী পালের 
আশ্রয় মা ও আমরা তিন ধোন 
উঠেছিলাম। ৪৩ -এর দুর্ভিক্ষ, সে এক 
করুণ কাহিনী । যাক সে কথা । ৪৪ 
সালে বাবা জেলে অসুস্ছ ভলে চলে 
এলাম কলকাতায় । ইতিমধ্যে প্রা 
ভেট-এ বি এ পাশ করেছি। আইন 
পড়তাম, আর ছাত্র সংসদের সদসা 
হিসাবে কাজ করতাম । আমাদের 
সংসদের সভাপতি ছিলেন শহীদ 
শচীন মিত্র। তখন যেসব নেতার 
সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁদের মধো 
উচ্লেখযোগা হলেন ডঃ প্রফুল্ল 
ঘোষ, সুবেশচন্দু বন্নোপাধ্যায়। 
৪৮-এ প্রদেশ কংগ্রেসেব সদস্া 
হলাম ও মহিলা কংগ্রেসের সাধলবণ 
সম্পাদক হলাম ।'এ ছাড়া পশ্চিম 
বঙ্গে নেমে এল দাঁচগা, রিলিফের 
কাকে নেমে পড়লাম ৪৬ এ জেল 
থকে ছাড়া পেয়েই গান্ধীজী গোলন 
কাঁথি ও তমলুকে। আমি সেবারই 
গান্ধীজীকে প্রথম দেখি শান্ধীজী 
যেখানে ছিগেন সেখানে মহিলা 
ক্যামণপে ছিলাম । এইভাবেই আমার 
কংগ্রেস জীবন শব । 

প্রঃ প্রদেশ কংগ্রুসে আপনাকে 
স্ক নিয়ে আাসেন 


রঃ - অ্ুলা ঘোষ । 

- কবে ও কীভাবে বিধানসভার 
মি ছুলেন কতবার হয়েছেন 
উঠ . ডাঃ রায় ভখন 

| পশ্চিমবাংলার কর্ণধার । কংগোস 
শা তালিকা দিলঙিতে পাঠিয়েক্ছেন 


নেহ বরজীর কাছে, ভালিকায় আবো 

কছু মহিলা প্রার্থী দরকার । ফলে 

মহিলা প্ার্থীব খোঁজ শৃব হজ । 
হা শ্রীমতী রেণৃকা রায় ত্রাণ 








ত১)৮ এত ৪৪ 
চা রঃ রর 


তোমাকে বিধানসভায় দাঁড়াতে হবে 
মেদিরনীপূর জেলার ভগবানপুর থানা 
থেকে । আমি তো অবাক, এত অলপ 
বয়সে দাঁড়াব। ভাবতেই পারদ্ধি না। 
যাই হোক, দাঁড়ালাম এবং জিতলাম। 
জীবনে ছ বার জিতেছি, চারবার 
হেরেছি। বিধানসভায় ৭১-এর 
হেরেছি লোকসভায়, ৭৭-এ জিতেছি । 
মন্ত্রী একবার রাজ্ে ও একবার 
কেন্দে হয়েছি । দাঁড়াইনি কেবল ৮২ 
সাল্লে। ৬০ সালে মেদিনীপৃর জেলা 
কংগ্েস সর্ভাপতি হই। ৬০-এর 
শৈষ দিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটিব সাধারণ সম্পাদক! তে 
সময কধংগ্রস সভাপতি ছিলেন 
সঞ্জীব বেডড়ি। 

পি2 _ কংগ্রেস ছাড়লেন কবে » 
উঠ -- কংগ্রেস ছাড়িনি। ৬৯ এ 
ইন্দির। গান্ধী ভাগাভাগি কবলেন । 
আমরা পায় পলাম আদি কংগ্রোসে। 
৭৭ এ জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃতে 
বিবোধী দ্পগুলি মিলে একটি 
বিকল্প দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সেহ দেব নাম জনতা পারটি । 
কংগেসও (আদি) ভার মধ্যে ছি । 
পল ছেড়েছি কথাটা ভূল। আজ 
আমি পশ্চিমবগগ জনতা পারটির 
সভাপতি! 

পির ৬৯-এ কংগ্রেস ভাগ হবার 
পব শ্রীমতী গান্ধী পোলপেন জাতীয় 
কংগ্েস। এটা কি সভা - 


উঠ _ হ্যা। তবে নিবচিন কমিশনা- 


আমবা হয়ে গেলাম কংগ্রেস (সং 


শাতন)। 


পঃ .. জরুরী অবস্হার সময় 
আপনার ভূমিকা কী ছিল , 


উঃ - পশ্চিমবণ্গ নাগরিক কমিটি 


“সমাজ সেবা করতে করতে 
কংগ্রেসে এসেছিলাম, 


ডঃ ফুলরেণু গুহ 





বৃটিশের হাহ থেকে পরাধীন 
তারতবর্ষকে মুক্ত করার জনা 
দেশবাপী যে আন্দোর্লনের ঢেউ 
উঠেছিল, নিজেখ অজান্তেই বহ্‌ 
মান্য সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে 
স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করে 
ছিলেন । তাই, প্রাতম্ন কেন্দ্রীয় মন্জী, 
বর্তমানে এ আই সিসি-র সদসা দীর্ঘ 
দিনেব কংগেস কম্ম$এবং বহ্‌ মহিলা 
ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সস্গে 

ও ডঃ ফুলরেণ গৃহকে যখন 

গোস করেছিলাম কবে, কীভাবে 
কংগ্রেসে এবং স্বদেশী আন্দোলনের 
সম্গে জড়িয়ে পড়লেন, উত্তরে ডঃ 
গৃহ জানালেন, “ঠিক কবে যে জড়িয়ে 


৬৩ / পরিবর্তন ২৯ ডিসেমধর ১৯৮৩ 
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করে জেলায় জেলায় বাকি, স্যাধী- 
নতার জন্য আঙ্দোলন কমি | আম- 
রাই প্রথম মহাজাতি দদনে ও 
ময়দানৈ জয়প্রকাশ নারায়ণকে এনে 
সভা করি। 

_ মক্রী থাকাকালীন আপনি 


দেশের জনা কী ভাল কাজ: 


করেছেন; 

উঃ - নারী শিক্ষা পসারের জনা 
স্কৃল্গের প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু 
করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কো. 
এডুকেশন প্রত্থা চালু করার প্রস্তাব 
রাখি। ৬২ সালে উদ্বাস্তু পুনবসি 
নের জনা উদ্বাসত্ব পৃনবসিনের 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহের চাঁদ খাম্নার 
কাছে যে পস্তাব রাখি তা আংশিক 
সাফলা লাভ করে । বৃদ্ধদের পেনসন 
প্রথা চালু করি! 'একদিনে সারা 
রাজো নিরচিন করার প্রস্তাব 
আমিই রেখেছিলাম । 


পত _.আজ যদি আবার আন্পনাকে 
কংগ্রেস (ই) ডাকে যাবেন কি 

উ£ .- এখনই যল্লা সম্ভব নয়। 
দেশের পরিষ্হিতি কী হবে তার 
ওপর নির্ভর করছে । 

শিঃ -- আজকের কংগ্রেস (ই)-ব 
মধো বিশংথলা সপছট, সেই সম্পর্কে 
বী মত আপনান ” 

উত - ৬৯ সালের আগে কংগ্রেসের 
এই চেহারা ছিল না। সেই সময 
কংগ্রেসের মধ্য নীতি ও আদর্শবোধ 
মেনে চলা তত, কিন্তু বাতিক্ম ছিল 
না ভা একবারে নয় । কিন্তু আঙ্ঞকের 
কংগ্রেস (ই)-ব মধ্যে সেই আদর্শ ও 
নীতিব অভাব খুবই । বর্তমানে 


দুর্নীতি বহুগুণ ধেড়ে গেছে । 
প্রঃ - রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন 
কে? 


পড়লাম আমি নিজেই জানি না। 
যদিও আমার জল্ম এই কলকাতায়, 
দাদামশাই-এর বাড়িতে, ১৯১১ 
সালে ১৩ আগসট ৷ কিন্তু আমাৰ 
বাবা সৃরেন্দ্রনাথ দন্ড সরকারি 
চাকরির দরুন আসামে ছিলেন, 
ওকে আসামের বিভিন্ন জায়গায় 
কাজ করতে হয়েছে । আমাদেরও 
আসাম-যেতে হয় । কিন্তু ওখানে 
পড়াশুনার অসুবিধার জনা কল 
কাতার ব্র বিদ্যালয়ে এবং 
পরে কিছুদিনের জন্য গোখেল স্কুলে 
পড়ি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ১৯২৮ 
সালে সিলেট স্কুল থেকে ফাইনাল 
পরীক্ষা দিই। 


কলকাতা, বধরিশাঙ্গ ও মিলেটে 
থাকাকালীন আমি গ্বদেশ্সীআন্দো 
এ লনের সঙ্গে একটু একটু করে 
গিট পড়ি। আমরা ছিলাম 
অশিবনীকৃমার দত্তর বংশের। 


অধ্বিনী পত্তর প্রভাব আমার ওপর 
পড়েছিল! তার পর, যখন আমার 





কংগেসে এলাম 


উঃ - ধাবা। 

পঃ _ বিরোধী নেতাদের সম্পর্কে 
আশ্পনার মনোভাব কী 

উঠ .. বিরোধী নেতারা কোন ভাল 
রোল লে করতে পারছেন না। 
পারেন না, তাই গুদের সম্পর্কে 
আমার ধারণা খুবই খারাপ । 

পি ” এখন মাপনার সংসার চলে 
কী কারে; 

উঃ - বাড়ির সম্পত্কি কিছু আছে 
তাই থেকে আমার সংসার চলে। 

প্রঃ - ঘদি কিছু মনে নাকরেন তবে 
একটা কথা জিক্ষাসা করছি - বিয়ে 

করুন না কেন - 
উঃ - করা হত্মনি, কোন কারণ নেই, 
বাধা মা এ ব্যাপারে একবার চাপ 
দিয়েছিলেন, উত্তরে বলেছিলাম 
অনেকেই তো করে না, না করলে 
দ্ষতি কী, 

পঃ -. অবসব সময় কাটে কী করে ? 
উঃ -- রান্না ও গদেপের বই পড়ে। 
তবে দেশবিদেশেব ইতিহাস পড়তে 
ভাল লাগে! ' 








সাক্ষাংকার্‌ : 
মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য 


আট ন বছব বযেস তখন বরিশালে 
আমাদের বাড়িতে চারণকবি মুকুজ্দ 
দাস আসতৈন,স্বদেশী গান শোনা 
হেন। তাছাড়া সম্ধোবেলায় মায় 
কাছে গোখেল, তিলক, গান্ধী্জী, 
ররবীন্দ্ুনাথ, বিদযাসাগর-এব কথা 
শুনতে শুনতে আমিও মনে পাণে 
স্বদেশী হয়ে উঠতে লাগলাম । এর 
মধো একটা ঘটনা আমার শিশুমনে 
ভীষণভাবে দাগ কেটেছিল । শিলচরে 
আমরা থাকি ।এক ভীষণ বড়জলের 
রাত্রে একটা ছেলে এল আমাদের 
বাড়িতে । লোকজন তো হৈ হৈ করে 
উঠল | ছেলেটি মাব সম্গে খুব চাপা 
গলায় আস্তে আচ্তে কী সব বলল । 
ছেলেটা দুদিন ছিল। শুনলাম, শরীর | 
খারাপ বলে আমাদের বাড়িতে 
আছে। একদিন সকালে উঠে দেখ- 
লাম তছেজেটা নেই । পরে শ্রনছিক্ 

ছেলেটি পলাতক বিশ্লরবী। তার পর 
ধাবো, ১৯২৩ কি ২৪ সাল, এখন চিক' 
মনে নেই, শ্রীহটরু শহরে এলেন 














সবোজিনী নাই, বিপিনচপ্র পাল 
এবং মাচার্য পি সি বায। ওদের 
বণততা শ্বনে আমবা গেপলমেয়েবা 
সব পাগল, আবাব, তবাধহয ১৯২৬ 
কি ২৭ হর, কলকাতার উউবারন 


পাবে ক্যাবাজন। নিয়োশীর 
স্পাই উসহ সবাধানতা আগন্দালতলনব 
এেশিব বস্তুত শানে গ্রনেব মধো 
আগুন আলে উত। 

প্রশ্ন করলাম, 'শুনেছি আপনি 
যর্গান্তব দালেব সংংগ যুক্রু ছিলেন ০? 

'হাা /স ভা সকল থেকেই যু 
ছিলাম! আমার সব ভাইবা ওহ নলে 
ছিল) স্বদেশী মুঁভামনটেব ওপব 
বই। পনুপতিকা পড়তাম, পারে 
কাজকর্ম কৰেছি . 


খন কাজ বেন, 





'প্রথম প্রথম গোপনীয় কাগজ পত্র, 
জিনিস রাখতাম । পরে ওদের 
অস্ত্রশস্ত্র যেমন ধর রিভলবার, 
লুকিয়ে রাখতাম তার পর একটু 
যখন বড় হলাম তখন নেতাদের 
লেখা নকঙ্গ করতাম, যা বিভিম্ন 
জায়গায় পাঠান হত। বিশেষ করে 
স্বাধীনতা পত্রিকার জনা পাঠাতে 
হত। তার পর যখন বরিশাঙ্গে 
গেলাম ১৯৩০ সালে, তখন শহারে 
খব উত্তেজনা, চারিদিকে জোর 
আন্দোলন শূরু হয়েছে। পৃলিশের 
নজর পড়ল আমাব ওপর । আমার 
জেঠিমা কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন 
কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, সঙ্গে 
সঙ্গে শহব থেকে আমায় গ্রামে নিয়ে 
পগলেন। তপূমহিলা শিক্ষিতা ছিলেন 
না, নিতান্তই সাদাসিধে গ্রাম 
মহিলা, কিন্তু সেদিন যদি জ্ঞেস্িমা 
বৃদ্ধি কবে আমায় না সবাতেন তবে 
পুলিশের হাতে ধরা পড়তামই । 
হাব পব বহ্‌ কষ্ট করে, বাবার এক 
মুসলমান ডি এম বন্ধুব সাহাযো 
পাশণপোরট যোগাড় কবে আমাকে 
ইংল্ানডে পাঠান হল। তখন 


আমার এখানকার বিশ্ববিদালয়ের 
পড়াশুনায় শেষ । 

সেদিন ইংঙ্গানডগাক্ী জাহাজে 
অনান্াদের সঙ্গে আমার সঙ্গী 
ক্থিলেন এখনকার মুখামন্ত্রী জ্যোতি 
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বসগু। তখন অবশ্য জ্যোতিবাবূর 
রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল 
না। ইংল্যানডে গিয়ে আমি লনডনের 
স্কুল অব ওরিয়েনটাল স্ট্যাডিজে 
সোশ্যাল সিসটেমের ওপরে কাজ 
শর করি। ওখানে গিয়ে দেশের 
থেকে আমার কমিউনিসট বম্ধূদের 
দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে ওখানকার 
কমিউনিসট পারটির সেকরেটারি 
বেন ব্যাডলের সঙ্গে আঙ্গাপ করি, 
পরে প্রমোদ সেনগু্তর সঙ্গেও 
আলাপ জমে ওঠে । পরবর্তীকালে 
এই প্রমোদ সেনগুপ্ত নকশাল 
হয়েছিলেন । লনডনে থাকাকালীন 
বেশ কিছু স্পেন বিফিউজি এসেছিল, 
ডঃ শশধব সিংহের মাধামে তাদের 
বিলিফেখ কাজে জড়িয়ে পড়ি। 
অবাশাষে শাবিশসব সাবাবাঝন 
ইউনিভবসিটি তক হাখি অকটপবট 
করবে পা আহার লতা তি চা 


* ফিরে এলাম, 


ফিরে আসাব গর টু হাতত 
সমাজসেবার কাজ হাব কলা? লতা 

* সমাজাসেবা 
সহ্গে রাজবীতি করার ইদশ্ ও 57 
তখন ৩৮৬ সাল, লেবার পানগির 
মেডিকেল ইউনিটে যোগ দিম ' 
যুদ্ধ বাধবার পর, এটা বন্ধ হথে 
যায়। কিন্তু মুদ্ধের সময মৃদ্ধ 
বিরোধী লিফনো) প্রকাশ কবার 
পঙ্গে যুক্ত ছিলাম । সবকারের কাছে 
ওইসব লিফলেট এবং আমাগদর যে 
প্রেস ছিল তা বেআইনি । একদিন 
পুলিশ এসে প্রেস বন্ধ করে দিল 
এবং আমাদের বহু সহকর্মীকে 
গ্রেফতার করল! আমি খবর পয 
বিহারের - মুখ্গেবে চলে গেলাম, 
কারণ এখানে খাকলে গ্রেফ তাৰ হতে 
হড। পরে যাবা শেফতাব হয়েছি 
তারা পিপলস ওয়ার যোগ দিতে 
চাইলে সরকার কেসটা তুলে শি, 
আমি আবার কলকাতায ফিবে 
এলাম ।' 

প্রথন করলাম 'কংগোপির কাজ 
শর করলেন ৮ 

'হ্বাঁ, চিরদিনই কংগ্রেসের হযে 
কাজ করেছি । তবে যদি জিগোস কব 
কবে কংগ্রেসে সক্রিয়ভাবে জড়িত 
হলেন, তা বলতে পারব না, কারণ 
কাজ করতে করতে কবে যে কংগ্রেসে 
ঢুকে পড়েছি তা নিজেই জানি না। 


“আপনার সঙ্গে তোঁকমিউনিসট 
দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিঙ্গ, আপনি 
কমিউনিসট পারটিতে না গিয়ে 
কংগেপে এলেন কেন ১" 

“দেখ বার বাব আমার আনে 
হয়েছে যে, দেশে যারা কাজ 
রীতিনীতি, আচার-বাবহার অন 


ক ছি বলা ে 
১৫১৬ এ ৪ 





কোনদিনই আমার পছন্দ ছিল গা. 






















শা চি 
রে 


তবে কংগ্রেমের সঙ্গে আমার যুক্ত 
হবার মূল কারণ, ওই যে একটা 
মুভমেনট হত, ওই সব মুভমেনটে 
এত লোক জড়িত হয়ে যেত, এটা 
আমার জীবনে একটা ইমপ্রেসান। 
বিভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন ভাষাভাষী 
মানুষের ভিড় আমার মনে ভীষণ 
একটা প্রভাব ফেলত ।' 

'আপনি ১৯৪২ র আদ্দোলনে 
কীভাবে অংশগ্ুহণ কবেছেন ১" 

'আমি খুব যে একটা সক্রিয়ভাবে 
জড়িয়ে ছিলাম ঠা নয, তবে টাকা 


পয়সা জোগাড় বরা, 
নিিছ) জাযগায় পৌতে দেওয়া 


এইসব কবহাম। 

'এখপর ছেচলিলশেব দাতশাব 
সময কীভাবে কাজ করেছিলেন 7 

'লাঙ্গাব প্রসগ্গে যাবান আগে 
৪১ সালের পশষেব দিকে বা 5৪ র 
এপুকবাংব প্রথমদিকে যে মনুষা সৃষ্ট 
এপ হয়েছিল তাব কথা বলি। 
তন শামধা কংগেস থেকে বিভিন্ন 
(শাধশায় কামপ খুলছি শিবজ্ন 
ফনফদেশক্ট বাবার দাবাৰ 
বসা করছি সাহাযা করছি । গোন, 
এমন দশা চোখে পাঃডাছ, পয মা 
চর গেছে কিল কালের শিশুটি 
মৃণা মরে সতন ছয়ে ভে । শিপ 
"শষ 5৩ নাহতহহ নও সদল শব 
ইল হিন্দ মুসলমানের হয়ব 
দত্গা | সামাদের দক্ষিণ কলকাতান 
লক মাবকেটি কংগাসের অফি্ত 
কাছে যে সপ মুসলমান বাস কব £, ৰ 
৮1৮ নিরাপদ সহটানে পাগানল 


সদবাশ 


বাবস্হা করা, বিভিন্ ত্রাণ শাবির 
[5 তযছিল দাখায় বিপধগ 
হানুষেব সাহায়োল অনা । আশুনোষ 
কলেজেব বিপিফ সলঢার প্খালা 
হল, আমাকে ভাব দেওয়া হল এই 
সেনঢারের পরিচালনার ব্যাপানে। 
দেখেছি, চোখের সামনে একটা 
জলজ্যান্ত সৃস্হ মানুষকে শোকে 
পাগল হয়ে যেতে । হাব পব এক দিন 
কুমিললা, নোয়াখালি থেকে টেলিগ।ম 
পেলাম। ছুটে গেলাম নেখানে 
লাণের কাজের জনা । আমাদের 
দ্বিতীয় কামপ হল পক্ষ্তীপুরে | 
গাণ্ধীজী এলেন ! ভার পথ একদিন 
সব শান্ত হল। দেশভাগ হল, 
স্বাধীনতা এল। আমাদের ভাণের 
কাজ কিছ্তু বন্ধ হল না, কারণ 
পূর্বধাংলা থেকে হাজারে হাজারে 
উদ্বাস্তু মানুষ আসতে লাগল। 
এদের পুনর্বসনেব বাবস্হায় সাহাঘা 
করতে শ্লাগলাম। একটু সামলে 
উঠাতত না উঠতেই হল ৬২ সালের 
চীনা আক্রমণ । 

তখন প্রায়ই কংগেস আফিসে 
যেতে হত। একদিন অততৃলাবাবু 
আমাকে ডেকে জানালেন যে আমাকে 
ওরা রাজাসভায় পা়ানরু জনা স্হির 
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ঞ 
সারা পর 


স্পা ৯৮ পপ ০ পপ শা পা পাপী পপ স শসপর্ 


*প্রাতটি ফ্যামাল প্যাকের সঙ্গে স্টেনলেস স্টীল চামচ -বনামূলে। । কলকাতার যে কোনও টা 
- 'োা্জারখান। থেকে কিনলেই পাবেন । 'শগ্গির করুন, এই সুযোগ শুধুমান্র স্টক থাকা পয 
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ক্বছেন। এব মাগেও দূবাঝ আমাব 
কাছে এম পি হবার জনা প্রস্তাব 
এসেছিল 2তব তেমনভাবে নষ। 
তাই গৃকত্ব দিইনি: স্বয়ং অতুল 
ঘোষের" কাছে খেকে এই বকম 
প্রভাব পেয়ে আভা মাইতিকে 
বললাম, এত আমার সমাজসেবার 
কাজেব কোন ক্ষতি তবে না তা 
আভা এবং অন্ানারা আমাকে 
বলল, না কোন প্রতি হবে না, বং 
কাক্ধেব সুধিধে হবে । এব পর মামি 
বাজ্াসভাব সদসা হলাম। এবং 
১৯৬৭ সালে কন্দীয় মন্ত্রী ও হলাম! 
আইন ও সমা্গ কল্যাণ মন্ত্রী । 
আমার শেষ প্রন, স্বাধীনভাব 





পরবর্তীকালে এষং বর্তমান পরি- 
দ্হিতিতে কংগ্রেসের অবস্হা সম্বন্ধে 
আপনার খী মনে হয় ১" 
স্বাধীনতার সময়ে কংগ্রেস তথা 
সমগ্র জাতির মধ্যে যে জাতীয়তা 
বোধ জেগে উঠেছিল, বিশেষ কবে 


মেযেবা যে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে 


এসেছিল, এখন দে জাতীয়তাবোধ 
কী প্যঘে আছে তাবোঝা বেশ 
কঠিন । দেশের মধ্যে বিছিন্ন তাবাদেব 
আগুন জুলছে | বিদেশি শক্তি দেশের 
জনসাধারণের মধ্য বিদ্রান্তির সৃষ্টি 
করছে । দেশেব মানৃষের মধো দূনীতি 
ঢুকে গেছে । শিশুব খাদেও ভেজাল 
"দওয়া শুক হ্াুযছে। আব কংগেস 
তো একটা বড় দল, সুতরাং 
শেখানেও কিছ্বু কিছু গোলমা্ 
হচ্ছে । তবে কোনদিন ভাবিনি যে 
স্বাধীনত। দেখে যেতে পারব, কিল্তু 
স্বাধীনতা দেখলাম । দেশের নয নয় 
করেও উন্নযনেব কাজ হয়েছে! 
যদিও আরুবা হওযা উচিত ছিল। 
ভাই আমি আশাবাদী, একটা 
দেশৰ জাতিব জীবনে উদ্নানপতন 
হয়, কিন্তু সুদিন আসে । এক্ষেত্রেও 
আসব, সব ঠিক হযে যাবে ।' [7] 





সাক্ষাতকার 2 সঞ্জয় সিহত 





মনের দিক থেকে ছিলাম 
বামপন্হী' প্রিয়র্জন দাশমুনসি 








“ক্ষংগ্রেসে তো বটেই, বাজলীতিতে 
£ত 'রেকরড কেউ করেননি । নিজের 
রুপাতেই প্রিয়রঞঁন দাশমুনসি বল 


নি, গাঁভাসকার ত্রিনকেটে 
মই সেদিন নতুন রেকরড কবলেন! 


মামি ২৭ বছন বয়াসেব মধো ঘেসব 
(রেকর্ড করেছি সুভাষচন্দ্র বসু, 
দশব্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীমতী ইন্দিবা 
পদ্ধী বা কোন নেতা পারেননি । 
সপ্রিয়রঞ্ন শাশমূনসি অন্তত , 
শক্ষ ধরে যুব-ছাত্র মহলে একটি 
না পশ্চিম দিনাজপুরের কালিযা 
জের ছেলে । প্রিয়রঞ্জন বললেন, 
শ্রামাদের বাড়িটা কিন্তু স্বদেশী 
ঢাড়ি। মাবেণুকণা ছিলেন কংগ্রেসের 
ত্রিয় কর্মী। বাবা প্রয়াত জ্দোতি 
রন্দ্রু বরিশালেব অধ্বনী দাত্তিব 
অনৃগার্মী। অশ্বিনী দত্তেব ডাকে 
[ড়া দিয়ে দেশেব কাজ কবেছেন, 
করি করেননি । মআামাদের বাড়িতে 
দশরম্ধু চিন্তবর্জন দাশ, নেতাজী 
ভাষচন্দ্র বসু থেকে বহু নেতা 
|সেচ্ছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং 
তুলা ঘোষও এসেছেন । 
স্কুলে পড়ার সময নাটক, গান 

জনা, আবৃত্তি খেলাধূলো নিয়ে ঠৈ 
£ করে বেড়াহাম। আবৃত্তি কবে 
নেক পুরস্কার পেখেছি । সুনির্মল 
পুর একটা কবিতা 'গান্ধাজী এসো 
করে আবৃত্তি করে খুব প্রশংসা 











(পেয়েছিলাম । ধখন ক্স ঢুতে $ 
ভখন একট শৈলাগান আম্মার কালন 


বাজ 2 'উর্দু নয়, বাংলা চাই।' 
ছেলোবলার আধ একটা শেলাগান 
আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল - 
'নইলে গদি ছাড়তে হবে।' 

মনের দিক থেকে ছিলাম বাম- 
পল্লি । এন সি সি করতাম । এন সি 
সিপ্ল সিনিয়ব আনডাব অফিসার 
হয়েছিলাম । সেজদা ছিলেন বিমান 
বাহিনীতে । সেজদা চিঠি লিখত, 
(না মাপ্রনমাণির মোকাবিলা কবে 
শিয়ে এব বন্ধুরা কীভাবে প্রাণ 
দিচ্ছে । আগার মধো ভখন একটা 
দেশা ঠবোধেব উল্মেষ ঘটছে । তখন 


রায়গঞ্জের কলেজে পড়ি। 


পরিষদের সংস্পর্শে এলাম। 
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১৯৬২ 'সালে ছাত্র পরিষদের 
সদসা হয়েছি । দেই বছরই রায়গঞ্জ 
মন্ডল কংগ্রেস কমিটির চার আনার 
সদসা হলাম । ১৯৬৩ সালে রায়গঞ্জ 
মহকুমা ছাত্র পবিষদেব সম্পাদক। 
তার পর চলে এলাম কলকাতায়, 
স্নাতকোতর শ্রেণীতে পড়ার জনা । 
১৯৬৪ সালে কলকাতা বিশববিদ্যা 
লয়ের ছাত সংসদ অর্ধেক ছাত্র 
পরিষদের দখালে । 

কলকাতা বশবাবদালয়েব ছাএ 
সংসদেব নিবচিনে আবটস বিল 
ডিংসে আমি সভাপতি হলাম 
আমিই একমাত্র 'তিমুক্ট' পেয়ে 
দিসাম তিনটি পদ দখল কৰে। 

সিপি আই (এম)-এব যৃব নে ৩ 
বৃদ্ধদের শ্টাচার্য কাস বিপেজজেনটে 
টিভ নিবচিনে আমাব কাছে হেলে 
যায। সেই বচ্ছব আমি পশ্চিমব্গ 

ত্র পরিষদের কোষাধাক্ষ হলাম । 
শযামল ভট্ট চার্য তখন ছাত্র পবিষদেব 
সভাপতি। 

সামি ছার পবিষ দ্ব সভাপতি 
হলাম ১৯৬৮ সালে ৮ যে! 
আমাদের কংগ্রস ভবনে 

ত ছিল না। 

ত্র পবিষদ গঞগানেব বাপদবরে 
তখন কংশণেস নেগাবা আমল 
দেননি । যে সময কংগেসের নাম 
করলে মার খেতে হয, সই সময় 
ছাত্র পবিষদ কাবছি । আমাতদব 
কমীরা কমিউনিসটদ্বে হাত মাধ 
খেয়েছে । কিম্তু আমরা পিছিয়ে 
আসিনি । আমরা বৃঝেছিলাম এক 
বার পিছিয়ে এলে আব কোনদিন 
এশিযে যেতে পাবব না 

আমবা কংশেস নেছাদক শির্দে 
শৈব কথা না 2৬বে ছাত্রদের স্বার্থ 
মান্দোলনে নেমেছি । ভাবা দখোচ্ছে 
শ্‌ বামপল্বি ছাত্র পংগছন শয়। ছাত্র 
পরবিধদও ছাদের কথা বলছে 
পরিষদ প্রশাসন বা ক্ষমহাসীন 
দলে লেজ্ড় নয়, ছাত্র পরিষদ 
আনেক কলেজের নিবচিনে ভর্যী 
হল। কলকাতার বাসতয় ফা 
ফেসটুন নিষে শোভাযাত্রা বেব হল! 

পেশ কংগেস নেহৃতু ছার 
পরিষদ নেহাদের কংশেস ভবনে 
ঢুকতে দি ১৯৬৮ সালে। তখন 
ডঃ প্রভাপচন্দু চন্দ পাদশ কহগেস 
সভাপতি। 

ছাত্র শ্রান্দোলনেব কর্মী হিসাণর 
আমার জীবনে সমবণণীয় দিন ১৯৬৭ 
সালের ১৮ এপরিল । ছার পবিষদ্রে 
সংগঠন-সভা কবে বহড়া থেকে 
ফিরছিলাম। সি পি আই (এম)-এব 
সমাপোচনা করেছি্সাম মার বনে, 
মাতম শ্লোগান দিয়েছিলাম এই 
ছিল মামার অপক্লাধ | সেদিন রাত্রে 
রহড়ায় সি পি আই (এম) পোকেব 
হাতে মার খেলাম । সে কী প্রচণ্ড 
মার। বুকের পাঁজিরা তেডে গেল । বাঁ 
হাত এখনও ভাঙা । হ্কিডনি জ্খস্স 
হল রাঙ্তার ধারে ওরা আমাকে 
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ফেলে রেখে পালাল । ভাবল, আমি 
মরে গিয়েছি । 

আমাকে বাঁচাতে কিন্তু রহড়ার 
মানুষই ছুটে এসেছিল। আমি সব 
সময় আমার আপনজন জনসাধা- 
বণকে কাছে পেয়েছি । আমি বুঝলাম, 
সাধাবণ মানুষে কথা বললে 
সাধারণ মানষও কংগেসের পাশে 


দাঁড়াবে। 
গ্াত্র পরিষদের কার্ধকরী সমিতির 


সদস। হয়েছিলাম ১৯৬৭ সালে। 
পবিষাদৰ সভাপতি হযেছিলাম 
বিনা পতিদ্বন্দি তায় । 

ভোটে জেতার পর তখন কংগেস 
এম এল এপ্না আব বাদভায় নেমে 
মানুষের কাচ্ছে যেতেন না ভোটার 
দল কাছে যাওয়াটা যেন দলের 
নীছিব পবিপল্গশ। ক্ষম ভামীন দন্ভী 
হলেও কংগারসব পণ আলাদা একটা 
ভূমিকা আছে এটা অনেকে বুঝতে 
চাইতেন না, কিংবা বিশেষ সবার্থে তা 
কবা হন না। সিন যা কংগ্োেসের 
নীতিব বন্ধৃতৃপৃর্ণ সমালোচনা করে 
ছ্রেন,সবকারি শামনযল্তের বি/বা- 
[8 ৩া কষ্বাছিন হবো লে তাপ" বিষ 
নথ সাড়েছেন। 

১১৬৯ সালেক শেষ দিকে পুধান 
মন উন্দিপা গান্টী কলকাতায় 
এলেন । কংগেস ভবন মিটি । 
ই হু লিলা খাল হুল দ্যা আমাক 
দিয়ে পর্দানমণতীকে বললেন, এই 
[ছাঃশেটি ছাল পবিযাদেল শাল সং 
শাক, ভঠিন £্ুল । আক তত: 

পিয়ন গন রর গাডতে গা 
গ্রামে ঘৃবেছেন। আজ চঘাবেন। 
€ব ধারনা, গ্বামই মূল অভি গ্রামে 
চন" আন্দোললেৰ কর্মসূচি গুলে দেশ 
যুন কংগ্রেসের হাতে। 

প্রিষবঞ্জন দাশমুনসিব চাকিতের 
টবিশিত্ট আপনকা। হাল পবষদের 
কাজ কবে করত কতদিন মহা 
আঁকি সদানে চাটাই পেতে পাত 
কাটিয়েছেন। হ্যারিকেনের আতলায় 
ববিতা লেখেন, উপন্যাস লেখেন, 
গল্প প্রবন্ধ পণডন। আবাব বিপ 
দর পিন একা খামির মানুষের 
পাশ ছুটে যান। আবার কংগ্রেসের 
মিটিং থোকি ছোটেদ মোহনবাগান 
ইসটাবেংগল, ভারত ওয়েসট হন 
ডিজ্েব তিনটি খেলা দেখাত! 
পিয়ন বাজনীতি,5 আলাদা 
চশিত্র। 

সত সতিই প্রিযবঞ্জন দাশমুনসি 
অনেক নুন রেকবড করেছেন । ২২ 
বছর বযাসে ছাত্র পরন্ননিধি হয়ে 
সোভিয়েত রাশিঘা ঘুবে এসেছেন 
»৬ খছর বয়সে পদেশ কংগ্োসব 
সাধাবণ সম্পাদক । ৩৯ বব বয়সে 
কংণেস ওয়ারকিং কমিটিব সদসা 
এবং কেন্দ্ীয় নিবচিনী কমিটির 
সদস্য] 17 
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এবি 
টিরিনি 
সে 
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পপ সি হা 
কংগ্রেসে নিয়ে রসেছিল' 
প্রদীপ ভট্টাচার্য 


সত্তরের দশকের যুব নেতাদের 
তালিকায় প্রদীপ ৪ একটি 
বিশিষ্ট নাম। বাহান্তরে কংগ্রেস 
ক্ষমতায় আসায় পর যুব-ছাত্ররাই 
৮8655 
ঘ্বরিয়েছেন, জড়াইও জোর 
দয হয়েছে। বিবৃতি-পালটা বিবৃতির 
বৃদ্টি চলছে তখন। প্রদীপ ভট্রাচার্ধ 
গোদ্ঠীতে ছিলেন ঠিকই 
বিবৃতির লড়াই থেকে শতহস্ত 
দূরে। হৈ চৈ করে রাজনীতি করার 
লোক প্রদ্দীপবাধূ নন। অতাক্ত 
বৃদ্ধিমান, বৃচিবান, বিচক্ষণ, লেখা- এ 
পড়া করা ঠাণ্ডা মাথার ছেলে। সিএ নিনজা 
কথায় কথায় প্রঙ্গীপবাবু বললেন জ্। '৬৭তে দি 
আমার কিন্তু রাজনীতি করার লয়ের সংসদের নিবাচনে সাধারণ 
আকাঙ্ক্ঞা ছিল না। বাসনা ছিল সম্পাদকের পদে দাঁড়িয়েছিলাম, 
লেখাপড়া করে শিক্ষকতা বালব, চৌহধ গেলাম। ৬৮ যিনা 
এখন অবশ্য কলেজে শিক্ষকতা পদের নিবচিনেও পরাজিত হয়েছি। 
করছি। ডকটরেট করার চেষ্টা ফিস্তু ছাত্র পরিষদের শক্তি সংহত 
চালাচ্ছি । যাই হোক রাজনীতিতে হা! ূ 
জড়িয়ে পড়েছিলাম বিশেষ একটা বর্ধছান বিশ্ববিদ্যালাক্টে ১৬ জনকে 
সন্ধিক্ষণে! ১৯৬২ সাল। কীরভূমে নিয়ে আমাদের একটা গো্ী ছিল । 
সিউড়ির বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ি পোক্জাপবাগে বসে নিছেছের মধ্যে 
প্রিইউ। বছর আঠার বয়স। ীনা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্ধর্গীতি 
আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তা-. নিয়ে আলোচনা চত্র বসত. চারণ 
বোধের উন্মেষ ঘটছে। কেমন যেন নামে নাট্যাভিনয় গোত্বী ছিল। 
এফটা আকর্ষণ অনৃতব করলাম। জ্লেমাতিরম মজ্মদার নাটক লিখাত, 
আকর্ষণ কংগ্রেসের প্রতি, জাতীয়তা- সরোই অভিনয় করতাম 
বাদী রাজনীতির প্রতি। মবক্ত হলাম  জামি নিয়মিতভাবে মার্স, 
ছাত্র পরিষদের সচ্গে। হেলিন, গান্ধী, নেতাজী পড়তাম । 
বীরভূম টকিজ-এ ছাত্র পরিষদের আমরা গামে গ্রামে শিয়ে বজজ্তের 
সম্মেলন হল। ' কল্পকাতা থেকে টিকা দিতাম, নিরক্ষরদের স্কূল 
শির়্েছিলেন শ্যামল ভটাচার্য আর চার্মতাম। 
পুদেশ ছাত্র পরিষদের কোবাধাক্ষ 
প্রিয়জন দাশমুনসি। সেই সচ্মে 2 
ললে ভাল বজ্ঞন্তা বরেছিজম ("দি সপ তু 
কলেজে ছাত্র সংসদের নিরচিনে পানা 
জিতলাম, সম্পাদক হলাম । ঘা ।  খোপনে সংগঠনের রর 
যাংলায় অনায়স নিয়ে বি এ পাশ করতে হত। | 





করে এম এ পড়তে চলে এলাম বর্ধমানে সি পি আই (এম)-এর 
বর্মমানে। ১৯৬৬ সালে বর্ধমান পু, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্তি হলাম ।.'. . :৮..) 

বর্ধমানে নতুন পর্যায় শুধু ল। ৭ শি ০০২ 
বর্ধমান হল সি পি আই (এম)-এর কোণে, কানের পাশে, মাথায়, সার 
র্শ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র 'গ্রায়ে। পুলিশ আমাকেই ধরে জয়ে 
| ফেডারেশনের কোন প্রতিদ্বস্দীছিল গেল । ৩০৭ ধারার আসামী । খানায় 


না। তুহিন সাম্ক্ত তখন আমাদের 
নেতা। বীরভ্ঘে কংগ্রেস রাজনীতি- 'স্বতেত ভেসে ঘাচ্ছিল। “মি পি আই 
তৈ আমাকে এনেছিলেন বৈদানাথ (এম)-এর গৃণ্ডাদের” ভঙ্জে সেদিন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । আর ঘদৃ্া।' আমার কোন ডাক্তার আহার সপ 
প্রেরণা আমার মা। স্থদেশী আন্দো- করতে রাজি হননি । সেদিন 

লনের গল্প শ্রনেছি মা'র কাছ্ছে। মেস রে রও র 


১ 


এ বেলি লে দিছিল 


কংগ্রেসী রাজি বেয়ে, গাড়ি 
৬৭ / পরিবর্তন ২৯ ডি 





ক প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতা ধতে 
এ দিলেন না, বল্লেন, মফস্বলের 


দি থাকার জায়গা নেই । 


৮** কেন্দ্রিক । কলকাতায় বসে গ্রামের 





আমি যল্লী হতে চাউনি, সংগঠন 
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শন দিলেন । 
পরের দিন সি পি. আই (এম) 
ছাড়া সমস্ত আইনজীবী আমার 
জামিনের জনো দাঁড়িয়েছিলেন । 
একবার কথা হয়েছিল প্রিয় 
পদেশ ছাত্র পরিষদের সভাপতি 
হবে, আমি সাধারণ সমপাদক। 





ছেলে পাধারণ সম্পাদক হবে কী 
করে? কঙ্কাকাতায় তো ওর কোন 





কংগেতে এলাম) 
পড়ার কাজ করত চেয়েছিলাম । 


সেদিন বুঝেছিলাম রাজনীতিতে বুঝেছিলাম, সতিই আমি 
নৈতিকতা, বিচক্পতা, সাহসিকতা উন রেছি হয়ে সরকারি . 
দব শয়; রাজনীতিটা কলকাতা কাজে এত বেশি জড়িয়ে পড়লাম ফে | 


কংগেসের কাজ করতে পারিনি। 
আমারও ক্ষতি ভয়েছে,। জেলা, 
কংগরেসেরও ক্ষতি হয়েছে। 

মদ্নিতু চলে গিয়েছে, কলেজে 
শিক্ষক তা করছি, ডকটরেটের জনা 
কাজ করছি | আমি কাজ ভালবামি। 
কংগ্রেস (ই) সংগঠনে কাজ করতে 
চাই সকলের সম্গে হাত মিঙ্গিয়ে 1 
কংগ্রেস ছাড়ার কথা কোনদিন 
ভাবিনি মার মন্তিত্র করার জনা 
কংগ্রেস করি না! 0 


. সাক্ষাৎকার 2” 
বিশেষ সংবাদদাতা | 


রাজনীতি করতৈ পারলে নেতৃতে 
আসা মায়। 

তবু ধর্ধমান ছাড়িনি। বর্ধমানে সি 
পি আই (এ৪)-এর মোকাবিলা 
করতে বর্ধমান কংগ্রেস অফিসে 
আস্তানা করেছিলাম । টেবিপে আর 
মেকেতে ক রাত কার্টিয়েছি। 

যাই হোক, ১৯৭২ লালে নিবচিনে 
দাঁড়ালাম, এগ এল এ হওয়ার জন্যে 
নয়, দপ্ি আই (এম)কে হারাবার 
জলো। বাহাতব সালে জেতার পর 
সিনধার্থশস্কর রায় ডেকে পাঠালেন । 








বদহজম, পেটফাপা, অন্জশ্ল, বুক জ্বালা, আহারে অরঙটি॥ 
কোষ্ঠবন্ধতা, ইত্যাদি আমাদের চিকিৎসায় স্থায়ী নিরাময়ের: 
বাবস্থা করা হয়। চিকিৎসার মুল্য 85, 60/- ডাক খরচ পৃথক। 


মহিলাদের শস্তরোগ শ্বেতপ্রদর, অনিয়মিত মাসিক, মাথা 
যন্ত্রনা, কোমর ব্যাথা, চেহারার হলুদ ভাব এসে শরীর ও 
চেহারার সোন্দর্যা নষ্ট হয়ে যায় । আমাদের চিকিৎসায় 
এই ভয়ানক প্রা্ণঘাতক রোগ থেকে মুত্তি পেয়ে নতুন 
যৌবন ও সৌোন্দধ্য পুনরায় প্রাপ্ত করুন । 


তল বাবহরে পাক। 


কলপে নয়, আমাদের আযুবেদিক : 
হুলকে ক।লেো করে এবং চুল পাকা রোধ করে । ইহার 


বাবহারে মস্তিষ্ষ ও চোখের পর্বত দূর করে । এক কোর্স 
মূলা 65.381- ডাক খরচ পথক । 
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সুরক্ষা ! দিনে এক টাকার চেয়েও কম প্রিষিয়ামে... ! 


(ঢামোস্টিক ইনম্যুরেন্ প্যাকেজ 


যার সূরক্ষার আওতায় আপনার দৈনন্দিন 
সব রকম স্মাপদ বিপদ ***! 


* আগুন ব। চুরি-চামারী- 


















*ব্যক্তিগত হূর্ঘটনা_ ও আগুন, বজুপাত, ডাকাতি, দাঙ্গা, 
কন্তা বা গিশী-প্রত্যেকের জন্যে__ 4 বাড়ী ভেঙ্গে যাওয়। বা চুঁর-র দরুণ 
১৫,০০০ টাকা। ৃ -%: সংসারের ক্ষয়-ক্ষতি প্রণ । 





'ব্যক্তিগত দায়-দাঁয় ত্ব-_ 
আহ্নগত দায়-দায়িত্ব বাবদ- 
২৫০০০ টাক। পধ্যন্ত সুরাক্ষত। 


* ছাসপাতাল-বাস-- 
ওযুধ/অপারেশন/হাসপাতাল-বিল 
বাবদ সব খরচ পূরণ । 
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1 
* ৮ গুহু-সামগ্রী নি 1২২১ 97111 বিশ্বের যে কোনে জায়গায় 
বকল হওয়ার দরুণ সামগ্রীর 'উউ 277 .  ভ্রমণকালীন দুর্ঘটনা, আগুন বা 
ক্ষাত-পূরণ । ২২১২২ 1 ট্রীরর দরুণ ব্যাগের ক্ষতি পূরণ । 






সেটের ক্ষতি-_ “পায়ে চালানো 


এ সাইকেল-বীমা-_ 
আকিং, সেলফ 'হাঁটং ইত্যাদর | ইত্যাদির দরুণ ক্ষাত-.এমনাঁক 
দরুণ সেটের ক্ষাত" এমন কি 


ও তৃতীয় বান্তির পায়-দার়ি র পূরণ, 
হ্ঠা টা 5 ১০,০০০ টাকা পর্যস্ত। 








এ গুলোর মধ্যে আপনার দরকার লাগ্মবে না এমন 
* দু'নএকঠা-র বীধ। বাদ দিতেও পারেন-সেই অনুযায়ী 
[প্রীমিয়ামও ক'মে বাবে । 


[ঠা লিউ ইন্ডিয়া অসা্গিওলোতস 
| টি / সৎ বীমা-র আওতা." সুরক্ষা-র নিষ্চয়ত। 1 
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সাধারণ লোকের মনে গোড়া 
থেকেই আশঙ্কা রয়ে গিয়েছে । শেষ 
পর্যন্ত কলকাতায় কংগ্রেমের অধি- 
বেশন কি হবে ” না আঁচালে বিশবাস 
নেই । অভার্থনা সমিতিতে কে কতটা 
ক্ষমতা পেলেন তা নিয়েই লড়াই। 
আমল লড়াইটা কিচ্তু অন্য 
জায়গায়। এবারের কংগ্রেস অধি 
বেশনে যাঁরা ছড়ি ঘোরাতে পারবেন 
তাঁরাই পরে দখল করবেন প্রদেশ 
কংগ্রেস নেতত্ব। তারপর সামনে 
লোকগভার ন। টিকিট বিলির 
কাউনটারও তাঁরা দখল করবেন । তা 
ছাড়া নর্বীন প্রবীণ অনেক কংগ্রেস 
নেতাই খোয়াব দেখছেন, বাংলার 
মসনদ থেকে বামফুনটকে হটিয় 
১৯৭২ সালের মত তাঁরা ক্ষমতা 
দখল করবেন - মুখামন্ত্রী হবেন, 


এটা ২ 
85, রি শখ 





একে সি পি আই (এম)নেতারা 
টা করছেন কংগেস (ই) 
তাঁদের দুর্বলতাকে কাজে লাগাবে। 
বামপন্হীদের মধ্য অনৈকোর সুযোগ 
নেবে কংগ্রেস (ই)। বাস্তব ক্ষেত্রে 
পঞ্চায়েত নিবচিনে সেই সুযোগ 
নিয়েছেও | দি পি আই (এম) এর 
রাজা নেতৃত্ব পারটির কর্মীদের এক 
সারমূলারে হুঁশিয়ার করে দিয়ে 
বলেছেন, কংগ্রেস (ই) বামফুনট 
সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রচার 
চালাচ্ছে আমরা তার মোকাবিলা 
করতে পারছি না। 

বামফনটের শরিকদের মধো যত 
দিন যাচ্ছে বিরোধ বাড়ছে । বিরোধটা 
মূলত সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে । 


 ফরোয়ারড় ক্লক, আর এস পি এবং 


সি পি আই-এর প্রতিটি জেলায় 
কর্মীদের একটা বড় অংশ কংগ্রেস 
(ই) কমীদের মত সি পি আই (এম). 
বিবোধী। বার বার দাবি উঠছে 
বামফুনট সরকার থেকে বেরিয়ে 
আসার। কিস্তু কোন শরিকই 
বেরিয়ে আসতে ! পারছেন না। 
বেরিয়ে এলে তাঁদের অস্তিতু টিকিয়ে 
রাখা মুশকিল । এই সব শরিক দলের 


১৯ / পন্লিবর্তন ২৯ ডিমেমবর ১৯৮৩ 


পলিশ মন্ত্রী হবেন, আরও কত কী। 


ই 
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এ আই সি সি নিয়ে ক 
লড়াই 


এ 





এহ বাহ্য 














নিশীথ দে 

নেতারা ভাবছেন, বামফুনটের 
ভাঙনের পর পুরো সুযোগ নেবে 
কংগ্রেস (ই)। সিপি আই (এম) 


বিরাট দস! কোন বামপন্ছী দকেই 
জনগণ এখনই সি পি আই (এম) 
এর বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করতে 
পারবে না। তাবপব শার্ছে কোন 
পারটি প্রোটেকশন দিত পারে 
প্রোটেকশন দিতে পাবে কম তাসীন 
দল - কংগ্রেস (ই) এব সি পি আই 
(এগ্র)। অথচ মক্তার বাপাব হল, 
কংগেস (ই) বামফুনটের মধেো 
অনৈকোব সৃযোগ নিতে পারছে না। 

কিন্তু বামপন্হী দলগুলি স্বীকার 
করুক আব না ককক এটাই বাসতব 
সতা, এ রাজো কংগ্রোসব অনৈকা ও 
কংগ্রেসে ভাঙনের সুযোগ নিয়েই 
অকংগ্রেসিবা ক্ষমতায় এসেছিল, 
বামফুনট সবকার গড়ে ডঠেছিল। 


১৯৭৭ সালে বামপন্যীবা 'নেগোটিভ 
ভোটে" জয়ী হয়েছি । অবশা তার 
মানে এই নয় যে বামপন্ঠী দলগুলোর 
কোন প্রভাব নেই, সবাই কংশোসির 
তোটার। এক তশ্রণীর তোটার 
থাকেন যাঁন্না সব সময় 'ব্াণাললনসিং 
য্যাকটব্'। সব সময দৃই মার দইয়ে 
ঢাব হয় না, বোশও তত পার 
অধা এউকোব ছিকি এই নিরপেক্ষ, 
নির্টল লোকও ভোট দেন! আর সই 
(ভোটেই গবিষ্ঠিতা প্রমাণ করে। 
কংগ্রেস যদি আজ এঁকাবদ্ধ হাতে 
পারত তাহলে সি শি আই (এম) 
বিরোধী তো বটেই এমনকি ঘাঁধা 
নির্দল লোক তাঁদের সমর্থনও পেতে 
পারত। 

১৯৭২ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় 
এসেছিল ভোটের জোরে, না ঝিগিং 
কবে তা নিট বিতর্ক থাকছে পারে! 
কিস্ত্ু সাধাপ্ণ মানুষের একটা বড় 
অংশ খুনের রাজনীতি, অস্হি পাভার 
রাজনীতির বিরুদ্ধে রায় দিতে 
চেয়েছিল। ভা যদিনাগাভডসিপি 
আই (এম) এর মঙ শতিনশাী একং 
বিপাট বাজনৈতিক দল 'রিগিং' এবং 
'কংগ্রেসি অপশাসানাঝ বিকদ্ধ 





পারত। | 

সেই একই পরিচ্হিতি না হলেও 
রাজোর গ্রামাঞ্চলে আজ সন্ত্রাস 
চলছে। কংগ্েসের গণ-সংগঠন 
থাকলে, এধাবদ্ধ নেতৃতৃ থাকলে সি 
পি আই (এম)-বিক্ষোধী আন্দোঙ্গন 
গড়ে উঠভ। 

জোরদার আন্দোলন দূরের কথা, 
নির্ববণটে একটা অধিবেশনের 
প্রভৃতি চালাবার মত এঁকা কংগ্রে 
সের পক্ষে গড়ে োলা যে স্ম্ভব নয় 
সেটা প্রমাণ হয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সর্বশেষ 
অধিপবশন হয়েছিল ৯৯৭১ সালে, 
বিধাননগতর। এই ডিসেমবরেই *৬ 
থেকে ২৯। সেবারে অভার্থনা 
সমিতির সঙ্গে ছিল ১৮টি কমিটি। 
মাঝখানে এগারটা বছর কেটে 
গিয়েছে) দেশের সব কিছুরই 
পরিবর্তন ঘটেছে। উর 





না 
র্‌ 





আনেক ওলট পাট ছয়েছে । গ্গোছিন 
যাঁবা ছিলেন আজ তাঁদের অনেকে 
নেই! আবার যাঁরা আজ আছেন 
সেদিন তাঁরা অনা দলে ছিলেন । 
গতবার বিধাননগর অধিবেশনে 
আয়োজন ছিল বিবাট. খরচ হয়েছিল 
ঢালাও। কিন্তু আভবর্থনা সমিতি 
পন থেকে কোন ব্যাপার কান 
বকম বিশৃগ্খলার সৃষ্টি হমশি। 
গতধারের কর্মক তদের অনেকে 
আছেন, তাঁদের বয়সও এগাব বছর 
বেড়েছে, কিন্তু সকলের শঞ্খলা 
বোধ বাড়েনি, বরং কমেছে । 
গশুবারের সঙ্গে এবারেন মিল 
খুবই সামান্য। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
তখন প্রধানমন্ত্ী। এবার তিনি শুধু 
প্রধানমন্ত্রী নন, কংগেস (ই) সভা 
নেত্রী। আজ আর ঠীর কোন 
প্রতিদ্বত নেই। ইন্দিরা গান্ধীর 
সিৎধান্ভই কংগ্লেস (ই) এ সিদ্ধাণভ 
দিন বিধাননগর কংগেস অধি 
বেশনে ছিলেন বাবু জ্শঞ্জীঝল বাম, 
চল্দ্রশেখর (জনতা দলের বরমাল 
সভাপতি), এইচ খন বহৃগণা, 
সিদ্ধার্থশংকর রায়, স্বর্ণ মিং, 
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নন্দিনী শতপথী, শরতচম্দর সিংহ, 
পৃরুল হাসান, বিজয় পি নাহার, 
চম্দুজিৎ মাদবের মত অনেক নেতা । 
মোহন কুমারম*গরম, ফরুকদ্দিন 
আলি আহমদ, ললিতনারায়ণ মিশ্র, 
ডি পি ধর সেদিন কে্দের মহতী, 
আজ আর তাঁরা ইহজগতে নেই। 
সেদিনের পাঞ্জাবের নেতা জ্ঞানী 
জৈন সিং এখন দেশের রাষ্টু পতি, 
পশ্চিবঞ্গের বর্তমান রাজাপাল এ 
পি শমাঁ এই বিধাননগব কংগ্রেস 
অধিবেশনে ওয়াবকিং কমিটিতে 
নিবচিত হন । ডঃ শঙ্কর দয়াল শমা 
ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি । 

এ প্লাজোর পদেশ কংগেস 
সভাপতি 'আকণ মৈত্রই ছিলেন 
অভার্থনা সমিতিব সভাপতি। 
বহমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
আনন্দ গোপাল ম্খারজি ভার 
কিছুদিন আগে সংগঠন কংগ্রেস 
ছোড়ে নব কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এষ 
এল এ হয়েছেন । এধারের অভার্থনা 
সমিতির সভাপতি তখন কংগ্রেস 
দলের এম পি কিন্তু অভার্থনা 
সমিতির সদসা দরের কথা, বিশেষ 
আমহ্তিতদের তালিকাতেও ছিলেন 
না। 

বিধামনগর কংগ্রেস অধিবে শনেব 
কয়েক মাস আগে বাংলা কংগ্রেস 
দল ভিডে দিয়ে অজয় কৃমার 
মুখোপাধ্যায় সদলকলে নব কংগ্রেসে 
যোগ দিয়েছেন । কেচ্দের বর্তমান 
অর্থমন্ত্রী প্রণব কমার মুখোপাধ্যায় 
হখন বাংলা কংগেসের টিকিটে 
নিবি রাজ্জাসভা সদসা । অভার্থনা 
সমিতিতে অজয় বাবুর মত বিশেষ 
আমন্তিত সদস্য! প্রণববাবৃর তখন 
কংগেস মহলে পরিচিতি খুবই 
সাধান।। 

সেই প্রণববাবৃই এধার কল- 
কাতায় কংগ্রেস অধিবে শনের 
পুস্তুতি শর করেছিলেন। নেভারা 
পতি সপ্তাহে দিললিতে ছৌড়ো- 
দাঁড়ি করেছেন একমাস ধরে। 
মিটিং এর পর মিটিং হয়েছে । কিন্তু 
অধিবেশন সফল করার মানসিকতা 
পকাশ পায়নি। 

নাতবার বিধাননগরে আয়োজন 
ছিল অনেক বেশি! তখনও কংশ্রে- 
সের মধ্ডে গোমতী বিবোধ ছিঙ্গ কিন্তু 
এমন বিশুস্ঘল অবস্হার সৃষ্টি 
হয়নি' গত বাব খরচ হয়েছিল, 
অরুণ মৈতর ভিসার মত ৩৬ থেকে 
6০ লক্ষ ঢাকা। এবার খরচ অনেক 
বেশি, টাকার অভাব নেই | কংগে 
সৈর মধ সবই আছে । অভাব শ্রধ | 
একটা, ভার নাম একা । 0 





কেক্রাবিন্দু 





কংগ্লেসব স্লেনাবি সেসন বা প্ণঠ্গি অধিবেশনের 
চিরকালের বীহি সাংগসনিক নিবচিন সেবে এই 
অধিবেশনের অনুষ্ঠান কৰা! 

দালেন সর্বপ ঠবেব নিবচিন সেরে সঙ্াপতির নাম 
প্রস্তাব করে নির্দিষ্ট সময বা ভাবিখ পর্যন্ত মনানযনের 
জানা অপেক্ষণ। কবে হাবপর প্ ভাবি £ সভাপতির নাম 
ঘোষণা কবে তাঁকে [শাভাযাত্রাসহকারে মঞ্চে নিয়ে 
আসা তহ। তাবপর হাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতি 
হিসাবে ববণ কবা 2৮ এবপব আস 5 ওয়ারকিং 
কমিটির সদস। শিবাটিন | পিখানে এগাব জনকে নিষচিত 
করে দশজ্জনকে মানানীতি কবা হহি। 

বিগত বিধাননণর বা 5৪তম পর্ণস্গি অধিবেশন 
পর্যন্ত এই মালা ছিল ম্রবাহ হত । তারপবই ছেদ পড়ল। 
ধঁচাতব ভন কামাগাতামা নগব পাঞ্জাব) অধিবেশনে 
শৃধু শংকব দযালের জাযগায দেবকান্ত খড়য়া সভাপতি 
হলেন। তারপর নিবচিনী বিপর্যয়ের পর মবলংকর 
হলে কংগেস সভাপতি সহ ১১ দন ওয়ারকিং কমিটি 
সদা নির্বাচন কবা 2 ল ১৯৭৭ সালেব মে মাসো এরপর 
১৯৭৭ সালের ডিসিমধর নাগাদ কংগ্রেসের গোলযোগ 
বাড়ল ১৯৭৮ সালে দল ভাগ হল। ৯৯৭৮ এর ৯ 


খাদ্যে ভেজালের এই যুগে 
পেটের অসুখ থেকে আপনার 
নিস্তার নেই। 

তাই বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক 
উপাদানে তৈরী “গ্যাসষ্রন” 
সবসময় ঘরে বাখুন । পেটের 
সবরকম অস্বস্তিতে অব্যর্থ-- 
বাড়ায় ক্ষুধা আর হজ মশত্তিৎ। 


প্রস্ততকারক $- 
মমিক হোক 
কার্মেসা ৪৪ আজাব (প্রাঃ) থিঃ 
১খ৭/১, বি. বি, গাঙ্গুলী সু্রীট, 
কলিকাতা-১৯, ফোন ॥ ৬৫-০৩৫৭ 
পাঞ্খা-২১৩/২, হাজরা মোড, কাজি-হ৬ 


প্টাকষ্ট-__ইকনন্সিক হোমিও ফারগ্সেসী 
৮৯, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-ব) ফোন ১২-৪৭%৭ 


সমঝ হোমওপ্যাথক দোকানে পাওয়া ধার । 
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চেহারা 





অভিমন্য বেশ দুর্বল। গুজরাতে মৃখামন্ত্রী-বিরোধী প্রথম গোষ্ঠী 
রতৃভাই আদাশি, মগরভাই বরোট, মহীপতসিং 





জানুয়ারি শ্রীমর্তী ইন্দিরা গান্ধী ঘে সম্মেলন ডাকলেন 
তাকেই পরে আনৃঘ্ঠটানিকভাবে প্ণশ্শি অধিবেশনের 
স্বীকৃতি দিয়ে দলেব ৭৬তম অধিবেশন বলা হল। 
শ্রারপর এনতম অধিবেশন বসবে কলকাতায় । নিয়মের 
দিক ' দিয়ে দেখতে “গলে কামাগাতামার নগরের 


" পঁচান্তবতম অধিবেশনের পব কলকাতা অধিবেশন হল 


ছিয়ান্তব তম অধিবেশন কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর ডাকা 
১৯৭৮৬-এব ১ জানুয়ারি সম্মেলন যেহেতু নিবচিন 
কমিশন থেকে স্বীকৃত পেয়েছে তাই তাকেই 
ছিয়ত্রতম অধিবেশন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 
ইতিহাসের কাছে ও নিয়মের কাছে এটা বিচ্যুতি । 

এক কথায় বলতে গেলে ১৯৭২ সালের পৰ আর 
কং/গ্রসেব কোন সাংগঠনিক নিবচিন হযনি । এরই জনো 
কৃপা, দয়া, মনোনমন, আডহক প্রভৃতির মাত্রা বেড়েছে 
এবং সংগঠনের কর্তৃত্বের খেলায দিললি-নির্ভব 
মেকদন্ডহীন কিছু ব্যক্তিত্ব বাজ্জো রাজ্জে অসহায়ভাবে 
কংগেসেব কলহকে বরদাস্ত করে চলেছে। শ্রীমতী 
গান্ধী ও রাজীব গান্ধী ছাড়া এই দালের কেউই জোন 
রাজো কোন সম্মানের অধিকারী নন! কর্মীদের হাতে 
লাঞ্চনা আপমান সইতে হা তাদেব পায় প্রতিদিন । 
গোষ্ঠী দ্বন্দু এত বেড়েছে যে পরদ্পরের বিরুদ্ধে 
পবস্পব কৃৎসিভ আক্রমণ কবে সংবাদপত্রে বিবৃতি 
দিচ্ছেন পতি নিয়ত | পশ্চিমবাংলাব কথা বাদ দিলাম | 
মনা রাজোব প্রসঙ্গে আসি, দেখা যাক চেহাবাটা 
(কমন। 

ডপ্তর ভারতৈব পাণকেন্দ্র উত্তব পূদেশ। তসখানে 
শ্রীমতী গান্ধী ও বাঙ্শিব গান্ধীর প্রতাক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকায় 
গোলমাল নাইবে আসতে পারে না। কিন্তু সেখানে 
শ্রন্ণ নেহরু বনাম মুখামন্তরী শ্রীপত মিশ্রের ঠান্ডা 
লড়াই চলছে। পতিশ্ঠিত কংগগ্রসনেতাবা অনেকেই 
অরুণ নেহরার আধিপতঙা মানেন না। এ বাপারে 
এক ন্মবর সফদরজং রোডেব সমর্থনও আছে। 
কমলাপতি বযসেব ভাবে দূর্বল এবং তাৰ পৃত্ররাও খুব 
সন্টু্ট নন। কে সি পল্থকে এখনো পুরোপুরি ভরসা 
কবে উঠতে পারেননি। যদিও দরে ভার অবস্হার 
আগের থেকে অনেক বেশি উন্নতি হয়েছে । 

বিহারে বুল্ধ জগন্নাথ মিশ্র তার দলবল নিয়ে সময়ের 
অপেক্ষায় আছেন । চল্দশেখব সিংকে তিনি মেনে নেননি 
এবং রার্জীব গান্ধীৰ উপর তিনি দারুণ অসম্তৃষ্ট। 
কংগ্রেসবিরোধী শভতিম্াও সেখানে এক জোট । 

মধাপুদেশে বিদ্যাচবণ' শুক্লা গোষ্ঠীর স্গে 

অর্জন সিং এব বনিবনা নেই । দিললিব 

সাময়িক আশীবদি মর্জন সিং-এব প্রতি থাকলেও প্রকৃত 
পক্ষে বিদ্যাচবণ শৃব্লাকে আবাব রাজীব গান্ধী চটাতে 
চাইছেন না। অধাপ্রদেশের উপনিবচিনগৃলিতে কংগ্রেস 
ভাল ফল দেখাতে পারেনি। সেই তুলনায় বিজে পি 
ভাঙল করেছে । দিললিতে প্রতাক্ষ নিয়ন্ত্রণ এক নমবব 
আকবর বোডের, সেখানে তাই একটা ক্কি তাবস্ফা বসায় 
রয়েছে | হবিয়ানার বংশীলাল দিন গুনছেন ভজনলালের 
সর্বনাশ মৃহ্র্তের । তিনি হাই কম্যানডের প্রতি চটে 
আছেন । পাঞ্জাবে দরবাধ। গোত্ধী অসম্তুষ্ট | দরবারা- 
বিরোধীরা অনুপ্রাণিত। হি্লাচল প্রদেশে প্রাক্তন 
মুখামণ্রী ও বর্তমান রাঙ্ঞাপাল রামলাল গোদ্ী এখনও 
বিরূপ । রাজস্হানের প্রাজন্ন মুখামন্ত্রী হরিদেও যোশী ও 
জগন্নাথ পাহাড়িয়া একজোট হয়েছেন মুখামন্ত্রী 
শিবচরণ মাথুরের বিরদ্ধে আর সেই সম্গে প্রদেশ 
কংগ্রেস নেতা নওলকিশোব শম্ি দূরত্ব রাখছেন 


মুখ্যমন্ত্রীর ছায়া থেকে। | 
জম্মু কাণ্মীরে মীরকাশিম চলে যাওয়ায় কংগ্রেস 


মেহেতারা দল ছেড়ে চলে গেছেন আর দ্ষি্তীয়ত, 
বিদ্রোহ' শ্ররু করেছেন সৌরাম্টের জিনাভাই দরজী। 
গোযাতে প্রতাপ সিং রানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 
উইপফ্চেডে ডিসুজারা পৃথক অচ্তিত্ব বজায় রেখে 
চলছেন) দক্ষিণ ভারতের অবস্থাও ভাল নয়। 
কেরালার আনটনিরা এখনও অমর্যাদাব মধো আছেন। 
ভরদরাজ্জন নায়ার আবার কংগ্েস (এস) দলে ফিরে 
শেছেন। করুণাকরণ গোছ্ঠীকে সি এম স্টিফেন গোদ্ী 
অসহযোগিতা করছেন । সেখানে বিরোধী জোটের সম্গে 
ভোটের বাবধান খুব সামান্য। তামিল নাড়তে 
বিশৃস্ধখলা। তিনবার প্রদেশ সভাপতি বদল হয়েছে। 
এবং সম্প্রতি এক সম্মেলনে মুপানাবকেও লাঞ্কুনা করা 
হয়েছে, ডেসকটরমনরা পালিয়ে বেচেছেন। 

কনটিকে গত ক্ষমতা ফেরত পাবার তাগাদায় 
কংগ্রেসেব ভাবমূর্তি দূর্বল হচ্ছে। এ ছাড়া গৃশ্ড্বরাও 
গোজ্পীর সঙ্গে মইলি গোষ্ঠীর কোন বনিবনা নেউ। 
অন্ধপ্রদেশে ঘে গতিতে ভেলেগ্‌ দেশম এগিয়ে গিয়েছিল 
তার সেই বিজয় রথের গতি ক্রমশ মল্ছর হয়ে আসছে, 
ভার বড় কারণ এন টি বামারাওয়ের ভূল দল 
পরিচালনা । তবৃও কংগ্রেস সেখানে একাবদ্ধ নয়। যদিও 
বিবোধী নেতা মদন মোহন একজন সজ্জন ব্যন্তি। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় মন্ীদের বিবশদ্ধ কংগ্রেসের কর্মীদের ক্ষোভ 
বাড়ছে । | 

গড়িশ্যায় কংগ্রেস বলতে গেলে ত্রিধা বিভত্তর। 
মৃুখামন্ত্রী গোত্ঠী, রামচন্দ্র রখ গোদ্তী ও শামসুন্দর 
মহাপাত্র গোহ্তী। মুখমন্ত্রীর সচ্গে এম এল এ-ফ দল 
ভারী হলেও সাংগঠনিক কর্মীরা ক্রমশই তার বিরুদ্ধে 
চলে যাচ্ছেন। ' 


মহাবান্টেব অবস্তা অতাম্ত খারাপ । সাংলিতে 
বলতে গেলে কংগ্রেস হেরেই গেছে । অত কম ভোটে %ই 
আসনে কংগ্রেস এই প্রথম উত্তীর্ণ হল। পাটনেও 
কংগ্রেস বিধস্ত। চারটে গোম্ঠী লড়ছে সেখানে । 
ভোঁসলে গোহ্দী, আল্তুলে গোমতী, আদিক গোষ্ছী, 
বসম্ত দাদা পাতিল গোষ্ঠী । এদেব প্রতোফেব মধোই 
একটা সাময়িক হালকা বোঝা পড়া হল যে. মুখামন্ত্রীকে 
কাবু করতে হবে। 
আসামের যে সরকার রয়েছে সেখানেও অনোয়ার 
ভাইমুর গোম্ঠী খুশি নন। ত্রিপুরা পশ্চিমবাহলায় 
কংগ্লেসের কোন্দল শাঙ্গীনতার সব সীমা অতিক্রম 
করেছে । তিপরায় স্টিফেনের সামনে প্রদেশ কংগোেস 
সভাপতি লাঞ্িও হয়েছেন আর পশ্চিমবাংলায় তো 
নেতারা তথাকথিত ছাত্র যুব শক্তির উয়ে কম্পমান । এই 
শত্তিদে মদত মোগান কেন্দ্রের দৃই মন্ত্রী। 
বামফুনট বিরোধী আন্দোলনের থেকেও এরা পরস্পরের 
প্রতি কড়াই করতেই সোচ্চার । 


অভার্থনা সমিতির নাম্মে এরা মা কান্ড করলেন তার 
ফালে পশ্চমবাংলার মানুষ দুবার করে ভাববে এদের 
হাতে রাজোর ক্ষমতা তুলে দেওয়া নিরাপদ কিনা। 

আমাদের দেশে গণতচ্পে সব দলের অস্তিত্ব ও 
মর্যাদা স্বীকৃত। কিন্তু এই বিশাল দেশে যেহেতু একমাত্র 
সারা দেশবিস্তত বৃহন্তমরাজনৈতিক দল কংগ্মেস, সেই 
কারণেই তার সম্প্রম, মা ও শৃংখলার সঙ্গে গোটা 
দেশের রাজনৈতিক কালার অনেকটা বেশি নির্ভরশীল 
হয়ে পড়ে। কংগ্রেস তাই সমগ্র জাতির কাছে দায়বধ 
একটি সুসংহত ও আদর্শবাদী সংগঠনকে গড়ে তোলার 
কাজে এগিয়ে যাওয়ার জনো। এ কাজে বিলম্ঘ হলে 


নির্ািনঙ্থীন এই বিশৃষ্ধল মেলা কংগ্রেস নাম সর্ব 
, হায় খাবে, আর কখনও হজ চুয়ে উঠবে না 142 
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পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান পুরনো 
রাজনৈতিক দল, তাদের আদর্শ এবং সংগ্রাম 


& 





হবস এর সেই বিখাতভ উ্তি। 
পৃথিবীতে রাজনৈতিক দল গঠনের 
তাত্বিক সমর্থন বলা খায়। তিনি 
বলেছিলেন, হাজার মানুষকে এক 
সচ্গে খুব খাবাপ অবস্হাম রাখলে 
সমবেতভাবে সেই বন্দীদশাও 
আনন্দময় হয়ে উঠবে । যদিও পৃথিবী 
জুড়ে গোষ্ঠিবদধ সামাজিক কাজবর্ম 
কনার দিকে কেকি আগেই লক্ষ কবা 
গিয়েছিল । এই সামাজিক কাজকর্মের 
মধে। বাধসালাণিজ। প্রসঙ্গাও এসে 
পড়ে। বাণিজিক সংস্হা ইসট 
ইনডিযা কোমপানি গড়ার কাজ শেষ 
তায় গেছ সপ তদশ শভাব্দীতেই | 


শাজার দেশে 
ইওপোপে বান্িআনুষেব মুকি, 
যেমন। শিলপ সংদ্কতিতে, £ গমন 
বাদনীতিতঠও নিযে এল আলোড়ন, 
বেনেসাধ পরনে শিলপশিপ্পন ছিল 
আব একটি মাইলস্টান। ইংলনাতে 
রাজনীতিক অধিকার আদায়ের তানি। 
পোাঠিবদ্ধ হবাব প্রবণ ত। দেখা দম 
ই সময। আম্টাদশ শতাধ্দীহে 
হই'গ পাবটি চাব যাবা শব কৰে। 
উনবিংশ শাতাশ্দীব পুবোটা এবং 
ধিংশ শতাব্লীব পথমারধত এই 
পারটি ধুটি বিবদমান গোচ্িতে ভাগ 
হয়ে যায! লিবাবাল এবং কনঙ্গাধ 
75টিত। ১৯১৮ থেকে, ১৯১০ পর্ঘণ ত 
প্রথম মহাযৃদ্ধের শেষে হৃইগ পাব 
টিব অআনিতম দশা ঘনিযে আসে। 
১৯৩৫ সালে ইংলনাডেখ হাউস মল 
কমনাসব নিবচিনে এই পারটিব 
কধণ হয়ে যায়। কারণ লাষেড 
জবজেব নেতৃত্ব লিবাবালবা ৬৯৫ 
টির মাষা মাত্র ১৯টি আসন পায়। 
যদিও লয়েড জরজ ছিলেন ইনাডিপে 
নানা লিবারাল গোক্তিব নেতা। 
১৯৩১ পর্যাহ এর ছিলেন স্বীকৃত 
বািবাধী দল । ১৫-এব নিঝচিনে এই 
সাংঘাতিক পরাজয়ে দলে ভান 


৯৪১ 





বীশু চৌধুরী 


আদে। ঘলে পুরনো £টগ দলের 
শ্মস্িততুই মুচ্ছে যায়। 

১৮২৮ সালে ইংলনাডের প্লান 
একটি দল টোবি পারটি বলত 
হমে যায়। বৃটিশ কনজাবতোটিভ 
দেবই এই নাগে ডাকী হি 
কনজাবভেটিভ পাবটিকে আরাল 
ইউনিয়নিসট পাবটি বলেছে উপ ললীখ 
করবা হ2। টোবিদবতি উদ্ভব 
যাদ্রিলি মন্দ শত [4৮771 এপা 
ছিচলন পৃবাপীর বাঙ্ছ তত সমর্থক । 
গণইন্রের সামানা হণ মৃযোগ দিত 
বাঁছি নন এই টোবিণা। যার আনে 
বটেনের গাঁডা দ্িিশপন্ঠী শাজ। 
শাঁতবিদদব এখ৭০ শুযানি বলেই 
)77তলখ কণা হয 

১১৯১প% লীলল ননভিনতইত 
পলটিন অবলগিত এটি শিবা 
নে শটানিপশ্থীবাপ গাব পুলাসণঝণা 
শত হাউস দল কমনসে 
৮১৫টিব আধা দাবা পা ৩৭৫টি 
মাসিত 1 পাসহ 2 এরা বাতা ২:১৯ 
পর্ণ মটাবি পলি পা হিল ব্টোনপ 
ভাগবিধাভা। এরা কোন সামাদিক 
সংঙ্কাল, শ্রমিব কলাণ বম়ানষেল 
বাতি 2 অধিবটার বিখবাস বাবতিন 
না। মদিও চানচিল 'ফযাকাটবি 
আকা) পরর্তন। করেছিলেন মধি 
কাংশ সন্সার মতন বিবৃদ্ধে। 
চেমবাবলিনও হাউসিং পলিসি চাল 
করেছিলেন বাতিশাতি উাদ্যাগোই | 

আশ্চর্যের বাপাধ এই দালেব 
মধো দক্ষিণপন্ষী ও বামপল্হী 
গোর্টিবািবাধ ছিল | চেবম দক্ষিণ 
পল্হীদেব বলা হত ডাইভাবডস' 
এব বামপন্হীদেব পলা 55 কন 
জারভেটিভ লিরাবাল পল্কী। শে 
তদাদন প্রভাব পারটিতে ছিল 
নানঠম। কিন্তু বৃটেনে হনেক, 
নামকরা রাজনীতিবিদ এই শা 
সত এস ষ্ভোন । যেমন শট খান 





চি ক 








ঢাণঠিল এবং আনেনি ইডেন । 
কুনতলাবতেটিভ বা টোবিদের সব 
77 নামকনা সংগঠন নেতা দ্ভিলেন 
াভিল চেযবাধলিন 1 আন। যাছেন 
নাম মোট খুটি উল্লেখ কবা যায় 
তাবা হলেন আবুল বলডুইন, সথব 
সামুয়েল হোব, লব ধযালিখশাকস, 
লব্ড সালিনসবোি এব? লব 
লেনডনবেণি। বলা হখ, দিব লীঘ 
মত যুদ্ধে বৃটেনের পুনবৃদ্ধাব কবে 
7৮ টইনলটন ঢাবছিল । যদিও 
বিল এবং ইত্উনই আবাল সালা 
পথিনী জেড়া বৃটিশ উপানাবোশেরও 
শান এ/নছিলুলন  সবশা এট 
১6হাতব বাব! হী তহাপিব 
তালেই দিব ঠাধ। শিশবযদ্ধেব পির 
টপনিবে শশূলি, হাতছাড়া হলাশত 
০1 

দশ তীয় বি পদ মাগো 
বদ পজনোত ক ছাওয়। বদল শু 
হ/যফিছল | ১০১০ এব নিবচিনে সান 
157) ৮ মলি দাশ বাবর 
পণ, এটি তক পালিশ! এ হ7দপ 
নিত পালটে) দু পি বি তবা দই বা 
[এটি 2৮505 বিভক্ত হথে 
যাদুছ এই পময নন একটি দল 
বাছস্ণীতি ব সামনের সাবিত চালে 
এ । সিটি হয তলপর পাপটি। 
১:১০ এব নিশটিতুন 2 লাই তচে্শাহ 
দিবি চীঘ নত তম দল ঠিসাতর আহ 
পণগশা পে । উ৯%টিব মাধ। ঠাবা। 
শাম ১৬৮টি আসন 

মূল 5 দেব পারটিব ওপর 
নাবিহানিদর পিজান ছিল সাংঘা 
[১০1 মাবকসপবাদাদের মহ এবাছ 


ধা িপমপঘ। বিশাস পল তি শা 


খ্ 


কত বিশলাবেত বিষব্।সী হিল 71 
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ডানটন 





[লি এই দলা ৮* পল পিল । ১৯২৪ 
এল” ১৯১৯ [থক ১৯৩৯ এই দরবার 
এব বানের শাসনাধিকাগও পেয়ে 
ছিল যুদ্ধের আগে । 

লবণ পাধটি দেশর যাব শীয় 
সস শাঞ্টায ত্র কবায় এবং উপনি। 
বেশপুলি ধিক ধাবে সলাধীন করার 


পল, পৃচাব চালাত! 
আাঁবলনশের গিগ সাধীন হা দেবার 
ধ%11দশ্াত পথম হশাযেণা কা। 
কিল দবানের শাসনকালে হারা 
সব কিছু কবে শশাঃবনি, £ বি 
টাবণ বাই আদব হাতে হিল 
সংখলঘ বকা । খই লেন 
নেহতদু এসে সবহ্ঘে বেশি শাম 
কবেছেন মেজব আটিলি আরথাৰ 
স্ীনউড. হাববাব মবিসন হিউ 
ডার্সটিন,। পড় স্লেল, লব৬ পাম 
মিলড, /নায়েদ ধেকাব, হনবলড় 
ল্যা্সকি, এলেন উঠলকিনসন প্রমুখ । 
্াযাসাকণ দাম হো পাজনীতিক 
পন্ডিত হিসাবেও সাব পৃথিবীতে 
বিখাহ। 

বামও নয়, দক্ষিণও নয় 

বৃটেনের মত মারকিন যুত্তবাচ্টে ও 
গণতন্ত্র ধাবা টেরি হয়েছিল 
ঘানেক আগে থেকেই । প্বাধীনভা 
যুদ্ধ হই গরণঠান্তিক চিছতারই 
ফুল । শাহিঠবদ্ধ রাজনৈতিক জীব 
নব ওয়াশিংটন বা 
পলপঃধুকালে আাববাহায় লিংকন 
দায়াছ/লন তার ঠীতহাসিক পতন 
?তাব হাদি আনেক 
খোকেই । অবশ বটেনের গণঠ। শিক 
৫ বাঞ্জনৈতিক দলীম ছাদশহি 
মানকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক 
দগ্ল শঠানে মূল চালিকাশততি' ছিল। 
হুইগ এরং ট্োর্রিদের আদার্শে এরা 


ভার চকে 


৪৭ পে 


1 
৮০ 1 


“ল তৈবি করেছিলেন । কিন্তু প্রক্থত 
মারকিন রাজনৈতিক দল হিসাবে 
৪ আউপকাশ কবে রিপাবলিকান 
্ পারটি। 
বিপাবলিকান  পারটি কিন্তু 
আলাদা কোন দল ছিনে না! ১৭৮৭ 
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এও 


তৈত্রি করা হয়। এই ডেমোলের্টেক 
পারটিকেই কেউ কেউ রিপাবজিকান 
পারটি বলে উদ্দেখ করতেন। কিছ্তু 
১৮২৮ সালের পর থেকে সতিাই 
রিপাবলিকানরা ডেমোক্রেটিক 
পারটি থেকে আলাদা হয়ে যায়! এই 
সময় জন কুইনসি আডামস এবং 
হেনবি শে তাঁদেব মতাবলম্বীদেব 
নিয়ে 'নাশনাল রিপাবলিকানস' 
বলে একটি আন্লাদা গোষ্ঠি গঠন 
করেন। কিগতু ১৮৫৪ সালে এরা 
পুরোপুরি রিপাবপিকান পারটি 
গড়ে ভুললেন! আজকেব মারকিন 
ভদরাষ্টে "সই বিপাবলিকান পার- 
'ব এঁতিহাই বয়ে চলেছে । পৃথক 
দল গঠানর ছ বছব পর ১৮৬০ সাল 
থেকে আব্রাহাম লিংকনেব নেতা 
এই দল মারকিন যৃত্তরান্ট্রের ক্ষমতায় 
বসে। দালব আদর্শ ছিল ক্রীতদাস 
দেব মুক্ত, কবা এবং সাবা দেশে 
নাণতন্রকে বাধ কবা। ফলে 
ভ্রশীতদাসদেব একচ্ছত্র ক্ষমতাশালী 
মালিকরা এই দল এবং ভা নেতা 
আবাহাম লিংকনেব বিরুদ্ধে ষড়মন্ত্র 
শর কবে। দেখা দে এক ভয়াবহ 
গৃহযুদ্ধ । তবৃও রিপাবলিকানবা এই 
সময় ৫২, বছন ক্ষমতা পেয়েছিলেন 
দোশেব কর্তৃত কবাব। আট বব 
পরে ১৯৯০ সাল আবাব এই দল 
ক্ষমতা আসে ' ১৯৩২ সালে সারা 
দেশে অর্থনৈতিক মন্দা "দখা ছিলে 





ক্রেটিক পারটি নিরস্কৃশ ্ষমতা- 
লাভের কাছে মাথা নিচু করে 
হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে 
আসে। 
রিপাবলিকান পারটির মূ ক্ষমতা 
উত্তরেব শিষ্পাঞ্চলে । আগেও এটা 
জক্ষা করা গেছে এবং এখনও পর্যন্ত 
আধিপতোর চরিত্রটা সেরকমই । 
এই প্রসঙ্গেই উঠবে ডেমোব্রেপুটিক 
পাবটির কথা । ১৭৮৭ সালে এই 
পারটি গঠনের পব থেকে প্ণগ্গি 
স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত না। 
5 বাখায় তাদের 
ছিল। ১৮০১ সালে এই 
দলেরই নেতা জেফাবসন দো শব 
রাষ্টুপতি হন। কিন্তু ১৮১৭ থকে 
দেখা গেল দেশে আর কোন 
রাজ্জনৈতিক দলই নেই | ১৮২৫ সাল 
পর্যন্ত এই একপোশে গণতান্ল্িক 
বাবস্তা চলাব পব /ডামাক্েটিক 
পারটির মধেতই ভাঙন দেখা দিল! 
১৮২৮ সালে সে ভাঙন পবিপূর্ণ হলে 
জাকসনের নেতৃত্রে যাবা থেকে যান 
ভাবাই ডেমোক্রেটিক পাবটির হাল 
ধবেন | 
রিপাবলিকান পাবটির সঙ্গ 
ক্ষমতার পাঞ্জা লড়ায এবা সব সময 
পেরে ওঠেনি। তবে বাববাবই 
ক্ষমতা দখল কবেছে। ১৯১২ সালে 
পীর্ঘ রিপারলিকান শাসনেব পরব 
উইলসনেব নেতৃত্বে এবা ক্ষমতায় 





রাষ্ট্রপতি হন কিছ্তু চার বছর পর 
নিবচিনে ডেমোক্রাটরা হেরে যায়। 
আবার ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ সালের 
নিবচিনে বুজভেলটের নেতৃতে এরা 
ক্ষমতা দখল করে। এই ও 
দ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারকিন যুক্ত 
রাহ্ট্ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং 
মিত্র শক্তির অনাতম নেতা হিসাবেও 
দচ্তার পরিচয় দিযেছিলেন। 

ডেমোক্রাটদের শক্ত ঘাঁটি দক্ষিণা 
থলে। সে জনো ভারা নিজেদের 
মধো একে “সলিড সাউথ' বলে 
উল্লেখ করে থাকেন। মারকিনৃ 
যুন্ত'রান্টে দেখা গেছে রিপাবলিকান 
এবং ডমোক্রাটদের মধো ক্ষমতার 
হাভবদল হয়। বৃটিশ রাজ্জশীভি 
বিষয়ক লেখক ওয়ালটার থেইমার 
১৯5০ সালে বলেছিলেন, এই 
এমাশত হাতবদলেব পেছনে কোন 
শাদাশবি বাপার নেই । এমনকি 
এদেন কেউ ধামপন্তী বা কেউ 
দক্ষিণপল্হীও নন। সাধারণ ম 
একই শ্রেণীর দটি দলকে বদলাবদলি 
কবে দৈনন্দিন রাজনীতিব স্বাদ 
বদলা মান। তবে স্বীকার করতে 
হব. এতে সাধাবণভাবে গণতান্ত্রিক 
কটা ধাবাও বজায় থাকে। 


ভূত এবং ভবিষাৎ 


সাবা ইওবোপের স্বার্থান্বেষী 
মানৃষ সতিই কমিউনিজমের ভূত 


উচ্ভব হয়। 





থেকে। ১৮৪৮ সালে প্রথম এই 
অদ্ভূত রাজনৈতিক গোগ্চিটির 
কম্সিউনিসট ম্রানি- 
ফেসটোর অনাতম উদ্গাতা কারল 
মারকস এই গোষ্ঠিটির দিকদর্ক 
হিসাবে কাজ করেছিলেন । লিগ অব 
কমিউনিসটস কোনরকম সংস্কারে 
বিশ্বাস কবত না। তারা চাইত শ্রেণী 
বৈষমা নির্মল করতে এবং সারা 
পৃথিবীতেই শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব 
কায়েম করতে । মূলত জারমানিতে 
হলেও এই গোচ্ঠিব চিন্তা হল সারা 
পৃথিবীকে ঘিরে। 

১৮৬৪ সালে মারকসের নেতৃত্ত 
'পখম ইনটারন্যাশনাল' ডাকা হায় 
ছিল! এতে যোগ দিয়েছিলেন 
পাথবীর তাবং সমাজ্গাতন্ত্রী ও 
সামাবাদাবা। প্রথম ইনটারন্যাশ 
নালেব প্রভাব পড়ে এই লিগ অব 
কমিউনিসট সে। কমিউনিসটদের 
আগো সমাজ তন্তীরাই ছিলেন শ্রেণী 
বৈষমা দৃূব করাব আদর্শে বিশ্বাসী । 
বিভিন্ন সময় সযাক্গ ত্ীদের আদর্শ 
বিভিন্ন বকম হয়েছে! তবে পথম 
দিকে দল গঠননেব কোন ঝোকি এদেব 
মধে ছিল না। সাব টমাস মুর প্রথম 
সমাঙ্গভান্তিক এক সমাজ গঠনের 
কথা প্রচার করতে শুরু কবেন। 
১৪৭৮ সালে জল্ম হযেছিপ এই 
ওদ্রলোকের। ১১৩৫ সালে তাঁর 
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ব্যাপক হয়ে পড়ে। ফুরিএরের 
জীঁবংকাল ছিল ১৭৭২ থেকে ১৮৩৭ 
পর্যন্ত। 


ফূরিএরের জন্মের চিক এক বর 


আগে ইংঙ্গনডে জন্মেছিলেন রবারট 


ওয়েন ১৮৫০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। 
কথায় নয় কাজেও তিনি 
সমাজতন্ত্রের জনা আদর্শ তৈরি করে 
গেছেন।' কাপড়ের কল ছিল তাঁর। 
সেই কারখানায় শ্রমিকদেরও ছিল 
অবাধ অধিকার। কিন্তু পরবর্তী 
কালে ফরাসি সমাজতন্ত্ী প্বধোর 
মতবাদকে অস্বীকার করেন মারবাস 
এবং এহেগিলস | তাঁরা দেখান 
তথাকথিত সমাজতন্ত্র শ্রমিকদের 
স্বার্থরক্ষায় যথেস্ট শক্তিশালী নয়। 
এই সময়ই জার্মানিতে গঠিত হয় 
জারমান সোসালিসট পারটি । নেতা 
ছিলেন ফারদিনানদ লাসাল (১৮২৫- 
১৮৬৪) | 


জারমানি ছিল সমাজতন্্রী পাজ- 
নীতির একটা বড় কেন্দ্র। ফলে 
সেখানে বার বার এর পরীক্ষা 
নিরীক্ষা হয়েছে। জারমান পোসা- 
লিট পারটি মারকসবাদের কাছা 
কাছি একটি দল হিসাবেই কাক্ত 
করত। তবে তারা মনে করত 
'সামাজিক রাজ তম্ত'ই হবে গরিবের 
মুক্তির পথ । মুর বা ফুবিএর 
পন্হণীদের সঙ্গে এখানেই ছিল 
অমিল । জারমান সোসালিসট পার 
টির নেতা ফারদিনানদ লাসাল একটি 
পেমের বাপারে জড়িয়ে পড়েন এবং 
পরতিপক্ষের সঙ্গে তরোয়াল দ্বন্দ 
পরাজিত ও নিহত হন। 


অবশা নিহত হয়েছে তাঁর 
মাদর্শও। কারণ মারকস এবং 
0ঠশলস লাসালকফে নাকচ করেন 
কয়েকটি তন্বের ভিত্তিতে । পরে 
একমাত্র মারকসবাদের ভিডিতেই 
বারকসপন্থী ও লামাল পন্কীরা 
একত্রে পায়টি গড়ে তোলেন । তখন 
'থকে এ পারটির নাম হয় সোসাল 
ডেমোত্রার্টিক পারটি। মারকস এবং 
2পেলস দুর্তনেই লনড়ন থেকে এই 
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পারটির প্রতি নির্দেশ পাঠাতেন এবং 
আগসট বেবেল ৫ উইলহেশ লিব. 
নেখট সেইমত পারটিকক এগিয়ে 
নিয়ে ধান। এই' জারমান পারটিরই 
বাপক প্রভাব পড়ে ই ংলনড, ফ্লানস, 
আঅসটিয়া এব্ং রাশিয়ায় । এ সব 
দেশেও গত, শতান্দীর পাঁচ এবং 
ছয়ের দশকে গড়ে ওঠে নানা 
সমাজ তান্ত্রিক দল । 

১৮৬৬ সালে মারকস 'ইনটায, 
ল্যাশনাল ওয়ারকারন আসোসিয়ে 
শান' গঠন করেন । এতে সদসা সংখ্যা 
প্রথম দিকে মোটেই বেশি ছিল না। 
পরবররকালে এই রাজনৈতিক শং 
গঠনই ফারসট ইনটারন্যাশনাল 


হিসাবে খ্াভিলাভ কবে। ৯৮৬৩, 


সালে মারকামব মৃহ্যার পরেও 
এছ্গেলস এটির দায়িহু বহন কারেন ! 
১৮৯৪ সালে তাবি মুন্রী হয়। কিছু 
এর মাধোই ১৮৮৯ সালে এই 
সংগঠনকে তিনি নাতুন বূপ দেন। 


সারা পৃথিবীর সোসালিসট পারটি- 


গুলি এর পতাকাতলে এসে জড়ো 


হয়। 
ফাবসট ইনটারননাশনালের মধ 


দ্বিধাদ্রিত একটি গোক্টি গাড়ে ওটি । 


তারা মারকসেব পথে শ্রমিকশ্রেণীর 
শভ্বাদয়ে সরাসরি সায় না দিয়ে 
'দেশ্াপ্রমিক' সেজে বসো প্ুথম 


মহাযুদ্ধের আগে পর্যণ5 এরকমই 


চলতে থাকে। 


প্রথম অহ্রামূদ্ধের ঘন কালো ৫০০ 
যখন পারা পশ্চিমী পৃথিবীর আকাশ 
ছেল ফেন্জে তখন ইনটারন্যাশনাল 
পদ্ত.ধা তুমকি দেয়, ধনহণতরী সর; 





“আগসটে 


হত মির 


: এই হুমকিতে কান না দিয়ে বিভিন্ন 
রাষ্ট্র নিজেদের প্রভাব : 


শিল্পসমৃদ্ধ 
বিদতারের জনা ১৯১৪ সালের 
ধ বাধিয়ে বসে। সমাজ- 
তদ্লীদের 
, গিয়েছিল তা অবশা ঘটল না। 
অধিকাংশ সমাজ5ন্রী দলই নিক্জের 
' নিজের সরকারকে সমর্থন, করল 
এধং সধ রকম সহযোগিতার 


প্রতিশ্রাতি দিল । 


এর একমাত্র বাতিত্রম ঘটল 


রাশিয়ায় । এদেশে ভাদিমির ইলিচ 


লেনিনের নেত্ঘে শ্রমিকশ্রেণীর 
অন্ড্া্গান ঘটল এবং রাল্টুক্ষমতা 


দখল করল। এই সঙ্গে লিফনেখটের 


নেতৃত্বে সোসালিসট পারটির স্পায় 
টাকাস লিগও শ্রমিক অভ্ুখমানের 
পথে এগোল। যুদ্ধের পর ১৯১৮ 
পালের শডেমবর মাসে জারমান 
বিপ্লবে এই গোষ্ঠি রাজনীতির 


. সমেনের সারিতে চলে এল। 


জারমান সরকার অবশা লিব, 
নেখট এবং আর একজন নর 
নেত্রী রোনা লুকসেমধূরগাকে হাতা 
করে বিদ্বোহ দমন 'করে। কত 
ভত্তদিনে তথাকথিত সমাজ তম্বীদের 
সচ্লে কমিউনিসটদের বিগ্দেদ থটে 
গেছে এবং ৯৯২০ সালে মসাকোয় 
সেই পরিপেক্ষিতত তৈরি হল হতীয় 
ইনটারনাযাশনাল । 


মানুষের অধিকার 'রক্ষণার জনা 
বৃটেন, মায়কিন ঘুডদ্রাষ্ট এবং 
ঈারমামিতে রাজনৈতিক ছলগৃলি 
' চিরকালই অগ্রণী থেকেছে । ছে 
ভিসেবে কমিউনিসটাদের সংগঠনের 
ধয়ও প্রায় দেড়শ বন্ছর ১য়ে গেছে। 
আই সংগঠনের বৈশিস্ট। হচ্ছে, তা 
কোন ধিশেয দোশর নয়, সানা 
- শির বিশেষ একটি শ্রেণীর জনা 
টাই করাই হণ্ভে এর কাজ,। 


জড়াই' যেমনই হোক তা শেষ 
পরত বিরাট সংখাক মানুষের 
 ধালাযাণে হলে শ্রানৃষমাত্রেই তাকে 
। ঈধাগিত 'জানায়। ভারতের জাতীয় 
কগগ্রন অহাভিরা গাধীর লোহার 
' স্খম প্ুকৃ ্বাদীনতা ও উপনিবেশ 
খর সংগ্রাম কণা £ শুধু কবে খন 


আমাদের, দেশর সাধারণ মাধ 


(ক বরণ করে নিতে এঙকু ম্বিধা 
| রেমি। সে হিসাবে পৃথিবী 
রর -ইন্থিক্ামেও ভারা তব জাতীয় 


ট ফগ্থের। এক, উত্পোখযোগ। পিক, 


ই 


৮ 
71828 


থেকে ফা আশা করা. 


 এনাপসে স্নাতক চাক রি 






শিঠে পরিবর্তন মৈঙী মং চাহে এ 
শান্তি গাম এক? মামলায়! বিদ্যার, 
স্িকানা, বয়স. সখ, কনা রা 










মেদিনীপুর । ২২. রদ্র। 
শিদ্পসম্মত সিনা দেখা 
শঞ্গীত, স্নাতক, ঠাকরি 1.7 






স্বপন রায় |] পরম না 
জিএম অফিস, রাজ শাহীন: রদ 

যোগাযোগ অঞ্চল, পোঃ ও নর 
রংপুর, বাংলাদেশ । ২৭ মো 


মানস সিংহ] ক্রম গন ১. 
২/১ চক লেন, উত্তয়পাড়া, ইগর্গী 
৭১২২৫৮। ৩১ ধছর, ফি জানিস 
মাংবাদিকতা ভ্রমণ পড়াশবন। বিদেশি 
রেডিও অনুষ্ঠান শোনা, স্নাতক এই. 
এপ্প বি. আইনঙ্জীবী। র্‌ - 


মনোজকুমার পাল [0 জম ৫৮7 
১১,/এ বি টি রোড, কলকাতা, 
৭০০০৫৬। ৯৯ বছর, ভ্রমণ সার 
খেলাধূলা বন্ধৃতু, গণিতে অনার; 
স্বাতক, বাধসা। র্ 
রা 
তপন দত্ত [] ক্রম ৫৯ . 4৮) 
এম বি টিলা বাজার, অযুদ্ধত নগার,€: 
পোঃ অবুম্ধভীনগর, পশ্চিম ত্রিপরা,:: 
ত্রিপুরা ৭৯৯০০৩। ২২ বছর, ভাল:.. 
পত্রিকা পড়া ভ্রমণ, উদ্মাধাহি. 
উত্তীর্ণ, বাধসা। রঃ 


বিজন বাগচী 3 ক্রম মি 


ভূশিলা, পোঃ থিদিয পুর, বাধূরঘাট, 
পঞ্চিম দিনাজ ৭৩৩১৯০৩। ২০:: 


বছর, নাটক সিনেমা দেস্খা-" 
রিলিস 
উতবীর্ণ ছাত্র) টন 


গৌতম মিত্র 0) ক্রম ৬৯ . ২) 
ইউনাইটেড কঈারশিয়াল বা 
ফকিরাগ্রাম শাখা, পোঃ রা 
কোকরাবাড়, আসাম ৭৮৩২৪৫):, 
২৯, বন্ধর, কবিতা রি বু লেখ), 
মতামত বিনিময় বন্ধতু, গণি: 


সর 
ৰা 


ঠা চিত 
৬৬ 
মনোজ ঘোষ 1] ক্রম ৬৯ 7: 
নলহাটি, বীরভূম । ৪৬ বছর, নাটক): 
অভিনয় পরিাগালনা সাংবাদিকতা, 
স্কৃল ফাইনাল এবং বিখ্রভারতী: 
থেকে বেসিক ট্রনিং প্রা, শি. 
কতা। এ 
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॥ 2) 


৯) । 


[কমনওয়েলথ 
এখানেও 


মভেমবরের শেষ সগতাছে 
কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন হয়ে 
গেল। সরকারিভাবে এই সম্মে- 
লনকে বলা হয় কমনওয়েলথ হেডস 
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নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার 7. 


সেনট লরসিয়া। এরা এই সংগঠনের কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী” মেরী 
অনাতম সদসা গ্রেনেডা আক্রমণের  ইউজিন চারলস। সম্মেলনে উপ- 





অব গভরমেনটস মিট (সি এইচ ও ' জনা মারফ্িিন ডেকে চ্হিত তিন মহিলা প্রধানমন্ত্রীর মধো 
জি এম)| বলা ঘায় এই সম্মেলনের পাঠায়। গ্লেনেডা এই সম্মেলনে তিনি একজন! তাদের বক্তন্যা, 
অনেক ফুলবুরি ছড়ান হয়েছে।  আসেনি। সম্মেলনে উপস্হিত সং- ক্যারিবিয় অঞ্চলে এই ছোট রাষ্ট্র 
অবশা কথা যতই হোক, রাষ্ট্রপ্রধান. গঠনের সদসা গ্রেনেডায় মারকিন গৃঁলির নিজস্ব কোন সামরিকশক্তি ূ 
বা পর্যবেক্ষকরা কেউই কিন্ত্ব এখানে আক্রমণের সপক্ষে জোরাল মুক্তি, নেই ফল্গে তারা সাহায্য চেয়েছিল । 
বিস্লব কিংবা প্রতিবি্লব প্রত্যাশা দেখায় । মূল বন্তন ছিলেন ডোমিনি- তবে এখানে মারকিন অনুপ্রবেশ 
করে আসেননি । আগাগোড়া এখানে | 

সকলে মতানৈকাই খুঁজেছেন। তার 

মানে, সাধারণ কোন আদর্শের উপর 

দাঁড়িয়ে নীতির একমতা ঘোষণা । 


সাজান-গোছান নয়া দিললির 
বক্ঞান ভবনে এবং সপ্তাহ শেষে 
গায়ার পানজিমে বিলাসবহৃল পরি- 
বশে ৪৬টি দেশের রাষ্ট প্রধানরা 
ছড়ো হয়েছিলেন। এই সংস্থার 
সাট সদ্গসা সংখা এখন ৪৮। 
বভিদ্ন মতবাদ নিয়েই এরা এখানে 
ঢসেছিলেন। ছিলেন বৃটিশ প্রধান- 
দ্রী শ্রীমতী থাচার এবং নিউ 
ঈল্যানডের প্রধানমন্ত্রী মালডুনেব 
ত কট্টর দক্ষিণপল্হী, ছিলেন 
ঈমবাবোয়ের প্রধানমন্ত্রী মুগাবে 
বং গায়ানার রাষ্ট্রপতি বারন. 
শমের মত বামপন্থী এবং প্রধান 
রী শ্রীমতী গান্ধীর মত এক বিপুল 
খাক মধাপচ্হী নেতা । ফলে 
ভিন্ন প্রশ্নে মতানৈকা আসা ছাড়া 
দের কোন গতান্তর ছিল না। 
নে বক্তিগত বন্তবো সকলেই 
জের নিজের মতটুক্‌ অবাধে বলে 
য়েছেন। 


রাষ্টসংঘর বাইরে এটিই একমাত 
ংগঠন এবং এই গোস্ঠিতে বৃটেন ক 
নাড়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজি রা 
মনডের মত শিদপান্নত, প্রযু্িৎ ৪ 
মতাসম্পন্স রাষ্টুও আছে। এই 


ম্মেলনে কোন বিবাদ নেই, নেই 


1, মতামতের পার্থকা * নিশ্চয়ই 
[ছে । কিন্তু কাউকে দমিয়ে দেবার 
ঘাস নেই। এই হল এর প্রকৃত 
ব্রিবেশ। 


প্রকৃত বিষয়গুলি কী, ভাবিত 
চার মত তেমন বিষয় গৃলি হল £ ১. 
নেডা $ গত অকটোবরের শেধ* 
'তাহে অরগানিজেসন অব ইসট 

[রিধিয়ান ম্টেটসের আমন্ত্রণে 


নদ ছি 
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মিরা এ সই 


জন মত কোন সাহাযা করতে 
কমনওয়েলথ এগিয়ে আসবে বলেও 
প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়। 

এখানে সমঝোতামূলক একটি 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দিদ্ধাচ্তে 
এমনকি গায়ানার বামপল্ছী রাষ্- 
পতি বারনহাঘ পর্ব্তি সায় দেন। 
তিনিই ছিলেন মারকিন আগ্রাসনের 
সোচ্চার গমালোচক। 


২। সাইপাস £ এই দ্বীপরান্ট্রের 
উত্তরাঞ্চলে তুরকি প্রভাবিত এক. 
ভরফ্ষা স্বাধীনতা ঘোষণা করা 
হয়েছে । স্বাধীনতা ঘাষণাকারী ইউ 
ডি আই-এর তীর সমালো্না করা 
। হয় সম্মেলনে । বলা হয়, রাষ্টরসংঘের 
, প্রস্তাব মত মেন এই একতরফা 
স্বাধীনতা ঘোষণা পত্যাহার করা 
হয়। এখানে সাইপ্রাসের তৃরকি 
নেভা রউফ ডেংকডাশের বিরদ্ধে 
।'মত দেওয়া হয় এবং রাহ্ুপতি 
| স্পাইরাস কিপ্রিয়ানূর প্রতি পৃপচ্গি 
। সমর্থন জানান হয়| রাষ্ট্রসংঘের 
মাধামে এই সমস্যা সমাধানে 
, পাঁচ সদসোর একটি কমিটি গঠিত 
হয়েছে । এতে আছে অসটেলিয়া, 


. ভারত, গায়ানা, নাইজেরিয়া 
৪, এবং জামবিয়া। 


ক 


৯১ বৃটেনই মূলত সমকোতার নীতি 


নিয়েছিল। চূড়ান্ত খসড়ায় এমনকি 
। বাংলাদেশও হয়নি। লক্ষা 
করার বিষয় উপরে উল্লেখিত দুটি 
ঘটনার সহ্গে ঘহাশভিধর 
রাষ্ট্র যে কোন একটি জড়িত। 
অর্থাৎ মারকিন এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা বলা 
হচ্ছে । প্রথম বাপারটিতে বলা 
গঙ্ছে যে কিউবা নাকি গ্রেনেডায় 
একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করছিল! 
গ্ভাবতই কিউবার পেছনে আছে 
৮ সোভিয়েত ইউনিয়ন । 


দ্বিতীয় ঘটনায় দেখা যাচ্ছে 
দ্বাধীনতা ঘোষণাকারী ইউ ভি আই 
ত্বরসকের সমর্থনপ্ুষ্ট । এরাই এক- 
৮৮ 


স্বীকৃতি দিয়েছে। 
সি 
গোহ্তির সদস্য এতে বৃটেন, 


কানাডা, অসট্রেলিয়া এবং -লিউজি- 
ল্যানডও আঞ্ে। চূড়ান্ত, পুক্তাবে 
এর হহাশতিলনা রা তার অনুগ্নত 


রকিন নৌবহর এই ছে দ্বীপ 
ট্রির উপর আগ্রাসন চালায়। 
ধগানিজেসামনে আছে প্রশান্ত 
শসাগরের ছোট ছোট কপ্মরেটি 
'পরাষ্ট্র - ডোমিনিকা, 

টস, বারবাডোজ, আনারটিগৃষ্গা- 
ধুডা, সেনট ভিনসেনট এব: 


দু 1 + সা 


টানি টি ক ৮11? রী 


সু 5 


পপ 
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5 চর 






কারও রঃ এর বায়ান 
কর 
সা 


করছে, নামিবিয়ার রি. 


'শিংকেজ' | কমনওয়েলথ সম্মেলন 
এই অদ্ভূত শর্ত ধাতিল করে 
দিয়েছে। বৃটেন এবং কানাডাসহ 
পুতোকটি সদস্য রাষ্টুই 'নামিবিয়ার 
পর্তহশিন' পণঠ্গি গ্বাধীনতায় সায় 
দিয়েছে। শিলেপান্নত রাছ্টের 
মধো এই রাষ্টও দক্ষিণ আফরিকা 
এবং রাষ্ট্রমংঘ নিরাপন্তা পরিষদের 
গধাস্হতার জনা একটি 'কনটাকট 
গৃপ' গড়ে তুলেছে। অন্য তিনটি 
বাঙ্টু হল মারকিন যুত্তন্রাষ্ট্, ফানস 
এবং পশ্চিম জারমানি। কমন 
ওয়েলথ সম্মেলন তাদের প্রস্তাবে 
এই কনটাকট গ্রগপের ওপর দায়িত্ব 
দিয়েছে তারা ঘেন কিউবার সামরিক 
বাহিনীর প্রসঙ্গ বাতিরেকেই নামি 
বিয়ার পূর্ণস্গ স্বার্ধীনতার জন। 
'নরাপত্তা পরিষদের ওপর প্রভাব 
খাটায। কটর সংরক্ষণবাদী বৃটিশ 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী থাচার এবং 
কানাডার পিয়ের ত্রুডো নামিবিয়ার 
দ্বাধীনঠার পক্ষে পুরোপুরি কাজ 


কবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই 
সম্মেলনে । দুই দেশের এই সম 
বোতভার মনোভাব দেখে ভারতেব 
পধানমন্তী শ্রীমতী গান্ধী একে 
(বিধাট অগ্রগতি" (1১11 ১৩1) 
| (1১:01) বলে উদ্লেখ কৰেছেন। 


এ ব্যাপারে দুটি প্রস*্গ অনে- 
কেবই মনে আসনে । প্রথমটি হল, 
১৯৭৯ সালের লৃসাকা সম্মেলনে 
কমনওয়েলথ জিমধাবোয়ের স্বাধী 
ণতার পক্ষে প্রস্তাব নিয়েছিল । 
দ্বিতীয়টি হল, নামিবিয়ায় দক্ষিণ 
সাফবিকার উপস্কিতির পেছনে 
বযেছে মারকিন যু্ত'রাষ্ট্র। এ 
পসঙ্গেই আসছে কিউবা, মানে যার - 
পেছনে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন । 


৪। পঞ্চিম আফরিকা £ বিশেষত 
লেবাননের কথাই বলা যায়। 
সম্মেলন লেবানন থেকে সিরিয়াস 
ধরিটি দেশের সেনাবাহিনীর অপ 
সাবণ চেয়েছে । এখানেও মহাশত্তিৎ 
"ব দেশ পুঁটির ছায়া পড়ছে। 
মাবকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজবায়েল এবং 


পশ্চিমী দে লেবানন থেকে 
সিবয় বাহিনীর অপসারণ দাবি 
করেছে।  কিচ্হু . সিরিয়ার মৃল 
উসাহদাতা হচ্ছে সৌডিয়েত,ইউ 
প। সিরিয়া সেনা গ্রতাহারে 

' জানিয়েছে । ভারত সিরি- 





শে 


হি এখনকার গেমায়েল সরকারের 


আমন্ত্রণে নয়। কিন্তু ভারতের মলে 
সম্কবত অনা চিন্তা রয়েছে। এখন 
পি এল ওর দুটি গো্ঠির মধো 
লড়াই চলছে। এর. মধো পিরিয়ার 
মদতপুৃষ্ট গোণ্ঠিটি পি এল ও নেতা 
আরাফতের অপসারণ চায় লেবানন 
থেকে। সিরিয়ার আপসারণের এ 
ক্ষেত্রে আরাফতেরই সৃবিধা হবে, 
কারণ ভারভ আরাফতকেই সমর্থন 
করে। 


&1 নতুন এক আল্তজরতিক 
আর্থকাঠামোয় গঠনের সৃদ্রপ্রসারী 
ঘোষণা ১ কমনওয়েলথের গোষ্ঠি 
নিরপেক্ষ রাষ্টগুলি নতুন আন্তজা 
তিক সংগঠনের কোন দাবি জানা. 
য়নি। ভবে বিশ্বব্যাংকের 'মত 
খাণদানকারী সংগঠনসমহের সঙ্গে 
কাজ করার জনা শিলেপান্নত 
দেশগুলিব সঙ্গে একমত হয়েছে 
এখানে শিল্পান্নত ও উন্নয়নকারী 
বাম্টপুধানদের মধ্যে আলোচনার 
প্রস্তাব দেওয়া -প্রয়েছে। আর্থ 


85854 58 


যোগায় মারকিন । তাছাড়া 
পশ্চিম ইওরোপীয় রানু এবং 
জাপান। উন্নয়নকার্মী দেশগুলি কম 


সৃদে খণের দাবি জানিয়েছে এবং 
কয়েকটি বর্তমান খাণও কমানর 
প্রস্তাব দিয়েছে। কমনওয়েলথ 
সম্মেলনে এ প্রস্তাবও সমঝোতার 
স্বার্থেই গৃহীত হয়েছে । 


কমনওয়েলথ সম্মেলনে বলা যায় 
প্রতিটি আন্তজাতিক অবস্হারই 
প্রভাব পড়েছে । তার চেয়ে বড় কথা 
যা প্রকট হয়েছে তা হল পৃথিবীর 
ভাগ্য নির্ভর করছে মূলত দুটি 
মহাশত্তিধর রাষ্টের মর্জির ওপর। 
গোয়ার ঘোষণায় রুপোলি রেখাটুক্‌ 
হল এই যে, মহাশক্িধর রাষ্টগৃলি 
যেন পারমার্বিক শত্তিদ্বলে নিজে- 
দের বা অনাদের ধূংস না করে, তারা 
যেন আবার নিরস্ত্রীকরণ আলো- 
চনায় বসে। কানাডার প্রধানযন্তী 
বাল্িগতভাবে সকল পারমাণবিক 
শন্তিধর রাম্টরগুলিকে নিরদ্ত্রী- 


করণের জলা একমর়ো আনার ছে্টা, 


করছেন। তানি হঠাৎ বেজিং সফরও 
সেজমোই । ভধষে এটা এখনও 
প্রাথমিক স্তরেই' রয়্েছে।.০ 


যাই স্বেশক, নয়া দিল্লির কমন, . 


ওয়েলথ, সুল্মেলনকে ফেউ কেউ 


- বলতে পারেন. আধান্র্তি একটা... 
|... বোতল, আকার কেউ বলতে 'পায়েন- | 
'জর্ষেক খালি একটা বোতল মা ।.]. 
পাঁচিজারাকারাগদ এ 
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হল 'আমরা আরো বৈগি বেছি 
'নযাম' এবং 'চোগাম' চাই । কারণ 
এই. ধরনের বড় বড় সম্মেলন 
হলেই তাঁরা পাম মাঝ- রাত 


“ পর্মন্ত দূরদর্শমে অনেক ভাল 


ভাল চলচ্চিত্র দেখতে পান। 
শ্রীমর্তী গান্ধী শোয়ার পৌছেই 
এক জোড়া বাইনোকুলারের খোঁজ 
করেন। অফিসার কাছে 
বাইনোকুলার নিয়ে আসতৈই 
তিমি কমনখয়েলধ সেক্রেটারি 


 জেনালে জিতধার্থ রামফলকে নিয়ে 
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 লৌকাবিহারও করেছেন। গত ২$ 
: নভেমধর পাতে গোয়ার তাকে 
' সাধারণ নৈশড়োজে রী 





বৃটিশ ধান 
পুতি এপৃরি 
ছ্বিলেন নীঞাচে এবং কুপোলি 
পি “তাজেশর ভেতরে 
বিশেষ কৃটিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের 
থাকার বাষচ্ছা করা. হয়েছিল: 
তাজের জলের দিকের নিরাপত্তা 
রক্ষার দায়িতে ছিল ভারতীয় নৌ: 
বাহিনী আর ডাঙার দিকে আধা 
মিলিটারি বাহিনী। গোয়ায় অস: 
ট্রেলিয়ানন প্রধানমন্ত্রী খেলেছেন 
টেনিস। সিম্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী 
সমূদ্রের পাড়ে একা একা জগিং 
করেছেন। * 
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টরাজারকহএত উদপাাতিনিন বা: 


মী গৃহিণী একটি রর 
পড়েছিলেন _ বিদেশী ফারসট 
জেডিদের মধো ভিনিই একমাত্র 
শাড়ি পরিহিতা। আমাদের নিরা 
পন্তা বাহিনী নাকি মাঝে মাঝেই 


ওকে আটকেচ্ছেন। 
বা 


শ্রীঘতী জগনথের 
, বিহারের আরা অ 

ছিলেন। বয়োজোষ্ঠদের মধ নাঝি 
এখন ভারতের প্রতি টান রয়েছে । 
সম্প্রতি ওর এক আত্মীয় এখানে 
প্রত্যাগ্ন করেছেন গস্গাতীরে 
দেহরুক্ষা করবার উচ্ছায়। 


সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতির গৃহিণী 
শ্রীমতী মিমি কিপ্রিয়ান (70181 
৬1041817051) জনসভা মঞ্চ 
ম্ুলেন। তবে রম্গমক্ষের প্রতি তাঁর 
পক্ষপাতিত্ব আদ্ধে কারণ রংগমঞ্চ 
থেকে দর্শকদের দেখা যায় না 
অতএব গলা শুকানর সম্ভাবনা 
কম। 

চতুর্দশ সন্তানের জন্ম দিতে 
শিয়ে মমতাজ মহলা দেহত্াগ 
কয়েন এবং অনৃতষ্ত শাহজাহান 
ভাজমহলের মাধামে তাঁর প্রেমকে 
অমর করেন। এই বাতা কি এই 
বিশিষ্ট অতিথিদের অধো কাউকে 


' অনৃশ্বাপিত 'করেছে : শোনা যা, 


ন্তত একজন. কান্ট প্রধান নাকি 


৯৪টি সন্তানের জনক। 
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গান্তি সমতা এবং উন্নয়নের (৫0৬10117917). 


ঘাকে পূর্ববর্তিতা ([71101711%) কার পাওয়া উচিত বিংশ 
শতান্দির এই অনিশ্চিত নিরাপত্তান্বীন পৃথিবীতে, 
বিশেষ করে আধা-দুনিয়ার অধিবাসী নারী, যেখানে 
এখনো অনেকভাবে বঞ্চিত, সেখানে নারী অগ্নাধিকার 


দেবে কোনটিকে। 


যাষ্টুমস্ডর্লীর (06)171716)1//-51111 ১0011111110) 
লীর্ষ সম্মেলন কালে একটি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ 
করেছিলেন আগত রাষ্ট্রপ্রধানদের সহধর্মিণীরা । নাবী 
উন্নয়ন এবং সমাজ কলাণের সঙ্গে যৃত্ত'। বিশিষ্ট 
সমাজ সেবিকারাও উপস্হিত ছিলেন ভারতের দিক 
থেকে । তাঁদের মধো উল্লেখযোগা ছিলেন শ্রীমতী তারা 
, আলি বেগ, শ্রীমতী মাবগাবেট আঙভা (সংসদ সদস্যা) 
বেগম আবিদা (সংসদ সদস্য), সৃশীলা রোহতগী 
প্রয়ুখ । বিষয়বস্ত ছিল ৬/,)7)২1। 911 0৩৬৫16)1১- 
11611 (নারী এবং তার বিকাশ) উদ্দেশা ছিল যে 
রাষ্টরমণ্ডলীর সভা, ছোট বড় সব দেশগ্লিতে নারীর 
সমাজে স্ঘান ও তার বিকাশ নিয়ে তুলনামূলক 
আলোচনার মাধামে অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং ঘৃত্তন্ডাবে 
একটি পরিকল্পনার প্রণযন কবা। 

এই সভায় অলপ পরিচিত এবং পবিধিতে ছোট, দূর 

তর প্রতিবেশিনীদের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে অনেক 
জানা গেল। ঘেমন £ 


সেনট লুসিয়া ঃ 

সেনট লুমিয়া পূর্ব ক্যাবিবিযন সমুদ্রে একটি ছোট 
ীপ : জন সংখ্যা সাকুলো ১ লাখ ৯০ হ্বাজ্জঞাব। চার 
বছর হল স্বাধীন হয়েছে! শ্রীমতী কমপটন, সেনট 
লৃসিয়ার প্রধানমন্ত্রীর গ্রী সংক্ষেপে জানালেন যে, যদিও 
দেশেব সংবিধানে মেয়েদের অনেক অধিকার দেওয়া 
হয়েছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত করা হয়নি । 
অদূর ভবিষাতে যাতে সম্ভব হয়, সেজনা পূর্ব 
কাারিবিনের সব ছেশেব নাবীবা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ শর 
করেছেন । সংযৃত্ত, রাঘ্টমডলী এঁদেব সাহাযা করেছেন 


গায়ালা 2 


(গায়ানযর রাষ্ট্রপতিৰ সুযোশনা পত্রী শ্রীমতী 
ভায়োলা বারজ্হাাম) বললেন তাঁদের সংবিধানে নাকী 
পূরুষের সমতা নিশ্চিত করা আছে । এবং নারী ক্রমশ 
অগ্রসর হচ্ছে) তবে এখনো আন্লোলনের প্রয়োজন 
এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে কার্ষে পবি- ভ করার ক্গনদ। তারি 
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উলিবন, 
২০১ 


গায়ত্রী রায় 


সমতা লাডের পয় চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, একে 
যেন যন্ত হিসষে প্রয়োগ করার প্র়্াস চলতে থাকে যাতে 
করে ভবিষাতে সমগ্র নারীজাতির উন্নমন ধাপে ধাপে 
অগ্রসর হতে পারে পৃথিবীর এক কোর থেকে জার এক 
কোণে। 


মরিশাস £ 


১৯৬৮ সালে মরিশাস ছবাধীনতা লাভ করে - শ্রীমতী 
জগন্নাথ, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী আশ্বাস দিলেন যদিও 
তাঁদের সংবিধানে নারী সমতার উল্লেখ নেই তবু 
দৈনন্দিন জীবনে নারীকে সম্মান দেওয়া হয় পৃরো- 
মাত্রায় উদাহরণ স্বূপে বললেন যে হিন্দু প্রধান এই 
দেশে সীতাকে রামের উপর স্তান দেওয়া হয় এবং 
বাধাকে কৃষ্ণের উপর - যেমন জপের সময় বলা হয় 
'সীতা বাম, রাধা কৃ (রাম সীতা বা কৃ রাধা নয়) 
বাধাতামূলক শিক্ষার ফলে শিশুর বয়স থেকে ছে 
মেয়ে উভয়েই লাভবান হচ্ছে । 


অস্ট্রিয়া £ 


প্রধানমন্ত্রীর পর্তী শ্রীমতী হক জানালেন যে ওদেব 
পারলামেনটে শতকরা ১০ জর্ন নারী সদস্যা। তবে নারী 
পুরুষের সমতা সর্বসাধারণ এখনো মেনে নেয়নি - 
পৃরুষ যেন নারীকে ববদাস্ত করে, এমন একটি ভাব 
এদেশে প্রচলিত। মমতা লাভের জনা এখনো অনেক 
আন্দোলনের প্রয়োজন । 
নিউজিল্যানড £ 

এদেশে ১৮৯৩ সালে মহিলারা ভোটের অধিকার 
পান। ঘখন অধিকাংশ দেশেই মেয়েরা পদরি আড়ালে 
দ্বিল - একথা গর্বের সঙ্গে জানান শ্রীমতী মলভুন, 
নিউজিল্যানডের প্রধানমন্ত্রীর স্তী। বাধাতামূলক 
শিক্ষার পুরোপুরি লাভ এরা উঠিয়েছেন - নারী পুরুষ 
নির্বেশেষে | এমনকি ৬ মাস পর্যন্ত ফোন অসুচ্হ শিশ্রর 
জনাও হাসপাতালে থাকাকালীন স্কুল শিক্ষার ধাবস্হা 
আছে। 


বংপোয়ানা 


১৯৬৬ সালে স্বাধীনতা প্রাচ্তি হয়েছে । সংবিধানে 
পুরুষ নারীর সমান অধিকার দেওয়া আছে । জনসংখ্যা 





& লক্ষ । নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা সৃ্ঠভাবেই 
এগিয়ে যাচ্ছে! আপাতত মন্রিসভায় দুজন মন্ত্রী 


সামিল আছেন। 






২০ বছর স্থাধীনদতা প্রাপ্ত এই দেশের মেয়েরা 
এখনো জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্ডুগুলির 
জনা সংগ্রাম চালিয়ে যাগ্ছেন পূরুষের পাশাপাগি। 
রাষ্টুপাতি যানডার (88109) ভগ্নি বললেন মে প্রধান 
সমস্যা হল পানীয় জঙ এবং জ্ালানী কাঠের | 
গ্রামগ্রধান এই দেশের মানুষরা এখনো শহরের জ্রীবনে 
প্রভাধিত হয়নি । 


জামবিয়া ও 

১৯৬৪ সলে স্বাধীন হয়। রাষ্ট্রপতির সহঘর্ছিদী 
শ্রীমর্তী কাউনডা জামবিয়ার অসাধা সাধনের কথা 
উল্লেখ করলেন । কি ভাবে প্রতিবেশী রোডেশিয়া (পরে 
জিমবাবোয়ে) মোজামবিক এবং আংগোলার স্বাধীনতা 
আন্দোলনে এরা জড়িত হয়েছিলেন .. কত বাস্ট্রহারাকে 
দিয়েছিলেন আশ্রয় । এখন স্বাধীনতা অর্জনের পরে এরা 
একসঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন নিজেদের পসারিত করার 
দিকে। সংবিধানে নাবী পৃরুষের সমান কাজের জনা 
সমান বেতনের (649০1 7075 191 8৬1 ৯91) 


নির্দেশ দেওয়া আছে । সমাজের সব স্তরেই নারীর 
অবদান আ্ছে। আজ যে সংসদের সদস্যা, স্কুলের 
শিক্ষিকা, হাসপাতালে ডান্তনর, এমনকি কৃষি জগতেও 
পূরুষের পাশে দাঁড়িষে পাঞ্গল ধরেছে । 
জিমবাবোয়ে £ 

রাষ্টু পতি শ্রীমতী স্যালী মুগাবে আলোচনার মোড়, 
ঘুরিয়ে দিলেন। সভার সামনে জুালাযয়ী ভাষায় একে 
দিলেন ভবিষ্যতের সমূহ বিপদের ছবি । নারী আন্দোলন 
সমতার জনা চলবে বটে কি? আমাদের সামনে যখন 
আসন্ন পারমাণবিক যৃদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে আসছে তখন 
সেই দিকেই কি আমাদের নঙ্জাব দেওয়া উচিত নয় - 
কিভাবে এই সংগ্রামকে ঠেকান যায়, শ্রীমতী মুগাবে সেই 
প্রশ্নই, তুললেন সভার সামনে । 

'আপনি বচিলে বাপের নাম' এই প্রবাদটিই তাঁদের 
ভাষায় উন্লেখ করে বললেন, শান্তি বিনা এই জগতে 
বাঁচব।ম আশা যে করে সে মুর্খ । জাগে জীবনকে নিরাপদ 
করতে হবে আমাদের উত্তরাধিকাবীদের জন্য । তারপর 
সমতার কথা ভাবা ঘাবে। 

মভাশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌভান হল যে, 
জীবনধারণের জন্য এই নিরাপত্তাহীন বিশ্বে সমগ্ 
মানৃষজ্জাভির সংগ্রাম চালানর প্রয়োজন পারমাণবিক 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে । সর্বপ্রথম শান্তির প্রয়োজন । তারপরে 
আনবে সমতা এবং নারী শত়িন্র বিকাশ, 
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শতবর্ষ পার হয়ে যাবার পর 
সাহিতা সম্রাট বহিকমচদ্দরের কাল 
'জীয়ী বিতর্কিত উপল্াস 'আনন্দ' 
মঠের' নার্টবাপ উপস্কাপনা কবা 


একটি পেশাদারি মঞ্চের কর্র্পক্ষের 
পক্ষে নিঃসন্দেহে: দুঃসাহসিক 


পুচেম্টা। ধিশেষ করে যখন বেশির 
ভাগ পেশাদারি মে বারে এবং 
বৈবারে চলছে শৃধু কাবারে আর “এ' 
শ্রারকা নাটকের নামে অর্ধ নগ্ন দেহ 


পদশর্নের প্রতিযোগি ঠা. তখন একটি 


(দেঙাত্াবাধক পাটা প্রায়োজনান - 


নির্ধায় সাধুবাদ জানাব । 
পযোজনার উদ্যোগকে সাধূবাদ 


জ্রানাবার পর নাটকেব লিলা, 
প্রিয়া, কৃশীলব এবং দর্শকদের 


সম্বদ্ধ কিছু বলা প্ুয়োজন । দশর্কিই 
হন্ডেন নাটকেশ শ্রেম্ত বিচারক। 
সুতবাং দর্শকদের, কথাই আগে 
বঙন্নি। ১৯ নাভিমবর সন্ধে সাড়ে 
ছটায় ধিখ্বক্ পা রংগামক দোখ সই 
গা/মশ কথাই ম্রনে হায় পয থামল 
ণথা দিয়ে আনন্দমত উপন্যাস শবৃ। 
গাদমব নাম পদটিহ,। ৯১৭৬ 
সালের গ্ীঠমকালে একদিন পঙ্টিভং 
গামে রৌদেব উত্তাপ বড় পবল। 
গামখানি শৃহময় কিশড় লোক দেখি 
সেদিন 'উত্তাপ পবল ছিল না । 
কি প্রেক্ষাগৃহে দর্শকাসনগুলি 
পদাখ মান হয়েছে আজ হটিবার, 
251) হাট লাগে নাই | অথচ 
সূবেদার রেঙ্গা খাঁ এবং দেওয়ান 
গং্গাপাম তা বেশ 'মজাঙজেই নাটক 
শব কবেছিলেন। যদিও বেজা খাঁর 
কর্কশ কন্ঠে ছিল সংলাপ উচ্চারণের 
বিচিত ধবন, যেটা আমবা দীর্ঘদিন 
পণ বাংলা গাটকেব হংবেজেব 
মভিনয করা বাঙালি অভিনেতাদের 
মুখে শুনে এসেছি । অথচ নাটকের 
পরবতাঁ দৃশ্য শুনলাম রেজা খাঁর 
(সলিল দল্ত। সফিসটিকেনেও বাংলা 
উদ্চাবণ। শদপরি সুবেদার বেক্র। খাঁ 
তবিতোহ দমন কারে 'সৃখ লিদ্রায় পাত্র 
যাপলেব' উদ্যোগের মুহা অন্ধ 
কারে সে কান্ট হাসিটি উপহাব 
দালিন হা দর্শকদের শ্রবণেম্দিয়কে 
পীড়িত কারোছে ! 
মন্শল্তরের সময় 'ধনী নির্ধনের 
একদর | তাহ পদচিহ, গ্রামের 
জামিপর মহেন্দ্র মিংহ তরি পতব্রীকে 
নিয়ে 'রাজধানীব উদ্দেশে যাত্রা 
শরিলেন।' পথে মহেন্দ্র সিহত 
বাধ দুধ সংগহের জনয স্ত্রী 
. শাকে একা কো চলে চি 
তার কিছুক্ষণ পর 'সেই প্রেত 
মৃর্টিসকল কল্যাণী ও তাহার নারি 
ঘিপিয়া দাঁড়াই । ধলাযাণী প্রায় 
মিতা হইলেন। ক্ষ বর্ণ শীর্ণ 
পুরৃষ্র ফলা।নী:ও ভাঁহার কন্যাকে 
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ইক সং নাট্য 


72৮ 


ধরিয়া তুলিয়া, গৃভের বাঙির 
টু গাব হইয়া এক জঙংগল মাধো 
প্রবেশ করিল।' উপন্যাসে : গঙ্শাটি 


এই ধকমই ছিল। কিল্ছু মে সেটি 


পরিবেশিত হল অনাভাবে, মল 
উপন্যাসের প্রতি আনৃগত্তা না 
দেখিয়ে । কল্যার্গীর অলংকার লুপ্ঠ 


নের মৃহূর্তে দসূডদের একজন কলা, .. 
বিনতি' 


ণীর প্রায় পদপ্রান্তে বাসে 
করছিলেন বলে মনে হল । নৃষ্ঠটনের 
সময় লৃষ্ঠনকারীর বিনতি? শরধূ.এই 
দ্য নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রেই 
নাটকার (অশোক গঙ্গোপাধায়) 
মূল উপন্যাসের পুতি আনুগত্য 
ক্খাননি। 

মহেন্দ্র সিংহ স্রী-কনার খোঁজে 
ঘোরার সমুয় সিপাহীদের হাতে 
পড়ে ভবালদ্দের সাহাযো সতাা- 
নন্দের 'আনন্দমঠে' এলেন । ভবানন্দ 
মহেন্দ্র সিংহকে দেখে বললেন 
'সবাই যা তুমিও তা, কেবল দূধ ঘি- 
এর যম।' কিন্তু নাটকের মহেল্দু 
সিংহকে (সুজিত বস্‌) দেখে তা মনে 
হল না! উদৃপরি তিনি ছিলেন বড় 
আড়ম্ট - চলনে, খধলনে, অডি- 
বাত্তদতে, অথচ যুদ্ধে তাঁর একটা 
বিরাট ভূমিকা ছিল । ববং তাঁর স্ত্রী 
কল্যাণীর (দীপ্তি চট্টোপাধ্ায়) 
বত তাঁকে প্রায় ম্লান করে 
রেখেস্িল। শুধু তাঁর "চতুর্ভূজ' 
শব্দটি উচ্চারণ বড় দার্ঘ,শ্রাতিকটু। 

শ্মানন্দসঠ অধাক্ষ সভানন্দের 
মাথ আবিভবেব সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবেশ পরিবর্তিত হল, নাটকে 
পয়োজনীয় গাম্ভীর্য এল। তাঁর 
দেহ পট, কণ্ঠ এবং বাতি দর্শকদের 
মানে প্রভাব বিস্তার করল । দর্শকরা 


বৃঝে নিশেন সভাানন্দই (ভানু 
চট্টোপাধ্যায়) আনন্দমঙঠজের পথম 


পুবষ প্রধান বাপ্রিতু | মূলত লতা- 
নন্দ এবং নাঁব পধান সহচর 
5শবাননদহইী (মুণাল মুখোপাধায়) 
নাটকটিতে রি. গাচ্ভীর্য 
মারোপ করেছেন । মৃণালের জীবা- 
নন্দ বাত্তিতত্রে বলিষ্ঠ, সৃকণ্ঠ, চলনে 
ধা অভিবাতিতত কোন আড়স্টতা 
নেই এবং তিনি সতানদ্দের মতই 
দবাছ্ছন ও সাবঙ্গীল। মঠের অনা 
সন্ধাসীবা কউ এই পায়ের 
অভিনয় করেননি । 

নিজের ব্রাহত্রী শাচ্তিকে নিয়ে 
জীবানন্দের বীতিমত উৎকস্টা ও 


 আাবনা ছিল । দর্শকির়াও ভৈযেছেম। 


বাঁখামচন্্র লিখেছিলেন 'ত্রমশঃ 


শাচ্তির যৌবন লক্ষণ তেখা দিল । 
অনেফ সন্লার্সী. ্ রি 
হলাবেপিনী গ্রীলোক।" 


থেফেই শান্তির দা ৬ 
হিনালি নে 


ক ৫৭ হি 


পরিচালকের কিন্তু ভূল সংলাপ 
বলাটা শিল্পীরই দোষ এবং সেটা 


প্রিয়া দেবীর 

মার কি (তে মিল) লিন 
লানের দিন')]। শান্তি চরিত্রে 
অভিনয় করতে গিয়ে ওই সর - 


প্রতিবন্ঘকতা নিয়েই দুটি দূত লম্ের 
গানের সম্গে তাঁকে নাচতেও. 


হয়েছে । ( 'দড়বড়ি থোড়া চড়ি 
কোথা তুমি যাও রে'এষং 'এ যৌবন. 
জল্রতরষ্গ রোধিবে কে১)। নআর 
সেই নাচে ছিল হাতে প্রাচোর সা, 


বন্দ্যোপাধায়), রেশম কৃঠির অধ্যক্ষ 
ডনিগুয়ারথ' (নির্মল ঘোষ) এবং 
লিনডেলকেই (প্রঙ্গীপ ' চক্রবর্তী) 
নাটকে পাগুয়া যায়। এরা অনেক 
সন্তান সেনা নিধন করেছেন। 
আবার সন্তানদের বৃদ্ধির কাছে 
প়াজিতও হয়েছেন। কি্ভ্ব এদের 
সংঙগাপ বঙ্গার বিচিত্র ধনে, কৌতু- 
কাছিনয়ে নাটক গতিশীল হয়েছে, 
এটাও সত্যি! 


অভিনয়াংশে যাগের কথা আগে 


ধু ১8022, এগ টে 
০০০ সনি চাক । 
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ঙ ৫ ॥ র 


৯৩ ডিসেম্বর সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ 
নানা ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে সদ্য সমাপ্ত ভারত, $. 

ওয়েস্ট ইন্ডিজ পঞ্চম টেস্টের খবর | শুধু মাঠের নয়, 
[ মঠকে ঘিরে মাঠের বাইরে যা কিছু ঘটেছে, অফিসে 


[ পাড়ার মোড়ে এমনকি রাম্নাথয়ে - তারও: 
ছবি। সঙ্গে বহু ফটোগ্রাফারের বহু রকমের 








বোম্বাই থেকে পাঠানো খেলার আসরের প্রতিনিধি.পবিষ্ন... . 
দাসের রোভার্স কাপ ফাইনালের রিপোর্ট। কেমন খেলকা ৃ 
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| রা 
বিতর্কের বিষয় 'খেলতে খেলতে লেখা উচিত কি?" ক্রি 

আসর আরও আকর্ষণীয় । কন্টোল বোর্ড এ নিয়ে সম্প্রতি খেলোয়াড়দের সম্পর্কে 

২. নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন নানা কারণে । পরে হয়তো ফুটবল 

পতি সংখায় থাকবে * কর্তৃপক্ষও একই বিধি আরোপ করবেন। আপনার বস্ত্বা 


রি রঙীন ছবি ও একটি রো আপ সংক্ষেপে তাড়াতাড়ি আমাদের দফতরে পাঠান। খামের 
নতুন বছরের শুরুর সঙ্গে সঙ্গে খেলার আসর এ রি রা 
2 নিন রা”। কলের ছার ছাদের লেখা-খেলার দিপের পু, 
মলাটে পাঠক পাঠিকাদের প্রিয় তারকাদের রঙীন ফটো বা আঁকা ছবি এই বিভাগ ছ্বাপা হবে। | 
ছবি তো খাকছেই। ভিতরে দুই পৃঙ্ঠা জুড়ে রঙীন 


একটি ক্লো আপ ছবি । এ ছাড়া আরও দটি রভীন ছবি . 


দুই পৃঙ্ঠায়। 

পঠিণ পাঠিকারা বহুদিন ধরে অনুরোধ জানাচ্ছেন প্রপনোন্বর 
বিভাগ্ খোলার | এ মাস থেকে নানা খেলা নিয়ে তাদের নানা 
প্রশ্নের জবাব [দওয়া হাবে এই বিভাগে । বিভাগটির নাম 
'জানাবেন কি: ' চিঠি পাঠালে খামের উপর 'জানাবেন কি 2" 
লিখতে ভৃলবেন না। 
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সপ্র 2 পাশাপাশি 

২. নিতান্ত সাধারণ বাপাব 

১. অনাকে গাছে তুলে অনেকে 'মা' 
'কড়ে নয 

এ "প্রতিষ্ঠা করুন 

,( লামনে 'সাপা 

২1) 'পহ খুঁজে নিন 

১১, দবাব বলছি জানালায় টাঙালে 





৮ পা টিপ শিাসপদ আশিস শপীশল শী শাগপা পাস শা 


রা ০ এপ ১০৮ ৯ 


এখয 2 শবীর নিষে ভোগাদিক 
1 ১৭৮৭, প্ময়েদের শারীরিক অনস্হাবে 


| সঠালা উন্নতি । আধিক ক্ষেত্রে 
| ০ *5.. "যাগাল্যাদগ আরবি হু 


. 
| 
ৃ 
॥ 74৭201 কর্মপহালে সাঘানা মানা! 
আলি মেয়েদের সৃলাম। পারি 
| ববিক সমস্যা সমাধানে নিজস্ব 
ট **নবধতাষ সাফলা। সলীর দুষণের 
87৮1 বাবসায়ীদের নতুন বিনি 


চে 


বৃষ 2 ছোটখাট অসুপ্হতা লেগে 
ধাকার এবং বেশ কম্ট দেবে। 
মেয়েদের শাবীরিক্ষ অবস্হাব কিছুটা 
 পাবব্ন | আর্থিক স্বাজ্ছম্দা বজায় 
 ধাকলেও ব্য বৃদ্ধি । কর্মক্ষেত্রে কোন 
: পবিকপপনা গৃহীত হবে| মেয়েদের 
| কর্মক্ষেতে মানসিক চাপ চলবে। 
 পৃরনো বিবাদ বিসম্বাদ মিটে যাবে। 
(বাবসায়ীদের অল্প ্বন্প লাভ। 


(মিথুন £ শরীর মোটামুটি চলবে; 
(মেয়েদের পূরনো কোন রোগে নতুন 
কবে তভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে 
'উদ্লেখঘোগ্য উদ্নতি, সঙ্চয়। কর্ম 
ক্ষেত্রে নতুন উদামে বাধা, মেয়েছের 
(ছুল োবাবুবি, মনান্ট্রর। পারি- 
বারিক শান্তি 'বিদ্তিত হুষে তৃত্ছ 
কারণে। মেয়েদের বন্ধৃয় পরামর্শে 
তি। বাবসায়ীদের মন্ছা চলবে। 


শ্রা 
শা 


ক 8 শাবীরিক অবস্হার 
ফিশিষ পরিবর্তন হবে না, মেয়েদের 
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১৪। ফেলেংকারি হলে বা হয় 
১৪। সাহ্ছেবি ভাঁড়ামো 

১৭। শ্ধু বকুনি নয়, সম্ণো বাঁকনিও 
আছে 


২০। মা লক্ষত্রীর বাহন 

২১। কেউ কেউ এ জিনিস বদ 
করার আগে পণ চাষ 
২২। জল জাত 

২৩। যকত 


সূত্র £ ওপর নিচ 


১। 'মোকদ্দমা' বলাতে ষা শৃকি 

২। গ্রাম 'আমি' 

৩। ইনি গৃহিণী 

৪1 'ধুংস' বন্ালিই হয় 

&' নাকের গহনা 

৬। যাচাই কবুল 

৯। গ্ছটফটে পতঃংগ 

১০1 নাবালক নয়, সাবালকও নয়! 
ভতবেকেহয' 


রি 
পা অপ ৯ ১ পপ পি পা পপ পা শি পা 


11175140115 | 
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২৩। বন্ধুকে চিনে নিন 

১৪। 

৯০। এ জিনিস অনেকেই গ্রহ প্রকোপ 
থেকে রক্ষা পেত ধারণ কবেন 
১৮। কলধূনি 

১৯। লোহার কারিগর 

২০। ইংরেজি পাতা 


সমাধান পকাশিত হবে পরিবর্তন 
১৮ জানুয়ারি ১৯৪৮5 সংখায়। 
সমাধান পাগসাবার ্ 


€ জানুয়ারি ৮৪1 


শু 


সমাধানের সঙ্গে পরিবর্তনে 
পকাশিত দ্ধকটি এবং প্রোকটি 
পব্দশৃস্ধল আলাদা) আলাদা খামে 
পাঠাবেন । খামের গপ্র শব্দশ্ঙ্থ 
লের লমবরটি উল্লেখ করতে 
ভুলুবিন গা 


এ সি আলি 





ডিসেমবর ২১ থকে ২৪ 





অল্পবিশতর শাবীধিক ঝামেলা 
গজব 1 আঁহাত্রিক্ত লতি ব পচেস্টাম 


বড বকম ক্ষত; কমক্ষেতে কান 
বনপাণে দব যাত্রার ইীগাতি। মেয়ে, 
তব নতুন পরস্হি তি অশ্ান্তি। 


সন্তানাদের কাব জন্য ভীষন 
উদ্বেগ । পারিবারিক ব্যাপাতক 
মেয়েদের সুনাম | বাবসায়ীদের 


অবদ্কায় পরিব এন | 


সিংহ 2 বাড বাথায় পঙ্গু হবার 
আশংকা; মেয়েদের শারীরিক 
অবস্হার বিশেষ হেরফের হবে না। 
আর্থিক সচ্ছলতা ও সদবায়। 
কর্মশ্েরে মোটারকম আর্থিক লাত-: 
মেয়েদের তুচ্ছ ব্যাপাবে জড়িয়ে পড়ে 
সম্মানহানির আশংকা । পারিবারিক 
কোন পরিকল্পনা ক্রুপ পেতে 
পারে। প্রেম- প্রণয় ব্যাপারে নতুন 
অশান্তি। বাবপায়ীদের সামানা 
বাধা। 


চলযে। আর্থিক ক্ষেত্রে হঠাৎ কিছু 

উপরিলাভ। কর্মষ্থলে আচমকা 

কোন সিদ্ধান্তে ক্ষতি: মেয়েঘের 

পরিকষ্পনামাফিক কাজে সহজ 

সাফলা। ধর্মকর্ম ও সাধৃস্গ হতে 

নে ববেসার়ীদের আকস্মিক 
। 


চে পপর প্র পাও পতঞ 





তলা 2 শরীর উৎপাত করত ও 
পাব, ঘ্াযাপব শান ভালে যয 
শা, শ্রার্ণিক কোরে ননুন বাছা 
মেলা কর্ষস্হজে সপ হাহ 
"শেষের দিক কোন সখবব । দুমষোগেল 


পতন দাধিত আস্ত পাব । পারি 
বাশিক ব্যাপার পীর মতামত 
পাধালা। পাবে আকাস্মকভাতব 


সম্পান্র কেনা বচাবু যাগ । বাব 
সাফীতদেব অবস্হার উন্নতি । 


বৃশ্চিক 2. অম্বল অজি 
ভোগাবে; মেয়েদের শারীরিক 
বামেলা লেগে ধাকবে। প্রচুর বায় ও 
সঞ্চম হ্বাস। কর্মক্ষে লে গজ মতামত 
স্হির ধাকলে ক্ষতি” মেয়েছের কিছু 
কিনব অধিকার পাওয়া যাবে। পারি- 
বারিক ক্ষেত্রে নতুন দায়দাি তু 
অশান্তি। কোন বম্ধৃ- শ্রভাকাস্রীব 
জিবনাশংকা। বাবসাফীদের মন্দা: 


ধন £ শারীরিক ভোগান্তি চলবে; 
মেয়েদের শরীরও উৎপাতস্চক। 
আর্থিক সচ্ছলতা থাকবে । কর্মক্ষেত্রে 
হঠাৎ কোন বদলির ইঙ্গিত; মেয়ে 
ছের সহকর্মীদের সঙ্গে মনো 
মালিন্য। স্ক্ীর জনা বিশেষ উদ্বেগ, 
দৃশ্চিষ্ভা। পারিবারিক ব্যাপারে 
কোন বম্ধূর অপ্রতাশিত সাহাযা। 
বাবসায়ীদের ক্ষতি । 





পাবেন জোতিপ্রসাঘ 
শশিভ্ষণ মৃখখারজি 
লেন সালকিয়া, হাওুড়া-৬) এবং এ 
সি সরকার (ওঝর টাউনশিপ. 
নাশিক, যহ্বারাম্ট্র-৪২২২০৭) 


করে পরস্কার 
মুখার্জি (৯৭. 


শঙ্দশৃস্থল  ৭৩-র লটারিতে 
বিচারক ছিলেন সোষনাধ মিত্র 


ক সস 








মকর 2 শবীর মোটামুটি চলবে: 
'ঘেয়েছেব শাবীবিক ফটিলাতা বৃদ্ধি! 
দবুসম্পকীষি আ তটরীয় ২ পাবিজ্ঞান 
৪, বিশেষ আর কর্মাুতেত 
উরু কারণ অযাচিত পরামর্শ 
লঃভ ' পুমষেদেক কর্মস্হছেন দুকহ 
বিল ক্কাজে অনাযাস সফল চদন্ন 
কোন সংবাদ বিলি: বকে 
ববসাধীদনৰ মন্দা কটি যাব । 


বয়ে 


কৃতি 5 শবীব মোটামুটি টলবে 
মেখেছের উই জামগা থেকে পড়ে 
মাঘাত পাবার শ্রাশংকা। মাষিক 
বাপাবে সাগৰ কাল পছেস্টা বাথ 
হবে! কর্মস্হলে সুনাম বৃন্দ কিন্তু 
আর্থিক সুরাহা নয়; মেয়েদের 
অনেবা ভূল বুঝবে। পাধিবারিক 
শত আনীয়+ পবিজ্ঞনের সঙ্গে 
সম্পর্কেব অবনতি । বাবসায়ীদের 


ফাণ। 


মীন ৪ শর্বীর নিয় কমলা; 
মেয়েদের শাবীরিক অবস্তাব হের 
ফেল হবে না! আর্থিক বাপারে 
শতুনল সমস্যা, বড় রকমের খণ। 
কর্মক্ষেত্রে অনোরা সন্দেহের চোখে 
দেখবে; মেয়েদের লত্ররা বিশেষ 
বিব্রত করবে। কর্মপাতীদের কোন 
যোগাযোগ শেষ মুহূর্তে ভেস্তে 
যাবে । বাবসায়ীদের মন্দা । 


বিনয় আচার্ধ 





কর ও প্রকাশক দেবকৃমায ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদ প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ২৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ১ ২৪-০১৯১ । থেকে 
ৃ মুত ও ইতযাদ প্রকাশনী লিছিটেড, ৩৩ 'বপ্রবী অনুকৃলডজ স্রিউ, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রক।শিত । 
ফোন £ ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬+ ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, 16152 021-7896 1১1 1, 


219 8,৩-১%-১871 





আপনার তক / 
এীঘের ধর রোদ, শীতের শুফকতা আর খড়ি পরিবর্তনের 
গোলমেলে আবহাওয়ায় আপনার তকের প্রয়োজন 


যড় ও পরিচর্যা | 





বোরোপ্লাসে আছে কোমিওপ্যাথিক ওউষধি 


বারবেরিস আযাকুইফোলিয়াম যা রণ ও ফাটা ভোট 
সারিয়ে আপনার ডুককে ভেলভেটের মতন মহ্বণ 


রাখে । এমন কি শীতের দিনেও । 


প্রকার জারির 

ক্যালেুলার গুণে ভর উরুর | ফলে কাটা-ছেঁা দাগ ও ডুকের রর ্ 
সহজেই দূর হয়। বোরোপ্রাসে কোরিক আযাসিড ও জিংক অকসাইডে থাকায় ব্যাকটিরিয়া 
বিনষ্ট হয় । আপনার ডক হয়ে ওতে স্বাস্থ্যোজ্জল ও মত্ণ । 


দীর্ঘস্থায়ী সতেজভাব 
সবোপরি বোরোগ্রাসের সুন্পর গন্ধ আপনাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে সতেজ রাখরে । আপনার মুখ 
কমনীয় ও সজীব করে তুলবে । | 


এখন আপনি নতন চোখে পরথিবীকে দেখে বলতে পারেন “কী অপরাপ যোক্ময় ”! 
বহুরভর প্রক্কতির সুরক্ষায় নিজেকে সজীব রাখুন । বোরোপ্রাসের সাহাযো । 


বটীতে বা এজ, 
বাইরের রুস্কা পরিবেশে. 


5/গ1 


হন (011 | 
প্র9া 


আযা্টিসেপ্টিক ক্রীম 


তকের পরিচর্যায় প্রকাতির দান 
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সপ 
গেল বটে, কিন্তু অপমানের জালাতো জুড়োল না। | | আঠার বছরের শ্রাবণী দিবানিশি ধিকিধিকি 
| জুলতে জুলতে আস্তে আস্তে পালটে গেল । 
গরিব কলেই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে উট 
জুতোর বাড়ি খেয়ে নিরুদ্দেশ হতে হল --. 


কিন্তু টাঁকা চাই | - অনেক টাকা। ১২ 
। ভাই সম্বদ্রে শয্যা পাততে চলেছি - 
| শিশিরকে আর ভয় করি না? ২২ / 
| 1 কীভাবে আছি -. জানাব যথাসময়ে । / *৯ 
ঠিকানা পাবে না। কোনদিন না। ভগ 
সু 


(০৯৩ 


// 


এলিয়ে রইল বাসন্তী । কাঁদছে, নিতশব্দে।  / 
শ্রাবর্ণীকে,: তাই না 
মার্সীমা : 





এ 


2318/87/ 21-27 09০91710891 1983 নিজ 8৫ 3281.5/78 7০০3081 9890::749. রি রিনি নিও. 4.0%. 
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কা রঃ সা, পেরে রা শ & ৯. 
৪. ১ তর 


১ 
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কুশত্তিকা শুভবিবাহের অন্যতম প্রধান শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান । মন্ত্রোচ্চারপের 
সাথে সাথে বধূর পিঁখিতে বর এঁকে দেয় টক্টকে লল লিল্দুর। 

আর শিক্গার সিন্দূর মানেই,মদ্িতীয় সিন্দুর ! এ সিন্দুর হয় যেমন 
মিহি আর মোলায়েম, অথচ দিঁখিতে ছড়িয়ে পড়ে না, তাই এটি 
লাগানোও খুব সহজ । ডাক্তারি মতেও প্রমাণিত যে, এটি সর্বোত্তম, 
বিশুদ্ধ নানান উপ|দান দিয়ে তৈরী হয় বলে এ দিয়ে সিথিতে 
চর্মরোগেরও ভয় থাকে না। 

শিক্গার একটি আকর্মণীয় প্যাকে পাওয়া যায়ঃসিন্দুর লাগানোর 


সপ এ পাপ (টিন শান খরা পা আতারপ ০০টি ওরাও এ কাহানিও। খরা তাজ | শিক্ষার-»না বীর 





পারনি ১11785০) 


রাশি 


পা 
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বোনা, মানে কল্পনায়: 
গপাখ। মেলে ষে পাখনা ও 


স্নঙের মেল। থেকে মে 


৯ 


০৮৫ 
সা 


প্যাটার্ণের বাহার...বাস, | 
বুনে ফেললেন চমৎকার 1 2. 


রেমও নিটিং ছি ূ 
মোলায়েম ফুলোফুলো।, টি 
উফ আরামের । আর একদয় 
পাক। রঙ, কতে। সপ 
সবই চমৎকার, আহামায় | . 
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“আমার সামী এত বাস্ত, যে প্রায়ই “আমার থোকা খাওয়। নিয়ে বন্ড “আমার মা সবে অসুখ থেকে উদ্েছেন। 
গর খাওয়। হয়ে ওঠে না। ষে পুষ্টি টান জালাতন করে। কমপ্লান ওকে গর একেবারেই ক্ষিদে হয় না রোখে- 
হারান তা'প্রণ করে কমগ্লান ৷” নিশ্চিতভাবে যোগাম়-- ওর ধাড়শ্ত বয়েসের ভুগে সেরে ওঠাব সময় দেখোছি- | 
দ্রকায়ী প্রোটিন আর অন্যান খাদাগুণ 1” কমপ্রান আদর্শ পৃঙ্টি যোগায় ।"? 


এহসান. 





৩ টি গ্রাদ্যগণে ভরা সম্দর্থ আহার | 






একমাত্র কমপ্লানেই আছে বিজ্ঞান- 

সম্মতভাবে পরিকল্িত নির্ধারিত “ঘরের কাজ করে 

অনুপাতে ২৩টি পুষ্টিকর খাসি, রি পি নে মক 

যা শরীরের প্রতিদিনের সব দরকার । কমপ্রানের 

চাহিদ। মেটায় । যেমন, প্রোটিন, রি 

কাবোহা ইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন, না 

আর খনিজ পদার্থ । ডাক্তাররা এই সেবা করতে পারি” 


ৃ _. স্থাস্থ্যবর্ধক পানীয়টিই সবচেয়ে 
বেশী করে খেতে বলেন। 

চকলেট, এলাচ-জাফরান, 
্রবেরীর মুখরোচক স্বাদগন্ধে আর 
প্লেণ-ও পাওয়া যায়। 


হহাগালা দৃগারিকালিত সম্্ণ আহার। 


31১০,10-2316 টি 








হন দন চল টা ক ২৪/ রাড ০। উেনুকছ এ হজ্ণা এ খুজুতপ্গকত 1৮5২ মা টিল হম ২ ছে লস গত 
দাস ্ 7 সদ ও 0, ১১৭ 2৮ ॥ ৭ 5০৬ 
টো ৮ 187 ও এ রি খা 4৮ সু রি এ ডি ১:৯৪ ৯5৯) 0, 
জগ পি ০ রর রি ্ ॥হ 





টির উহ 


সহগ আমাদের বিনোদন 
লেখাগুলি শৈষ হয়ে গেল। পরিবর্ত- 
নের পাঠক পাঠিকাদের মধো মেয়ে; 
দের সংখ্যা প্রচুর । তাঁদের কান্ধ থেকে 
পায়ই অনুরোধ আসে আপনারা 
/ময়েদের জনা বেশি করে পাতা 
দিন। কিন্তু তাঁদের সে অনুরোধ 
রাখতে পারি না! তাই আমরা মাঝে 
মাঝেই মোয়োদের নানা সমস্যা নিয়ে 
বড় লেখা বার করি। এবারে এমন 
একটা বিষয় বেছে নেওয়া হয়েছে যা 
সৌন্দর্যচে তনার সংগা জড়ি হ। নাহুন 
ধচ্ছাবে আমাদির [দোশার মোয়েরা 
ানও সৌন্দর্য সচে হন হথে উঠুন 
প্কষেধা হদুয় উঠুন আবণ পৌবষ 
দীপ ৩, এই প্রার্থনা । তাবে মামাদের 
কাছে দাবি আসছে শুধু মেয়েদের 
উপযোগী একটা পরিকা যন আমবা 
পকাশ কনি । এই প্রস ঠাব মায়ে এখন 
ভাবনা চিন্তা ঢচলপু্ | 

৩০১৭ নহীম পথ দুশপিব থেকে 
মমলকান্ বিশ্বাস লিস্থাছেন, সমী 
পেযু বিভাগে সেবা চিঠিব জনা 
সাম্মানিক বন্ধ ক্র দেওয়ায় চিঠি 
পরের মান নিপিম শিলয়ছে | আামবা 
এই অভিযোগ মানতে পাবাছ না) 
আনেক শামী পন্িকা দধ্যতলে বসে 
কল্পিত "মে চিঠি হবি করণে ছেপে 
বাহবা কুঁড়িযে থাকেন । সংবাদপত্রে 
গীনরল্ম কত কী ত্য কান্ড হয 
পাঠকরা ভাব কহুটুকু জ্ঞানেন - হবে 
ঘামবা প্রতিটি প্রকৃত টিসি ছে 
থাকি! ঘরে বস বানান চিঠি চলে 
এখুনি একশ ভাল ভাল চিঠি পানিযে 
ছাপান যায । শ্রামরা এমনিতে এ হ 
চিগি পাই যে চিঠি বাশাবার কোন 
পশনই আপস না। মানিক পর পতিশ্া 
পাসকাক ভড়কি দেবার ভান, বিনা 

































নী 


নার রাজনীতি অবস্হা এখন টালমাটাল। বর্তমান মুখমন্ত্রী 
চন্দ্রশেখর সিং পূর্বতন মুখামন্ত্রী ডঃ জশন্দাথ মিশ্রের 
বিবাদ এখন তুণ্গে। এই বিরোধে জয়ী হবেন কে ডঃ মিশ্র কি 
আবার ফিরে মাসছেন: বিরোধী শিবিরে চলছে দলীয় 
কোন্দল। তার স্বরাপ কী: 


পরিবর্তনের সিনিয়প রিপোরটার শ্যামল বসু ঘুরে এলেন পাটনা না 





দেখা করে এলেন বিহার রাজনীতির নায়কদের সঙ্গে । এই 
সংখায় প্রকাশিত ঠশ্ছে তার সরজমিন প্রতিবেদন 


বিহার পাভ্নীতিবল নপক্থা 


2719 চি ডায পয়সায নামী বি্াপন। পর্মশত 
ভাতে | এ সবই পাঠক £ভালান 

দ ছে। কিততু হাতে অনুষ্ঠানের ত হযেছে 
দর্শন রঙিন হয়ে? ॥ কিং নাতে অনুষ্ঠানের উন্নতি হত চা 


কতটুকৃ- দূরদর্শনের সম্প্রসারণ সম্পর্কে কেন্দীয় সবকার কী 
ভাবছেন: পরিবর্তনের দিললি প্রতিনিধি তরুণপ্রকাশ গঠ্গো; 
পাধ্যায় এ সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কেন্দীয় তথামল্তী এইচ 
কে এল ভগতের। 

১৯৮৪ সাল কেমন যাবে” জ্যোতিষীর চোখে যেমন বাক্তিগত 
রাশিফল দেওয়া হয়েছে, তৈমনি যারা জ্যোতিষী নন, বিশিষ্ট 
বন্তি, হিসাবে যাঁদের খাতি সুবিদিত এমন কিছু বাতির 
ভবিষাদ্বাণী ১৯৮৪ সম্পর্কে। সেই সঙ্গে জরজ অরওয়েল 
সম্পর্কে এক মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন ন মৃত্যুঞ্জয় মাই মাইতি। 


রি সেনগৃপ্ত লিখেছেন কলের জলে আরম্সঁিক সম্পর্কে 
ক সরজমিন প্রতিবেদন । 


সিল 


করেছি তা তিল হিল করে। এমনকি 
মামরা পবিব ধরনের জন, টদিনিক 
সংখাদপাররল পাতায় বিক্সাপণশব 
০ক্কানিনাদ ৫ কবি পা। আামাদল 
এই অগ্রণতিকে বগাহক কলার জ্ন। 
"কউ কেউ পাক ৪ বিল্ভাপন 
দাতাদের কাছে আমাদের শামে 
মপপ্রচাবণ্ড চালিয়ে যান্ছেন। খব 
বরের কাগজের দূনিযায যে নিববন্ডিম্ম 
শান্তি এ কথা মনে করবেন না। 
বিশেষ করে ভাবতবর্ষে কেউ কিছু 
গড়ে হুলতে গেলে প্রবল বাধা পান 
আপনজনের কাছ থকে । এ সমপার্কি 
একাটা বিখনত জোক মনে পড়ল । 
এক ভারতীয় বাবসায়ী মার্কিন 
শুল্রাম্টে কাকিড়া সরবধাহ কর 
ঠালেন। কিন্তু যে টিনের কৌটোয় 
ক” তিনি কাঁকড়া পাঠাদ্ছিলেন ভার 
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ডিসেমবর শেষ হয়া 'সশ্পো।. কোন ঢাঞ্চনা ছিজ মা।' 
পর্যায়ের 


এস পপ পপ 
করল. কৌটোর ঢাকনি নেই, কাঁকড়া 
গুলো তো পালিয়ে যাবে। বাবযায়ী 
অবাব দিলেন, 'না, ওয়া পালাবে না। 
কারণ ওরা ভারতীয় কাঁকড়া। 
একজন উঠে পালাতে গেলে আর 
একজন তাকে টেনে নামিয়ে লেবে। 
পারবে না।' 


আস্মন, আগামী নববর্ষে আমরা : 
আরও একটু সহনশীল হই । অপর. 
(ক উঠতে সাহাযা করি। অপরকে 
নামিয় মামরা যেন আনন্দ না পাই । 


হাঁ. চিঠিব কথায় ফিরে আসি। 
নিবাঁচিত বিষয়ের ওপর চিঠি তো 
আমরা পুরস্কৃত করছিই. বরং 
মাগেব চেয়ে গড়ে বেশি পৃরস্কাব 
দিছি | এই সংখ্যায় প্রকাশিত সমস্ত 
চিঠিব লেখকাক আমবা সাম্মানিক 


দেব। 


দিললি থেকে একজন মহিলা এক 
মর্স"্তদ চিঠি লিখেছেন । চিঠিব ভাষা 
এই 4 মহাশয়, আমি একত্ন 
পিধ নলের পাঠিকা। পধিবহন 
পড়ত খুব ভালবাসি । আামি ৯৬ 
পচ্ছলেন মহিলা ! গামা দটি বাছন। 
আমার স্লার্মী জীযণ বার্গী, 
মাবাধার কাব । এসব আমি আনেক 
সহ করেছি । আব সহ কবতে পারি 
না। এব বিরুদ্ধে যদি কোন আইন 
থাকবে জ্ঞানালে উপকত হব এই । 
চিঠি নিযাতিতা ওই ভদমহিলা 
কান নাম ঠিকানা দেননি । আমলা 
তাঁকে মন্বোধ করছি আমাদের 
দিলি অফিসে শ্রীমতী গায়লী 
বায়ব সত্গে যোগাযোগ করছে। 


নচুন বলে লনডন থেকে 
লিখছেন একদা কী ভারতীয় ছাত্র, 
সুপন্ডি5চ ও বর্তমানে ইনডিয়া 
উইকলির সঠ্গে খড় সাংবাদিক 
পেমেন আট 


পাঠকদের সাজেশান অনুযায়ী 
আমরা নতুন বছ্ছর থেকে পতি 
সংখায় মহাপুরুষ গু মনীষীদের কিছু 
কিছু বাণী প্রকাছের বাবস্হা রাখছি 
বিনা পাণ বিবাহে তরুণেরা 
যাবা পঙ্জাতম্ম দিবস সংখায় নাম 
প্রকাশে ইচ্ছুক, তাঁরা অবিলম্বে 60 


পয়সা উ সহ রামের করেনা 
আরলষদন করুন 1 
আলমিতি, ূ 






রা ৮ 
প্‌ রী যন 
৫ ন্ ) 7 
$ 188 টি ছা 
॥ পা রর 


১০. এপাশ পপ পাদ পি পা পান আপ আস আপা শি. পসিপ পাশপাশি অপ সপ পপ, জা আপস অপ আপা সা ৯ পপ টি ০ 


খলি থেকে বেড়াল বার করলে ফার না অস্বস্তি হয়! পরিবহ 
পরিবহন ব্যবস্ছার সমালোচনা করায় রবীনবাবু অত্যন্ত হন' এফং 
আলোচনাচিল্পের মধ্যেই লস উপ 
সম্পর্কে সমালোচনা করে তিনি সরকারি আচন্পবিধি লঙ্ঘন করেছেন। . 
গায়ে গা লাগিয়ে বাগড়া নিশ্চয়ই নিন্দনীয় । পূর্তমন্তরী ঘতীনবাবু যদি আচমকা 
কোন বিধৃতি দিয়ে পরিবহন দফতরের সমালোচনা করতেন তাহলে অবশ্য একে 
নিশ্চয়ই আচরণবিধির খেলাপ বলে অভিহিত করা যেত। কিন্ত রাজোর পরিবহন 
সমস্যা নিয়ে আলোচনাচক্র ডেকেছিলেন একটি বণিরিসভা । সেখানে তিন তিনজন 
মন্ত্রী উপদ্হিত ছিলেন। আলোচনাচত্র বা বিতর্কসভার উদ্দেশাই এই যে সেখানে 
যেন অকপট সত্য কথাই উচ্চারিত হয়। তাছাড়া পাজেশন, 


সমালোচনা, বিশ্লেষণ এগুলি প্রকাশের জনাই আলোচনাচক্র। অতএব পূর্তমগ্্রী : 


মন্ত্রী হিসাবে অথবা একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে যদি রাজ্য পরিবহন 
দফতরের পঞ্গু অবস্হার কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং তার মধ্যে সমালোচনার সমর 
নিহিত থাকে, তাহলে তাঁকে দায়রা সোপর্দ করার ভয় দেখান শ্রধু যে অশোভন তা: 
নয়, তা পরিবহন মন্ত্রীর অপদার্থতা ঢাকারই এক হাসাকর প্রয়াস। 

পরিবহন সমস্যা নিবারণের জনা এই রবীনবাবৃই একদা কলকাতার জনগণকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন রাত নটার মধ্যে বাড়ি ফিরে ক্লৃপ এটে শৃয়ে থাকতে । বিশ্য 
ব্যাংকের ছুত্রদ্ধায়ায় কলকাতা স্টেট টানসপোরট”এর কোন উদ্নতিটা ঘণ্টছে 
রবীনবাব্‌ প্রকাশ্য সভা ডেকে কলকাতার জনগণকে একটু দয়া করে বলবেন ? বিশ্ব 
9 18১৪-৯৮-15 8০৮০২ 
'রিগ্লেসমেনট' অর্থাৎ বদলি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে হাঁ, বেশ কিছু নয়া অফিসার 
নিয়োগ হয়েছে এবং এই সর্বপ্রথম একজন পারটির লোককে স্টেট ট্ানসপোরটের 


সর্বময় কতা করা হয়েছে। তাঁর প্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য বহ্‌ টাকা বায় করে তাঁর . 


চেমবারটির পনর্বিন্যাস ঘটান হয়েছে। 

কলকাতা স্টেট বাসের জনা সরকার এখনও বছরে ২৪ কোটি টাকা ঘাটতি প্রণ 

করে চলেছেন। পরিবহন মল্ত্রীর বন্তব্য £ জনসাধারণের মঙ্গলের জনাই এই টাকা 

বায় অযৌক্তিক নয়। পরিবহনমন্ত্রী বলে থাকেন কলকাতাতেই নাকি ভারতের 

৷ মধ্য বাসের ভাড়া সবচেয়ে কম। এই উত্জি: ডাহা অসতা ভাষণ। পরিবহনমন্ত্রী 
(জেনে রাখুন, দিললিতে এখনও  সর্বনিদ্ন বাস ভাড়া ত্রিশ পয়সা । দ্বিতীয়ত 
৷ নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য কগ্রেসি আমলে মিনিবাস ও এস বাস নামক দৃই 
শ্রেণীর বাস রাজপথে নামিয়ে যাত্রীদের পকেট কাটার এক নিষ্দ্দীয় বাবস্হার পত্তন 
। হয়েছিল। বামফুনট সেই বাবস্হাকে শুধ্‌ যে চাল রেখেছেন তা নয়, তাকে আয়ও 
1 সম্প্রসারিত করেছেন । সারা কলকাতার রুট মিনিবাস ও এস বাস-এ ভরিয়ে 
৷ দেওয়া হয়েছে। মিনি বাস মালিকের স্বার্থে ও স্পেশাল বাসের অর্থগিমের জনা 
| বিভিন্ন বটে সরকারি ও বেসরকারি বাসের সংখ্যা হয় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, না জয় 
1 কোন সরকায়ি বাস রাখাই হয়নি । প্রস্গত সলট লেকের কথা উল্লেখ করা েতে 
' পারে। আময়্া জানি পৃথিবীর সমস্ত সভা দেশেই দূরের যাত্রীদের সৃবিধার জনা 
কাছের যাত্রী ও দূরের যাত্রীর জন্য একটি সমমূলোর ভাড়া নিধরিণ করা হয়। কিন্তু 

সলট লেক থৈকে কোথাও যেতে গেলে এই এস বা মিনিবাস ছাড়া গতি নেই । একটি 

বা দৃটি স্টপেজ গাদাগাদি করে গিয়ে ঘাত্রীয়া মিনিবাসে ৮০ পয়সা ভাড়া গুনতে বাধা 

হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে কলকাতায় ন্যনতম বাস ভাড়া এখন ৬০ বা ৬৫ পয়সাতে এসে 

দাঁড়িয়েছে। কায়ণ সব রটে বেসরকারি বাস সর্বদা মেলে না। অথচ এই সব রূট চালু 

করার সময় পরিবহনমন্ত্রী দরিদ্র জনগণের কথা একেবারেই ভাবেননি । এ তো গে 

কল্পকাতার কথা, মফস্ষল্লের পরিবহন ব্যবস্হা সে তো এক বিভীষিকা । এ সম্পর্ষে 

আমরা এক্‌ তথা পূর্ণ প্রতিধেদন শী্তই প্রকাশ কয়ছি। রধীনবাধু দি গ্রাম বাংলার 

অধিবাসীদের মানৃধ বলে গণ্য করতেন, তাহলে স্বাগ্ে ছাগের গুপর বাড়ল 

পেটরার মত মানৃষের বাসে চেপে যাওয়া বন্ধ করতেন । এক শ্রেণীর বাস মালিক ও 

শাসক দলের সঙ্গ যোগপাজশেই যে পর্যাপ্ত বাস পারমিট দেওয়া নিয়দ্তিত ছয়ে 

কী পিঠ ০ 

কোন উদ্দতিই ছয়নি, উপস্ন্ডু বিশ্ব ব্যাংকের টাকার নয়-ছয় ছচ্ছে। 
কঙকাতার হাজার ছাজার মানৃষের' নিতাদিনের যল্ত্ণাকেই পূর্তমন্তী হীন 
তি 










চ্রবর্তী সেদিন ব্যস্ত করেছেন মাত্র। তিনি কোন সরকারি গৃণ্ত কথা চাঁস করে 
দেননি। রমীনধাবূকে তাই অনুরোধ, তিনি আর একজন অভিযৃষ্ততকরার 
ব্যাপারে হাজার মনু মা কয়ে সেই ডা 
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মৃুখারজি মছ়াপয়েরও হয়েছে। পূ্তমন্্রী যতীন চক্রবর্তী এক আলোচনাচকে রাফ 
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(২৮ ডিসেমবর ১১৯৩ - ও জানৃজারি ১৯৪, রর্ধ ৯, সং ২৬1: 
প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা 2 
ধিজান মাপৃল £ প্ৰর্চিলে ২০ পরাঙগা, ভারতের অনয ২ পরল . 












মন্ত্রীদের 'হোষ রুল'/নির্মল বিশ্বাস/৯ 
মধাবিতত মেয়েদের রাপচচাঁ বিলাসিতা নয়/ আরতি মজ্মদার/৯ং 
মেয়েদের সৌন্দর্য বাড়ে রুচি ও ব্যকভিততে। শ্ক্সা বন্দ্যোপাধ্যায়/৯ 
শাড়ির যেন তৃলনা নেই/সীমা ঘোষ/১৭ 
ফ্যাশন £ ইতালিয়ান স্টাইল ১৯৮৩/শেলী বালা /১৯ 
ফ্যাশন £ ফরাসি স্টাইল ১৯৮৩/২০ 
সৌন্দর্য ও স্বাস্হারক্ষা় প্রাকৃতিক উপায় / বিশেষ প্ুতিনিধি/হ! 
শরীরের কয়েকটি সমস্যার প্রতিকার / বিনোদ কৃমায়/২৩ 
“রূপচচরি চাবিকাঠি হল তৃফের ঘত' 
ডাঃ দীগ্তি সুর রায়চৌধুরী/সাক্ষাৎকার : পারমিতা/২৫ 
কেশবরতী কন্যা কীভাবে হওয়া যায়/রছ্্তদেব সেনগৃপ্ত/২৫ 
শাহনাজের ভারতীয় ভেষজ-প্রসাধননী/বিনোদ কৃমার/২৯ 
প্রস্তাবিত রেলপথ নিয়ে মেঘালয়ে বিতর্ক / অগ্নিয় দৈবরায়/৩১ 
মলিন মুখে ফুটুক হাসি-২/চিন্ময় সেনগৃপ্ত/৩২ 
অনন্ত শর্মা £ সাধারণ রেলকর্মী থেকে রাজাপাল 
নিশশীথ দে/৩৭ 
দঙ্গজন রাজাপাল/৩৯ 
চেকার থেকে রাজযপাল/বিশ্বদেব ভটটাচার্ম/৪১ 
'অপরাধী হলে শাস্তি দিন, নইলে মুক্তি দিন'- মনজিৎ সিং 
শিনাকী মজুমদার/৪৩ 
বামপদ্হী দলশৃলি নিবচচিনী প্রস্তৃতি শুরু করে দিয়েছে 
নিশীথ দে/৪৭ 
ইন্দিরা গাদ্ধীর সঙ্গে দেশে দেশে-৮/ পার্থ চট্টোপাধযায়/৪৮ 
আলো/শূদ্া মুখোপাধ্যায়/&০ 
শতবর্ষ আগে যোগোদ্যানে এসেছিলেন শ্রীরামক্ 
তৃষারকাদ্তি মহাপাত্র/৫১ 
গ্রেনেডার ব্যাপারে রেগান আর সাড়াশব্দ করছেন না 
প মজুমদার/৫৫ . 

বোমা নিয়ে 'আই এ' কর্তৃপক্ষের নির্মম রসিকতা 
অশোক চৌধুরী/৫৭ 
বোমবের ফিলমোৎসব শুরু হচ্ছে সমস্যা মাথায় নিয়ে 
কলিন পাল/৫৮ 
জেমিনি গণেশন আত্মহত্যা করতে চাননি/ কলিন পাল /৪৯ 


সোভিয়েত বিশেষকদের মালেরিয়া প্রতিষেধক/ তপন দাস/৬€ 
চিড়িয়াখানা/ডঃ অশোককাদ্তি সান্যাল/৬২ 
বিলমিল যাদৃগ্বর, ব্যানডেল চারচ/অশোককুমার কৃস্ড/ ৬৪ 





প্রচ্ছদ £ নিতাই ঘোষ 


প্রধান সম্পাদক £ অশোক চৌধরী 


সম্পাদক £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যাঃ 
শিল্প-নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


মম্পা্কীয় দফতর £ ৩৩ বিপ্লবী অনৃক্লচন্দ্ পিট 
(পৃরাতন প্রিনসেপ শ্টিট) কলকাতা ৭০০০৭২ 


দিললি অফিস £ সূর্যাকিরণ ভবন, ১৯ কক্তৃরবা গান্ধী মারগ, ধট ১৯১২, 
নতুন দিললি ১৯০০০১, ফোন £ ৩২০৬৪ 


জনমত 





টিপ, কাজল, সুতির 
শাড়ি - 

€কটু ভিন্ন সুবে শোড়ার কথাগুলি 
লে ফেল্গা যাক । ঘেমন ধকন কখন 
আপনাবা সাজবেন না। মলে করা 
যাক্চ, সময়টা এখন মাঝ গীল্মেব 
খবতপত দপুবধ। দুপুরের খাওয়া 
"শোধ পান সে আপনার ঠেটি 
দুবুড়ুব। মাটিনি শোতে যাওয়ার 
জনা আপনি বত হ্বগজেন । আপনি 
আপিল ফাস। সূর্মযেন তমুদেহটিতে 
আগুন ধরিশ্যঙেে । এখন পময় নাই বা 
পরেন শা রঙের শাড়ি আব 
সিলিভলস আ্াটজ । লিনাথিটিক শাড়ি 
প্লে যেখানে পেটিকাটও লাঞঠিত 
হয়, লাহা বা পবালিন তা! যাতা 
যাতের পানে অস তু্ক বা সতর্ক লু্ধ 
দক্টর সামনে দাড়াতে আপনার 
নিশ্চয়ই ভাল লাগে না। আব ফেস 
পাউডাবের কড়া পলেপ যখন সূর্যের 
তাপে চুটিষাটা হবে, তার ফাঁক দিয়ে 
পৃইীয়ে পড়ার অনিবার্ধ লবণান্ত ঘাম 
'ভখন মুখশ্রীতে শ্রী" বস্তুটি কি 
থাকব শট বা শিজেকে করলেন 
এমন্‌ দর্শন হান চাইতে আসুন, 
প্রাপনাকে আপনান মত দেখি ! সাদা 
ক্ধনিধ সুতি শাড়িতে থাকল কিছু 
অনৃজ্ঞুল অংবাহাকী ফুল, চুলকে 
যমন 'হিমন সহজ উপায়ে শাসন 
করেন পরচাখ দিলেন সুদ কাজলের 
পরশ আব কপালে হ্থোট একটি 
টি! 


কলকাতা ৬ 
কালো শাড়ি, সাদা ক্াউজ 


মখন দেখি ভারতীয় 


মাঠ বা বাশার ও শঙ্গবাটি কাজ 
জর ৫৮ 
বরো শরডি ছযপাশি অলঙ্কার, 
প্‌ 


খাটের লাপাল পু ঘাদাকি পসানার 
গয়না পানে কিনি এহিলা ঘলেছেন 
তা সে প্ঘ বয়সঃ হোন না কল, 
একটা শ্রদ্ধার ভাব সঘসঠ যুবকদের 
তারই হাঁড়ুমে পিত 

(িপলদেক তথ 
টবচিপ্র, মেয়াদের 
্াজকাল 'ফাশন শা একটা 
আকর্ষ্ণীযি প্রতিযোগিতা; সুন্দর 
'পালাক ও আলাকারের  তটক্কা 
টেকিক চলে ওই লরি শতাযাগিতায়। 


ালতিশ শে টি রহ 


/পাশালকবর 
নেক বোশ। 
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৮ কু -পাশাকের জ্ুল্ম 
সিডি তয় এত যাশন 
শা এ। 


লিন্ত কাাধ। 


শড়র পঙ্চো 
দাদ লা 


দিপা, 


বর্তমান সংখ্যার জনো “পুরুষের কোন পোশাক মেয়েদের 
পছশ্দ' এবং 'মেয়েদের কোন পোশাক পুরুষের পদ্ধম্দ' এই বিষয়ে 
আমরা জনমত আহ্বান করেছিলাম | আশাতীত লাড়া আমরা 
পেয়েছি । আমাদের দফতরে এখন চিঠির সংখ্যা কয়েকশত। 
কিন্তু বেশির ভাগ পত্রলেখব* মূল বিষয়টিকে গুরু তু না ছিয়ে 
আধুনিক সাজসঙ্জার পমালোচনায় মুখর হয়েছেন, যা আমাদের, 
অভিপ্রেত নয়। ভাই কয়েকটি চিঠির নিবচিত অংশ আমরা 
প্রকাশ করলাম । প্রকাশিত পত্রগুলির জনে লেখক লেখিকারা 
২০ টাকা ধদুৰ সাম্মানিক পাবেন। 
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ব্ুকেট ' ধরনেন গ্রাউজ. কাে 
ও গলায় রগপোর গহনা, . হাল 
রুপোর অথবা কাঁচের সাদা 
ধরনের চুড়ি পবলে বিয়েবাড়ি গিয়ে, 
আনোর দৃষ্টি আকর্ষণ করান ঘা: 
আর রুচির প্রশংসাও ' আদায়, কর 
যায়। এই ফাাশনে শামবণারদের 


একটা আলাদা শ্রী ফুটে গঠে। 


শান্তনু টা 
হাকিমপাড়া, বে 
দার্জিলি 


ইন্দিরা গান্ধীকে দেখুন 


আমরা বাঙালি তথা ভারতীয় 
পাচীনকাল থকে আজ পর্যন্ত 
ভারতের নানা ভাষা নানা জাতির 
নারী-সমাজ বিশ্লেষণ করলে দেখ 
যাবে সারা ভারতেব বিভিন্ন সমা 
জেব নারী জাতির মাঞ্চলিঝ 
পোশাক-পধিচ্ছাদ এবং রাপচচ' 
রুচিসম্পন্দ ও চিন্তাকর্ষক এবং 
পৃথিবীর মধো সর্ব শ্রেম্ঠ। বিশেষ 
করে বাংলা, পার্জাব, কাশ্মীর, 
বিহার, উত্তবপর্দেশ পুভৃতি অঞ্চলের 
মা-বোনদের জাতীয় পপাশাক একং 
রূপচচট আকর্ষণীয়! বিশেষত 
বাঙালি মা বোনদের কৃঁচি দিয়ে পরি 
পাটি করবে শাড়ি পড়া আজ প্রায় 
পথিবাঁব সব দেশেব নারীসমাজের 
কাছে আদরর্পীয়। এবং পৃথিবীর 
পূর্ষ সমাজেব কাছে মেয়েদের এই 
সাজ প্রসংশনীয় 
তাই শাড়ি 
করাডজ ভারতীয় 
নাবীস্মাজের 
শি জাতীয় 


্ত 










41 । শু 
অভিজাত পোশাক বলা যেতে 
পারে। শাড়ি ক্রাউজে বাঙালি 
মোয়েদেৰ সব থেকে বেশি সুন্দরী 
দঙ্খায়ু। ভাবতের প্রধানমন্ত্রী বাঙালি 
মায়েদের মত শাড়ি ব্রাউজ পরে সারা 
বিশ্ব মণ করছেন । শোটা পৃথিবীর 
ধারণা ভাবতীয় নারীসিমাজের 
জাতীয় পোশাক শাড়ি ব্রাউজ । 
রতিকান্ত বর্মন 
ছোটমোল্লাখালি 
১৪ পরগণা 

বয়স এবং পোশাক 
বর্ঘমান যুগে মেয়েরা শিক্ষিত 
হয়েছে, হচ্ছে - গ্বার্ধীনভাবে 
চলার অধিকার. লাভ করেছে, অর্থাৎ, 
পরুষের তুলনায় কোন অং চার 
পরিবন্তন ২৮ ডিসেম্বর 8./6 
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দেখুন কি তাবে কোলগেটট কাজ করে ঃ 


দাতের ফাকে আটকে থাকা খাবারের টুকধেো থেকে 
নিঃশ্বাসের দৃগন্ধ ও দীতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি ছয়। 


ধ : 
প্রতিবারধাত মাজার সময় 
কোলগেটের নির্ভরযোগ্য 
ফরমুল। আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসপকে 
রাখে ভাজা, নির্মল... ফল্সাফল £ তাজা, নিল স্বাস, ক্ষয় থেকে সুবগ্ষা 
তকে ঘ্বাখে শৃক্ত-মজবুত, ? তাজা, গ্থান-পুস্থ/প। . ্ 

ৃস্থ-সবল আর সুন্থু-সখল গীত! ৃঁ 
প্রাতবার খাবার পরেই কোলগেট ভেপ্টাল কীম দিয়ে দাত মাজতে ভুলবেন না। * 
: নিঃশ্বাসের দৃগন্ধ দূরে রাখুন ... দাতের ক্ষয় রোধ ফরুন 





কোলগেটের রাশি-য়াশি ফেন। দাতের ফাকে ঢুকে 
এই কয় সহিকারী খাবারের টুকরো ও যোগ জীবাণু দূঝ করে, 
দাতকে পাঠিস্কার, ঝকৃমকে রাখে । রা 
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১ ' ''পিছিয়ে নেই। কি্তু তা বলে এনা " 


পাশাক কখনই হওয়া উচিত নয় 
যার দ্বারা সে যেকোন মুহূর্তে নিজের 
বিপদ নিজে ডেকে আনতে পারে। 
মেয়ে বলভে তিন প্রেণীর 
বৃবি। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে ৭/৮ বংসর 
থেকে ১৩/১৪ বৎসর পর্ন্ড। এদের 
দেখতে ভালই । দ্বিতীয় শ্রেণী ১৫/ 
১৬ থেকে ২৫/৩৩ পর্মন্ত। এদের 
মধ্যে যারা অবিবাহিতা তারা যদি 
অবাঙালি হন তো সালোয়ার 
কামিজের সঙ্গে একটা ওড়না 
বাবহারে ভালই দেখায়, ম্যাকসিও 
মন্দ নয় বরং সভা । কিন্তু বাঙালি 
হলে, সালোয়ার কামিজ যেন মানায় 
না আব ম্যাকসি ভালই, তবে শাড়ি ছি 
সবচেয়ে ভাল এবং অবশাই রঙচডে। 
কিন্তু যারা ৩০৩৪ বৎসর 
বা তদৃকধূ তাদেব রঙুচঙে শাড়ি 
পরলে ভাল লাগে না। 
যদি একটু হালকা বঙ বা সাদা 
তাঁতের শাড়ি পরেন তবে ঘেন শ্রদ্ধা 
কবতে ইচ্ছা করে। সৃশীল সাহা 
বেনাচিতি, দৃর্গর্পুর-১৩ 


ক্ষেন্নে বেশবিন্যামের সঙ্গে প্রসা, 
ধনেরও একটা বিশেষ ভূমিকা 
আছে । এক্ষেত্রেও বলি বেশি ক্যাট- 
কেটে বা উগ্ন প্রসাধন ভাল লাগে 


না। কারণ তাতে হয় কি মেয়েদের 
/ ' স্বাভাবিক স্নিশ্ধ 





করণ 
বাওয়ালি, ২৪ পরগণা 


মাধূর্য দিতে পারে শাড়ি 
' অনেকদিন থেকেই নারী- 
উতয়েরর পোশাক 
বৈচিত্রাময়তা ছিল। যদিও পোশা- 
কের উদ্ভব ঘপুটছিল লঙ্জা নিবা- 
, ব্বণের জন্য। কিন্তু অতীত থেকে 
বর্তমানের স্রোতে পোশাক ক্রমশ 
বাবহারিক দিক দিয়ে মূল প্রয়োজন 
ছাপিয়ে একটা তৃতীয়মাত্রা ফোগ 
করেছে।. 

একথা খুরই ঠিক যে, এই মূগে 
নারীও পৃরুষের সঙ্পো প্রায় সব 
বাপারেই সমযোদ্ধা। কি কর্মক্ষেত্রে, 
কি সামাজিক ক্ষেত্রে। এজনা নারীর 
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সদা-প্রস্তুত গোছের একটি পোশাক 
প্রয়োজন । ট্রেন বাস-ট্রামে গুঁতো- 
গুঁতি করে উঠতে কিংবা ভিড় ঠেলে 
রাস্তায় এগোতে শাড়ির অসুবিধা 
সর্বজনবিদিত | তাই প্ানট-শারট, 
সালোয়ার বা মিডি এক্ষেত্রে অনেক- 
টাই উপযোগী । 

কিন্তু সমস্ত .নারীই ঘে কিনতু 
দৌড়ঝাঁপ করছে তা নয়। আসলে 
শাড়ি বাতিরেকে অন্য পোশাকের 
বঝোকিটাই নবা তরুণীদের পেয়ে 


বসেছে বেশি। 
সাধারণ বাঙালি তরুণ হিসাবে 


নার্বীর স্লি্ধ রূপর্টিই আমার 
পদ্ধন্দ। নারী, বিশেষত বাঙালি 
নারীর প্রধান পরিধেয় শাড়িই হওয়া 
উচিত। শুভ্র মজুমদার 
কজকাতা ৬৪ 
তাঁতের শাড়ি 
মেয়েদের মধো ফাশনের জোয়ারে 
গা ভাসানোর প্রবণতা আসে প্রধা- 
নত সিনেমা থিয়েটারের নায়িকাদের 
এবং বিক্ঞাপনের লাসাময়ী ললনা. 
দের দেখাদেখি ! 
কীরকথ পোশাকে : মেয়েদের 
মানাবে সে কথায় আসি । সিনাথেটিক 
শাড়ির যুগে এখনকার শরীর লেপ. 
টান, পেট দেখান - শাড়ি পরার 
কায়দার কথা নন করে বলার কিছু 
নেই । কিন্তু তাতে কি ভাল দেখায় £ 
বরং মা.ঠাকৃমার দিকে তাকান। 
শার্লীনতা বক্কায় তবিখে শাড়ির মত 
দীর্ঘ, সেলাইরহিত “পাশাকে কত 
শোভনভাবে তাঁরা সাজেন দেখলে 
অবাক হতে হয়। বাংলায় তাঁতের 


শাড়ির অভাব নেই। খ, 
সৃষমাষশ্ডিত এইসব গৃনেও 
অনেক উঁচুমানের | 


অনৃপকৃমার দত্ত কলকাতা ৬৪ 







৯3 


ঘর: বাড়ি £ তাঁত: পিওর: 


শি ৫ নিন না কী চে টির 


সৈই কোন আদিকালে নারী নিজ: 
লঙ্জানিবারণে বস্কল, আর 
শরীরকে আকর্ষণীয় করে তুলতে 
লতাপাতার রস দিয়ে নিজের এস্ট 
এবং অন্যানা অংশ রজজিত করে 
শিখেছিল। কালে কাপে একদিন 
বিচিত্র সাঙ্গ পোশাক আর কসমোটি- 
কস-এর কল্যাণে অপূর্ব রূপ বিন্যাসে 
নারী পৃরুষের মনোহরণ আর 
নয়নকে তৃষ্ত করল। কোন নারীর 
রাপ বর্ণনায় সাজ পোশাকের 
বর্ণনাও "নাই সাহিত্যে স্হান 


পেয়েছে। প্রা্টীন সংস্কৃত সাহিতা 
থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালেও 
বিভিন্ন সাজ পোশাকের কথা বর্ণিত 
হয়েছে । নানা পোশাকে সজ্জিত 
হলেও শাড়িতেই তার প্রকাশ 
পরিপূর্ণ, ঠিক নীল আকাশের 
বাপ্তির মত। 
শাড়ি হিসাবে আমার প্রথম 
পছন্দ তাঁতের শাড়ি। দ্বিতীয় পিওর 
সিলক. পরে অন্যান্য মিনথেটিক। 
অবশা বিভিন্ন উত্সব আনন্দে 
কিংবা বিভিন্ন খাতৃতে মেয়েদের 
পোশাক আশাকেও টৈচিত্রা আনার 
প্রয়োজন আছে। সুকুমার দর্ত 
সিউড়ি বীরভূম 
পোশাক এবং সংস্কৃতি 
ভারত্তীয় সংস্কৃতিকে ইয়াংকি 
কালচার, রকনিস, বিটনিকস কাল 
চার ছেয়ে ফেলেছে। শাড়ি পবা 
বাঙালি ললনা সে দেখতে যতই 
খারাপ হক তাকে কিন্তু ভাল লাগে 
ওই সমস্ত ললনাদের চেয়ে। 
প্রশান্ত মজুমদার বাটানগব 


আগেকার পোশাকই 
ভাল 
হাতকাট। ব্লাউজ না পরে, টাইট 
প্বোশাক না পরে, ঠেঠি পালিশ ও 


মুখে পেনট বাবহার না করে, নাভির 


নিচে -কাপড় না পরে, বাঙালি 

মেয়েরা পূর্বে যে ব্চিসম্ম5 পোশাক 

পরতেন তা পরলে প্রগতিশীল 
নারীদের পক্ষে গৌরব বাড়বে । 

নৃপেন্দ্রনারায়ণ কৃ 

সি খাঁর দেয়াড়, মুরশিদাবাদ 


ও মেজাজের ওপর | তাই ভাললাগা 
মন্দ্লপাগা ব্যাপারটা রিলেটিভ। যে 
শোশাকে একজন নারীকে বিবাহ 
বারে অপরূপা আকর্ষণীয়া মনে 
হয়েছিল সেই পোশাকে শবানুগমনে 
তাকে নিশ্চয়ই মানাষে না। শীতের 
সওজ্ঞা খর বৈশাখে অস্স্া। 


সেই পোশাকই কাকা যে পোশাক 
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তার স্বাডাবিক ।সীন্দর্যে উপস্ছা 
পিত্ত করে, মানবীরাপে ডাকে তা: 


পরিচয়েই তুলে ধবে। 
রামকৃশল বন্দোপাধ্যায 
আানারা, প্ররুলিয় 


পছন্দ সালোয়ার কামিজ 


প্রথমেই বলে রাখি, চোখের 
দৃছ্টিতে যদি প্রসন্সতা না থাকে 
মুখের মাধো না থাকে লালিতা, তাবে 
কোন সালেই মানায় না। তবু 
সালোয়ার কামিজ-ওড়না পর 
মেয়েদের দিকে যে একটু বেশি 
তাকাই, একটু রি স্বাকর্মণ অনুভব 





করি, তার কারণ হ%৩ শশব 
কৈশোরের নানান আনন্দস্মৃতিতে 
নিহিত | ঘেসব মেয়েদের কাছাকাদ্ছি 
থেকে বড় হয়েছি, লেখীপড়া করেছি, 
খেলধূলা করেছি, কগড়াঝাটি 
করেছি, ভাউফোটা নিয়েছি, তাদের 
সবার শাড়ি না-পর্লা চোরাটাই 
আমার মনে উজ্জল হয়ে আছে। 
লীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
বহড়া, ৪ পরগণা 


শাড়ির এঁতিহ্য 
পোশাক পরিধান নিজেকে 
অনোর কাছে সন্পর দেখান এবং 
লা. নিবারণের গন্য। রত তো 
সুতরাং. নারীর | 
পোশাকের হান, ১০ 
পরিষদ ২৮! 
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জননীও ম্যাকসি পরছে। এই বেশে 
তাকে কি পুরুষের চোখে সৃন্দর 
লাপোঠ 

শাড়ি হল এমন একটা পোশাক 
যা নারী অংগকে সুন্দরভাবে আগ্ছা- 
দিত করে রাখে । বিচিত্র রঙের বিচিত্র 
ডিজাইনের শাড়ি নারী অঙ্গে 
বৈচিত্রা আনে। 

অনেক মেয়েকে দেখাযায় পুরো: 
দ্চাহুর ভারভীয় শাড়ি, প্রাচীন 
ডিজাইানের ক্াউজ্স, শাল ইত্যাদি 
বাধহার কবতে। এবং ভারাই 
পা্চাতা দেশের অনুকরণীয় 
পোশাকের জোয়ারে ভেসে না গিয়ে 
ভারতের এতিহাকে ধরে রেখেছে । 


বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
বেলডান্া, মুরশিদাবাদ 


সাদা ব্লাউজ হলদে শাড়ি 


প্রকৃতি ও নারী একই সত্ডাব দুটো 
শ্িন্ন ূর্প। প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন 
খতুতে নিজেকে অপকপা কবে 
ভালে, ঠিক তেমনি সৃষ্টির আদিকাল 
/থকেই দারী বিভিন্ন সাজে অপক্পা 
হয। 


সপ 


পানজাবি পাজামা চুলে 
শ্যামপু 


পৃব্যদের রূপচ্চা খা ফ্যাশন 
বলতে ধৃকি, যা পরলে ভাদের 
বানি পুরোপুরি বজায় থাকবে । 
ঘানামিকের মুখে শুনতাম জমিদার 
বাড়ির ধরাণদের ফাশনলের কথা। 
শাবা পরতো কালো পাড়ের কফ 
কলির মন কোঁচানো ধৃভি, আদ্দির 
গিলে কবা পানজাবি, পানজাবির 
বুকে থাকত হীরের বোতাম, আর 
শরীর থেকে ভেসে আসত আতর়ের 
খুশবু ধা তাদের বাক্তিত্বকে 
পরিস্ধূট করত । দিন বদলের সঙ্চো 
সঙ্গে ফাশনেরও আমূল পরিবর্তন 
ঘটেছে। এখন তরুণ সমাজের 
রাপচচা বা ফাশন সাঁমাবধ্ধ হয়েছে 
পোশাক পরিষ্জদের বৈচিত্রো। এখল- 
কার বূপচচা কেমন যেন সামজসা, 
হিন। আজকাল পর্বত্রই দেখতে 
পাগ্ছি যে তরাণক্লা জিনস (তাও 
আাবার বিভিম্ন. গ্হানে ভাপ্পি 
দেওয়া), হাত কাটা গেজি, ডিসক্ষো 
গুতো পরে অনেকটা ফিরিখিণা 
কায়দায় ঘুরে বেড়াণ্চে। মানি 
এগুলি আধুনিফ ফাশন, কিন্ত 


আমার মত মেয়েদের চোধ কখনো 


এই রত ও সুতি ই 


ৰ ৮ 
ক ১ ধু) শে 
) 
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বেশি অংশ-ঢাকা- 'ক্লাক: 
আপা ও: 
জার। মাড় ফোম নাংলে পুযুছের 
চেয়ে কা নয়। অফিস-ন্মাদলত 
সর্ঘতিই নারী গ্বীয় কতিভা, ডো. 
প্রতিষ্টিত। চাধরিগ্রল কলকাতা :: 
সপ 
নুয়ে পড়েছে - মে কর আনস্ধীকার্য। : : 
তায 'উো পনিবহদ সমস্যা অনা; 
চপ 
পালাপাশি মেয়েদেরও কর্ের 
খাতিরে আসা বাওয়া করতে হয়। 
বাসে, ট্রামে, টেনে - গব জায়গাতেই 
ভিড়ের ঠেলায় মে জীবন লাজেহাল 
হয় দে কথা অস্বীকার করা যায় না। 
তাই বর্তধান পরিস্কিতিতে মেয়েদের 
পোশাকের একটা কিশিষ ছুমিকা' 
আছ্ছে। 

আবার প্রাকৃতিক পরিবেশও 
নায়ীদের সাজ .পোশাকের ওপর 
অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করে । 

নারীর সাজ এমন হওয়া উচিত 
যাতে সব্গি না হোক, দেশি অংশটি 
ছিলাম। রতম পল্লীতে লাল পাড় যেশ ঢাকা থাফে। কারণ ফোন 
শাড়ি, লাল ব্রাউজ. শ্যামপু চুলে বেল বক্তুফে সম্পৃণ ফেখলে, মানৃষের 
ফুল, এরকম কয়েকটি মেয়েকে ভীষণভাবে গরিযেশের ওপর নির্ভর নিক্ণট তার আবর্ধ কমে হায় . 


১৯৭১-এ শান্তিনিকেতনে গিয়ে, 





কবিগৃধুর দেশে দেখে অভিভূত করে। এম আনসারুল হক 

হয়েছিলাম। . শাছপু করা চুলওয়ালা ষেয়েদের ডায়মনভ হারনার,২৪ পরগণা 
ওলড ইজ গোলড় 

1 সজ্জা ভওয়া উচিত 


একান্তই পৌরাষ-নিরভর। মৈথানে 

ইউনিমেকম জাতীম্ . হাসাকর 
পোশাকের কোন স্রান, লা থাকাই 1. 
উচিত । দীর্ঘ. কৃফ্িতকেশদাখ অনেক 
পূরুষের মতে হার়ানীয় কারল ওতে, 
নাফি তাঁদের ভাইরা আনোভাব 
প্রকাশিত হয় ফি. পৌরাণিক 
বীরত্বের ইমেজ জাগে। 
এ বিষয়ে ১৯ শতকোর রুচিশীল 
ও মনোভাথ স্মরলীঘ়। আজকের দিনে . 
হয়তো তা রক্ষণর্শীবতার পায়ে র 


সপ ০ 


আগের পৃরুযের পোশাকের শ্রদ্ধ, 5 
শান্ত সৌন্দর্চে হলনা নেই । ধুতি 
পাঁনজাধি, চ..]-চাপকান, শায়জয “ 
ডি ই শ্র্ঞ্লীতে উনিশ শতকের নব- 


রঃ হি টি 
মা 
হ-্হর্ডি 


পর 8 
সি ৭ 


কোন উত্সব 





আডিনায় কোন ছেখি, তবে সবায় মধ্যে স্বীকৃতি । 
তরুণকে সাদা এ, তরুপটিই আমাকে তাই আনকের পৃরুষের পোলাক , 
চিকনের কারু- বেলি, আঙুষ্ট করে । বর বি লা ছোলার) 
কাজ . "করা  আ্গপা নাথ -উটাি।' “স্াপত্তী দত্ত. 
চিন্তন, নরধমান ' কলিকাতা ৬৩... 


পানজাবি ও 
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৮ 


তবে চপ্পলগুলোর উচ্চতা অত 
বেশি না হলে মানালসই হাত। 


শি 


ধৃতি পানজাবি 
কুলের শিক্ষক থেকে 
প্রাইমারির ছাত্ররা পর্যন্ত 
দির এখন হাবুডুবু খাচ্ছেন। 
রুচিপূর্ণ পৃরোদসত্রুর 


করে 


টড বাঙ 
খুবই দৃকহ বাপার৭ কারণ আমাদের 
দেশের বেশির ভাগ বাঙালিই এখন 
হাফসাহেব, হাফবাঙালিতে, পরি 
ণঠত হয়েছেন। 
ভবে আধুনিক পোশাকেব যত 

গপরিবর্ভনই হোক. না কেন টি 
পানজাবির পবিবর্তন কিন্তু 
হযনি। পানজাবির পেছনে রে 

বসেনি আবার ধৃত্ির গায়ে ফুল 
শতাপাতাও ওঠেনি। ভারত 
ধাালির আসল পোশাক কিন্ত 
ঠিল্গাহ "মাহ । “তার 
পরিব তন কোন দিনও হবে না কারণ 
ওটাই হল বাঙালির আসল ,এর্তিষ্য । 


শিখারাণী কুন্ডু 


স্বাদিখাঁব দেয়াড় মুরশিদাবাদ 


জিনস মন্দ নয়, অনুষ্ঠানে 
_ পানজাবি 


আমার মতে সাজপোশাকের 
উদ্দেশ মানুষের: অন্তর্পিহি ত 
সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা । পুরুষের 
সাক্তপোশাক হওয়া উচিত যা ভার 
-পৌক্কাষের বাঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলে, 
উত্ভ্রল, সৃন্দর, রুচিসমপন্ন পোশাক 
পুরুষরা পরবে এটাই আমাৰ 
পছন্দ । পোশাক নিশ্চয়ই আধুনিক 


: কবে, পুরনো সেকেলে বা একঘেয়ে 


নয়। ভ/ত থাকবে নহুনহ এবং 
“সৃষ্টি শীলতাব ছাপ। তবে আধুনি- 
কতান নামে তথাকথিত যুক্তিহীন 
উচ্ছ্বাম আমার ভাল লাগে না। 
ছেলেদের ট্রাউন্রার এবং শারট বেশ 
ভাল মানায় । ট্রাউজার একেবারে 
কাটিকেটে রঙের হবে না আবার 
মাড়মেড়েও হবে না। তাতে ওঞজুলা 
থাকবে; থাকবে রুচিশীলতা । সুন্দর 
স্টাই'প রা হালকা রঙের শারটও 
বেশ ভাল! আজকাল ছেলেরা যে 
জিনস"পরে সেখুলি মন্দ নয় তবে 
তাস্পিক্থীরা বা ধাতব গয়না লাগান 
বাফিকে করে নেওয়া ইত্যাদির প্রতি 
তাকারণ অনুরাগের অর্থ 5 


কোনও কোনও অনুষ্ঠানে বা বিশেষ 





পৃরুষ খুঁজে পাওয়া, 


৮ ক 


প্র .জামা-প্যানট'পরে । ঘাড় থেকে গলা 


বেশ কিছু ছেলেকে দেখি মেয়েদের 
দৃম্টি আকর্ষণ করার জন লাল মীষ্গ 
রঙের বিভিম্ন দিকে চেন দেওয়া 


অবধি রুমাল দেওয়া থাকে । ডানির 
মতো চুল। পায়ে হানটার বৃট। 
এদের এই সাজপোশাকটা দৃণ্টি 
আকর্ষণের পরিবর্তে দৃষ্টিকটু হয়ে 
ওঠে । এখন বেলবটসের ঘেব কমে 
গেছে। এই অলপ ঘেরের পাযানটই 
আমার দেখতে ভাল লাগ! প্যানটে 
বিভিন্ন নকশা দেওয়া, সামনে দুটো, 
পেছনে দৃটো পকেট আমার একে 
বারেই অপছন্দ। নকশা একটু 
থাকবে বইকি। তবে সামনে কিংবা 
পেছ্ছনে একটা বা দুটো পকেটই 
ভাল। জিনসের পাশটি পবাল 
তাদেরই ভাল লাগে আশা চোখে 
যাদের চৈহারা ভলে!তবে টাইট 
ফিটিংসটা পছন্দ করি না। 
জামাতেও এখন অনেকরকম 
ডিজাইন দেখস্ছি। কলাববিহীন 
জামাও বাজছের এসে গেল | এই 
ধরনের জামাকে আমি পছন্দ কবি 
না। আবার বিরাট হাতিব কানের 
মাতা লম্বা কলারও ভাল লাণে শা। 
মাঝারি সাইঙ্জের কলার পছন্দসই | 
চাইনিজ কাটিং জামাগুলো 
ছেলেদের গায়ে বেশ সুন্দর লাগে) 
্বাস্হাবান ছেলেদের গায়ে গেঞ্জি 








৫ 


ডঃ পূর্ণিমা সাহা 


শ্রীরামপুর, হগলী 
জাতীয় পোশাকই ভাল 


ডিসকো কাটিং জ্জামা পানট পরা 
লম্বা চুলো ছেলেদের দেখলে ম্তান 
ছাড়া নি ভাকা যায় না। মস্তানি 
পোশাক মেয়েরা ঘা কবে । আমি 
কিছবতৈই বুঝতে পারি না আজকাল 
কার যৃবকরা 9828 7পাশাক 
প্বিচ্ছদে "কেন কুলধচির পরিচয 
দিশেছ্। 

বিদ্টানের উন্নতিব ফলে পা হটি 
দেশ বিশ্বের সত্গে সংস্বতি আ 
পদাল কবাল সুসাণা 2পয়েছে । এন 
তার প্রতিফলন খটিচ্ছে গানের সাজ 
পোশাকে | আলে ব্রাখা দবকাল 

ংস্কৃতি বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে 
পৃথিবীব ভাল প্লিনিসটাই আমব। 
গৃতণ পরি, আমাপদল পেশার ঘুঝ 
সমাজ কি সেহ পথ ধরে চলে 

আমি বাঙালি তাই বালির 
শ্রগাতীয় পাশার তহশচা) করত ত 
পদে ও শী! হই ধুতি 
পানওদাবি, পাজামা পানঙ্গাবি পবা 
চেলোদের সামার ভাল লাগ, 
তন্দ্রা খোয় 
৯৪ পণ শ 


এ 


শসিবশ্াঠ, 


স্মারটনেসই 
আপল শোশাক 
পুল্ষদের পক্ষে মেযেদের মহ 
বেশি সাজগোজ উচিত নয়! পুরা 
দের সাজ্তসঙ্ভা যেন প্রব্ষালী হয়। 
সাদারডের পোশাকে প্কাষের 


সৌন্দর্য বাড়ে তাচ্ছাড়া সম্লাবেণ 


'* গরধো সততা ও পধিত্র তায পুকাশও 


ঘটে। সাদার পৃরহষের বাডিনুকে 
অনেকখানি মযদি নেয়। 

যে সব পুরা্ষ বোগাটে গড়ুনব 
তদের এও টুল বাখাই ০ 'হলে 

অতটা বোশা দেখায় না। াদেহী 
পৃরুষেব দুল বড় 'না হি বরং 
জুলপি একটু বড়সড় থাকলেই 
মানানসই | 

টাউজাবের সত্গে জামা পবসম্মষ 
গুঁজে পরাই ভাল । গেঙি। পরে 
অনোকেই, ভবে একটু ভাল স্বাস্তা 
না হলে গেঙি। মানাবে কেন 
রোগাটে পৃরুষেব পক্ষে পায়জামা 
পানঙ্জাপি ও চটি পরাই শাল । 

ছাপা জামা পুরুষের পঞ্গে, বর্জ 
নীয়। এসব পরালে বন্ড মোমলী 


" দেখায় । তান চেয়ে ভাব এক রঙাবা 


গা লাঙর চেক জামা! 
পৃরুধালী ভাব প্রকাশ পাম । 

বেলবটসের এপার আঙ্গ কাজ 
আনকে পানজাবি পরেন, এটা 


এত 





গৃরুনডার্লা পোশাক বলে ঘনে হয়। 
এতে পায়জামা পানজাবির মৌলিক 


তবে 
বড় 


তসীন্দর্ম নম্ট হয়ে যায়।, 
পৃরন'ষমানৃযের সবঢা8৮ত 
পোশাক স্মারটদনস । 
সাথী বিশবাস। দগাপুর ; ৪ 
পানজাবির পকেটে ধু তি শব 
2১৬১১ 
৮কা৮1 
পা্ঠল-টং আমাল মানধাগভশরর 
থক পভ পাতিব বিন পাখার গত 
ভিরতিবিয়ে ওঠে । উৎসাবিত মু 


মুঠ বং শামধন হম যা) উত্ে রা 
সাকাশে ! সমর পাট আঙ। 


শত পানর্তাত্রি। সাদা বাকর এআ 

ঢোনা মল উপ ডল নুরু ১, 
এ 7ত ঠা আদান মনেল মত 
শাশাক পবা পক্ষ । সাদ শট 
৬1 51 ধাঁ ৪. খল ৮1৮ তত শ্শ্শ্ন্‌ দঃ 
দাড়িস্যা। 1 
র্‌ 1৮11 দল 


পপ সান হলাবি খ 
হতে পানি 
4 


মের্শ । পোশাক এ 
দেবিধ হল শাশব £ মলা রয়েছে 
পরত পাশা লন বাজ) [খেকে লি, 


কা নয এ একশত বালির ত৪ 


পপ 
৪ 


৯1৭ ৪ ব্য 
ফলশপকর ধাপ হোত পে 5 
“ানট পুমা লা পিবললা কি সাবা 


হওয়া যায না) আবশ্য ও রি 
বললুত গদি বিশ্খলা বোঝ, 
এবইপতা ক বুলল । আহাকির দিতো 
সমাবটনেসের ফধো একটা অপিবর 

বোধ মাথা চাড়াছিয়ে ওঠে! আম এই 
মানসিকতাকে বড় তোশি উদ্াছে 
বুখারি তাত ডপকত সাজ তা শাল 

একাটা লেপাবায়া মানসিক ঠাব হাল 

গনিদহ মুলাবোধগুচলা 9 গুঁকিমে 
মায় তখন, সমাবটিনেস কখনও সাজ 

পাশাক দিয় আসে না। ওটা এ 
মানসিক তার পণপার | যদি তাই হই 
তাহালে ঈশ্ববচন্দ কিংবা মোহনদোস 
কবমচাঁদ গাদ্বীর আত হি ডপন 
ধৃতিপরা লোক কখনোই, . “বিদ।; 
সাশার' বাহানা হাতে পারতে 
না। কিন আসলে তাতো নয) £ 


এ 
৮4051 ১ 


ঘৃতির মধেই এয়েছে সপন্ট হা এসং 
আশ্চর্য বকের পরলহা। ভাতা 
এবং নম্বভার টানাপোড়েনেই খুকি 
ধৃভিগুলো তৈগ্ি। আমার তো মনে 
হয় ধৃতির শৃগ্ততায় নির্মল এবং 
সহজ ভদ্রতা দানা বেধে আছে। 








কয়েকদিন আগে স্যাস্হা-রাজ- 
নীতিতে বিশেষক্ত এক বামপন্তী 


নেতার সঙ্পে কথা বলতে গিয়ে এক . 


মঙ্্লীর প্রসঙ্গ উঠল। জিগোস 
করলাম, মন্দী মশাই কেমন আছেন । 
নেতা বললেন, আছেন মোটামুটি । 
তবে কয়েকদিনের মধোই উনি 
'হোমে' মাবেন। আমি বললাম, 
হোম" মানে হোম 
মানে নিজের নিবচিনী এলাকায় 
ঘাবেন £ 

নেতা £ না মশাই, হোম রে 
নারসিং হোম। মন্ত্রী পে 
নারসিং হোমে থাকবেন ন। 

£ কেন, এর আশে তো মন্ত্রী 
মশাইবা অসৃস্হ হলে শেঠ সুখলাল 
করনানি হাসপাতালে থাকতেন। 
নিখবচায় ভি আই পি টিটমেনট 
পেতেন। সেখানে কি কোন অস্ৃবিধা 
দেখা দিয়েছে, যার জনা মন্্নী মশাই 
নাবসিত হোমে যাবার দিদ্ধালত 
নিষেছ্ধেন £ 

তা ঃ শৃধূ ওই মন্ত্রীনন, এরপর 

থেকে সব মন্ত্রীই অসুদ্হ হলে 
শারসিং হোমে যাধেন। 





ভি, ও এ, চা 
৪ 





্‌ 21 এ 


২০), ও ? 
135. ফি পপ, রি পা ০38 
ছি টা “7, € ৮ ০৮ চ২ ৮১৮ পু ক 


£ কেন2 এটা কি মন্ত্রিসভার 
দিম্ধান্ত 2. 

নেতা £ না, মখামন্ত্রীর সিদ্ধান্ড। 
মুখামন্্ী বলেছেন এখন থেকে কোন 
মন চিকিৎসার জনা হাসপাতালে 
যাবেন না। নারসিং হোমে যাবেন। 
নারসিং হোমের যাবতীয় খরচ রাজ 
সরকার বহন করবেন। 


জনগণ। সেখানে মখামন্ত্রীর ইচ্ছা 
অনুযায়ী প্রয়োজনে একই বেডে 
দুজন রোগী থাকবেন। কিন্তু জন 
পুতিনিধিরা যাবেন নাবসিং তোমে। 
আর জনগণ বহন করবেন নারসিং 
হোমের যাবতীয় খরচ। কী বিচিত্র 
নাবস্হা। 
নেতা £ কিন বিচিত্র বাবস্হা নয়। 
একটা মন্রী তৈরির 0০১৫ কত 
জানেল 
£ আস্তে না! কৃষমূর্তিপাহেব তো 
সেরকম কোন হিসেব দেননি । 
নেভা £ মন্ত্রী তৈরির 051 
বেশি বলেই মম্ব্রীদের 
হাসপাতালে পাঠান যায় না। এটা। 


* রি ৪১, রঃ ৪ 
 বমগিত, জারী 


রঃ 
রতি 
রি 





না 
১, 1১ 
মর 


ভঙ্গিতে ওয়ারডের মধো দিয়ে 
গটমট করে যাওয়ার সময় রোগীর 
দিকে তাকিয়ে জনপ্রতিনিধিদের মত 
হাত নাড়েন। রোগী যেটুকু ভাল হয় 
নারসদের ধমকে । 

£ হাসপাতালের এহেন অবস্হায় 
মল্বীরা নারসিং হোমে যেতেই 
পারেন। জনগণ এটা নিশ্চয়ই 
আপ্রিসিয়েট করবে। 


নেতা £ বর্তমান মন্ত্রিসভায় 
যাটোরধ অন্ক্রীই বেশি । ডাদের ফিট 
রাখতে হবে যাতে মন্ত্রিসভা থেকে 
বাদ না পড়েন। আর কম বয়সী 
মন্রীদের ফিট রাখতে হাবে ঘাতে 
তাবা পয়োজনে অতাবশাক 
আনাজ্ত পাতি বিক্রি করতে পারেন। 


£ আগ্ছা এ ব্াপারে কেন্দ্রীয় 
সরকারের মতামত 


নেতা £ কেন্দ্রীয় সরকারের 
মতামত নেওয়ার পশ্নই ওঠে না। 


সুঙ্থ রাখে। 


পর 
মেটাতে গিয়ে ঘদি ওভার ড্রাফট - 
পরিমাণ বাড়ে তাহলে তো প্রণব . 
মুখুজ্য কাকি করে ধরর্বে। 177 

নেতা £ ওভারভ্রাফট এক পয়সাও, 
বাড়বে, না। আর এর জনা মাজা, 


সরকার কোন অনুদানও চাইবে লা। 
£ নারসিং হোমের খাৰতীয় খরচ 
কি তাহলে শ্রন্ীদের মাইনে কে 
কাটা হবে? 
নেতা £ না। রি 
তাহলে টাকাটা আসনে | 
কোখেকে ১ 


নেতা £ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
হয়ে গেছে। নারসিং হছোথের যাবতীয় 
বিল পেমেনট করা হবে -টিফ 
মিনিসটারস রিলিফ ফানড থেকে। 

£ সতাই তো। জনগণের যাদের 
প্রতি বিহ্লিফ আছে তাঁদেরই রিলিচা 
দেওয়া দরকার । এটা আর জমগগকে 
কম্ট করে বোবাতে হবে না। জনগণ 
সহজেই বুঝে নেবে। 0 


নির্দল বিবাদ 


কাপ শ্রােত্ঞা, 
রা হত দিক গজ হত 
তেল হোক 
তাতে হী গুশ্িতদ্পু 
মুক্ত তযাহাকা ! 


১, ফারেক্স প্রোটিনে ভরপুব--আপনায় বাচ্চার বৃক্ষ 
জন যা একান্ত প্রঃয়াজন। 

" ২, ফ্যারেক্সে অন। যেকোনো ব্রড করা শস্ত আহারের 
চেয়ে বেশ আয়রণ আছে, ফলে আপনার বাচ্চাকে 
রন্তহণীনতা থেকে রক্ষা করে, তার সংক্রমণ-প্রাতরোধ 
ক্ষমত। বাড়িয়ে তোলে, আর তার রন্তু নিশ্চিতভাবে 


৩. ফারেক্স হল একমাত ব্যাড করা শস্তু আহার যতি 
২১১ আদর্শ অনুপাতে কাল সিয়াম আর ফলফরাস 

আছে, ফলে আপনার বাচ্চার হাড় আরে সুস্থ আর 

৭ দত আরো মজবুত হয়ে গড়ে ওঠে! ১১:2৮ 
. ৪. আর ফরেক্স কত সহজে হজম হয়! কারণ, এটি .- 
আপনার বাচ্চার কোমল হজমণান্তর উপযোগী করে 
. বিশেষ প্র্িয়ায় আগে থাকতে যাবা করা থাকে । 





রখ 







রদ 
৯৬ 








|... সংসারের হাজার কাজ, বাজার-হাট, টন কি রি হি ও 
| ঘরে বাইরে নানান ব্যস্ততা । এদিক ওদিক | মে 
! খুঁটিনাটি কত কী। এর মধ্যেও | 

ূ সৃস্ধ, সতেজ এই ত্বকের সার্থী 


রোদে ঝবলসানোর থেকে ত্ুককে রক্ষণ করে। ৃ 
বোরোলীনের আন্টিসেপটিক ক্ষমতা 
রোজকার সাধারণ কাটা-ছড়ায় দারুণ 


কাজ দেয়। 










সি ৭ রা গিনি 
খের ১০, ১ সি. 








নি পদ হ্‌ ? 7 এ কব সু ১ 


তল টু 4 এ ০ ৯০ 


এলি তত *৭ ৮ 2 পি সি পে 7৫0 নে) 85 1৮াীপোহ1% ০ উলকি 9৮ রত 7.3 চু 0২২ ও 512 
০ 48215788212 1 5-5 





2১ রে 
রথ নু 
শি আত ৯৮৮ ৬০৬ এটি উত্ এ ৯, ৯ 


“  ডাকঘরে ছাড়ি চিত 
ঠিকানাটা বিহারে । 
আরও দরে গেল শৈষে 
দিললির তিহাবে! 

' মধূৃপূরে ছাড়ি চিঠি 
যদ রায় নামে। 
গেল সে মধূর কাছে 
ঘদৃপুর গ্রামে! 


















সকাল ।বেলায় দূধ আনলাম 
মা রেগে কন কানা 
আনতে দিলাম দুধের বোতল 
আনলি দেখি ছানা " 


সৃদর্শন নন্দী 


বাগদা চিংড়ি বাগদা চিংড়ি 
কোথায় তোমার বাড়ি 
অনা দেশের পণা হয়েই 


যাচ্ছ গাড়ি গাড়ি, 
তাই ভেযেছি, নিদেন ঘি 
সরকার দেয় ফাঁসি 


শেষ ইচ্ছা বাংলে দেব - ভুলে দিগ দেশ থেকে 
২ ূ বুঝি সব জাত-ধর্ম! ৰ কর্মনাশা ভ্রিকেট€. 


শেখর আহমেদ অনা ছবিয়ে ভেজান্দ বাকি 2 % 


ছিয়ের খাবার পেলে, ক্রিকেট হয়েছে শেষ, 
এবার খেতে হবে না কি আরেক খেলা 


তুলসী পাতা ফেলে? এই খেলাতে 
শাম বন্দোপাধ্যায় অশোকদা র গৃনু। 


টে 
রি 


১] 
হট জজ কপি 


গণেশ পাল 


লয়েড সাহাযা করেন 
গাও”কর বাণিজা 
দু'দেশের ক্রিকেটারে 
কী দার্ণ সাধৃজা ! 
5৫7 
রাজনীতিই করছে ওরা 
শেখেনি এটিকেট 








১. 


রি চট ॥ 
॥ 
পা হ 














১৮ 11090177 
পানি 
৯ সে শইও লা অসিত 5 ন্ 
২ ৪ খা ( জ/স। এ রি শি 

ডর তখ এসব পপি লে এ পা তর 


১01৯, 


০ রি 'ল রর রে টে ঢা “কী টি ] ৃঁ ৃ রা ০ রর রী ূ 
বু র ৮১, ৪৪ £ টৈ 3 (1 ি 
ও: 78 রাজ রি. ৃ তি “ 5. 17111 0 ৫) 3% 
টার টু | র ৬ 1 এক ঃ ৰ ্ রী সস চা 5 % ১ 





এয়ান- টিনারনরিিিরীরিন রর 


আদ্দিস আবা[বা) এডেন, আকু। নমস্ক'র জানিয়ে আপনাকে সাদরে যত্করে এট! খান,ওটা খান বলে পরিবেশন 
দার-এস-সালাম। হারারে, লাগোল, আসনটি দেখিয়ে দেবেন । আর তারপর করবেন যে মনে হবে ঘরের আরামেই 
লুসাকা, মরিশাস, নাইরোবি আর তো, আপনার মনোমত ভারতীয় আছেন। 
সেইচেলীস . এই দশটি শহরে এয়ার- আমিষ বা নিরামিষ ভোঞ্জই বলুন সত্যিই তো, আমাদের চেয়ে 
ইয়া হু-চু বেগে উড়ে এসে চমক কিংব। কট্টিনেপ্টাল খানাই বলুন, এমন আপনার সখ-স্থবিধের কথা, আর 
লাগিয়ে দিচ্ছে । কেইবা রুঝবে। 

আমাদের প্লেনে যেই পা দিলেন তো আরো! জানতে চান তো, আপনার 





শাড়ি-সঙ্ষিতা আমাদের অকাশ- ট্র্যাভেল এজেন্ট বা এয়ার-ইণ্ডিয়ার সঙ্গে 
সুন্দরীর! হাসি মুখে হাত জোড় করে যোগাযোগ করুন৷ 
পাচ মহাছেশ সস আতিথ্যের ধারা | ্ 
রর রঃ * ৬. র্‌ রি তা 
| 7 


চর 
7 চাল *দ্‌ 4.0) 
% 1) £ 
সদ ইবন ০0৩18 4 ৪ 

কে 7৮ % টি ক, ঞ প্র 

১৯ ১ চর নি দাদ 0 
| 2384 177৮] ০১, রর নু রঃ ৩ , 

শি 


চে ॥ তিন 8 
০:11 ৫ 








তা ক ঁ এ গার ২ টিউব 


মহাকবি কাঙ্িদাস বলেছেন এ 
'কিমিবহি মধুনাণাং মন্ডনং নাকৃতি 
বায - যাবা স্বভাবতই সুন্দর 
আতদব সাজসজ্ঞজাব আর পয়ো 
নীয তা কাঁ। ববীন্দনাথও বলেছেন 
যমন গাহ্ধ তেমনি এসো, মার 
কোরবা না সাজ ।, বেলী নাতয় 
এল্িযে ববে, সিথে নাহয় বাঁকা 
মাই ব। হল পত্রলেখায় 
সকল কারশ্কাজ | 

কব্বা যাই বলুন, মানুষের সাজ 


হদ্ধ../ 


গোজ করার প্রবৃতি চিরদ্তন। সৃন্দন ' 


হতে সাধ নেই এমন আনুষ সংসারে 
আাছেন নাকি « সভতভোর অগ্নগতিব 
সঙ্শো - সময়ের সাতণ ভাল রেখে 
মানুষ শললীলতা রক্ষা কবা ছাড়াও 
মাকসজ্ঞার মধো দিয়ে তার মার্জিত 
রুচি. সৌন্দর্যপ্তান ও অভিনব সৃজনী 
শতিদর পরিচয় দিয়েছে । লাপচচাঁ 
একটি বহু আদূত শিলপকলা। 
বিজ্ঞাপনদাতাদের ভাষায় মোহ, 
ময়ী লাসো রূপসী হায়ে গঠাব সাধা 
বা উপযোশিভা মধাবিত সমাজের 
মোায়দের ধিলাসিতার পায়ে 
পড়লেও সাশ্লাঞ্জিক প্রথা ও জীবকার 
প্রয়োজনে তায়াও ্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
বঙেই: নিজেত্রে 'লাধবাময়ী করে 
তুলতে যজবতী, হয়েছেন।, তাই, 


৯৩:/ খরিহর্তীন ২৮, হিলেমবয় ১৯৩, 


৮ হয এ "দ 


ও শেরে 
চিনি 2 


দি রা 5 


এ তিনি পরত রম স টা 





মধাবিত্ত মেয়েদের মধোও ফ্যাশনের 
হাওয়া লেশেছে। তবে তাদের 
রূপচচ্ঠা তাদের সাধোব পবিধি, 


প্রাধানা বিবেচা। দবেপিরি বয়স 
অনুযায়ী এবং অবশ্যই চেহান্া ও 
স্বাচ্হেয যামানানসই তাই 
পরিচ্ছদ হিসেবে বাবহার করা 


নি কর্তব্য। 














ভারতীয় ও অতবচ্ভ শা - 


বাক্তিনত কিছুটা সাজগো * | | চা্ণন ও সুন্দর পোশাক 
জেউ পূর্তিফলিত হয এ ট তবুও শাড়িই মধ্যবিত্ত 
বিষয়ে তারাও সচেউ - & মেয়েদের সর্বক্ষণের 
ন। এ যুগে সাফালাব » পরিচ্ছদ । কেবলমাত্র 
এক চাঁবিকাচি ' হল চি বাধ্য হয়েই নয় 
সাজ /পাশাক। র্‌ 

 অধাবিত্ত মেয়েদের 


তাদের দৃশ্চিন্ভা হল 8: 
'বিউটি পারলার' ও বয়-উারে 
সাপেক্ষ সাজসঞ্জলাপ আওতার 

বার্ীরে থেকে কাত কম খরচে 
নিজেকে সুষ্রী, লাবণাময়ী ও 
বাক্তিসুসমপন্না দেখাতে পারেন 


সাজগোক্ের পথম 
আসে পবিচ্ছদ। ভিন্্ রািহ্ি ৬1 ঘর হয়নি এখনও গর্ষদ্ত। সবাই যা 
রি পরছে তার থেকে আলাদা হতে, 

লোকাঃ একথা সতা ২, ও 
হলেও পোশাক স পট দ্েতে অতি সাধারণ 


নিঝচিনে সৌন্দর্য, যুগোপন 
যোনী ফাাশন স্রচিষ রঃ 
রি ০45 £ সংখ নাগ হা, 


95058587484 


যদিও সালোয়ার কামিজ 


৬ ১৮৫-৫৮ শি হি ৪ 


ছা 
55 ৮) ৮ 
(4৮188 
/ 





দরকার যে. যে পোশাকে আড়ষ্ট বা" 
অস্বাগ্ছন্দা না লাগে এমন কাপড় 
জামা পরলেই তাদের শ্রী ও বাকি '. 
উন্ঘ্ত হবে । তবে কাজ করার পাড়ি .. 
টেকসই, সংঘত ও তথা হওয়া 
দরকার সেই সঙ্গে কোমল রং ও 
৮০০ 
নেই এমন শাড়িই তারা থেকে. 
নেবেন। সধ অবস্হার সপ বয়সী 
মেয়েরাই আজকাল ৩৮৮! বিগ 
ঘত টাঙ্গাইল, শান্তিশ্পুণ, বনেখাজি, 
ফৃলিয়া, রাজবলহাট, বেগমপুর, 
সমুদ্রগড়ের নতুন নতুন নকশাওলা 
চওড়াপাড় চ্দংকার বুটি ও কল্কার... 
নিজেদের ' স্বতন্ত্র ও. 
আকর্ষপীয়্া করে ভুলতে পারেন। : 
ছাত্রী ও কর্মরতা মেমেরা টি 


প্রিন্ট । এর থেকে অনায়াসে ধর্মরিতা:: র 
মহিলা ও স্কুল কলেজের ছাত্রীর... 
ও টা অনুযায়ী বেছে নিতে :, 


: লীঙদরষের অনাতম বিষয় হচ্ছে 





মজ্ীব অঢেজ চুলের বাহার এখনও 
রূপকথার 'ফেশধতী' কনাদের মনে 
পড়িয়ে দেয় । সৌভাগোর বিষয় 'বব' 
চুলের ফ্যাশন এদের কাছে আঙ্জও 
অনাদূত। অসৃণ, সুবিনা্ত পরিপাটি 
কেশ এমন একটা সহজাত সৌন্দর্যে 
ভরা মুখস্রী তৈরি করে যা সবার 
2 সপুশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দল 
বাঁধা নির্ভর করে নিজের মুখের 'কাট' 
বা ছাঁদের ওপয়। যেমন গোল মুখে 
একবকম চুল বাঁধা মানাবে, লম্বাটে 
বা চৌকো গঠনের মুখে অনারকম । 
একটু অবকাশ মত নিজেকেই 
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একসপেরি- 
যেনট করতে হবে কী ছাঁদে কবরী 
রচনা করলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য 
বিকশিত হবে। 


নিজেকে নিখুঁত সুন্দরী না হোক, 
আকর্ষণীয়া করে তুলতে গেলে চোখ 


আর ঠোঁটের পরিচযাঁ করতে স্তুলে 
গেলে চলবে না। আঁখি হিল্লোলে 
যে বিজল্পী চমকায় একথা মনে 





রোগের জন্য গ্য়াখণ নিতে গায়েন 
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86১01085151 উট খনি দগ, উর ্ 2 [চু 
ন্‌ বা নি, না রা ২9 টি এ ৫, ৮ 
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৫ টসাণে ক ৪ এ ূ চল ৮ ৯. 204 লি 
5২২ ্ সট ১ 
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রোজ রাত্রে শোবার আশে মুখ ধূয়ে 
ঠোঁটে+* গ্লিসারিন লাগালে ঠোঁট 
কোমল ও সতেজ থাকে। 


রূপচচয় মৃখ অতান্ত গুরুতৃপূর্ণ। 
তুকের সৌন্দর্য সাধন রাপচচারি 
আসল চাবিকাঠি । কোল, নমনীয় 
নির্মল ও মস্ণ ত্বক সবচেয়ে 
সম্পদ। দৃভগািষশত বয়স, পারি- 
পার্ক অবস্হা ও পরিগ্রাম মধ্যবিত . 
মেয়েদের তৃকের কোমল বিশৃ্ধতা ও 
মস্ণতা হরণ করে নিয়েছে। এরা 
চোখ, ঠোঁট বা চুলের পরিচযায় যতটা 
যতবর্তী, ততটা হাত-পা বা মুখের 
পরিচ্যয়ি নয়। তবে সৌভাগাবশত 
একটু যজ বা চেন্টা করলে অতি 
অন্প আয়াসেই স্বাভাবিক 
পারা যায়। তবে রূপচচাঁ কতখানি ৃ ই. এ এ 
করা হল সেটা বড় কথা নয়, কতটা ৮ | টা 
বেশি। এগুলো দৈনন্দিন অভ্যাসের ঢ | 
অঙ্গ করে নিতে হবে £ নর রি রঃ 


১। অতাধিক রুক্ষ চামড়া মরম ১ 
করার জনা গ্লিসারিন ও পাতিলেবুর এ 
রস খব উপকারী । গ্লিসারিনে ্ 23৫8 যা 





কয়েক ফেটা পাভিলেবুন রস 
মিশিয়ে রোজ বাতে শোবার আগে 
ঘষে ঘষে মাখা হবে। এতে চামড়া 
নবম হয়। 

৯। মুখেব রং পরিদ্কার কবে 
টক দই খুব ভাল। মাখাব পব ১ 
মিনিট বাদে ধূয়ে ফেলতে হনে। 
ধাসার রসও গায়ের বং পবিষ্কাব 
করার জন? খুব কার্যকর। 


৩1 রুক্ষ চামড়া নরম করাতে ভাল 
কোম'পানির কোলড ক্রিম বাঝতার 
করতে হবে। এটিও নিয়মিত ভাঙন 
সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে বোজ /শাবাব 
আগে মেখে নিতে হবে। 


৪| সপ্তাহে মাত একবারই 
মাসক নেওয়া উচিত । বেসনে সর বা 
দুধ মিশিয়ে (চোখের ঢারিপাশের 
কোমল তুক বাদ দিয়ে) মুখে মাখতে 
হবে। বেসন মাখার পব দশ পনের 
মিনিট রেখে ঈষদফ গরম জলে ধুয়ে 
ফৈেলাতে হবে। একপদেড় চামচ 
রি কয়েক ফোঁটা লেবুর রস 

শয়েও মাসক টিবি করতে পাবা 
ঘায়। ৃ 

সাজ সজ্জা সুলভ চাত্র তত্টির 
জর্না। মধাবিভ মেয়েদের সবাচায় 
বড় প্রবণতা বিবার পূর্ব জীবনে 
প্লাজগন্জোয় হারা ঘাভটা মনোযোগ 
€ সছেতন নিজেকে লাবণমেয়ী ও 
আকর্ষণীয়া করে তোলার ঈন। ঠিক 
ততখানিউ অমনোযোগী বিবাহে হর 


18801 ৮4. 
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জশিবনে ! মনসহাদ্রিক বিশিশষ ৭ 
কাক না কেন, এ ধবনর মানসি 
আহত অনাধুনিক এ আদ 
হীবনেব একটি হেট তার 
লিংশষ । সব কিছু মানিয়ে শেবাগ 
ও দামিতু যখন মঅধবিত্ ঘ 
মেলয়াদ্রেই, এখন সব ক। 
মানুষদের কচি পছন্দের কিছুটা 
দিতে তবে বৈকি । সনেক চে 
দেখা যায় স্বামীব রাচাবোধ পুর 
পদ্তী আথবা ধিক উল্টা ০0 
বেশে আকর্ষণীয়া অতল 

নিকাই পন্ছপণ এ 
একটা আপস নিতান্তই না ও 
খাম ভাঙলে অন। পথখটাই। £ 
1ন6য়া শাল । কথাটি যখন পিন 
ধন আব এসির পির ও 
নিজেএ পরামী ননদ বা শাশুড়ি, 
চাদের অচামহের কিছু মূলা 
আাখেবে ঠাদের লাভ হাড়া এ 
নেই । ভাচ্ছাড়। সুখী গৃঠবে 
একজন লাবণাময়ী, শুস্রী, পরিচ 
দষ্টিনল্দ্প মহ্িলান সতুফ আপে 
কর্মশ্লাণত দিনের শোষে কোন 
"বাসীর গৃহঠাগমনকে 411 ৫4 1 
করবে |] 






ঠ রি 


€৬ এ ১৭ ৮৭ ৪1 ৭4 4 এ 7 র্‌ 
চে ধা পা ৭ নি 2 এব ২ ৮7157 
রর রি 


শৃক্পা বন্দ্যোপাধ্যায়. 


বিয়ের সময় সব দ্বেলেরই রাজ- 
কন্যা চাই। কেশবতী কন্যা সে, 
বৃচবরণ চুল। দূধে আলতা গায়ের 
রঙ। কালো ভোমরার মতন যার দু 


চোখ টিকোলো নাক। কুন্দদক্তী 


শরীরে পদ্মগোলাপের গম্ধ, এক 
কথাম় রূপকথার £সই রাজকনো। 


হাসলে বারে সোনা, কাদিলে বরনে 
মুক্ডো,। করাটা সি না মিথো 'পাত্রী 
চাই' বিক্টাপানর দিকে এক নজর 


দিলেই দেখা যাবে। সকলে চান 
সৃন্দরী সৃরূপাদের। শধু কি তাই 


সেই সঙ্গে তাকে রন্ধনে, গৃহকর্মে 


হতে হবে নিপুণা, সেলাই বুনোন 


ছাঁটকাট তাও জানতে হবে। নৃতো 


সঞ্গগিতে অংকন পটিযসী। এক 
কথায় সর্বশাসত্র-ধিশারদ | 

আমলে বিয়ের পা্রদের 
আামি দোষ দিই না। দোষ 
আমার্দের। ভারতীয় কাবা 
সাহি'তা নাটক পধাণ গাথা" 
গুলির ।এই সাঠি সম্ভার 
গুলির সব নায়িকা উপ 
'শাযিকা এমনকি পব্রিচাবি” 
ক।বা পর্যন্ত ছিলেন পাপে 
লাবণো অশেষ গুণের অধি 
কারী । 

তহালেবেলা থেকেই এই সব কাবা 
সাতি এগুলির গশপ শোনার ফলে 
সঙ্ঞান্তে মনেধ আধো একটি ছবিই 
ফাটে ওঠে যান রাপেৰ কোন হলনা 


/ন2। হারপবও আছে প্পকথাব 
দোবাতব্, । সোনার খাটে গা কাপার 
খাটে পা দিয়ে রাজকন্যা শ্য়ে 
'বাদ্ছেন। এ৩ কপ। আহা। রাজ- 


পত্রের চোখে পক পড়ে বা! 


এই কঠিন কলিযৃগে পাত্র রি 
বেচারা তাই সুন্দরী বউ (ঠা... 
পাবার জানো পাগলের 

তন ছোটে । কোথায় পে 
দ্বঙ্নে দেখা রাজকন্যা : রি ভি 
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বে [পি ৮ ্ধ ্ রখ 1 রঙ রি শি রি রি ন্‌ ম/ 
॥ ৪৯ ৫ ৫ ৮ রন ৮ ্ু 
১ 8781] ৪১: $ “৪ 









সু 
মানুষের হাত নেই। তার নারী ধর্ম থেকে সরে আসবেন? 
সল্মের জনয যেমন দায়ী নয়,তেমনি দয়া মায়া প্রেম প্রীতি সেবা যত 
মেয়েদের উজাড় করে দেওয়া ফোন 


রাপ লাবণও ভার হালতির বাইয়ে। 








































তাহলেও আজকের দিনে সৌন্দর্য পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। মেয়ে. টি 
একটা বিরাট প্রতিবন্ধক নয়। যে ্ 
কোন মেয়েই অপরূপা না হোক, করলাম, চাকরি করতে এসে চেহা- ::$ 
সাধারণ সুন্দর হতে পারেন বৈকি। ৩1৮৮ 
স্কঙ্মে কলেজে অফি রটে মাঃ গোপা বলল, একেবারেই ৭ 
টি ০২১০ পপ 
যাচ্ছেন। ট্রাম বাস যান জট রোদ্দুর সকাল দালটা পাড়ে দশটার ঘধো বাস. 
বৃষ্টি মাথায় করে পূরষদের মতনই ট্রেন ধয়ে অফিসে পৌঁছতে হয়। 
শরীরের যত নব কখন? 


তাঁদের পরিশ্রম করতে হচ্ছে। 
আবার গৃহে, সেখানেও তাঁদের 





কাজল, ঠোঁটে স্বাভাবিক লিপস্টিক, :, 


বিউটি কলসাস অথর্ধি ০ ক'্পাফে সোয়েটের টিপ শাড়ি '. 
যতটুকু কূপ লাবণা দিয়ে গোলাপী। 

ছেন তাই দিয়েই নিশ্রেকে গোপা 1 হেসে বলল: .. 
হীরা যারে দেখুন, এটুকু সাক্তগোজ্ না করলে .: 
এ প্রুসম্গেই কথা সব মেয়েদেরই ভীধণ বোকা ধোকা : 

হুল অফিস পাড়ার লাগে। টাকা পয়সা নেই বলে কি এই 

বহু মেয়ে বউদের সামানা বিলাসিতাও করব না, 

সঙ্গো। শোপা তাছাড়া ববতেই পারক্ধেন, এখনও 

মিত্র, বয়স বিয়ে ॥ বিয়ের কথা মাঝে 

তেইশ মাঝেই ওঠে । হয়েও যাবে শিগগির | 

চক্বিশ। তাই নিজের দিকে তাকাতেই হয়। 






























বিশেষ করে মা কাকিমা ভীষগ .: 
রাগারাগি করে। সেজনা শরীরের 
যতও নিশ্চয় নিতে হয়। 


গোপা পরিক্কার গলায় বলল, 
মধাবিপ্ত থরের মেয়ে, বিউটি পার, 
লারে গিয়ে দুল বাঁধা কি শুকের যত 
নেওয়া হয়ে ওঠে না ঠিকহ। কিন্তু 
রোজ রাত্রে শোবার আশে 
বাঁধতে, মুখে ব্রিম লাগাতে সে 
05448 
শেছে। : 

গোপার নে হয়নি। 
তার মতে, রূপটচরি প্রয়োজন । 
কিন্তু সবর্ণি সিংহ, ম্বোভনা সমা..... 
দার, পাপিয়া রায় এদের সকলেরই 
বিয়েথা হয়ে গেছে । কেউ কেউ মাও. 
হয়েছেন।" এঁদের কি রাপচচকি .. 
প্রয়োজন নেই ” ওঁরা কী বলেন; 
শোভনার গায়ের রঙ বেশ কালো 1." : 
গ্বাপ্থাও যৈ খুব ভাল তা মনে হয় ". 
না। কিচ্তু কেউ ওকে দেখতে খারাপ 
বলবে আমার.বিশ্বাস হয় না। রি 


. কমলালেবু রঙের ক 
২ 


8 


যুপোর চেন গলায়, ৬ 

দাঁখাতে অতি সাধারণ শোভনার্কে, 

সভিই ব্ডারী শোভন লাগছে), টা রী 
" উনি বললেন, বিয়ে হাতে গেছে, 

৫ ছেলোেয়ের মা বলে কি মা 

ঈসাজতে রবে : অফিসে কাজ উনি. 







০. শাহীন পানী খাট নামত 27 


টু 


লও ০7 শী 
ক 


হা পপ ওলা ্ 
এ ০ 
? 


টাও 
শর 


চরহ, উল হা 
পচ 
* 
রি ৬৪৭৭ 
রঃ 


সস 
স্ক্ 


বানান তি পন্টিতহ 


২ ৩৮ পদক তত পলা 
ৃ 


শি 


সং নিল পচা জবা ক ২৯ 
প 





সব সময় চোখ ম্বখ রঙ করতে হবে, 
মেক-আপ 


হবে” 


লতিকা চক্রবর্তী রা করে 
চেঁচামেচি করলেও, আমি রেগে 
যাইনি। শান্তভাবে বলেছিলাম, 
সৌন্দর্য অথবা রূপচচা বলতে কি 
আপনি চোখ মুখ রঙ করা বোকেন : 
নাকি রাপচচর্ণ শধু এয়ার হোসটেস, 
রিসেপশনিসট, ফিলমস্টাররা করে 
থাকেন” এই যে আপনি লাল 
বৃটিদার শাড়িখানি পরে আছেন, 
কপালে বড় সিঁদূরের টিপ। এই 
বাজারেও নাকের হীরেটি বিকমিক 
করছে। এ কি সৌন্দর্যচচঠ নয় : 
আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনাকে 
দেখতে সৃন্দর লাগবে বলেই আপনি 
এমন করে সেজেছেন। 

লতিকা চক্রবর্তীর মুখের রেখা 
নরম হয়ে গিয়েছিল। উনি হেসে 
বললেন, এটুকৃও করব না নাকি : 
আমাদের এটুকৃও করতে দিতে চাও 
না বুঝি 
বান্ধ্বী আছেন আম্রার। সত 


, বলতে কি তাঁরা কেউই চোখে মুখে 
রঙ লাগিয়ে মুখে একরাশ স্লো 


পাউডার লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান না। 


এগুলোর ব্যবহার শুধুমাত্র টি 
করার সময় স্টডিওর ভেতরে 

করে থাকেন। এটা কিনতু ঠিকই, 
এখনও আনেক মের মা চোখে 
ঘন কাক্তল ঠোঁটে টকটকে লিপসটিক 
মুখে প্রচন্ড মেক আপ সঙ্গে দামী 
শাড়ি ব্রাউজ না পরলে সাজসজ্জা 
হয় না। বান ধাবণা একবারে। 


একটি মৈয়েকে সুন্দরী হাতে গেলে. 


বীভধসভানে সাজার দরকার হয় 
না। প্রয়োজন পরিমিত বোধ, এবং 
সংখমে। সব মেয়েকেই সব কিছু 
মানায় না। কী ধরনের প্রসাধন সে 
লবতে পাবে হা বুঝে ভাল করে 
ঘাচাই করে বন্ধুর পরামর্শ নিয়ে 
ধপ্ুলিত তাবি। 


খাঁর গায়ের রঙ কালো তাঁকে 





4 ভি 


1 


লী 


্ 5 


উপরন্তু চামড়া অধা্ধ শরীরের : 


কোমল তৃঁকের জৌলুস কমে ঘাবে। 


মনে রাখা দরকার কালো মানে 


কৃৎসিত নয়। কালো রঙের মধোও 
এক ধরনের লাবণা থাকে । যা হয়ত 
চোখ ঝলসায় না কিন্তু মনকে স্নিগ্ধ 
করে। 


আর গায়ের রঙ যাঁদের ফরসা 
তাঁরা তো যা পরবেন তাই মানিয়ে 
যাবে। এক্ষেত্রেও একটা কথা ভাল 
করে মনে রাখা দববার । আমাদের 
এই গরম দেশে ফরসা রঙ মেনটেন 
করা বেশ কঠিন বাপার। রোদ্দূরে 
অযতেন অনেক লালচে ফরসাই 
বিচ্ছিরি পোড়া তামাটে হয়ে যায়। 
রঙ জলে নম্ট হওয়া যাকে বলে। 

তবে সৌন্দর্যে প্রথম ও প্রধান 
কথা তো রঙই নয়। সৌন্দর্মের 
প্রকাশ চোখে মুখে শরীবের গঠনে 
চলাফেবার আচরণে. তার বাত্তিফ্ত্ু। 
সব মিলিয়েই রাপ তৈরি হয়। 

অতান্ত কবপবান আমার এক 
বন্ধূর 'কথা জানি যিনি ভালবেসে 
বিয়ে করলেন দেখতে একেবারেই' 
ভাল নয় এমন একটি মেয়েকে । মা 
সাসিবা [ভা তাজ্জব। এইরকক 
একটা ছেলে কিনা ওই মেয়েকে বিয়ে 
করল * ওর নখের যুশ্যি নয়) 
টিকে কেন তিনি পছন্দ করলেন 





রি 


: নি রি মিহি? ১, নিন মি স্ব বর: ৮৪ 


১৮১৮২৭৬৮৭ 
করলে ওই কণ্ঠ কি তিনি পুনতে 
পৈতেন, 

তাই একটি সূন্দরী মেয়ের হানি 
কথা মান অভিমান প্রকাশের মধোও 
মুখতার প্রশ্ন থাকে। ওই যে 
বললাম রূপকথায় রাজকন্যারা 
শৃধ্ই রূপের ডালি ছিলেন না, 
তাঁদের হাসিতে হীরে মানিকের 
ফুলবুরি বরত আর অগ্রুতে মুক্তেণ 
যাশি। 

অনেকেই হয়ত্‌ ভূরু কুঁচকে 
বলবেন, মহাশয়া কি আমাদের হাসি 
কাম্নাতেও ডেজাল মেশাতে বল- 
বেন" না, তা বলছি না তবে ঠিকমত 
চলাফেরা, যাকে বলে আদব কায়দা 
শেখারও তো একটা বাপার আছে | 
সেটা শিখতে হবে। অর্থাৎ কোন 
ক্ষেত্রেই অমার্জিত আচরণ নয়। 
রূচির পরিচয় থাকবে সর্বত্র । মনে হয় 
যাঁর স্বাস্হা ভাল, ঝকবকে তর. 
তাজা জীবন্ত মনের মেয়ে, তিনিই 
সুন্দরী। এই সৌন্দর্য ফিতে দিয়ে 


মাপা যায় মা। এসব অর্জন করতে 


হয়। 


বাহ্যিক সৌন্দর্যচচরি নিশ্চয়ই 
কিছু প্রয়োজন আছে। একবারের 
জায়গায় দুবার স্লান | স্নানের আগে 
রূপটান হিসেবে মুখে গলায় হাতে 
পায়ে কিছু হলুদ বাটা কাঁচা দৃধ 
মিশিয়ে মাখলে তক উড্ভ্রল হয়। 


মসৃণতা বাড়ে। যাঁদের তক খুব তেল 








পরিধান হব স্্পনপ্ীি 





রি তন ১, হুর পা 65 নত 0৫ প্রাক 1 ৪৩৮৫) 54৭185 পদু 
'দিম়ে 


৪৮৮৮০ শশী দূ দিয়ে 
মাখতে পারেন । 'চোখেয় লিয়ে 
সপ 

। দ্বলের যত 
পরিচ্ছন্নতা । বাজারে নানা জোম, 
পানির শ্যামপৃ পাওয়া যায়। কোনটি 
উপযুক্ত বেছে নিতে হবে। যাঁরা 
শ্যামপূ বাবহার করবেন না, তাঁদের 
৮২ 
অথবা ডাল বাটা 
রিনার নজর 
ভাবে । তবে এই সঙ্গো এটা ভূললে 
চলবে না চুলের প্রধান খাদ্য তেল। 
তেল না মাখলে মূল কিছুতেই টিকবে 
না। তাই রোজ সম্ভব না হলেও 
ক্লরতে হবে। রান্না ঘরে সংসায়ের 
হলেও এতে শরীরের সমস্ত অধ্গ- 
প্রতাঙ্গের বায়াম হয় না। তাই 
হবে। আসন হচ্ছে সবচেয়ে ভাল 
উপায়। কে কোন আসনটি করবেন 
যে কোন মেয়েদের বায়াম সংক্রান্ত 
বই থেকে দেখে নাতি পারবেন। 
আর বলি বেশ ভোরবেলা ওঠা 
স্বাস্হোর পক্ষে খুব ভাল। ভোর- 
বেলা খালি পায়ে খোলা ছাদ কিংবা 
বারান্দায় হাঁটুন, শরীর মন দৃইই 
বরঝরে হতবে। খাওয়া দাওয়ারও 
একটা বিরাট ভূমিকা আছে । অতি- 
রি তেলমশলা ভাজা জিনিস বর্জন 
করাই যু্তিন্যৃক্ত। প্রতিদিন রান্নার 
সঙ্গে পেঁপে কচিকলা কিছু সবৃজ 
তবকারি রাখা খুব ভাল । যাঁরা খুব 
সর্দিকাশিতে প্রায়ই (ভোগেন তাঁরা 
যদি বোষ্ত আধখানা পাতিলেবুর রস 
কিংবা আমলকি থান খুব ভাল ফল 
দেবে। আমলকিতে প্রচুর পরিমাণে 
ভিটামিন সি আছে। যা. তুকের 
পক্ষেও খুব ভাল। 

তবে সুন্দরী বলব তাকে, যাঁর 
বাক্িত্ব আছে। যার কথাবাতা 
আচরণ মাধূরীমাখা, যার পোশাকে 
চোখ ঝলসায় না, কিন্তু মনে সম্ভ্রম 
জাগায়। যে মেয়ের মনে এতটুকু 
হিনমনাতা নই তিনিই সুন্দরী। 


সুন্দরী বলতে আমি এখনও 
এঁদেরই বৃবি। এ সৌন্দর্য তো? 
আরোশিত নয়। বানানও নয়। 
শিক্ষা ও সুর্চি এদের রূপর্সী করে। 
নির্মল অন্তরের প্রকাশ চলাফেরার 
মধোও প্রকাশ পায়। চোখ, মুখ, 

নর ওপারেখ এর 


ৃ রি রা 
1 ৫ 1 তং 
2750 


এত. পোশাক, তবুশ 


শাড়ি কিন্তু শধুমাত্র শরীরের 
আবরণ নয়। শাড়ি নারীদেহকে যে 


কোন পোশাকের চেয়ে বেশি সুন্দর 
করে তুলে ধরতে পারে। একটু বেশি 
মোটা বা একটু বেশি রোগাদের 
শরীরে সৌন্দর্যের ঘাটতিটুকু শাড়ি 
৪১ পোশাকেই এমন- 
ডাবে পূরণ করা যায় না। আবার, 
সুন্দর শরীরকে সুন্দরতম করে 
তুলতেও শাড়ির কোন জুড়ি নেই । " 
গত যদ্থরর মে মাসে গযাংটক 
গিয়েছিলাম। ওখানে উঠেছিলাম? 
সরকারি টুরিসট লরজে। পাশের 
রুমের মিষ্টি নতুন বউ চন্দিমা রায়েব 
সঙ্গে আলাপ হল। বন ডান্তণর। 
ওরা কলকাতার বাসিন্দা। এসেছে 
হনিুনে। চন্দিবমার রঙটা দেখার 
মত! টকটকে ফরসা । গায়ের মসূণ 


চামড়া রংকে আরো আকর্ষণীয় 
করেছে । মিষ্টি মুখ গভীর দুটি 


প্যাখ । লযস বাইশ থেকে পঁচিশের 
মধো বে মনে হয়। উচ্চতা পাঁচ 
ঘাটের মধে। উচ্চভা মনুপাতে এক] 
বেশি ? 9711 

পতিদিনত লজ ভাড়াও গোটু 
শ্যাংটকেল এখানে ওখানে চন্দিমার 
সো দখা হত্য যেত পর পরনে 
ধাকত শীলা সিলক, মুরশিদাবাছি 
ল্য, দক্ষিণ ভএধতীয় সিপক বা 
পিওর দিলক। ওর প্রতিটি শাড়িই 
দারুণ উজ্জল রঙের | শাড়িগুলো 
এব গায়ে আারো খুলহ । চিক্িমার 
শিক তাকিঘে লোভ সামলীতে না 
প্পবে আমিই ওশ কয়েকটা বিন 
ছবি ভুলে বোখে দিয়েছি । 

একদিন একটা হোটেলে মামবা 
সপলিবাবে লানচ সারছি, সবিস্মায়ে 
দখলাম ডাঃ রায় ও চল্দিমা দুকছে । 

কি সতিই চন্দিঘ।। পরনে চুড়িদার 
নি কেমন বেডপ মোটা 
লাগছ্ছে। শাড়িঙিন অবস্তায় এই 
প্রথম গর শরীবের খুঁতগুলো প্রকট 
হয়ে উঠেছে! এই মুহর্তে ওকে যারা 
দেখছে, তারা চিন্তাও করতে পারবে 
না এই চেহারাই শাড়িতে বত 
মোহময় ভয়ে ওঠে । 

কিশোরী ও সদা-তরাণীদের কাছে 
চুড়িদার কামিজ কৃত, জিনস প্যানট 
ও কামিজ, কাফতান, ম্যাকসি, মিডি, 
ঘাথয়া ও চেলি যথেষ্ট সমাদর আদায় 
করেছে। কিন্তু যৌবনের রূপ ধরে 
রাখতে শাড়ি অপ্রতিষ্ধষ্্ী। মে কোন 
অনুষ্ঠানে, তা সে বিয়েবাড়ি হোক যা 
তারামুক্ত হোটেলের ব্যাংকোয়েট 
হলের কোন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানই 
হোক, দেখবেন পোশাকের রাজতে 
শাড়িই সম্ঘার্জীর আগস দখল করে 
রয়েছে 7. ১4 

পড়, ঘ্যাফাটা গঠয়নরস বাপ 


সি এ 


? 
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মাত করে রেখেছে। 


দস লত প 
আমার কতটি গিয়েছিদা জাঠে। ওর 
সঙিগনী ছিলাম আমি, মানান পোপা- 
দারুণ লাগছিল । এ যেন ফ্যানগি 
ডেপসর প্রদর্শনী । কত রকমের 
বিচিত্র পোপাকেই না সাজিয়েছে 
নিজেদের | তথু শাড়িই মাঠের আমর 
আর নানা 
ধরনের শাড়ির আধা সংঙ্মা- 
পারিষ্ঠতায় মাসর মাতিয়েশ্ছ টাঙহগা। 
ইজ শাড়ি। সাদা পখাদুলর পিলক 
টাঙাইলে শ্মেরন, লাল লং কালো 
রেশমের আঁচল ও পাড়ের আভি- 
জানা সতাই মল কা়ে। আমার 
পরনেও ছিল ফাইন সূল্তার মুগা 
পাড়ের টা্গাইল। শাড়িটা যে 
অনেকেরই দৃষ্টি জাকর্ষণ করছি 
তা বৃঝতেই পারছিলাম। 


সিল্ক টাংগাইল তে বিভিন্ন 


পদ্দশর লমল্মছের মন কী ভীঘণ 
রকম জম্ম করেছে, তা এই এখানেই 
পথম বৃঝতে পারলাম । অবাগগালি 
"দর শরীরে বাঙ্গজার টাঙ্গাইল 
ছেখে সেদিন লতি আনন্দ লয়, 
ছিজাম | টাঙ্গাইল, ধনেখালি শাড়ির 
নকশার বাহার ও পরার মারাম 
আজকালকার মেয়েদের মন জয় 
করেলছ। এই সব শাড়ির চাহিঙাও 
এখন খুব বেশি! সঙ্গে বাংলার 
বিষ্ুপূরী ও শান্তিপুরী দিঙাকের 
চাহিদাও আন্মহর্ধমান | তবে বছর 
খানেক ধরে লঙ্কা করছি, মেয়েরা 
চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ির চেয়ে সর 
পাড় তাঁতের শাড়িই বেশি পছন্দ 
কয়তছেন। 

মেয়েদের শরীরের সৌন্দর্যকে 
ফুটিয়ে তোঙ্াই শাড়ির কাজ। 


শরীয়ের গঠন ও গায়ে রঙের কথা 
মনে রেখে শাড়ি বাছল্গে বাতির ও." 


লাবখ্দ সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে। 
অবশ্য সেই সাতে এটাও মনে রাখা 
উচিত কোথায় কেমন শাড়ি পরব; 


কয়েকদিন আগে কঙাফাহার এক 
অভিজাত শ্লাবে দেখা হয়েছিল 
আমার কেয়ালিয়ান বাধ্ধবী মাধবীর 
সঙ্পো। রঙ শামলা কিন্তু শামলা 
রঙের সৌন্দর্য যে কত সূন্দর হয় 
মাধবী তার জীষষ্ত প্রমাণ । ওর এই 


এ প্ধাস্ট্রিস্ধর | 





নিবচিনের মধোই১ পৃকিয়ে ঝয়েছে। 


' সেদিন ওর পরল [৪ হালকা হলুদ 


রঙের দ্ীনা সিলকফের থান । গায়ে উ 
থানেরই কনুই বি চম্বাহাত? 
| দিন পার 
বারই ঘুরে বে ওকে দেখছিলাম । 
জানি, জাখার তই লাবী- 
ক পু্ষ নির্বিশেষে আবে অনেকে 
১ দুর্িবার আবর্থণে ওর দিকে বারবার 
তাব্ষিয়েছিক । 

অক্ষ করেছি, মাধবী সব সময় 
হালকা মিম্টি ফেব শাড়ি পঙ্ইন্দ 
করে, যেটা. একজন কেয়ালিয়ানের 
| ফাতছ আশা করা যায় না। কেরা- 


মা 


| উজ্ভুল রঙে য়? ৫ রঃ 
টি সন্দর গাল, 


কেলি আর রি ্ি 
৪ কোন রঙের 
শাড়িতে লাগে 


না? বি 

চলতি ঝাথায়. 
টু 

৬ মরসারা যা, 
রি খর পারে এনে: 
“তাতেই. 





এটি * গস্নর জপতে. রর 
বন্ধু। শে চার মহ লেখতে 1. 
স্বা্মীটি বড় চাকা । গানেরণাইরে ২ 
ওব শাখ নিজেকে স্মজান | রী 
সরু স্টক তথু নিত্য নাহুল শাড়ি 
না কিনে খাকতে পারে না। শাড়ি... 
পছ্ধন্দ করে দেওয়ার জনা মাকে 3 
কেট জামাকে ধরে নিয়ে যার ও 
রা াধাদণত ভারী অমির লি. 
কের শাহি পদ্থন্দ কবি শুড়িখার :; 
উজ্ঠল ঘুর জী সলকের শাড়ি, 
গুরু গাষে দারাণ মানাহু। এড়িশার 1 
শড়িতে কলটাসট রছে স্হাপাতে, ও 
নিশি বা পৃতুল টুতুলের সা: 
হঘ বচন শীর্ঘয্পীগের অপর্ব মাপে । .. 
এই শ্রীপণহি যখন হালকা ঘের .. 


সি 
পা পা 
নিই 


যত 


হা ৮১ পু রঙ্গিন 


কোন সিনথেটিক শাড়ি পরে তখন 
ওর রাপ সৌন্দর্য তেমনটি খোলে না। 


চওড়া পাড় বা পাড় দেওয়া শাড়ি 
দীর্ঘা,গীদের গায়ে সৃষ্দর মানায়, বরং 
সঁতা বলতে কি যাঁরা অতি দীঘঙ্গী 
তাদের শাড়ির চওড়া পাড় অনোর 
দৃষ্টির সামনে শরীরকে একটু ছোট 
করে নিয়ে আসে, সামগ্জসা পূর্ণ 
দেখায় । সাধারণত বাঙালি মেয়েদের, 


মানানসই । 

গ্বজ্প উচ্চতার মেয়েদের, পাড়- 
বিহীন বা সরু পাড় শাড়িতে 
দবচেয়ে সৃন্দর লাগে। উমা আমার 
বান্ধ্ী। মেজর ঘরণী। শরীর ও 
ফ্যাশন নিয়ে খুবই যতবর্তী । স্মারট 
ও চৌখশ মেয়ে। গায়ের রং ফরসা, 
পাড়হ্ীন আর নানা ধরনের সিলবের 
একরঙা বা প্রিনটেড শাড়িতে 
নিজেকে সাজাতে ভালবামে। শাড়ি 
যে নিগ্ধক আবরণ মাত্র নয় তা ওকে 
দেখলেই বোঝা যায়। গত মাসে ওর 
কটক-নিবাসী একটা 
কটকি শাড়ি দিয়েছেন। গাঢ় কালচে 
লাল রঙের পাড়ে গড়িশি স্হাপতোর 
মোটিফ করা। সন্দেহ নেই খুবই 
র্ লোভনীয় শাড়ি। কিন্তু উমার সৃন্দর 
| শরীরকে এ শাড়ি পরমা সুন্দরী করে 
তুলতে পারল না। বরং চওড়া পাড় 
ও চওড়া আঁচল্লার এ শাড়িতে উমাকে 





 আপান কি ছাল্র, 


ঘা উচ্চতা তাতে সরু পাড়ই, 


হল। এহেন আগের উমা ময়: 

কপ 
কয়েক বছর হল দক্ষিণ কলকাতায় 
বাসিন্দা। ওর আমন্ত্রণে গুজরাটচিজ্ 
কিছু অনুষ্ঠানে যোগ পর 


টিক «৪7146 5) ছি প্‌ 
| এ 1 0 ঞ ক ্ 


বাড়িতে রাত করে। সাদা 
শাড়ি যে কত লাবণাযৃক্ত পোশাক 
তা ওদের দেখলে বোবা যায়। 
গুজরাটি রমণ্ণীদের প্রিয় শাড়ি 
ভানচৈ এখন বঙ্গললনাদেরও প্রিয় 
হয়ে উঠেছে । ঠাস বুনোন জমি, তার 
মধ্যে নকশা ও সুন্দর জরির কাজ 
দেখলে চোখ জড়িয়ে যায়। 

সবচেয়ে নার্মী-দারমী শাড়ি পাটোলা 
দারুণ রকম জমকালো । নববধূদের 
রূপের আগুন জ্বালাতে পাটোলার 


আপনার কি স্মৃতিশজি, চিন্তাশক্ি ও 
মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে £ 


8 আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল 
হয়ে পড়ছেন? আপনার ঘুম ঠিকমত 


হচ্ছে না? 








তালে এখনই আগপলার লিয়ামিত 


১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ 
তান শ৫- (৯০৩ উড 





রঃ 1১০ ১৮৭ বহর 
রি 








হয়েছিল তা অনা কোন পোশাকে 
সম্ডব দ্বিল না। একজন অতি নার্মী 
বোমবের অভিনের্রী তো সোচ্চারে 
জানালেন, বাঙলা ছবির অফার নেন, 
কলকাতায় এসে নানা ডিজাইনের 


মনোলোভা সব শাড়ি কেনার সৃযোগ 


পাণ্বন বলে। 

প্রিনট সিলক, আযমবিকান জর 
জেট বা অরগেনজা শাড়ির কিন্তু সব 
সময়ই ভালো চাহিদা রয়েছে। 
চাহিন্দা রয়েছে নানা রকম পিনট 
সিফন শাড়ির। আমেকান জরজেট 
দামে সিফনের মত হলেও খুব 
কাজের শাড়ি। সিফনের তুলনায় 
বহৃশুণ টেকে। কটন" অরগেনজা 
সুন্দর ফিগারে চমতকার খোলে। 
কারণ শাড়িটা সুন্দরভাবে গায়ে 
লেগে থাকে | ভাল চাহিদা আছে 


- ফুলভয়েলের। 


সৃতির প্রিনটেরও একটি বিরাট 
বাজার রয়েছে । অফিস এবং মার 
কেটিংএর জনা বা কলেজের 
ছাত্রীরা এই সৃতির শাড়ি ভীষণ 
বাবহার করে থাকেন। পরে আরাম, 
ডাঙলই টেকে, দেখতেও সুন্দর লাগে! 
অফিসযাত্রীরা অর্থবি যাঁরা বাসে- 
টামে যাতায়াত করেন তাঁরা অবশা 
সিনথেটিক শাড়িটাই বেশি পছন্দ 
নাইলন কোটা" বা গ্রারগেনজা 
ধরনের শাড়ি। এইসধ শাড়ির ভাঁজ 
ন্ট হবার সম্ভাবনা নেই । কাচা 
সহজ । ইস্তি করারও হা*গামা নেই, 





৮ 
র্‌ রর দি চি 





পীয় হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে লব্ষা- 
ছাতা সাঙগা হাউজটাই যেশি খোলে । 
হিজল 
অঙ্গাঞ্গিভাবে জড়িত।, 
১88১৩125 
শাড়িতেও কিন্তু দেছের 
খোলো না। 
সাধারখত যাঁদের দেহে একটু মেদ 
বেশি বা হাত মোটা, তাঁদের হাতা 
কাটা প্লাউজে আয়ও বেশি মোটা 
লাগবে। তাঁনদয় উচিত লম্ঘাহাতা 
বড়গলার ব্লাউজ পরা । ছোট গলাতে 
কিন্তু মোটাদের আরও মোটা লাগে । 
যে সব মহিলারা খুবই রোগা, তাঁদের 
হাতাকাটা ব্লাউজ কখনই পরা উচিত 
নয়। এতৈ তাঁদের আরও রোগা 
লাগবে। রোগাদের উচিত ম্যাগি- 
হাতা অথবা মাঝার-হাতা ও ছোট- 
গলার আাউজ পরা। রোশগাদের 
শরীরে লঙ্বা হাতাও ভাল লাগবে 
না। স্লিম বা সুন্দর চেহারায় যে 
কোন হাতার হ্বাউজেই ভাল লাগে। 
আমার ম্বার্মীর এক ফরাসি 
শিল্পীবন্ধু স্রীসহ কলকাতায় এসে- 
ছিলেন। আমার পরনের শাড়ি দেখে 
পপ 
চায় না। অবাক হয়ে 
চাইলেন সেলাই ছাড়া এ 
একটা পিনের সাহাফা না নিয়ে 
কীকরে বিরাট মাপের শাড়িটাকে 
এমন সুন্দর করে শরীরে জড়িয়ে 
সাবলীলভাবে সব কাজকর্ম করে 


চলেছি। 
ফালসে ফেবার আগে আমার 


কাছ থেকে ছাত্রীর মত অতি 
৪557845 

কলকাতার বিখাত 
কপ শাড়ি কিনে 
নিয়ে গেলেন। আর বলে গেলেন - 
পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই ঘুরেছি, 
কিন্তু কোন দেশের পোশাকেই এত 
ডিসেনটভাবে ডিসেনসি ও ডিগিটি 













৮ এক এ বশ (84): টি 
সী 0, রা 5 ১১) ৭ 





খুবই কম। বরং $. 
011 এবং 08582]. 






রা... এ বছরের পোশাক 
রা নর গাজায় রং সবই হালকা 
রি ধর্ষনের ৭ এর মধ্যে রয়েছে 






রবির রান 
(১ ০18০) এধং ঘাস 
বঙা পোশাক। এ রংগুলো 
: আবার শাদা নীরা সং 
পোশাকের 


ডি হগুলোতে পর্যন্ত দেখা মাচ্ছে। 

কি বসন্তকালের রূপ এ দেশে 

ত্মৃহৃ বদলায়। কখনও কখনও 
কনকনে হাওয়া বইতে থাকে। 

এই অনিশ্চিত কতগুলো দিনের জন্য 

এরা চামড়ার তৈরি পোশাকের 

ফাশনও রাখতে বাধা হয়। লেদা - 





অপ 


কিছু 

খত পারবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো কিছু স্াটম প্যানটের ষখেগে ০০11- 

ইওরোপে 'ফ্যাশন'ও পরিবর্তিত 151 হি হিসাবেও পরতে দেখা 
হতে থাকে। ফ্যাশনের জগতে 

গ্যারিপের পরই ইতালির নাম করা জ্যাকেট কিংবা ছোটখাট কোটের 


যেতে পারে। পথে চলতে ঠলতে' স্টাইল এ বছর তুক্তিদায়ক এক 
অপূর্ব নূরী মেয়েদের লারসঙজায়. পরিষর্তন এনেছে। কাঁধের ডিজাইন 
১৮1 শো বেশ প্রশগ্ত এবং গোলাকৃতি 
এমনকি-মাঝে মাঝে ওভাল গেপেও 





.তাকিয়ে 
সপ পান্তরিতু হ হচ্ছে। চরিত 


পর্যজ্ত। অবশ্য কিছু কেট 
আসা বদি 


ইতালির ফয়েকজন বিখাত 

ফাশান ডিজাইনারের পরিবেশিত 

রতি 
| 


জরজো আরমানি (0191819 
£5127816) 2 তাঁর 
সাচ্ছন্দ্যকর এক সৌন্দর্য এনেছেন। 

ংসার যোগা বলতে হবে। 
আরমানির ডিজাইনে স্বট জ্যাকো- 
গুলো কোমর পর্যন্ত লম্ঘা, কাঁধ 
প্রশস্ত এবং কলারের ভাঁজ খুবই 
চওড়া করা হয়েছে। এর সঙ্গে 
রয়েছে দূ ভাঁজ বেলট, সাবলীল 
ভঙ্গিতে কোমর ছাড়িয়ে নিতম্বে 
নেমে গেছে। আরমানির পরি- 
কল্পিত বয়ন এবং ছাট যদিও 


মে সোশাল 
পোশাকের ডিজাইনে তিনি 
মেয়েলী ভাবটা নিয়ে আসতে সক্ষম 
হয়েছেন। তাঁর 05101 31915-এ 
ডোরাকাটা লেদারের শারটগুলোতে 
সুতির কাপড়ের লাইনিং দেওয়া 
রয়েছে। সম্ধ্যাবেলায় পোশাকের 
জনা তিনি ফুল আঁকা সুতির 
ছিটকাপড়ের সঙ্গে চেক কাটা সবুজ 
অরগানডির এক আশ্চর্য রোমানটিক 
সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। একটুও 
অশোভন'মনে হয় না। 


শ্রীমতী লরা বিয়োজতির (1.9- 
19 7191810101) £ ডিজাইনে বেশ 
নতৃনত্‌ রয়েছে। দেহকে না জড়িয়ে 
একটি পোশাক কেমন করে ছন্দের 
তালে তালে দেহকে প্রকাশ করতে 
সক্ষম হয় বিয়োজতির ডিজাইনে 
তার স্পম্ট পরিচয় যুয়েছে। তাঁর 
পোশাকগুলোকে বঙ্গা হয় ৫01 
01595'-তাঁবুর় আকারে রচিত এই 
পোশাকটি লিনেন, অরগানডি 
এমনকি 1690170 দিয়েও তৈয়ি 
হচ্ছে। অরগানডি কাপড়ে স্তয়ে 
স্তরে কুঁচি দেওয়া এই ৫০ 
01655গুলো সাদা, লাল অথবা হলুদ 
রঙে তৈরি হচ্ছে। তাতে পোশাকে 
ষেশ পূর্ণতার সৃষ্টি করলেও ওজন 
বাড়ায় না। চ্হলাখ্গী রমণী, ধারা 
শরীরের অবাঞ্গিত মেদ ঢাকতে চান 
এ পোশাকগৃলো তাদের জনা 
বঙ্গা যেতে পায়ে। 
পোশাকের মধো রয়েছে কাশ্মিরী 
1801104015, লাল! কালোয়। সাায় 

এ পোশাকটি দেখতে খুবই 
ষ্দর। 


ডিজাইনার ফেনদি (চে) 




















ফর্যরতা মেয়েদের জনা এবছর খেন ৫ 
গ্ব্ন নিয়ে এসেছেন। তিনি এমন " 
ধয়নের বস্তের বাধছায় করেছেন যা' 
সাধারণত পুরুধদের পরিধানের 
জনাই ব্যবহাত হয়ে থাকে বেশি$- 
আচ্তিন শ্লাউজ ধরনের 
খাটো জযাকেটের সৃষ্টি করেছেন। . :)" 
ফেনদি সাদা রঙের সম্দো শক্ত.” 
ধরনের সুতির কাপড় দিয়ে ছয় 
বোতামের ৫010015 8168500' :. 
পোশাক তৈরি করেছেন। এ পোশা- 
কর্টি শ্লাউজ হিসাবেও পরা যায় .. 
শ্বধবা (07 হিসাবে ফেনদিরই তৈরি 
কলারহীন শারট এবং ই 
কাপড়ের ঝুঁচি দেওয়া লম্বা প্যানটের ..; 
সঙ্গেও পরা যায়। সাগ্যফালীন 
কালো ছরিনের চামড়ার পোশাক ।: 
এর কাঁচুলির সশপো রয়েছে একই 
বস্তের তৈরি 10911011760 (এক . 
্রনের গলায় ফাঁস লাগান দড়ির 
নমূনা)। কাঁচুলির ওপরে মাদৃশ্য'.. .. 
রেখে পরার জন্য রয়েছে হল্গিলেয় 
চামড়া দিয়েই তৈরি এক ধরনের 
প্লাউজ। রি 
গিয়ান ফাধকোর (0187) চে ২101 
8100) সংগঠাছের মধ্যে, রয়েছে গোখ রন না 




















৯০৯৭ 


পাওয়া যায়। তার হালকা ধরনের... 
লিনেনের 9১৩৫৩ জাকেটপুর্গো :.. 
টিলেতালা। এয সঙ্গে. পড়ার কালা :. 
তিনি কালো গাটিন দিয়ে স্কায়ট 
তৈরি করেছেন! এ ্ারটটির “:: ১: 
ডিজাইন একেবারেই সোজা, $1-. ৰ 


81871 ০41 তি নিত রর 
৪ দেওা 32 
গিযান পর 
সা 
০০০ 
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টি ১ 
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হন সী শেষিতুল চা, 
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স' 11101 স্কারট এবং পাকান (৫1011) 
7/৩৪(১-এর ব্লাউজগৃলো পথেঘাটে 


(118710৩0 
রঃ ১ 10 চা রা ডি 


টি ১০11 00৫" টাউজার প্ানট। 

চট. এতে পায়ের গোড়ার অংশগুলো রঃ 

৮. ছিপির মত রাখা হয়েছে | তাঁর তৈরি 

[ লিনেনের জ্যাকেট গুলোর ঘাড়ের 

8 ডিজাইন ওভাল শেপেব। এর সঙ্গ 

পন রি 

.. এবং প্যানট। 

2) ১৬৩এর টা 1০০৮" 

£. দেখতে পাওয়া যাবে.-পুটিয়ানো 

না সরপ্রানির (1.-8614170 ১001191781)) : 

৮. ডিজাইনে । তাঁর কালো 

র্‌ লিনেনের পানটের দৈর্ঘয গোড়ালির 

. ওপর পর্যন্ত রাখা, হয়েছে।- এর 

| সশো 'পাফড' (98015) হাভার 
' চেহারাতে যেন সতিকারের '৩19১৭- 

1 -1081109। নিয়ে আসতে পেয়েছে। .. 

১ তাঁর হাতাবিহীন কোটিগুলো এবারের 
বসন্তকালে খুব দেখা দিয়েছে । 
গশমের সুট প্যানটের সঙ্গে 000 
হিসাবে এ ধরনের জ্যাকেটের 
ব্যবহার খুব ভাল চলে। 

ঃ আলবারতা ফেয়েটি (৯1118 
15115101) ১ ৬০ 71৩০০ প্লাসের বোনদের বঞ্চিত ধরতে ্‌ 
যে ডিজাইন করেছেন তার মধ্যে যেসব, নিজ ০ রি 
রয়েছে ডোরাকাটা নীঁলরঙা পলাউজের. যলা হল আমাদের 
মত দেখতে গ্যারায়ডিনের জ্যাকেট । রাবার 
এয পেছনের কিছু অংশ আবার পাবে না। কিন্তু এ.দেং 
মাদা রঙে ঢাকা রয়েছে। এ * ক্বাধীন সয় ২ 
'জ্যাকেটটির সঙ্গে পরার ৯০ 
স্কারট। গুলো মোটেও অমার্জিত বা অশোভন 

'ফাশন' কথাটি এ দেশে খুব বলে মনে হয় না। বরং এর পেছনে 

তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে মায়। কতজনের কত সময়, প্রচেষ্টা এবং 
আঞ্জকের 'ফ্যাশন' কালই হয়ত পরিকম্পনা রয়েছে তার প্রশংসা না 
দেখা যাবে অচল হয়ে পড়েছে, করে পারা যায় না। [0 





' ক্কাণ হয়নি । তিনি পরেছিলেন একটা 





ফ্যাশন £ ফরাসি স্টাইল ১৯৮৩ 





ফ্যাশনের আন্তজাতিক রাজধানী কার ফয়াসি ডিজাইনে 
প্যারিসে ঠিক অকটোবর মাটিতেই  রঙই যেন আছে। একয়াত্ত 
বসন্ত যেন একেবারে বিকশিত-হয়ে নিনো সেমুত্তির ডিজাইনে। তিনি 
ওঠে। আর তাই নতুন নতৃন »আগাপাশতলা সাদা ব্যযহার করে- 
ফাশনেরও বাহার ছড়ায়। এ বছরও ছেন। জলিনেন শরটস থেকে সিলকের 


তার বাতিক্রম হয়নি । এই সময় কার 
দু লুভর-এর সস্তাহঘাপী নতুন 
ফাশনের মেলা দেখতে সারা 
পথিবীর পোশাক. বাবসায়ীরা 
হাজির হন। প্রায় ১২শো-র মত 
সাংবাদিক আসেন এই ফাশনের 
ডালমন্দ বিচার করার জন্যে। 


এ বছর ছদিনব্যাপী ফাাশন 
উৎসবে সবশ্বদ্ধ ৩৬টি ফ্যাশন শো 
হয়েছে । এখানে লক্ষা করার ব্যাপার 
বিদায়। সৈ জায়গায় এসছে 
সংক্ষিপ্ত পোশাক। রঙও খুব 
হালকা । সাদা আর হালকা গোলা এ 
পী। কারল লাজার ফেলডের এপি 
ডিজাইনে বেলট বাঁধা 
জামার সঙ্গে টিলে ও 
ঢালা করে 
চামড়ার কাজও 
মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন'মার 
বেরেত্তা এবারে মেয়েদের স্লোকের 
ডিজাইন বানিয়েছেন খুব চমৎকার। 
তিনি লিনেনের সম্গে কালো বা 
হলুদ নাইলন লাগিয়ে ছড়ান শ্লোক 
চালু করেছেন। এতে গলার কাট খুব 
নিচু আর কাঁধ চওড়া করে সেলাই 


করা। 
ক্ষ্দ মনতালা ফ্যাশন শো-এ 


সেজে এসেছিলেন এমনভাবে যেন 
তিনি ছোটখাট একজন নাবিক। 
অবশ্য মৈয়েলিভাব তাতে এতট্‌ক্‌ 




































স্কারট, তার গুপর ছোট একটা 
জাকেট । আর সেই সঙ্গে নাবিকদের 
পোশাকমাফিক ছোট ব্লাউজ | ঘিয়েরি 
মুগলাব আবার নাবিকদের মত এই 
ধরনের, একটা পোশাকের সঙ্পো & 
এবং রুপোর গয়না। ১: 

মনদ্রিয়ান প্টাইল আর পিকাসো 
স্টাইল ডিজাইনের জনো যিনি 
বিখাত সেই সেনট-লরেনট এবার 
বানিয়েছেন মাতিস আর ফারদানদ 
১ অসাস তে 
নামকরা শিল্পী। পিকান্োর মত 
এদের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে- 
ছ্কেন। প্রায় কুড়ি বন্ছর ধরে সেনট- 
লরেনটের ডিজাইনের খ্যাতি জগৎ. 
জোড়া। আর এক ফরাসি শিল্পী 
পলক্সি-র প্রতি -প্রম্ধার নিদর্শন. 
স্বরাপ অনা এক ডিজাইনার জ্যাকৃ- 
লিন জাকবসন বানিয়েছেন অসাধা- 
রণ পোশাক-আশাক। এই পোশাক 
মূলত আফরিকান পোণাক'রীতির 
কথাই মনে করিয়ে দেয়। 

এবারের পোশারকয় রঙ বাব. 


হারের কধা উঠতে পারে। তার সপ্শংস। 2 
উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন,এবার.  (য়েডিও স্কানস দাদ) দা 


ইটারদযাশন্য) দি 
| *. পরিবর্তন ২ ডলের ১৯০১৫. 


পোশাক পযন্ত 
এই সাদার বন্যা 
দেখেও অলেকে মৃদ্ধ। 





রর 
৭৬ 8 
ন্চ 





্ দিনের 






কঃ ন্‌ চি রা / ু 
ৰ ঃ হু এ 
॥ ।+ ৭. ্ মা ৮ এছ মি টা টং 





পাহাড়ী রায়চৌধুরী 









সৌন্দর্য ও স্বাস্হ্য রক্ষার প্রাকৃতিক উপায় নর 
এ 

প্রতিনিধি পরসাধনকে ভেষজ গৃণসমপন্ম করাটা  সোভিয়েতে টপ চিত 

বিশেষ ্ সোভিয়েত প্রসাধন বিদ্যার সীধারণ ভার আছে ভেষজ রি 


গল্প শোনা যায় সা নিরোর 
পর্তী পপিয়া গাধার দৃধ দিয়ে মুখ 
ধৃতেন। এমনকি সেই প্রা্ীনকালেও 


অভীগ্ট। এ পসগ্ছে কয়েকটি 
সোভিয়েত ভ্রীমের নাম উল্েখ করা 
চলে। যৈমন, স্ভেজেসট (সঙ্গীবতা।, 


শুণ। জকি এ 
এখন জনপ্রিয় হয়েছে ।' 






একথা জানা ছিল যে প্রসাধনের ভিক্তোনিয়া (স্টাবেবি ভ্রিম) বধক চিসেবে বাহার করত কাঁচা 
কার্যকরতা নির্ভর করে প্রসাধনের  হোতীতনি (মাড় ক্রিস) ধছু সাদা সিসে ও রুজ পহযোগে 
মধো টচৈবগত সন্রিন্ পদার্থ বট কী এগুলেঠহ আছে শশা আহা শ্‌ মুখ পেশা প্রচুর রঙ, তুরদ্তে 
আছে তাদের উপরে। জৈবগত স্বাভাবিক বস। 'ভেচেব' (রাজি) লাগাত অতি গা] 
সক্রিয় পদার্থ হিসাবে প্রধানত  ক্রিমে আছে পারসলি লতাব নিষসি : " প্রসাধন (বন্মান। 
বাবহত হত চর্বি ও তেল। /সাভিয়েত ইউনিয়নে সম্পাতি শতাব্দীর ও 


সোভিয়েত ইউনিয়নের মহিলা, 
দের জনা নানারকম ক্রিম (চামড়ায় 
লাগাবার জনা) পাওয়া যায়! 


শক্ত হচ্ছে তিরিশ পেলিষে যাওয়া 
মহিলাদের জনা ফলপ্রসূ চভষজ 
ক্রিস। যেমন, 'একসতেল' (এলিউ 


ডাল্তগণরদের সুপাবিশ অনুযায়ী এই খেরোকক্কাস সমল্পিত), 'লসনা়া 
তৈরি কবা হয়েছে।  নিমফা (অবণ। পরী শা লতা 

ক্রিমগুলোতে যোগ করা হয়েছে গিনসেদোর নিঘসি সমনিিত এবং 

স্বাভাবিকভাবে প্রা ত কিছু মলম এলিজিয়। (এজিলক্গ) কিল 


যথা, লতাপাতা, গুল, স্বাভাবিক 
রস ও বিভিন্ন উদ্ভিদে নিযসি | 





রি 
রি 
পণ লালিচমা 


চি 


গুলোর সাতাষে। সেম 


খব ভালভাবে বর গল শামা 
ভার ফলে সোভিয়েতে তৈবি ক্রিম (লখটি বাবা কাপতে রযানির 
যেমন হয়োছি আবামদায়ক তেমন পক্ন পা পড়ে সকল তা ঈাভ 
ভেষজ গুণসমপন্ন। পকৃষ্পিক্ষে কার হক চ্ষের পারল পর্ম 
*য় এঠে মসণ, নবধ ও হাজা চর্ম 















সার্চ 5 ধর পাখুতহ সাল অঙ্গানীয় 
2ম এতে বযাসেব ল 
এ [নর্থ মাছে বনি, তত লী 


এবং ভিটামিন এ' আর ও এ? ডি 
মস্কোর প্রপাধলাহ ছু শাদবিহণা বা উদ্ভাবিত হচ্ছে রর 

ইনস্টিটিউটে পরতে কটি পকাপুরর গত কয়েক বছরে সোভিয়ে- 

পসাধন পুঙ্খান পৃণ্থবূপে পরীক্ষা তের প্রসাধন উৎ পাদনকারী সংগ্া- | 


করা হয। পবীক্ষায় উল্দীর তালে 
তবেই সেটি উৎ পাদপেশ মনমতি 


ওয়া তা 














$রাসি সংস্তা সোকো 
'মকসট এব প্রধান 
মাদাম লানুতা ব্রেমস্কি। 








গোড়া 





অলুগ্র। তবে ১৯৬০- এর 
দশকে প্রসাধন পুনরায় 
মহিলাদের জীবনে 
গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা 


গিয়ে' প্রতোক মহিলা নিজস্ব রূচির 
সঙ্গে ভাল রেখে তার নিজস্বতাকে 
বাড়িযে তোলে । আঙ্ডকের প্রচলিত 





নতুন নতুন প্রসাধন 


গুলিতে ৭০টির অধিক প্রকারের 
প্রসাধন উৎপন্ন হয়েছে । তাদের 
৭১১৮৯ 
ও মগন্ধী দবা সম 

রী সপ 
চোখের পাতার র্লঙ “পচোলকা' 
(মৌমাছি) ব্যবহার করে চোখের 
পাতা পুরু ও দীর্ঘ হয় এবং সঙ্গে 


সঙ্গে নে ও হয়। পাইন ও ফাক 
গাছের যোগ করা হয় যাতে 


ঠোঁটি শুকিয়ে না যায়। আর মুখের. 


গ্রহণ 
. রুজ একদিকে যেমন চামড়ায় মনো- 
কাবছে। 
মত রঙ আনে, অনাদিকে চামড়াকে 
৫ বাতাস থেকে বক্ষা করে। 
রক, এমনিভাবে সোভিয়েত ইউ- .. 
৯" নিয়নের প্রসাধন-উৎপাদনকারী .:-, 
তি ২ শত লিলেপ এমন সমস্ত কিছুই উৎপন্ন 
| চামড়ার ফর্নাসরা বঙ্গে, তোমার চেহারা হয়েছে যা দিয়ে মহিলাদের সৃন্দয়ী ও ৃ 
খুঁতগুলোকে ঢাকা দিলেই. বাফিগার ঠিক রাখ, মৃখ তো বানিয়ে স্বাস্হাবতী দেখায়। .; 
লনা।' একখা বলেছেন নেওয়া চলে। "মুখ বানিয়ে নিতে প্রালীন কাহিনীতে শোনা যায় 


জিগোস করেছিল, 'বল তো আরসি, 
সত করে বল. এই জগতে সবচেয়ে 


হার মভামতকে সোভিয়েত ধারা হচ্ছে স্বাভাবিকতা ও সরলতা সুন্দরী কে :" 

্ বিশেষপ্তবা খুবই মূলা দিয়ে বঙ্জায় রাখা। প্রসাধন এমনভাবে আধুনিক একজন মহিলা, ঘে এই 
থাকেন। তিনি আরও) বলেছেন, করতে হবে যেন ফোন কৃত্রিমতাফুটে সমস্ত প্রসাধন বাবহার ধরে, সে 
'আমি জানি, স্বাভাবিকভাবে প্রত না ওঠে। নিশ্চয়ই শনবে আরসি জধাব দিচ্ছে 
মলমেব ভিত্তিতে ব্রিদমের কদর লোভি নিতাই  'তৃমি, তৃষি ছাড়া আর কে!' 0 
আপনাদের দেশে সবসময়েই আছে ইউনিয়নে নিত 


রা 5 পিক ২ ডিসোমবর ১৯৮৩ 
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এক্রটি ছোটো প্রাণ আপনার (ভতার একটু একটু কার শিশুর জনা সবার (সবা৷ পুষ্টি রি 
আপনার শিশু যাতে প্রধন দিন থেকেই যথেই পুষ্টিদায়ক বুকের 


্ 
৮ 


ধোড় গাঠ। তারপর একদিব তাকে আপনি মিজন নক মিশু | 
ঢুধ পায়, ভারানন্ত আপমার গর্ভাবস্থার, শেষ দিক থেকেই নিজের ' . ২. 


্ 
৭) ৯1 
1৮655 টি, 


আরে প্ররাবের, মাজর দুর পাইয়ে বড় কারন । ৃ 
মধ্যে পষ্টির ভাণ্ডার গড়ে তোল! প্রয়োজন ৮ ১7 
| আঁর যখন আপনি বুকের ছুধ খাওয়াচ্ছেন তখন আপনার শরীরের 


৪ ॥ 


ৰ ূ যে পুষ্টি শিশুর মধ্যে যাচ্ছে, তাকেও পূরণ করতে হবে। রঃ 
7. তাই গর্ভাবস্থার শেষ ধিকে এবং বুকের, ছুধ খাওয়াবার সময় আপনার :", 
ূ । মাদাম স্পেশাল অবস্ঠাই প্রয়োজন | ৫ 

মাদাঞ স্পেখা--গত্যির্যারর হয়া রি 
গর্ভবতী আর স্তন্গাত্রী মীয়েদের পু্টিসংক্রান্ত 0 রে (বিশ্ব: £. 


1 






্বাস্থা সংস্থার) নির্দেশ আছযারী . - ছি এরা 
তৈরী একটি অনুপম স্বাস্থাকর .. 8 
পানীয় -মাদধর্স স্পেশাল, যা টা: 
আপনার শিশুকে পর্যাপ্ত ৫ 


পরিমাণে পুষ্টিকর বুকের ছুধ 
খাওয়।তে আপনাকে চির 


' সাহায্য করে|... টি ৃ 
তাই ডাক্কারর৷ বলেন যে গর্ভাবস্থার সপ্তম মাস থেকে শুরু করে 1 


: , যতদিন আপনার লিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন তড়দিন রোঞজ মাঁদার্স . 


হি 
লি 
লি 


ূ স্পেশাল দুধের সাথে মিলিয়ে খাবেন.. এ রি 
175: সনে বাপ্ররের "*: ২ কি ২ সে 
রর ডাক্তার! 'বলেন যে অন্তত ছ মাস বয়স পযন্ত আপনার শিশুকে ":.. 


7 । রি 


| বুকের ছুধ খাওয়ানো উচিং। 
মাতৃ সার শিশু জন্মবিষয়ক প্রয়োগুনীয় আরও আঁবশ্যাক খবরের , 


ন্য আমাদের কাছে বিনামূল্যে .49760810 0ি 5০৪ ৪10৫ | 
5০] 09৮) পুস্তিকাঁটির জন্য আজই লিখুন। রর 
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রে ূ আর একটা বড় কারণ। এই ধরনের দুধ, দই, গুঁড়ো 
হয়ে থাকে আর যার পানীয় মধ্যে এক ধয়নের  দধ, গড়, 
“নিজেকে সুন্দর করে তুলতে কে কাজ করে প্রধানত ভিটামিনর বেরি লিডিনানেলেে 51 
2 হার! গেলে শরীরের ভেতর ইমোসিটল বীজ বাড়িতে] 
সুন্দর হয়ে ওঠার, নিজেকে সৃন্দর চুল পড়ে যাওয়া এবং কোলাইনের অভাব সৃষ্টি হয়। তি চিজ. 
চিরকালের । তাই ববগের পর যুগ কারণ শরীরে বি কমগ্লেকস-এর পড়া শুনব হয়। তাই আপনার যদি আর খান 
মানুষ নিজেকে সাজিয়েছে বিভিন্ন. অভাব। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে খুব বেশি চা, কফি বাক্যামপা কোলা একটু বেশি 
ভাবে, বিভিন্ন পোশাকে, বিভিন্স শরীরে দেখা দেয় বি কমগ্লেকেস- খাবার অভ্যাস থেকে থাকেন্তাহলে এরা 
অলংকারে। যূগে ঘূগে তাই এসেছে এর ঘ্বাটতি। তাই এই ছাটতি এখনই তা কমিয়ে ফেলুন। বরংলেবৃ রর গু 
রূপচচারর বিভিন্ন ধারা। কিন্তু শুধু ঠেকাতে 'সারা- জাতীয় ফল বা দিনে একটা করেবি- পারলে 
তো সুন্দর হওয়া যায না।সৃদ্দর হতে শ্রমের ফাঁকে? | কৰুন। এতে আপনার পরীরে বি মধূই খান। এসবে" 
গেলে চাই সৃস্হ এবং সতেজ স্রাস্হা পাবে হার কমগ্লেকস, কোলাইন অথবা ইনো-. র মধোই পাবেন 
ও শরীর । তাই যুগে যৃগে রাপচর্চরি এক চেষ্টা টিসলের অভাব হবে না, ব্ধ হবে ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেলিয়াঘ। 
এক পয়োজনীয় অংশ হিসেবে এ দল পড়াও। জানেনই তো এ দৃটোহই' হচ্ছে 
পরিগণিত হয়ে এসেছে শরীরকে করুন বিশ্রাম দা প্রাকৃতিক প্রতিষেধ্ক। 
সুরক্ষা করা। আজও তার প্রয়োজন নেওয়ার। দিনে উর খুসকি | 
ফুরিয়ে যায়নি। $ছুটা সময় কদে ভিটামিন এফ অথবা সেলেনিয়া- রে 

মাথাধবা থেকে শৃদ্ক ত্বক - মোগব্যায়াম আর মের অভার থেকে মাথায় খুসকির 8 বৃ চিবে। 
শরীরে নানা ধরনের আক্রমণ ধ্যানাভ্যাস করলে 8:, উৎপাত শুরু হয়। শরীরের সেলে: তাহলে এক্ষুগি কফি ৰাঠাপ্ডা নয 
আসে। এই সব আক্রমণের মূলেই আরো ভাল হয়। অভিরিত্ত * নিম্নামের অভাব হঙ্জে আপনি খেতে খাওয়া বন্ধ কন্ুন। এসব পানীয়ের : 


কিন্তু ভিটামিনের অভাব। কাজেই 
শরীরকে সুদ্ এবং সতেজ রাখতে 
ভিটামিনের প্রয়োজন সব 
থকে বেশি। এখানে 









চা, কফি বাঠান্ডা পানীয় খাওয়াও 


কিন্তু চুল পড়ে 
যাওয়ার 


পারেন টমাটো. টিউন্যা (এক জাতীয় 
সামুদ্রিক মাছ), গমের দানা প্রভৃতি। 
এর সবকটাহই ভিটামিন এফ-এ 
পরিপূর্ণ। এছাড়া সেলেনিয়াম আরো 


ভেতর যে ক্ষার থাকে তাই কিন্তু .. 
আপনার ব্রণকে আরো বাড়িয়ে 
তুলবে । এ ছাড়া ভাজা এবং চর্বি 
জাতীয় কিছ্ব খাবেন না। আর খাবেন 
লা আয়োডিন যুক্ত লবণ মাখন, 


আলোচনা করা হল পাবেন সূর্যমূখখীর বীঁজে, কুমড়োর ৃ 
শরীরের এমন বীজে এবং অন্যানা তরিতরকারির চকোলেট, কোকো, শক্ত পৃড়িং, 
বীজ থেকে তৈরি হওয়াতেলে। আর. পেসটি এবং চিনি জাতীয় যেকোন 
এখন তো ভিটামিন এফ-এ পরিপূর্ণ খাবার। রং ঘি তাতে চন 
কাপসূল পাওয়াই যাচ্ছে। ভাও তাহলে 
খে দিনে তিনবার পঞ্চাশ মিলিশ্বাম জিংক রর 
৮০৪ মিশিয়ে খান। আর ভিটামিন 'এ' 
প্রশিত। যুক্ত যে কোন খাবান, যেমন মাছের 
গর শুকনো চুলেরও তেল, লিভার, ডিম, দৃধ, ক্রি, চিজ, 1 
| | | ৰ 
কিন্তু ভিটামিন এফ এরই ঘাটতি। এসবাধাল। সওান শাকসবজি, | 
দিলেই চুলেরও প্রকৃতি হয়ে ওঠে বৃক্ষ নিশবাসে দুর্গন্ধ 
রী | রুক্ষ এবং ৃ 
আপনি খেতে পারেন সমুদ্রত্ধাত ভালভাবে দাঁত মাজেন। কিনব ৬ 





, 
428 


দুপ্ধজাত দ্ূবা। এগুলোর ভেতর 
আপনার শরীর খুঁজে পাবে আয়ো- 
ডিন! এ ছাড়া আর খাবেন কৃমড়োর 
বীজ আর সূর্যমুখী ফুলের বীজ । 
থেকে তৈরি হওয়া তেল। তবে সব 


আপনার নিশ্বাসে দূর্গম্ঘ থেকে 
যাচ্ছে। তাহলে ঘাবড়াবেন না। 
ক্লোরোফিলের, যার ফলে ঘা 
খাচ্ছেন তা ঠিকমত হজম করতে 
পারছেন না। এরকম হলে খান প্রচুর ৮. 


. 


ন্‌ 
॥ 


জে শনাক্ত 


৯৮ চে পিছ তি প্রি 


৬ 


থেকে ভাল হয় যদি রোজ নিয়ম করে ্ 

একমুঠো কুমড়োর বীজ খেতে তরিতরকা বিশেষ করে যদি". 
১, পারেন। শারুক জাতায় তরিতরকারি তধতে ? 
টি রঃ পায়েন তাহলে আরো ভাল হয় 
৪ মাথাধরা, মাথাবাধা আর খান বিটের উদ্পরাংশ, শালগাম 
(২, মাথাধরা এবং মাথাবাধার একটা আর লালরঙা কিছু তরকারি বা. 
প্রধান কারণ হল শরীরের অভিরিত্তত : ফলমূল। এর ভেতর আপনি পাবেন 
শঃ পরিশ্রম। এই মাথাবাথা ঠেকাতে  ক্লোরোফিল। 
২ সাহাঘা ভিটামিন ত্বকের 


প্লেকস। তাই এমন কিছ্বু খান যা 


০৮ 





হু সার 
্ ভিটামিন বি কমগ্লেকসে পরিপূর্ণ । ত্বকের শৃচ্ষতায় সব থেকে কাজ ....' 
টা এ ছাড়া খান একটু বেশি পরিমাণে: দেয় ভিটামিন 'এ' এবং ভিটাঁছিন'.. : 
৫172 
ব্ঞ্ ও ১ ৃ 

88. হট ডিস্যোহার ৯৪৮৫ | 

7740 রা 

ৎ ৯১৮8০ ৮ -ারিতেও ১ এত 


. যখনই আপনাপ 
127) 


নিরাপভার 


তথ গালা পন 





ঘণে রাখবেন 


প্রতিটি দেফ-ডপোজিট 
আপমারী ঠিক আপনার 
প্রয়োজন অনুযায়ী সাইক্জে 
ও দামে পাবেন । প্রা 
বিশেষভাবে মজবুত ও 
টেকসই কহে নিপুণ ও 
1,4 ₹ কারিগবী কোশলে 
ঠতনা ! একই নিপুণঠ। ১ পে তু. ২ 
রয়েছে আমাদেন অন্যান ৃ চি এ 
আসববেও। ৃ 


টপ 
গোদ্দার কোর্ট আমাদের 
মণ, প্র, শীতাতপ-নিয়নিত 
(শা-রুয়ে মাসন | 






1891 964 











'ই'। তুকের নিচে যে স্তয় থাকে 


তাকে 'এ' সুরক্ষা করে, ফলে তুঁকের 
উপরিভাগ হয়ে ওঠে আয়ো মস্ণ, 
আরো বকমকে। তঁকফে মস্ণ ও 
সুন্দর করে ত্বলতে হলে আপনার 
খাবারের সঙ্গে এমন কিনতু গ্রহণ 
করুন যাতে ভিটামিন 'এ' আছে। 
খান মিম্টি আলু. গাজর, লিভার 
এবং টম্মাটো। এগ্রাড়া ভিটমিন 'ই' 
পাবেন আপনি গমের তেল এবং 
গমের দানায় ।“আপনার ত্বক শুকনো 
হলে এই জাতীয় তেল বাবহার 
করৃন, ফল দেবে খুব ভাল। 


মাড়ি দিয়ে রত্ত পড়া 


আপনার মাড়িকে যদি সৃস্হ সবল 
রাখতে চান তাহলে আপনার 
শরীরের পক্ষে সব থেকে প্রয়োজন 
ভিটামিন 'সি' এবং বায়োফাভোন- 
য়েডস। বায়োফ্মাভোনয়েডস মাড়ির 
চারদিকে একটা সুরক্ষিত দেওয়াল 
গড়ে তোলে । এব ঘাটতি দেখা দিলে 
ছোট ছোট রকতন্কণিকা মাড়ির 
চারপাশে দানা বাঁধে। মাড়ির 
গোড়াকে করে তোলে দর্বল। মাড়ির 
অসুবিধা হলে তাই শরীরে ভিটামিন 
'সি' বাড়ানর চেম্টা করুন। খান 
কমলালেবু, পাতি লেবু, পেয়ারা, 
টমাটো, শালুক জাতীয় ফলমূল। 
পাভাওয়ালা শাকসবজি যাতে 
ভিটামিন 'সি' রয়েছে প্রষ্নব পবি- 
মাণে। 


কোম্ঠকাঠিনা 


আমাদের ভেভর অনেকেই এই 
অসখটিতে ভোগেন । খাবারে আঁশ 
বা ভষির অভাব ঘটলেই এ রোগটি 
শরীরে জাঁকিয়ে বসে। লবণে 
শ্বকানো খাবার বেশি করে খেলেই এ 
রোগটি হবার আশওকা থাকে। এ 
ছাড়া ময়দা শোধন কবে যেসব 
খাবার তৈরি করা হয়, যেমন কেক বা 
পেসটি এসব খেলেও এই অসুখটি 
দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। 
কোম্ঠকাঠিনা হলে বেশি কধে 
তরিতরকারি খান। আর রোজ দু 
চামচ করে ইসবগুলের ভূ্ি খাবার 
চেল্টা করুন। 


হেমারয়েড 


এই রোগটির উৎপত্তি হয় 
কোম্ঠকাঠিনা থেকে এর হাত থেকে 
পেতে হল্লে কফি খাওয়া 
ছাড়ন। ছ্ছাড়ন ঠাণ্ডা পার্নীয় এবং 
চকোলেট খাবার অভ্যাস । রোজ দু 


চামচ করে ইসবগুলের ভূসি খান। 
খান পাতি লেবু অথবা কমলালেবুর 
রস আর 'সি' মুত খাবার 


অন্তিম খতৃজনিত সমস্যা 


বি কমগ্লেকস এবং বি ৬-এর 


অভাব যে সব মগ্রিলার শরীয়ে বেশি 


এই অসুখে তারাই কষ্ট পান। বি 
কম্লেকস এই অসুখে নব থেকে 
বেশি কার্যকর হয়। খাবারে বি 
কমগ্লেকস্‌ এবং ঘি ৬-এর পরিমাণ 
বাড়ালে এই সময়টাতে মহিলারা এই 
সামলাতে পারবেন। নারভের 
ওপরও বি কমগ্লেকস এবং বি-৬ 
ভাল কাজ দেয়, ফলে রাতে ভাল ঘুম 
হয়। কাজেই বি কমগ্লেকস আছে 
এমন কোন খাবার খাওয়া ভাল, 
যেমন - লিভার, বাড়িতে তৈরি চিজ, 
সয়াবিন, মাঠা তোলা দৃধ, শসোর 
দানা এইসব। তবে এরকম কোন 
অসুখ হলে একবার ডাক্তার দেখান 
অবশাই উচিত। 


ভারিকোস ভেইনস 

কোম্ঠকাঠিনা এবং ধায়াম না 
করার ফলে এই অসৃখটি দেখা দিতে 
পারে। এ ছাড়া শরীরে ভিটামিন 'সি' 
এবং 'ই'র ঘাটতি হলেও এই 
অসখটি দেখা দেবার সম্ভাবনা 
থাকে। কাজেই এরকম অসুখ হলে 
ভিটামিন 'সি' এবং "ই" যুক্ত খাদা 
অবশাই খাওয়া উচিত। 


পায়ের বাথা 

শরীরে ভিটামিন 'ই' অথবা 
কালসিয়ামেব অভাব ঘটলে পায়ে 
বাথা, পায়ের পেশিতে টান এসব 
দেখা দিতে পারে। শরীরে লবণের 
অভাব ঘটলেও পায়ের বাথা হতে 
পারে। পায়ের বাথা বিপদে ফেলপে 
খান কালসিয়াম যৃন্ত খাবার, যেমন 
দুধ অথবা দৃষ্ধজাত কিছু, বাদাম 


এবং তিল বীজ। 


হাত পাঠান্ডা হয়ে যাওয়া 

শরীরেব থাইরয়েড প্ল্যানডগুলো 
যখন যথেষ্ট পরিমাণ থাইরকপিন 
যোগান্ম দিতে পারে না. তখনই হাত 
পা ঠান্ডা হয়ে আসে। এই অসুখে 
অনেকেই ভোগেন। এক্ষেত্রে কাজ 
দেয় আয়োডিন এবং ভিটামিন 'ই'। 
কাক্ধেই এরকম হলে খান আয়োডিন 
যুক্ত খাবা - মাছ, আয়োডিনঘুক্ধ 
লবণ এবং জল। আব 
শরীত্ে ভিটামিন 'ই' বাড়াতে খান 
পরৃশ্ু শসাদানা আর গমের 
দানা। [] 


আলোকচিত্র £ নিতাই ঘোষ 
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এরর 


ডাঃ বাবলা পগরতারনমাল 
বর্তমানে আরজি কর মেডিকেল কলেজে চর্মরোগের প্রধান। 
|রপচচরি অপরিহার্য অঞগ হিসাবে বুকের বিষয়ে তার অভিমত 
প্রকাশ করা হল। এ সম্পর্কে কারও বাক্তিগত প্রশ্ন খাকলে অতি 
অবশা জবাবি খাম বা পোসটকারড সহ পরিবর্তনের ঠিকান 





তাঁকে লিখতে পারেন। 





পরিবর্তন £ কসমেটিকস বাবহার 


করলে কি তুকের কোন ক্ষতি হতৈ 
পারে? 

সুর রায়চৌধুরী £ ৫ হত পারে। 
তার মানে এই নয় যে সধারই ক্ষতি 
হবে। সাধারণভাবে পরিমিত কস- 
যেটিকস বাবহারে তুকের কোন ক্ষতি 
হয় না। তবে অনেক্ষের কসামেটিকস 
বাবহারে আলারজি হয়। আলতা, 
সিঁদুর, লিপস্টিক বাবহার করলে 
জ্রালা করে বার্যাশ ধার হয়! এদের 
ক্ষেত্রে কসমেটিকস বাবতাব ক্ষতি- 
কর। 


পরিবর্তন £ যাদের খসখসে চমড়া, 
তাঁদের চামড়া মসৃণ করার উপায় 
কী, | 


উঃ অসম তার জনা চামড়া খসখসে 
কিনা, মেটা আগে ডাক্তারকে দিয়ে 
দেখিয়ে নিন। ভবে জঙ্সহাওয়ার 
পরিবর্ডনের ফলে চামড়া খসখসে 
হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' 





খাবেন। শাকসবজি, পেয়ারা বাশিষ 
করে গাজরে প্রচুর পবিষ্লীণ ভিটামিন 
'এ' আছে | সাধারণভাবে নারকেল 


তেল বা তিল তেল গায়ে মেখে 
দখবেন। 


পরিবর্তন £ মেয়েদের চুল ওঠা 


বন্ধের জনা কোন ওষৃধ আছে কি” 


উঃ অনেক কারণে চুল ওঠে। ধরুন, 
রি রি পনিটেল করেন 
এমনিতেই উঠে 
রো রনি দিয়ে ভাড়াতাড়ি 
চুল জঁচড়ালে চুল ওঠে! খুশকির 
জনও চুল ওঠে। 
পরিবর্তন £ নিয়মিত ত্বকের মত্ত 
নেবার উপায় কী. 
উঃ পরিজ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা. পেট 
পরিচ্কাধ রাখা। প্রাহাহিক কিয়া 
কর্মেধ বাপাবে নিয়মিত অভ্যাস 
বক্জায় রাখা । গাসটিক ট্রাবল যাতে 
না হয় সতর্ক থাকুন। বেশি করে 
প্রোটিন ও ভিটামিন খাবেন। কার 





পরিহার করুন। আলো হাওয়াযুক্ত 
বাড়িতে থাকুন। 


পরিবর্তন £ রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি 
কবলে রঙ খারাপ হয়ে যায়, এটা কি 
বৈ ্রানিকভাবে সততা" 


উঠ হম সভা। রোদ্দুরে যারা বেশি 
ঘুববেন, তাঁদের রঙের ওপর একটা 
কালো আস্তরণ পড়বে । ভবে তাই 
বলে কি ধবধবে ফবসারা কুচকুচে 
কালো হয়ে যাবেন” - তা নয়। 
একটা বাদামি ভাব আলবে। তবে 
ধারা আবার সাবেক রঙ ফিরে পেতে 


পাঞ্চাল বাল্পকন্যা কৃফা ছিলেন 
রাপে শৃণে অসামান্যা। তার টানা 
চোখ, সুডৌল চিধুক, ছোট্র কপাল, 
কোমল তনু, শ্যামলা রঙ, এসবের 
সঙ্গে তার রুপকে যা আরো বাড়িয়ে 
হুলেছিল হল ভার বন্যার জলের 
ভ একঢাল ঘন কালো, চুল। কৃফা 
ছিলেন মহাতারতের আমলের 
নারী। তাবপর অনেক কাল গৈছে, 
অনেক সময় গেচ্ছ, পথিবীতে আরো 
অনেক অনেক সুন্দরী ও মোহময়ী 
নারীরা এসেছেন, ৮ 
ছেন তারা এবং 
“কিন্তু ৯০ 


 কৃথা তারা ভুলে যাননি । আলবারট 


খোঁপা থেকে হাল আমলের হর়স- 
টেল , লক্ষ্য কিন্তু এ চুলের বিন্যাস। 
তাই সময়ের পর সময় কত কত 
পৃরণ্ষ এসে তারে নারীটির কানে 
কানে বলে গেছে - চল তার 
18: 

গ পাল্টেছে । হলুদ ধনেখালি 

র পাশে এখন পাল্লা দিয়ে 
তত 
বিন্বনির পাশে বয়েজ কাট । কিন্তু যে 
চি রা 


চান তীরা পারাজ্যামাইনো বেঞ্জা- 
ইক আসিড মেখে দেখতে পারেম। ৮ 
পরিবর্তন £ তুকের পক্ষে ক্ষতিকর :: 






নর হক ও হব সং ৭ লাগা নস 
৪।. এ পু ৭ ০৭7 57৭ ১17 ১ম নব? 





কোন কোর জিনিস ? 
উঠ অত্যধিক কসমেটিকস বাবহার 


যাকে বলে উগ্র প্রসাধন, নোংগা 
ঘাঁটা, অপরিচ্ছদ্ম পরিবেশ, এক ঘরে 
বহু লোকের থাকা বা এক শধ্যাযন :+ 
অনেকে মিলে শোওয়া। সংক্রামক 5 
রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। এ 





ন 
ভিলেন 

১ কিন ক 
০৬ পলি ধু 

সুইস 2৭, ০ 


১০ 


না 1 
মিনি 2 রগ নে র্ 
মির 282 এ 

০ তপ্ত 





শেল দি: 
এবং মতেজ চুল: , তেমনি বয়েজ . 

স্বাস্ধা।,? রঃ 

তাই এখানে চুলের যত নিয়েই. 

কয়েকটি কথা বলাযাক। 


চি 


৯ 
টু ্ 


মস্ 
কি ন্‌ 
উঠে 


উপ বের ফেরেন রে কে) র্‌ 
সাধারণ সমসাগুলো নিয়ে আমরা 


'উপায়ও যাতলেছেন। উপায় 
এজন খু কটিনও না বরং নি 
বিয়ার হাতির সা হু 


রত ধা 


৫ 
8এ 1০ 
১ 


৪ 
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৮. পছুঁডা সালা আমি চাইতাম ভরটে.তলে সঙ্গে ভোমলালিটিও। 

্ু স্স্তিক পপৃচলানু এ্ডাদম তাহ। এন দাম আলভানড লামন্তন্বা : 

টু পাউভানেন চেত্রে জুতো ভ্রম অথচ ভরসা হম কি দারুণ!” 

$- নীল রঙের যস্তিক পপ্যুলার লানাম গুপে ভরপুর এক চমৎকার পাউডার £ 

মুর & এটি স্প্রেদ্রায়েড হওয়ার দরুন জলেতে চটপট গুলে যায়। 

পা... ৪ এতে অপটিক্যাল হোয়াইটেনার মেলানে। থাকার দরুন কাপড় বেশী পারিস্কার ও ধব্ধবে ঢমকার ধোয়। 
দন. ৪ এতে জল মিঠে বানানোর এক বিশেষ উপাদান থাকার দরণন খরা জলেও ধোয়া ধুবই সহজ। 
&.. & এটি স্বম্তিক-এর রিসার্চ দ্বারা তৈরী এক উৎপাদন হওয়ায় দরুন অন্যান্য নামকরা 
7 .  ডিটারজেণ্ট পাউডারের চেয়ে দামে কতো কম অথচ ধোয় কি দারুণ। 
টা) :৪২.৫ কিলো, ১ কিলো আর ৫০০ গ্রামের পাঁলপ্যাকে পাবেন । 
চা. ধলা 
৪ | 
রন ডিটোদ্যজেন্ট পাউডার 
১. সৰচেমে কম দাম অথচ কাজে কতো সুনাম 
রা টা | | ফু রা 
' : রর পরা 


সিন দি ৬ নি দঃ 4 


5২5 ॥ এক 57 কী এ 
৮১7 1.1 +কচিটক) ছি হপসিণ ' 
8 ০ চু ) 


আপনার 


: বিশেষভদের মতে ভিটামিন বি 
৷ কমস্লেকসের অভাবেই দুল পড়ে। 
তাই দিনে দুবার ঝরে ভিটামিন বি 
কমস্লেকস খান। আর খান ভিটামিন 
সি।.এ ছাড়া বিভিন্ন লেবু - ঘেমন, 
কাগজি, বাতাবি, 

কমলা -. 





গুলো যে কেউ-ই চুলের সমস্যায় 
বাবহার করতে পারেন। সঙ্জা- 


কিছুক্ষণ বাখুন, তারপর শামপু 
করুন । পেঁয়াজের রস চুহ্লর গোড়ায় 
মাখিয়ে বাখলেও ভাল ফল পাবেন। 

চুল পড়া বন্ধ করার সবথেকে বড় 
প্য উপায় ভা হল আপনাকে 
মাপণার শারীরিক স্বাস্কোর দিকে 
নজর বাখতে হবে সবার আছগে। 
আপনার শরীব কী এবং কতখানি 


বিশ্েষ্ঞদেয় বলা এমন কয়েকটি খান। গুড় ধান। 
উপায়ের কথাই বলছি! আর লবণ খান। 
প্রথমে আগুন চুল উঠে যাওয়ার খান লিভার বা 
সমস্যান্স কথায়। সকালে ঘুম থেকে মেটে। তবে মনে চি 
উঠে ধাঞস্নান করে আসার পর, রাখবেন, মেটে, ছু 
মাথায় চিরুনি চালিয়ে রান্না করার সময় 
গোড়ায় গোছা গোছণ চুর্ল হয়ত ভাল করে ঢেকে 
অনেকেরই উঠে আসে। তখন যে দেবেন। দেখবেন | 
একটু মন খারাপ হয় নাএমন নয়! ওটা যেন বেশি | 
কিন্তু না, মন খারাপ করবার কিছুই ভাজা না হয়ে যায়। টু 
নেই, যদি আপনি আস উপায়টি রা না 
লজ রা ৪৪ নত 2 খুসকির কথায়। এর নু 
ৃ ৃ উপদ্রবেও অনেকে সা 
48 ভোগেন। অনেকেই টি 


এব দৌবাতেয। টি হালে এক 
চামচে কাসটব মায়েল গরম কে 
রাহে শুতে যাবার আগে চুলেব 
গোড়াম ঘসে ঘসে লাগিয়ে দিন। 
সারারাত এটা থাকবে । তারপর 
সকালে উঠে একটু ভিনিগার জলের 


পি 





ঘে সাইকেলই পছন্দ করুন কিন্তু কিনুন 


ভারতে দবচেয়ে বেশী ব্যবজ্ত 
১২.ভোল্টস্‌ সাইকেল 
ডায়নামেো লাইট 





উত্জ্বল আলোর জন্য 


আপনার সাইকেলের জনা স্যাংকিও সবচেয়ে 
নিসতরযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী ডায়নামো লাইট । 

সবন্র পাওয়া যায় প্রতোকের পছন্দমতো মডেল 

১২ ভোজ্টস্/৬ ওয়া ও ৬ ভোজ্টস্/৩ ওয়াট, 

দুই বাল্ব কি্বা এক বাল্ব আর রকমারী ডিজাইন। 


ইন্দো-জাপানীজ ইগ্ডাস্্দীজ লিঃ 
কালিকা তা-১৪ 





৮--প-পৃ্প 





পৃষথি জবর পনি বুকে 'সরিগ দমিয়ে রাধার ইল জমান 
পরীরকে হোগার পারেন ই. 
ঝর পর শ্যাযপু করুন| উপকার 


মিনিট পনের 
অবশাই পাবেন। 1, 


শি 


সব শেষে আসা যাক রক, 


কফথায়। 
সি তে 


চায়। কিস্তু চাইলেই 
যে হয়, তা কো 
ঠনয়।' অনেকেরই 
তো চুল থাকে রক 
এবং শৃকনো। কিন্তু 
ঠিক . উপায়টা 
জানা থাকলে রস্ক 
চুলকে, রেশমি 
কোমল করে তো 

খুব একটা 
কঠিন নয়। সঙ্তাহে 
একদিন এক- 
চামচ মাথায় মাখার 
তেল গরম করে 
রাতে শুতে . যাবার 
আগো মাথায় ঘষে 
ঘষে লাগান। মনে রাখবেন সারা 
মাথায় যেল তেল লাগে। এরপর 
প্রাসটিকের টুকরো দিয়ে মাথাটা বেঁধে 
ফেলুন+ প্লাসটিকের টুকরো মাথায় 
লাগান তেলটুকুর গুণ ধরে রাখবে। 
এব উপর গরম জাল ভেজান গরম 
তোয়ালে বেঁধে রাখুন! পরদিন 









5৮ 


2৮? ৮ 
॥. 


ও 


শুট ১৯৮৭৭ এন ও বন 014 
মি চট টানিপৃডী 9৮1 বি 81১ ঠা 
্ঃ ॥ 


শা নে ঈদ 
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পে ১:০0 এ ভান সং. ৯ 2৯ ঠিক হু উঠ ই ও ভীতির তি ২৪০৮ ৯) ১১ ঠা ৬৮১ এভন এরা বি রি 7 খ চা 
রি 4 এ ॥ রি রি ্ এ, (, দহ ৭ ১১ ঠা ৭ উ্ ক চনে রা রর 4) 1:5৭ শু ও শুর ঠিঠ দি] হল হু 1 ত তি (০৮৭ হি ধ ঠা রা ।' (৮ 
ৃ এ ১২027 রত ০১3৬ 26 িন তিশহি ৯১ বাতহ তি আসি 2 িডিতে। 
ট ন চে ৮ তা 2 রি 
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রেঝোনায় আছে চার 
প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রশ-_ 
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), 
লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ । 

রেক্সোন। মেথে ল্লান করুণ-- 

এ আশ্পনার ত্বক রাখে কোমল 

ও উজ্বলা । অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ১৭০ল চি ০২১১০১ চ৮ 

রাখে আপনার প্রিয় সুরভি... না 

আপনার ত্বকের বর নেবার | 
স্বাভাবিক উপায় ! ও 


নকুল আগনদর রাকেন গাক্ষে ভারা 0 


/ হিন্দশ্থান লিভার-এর একটি উৎকষ উৎপাদন 


লি 
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্ 1 
মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই জিনিসগুলোর 
বিষয়ে উদ্দলেখ করতে গেলে অনেকে 
প্রাই একে আদর করে 'ভেষক্জ রানী' 


নাম দেন। 
শাহনাজ আন্তজাতিক খ্যাতি- 
সম্পন্ন বিউটি হাউস রুবেনসট্টিনে 
প্রসাধন বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছেন। 
বিভিন্ন সংখাদপত্রে তাঁর বিষয়ে 
বিপুল প্রচার চলে। এমন ফোন 
প্রচার মাধাম নেই যার সুযোগ তিনি 
নেননি। যে সব প্রসাধন কোম, 
পানিতে তিনি গেছেন তারা তাই 
তার এই খাতির সুযোগ নির্য়েছে। 
তিনি নিজেও প্রায় দুডজন পত্র 
পত্রিকায় 'বিউটি কলামে' লিখে 
ধাকেন। সে বাবদ তাঁর নামটাও ভাই 
এব ঘবে পোঁছে গেছে । তাছাড়া 
ছাট ছোট শহবে তিনি বিউটি 
পারার খোলেন, এটাণ্ড ভদ্র 


হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, সৌন্দর্য 
চোখ ধাঁধাবার জনা নয়, এটি স্বাস্হা 


ও পরিপূর্ণ তার জনাও দরকার । সে 


কারণে আমার প্রসাধন দ্রবাগুলো 
চামড়ার ওজ্জবল্য এবং চুলের সৌন্দর্য 
রক্ষার কথা ভেবেই করা হয়। আমি 
ভেষজ জাতীয় জিনিস চালু করেছি 
যাতে চামড়া সুন্দর হয় এবং 


সিনখেটিক প্রসাধনী বাবহারে ক্ষতি 


কারক ধাপারগুলো বন্ধ করা যায়। 
তিনি তাঁর ফাকটরিতে এখন তাই 
চামড়া ও চুলের জনা ডজনখানেক 
ভেষজ দুবা উৎপাদন করছেন। 


শাহনাজই ঢুকতে পেরেছেন । এই 
বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন যখন 
ভেষজ উৎপাদন লিয়ে সেলডিজের 
বাজারে জাঙগপা পান। এখানে 
আন্তজাতিক খ্াতিসংপ্জ্ন প্রসাধন 
নির্মাতা ভায়া, সেডলোন, রুবেনস- 
টিন 'এগের সঙ্গে কঠোর প্রতি- 
যোশিতা করেও প্রথম দিনেই প্রায় ১ 
হাজাব পাউনডের মাঙ্স বিভ্রি, করে 
ফেলেন । তাদ্ছাড়া এক সপতাহের কম 
সময়ের মধো দশ সপ্তাহের চুক 
বদ্ধ মাল ফৃরিয়ে যায় তাঁর । বিদেশে 





তাঁর ভেষজ উৎপাদন কেনার জনা; 
যে হৃড়োহুড়ি হচ্ছে এটা তার পরযাপ। 
লনডনের 'দা ইভনিং ডেইলি ভা 


লিখেসছ, 'সেলফিজের মন্দা কাটিলম। 


দিয়েছে এই ভেষজ উৎপাদন গুজো।? 


শাহনাজ বলেছেন, এই লিউটি 


বিজনেস তিনি ঢাকার জন্যে বছর 


না. বিদেশিলা যখন আমাদির ভেষজ 
সম্পদ কেনাব জনে, এত উপর 
তখনও আামরা শ্রামদালি কৰা 
সিনল্থটিক কসমেটিক নিয়েই 
বাড়াবাড়ি ককছি - এই সহায় 
অবস্হাটা বোঝানর জনেই আমা 
বাধসা। 7 












কাব স 






হায়েদের প্রধান ভরসা. 


ছামিওপাথিক উপাদানে তরী 
শৈগ্াঃদর এক অপারতাসা 
গান । এতে শিশুর হকের 
স্বাডাধক ফো।মলয় হক্গায় ঘন 
ও ত্বককে কার তোছে 
লীযোগ ও উজ্জল, 
শরীর হয় 
ঝরঝতে, 
মনে আলে 
উচ্ছলত। ৷ 
মায়েদ মন 
হুশীত 
ভরে ৩ঠে। 






















ঠা ডলাাাখল। উপাবান ফিশেছ 
€৯ ভর [হব লালে হালাল বাজার ঢোকা 
২. ৮৯ [সংস্থটিক লস্প চাঙা হা ১০২, 
1৬ কু শা মস শম্পা 
পিতাকে চল পীর টুল শু খিক কছে 
খুস।ক কে ও তনাষ পুলক হক 
গর আকার উতর জগানীয়া 58 
জলা অজষ্ট আনিকা পবাজ্প সাংলতাত। 
কষ্চন। 
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গ্রঙ্তকাহণ। ৮ 
কেডা আলি উড কাজ 
রাবী পাক, কাল তা-থ৮ 
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আগরতলা থেকে অমিয় দেবরায় 








বিদেশি ( )বোখহ খল রোখো আন্দোলন এখন 
মেঘাল্সীযেব প্রধান বাজ নোিক ইসু। প্রবল জনমতের 
চাপ গুখামন্ত্রী কাপটেন উইলিঘাম এ সাংমাকে হি 
স্ণাকার বব তলমন্ছে। মাস কমাপটন 
সাংমাধ নেও হাধীন এম ডি হয সরকার মেখালহয়ৰ 
বাখনিহাট পর্ষশত বঙগেজ বেলপথ মমপসারাণন 
পসহাবকে সনুমাদন। কবেছিেন । মুখামন্ত্ী পাল 
ছিলেন” হীব সবকার এ সিদ্ধাণ চকে গ্রটিতীন বলেধ 
নদে কাবেন। হানসবাথে বেল পথ ক পন এ শ্যাশ শাক! 
প্স চাবি রেল পগ্চ নিমের পা, অনেক নেক যত, 
আছে । ঢাপ সধ্ট কণে এ ব্াপাল্ন এমাদেশ দাবিগয় 
গা যাবে না। খদি আমবা কথন ও মনে করি আমাদের 
সম্ধাণঠ পাধবরন কলা আাবশক সেট। না 
[লব । বাহবেল কৌনপকার চালে আমরা আমাদে 
'সদর্ধাণহ পথলক সবে যাঠিছ না, 


ড 212 


8 
৭141 


[শু জনিঘ 2 শা পিটেন সামা এবং শাশ সব 


চপ কনতত শারুনানি 12৮ মাস পাপ হল না 
৮৮8 মন্রিসভ লিশর্কিত বাবলিভা) বললাঠন 


পফপপি সমপর্কে ছানাম 5 যাগাত কর৮ একটি কণবিনো, 
পাব কমিটি গঠন করবা বাধ। হন। বাললিহ 7) পর্যন্ত 
খলপথ সমপসাবণ পস্হাপবের বিল্শার্ধিতা কাণে 
 5পর্ধে মেঘালদ্ষ ৯৯ ১০ সেপটেমবর ৩৬ ঘণ্টাব বন্ধ 
পালন কৰা হঘ । খাসি স্টুডেনটস ইউনিষন বন্ধের ডাক 
দয়! বধ এব পরেই মেখালয সবকাণ একটু থমকে 
শড়ান। খাসি ও ক্ৈডা পাহাড় £ঙগলায সফল বম্ধ 
কেও গারুবা পাহাড় জোলায় বন্ধের পজাব বেশ কম 
ছলে! আসাম মেখালয় গারো 52 ইউনিয়ন বন্ধেধ 
'মর্থনে গাবো জেলাব হরবা শহরে একটি মিছিল বের 
চরেছিজ। কাবিনে্ সাণ কমিটি গসণেক পর পেল পথ 
মণি নিয়ে যে উত্তেজনা] দেখা দিমেছিল হাব বসান 
/ট | অক্টোবর মাপে খাস ছার ইউনিযানল নোভাদের 
গ স্বরাম্টমণ্তী ড়ি ডি লাপাং সেকবেটাপিয়েটে এক 
বঠকে মিলিত হয বেলপখ নিমণি সম্পর্কে এম ডি 
 সবকারের শীতি বাখযা করেন । লাপাং বলেছেন 
মু ডি এদ সবকার জনগণের সরকার । জনমতকে 
রকার সম্মান কবেন। খাসি প্টুডেনটস ইউনিখনের 


।পাঁহ এন লিংডো টবঠকে বলেছেন, (ঝদেশি 
বতা৬নেব কার্জ সামাল দেবার মহ মথালয 


রিকারের কাল যোগ। সংগঠন নেই । বারনিহাট 
তি সেল পথ আসলে বিপুল সংখক বিদেশি লাক, 
মঘালয়ে প্রবেশ করতে খাকবে। এসব বিশেশিিক 
চহিত করার রাবরস্হা সরকার করতে পারবেন না। 
রকার পূর্ব সিদ্ধান্ত ধোক সার খাওয়ায় এটা 
রিজ্কার হয়ে গেল যে, খাসি ২জন্ডরা জেলায় শাসক 


১৬ / পরিবর্তন ২৬ ডিসেমবর ১৯৮৩, 


রি গং ৮৯৭ 
পারবতি, 1 দিও ও বি 


হণ 
বা হি টি র্‌ না 


শি ৮৭ 


হা 


রা টা 








এমন ডি এফ গলের পায়েব তলার, মাটি লেই। 


রেলপথ সম্প্রসাবণ বিষয়ে জনমত বিওক্ত । গারো 
পাহাড় জেলায় যেমন রেলপথ স্াপিনের অনুকূলে 
যথেল্ট সমর্থন আছে, খাসি জনগণের একটা অংশও 
এর বিবোধী নন । রেলপথ স্হাপনের বাশপারে বিদেশি 
সমস্যা এসে পড়ায় অ উপজ্জাতি সমপ্রদায় এ বিষযে মুখ 
ফুটে কিছু বলতে চান না। এদেব কেউ কেউ মনে করেন, 
রেলথকে কেন্দ্র করবে বিদেশি হঠাও মাম্লোলনের ফের 
মাথা চাড়া দেবার সম্ভাবনাই বেশি । রেলপথের সঙ্গে 
এই অবারিত আন্দোলনও চিরদিনের মত বাসা বেধে 
ধসবে। তাতে শান্তি বিছিনত হবে, আইন শৃগ্খলার 


অবনতি এবে। আন্দাললনল বলি হাব আ 
উপঙ্ঞাতিরা। ভাই এরা মনে কপত্ছন রপপরথর 


দরকার নেই - খাল কেটে কমীধ এনে কী হনে এবা 
এও মন করেন যে,উপঙ্জাতিদের এজন। দায়ী কৰা চললে 
না। কিছু লোক এদের মাথায় বিদেশি কথাটি ওুকিমে 


দিয়েছে । এক েণীন লোক বেলপথকে সম্পল কবে 
ঠাতদিব বাজনীতিকফ উাদ্দশ। চাঁরতার্প করত ত চাইবে 


এব+ একটা সাম্প্রদায়িক উতততজনা জীষিযে খপ 
সচেন্চ থাকবে । এক শ্রেণীর ডপজাতি বিশাস করে 
রেলপথ আাসপলে হাজার ভাজার বিদেশি (মেঘালয়ের 
বাইরের সব আাবতীয় রাজ আাধবাসী এ/দব কাণষ্ঠ 
বািদিশি) দলে লাশ পমথালত্য চলে আসার বাবস। 
বাণিলে দেমি সব দখল কবে নেবে বেল পায় বমচাবী 
যাবা ট্রে চালাবে, বেল স্টেশনে কাজ করবে এবও 
এদের 2৮০ বিদেশি আলাহী মাসে মেঘালয় সবকার 
ল্শনিহ 1 পাত বিলপখ  সংপসাকনেব প্র্গ পাব 
এপ্মোদন কবাতে খাসি পাহাড় 2জলা পবিষাদেশ পঁচিশ 
(স্ানায় পাররটিণ) সদা গিনি বে 
সবকারবির সিতধাতণেক পাতিবাদ। কুল একটি চিজি 


চট বৰ 


পাঠান ৰ [১15 খন! হা সলক্চাপ পম থি | লা ৪ মশ 
দিখিছেন তা পপাহিত হতে উপজািল পকার্থধিপবাধী 
বাড তাবে। গর ব্যপার তিশা পাবষদগুলো।ব শাষগা 


পাম না কলাম হবা মমতা 5 হাযাছন বালে পকাশ 
কপ্শন। শুলানিহ টি গতাশটি প্যখালয বাজান এক 
কিলোমিটার পশতাব হাবদিউ 2 ধ্রাতিপার্ব বি বি 
লিংড়ে সণকাশ আসাম হমোাখালয় সাহািশেত বড়াদোয়া 
পর্ষতিত বাগান] ক থকে ব ডনন্ঠ রেলপথ নিঘরিণব 
নিমোদন ধাবিত! ক্যান সামার 
সবকান পতি্গীব আগে লিংুডা নে হ হার্ধীন সবকাব 
দুম তায় ছিল । লিহডা সব্কণাশ শীতিত হ ভালন 
বেল পথ নি সমর্থন করেছিল ' কিঠি মেঘালয়ের 
তে শবে বেললাইন বসানব বিবোধী ছিল এই সবকাধ। 


বাডদোয়া £খকে বাঝনিহাটি এন দরতু পা ৪ 
কিলোমিটার ভাবে । বড়লোঘা 2 ঠা আসামের এলাকা । 
/মঘলিয় চাহে আপাত কবতত পাতে বানণ 
ব।পাখাা, আসাপমব ; ৮ কিলোমিটার বেল পথ নিমশি 
নিয়ে বড় উচ্তেছে। ধেলগুপম বলে দিয়েছ বাবনিহাটি 
পর্ষদ যদি বেল সা যায় তবে মেঘাললঘ তব পথ 
নিমিণির পদ ভাব খারিজ কাকি জেয উচিত । ১৯৭৪ ৭৭ 
এ ম্জবীকৃত দশ কোটি টাকার ইছামতি বাবশিহাট 
'োপগ্য়ে টিমঠিণব খ্রুক শিকলস পাপাখতণব 
অপেনুধায় বয়েছে। এটির নিমাণ কাজও বাদ পাড়ে 
যাবে। সেখালয রিল লিংকেন গুপব লোপগায়ঠি 
নিভরিশীল। বারনিহাট পর্মণত বেশপথ না শেলে 
বোপগুয়ে পরল্পটিও ঠবে না) অথ উপ্লাপওুযেগি 
মেঘালয় লাজ সলাত পতযাজিন। 

নধথ-ইসটাবন কাউনসিল সখ দশকের গোড়ায় 
পদ্তাব কবেছিল উত্তণ প্বঞ্চলেব সব কটি রাজে। 
বেল যোগাযো? পাপন করতে হাব । ভাবা5 সবকাব 
প্রস্তাবটি গদু করলে মিক্সোরাম, মেঘালয়, মাণিপুব, 
অরুণাচল পূঙ্গেশাকে চখল পথের সাম্দো যত করার 
পারিকণ্পনা রচিত হয়। স্তর দশকেন শর্পতেই 
মেঘালয়ের বারনিহাটকে উন্দ্যনমূলক কোন্দে পরিণত 


পরশ ০ 
॥ ০ 


ধা 


0 
গা 


স্তপালব জনা 


শ 
৯০ [দ্র ৮৮১।, 
ন্‌ 1  ্ টি পর ৮ 
সু 4 ? মত টা 
ক হঃ রর ৭ ১ ৰা বা 
পচ ট ॥ 
1৭ ক. পা টি ১ 1 হ1৬% রি 
এপ 


ধিং 
৭, 


নি ৫8 





বার প্রস্তাব গলিত হয়েছিল । এদিকে বৈ 

বঙ্গাইগাঁশ থেকে বারনিহাট পর্যাত এক রউগেজ ।: 
রেলপথ নিমাণের প্রকদপ মঞ্জুর করা হয় । ৯৯8৩ |. 
সালেব জুলাই মাসে ৬ৎকালীন মুখামন্তরী বি বিলিংট্টো 
রেলওয়ে অফিসাধদের নিষে বড়দোয়া প্ধানটি |. 
পরিদর্শন করেন। আশগসট মাসে রেল কর্তৃপক্ষ 





মেঘালয সরকারকে জানান যে. বড়দোয়া স্ফানটি একছি :. 
টাবমিনাস রেল চ্টেশন স্হাপনের উপমোগী নয়!) 


১৯৮৯৩ দুটির একটি স্হান নিবছিনের জনা, উচ্চ, 
পায়ের একটি কমিটি গঠিত ১য়। কমিটি টিকা 
বিলাহোড কবাধ সুপারিশ করেন। কিন্তু লিঙডো 
লধকার নল কা তপ্ছচকে শড়দোয়াততউ রিল । 
সন্মরোধ করেন রেবমম্ত্রক্ড * 
বড়দোষাতে বেপাহেড সহাপানে সম্মত নন । বারমিহাটে ' 
এবং এব আশেপাশে ৩টি শিশপ স্তাপন করার 
প্রসতাবি আছে । বড়াদায়াতে বেলকেড স্হাপিত হালে 
এসব শিলেপর মাল পরিবহন করার সুযোগ থেকে 
বেলওয়ে বি হদহ পাবে। স্হলেটি 'জাতীয় সড়ক, 
৭ 7৭7 খুল সব শ দলে ন্য! 

শৃধু মেঘালয় নয় মণিপুনও নাকি কথাকথিত বিদেশি 
পাবেশের ৬ য় এ রাজ, পরিললাইন জ্াপনে বিবোধী। 
দিক তকন্দ আল অভাব তদখিলয় ত্রিপূরার অভন্পুনে । 
[বাশয কাল শ্াগর তলা পর্ধলত রেলপথ সম্পসারাণে . 
বিলম্ন কখচ্ছেন। পিশ বছর রেললাইনের জন্য 
মান্পোলন করে এ পর্যদত মাত এগাবো! ঝিলোমিটাল * 
বলছ পপয়েছে | আরো ১৩ কি মি রেল লাইন 
নির্মাণেল কাজ চলছে । £হতিশ কি হি রেজপথ কবে * 
চালু হব কেউ বলত পারছ না) তেত্রিশ কি মি 
বেশসপথ বসলে হিপুবাব এক দশমাংশ চাহিদা 
পূরণ হাশ্ছে না 11 
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চিন্ময় সেনগৃ্ত 


এর আগে আলোচনা করেছি 
মনকে ক্বীভাবে তৈরি করঙ্জে আমরা 
মনের আত্বাত প্রতিবোধ কমে, তাকে 
অনাহত, প্রশান্ভ রাখতে পারি। 

এতো গেল ভবিষাতের জনা 
বাবস্হা। কিন্তু যখন অতীত আঘা- 
তেব গভীর দাগ মনকে বিষিয়ে রাখে 
তখন তাকে মুছে ফেলি কী করে - 

এক্ষত্রেও মানের ডাক্রারিটা নিজে 
নিজেই করছে হব। 

এ-ডাক্তারিটা কোন ধরনের £ 

খলাচিকিৎসক দেহের জ্ঞত তরি 
ছেট্র স্ুরি (3৫911১১1) দিয়ে কেটে 
বাদ দেন। মনের পুরনো ক্ষত বাদ 
দেবার সেই ছবিটি হচ্ছে - ক্ষমা! 
অর্থৎথি যে-বাক্িন আঘাত দিয়ে 
আামাদের মনকে আহত করেছে সে 
বাক্িকে ক্ষমা কবতে হবে। তবে 
ক্ষমাটা আংশিক হালে চলবে না, 
ক্ষমার ভান করলেও চঙবে না! 
অমুককে অমুক বাপারে ক্ষমা 
করেছি একথা মনে রেখে অহংকার 
করাও চলবে না। ক্ষমাটা ষোল আনা 
হওয়া চাই। ক্ষমাটা তখনই যোল 
আনা, যখন আমরা ক্ষমা করে 
ক্রমাটা ভূলে যাই। সে ধরনের দুর্লভ 
ক্লমাই আহত মনের ক্ষেত্রে অবার্থ 
ওষুধের মত কাজ করবে।এ-ধরনের 
করে দিতে পারে । পুরোপৃরি ক্ষমা 
করতে পারলে দেখা যাবে যে- 
আঘাতের স্মৃতি বারে বায়ে অথবা 
মাঝে মাঝে মনে জেগে অঙ্স্তি বা 
অশাক্তির সৃচ্টি করত সেই পৃরনো 
স্মৃতি এখন বিস্মৃতির তলে তলিয়ে 
'পাছে। 


প্রসঙ্গত, মনেব পুরানো জ্জতচিহ 
মামরা যে পুষে রাখি তার একটা 
কারণও আছে । 


মনের পৃরনো আাঘাত লালন করে 
মামরা একটা বিজাতীয় তৃস্তি পাই, 
নাচ্ছাড়া অপরকে দোষ দিতে পারার 
ধোও নিজের একটা গর্ববোধ 
মাছে। 

এই ক্ষঘা-চচরি ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত 
পথে কী করে এগোব, এ সম্পর্কে খব 
বাভাঞ্িকভাবেই ঘীশুর কথা মনে 
সাসছে। যীশুর নানা পারাবেল-এ 
ছমার কথা হয় সরাসরি, না হয় 
শচ্ছন্ন হয়ে আছে। একটি প্যারা- 
বল-এ একজন এসে মীরশশকে জিগোস 
ছে, দোষী ভাইকে কতধার ক্ষমা 
চরব, সাত বার ” ফীশ উত্তর দিলেন, 
[াতবার নয়, সন্তরগণিত সাতবার । 





এই যাঁশুই ধলছেন, পা্পকে ঘৃণা 
কর. পার্পীকে নয় । কিন্তু আমাদের 
সাধাবণ মন পাপী আর তার পাপ, 
দোষী আর তার দোয এ দৃটোকে 
পৃথক করে ভাঙতে পাবে না। যতি 
দিয়ে ভাবত গেল দেক্গা ঘায এ দি 
সতিত পৃঙ্ক। 

কয়েকটা থজোয়া উদাত পণ নেওয়া 
মাধ: একটি ছেলে পলীহ্গায পণ 
পর দু'বার ফেল কখল , তাকে কি 
'ফেলুযা বলেরচিবছিনের জানা মারব 
দিয়ে দেব - কাটা ফতবল টিম হু 
একবার ম্যাচ খেলতে গিয়ে হোবে 
গেল। £স টিমের কি 'হাব্যা' নাম 
দিযে দেব চিবন্ষালেব ঈল্য- দেব 
না। কারণ ফেল করা ছেলেই আবার 
পবীম্ষ্যায় খুব ভাল কব: পাবে 
এবং বহু ছেলে এইবকম কবে, 
করছে, করবে, ভেযনি দুবার গেবে- 
যাওয়া টিম তুজীন্ম বাবেই ১মপিযান 
হতে পাবে এই সামতট দুটো? 
উদছ্দাহবণ /থল্কত বোঝা মাল মে 
কাধো কোনো কৃতকর্মের জনা সেই 
বাক্তি এবং কতকর্স দুটোকে এক কবে 
ফেলতে নেই। যে একবার একাঠা 
ভুল কবেছে, সে ভুল শুধলে অনেক 
নির্ভুল কাজের পরিচয় পরে দিতে 
পারে। 

এ দনিয়ায় এরকম হামোশা হচ্ছে । 
তাচ্ছাডা অভাবনীয় উন্বরণের উদ 
হরণ উঞ্জপ্রল হ্রায় আন মহামানল 
দেব ক্ষেত্রে । একটি মহাজীবানেও 
বোধঠয এর বাতিত্রণ্ম নেই । 


মহাপুর্ষদের জীবনের ইতিহাসে 
দেখি, যিনি নিজেব প্রথম জীবনের 
হ্রুবি আঁকতে গিয়ে নিজেকে" শয় চান' 
বলে পরিচয় দিয়েছেন, আমবা তাব 
শৈষ পৰিচয় স্মরণ কারে তাঁকে 
'খধি' আখা দিয়েছি ! 
যিনি বোমা তৈরি করে বোমাক 
হয়েছিলেন, দনিয়া তাকে দিবা 
জিবনের দিশারি বলে পুজো কবে 
চলেছে । যিনি বালো, কৈশোরে 
পালান ছেলে বলে শ্রাখা 
পেয়েছিলেন, বিশ্ব তাঁবো বিশ্ব, 


বুবপা বলে শ্রদ্ধা ক্লাপন করে 
চলেছে! এরকম কাত উদাহরণ 


দয়া যায়! এই পব উদাহরণ ধরে 
গনকে অনায়াসেই বোঝান যায় যে 
দোষ এবং দোষী, পাপ এবং পাপী. 
এশুলো পৃথক একথা বোঝার ফলে 
ক্ষমা করাটা সতা সোজা হয়ে যায়। 

আমিই' এ পথিকবীতে আমার 
প্রিয়তম বাক্তি। আমারই ষোল 
সানা স্বার্থে এই ক্ষমার চচ 
দোষীকে ক্ষমা করছি চাকে কৃতার্থ 
কবার জনা নয়) ক্ষমা করছি, তার 


দেওয়া আঘাত মুছে ফেলে নিজের 
চিত্ত নির্মল করে সূরা হতে হবে 
বলে। এই বার্থপরভা' একটুও 
“ঘর্ণীয নয, একান্ড কাম্য। 
এপছটণ অপরকে ক্ষমা করাশ 
কাছা! বভা হল | এবার নিজেম্ক লমা। 
বর্বর কথা! 
সবে অশ্মবা অনেক সময জুল 
কবি, বিবেক বিদ্ধ কাজ কর 
শংস। তারি জনা মনপহপি হয়, দুঃখ 
খু. পেরেক দংশন ভোগ কবি, 
র্‌ 
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রর 
এঠসব আঅহীত বেদনাকে লালন 
বাব আমাহদর একটা রনশা 
চে, একট।| মানিক ধিলাসি 2 
আছে । কিপতু আমাদের মনে বাখাতে 
হল য়ে আশীশ বেদনা কখন 
৭ত্মানের হতঠ পারে পা। 

ালিব। বলছেন, 'গতসা শোচনা 
নািহ | অথটি অতীহ কতকর্মের 
»না অনসনাপ করা উচিত নয । 
হাহলে এমি চেত্টা কাব দঃখমষ, 
বাগাময় অনীহকে মুছে ফেলত 
হেভি ত/ হ জাবে। 

নিজের শ্রচীতেব ভুল বা বিবেক- 
বিবিধ কাজু বা আচরণের কথ। 
আমাদের যুকিদ্ম্ মন নিয়ে ভাবা 
উচিত; এন্াবে বৃত্তি দিযে ভাবলে 
দেখব শ্ামিই ভূল করেছি ভগ 

2 

আমাকে করেনি । সামি মাপ আমাক 
ভুল পট পিথক ছ্িনিন। এ 
পাকলে আনে খনে সিকাবের 
১ঠখি ঠলে ভাবত পাবর যে আশি 
পুল কাধছি, লস আমি মাবাব নির্ভল 
হাঙাবো কিছু কবতে পালি 

এইভাবে নিজের অস্মিহা যদি 
সতযভমির উপর প্রতিষ্ঠিত কৰা যায় 
তাহলে দেখা যাবে, অনুতাপ জজবি 
যে মন মাঝে মাকে মুষড়ে পড়ত, 
বিষণ্ণ তভ,. সে মন আবার প্রাণ 
স্য্ততে উদ্বেল হায়ে উতেছে। থে 
দেত নুয়ে পড়ছিল, তাতে আবার 
তারদণের খাজাঠা এসেছে । 


পে 4 
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মামাদের চাবপাশে : অনেক 
চক্লি শান্তর মানুষকে দেখি, তাদের 
আঠাব-আচবণ, চিন্তাভাধনা একে 
বাকের তর্ণদের মত। তাবা সব সময় 
ফর্রিবাজ, আশাবাদী এবং পাণ 
বলহ। এব কারণ, শ্রানে তারা তাক ণা 
বদ্রায় “রেখেছেন আর সই মনেব 
শারল। এদের দেহে, কাজে কমে, 
শ্াচবণে সর্ধর ছড়িয়ে গোছ। 
বয়সের কথা তাঁবা ভূলে আছেন। 
বয়সের ছাপ যেমন তাঁদের মানে 
পাড়েনি, ভৈমনি তাঁদের মুখেও 
গিনি । তাঁরা চলেছেন পামানের 


দিকে। অনাগত ভবিষাতের অনেক 
আশা, অনেক বিশ্বাস তাঁদের 
সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 


কিল এই টন্লিশোত্তরদের এ- 
তাধ্ণ বঙ্জায় থাকত না, যদি 
অপরের প্রতি কোন দীর্ঘকালের 
'পাত্েশশ, পভিতি সা নেবার অভি- 
সম্ধি. অপবেব দেওয়া অপমান এরা 
মনে মনে বহন কবে চলতেন। অথবা 
স্বকুহ কোন ভূল প্রুটির জন্য 
অনু হাপ মনে জিইয়ে রাখতেন। 
কারণ এইসব বিরাপ চিন্তা শধ 
মনকে বুড়ো কৰে না, দেহাকেও বুড়ো 
কারে দে । 


শকসপিয়ারেব 'মারচেনট অব 
ভেনিস' অভিনয়টি যাবা দেখেছেন 
তাঁরা লক্ষা কারছ্ধেন যে পৌট ব়সী 
ইহ্‌দি শাইলক কোন দৃতশাই সোজা 
হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তার পিঠ 
কৃজো হযে আছে । কীসেব বোঝা 
স্দ্খোল হাদযাহশিন ইহৃদি হিসেবে 
শালেক সখণলেব কাছ থেকে যে ঘৃণা, 
অপমান, লাঞনা পেয়েছে জারই 
বোক্যা সে ধযে চলেছে । মনের এই 
বোনা তার দেহটিকে নৃষ্জে, কৃষ্জ 
ধণে দিতযেছে । 

কিন্তু সন পুরনো স্বকত থা 
মপবের দ্বাবা কৃত ক্ষত নর 
আপসাবণ এব পরেও কথা আছে ! 

ই তাপূর্বে মনের ক্ষত প্রতিরোধ 
বাব জনা মনটিকে শত রাখার 
ফখ। পলা হয়েছে । শামুক, বিনূক বা 
বগ্ছপ তা নিজেকে ঘিরে কাঠের 
মত শর্ত একটা আবরণ বচনা 
করেছে পাচ্ছে কোমল দেহে কেউ 
আঘাত কাব । ভাহালে আমরাও কি 
৬দের মত কখন কে মনে আথাত দেয় 
- এই ভেবে নিজের মনের চারপাশে 
একটা দর্ভেদ্য আবরণ তৈরি করব ঃ 


তা হয় না। আবার বলছি, 
মানুষকে বাঁচতে হবে দশজনকে 
নিষে। অপরকে বিশ্বাস করতে হবে, 
ভালোবাসতে হবে। মন দেওয়া- 
নেওয়া জীবনভব চলবে । অপরের 
ফাছে মনের কথা খুলে বলতে হবে, 
অপরের মনের কথা শনতে হবে। 
মান্ষের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের 
আদান-প্রদান চলতে থাকবে । এই 
তো মানুষের স্বাভাবিক জীবন চরযাঁ। 
মনেব শ্রাঘথাত প্রতিরোধ করতে 
গিয়ে মনের চারপাশে দুর্ভেদা 
আববণ রচন্য করলে শুধু প্রত্যাশিত 
আঘাতই বাইবে দাঁড়িয়ে থাক না, 
নিজের স্বাভাবিক জীবনটাও নিবা 
সিত হবে। তখন আমরা প্রাণী 
হিসেবে বেঁচে থাকব, কিন্তু মনুষ্য 
জীবনযাপন হবে না। 0.1. 


গুন ৯৮০ একা রোপুর ক এ লি. 
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ট লিখেছে - আমি চলি যাচ্ছি - যে পথে যাচ্ছি, 
৮7 সে পথ থেকে কেউ ফেরে না 





না, তার চাইতেও বেশি । শুনুন £ তোমার আর 
ভয়নেই ভয়নেই তোমার বাবার | এবার ই 


যেন রেহাই দেন আমার দঃখিনী মাকে 
পিজি 





নূন শেষ পর্যন্ত £ তার আর কেউ নেই 1.. 
আর তাকে জুতো মের না। আমি বিষকন্যা-... 
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আম্বার সংস্পর্শে এসে 
তোমার এত কম্ট - 
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আপনার ইঞ্জিবকে লীবোগ বাধুনা 
নিয়মিত টিউনিং করিয়ে ৬% এরও বেশী পয়সা ও 
ইন্ধন বাঁচাতে পারেন । যদি ইঞ্জিন থেকে ধোয়া বেরো। 
বা টানবার ক্ষমতা কমে গিয়ে থাকে তবে সংগে সংগে 
ভাল গ্যারাজে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করান। নীরোগ 
ইঞ্জিনের গাস সংক্রান্ত কোনে? ঝামেলা! পোহাতে হয় 





না।স্পা্ক প্লাগে বেঠিক মাপের ব্যবধান এবং ভূল টাইইমিং 
এর দরুণ শক্তি উৎপাদন কমে এবং জ্বালানীর খরচ 
বেড়ে যায়। প্রস্থতকারকদের সুপারিশ মতো স্পা 
প্লাগ ও কনট্যাক্ট ব্রেকার পয়েণ্ট বদলে নিন । 

ইঞ্জিন ওভারহল করতে দেরী করবেন না। 

ইঞ্জিন ওভারহল করতে যে খরচা হবে, হয়তো তে। 
অপচয়ের দরুণ খরচ তার চেয়ে অনেক বেশী দাড়াবে 


নিয়মিত এয়ার ক্রিন্টার পলিষ্কার ক্লকুন 
আপনি কি জানেন 1... 
এয়ার ক্লিনার না থাকলে ইঞ্জিনে সিলিগাঁর বোর 
আচ্ছা, আমার বাইক্রটা বোধহয় এপ্রন ৪৫ গুণ তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়? 
গ্যারাজে পাঠানো দরকার হয়ে পড়ছে...” 
আপনি ঘি ইঞ্জিনলর চিউনিং না কারন তবে 
 টিউনিং-এন্র প্রনচের অনুপাতে জ্বালানী প্রন 
ঘেজানে। বেশী (বেড়ে যাচ্ছে, তা হয়াতা আপি 
বুঙাতিও পানাবন না। 








ধূলোবালিতে ইঞ্জিনের যস্ত্রাংশ তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় 
এবং ইন্ধনের খরচও বাড়ে । বুজে আস! এক্সাহস্ট পোর্ট 
মাইলেন্সরের দরুণ ইঞ্জিন ধূ'কতে থাকে ।. ফলে দহনে 
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ক্রি আসে। প্রস্তুতকারকদের দ্ুপারিশ অনুযায়ী, : 


নিয়মিত সাইলেন্সর এবং এক্সহস্ট পোর্টগুলি পরিস্কার . 


করুম। 
টায়ারে হাওয়ার ফিক নজর রাধাবন 

টায়ারে কম হাওয়া থাকলে চাকা গড়িয়ে চলার সময়ে 
বেশী বাধ! পায় বলে গৌেট্রোল খরচ বেশী হয়। 





পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, টায়ারে হাওয়ার চাপ 
২৫% কম থাকলে জ্বালানী লাগে ৫% বেশী এবং 
টায়ারের আমু ২৫% কমেযায়। 

লক্ষ্য রাখুন চোর! লীক আছে কিন! এবং নিয়মিত 
হাওয়ার চাপ পরীক্ষা করুন। 


সঠিক ঘামের জুত্তিক্যান্ট বারহার করবেন 1: 


প্রস্ততরারকদের নুপারিশমত পেট্রোলের সংগে ভাল] 
মানের তেঞ্, উপযুক্ত অনুপাতে মেশাবেন। অধিকাংশ (|: 





ইঞ্জিনেই জালানীর সংগে ৫% এরও কম তেল মেশীতে | 
হয় । কিন্তু মেশানোটা' খুব ভাল হওয়া চাই। 


এই সহজ নিয়মগুলে! মেনে চলুন এবং ইন্ধন সাশ্রয়ের 
জন্য আমাদের পরীক্ষিত নানান উপায়ের আরো 
কতগুলির খোজ করুন৷ কিছুদিন পরে আপনি নিজেই 
এর সফল দেখতে পাবেন। আপনার বাহনটির আয়ুঙ্ধালও 
বাড়বে আর জালানী খরচে ভালরকম সাশ্রয় হবে। 


ওহি জেতে ছেল 
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লালবাজার থেকে আসার সময়ে বৌবাজারের স্বর্ণকারের দোকান থেকে পেনড্যানটটা নিয়ে রি 
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সামনে । স্প্রিং 
টিপতেই খুট 

করে খুলে গেল 
নকল পদ্মরাগের 
ডালা | 
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., রাষ্ট্রপতি জৈল সিং সম্পর্কে 
'একটি জীবনী গ্রচ্ছের লেখক তাঁর 


বইয়ের নামকরণ করেছিলেন 
উন লাতিন ূ্ণ। রাজনীতিবিদরা মনে করছেন: 


মাটির ঘর থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে। কলকাতা বিশ্ববিদাালয়ের উপাচার্য" 


থেকে রাজ্যপাল পে 
অনন্তপ্রসাদ শর অবশ্য মাটির ঘর ৪ প্রসাদ শমরি অশ্নিপরীক্ষণ শুরু হয়ে, 
থেকে আসেননি, এসেছেন রেলের যাদন। 

দুই কামরার কর্মচারীদের জনা বরাদ্দ নিশীথ দে সে যাই হোক, সাধানণ মানূষ 
স্টাফ কোয়ারটার থেকে৷ বাবা এমন প্লাজাপালকেই চান বিমি 
ছিলেন সামানা রেল কর্মচারী। পকৃতপক্ষে লাটসাহেব না হয়ে 
রেলকর্মীর ছেলে রেলের চাকরিকেই সাধারণ মানুষেব অনেক কাদ্ধাকাছ্ছি 
জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা বলে এখ্িয়ে আসবেন । পঞ্চাম্নটি বেসর- 
ধরে নেবেন এমন ধাবণা থাকে ধারি সংস্তার চেয়ারমণান বা পভা- 
অনেকের মনে। সেই ধাবণার ১ পতি অথবা পৃষ্ঠপোষক, রাজ্গাপাল 
বশবর্তী হয়ে তবুণ অনন্তপ্রসাদ এক ৮ সলর্র যত সাধারণ মানুষের কাছের লোক 
সময় চাকরি নিয়েছিলেন রেলে। সত বি 5 তন, ততই জনগণের গ্রগগল। 
বাড়ির অসচ্ছল অবস্কা তাঁকে এই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম রাজাশপাল 
সাধারণ চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হরেল্পকুমান মুখারজিকে মানুষ যে 
করেছিল। কিন্তু অনন্তপ্রসাদের এখনও স্মরণে রেখেছেন তা তারি 
মধ্যে ছোটবেলা থেকেই লুকিয়ে ছিল সারলা ও মানবকলাণমূলক কাজ- 
দুবার সাংগঠনিক শত্তি, আর প্রখর টি নেন পশ্চিম. 
রান্্রনৈতিক চেতনা । তাই বাঁধাধরা ধ্গর এ পর্ষন্ত শ্হায়ী বাজপাল- 
চাকরি, প্রমোশন আর নিজের সদর মাধা একমাত্র ভিনিই ছিলেন 
সাংসারিক বৃত্তের মধো ঘৃবপাক বাঙালি । পণ্মজা নাউড বগডার্ষী 
খাওয়া জীবন তাঁকে বিন্দুমাত্র বেঁধে নন. বংগবাসীও নন, ছু তিনি 
রাখতে পারেনি । বেলকর্মী থাকতে বাঙালি তনয়া। অনন্তপ্রসাদ শমরি 
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বিশ্ববিদ্যালয়পৃলি রাজি? 
ক্ষমতার মচগলভমি সেচ্ছেতে রাজ্য. 
পালের. ভূমিকা অনেকখানি গুরৃত' 














থাকতেই যোগ দেন ট্রেড ইউনিয়নে । উল্ম বিহারে কিন্ত স্কুল জীবন 
আপন শক্তির জোরেই একদিন থেকে শ্রবু করে তাঁর দীর্ঘ কর্মক্ষেত্র 
বিরাট রেলওয়ে ইউনিয়নের নেতৃত্ এই পশ্চিমবঙ্গে মাটিতেই! যে. 


কোন বাঙালির মতই তিনি বাংলা 
বলতে পারেন, পড়াতও পারেন, 
পড়েনওড। যাবতীয় বাংলা সংবাদপত্র 
ও সাময়িক পত্র তাঁর নিতাদিনের 
পাঠাতালিকার আবশাক অগ্গ। 
যেহে তু তিনি সাধারণ অবস্হা থেকে 
গপরে উঠেছেন সেহেতু সাধারণ 
মানুষের প্রতি এখনও তাঁর অগাধ 
বিশ্বাস। অমায়িক বাবহার এবং 
আলাপচারিতায় রাজা পা অনম্ত- 
প্রসাদ শমকে এখনও তাঁর অজীত 


চলে আসে তাঁর হাতে । এই ট্রেড 
ইউনিয়নে রাজনীতির স্তর ধবেই 
তাঁর লোকসভা নিবচিনে অংশগ্বহণ, 
পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অবশেষে 
রাজাপাল। 


পাত ১০ অকটোবর আকস্মিক- 
ভাবে পূর্বতন রাজাপাল ভৈরব দত্ত 
পানডের বিদায় ও প্রবীণ কংগ্রেসি 
রাজনীতিক অনন্তপ্রসাদ শর্মরি 
প্রবেশে পশ্চিমবঙ্গের বামফুন্ট 
মহল সবিশেষ চিদ্তিত, বোধ হয় 


আশখ্কিতও। এমনতর আশঃকা জীবন থেকে আলাদা করে ভাবা ঘায় 
প্রকাশ পেয়েছিল ভৈরব দত্ত পানডে না। রাজ্যপাল অনন্ভ শমার জিবন- 
আসার আগেও কিন্তু, আই সি এস কাহিনী থেকে যে কোন ব্যক্তিই বড় 
ভৈরব দত্ত পানডে যে আরেকজন হবার প্রেরণা পেতে পারেন । দারিদ্র 
ধরমবীরে পরিণত হননি এটাই ছিল যে প্রবল ইচ্ছাশত্তিকক বেধে রাখতে 


পারে না তার প্রমাণ ভারতীয় 
গণতন্ত্রের মধো আছে ভূরি ভ্রি। 
এই ভারতবর্ষে ধনীর ছেল্সে নেহন্ 
চুরি 
সিল ৰা পুধানমন্ত্রী হয়েছেন। পন্ডিত শু 
বুদ্ধিজীবী বান্টরপতি রাজেন্দপ্রসাদ 


বামপন্হশী রাজনীতিকদের স্বস্তির 
কারণ। ভৈয়নব দত্ত মোটামুটি বাম- 
ফুনট সরকারের সঙ্গে একটি সম- 
ঝোতায়ও এসে গিয়েছিলেন । নতুন 
রাজাপাল অনন্তপুসাদ শর্মা এখনও 
যামফুনটকে বুঝে উঠতে পারছেন 
না। বামফুনট সরকায়ের আস্হা 


অঞ্জন করযার জন্য এখন একের পর এবং বাধাকৃফণের পাশে চাষীর 

এক নয়া রাজ্যপালকে পরীক্ষা দিয়ে ২... ১ ছেলে জৈল সিং-ও পেয়েছেন 
যেতে হবে, কারণ ভারতীয় সং- টি... ৃ ০০১ ঠা ভারতের প্রথম নাগবিকত্ব। তেমনি 
বিধানে নেই নেই করেও রাজাপালের ৯ ? কানু সিভিলিয়ানদেব পাশাপাশি 


৪ অনন্তপ্ুসাদ শমবি রাজাপার পদ- 7 
..ঢ প্রাস্তি নিঃসন্দেহে একটি সংবাদ,ষে 


কার্যত সর্ধময় কতাঁ। বর্তমানে ৬, উল 84. রান ঙ অনম্তপ্রসাদ একদিন তিরিশ টাকা 
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বিশেষ রচনা ঃ কিছু স্মৃতি কিছু ছবি/ 
গৌরীশঙ্কর ভ 

পথ্যাত লেখক শ্রীগৌরীশঃকর ভট্টাচার্য বয়সে আজ প্রবীণ, দু যুগেরও 
বেশি সাহিত্াকর্মে নিষুণ্ত, - 'কিছু স্মৃতি কিছু ছবি' এই লেখকেরই 
তৎকালীন খ্যাতনামা সাহিতিাক ও সাহিতা সমাজের এক অসাধারণ 
স্মৃতিচিত্র। 

এটি ধারাবাহিক চলবে। 

ভারতীয় রেলপথ £ প্রথম কুঁড়ি বছর/ 
স্বপন বসু 

১৮৫৩-র এপ্রিলে ভারতের মাটিতে প্রথম রেল চলে। তারপর একশ 
_ বছর কেটে গেছে। এখন রেলে চাপা, বেলে চড়া ফোন বাপারই নয় 
| কিন্তু সেই প্রথম যুগে কতরকম ঘটনা যে ঘটে গেছে তার হিসেব 
নেই। লেখক সেই প্রথম কুড়ি বরের রেল চলার নানা ঘটনার কথা 
তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে । সঙ্গে বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি। 


ংলা ছবি এবং নকশাল আন্দোলন/ 
কমলেন্দ সরকার 


নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গো বাংলা চলগ্চিত্রেও তাব প্রভাব 
পড়েছিল। বিখ্যাত পরিচালকরা এই বাজনৈতচিক আন্দোলনের সময় 
কিভাবে নিজেদেব ছবিতে বাজনীতিকে হাজির করেছেন তাবই এক 


ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। ৃ 
বাংলাদেশে রবীন্দুসংগীতচচ 
আসাদ আহমেদ 


পূর্ব বাংলায় এখন রবীন্দ্রসংগীত বিশেষ উম্দীপনা নিয়েই গীত হয়। 
এখনকার গায়ক গায়িকাদের নিয়ে প্রবন্ধকার এই রচনাটি লিখেছেন। 
শবধু গায়ক-গায়িকা নয়, ববীন্দুনাথের গানের প্রতিষ্ঠানের খবরও তিনি 
জানিয়েছেন আমাদের । 


উপন্যাস ঃ নিচুনগরের গল্প/সমীর 
মুখোপাধ্যায় 

আবদুল জব্বার ও কড়ে*বর 
চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 

ধারাবাহিক রচনা ঃ স্বর্ণপুট/ 
আনন্দশঙ্কর 7] পথে পথে/ 
তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 

সংস্কৃতিচর্চা ঃ কলকাতার বাইরে/ 


€. 


ত্রিপুরার সংস্কৃতিচচা 
এছাড়া অন্যান্য রচনা ও সকল নিয়মিত বিভাগ 


সম্পাদক £ বিমল কর 
শিল্প নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


প্রতি সংখা তিন টাঞ্চা 


বিমান মাশুল প্বর্চিলে ৩০ পয়সা ভারতেন়্ অন্যান্য স্হানে ৪০ পয়সা 


অনন্তবাবুর জল্ম বিহারের 

গৌদাড় গ্রামে। গৌদাড় বুদ্রনগর 
পাশাপাশি গ্রাম, যমজ গ্রাম। 
শৌদাড়ে তখন স্কুল- পাঠশালা ছিল 
না। যেতে হত রুদ্রনগরে। 


বাখ। রামনরেশ শমাঁ রেলের 
চাকরিতে বদলি হলেন সীতারাম- 
পুরে। এদিকে অনন্তবাবৃরও সেই 
পাথমিক বিদালয়ের পড়া শেষ। 
বাবার সঠ্শে চলে এলেন সীতারাম 
। ভরতি হলেন আসানসোলের 
ডি এ ভি স্কৃলে। সীতারামপুর থেকে 
সাত মাইল পথ। 


বর্ত পরিবপ্রর মত বিহ্ারেও 
বাড়ির বউকে *বশুরবাড়িতেই 
থাকতে হত । স্বামী যেখানেই বদলি 
হোন না, সঙ্গিনী হতে পারতেন না। 
মাকে থাকতে হল্গ গ্রামের বাড়িতে । 
সীতারামপৃরে বাবার সঙ্গে হাতে 
হাতে সব কাজ করতে হত। রান্না 
বান্না করে, ঘরের সব কাজ কবে 
লেখা পড়া করতে হত। নিজেব 
হাতে টিফিনও তৈরি করতে হয়েছে । 


আসানসোলের ডি এ ভি স্কুলে 
পড়ার সময় বাংলা, বাঙালি. রাংলার 
আচার আচরণ কিশোব অনন্ত- 
প্রসাদকে আকৃজ্ট করেছিল । সহ 
পাঞ্ী বাঙালিরাও তাঁকে আপন করে 
নিয়েছিল। এই ডি এ ভি স্কুলে 
পড়ার সময় বাংলা শিখেছেন । এই 
স্কুলে বেশিদিন পড়তে পারেননি । দু 
বছর পরে বাবা বদলি হালেন গোমো 
স্টেশনে । অনম্তবাবু আজ ও শাসান- 
সোল, ডি এ ভি স্কুল, সহপাঠী বধু, 
বাংলা গান বাজনা, উৎসব অনুষ্ঠা- 
নের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় ধরে 
রেখেছেন। এ তাঁর সৃখস্মৃতি। 

শোমোতে বাবা তখন রেলের 
আপগিসটানট ফোরম্যান । গোমোতে 
তখন ভাল স্কূলও ছিল পা। 
সাহাপুর মিডল ইংলিশ স্কুলে 
ভরতি হলেন । সেখান থেকে মারা 
টাউন স্কুলে । বাবা চাকরি থেকে 
অবসর নিলেন। 

ম্যাটরিকূলেশন পরীক্ষায় পাশ 
করে পড়তে এলেন বিহারের পাট 
নায়। ভরতি হলেন বিহার নাশনাল 
কলেজে । কলেজে পড়ার সময়েই 


তখন আরটসে দ্বিতীয় 
বর্ষের ছাত্র কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদী 
ইংরেজের বিবৃদ্ধে সংগ্রাম - তারি 
গন কেড়ে নিয়েছে । কমিউনিসটদের 
প্রভাব থেকে ছাত্র সমাজকে মুখ 
করার জানা আলাদা করে ছাত্র 


ত পঠিত, 4 চন 


দত 5 রক ্ চর 
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ফেডায়েশন। এরি 

১৮০ 
সংগঠন ছড়িয়ে পড়ল। অনন্তবাব্‌ 
ছিলেন সংগঠনের সহকারী সম্পা 
দক। কলেজে পড়ার সময়েই অনন্ত- 
বাবু ত্রিপৃরী কংগ্রেসের অধিবেশনে 
যোগ দিয়েছিলেন ছাত্র প্রতিনিধি 
হয়ে। তাঁর পরিবারের কেউ রাজ- 
নীতি করেননি। 


ধাবা রামনরেশ শমাঁ চান না, 
ছেলে রাজনীতি করুক, ইংরেজের 
রোষে পড়ুক। অনন্তপ্রসাদ বড় 
ছেলে। বাবা মার কত আশা। 
রেলে বড় অফিসার হবেন । বিয়ে থা 
করে সংসারী হবেন। জোত জমি 
বাড়াবে। সবাই দেখলে বলবে, 
শর্মভিশি নমস্তে। তার বদলে রাজ- 
নীতি * গ্রামের ছেলে শহরে লেখা 
পড়া শিখে এ কী হল: না, না, ওসব 


চলবে না। রাজনীতি ছাড়তেই 
হবে। 
শব হল একটা দ্বন্দু,প্রচণ্ড 


মানসিক দন্দু। কী করবেন অনন্ত 
পসাদ! রাজনীতির পাঠ চুকিয়ে দিয়ে 
সুবোধ বালকেব মত বাবার ইচ্ছা 
মৌনে নেবেন * তাতে বাবা মা সুখী 
হবেন! সংসাবে সবাই সৃখী হবে। 
কিন্তু ভাতে তো অনন্তপ্রসাদ সুখের 
স্বাদ পাবেন পা। 

বাড়ি ছাড়তে হল অনন্তবাবৃকে। 
বেলের চাকপ্রি নিলেন । কমারসিয়াল 
ক্রাবক, মাইনে তিরিশ টাকা । টাকার 
খুব দরকার। রাজনীতি করতে 
গেলেও পেট চালাতে হবে ভো। 
বাবা প্রিটায়ার করেছেন। বড় 
লোকের বাড়িব ছেলে হলে পেটের 
ভাবনা ভাবতে হত না। 

বেলের চাকবিতে ঢুকে প্রহাক্ষ 
রাজনীতির শঠ্গে পরিচয় হল । ধাবা! 
রেলে চাকবি করতেন, তখনই 
দেখতেন রেলের শ্রমিক: কর্মচারীদেব 
কড পীড়ন সইতে হয়, বঞ্চনার 
শিকার হতে হয়। ট্রেড ইউনিয়ন 
কধাব ইচ্ছেটা অনেক দিন থেকেই 
ছিল। যুত্ত হলেন পূর্ব রেল শ্রমিক 
কংগ্রেসের সহ্গে। 

১৯৪৫ সাল থেকে পুরোপুরি ট্রেড 
ইউনিয়ন কর্মী । সেই সঙ্গে কংগ্রে 
সের কাজ। একেবায়ে হোল টাই- 
মার। বেল কর্মচারীদের তি 
ইউনিয়নের নেতৃত্ দিয়েছেন। তার 

শ্রমিক কর্মচারীদের 
সর্বভাবতীয় ফেডারেশনের সহ 
সভাপতি, কার্য-নিরহিক সভাপতি 
এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেল। 


১৯৭৪ সাল পর্যন্ত অনন্তবাবু 
ভিলেন সাধারণ সম্পাদক | 
এই ১৯৭৪ সালের ৮ মে কংগ্রেস 


বাদে সমগ্ত 


পরিষর্তন ২৮ ভিসেঘষর ৯৯৪৩ / ৩৮ 
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রাজভবন ও এবং রাজ্যপাল 


কলকাতার রাজভবন' তৈরি হয়েছিল বৃটিশ আমলে । 
তৈরি করতে সময় লেগেছিল চার বছর - ১৭৯৯ থেকে 
১৮০৩ সাল । কলকাতা তখন দেশের রাজধানী। ১৯১১ 
সাল পর্যন্ত ছিলেন গভরনর জেনারেল ।আদ্যিকালের সেই 
গভরনর জেনারেলের ফিটন গাড়ি এখনও সাজান আছে। 
রাজভবনের কারুকার্য অনেক নবাব-মহারাজের 
 শ্রাসাদকে হার মানায়। নিচে মারবেল হল। প্রোন রুমে 
মন্ত্রীরা শপথ নেন । নানা অনুষ্ঠানওহয়। তার ওপর বিরাট ব্যাংকোয়েট 
হল। এর ওপর বল রূম। রাজভবনের মাথার ওপর আছে একটা ডোম। 


রাজাপালের অফিস দোতলায় খুব অল্প জায়গায়। আবাস তিনতলায় | 
দুটি মাত্র শোবার ঘর, একটি বসার আর ছেটে একটি রান্না ঘর । মারবেল পাথর 
বসান মেঝে । সমস্ত সিঁড়ি, লিফট দার্মী কারপেট দিয়ে ঢাকা। কিন্তু 
রাজাপালের খাবারের ঘর নেই। 


৪টি 


ক ৮ 
1 না শিশিরে ঃ 
রি ০ ত - চা 99 
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রাজভবনের দোতলায় 
রাষ্ট্রপাতি, উপরাষ্ট্র পতি, প্র 
স্াট-এ থাকেন। 
রাজভবনের চৌহদ্দির মধো রাজ্য সরকারের উন্নয়ন দফতরের কিছু 
অফিস, মল্ল্রিনিবাস এবং কয়েকজন সচিবের কোয়ারটার আছে। শৃধূ 
রাজভবনের রক্ষণনাবেক্ষণের জন্য পূর্ত দফতরের আলাদা একটা শাখা 


রয়েছে। যেমন রাজাপালের কর্মসূচি এবং অন্যান্য ছাপার কাজের জনা ডবল 
বিজি প্রেসের আলাদা শাখা আছে রাজভবনের ভিতরেই ! 


ট আছে বিশিষ্ট অতিথিদের জনা । 
বং বিদেশি-রাষ্ট্রপ্রধানরা এলে ওই 


নিরাপত্তার দায়-দায়িতু সব কলকাতা পুলিশের | উত্তর ফটকে আলাদা 
অফিস। কয়েকজন পুলিশ অফিসার এবং কনসটেবল সব সময় নিরাপত্তা 
 ব্রক্ষার কাজ কবেন। 
পাগাতর ধর্ষঘটের ডাক দেয়। 
সোসালিসট পারটি. সি পি আই 


শতিশালী সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। 
শৃধু বিহার বা উত্তরপুদেশ নয়, সারা 


(এম), সি পি আই .. সবাই দেশে বেল শ্রমিকদের মধ্যে তিনি 
একজ্জোট। সমস্ত অকংগ্রেসিকেন্দ্রীয় . হৃজারদার সংগঠন গড়ে ভুলেছিলেন। 
ট্রেড ইউনিয়ন এফাবদ্ধ হয়ে একটি ১৯৭৪ সাল থেকেই অনন্তবাবৃর 


কো-অরডিনেশন কমিটি গঠন 
করল । জরজ ফারনানডেজ কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক । সি পি আই বা 
সি পি আই (এম)-এর তেমন 
জোরদার সংগঠন ছিল না। 


একটা সময় ছিল যখন সি পি 
আই-এর প্বর্চলে বিশেষ করে 
ইসটবেঞ্গল রেল শ্রমিক কর্মচারীদের 
মধো জোরদার ইউনিয়ন ছিল । সেটা 
চল্লিশের দশকে । 


১৯৭৪ সালে যখন রেল শ্রমিকদের 
ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় তখন 
রেলমন্তী ললিতনারায়ণ মিশ্র, 
বিহারেরই লোক। কংগ্রেস ইউনিয়- 
নের নেতা অনম্তপ্রসাদ শর্মা বলে 
ছিলেন, রেল শ্রমিকদের দাবিদাওয়া 
তাঁরাও সমর্থন করেন যে শরধু তাই 
নয়, আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছেন। 
কিন্তু ষীমাংসার পথ সারা দেশে 
রেল শ্রমিক কর্মচারীদের লাগাতর 
ধর্মঘটের পথে ঠেলে দিয়ে, দেশের 
সমগ্র অর্থনীতিকে অচল করে দিয়ে 
নয়। রেলমন্লীর সঙ্গে আলোচনার 
মাধামে মূল দাবি আদায় করতে 
হবে। 


' রেল শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট 
আট দিনের মাথায় ডেঙে গেল। 
অনন্তবাবুর ইউনিয়ন যে ক্ৃতটা 


টিনা রাত? 


৪:81 


নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 
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বাবু । গল্প দফতরের রাষ্ট্মদ্্রী। 
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টপ সাদ | 
ঠিক রাজভবন নগ্ধ, যাগ স্টাফ হাউস। দি 
কলকাতার রাজভবনকে দেখে এখনও লোকে বুলে 
লাটসাছেবের বাড়ি। 
কোন রাজাপাল প্রাসাদের বাইরে বাস করেননি ।ভ্রিভিবন 
নারায়ণ সিং. এর জলা তৈরি হয়েছিল রাজভবনের চৌহদ্দির 
মধ একটি টালিচালার কুটির। খরচ পড়েছিল সওয়া 
লক্ষ টাকার মত। 
রাজাপালকে রাজভবনের কর্মচারীরা বলেন, লাটসাহেব। অফিসাররা 
বলেন, 'এইচ ই" অর্থাৎ 'হিজ একসেলেনসি।' রাজাযপালের ডাক শুনলে 
অফিসার থেকে আরদালি সবাই বলেন, লাটসাঙ্গেব ডাকছেন। 
রাজপাল সারাটা দিন কী করেন” সময় কাটে কী করে; রাইটারস 
বিলডিংস থেকে ফাইল আসে সই করানর জনা । সই করতে হয় রাজা পালকে। 


মাঝে মাঝে ডেপুটেশন, প্রতিনিধি দল আসেন রাজাপালের কাছে। 
ঈমারকলিপি পাগিয়ে দেন মুখ্যমহ্মী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছে। বাস, কাজ 
শেষ: না, রাজা মন্তিসভার ফাইল সই করা, স্মারকলিপি ফরোয়ারড করে 
পাঠান ছাড়াও অনেক কাজ । 

রেড ব্রুস, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইনডিয়ান মিউজিয়াম প্রভৃতি পঞ্চান্নটি 
বেসরকারি সংস্হাব সভাপতি বা চেয়ারম্যান হলেন রাজাপাল । আর সারাদিন 
সাক্ষাৎ প্রার্থী তো আছেই । কেউ আঁসেন নানা অভিযোগ নিয়ে, আবেদন নিয়ে । 
অনেকে তাঁদের প্রতিভা দেখানর জনাও আসেন । মেমন রাঁচি থেকে একজন 
এসেছিলেন নতুন ধরনের চুল্লি দেখাতে | ভদুলাক এমন চুল্দিল তৈরি করেছেন 
যাতে জ্বালানি খরচ কম অথচ রান্না হয় তাড়াতাড়ি। 

তার পর আছে সৌ সাক্ষাৎকাব। সরকারি ; 
বিশববিদ্যালয়গুলিব অনুষ্ঠান, বেসরকারি সংস্হাব অনুষ্ঠান। প্রোগ্রাম ঠাসা 


এক মাস.আগে ছাড়া রাজ্যপালের কর্মসূচিতে জায়গা পাওয়া যায় না। 


নিশীথ দে 


পিছিয়ে যাননি, অনন্তবাবু তাঁদের 
একজন। অনন্তবাবৃর কাছে বাক্কি- 
গত সুখ সৃবিধার চেয়ে বড় হল 
পারটির শৃস্খলা, পারটির সিদ্ধা 


পধানমন্তী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
ডেকে পাঠালেন দিললিতে | কেন্দ্রীয় 
মন্রী হিসাবে শ'পথ নিলেন অনন্ত- 


নেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্রে প্রতি 
অবিচল আস্কা! 
অনন্তবাবর সবচেয়ে বড় জিনিস 
তাঁর নিষ্ঠা এবং মনোবল । অনেক 
বড়বাপটা তাঁত সইতে হয়েছে। 
অনেক কঠিন বাধা তাঁর পথ রোধ 
কৰে দাঁড়িয়েছে । কিন্তু তিনি পি্ধ 
হটেননি বরং দঢ় মনোবল নিয়ে 


4 


এগিয়ে গিয়েছেন! 


রাজনীতির শক্ত পাঠ নিয়েছেন 
ট্রেড ইউনিয়নে । পন্ডিত হরিহরনাথ 
শাস্ত্রী, ডাঃ সুরেশ ব্যানারজি, দেবেন 
সেন, খান্দুভাই দেশাই. গৃলিজারি- 
লাল.নন্দ-র মত সুদক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতাদের সান্নিধা পেয়েছিলেন । 

১৯৪৬ থেকে 6৮ পর্যন্ত তাঁর 


পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়ার চারচ রোডে। 
হাওড়ায় একটানা চার বছর বাস 
করেছেন। অবশা শধু টেড ইউনিয়ন 
বললে ভূল হবে. কংগ্রেসের কাজ 
করেছেন সক্রিয়ভাবে । শ্রমিক কর্ম 
' চারীদের মধো কংগ্রেস সংগঠন গড়ে 
তবলেছেন। হাওড়া এবং আসান- 
সোলের অলিগলি তাঁর 1 
পশ্চিমবঙ্গে শিশ্পাঞ্ল চরে 
বেড়িয়েছেন । 

। এ রাজের প্রতিটি জেলা জ- 


ম্তের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, পারটির 


ট্রেড ইউনিয়নের মূল কর্মকেন্দু ছিল 


আজ পর্যন্ত একজন দ্বাড়া আর | 


র্ঘ 7 টিতে রে 691 হা"? 
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পাচ্ছেন পুনরায় বতবহার-যোগত 
১কিলোর এয়ার-টাহ্‌ট প্লাস্টিক জারে। 
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পয়েন্ট এখন পাওয়। যাচ্ছে এক কিলোর 
| নতুন ধরনের চমৎকার প্লাস্টিক জারে, 
যা বারবার ব্যবহার করতে পারবেন-_ 

মন অপ্প মূলা যেশি দিয়ে অনেক বোশ উশুল, 
ও এ তাহ নয় কি! 


রর এছাড়াও স্ট্যাতার্ড কার্টনের পযাকেও পাবেন। 


গে পর পয়েন্ট _ সবচেয়ে জনপ্রিয় নর্ভরযোগ। 
ঘি [ডটারজেপ্ট পাউডার | 
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মা অন্তত, রর পু 
নাগরিকক্ষে তিনি চেনেন নী. 


বিধানসভা এবং লোকসভা নিবি 
তিনি কংগ্রেস পার্থীর সমর্থনে 
জেলায় জেলায় বন্তুতা করেছেন। 
গত নিবাচনে তিনি ছিলেন এ আই 
সি সি-র পর্যবেক্ষক। 


তি লোকসভার 
নির্চিনে ১৯৬২ সালে, 


বিহারের বকসার কেন্দ্র থেকে । এমন 
একটা কেন্দ্র যেখান থেকে জেতার 
প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই । কংগ্রেস 
প্রতোকবার মহারাজা ড্মরাও এর 
কাছে পরাজিত হয়েছে মেই বকসার 
বাবু লোকসভায় নিবাঁচিত হলেন। 
তখন অবিভত্ত কংগোেস। লিজ 
লিতগাপ্পা, মোরারজি দেশাই, 
অতুলা ঘোষরা কংগেশের নেভা। 


৯৯৬৭ সালে কিম্তু অনন্তবাবৃ 
বকসারে টিকিট পেলেন না। নেতারা 
ভেবেছিলেন বকসার এবাব সেফ 
সিট'। অনন্তবাবৃকে সরিয়ে প্রানতন্ন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিনডিকেট পল্ছশি ডাঃ 
রামসৃভগ সিংকে টিকিট দেওয়া হল। 
১৯৬৮ সালে অনন্তবাবু বাজাসভার 
সদা হালেন। 


১৯৬৮ সালে তিনি যখন বিহার 
প্রদেশে কংগেসেব সভাপতি তন 
তখন কংগ্রেস ভাঙনের মুখে । ৬৭ র 
নিধচিনে বিহাবসহ নটি রাজো 
অকংগ্রেস্সী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে । 
কংগ্রেসের মধো 'ইনভিকেট' 'সিন- 
উঠেছে । রাষ্ট্রপতি নিবচিনে ভিভি 
গিরিকে সমর্থন করার প্রশ্নে কংগ্রেস 
দ্বিধাবিভর্তঃ। ইন্দিরা গান্ধীর সম- 
ধরকরা প্রকাশো কংগ্রেস প্রার্থী সজীব 
রেড্ডির বিরুদ্ধে শিরিকে সমর্থন 
করলেন। 


১৯৬৯ সালে কংগ্েস ভাঙল। 
মত্র তিনটি রাজো প্রদেশ কংগ্রেস 
মভাপতিরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । এরা হলেন 
পাঞ্জাবের স্যানী জৈল সিং. উত্তর 
প্রদেশের কমলাপতি ত্রিপাঠি এবং 
বিহারের অনম্তপ্রুসাদ শমাঁ। সেদিন 
থেকে তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে নেত্রী 
বলে মেনে নিয়েছেন। 

১৯৭১ সালে অনন্তবাবু আবার 
সেই বকসার কেন্দে নব কংগ্রেস 
পার্থা হলেন। জয়ী হলেন সংগঠন 
কংগ্রেস প্রার্থী ডাং রামসৃভগ সিং. 
কে পয়াজিত করে। 

সাতান্তরের নিবচিনে অনন্তবাব্‌ 
পরাজিত হন। ১৯৭৬-এর ফেব্রু 
যারিতে আবার রাঙ্গাসডার সদসা 
হলেন । ১৯৮০ সালের অকটোবরে 
ইন্দিয়া 


অসামরিক বিমান দফতরের মন্রী, 
'৮২-র সেপটেমবরে যোগাঘোশ 





পর্যটন এবং' 


ই্যতামধ্য কংগ্রেস ১৯৭৮ সালে 
আবার দৃভাগ হয়েছে। ইন্দিরা 
গান্ধীর "তখন দৃর্দিন। অনন্তবাবৃই 
জ্ীমতী গান্ধীকে লনডনে ইনডিয়ান 
ওভারসিজ কংগ্রেসে নিয়ে গিয়ে 
ছিলেন । 


কংগ্রেসের মত আই এন টি ইউ 
সি-ও দৃভাগ হল। এগিয়ে এলেন 
অনন্তবাবু। অনেক প্রবীণ ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতা, যারা আই এন টি 
ইউ সিতে নেতৃত্বের নামে কর্তৃত 
করতেন তাঁদের তিনি হটালেন। 
পশ্চিমব্গের আই এন টি ইউ সি 
তে কার্ধনিবহিক সভাপতি পদে 
বসালেন সৃত্রত মুখোপাধায়কে। 
অঃ তখন আই এন টি ইউ সি- 
র সভা 


এর তাঁর ছেলের মত। 


2082৮ ৬৯৫ ১৫৪৫ 


৮ ও নি 


42 ? সে রং 


রা 55 

ডা পা 3 
মনির ॥ বৃ সুর 2 
এ বনে ব 


কের মত মেনে চলেন। 


১৯৬৮ সালের পর থেকে কংগ্রেসে 
তিনি এগিয়ে চলেত্ছেন। তখন থেকে 
এ আই দি সি-র সদা । ৯৯৭১ সালে 
ওয়ারকিং কমিটিতে স্হায়ী আমল্তিত 
সদসা। ১৯৭২ সালে বিধাননগ্র 
চিত সদা ছিলেন তিনি । ১৯৭৮ 
সালের ৯১ ফেব্রুয়ারি পারলামেন 
টারি বোরডের পাঁচজন সদাসার 
একজন ছিলেন তিনি । 

বাত্িশগত জীবনে অনন্তপ্রসাদ 
শর্মা সফল স্বামী ও পিঠা। পরবঙ্গ 


রাজনৈভ্রিক ধাঙততার মধোও ভিনি 


সাংসারিক কর্তাবা অবহেলা করে 
ননি। বাবা রামনরেশ শর্মা, বয়স 
৪8058888851 থাকেন গ্রামের 





সরি 


০: 01১ 2 
[7 & ূ এনা ই 
র্‌ পুর 2755 টি কর টে 
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5 ২ 1 ০০৬৮৫ সি 
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১ ভা 
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রি ্ * ট্ 

৮৪৪ 


পুস্তকে লিজের পার দাঁড়ি বৃষ 
হাদয় নারায়ণ ূ 


) ছেলে মনোমোহন দিললিতে এয়ার 
ইনডিয়ার স্টেশন সুপারিনটের, 
ডেনট। ছার মেয়ে, বড় জামাই. 
রেলের অফিসার, মেজ জামান, ' 
ডাশুশর, সেক্চ গোয়ে জামাই দ্ভনেন্ 
কানপুরে কর্মরত ৷ ছোট মেয়ের বিয়ে ' : 
হয়েছে দিলকিতে, 'জামাই সুপ্তি 
ম্ঠিত। বিশাল রাফ্ভবনে অনস্ত 
প্রসাদ আর তাঁর সন্বধর্মিণী ভারা 
দেবী একাই থাকেন। ছেলেমেয়ে, 
নাতি নাভতনিরা আতসন মাঝে মাঝে । 


রাজ্যপাল হয়ে অনন্তপ্ুসাদ 
প্রথম গিয়েছিলেন কাঙ্গীঘাটে, ভার, 
পর দক্ষিণে*বর, 
মাঝেই মন টানে পুরনো দিনের 
রাজনৈতিক সহকর্মীদের জনা । যেমন 


একদিন খবর পেলেন আই এন টি. 


। মাঝে 


রি 


ইউ সি নেতা কালী মুখোপাধণয়,'. 


অসৃম্হ । কিন্তু কোথায় তিনি আছেন. 


কেউ জ্ঞানে না। রাজাপাল বললেন 


,যে করেই হোক কালীদার 


ঠিকানা চাই। পুলিশ ঠিকানা খুঁজে, 
বের করল । অনন্তপ্রসাদ ছুর্টে 


গেলেন বেহালায়। কালীবাব তাঁকে. 


দেখে অবাক। 
আর একদিন চলে গেঙ্েন 
বেলগাছিয়া। এক সরকারি ঘাটে । 
প্রধীণ স্বাধীনতা সংগ্রার্ধী কামছা- 
কিকর মুখোপাধ্যায়ের কাছে (কান্ধ-: 
দাধাবৃর ছোট ছেলে অর্থমন্ত্রী প্রণব 
মুখোপাধায়)। কামদাবাব তখন 
শোকাহত। কয়েকদিন আগে তাস 
োম্ঠপৃত্র মারা গিয়েক্ষেন। অনন্ত 
প্রসাদ ঘরে পা দিতেই কামছাধাধ. 
বললেন, এখন তো আর নাম ধরে 
ডাকতে পারব না, লাটসাছেব বঙ্গতে 


তাঁদের অভিমত অনস্তপ্রসাক 


শ্রীঘর্তী গাম্ধীর অতি বিদ্বস্ত . 
সহকর্মী। নেত্রীর নির্দেশেই তিনি, 
রাজভবনে 


দিললির ফোন সুচিন্তিত অজ্ক 
আছে। এখন সেই অস্ক মেলে ফিনা 
এটাই দেখা দরকার । 7 





শি সু 


| তাঁকে গচ্চিম-.. 
বঙ্গে নিয়ে আসার পিছনে নিশ্চয়ই: 


বললেন, আপনি .. 


শংকর নাগ দাস 
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রি 2৯ ইন 


দ্র, মাপ্টড বার্ধি 
লী গাঘর ছালার পুরি 


ভন্র। একটি দুপ্বাদ্ু পানীয় । 


৩ 


আন্ন পানা 


বছ্ছান্েনও বেশি সময় প্রার, 
পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবার 


ঠা 
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৮১ 
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অনসক্কান 





নইলে মুক্তি দিন।, 


হাওড়ার সাব ডিভিশনাল জুড়ি 
শিয়াল ম্যাজিসট্রেট মাননীয় টি কে 
মির এজলাস। আসামীর কাঠ 


গড়ায় দাঁড়ান প্রিলুয়া রেল কলোনির 
বাসিন্দা সৃদর্শন পাঞ্জাবি যুবক 


মনজিৎ দিং ভারতীয় মঙ্ন গাইনের 
২&,/২৭ ধারায় স্ভিযৃত্ত*। মনজিং 
সিংয়ের বিরদ্ধে এই অভিযোগ 
পায়ের করেছিলেন বালি থানার 
পৃলিশ কর্তৃপক্ষ । রেকরড শনৃষায়ী 
(5১৩6) 77 01,11001-000 1,760), 
সৃভবাং গত ১১ ১৯ ৭৯ তাবিখে 
একই আভিযোগে আভিযুত্ত, অনা 
একজোনর সঙগ্দো মনজিৎ সিংকেও 
সাদালা ৪ হাজির করা হযেছিল। 
কি” কয়েক ছিনেব আধোই এই 
কেসটি গোয়েন্দা গণ 
করেন। গোমেন্দা দপতাবেব তরফ 
থেকে যথারীতি মআাদালট তব কাছে 
আবেদন জানান হয়েছিল যে, "এই 
কেসি হদন্তেব প্রয়োজনে আস। 
মীদের জি ক্াসাবাদ কবা পয়োজন | 
সুতরাং ধৃত বাত্রিদেব পুলিশি 


দ”ঞব 
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জারও ১৯ মীস মামলার নিতে এনা ভাই আজও 
শুরু হল না মনজিতের ৷ সরকারি দীর্ঘসূত্রতায় এই 
ঘবক ইতভোমধোই হারিয়েছে তার চাকরি, হারাতে 
। পরিবর্তনের ক্রাইম রিপোরটার 


তদন্তধর্মী এই প্রতিবেদন 
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দর হোক।অপরাধী হলে শাস্তি দিন ] 


_ মনজিৎসিং 


521 ১4916 15 3011] 4৩৬ 
০0017411708, ..... 4০০০. 0101 
(2) 017 811 10 01৩৯৩01- ৭০ 
16199116001 1717%51 16) 5101- 
1801 ০১1 117৮3 01১010ত 01 
১1)৩০)110 4)1501160)2, 130170011 
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01601 15৩04 14381 005 
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51)011100 10101705011-100, 
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১11(-[)1৬1৯10)171)1 10101511 
11521১1171৩, 610)%5181), 
এ ছাব্বিশ বছরের সৃদর্শন 
গওদিন 'বেল বনড' 
থেকে মি পেয়েছিলেন : মুক্তি 
পেয়েছিলেন নিধারিত পময় অন্তর 
পুলিশের সঙ্গে দেখা করা এবং 
হাজির হওয়ার হাত থেকে। এতে 


হেফাজতে রাখার অনুমতি দেওয়া [পাঞ্জাবি যুবক মনজিৎ সিং-এর সেই করুণ কাহিনী! স্বস্তি এসেছিল কিস্ু শান্তি 
হোক! নিয়ে। 2, 2 আসেনি ।' টা 
পুলিশের এই আবেদন যথারীতি বা যন, মুহ্র্তে সংগ্রিষ্ট আই ও র কাছ থেকে 
আদালতের অনুমোদন পেয়েছিল । মিরাদান রর ঠনিজলি জন তে পায়ে 
অবশেষে এর পাটাদিন পর অথ ৰা 2 কোরট ইনসপেকটরের দক্তরে ! 
১) কি সেই অনুযায়ী আদালাতে চারজঙ্গিট 


গ্ ২৬ ১৯ ৭৯ তাধিখে অভিযুক্ত, 
গনজিতৎ সিং জামিন পেয়েছিলেন। 
শব হাত থেকে ছাড়া পেখে 
বাড়ি ফিরে এসেছিলেন । 
জামিনে মুক্ত, হওয়া মানেই কেস 
থেকে অবাহতি পাওষা নয়! এর 
পরই শুরু হয় বিচাবপর্ব। বিঢার 
পর্বের জন্য কেসটিকে ট্রানসফার 
করা হয় টায়াল কোরটে। কিন্তু 
বিচারের জন ট্রায়াল কোরটে কেস 
টানসফার করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি 
একান্ত প্রয়োজনীয় আইনের ভাষায় 
তার নাম 'চারজশিট'। (ফৌজদারি 
আইনের ১৭৩ ধারা অনুযায়ী কোন 
কফেসের তদল্ত শেষ হলে তার 


রিপোরট' বিচারের জনো আদালতে 


পাঠানকে 'চারজশিট' দেওয়া বা 
চালান ?1দওয়া ধলা হয়।) 

সুতরাং কোন কেস বিচারের জন 
জুডিশিয়াল কোরট তকে টায়াল 
কফোরটে ট্ানসফার করার ক্ষেত্রে 
পৃলিশের কাছ থেকে চারজশির্ট 
আসার অপেক্ষায় থাকতে হয় 
সংঙ্লিদ্ট ম্যাজিসট্রেটকে। এ ক্ষেত্রেও 
ডা ব্রিজ ঘটেনি; ২৯+১২:৭৯, 


২৯ ডঃ 





2980৭ , 
হট. নে 
এ তি 


টব ও লৈ € ্ি 
11481 4৮ ৬2১ ঘা ১ ৯০28 


সপ 


০ 


হু 


বিচার বিলমিব বিচার বিলম্বিত 


মনজিৎ সিংকে বার বার ছুটে 
আসতে হয়েছে আদালতে চারজ 
শিটের আশায় । দিন পড়েছে বাবে 
বারে। বারে বারেই পুলিশের তরফ 
থোক আবেদন জানাল হয়েছে 
আদালতের কাছে - "সংশ্লিষ্ট আই 
ও-র (ইনভেসটিগেটিভ অফিসার) 
কাছ থেকে এখনও চারজশিট এসে 
পৌঁদ্বয়নি। সৃতরাং আবও কিছুদিন 
সময় দেওয়া হ্বোক।' 

পুলিশ কর্তৃপক্ষের এই আবেদন 
সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুর হয়েছিল। দিন 
পড়েছিল নতুন করে। কিন্তু পরের 
তারিখেও পুলিশ কর্তৃপক্ষের মুখ 
থেকে শোনা গিয়েছিল একই আবে 
'ম। মন্তুর হল সেটাও। এর পর 
আবারও নতুন করে দিন ধার্য 
পৃলিশ কর্তৃপক্ষেব সেই এবই 
আবেদন। আবারও দিন,.- আবে: 


দনও সেই' একই । এমন করেইদিন 


গড়িয়ে মাস. 'মাস গড়িয়ে 
অবশেষ পরী ৯৪ মাস পরের একটা 
তারিখ ১ ১০৬-৮১৯। সেদিনও যথা. 


আইনে অভিযুক্ত রীতি অভিমত মনজিং সিং আদা. 


লতে হাজির | হাজির তার আইন: 
জীবী এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ | ১৮ 
মাস পরের এই দিনটিতেও সরকার 
পক্ষ থেকে বলা হল সেই একই কথা 
- 'চারজশিট' আস্নি। 
পুলিশ কর্তৃপক্ষের এ কথায় 
সেদিন কিছ্তু সাব-ডিডিশনাল জডি 
শিয়াল ম্যাজিসট্রেট পি কে মিত্র নতৃন 
ফোন দিন ধার্য করেননি । এদিন তিনি 
তাঁর 'আদেশনামার' এক জায় গায় 
ধলঙ্েন £ [২১১11 110) 
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দাখিল কবে মামলা চালু কবা হয়। 

অভিযুর্তুকে খবর পাঠান হয়। 

অভিযৃত্তনকে নিপিষ্ট দিনে আদালতে 

হাজির হয়ে নতুন করে বেল বনড 
নিতে হয় । আর তারপরই কেসটিকে 

ট্রায়াল কোবরটে পাঠান হয় বিচারের 

জন্যে। শুরু হয় বিচারপর্ব। 


আধার পুলিশের কাধ থেকে 
চাবজশিট যদি দীর্ঘ সময় ধরেও না 
পাওয়া ঘায় তবে এক সময় সেই 
কেসটি স্হগিত রাখা হয় যাষে 
কোন সয়য়ে আবার 'বি ওপেন হতে 
পারে। সে ক্ষেত্রেও মূল বিষয় হল 
'চাবজশিট'। অর্থাৎ ফৌজদারি 
আইনে 'বিচার শুরা হতে পারে 
উখনই যখন চারজশিট প্রস্তুত! 
শিটেব ওপরই নির্ভর করে অভিযু্ত 
দের জ্রাগ্য এবং বিচার শুরু হওয়ার 
বিষয়টিও । 

'কিন্ধ এসবই আইনগত পদ্ধতি। 
বাস্তখচিত্র অনা রকম । বহৃক্ষেত্রেই 
আদালতে সময়মত 'চারজাশিট' 
পৌঁছয় না! ফলে বহু অভিযুত্তই 
'ধেদ বনড' থেকে মৃক্তি পায়। এক 


এ 
ছু 
? 


"এ 


রর হু শে সু সু প্ 
ঃ কি ১১০ এ সরে সু 
চে এ 
৯৮০০ 2 5 54)1/5415/ 4947ই15 


এ 


$ 





সসয়' /কপও স্তাশিত হযে যায়। 
সক্ষাণিতি তওয়া কেস বত সমযই "বি 
গুদ্শেন' করা সম্ভব হখ না এ 
মম্তব। ভাওুড়া আদালাতির কোবট 
ইনাস্যপকটব কাজী কামাবুজ্ঞমান 
সাহেবের । হার কা থেকেই জান! 
যায়, 'শৃধৃ হাওড়া আদালকু ঠই বছরে 
অলঠত ১০০ট কেসে ঢারজ্রশিট না 
পাওয়ার দরুন অভিযৃত্তনবা 'বেল 


ধনড' থকে মু 2য় যাান্। 
অধিকাংশ ক্েলেই বল খনডা 


থেকে মুভ মভিযুন্তব্দেল কেসগুলি 
এক সময় স্হগিত হযে যাচ্ছে । এস 
কেসগুলো রি ওপেন করাও সম্ভব 
হয না ঢাবরশিট না পাওয়াৰ 
ক্ানা। 

সৃরাং এই বাসভবচিত্রেব পরি 
পেক্ষিতত "বেল বনডা থেকে মুক্ত 
হওয়া বহু 'প্রকৃত অপবাধীই 
আইানর হাত থেকে বেহাই পায়ে 
বছরের পরব বছর প্রকাশে ঘ্ববে 
ড়ায়। প্রলুব্ধ হয নতুন প্ুব 
সপবাধ কবাতি। এ আভিযোগ 
গয়াকিরহাল মহালেব। এমনকি 
কোরট ইনসপেকটর দসতরের দূ 
একজন হ্রফিসাবঞ্ এ কথা আফুবীকাব 
করেননি । 

কি্তু সব কিছুতেই বাতিক্রম 
বলে কিছু থাকে। এ ক্ষেত্রেও তা 
আছে! দু একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে 
'বেল বনড' থেকে মুত্তুত হওয়া 
অভিযৃ্তন্বা নিজেরাই তদ্বির তদা 
রফি করেন 'চাবক্তরশিটের' জনে,। 
এর জনে তাবা সংশ্লিষ্ট পুলিশ 
অফিসারকে অনুরোধ জানান । ছুটে 
যান আদালতে কোরট ইনসাপিকটর 


দপ্তরেও। হাদের এই ভতদ্বিধ 
তদারকিই বলে 'তারা 


নিষ্পত্তি চান, যত শীঘ্বি সম্ভব। 


2১ 


দোষী পাণিত হলে সাজা, নইলে ' 


1" 

বেল বনড থেকে মুক্ত হওয়া 
লিললয়ার পাঞ্জাবি যুবক মনজিৎ 
সিংয়ের মুখ থেকেও শোনা গিয়েছে 
একই রকম অনুনয। করুণভাবে 
বলেছেন -- 'আমার বিচার হোক। 
অপরাধী হলে শাস্তি দিন, নইলে 
মুক্তি দিল। এভাবে বুজে থাকতে 
চাই না। কেস না মেটায় আমাব 
মানসিক শান্তি বিপন্ন। সরকারি 
চাকরি হাতছাড়া। পাড়া প্রতিবেশী, 
আনায় স্বজনেব কাছে একটা 
জিক্রাসাচিহ, হয়ে বিরাজ করছি । এ 
অবস্হা থেকে মুক্তি, চাই |" 

বাস্তবিক আর্থেই কেস না মেটাব 
জের হিসেবে মনজিৎ সিংকে শেসা 
বত দিতি হ্যক্কে ভাব সরকারি 
চাকরিটি । বেলকর্মী মহীন্দর সিংয়ের 
একমাত্র পত্রসন্তান মনজিৎ সিং প্রায় 
জল্ম থেকেই লিল্পুয়ার বাসিন্দা। 
স্কুল ফাইনাল পাশ করাব আগেই 
রেলেক 'আপ্রেনটিসশিপা পেয়ে 
ঘান। তিন বদ্ধরের কোবস। সেই 
কোরস শেষ হয় ৪ ৯-৮১ তাবিখে। 
উত্তীর্ণ হন ভালভাবে । 


আপ্রেনটিসশিপ শেষ হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু গুর চাকবি 5য় 
না। বেশ কিছুদিন বেকার অবস্হায় 
বসে থাকতে হয়। শেষে অবডাব 
সাস্লাইয়েব ববসায় নামেন । মন 
জিতের এক মামা মেকানিকাল 
দেপয়াব পারটসেব প্রস্তুতকারক । 
সেই স্পেয়ার পারটসেরই অরডার 
সাপ্লাই শুবু করেন মনজিং। 
মনজিতের এক নিকট আতন্রীয় গুর 
মিত সিংও কাছাকাছি অঞ্চলের 
বাসিন্দা । তিনি একটি কারখানার 
মালিক। মনজিতেব সঙ্গে তাঁবও 
বশ্ধতৃপূর্ণ সম্পর্ক। 

গত ২০ ১২-৭৯ তাবিখে মন 
জিভের সেই নিকট আত্মীয় যুবক 


গুরমিতকে সচ্গে নিয়ে পলিশ আসে 


মনজিতের বাড়ি। এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই মনজিতকে বে-আইনি অস্ত্র 


রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। 
পৃলিশি সূত্রেই জানা যায়, মন 
জিতের বাড়িতে একটি ট্রানজিসটর 
রেডিওর ভেতরে একটি ছ'ঘবা দেশি 
বিভলবার পাওয়া যায়। তদন্তকারী 
অফিসারের রিপোবটের ভিন্তিতি 
শা ১৬-৭ ৮১ তাবিখে এ ঘটনার যে 
চাবঙ্রশিট আদালাতে পাঠিয়েছে বলে 
দাবি করা হয়েছে তাতে উলেলখ করা 
হয়েছে 'ওই দেশি রিভলবারেব কোন 
লাইাপনস মনজিত সিং দেখাতে 
পারেনি! অস্ত্র. বিশেষত জালিয়ে - 


চেন ওটি একটা দেশি ছণ্বরা 
রিভলবাব, তবে ওটি বর্তমানে 


বাবহারের অনুষ্পধুত্ত'।" 


অভিযুন্ত মনঙ্গিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে 


পৃঁলিশের অভিযোর্গ এ রকমই এর 
পরিপ্রেক্ষিতে মনজিতের বস্তবা কী 
তোলা রইল । মনজিতের অপরাধই 
বা কতটুকু সেটা বিচারের ভারও 
মহামানা আদালতেব। কিন্তু এ 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনজিতের 
জীবনে যে দূমেগি ঘনিয়ে এসেছে 
তার খবব কি পৃলিশ দপ্তর রাখে ₹ 

পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে অভিযোগ 
চারঙ্শিট হিসেবে পাঠিয়েছে নথি- 
পত্র অনুযাধী ভার ড়ারিখ ১৬ ৭ 
৮১। অর্থাৎ সময লেগেছে প্রায় ১৯ 
মাস! সেই চাবজশিট আদালতে 
পৌঁছবার পর9 পড়ে £থকেছে 
অবেলায় আবও ১৯ মাপ । হযত 
পড়ে থাকত আাদি মনন্তকাল ধরে, 
ঘদি না মনজ্িৎ নিজেই উদ্যোগী হয়ে 
চাবজশিটেব জানো তদ্বিব হুদাধকি 
করণন | 

কিন্তু পুলিশের হরফ থেকে 
মনজিতের  বিবৃদ্ধে  চাবজশিট 
পাঠাে "কন এ ৪ শ্দরি হল, £কনই 
ধা ১৯ মাস ধূবে সেই চাবজশিটের 
হদিশ "পল না মাদালতৈেব কোরট 
ইনসাঃপকটব দহ ভাব সঠিক 
উন্নর পাওয়া যায়নি সংশ্রিম্ট কর 
পক্ষেব কাছ থকে। 


গোয়েন্দা দপতবের এক মুখপাত্র 
সোঙ্গাসৃজি বলেছেন 'পারটিকুলাব 
এই কেসটাব চারজ্ঞশিট পাঠা 
কেন দেবি হল ভা বলতে গেল 
একটা তদন্ত কমিশন বসা তাবে | 
নিজ্ষের রসিকঠায নিজেই হোসে 
উঠেছেন মুখপারটি, ভারপব বলে 
ছেন, ইন জেনানেল যদি জানত 
চান, তাতালে বলতে পারি এব 
পেভানে আনেক কারণ থাকে, যমন 


সাধারণভাবে বলতে গেলেচার 
জশিট পাঠাতে দেরি হবার পেছনে 
কারণ হয়ত অনেকই থাকে । সেই 
কারণ খুজঠে গেলে এক দপতব দোষ 
দেন অনা দ্ভরের। সেই দপ্তর 
আবার মনা কোন ৮পতবকে। যারা 
বেশি মাত্রায় চিন্তাশীল তাদের রোধ 
এসে পড়ে 'সমাজ বাবসা নামক 
অবয়বহীন একটা €11৩011১০ 
|1০৮-এর ওপর। 'কিন্ছু এর 
পরিণাম যে কোন কোন মানুষের 
ওপর কী নির্মমভাবে নেমে আসে 
তার খবর কজন রাখে -'- অভিমান 
জড়ান স্বরে জানতে চেয়েন্ডেন 
গনজিৎ নিজেই । সনভ্গিিতিব এই 
অভিমানের পেছনে রয়েছে এর 
জীবনে এক করুণতম অধ্যায় । 


'আদালতে তখন ওই কেসের দিন 
পড়ছে একের পর এক । চারজশিট 
না পাওয়ায় বিচারপর্ধ শর হবাব 


মৃহতটও পিছিয়ে চলেছে । মন 


ভিতর মানসিক ভারসামাঞ ভোজ 


| 'শর়্ছে আমশ। ঠিক এরকমই এক, 


সম্কটময়  মৃহূর্তে অসংখ্য আলার 
ুলবরি ভ্যালি রেজা তর থেকে 
একটা জয়েলিং লেটার ।' - 
জিতে মা বর্ীয়সী বিদ্যা দেবীর 
এক কান্নাজড়ান অভিবাত্তি। 
চোখের -জল ফেলে বলোছেন 
'কিন্তু এত সখ ছেলের কপালে 
সইল না। ছেলে এখন আতাঘাজী 
হাতে চাম। তে ভগবান, কী বিচার 
তোমার ।' চু 
বিদ্যা দেবীব এই চোখের জল 
এবং হা হ্ঙাশ শুরু হয়েছিল ২২ জুন 
১৯৮২ ঠাবিখ থাকে । ওই দিনই 
নতুন আশায় উদ্দী”ত মনক্তিতের 


ছে পৌঁছে গিয়েছিল চাকরি 
7হশদর 'নাটিস। €)1৭1.1 €| 
(11)111).1116১1) 11108111২01 
| 1) 191 117 111611111) 100115185 
| ১111১11১111]7011 0 6)610, ১6]- 


111) | অনুষাযী। 
'এই চাকরি চলে যাওয়ার কারণ 
একটিই । কেস নি্পষ্টি না হওয়া ।' 
এ অভিযোগ মনজিত তর নািব। 
বেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি 
এপকম আম্বাসও পেয়েছেন যে, 
কসব বায়ে দি তিনি নিবপরাধ 
পমাণিহ হয়ে বেকসুল খালাস পান 
বে এ চাকানি ফিনে পেত পাপবন । 
সুঙবাং এবপর থেকেই মনঞজজিৎ 
মনিযা হাযে পড়েছেন কেসেব চার 
[শাটেব জনা । চাকিবিতে জয়েন করার 
পরই তিনি জ্ঞানঠেন খুব শীঘি 
পুলিশ [শুবিফিকেশন হবে । সেই 
পয়োছসনেই তিনি কেসের মুখোমুখি 
55 ঢেয়েছিলেন। নিদ্পন্তি চেয়ে 
ছ্িলন যত ভাড়াতাড়ি সম্ভব। 
কিং পুণিশ দগ হল এমনই দপ্তর 
মেখানে শ্রাসামী নিছে গিমে নিজের 
বিতসব চাবজশিেব তদ্বিণ কবালেও 
খল হয় না। শিষপতিও হয় না 
কসর । ধরলে কেউ কান কিসে 
ঈডিয়ে পড়লে ঠাকে বাল থাকাতে 


হয় আদি আমন তকটাল ধনে | বালে 
থাকে ভাব বুজি বোজগারের পথ 
এবং সামাঞ্জিক সম্মান ।' ভাই 


মনজিতের এই প্রচেত্টা আশু ফল 
লাভে বঞ্চিত হয়েছে । মনজিৎ 
অভিযোগ করে বলেছে - 'বহ্‌ 


ণচম্টার পর গত ২০ ফেবর্ষারি 








টস শী 
১৯৮৩ তায়িখে জ্ঞানতে পারি যে এই 
কেসের চারজশিট ১৬ ৭ ৮১ তারিখে 
পাঠান হয়েছে।' 


স্বাভাবিকভাবেই মনজিৎ অবাক 
হযেছিল। কারণ যে ঢারজশিট ৬১৬ 
97৮১ তাবিখে পাঠান হত হাব কোন 
প্রতিতরিন্যা দেখা গেল না ২ট 
ফেবরুয়ারি ১৯৮৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ 
মাস সময়ের মো । কারণ আইন 
হচ্ছে চাবজশিট পাঠাবাধ সঙ্গে 
সঙ্গ 'বেল বনডা থকে মুক্তি 
পাওয়া বন্তিশক /স খবব জানান, 
যাতে সে এসে নহৃন কবে বেল বনড 
নিতে পাবে এবং বিচাবপর্ব শর ভাঙে 
পান) 

মনজিতেব এবাক হবার পালা 
এখানেই শেষ নয ' পলিশ দত, 
থেকে চারঞ্ঞশিট পাঠিয়ে দেবার 
খবর গপয়ে মনাঁজও আদালতে 
কোরট ইনসপেকটরেব দপ্তবে 
খোঁজ নেন এবং আবেদন জানান 
কেস ঢালু কবাব জনো। কিনতু 
[কোথায় ঢাবজশিট খাতার পব 
খাতা, ফাতালের পর ফাইল ঘেঁটে 
বলা হয় -- 'না, চাবজশিট আলেনি ।' 
মনজিৎ বিস্মঘে বিম্্। তিনি 
গোলয়ন্দ অফিসারের বতম্বা ভাদেব 
জানান । 'তাণজ ফল হয় উলটো। 
সংশ্লিথ্ট দক্তবের কর্মীদের কাছ 
থেকে ক কথা শ্রনতে হয়।' এ 
অভিযোগ কলেছেন মনজিৎ নিজেই । 
বালেছেন 'এবরশপব বহুদিন ঘাবা 
ঘুরিধ পর অবশেষে ২৫ ১১ ৮৩ 
তাবিখে চারজশিটের হদিশ পাওয়া 
যায়। এর কপি পাওয়ার জরনো ৪৭ 


টাকা বায় করতে হয।' 
যাই তোক এরপর মনজিৎ 


টায়ালের জনো কেস ট্রানসফারের 
আবেদন জামান । আগামী ৫ জানু 
র্ারি ১৯৪৪ভে নতুন তারিখ 
পাড়িেছে। এখন তিনি দেখতে চাইছেন 
ওইদিন কেস ট্রানসফার হয় কিনা! 


এই অবাবস্হা কেন 2 


চারজশিট সময়মত না আসা, 
এলেও সময় মত খুঁজে না পাওয়া 
প্রভৃতি বিষয়ের প্রকৃত অবস্হা 
ঙ্গানার উদ্দেশো যগারীতি হাজির 
হয়েছিলাম হাওড়া আদালতের 
কোরট ইনস্পেকটর দশ্তয়ে । মন- 
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জিতের চারজশিট এসেছে কিন। 
জানতে চাইতেই কোরট ইনসপেক- 
টর তাঁর এক কর্মচারীকে নথিপত্র 
আনতে বললেন। একটু বাদেই নথি 
এল। কোরট ইনসপেকটর খাতা 
খুলে বললেন -- 'না. মনজিৎ সিংয়ের 
চারজশিট এখনও আসেনি ।' 


আমি বিদ্ময় প্রকাশ করাতে 
কোরট ইনসপেকটর এবার আমার 
চোখের সামনে খাতা হলে ধরলেন । 
বললেন, - দেখুন কোথায় বালি 
থানা, (১৩ 6) 27-এব চার 
শিট এলে এ খাতায় এনটি 
থাকত ।' 

বাস্তবিকই ও খাতায় আমি ওই 


কৈসের কোন রেফাবেনস খুঁজে 


পলাম না। কিদহু দঢভাব সঙ্গে 
জানালাম - ওই কেসের চারজশিট 
এসে গেছে এবং অভিযু্র তার 
কর্পিও হাতে পেয়ে গেছে ।? 

সে কী।' ফোরট ইনসাপিকটরেব 
পচাখে বিস্ময! আারপর বললেন - 
'দাঁড়ান চো তদখ্ছি | বেযাশাকি 
ডরকে মন। একটি খাতা আমালেন। 
কিন্তু সেক্ষেতেও তাঁকে নিবাশ হাতে 
হলি! বললেন 'নাতভা। নেই 


'বাপনি ঠিক সানেন চাবঙ্জাশিট 
এসেছে পুলিশ কিশতু এরকমই 


শাল থাকি । 

মনশোষে আমি চাবজিট পাও 
যান ঠাবিখ উল্লেখ কবি। তখন 
আার একটি খাতা আল্লস। তারপর 
কোনট ইনসপেকটবের মুখে আফ- 
সোস জড়ান "চুক চুক" শব্দ ফুটে 
ওঠে। ' দেখেছেন, খাতায় এনটিি 


পর্যশিত হয়নি । এটা কি আর ফাইল 
5৮ খুঁজেও পাগযা যত না। 


শাগ'স |. 

খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই 
জানতে চেয়েছিলাম চারজশিট 
এভাবে 'মিসফাইল' হয় কী করে 
কোরট ইনসপেকটরের মুখে রস: 
ময় হাসি ফুটে উঠেছে এ কথায়। 
ভারপর বলেছেন - 'এর উদ্ত় 
আমাব দেওয়া সাজে না। একটু 
খোঁজ নিন, তাহলেই জানতে পার- 
বেন।' 

কোরট ইনসপেকটরের কথা 
মিথে। নয়। একটু আক্তরিকভাবে 
কথা বলতেই সংশ্লিষ্ট দক্তরেরও 
একজন অফিসার অনেক তথা 
হলে ধরেছেন। সোজাসুজিই বলে 
ছেন - 'চাবজশিট মিসফাইল 
হওয়ার অনেক কারণ আছে । যেমন 
কোন কোরট অফিসার, জি আর ও, 
আসিসট্যানট জি আর ও, ডিলিং 
স্টাফ প্রভৃতি হঠাৎ বদলির জন 
তাঁরা 'নতৃন দায়িতে যাঁরা আসছেন 
তাঁদের কাজ বৃবিয়ে যেতে পারেন 
না। শতৃনদের পক্ষেও সম্ডব হয় 
না। কোথায় কোন চারজশিট আছে 
তা খুজে বাব ঝরা। তাছাড়া 
কোবেনই তো সমাজের সর্বক্ষেত্রেই 


৫ 


চর্নীভি আছে । আছে এখানেও 


একশ্রেণীর পয়সাগয়ালা, সমাজ. 


বিরোধী পয়মার় জোরে দূর্নীতিশ্রদ্ত 
কর্মীদের যোগপাজসে 'চাবজশিট' 
উধাও করে গেয়।' 

কোরট আর্িসারদের অভিযোগ 
আছে পুলিশের বিরুদ্ধেও । তাঁরা 
খোলাখুলিই ফলেছেন - 'পুলিশ 
অনেক সময়ই মিথো করে বলে দেয় 
যে চারজশিট পাঠান হয়ে গেছে। 
তার কারণ সেই সময় হয়ত 
পুলিশের কোন বড় অফিসাধ থানা 
ভিষ্িট করতে এসেছেন। তখন 
তড়িঘড়ি করে খাভাপত্রের মাধমে 
সেই অফিসায়ত্ক ব্ষিয়ে দেন যে 
তাঁরা সব চারজশিট সময় মত 


পাঠিয়ে দিয়েছেন | 
এ ছাড়াও চারজশিট দেরিতে 


আসার অন্য জনেক কারণ আছে 
বলেও তাঁরা মন্তবা করেছেন! সেই 
কারণ হচ্ছে বিশেষক্রদের রিপোরট 
আসতে দেরি হওয়া। একজন 
ক্ষোভের সঙ্গে বলেন - 'আজকাল 
ময়না তদন্তের রিপোরটও সময় মত 
আসে না। কাবণ যে ফরম এ 
বিপোরট পাঠারত হয় তা নাফি 


সরবরাহ, হচ্ছে না।' 
শৃধু ময়না তদল্তই নয়, ভিসেরা 


বিপারট, ফরেনসিক রিপোরট, 
প্রভৃতি সব ক্ষিছ্ুই আসে বহু সময় 
পর: এব ফলে চারকাশিট দিতে দেবি 
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হয় বলে তাঁরা অভিযোগ. করেছেন: ? 
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তঁরা আরও বলেছেন - 'চারকালিট + 


দিতে দেরি হওয়ার অনা কারণও. 


আক্ে। যেমন একটা কেগের কোন 


আগামী পলাতক । শাকে ধরা না. 


গেলে চারজশিট পুস্তৃত করা সম্ভব 
নয়।' শেষমেশ এক অফিসারের 
ক্ষোভ প্রকাশ 
দতারিব সঙ্গে কোন দপ্তরের সঠিক 
সমন্লয নেই, ভাই এত অবাবস্হা | 


/এ রর নম রি 


'সৃতরাং আইন যতই থাকৃক ত্বার 


সঠিক প্রয়োগের জনে চাই সঘ্পত 


সরকারি দপ্তরের মধ সঠিক কো! 
অরিনেশন।' কোরট ইনসানিক 
টবদেব এ অভিমতের অনৃারী 


আছেন আসংখা মানুষ); "ভাঁলা 


যতদিন না আসবে ততদিনইটুবূ 


সমাজবিরোধী 'চারজশিট নাপীরিই 


যার" সুযোগে আইনকে এড়িয়ে যেত 
পারবে :' কিপ্তু যাদেরই পুলিশখ্রে 
তারা সবাই কি প্কাত রী 
ঘদি বদের মধ্য একজনও নিরপরিধ 
থেকে থাকেন আর তবি তকাসর 
চাবজশপিট যদি সম্ময় মত এস না 
পোঁছয় তবে তার ফল কত 
মারাহ্ক তাত পারে এ বিষয়র্টি-কি 
কেড় ভোবে দেখেছেন - এ প্রশ্ন 
আজ্ত বহু মানুষের মুখে মুখে । 0. 
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গোডা থেকেই হেক্ষ্ট নঞ্জর দিয়েছে ভারতীয় এবং আমাদের নতুন ওর়ুধ 'পানাচুর' গোঁ, মেষ, ঘোড়া, ভে? 


ক্রস-ত্রীভ যাবতীয় অমূল্য পশুধনের রক্ষার দিকে । এই এইসব পশুদের বিব্রত করে যে কীটান্ব তার মোকাবিলা 
পশুরাই-ত আগামী কালের পণ্ু-উদ্যোগের মূলধন । তেমনি করবে--প্রাপহানি আর হবে ন1। 
শণ্ড উন্নয়ন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়েও হেকৃস্ট ভাবছে । নানান দ্রব্য ও যান্ত্রিক উপাদান ছাড়! হেকৃস্ট-এর অভিজ্ঞ 


পশুদের মধ্যে পাও মুখের ভয়াবহ রোগের উদ্‌্ভবে পশুচিকিংসক প্রতিনিধিরা আপনাদের সাহায্য করবে। 
ভারত সরকার হেকৃষ্ট-এর উপর ভার দিলেন টিক) তৈরি পশুস্বাস্থরর বাপারে আমর] চাষীদেরও শিক্ষিত 


করার । এট? ১৯৭২-এর কথা! মাত্র এক বছরের করে তুলি। 
মধোই আমর এই কাজটি করতে পেরেছি--ফুলে হেকৃষ্ট ফার্মাসিউটক্যাল্স-এর আফিস ও বিতরণ 
কোটি-কোটি পণ্ড বেঁচেন্বর্তে গেছে । হেকৃস্ট-এর মতে কেন্ত্রগুলি সারণ ভারতে ছড়ানে। ৷ সর্বত্রই চাষীর] পণ্ড 


রোগচিকিংসার থেকে রোগনিরোধই ভালো । এই কানে স্বাস্থ্য ড্রবাগুলি পেতে পারেন । 
হেকৃষ্ট পারংগত । 


হেকপ্ট-এর সঙ্গে স্বামাছের পশুছের ভবিষ্যও উদ্ফল 
৬১৯৮ টি 
রি রে 170601851 . 
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'মোরচা' এবং 'ফুনট'-এর চেহারাও 
একটু অন্ারকম হবে। 

পশ্চিমবঙ্গে কংগেস নেতারা 
নিবচিন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছেন 
না। তবে লোকসভার টিকিট নিয়ে 
বিভিন্ন গোচ্ঠীর মধ্য তলে তলে 
তোড়জোড়, তদ্বির শ্বরু হয়েছে। 
কংগ্রেসের রাজনীতিটা এখন 
জেলাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে । 


প্রদেশ কংগেসের নেতাদের কাবুর 
কাধুর ধারণা, লোকসভার নিবচিন 
চুরাশির মাবামাকি হবে। আবার 
অনেকে ধরে বসে আছেন, শ্রীমর্তী 
গান্ধী পাঞ্জাব, আসামের সমস্যার 
সমাধান না করে কিন্বৃতেই লোক- 
সভার নিব্চিন করবেন না। তাছাড়া 
দক্ষিণের রাজাগুলি যেভাবে জোট 
বাঁধছে! বিহারে তো কংগ্রেসের 
মধো রীতিমত গৃহযুদ্ধ চলছে । জম 
ও কাশমীর বলতে গেলে হাতছাড়া 
হয়ে গিয়েছে। মীরকাশিম দল 
ছাড়ার পর কংগ্রেস (ই)-র কোমরের 
জোর অনেক কমে ্রিয়েছে। পশ্চিম- 
বঙ্গকে অনেকদিন আগে থেকেই 
খরচের খাতায় রাখা হয়েছে। 
উত্তরপ্রদেশ, যধাপ্রদেশ, ওড়িশা, 


রাজচ্তান, রর ভরসায় তো 
শ্রীমর্তী লোকসভার নির্বচিন 


করধেন না! তার চেয়েও বড় কথা 
হল, ইলেকশান করার মত নেতা 
কংগ্লেস (ই)তে ফোন রাজোই প্রায় 
নেই। অথচ বিরোধীরা জোট 
বাঁধছে। 


লোকসভার নিবচিন করতে হলে 
ইন্দিরা গান্ধীকে অনেকগৃলো কাজ 
নিজেয় ঘর গুছোতে হবে। পশ্চিম 
বন্গ' কংগ্রেসের অধিবেশন নিয়ে 
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যেভাবে জল ঘোলা হল তাতে গায়ে 
হাত বৃলিয়ে বিশেষ কাজ হবে না। 
একটু কঠোর হতে হবে। জম্মু ও 
বর্তমান পরিস্হিতিতে 
ইন্দিরা গাম্ধী যদি মীরকাশিমকে 
ছেড়ে দিতে পারেন তাহলে পশ্চিম. 
বঙ্গে এমন কোন নেতা আছেন যিনি 
তাঁর পক্ষে অপরিহার্য * শ্রীমতী 
গান্ধীর নাম নিয়ে যাঁরা গোম্ঠী 
লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরাও 
জানেন, পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই 
(এম)-এর বিরুদ্ধে হাত চিহ্ছ্দ ছাড়া 
জামানত বাঁচান যাবে লা। 
তবে লোকসভার আগামী নির্বা 
চনে বেশ কিছুটা রদবদল ঘটবে 
কংগ্েস (ই) প্রার্থী নিবচিনের 
ব্যাপারে। যুব নেতারা যেমন কিছু 
টিকিট পাবেন তেমনি কয়েকজন 
প্রবীণ এবং বৃথ্ধিজীবীকে কংগ্রেস 
(ই) টিকিটে দাঁড় করান হবেই। 
বামফুনটের প্রার্থী মনোনয়নের 
বাপারে বিগত লোকসভার নির্ঘচিন 
থেকেই গোলমালটা শৃরু হয়েছিল, 
পঞ্চায়েত নির্ঘচিনে শরিকী বিরোধ 
প্রকাশো ঘটেছে । তার জের এখনও 
চলছে । অবশ্য বামফুনটে শুধু নয়, সি 
পি আই (এম)-এর নিজেদের মধোও 
বিরোধ জট রর প্রমোদ 
দশগ্প্তর পর। বিধানসভার 
নির্বাচনে হর লোকই কৌশলে 
দ্গীয় কয়েকজন প্রার্থীকে হারিয়ে 
দিয়েছেন। ৰ 
নিবচিনে টিকিট লিয়ে এবার 
বামফুনটের বিভিন্ন শরিকদলের 
মধ্যে বিরোধ অনেক বেশি। সি পি 
আই (এম) রাজা নেতৃত্ব এবার জেলা 
কমিটিগৃলিকে সামাল দিতে পারবেন 


। 

সি পি আই রি মধো 
বিরোধ এবার মূলত দৃটি ব্যাপারে। 
এক, কংগ্রেস (ই) সম্পর্কে সৃসপন্ট 
নীতি এবং দুই, সি পি অই 
(এম)-এর নেতৃত্ব নিয়ে প্রবীণ, 
মধাবয়সী এবং তরুণদের লড়াই। 

বিরাশির বিধানগ্গভা নিষচিনে 
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চনে সি পি আই (এম)-এর মধ 
অনৈকা আরও প্রকট হয়েছে । সেই 
সম্গে প্রতিটি ফেলায় বামফুনটের 
অনৈকাও অনেক্ষ বেড়েছে. 


সি পি আই (এম) নেতারাও বসে 


নেই। ধরে নিয়েছেন, চুরালিতেই 
নিবচিন হচ্ছে। সি পি'জ্মাই (এম) 
নেতাদেরও ধারণা, যত দেরি হবে 
ইন্দিরা গাম্থীর পক্ষে আরও খারাপ 
হবে। এ বছর ফগলের উৎপাদন 
বেশ ভাল। অন্তত কষিপণোর দাম 
কিছুটা কমবে। পচ্ছেে 
মন্দের ভাল । 

ধু ইলিরা নম্প, সি. পি আই 
(এম)-এর পক্ষেও চুরাশিতে নির্চিন 
হলে খারাপ নয়। এখন পর্যম্ত 
পশ্চিমবঙ্গে বামঞটের। যে হাল 
তাতে পঁচাশিতে কী দাঁড়াবে কেউ 


বলতে পারে না। 


সি পিআই (এম)-এর বেশ একটা 
বড় অংশের ধারণা, পারটির নেতারা 
তলে তলে ইদ্দিরার সঙ্গে একটা 
ক্ষমতায় থাকা যায়, অথচ বাম পঙ্ছশি 


(ই)-র সম্পে নি 'পি আই (এম)-এর 
গোপন আঁতাত হবে কীভাবে: সি 
পি আই (এম) ওপরে ওপরে রাম 
এবং গণতান্ত্রিক এঁকোর গ্লোগান 
দিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে শরিক 
দলগৃলির বিশেষ করে আর এস শি 
এবং ফরোয়ারত কুকের সম্গে আসন 
ভাগাভাগি নিয়ে একটা বিরোধ দেখা 
ডি ব3৮ 
(এম) তলে তলে ওই দূই দলের 
ধের বিব্ৃদ্ধে প্রচারে নামবে 
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(এবং কংগ্রেস (২) ্াঙীর জয়ের 
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সুযোগ করে দেবে। 

শৃধ সি পি আই (এম) নয়, সি পি 
আইও তলে তলে কংগ্রেস (ই)-র 
সঙ্গে গোপনে সমঝোতার চেষ্টা 
চাঙ্গাচ্ছে। অবশ্য পঙ্চিমবন্গে সি 







রব 
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পি আই-এর সংগঠনের বেশিটা ... 


কাগজে কঙ্মে এসে ঠেকেছে । গোটা 
রাজের মধো গংগহন য্টক্‌ তা 
মেদিনীপুর জেলায়। মেদিনীপৃরে সি 
পি আই-এর সম্গে সি পি আই 
(এম)-এয় সাপে-নেউলে সম্পর্ক। 
পচ্চিমবচ্গে বিষ্বসাথ মৃখারজির 
নেতৃত্বে পি পি আই আবার 


বামপন্থী বলে জাতে উঠেছে হিষই 


কিন্তু পারটির বিভিষ্ন ফুনট এখন 


পুরোপুরি সি পি আই (এম) 
বিরো কবলে! 


সি পি আই (এম) এবার 
প্রবীণদের অনেককেই নিবিন প্রার্থী 


তালিকা থেকে বাদ দেষেন। তায় 


বদলে বেশ কিছু তর্ণফে লোক- 
মভার নিবচিনে দাঁড় করান হবে। 
এবার মি পি আই (এম) চাইবে 
আর এস পপি নেতা তিদিব চৌধুরী 
যাতে আর নিবচিনে না দাঁড়ান। তাঁয় 
বহরমপূর আসন সি পি আই (এম) 
দাবি করবে! তিদিববাবু ৯৯৬২ থেকে 
একটানা লোকসভার সদসা। মুর. 


দাবাদে আর এস পি-র সম্দে সি পি... 


আই (এম)-এর সম্পর্ক মোটেই ভাঙল :... 


নয়। 
আর এস পি, করোয়ারড সক 


এবং মি পি আই-এর প্রায় প্রতিটি 


বৈঠকে বিভিন্দ জেলা নেতৃত্ব 


ত্বলছেন। দি পি আই (এম)-এয 


বিভিন্ন জেলা নেতৃতৃ চাইছেন, .. 


কেন্দ্রীয় সরকায়ের সঙ্গে সমঝোতা 


লয়, রাজনৈতিক ইস্াতে জোরদায় 
আন্দোলন হোক। পারটির রাজা... 
নেত্ত্ব কেশ্র কাছে অর্থনৈতিক. . 
দাবি তুলে মূল রাজনৈতিক জড়াই 


এড়িয়ে ধাচ্ছেন। 0 





রা 
+৮) & 
কদিন আগে কলকাতার হন 
ডিয়ান কাউনপসিল ফর ইকনমিক 
আফ্েয়ার' আমার এই বিদেশ সফব 
নিয়ে বশুততা দিডে ডেকেছিলেন ! 
সেই সনভ্ভায় আমাকে ক'জন প্রশ্ন 
করেছিলেন, গ্রীসে এখন সমাঙ্গ 
তান্রিক সরকার থাকা সন্ত্বেথ কেন 
তারা ন্যাটোর সঙ্গে শটিছড়া বেধে 
রেখেছে; এ প্রন অনেকেবহ । 
এমনকি আমবাও গ্রীসের সরকাণি 
নেতাদেব এই প্রশ্ন বাব বাব 
করেছিলাম । বিশেষ করে ক্ষমতা 
আসার আগে পাঁপান্দেউ তো বাব 
বার বলতেন, গ্রীসকে ননটো ছাড়তে 


প্বে। 

আসলে বিবোধী দলে থেকে গব্ম 
গরম কথা বসা আব সধকাবে থেকে 
কোন উগ্রবীতি রণ করার মধো 
ফারাক অনেক । বিশেষ করে কোন 

গণতাহ্িক সরকারি কাঠামোর মাধা 
থেকে বিদেশনীতির আমৃল পরিবর্তন 
ঘটান খুব মুশকিল | ভারছে কতা 
সরকারেব আমলে সেটি প্রাণ 
হয়েছে । জনতা নেতারা অনেকে 
ইঞ্জবায়েলের প্রতি সহানৃভূতিসমপন্ন 
ছিলেন, লোতিয়েত ইউনিয়নকে 
তাঁরা পদ্ধন্দ করন্তেন না। কিন্তু 
অটলবিহানী বাজপেয়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
থাকার সময় আরব-নীতির কোন 
পরিবর্তন হয়নি। সে সময আমি 
সোভিয়েত ইউনিয়নে পথম সফর 
করি। আমি ভারত - সোভিয়েভ 
সম্পর্কের খুব বড় রকম পরিবর্তন 
দেখতে পাইনি । বরং সে সময়ে বহু 
ঘটা করে বিরাট ভারতীয় মেলা 
হচ্ছিল মসকো শহরে । অটলবিহারী 
বাজপেয়ী কট্টর পাকিসান্কান-বািরোধী 
হবেন এমন আশা করা শিয়েছিল। 
কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে তখনই 
"সম্পর্কের উন্নতি হতে শুরু করে। 
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কোকাকোলা কোমশপানিকে জনতা 
আমলেই যে চলে যেতে হয়েছিল 
এটা হিসাবে মেলে না। 

যাক,যে কথা বলছিলাম, পাঁপা 
'ন্দউ ক্ষমতায় এসে নাটোর সঙ্গে 
সম্পর্ক বহাল বেখে দিয়েছেন। 


পাঁপান্দেউকে এ সম্পর্কে কিছু 
জিন্তাসা করা হালে তিনি জবাব 
দিয়েছিলেন £ গত সাত বছর ধরে 
আমাদের প্রতিরক্ষা বাবস্হা জ্ঞোর 
দার করতে হয়েছে ভ্রসকোর কথা 
মনে করেই । তরসকো এইজিয়ানের 
শল-স্হল অন্তবীক্ষের অর্ধেকটাই 
এখন দাবি করছে । ওরা আমাদের 
নিবাপন্তার পক্ষে বড় বিঘ্চা। ফলে 
শিক্ষা, স্বাস্কা ও সামাজিক নিরাপন্রা 
খাতে অর্থ বায় না কবে আমাদের 
পরতিবক্ষা খাতে অর্থবরাদ্দ করতে 
ঠাচ্ছে, এটাও একটা অভিনব বাপাব 
যে হুবসকো নিজেও কিন্তু নাটোর 
সদসা। কিন্তু তধৃ সে পূর্বদিকে 
আমাদেৰ প্বাধীনতা অক্ষণ রাখার 
জনা কোন গ্যাবানটি দিতে অস্বীকার 
কবছে। হুরসকোকে নিযেই আমা 
দের যত সমসা। ওবা আমাদের 
আকাশঙীমা লংঘন করেছে। এখন 
স্পন্টতই আমরা একটার বেশি দূটো 
যুদ্ধ চালাতে পারি না। 

প্রশ্ন করা হয়েছিল আচ্ছা 
পধানমন্তী, আমবা কি ধরে নিতে 
পাবি যে আপনাবা আক্রমণের 
আশসকা করছেন শুধু তুরসকো 
থেকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে 
নয় শাটো ছেড়ে দিলে তুরসবেদার 
সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কী রকম 
দাঁড়াব' 

প্রধানমন্তীব জবাব £ আমার মনে 
হয় গীকধা একটা গ্যারানটি বেশি 
পছন্দ করবে । গ্যারানটি হল পূর্ব 
সীমান্তে যাতে কোন হ্রামলা না হয় । 


কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, লা 






চুক্তির উদ্দেশা এটা নয়। ন্যাটো 
আমাদের পূর্ব সীমান্তের চেয়ে উত্তর 
সীমান্ত সম্পর্কেই বেশি আগ্রহ্ী। 
দেখা যাচ্ছে গ্রীস ষদি তৃতীয় দেশের 
টবারা আত্রন্ত হয়, তাহলে তার 
প্রতিরক্ষার বাবস্হা আছে, কিন্তু 
ন্যাটোর সদসাতৃত্তু দেশ যদি গ্রীসকে 
আক্রমণ করে তাহলে তাদের হাত 
থেকে বক্ষাব বাবম্হা নেই । অনেকেই 
পরশন তুলেছেন এটা তাহলে কোন 
ধরনের জোট» এই জোটে থেকে 
আমাদেব কী উপকার হচ্ছে: এই 


সব প্রশন আমরা নাটোর বৈঠকে. 


ডলতে চাই । 
আবার প্রশ্ন £ আমেরিকা এ 


বাপাব কী বলছে: 


প্রধানমন্ত্রী বললেন £ আমেরিকা 
আটলানটিক চুক্তির মাথা । গ্রীসকে 
কোন দেশ আত্রমণ করলে তাব 
সীমান্ত পরতিরক্ষাব যথোচিত 
বাবস্হা নেবে ন্যাটো, এমন একটা 
বিবৃতি আমেরিকা এখনও দেয়নি। 

প্রশ্ন £ কিন্তু আমেরিকা একবার 
তো বলেছিল যে, এই এলাকায় কোন 
সংঘর্ষ চলবে না। আপনারা বোধ 
হয় ওটা যথেম্ট মনে করেননি। 


প্রধানমন্ত্রীর জবাব ছিল £ একটা 
চিঠিতে এ ব্যাপাবে সামান্য উল্লেখ 
ছিল। ১৯৭৬ সালে আমাদের বিদেশ 
সচিবকে একটা চিঠিতে হেনরি 
কিসিংগার লিখেছিলেন, এইজিয়ান 
অথ্দলে কোন আভাক্ষয়ী সংঘর্ষ হলে 
আমেরিকা কোন অংশ নেবে না। 
পূর্ব সীমান্ত থেকে গ্রীসের যে বিপদ 
রয়েছে, এটা কিছুতেই আমেরিকাকে 
বোঝান যাচ্ছে না। তবরসকো সম্পর্কে 
আমাদের অভিজ্তা খুব খারাপ। 
১৯৭৪ সালে তুরসকো সাইপ্রাস 
আক্রমণ করঙ। সেই আক্রমণে 
নাটোর অস্ত্রশস্ত্রই বাবহার 
করেছে। এই অস্ত্র দিয়েছিল আমে- 
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রিকা। আমেরিকা, বৃটেন এনা 


গারানটর পাওয়ার ছিল। ওরা 
বলেছিল যে ন্যাটোর অগ্ত্র নাটোর 
সদসাদের ওপর আর এক রাণ্টু 
প্রয়োগ করবে না। কিন্তু ওরা কেউ 
ত্বরসকোকে করল না। 
সাইপ্রাস জোট-নিরপেক্ষ। 
গীসের স্বার্থ সাইপ্রাসের স্পো 
জড়িত। 

আর একটা কথা জানতে চাই। 
মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য নাটো 
দেশ থেকে যে সামরিক সাহাযা 
আসছে সেখানেও বৈষম্য । তৃরকিরা 
যদি দশটা অস্র পায় আমরা পাচ্ছি 
সাতটা। এর ফলে তুরসকো বিরাট 


' অস্ত্রসঙ্ঞজা করে ফেলেছে। তাদের 


সৈনা সংখ্যা এক লক্ষ কৃড়ি হাজার । 
তাদের ৯৫০টি যুদ্ধবিমান রয়েছে। 

এই এই বিশলা নিশ্চয়ই তারা কৃ 

উপসাগরে নামাবে না। 


মোদ্দা কথা যা বোবা গেল সেটা 
হল, নাটোতে থেকে গীসেব এখন 
সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্হা। 
ভয়*নাটো ছাড়লে আধুনিক অস্ত্র 
বলে বলীয়ান তৃরসকো যদি আক্রমণ 
করে বসে। আব নাটোতে থেকেও 
গ্রীসের কোন ফযদা হচ্ছে না, গ্ীসকে 
বোঝান হয়েছিল যে সোভিয়েত 
ইউনিয়নই তাদের বড় শত্র। তাছাড়া 
গীমের কমিউনিসট সাতৎ্ক এখনও 
কাটেনি। কমিউনিসটরা দীর্ঘদিন 
সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ করেছিল । কিচ্তু 
এখন তারা বুঝতে পারছে ভয় 
অনাদিক থেকে। 

যখন কোন দেশে কোন বিদেশি 
রাষ্ট্রপ্রধান যান, তাঁকে উপলক্ষ করে 
কোন না কোন ছৃক্তি স্বাক্ষর করা 
হয়, সরকারি তথাচিন্রে প্রায়ই দেখে 
থাকেন অমুক দেশের পরধানমদ্ত্রী বা 
প্রেসিডেনট এসে দিললিতে একটি 
চুক্তি সই করছেন। 


আথেনসে শ্রীমতী গান্ধীর কর্ম 
সৃচির একটা বড় অংশ ছিল এই 
ধরনের একটি প্রটোকলে স্বাক্ষর 
দান। ২৩ সেপটেমবর সকাল 
এগারটা নাগাদ আমরা প্রধানমন্ত্রীর 


মাকসিমো আবাসে হাজির হলাম। 
এখানে প্রধানমন্তী থাকেন না। তবে 
এই বাড়িতে তিনি বিদেশি রাষ্ট্র. 
নায়কদের অভার্থনা জানান। বাড়ি- 
টিও বেশ সাজান গোছান। শ্বেত- 
পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে 
গেলে পড়ে হঙ্গঘর। হলের পাশে 
কতগুলি সভাঘর। এর একটিতে 
পাঁপান্ড্রেউ ও শ্রীমতী গান্ধী অনেক- 
ক্ধণ ধরে আলাশ আলোচনা চালা- 
লেন। আমরা দৃদেশের সাংবাদিকরা 
বাইরে বসে। কখন বৈঠক শেষ হয়ে 
বিফিং হবে তার জনা অপেক্ষা । 
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গামরা হুড়মুড় করে ভেহরে দক পাড়ে স্াচছে। খুংসাবশেষ |. নি: 

পর়লাম। পারটারদের কোন' বিরাট থাম দাড়িয়ে আক্কে।' রর 

৫8৮9০ 1৩৬ পড়েছে । বিরাট, বিরাট. 

মধো করুই দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাওয়া পাথরের সিঁড়িতে চোট লেগো্ছে। 


নিয়ম। সামনের দিকে না এগুলে 
ভাল শোনা যাবে না। হাানড আউট 
দেখলেই খাক্সচা মেরে তুলে নিতে 
হয়! অনেক সময় হানড আউট 
ফুরিয়ে যায়। তখন কেঁদে মরে 
গেলেও কেউ এক কপি দেবে না। 
অথচ কাজ শেষ হয়ে গেলে তা দিয়ে 
মুখ মোছা ছাড়া তার আর কোন 
উপফারিতা,নেই । 


গিসের সঙ্গে ভারতের এযাৰং 
কোন' চুত্তিই ছিল না। এই প্রথম 
একটা চৃক্তি হল যাতে দৃই দেশের 
মধো পারস্পবিক কাবিগরি সহ 
ঘোগিতা হতে পারে। আমবা মিটিং 
ুমে ঢুকে দেখলাম আলোচনা শেষ । 
নেতারা শৃধু বসে আছেন সই করার 
জন্য । কামেরামানরা না এলে সই 
হতে পারছিল না। শ্রীমতী গান্ধী 
সাংবাদিকদের বললেন £ এই 
আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। 
দুদেশের সম্সস্যা বুঝতে পেরেছি। 
পারস্পরিক বোবা পড়ার মধা দিয়েই 
শান্তি আসবে । দুই দেশের বৈঠকের 
পতিপাদা বিষয় অবশ আগের দিন 
বাতেই সারদাপ্রসাদ বিফ কবে 
দিয়েছিলেন । কাজেই দৈনিক পত্রি 
কাব পক্ষে আগে ভাগে খবরের 
সারাৎসার পাঠান হয়ে গিয়েছিল। 


বেলা দুটোর সময় হোটেলে ফিরে 
নাকে মুখে গুঁজে আবার ছোটার 
পালা। তিনটে পনেরর মধ 
পাউনজে হাজির হতে হবে, না হলে 
পরবর্তী প্রোগ্রাম মিস করতে হবে। 
[৩নটে পঞ্চানন থাকে পাঁচটা পাঁচ 
মিনিট পর্যম্ত শ্রীমতী গান্ধী যাবেন 
মযকরোপলিসে । এই এক ঘন্টায় কি 
ম্াকরোপলিস দেখা যায়, না 
সৌন্দর্য উপভোগ কবা যায: 
ডাগাস, ১৯৬১ সালে আমি প্রা 
একটি বেলা আকারোপলিসে কাটি 
য়েছিলাম ডজড সু'গ। সেটা 
ডিসেঘবর মাস, অফ সিজন । খুব 
বেশি টবিসট ছিপ বা! আনকি « 


ফাঁকায় ফাঁকায় দেখা গেছে । আনেক 
সময় ভাবি রাম্টনায়করা কী হ 

ভাগা। ভারা বিদেশে যান, অথচ 
বিছু ঠারিয়ে তারিয়ে দেখতে পাবেন 
না। কত বিয়াট বিরাট চোটেলে দৃগ্ধ 
ফেণনিভ শয্যায় রাত্রি যাপন করেন। 


বি"হু বেশিক্ষণ পারেন না। 
পাঁদের সম্মানে বিরাট বিয়াট ভোজ 


সভা হয়: কিছু তারা লঞ্জায় বেশি 
শেতে পারেন পা। 


ঘগকরোপলিস, উদ পাহাড় কেটে 


সাম প্রাগীন শহর । দেবেন, 
মুণ্ডম্চ থেকো পুরু করে একটি সমৃদ্ধ 
জনপদের, বধ হিন্দু উপকরণ 
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চান সব কিছু নষ্ট হায়ে যাযনি। 


এাশি ১৯৬১ সালে যখন আদি 
তখন মিশু আ।গে যেমন অবগ্হায় 
ছিল ঠিক ঠেমন অবস্চাতেই ছিল। 
এবার গিয়ে দেখলাম স্ব মুর্তি 
মিউন্গিয়ম করে ভে ভরে রেখে দেওয়া 
হয়েছে, সমুছের নোনা রা 
মর্তিগুলি পম্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাষ্ট 
এই বিশধ সংরক্ষণ ধাবস্হা। এখন 
আকরোপলিসে গেলে দেখা যাবে 
ঢাবিদিকে লোহার টিউব দিয়ে 
খিলানগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা 
হচ্ছে | এমন করে সারান হচ্ছে যাতে 
প্রাচীন স্তাপাভাব কোন ক্ষতি না 
হয়। 

ম্যাকরো পলিসে আমাদ্ 
পোঁছিতে সামানা দেরি হয়ে গিয়ে 
ছিল। গিয়ে দেখি শ্রীমতী গান্ধী 
আগেই তেখানে পৌঁছে গেছেন। 
প্রথমে চিনতে পারিনি । পরানে 
খযেবি পেন শালোয়ার কামিজ । 
বয়স মার বিশ বছব কমে গেছে। 
লঘৃপচ্ষ প্রজ্জাপতিব মত তিনি 
দুতঢালে ঘববে বেড়াচ্ছেন। শ্রীমতী 
গান্ধীর চলার মধে মাচ্ছে অস্বাভা 
বিক দুহহতা! এই ক্ষিপ্রগতি গান্ধী 
জীব ছিল বলে শুনেছি । কিনোবাজী 
কেও দেখেছি এত দত চলাতে। এখন 
চেনাশোনা নেতাব মধো জ্যোতি বসু 
দাধুণ জোরে ঠাঁটেনমনে হয় 
দৌড়চ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধীর হটাও 
অনেকটা ওই দৌড়নব মত। 


পসিজনের সষয় আকরোপলিস 
পর্যটকদের ভিড়ে ভরতি। শ্রীমতী 
গান্ধীকে দোখে পর্যটকেবা আব চোখ 
ফেরাতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে 
কামেরায় ঠাঁকে বন্গী করে ফেলার 
জন্য একটা হাড়োহড়ি পড়ে গেল। 
সে এক দশ্য। প্রায় হাজার খানেক 
টারিসট এক সা'গ শ্রীমতী গান্ধীর 
ছবি হুতাছ্ছেন। 

আমি একজন পর্মট ককে জি নাসা 
করলাম £ কোন দোশর লোক 
আপসি” ভঙুলোক জলাব দিলন 
কানাডা । গলায় কণমেবার বাকস 
বোলান। বাকস /থকে বার কাবে 
কামেরা বাগিয়ে তিনি ছবি তুলতে 
বাস্ত, উত্তৰ দেবার সময় নেই । 

আমি বললাম £ এত জিনিস 

কে মিসেস গান্ধীর ছবি তুলছেন 
কেন: হাব উত্তয়ে ভদালোক বল 
লেন, দশর্নীয় অনানা জিনিস তো 
পালিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু আপনি 
আমাকে বিরত, বারলে, শ্রীযতী 
গান্ধীর মত্ব সাবজেকট এখনই 
পালিয়ে যাবে! [01 ০. 

(০লাবে) 







এ জাপা শাশীশাীশশশীিশি টি শি শক্তি 


4.8... জী 
1 নি? 
3%২" ড় 


৭১ 0: 
৯৫ টি 


পরিরনাি। ১২৯0৩ ও 
চি /9১। 1১১ 
খা ॥ ২:1২ ১৭% রঃ 
টা ৮১ 


এ ্ ॥.:1 পাড়) ১৩ ।* ভু 
! /০ ? * 7 
মি £ থা, ০ ॥ 18 
্ পপ ্ 4077 « 
পু ্‌ »:। 311৫5735871 
0৬ ২ ২ 12-138 ৪ পিক 
রঙ 
ধ 
রি ৫ 
ক রি এ ) 
4%3 রি 


শশা ;দৃ 
রা ট 
রঃ 185 ০001 


2 


342 ৪৭5 
০ রর যা 


টি রা 


০ 
রি ২ 
চে ০৬০০ 


তি রশ $ চে 
উপ 2 আপা স্পিন পণ লারা ৩ পা আজ পক আন এ 


ও ০৬ রী আর হট 


সিকি ₹. সি সি 
4৬ ৩০৯৮ দাপিপত উপল আজ এ বুল 


শি পি 
এ শট পপ শি এ শে 


৮৯ 


২২০ 


ঘা মে পট 
সত ০ 


শে 


ধা 
1 
টি দস ৮৮০৮০০৮০৪৪০ ! 
পি 
র্‌ 


৮1771, 


৬ লন এ 


| 


ছিপ সঙ সদ অর্শ ৭১১০৭ বি) বাসি 
. রর পেশা ছি লিলা শী হাটি ২. এতশত ২০৮৫৮০০৮৮০৯ 


চি রি 
ক 
মশা 
হি 
তি 

টি 
হও 


শ 


৮ 1৮% 2 
ৃ ০48 সন 2 3 


শ 
এ 8 4 সঃ 
ঠা 


নি 
চে 


৫ চ 
/ দি (৫ ৫ 1%। 2 শি ॥ ্ টে 

২ 6.4 ৭ ্ না ঠা. দর ডে 
৪ বা নয, ৫ 78৮) ০১ ১) সি * 4৭ 1.7 8.৯ ৯৮ (5 4 





রা ক খু ্ রা ॥ 


গিনি (৪ বা আনি 





4) 
) 7৯ বা ঠ 


আজ আমাদের বিয়ের পচিশ বংসর পূর্ণ হল। 
ছেলেমেয়েবা খুব জাঁকজমক করে এদিনটা পালন 
করল । খুব ভাল লাগছিল - মনে হল এই তো সেদিন 
বিয়ে হল। ওর কেমন সরু একটা গোঁফ ছিল, মাথা 
ভরতি কেকিড়া চুল। এখন গোঁফ গেছে উড়ে । মাথায় 
টাক, চেহারায় কত পধিবর্তন। কিন্তু মানুষটা সেই 
'আশেব মতই আছেন, স্বদ্পবাক, কথায় কথায মুচকি 
হাসি। 

হঠাৎ লোডশেডিং - মনে পড়ে গেল বহুদিন 
আগেকাধ কথা - কথায় বলে স্মৃতি সততই সখেব। 
সতিহ তাই । ঘটনাটা বিণ মত চোখের উপর ভাসতে 
লাগল । 

যাঃ১আবাব গেল চিমনিটা । মাসে ঠিন চাবটে কবে 
চিমনি ভাঙেই মামার হাত থেকে। কী কবে যে হাত 
থেকে পড়ে যাষ বুঝি না এত সাবধানে ধরি হবৃও 
পড়ে মায়। লোডশেডিং উৎপাতে হাাবিকেন ঠিক 
রাখতেই তয়। নক তা বযসেহ বিষে ঠল্যছিল 
আমার। শবশুর শাশুড়িব খুবই আদরের লউ। ননদ 
ম্নদাই জা ভাসুর ভাসুববি ই হাদি নিষে বিবাট বড়, 
পরিবারেৰ বউ আমি। সকলেই মামাকে খুব 
ভালবারপেন। আামাব বড় ননদাই আমাকে বলতেন 
বিবি. নিজেকে গোলাম ও আমার স্বাীকে ডাকেন 
সাহেব বলে। গুরকম স্নেহ পরায়ণ মানুষ শামি খুঁধ 
কমই দেখেছি । 


আর প্রায়ই ভাই চিমনি ভাঙে। শাশুড়ি জিড্রাসা 
কবলে বলি, 'আপনার ছেলে ভেঙেছে ।' বাস, সাত খুন 
মাপ । আমার দ্বার্মী তখন কাবিয়াব তৈরি করতে 
বত | সকাল ছুটায় বোনা; এন । ফিরতেন রাত ১৯ 
সাড়ে ১১টায়। সকালে ল'কলেজ, দ্পৃরে চাকবি, 
বিকেলে ইভনিং কলেজে পড়াতেন । সৃহবাধ চিমনিটা 
সি সতাই ছেলে ভৈডেছে কিনা তার প্রমাণের 
সুযোগ কখন হাত না। কিন্তু কথায় বলে ধর্মের কল 
বাতাসে নড়ে। সৃতবাং যথাবীতি আবার একদিন চিমনি 
ভেঙে শাশুড়ির কাচ্ছে তাবি ছেলের নামে দোষ দিচ্ছি, 
ইল্ভামধে কখন উনি অসময়ে বাড়ি ফিরে পিছ্ছনে এসে 
দাঁড়িয়েছেন মামি জানি না। আমার কথা শুনে উনি 
বললেন, 'আমি আবার কখন চিমনি ভাঙলাম।" শাশুড়ি 
বললেন, 'সে কীবে তুই ভাহিস না, বৌমা তো বলে 
চিমনি পাকি তুই ভাঠিস!' উনি তো বাক) আমি 
মিথা কথায় হাতেনাতে ধব। পড়ে আব কোন কথা 
নয়ু। শাশুড়ি খুব বকুনি দিলেন আমাকে। একনমবব 
চিনি ভাঙা, মানে বউ এব হাত পায়ে লক্ষী নেই 
খালি ক্িনিস নম্ট কবা, দ্বিতীয়ত, মিথ্যা কথা বলা, 





মিথদা কথা বলা। সুতরাং তিরদ্কার বেশ ভালই 
জঁটল। মা যখন বকছেন উনি দেখছি বেশ মুচকি মুচকি 
হাসছেন, বাগে মামার বৃহ ভালু পর্যচ্ত জলে গেল। এ 
কি বর. না একেবারেই বর্বর - কোথায় স্ত্রীকে 
এসমমান থেকে রক্ষা করবে, তা না, ভাব বদলে শাশুড়ি 
আমাকে বকতেন বলে উনি স্বশীয় আনন্দ পাচ্ছেন । 
খাই ভোকি, তখন আর মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে 
মনে প৮০৬ রাগ করেছিলাম । ঘরে গিয়ে রুটি কাটা 
ছুরি) নিয়ে রললাম, “তোমাকে আজ কেটেই ফেলব 
4ট। দিয়ে |' তখনকার দিনে এখনকাব খত ম্লাইসও রুটি 
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পাওয়া থেত না।-তাই রুটি ফাটার জো ছুরি নকলে 


ঘরেই থাকত।. সেই ছুরিটা নিয়ে ওকে কাটতে, 


গিয়েছিলাম। উনি তখন বিদ্বানায় রে শুয়ে শরৎচন্দ্র 
পড়ছিলেন। তড়াক করে লাফ দিয়ে থেকে নেমে 
পরিত্রাহি চিৎকাব, 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে বিছানার 
চারদিকে ঘ্ববতে লাগলেন, আমিও ছুরি নিয়ে পিছন 
শিছ্ছন ছুটছি। ইতোমধ্যে মা মানে আমার শাশুড়ি, 
আরো অনেকে সে জায়গায় উপস্হিত। কী বোকা 
লোকটা, সভি সতিই আমি থোড়াই মারতাম! আমি 
ঠা ভয় দেখাচ্িলাম। যাই হোক কপালে আর এক 
প্রস্ত বকুনি। যখন আমাকে সবাই মিলে বকছে তখন 
ওনার কী মুচকি হাসি। চোখে মুখে একেবারে 
স্বীয় আনন্দের দীষ্তি। খালি আমার ক্ষুদে ননদগুলো 
আমাকে কাঁচ্মান্মুখে জড়িয়ে ধরে রয়েছে । ওরা আমার 
খুব ভন্ড ছিল । কারণ শাশৃড়ির ভাণ্ডার থেকে আচার 
চুরি কণা, লুকিয়ে ছাদে গিয়ে গিয়ে খাওয়া ইত্যাদি সব 
বাপারে আমি একেবাবে ওদের আদর্শ ছিলাম। কিন্তু 
ছোড়দাকে মারতে যাওয়াটা ওদের যেমন পছন্দ হয়নি, 
তেমনি আমাকে বকাটাও। যাই হোক ওনার হাসি 
দেখলে গা জুলে যায়। শাশড়ি বকুন তাতে ক্ষতি নেই, 
কি“ঠু উনি তো একটু সহানুভূতি দেখাবেন । নাঃএখানে 
মার থাকা চলবে না। বাগ দেখিয়ে বললাম, 'আমি 
এখান আর থাকব না, বাপেব বাড়ি যাচ্ছি ।' নির্বিকার 
জবাব এল. “যাও, কে মানা কবছে 1 দেখেছ এখনও 
একটু সাধে না। বাগে দুঃখে আমায় বৃকেব মধ খুলতে 
লোগল। ধড়াম কবে সৃকেশটা বিছানাব উপব 
ফেললাম, শাড়ি জামাগুলো ওটার মধে ছুঁড়ে ছুঁড়ে 
পাখা লাগপাম, একবার একবার এপ দিকে তাকাচিছি 

শা,ডউনি আপণ মনে উপনাাাস পড়ে যাচ্ছেন, ঘবের 
মধে কী হচ্ছে তাৰ কোন খেয়ালই নেই । আচ্ছা এ 
কীবধম মানুষ উপন্যাসে পড়েছি, সিনেমাতেও 
দেখেছি, বন্ধৃদেধ কাছে শুনেছি পর্যলিত বরেরা কত 
সাধে। শা, এ একেলাবেই পঙাপান্তা মাবকা বল, 
যাদেছতাই । এ বকম হাদয়তিন লোক আমি জম্মে 
দেখিনি । তবৃও হায়বে আশা, ভাবছি এই বুঝি উনি 
সাধবেন, বলবেন, যেযো না। না, একবারও সে লক্ষণ 
দেখা গেল না। 

'চললাম আমি ।' আবার নির্বিকার জবাব এল, 'যাও 
না, অনেকক্ষণ থেকে তা যাব যাব বলছ, যাও।' লা, 
সতিই একেবাবেই বাজে মারকা লোক । আমার মা 
কেন ঘে বলেন অমন ক্ধেলে নাকি লাখে একটাও মেলে 
না। এখন দেখ কেমন ছেলে । যাই হোক শাশুড়িকে তো 
আর বলা মায় না. আমি রাশ কবে বাপের বাড়ি যাচ্ছি 
কারণ উনি এর আগে কখন আমাকে রাগ করতে 
দেখিনলনি। কত বকেছেন। একবার মনে আছে 
আমাদের বাড়ির সামনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। 
/সটার ডাল ভেঙে নিচে পড়েছিলাম । পেয়ারা গাছটা 
ঘোষ/লদের ছিল । ঘোষালমামা এসে আমার শাশুড়ির 


কাছে নালিশ কবেছিলেন। 'তোর দসিপনা কবে 
যাবে চুলের মুঠি ধবে পিঠে ঘা কতক দিয়েছিলেন, 


ঘোষালমামার সামনেই | খুব রাগ হযেছিল। ভেংচি 
কেটেছিলাম ঘোষালমামাকে । বুড়ো মহাপাজী - 
এদিকে আবার বলে "মা লক্ষ্রী'। শাসিয়েছিলাম পরে 
দেখে নেব বলে । যাই হোক এই সাষানা বাপাবে আমি 
একেকাবে বাগ করে বাপের বাড়ি যাব, এটা" কেউ 
ভাবতেও পারে না। কিন্তু এ রাগ দৃূঃখ অভিমান সবই 
আমার প্ধার্মীর উপরে । আমার খব কান্না £পতে 
লাগল! কাঁদো কাঁদো মুখে শাশুড়ির কাছে গিয়ে 
বলপাম, 'মা, আমার মা খুব অসুস্ত টেলিফোন 
এসেছিল. আমাকে যেতে বলেছে ।' আমার শাশুড়ি 
আমাকে অতান্ত ভালবাসতেন । উনি খুব বস্তে হায়ে 
পড়লেন । আমাকে ঠাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরে বললেন, 
'আরে পাগলি মা ঠিক ভাল হায়ে যাধেন কীতিদনা, 
মামার পাগলি মা কোথাকার |" হায়রে সরলপ্রাণা, 
উনি ভাবলেন আমি মায়ের জানো কীঁদছি । আমার 
বুকের ভেহব্রটা নবম হয়ে গেল। আমি মলে মনে 
ভাবছি যদি মামার স্বার্ষী আমাকে একবারও সাবেন, 


র ডা এ নি ২ রি রঃ "৮ চিন ১৭৪ টা রর 
ল্য. 'ন্লের খে না, অধ আমি মার না| কিন্তু মাসিক 

থেকে কোন সাড়াই এল না।' উঃ,বাগে আসার গা 
'জুলতে লাগল। আমার একেবারে দ্বির হিশ্যাস, 'উনি 


লো 


পর 
, 


০, 


তি ৪ 
রথ 
॥ 


ন 


শপ ক 


আর আমাকে ভালবাসেন না।" পৃতরাং এ জীবন রাখায় 
আর কোন মানে হয় না। ৃ 
কথায় বলে, 


যার গ্বারমীতে করে হেলা 
তারে রাখাজে মারে ঢেলা।' 


অর্থাৎ যাকে স্বামী ভালবাসে না তাকে সকলেই 
অশ্রম্ধার চোখে দেখে | সুতরাং আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এ- 
জীবন আর রাখব না। ৃ 

স্টকেশ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তো ট্রেনে গিয়ে 
চাপলাম। এখন সমস্যা মরব কী করে ? ট্রেন থেকে 
বাঁপ দেব : ওরে বাবা,যদি না মরি, হাত পা ভেঙে ধুটো 
জগন্নাথ হয়ে থাকি ; তাহলে গলায় দড়ি £ হা, গলায় 
দড়ি ঠিক থাকবে.। না না না, খুব লাগবে । গায়ে আগুন 
ধরিয়ে ” ওরে বাবা খুব জুলবে ৷ তবে হণ, বিষ খাব। 
ওটাই ঠিক। কিচ্ভু বিষ পাব কোথায় ; মনে পড়ল ও 
পাড়ায় কান বাগদির বউ ধৃতবো ফুলের বিচি খেয়ে 
আত্ঞহতা করেছিল বরের সম্গে ধগড়া করে। হা, 
আমাদের ধাড়িব পিছনে একটা ধূতরো ফুলের গাছ 
মাছে, ছোটবেলায় সেটা থেকে ফুল স্ুলে কত শিব 
পুজো করেছি । মা বলতেন ০5755 
হন। পরার শিব পূজো করলে শিবের মত বর 
পাওষা যায়। কি“তু এই নাকি শিবেব মত বব : আবার 
মনে মনে আমার স্বার্মী সম্বণ্ধে অনেক বিষোচ্ণার 
করলাম, খুব খারাপ বব। ভেবে আরো কাম্না পেয়ে 
গেল । পাশে বসা এক বৃদ্ধা ভদমহিলা বললেন, “কাঁদছ 
কেন মা”' - বললাম, 'মাযের অসুখ ।" উনি বললেন, 
'ছিঃ মা কাদে না, মা ঠিক ভাল হযে যাবেন - আহা ।" 
সহানুভূতি পেষে আমার বৃকেব ভি ৩রের দূঃখটা আরো ' 
বেড়ে গেল। ছেখ তো, পৃথিবীতে সবাই কত ভাল, এক 
আমার বব ছাড়।। যাচ্ছেতাই । মনে মনে খুব রাগ করি 
মানুষটার উপব। « 

যত বাপের বাড়িব দিকে এগোদ্ছি উত্ডেজনা তত 
বাড়ছে । মা আমাকে একা দেখে কী বলবেন । কারণ 
আমার মা সব সময় বলতশ, 'মেয়েমানৃষের 
*বশ্বররধাড়িই আসল স্বর্গ । ওখানেই ভোমার সর্বশ্রেষ্ঠ 
সম্মানের জায়গা । বাপের বাড়ির রাজাভাগের থৈকে 
*বশৃরবাড়ির কথাশৃখা বটিও অনেক সম্মানের । যদি 
দেখি তুমি কোনদিন ঝগড়া কবে এখানে এসেছ তবে 
একেবাবে ধুলোপায়েই বিদায় করব)" 

সৃতবাং একলা যেতে দেখলে মা বুঝবেন যে নিশ্চয়ই 
কগড়া করে এসেছি । সৃতরাং আর এক প্রস্থ বকুনি 
কপালে । জামাই এল না কেন, কী বৃত্তান্ত “ হাজার 
গণ্ডা কৈফিয়ং দিতে দিতে পাণ গণঠাগত । আমি হয়ত 
বললাম জামাই কাজের জন্যে আসতে পারেনি - পরে , 
আসবে ইত্যাদি আসলে উনি তো জানেন না ওনার 
জামাই এক নমবরের পাজি । ওনাব কাছে ওনার জামাই 
হীরের টুকরো লক্ষটীসোনা ছেলে, এমন ছেলে নাকি ভূ 
ভারতে নেই ) হু আসল গুণ তো৷ আর জানেন না। 


যাই. হোক গণ্ঠবস্হল তো এসে গেল। ট্রেন থেকে 
নেমে আবার বাস. প্রায় কুড়ি মিনিট লাগে আমাদের 
গ্রামে পৌছতে । যাই হোক বাসে ভো উঠেছি । কিন্তু 
কনডাকটর আসে না আমার কাছে টিকিট নিতে । প্রায় 
বাড়িব কাচ্ছাকাদ্ধি যখন এসে পড়েছি, কনডাকটরকে 
নাকি হয়ে গেছ্ছে। কে আবার আমার টিকিট কাটল! 
পিছন ফিরে দেখি আমার চবার্ষীর হাতত দৃখানা, টিকিট। 
আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি মুছকি লাজুক 
শাজুক হাসছ্েন। আমার বুকের মধ সহ বাতির 
আলো জলে উঠল । সব রাগ দৃঃখ আতিমান একমুহার্তে 
মিলিয়ে গেল মনে হল ওর মত ালবামাত আর 
কেউ পারে না।-কবার্মীর হাত ধরে গর্বিত পদক্ষেেে 
খাপিরবাড়ির দিকে এগোলাম | 


৪ ছি 


টা ০ 
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প্রত 3, রশি ট্রি সকলিক 


1 চিতা পে , 


সা ঘোগোদ্যান।. “রেখেছিলেন . 
শ্রীরামক্ষ নিগ্ধেই। অথবা 
তাঁর উদ্লা্িত উকি খেকে এ নামের 
সম্ধান £ এ ধে ঘোশের স্হান । সে. 
এরুশো বছর আগের ঘটনা । তখন 
এ উদ্যানের প্রকৃত মর্ম বোঝেনি আর 
কেউ। এমসকি রাহ -ও না। আর 
আজ। হোগোদ্যান মঠ" 
রামকুছের শিষা-ভক্ত-অনুরতের 
কবান্থে এক তীর্থ, পীঠিস্হান।' 


সময়ের প্রধান কাজ নামসংকীর্তন। 
সময়ে-অসময়ে। সম্পো মাসতুতো 
ভাই নিতাগোপাল এবং অলো, 
শমাহন। সংকীর্তনের উপ্চয়োলে 
বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে প্রতিবেশীর । 
অভিধোগ যায় ঠাকুরের কাছ্ছে। তিনি 
পিষাদের এমন গ্হান খুঁজতে বলেন 
যেখানে “একশত খুন হইলেও কেহ 
জানিতে পারিবে না।' যেমন আদেশ 
তেমনি কাজ। পাওয়া গেল এই 
বাগান । কেনা হল রামচন্দ্রের নামে । 
অনেকটা ফাঁকা জায়গা, পৃদ্করিণী, 
আর তার পাশে একটা , ছোট 
পাকাবাড়ি। কেনা হুল, কিল্তু কেউ 
নামকীর্তনে এল না। অবাবহা তই 
থেকে গেল। অবশেষে ঠাকুরই 
তাগাদা দিলেন, 'বাগান কিনলে, 
আমায় একদিন দেখালে না কেন 2' 
চল ... দেখে আসি।' ছিন স্হির 
হল। ঠাকুরের ভাল লাগবে ভেবে 
বাগানের পৃবদিকে একটি তুলসী 
মঞ্চতৈত্রি হল ।লচ্বা.চওড়ায় ছ'সাত 
হাত। মাঝের তুলসী গাছটি বেশ 
বড়। গাটি এমন নিকোনো যে মনে 
হখে প্রতিদিন সভক্তি বাবহাত। 
ঞ্ ৯৬ ডিয়েমবর 


শ্ীয় চাবটার-প্রীরাম-.. 
বদ এন সই 
সময দেখেই জারগাটি তার 


'আলমল্দ। 
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বেশ জায়গা । এখানে বেশ ঈশ্বত- 
চিন্তা হয়।' রামচন্দ্রের দেওয়া ফল- 
মিষ্টিজ্হণ করলেন ঠাকুর * পাকা 
'ঘরটিতে বসে। পুরচ্কবিণী- থেকে 
আঁজলা ভরে জল খেলেন। কিছুক্ষণ 
কাটালেন বাগানে? বিমুগ্ধ হৃদয়ে 
মন্তবাও করে গেলেন, রাম, এ যে 


যোগের স্ছানি।' 
শৃধু রামকুষেনর পৃত পদাপণে ধনা 


হয়নি এস্হান। এসেছিলেন ্রীশ্রীমা। 
বিবেকানন্দও। একবার নয়. কয়েক 
বার। রামচন্দ্র দত্ত তো এখানে বসে 
সাধনা করাতিনই, ঠাকুরের গহী- 
ভক্তেরা অনেকেই আসতেন এই 
উদ্দেশো। পরবর্তীকালে যাঁরা 
পখ্যাত স্বামীজ্ী তাঁরাও আসডেন। 
এদের সকলের শুভানুগমনে দিনে 
দিনে পরিচিতি ও শ্রীবণি ঘটে ছিল 
স্হানটির। 

শ্রীরামকৃষ্ণের মহসেমাধি ৩১ 
শ্রাবণ ১২৯৩। পরদিন তাঁর দেহ 
ভস্মীভূত করা হল । সাতদিন পরে উ 
ভাদ্র সোমবার জন্মান্টর্মী ভিথিতে 


53 
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পানি 


শতবর্ষ আগে যোগোদ্যানে 
সেছিলেন শ্রীরামকুফ 


- সস একটি তামার 


সে নে 
র্‌ বাদ 
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কফাসি শোভাযাত্রা করে নিয়ে এলেন 
ঘোগোদ্ান'-এ। সমাহিত করলেন 
তাঁরই প্রিয্ল তৃলসীকাননে। দাত্র তিন 
বছর আগে তাঁর কথামৃতে যে জায়গা 
মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেখানেই 
পোধিত হঙ্ল ভাঁর দেহাবশেষ । 
শ্রীরামক্ফ নাকি চেয়েছিলেন গঙ্গার 
তীরে যেন সমাহিত করা হয়। কিন্তু 
সাতদিনেও উপযুক্ত জায়গা না 
পাওয়ায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের গ্রগ্তাবে 
আর রামচন্দ্র দত্তের সানন্দ সম্ম- 
তিতে এখানেই তা রাখা স্কির হয়। 
সাতদিন ধরে যে নিতাপ্রা আর 
ভোগ নিবেদনের আয়োজন চলেছিল 
প্তাস্হি সমাহিত করার পরও তা 
বন্ধ করা হয়নি। আজও নিতা ছয় । 
আর মেদিন থেকে প্রতি জল্মান্ট্ী 
ভিথিতে পাঙ্গিত হয় ১৬৮ 
দিবস'। প্রথমে নিভাপ্জার 
পরবর্তীকালে 


নেন নিতাগোনপাল, 


একটি পায়ের ফলকে উত্কীর্ণ £ 
'একলিখ্ট আদর্দ বীয়ভতং ও লর্ধ্ব- 
প্রথঙজ শিখা ও প্রচান্কক মহাতগ়া 
রাজচক্ছের আবাগপ্হ।' সংস্কার 
করে দিয়েছেন এক 'ভড়-শিষ্যা। 

নির্দেশে সামচল্ এখানে 


পরিচালণভার বৈলুড় রামক্ফ মঠের 
হাতে অর্পণ করেন ১৯৪৩ খ্্টান্দে | 
সের্দিন থেকে এ স্হানের পরিচয় 
বেলুড় মতের শাখাকেন্দররূপে । ফলে 
অনা শাখাকেন্দ্ের মতই তার 
বাবস্হা। তবু উৎসবগুলির স্বাতন্তা 
আজও রক্ষিত | জল্মান্টর্মীতে নিত্যা 
বিভবি, পঞ্চমীতে রামচন্দ্রের জল্ম 
তিথি, কমপত্তর ইত্যাদি উৎসবের 


মঞ্চে এখুলিও পালিভ। 


শ্রীরামক্ষফের সঙ্গে রামচন্দ্রের 
প্র্থম দেখা ১৮৭৯ খৃষ্টানদের ১৩ 
নভেমবর (১২৮৬ রকারতিক)। সঙ্গে 
শোপাল মিত্র, মনোমোহন, বামচন্দ 
এলেন দশ্ষিণেশ্বরে। : পেশায় 
ডাত্তণর, স্বভাবে যুক্তিবাদী ছিলেন 
নাস্তিক, হয়েছেন জিশীযু । তিনজনে 
মিলে তিনটি প্রশ্ন করলেন । কিন্তু 
তার ঠিক আগে শ্রীরামক্ষের বন্ধ 
দরজা খুলে ভিতরে যাবেন কীতাবে 
যখন ভাবছেন, শ্রীরামকৃষাই দবজা 
খুলে দিলেন আর ভূমিছ্ঠ প্রণাম 
জানালেন তাঁর ভাবী শিষাদের । এ 
আচরণে যাঁরা অবাক, প্রশ্ন ভিনটিশ 
উত্তর শনে তাঁরা হতধাক । রবিবার 
আসার প্রতিশ্রুতি ছিয়ে ফিবে লেন 
এগার নমবর মধু ত্বায় লেন এর 
বাড়িতে, যেখানে শ্রীরামক্ষণ পরে 
কয়েকবার এসেছেন। প্রথম দর্শনে 
'আকৃষ্ট হলেও রামচন্্র আপ্লুত 
| কিন্তু ভক্তি দেখা দিতে 





বিশেষ সময়ও লাগেনি। প্রতি 
রবিবার আর ছুটির দিন ধেতে ঘৈতে 
সা 
ও | 

আর তি ৭ 
লীয়। রামচন্দ্র দত্ত, ধিশ্বলাথ দণ্ড 
(বিবেকানন্দের পিতা) ও মনোম্মোহান 
মিরর (মাসতুতো ডাই) পরিষার 
ছিল একস্রে গাঁথা । সবাই সবার 
বিপদ-আপদের খবর রাখেন, এক- 
জনের পারিবারিক বাপার গোপন 
নারেখে অনাজনকে জানানই নিয়ম। 
রামচন্দ্র তিন পরিবারের যেন কতা 
মনোমোহনের মা শ্যামাসন্দরী তিন 
পরিবারেরই কত্রীগ্হানীয়া আর 
মনোমোহন ছাড়া তো কোন কাজই 
চলে না। রামচন্দ্রই ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 
বিবেকানল্দকে পথম দক্ষিণেষ্বরে 
রামক্ফ দর্শনে নিয়ে যান। সুরেঙ্দ্- 
নাথ মিত্র মনোযোহনের বন্ধু। 
মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে দৃই 
মাসতুতো-গি ভাই মিজে 
তাঁকে শ্রীরামকৃক সন্দর্শনে নিয়ে 
গিয়েছিলেন। মনোমোহনের মেয়ে, 
জামাই, ভগিনীপতি সকলেই 
শ্রীরামকঞ্চ শিষা ও শিষ্যা। এ হেন 
রামচন্দ্র, ঘিনি পরবর্তীকালে শ্রীরাম- 
কৃফ-বার্ণীর প্রথম প্রচারক, শ্রীরাম- 
ই কা নীরা রানির, 
ঠাকুর একটু একটু করে 
রে তাঁকে। এই স্তরশূ্লি 


মাতা লক্ষ করার রা! বা 
০০৯ 
এ উই টিপ 
* কারণ, অন্য কিছু না, অকার়গ 
অর্থবায আলম্কা। রামকৃফ যাবেন 
শিষাসহ। ভত্ত সমাগমও কম হবে 
না। একশো দেড়শো লোকের জনো 
নিদেন খয়চ 'দশ টাকা'। কী দরকার! 
এ ঘটনা ঘটল একাধিকবার । তৰৃ 
এলেন । ফল? “ভক্তি শেবা 
করিবার আতা দিয়া চলিয়া গেলেন ।' 
অবশ্য তার আগে একটা অঘটন 
ঘটেছিল। রামচন্দ্র স্বপ্ন দেখে 
ছিলেন রামকৃষ্ণ তাঁকে মন্ত্র দিলেন 
আক প্রাতে স্নানান্তে একশোবায 
জপ কয়ার নির্দেশ দিলেন রামচন্দু 
স্যপ্নবীপার বিস্তারিতভাবে 
জানাতে শ্রীরামক্ শ্রধূ বলেছিলেন, 
স্বস্নসিত্ধবাক্তি সৌভাগ্যবান । এতে 
গীক্ষা নেবার জন্যে তাঁর মনের 
বাড়ল, কিন্তু দীক্ষাও 
না, উপদেশ-ও নয়। পরিবর্তে 
আগমন ও উপদেশ। কিন্তু এর 
পরের ঘটনা আরও বিচিত্র। 


শ্রীরামক্ঞ জিলিপি ভাঙ্গবাসেন। 
গ্যামবাজার ঘোড় থেকে জিলিপি 
ফিনে দক্ষিণেশবরে চলেছেন রামচন্দছু। 
পিছনে ভিক্মৃুক জিলিপির আমায়। 
এ ছলনা হতে পারে ভেবে 
8541৯ 
ণ*বরে ঠাকুর যখন জলখাবার 
৮১৬০৫ ৯উ 
এগিয়ে দিলেন। ঠাকুর জিলিপিগুঁলি 
ভেঙে টুকরো টুকরো করে-ঠোডাটি 
ফেরত দিলেন। বিস্মিত রামচন্দকে 
জানাঙ্গেন - নিবেদন করেই তিনি 
খাদা গ্রহণ করেন । নিবেদন কখতে 
হয় অগ্রভাগ | এ জিজিপির অগভাশ 
তো আগেই ধৃলায় নিবেছিত। 
অন্তথযর্মী শুধু অন্তরের খবরহ্‌ 
রাখেন না, ভক্তের জীবনের প্রতিটি 


তুষ্ছ ঘটনার-ও ! 
আবার যখন তিনি জিলিপি কিনে 
'ছক্ষিণেশবর গেলেন, সন্তর্পণে 


জঙগগলেন, যাতে জিলিপি চাওয়ার 
সুযোগই কেউ না পায়। খুশিমনে তা 
গ্রহণ করলেন ঠাকুর ! এরই পরদিন, 
রাঘচন্দ্রের মনে তখন দীক্ষা নেবার 


ব্যাকুল বাপনা, দৃক্ষিণেশবরে ঠাকুরকে 


প্রপায় জানিয়ে চলে আসছেন 
রামচল্দ্। বারান্দায় এসে ফিরে 
তাকালেন। দেখলেন শ্রীরামকক 
আসছেন। নিভূত নির্জন । ঠাকুর 
সোজাসূজি প্রশ্ন করলেন, 

চাও?" বিমুড় রামচন্দ্র কী চাইবেন 
ভেবেই পেলেন লা সেই মনোভাব- 





হা পপ 
ামচকদের মস্তক স্পর্ণ করলেন 
ঠাকুর তাঁর পায়ের বৃদ্ধাতগৃষ্ট দিয়ে। 
সমাধিস্ত হয়ে গেলেন। রর 
জুটল শিধাতু! সমাধিভঙ্গে 

বললেন, 'যদি কিছু দেখিার ইচ্ছা 


থাকে আমায় দেখ এবং যখন 
আসিবে এক পয়সার কোন প্রবা 
আনিবে।' ভর্তদকে কিছু। না দিবে 
অথবা তার কাচ থেকে কিছু না নিলে 
বোধহয় অসং্পূর্ণ থাকে দীক্ষা 
এনষ্ঠান। "তাই এই বিচিত্র দান- 
পাতিদান। £ প্রসর্ো জানা ভাজ 
শ্রীবামক্ফ কাউকেই মন্ত্র দেননি, 
শিঘা বলে সববীকার করেননি । 
উৎসুকজ্ষনকে বলতেন তিনি কে। 
“চাঁদা মামা সামাবও মামা তোমার এ 
মামা |” ভাঁর ভক্তেদ্বা তান ডপদেশা, 
মৃতকেই মন্প্রজ্ঞান কমসতেল । 
রামচন্দ্র গাকুবের শুধু শিষা 
ছিলেন না, তাক গ্রে ডি 
অনেকেই তাঁরই সহাক্মতায় ঠাকুরে 
পঙ্গে পরিচিত হন। ৮ 
তাঁদের অন্যতম । শ্বধূ ভক্ত সমাগমে 
নয়, প্রচাবে্ তাঁর ভূমিকা অগ্রণীর । 
১৫৮১ খ্স্টাব্দে ঠাকুরের পথয় 
জন্মতিথি' উদর পালনে অথবা 
১৮৮৯ তে পুকান্নগরে নগর সং- 
কীর্তনে তিনি ছিলেন অনাতম প্রধান 
বার্তি। তকাম্নশলর সাপ্তাহিক না 
পুচাবে শ্রীরামকৃকেব নিষেধ পর্যন্ত 
অব্যাহত রেখেছিলেন। এমনকি 
তিলি ও মনোমোহন শ্রীরামক্ষের 
নির্দেশে একবার নামমংকীর্তনে তারি 
প্রতিনিধি পর্যন্ত হয়েছিলেন ঠাকু- 
রের তিরোধানের পর গ্রাসিক 
বন্ততা দেওয়ার জনা তিনিই মনো 


নীত হন। 

, প্রচার পরাঙ্মুখ 
ছিলেন! রামচন্দ্রকে তিনি বলে 
ছিজেন তাঁর জীবিতকালে প্রচার 
শুরুর অর্থ অকালে কাজ আরম্ড। 
তাঁর উপমায় এর ফল হবে 'সজি 





টিই নিষেদন করলেন । এবার 
মি হতচকিত রামচন্দ্ুকে ঠাফুরই চেয়ে প্রহরে ভাতার মোলো, কদিবো কত 
চর ঘর . বসলেন - “মন্ত্রী আমায় প্রতার্পণ. রাত'-এর মত | তবু রামচন্দ্র ঠাকুরের 
1 ্ 0 ঃ ১ ক্র ।” এ কী পার্থনা £ হল না অনুমতি নিয়ে ভার জীবিতকালেই 
দিয়ে স্ব্নলন্ধ মন্ত্র ফিরিয়ে দিতে অন্পদ্বন্প প্রচায় , চালান; তাঁর 
পা. ষঙ্গা! কারণটা জানাতেই আনন্দে উপদেশগুলি সংগৃহ' ফরেন সেগুলি 
বিভোর রামচন্দ্র, তাঁর “আর জপ- "ততুসার” 'তনপ্রকালিব গুকরাপে 
রি ৮771757 


একে 2 
1১, 9৮ ৭ পর 


॥ চারা ৮ ৮২ 
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রর কু শা পি 

প্র নর ; 

৮৭: 


প্রকাশ করেন। প্রথম পৃষ্তিকা ও ও. 
ত্বিতীয় গ্রন্হের প্রথম খণ্ড শ্রীরাম রিত করা হবে না। মন্দির করার 
বৃদ্ধের দেহত্যাগেব আগেই প্রকা- | বাধা দুরব হলে কালীপৃজোর আগেই 
শিত হয়। তাঁর অসামানা কীন্ি মন্দির নির্ষিত হল। এই মন্দিরে 
শ্ীশ্রীরামবষ। . পরমচ*সদেবের  ঠাকুবের প্রথম পুজো করেন শ্রীর্ী 
জীবনধৃত্তান্ত' (১৯৯৭ ব্থখারা) সা) শ্রাবণ ১৩০৮ এ এরই সম্গে 
এবং তন্ত্রম্জরী মানিক পিক, যুক্ত, হল একটি নাটমন্দির। রামচন্দ্র 
(৯৮৮৫, ৮৬, নবপ্যয়ি ১৩০৪-৯৭) তখন পবলোকগত । বীরভদ্র কাঙ্গী 
যার প্রথম দুটি বর্ষের সম্পাদক পদ ঘোষ ও অনানা ভক্তমন্ডর্লী 
ছিলেন তিনি। শ্রীরামব্নকে যুগা  অর্থসাহাযা করলেন। মনোমোহনও 
বতার ধলে তিনিই নিম কিছু বায় করলেন। পরধর্তীকালে 
করেন (চৈ, ১১৯৯) মম্দিব সংস্কারের দায়িত্ব স্বাভাবিক 
রামচন্দ যোগোদ্যানকে শুধু দেব কারাণই মিশন কর্তৃপক্ষ বহন 
আরাধনা বা সাধনার তকিন্দে পর্ষা করলেন। 
বমিত করেননি, সেবাকেল্দ বাপি ১৯৮৩ র ৯৬ ডিসেমবর সমাগত। 
বাবহার করেছে কলকা চা গেলগ  যোগোদ্যানে  শ্রীরামক্চের 
দখা দিলে পযাগোনানর স্পা না? 2 পপার্শণের শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলল। 
ও পান্বব ভীমাহে প্লশযবাগাদিণির বর্তমান পবিচালকেরা সে বিষয়ে 
জনা সাময়িক সেবাকৃুটিবের বন্দে সত সচেতন! অনুকরণীয়ভাবেই 
বত হইয়াছিল । লামা শি হাঁবা উদ্যাপন করতে চান সেই 
ডান্তশব হিসাবে সেহ সকল সরা সমবণ শনুান! ২৬ থেকে ৩১ 
কৃটিবের দেখাশুনা করিত তন । ডিসেমবর ছ'দিনব্যাপী সংগীত- 
শ্রীরামকষের দাবা যখন লীলাগীতি ভাষণের মাধামে পালিত 
এখানে সমাহিত কা 5য় সমাধিব হে উৎসব। ভক্ত, অনুরপুদদের 
ওপরে কোন আমাঙাদিপনল ববিতা খিল উৎসাহ অর্সীম। উৎসবের 
$যনি। ফলে বৃষ্টির জলে সমাধি একমাস আগে থেকেই উৎসবের 
স্তাশ ভেসে যোত লাগল । শাটল পবেশপতর নিঃশেষিত। এখন অনু 





চাইললন পারা আদ্ছাদন তত লালন নিতা তীর্থযাত্রা রা 8 
করতে! হাতে হিতে বিপরীত তল ।  গাছি তমাড়ে এম রামক্ফ সমাধি 
আনিক ভি রর পশেল। হালি বাড ধাখ সাত নমবর তযাশোদান 


ইচ্ছানুযায়ী দেহাস্তি গালা রি লেনে পীরামক্ষণযোগোদ্ান মঠ' বা 
পূনরায় দাড়ি করা (হাক । ৯ মোলোদ্যানে ।" 01 
আশ্বিন ১৯৯১৩ পামাচন্দের বাড়িতে ছার 


এক বাশষ সভায় শ £:পন টাড়াদত 


রা 





|, পাপে রী সাথ তাও নকশা শামলকুমার চন্দ [] ক্রম ৬৫ 
বাতি লাখ এবাং প্রঠালায়। দএস।এও 
গিকান।, বল, সঙ্গ শাণিত 1১11 ২৭ হা পাওয়ার হাউস, পোঃ 
জীবিকা উদেলেখ কণা ভা; বাশজোড়া, ধানবাদ, বিহার ৮২৬- 
না রঃ ১০১। ২৬ বছর. বন্ধৃত্ব ম্মণ 
হা] 5 রর 
প্রনাথ দও ) এম ৬৩ ণহ পড়া, সনাতক, চাকরি। 
যানবাঙজার এফাপবর বাড, মান 
বাজার, পৃরৃলিয়া ৪১৩১৩১। ২৯ 





আশাকক্মার সিংহ. 0 ক্রম 


বছর, পন্ধৃত্ব ছবি তোলা এমন ৬৬ ক 
সাহি 5 খেলাধূলা অভিনয়, উঠ শাম ও পো? জগ তাগঞি, প্চিম চা 
মাধামিক উদশির্ণ। দিনা পৃব ৭৩৩১০১। ৯১ বছত্র, 


শান স্বাতিক পরীক্ষার্থী । 
বৈশালি বি*বাস [.] রম ৬৯: ” 
৯০/২ কলেন্জ পাড়া, 1শলিগড.  সৃধীর চন্দ সিংহ 0 অন্্ম ৬৭ 
ক ৭৬৪৭০১। ১9 বছর, গ্রাম ও পো; জগতাগাঁও, পশ্চিম 
ভা কবিঠা পড়া ক ভোগা, দিনাজপুধ ৭৩৩১০২। ৯৯ বঙ্ছর, 
ৰ গল উল্লেখ খেই । :. খ্রাবৃদ্ধি, মাধামিক উত্তীর্ণ। 


৩ পিন ৯ ডিসেমনর ১৯৮৩ 


৪ 
18০৭ ঃ । রঃ 


রং পা 
উম "৭, ০ 


|৭৫এ,কলেজ কাট, কলিকাতাগ$]: ? 


ফোন:৩৪-২৪১২ » ০ 





ূ 
ৃ 
ৃ 
ন্‌ 
ৃ 


রর কাম 


পি 
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এই পরিকল্পনা থেকে আপনি কী কী সুবিধা পেতে পারেন: 


্ বায়িক সর্বোঙ্ল ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত আমানতের উপর আয়করে ছাড়। 
জ আমানতের উপর বাধিক শতকরা ৯ টাকা চক্ররদ্ধি হারে আয়করমুক্ত সুদ। 
 বাধষিক জমার ব্যাপারে ধরাবাঁধা কিছু নেই, ১০০ টাকা থেকে 
৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত সাধ্যমতো দিলেই হ'ল। 
জ বন্ধ পাশবই পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা আছে। 
জজ কোন সময়ে আথিক সংকটে পড়লেও পি. পি. এফ, আয়ানতের উপর 
অন্য কেউ হাত দিতে পারবে না--এমন কি কোটে র নির্দেশেও নয় । 
জজ জমা টাকা সম্পূর্ণ সম্পদকর মুক্ত । 


আজই একটি আযকাউষ্ট খুলুন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডয়ার যে কোন 


শাখায়, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড কমাশিয়ান ব্যাঙ্ক বা 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত শাখায় কিংবা আপনার কাছাকাছি 
কোন হেড পোম্ট অফিসে। 


বিশদ বিবরণের জনা যোগাযোগ করুন : 


স্বায়সঞ্চয় অধিকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিছিড়ংস, কলিকাতা ূ 
রিজিওনাল ডিরেই্টর, জাতীয় সঞ্চয়, হিন্দুস্থান বিচিডংস, কলিকাতা ৭০০ ০৭২/ বঙ্ছমান | 


শক 





চে 
৪ ্ র্‌ ্ নন ্ 
হু শু প্র র্‌ 
৫ 1 রঃ পুশ ্ 
৮ ৮ ৮ রি ২০/1118 
এ ঘ্য়ালারে শরা 
ক লগ 8 ৪ সি, ২ 
॥ 


৪ 


স্্পসঞ্চয় অধিকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 
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মাববাতে হঠাৎ প্লেনের ঘড়ঘড় আব্যাঙ্গে ঘবম 
ভে যায়। মানে তল ভাঃপর পিস দিযে দেলন ভাড় 
যাচ্ছে । মিলিটাবি এয়াশপাবট ততো কাছেই | কি হা 


বে এ বাতে হনঠাৎ এত তৎপরতা কেন কিছুই 
ধনতত পারা যা না। পর পর বেশ কাযেকধানা 


স্লেন উড়ে দুল কান ফাটান আওয়াজ করে। হগতে 
আখ ঘুম আমে না। পণদিন সকালবেলা মিলিটারি 
ক পক্ষে ব নাগা কথা নল হয গণনা গান ত পালি 
কেন ওই অস্বাভাবিক তত পরব হা, হহ্ীশ তেমন ঘুম 
সাপবেগ না। তাঃক্ষ ণ মন) খু খত বব৮7 থাকার 


ফোবট খাগে সদিন আমার দ্বিহীয বাত, নব 
ধ্যারোলিনার জহগালর মাঝে এই বিশাল আরমরিকান 
মিলিটাবি এসটাব্রিশমেনট ; শুধু আামেবিকান মেখিন। 
শ্িন বেরে (0816৩11156181) অথবা পাাবাটুপাবাদেরই 
কামণ নয়, পৃথিবীর নানান দেশ থেকে সৈনবা মাসে 
ট্রেনিং নিতে এখানে । মিলিটারি কামপ পবিদর্শন 
কবার ৪ "'আমেবিকান লৈনাদেব সত্গে কথা বলার 
সুযোগ হওয়ায় উত্চেছিহ ছিলাম? সকালে েপশাল 
ফোরসের কিছু বাছাবাস্ঠী আফসাবদব সঙেশ 
কফথাবাতা তবে বহল ঠিক ডিল! টেলিতি শনটা পিন 
কবতেই সেপশাল বৃলেটিন দেখতে পাশুযা গেল 
আমেবিকান ঈসনাবা ব্যাবিবিয়ানের একটা কোট দীপ, 
গেনেডাকে আক্রমণ লপুবাছে | মাঝ শাতে রন গুড়াৰ 
হংপধতা পবিদ্কাব বকঝতে পাবা গেল । 


ভিম়তনামের যুপদ্ধিধ পর আামেবিকা আবার জনা 
একটি গবামীন দেশ নিজ পলা লামা পুকাশ। 
আব্রমণ করে! গোপনভাবে পরিবার নানা দেশ 
মারকিন সেনাবাহিনী অথবা একসপারট বা ল$ছে 
'কমূনিজমাকে রুখে কিন্তু [সাঙ্জাসুজি অন একটি 
স্বাধীন দেশকে ইনাভিড রাডার কলা 207 
অনেকেই চিন্তা করতে পারেনি । কিছুক্ষলেন মধেই 
ডানা বোল ফালট প্রাণ থাক ১১101. ৬11149113৮৯ 
1)1৮1১11)1-4ব নাচ্কাবান্ধ৷ পন প্র পাঠান হযোচছ 
"গিনেজ আক্রমণ করতে । মিঙিটারি অফিসাধদের কাছ 


থেকে, এয়াবররন। ডিডিশলের দ্ানেধ জানতে পারা. 
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 মারকিন যুলা্ট ট সফররত সুদীপ মজুমদ মজুমদার 


রঃ ক ্ সম 
৫:1৫, পর টাক 1৮১৬২ সা 2৫7 178186৮-7৮ 


আঃ ১৯৮০৯ পা ৮ এ, ওত জট এ 


গেলে । এধা একসমাযে ভিপয়তনাতম কম্মানিসট নিধন 
যুন্র পধান ৬মিকা নিষেছিল। হেলিকপটাব অথবা 
এরোস্লেন থেকে এবা প্যাবাসুট নিযে কোনও একটা 
অধচগলব পপর নেমে পড়া তাক পরব গ্রনেজ, 
মেশিনগান মান আটোঘেটিক রাইফেল কিংবা খাজি 
বেযানেট নিয়েই শত্রুপক্ষেব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
গত তা বত এদের কোন এ বকম দ্বিধা নই । হিংসা 
শ্রাব বন্ডের পুর ছাপ এদের চবিতে! 

ফোবাট প্ুণশে থাকাকালীন গ্রিন বেশি আর সেপশাল 
ফোবাসর কিছু অফিসার আর সৈনিকের সাদগ কথা 
হল! এছেব টনিং হওযান সম্ময় একটা কথা ৮) ভাছ 
করে মাথায় ঢোকায় । তা হালি - কম্মুনিজ্রম না 
পৃথিবীর শত চাই কম্নিজ্মৈর বিবৃদ্ধে লড়াই কৰা 
একটা গ্রহৎ কাজ । স্বভাব তই এরা সবাই আমেরিকার 
গেনেডা আক্রমণ সমর্থন করে। প্রেসিডেনট পরেগানেব 
মুদ্ধধাজ, মারমুখী নীতির বিবৃদ্ধে এখন নানান দেশ 
সাছচোব হস উদ্ঠেষছে। এদেশে এখনও বেশির ভাগ 
মান্ষ বিশ্বাস করে যে. ক্মনিজমাকে বাধা দেওয়াৰ 
প্রন প্রেসিডেন্ট বেগান ঠিকই করেছেন । 


শাত্নাদর বক্ষ 


লও বিকল শা ভিন ২:/-$া২৮- 


তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়নি।, বিশে 


হু চু রে ৪৬ 


নি 
রি ০ ৪ ০2তম কিন সাজ ৯040৮ আত এ 


তি 29৮ ০০ 
শন আপনর পি ত২০% পর ৪৬০ দাদ ৭. 0১৯৪ ১ পিারাউজাত হা), রাজন ৯১৩০ ০০২৫৬ আদিল, শি 41 
। ? ্‌ 





শভতিশালী পরেসকে পর্যজ্ত গ্রোনেডা অপারেলনের সা 






গ্রেনেডায় টুক্তত দেওয়া হয়নি। . সমজ্ত বাপ; 
গোপনভাবে করা হয়েছে । ভাই পেশিডেন্টের প্রকাা 
ব্বাগুঙ্গোর প্রতি সন্দেহে আরও বেড়েছে : .'.১.8. 
গ্লেমেডা ফ্ারিবিয়ানের দ্বীপপূ জগূলোর্‌ একটি 
ছোট দ্বীপ । কয়েকবন্ছর আগে পর্যন্ত এটি এক্ডীমূটিশ' 
উপনিবেশ ছিপ! পুরো দ্বীপটা যাত এল 
লম্বা । প্রায় লাখ দেড়েক মানুধের বাস। 2 
কালো মানুষ । ইংরেজি এখানকার সরকারি: উর, 
প্রায় তিন বছর আগে মরিস বিশপের নেনে এফ 
নি হয়। ফলে একটি বিশ্ল্বী সরকার,প্রতিছিতে 
হয়। বিশপেব সরকার স্বভাব তই মারকিন ফুড 
চোখে একটি অসহনীয় ডেভলবপপ্যনট, চারার 
শোনেডার সঙ্গে পাশাপাশি কিউবার কৃত সবর? 
ওয়াশিংটন ভাল চাখে দেখতে পারে না। ঈর্ 
আমেবিকা আর মধা আমেরিকার য়ে দৈঙেই 
মারকসবারী আদ্দোরন সোচ্চার তায়েছে,পরহপরাখতি 
ভাব পরতোকটি খ্ারকিন সবকার আদর বিরোর্ষিতা 
করেছে । কমুনিজ্ঞমক ন্নেকা্চ সবরকমের ফাবগ্ডা 
নিতে আমেরিকা স্তদ্বি। ৮ সা) 


গঠ মাসে গ্রেনোডায আবার এক অভ্ান লা: | 
এবার মধিস বিশপ এর সবকারের জায়পান্ম ) 
এটি মারকসবাদী গুপ ক্ষমলয আসে । ফলে 
সবকারের সামনে আব খড় বিপদ পদ! দেয়। 
দোরশোড়ান্ষ কম্নিজঞমের অবস্কান । ঘে করেই, চেক 
ঠেকান দরকার। কিন্ত গ্রেনেডা তো একটি সবর 
দেশ। গায়ের রোরে সেখানকার সরকারকে হঠাসু কট 
বেমাইনি, আসং গু অমানবিক । তাতে কা হছে: 
প্রেসিডেনট রেগানের কাছে এসব কোনও কারণই নয় 
তাই গোপনভাবে আদেশ দেওয়া হল মিলিটারি 
দখল করে নাও গ্রেনেডা আর বসাও সেখামে পৃতৃত 
সবকার। কিদতু দেশের মানুষকে বোষানব জম 
কয়েকটা মিথ্যা কথা বলা দরকার । এবং ইলক্ষরতে 
শনকে মাণিপুলেট কবে জনমত জোগাড়, টি 


লর্কার । 
ক কায 









প্রেসিডেনট রেগান টেলিভিশনের 
শ্রনেডায় মাবকিন সেনা পাঠানর টি কারণ দেখে: 
পথমটি হল. গ্রেনেডার মেডিকেল কলেজে 
খানেক আমেরিকান ছাত্রছাত্রীর এব*' 
কিউবা গ্রেনেডায় একটি এযাবপোরট উরি 
যেটি নাকি আমেরিকান বিরোধী কার্ঘকলাপপে হাক 
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০০ বিজন “অপু 


পাওয়া যাচ্ছে, যার দ্বারা উপরোদে দুটি ফারনই থে 
মাসল কারণ নয় তা বোঝা ঘাচ্ছে । প্রথম 
কারণটি পরীক্ষা করা যাক। মরিস ধিশপের সরকারের 
তি শভুখাান হয় তার ফলে আমেরিকান ছাত্র 
ছাত্রীরা কোনও রকমের বিপদের সম্মুখীন হয়নি! 
একথা জ্ঞানা যায় সেখানকারই কিছু ছাত্রদের মুখ 
থেকে । কিছু ছাত্র অবশ্য সর্বাকার করে যে ভারা ভয় 
পেয়েছিল অভূয্ানের সময়। কিন্তু একজন ছাত্র নিউ 
ইযবকে তাব বন্ধুর সঠ্গে রেডিও যোগাযোগ দ্বারা 
জানায় যে ছাদের কলেজের ওপর কোনও রকম 
আ্রমণন্ হয়নি । শুধু তাই নয়, কলেজের একজন 
কর্মকা জানান মে, ছানরবা সবাই নিরাপদেই আছে । 
তাহপুল আমেরিকান ছাত্রদের নিরাপন্তার কারণ 
দেখানঢা যে একটা ছ্ছলনা "ভা স্পন্ট বোবা যাচ্ছে । যদি 
তাদের নিরাপন্তাই কারণ ছিল 'তাহালে মবিস বিশানের 
মারকসবাদী সবকারেব' বিবৃদ্ধেই কেন আমেরিকান 
শসনা পাঠান হল না 

শিতীয় কাবণ মঅথতি মিলিটারি এযাবপোরট 
বানানব কথাটা যে একেবারে ডাঙ্গা মিথা তা প্রমাণ 
হয়ে গেছে। প্রমাণগৃলো দেখা যাক। গ্রেনেডা একটা 
ছোট দেশ এদেশের অর্থনীতি নির্ভর করে অনেকটা 
পর্যটনের ওপব। শ্রেনেডা সরকার পর্যটিনের সুবিধার 
দধুন পদুয়নট সালিনাশে একটা ৯০০০০ ফুট লম্বা 
বানওয়ে বানানর কাজ শুরু কবেছে যাতে বড় বড় 
রি যাত্রীদের নিয়ে নামতে পারে। 

কিন্ত বেগান সপ্বকার সবাইকে জানাল যে, এটি 

একটি মিলিটারি এয়ারাপোবট এবং এটি তৈবি হলে 
সারা মধা আমেবিকাষ নিবাপন্তা শংকা পড়বে। 
এবাধ দেখা যাক ওই এয়ারপোবটর্টি আদৌ কোনও 
মিলিটারি কাজে পাগার মত কিনা, 

এয়াবপোবটটি বানানর কনট্রাকট পেয়েছে বৃটেনের 
স্লেসি এযাবপোবটস (1৩১৯৬ 81100011১) কোম- 


পানি। প্লেসি পৃথিবীর অনাতম এয়ারপোরট 
বিলডাব। আফ্রিকায় এরা ১৭টি এয়ারশ্পোরট 
বানাচ্ছে। কেউই এই কোমপানিটিকে কমুনিসট 


সিমপ্াথাইফ্জার বঙ্পষে না। এই কোষপানিরহ 
ম্ানেজ্িং ডাইবেকটর ডেরিক কলিয়ার কদিন আশে 
শিকাগো সান টাইমসের মাইক রয়কোর সঙ্গে এক 
সাক্ষাংকাবে পরিচকার জানিয়েছেন যে, গ্রেনেড়ায় যে 
এমাবপাবট সি দকাম পানি তৈরি করছে তার সঙ্গে 
মিলিটারি ববেস্তার কোনও, যোগঘোগই নেই । 
'মিসিটারি এয়ারপোরট " এটি একটি হাসাকর কথা", 
"ধিক কলগিয়ার বলেন । 


ডেবিক কজিয়ার কয়েকটি এমন বাবস্হার কথা 
উল্লেখ কবলেন প্যগুলো থাকা দরকার ঘে কোনও 
মিলিটারি এয়াবপারটে । এবং সেই বাবক্হাগগুলো নেই 
গেনেডাব পায়নট সালিনাশ এয়ারাপারাটে । 

পথম সমাল্তরাঙ্ টা য়। যে কানও 
মিলিটারি এয়ারাপারটে পাশাপাশি রানওয়ে থাকা 
দরকার । [কেননা একটি বানওয়েতে গ্লেন ওঠা ও নামা 
দুটো তালে স্লন চলাচলের গতিতে বাধা পড়ে। 
গ্রনেডায় কোনও রকম সমান্তরাল বানওয়ের বার্তা 
নেই । 

দ্বিকীয়ত, মিলিটারি রাডাব এব কোনও রকম 
বাবস্হা তরি হচ্ছে না এই এয়ারপোরটে | তাছাড়া 
মিলিটারি এয়া়পোবটৈ জাল্ানি স্টোর করার জনা 
টউণংক সাধারণ £ £ মার্টিব তলা থাকে । গ্রেনেডায় এয়ার 
পোরটে জ্বালানি নাখার ট্যাংকগুলো সব মাটির ওপর। 
এবং এদের ল্যাপানদিটিও হুলনামূলকভাবে কম। 
মানডাবগ্রাউনড অগ্ত্রশস্ত বাখার ডাড়ারেবও কোনও 
বাবস্ছা নেই এই এয়ারপোরটে ' আর মিলিটারি 


| এয়াবপোরটের মাঝে হঠাং একখানা বিশাল প্যাসেন 


জার টারমিনাল থাকাধ কোনও অর্থ হায় না। 
/গ্লসি কোমর পানির ইনজিনিয়াররা এয়ারত্পাবাটের 
সমঙ্গত কারের তবাবধান করছেন ।। তারা কেউই 


শা 





ফোখপানির দ্বারা তৈরি কর? ডিজাইন ও" নীনান 
প্রক্তেকটের ছ্ববি যে কোনও কাউকে দোখাতে বাজি 
আছেন। কোনও এয়ারপোরট বিশেষছই বলবেনননা' 
যে এটি একটি মিলিটারি এয়াবপোদ্রট | 


স্লেসি কোমপানি ' অথবা ডেরিক কলিয়ার 
পরি বাবসায়ী। এদের বাবসা নিযে কথা। 
টারি এয়ারপোরটেব' কথাটা তাই এদের বক্তুবা 
মড মিথা প্রমাণিত হায় গেল। বেগান সরকার 
স্বভাবতই এর কোনও উদর দেখনি এখনও । উত্তয় 
দেবার অবশা বিশেষ কিছু নেই । 
আসল কথা হল আমেধিকার সাম্াজাধাদী সকার 
সমাজতন্ত্র, মাবকমবাদ অথবা গণ অভাছখান সঙ্হা 
কবতে পাবে না। ভিযেতনামে মাব খাওমা সন্েও 
আমেরিকার পলিসি মেকাবরা নতুনভাবে চিন্তা করতে 
7শাখনি। এই ছ্বপনার বাজনীতি এখন তাহ মাবক্ষিন 
"পুস ও জনসাধারণকে বিদ্তান্ত করতে । দুটি উদাহবণ 
উল্লেখযোগা। গ্রেনেডায় অনুপ্রবেশ হওয়াব পরদিনই 
ডিফেনস পেকরেটারি কাসপার ওয়াইনবারগাব এক 
পেস কনফারেনদস ঘোষণা ফাবেন যে গ্রেনেঙায় একটি 
জেলে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীবা কিছু সিডিলিযানকে 
হোসটেজ করে রেখেছে । কিন্তু ক্যেকদিন পরে যখন 
রিপোবটাররা সেখানে পৌঁছায় তারা পৃরো জেলখানাটা 
একেবাবে ফাঁকা পায়। ওখানে কোনসময়ই সিভি 
লিয়ানদের ভোসটেজ হিসাবে ধরবে রাখা হয়নি। 
তাঙ্ছাডা গ্রেনেডায যখন মারকিন সৈনাবা আক্রমণ 
চালাগ্থিল তখন একটি পাগলাণাবদের ওপর 
বোমাবর্ষণ করে ফাইটার গেজন। এই কথাটা পারো 
চেশ্পে যায় ডিফেনস ডিপাবটমেনট ' পাবে সাংবাদিকরা 
মাবিগকার কার মে বেশ কিছু উল্মাদ বোগী ওই 
আক্রমণে মানা গেছ্ছেন। 
আন্রমণ চলাকালীন আমেরিকান সবকা বাধ বাব 
ঘোষণা কবে যে কিউবান ৈনারা প্রতিররাধ খাড়া 
কবেছে । কিন্তু সনকারি হিসাবে দেখা যায় যে গেনেডায 
ওই সয়ে শা ৭৫০ জন কিউবান কর্মী ছিল । এদের 
মধো বেশির ভাগই পয়েন্ট সালিমাশের ওই 
এয়ারপোবট তৈরির কাজে বাস ছিল । তাহলে কাবা 
সাতদিন ধরে শক্তিশালী মাবকিন সৈনাদের বিবৃচ্ধে 
লড়াই চালিয়ে গেছে; সহজেই বোবা যায় থৈ 
ুগ্রুনেডার "সাধারণ মানুষ ও সেনাবাহিনী মারক্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মারমুখী সেনাবাহিনীব বিরূদ্ধে লড়াই 
চাজিয়ে গেছে । একথা স্বভাবতই বেগান সরকার 
স্বীকার করতে রান্তজি নয় । কেননা তাহলে লাদশ দখলের 
আসল কারণগুলো ধরা পড়ে ঘাবে। ঘধা আমেরিকার 
ইতিহাসে মাবকিন মাথা গল্সানর নঞ্জিব পরব । 
এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় ১৯৫৪ 
রর আমেবিকা, ডমিনিকান রিপাবলিকে ৯৯৬৫ সালে 
২ দক্ষিণ আমেরিকায় চিলিতে সমাজ তান্ত্রিক 
সনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চাল্লায় মাবকিন এজেন- 
সিরা ১৯৭১ সালে। আর এখন নিকাবাগুয়ার বিশ্লবী 
সানদিনিসতা সরকারের বিরদ্ধে কোটি কোটি টাকা 
ঢালছে রেগান সরকার, বিস্ষর্বী সরকারের পতল 
ঘটাতে 
আনেনি বিদেশ নীতির আসঙ্ চেহ্বারা কী ঠা 
পরিষ্কার বোঝা গেল গ্রেনাডার বিরুদ্ধে সশস্ত 
আক্রমণের মাধমে | মারকিন অর্থনৈতিক স্বার্থযক্ষার 
খাতির এখানকার শাসকচক্র ঘে কোন জথনা কাজ 
করতে তৈরি। এশিয়া, আফরিকা ও লাতিন 
আমেরিকার দেশগুলোয় সামনে মারকিন সায়াজাবাদের 
আসল চেহারা আবার ফুটে উঠেছে। গ্লেলেডা দখল এত 
অগ্রানবিক যে পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলো পর্মজ্ 
এর প্রতিবাদ করেত্ছে। আজ গ্রেনেডা, কাজ 
নিকারাগুয়া, পরশ... 
তাই সাগ্তাজাবাদী ই ভয়াবহ দানবের বিরৃণে 
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পিপল শসা জপ 





৯ ডিসমবর সকাল ছটা পচিশ। 
দিললি যাওয়ার জনা এয়।ব১বাসত। 
তৈবি হয়ে দাঁড়িয়ে পাচ্ । যাত্রীরা ও 
বসে আদ্ছন তবুও বণনা না হওয়ার 
কারণ একজন যারীকে খুঁজে পাওয়া 
মাচ্ছে পা । বিখান আআ তামে অনা কিছু 
হলে দেবি কবার দরকাব ছিল না। 
যে জদলোরশ্ধব ভান আপিল কলা 
হেন তিনি প্রবেশপন নিখে নিয়ে 
দ্ছন। 1 পা হলেও হাতিক ফেলে 
গিলে যাওয়া যে১। শুধু টিকিট কাটা 
থাকল এই আপেম্মণাব দরকার ছিল 
71 তিনি গেলেন কি গেলেন না এ 
বাপারে ইনডিযান এ্রয়ানপাইনসেণ 
মাথাপাখা চিজ না। পাবি শপত্র 
নেওয়া মানেই হাব স্টককিস বিমানে 
তালা হাযেডে। এবং এই স্বাঠকেসেব 
মধে। একটি টোইম [বোমা থাকা ও 
বিচির শয়। সৃহখাং ভদলোককে, 
খু নান করত তবেহ ! সব মাতী 
বিমানে আসন গ্রহণ করলেই এয়াক 
শাইনস নিশি হাম খায় বিমানে 
১1 বাধা নই | শানণ বানা 
(বৃ কেউই সহী নিমালে আব হ 


পতন শা। মবতত পলকে তান 


এটি 2 2জপিন 
খখরু পেবিয়ছিল কাত । একভান 
মা+1ক পাওয়া মাছল না। বিমান 
পাম শাক খন্ড লা । এক সময এল, 
ভ৮মঠি লা বললেন আমি দা, 


ন্‌ 
্ রর ৮৪ 
ওর পর্শিগন 


পবেখপত্র নিঘছি পথটি আছি 
এশা 1 হাই আপনাবা গজ 


ধশাচ্ছেশ গা তল একার জীন। হাটি 
টিকা) কো) দুটি পবেশপর নেখখবে 
কারণ জানাতে চাওয়া হলে তিনি খুব 
সহজগাবে উন্তব দিয়ছিলেন 
'মাপানাদের নিয়ম আছ ছ'মাসেব 
"বাশি যে বাণ্যাদের জন্য টিকিট 
কাত হবে । আমার গর্ভে তে 
রা” আত হাব বযস ছামেব বেশি 
তাহ টিকিট কেটেছি এবং আপনারাও 
পাবেশপত্র দিয়েছেন ।' 


এখন খোঁজাখুঁজি প্রায়ই কলা 
হয়। এই জন। বিমান ঠিক সময 
কিছুতেই ছাড়তে পারে না। এর মূল 
কারণ আমরা আইীন অনুসরণ করছি 
বদেশের এবং যাত্রীরা ডারতীয়। 
সামরা ভারতীয়রা এখনও একট। 
[ল বিষয়ে সজাগ হল পারিনি । 
মামলা এখনও ভাবতে শিখিনি 
আমার জন্য অপরের মাঙে অযুবিধা 
ঢা হয়। এরং নিজের সৃবিধা দেখাত 
পারলেই আমরা আতাতগ্তি লাভ 
রি। সকালের বিমানে এমন আস্নক 
ড় সাহেব আছেন খারা নিজেরা 
বীপোরটিং টাহীতে না এলস কর্মচারী 
দর পাঠিয়ে দেন। তাঁরা পবেশপত্র 
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55 কাব বা থাকেন সাঠেবেধ 
আপঘতাধ। সাঠেধ শুনেন তিনি না 


যাওয়। পর্য*ত বিমান ভাঙলে না। 
হাক [নি হার সুবিধা আহ সমধে 
পযাসন। ইন ওয়ান এয়াব্লাইবলসব 
£খশহী আল কবে পপঞ্য়া উচিত 
ঘাণী নিছে পা এলে প্রবেশপত্র 
দওয়া হবে না। ভা কনাল 
গকিানিণ ভান আবম একহগানেল কাঠ 
শম্ট তবে না। এবং ইনডিয়ান এয়ার 
লাইন/াসপত নেক টাকা 
টাইজ ভতিসাবে বাড । 

তে কথা বলতে বুলততি আনক, 
দরে 19 এসেছি সে প্রসত্গে ফিবে 
যা&ঠা মাক । সেদিন ছিললি যা ওযাব 
কুন বিমানটি তৈরি হয়ে আলপনা 
ববছিল আমিও ছিলাম সেই বিমালেল 
একজন যাত্রা । বিমানটিব 
ওপরের জানলার পাতি ২১ 
আাসনে নসে অপেক্ষা কবছিলা। 
কখন সেহ ভহলোককে খুঙ্ে গণ গুষা 
যাম। তখন সাতটা বাচ্ছতি 
ভঙ্পোক বিমানে মাসল গ্রতণ কণার 


৩৩ 


ডানা 


চি 


পর পামবা বগলা হলাম । যদি 
বিমানঠিব ছাড়ার কথা ছিল সাড়ে 
হুটায়। 


আপছণ্ঠা গড়াব পরব আমাদেশ 
সকালবেলার "খাবার দেওয়া হল । 
তবে খৈতি ইচ্ছা করছিল না কারণ 
খাবার পর 01 বা কফি দেওয়া তবে না 
বলে আগেই ঘোষণা করা তয়েছিল। 
এ খাবস্তা তাদেন নিতে হযেছে 
যেহেতু জল গবম করার মোশিন 
খারাপ হয়ে গেছে। বৃঝতে পারলাম 
না বিমান ছাড়ার আফ্গ এটা দেখে 
নেওয়া হল নাতকন  আনোকিই চানা 
খেয়ে বেরিয়েছেন এটা তাঁদের ভাবা 
উচিত ছিল । আর চা নাখেলে মাথা 
ধরে এবং মাথা ধরলে কাজ করা 
সম্ভব হয় না এটা সবারই জানা । 

সবারই খাওয়া হয়ে গেছ্ে। 
বিমান; সেবিকারা ট্রেগুলি সংগ্রহ 
করে নিয়েও গেছেন । ভখন আমাদের 
প্রায় ঘণ্টাখানেক ওড়া হায়ে গোছে। 
আর এক ঘণ্টা উড়লেই দিললি 
পৌঁতি যাওয়ার কথা । এমন সময় 
কাঁপা কাঁপা সূরে পাইঙ্গট ঘোষণা 
করালন - টেকনিকাল পবঙেমের 
জনা আমরা কলকাতা ফিবে যাচ্ছি । 


১ ভ্ছি  নে নিত ০৫ ভাজ ৮ 2৮ 


বিমানে বোমা নিয়ে “আই এ, কর্তৃপক্ষের নির্মম র 


ঘোষণার সঙ্গে নিলেই সবার মুখে 
উৎক'্ঠার চিত্র দেখতে পেলাম। 
আমান মাথায় যে ভাবনা এল তা 
বোধহয় পবাবই মাথায় এসেছিল 
এমন কোন প্রবলেম তরি হয়নি ততো 
যার ফলে ফলকাতায়ঞ্ পৌঁছান 
যাবে না" 

'একটু প্রেণ আব একটি ঘোষণা 
উদধগাকে চরমে পৌঁছে দিল। বলা 
হল - মামাদের বিমানে নাকি একটি 
টাহম বোমা ধাখা মাতে | এই খবরটি 
পাণ্তঘাল। সংগা সতগেই 
নিশ্য়ত ভাবছিলেন যেকোন সময় 
বোমাটি "খেটে যাবে এবং আর 
প্রিয়গণেন মুখ দেখা হবে লা। 


বিমানেই জীবনের চলাব পথ শেষ 
হে মার্বে। 


শেষ পধত বোমা ফাটল না। 
এলং প্রায় সাড়ে আটটার সময় 
আমরা সবাহ বিমান থেকে নেমে 
এলাম কলকাতা বিমান বন্দরে । 
নেখেহ দেখলাম বন্দুক হাতে নিবা 

পন্তানঙ্শীবা  বিমানটিকে ঘিরে 
রোখেছ | আমবা বাস করে 
লাউনটে চলে এলাম । 

নিজের পয়সায় এককাপ চা খেয়ে 
অনেকক্ষণ বস রইলাম । কোন 
খবব দেওয়া হল না রিমানে বোমা 
খুঁজে পাওয়া গেছে কিনা এবং দিললি 
যাওয়ার কোন বাবস্হা করা হল 
কিনা। প্রা সাড়ে না, নাগাদ 
ঘোষণা কা হল - যাঁরা বিমানে 


মাল বৃক কবাননি এবং যাত্রা বাতিল 


করতে চান ভরা দিললির কাউনটাবে 
যোগাযোগ করন। কয়েকজন 
গেলেন এবং যাত্রা ধাতিল করে 
দিলেন। আমি সুটকেস বুক করিয়ে- 
ছিল্ম তাই পরের ঘোষণার জন্য 
অপেক্ষা করতে লাগলাম । 


আরও আধঘণ্টা পরে আর কোন 
ঘোষণা লাহওয়ায় দিললি কাউনটারে 
গেলাম খোঁজ-খবর করতে | জানতে 
পারলাম আমি যাত্রা বাতিল করতে 
ওপর তাঁদের মন্তবা লিখিয়ে বাড়ি 
যেভে পারি। বিমান কখন যাবে ঠিক 
নৈই। তবে কাউকে সব বকলম 
নিয়ম না মালিয়ে বাড়ি যেতে দেওয়া 
হবে লা মাল সনাক্ত করে বাড়ি 


সবাই. 






করার জন্য নিয়ে ঘাব। তারি নর্দেপ 
মত কাজ করে দেখা করতে সনি: 
আটল্পনকে বাসে করে মালের কুচ 
নিয়ে গেলেন। ওগুলি বিমানের কাছে .. 
সারি করে রাখা ছিল গোল করে: 
ঘিরে ধাকা নিরাপত্তা কর্মীদের . 
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মাঝখানে! প্রতোকের সম্গে একজন 


কর্মী রইলেন মাল সনাস্তদ *। 
জনা। এক সময় মাল নিয়ে ৫ 
আমরা ফিরে এলাম এবং 


ঘ 
॥ 


চেপে বসলাম বাড়ি ফিরর বলে বা 


এইবারে বলা যাক বোমার 
হযেছে আটা. 
লাইনস জ্বানল জ্বী করে - পরী 
নাকি অজানা এক বাতির খান 
পেয়ে একথা জানতে পেরেছিলেন । 
আমি যখন বলেছিলাম এটা) 
লামিও তো হতে পারে। ভখচজ 

উত্তরে তাঁবা বলেছিলেন .. প'া্ 
হোক আমরা আপনাদের ধশিধন 


নিয়ে খেলা তো করতে 2 


তাই নও: “রগ 





4] 4. 
পাবি বা ফেরতও আদতে গাধা 


কাবোর পঙগ্গে দেখা করার থাকলে 
ভাকে বলে ছিতে হবে দেখা করতেও 


পারি নাও পারি। সবটাই নির্ভর 


খবর দিল কিনা তার শুপরে। অথচ, 
বিমানে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁরা 
সবাই জর্ী কাজেই তা করেন। 

এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কী ভাববেন , 
তারাই জানেনশ। শবে আরঞ্ুরুটা: 
বাপারে বলব এখনই" কিম্ধাঞ্ত ... 
নেওয়া উচিত। বিমানে অধচ্ছান 
কবার সময় কখনই যেন বলার্সা হয 


- টেকনিকাল প্রবলেম বাঁ'যোজা : ; 
রাখার জনা আমরা ফিরে "যাচ্ছি ॥. 


বিমানে অনেক অসুস্হ লোকও,” 
থাকতে পারেন । বোমা সঙ্গে করে 
চলেছেন জানতে পারলে যে কোন 
পট 
কথা। অসুনহ লোকেদের মঝোতুনুক' 
কিছুও হয়ে যেতে পারে। খি 


ঘোষণা না করেই সেদিনফার মি 
লির় বিমানটিকে কলকাতায় ফিরিয়ে 


আনা যেত। পরে তাঁছের জানানো”: 


যেত কেন ফিরিয়ে আনা হল। 0: 
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ভু 


২ 
পা সি॥ ও 


সা 


। 
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 কলিন পাল 


ফিলমের শহর বোমবের বৃকে শুরু 


হতে চলেছে ফিলমোত্সব '৮৪. আট 
বছর বাদে আবার। ১৯৬২-র 
জা ভারতের প্রথম যে 
রি জল্ম হয় এই 
বোমবের বুকে, সেই উৎস্বের পর 
অনেকগুলো বছর বাদে এবারের 
রোমবের এই চলগ্চিত্র উৎসবের 
তফাৎ অনেক। আয়তনে এবং 
আয়োজনে । সেবার এসেছিল ৭৯টি 
চঙ্্চিত্র, এবার এর মধ্োই দেড়- 
ধোরও বেশি মনোনয়নপত্র জমা 
গড়ে গেছে। 

' সেই &২ সালে ফিলযোৎসবের 
শুরু এদেশে। তারপর তিন দশক 
কেটে গেছে। কিন্তু সময়ের বাবধানে 
চিকা। বরং বেড়েছে । ৫২সালে সেই 
প্রথম, বিদেশি সিনেমা সম্পর্কে 
এখানকার দর্শকদের যে হলিউডি বা 
ইংলসনডীয় ধারণা ছিল, তা ভেঙে 
ঘায়। ভেঙে যায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 
ছুটে স্তাসা শিল্পরসে জারিত মেই 
সর্থ সিনেমার ধাক্কায়, যা সহজে 
এদেশে আসে না। তার ভেতর ছিল 
ইন্তাঙ্সি এবং ফানস থেকে আসা নিউ 
ওয়েভ চলগ্চিত্রও। সেবার ছিল ডি 
কল ইন মিলান' 
“ওপেন সিটি", 'পাইসান', দা সানতি- 


ছিল তেই শটি? ভারতকে নিয়ে। আর 
ভারতের পক্ষে ছায়াছবি ছিল 
রাজকাপৃরের 'আওয়ারা', ভি শান্তা. 
রামের “অমর ভূপালি', আর ভি 
রেস্ডির 'পটজল ভৈরবি' আর অগ্র- 
দূতের “বাবলা'। ভাবতে পারেন 
এফটা চলগ্চিত্র উৎসবে এইসব 
ববকে ছবিগুলো একসচ্গে দেখার 
কধা! তবু আরো ভাল চলচ্চিত্র 
এদেশে তৈরি হওয়ার তখনও ব/কি 
ছিল। তখনও আসেননি সতাঙজিৎ 
ব্রায়। বোধ হয় ৫২-র সেই 
ফিলমোৎসবই আগামী ভা ছবি- 
গুলোর পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল । 
সেই ফিলমোতসবের পরই একটা 
পুরো প্রজল্ম ঘেল হঠাৎ ভাবতে 
শিখল_.এই দেশের চলচ্চিত্র বকঝকে 
বিদেশি প্রতিভার পাশে যেন বড় 
ম্রিয়মাণ. গৃণাগৃণে যেন অনেক 


রি, সেই উৎসবের পর থেকে 
এখন পর্ষ্তি ভারতে তি 
মূলক আন্তজাতিক চলচ্চিত উৎসব 


বোমবের ফিলমোৎসব শর হতে চলেছে অনেক 


আর পাঁচটা ফিলমোৎসব। বোমবের 
এই আগামী ফিলমোতৎসব হতে 
চলেছে এদেশের যণ্ঠ ফিলমোংসব। 
কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের বাপার 
ফিলমোৎসব ৮৪ শুরু হতে যখন আর 

সপ্তাহের মত সময় বাকি তখন 
ক্স ফিলমোৎসব সম্পর্কে পুরো- 
প্রি কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। 
যা পাওয়া যাচ্ছে তা পুরোটাই 
ভাসাভাসা। মাঝখানে তো এমনও 


মনে হয়েছিল এই ফিলমোতসব না 
বন্ধ করে দেওয়া হয়! নাশনাল 


ফিলম ডেভেলপমেনট করপোরেশন 
(এন এফ ডি সি)-এর অধীনস্হ 
ডাইয়েকটরেট অব ফিলম ফেসটি- 
ভ্যালস সরকারিভাবে এই ফিলমোৎ 
সবের আয়োজন এবং দায়িত্বভার 
পেয়েছেন। কিন্ত সমস্যাটা অন্য 
জায়গায়। নভেমবরের গোড়া পর্যন্ত 
এন এফ ডি সি-তে না ছিলেন কোন 
চেয়ারম্যান, কোন মানেজিং ডাইরে- 
কটর অথবা ডাইরেকটর অব ফিলম 
ফেসটিভ্যালস। তার ওপর আবার 
এন এফ ডি সি-র কর্মচারীরা 
দিয়েছিল ধর্মঘটের হৃমকি। অবশ 
অবস্হা সামাল দেওয়া হয়েছিল 
কোনভাবে । শেষ মুহূর্তে মালতি 
তামরে বৈদাকে ম্যানেজিং ডাই. 
রেকটরের পদে আরও একবছরের 
জনা বহাল রাখার বাবচ্হা করা হল, 
আর বীরেন্দ্র লৃুথারকে করা হুল 
ডাইরেকটর অব ফিলম ফেসটি- 
ভালস। আর ২০ নভেমবর ঘোষণা 
করা তরল প্রবীণ চলগ্চিত্র পরিচালক 
হাীকেশ মুখারজিকে এন এফ ডি 
সি-র চেয়ারম্যানের পদ দেওয়া হল। 
এর আগের চেয়ারম্যান ডি ভি এস 
রাজুর কার্যকাল শেষ হওয়ার পর 
এই পদটি খালিই পড়ে ছিল। 
কিন্তু এসব ছাড়াও খত্রণাটের 
শেষ নেই। এই ফিলমোৎসবে 
খবরের কাগজ এবং সংবাদ মাধযামর 
প্রতিনিধিদের জনা পয়োঙ্গনীয় 
বাবস্তা নেওয়ার দায়িত্ব প্রেস 
ইনফরমেশন বুযরোর। কিন্তু প্রেস 
ইনফরমেশন বৃঢরো, নভেমবর মাসে 
প্রচণ্ড বাস্ত ছিল কমনওয়েলথ 
সম্মেলন নিয়ে। কাজেই তারা 
ফিলমোতষব নিয়ে তাদের 
সময় নষ্ট করতে একটুও রাজি ছিল 


না। কাজেই ৩ ডিসেমবর এন এফ ডি 
সি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার 


আগে পর্যদ্ত সাংবাদিকরা ফিলমোৎ- 
সব সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতে 
পারেননি । এ সাংবাদিক সম্মেলনেই 
প্রথম হাষীকেশ মুখারজি আর 
বীরেন্দ্র লুথার জানালেন বিভিন্ন 
দেশ থেকে প্রায় একশো জনের মত 


প্রতিনিধি এই ফিলমোৎসবে আাস-. দেখেন তবে দ্বিতীয় তিনি আর 





বেন। তাঁদের মধো আছেন কোসটা 
গাভরাস, গোদার, আঁদ্রে ওয়াদা, বেন 
বারকা, জেরালডিন চাপলিন এবং 
স্টানলি আ্যামার। ফিলমোংসবের 
ইনফরমেশন বিভাগে অনেকখানি 
জায়গা জুড়ে থাকবে মারকিন 
যুক্তন্াম্ট্র, ফুানস আর পশ্চিম 
জারমানির হ্ববিগুলো। এই উৎসবে 
“ফোকাস অন আফরিকা' বঙ্ধে একটি 
নতুন বিভাগ খোলা হবে। হয়ত 
তৃতীয় বিশ্বের দিকে তাকিয়েই এই 
নত্ৃন বিভাগ খোলার আয়োজন । 
এছাড়া, আফরিকা থেকেও প্রায় 
কৃড়িটির মত চলচ্চিত্র আসবে বলে 
আশা করা হচ্ঘফে। পরিকল্পনা 
আছে আরো অনেক। নাশিসা 
ওসিমা, গুরু দত্ত আর প্রমথেশ 
বড়ুয়ার ওপর রেটুসপেকটিভ করা 
যায় কিনা তাও ভাবা হচ্ছে। এছাড়া 
১৬ মিলিমিটারের ফিচার এবং 
তথাচিত্র বিনামূল্যে জনসাধারণকে 
স্পখখাবার বাবস্হাও করা হয়েছে। 
এই বাবস্হা ভারতে এই পথম। 


এই উৎসবে সংবাদমাধাম আর 
পুতিনিধিদের ছবি দেখাবার বাবস্হা 
করা হয়েছে বোমবের সব থেকে বড় 
সিনেমা হল ১৭০৯টি আসন বিশিষ্ট 
মেট্রোতে। এই হলের সাড়ে ভিন- 
শোটি আসন রাখা হবে সাংবাদিক 
আর আলোকচিত্রীদের জন্য । এখানে 
বলা দরকার সাড়ে তিনশো সাংবা. 
দিক আর আলোকচিত্রীকে এই 
উৎসবের পবেশপত্র দেওয়া হবে। 
এছাড়া -বারোশোর মত আসন 
থাকবে প্রতিনিধি ও ফিলমোৎসবের 
কর্মক তাঁদের জনা সংরক্ষিত। অবশ্য 
এর মধো আবার আসন নিয়েও কিন্তু 
লড়াই শুরু হয়ে গেছে । এই লড়াই 


চলছে ইনডিয়ান মোশান পিকচারস 


আসোসিয়েশনের বোমবে শাখার 
সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের চিত্র পুযো- 
জকদের। দক্ষিণ ভারতের চিত্র 
প্রযোজকরা এর মধোই সাতশোটি 
আসন দাবি করে বসে আছেন। 


অথচ পর্ব ভারতের প্রতিনিধিদের 
জায়গা সাড়ে তিনশোর বেশি 
আসন কোনমতেই বোমবে চলচ্চিত্র 


জগতের লোকজনদের জনা থাকে 
না। অবশা আই এম পি-এ-র 
বর্তমান সভাপতি শ্রীরাম তোরা 
অনেক ডেবেচিদ্তে একটা উপায় 
বের করেছেন। তিনি চলচ্চিত্র 
জগতের লোকজনদের জন্য মাত্র 
একসগ্তাহ বলবৎ থাকবে 'এমন 
ডেলিশেট কারড ছেওয়ার বাবচ্ছা 
করতে বলেছেন। এর ফলে একজন 
যদি পথম সপ্তাহে ফিলমোৎসব 


সমস্যা মাথায় নিয়ে 





দেখতে পারবেন না, সৈখানে তার 
জায়গায় আরেকজন দেখবেদ। 
কিন্তু ভোরার দেওয়া এই মতামত 
অনেকেই সন্তুষ্ট নন। কাজেই 
আসন নিয়ে যে সমস্যা ছিল তা 
থেকেই গেছে। 

ফিলমোতষব ৮৪ শুর হচ্ছে 
আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে। প্রথম 
দিন দেখান হবে মৃণাল সেনের 
'খন্ডহর'। কিন্তু ফিলমোৎসব খন 
একরকম দরজায় গোড়ায় এল 
পড়েছে, তখনও কিল্তু ফিলমোৎসব 
নিয়ে বোমবাইয়ের কোন মহলই 
তেমনভাবে সরব নম্ব। এই শহরের 
অনেক লোক এখনও হয়ত জানেনই 
না যে এরকম একটা জমজমাট 
ফিলমের উৎসব আর কয়েকদিনের 
ভৈতরই বোমবের বৃকে শুরু হতে 
চলেছে । এখনও ফিলমোতসব নিমে 
বোমবেতে ফোন প্রচার নেই, নেই 
তেমনভাবে কোন আয়োজনও। তবু 
এন এফ ডি সি এখনও যে কেন সতর্ক 
হচ্ছে না তাবোবা যাচ্ছে না। তারা 
হয়ত ভুলে গেছে ঠিকমত প্রচার না 
হওয়ার ফলেই নয়া দিললির নবম 
আন্তজাতিক চলচ্চিপ্র উৎসব আন- 
সাধারণের কাছ থেকে কোন সাড়া 
পায়নি । ফিলমোতসব ৮৪তেও খুদি 
£ একই ঘটনা হয়, তাহলে হয়ত 
এদেশে ফিলম উৎসবের ভবিষ্যংছই 
চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। 


সব শেষে বলি এই ফিলমোংসকে 
ইনডিয়ান . প্যানোত্রামার কথা। 
প্াযানোরামায় কী কী ভারতীয় ছবি 
দেখান হবে তা এখন পর্যন্ত ঠিক 
করা হয়নি। আর সবথেকে দৃঃখের 
কথা যখন এন এফ ডি সি একদিকে 
সিদ্ধান্ত 'নিশ্ছে ১৬ মিলিমিটারে 
তৈরি ছবির আরো প্রসারের জন্য 
যথাসাধা সাহায্য করবে, ঠিক তখনই 
এই ফিলমোতৎসবের ইনডিয়ান 
প্াযানোরামায় ১৬ মিলিমিটারের 
ছবিকে বাদ দেওয়ার কথা ঘোষণা 
করা হল। ব্যাপারটা দুঃখের এবং 
অবাক হওয়ার মতও! তবে অবশা 
বিক্রম সিং নাষে ফিলম়োৎসবের এক 
কতবাক্তির মধাস্হতায় ব্যাপারটা 
কিছুটা হালকা হয়েছে। এখন ঠিক 
করা হয়েছে ১৬ মিলিমিটার দি 
পসরকম কোন ভাল ছবি পাওয়া যায় 
তাহলে দেখান হবে। হলেই ভাঙ্গ। 
তাহলে অন্তত তথাটিশ্র পরি. 
চালকরা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস 
ফেলতে পারেন। বিদেশের বাজারে 
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১ অঞ্চলের মানৃষদের ঘ্বম 
ভাঙল পরপর তিনটে বিকট শব্দে। 
প্রথমটা ওই অঞ্চলের 
একটু চমকে গেলেও 6 
গটা বোধহয় কোন গাড়ির টায়ার 
ফাটার শব্দ। কিন্তু তাদের ভুল 





তামিল চলচ্চিত্র জগতে জেমিনি 
গণেশন সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের 
মধ্যে পড়েন যারা কয়েক দশক .ধবে 
রাজার ঘত সাগ্রাজা চালিয়ে গেছেন। 
অবশা এম জি আরন্বা শিবাজি 
গণেশনের মত সবার্থে সেলুলয়েডের 
দেবতা না হয়ে উঠলেও জনপিয়তা 
জেমিনি গণেশনেরও কিছু কম ছিল 
না। সেই জনপ্রিয়তা একেবারে 
হালের কমল ভাসান বা রজনীকান্ত 
উর মিবাডিলায আগে অবধি 

| 


রূণপোলি পরি এই মানুষটার 
আদঘ্ব একটা বড় পরিচিতি ছিল ভাঁর 
ঘন' ঘন হৃদয় দুর্বলতার জন্য। বহু 
নারীয় মন-হরণকারী এই পুরুষ- 
মানুষটি রক্ষণশীল তামিল সম্প্র 
দায়ের ভেতরে থেকেও সমস্ত 
রক্ষণশীলতাকে ফুংকারে উড়িয়ে 
দিয়ে, বেশ কয়েকধার মালা বদল 
। করেছিলেন । ধমবের বিখ্যাত চিত্রা- 
ভিনেত্রী রেখা এই জেমিনি গপেশনে- 
রই মেয়ে অবলা দীর্ঘদিন পরে মাত্র 
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কয়েকবছর আাগে গণেশন রেখার 
পিতৃত্ব ঈ্বীকার করতে রাজি হয়ে- 


ছেন। 
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২৬ 'পসপটেমবরের এ ঘটনার 
কিছুক্ষণ পরেই জেমিনি গণেশনকে 
গুলিবিদ্ধ অবস্হায় নারসিং হোমে 
74 ভোমে 


রম এ 
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পাকা ঠা 
ঠিগ 


আবার চালান তার ল্মমে এবং 


জামাই । সেখানে ছ ঘণ্টা অপারে- 
শনের পরে তার গলা থেকে একটা 
বৃূলেট বের কবা হয়। অপারেশনের 
পর গণেশন ধীরে ধীবে ভাল হয়ে 
উঠলেও পুলিশের হাত থেকে রেহাই 
পলেন না। 

এ ঘটনার পব থেকেই মাদরাজের 
বিভিন্ন মহলে জোর গুজন চালু হয়ে 
পোল । কেউ এটাকে আতাহ তার 
প্রচেষ্টা বলে বটিয়ে দিলেন, কেউ 
কেউ বললেন গণেশনকে খন করার 
চেষ্টা হয়েছিল । কিন্তু নারসিং হোম 
থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম বিবৃতি 
দেওয়া হল । তাঁরা বললেন, গণেশন 
সিঁড়ি থেকে পড়ে শিয়ে আঘাত 
পৈয়েছিলেন। জেমিনি গণেশনের 
মেয়ে এবং জামাতা ডাঃ শেঙভারাজ 
কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব 
ছিলেন। অথচ গণেশনেব অনেক 
প্রতিবেশীই পরপর তিনবার গুলি 
চালানর আওয়াজ শুনেছেন বলে 
স্বীকার করেন। বিভিন্ন মহলে, 
সন্দেহ আরো প্রবল হয়ে উঠল যখন 
স্হানীয় সাংবাদিকদের ারসিং 
হোমে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হল 


না। 
সেপটেমবরের ২৮ তারিখে মাদ- 
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প্রতিবেদককে খুব অল্প লময়ের 
জন্য গণেশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
অনুমতি দেওয়া হল। এ প্রতিবেদক 
তাঁর প্রতিবেদনে জানান, গণেশন 
সব সময়ই ঘোরের ভেতর বিড়বিড় 
করে বলছিলেন, আমি আতাহতা 
করতে চাইনি । এর ভেতর অবশ্য 
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পুলিশও তদন্ত শুরু করে দিয়েছিল । 


এমনকি,জেমিনি গণেশনকে নারসিং 
তোমে ভর্তি করার পেছনে কী কারণ 


ছিল তা খতিয়ে দেখার জনা 


চিকিৎসকদের একটি দলও নিয়োগ 
করা হয়েছিল। গণেশনের ছেলে 
এবং পরিবারের অন্যানা সবাইকেও 
জেরা করা হল । তাঁরা আবার সম্পূর্ণ 
নতুন কথা শোনালেন। তাঁরা 
বললেন, গণেশনের হারট আটাক 
হয়েছিল। অবশা পুলিশ থেকে যে 
চিকিংসক দলকে নিম্নোগ করা 
হয়েছিল ভারা অনা রিপোরট 
দিলেন । তাঁদের রিপোরটে পরিষ্কার 
বলা হয়েছিল, গণেশন বন্দুকের 
গুলিতে আহত হয়েছিলেন । এমনকি 
গণেশনকে হয়ত দ্বিতীয়বারের 
জলাও অপারেশন করা হতে পারে। 
কারণ তাঁর শরীর থেকে বুলেট বের 
করা সম্ভব হয়নি । কাজেই গণেশ 
নেয় পিঁড়ি থেকে পড়ে খাওয়া বা 
হারট আটাকের কথাগুলো যে 
সাজান তা বোঝাই যায়। এমনকি 

ডাঃ জারুমুখানের নেতৃতে & চিকিৎ 
সকদল যখন গণেশনকে অনা 


হাসপাতালে স্হানান্তর করাল কথা 
বলেছিলেন তখন তাঁর বাড়ি থেকে 
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জনা বাঙালোর যাওয়ার - কথা - 
ভেবেছিলেন। প্রতোকবারই তিনি 
মাদরজের বাইরে কোথাও গেলে 
কোন একটা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে করে 
নিয়ে যান। এবারও এ রিভলবারটা : 
করার দরকার হয়েছিল। দৃর্ঘটনা 
যেদিন ঘটে তার আগের দিন তাঁর 
বেশ ঠাশ্ডা লেগেছিল? ঠান্ডা 
কাটানর জন্য তিনি একটা পাঁচতারা 
হোটেলে লিয়ে মদাপান করেন। 
মদ্যপানের মাত্রা তাঁর একটু বেশিই' 
হয়ে গিয়েছিল। তাই পরদিন 


সকালেও তিনি 
ছিলেন পির এপ 


তিটিও পৃরোপুরি বিশ্বাস করতে 
সপ 
এরকম বিবৃতি দেওয়ার পরও কিন্তু 
তাঁর মেয়ে জামাই বলে ঘাশ্হৈন 
তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েই 
আঘাত পেয়েছিলেন । 
মাদরাজের চিরে 
অবশ্য এরকম ঘটনা নতুন কিছু মম 
রে যে 
ঘটনা আরও অনেক ঘটে গ্েছে। 


তামিলনাড়ুর ও একসময়ের 
জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা এম জি আর. 
কে কয়েক বছর আগে হতার চেষ্টা 


মৃত্যারহসা এখনও 
452/-1 
মাদরাজের চলচ্চিত্র জগতে জেম্সিনি 
গণেশনকে কেন্দ্র করে,আর একটি 
চাঞ্চলাকর ঘটনার সংযোজন ঘাঁজ। 
এখন দেখার ব্যাপার, মাহা 
চ্চ্চিত্র জগতের অনান্য রহন্ছা. 
জনক ঘটনার মত গণেশনের 
ঘটনাটিও বহুসাই থেকে যায়, নাকি ' 


একর সমাধান হয়। 0 


যাগ্থয ও পুরি 





্ 
সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের নতৃন প্রতিষেধক 
পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল 





তপন দাস 
গময এগিয়েছে । এশিপুয়ছে 

গাীণ জীবনযাব্রাও। চিকিৎসা 

বারস্তা উন্নত হলযছে, বোগ 


পঠিষেধক বেরিয়েছে, সেই সঙ্গে 
সচেতন হয়েছে গ্রামীণ মানুষও । 
ভার ফলে ম্াালেবিয়ার প্রকোপ 
গ্রাম গঞ্জ থেকে মনেকটা দব 
হয়েছে । ম্যালেবিযাব বাপ এখন 
আর অহা ভয়বহ নয। 
আালেবিয়া প্রায় উধাও হযে যো 
বসেছিল এ দেশ থেকে, তা আবাব 
সম্ভবত ফিরে এল। এই বছরই 
গালেরিয়াব আত্রন্মণের কথা আবাব 
শোনা গেছে । এমনকি, এর মধো 
বেশ কিছু লোক মারাগড গেছেন এর 
পুকোপে। শুধু ই নয়, এই মুর 
হার নাকি আগের বনছরগুলো থেকে 
কোন অংশেহ খুব কম নয়। এ 
খবক্ট। [মাঠেই ভাপ নয, বরং 
বুট, পাঁঙযততানত | আব আলো 
খিল? হার বিষয় যেটা হা হল, 





প্রতিবছধই এই রোগের ধরন 
ধাধ ণগুলো এসনজ্ালব পালাঠাপছ পথ 
ডানশবদের পক্ষে প্রথমদিকে সঙগিক 
ভাবে রোগ নির্ণয করাই খুব মুশকিল 
হয়ে পড়ছে । এ ছাড়াও ৫ দিলে দিনে 
এই বোশ মাগেব থকেও মন 
মারাতনক হয়ে উঠত যে, মালে 
রিয়ার জন্য আগে যেসব ওষুধ 
বাবহার কবলেই কাঙ্জ দিত. সে গযুধ 
আর কাজে লাগছে না। শুধুমাত্র এই 
একটা কাবণেত মাচপ্রতিকক ॥লে 
উত্তরপ্দশে ম্যালেরিয়ার আত্রন্মণে 
পায় দূশো লোক মারা গিয়েছেন | 


ক এই বছরই নয়, গ্বছছরও 
আঞমরণ দেখ! গিয়ে 

ভিল। খোদ দিললিতেই এশিয়ান 
গেমাসের সময় ম্যালেরিযায় আত্রশান্ত 
হয়ে পড়েছিলেন অনেকে । অনেকের 
ধারণা পাকিস্তানে মাবকিন বিশে 
ষক্রা জীবাণু নিয়ে যে গবেষণা 
চালাদ্ছিলেন তাবই ফল এটা! 


এমনকি, এখনও অনেকে মনে করবেন 





ভিয়েৎশাম যৃদ্ধেব সময় ্া 
সেনারা ভিযেংনামে মে ডে 
বাহিত পদার্থ ছড়িয়েছিল তার 
গলে নাকি পরবর্তীকালে ভারত, 
মধ্যপরাচা এবং শাফরিকার দেশ 
গুলোতে ম্যালেবিয়ার প্রকোপ দেখা 
দেয়। 


অবশ শুধু ভাবতবর্ষের লোকে 


বাই যে মালেপ্িযাব এই প্রচণ্ড 


আব্রমণে জর্জরিত একথা মনে 
করলে ভুল হবে। ম্যালেবিয়ার 


প্রকোপ আবো অনেক দেশেত এখন 
ভীষণতাবে দেখা দিয়েছে । বিশ্ব 
স্বাস্হা সংদ্ভান বিপোরট অনুযাষী 
সাবা বিশ্বে মোট জনসংখ্যাব প্রায় 
চল্লিশ ভাগ এখনও ম্যালেবিয়াধ 
বিপদ বুকে নিয়ে বসবাস করে। 
তাদের মতে, আফরিকায় প্রতি বব 
চোদ্দ বছবের নিচে ধাপের বয়স এমন 
পায় ১০ লক্ষ শিশু মযালেবিযা 
আত্রনন্ড হযে মাবা যায়। অব শা 
সেই সঙ্গে একথাও সবীকান করতত 





হবে, বিশ্ব স্বাসহা সংস্হা মালেরিয়। | 
দূর করার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট 
এবং একটা প্রশংসনীয় ভূমিকাও ' 
পালন করে যাচ্ছে । তাদের চেল্টাষ়্ 
অসটেলিয়া, ই ওরোপ, উত্তর আমে 


রিকফা এবং উত্তর আফ্রিকার 
কিয়দংশ থেকে ম্যালেবিয়া একে 


. বারেই দব কৰা গেচ্ছে। 


মাালেরিয়া দর করার বাপারে' 
সোভিয়েত ইউনিয়নেরও খাখেল্ট 
অবদান আছে । সোভিয়ে ও ইউনিয়ন 
নিজেদের দেশ থেকে বহূদিন আশোই 
মালেশিয়া দর কবতে সম হয়েছে । 
এখন হারা বিভিন্ন উন্নষন শীল 
দেশশুলোছে, ম্যালেবিয়া দর করার 
বাপাবে বিশবস্বাস্ত। সশ্মতারক 
সব্রিম্য সাহাধ। করে যাচ্ছে । মসকোষ 
মারটসিনোভসফি ইনসটিটিউট অব 
মেডিকাল পারাসাইটোলজি আনড 
টরপিকাল মেডিসিন মদালেবিয়া 
সম্পর্কে ডান্তশাশি শিশুও দেওয়া 
স্েত বেশ কয়েক ধছব পুণে। 
এতিয়া, আগারিপ্যা এবং লিও 
আমেবিকাব প্রায় একাশাটি দেশ 
থেকে বিশেষাদবা এসে এখানে 
শি্চা নিযে যাম্ছেন। মাবটসিনো 
ভসাক ইনসগিটিউট মাযালেবিযাব 
ওপন এবমন। নহুন ধণনেল পাত 
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মশার আব্রম্মণ থেকেই যে 
আযালেরিয়া হয় এ কথা সবার জানা। 
কাজেই ম্যালেরিয়াফে প্রতিরোধ 
করতে গিয়ে প্রতোকটি দেশ প্রথমেই 
মশা দূর করার নানারকম প্রতিষেধক 
বাবহার করে থাকে। কিন্তু তাতেও 
অনেক ভূল থেকে ঘায়। সাধারণত 
প্রায় সব দেশেই মশা দূর করার জনা 
ডিডিটিজ্াত্ীয় প্রতিষেধক বাধহার 
করা হয়। কিন্তু পরিবেশের ওপর 
এই জাতীয় প্রতিষেধকের একটা 
খারাপ প্রত্তিক্রিয়াও হয়। কিন্তু 
সোভিয়েত বিশেষ্দ্তরা এই বিষয়টি 
নিযে ধথেম্ট ভাবনা চিন্তা করেছেন! 
ভারা এমন পব প্রতিষেধক উদ্ভাবন 
করেক্ছেন যা পরিবেশের ওপর 
বিরাপপ প্রতিক্রিয়ার সুম্টি করবে না। 
সাধারণত জলাশয়গুলো, যেখানে 
গা ডিম পাড়ে, সেইসব জায়গা: 
গুলো পরিস্কার রেখেও মশা হতে না 
দিখে তারা ম্যালেরিখা প্রতিরোধ 
করছেন । 

সোভিয়েত বিশযন্ুবা ভাবন। 
চিন্তা কলে এশ দেখেছেন যে, 
জলাশয় শা জলাধাবগুলো একটু 
গাধুনিকভাবে সংরক্ষণ বা নির্মণি 





অআহগো ক্ুংনও 
এত তছজ ছিল 

















সঙ্গে সঙ্গে এই রঙ আপনা থেকে আছে, যায় ফলে জাপনাগ চল 
ছড়িয়ে পড়ে । কষ্ট করে সিঁথি কেটে প্রাণ প্রায় -.' পুরুষ্টু দেখায় । 
ৃ চুল ভাগ করে চুল পেন্ট করতে হয় ভাখি 
এ না, অথথ রঙ মাথামাখিও হয় ন।। সিডি. কও ছিল ল! 
2 গোদয়েজ হেয়ার ভাই পাওয়া যায় দুটি 
১ এত নিরাপঞ্ও ছিল জা চমৎকার স্বাভাবিক রঙে কালো 
২২ গোদবেজ হেয়ার ভাই বিশেষ আর গাঢ় খয়েকাী | এটি চুলের গভীরে 
লি. ফরমুলায় তৈরী, হাতে ত। আপনার প্রবেশ করে, ফলে আপনার চুল 
ঃ চুলের পক্ষে মৃদু হয়, এবং চুলের শ্থাভাবিক কালে। দেখার, সহজাত 
গীতি না ক'রে, ঢামডায় দাগ ন। সোন্বঘে! ভয়ে যায় ! 


4 নি হর হণ 
রি ১৭ 

এ বট মনা 
॥ 


১ ১ ধ) 222 ১৩ ্ 
8815 রং রী? 0 
৮9148 রর +815778 *১। 


০৪০৩৭ 





রা 





পোদরেজ-এর আপনা থেকে ছাড়ে 
পড়। হেয়ার ডাই দিকে চুল ডাই কর 
এত সহজ - কারণ, লাগালোর 





“শা দূর ক্লবার আরেকটা ভাল 
উপায় হচ্চে যেসব জলাশয়ে মা 


চাষ করা। জরজিয়া, আজেরবাই 
জান, তাজিকস্তান প্রভৃতি জায়গা 
গুলোতে সোভিয়েত বিশৈষস্তরা এই 
উপায় অবজম্বন করে ম্যালেরিয়া দূর 
করতে সমর্থ হয়েছেন। 


এ দ্ধাড়াও সোভিয়েত বিশেষ গরা 
ম্যালেরিয়া দূর করার আরো একটা 
উপায় বের করেছেন। এটি হল 
মালেরিয়ার জীবাণুবাহিত মশাকে 
বন্ধ্াকরণ। কিন্তু এই উপায়টি 
অনান্ত বায়সাধা ও শ্রমসাপেক্ষ | 
কাজে খুব ভাড়াতাড়ি যে এই 
উপায়টিকে বাস্তবায়িত কবা যাবে 


এমন মনে জয় না। 


বিভিন্ন দেশের বিঠার্নীরা এবং 
স্বাস্হ্া সংস্হাগুলো মেভাবে এশিয়ে 
এসে সম্মিলিতভাবে ম্যালেরিয়া 
প্রডিবোধ করার চেস্টা করছেন, তা 
দেখে বোঝা যায় এ বিষয়টি নিয়ে 
সবাই বেশ চিন্ভিত। তবে বিক্মানের 
অগ্রগতি আর সকলের সম্মিলিহ 
প্রচেঘটায় মনে হয় এমন দিন খুব দৃবে 
নেই যখন ম্যালেরিয়া নির্মল করা 
সতিই সম্ভবপর হবে এখন 
দরকার শুধু সকলের উৎসাহ, 
সাহাঘা আয় নতুন চিন্তা-ভাবনা । টি 





ধাঁরিয়ে -- আপনার ছুল রঙ করতে 


পায়ে কোমল ও নিয়াপদভাবে 
তাছাড়া, এতে এক মদ সুবাভি আর 
এক ধিশেধ কাঁওশানারও মেশানো 








8-5 ১। ইত দূ ঃ 
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ডে 

উন্নত টাইপ- লাইটার - 

৮ | ক 

ভারতবর্ষে পোরটেবল ট লাগে। 
চাহিদা তেমন বাড়ছে দে সিসিকো নিজেরা ফৈরি করেদ, 


তাই অনেক কোমপানি এই টাইপ 
রাইটার করা বদ্ধ করে দিয়েছেন। 
সাধারণ টাই প রাইটারের উৎপাদন 
বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার দেশের 
ভিতর চাতিদা ৯৫ তাক্ারেন মভ। 
কথা হণ্ছিল টাইপন ব্লাইটার 
লিয়ে। সাংবাদিকাদর ফ্যাসিট ১৭৭০ 
মাড়েলের উন্নত পরনের টাইপ 
বাইটাব দেখাতে ডেকেছিলেন কন 
টিনেনটাল বগ্ারসিয়াল 'কোণ। 
ধ্যাসিট সুইডিশ কোমপানি। গাঁদেশ 
সহযোশিতায় ডারছে তৈরি হচেছ 
উন্পন্ত ধরনের ফ্যাপিটি টাইপ 
বাইটার ও কালিকৃলেটর । সিসিকোল 
জেনাবেল সেলস ম্যানেজার জে এন 
চাটারজি সাংবাদিকদের (দেখালেন ও 
ফ্যাসিট ১৭৪০ এর ভিভধ আছে 
পূনরায় “প্রোগ্রাম করার মহ দৃই 
টাবুলেটর মেমণি। এগ্ছাড়া কোথাও 
ভূল হযে গেলে ভা সেপেসেন মাধো 
কারেকশন করাও সঙভব। খ্রি 
পঞ্জিশনড মারজিন ্ট পু খুব কাজে 


আসি 





রি 


টি 
2১:2১২১ 


ফণালকুলেটর, ভুপলিকেটি মেশিন: এ 


আবায়োনিয়া প্রিনটিং মেশিল, স্টিল. 
ফারনিচার, পানচিং মেশিন - এক 


ফখায় প্রায় গোটা .শোানশিম্প বা 
মালেজ ইনড়াসটিই ওদের করায়ভ |) 


ভারাতীয় ভাষায় টাই প-রাইটারও 


এরা টতবি করেন। হিন্দি টাইপ- 


পাইটাবের চাহিদা বাড়ছে তবে, 


ধাংলারু চেমন চাহিদা পনই | 


চে 


পরবে টাইপ-রাইটার " শিল্প? 


পিদেশ ইলেবটনিক যুগে প্রবেশ 
করেছে । ফ্যাসিটগ পিিয়ে নেই। 
রা ইলেকটনিক্‌ টাই পনরাইটারে 


ত দিচ্ছেন । আম্তহািতিক টাইম 
ও কোযপানি এখন বািষ্ষে, 


৮য়টি। হ্রারমিস, অলিমপিয়া, টরায়া 


মঞ্চ আঙলার, আই বি এম শা 


ফ্মাসিট । ্ী উট 











চি 


রঃ 
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চি দর £ 
এ ্ৈ নিসা. এল ৮ 
টি টি টিন তি ১ ; তেষ্রা তি রি 
3 লিঃ এন ₹০ নু / চট গা ১ রিং চু ঠ 
শি ই ! 2 এ € 9 ৮ % 23 গা € 
চা রি ক ০০২৩৭ -০ রী 


১১০ এ 
রি 
কর, এ নো 
নি 


বিশেষ প্রতিমিধি .. 


হকি 


৮ 


্ & 

” প্রায় পথাশ একর জমিতে গাছ 
গান্ছালি জলাশন় সাজান মনোরম 
পাকতিক পরিবেশের মাকে দেশ 
বিদিশের লানান। চনহ জানোয়ার 
যেখানে আাবালবদধবনিতার নে 
আনান্দেল সাড়া জাগাম সেই চিডিয়া 
খানার বয়স কিন্ত কম হল না? এই 
৮1 আাট বছর মাগে ১৯৭৫ 
খুস্টাব্দে মহাসমাবোতে শহ তা 
উদযাপিত হল। কলকা তায একটি 
চিড়িয়াখান। টতবিব ভাবনা শুক 
হয়েছিল শ্রনেক আগে। ১৮৬৭ 


থৃস্টাব্দে। কলকাতায় 'এশিয়াটিক - 


সোসাইটি'র সদসারা ১৮৬৭ খুস্টা 
ব্দের জানুয়ারিতে এক আলোচনা 
সভায় পস্তভাব করলেন যে, জন 
ণাণের আনন্দের জনা কলকাতায় 
একটি উচ্চমানের চিড়িয়াখানা গড়ে 
তালা হোক । সোসাইটির সভাপতি 
উ: জে ফেরার এই প্রস্তাব সানন্দে 
গৃহণ কবলেন। 


* চিডিয়াৎ খানা 






শষের পাঙ্ষে তো আর এ 
পারে বাঁপিয়ে পড়া সম্ভব নয়। 
চাহ তিনি ভাবতে লাগলেন কার 
টপর এই দায়িত্ব চাপান যায়। যাকে 
কনা হাতে হবে একজন সতিকারের 
শকৃতি-প্রেমিক। তিনি পেয়েও 
গালেন এমনি একজন লোককে । 
উনি সোসাইটিবই একজন সদসা, 
মন কারল এল সুইনডলার। কাজ 
হরেন টেলিগ্রাফ বিভাগে 1 চিডিয়া, 
পানা স্হাপনের ব্যাপারে ডঃ ফেরার 
ঢাঁকে একটি পূর্ণগ্গি পরিকদ্পনা 
'ভরির ভার দিলেন । ডঃ সৃইনডলার 
এই দায়িত্ু শুহ ও করলেন । 
কি হল কলকাতায় চিড়িয়াখানা 
টার কান্ত । এর পর অনেক বৈঠক 
সিল। আর্লাচনা হল | আবতশাষে - 
৮৭৩ খুস্টাষ্দের ফেবকয়ারিতে 
[ইপডলার সাহেবের তৈরি পৰি 
দিলনা এশিয়াটিক সোসাইটি ও 
|নারিহরটিকালচারাল সোসাইটির 
টির অনুমোদন করালেন । 
এবার দরকার একটি পছম্প্মত 
লাগা | তাও পাওয়া তগল। আনি 
[রেকভ্িরাট বিজ থেকে শুরু কবে 
$ল্ভেডিয়ার পর্য*5 বিপহৃত পায় 
£তিণ একর জয়ি দিলেন বাংলা 
পুকুর । সেই সহ্গে প) হাক্গার 
মিলল । তার হালে কাজ 
নিযে চঞ্জল। এই কাজে উৎসাহ 
তাদের মাধে প্ুথমেহ বলত হয 
নঃ গভর্বর সার বিচারড টমপল 


ছি 


রা নে 


কিন্ত তাঁর মত 
গছ রী পাপািপিদিপাটিপলি 


শংকর ন্নাগ দাস 


চি 
ঙি 


এব আাম। তার পরেই আছে, 
সি: সৃঠনঙলার, উদ্ভিদ 14 
উদ্যানের সুপারিণঠেনডে ছে 
এট ডঃ কিং এবং শু 
আলো আনোক। 
এদের আগ্ভরিক রে ্ 
প্রচেন্টায় এবং ০ 
দেশীয় রাজা এ ্ 
আমভাবাচা ৩ 

প্রকৃতি পুমিক-। 
দর দানে ধীথে র 
পীরে চতখি তল আলিপুৰ 
চিডিয়াখ।শা। অবশেষে 
এল সেহ শ্রভদিন। 


[৬সেমবণ ৯৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পড়ত 
বিকেল। পিণপস আব ওয়েলস 
আসলন্ছন। চিডিয়াখানা উদ্বোধন 
কবাত। তাঁর গাড়ি ধাবে ধীবে 
এগিয়ে আসছে । সত্পো আছেন স্যার 
/টমপল ! প্িনস মভর্থনার জলা 
আলীর ম্রাগুতে আপেক্ষা করছেন 
চিডিয়াখানার সভাপতি লরড উলিক 
ধাউন। ও আলা আনেক রাঙ্গ। 
মহারাজা । প্রিনস এলেন ও পায়ে 

থুরে ঘুরে চিড়িয়াখানা দেখ 
লন । এর করয়কদ্িনল পর ১৮৭৬ 
খৃস্টাবেদব ১৯ জানুয়ারি হল চিড়িয়া 
খানাব আনৃগ্তানিক উদ্বোধন । তবে 
চিডিমাখালার দরঙ্গা সর্বলাধারণের 


জনে, উল্মডত হয়েছিল এ ব্ছরেরই 




































মাঝ মাসে। 

শর্ত চিড়িয়াঞ্জানায় 
আছাকর ম৬.এত জকি 
৮. জমক ফিরা না 
হখ, 


॥ 
দা ৭ 

ঢু শি ১ ্ 

রা তাস ০১,১৮৫ ঠ ০১0২১ 


ৃ . শীত ০ রোদে পশপা পাখির মালায় 


ভি /গশ্টর পাশে একাটি ছাট বসাল 
জাগা, জ*গ্দেব প্রাকার কয়েকটি 


ঘর শ্রারর তাদের চিকিৎসার জনা 
একটি ছোট ঠাসপাতাল। এই 
ভ্ধগুদের বেশির ভাগই পাওয়া 
গিয়েছিল বাবাকপৃরের সংগ্রহ শালা 
থাকে | এই বারাকপূর থেকেউ 

আনা তয়েছিল চিড়িয়াখানার বিখ্যাহ 
কণ্হপগৃলি। যাকে নলে 'এলিফ্যান 
টাইন টবটোই' ! এদের দুটি মার 
গেছে । আর দুটির বয়স এখন দশো। 
বন্ছরের বেশি । যে পমসত ভারতীয় 


দেব দানে চিড়িয়াখানা সমৃদ্ধিলাভ 


কারেডিল তারা হলেন রাজা রাজেন্দু 
তমল্পিক বাহাদুর, নর্ধমানের মহা 





লি কা কত ৫৮৭ টি 
প্‌ এ 5 1854 বট) ৭ 
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টা লন টি 


; আনি হেব প্রা সর্ষকাকহ 


মাচা চৌধুরী, খারজাডার মহা, 
পাঞ্চা, চাকার এবার, রাজা বাধা, 
প্রসাদ সিংহ, কাশিএবাজাবের মা 
রাণী স্বর্নিয়ী, কোঢবিহ |গের মগ , 
ধাঞ্ডা ৩ আরো আঅনোকে। খ্ছেক। 
দানাকে *মনণীয় করে পাখার জনয 
চিডিয়াখানাব বিডিন। খ্রাণিশুজকে 
এই সমস্ত বারিহিদ্র শামে লামা 
কও করবা তয়েছে। 

১৮৭৫ খুস্টান্দের এই চিডিয়াথানা 
আছ মন আধ তো বেড়ান ? হিঅন 
“নীম পশুব সংখাঞ্ড বশ্ধি 
/পাখেছে | এই চিডিযাখানার হুলনায় 
বড খড় 1খাখানা পথিবীতে 


0. আনেক আাচ্ছে। বিণ 
| শাবির +প অনাসব 
[খ্াখানার 


মধে, মালি পন 

1ডিযাখানা 

এ ১01, 189৭ 
রর র্চ 


" ধা 
গ্টী 







আগ্ানত, 





শব সংখগয় ও নৈচিত্রে। 
এখন পথম পানির দাবি বাখ 


কারা চালান? 

শর থেকেই আইন অনুযায়ী 
পঠিত পবিঢালন নি 5 চিড়িয়। 
খালাল সমপহ কাঙজবর্স দেখা শানা 
বরে আসচ্ছেণ। ১৮৭৪ সালের ॥ 
(ডসেমববে গৃজীহ সবকাবি সিদ্ধান্ত 
এনুসাবে প্রথম পধিচালন সমিতি 
গঠিত হয়েহিল। পাঁচজন অনৈও 
নিক সদস- বিশিম্ট এ সথিতিব 
সভাপতি ছিলেন পেসিডেনসি ডিভি 
শানর কমিশনাব লব উলিক বাউন 
এবং সি £ বাকপানড় ছিলেন 
সম্পাদক | এ সমিতি গঠিত হওুযার 
পাবেন দিন অথাৎ ১০ ডিসেমবর 
সদসংধা পরথয় টিডিয়াখানার উন্ন 
তি জন, আলোচনায় বসেছিলেন । 
সমিতিব দঙ্জন সদস সৃইনডলায় ও 
এ এম. ওয়াটসনের উপর ভার ছিল 
জন্তুদের থাকার বঙ্দোবস্তি করার। 
চিড়িয়াখানার সৌন্দর্য বদ্ধির দায়ি 
ছিল উদ্ভিদ বিগ্নানী ডঃ কিং বল 
উপর। তিনিও এ সমিতির একজন 
সদসা ছিলেন। ডঃ কিং এব সটকারী 
ভিলেন বাণ্‌ রামব্রঙ্য সাননল। তিনি 
'কিং স্যহেলের বাবু বলে পরিচিত 
ছিলেন। এই 'সানণ্ল. মলায়ই 


চিড়িয়াখানার ' প্রথম: মৃপ্ারিনটের 
ড্রেনটের পদে নি চাযুছিলেন। 





ক তি এ রা 


টিক টি 


ধা নন 


বেড়েছে । বর্তমানে ২& জন স্ুদসা, 
বিশিদ্বু পরিচালন সমিতির সভা- 
আর সুপ্রিয়া আচার্য । ১৯৬৬ 


লে ১০ কে 098 


৭ করা হযেছে। চিডিয়া 
খানার বর্তমান ডাইরেকটর অধীর 
দাঁস, ডেপুটি সৃপারিনটেন- 
ডন সৃবীর কৃমার চৌধুরী এবং 
আসিসটানট .সপারিনটেনডেনট 
সৃশান্ত ভটাচার্য। এছাড়া চিড়িয়া 
খানার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানর 
জনা আছেন ২৩০ জন কর্মচারী 
চিড়িয়াখানার পশুদের চিকিংসাব 
জনা পাঁচজন পশৃচিকিংমকও 
আছেন। চিড়িয়াখানার পুরো 
ব্যাপারটা তদারকি করে পশ্চিমবস্গ 
সরকারের পরাবেশ দ*তর। 


' কীভাবে খরচ চলে 


এত বড় একটা চিড়িয়াখানা 
যখানে কয়েকশ প্রাণী দেখতে 
ভাজার হাজার দর্কি আমেন তাকে 
ঠিকমত চালান বেশ বায়সাপেক্ষ | 
১৮৭৫ খস্টান্দে এই খরচ বাবদ ধার্ধ 
ছিল মাসিক ৩০১ টাকা । এখন বছরে 
খরচের অংক এসে দাঁড়িনয়ছে ৬২ 
লক্ষ টাকা । এই বিশাল খরচের 
অনেকটাই আসে প্রবে শমূলা থেকে। 
গোড়ার দিকে কয়েক বছরের 
হিস।বে দেখা যায় যে, বন্ছরে গড়ে 
"সায়ালক্ষ দর্শক এসেছে চিড়িয়া- 
খানায় আর াদের কাচ থকে 
আদায় হয়েস্ছ প্রায়-এগার হাজার 
টাকা। একশ বছর পর দর্শকের 
সংখা। বেড়েছে প্রায় সতের গুণ । 
সেই সঙ্গে দর্শনীমূলা থেকে আয়ের 
পরিমাণ হয়েছে বারে গড়ে প্রায় ২২ 
পক্ষ টাকা। গভ বছ্ছরে দর্শক 
এসেছিলেন প্রায় সাড়ে ২২ লক্ষষ। এ 
বছবেও দর্শকের সংখা মোটেই 
কমতি নয়। ২০ সেপটেমবর &৩ 
হজ্জার দর্শক এসেছিলেন । পবেশ- 
মূলা ছাড়াও আঁবো কিছু আয়ের পথ 
আছ্ধে। পখ্চিমব্গ সরকার বছরে 
১৪ -- ১৫ লক্ষ টাকা দেন । এছাড়া 
ঘছবির কারড, পথ. নির্দেশিকা, গন্ডা 
বের প্রস্তাব (হাপানির ওষুধ), পাখি 
ইত্যাদি বিশ্রি করে এবং হোটেল, 
রেসুরেনট ও. বিস্তাপন বোরড 
থকে আদায় হয় প্রায় সাড়ে তিন 
পক্ষ টাকা। 

আধ আনা থেকে 


এক টাকা 


১৮৭৫ পালে পরবে 
[লোর হার ছিল সোমবার আধ. 
জানা, টে বৃহ. 
পরার টা, শুনার দুই, 


এ 
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সদসাদের জনা খোলা থাকত । 
এরপর ১৯০২-এ এই হার হয়েছিল, 
রাববার বাদে অনা'সব দিন মাথাপিছু 
এক আনা ও রবিকার এক টাকা। 


চিড়িয়াখানার খরচ ক্রমশ বেড়ে 


যাওয়ায় প্রবেশমূলাও বারেবারে 
বেড়েছে । এখন এই হার মাথাপিছু 
এক টাকা । চিড়িয়াখানায় ঢুকে সব 
জন্তু ও পাখির সঙ্গে আলাপ 
হওয়ার পরেও যদি আরো আনন্দ 


পেতে চান তাহলে চার আনা পয়সা. 
খরচ করে যেতে হতে 'পাদা বাতের 


কাছে।ভার পর ঢুকুর্ন শিশুদের জন 


তৈরি চিড়িয়াখানায় । হ্যা, রে 


ঢুকতেও পয়সা লাগবে ।মাথা্ি 
মাত্র তিবিশ পয়সা। তবে হর 
বছরের কম বয়সের বাচ্চাত্দর ₹ 


কোথাও টিকিটের দরকার নেই! এর ক ' 


নি এ 


নম 
12 টা, ১ রে 


৪২0, (সা স্ম 


হয়, ময়না ভাজ 'আছ.+..ময়নার 
মেজাজ চিক থাঝলে 'বল্গবে, ময়না 


ভাল আবদ্ধ : কালো রংয়ের জন্য 
কাককে কেড় পছন্দ করে না। এখানে 
আছে পদ্ছম্দসই কাক'।' বং তার 
গাদা। এপ্ঘাড়া আছে নানা বরংয়ে 
রাঙান 'পাশি, বাঁদর, খরগোস, 
মতিমালা নামের হাত্রি, ভোঁদড ও 
অন কিছু ঈক্তু। মতিমালাকে পয়সা 


দিলেই সে শুড় তুলে নমস্কার 
কুসিক 


এখানে 









র্ ৫ 





পর আরেকটি জায়গায় যেতে বলব। 18 দার 


সেটি হল মাছঘর। মাছ দেখার জন্য" 
বারো বছরের কম বয়সের দর্শকের 
লাগবে পঁচিশ পয়সা ও অনমদের টু 


পঁচান্তর পয়সা। 

শি রম রর 
একজন কর্মচারীকে ' পর 
কিস্তাসা করেছিলাম, দি রা 
চিড়িযাখানা' কবে বন্ধ 
থাকে ' ভদলোক বলে 


ছিলেন, 'মশায়, মশান আর ছাড়িয়া 
খানা কোনদিন বন্ধ থাকে না।' 
বাপারটা সতিই তাই। অফিস, 
কাছারি, দোকান- পাট সবই তো 
সপ্তাহে একদিন পুপো বা অর্ধেক 
বন্ধ থাকে। কিন্তু এখানকার জনতু- 
জানোয়ার, পাখ পাখালির সঞ্চে 
আপনি ঘেকোন দিন আলাপ করতে 
আসতে পারেন। আর সময় “ তাও 
অফুরন্ত। ১ এপরিল থেকে ৩০ 
লসপটেমবর সকাল ছ"ট' খেকি 
বিকাল পাঁচটা আর ৯ অকটোবর 
থেকে ৩১ মারচ সকাল সাড়ে ছটা 
থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চিড়িয়া 
খানা দর্শকের জনা খোলা থাকে। 


চিড়িয়াখানার বিশেষ 
আকষণ 

শিশুদের চিড়িয়াখানা £ এটি যদিও 
শিশদের কথা ডেবেউ তাদের মনমাত 
কবা হয়েছে তাহলেওরড়দের 
এখানে আলতে কোন বাধা নেই। 
এখানকার বিশেষ আকর্ষপ হল 
অসট্লিয়ায কাকাতুয়া ও আমাদের 
দেশর ময়না পাখি। হিচিত 


* জি 


পি. 5 
১ 
বা 


র্‌ 


৮৯:১৮ 
£7. 


জানোয়ার সম্বন্ধে জেখা বই ছাড়াও 
দেখা যাবে টাইগনের মরা বাচ্চা ও 
অসট্রিচ পাখির ডিম। 


সাদা বাঘ £ এছের বাবহার, 
খাওয়া-দাওয়া সবই' সাধারণ বাছের 
মত। শৃধূ গায়ের রংয়েই তফাৎ । 
সাদা রংয়ের ওপর গাঢ় বাদামি 
ডোয়া। এরা বাস করে ভারত ও 
সিংহলের জঙ্গলে । চিড়িয়াখানার 
সাদা বাঘ এসেছে মধাপ্রদেশের 
রেওয়ার জঙ্গল থকে । এখানে 
আছে বন্ধৃণ, ছিযা্রি ও চাঁদনি নামের 
সাদা বাঘ ও তারা নামে একটি সাদা 
বার্িরী। 

টাইগন বা বাহ £ 


১৯৭২ -এর 


' অফটোৰর আলিপুর চিড়িয়াখানায় 


প্রথম টাইশনের জপ্ম হয়। 'মুদ্না' 
নামের কাংলার বাদ ও 'মুদ্নি' নামের 
আফরিকার নিংকীর মিলনে জন্ম 
হয়েছিল একটি স্ত্রীটাইগনের। 
পশ্চিমবঙ্গের তদানীদ্তন মৃখামন্রী 


. সিদ্ধার্থশ্কর রায় এই বর্ণসংকর 


ধরি শুন্নির' ৫ 
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তদবিরুতর যিলন ঘটানর 'াবস্হশ' 
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'কিউবানাকান'। এর পর আরো 
ডিনটি লিটিগন জন্মেছে ও সবগৃঁজিই 
এখন চিড়িয়াখানায় বহাল তবিয়তে 
র ভিতর 
কেবলমাত্র আলিপুর চিড়িয়াখানা, 
তই লিটিগন আছে | 

মাস্ছঘব 2 চিড়িয়াখানার প্রধান 


'গেটেব ঠিক উল্টো দিকে অর্থাৎ 
আলিপুর রোডের ধারেই আছে মাছ 
ঘর। পায় বিঘা খানেক জমির ওপয় . 


আনুমানিক ৯ লক্ষ টাকা খরচ করে 


তৈি সদৃশ, এই মাছঘরটি ১১৭৭. . 
এর লেজ উদ্বোধন করে. :.: 
ছিলেন মুখমন্ত্রী জোোতি বসু। কাঁচে 


ঢাকা জলাধারের মধ্যে রং-বেরংয়ের 
ক্বোট বড় মাছের খেলা দেখতে 
দেখতে সতিতই অমকটা সময় কেটে 
যায়। এখারন আছে প্রায় একশো 
কামর মছ. ছোট জাতের কয়েকটি 


কচ্ছপ, একটি মরা কৃ্মীর ও একটি 


বড় কচ্ছপের খোলস। এই মাছথরে 


ঢুকে ধূমপান করা ও মানের, ছফি.. 


তোলা নিষেধ । আল্লেকটা জানার 
বিষয় হজ, এই মাছথর থেকে কোন 


2. ইতিত 


সান বিক্রি করা হয় না। 


চিড়িয়াখানায় 
শীতের পাখি 


ককলকাঠাব বাতাস যখন ভার্মী 
হয়ে ওঠ. সকালে ঘাসের ডগায় 
চিকচিক করে শিশির কণা আর 
হিমেল হাওয়া বয়ে আনে শীতের 
আগমন ধার্তা ঠখন এবা আলে। 
প্রতিব্গরহ্ই এবা নামে আবার চলে 
যায়। চিড়িয়াখানার আঁকাবাঁকা 
জলাশয়ের মাঝে খংবেরংয়ের 
পাখিগুলিকে পাভিবন্ছন আসতে 
দে মন হয এবা বোধহয় 
কলকাতার পেমে পাড়ে গেছে । 


চিড়িয়াখানায সাধারণত পাঁচ 
ধবনের পাখি শীতৈর অতিথি হয়ে 
আসে । মোটামুটিভাবে এদের সবাবহ 
আসা শুরু হয় নভেমবরের শেষে । 
আর চিড়িয়াখানা গ্কাড়াহে শুরু করে 
ফে মাঝামাকি ধা শেষেন 
দিকে। এই অভিথি পাখিদেষ মধ 
বশির ভাগই হল বড় সরাল ও/ছ্ছাট 
সরাল। 
থেকে। সাইবেবিযা থেকে আরেক 
ধরনের পাখি আসে খুব কম 
সংখায়। এদের মাম গিরিয়া হাঁসি। 
এছাড়া বালি হাঁস আমে নরওম 
থেকে। নাকতা ও স্পট বিলড হাঁস 
আসে মানস সরোবর থেকে । প্রতি 
বন্ধরই ১২০০০-১৫০০০টি পাখি 
চিড়িয়াখানায় শীত কাটাতে আসে! 
ভবে শীতের পাখির সংখা ভ্রমশ 
কমে যাচ্ছে! কারণ এই সব পাখির 
আসা- যাওয়ার পথে কিছু মানুষ ফাঁদ 
পেতে বা ঘুড়ি দিয়ে এদেরকে ধরে। 
ফুলে ওরা ভয়ে চিড়িয়াখানার পথে 
আসছে না। অবশ চিড়িয়াখানা 
কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ইঁতোমধোই 
কিছু ব্যবস্হা গ্রহণ করেছেন । 


এই অভিথিদের আপ্যায়নের কী 
বাবস্হা ? না, বিশেষ কোন বাবস্হাই 
নেই। এরা নিজের খাবার নিজেই 
জোগাড় করে নেয়। সাধারণত 
জলের শামুক. গৃগলি ও পোকামাকড় 
ধরে খায়। এদের আসল খাওয়া 


জোটে রাত্রে। আর এজনা সন্ধা 
হতে না হতেই পাখিরা দলে দলে 
উড়তে শব করে আশপাশের গ্রামের 
শসাক্ষেতের দিকে । সারারাত পেট 
পরে শসা খেয়ে সূর্য ওঠার আগেই 


এবা আসে সাইবেরিয়া, 





পশুসংগ্রহের সমস্যা 
সমস্যা তো থাকবেই 
এবং তা আছেও। টাকার অভাব- 
জনিত সমস বা প্রশাসনিক সমস্যা 
নিশ্চয়ই আছে এবং থাঁকবেও। 
কিন্তু চিড়িয়াখানায় নত কোন জচ্তু 
আসার সমস্যাটাই এখন সবচেয়ে 
বড়। ধনাপ্রার্ণী সংরক্ষণ আইনের 
নীতিতে নতুন নতুন প্রাণী জোগাড় 
করায অসৃবিধা হাদ্দ্ে। এই আইনের 
চাপে আজকাল আমাদের দেশের 
মাকর্ষণীয় জীবঙ্জ*্তুর বিলিময়ে 
বিদেশ থেকে জীবজন্তু আনা প্রায় 
বন্ধ হায়ে গেছে । এঙ্ছাড়া নত্বনঙ্চরে 
কোন জন্তু আমদানির লাইসেনস 
দেওয়া হচ্ছে না। এই সব অসৃবিধার 
জনা অনেক জন্তু বাবসায়ী, ইতি- 
মধোই এই বাবসা ছেড়ে অন্য বাবসা 
গুরু করেছেন । ফলে যারা জন্তু ধরে 
তাদের সংখ্যাও ফমে যাচ্ছে । এতসব 
সত্ত্বেও বিদেশ থেকে জন্তু আমদানি 
কবার অনুমতি পেলেও সমস্যা দেখা 
দিচ্ছে বিদেশি মুদ্রা নিয়ে। সৃতরাং 
চিড়িয়াখানাব এই সমস্যার আশু 
সমাধান দরকার ৷ কারণ যাদের নিয়ে 
চিড়িয়াখানা তারাই যদি না থাকে 

তবে চিড়িয়াখানায় কে থাকবে 2 

কী করা উচিত নয় 


দিনের সময় আনন্দে 
কাটানর জনাই তা চিড়িয়াখানায় 
আসা। ভাই এখানকার পরিবেশ 
বাপারে প্রতোকেরই দায়িতু আছে। 
ময়ঙ্লা-আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট 
জায়গা ছাড়া অনা কোথাও এগুলি 
ফেলা উচিত নয়। জন্তুকে কখনই 
উপ্তান্ত' করা উচিত নয় । এতে জন্তুর 
শারীরিক ক্ষতি হতে পারে বাকোন, 
দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রতিটি জন্তুই 
খাবার খেতে অন্ভাস্ত । তাই 
ধাইবেব কোন খাবার খেলে সে 
অসৃস্হ হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং 
দর্কদেব উচিত তাকে কোন খাবার 
না দেওয়া । পোষা কুকুর বা বেড়াল 
সচ্গে নিয়ে চিড়িয়াখানায় পবেশ ও 


এখানে রান্না করা নিষেধ | 0 














সি এম ডি এব ধিশাল কর্ম 


কান্ডের মধো বিলমিল প্রকশপও, 


একটি । ১৯৭৮ ৭৯ সাল নাগাদ 
বিলমিল পরিচালনা দায়িতু দয়া 
হয় দূটি সংস্হাকে - সলট লেক 
অথরিটি নেন এর ডেভেলপমেনটের 
ভার আর পশ্চিমবংগ বনবিভাগ 
নেন ঝিলমিল পরিচালন ও রক্ষণা। 
বেক্ষণের। খরচ খবচার দাষিহু সি 
এম ডি এ ব। 


মুখামন্ত্রীর উদ্বোধনেন পৰি 
বিলমিলের গেট খুলে ছেওয়া হয় 
ভ্রমণ-শিপাসু মানুষদের জানো। 
কিন্তু ধছর ঘুরতে না ঘুবতেই দেখা 
গেল বনবিভাগ ভ্রাদেব দামি 
সম্পূর্ণ পালন করেছেন। সমস 
বিলমিল ভরে গেছে সরগান্গ আব 


কাশের জঙংগলে। হায় ডঠেছে 
শাঁখাম্বঠি আর গেঁড়িভাঙার বিচব ণ 


নি টি তা নিত. 
ড় 
ূ € ্ শি 


তো তি আনাগামা বন্ধ 
হয়ে [গেল। বনবিভারগিন লালন 
পালনে সর আর গ্োগলাল জানাল 
বাড়তে লাগল সাধাবাণশ আডি 


যোগ ও সংবাদপত্রের যৌথ সমা 
লোচনায় বড় সাতেবদেব টনক 


নড়ল। ভাঁরা স্হিন করতপিণ পু 
কর্তা এক সংসার দবকার নেই, 
অভতপব বিলমিলের দাষ দাখিত 
পেলেন সলট লক মথবিটি । 

প্রায় একশো কুড়ি বাইশ বিঘেল 
এই. জায়গাটির কিছু গোলাকার 
অংশেই গার ভ্রমণ পিপাসুরা ঘববে 
বেড়াতে পারেন। আনা সমস্ত 
জায়গায় এখন বন ও বিশাল ভেড়ির 
জলাশয়! 

সব থেকে কঠিন সপমসা হী 
কলকাতা থেকে বিলমিনে পাঁছিন । 
বর্যতলা থেকে শুধু রবিবার & 
অন্যান ছুটির দিন একটি দৃটি বাস 
যাওয়া আসা করে . লিলমিল 
স্পেশাল । সতযই বিলমিন্নে পোঁছিন 
ও কিলঘিল থেকে ফিরে আগা এক 
রহস্বাময় বাপার। আর সে জনোই 
দেখলাম ওখানে ছুমণ পিপাযুদের 


অধিকাং সই প্রাইকেট গাড়িতে উইক 


স্পিন ঈশা জা কাশি পালীগ এপি চা পাশিশি১৪৭৩৪৫৮- কল | ৪ রা ্রেকিহ 
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স্পা এ 





এনড সার এাপছেন। ট্রানস- 
পোধটের সমস্যা মিটলে কিলমিলে 
অনেক পমশ পিপাস্‌ মানুষ বেড়াতে 
আসত পাবেন সগতাভের শেষ । 

সায় এ শুনার বন্ধ থাকে 
ডিন অবশ; এ দুটো দিন যি 
সবকারি দ্বটি লা উত্সবের দিন হয় 
তাতাতে। প্ানাহরিদর জানা খোলা 
এ শট আসলে সিন । স্ আব এা সকাল 
"হহপ্য শ্প্টিটা। এনটি ছি 
০০ পয়সা, তিন বঙ্থরেব শিশু 
/৮শ হি, 


০ তা) 


খন গেছ ডানদিকে চওড়া 
781 ছাল ও পট |); প্যুন। 
[শশদের 4১178 বিলমিলল এটাই 
পধান। াকর্বলীয লস হু! ট্হ নে 


সবডাবাণ আধিবাক এলমান বার 
বট লেন মিছিল লগসীদেল ; তবে ভিড 


এ হালি সন্ই ০৮5 পানে এ 


৮% ৮৮০ 


রা 
শি ॥.১ | 


রা 
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১: এক টাকা! মিনিট পাব 


৮০ ”০1 

সাহা শিবা ক্টনটি ঘতল পাসাব। শর 
1৮ তপতি হাতা লিল লিক গাদন 
“15 5 তন সু আগার ফ্ছ। 
পএহ £িপুকৃণ এটি পার না 

হে 
শল্বৃ সত পি শাসিত ব হাবনাম 
1777 তালি সিক্ত আরা শুভ কাধে 
পণ: তন শ্রাবতা  পন্টানন। 
৬ 

[তলত পিপল কপ, বানান 
পহী ৩) পারি প ওপব বসার 


পনশ তখন ভাজ জ্ঞাগয়া নেই । 
সমস হ জায়পার ই নাহুন নতুন গাছ 
লাগান হচ্ছে । অফিস ঘবের সামানে 
থলের বানাশও ইচশি হা 

টয় ্রনের ঠা শনের, কাছেই 
পক্ষিশালা। ভিতরে বাণ্চাদের পাখি 
দেক্ার পানন্তা এখনও করে ডট 
পাবেননি কার্তপিগ্ । অবশ্য হচ্ছে 
সানডে! আপাতত ভারজ্াঙ্গের 
পাঁণার ল্রাইপ্র থেলকই পাখি দেখে 
আাশ মেটাতে তবে দর্শকদের | ময়ূর, 
কাকাতুয়া, সারস 'ইতাদি আনেক 
ধম প্াথি আছে দেখা বড 
ছে ভিতরে অনেক পাখি,ছাড়া 


আছে । আরও সী হি 
উরি ৪ ছিযো 


নস রর 
ডি ১2 শত 
০০০ ডা ॥ 

ণ চা ্ 


এ কা” 
আস 
শশ ই তত 
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খাঁচায় অনেক রকৃমৈর পাখি আঙানো' 
ডাঙব ' রাখাও 'অআহছ্ছে শখলাম। 


শৃনলাম এখানে শ' পার্চেক পাখি 


আঙ্ছে। খাঁচাব ভিুরেই পাখিদের 
খাবাধ উপযোগী বিভিন্ন মাপের 
গাচ্ছ লাগান হয়েছে, যাতে পাখিরা 
খাঁচাধ আধা তথিকিও পাকহি ক 
পরিবেছে থাকতে পারে 
পঞ্ষিশালার পাশেই গিমেনট 
বাধাণ আয়ভাকার  জালাধাব। 
ওপবে তারের জ্রাল। আমাকে মাছ 
দেখানন জনে। খাবাব ছুঁড়ে দেওয়া 
হল। পিছু সাইপ্রিনাস কারপ (ঘা 
আমরা বাঙজাণে আম্মরিকান রুই 
শর্লে কিনি) খাবার খেতে শ্বক করল 
বকিলমিলেন আবও্ড একটা বড় 
আকর্ষণ লন পাবক। সর্প বিশাবদ 
ও সপপুমিক পল মিত্রের তত্তা 
লধানে এটি চপ । এখানে ঢোকার 
গুনে আলাদা এনটি দি, ত্রিশ 
পয়মা। কিনতু দেনক পাধকটাকে 
দীপঞ্চলাবু দৃয়োবাণীব মত বেখেছেন 
হা খে কোন দর্শকি এলেই বুঝতে 
পাশাখেন । স সবি শারদ দীপকবাবুকে 
ধলা 28 যে, য্স কধলে এই 
'স্নাক পাবকটাহ একদিন বিলমিলেব 
পধান আকর্ষলাধ বসহু হবে ! এখানে 


আচ লাতাস, শিশ্ন, বাপিবোড়া, 


চন্দরবোড়া,  £কউটে  শাঁখামুসি 
ইত্যাদি দার মাছে একটা চিচা 


বাথ । কয়েক?) ত1টখাটি ত্যাভা 
আছে বাইডিং এর জানে পাউড়িং 
এব বো ছোটদের একটোকা ও 
বড়দের পুটাকা | 

সাধারণ দর্শক ঠিতসবে কিশমিল 
ধ্তুপক্ষের কাছে কয়েকটি পরস হাব । 

এক £ কিলমিলে পৌছানর 
৪ ফিরে আসার বাসের 
ঠকঠাক বাবস্হা করুন। 

দুই; ধিলমিলের অবাব 
দত জায়গাগুলো সাফ করে 
গারও বিস্তৃত করদন। 


তিন £ টয় ট্রেনের পরিধি 
বাড়ান্ন। 
চার' £ খাঁচার পাখিদের 


'দখে সমপূর্ণহ বন্দী মনে হল। 

পাঁচ £ ওখানে কানটিন 
বসিয়ে সক্তায় টিফিনের 
বাবস্হা করুন । 

গ্রয় ঃ আর স্নেক পারকের 
কথা তো বলেইছি। স্নেক 
পাবকের পাশে” যে" বিশাল 
অবাবহাত্ি ভেড়ি আছে, ওখানে 
ঘৎ্সা বিশারদ দিয়ে 'কম 
পাজিট ফিশ কালচার" 
উরান। কয়েক শো মন মাছ 
টিংপন্ন হবে। 
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আমাদের কলকাতার যাদুঘর 
এশিয়ার বৃহত্তম ও প্রাচীনতম । এর 
সংগ্রহ কলকাতাবাসীদের গর্ব করার 
মত। পৃথিবীর অন্যানা পৃরনো 
জাঁবিত্র মিউজ্িয়ামগৃলির মধ এটি 
নবমভম! আজ যেখানে আমরা 
যাদৃঘরটিকে দেখতে পাচ্ছি সেটা 
আগে ছিল অনা জায়গায়, ছোট 
আকারে? এশিয়াটিক সোসাইটির 
পৃবানো বাড়ির একতলায়। 


১৮৭৮ সালে মিউজিয়ামের ছিল 
বিভাগ । প্ররাতত্ব ও প্রার্ণী 
ভাগ । আজ ছটি 
বিভাগের প্রায় চল্লিশটা গ্যালারি । 
শিল্পকলা, প্ুরাতনব্ব, নৃতত্ত্ব বিভা- 
গেরই মোট সংগ্রহ প্রায় লক্ষাধিক। 


রি রঃ ৮5 
রা ৮1 
২ শা ৫ রি শু 
রা ১০৪ ৪ 
রা খ দি 


র্‌ 
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এছাড়া ভূতবব, পাণিতন্ত, উদ্ভিদ... 


 ধিশগানের সংগ্রহও কম নয়। 


কলকাতার এই যাদৃঘর সোমবার 


বন্ধ থাকে। শত্র্বার বিনা প্রবেশ- 


মূলো যাদুঘর দেখা যায়। অন্যান 
দিনগুলি বড়দের জন্যে তিরিশ পয়সা 
এনটি ফি, মার বাচ্চাদের জনো দল 
পযসা। গ্রীগ্মকান্দে সকাল দশটা 


থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকো, 


শীতলাললে গে দশটা থেকো সাড়ে. 


ারটা পর্ষন্ত। 

যাদুঘরে গেটের মুখেই টিকিট 
ঘর। এফটু এগিয়ে বাঁ দিকে ভ্তঙ্ব 
বিভাশের ঘর। এখানে লক্ষ লক্ষ 
প্র আগের পথিবীতে হারিয়ে 
যাওয়া প্রাণীদের বিভিন্ন অংশ বাখা 
আছে। প্রাম সতের শো সংগ্র্থ 


আঙ্কে এখানে এরপর একটু এগিয়ে, 
ডান দিকে বিরাট হলঘরে মধাসুঙ্গের.... 





পাথরের " মূর্তি। তারপরের ঘরে 
আছে পোড়া মাটির জিনিসের 
সংগ্রহ। তারপর একটু এগিয়ে গেলে 
ডানদিকে পড়বে পৃথিবীর বিভিন্ন 
পাথরের প্রাকৃতিক গঠনের চেহারার 


৮ ৎ এ ৮৪ শপ 
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মা  সংগ্রচ। 
1: ঘরখুলিতে 
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এমনি করে শর পার 
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৩% 
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রা. 
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সাজাম আছে প্রাচীন? 
মানুষের .. তৈরি মাটির বাহার, 

মগ্রী। খাদুঘরের এক তলায় আজ? 
একটি হলঘরে বাদা মন্তের পঃগ্রত ২" 
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দেখায় মত । কত রকমের পরিচিতি 
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অপরিচিত ধাদাঘদ্র প্রখারন গিপবে |, ১ 


একলায় "নার একটি গালারি ০. 


. বিভিদ্দ মুর সুংগুহ | এখানে 


তারে ইউরোপীয় শাসকদের চাল, 


করা সুরা থেকে, শুর করে দেশীয় 


ধাজজাদের, পূর্ব ভারতের, মুঘল, 
যুগের, স্বাধীন মুসলমান রাজাদের, 
প্রচলিত-মুদ্বাও আছে। 


এর পর দোলায় কতই পা 


সংগ্রহ । তবে দর্শকদের বেশি আসা 
ঘাওয়া মমি সংগ্রহের ঘরে, মেয়েরা 
বেশি আসেন টেকসটাইল গালা 

রিতে, যেখানে বহ্‌ দিন থেকে বিভিন্ন 
বাবহাহ পোশাক আছে। আর 


ছাত্রছানীরা দেখতে অজা পান 


পশ্বপক্ষী সংগ্হের গালারি। বড় 
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র্‌ 


দের" আকর্ষণীয় গালারি আছে, 


পেনটিং গালারি। 


কলকাতার এই যাদৃঘরে দর্শক 


সংখ্যা ভারতের অন্যানা ঘাদুঘরের। 
দর্শক সংখ্যার তুলনায় অনেক 
বেশি! বছরে এর দর্শক সংখ্যা দশ 
বারো লক্ষ । বেশ কিছুদিন হল, 


কলকাচার যাদৃঘরে স্কুল কলেজের , 





সাদা দাগ দুরারোগ্য নয় । যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন | 


অস্থের মত এ রোগও সেরে যায় । বহু বছরের গবেষণায় 
সাদা দাগ (শ্বেতী) দারাতে আমরা সাফল্য অজন করেছি । 
চিকিৎসা এতই সক্িশালী যে একবার বাবহার করার 
পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ 
করে. চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি, 
বিডিঙ্ম ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ 
করেন তাহজে আমাদের চিকিৎসা একবার পর়ীজ্া করে 
দেখন। রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে ধিনামূলো পরামশ 


মিন । প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন । .. . 
জাক্মাদের চিকিৎসা সহত্র বাজি উপর 





মা্াাাাঠাাাাংয়িটোচি 
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রে 


জালে তে সি 


নিজের চোখে দেখে, তারপর ছিকা 
দেখান হয়। ফলে বইয়ের গড়াটা 
আর ভোলার ভয় থাকে না। তবে 
অনেক ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে এখানে 


টে 
নি রঃ এরা লাক 








শু তা 

হাওড়া থেকে অনেক ট্রেন আনা. 
গানা করে বানডেল স্টেশলের 
ওপর দিয়ে। কিছু হাওড়া-ব্যানডেল 
লাকাল ট্রেনও আছে। সঙ্গয় লাগে 
বশ্টা দেড়েক। এখানে আচ্ছে গেই 
বিখ্যাত চারচ। বাানডেল স্টেশনে 
'নমে চারচে যাবার জন্যে আছে মিনি 
বাস ও সাধারণ বাস। কিন্তু সেজনা 
সাপনাকে হয়ত অনেকক্ষণ অপ্পেক্ষা 
চরতে হবে। তার থেকে রিক্ষশা 
নন ।প্রদ্বর রিকসা । ভাড়ক্টা একট 
বলি হাকবে। দরদাম করলে কিছুটা 
কতা হবে। একজনের দৃটাক্কা, ঘুজন 
লে তিন টাকা । সময় লাগবে ভদিট 
পনের । 

চারচের সঙয়্াটা জেনে | 
[রচ খোলা থাকে সকাল 

ধকে দৃপূুর বারোটা । তার পর দুপুর 


ড়টা থেকে পাচটা। 
চার্চে প্রার্থনার সময়টা জেনে 


ন। 'আপনি হয়ত প্রার্থনায় ঘোগ 
তে চান। হদি সে পয়োজন না 
কে তাহলে চারচের প্রার্থনা খরটা 
গা আপনার দেখা দরকার । আর 
না চলাকাজীন এদের স্জারের 
ঢাক ছাড়া “্পার্থনা ঘয়ে চেোফা 
রণ। প্রার্থনা চলে সকাজা সাতটা 
কৈ আটটা পনের। প্রথমে ইং- 
জিতে । পরের বার বাংলায় হয়। 
বার এগায়োটা থেকে বহছোটা 
নোর মিনিট পর্যদ্ত ইৎরেছিক ও 
রেল পাঁচটা থেকে 1 
ঠরাং প্রার্থনার সময়গুলো বাদ 
মম অগা সময় যে কেউ চারচের 








কর্ত- 


আদগভাশগে 
পক্ষের নফ্গে কথা বলে দিনক্ষণ ঠিক 
করে রাখতে হয়। 


এদ্ধাড়া মিউজিয়ামর বিশেষ 
বাবহাত হাড়ের গহনা দেখান হচ্ছে 
বিশেষ কোন হলঘরে। সেখানে 
যান চারচের মধোে। এই 7 

সামনের দিকটাই হচ্ছে পুব দিক। 


গেট ছেড়ে চলে আসুন ভেতরে । . 


অবশা এই গেটের মাথার ওপরেই 
লেখা আছে চারচ খোলার সময় । 
গেট থেকে ভে শর ঢকলেই ডানদিকে 
পড়বে ফাদারের ঘর। অফিস 
ঘরের বাঁ দিকে রয়োছে সাদা পাথরের 
ওপর চারাচের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 
সোজা চলে আসুন। একটু পরেই 
পড়বে চারচের মেলস কাউনটার . 
দুই তরুণ হাসি মুখে জিনিস পত্র 
করছেন। 
চলে আসন বারান্দা হেঁটে । দ 
পাশের দেওয়াল যীশুর জীবনের 
বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশাল 
বিশাল টতিলচিত্র। এই বারান্দা 
যেখানে বাঁ দিকে বেঁকেছে ডান দিকে 
পড়বে একটা ছোট ঘর । ওর গ্রাথায় 
লেখা ১)০।7১1% | 
এ ঘর প্রার্থনার আগে পোশাক 
বদলে নেওয়ার ঘব। মানে এদের 
পার্থনার জ্ঞান আলাদা ৮পাশাক : 
হিন্দদের পুজোর কাপড় বদলানর 
ব্যাপার আর কি। এই ঘবের সামনে 
লম্বা বাবান্দা। আর এ ঘরের 
পাশেই প্রার্থনা ঘব। যদি প্রার্থনা 
গিলে, আপনি না ঢুকতে পারেন 
তাহলে সোজা ভোটে চলে আস্ৃন। 
একদম সোজ্ঞা। ₹চাখ আটকে যাবে 


একদম কোণের ডান দিকের দেও. 


মলে । সাদা পাথরে লেখা একটি 
মাস্তুলের আলৌকিক কাহিনী। 
আর সে মাসহুল আপনি দেখাতে 
পারেন এ পাথব থেকে চোখ সরিয়ে 
সোজা হাকান। বারান্দা ছেড়ে চলে 
এলেই ছোট্র মাঠ। এখানে কয়েক 
হাক্তার মানুষ চিবনিপ্রায় শায়িত 
আছেন। আর এই সমাধির পরব 
দিকেই জ্রাাজের টো মাসহুল 
দাঁড়িয়ে আছে । 

বানডেল চারচের ইতিহাসে 
মিশে আছে বাংলাদেশে পোরতু 
গিজ্জদের বসঠি ও তাদের ভাঙা 
গড়ার ইতিহাস। সমপত বাংলা 
দেশটাই পোবতুগিজাদের অধিকারে 
এঙ্গে ঘেত যদি না সম্রাট শাহ 
জাহানের আদেশে মোঘক টদনারা 
তদ্ধনগ্ছ করে দিভ বানাডেলে & 
হগলিতে পোরতুগিজ্দের বসভি। 


২:১০ /৯8ঈ৬ বালে সিল্েরা নাষে এক 
টা পোরহুসিক্ বণিক টি গ্রামে আলন। 


বঙ্গোপসাগরের 


এবং বাবহাত গহনার সময়কে মনে 
রেখে মিউজিক বাজান হয়, ফিলম 
দেখান হয়। ফলে সমস্ত বিষয়টা 


'দঞ্কিদের ধরে রাখে অনেক দিল। 


মিউজিম্মামের মধ্যে এরকম বিভিম্ম 
অনুষ্ঠান দর্শকদের আসা যাওয়া 


কিন্তু আরাকান রাজ তাকে বাবসা 
করার অনুমতি দেননি । বর্থ হয়ে 
সিলভেবা ফিরে যান সিংহলে। তার 
পর ১০৩৭ সালে নব্যব মহম্মদ শা 
সরস্বতী নদীর তীরে সগ্তগ্রামেও 
তীবে চট্টগ্রামে 
বাণিজ। করার শ্রনুমতি দেন। পরে 
বাংলাদেশেও বাবসা শুর করে 
পোব পুগিজবা। ১6৮০ সালে পেদ 
বো তাভাবেস নামে এক পোর তুগিজ 
বঝাবসাযী ও হাব দলবল আকবরের 
রাজসভায দাশাপ মালেচনা করে 
সম়াটকে খুশি কবে বাংলাদেশে 
সতায়ী ডেবা গাড়াণ অনুমতি পায়। 
শাগীবরধার তাল তারা পত্তন কবে 
'উগোলিম' শহর । এ শহরের নামই 
পরে দেশীয় উচ্চারণে হয়ে ওঠে 
গলি। ব্রুমে কাছেপিঠে বাবৃগজ, 
সিপুলবাটি ব্ানডেল এরকম কয়ে- 
কটা গ্রাম এ শহরের মধ্যে এসে যায়! 
১৯৯ খৃস্টান্দে পোরতৃগিজ ক্যাথ- 
জিকরা এই চারচটি তৈরি করেন। 
এর পর ১৬৩২ খৃস্টাব্দে পোরতৃ- 
গিজদেব ওপর অনেক ঝড় বয়ে 
যায়। অনেক পোরত্ুগিজকে বন্দী 
করে আগ্নায় নিয়ে যাওয়া হয়। 
বাংলার নবাব কাশিম় খাঁ ১৬৩২ 
সালে পোরতুগিজদের আক্রমণ 
কয়েন। ১৭৫৬ খৃস্টাম্দে বাংলার 
নবাব সিরাজদৌল্লাও ব্যানডেল 


আক্রমণ করেন । 
যাক, এখন চলুন আমরা চারচের 


দোতলায় উঠে যাই । বেশ চওড়া 
ছাদ। মাথার ওপরে আকাশ । ছাদের 
দক্ষিণ দিকে একদম সিঁড়ির মুখে মা 
মারিয়ার মূর্তি। অনেক অলৌকিক 
কাহিনী এই মূর্তি নিয়ে। এই মূর্তির 
বেদিমূলে বসে ফাদার যোয়েম দা ক্রশ 
প্রার্থনা করতেন। এখানে ধাতিদান 
আছে। আপনি ইচ্ছে করলে এ 
বাতিদানে যোমবাতি আঅেঁলে কিছু 
প্রার্থনা করতে পারেন মা মারিয়ার 
কাছে । পাশেই বাকস বসান আছ্ছে। 
প্রণার্মীও দিতে পারেন । গপর থেকে 
এবার নেমে আসুন নিচে। 

পার্থনা হয়ত এখন শেষ হয়েছে। 
আপনি ঢুকে পড়ুন বিশাল হলে। 
বসার চেয়ার সারি দিয়ে। অনেক 
মানুষ এখানে প্রার্থনা করতে পারেন। 
এই প্রার্থনা ঘর উত্তর দক্ষিণে লম্বা | 


উত্তর দিকে মূল বেদি । গিয়া দূর 
বেদি গাথনের | ৯৮৭৩ গুলটাগের 


রং সত এ £ ক 
এলে / ৬ ঃ 7 
সা ০০১১১০০ টিিবনরিক | 


'এই বুড়ো, ঘরটি যদি ভেঙে পড়ে তো 
অনেক সংগ্রহ কলকাতার মাটির 
নিচে চলে যাথে। 0 


অশোককৃমার কুণ্ডু 


বেদি শ্বেতপাথয়ে বাঁধান হ়। 
এখানে লাড়িন, আরঙেনিয়ান,ফরাসি 
ও পোরতুগিজ ভাখায় নানা ধর্মীয় 
কথা খোদাই করা আছে। প্রধান 
বেদিটি ইতালি থেকে আনা । উনিশ 
শতকের প্রথমে এক ড়া জি ই 
হাউফার এটা দান করেন। শধদির 
পিছনে বর্শাবিদ্ধ ষীশব দাঁড়িয়ে । এই 
বশবিদ্ধ ধীশ হচ্ছেন আগাসতিনি, 
যান ধর্মের প্রতীক 'কোট অব 
আরমস'। বাঁ-দিকের বেছগিতে বীর 
প্র্ণবিয়ব মূর্তি । ডান দিকের বেরিটি 
সতের শ সালে তৈরি। ১৯২৮ সালে 
এই গিরজা পরিচাজনার ভার পড়ে 
“সলেনিয়' ধর্মলঞ্ঘের হয়ত। এ 
সস্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডন বসকোর মূর্তি 
আছে এখানে । 

গিরজার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 
ঘণ্টা ঘর। ঘণ্টা ঘরেগ চূড়ায় আছে 
তিনটে ঘণ্টা। উপাসনা ঘরের পৃব 
দিকে নকল পাহাড়ের গহা বানিয়ে 
ওপরে মা মারিয়ার মূর্তি। এখানেও 
আপনি ঘোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা 
করতে পরেন। বাঁদিকে ছোট্ট বাঁধান 
জলাশয়ে খুচরো পয়সা ফেলছেন 
অনেকে। প্রার্থনা ছপ্পের পূব দিকে ও 
দক্ষিণ দিকে আট দশটা প্রমো 
দিনের ঘর। ৯ মত 
দেখতে । জানলা দেই। হেছট ছেউ 





দবজ। এ ঘয়ে বিভিজ্ব ধর্ম 
প্রচারকরা সপরিবারে এসে গ্রান্ছতে 
পারেন। 


বানডেল চারচের কয়েকার্ট 
বিশেষ উৎসবের কথা বলে রাখি। 

এক ঃ মারিয়ার পার্বণ । 

দুই £ বঙ্গীয় ক্যার্থলিক 
সংঘের পার্বণ । | 

তিন £ মায়চ অথবা এপরিল 
মাসের প্রথম রবিবারে জ্ুপ- 
বাহী যীশুর মূর্তি নিয়ে াভা, 
যাত্রা। 7775 

চার £ মে মানে শত যারার 
মা মারিয়া'-র পার্বণ । 

পাঁচ £ নভেম্বরে মারিয়ার 


জপমাল্ানর পার্থথ। 
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রি 
স্টাইকঝ বোলার কপিলদেব। বিপক্ষকে আউট 
করার দায়িতৃটা একা তারই। সম্প্রতি 
অধিনায়ক হওয়ার পর তার ওপর চাপটা 
বেড়ে গেছে অনেক। ডাত্তগরের পরামর্শকে 
উপেক্ষা করেই তাকে খেলে যেতে হচ্ছে দলের 
স্বার্থে। আমরা কি এই মুহূর্তে ভারতের সেরা 
অল-রাউণ্ডারকে রুমে ক্রমে শেষ করে দিচ্ছি। 


_ একটি বিশেষ প্রতিবেদন। 
দিল্লিতে ডুরাণ্ড কাপের খেলা শ্বরু হয়ে গিয়েছে। 


অনুষ্ঠেয় নেহরু কাপ ফুটবলের প্রস্তুতির খবর। 
৮ | | ও. টা টা. পরস্পর 5 | 
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জানুয়ারি থেকে: 


প্রতি সংখ্যায় থাকবে 
চারটি ছবি ও একটি ক্লো-আপ 


জানুয়ারি থেকে খেলাপ্ আসর নতুনভাবে সেজে বের 
হচ্ছে। প্রথম ও শেষ মলাটে পাঠক-পাঠিকাদের প্রিয় 
তারকাদের রঙীন ছবি তো থাকছেই সঙ্গে দুই পৃষ্ঠা 
জুড়ে রণ্ডীন একটি ক্ো-আপ | এ ছাড়া আরও দৃটি র্ভীন 


'ছবি দুই পৃষ্ঠায়। 


পাঠক-পাঠিকারা বহুদিন ধরে ৮৫ জানাচ্ছেন প্রম্নোন্তর বিভাগ 
খোলার । জা থেকে নানা খেলা নিয়ে তাদের নানা প্রশ্নের জবাধ দেওয়া 
হবে এই বিভাগে । বিভাগটির নাম 'জানাবেনকি ১" চিঠি পাঠালে খামের উপর 
'জানাবেন কি' লিখতে ভুলবেন না। 





না 
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কলকাতায় বান এ বি সি চ্যাম্পিয়নশিপের মেয়েদের 
সিংগলস খেতাবজয়ী দক্ষিণ কোরিয়ার স্যাং হি মুনের সঞ্ো 
বিশেষ্ন সাক্ষাৎকার 

একশো বছর আগে অথার্থ ১৮৮৩ সালে কলকাতায় এক 
জাতীয় ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল । প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন বাংলার খেলাধূলা জগতের স্মরণীয় 
বাক্তিতু নগেন্্প্রপাদ সবধধিকারী। অতীতের 'পাতা 
থেকে সেই ক্রীড়া উৎসবের বিবরণ । 


দিল্লি এশিয়াডের পর দিল্লির স্টেডিয়ামগুলিকে প্রকৃতপক্ষে 
অপবাবহার করা হচ্ছে। কথা ছিল এশিয়াডের পরে ওই 


স্টেডিয়ামগুলিতে দেশের নানা খেলাধূলার অনুষ্ঠান হবে। 
কিন্তু এখন সেগুলি রাজনীতি ও হালকা গান বাজনার আসরে 


পরিণত হয়েছে। এই নিয়ে একটি প্রতিবেদন। 


এছাড়া ধারাবাহিক রচনায় লস এঞজেলেস এবং স্পার্তাকিয়া 
দের খবর। নিয়মিত বিভাগে মাঠের খবরও থ থাকছে । 





ড় জবা ঢু ছে ছেটদের নয বিভাগ 'উঠছে যারা" মত ক 
খেলার রিপোর্ট, প্রধধ বা আকা হবি এই বিভাগে ছাপা হযে। 





বিতর্ক 


স্বেলার আসবেব বিঠর্ক বিভাগটি গ্রাধাব চালু হল্ছ্ সামনের জাদুয়ারি থেকে । তবে আমরা 
বিতর্কের নিয় কিছুটা পরিবর্তন করছি । এখন থেকে মাসে একটি সাংখায় একটি মাত বিষয়ের 
উপর বিতর্ক হবে। পাঠক পাঠিকাদের পাঠানো লেখাগুলি থেক (পুঁটি লেখা মনোনীত কয়ে 
পৃকাপিত হবে । মণ্খে থাকবে দুজন বিশেষক্ের দতামত। প্রতিটি প্রকাশি ত রচনার জনা লেখক. 
লেখিকা ২০ টাকা পৃরপ্কার পাবেন। জানুয়ারি মাসের বিতর্কের বিষয় - বিভিজ্ম পত্র. পতিকষায় 
খেলোয়াড়দের লেখা বন্ধ হওয়া উচিত * সাদা হূলদ্কেপ হাগজের একফিকে লেখা অনধিক 609 
শব্দের নচনা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৩১ ডিসেম্বর বিকাজ ৫ টার মধো পৌছতে হবে। বিতর 
পলচনাগৃলি প্রকাশিত হবে ১৩ জানৃয়ারি ১৯৮৪ সংখ্যায়। লেখা পাঠাধার ঠিকানা ঃ 


বিতর্ক বিভাগ 
খেলার আসর, ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিস্লবী 
অনুক্লচন্দ্র স্টিট, কলকাতা - ৭০০ 0৭২ 






১1২1৩ রিও 
এজ! গেজ 
গিরি 


জা 
চি 
৯1৯1 ছ১১১, 
১৩০ হরিতে মুড, 
নি ১৬১ রি. 
১৯৩ ২১টি 
টিটি এজাজ! 


সূত্র £ ওপর নিচ 


১। গৌবীর বর, কি*বা চুবি কর 
২। মৃদগগ পাই, বাজনা বাজ্ঞাই 
৩। এই নালা বেয়ে, 

নোংখা চলে ধেষে 
৪91 সকলে মিলে, একত্র হলে 
৪। সাথে যাই, বুঝি তাই 
৭1 এ্বর্ষে ভরা, মোদের প্রিয় ধরা 
১০। বেডিওঠে নাই, 

টেলিগ্রাফে পাই 

১২। পয়গম্বর ইনি, নরবীতপ জানি 








৫ স্পট রা সপ পা 





মেষ 2 শাবীরিক আশাহত চলবে; 
মেয়েদ্ধে শরীব আরোর চেষে ভাল 
যাতব। আর্থিক এবস্হাব সামানা 
উন্নতি; নতুন যোগাযোগ । কর্মক্ষেত্রে 
কোন ব্যাপাবে সভঙজে মতৈকা, 
মেয়েদের কর্মষ্কলে নাহুন পদ বা 
দায়িতু পাবার ইচ্ত!৩। পাবিবানিক 
ধাপারে নিচ্গ সিদ্ধান্তে আটল 
থাকত হবে । কোন গৃখুজনস্ভানীম 
বতিন্র জ্রীবনাশ 77 বাবসার্ীছের 
লাশ । 


গ 


2 অন্পসবশপ ঝামেলা লেগ 
থাকবে শরীব নিযে মেখষেদ্লে 
শারীবিক মবস্তাব উন্নতি । আয় 
বৃদ্ধিব ছোটখাট সুযোগ আসবে হবে 
আকস্মিকভাবে কিছু অর্থ ক্ষতি। 
কর্মক্ষেত্ে বিভিন্ন জনের সহায় ভাষ 
কোন বড় দায়িত্ব পালন । মেয়েদের 
কর্মসহালে কেউ কেউ সন্গেহন চোখে 
দেখবে । পাবিবারিক কোন বদপারে 
আপস! বাবসায়ীদের নহুন বিনি 
ঘযোগেব সম্ভাবনা । 


মিথুন ০ শ্রাবীব ভাল চলবে: 
মেয়োদের শারীবিক ভোগান্তি চলবে । 
আনোব জন। বড় বকর অর্ধবায়; 
কিছু খণও হতে পাবে। কর্মক্ষেত্রে 
কোন বাধা দব হবার সম্ভাবনা; 
মায়েদের কর্ম্তলে ছোট খাট 
বিরোধ । পাবিবাধিক কোন সমস্যা 
বিশেষ বিবৃত কববে । কোন সন্তান 

ক মিষে বড় বকমেব ঝামিলা। 


সরি ও পা পচা পপ উজ 





০০০৯৩ 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী 'লানিটেড প্রেস, 


নুতত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্জ স্রিট, কলকাতা ৭০ না 
রবের সে ররর রে বাবু কা বা ৯৪৫০-৬৯% হত -৪৫-১৪৪1%9, ২৬-৯৪৮১] 05 021-7896 1৮৮1 1, রা 


তি ০৯০৯০ 





£ সঞ্তাতে আপনার ভাগ) 


১৪। 'নম্ট' কিংবা "বার্থ, 
কথাটার অর্থ 
১৬। বারো মাসে হয়, 
কোন সে সময় - 
১৭। প্রচারিত হওয়া, 
মুখে মুখে কওয়া 
১৯। বলে দিলাম সূত্র, 'নন্দন' অত্র 
২১ কাব্য লেখেন ইনি, 
তাই তো এঁকে চিনি 


সূত্র £ পাশাপাশি 


১। চোযাল আছে জানো, 
শত্তিধর মানো 

৪1 নাম লিখলাম নিজের হাতে, 
বন্ধৃব দেখা পেলাম তাতে 

৫। দূধের ওপর পাই, 
ভেজে মিন্টি খাই 

৬। দূত শব্দ - অর্থ এক, 
অর্থমূলা ভেবে দেখ 

৭। চষে লাঙল, টানে গাড়ি, 
বলে দাও ভাড়াতাড়ি 

৮। এই ফলে নাড়ার ভয়, 
কবিরাজ্তে খেতে কয় 

৯। আমু শেষ হলে, একবাকো বলে 





শব্দশৃঙ্খল - ৭৪ 
(সমাধান) 


১৯১। মনোবাঞ্রা পরোতে, 
'প্রৃতিস্তা' পুজো দিতে 
১৩। মন বা হৃদয়, 
অনা কথায় আর কী হয়? 
১০। বাধ বলে পরিচিতি, 
বর্ণস্কর বুনো জাতি 


-৯৮। গানের সঙ্গে রবে, 


দেবতাও হবে 
২০। সাখানা ওজন, জানে সর্বজন 
২২। কাঠের কারিগর, 

চার অক্ষরে ধর 
২৩। হল কলহ, পারলে বলহ 


সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন 
২৫ জ্ঞানুয়ারি ১৯৮৪ সংখ্যায়। 
সমাধান পাঠাবার শৈষ তারিখ ১২- 
১-৮৪। 


সমাধানের সঙ্গে পরিবর্তনে প্রকা 
শিত ছকটি এবং প্রতোকটি শব্দ- 
শৃস্খল আলাদা আলাদা খামে 
পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃঙ্থ 
শের নমবরটি উল্লেখ করতে 
ভুলবেন না। 


ডিসেমবর ২৮ থেকে জানুয়ারি ৩ 


ধাবসাধীদের অবস্হার উন্নতি। 


কর্কট 2 শারীরিক অবস্তার 
অনেক উন্নতি; মেয়েদের শরীর 
মোটামুটি চলবে । আর্থিক কোন 
পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে । কর্মক্ষেত্রে 
নভ্ুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াব 
আশংকা । মোয়দের কর্মস্ছলে বাদা 
নৃবাদ; সম্মানহানি। কোন সন্তানের 
মাঞ্চস্মিক ও £মতকার বিবাহ যোগ । 
মেয়েদের মূলাবান কিছু হারাতে 
পারে। বাবসায়ীদের লাভ। 

সিংহ 2 শারীরিক ও মানসিক চাপ 
চলবে: মেয়েদের শরীর উৎপাত- 
সূচক! আর্থিক গ্বাচ্ছম্দা কিল্তু প্রচুর 
নয় যোগ । কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে 
নিজ আদর্শ থেকে সরে আসতে হবে; 
মেয়েদেব উদাম প্রশংসিত হবে। 
পারিবারিক বাপারে ভাই-বোনেদের 
সঙ্গে মতের অমিল। বয়স্কদের 
লাভ। বাবসায়ীদের মন্দা। 

কনা 2 শরীর মোটামুটি চলবে; 
মেয়েদের কফ, শ্লেষমা সংক্রান্ত 
ঝামেলা । আর্থিক ব্যাপারে বিরাট 
মনোমালিন: কিছু ক্ষতি । বর্সস্হলে 
চোখ কান খোলা রেখে এগোতে 
তাবে অনাথায় ক্ষতি। মেয়েদের 
কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু শত্রলাভ। 
পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। 
বানসার্মীদের দারুণ মন্দা | 





তুলা 2 পেট সংক্রান্ত ঝামেলা 
ভোগাবে; মেয়েদের শরীর অপেক্ষা; 
কত ভাল চলবে। আর্থিক ব্যাপাবে 
কি নিলে ক্ষতির আশওকা। 
কর্মক্ষেত্রে কোন বিষয়ে দত সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে; মেয়েদের কর্মস্তলে সহজ 
অগ্রগতি । পারিবারিক ক্ষেত্রে মেয়ে- 


দের মতামত গৃহীত হবে| গৃহাদির, 


বদল বা আরম্ভ হতে পারে। 


বাবসাক়ীদের লাভ । 


বৃশ্চিক 2 আঘাত ও রক্তপাতের 
আশমকা; মেয়েদের শরীর অনেকটা 
সুস্থ থাকবে । আর্থিক অবস্হার 
সামানা পরিবর্তন; কিছু বায় সস্কোচ। 
কর্মক্ষেত্রে কোন বাধা-বিপত্তি কেটে 
যাবে; মেয়েদের চিন্তা ভাবনা উৃতন 
কর্তপক্ষের নজরে আসবে । পারি 
বারিক কোন শৃভানৃধারয়ীর জন্য 
দুঃখ-বেদনা। বাবসায়ীদের অল্প 


স্বল্প আয় বৃদ্ধি। 


ধনু £ শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি; 
মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে । 
আর্থিক ক্ষেত্রে কিনতু দায়-দায়িতের 
অবসান; সামানা সঞ্চয। কর্মক্ষেত্রে 
কোন বাপারে অস্হায়ী দামিতুলাভ; 
মেয়েদের কর্মস্হলে মানসিক চাপ। 


, স্্রীর জনা উদ্বেগ চলবে । কর্মপার্থী 


দের যানবাহন সংক্রান্ত পতিষ্ঠানে 








ন (ভিডি ধা] নস 
শব্দশৃঙ্খল ৭৪-এর জলা কুড়ি টাকা 
(৩৩. চিত্তরঞ্জন আভিনিউ,২য় তল, 


কলকাতা-১২) এবং প্রস্ন হাজরা 
(২২/২১, নিউটন আভিনিউ, দূর্গ" 


পুর &)। 


শব্দশৃঞ্খল ৭৪ এর লটারিতে বিচা- 
রক ছিলেন নির্মল কুমার রায়। 











কর্মলাভের ইগ্গিত। বাবসায়ীদের 


মন্দা। 
মকর 2 শরীর ভাল চজবে; 
মেয়েদের শারীরিক অবস্হার 
উন্নতি । আর্থিক অবস্কার সাগানা 
হের ফের; ব্যয়ের চাপ প্রবলতার 
হবে। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে 
স্হায়ী মীমাঁংসায় বাধা; মেয়েদের 
কর্মস্ছলে কিছু উপরিলাভ। পারি- 
বাবিক কোন বাপারে দূরযাত্রা। 
মেয়েদের প্রেম প্রণয় ব্যাপারে বাধা। 
বাবসায়ীদের লাভ । 

কুম্ভ 2 শরীর ভাল চলবে; 
মেয়েদের আঘাতজনিত ভোগান্তি 
বাড়বে । আর্িক টানাটানি চলবে; 
কিছু খাণ। কর্মক্ষেত্রে বড় রকমের 
পরিবর্তন; মেয়েদের কর্ম্হলে মনো- 
মালিনা বৃদ্ধি। পারিবারিক অশাচ্তি 
বাড়বে কোল সন্তানের পরামর্শে । 
মেয়েদের ছোটখাট ভ্রমণ । বাবসায়ী- 
দের মন্দা। | 
মীন £ শারীরিক অবস্হার সামানা 
পরিবর্তন; মেয়েদের শরীর মোটামৃর্টি 
চলবে। আর্থিক সমস্যার সুরাহা 
হওয়া মুশকিল। কর্মক্ষেত্রে নিজ 
উদাসীনতায় ক্ষতি; মেয়েদের কর্ম” 
স্হলে সংযয প্রয়োজন হবে। কোন 
সন্তানের কর্মলাভের ইঞ্গিত। গ্রীর 
সঙ্গে অবনিবনা। বাবসারধীদের 


খাণ। 
বিনয় আচার্য 


০০০১৩ ( ফোনঃ ২৪-০৯৯৯ ১ কে রর 


5৭/২/১ লোনিন লন্নণি, কলকাতা এ 
0998 থেকে প্রকাশিত । .. 


চা 
হা শ্া। 
পর, | 
(/84481870 
ৃঁ এ 
58873 775 
৪০ বিবি সনি 
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